কুহ্থমমধ্য 


বৃহৎসংহিতার ২৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে, কোন কোন 
পুষ্প অধিক জন্মিলে কোন কোন শন্ত অধিক পরিমাণে 
জন্মে। যেমন শাল ফুল অধিক পরিমাণে জন্মিলে কলমশালি, 
( রোয়াধান ), রক্তাশোক অধিক জন্মিলে রক্তশালি (দাদ্‌- 
খানি ), নীলাশোকে মনুর ইত্যাদি জন্মে । 
(ক্লী)২স্ত্রীরজঃ, স্ত্রীলোকের খতুআব। 
“যদ! নার্যাঃ পিতুর্গেহে কুস্থমস্তনসন্তবঃ ॥” জ্যোতিষ । 
৩ফল। ৪ নেত্ররোগবিশেষ। 
(কুহ্থমং জীরজোনেত্ররোগয়োঃ ফলপুষ্পয়োঃ। উণাদিকোষ১।৪১) 
৫ দেবেশ্বর প্রণীত কবিকল্পল'তার অপেক্ষাকৃত একটা 
ক্ষুত্রখণ্ডের নাম। ইহার অবশিষ্ট বৃহৎ খণ্ডের নাম স্তবক। 
(পুং) ৬ স্বাহাকার বিষয়ে পঞ্চপ্রকার বন্ধির মধ্যে একটা । 
(*তে জাতবেদসঃ সন্বে কল্সাষঃ কুম্ুমস্তথ। | 
দহনঃ শোষণশ্চৈৰ তপনশ্চ মহাবলঃ ॥ 
স্বাহাকারন্ত বিষয়ে প্রখ্যাতাঃ পঞ্চবহৃয়ঃ 1১5 
, হরিবংশ ১৮০ অঃ।) 
৭ বর্তমান অবসর্পিণীর ৬ষ্ঠ অরতের পার্যদবিশেষ। 
(তুম কুনুমশ্চাপি মাতঙ্গোবিজয়োহজিতঃ | হেম ১1৪২1) 
অর্ধচ্চার্দিগণীয় বলিয়া! কুস্থমশন্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ 
হইরা থাকে । (অর্ধচ্চাঃ পুংসিচ | পা ২৪1৪১) 
কুণ্মকার্ম্মক ( পুং) কুস্মং কার্ম,.কমন্ত, বহুত্রী । কন্দর্প, 
কাম। 
কুন্মকেতুমণ্ডলী [ন্‌] ( পুং) কিন্নরবিশেষ। 
কুহ্থমচাপ (পুং ) কুম্থমং চাপমস্ত । কন্দর্প, কাম। 
( “কুল্থমচাপমতেজরদংশুভিঃ” মাঘ ।) 
কুশ্বমদেব (পু) একজন গ্রস্থকর্তা, ইনি দৃষ্টাস্তশতক রচনা 
করেন। | 
কুহ্গম্ধন্বা [ন্‌ ] (পুং) কন্গমং ধন্ব ধন্থুরস্ত। কন্দর্প, কাম। 
কু্তমনগ (পুং) কুহ্গববহুলো নগঠ, মধ্যলো*। পর্বতবিশেষ। 
কুশতমপঞ্চক ৷ ক্লী) কুমমানাং পঞ্চকং, ৬তৎ। অরবিন্দ 
সৃতি কন্দর্পের পাঁচটা বাণ পাচটা পুষ্প। 
(“ন কুম্থমপঞ্চকমপ্যলং বিসোঢ়,২।” মাঘ।) 
কুহ্থমপুর ক্লৌ) কুস্থমাথ্যং পুরং, মধ্যলো*। পাটলিপুন্র নগরের 
নামান্তর। [ পাটলিপুন্র ও পাটন! দেখ।]. 
(“সথে! বিরাধণুপ্ত ! বর্ণয়েদানীং কুসুমপুরবৃত্তান্তশেষং” 
মুদ্রারাক্ষস, ২ অঙ্ক ।) 
কুহমমধ্য (কী) কুস্ুমং পুষ্পং মধ্যে অভ্যন্তরে যন্ত । অন্নফল 
বৃক্ষবিশেষ, চাল্তাগাছ। 
চালতাগাছের ফুল প্রথমে গোলকার হইয়া বিকশিত 
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কুহমাকর 


ভাবে থাকে । পরে ক্রমশঃ চারিদিক হইতে গুটাইয়! আসিমর 
ফলরূপ ধারণ করে। ফুলটী অভ্যান্তরে থাকিয়৷ যায়, সেই জন্য 
চাল্তাবৃক্ষের কুস্থমমধ্য নাম হইয়াছে । [চাল্তা দেখ।] 
কুহ্থমময় (ত্রি) কুসুমাত্মকং কুন্ুমপ্রচুরং বা) কুলুম-ময়ট্‌ । 
১ পু্পময়। ২ পুষ্পপ্রচুর | 
কুম্বমবতী (স্ত্রী) পটুনুমমার্তবং সঞ্জাতমন্থাঃ, কুস্থম-মতুপ্‌, 
মন্ত বঃ, ততঃ স্তিয়াং ভীপ.। ৯ খতুমতী স্ত্রী। ২ পাটলিপুত্র- 
নগর । কুন্থমং পুষ্পং সঞ্জাতমন্তাঃ | ৩ পুষ্পবততী লতা । 
কুহ্থমবাণ (পুং) কুহ্ুমানি পুষ্পানি বাণা যন্ত, বন্ধত্রী। 
১ কন্দর্প। কুসুমন্য বাণঃ, ৬তৎ। ২ কন্দ্পের পঞ্চ পুষ্পবাণ । 
কনদ্পের অরবিন্দ, অশোক, চুত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল 
এই পাঁচটা পুষ্পবাণ। 
কুন্থমবিচিত্রা (স্ী) কুস্থমমিব বিচিত্রা উপমিত | ছন্দোবিশেষ, 
প্রথমে চারিটা হম্ ও ছুইটী দীর্ঘ 'ও পুনরায় চাবিটী হন্ব 
ও দুইটা দীর্ঘ এই দ্বাদশাক্ষরে কুস্থমবিচিত্রা হইবে । 
('নয-সহিতৌ স্তৌ-কুস্থুমবিচিত্রা। ১) 
“বিপিনবিহারে কুন্ুমবিচিত্রা কুতকিতগোপী মহিতচরিত্রা | 
মুররিপুমৃত্িমুখবি তবংশ! চিরমবতাঘস্তরল-বতংস! ॥% 
ছন্দোমঞ্জরী । 
কুন্তমশয়ন (ক্লী) কুন্থমনির্ষ্িতং শয়নং শয্যা, মধ্যলো*। 
পুপ্পনির্দ্িত শষ্যা । 
“হেনকালে বনে দেখিল নয়নে 
কুন্থমশয়নস্থলী।» গোবিন্দ মণ", ১৩১ । 
কুম্থমশর (পুং) কুন্মানি শরো যন্ত, বহুত্রী। ১ কন্দর্প, 
কাম । কুস্থুমনির্িতঃ শরঃ মধালো"। ২ কন্পের পুষ্পবাণ। 
কুম্থমশেখরবিজয় (পুং) কুস্থমশেখরশ্ত বিজয়ো বণিতো যন্ত্র । 
গ্রন্ববিশেষ, ইহ! একখানি ঈহামূগ নানক নাটক। 
কুন্থমস্তবক (পুং ) কুন্গমানাং স্তবকো গুচ্ছঃ, ৬তৎ ।১ ফুলের 
গোছ।, ফুলের তোড়া । ২ দগ্ডকজাতীয় ছন্দোবিশেষ। প্রথমে 
২টাহুম্ব পরে একটা হম্য এইরূপে ২৭টি অক্ষরে এই ছন্দ 
হইবে। ইহাতে ৪টি চরণ আছে । 
(সগণঃ সকল; থলু যত্র ভবেত্তমিহ প্রবদস্তি বুধাঃ কুন্ুমস্তবকং) 
“বিররাজ যদীয়করঃ কনকছাতিবন্ধুরবামদৃশঃ কুচকুট্রলগীঃ 
ভ্রমরপ্রকরণে যথাবৃতমুর্তিরশোক-লতাবিলসতকুক্মস্তবকঃ॥ 
স নবীন তমাল-দলপপ্রতিমচ্ছবি বিভ্রদতীব বিলোচনহারিবপুঃ 
চপলারুচিরাংগুকবল্লিধরে। হরিরস্বমদীয়হৃদস্থুজমধ্যগতঃ ॥৮ 
ছন্দোমঞ্জরী দ্বিতীয় স্তবক । 
কুহ্থম! (স্ত্রী) কুনগমন্তরিয়াং টাপ.। শখপুষ্পী। 
কুহ্মাকর (পুং) কুঙ্ছমানাৎ আকরঃ খনিঃ, ৬তৎ। ১ 





» অর্থ 


যাবতীয় সংস্কৃত, বাগাল। ও গ্র।মা শবের অর্থ ও বাংপত্তি; আরব্য, পরস্ত, হিন্দি প্রভৃত্ত ভাষার চ্তিছ 
শব ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক বর্্দগন্প্রদ।র ও তাহাদের মত ও বিশ্ব ১ মন্ুধাতক এক, 
আধ্য ও অনার্ধা জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাশিক ও ইতিহাসিক দর্যজাতীয় প্রসিদ্ধ বাকি, 
গণের বিবরণ ) বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তস্ত্রঃ ব্য(করণ, অলঙ্ক।র, ছন্ো।ধিণা।, চ্যায়, , 
জো।তিধ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতব, প্রাণিতৰ, বিজ্ঞ।ন, অ।লোপ্যাথা, 
হে।মিওপ্যা খী, বৈদ্যক ও হকিমী মতের চিকিৎমাপগতণালী ও বাবস্থা, 
শিলপ, ইন্রক্জাল, কৃষিতত্ব, পাঁকবিদয। প্রভৃতি নান! শাস্তের 
সারদংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদতিধান। 


তৃতীয় খণ্ড । 


% 


ক-কাধ্য । 








(১৪ নং তেলিপাঁড়া লেন, বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে) 


শ্রীনগেন্্রনাথ বস্তু সঙ্কলিত ও 
প্রকাশিত। 


কলিকাতা 
৬ণ্সং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্‌ প্রেস, 
ইউ, সি, বন্ধ এণ্ড কোম্পানি ছার! মুদ্রিত । 


১২৯৯ সাল। 





ক ১বাঞ্জনবর্ধের প্রথম অক্ষর) ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। 
ইহার বামরেখা ত্রন্মা, দকিণরেখ! বিষুঃ, অধোঁরেখ! রুদ্র, 
মাত্রা সরস্বতী, অস্কুশাকার রেখ! কুগুলী ও মধাস্থ শৃন্স্কান 
সদাশিব। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র। ) তন্ত্বশান্ত্রোন্ত ককায়ের নাম-__ 
ক্রোধী, ঈশ, মহাকালী, কামদেবপ্রকাশক, কপালী, তেজস, 
শান্তি, বাসুদেব, জয়ানল, চক্রী, প্রজাপতি, স্যঙি, দক্ষিণস্বন্ধ, 
বিশাম্পতি, অনন্ত, পার্থিব, বিদ্দু, তাঁপিনী, পরমাত্মক, বর্গাদা, 
মুখী, ব্রহ্মা, সথাদা, অস্তঃ, শিব, জল, মাহেশ্বরী, তুলা, 
পুষ্পা, মঙ্গল, চরণ, কর, নিত্যা, কামেশ্বয়ী, মুখ্য, কামরূপ, 
গজেন্্রক, শ্রীপুর রমণ ও রঙকুম্থমা। 

কামধেনু-তঙ্ত্রে ককারষ্তত্ব এইরূপ লিখিত আছে,--- 
ণককারের বামরেখ। জবাপু্পা ও অলভ্তকবর্ণ, দক্ষিণরেখা 
শরচন্ত্র তুলা, অধোরেখ। মরকতগ্রত, মাত্র! শঙ্ঘকুন্দসদৃশ ও 
সাক্ষাৎ সরস্বতী, অস্কুশারুতি কুগ্ডুলী কোটিবিছ্বাল্লতার হায় 
আকারবিশিষ্ট ) এবং মধাদেশের শুন্তম্থান সদালিব কোটি- 
চন্ত্র সমবর্ণ ৯ শৃণ্ঠগর্ভে কৈবলাপ্রদায়িনী কালী অবস্থান 
করেন। ককার হইতেই সমগ্র কাম, কৈবল্য, অর্থও ধর্ম 
উৎপন্ন হয়। ককারই সর্ববর্পের মূল প্রক্কৃতি, কামদ, কাম: 
রূপিবী, অব্যয়।, কামনীয়। প্রভৃতি সুন্দরী ও সর্মদেবগণের 
ষাতা। ককারের উর্ধকোণে কাম! নামী ব্রহ্গণক্তি, বাম- 
' কোণে জোট্ঠা নায়ী বিষুপক্তি ও দক্ষিণকোণে বিস্ুনাযী 
ংহাররপিনী রৌদ্রশক্তি। ককারস্থ দেবগণমধ্যে ব্রহ্ধা 
টচ্ছ! শক্তিমান, বিষু। জআনশক্কিমান্‌ ও রুদ্র ক্রিয়াশক্তিমান্‌। 
আত্মবিঘা, মঙ্গল ও মন্ত্র সর্ধদ! ককারে অবস্থিত আছে। 
পঞ্চদেবতামন ককার বরিপুরাদেবীর আসনম্বরূপ, দীখর 
সেই ককারন্থ ভ্রিকোণে অবস্থান করেম। জবা, অলভক ও 
সিন্দুরসম রত্তবর্থা। চতুভূ্জা, ছ্রিনেত, কদঘ্ব-কোরকাকৃতি 


ুনদবয়বিশিষ্টা) 
পুঙ্হার়াদিশোভিত! কামিনীকে ধ্যান করিয়া দশর্বার ককার 
, জপ করিলৈ, তাহার ইষ্টসিদ্ধি হয়।” 

২ ধাতুর অন্থবন্ধবিশেষ। ক অনুবনধ থাকিলে, সেই ধাতু 


রত্ব, কন্ধগ, কেয়ুর, অঙ্গদ, রত্বহার ও 


চুরাদিগনীয় বুঝিতে হইবে। ( কষ্চ,রাদিঃ। ক্ষিবিপ্্র। ) 
চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর স্বার্থে ণিচ. হইয়া থাকে । 

৩ পাণিনি ব্যাকরগোক্ত প্রতায়বিঙ্লেষ। কক্‌, কন, কপ্‌ 
প্রভৃতি গ্রতায়েরও ক অবশিষ্ট থাকে। 


ক (ক্লী) কায়তি শবং ফফরোতি জীবে যন্রিন সভীতি শেষ:, 
ৰ কৈ-ড, 


( অন্ভেভ্যোইপি দৃশ্ঠাতে। পা ৩1২।১১।) 
১মন্তক। ২ (কায়তি শবায়তে শ্োতোবেগেন ) জল। 
৩ম্বঘ। ৪ (কচাতে সংযম্যতে, কচ-ড ) কেশ, চুল। 


ক (পুং) কচতি দীপাতে ম্বেন জোতিষা, কচ-ড | ১ ব্রঙ্গ!। 


২ বিষুক। ৩ প্রজাপতি । ৪ দক্ষ। ৫ কন্দর্প। ৬ অগ্নি। 
৭ বাযু। ৮ যম। ৯ন্ূর্য্য। ১৭ আত্মা। ১১ রাজ! । 
১২ গ্রন্থি। ১৩ময়ুর। ১৪ মন। ১৫শরীর। ১৬ কাল। 
১৭ধন। ১৮ শব। ১৯গ্রীকাশ। ২৭ গঙ্ষী। ২১রড্র। 
২২ পরলোক । ২৩ কিরণ। ২৪ (তরি) সর্বনাম শব্দ, 
কে কি প্রভৃতি অর্থে গ্রযুক্ত হয়। 


কই (দেশজ) ১ মতস্তবিশেষ, ইহার সংস্কত নাম কবয়ী, 


কবিকাপুচ্ছ, ক্রকচপৃষ্ঠী। (0০)98 0০১০]০৪) অন্তান্ 
মতন্ত অপেক্ষা! এই মত্ত জলশুন্ত স্থানে অধিকক্ষণ বীচিয়। 
থাকে, কাটার পরও কিছুক্ষণ ইহাদিগকে নড়াচড়া করিতে 
দেখা যায়। কই মাছ তালগাছে* উঠিতে পারে বলিয়। 
একটা প্রবাদ আছে, বস্তবতঃ ইহারা কর্ণদেশশ্ত কাটার 
বলম্বন রাখিয়! উচ্চস্থানে উঠিতে সমর্থ, সমতৃমিতেও 
এরূপ ভাবে, বহুদুর চলিয়া যাইতে দেখ! গিয়াছে। যশোর 
জেলায় এই মত্ত বহুল পরিমাণে পাওয়। যায়, এ সকল কই 
অভান্ দেশের*কই অপেক্ষ। বৃহদাকার ও নুগ্বাচু। বৈদ্যক- 


মতে ইহার গু৭--মধুর, দ্গিগ্ব, বলকারী, বায়ু ও 'কফনাশক 
এবং কিঞিৎ পিত্তকর। বৈদাগণ অনেক স্থলে কই, মাগুর, 
শিক্গি প্রভৃতি মতগ্ের যৃষ পথাপ্রদান করিয়। থাকেন। ২ 
কোথায়? এই প্রশ্নের স্থলে কই শব ব্যবহৃত হয়। ৩ সাবেগে 
কোন বিষয়ের অন্ুসন্ধানকালে প্রযুক্ত হইয়! থাকে। 


কইল] (দেশজ ) গোবৎস, বাছুর। | 


কঈ (দেশজ) কইমাছ। [কই দেখ।] 

কউতর.( দেশজ, কপোত শবের অপভ্রংশ) পায়র1। 

কএক (দেশজ ) ১ কতকগুলি, কতিপয়। ২ কিঞ্চিৎ। 

কএথা ( দেশজ) কপিখ, কয়েদ বেল। 

কএদ্‌ (আরব্য ) আটকান, অবরোধ) বন্ধ। 

কঞদখানা (পারস্ত ) কারাগার, যেখানে অপরাধীপিগকে 
বন্দী করিয়া রাখা হয়। 

কঞদী (আরব্য কএদ্‌ শব্ধজ) বন্দী। বিচারালয়ে যাহার! 
অপরাধী, প্রতিপন্ন হইয়া কাঁরাগারৈ রুদ্ধ হইয়া থাকে। 

কয্য (তরি) কং মুখমন্তরান্তি, কম্-যস্‌ (কং তভ্যাং বভযুস্তি 
তুতযসঃ। পা ৫।২। ১৩৮)। স্ুুখী। 

কয্যু (ব্রি) কং স্খমস্ত্যস্ত, কম্-যুস্‌ (কংশংভ্যাং বভযুস্তি- 
তুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮।) ন্ুখশালী। 

কবুল (পারন্ত শজ) নীলকোক্ত বর্ষলগ্রকালীন গ্রহযোগ, 
বিশেষ। 

কংশ (পুং, ক্লী) মদ্যাদির পানপাত্র। 

কংশহরীতকী (শ্রী) শোথরোগাধিকারোক্ত বৈদ্যক ওঁধধ- 
বিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ--বেলছ্াল, শোনা- 
ছাল, গামারছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপানী, 
চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সমুদায় একভ্র 
|২| সের, ১8৪ সের জর্লে সিদ্ধ করিতে হইবে, সেই 
সময়ে ১০*টা হরীতকী টিলভাবে পুটুলী করিয়া তাহাতে 
সিদ্ধ করিতে দিবে; ।৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে এই কাথ 
ছাকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড়।২| সের গুলিয়া পুনর্বার 
ছাকিয় লইতে হইবে এবং ১০০টি হরীতকী সহ মৃতৎপাত্রে 
পাক করিতে হইবে । পাক পিদ্ধ হইলে তাহাতে ভ্রিকটু, 
দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও যবক্ষার প্রত্যেক % তোলা 
প্রক্ষেপ দিবে; শীতল হইলে /২ সের মধু মিশ্রিত করিবে। 
প্রত্যহ এ হরীতকী ১টি ও।* তোল! পরিমিত লেহ সেবন 
করিলে শোথ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হুয়.। (চক্রদত্ব) 
ংস (কী, পুং) কাম্যতে কাময়তিবা অনেন,পাতুম্‌, কম্‌-স 
(বৃতৃবদিহনিকমিকবিভ্যঃ সঃ। উপ.৩। ৬২।) ১ মদ্যাদি 
পান করিবার পাত্র; ইহার পর্ধ্যায় পানভাজন, কংশ ও 


কাংস্ত। ২ ধাতুদ্রব্য। ৩ স্বর্ণ-রৌপ্যার্দি নির্দিত পান- 
পাত্র। ৪ পরিমাণবিশেষ, আটক) বৈদ্যকমতে আট 
সেরছক আটক বা কংস বলে। ৫ কাস! । সাত ভাগ তা 
ও ছুই ভাগ: বঙ্গ এই উভয় ধাতুর মিশ্রণে কাসা' প্রস্তত হয়; 
ইহার সংস্কৃত পর্যযায়,--কাংন্ত, কংসাশ্থি ও তাত্রার্দ। চীন 
ও ভারতখর্ষে কাসার বাসন ব্যবহৃত হুয়। বন্দদেশের মধ্যে 
থু)ঃগড়ার কাদার বাসনই প্রসিদ্ধ, এখানকার উত্তম কাঁসার 
বান দ্দেখিতে ঠিক রূপার মত। ধীসার আপেক্ষিক গুরুত্ব 
৮*৪৩২। কাস! পরীক্ষা! করিলে, এই কয়েক ধাতু বাহির 
হয় ।---" 


তাম। ৪০*৪ ভাগ। 
দত্ত ন্‌ ২৫*৪ ভাগ। 
বুপদস্ত। দু ৩১*৬ ভাগ। 
শ্ৌহ ২*৬ ভাগ। 


বিলাতের লোকেরা ইহাকে এক প্রকার জর্দমণরৌপ্য 
(9৫780811587) বলিয়া থাকেন। ৬ গোলাকার যজ্ঞ. 
পাত্রবিশেষ। ৭ (পুং) (কংস্তে শান্তি শ্ুন্‌, কংস্স) 
অন্থরধিশেষ, ইনি মথুরারাজ উগ্রসেনের পুত্র ও ্রীকষ্চের 
মাতৃল। হরিবংশে কংসের উৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে,_- 
"কোন সময়ে খতুন্নাতা উগ্রসেনপত্বী স্থ্যামুন নামক 
পর্ধত দর্শনে গিয়াছিলেন, তখন সৌভপতি দ্রমিল তাহাকে 
দেখিতে পাইয়া! কামবশে অধীর হুইয়! উঠিল এবং কৌশলে 
পরিচয় জানিয়া, উগ্রসেনের ঘুর্তি ধারণপূর্ব্বক তাহার সহিত 
রমণ করিল। উগ্রসেনপত্বীরুপতি অপেক্ষা তাহার গৌরবা- 
ধিক্য দেখিয়৷ সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং ভীতভাবে তাহাকে 
“কন্ঠ ত্বং বলিয়! পরিচয় জিজ্ঞাদা করিলেন। তখন ক্রমিল 
পরিচয় প্রদান করিবামাত্র, তিনি বারম্বার তাহাকে তিরস্কার 
করিতে লাগিলেন। ক্রমিল বলিল,--অনেকানেক মানবপত্বী 
ব্যভিচার দ্বারাই দেবসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন, 
স্থতরাং ব্যভিচার জন্ত তোমারও কোন দোষ হইতে পারে 
না| তুমি আমায় 'কন্ত ত্বংঃ বলিয়া পরিচয় গিজ্ঞাস। 
করিয়াছিলে, এজন্য তোমার «কংস নামক শক্রবিজয়ী 
পুতু-উ$পন্ন হইবে ।” (হরিবংশ ৮৫ অঃ।) দুরাচার কংস 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, স্বীয় পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়। শ্বয়ং 
রাজ। হুইয়াছিল। যদুবংশীয় বন্থদেবের সহিত তাহার 
ভগিনী দেবকীর বিবাহ কালে, “'দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত 
পুত্রহস্তে তাহার প্রাণনাশ হইবে, এইরূপ দৈববাণী শুনিয়। 
কংস ভগিনী ও ভগিনীপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া! রাখিয়াছিল 
এবং একে একে তাহাদিগের ছয়টি পুত্র বিনষ্ট করয়াছিল। 


দৈব-কৌশলে বন্থদেব অষ্টমপুভ্র কৃষণকে বৃন্দাবনে নদঘোষের 
নিকট রাখিয়! .আমিগ্াছিলেন, পরে সেই শ্রীকষের হত্তেই 
কংম নিহত হইয়াছিল। [রুষ্ণ দেখ।] ? 
কংস ১ নদীবিশেষ। মঙ্গলচণ্তী প্রণেতা মাধবাচার্ধ্য 
লিখিয়াছেন, এই নদী কলিঙ্গদেশে; ইহার তটে দেবীর মঠ 
নির্শিত হইয়াছিল। যথা-_ 
*“আনিয়াত বিশ্বস্তর, মঠ গড়াও সত্বর,' 
কলিঙ্গে করিবে তোমা পুজা । $ 
কংস নদীর তটে), গঠছ ছুন্দর মঠে, 
অন্ভুবল দিলু হনুমান ॥” 
এই নদী বর্তমান উড়িষ্যা-প্রদেশের বালেশ্বর জেলাস্থ 
কংসবাস নদী বলিয়! বোধ হয়। [কংসবীস দেখ।] 
২ তৈরভুক্তের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। (ব্রদ্ষখণ্ড ৪8 ॥ ২৩৯ 1) 
ংসক (ক্লী) কংস-সংজ্ঞায়াং কন্‌। হীরাকসবিশেশ্ণ ইহার 
সংস্কৃত পর্যযায়--পুষ্পকাসীন ও নয়নৌষধ। [কাসীস 
দেখ। ] (দ্বিতীয়ং পুষ্পকাসীনং কংসকং 
হেম ৪৯ ১২৩।) 
ংমকর, প্রাচীন কাঁমরূপের অন্তর্গত বরুণকুণ্ডের নিকটস্থ 
একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। (কালিকাপুরাণ ৭৯ অঃ)। 
সকার (পুং) কংসং তন্ময়পাত্রং করোতি, কংস-কৃ-অণ,। 
(কর্মণ্যণ | পা ৩। ২। ১) জাতিবিশেষ, কাসারি। বৃহদ্বন্ম- 
১ পুরাণের মতে ব্রাহ্ধণ গঁরসে বৈশ্তাগর্ভে কাসারির উৎপত্তি; 
কিন্তু ব্রক্ষবৈবর্থ পুরাণে ্মাছে,-বিশ্বকর্মা শুদ্রাগর্ডে 
মালাকার, কর্শকার, শঙ্খক]ুর, কুবিন্বকঃ কুস্তকার ও 
কংসকার এই ছয়জন শিল্পকর উৎপাদন করেন। উশনস্‌ 
বলেন, ক্ষত্রিয়াগর্ডে বৈশ্থোর রসে তস্তবায় ও কংসকারের 
উৎপত্তি । সুতরাং এইজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ 
গোলযোগ । ,তবে এই তিন মতেই এই জাতি সঙ্কর বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইতেছে। যাহা হউক, এই জাতি সংশুদ্র বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ; ব্রাহ্মণগণও ইহাদিগের স্পৃষ্টলাদি গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। | 
ংসকৃষ (পুং) কংসং কৃষ্টবান্,। কংস-কৃষ-কিপ্‌। শ্রীরুষ্ণ। 
তিনি কংসের কেশাকর্ষণ করিয়। বিনাশ করিয়াছিলেন এ 
কংমজি (পুং) কংদং জিতবান্‌, কংস-জি-কিপী। শ্রফ 
কংসবণিক্‌ (পুং) কংসম্ত বণিকৃ্‌, ৬তৎ। ১ কাদার ক্রয়- 
বিক্রয়কারী। ২ কাসারি। 
ংসবতী (স্ত্রী) কংসের ভগিনী, বনুদেবের কনিষ্ঠ প্ধী। 
কংসব্বাস) উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী । 
দেশুয়ের ইহাকে কাসবীশ নদী কহে। এই নদী বীরপাড়া 





হইতে স্বিধারা হইয় ক্রমাগত দক্ষিণপূর্বে আসিয়া! সাগরে 
মিলিত হইয়াছে, উহার মোহনায় লায়চনপুর । 
ংসহান্‌ (পুং) কংসং হতবান্‌, কংস-হন্-কিপ্‌। ১ শ্রীক্চ। 

২ বিষুও। 
ংস] (তরী) কংসভগিনী, উগ্রসেনের রন্ত। ও দেবতাগের পত্বী। 
ংমার (ক্লী) কংসক আকারমৃচ্ছতি, কংস-খধা-অণ | অস্থি, 
« কাসাত ন্যায় শুরুবর্ণ অন্থি। 

কংসারাতি (পুং) কংসন্ত অরাতিঃ প্লক্তঃ, ৬তৎ | ১ কংস- 
শত্রু, শ্রীকৃষ্ণ । ২ বিষুট। (কংসারাতিরধোক্ষজঃ । অমর 1) 
ংসারি (পুং) কংসন্ত অরিঃ শত্রু, ৬ তৎ। শ্রীরুষ্ণ। 
সাস্থি (ক্লী) কংসমন্থীব, * উপমি"। ১. ধাতুবিশেষ. 
কাসা। ২ কংসার। রর 

কংমিক (বি) কংসেন আঢ়কমানেন আহৃতম্, কংস-, 
টিঠন্‌ (কংসাট্টিঠন। পা ৫1১।২৫।) এক আঢ়ক বা 
আঁট সের পরিমাণে যে বস্ত'আহরণ করা হইয়াছে ।+ 
ংসোস্তুবা (তস্ত্রী) কংসাৎ ধাতুবিশেষাৎ উদ্ভবতি, কংস- 
উৎ-ভু-অচ-টাপ্‌। সুগন্ধি মৃত্তিকাঁবিশেষ, সৌরাষরমৃত্তিক]। 
ইহার সংস্কৃত পর্যযায়,--আঢ়কী, তুবরী, কাক্ষী, মৃদাহ্বয়া, 
সৌরাষ্্ী, পার্বতী, কালিকা, 'পর্পটী ও সতী। বৈদ্যোক্ত 
অনেক ওষধেই ইহার'ব্যবহার উপদেশ আছে, কিন্তু এখন 
£এই মৃত্তিকার নিতান্ত অভাব হওয়ায় পরিভ্ভাষার উপদেশানু- 
সারে ইহার পরিবর্ধে পঙ্কপর্পটা ব্যবহার হইয়া থাকে । 

কক (ধাতু) ভা" আত্ম সক" সেট'। গমন করা। (ককিউ্‌ 
ব্রজনে। কবিপ্জ্রু।) 

কক (ধাতু) ভা* আত্ম* অক* সেট্*। ১গর্বা। ২ 
চপল হওয়।। ৩ ইচ্ছা! হওয়া । (ককৃ ডিক্ছাগর্বচাপল্যে। 
করিৎদ্রু )। + 

ককৎস্ব (পুং) হুর্যাবংশীয় রাজবিশেষ। 

ককন্দ (পুং) ককো। গর্বাদিকং ভবত্ম্মাৎ, কক-অনাচ,। স্বর্ণ । 
(ককন্দঃ কনকে পুংদি। শব্বাবিঃ।) 

ককর (পুং) ককৃনঅরচ, | .ক্গীবিশেষ। 

ককরঘাট €পুং) কং বিষং করহাটে অন্ত, পৃষোদরাদিত্বাৎ 
হস্ত ঘঃ। মুলবিষবৃক্ষবিশেষ, যে সকল বৃক্ষের মূলভাগ 
( শিকড়) বিষাক্ত। 

ককরাউল, হারভাঙ্গার একটি গ্রাম। ভ্বারভা্। নগরের 
প্রায় ছয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে অতি উত্তম 'ফাপড় 
বোন। হয়, এই কাপড় নেপালীরা বড় ভালবাসে । এখানে 
প্রবাদ আছে যে, এই গ্রামে কপিলমুনি বান করিতেন। 
প্রতিবর্ষে মাঘমংসে এখানে মেল! হয়। 


ককরাল, বদায়ুন জেলার দাতাগঞ্জ তহশীলের অন্তর্গত একটি 
নগর। এখানে হিন্দু ও মুসলমানের বাস। সিপাইবিদ্রো- 
হের সময় এখানকার মুসলমানের! উত্তেজিত হুইয়াছিল। 
১৮৫৮ খুঃ, এপ্রেল মাসে জেনারেল পেনি বিদ্রোহীর্দিগকে 
শাসন করিবার জন্ত এখানে আগমন করেন, কিন্তু বিদ্রোহীর 
হস্তে তাছাকে পরলোক গমন কনিতে হইল, তাহার সৈল্ত- 
সামস্তগণ বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করেন। ্ 

ককরাল। লগরে হিন্দুর দেবমলির ও মুসলমানের মসজিদ্‌ 

আছে। বিদ্রোহের পুর্বে এখানে ভাল ভাল বাড়ীঘর ছিল, 
কিন্তু এ সময়ে বিদ্রোহীরা। পোড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলে) 
এখন মাটির ঘরই অধিক। এখানে সরাই, ডাঁকঘর ও 
পুলি আছে। রী 

ককর্দ (পুং) হিংস। (“ককর্দৰে বৃষভোযুক্ত আসীৎ।” 
খক্‌ ১১। ১০২।$। ককর্দবে শত্রুণাং হিংসনায়। ভাষ্য।) 

ককর্শিহ্‌ (কষ্বরশৃঙ্গ ?),_একটি ক্ষুত্র পাহাড়। দক্ষিণ পশ্চিম 
প্রদেশে মরবাঁস হইতে দিংহপুর যাইবার পথ হইতে প্রায় ১২ 
ক্রোশ দূরে, বরদিয়া নালার পশ্চিমে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র 
পাহাড়ে অপঙ্খা শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখনও 
১২টি যন্দির নষ্ট হয় নাই, গ্াত্যেক মন্দিরে ৫৬ ফিট উচ্চ এক 
একটি শিবপিঞ্গ বিরাঞ্জ করিতেছেন। মন্দিরগুলি দেখিলে 
বোধ হয়, উহ1 ৮।৯ শত বর্ষের পুরাতন । 1 

রুকাইর (কঙ্কাইর) নাগপুরের একটি নগর। অক্ষ* ২৯ 
১৫” উঃ, ভ্রা* ১৮*৩৩ পৃঃ; মহানদীর দক্ষিণ তট এবং ছুর্গ পরি- 
বেষ্টিত অত্যুচ্চ শৈলমালার ব্যবধানে অবস্থিত। পুর্বেরে এই 
নগর মহারাষ্ট্র্রিগের অধীনে ছিল, তখন এখানকার রাজাকে 
যুদ্ধকালে ৫০০ সৈন্ভ যোগাইতে হইত। ১৮০৯ থৃঃ, রাজার 
বেদখল হইল, কিন্তু অপাসাহেবের পলায়নকালে তথনকা'র 
রাজা] কতকগুলি বিদ্রোহীর সহিত যোগ দিয়া এই স্থান 
পুনরায় অধিকার করেন। এখন এখানকার রাজাকে প্রতি- 
বর্ষে ৫** টাক! কর দিতেহয়। 

ককাটিক! (স্ত্রী) ১ ঘাড়, ক্ককাটিক1। ২ ললাটের মস্তি। 

ককান ( দেশক্জ) ১ আতশয় রোদনকালে দম্‌ বন্ধ হওয়ার 
মত হওয়।। ২ কাতরতা প্রকাশ। 

ককানি (দেশজ) ১ অতিরিক্ত রোদনকালে একটান। 
শবববিশেষ। ২ কাতরোক্তি। 

ককৃঙ্জল (পু ম্্ী) কং জলং কুজয়তি যাচতে, ক.কু্- 
অলচ,, ( পৃষোপরা দিত্বাৎ নম্‌ হুপ্বশ্চ।) চাতকপাখী। 

ককুঙ [দ্‌) (স্ত্রী) কংস্থং কারয়তি গ্রাপয়তি গৃহস্থাক্লিতি- 
শেষঃ) ক-কু-পিচ.কিপ্-ূগাগমঃ হুত্বস্ত, (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) 





১ বৃষের পৃষ্ঠদেশস্থ অবয়ববিশেষ, ঝুট । ২ ধ্জ। ৩শ্রেষ্ঠ। 
৪ ছত্রচামরাদি রাজচিষ্ন। ৫ পর্বতশৃগ। 
কবুল (র্ী:বৈদিক) ককুদ্‌ নামকং স্থলং অবয়ববিশেষ:, 
(পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) হ্ৃকুদ্‌ নামক বৃষাবয়ব, ঝুট | 
ককুৎস্থ (পুং) ককুদি তিষ্ঠতীতি, ককুদ্‌-স্থা'ক। নুর্য্য- 
বংশীয়পুরঞ্য় নামক রাজবিশেষ। ইহার পিতার নাম 
শশাদ। পুরপ্রয়ের রাজাশাননকালে হ্বর্গে দেবগণ দৈত্য কর্তৃক 
পরাল্লিত হইয়। বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিষু তীহা- 
দিগকে পুরঞয়ের সাহাধা লইতে উপদেশ দেন; তদনুসারে 
দেবগণ তাহার নিকট আসিয়। প্রার্থন। করিলেন, তিনিও 
তাহাতে সম্মত হইয়া, বৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদ্‌স্থলে আরোহণ 
পূর্বক ঘুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাহার সেই যুদ্ধে সমগ্র দৈত্য- 
গণ পরাজিত হওয়ায়, দ্বেবগণ গ্রীত হইয়া, তাহাকে 'ককুৎস্? 
নাম 'গ্রদান করিয়াছিলেন। ( ভাগবত ৯। ৬।১১।) 
ককুদ্‌ (ত্ত্রী)[ ককুৎ দেখ।] 


কু (পু লং) কং খত কোঁতিসচভীতি, ক-কু-কিপ 


তুকৃচ। ১ বৃষের ঝুট। ২ প্রধান। ৩ রাঞ্জচিহ। ৫ 
পর্বতাগ্রভাগ। 

ককুদাক্ষ (তরি) ককুদং রাজচিহ্নং অক্ষোতি, ককুদ-অক্ষ- 
অণ। রাজচিকধারক। 


ককুদাবর্ত (পুং) ককুদি আবর্তঃ, কম্মীধা। বুষের ককুদ 
স্থলস্থ রোমাবর্তবিশেষ। ৃ ৰ 

ককুদ্মৎ (পুং) ককুদস্তান্ত, রুকুদ-মতৃপ্‌। ১ বৃষ । ২ পর্বত। 
৩ খষভক নামক বৈদ্যোক্ত,দ্রব্যবিশেষ। ৪ উন্ী, ঢেউ। 

ককুদ্মতা (স্ত্রী) ককুদিব অতিশয়িতো মাংসপিপ্তোহন্তান্তাম্‌, 
ককুদ্-মতুপ্-ডীপ্‌। নিতম্বদেশ। 

ককুদ্িন্‌ (পুং) ককুদন্যান্তি, ককুদ্-মিনি। ১ বুষ। ৯ 
পর্বত। ৩ রৈবতরাজা, ইনার পিতার নাম রেব?) বলদেন 
ইচ্ছার জামাতা । 

ককুম্িস্থত৷ (ত্বী) ককুদ্মিন: রৈবতন্ত স্থতা, ৬-তৎ। রেবতী, 
কষ্টাগ্রজ' বলদেবের ভার্য্যা। 

ককুন্দর (ব্লী) কত্ত শরীরস্ত কুং অবয়ববিশেষং দৃপাতি, 
ককু-দৃ-খচ.জুম্‌চ। নিতন্বস্থলের উভয় পার্থস্থ গর্তছয়। 

ককুপ্‌ [ ৩") (স্ত্রী) কংৰাতং স্কৃতূক্কিপ (পৃষোদরাদিত্বাং ।) 
১দিক্‌। ২রাগিণীবিশেষ। ৩ শোতা। ৪ চল্পকমাল।। 
৫ শাস্ত্র । ৬ প্রবেণী। 

ককুভ (মী) কং স্খং স্ুডাতি বিস্তারয়তীতি, ক-স্ুড-ক্িপ 
(পৃষোদরাদিত্বাৎ |) ১ রাগিণীবিশেষ, ইহার অপর নাম 
“কুছ'। রাজ। রাধাকাত্তদেবের শবকল্পক্রমে সঙ্গীত 


ককোর [. 


৫ 


] কারুর 





দামোদরোক ককুভের যেরূপ ধ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহ! 
ভ্রমপূর্ণ। কারণ কামোদী রাগিনীর ধ্যান ককুভায় বণিত 
হইয়াছে । দামোদর মিশ্র গ্রমীত সগীতদর্পণে লিখি তা আছে) 
পনুপোবিভাঙ্গী রতিমগ্ডিতাল্গী চন্ত্রানন! চম্পকদামযুক্ত | 
কটাক্ষিণী গ্তাৎ পরম! বিচিত্রা দানেন যুক্ত! ককুত্ত1 মনোজ্ঞ! ॥* 
ককুভার জঙ্গ সুন্দর ও বর্ধিত, রতিরসে ঘগ্ডিত, মুখ 
চন্দ্রের মত, চম্পকমাল1 পরিশোভিত, দেখিতে পরম রমা, 
মনোহর, দানশীল! ও কটাক্ষযুক্তা। ঃ 
“ধৈবতাংশগ্রহন্তাস! সম্পূর্ণ ককুভা মত1। 
তৃতীয়মৃচ্ছ'নোৎপন্ন। শৃঙ্গাররসমণ্ডিতা ॥” 
সম্পূর্ণ ককুভা রাগিনী ধৈবতের অংশ ও তৃত্তীয় মৃচ্ছনা 
হইতে উৎপন্না, ইহা শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা-_ধনিসরি 
গমপ ধ। এ 
২দ্িকৃ। ৩ দক্ষকন্তাবিশেষ, ধর্মের পত্ধীপ [ অন্তান্ত 
অর্থ ককুপ্‌ শন্দে দেখ। ] 
ককুভ, (পুং) কন্ত বায়ো£ কুঃ স্থানং ভাতি অস্মাৎ, ক-কু-ভ. ক। 
কং বাঁতং স্কুভাতি বিস্তারয়তীতি বা, ক-স্ুভ-ক, (পৃষোদরাদি- 
ত্বাং।) ১ অজ্ঞুন নামক বুৃক্ষবিশেষ। বৈদ্যকমতে 
ইহার গুণ “শ্বীতল; ভগ্ন, ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেহ, 
মদঃ, ব্রণ ও হৃপ্রোগনাশক।” [অঞ্জুন দেখ ।] ২ বীণার প্রান্ত 
দেশস্থ বক্র কাষ্ঠ, ইহার অপর সংস্কৃত নাম প্রসেবক। বীণার 
উপরিদেশে যেবস্‌ দেওয়া হয়। ৪ বীণার অলাবু অর্থাং 
বদ্‌। ৫ রাগবিশেষ। ৬শিব। ৭ পক্ষীবিশেষ। ৮ তীর্থ- 
বিশেষ, এখানে কশ্যপাদি বাদ করেন। (লিঙ্গ পু* ৪৯৬০) 
ককুভ। (স্ত্রী) ১ দ্িকৃ। ২ রাগিণীবিশেষ। [ ককুভ্‌ দেখ।] 
ককুভাদনী (প্বী) নলী নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ । [নলী দেখ।) 
ককুভাদিচুর্ণ (ক্লী) হৃর্রোগাধিকারোত্ত বৈদ্যক ওষধ- 
বিশেষ । ছার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_-অর্জুনছাল, বচ, 
রাঙ্গা, বেড়েলা, গোরক্ষ, চাকুলে, হরীতকী, শটা, কুড়, 
পিপুল ও শুট প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্রিত করিয়! 
॥* অর্ধ তোল। মাত্রায় উপযুক্ত পরিমাণ গব্যদ্বতের সহিত 
সেবন করিলে হৃদরোগ প্রশমিত হয়। 
ককুম্ততী (শ্রী) বৈদিক ছন্দোবিশেষ। ( এক খ্িনু পঞ্চকে 
ছন্দঃ শহ্কুমতী ষটুকে ককুস্ততীতি।* কাত্যা"।) 
ককুহ (ক্রি) কন্ত হুর্্য্ত কুংস্থানং দিহীতে অতিক্রামতীব, 
ক-কু-হা-ক । ১ অতিশয় উন্নত। ২ মহৎ 
ককেরুক (পুং) একপ্রকার কীট। এই কীট পাকস্থলীতে 
জন্মে। 
ককোর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ ( 299০199 7875160119, ) 


এই গাছ হি্দীতে কারেন, কুমাতুনে ফলছু, পঞ্জাবে কমল 
বা! করম্‌, মহারাষ্ট্রে কদম, তামিল ভাষায় নীর কদগ্ব বা বোট 
কদিমি, তেলগুতে বট করমী এবং বাঙ্গালার কেহ, কেহ 
চকোর বলে। এই গাছ ৩* ফিট পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহ! 
ভারতের গঞ্জাম ও গুমসরে, বোস্বাই প্ররেশে, কানাড়া ও 


, সগ্ডার বনজঙ্গলে, *নললমলয়ে, দিল্লীর পশ্চিমে সাগ্লা নামক 


স্থানে; শিবালিক গিরিমাল৷ হইতে বিপাঁশ! নদীর তট পর্য্যন্ত 
নানাস্থানে, সিংহল ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে জন্মে । 

ইহার কাঠ কড়ি বরগা প্রভৃতি কার্ষ্য লাগে। ভারতের 
পশ্চিম উপকূলে ইহার তক্তায় খরের মেজিয়া হয়। এই কাঠ 
অতি কঠিন, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ* ইহার এক ঘনফুট ওজনে প্রায় 
বিশ সের। ৪০ বর্ষ পর্য্যন্ত এই কাঠ নষ্ট হয় না" 


ককোর।)*বদাউন জেলার একটি গ্রাম। বদাউন নগর হইতে 


ছয় ক্রোশ দূরে গঙ্গানদীর তটে অবাস্থত। এখানে গ্রতি 
বর্ষে কার্তিক মাসের পু্ণমায় মহোৎ্পব হয়, €পই সময়ে 
কাণপুর, দ্িলী, ফরুখাবাদ এবং রোহিলখগ্ডের নান স্থান 
হইতে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। যাত্রীর এখান- 
কার পুণ্যসলিল৷ গঙ্গায় তর্পণ ও অবগাহনাদি কার্ধ্য সমাধ। 
করিয়! ব্যবগায় মন দ্য়ে। সেই সময়ে এখানে হাট বসে। 
ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে জিনিসপত্র অটসিয়া থাকে । 


 গৃহস্থের আবশ্ঠক মত সকল দ্রব্যই সে সময়ে পাওয়া যায়। 
কক (ধাতু ) ভূ পর* অক" সেট্*। হান্ত করা। (কক্ৃহাসে। 


কবিদ্রুঃ |) 


কট (পুং, স্ত্রী ) কক-অটন্। মুগবিশেষ, অশ্বমেধ যজ্জে এই 


মগের আবশ্তক হইত। (মহীধর) 


কুল (পুং) কক উলচ,। বকুল বৃক্ষ। 
কক্ধোল (পুং) ককতে প্রকাশতে, ককৃ-ক্কিপ্‌; কোঁলতি 


তস্ত্যায়তি, কুল-জলাদিত্বাৎ ৭) ককৃচাসৌ কোলশ্চেতি, 

কর্মধা*। গন্ধদ্রবাবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়-কোলক, 
কোষফল, কৃতফল, কটুকফল, দ্বেষা, স্থুলমরিচ, কক্কোলক, 
মাধবোচিত, কাল, কট্‌ফল ও মরিচ। বৈদ্যকোক্ত ইহার 
গুণ_-লঘু$ তীক্ষু, উষ্ণ তিক্ত, হৃদ্য, রুচিকারক ; মুখের 
ছুর্গন্ধ, হৃত্রোগ, কফ ও বাযুক্জন্ত রোগ এবং নেত্ররোগনাশক । 
(ভাবপ্র* |) র 


ককোলক (ব্লী) ককোলন্ত ইদম্‌ বাস্বার্থে ককোল-কন্‌। 


১ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, [কক্কোল দেখ । ] ২ শরান্সলীত্বীপের অন্থ- 
গত সপ্তম বর্ষ পর্বত। (বিষুঃ পু'২।৪ অঃ) 


ককৃখ (ধাতু) ভূ পর* অক" সেটু*। হান্ত করা। (ককৃথ 


হাসে। কবিন্্র' | ) 


কক্ষ 


ককৃখট (পুং)১ কঠিন। ২ (ককৃথতীতি, ককৃখ-অটন্‌) 
(তরি) হান্তঘুক্ত। | 
ককৃখটপত্রে (পুং) কক্থটানি প্রকাশান্বিতানি পত্রাণি যন্ত, 


বহুত্রী। বৃক্ষবিশেষ, (0০070100708 011801308. ) যাহ। হইতে 
পাট উৎপন্ন হয়। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়,--প্উ, বাজশল, 
শাপণি ও চিম। ৰ 

ককৃখটা (স্ত্রী) কক্থতি প্রকাশয়তি ঘর্ষণেন বর্ণান্‌, “ককৃথৎ 
অটন্-ডীপ,। খড়ী। ইহার সংস্কৃতপর্যযায়_-খটিকা, বর্ণলেখা, 
কঠিনী, খটা। [খড়ি দেখ] 

কক্ষ (পুং) কষতীতি, কষ-স, ( বতৃবদিহনিকমি কষিভ্যঃ 
সঃ। উপ২৩। ৬২। বৃতৃ বদ্‌ হন্‌ কম ও কষ ধাতুর উত্তর স 
প্রত্যরুহয়।) ১ বাছুমুল, বগল । ২ তৃণ। ৩ লতা। ৪ শু্কতৃণ। 
৫ কচ্ছ। ৬ শুর্ধনন। ৭পপাপ। ৮বন। ৯রুদ্রণ ১০ তিত্ত্বি। 
১১ পার্খ। ১২ প্রকোষ্ঠ, গৃহ । ১৩ কক্ষারোগ, কাকবিড়ালি 
রোগব্জশষ । [কক্ষা'দেখ।] ১৪ কাছা । ১৫ অঞ্চল, আচল। 
১৬ হ্রহগণের ভ্রমণ পথ। ১৭ গ্রতিযোগিত1, বিরোধ । 
১৮ নৌকার অবয়ববিশেষ। ১৯ কোমরবন্ধ। ২০ বাঙ্গান্ত:- 
পুর। ২১ মহিষ । ২২ বহেড়া। ২৩ জস্কগণের শব্ষ। ২৪ 
সাদৃ্া, তুল্যতা। ২৫ সেকরার প্ররিমাণবিশেষ, এক রতি । 
২৬ ভারতোন্ত জাতিবিশেষ। [কচ্ছ দেখ।] 

কক্ষক (পুং)রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকালে দগ্ধ সর্পবিশেষ। 

বক্ষতু (পুং) কক্ষ ইব তগ্তে, কক্ষতন'ড়। বক্ষাবশেষ। 

কক্ষধর (ক) কক্ষাং ধারয়তি, কক্ষা-বৃ-অচ্‌, (পৃষোদরা দিত্বাৎ 
হন্বঃ |) মুশ্ররতোক্ত বক্ষঃ ও কক্ষদেশের মধা মন্স্থানবিশেষ) 
এই মন্র বিদ্ধ হইলে পক্ষঘাত হইয়৷ থাকে । 

কক্ষপ (পুং) কক্ষে জলপ্রায়দেশে পিবতি, কক্ষ-পা-ক। 
কচ্ছপ, কাছিম। ০ 


কক্ষরূহা (স্ত্রী) কক্ষে জলপ্রায়ে রোহতি) কক্ষ-রূহ-ক। 
নাগরমুণা; ইহা জলপ্রায় দেশেই অধিকাংশ উত্পন্ন হইয়া 
গ1ক। 


কক্ষশায় (পুং) কক্ষে শুদ্তণে শেতে, কক্ষ নী-প। কুকুর। 

কক্ষশায়িনী (সী) কক্ষ-শী-ণিণি-ভীপ্‌। কুকুরী, মাদী কুকুর। 

কক্ষশায়ু (পুং) কক্ষে শেভে, কক্ষ শী-উপ.। কুকুর । 

কক্ষসেন (পুং) ১ রাজবিশেষ। পরীক্ষিতের পুক্ত ও আবিঙ্ষ- 
তের পৌল্র। ২ ঝধিবিশেষ, ইহার পুভ্রেব নাম অভি গ্রতারী। 

কক্ষা (স্ত্রী) কক্ষ-টাপ্‌। ১ হন্তী বাধিবার রজ্জু। ২ চন্ত্রভার। 
৩ প্রকোষ্ঠ, কুঠারী। ৪ দেওয়াল। ৫ সাম্য। ৬ রথের অঙ- 
বিঃশেষ। ৭কাছ1!। ৮বিরোধ। ৯ মধাদেশ। ১০ রাজার 
অন্থঃপুর। ১১ আচল। 


| ৬.] 


কন্ক 


১২ রোগবিশেষ। সুশ্রুত বলেন,--বাছ্‌পার্থে ও বগলে 
বেদনাযুক্ত যে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক উৎপক্ন হয়, তাহাকে কক্ষা 
বর্ে, ইহা পিত্তজ রোগ। এই রোগ পিত্ত জন্ত বিসর্পের ন্যায় 
টিকিৎসার উপদেশ থাকায়, ইহাতে পদ্মমগাপসংলগ্ন কর্দীম, 
গুলঞ্চ ও বিন্তুক পেষণ করিয়! প্রলেপ দিবে । অথব1 গিরিমাটী 
ঘ্বতমিশ্রিত করিয়। প্রলেপ দিবে । বটের মূল, মুখা, কলার 
মূল, পদ্মমূণালের গ্রন্থি পেষণ করিয়া শতধোৌত ঘ্বতের সহিত 
মিশ্রিত করিয়! প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। (চক্রদপ্ত।) 

কক্ষাপট (পুং) কক্ষাকারঃ পটঃ বস্ত্রম্। কৌপিন। 

কক্ষাবান্‌ [৭] (পুং) কক্ষা সাম/নগ্রাস্তীতি, কক্ষা-মতুপ্‌, 
মস্ত বঃ। মুনিবিশেষ। 

কক্ষাবেক্ষক (পুং) কক্ষার। অবেক্ষকঃ, ৬-তৎ। ১ অন্তঃপুর- 
পালক, কঞ্চুকী। ২ উদ্যানপালক। ৩ণাট্যকারক। ৪ কবি। 
৫ লম্পট | ৬ দ্বাররক্ষক। 

কক্ষিন্‌ (ব্রি) কক্ষং পাপমস্ত্যস্ত, কক্ষ-ইনি। পাপী। 

কক্ষীকৃত (রি) কক্ষচূ-কু-ক্ত। আয়তীক্কত, অধীন। 

কক্ষীবান্‌ (পুং) খষিবিশেষ, ইহার পিতার নাম দীর্ঘতম] । 

কক্ষেয়ু (পুং) বৌদ্রাশের পুত্র । দশ অপ্দরাগর্ভে খৌদ্রাস্থের 
দশটি পুত্র জন্মে তন্মধ্যে ঘ্ৃতাচী গঙভজাত পুজ্রের নাম কক্ষেযু। 

কক্ষোথা (ন্ত্রা) কক্ষাৎ কচ্ছভূমিতঃ উভষ্ঠাতি, কক্ষ-উৎ- 
স্থ|/-ক-টাপ | ভর্রমুস্তা, নাগরমুখা | 

কক্ষ্য (ক্লী) কক্ষাৈ সাম্যায় ভবম্‌্, কক্ষা-যৎ। ১ নিক্তির 
বাটী। (ব্রি) ২ কক্ষপূর্ণকারূুক । ৩( কক্ষে ভবম্‌্) কক্ষোৎ- 
পন্ন। ৪ (পুং) রুদ্র । & উত্তরীয় বস্ত্র । ৬ গ্রকোষ্ঠ। 
৭ সাদৃশ্য । ৮ রাজান্তঃপুর। ৯ পার্খবভাগ। 

কক্ষ্য। (শ্রী) কক্ষে ভব, কক্ষ-যৎ-টাপ্‌। ১ কাছদড়ী, কাছি। 
২ হস্তী বা!ধবার চন্দবরজ্জু। হার সংস্কতপর্যযায়,-_ চুষা, বরত্রা, 

 বৃষা, দৃষ্যা, দুষ্য। ও কক্ষ1। ৩ গ্রাকোষ্ঠ। ৪ মহল। ৫ চন্ত্রহার। 
৬ সাদৃশ্ত । ৭ উদ্যোগ। ৮বৃহতী। ৯ উত্তরীয় কাপড়। 
১০ চক্দ্রহার বাধিবার দড়ি। ১১ গুপ্রা। ১২ অন্গুলি। 
১৩ কোমরবন্ধ। 

কক্ষ্যাবান্‌ (পুং) কক্ষ্যা অস্ত্যস্ত, কক্ষ্যা-মতুপ্‌, মস্ত বঃ। হস্তী। 

কক্ষ2াবেক্ষক (পুং) [ কক্ষাবেক্ষক দেখ । ] 

কখন (দে) কোন্‌ সময়ে। 

কখন৪ (দেশজ ) কোন সময়ে। 

কথ্য। (ভ্ত্রী) কখ-যৎটাপ্‌। [ কক্ষা দেখ।] 

কন্ক (পুং) কন্কতে উদ্গচ্ছতি, কক্‌-অচ-সুম্চ। ১ পক্ষী- 
বিশেষ ) সাধারণতঃ ইহাকে কাক বলিয়া থাকে । ইহার 
মংস্কৃত পর্যযায়,_ লৌহপুচ্ছ, সদংশবদন, খর, রণালক্করণ, ক্রু,র, 


কঙ্কত। 


আমিষপ্রিয়, অরিষ্ট, কালপুষ্ট, কিংশারু, লৌহপৃষ্ঠক, দীর্ঘপাদ, 
ও দীর্ঘপাৎ। ২ যম। ৩ ছদ্মবেশী ব্রাঙ্গণ | ৪ যুধিষ্ির, অজ্ঞাত 
বাসকালে তিনি “কম্ক” নামে বিরাটরাজের সদস্য 'ইইয়া- 
ছিলেন। ৫ কংসান্রের ভ্রাতা । ৬ক্ষত্রিয়। ৭শালসলি 
্বীপান্তর্গত পঞ্চম বর্ষ পর্বত ৮ চুতনামক রাজ! । ৯সুদেবের 
কনিষ্ঠ । ১৯ জনপদবিশেষ । €(মার্ক* ৫৮ । ৮) মহাভারতে 
লিখিত আছে, রাজনুয়যজ্জকালে এখানকার লোরেরা 
রাজ! যুধিঠিরের জন্য উপহার লইয়! গিয়াছিল; এই জনপদ 
নেপালে অথবা! তিব্বতের পূর্বাংশে বলিয়৷ অনুমিত হয়। 
১১ উড়িষ্যার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র জমিদারী । 

কঙ্ক1 (স্ত্রী) কংসের ভগিনী, বস্থদেবের ভ্রাতৃবধু। 

কঙ্কট (পুং)কং দেহং কটতি আবৃণোতি, ক-কট-অচ, ককৃ 
অটন্‌ বা (শকাদিভ্যো হটন্। উপ ৪1 ১৮1) কুবচ, বর্ম । 

(কন্কটঃ পুংসি সন্নাহে তদ্বৎ কঙ্কটকে। হপি চ। শব্বান্ধি।) 

কঙ্কটক (পুং) কক্কট-স্বার্থে কন্‌। কবচ। 

কঙ্কটেরী (ক্র) হরিদ্রা, হলুদ । ( কন্কটেরী হরিদ্রায়াম্‌। 
শর্বান্ধি।) 

কন্কধণ (ক্লী) কং ইতি কণতি, কং-কণ-অচ.। ১ হস্তাভরণ- 
বিশেষ, ইহার সংস্কতপর্য্যায়*করভূমণ ও কৌশুক। ২ হস্ত- 
সুত্র। ৩ ভূষণমাত্র। ৪ শেখর । ৫ ( কমিত্যবায়ং জলং, তন্য 
কণা) (পুং) জলকণা। 

কঙ্কণী (স্বরী) ককি গতৌ-ঘঞ, কঙ্ষে গমনে অণতি শবা 


য়তে, কন্ক-অণ-অচ-ডীষ। ক ইতি কণতি, কং-কণ পচাদ্যচ, 


ভীষ ইতি বা। ক্ষুপ্র ঘণ্টা,০থুঙ্কুর। 

কষ্কণীক। (ভ্ত্রী) পুনঃ পুনঃ কণতি, কণ-যউ( লুক্‌ )-ঈকন্‌, 
ধাতোঃ কক্কণাদেশশ্চ (চগ্কণঃ কক্ধণচ। উপ. ৪। ১৮।) 
কুদ্রঘণ্ট।, ঘুঙ্ুর | | 

ক্কত (ক্লী) কক্কতে শিরোমলং প্রাপ্পোতি, ককি-মতচ:। 
১ কাকুই, চিরুণী। ২ (পুং) বুক্ষ। ৩ অল্পবিষ প্রাণী- 
বিশেষ। 

কম্কতদেহী (পুত শ্রী) প্রাণীবিশেষ, ইংরাজিভাষায় ইহার 
নাম সেডিপ (09৭1])1১9. ) ইহার আকৃতি শ্শেম্মপিণ্ডের গায়, 
তাহাতে চিকুণীর সায় দাড় আছে। 

কঙ্কতিক। (ভ্ত্রী) কঙ্কত-ডীষ্‌-দ্বার্থে কন্‌, তম্বশ্ট । র্ চিরুণী; ) 
ইহার সংস্কৃতপর্যযায়,_-প্রসাধনী, কষ্কতী, কষ্কত, প্রনাধন, 
কেশমার্জন, ফলী, ফলিক ও ফলি। রালবল্পভের মতে 
ইহার গুণ_-কেশস্থ ধূলী, জন্ত, মল! ও শিরোরোগ নাশক, 
কাস্তিকারক, কেশবৃদ্ধি ও কেশের প্রসন্নতাকারক। 

কঙ্কতী (ত্র) কন্তত-ডীহ্‌। চিরুণী। 


কঞ্ধর 


কঙ্কত্রোট (পুং) কন্কবৎ ভ্রোটর়তি, কম্ব-ক্রট-শিচ- -অচ.। 
কঙ্কাৎ পক্ষিবিশেষাৎ আত্মানং ত্রাতীতি বা, কষ্ছ-ত্রা অটন্‌, 
(পৃষোদরাদিত্বাৎ। ) মত্তবিশেষ ; ইহার সাধারণ নাম 
কাকিল', সংস্কৃতপর্যযায় জলব্যধ। 

কঙ্কত্রোটি (পুং) কক্কন্ত ত্রোটিরিব ভ্রোটিশ্চপুর্যগ্ঠ, মধা- 

, পদলো*। মত্ন্তবিশৈষ ; সংস্কতপর্যযায় জলম্চি, সাধারণ, 

* নাম কীকিলা। 

কম্কপক্ষ (ক্লী) কত্ত পক্ষং ৬-তৎ। কন্কপক্ষীর পালক। 

কহ্কপত্র (পুং) কঙ্কন্ত পক্ষিবিশেষন্ত পত্রমিব পরং যন্ত। ১ 
বাণ। ২ কক্পক্ষীর পক্ষ । 

কম্কপত্রী, [ন্‌] (পুং) কঙ্ব্ত পত্রমন্তাত্তি, কক্-পত্র- হী | 
বাণ। 

ক্কপর্র। [ন্‌] (পুং) কষ্কবৎ পর্বব-অন্য। সর্পবিশেষ। 

কম্বপুরী (তত্র) কং ন্ুখং কায়তি সুচয়তি, ক-কৈ-ক। 
কঞ্কাপুরী, কর্শধা*। কাশীপুরী। এ 

কন্কমালা (স্ত্রী) কম্কং করচাঁপল্যং মলতে ধারয়তি, কষ্ক-মল- 
অচ.-টাপ্‌। করতালী। 

কঙ্কমুখ (পুং) কঙ্ধন্ত মুখমিব মুখং যন্ত। ১ সন্দংশ, সাড়াশি। 
২ অস্থিপ্রবিষ্ট শল্যউদ্ধাররের জন্য যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, 
তন্মধ্যস্থ যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের অগ্রভাগ কঙ্কগ্রক্ষীর মুখের 

£ যায়, ইহা ময়ুরারুতি কীলকদ্বারা আবদ্ধ। ন্ুশ্রুতে অগ্তান্ 
যন্ত্র অপেক্ষা এই যন্ত্রে গুৎকর্ষ বণিত আছে, প্কস্কমুখ মন্ত 
সহজেই অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শল্যগ্রহণপূর্ববক বহির্গত 
হয় এবং সর্বস্থানেই উপযোগী হয় বলিয়। সকল যন্ত্র অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ।৮ ৩ বাণবিশেষ। 

( *ব্যাপ্রসিংহ্মুখান্‌ বাণান্‌ কাককক্কমুখানপি।” 
« রামা* ৬। ৭৯ অঃ। ) 

কঙ্কর (তরি) কংস্থথং কিরতি ক্ষিপতি, ক-কৃণঅচ,। ১ কুৎনিত। 
২ (ক্লী) কং জলং কীর্য্যতে অত্র, ক-কৃ-আধারে অপ্‌। 
তক্র, ঘোল। ৩ কীকর । (০৭০1৪ 1/0)036006) ভারতবর্ষে 
এই সকল স্থানে কাকর পাওয়। যায়__-আলীগড়, আলাহা- 
বাদ, অমৃতসহর, থাম্বৎ (কাশ্থে ), চম্পারণ, ঠাদদসী, গিরোয়া, 
গুজরাট, হায়দরাবাদ, হরীক, খাদেশ, কৈম্বাতুর, ঢাকা, 
ধোলপুর, এতাবা, জয়পুর, জালন্ধর, জৌনপুর, ঝালাবার, 
থেরি, লুধিয়ানা, মুঙ্গের, মূলতান, মুর্শিদাবাদ, মথুর1, মজাফর- 
পুর, মহিন্থর, নরসিংহপুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্া।, 
প্রতাপগড়, পাটনা, পেশাবর, পঞ্জাব, পুর্ণিয়া, শাহারণপুর, 
সারণ, শাহাবাদ, শাহজহানপুর, শিয়ালকোট, সিংহতূম, 
সীতাপুর, নুগতানপুর, তিনবল্পলী, উৎরৌলা, বর্ধা, বালিয়া, 


ক্কাল 


বান্দা, বাকুড়।, বন্তি, বিজনী, বিকানীর, ব্দাউন, বুলন্দ- 
সহর। ৪ কর্কশ । 


কম্করোল (পুং) কঙ্ক ইব লোলশ্চঞ্চল£,লম্ত রঃ। ১ নিকোচক 


বৃক্ষ । ২ কাকরোল। [কাকরোল দেখ] 
কহকলোড্য (ব্লীং) কন্ক ইব লোভ্যতে আলোড্যতে, কন্ক- 
লোড-ণ্যৎ। কম্কলোড্য, চিঞ্চোড়ম্জ। রাজবল্লভের মতে 
ইহার গুণ-_-গুরু, অজীর্ণকারী ও শ্লীতল। হি 
কন্কশত্র (পুং) কক্বন্ত শক্রঃ। পৃশ্রিপর্ণী, চাকুন্দে ১ ইহার 
কঙ্কনাশক শক্তি আছে। [ পৃশ্লিপর্ণী দেখ । ] 
কম্কবাজ (পু) কন্কন্ত বাজ ইব বাজ; পক্ষোহ্ড, মধ্যপদলো"। 


১ কঙ্কপত্র নামক বাণবিশের্ধ। ২ কন্কপক্ষীর পক্ষ । 


কন্কবাজিত (পুং) ক্স বাজো জাতো হণ্ঠ, কঙ্কবাজ-ইতচ_ 


(তদম্ত সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ। পা । ২। ৩৬।) 
কক্কপক্ষযুক্ত বাণ।* 
কন্কশত্রঁ (পুং) কন্বস্ত শত্রু," ৬তৎ। পৃ্নিপর্ণা, চীকুলে। 
প্রয়োগাহসারে এই উত্ভিদ্ারা কঙ্কপক্ষী বিনষ্ট হইয়া থাকে। 
কঙ্কুশয় €পুং) কঙ্কইব শেতে, ক্ক-শী-ণ। কুকুর। 
কঙ্ক। (স্ত্রী) ১ উগ্রসেনের কন্যা, কংসভগ্নী। ২ উৎপলগদ্ধিক1। 
কঙ্কাল (পুং) কং শিরং কালয়তি $ক্ষপতি, ক-কল-ণিচ এমচ.। 
শরীরান্থি ইহার সংস্কৃত পর্যযায়। করঙ্ক ও অস্থিপঞ্জর। 
কঙ্কাল বা অস্থিপঞ্জর দেহের সার । ত্বক মাংস বিনষ্ট হইলেও 
অস্থি নষ্ট হয় ন1। তাই মহধি সুশ্রুত বলিয়াছেন , 
“অভ্যন্তরং গতৈঃ সারৈ ধথ! তিষ্ঠস্তি ভূরুহাঃ। 
অস্থিসারৈ স্তথা দেহ! ধিয়ন্তে দেহিনাং ঞরবম্‌ ॥ 
তশ্মচ্চিরবিনষ্টেষু ত্বঙ্মাংসেষু শরীরিণাম্‌। 
অস্থীনি ন বিনশ্ন্তি সারাণ্যেতানি দেহিনাম্‌ ॥ 
মাংসান্যত্র নিবদ্ধাঞ্সি শিরাভিঃ স্নামুভিস্তথা। 
অস্থীন্যাণম্বনং কৃত্ব। ন শীর্যযন্তে পতস্তি বা॥” 
বৃক্ষ যেরূপ অত্যন্তরস্থ সার আশ্রয় করিয়। অবস্থিতি 
করে, সেইরূপ অস্থিসার আশ্রয় করিয়া মানব দেহ ধারণ 
করিয়া থাকে । শরীরের ত্বক ও মাংস প্রভৃতি নষ্ট হইলেও 
অস্থির বিনাশ হয় না। অস্থি সমস্ত দেহের সার। তাহাতে 
শির! ও ন্বায়,র দ্বার! মাংস বদ্ধ থাকে, অস্থি অবলম্বন করিয়া 
আছে বলিয়। মাংস শীর্ণ বা পতিত হয় না। (ছুঞ্রত শারীর- 
স্বান)। চরকের মতে,--” 
ত্বঙ্মাংসাদি রহিতঃ ম্বস্থানস্থিতঃ শরীরাস্থিচয়ঃ কস্কাল- 
সংজ্ঞো ভবতি। সচ কঙ্কালঃ যড়ঙ্গে। ভবতি যথা শাখাশ্চতল্রো 
মধ্যং পঞ্চমং ষষ্ঠং শির ইতি ॥* 
ত্বক ও মাংসাদি রহিত স্বস্থানে অরািত দেহের অস্থি 


[৮.1 


কঙ্কাল 


সমুদয়কে কঙ্কাল কহে। কন্কাল ছয় অঙ্গে বিভক্ত- চারি 
শাখ!, পঞ্চম মধ্যাঙগ ও যষ্ঠ মম্তক। উর্ধশাখাহুয়কে বাহু 
ও 'অধঃশাখাহয়কে সকৃথি বলে। 

যুরোপীয় শারীরতত্ববিদের1ও কন্কালকে প্রধানতঃ তিন 
অঙ্গে বিতজ্ত করিয়াছেন যথা)--উত্তমাঙ্গ বা মন্তক (989) 
মধ্যাঙগ*্য! স্বন্ধ (1807)0) এবং শাখা (08068026168), 


কঙ্কাল। 





১ চিহ্নিত অংশ মন্তক / ২ মধ, ৩ উদ্ধ ও ৪ অধোশাথা। 

মহর্ষি হ্ুশ্রতের মতে অস্থি পাচ প্রকার--"কপাল, রচক, 
তরুণ, বলয় ও নলকাস্থি। জানু, নিতম্ব, অংশ, গণ্ড, তালু, 
শঙ্খ ও মন্তক এই নকল স্থানের অস্থিখগুকে কপাল; দন্তের 
অস্থিথগুকে রুচক, নাঁপসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও চক্ষুকো স্থিত 
অস্থিকৈ প্রুণ) হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর এবং বঙ্গ 
এই সকল স্থানের অস্থিকে বলয় এবং অবশিষ্ট সকল অস্থিকে 
নলকাস্থি বলে। (১) 


(১) “কপালরুচকতরুণবলয়নলকসংজ্ঞানি। তেধাং জানুনিতন্বাংস 
গগুতালুশঙ্ধশিরঃহ কপালানি, দশনাগ্ র্লচকানি, আ্াণকর্ণগ্রীবাক্ষি- 
ফোষেধু তরুণানি। পাণিগাঘপার্পৃষ্ঠোদরোরঃম্ বলয়ানি, শেযাঁণি 
নলকসংজানি।” (স্ুশ্রুত) 





কঙ্কাল 


মহর্ষি সুশ্রত লিখিয়াছেন, “বেদজ্ঞের বলেন যে অস্থির 


ংখ্য। ৩৬ খানি। কিন্তু শল্যতক্রের মতে ৩০০ | বথা-- 
প্রত্যেক পাদাঙ্ুলিতে তিনটি করিয়া .. .**  * ১৫ 
পদতল ও গুল্‌্ফে ১০ 
গোড়ালিতে **, ৮5৭ পু ১ 
জজ্ঘাতে 2 হু রঃ ২ 
জানতে এ ৮? নি ১ 
উরুদেশে ৮৪০ রি 5 
এইরূপ অপর পাদে ৩৪ 
দুই ভাতে ৩০টি করিয়। ৬* 
কটিদেশে পি টা টন ১ 
মলদ্বারে +, ০, দি ১ 
যোনিদেশে *** হিঃ রঃ ১ 
হই নিতম্বে রত ৪ 
ঢুই পার্খে ৩৬টি করিয়! রঃ 
পঠে ৩০ 
বক্ষে: তত রর এ ৮ 
বৃত্তাকার অক্ষক নামক *.** ২ 
গ্রীবাদেশে রঃ রি ঠা ৯ 
কঠদেশে ৪ 
তই তচগুতে ক ৫ টি ২ 
দস্তে রঃ : ৩২ 
নাসিকাতে *5ি রঃ নু ৩ 
তালুতে সু ৩ 
গণ্ড, কর্ণ ও রগ প্রত্যেকে ২টি করিয়া ০ ৬ 
মন্তকে ৯৪০ ০৪৩ ঙ 


সর্বশুদ্ধ ৩০* খানি 
চরকের মুতে অস্থিসংখ্য! ৩৬০  উলুখল অর্থাৎ দত্তমূলে 
৩২, দন্ত ৩২, নথ ২০, শলালা ২০, অঙ্গুলির অস্থি ৬০, 
পাঁঞ্চিতে ২, কুর্চনিয়ে ৯, হস্তের মণিকা ৪, পদের গুল্‌ফে ৪, 
অরত্তির অস্থি ৪, জঙ্জবাঁয় ৪, জানুতে ২ কমুইয়ে ২, উরুতে ২, 
বাহুতে ২, কণ্ঠের নীচে ২, তালুতে ২, নিতম্বদেশে ২, যোনি 
বা লিলে ১, ত্রিকদেশে ১, গুহাদেশে ১, পৃষ্ঠে ৩৫, গ্রীনায ১৫, 
জক্রতে ২, হস্বস্থি ১, হঞমূলবন্ধন ২, ললাটেশ২, চক্ষুতে ২, 
গগুদয়ে ২, নাসিকায়৩, উভয়পার্থে পঞ্চরাস্থি ২৪ থানি করিয়। 
৪৮, পঞ্জরাস্থির গোলাকার স্থালিক1 ২৪, ললাটে ২, মস্তকে ৪ 
ও বক্ষদেশে ১৭। ( এইরূপে শরীরের অস্থিসমষ্টি ৩৬০1) 
যুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে, নরকস্কালে সর্বশুদ্ধ ২২৩ 
খানি অস্থি আছে। যথা_-করোটিতে ৮, মুখমণ্ডলে ১৪, 


শী সোসাল 


[ ৯ ] 





কর্ণাভ্যন্তরে ৮, কশেরুতে ২৩, বক্ষে ২৬) বস্তিদেশে ; ১১, উ্ধ- 
শাখা বা বাহুতে ৬৮, অধোশাখা বা শকৃথিতে ৬৪ খানি। 
কশেরু মেকদগস্বরূপ, ইহাতে ২৪ খানি অস্থি আছে। 
উপরে ৭খানি, তাহার নাম শ্রীবাকশেরুক1 (097%108] 
৮97075), মধো ১২ খানি, তাহার নাম পৃষ্ঠকশেরুক। 
(1001881 ৮০7৮0720), অধোভাগে ৫ খানি তাহার নাম 


কটিকশেরুকা ( দায়ি কশের ব। 
মেরুদণ্ডের তলভাগে ত্রিকাস্থি (3801010) উপরে থাকে । 
যদিও ত্রিকাস্থি বস্ত্যস্থিরই অংশ বলিয়া বর্িত হইয়া থাকে, 
কিন্ত গ্ররৃতরূপে বলিতে গেলে এই অস্থি মেকদণ্ডেরই সন্মিহিত 
অস্থি, বলিয়] স্বীকার করাযায়। এই অস্থিখানি দেখিতে 
ত্রিকোণারার এই জন্ক ইহার নাম ত্রিক (9০:00) ), ইহা, 
৫৬ খানি ক্ষুদ্র কশ্পেরুকাঁয় গঠিত, তাহার নাম ত্রিককশেককা! 
(980181 %01010120) কহে । মেরুদণ্ডের সর্বনিম্নভাগে 
অধোকশেরুক1 (0০০০১,), ইহা! পঞথাদির লাঙ্ুলে অভ্যন্তর- 
অস্থিূপে থাকে । মানবের পক্ষে সেরূপ নহে। মনিবজাতির 
অধোকশেরুকার অস্থি ক্ষুদ্র, সল্লায়তন এবং চারি পাঁচ খানির 
অধিক নহে। বস্ত্যস্থির উভয়পার্থে ও সম্মুখে শোণীফলকাস্টি 
(03 [10170170700 ) এই অস্থি আবার তিনভাগে বিভক্ত, 
কট্যস্থি (10011), বজ্ণাস্থি ([501)1010) এবং উপস্থাস্থি 
(7১1018 )। | 

মেরুদণ্ডের প্রধান অংশ বক্ষস্থল (010996 0৮1)0188 ) 
ইহার পশ্চাত্ভাগে পৃষ্ঠটকশেরুকা, সম্মুখ ভাগে বৃক্ধাস্থি, উভয়- 
পার্খে ১২ খানি করিয়৷ পর্কা ও তাহাদের উপাস্থ আছে। 
গশুকাগুলি মেরুদণ্ডের সহিত এক একথানি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
রহিয়াছে । “কেবল উপরের উভয় পার্থখের ৭ খানি বুকা- 
স্থির সহিত এক একটি স্বতন্ত্রভাবে মিলিত আছে। এই 
সাঁতখানি স্বাভাবিক পর্কা এবং নীচের উভয়পার্শের ৫ 
থানিকে কৃত্রিম পণ্ডক। বলা যায়। 

বয়োবুদ্ধদিগের বুক্ধাস্থি ১ খানি, যুবক্দিগের ২ খণ্ডে এবং 
শিশুদিগের আরও কতগুলি অংশে গঠিত দেখা যাঁয়। যৌবন 
কালে যখন বুকাস্থি ছুইখগ্ড থাকে তাহার উপরের থণ্ডকে 
মুষ্টি (019101১0101) কহে। বয়োবৃদ্ধির সময়ে বুক্কাস্থি 
এক হইয়া বায়, ইহার অধো'্ভাঁগ হইতে উপরিভাগ সর 
হইতে ক্রমশঃ মোট! দেখায়, মধ্যে এক একটি কড়া থাকে, 
তাহার নাম অগ্রকড়া (0775110]7]) ০07 5100100)0 ০9৯৮182) 
নরকপালের করোটিতে ১ খানি ললাটাস্থি (79069) 1১০7)6), 
২ খানি পার্খশবকপালাস্থি (চ8150] 0০7০), ১ থানি পশ্চাৎ 
কপালাস্থি (092০11১1881 ৮০৪) ১ খানি কীলকান্ি (92০2- 


/910110720 )। 


কঙ্কাল ্‌ 


০10), ২ থানি শঙ্ঘাস্থি (1192000%1 ১০০৪ ) বং ১ খানি 
শৌধিরাস্থি (00)77017) আছে। মুখমগ্ডলে ২ খানি নাসাস্থি 
(93৪1 0০76), ২ খানি মাঢান্থি (99091001 122981187 ), 
২থান তাবাস্থি (01৯6০), ২ খানি গণ্ডাস্থি (11815), 
২ খানি অশ্রজননাস্থি (1,801)770)8]), ২ খানি অধোবেষ্টনাস্থি 
(11)167107 1010105659), ১ খানি ফালান্ছি ($ 017)8:) এবং 
হন্বাস্থি (1705107 018801197) আছে। [কপাল ও মুখদেখ ।] 
কঙ্কালের উর্ধশাখায় অংসফলকান্থি (3০912), জত্র স্থি 
( 01851019), চক্রদগ্ডান্থি (1899$09 ), প্রকোটষ্ঠাস্থি (01179) 
মণিবন্ধ (08103); করভ বা হস্ততল ( 119$091005 ) ও 
অগ্গুল্যস্থিসকল আছে। ইহার মধ্যে অংসফলকাস্থি ও জত্রস্থথ 
শোণীফলকাস্থির মতন। হস্তে মণিবদ্ধ, করভ ও অঙ্থুল্যস্থি 
আছে। ইহার মধ্যে মণিবন্ধে সর্ধবশুদ্ধ ৮ থ্]ুনি অস্থি দুই 
থাকে আছে। প্রথম থাকে ৪ থানি, তাহাদের নাম নাবাস্থি 
( 9০৪০৫ ), অদ্ীচন্ত্রান্থি (99201 1008), কোণাস্থি 
(09977681010 ), বর্ত লাস্থি (11810£70 ) । ছিতীয় থাকেও 
৪ থান, তাহাদের নাম সমদ্বিপার্থ্বান্থ (780)9হ10য) ), 
চতুক্ষোণান্থি (10771)05019 )) সলান্থি (093298080017) ), ও 
বড়িশাস্তি (10100119200 )। 
অন্থুলির অস্থিসকলকে অস্গুল্যস্থি (01)9127068) কহে, 
প্রত্যেক মন্ধুষ্ঠে ্ইথানি এবং অপর স্ুলিতে ৩ খানি করিল্নী 
অস্থি থাকে । প্রত্যেকটি অপর পর্ব এবং করণতলের অস্থি 
হইতে পৃথক এইজন্ত প্রত্যেকটি স্বাধীনভাবে বিস্তারিত হইতে 
পারে। রা 
অধোশাখায় উব্বান্থ (17915)01), জানুফলকাস্থ ১৪6০119), 
জজ্ঘাস্থি (1101), নলকাস্থ (1991), গুলক (৫:87995), 
প্রপদ (086১/৮:5৪১) ও পদতল (2০০3) 'আছে। 
অঙ্গের অস্থি মধ্যে উর্ববস্থি সব্ববৃহৎ্চ। ইহার শিরোভাগ 
০শোণীফলকান্থি হইতে পৃথক হুহয়। আছে। জজ্ঘান্থি পদের 
সম্মুপ ও অগ্তভাগে থাকে; ইহার শিরোভাগ অন্যভাগ 
হঠতে বড়, ইগার উপরট। দেখিতে বাদামী উপরের ছুইটি 
বাদামী জমির উপর উর্বস্থির গাইট (0980)198) অবস্থিত। 
নলকান্ছি জজ্ঘাস্থির ঠিক পার্থ এবং পদের বহির্ভাগে স্কাপিত। 
ইত দেখিতে লম্বা, ক্ষীণ, অধিকাংশই তিনপার্খযুক্ত এবং 
শেষদিকে বন্িত। জ্ানুফলকাস্থি (866119 07 101)69-1981)) 
(দর্থিতে প্রায় ভ্রকোণাকার, ইহার অধোভাগ নিতান্ত সরু, 
অগ্রভাগ অল্প সাজ এবং দেখিতে তস্তবৎ, পশ্চাৎভাগ 
বেশ কোমল, মধ্যে এক আলি দ্বারা ছুইভাগে বিভক্ত। গুল্ফ 
সাতখানি অস্থিতে নির্দিত।, যথা--গুল্ফাস্থি (48৮৪- 


ও 


কছু 


€8103 ), ২ পাঞ্চণস্থথ (095 981013), নাবাস্থি ( ৪5108187), 
৪ ঘনান্থি (09৮০1), ৫ অন্যন্তরকোণাস্থি (100517701 
৩৮১০১(০:7১), ৬মধ্যকোণাস্থি (11919 ০8061002000) ৭ বাহ. 
কোণাস্থি (00607709] 001)919877)) | 

গ্রপদ ও পদান্ুলির আস্থলকলের গঠনপ্রণালী প্রায় 
করত ও অঙ্গুলির অস্থি মত। পদাঙ্গুলির অস্থিগুলি লম্বঠ, বড় 
কশ এবং করাঙ্গুলির অস্থিসকল অপেক্ষা ধেঁস ঘেঁদ থাকে । 
পায়ের ছুইট] বুড়। আঙ্গুল ছাড়! অপরগুলি ছোট। 

এস্তিন্ন শরীরে আরও অতি কোমল উপাস্থি বা তরুণাস্থি 
আছে। শরীরের দৃঢ় ও সবল অঙ্গ সকল অথস্থি দ্বারা 
নিশ্মিত। মণিবন্ধ ও গুল্ফ প্রভৃতি স্থানে অথন্থি বা ক্ষুত্রাস্টি 
সকল আছে। সমস্ত অস্থি অন্তর্ভাগে ও বহিাগে কণ। 
অর্থাৎ ঝিল্প দ্বার! বেষ্টিত থাকে । কিন্ত ইহাদের সন্ধিস্থান 
ঝল্িঘার। আবৃত নয়, সন্ধিস্তান পাতলা উপাস্থিঘ্বার আবু 
দেখ! যায়। 'অস্থির গড পীতবর্ণ ন্নেহবিশেষ দ্বার। পৃণ থাকে । 
তাহাকে মজ্জ। বলে। অস্থিসমূহের গাত্রে কোগাও গণ্তবৎ 
থাত, কোনথানে উচ্চতা দেখা যায়। 

দেহের অস্থিময় গর্ত ( ৯০০০।1)101)) সকল কপাণাস্থি 
ঘার। নির্মিত । 


কম্কালকেতু (পুং) দানন(িশেষ। 
কঙ্কাল-ভৈরব-তন্ত্র (রী) তন্্রশান্বিশেষ । 
কন্কালমালী [ন্‌] (পুং) কষ্কালানাং মাল। অস্তাস্তি, কঙ্কাল- 


মালা-ইনি (শ্রীহ্যাদিভ্যশ্চ । পা ৫। ২৯। ১১৬।) মহাদেব । 


কঙ্কালমালিনী (ক্ত্রী) কঙ্কালমালিন্.ভীপ্‌। কালী। 
কল্কালয় €পুং) কন্কালং যাতি, কঙ্কাপ-যা-ক। দেহ, শরীর । 
কঙ্কালী (ত্ত্রী) কম্কাল-ভীপ্‌। মহাঁকালীমৃঙ্ঠি । কমর্দ। রাজ্যের 


অন্তর্গত বোরিয়! গ্রাম হইতে ৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত 


, একটি 'মতি প্রাচীন ছুর্গ আছে, দুর্গের অবস্থা অতি শোচনীয়, 


ইহার চারি দিক্‌ ভূমিসাৎ হইয়াছে, যংসামান্য অবশিষ্ট 
আছে। এই ছুর্গে কক্কালীদেবীর প্রস্তর মুর্তি দেখিত্তে 
পাঁওয়। যায়। দেবীর ১৮ হাত, হাতে নরকপাল ধন্তর্বাণাদি 
অক্্রশস্ত্র বিরাজ করিতেছে, তাহার নিকটে ত্রিশূলধারী শিব- 
ুস্তি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নিকটেই গণেশ মৃত্তি। এই 
দুগ ও কক্কালীদেবীর মুর্তি বছ প্রাচীন, প্রায় ৮৯ শত 
বর্ষের হইবে। 

দুর্গ হইতে মগরধবক্ধ (চেদিসম্বৎ ৭০* ), গোপালদেব 
(চেদি সম্বৎ ৮৪*), এবং যশরাজ (চে সম্বং ১১১০) 
প্রভৃতি কয়েক জনের শিলাহুশাসন পাওয়া গিয়াছে। 


কমু (পুং) কম্কতে উদ্ধতং গ্রাপ্রোতি, কঙ্ক-উন্‌। ১ উগ্রসেনের 


কঙ্ছুনী, ্‌ 


পু, কংসান্ুরের ভ্রাতা । সুনামা, ভ্যগ্রোধ, কন্ধু, শু, সু, 
রাষ্ট্রপাল, স্যষ্টি ও তৃষ্টিমান, এই আটটি কংসের ভ্রাতা! ছিল। 
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কন্কুষ্ঠ (ক্লী) কক্ষোঃ সমীপে তিষ্ঠতি, কক্ধস্থা-ক- টি 
পার্বতীয় মৃত্তিকাবিশেষ। ইহার সংস্কতপর্যযায়--কালকুষ্ঠ, 
বিরঙ্গ, যঙগদায়ক, রেচক, পুলক, শোধক ও কালপালক। 
ভাবপ্রকাশের মতে হিমালয়শিখরে এই মৃত্তিকা! উতৎপর হয়, 
ইহা নাপিক ও রেগুক নামে দ্বিবিধ, নালিক বৌপ্যবর্ণ ও 
রেণুক দ্বর্ণবর্ণ;) উভয়ের মধ্যে রেুকই অধিক গুণশালী, 
উভয়ের গুণ__গুরু, শ্লিগ্ঝ, বিরেচক, তিক্ত, কটু, উষ্ণ, বর্ণ- 
কারক; ক্রিমি, শোগ, উদরাখ্মান, গুল, আনাহ ও কফনাশক। 

কন্ক,ষ (পুং) ককি-উধন্‌। আভান্তর দেহ, শরীরের অভ্যন্তর 
প্রদেশ । 

কঙ্কের (পুং) কঙ্কতে লৌল্যং প্রাপ্রোতি ভক্ষণাফ্ধেদ্তি শেষঃ, 
ককি-এরু । কাকবিশেষ, দ্বারবলিভূক। 

কঙ্কেলি (পুং) কং স্ুখং তদর্থং কেলির্বক্র, বনুত্রী'। অশোকবৃক্ষ * 
( কঙ্গষেলিঃ পুস্তশোককে । শব্দান্ধি।) " | 

কঙ্ধেল্ল (পুং) ককি-এল্ল | বান্ত,ক শাক, বেতো শাক। 

কঙ্ষেল্লি (পুং) কঙ্গ-বাহুলকাৎ এলি, ( পৃষোদরাদিত্বাৎ 
সাধু ।) অশোক বৃক্ষ । অমর এই শব স্্রীলিঙ্গ ধরিয়াছেন। 
( পস্ত্রিয়াং ত্বশোকে কঙ্কেল্িঃ 1” অমর) 

,কঙ্কোল (পুং) ১ নাগরাজবিশেষ। ২ গণপত্যারাধন” নামক 
গ্রন্থ প্রণেতা । 

কঙ্ম (রী) কং স্থখং খলতি অনেন, কং-খল-বাহুলকাৎ ড। 
১ পাপভোগ। 

কঙ্গিয়। (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ । (£93009% [96102007 ) 

কঙ্গু (স্ত্রী) কং স্ুখং অঙ্গয়তি, কংণঅগি-পিচ্কু। ধান্ 
বিশেষ । কাজিনী। ইচার সংস্কৃত পর্যযায়_প্রিয়নু, প্রিয়, 
ও কন্ু। ভাবপ্রকাশের মতে এই ধান্য চারি প্রকার-__- কৃষ্ণ, 
রক্ত, শ্বেত ও পীত; পীত কম্গুই সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠট। কঙ্থুর 
গুণ--ভগ্রসন্ধীনকারক, বাতবদ্ধকঃ বুংহণ, গুক, সুক্ষশ্লেম্ম- 
নাশক এবং অশ্বদিগের বিশেষ উপকারক। 

কঙ্ু ক! (ত্ত্ী) কঙ্ধু-স্বার্থে কন্‌-টাপ্‌। ধান্যবিশেষ। [কঙ্ছু দেখ ।] 

কন্গুজুড়িয়! (দেশজ ) ক্গুর ন্যায় এক প্রকারস্ত্র্ণী 

কঙ্ুনী (স্বী) কঙ্গানীয়তে কঙ্গুপন্দেন জ্ঞায়তে কঙ্গু-নী- 
বাছলকাৎ ড-ডীষ। তৃণধান্যবিশেষ। পশ্চিমে মালকা।- 
গনী বলে। ইহার সংস্কচ পর্যযায়_-জ্যোতিশ্মভী, কটভী, 
বহি, রুচি, চিণক, জ্যোতিকা, পারাৰতপদী, পণ্যালতা, 


পীততঙুলা, স্থকুমারী, কুকুন্দনী। রাজবন্পভের মতে ইহার 1 


১] 


কচ 


গণ, ধাতুশোষক, পিত্তপ্নেম্মনাশক, রক্ষ, বায়ুন্দক, পুষ্টি- 
কারক, গুরু ও ভগ্রসন্ধানকারী। 

কঙ্গুনীপত্র! (স্ত্রী) কক্গুন্যাঃ পত্রমিব গত্রমন্তাঃ, মধ্যপদ. 
লো”। পণ্যান্ধ! নামক তৃণবিশেষ। 

কঙ্গুল (পুং) কু লাতি গৃহ্চাতি অনেন, বঙ্গু-লা-ক। হস্ত, হাভ। 

কঙ্গ (স্ত্রী) কাঙনী ধান। [ কঙ্ু দেখ।] 


০. 
কঙ্গ.র (গগুং) কঙগ,ং লাতি অনেন, কজ,-লা-ক, লম্ত রঃ। হৃস্ত। 


কচ (€পুং) কচতে শোভতে শিরপি, কচ-পচাদযচ.। ১ ৫কেশ, 
চুল। ২ শুফব্রগ। ৩ওমেঘ। ৪ (ভাবে ঘ)বন্ধ। ৫" শোভা। 
৬ বৃহস্পতি পুক্র। মহাভারতে ইহার চরিত্র এইরূপ বর্ণিত 
আছে-_ , 
দেবান্থরের যুদ্ধকাঁলে দেবনিহত অন্থরগণকে দ্রৈত্যগুর 
শুক্রাচার্য্য সুজীবনীবিদ্যাবলে পুনর্জীবিত করিতেন। দেবগুর 
বৃহস্পতির ত্র বিদ্যা না থাকায় দেবগণর্গনতাস্ত ভীত হইয়। 
গুরুপু্র কঢকে শুক্রাচার্ষেযর নিকট, বিদ্যা শিক্ষার জন্য 
অনুরোধ করিলেন। কচও দেবকার্ধ্য সাধনের জন্য শুক্রা- 
চার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া! নিরতিশয় ভক্তিসহকারে তাহার 
সেবা করিতে লাগিলেন । ব্রুরমতি অন্থরগণ কচের অভিপ্রায় 
অবগত হইয়! তাহাকে ক্রমে হইবার বিনাশ করিল । শুক্র- 
কন্য। দেবযানী স্েহবশতঃ পিতাকে অস্থরোধ করিয়! ছুইবারই 
॥তাহাকে জীবিত কারলেন। তৃতীয়বার দৈত্যের! কচের দেহ 
খণ্ড থও্ড করিয়া মদ্য সহ গুর্লাচার্য্যকে ভোজন করাইল.; 
তখন দেবযানী তীহ্ার জীবনের জন্য পিতাকে অতান্থ 
অনুরোধ আরস্ত করিলেন। শুক্রাচার্যা এবারেও কন্ঠার অনু- 
রোধে তাহাকে জীবিত করিতে ইচ্ছা করিয়!, কচ কোথায় 
আছ? জিজ্ঞাসা করিলেন; কচ উদর মধ্য হইতে তাহার 
বস্তান্ত জানাইলেন। তথন শুক্রাচার্য্য নিরপায় হইয়া! কন্যাকে 
বলিলেন; কচকে বাচাইতে হইলে আমায় প্রাণত্যাগ করিতে 
ইইবে, নতুবা উদর হইতে সে কিরূপে বহির্গত হইবে ? দেব- 
যানী বলিলেন; উভয়ের বিচ্ছেদ ই আমার তুল্য কণ্টদায়ক, 
অতএব উভয়েরই যাহাতে জীবন বক্ষ। হয়, তজ্প বিধান 
করুন। তথন শুক্রাচীর্য্য কচকে বলিলেন, কচ! তুমি দেব- 
যানীর স্নেহলাভ করিয়াই সিদ্ধ হইয়াছ, তোমায় সঞ্জীবনীবিদ্যা 
গ্রদান করিতেছি, তুমি নির্গত হইয়া আমায় জীবিত করিও । 
এইরূপে কচ সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ করিয়া শুক্রোদর হইতে 
নির্গমণপূর্বক ত্ীস্কাকে জীবিত করিলেন। অনন্তর দ্বেবযানী 
তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি সম্বন্ধদোষে 
তাহাতে অশ্বীক্কৃত হইলেন । দেবধানী তাহাতে ব্যথিত হইয়া 
তোমার বিদ্যা নিক্ষল হইবে বলিয়! অভিশাপ দিলেন) 


কচ 


কচও জুদ্ধ হুইয়1 'তুমি ক্ষত্রিয়পত্ী হইবে বলিয়। দেবযানীকে 
প্রতিশাপ প্রদান করিয়! বলিলেন, তুমি অন্যার অভিশাপ 
দিয়াছ, এজন্য আমার বিদ্যা নিষ্ষল হইলেও, আমি যাহাকে 
বিদ্যাদান করিব, তাহার বিদ্যা আ্ুলিত্ধ হইবে । এই বলিয়া 
তিনি দেবপুবী প্রস্থান করিলেন ।” (ভারত সম্ভব* ৩৬ অঃ।) 
কচকি (দেশজ) মংস্তবিশেষ। (071010003 7700098005105) 
কচগ্রহ (পুং) কচানাং গ্রহে! গ্রহণং যত্র। বহৃুত্রী*ণ «কেশা- 
কর্ষণযুক্ত যুদ্ধ। পু 
কচন্কন' (পুং) কচং মেত্বং কনতি উৎপাদয়তি, ধাতুনামনে- 
কার্থত্বাৎ, কচ-কন্-অচ. (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু: |) সমুদ্র। 
কচঙ্গন (ক্লী) কচন্ত জনর্বস্ত অঙ্গনম্‌, শকন্ধাদিত্বাৎ* সন্ধিঃ। 
করবহত বিক্রয় স্থান, নিফর হাঁটতল।। ইহার অংস্কৃতপর্যযায়, 
নির্শাট ও পণ্যাজির। । 
কচঙ্গল (পুং) বগ্যতে রুদ্ধাতে বেলয়া, কচ-বাহুলকাৎ অগ্গ- 
লচ, |, কচন্ত মেঘস্ত, অঙ্গং লাতি গৃহাততি বাংলা-ক। সমুদ্র। 
কচট। (দেশজ ) মঙ্দিত। 
কচটান (দেশজ) মর্দন করা, চটকান। 
কচড়1 (দেশজ) দীর্ঘস্থল রঙ্ভু: কাছি। 
কচনার (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। (88110)801% €8710091% 
2100 00100068 ) | 
কচপ ( ক্লী) কচতে শোততে, কচ-কপন্‌ ( উদ্ষি-কুটি-দলি 
, কচি থজ্জিভ্যঃ কপন। উপ ৩।১৪২। উষ্ণ, কুট, দল, কচ, 
খজ, এই সকল ধাতুর উত্তর কপন্‌ প্রত্যয় হয়।) ১ তৃণ। 
২শাকপত্র। (কচপং শাকপত্রম্। উজ্জ্বলদন্ত। ) 
কচপক্ষ (পুং) কচানাং কেশানাং পক্ষসমূহঃ ৬তৎ। কেশ- 
সমৃহ। চি 
কচপাঁশ (পুং) কচানাং কেশানাং পাশঃ সমূহঃ, ৬তৎ। 
কেশসমূহ। | 
কচমাল (পুং) কচং কচবতকান্তিং মলতে ধারয়তি, কচ-মল- 
অণ.। ধূম। কেহ কেহ 'খতমান+ ও বলিয়! থাকেন। 
কচরিপুফল1 (স্ত্রী) কচন্ত রিপুঃ ফলমন্তাঃ, বন্ত্রী*। 
শমীবুক্ষ ! 
কচরকচর (দেশজ ) ১ অব্যক্ত শব । ২ কোন কথা বিরক্ত- 
ভাবে বারম্বার উচ্চারণ করিলেও তাহাকে কচরকচর 
কর! কহে। | 
কচহন্ত (পুং) কচানাং হস্তঃ সমৃহঃ, ৬তৎ। কেশসমূহ। 
কচ! (স্ত্রী) কচ্যতে রুদ্ধাতে শৃঙ্খলাদিভিরিতিশেষঃ। কচ- 
অচ.টাপ্‌। ১ হস্তিনী। ২ শোভা। ৩ সন্ধিচাতি। ৪ দণ্ড। 
৫ যি । ৬ ভূপবিশেষ। 


[ ৯২ ] 


কচিরি 


কচাঁকচি (অব্য) কচেষু কচেষু গৃহীত্ব। প্রবৃত্বং যুদ্ধং, কটী- 
হারে-ইচ, পূর্বদীর্ঘশ্চ। ১ পরম্পর কেশাকর্ষণপুর্ব্বক যুদ্ধ। 
২বিবাদ। চিত ভাষায় কচ্কচি কছে। 

কচাঁকু (ব্রি) কচ ইব অকতি বক্রং গচ্ছতি, কচ-অক-উন্‌। 
১ ছুঃশীল। ২ ছুরাধর্ষ। ৩ (পুং) সর্প। 
( কচাকুস্ত ছুরাধর্ষে ছুঃশীলে না বিলেশয়ে। মেদিনী।) 

কচাগ্র (ক্লী) কচানামগ্রম্‌, ৬তৎ। ১ কেশের অগ্রভাগ । 
২ কেশাগ্রের ন্যায় পরিমাণবিশেষ, এই পরিমাপ ত্রসরেণুর 
অষ্টমভাগ। 

কচাচিত (তরি) কচৈঃ আলুলাগ্লিত কেশৈরাচিতে। ব্যাপ্তঃ, 
৩তৎ। অসংস্কৃত কেশের দ্বারা ব্যাপ্তড। (“কচাচিতৌ বিখ- 
গিবাগজৌগজৌ |” কিরাতাক্জুনীয়। ) 

কচাটুর ( পুং) কচবৎ মেঘইব অটতি শূন্যে ভ্রমতি, কচ-অট- 
উরচ| ' পক্ষিবিশেষ। ইহার সাধারণ লাম "ডাকৃ+, সংস্কৃত- 
পর্য্যায়, শিতিক, দাত্যহ, কাকমদ্গু। 

'কচান (দেশজ ) অস্কুপিত হওয়া, গজান। 

কচামোদ (কীং) কচং আমোদয়তি স্ুগন্ধিকরোতি, কচ আ- 
মদ ণিচ-অচ. | বাল নামক গন্ধদ্রব্যধিশেষ। [বালাপেখ। ] 

কচাল (দেশজ) ১ বিবাদ, মৌখিক কলহ । ২ বৃথা বাক্যবায়। 

কচি (দেশজ )১ কোমল । ২ নূতন উৎপন্ন । 

কচিরি (দেখ) বৃক্ষবিশেষ। ইহ! কচুজাঠীয়। পুষ্করিণীর 
ধারে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়| (481:0777001700192,000)))) 





* কচিরি। 
এই গাছ বঙ্গ দেশ ও চট্টগ্রামে জম্মে। ইহারংবৃস্ত গ্রকাশিত, 
পত্রগুলি তলদেশের প্রায় মধ্যভাগে বৃস্তসংযুক্ত, পত্রাংশের 


কচু 


চারিদিকে কোণবিশিষ্ট ও হৃদয়াকার; ইহ! কুচু ফুলের ন্যায় 
ত্রিজাতীয়, ফুলের ভাট! উদ্ধভাঁগে ক্রমশঃ মোটা হয়; ফুলের 
বহিরাবরণ ফুলের ভাটার মত সমান, ইহার মধ্যে ছুই তিনটি 
বীজ জন্মে। 
কচু (দেশজ) কন্দবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় কী, বিতওা। 
রাজবল্পভ মতে ইহার গুণ-_ভেদক, গুরু, কটু, আন, বায়ু ও 
পিত্তকারক এবং পিচ্ছিল। স্মৃতিশান্ত্র মতে, ছুর্গোৎসরের 
নবপত্রিক! মধ্যে কচু পরিগণিত। এ 

আমাদের বাঙ্গাল! দেশে কচু অনেক রকম পাওয়৷ যায়, 
তন্মধ্যে মান (মানক ) কচু, বাঁশপোর বা বাশপোল, শোলা 
কচু, টেঁকি-বাঁশপোল, নাঁরিকে লীকচু, মুখীকচু, চৌমুখীকচু ও 
গু'ড়িকচুই (যাহার শাক থায়) প্রধান। 

মাঁনকচু--ইহা দোয়াস ও ফাস মাটীতে অতি উত্তম 
জন্মে, খিয়ার মাটীতে বাঁড়েনা, পলি মাটীতেও হয় তবে বড় 
স্থবিধামত হয় না। কচুর ফুল হয়, কিন্তু ফল হয় না, স্থতরাং 
বীজের চারা হয় না । পুরাঁতন গাছ উঠাইয়! ফেলিলে মাঁটীতে' 
যে সকল শিকড় থাকে, তাহা হইতেই চার] জন্মে। গাছ 
না তুলিলেও চার! হয়, কিন্ত অল্পহয়। এই চারা তুলিয়া 
শাগাইতে হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেই চার! 
বাহির হয়। পুরাতন মানের মুখ চারি কি ছয় ইঞ্চি পরি- 
মাণে কাটিয়। লইয়! লাগাতে পার! যাঁয়। গৃহস্থের! বাটীতে 
এইরূপে ছুই চারিটা গাছ করিয়া থাকে। মুখকাটাচারার 
মান খুব বড় হয়। | 

যাহার! মানের চাষ করিতে চাহে, তাহাদিগের পক্ষে 
শিকড়ের চারা লাগানই যুক্তি-সঙ্গত। বৈশাখেষ্ত জ্যোষ্টের 
প্রথমেই চার! লাগান কর্তব্য, ইহাই মানকচু রোপণের প্রকৃত 
সময়। অন্ত সময়েও রোপণ কর! যাইতে পারে, কিন্ত সে 
সময় চার! পাওয়। যায় না, মুখ কাটিয়! লাগাইতে হয়। মাঘ: 
মাঁসের পুর্বে কিন্তু মুখ কাটিয়া! লাগাইলে চারা ভাল হয় না, 
শীতের প্রবলতা কমিলেই লাগাইতে পার! যায়। মানকচুর 
ক্ষেত্র গভীর করিয়! বর্ষণ করিতে হয়, কারণ যত নীচে পর্যন্ত 
মাটী আল্গ! থাকিবে, কচু সহজে তত বড় হইবে। ইহাতে 
লাঙ্গল দিবার আবপ্তক হয় না) তবে চাষারা কার্ধোর সুবিধার 
জন্ত লাঙ্গল দিয়াই চাষদেয় কিস্ত কোদালি দ্বারা্কোদ্লাইয়! 
দিলেই ভাল হয়। খন। বলিয়াছেন-_”কোদালে মান, তিলে 
হাল।” লাঙ্গল দিয়! চষিয়৷ বা কোদলাইয়। দিয়া, মাটা গু'ড়া- 
ইয়! চূর্ণবৎ করিয়। দিতে হয়, ঘাস মুখ! বাছিয়া ফেলিতে 
হয়। তাহার পর মই দিয়া সমতল করিয়া লইতে হয়। 
পরে ছুইফুট কি দেড়হাত অন্তর এক এক শ্রেণী চার 


[.১৩ ] 


যে 


কচু 


লাগাইবে। প্রত্যেক চারাটীর মধ্যেও ছইফুট কি দেড়হাত 
ফাঁক রাখ। আবশ্টাক। 

চার! যেমনই হউক ন' কেন ( অতি ক্ষুদ্র হইলেও) লাগা- 
ইতে পারা যায়। ক্ষেত্র নিয়ত পরিষ্কার ও গাছের গোড়। 
মধ্যে মধ্যে আল্গ! করিয়] দেওয়া কর্তব্য । মানকচুতে ছাই- 
য়ের সারই প্রশস্ত | শ্ছাইয়ের সারে মান বাড়ে। আভকাল 


অনেক গলে পাথুরিসনা কয়ল! চলিত হইয়াছে। ইহার ছাই 


সারের জন্য ব্যবহার করিতে নাই,কারণ ইনার তেজে গাছের 
উপকার ন! হইয়া অপকার হয়? কাষ্ঠ, তৃণ, লতা, পাতা, 
আবর্জনা, গোময় পোড়াইয়! ছাই কর! কর্তব্য। পোড়া 
মাটাও সার দেওয়া যাইতে পারে। কাচা গোময় বা অন্য 
সার দিলে'মান বড় হয় বটে, কিন্তু মুখ ধরে, সুতরাং*সে সার 
দেওয়ায় ঞকান ফল হয় না। থনা বলেন-_-"কচুবনে যদি 
ছড়াস্‌ ছাই, খন! বলে তাঁর সংখ্যা নাই ৯ *ওলে কুটী মানে 
ছাই, এইরূপে কৃষি করগে ভাই ।” মদীর ধারে কু পুতিলে 
কচু খুব লম্বা হয়--এইজন্য গলীগ্রামে পুঞ্ষরিণী বা নালার 
ধারে গৃহস্থেরা কচু পুতিয়া থাকে । খনা বলেন--প্নদীর 
ধারে পুত্লে কচু, কচু হয় তিন হাত নীচু ।” গৃহস্থের' 
নীজ বাটাতে ছুই চারিট! কচু পুঁতিতে ইচ্ছা করিলে, একভাত 
গভীর ও এক হাত বেড় গর্ভ করিয়া ছাই ও গুড়া মাটাতে 
গর্তটা ভরিয়া একটী চার! কি পুরাতন মানের মোথা লাগা- 
ইয়া দ্রিবে। এইক্ূপে যে কয়ট। ইচ্ছ! সেই কয়ট। গাছ করিতে 
পার! যায়। , 
মানকচু ছুইবৎসর পরে তুলিতে পার! যায়, চারি পাচ 
বৎসর পরে উঠাইলে, বেশ বড় কচু পাওয়া যায়। যশোহরে 
এক প্রকার 'মানকচু জন্মে, তাহ! প্রায় এক হাতের অধিক 
দীর্ঘ হয় না। ইহ] বড় সুশ্বাহু হয়, আর মোটে মুখ ধরে ন। 
উক্ত জেলায় ইহার আবাদ খুব বেশী হয়। রঙ্গপুর ও ময়মন- 
সিংহ জেলার বহুস্থানে মানকচুর বিস্তর আবাদ আছে। এই 
ছুই জেলায় যত্ব করিলে ছয় সাত হাত দীর্ঘ ও তদৃপযুক্ত স্ুল 
মানকচু জন্মে। মাটী বেশী রসাল ও ছায়াবিশিষ্ট হইলে, 
সেখানে মানকচু লাগাইতে নাই, কারণ সেখানকার মানে 
নিশ্চয় মুখ ধরে। অন্যান্য জেলায় কচু খুব অল্প জন্মে, কারণ 
ইহার স্বতন্ত্র আবাদ নাই। 
যশোহরের মানকচুই কেবল একবৎসরে পরিপুষ্ট হয় ও 
উঠাইয়। লইতে পার! যায়৷ 
মানকচুর গুণ-_্ুন্বাহ, শীতল, গুরু, শোথহর, ঈষৎ 
কটু। ইহা ওঁধধেও ব্যবহৃত হয়। 
মানকচুর অনেকগুলি ব্যঙন অতি হুনার হয়। যশো" 


কচু ্‌ 


হুবের মানকচু ব্যতীত অপরস্থানের মানকচু কুটিয়! (সিদ্ধ 
করিয়। লইতে হয়, তৎপরে ডাল্না, কালিয়!, অন্ন, চচ্চড়ি 
প্রভৃতি ব্যঞ্জন হইয়া! থাকে । যশোহরে “কচুর যুড়কী” ও 
প্কচুর মোহনভোগ” নামে ছই প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তত হয়, 
তাহা অতি শ্ুখাদ্য। 

“কচুর মুড়কণ”__ প্রথমতঃ কচুণ্খলি ভুমি ভুমি করিয়। 
(ছানার সুড়কখর ছানা যেন্ূপ আকারে কাটিয়া" লইতে হয়, 
সেইরূপে কাটিয়৷ লইয়া) নিদ্ধ করিয়া লয়। তৎপরে দ্বৃতে 
অত্যল্প ভাঞ্সিয়া লইতে*হয়। তৎপরে চিনি ব! গুড়ের রস পাক 
করিয়!, থইয়ের মুড়কীর রসপাকের ন্যায় বীচ মারিয়া লহয়া 
ভাঙ্গা কচুর টুকরাগুলি ঢালিয়! দিয় বেশ করিয়া নাঁড়িতে 
হয়? রস যখন কচুর গায়ে শুকাইয়। আসিতে থাকে তখন 
এলাচীর গুড়া, ইচ্ছানুসারে কর্ূুর, গোলাপজল প্রন্ৃৃতি 
স্থগন্ধি দ্রব্য মিশাইয়। দিতে হয়। ৃ্‌ 

₹কচুর মোহনন্তোগ”--কচুগুলি বেশ সিদ্ধ করিয়া চটকা- 
ইয়। রাখ। পরে জালে স্বৃত চড়াইয়! লবঙ্গ ও এলাচি দিয়! ঈষং 
ভাজিয়! লও। পরে তাহাতে চিনির রসব! চিনির জল ঢালিয়। 
দিয়া সিদ্ধ করিতে থাক। জল ব1 রস মরিয়া আসিলে কচু 
কড়ার গাত্রে না লাগিয়! যায়, এজন্য ঈষৎ ছুপ্ধ দেওয়। 
প্রয়োজন । পরে নামাইয়। স্থগদ্ধি দ্রব্যাদি দিয়! লও । 

এই দুই মিষ্টান্নের জন্য কচু বাছিয়া লইতে হইবে, কধরণ 
যে কচুতে মুখ ধরে, তাহাতে ঘ্বৃত সহিবে না। 

বাশচপোল ও শোলাকচু--ইহ! দোরণীন ও পলি মাটাতে 
ভাল হয়। ইহার ক্ষেত্রে পূর্ব হইতে সার দিয়া! রাখা আব- 
হাক । বর্ষায় যেজমীতে এক কি দেড়ফুট জল থাকে সেই 
জমীতে ইহা রোপণ করিতে হয়, উচ্চভূমিতে হয় না। 

ইহাও মানকচুর মত, মুখ কাটিয়া লাগাইলে উত্তম হয়। 
শিকুড়ের চারায় আবাদ কর! যাইতে পারে। ইহার চারা 
আবণ ভাদ্র মাসেই হইয়। থাকে । মানকচুর ন্যায় ইভার ক্ষুদ্র 
চারা রোপণ করিলে মরিয়া যাওয়ার সম্ভব, সুতরাং ছুইমাঁস 
বিলম্ব করিয়া অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে চারা পুতিতে হয়, 
মাঘমাল পর্যাস্থও রোপণ করা যাইতে পারে। ক্ষেত্র গভীর 
করিয়। বর্ষণ করিতে হয়। মানকচুর ন্যায় ইহারও পাট 
করতে হয়, নেশীর ভাগ কেবল ইহার ক্ষেত্রে জল 
আটুকাইয়া রাখা প্রয়োজন, এইজন্য উচ্চ করিয়া আলি 
বার্ন্ধয়! দেওয়। আবন্তক। 

ক্ষেত্রে আবাদের সুবিধা না হইলে বাটীর নিকটে নিষ্ন- 
স্থানে অর্থাৎ যেখানে জল আট্কাইয়া রাখ! যাইতে পারে, 
এরপন্থানে এঁর নিয়মে চারা লঈগাইলে, গৃহগ্থের প্রয়োজন- 


১৪ 


বড় হয় বণিয়। ঢেকিয়া-বাশপোল বলে। 
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মত ফদল হইতে পারে। ইহু। মানকচুর মত বেশীদিন রাখিতে 
হয় না, জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত খাবার যোগ্য 
হইয়া পাকে ।  প্রয়োজনমত বাছিয়। বড় বড়গুলি উঠাইতে 
হয়। 'প্রতিবত্মর ইহার আবাদ করিতে হয়। উত্তম তর- 
কারি, মুখ ধরেন|। 

ঢোকবাশপোর কচু।-উহাসাঁধারণতঃ বাশপোর অপেক্ষা 
ইহার আবাদ 
বাশপোলের তুল্য । রঙ্গপুরে হা! অধিক জন্মে। 

নারিকেলীকচু_ইহাও একপ্রকার শোলাকচু। ইহার 
আবাদপ্রণালীও এরূপ। ইহাতে ঈবৎ নারিকেলের গন্ধ 
আছে। 

যশোহর, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়! প্রভৃতি জেলায় ইহার 
অধিক আবাদ হয়। অন্যত্র অতি অন্পমাত্র আশাদ হইয়া থাকে। 

ফুবীকচু-ইহাকে কলিকাতা অঞ্চলে কচুরমুখী, আর 
কোথাও কোথাও বয়েকচু, বয়ে, বৈকচু বলে। 

ইহার নিমিত্ত হাল্ক। পলি ও দোয়ান মৃত্তিকাই প্রশস্ত । 
কঠিন ও বেলে মাটাতে ইহা ভাল হয় না। গোলআলুর 
মত একটি গাছের নীচে ইহা অনেক উৎপন্ন হয়। 

আলু তুলিবার মত ইহাও ছোট বড় বাছিয়া তুলিতে হয়। 
মাঝারি কচুগুলি বীঞ্জের জন্য রাখিয়া! দিতে হয়। এইগুলিতে 
অস্কুর বাহির হুইলে, উঠাইয়া ক্ষেত্রে লাগাইয়! দিতে হয়; 
অথবা যে কচু তুলিয়া লওয়া হয়, তাহা হইতে বাছিয়া 
পরিপুষ্টগুলি অঙ্গুর বাহির হইবার পূর্বেই ক্ষেত্রে বসান 
যাইতে পারে । ফান্তন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত ইহা রোপণ 
করা কর্তব্য । 

ক্ষেত্রে উত্তমনূপ চাষ ওয়! আবশ্ঠীক। জমীতে সার 
দেওয়া উচিত ।ছাই ও গোময় দুই দেওয়! যাইতে পারে, তবে 
ছাইই ভাল। মইিয়৷ ক্ষেত্রে সমতল করিয়া যে কয়টী 
সার করিতে হইবে, সেই কয় স্থানে এক একবার লাঙ্গল 
টানিয়া সাত আট ইঞ্চি গভীর জোল করিবে। প্রত্যেক 
জোল পরম্পর দেড় ফুট অস্তর হইবে। প্রতোক জোলে 
পাচ ছয় ইঞ্চি অন্তব এক একটি বীজকচু রোপণ করিয়! 
গোড়ায় মৃত্তিকা চাপা দিয়। রাখিতে হয়। চারা যত বাড়িবে 
ততই গোড়ায় মাটী চাঁপা দিবে। মূল প্রবল হইবার পর 
গোল আলুর মন গোড়ার শিকড়ে মাটা চাপ! দিয়া, সেইরূপে 
কান্দী বান্ধির়। দিবে। ক্ষেত্রে যাহাতে জল জমিতে না পায়, 
তাহাতে লক্ষ রাখিতে হইবে। 

ইহার ফুলে উত্তম শাক হয়। আশ্বিন মাস হইতে মাঘ 
মাস পর্য্যস্ত এই কচু উঠান যায়। যদি ভালরূপ ফসল হয়, 


কচুরী 


নিয়শ্রেণীর লোকের! এই ফসলে বিস্তর উপকার পায়। ভদ্র 
লোকে বড় ব্যবহার করে না। * 

চৌমুখীকচু-ইহাকে চৌসুরা কচুও বলে। দোরাস 
মুত্তিকাতেই ইহ! অধিক হয়, খিয়ার মৃত্বিকাতেও হয়। গারো 
পর্বতে ইহান্ন আবাদ অধিক হয়) অন্য স্থানে অতি সামান্য 
পাঁওয়। যাঁয়। 

ইহার গাছের গায়ে অনেক চোখ ও মুখী হম্ছ। সেই 
চোখ কাটিয়া ও সুখী ভাঙ্গিয়া লইন্সা পুতিতে হয়। 
নৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ মাসে পুতিলেই ভাল হয়। অন্য মকল 
সময়েই রোপণ কর। যাইতে পারে । 

ইহার চার! বসান হইতে ক্ষেত্রের পাট সবই মাঁনকচুর 
ন্যায়। আট দশ মাস পরে খাইবার যোগ্য, হয়। যত 
অধিক দিন রাখিবে, ততই আম্বাদ বৃদ্ধি ও বড়ছ্ছ্য়। দুই 
বতসরকাল রাখা যাইতে পারে, তৎপরে শক্ত হইয়া যায়। 
কল গ্রকাঁর কচু 'মপেক্ষা এই কচু সুস্বাু। ইহার তরকারী 
সিদ্ধ, ভাজা ও বড়! বেশ হয়। ইহাতে একপ্রকার পায়সও 
হয়। সকলেরই ইহার বীজ আনাইয়। আবাদ কর! কর্তব্য । 

খুঁড়ি কচু_-ইহার শাকই লোকে খাইয়া থাকে। গুড়ি 
কচুর মধ্যে প্অমৃতমান” নামে এক শ্রেণীই অতি সুন্দর। 
ইহাতে মোটে যুখ ধরে না এবং খাইতে বড় স্বাচ। ইহাঁর 
পাতা পর্য্যস্ত খাইতে পার! যায়। সাধারণ কচুর শাক কৃষ- 
বর্ণ হয়, কিন্তু ইহাতে সবুজের ভাগ অধিক, আর পাত] খুব 
বড় বড় হয়, 9াঁটায় ও পতার তলায় থড়ির গু'ড়ার মত 
একগ্রকার পদার্থ লাগিয়া থাকে । ইহার নির্বিষত্বের প্রমাণ 
একটি প্রবাদে জান! যায়--"মিঠে কথ! অমৃতমান, শুন্লে 
থেলে জড়ায় প্রাণ ।” 

বাঙ্গাল। দেশের সকল স্থানেই পুফরণীর ধারে গুড়ি 
কচু আপনি জন্মে। যত্বপূর্বক ইছার আবাদ করিতে হয় না। 

ভাত্র মাসের সংক্রাস্তির দিন বাঙ্গীলীদের প্অরন্ধন 
পর্ব” হুইয়া থাকে । এই দিন সকলেই পূর্ব দিনের 
পাক কর! অমনব্যঞ্জনাদির দ্বার! মনসাঁদেবীর পুজ। দিয়! থাকে। 
কচুশাকের ঘণ্ট এই দিনের প্রধান অবশথকর্তব্য ব্ঞজন। 
এই দিন কলিকাতায় ২টা কচুর ভাট! এক পর়্সা় বিক্রীত 
হয়। কৃষকত্রেণীর ইহা একপ্রকার নিত্য খাদ্য। কচু 
শাফের ঘণ্টে হিং নারিকেল কোরা, বড়ি ভাজ! প্রভৃতি 
দিয় রাধিলে অতি হ্ন্দর উপাদেয় তরকারী হইয়। থাকে। 

কচুরী (দেশজ) পিষ্টকবিশেষ। ইহার সংস্কৃত নাম পুরিক1। 

ভাবগ্রকাশের মতে, সাষকলাইএক সহিত লবণ, আদা ও 
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তাহা! হইলে ইহার এক একটা গাছে পাচ ছয় সের হয়।' 


কচ, 
হিং মিশ্রিত করিয়া ময়দার মধ্যে তাহা! পুরণ করিবে। 
পরে তাহার পিষ্টক প্রস্তত করিয়! তৈল বা ত্বৃত দ্বারা ভাজিয়! 
লইলে তাহাকে কচুরী বা পুরিক! কছে। তৈলপক কচুরির 
গুণ--মুখরোচক, মধুরস, গুরু, স্গিগ্ধ, বলকারক, রক্তপিত্ব- 
জনক, পাকে উঞ্, বাযুনাশক ও চক্ষুর তেজোনাশক। 
স্বতপন্ক কচুরী চক্ষ্র ছিতকারক, রক্তপিত্বনাশক ও তৈল- 

 পঞ্কের ন্যায় অন্যানা গুণবিশিষ্ট। 

কচ্চট (ক্লী)কু কুৎসিত্ং চটতি, কু-চট অচ,, 
কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎ্মিত। ২ জলপিগ্ললী। 

কচেল (ক্লী) কচ্যতে বধাতে অনেন, কচ-এলচ.। লেখা- 
পত্র বাধিবার সুত্রাদি। 

কচ্কচ্‌ [দেশজ ) ১ অব্যক্তশব ৷ ২ অনর্থক বাঁক্য"। 

কচ কচী (রশজ)১ মৌখিক কলহ। ২ অমম্বদ্ধ বাক্য উচ্চারণ। 

কচ্চর (ত্রি) কু কুৎসিতং চরতি, কু-চর-অঁচ, কোঃ কদাদেশঃ। 
১ মলিন । ২ কুৎ্সিত। ৩ €ক্লী) (ফ্েন জলেন চর্যতে ব্যব- 
হুয়তে, পৃষোদরাদিত্বাৎ) তত্র, ঘোল। (কচ্চরং কুৎসিতে 
বাচালিঙ্গং তক্রে নপুংসকম্। মেদিনী) ৪ দুবৃত্ত। 

কচ্চিত (অব্য) কাম্যতে, কম্বিচ) চীয়তে নিশ্চীয়তে। 
চি-কিপ, (পৃযোদরাদিতাৎ মনা দত্বম্।) কচ্চ চিচ্চ দ্বয়োঃ 
সমাহার ইতি বা। ৯ প্রশ্ন। ২হর্য। ৩মন্কল। ৪ ্বীয় 

* অভিলাষ প্রকাশ। 

কিচ্চদধ্যায় (পুং) মহাভারতের অন্তর্গত অধ্যায়বিশেষ, 
ইহাতে ভর্গীক্রমে নারদ রাজনীতির উপদেশ দিয়াছেন। 

(ভারত স"' ৫ অঃ) 

কচ্ছ (পুং) কেন জলেন ছণোতি দীপ্যতে ছাদ্যতে বা, ক- 
ছদ্-ড কং নং ছ্যতি পরিছিনত্তি বা, ক-ছো-ক। (আতো। 
ইন্ুপসর্গে কঃ। পা ৩। ৯1৩।)১ জলের নিকটবর্তী স্থান, 
কাছাড়। ২ নদী বাসরোবরের প্রাস্তভাগ। ৩ নদী পর্বতাঁদির 
সমীপস্থান। ৪ নৌকাঁর অবয়ববিশেষ। ৫ পরিধান বন্ত্রের 
অঞ্চল, (কাছা )। ৬ বৃক্ষবিশেষ, তু দগাছ। ৭ জলময় দেশ 
বা! স্থান। ৮ প্রাচীন রাজধানীবিশেষ। ৯(তস্ত্রী) বাব 
পোকা, বিল্ি। ১০ মুখ সম্পুট। ১১ আকাশাচ্ছাদন। ১২ 
কুর্ধের থোল1। ১৩ (স্ত্রী) বারাহী। 

কচ্ছ, ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তস্থিতু সমুদ্রতীরবর্তী একটি 
প্রদেশ। অক্ষ" ২২*৪৬ হইতে ২৪* উ মধ্যে এবং দ্রাঘি' 
৬৮ ২২ হইতে ৭১*৩পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর, 
পুর্ব এবং দক্ষিণপূর্বসীমা রণ, দক্ষিণে কচ্ছ উপসাগর, 
পশ্চিমে আরব সাগর, এবং উত্তরপশ্চিমে কোরি ব! 
লক্ষপতৎ নর্দী। 


বাছলকাং 


কচ্ছ [ ১৬ ] কচ্ছ 


রগ ব1 জল! উষরভূমিতে খড়িয়ার স্্বীপ, গচ্ছম ও বন্গী 
নামক ভূভাগ। 

কচ্ছের এই কয়েকটি প্রধান বিভাগ--১ পাধর ) ২ গর্দ 
পথক, ৩ অবড়াসা, ৪ কুণ্ড পরগণ।; ৫ কাঠা বা কাঠী) 
৬ মীয়াণি এবং ৭ বাগড়। 

পাবর বিভাগেই পূর্বে কাঠিজার্তির রাজধানী ছিল। এই 
স্থান দৈর্ঘো ৫* মাইল এবং প্রন্থে ২০ মাইল, রণের 'দক্ষিণধারে 
অবস্থিত। ইহার দক্ষিণসীমায় চার্বড় গিরিমালা। পাবরের 
প্রধাননগর ভুক্ত, এই নগর ১৬০৫ সম্বতে থঙ্গার কর্তৃক 
স্থাপিত হয়। 

জাঁমঅবড়ার নামানুসারে অবড়াপ। বিভাগের নাম 
₹ইয়াছে, এই বিভাগ চার্ধড় গিরিমালা ও আরবসাগরের 


মধ্য অবস্থিত। টা 
মীয়াণি বিভাগ পাবরের পূর্বে, মীয়াপাজাতি হইতে এই 
গ্বানেঘ নাম হইয়াছে । ্ 


এখন যাহাকে সাধারণে কচ্ছ উপসাগর বলিয়৷ থাকেন, 
তাহারই নাম কাঠি ছিল, পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক 
টলেমি উক্ত উপসাগরের নাম করিয়াছেন। (7৮০197১3 
0906. 7310 ৮11. 0, 1) 

পেরিপ্রাস্‌ বারকে নামে এই উপসাগরের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। তাহার বর্ণনায় জানা যায়, ইহার মধ্যে বরকে নার্টম 
একটি দ্বীপ ছিল। কেহ কেহ এখনকার ওখমগুলকে পেরি- 
প্লাঙ বর্ণিত বারকে দ্বীপ বলিয়! মনে করেন। আমাদের 
বিবেচনায় বারকে দ্বারক1 শবের অপত্রংশ মাত্র। মাগধী 
ভাষায় ছ্বারক! স্থানে বারববাএ বা বরববাএ শব প্রযুক্ত হয়। 
এখনও জৈনবণিকেরা! কোথাও কোথাও মাগধী ভাষ। 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব বোধ হইতেছে, পেরিপ্লাস্‌ 
কোন বণিকের নিকট হইতে সন্ধান পাইয়। বারকে নামে 
হারকার উল্লেখ করিয়াছেন । 

টলেমি বর্ণিত উক্ত কান্থি ব' কাঠি উপসাগরের নাম 
হইতেই কচ্ছ প্রদেশের কান্টিবিভাগের নাম হুইয়াছে। 

ইতিহাস--কচ্ছপ্রদেশের প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায় ন!। 
মহাভারতে এই জনপদের নামমাত্র উক্ত হইয়াছে। ( ভারত 
ভীম্ম ৯। ৫৬, জৈনহরিবংশ ১২। ৬৮)। 

-জনপ্রবাদ এইরূপ যে, পূর্বে কচ্ছপ্রদেশের তেজ নামক 
প্রাচীন নগর স্থরাষ্রাজোর রাজধানী ছিল, তেজকর্ণ নামে 
একজন রাজ! এ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। (4851266 
79898101068, ড০1. 1. 281.) 1 উইলসন সাহেবের মতে 
ধ্াবো বণিত পিগর্ডিন্‌ (শ্ত্রীগর্ত) নামক জনপদের বর্তমান 


নাম কচ্ছ। (471809 400009) 219.) ১৪৪ খৃঃ পৃঃ অকে, 
মিনান্দর এই স্থান জয় করিয়াছিলেন 
* ৬৪০ খৃঃ অবে, চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌ সিয়ঙ্জ আগমন 

করেন, তিনি এখানে অনেকগুলি দশাবতারের মন্দির'দেখিয়া 
যান। তিনি লিখিয়াছেন, “এই জনপদ মালবরাজ্যের 
অন্তর্গত, এথানে অনেক ধনবান্‌ লোকের বাস।” 

পূর্বকাঁলে কচ্ছদেশে কাঠি ও আহীর জাতির প্রাধান্য 
ছিল? সে সময়ে কাঠিরা পাবরগড়ে ছুর্ভেদ্য দুর্গ নিন্দাণ 
করিয়াছিল। কচ্ছের দক্ষিণভাগ পর্যান্ত তাহাদের অধিকারে 
ছিল। প্রত্রতত্ববিদের| ইহার্দিগকে শক বা জিৎ জাতির শাখ। 
বলিয়! স্থির করিয়াছেন। শনম্মার। প্রবল হইয়া উঠিলে 
কাঠিদিগের প্রতাপ খর্ব হয়। তৎপরে থুষ্টের পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে জাম অবড় কর্তৃক কাঠির এককালে কচ্ছপ্রদেশ 
হইতে পুবতাড়িত হইয়াছিল । 

তারীখুন সিন্দ নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত 
আছে--. 

দ্থাফীকের মৃত্যুর পর দেশের সকল মান্যগণ্য সন্তান্ত 
ব্যক্তিগণ অমরের পুল্র এবং পৃথুর পৌল্র দুাকে সিংহাসন 
প্রদানে এক মত হইলেন। অভিষেকের কার্য সম্পন্ন 
হইল। একদিন সিংহার নামক একজন জমিদার বার্ষিক 
কর দিতে আমিলেন। দূদার সহিত তাহার আলাপ পারি- 
চয় হইল । সিংহার দুদাকে ভয় দেখাইয়া! জানাইলেন যে 
কচ্ছপ্রদেশের শশ্মাঞজাতি ঠাঠ। আক্রমণ করিবার জন্ত অগ্রনর 
হইতেছেন। এখন তাহার, প্রস্তুত হওয়া উচিত। সংবাদ 
পাইবামাত্র দুদা সসৈন্যে কচ্ছপ্রদেশে আমিলেন, এখান- 
কার সকলে তাহার বশ্ততা ম্বীকার করিল। তৎপরে শন্ম। 
জাতীয় লাখ নামক এক ব্যক্তি রাজদুত হইয়া এবং কচ্ছের 
ঘোঁটকাদি উপহার লইয়! দুদার রাজসভায় উপস্থিত হুইলেন। 
দুদ! ধন রত্ব ও খিলাত দ্বারা রাজদুতের সম্মান রাখিলেন।” 
এই ঘটন। দ্বাদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল। 

শম্মা বা জাড়েজা (বঝাড়েজা) রাঁজগণ আপনাদিগকে 
শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের বংশধর বলিয়! পরিচয় দিয়! থাকেন। 
তাহাদিগের বংশাবলী পাঠে জান! যায়, শ্রীকষ্ণপুত্র নরকা- 
নুরের পুত্র বাণাহ্থর ও তাহার বংশধরেরা৷ শোণিতপুর ও 
মিসরে রাজত্ব করিতেন। এই বংশে জাম.নরপৎ নামক এক- 
জন রাজকুমার তিনটি ভাইকে সঙ্গে লইয়। মিসর (ইজিপ্ট ) 
হইতে পলাইয়। আসেন। তিনি উনার নামক বন্দরে পোতা- 
রোহুণ করিয়াছিলেন) ন্ুরাষ্রের ওশম্‌ নামক গিরিতে 
আপিয়! অবস্থান করেন। এখানে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। 


কচ্ছ 


অশপৎ (অশ্বপতি) মুসলমান হইলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
গ্পৎ বহুদিন স্ুরাষ্ট্রে ছিলেন, এখনও স্বরাষ্ট্রের ছুড়[সমা- 
বংলীয়ের গজপতের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়। থাকেন। 
নরপৎ একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ফিরোজস- 
শাহকে বিনাশ করিয়। থান্বাৎ (কাম্থে) অধিকার করেন। 
তাহার পুক্র শম্ম।। ইনিই শঙ্মাদিগের আদিপুকুধ; তিনি 
মকৃবণী জাতীয়! কুলুবা নায়ী একজন সুন্দরীর পাণিগ্রছণ 
করেন। তাহার গর্ভে জেহ বা তেজকরের জন্মা। তেজ- 
কর প্রমাররমণীকে বিবাহ করেন। এই রমণী হইতে জাম- 
নেত নামে তাহার এক পুক্র উৎপন্ন হয়। জামনেত একজন 
বীরপুরুষ, একজন রাঁঠোরকন্ত। তাঁহার পত্বী। সেই পত্বীর 
গর্ডে জাম নোতিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। নোতিয়ারের পুজের 
নাম জাম উধরবদ। উধরবদের প্রপৌল্র জমি ,অবড়া, 
ইনি কচ্ছের অবড়াসা বিভাগের স্থাপয়িতা। ইহার পুত্র 


জাম লাখিয়ার, তিনি সিছ্ছু প্রদেশে নগরসমাই নাঁসক স্থানে, 


রাজত্ব করেন। লাখিয়ার একজন শোধী-রমণীর রূপে মুগ্ধ 
হইয়। তাহাকে আপনার অঙ্কলক্গী করিয়াছিলেন, তাহার 
পুল লাখ! ঘুরার! ( ধোড়ার )। লাখার পুজ উনড়। উনড়ের 
ছুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মোড় ও মনাই। শম্মাজাতীয় উক্ত কয়- 
জনেই সিন্ধুগ্রদেশে এক একজন নায়ক ছিলেন। উনড় 
শিতার রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্ত তাহ! তাহার ছুই ভায়ের 
প্রাণে সহিল না। উভয়ে মিলিয়। উনড়কে নিনাশ করি- 
লেন। কিন্ত দেশের সকর্টলই তাহাদের উপর বিরক্ত 
হইল, কাজেই মোড় ও মনাঁই উভয়ে কচ্ছপ্রদেশে পলাইয়। 
আপিলেন। এই সময়ে কচ্ছপ্রদেশে ছুই ভায়ের কুটুম্ব 
বাগম্‌ চাবড়। রাঞ্ধত্ব করিতেছিলেন। উভয়ে বাগম চাব- 
ডাকেওযমাণয়ে পাঠাইয়! এবং পাত প্রকার বাঘেলাজাতিকে 
স্ববশে আনিগ়। কচ্ছপ্রদেশ অধিকার করিলেন। পাঁচ 
পুরুষ রাজত্বের পর এই বংশের লোপ হয়। 

উক্ত পাচজন বাজার মধ্যে ৪র্থ লাখা ফুলানির নামই 
কচ্ছপ্রদেশে প্রসিদ্ধ। তিনি খৃঃ চতুর্দশ শতাব্বীতে বিদ্যমান 
ছিলেন । কাঠিয়াবাড়ের আদকোট নামক স্থানে লাখ 
ফলানির পালিয়৷ আছে। টি 

১৩৭৬ সম্বতে লাখ। ফুল।নি থেড়কোটে রাঁজত্ব করিতেন। 
তিনি কাঠিক্জাতিকে পরাস্ত করিয়া কাঠিয়াবাড়ের কিযদংশ 
জয় করিয়াছিলেন। কেহ বলেন আদকোটে লাখ! ফুলানির 
মৃত্যু হয়) আবার কেহ বলেন তাহার জামাতা তাহাকে 
বিনাশ করেন। ১৪০১ সম্বতে ফুলানির ভ্রাতুপ্পুত্র পুবর! 
গহানি রাজ! হন। অগ্লদিন রাজত্বের পর যক্ষের হাঁতে 


[ *১৭ ] 


চু 


কণছ* 

তাহার মৃত্যু হয়। তিনিরাজী নায়ী আপন বিধবা পত্বীকে 
রাখিয়। যান। রাজী লাখ! জামকে কচ্ছদেশে ডাকাইয়। 
আনেন। লাখ জাম বৃজির পুত্র এবং জাম জাড়ার পোর্য- 
পুল্র। ১৪০৬ সম্বতে তিনি দিংহালন লাভ করেন। তৎ- 
পরে সাদ্ষের পুক্র জাড়া রাজ। হইলেন, তাহ! হইতে জাড়েজা- 


বংশের উৎপ্তি। প্প্রায় ১৪২১ সম্বতে লাখার পুত্র রত 


রায়ধন রাজ। হন। তাহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে তৃতীয় 
পুর গজন কচ্ছের পশ্চিমাংপস্থিত বারা নামক ভূখণ্ড শাসন 
করিতেন। * 

৯৫২৫ খৃঃ, ভীমজীর পুর জাম হামীরজী শাসনভার গ্রহণ 
করেন। ১৫৩৭ খৃঃ, তিনি জাঁম রাবল হালা কর্তৃক নিহত, 
হন। রাঁবল হালাকে ও দেশ ছাড়িক্। পলাইতে হইল। তিনি 


কাঠিরানার্ডে আলিয়া নবানগর পত্তন করিলেন। 


ইতিপুর্বে ছামীরঙ্গীর পুত্র খঙ্গার জন্মভূমি ছাড়িয়া 
আন্গদাঁবাদে পলাইয়াছিলেন । এখানে মন্দ,দ শাহের*সাহাধঘো 
১৫৪৮ খৃঃ, (১৬০৫ সম্বতৈ) তিনি পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন। 
ভুজনগরে তাহার রাজধানী স্থাপিত হইল। পরে পাচঞ্জন 
রাজ।র রাজত্বের গর মহারাও ,ঈ।প্রাগ্মলজী রাজা হইলেন। 
তিনি রাজ্যলোভে আপন ভ্রাত। রেবজীকে বিনাশ করিয়া 


ছিলেন। '্রাগ্মলের ভ্রাতা নাগলজী কোতাঁর1, কোটরি, 


নঙ্গর, গোত্র! গ্রাভৃতি নগর সংস্থাপন করেন । অনড়াস।র 
জাড়েজাজাতীয় হলানীরা এই নাগপজীর বংশধর। 
জাড়েজাবংশীয়ের! নান! শাখার বিভক্ত । অনেহ্কই মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু পুরুষনুক্রমে যে উপাধি ভোগ 
করিয়া আপিতেছেন, তাহা কেহ পরিত্যাগ করেন নাই। 
[ জাড়েজ। রাঞবংশাবলী পর পৃষ্ঠায় দেখ ] 

কচ্ছপ্রদেশে কাঠি, আহীর জাতি ও জাড়েজাবংশ ছাড়া 
এই কয়প্রকার জাতি বান করে । কোলি, মীয়াণা, চাবড়া; 
বাধেল। রাজপুত, ভংসালী, লোহাণ। বা লবাঁণা, সংহার, 
ভাটিয়, বারড়, ভম্বীয়!, ছুগর, দল, ঝালা, থাণ্ডাগরা, মায়া, 
কনডে, পশায়, পেহা, মোকলসী, মোক, রেলভীয়া, বরংসী 
ও বেরার রাজপুত। 

ব্রাহ্মণদ্িগের মধ্যে ওদীচ, সারত্বত, পোথর্ণা, নাগর, 
সাঁচোরা, শ্রীমালী, গির্ণার!, মোড় ও রাঁজগুরু ব্রাহ্মণ । মিশ্রী, 
কন্দোই, মোনি, স্থরাঠিয়া, মুড ও বাইড়া নামক বৈষ্ঃব- 
সম্প্রদায়। কাচ্ছেলা, মারুণ। 'ও তুঙ্গেল এই তিন" প্রকার 
চারণ। 

কচ্ছে অনেক ব্রাক্ষণ ও রালপুত মুসলমান হইয়াছে। 
তাহার! নানাশ্রেণীতে বিন্ক্ত | যথা-মেহমণ॥ বোহোরা। 


কচ্ছের জাড়েজ। রাজবশাবলা। 
লাখা গোড়ায়! ী 


সপে শি পিপিপি আল বাসস সপ পপ পরপর ++ 


| ৃ | 
জাম উনড় মনাই (কেরবংশের আদিপুরুষ) চা ও বের্ধযর 


জাম তমাচি সার 
| 

জাম সান্ধ ফুল 
-_ পীর শি সস | 
| | 

আম জাড়া বির্জি স্জামলাখ। ফুলানি 
[ি নি & ॥ 
গহে। ( পোবাপুত্র ) জামলাথ। জাড়েজ। লাখিয়ার 
| টা 
রত রায়ধন পুবর! ব1 পুর! 





পলা 


| 
ওখলি (রাজধানী অজাপুর ) 





জি সি স্ জিহাজি 
ডা বা গোড় ফুল দলে 
| ী বারাচ 
বেহুন বুট ( বুটাবংশের আদিপুরুষ ) | 
ৰ ূ 4 রঙ জাড়া 
মুত্বোজে দিসর | | 
1 লালা ভট 
রে কাণ্যো বারাচ (বারাচবংশের আদিপুরাষ) না | 


পপ 


--- বরা 


| 1 | | 
০4 বেরাবল পাচারিও বারংসী পাগীর় উদ্তিক় উিরনের আদিপুরুষ) রাবজী 
| 





নিটিনিরিিরিগারগ 
কির | | 
4 আমরজী মোকলসী কা | 





| মী তীর 





চা | ] 
| 
অলিয্সাজী রাও টা সাহেবজী রায়ব কামাবাই 
ভারমল 


সী সপ আস 


সপ 
পেশী 


তোজরাজ মেত 





| | 
থঙ্গার (২য়) তমাচি 


[ 
রায়ধন (২য়) 


২ শিপ 


| 
রেবাঙ্জী ।প্রাগমলজী কর্তৃক নিহত) নাগলজী 
কান্যোজী ( মোব্বারাজ্য প্রতিষ্ঠাতা) টি 


৩ 
দেদ্ব1 ব! দাদর (দেদাবংশের আদিপুরুষ ) 


দাদদর । বাগড়ের) 





পপ পা আরা এ ই 


ৃ 1777 
সান্ধ ইথে! ফুল 
| ও 





সে দে 


সাপ | খা আরশ 


| 
গজন ( ইহ বারা) হোধি (হোখিবংশের অধদিপুকুষ) 


সাপ প্পপসসপপউ 
| 
হাঁল। (হালাদিগের আদিপুরুষ) জিওজি 
জাম ও 
কুবের 
ৰ অবন্ড়া (অবনড়াবংশের আ।দিপুরুষ) 
মোড় (মোড়বংশের আদিপুরুষ 
হরধল 
হরিপাল 


| 
উনড় 
| 
তমাচা 
লাখ। 


| 
হয়ভস 
মিরা 


হরধল 
০ 
লাখ। 


| 
জ।ম রাবল ( ১৫৩৯ থৃঃ নবনগর স্থাপনকর্ত) 


পি কটি 


ও 
প্রাগ্মলজী ( হয ১৭১৫ খৃঃ) 
গোড়ভ্ী (জন্ম ১৬৮১ খুঃ) 


দেশলজী ( ্ ৯: বা, থৃঃ) 


লখপৎ 


পিএ ২য়) 


| 
রার়ধন ( ৩য়, জন্ম ১৭৬৩ খৃঃ) 


মানসিংহ (পরেরা তারমলজী ২য়) 
1 শ্ীদেশলজী (২য়, জন্ম ১৮১৬ থু) 


| 
* কেশরবাই 


| 
পৃথ্ররাজ 
লা 


কচ্ছপ [*১৯ 3 কচ্ছপ 


আগরীয়), আগা, ভাগ্ডারী, ভর, দারাড়, মঙ্গারিয়া, ওটার, 
পাড়িয়ার, ফুল, রাজড়, রায়ম। সেড়াত? বেহন, হান্ঠাপুত্রা 
নারঙ্গপুত্রা, নোড়, হিঙ্গোরা ও হিঙ্গোরজ]। 

এখন কচ্ছপ্রদদেশ ইংরাজদ্িগের অধিকারে। 

ভৃতত্ব_কচ্ছপ্রদ্দেশ গিরি ও শৈলময়, কেবল দৃক্ষিণভাগে 
সাগরপ্রাস্তে * উর্বরা ভূখণ্ড পড়িয়া আছে।, "এখানকার 
গিরিমালা এক একটি স্বতন্ত্র, কোনটি পূর্বাভিমুখেচ কোনিটি 
পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে । রণের ধারে কতকগুলি দুর্গম 
গিরিমাল। আছে । এই সকল পাহাড়ে বেলেপাথর, কয়লার 
স্তর, শ্লেটের মাটি, সেট ও চুণ পাওয়া যায়। 

কচ্ছের দক্ষিণভাগেও পাহাড় আছে, এই পাহাড় 
আগ্নেয়গিরির উপাদানে গঠিত | 

কচ্ছপ্রদেশ নদীমাতৃক নয়, এখানে নদীর পর্রিকর্তে নাল! 
আছে, বর্ষাকালে চারিদিক জলময় হইলে প্র নাল! দিয়! জল 
বাহির হুইয়৷ সমুদ্রে গিয়৷ পড়ে । 


( কচ্ছ পরাদেশের বিস্তৃত বিবরণ নিক্লিখিত পুস্তকে ভ্রষ্টবা--151110৮8 
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ড. 1১. 167-172 1; ০০106] &. 9. 301)22]) 1, 2090 5 21008, 
105. 4, ৪.1, 969) [5০18 21) ০৪০০০ 10456) 05305, 
49] ১1301179818 81016৮0 01 8, 5181 10 60 00901 01 9119, 
0). 2367 [১95192)93 01760) 0, 1955 7 20808, 13007090919, 
9০০. ]]. 0. 939 7 139178100০৮ 910811)0886 391601190) ০. 
111) খু ১ /১1907500109810%1 30৮67 ০1 ৬08৮0) 110010, 117 
1১9)০৮% 00 070 4701)166000701 8100 &101)29910610%1 18911791108 
0 0100 [91051110001 10৮69181075). 1১, 101788000৫0.) 


কচ্ছ (ত্রি) কেন জলেন ছৃণাতি দীপ্যতে, বা ছদ্‌-ড | জল- 
প্রাস্ত। (গ্নদ্দী কচ্ছোস্তবং কান্তমুচ্ছিতং ধ্বজসন্লিভম্ 1৮ 
ভারত সম্ভব ৭০ অঃ।) 

কচ্ছক (পুং) কচ্ছ-সংজ্ঞায়াং কন্‌। তুয়বৃক্ষ) তুদ। 

কচ্ছটিক (ক্ত্রী) কচ্ছং কচ্ছস্থলং অটতি প্রাপ্সোতি, কচ্ছ' 
অট.-অচ. সংজ্ঞায়াং কন্‌, অতইত্বঞ্চ। কচ্ছ, কাছ! । ইহার 
স্কৃতপর্যযায়, কচ্ছ, কঞ্ষা, কচ্ছা। কচ্ছোটিক! ও কচ্ছাটিকা। 

কচ্ছনাগ, নাগাজাতিবিশেষ। ইহারা! আসামের মাগাপর্ববতে 
বাম করে। [নাগা দেখ ।] 

কচ্ছপ (পৃং) কচ্ছে অনুপদেশে আত্মানং পাতি রক্ষতি, কচ্ছং 
আত্মনো! মুখসম্পুটং পাতীতি বা) কচ্ছ-পা-ড। -র্কাঁছিম। 
সংস্কত পধ্যাক়-কৃর্, কমঠ, গুঢ়াক্গ। ধরণীধর, কচ্ছেষ, 
বন্ধলাবাস, কহঠিনপৃষ্ঠক, পঞ্চন্ুপ্ত। ক্রোড়াঙ্, পঞ্চনখ, 
গুহা, পীবর ও জলগুল্স। বৈদিক নাম অকুপার। 
নিরুক্তকার যাস্ক লিখিরাছেন, “কচ্ছপোৎপ্যকুপার উচ্যতে 
ইকুপারো। ন কুপমুচ্ছতীতি। কচ্ছপঃ কচ্ছং পাতি কচ্ছেন 
পাতীতি বা কচ্ছেন পিৰতীতি বা। কচ্ছঃ খচ্ছঃ খচ্ছদঃ। 


অয়মপীতরে। নর্দীকচ্ছ এতপ্মাদেব কমুদকং তেন ছাদ্যতে।” 
(নিরুক্ত ৪1১৮) 

ইংরাজীতে স্থলকচ্ছপকে ট্টইস্‌ (:070188) এবং সমুদ্র- 
কচ্ছপকে টার্টল্‌ (18716) কছে। ইহার মুরোপীয় বৈজ্ঞ।নিক 
নাম চিলোনিয়। (08০101)19)। 

শৃথ্রিবীর নানাদেশে নানাপ্রকার কচ্ছপ দেখা যায়। 
আরিষ্টটল্‌ গ্রীকভাষায় তিনপ্রকার কচ্ছপের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। যথা-স্থলকচ্ছপ, জলকন্ছপ এবং সমুদ্র কচ্ছপ। 
যুরোপীয় প্রাণীতববিদের1! কচ্ছপজাতিকে পাচ শ্রেণীতে 
বিভক্ত করিয়াছেন। যথা--শ্থলকচ্ছপ (:686000), জল! 
কচ্ছপ (9)58), কঠিন আবরণযুক্ত কচ্ছপ (09998 ), 
সমুদ্র কচ্ছপ৯(00০19018) এবং কোমল কচ্ছপ (17101) । 

ফরাসী প্রানীতত্ববিদ্‌ ছমেরি এই কয়ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন, যথা--চারসিয়ান বা স্কলকচ্ছপ (0176731669 ), 
ইলোদিয়ান্‌ বা বিলকচ্ছপ (1910৭7668 ), পোটেমিয়ান্‌ ব1 
নদীকচ্ছপ (2০৮%001663), থালপিয়ান্‌ বা লমুদ্রকচ্ছপ 
(1[1)218331668 ) ্‌ 

সকল কচ্ছপের শুণ্ড সর্পাদি সরীস্থপের মত, একখানি 
অস্থিতে নির্মিত, কিন্তু করোটি সকল জাতির সমান নয় । 
,  স্থলকচ্ছপের মন্তক অগ্ডাকাঁর এবং অগ্রভাগ বিষম; 
ছুইটি চক্ষুর ব্যবধান কিছু বেশী, নাঁসিকার ছিদ্র বড়, পশ্চাৎ- 
ভাগে চাঁপা । অক্ষকোটর গোলাকার ও বৃহৎ । পার্থকপালান্থি 
পশ্চাৎ কশেরুর মধো ঝুপকিয়া আছে এবং উভয় পারে 
ছুইখাঁনি বৃহৎ শঙ্থাস্থি আছে। এ ছুই মধ্যে মন্তকের বড় 
স্বরাস্থির গর্ত । 

কচ্ছপের উত্তমাঙ্গে নাসাস্থি থাকে না। সজীব অবস্থায় 
নাঁসিকাছিড্রে হুক্ষ হুঙ্ পাতের ন্যায় অস্থিসকল দেখিতে 
পাওয়া! যায়। নর্দীসিকার অস্থিময় ছিদ্র একদিকে দীর্ঘ । 
ইহ! ফলাস্ি, মাঢ্স্থি, হসবস্থি এবং ছুই ললাটান্থি দ্বার গঠিত। 

জলাঁকচ্ছপের মস্তক চেপ্টা, ইহাদের সন্পুখ ললাট 
বিস্তৃত হইলেও অক্ষকোটর পর্য্যন্ত পৌছে ন1। 

কোমল কচ্ছপের মুণ্ড স্গুখদিকে বসা এবং পশ্চাৎদিকে 
ঝুঁকিয়া থাকে । ইহাদের পার্বকপালের শুক্ান্থি ললাটের 
পশ্চাভাগ, শঙ্খাস্থি এবং গণ্ডাস্থি পরম্পর সংলগ্ন । ইহাদের 
মুখস অপর কচ্ছপ অপেক্ষা ছোট, অক্ষকোটর অনেকট4 লম্বা, 
এবং নাঁসিকার ছিদ্র অতি ক্ষুদ্র । 

কচ্ছপের নীচের কস কুম্তীরের কসের ন্যায়। কোঁন 
কোন প্রাণীতত্ববিদের মতে ঠিক পাখীর কসের মত। ই্হা- 
দের অস্থিসকল পাখীর অস্থির স্ভাঁর অবিচ্ছিন্ন । 


কচ্ছপ 


জলার কচ্ছপ মানবের বিশেষ কার্যে আসে না। বঙ্গ 
দেশের কেবল নীচ লোকের! এই কচ্ছপ খায়। কিন্তু 
সমুদ্র কচ্ছপ মানবজাতির অনেক ব্যবহারে লাগে। কেহ ইহ! 
থায়, আনার কেহ ইহার অস্থিতে কাচকড় গ্রস্তত করে। 

সথলকচ্ছপের1ও জল বড় ভালবাস, তাহারা এককালে 
অধিক জল পান করে এবং কাদায় গড়াগড়ি দেযু। « সাগয- 
বেষ্টিত স্বীপসমূহে স্থলকচ্ছপ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহারা বহুসংখ্যক একত্র দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়। যেখানে 
প্রশ্রবণ আছে এমনতর স্থানই কচ্ছপের গ্রিয়। তাহার! 
নানাস্থানে গর্ত করিয়া লাখে, পথিকের পথে ' না জল 
পাইলে সেই গর্ত ধরিয়। জলের সন্ধান করিতে পারে । 

আমর! মহাভারতে গজ কচ্ছপের যুদ্ধ পড়িয়! বিস্থৃত হইয়া 
থাকি, কিন্তু এখনকার চাথাম দ্বীপের কচ্ছপের বিবরণ শুনিলে 
সেই ঘটনা! অসম্ভব বলিয়! লোধ হয় না। ডারুইন সাহেব 
চাঁপাম ত্বীপে অতি বৃহদাঁকার কচ্ছপ দেখিয়াছিলেন। আকি- 
পেলেগে। দ্বীপপুঞ্জে এক একটি অতি বৃহৎ কচ্ছপ দেখিতে 
পাওয়া যায়, সেরূপ এক একটি কচ্ছপের কেবলমাক্র মাংস 
ওজনে প্রায় ২ মণ (২%০ পাউগড) একটা কচ্ছপ সাত 
'আট জন লোকে তুলিতে পারে কিনা সনেহ। এই জাতীয় 
কচ্ছপের স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরাই বড়। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের 
লাঙ্গুলও বড় হয়। এই কচ্ছপের যখন জলশুন্ স্থানে থাকে, 
অণনা জল পান করিতে পায় না, তৎ্কালে গাছের 'পাতার 
রসখাইয়। থাকে । 

যে সকল স্থলকচ্ছপ উচ্চস্থানে অথবা ঠাণ্ডা জায়গায় বাঁস 
করে, তাহার! তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট গাঁচছর পাতা খাঁয়। 
চাথাম দ্বীপবাপীর1 বলে যে এখানকার স্থলকচ্ছপেরা ৩। ৪ 
দিন পর্য্যন্ত জলের ধারে থাকে, তৎপরে শিন্ন ভূমিতে ফিরিয়া 
আসে। কোন কোনস্থানে স্থল কচ্ছগেঈী। বৃষ্টির জলভিন্ন অপর 
সময়ে জল খাইতে পায়না । তবু তাহারা জীবিত থাকে। 
পথে পিপাসা হইলে উক্ত বীপবানীরা কচ্ছপ নারিয়। তাহার 
থলি হইতে জল লইয়া পান করে, এ দল অতি পরিফার, 
থাইতে কিছু কটু । সেখানকার স্থলকচ্ছপ প্রতাহ ছুই ক্রোণ 
হাটিতে পারে । শরৎকালে কচ্ছপের মিলনের সময়, এই 
সময়ে জ্্রীপুকূষ একত্র হয়, পুকুষ সুথাবেশে মত্ত হইয়া 
গ্রাণ ভরিয়া চিৎকার করিতে থাকে, সেই কর্কশধবনে ২০০ 
হাত দুর হইতে শুনাযায়। তখন দ্বীপনিবাপীগণ বুঝিতে 
পারে, এইবার কচ্ছপের ডিম্ব প্রসবের সময় হইয়াছে। 
যেখানে বালি পায়, কচ্ছপী সেইথানে ডিম পাড়ে, পরে ডিমের 
উপর বালি চাপা দেয়। পাহাড়ের উপর যেখানে সেখানে 


[ ২০ ] 


সপ্পি পপ 


কচ্ছপ 


গর্ভ মধ্যে ডিম পাড়িয়! থাকে। এই ডিম দেখিতে 
সাদা, এক একটি ৮ ইঞ্চি পর্য্যস্ত বড় হয়। একস্থানে ৭৮টি 
ডিম থাকে । ইহারা বধির, এইজন। কেহ পশ্চাৎদিক্‌ দিয়] 
ধরিতে আঙগিলে জানিতে পারেনা । এই কচ্ছপ প্রায় 
শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকে । 

বিলকচ্ছপ-__অপর কচ্ছপজাতি হইতে বিলকচ্ছপের শ্া'ভাঁন 
শ্বতন্ত্ু। স্থলকচ্ছপের মত ইহারা আন্তে চলে না, ইহার! 
জলে ও স্থলে অতি শ্রীপ্র যাতায়াত করিতে পারে। ইহারা 
কেবল শাকসবজীতে সন্ত নয়, সুবিধা পাইলে জীবজন্থ 
মত্ম্তাদি ধরিয়া উদরপোষণ করে। ইহাদের ডিম প্রীয়ই 
গোলাকার, শঘ্বুকাদির মত চুর্ণোৎপাঁদক আবরণে আচ্ছাদিত, 
বর্ণ সাদা। মাটিতে গর্ত করিয়া তন্মধ্যে ডিম পাড়ে, সচরাচর 
বিলেক ধাঁরেই গর্ভ করিয়া থাকে এবং যাহাতে শক্রকর্তৃক ডিম 
নষ্ট না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ সতর্ক হয়। বিলকচ্ছপ নানা- 
প্রকার । এসিয়ায় ১৬, আমেরিকায় ১৯, যুরোপে ২, এবং 
আফ্রিকায় ১ প্রকার বিলকচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়। 

নদ্দীকচ্ছপ-_-এই জাতীয় কচ্ছপ সর্বদাই জলে বাস করে, 
সময়ে সময়ে ভাঙ্গায় উঠে। ইহারা অধিক বড় ভয়, বড্ড 
হইলে এক একট! ওজনে পয়ত্রিশ সাড়ে পরত্রিশ সের পর্যান্ত 
দেখ! যাঁয়। ইহাদের খোলা পরিমাণে ১৩২ ইঞ্চি । জলগধো 
এবং জলের উপরে সীতার কাঁটিয়! বেড়ায়। দেহের নিয়ভাগ 
দেখিতে অল্প শ্বেতবর্ণ, গোলাপী অথবা নীলের মত। কিন্থ 
উপরিভাগ নান!বিধ, সচরাচর পিগল বা! পাংশুবর্ণ, তাহার 
উপর ছোট ছোট কিটুকী দেখ! যায়। রাত্রি আলে 
ইনার! আঁপনাদিগকে নিরাপদ মনে করে, এই সসয়ে নদী- 
তটে, নদীর নিকটে পতিত বৃক্ষশাখায় 'মণব! নদীর উপর 
ভান্বমান কোন কাষ্ঠের উপর উঠিয়া বিশাম করে, নাঁনবের 
স্বর অথব! অপর কোন প্রকার শব্দ শুনিলে তৎক্ষণাৎ নদী- 
গর্ভে ডুব মারে। এই কচ্ছপ বড়" মৎ্ভ্প্রিয়, ইহারা ছোট 
ছোট কুমীরের ছানা পাইলে তাহাকেও ধরিয়া! উদরপাৎ 
করে ॥ শীকার অথব| আজ্মরক্ষা করিবার সময় ইহার! তীরনৎ 
মস্তক ও গ্রীবা! সর্চালন করে। কাহাকে কামড়াইয়া ধরিলে 
শীত্র“স্হশড়ে না, দষ্টস্থ(ন ছিড়িয়া লইয়৷ ছাড়িয়া দেয়। এই 
নিমিত্ত সকলেই এই জাতীয় কচ্ছপদিগকে ভয় করিয়া থাকে। 
এদেশের লোকেরা বলিয়া থাকে যে একবার কচ্ছপ 
কামড়াইয়া ধরিলে মেঘ না ডাকিলে ছাড়ে না। এইজাতীয় 
স্ত্রীর সংখ্যাই অধিক, পুরুষের সংখ্যা অতি অল্প । আলোকে 
একবারে ৫*1৬০টি ডিম পাড়ে। স্ত্রীলোকের বক্সপান্ুসারে 
ডিমের কমিবেশী হয়। 


কচ্ছপ 


সমুদ্রকচ্ছপ--সমুদ্রগলে সম্তরণ জন্য এইপ্রাতীয় কচ্ছপের 
মতন্তের গ্তাঁয় ডানা আছে, এরূপ অপর কোনি জাতীয় কর্ণের 
নাই। ইহাদের অল্গপ্রত্যঙ্গ লিও সম্ভরণোপযোগী । ডিম 
পাড়িবার সময় ভিন্ন ইহার প্রায় তটে উঠে না। কেহ কেহ 
বলেন, ইহার! রাত্রিকালে নির্জন প্রান্তরে চরির! ব্রেড়ায়। 

সামুদ্রিক কচ্ছপের। কখন কখন তাহাদের প্রিয় পাত্বা- 
লতা খাঁইবার জন্ত উপকূলে উঠিয্না অনেকদূর পর্ষণস্ত গমন 
করে। ইনার! সমুদ্রের জলে নিষ্পন্দভাঁবে ভাসিতে থাকে, 
দেখিলেই মুত বলিয়া! বোধ হয়। সন্তরণে ইহারা বিশেষ পটু; 
সামুদ্রিক উদ্ভিদ্গণই ইহাদের প্রধান খাদ, তবে যে যে সামু 
দিক কচ্ছপের গাঁত্র হইতে কন্তরিকাঁর ন্যায় গন্ধ বাহির হয়, 
তাহারা ঝিণুকাদি ধরিয় খায় । 

ডিম পাঁড়িবাঁর সময় এই জাতীয় স্ত্রীগণ রািকাঁলে 


পুরুষকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র ছাড়িয়! অনেক দূরে কোন 


দ্বীপমধো বাঁলুকাময় স্থানে উপস্থিত হয়। বালির মধ্যে ছুই 
ফিট, একটি গর্ত করে, সেই গর্ভে এককালে ১**টি ডিম 
পাড়ে। এইরূপ ছুই তিন সপ্তাহ মগ্যে আরও ছুইবাঁর ডিম 
পাড়িয়। থাকে । ডিমের আয়তন ছোট ছোট গোলাকার, 
সর্ষের উত্তাপে ১৫ হইতে ২৯ দিনের মধ্যে ফুটিয়া থাকে । 
ডিম ফুটিলে প্রথমে সেই কচ্ছপশিশুর পৃষ্ঠাবরণ হয় না। 
তখন শ্বেতবর্ণ দেখায় । এই সময়ে ইহাদের দারুণ বিপদ্‌। 
স্থলে পঙ্গী, আবার জলে গিফ্কা গড়িবার সময় কুম্তীর ও 
সামুদ্রিক মত্ম্তগণ ইহাদিগকে* ধরিয়া খায়। অতি অল্প- 
সংখ্যক মার জীবিত থাকে । যে কয়টি বাচে, তাহারা সমুদ্র 
গর্ভে বদ্ধিত হইয়া! কালক্রমে বৃহদাঁকার প্রাপ্ত হয় । তখন এক 
একটি ওজনে ২* মণ পর্য্যন্ত হইয়া! থাকে । এই জাতীয় 
কচ্ছপ মানবজাতির অনেক উপকারে আসে। নানা স্থানের 
লোকের! ইহার মাংস খায়; বিশেষতঃ যেখানে কচ্ছপের 
খুব বড় খোলা পাওয়! যাঁয়। সেখানকার লোকের! এ খোলায় 
নৌকা কুটীর-আচ্ছাদন, গবাদির জাব দিবার পাত্র এবং 
অপর কয়েক প্রকার ব্যবহারের জিনিস নির্মাণ করে। 

এই জাতি প্রধানতঃ তিন শ্রেনীতে বিভভ্ত, উহা আরার 
৯১০ প্রকার। এই কচ্ছপ জাতির খোল! বা পৃষ্ঠার হইতে 
উৎকৃষ্ট কাচকড়া তৈয়ারী হয়। [ কাঁচকড়া দেখ।] 

ভগবান্‌ মন্থর মতে কচ্ছপ ভক্ষ্য-পঞ্চনখান্তর্গত। 
“শ্বাবিধং শল্যকং গোধা খর্ডাকৃর্মপশাংস্তথা। 
ভক্ষ্যান্‌ পঞ্চনখেঘাহরছু্রাংশ্চৈকতে। দত ॥* মনত ৫1 ১৮। 

বরাহমিহির কচ্ছপজাতির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন- 

*ন্ফটিকরজতবর্ণে৷ নীলরাীবচিত্রঃ 


[ ২১ ] 


কলসসদৃশমুর্তিশ্চারুবংশশ্চ কুর্তি । 
অরুণসমবপুবা সর্ষপাকারচিত্রঃ 
সকলবৃপমহত্বং মন্দিরস্থঃ করোতি ॥ 
অঞ্জনতূঙ্গশ্তামবপুর্ব। বিন্দুবিচিত্রোহব্যঙ্গশরীরঃ । 
সর্পশির! বা সৃলগলো! যঃ সোহপি নৃপাণাং রাষ্তরবিবৃদ্ধৈয ॥ 
বৈদূর্যাতিটস্থলকস্ত্রকোণে। 
গৃঢ়চ্ছিদ্রশ্চারুবংশশ্চ শস্তঃ | ৬ 
ক্রীন্ডাবাপ্যাং তোয়পুর্ণে মণৌ বা 
. কারধ্যঃ কুর্শো মঙগ লার্থং নরেন ৪ 
( বৃহৎসংহিতা ৬৪ 'অঃ) 
যে কচ্ছণের বর্ণ স্কটিক ও রজতের ন্যায়, দেহের উপর. 
লীলপন্মের মত চিত্রিত, যাহার মৃষ্তি কলশের স্থায়, পৃষ্ঠ 
মনোহর । অথবা! যে কচ্ছপের দেহ অরুণবর্ণ ও সরিষার 
ন্যায় চিত্রিত, এরূপ কচ্ছপ *বাটীতে রাখিলে রাজীর মহন্ত 
প্রকাশ করে। 

যে কচ্ছপের শরীর অঞ্জন ও ভূঙগগের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সর্ববাঙ্গে 
বিন্দু বিন্দু চিত্রবিচিত্র অথবা যাহার মাথা সাপের মত বা গলা 
স্থল, এরূপ কচ্ছপ রাজাদিগের রাষ্টরবৃদ্ধি করে। 

যে কচ্ছপ বৈদর্ধ্যবর্ণ, স্থংলকণ্, ব্রিকোণ, গৃঢ়ছিত্র ও 
সনোহর পৃষ্ঠপগুবিশিষ্ট, তাহ ক্রীড়াবাপী প্রভৃতি অথব। 
জলপূর্ণ কলসে মঙ্গলার্থ রাখিলে রাজাদিগের কল্যাণ হয়। 

বৈদ্যক মতে কচ্ছপ মাংসের গুণ,--বাযুনালক, শুক্র- 
বর্ধক, চক্ষুর হিতকর, বলবদ্ধক, মেধা ও স্থৃতিকাঁরক, 
শআোতঃসংশোধক, শোথদোষনাশক | ইহার চন্ধন পিত্তনাশক, 
পদ কফহারকণ ও ডিম্ব শুক্রবদ্ধক ও মধুর। 

২ অবতার বিশেষ, [কুর্ম দেখ |] ৩ নন্দীবৃক্ষ। ৪ কুবেরের 
নিধি বিশেষ । ৫ মল্লদিগের যুদ্ধকৌশল বিশেষ। ৬ বিশ্বা- 
মিত্রের পুত্র; হস্ছিিশে বিশ্বামিত্রের এই কয়েকটি পুজ্রের 
নামোল্লেখ আছে,_-দেবরাঁজ, দেবশ্রবা, কতি, হিরণ্যাক্গ, 
রেণুমান্‌, সাঙ্কতি, গালব, মুদ্গল, বিশ্রত, মধুচ্ছন্দা, প্রভৃতি, 
দেবল, অষ্টক, কচ্ছপ ও পুরিত। ৭ সর্পবিশেষ। 


কচ্ছপিক। (হ্বী) কচ্ছপ-স্বার্থেকন্-মতইত্বম্‌-টাপ্চ। ক্ষুদ্র 


গপিড়কাবিশেষ। প্রমেহরোৌগ হইতে উৎপন্ন হয়। স্ুশ্রুত 
মতে ইহার লক্ষণ, দাহযুক্ত ও কচ্ছপাকৃতি, কফ ও 
বাধু এই রোগের উৎপাদক । ভাবপ্রকাশ মতে ইহার 
চিকিৎস1,-এই রোগে প্রথমতঃ স্বেদক্রিয়! করিয়া, হরিদ্রা, 
কুড়, শর্করা, হরিতাল ও দারুহরিদ্রা পেষণ করিয়া গ্রলেগ 
দিবে। পাফিলে ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। 


কচ্ছগী (শ্রী) কচ্ছপ-ভীষ্‌ (জাতেরস্ত্ীবিষয়াদয়োপধাং। 


কচ্ছুর 


পা ৪1 ১।৬৩।) ১ কচ্ছপন্ত্রী। ২ পিড়ক। বিশেষ। 
[কচ্ছপিক দেখ।] ৩ বীণাবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম 
কাছুয়া সেতার, । ইছার খোল কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় 


চেপ্ট। বলিয়াই ইহার নাম কচ্ছপী বাকুন্ী বীণা । স্মিথ. 


সাছেবের মতে লায়ার, টেস্টিডে। ও*কচ্ছপী এই তিনই এক- 
জাতীয় যন্ত্র এখনকার যুরোপীয় গীটার যন্ত্রের সহিতও 
কচ্ছপীর অন্বেক সৌপসাদৃশ্ত লক্ষিত হয়। মুরোপীয় গীটার 
যন্ত্র আকৃতি পর্যালোচনা করিলে কচ্ছপী হইতেই গীটারের 
স্থষ্টি বলিয়া সহজেই স্বীকার করাযায়। জন্দমণ জাতীয়েরা 
গীটারকে এজতার, নামে ব্যবহার করেন, উহা কচ্ছপীর 
অব্ধবভেদ মাত্র। [সেতার দেখ।] সরস্বতী বীণ!। 

কচ্ছরুহ। ত্ত্রী) কচ্ছে রোহতি, কচ্ছ-রুহ*ক-( ইগুপধজ্ঞা 
প্রীকিরঃ কঃ। পা ৩। ১। ১৩৫।) টাপ। দুর্ববা। ( কচ্ছরুহা 
স্ত্রী দর্বায়াম। শব্দান্ধি।) « 

কচ্ছ1 (স্ত্রী) কচং পশ্চাত্প্রদেশং ছাদয়তি, কচ-ছদ্‌-ণিচ -ড- 
টাপ্‌। ১ পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল। ২ কাছা। ৩ ঝিঝি'- 
পোকা। ৪ বারাহী। 

কচ্ছাল, বঙগদেশের অন্তর্গত ,বরদদেশের মধ্যবর্তী একটি 
প্রাচীন গ্রাম। (ত্রঙ্গথণ্ড ১৯। ৫৫) 

কচ্ছাঁটিকা (ত্ত্রী) কচ্ছএব-বাছুলকাৎ অটন্-স্বার্থে কন্‌- 
টাপ্চ।॥ কচ্ছ, কাছ!। 

কচ্ছু (ক্র) কষতি দেহং, কষ-উ ছান্তাদেশস্চ ( কষেস্ছস্চ। 
উপ ১।৮৬। পৃষোদরাদিত্বাৎ হম্বঃ। ) ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্তর্গত রোগ- 
বিশেষ ; খোষ বা পাচড়া। মাধবনিদানোক্ত ইহার লক্ষণ,-_ 
কু, দাহ ও শ্রাবধুক্ত সুঙ্ব সগ্ বহুসংখ্যক্র যে পিড়ক। হয়, 
তাহাকে পাম! কছে;,হস্তদ্বয় ও পাছায় তীব্রদাহযুক্ত যে 
পাম] উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম কচ্ছু। 

ইহার চিকিৎসা--১। সোমরাজটিছা লকা হন্দ। চাকুন্দ।, 

হরিদ্রা ও গণিয়ারি প্রত্যেক নমভাগ দধির মাত ও কাজির 
সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে । ২। বাসকের কচিপাতা 
ও হরিদ্রা গোমুত্রে পেষণ করিয়। প্রলেপ দিলে তিন দিবসেই 
কচ্ছুরোগ বিনষ্ট হয়। ৩। হরিদ্রা পেষণ করিয়া দুই পল 
গোমৃত্রের সহিত পান করিবে। ৪ | হরীতকী গোমূত্সে সিদ্ধ 
করিয়! ভক্ষণ করিবে । ৫। আকন্দ পত্রের রস ও হুরিদ্রা কহ 
সগ্থ সর্ষপতৈল পাক করিয়া মর্দন করিবে। ৬। চতুণ্ডণ 
দুর্বার রসে তৈল পাক করিয়া সেবন করিবে । (চন্রদত্ত)। 

কচ্ছুত্ী (ত্ত্রী) কচ্ছুং হস্তি কচ্ছু-হন্টক্‌ (অমমুষ্য কর্তৃকে চ। 
পা ৩। ২। ৫৩1) ভীপ,। ৯ পটোল। ২ বণিক্‌ দ্রব্যবিশেষ। 

কচ্ছুর (জি) কচ্ছ,রভাত্তি, কঙ্ছ,-র হন্থস্ঠ ( কচ্ছ,। হশ্বত্ব্চ। 


[ ২২ ] 


কজিঙ্ৰ 


পা ৫।২।১০৭ কাশিকা ৩।) ইতি র। ১ কচ্ছুবোগধুক্ত। 
২৫পরস্ত্রীগামী। ৩ পামর। 

কচ্ছুর| (ভ্ত্রী) কচ্ছুং কণ্ুং রাতি দদাতি কচ্ছু-রা-ক 
(আতশ্চোপলর্গে। পা ৩।১। ১৩৬।) টাপ।॥ ১ শৃক- 
শিশ্বী। ২ ছুরালভা ।৩শঠী। ৪ যবাস। ৫ গ্রাহিণী, ক্ষীর 
বৃক্ষ। ৬বেহা সত্রী। 

কচ্ছ,রাক্ষন তৈল (ক্লী) ভাবপ্রকাশোক্ত কচ্ছরোগ- 
নাশক তৈলবিশেষ। ইহার গ্রস্ত প্রণালী, অনিল 
/৮ সের, কন্কার্থ মনঃশিলা, হরিতাল, হীরাঁকষ, গন্ধক, 
সৈন্ধব, স্বর্ণক্ষীরী, পাষাণভেদী, শুষ্ী, কুড়, পিপ্ললী, বিষ- 
লাঙ্গলা, করবীর,-চক্রমর্দ, বিড়ঙ্গ, চিতা, দস্তী ও নিমপাতা, 
প্রত্যেক এক তোলা । আকন্দের আগ ও সিজের আঠা, 
প্রত্যেক এক পল। গোমৃত্র ৬ যোল দের । মৃদু অগ্নি- 
উত্তাপে পাক করিয়! গাত্রে মর্দন করিলে, ছুঃসাধ্য কচ্ছ,, 
পামা, কু ও অন্যান্য চর্মরোগ এবং রক্তর্দোষ নষ্ট হয়। 

কচ্ছুমতী (স্ত্রী) কচ্ছ,ঃ সাধনত্বেন অস্তান্তাম্‌, কচ্ছ-মতুপ্‌- 
ডীপ্‌। ১ শৃকশিশ্বী, আলকুশী। ২ কচ্ছ,রোগযুক্তা স্ত্রী 

( কচ্ছমতী শৃকশিষ্বযাং কচ্ছযুক্তে তু বাঁচ্যবৎ। শব্দান্ধি।) 

কচ্ছ (স্ত্রী) কষতি ছিনন্তি দেহম্‌, কষ-উ, ছান্তাদেশশ্চ 
( কষেস্ছশ্চ । উপ ১। ৮৬।) রোগবিশেষ। [ কচ্ছু দেখ।] 

কচ্ছেটিক। (ভ্ত্রী) কচ্ছ-অটন্.বাছুলকাৎ কন্-অত ইত্বং- 
টাপড, (পৃষোদরাদিত্বাৎ ) ওকারাদেশঃ। কচ্ছ, কাছ।। 
(কচ্ছা কচ্ছোটিক! কক্ষা পরিধানাপরাঞ্চলে । হেম ৩। ৩৩৯) 

কচ্ছোর (ক্লী) কেন শিরস! চ্ছ্য্যতে লিপ্যতে, ক-চ্ছ,র-ঘএ। 
শটী। 

কচ্লান (দেশজ ) ১ ধোৌঙকর1। ২ বারম্বার এক কথ বলা। 

কচল। (দেশজ ) ধোৌতবস্ত। 

কী (স্ত্রী) কচু-ডীপ্‌। কচু নামক কন্দবিশেষ | 

কজ (ব্লী) কে জলে জায়তে, ক'্জন্নড । কমল, পদ্ম । 

কজিউঘ'পেং) মহাভারতোক্ত ভারতের প্রাচীন জনপদবিশেষ। 
(ভী্মপর্ব্ব )। পিংহলীদিগের ধর্মমগ্রস্থে এই স্থান “কজজ্ঘেলে 
নিয়ঙ্ৃমে” নামে উক্ত হইয়াছে । চীনপরিব্রাজজক হিউএন্- 
সিয়ং *কি-চ-হো-থি-লে।” (কজুঘীর বা কজিজ্ৰর ) নামে 
এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন-. 
এই জনপদ প্রায় ২,৬*লি (দেড় শত ক্রোশ) এখানকার 
ভূমি সমতল, উর্বর1, যথারীতি কর্ধিত হয় এবং এখানে 
যথেষ্ট শম্ত জন্মে। আবহাওয়া--গরম; খধিবাসীর। সরল, 
তাহার! বিদ্য। ও বিষ্বানের আদর করিয়া থাকে । এখানে 
৬।৭টি বৌদ্ধ সঙ্বারাঁম এবং দশটি (হিন্দুর) দেবমন্বির আছে, 


কজ্জল 


অনেকে দেবতাদর্শনে আসিয়া থাকে । কয়েক শত বর্ষ হুইল, 
এখানকার রাজার মৃত্যু হয়,তৎপরে*নিকটম্থ বধজ্যের 
অধীনে শাপিত হইত। নগর সকল উচ্ছন্ন হইয়াছে, অধি- 
বাসীর অনেকে আশে পাশে গ্রামমধ্যে ছড়াইয়া আছে। 
এই জনপদের দক্ষিণ প্রীস্তে অনেক বন্য হস্তী বাস কলে। 
উত্তর সীমাতে গঙ্গার নিকটে একটি অত্যুচ্চ ঘৃহৎ ইষ্টক ও 
প্রস্তর নির্শিত মন্দির আছে, ইহ! অসামান্য শিল্বনৈপুণ্যে 
বিভূষিত। ইহার চারিদিকে সিদ্ধগণ, দেবগণ ও বুদ্ধগণের 
মৃত্তি খোদিত আছে ।” 
চম্প! হইতে ৯২ মাইল দূরে এখনও কমের নামে একটি 
গ্রাম রহিয়াছে, অনেকে এই অঞ্চলে কজিজ্বের অবস্থান 
সম্বন্ধে মত দিয়া থাকেন। 
কজ্জল (ব্লী)কুকুৎসিতং জলং অন্মাৎ। কুৎসিত চক্রঃস্থ: 
দূষিতং জলং দূরীতৃতং ভবত্যম্মাৎ, বহুত্রী, কোঃ কদাদেশঃ। 


অঞ্জন, কাজল । ইহার অপর সংস্কৃত নাম লোচক । আয়ুর্বেদ 


মতে নেত্ররোগে উপকারপ্রদদ কতিপয় কজ্জল ব্যবহৃত 
হয়, তাহা! এইরূপ--.১। ব্রিফলার জল, ভীমরাজের রস, 
শু'টের কাথ, মধু, স্বত, ছাগমুত্র ও গোমুত্র, এই সকল দ্রব্য 
৭বার সীল নিষিত্ত করিয় চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষের জ্যোতি 
বৃদ্ধি হয়। 

২। ব্রিফলার জল, তীমরাজের রস, ত্বত, বিষকল্ক, 
ছাগতুগ্ধ, মধু, এই সমুদায়ে প্রত্যহ এক খণ্ড উত্তপ্ত সীসা 
নিষিক্ত করিবে; এইরূপ ৭ বার করিয়! পরে এঁ সীসাদ্বার! 
শলাক! প্রস্তত করিয়। প্রাতে অঞ্জনের সহিত প্রয়োগ করিলে 
বিবিধ নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। 

৩। ডুমুর কাটের পাত্রে তেতুল পত্রের রস রাখিয়া 


তাহাতে কু'চের মূল ও সৈন্ধব লবণ মর্দন করিবে, পরে এ. 


চর্ণের সহিত মমাচুর্ণ মিশ্রিত করিয়৷ অঞ্জন দিলে কাচ, 
অন্ধ ও অর্জন প্রভৃতি নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। 

৪1 মঞ্রিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও টন্ধব লবণ একত্রে চূর্ণ করিয়া, 
চক্ষে অঞ্জন দিলে তিমির রোগ নষ্ট হুয়। 

৫। বেণামূলের ক্বাথে সৈদ্ধব মিশ্রিত করিয়! ছাঁকিয়! 
পুরর্বার পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে নামাইয়! ঘর্ত ও মধু- 
সংযুক্ত করিবে, ইহার জঞ্জনে সর্বপ্রকার তিমির রোগ নষ্ট হয়। 

[ অঞ্জন দেখ। ] ২ কৃষ্ণবর্ণ কাল। ৩ (পুং) (কুৎ- 
সিতমপি দ্রব্যজাতং লতাগুল্মাদিকং জালয়তি জীবয়তি, বর্ষ- 
ণেন ইতি শেষঃ কু-জলপিচ -অচ.-হন্বঃ, কদাদেশশ্চ। ) 
মেঘ। ( কজ্জলত্ত পুমান্‌ মেঘেইঞনেপি চ। শবাফি।) 
৪ কাঁমরূপের অন্তর্গত পর্বতবিশেষ। (কালিক1 পু) 


[ ২৩ ] 


কঞ্চটাবলেহ 


কজ্জলধবজ্জ ( পুং) কজ্জলং ধ্বজইব যস্ত, বহুত্রী। প্রদীপ- 
শিখা। (প্রদীপঃ কজ্জলধবজঃ। হেম ৩। ৬৮৬।) 

কজ্জলরোচক (পুং ক্লী) কজ্জলং রোচয়তি, কঙজ্জল-রুচ- 
ণিচ.অচংস্বার্থে কন্‌। দীপাধার, দেরকো, পিলশুজ । 
ইহার সংস্কৃত পর্যযান-__কৌমুদীবৃক্ষ, দীপবৃক্ষ, শিখাতর, 

১ দীপধ্বর্জ ও জ্যোৎগাবৃক্ষ।  (কজ্জলরোচকোহত্ত্রী দীপ- 
বুক্ষকে। শবান্ধি।) 

কজ্জলা (স্ত্রী) মতস্তবিশেষ, (০/1)1101005 80618) ইহার 
সংস্কৃত পর্যায়, কজ্জলী ও অনগ্ড1। 

কজ্জলি্ত (ত্রি) কজ্জলং জাতমন্ত, কজ্জল-ইতচ ( তদশ্ু 
ংজাতং ঠারকাদিভ্য ইতচ। পা! ৫1২। ৩৬।) যা! 
কাজল কর$ হইয়াছে । | 

কজ্জলী (ভ্ত্রী) কজ্জলমিবাচরতি, কজ্জল-ক্কিপ্‌-€ নাম ধাতু) 
অচ-ভীষ চ। মিশ্রিত গারদ ও গ্ধক। সাধারণতঃ 
কজ্জলীসমপরিমাণ পারদ ও গন্ধক একত্রে খলে মর্দন করিয়া 
প্রস্তুত করিতে হয়, পারদ গন্ধকে মিশিত হইলেই কাল 
হইয়া! উঠে, পরে স্ুচিকণ হইলেই ব্যবহারোপযোগী কজ্জলী 
পরস্তত হয়। ওষধবিশেষে দ্বিভাগ গন্ধক দ্বারাও কঞ্জলী 
প্রস্তুতের উপদেশ আছে । 

ক্জ্জলীতীর্ধ (ক্লী)কাজল। [ কজ্জল দেখ। ] 

কঞ্চট (ক্লী) কঞ্চতে দীপ্যতে, কচি-অটচ.। জলঙ্গ শাক- 
বিশেষ, কীচড়।। ইহার সংস্কত পর্য্যায়--জল্ভূ, লাঙ্গলী, 
শারদী, তোয়পিপ্ললী, শকুলাদনী ও জলতুলীয়। ভাব- 
প্রকাশ মতে ইহার গুণ--শ্রেম্মকারক, ধারক, শীতল, পিস্ত 
ও রক্তনাশক»লঘ্ু, তিক্ত ও বাধুনাশক। 

কঞ্চটাদ্দি (ব্লী) অতীসার রোগাধিকারের বৈদ্যেকোক্ত 
পাচনবিশেষ। কাচড়াপত্র, নাঁড়িমপত্র, জামপত্র, পানিফল 
পত্র, বালা, সুখ] &ট শুট, প্রত্যেক ২ তোল! /1০ অর্ধীসের 
জলে সিদ্ধ করিয়। %* অর্ধপোয়া থাকিতে ছাবিয়া সেবন 
করিলে অতিবেগবান্‌ অতীসারও রুদ্ধ হয়। (চক্রদত্ত।) 

কঞ্চটাবলেহ (পুং) বৈদ্যেকোক্জ অতীসারাদি রোগাধি- 
কারের ওষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_. 
কাচড়াদাম /১ সের, তালমুলী /১ সের, ১৬ সের জলে সিদ্ধ 
করিয়। /৪ সের থাকিতে নামাইপন ছাঁকিয়! লইবে, এ কাথে 
চিনি /১ সের দিয়া পাক করিবে? চতুর্থাংশ অর্থাংসিকি 
তাগ অবশিষ্ট থাকিতে, তাহাতে বরাক্রাস্তা, ধাইফুল, আক- 
নাদি, বেলগু'ট, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইচ, যবক্ষার, সচল- 
লবণ, রসাঞ্জন ও মোচরস ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোল! 
নিক্ষেপ করিবে।, পাকশেষে শীতল হইলে মধু /* এফ 


কঞ্চুকী 


পোয়। মিশ্রিত করিবে । দোষ, বল ও কাল বিবেচনা পূর্বক 
মাত্রানুসারে প্রয়োগ করিলে, ইহ! দ্বার! অতীসার, সংগ্রহ, 
গ্রহণী, অগ্লপিত্ত, উদররোগ, কোষ্ঠজ বিকার, শুল ও অরুচি 
নিবারিত হয়। 
কঞ্চড় (পুং) কঞ্চতে শোভতে, কচি-অড়ন্‌, ইদিত্বায়,ম্‌। 
কাচড়াবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়--কঞ্চট, কণচ, ক্রম 
ও অধুপ। 
কঞ্চার (পুং) কং লং চারয়তি রশ্মিভিরিতি শেষ: ; ক-চর- 
ণিচ-অচ। হ্ুর্য্য। (কঞ্চারস্ত্র পুমান্‌ রবৌ। শববান্ধি।) 
কঞ্চিকা (স্ত্রী) কঞ্চতে ৰেণো প্রকাশতে, কি-ঘল্‌-টাঁপ, 
ত্বর্থ। বংশশীখা, কর্ধী। ইহার সংস্কৃত্ত পর্যযাঁয়,-_ 
কুঞ্চিকা, ধূষু ও ক্ষুদ্রক্ফোট | 
কঞ্ধী (ভ্ত্রী) কঞ্চীতে বেণৌ প্রকাশতে, কচি-অচ.-ইপদিত্বাং- 
নুম্ভীপ । বংশশাখা। « 
কঞ্চুক (পুং) কঞ্চতে সর্বশরীরে দীপ্যতে, কচি'বাহুলকাৎ 
উকনৃ্-ইদিত্বাৎ হুম্‌। ১ সর্পত্বক্‌, সাপের খোলস্‌। ২ 
বর্ধ।। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়_-বারবাণ ও বাণবার। ৩ 
স্রীলোকের বক্ষআবরণ, কাচুলি। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়-_ 
চোল, কঞ্চুলিকা, কুর্পাসক ও অঙ্গিকা । 8 পুজাদির জন্মোত- 
সবাদি উপলক্ষে প্রভুর অঙ্গ হইতে বলপুর্ব্বক ভূত্যের €্য 
বস্ত্র গ্রহণ করে। 
( কঞ%চকে| বারবাঁণে স্তান্সিদ্োকে কবচেইপি চ।' 
বর্ধাপকগৃহীতাঞ্গ স্থিতবস্ত্রে চ চোলকে। মেদিনী। 
৫ বশ্ডরমাত্র। 
( “দেবাংশ্চ তচ্ছাসশিখাহতপ্রভান্‌।. 
ধৃত্রান্বরঅ্ণ্বরকঞ্চকাননান্ ১ ভাগবত ৮। ৭1১৫1) 
৬ জামা। | 
কঞ্চুকালু (পুং) কঞ্চকো হন্তাস্তি, ্টক-আলুচ | সর্প। 
( কঞ্চকালুঃ প্ূমানহৌ । শব্ান্দি।) 
কঞ্চুকী [ন্‌] (পুং) কঞ্ুকো ইস্থ্যন্ত, কঞুক-ইনি। ১ রাঁজাদিগের 
অন্তঃপুররক্ষক; ভরত মতে ইহার লক্ষণ, বিবিধ গুণশালী। 
“আন্তঃপুরচরে। বৃদ্ধে। বিপ্রোগুণগণান্থিতত। 
সর্বকার্ধ্যার্থকুশলঃ কণুকীত্যভিধীয়তে |” 
সর্বকাধেযে দিপুণ, অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ বিপ্রকে কঞ্চুকাণ 
কছে। ইহার সংস্কৃত পর্যযার,_-সৌবিদল্ল, স্থাপত্য, ও সৌবিদ। 
২ যব। ৩ ছোলা । ৪ সর্প। ৫ লম্পট। ৬ জোগক বৃক্ষ। ৭ 
আবদ্ধকবচ, বর্শিত,বক্তি। 
কঞ্চকী (ন্ত্রী) কঞচতি রোগাদিকমুপশময়তি, ফঞচ-ণি5.- 
'থাছলকাৎ উঞ্কন্‌-ডীব,। ১ উধধিবিশেষ | ২ ক্ষীরীশবৃক্ষ। 


[২৪ ] 


পপ 


কঞ্জার 


কঞ্চুলিকা (স্ত্রী) কঞ্চতে অঙ্গানি আবৃগোতি, কচি-উলচ্‌ 
ডীষ-স্বার্থে কন্‌, হন্বঃ টাপ্চ। কীচলি। ("তবং মুগ্ধাক্ষি 
বিনৈব কঞ্চুলিকয়া ধৎসে মনোহারিনীম্।” অমরুশতক 1) 
কঞ্চল (ক্লী) কচি-উলচ.। স্ত্রীদিগের অলঙ্কারবিশেষ। 
কগ্জ। পুং) কে জলে শিরসি চ জায়তে, কম্.জন্-ড | ১ ব্রচ্ষ!। 
২ কেশ, চুল। ৩ (ক্লী) অমৃত।৪ পদ্ম। 
(কঙ্গঃ কেশে বিরিক্ষৌ চ কঞ্জং পীযুষপল্সয়োঃ | মেদিনী।) 
কগ্তক (পুং) কগ্ততে বাক্যমুচ্চারক্মিতুং শরোতি, কজি-থল্‌। 
পক্ষিবিশেষ, ময়না । 
কগ্জগিরি | কামরূপের সীমান্ত পর্বতবিশেষ । 
“উত্তরস্তাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াত্ত, পশ্চিমে । 
তীরথশ্রেষ্ঠাদিক্ষুনদী পূর্বস্তাং গিরিকন্তাকে ॥* 
যোগিনীতন্ত্র ১১ পটল । 
কঞ্জকী (ন্ত্রী) কগ্জক-ডীপ্‌। ময়ন1। 
কণ্ত্রীজ (পুং) কঞ্জাৎ বিষ্ঠোর্নাভিপদ্ম(ৎ জাতঃ, কঞ্জ-জন-ড | 
ব্রঙ্গা। ভাঁগবতে ব্রহ্মার নাভিপদ্ম হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধে 
এইরূপ বর্ণিত আছে,_মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্ধাণ্ড জলময় 
হইলে, বিষু। সমুদায় আপনাতে লীন করিয়া জলশায়ী 
হইয়া রহিলেন। এইরূপে সহস্র চতুযু'গ অতীত হওয়ার পর 
তিনি স্বেচ্ছায় নাভি হইতে একটি পল্পকোষ উৎপাদন 
করিলেন, তাহা হইতে স্বয়স্ত, ব্রহ্মা! আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
(ভাগ, ৩।৩। ১৯।) ২ কাম। 
( কঞ্জঞে ব্রদ্মকাময়োঃ। শবাাকি।) 
কপ্জন (পুং) কং স্থখং জনয়তি, কম্-জনি-অপ। ১ কনপ। 
২ পক্ষীবিশেষ, ময়না। (কঞ্ণনস্ত পক্ষিভেদে কামেহথ। 
শবাব্ি। ) 
'কগ্ুনাঁভ (পুং) কপ্রং পদ্মং নাভৌ অন্ত, কঞ্জনাভি সংজ্ঞায়াং 
অচ। বিষু। (গবজ্োদং স্বেন রূপেণ কঞ্জনাভন্তিরোদধে।” 
ভাগবত ৩। ৯। ৪৪1) 
কঞ্জর (পুং) কংজলং জুণাতি আকর্ষতি জারয়তি বা, কম্‌- 
কজি-অরন্। ১ সুূর্ধ্য। ২ব্রঙ্গা। ৩ উদর। উহস্তী। ৫ ময়ুর। 
৬ অগন্ঠযমুনি। ৭ আকন্দগাছ। 
কঞ্জল নং) কঞ্জতে পঠিতুং শরো!তি কজি-কলচ্। মান- 
পঙ্ষণী, ময়না । ( কঞ্জলঃ পুমান্‌ পঙ্গিভেদে। শবাব্ধি। ) 
কঞ্জলতী! (স্ত্রী) লতাবিশেষের নাম 
04078,0188110)8 ) 
কঞ্জার (পুং) কং জলং জারয়তি, কম্‌-ভূ-শিচ..অগ,। কজি- 
আরন্‌ বা ( কপ্রিমৃদ্ধিভ্যাং চিং। উপ. ৩। ১৩৭1) ১ুর্যয। 
২ ব্রঙ্গা। ৩ অগন্তযমূনি। ৪ হস্ী। ৫ মযুর।৬ ব্যঞ্জন। 


চাই 
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কটি 


কঞ্জিক! (স্ত্রী) কঞ্জতে ভূমিং ভিত্বা। উৎপদ্যতে, ক্ি-ঘ,ল্‌- 
টাপ্‌ইত্বঞ্চ। ব্রাহ্ষণযন্টিবৃক্ষ, বামূনহাটা। 
কঞ্জিয়। | মধ্য প্রদেশের সাগর জেলার উত্তর ্রন্তস্থিত একটি 
প্রাচীন নগর। পুর্বে এই স্থান বুন্দেলাদিগের অধিকারে 
ছিল। তৎ্কালে এখানকার শাসনকর্তার করপাড়নে গ্রজা 
মাত্রে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল। এখন এই স্থানের অবস্থা 
ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। * 
এখানকার প্রথম বুন্দেল শাননবর্তী দেবীসিংহ, তাহার 
পুক্র শাহজী নগরের নিকটে পাহাড়ের উপর একটি হর্গ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন, এই ছুর্গ চতুকষ্কোণাকার, চারি পার্খে 
৪টি গড়বাটা এখন ভর্রপ্রায় পড়িয়া আছে। 

১৭২৬ থুঃ, কুর্ব্বাইয়ের নবাব হসন-উল্লা খ। শাহঞ্জীর 
ংশধর বিক্রমাদিত্যকে কর্গিয়। হইতে তাড়াইয্বু। দেন। 
বিক্রমাদ্দিত্য পিপ্রাসি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই গ্রামে 
তাহার বংশধর অমুতসিংহ ১৮৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত নিষ্কর পঞ্চঃ 
গ্রামের আয়ে জীবিক1 নির্বধাছ করিতেছিলেন। 

১৭৫৮ খৃঃ, পেশোবার প্রতাপে হসনউল্ল! বিতাড়িত 
হইলেন। পেশোবা আপন প্রিয় কর্মচারী খগুরাও ত্রিশ্বককে 
এই নগর অর্পণ করিলেন। ১৮১৮ খুঃ, থগুরাওয়ের 
উত্তরাধিকারী রামচন্দ্র বল্পাল পেশোবাকে কণ্জিয়৷ ও মলহার- 
গড় ছাড়িয়া! দিয় তৎপরিবর্তে ইতাব। লইলেন। এই বর্ষে 
বুটাণ গবর্ণমেন্ট এই নগর সিন্ধিয়াকে প্রদান করেন। 
সাঁতান্ন সালের বিদ্রোহের সময়ে এখানকার বুন্দেলেরা অমৃত- 
পসিংহকে আপনািগের প্রকৃ্ণ শাসনকর্তা বলিয়া ঘোষণ! 
করিয়াছিল। কিন্তু অমূতসিংহ অন্ন দিন মধ্যেই অপমানিত 
হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বুন্দেলাগণ নগর 
লুটপাট করিতে লাগিল। এই সময়ে সার হিউগ্‌ রোঙ্গ 
সসৈন্যে বুনেলাদিগের বিপক্ষে অগ্রসর হন। ইংরাজ 
সেনাপতিষ্ষ আগমনবার্ধ৷ পাইয়। বুন্দেলাগণ ছড়ভঙ্গ হইল। 


১৮৬০ খৃঃ, এই নগর বৃটাশ গবর্ণমেণ্টের তবধীন সাগর 


জেলার সামিল হইল। 


অক্ষ! ২৪*২৩৩০ উঃ, এবং ৭৮১৫ পুর্ব দ্রাঘিমায় 


অবস্থিত। টির 
কট (পুং) ফটতি মদবারি বর্ষতি, কট.অচ.। ১ হম্তীর গণস্থল। 
(*্মন্দস্তিনঃ কটকটাহতটং মিমঙ্ক্ষো 21” শিশুপা*। ) 
২ কটিদেশ। ৩ কটিদেপের পার্খস্থ স্থান। ৪ মীছ্র | ৫ দরমা। 
৬ তৃণবিশেষের দ্বার। নির্মিত দড়ী, এই দড়ীর দ্বারা মরাই 
বেষ্টন কর! হয়, ইহার সাধারণ নাম 'বড়”। ৪ তৃণাদি নির্শিত 
প্দ1। ৫ তৃপার্দ নর্দত আমন। ৬ তত্ত]। ৭ অভতিশয়। 


[১২৫ ] 


কটক 


৮শর। ৯ সময়। ১৯ তৃণ। ১১ শব। ১২ শবরথ | ১৩ ওষাঁধ- 
বিশেষ । ১৪ শ্মশান। ১৫ রাক্ষলবিশেষ । ১৬ (তরি) কটয়তি 
প্রকাশয়তি ক্রিয়াং, কট্‌-ণিচ.অচ. | ক্রিয়াকারক | ১৭ পাখ। 
খেলিবার উপকরণবিশেষ। 

("ত্রেতাহৃতসর্ধন্বঃ পাবরপতনাচ্চ শোধিতশরীরঃ। 


* নপ্দিতদশিতমার্গঃ কটেন বিনিপাতিতো যামি।” মৃচ্ছক*।) 
*“কটক (পুং ক্লী) কটাতে নির্গমাতে অন্মাৎ নির্বরিণযা দিষ্চিঃ) 


কট্-বুন্‌ (কঞাদিভাযঃ সংজ্ঞায়াং বুন্‌। উণ্‌ ৫। ৩৫) ৮ পর্বতের 
মধ্যদেশ) ইহার সংস্কৃতপর্ধ্যায়, নিতম্ব ও মেখল1। ২ বলয়। 
৩চক্র। ৪ হপ্তিদন্তের ভূষণ। ৫ সৈন্ধবলবণ। ৬ রাজধানী । 
৭ পৈ্ত। ৮ নগরী। ৯ শিবির, যেখানে নৈগ্তগণ সন্লিবেশিত 
হয়। ১০ সানু, পর্বতের সমতল ভূমি। ৃ 


কটক। উডিব্যা প্রদেশের মধ্য জেল1।, অক্ষ" ২০১ ৫০৮ 


ও ২১* ১০ ১০% উঃ মধ্যে এবং দ্রাঘি ৮৫*৩৫ ৪৫৩ ৮৭* 
পৃঃ মধ্যে অবস্থিত । তূমিপরিমাণ ৩৮৫৮ বর্গমাইল । 
সীমা--কটকজেলার উত্তরপীমা! বৈতরণীনদী এবং 
ধামরানদীর মোহান1; দক্ষিণে পুরী জেল!) পুর্বে বঙ্গোপ- 
সাগর এবং পশ্চিমে উড়িষ্যার অদ্ধপ্বাধীন করদরাজ্যমূহ। 
এই জেল! ৩ প্রধান ভূভাগে বিভক্ত । ১-_সমুদ্রের ধারে 
জল] ও জঙ্গল ৩ হইতে ৩০ মাইল পর্যযস্ত বিস্তৃত। এখানকার 


৩৩০ 


জঙ্গল ভূভাগ অনেকট। সুন্দরবনের জঙ্গলাদির স্ায়, কিন্ত 


গঙ্গতটের বনশোভ1 যেমন দর্শকের নয়নপ্রীতিকর এখানে 
তাহার অভাব আছে। রর 

২__শন্তশ্তামল ধান্তভৃমি, এই ভূভাগের একদিকে 
সমুদ্রতট এবং অপরদিকে গিরিমালা, ইহা প্রায় ২০ ক্রোশ 
বিস্তৃত। এই ভূমিখণ্ডে অপর্ধ্যাপ্ত ধান্ত উৎপন্ন হইয়! থাকে । 
ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে তাল, তমাল 'আাত্ত্র, খণ্খুর প্রভৃতি গাছও 
বিস্তর জন্মে। 

৩-_পার্বতীয় ভূভাগ ) ইহা! কটকজেলার পশ্চিম প্রান্তে 
পশ্চিমপ্রান্তে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় । 
গদ, তসরকীট, 


অবাস্থত। 
এই ভূভাগ হইতে শালতক্তা, লাক্ষা, 
মৌচাক, শণ প্রভৃতি পাওয়া যায়। 

এখানকার পাহাড়গুলি ছোট ছোট, সর্বোচ্চ শিখর ২৫০ 
ফিটের বেশী নয় বটে কিন্তু প্রায় নকলগু'ল হিন্দুদিগের অ.ত 
পবিত্র দেবস্থান বলিয়! অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ হইয়া 
আমিতেছে। 

কটকের পহাড়ের মধ্যে এই কয়টি প্রধান-_ 

আসিয়া পাহাড় (আলমগীর )--এই পাহাড় অনেকট! 
জায়গা যুড়িয়। আছে, ইহার প্রাচীন নাম চতুষ্পীঠ। পুর্বে 


কটক 

এখানে নানাস্থান হইতে হিন্দুগণ তীর্থ করিতে আমিতেন। 
ইহার ঢারিটি বড় শুঙ্গ, তন্মধ্যে একটি বিরূপ নদীর দিকে, 
তাহার বর্তমান নাম আলমগীর, এই শৃঙ্গের উপর একটি 
উচ্চ মস্নিদ আছে । ১৭১৯-২০ খৃঃ অঃ, উড়িষ্যার শাসন. 
কর্তা মজা উদ্দীন এই অস্জিদ নিন্মীণ করিয়াছিলেন। এই 
মস্নজদ্‌ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যানও প্রচলিত আছে--, 

"একদিন মুহুদ্ষদ ব্যোমপথে যাইতেছিলেন, সঙ্গে তাহা 
দলবলও ছ্িল। নেমান্জের সময়ে সকলে নল্তিগিরি শৃঙ্গে 
নামলেন। গিরিশ্ঙ্গ দুলিতে লাগিল, তাহাদিগকে ধারণ 
করিতে সমর্থ হইল না। তখন মুহঙ্ধদ নল্তিগিরিকে অভি- 
শীপ. করিয়া! এখন যেথানে মস্জিদ্‌ আছে, সেইখানে আসিয়। 
অবস্থান করিলেন। যেখানে মুহক্ষদ নেমাজ করিয়াছিলেন, 
এখনও তথায় ঠ্রোহার পদচিহ একখানি প্রস্তরের উপর 
রহিয়াছে । পূর্বে এখানে জল পাওয়। যাইত না, মুহহ্ধদ 
আপন বষ্টি দ্বারা আঘাত করিবামাত্র শ্বচ্ছসলিল গ্রাতবণ 
উৎপন্ন হইল। মুসলমান যাত্রীগণ পদচিহ্ব ও সেই প্রবণ 
এখনও দেখিতে গিয়া থাকেন। ম্ুজাউদ্বীন্‌ কটকে আসি- 
বার কালে ইরাকপুরে শিরির স্থাপন করেন । এই স্থান হইতে 
তিনি গিরিশৃঙ্গোথিত মেমাজের ধ্বনি শুনিতে পান। তাহার 
অন্ুচরবর্গ নেমাজ গুনির1 অধীর হইয়! উঠিল, সকলেই গিরি- 
শৃঙ্গাতিমুখে যাইতে চাহিল। কিন্তু সুজা নিষেধ করিয়া 
বলিলেন, যদি আমর! উপস্থিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি, 
তবে ফিরিবার সময়ে সকলে এগিরিশূঙ্গে গিয়া নেমাজ 
করিব। নুজাউদ্দীনের জয় হইল, তিনি সসৈন্ঠে শৃঙ্গোপরি 
আসিয়া নেমাজ করিলেন । এইখানে তিনি সুন্দর মস্জিদ্‌ 
নির্মাণ করাইয়া! দেন।” ূ্‌ 

হিন্দুর! এই শূঙ্গকে ঘগুপ বলিয়া! থাকেন। শূর্গের নীচেই 
মগ্ডপগ্রাম, অতিপ্রাচীনকালে এখানে হিচ্ছুর মগ্যজ্ঞ 
করিতেন । 

উদয়গিরি-_আপগিয়! গিরিমালার ৪টি শৃঙ্গের মধ্যে উদয় 
গিরিশ একটি। আসিয়া! গিরিনালার পূর্ববভাগে অবস্থিত। 
এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। 
শৃঙ্গের উচ্চভাগ হইতে পাদদেশ পর্যস্ত পরিদর্শন করিলে 
অলঙ্খয দেবমূর্ধি নয়নগোচর হয়। বৌদ্ধদিগের আধিপত্য- 
কলে এখানে যে অনেক সজ্মারাম ও বৌধ্ধটৈত্য ছিল, এখন 
তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া! রহিয়াছে। 

উদয়গিয়ির পাদদেশে এক প্রকাণ্ড পদ্মপাণি বুদ্ধ মস্তি 
আছে, এখানে আসিলে দর্শক অগ্রে এই মুর্তি দেখিতে পান। 
ুত্তিটি উচ্চে প্রায় ৯ ফিট, একখানি পাথর খুদিকনা এই-ুষ্তি 


[২৬] 


কক 


গড়া হইয়াছে । ইহার অর্ধেক জ্বলে আচ্ছন্ন আর কতকাংশ 
ভূগৃর্ভে প্রোথিত.। পদ্মপাণির বাম হস্তে পদ্ম ) নাসিকা॥ বাছ 
ও বক্ষঃস্থলে অলঙ্কার শোভ। পাইতেছে। ডানহাত ও নাদিক্ষ। 
ভাঙ্গিয়! গিয়াছে। | 

পল্ুপাণির মুত্তি ছাড়াইয়া অনতিদূরে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট 
হয়, ইহরই নিকটে পাহাড়ের উপর একটি কৃপ কাট। হইয়াছে, 
'কৃপ বিস্তারে ২৩ ফিট, জল তুলিবার স্থান হইতে জল পর্যন্ত 
২৮ ফিট, চারিদিকে পাথরের বেড়া, উহ! দৈর্ধে সাড়ে ৯৪২ 
ফিট, প্রস্থে ৩৮ ফিট ১১ ইঞ্চি। প্রবেশপথে ছুইট। বড় বড় 
থাম আছে, এখন থামের মাথাগুলি ভাঙ্গিয়। গিয়াছে। 

শৃঙ্গের ৫* ফিটু উপযে জঙ্গল মধ্যে একটি চৈত্য পড়িয়! 
আছে, বৌদ্ধরাজপিগের সময়ে এখানে বৌদ্ধযতঠিগণের সমা- 
বেশকুইত। কৌদ্ধদিগের অবদান হইগে হিন্দুগণ এখানে 
অনেকগুলি দেবদেবীর মুত্তি নির্মাণ করেন। দেবছেষী 
মুসলমানের! অনেক সুর্তির মণ্তক ও যাহ ভাঙ্গিয়! দিয়াছেন । 
এখানকার হিচ্দুর। শী সকল মূর্তির পূজ! করিঙ্গী থাকে । এই 
জঙ্গল মধ্যে একটি বৃহৎ তোরণের ভগ্রাবশেষ পড়িয়! আছে; 
এই তোরণেন্র সম্মুখে এক বৃহত বৃদ্ধমুত্তি ধ্যাননিমীলিত মেত্রে 
বসিয়া আছেম। তোরণের গঠন অতি চমৎকার, তিনখানি 
স্ুবৃহৎ প্রস্তরে গঠিত। মনোযোগপূর্ধক দেখিলে প্রাচীন 
শিল্পনৈপুণ্যের অনেকট1 পরিচয় পাওয়। যায়। তোরণের 
সোজ। পাথরথানি পাঁচ সভ্তবকফে বিভত্ত, হ্যবকগুঞি। 
দেখিলে বোধ হয় যেন ছুই এক দিন হুইল এই ভোরণটি 
নির্মিত হইয়াছে, স্তবকফের 'ভতরে যেন সহস্র নীলপন্প ফুটিয়া 
আছে, পাহাড় কাঁটিয়। কত যত্বের সহিত এ পল্সগুলি খোদাই 
কর! হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় ন।। দ্বিতীয় শ্বকে 
কতকগুলি সশন্ত্র নয়নারীমুর্তি। মধ্য স্যবকে কুম্থমমাল। 
বিভৃষিত। চতুর্থ স্তভবকে হাত ধরাধরি 'করিয়! পুরুষরমণী 
মূর্তি দণ্ডারমান, সকলেই ফুলমাল! দিয়! আবদ্ধ। শেষ স্তবক 
দেখিলে, নয়ন মন জুড়ায়, কি লুন্দর ছুমুমচিত্র! আহা! এই 
নির্জন বন মধ্যে কে সাধ করিয়। পাথরে ফুলের মাল৷ গাঁথিল, 
ভাবিতে জাবিতে হ্বায় প্রফুল্ল ছইয়। উঠে। 

“ ৪হ্যরণ ছাড়াইয়া ১১ হাত গমন করিলে, একথানি ক্ষুদ্র 
গৃহ দেখ যার়। গৃহখানির চারি দিক কীট! গাছে ঢাক । 
গৃহমধ্যে এক প্রকাও ধ্যানদীবুদ্ধ মূর্তি রহিয়াছে। এই মূর্তি 
৫২ ফিট উচ্চ। দেবছেষী যনে! ইহায় দক্ষিণ ক্ত্ত ও 
মাধিক1 ভাঙ্গিয়। ফেলিয়াছে। 

অচল বশস্ত--আসিয়। গিরি আক একটি পৃঙ্গ। এই 
শৃঙ্গের নীচে মাধিপুর দগরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, 


ফটক 


পূর্ব্বে এই নগরে এখানকার হিন্দুরা্গণের আবান ছিল। 
এখনও তোরণ, প্রস্তরের উন্নতপ্রাঙ্গণ , ও সুদৃঢ় গ্রাচ়ীরের 
তগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়.। 

বড়দেহী--আসিয়াগিরির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ । ইহার পাদদেশে 
এখানকার হূর্গীধিপতির আবাস ছিল, মুললমান ও যারহাট্রা- 
দিগের সময় এখানে চিরস্থাম্ী বন্দোবস্ত ছিল। . প্রথমে যখন 
বুটীশ গবর্ণমেন্ট এখানকার জমির বন্দোবস্ত করিতে যান, 
এখানকার রাজ। অবাঁধা হুইয়! বুটীশের অধীনত! অস্বীকার 
করেন, তখন হইতে এইস্থান মোগলবন্দীর ম্ামিল হইল। 
এখন সেই প্রাচীন রাজার পর্িবারবর্গ নিতান্ত দরিদ্র হুইয়। 
পড়িয়াছে, সেই রাজারই এফ পুরাতন দাদ গড়নায়ক এক 
খণ্ড ভূমিদান করিয়াছেন, তাহাতেই রাজপরিবারের কায়- 
ক্লেশে জীবিকানির্বাহ হয়.। ৯ ০০ 

নল্তিগিরি-_-এই গিরিও আপিয়। গিয়ির় অংশ) কেবল 
মধ্যে বিরূপানদীর দ্বারা হুইটা স্বতন্ত্র হইয়াছে । মটকদনগর, 
পরগণার উত্তরপশ্চিম কোণে ইহার অনস্থিতি। এখানে 
চন্দনগাছ ভিন্ন অপর গাছ গাছড়া বড় এফট! জন্মে না। 
গিরর নিয় শঙ্গে অতি প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া 
আছে, পুর্বকালে উহ্হাই বৌদ্ধমন্দিররপে ছ্থুশোভিত ছিল। 
মণ্ডপ এককালে নষ্ট হইয়াছে ৭1৮ ফিট উচ্চ প্রন্তরস্তস্ত সকল 
এবং তাহারই নিকট দ্েহদেবীর মুক্তি রহিয়াছে। এই ধ্যংসা- 
বশেঘের কাছে মুসলমানদিগের একটি ভগ্র গোরস্থান লক্ষিত 
হয়। বোধ হয় বৌদ্ধমনির ভাঁঙগিয়। তী গোনস্থান নির্শিত 
হইয়া! থাকিবে । মন্দিরের মণ্ডপ না থাকিলেও এখনও ঘর 
পড়িয়। আছে, উহার চারিদিকে প্রাচীর, মধ্যে অনেকগুলি 
অবস্কৃত বুনধমূর্তি। এখানকার লোকে এ নকল মূর্তিকে অনস্ত 
পুর্যোত্তম বলিয়। থাকেন। 

নল্তিগির্সির উচ্চতর শৃঙ্গ উচ্চে সহত্র ফিট। এই-শৃঙ্গের 
উপর প্রস্তর নির্শিত একটি বৃহৎ মন্দির ছিল, এখন তাহার 
চিহ্নমাত্র পড়িরা আছে। ইহারই ৫** ফিট নিযে হাতিথাল 
নামে একটি গুহ! আছে, গুহার ছাদ পড়িয়। গিয়াছে, এই- 
থানে ছয়টি বৃদ্ধমুত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইছারই নিকট 
শ্রাচীম কুটিল অঙ্গপ্নে খোঁদিত যৌদ্বধর্জরগ্রচারক পিলালিপি 
পাওয়া গিয়াছে! অদূরে ছুইটি সিংহোঁপরি শতদ্দলআসন! 
সিংহবাহিনী দেবীমৃত্তি বিরাজ করিতেছেল। 

অমরাবর্তী--এ্রই শাহীক্ঠকে এক্ষণে সকলে টটীয়! পাহাড় 
বলে। পাহাড়ের পূর্বপাদদেশে প্রাচীন ছর্গের 'ভগ্লাবশেষ 
দ্বেখিতে পাওয়1 যাঁয়। এই হুর্ীটা পাথর দিয়। যেরূপ হুর্ভেদ্য 
কর! হইয়াছে, তাহ! সাতিশয় প্রশংসনীয় । এই গগ্রহুর্গের 


[ *২৭ ] 
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জবস্থা! পুর্বে ভাল ছিল, মধ্যে গৰর্ণমেপ্টের পুর্তবিভাগের 
লোকেরা এই হুর্গের পাথর খুলিয়! লইয়। রাস্তায় লাগা ইয়ছে। 
এই ভগ্ম ছর্গের এক দিকে ২টি ম্থদজ্জিত ইন্দ্রাণীর গ্রন্তর 
মুত্তি আাছে। এই পাহাড়ের উপর 'অদ্ধ মাইল জুডিয়া 
নীলপুফুর নামে একটি বৃহৎ জলাশক্ব জাছে। 

*. ম্বহুবিনায়ক--বাঁকষণীবান্টা গিরিষালার একট শগ | 


* এই শৃঙ্গ অতি পূর্ব্বকণাল হইতে শৈবদিগের একটি পুণ্যগ্রদ 


তীর্থস্থান, যদিও এখন বনজঙ্গলে আচ্ছর হওয়ার পূর্ব 
সৌন্দর্য্য নই হইয়াছে, কিন্ত শৈবযাস্ত্রীগণ দলে দলে এখানে 
আসিয়া থাকেন। এই শৃঙ্গের মধ্যে একস্থান দেখিতে হন্তী 
গুগডাকার, উহাকে লোকে মহাবিনায়ক ব। গণেশমুত্ধি, বলিয়! 
থাকেন। উহার উপর বিনায়কের মন্দির আছে। পাহাচড়র' 
'দক্ষিণমুখ শিব এবং বামসুখ গৌরী লিক পুজিত হয়। 
এখান হইতে ৩* ফিট্‌ উচ্চে একটি জলপ্রপাত আছে, 
তাহার জলেই দেবার্চনা! হয়। গ্রপাঁতের দিকট শিবের 
অষ্টলিঙ্গ আছে। র 

নদী-কটক জেলা তিন প্রধান নিতে বিভক্ত, উদ্ধরে 
কলুষনাশিনী বৈতরণী, মধ্যস্থলে ব্রাঙ্দণী এবং দক্ষিণে 
মহানদী। বৈতরণী নদী মছাভারতের সময় হইতে গুণ্যসলিল। 
গঙ্গার সায় পৃজনীয়া। পঞ্চপাঁ্ৰ এই নদীতে আলিয়। তর্পণ 
ও 'বগাহন করিয়াছিলেন। টৈতরণী প্রবাহিত সূমিখগডকে 
পূর্বক্কালে যজ্জীয় দেশ বলিত । [উতৎকল, কলিঙ্গ, বৈতরণী 
দ্বেখ।] এই তিন নদীর গুণে কটক জেল! ধন্তশালিনী। 
নদীগুলি উচ্চস্থান হইতে ক্রমশঃ নিম্নভূমিতে প্রবাহিত নয, 
অথব1 অপর নদী গ্রহণ করে নাই, নদীগুলি সমতল ভূমির 
উপর প্রবাহিত, এবং শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া! ফটক 
জেলাকে সুজল! হ্থুফল1 করিয়! পাথিযাছে। কউক জেলার 
জঘু, বাকুদ প্রভৃতি কয়েকটি খালও আছে। 

নগর--কটক জেলার এই কয়েকটি নগর--১ ফটক, ২ 
বাজপুব, ৩ কেন্ত্রাপাড়া, ৪ জগৎলিংহপুর। 

১ কটক--যেখানে মহানদী ভ্বিধার। হইয়া স্বীপাকার 
হইয়াছে, সেইখানে মহানদী ও কাটভুড়ি নদীর ফুখে কটক 
নগর অবস্থিত। অক্ষ। ২১*২৯৪ উঃ, জাঘি ৮৫* ৫৪২৯ ুঃ। 

ফটক নগর আজকালের সহয় 'নয়। মাদলাপণ্ীর 
মতে এই নগর প্রায় নয় শত বর্ষ পূর্বে কেশরীবংশীর কোন 
নৃপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইছারও অনেক পুর্ষ্বে আর 
এক কটক সংস্কাপিত হুইয়াছিল। তবগুপ্তের জন্ুপাসন 
পত্রে কটকেয় উল্লেখ আছে। ভবগুপ্ত থৃষ্টের পঞ্চম শতা- 
হ্বীতে বীজত্ব কয়েন, অতএব এ সময়ে সেই ফটক বিদামান 


কটক 
ছিল। (10190 40010810) ০1, $. 60.) কটকনগরের 
দেড়ক্রোশ পূর্বে চৌগ্বার নামে একটি গ্রাম আছে, ইহাকে 
সাধারণে কটকচৌদ্বার বলিয়। থাকে । একসময়ে এই 
স্থানে উৎকলরাজ্যের রাজধানী ছিল। উৎকলের পঞ্জীর 
মতে এই নগর সর্পযজ্ঞ কালে রাজ। জনমেজয় কর্তৃক স্থাপিত 
হইয়াছিল। বোধ হয় এই কটকচৌদ্বারই, ভৃবগুগ্ডজের 
অনুশাসনোক্ত কটক হুইবে। যদ্দিও কটকচৌদ্বারের আখ 
পূর্বশ্ী) নাই, কিন্তু কোন সময়ে যে অধিক সমৃদ্ধিশাণী ছিল, 
তাহ এই স্থান পরিদর্শন করিলেই জান। যায়। এই প্রাচীন 
নগরের পার্থ কপালেশ্বর নামে একটি ছুর্গ আছে, উত্ককল- 
রাজ চোরগঞ্জার সময়ে এই দুর্গ মধ্যে একটি শ্ববিস্তীর্ণ জলা: 
শয় খনন কর! হইয়াছিল, এখন৪ এখানকার লোকে এই 
অলাশয়কে চোরগঙ্গার পুকুর বলিয়া থাকে । | 
বর্তনান কটকনগরেও বড়বাটা নামে একটি হূর্গ আছে। 
খৃঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজ! অনঙ্গভীম এই ছূর্গ নিম্মাণ 
করাইয়াছিলেন। ১৭৫০ থুঃ, আন্গদশাহের শাসনকালে 
এই ছূর্গের উত্তরপশ্চিম প্রাকারসংযুক্ত ও পূর্ব তোরণ 
নির্মিত হয়। হছূর্গটি ছুই দফা পাথরের প্রাচীরে ঘেরা, 
চারিদিকে গড়খাই কাটা, ছুর্গের মধ্যে একট! উচ্চ প্রস্তর- 
স্তম্ভ আছে, তাহারই উপর জয়পতাক। উড়িত। আইন 
অকবরীর মতে এই ছুর্গ মধ্যে রাজা মুকুন্দদেবের নয়তলা 
বাটা ছিল, কিন্তু এখন তাহার চিহ্ৃমাত্র নাই।' এখন 
কটকনগরে দেওয়ানী আদালত ও কমিশনরের প্রধান 
কার্য্যালয় আছে। 

২ যাজপুর--এই নগর অতি প্রাটীনকাল হইতে হিন্দু- 
দিগের পুণ্যস্থান বলিয়। প্রসিদ্ধ হইয়। আপিতেছে, এইখানে 
আমাদের পুরাণোক্ত এবরজাক্ষেত্র, এই নগরে দেখিবার 
জিনিস অনেক আছে। এখন এই নগর যাজপুর সবডিভি- 
সনের প্রধান শ্থান। 

[যাজপুর ও বিরল! শব্ষে বিস্তৃত বিবরণ দেখ |] 

৩ কেন্ত্রাপাড়া--এই নগর মহানদীর চিতরতল! নামী 
শাখার উত্তরে কিয়দুরে অবস্থিত। মহ্ারাষ্ট্রদিগের সময়ে 
এখানে একজন ফৌনদার ছিলেন, কুজঙ্নের রাজা তৎকালে 
নানাস্থানে লুটপার্ট আরম্ভ করিতেছিলেন, উক্ত রাজাকে 
শৃলন করিবার জন্থই এখানে ফৌজদার অবস্থান করিতেন। 

উদ্িজ্জ--কটক জেলায় ধান বেশ জন্মে, এখানে বিয়ালী, 
দোৌফসলী ও সাথিয়! ধানই প্রধান। বঙ্গদেশে যেমন আমন, 
এখানে সেইরূপ "শারদ" জন্মে। আমনের ন্যার শারদও 
লানাপ্রকার। বুট, ছোলা, মুগ, ব্রীছি, অড়হর, প্রভৃতি ডাল, 


২৮] 


কটকীয় 


সরিষা, তামাক, হলুদ, মেণী, পানমৌরী, পিয়াজ, রশুন, 
তিপি, থসা, পান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 
ওষধবুক্ষের মধ্যে- আমলা, অক্রান্তা, অঙ্জুন, অর্ক, 
আগুয়াবট, অশ্বগন্ধা, অশোক, আম, বেল, তৃঙ্গ রাজ, বামন- 
হাঁটি, বকুল, বজ্রমুলা, ভালিয়।, বহেড়া, বেগুনীয়া, বেণ!, বাসং, 
ভূতারি, , বায়গোবা, বরকোলি, ভূই বারুণী, বাকুচী, 
'অনন্তমুল, চিরেতা, চিতামূল, লালচিতামূল, চাকুন্দা, দাড়িম, 
ধূতরা, দারুহরিদ্রা, দস্তা, ছুধিয়! লতা, গজপিপুল, ঘ্বৃতকুমারী, 
গোলধ, গাব, গোখুর, হস্তীকর্ণ, হাড়ভাঙ্গা, হিজলীবাদ1ম, 
হরিতকী, ইন্্রযব, ইন্দ্রবারুণী, ইসপগুল, জাম, টজত্রী, জায় 
ফল, কৃষ্ণপর্ণী, কাটাকুম্থম, কুচিলা, কালাদানা, কামরাঙ্গা, 
থেৎপাপড়া, কাপন্ৰী, মুখা, মটমটিয়, মান কচু, মহানিম, নিম, 
নাগ্বেখর, ওল, ফুটফুটিয়া, পটোল, নাল্‌্তে, পলাশ, রক্তচন্দন, 
তেঁতুল, তালমূলী, সোমরাজ, সজিন!, সৌদাল, শালপাণী, 
সোণামুখ প্রভৃতি গাছ দেখিতে পাওয়! মাঁয়। 
কটকজেলায় হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি নান শেণী লোকের 
বাস। ইংরাজরাজত্বের পূর্বে পুনঃ পুনঃ বিদেশীয় আক্রমণে 
কটকজেল! নিতাস্ত দরিদ্র ও হীনাবস্থা হইয়! পড়িয়াছিল। 
এখন আবার অবস্থা ক্রমশঃই ভাল হইতেছে, কিন্তু পূর্বে 
যেমন লোকে পরিশ্রমী ছিল, এখন আর তেমন নাই) 
কষকেরাও বিলাসী হইয়। পড়িতেছে | ক্রমশই এখানে 
বিলাতী দ্রব্যের আদর বাড়িতেছে, দেশী দ্রব্যাদির উপর 
শ্রদ্ধা কমিয়! আসিতেছে ।" 
[ খালেশ্বর পুরী প্রভৃতি শব দেখ। ] 
কটকট (ত্রি) কটপ্রকারঃ, প্রকারে দ্বিত্বম্‌। ১ অত্যন্ত। 
২ সর্বোৎকৃষ্ট । ৩ (পুং) মহাদেব । ৪ অব্যক্ত শব্দবিশেষ। 
কটকট। (অব্য) কটকট-ডাচ্‌ ( অব্যক্তান্থকরণাদ্‌ দ্ব্যজবরাধা- 
দনিতৌ ডাচ পা ৫। ৪1 ৫৭1) অন্থকরণ শব্দবিশেষ। 
( "মুষ্টিভিশ্চ মহাঘোটৈররন্যোহন্যমভিজদ্বতুঃ | 
ততঃ কটকটাশবে। বভৃব সুমহাত্মনোঃ।” 
ভারত বন ১৫৭ অঃ ) 
কটকার (ত্রি) কটং করোতি, কট-ক-অপ | শিল্পকার 
জাহ্বিশেষ, শুদ্রাগর্ডে গোপনে বৈশ্য কর্তৃক এই জাতি 
উৎপন্ন হইয়াছিল। মাছুর দড়ম! প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ইহা- 
দিগের ব্যবলায়। 
কটকী [ন্‌ ](পুং) কটকো| হস্তান্তি, কটক-ইনি। ১ পর্বত । 
২ (ত্রি) কটকযুক্ত। 
কটকীয় (ব্রি) কটকায় ছিতঃ কটক-ছ। বলয়াদি গ্রস্ততের 
উপকরণ, দ্বর্ণাদি। 


কটপ্রা 


কটকোঁল (পুং) কটাতি শ্রবতি, কট-অ5,) কটম্ত কোলো৷ 
ঘনীভাবে যন্র, বহুত্রী। নিষ্টিবনপাত্র, পিকৃদানী। 
(কটকোলঃ পুংসি পতদ্গ্রহে। শবান্ধি।) 
কটখাদক (ত্রি) কটংতৃণার্দিকং সর্বমেব থাদতি, কট-খাদ- 
থল। ১ সর্ধভক্ষক। ২ ( কটং শবং খাদতি) শবথাদক। 
৩ (পুং) কাচটকলশ। ৪ কাক। ৫ শৃগাল। * 
কটঘোষ (পুং) কট প্রধানে! ঘোষ:, মধ্যপদলো*। ১ গোস্কাল- 
পাড়া । ২ পূর্বদেশীয় গ্রামবিশেষ। এ 
কটন্কট (পুং) কটং শবং কটতি জালয়। আবৃণোতি, কট-কটু 
বাহুলকাৎ থচ.।১ অগ্নি। 
(“কটক্কটায় ভাবায় নমঃ পঞ্চপলায় চ।» অগ্নিপু*।) 
২ ত্বর্ণ। ৩ চিতাবৃক্ষ। ৪ গণেশ। ৫ রুদ্র। 
কটস্কটেরী ভ্ত্ী। কটক্কটং বহ্ছিজং ্ুবর্ণতুল্যং বা কাস্তিং ঈরয়তি 
জ্ঞাপয়তি, কটস্কট-ঈর.অণ-উীপ। ১ হরিদ্রা। ২ দাঁরুহা দ্র । 


কটচ্চ, রি (পুং) জাতি ও গোত্রবিশেষ। নাগরখণ্ডে কটু 


চ্ছুরী ৪ 'নামে উক্ত হইয়াছে । ( নাগর ২৭০1৪) 
পুববকালে কটচ্চরি নামে এক প্রবল- জাতি ভারতের 
নানাগ্বানে রাজত্ব করিতেন, শিলালিপিতে এই জাতি কল- 
চুরি নামে অভিহিত হইয়াছে । '[ কলচুরি দেখ ।] 
কটদান (ক্লী) কটে। দেহবর্তনং দীয়তেহত্র কট-দা-লুটু। 
শীকৃষ্ণের পার্শপরিবর্তন উপলক্ষে উৎসববিশেষ। এই উৎসব 
, ভাপদ্রমাসের শুক্র একাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রের মধ্যপাদযোগে 
সন্ধ্যাকাঁলে কর্বব্য। দেশভেদে নাম 'করোট দেওয়।।, 
কটন (ক্লী) কটেন তৃণাদিন» অন্যতে সম্পদ্যতে, কট-অন- 
গৃহাচ্ছাদন, চাল। 
কটনগর (ক্র) পৃর্ধদেশীয় নগরবিশেষ। 
কটপন্থল। (ক্লী) প্রাগ্দেশীয় গ্রামবিশেষ । 
কটপুতন (পুং) কটন্ত শবস্ত পূতণং তনোতি কটপু:তন-অছ্‌। 
প্রেতবিশেষ। ক্ষত্রিয় শধন্মভ্যাগী হইলে এই প্রেতত্ব প্রাপ্ত 
হইয়া শন ভক্ষণ করে। 
পঅমেধ্য কুণপাশী চ ক্ষত্রিয় কটপৃতনঃ॥৮ মন্থু ১২।৭১। 
কটপ্রা (পুং) কটে শশানে প্রবতে বিচরতি, কট-প্রু-ক্কিপ্‌ 
দার্ঘচ | (কিববচি প্র-চ্ছ শ্িশ্র্র প্রজাং দীর্ঘে। ইসম্প্রম[ঃণঞ্। 


অচ.। 


উপ্‌ ২। ৫৭1) ১ মহাদেব। ২ রাক্ষল। ৩"বিদ্যাধর | 
৪ পাশাক্রাড়ক। 
(কটপ্রঃ পুংদি রাক্ষসে। বিদ্যাধরে মহাঁেবে 


তথা স্তাদক্ষদেখতে। মেদিনী।). 
৫ কীট। ৬ বহুরূপী। (কটপ্রঃ কামরূপী কীটশ্চ। 
উদ্দলদত | ) 


[৬২৯ ] 


কটরমটর 


কটপ্রোথ (পুং ক্লী) কটন্ত কট্যা; প্রোথঃ মাংসপিগু, ৬-তৎ। 
কটিদেশস্থ মাংসপিও, নিতম্ব । 
( কটপ্রোথঃ শ্ফিচি পুমান্। শব্দান্ধি।) 
কটভঙ্গ (পুং) কটানাং শস্তানাং হন্তেন ভঙ্গঃ। ১ হাত দিয়! 
শস্ত ছেঁড়া। ২ (কান্ত সৈন্যসংঘন্ত ভঙ্গে। যম্মাৎ) রাজবিনাশ। 
€কেটভ্ত্ত শগ্তানাং হস্তচ্ছেদে নৃপাত্যয়ে। মেদিনী |) 
,কটভী (জী) কটবদ্ভাতি, কট-ভা-ড-ভীষ। ১ জ্যোতিম্মতী- 
লতা, নয়াফট্কী। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ--কটু ও 
তিক্ক রস, সারক, কফ ও বাযুনাশক, অত্যন্ত উষ্ণ, বমন- 
কারক, তীক্ষ, অগ্নিবর্ধাক, বুদ্ধিগনক ও শ্ৃতিশক্তিগ্রদ। 
ইহার সংস্কৃত পর্যযায়--কটভী, জ্যোতিষ, কন্গুনী, পারাবত- 
পদী, পণ্যালতা ও কুকুন্দনী। ২ অপরাজিতা । ইহার, 
স্কৃত পর্যণায়_নাভিক, শৌত্তী, পাঁটলী; ফিণিহী, মধুরেণু, 
ক্ষত্রশ্টামা, কৈড়র্য্য ও শ্ামলা। রাজনির্ঘণ্ট মতে ইভার 
গুণ-_-কটু, উষ্ণ) বাধু, ক্ষ ও অজীর্ণরোগনাশক । কটভী 
শ্বেত ও নীলভেদে ত্বিবিধ, উভয়ই সমগুণবিশিষ্ট। ইহার 
ফলেরও এ সকল গুণ, তবে ফল কফশুক্রকাদী। [ অপরা- 
জিতা দেখ ।] ৩ কাটাশিরীষ নামক বুক্ষলিশেষ। 
কটমালিনী (স্ত্রী) কটানাং কিথাদ্ৌষদীনাং মালা সাধন- 
ত্বেন অস্তাঃ অস্তি, কটমাঁলা-ইনি-ভীপ। মদিরা) কিধাদি 
* ওষধসমুহের দ্বারা ইহা! উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
কটন্বব (পুং) কটতি, কট-অন্বট, ( কৃকদিকডিকটিভ্যোহম্বচ.। 
উপ ৪ 1৮২1) ১ বাদ্যবিশেষ। ২ (কট্যতে আব্রিয়তে 
শক্ররনেন ) বাণ। ( কটম্বস্ত বাদ্যভিদি বাণে। শবাাকি।) 
কটম্বর। (স্ত্রী) কটং গুগাতিশয়ং বৃণোতি ধারয়তি, কট- 
বৃঅচ-টাপ্‌।, কটুকী। [কটুকাদেখ।] 
কটস্তর (পুং) কটং গুণাতিশয়ং ,বিভর্তি, কট-ভ-অচ, চুম্চ 
( সংজ্ঞায়াং ভূতু বিজিধারি সহিতপিদমঃ। গা ৩। ২। ৪৬।) 
১ শোনাবৃক্ষ । ২ কটভাবৃক্ষ। 
কটন্তর! (স্ত্রী) কটন্তর-টাপ্‌। ১ রাজবালা। ২ গ্রাসারিণী, 
গন্ধভাছুলে। ৩ কটুকী। ৪ হান্তনী। ৫ কলম্বিক। 
৬ গোল! । ৭ পুনর্ণবা। ৮ ূর্বব! | 
( কটক্তর। প্রারিণ্যাং গোলায়াং গজযোধিতি। 
কলম্থিকায়াং রোহিণ্যাং বর্ষাভূমুব্বয়ৌরপি ॥ 
হেম অনে ৪। ২৪৬-৭ ) 
কটরকটর (দেশজ ) অব্যক্ত শব্বিশেষ। 
কটরমটর (দেশ) অব্যক্ত শব্ববিশেষ। ছোলাতালা 
প্রভৃতি চর্ববণকালে যে শব্ধ হয়, তাহা এই নামে অভিহিত 
হই থাঁকে। 


কটি 
কটব্রণ (পুং) কটঃ উৎকটঃ ব্রণে। যুদ্ধকওুরম্ত, বহুত্রী। 
ভীমসেন। [ভীমসেন দেখ ।] 
( কটব্রণঃ পুমান্‌ ভীমে । শবাব্ধি।) 
কটশর্কর] (স্ত্রী) কটঃ নলঃ শর্করেব মিষ্রসত্বাৎ যন্তাঃ 
বহুত্রী। গাঙ্গেষ্টীলতা, নাটাকরঞ্জ।। 
( কটশর্করাতৃ নাটাকরঞ্জকে স্ত্রিয়াম্‌। শবা্ধি।) . 
কট! (স্ত্রী) কটকী। ২ (দেশজ) রুক্ষ গৌরবর্ণ, ফটাসে। ৰ 
কটাকু (পুং) কটতি কৃচ্ছে'প জীবিকাং নির্বধাহয়তি, কট-কাকু 
(কটিকষিড্যাং কাকুঃ। উপ্‌ ৩।৭৭।)পক্ষী। 
কটাক্ষ (পুং) কটো। অতিশয়িতৌ। অক্ষিণী যত্র, কট-অক্ষি- 
ষচ (বহুত্রীহো। সক্থ্যক্ষোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ.। পা ৫1 ৪1১১৩) 
কটং গণ্ডং অক্ষতি ব্যাপ্পোতি, কট-অক্ষ-অচ. ৰাঁ। ১ অপাঙ্গ 
দর্শন, আড়চোখে দেখা। ২ অপরের দোষদর্শন। 
(*“ইত্যলং উপজীব্যানাং মান্তানাং ব্যাখ্যানেষু 
কটাক্ষনিক্ষেপেণ।* সীহিত্যদং।) 
কটাগ্নি (পুং) কটেন তৃণাদিবেষ্টনেন জাতোহগ্নিঃ ৩-তৎ। 
তৃণাদি বেই্টনের দ্বারা যে অগ্নি উৎপন্ন করা হুয়। 
“উভ্ভাবপিতু তাবেব ব্রাহ্মণ্য। গুপ্য়! সহ। 
বিপ্লতৌ শূদ্রবন্দণ্ডয দগ্চন্যো বা কটাগ্মিনা॥” 
মন্থ ৮। ২৭৭। 


কটাটন্ক (পুং)শিব। 

কটা (দেশজ ) অব্যকু শব্বিশেষ। 

কটাঁয়ন (তরী) কটন্ত আসনবিশেষস্ত অয়নং উৎপ্তিস্থানং 
৬-তৎ। বেণামুল। ( কটায়নন্ত বীরণে। শর্বাবি।) 

কটাঁর (পুং) কটং কন্দর্পমদং খচ্ছতি, কট-ধ-অণ. | ১ কামী। 
২ লম্পট । ্ 

কটাল (তরি) কটোহস্তান্তি কউ-লচ্-শান্বং ( সিধাদিভ্যশ্চ। 
পা৫1২।৯৭।) মনা গণ্ডযুক্ত। 

কটা কেটাক্ষ)। পঞ্জাবপ্রদেশের বিতস্তানদীতীরবর্তী একটি 
তীর্থস্থান। এইখানে সাতঘরামন্দির আছে। এই তীর্থ 
দর্শন করিতে বিস্যর লোক আগমন করিয়া থাকে । এইস্থানে 
চীন পরিব্রাঙ্গক হিউএন সিয়ং বর্ণিত “পুণ্য প্রশ্রবণ” ছিল। 

কটাহ (পুং) কটং উত্তাপার্দিকং আহষপ্তি নিবারয়তি, কট- 
আ-হন্ড। ১ কাছিমের খোল1। ২ ম্বীপবিশেষ। ৩ পাক- 
পাত্রবিশেষ, কড়া । ৪ ভাজনাথোল!। ৫ কটং শক্রং আহস্তি। 
অল্পশৃগযুক্ত মহিষশানক। ৬ নরকবিশেষ। ৭ কর্কূর। 
৮কুপ। ৯হ্থর্যায। ১০ মাথার খুলি। ১১ কাছাড়। 

কটাছছক (ক্লী) কটাহ-শ্বার্থে কন্‌। কড়।। 

কটি ( পু, স্ত্রী) কট্যতে বস্ত্রাদিন সুতিয়ত্তেইসৌ, কট-ইন্‌। 


[| ৩০: ] 


কটিভূষণ 


শরীরের মধাদেশ, কোমর, কাকাল। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়-- 
কট, শ্রোণিফলক, শ্রোণী, ককুম্মতী, শ্রৌণিফল, কটা, শ্রোণি, 
কলর, কটার, কার্চীপদ ও করভ। 
ক্থশ্রত মতে কটিদেশে পাচখানি অস্থি আছে, তন্মধ্যে 
গুহ1, যোনি ও নিতম্বদেশে ৪ খানি এবং ব্রিক স্থানে ১ খানি, 
অস্থিসংমাতক ১, অস্থিসদ্ধি ৩, এই সন্ধির নাম তুম্নসেবনী। 
শ্লাযু ৬৯, পেশী উভয় নিতম্থে ৫টি করিয়া ১০টি, কটিদেশস্থ 
মন্দ অস্থিমর্্ ইহার নাম কটীক, তরুণ অস্থি পৃষ্ঠবংশ অর্থাৎ 
মেরুদণ্ডের উভয় পার্থে অনতি নিয়ে কুকুন্দর মামক ছুইটি 
মনন আছে, তাহ! হইতে কোনরূপে শোণিতআীব হইলে স্পর্শ- 
জ্ঞানশূন্ত ও নিয় শরীরের চে (গমনাগমন উত্থান প্রভৃতি) 
বিনষ্ট হইয়া! যায়। নিতম্বের উপরিভাগে পার্বাস্তরে গ্রতিবদ্ধ 
নিতম্ব নামক মর্ম, তাহা! হইতে শোণিত ক্ষয় হইলে অধঃ- 
কায়ের শুষ্কতা ও দৌর্ব্ল্য ঘটিয়। মৃত্যু পর্য্যন্ত হুইয় থাকে। 
কটিদেশের অভ্যন্তরস্থ মাংস ও রক্তবিশিষ্ট আশয়ের নাম 
মৃত্রাশয় ব! বস্তি) অশ্মরীরোগ ব্যতীত অন্য কারণে তাহার 
উভয় দিকৃ বিদ্ধ হইলে সদ্যঃ মৃত্যু হয়। এক পার্খভেদ 
করিলে মৃত্রতাবী ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাও কষ্টসাধ্য। কটি- 
দেশে শিরা সংখ্যা ৮ বিটপস্থলে অর্থাৎ কুঁচকি ও কেশের 
মধাস্থলে ছুই ছুইটি করিয়া ৪টি ও কটিকতরুণে ৪টি। (সুশ্রাত 
শারীর ৫। ৬ অঃ) 
কটিক] (স্ত্রী) প্রশস্ত কটিরন্তাঃ, 
কটিদেশ অতি সুন্দর। 
কটিকৃপ (ক্লী) কটিদেশস্থণ্ড কুপম্‌্, মধ্যপদলো"। নিতম্বন্থ 
গঠদয়, ককুন্দর। 
কটিতট (ক্লী) কটিরেব তটং স্থানম্। কটিদেশ। 
কটিত্র (রী) কটিংত্রায়তে, কটি-ত্রক। ১ পরিধেয় বস্তর। 
২ চন্ত্রহার। ৩ কটিবর্দ। ৪ চক্রাঙ্গ। ৫. কোমরবন্ধ। 
(প্মৃণালগৌরং শিতিবাসসং স্ক,রৎ। 
কিরীটকেযুরকটিত্রকঙ্কণম্‌।» ভাগ ৬।১৬।৩০।) 
কটিদেশ (ক্লী) কটিনামকং দেশং অবয়বম্, মধ্যপদলো*। 
কোমর, কাকাল। 
কটিন্‌ (ভরি) কটোহস্তান্ত, কট-ইনি (বুগ্ইণকঠ[জল ইত্যাদি। 
পা 8 ২।৮০।) কটিযুক্ত। [কটি দেখ।] 
কটিপ্রোথ গং) কট্যাঃ প্রোথঃ মাংসপিওঃ। ৬তৎ। কটি" 
দেশন্থ মাংসপিণ্ড, নিতথ্ব। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়_ন্ফিক্‌, 
পুলক, কটীপ্রে।থ, কটি, প্রোথ ও পুল। 
কটিভষণ (ক্লী) কটেতৃণম্‌, ৬তৎ। কটিদেশের অলঙ্কার, 
চজজহীর। 


কটি-কন্-টাপ। যেস্ত্রীর 


কটু 

কটিমালিক (স্ত্রী) কটোৌ মালেব, কটিমাল-কন্ ইত্বম্‌। 
চন্ত্রহার। রঃ রর 

কটিরোহুক (পুং) কটিং হস্তিপশ্চান্তাগং রোহতি, কটি রূহ- 
থুল্‌। হুত্যির পশ্চাদ্ভাগ দিয়া যে হস্তিতে আরোহণ করে। 

কটিল্ল (পুং) কটতি লতায়াং উৎপদ্যতে, কট্-বাহুলকাৎ ল্ল। 
কারবেল্প, করেল|। * 

কটিল্লক (পুং) কটিল্ল-স্বার্থে কন্‌। করেল]। ৮ 

কটিবন্ধ (পুং) কটিবদ্ধযতে যেন, কটি-বন্ধ-অচ.। কৌঁমরবন্ধ, 
যাহ! দ্বার! কটিদেশ বদ্ধন করিয়া রাখ। যায়। 

কটিশীর্ষক (পুং) কটিঃ শীর্ষমিব, কটিশীর্যসংজ্ঞায়াং কন্‌। 
কটিদেশ। (ত্তাৎ কটিশীর্বকঃ শ্ফিচি। শব্ান্ধি।) 

কটশুল (পুং) কটিস্থঃ শূলঃ শূলরোগঃ, কর্ণাধা*। কটিদেশস্থ 
শুলরোগ, কফ ও বাযুজন্য কটিদেশে শুল উৎপন্ন হয়। 
গরুড় পুরাণের মতে-_ইহা'র ওষধ, একভাগ কুড় ও” ছুইভাগ 
হরীতকী উঞ্জজলের সহিত সেবন করিলে কটিশুল নিবারণ 
হয়। [(শৃুলদেখ।] 

কটশৃঙ্খল। (স্ত্রী) কট্যাঃ শৃঙ্খল, ৬-তৎ | 'কটিদেশে ধাঁর- 
ণের উপযুক্ত ক্ষুদ্র ঘুঙুর । 

কটিসুত্র কী) কট্যাং ধার্ধ্যং শ্রম, মধ্যপদলো*। ১ চত্্রহার। 
২ ঘুন্পি। স্থৃতিশান্ত্রের মতে কেবল কার্পান স্ত্র ধারণ 


ক'টী [ন্](ভ্রি) কটঃ গওস্থলং গ্রাশস্ত্েনাস্ান্তীতি কটঅন্ত্যর্থে 
ইনি (বু্জন কঠজিলসেনি ইত্যার্দি। পা ৪। ২। ৮০) হস্তী। 

কটা (স্ত্রী) কটি-ডীষ, (যিদেগীকাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১। ৪১। 
১ পিপ্ললী। ২ শ্রোণিদেশ। 

কটাতল (পুং) কট্যাং তলমাম্পদমন্ত । অন্ত কটি দেশধারণ- 
প্রসিদ্ধেঃ কটাতল ইতিখ্যাতিঃ | বক্রথড়া, তলবার। 

কটীর (পুং) কট্যতেতে আব্রিয়তেহসৌ, কট্যতেগম্যতেহনেন ইতি 
কর্ম্মণি করণে বা কট ইরন্‌ (কৃশৃপৃকটিপটি শৌটিভ্যইরন্‌। 
উপ, ৪1৩০) ১ কন্দর। ২ জঘনদেশ। ৩ নিতম্ব। ৪ 
কটি। (ক্লী) কট্যতে আত্রিয়তে ইদং বাসন! ইতি কর্ম্মণি 
কট.ইরন্‌। কটি। 

কণীরক (পুং) কটার-্থাথে সংস্ঞায়াং বা, কন্‌। ১ জন্্ন। 
২ কঙ্গার, গিরিগহবর । ( পুং, ক্লী) কটি। 

কটু (কী) কটতি সদাচারমাব্পোতীতি। 
অসৎকার্ধ্য । ২ ভূষণ। 

কটু ( পুং) কটতি তীক্ষতয়া৷ রসনাং সুখং বা আবৃণাতি যদ্ব! 
কটতি বর্ষতি চক্ষুমুখনাসিকাদিত্যে। জনং দ্রাবয়তীতি । কট্‌- 
উ্‌ (অণম্চ (১৮) উনাদিহ্ত্রেচকারাৎ) কটিবটিভ্যাং 51) ঝাল। 


কট-উপ.। ১ 


[ *৩১ 


] কটক! 


বাঁটমতে কটুরসের লক্ষণ__জিহব। চিম্‌ চিম্‌ করিয়! 
অত্যন্ত উদ্বেজিত হইয়া উঠে, মুখ হইতে লালাআব হয়, 
এবং গণ্দ্বয় ও মুখমধ্যে অতিশয় দাহ করে। চরকের মতে 
ইহার গুণ-_মুখশোধক, অগ্নির উদ্দীপক, তুক্ত বস্তুর পরি- 
শোধক, নাসিক! ও চক্ষুঃশ্রাবকারক, ইন্ট্রিয়সকল প্রীফুল্প- 
,জনক্‌) অলসক, শোথি, উদর্ধ, অভিষ্যন্গ স্নেহ, শ্বেদ, ক্লেদ ও 
* মলনাশক; অগ্নের রুচিকারক; কু, ব্রণ ও ক্রিমিবিনাশক, 
ঘনীভূত রক্ত ভিন্নকারক। ইহাতে আোতঃদকল আবৃত এবং 
প্লেম্সার উপশম করে। 
কুটুরস অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে, শুক্রহানি, 
মানি, অবসাদ, কশতা, মৃচ্ছণ, প্রাধি, কণ্ঠদাহ, শারীরিক 
তাঁপ, বলক্ষীণ, তৃষ্ণা, এবং বায়ু ও অগ্নির বাহুল্য জন্য ভ্রম, 
মদ, বেদনঠি কম্প, হুচীবেধবৎ পীড়া, ৬ভেদ ও বাহুপার্ে 
অন্যান্ত বায়ুজন্ত বিকার উপস্থিত হয়। ২ চাপাগাছ। ৩ 
চীনেকপূর্র। ৪ পটোল। £ কটীলতা। (ভ্ত্রী)৬ কটুবী। 
৭ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। ৮রাইপর্ষপ। (ত্রি)৯তিক্ত। ১৭ কধায়। 
১১ বিরল । ১২ পরশ্রীকাতর। ১৩ অস্রিয়। ১৪ তীক্ষ। 
১৫ উষ্ণ। ১৬ ম্থরভি। ১৭ ছু্গন্ধ। ১৮ কুৎসিত। ১৯ 
কটুরসবিশিষ্ট। ২০ ( ক্লীণ অকার্ধ্য । 
কটুক ( ক্লী) কটুনাং কটুরসানাং ক্রয়ং, কটু সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ 
ত্রিকটু) শুট, পিপুল ও মরিচ । ২ (কটু-স্বার্থে কন) (ব্রি) 
অপ্রিয়। (“ছূর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ কটুকান্যভ্যতাষতাম্‌।৮ 
ভারত অনুর্যুত %৭। ১৬।) 
(পুং) ৩ কটুরল। ৪ পটোল। ৫ ন্থুগন্ধি তৃণ। ৬ 
কুটজবৃক্ষ। ৭ আকন্দবৃক্ষ। ৮ রাজসর্ষপ। ৯ নাটা। 
কটুকত্রয় (কল) কটুকানাঁং কটুরসানাং ব্রয়ম্, ৬-তৎ। 
ত্রকুটু; শুট, পিপুল ও মরিচ। * 
কটুকত্ব (ক্লী) কটুকম্ত ভাঁবঃ, কটুক-ত্ব (তস্য ভাবন্বতলৌ । 
পা ৫। ১।১১৯।) কটুতা । 
কটুকন্দ (পুং) কটুঃ কন্দোমূলমন্ত। ১ স্জিনাগাছ। ২ আদা। 
৩ লশুন। ( কটুকন্দঃ পুমান্‌ শিগ্রে। শৃঙ্গবের রসোনয়ো:। 
মেদিনী।) 
কটুকফল (কী) কটুকং ফলমন্ত, বছুত্রী। কককোল। 
কটুকভক্ষী [ন্‌ ](পুং) গোত্রপ্রবরবিুশষ। 
কটুকরঞ্জ (পুং) নাট। করঞ্জ। 
কটুকরোহিণী (স্ত্রী) কটুক1 সতী রোহতি, কটুক-রুহ-ণিনি। 
কটকাী। রর 
কটুকবন্ী (স্ত্রী ) কটুকাঁচাসৌ বল্পীচেতি, কর্ম্মধা। কটকী। 
কটুক! (ত্র) কটু-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্‌। ১ কটকী, ইহার 


কটুচ্ছদ ! 


সংস্কৃত পর্যযার_ঞননী, তিক্ত, রোহিণী, তিক্তরোহিণী, 
চক্রাঙ্গী, মত্ম্তপিত্া, বকুলা, শকুলাদনী, সাদনী, শতপর্ধা। 
দ্বিজজাঙ্গী, মলভেদিনী, অশোকরোহিণী, কক, কৃষ্ণভেদী, 
মহৌষধী, কটা, অগ্রনী, কাগুরুহা, কটু, কটুরোছিণী, 
কট্টুকরোধ্ণী, কেদারকছুকা, আরিষ্টা, পামস্বী, কটস্বরা, 
কচুভ্তরা ও অশোক1। রাজবল্পভের মতে ইহার, গুণ 
অতি কটু, তিজ্ঞ, শীতল, পিত্ত, রক্ত, দাহ, কফ, অরুটি, 
শ্বস ও জরনাশক। ২ তাঘ্ুলী। ৩ কুলিক বৃক্ষ। ৪ 
রাইসরিষ।। ৫ তিতলাউ। 

কটুকাদ্যলৌহ (ক্রী) শোথাধিকারের বৈদ্যকেক্ত ওুঁষধ 
বিশেষ । এই ওধধ কটকী, ব্রিকটু, দত্তীমূল, বিডঙ্গ, ক্রিফলা, 
চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপ্ললী, প্রত্যেক সমভাগ 
চূর্ণ করিয়া সর্ব্মষ্ির দ্বিগুণ লৌহের সহিতা মশ্রিত কৰিলে 
প্রস্তুত হয়। ইহা ছুপ্ধের সহিত সেবন করিলে শোথরোগ 
বিনষ্ট হয়। | 

কটুকী গ্রাম | চল্পারণ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। 
(ব্রদ্ধবণ্ড ৪২। ৮২) 

কটুকাটব্য (ক্রী) কটু তৎ কাটবাঞ্চেতি, কর্মাধা। ১ 
'ত্যন্ত কর্কশ বাক্য। ২ গাঞ্াগালি। 

কটুকালাবু (পুং) কটুকশ্চাসৌ অলাবুশ্চেতি, ক্খুধা। 
তিক্ত অলাবু, তিতলাউ । 

কটুকী (ভ্ত্রী) কটু-স্বার্থে কন্-ভীষ্‌। কটকী। 

কটুকীট'( পুং) কটুন্তীক্ষঃ দংশনেন হুঃখপ্রদঃ কীটঃ, কর্ম্মধা। 
মশক, মশ!। ( কটুকীটস্ত মশকে। শব্খান্ধি।) 

কটুন্টীটক (পুং) কটুকীট-স্বার্থে কন্‌। মশক। 

কটুকাণ (পুং) কটুঃ কর্কশঃ কাণঃ শবে। যন্ত, বহুত্রী। 
টিউভ পক্ষী । 

(টিডিওস্বকটুকাণ উৎপাদ শয়নশ্চ সঃ। ভেম 81৩৯৬) 

কটুগ্রস্থি (লী) কটুস্তীবে। গ্রস্থিমূলমন্ত, বহুত্রী। ১ পিপলী 
মূল। ২ শুা। 

কটুঞ্কত! (স্ত্রী) কটু দুধিতং করোতি, কটু-কৃ-্ড লুম্‌ (পৃষো' 
দরাদিবাৎ।) তন্ত ভাবঃ, কটুষ্ক তল্-টাপ। নিত্য ও 
আচারে নিষ্ট রত1। 

(পিত্যকণ্্ সমাচার নিষ্ঠরত্বে কটুস্কতা। হারা ।) 

কটুচাতুর্জ।তক (ক্লী) চতুর্ড্যোজাতকংস্বার্থে অপ. কটুচ 
তৎ চাতুর্জাতকঞ্চেতি, কর্ম্মধা। এলাইচ, দারুচিনি, তেজ- 
পত্র ও মরিচ এই চারিটি বস্তবোধক । 

কটুচ্ছদ (পুং) কটুচ্ছদ:ঃ পত্রমন্ত, বহুত্রী। টগর বৃক্ষ। 
(কটুচ্ছদস্ধ টগরে' শব্খাি।) 


[ ৩২ ] 


কটুতৈল 


কটুতা (স্ত্রী) কটু-তল্-টাপ। ১ উগ্রতা। ২ ভীক্ষতা। 
৩ অপ্রয়তা। ৪ কর্কপতা। 
কটুতিস্তক পেং) কটুশ্চাসৌ তিত্তশ্চেতি, কটুতিক্ত অননার্থে- 
কন্‌। ১ শোণগাছ। ২ চিরাত]। 
কটুতিক্তা (স্ত্রী) বিপাকে কটুঃ স্বাদে তিক্তা। তিতলাউ। 
কটুতিক্জিক। (স্ত্রী) কটুতিক্ত-স্বার্থে কন্‌টাপ্‌, অত ইত্বম্‌। 
"তিতলাউ। 
কটুতুপ্ডিক। (স্ত্রী) কটুতিক্ত-্বার্থে কন্‌-টাপ্‌, অত ইত্বম্‌। 
(তিতলাউ। 
কটুতুণ্তী (স্বী) কটু তীব্রং তৃওমস্তাঃ, কটুতুগু-স্বার্থে কন্‌, 
অত ইত্বম। লতাবিশেষ, তিকুবঝিঙ1। কটুতরাই। ইহার 
সংস্কত পর্যায় তিক্ততুপ্তী, তিক্তাখ্যা, কটুক1। 
'রালনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ_কটু, তিক্ত) কফ বমন 
বিষ 'অরোচক রক্ত ও পিত্তনাশক, শ্রোতঃশোধক এবং 
বিরেচক। 
কটুতৃম্ী (ত্বী) কটুশ্চাসৌ তুম্বীচেতি, কর্মধা। তিক্ত অলাবু, 
তিতলাট। ইহার সংস্কৃতপর্ধযায়,_-ইক্ষাকু, কটুকালাবু, 
বৃপাত্মপ্না, কটুতিক্কিকা, ক টুফলা, তুপ্িনী, কটুতুদ্ষিণী, বৃইৎ- 
ফলা। রাজপুত্রী, তিক্তবীজ। ও তুথ্িক। 
রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ--কটু, তীক্ষ, বমনকারক, 
শ্বান, বাঁযুঃ কাস, শোথ, ব্রণ, শুক বিষ, পাওু, কমি ও কফনাশক, 
শোধক এবং লঘ্ুপাকী। [অলাবু দেখ। ] 
কটুতৈল (ক্লী) কটুতীক্ষং তৈলং কর্মধা। সরিষার তৈল। 
ভাবপ্রকাঁশের মতে ইহার*'গুণ__অগ্সিদীপক, কটুরস ও পাকে 
কটু, লঘু. শরীরের ক্ুশতাকারক, লেখন, উষ্ণস্পর্ণ ও উ্ণ- 
বীর্য, তীক্ষ, রক্তপিত্তদুষিতকর) কফ, মেদ, বায়ু, অর্শ: 
শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কু, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বিত্র (ধবল) 
কোঠ ও ছুষ্টব্রথণ নাপক। রাইসরিষ! বা'শ্বেতমরিষার তৈলও 
এইরূপ গুণবিশিষ্ট। বিশেষতঃ তাহাতে মৃত্রকচ্ছ, রোগ 
উতৎপনু হয়। 
সর্ষপতৈলের দ্বারাও আয়ুর্বেদ মতে অনেক রোগনাশক 
তৈল প্রস্তত হয়, সেই সকল তৈল প্রস্ততের পূর্বে তৈলে 
নৃচ্ছাপাক দিতে হয়। 
কটুতৈলের মুচ্ছণপাক এইরূপ--দৃড় কড়ায় করিয়া তৈল 
মৃদু মুছ জাল দ্বিতে হয়, ফেনশুন্ত হইলে উন্নন বা চুলী হইতে 
নামাইয়! মঞ্রিষ্ঠা, আমল, হরিদ্রা, মুখ, বেলছাল, দাড়িমছাল, 
নাগেশ্বর, কৃষ্ণজীরা, নালুক1 ও বহেড়। ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ 
করিবে। প্রত্যেক বন্তই শিলে পেষণ করিয়া! জলে গুলিয়। 
তৈলে নিক্ষেপ করিতে হয়। /৪ চারিপের তেলের উপযুক্ত 


পিসি হস চে ” | খ. ০৪ 
দ্রব্য পরিমাণ,--মঞ্জি্ঠ! ২ নান ভ্রব্য প্রত্যেক 


২ তোলা জল ।৬ সের। 
কটুত্রয় (ক্লী) কটুনাং কটুরসা হি বি 
শু'ট, পিপুল ও মরিচ । বাটে লিখিত উধ্ছু-ুরি 

অগ্নিমান্দা, শ্বাস, কাস, শ্লীপদ ও পীনস রোগ নই করে। 





কটুদলা (তরী) কট্গলং গং বন্তাঃ, বহুত্রী। কর্কটা, 


কাকুড়। 

কটুনিষ্পাব (গুং) কটুশ্চাদৌ সিরকা কর্ধুধা। নদী- 
তীয়ে উৎপন্ন নিষ্পাব ধান্যবিশেষ। 

কটুপত্র (পৃঃ) কটুঃ তীব্রং পত্রং যন্তঃ বহুত্রী। পর্পট, 
ক্ষে২পাপড়।। 

কটুপত্রিক! (স্ত্রী) কটুপত্রং যন্তাঃ, কটুপত্র-কপ্‌- ঠাপ 
ইত্বম। কণ্টকারীবৃক্ষ। [কণ্টকারী দেখ।] 

কটুপাক (ব্রি) কটুঃ পাকেহস্তক। ১ যে সক্সঃম্রব্য পাক 
কালে কটু হয়। ২ যেসকল দ্রব্য পরিপাক হইলে কটু হয়, 
তেজ, বাযু ও আকাশ গুণবনুলদ্রব্য কটুপাক হইয়। থাকে। 
কটুপাক দ্রব্য বায়ুবর্ধক। (ভাবগ্রকাশ।) 

কটুপাকী [ন্](ত্রি) কটুঃ পাকোহস্থান্ত কটুপাক-ইনি। 
কটুপাকযুক্ত দ্রব্য। 

কটুফল (পুং) কটুফলমন্ত, বহত্রী । পটোল। [পটোল দেখ।] 

কটুফলা (স্ত্রী) কটুফপমন্তাঃ) বহৃত্রী। শ্রীবল্লীবৃক্ষ । 

কটুভঙ্গ ( পুং) কটু; একৈকদেশ ভঙ্গম্চ যন্ত। গুঠী। 

কটুতদ্ (ক্লী) কটু অতি ভ্রং হিতজনকদ্‌। 
২ আর্ক, আদ । 

কটুভাষী [ন্](ত্রি) কটুঃ' ৯৪ ভাষতে কটু-ভাঁষ-গণিনি। 
যে কটুবাক্য বলে। 

কটুমঞ্জরিকা (ত্বী) কটুত্তীক্ষা মঞ্জরী অস্তি অন্ত, কটুমঞ্জরী- 
অচ্ডীষ্‌-সংজ্ঞায়াং কন্‌, পূর্বতস্বত্বথ। অপামার্গ, অপাং। 

পু [ অপামার্গ দেখ। ] 

কটুমোদ (রী) কটুরেব মোদঃ পক্ষোহস্ত, বহত্রী। অরাদি 
নাশক শুগন্ধি দ্রবাবিশেষ। 

কটুস্তরা (স্ত্রী) কটুম্‌ বিভর্তি, কটু-ভূ-খচ.- হি | ১ 
কটকী। ২ গন্ধভাদুলে। 

কটুর ( ব্লী) কটতি বর্ষধতি মন্থনেন গুণাস্তরং রগান্তারং বা, 
কট-উরন্। তত্র, ঘোল। [তত্র দেখ। ] 

কটুরব ( পুং) কটুং কর্কশে! রবে! ধ্বনি খর্ত, বহত্রী। ভেক, 
ব্যাঙ.। 

কটুরোহিণী (শ্রী) কটুশ্চানৌ রোহিণী চেতি কর্মধা। 
কটু; সতীরোহতি কটু-রুহ-শিনি-ভীপ, বা। কটকী। 


১ শুঠী। 


কটুলিঙ্গ। গোড়জাতির শাখাবিশেষ। ইহাদের আচার 
_ ব্যবহার হিঙগুর ্তায়। 

“কিটুবর্গ ( গুং) কট্রসবিশিষ্ ভ্রব্যসমূহ।* নুশ্রুতে এই সকল 
” দ্রব্য কটুবর্গের মধ্যে লিখিত আছে, (বথা__পিপুল, পিগুলমূল, 
চই,। চিতা, আদা, মরিচ, গজপিপলী, করেণুকা, এলা, 
যবানী, ইন্দ্রযব, অখুকনাদি, জীরা, সর্ষপ, মহানিশ্বকল, হিল, 
বাঁমনছ্ছাটি, মধুরস, আতইচ, বচ, বিড়ৃঙ্গ, কটকী; স্ুুরসা, 
শ্বেতন্রসা, ফণিজ্বক, অর্জক প্রভৃতি তুঙ্গনী সকল, গন্ধতৃণ, 
হুগন্ধক, সুমুখ, কালমাম, কাসমর্দ, ক্ষবক, খরপুষ্প, কটফল, 
স্থরসী, নিসিন্দা, কুলাহক, ইন্দুরকাণী, পুরাতন আমলকী, 
কাঁকমাচী, বিষমুষ্টি, সিনা, মধুশিগ্র নামক অন্তবিধ 
সজিনা, খুলা, লশ্তন, মৌরি, কুড়, দেবদারূ, বল্গুজফল, 
গুগ্‌গুল, মুখা, লাঙ্গলকী, শুকনাশা, গীলু গ্রভৃতি উ্রবাসকল। 


' ধূন! প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্যও এই গণেরপ্অন্তভূতি। 


কট্বার্তাকী (স্ত্রী) কটুশ্চাসৌ বার্ধাকী চেতি, বর্দধা। 
শ্বেত কণ্টকারী। 

কটুবিপাক (ঘি) কটুঃ কটুরসো বিপাকে যন্ত, বহুতী। 
কটুপাক দ্রব্য। 

কটুবীজা (স্ত্রী) কট্বীজং *ফলং যস্তাঃ, বহুত্রী। পিগনলী, 
পিপুল। 

কেটুশৃঙ্গাল (ক্লী) কটুনা শৃঙ্গায়প্রাধান্তায় অলতি পর্য্যা 
প্রোতি, কটু-শৃরঙ্গ-অল্-অচ্‌। গৌরম্থবর্ণ শাকবিশেষ | 

কটুন্নেহ (পুং) কটু্তীক্ষ: স্েহো ধর, বছত্রী। ১ সর্ষগ। 
২ শ্বেতসর্ষপ, রাইসরিষ! । ৩( কর্মধ! ) কটুতৈল, সরিষার 
তৈল। 

কটুুকট (লী) কটুযু উৎকটমূ, ৭তৎ। আদা। 

কটুৎকটক (ক্লী) কটুৎকট-মং্ঞায়াং কন্‌। শট। 

কটোদক (ক্লী) কটা প্রোতায় দেয়মুদকং। প্রেতের 
উদ্দেশে যে তর্গণ কর] হয়। 

কটোর (ক্লী) কট্যতে বুষ্যতে নিষিচাতে বা ভক্ষপ্রবং বজ্র, 
কট-ওলছ্‌, লন্ত রত্বম্‌। পাত্রবিশেষ, বাঁটা, কটোর]। 

কটোরক (ক্লী) কটোর-স্বার্থে কন্‌। বাটী। 

কটোর! (তরী) কটোর-টাপ্‌। বাঁটী। মৃত্তিকানির্িত বাঁটীর স্তায় 
ক্ষু্রপাত্রকেই বাঙ্গালায় 'কটোরা” বা“কট্র1, বল] হয়। কিন্ত 
হিন্দন্থানীগণ বাঁটী মাত্রকেই কটোরা বা কটুরী বলিয়! থাকে । 

কটোল (পুং) কটতি আবৃণোতি সদাচারং অন্রসং বা, 
কট-উলচ. ( কপিগডিগঞ্ডিকটিপটিভ্য ওলচ.। উপ. ১।৬৭।) 
১ কটুরস। ২ (তরি) কটুরসঘুক্ত ভ্রব্য। ৩ চণ্ডাল। 

(কটোলঃ কটুঃ কটোলশ্চাগ্ডালঃ। উজ্জলদত্ত।) 


কট্ফলাদি 


কটোলবীণা (ত্ত্রী) কটোলন্ত চণ্ডালন্ত বীপাঁবাদ্য বিশেষঃ 
৬তৎ। চগডালদিগের বীপাবিশেষ, ইহার সাধারণ মাম 
কেন্দুড়।। 
( কটোলবীণ!1 কে ন্দুড়াহ্বর়যন্ত্রকে। শব্বান্ধি। ) 
কট্‌কট (দেশজ) ১ অব্যক্ত শবা। ২ যাতনাবিশেষ। 
কউকটানি ( গেশজ ) যাতনাবিশেষ ।« 


কট্‌ুকটে (দেশজ ) ১ শু, নীরস। ২ যেসকল বালফব1লিক।' 


বয়সের অনুপযুক্ত কথ! বলে । ৩ যে সকল জস্ত “কট্কট» শব্ব 
করে, যেমন কট্কটে ব্যাঙ প্রভৃতি । ৪ চালাক । ৫ ৬জগন্নাথ- 
দেবের প্রপাদবিশেষ। 
কটকিনা (দেশজ) ১ কঠিনতা। ২ একবৎসয়ের জন্ত জমী 
ইঞ্পার দেওয়। নাম। 
কট্‌ুকিনাদার (পারশ্ত ) যে ব্যক্তি একবৎসরের জন্য জমী 
ইজারালয়। 
কট্‌কেন! (দেশজ ) দৃঢ় গ্রতিজ্বা, কঠিন নিয়মে পালন কর!। 
“ুলিয়! সে মাটা, দিবে ছড়াঝীাটি, রাধিকার এটী কট্‌কেন1।* 
রানু। 
কট্কী (দেশল ) কটুকীশবের অপন্রংশ, উবধবিশেষ । 
কট্ফল (পুং) কটতি কটুতয়া অন্যরনং আবৃথোতি, কট.- 
কিপ্‌। কটফলং যন্ত, বহুত্রী। বৃক্ষবিশেষ, কায়ফল। ইহার 
সংস্কতপর্যযায়,__-হপণিক', কুমুদিকা, কুস্তী, কৈটর্যয, সোমবন্থ, 
সোমবৃক্ষ, রোহিনী, কৃষ্ণগর্ভ, প্রচে তসী, ভদ্রাবতী, মহাকুস্তী, 
রামসেনক, কুমুদা, উগ্রগন্ধ, ভদ্র, রঞ্জনক, লঘুকা শ্র্যয, 
প্রীপর্ণী, কাঁফল, পরুষকুমুদী। ভাবগ্রকাশের মতে ইহার 
গুণ-_তিক্ত, কটু, বায়ু, কফ, জবর, শ্বাস, গ্রমেহ, অর্শঃ, কাশ, 
কথরোগ ও অরুচি নাশক । 
কট্ফল! (স্ত্রী) কট্ফল মন্তাঃ, বহুত্রী। ১ গাস্তারী গাছ। 
২ 'বৃহতী | ৩কাকমাচী। ৪ দেবদালী। ৫বার্ধাকী। 
৬ মৃগের্বারু । 
কটফলাদি [ বৃহৎ ] (পুং) বৈদ্যকোক্ত পাঁচনবিশেষ। কট্‌- 
কল, মুখা, বচ, আকনাদি, কুড়, কষ্চজীরা, ক্ষেৎপাপড়া, 
কাকড়াশৃ্গি, ইন্দ্রষব, ধনে, শঠী, ভূঙ্গরাঁজ) পিপুল, কট্কী, 
হরীতকণ, বালা, চিরাতা, বামনহাটী, হি বেড়েলা। শোনা- 
ছাল, গামারছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণী, 
চাকুলে, বৃহতী, কন্টকারী, গোক্ষুর ও পিপুলমূল, সমুদয় 
২ তোলা» ৩২ তোলা জলের সহিত জাল দিয়! ৮ তোল! 
অবশিষ্ট থাকিতে ছীকিয়! লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ আদার রস 
ও হিঙ্গ মিশ্রিত করিয়া! সেবন করিলে, সান্লিপাতিক জবর, 
গলগ, গণ্মালা, স্বরভঙ্গ, গলরোগ, কর্ণমুূলের শোধ, হন্থগত 


[ ৩৪ ] 


কঠ 


রোগ, মুখরোগ, বাতল্লৈত্বিক জর, কাস, শিরোরোগ, মন্তকের 
ভার ও বাতগ্লেঘ জন্য ্ নষ্ট হয়। 
কটুঙগ ₹(পং) কটু: আখ, বহুত্রী। ১ শোনাগাছ। ২( কটু. 
উপ্রং বীরধ্যব্যগরকং অঙ্গং কলেবরমন্ত ) দিলীপ নামক ুর্ধ্য- 
বংশীয় রাজবিশেষ। 
(কট্ঙস্ত দিলীপকে । র্য্যবংশরাজভেদে শ্রোনাকে । শবান্ধি।) 
[ খট্রাঙ্গ দেখ ।] 
কটুর (ক্কী) কটতি বর্ষতি রসাস্তরং, কট.-ঘরচ_( ছিত্বর হত্বর 
ধীবর পীবর মীবর চীবর তীবর নীবর গহ্বর কট্রসংযদ্বরাঃ। 
উপ.৩। ১।)১ দৃধিয় সারবিশিষ্ট ঘোল। ১ ব্যঞ্ুন। ( কট.রং 
ব্যঞ্জনম্। উজ্দ্বল।) 
কটুরতৈল (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত অররোগের তৈলবিশেষ। ইহ! 
সল্প ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ। 

সব্,কটুর তৈল,_-তিলটতৈল /৪8 সের, কট্ুর ॥৪ সের ও 
সচললবণ, শুট, কুড়, মূর্ববামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্িষ্ঠা লমুদায়ে 
/১ সের, কক্ষের সহিত পাক করিবে । এই তৈল মর্দনে 
শীত ও দাহ যুস্ত জর নিবারিত হয়। 

বৃহৎ কটুর তৈল,--তিলতৈল /৪ সের, শুক্ত /৪ সের, কাজি 
/8৪ সের, দধিমাত /৪ সের, তত্র /৪ সের, গোড়ালেবুর রস /৪ 
সের। ককন্বার্থ পিপ্ললী, চিতামূল, বচ, বাসকছাল, মঞ্জিষ্ঠা, 
মুখা, পিপুলমূল, এলাইচ, আতইচ, রেণুক, শুট, পিপুল, 
মরিচ, যমানী, দ্রাক্ষা, কণ্টকারী, চিরেতা, বেলছাল, রক্ত- 
চন্দন, বামনহাটা, অনস্তমূল, হরীতবী, আমলা, শালপানী, 
ুর্্বামূল, জীরা, সর্ষপ, হিঙ্গ, কটুকী ও বিড়, সমুদায়ে /১ 
সের। যথারীতি পাক করিয়া মর্দন করিলে বিবিধ বিষম 
জর নষ্ট হয়। 

কট্যার ( পুং) অন্ত্রবিশেষ, কাটারি। 
(কারো না শস্্রভেদে। শবান্ধি।) 
কী সী) কট্যতে কটুরসতয় স্বাদ্যতে অশ্নভুয়তে বা, কট- 
উন্‌- ডীপ্‌। ১ কটুকী।* কটুরসযুক্ত। 
কঠ (পুং) কঠেন প্রোক্তমধীতে, কঠশাখামভিজানাতি 
বা, কঠ-পির্নে লুক (কঠচরকারুক্‌। পা ৪। ৩। ১০৭1) 
মুনিবিশেষ। 

'ইনি বেদের কঠশাখাঁর প্রবর্তক । মহাভাব্য মতে ইনি 
বৈশম্পায়নের শিষা। ইহার প্রবর্তিত শাখ। “কাঠক+ নামে 
প্রসিদ্ধ। এখন এই শাখার বেদসংহিত1 লোপ হইয়। গিয়াছে। 
কাঠক শাখাধ্যায়ীগণও “কঠ, নামে অভিহ্িত। ইহাদের 
সহিত সামের কলাপ ও কৌথুমশাধীদ্দিগের সংঅব ছিল। 
রামায়ণেও বঠকালাঁপগণ একত্র উত্ত হইয়াছেন-- 


কঠিন 


“পণুকাভিশ্চ সর্ধ্যাভির্গীবাং দশশতেন চ। 
যে চেমে কঠকালাপ। বহুবে। দণ্ড মানবাঃ ॥* 
অযোধ্যা ৩২ $+১৮। 
হরদত্তের মতে, কঠশীখারও বহ্বুচার্দি আছে। 
*বহ্ব্‌ চাদাবপ্যস্তি কঠশাখা ।” 
[সিন্ধান্তফৌমুদী বৈদিক প্রক্রিয়া! ৭| ৪। ৩৮ হৃত্র দেখ।] 
১ সুনিবিশেষ । ২ কঠশাখাধ্যারী । ৩ খবকৃবিহশষ । ৪ শ্বর- 


বিশেষ। ক্রাঙ্গণ। ৬দেবতা। ৭ উপনিবর্থবিশেষ | 
(“ঈশকেনকঠপ্রশ্নমুগ্মাও্ক্যতিত্তিরি 1” সুক্তিকোপনিষৎ ) 
৮ ছুঃখ। ৯ কষ। | 


কঠকোপনিষদ (ভ্রী) তর্কাদিপৃণ উপনিষদ্বিশেষ । 

কঠমর্দ ( পুং) কঠং কষ্টজীবনং মৃদাতি, কঠ মৃদ্‌-অণ.। শিব। 
(কঠমর্দে! মহাদেবে। শব্বাব্ষি। ) 

কঠর (ব্রি) কঠ.অরন্। কঠিন। 4 

( কঠরঃ কঠিনে অিযু। শবাান্ধি।) 

কঠবল্লী (ভ্ত্রী) অর্ধবেদান্তর্গত উপনিষদবিশেষ। | 

কঠশাখা (তরী) কঠেন প্রোক্তা! শাখা, মধ্যপদলো*। 
যজুর্বেদাত্তর্গত ফঠপ্রমীত শাখাবিশেষ। 

কঠশাঠি (পুং ) খবিবিশেষ । 

কঠশ্রোত্রীয় (পুং) কঠশ্রুতিং বেত্তি অধীতে বা, কঠশ্রুতি- 
ষ্যঞ্‌। ১ কঠশ্রুতিজ্ঞ। ২ যে কঠশ্রুতি অধ্যয়ন করে। 

কঠাকু (পুং) পক্ষিবিশেষ, কাঠঠোক্র] । 

কঠাহক (পুং) কঠং কঠিনং আহস্তি, কঠ-আ-হন্-ড, কঠাহঃ 
তাদৃশং কং শিরে! যন্ত। দাত্যুহ পক্ষী, ডাক্পাখী। 

কঠিকা (শ্ত্রী) কঠ-বাহুলকাৎ বুন্‌। খড়ী। 

কঠিগ্রর (পুং) কঠিং কঠিনং জরয়তি, কঠ-জু-শিচ২খচ. মুম্চ। 
কঠি-জূ-অণ্‌ বা (পৃষোদরাদিত্বাংৎ |) তুলসীবৃক্ষ ১ ইহার সংস্কত- 
পর্যযায়__পর্ণাস, কুঠেরফ, লোণিকা, জাতুকা» পর্ণিকা, পন্তুর . 
জীবক, স্বর্চলা, কুরুবক, কুস্তলিকা, কুর/ণ্টকা, তুলসী, 


[ ৩৫ ] 


কঠিন্যাদিপেয়া' 


যে মকল বিষয় সহজে বুঝা যায় ন1। ৪ তীক্ষ। ৫ ছুঃসহ, যাহ! 
সহজে সহা করা যায় না। 
(“নিতাস্তকঠিনাং কুজং মম ন বেদ সা মানলীম্‌।” 
বিক্রমোর্বশী |) 
€ শ্তব্ধ। ৬ (রীং) পাত্রবিশেষ, স্থাঁলী, হাড়ী। 
( কঠিনমপিনিষ্ঠরে হ্যা স্তব্ধেৎপি ব্রিষু নপুংসকং সংস্থাল্যাম্‌। 
বু মেদিনী।) 


কঠিনচিত্ত (তরি) কঠিনং চিত্তং যন্ত, বহ্বী। নির্দয় 


কঠিনতা (শ্রী) কঠিনন্ত ভাবঃ, কঠিন-তল্-টাপ্‌। ১ দৃঢ়ত1। 
২ নিষ্ঠরতা। শ৩ুতীক্ষতা। ৪ ছুঃসহতা। ৫ ছুর্বোধতা। 
৬ ভর়ানকত।। 5 
কঠিনপৃষ্ঠ € পুং) কঠিনং পৃষ্ঠমস্ত, বনুত্রী। কচ্ছপ, কর্ঘছিম। 
কঠিনপৃষ্ঠক (পুং) কঠিন-পৃষ্ঠ-স্বার্থে সংজ্ঞায়াম্বা কন্‌। কচ্ছপ। 
কঠিনা (ভ্ত্রী) কঠিন-টাপ্‌। ১ শর্করা ।*২ মিছরি, গুড়ের 
সার, গুড়ের নিয়দেশে যে শক্ত দান! দান। জিয়া! থাকে । 
( কঠিনী তু খর্টিক! হ্তাৎ কঠিন! গুড়শর্করী। 
ছেম* অনে* ৩। ৩৬২) 
কঠিনিকা (ভ্ী ) কঠিন-ডীষ্‌ স্বার্থে কন্-টাপ্হক্ষশ্চ। ১ কঠিনী, 
খড়ী।২ স্থালী, হাড়ী। , * 
( কঠিনিক1 চ কঠিনী স্ালাঞ খ্্িকান্ চ। শব্দাব্ি।) 
কঠিনীভূত (ব্রি) অকঠিনং কঠিনং ভূতম্‌, ছি। যে সকল 
দ্রব বস্তু শক্ত হইয়া! যায়। 
কঠিনী (ভ্বরী) কঠিন-ভীষ্‌ ( িদ্‌গৌরাদিভ্যম্চ। পাঁ৪। ১। 
৪১ |) খর্টিক, খড়ী। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়-_পাকশুরু।, 
অমিল] ধাতু, ককৃথটা, থটা, থড়ী, বর্ণলেখিকা, ধাতৃপল ও 
কঠিনিকা। * 
(*“গুণিগণগণনারন্তে ন পতিতি কঠিনী সন্ত্রমাদ্‌ ষস্ত। 
তেনাম্ব৷ যদি স্ুতিনী বদ বন্ধ্য! কীদুর্শী ভবতি ॥” হিতোপদেশ।) 
[খড়ী দেখ।] 


স্থরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বন্ৃমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গৌরী, কঠিহ্যাদিপেয়! (ত্ত্রী) বৈদ্যকোক্ত পেয়বিশেষ। ফুলখড়ী ৮ 


ভূতত্নী ও দেবছন্দুভি। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার »গুণ,_-কটু 
ও তিক্তরস, উষ্ববীর্য্য, দাহকারী, পিত্তকারক, অগ্নিদীপক, 
এবং কুষ্ঠ, মৃত্রকৃচ্ছ,, রক্তদোষ, পার্বশুল, কফ ও বাযুনাশক। 
গুরু ও কৃষ্ণভেদে তুলসী ছুই প্রকার, উভয়ই তুল্য গুণবিশিষ্ট। 

[ তুলসী শব্ষে বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] 

কঠিন (ব্রি) কঠ-ইনচ, ( বহুলমন্তত্রাপি। উপ্‌ ২। ৪৯1) 
১ দৃঢ়, শক্ত। ইহার সংস্কতপর্য্যায়_ফঠর, ককৃথট, ক্রুর, 
কঠোর, নিষ্ঠ,র, দৃঢ়, জঠর, মৃত্তিমত, মূর্ত, ককৃথট, কঠোল, 
জরঠ, কর্কর, কাঠর ও ফমঠায়িত। ২ নিষ্ঠ,র। ৩ ছূর্ববোধ, 


তোলা, মিছরি ৪ তোলা, গঁদ ৪ তোলা, মৌরী ২ তোলা, 
দারুচিনি ২ তোল1, একত্র ঈষৎ কুটিয়। কোন মুৎপাঁত্রে /১ 
সের জলের সহিত রাজে ভিজাইয়। রাখিবে। প্রাতে ছাঁকিয়া 
কিছুক্ষণ স্থিরভাঁবে রাথিয়! দিলে, উপরের অংশ নির্মল 
হইবে। সেই শ্বচ্ছ জলপানে গ্রহণী, আমাশয় ও রক্তপিততেক 
উপশম হয়। পূর্বোক্ত ভ্রব্যসমুহের সহিত লবন্স ২ তেল! ও 
ধনে ২ তোল! মিশ্রিত করিলে অন্নপিত্তের ; এবং এ সমস্ত 
দ্রব্যের সহিত কেবল বেলশু'ট ২ তোল! যোগ করিলে 
রস্তাতি সারের উপকার হইয়! থাকে । 


সকড়কচ 


কঠিল্ল (পুং) কঠতি ভোবনে ছঃখং উদ্বেগং বা জনয়তি, কঠ 
বাহুলকাৎ ইল্ল। কারবেল্প, করেল! । 
কঠিল্নক (পুং) কঠিল্ল-ম্বার্থে কন্‌। ১ করেল1। ২ পুনর্থব।। 
৩তুলসী। 
(কঠিপ্লঃ পুংদি চ কঠিললকঃ স্তাৎ কারবেল্পকে । শব্ধাৰ্ধি।) 
কঠী (ভন্ত্রী) কঠভীষ,। ১ কঠশাথাধ্যায়ীর পত্বী। ২ ব্রাঙ্মণী। 
কঠের (পুং) কঠতি ক্ৃচ্ছে,ণ জীবতি, কঠ-এরকৃ*( পতিকঠি- 
কুঠিগডিগুডিদংশিভ্য এরকৃ। উপ । ১। ৫৯।) 
কষ্টে যে জীবিক! নির্বাহ করে, দরিদ্র। 
কঠেরণি (পুং) খ'ষবিশেষ। 
কঠেরু (পুং) কঠএরু। চামরের বাতাস। ( কঠেরুমস্থরৌ 
পুংনসি। শবাকি।) $ 
কঠোর (জি) কঠতি পারুষ্য মাচরতি, কঠ-ওরন্‌ (কঠিচকিভ্যা- 
মোরন্‌। উদ্‌ ১% ৬৫।)১ কঠিন। ২ পুর্ণ। (কঠোরঃ কঠিনঃ 
পৃর্ণশ্চ | উজ্জলদত্ত।) ণঁ 
(“কঠোরতারাধিপলাঞ্চনচ্ছবিঃ।* মাঘ ১। ২০) 
৩জরঠ। ৪ কঠিন নিয়ম। ৫ দারুণ। ৬ ুঙ্বোদ্ধা। ৭ 
নিষ্ট র। ৯ ক্র,রকম্ম্মা। ১০ ভয়ানক কর্ম্মা। 
কঠোরগিরি । শৈলবিশেষ। অরুণাচল ও ব্রিচনপল্লীর মধ্য- 
বর্তী। এই শৈলের উপর শিবমন্দির আছে । এখানে নান! 
স্থান হইতে যাত্রীগণ দেবদর্শনে আসিয়। থাকেন। 
কঠোল (ত্বি)কঠওলচ। ১ কঠোর। ২ কঠিন। 
কড় (ব্রি) কড়তি মাদ্যতি, কড়-পচাদ্যছ। ১ মূর্খ । ২"পাগল। 
৩ তক্ষ্যদ্রব্য। (দেশজ) ৪ শঙ্খনির্দিত স্ত্রীলোকের করভূষণ 
বিশেষ । (বিবাহকালে অনেক বালিক1 শঙ্খ পরিতে অসমর্থ 
হয়, এজন্য তাহাদিগকে একএকগাছি শৃঙ্খের “কড়” পরান 
হয়।) ৫ গাল! নির্দিত বালা । ৬ মত্ন্ত ধরিবার সুত্রবিশেষ। 
কড়ক (রী) কড্যতে' অদ্যতে, কড়-অচ-সংজ্ঞায়াং কন্‌। 
করকচ লবণ। ইহার সংস্কতপর্যযায়_সামুদ্র, ত্রিকুট, অক্ষীব, 
বশির, সামুদ্রজ, সাগরজ, ও উদধিদভ্তভব। ভাবপ্রকাশের 
মতে ইহার গুণ-মধুর, বিপাক, ঈষৎ তিক্ত ও মধুর 
রসবুক্ু, গুরু, অতিশয় উষ্ণ বা শীতল নহে, অগ্নিদদীপক, 
ভেদক, ক্ষারযুক্ত, অবিদাঁহী, কফকাঁরক, বাঁযুনাশক, তীক্ষু 
ও অরুক্ষ। 
কড়কচ (ব্লী) সামুদ্রপবণ। ( কড়কং স্তাৎ কড়কচং সামুদ্র- 
লরুণে দ্বয়ম্। শব্বান্ধি।) এই লবণ সাদা ও কাল ছুই 
প্রকার হইয়! থাকে, বীরভূম জেলায় সাদ। করকচ ভিন্ন 
কাল পাওয়! যার না। কাল করকচ অপেক্ষা সাদা করকচ 
কিছু শক্ত বলিয়। বোধ হয়। করকচ দৈম্ধবলবণের ন্যায় 


রো 
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কড়া 


বিশুদ্ধ, এজন্য স্থতিশান্ত্রে বিধবাদিগের সৈদ্ধব ও সামুদ্র উভয় 
লবণ ভোজনের বিধান আছে। 
কড়ঞ্ষন (দেশক্জ ) ১ ক্ষতস্থান শুফ হইয়া যাওয়া । ২ অস্কুরিত 
হওয়া গজন। ৩ ভয় দেখাইয়! শাসান। 
কড়কড় (দেশজ) ১শুফ। ২ঝরঝরে। ৩ মেঘের শব । 
কড়ঙ্গ (পুং) কড়ং মাদকতাশক্তিং গময়তি জনয়তি কড়-গম- 
ড। ১ মদ্যবিশেষ। ২ দেশবিশেষ। ( কড়ঙ্গে। ন! গুরা- 
ভেদে দেশভেদেহপি কীর্তিতঃ। শব্বান্ধি।) 
কড়ঙ্গর (পুং) কড়াৎ তক্ষণীয় শশ্তাদেঃ সকাশাৎ শ্রির্তে 
ক্ষিপ্যতে কড়-গৃ-থচ.। কড়ং ভক্ষণীয় শস্যাদিকং গিরতি 
আত্মনঃ সকাশাৎ কড়-গৃ-অচ বা। ১ আগ্ড়।। (বুষে 
কড়ঙ্গরঃ। হেম ৪1 ২৪৮।) ২ তুষ। ৩ মুগ প্রতৃতির 
ফলশূন্য গাছ বা খোবা। 
কড়ঙ্গত্রীয় (ত্রি ) কড়ঙ্গরং বুষং অর্ধতি কড়ঙ্গর-ঘন্। তুষ কা 
আগড়1 ভক্ষক, গরু প্রভৃতি পশু । 
(প্নীবারপাকাদি কড়ঙ্গরীয়ৈ রামৃণ্ততে জানপদৈর্নকশ্চিৎ ।” 
রঘু ৬।৯।) 
কড়ত্র (র্লী) গভ্যতে সিচ্যতে জলাদিকস্‌, গড়-অত্রন্‌ 
গকারস্ত ককারঃ ( গেড়েরাদেশ্চ কঃ। উণ্‌ ৬। ১০৬। গড় 
ধাতুর উত্তর অত্রন্‌ প্রত্যয় হয়, এবং আদিস্থিত গকারের 
স্থানে ককার হয়।) পান্রবিশেষ। 
কড়ন্ব (পুং) কড়-অন্বচ, (কৃকদ্িকডি কটিভ্যোহম্বচ,। উপ. 
৪ । ৮২। কৃ কদ্‌ কড় কট ধাতুর উত্তর অশ্থচ, প্রত্যয় হয়।) 
১ শাকের ডাটা । ইহার অপর নাম কলম্ব। ২ অগ্রভাগ । 
(কড়শ্বোহগ্রভাগঃ | উজ্জলদত্ত। )৩ কোণ। ৪ অন্কুর। ৫ 
কুঁড়ি । ৬ কদম্ব। ৭ বাণ। ৮ ( দেশজ) বংশরক্ষক শিশু। 
কড়ন্বক (পুং) কড়ঙ্ব-শ্বার্থেকন্‌। শাকের ডাট।। 
( নাকড়ম্বকড়ম্বকৌ শাকনাড্যাম। শব্াান্ধি।) 
" [ কড়ম্ব দেখ! ] 
কড়ন্বী (শ্রী) কড়ম্বে ভূয়সা বিদ্যতে হস্তাঃ, কড়গ্ব-অচ. (অর্শ 
আদিতভ্যো ইচ.। পা ৫।২। ১২৭।)ীষ্‌। কলমীশাক। 

[ কলম্বী দেখ। ] 
কড়র]1 (দেশজ ) ১ কর্কশ, খড়খড়ে। ২শক্ত।৩ দৃঢ় । 
কড়বক (পুং) অপত্রংশ নিবন্ধের অধ্যায়, বিরামস্থচক সর্গ। 

( অপভ্রংশ নিবন্ধে! হশ্মিন্‌ সর্গাঃ কড়বিকাভিধাঃ। সাহিত্যদণ। ) 
কড়া৷ (দেশগ, কটাহশবের অপত্রংশ ) ১ লৌহ নির্মিত পাক- 
পাত্র, কটাহ। ২ খাট, কোন বস্তর বারম্বার ঘর্ষণ লাগিয়া! যে 
দাগ হয়, বা সেই স্থান শক্ত হয়। ৩ধাতু নির্দিত বলয়। 

৪ কপর্দক, কড়ি। ৫ তীক্ষ, উগ্র। ৬ দেশবিশেষ। 


কণ [৩৭ ] কণফট 


কড়াই (দেশজ )১ কটাহ। ২ কলায়। 

কড়াকড়া (দেশজ ) ১ শক্ত শক্ত । ২ অতিশয় উগ্রা।ৎ 

কড়া (দেশজ ) অব্যক্ত শবাবিশেষ। 

কড়ার (পুং) গড় সেচনে-আরন্‌,। কড়াদেশশ্চ (গড়েঃ 
কড়ড। উপ ৩। ১৩৫।) ১ পিঙ্গলবর্ণ | ২ দাস। ৩ দানমান- 
বিধি। ( কড়ারঃ পিজলে দাঁসে দানমানবিধা বপন শন্দান্ধি। ) 
৪ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। (দেশজ) ৫ কাল্নিরূপণ। 
৬ অঙ্গীকার। ৭ ক্ষতাদি স্থানের প্রলেপবিশেষ। 

কড়ালিঙ্গী (পুং) উপানকসম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসী শ্রেণীতে 
এক শ্রেণীর সন্গ্যাপী আছেন- ইহার! “কড়ালিঙ্গী” নামে 
পরিচিত। ইহার সর্বদা উলঙ্গ থাকেন ও আপনাদিগের 
জিতেক্ট্রিয়তা রক্ষার অন্ত সর্বদা লিঙ্গের উপর একটা লৌহ 
কড়া দিয়া রাখেন। নানকপন্থীদের মধোও* ভি প্রথ! 
গ্রচলিত আছে। 

কড়ি (দেশজ )১ কপদ্দক।২ আড়া। ৩ গৃহাদির ছাদ রক্ষার্থ 
যে বৃহৎ স্থল কাষ্ঠ বাবহৃত হয়। 

কড়িক1 (স্ত্রী) কলিকা, কুঁড়ী। 

কড়িকাঁন (দেশজ ) শুকান, শু হওয়]। 

কড়িকৃষ্ (দেশজ ) রূপণ। 

কড়িতুল (পুং) কট্যাং তুলা তোলনং গ্রহণং যস্য, ( পৃষো- 
দরাদিত্বাৎ টহ্ত ডঃ1) খড়গ, তরবারি। ( কড়িতুলম্চ 

" খড়গকে । শবাান্ধি।) 

কড়িয়াল (দেশজ) ধনী, অর্থবান্‌। 

কড়িয়ালী (জী) লাগাম, অশ্থের মুখরজ্জু। 

কড়,য়া (দেশজ) কটু, ঝাল। 

কড় লী (স্ত্রী) অন্ত্রবিশেষ, কুড়,ল। 

কড়ে (দেশজ) ১ কনিষ্ঠ। ২ ক্ষুদ্র। ৩ অস্গুলিম্পর্শদ্বার! সুর্্‌-. 
স্থরি দেওয়া। * 

কড়েরাড় (দেশজ ) বালবিধব1। 

কড়কড়. (দেশজ ) অব্যক্ত শববিশেষ। যেষন কড়কড় 
করিয়। আকাশ ভাক। 

কড়কি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (1১০৩1 7৩70568 ) 

কড়খা৷ (দেশজ) স্ততিপাঠকেরা যে সকল গান করিয়া 

. ক্লাজাদিগকে স্তব করে। 

কড়চ। (পারস্ত) যেখাতায় প্রত্যেক ব্যক্তির উধুল বাকী 

: প্রভৃতির ছিসাৰ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ফর্দে লিখিত হুয়। 

কড়মড় (দেশজ) ভাব্যক্ত শববিশেষ, কিন দ্রব্যের 
চর্বণ শব । 

কণ (পুং) কণতি অতি হুক্ষত্বং গচ্ছতি, কণ*পচাদযচ,। 


২১৩ 


১ অতিস্ষ্ম। ২বস্তর অতিঅল্লাংশ। ৩ চাউল প্রভৃতির 

ক্ষুদ্র অংশ। 

( কণান্‌ বা ভক্ষয়েদব্বং পিণ্যাকং বা সকৃম্নিশি |” মন্তু ১২৯২।) 
কণগুগ্গুলু (পুং) কণশ্চাসৌ গুগৃগুলুশ্চেতি, কর্ধধা। গুগ. 

. গুলুবিশের়, মহিষাখঃ গুগ্গুলু। ইহার সংস্কতপর্ধ্যায়--গন্ধ- 

রাজ? স্ব্ণকর্ণ, সুবর্ণ, কনক, বং ংশগীত, ন্থয়ভি ও পলস্কয। 


: রাজনির্ঘন্টের মতে ইহার গুণ--কটু, উষ্ণ, দুগদ্ধি) বাযুঃ 


শূল, গুল্প, উদরাধান ও কফনাঁশক, এবং রসায়ন । 

কণজীর (পুং) কণশ্চাসৌ জীরশ্চেতি। নিত্য কর্ধা। শ্বেত- 
জীরক, সাদাঁজীর!। | 

কণজীরক *(ক্লী) কণং ক্ষুদ্রং জীরকম্, কণলীর-স্বার্থে কন্‌। 
ক্ষুদ্রজীর1। *ইহার সংস্কতপর্যযায,-হৃদ্যগন্ধি ও সুগ্ধ। ভাঁব- 
প্রকাশের মতে ইহার গণ,-রুক্ষ, কটু, উষ্ণবীর্যয, অগ্রিদীপক, 
লঘু, ধারক, পিত্ববর্ধক, মেধাজনক, গর্ভীশয়শোধক, জবর- 
নাশক, পাচক, বলকারক, শুক্রবর্ধক, ুচিকারক, কফনাশক, 
চক্ষুর হিতজনক, এবং বাষু, উদরাধান, গুলু, বমি ও অতি- 
সারনাশক। [জীরক দেখ।] 

কণপ (পুং) কণ-পা-ক। , অন্রীবিশেধ, বর্ষ! । 

(“অয়ঃকণপচক্রাশ্মতৃশুওুদাতবাহবঃ1৮ ভারত আদি।) 

[ কুণপ দেখ।] 

কণ্‌ফট্, (কণ্ফট্‌) (হিন্দী, পুং) কণ্‌-কর্ণ, ফট, বা ছিদ্র । 
শৈব-উপাপক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণতঃ ছুইটা শ্রেনী দেখ। 
যায়।ঃ_-সন্ন্যাসী ও যোগী। যোগীর] যোগাবলম্বন করিয়) সাধনার 
পথবিশেষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই যোগীশ্রেণী আবার 
নান! শ্রেণীতে বিভক্ত । *কণ্ফট্‌” প্রূপ একটী শ্রেশীর নাম। 
ইইাঁর। উভয়কর্ণে ছিদ্র করিয়া! থাকেন বলিয়! ইহাদ্দিগকে 
"কণ্ফটু-যোগী” বলে। কেবল যে কণ্ফট্‌ যোগীদিগকেই 
কর্ণে ছিদ্র করিতে হয় তাহ! নহে, সকল প্রণীর যোগীরাই 
কর্ণে ছিদ্র করিয়া থাকেন। অন্ত শ্রেণী হইতে ইহাদের 
আরও একটু বিশেষত্ব আছে,--কণফটের এ ছিদ্রদ্বয়ে এক 
একটি কুগুল ধারণ করেন। এই কুগুলগুলি প্রস্তর, বেলোয়ার 
বাগগ্ডারের শুঙ্গে নির্টিত হয়। দীক্ষার সময় এই কুগ্ুল 
প্রথম ধারণ করিতে হয়। এই কুগুলকে যোগীর মুদ্রা 
বলেন, ইহার আরও একটি নাম দর্শন, এইজন্ত কণ্ফট্‌ 
যোগীর। “দর্শন-যোগী” নামেও গণা হন । এই কুগুল, ভিন্ন 
ইহারা ২৩ অঙ্গুলিপ্রমাণ একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ পশমেব 
শুতায় গাথিয়! গলায় পরিধান করিয়া! থাকেন। এ কষ্খবর্ণ 
পদার্থটিকে প্নাদ* ও পশমের সুতাটিকে “মেলি* বলিয়। 
থাকে । নাদ, সেলি ও দর্শন-বিশিষ্ট যোগী দেখিলে সহজেই 


কণ্ফট্‌ 


তাহাকে কণফট্-যোগী বলিয়! চিনিতে পারা যায়। এতভিন্ন 
ইহার! গেরুয়। বস্ত্র পরিধান, জটাধারণ, ভন্মলেপন ও বিভূতির 
ত্রিপুণ্ড,ধারণ করিয়া থাকেন। 

গুরু গোরক্ষনাথ ইহাদের সম্প্রদায়গ্রবর্তক। ইহার! 
গোরক্ষনাথকে শিবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। 
গোরক্ষনাথই হঠযোগের গ্রচারকর্ত।ী ॥। কণ্ফট্‌ €যাগীরাঁও 
এইজন্ত আদিগুরুর প্রচারিত পথ অবলম্বন করিয়া! যোগ 
অভ্যাস করিয়া! থাকেন। 

সন্ন্যাসীদের ন্যায় কণ্ফটু-যোগীরাও নান! গুরু স্বীকার 
করিয়া থাকেন। এই সকল গুরুরা আবার নিজের অভি- 
প্রান্ন মত কেহ কেহ শিষ্যকে মস্তক যুণ্ডন কমিতে, কেহ ব! 
শিষ্যকে করণে মুদ্রা ধারণ. করিতে, কেহ বা শিষাকে 
জ্যোত্মার্গে প্রবিষ্ট হইতে আদেশ দিয় থাকেন। 
[ জ্যোত্-মার্গ দেখ] 

ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে এই শ্রেণীর যোগী সচরাচর 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা! মকলেই শিবপুজার় কাল 
যাপন করেন, কোন না কোন শিবমন্দির ইহাদের আশ্রম। 
কোথাও কোথাও বা ইহারা অনেকে একত্রে থাকিয়! ভিক্ষা 
দ্বারা জীবন নির্বাহ করিয়! থাকেন, আর কেহ কেহবা 
তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া জীবনাতিপাত 
করেন। 

কণ্ফট্র-যোগিগণের মধ্যে অধিকাংশ যোগীই উদ্দাসীন। 
কেহ কেহ বা বিষয়কার্ষ্যে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের 
উপাধি নাথ। 

গুরু গোরক্ষনাথের নামানুমারে পশ্চিমোত্বর প্রদেশে 
অনেকগুলি স্থানের নামকরণ হইয়াছে । এইসকল স্থান 
কণ্ফট যোগীদের তীর্থভূমি। পেসবারে গোরক্ষক্ষেত্র নামে 
একটি স্থান আছে। দ্বারকার নিকটেও আর একটি 
"গোরক্ষক্ষেত্র” নামক স্থান আছে। হরিদ্বারের নিকট একটি 
সুড়ঙ্গ আছে। এই শম্ুড়ঙ্গ” ও ছ্বারকার “গোরক্ষক্ষেত্র” 
কণ্ফটু যোগীদের মতি শ্রদ্ধেয় তীর্থ। নেপালের পশুপতিনাথ, 
মেবারের একলিঙ্গ প্রভৃতি বিখ্যাত শিবমন্দিরগুলি ইহাদের 
সম্প্রদায়সংক্রান্ত। কলিকাার নিকট দম্দমায় “গোরক্ষ- 
বান্লী” নামক একটি স্বান আছে, সেখানে তিনটি মন্ষ্য- 
সুক্তি এবং শিব, কালী ও হনুমান প্রভৃতি দেবতার মুন্তি আছে। 
এখানকার পৃ্জকেরা মৃত্তি ৩টিকে দত্বাত্রেয়, গোরক্ষনাথ 
ও মতশ্তেন্্রনাথ বলির! পরিচয় দেন। ব্রিবেণীর ৪1৫ ক্রোশ 
দক্ষিণে মহানাদ নামক গ্রামে অটেশ্বর নামক একটি শিব- 
মন্দির আছে। এই মন্দিরও কণ্ফট. যোগী সম্প্রদায়ের 
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কণ্ফট্‌ 


অধিকৃত। জটেশ্বরের মন্দিরের নিকট বশিষ্ঠগঞ্জ৷ নামে একটি 
জলাশয় আছে, যোগীরা ও তীর্ঘযাত্রীরা এই জলাশয়কে 
প্রকৃত গঙ্গার ভ্াায় মান্য করিয়! থাকেন। এই মন্দিরে 
একটি যোগী বান করেন, তাহার বিষয়াদি যথেষ্ট, জমীদারীও 
আছে; ইহাকে লোকে যোগীরাজ বলিয়! থাকে । এই যোগী- 
রাজবংশ, বুকল হইতে গ্রচলিত। ইহার! দারপরিগ্রহ 


করেন না, যোগীরাজের মৃত্যু হইলে তাহার শিষ্যগণের মধ্যে 


একজন মন্দির ও বিষয়াদির উত্তরাধিকারী হন। জটেশ্বর 
শিব ও বশিষ্ঠগঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, 
কোন সময়ে মহানাদ গ্রামে একটি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ পতিত 
ছিল, বায়ু লাগিয়! তাহ! হইতে প্মহানাদ* অর্থাৎ মহাশব্দ 
উতিত হুয়। দেবতারা সেই শব্দে চমকিত হইয়া! সেইথানে 
উপন্ীত্ত হইয়া! জটেশ্বরের-লিঙ্ব ও বশিষ্ঠ গঙ্গ। প্রতিষ্ঠা করেন। 
শঙ্খের মহানাদ হইতে গ্রামের নামও মহানাদ হইয়াছে। 

কণ্ফটু যোগীদের মধো চৌরাশীজন সিদ্ধযোগীর নাম 
বিশেষ বিখ্যাত। হঠযোগপ্রদীপিকায় হঠযোগের মাহাআ্বা- 
বর্ণন স্থলে নিয়লিখিত কয়েকজনের নাম উল্লিখিত 
আছে। যথা-_-আদিনাঁথ, মতশ্তেন্ত্রনাথ, সারদানন্দ, ভৈরব, 
চৌরঙ্গি, মীন, গোরক্ষ, বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মঙ্কুন তৈরব, 
সিদ্ধবোধ, কন্থড়ী, কোরওক, স্থিরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চপটা, কর্ণে 
পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কাপালি, বিশ্দুনাথ, কাকাণ্ডী- 
শ্বরময়, অক্ষায়, প্রভুদেব, ঘোড়াচুলী, টিন্টিমী, ভল্লটা, নাগ* 
বোধ ও খগ্ডকাপালিক-_ইহা'র| মহাসিদ্ধ। 

উত্তরপশ্চিমের গোরক্ষপুর ইহাদের প্রধান স্থান। পূর্বে 
এখানে ইহাদের একটি মনির ছিল, আল্লাউদ্দীন তাহা 
ভাঙ্গিয়া ফেলিয়! সেই স্থলেই মস্জিদ নির্মাণ করাইয়া দেন। 
কিছুকাল পরে এ মস্জিদের নিকট আর একটি মন্দির নির্িত 
হয়, কিন্তু তাহাও অরঙ্গজেব ভাঙ্গিয়! দিয়া তথ! মুদলমান- 
দিগের ভজনালয় নির্মাণ করেন। তাহার পর বুদ্ধনাথ নামে 
একজন.যোগী আবার একটি মন্দির নিশ্মীণ করাইয়! উহার 
দক্ষিণে পশুপতিনাথ নামক শিবলিঙ্গ এবং হন্ছমানের মঙ্গির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই মন্দির ৩টি এখনও আছে। 

" কণ্ফট্‌ যোগীরা বলেন--এখনও অনেকগুলি সিদ্ধযোস্ি 
পৃথিবীতে বর্তমান আছেন এবং আজও নানাস্থানে ভ্রসণ 
করিয়া! থাকেন। 

রাজস্থানের একলিঙ্গের গোন্বামীরাও এই কণ্ফট শ্রেণীর 
অন্ধর্গত। ইহার! দার-পরিগ্রহ করেন না বটে, কিন্ত বাণি- 
জ্যাদি করিয়। থাকেন। ইঞ্াদের অধীনত্ব শত শত যোগী 
আবশ্তক হইলে দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধাদিও করেন। 


কণাদ 


কণভ (পুং) কণ ইব ভাতি, কগ-তা-ক। অগ্নিপ্রক্কাতি কীট- 
বিশেষ। ইহা দংশন করিলে বিসর্প, শোথ, শৃল, জর, বমি 
ও শরীরের অবসন্নতা হয়। (ভাঁবপ্রকাশ )। 

কণতভক্ষ ( পুং) কণান্‌ ভক্ষয়তি, কণ-ভক্ষ-অণ | কণাদমুনি 


কণভক্ষক (€পুং) কণান্‌ ভক্ষয়তি, কণ-ভক্ষ- -ঘুল্‌। পক্ষি- 


বিশেষ, ভারিট পঙ্গী। 
কণভূক্‌ [জ] (পুং) কণান্‌ ভূক, কণশহুজ.কিগ্‌। 
কণাদ খষি। 
কণলাভ (পুং) কণানাং লাে। যন্মাৎ। বনুত্রী। ১ পেষণ 
করিবার যন্ত্রবিশেষ, জীতা। ২ (কণলাভঃ সাদৃসশ্তেন অন্তাস্তি, 
কণ্লাত-অর্শআদিত্বাৎ অচ্।) আবর্ত, জলের ঘূর্ণী। 
(অথাবর্: কণলাভে। শবাজি।) 
কণশঃ [স্‌]( অব্য) কণ-বীপ্সার্থে শন । অল্পে 'অলে। 
কণ। [ভ্ত্রী) কণ-টাপ.। ১ জীর1। ২ কুস্তীরমক্ষিকা, কুমীরে 
পোকা। ৩ পিপুল। (কণাজীরক কুস্তীরমক্ষিক! পিপ্ললীষু চ" 
মেদিনী।) ৪ শ্বেতজীর1 | ৫ অল্প। 
(”“কদলীফলমধ্যস্থং কণামাত্রমপককম্।” তিথ্যাদিতত্ব। ) 
কণাটীন (পুং) কণায় অটতি, কণ-অট-ইনন্‌, দীর্ঘ 
(পুষোদরাদিত্বাৎ |) থগ্রনপক্ষী। [খঞ্নন দেখ।] 
কণাটীর (পুং) কণায় অটতি, কণ-অট-ঈরন্। থঞ্জনপক্ষী। 
কণা্দীরক (পুং) কণাটীর-গ্বার্থে কন্‌। খঞ্জন পক্ষী । 
( কণাটানঃ কগাটারঃ কণাটীরক ইত্যপি ঞ্জনে স্তাৎ। 
ৃ শবাবি।) 
কণাদ (পুং) কণং অতি ভক্ষয়তি, কণ-অদ্‌-অণ্‌ | ১ মুনি- 
বিশেষ । ইনিই বৈশেষিক দর্শনপ্রণেত1; ইহার অন্ত নাম 
ওলুকা, কগতক্ষ, কণভূজ ও কাশ্ঠপ। 
মহধি কণাদ "বিশেষ নামে এক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার 
করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তৎকৃত দর্শনস্ত্রকে বৈশেষিক দর্শন 
বলে। 
কণাদের মতে ছয়টি ভাব পদার্থ আর একটি অভাব 
পদার্থ, সমুদায়ে সাতটি। 
ভাবপদার্থ এই ছয়টি--.১ দ্রব্য, ২ গুণ) ৩ কর্ম্ম। ৪ লামা, 
€& বিশেষ, ৬ সমবায়। 
দ্রবা প্রথম পদার্থ--ইহ1 নয় প্রকার। যথ|-- 
“পৃথিব্যাপত্তেজোবাযুরাকাশংকালোদিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যানি।” 
বৈশে নথ ১।১। ৫। 
ক্ষিতি, জল, তেজ, বাযু, আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্ম! ও 
মন এইগুলি দ্রব্য পদার্থ । 


যাহাতে গন্ধ আছে, তাহার নাম ক্ষিতি। যদিও জলে 


1 ৩৯] 


ঙঁ 


কণাদ 


আমর! গন্ধ অনুভব করিয়া থাকি, কিন্ত বস্ততঃ সেই গন্ধ 
জলের নয়, পৃথিবী হইতে জলে এ গন্ধ সংক্রামিত হয় বলিয়। 
জলে গন্ধ অনুভূত হুয়। যেমন নূতন কোন মৃতৎ্পাতে জল 
রাখিয়া! কিছুকাল পরে সেই জল পান করিলে সেই জলে 
নুতন /াত্রের গন্ধ অন্থভব করিয়া থাকি । ম্ুতরাং বুঝিতে 
হইবে যে আশ্রয়ের গদ্ধই জলে অনুভূ্ হয়। 

যাহাতে কেবলমাত্র শুর্লন্ূপ আছে কিস্বা শ্বাভাবিক 
দ্রব্থ আছে, তাহাকে জল বলে। শুক গীত প্রভৃতি নাঁনা- 
বিধ রূপ পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় বলিয়া এবং স্বভাবসিদ্ধ দ্রবত্ব ন 
থাকাতে পৃথিবীকে জল বল] যাইতে পারে না । যাহার 
স্বাভাবিক উষ্ণত। আছে, তাহাকে তেজ বলে। "যেম্পর্শ 
কোনরূপৎপাক দ্বার! উৎপন্ন হয় নাই অথবা অন্ুষ্ণ ও অশীতল, 


_ সেই স্পর্শ যাহাতে আছে তাহাকে বায়ু বলে । যাহাতে শব 


উৎপন্ন হয়, তাহাকে আকাশ বলে। কেহ কেহ বলিয়! 
থাকেন যে, বায়ুতেই শব উৎপন্ন হয়, সুতরাং আকাশ 
ব্বীকার করার কোন যুক্তি নাই, এই সন্দেহের দুরীকরণার্থ 
সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে বিশ্বনাথ ম্তায়পঞ্চানন লিখিয়াছেন-_ 
"নচবাযুবয়বেষু নুপ্শরাক্রমেণ বায়ৌকারণ গুণপুর্ব্বকঃ 
শব উৎপদ্যতামিতিবাচ্যং অযাবতদ্রব্যভাঁবিত্বেন 
বায়োবিশেষগুণত্বাভাৎ॥” সিদ্ধ মু। 
প্রথমতঃ বায়ুর অবয়বে শুষ্ক শব্দ উৎপন্ন হয়। পরে সেই 
শব্ধ হইতে স্থল বায়ুতে স্থূল শব উৎপস্ন হয়ঃ, এইরূপ বল! 
যাইতে পারে না যেহেতু আশ্রয়নাশ, যাহার নাশের কারণ 
নয়, তাহ! বাঁযুর বিশেষগুণ হইতে পাঁরে না। আশ্রয় বিদ্য- 
মান থাকিলে যখন শবের বিনাশ অন্ভৃত হয়, তখন আশ্রয়- 
নাশকে শবনাশের কারণ বলা কোন মতেই সঙ্গত হইতে 
পারে না। একমাত্র শব্দই আকাশ সিদ্ধির হেতু । এই সম্বন্ধে 
লিখিত আছে--. 
“পরিশেষালৈঙগমাকাশহ্য 1” ২অ১আ২৭সু। 
অন্ত অই্টবিধ দ্রব্যে শব থাক! অসম্ভব বলিয়া শব্খই এক- 
মাত্র আকাশের লিঙ্গ (অনুমাপকহেত ) 
ত্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বাদি জ্ঞানের কারণ ষে পদার্থ তাহাকে 
কাল বলে। 
দুরত্ব ও নিকটত্বাদি জ্ঞানের কারণ পদার্থকে দিক্‌ বলে। 
কৃতিজ্ঞান প্রভৃতি যাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে আত্ম! 
বলিয়া! থাকে। 
যে পদার্থ থাকাতে আমরা মুখ ও ছুঃখ প্রভৃতি অনুভব 
করি এবং বিজাতীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহাকে মন বলে । 
গুণস্গুণপদীর্থ ২৪টি যখা--রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, 


কণা? 


পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পর়ত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, 
সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রবত্ধ, শব্ধ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, ছ্েহ, 
স্কার, পাপ ও ধর্ম । (বৈশে শস্য ১1১৬) 
কর্ম-_.পাঁচ প্রকার; উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, 
প্রসারণ, গমন । ( বৈশে* সু* ১। ১11) 


সামানা_-ছুই প্রকার; সাধারণ ধর্ম বা জাতিবিশেষ, 


ষে পদার্থ থাকায় পরমাণুগণের ভেদ সাধিত হয়, তাহাকে 
বিশেষ বলে। (বৈশেস্থ" ১) ২।৩।) 

সমবার়--নিত্য সঙ্গন্ধকে সমবায় বলে। (বৈশেশ্ ৭। 
২। ২1) যেসন দ্রবোর সহিত তাহার পরমাণুর সম্বন্ধ, টের 
সহিত'মৃত্তিকীর সম্বন্ধ ইত্যাদি। |] 

অভাব--চারিপ্রকার ; গ্রাগভাব, ধ্বংলাভীব, অন্যোন্যা- 
ঘভাব,'ও অত্যপ্তাভাব ॥ [অভাব দেখ। ] | 

কপাদ বলেন, অন্ধকার কেন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, তেজের 
অভাবকেই অন্ধকার বলা যায়। 

কণাদের মতে, প্রমাণ ছুইপ্রকার প্রত্যক্ষ 'ও অনুমান, 
উপমানও অগ্সানের অন্তভূতি। 

মহর্ষি কণাদই সর্ধপ্রথমে পূরমান্ুবাদ প্রচার করেন। 
তিশি বলেন, একমাত্র পরমাণু সৎন্বরূপ নিত্য পদার্থ, তাঙ্কার 
আর কারণ নাই। | 

“সদকারণবলিত্যম্‌।* পৈশে ক 81১1১ 

আমরা. যে যাবতীয় জড়পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, সমুদায় 
পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে । বিশেষ বিশেষ প্রকার 
পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি পদার্থ আছে, তাহারই শক্তিতে 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু ভির বলিয়! প্রীতি হয়। 

তাহার মতে অদৃষ্ঠ কারণ পিশেষ দ্বারা পরমাণু সমুদায়ের 
সংযোগ হইয়! এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে । 

কণাদ জড়পদার্থের মূলতত্ব আপন স্তর মধো সগিবেশ 
করিক়াছেন। শ্তাহার কারণ কি? বৈশেষিক উপস্কারে 
স্পষ্টই লিখিত 'আছে-_ 

“দৃষ্টে কারণে সত্যদৃষ্টকরপনানবকাশাৎ।* 

যে হেতু দৃষ্টকাঁরণসত্বে অদৃষ্টকাঁরণ কম্দনার আবশ্বীক নাই। 

বাস্তবিক মহষি কৃণাদ বাহ। আপনার চতুপ্দিকে দেখিতেন, 
তাহা রই জ্ঞানান্ুলীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

৩ষ পরমাণু, বা জড়তত্ব কণাদ আপনশ্তত্রে গ্রচাঁর কারিয়া 
গিয়াছেন, আজকাল ভারতবর্ষে তাহার বিশেষ চর্চা! বা 
আদর না থাকিলেও যুরোপীয় দার্শনিকেরা সমাদপ করিয়। 
থাকেন। খুঃ জগ্মের ৪৪৭ পুর্বে গ্রীকদেশে ডেমক্রিটস্‌ পর- 
মাধুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন । তৎপরে এপিকিউয়াস্‌ এই 


[ ৪০ 


' নাই। 


] কণাদ 


মত সবিশেষ প্রচার করেন, তাহার সিদ্ধান্ত ঠিক কণাদের 
মত, াহার মত লুক্রেসিয়। প্রকাশ করিয়া যান। লুক্রেসিয়। 
তংরুত কাবাদর্শনে লিখিয়াছেন-_ 
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পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্তি তাহা লুক্রেসিয়৷ স্পষ্টই 
শ্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক লুক্রেপিয়ার দ্বিতীয় অধ্যায় 
পাঠ করিলে কণাদের মতের সঙ্গে অনেকট। এঁক্য দেখা যায় । 
এখন কথা এই; পরমাণুবাদ সর্বপ্রথমে কে প্রচার 
করিলেম, মহধি কণাঁদ না থেসের ডেমক্রিটস্‌ ? 
কণাদ কোন্‌ সময়ের লোক, তাহা জানিবার উপায় 
আমাদের দেশীয় প্রবাদ ধরিলে তিনি ৫1৬ হাজার 
বর্ষের লোক হইয়! পড়েন। তবে ভগবাগীতায় বৈশেষিকের 
মত গৃহীত হইয়াছে, সথতরাং গীতার রচন! হইবার পূর্বে মহধি 
কণাদ বিদ্যমান ছিলেন। ' তাহা! হইলে স্বীকার করিতে 
হইবে, ডেমক্রিটেসের অনেক পূর্বে কণাদের জন্ম। অতএব 
বোধ হইতেছে মহধষি কণাদই সর্বাগ্রে পরমাণুবাদ প্রচার 
করেন। ভেমক্রিটসের জীবনী পাঠে জান! যায় তিনি, 
সন্গ্যাসীদিগের সঙ্গে তারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, বোধ হব' 
তিনি সন্ন্যানীর মুখে কণাদের মত জানিয়া আপনগ্রস্থে কতক 
বৈশেধষিক মত লিখিয়া যান । 
কণাদ যে অস্কুর রোপণ করিয়! যান, ভারতে তাহার সুফল 
ফলিল না। ন্ুদূর যুরোপ থণ্ডে ডেলটন্ন সাহেৰ তাহার পুন- 


'রুদ্ধার করিলেন, এখন যুরোপে পরমাণুবাদ সর্ববাদিসন্মত | 


[ পরমাণু শবে বিস্তৃত বিবরণ দেখ। ] 

অনেকে বলিয়! থাকেন, কণাদ ঈশ্বরের আন্তিত্ব অঙ্গীকার 
করিতেন' না; কারণ কণাদ সুত্রের কোনখানে ঈশ্বরের 
নামোল্লেখ নাই। যখন জগতের কারণ নিগ্ধারণ কর! দর্শন- 


শান্তের মুখা উদ্দেত্ত, তখন যদি ঈশ্বরকে বিশ্বকারণ বলিয়া! 
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কণিকা 


কাদের বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে অবশ্তই তিনি ত্থিষয় 
স্পষ্ট করিয়৷ উল্লেখ করিতেন। ০ 
তবে কি কণাদ নান্তিক ছিলেন অথবা! ঈীশ্বরের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে তাহার সঙ্গেহ ছিল? না, তাঁহ! হইতে পারে না। 
যিনি বেদকে প্রামাণ্য বলিয়। শীকার করিয়াছেন-__ 
পতদ্বচনাদায়ায়ন্ত প্রামাণাম্‌।” টৈশে স্থ* ১০। ২। ৩। 
যিনি ন্াত্মকর্ম্ণ সম্পন্নকেই মোক্ষ বলিয়া প্রচার করিয়াছে, 
যিনি স্বর্গ ও অপবর্গপ্রদ ধর্ম্মতত্ব প্রচার করিবার জন্য আপন 
সুত্র প্রণয়ন করেন। * পরমতত্তববিৎ মাধবাচার্য্য যে কণাদের 
কোন অংশে প্রাধান্য শ্বীকাঁর করিয়! লিখিয়াছেন-- 
"ছ্বিত্বেব পাকজোতৎপত্তৌ বিভাগেব বিভাগঞ্জে। 
যন্ত ন"্থলিতং বুদ্ধিস্তং বৈ বৈশেষিকং বিছৃঃ ॥ 
সর্ববদর্শনসংগ্রহ ৷ 
দ্বিত্বোৎপত্তি, পাক ছ্বারা রূপার্দির উৎপত্তি, ও বিভাগজ 
বিভাগের উৎ্পত্তিতে যাহার বুদ্ধি বিচলিত হয় না, তাহাকে 
বৈশেষিক জানিবে।--সেই কণাদখষি যে নিরীশ্বরবাদী 
ছিলেন, একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। শঙ্করমিশ্র কণাদশত্রের 
(১।১। ৩) ব্যাখ্যাকালে ম্প্ট লিখিয়াছেন-_- 
“তদিত্যনুক্রাস্তমপি প্রসিদ্ধিসিদ্ধতয়েশ্বরং পরামূশতি |” 
তৎশবের অর্থ ঈশ্বর ইহ! প্রসিদ্ধ, অতএব পূর্বে স্থচন! ন1 
থাকিলেও এখানে উহ! ঈশ্বরবাচক বলিয়! নিশ্চয় হইতেছে। 
; ঈীশ্বরশবের উল্লেখ না করিলেও, কণাদ গৌণভাবে ঈশ্বর 
স্বীকার করিয়াছেন। [ ঈশ্বরশবব ২৯২ পৃঃ দেখ।] 
২ হ্বর্ণকার। ৰ 
কণারক । উড়িষ্যার অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। ইহার প্রকৃত নাম 
কোণার্ক বা কোণারক, কিন্তু অপভ্রৎশ করিয়া কেহ কেহ 
কণারক উচ্চারণ করিয়া! থাকেন। [ কোণারক শবে বিস্তৃত 
বিবরণ দেখ । ]* 
টণি (দেশজ) নখের কোণে যে একরপ রোগ জন্মে, ইহার 
সংস্কত নাম চিপ্ল ও কুনথ। [কুনথ দেখ।] « 
ণিক (পুং) কণৈব, কণ-ম্বার্থে কন্‌, অত ইত্বম্। ১ কণা। 
২ শত্র। ৩ আরতির নিয়মবিশেষ। ৪ গোধুমচুর্,, ময়দ|। 
৫ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিবিশেষ। * 
“কণিকং মস্ত্রিণাং শেষ্ঠং ধৃতরাষ্ট্রোইববীঘ্ধচঃ ॥* 
ভারত সম্ভব ১৪১ অঃ। 
পিকা (স্ত্রী) কণাঃ সন্তান্তাঃ, কণ ঠন্‌ (অতইনি ঠনৌ। পা 


'* প্যতোহভুাদয়নিওশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ন্াঃ1”  বৈশে পু১।২। যাহা 
₹ইতে ঠা ও নিঃশ্রেয়ম অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্গ পাওয়! যায়, তাহারই 
নাম ধর্ম । 


[ *৪১ 


] কণ্টক 


৫। ২।১১৫।)১ অত্যন্ত সুক্মবস্ত । ২ অগ্নিমস্থ। গশিকারিক। 
বৃক্ষ। ৩ কণ!। ৪ তওুলবিশেষ। ৫ জলাদির সুক্মাংশ। 


(*ত্বামুখাপ্য স্বজলকণিক1 শীতলেনানিলেন |” মেঘ ।) 
(কণিকাত্যন্ত স্ক্ষেচ গপিকার্যাং লবেহপি চ। শব্বানি।) 
কণিত (ক্লী) কণ আর্তনাদে-ভাবে-ক্ত। পীড়িতের যাভনা- 
“সুচকশর্কা। (গীড়িতানাম্্ব কশিতং হেম ৬ । 8৪1) 
'ণিশ (ক্লী) কণে!। বিদ্যতেহস্ত, কণ-ইনি (কনিন্‌), কণিনঃ 


শেরতে অস্মিন্, কণিন্-শী-ড । শহ্ামঞ্জরী, ধান্তাদির শীষ । 
কণিষঠঠ (ত্রি) কণ-ইষ্ঠন্‌ (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা 


৫। 31৫৫1) ১ অনা অপেক্ষ। ক্ষুদ্র, ছোট। ২ অন্য 
অপেক্ষা! হীন। | 
কণী (ত্রি)কণ-ঈকন্। অল্প। 
কণীক (ভ্ত্রী') কণ-ডীপ্‌। কণিকা । ২ 
কণীচি (পুং) কণ-ঈচি (মৃকনিভ্যামীচিঃ। উপ ৪ ৭০ | 
মুও কণধাতুর উত্তর ঈচি প্রত্যয় হয়।)১ পল্লবী, ছোট 
ডাল। ২ নিনাদ, শব্। ( কণনীচিঃ পল্লবীপ্রোক্ত। নিনাদে- 
ইপি চদৃগ্ততে। উজ্জপদন্ত।) (তস্ত্রী) ৩পুম্পিতা লতা । 
৪ গুপ্জা, কুর্চ। ৫ শকট, গাড়ী | 
(কণীচিঃ পুষ্পিতা লতা! গ্রঞ্জয়োঃ শকটে স্ত্িয়াম্‌। মেদিনী।) 
কশীয়ঃ [স্‌] (ত্রি) কণ-ঈয়্গন্‌ ( দ্বিবচনবিভক্জ্যোপপদে তর- 
বীয়স্নৌ । পা ৫ | ৩। ৫৭ |) কনিন্ঠ। 
কণীয়ান্‌ স্‌] (পুং) কণ ঈয়ন্থন্। ১ কনিষ্ঠ । ১গ্ষদ্র। ৩হীন। 
কণুই (দেশল) কফোণি শঙ্দের অপত্রংশ। হস্তের"মধ্যদেশের 
সন্ধিস্থল। [কফোণি দেখ। ] 
কণে (অব্য) কণ-এ। শ্রন্ধার ব্যাঘাত। (দেশজ) কন্তা 
শবের অপভ্রংশ ) নববধূ । এদেশের বিবাহকালে কন্যাকে 
কণে বা কনে বলে। 
কণের (পুং) কণএর । কর্ণিকার বৃক্ষ, সোনালু বৃক্ষ । 
কণের! (স্ত্রী) কণের-টাপ্‌। ১বেশ্তা। ২ হাস্তনী। 
কণেরচ (স্ত্রী)কণএর। ১ নেগ্া। ২ হস্তিনী।৩ কর্ণিকার 
বৃক্ষ, সোনালু। 
((কণেরুঃ কর্ণিকারে চ করিণীবেশ্রয়োঃ গ্রিয়াম্‌। মেদিনী।) 
কণ্কণ্‌ (দেশজ ) যাতনাবিশেষ, অত্যন্ত শীতল জলম্পর্শে না 
হাড় প্রভৃতি স্থানে আঘাত লাগলে বেজপ যন্ত্রণা হয়। 
কণকণে (দেশজ) বাহাতে কণ্‌্কণ, কনে, অতাস্ ঠাণ্ডা, 
যেমন কণকণে অন ইত্যাদ। পু 
কণ্ট (আ্ি) কটিঅচ। কণ্টক। 
কণ্টক (পুংক্লী) কটি থল্‌্। ১ স্থচীর অগ্রাগ। ২ আদ্র 
শত্তা। ৩ রোমাঞ্চ । ৪ মংস্ত গ্রহৃতির হাড়। ৫ বৃক্ষ 


৯১ 


কণ্টকপ্রাবৃতা 


স্পা পতি পপ পোপসাপসপজে 


অবয়ববিশেষ, কাটা । ৬ নৈয়ায়িক প্রভৃতির দোষোক্তি। 
(কণ্টকে। নস্তরিয়াং ক্ষুদ্রশত্রে মত্গাদি কীকসে। 
নৈয়ায়িকাদি দোষোকো স্তাদ্রোমাঞ্চত্রমাঙ্গয়োঃ | মেদিনী। 
৭ কর্ণস্থান। ৮ দোষ। ৯বিম্ব। ১০ বেণু।১১ ক্ষতিকর। 
১২ বিরক্কিজনক। ১৩ কেন্ত্র। (লগ্নাধুদ্যুন কর্ম্মাণিকেন্দর- 
মুক্তঞ্চ কণ্টকম্‌।* জ্যোতিষ । ) ১৪ ঝীঁটাল। [কাটাল দেখ ।] 
কণ্টকদেহী [ন্‌] (ত্রি) কণ্টকপ্রধানে। দেহোহস্যাস্তি 
কণ্টকদেহ-ইনি। ১যাহার কণ্টকাবৃত শরীর (পুং) ২ 
সজারু। ৩ মত্স্যবিশেষ। 
কণ্টকক্রুম (পুং) কণ্ট কপ্রধানো দ্রমঃ, কণ্টকেন আচিতে। 
ব| ক্রমঃ, মধ্যপদলো*। ১ শান্মলিবৃক্ষ। ২ কণ্টকতুক্ত বৃক্ষ, 
বাবল। প্রভৃতি । ৩ কাটাল গাছ। | 
কণ্টকপক্ষক (ব্রি) কণ্টকং পক্ষে যস্ত ততঃ স্বার্থে কনু। 
যাহার পক্ষে অর্থাৎ ডানায় কাট! থাকে । কৈ মাছ প্রনৃতি। 
কণ্টকপক্ষমূল (ক্লী) করম্চা, গোক্ষুর, ঝাঁটা, শহমূলী ও 
কেলেকড়া । টবদ্যক মতে ইহার রক্তপিভ্ত, সর্ধগ্রকার মেহু, 
শুক্রদোষ, তিন গ্রাকার শোথ ও শ্রেন্সা নষ্ট করে। 
কণ্টকপ্রারৃতা (স্ত্রী) কণ্টকৈঃ প্রাবৃতা ব্যাপ্তা, ৩তৎ। ঘ্বত- 
কুমারী | এ 





কণ্টকারী 


শপ পাপা আপা 


যপা, মধ্যপদলে।' 





» শী শশিশশিীশীশ্ 


কণ্টকফল (পুং) কণ্টটৈরাচিতং ফলং 
১ কাটাল গাছ। ২ গোক্ষুর বৃক্ষ। 

কণ্টকতৃক্‌ [জ্‌] (পুং) কণ্টকান্‌ ভূঙক্ত কণ্টক-তু- 
কিপ,। উষ্ত, উট, ইহা! কাটাগাছ খাইতেই অধিক ভালবাসে । 

কণ্টকবৃন্তাঁকী (শ্রী) কণ্টটৈরাচিতা বৃস্তাকী, মধাপদলো। 
বাপ্তাকু বেগুন। 

কণ্টকশূঙ্গ ( পুং) পর্বতবিশেষ, মহাভদ্রের উত্তরে অবস্থিত। 
(লিঙ্গপু* ৪৯। ৫৫) 

কণ্ট কশ্রেণী (ত্র) কণ্টকানাং শ্রেণ যস্যাম্‌, বহ্ব্রী। কণ্টকারী। 

কণ্টকস্থল ( পুং) অগ্নিকোণন্থ দেশবিশেষ। (মার্ক) 

কণ্টকাগার (পুং) কণ্টক। আগারো যন্ত, অথবা কণ্টকং 
'আগিরতি, কণ্টক-মমা-গৃ-অচ.। সরটনামক জন্ত, গিরগিটি। 

কণ্টকাঢয (পুং) কণ্টটকরাঁঢাঃ, ৩তৎ | কুজকবৃক্ষ। 

কণ্টকাঁর (পুং) কণ্টকমৃচ্ছতি, কণ্ট ক-খ অণ । ১ সিমূলগাছ। 
২ বইচগাছ। 

কণ্টকারিক। (স্ত্রী) কণ্টকান্‌ ইয়ত্তি খচ্ছতি বা, কণ্টক- 
খ'থ্ল্‌-টাপৃ, ইত্বঞ্চ। কণ্টকারী নামক বৃক্ষবিশেষ। 

কণ্টকারী (ত্ত্রী) কণ্টকার-ডীপ্‌। ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (3০15- 
0110) ০০18101) ইহার সংস্কহপধ্যায়,-_নিদিদ্ধিকা, স্পৃশী, 











কণ্টকারী বৃক্ষ 


ব্যাদ্বী, বৃহতী, -গ্রচোদনী, কুলী, কুদ্রা, ছুষ্পর্শ।, রাষ্টিকা, 
অনাক্রাস্থা, ভণ্টাকী, সিংহী, ধাবনিকা, কণ্টকারিক', কণ্ট- 


কিনী, ছুষ্প্রধধিণী, নিদিপ্ধা, ধাঁবনী, ক্ষুদ্রকপ্টিকা, বহুকণ্টা, 
কুত্রফলা, কণ্টানিক1 ও চিত্রফলা। 


কণ্টকারীতঘ্বুত 


এদেশে কণ্টিকারী, পশ্চিমে কটেরী ঝ1 ভটকটেরী কহে। 
শ্বেত কণ্টকারীকে এদেশে ক্ষুদ্রা, পশ্চিমে কটাল! ব! কটা- 
শীল1, দক্ষিণে দৌর্লিকাফল, তামিলে কন্দনঘত্রী এবং 
তৈলঙ্গে বকুদ কায়। বা নোলমৃল্লকু খলে। 

ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ--সারক, তিক্ত ও কটুরস, 
অগ্নিদীপক লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক ; কাস? শ্বাস, জর, 
শ্লেষ্সা, বায়ু, পীনস, পার্খ্বশৃল, ক্রিমি ও হবত্রোগনাশক। * 

কণ্টকারী ও বৃহতী উভয়ই এক পর্যায় শর্ষে অভিহিত 
হুইয়। থাকে । নুশ্রতের মতে যে জাতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র ভণ্টাকী 
নামে প্রসিদ্ধ, তাহাঁকেই বুহুতী বলে। বৃহতী--ধারক, হৃদয়- 
গ্রাহী, পাচক, কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, বায়ু, মুখের 
বিরসতা, মল, অরুচি, কুষ্ঠ, জর, শ্বাস, শুল, কাস ও 
অগ্রমান্দ্যনাশক। ৮ 

কণ্টকারী শ্বেত ও নীল ভেদে দ্বিবিধ; শ্বেত কণ্টকারীর 
নাম শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্্মণ।, ক্ষেত্রদুতিকা 
গভদা, চন্ত্রভা) চন্দ্রী, চক্দ্রপুষ্পী ও প্রিকঙ্করী, ইহার গুণও 
তররূপ, বিশেষতঃ ইহ! গর্ভপ্রদ। ইহাদের মুল, অভাবে সমস্ত 
আংখ ব্যবহার্য। মাত্রা ১ মাষা। 

এই গাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে, শীতকালে ফুল 
ধরে। ফল দেখিতে রাঙ্গা হয়। 

কণ্টকাঁরীর ফলের গুণ--তিক্ু, রসে ও পাকে কষায়, 
বীর্ষযনিঃসারক, ভেদক, তীক্ষ, পিত্ত ও অগ্নিবর্ধীক, হাল্ক1) 
কফ, বাত, কু, কাশ, মেদ, ক্রিমি ও জনরোগনাশক। 
মতান্তরে এই ফল তীক্ষ, হাল্কা, কটু, দীপন, রুক্ষ, উষ্ণ এবং 
শ্বাস, কাস, জর ও কফনাশক। 

ক্ষুদ্রাকণ্টকারী ফলের গুণ_কটু, তিক্ত, রেচক, 
পিত্তকর, মুত্রকারক; হিক্কা, ছর্দি, যকৃত, শ্বাস, কাস, কফ, 
কু, বাত, ক্রিমি ও জ্বরনাশক । 

ডাক্তার উইলসনের মতে কণ্টিকারী কটু ও বাতরেচক; 
পদতলে প্রদাহ ও জলযুক্ত ফুস্কুড়ি হইলে ইহা ব্যবহার 
কর! যায়। 

দাতের গোড়ায় ব্যথ। হইলে কণ্টিকারীর ধুম ও উত্তাপ 
বিশেষ উপকারী । 

ডাক্তীর মোরহেড বলেন, ইহার বিশেষ গুণ কফ- 
নিঃসারক। 

কণ্টকারীঘ্ৃত (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত কাসরোগের ওঁধধবিশেষ। 

ই! স্বল্প, অপর ও বৃহৎ তেদে ত্রিবিধ। 

স্ব্প,__-কণ্টকারী ৩৯ পল, গুলঞ্চ ৩* গল, ৬০ সের জলের 
সহিত কাথ করিবে, ।৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়! 


[ $৪৩ ]  ॥ 


কণ্টকিত 


এই ক্কাথের সহিত /৪ সের ত্বৃত পাক করিবে । এই ঘ্বৃত 
পানে বাতাধিক্য ও কাসরোগ নষ্ট হয় এবং অগ্নির উদ্দীপন 
হইয়! থাকে । 

অপর,--কণ্টকারীর কাথ |৬ সের, ঘ্বৃত/৪ সের, কন্কার্থে 
রাস্বা, বেড়েল!, ত্রিকটু ও গোক্ষুর, সমূদায় মিলিয়া /১ সের, 
যথ[বি পাক করিয়া সেবনে পঞ্চবিধ কাসরোগ বিনষ্ট হয়। 

বৃহৎ,_-মূল, পত্র ও শাখামুক্ত কণ্টকারীর কাগ।৬ সের, 
ত্বত /5 সের, বেড়েল।, ত্রিকটু, বিড়ঞ্গ, শটী, চিত, সচল- 
লবণ, যবক্ষার, বেলস্ু'ট, আমলকী, কুড়, শ্বেতপুনর্ণবা, বুহুতী, 
হরীতকী, ষমানী, দড়িম, খদ্ধি, দ্রাঁক্ষা, রক্তপুনর্ণব1, আতইচ, 
ছরালভা, আমরুল, কী কড়া শৃঙ্গী, ভূ'ই আমলকী, বামুনহাটা, 
রান্ন। ও গোস্ষুর, সমুদায় মিলিয়। /১ সের, এই সমস্তের কল্ক- 


, সহ পার্ক করিয়া সেবন করিলে সব্বুপ্রকার কামরোগ ও 


কফরোগ নিনারিত হয়। 
ইহ] ভিন্ন স্বরভেদ রোঁগাধিকাঁরে একরূপ কণ্টকারী দ্ব্ত 
আছে, তাহ এইরূপ,_-কণ্টকারী কণ্টকারীর রসের দ্বার! 
( অভাবে আটগুণ জলদ্বারা) কাণ করিয়! চতুর্থাংশ অবশিষ্ট 
থাকিতে, বেড়েলা, গোঙ্ষুর ও ত্রিকটুর ককলহ ঘ্বত পাক 
করিয়! পান করিলে স্বরভ ও পঞ্চবিধ কাস বিনষ্ট হয়। রোগীর 
বলাবল দৃষ্টে ॥০ অর্ধতেল। হইতে ত্বতের মাত্র ব্যবস্থা। করিবে। 
|] অন্থপানও রোগীর অবস্থানুসারে, উষ্দ্ধ প্রভৃতি ব্যবস্থবেয়। 
কণ্টকারধ্যাদি (পুং) বৈদ্যকোক্ত জরাধিকারের পাচন- 
বিশেষ । কণ্টিকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, প্ত*ট, দুরালভা, 
চিরাতা, রক্তচন্দন, মুথ।, পল্তা৷ ও কটুকী, সমুদায়ে ২ তোলা, 
অদ্ধীগের জলে দিদ্ধ করিয়া অদ্ধীপোয়৷ থাকিতে ছাকিয়া লইয়! 
পান করিলে পিত্ত, শ্বেগ্রা, জর, দাহ, তৃপ্গ, অরুচি, বমি, কাল, 
হৃদয় ও পারের বেদনা শিবারিভ ভয়। 
কণ্টকাল (পুং) কণ্টং কণ্টকব্যাপ্ব২ং ফলং কালয়ন্তি 
উৎপাদয়তি, কণ্ট-কল-নিচ্-অপ.। কণ্টকৈঃ কণ্টকা বীর্ণ- 
ফলৈ রলতি শোভতে; কণ্ট ক-অল-অচ. ইতি বা। ১ কাটাল 
গাছ। ২মাদার। ( কণ্টকালস্ত পনসে মন্দারে। শব্বান্ধি। ) 
কণ্টকালুক (পুং) কণ্টকৈ রলতি, কণ্টং কালয়তি বা, 
কণ্টক-অল্, কণ্ট*কল্‌ বা-উকএ। যবাস বুক্ষ। 
কণ্টকাশন( পুং) কণ্টকং অশ্নাতি, কণ্ট ক.-অশ-লু। উদর, উট। 
কণ্টকাীল (পুং) কণ্টকঃ অভীলেব য্ত, বহুত্রী। মংস্ত- 
বিশেষ; ইহার অপর নাম কুলিশ। ? 
কণ্টকিত (ত্রি) কণ্টকো রোমাঞ্চে। জানোহস্ত, কণ্টক-ই তচ. 
(তদন্ত সংজাতং তারকাদিভ্য ইত5.| পা ৫।২। ৩৬।)১ 
রোমাঞ্চিত। ২ কণ্টকযুক্ত। 





কণ্টল ( 


কণ্টকিনী (শ্রী) কণ্টকাঃ সন্ত্যস্তা; কণ্টক-ইনি-ভীপ্‌। ১ 
বার্কাকী, বেগুন। ২ শোণঝিণ্টি । ৩ মধু খর্জুরী। 

কণ্টকিফল (পুং) কণ্টকি কণ্টকযুক্তং ফলং যন্ত, বহ্ব্রী। 
১ কাটালগাছ। ২ ( কর্ধুধ1) কাটাল। 
(কণ্টকিফলঃ পুমান্‌ পনসে স্তাৎ। শব্াান্ধি।) [কাটাল দেখ।] 

কণ্টকিল (পুং) কণ্টকো হস্ত্ন্ত, কস্ট ক-অস্ত্যখেন ইলচ,। 
বাশবিশেষ, বেউড় বাশ। 

কণ্টকিলত1 (শ্রী) কণ্টকিনী চাসৌ লতাচেতি, কর্মধা। 
শসার লতা। 

কণ্টকী [ন্‌ ](পুং) কণ্টকো] হন্তান্তি, কণ্টক ইনি। ১ ম্ত্ন্ত। 
২ খদিরবৃক্ষ। ৩ ময়লাগাছ। 9 গোক্ষুরগাছ। ৫ বেউড় বাশ। 
৬ কুলগাছ।৭ কাটাল।৮ (ত্রি) কাঁটাযুক্ত | 


কণ্টকী (স্ত্রী) কণ্টক-অর্শ আদিত্বাৎ অচ্ভীষ। বার্তাকী, 


বিশেষ; কাটাবেগুণ। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ__কটু, 
তিক্ত, উষ্ণবীর্ধ্য, রক্ত ও পিত্তপ্রকোপকর, কণডু ও কচ্ছু- 
নাশক এবং দোষজনক। [বেগুন দেখ।] 

কণ্টকীদ্রুম (পুং) কণ্টকী চাসৌ দ্রমশ্চেতি, কর্দ্ধা (পৃষো- 
দরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ)। ১ খদিরবৃক্ষ। ২ ( কণ্টকী এব দ্রমঃ) 
বার্ভাকীবৃক্ষ। ২ 

কন্টকীফল (পুং) কণ্টকী কণ্টকাচিতং ফলমন্ত বহ্ত্রী 
( পৃধোদরাদিহাৎ) দীথঃ। কাটাল। [ কাটাল দেখ।] 

কণ্টকুরণ্ট' (পুং) কণ্টঃ কণ্টকপ্রধানঃ কুরপ্টঃ মধ্যপদলো*। 
ঝিণ্টি, ঝীটি। [ঝিণ্টি দেখ।] 

কণ্টতন্ু স্ত্রী) কণ্টা কণ্টকাম্থিতা তনুর্যস্থা:, মধাপদলো,। বৃহতী। 

কণ্টদল। (ক্্ী) কণ্টং কণ্টকাচিতং দলং যন্তাঃ, মধ্যপদঙ্গে!। 
কেতকী ফুল। | 

কণ্টপত্র (পুং)১ বিক্কড় বৃক্ষ, বইচগাছ। ২ শৃঙ্গাটক, 
শিঙ্গারা, পানিফল। 

কণ্টপত্রক (পুং) কণ্টপত্র-্বার্থে কন্‌। শৃঙ্গাটক, পানিফল। 

( কণ্টপর্রকঃ শৃঙ্গাটকে । শব্গারি।) 

কণ্তপত্রফল! (দ্র) ব্রহ্মদ্তীবৃক্ষ | 

কণ্টপাদ্দ (পুং) বিকস্কত বৃক্ষ, বইচ। 

কণ্টফল (পুং) কণ্টং কণ্টকাম্িতং ফলং, মধাপদলো*। ১ 
ছোট গোক্ষুর । ২ কাটাম্ব। ৩ ধুতর]। ৪ লতাকরঞ্জ। ৫ তেজঃ- 
ফল। ৬ এরগুফল। ৭ (বনুরী) & সকল ফলের গাছ। 

কণ্টফলা (নত) কণ্টং কণ্টকাচিতং লং যন্তাঃ। দেবদানীলতা। 

কণ্টল (পুং) কণ্টঃ অস্ত, কণ্ট-মললচ। কণ্টেন কণ্টকেন 
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কণকৃণিক! 


৯ শপ পিিিসজিিী শত বত 


কণ্টবল্লী ত্র ) কণ্ট। (ক্টকাহিতা বঙগী, মধ্যপদলো* । 


শ্রীবললীবৃক্ষ। 

কণ্টবৃক্ষ (পুং) কৃন্টঃ কন্টকবছুলো! বৃক্ষ মধাপদলো*। 
তেজঃফলবৃক্ষ । 

কণ্টাঁকারী (পুং) বিকম্কতবৃক্ষ, বইচ। (অথবিকন্কতে 
কণ্টাকারী পুংসি। শব্দান্ধি।) * 


, কণ্টীফল (€পুং) কটি-ভাবে অপ্‌, কণ্ট। কণ্টকোপলক্ষিতং 


ফলং যস্ত। ১ কাটালগাছ। ২ ( কর্মধা ) কাটাল। 
( কণ্টাফলত্ত পনসে পুমান। শব্ধান্ধি। 
কণ্টার্ভগল। (ভ্ত্রী) নীলবিণ্টি। 
কণ্টালু (পুং) কণ্টায় কণ্টকায় অলতি পর্যযাপ্রোতি, কণ্ট- 
অল্-উণ | ১ বীশবিশেষ। ২ বৃহতী। ৩ বার্ভাকী। ৪ বাবল!। 
কণ্টাহ্বয় (ক্লী ) কণ্টং কণ্টকং আহ্বয়তে ম্পর্ধতে, কণ্ট-আ- 
হ্বেক।' পদ্ষের গেঁড়ো। 
কণ্টী [ন্‌] (পুং) কণ্টঃ কণ্টকঃ অন্তান্তি, কণ্ট-ইনি। ১ 
কলায়। ২ অপামার্গ। ৩ খদির। ৪ গোক্ষুর। 
কণ্ঠ (পুং) কণ্‌-ঠ (কণেষ্ঠঃ। উপ. ১। ১০৫।) ১ গলদেশ, 
গ্রীবার সপ্ুখভাগ । সুশ্তের মতে এইস্থানে ৪ খানি তরুণাস্থি 
ও মণ্ডল! নামক ৩টি অস্থিসন্ধি আছে। কঠিনাড়ীর উভয়- 
পার্খে ৪টি ধমনী, ছুইটির নাম লীলা ও ছইটির নাম মন্তা ; 
কোনরূপে মেই ধমনী বিদ্ধ হইয়৷ গেলে মুকত, স্বরবিকৃতি 
ও রস গ্রহণশক্তি নষ্ট হইয়] যায়। 
২ অনেকস্থলে গ্রীবার সমুদদায় অংশও ক নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। কব্যতীত গ্রীবার অন্তান্ত অংশে কণরা ৪, 
কুষ্চ ১, অস্থি ৯, অস্থিসন্ধি ৮, স্নায়ু ৩৬, পেশী ৪, গ্রীবার 
উভয়পার্খে গিরা ৪, তাহাদিগের নাম মাতৃকা; সেই সকল 
সিরা বিদ্ধ হইলে সদ্যঃ মৃত্া ঘটিয়া থাকে। (স্থশ্রুত। 
শারীর।) গৌতমতন্ত্রের মতে কদেশে বিশুদ্ধ নামক ষোড়শ- 
স্বরযুক্ত, ধূমবর্ণ, মা গ্রাভাবিশিষ্ট যোড়খদল পদ্মের অবস্থান । 
( “তবুর্িস্থ বিশুদ্ধাখাং দলযোড়শপন্থজম্‌। 
স্বটরঃযোড়শভিযুক্ষিং ধূমবৈঃ মহাপ্রভম্‌। 
বিশুদ্ধ পঞ্মমাধ্যাতমাকাশাথ্য মহাদ্‌ভুতম্।”) 
৩,ধ্বনি, কণ্ঠের শব্দ । ৪ নিকট। ৫ মদনবৃক্ষ। 
( কষ্ঠো গলে সন্গিধানে ধবনৌ মদনপাঁদপে । ( উজ্্বদত্ত। ) 
৬ হোমকুণ্ডের বাহিরে অঙ্ুলিপরিমিতস্থান। 
(প্থাতাহ্গাহোহনুলঃ কঃ সর্বকুণ্ডেঘয়ংবিধিঃ।” তিথ্যাদিতত্ব।) 
৭ মুনি। ৮ ফেন। (শবাাকি।) 


অলতি পর্যযাপ্লোতি, কণ্ট-অল্-অচ, ইত বা। বাবলাগাছ) ] কক (পুং) কষ্ঠস্বার্থে কন্‌। ক] [কণ্ঠ দেখ।] 


ইছার সংস্কৃতপর্য্যায়,_বাবল, স্বর্ণপুষ্প ও সুঙ্ষপুষ্প। 


ককৃণিকা (ত্র) কষ্ঠইব কঠধ্বনিরিব কুপয়তি, ক্-কুধ- 


কঞ্চরোগ 


থুল্‌-টাপ, অত ইত্বম্‌। বীণা, কণঠন্বরের স্ায় ইহার স্বর অতি 
স্ুম্পষ্ট। 
€( বীণ। পুনর্থোষবতী বিপঞ্চী কথকৃণিকা। হেম ২। ৯০১1) 
ক%গত (তরি) কঠে গতঃ) ৭তৎ। ১ কথস্থ। ২ কঠাগত। 
কগতলাসিক (স্ত্রী) কতলে অশ্বানাং কঠদেশে আস্তে, 
কণ্ঠতল-আস-থ,ল্‌-টাপ্‌অত ইত্বং। অশ্ের গ্রীবাবেষ্টক চর্্দ- 
রঙ্জু প্রভৃতি । " 
কঞ্চদন্ন (ব্রি) কণঃ পরিমাণমস্ত, কণ-দঘ্রচ, (প্রস্বাণেঘধয়সজ 
দস্বঞমাত্রচঃ | পা ৫। ২। ৩৭1) পল পরিমাণ। 
কগধান (পুং) দেশবিশেষ। (বৃহতৎসংহিতা ১৪। ২৬) 
কগনালী (শ্রী) কগ্ঠগত। নাড়ী, মধ্যপদলো* ডূস্ত লত্বম্‌। কণ্ঠ- 
দেশস্থিত স্থ.লধমনী, ভুক্ত দ্রব্য এই নাড়ীদ্বারা অধোগত হয় 
এবং শব্দাপ্দিও এই নাড়ীর দ্বার নিঃশ্ত হইয়৷ থাকে । 
কঞনীড়ক (পুং) কণে প্রাসাদবৃক্ষাদীনাং শিরৌভঁগে নীড়ং 
যন্ত, কণঠঠনীড়-কপ,। চিলপক্ষী। (কঠনীড়কে৷ ন! চিল্লে। 
শবাি।) £ 
কণ্ঠনীলক (পুং) কঞ্ঠং ধারকম্ কঠাদিকমুর্ধদেহং নীলয়তি 
স্বশিখা কজ্জলেন নীলবর্ণং করোতি, ক নীল-পিচ.ুল্‌। ১ 
মসাল। ২ চিল্পাখী। 
(কণ্ঠনীলকঃ চিল্লেপক্ষিণি চোক্কায়াম্‌। শব্দান্ধি।) 
কগপাশক পেং) কণ্ঠে পাঁশ ইব কায়তি প্রকাশতে, ক-পাশ- 
কৈ-ক। ১ হস্তীর গলবেষ্টন দড়ী। ২ ক্রজ্জু। কপাশক:। 
(হস্তিনাং কঠরজ্জৌচ করজ্জৌ নিগদ্যতে ৷ শবান্ধি।) 
কগবন্ধ (পুং) কে বন্ধঃ, ৭তৎ। গলবন্ধন, গলার ফাঁদ। 
কগভূষ। (স্ত্রী) কগন্ত ভ্‌ষ অলঙ্কার, ৬তৎ। গলদেশের অল- 
স্কার, ইহার সংস্কতপর্যযায়,-_গ্রেবে়, ট্রৈব, রচক ও নিফ। 
ক%মণি (পুং) কণ্ঠে ধারে মণিঃ, মধ্যপদলো*। গলদেশে 
ধারণোপযোগী মণি, ইহার সংস্কৃত নামান্তর কাকল। 
কঞমাল (স্ত্রী ) কণ্ঠে ধার্য! মাল। হারবিশেষ:, মধ্যপদলে*। 
ন্লীলোকের কভূষণবিশেষ | 
করত (ক্লী) কঠেধাধ্যং রত্রম্‌, মধ্যপদলো*। কঠদেশে 
ধারণীয্ রত্ব। 
কঞলতী (ত্ত্রী) কণ্ঠে লতা ইব, উপমি*। অশ্বের গলদেশস্থ 
রজ্ভু গ্রভৃতি। রি 
কঞরোগ (পুং) কগতো। রোগঃ, মধ্যপদলো*। কণঠনালীর 
অভ্যন্তরজাত রোগসকল। মহধি নুশ্রতের মতে কণ্ঠনালীতে 
অষ্টাদশ প্রকার রোগ জন্মে; রোহিনী ৫ প্রকার, ক্ঠশালুক, 
অধিজিহ্ব, বলয়, বলাস, একবৃন্দ, শতগ্্ী, শিল1ঘ, গলবিদ্রধি, 
গলোধ, শ্বরপ্ন, মাংসতান এবং বিদারী। 


১২ 
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করোগ 


রোহিণী-- দূষিত বানু, পিত্ত, কফ ও রক্ত গলদেশস্থ মাসকে 
দুষিত করিয়! মাংসাম্কুর উৎপাদন করে, তাহাতে কখরোধ 
হয় ও শীঘ্র প্রাণ বিনাশ করে। ইহাকে রোহিনীরোগ বলে। 
বায়ু জন্ঠ রোছিণীরোগে জিহ্বার চতুর্দিকে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত 
কঠরোধক মাংসাস্থুর উৎপন্ন হয় এবং রোগী স্তস্তত্ব প্রভৃতি 
বাতজনিত উপদ্রবমমূহে পীড়িত হুইয়! থাকে । পিত্ত জন্য 
রোহির্নীরৌগে অতিশয় দাহ ও পাকষুঞ্ত মাংসাক্কুর শীত বাহির 
হয়। বিশেষতঃ রোগীর অত্যন্ত বেগবান্‌ জর হইয়! থাকে । 
কফল্সন্ত রোহিণীরোগে মাংসাস্কুর গুরু, স্থির ও বিলম্বে পাঁকে 
এবং কঠজোত রুদ্ধ হইয়। থাকে । সান্লিপাতিক রোহিণীরোগে . 
উত্জ তিন দোষের লক্ষণ দেখা যায় এবং মাংসাম্কুর গম্ভীর- 
ভাবে পাঁকিয়া থাকে । এই রোগ চিকিৎসাসাধ়ন্য নয়। 
রক্তজন্য রোহ্িশীরোগে জিহ্বামূল স্ফোটক দ্বার! ব্যাপ্ত হয় 


এবং পিত্তের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।* 


ভাবমিশ্র বলেন-ব্রৈদোষিক রোহিনীরোগে রোগীর 
জীবন সদ্য নষ্ট হয়; কফজ রোহিণী তিন রাত্রির মধো, 
পৈত্িক রোহিণী পাঁচ রাত্রির মধ্য, এবং বাতজ রোহিণী 
সাত রাত্রির মধ্যে রোগীর জীবন হরণ করিয়া! থাকে। 

সাধ্য রোহিণীরোগে রকজমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডষ- 
ধারণ এবং নম্ত হিতকারক। বাতজ রোহিণীরোগে রক্ত- 


, মোক্ষণ করিয়। সৈন্ধব দ্বার। প্রতিসারণ করিবে এবং অল্প গরম 


স্নেহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ গণ্ডষ ধারণ করিবে । পিততজ ও 
রক্জ রোহিণীতে রক্ত মোক্ষণ করিয় প্রিয়নুচূর্ণ, চিনি ও 
মধু একত্র করিয়৷ ঘর্ষণ এবং দ্রাক্ষা ও ফল্সার কাথ দ্বার! 
কবল করিবে । কফজ রোহিণীরোগে আগারধূম (কোল ), 
শুগী, পিগ্ললী ১৪ মরিচ চুর্ণ দ্বার গ্রাতিসারণ করিবে । 

ক্শাঁলুক-_কুপিত কফ দ্বারা কুলের আটির স্তায় 
কাষ্ঠবৎ বা শৃকবৎ বেদনাজনক খর ও স্থির গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে 
তাহাকে কগশালুক কহে, এই রোগ শন্ত্রসাধা। এই রোগে 
রক্তমোক্ষণ করিয়া তুপ্ডিকেরী রোগের ন্তায় চিকিৎস! 
করিবে। ন্লিগ্ধ যবাম্ন অন্ন পরিমাণে একবার ভোজন 
করাইবে। 

অধিজিহব--রক্তমিশ্রিত কফ কর্তৃক জিহ্বার উপর 
জিহ্বাগ্রের স্কায় শোথ উৎপন্ন ভইলে, তাহাকে অধিজিহ্ব 
বলে। শোথ পাঁকিলে এই রোগ অসাধ্য হয়। 

বলয়--প্লেম্মার দ্বারা গলনালীতে আযত ও উন্নতু শোথ 
উৎপন্ন হইয়। ভুক্ত দ্রব্যের পথ রোধ করিলে তাহাকে বলয় 
রোগ বলে, এই রোগ অসাধা। 

বলাস--গ্লেক্স। ও বাধু কর্তৃক গলদেশে বেদনাযুস্ত শোথ 


কগরোগ 


জন্মিলে এবং রোগীর মর্ধচ্ছেদি দারুণ বেদন! উপস্থিত হইলে 
তাহাকে বলানরোগ কহে, এই রোগ অপাধ্য। 
একবৃন্দ_-গলদেশে যে কুলা গোল ও উন্নত হইয়। উঠে, 
দাহ ও কওুবিশিষ্ট এবং ভার ও কোমল বোধ হয়, তাহার 
নাম একবৃন্দ। এই রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়! বিরেচনাদি 
স্বারা শোধন করিবে। . 
বৃন্দ--রক্তপিত্ত জন্ত গোল ও অতিশয় উন্নত ঝৌথ '্জন্মিয়! 


রোগীর অত্যন্ত জবর ও দাহ হইলে তাহাকে বুন্দরোগ বলেন 


ইহাতে বেদন। হইলে বাতজ বলা যায়। 

শতদ্বী-_গলনালীতে মোট! পলিতার মত, কঠিন, ক- 
রোধকারী, বাতজাদি ভেদে নানাপ্রকার বেদনাযুত্ত অথচ 
মাংসংস্কুরের দ্বারা অধিক ব্যাপ্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং 
তাহাতে নানাপ্রকার বাতন। উপস্থিত হইজে তাহাকে ত্রিদোষ 
জন্ত শতগ্সী রোগ ক্ষহে। এই রোগে রোগী প্রায়ই বাঁচে না"। 

শিলাঘ--যে রোগে দুষিত কফও রক্ত হইতে গলার 
ভিতর আমলকীর আঠির মত স্থির ও অল্প বেদনাযুক্ত গ্রন্থি 
জন্মে, ভূক্ত দ্রব্য সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে শিলাখ 
রোগ বলে, এই রোগ শস্ত্রসাধ্য। ন্ুশ্রুতমতে ইহার নাম 
গিলাযু রোগ । 

গলবিদ্রধি--সমস্ত গলদেশ ফুলিয়। উঠিলে, এবং তাহাতে 
ন্ঝনাপ্রকার যাতন। হইলে তাহাকে গলবিদ্রধি ক্থে। এই 
রোগ যর্দি মন্মস্থানগত ন! হয় অথচ গ্ুপৰ্ক হয়, অস্ত্রঙ্থারা 
ছেদন করিবে। 

গলৌঘ--কফ ও রক্ত জন্ত গলদেশ অত্যন্ত ফুলিয়। 
অন্ননালী ব জলপ্রবেশের পথ রোধ করিলে এবং তাহাতে 
বাষুর গতি নষ্ট ও তীব্র জ্বর হইলে গলৌঘ রোগ বলে । 

স্বরস্্--এই রোগে রোগী মুচ্ছিত হয়, সর্বদ1 শ্বাস ত্যাগ 
করে, শ্বরভঙ্গ ও ক শুষ্ক হয় (রোগী কিছু চিনিতেপারে না) 
এবং শ্বাসের পথ আবুত হয়। 

মাংসভান--এই রোগে গলদেশের ফুল ক্রমে বাড়িয়া 
কথনালী প্রায় রোধ করে এবং ফুল! বিস্তৃত, অতি ক্লেশ- 
দায়ক ও লম্বমান্হয়। ইহাতে রোগী বাচে না। 

বিদারী_এই রোগে পিত্তের প্রকোপ জগ্ঘ গলদেশে ও 
মুখে তাত্রবর্ণ দাহ ও বেদনাধুক্ত ফুল। হয়, উহ! হইতে ছুর্গন্ধ- 
যুক্ত পচ। মাংদ থসিয়া পড়ে, রোগী যে পার্থে অধিক শয়ন 
করে। সেই পার্থেই এই রোগ জন্মে। | 

সাধারণতঃ করোগ মাত্রেই,--১। দ্ারুহরিদ্রা, নিমছাঁল, 
শালবৃক্ষ, ইন্দ্রধব, এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ পা করিবে, অথব! 
হ্রীতকীর কবায় মধুসংযুক্ক করিয়! পাঁন করিবে । ২। কটকী, 


[ ৪৬ ] 


করোগ 


আতইচ, দেব্দার্‌, আকনাদি, মুখ। ও ইন্দ্রযব, এই সকল 
দ্রবোর কাথ করিয়া গোমৃত্রের সহিত পান করিবে। ৩। 
পিঞ্সলী, পিগ্ললীফল, চৈ, চিতা, শুট, সাজিমাটী, যবক্ষার এই 
সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়! ব্যবহার করিবে । ৪ । মনঃ- 
শিলা, যবঙ্ষার, হরিতাঁল, সৈষ্ধব ও দারুহরিদ্রা, এই নকলের 
চূর্ণ মধু ও ঘ্বতের সহিত মুথে ধারণ করিলে, মুখরোগ ও 
গলরোগ বিনষ্ট হয়। ৫। যবক্ষার, গজপিপ্প'লী, আকনাদি, 
রসাঞ্জন, দেবদারু, হরিদ্র! ও পিগ্ললী এই সকল দ্রব্য পেষণ 
করিয়! মধুর সিত গুড়িক1 করিবে, এই গুড়িক মুখে ধারণ 
করিলে গলরোগ নিবারিত হয়। ৬। বেলমূলের ছাল, সোগা- 
মূলের ছাল, গাম্ভারীর ছাল, পারুলের ছাল, গণিয়ারী, শাল- 
পাণী, চাকুলে, বৃহ্তী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই দশমূলের 
কাথ ঈষছুষ্ণ থাকিতে পান করিবে । (চক্রুদত্ত।) , 

ুদ্ধরাপীয় চিকিৎসক দিগের মতে করোগ নানাগ্রকার। 
তন্মধ্যে সামান্ত কঠশোথ ( 91100)19 3009 (0০৪6), ক্ষতযুত্ত 
কশোথ ( 01০9£5660 8০:5৪ ৮:০০), গলগ্রন্থিপ্রদাহ 
(082095 ০: :0781188), সাংঘাতিক কঠশোথ (81891120800 
9075 00:00), সান্নিপাতিক করোগ (ত্বকৃছাদন) ব| 
ডিফথিরিয়! (10101008611) 

কঠশোথ হইলে কণে প্রদাহ, গিলিতে কষ্টবোধ, শ্বাস 
ফেলিতে কষ্ট, কঠস্বরের পরিবর্তন ও জর হয়। গ্রথমে বাধ! 
ন1 পাইলে ক্রমে বাড়িয়া উঠে, জিহবা ফোলে এবং খারাপ 
হইয়! থাকে । গলগ্রন্থি রক্তবর্ণ, গলদেশের পশ্চাতে ছোট' 
ছোট পীতবর্ণ ফুল] হয়। তৃষ্ণা, নাড়ী প্রবল, কখন গাল 
ফুলিয়! রক্তবর্ণ হয়। চক্ষু জলে, রোগ বৃদ্ধি হইলে চিত্তবিভ্রম 
ঘটে। যতই রোগ বাড়ে, গলগস্থিও তত ফুলিয়। উঠে, তাহাতে 
পুয় জঙ্মে। স্ফোটক ফাটিয়। গেলে আরাম বোধ হয়। কখন 
কখন ফাটিবার পর গ্রন্থিতে আবার পূর্ববৎ ফুলিয়। উঠে, সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার চিকিৎসা! করা চাই, নহিলে সাজ্ঘাতিক হুইয়! 
উঠে, একপস্থলে কঠিন জর হয়। 

সামান্ত কশোথে হোমিওপাথিক টিকিৎসা বিশেষ 
উপকারী । 

ভিজার পর ঠাণ্ডা লাগিয়া] সামান্ত কশোথ হইপ্লে 
ডাঙ্কামরা॥। বাষু পরিবর্থন ত্বারা হইলে গেলসেমিনম্‌ । 
জরের সঙ্গে শীত বোধ হইলে একোনাইট । কঠবেদনা, ক- 
শুক, শিরঃপীড়! এবং মুখ লাল হুইলে বেলেভোন1। কণ্ঠ 
আড়ষ্ট, গিলিতে কষ্ট ও কফ বাহির হইতে থাকিলে 
মাকুরিয়াস। 

্ষতযুক্ত কঠশোথে প্রথমে বেলেডোনা। ছোট, পাংশুবর্ণ 


কগছরোগ 


অথচ অনিষ্টদায়ক ক্ষত হইলে এসিড নাইটিক। দুর্গন্ধ ও 
ধাতুদৌর্বল্য ঘটিলে ব্যাপ্টিসিয়া, কার্বো-ভেজিটেব্লিস্‌। 
গলগ্রস্থিপ্রদাহ (:078116)--গলদেশে কোনস্থার্নে প্রদাহ 
হইলে এই রোগজম্মে। এই রোগও নানাগ্রকার | স্তন্ত- 
পাঁয়ী শিশুসস্তানের এই রোগ বড় একটা হয় না। পাচ 
হুইতে দশ বর্ষের সময় হইতে এই রোগ অধিক দেখা যায়। 
আবার পঞ্চাশ বর্ষের সময়ও এই রোগ জন্মে! এই রোগ 
সকল খতুতেই হয়, বিশেষ শীতকালে প্রবল হইয়া থাকে। 
শ্রীতল বা হিম, আর্দ্র বা দূষিত বায়ুসেবন, শীত, পৈত্রিক দোষ 
প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। যাহাকে দেখিতে ভাল, 
এরূপ লোককেই এই রোগ প্রায় আক্রমণ করে। গণ্মালা- 
রোগ আরাম হইবার পরও কখন কখন এই রোগ হইতে 
দেখা যায়। এই রোগ জন্সিবার পূর্বে রোগী বেশ স্থস্থ অব- 
স্বায় থাকে, কখন কখন সামান্ত পেটের গোলমাল স্থঠী। এই 
রোগ হইলে শীতবোধ, কম্পন, চর্মে উত্তাপ, উত্তেজিত নাড়ী, 


তৃষা, শিরঃপীড়া অথবা ক্ষুধামান্দ্য, অনুখবোধ, প্রত্াঙ্গে ব্যথা 


ব| শোথখ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঢোক গিলিতে 
কষ্ট হয়, যেন গলদেশে কিছু চাপান হইয়াছে এরূপ বোধ 
হইয়। থাকে । ছুই এক ঘণ্টার মধ্যে সামান্ত হইতে অতি 
দারুণ যন্ত্রণা, প্রদাহ ও গিলিবার ইচ্ছা! হয়। ঢোক গিলিবার 
সময় কখন কখন এত কষ্ট হয় যে তখন আক্ষেপ পর্য্যস্ত ঘটিয়া 
থাকে । কাসি, ছেপবা কফ ফেলিবার ইচ্ছা, কে দোষের 
সথশর, কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস, কঠ হইতে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ, 
কখন কখন রোঁগ কঠিন হইলে এককালে স্বররোধ হয়। 
কোন কোন স্থলে গলার ফুল! অত্যন্ত বাড়িয়া! উঠে, নিশ্বীস 
ফেলিবার সময় বেদনাবোধ, কখন কখন শ্বাসরোধ হইবার 


উপক্রম হয়। এই রোগ অতি পীড়াদায়ক, সচরাচর সাত দিন 


হইতে চৌদ্দ দ্রিন পর্য্যস্ত থাকে। 

ফুলা কাটিয়া! ন! দিলে কথা কহিবাঁর সময়, বমি করিবার 
সময় অথব1 কাঁপিবার সময় ফাটিয়া যায়। ঘুমের সময়ও 
ফাটি! থাকে, এ অবস্থায় ফাটিলে রোগী অধিক'কষ্ট ভোগ 
করে না, ঘুম ভাঙ্গিলে রোগী অনেকট। শোয়াস্তি বৌধ করে। 
৫।৭ দিনের মধ্যে ভাল হুয়। শ্বাসবন্ধ হইলে মৃত্যুর ভয়, 
নচেৎ নয়। |] 

চিকিৎসা--রোগের প্রথম অবস্থায় একটি পাত্রে গরম 
জলে খানিকটা কপূর ও আধ ছটাক ভিনিগার রাখিয়! ই! 
করিয়া তাহার উত্তাপ গ্রন্থ করিবে। ধুম লাগিয়! যদি 
কোন কারণে অধিক কাসি হয়, তবে শয়নকালে মুছুবিরেচক 
এবং প্রাতঃকালে ভেদক ওষধ প্রয়োগ করিবে, গরম জলে 


[* ৪৭ ] 


অথবা 


কণ্ঠরোগ 


লবণ ও রাইসরিষ! মিশাইয়! তাহাতে হাত পা ডুবাইয়া 
রাখিবে। পুর্বে এই রোগ হইলে চিকিৎসকেরা ফুল! 
কাটিয়াদিতেন। আবার কেহ কস্টিক দিয়! পোড়াইয়া 
দিতেন। তাহাতেও অনিষ্ট ভাবিয়া কেহ কেহ অস্ত্রচিকিৎস! 
দ্বার রক্ত নিঃসারণ করিয়া থাকেন। হুর্বল, মন্দভোজী, 
স্থ ব্যক্তির এই রোগ হইলে রোগী বড় ছর্ব্বল হুইয়৷ 
পড়ে, এরূপ অবস্থায় রক্ত নিঃসারণ করিবে না। সহজ 
উপায়ে চিকিৎস| করিবে। ২ ডাম লুনার কস্টিক ২ ওন্স 
চৌয়ান জলে মিশাইয়া তুলি দিয়া সাবধানে প্রলেপ দিবে। 
দিবসে ডিকক্সন্‌ অব সিন্কোন।, টিঞ্চর সিন্কোন! এবং এসে- 
টেট অব আমোনিয়। প্রয়োগ করিবে । এই গুঁষধটি কিয়ৎকাল 
কঠে রার্থিয়া তৎপরে গিলিতে দিবে । কেহ কেহ এই 


রোগে পদঞ্চল বিদ্ধ করিয়া রক্ত বাহির করিয়া থাকেন । 


হোমিওপ্যাথিমতে--এই রোগে বেলেডোনা, মাকুরিয়াস্‌, 
হেপার, আর্সেনিক, সাইলেপিয়! প্রভৃতি প্রয়োগ কর! যাঁয়। 

ছুগ্ধপোষা শিশুদিগের একপ্রকার কঠিশোথ হয় তাহাকে 
ইংরাঁজীতে থুস্‌ (15:08) ও বাঙ্গালায় কোন কোন চিকিৎ- 
সক ছান্ধ বলেন। এই রোগে মুখ মধ্যে একপ্রকার কোড়ক 
জন্মে । মুখে প্রথমে ছোট ছোট সাদ দাগ হয়, তাহা দেখিতে 
বাতির ফৌটার মত। রোগীর জর বোঁধ, তন্দ্রা, উদবাখ্ান, 
*শূলব্যথা, অজীর্ণ রোগ প্রভৃতি লক্ষণ গ্রকাশ পায়। শি” 
স্তন্তপান করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। চট্চটে ও সবুজ 
ভেদ হয়। এই রোগে মধুদ্দিবে। ২ ভাগ কার্বনেট অব 
সোড ও ১ ভাগ গ্রে পাউডার মিশাইয়! ছুই গ্রেণ হইতে 
পাঁচ গ্রেণ পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনবার খাইতে দিবে। লাইম 
ওয়াটার, বিস্মথ্‌, চক্‌ ইত্যাদিও উপকারক। 

হোমিওপ্যাথিমতে--নরম তুলি দিয়! বোর্যাক্স বাহা 
প্রয়োগ করিবে । অধিক পরিমাণে কফ নির্গত হইলে অথবা 
ক্ষত হইলে মাকুঁরিয়াস্‌। পরে সাল্ফার দিবসে ও রাত্রে 
থাওয়াইবে। অধিক ছধ তুলিলে বা অন্ন হইলে পলসাটিল। 
বা নক্‌পদিবে। রোগ কঠিন হইয়! উঠিলে ছয় কিম্বা বার 
ঘণ্ট। অন্তর প্রথমে আর্সেনিকম্, পরে এসিড নাইটিক্‌ 
প্রয়োগ করিবে। 

সাঙ্ঘাতিক কণঠশোথ (বিদারী )--এই রোগ সচরাচর 
শরৎকালের প্রারস্তে দেখ! দেয়, ইহ! বহুব্যাপী ও সংক্রামক । 
ইহার লক্ষণ__শীত, কম্পন, তাপ, দৌর্বল্য& হৃদয়ে বেদন?, 
বমন, ভেদ, চক্ষু জলময় ও আালাযুক্ত, ওষ্ঠ খুব রক্তবর্ণ, নাড়ী 
দুর্বল ও গোলমেলে, জিহ্ব! শ্বেতবর্ণ। গিলিতে অতি কষ্ট 
বোধ, ক লাল হুইয়া ফোলে। কণ্ঠের উপর লান। আকারে 


পেস 


কণরোগ 


নালি ঘ! উৎপন্ন হয়। 
এবং নীচে নলী পধ্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রথম হইতে শরীর 
অবসন্ন হুইয়া পড়ে । রোগী মধো মধ্যে এলোমেলো বকে, 
নিশ্বাসে খারাপ গন্ধ এবং রোগী হন্ধ অনুভব করে। 
গলিতাবস্থা উপস্থিত হইলে কম্পন, নাড়ী ছূর্ধবল, মুখ বসিয়! 
পড়ে, কঠিন ভেদ, নাক ও মুখ দিয়! রক্তপাত-এই সকল 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ সাজ্ঘাতিক জানিবে।” | 
চিকিৎসা এই রোগের প্রথম হইতে অধিক জর হইলে 
ছুই ঘণ্টা অস্তর একোনাইট। তৎপরে বেলেডোন1। মুখে 
[বস্বাদ ও ছূর্গন্ধ, গাড় কফডুক্ত, গলপ্রস্থি নালিযুক্ত হইলে, 
শীতবোধ, কম্পন, মধ্যে গ! গরম এবং রাত্রিতে ঘাম হইলে 
দুই 'বণ্টা অন্তর মাকুরিয়াস্‌। রোগ অত্যন্ত কঠিন হইলেরস। 
এ ছাড়া সাল্ফার, সাইলিসিয়া, আর্সেনিক, এসিড নাইটিক্‌ 
প্রভৃতি প্রয়োগ কর! যায় । 
ত্বক্ছাদন (1)171)0)617--কণ্ঠের মধো শ্লৈগ্মিকবিল্লির 
উপর প্রদাহজনিত কৃত্রিম বিল্লি (99 [1891081)8199) 
জন্মে) এই কঠঠরোগকে ড্যক্তারের! ডিফ্থিরিয়! বলেন। 
(অপর নাম ০500501১9 81911000 বা 41105 11911008)। 
এই রোগ ১ বর্ষ হইতে'৮ বর্ষ বয়স পর্য্যস্ত শিশুদিগের 
প্রায় হইতে দেখা যায়। বাহ্য বাধুর দোষে, এবং 
শরীরের রক্ত দূষিত হুইয়! এই রোগ জন্মে। কৃত্রিম বিন্লি 
গলগ্রন্থি বা তালুতে প্রথমে উৎপন্ন হয়; কখন তালুমূলে, 
কখন শ্বাসনলী (79:00 &০৭ 1801)8) পর্যন্ত ছড়াইয়। 
পড়ে। স্বামনলীতে এই রোগ জন্মিলে মৃতা অনিবার্ধয। 
লক্ষণ--কণের ভিতরে শ্লৈশ্মিক বিল্লি ফুলা ও রক্তবর্ণ 
দেখায়। সহজ পীড়াতে জর, গলায় অস বেদনা, গ্রীবার 
গ্রন্থি কিছু ফুলিয়৷ উঠে ও চোক গিলিতে কষ্ট হয়। শ্বরভঙগ, 
নাসারন্ধে, শব্দ, অল্প অন্ন শ্বাসও হইয়া থাকে। হৃদ্পিগ 
অনাড় হইলে সহজেই মৃত্যু ঘটিতে পারে। কণ্ঠের স্থানবিশেষ 
আক্রমণকালে রোগের লক্ষণও বিভিন্ন হয়। যথা--১ 
নালাত্বকৃছাদন (5801 13171611719), কোন কোন চিকিৎ- 
সকের মতে এই রোগ নাসা হইতে জন্মিয়া গলদেশ পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত হয়, কিন্ত সচরাচর গলদেশ হইতেই নানিকার ব্যাপ্ত 
হইয়। থাকে । এই রোগে শ্বাসরোধের সম্ভাবনা, রোগী 
প্রায়ই বাচে নাঁ। ২ ত্বাক্ছাদনিক কাশ (01198970 
০৮০০০)--এই রোগে ঘড়ঘড়ে কাঁশের লক্ষণ লক্ষিত হয়, ইহা 
সাংঘাতিক । ৩ বহিন্তক্ছাদন (090809093 [0101700)9119)-- 
সচরাচর কণ্ঠ রোগ হইবার পর ত্বকের যেস্থানে ক্ষত থাকে 
বছড় হয়, উহাতে রুত্রিম বিশ্লি জন্মিতে দেখা যায়। 


1 8৪৮, ] 


কথন কখন এঁ নালি উপরে নালিক। 


কণ্স্থ (ত্রি) কণ্ঠে তিষ্ঠতি, কগে-স্থা-ক। 


কস্থ 


রোগ সহজ হইলে আট দিনের বেশী থাকে না। কঠিন 
হইলে ১ পক্ষ থাকে । শ্বাসপ্রশ্বীসের পথ রুদ্ধ হইলে ছুই 
দ্রিমের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে। 

চিকিৎসা--২ ড্রাম কষ্টিকু ৬ড়ীম চোয়ান জলে প্রব 
করিয়। গ্রাতে ও সন্ধ্যায় তুলি দিয়! গলার ভিতর লাগাঁইবে। 
কেহ কেহ স্্ং হাইডোক্লোরিক এসিড ১* গুণ জলে মিশা- 
ইয়া প্রলেপ দিতে বলেন । শিশু কুলকুচ করিতে জানিলে 
১ ড্রাম টিঞ্চর ফেরিমিউরিয়স্‌ ৪ ওন্ন জলে মিশাইয়। ব্যবহার 
কর! যায়। জ্বরের সময় ১ ফৌট! টিঞ্চর একো নাইট ১ ওন্দ 
জল দিয়। তাহার অর্ধ ভীম ২ ঘণ্ট। অন্তর থাইতে দ্রিবে। 

হোমিওপ্যাধী-অধিক জর, অবসর্নতা, অঙগগ্রত্যঙ্গে 
ব্যথ! ও শিরংগীড়। থাকিলে একোনাইট, ১ বা অর্ধ ঘণ্টা 
অস্তর। কহ ও গলগ্রন্থি ঘোর লাল, ফুলার চারিদিকে বিজ- 
কুড়ি'হইলে এবং গল! হইতে শ্বেদ নির্গত হইলে, গন্ধযুক্ত 
কফ জমিলে মাকুরিয়াস্‌, ১ ঘণ্ট। অস্তর। এছাড়া আর্সেনিক, 
হাইডেষ্রিস্‌ প্রয়োগ কর! যায়। 


কগগুণ্ী (ন্ত্রী) তালুগত মুখরোগ বিশেষ/--দষিত কফ 


ও রক্ত তালুমূলে দীর্ঘারতি অথচ বাবুপুর্ণ ভিত্তির ন্যায় থে 
শো উৎপাদন করে, তাহার নাম কগশ্ুগী। এই রোগে 
পিপাসা, কাস ও শ্বাস উপস্থিত হয়। কণ্ঠশুপ্তী, গলশুপ্তী ও 
তালুশুপ্ী প্রভৃতি ইহার নামান্তর দৃষ্ই হয়। (ভাবপ্রকাশ।) 

চিকিৎসা--১। গলশুণ্ীরোগে শোথ ছেদন করিয়া, ত্রিকটু, 
বচ, মধু ও সৈন্ধব, অথব! কুড়, মরিচ, সৈদ্ধবলবণ, পিপুল» 
আকনাদ ও গুগ্গুলু এই সকল দ্রব্য দ্বার! ঘর্ষণ করিবে ।২। 
উক্ত ওধধ সকল ঘ্ৃতসহ ঘর্ষণ কারবে এবং মাপিকার সমীপ- 
বর্তী স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করিবে। ৩। পিউলী 
গাছের মূল চর্বপ করিলে গলশুণ্ডী রোগ বিন হয়। ৪। 
আত্তইচ, আকনাপ্দি, বাক্স, কটকী ও নিমছাল এই সকল 
দ্রব্যের কাথ করিয়া কবল করিলে গলগ্ুপ্তী নিবারিত 
হয়। (চক্রুদণ্ত।) 


কঞসজ্্জন (ক্লী) কণ্ঠে সজ্জরনম্‌ ৭তৎ। কে লগ্ন হইয়। 


আলিঙ্গন। 


কণ্টুসূত্র (ক্লী) কে সুত্রইব উপমি*। ১ মালা । ২ আলিঙ্গন 


বিশেষ। 
“্যং কুর্বতে বঙক্গসি বল্লভন্ত স্তনাভিঘাঁতং নিবিড়োপঘাতাৎ 
পরিশ্রমার্তাঃ শনকৈ বিদগ্ধান্তৎ্কগ্থত্রং প্রবদস্তি তজজ্ঞাঃ ॥* 
রতিশাস্ত্র। 
মুখস্থ, যাহ। 
অত্যন্ত অভ্য!স কর হইয়াছে। 


কণ্টেকাল 


কণস্থালী । চন্্রদ্বীপের অন্তর্গত একটি প্রাচীন মহাগ্রাম। 
(ব্রহ্গথণ্ড ১৩। ১৬) [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।]* গ 
কণ। (দেশজ) ১ কগদেশস্থ হাড়। ২ মতন্তের কণ্ঠদেশ। 
কগাগত তরি) কণ্ঠে আগতঃ, ৭তৎ। বহির্গমনোনুখ, 
কে উপস্থিত। 
“পঞ্চ প্রাণ কঠাগত হুল তাঁর আদি । ,* 
বিধাত। কাতর দেখি প্রভু ব্রহ্মরীশি |” ও 
হঃখীশ্ত।ম--গোবিন্দমঃ ৬১। 
কণ্টাগ্রি (পুং) কণ্ঠে কণাভ্যন্তরে অন্নিঃ পাচকানির্্তা, 
বহুত্রী। পক্ষী, ইহাদের আহার গলাধঃকরণ হইলেই 
পরিপাক হুইয়! যাঁয়। 
কাভরণ (ক্লী) কণ্ঠে ধার্ধ্যং আবরণম্, মধ্যপদলো*। গল- 
দেশের অলঙ্কার । রি 
ক₹%ার। দ্বর্গভূমির উত্তরস্থিত একটি মহাগ্রাম। ভবিষ্যোক্ত 
ব্রঙ্গখণ্ডে লিখিত আছে-_-"ছুর্ণ। হর্গাসুরের মস্তক ছেদন করিয়া 
দ্বার তাহার কণ্ঠ এইখানে নিক্ষেপ করেন। ছূর্গী- 
ন্বরের ক এখানে পতিত হইয়াছিল বণিয়। এই স্থানের নাম 
কণার হয়। কলিকালে এখানে ভূমিহার ও রাজপুত জাতির! 
বাস করিবে । রাজপুত জাতির সহিত যবনদিগের যুদ্ধ হইবে। 
কণ্ঠারবামীর1 গ্রামে আগুন লাগাইয়া পলায়ন করিবে।” 
(ব্রহ্গাথণ্ড ৫১। ৩৯-৪১ ) 
টাল ( পুং) কঠি-আঁলচ.। ১ওল। ২ যুদ্ধ। ৩ নৌক1।৪ 
থন্তা | ৫ উষ্। ৬ গুণ, দড়ীবিশেষ | ৭ বৃক্ষবিশেষ । 
৮%1ল। (জ্ত্রী) কঠাল-টাপ্‌। ১ জালের দড়ী। ২ বামুনহাটা। 
(শব্ন্ি)। দ্রোণিবিশেষ। (কণা'ল! তু দ্বয়োর্রোণী প্রভেদে 
নাক্রমেলকে । মেদিনী।) 


[ ৪৯ ] 


কু 

কগয (ব্রি) কণ্ঠে ভবঃ, ক£-শরীরাবয়বত্বাৎ যৎ(যতোহনাবঃ। 
পা৬।১। ২১৩।) ১ গলদেশজাত। ২ কণ্ঠ হইতে উচ্চা- 
রিত বর্ণ মকল।&%। অকুহবিসর্জনীয়ানাং ক্ঠঃ। পি* কৌ*। 
অআঅকখগঘওঙওহ এই কয়েকটি বর্ণকে কগ্যবর্ণ কছে। 
৩ কঠায় কঠন্বরায় হিতম্‌, যৎ। কঠস্বরের উপকারী । 

[ যর্নকোলকুলখানাং যৃষঃ কঠ্যোহনিলাপহঃ। স্ুুশ্রুত। ) 


“কগ্টবর্ণ (পুং) কণ্ঠশ্চাসৌ বর্ণশ্চেতি বর্খধা। অআঅক 


খগধঘঙহ এই কয়েকটি ক্বর্ণ। 


কগুন (ক্লী) কডি ভাবে লুট ইদিত্বাৎ মুম্‌। ১ চাউল নিম্মল 


করা, কাড়া। ২ ( কর্মণি লুট) চাঁউল হইতে যে অপরিষ্ণার 
গু'ড়। বাহির কর। হয়, কুঁড়ে । 
(*ক্রিয়াং কুষ্যাৎ ভিবক্‌ পশ্চাৎশালীতওুলকগুনৈঃ ৮ হুশ্রত।) 

কগ্ডনী (ত্ত্রী) কণ্তে তুষাদিরপনীয়তে*অনয়া, কডি-করণে 
লুাট্‌, ইদ্দিত্বাৎ মম্‌। উদৃখল্, উলি। 

কগুর। (ক্ত্রী) কডি অরন্‌ ইদিত্বাৎ মুম্‌ টাঁপ্‌ চ।১ মহানাড়ী। 
২ মহাক্ষাযু। মহর্ষি সুশ্রতমতে-সর্বাঙ্গে ১৬টি কওরা 
আছে; তন্মধ্যে হস্তে ৪, পদে ৪, গ্রীবাদেশে ৪ ও পৃষ্ঠদেশে 
৪। এই সকল কণ্ডর দ্বার শরীর আকুষ্ণন ও প্রসারণ 
করিতে পারাযায়। হস্ত ও পদগত কগুরার প্ররোহ বা 
*প্রান্তসীমা নখ, প্রীবা ও হৃদয়বন্ধনীর অধোগত কওরাগণেন 
গ্ররোহ মেঢু, পৃষ্ঠনিবদ্ধ কগুরাগণের প্ররোহু নিতম্ব, মস্ত 
উকু, বক্ষ, ক্ষ ও স্তনপিগড। (ভাবগ্রকাঁশ। ), 

বাহুপৃষ্ঠ হইতে অস্গুলি পর্যন্ত যে সকল কগুরা আছে, 

তাহ। বাতগীড়িত হইলে বাহুদ্বয়ের কার্ধ্য বিনষ্ঠ হয়, এই 
রোগের নাম বিশ্বাচী। 

কগুরীক (পুং) সপ্তঞাতিশ্মর মধ্যে বিপ্রবিশেষ। (হরিবংশ) 


ন্টিক। (জ্ত্রী) কঠে। ভূষ্যতয়া অন্ত্যস্তাঃ, কণ্-ঠন্-টাপ্‌। 
কথাসরণবিশেষ্) একনরী মালা। (হার! যষ্টিভেদ- 
দেকাবল্যেকযষ্টিক', কষ্টিকাপি। হেম ৩। ৩২৬।) 


কণ্াগ্রি (পুং) পক্ষী। 
কগানক (পুং) মহাদেবের অন্ুচর। 
কণ্ডিক (শ্রী) কডিথল্‌-টাপ্‌। বেদের একদেশ, অধ্যায় 


্ঠী (স্ত্রী) ক-লল্সার্থে ভীপ্‌। ১ গলদেশ।. ২ অশ্ের 
গলবেষ্টন করিবার চর্মমদড়ী প্রভৃতি । 

গীধারী (দেশজ )১ মালাধারী। হিন্দু । ৩ বৈষ্ঞব। 
ঠীরব ( পুং) কঞ্ঠযাং রবে যন্ত, বহুত্রী। ১ পিংহ। ২ মত্ব- 
হব্তী। ৩ পায়রা, কপোত। 

ঠীরবী (ত্ত্রী) ক্ঠীরব-ভীষ্‌। বাপকবৃক্ষ।[বাসক দেখ ।] 
ীল (পুং) [কাল দেখ।] 

গেকাল (পুং) কে কালঃ বিষপানজে। নীলিম1 যন্ত 
অলুক্পমা । মহার্দেব। (কঠেকালঃ শঙ্করে নীলকঞ: 
শ্রীকঞ্ণোগ্রো ধূর্জট ভামভগে। হেম ২। ১৯৯1) 


১৩ 


প্রপাঠক প্রভৃতির অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বাক্যসমূহ। 


কণ্ডু (পুং) খষিধিশেষ, ইহার পিতাঁর নাম কণ্ড। বিষ 


পুরাণে লিখিত আছে,_কোন সময়ে কতুমুনি গোমতী 
তীরে উৎকট তপস্তা আরম্ভ করেন, ইন্দ্র তাহাতে ভীত 
হইয়! প্রশ্নোচ। নায়ী অগ্সরাকে তাহার তপোভঙ্গের জন্ত 
পাঠাইয়া দেন। মুনিও তাহার রূপলাবণ্য এবং হটবভাব 
দর্শনে বিমোহিত হইয়া তপ্ত! পরিত্যাগপুর্বক বহুকাল 
তাহার সহিত একত্রে অতিবাহিত করিলেন। বহুকাল পরে 
একদ্দিন সন্ধ্যাকালে কণ্জু সন্ধ্যাবন্দন! করিতে ইচ্ছা করিলেন, 
প্রশ্নোচা তাহার কথা গুনিরা উপহাস করিয়া উঠিল। 


কুয়ন 7 ৫০ €] রি 


তাহাতে তাহার মোহ বিদূরিত হইল, তিনি পুনর্বার 
পুরুষোত্তমে উর্ধবাহু হইয়া! তপন্ত! দ্বার! মুক্তিলাভ করিলেন। 
২ (ত্ত্রী) কওয়তি শরীরং, কগু-কু (মৃগযাদয়ন্চ। উণ্‌ 
১। ৩৮।) একপ্রকার চুল্কানি, তর তর পিড়কাবিশেষ। 
[ চুল্কণ! দেখ। ] 
কণ্ডুক (পুং) কওু-কন্‌। ১ কণ্টক। ২ কওু। নু 
কণুর (পুং) কঙুং রাতি দদ্াতি, কওু-রা-ক-( আতোহম্থপ: 
সগে। পাও৩। ২।৩।) পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্ম্বঃ। ১ করল! 
লতা। ২ কুন্দর ভৃণ। 
কণ্‌র! স্ত্রী) কতুর-টাপ্‌। ১ শুকশিশ্বী, আল্কুশী। ২ অত্য্পর্ণী। 
কণ্ড, 4 স্ত্রী) কওয়-সম্পদাদিত্বাৎ কিপও অলোপো যলোপশ্চ। 
১ চূল্কানি। ২ ক্ষুত্ব ক্ষুদ্র পিড়কাবিশেষ। ইহার সংস্কত- 
পর্যর,__খঙ্জু, কণু,য়া, কণ্ড,তি ও কণ্,য়ন। 
চিকিৎস!,-_দূর্ব1! ও হরিদ্লা একত্রে পেষণ করিয়! প্রলেপ 
দিলে কত, পামা, দত্র, শীতপিত্ব প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। 
গুঞাফল ( কুচ) ও ভৃক্ষরাজের রসের সহিত ঠৈল পাক 
করিয়া, সেই তৈল অন্যঙ্গে কওু, দারণ, কুষ্ঠ ও কাঁপাগ রোগ 
বিন হর। হরিদ্রাথণ্ড প্রন্ৃতি ওষধ এই রোগের নিশেষ 
উপকারী। [হরিদ্রাথ্ড দেখ।] 
কণ্ডক (রী) কথু.-স্বার্থে কন্‌। কণ্ডু। 
কত করী স্বী) কগুং করোতি, কড,-কৃ-ট-ভীপ্‌। গনী 
'সাল্কুশী। 
কুন (পুং) কও ংহস্তি, কণ্-হন্-টকৃ।১ আরঘধ, 'সাগালু। 
» শ্বেত সর্ষপ। 
লঃ &দ্রবর্গ ( পুং) কগু,দ্ানাং বর্গঃ সমূহঃ, ৬তৎ | চন্দন, বেণা- 
চল, সৌদাল, করঞ্জ, নিম্ব, কুটজ, সর্ধপ, মৌল, দাকহরিদ্রা ও 
নৃথা, এই দশটি কগুপ্রবর্গ। (চরক।) 
কু, তি (স্বী) কণড,য়-ভাবে ক্িন্, অলোপো! যলোপশ্চ । কাু- 
য়ন, চুলকান। 
(“হৃভগ! ত্বংকথারস্তে কর্ণে কও তি লালসা।” সাহিত্যদ* |) 
কণু,মকা (জী) কাটবিশেষ। এই কীট দংশন করিলে 
রোগীর অঙ্গ পীতবর্ণ, বমন, অভিসার প্রভৃতি হইয়। প্রাণনাশ 
ঘটির1 থাকে । 
কণডয়ন (ক্লী) কগ্তয-ভাবে লুটু। ১ টুলকাঁন। ২ চুলকণা। 
( শবন্সৈথুনাদি গৃহমেধি স্থখং হি তুচ্ছং 
কুয়নেন করয়োরিব ছঃখহুঃখম্।* ভাগবত ৭1 ৯। ৫৫1) 
(বৈদিক) ৩ দীক্ষিতদিগের চুলকাইবা'র জন্য দ্রব্যবিশেষ, 
কৃষ্শৃঙ্গ ; গাত্রে কণ্ উপস্থিত হইলে তাহার1 এ শৃঙ্গের দ্বার! 
চুলকাইয়! থাকেন। (কর্ক।) 


কণ্ডয়নক ( ক্লী) ক কণ্ডয়ন-স্ব স্বার্থে কন্‌। কওয়ন। 
কণ্ড নী (স্ত্রী) কওুয়ন-ডীষ। কৃষ্ঃশূঙ্গ। 
কণুয়। (শ্রী) কণু.যক্‌- ( কগডাদিভ্যো যকু। পা1। ৩। ৩। 
১০২ 1) অট্টাপৃ। কণও্। (কণওয়নঙ্ক কও,য়! কণড,কার্থে। 
শবাকি।) 
কণ্ড.র! স্ত্রী) কণ্.ং রাঁতি, কঙ.-রা-ক-টাপ্‌। আল্কুশী। 
((কঙুরাম্ী শৃকশিক্ষযাম্‌। শব্বান্ি। ) 
কণ্ডল (পুং) কণ্ড,-অস্ত্যর্থে লচ. | ১ কণ,কারক ওল প্রভাতি। 
(ত্রি)২ কতুযুক্ত। 
কণ্ডোল (পুং) কডি বাহুলকাৎ ওলচ,। ১ নল বাশ প্রভৃতি 
নির্মিত ধান্যাদির রাখিবার পাত্রবিশেষ, ডোল। ইহার 
সংস্কৃত পর্যযায়_-পিট, পিটক ও পেটক। ২ উদ্রী। ৩ গুজ- 
রাটের থান জেলাস্থ একটি পাহাড়, এখানে আতি প্রাচীন দেব 
মন্দির আছে। কণ্ডোল সন্বন্ধে এক প্রবাদ আছে-- 
“থান কণ্চোল। মাগুবা নবসে বাব কুবা। 
রাঁণ! পেল। রাজীব থান বাবরীয়। ভুব1 ॥” 
কণ্ডোলক (পুং) ক্ডোল স্বার্থে কন্‌। ক্ডোল। (হেম ৪1৮৩ ।) 
কণ্ডোলবীণ] (স্ত্রী) কণ্তোল ইব বাণ কগ্ডোলস্যা বীণ! বা । 
চগুাপদ্িগের বীগাবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম বেঁদড়। 
স্কৃত পর্যযায়_-চাগ্ডাপিকা, ঢগ্ডালবল্লকী, চগাঁলিকা ও 
কটোলবীণ! । 
কণ্ডোলী (স্ত্রী) কণ্োলন্তদ্বদাকীরোইভ্তান্তাঃ, কোণ 
অর্শ আদিত্বাৎ অচ্‌ ভীধু। ' কণ্ডোলবীণা। 
কণ্তে। 1ঘ (পুং) কও,নাং ওঘঃ সমূহে যন্মাৎ। শৃককীট, শৃয়া" 
পোকা । এই পোকাম্পর্শে প্রথমতঃ কও, উৎপন্ন হইয়া, পরে 
তাহ! পাকিয়। উঠে। [শৃককীট দেখ। ] 
কণ (ব্লী) কণ্যতে অপোদ্যতে, কণ-বন্। ১ পাপ। ২ 
ভূতযেঁনিবিশেষ । ৩ মুনিবিশেষ, ইনি ঘোরপুত্র ও অঙ্গিরস 
গোব্রসস্ভৃত। খক্মংহতার অষ্টম অষ্টক ইহার নামে প্রসিদ্ধ। 
ইনি যজুর্ব্বেদীয় কথশাখার প্রবর্তক । 
বেদে আরও কয়েকজন কথের নাম পাওয়া যায়; যথা-- 
কথনার্যদ, কথ্যশ, ক্থকাশ্ঠাপ। ইহার! সকলেই কথণংশীয়। 
মেনকা-পরিত্যস্ত শকুস্তল। সম্ভবতঃ বকথকাস্তপ কর্তৃক 
প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। 
মহাভারত টাকাঁকার নীলকণ্ঠ ক নামের এইরূপ অর্থ 
করিয়াছেন)-"কথঃ আুখময়ঃ ততব্ববিদ্যাপ্রভাবাৎ নত্বয়ং 
সংসারজন্য ন্ুখময়ঃ নহি তত্বজ্ঞানিনাং কচিৎ সংসারাসক্তি: 
অবিদ্যাধর্মাভাবাং।” কথ অর্থাৎ তববিদ্য। প্রভাবে সুখময়, 
তত্বজ্জানিদিগের অবিদ্যা অভাব জন্য সংসারে কোনন্ধপ 


কতক 


আসক্তি নাই, শ্থুতরাং সংসার জনা স্থখময়ও নহেন। 
৪ পুরুবংশীয় রাঁজবিশেষ, তপস্তাবলে *ইনিও মুনিৎ হইয়া- 
ছিলেন। রাঁজবিশেষ, প্রতিরথের পুত্র ও মেধাতিথির 
পিতা । মতান্তরে অজমীট়ের পুত্র । « ধর্ম্মশান্ত্রকার মুনি- 
বিশেষ। (ভ্রি)৬ বধির। 
৭ তীর্থবিশেষ, ভারত ৩। ৮২। ৪৪1) (তরি) ্বদ্যাক্রিয়।- 
কুশল। ৯ মেধাবী । ১০ স্ততিকারক। ১১ স্তবনীয়; যাহীকে 
স্তব করা হয়। 
কণরথন্তর (ব্লী) কথেন গীতং রথস্তরম্‌, মধ্যপদলো!। সাম 
গানবিশেষ। 
কণন্তত। (শ্রী) কথন্ত প্রতিপালিত! স্বতা। শকুন্তল]। 
একদ] বিশ্বামিত্রের উগ্রতপন্তায় ভীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র 
তাহার তপোবিষ্ষের জন্য মেনক। নাম্সী অগ্পানাকে পাঠা- 
ইয়। দেন। বিশ্বামিত্র তাহার রূপলাবণ্যাদি দর্শনে বিমো- 
হিত হইয়া! তদ্গর্ডে একটি কন্যা উৎপাদন করিলেন & 
মেনক] সেই সদ্যঃপ্রস্থত| কন্যাকে বন মধ্যে নিক্ষেপ করিয়! 
ঘণাস্থানে চলিয়া যায়। দৈববশে কথমুনি সেই কন্যাটিকে 
দেখিতে পাইলেন এবং দয়ার্জচিত্তে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন 
করিয়া, তনয়ার ন্যায় লালনপালন করিতে লাঁগিলেন। 
[ শকুত্তলা দেখ | ] 
কণাশ্রম (৭্‌ং) কথ্তন্ত আশ্রমঃ, ৬তৎ। ১ কথমুনির আশ্রম, 
* এই আশ্রম মালিনীনদীত্তীরে অবস্থিত); এইস্থান আদি 
ধন্মারণ্য বলিয়। বিখ্যাত, এখানে প্রবেশ মাত্রেই সমস্ত পাপ 
বিদুরিত হইয়! থাকে | (ভারত )। ২ কোটার দক্ষিণে চম্বল 
নদীর নিকট একটি কথাশ্রম আছে। এই আশ্রমের নিকট 
মৌর্ধযবংশীয় শিবগণরাজের শিলালিপি পাওয়। গিয়াছে। 
কণুস্বৃতি (জী) কথেন প্রণীতা স্বৃতিঃ, মধ্যপদলো*। শুর্ু- 
যজুর্ধ্বেদ হইতেনকথসুনি সংগৃহীত ধর্মশাস্ত্বিশেষ। 
কৎ (অব্য) ১ ঈষৎ, অল্ল। ২ কুত্সিতা। 
(আরব্য) ৪ খদ্দির। 
কত (পুং)কং জলংশুদ্ধং তনোতি, ক-তন্ড। ১ নির্দলী 
বক্ষ | ২ মুনিণিশেষ, বিশ্বামিত্রের একতম পুত্র। ৩ (দেশজ) 
কি পরিমাণ । ৪ অধিক পরিমাণ। রা 
কতক (পুং)তক্‌ হাসে বাহলকাৎ ঘ) কত্ত জলম্ত তক: 
হাসঃ গ্রকাশোংম্লাৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ, ইহার সংস্কৃত পর্ধ্যায়__ 
অধুপ্রসাদ, কত, তিক্তফল, রুচা, ছেদনীয়, গুচ্ছফল, কতফল 
ও তিক্তমরিচ। এই গাছ বঙ্গে নির্লী, উত্তরপশ্চিমে 
নির্মল বা নির্দুলী, উত্কলে কতোক, তৈলঙ্গে কতকস্ত, 
ই্দুপু চে, অথবা চিল্ল; তামিল ভামায় তেতমরম্‌ বা 


৩ক্কাথ। 


[৫১ ] 


কতক 


তেত্রকোত্বে, দাক্ষিণাতোর অনেক স্থানে চিলবিঞ্জ এবং 
সিংহলে ইঙ্গিবি বলে। 
অনি পূর্বকাঁল হইতে এই গাছ ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ । 
আমাদের পুর্বতন খধিগণ ইহার ফল দ্বারা জলসংশোধন 
করিয়া লইতেন। [লুশ্রুত ক্ুত্রস্থান ৫৫ অঃ দেখ ।] তগ- 
বান মরু লিখিয়াছেন-_ 
“ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যন্বপ্রসাঁদকম্‌। 
ন নামগ্রহণাদেব তগ্য বারি প্রসীদতি ॥৮ মনু ৬। ৬৭। 
কতকের ফল জলে দিলেই জল পরিষ্কার হয়, কিন্ত 
তাহার নাম গ্রহণ করিলেই 'জল স্বচ্ছ হয় না। 
এই *গাছ ভারতের পার্বত্য প্রদেশে, বাঙ্গালা, 
দাক্ষিণাত্যে ও সিংহলে কোন কোন স্থানে জন্মে। এক একটি 
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* ৩০ ফিট হইতে ৬০ ফিট পর্য্যস্ত বড় হয়? ইহার কাঠে তক্ত। 


হয়, তাহাতে গৃহস্থের আব্গরক মত বহুবিধ জিনিস প্রস্তত 
হইয়া থাকে । 
কতকের ফল দেখিতে বাদামী, এক একটি আধ ইঞ্চি বড়, 
পাঁকিলে কাল হয়। ইহার বন্ধল হরিতাভ ধূসর বর্ণ, রেসমের 
মত পরিষ্কার রেশাএ আচ্ছন্ন । ইহার শ্বেতসার আন্বাদনহীন। 
রাজনির্থণ্টের মতে কতকের গুণ--কটু, তিক্ত, উষ্ণ, 
,চক্ষুঙঠিতকর, রুচিকর এবং কমিদোষ ও শুলদোৌষনাশক। 
বীজের গুণ জলনিন্মলকারী । 
ভাবপ্রকাশ মতে, ফলের গুণ-জলপরিদ্ষারক, নেত্রের 
হিতকারী ; বায়ু ও শ্লরেম্রানাশক, শীতল, মধুর, গুরু ও কষায়। 
চক্রদত্ত বলেন, চক্ষু হইতে জলপড়া নিবারণ এবং দৃষ্টিশক্তি 
বৃদ্ধি করিতে হইলে নির্ণী মধু ও কপূর্রের সহিত ঘষিয়া 
প্রয়োগ করিবে। 
মুসলমান চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ_-শীতল ৪ 
শুষ্ক, পেটের উপর ব্যবহার করিলে গেটব্যথা ভাল হয়, 
ইহা চক্ষুর ছিতকর এবং সর্পবিষহর। তালিফ-ই-সরিফী 
নামক পারন্ত গ্রন্থে লিখিত আছে-মেহ ও মুত্রাশয় সম্বন্ধীয় 
কোনপ্রকার পীড়ায় নির্মলী বিশেষ উপকারী । 
তামিল টনৈদ্যদিগের মতে পক ফলের গুড়া বমনকারক। 
কার্কপাটি,ক সাহেব লিখিয়াছেন, নির্্মলী মুত্রকুচ্ছ, 
রোগের গুঁষধনূপে ব্যবহৃত হয়। 
ুদ্ধযাত্রাকালে এ ফল সেনাদিগের কাছে রাখা,ভাল, 
কারণ পথে কোনরূপ ময়লা জল পাইলে, তাহ! নির্শলী 
দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লওয়! যায়। জল পরিঞফা!র হয় বলিয়! 
ইংরাজের! ইহার নাম দিয়াছেন ক্রিয়ারিং নাট (01981178 


106), 


কতেক 


২ রামায়ণের একথানি প্রাচীন টীক1। রামামুজ প্রভৃতি 
রামাঁয়ণের টীকাঁকারগণ স্ব স্ব টাকায় কতকের উল্লেখ করি- 
যাছেন। বুর্ণেলের মতে, কতক সম্ভবতঃ খৃঃ 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্ত অপর টাকাঁকার- 
দিগের উত্তি অনুসারে কতকটাকাকার ৫ম বা ৬ শতাব্দীর 
লোক হওয়াই সম্ভব। কতকটাকাকার গ্রস্থারস্তে কা'হস্তি- 
কের স্তব করিয়াছেন, ইহাতে অনেকটা অনুমান হয়যে' 
তিনি দক্ষিণদেশবাসী। 

৩ কুচিল।। (কতকঃ কুচিল। খ্যাতে নির্মলাখ্যফলদ্রমে । 
শবাবি।) ৪ (দেশজ) কতিপয়, কিছুপরিমাণ। * 

কতচেত। (পুং) মুনিবিশেষের নাম। | 

কতদ্রেণ (পুং) পিন্কুরাজ্যের অন্তর্গত নগরবিশেষ। 

কতফল (পুং) 'কিতং জলগ্রসাদকং ফলমস্য, বনুত্রী"। ১ 
নির্মলীবৃক্ষ । ২ ( কর্মধ। ) নির্মলীফল। 

কতম (ত্রি) কিম্ভডতমচ। বহুপদার্থের মধ্যে কোন একটি 
পদার্থ। 

কতমাঁল (পুং) কদ্য জলদ্য তমায় শোষণায় অলতি 
পর্ধ্যাপ্রোতি। ক-তম-অল্-অচ। অগ্নি) ইহার পাঠান্তর 
কচমাল ও খচমাল। | 

কতর (ব্রি) কিম্ডতরয়। ছুইটি পদার্থের মধ্যে কোন 
একটি । (যদ্যেননকজমিতদ। কতরোবরন্তে। নৈষব।) 

কতি (ত্রি)কা সংখ্যা পরিমাণং এযাম্‌, কিম্‌ডতি '(কিমঃ 
সংখ্যাপরিমাণে ড্তিচ। পা ৫1 ২। ৪১ |) ৯ কি পরিমাণ, 
কত। ২ বিশ্বামিত্রের একতম পুত্র । 

কতিচিৎ (অব্য) কতি-চিৎ। 
পরিমাণ। 

কতিথ (ত্রি) কতি-পুরণে ডট্‌, থুক্চি (ষট্কতিকতিপয়- 
চতুরাং থুকু।পা1 ৫1 ২।৫১।) কতিপয়, কতসংখ্যার পূরণ । 

কতিধ1 (অব্যয়) কতিবিধার্থে ধা। কতপ্রকার, কতরূপ। 

কতিপয় (ত্রি) কতি-অয়কৃ-পুক্চ। কতকগুলি, কিছু। 

কতিবিধ (ত্রি) কিঃ বিধা প্রকারোহস্য, বহুত্রী। কত- 
প্রকার, কতরূপ। 

কতিরা (ল।)। হিমালয় 'ও পারস্যাদি দেশজাত সাদ! বৃক্ষ- 
নির্ধদ। গদের মনত, জলে দ্িজাইলে বুদ্ধি হয়। ইহার গুণ-- 
শীতল, বাতনাশক, মুত্রকৃচ্ছ, ও বিধিধ মেহরোগনাখক। 

কতিশঃ (অব্য) কঠিবীপ্পর্থে শস্‌ (সংটখ্যকবচনাঞচ 
বীগ্পায়াম। পা ৫18188)কত কত। * 

কতীমুষ (ক্লী) অগ্রহারের নাম। 

কতেক (দেশগ) কতিপয়, কয়েক। 


কতকগুলি, অনির্্দা্ 


[৫২ ] 


কলু খঁ! 


কতেহার | রোছিলখথণ্ডের পূর্বাংশের প্রাচীন নাম। 
কওকঙ্থ (দেশজ) হঃখে বা শোকে বুক ধড় ধড় করা। 


চতুর্দশ অথবা কতৃণ (ক্লী) কু কুৎসিতং তৃণং, কোঃ কদাদেশঃ (তৃণে 


জাতো।। পা৬। ৩। ১০৩।) ১ সুগন্ধি ভৃণবিশেষ, গন্ধতৃণ, 
বাঙ্গালায় রামকর্প্ুর ও হিন্দীতে সৌধিয়। বা রোহ্ি কছে। 
ইহার সংস্কৃত পর্যযায়-_পৌর, সৌগন্ধিক, ধ্যাম, দেবজগ্কক, 
রোহিষ্‌ স্থগন্ধ, তৃণশীত, ন্ুশীতল, রোহিষতৃণ, কাঁতৃণ, ভূতি, 
ভূতিক, শ্তামক, ধ্যামক, পুত, মুদগল ও দেবদগ্ধক | ভাব- 
প্রকাশের মতে ইহার গুণ--কটুপাক, তিক্ত ও কযায় রস, 
হৃড্রোগ, করোগ, পিত্ত, রক্ত, শূল, কাস ও জরনাশক। রাজ- 
নির্ঘণ্টের মতে কটু ও তিক্ত রস) কফদোষ, শস্ত্ ও শল্যদোধ 
এবং বালকদিগের গ্রহদে|ষ নিবারক। ২ পুষ্শিপর্ণী, চাকুলে। 
( কতৃধং তূণভিৎপৃশেযাঃ | মেদিনী।) 

কন্তোয় (ক্লী)কু কুৎসিতং তোক্ং যত্র, বহুত্রী। মদ্য। 


' (কত্তবোয়মপিমদ্যকে । শব্বান্ষি।) 


কি তরি) কুতগিতাশ্রয়ঃ, (ত্রোচ। পা ৬।৩।১*১। 
বার্তিক |) কুৎসিত তিনটি পদার্থ। 

কজ্রযর্দি (গুং) পাণিণি উক্ত জাতাদি অথে ঢকঞ প্রত্যয়ের 
জন্য শবানমূহ | কত্র, উতস্ত, পুল, মোদ, কুস্তী, কুগ্ডিন, 
নগরী, মাহিক্মতী, বমতা, উপ্য1 ও গ্রাম, এই কয়েকটি শব্দ 
কত্রযাদিগণের অস্তভূতি। 

কণ্পয় (ক্লী)কৎ স্ুখকরং পয়োহস্ত বনুত্রী। ১ সুখকর 
জলাশয়। ২ (কন্মধা) সুখকর জণ। 

কৎলু খা) (কুনু খা)-একজন তলোহানি আফগান। 
কত্লুখার সময়ে বঙ্গে মোগলবিদ্রোহ ঘটে । এই স্থযোগে 
(১৫৮* থৃঃ) কৎলু পাঠানসৈন্য সংগ্রহ করিয়া উাড়ব্যা অধি- 
কার করেন। ক্রমে কতলু খার তত্বাবধানে চারিদিক হইতে 
পাঠান সৈন্যগণ আসিয়া মিলিত হইতে, লাগিল। কৎ্লু, 
তাহাপিগের সাহায্যে সলিমাবাদে সাতর্গার শাসনকর্তা মির্জা- 
নজাংকে, পরাস্ত করিয়া মেদিনীপুর, বসস্তপুর এমন কি 
দামোদর নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত জয় করিলেন। এই সময় 
মম অকবর মির্জ। আঙ্গীজকে বঙ্গ, বিহার ও -উড়িষ্যার 
শসনকর্তা করিয়। পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও কৎলুর 
কাছে পরাস্ত হন। ১৫৮৩ খুঃ মোগলমারীর নিকট দামো- 
দ্র নদীর তীরে মোগলপাঠানে যুদ্ধ হয়, তাহাতে সাদিক খ। 
ও শাহকুলী মহরম কৎ্লুকে হারাইয়! দেন। ১৫৮৩ থুৃঃ, 
অকবরের কর্মচারীর সঙ্গে কৎলুখার সন্ধি হয়, তদনুলারে 
কৎলু উড়িষ্যা আপন দখলে রাখিতে পাইলেন। কিন্তু সম্রাট 
অকৃবর সেই সন্ধি অগ্রাহ করিলেন। কথ্লুকে শাসন করি- 


কথকতা 


বার জন্ত মানসিংহ বাঙ্গালা ও বিহারের শাননকর্ত। হ্ইয়। 
আসিলেন।, ধরপুরের নিকট যুদ্ধ বাধিল। কৎংলু সম্রাটের 
সৈম্তদিগকে পরাজয় ও বিষুপুর অধিকার করিলেন, এই নময়ে 
মানপিংহের পুর জগৎসিংহ বিপক্ষ হস্তে বন্দী হইলেন। 


কিছুদিন পরেই কত্লুখার মৃত্যু হইল। কৎলুন্ত প্রধান উদ্দীর, 


ইস! খ| মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া জগৎসিংহক্কে 
ছাড়িয়। দেন। 
কণুমবর (রী) কতস-বৃ-অপ্‌। স্বন্ধ। 
মতংস্কন্ধে। শবাবি।) 
কথং (অব্য) কেন প্রকারেণ, কিম্নথুম্‌ (কিমশ্চ। গা 
৫। ৩। ২৫।) কিরূপে। 
(“কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাম্‌ প্রভে11”ম ৫1২1) 
কথক (পুং) কথয়তীতি, কথ-কর্তরি-থুল্‌। ১ বক্তী। ২যাহারা 
পৌরাণিক কথা কহিয়া জীবিক1 নির্বাহ করে। ৩ নাটকের 
বর্ণনাকারী । ইহার সংস্কৃত পর্যযায়,--একনট ও কথাপ্রাণ। 
৪ গ্রন্থকর্তী বিশেষ । 
( “বাছাকুসাধ্যনিয়মছাতোংপি কথকৈরুপাধিরুদ্ভাষ্যঃ |” 
অনু" চিন্তা |) 
কথকতী (ত্ত্রী) কথক-তল-টাপ্‌। ১ বাক্যালাপ। ২ ধর্ম 
বিষয়ক আলোচন।। 
কথকতা বলিলে এদেশে কথককর্ুক পুরাণাদি ধর্ম 
শাস্ত্রোক্ত উগাখ্যানাদিবর্ণন! বুঝাইয়! থাকে । 
কণকতা পাঠ (পারানণ) হইতে বিভিন্ন । [পাঠও 
পারায়ণ দেখ। ] পাঠকার্য্য প্রাতঃকালে কর্তব্য। কিন্তু 
কথকতা বৈকালে হইয়া! থাকে। 
কথকতার স্ট্টি হইবার কারণ কি ?1--এদেশের জন- 
পাধারণ প্রায়ই গ্রাতঃকালে নান! কার্ষো ব্যস্ত থাকে, 
বিশেষতঃ সংস্কতভাষায় পাঠ হইয়া থাকে বলিয়া! সাধারণের 
(বোধগম্য হয় না; কিন্তু কথকত! তেমন নয়, ইহাতে আড়ম্বর 
চাই, বিলক্ষণ সঙ্গীতবিদ্যা জান! চাই, বিশেষতঃ লোকের 
সহজেই মনস্তষ্টি করিলার ক্ষমতা থাক] চাই। কথকত। দেশীয় 
সরল ভাষায় হইয়া থাকে, শ্রহরাং সহজেই সাধারণের ভাল 
লাগে। মিষ্ট কথায় সাধারণকে ধর্মোপদেশ দিবার পক্ষে 
ইহা এক সহজ উপায়। যেকোন শ্রেণীর লোক হউক না 
কেন? কথকত। সকলেরই গ্রিয়। কথকের তেমন গুণ থাকিলে 
সাধারণে মহজেই আর্ট হয়। এখন বাঙলায় যেরূপ কথকতা 
চলিত আছে, তাহা বেশীদিনের নয়, বড় জোর শতাধিক বর্ষ 
হইতে পারে। 


(ক্লীবে কৎসবরং 


এখন বঙ্গদেশে যে প্রণালীতে কথকতা হইয়। থাকে, ছুই, 


| ৫৩ ] 





কথকতা 


ব্যক্তি তাহার প্রবর্তক, সেই ছুইজনের নাম গদাধর ও রামধন 
শিরোমণি। গদাধর শিরোমণি বর্ধমান জেলাস্থ সোণামুখী 
গ্রামে বাস করিতেন, রাঢ় অঞ্চলের কথকেরা তাহার শিষা 
অথব! প্রশিষ্য, সকলেই প্র।য় তাহার রচিত "সাট, অনুসারে 
ক্ুথর্তা করিয়'খাকেন। 

রামধন গোবরডাঙ্গ। নিবাঁপী, তাহার অনেকগুলি খ্যাতত- 
নামা শিষ্য ছিলেন। তীাহাদ্িগের মধ্যে রামধনের ভ্রাতুত্পুকর 
ধরণি বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ, ধরণির কঠ অতি মধুর, তিনি সঙ্গীত 
বিদ্যাও তেমনি জানিতেন, কাজেই যিনি একবার তাহার 
কথকত্] শুনিয়াছেন, তিনি আর ইহজন্মে তাহা ভূলিতে 
পারেন নাই। ধরণির কতকগুলি শিষ্য এখনও জীবিত 
আছের্ন। কলিকাতা! ও ইহার নিকটঘ্স্তী স্থানের কথকের! 
রামধনের “সাট” অবলম্বন করিয়া কথকতা! করিয়া থাকেন। 

কথকতার 'সাট'কে চু বলে। চূর্ণীতে মধ্যে মধ্যে 
কথকের আবশ্তাকীয় কতকগুলি সঙ্কেত থাকে, যথ1--ভী-উল 
তীক্ম উবাচ ইত্যার্দি। চুর মধ্যে যে সকল কথা থাকে, 
তাহাকে চুর্ণক কহে। চুর্ণী ছাড়। কথককে বান্রিবণনা, 
মধ্যাহ্ৃবর্ণনা, গ্রীষ্মবর্ণনা, বসন্তবর্ণনা, দ্বেশবর্ণনা, বেশ্রা- 
বর্ণন৷ প্রভৃতি মুখস্থ রাখিতে হয়, বর্ণনার ন্বতন্ত্র পু'থিও থাকে । 
এই সকল বর্ণন|য় 'মন্ুপ্রাসের আডম্বরই অধিক । কথকতা- 
কখলে আবশ্বক মত বর্ণন। প্রয়োগ করিতে হয়। 

কথকতা করিবার প্রারস্তে বেদীতে শালগ্রামিশিলা স্থাপন- 
পূর্বক কথক বেদীতে উপবেশন করেন। প্রথমে মঙ্গলো- 
চ্চারণপুর্ব্বক কথার সুচনা করেন। মঙ্গলাচরণ সংস্কৃত-বাঙ্গালা 
মিশ্রিত ভাষায় এসং গীত সহযোগে হুইয়া থাকে । তৎপরে 
কথক যেবিষয়ে কথক! হইবে» তাহাই বলিতে থাকেন। 
যাহাতে সাধারণের মনঃসংযোগ হয়, সেই দিকে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখাই কথকের একান্ত কর্তব্য । 

এদেশে মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবত ইত্যাদির কথকত। 
হইয়। থাকে । যে গ্রস্থেব কথা দেওয়! যায়, প্রতিদিন তাহ 
হইতে এক এক বিষয়ের কগ! হইয়। থাকে, সেই এক এক 
বিষয়কে কেহ কেহ পালা, বলিয়া থাকেন; যেমন 
বামনভিক্ষ1, ধ্লবচরিকব্র, প্রহলাদচরিত্র ইত্যাদি । 

৫০1৬০ বর্ষ পুর্ব বাঙ্গালায় কণকতাঁর বড় আদর ছিল। 
তৎকাঁলে অনেক ভাল ভাল কথক জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। 
সে সময়কার .গ্রবীণলোকের। কথকতার পক্ষপাতী ছিলেন। 
কি রাজা, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র সকলেই কথকতা শুিতে 
ভাঁলবাসিতেন। এখন আর কথকতার তেগন সমাদর নাই) 
ছুই এক জন ছাঁড় সেরূপ ভাল কথকও আর দেখা যাঁয় না। 


কথ! 


কথস্কথিক (ব্রি) কথং কথমিতি পৃষ্টত্বেনাস্তযস্ত, কথং কথং 
বানুলকাৎ ঠন্‌। প্রষ্টা, যে প্রশ্ন করে। 
কথস্কথিক! (স্ত্রী) কথস্কথিকন্ত ভাবঃ, কথস্কথিক-তল্-টাপ্‌। 
প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা । 
(প্রশ্নঃ পৃচ্ছা ইন্থযোজনম্‌ কথস্কঘিকতা। হেম ২। ১৭1) 
কথঙ্কার (অব্য) কথং কৃ-ণমুল। কিরূপে, কেমন করিয়]। 
(ণ“কথস্কারমনা লম্বা! কীন্তিদ্যামধিবরোহতি | শিশুপাঁলবধ ।*) 
কথঞ্চন (অব্য) কথং চন। ১ কোন অংশে । ২ কোনরণে, 
কোন উপায়ে। 
কথঞ্চিৎ (অব্য) কথং চিৎ। ১ কিঞ্চিৎ, কিছু। ২ 
কোনরূপে। ৃ্‌ 
কথন (ক্লী) কথ-াবে লাট। কথা, বাক্য। 
কথনীয় (তরি) কথ-অনীয়র ( তব্যত্তবাযানীয়রঃ। পা৩। ১। 
৯৬।) বক্তব্য, বলিবার উপযুক্ত । 
কথম্‌ (অব্য) কম্মিন্‌ প্রকারে, কিম্‌ থমু-কাদেশশ্চ ( কিমশ্চ। 
প।৫1৩।২৫।)১ হর্য। ২নিন্দা। ৩ওকিরপ। ৪ সন্ত্রম। 
৫ প্রশ্ন । ৬ সম্ভাবনা। 
( কথম্‌ হর্ষে চ গরীয়াং প্রকারার্ধে চ সন্ত্রমে। 
প্রশ্নে সম্ভাবনায়াঞ্চ। মেদিনী।) 
কথমপি (অব্য) কথঞ্চ অপিচ, দ্বন্ব। ১ কোন প্রকারে । 
২ অতিযত্বে। ৩ অতিকষ্টে। ৪ অতিগৌরবে । ৫ দৃঢ়রূপে'। 
কথভ্তাব (পুং) কথম্ভূ-ঘএ্‌। ১ কিপ্রকার। ২ কিরূপ 
ভাবাপন্ন। 
কথন্তুত ( ত্রি) কথম্তৃ-ক্ত । ১ কিরূপ] ২ কিরূপে উৎপন্ন । 
কথয়িতব্য (ব্রি) কথ-ণিচ-তব্য। ( তব্যত্তব্যানীয়রঃ| পা 
৩। ১। ৯৬।) বলিবারধোগ্য, বক্তব্য । 
কথা (ত্ত্রী) কথ-অঙ্( চিতিপুর্জিকথিকুষ্বিচর্চি্ । পা। 
৩।৩।১০৫।)টাপ্‌। ১ প্রবন্ধের বুমিথ্যা। ও অল্প সত্যপূর্ণ 
কল্পনা । ২ নৈয়ায়িকগণ বিবিধ বক্ত! পুর্বপক্ষ ও সিদ্ধাস্ত- 
বিশিষ্ট বাঁক্যসন্দর্ভকে “কথা? বলেন। 
“তত্বনিণরবিঙ্গয়ান্থ তরশ্বরূপষে।গা- 
ন্াঁয়ান্ছগতবচনসন্দর্ভঃ কথা” গৌতমবৃত্তি ১। ৪১। 
পদাথের যাথার্থানিশ্চয় কিন্বা গ্রতিপক্ষ পরাজয় প্রযোজক 
বাক্যুকে কথা বলে। ভ্তায়দর্শনের মতে কথা ত্রিবিধ--বাদ, 
ভল্প ও বিতগ্ড1। নৈয়ায়িকদিগের মতে, শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রভৃতিতে 
যাহারদের কোন দোষ নাই, যিনি সাধারণ লোক কর্তৃক 
. স্বীকৃত বিষয় শ্বীকার করিতে কোন তর্ক কৰেননা ও 
অকলহকারী, স্বীয় কথাতে সাধারণের বিশাসোৎ্পাদন জগ্ভ 
ঘুকি, প্রভৃতি বলিতে ও বস্তর যাথার্থ্য নির্ণয়ে, সমর্থ কি বিপক্ষ 


[৫৪ ] 


কথামুখ 


পরাজয় কামনাশালী ব্যক্তিই এই কথাতে একমাত্র অধি- 
কারী।* যথা, 
“কথাধিকারিণস্ত তত্বনির্ণয়বিজয়ান্ততরাভিলাষিণঃ সর্বব- 
জনসিদ্ধান্থভবাপলাপিনঃ শ্রবনার্দিপটবঃং অকলহকারিণঃ 
কথোৌপয়িকৃব্যাপারসমর্থী31৮ গোৌতমবৃত্তি ১। ৪১। 
'সর্বদর্শনসংগ্রহের মতে বাপ্দি-প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতি 
পক্ষ পরিগ্রহকে কথা” বলে । যথা-. 
প্বাদিপ্রতিবাদিনাং পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ কথ! ।” 
সর্বদর্শসং_-অক্ষপা' দ*। 
৩ বার্থা। ৪ বাকা। ৫ বিবরণ। 
কথাক্রম (পুং) কথায়াঃ ক্রমঃ প্রসঙ্গ, ৬তৎ। কথা প্রসঙ্গ । 
কথার্দি ,(পুং) পাণিনি-উক্ত ঠক্‌ প্রত্যয়ের জন্য শবগণ- 
বিশেষ ;+ কথা, বিকথা, বিশ্বকথা, সঙ্কথা, বিতওা, কুষ্ঠবিদ্‌, 
,জনবাদ, জনেবাদ, জনোবাদ, বৃত্তিসংগ্রহ, গুণ, গণ ও আযু- 
বেদ, এই কয়েকটি কথাদিগণের অন্তভূতি। 
কথানক (ব্লীং) কথয়তি অত্র, কথ-বাহুলকাৎ আনকৃ। 
১ গলপ । ২ কথাবিশেষ। বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি কণা 
গ্রন্থকে কথানক কছে। 
কথাস্তর (ক্লী) কথায়! অন্তরং অবকাশঃ। ১ কথাবপলর। ২ 
অন্থকথা। ৩ কলহ । 
কথাগীঠ (শ্ত্রী) কথায়াঃ পীঠমিব, উপমি। কথা প্রস্তাব সচক 
প্রস্তাবনা । | 
কথাপ্রবন্ধী (পুং) কথায়াঃ (প্রবন্ধ; ৬তৎ। গল্পের পুস্তক । 
কথাপ্রসঙ্গ (পুং) কথায়াঃ প্রসঙ্গঃ, ৬তৎ। ১ নানাবিধ 
কথোপকথন। ২ (ব্রি) ( কথায়াং প্রসঙ্গে। যন্তঃ বহুত্রী) 
অবিশ্রান্ত গল্পকারক । ৩ বিষনৈদ্য। ৪ বাতুল। (কথাগ্রসঙ্গে। 
বাতুলে বিষবৈদে চ বাচ্যবৎ। মেদিনী।) 
৬ বার্ড । ৭ গোর্ঠীবচন, ছুই চারিজন একত্রিত হইয়। 
কথায় কথায় যে সকল গল্প করে। 
(শমথঃ কথাপ্রসঙ্গেন বিবাদং কিল ঢক্রতৃঃ1” কথা স* সা”। ) 
কথাপ্রাণ (তরি) কথয়। প্রাশিতি জীবতি, কথা-প্র-অপ-অচ্‌। 
কথায়াং প্রাণাঃ জীবনোপায়া যন্ত ইতি বা। ১ কথক । ২ 
নাটকরচয়িতা। 
কথাভাস (পুং)স্তায়মতে বাদী ও প্রতিবাদী কর্তৃক উত্থাপিত 
অসৎ তর্কমূলক বাক্য। 
কথাবার্ত1 (স্ত্রী) কথ চ বার্তা! চ ঘন্। বিবিধ কথা। 
কথাময় (ত্রি) কথা-ময়টু। কথাপূর্ণ। 
কথামুখ (কী) কথায়। আমুখম্‌, ৬তৎ। কথাগ্রস্থের প্রস্তাঁবন! 
বা মুখবন্ধ। 


কথীকৃত 


কথাযোগ (পুং) কথায়াঃ যোগঃ, ৬তৎ। কথ প্রদঙ্গ। 
("পটুত্বং সত্যবাদিত্বং কথাযোগেন বুধ্যতে 1» হিতোপ 1) 
কথারস্ত (পুং) কথায়াঃ আরম্তঃ ৬তৎ। কথার আরম্ত। 
কথালাপ (পুং) কথায়াঃ আলাপঃ, ৬তৎ। কথোপকথন। 
কথাশেষ (তরি) কথ! মাত্রং শেষে যন্ত, বহুত । ১ মৃত 
মৃত্যুর পর সে ব্যক্তির কথামাত্রই অবশিষ্ই থাকে । ২ (প্লুং), 
কথার শেষ, কথাসমাপ্তি।' রি 
কথাসরিগুসাগর (পুং) সংস্কৃত কথাগ্রস্থবিশেষ) সোমদেব 
ভট্ট নামক জটনক কবি কাশ্শীরাধিপতি খ্রীহর্ষদেবের মহিষীর 
চিত্তবিনোদের অন্য পৈশাচী ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় 
অনুবাদ করেন। ইহাতে কৌশান্বীরাজ বৎসরাজের পুত্র 
ও নরবাহন দত্তের চরিত্র বধিত আছে। 
[ গুণাঁঢা, সোমদেব ও ক্ষেমে্জ দেখ। ] 
কথি (দেশজ) কোথায়, কোন্‌ স্থানে। 
কথিক (ুত্রি) কথ-ঠন্‌। কথক, পুরাণবস্তা | 
কথিত (ব্রি) কথ-ক্ত। ১ উক্ত, যাহ! বল! হইয়াছে। ২ বণিত, 
যাহার বর্ণনা কর। হইয়াছে । ৩ উচ্চারিত। ৪ ব্যাখ্যাত। 
৫ প্রতিপাদিত। ৬ (পুং) পরমেশর, বিষু। ৭ (ভাবে ক্ত) 
(ক্লী) কথন। 
কথিতপদত1 (স্ত্রী) অলঙ্কারশান্ত্রোক্ত দোষবিশেষ, একার্থ, 
বাঁচক দুইটি শব এক স্থানে সন্নিবেশিত হইলে, তাহাকেই 
পু কথিতপদতা কহে, ইহার নামান্তর পুনরুক্তি। 

(“রতিলীলা শ্রমং ভিস্তে সল্ীলমনিলোবহন্।” সাহিত্যদ*।) 
এখানে লীলা শব্দ পুনরুক্তি, যেহেতু রতিশ্রম বলিলেই 
অর্থের প্রকাশ হইত, অথচ অনর্থক লীলা শব্ধ সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। 

আবার অনেকস্থলে এই দোষ গুণের গ্ায় কার্য্য করিয়।' 
থাকে; সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে, 

“ক থিতঞ্চ পদং পুনঃ । 
বিহিতগ্ানবাদ্যত্বে বিষাদে বিস্ময়ে জুধি ॥ 
দৈস্থেথ লাটানুপ্রাসে হম্ুকম্পায়াং প্রদাদনে। 
অর্থান্তরসংক্রমিতবাঁচো হর্ষে বধারণে ॥” 
বিহিতান্থবাদ, বিষ1দ, বিশ্ময়, ক্রোধ, দীনতা, লাটানুপ্রাস, 
অন্গকম্পা, প্রসাদন, অর্থান্তরবাচ্য, হর্য ও অবধারণে 
কথিতপদতা৷ দোষ না হুইয়৷ গুণ হইবে। 
(সাহিত্যদ্* ৭ম পরি*।) 
কথীকৃত (ঘি) অকথ! কথা সম্পদ্যমান। ক্রিয়তে, কথা. 
ক-জ। কথামাত্রে অবশিষ্ট ক্কত, মৃত। 
(“অবগম্য কথীকৃতং বপু$।” কুমার । ৪। ১৩1) 


[৫৫ ] 


কদত্তনাদ 


কথোদয় (তরি) কথায়াং উদয়ঃ প্রকাশো যস্ত, বৃতী। ১ কথ। 
হইতে উৎপন্ন । ২ ( পুং ) (কথায়াঃ উদয়ঃ) কথার উাপন। 
কথোদ্ঘাত । পুং) নাটকের প্রস্তাবনাবিশেষ। 
“ম্থগ্রধারস্ত বাকানন্থ। সমাদায়ার্থমন্ত ব1। 
£বেৎ পাত্রপ্রীবেশশ্েৎ কথোদ্ঘাতঃস উচ্যতে ॥” 
সাহিত্াদ* ৬ষ্ঠপরি। 
প্রথম অভিনেতা সুত্রধারের বাকা বাবাক্যের অর্থবিশেষ 
অবলম্বন করিয় প্রবেশ করিলে, তাহাকে কথোদ্খাত কছে। 
রত্বাবলীতে সুত্রধারের বাক্য অবলদ্বন করিয়। এবং বেণী 
সংহারে স্ত্রধারের বাক্যার্থ গ্রহণ করিয়া পাত্রের প্রবেশ 
আছে। | | 
কথোপকথন (ক্লী) কথায়াং উপকথনং, ৭তৎ। কথার 
উপর কথা, বিবিধ কথা, ছুই চারি জন একত্রিত হইয়া কোন 
বিষয়ের পরামর্শ বা আন্দোলন । 
কথ্য তরি) কথ-য। ১ বলিবার উপযুক্ধ। বিষয় । ২ বলিবার 
যোগ্য পাত্র। (“ভরতন্ত সমীপে তেনাহং কথ্যঃ কথঞ্চন।” 
রামা ২। ২৭ অঃ।) 
কথামান (তরি) কথ-কর্্শি-শানচ.। যাহা বল1 হইতেছে। 
কদ্‌ (দেশজ) কপিখ, কদূবেল। [ কদ্বেল দেখ |] 
কদ (পুং) কং জলং দদাতি, ক-দা-ক। ১ মেঘ। ২ (ব্রি) 
জলদাতা। ৩ ম্থখদায়ক। 
কর্দক (পুং) কদঃ মেঘ ইব কায়তি প্রকাশতে, কদ-কৈ-ক। 
চন্ত্রাতপ, চাদোয়া। 
(অথোল্লোচে। বিতানং কদকে। হপিচ। হেম।) 
কদক্ষর (রী) কুকুৎসিতং অক্ষরম্, কোঃ কদাদেশঃ। ১ 
কুংপিত অক্ষর | ২ (বহুত্রী)(ব্রি)যাহার হস্তাক্ষর কুৎসিত । 
কদগ্নি (পুং) কুৎসিতে। অগ্নিঃ, কোঃ কদাদেশঃ। ১ মন্দাগ্রি। 
২(ত্রি) মন্দাগ্রিযুজ্। 
কদধ্বা [ন্‌] (পুং) কুৎমিতো ইধবা, কোঃ কদাদেশঃ। 
নিন্দিত পথ । সংস্কৃতপর্যযায়--ব্যধব, ছুরধব, বিপথ ও কাপথ। 
কদন (ক্লী) কদাতে ছুঃখং প্রাপ্যতে ইনেন, কদ-পিচ লুট, 
ঘটাদিত্বাৎ নবৃদ্ধিঃ। ১ পাপ। ২ মর্দ। ওষযুদ্ধ। ৪ মারণ, 
বিনাশ। ” 
কদন্ন (রী) কুৎসিতং অন্নং, কোঃ কদাদেশঃ। কুৎসিত আহার । 
(প্হবিবিন। হরির্াতি বিন! পীঠেন মাধবঃ। 
কদরৈঃ পুগ্ুরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্য়ঃ 1৮ উদ্ভট ।) 
কদততনাদ | মান্দ্রাজের মালাবার জেলার মধ্যে প্রাচীন নাদ 
রাজ্যগুলির মধ ইহাও একটি নাদরাজা। ইহার অবস্থান 
১১৩৬ হইতে ১১*৪৮ উত্তর অক্ষান্তরে এবং ৭৫১৩৬ হইতে 


কদপা! 


৭৫৫২" পৃর্র্ব দ্রাঘিমায়। এই রাঞ্ সমুদ্রোপকুল হইতে 
পশ্চিমঘাটের পশ্চিমপার্্ পর্যন্ত বিস্তৃত। 

ইহার সমুদ্রতীরবর্তী স্থান অত্যন্ত উর্ববরা। পূর্বদিকে 
পার্ধত্যপ্রদেশে বন যথেষ্ট। এই বনে এলাইচ গাছ যথেষ্ট 
আছে। | ৬. 

১৫৬* খৃষ্টাবে এই রাজ্য একজন নায়ক সর্দারের দ্বারা 
স্থাপিত হয়। এই ব্যক্তি কোলাত্রী রাজ্যের রাজা 
তেক্কালস্কুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। টিপু সুলতান 
শেষে এই বংশকে রাজ্য হইতে দৃরীভূত করিয়া দেন, 
অবশেষে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ প্রাচীন বংশধরকে রাজ্যে 
স্থাপিত করেন। | 

ইহার রাজধ]নী কত্তিপুরম্‌ ( বীত্তিপূর ?): 
কদন্নভোজী [ত্রি)কুত্লিতং অন্নং ভুঙক্ষে, কোঃ কদাদেশঃ 
কদন্ন-তূজজ-ণিনি। যে কদন্ন অর্থাৎ জঘন্য ভোজন করে। 
কদপা | মান্দ্রাজ প্রদেশের একটি জেল1। এই জেলার উত্তরে 
কর্ণ ল জেলা, পূর্ব নেলুর, দক্ষিণে উত্তর অরুকদু ও কোলার 
জেল। এবং পশ্চিমে বেল্লারি জেলা। ভমিপরিমাণ ৮৭৪৫ 
বর্গমাইল। লোকসংখ্য। প্রায়১১,২১১৩৩৮। জমির খাজন। 
১৬১৭৪৩২ টাকা। 

এই জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ পার্বতীয়, দক্ষিণপশ্চিম 
ও পশ্চিমভাগ সমতল । দক্ষিণপূর্বভাগে হিন্দুদিগের পুণ্য- 
শৈল ত্রিপতী। পাল্কোও! ও শেষাচল নামে ছুইটি পাহাড় 
এই €তলাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে- একভাগ নিম্ন 
আর একভাগ উচ্চভূমি। উক্ত পাহাড় ছুইটি পেন্নার 
( পিণাকিনী) নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পাল্ঠকাগ্ডাঁর অর্থ “দুগ্ধ 
শৈল”, বোধ হয় এখানে সুন্দর গোচারণক্ষেত্র থাকায় প্রনাম 
হইয়া থাকিবে। 

এই জেলায় পেন্নার নদীই প্রধান, এই নদীর ছইটি 
শাখা কুইণুর ও সগলৈর্‌। এ ছাড়া পাপী, বেরৈর, ও চিত্র- 
বা নামে আরও কয়েকটি নদী 'শাছে। 

এখানে বননগ্গলও অনেক, এ সকল জঙ্গল হইতে ভাল 
ভাল কাঠও পাওয়। যায়। 

খনিজ পদার্থ-এখানে লৌহ, তামা, চুণাপাপর, শ্লেট, 
ও বেলেপাথর উৎপন্ন হয়। কদপানগরের ৩৪ ক্রোশ উত্তরে 
পিণাকিনী নদীর ধারে চেণুরের নিকট হইতে হীর] পাঁওয়। 
গিয়াছে। 

উদ্ভিজ্ঞ--ছোলা, কন্দু, কৌড়।, ধান, গম, তামাক; লঙ্কা, 
মরিচ, নানাপ্রকার তৈলনীজ, ইক্ষু, নীল, জাফরাণ, কার্পাস 
এবং পাট প্রভৃতি নানাপ্রকার অংশ নন্মে। 


[ ৫৬ ] 


কদপা। 


ইতিহাস-_পূর্বকালে এই জেলা চোলরাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনবিষয়ক নানাপ্রকার 
কম্বদস্তী গ্রচলিত আছে। 

এখানে বহুদিন হিন্দুরাজত্ব ছিল। এখানকার পাহাড়ের 
উপর অনেকগুলি হূর্ভেদ্য গিরিছুর্গ থাকায় মুসলমানের! 
সহজে অধিকার করিতে পারে নাই, শেষে অনেক কষ্টে 
জয় করেল। ১৫৬৫ থৃঃ, তালিকোটের হুর্ঘটনার পর, কর্ণা- 
টিক জয় করিয়! মুনলমানেরা কদপার মধ্য দিয়! যাতায়াত 
কর্রতে থাকে । এই সময়ে গোলকুণ্ডের অধীনস্থ প্রধান 
প্রধান মুসলমান সামস্তগণ নানাস্থান আপনারা ভাগযোগ 
করিয়৷ লইতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন গুরূমকুণ্ড 
নবাব কদপ৷ অধিকার করিলেন। এই নবাব খুব পরাক্রাস্ত 
হইয়1. উঠরিগাছিলেন, তিনি আপনার নামে মুদ্রা্দি প্রচলন 
করিয়াছিলেন। 

চিরদিন কিছু সমান যায় না। এখানকার মুসলমাঁন* 
দিগের ক্ষমত। ক্রমশঃ হ্রাস হইয়! আসিল; খহারাষ্ট্রবীরগণ 
১৬৪২ খৃঃ, এই স্থান জয় করিয়া লইলেন। মহাবীর শিবলী 
ব্রাহ্ষণদিগকে এখানকার হুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া- 
ছিলেন। কিছুদিন পরে মুসলমানের! আবার দখল করিল । 
নবীখখ। নানক একজন পাঠান কদপার স্বাধীন নবাব হইলেন। 
ইহার পর ক্রমান্বয়ে তিনজন নবাব প্রবল গ্রতাপে রাঙ্গয 
শাসন করেন। শেষ নবাবের সাহত (১৭৩২ থুঃ) মহারাষ্- 
দিগের সঙ্গে বিবাদ ঘটল। এই সময় হইতে এখানকার 
নবাবের ক্ষমতা] হ্রাস হইতে লাগিল। ১৭৫০ খৃঃ, কদপার 
নবাব কর্ণাটিক যুদ্ধকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। পরবর্ষে তিনি 
নিজাম মুজফর জঙ্গের বিরুদ্ধে ঘড়বন্্ করেন, তাহাতেই লুক- 
রেন্দীপল্লী নামক গিরিপণে নিজাম প্রাণ হারাইলেন। 
১৭৫৭ থৃঃ, মহারাস্ত্রীয়ের। কদ্দপানগর জয় করিলেন, কিন্তু, এই 
সময়ে নিজামের গৈম্ভদল কদপাভিমুখে অগ্রনর হওয়ায়, 
মহারাষ্ট্রগণ কিছু করিতে পারিলেন ন1। 

মহিন্থরে হায়দার আলী প্রবল হইয়া উঠিলেন, ১৭৬৯ খৃঃ, 
তিনি ইংর1ঞদিগের সহিত যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া, কদপাজয়ের 
বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে কদপ৷ 
জয় করা বড় সহজ কথা নয়। কাজেই ঠিনি গুণ্ুভাবে 
নিজামের সহিত সন্ধি করিলেন,-_উভয়ে মিপিয়া করমণ্ডল 
উপকূল জয় করিবেন, জয়লন্ধ জনপদাদির মধ্যে তিনি 
কদপা লইবেন এইরূপ ঠিকৃঠাক্‌ হইল। অনেকবার যুদ্ধ 
চলিল। ১৭৮২ থৃঃ) হায়দার আলীর মৃত্যু হইলে, কদদপার 
শেষ নবাবের একজন বংশধর সিংহাসনের দাঁবী করিলেন, 


কদগ্ব [ ৫৭ ] কদন্ব 


কতকগুলি ইংরাজজসৈন্য তাহার সাহাধ্য করিতেত্স্বীকত 
হইল, কিন্তু উভয় দলে দেখা হুইবামাত্র মুদলমানেরা সেই 
ইংরাঁজসৈন্যদিগকে অন্যায়রূপে বিনাশ করিল। ইহার পর 
কদপায় কিছু দিন কোন গোলযোগ ঘটে নাই । ১৭৯০ খৃঃ, 
নিতাম এই স্বান উদ্ধার করিবার জন্যঃ” সবিশেষ 
চেষ্টা করেন। 7 
১৭৯২ খুঃ মন্ধিপত্রানুলারে টিপু সুলতান নিজামকে সমস্ত 
কদপ1 জেল! ছাড়িয়া দেন। নিজাম আবার রেমণ্ড সাহেবকে 
জায়গিরি দেন। ততৎপরে কয়েক বর্ষ ধরিয়৷ পলিগারেরা 
কদপার হুর্গ অধিকার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া- 
ছিল। ১৭৯৯ খৃঃ, নিজাম আপনার দেয় টাক1 পরিশোধের 
জন্য ইংরাজদিগকে কদপ] প্রদান করেন। ১৮০৫০্থুঃ অব্য 
হইতে কদপা ইংরাজদিগের হইল। এই সময়ে কদপার 
পার্বতীয় স্থান পলিগারপদিগের অধিকারে ছিল। পলিগারের! 
মধ্যে মধ্যে বড় উৎপাত করিত । দন্থ্যবুত্তি দ্বার তাহাদের 
এক প্রকার জীবিকা! নির্বাহ হইত । প্রথমে ইংরাজের! 
তাহাদিগকে শাসন করিতে পারেন নাই, ক্রমে নান! প্রকার 
উপায় অবলম্বন করায় পলিগারের।! একে একে বশ্ঠত। 
্বীকার করে। তাহাদের বংখধরের। এখনও কদপার নান। 
স্থানে জমি জমা ভোগ করিতেছে। ১৮৩২ খুঃ, কোন 
মস্জিদ লইয়া এখানকার পাঠাঁনদের সহিত ইংরাজদের 
গোলযোগ ঘটে, তাহাতে এখানকার সমস্ত মুনলমান বিদ্রোহী 
হইয়া তখনকার সব-কালেক্ঠার ম্যাকৃূডোনান্ডকে বিনাশ 
করিল। এই ঘটনার চারি বর্ষ পরে এখানকার একজন 
পলিগার গবর্ণমেণ্ট নিকট হইতে তাহার মনোমত বৃত্তি না 


পাওয়ায় প্রায় দুই হাজার লোক সংগ্রহ করিয়৷ ইংরাজ, 


বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কয়েকবার যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা 
কেহ হত, কেহ আহত, কেহ বা পলায়ন করিল । তদবধি 
কদপায় শাস্তি স্থাপিত হইল। 

এখানে হিন্দু ও মুসলমান জাতির বাস। হিন্দুর মধ্যে 
ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক; ব্রাহ্মণের সকলেই প্রায় শৈব, 
ক্ষত্রিয়ের প্রায়ই বৈষ্ণব। এততদ্ব্যতীত যনদী, যেরষ্ষল। 
চেঞ্চবর ও ম্মুগল। প্রভৃতি কয়েক প্রকার জাতি বাস করে। 


কদপা জেলার প্রধান নগর-_-.কদপা, বদতোল, 


প্রোদদতুর, জন্মুলমহুগড, কদিরি, দমনপলী, পুলিবেদাল, 
রায়চোটি, বেম্পলী, বয়লপদ। 
২ কদপানগর । এই নগর ক্ষ ১৪*২৮৪৯উঃ$) প্রাঘি' 
৭৮ ৫১৪৭ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। 

কদপা শব সংস্কৃত কপ! শব্দের অপতভ্রংশ। কেহ বলেন, 


গদপ হইতে কদপা হইয়াছে। তৈলিঙ্গ গদপ শবের 
অর্থ 'ার», ত্রিপতী যাইবার পথ বলিয়াই গদপ (কদপা) 
নাম হইয়াছে। 

ৃ বিজয়নগরের ঝাঁজাদিগের সময়ে কদপার বেশ ন্ুখ- 
সমৃদ্ধি ছিল। সেই সময়ের প্রাচীন নগর এখন আর নাই, 
তাহারই পার্থখে বর্তমান কদপ! নগর স্থাপিত হইয়াছে । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে কুর্পার নবাব এই স্থানে ম্বতন্ত্ 
রাজধানী স্থাপন করেন। 

কদপত্য (ক্লী) কুৎসিতং অপত্যম্,। কোঃ কদাদেশঃ। ১ 
কুপুত্র। ২ বহুত্রী) যাহার পুক্র অতিশয় মন্দ । 

কদব। মহীস্ুর রাজোর তুম্কুর জেলার অন্তর্গত একটি তালুক। 
'ইহার পরিমাণ ৪৯৮ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে ১০১ বর্গমাইল 
আবাদ হয়। ইহার লোরসংখ্যা (১৮৮১) ৬৮১৫৮ । 
এই তালুকের প্রধান নদী সিমশা, উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণমুখে 
প্রবাহিত। কদব ও গন্ধি নামক ছুইস্থলে এই নদীর গর্ডে 
দুইটি হদ আছে। এজেলার সদরথান! গবিব । এখানে 
একটি মাজিপ্রেটী আদালত,ও &৯টা থানা আছে। 

এই জেলার দবিঘাটার নিকট পর্বতে কাঁচবৎ একপ্রকার 
খনিজ পদার্থ পাওয়! যায়, ইংব্রাণীতে ইহাকে (ঢ০077-019)09) 
বলে। এই ধাতু কাচশল!কার ন্যায়, লম্বা ও সরু । ই 
৩ প্রকার, যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাই হর্ণবেণ্ড, যাহ সবুজবর্ণ 
তাহাকে আযাকৃটিনোলাইট ( 4০6:8০1169 ), আর যাহ! সাদ। 
তাহাকে টি মোলাইট (1:57701166) বলে । এই পদার্থে ন্যাগ্‌ 
নেমিয়া, চূর্ণ ও লৌহের অংশ আছে। 
এই জেলার কদবগ্রামে প্রীবৈষ্ণব ত্রাঙ্মণদিগের একটি 

উপনিবেশ আছে। ইহ! অনেক দিনের প্রাচীন গ্রাম বলিয়; 
বিখ্যাত। ইহাতে একটি বৃহৎ সরোবর আছে, শিমশ। 
নদীতে বাধ দেওয়ায় এই সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে। 
প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র লঙ্কাজয়ের পর প্রত্যাবর্তনকাঁলে এই 
বাধ বাধিয়৷ গিয়াছিলেন। 

কর্দভ্যাম (পুং) কুতৎ্মিতোহভ্যালঃ কর্মধা। মন্দ অভ্যাস, 
কু অভ্যান। 

কদম (দেশজ) ১ কদশ্ববৃক্ষ। ২ কদম্বফল। ৩ মহিম]। 
৪ ঘোড়ার গতিবিশেষ। 9 

কদম। (দেশজ ) মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বিশেষ, বঙ্গে, বিশেষতঃ রাড 
অঞ্চলে ইহ! প্রচুর ব্যবহার দেখা যায় 

কদমীলত। (দেশজ ) লতাবিশেষ। 

কদম্ব (পুং) কি অন্বচ, (কৃকদিকডিকটিভ্যোহম্বচ, | উপ, 


* ৪1৮২ । কক,কদ, কড ও কট ধাতুর উত্তর অন্থচ, প্রতায় হয়।) 


কদদ্য 


১ বৃক্ষবিশেষ, কদম। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়-_নীগ, শ্রিয়ক, 
হলিপ্রিয়, কাদন্ব, ষটুপদে&, প্রাবৃষেণ্য, হরিপ্রিয়, বৃস্তপুষ্প, 
সুরভি, ললনাপ্রিয়, কাদন্বর্য, সীধুপুষ্প, মহাট্য ও কর্ণপুরক। 
কদস্বকে বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে কদম, কর্ণাটা ভাষায় কদবেছু, 
তামিলে বেল কাম্ব, তৈলঙে কোদদ, রুদ্রথা, কাঁরমীমান ব! 
কদপ চেতু কহছে। 

এই সুন্দর গাছ ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও পিংহলদেশে জন্মে। 
এক একটি গাছ ৭০। ৮০ ফিট বড় হয়। ইহার কাঠে নৌক। 
ও নানাবিধ আসবাব গ্রস্ত হয়। কদঘ্বফল শ্রীকষ্ণের বড় 
প্রিয়, এই জন্ত ঝুলন উপলক্ষে কদমফুল ব্যবহৃত হয়। অপর 
দেবতার পৃজায় এই ফুল দেওয়া যায়। কদন্ব গাছ হইতে 
মদ্য বাহির হয়, এই জন্ত মদ্যের একটি নাম কাঁদস্বরী। 

বিষুপুরাণে লিখিত আছে, “বলরাঁমকে গোপগোপীগণের 
সহিত বেড়াইতে দেখিয়। বরুণ বারুণীকে (মদিরাকে ) 
বলিলেন, হে মদিরে! তুমি যাহার অভিলাষের গাত্র, সেই 
অনস্তদেবের উপভোগার্থ গমন কর। বরুণের কথ শুণিয়। 
বারুণী বুন্দাবনোৎপন্ন কদৃম্ঘগাছের কোটরে আগমন করি- 
লেন। বলরাম বেড়াইতে “বেড়াইতে উত্তম মদিরাগন্ধ 
পাইলেন । তাহার পূর্বানুরাগ উদয় হইল। তিনি কদস্ধ বৃক্ষ 
হইতে বিগলিত মদ্য দেখিয়। পরম আনান্দত হইলেন। তখন 
গোপগোপীগণ গান করিতে লাগিল ; তিনি তাহাদের সহিত 
একত্র নর্দির পান করিলেন।” 

কাদন্বরী মদ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে হরিবংশে আবার এইরূপ 
লিখিত আছে--“একদিন বলরাম একার্কা শৈলশিখরে 
বেড়াইতে বেড়াহতে প্রফুল্ল কদন্বতক্ষর ছায়ায় উপবেশন 
করিলেন, অকন্মাৎ মন্চগন্ধঘুক্ত বায়ু বহিতে লাগিল। বাযুবশে 
অদগন্ধ তাহার নাসাবিবরে প্রবিষ্ট হইবাশাত্র রাত্রিতে মদ্যপান 
কবিলে প্রভাতে যেমন মুখশোষ উপস্থিত হয়, সেইরূপ মদ- 
(পগামা বলবতী হইলে ভিনি কদন্ব বুক্ষ দেখিন্ে লাগিলেন । 
বর্ষার বুষ্টির জল সেই প্রকল্প কদন্ব কোটরে পড়য়৷ মদ্যরূপে 
পরিণত হইয়াছিল । বলরাম নিনাস্ক ভুযগাকুল হইয়া সেই 
মদবারি পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিলেন । সেই বারিপানে 
দন্ত হইয়া উঠিলেম, তাহার শরীন বিচলিত হইল, তাহার 
শারদীম্ন মুখশরণী ঈষৎ চঞ্চললোচনে ঘৃরিতে লাগিল। সেই 
অধবৎ দেবানন্দবিধায়িণী বারুণী কদম্বকোটরে উৎপন্ন 
হইল বলিয়! তাহার নাম কাদন্বরী হইল । 
( কদম্বকোটরে জাত! নাম্ন। কাদম্বরীতি স!। 

হরিবংশ ৯৬ অঃ) 


ডাবপ্রকাশের মতে কদছ্বের গুণ--মধুর, কবায় ও লবথ-! 
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রস, শীতল, গুক্ক, বিরেচক, বিষ্টস্তকারী, রুক্ষ ) কফ, ত্য ও 
বাযুবদ্ধক। 

নীপ, মহাকদন্ব, ধাঁরাকদন্ব, ধূলিকদণ্ব। কদস্বক প্রতৃতি 
কদম্বের বিবিধ ভেদ আছে। ২সর্ষপ। ৩ দেবতাড়ক তৃণ। 
৪ (ক্লীং) সমূহ। 

(কদন্বং নিকুরস্ধে স্তান্নীপসর্যয়োঃ পুমান্‌। মেদিনী।) 

৫ মধু। (মাক্ষিকন্ত কদম্বং স্যাংৎ। হেম।91২।)৬ 
(কং উপস্থেক্্িয়ং দময়তি ) জিতেন্ট্রিয়। ৭ (কদং কদনং 
বিনাশং বাতিগচ্ছতি প্রলয়ে ইতি শেষঃ) জগৎ। 

(*সএবসৌম্য নিত্যং বাজতে মূলে বিশ্বকদঘ্বস্ত পরমে। বৈ 
পুরুষ আত্মা ।” শ্রুতি) 


কদম্ব ( কাদম্ব) দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন পরাক্রাস্ত জাতি। 


ক 


এক সময়ে এই জাতি দক্ষিণভারতে অতিশয় প্রবল হইয়! 
উঠিয়াছিল, তৎকালে তাগীনদীর দক্ষিণ হইতে গোপরাস্দ 
(গোয়া) পর্য্যন্ত কাদম্বরাজগণের অধিকারভূক্ত হইয়াছিল। 

ঘ্বাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস ও শিল্পলিপি পাঠ করিলে 
এই জাতি সম্বন্ধে অনেকট। জান! যায় কিন্ত এই জাতি দক্ষিণ 
ভারতের আদিমনিবাপী কি না? ইহারা অনার্ধ্য অথবা 
আর্ধ্য, কোন সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল? তাহা এখনও ঠিক জান! 
যায় নাই। কোন কোন জাতিতত্ববিদের মতে, ইহার! দাক্ষি- 
থাত্যের আদিমনিবাসী, বর্তমান কুড়,ষ্ জাতির নামের সহিত 
এই জাতিরও অনেকটা সংশ্রব' আছে। কিন্ত আমাদের বিবে- 
চনায়, কুড়,স্ব স্বতন্ত্র অনার্ধ্য জাতি, এই জাতির সহিত যে 
পরাক্রান্ত কদম্বগণের কোনরূপ সংস্রব ছিল, তাহার কিছুমাত্র 
নিদর্শন ও প্রমাণাদি পাওয়। যায় না। তবে কাদদ্ব- 
গণ যে উত্তরভারতের প্রাচীন আর্ধ্যগণের শাখ! তাহাও 
বলিতে পার! যায় না। কিন্তু এই জাভিযে কোনসময়ে 
সভ্যতাবলে আর্ধ্যদিগের সহিত মমান আগন অধিকার 
করিয়াছিল, তাহ! ঠিক। 

কদম্ব জাতির পুর্র্বপুরুষগণ সকলেই শৈব ছিলেন, অথচ 
তাহার] অপর দেবতার প্রাধান্য শ্বীকার করিতেন না। এই 
জন্য এই আভিকে পুরাণকার অনুর বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

স্কন্দপূরাণের ত্বাপীথণ্ডে একজন কদম্বরাজকে অনুর বলিয়া 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । সেই অন্থররাজের বিবরণ এইরূপ-_ 
কদম্বান্থর অতিশয় শিবভক্ত ছিল, তাহার নিকট এক 
শিবলিঙ্গ ছিল, সেই শিবলিজের স্বন্য দেবতারাঁও তাহার 
কিছু করিতে পারিতেন না, মময়ে ষময়ে তাহাকে ভয় 
করিতে হইত। কৃষ্ণ ইন্দ্রকে মুনিরূপ ধরিয়া কদস্বের কাছে 
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যাইতে আদেশ করিলেন। সেই মত ইন্দ্র মুনিন্নপ ধরিয়া 


কদছ্ের কাছে আসিলেন, এদিকে কৃষ্ণ সুন্দরী রমণীয্প ধারণ 
করিয়া! গাহিতে গাহিতে কাশ্বান্বরকে দেখা দিলেন। বিজনে 
রমশীমূত্তি দেখিয়া কদম্ব বিমুগ্ধ হইল। সে মুনিরূপী 
ইন্দ্রের নিকট শিবলিল্গ রাখিয়া তাহার মনোঠমোহিনীর 
দিকে ধাবিত হইল। তখন ইন্দ্র কদম্বকে সহায়হীন 
দেখিয়) বজ্রনিক্ষেপ দ্বার তাঁচাকে সংহার করিলেন কদস্ব 
চিরদিনের মত ভূমিশায়ী হইল, কিন্তু তাহার পবিত্র আত্মা 
শিবময় হইল ।* 

কদশ্বকে অনুর বলিয় বর্ণন। করিবার কারণ কি? বোধ 
হয়, পূর্বে এই জাতি তাপীনদীতীরে অসভ্য অবস্থায় বাদ 
করিত, সেই সময়ে ইহারা অপর হিন্দুর গ্রাতি, অত্যাচার 
করিত, (অন্ুরপ্রকৃতির পরিচয় দিত।) তাই পুরাণঞ্র্ত! এই 
জাতিকে অন্থর পদবীতে সম্বোধন করিয়াছেন। 


কদহ্বলাতি সর্বপ্রথমে কোন সময়ে দক্ষিণদেশে রাজত্ব 


আরম্ভ করিয়াছিল, তাহ ঠিক জাঁনা যাঁয় না। দক্ষিণদেশের 
প্রবাদ ও কর্ণাটা গ্রস্থান্থগারে কদম্থদিগের প্রথম রাজ! 
ত্রিনেত্রকদস্ব। দক্ষিণদেশীয় এতিহাসিকদিগের মতে তিনি 
১৬৮ থৃঃ অন্যের লোক হইবেন। 

ময়ুরবর্শচরিত্র প্রভৃতি কয়েকখানি দক্ষিণদেশীয় সংস্কৃত 
গ্রন্থে কদম্বরাজ সম্বদ্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে-- 

ত্রিপুরাম্থরের নিধনকাঁলে মহাদেবের ললাট হইতে এক 
বিন্দু ঘশ্ম কদস্বকোটরে পতিত হয়, সেই বিন্দুহইতে এক 
ত্রিনেত্র পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। কদম্বকোটরে তাহার 
জন্ম হইয়াছিল বলিয়া, তাহার নাম ত্রিনেত্র বাত্রিলোচন কদস্ব, 
তিনি কদস্ববংশের আদিপুরুষ । ইনি বানবাসী * (অপর নাম 
জয়ন্তীপুর) নামক জনপদে আপন রাপধানী স্থাপন করেন।1 
ইহার পুভ্র মধুকেশ্বর, তৎপুজ্র মল্লিনাথ, পু চন্ত্রবন্ধ]। 
চক্্রবন্মার দুই পুভ্র, একজনের নাম চন্দ্রবন্ম1 (২য়) অপরের 
নাম পুরন্দর। চন্দ্রবন্ম। ( ২য় )র দুই পত়ী, এক পতীকে তিনি 
বল্পভীপুরের এক দেবালয়ে রাখিয়া আপিয়াছিলেন, তাহার 
গর্ডে মম্ুধবন্মীর জন্ম হয়। চন্দ্রবর্দীর বনবাসেই মৃত্যু 
হইয়াছিল। পুরন্দর নিঃসস্তান হওয়ায় মযুরবর্ধ। বানবাসীর 
রাজা হইলেন। ইনিই সর্বপ্রথমে ভারতের উত্তর দিক্‌ 
হইতে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ব্রাক্গণ আনয়ন করেন। 
এই সময় হইতে ত্রান্মগের। বানবাসীতে আদিয়। বাস 
আরস্ত করেন। মধুরবন্মার পুভ্র ত্রিনেত্রকদন্থ € ২য়) 


* বনষাসী জনপদ পুরাণে ঘনবসক ব। বানবাসক নামে অভিহিত। 
1 কাহার মতে মহাদেব ও পার্ধতী হইতে ত্রিনেত্রকদন্ের জন্ম। 
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চগ্ডালরাজের হস্ত হইতে গোঁকর্ণতীর্ঘ উদ্ধার করিয়া তথায় 
ব্রাঙ্মণদিগকে স্থাপন করেন, ইহার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণের 
হৈব ও তুলুবে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন । 

শিলালিপির বিবরণাহুসারে ময়ুরবর্্াই বানবাদীর প্রথম 
রাজ, শিট ও পৃথিকী হইতে তাঁহার জন্ম। শিলালিপি 


« অনুসারে বানবাসীর কদম্ব রাজাদিগের বংশকারিক1 এইরূপ--. 


81 ১ম) 
ঠ 
নাগ বর্ম (১ ) 
বিষ্কবর্মম( 
গা 
যার ও 
বিজ 
জয়বর্দা 
নাগবরধ (২য়) 
নি (১) 
রবির (১ম) 
আঁদিতযবর্ধা 


চট্ট, চটুয় বা চটগ 


ূ 
জয়বন্1 ( ্া বা! জয়সিংহ 
ূ 


| ূ | | 
মাবুলি রা ১ম) শান্তিবর্ধ] (২য়) চোকি বিক্রম, (বিক্রমাঙ্ক ) 


(শক ১৯০১৩ ) 


কার্তিবর্দ] (২য়) তৈলপ (২য় )শক ১০২১ 


ব! কীর্তিদেব (১ম )ও ১০৭২। 
ওরফে তৈলনমিংহ 


(শক ৯৯৯) তৈল 


1 
কামদেব বা তৈলমন অন্ককার 
(শক ১১০৩ এবং ১৯১৯৮) 


কীর্ডিদেব (২য়) 


এ ছাড়া শিলালিপিতে আরও কয়েকজন কদম্বরাজের 
নাম পাওয়! গিয়াছে-- 

কুণ্ডমরস ব! সত্যাশ্রয় (শক ৯৪১),--ময়ুরবর্্মা ২য় (শক 
৯৫৬ ও ৯৬৬ ),--চামন্দরায় (শক ৯৬৭ ও ৯৭*),--হরি- 
কেশরী (শক ৯৭৭ ),__ময়ুরবর্শা। ৩য় (শক ১০৫৩।) 

শিলালিপিতে আরও কতিপয় মহামগুলেশ্বর কদস্বের 
উল্লেখ আছে। মহামগুলেশ্বরদিগের ক্ষমতা ,রাজগণ 
অপেক্ষ। হীন, তাঁহার! এখনকার ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান 


.সর্দারদিগের স্টায় ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহাদিগের সম্মানার্থ 


পের্মটি নামক বাদাযন্ত্র বাজিত, হমুমান্চিহ্নিত পতাক! 
উড়িত। তাহার! সিংহচিহিত মোহর ব্যবহার করিতেন। 


কদম্বকোরক হ্যায় [ ৬০ 


বর্তমান বেলগাম্‌ নামক জেলায়ও কয়েকজন কদন্ব 
রাঙ্জত্ব করিতেন, তাহাদের রাজধানী পলাশিক! ( বর্তমান 
হল্সি)ছিল। এখানকার কদম্বরাজগণের মধ্যে কাকুস্থ- 
বন্মা ও মৃগেশবন্দাই প্রধান। তীহার। অঙ্লিরস গোত্রীয়। 
কাকুস্থ সম্ভবতঃ ৩৬* শকে বিদ্যমান ছিলেন। ধ্রিলুলিপিতে 
কাকুস্থ বন্মীর এই কয়েক জন বংশধরের নাম পাওয়৷ যায়-_- 


কাকুস্থবর্মা 
শান্তিবর্্] 
বা 
নি ভানুবর্শ শিবরখ 
হরিবন্মা 


চালুকোর! প্রবল হইলে কদশ্ববংশের অধঃপতন হয়, 
চালুক্যরাজ কী্তিবন্মার খিলালিপিতে তাহার কতকট।! 
আভাস পাওয়া যায়। 
বানবাসী ব| জয়স্তীপুরের কদম্ব রাজবংশের অদ:পতন 
হইলেও গোপকপুরে (গোয়াতে) আর একবংশ অনেক দিন 
ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানকার কদম্বরাজ ষষ্ঠ- 
দেবের ৪৩৪৮ কল্যব্ষের একথানি শিলালিপি পাওয়৷ গিয়াছে, 
ইহার অপর নাম শিবচিত্ত। ইহার সময়ে গোপকপুরীতে 
গোপেশ্বরের মন্দির ছিল। (1))0930693 9100৫ 1510007959 
1)1507005 0,891) 
প্রাচীন কদসম্বরাজদিগের সহিত ভারতের অপরাপর 
রাজাদিগের সহিতও সন্বন্ধছিল। জয়কেশী নামে একজন 
কদম্ববাজকুম।র ছিলেন, তিনি বিক্রমার্দিত্য আহবমল্লের 
কন্ঠাকে বিবাহ করেন এবং আহবমল্লের সহিত তাহার 
বিশেষ বন্ুতা ছিল । জয়কেলীর কন্ত! মৈনলদেবীর সহিত 
অনহিলবাড়ের রাজ! কের বিবাহ হয়, তাহার গর্ভে বিখ্যাত 
জয়/সংহ সিদ্ধরাজের জন্ম হয়। [কুমারপাল চরিত ১১। ৬৬, 
11011068 1১79120010 1 0০107.) 39200027 0319501) 01 60০ 
10০] 49180 ১০০, 172] দেখ। ] 
কদন্বক ( ক্লী) কদশব-সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১সমুহ। (”কদস্বকং 
বাতমজং সৃগাপাম্‌।” ভর্ট্র) ২ দ্েবতাড় বৃক্ষ । (পুং) 
(কদশ্ব ইব কায়তি প্রকাশতে ) ৩ হরিদ্রা। ৪ সর্ষপ। 
৫ দাকৃহরিদ্র!। 
কদম্বকোরক হ্যায় (পুং) কদঘ্বপুষ্পের চতুপ্দিকস্থ কেশর- 
সমূহ যেমন এক কালে উৎপন্ন হয়; সেইরূপ একটিগান্র 
'শব্ষের সহিত এককালে বু বহু শব্দের উৎপত্তি হইল? 
ইহাকেই কদন্বকোরক স্তায় কহে। 


] কদর্য 


কদম্ব গোলক ন্যায় (পুং) কদম্ব গোলাকার, তাহার গাত্রের 
চতুর্দিকস্থ কেশরসমূহও সমভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ; এজন্য 
ক্ষুদ্র বৃহ সকল অবস্থাতেই তাহার এক গোল ভাব দেখিতে 
পাওয়া] যায়। এইরূপ কোন বস্ত বাবিষিয়ের এক ভাব 
থাকিলে, তথায় 'কদস্থগোলক নায়” শব্ধ প্রধুক্ত হইয়া! খাকে। 

কদন্বদ (পুং) কদদ্বদেোঘঞ্রথ্থে ক | সর্ষপ। 

কদন্বপুষ্পা (স্ত্রী) কদঘ্বস্তেন পুষ্প মন্তাত্তি, কদস্বপুষ্প-অর্শ 
আদিতাৎ অচ্-টাপ্‌। মুগ্ডিতিক। বৃক্ষ, মুণ্ডিরী। 

কদন্বপুস্পী (ত্র) কদম্বপুষ্পমিব পুষ্পমস্তাঃ কদ্বপুষ্প- 
ডীপৃ। সুস্ডিরী। 

কদন্ববাদী [ন্‌] (পুং) কদঘ্থ ইতি বাদঃ সংজ্ঞা অস্ত্যন্ত, কদশ্ব- 
বাদ-ণিনি। নীপজাতীয় কদন্ববিশেষ। 
(“কদন্ববাদিনো নীপান্‌ দৃষ্ট 1 কণ্টকিতৈরিব। 

সমস্ততো ভ্রাজমানং কদস্বককদস্বকৈঃ॥* কাশীথণ্ড।) 

কদম্বী (শ্ত্রী) কদশ্ব-ভীষ। দেবদালী লতা । [দেবদালী দেখ] 

কদর (আরবা) মর্যাদা, সম্মান। 

কদর (ব্লী) কংজলং দৃণাতি দারয়তি নাশয়তি ইত্যর্থঃ, কপ 
অচ.। ১ পায়সবিশেষ, ছেঁড়া পায়স। ২ (পুং) শ্বেতখদির, কাটা- 
বাবল1। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়__সোমবন্ধ, ব্রহ্গশলা, খদিরো- 
পম, শ্বেতসার, খদ্দির ও সোমবক্কল। ভাবপ্রকাঁশমতে 
ইহার গুণ,--বিশদ, বর্ণের হিতকর এবং মুখরোগ, কফ ও, 
রক্তদোষনিবারক | ৩ করাৎ। ৪ অন্কুশ। ৫ ক্ষুদ্ররোগ- 
বিশেষ । সুশ্রুতোক্ত ইহার লক্ষণ,__কষ্কর ও কণ্টক প্রভৃপ্তির 
দ্বারা পদতল ক্ষত হইলে কুপিত বাষু, পিত্ত, কফ, মেদঃ ও 
রক্তকে দূষিত করিয়া! বেদন। ও আাবযুক্ত কুলের আটিরন্ায় 
বে রোগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম কদর । 

চিকিৎস-_অন্ত্রতধারাঁ কদর উৎপাটিত .করিয়! তগ্ততৈল 

বা অশ্নিদ্ধার! সেই স্থান দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। 

কদর্থ (পুং) কুৎসিতোহর্থঃ, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত 
অর্থ । ২ পদার্থ। ৩ কুৎমিত অর্থকারী। 

কদর্থন (ক্লী) কু-নর্থলুাট.। ১ কুৎসিত অর্থকরা। 

কদর্থন। (ভ্ত্রী) কদর্থন-টাপ.। বিড়ম্বন]। 

কদথিত (ব্রি) কু-অর্থ-শিচ২ক্ত। ১ দৃষিত। ২ বিড়ম্বিত। 
৩ দ্বণিত। 

কদর্থীকৃত (ব্রি) অকদর্থং কদর্থং করোতি, কদথ-চি-কৃ-ক্ত। 
১ মন্দীরুত। ২ বিকলীকত। 

কদর্য (ব্রি) কুৎসিতো হর্য্যঃ শ্বামী, কুগতীতি সমাসঃ। 
১ ক্ষুদ্র। ২ কৃপণ। স্থৃতিশাস্ত্রের মতে, যে লোভীব্যন্তি আত্ম! 

, ধর্মকার্ধা স্ত্রীপু্ প্রুতিকে কষ্ট দিয়া অর্থপঞ্চয় করে, 


কদলী ছে ৬১ 


তাহাকে কদর্ধযা কহে। (প্কৃপণস্থ মিতম্পচঃ। কীনাশস্তদ্ধলঃ 
কষদ্র-_-কদর্যযদৃমুষ্টয়ঃ। কিম্পচালো। €হম ৩। ৩২) 
কদর্য্যভাঁব (পুং) কদর্য্যস্ত ভাবঃ, ৬তৎ। ১ কুৎসিত ভাব। 
২ অল্লীল ভাব। 
কদল (পুং) কদ-বুষাদিত্বাৎ কলচ। ১ কলাগাছ। ২ 
চাকুলে লতা । ৩ ডিশ্বিকা, ডিমি। ৪ শিমুলগাছশ। 
কদলক (পুং) কদল-স্বার্থেকন্‌। কলাগাছ । 
কদলা (শ্ত্রী) কদল-টাপ্‌। ১ চাকুলে। ৪ কজ্জলীগা। ৩ 
ডিছ্বিক!। ৪ শিমুলগাছ। 

(ক্দল! ডিম্বিকায়াঞ্চ শাল্সলী ভূরুহে ইপিচ। মেদিনী।) 
কদলী [ন্‌] (পুং) কদলো ইন্তাস্তি, কদল-ইনি। কলাগাছ। 
কদলী (ত্ত্রী) কদল-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ ( যিদ্গৌরাদিভাশ্চ | 

পা ৪।১।৪১।) ১ওষধিবিশেষ, কলা । 8 

উষ্ণকটিবন্ধ প্রদেশের একপ্রকার মিষ্ট ফল। বাঙ্গাল। 
দেশে ইহাকে চলিত কথায় “কল।” বলে। ইহার সংকুত্ধ 
নাম কদলী। সংস্কতে ইহার আরও কতকগুলি নাম 
আছে--বারণবুসা, রস্তা, মোচা, অংশুষতফল!1, কদল, কাষ্ঠল, 
বারণবুষা, বারবুষা, সুুফলা, স্থকুমার, সকৃতৎফলা, গুচ্ছফলা, 
হন্তিবিষানী, গুচ্ছদস্তিকা, নিঃসারা, রাজেষ্টা, বালক প্রিয়া, 
উরুম্তস্ত1, ভাঙ্গফলা, বনলক্ষ্ী, কদলক, মোচক, রোচক, 
লোচক, বারণবল্লভা, চর্দ্তী । এই সকল নামের সার্থকত] 
আছে, যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে। 

ভাঁরতবর্ষই কদলীর আদি বাসস্থান, এজন্য এদেশে ইহা 

নানাবিধ কর্মে ব্যবহৃত হইয়াথাকে । ইহার তুল্য আবশ্ কীয় 
ফল আর দ্বিতীয় নাই। ইহা জন্মেও অনেক। বৎসরের 
লকল কালেই ইহার ফল জন্মে, তবে গ্রীম্মকালেই অধিক 
উৎপন্ন হয় আর এ সময়ের ফল অধিকতর কোমল, 
মধুর এবং শ্বাছুহয়। 

কদলীর উদ্ভিদ তত্ব ।--ইহার গাছকে উত্ভিদ্তত্ববিদের! 

ফোমলকাও বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে গণন1 করেন । যাহার কাণ্ডে 
অর্থাৎ গু'ড়িতে কাষ্ঠভাগ অল্প থাঁকে তাহাকেই কোমল 
কাণ্ড বলে। বাস্তবিক কদলী বৃক্ষের কোনরূপ কাণ্ড নাই। 
যাহা কাণ্ড বলিয়! ধরিয়! লওয়] হয়, তাঁহ! বাস্তবিক পাতার 
শেষ তাগ অর্থাৎ কাণ্ডকোষ, যাহাকে বাঙ্গালাঁয় কলার খোলা, 
বান্ন1 বা বাঁকৃল1! বলে তাহার সমঠ্রিমাত্র। কলাগাছের পিগু- 
সুল ( এটে ) (০০&, ৪৯105) আছে, এই পিগুমূল হইতেই 
একেবারে পাতা বাহির হয়। পিওসুলের ঠিক মধ্যস্থল হইতে 
একটি সরল গোলাকার শ্বেতবর্ণ মজ্জ1 (0197) উঠে, ইহারই 
চতুর্দিকে ত্যরে স্তরে কাগ্ডকোবগুলি ঢাক] পড়িক্। কাণ্ডের 


১৬ 


, মোচা পুষ্ট হইলে এ 


] কদলী 


হায় আকার ধারণ করে, এই জন্য ইহাকে কোমল কাগু 
বলে। কালে এ মজ্জ! পুষ্পদণ্ডে পরিণত হয়। যখন নুতন 
পাতা বাহির হয়, তখন ইহ! একেবারেই মূল হইতে জন্মে 
এবং মঞ্জার পার দিয়া গুড়াইয়৷ সরু শুগ্ডাকারে উঠিতে 
থাকে, শেষে পত্রকক্ষ দিয়। বাহিরে পড়িয়া পাত! ছাড়িতে 
থাকে” ইহার পত্রাংশ অতাস্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। 
এক একটা পাতা ৬। ৮ ফুট দীর্ঘ ও ২ ফুট বিস্তৃত হয়। 
ইভার পাতার “মধ্যপণ্ডক1” হইতে পাতার ধার পর্য্যন্ত লক্বা 
ভাঁবে সমদূরে সরল শির! আছে । এই সকল শিরাঁর মধ্যে 
অশ্বখ পাভার মত জালের, ন্যায় শুক্ম শিরাবিন্যাস নাই, 
সুতরাং একটু প্রবলনাতাস লাগিলেই ইহ চিরিয়ু! যায়। 
কলাগাছের পত্রভাগ, বুস্তভাগ, কাগ্ডকোষ সমস্তই অংপ্- 
বিশিষ্ট । * কলাগাছের মঞ্জা বাহাকে বঞঙ্গালায় থোড় বলে, 
তাহা! অতি কোমল । ইহা কেবল কনকশ্খ্ন গাছান 


১ 
পাকান বরসাধার শিবার সমন ত। মন্যা পাট নু না? 
হইয়া! পুষ্পদণ্ডে পরি৭৯ হহ্স। খাহক। ইত গুঙ্ ও 


বাঙ্গালায় মোচা বনে! মোটা বঈবার শুহানি চাবি আছর এ 
হইতে একখানি “তসিদলকগ লিগ হ হয বাঙ্গালা ভাঙা 
পাতমোচা বলে। গাএমোচাত স্নঙাহুপেই মাতা গাতক 

১ 
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15 
আর মোচা নিম্বপ্খে কুলির গছ । আালিলেলা, আল, 
শুপপরি? খক্ুর পুত হোছেলও গাহি হট । 
মোচাকে চলিত পানা বেলা বল 1 
মোচা কলাথা্প হই উদ্ধীলগ হহিখাী নিছ। 
শেষে ক'তকট। ন্ড 4৮7 নিযনুদট ১ হডি। 2৯1 
১ 
দেখিতে কোণাাব, লঙ্গে শ!য় ১ পাতি ৪ যধাগলন হএউ 
প্রায় ৬ ইঞ্চি ভয় । এটি এনাঁজান প্রনেজ্ রিট হিল 
থাকে, প্রতি [বি হে সাব পশ্ামু্ল এক বিকখান 


বেগুণে চর্ম পণ পঙ্গুব্ঞ্ে আহিতি পাকে | হো 


সারে নটি বা ১.১ গ্র্ম তক তাক প্রান ট জত 
হয়। এই পলানস মধ্যে পুহগুপ্া কালি (00৮৮ 0ো৯) 
নিষ্নের শ্রেণীতে, ভীপুষ্প হা উছ্লঙ্গ পুশ লি | বি) 
০৮ [ন৩:095-]-1)11106 01) তত) উপ্তনলন "শুসীজে থাকছে! 
প্রত্যেক ভাগের ফুনগ্জলি মন মেনন বাডিতত তিশা 
অমনি তাহাদেশ আবাসিক শে স্পিক্ পরানিভির নি 
€ 
যাইতে থাকে । গোডানু ৈক় হুহুন গিনি হালা 


পরিণত হইতে থাকে | বাঙ্গীনানর হেই পোস্ত গভ্রাপ 
গুলিক্কে চলিত কথায় আচার খোল] বলোও। তহতি 


কদলী 


1ঙ্গালায় “ছড়া” বলে। মোচার যতগুলি ফুল থাকে, 
সব গুলিতে ফল হইতে পারে না। সমস্ত ছড়া লইয়৷ 
ফলগুচ্ছকে বাঙ্গালায় কাঁদি বলে। একটি গাছে একবার 
মাত্র একটি কাদি ধরে। কাঁদি কাটিয়া লইলেই কিছু দিন 
পরে গাছ পড়িয়! মরিয়া যায়। গাছ অতি পুরাতন হইলে 
বা কাদ ফেলিয়া মরিয়া গেলে তাহার পিগমুল ইইতে ৬ট৷ 
হইতে ৮টা| পর্য্যন্ত চার! নির্গত হয়। বাঙ্গালায় এই চারাঁকে 
তেউড় বলে। 
কল। অনেক প্রকার আছে। সকল কলায় বীজ হয় ন। 
বন্য কলায় এবং চট্রগ্রাম প্রদেশের এক জাতীয় কাঁচকলায় 
(00938 ৪80167800॥ ) বীজ হয়ঃ এই বীজে গাছ হয়। অন্ত 
কোন কোন জাতীয় কলায় বীজ জন্মে বটে কিন্তু সে বীজে 
চার! হয় না। শার্ধত্য প্রদেশে কলাগাছ অতি অল্প হয়। 
এ সকল স্থানে কলাগাছ বাড়িতে পারে না, কারণ অন্যান্য 
বৃক্ষের প্রতিযোগীতায় কলাগাছ পার্ধত্য প্রদেশের কঠিন 
মাটী হহতে রস টানিয়। নিজের পুষ্টিসাধন করিয়া! উঠিতে 
পারে না, এই জ্বন্য ইহার তেউড় হয় না। ভেউড় হয় ন 
বলিযাই, পার্বত্য কলায় বঁজ হইয়া থাকে। বীজ ও আবার 
এত বেশী হয় যে, কালে শল্ত কিছুমাত্র থাকে না। বীজ- 
গুলির উপর পাত সরের মত একটু কোমল চটচটে শন্ত 
থাকে। পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা! পক্ষীরা এই শস্তটুকু 
খাইবার জন্য বহুদূর হইতে আমিরা পন্কফল লইয়। যায়, 
এবং দেই সকলস্থানে এই উপায়ে বীক্ম দীত হইয়! কলার 
গাছ জন্মে। 
অন্যান্য স্থান কলার আবাদ হয়।, আবাদী কলায় 
বীজ হইতে পায় ন। এবং উত্তরোত্তর ফলের উন্নাত হয়, 
গাছে কেউড় জন্মে, তেউড়ের9 উতৎপার্দেকা শাক্ত বাড়িয়। 
আবাদের গুণে ভাল ভাল কলাম এখন আর 
ইহাদের বীজোৎপাদিনী শক্ত 
একেবারে নষ্ট হহয়া গিষাচছ কন্ু কোন কোন স্থানের 
জপনাঘু প্রভাবে আনাদ করিলে9 সহ ইহাদের এ শি 
রাহত হয়না । ছু একবাণের ফলে হয় ত বীন্ হইতে পারে 
না, কিন্ধু তৃতীয় আবাদেই বীঞ্জ হুইয়। থাকে । যবদ্বীপের 
লবায়ু এইরূপ বটে। বাঙ্গালার কীঠালী কলা বহুদ্দিন 
হতে চলিয়া আগিতেছে, কিন্ধ আজিও তাহার বীজোৎ- 
পাদনা শক্তি 'একধারে নঞ্ হয় নাই। অতি অল্প দিনেই 
ইহাতে বীঞ্জ জন্মে, এদন্য বাঙ্গালায় কাঠালিকলার ঝাড় 
বেশী পুরাতন হইতে দিতে নাই, তেউড়গুলি লইয়া অনা 
স্বানে লাগাইয়া কলার উন্নতি রর্ভমান রাখা কর্তব্য। 


থাকে। 


(য়াটেই খাদ জন্মে না। 


[ ৬২ ] 


কদলী 


আবাদের গুণে ও জমীর গুণে কাঠালিকলার উন্নতি হয় 
মাত্র কিন্তু কিছুমাত্র শক্তি নষ্ট হয় না। চীন দেশে এক 
প্রকার কলাগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আত 
ক্ষুদ্রাকার এবং তাহার ফলও হয় ন|। 

কলাগাছ 'অতি শীত শীত্র বাড়ে। ভাল জমীতে আবাদ 
করিলে 'এই বৃদ্ধি সহজেই চক্ষুগোচর করা -যায়। কলার 
কচি পাত বাঙ্গালায় ইহাকে মাজ অথাৎ মধ্যপত্র বলে। 
যখন পাক খুলিয়! বিস্তৃত হইতে থাকে তখন তাহার বৌোট। 
(বৃস্ত) হইতে পত্রাগ্র পর্য্যন্ত একটা সুতা ধরিয়া ঘণ্টাখানেক 
অপেক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে সেই সময়ের মধো 
মাপের সুতা ছাড়াইয়। প্রায় ১ ইঞ্চি দীর্ঘ হইয়াছে । 

প্রবল বাতাসে কলাগাছের বড় অনিষ্ঠ করে, বিশেষতঃ 
ফল হইলে অতি অল্প বাতাসেই ভান্বিয়া পড়ে । বাঙ্গাল! 
দেশে বাশের তেকাটা করিয়৷ এই সময়ে গাছ রক্ষা করিয়া 
থাকে । বাঙ্গাল। দেশে কলায়জয়ে নামে একপ্রকার 
পোক। লাগে, এই পোকাতেও অনি করে, জুয়ে লাগিলে 
গাছ শুইয়া পড়ে । 

কোথায় কোথায় কদলী পাওয় যায় এবং তাহার শ্রেণী 
বিভাগ ।- ভারতবর্ষ কলার আদি জন্স্থান। এখানে ও 
পাশ্চাত্য প্রদেশ অপেক্ষা পুর্বপ্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যেই বেশী 
অন্মে। পুরে বাল্সালায় এবং দাক্ষিণাত্যে মালাবর উপকূলে 
ইহার বুল আবাদ হইয়া থাকে। 

বাঙ্গালায় প্ামরস্ত1, অন্ুপাঁম, মালভোগ, অপরিমর্তয, 
মর্ত্যমান, চম্পক, চিনিষ্ঠাপাত কানাইবাশী, ঘিয়ে, কালীবউ, 
কাঠালী প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কলা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । 
ইন্ভার মধ্যে প্রথম চারি প্রকার এক শ্রেণীর, তাহার পরের 
চারিপ্রকারও এক শ্রেণীর আর শেষ তিন গ্রকারও এক 
শ্রেণীর কল।। মর্ত্যমান শ্রেণীকে চাটিম কতাও বলে, কোথাও 
কোথাও মর্ত্যমানও বলে। এই সকল কলায় আদে 
বীজ হয় না। কাঠালিজ্াতীয় অন্যান্য কলায় বীজ হয় না, 
কেবল শুদ্ধ কাঠালী বলিয়। যাহ1 বিখ্যাত তাহাই বহুদিন এক 
তুমিতে থাকিলে বীজবিশিষ্ট হইয়া! উঠে। এতস্তিন্ন মদনী, 
মর্দন, তুলসী, মন্তুয়। রজবীর, পোড়ারঙ্বীর প্রভৃতি কয়েক 
জাতীয় কলার কোন কোন জাতিতে অন্ন বীজ হয় আবার 
কোন শ্রেণীতে মোটেই হয় না। বাঙ্গালায় “বীচাকল।* (বীজ- 
বছুল1) নানাবিধ । ইহার এক একটি কলায় যথেষ্ট বীজ হয়, 
কিন্ত মিতা খুব বেশী হুয়। য়শোহরে “দ'য়েকল।” নামে 
এক প্রকার বীচাকলা হয় ইহার সরবত অতি সুন্দর 
হইয়া থাকে । কলিকাতার. নিকটবর্তী স্বানে 'ড্গ্রে কলা 


কদলী 


নামক একপ্রকার বীচাকল। হয়, ইহার ফল থাইতে পারা 
যায় না, কিন্তু মোচা! বড় সুন্যাহ হয়। মো্‌চার জন্যই ইহার 
আবাদ কর। হয়। প্নয়।” নামক আর এক প্রকার বীচ।- 
কল। আছে, তাহার রসে নানারূপ চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়। 
কাচকল।, কাচাকলা, আনাজি কলা প্রভৃতি কল “কাঁচকলা” 
জাতীয়। এই শ্রেণীতে নানা আকারের কল দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহ! পাকলে স্ুমিষ্ট হয় বটে, কত্ত 
তরকারীতেই ইহ1 যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। কীচকলার *ইংরাজী 
বৈজ্ঞানিক নাম (0108 1১153185108) কাঠালিকলার কীচা 
ফলও খায়, ইহাকে 'ঠোটে কলা” বলে। ধঠীটেকলা” আবার 
কীঠালিকলার শ্রেণীর কলকেও বলে; ইহা কাঠালিজাতীয় 


একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীও বটে। সংস্কতেও কদলীর নান 
(ভর আছে $-- নু 
“মাণিকামত্ত্যামৃতচম্পকাদ্যা ্ 


ভেদা;ঃ কদল্যা বহবোইপি সাস্ত |” 

এই সংস্কৃত “মন্ত্য” কলাই বাঙ্গালার মর্ত্যমান বা চাটিম, 
আর “চম্পকই” ঠাপাকল! নামে বিখ্যাত। কীাঠালিজাতীয় 
*কানাইবাশীকল।” প্রায় ১ ফুটের উপর লব্বা হয়। আর 
*কালীবউকলা” বেশ মোটা হয়। পঘিয়ে” কাঠালী হইতে 
গ্লতের ন্যায় গ্ুগন্ধ নির্গত হয় এবং উষ্ণ ছুগ্ধে ফেলিয়। দিলে 
মাথনবৎ গলিয়। ভালিয়। উঠে। 

কাঠালকল। পাকিলে বর্ণ ঈষৎ গীত হইয়া উঠে, চাটিম- 
কল। পাকিলে বর্ণ পীতাড হয়, কিন্তু গায়ে ফোট। ফোট। দাগ 
ইয়, চাপাকলা পাকিলে ঘোর গ্লীতবর্ণ হয়। কীঠালী পরিপুষ্ট 
“হইলে কতকটা চৌপলা, ঈষৎ বক্র; চাটিমকলা স্থুগোল, 
সরল এবং চাপা স্থগোল; অথচ থখব্বাকৃতি হইয়া থাকে । 
এদেশে একপ্রকার রক্তবর্ণকলা জন্মে তাহাকে “সিঁছুরেকল।” 


বা “চীনে কলা” বলে। মর্তামানকল। ও কাঠালিকলার' 


উদ্ভিজ্জ শান্ত্রোন্ত নাম 10032 ৪৪]19006010) | 

বাঙ্গালায় কীঠাণিঞ্জাতীয় কলার পন্ত কিছু কড়া হয়, 
“মত্ত্যমান” জাতীয়ের শস্ত খুব সাদা ও মাথনবৎ কোমল এবং 
“চল্পক” জাতীয়ের শস্ত ঈষৎ অল্নরসযুক্ত সুগন্ধ ও ফলের 
মধ্যে পীঠাভ বর্ণ হয়। কাঠালির ফলের খোম। পুরু, চাঁপার 
খোসা পাতল। হয়। বাঙ্গালীর! মর্তামান কলাই বেশী আদর 
করে। এদেশীয় যুরোপল্প্রবাসীরা “টাপাকলার” আদর 
করে। কাঠালির ও কাচকলার ব্যবহারই অধিক। 

দাক্ষিগণাতোর দিন্দীগুল প্রদেশের পর্বতে যে সকল কলা 
উৎপন্ন হয় ও বনভাগে সাধারণতঃ যে সকল কলা দেখ। যায়, 
তাছার ইংরাজী নাম 11058 80199 1। বেসিন প্রদেশের 


[ *৩ ] 


কদলী 


কলা স্গন্ধবিশি্ই ও বরোচ প্রদেশের কলা প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হয়। 

নেপালে একপ্রকার কল! জন্মে, ইহার নাম “নেপালী. 
কলা।” 81118 ০1281970913 । 

এ দেশে এক প্রকার বৃহদাকৃতি কল! জন্মে, তাহাকে 
“কাবুলে কলা” বলেখ 

মান্্াজে যত রকম কলা পাওয়। যায় তন্মধো প্রসথলি” 
সর্বাপেক্ষা উত্তম। “গণ্ডি” জাতীয় কলার শম্ত বেশ কড়া, 
পাঁকিতে বড় বিলম্ব হয়, কিন্তুসে দেশের লোকেরা এই 
কলাই ভাল বাসে বলিয়া জাগ দিয়া পাকাইয়। বিক্রম 
করে। পপাঁছ!” জাতীয় কলা খুব লম্বা হয়, কিন্তু পুষ্ট হই- 
লেই বাকিয়! যায়, ইহার বর্ণ সবুজ, পাঁকিলেও বর্ণ পরিবপ্তিত 


হয় না। ছিপেবেলি” জাতীয় কল! সুমিষ্ট,কিস্ত বর্ণ পাশু'টে। 


“সেবেল্লি” জাতীয় কলা খুব বড় হয়, ইহার বর্ণ লোহিত, 
দেখিতে বেশ । এতত্িক্ন বন্ছে, বেঙ্গলা, যমেই, পে, সের্বা, 
যেল্লেপান্লিয়ান, পির্দিমোগে প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর কল। 
পাওয়া যায়। 

মর্ত্যমান কল] চট্রগ্রামে ও তেনাসরিম প্রদেশে বহুল 
পরিমাণে জন্মে, এই উন্ভয় প্রদেশের দক্ষিণে মার্তাবান 
উপনাগর। অনেকে বলেন যে এই উপসাগর দিয়। এই কল। 
প্রথমে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়। ইহার নাম মত্ত্যমান 
হইয়ছে। আমাদের মতে তাহা নহে, মর্ত্য নামক কদলীই 
এই মর্ত্যমান কল।। 

বোন্বায়ে নয়প্রকার কল! জম্মে--বসরই, মুখেলি, তাড়ি, 
রজেলি, লোখণ্ডি, সোনকেলি, বেসকেলি, করঞ্জেলি, ও নর- 
পিঙ্গি। ইহার মধ্যে তাশ্বড়ি রক্তবর্ণ কদলী। 

ব্রহ্মদেশে পীত ও স্বর্ণবর্ণের নানাপ্রকার কদলী দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

সিঙ্গাপুর, মলয় এবং ভণরতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৮০ 
প্রকার ভোঞ্নোপযষোগী কল! জম্মে, ইহার মধ্যে অনেক 
গুলির আকারই বৃহৎ এবং স্ুগন্ধবিশিষ্ট। ইহার মধ্যে 
*্পিহ্যাঁং টিস্বাণা” রক্তবর্ণ কল, ইহাকে সে দেশের লোকেরা 
তামাটে কলা, বা কাকৃড়। কলা বলে। প্পিশ্তাং মূলুং 
বেবেক” এই জাতীয় কলার তলায় কৃতকটা খোস! বক্রভাবে 
হাসের ঠোটের মত হয়। প্পিশ্তাং রাজা”__- ইহাকে রাজাকল। 

লে। পপিশ্তাং মুন” ইহাকে “ছধে কলা” বলে।« আর 

একপ্রকার কলা আছে, তাহাকে সোগণাঁকলা বলে। 
শেষোক্ত তিনপ্রকারই অতি হুন্দর, সুমিষ্ট, সথগন্ধবিশিষ্ট। 

যবন্বীপে প্পিস্তাং টগ্তক” নামে একপ্রকার কলা জন্মে, 


কদলী 


তাহ! দীর্থে প্রায় ছুই ফুট হয়। বাঙ্গালায় বোধ হর এই 
শ্রেনীকে ই কানাই-বাশী বলে। 

যবদ্ধীপে আরও একপ্রকার কল! হয়, তাছার এক গাছে 
একটি ফল ধরে। অন্তান্য গাছের ন্যায় এই ফল (মাচা 
সমেত কাণ্ডের বাহিরে নির্গত হয় না। ইহা কাণ্ডের ভিতরে 
পাকিতে থাকে । যখন সম্পূর্ণ পাকিয়। উঠে, তখন কা 
ফাটিয়া যায়। ইহ! এত বড় হযে, একট1 ফলে ৪ জন 
লোকের ক্ষুধা শ্বচ্ছন্দে নিবৃত্ত হইতে পারে। এই সকল 
বিখ্যাত কল! ব্যতীত যবদ্বীপে কাঠালি বা মর্ত্যমান শ্রেণীর 
যেসকল কল জন্মে তাহাতে বীজ হয়। এই শ্রেণীর 
কলাকে সে দেশে পপিশ্তাং বুট” বলে। 

' ফিলিপাইন দ্বীপের পার্বত্য প্রদেশে এক প্রকার কলা 
ছয়, তাহা এত বৃত্ত যে একটা! কলা একটা! শন্ুষের উপযুক্ত 
বোঝাই হইতে পাঁরে। ্‌ 

মলয়দ্বীপের সাধারণ ফলার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম 

81038 012770% 1 মরিশস দ্বীপে গোলাপী বর্ণের একপ্রকার 
কল পাওয়া যায় তাহার নান 81132 £0890৫৮% অর্থাৎ 
গোলাপী কলা। 

আফ্রিকা ও পশ্চিম ভীর-ীয় দ্বীপপুঞ্জে কাঠালি ও মর্তয- 
মান জাতীয় কলারই আবাদ হয়। 

পশ্চিম ভারতীয় হ্বীপে একপ্রকার ক্ষুদ্রাকার বেগুণে 
বর্ণের কলা হয়। ইহার গন্ধ অতি মনোহর । সে দেশের 
বড়মান্থুষেরা এই কলারই সমধিক আদর করে। এই জাতীয় 
ফলাকে ইংরাজের। 10 9%)91)% বলে । এই জাতীয় আ'র 
এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার কল! আছে, তাহাকেও নিম্নশ্রেণীর 
লোকে বিশেষ আদর করিয়া থাকে । ইংরাজীতে ইহাকে 
[10 9180719৮ বা [5807 ঠি1)0৮: বলে, এই জাতীর নাম 
110137 019176000 ও পূর্বোক্ত 110 021000% নাম 21132 
10185001071. 

আমেরিকার ফোরিডাদেশে “ওরক্কো” নামক কল। অতি 
উত্তম, ইহা! সে দেশের সকল স্থানেই পাওয়া যায়। যদি 
ইহ1 গাছপাক হয়, তাহা হইলে তাহার সদগন্ধে এমন কি 
মানুষ পশু পক্ষী পর্য্যস্ত পাগল হুইয়া উঠে। 

চীনদেশে একপ্রকার কদলী জন্মে, তাহ খর্বাকার হয়, 
ইহাকে ইংরাজের1 [0০100170510 অর্থাৎ বামনকল। বলে। 
ই! ছুই জাতীয় আছে, এক জাতীয়ের নাম 21038 0০০1008 
আর এক প্রকারের নাম 11018817208 | চীনের আর এক- 
প্রকার কলার নাম 21032 09501708919 | তথায় খর্বাকার 
আরও একপ্রকার কলা জন্মে। 
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কালী 


আবিস্নিয়। প্রদেশে একগ্রকার কলা জন্মে, তাহ 
দেখিতে অতি জ্ুন্দর, ইছার নাম 11118 8108966. 
এতস্তিক্ল অন্যান্য স্ানেও কলা পাওয়া যায়। প্রধানতঃ 
উষ্টপ্রধান স্থানেই কল! জন্মে। এপিয়ায় পূর্ব্বে চীন ও 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিমে তুরফষের অন্তর্গত ইউফ্রেতিস্‌ 
নদীর তীর পর্য্যস্ত সমন্ত দেশেই কলা পাওয়া যায়। অন্যান্য 
ংশে যে সকল ভূভাগ পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত, সেই 
সকণ স্থানেই কল। পাওয়া যায় । ভারতে হিমালয় পর্বতের 
শীতল প্রদেশে কলা জন্মে। ইহার পাদদেশে ৩০* উত্তর 
অক্ষান্তর প্যস্ত কল বেশ জন্মে, কিন্তু সুসৌরী, কুমায়ুন ও 
গাড়োয়াল গ্রদেশেও কলা জন্মে বটে, কিন্তু তাহাতে কেবল 
বীজ ব্যতীত শস্ত থাকে না বলিলেই হয়। সমুদ্র হইতে 
উর্ধে ৭০০০ ফুট পর্যন্ত স্থানে কল! জন্মিতে পারে । দক্ষিণ 
অপ্রিমরিকায় আজকাল কলার আবাদ যথেষ্ট হইতেছে । 
কারাকাস, গোয়েনা, ডেমেরেরা, জ্যামেকা, ত্রিনিদাদ 
প্রভৃতি স্থানেও একেবারে অনেকট। জমিতে কলার আবাদ 
হইয়। থাকে । চট্রগ্রাম প্রদেশের বনমধ্যে কলাগাছ এত 
অধিক জন্মে যে তাহা দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। এখানে 
বনের মধ্যে হস্তী এবং গয়াল নামক মহিষ জাতীয় পশুগণ 
একপ্রকার কলাগাছ খাইয়! বাচিয়৷ যায়। পার্বতাপ্রদেশে 
সাধারণতঃ যে মকল কলা জন্মে, তাহাকে 01058 07100 
(পাহাড়ে কলা) ও বনমধ্যে সাধারণতঃ যে সকল কলা 
জন্মে তাহাকে 158 5019910% (বুনো-কল।) বলে । চট্টগ্রাম 
প্রদেশেও কলাগাছ ঘাসের মত অপধ্্যাপ্ত জন্মায়। 
অন্যান্য স্থানে খালি মাঠ পড়িয়া থাকিলে যেমন দৃর্বা মা 
প্রভৃতি ঘাস জন্মায়, সেইরূপ উট্টগ্রামে খালিমাঠে পূর্বের 
ঘাসের সঙ্গে সঙ্গে কলাগাছও বাহির হইত । আবাদ করিতে 
হইলে, কত যে কলাগাছ মারিয়৷ ফেলিতে হইত তাহার 
আর সংখ্যা কর। যাইত না। এখনও নৃতন আবাদী জঙ্গল- 
মহলে এইরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয় যায়। 
যুরোপে দক্ষিণ ম্পেনে কল! হইয়া থাকে। ইহার 
উত্তরে কাচঘর ব! উষ্ণঘর ব্যতীত খোল! ক্ষেত্রে কলা 
হয় না। কিউবা দ্বীপে কোথাও কোথাও হয়। 
ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন নাম।--সংস্কৃত নাঁমগুলি পূর্বেই উক্ত 
হইদ্লাছে। অতি পূর্বকালে এদেশে ইহাকে মোচক অর্থাৎ 
মোচা! বলিত। মোচক অর্থেমুক্ত হইয়াছে যাহ1--অর্থাৎ 
প্রথমতঃ বৃক্ষগর্ভ হইতে ইহার ফুল বাহির হয় তাহ! একটি 
আবরণী মধ্যে থাকে, সেই আবরণী ফাটিয়! ফুল নির্গত 
হয়। প্রত্যেক ফুলটি আবার গুচ্ছগাত্রে আর একটি 





কদলী 


চারার 
আবরণে আবৃত থাকে । সেই আবর মু হইলে ফলা হয়, 
এই জন্ত'ফলকে “মোচাঙ'বলে। মে ফে্ইহার প্রাচীন 
নাম তাহা আমরা শিবপুঞার মন্ত্রে দেখিজেছর্হ। / রি 
“এতৎ মোচাফলং নমঃ শিবায় নমঃ 1৮ ্ পু 
কেহই এস্থলে কদলী বা বস্তা কি অন্ত কোন নাম 
ব্যবহার করেন না। কদলী ও কদল ওঞর্থ যাহ। 
জলেই পুষ্টিপ্রাগ্ত হয়। কলাগাছ কিছু জলগ্রধান অর্গৎ 
জলতভেস্ক! গাছ, ইহ! সরণ ভূমিতে ভাল উৎপন্ন হয়। অংশ্ু- 
মংফলা অর্থাৎ যাহার অতশুবা তস্ক 'আছে। কলাগাছের তঙ্থ 
বিশেষ বিখ্যাত। বারণবুস! ও বারণবল্লীভা অর্থে হস্তীপ্রিয়]। 
সকৎংফল। অর্থে বৎসরে একটি গাছে একবারমাত্র ফল 
ধরে। ভানুফল। অর্থে সুর্ব্যোত্তাপপ্রিয়।। বনলক্গমী অর্থে 
যে ফলে বনের শোভ। বৃদ্ধি হয় এবং বনেও ধনাগন্ন ব্! প্রাণ- 
ধারণ হয়, হস্তিবিষাণী অর্থে যাহা হস্তিবিষাণ বা হক্তিদস্থের 








ন্যায় স্থগোল, দীর্ঘ অথচ ঈষৎ বক্র। চশ্তী অর্থে চণ্মের | 


হ্যায় আবরণণুক্ত।। অন্যান্য নামের অর্থ নামটি পড়িলেই 
বুঝ। যাইবে। 

কলাকে 'মারবী ভাষায় “মৌদ” বলে। 
মোচা শব্দ হইতে উতপন্ন। লাটিন ভাষায় মিউসা বা 
মূজা বলে, ইহা! আরবী মৌজ হইতে উতপন্ন। ইংবাজীতে 
ব্যানানা ও প্র্যান্টেন বলে। ইংরাজী ব্যানানা শব্দ গ্রীক 
» আরয়ান! (4117) শব্দ হইতে উত্পপন্ন। গ্রীক অরিয়ানার 
অপর পর্যায় ওরান1 (01172) ) ছিল । গ্রীক অনরিয়ান। 
সম্ভবতঃ তৈলঙ্গী ভাষার অরিঠি শব হইতে উৎপন্ন । 

অনেকে গ্রীক গুরাণ! শব্দ সংস্কৃত বারণবুষ! শব্দ হইন্তে 
উৎপন্ন বলিয়া! মনে করেন, কিন্তু তাহ ঠিক নয়। গ্রীকৃ 
ভাষায় ভারতবর্ষীয় যে সকল গষধির উল্লেখ আছে, তাহার 
দেশীয় নাম অধিকাংশ দক্ষিণদেশীয় ভাষা হইতে সংগৃহীত 
[ ধান্য প্রভৃতি শব্দ দেখ ।] 

গ্ল্যান্টেন শব গ্রীক্‌ গ্রন্থকার থিওযফ্র্যাষ্টস্‌ বা গ্রিনির 
লিখিত পল নামক বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন । পলবৃক্ষের ও তাহার 
ফলের বর্ণনা ঠিক কদলী বৃক্ষের এবং কদলীর ন্যায় বটে 
এবং হিন্দু খধিগণের বাদ্য বলিয়া উল্লিখিত। এই পল্ল যে 
সংস্ক ফল শব্ধ হইতে বা তামিল “বল” শব্দ হইতে উৎপন্ন, 
তাহ! নিশ্চয় । বাঙ্গালায় ইহার নাম কলা, হিন্দীতে কেলা, 
মহারাস্্রীয় ভাষায় কেপি, তামিল বল বা বেলা, তৈলঙ্গী 
অরিতি, সিংহলীতে কহিকাং, ব্রহ্মদেশে নেপিয়ান বা জ-হেট, 
বলিত্বীপে বিযু, জাপানী গড়ং, মলয়ভাষায় পিস্তাং। 

কদলীর ব্যবহার ।-_-এদেশে কাচকলা), মোচা ও থোড় 


ইহ] সংস্কৃত 
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তরকারীতে ব্যবহাতি য়। পাকাকল! শুধুই খাওয়া হয়। 
হিন্দুর চক্ষে কলঃ- বর্ড পবিত্র প্রিনিস, পৃজা, শ্রাদ্ধ, বিবাহ 
এরি ছকর্খী-বৃীর্পারেই কলা ব্যবন্থত হয়। হবিষ্যান্নে অন্য 
তে নাই, কিন্তু কাচকল। সিদ্ধ খাওয় যায়। 
পাতায় ভারতবর্ষের সকল স্থলে ভোজন পাত্রের কার্য করে। 
অধিকু সংখ্যক লোকাখাওয়াইতে হইলেই কলাপাতা ব্যবহৃত 
হয়। ব্রাহ্ধণাদি উচ্চবর্ণের লোকের! নিম্নশ্রেণীর লোককে 
যাহার্দিগের জল অন্পৃশ্ত তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইলে 
কলাপাভায় খাইতে দেয়। মান্জ্রাজে, কাণাড়ায় ও মালাবর 
প্রদেশে কলার জন্যযত হউক ন|! হউক পাতার জন্যই 
কলার আবাদ করে, সেখানে সকল শ্রেণীর লোকেই কদলী 
পত্রে আহার করিয়। থাকে । গ্রামা পাঠশালে তালপাতে 





.লেখ। হইম্পে ছাত্রের কলাপান্তে লেখ অভ্যাস করিতে 


কলাপান্তে হাত পাকলে কাগজে লিখিতে আরম্ভ 
করে। ইহার কচিপাা (পমাজপাত।”) (বলেস্তারার খায়ের 
উপর ঢাকা দিলে জাল! নিবারণ হ্য়। মাজপাতা কাটিয়। 
তাহার সোজ। পিটে মাথন মাখাইয়া ঘায়ের উপয় দিয়! ৪1৫ 
দিন বীপিয়া রাখিলে বেপেস্তারার ঘ! ভাল হয়। পশ্চিম 
ভারতে প্বিড়ি” চুকট শুকৃষা কলাগাভায় জড়াইয়া প্রান্ত 
করে। সেদেশে কোন জ্রন্যাদদি মুড়িবার আন্য শুকৃন। 
কলাপানা ব্যবহার কদে। বাঙ্গাগার় মালীর! ফুল ৪ ফুলের 
মালান্মড়িবার জন্ত কলাপাতা ব্যনহার করে। চক্ষুরোগে 
কচি কলাপাঁহার 'গানরণ বড় উপকারক পলির ব্যবজাত 
হয়। আফ্রকাঁয় কলাপাত! দিয়। ঘর ছাইরা থাকে । বাঙ্গা- 
লায় গরীবেরা কলাপাতা পুড়াইঘা সেই ছাই দিয় কাঁপড় 
কাচিয়া থাকে । বভ্মুত্রোগে কবিরাজ মভাশয়েরা কদ- 
ল্যাদি গ্বতে ইহার শিকড়ের রস ন্যরহার করেন। এই ঘ্বত 
বায়ু 9 পিন্তদোষনাশক। কোলাপুন জেলায় এই গাছের 
রস দিয়া রক্তপড়া নিবারণ করে। জামেকাতেও এইকব্পে 
ব্যবহৃত হয়। (তথায় গাছের গায়ে একটা খোচা মারিয়া রস 
বাহির করিয়। থাকে ।) যবদ্বীপে এক শ্রেণীর কলাগাছের 
পাতার উল্টাদিকে মোমের স্তায় একপ্রকার আটাবৎ পদার্থ 
জগ্মে, লোকে তাহ সংগ্রহ করিয়া! বাতি প্রস্তত করে । কল।- 
গাছেও অনেক কায সমাধা হইয়া থাঁকে | যেখানে হঠাৎ বন্য 
প্রবেশ করে, সেখানে বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া পাশাপাশি 
করিয়! গাথিয়। দিয় ভেলা প্রস্তুত করে। ইহাকে ফ্লার 
মান্দান বলে আফ্রিকার অসভ্যেরা এবং ভারতের 
দাক্ষিণাত্যের লোকের কলাগাঁছে লক্ষ্য করিয়া তীর ও 
তরবারী শিক্ষা করে। বাঙ্গালায় ষঠীপূজায়, বিবাহে এবং 


থাকে । 


কদ্দলী 


অধিবাসার্দি মাঙ্্ল্যকর্মে ১ ছড়! অথণ্ড কল। আবশ্টক 
হইয়! থাকে । মুনলমানেরাও পীরের সিশ্গি দিবার সময় 
কলা ব্যবহার করে। বাদস্তী ও দুর্গাপূজার সময় নবপত্রি- 
কায় কলার তেউড় ব্যবন্ৃত হইয়! থাকে। নবপত্রিকাঁকে 
সাধারণ লোকে কলাবউ বলে। হিন্দুর! শুভ কর্মে কলার 
তেউড় মঙ্গলচিহ্ৃনরপে ব্যবহার করে। উৎসবের সময়, 


পূজা ও বিবাহাদির সময় হিন্দুর! দ্বারে ও পথে কলাগাছ, 


দিয়। থাকে । হিন্দুদের বিবাহার্দি সংস্কারে “কলাতলা, 
কফরে। এক স্থানে একথানি আসন রাখিয়া তাহার চতু- 
ফোণে চারিী কলার তেউড় স্থাপন করে, এইখানে 
স্কারাহ্‌ ব্যক্তির স্নানকার্ধ্য, ক্ষৌরকর্ম্ন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, 
বরণ ইত্যাদি হইয়া থাকে । বোম্বাইয়ে পতিরত কামিনীরা 
কলাগাছকে ধনও আযুপ্রদ বোধে পুজ1 করিয়া! থাকে.। 
শ্রান্ধে ইহার কাওকোষ বা খোলা বড়ই আবশ্তক হয়। ইহ! 
ভ্বার। শ্রাদ্ধীয় নৈবেদ্য, জল ও ফল প্রদানের জন্য একপ্রকার 
ডোঙ্গ! নির্মিত হয়। পৌষ-সংক্রাস্তির দিন বাঙ্গালার সম্তান- 
বতী রমণীর কলার খোলার নৌকা প্রস্তত করিয়। গাদা- 
ফুল দিয়! সাজাইয়! তন্মধ্যে প্রদীপ জালিয়। পুত্র দ্বার! নদী বা 
পু্ষরণী জলে ভানাইয়া দেয়। ইহা ভগবতী ভবানীর 
উদ্দেশ্তে সন্তানের মঙ্গলকামনায় ইহার নাম সোদে। বা 
ভ.সলী ব্রত। | 
কলাগাছের আগাগোড়। সমন্তই গবা্ির খাদ্য ।, ছুর্ডি- 
ক্ষের সমম্ম এই গাছ আগাগোড়া কুচি কুচি করিয়া কাটিয়। 
গরুকে খাওয়ায় । থোড়কাটিয়। লইলে তাহার বাস্নাগুলা 
গরুকে দেওয়া হয়। ইহা! গরুর পক্ষে বিশেষ উপকারক। 
জ্যামেকাদ্বীপে গম জন্মে, স্থতরাঁং কদ্দলীই' সেখানকার অধি- 
বাসী নিক্বশ্রেণীর পক্ষে শ্রকমাত্র স্বলভ খাদ্য । আমেরিকার 
আদিমনিবাসিরাও ইহ প্রধান থাদ্য বলিয়। ব্যবহার করে। 
বোম্বাই প্রদেশে আম, কাটাল ফলের চারা লাগাইয়া তাহার 
পার্খে এক একটি কলাগাছ রোপণ করিয়া দেয়। ইহ! দ্বার! 
মধ্যভারতের খরতর বৌদ্রের আতপ হইতে চার! গাছটি 
রক্ষ। পায়, শেষে বথন ৬1৮ বৎসর বাদে ভাল গাছের চারাটি 
নিজে রৌদ্র সহ্য করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট হয়, তথন কলাগাছ 
কাটি! ফেলে। এগরানে শুপারির ক্ষেত্রেও কলাগাছ রোপণ 
করিয়া থাকে, কারণ কলাগাছের ছায়ায় শুপারির শিকড় 
শীঙল থাকে । এখানে একপ্রকার কল! শুকাইয়। রাখিয়। 
থাকে। রাজেলি নামক কলা পাকিলে একট! বাকৃসের 
মধ্যে ছড়াছড়1 করিয়া সাজাইয়| খড় চাপ দিয়! ৭৮ দিন 
রাখিয়া! দেয়, তত্পরে খোল! ছাড়াইয়! সমুদ্রের তীরে মাচার 
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উপর শুকাইতে দেয়। সারাদিন বৌদ্রে শুকাইয়। সন্ধ্যাবেল। 
উঠাইয়! আনিয়া*্ঘবৃত মাথাইয়! সারারাত্রি মাছুর ও কলাপাত 
চাপ। দিয় রাখিয়! দেয়। এইরূপে সাত দিন পর্য্যস্ত সকলে 
রোদ্রে দেয় ও সন্ধ্যাবেলা তুলিয়। আনিয়া! স্বত মাথাইয়! 
ঢাকিয়া রাখে । ৬৮ দিনে কলা বেশ শুখাইয়া যায়। ইহ! 
থাইতেঞ্মন্দ নয়। শুকল। বড় বলকাঁরক ও শৈত্যনিবারক; 
ইহা! গাল ফুলার পক্ষে উপকারী। সমুদ্রযাত্রায় ইহ! 
বেশ “ব্যবহার্য ॥। ঘরে থাইবার জন্য বোম্বাইবাসীর। 
পাকাঁকল৷ থোস। ছাড়াইয়া বাঁশের চেয়াড়ি দিয়! পাতল! 
পাতলা করিয়! চিরিয়া রৌদ্রে শুকাইয়! রাখে । ইহ 
হইতে একপ্রকার মোরবব! প্রস্তুত করে, তাহ খাইতে 
অতি স্ুন্দর। বেসকেলি কল! শুকাইয়। পরে গুঁড়াইয়। 
বোম্বাইবাঁসীর1 একপ্রকার পালে! তৈয়ার করে, উহা শিশু, 
রোগী ও সদ্যপ্রস্থতা কামিনীর পক্ষে অতি উপকারক এবং 
বলকারক খাদ্য। মরিচসহরে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ ও দক্ষিণ 
আমেরিকাতেও ত্ররূ্থ পালে! করে। মেক্সিকোদেশেও 
কল। শুকাইয় রাথে। নিগ্রোরা পাকাকল। সিদ্ধি বা মণ্ড 
উপাদেয় বোধে খাইয়। থাকে । দক্ষিণ আমেরিকায়, 
আফ্রিকায় ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে ইহার চূর্ণ প্রস্তত করে। 
দক্ষিণ আমেরিকায় এই চুর্ণ হইতে আবার বিফুট তৈয়ারি 
হয়। ব্রিটাশ গিনিতে কাচাকলা প্রধান খাদ্য বলিয়! গণ্য 
এবং ইক্ষর পর ইহার চাষ বেশী হয়। ইহার গাছের রসে 
ক্ষার ব। লবণবহ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় 
তাড়ির মত একপ্রকার মদ্য পাক। কল হইতে প্রস্তত করে। 
শুকৃনা কলা হইতেও একপ্রকার মদ্য হয়, তাহ! তীর 
নহে। এইথানে পাক1 ফলের শশ্ত পাতায় জড়াইয়। শুকাইয়া 
ছোট ছোট পাটালির ন্যায় করিয় রাখিয়া দেয়। প্রয়োজন 
মত ইহার একটু ভাঙ্বিয়। লইয়া! জলে গুলিয়। সরবত 
করিয়া থায়। এই পরনত বড় শীতল ও শ্রমাপহারক। 
ভারতবর্ষে ইহার খোল! হইতে চামড়ার কাল রং প্রস্তত হয়। 

কলার গুণ_-পাকাকলার গুণ অনেক । ইহা বলকারক, 
শীতল, পিত্তাশ্রনাশক, গুরুপাক, অজীণরোগে অপথ্য, সদ্য 
গুরাদিবর্ধীক, তৃষ্জ। ও শ্রমহারক, লাবণ্যবদ্ধক, কফকর, 
আমকর, ছুর্জয় এবং ইহ।খাইতে হীষৎ কষায়সংযুক্ত, মধুররস- 
বিশিষ্ট । দধি, দুগ্ধ ও ঘোলের সহিত ক্ষদ্রলী খাইলে অতিশয় 
ছুষ্পচ্য হয়। চাঁপাকলার কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে,_- 
ইহা বাতপিত্ত নষ্ট করে, এবং অতি শীতল। 

মোচা--কফ, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রীহাৎ বাতপিত্, রক্তপিত্ব ও 
জরনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং বাতপিত্ব, উদরদোষধনিবারক। 
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থোড়ে বলবৃদ্ধি করে এবং বাতপিত্ত নষ্ট করে। চাপাকলায় 
বহুমূত্র রোগের উপকার হয়। . মুসলমাঁন্‌ হাকিমেরাও পিত্- 
বায়ু, রক্ত এবং হৃত্রোগনাশক বলিয়া কলার গুণ “ব্যাখ্যা 
করেন। ডাক্জার প্রে-ফেয়ার বলেন যে ইহ। শুক্রবৃদ্ধিকর ও 
মন্তিফদোষনাশক । কিন্তু ছুম্পচ্য । হাকিমের কদলী ভোজন- 
জনিত দোষের জন্য মধু আদ ও গঁদ খাইতে বলেন। 
ইহার কচিপাতার আবরণী চক্ষুরোগের পক্ষে উপকারী । 
ইহার শিকড়ের রসে বহুমুত্ররোগের কদলাদ্য ঘ্বত গ্রস্ত হয়। 
কলার স্তা-কলাগাছে ফল, থোড়, মোচা, পাতমোচা 
ভিন্ন আরও একটি সুন্বর প্রয়োজনীয় বস্ত উৎপন্ন হয়। 
ইহার বাসন! ছাল ও পাতা হইতে তন্ত প্রস্তুত হইতে পারে। 
ইহাকে কলাগাছের শ্ৃত1 বল! যাইতে পারে। পাশ্চাত্য" 
গণের অধ্যবসায়ে এই তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহার! 
ইহার জন্য বিশেষ বাহাছুরি লইয়। থাকেন এব অনেকে 
দিয়াও থাকেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের লোকেরাও যে এ 
বিষয় অবগত ছিল এবং ফোন কোন কর্মে ব্যবহার করিত 
তাহ! নিশ্চয়, এ কথ একমাত্র ইহার সংস্কৃত নাম অংশুমৎ- 
ফলা হইতে ও মালাকরগণের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিলে 
প্রমাণ করা যায়। মালীর! এখনও কলার ছোটায় ও বাস্নার 
স্গ্ম খণ্ডে মাল গাথে, ফুলের পাত বাধে, লতাগাছের মাচ! 
বাধে, এবং আনশ্তক মত ছুই তিনট! “ছোট” একত্রে পাকাইয়। 
কাপড় শুকাইবার দড়ি, ঝুড়ি বাধিবার দড়ি ইত্যাদি 
করিয়া থাকে । 
কলাগাছের সুতায় কাগজ, দড়ি, কাছি প্রতৃতি প্রস্তৃত 
হয়। বিদেশীয় বণিক্গণের দ্বারা ইহ! নিয়লিখিত উপায়ে 
( প্রস্তত হয়। কলাগাছের স্থতা তৈয়ারির ছুইটি উপায় 
আছে, (১) গাছ জলে পচাইয়া, (২ )কলে পিষিয়!। প্রথম 
উপায়ে সত বাহির করিতে হইলে গাছ কাটিয়া! কিছু দিন 
ক্ষেত্রে ফেলিয়! রাখিয়। শুকাইয়া লইতে হয়, শেষোক্ত উপায়ে 
হইলে গাছ কাটিয়াই উহাকে কলের জীতায় বা ডলনায় 
দিয়! পিষিতে হয়। পেষাই হইলে ও পচিয়৷ গেলে সেই 
গাছগুলি লইয়া! সোডা ও কলিচুণের জলে দিদ্ধ করিয়া স্থতা- 
গুলি কঠিন করিয়। লইতে হয়। এই সিদ্ধ করিঝুর সময় 
সুতার গ৷ হইতে অন্যান্য অংশ গলিয়া যায় । ৯টা ৬৫ মণ 
বয়লারে একদিনে ২১ মণ সুতা হইতে পারে। শত পরিদ্কৃত 
করিবার জন্য ৫বার সিদ্ধ করিতে হয়। ২১ মণ সত 
সিদ্ধ করিবার জন্য ১ মণ সোডা ও ১ মণ কলিচুণ লাগে। 
' সিদ্ধ করিবার সময় রকম রকম সুতা বাছাই করিয়া ফেলিতে 
হয়। ফিকে রঙ্গের সুতা হইলে ৬ ঘণ্ট। ধুইলেই পরিষ্কার 
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হম, কিন্ত ঘোর রং হইলে ১৮ ঘণ্টার কমে ভাল রকম পরি- 
কার হয় না। বয়লার হইতে সিদ্ধ সতা যন্ত্রের সাহায্যে 
অলের হৌজে ধৌত হইতে থাকে । ইহার পর স্থতাগুলি 
ছায়ায় শুকাইতে হয়। রি 

গাছের বান্না, ভাল, পাত ও সকল অংশ হইতেই স্ুত। 
পাওয়া যায়। গু'দ্ডি অপেক্ষা ডালের স্থৃতা পরিমাণে অধিক 
হয়, আর তাহাই অধিক মুল্যবান। পাতার হ্তা অত্যন্ত 
সুক্ষ হয় বটে, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয় বলিয়! কাগজ ভিন্ন 
আর কিছু হয় না। ১৮৬৪ সালে ডাক্তার ক্লে ইহা হইতে 
একপ্রকার চিঠির কাগজ প্রন্তত করাইয়াছিলেন। উহ! 
অতি স্থন্দর হুইয়াছিল। ১৮৫১ সালে ডাক্তার হাণ্টার 
মহাপ্রদর্শনী মান্দ্রাজ হইতে কলার সুতার প্রস্তত' দড়ি, 





 কাছি, কাগজ ও সৃতার নানাবূপ নমুন! দিয়াছিলেন। এই 


নমুনায় একপ্রকার কাগজ ছিল, তাহা রূপার পাতের ন্যায় 
পাঁতলা অথচ মস্যণ, আর - একপ্রকার কীগজ ছিল তাহ! 
পার্চমেন্টের ন্যায় কড়া, ইহা জলে ভিজিলে নষ্ট হয় ন। 
নমুনার স্তাঁও নান! বর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছিল। দড়ি ও 
কাছির কতকাংশ আল্কাতরা দেওয়া হুইয়াছিল। ডাঃ 
লইটডি পরীক্ষা করিয়৷ €দখিয়। বলিয়াছেন যে কলাগাছের 
সুতায় কাগজ অতি উৎকৃষ্ট হয়। অন্য কোন সুতা না 


* মিশাইয়। কেবল কলার সুতায় পাঁতল মজবুত কাগজ হইতে 


পারে । কল চলিবার সময় ইহাতে শুটুলি বা গাঁট পড়ে না, 
ইচ্ছামত আকার ও বর্ণের কাগজ হইতে পারে। ভাজ 
করিলে ইহার কাগজ ফাটিয়! যায় না । ইহার কাগজের সকল 
স্কানে সমান হয়। বালীর কলেও হহা পরীক্ষা! করা হইয়া" 
ছিল, বাঙ্গালণর ও আন্দামান দ্বীপের কলাগাছের সুতা 
বাবহৃত হয়_-ফলও সম্তোষকর, হইয়াছিল। প্রতি গাছে 
/২ সের সুতা হইতে পারে। 

দ্রড়ি কিকাঁছ করিতে হইলেও দেশী কলাগাছের স্ৃতা 
ত্বচ্ছন্দে ব্যবহার কর! যাইতে পারে কিন্তু ফিলিপাইন দ্বীপের 
11081680115 নামক একজাতীয় কলাগাছের স্থতাই 
এ সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহাঁকে ইংরাঁজীতে “ম্যানিলা শণ' 
( 1120101% 1)6700) বলে । ইহার ফলখায় না। বাঙ্গালা, 
মান্দ্রাজ ও বোগ্ায়ের স্থানে স্থানে আজকাল এই জাতীয় 
কদলী জক্মিতেছে। বোম্বায়ে ইহার থোড় খায়। ইহার 
বীজেও চার। হয় বটে কিন্তু তেউড় লাগাইলেই ভাজা হয়। 
ইহা পার্বত্যতূমিতে ও যেখানে অন্যান্য গাছপালা! পচ! 
পড়িয়। থাঁকে এরপ স্থলে খুব বাড়ে। এই শ্রেণীর ফল 
হইতে দিলে সুতা ভাল হয় না। ইহার বাস্নাগুলি ৩ ইঞ্চি 
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চওড়া করিয়! চিরিয়া, পিষিয়৷ রৌদ্রে শুকাইয়া সুত। বাহির 
করিয়া লইতে হয়। এইজাতীয় স্থতায় সুমন বস্ত্র গ্রস্ত 
হইতে পারে । ইহার সুতা শণ অপেক্ষা ২॥ গুণ ভারবহ। 
ঢাকায় একপ্রকার কলার হতঠার কাপড় প্রস্বত হয়। 
ঢাকাই তাতির! সময়ে সময়ে এই কাপড়ে নানা কারুকার্য 
করিয়া আপনাদের গুণপন! দেখায়, অন্য লোকে তাহা 
দেখিয়া মোহিত হইয়। ষাঁয়। ১৮৮৪ সালের কলিকাতা 
প্রদর্শনীতে ঢাকাই তাঁতিরা কেবল কলার স্থৃতায় একখানি 
রূমাল বুনিয়। তাহার উপর সাচ্চাজরির কাজ করিয়! পাঠা- 
ইয়। দিয়াছিল। কলিকাতার ঘাত্রধরে এই কুমালথানি 
আজিও আছে। ইহ দেখিতে ঠিক তসরের ন্যায়, কিন্তু 
তাহ অপেক্ষা থম্থসে । ইহার ৩৩ ইঞ্চি লম্বা চওড়া কাপ- 
ডের দাম ৫০২ টাকা। ত 
কদলীর চাষের বিবরণ ।--বাঙ্গালার ইহার চাষে বিশেষ 
পরিপাটি নাই, কেহ বড় যই9 লয়না। যেমন জনীতে 
যেমন ভাবে ইচ্ছ! লাগাইয়া দাও, ফল হনে) কিন্কিযত্র 
করিলে ভাল ফনল পাওয়াযায়। এখানে যদ কেহ ইভা 
চাষে বিশেষ যত্র করেনা, তথাপি ইহার "আবাদ সম্বন্ধে 
কতকগুণল নিয়ম আছে, সেগুলি পালন করিলে বাস্তবিকই 
সফল পাওয়া যায়। 
মাটি--কঠিন, নীরস ও কেবল বালুকাময় স্থান ধাতীন্ট 
অনা সকল প্রকার মাটাতে ইহা ভইতে পারে। মর্যাতা 
দানে, পুষ্করণীর হ্যোলা মাটীতে ইহা খুব ভাল হয়। 
সারের কথা--কলাঁয় বোদমাটা ( পুক্ষরণী কাটাইলে বা 
ঝালশাইলে মাটির নিরস্তর হইতে যে কালমাটী বাহির হর, 
তাহ] ব্ছ'দনের বুক্ষাদি পচা ব্যতীত আগ ফিঞু নভে, তাহা- 
কেই চামারা বোদমাটী বলে) ও ছাইয়ের সার দিতে হয়। 
রোপণের সময়--টেবশাখ মাস হইতে শ্রাবণ মাস পধ্যস্ত 
বাঙ্গাল[ন কলাগাছ পৌতা বার । কি্ক খনা বলেন-__ 
১। “কি কর শ্বশুর মিছে খেটে, 
ফাগুনে পোভ এঁটে কেটে, 
বেগে বাবে ঝাড় কি ঝাড়, 
কলা বইতে ভাঙবে ঘাড়। 
২। যর্দ পোত ফাগ্চনে কলা, 
কলা হনে মান ফসল । 
*৩। ডাক দিয়ে বলে খনা, 
আষাঢ় শাননে কলা পু'তনা, 
রূবি বটে থানিনে, কলাহলায় যাবিনে, 
লেগে যাবে জু'য়ে, কল! পড়বে শুয়ে । 


৬৮ $ ] 
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৪। সিংহ মীন বঙ্জে, কলা খাবে আর্জে। 
৫ | ভাদরে ক'রে কলা রোপণ, 
সবংশে মরিল রাবণ। 
ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মে ফান্ধন মাসে কলার এঁটে 
কাটিয়া লাগাইতে বলা হইয়াছে আর তাহা হইলে কলা 
থুব শীত্ুফলিবে এবং কাদি ও ছড়া বড়,হইবে। ওয় 
নিয়মে আষাঢ় আশাবণে কলা রোপণ করিতে নিষেধ কর 
হইয়াঞ্ছে, কারণ ইহাতে জু'য়ে ধরিবার সম্ভাবনা। জয়ে 
লাখিলে কলাগাছ শুইয়! পড়িবে। ৪র্থ নিয়মে চৈত্র ও 
আবশ্বন মান বাদ কলা লাগাইতে বিধি দেওয়া! হইয়াছে। 
৫ম নিয়মে তাদ্রমাসও পরিত্যক্ত হইয়াছে । আরও একট 
থনার বচন পাওয়। যায়, তাহাতে কিন্তু আধাঢ় শ্রাবণে কল। 
লাগাইতে বিধি দেওয়া আছে। তাহা এই__ 
গডাক ০ বলে রাবণ, 
কলা পু তগে আষাঢ় শ্রাবণ।” 
বোপণের শিয়ম--কলাবাগান করিতে হইলে গ্রথমে 
ক্ষেত্রে ৮ হাত অন্তর এক একটি শ্রেণী করিবার জন্য অনুন 
এক হাত মাটী তুলিবে এবং কোদাল দিয়া চাপভাঙ্গিয়। 
পগার ভরিয়া ক্ষেত্র সমতল করিয়া দিবে । তেউড় লাগা- 
ইতে হইলে, প্রত্যেক তেউড়ের সহিত একটা করিয়া গ্রাচীন 
বৃক্ষ বা এঁটে? কিয়দংশ পাক আনশ্তক। আর এঁটে 
লাগাতে ভহলে এটে গুলি উদ্ধাধোভাবে ৪ বা ৮খণ্ড করিয়।, 
ক্ষেত্রময় রোপণ করিলে । প্রত্যেক চারা বা এটের টুকরা! 
৫তউড়ের গাছ দীর্ঘ হয় আর 
এ?টের চারায় গাছ থাট হয় বটে কিন্তু ফল অধিক বড় ও 
স্থন্বাু হয়। বাগান করিবার সুবিধা না হইলে, যে কোন 
স্থানে সারি দিয়া লাগালে হয় আর সারি দিবার সুবিধা 


৮ ভাত আন্র লাগাহবে। 


'ন। থাঞ্িলে যেমন ভানে ইচ্ছা তেমনই লাগাইলে হয়, তবে 


সার দেওয়। আবশ্ঠক । রোপণের সময় কোদলান মাটার 
সঙ্গে কি%িৎ বোদমাটা মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। 
ততৎপরে মধ্যে মধ্যে চারার গোড়ায় ছাই দিলেই চলিবে । 
এ সম্বন্ধে খনার করেকটি নিয়ম আছে-_ 

%&। সাত হাতে, তিন বিঘাতে, কলা লাগাবে মায়ে পুতে ॥ 

২। নলেকান্তর গজেক বাই, কলা রুয়ে থেও ভাই। 

৩। সাত হাত অন্তর সাত হাত বাই, 

কলা পু'তে খাও চাষা ভাই। 

১ম নিয়মে সাত হাত অন্তর, দেড় হাঁত গভীর করিয়া 
তেউড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গাছ সমেত, ২য় নিয়মে ৮ হাত 
অন্তর ২ হাত গভীর করিয়! এবং ৩য় নিয়মে সাত হাত অন্তর 
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ও পৌনে ছুই হান্ত গভীর করিয়া পগার কাচিয়! চার! 


লাগাইবে । ৪ 
কলার আঁয়_-কলার আয় সম্বন্ধে খনার ছুইটি উপদেশ 
আছে, তাহ! অতি নুন্থর এবং যথার্থ_ 
কল। পুতে কেটনা পাত, 
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত। 
তিন শ বাট ঝাড় কলা কয়ে, ৫ 
থাকগে গৃহস্থ ঘরে শুয়ে। 
কলাগাছের পাতা কাঁটিলেই গাছ বলহীন হইয়! পড়ে, 
ন্দুতরাং মোচ1 হইতে বিলম্ব হয়। নতুবা যথাসময়ে ফল 
হইলে লাভ হওয়ার সম্ভব। ৩৬০ ঝাড় কল। লাগাইলে ৮ 
মাস বাদে প্রায় সকলগ্ুলি ফলিবে, সুতরাং একেবারে ৩৬ 
ঝাড় কাদিতে অতি অল্প হইলেও ১৫*২ টাক আমু* হইবে। 
পল্লীগ্রামে মাসে য্দি ১২২ টাক। খরচ করা যায় ত বেশ সুখে 
আর ২ বিঘ। জমীতে ৩৬০ ঝাড় 


১ | 


| 


স্্চ্ছন্দে চলিতে পারে। 
কলা স্বচ্ছন্দে হইতে পারে। 

কলাগাছ একবার লাগাইলে এক জমীতে প্রায় ৫ বৎসর 
পর্যান্থ বেশ ফলে, কিন্তু ততৎপরে অন্য ভূমিতে লাগান 
আবশ্ঠক। 

বোশ্বাই প্রদেশে সরস মাঁটাতে কলার চাঁষ করে। 
বোম্বাইলাসীর! ঝাড়ের মধো কখন একটি কখন দ্রটি তেউড় 
রাখিয়। বাকি সবগুলি কাটিয়া ফেলে । এদেশে ফলের বীজ 
রোপণ করিয়া চাঁরায়ছাঁয়। রাখিবাঁর জন্য প্রত্যেক বীজের 
পার্খে এক একটি কলাগাছ রোপণ করে, পরে চার বড় 
-ভইলে ৭৮ বৎসর বাদে যখন ত্র কলাগাছই আবার উহাকে 
রস সঞ্চারে বাধ] দেয়) তখন কাটিয়। ফেলিয়া দেয়। শুপা- 
রির ক্ষেতেও এরূপে গাছের গোড়ায় ছায়! রাঁখিবার জন্য 
কলাগাছ দিয়। থাকে । এখানে ইহার চাষে বড় যত্ব করিয়া 
গাকে। ইক্ষু ও পাণের চাষের পরই সেই জম্ীতে ইহার 
চাঁষ করে। প্রথমতঃ পাণ কাটিয়া লইলে, ইক্ষু বুনে। ইঙ্ষু 
কাটিয়া লইলে জমীট। কিছুদিন ফেলিয়া! রাখে, তৎপরে 
বৃষ্টির পর বৈশাখ “জ্যষ্ঠ মাসে (দাক্ষিণাত্যে এই সময় 
জল হয়) লাঙ্গল ও মই দিয়৷ ৮ ইঞ্চি করিয়! ডুবাইয়া চারা 
পু'তিয়। দেয় । চারা বসাইবার সময় থোল, পচামাছ, গোবর 
ইত্যাদি সার মিশাইয়। দেয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কলা বুঝিয়া 
চারা রোপণ করিতে হয়। এক একর পরিমিত জমীতে 
রসরাই কলার চার ১০** আর তম্বড়ি কলার ৫০ চারা 
মাত্র লাগাইয়া পাকে । অন্যান্য জাতীয় প্রত্যেক 
গাছের মধ্যে ৭ ফুট ফাঁক দেয়। তাহার] চাঁর! পু*তিবার 

১৮, 


৬৯ 


] কদলী 


সময় হইতে ৪ মাস সার দেয়, প্রথম ৩ মাসে খোল ও ৪র্থ 
মাসে পচামাছের সার। গ্ত্যেকবার মার দিয়! তাহার 
উপর পাতল! মাটা চাপা দেয়। মাছের সারে বড় পোকা! 
হয় বলিয়া এই সার দিবার পর ৮১০ দিন জল দেয় না? 
জল না পাইয়৷ রৌড্রে পোকাগুল! মরিয়া যায়। চার! লাগা- 
ইবা? পর ইহার সপ্তাহে ছৰার জল দেয়, তৎপরে যতদিন 
বৃষ্টি না হয়, ততদিন সপ্তাহে ১ বার করিয়া! জল দেয়। 
মান্্রাজে হুই প্রকার চাষ হয়। উচ্চ জমীতে 'পাক। 
বলই+ আর নিয় জমীতে 'থুর বলই”। এখানে কলাক্ষেত্রে 
রাঙ্গ। আলু ইত্যাদি বপন করে। এখানে লাঙ্গল দেয় না, 
কোদলাইয়া কলার জমী তৈয়ার করে। ৫ বৎসর পরে 
কলাগাছ মারিয়! কোদলাইয়! অন্য ফসল দেয়। 
ব্রহ্মদেশবাসীর1 ইহার চাষে কোন 'যত্ব লয় না, কিন্ত 


প্রত্যেকের বাড়ীতে কলাগাছ আছে। যত্ব না করিলেও 
এখানে স্বচ্ছন্দে অপর্যাপ্ত উত্তম ফসল হয়। 
পর্ববভারতীয় হ্বীপে ইহার চাষে বড়যত্বকরে। প্রতি 


৩ বৎসরে ইহার ক্ষেত্র পরিবর্তন করিয়! নূতন তেউড় 
লাগায়। পুরাতন এ'টে সারন্ধপে ব্যবহার করে । খানে 
এত যত্র না করিলে ফলে বীজ জন্মে। ফিজিদ্বীপেও পুরা- 
“তন এটের সার দেয় বটে, কিন্তু তাহারা এ সার ভাল বলে 

না, ইহাতে জমী টক্‌ হইয়া! উঠে। 

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে পুরাতন গাছ কুচি কুচি করিয়! 
পুড়াইয়া ফেলে, পরে তেউড় কাটিয়া! সেই ছাইয়ের মধ্যে 
২ হাত অন্তর গাতি দিয়া গর্ত করিয়। লাগাইয়া দেয় আর 
কোন চেষ্ট। কর না। 

11132 6০%:61113 (যাহার সুত। ভাল হয়) ৬ ফুট হইতে 
৯ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। শষে এই ফীকেও চার! 
বাহির হয়। ২ বতমরেই সুতা হইতে পারে, কিন্তু 
৪ বৎসর হইলে স্থনত। কিছু পাকা হয়। ইহার ফল হইতে 
দিতে নাই, তাহ! হইলে স্কতা খারাপ হয়। এই ফল হওয়! 
বন্ধ করিবার জন্য দুইটি পাতামাত্র রাখিয়া আর সব কাটিয়া 
ফেলিতে হয়। 

কদলী সম্বন্ধে প্রবাদ।--বাঙ্গালীর মধ্যে কলা সম্বন্ধে 
অনেকগুলি প্রবাদ আছে। ১টী গ্রাবাদ--কলাগাছে বজ্জাঘাত 
হইলে, বজ্র আর উঠিয়! দ্বর্গে যাইতে পারে না। চোরেরা এই 
বত লইয়া! গোপনে রান্রিকালে জানাল। দিয়। কামার বাড়ী 
দিয়।আসে । কামারেরা তাহাতে মিঁধকাটী গড়াইয়! জানালায় 
রাখিয়! দেয়, চোর রাত্রে আসিয়া গোপনে লইয়! যায়। ইহা 
হইতেই প্রবাদ হইয়াছে,_-”চোরে কামারে দেখা নাই।” 


কদুর 


এ ছাড়া অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। এখান- 
কার মলনাদ নামক স্থান পাহাড় ও উপত্যকাক্স সমাচ্ছন্ন। 
জেলার পূর্বভাগে ময়দান । 

প্রধান নদী।__তুঙ্গ ও ভদ্র। নামক ছুই নদী মিলিত হইয়। 
তুঙ্গভদ্রা নামে কৃষ্ণানদ্দীতে মিশ্রিত হইয়াছে, জেলার 
দক্ষিণাংশে হেমবতী এবং পুর্বাংশে বেদবতী নদী। ' 

বাবাবু্দন গিরিপ্রদেশই এখানকার অত্যুতৎ্রুষ্ট উর্ধরা 
ভূমি। এখানে কাফির চাষ হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, 
বাঁবাবুদন নামে একজন ফকির মন্ক! হইতে কাফিগাছ 
আনিয়। এখানে রোপণ কছরন। 

* কদূরের বনজঙ্গলে মূল্যবান্‌ চন্দন, শিশু প্রন্থৃতি ভাল কাষ্ঠ 
উৎপন্ন হয়। ১৪ প্রকার ধান, গম, তুলা, ইক্ষু শুপারী 
প্রন্ততি জন্মে । 'তনে কাফির চাঁষেরই আদর অধিক, কারণ 
ইহাতে আয় বেশী । এই জেলার ৭৮ বর্গমাইল রাজজগগল। 
জঙ্গলে হস্তী, বন্তমহিষ, ব্যাত্র, তরুক্ষু, ধিব! নামে একপ্রকার 
তলুক, বন্তশূকর, হরিণ, খরগোস ও সার দেখিতে পাওয়। 
যায়। এখানকার নদী ও জলাশয় মত্স্তে পরিপুর্ণ। এখানে 
কম্বল, তৈল, থদির, আতর ও লৌহের ব্যবস] হইয়। থাকে । 

এই জেল! পুর্বে বনরাজীতে সমাচ্ছন্ন ছিল, এখানে 
জনপ্রবাদ আছে, এই স্থানে খধ্যশৃঙ্গের জন্ম হয়। এখন- 
কার তৃগগনদীতটন্ছ শৃঙ্গেরিকে অনেকেই খধ্যশৃঙ্গগিরির 
অপত্রংশ বলিয়। মনে করেন। এইখানে রাজ! দশরথ খব্য- 
শৃঙ্গকে আনিবার জন্য বারবিলাসিনীদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। 
এই স্থান পৃজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের লীলাক্ষেত্র, 
দাক্ষিণাত্যের শ্মার্ত ব্রাঙ্মণদিগের 'জগত গুরু+ অবস্থান করেন। 

এখানকার রত্রপুরী ও শকরারপতন নামক স্থানে 
প্রাচীন নগরাদির চিহ্ু*পড়িক্ন! আছে, তাহা পরিদর্শন করিলে 
এখানকার পুর্বসমৃদ্ধির কতকটা আভাস পাওয়া যায়। ই 
দুই স্থান বল্লাল রাঁজাদিগের পূর্বে রাজ্ধানীবূপে বিরাজ 
করিত, নেই সময়ে দাক্ষিণাত্যের কত মহাপুরুষ সেখানে 
গিয়া বাণ করিতেন । বল্লাল রাজাদিগের অভুযুদয়ে সেই 
প্রাচীন সমৃদ্ধি একবারে লোপ হয় নাই । বিজয়নগরের 
যধনের! প্রবল হইয়! উঠিলে, প্রাচীন নগরের পূর্ব সধু্ধি 
লোপ হইগ। তাহাদের ও্্যতানে বল্লালরাজবংশের 
এককালে অধঃপতন হইল। কদূর ও নিকটস্থ জনপদ- 
সকল নুনলমানেরা অধিকার করিল । কিছুপিন পরে বেদ- 
নুরের পলিগার কদূর জেলার অধিকাংশই মাক্রপণ করিলেন । 
কিন্ত জয় করিয়! বেশী দিন তাহার ভোগ হুইল না, ১৬৯৪ 
থৃঃ মহিসুরের হিন্দুরা! তাহাকে আবার পরাস্ত করিলেন। 


এইখানে 


[ ৭২ ] 


কদর? (পুং) কদ্‌-রু | 


কজে, 


১৭৬৩ খৃঃ, হায়দারআলী পমস্ত কদপা জেল। অধিকার 
কেন। ১৭৯৯ খৃঃঃ টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর, তৎকালীন 
গবর্ণর জেনারেল ওয়েলেদ্পি এখানকার মিত্ররাজকে এই 
জেল! প্রত্যর্পণ করেন। কিছুদিন হিন্দুরাজগণ সুথে শ্বচ্ছন্দে 
রাজত্ব করিলেন। মধ্যে একজন বুঝি ব্রাহ্মণের অপমান 
করেন, তাহাতে এখানকার লিঙ্গাযৎ ও কৃষিম্প্রদায় 
ক্ষেপিযা। উঠে। তাহার! সকলেই ঘোঁষণ| করে যে ব্রাহ্মণের 
অপমান করিতে পারে, এরূপ হিন্দুরাজ। রাজ্যের উপযুক্ত 
নহে। ১৮২১ থৃঃ পিঙ্গায়তেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, 
তরিকেরির প্রাচীন পলিগার ৰংশের এক ব্যক্তি সেই সঙ্গে 
যোগ দিলেন। ব্যাপার কিছু গুরুতর হইয়! দাড়াইল। রাজ- 
দ্রোহীর! অনেক স্থান আক্রমণ করিল। হিন্দুরাজ! দেখিলেন 
যে শ্তীহার সিংহাসন রাখা! দায়। তখন ইংরাজসৈন্যের 
আবশ্তক হইল। ইংরাজের। আগিয়! বিদ্রোহ থামাইলেন। 
তখন ইংরাজ গবর্ণমেন্ট বুঝিলেন এখানকার হিন্দুরাজ 
কোন কাজের নয়, সেই অবধি কদুর রাজ্য গবর্ণমেণ্টের 
থাস হইল। 

১৮৬৩ থৃঃ চিকমগলুর নামে স্থানে এই জেলার সদর 
থান! হইল। 

জেলায় সর্বশুদ্ধ ১৭৩ খানি নগর ও গ্রাম। ইহার 
এই কয়েকটি প্রধান নগর--চিক্মগলুর, তরিকেরি, কদৃর, 
আদদিমপুর, অয়নকেরি, বিরুর, হরিহরপুর, হীরেমগলুর কলদ। 
এখানকার আবহাওয়া! সকল জায়গায় সমান নয়, জলনাদে 
প্রতিবর্ষে একপ্রকার ভয়ানক জঙ্গল রোগ দেখ! দেয়, তাহার 
প্রকোপ হইতে কেহই পরিজআ্রাণ পায় না। অপরস্থান মন্দ 
নয়। কদুর জ্জ্রলার প্রাচীন নগগ্স কদূর, ইহা একথানি 
গণ্গ্রাম মধ্যে পরিগণিত । 

দশম শতাব্দীতে এখানে জৈনের] এবল হইয়! উঠিয়াছিল, 
প্রাচীন শিলালিপি ও ভগ্রস্তস্ত দৃষ্টে জানা যায়। পুর্বে 
এখানে সদরথানা ছিল। ১৮৬৩ থুষ্টান্ষে, এখান হইতে 
চিকমগলুরে উঠিয়া যায়। অক্ষা ১৩৩৩উঃ, দ্রাঘি ৭৬*২৫পুঃ। 
লোকনংখ্যা (১৮৮১) ২১৯৩। 


কদূহি ( পুং) গোত্রপ্রবর খষিবিশেষ। 
কদ্রেখ (পুং) কুংসিতঃ রথঃ) কোঃ কদাদেশঃ ( রথবদয়োশ্চ। 


পা ৬।৩। ১০২।) কুৎসিত রথ। 
১ পিঙ্গলবর্ণ। ২ (তরি) পিঙ্গলবর্ণ- 
বিশিষ্ট। ৩ (স্ত্রী) নাগমাতা, ইনি দক্ষের কন্ত1 এবং কশ্তপের 
পরী । 

( কক্রস্ত্িু দ্বর্ণপিঙ্গে নাগানাং মাতরি স্্রিয়াম্‌। মেদিনী।) 


কনকর্ঠাপ! 


কর্রেণ (ব্রি) কক্ররস্তাস্ত, কক্র-ন €(লোমাদিপামাদিপিচ্ছা- 
দিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫। ২। ১০1) পিঙ্জলবর্ণযুক্ত। 

কন্রুপুজ (পুং) কর্রোঃ পুভ্রঃ, ৬তৎ। নাগ, সর্প । ইহার 
সংস্কৃতপর্যযায়, কাদ্রবেয়, কঞ্চকালু ও কত্রম্ত। 

কদ্রন্বুত (পুং) কদ্রোঃ স্থতঃ, ৬তৎ। সর্প। 

কনে (ত্ত্রী) কদ্র-উড্‌ (কক্রকমণ্ডত্বোশ্ছন্দসি । প1 ৪1১8১ ।) 
সর্পমাত]। 

কড্র্যঞ্চ, ( ত্রি) কন্িন্বঞ্চতি, কিম্‌.অঞ্চ -কিপ্-অদ্যাদেশ?কিমঃ 
কশ্চ। ২ অনিশ্চিত দেশে যে গমন করিতেছে । ২ অনিশ্চিত 
দেশে গমন । 

কছ্ধ€ (ত্রি)ক অস্তান্য, ক-মতুপ্মস্ত বঃ। কশবযুক্ত মন্ত্রাদি। 

কদ্বতী (জী) কম্বৎ-ভীপ্‌। কশব্দযুক্ত মন্ত্রগ্রভৃতি | 

কদ্ধদ (তরি) কুৎসিতং বদতি, কু-বদ্‌-পচাদ্যচ-কোঃ কদাদেশশ্চ 
(রথবদয়োশ্চ । পা ৬।৩।১০২।)১ কুংসিত বক্তা, বে মন্দ 
বলে। গর্থাবাদী ও ছুর্বাক। ২ কর্কশভাষী। ৩ ছুঃশ্রব- 
শবযুস্ত। ৪6 অতি কুৎসিত। 


কদ্ধবর (তরি) কং জলমিব আচরতি, ক-কিপশতৃ-কতা ব্রিয়তে. 


কত-্রি-অপ্‌। ১ দধিশ্নেহযুক্ত তক্রবিশেষ, কটুর। ২ অতি 
কুংনিত । 

( আশংম্থরাশংসিতরি কদ্বরস্থতিকুতৎসিতঃ । কেম ৩।১৪।) 

কধপ্রিয় (ত্রি) স্কন্ধং প্রীণাতি, প্রী-ক (পৃষোদরাদিত্বাৎ। ) 


্কন্ধপ্রয়। 

কধপ্রী (ত্রি) (বৈদিক) স্বন্ধং প্রীণাতি, প্রী-কিপ্‌ (পৃষোদরাদি- 
ত্বাৎ।) স্ন্ধণ্িয় । 

কনক (ক্লী) কনতি দীপ্যতে, কন-বুন্‌। ১ ম্বর্ণ। [স্বণ দেখ] 


(পুং) ২ পণাশ। ৩ নাগকেশর। ৪ ধুস্য,র, ধৃতুরা। 
৫ কাঞ্চনাল বৃক্ষ । ৬ কাঁলীয় বুক্ষ। ৭ চাঞ্াফুলের গাছ। 
৮ কালকান্ন্দা।, ৯ কণগুগ্গুলু। ১০ লাক্ষাগাছ। 
১১ মহাদেব । (*উপকারঃ প্রিয়ঃ সর্বঃ কনকঃ কাঞ্চনচ্ছবি |” 
ভারত ১২। ১৭। ৯২) ১২ যছুবংশীয় ছুর্দমরাজের পুক্র। 
(হরি ৩৩।৬।) ১৩ একজন চোলরাজ।। 
কনককুশল। একজন জৈন গ্রন্থকার। বিজয়সেনন্রির 
শিষ্য । ইনি জ্ঞানপঞ্চমীমাহাত্ঝয গ্রন্থ রচন। করেন। 
কনককেশরী । উৎকলের একজন রাজ1। অলাবুকেশরীর 
পুজ। ইনি ৫৯৯-৬১৫ শকাব পর্য্যস্ত রাজত্ব করেন। 
কনকক্ষার (পুং) কনকন্ত ভ্রাবণার্থং ক্ষারঃ) মধ্যপদলে1*। 
সোহাগা। [ সোহাগ! দেখ।] 
কনকর্ঠটাপ। (দেশজ ) ফুলবিশেষ। 
১০৪15০15900 ) এই গাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। 


(7209:0809170111) 


"৭৬ ] 


কনক প্রভাবটী 


গাছ খুব বড় হয়। কাঠে সুন্দর ও মজবুত তক্ত। প্রস্তুত হয়। 
ইহার ফুল সুগদ্ধবিশিষ্ট । 

কনকচুর ( দেশজ ) ধান্যবিশেষ। ইহার আকুতি খর্ব, কিন্ত 
মুখ খুব লম্বা । অন্যান্য আমন ধান অপেক্ষা এই ধান বিলম্বে 
পকে । বেশি উর্বর ও নিয় জমী না হইলে ইহার চাস 
কর] হয় না। কনকচুরেত্ব খই হইতে মুড়কি হয়। 

কনকঝিঙ্গ। € দেশজ ) বুক্ষবিশেষ । (7015 2070770] 916£8108) 

কনকটতৈল (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। ইহার 
প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ--কটুতৈল /৪ সের; কনকধূতরা, 
আকন্াফুল, বেড়েলা', দুর্ববা, বাসকছাল, জয়স্তীপত্র, নিসিন্দাপত্র, 
ডহরকরগ্রবীজ, বামনহাটি, আকৌড়ছাল, পুনর্ণবা, কুলের 
পাত, সিদ্ধি, বেলছাল, বৃহতী, চিতামূল, সিজের মূল, গণি- 
য়ারিমূল, একগুমূল, তেউড়িমুল, ভাঁটী, *রামবেগুন ও 
সৌদালপত্র, প্রত্যেক ২ পল, ৬৫ সের জলে পাক করিয়! /১৬ 

, সের অবশিষ্ট থাকিবে, এই কাথ ও উক্ত দ্রব্য সকল মিলিয়! 
/১ সের এই কন্ধের সহিত যথাবিধি পাক করিবে । এই 
তৈল ব্যবহারে চক্ষুঃশূল, শিরঃশূল প্রভৃতি রোগ নিবারিত 
হয় | 

কনকদণ্ডক (ক্লী) কনকন্ত দন্ড যত্র, বহুত্রী। রাজচ্ছত্র। 

কনকধুতুরা ( দেশজ) ধূতরাবিশেষ । (1)7001 18171038) 
ইহার ফুল স্বর্ণবর্ণ ও ছুই থাক। সচরাচর নীলবর্ণ ছুই থাক 
পু্পকে ই,কনকধূতর বলিয়া থাকে । [ইহার গুণাদি ধৃস্তর 
শবে দেখ।] 

কনকধ্বজ (€পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ । 

কনকপল (পুং) কনকম্ত পলং মানবিশেষঃ। ১ সোগা ওজনের 
পরিমাণ বিশেষ; ১৬ মাষায় সোপা ওজনের ১ পল হইয়। 
থাকে, ইহার অপর সংস্কত নাম কুরুবিস্ত। ২( কনকমিব 

* পলং মাংসমস্ত ) মতশ্তবিশেষ। | 

কনকপন্র ক্লী) কনকনির্মিতং পত্রম্, পত্রাকারং ভূষণমিত্যর্থঃ। 
১ কাণের অলঙ্কার (বশেষ, কাণপাত ব। কাণ। 

কনকপিঙ্গল (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (হরিবংশ ১।৫০৬।) 

কনকপুর | কপিলবস্তর এক যোজন দুরে অবস্থিত একটি 
গ্রাম । এখানে কনকমুনি নামক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' 

কনকপুরা (স্ত্রী) কনকনির্মিতা পুরী, 'মধ্যপদলো*। ১ 
ত্র্ণপুরী। ২ লঙ্কা। 

কনকপ্রভ (স্ত্রী) কনকল্ প্রভেব প্রভা যস্তাঃ মধ্যপদলে৮। 
মহাজ্যোতিত্মতী লত]। 

কনকপ্রভাব্টী (স্ত্রী) অতিসাররোগের বৈদ্যকোক্ত 
ওষধবিশেষ। ইহার প্রস্ততপ্রণালী এইরূপ--ধূতরাবীজ, 


৯৪৯ 


কনকপেন 


মরিচ, গোয্ালেলতা, পিপুল, সোহাগার খই, বিষ ও গন্ধক 
সমভাগ সিদ্ধির রসে মর্দন করিয়! ১ রতি প্রমাণ বটা করিবে। 
এই ওঁষধ অতীসার, গ্রহণী ও অগ্লিমান্দ্ানাশক ॥ ইহ ব্যব- 
হারকালে দধি, অন্ন, শীতল জল, তিতিরপক্ষমীর মাংস 
গ্রভৃতি পথ্য সেবন করিবে। 

কনকপ্রসবা (স্ত্রী) কনকবৎ প্রসবঃ পুষ্পং যন্তাঃ, বহ্ত্রী। 
্বর্ণকেতকী। ৰ 

কনকময় (তরি) কনকন্ত বিকারঃ, কনক-ময়টূ। স্বর্ণনির্িত। 

কনকমুনি (পুং) বুদ্ধবিশেষ। 

কনকম্বগ €পুং) কনকবণে। মৃগঃ, মধ্যপদলো" | স্বর্ণবর্ণ 
স্বগ। সীতাহরণের সময় মারীচ নামক রাক্ষস মায়াবলে 
স্ব্ণবর্ণ মুগর্ূপ ধারণ করিয়া! সীতাঁকে প্রলোভিত করিয়াছিল। 

কনকরন্ত। (স্ত্রী) কনকবর্ণকলিক] রস্ত!, মধ্যপদলো”। 
স্ুবর্ণকদলী। 

কনকরস (পুং) কনকবর্ণে রসঃ উপরসঃ। ১ হরিতাল। 
২ গলিত সোণা। 

কনকলো স্ব (পুং) কনতি দীপ্যতে ইতি কন, কলা দীপ্ত 
কল! অবয়বঃ, তয়া উদ্‌্ভবতি, কনক লা-উদ্‌-ভূ-অচ.। ধূন]। 

কনকবতী (স্ত্রী) কনকমল্পাহ্যাঃ, কনক্-মতুপ্-মস্থয ব:-ডীষ । 
১ ন্বর্ণভূষিত স্ত্রী । ২ কনকবর্ণরাজের রাজধানী । 

কনকবর্ণ (পুং) কনকন্ত বর্ণইব বর্ণে যস্তয, বহুত্রী। ১ ৫দাণার 
হায় বর্ণবিশিষ্ট। ২ রাজবিশেষ। নেপালের বৌদ্ধেরা 
ইহাকে শাক্যপসিংহের পূর্ব অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। 

কনকবাহিনী (ভ্ত্রী) কাশ্শীর রাজ্যের অন্তর্গত নদীবিশেষ। 
(রাজতরঙ্গিণী ১1১৫০) 

কনকবিগ্রহ (পুং) বিশালপুরীর একজন রাজ!। 

কনকশক্তি (পুং).কনকবর্ণ। শক্তির্বাণবিশেষে। যন্ত, বহুত্রী। 
কান্তিকেয়। 

কনকশিল (পুং) পর্বতবিশেষ। (কিছ্িন্ধ্যা ৪* অঃ) 

কনকন্ত্রন্দর (পুং) অতীসারাদিরোগের বৈদ্যকোক 
উষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-হিঙ্ুল, মরিচ, 
গন্ধক, পিপুল, সোহাগের খই, বিষ ও ধৃতরার বীজ সমন্ত 
দ্রব্য স্ভাগ একত্রে সিদ্ধির রসে মর্দন করিয়া বটের মত 
বটী করিবে । এই ওুবধ অনীসার ও গ্রহনীরোগনিবারক। 
ইহ ব্যবহার কালে দ্ধ, অর, ঘোল প্রন্থতি পথ্য ভোজন 
গর! উচিত্ত। 

কনকসূত্র (ক্লী) কনকনির্মিতং স্ত্রম্ত মধ্যপদলো*। 
সোণার তার। 

কনকসেন । প্রাচীনরাজবিশেষ। 


মিবারের রাণাকুলের 


[ ৭৪ ] 


কনকারক 


প্রতিষ্ঠাতা । রাণাদিগের কুলতালিকাগ্রন্থে লিখিত আছে, 
কনকসেন ভারতবর্ষের কোন উত্তর প্রদেশ (সম্ভবত, লাহোর) 
হইতে যাত্রা করিয়া সৌরাষ্ট্র প্রায়ত্বীপে আসিয়া উপনিবেশ 
করেন। তখন প্রমারবংশীর কোন বাজ! তথায় রাজত্ব 
করিতেছিলেন, কনকসেন বলপুর্বক তাহার রাজ্য অধিকার 
করিয়। ১৪৪ খৃঃ অন্যে বীরনগর স্থাপন করিলেন। তাহার 
বংশীয় রাজগণই বিজয়নগর বলভীপুর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রপিদ্ধ 
নগরের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন। 

কনকাঙ্গদ (ক্রী) কনকময়ং অলদম্, মধ্াযপদলো। স্বর্ণ 
নির্মিত কেয়ুর, অনস্ত। 

কনকাঙ্গদী [ন্‌] (পুং) কনকাঙ্গদমন্ত্যাস্তি, কনকাঙ্গদ-ইনি। 
বিষু। (মহাবরাহো! গোবিন্দঃ স্থষেণঃ কনকাঙ্গদী। বিষু। স।) 

কনকাচল (পুং) কনকময়ো৷ অচলঃ, মধ্যপদলো*। ১ সুমের 
পর্ধত । ২ ধান্যাদি দশদান মধ্যে দানধিশেষ, ইহার তিন 
প্রকার পরিমাণ আছে তন্মধ্যে সহম্রপল হ্বর্দানকে উত্তম 
কনকাঁচল দান কহে, এইরূপ পাঁচশত পলে মধ্যম ও আড়াই 
শত পলে অধম দান হয়। খত্বকৃদ্দিগকে এইরূপ কনকাচল 
দান করিলে, সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়। ব্রহ্মলোক লাভ হইয়। 
থাকে। (স্বৃতি।) 

কনকাঞ্জলি (ত্ত্রী ) কনকপুর্ণ। অগ্রলি: মধালে1*। মাঙ্গলিক 
দানবিশেষ। 

কনকাঞ্জলী (ত্ত্রা ) কনকাঞ্জলি-ভীগ্‌। মাঙ্গলিক দানবিশেষ। 
কোন দেবাচ্চনার পর প্রতিমাবিসঞ্জন কালে সধবা গৃহ- 
কর্ী স্বয়ং বেশভূষ! করিয়া অন্তান্য সধব1 জ্বীদিগের সহিত 
প্রতিম! বরণপূর্বক তথায় স্বীয় অঞ্চল পাতিয়! থাকেন, সেই 
সময়ে গৃহন্বানীকে প্রতিমার পশ্চাৎ হইতে সেই অঞ্চলে 
ুদ্রাযুক্ত তঞ্ুলপূর্ণপাত্র নির্ষে্ী করিলে, কত্রী অঞ্চলে 
জড়াইয়! মস্তকে ধারণপূর্বক গৃহে প্রবেশ করেন। সেই 
সময়ে তাহাকে জলধার। দিয়! লইয়া যাইতে হয়। ইহারই 
নাম কনকাঞ্জলী। বিবাহ যাত্রাকালেও এইরূপ কনকাঞ্জলী 
দানের প্রথা আছে। 

কনকাব্দ্রি (পুং) কনকময়ে! হত্রিঃ মধালো*। সুমের পর্বত ॥ 

কনকাধ্যক্ষ (পুং) কনকম্ রক্ষণে অধ্যক্ষঃ, মধ্যলো*। স্বর্ণ- 
রক্ষক) ইহার সংস্কৃত নামান্তর ভৌরিক। ( ভৌরিকঃ 
কনকাধ্যক্ষঃ | হেম ৩। ৩৮৭1) 

কনকায়ু (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুক্রবিশেষ। 

কনকারক (পুং) কনকমিব দর্বতো খচ্ছতি ব্যাপ্রোতি, 
দীপ্যেতিশেষঃ কনক-খ-অণ্ স্বার্থে কন্‌। রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ । 

[ কোবিদার দেখ। 


কমখল 


কনকারাঙ্গা (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ (40875001008 080- 
61080) 
কনকালুক] (ত্ত্রী) কনকনির্শিত আলুঃ সলিলাদ্যাধারপাত্র 
বিশেষঃ। কনকালু-সংজ্ঞায়াং ফন্-টাপ্‌। স্বর্ণনির্মিতজলপাত্র- 
বিশেষ, ভূঙ্গার। ২ সোণার গাড়,। ঝারী। 
(কনকলুক। তু ভূঙ্গারে সৌবর্ণকর্করীযু চ। শুব্দান্ধি।) 


কনকাবতীমাধব (পুং) কনকাবতীং মাধবঞ্চ অধ্রিকুত্য 


কতোপ্রস্থঃ অণ্‌, তন্ত লুক্‌। গ্রন্থবিশেষ, ইহাতে ঝাঁনকাবতী ও 
মাধবের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। . 
কনকাহ্ৰ (ক্রী) কনকম্ত আহ্বা নাম যস্ত, বহুত্রী। ১ নাগ- 
কেশর ফুল । ২ ধৃতুরা। ( কনকাহ্বস্তধুন্ত,রে নাগকেশরকে 
পুমান্‌। শবান্ি। ) 
কনকাহ্বয় (পুং) কনকং আহ্বয়ে যন্ত, বহুত্রী। ১ ধৃতুর!। 
২ নাগকেশর। ৩ বুদ্ধদেবের নামবিশেষ। ৬ 
কনকেশ্বর (ক্লী) তীর্ঘবিশেষ। 
কনরুক ( পুং) বেদোক্ত একপ্রকার বিষ। 
কনখল €পুং) গঙ্গা্ধার বা হরিগ্বারের সমীপদ্থ তীর্থবিশেষ, 
ইহাতে স্নান করিলে সর্ধপাপ বিমুক্ত হহয়। স্বর্গলাভ হয়। 
€ ভারত অনু ২৫ অঃ।) 
কুম্ম ও লিঙ্গপুরাণের মতে কনখলে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল। 
( কুর্দম ২। ৩৪ অঃ লিঙ্গ পু ১০০।৮)। এখন ইহা একটি 
নগর, শাহাঁরণপুর জেলার অন্তর্গত। অক্ষা ২৯* ৫৫8৫” উঠ) 
দ্রাঘি ৭৮১১ পূঃ। হরিদ্বার হইতে অদ্ধক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার 
পশ্চিমতীরে অবস্থিত । তুমিপরিমাণ ৬৩ একর । নগরের 
দক্সিণ ভাগে দক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। এ 
মন্দিরের নিকট সতী প্রাণত্যাগ করিলে, শিব দক্ষযক্ত ধ্বংস 
করিয়াছিলেন। গ্ি 
কনখলের বাড়ীঘরগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর, অনেকের 
প্রাচীরের গায়ে পৌরাঁশিক চিত্র বিচিত্র। এখানকার গঙ্গার 
কুলে মনোহর উদ্যান নকল শোভা পাইতেছে, গঙ্গা হইতে 
তাহার দৃশ্য অতি স্ুন্দর। 
এখানে ৫৮৩৮ জন লোকের বাস, তম্মধ্যে অধিকাংশই 
ব্রাঙ্গণ, তাহার! হরিদ্বারের মন্দিরের পুরোহিত অথব1 পাও্ডা, 
হরিথারে সুবিধা না! থাকায় এখানে বাঁড়ীঘর করিয়া বাস 
করিয়! থাকেন। ইহার! জাবালপুরের ব্রাঙ্গণের সহিত 
পুজ্রকন্যার আদান প্রদান করেন। অপর কোন স্থানের 
ব্রাহ্গণকে প্রায় কন্য। দান করেন ন।। 
হুরিদ্বারের যাত্রীগণ প্রায় অনেকে কনখল দর্শনে আসিয়া 
থাকেন। (হরিদ্বার দেখ।] 


৭৫ ] 


কনিক্ 


কনখলা | গঙ্গানদীর শাখাবিশেষ। এই নদী থাগুবীপুরে 
প্রবাহিত । (কালিক! পু ৮৯। ৫০) 

কনা (ত্ত্রী) রক্তবর্ণ শেকোবিষবিশেষ । 

কনড়াক। (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। 

কনন (ব্রি) কন্যুচ্। কাণ|। 
শব্ধান্ি।) 

কনল (তরি) কন্-নলচ্। প্রদীপ্ত। 

কনবক ( পুং) বীরপুভ্রবিশেষ। 

কন! ভ্ত্র) কনিনান ধাতু-অচ্। ১ কনিষ্ঠা। রদ ২ কন্ত।। 

কনা (আরব্য শব্বজ) তাবুর চারিদিকে যে পর্দ দেওয়া যা । 

কনিক্রন্দ (তরি) ক্রন্দ বঙলুক্‌ অচ. চুত্বাভাবঃ নিগাগমশ্চ। 
অত্যন্ত ক্রন্দনশীল, যে অতিরিক্ত রোদন করে। (শুরুযজুঃ 
৩। ৪৮০ 

কনিগিরি [ কন্যাগিরি দেখ ।] 

কনিয়ার (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ; কর্ণিকাঁর। ($6709061" 
1111110) 120800911601)510.) 

কনিক্ক। গান্ধারের একজন প্রাচীন বৌদ্ধরাজ। জালন্ধর 
তাহার জন্মস্থান। অর্ৎ সুদর্শন তাহার শিক্ষা্ডর। তিনি 
আপন তুজবলপ্রভাবে ,ভা'রতের নানাস্থান জয় করিয়া- 
ছিলেন। মাণিক্যাল, কাশ্মীর, মথুরা, ভাবলপুর, বেদে 
প্রভৃতি নানাস্থানের শিলালিপিতে কনিষফষরাজের নাম পাওয়। 
গিয়াছে । রাজতরঙ্গিণ্র মতে ইনি তুরুষ্ষ জাতীয় বৌদ্ধ 


(কাণঃ কনম একঘুৃক্‌। 


ছিলেন, বহুদিন কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ইষ্থার সময়ে 
কাশ্মীরে বৌদ্ধধন্ম প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল। ইনি আপন 
নামে ( কনিক্ষপুর ) নগর স্থাপন করেন। 

পাঁণি বৌদ্ধগ্রন্থে ইনি “চন্দন কনিক” নামে উক্ত 


হইয়াছেন। 
কনিফ একজন গৌড়া বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম উদ্ধার 


করিবার জন্য তিনি কাশ্মীরে আনিয়া নানাস্থান হইতে 
অর্থৎ ও শ্রমণগণকে আহ্বান করেন। তাহার অন্ুশাসন- 
পত্র চারিদিকে প্রেরিত হয়। নান! দ্রিকৃ্দেশ হইতে বৌদ্ধ 
পণ্ডিতগণ আসিয়। কনিষ্ষের সভায় উপস্থিত হুন। 

প্রথমে কনিফফ রাজগৃহে আসিয়। মহাসভার অধিবেশন 
করিতে চান। কিন্তু আর্ধ্যপার্খিক গ্রস্থৃতি অহ্তের! তাহার 
প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া বলেন, প্রাজগৃহে এখন মহাসভার 
অধিবেশন হইতে পারে না। সেখানে এখন বিভিন্ন মুতা বলম্বী 
বিধর্সার বাস, অতএব গিরিমেখলাবেষ্টিত যক্ষরাজরক্ষিত, 
সিদ্বর্ষিসেবিত এই কাশ্ীররাঙ্জ্যেই মহাদভ] হউক ।” 

অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকলে কনিফরাজের মতানু 


কনিষ্ঠ 


বর্তী হইল। যেখানে সুত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ের বিভাষা্ত্র 
করিবার অন্ত তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, কনিষফ তথায় এক 
সঙ্ঘারাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন। (ই সময়ে প্রনিদ্ধ বৌদ্ধ 
পণ্ডিত বস্থমিত্র আসিয়া কনিষ্কের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
তাহার অসাধারণ ক্ষমত! সন্ধর্শনে সকলে তীাহাকেই সভাপতি 
মনোনীত করিলেন। বন্থমিত্র বিভাষাহ্ত্র প্রকাশ করেন, 
কনিফরাজ তাহা লোহিত তাম্রফলকে থোদিত করিয়া 
প্রস্তরের আধারে রাখিয়া দেন। যেখানে সেই ধর্মগ্রস্থ 
রক্ষিত হয়, কনিফ তথায় এক স্তূপ নিশ্াণ করাইয়াছিলেন। 

অভ্যাগত বৌদ্ধদিগের বিশ্রামের ভ্রন্য তিনি চীনপতি 
নামক স্থানে তিনটি বুহৎ সঙ্ঘারাম নিম্ীণ করাইয়াছিলেন। 
এতহ্বাতীত গান্ধাররাক্্যে এক অতি বৃহৎ" দেউল, ৬ 
ও কয়েকটি সঙ্বারাম প্রতিষ্ঠ। করিয়া যান। ফাহিয্মন প্রস্তুতি 
চীনের প্রাচীন পরিক্রাজকগণ উক্ত দেউল ও সঙ্ঘারাম 
দেখিয়। গিয়াছিলেন। 

কনিষ্ষের মৃত্যু হইলে কৃত্যগণ কাশ্মীর অধিকার করে। 

কনিষ্ক কোন্‌ সময়ের লোক ছিলেন, তাহা৷ এখনও 
স্থির হয় নাই। এসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথ! বলিয়। 
গির়াছেন। চীনপরিব্রাজক শুঙ্গযুনের মতে বুদ্ধনির্বাণের 
৩** বর্ষ পরে কনিফ্ক বিদ্যমান ছিলেন। হিউএন সিয়াং 


বলেন নির্বাণের ৪** বর্ষ পরে কনিক্ষ গান্ধার রাজ্যলাভ' 


করেন। কিন্ক পঞ্জাবের রাবলপিণ্তি জেলার অন্তর্গত মাণি- 
ক্যাল নামক একটি গ্রামে কনিক্ষের রোমকমুদ্রা পাওয়া 
গিয়াছে, এ মুদ্রা ৩৩ থৃ্ পূর্বান্বের। পাশ্চাত্য পুরাতত্ববিদ্‌- 
গণের মতে,-_কনিক্ক যুইচির ( ঠ০০1-০1)/) রাজা । শিলা- 
লিপিতে “কনিক্ষ কুষাণ বা গুষাণবংশীয় কনিষ্ক বলিয়া অভি- 
হিত হইয়াছেন। 

মোক্ষমূলরের মতে কনিষ্ষ শকরাজ।, ইার সময়ে শকান্ধ 
প্রচলিত হয়। 
কনিপুর | বৌদ্ধরাজ কনিক্প্রতিষ্ঠিত কাশীরের একটি 
নগর। (রাজতরঙ্গিণী ১। ১৬৮) 

ইহার বর্তমান নাম কামপুর, শ্রীনগর হইতে ৫ ক্রোশ 
দক্ষিণে পীরপঞ্চাল গিরিপথের উপর অবস্থিত। এখন ইহ! 
একটি সামান্ত গ্রাম মধ্যে পরিগপিত। এখানে একখানি 
সরাই আছে। 
কনিষ্ঠ (তরি) অতিশয়েন যুব! অল্লো বা, যুবন্‌ অল্পো বাঁ 
ইষ্টন্-কনাদেশশ্চ ( যুবাল্পয়োঃ কনন্ঠতরস্তাম্‌। পা ৫1৩।৬৪ 1) 


* কানিংহামের মতে বর্তমান পেশাবরের ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে 


এ প্রাচীন দেউলের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়। আছে। 
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কনিষ্ঠ। (স্ত্রী) কনিষ্ঠ-টাপ্‌। 


কনিষ্ঠ! 


১ অতিযুব।। ২ অল্প। ৩ ছোট। ৪ পশ্চাৎজাত। 
৫ বয়সে ছোট । ৬ ছোট সহোদর। ইহার সংস্কত পর্যযায়, 
যবীয়ান্‌, অনুজ, অবরজ, জঘন্তজ, কনীয়ান্‌, কন্তস ও যবিষ্ঠ। 
৭ মহাদেব। (প্পবিত্রং ব্রিককুন্ন্ঃ কনিষ্ঠঃ কৃষ্ণ পিঙ্গলঃ |” 
ভারত ১৩। ১৭। ১৩১।) 


কনিষ্ঠক (ক্লী) কনিষ্ঠমিব কায়তি প্রকাশতে, কনিষ্ঠ-কৈ-ক । 


শৃক্তৃণ। 


কনিষ্ঠপদ্ ক্লী ) বীৰগণিতোক্ক জ্যোষ্ঠাপেক্ষা কম সংখ্যা- 


যুক্ত পদ বর্গমূল। 
১ দুর্বল অঙ্গুলি, কড়ে 
আঙ্কুল। ২ নায়িকাবিশেষ, ইহার লক্ষণ_ষে পরিনীতা। 
নায়িকা স্বামীর অরনেহ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কনিষ্া কহে। 
ভারতচন্ত্র বলেন--কনিষ্ঠ। তিন প্রকার, ১ ধীর! ক নিষ্ঠা, 
২ অধীরা৮কনিষ্ঠা, ৩ ধীরাধীর! কনিষ্ঠ । 
১। ধীরা কনিষ্ঠ এইরূপ-_ 
"শরীর দেখি স্থির মান করিবারে সমাধান 
বন্ধু করে অপমান ক্রোধে ক্রোধ হরিব। 
কিসে মোর পায়্য। দোষ কেন কর এত রো 
কিসে হবে পরিতোষ বল তাই করিব॥ 
কেহ বুঝি কহিয়াছে গিয়াছিন্্ কারে কাছে 
অঙ্গে বুঝি চিহ্ন আছে তবে কিসে তরিব। 
আরস্ভিয়। ছিল ক্রোধ না করিল! উপরোধ 
এত দূরে শোধ বোধ কত সেধে মরিব ॥” 
২। অধীর কনিষ্ঠী-_ 
“বিনা দোষে দেও গালি মাথে কলঙ্কের ডালি 
মুখে যেন চুণকালি কিসে মুখ চাছিব। 
হয়যাছি তোমার প্রভু ফত দোষ পাই তবু 
গালি নাহি দেই কভু কত গালিখাইব॥ 
বিনয়ে না মানি রোধ যদি নাহি ছাড় ক্রোধ 
এতদুরে শোধ বোধ দেশ ছাড়্যা বাইব। 
তোমার যেমন মর্ম তোমার তেমন কম্ধ 
ঈশাদ থাকিও ধর্ম কার্ধযকালে পাইব ॥” 
৩। ধীরাধীরা কনিষ্ঠা__ ' 
“ এক বাক্যে দেখি রোষ আর বাক্যে বুঝি তোষ 
না বুঝিন্ গুণ দোষ বড় দায় পড়িল। 
কি করিলে ভাল হবে বল তাই করি তবে 
নহে ঘর লয়্যা রবে আমার কি রছিল॥ 
পদ্মিনী ভ্রমরপ্রিয়! ভ্রমরে থেদায়্যা দিয়! 
তাহারি বিদরে হিয়। বুঝি তাই ফলিল। 


কনোজ 


রতির সময় নউক আমার ফেহয় হউক ৪ 
ক্রোধটি তোমার রউক য! হবার হইল ॥” 
ভারতচন্ত্র-_-রসমঞ্জরী। 
৩ ছোট সহোদর । ৪ অল্পবয়স্ক! । ৫ কনিষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী। 
৬ গায়ব্রীছন্দ । 
কনিঠিক। (স্ত্রী) কনিষ্ঠাএব, কনিষ্ঠ স্বার্থে কন্-টাপ্-জত 
ইত্বং। কড়ে আঙ্কুল। - 
কনী (ক্ত্রী) কন-অচ-গৌরাদিত্বাৎ ডীষ। কন্য।। 
( কন্যা কনী কুমারী চ। হেম ৩।১৭৫।) 
কনীচি (ক্র) কন-বাহুলকাৎ ইচি দীর্ঘধ (পৃষোদরাদিত্বাৎ) 
১ গুঞ্জা, কুচ। ২ শকট, গাড়ী। ৩ পুষ্পযুক্ত লতা। 
অনেক স্থলে মৃদ্ধন্য ণ যুক্ত “কণীচি” শব্দেরও ব্যবচার*আছে। 
কনীন (তরি) কন্*ঈনন্। কমনীয়, মনোহর । 
( “সদ্যোহজীবেো বুষভঃ কনীনঃ।” 
সামণ। ) 
কনীনক (ক্লী) চক্ষুর কনীনিকা তারা। 
কনীনকা! (ক্সী)১ কন্তা। ২ কমনীয় শালভঞ্জিকা। 
কনীনিকা (জী) কনীন-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ-াত ইন্বং | 
১ চক্ষুর তারা । ২ কনিষ্ান্্লি। ৩ কনিষ্ঠ ভগিনী। 
( কনীনিক1 তারকে হক্ষ স্তাৎ কনিষ্ঠাঙ্থলাবপি। মেদিনী।) 
্নীনী (কী) কন্ঈন্-ডীষ,। কনিঠা্থুলি। 
কনীয়স (ব্লী) কনঃ সুর্যযঃ। তন্তেদং কনীয়ম্‌, তদ্রপন্থেন 
সীয়তে 'অনসীর়তে কনীয়-সোখএঞর্৫ধে ক । তাম্র। (তামের 
অধিষ্ঠাভদেবতা সুর্যা |) 


কমনীয়ঃ | 


( তাম্রং শ্নচ্ছমুখং শুবং রঞ্জং দ্াষ্টমুছদ্বরম্। 
প্লচ্ছশাবরভেদাখ্যং মর্কটান্তং কনীয়সম্‌ ॥ ভেম ৪1 ১০৫৬ ।) 
কনীয়ান্‌ [স্)(বি) অয়মনয়ো রতিশয়েন যুবা অল্লে। বা, 
যুবন্‌ অল্প-বা-ঈয়স্ুন, কনাদেশঃ (যুবাল্পয়োঃ কনন্তরস্তাম্‌। 
পা ৫। ৩। ৬৪1) ১ অনুজ, কনিষ্ঠ সহোদর। ২ অতিযুব।। 
৩ 'অতি অল্প । ৪ বয়সে ছোট। 
( "মাত? পিতুঃ কনীয়াংসং ন নমেদ্‌ বয়সাইধিক?। 
গ্রণমেচ্চ গুরোঃ পত্বীং জ্যেষ্ঠভার্ধ্যাং বিমাতরম্॥” শ্বু্তি |) 
৫ ছোট । ৬ পশ্চাং উৎপন্ন । 
কনুই (দেশজ) কফোনি, তের মধ্যন্থলস্থ সন্ধি। 
কনূজ (দেশজ) কান্তকুক্জের অপত্রংশ। 
কনের (পুং) কন্‌এর । কণিকার বৃক্ষ। 
(কনেরস্ত কর্ণিকারে করিমীবেশ্ায়োঃ জিয়াম্। শব্দানি।) 
কনের! (ভ্ত্রী) কন্এর-টাপ। ১ হন্তিনী। ২বেশ্রা। 
কনোজ (কন্তাকুজ শব্দের অপতভ্রংশ) জনপদবিশেষ | উত্তর- 
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পশ্চিমাঞ্চলের ফরুখাবাদ্‌ জেলার একটি তহশীল, গঙ্গার 
দক্ষিণধারে অবস্থিত। ইহার ভূমিপরিমাণ ২৭৯ বর্গমাইল । 
লোকসংখ্যা (১৮৮১) ১,১৪,৯১২। গবর্ণমেণ্টের খাজনা 
আদায় ২০৬৩৭০২ টাঁক1। 

এই তহশীল ছুইত্প্রকার জমিতে বিভক্ত--একভাগ বাঙ্গড় 
ব1 উচ্চভূমি আর এক ভাগ «কচোহা” বা নিক্নভূমি । এখান- 
কার অধিকাংশেই উচ্চস্ুমি, উহ! আবার কালীনদী দ্বার! 
ছুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে । বাধেল রাজপুত, ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থেরাই এই তহশীলের সন্াধিকারী। 

এখানে ছোলা, যব, গম, অহিফেন, ইক্ষু, জোয়ার, বজরা, 
নীল, তুল! প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 

এই শুহশীলে একটি দেওয়ানী ও* একটি ফৌজদারী 
আদালত আছে। এখানকার মিরাণ-কি-সরাই 'ও জালালাবাদ 
নামক স্তানে দুইটি পুলিশের থান! আছে। 

গ্রধাননগর--কনোক্ষ, হিন্দস্থানীর “কনৌজ” বলিয়া 
থাকে । ইহা কালীনদীর পশ্চিমকুলে গঙ্গ! ও কালীনদীর সঙ্গম- 
স্থান হইতে ২।০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা” ২৭৯ ২/৩০% 
উঃ, এবং দ্রাঘি ৭৯০ ৫৮ পুঃ। পুর্বে এই নগরের পার দিয়া 


গঙ্গ। প্রবাহিত হইত, এখন প্রায় দুইক্রোশ সবিয়! গিয়াছে । 


পুরাতত্ব ।-কনোজ আজকালের নয়, ভ্রেতাযুগ হইতে 
চলিয়া! আসিতেছে । উচ্ভার প্রাচীন নাম কন্কুজ, কান্তকুজ, 
মহোদয়, কন্ঠাকুজ, গাধিপুর, কৌশ, কুশস্থল। * 
( কন্তকুজং মহোদয়ং কন্ঠাকুজং গাধিপুরং | 
কৌশং কুশস্থলঞ্চ তৎ ॥ হেম ৪1 ৩৯। ) 
রামায়ণে লিখিত আছে, কুশের পুক্র কুশনাভ এই পুর 
স্বাপন করেন *। তাহার নামানুসারে এই স্থানকে কৌশ 
বা কুশস্থল বলা হইত। 
কুশনাভের পুত্র গাধি এইস্থানে রাঁজত্ব করেন, তদনুসাঁরে 
ইহার অপর নাম গাধিপুর হইয়াছে । কন্ঠাকুজ নামের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দুবৌদ্ধে একটু মতভেদ আছে +। রাঁমায়ণে 
লিখিত আছে-- 
"্ঘৃতাচী অপ্পরার গর্ভে রাজধি কুশনাভের একশত কন্ঠ 
জন্মে। সেই শত কন্তার যৌবনকাল আসিলে তাহারা এক- 


* কুশনাভত্ত ধর্ম আ্বা পুরং চক্রে মহোদয়ম্‌।” ১ 
রাম।য়ণ আদি ৩২। ৬। 
1 প্যদ্বায়না চ তাঃ কণ্তান্তত্র কুজীকৃতাঃ পুরা । 
কান্যকুজমিতি খ্যাতং ততঃ প্রভৃতি তৎপুরম্‌।” 
গৌড়ীয় রামায়ণ বালকাণ্ড। 1 397081০- 
যেখানে বায়,কর্তৃক (সেই শত) কন্যা কুজ হইয়াছিল। সেই 
স্থানের নাম কন্যাক্জ। 
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দিন উত্তম অলগ্কারে বিভূষিত হইয়। উদ্যানে গমন করিলেন । 
তাহাদিগের সুললিত বাদ্য ও নৃত্যগীতে উদ্যান হাসিতে 
লাগিল। আহা! ষে রূপের তুলন। পৃথিবীতে নাই, সেই 
রূপের ছটা নবযৌবনের ঘটা, মেঘের কোলে তারার মত 
বিজন উপবনে আজ শোভ। পাইন্ঠে লাগিল। বাযু সেই 
অহ্ছপম অপাধিব রূপমাধুরী দেখিতে পাইলেন । সেই সর্ধাত্ম। 
তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন, 'দেখ! আমি তোমাদিগকে 
অভিলাষ করিতেছি, তোমর। মাগ্ুষভাব পরিত্যাগ করিয়া 
আমার ভার্ধ্য1 হও, তোমর! দীর্ঘায়ু লাভ করিবে, চ্চোমাদের 
আর মৃত্য হইবে না। মানুষের যৌবন নিগ্নত চঞ্চল, কিন্ত 
তোমরা অক্ষয় যৌবন লাভ করিবে ।, 

বাধুর কথাসস সেই শতকন্ত1 তাহাকে উপহাস করিয়া 
কহিলেন--“হে দেব! আমরা তোমার প্রভাব অবগত আছি, 
তুমি সকল প্রাণীর অন্তরে বিচরণ কর, এই তত্োমার 
কারি !--তবে কেন তুম আমাদের অপমান করিতে 'আপ- 
য়াছ ? আমর! রালধি কুশনাভের কন্তা, তোমার জাগিজুরি 
এখনি শেষ করিতে পারি।, ছর্বদ্ধে, পিতাই 'মামাদের প্রন 
ও পরম দেবতা, তিনি যাহার সহিত আমাদের শিবা 
দিবেন, তিনিই আমাদের ভন্তা। আমাদের যেন এমন না 
হয় যে কামবশতঃ সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া 
স্বয়ম্বর! হই। ্‌ 

বাছু তাহাদের কথার ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহাদের শরীরে 


ঢুকিয়া সমস্ত অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন । তখন তাহার! বায়ু 


কর্তৃক ভগ্রা হষ্টরা কুশনাভের কাছে আসিলেন। রাজা 
কুশনাভ সেই পরমন্থন্দরী কন্ঠার্দগকে ভগ্ন ও দীন। দেখিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এক ব্যাপার! কে ধর্মের অবমাননা 
করিরা তোমাদের কুক্ত। করিয়াছে ?+ 

তখন শতকন্তা পিতার চরণ স্পর্শ করিয়। বলিলেন, 
“হে রাজন্। বাধু ধন্মের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আমাদিগকে 
ধর্ষণ করিতে ইচ্ছ। করিগ়াছিল। আমরাও তাহাকে 
“মামাদের পিত। আছেন, স্থভর,ং আমরা স্বাধীন নহি। যদি 
পিতা আমাদিগকে প্রদান করেন, তষে আমরা তোমারই 
হইব এই কগ।ন্নলিয়াছিলাম, কিন্তু বাষু আনাদের কথা 
অগ্রাহা করিয়া সকপকেই ভগ্ন করিগ্াছে। 

*কুণনাভ £হাদিগকে কহিনেন “হে পুক্রীগণ ! তোমর। 
সকলে যে আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছ, এবং বায়ুর ছুণিবার্য্য 
রোষবেগ সহা করিয়াছ, ইহাতে তোমাদের স্ুমহৎ কার্য্য 
কর! হইয়াছে । কুশনাভ এইরূপে কন্ঠার্দিগকে বিদায় দিয়া 


মন্ত্ীদিগের সহিত কন্তাদান বিষয়ে মন্ত্রণ। করিতে লাগিলেন ॥ 


[ ৭৮ ] 


'কৃইলেন।” 
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এ সময়ে মহধি চুলীর পুক্র ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্যনগরীতে 
€ 


রাছ্ত্ব করিতেছিলেন। 


কুশনাভ সেই ব্রঙ্গদত্ত রাজাকেই শতকন্তা সম্প্রদান 
করিলেন। ব্রঙ্গদত্ত সেই কন্তাদিগের পাণিম্পর্শ করিবামাত্র 
তখনই, তাহারা কুজহীনা, বিগতজ্বরা ও পরমশোভা সম্পন্ন। 
(রামায়ণ আদি” ৩২ ও ৩৩ সর্গ ।) 

উক্ত ঘটনা হইতে মহোদয়পুরীর নাম কন্টাকুজ হইল। 

খৃহীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাক হিউয়েন্‌ সিয়াং 
এখানে আগমন করেন। ঠিনি কণথ্ঠাকুজের নামকরণ 
সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়। যান-_ 

“কন্তাকুজের প্রাচীন রাজধানী কুন্গমপুরে ত্রহ্গদত্ত নামে 
একজন রাজ।ছিলেন। তাহার ১০* পুত্র ও ১০* কন্ত 
জন্মে'। কন্যাগণ পরমান্থন্দনী, তাহা?দর রূপের সীম! ছিল 
না। ততৎ্কালে গঙ্গাতীরে একজন খন্বি 'যাগমগ্ন হইয়া বাল 
করিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাহার শখীরে নাগ্রোধ বু 
জন্ময়াছল। তাহার তপোবল নিরাক্ষণ করিম সকলে 
তাহাকে মহাবুঙ্ষ খধি বলিত। একদিন ধ্যানাবসানে 
তিনি কন্দমূলার্দি অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন, এমন গময়ে 
গঙ্গার উপকূলে দিব্যরূপধারণী শত রাজকুমারীকে দেখিতে 
পাইলেন। রাজকন্তাগণের অলানান্য বূপলাবণ্য দশনে খষির 
মন টলিল, ছার সংসার স্থখের ইচ্ছায় তাহার মন কলুষিত 
হইল, খষ বিলম্ব না করিয়া কুন্মপুনে রাজার মহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আগিলেন। বালা খমধির আগমননার্ত। শুনিয়। 
্বয়ং মায়া যথানিয়মে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন 
এবং বিনয়নআ্রবচনে তাহাকে কঠিলেন--মহর্ষে! আপনার 
কুশল ত, শাপনার ত কোন পিপ্প ঘটে নাই? খষি উত্তর 
করিণেণ, রাজন্‌! আমি বিজন অরণ্যে বিন সুখে ছিলাম, 
ধ্যান ভঙ্গ হইলে পেড়াইত্ে বেড়াইতে অলোকরূপসম্পন্ন। 
আপনার কন্যাগণকে নিরীক্ষণ করিলাম, সেই অবধি 
আমার হৃদয়ে কামেচ্ছ! বলনতী হইয়াছে। রাঙ্গন। আপনি 
একটি কন্যা আমারে সম্প্রদণান করুন, এই মাত্র আমার 
অন্ডরোধ। রাজ! এই সকল শুনিয়! খষিকে কহিলেন, 
মহর্ষে! আপনি আপনার আশ্রমে গিয়া এক্ষণে বিশ্রাম 
করুন, শুভ সময়ে আপনাকে সংবাদ দিব, এই আমার 
প্রার্থনা । খধি আপন আশ্রমে ফিরিয়! আসিলেন। 

এ দিকে রাজ! ব্রঙ্গদন্ত একে একে পকল কন্যার 
অভিপ্রায় অবগত হইলেন, কিন্কু কেহ খধিকে বিবাহ 
করিতে চাহিল ন|। 

রাজ! ধাঁষর ভয়ে অত্যন্ত ভীত ও মনে মনে অত্যন্ত 
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ভুঃখিত হুইলেন। এই সময়ে তীহার কনিষ্ঠ কন্যা তাহার 
নিকট আসিয়া বলিল, বাবা! আপনার সহ পুত্র, 
এবং সহম্ম সম লোক আপনার আজ্ঞাবহ। তবে কেন 
আপনি হুঃখিত হইতেছেন ? রাজ! কহিলেন, 'মহাবৃক্ষ খষি 
কূপা করিয়।' তোমাদের এক জনকে বিবাহ কক্রিতে ইচ্ছ| 
করিয়াছেন, কিন্থু তোমরা সকলেই মুখ ফিরাইয়া আছ, 
মহর্ষির আদেশ পালন করিতে কেছই সম্মত নও। সেই 
ধাষি অশেষক্ষমভাশালী, চিনি মনে করিলে ভাগ মন্দ সবই 
করিতে পারেন । এখন যদি তাহার আদেশ লজ্নিত হয়, 
তাহা! হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়। আমার রাঙ্গা ধবংস করিবেন, 
আমার এবং আমার পুর্দিপুরষগণের নামে কলঙ্ক রটিবে। 
এই সকল য5ই ভাবিতেছি ততইঞ্আমি সমধেক,ব্যাকুল 
হইতেছি।, বালিকা কন্যা উত্তর করিল, রাজন! আপনার 
দুঃখ দূর করুন। রাঙ্গোের মঙ্গলের জন্য মামি খবির প্রস্তাবে 
সম্মত হইলাম। 

কনিষ্ঠা কনার ম্থুমিট কথায় রাজা 'অন্ান্ত প্রফুল্ল হই- 
লেন এবং বিবাহের দ্রন্যসম্ত।র লইয়া রথ প্রস্তত করিতে 
আদেশ করিলেন। তৎংপনে কন্যাসহ খধির আশ্রমে 
আসিয়! যথাবিধি তাহার পুল! করিয়া কহিলেন, মহর্ষে ! 
আপনার সেবা শুশধা। করিবার জন্য আমার কন্যাকে 
আনিয়াছি। খষি সেই কন্যাকে দেখিয়! অন্যন্ত অসম্থু্ 
হইয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন! দেখিতেছি 'এই বৃদ্ধকে 
স্বণ। করিয়া এক অপোগণ্ড শিশুকে আমায় সম্প্রদান করিতে 
আমিয়াছ। রাজা বিনীত ভাবে কহিলেন, মহর্ষে! আমি 
আমার সকল কন্যাকেই কহিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই আপ- 
নার প্রস্তাবে সম্মহ হইল না, কেবল আমার এই কনিষ্টা 
কন্য। শাপনার*সেবা করিতে অভিলাষী হইয়াছে। তখন 
খঘ অত্যান্ত রোষপরবশ হইয়। এই বলিয়া অভিশাপ 
করিলেন, যেন সেই ৯৯জন কন্যা এই মুহূর্তে কুজ হয়, 
সেই বিরুতাঙ্গীদিগকে এ জগতে কেহ যেন আর বিবাহ 
ণ।করে। 

রাজ। কন্তাঁদিগের নিকট অতি সত্বরে দূত পাঠালেন, 
দূত আিয়া দেখিল রাজকন্তাঁগণ বিকৃতাকার প্রাপ্ত হইয়াছে, 
সেই সময় হইতে এই নগরের অপর নাম কন্তাকুজ হইল।” 
(সি-যু.কি ৫1) 

পাশ্চাতা প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি এই স্থান কনো- 
গিত (10900£159) ও প্লিনি কলিনিপক্ষ (0%11017)2%) নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন। এখন যেমন এই জনপদ ক্ষুদ্রাকার, 
পূর্বে তেমন ছিল না, পূর্বকালে কান্জকুজ একটি বিস্তীর্ণ 


[ ৭৯ ] 
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রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইত । থুষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে 
এই রাজ্যের আয়তন ৪০০০ লি(প্রায় ৩ শতক্রোশ) ছিল। 
ইহার রাজধানীও প্রায় আড়াই ক্রোশ ব্যাপিয়া ছিল। 
যেরাজধানী এক সময়ে সমৃদ্ধিতে ভারতের শীর্ষ স্থান 
অধিকার করিয়াছিল*যাহার গঠন প্রণালীর সমকক্ষ ছিল নাঞ্; 


, আজ সেই প্রাচীন নগরের চিহ্ন খুিয়। পাওয়া যায় না, 


হিন্দুরাজের গৌরব রবি অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কনো- 
জের পূর্বকীপ্তিনকল লোপ হইয়াছে, বিধন্মী যবনের তাহার 
চিহ্বমাত্র রাখিতে কষ্টবোধ করিয়াছিপ। এখানকার লোকের 
বিশ্বাস, পৃর্ববে কনোজনগর উত্তরে হাজি হর্্মায়নের মঠ হইন্তে 
আরন্ত করিয়া দক্ষিণে রাজঘাটের নিকট ম্রাণ-কি-সরাই, 


, পূর্বে ছে'টি গঙ্গ। এবং পশ্চিমে কপত্য ওঞ্মকরন্দনগর পর্য্যন্ত 


বিস্তৃত ছিল। 

প্রাচীন নগরের প্রান্তে বর্ধমান নগর স্থাপিত হইয়াছে, 
সেই স্থানকে এখন কিল অর্থাৎ ছুর্গ কছে। কিল্প।র 
মধ্যে চারিদিকে বাড়ী ঘর। তাহার উন্ভর প্রান্তে রাজ! 
হর্্মায়নের মঠ) দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে রাজ! অজয়পালের 
মন্দির, দক্ষিণ-পূর্ব ক্ষেমফলির বুকজ, উত্তরপশ্চিম প্রান্তে 


শুধ্ক নালা, উত্তরপূর্ব ছোট গঙ্গ। এবং দক্ষিণে খাত ছিল, 


কিন্ত এখন তাহ] বুজিয়। গিয়া যাতায়াতের বাস্তারূপে পরি- 
ণত হইয়াছে । চতুঃনীম। নিরীক্ষণ করিলে স্বীকার করিতে 
হয় যে কনোজনগর যথার্থই শ্ুদৃঢ় এবং ইহার অবস্থান 
সুন্দর । 

প্রবাদ আ7ছ যে, প্রাচীননগরে ৮৪ মহ্ল্প। ছিল, তাহার 
২৫টি কেবল বর্ধমান নগরে আছে। এখানকার রঙ্গমহল, 
বালাপীব, মথদুম-জাহাগী'র ও মকরন্দনগর হইতে প্রাচীন 
মুদ্রা পাওয়া গিরাছে। কনোজের দেড়ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে 
ছোট গঙ্গার উপর রাজগিরি নামে একটি ইষ্টকময় প্রাচীন 
স্তপ পড়িয়া আছে। এই স্তুপ চীনপরিব্রাজক বর্ণিত 
অশোকরাজনির্শিত বৌদ্ধস্তূপ বলিয়া! মনে হয়। 

যে সময়ে প্রাচীন কনোজের পার্থ দিয়। গঙ্গ। নদী প্রবা- 
হিত হইত, তৎকালে এখানে অনেক দেবমন্দির ও বৌন্ধ- 
দিগের চৈত্য ও সঙ্ঘারাম ছিল। চীনপরিব্রাজজক হিউএন- 
পিয়াং খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে লিখিয়। গিয়াছেন, নগরের 
দক্ষিণাংশে ও গঙ্গার ধারে ৩টি সঙ্বারাম, তন্মধ্যে মর্ণিমাণিকা 
বিভূষিত বুদ্ধমূত্তি আছে । বহুদূর হইতে যাত্রীগণ এখানে 
পূজা করিতে আমেন। সঙ্বারামের দক্ষিণ ও বামপার্খে 
১০৪ ফুট উচ্চের দুইটি বিহার আছে। সঙ্ঘারামের অনতি- 
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দুরে দক্ষিণপুর্ববে ২** ফুট একটি বৃহৎ বিহার, তশাধ্যে 
তাতনির্শিত ৩০ ফুট উচ্চ বুন্ধমূর্তি আছে। বিহারের ঢতুঃ- 
পার্খের প্রাচীরে খোদিত মুর্তি দেখিতে পাওয়। বায় । এই 
প্রন্তরনির্র্টিত বিহারের নিকটে হুর্য্যমন্দির, 'তাঁহারই অনতি- 
দুরে দক্ষিণে মহেশ্বরের মনির আছে। সেই ছইটি* মন্দির 
নীলপ্রস্তরে নির্থিত, এবং বিবিধ কারুকার্য্যে গ্থুশোভিত।** 
কিন্তু এখন সে নকল কোথায়? 

ইতিহাস।-_কান্ডকুজের প্রথম রাজ! কুশনাত, তৎপরে 
তৎপুত্র গাধি, পরে গাধিনন্দ্ন বিশ্বামিত্র রাজা হন। (রামা- 
য়ণ আদি ৩৩, ৩৪, ৩৫ সর্গ) বিশ্বামিত্র সংস্রাশ্রম ত্যাগ 
করিয়! মহর্ষি হইলে কুশবংশের কোন্‌ ব্যঞ্তি এখানে রাজত্ব 
করেন তাহার বিবরণ পাওয়! যায় না। তাহা জানিবারও 
কোন উপায় নাই। বহুবর্ষ পরে গুপ্তরাজগণ এখানে 
রাজত্ব করেন, তাহারা খুষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যস্ত রাজত 
করিয়াছিলেন, শিলালিপি পাঠে তাহার কতক কতক বিবরণ 
জানিতে পার! ষায়। 

চীনপরিব্রাজকদিগের , ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা 
জানিতে পারি, খুষ্টীয় সপ্তর্ন শতার্বীতে প্রভাকরবর্ধন, 
তংপরে ততপুজ রাজ্যবদ্ধন ও হর্ষবদ্ধন (শিলাদিত্য)) রাজত্ব 
করেন। ইহারা বৈশ্টজাতীয়। রাজ্যনদ্ধন কর্ণন্ুবর্ণের 
রাজ! শশাঙ্ক কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হুন। হর্যবদ্ধন গ্রভাকর- 
বন্ধনের পুজ, তিনি ৬০৭ খৃষ্টাবে একটি নূতন অব গ্রচলিত 
করেন। এই হর্যই রত্বাবলী ও নাগানন্দপ্রণেতা শ্রীহ্য। 
ইহার সময়ে কনোজরাঙ্গযের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। 
তৎকালে তৎসাময়িক বিখ্যাত পণ্গিতগণ তাহার রাজজসন্ভায় 
অবস্থান করিতেন । *« 

৬৫* খুঃ অবে হর্ষবন্ধীনের মুত্যু হয়। 
হর্যবন্ধনের পর কে রাজত্ব করেন, 


[শ্রীহর্ষ দেখ।] 
তাহা ঠিক জান! 


নায় না। 
শিলালিপিতে দেবশক্তি নামে কনোজরাজ্ের.নাম 
পাওয়া যার। এই বাজ্যের বংশ বহুদিন ধরিয়া কনোজে 


রাজ করিয়াছিলেন। এই রাজবংশ কোন সময় হইতে 
কোন নময় পর্য্যস্থ ধাজত্ব করেন, তাহ! স্থির করিয়া বলা 
বায় না, এ সঙ্গন্ধে নানা লোকের নানা মত। [৭৭01. 
76116. &২. 9০০, ০1, এ], 0, 0] 7 খা), 
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এক্ষণে অনেক অঙ্সন্ধানের পর তারতের প্ররতত্ববিদের। 
দেবশক্কিরাজের বংশাবলী এইরূপ স্থির কগ্সিয়াছেন--- 
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* দেবশত্ি (৭৩০ খং অঃ) 
( ভুয়িকাকে বিবাহ করেন) 


বংসরাজ (৭৬০ খুঃ অঃ) 
(ইহার পত্ধীর নাম দ্ুন্দরী) 


নাগভট (৮০০ খু অঃ) 
(পত্বীর নাম ঈসট।) 


' রামতত্র (৮৩৯ থৃং অঃ) 
(পরীর নাম অগ্ন1) 


ভোজ ১ম (৮৬০ ৃঃ অঃ) 
(পত্র নাম চন্ত্রভট্ারিক। ) 


মহেম্্রপাল ( রি থ্‌ঃ অঃ) * 


মহেন্ত্রপালপত্রী দেহনাগ! তৎপত্তী শচীদেবী 
ভেখজ খর (৯২৫ খ্খ বিনায়ক পাল ( ৯৫*-৭৫ থু) 
থৃষ্টের দশম শতাব্দের শেষভাগে কলচরি ও পালবংশীয় 
রাজগণ মিলিত হইয়। দক্ষিণ ও পূর্বদিক্‌ হইতে কনোজরাজ্য 
আক্রমণ করেন; তথন কলচুরি ও পালবংশই 'গ্রবলপরাক্রান্ত 
হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের আক্রমণে দেবশক্ষিবংশীয় নৃপতি- 
গণের অধঃপতন হইল । সেই সময়ে কলচুরিরাজ ( চেদি- 
রাজ ) কনোজ এবং পালবংশ কাশীরাজা অধিকার করিলেন'। 
থৃষ্টের একাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে অজয়পাল ও জয়পাল: 
নামে ছইজন রাজ] কনোজে রাজত্ব করেন। অঙ্গয়পালের 
সময়ে এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির নির্মিত হয়। এখন 
একটি উত্কৃষ্ট মন্দিরের ভগ্মাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহ! 
রাজা অজয়পালের মন্দির বলিয়] প্রসিদ্ধ। জয়পাঁলের 
রাজত্বকালে ১০১৮ থৃষ্ঠাবে মান্ধ,দ গিজনী কনোজ আক্রমণ 
করেন। এই সময়ে বিধন্্ীর আক্রমণে কনোজের পূর্ববর্তী 
বিলুপ্ত হয়। অল্পদিন পরেই জয়পাল কালিঞ্জরের চান্দেল- 
রাজ কর্তৃক নিহত হৃন। শিলালিপি অগ্ুসারে এই সময়ে 
কলচুরিরাপ্গগণের হস্তে কনোজের আধিপত্য ছিল। মহীপাল- 
রাজের কনিষ্ঠ পুত্র চন্ত্রদেব কলচুরিরাজ কর্ণের নিকট হইতে 
এই কনোজ্রাজা বন্ধুতার পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। 
চজদেবই কনোজের রাঠোররাজব*শের প্রথম রাজা 
হিন্দুধর্মের উপর চন্্রদেবের বড়ই ভক্তিশ্রদ্া ছিল। বিহার 
ও কাশীর পালবংশীয় রাজগণ সকলেই চন্দ্রদেবের আত্মীয়, 
কিন্ত লৌদ্ধধর্্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়। ইনি তাহাদের সংস্্রন 
এককালে পরিত্যাগ করেন। এমনকি তীছার পুরুষান্- 
ক্রমিক «পাল: উপাধি পরিত্যাগ করিয়] “চন্দ্র উপাধি 
গ্রহণ করিলেন। ইহার সময়ে কনোজের নানাস্থানে দেবা- 
লয় স্থাপিত হয়। ইহার পিঙ্তা মহীপালের মৃত্যু হইলে, 


+ মতান্তরে ৭৬৬৫ অঃ ৮1 মতাত্তরে ৭৯৪-৯৫ অঃ। 


[ 


ইনি আপন অংশে অযোধ্যারাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।*কোন 
কোন পুরাতত্ববিদ লিখিয়াছেন, এই চন্দ্রদেবের রাজত্ব- 
কালে গৌড়াধিপ আদিশুর কান্ডকুজ হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণ 
ও ৫ জন কাম্স্থ আনাইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কুলাচার্ধ্য- 
দিগের গ্রস্থমতে, আদিশুরের সময়ে রাজা বীরসিংহ কান্ত- 
কুজে রাজত্ব করিতেছিলেন। সেই বীরসিংহ এই চন্্রদেবের 
নামাস্তর কি না, তাহা আমর| ঠিক বলিতে পারিলাম না, 
কারণ কোন শিলালিপিতে বীরসিংহের নাম পাইলাম 
না। তবে যদ্দি এই চঞ্জ্রদেবই বীরসিংহ হন, তাহা হইলে 
আমাদের দেশের প্রবাদ অনুসারে তিনি ৯৫৪ শাকে অর্থাৎ 
১০৩২ থৃঃ অবে কনোজে রাজত্ব করিতেন। নানাস্থানের 
শিলালিপি অনুসারে চন্দ্রদেবের রাঁজাকাঁল উক্ত সঙ্গয়ৈর ২০ 
বৎসর পরে হইয়। পড়ে । ক্ুতরাং চন্্রদেব ও বীরসিংহ এক 
ব্যক্তি কি না তৎপক্ষে সন্দেহ থাকিয়া! যাইতেছে । চক্দেবের 
পর তন্বংশীয় চারিঞ্জন রাঠোররাজ কনোজে রাজত্ব করিয়া- 


ছিলেন । যথা 
(১) চল্রদেব* 


কনোজ 


(২) মদনপাল (১৯১৫৪ মন্বং) 

(৩) বিজয়চন্ত্র (১১৬৯ সম্বৎ ) 

(৪) গোবিন্চন্ত্র (১৯৮৫ সম্বৎ) 

(৫) জয়চন্দ্র (জয়চন্দ্র ) (১২২৫ সমন্বং) 

বিজয়চন্দ্রের পু জয়চন্দ্রই কনোজের শেষ হিন্দুরাজ।। 

মুদলমান ইতিহাসে ইনিই জয়ঠাদ নামে অভিহিত। তৎ- 
কালে দিলীশ্বর পুথিরাজ ভিন্ন শৌর্ধ্যবীর্য্যে এবং আধিপত্যে 
তারতের মধ্যে কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না। দোষের 


৮৯ 


মধ্যে তিনি কিছু ঈর্ষাপরবশ ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন, সেই' 


দোষেই পৃণিরাজের সহিত তাহার বিবাদ হয়। সেই 
বিবাদ আরও গুরুতর করিবার অন্য পৃথ্রাজকে উপেক্ষা 
করিয়! রাজশ্য় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ভারতের হিন্দু 
নরপতিগণ শুনিলেন, যজ্ঞস্ভায় জয়চজ্দ্রের আদরের কন্ত। 
পরমন্তনারী সংঘুক্তার গ্বয়ত্বর হইবে । তখন মিবারের সমর- 
সিংহ এবং দিল্লীর পৃথিরাজ ব্যতীত প্রায় সকল হিন্দুরাজাই 
সেই যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইলেন। জয়চ্চন্ত্র পৃথ্রাজের স্বর্ণ 
মুত্তি দ্বারদেশে স্থাপনপুর্ধ্বক যজ্জনমাধা করিলেন। 

এইবার সংযুক্তার স্বয়ন্বর। কনোজনগরী আজ অপূর্ব 
শোভায় হ্ুশোভিতা হইল! নানাদেশীয় ছিন্দুরাজগণের এমন 
সম্মিলন, বন্ছদদিন কেহ দেখে নাই। সেই দেবোপম রাজন্তবর্গ 
ভাবিতেছেন না জানি বিধি ফাহার অনৃষ্টে সংযুক্তারত্ব 
* চন্্রদেব প্রভৃতি রাজগণের বিস্তৃত জীবনী তত্ত ৎশৰে দ্রষ্টব্য । 


১ 


] কনোজ 


লিখিয়াছেন। আজ সকলে মহার্খ মণিমাণিক্যরত্বসমূহে 
বিভৃষিত হইয়। সংযুক্তীর মনহরণ করিবার আশায় স্বয়স্থর 
সভায় উপস্থিত । কিন্তু সংযুক্তার মন অপরদিকে পড়িয়া 
আছে, তাহার মন *আর তাহার অধীন নয়, এখন তাহ 
পৃথিরাজের, পৃথিরাজকে পাইবার জন্য পাগল! 

এদিকে দিলীশ্বর পৃথ্রাজ শুনিলেন, সংযুক্তা তাঁহাকে 
বড় ভালবাসে, সংযুক্তার ন্বরম্বর! মহাবীর পৃথিরাজ 
কালবিলম্ব না করিয়! গুপগ্তভাবে কনোজনগরে উপস্থিত 
হইলেন। আসিয়া শুনিলেন আজ সংযুক্তার স্বয়স্বর! সংযুক্ত 
বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া! সথিগণের সঙ্গে স্বয়স্বর 
সভায় উপমৃস্থত হইলেন, আসিয়! চারিদিক একবার চাহিয়| 


_দেখিলেন, কিন্তু তাহার পৃথিরাজ্রকে দেখিতে পাইলেন ন1। 


তখন জয়চ্চন্ত্র তাহার মনোমত জনকে বরমাল্য অর্পণ করিতে 
বলিলেন। এখন সংযুক্ত। কি করে কিছুই স্থির করিতে ন! 
পারিয়! দ্বারদেশে দ্বারিরূপে দণ্ডায়মান পৃথিরাজের স্ুবর্ণ- 
মুত্তির গলদেশে মাল্য প্রদান করিলেন। সভাস্থ সকলে 
চমতকৃত হইল। জয়চ্চন্রের্‌ শিরে যেন বজ্রপাত হইল! তখন 
কনোজরাজ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া! সংযুক্তার নির্বাসনের আজ্ঞা! 
ঘোষণা করিলেন। কিন্তু একি হইল! পরমুহ্র্তে মহাবীর 
পৃথ্িরাজ সটপন্তে স্বয়ং সভায় উপস্থিত। ঘোর ঘনরবে রণ- 
ভেরী বাজিয়! উঠিল, রাঠোরচৌহানে দারুণ সমর উপস্থিত 
হইল! অসঙ্ঘা বীরের মস্তক দ্বিথপ্ডিত হইল। মহাবীর 
পৃথিরাজ সভাস্থল হইতে সংযুক্তাকে লইয়! শত্রদ্িগকে পরাস্ত 
করিয়! শ্বরাঁজ্যে প্রস্থান করিলেন । | 

একে জঅয়চন্্র পূর্বব হইতে পৃথ্িরাজের নামে জলিতেন, 
আজ সংযুক্তার স্বয়ম্বরে তাহার মনে যেন দাবানল জ্বলিয়। 
উঠিল। পৃথিরাঞ্কে দমন করিবার জন্ত তিনি যবনরাজ 
মুহন্গদ ঘোরীকে আহ্বান করিলেন। ইতিপূর্বে যবনরাজ 
পৃথ্রাজের নিকট পরাস্ত হইয়া! ভারত ছাড়িয়া পলায়ন 
করিয়াছিলেন, এখন জয়চন্দ্রের সাহায্য পাইবেন শুনিয়। 
স্বদলে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করিলেন। জয়চন্দ্রের দোষে 
হিন্দুদের কপাল পুড়িল, তাহার সাহায্যবলে মুহন্ষদঘোরী 
পৃথ্রাজকে পরাস্ত করিলেন। সেই সঙ্গে হিন্দম্বাধীনতাও 
চিরদিনের মত লোপ হইল, সেই দিন হইতে দোণার ,ভারত 
যবনকবলিত হইল !-_-জয়চজ্দ্রের মনস্কামন। পুরিল বটে, কিন্ত 
তিনিও যবনহন্তে অব্যাহতি পাইলেন না। ১১৯৪ থৃঃ অঃ 
জয়চন্ত্র যবনসেনাপতি কুতুব উদ্দীনের হস্তে পরাজিত হই- 
লেন, মুসলমানেরা কনোজরাজ্য অধিকার করিল। 

কনোজরাজ্য যবনাধিককৃত হইবার ১৮ বর্ষ পরে জয়চন্দ্রের 


কনৌজিয়! 


জ্োষ্ঠপুভ্র শিবজী দ্বারকাযাত্রাচ্ছলে মাড়োবারে আগমন 
করেন। এইখানে তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়। 
মরুহ্থলীর নানাস্থান অধিকার করেন। তাহার বাহুবলে 
মরুস্থলীতে রাঠোররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার বংশধরগণ 
শাখ! প্রশাখায় বিভক্ত হইয় মাড়োবারের নানাস্থানে স্বাধীন 
ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই বংশেই যোধপুর প্রতিষ্ঠাতা 
রাও যোধ জন্মগ্রহণ করেন। [শিবজী, মাড়োবার, রাঠোর 
প্রভৃতি শব দেখ। ) 

১৫৪০ খুষ্টাব্বে কনোজনগরে শেরশাহের সহিত হুমাযুনের 
যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হইয়। 'ভারত ছাড়িয়া 
পলায়ন করেন] 

উৎপন্ন দ্রন্য--কনোজের গোলাপ, আতর গ্রভৃতি প্রসিদ্ধ। 
এখানে নানাপ্রকার বন্ত্র ও কাগজ প্রস্তত হইয়। থাকে । 
কনেৌজিয়। (হিন্দী, কান্তকুজ শব্দের অপত্রংশ ) পঞ্চগৌড় 
ব্রাহ্মণের মধ্যে এক শ্রেণী। পুরাণে ইহার কান্কুব্জ 
নামে খ্যাত। 

“নারস্বতাঃ কান্তকুন্জ৷ গৌড়মৈথিলিকৌৎকলাঃ। 
পঞ্চগড়! ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্টোত্তরবাসিনঃ ॥* 
স্কন্দপুরাণ। 
কনৌজিয়! ব্রাহ্মণের! পাচ শাখায় বিভক্ত--১ কনৌজিয়া, 
২ সর্বরিয়া, ৩ জিঝোতিয়া, ৪ সনাঢ্য, ৫ বঙ্গের কনোজীয়। 

১। কনৌলিয়াশাখ। উত্তরপশ্চিমে শাহজহানপুর ও 
পিলিভীতঃ উত্তরে কানপুর ও ফতেপুরের কিয়দংশ, পশ্চিমে 
বান্দা! জেলা, দক্ষিণে হামীরপুর, এবং দক্ষিণপশ্চিমে এতাবার 
কিয়দংশে বসবাস করে। ইহাদের কুলকারিকামতে ইহার! 
ষট্কুল বা ছয় গোত্রে বিভক্ত, কিন্ত ইহাদের মতে সাড়ে 


ছয়কুল। 
গোত্র উপাধি 
গৌতম রর রর অবস্থি 
মিশ্র 
শাগ্ডিল্য ৪ ঠা 1 দীক্ষিত 
স্কুল 
ভারদ্বাজ রে ত্রিবেদী 
| পাড়ে 
উ পাঠক 
পমনুযু রঃ ৫ 
ত্রিবেদী 
9 তেওয়ারী 
কান্ঠীপ ৫ ** বাঝপাই 


গর্গ ৮5, ৫ চৌবে 


[ ৮২ 1] 


কনৌজিয় 





২। সর্বরিয়া শাখা কনোজ হইতে গিয়া অযোধ্যায় বাস 
করে। এখন অযোধ্যায় বরাইচে, নেপালের প্রান্তে, কাশী 
ও প্রয়াগপ্রদেশে, দক্ষিণে বুন্দেলখগুরাজ্যে ইহার! বাস 
করে।, তন্মধ্যে গোরক্ষপুরে কিছু অধিক, সেথানে সর্ব- 
রিয়াগণ ১৯ ঘরে বিভক্ত। 

অনেকে বলিয়া থাকেন সর্ধরিয়া সরযুপারিয়। শবের 
অপত্রংশ। প্রবাদ এইন্প--রাম রাবণ বধ করিয়া অযোধ্যা 
ফিরিয়া আসিয়া কান্যকুজ হইতে এই ব্রাঙ্গণশ্রেণীকে 
আহ্বান করেন, তাহার! সরযূর পরপারে আপিয়৷ বাস 
করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের সরযুপারিয়। নাম হয়। 
ইহাদের মধ্যে ভিন্ন গোক্র ও ভিন্ন উপাধি আছে-_ 


ঠ 
গো 


উপাধি 


গর্গ পাঁড়ে। ( ইতিয়া) 
গৌতম দূবে ( কঞ্চজীয়!) 
শাগ্ডিল্য পাড়ে (ত্রিফল! ) 

তেওয়ারী ( পিগী) 
ভারদ্বাজ দুবে (বৃহদ্রাম) 
বস মিশ্র (পৈয়াসী) 

দুবে (সমদারী) 
কাশ্ঠপ মিশ্র (রাট়ী) 

রী পাড়ে (মাল) 
কৌশিক ৮৮, মিশ্র ( ধর্মপুর! ) 
চন্ত্রায়ন পাড়ে (চপাল1) 
সাবর্ণয পাড়ে (ইতারী ) 
পরাশর পাড়ে 


গোত্রীয় আছেন। 


এ ছাঁড়। পুলস্তায, ভূ, অত্রি, অঙ্গির! প্রভৃতি কয়েক 


উপরোক্ত গোত্রের মধ্যে গর্গ, গৌতম ও শাগ্ডিল্য 
গোত্রীয়েরাই কুলীন বলিয়। খ্যাত। 

৩। জিঝোতিয়াশাখা বুন্দেলথণ্ডেই অধিক বাস 
করে। উত্তরে ও পশ্চিমে ইহারা কনৌধিয়া ব্রাঙ্মণের 
সহিত এবং পুর্বে সর্বরিয়! ব্রাঙ্গণের সহিত সম্মিলিত। 
রূপরন্দের চৌবে, দরিয়ার দুবে, হামিরপুর ও করিমার 
মিশ্রেরাই এই শাখার শ্রেষ্ঠবংশ। 


গোত্র উপাধি 
উপমন্্যু .*, ১১ পাঠক । (রোরা) 
্ রি বাজপাই। (বিনবারী ) 
কাশ্তুপ নি পতেরিয়।। (সায়পুর ) 
ঠা ১৯ পন্তোরা। ( বঙ্গবা ) 


কনৌজিয়া 





টানে | ( রূপনৌদাঁল ) ্‌ 


গৌতম টি যা 


গঙ্গেলি। ( মরাই) 
শাণ্ডিল্য মিশ্র । (হামীরপুর ) 


০০ ***  অজেরিয়া। (কোটুকে ) 
মৌনস **, ৮ মিশ্র। (করিয়া) 
তারদ্বান *.* তেওয়ারী। ( এঁজিক ) 
দ্ববে | (উঠাসনি ) 
বৎস রর *** তেওয়ারী । ( পঠরৈলি ) 
একা বিশিষ্ট ১১ নায়ক । (পিপ্রি) 

৪। সনাঁট্য ব। সনাটিয়া_- রোহিলথগ্ডের মধ্যপ্রদেশ 
হইতে ছুয়াবের উত্তর ও মধ্যভাগ, পিলিভীত হইতে গোয়া- 
লিয়ার, রামপুরের উত্তরপশ্চিমাংশ, রিবা, জীভ্খনাবাদ, 
নবাবগঞ্জ, বরেলি হইতে রাঁমগঙ্গা, সলিমপুর, মীরাবাদ, 
তৎপরে গঙ্গার নিয়তট হইতে কান্তকুজ পর্যন্ত, কালিনদীর" 
কূল হইতে আলিপুরপটা, ভোইগ, সোজ, এতাবা, বীবামৌ, 
এবং দক্ষিণে যমুনা হইতে চম্বলনদীর সঙ্গমস্থান পর্যন্ত এই 
শাখার বসবাদ আছে। 


গোত্র উপাধি 
বশিষ্ঠ ১, রনী ব্যাস 

এ গোশ্বামী 
রি মিশ্র 

রর পরাশর 

রর কতারি 
রে দেবলিয়] 

৯৬৪ 5৪৪ দূবে 

রি খেমর্যয 

রঃ উপাধ্যায় 
ভারদ্ধাজ বৈদ্য 

চৌবে 

দীক্ষিত 

্ ব্রিপাঠী 

৮ চতুর্ধ র্‌ 
কাশ্বপ মিশ্র 
সাবর্য *, তেওয়ারী 
উপমন্থা ৯৩০ দূবে 
গৌতম '* উপাধ্যায় 
শা্ডিল্য ৪ পাড়ে 


এ ছাড়! কৌশিক, বশ্বামিজ, রা ধনঞ্জয়, কোশল, 
শিঙ্গীয়, মেরায়। প্রভৃতি গোত্র এবং পাঠক, স্বামী, সমাধ্যায়, 


মনস্‌, বি3ারি, চৈনপুরীয়, ভোটিয়া, বর্ষিয়া, ওঝ।, মোদেয়।, 
সন্ধয়া, উদ্দেলিয়া, চচোন্দ্য। প্রভৃতি উপাধি আছে। 
৫। বঙ্গের কনোজ ব্রাহ্মণের ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত 
১ বারেন্ত্র, ২ রাটীয়*৩ পাশ্চাত্য, ৪ দাক্ষিণাত্য বৈদিক। 
শেষ ছুইটিকে অনেকে কনোগব্রাঙ্গণের মধ্যে গণ্য 
করেন ন!। 
প্রথম দুই শ্রেণী কনো হইতে আদিশুরের সময়ে বঙ্গদেশে 
আসিয়! উপনিবেশ করেন। এই শ্রেধীর আদিপুকষ ভট্ট- 
নারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ড, ছান্দড় ও শ্রীহর্ষ, উক্ত ৫ জনের 
ংশধরের! খল্লালসেনের সময়ে ১৫৬ ঘরে বিভক্ত হইয়াছিল । 
তন্মধ্যে ১৫০ ঘর বরেন্দ্রভূমে এবং ৫৬ ঘর রাড়ে বান করেন। 
বারেন্ত্র ব্রাহ্গণদিগের মধ্যে ৮ ঘর শ্রেষ্ঠ ব।কুলীন। যথ1-_ 
১ মৈত্র, ২ ভূমি বা কালি, ৩ রুদ্রবাঁসিনী, ৪ সঙ্গমিনি ব! 
সান্তাল, ৫ লাহিড়ী, ৬ ভাছুড়ি, ৭ সাধু বা পাশী, ৮ ভদ্র। 
বারেন্দ্র ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে ৮ ঘর শূদ্রশ্রোত্রীয় এবং ৮৪ 
ঘর কষ্টশ্রোত্রীয়। 
রাট়েয় ব্রাহ্মণ মধ্যে ছুয়' ঘর কুলীন। যথা-__১ মুখুটী 
বা মুখোপাধ্যায়) ২ গাঙ্গুলি, ৩ কাঞ্জিলাল, ৪ ঘোষাল, 
*৫ বন্দোঘটা বা বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৬ চাটতি ব1 চট্টোপাধ্যায় । 
এ ছাঁড়া ৫০ ঘর শ্রোত্রীয়। [ ব্রাঙ্গণ, কুলীন, বারেন্দ, 
রাটীয় প্রভৃতি শব্ধ দেখ।] ৃ 
কন্কন্‌ (দেশজ) যাতনাবিশেষ, কোনস্থানে আঘাত 
লাগিলে বা বরফাদি দ্রব্যম্পর্শে যেরূপ যন্ত্রণা হয়। 
কন্কনে (দেশজ ) অতিশয় শীতল দ্রব্য। 
কম্ত (তরি) কংস্থুখং অন্তান্তি, কং-ত ( কংশম্ভ্যাত্বভযুক্তি- 
তুতযসঃ। পা৫।২। ১৩৮।) স্ুুখী। 
কন্তি (ত্রি) কংস্থখমন্তান্তি, কং-তি ( কংশস্তযান্ব ভযুক্তিতু- 
তযসঃ। পা ৫। ২। ১৩৮1) সুথশালী। 
কজ্ত (পুং) কাময়তে, কম-তু (কমিমনিজনিগাভাষা- 
হিভ্যশ্চ । উপ. ১। ৭৩। কম, মন, জন, গৈ, যা ও হি ধাতুর 
উত্তর তু প্রত্যয় হয়।) ১ কামদেব। ২ চিত্ত, মন। ( কন্তঃ 
কন্দর্পচিত্তয়োঃ। উজ্জ্লদত্ত। )৩ (ব্রি) (কংসুখং অস্তাস্তি) 
হ্থথী। ৪ কুশল, গোলা। 
কস্থক (পুং) খবিবিশেষ। 
কম্থরী (ভ্ত্রী) কম্-অরন্.থুক্‌-( পৃষোদরাদিত্বাৎ, ) ডীষ্‌। 
বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কতপর্ধযায়,--কম্থারী, কম্থা, ছৃ্দির্যা, 
তীক্ষকণ্টকা', তীক্ষগন্ধা, ক্রুরগন্ধা, ও হশ্রবেশ!। রাজনির্ঘণ্টের 
মতে ইহার গুণ-কটু, তিক্ত, উষ্ণ, অগ্নিদীপক, রুচিকারক, 
এবং কফ, বায়ু, শোথ, রক্ত, গ্রন্থি এ জরনাশক। 


কনাজ 


কম্থা। (স্ত্রী) কম্-বাছুলকাৎ থন্‌টাপ্‌। ১ কাথা; কতকগুলি 
ছিন্ন কাপড় একত্রে সেলাই করিয়া ইহ! প্রস্তুত কর! হয়। 
দরিদ্র তিক্ষুকগণ ইহ দ্বারা শীত নিবারণ করে। নেড়ানেড়ী 
দলস্থ ভিক্ষুকেরাই ইহার অধিক ব্যবহার করিয়৷ থাকে। 
২ মাটার ক্ষুদ্র প্রাচীর, কাখি। 

( কন্থা মৃণ্যয়ভিতৌন্তাৎ কথা প্রাবরণাস্তরে। মেদিনী। ) 

৩ উশীনর রাজ্যের নগরবিশেষ। 

কল্থাধারী [ন্‌] (ত্রি)কম্থা-ধ-ণিনি। ভিক্ষুক। 

কস্থারী (স্ত্রী) কম্.অরন-থুক্‌ (পৃযোদ রাদিত্বাও, ) ভীষ্‌। 
বুক্ষবিশেষ। [ কন্রী দেখ।] 

কন্দ (পুংক্লী) রুন্দয়তি জিহ্বায়া বৈক্লুব্যং জন্বয়তি, কদি- 
ণিচ্অচ্। ১ ওল। [ওল দেখ।] ২ আলু মূলে মূলমা । 
৩গাঞজ্জর। ৪ (পুং) কংজলং দদাতি, ক-দা-ক। মেঘ। 
৫ যোনিরোগবিশেষ। প্যাদরোগ (7১:0165]303 069৮1) 
ইহার নিদান ও লক্ষণ--দিবানিদ্রা, অতিরিক্তক্রোধ, ব্যায়াম, 
অতিমৈথুন ও নখদস্তাদি দ্বার! ক্ষত হওয়া প্রভৃতি কারণে, 
বায়ু পিস্ত ও কফ কুপিত ভূইয়া যোনিদেশে পুযরক্তবর্ণ 
মান্দার ফলের স্থায় যে রোগোত্পাদন করে, তাহার 
নাম কন্দ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্রেশ্সিক ও সান্লিপার্তিক 
ভেদে এই রোগ চারিপ্রকার। বাতিককন্দ রক্ষ ও.স্ক,টিত 
অর্থাৎ ফরাট। ফাটা। পৈত্তিক কন্দ অধিক রক্তব্ণ 
এবং ইহাতে দাহ ও জর হইয়। থাকে । শ্শৈম্মিক কন্দ 
তিলপুষ্পতুল্য ও কওুযুত্ত। সান্িপাতিক ব্যতীত অন্ত 
তিনগ্রকার কন্দ চিকিৎনায় আরোগ্য হইয়া থাকে । 
চিকিৎস1-_গেরিমাটী, আমের বীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাগ্রন 
ও কট্‌ফল এই সকল চূর্ণ মধুর সছিত যোনিতে পুরণ 
করিলে এবং ভ্রিফলার কাথের সহিত এই সকল চূর্ণ ও মধু 
মিলিত করিয়া প্রক্ষালন করিলে কন্দরোগ নিবারিত হয়। 
উন্দুরের মাংস ও তৈল একত্র বৌদ্র পক করিয়া এ তৈল 
যোনিতে মর্দন করিলে এবং ইন্দুরের মাংস ও সৈন্ধব দ্বার। 
যোনিতে শ্বেদ প্রদান করিলে যোন্তর্শ, অর্থাৎ কন্দ আরোগ্য 
হয়। (চক্রদত্ত।).৬ (দেশজ) মিছরির কুদে!। 

কন্দক (পুং) কন্দ-স্বার্থেকন। ১ কন্দ। 
চাদ্ছোয়া। 

কন্দগুড়চী (স্ত্রী) কন্দোন্তব! গুড়চী, মধ্যলো। গুড়,চী 
বিশেষ) ইহার সংস্কতপর্যযায়,--কন্দোস্বা, কন্দামৃণ্তা, বহু 
ছিন্না, বহুগ্রহা, পিগালু ও কন্দরোলিণী। 


২ বিতান, 


কন্দজ (তরি) কন্দাৎ জায়তে, কন্দ-জন্ক। কন্দোৎপর 


মূল হইতে উৎপন। 


[ ৮৪ ] 


কন্দর্প 


কন্দট (ক্লী) কদি-অটন্। শ্বেতোৎপল, সাদ স্থ'দি ফুল। 
( কন্দটং শুক্লোৎপলে গ্তাৎ। শব্দান্ধি) 
কন্দফলা (শ্রী) কন্দাৎ কন্দমারত্য ফলং যন্তাঃ বহুত্রী। 
ছোট কল্প?) উচ্ছে। 
কন্দবহুলা (শ্রী) কন্দাদারভ্য কদ্দেন, কন্দেধু ব1 বলা, 
৫মী, গা, বা ৭মী ততপুরুষ। ব্রিপণিকা বৃক্ষ । 
[ত্রিপর্িক দেখ। ] 
কন্দমূল (ক্লী) কন্দম এব মূল মন্ত, বহুত্রী। মূলক, মূলে!। 
[ মুলে দেখ। ] 
কন্দর (পুং) কং গজশিরঃ দীর্যযতে হনেন, কং-দু-করণে 
অপ্‌। ১ অঙ্কুশ ।২ (কেন জনেন দীর্য্যতে অসৌ) কম্মণি 
অপ.) গুহা । ইহার সংস্কৃতপর্যযায়,--দরী, কন্দরা, কদারী, 
দর ও গুহা। 
"অপর ভূধর করিল কত। 
চমর মন্দর কন্দরযুত।” (শিবায়ন) 
৩ (ক্লী) আর্ক, আদা । ৪ অন্কুর। ৫ ওল। ৬গাজর। 
৭ দুইটি পর্বতের মধাস্থিত পথ। 
কন্দরবান্‌ [ত্‌](পুং) কন্দরো হস্ত্যস্ত, কন্দর-মতুপ্-মস্ত বঃ। 
পর্বত। 
কন্দরা (তস্ত্রী) কন্দর-টাপ। গুহ । 
কন্দরাকর (পুং) কন্দরস্ত আকরঃ, ৬তৎ পর্বত । 
( অথগিরৌ পুংসি স্তাৎ কনদরাকরঃ। শব্দান্ধি।) 
কন্দরাল (পুং) কন্দরায় অঙ্কুরায় অলতি, কন্দর-অল্অ5.। 
১ গর্দভাগু বৃক্ষ । ২ পাকুড়গাছ। ৩ আথোট গাছ। 
কন্দরাঁলক (পুং) কন্দরাল-স্বার্থে-কন্‌। প্রক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ। 
কন্দরী (শ্রী) কন্দর-ভীষ্‌। গুহ]। 
কন্দরোদভবা | স্ত্রী) কন্দরে উদ্ভবতি, কন্দর-উত-ভূ-অচ্- 
টাপ্‌। ১ ছোট পাষাণভেদী বৃক্ষ । ২ (ত্রি) কন্দরোৎপন্ন 
বৃক্ষা্দি। ৩ গুড়,চীবিশেষ। 
কন্দরোহিণী (ম্ত্রী) কন্দাৎ রোহতি, কন্দ-রুহ-ণিনি। 
গুড়,চীবিশেষ। 
কন্দর্প (পুং) কং কুৎসিতে | দর্পো যন্মাৎ বহুত্রী। ১ কামদেব। 
কথিত আছে, জন্মমাত্রেই “কাহাকে মত্ততার দ্বার! দর্পধুত্ত 
করিব” এই কথ! বলিয়! ব্রহ্ম! কন্দর্প নাম প্রদান করেন। 
(“কং দর্পয়ামীতি মদাজ্জাতমাতে! জগাদ চ। 
তেন কন্দর্পনামানং তং চকার চতুভূর্জিঃ॥* ফখাস।) 
২ সঙ্গীতের ঞ্ববিশেষ। 
(প্ত্রয়োবিংশতি বর্ণাজ্যি, ঞর্বঃ কন্দর্গসংজ্ঞকঃ। 
বীরে বা! করণে বা স্তাৎ খগ্ডতালে বিধীয়তে ॥* সঙ্গীত দা।) 


কন্দর্পকৃপ (পুং) কন্দর্পন্ত কৃপ ইব,, উপমি'। যোনি। 
( কন্দর্পকুপকো। ভগে। শব্দান্ধি।) 

কন্দর্পকেতু (পুং) রাদবিশেষ। 

কন্দর্পকেলি (পুং) কন্দ্পেণ কেলিঃ, ৩তৎ। ১ কামবশতঃ 
কেলিবিশেষ মৈথুনাদি। ২ (কন্দর্পকেলি মধ্িত্য কতো 
্স্থঃ, অপ, তন্ত লুক্‌) প্রহসনবিশেষ। 

কন্দর্পজীব (পুং) কনার্পং জীবয়তি বর্ধীয়তি, কন্দর্প-জীব- 
ণিচ-অচ.। ১ কামবৃদ্ধিকারক ভ্রব্য। ২ কীঠাল। 

কন্দপ্পঙ্বর (পুং) কন্দর্পবিকারজে! জরঃ মধ্যলো" ৷ কাম- 
বিকার জন্ত জর। [ কামজর দেখ ।] 

কন্দপরদহন ( পুং) কনরন্ত দহনং বণিতং যত্তর। মহাদেব। 
শিবপুরাণে লিখিত আছে-_দ্দক্ষযজ্জে সতী দেহ্ত্যাগ্ করার 
পর মহাদেব যোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন) এদিক সতীও 
ছিমালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবের পরিচর্ধয! কার্ধে] 
নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাড়কাম্থরের অত্যাচারে দেবগণ 
নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়। উঠিয়াছিলেন। একমাত্র শিবতেজো- 
জাত কার্ঠিকেয় ব্যতীত তাহার দমন হইবার উপায় না 
াকাঁয়) দেবগণ মহাদেবের যোগভঙ্গ জন্ত রতি ও বসম্ত 
সহ কন্দর্কে প্রেরণ করেন। কন্দ্গপ দেবাজ্ঞা অনুসারে 
মহাদেবের শরীরে ফুলবাণ নিক্ষেপ করিবামাত্র, তাহার ললাট 

* হইতে অগ্রিশিখ। বহির্গত হইয়া কন্দর্পকে দগ্ধ করিয়া 
(ফেলিল |” 

কন্দর্পনারায়ণ। চন্দ্রদ্দীপের *একজন গ্রবল বাঙ্গালী রাজ! । 
নারভূ*য়ার মধ্যে একজন। ইহার পিতামহ পরমানন্দ বন্থ রায় 
দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের কায়স্থদমাজের সমাজপতি ছিলেন, 
তিনি আপনাকে কান্তকুজ সমাগত কায়স্তপ্রবর দশরথ বস্তুর 
বংশধর বলিয়া,পরিচয় দিতেন। আইনই কবরীতেও 
তাহার নাম পাওয়া যায়। ১৫৮৬ খৃঃ, কন্দ্পনারায়ণ বাকলা 
চন্ত্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেন, তিনি একজন মহাবীর ছিলেন, 
বিশেষতঃ কামান ছু'ড়িতে ভালবাসিতেন, তাহার গুণের 
পরিচয় তৎকালীন পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরাও বর্ণনা করিয়। 
গিয়াছেন। (88918 ০5০৩৭, ০1, হা, 0. 957.) 

কন্দর্পনারায়ণের পিস্তল-নির্মিত কামান এখনও চন্ত্রত্বীপে 

আছে, সেই কামানের উপর তাহার এবং সেই কামান- 
নির্শিতার নাম খোদিত রহিয়াছে। সেই পিস্তলের কামান 
দৈর্ঘ্যে ৭$ ফুট, চুঙ্গির গোড়ার বেড় ২$ ফুট, গোল। বাহির 
হইবার মুখ ১৯২ ইঞ্চি । (০, 4৪. 3০০. 1390£8। ০), 
সা, 0. 207.) 


কন্দর্পমথন (পুং) কনদর্পং মথাতি, কদদর্প-মথ-লু । মহাদেব। 


কন্দর্পমুষল (পুং) কনর্পন্ত মৃষল ইব, উপমি*। উপস্থ, লিজ । 
( কলা্রমূষলে। লিঙগে। শব্দান্ধি।) 
কন্দর্পরলম। বৈদ্যোক্ত ওধধবিশেষ । পারদ, গন্ধক, প্রবাল, 
গিরিমাটাী, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, শঙ্খ ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ, 
বটের ঝুরির কাথ স্কারা সাতবার ভাবন! দিয়! ২ রতি প্রমাণ 
বটিক করিবে। ত্রিফলা, কাবাবচিনি বা বাবলাছালের 
কাথের সঙ্গে সেবন করিলে ইহাতে ওপস্সিক মেহরোগ সত্বর 
নাশ হয়। 
কন্দর্পশৃঙ্থল (পুং) কদর্পায় শৃঙ্খলঃ। রতিবন্ধবিশেষ। 
"নারীপদ ঘয়ং ন্যস্ত কান্তস্তেকিত্বযং পরি। 
কটিঞ্েদে দোলয়েদাশ্ুবন্ধঃ কন্দর্সশৃঙ্খলঃ ॥% ( রতিমঞ্জরী।) 
কন্দর্পপার তৈল (ক্লী) কুষ্ঠাধিকারের, বৈদাকোক্ত তৈল- 
বিশেষ। কটুটতল /৪ সের। কাথার্থ ছাতিমছাল, কালিয়া- 
কড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীষছাল, তিত্পলত, জয়ম্তীপত্র, 
তিত্লাউ, গোরক্ষচাকুলে, হরিদ্রা, প্রতোক ১* দশ পল, 
পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬সের। গোমৃত্র ১৬ সের, 
সোদালের পত্র, ভূঙ্গরাজপত্র, জয়স্তীপত্র, ধৃতুরাপত্র, হরিদ্রাঃ 
সিদ্ধিপত্র, চিতা, থেজুরপর, গোময় ও আকন্দপত্র, সিজপত্র 
প্রত্যেক রস /৪ সের। 
কন্ধার্থ মাকাল, বচ, ব্রান্মী, তিভলাউ, চিন্তামূল, ঘ্বত- 
কুমারী, কুচল1, পলতা, হরিদ্রা, মুখা, পিপুলমূল, সৌদালের 
আটা, আকন আটা, কালকাম্থন্দমূল, ঈশেরমৃক্লা, আচমূল, 
মঞ্জিষ্টা (অভাবে ঘোড়ানিম ), তিত্পলতা, রাখালশসার মুল, 
বিছুটাপত্র, করগ্রমূল, হাপরমালি, মুগরামূল, ছাতিমছাল, 
শিরীষগাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ঘোড়ানিমছাল, গুলধ্, 
হাকুচবীজ, সোমরাজবীজ, চাকুন্দ্াবীজ, ধনিয়!, ভীমরাজ, 
যষ্টিমধু, বন ওল, কটকী, শটা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, 
পন্মকাঠ, গাঠিগলা, অগুরু, কুড়, কর্পুুর, কুফল, জটমাংসী, 
মূরামাংসী, এলাইচ, বাকসছাল, বেণারমূল প্রতোক ছই 
তোল । ইহাতে কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ চণ্মরোগ ভাল হয়। 
কন্দর্পসিদ্ধান্ত ॥ পদ্নব্যাকরণের টাকাকার। 
কন্দল (তরি) কর্দিঅলচ.। ১ কলধবনি। ২ উপরাগ। ৩ গণ্ড- 
দেশ। ৪ কপাল। ৫ নবাঙ্কুর। ৬ অপবাদ । ৭ কদলীবিশেষ, 
ভূমিকদলী। (পুং) ৮ ন্বর্ণ। ৯ বাগ্যুদ্ধ, ঝগড়া । ১* সমূহ। 
কনা (স্ত্রী) কন্দ প্রধান! লতা, মধালো*। মার্পাকন্দ। 
কন্দলিত (ব্রি) কনদলে হহ্য সংজাতঃ, কন্দল-ইতচ, 
(তদন্ত সংজাতং তারকাদিভা ইতচ্‌। পা৫।২।৩৬।) 
কনলযুক্ত। 
কন্দলী [ন্‌] (ত্রি) কলে! হত্যান্ত, কদল-ইনি। কনালযুক্ত। 


২ 


ফন্দুক 


[৮৬] 


কন্ধজাঁতি 


কন্দলী (স্ত্রী) কন্দল-ডীষ,। ১ মৃগবিশেষ। ২ পক্ষীবিশেষ। কন্দুক প্রস্থ (পুং) নগরধিশেষের নাম। 


৩ গুলসবিশেষ। ("মাবিভূতগ্রাথমযুকুল। কন্দলীশ্চান্ু কচ্ছম্‌।” 

মেধদূত।) 

৪ কদলী। ৫ পতাক1। ৬পদস্মবীজ। ৭ ওর্বমুনির কণ্ঠা- 

বিশেষ; ইন হব্বাসার শাপে ভন্মীভূঙ্ হইয়। কদলী বৃক্ষরূপে 
জন্মগ্রহণ ক'রয়াছিলেন। | 


কন্দলীকুম্থম (ক্লী) কন্দলয। ইব কুহ্থমং যস্ত। ১ শিলীন্ধ,। 


২ ভূমিকদলীর ফুল। 
কন্দবদ্ধন (পুং) কনেন বর্ধতে, কন্দ-বৃধ-লুযু। শরণ, ওল । 
[ ওল দেখ।] 
' কন্দবল্লরী (স্ত্রী) কন্দাকার! বল্লী, মধ্যলো* | বন্ধযাকর্কোটকী। 
কন্দশাক (ক্লী) কনপ্রধানং শাকং। আলু,ৎওল, মূলো, 
গাজর, মান, কচু, ভূমিকুদ্মাণ্ড, কদলীকন্দ, হস্তিকর্ণা, 
কেমুক, কেন্ুর, শালুক গ্রভৃতি কন্দ আযুর্ধেদে কন্দশাক 
বলিয়া কথিত । [প্রত্যেক শবে গ্রতোকের গুণাদি দেখ ।] 
("সর্বেষাং কন্দশাকানাং শৃরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে |” ভাব" প্র) 
কন্দশৃরণ (পুং) কন্দ এব শুরণঃ। ওল । [ওল দেখ।] 
কন্দনংজ্ঞ (ক্লী) কন্দঃ সংজ্ঞা যস্ত। যোনিরোগবিশেষ | 
( কন্দসংজ্ন্ত বোন্তর্শাসি মতং বুধৈঃ। শব্ান্ধি। ) 
[ কন্দ দেখ।] 
কন্দনার (ক্লী) কন্দানাং সারে যত্র, বহুত্রী। ১ চন্দনবন। 
২ ( কন্দং সারে! হস্ত ) ওল গ্রস্থতি কন্দসমূহ। 
কন্দাঢ্য (পুং) কন্দেন আতঢ্যঃ। ভূমি-কুম্মাগড। 
কন্দাম্বৃত। (শ্রী) কন্দ প্রধান অমৃতা, মধ্যলো*। গুড়ুচী: 
বিশেষ। 
কন্দ।লু (পুং) কন্দময় আলুঃ, মধ্যলে' | ১ কানালু। ২ ভূনি- 
কুষ্মাগু। ৩ ত্রিপণিক1। 
কন্দার! | কর্াটব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ। [ কর্ণাটব্রাঙ্গণ দেখ।] 
কন্দিরী (ভ্ত্রী) কন্দ-ইরচ্.ভীষ । লঙ্জালু বৃক্ষ। 

[ লজ্জালু দেখ। ] 
কন্দী [ন্‌] (পুং) কন্দো হস্ত্ন্ত, কন্দ-ইনি। শৃরণ, ওল । 
কন্দী (ভ্ত্রী) কন্দো হন্তান্তি, কন্দ'ঘচ | মাংসকন্দী। 
কন্দু (পুং স্ত্রী) স্কন্দ*উ-সলোপশ্চ (স্বন্দেঃঘলোপম্চ | উণ্‌ ১। 

১৫।) ১ ন্বেদনপাত্র, তাওয়া! । ইহার অপর নংস্কৃত নাম 
স্বে্দদী। ২ লৌহ নির্মত পাকপাত্র। ৩ ভর্জনপাত্র, 
ভাজনাখোল! প্রভৃতি । 
কন্দুক (পুং) কং হুখং দদাতি,-দ-ডু-সংজ্ঞায়াং কন্‌। 
১ গেগুকঃ থেলিবার গোলা । ২ ভাট।। ও ত্রয়োদপাক্ষর 
সংস্কত ছন্দোবিশেষ 


কন্দুকেশ (পুং) রাজবিশেষ। 

কন্দ্ুকেশ্বর (পুং) কাশীধামের শিবলিজবিশেষ। কাশীথণ্ডে 
ইহার উৎপত্তি কথ! এইরূপ লিখিত আছে,--কোন সময়ে 
পার্বতী,কৌতুকবশে কন্দুকক্রীড়!। করিতেছিলেন, ক্রীড়া-শ্রমে 
তাহার কেশপাশ শিথিল ও নয়নঘ্বয় আঁকুগ হুইয়! উঠিমাছিল। 
অন্তরীক্ষ হইতে টদত্যদ্বয় তাহার এইরূপ ভাবাদি দেখিয়া, 
তাহাকে হরণ করিবার জন্ত শান্বরীমায়! অবলম্বনপূর্বব ক 
অন্তরীক্ষ হইতে অবতরণ করিল। দেবগণ দৈত্যদ্বয়ের 
বিনাশ সাধন জন্য ভগবতীকে ঈঙ্গিত করিলেন। ভগবতীও 
ঈঙ্গিতমার হস্তস্থিত কন্দুক নিক্ষেপ করিয়৷ তাহাদিগকে 
বিনাশ করিলেন। পরে এর কন্দুক ভূমিতে পতিত হইয়। 
লিঙ্গবূ.প পরিণত হইল। (কাশীখণ্ড।) 


কন্দুপরক (ক্লী) কন্দৌ পক্কম। কড়া, তাওয়। প্রভৃতি পাত্রে 


দ্বত ও তৈলের দ্বারা অথব! কাঁটখোলায় যে সকল দ্রব্য পাক 
করা হয়; ভাজা দ্রব্য । 
(ণকন্দুপকাণি তৈলেন পায়সং দধি শক্তন2। 
দ্বিজেরেতানি ভোজ্যানি শৃত্রগেহক তান্পি ॥” কুম্মপুরাণ ।) 
কন্দুশাল। (ত্ত্রী) কন্দুপাকার্থং শালা, মধ্যলো*। যে গৃহে 
দ্রব্যাদি ভাজা হয়। 
(”গোকুলে কন্দুখালায়াং তৈলযস্্েক্ষুযন্ত্রয়োঃ | 
অমীমাংস্তানি শৌচানি স্ত্রীযু বালাতুরেধু চ॥” সৃতি ।) 
কনা ক (পুং) কন্দুক। [কন্দুক দেখ ।] 
কন্দ রে।দয়। একজন প্রমিদ্ধ চোল রাজ। ইহার বংশে রুদ্র- 
দেব প্রন্থতি জন্মগ্রহণ করেন। 
কন্দোট (পুং) কদি-ওটন্। ১ শ্বেতোৎপল। (পু, ক্লী) 
২ নীলোংপল। (কন্দোটস্ত শুর্ুনীলোৎপলয়োঃ শব্দাবি।) 
কন্দোত (পুং) কন্দে মুলে উতঃ, কন্দবেঞ-ক । কুমুদ, 
হেলাফুল। 
কন্দোদৃভ বা(স্বী) কন্দাহুদভবোহন্তাঃ, বহুত্রী। গুড়চীবিশেষ। 
কক্দ্রী (দেশজ, কদাশব্ষত ) বৃক্ষবিশেষ, জঙ্গলি পিয়াজ । 
(91119 11)010% ) 
কন্ধ' (পুং) কং জলং দধাতি ধারয়তি কংধা-ক। ১ মেঘ। 
২ মুখাবিশেষ। 
কন্ধঙ্জাতি। উড়িষ্যাবাপী অসন্্য জাতিবিশেষ। ইংরাজ- 
গ্রন্থকারের1 ইহাদিগকে নানাবিধ আখ্য। দিয়াছেন, কেহ খন্দ, 
কেহ খোন্দ, কেহ খণ্ড, কেহ খোও, কেহ বাকঙ্গানামে 
উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের শ্রেণীপরিচায়ক 
নাম কি, তাহ! নিশ্চয় কর একটু বিচার-সাগেক্ষ। 


৮৮৭ ] 


উড়িয়ার। ইহাদিগকে পকন্ধ* বলে) একদধ” শব্ের অর্থ 
পাহাড়িয়া। অনেকে মনে করেন, তামিল ভাষায় “কন্দস্‌” 
শবে পর্ধতকে বুঝায়, স্থতরাং সেই “কন্দস্‌* শব্দ হইতে 
“্কন্ধ” শব্ষের উৎপত্তি । আবার কেহ বা বলেন, তামিল 
ভাষার “কন্ত্র” শব্ষের অর্থ তীর) এই জাতি মৃগয়ান্টিতে তীর- 
ধনুক ব্যবহার করে বলিয়! অনেকে ইহাদিগকে পকন্ত্রু” হইচত 
পকন্ধ” আথা। দেন। কেহ বলেন যে, দশপল্লা,* বোদ ও 
গুমপর প্রদেশের মধ্যে একটি স্থানকে কিল্লারামপুরের কন্ধের 
প্কন্ত্র” বলে। এই কন্ত্রনামক স্থানের নাম হইতেই ইহাদের 
“কন্ধ” নাম হইয়াছে। 

কিল্লারামপুরের প্রাচীন নামও পকন্ত্রদগুপৎ*। যিনি 
যাহাই বলুন, কন্ধের নিজে আপনার্দিগকে কন্ধ বলিয়া! পরি- 
চয়দেয়না। ইহার! বলে, আমর পরী” জাতি। স্বজাতির 
মধ্যে একজনকে জাতি ধরিয়। পরিচয় দিতে গেলে, ইহারা 
“কিন্গ1” বা “কুইঙ্স|” বলে। ড্যালটন বা হাণ্টারের পথানু- 
সরণ করিয়। ইহাদ্দিগকে “কন্ধ" বলা উচিত হয় না, কারণ 
প্রাচীন শান্ত্রাদির প্রমাণ দেখিয়া স্থির করা যায় যে, বাস্তবিকই 
ইহাদের নাম কন্ধ। পুরাণাদদতে কেশকন্ধর * নামে একটি 
অসভ্যজাতির পরিচয় পাওয়। যায়; বোধহয় প্রাচীন উড়িয়ারা 
এই কেশকন্ধর শব্দ হইতেই “কন্ধ” শব্দটি মাত্র রাখিয়াছে। 
পুরাগাদির প্রমাণ নিয়ে উদ্ধৃত হইল; 

পরন্গোত্তর। প্রাবিজয়া মল্লককেশকন্ধরাঃ।” 

উড়িষ্যার পার্বত্যগ্রদেশ *ইহাদের প্রধান বাসস্থান । 
এতষছিন্ন উড়িষ্যার দক্ষিণাংশে মহানদীর উভয়তীরে প্রায় 
৩৪০* বর্গমাইল ভূমিতে ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। 
পৃর্ধে চিল্কা হুদ ও পশ্চিমে বেরার প্রদেশ পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে 
সম্ভলপুরের খান্দোরা বা কালহগ্ডি প্রদেশে, এবং বাস্তার 
জেলায়ও ইহাদের বসবাম আছে। 

ইহাদের দেশের মধ্যে যে, কেবল কন্ধজাতীয় লোকেরাই 
বাস করে তাহ! নহে) শবর, কোল, ভোম, বা ডে|ম্না, পান বা 
পানওয়া ও অন্তান্ত অসভ্য জাতিও আছে। ইহার! কন্ধের 
চক্ষে নিতান্ত ঘ্বণ্য এবং তাহাদের অপেক্ষা! নীচশ্রেণীর লোক 
বলিয়। গণ্য । এই সকল জাতির সত কন্ধেরা বিশেষ কোন 
সম্বন্ধ রাখে না, ইহার! 'অতি সামান্ত হস্ত-শিল্পেন উপর 
জীবনধারণ করে ও নিজ প্রস্তত দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে কন্ধের 
নিকট শন্তাদি গ্রহণ করিয়! থাকে । 

কন্ধের আপ্নকাল হিন্দুজাতির নিম্মশ্রেণীতে গণ্য হইয়! 
পড়িয়াছে। পুর্বে ইহারা কোথায় ছিল, এ সম্বন্ধে অঙ্গুসন্ধান 

* সোসাইটির হস্তলিখিত বামনপুরাপ ১৩ অঃ 


মহানদীর উভয়কীরে গ্রায়৩৫ মাইল বিজ্ভত। 


» চারীর সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখে ন।। 
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করিলে, ইহাদের মধ্যে একদল বলে যে, তাহার! পূর্ধে মধ্য- 
ভারতে বাস করিত, ক্রমশঃ তাড়িত হইয়! পূর্বদিকে উড়িষ্যা 
পর্যান্ত সরিয়! আপিয়াছে; আর একদল বলে যে, তাহার! 
পূর্ববে উড়িষ্যার দক্ষিণাংশেই বাস করিত, ক্রমশঃ তাড়িত 
হইয়া,পশ্চিমে বেরাধ প্রদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
এই ছইটি মন্তব্য হইতে ইহাই বুঝ! যায় যে, যখন উড়িযার 
ও মধ্যভাঁরতে আধ্যজাতির প্রতৃত্ব বিস্তৃত হয়, তখন এই 
জাতি তাড়িত হইয়া মধ্যগ্রদেশে আপিয়! বাস করিতেছে । 
যাহ! হক প্রায় ৪ পুরুষ অতীত হইল বোদ প্রদেশকেই ইহারা 
আপনাদের , প্রধান বাসস্তান বশিয়! স্থির করিয়া লইয়াছে। 
বোদগ্রদেশ এক্ষণে একজন হিন্দুনা্জার অধীন, এই রাক্গ্য 
এখানকার 
রাজ! মহানদীতে কুৎ আদায় করিয়া ণাকেন। এই প্রদেশের 
নিকটবর্তী পার্ধত্য-প্রদেশে কদ্ধের বাঁস করে। ইহাদের 
গ্রাম গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত-শিখরে বা ঘন-বনে পরস্পর পৃথক্‌। 
গ্রামগুলি পৃথকৃ বলিয়া প্রত্যেকের শাসনকার্ধয বেশ 
শৃঙ্খল! মত হইয়া থাকে | অন্ান্ত অসভ্যজাতির ম্যায় ইহারা? 
ছুই চারিখানি গ্রাম লইয়া! এক একটি বিভাগ নির্দিষ্ট করিয়া, 
তাহার একজন নায়ক ঠিক করিয়! থাকে । ইহার! বলে, 
এইবূপ নিয়নে তাহারা! এককালে সমস্ত বোদরাজ্য শাসন 
করিত? 

৬* বৎসর পূর্বে ইংরাঁজের! কন্ধঙ্জাতি সম্থদ্ধে বিশেষ কিছু 
জানিতে পারেন নাই, কেবল মাত্র জান! ছিল যে, সমুদ্রোপ- 
কুলের বোদ ও গুমসর নামক হিন্দুরাঁজ্য ছুইটির পশ্চিমে 
এই অসভ্য জাতির বাদ। গোদাবরী ও মহানদী এই ছুই 
নদীর মধ্যবর্তী প্রায় ৩০০ মাইল দীর্থ ও ৫* হইতে ১** 
মাইল প্রস্থ ভূভাগে শনর ও কদ্ধের বাস করিয়! 
থাকে, এদেশ বন ও পর্বতমম় বলিয়! ছুর্গম। বিদেশীয় 
পক্ষে এদেশ কেবল মাস কয়েকের জন্য বাসোপযোগী। 
১৮৩৫ সালে গুমসর-রাজ বাকি-রাজস্বের দায়ে বিদ্রোহী 
হইয়। পরাজিত হইলে এই কন্ধ জাতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
এই ঘটনায় ইংরাজের! কন্ধদিগের সহিত পরিচিত হন এবং 
লোকজন রাখিয়া ইহাদের আচার "ব্যবহার, রীতিনীতি, 
ধর্মকর্ম, ও দেশাদির বিষয় অবগত হন। 

কম্ধজাতির আবাসতৃমির মধ্যস্থ মালভূমিতে যেসকল 
কদ্ধের! বাস করে, তাহার। অধিকদ্দিন একস্থলে থাকে না, 
ঘুরিয় ঘুরিয়। দেশের নানাস্থানে বেড়াইয়া থাকে । ইহার! 
গবর্ণমেপ্টকে কিছুমাত্র কর দেয় না বা তাহাদের কোন কর্শ- 
অনেকস্থলে কিন্ত 
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যেসকলম্থলে ফিরাইয়া দিবার উপায় না থাকে, সে সকল 
স্থলে অপরাধীর শঙ্তপূর্ণ-ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্তকে দেওয়। হয়। 
বতদিন তাহার ক্ষতিপূরণ নাহয়, ততদিন সে সেই ক্ষেত্রের 
উৎপন্ন ফসল ভোগ করিতে থাকে । অপরাধীর ক্ষেত্র 'অধি- 
কার করির! ক্ষতিগ্রস্ত কন্ধের। যে, তাহাদিগকে সপরিবারে 
অনাহারে মৃত্যুমুথে ফেলিয়! দেয়, তাহা দেয় না। * যাহাতে 
তাহার সপরিবারে অন্নকষ্ট উপস্থিত ন! হয়, এরূপ ভাবে 
বার্ষিক ফসল ভাগ করিয়। লয় । কোন কোন স্থলে অন্তায়- 
রূপে ক্ষেত্র অধিকার করিয়! রাখিলে, তাহার কোনরূপ 
শান্তি হয় না, কেবল তাহার নিকট হইতে ক্ষেত্র কাড়িয়া 
লইয়া যথার্থ অধিকারীকে দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে 
অধিকারের প্রাচীনত্ব দেখিয়। জমীর স্বত্ব নির্ণয় হইয়। থাকে । 
খাঞজান। দিয়া পরের জমী ভোগ করিবার* প্রথ। ইহাদের 
মধ্যে নাই। গুত্যেক গৃহস্থেরই নিজের অমী আছে, সে 
জমীর জন্য কেহ স্বতন্ত্র জমীদার নাই। 
অধিক দিন চাষ করিতেছে, সে জমীতে তাহাদের স্বত্ব স্থির 
থাকে । এই জমীতে সেই এক জাতিভূক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে, 
যে যতট1 জমী লইয়! যত অধিক দিন চাষ করিয় থাকে, সে 
তনটার অধিকারী বলিয়! মির্ণীত হয়। 

ইহাদের কৃষি প্রণালী অনেকট! ভ্রমণশীল অসভ্যজাতির 
ন্যায়। ইহারা যখন দেখে যে, কোন স্থানের জমীতে 
আর বড় উর্বরাশক্তি নাই, তখন সেই অমী'পরিত্যাগ 
করে* এবং প্রন্তি চৌন্দ বৎসরে তাহার! স্ব স্ব গ্রাম পর্য্যন্ত 
পরিবর্তন করিয়া থাকে । এইরূপে কন্ধপ্রদেশে পন্তিত 
জমীর পরিমাণ বড়ই বাড়িয়। যায়। কোন স্থানে যদি লোক- 
সংখা। বাড়িয়। উঠে, তাহা হইলে তাহার পার্শবর্তি পতিত 
জমী আপনাদিগের মধ্যে খণ্ড থণ্ড করিয়া ভাগ করিয়। 
ভোগদথল করিতে পাকে । জমী বা গ্রাম একবার পরিশ্যাগ 
করিলে, আর তাহাতে পুর্বাধিকারীর স্বত্ব থাকে না যাহারা! 
নুতন অধিকার করে তাহাদেরই মধ্যে আনার অপ্রিকারের 
প্রাগীনত্ব ধরির। স্বত্ব নিরূপিত হয়। এক জাতির অধিকৃত 
প্রদেশের মধ্যে যে সকল পতিত জমী থাকে, তাহাতে অপর 
জাতি আপিয়৷ অধিকার করিতে পায় না; যেজাতির 
অধিরুত প্রদেশে'জমী আছে, তাহাদেরই মধ্যে প্রোজনাহু- 
সারে প্র সকল পতিতজমী বিভকু হইয়া থাকে । জমীর 
ছাত্র মেমন সহজেই উৎপন্ন হয়, তেমনই বিক্রয় প্রথাও মাবার 
অতি সরল। ঘেজমী বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করে, সে হয় 
অধ্যক্ষকে ন৷ হয় স্বজাতির সর্দারকে নিজ অভিপ্রায় জানায়। 
এইরূপ জানাইবার উদ্দেশ _-তাহার অনুমতি গ্রহণার্থ নহে; 


যেজাতি যেজমী, 
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সে স্বীয় জমী বিক্রয় করিতেছে, ইহাই সাধারণে প্রচার কর! 
আবশ্বীক বলিয়।জানাইয়! থাকে । এইরূপ জানাইয়! সে 
খরিদ্দারকে লইয়।, যে জমী বিক্রয় করিবে, সেই জমীতে গিয়া 
উপস্থিত হয় এবং সেইথানে গ্রামের ৫1৬ জন গৃহস্থ কৃষককে 
ডাকিয়। ক্ষেত্র হইতে এক মুঠ! মাটা উঠাইয়! খরিদ্দারের 
হস্তে প্রদান করে, খরিদ্দারও এই সময় মুঙ্য প্রদান করিয়! 
থাকে। মূল্য লইয়! বিক্রয়কর্ত। গ্রাম্য-দেবতাঁকে সাক্ষী 
মানিয়া। উচচৈঃল্বরে বলে যে, "এই জমীতে চিরকীলের মত 
আমি স্বত্বচ্যুত হইলাম ।” 

জমী লইয়! বিবাদ-বিসম্বাদ গ্রামের মণ্ডলের! মিটাইয়া 
দিয়! থাকে । ইহার। উভয়পক্ষের আরজী-জবাব গুনিয়া, সাক্ষীর 
সাক্ষ্য লইয়। বিচার করিয়। থাকে | সহজে মীমাংসা ন। হইলে 
ইহারা,কতকগুলি পরীক্ষা করিয়! থাকে । সাধারণতঃ ইহার! 
ব্যাস্রচম্মম্পর্শ করিয়। শপথ করিয়া থাকে, এইরূপে শপথ 
করিলে, মিথ্যাবাদীর ব্যাত্রমুখে মৃতু নিশ্চিত ঘটিয়া থাকে । 
যদ্দি কখন কোন কন্ধব্যাঘ্রমুখে নিহত হয়, কন্ধেরা অমনই 
তাহাকে মিথ্যাবাদী জুয়াচোর স্থির করিয়া, তাহার পরিণাম 
দেখিনা! সন্তোষ প্রকাশ করে ও তাহার পরিবারবর্গকে 
জাতিচ্যুত করিয়া থাকে। গ্রামা পুরোহিত (ভোমৃন! )কিন্ত 
দয়! করিয়া! ইহাদিগের যথাসর্ধস্ব কাড়িয়। লইয়া, আবার 
জাতিতে উঠাইয়। লইতে পারেন। কখন কখন গির্গিটির 
চম্ম স্পর্শ করিয়াও শপথ করিয়া থাকে, এ শপথে মিথ্য। 
বলিলে, মিথ্যাবাদীর গাত্রে কুষ্ঠেরন্তায় একপ্রকার চর্মরোগ 
ক্ন্মে। এতগ্িন্ন কন্ধের| বিশ্বাস করে যে, যদি বিচারক পৃথিবী 
দেবীর উদ্দেশ্বে মেষ বলি দিয়া তাহার রক্তে ধান্ত ভিজাইয়া 
বিচারকালে ভক্ষণ করেন, তাহ হইলে সেই স্থলেই যে যথার্থ 
অপরাধী সে ঘুরিয়া পড়িয়া! মরিয় যায়, অথব1 যদি বিবাী- 
ভূমির মাটী লইয়া বিচারকের স্বহস্তে কর্দামের তাল প্রস্তর 
করেন, তাহ! হইলেও সেই ফল হয়। এই ছুইটি বাবহারের 
প্রতি কন্ধদিগের এতদুর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহার আয়োজন 
দেখিলেই, যে যথার্থ অপরাধী সে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে। 

ইহাদের উত্তরাধিকারিত্বের নিয়মানুপারে যে ব্যক্তি স্বয়ং 
তকৃষিকার্ধয বা জমী রক্ষা! করিতে না পারে, গে পৈতৃক জমীর 
অধিকার পায় না। কাহার মৃত্যু হইলে পুরুষেরাই বিষয়া- 
ধিকারী হুইয়! থাকে এনং জ্যেষ্ঠ পুক্রই বেশী অংশ ভাগ 
পাইয়। থাকে; কোন কোন জাতিতে সকলে সমান ভাগেই 
লইয়! থাকে । পুত্র সন্তান না থাকিলে মৃতব্যক্কির ভ্রাতারা 
বিষয়াধিকারী হইয়া থাকে। কণ্তার৷ গহ্লাদি অগ্থাবর 
সম্পত্তি ও বাটার আপবাব সমান অংশে বিভাগ করিয়া 
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লইয়া থাতকে। যদি কাহারও মৃত্যুকালে তাহার কন্ঠ 
অবিবাহিত! থাকে, তাহা ?হইলে যতদিন না তাহার বিবাহ হয়, 
ততদিন সে পিতৃগৃহেই থাকে এবং খাইতে পরিতে পায় ৪ 
বিবাহের সময় বিবাহের খরচ পাইয়। থাকে। 

ইহাদের মধ্যে সন্ত্রম রক্ষার্থ বেশী “আদব কায়দা” নাই। 
নিষ্শ্রেণীর লোক উচ্চশ্রেীকে দেখিলেই যে কে$নরূপ সম্মান 
প্রদর্শন করিবে, তাহার বিশেষ কোন নিয়ম নাই,*তবে 
পথে চলিবার সময় স্বশ্রেণীর মধ্যে বয়োবুদ্ধকে ঠ্দখিলে শুদ্ধ 
বলে--“আমি চলিয়াছি*-_-বয়োজ্যেষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বলে প্যাও 1” 
প্রণাম করিবার সময় ইহার! উর্ধবাহুর স্তায় দক্ষিণ হন্ত 
উঠাইয়। থাকে । সময়ে সময়ে ইহারা হিন্দুগণের রীতিনীতি ও 
অবলম্বন করিয়া! থাঁকে। পূর্বপুরুষের প্রতি ইহার! বিশেষ 
সম্মান প্রদর্শন করিয়। থাকে । টুর 

ইহাদের তুল্য কষ্ট-সহিষ্ণ জাতি আর নাই। শ্ছুভিক্ষে বা 
গৃহবিবাদে যদিও ইহার] ছিন্ন ভিন্ন হইয়! পড়ে, তধুও কোন 
সাধারণ বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে প্রত্যেকেই নবোৎসাহে 
তাহার বিপক্ষে একত্র হইয়া ীড়ায়। যখন ইংরাজদিগের 
সহিত ইহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন প্রত্যেক সর্দারের] যেরূপ 
অপুর্ব্ব সাহসের পরিচয় দিয়াছিল ও যেরূপ দৃঢ়তার সহিত 
অশেষ কষ্ট সহিয়া জীবনের শেষমুহূর্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল, 
তাহ! শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। 

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ--এই তিন কর্মে কন্ধদিগের যথেষ্ট 
উৎসবাদ্দি হইয়! থাকে । আদন্-প্রদবা কামিনীর! গ্রামের 
দেবতার নিকট পুজাদি দিয়া থাকে । যদি কাহারও প্রসব 
হইতে বিলম্ব হইতে থাকে ব1 ক্লেশ হইতে থাকে, তাহা 
হইলে পুরোহিত আসিয়া যেখানে ছুইটী ঝরণার জল এক 
হইয়াছে, সেইথানে তাহাকে লইয়। গিয়া জলের ছিট। দিতে 
থাকে এবং জন্ন-দেবতার (ষঠী দেবী?) পুজা দেয়। 

নামকরণের জন্য ইহাদের বড়ই উদ্বেগ দেখ। যায়। 
কন্ধের যে সে নাম রাখে ন। পুরোহিত একট! পাত্রে জল 
রাখিয়। শিশুর বংশের আদিপুরুষ হইতে প্রত্যেকের নাম 
করিয়া! এক একট। ধান্ত সেই জলে ফেলিতে থাকে । সব 
ধান্গুলিই ডুবিয়া যাইতে থাকে; কেবল যাহার* নামের 
ধান্ত ফেলিবামাত্র ভাঙিয়া৷ উঠে, শিশুর সেই নামই রাখ। হয়। 
ইহার! বিশ্বাস করে যে, সেই ব্যক্তিই আবার আলিয় জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে । সপ্তম দিনে নবশিশুর কল্যাণার্থ গ্রামের সমস্ত 
লোককে এবং পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাওয়াইয়া 
থাকে। এই ভোজে কন্ধেরা অতিরিস্ত মহুয়ামদ্য পান 
করিয়। থাকে। 


৪১ 
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বিবাহ বিষয়ে ইহারা বড় সতর্ক হুইয়। সন্বন্ধাদি করে। 
ংশের গৌরব ও বীর্য্যবত্তা রক্ষা করিবার জন্ত ইহারা 
কখন স্বশ্রেণীতে বা আম্মীয় কুটুম্বের মধ্যে বিবাহ করে ন1। 
যে ছুই জাতিতে চির-বিবাদ আছে, তাহাদের মধোও বিবাহ 
সম্বন্ধ স্থির হয়। হয়ত উদ্ভয় জাতিতে কাল ভয়ানক যুদ্ধ 
হইম্লা গিয়াছে, কিস্ত অদ্য বিবাহ সভায় উভয় জাতি একত্র 
মিলিত হইয়! মহ! আনন্দে বন্ধু ভাবে পানামোদ করিতেছে, 
রাত্র প্রভাত হইলে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে পরস্পর যুদ্ধে 
মাতিবে! এরূপ ঘটন! প্রায়ই হয়। ১* বা ১২ বদর 
বয়সে ইহার] পুজরের বিবাহ দিয় থাকে, পুত্র অপেক্ষা বধুর 
বয়স অধিক হয়। ১ বৎসরের বালকের সহিত অভাব পক্ষে 
১৪ বৎসরের কন্যার বিবাহ হওয়! চাই। ইহ! অপেক্ষা 
অল্লবয়স্কার বিবাহ হয় না, কিন্তু ১৫।১৬*বৎসরের বেশী বয়স্ক 
কোন কন্ঠ অবিবাহিত1 থাকে না। বরপক্ষ ও কন্তাপক্ষ 
হইতে সম্বন্ধ স্থির করিবার দিন, বরকর্ত| নিজ আত্মীয় কুটুম্ব 
লইয়া কন্তাকর্তীর বাটীতে উপস্থিত হয়। ইহারা কন্ঠার 
মূল্য স্বরূপ চাউল, মদ্য ও ১০।১২ট1 গরু বা ভেড়া লইন! 
আসে। কন্তাপক্ষের পুরোহিত নিজ ষজমানের বাটার বারে 
ঈাড়াইয়। ইহাদ্দিগকে অজ্যর্থন! করে। তৎপরে পুরোহিত 
বরকর্তার প্রদত্ত মদ্য পান করিয়।, বিবাহ-দেবতাঁকে ( প্রজা- 
পতি?) মদ্যাদি উৎসর্গ করিয় দিয়! থাকে | পরে ইহার। উভয় 
বৈধাহিকে পরম্পর হাত ধরাধরি করিয়া বিবাহের সম্বন্ধ স্থির 
করে। তৎপরে রাত্রে সকলে কন্ঠাকর্তার গৃহেই আহারাদি 
করে। সার! রাত্র নৃত্য, গীত, বাদ্য ও মদ্য চলিতে পাকে। 
শেষ রাত্রে পুরোহিত বরকন্ার হস্তে হরিদ্রীক্ত হুত] বাধিয়! 
দেয় এবং যে ঘরে ধান হইতে চাউল প্রস্তত করে ( টঢেকী- 
ঘর?) সেই ঘরে উভয়কে দ্টাড় করাইয়! উভয়ের মুখে 
হরিদ্রার জল ছিটাইয়। দিতে থাকে । প্রাতঃকাঁল হইবামাত্র 
বরের খুড়া ও কন্ঠার খুড়া বরকন্যাকে স্বন্ধে লইয়া মহা'- 
সমারোহে নৃত্যগীভার্দি করিতে করিতে বরের বাঁড়ীর দ্রিকে 
যাইতে থাকে । কন্যাপক্ষীয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে যায়। পথিমধ্যে 
বরের খুড়া ও কন্যার খুড়! নিজ নিজ ভার পরিবর্তন করিয়। 
লইয়া বরের বাটা পলায়ন করে, এদিকে কন্যাপক্ষীয়ের। 
কন্তাকে ন1 দেখিয়। বরপক্ষীয়ের নিকট কন্ত! দেখাইবার জন্য 
গীড়াপীড়ি করিতে থাকে । সমস্ত আমোদ উত্নব বন্ধ 
হইয়! যায়। উভয়দলে পৃথক্‌ হইয়! পরস্পরের বির যুদ্ধার্থ 
দণ্ডায়মান হয়। যুদ্ধও হয়, হতাহতও হুইয়! থাকে, তবে 
কিয়ৎক্ষণ পরে পুরোহিতগণের মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটিয়া 
যায়। কন্তাপক্ষীয়ের ফিরিয়া আসে। যদি বরকন্যাকে 
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পথিমধ্যে কোন নদী উত্তীণ হইতে হয়, তাহ। হইলে পুরোহিত 
বনের বাড়ী গিয়া বরকন্যার গাত্রে রক্ষাবন্ধন শাস্তিপাঠ করিয়। 
জলদেবতার উপদ্রব হইতে উদ্ধার করিয়। দিয়! আসে । 

পুত্রের বিবাহ দ্বার পর বতদ্দিন পুত্র স্ত্রীনহবাসের 
উপযুক্ত ন। হয়, ততদ্দিন বরকর্তার। পুজবধুকে ন্বগৃহে সমস্ত 
কাজকর্ধের ভার দিয়! দাসীর ন্যায় খা্টাইয়। লন, পরে পুত্র 
বয়ংপ্রাপ্ত হইলে পুত্র ও পুক্রবধূ সংসারের মধ্যে পূর্ণক্ষমতা 
পাইয়া থাকে । 

ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের! বিশেষ একটু সম্মান পাইয় 
থাকে । যতদ্দিন স্বামী ছোট থাকে, ততদিন ইহার] স্বামীর 
উপর বেশ প্রভূত্ব করে। বিবাহকালে বরকর্তী যে সকল 
দ্রব্য বধূর মুল্যম্বরূপ কন্যাকর্তাকে দিয় থাকেন, সেইগুলি 


যখন হউক ফিরইয়। দিলেই, ইহাদের বিবাহণবন্ধন ছিন্ন 


হইয়। যায়, স্ত্রী পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়। যায়। 
যি স্ত্রী গর্ভবতীও থাকে, তাহ! হইলেও কোন আপত্তি হয় 
না। এইরূপ একবার বিবাহ-বন্ধন কাটিয়। গেলে, সে স্ত্রীতে 
স্বামীর আর কোন স্বত্ব থাকেনা, কিন্ত সেম্ত্রীও আর দ্বিতীয়- 
বার বিবাহ করিতে পায় না। শ্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ 
করে। ব্যভিচার দোষ ঘটিলেই, প্রায় এইরূপে বিবাহ-বন্ধন 
কাটিয়।! দেওয়! হয়, নতুবা! অন্য কোন কারণে হয় না। এক 
পত্বীসত্বে দ্বিতীয় পত্রী গ্রহণ করিতে কেহ পারে ন1। 

বেশ রাখিবার প্রথ। ইহাদের মধ্যে নিন্দার নহে। যাহার 
সী আছে, সে বেশ্ত। রাখিতে পায় না, তবে স্ত্রীর অনুমতি 
লইয়! পারে। এরূপ স্থলে বেষ্তাপুভ্রেরাও ওরস-পিতার 
বিষয়ের সমান ভাগ পাইয়। থাকে । বেশ্ত। রাখিবার প্রথা 
নিন্দিত না হইলেও ইহাদের মধ্যে বেশ্তার সংখ্য৷ বড় বেশী 
নহে বা ব্যভিচার ও বলাত্কারের কথাও শুনিতে পাওয়! 
যায় না। এদোষ কচিৎ কথন ছুট! একটা দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

পতি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রীরা বড় ভক্তির সহিত সেবা 
করিয়! থাকে । থাইবার সময় স্ত্রী স্বামীর নিকট বগিয়! 
খাওয়ায়, গৃঙ্কর্্ম সমস্তই নিজ হাতে করিয়া থাকে। বখন 
ক্ষেত্রের কর্মে স্বামীকে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতে দেখে, 
তখন হঞ্ধপোষ্য সন্তানকে উপেক্ষা করিয়। স্বামীর সহিত 
ক্ষেত্রে গিয়া সাহাযা করিতে থাকে । এ সময় ইহারা কোমরে 
কাপড় দিয়া সম্তানকে বাধিয়! লইয়| যায়। 

কেহ কেহ বলেন যে, অবিবাহিতাবস্থাতে যদি কোন 
রসণী পুভ্রব্তী হয়, তাহ! হইলেও তাহার বিবাহ হইয়া! থাকে 
এবং সে নিন্দিত হয় না) তবে এরপ কন্তাকে বিবাহ করিতে 


[ ৯২ ] 


কন্ধজাতি 


কেহ সহজে স্বীকৃত হয় না। কন্ধকন্যার। যখন ইচ্ছা করে, 
তখনই ম্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়। পিতৃগৃছে ফিরিয়া! আসিতে 
পারে, আর আসিলেই তাহার পিতাকে বিবাহকালীন প্রাপ্ত 
দ্রব্যদি ফিরাইয়! দিতে হয় বলিয়া, কদ্ধের! কন্তাসস্তানকে 
বড়ই স্বণা করে। ইহারাও স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করে না, 
বলে যে,ৎযে নিতান্ত শিশু সেও কুঠারের আধাত খাইলেও 
কণধন গোপনীয় কথ! প্রকাশ করে না, কিন্তু স্ত্রীলোক 
সহন্র বুদ্ধিমতী হইলেও সামান্ত প্রলোভনে পড়িয়াই অতি 
গোপনীয় কথাও প্রকাশ করিয়া ফেলে। 

কন্ধজাতির মধ্যে কোন সামান্ত লোকের মৃত্যু হইলে, 
ইহার! যতশী্র পারে. দেহট। পুড়াইয়! ফেলে এবং দশম দিবসে 
গ্রামের সকলকে ভোজ দিয় থাকে । সব্দার ব মগুল গ্রভৃতি 
লোকের মৃত্যু হইলে, ইহারা ঢাক ঢোল বাজাইয়া মৃতের 
অধীনস্থ সমস্ত গ্রামে তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে এবং 


 অষ্ঠান্ত গ্রামের মণ্ডল এবং জাতির সর্দারদিগকে আহ্বান 


করিয়! সকলে মিলিয়! শব শ্মশানে লইয় যায়। খুব উচ্চ করিয়। 
চিতা সাজাইয়! তাহার মধ্যস্থলে ধবজা ও জাতিগত নিশান 
রোপণ করিয়! শব তুলিয়া দেয়। 'ততৎপরে মৃতের পুত্র শবের 
দিকে পশ্চাৎ করিয়! চিতায় অগ্নি প্রদান করে। এই সময় 
মৃতের যাবতীয় বস্ত্রাদি, তৈজস ও শস্ত্রাদি মানয়ন করিয়া, 
একট! চাউলের থলির উপর সাজাইয়া চিতার নিকট রাখিয়া 
দেয়। তৎপরে যত্তক্ষণ নিশানটি পর্য্যন্ত ভন্মীভূত ন! হয়, তত-, 
ক্ষণ মৃতের আত্মীয়ের! চিতার চতুর্দিকে নৃত্য করিতে থাকে। 
তৎপরে মুতের অধীনস্ত প্রধানের! মুতের সেই সকল সম্পস্তি 
আপনাদের মধ্যে মান্যের চিহ্ন বলিয়া ভাগ করিয়া লয় এবং 
৯ দিন পর্য্যন্ত মধ্যে মধো আসিয়া মুতের বংশের সহিত 
মিলিয়! চিতাভশ্মের চতুর্দিকে নাচিতে ও শোকসঙ্গীত গান 


করিতে থাকে। 


দশম দিনে মৃতের অধীনস্থ সমগ্রজাতি ও গ্রামের 
প্রধানেরা একত্রিত হয় এবং আপনাদের মধ্যে আর একজন 
সর্দার বাগ্রধান মনোনীত করে। মুতের জোষ্ঠ পুক্রই প্রায় 
মনোনীত হুইয়া থাকে । 

কন্ধজাতির দুইটি প্রধান গুণ আছে--বিশ্বস্তত1 ও সাহস। 
আতিথেয়তা এই জাতির মধ্যে এতদুর প্রবল যে, তাহা 
অনুমান করিয়! সহজে বুঝ! যায় না। ইহার! বলে--ধন মান 
জন দিয়াও অতিথিসেবা করিবে । সন্তান অপেক্ষাও অতিথি 
যত্বের বস্ত। অতিথির বিপদ্‌ ঘটিলে নিজে প্রাণ দিয়াও তাহ! 
দুর করিবে । কোন গ্রামে যদি কোন বিদেশী পথিক 
উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে গ্রামের প্রত্যেক বাটার কর্তার! 


কন্ধজাতি 


তাহাকে ভোজন করাইবার জন্ত আহ্বান করিয়। থাকে। 
যাহার ঘরে অতিথি আসে, তাহার আরু আনন্দের সীম! 
থাকে না। অতিথির যতদিন ইচ্ছা! ততদিন থাকিতে পায়। 
কেহ অতিথিকে প্যাও” বলিতে পারে নাঁ। যুদ্ধ হইতে 
পলাইয়। আসিয়! যদি কেহ আশ্রয় চায় বা অত্যন্ত অপরাধে 
প্রাণদণ্ডের আ্মপরাধীও যদি আনিয়া আশ্রয় চ4য়, তাহ! 
হইলেও ইহার! আশ্রয় দিয়! থাকে । কাহারও পিতাকে কি 
কোন আত্মীয়কে বা সন্তানকে হত্যা করিয়া যদি হষ্ঠ্যাকারী 
আসিয়। যাহার আত্মীয় বাযাহার পিত1, বা যাহার সম্তানকে 
হত্যা করিয়াছে, তাহারই নিকট আশ্রয় চায়, সেও নিরাপদে 
আশ্রয় পাইয়। থাকে । কোন কোন জাতির মধ্যে হৃঙ্লোকেরা 
এইরূপে নিজ ছুক্ষার্ষ্যের ফল হুইতে পরিজ্রাণ পাইতে চেষ্ট! 
করে বলিয়া, তাহার! নিয়ম করিয়া! লইয়াছে যে, যদ্দি কোন 
হত্যাকারী আসিয়া এইরূপে আশ্রয় লয়, তাহা হইঞ্সে সেই 
গৃহস্থ তাহাকে আশ্রয় দিয়। নিজে সপরিবারে বাটা ত্যাগ 
করিয়া চলিয়! যায়; কিন্তু তাহাকে কোনরূপ খাদ্যা্ি প্রেরণ 
আততায়ী যতক্ষণ বাড়ীর মধ্যে থাকে, ততক্ষণ 
কেহ কিছু বলে না, কিন্তু" অনাহারে পীড়িত হুইয়৷ বাটার 
বাহির হইলেই সেই গৃহস্থ তাহাকে বিনাশ করিয়৷ প্রতিশোধ 
লয়। ছুএকস্থলে ইহা নিয়ম হইয়। গেলেও, কদ্ধের! এ প্রথাকে 
এন স্বণা করে যে, এ নিয়মানুদারে কার্ধ্য কচিৎ কখন ছুই 
একট! ঘটিতে দেখা! যায়। যদি কেহ পুক্রশোকেও উন্মত্ত 
হ্ইয়| এই নিয়মান্ুনারে কার্ধ্য কবে, তাহ হইলেও সে 
স্বজাতি মধ্যে ঘ্বণিত হইয়া! থাকে । এই আতিথেয়তা! লইয়া 
সময়ে সময়ে ইহার্দের মধ্যে পূর্বে যুদ্ধ বাধিত। একবার এই 
সুত্রে এক জাতির সহিত আর এক জাতির যুদ্ধ বাধে। 
যেদল হায় যায়, তাহার সকলেই গ্রামত্যাগ করিয়। 
পার্্বর্তী গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইল। সে গ্রামের অধিবালীর৷ 
অঠিথিদিগকে একবৎসর আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিল। যে 
ভাতি জয়লাভ করিয়াছিল, তাহার! আসিয়৷ শক্রকে আশ্রয় 
দিয়াছে বলিয়। এই জাতির সহিত যুদ্ধ করিল। ইহার! 
তবুপ্ত আশ্রিতকে ত্যাগ করিল না। অবশেষে এক বৎসর 
গেলে, জেতৃজাতি শত্রুপক্ষের প্রতি দয়াপরবশ হুঁইয়! 
তাহাদের গ্রাম ছাড়িয়। দ্িল। স্বগ্রামে ফিরিয়। আদিয়। 
বিজিত জাতি পেতৃজাতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা! করিল। 
অমনি আর কি শক্রতা থাকিতে পারে? দেবভাবপুর্ণহৃদয় 
কন্ধলাতি সমগ্ত শক্রত। ভুলিয়। গিয়! বিজিতের অমাজমী 
যাহ! কিছু অধিকার করিয়াছিল, সমন্তই ফিরাইয়। দিল 
এবং চাষবান করিবার জন্ত আপনাদের শন্ক হইতে বীজ 


করে না। 


[ ৯৩ ] 


কন্ধজাতি 


প্রদান করিল। এ মহানুতব জাতির পদরেধুর যোগ্য কোন 
সভ্য কি সত্যতম জাতিও হইতে পারেন কি ? 

ইহার! বিশ্বস্ততার জন্যই আজ স্বাধীনত! হারাইয়াছে। 
১৮৩৫ সালে যথন গুমসররাজ ইংরাজের বিদর্রোহাচরণ 
করিয়া ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তথন যে বংশ 
তাহাতক আশ্রয় দিপ্লাছিল, তাহাদেরই হস্তে নিজ স্ত্রীপুক্র 


এ কন্া। সমর্পণ করিয়! মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইংরাজ গুমসর- 


৪ 


রাজের পুক্রকন্তা পাইবার জন্য কন্ধজাতির অনুসরণ করিলে, 
প্রথমতঃ তাহার! বুঝিতে ন৷ পারিয়! ইংরাজকে দেশে প্রবেশ 
করিতে দেয়। পরে যখন ইংরাজসেনার অভিপ্রায় বুঝিল, 
তখন আশ্রিতের রক্ষার জন্য আপনাদের বিপদ তুচ্ছ করিয়া, 
গুমসররাজের পরিবারবর্কে লইয়া পর্বতে পর্বতে 
জরমণ করিতে লাগিল; সময়ে সময়ে যুদ্ধে অসংখ্য মরিতে 
লাগিল, তথাপি আশিতকে শক্রগন্তে দিয় “অবিশ্বানী” 
বলিয়! গণ্য হইতে পারিল না। শেষে ইহাদের প্রান্তবাসী 
কোন কুলাঙ্গার হিন্দ্-সর্দারের বিশ্বানঘাতকতাঁয় ইংরাঙ্গ 
হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল । হিন্দু সর্দার ইংরাঙ্গের 
শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সভ্য হইয়াছিলেন কিনা, সেই 
জন্য অসভ্য কন্ধের শরণাগত*পালন ধর্মটটি ভাল লাগিল না! । 
তিনি রাজভক্তি দেখাইয়া “সভ্য* বলিয়া পরিচয় দিলেন। 

কৃষিকারধ্য এবং যুদ্ধই ইহাদের মধ্ো সম্মানের কার্য । 
যাহার” কৃষিকার্য্য বা যুদ্ধাদি করে না, তাহাদিগকে 
ইহার! ঘ্বণ। করিয়া থাকে । প্রত্যেকের নিজের চাষবাসের 
জন্য এক একটু জমী আছে, সেই জমী লইয়াই ইহার! 
সাআাজ্য-স্থখ উপভোগ করিয়া থাকে। সেই জমীটুকু 
রক্ষ। করিয়! কাটাইতে পারিলে, ইহার! যতট। সস্তোষ লাভ 
করে ততট! সন্তোষ বোধ হয়, একজন বিশ্তীণ পাত্রাজোের 
সমরাটও পান কি না সন্দেহ। প্রত্যেক কন্ধগ্রামে কতকগুপি 
নীচশ্রেণীর লোক থাকে, তাহারা অপরের দাসত্ব করিয়। 
জীবিক! নির্বাহ করে। * 

এততিন্ন প্রত্যেক কন্ধগ্রামে কতকগুলি বংশানুক্রমিক 
তাতি (পান বা পানওয়1), কর্মকার (তোহার ), কুস্তকার 
(কুস্তার) গোয়াল (গোয়ার) ও শোৌগ্ডিক (শুঁড়ি) 
থাকে । ইহার গ্রামের মধ্যে স্থান, পায় না, গ্রামের 
প্রাস্তদেশে অথবা গ্রামের একপধারে এক এক স্থানে এক 
একটা পল্লী বাধিয় বাস করিতে থাকে । ইহাদের, অন্ন 
কন্ধের। খায় নাব। নিতান্ত হুরবস্থায় না পড়িলে ইহাদের 
ব্যবসায় পর্য্যন্ত অবলম্বন করেনা । এই সকল নিম়শ্রেণীর 
জাতি মধ্যে পানওয়ার বেশী কাজে লাগে। ইহারা গ্রামের 
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পঞ্চারত বাসবার সময় বা যুদ্ধের সময় দূতের কার্য করে, 
উৎসবাদিতে বাদাবাজন। সরবরাহ করিয়। থাকে, গ্রামের 
লোকের জনা বস্ত্র বরন করে এবং আরও অনেক কার্য করে। 
পুর্বের্ব যখন ইহাদের মধ্যে নরবলি-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন 
এই পানওয়। জাতির মধ্যে এক এক বংশ বংশান্ুক্রমে 
স্বগ্রামের জন্ত বলির পাত্র সংগ্রহ করিত । ইহার! আপনাদের 
জন্য জমী রাখিতে পায় না বা উচ্চ জাতির অবলম্বনীয় অপর 
কোন কার্যযও করিতে পায় না। এইজন্য উচ্চ শ্রেণীর 
কন্ধেরাও ইহাদিগকে একটু দয়ার সহিত ব্যবহার করে। 
কোন উৎ্সবাদি উপস্থিত হইলে সকলেই ইহাদ্দিগকে নিমন্ত্রণ 
করিয়। থাকে এবং ইহার হঠাৎ কোন একট! দোষের কার্য 
করিয়া ফেলিলে, কেহ তাহার প্রতিশোধ লইতে চীয় ন1। 
ইহাদিগকে দ্বেখিলেই বোধ হয় যে, ইহার! কন্ধজাতি হইতে 
্বতস্ত্র শ্রেনীর লোক। আজও ইহাদের উভয় জাতিতে 
কোনরূপেই বর্ণশঙ্কর-দোষ ঘটে নাই বলিয়। সেই ম্বতন্ত্রত। 
স্পই বুঝ! যায়। অনেকে অন্ুমান করেন ষে, ইহারাই এই 
সকল প্রদেশের আদিম অধিবাসী । কন্ধেরা পূর্ববকালে 
ইহাদিগকে পরাজিত করিয়! নিজেরা দেশ অধিকার করিয়। 
লইয়াছে, আর ইহারা সেই পর্ধ্যস্ত দানের ন্যায় তাহাদ্দিগের 
অধীনে কাল কাটাইয়৷ আসিতেছে । এই সকল নীচশ্রেণীর 
মধ্যে কন্ধভাষ। ও উড়িয়॥ ভাষ। উভয়ই চলিত । কারণ, ইহার! 
উন্তয় জাতির সহিতই সপ্ভাব রাখিয়া উভয়জাতিরই বশীভূত 
হইয়া! আছে। 

কন্ধেরা বালককাল হইতেই চাষবাস শিক্ষা করে আর 
বাল-নুলভ খেলা করিবার সময়ে যুদ্ধার্দি শিখিয়। থাকে । 
ফসল বুনিবার সময় আর কাটিবার সময় ইহার! অতি প্রত্যুষে 
উঠিরা খিচুড়ির স্ায়.একপ্রকার আহার প্রস্তত করিয়। খাইয়া 
নাঠে চলিয়! যায়; এই খিচুড়িতে দাইল, চাউল এবং ছাগল 
বা শৃকরের মাংন থাকে । ক্ষেত্রের নীহার শুঁকাইতে ন। গুকা- 
ইত ইহার। গিয়। লাঙ্গল দিতে আরস্ত করে এবং অবিশ্রামে 
বেলা তিনট। পর্য্যন্ত এই কার্ধ্য করিতে থাকে । যখন বন 
জঙ্গল কাটিয়া! নূতন ক্ষেত্র প্রস্তত করে, তখন দ্বিগ্রহরে 
কতকট। বিশ্রাম লগ্ন আর সেই অবকাঁশে আহার করে। 
আন্ত সময়ে ইহার! তিনট। পর্য্যন্ত খাটিয়া, নিকটবর্তী কোন 
নর্দীতে ম্লান করিয়! বাটা ফিরিয়া আনিয়া! আহার করে। 
এই সময়ে ইহাদের একট! ঝোল হইয়া! থাকে, তাহাতে 
দোক্তার রস দেয়। 

শ্রামপত্তনের জন্ত জমী নির্ণয়ে ইহারা বড়ই যত্ন লয়। 
প্রায়ই পাহাড়ের কোলে বা বহু বৃক্ষলতাকীর্ণ স্থানে উচ্চ 


[ ৯৪ ] 
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ভূমিতে গ্রাম বলাইর1! থাকে । প্রতি গ্রামে ছইলারি গৃহ 
নিশ্মীণ করে। 'মধ্যস্থলে গ্রাম্য পথ আকিয়। বাকিয়। চলিয়। 
যায়। এই পথের ছইদিকেই কাষ্ট নির্টিত দৃঢ় কপাট দিয়া 
বন্ধ কর! থাকে । প্রায় সকল গ্রামের মধ্যস্থলেই প্রধানের 
আবালবাটা নির্মিত হয়। গ্রীমপত্তনের সময় ইহার! গ্রামের 
মধ্যস্থটল একটি কার্পাসবৃক্ষ রোপণ ,করিক। গ্রামের 


, অধিষ্ঠাত্রীদেবতার নামে উৎসর্গ করে । এই বৃক্ষের নিয়েই 


প্রধানের আবাদবাটী বীধা হয়। বৃক্ষটি ইহাদের নিকট 
দেবতুল্য পুজিত হইয়া থাকে। নিম্মগ্রেনীর লোকের। 
পূর্বোক্ত পথের মুখ ছুইটির নিকট বাস করে। 

ভ্রিশবৎসর পুর্বে কন্ধজাতীয় কোন লোক মুদ্রা-ব্যনহার 
জানিত ন!। ব্যবসায় বাণিজ্য ও ইহাদের মধ্যে বড় কিছু ছিল 
ন।। মুদ্রাব্যবহারের সর্বপ্রথম পন্থ!। কড়ির ব্যবহারও ইহার! 
জাঙিত না। ইহাদের ক্রয়বিক্রয়ের কার্ধ্য বিনিময়ে সম্পন্ন 
হইত। মেষ বা গক্ষ দিয়াই অধিক পরিমাণ মূল্যের আদান 
প্রদান হইত । অন্ঠান্ত স্থলে চাউল, দাইল ইত্যাদির বিনি- 
ময়ে মূল্যাদি লওয়! দেওয়া হইত) এরূপ বিনিময়ের 
হিসাবাঁদি বড়ই জটিল। 

যুদ্ধে ইহাদের সাহস অপরিমীম। যুদ্ধস্থলে ইহারা স্ব 
স্ব সর্দারের নিকট যেরূপ বাধ্য হইয়া থাকে, তাহাতে তাহা- 
দের বিশ্বস্ততার চুড়াস্ত পরিচয় পাওয়। যাঁয়। 

কদ্ধের! উচ্চতায় হিন্দুদিগের মত। ইহাদের সুগঠিত 
শরীর, দৃঢ় মাংসপেশী, দ্রুতপাদক্ষেপ, বিস্তু ত ললাট, ূর্ণায়ত 
ওষ্টাধর দেখিলে ইহার্দিগর্রে বেশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, বলিষ্ঠ ও বুদ্ধি- 
মান বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের কথাও বেশ মিষ্ট ও 
সরস, সুতরাং ইহাদের সঙ্গে মিশিলে বেশ আমোদ পাওয়া 
যায়। যুদ্ধে ইহারা বড়ই ভয়ানক হইয়া উঠে। ইহাদের 
যুদ্ধের বা উৎসবের বেশভৃষ! একই প্রকার। লম্বা চুলগুলি 
জড়াইয়া! মাথার দক্ষিণ পার্খে খোপার মত ঝুটি বাধে এবং 
তাহার উপর পক্ষীর পালকের মুকুট পরিধান করে। যুদ্ধের 
পূর্বে সর্দারের! কয়েকজন ভ্রুতগামী পানওয়ার হস্তে 
তীর দিয়। এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে সংবাদ দিবার জন্য 
পাঠাইয়া দেয়। দৃতের হন্ডে তীর দেখিলে ইহারা যুদ্ধের 
সংবাদ বলিয়! অনায়াসে বুঝিতে পারে । যুদ্ধে প্রবৃত্ব হই- 
বার পুর্বে উভয়দলে জয়লাভাশায় পৃর্থীদেবতার নিকট এক 
একটি নরবলি মানসিক করে। এনতিক্ন ইহাদের যুদ্ধেরও 
একটিও দেবতা আছে, তাহার নিকটেও মানিক করে 
যে,প্যুদ্ধে জয় হইলে তৎক্ষণাৎ এই বুদ্ধস্থলেই তোমার নামে 
ছাগল আর পক্ষী বলি দিৰ।” ইহার! উভয় দলে যুদ্ধ আরস্ত 
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করিয়। যতক্ষণ কোন এক দল সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত না হয়, 
ততক্ষণ যুদ্ধ ত্যাগ করে না। দিনের পুরদিন ইহারা নূতন 
করিয়। যুদ্ধ আরস্ভ করে, শেষ ন! হইলে পরদিনের” অপেক্ষা 
করিয়| মহা। উৎকষ্ঠায় রাত্রি যাপন করে। প্রথম দিন যুদ্ধ আরস্ত 
হইয়! যদি শেষ ন! হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়দিন যুদ্ধারস্ের 
পূর্বে ইহার! যুদ্ধক্ষেত্রে একখানি রস্তমাখ। কাপড় পাতিয়! 
দিয়া উভয়দলের যোদ্ধাগণকে উত্তেজিত করে। ছুইদ্‌লের 
পশ্চাতে উভয় পক্ষীয় বৃদ্ধের এবং স্ত্রীকন্তার৷ অস্ত্র শন্ত্র ও 
খাদ্যাদি লইয়! প্রস্তত হইয়! থাকে। যৃদ্ধকালে অন্ত্রাদি ভগ্ন 
বৰ! অনাটন হইলে, কি যোদ্ধাগণের তৃষ্চার্দি পাইলে, ইহারা 
তৎক্ষণাৎ তাহ! যোগাইয়! দেয়। যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রথমে 
হত হয়, উভয় পক্ষীয় বীরেরাই আগ্রহ হকারে আপন আপন 
যুদ্ধকুঠার তাহার রক্তে ডুবাইয়া লয়, আর যে ব্যক্তি তাহাকে 
বধ করে, সে হতযোদ্ধার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়! লইয়ঃ'অতিশীঘ্র 
'্যদলের পশ্চাতে আসিয়। পুরোহিতের নিকট প্রদান করে । 
পুরোহিতের! এই হস্তকে যুদ্ধ'দেবতার অতি প্রিযবস্ত বলিয়! 
বর্ণন। করিয়। থাকে । শুদ্ধ প্রথম হত যোদ্ধার হন্তই নহে, 
যখন যে কেহ পড়িবে, তখন তাহারই দক্ষিণ হস্ত হস্ত! 
কর্তৃক শ্বদলের পুরোহিতকে প্রদত্ত হইবে । এইরূপে যত- 
দিন যুদ্ধ চলে, তাহার প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে প্রত্যেকদলের 
পশ্চাতে হতবীরের দক্ষিণ হস্তের রাশী হইয়া উঠে। ইহাদের 
, যুদ্ধাপ্ত্রের মধ্যে একপ্রকার বক্রাগ্র তরবারী, তীরধনু, 

দোহাতিয়া-কুঠার আর পাথর ছুঁড়িবার গুকুল-ধন্থুক 
ব্যবহৃত হয়। কন্ধেরা কে3নরূপ ঢাল লইয়৷ যুদ্ধ করাকে 
স্বণা করে। কুঠারের বাটে ইহার! ঢালের কার্ধ্য নির্বাহ 
করে। ধনু হইতে তীর নিক্ষিপ্ত হইলে যদি সেই তীর 
ভূমিম্পর্শ করিয়া! আবার উর্ধমুখে উঠিয়া দৃষ্ধি-রেখার নিম্ন 


দিয়! লক্ষ্য বেধ করে, তাহ! হইলে সেইরূপ লক্ষ্য ভেদকেছ 


ইহার! শ্রেষ্ঠ-শিক্ষা বলিয়। প্রশংসা করে। যুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়। কখন কোন কন্ধবীর নিজ কৌশল বা বলের 
প্রশংসা! করে না বা গুনে না। সকলেই যৃদ্ধদেবতার কৃপায় 
জয় হইয়াছে, ইহাই দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া থাকে । 
সভ্যজাতির লোভজনক এতগুলি সদ্গুণ কন্ধুদিগের 
আছে বটে, কিন্ত তাহাদের পানদোষ বড়ই প্রবল। মহয়া- 
! ফুলের মদ তাহাদের প্রতি উৎসবে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত 
হয়। মদ ভিন্ন গ্রামের কোন উৎসব, ব্যক্তিগত কোন 
স্কার সম্পূর্ণ ছয় না বলিয়। ইহাদের বিশ্বাস আছে। ইহা- 
দের স্ত্রীলোকের! মদ ব্যবহার করে না, কেবল কোন 
কোঁন উৎসবে অন্থরোধবশতঃ জিহ্বাদ্ার| ম্পর্শ করিয়া 
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দেয় মাত্র। স্ত্ীলোকে মদ্যপান করিলে সমাজে নিঙ্গমীয়। 
হইয়া থাঁকে। যখন মহ্ুয্নাফুল ফুটিতে থাকে, তখন 


কন্ধদিগের বড়ই হুর্দশ! হয়, নূতন মধুর নূতন মদ থাইয়া 
ঘাটে, মাঠে, পথে, দলে দলে পুরুষের অচেতন হুইয়। পড়িয়! 
থাকে, আর স্ত্রীলোকের! গৃহসংসারের কার্য) সারিয়া ইহাদের 
শুশ্রুষ। করিতে থাক । 

দোষগুণ লইয়! কন্ধদিগের চরিত্র মোটের উপর এইরূপ 
দাড়াইতেছে )--একদিকে ইহাদের প্রীকাস্তিকী স্বাধীনতা- 
প্রিয়তা, সর্দারগণের বাধ্যত1, অটল-প্রতিজ্ঞা, সাহন, আতি- 
থেয়তা, অকৃত্রিম বদ্ধুতা এবং পরিশ্রমশীলতা। অপরদিকে এক- 
মাত্র পানদোষ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণত! দেখিলে মুগ্ধ 
হইতে হয়'। ছু একটি ক্ষুদ্র বিভাগ ব্যতীত আর কোথাও 
চৌর্যয বা দন্যত বলিয়া একট। অপরাধ নাই, আর 


কচিৎ কখনও কাহারও নামে ব্যভিচারের অভিযোগ ব্যতীত 


নমস্ত কন্ধসাতির মধ্যে আর কোনরূপ পাপ আছে কিন! 
সন্দেহ। 
কদ্ধদিগের ধর্ম ও দেবতা |--কন্ধদিগের ধর্মকর্ম যাহ! 
কিছু আছে, তাহার মধো বলিই প্রধান। ইহাদের দেবতার 
ংখ্যাও অনেক এবং জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, পাতালে সকল 
স্থানেই ইহাদের দেবত! আছে । সকল দেবতারই নিকট জীব- 
বলি হইয়। থাকে । এই সকল দেবতাদের মধ্যে ৩টী শ্রেণী 
আছে। প্রথমশ্রেণীর দেবত1 ১৪টী-- (১) বেরা পে্থ-_পৃথী- 
দেবতা, (২) লোহা! পেছ্ছ--লৌহদেবতা বা যুদ্ধদ্েবতা, (৩) 
নাদ্জু পেনু__গ্রামাধিষ্ঠাতা, (৪) বেয়েল! পেছু__স্্ধ্য এবং 
দান্জু পেনু-__চন্ত্র, (৫) সানো পেনু-সীমা-দেবত1, (৬) 
জুগ। পেম্থ--বসম্তরোগের দেবত1] (শীতলা?), (৭) 
সোকু পেছ-_পর্বত-দেবতা, (৮) .জোরি গেঙ্গ--নদী-দেবতা, 
(৯) গাস্স। পেছ-_-বন-দেবতা, (১০) মুণ্ড। পেনু-_ পুক্ষরণী- 
দেবতা, (১১) সুগড বা সিদরোভু পেন্ু-_নির্ঝর-দেবতা, (১২) 
পিদ্জু পেছু --বৃষ্টি-দেবতা, (১০) পিলামু পেহ্ছ_শীকার- 
দেবতা ও (১৪) গারী পেছু--জন্মদেবতা। এই সকল দেব- 
তাই কন্ধগণের ভাগ্যবিধাত।। ইহার মধ্যেও আবার বের! 
পেনু, লোহ। পেনু ও নাদ্জু পেনু সর্বাপেক্ষ1 প্রধান। ইহা- 
দের পরই সুর্য, চক্র, এবং সীয়া, নদী, বন, পুক্ষরণী, 
নির্বর ও বৃষ্টিদেবতা গণনীয় । তৎপরে শীকার-দেবতা, বসস্ত 
রোগের দেবতা এবং জন্ম-দেবতা পুঁজিত হন। দ্বিতীয় 
শ্রেমীর দেবতা ১১টী--(১) পিতাবল্দী--আদিপিতৃদেব, 
(২) বানারি গেছু, (৩) বাহমন পেনু, (ব্রাহ্মণ ?) (৪) 
বাহ্মুণ্তী পেনু, (৫) ডুক্গরি পেন, (৬) দিঙ্গা গেছ, 
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(৭) দমোসিংহীয়ানী, (৮) পতারঘর, (৯) পিঞ্জাই, 
(১*) কন্কালী ও (১১) বলিল্পা সিলেনা। ইহার 
মধ্যে “্পিতাবল্দীর* একপ্রকার প্রতিমা করিয়া রাখে। 
হিন্দুরা যেমন বিন, বট বা অশ্বখ বৃক্ষের নিম্নে একখণ্ড 
প্রস্তরে সিন্দুর চন্দনাদি মাখাইয়া শিব, যঠী, ধর্ম 
প্রভৃতির প্রতিম। কল্পন!। করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহারাও 
বনমধ্যে একট! বুহত্বৃক্ষের নিম্মে একখান! গ্রস্তরে হরিদ্তরা 
মাথাইয়।! রাখিয়া! আদ্দিপিভৃদেবের প্রেতিমা-কল্পনা করিয়। 
থাকে। ৰনবাসী লোকের! বলে যে, যে স্থানে এই প্রতিম! 
স্থাপিত হয়, সেইখানে পুর্বে উক্ত দেবতা! সময়ে সময়ে 
আবিভূত ও ভূমধ্যে অন্তহিত হইতেন। বান্দরী পেশ্ুরও 
প্রতিমা আছে, কিন্তু তাহ! যে কিসে প্রস্তত; তাহা কেহ 
আজিও নির্ণয় ,করিতে পারে নাই-_ইহা কাষ্ঠ, প্রস্তর 
বা লৌহাদি কোন ধাতুই নছে। ডুঙ্গরি পেনুর পূজ1 বসরে 
একবার মাত্র হইয়া থাকে। প্রত্যেক বংশের লোকে 
বৎসরে একবার একত্রিত হইয়া, একট উচ্চ পৰ্ধতে উঠিয়া, 
এই দেবতার উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করিয়। প্রার্থনা করে 
যে, প্পিতৃপুরুষেরা যে ভাবে জীবন কাটাইয়৷ গিয়াছেন, 
আমরা যেন তোমার গ্রসাদে, সেইরূপ কাটাইয়! যাইতে 
পারি, আর আমরা যেমন কাটাইয়া যাইব, সেইরূপে যেন 
আমাদের পন্তানেরাও কাটাইতে পারে।” সিঙ্গা পেস্ছ-- 
ংহার দেবতণ, ব্যাপ্ই ইহার মুর্তি এবং পৃথিবী মধ্যে এই 
দেবতাই লৌহরপে অবস্থিতি করে। কন্ধের! যুদ্ধে লৌহ 
অস্থ ব্যবহার করে, ব্যাত্বের মুখেও অনেকে বিনষ্ট হয় 
বলিয়া, বোধ হয়, এই ছুইটাকে সংহার-দেবতার মুর্তি বলিয়! 
স্থির করিয়াছে । এই দেবতারও প্রতিমূর্তি আছে। কন্ধ- 
দিগের বিশ্বাস যে, যে বৃক্ষের নিম্নে এই দেবত! প্রতিষ্ঠিত 
হয়, সেই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার অতি অল্পদিন পরেই মরিয়া যায়, 
এবং যে পুরোহিত এই দেবতার পুজার জন্য নিয়মিতরূপে 
পূজক নিযুক্ত হন, তিনি কর্মে নিযুক্ত হওয়ার পর আর 
বাচিবার আশ করিতে পারেন না। এইজন্ত কেহই ৪ বৎসর 
ইহার পুজায় অগ্রসর হয়না । এই দেবতার সহিত সাদৃশ্য 
দেখিয়। অনেক কন্ধ হিন্দুদের কালীদেবীর পুজ। আরম্ত 
করিয়াছে। কদ্ধের জাতীয়-দেবতার। জাতীয়-পুরোছিতের 
হন্তে পূজিত হইয়! থাকে এবং কালীপুজার জন্ত ব্রাহ্মণ 
পুরোহিত আছে। কন্ধগণের জাতীয় দেবতারা অধিকাংশই 
পৃথিবীতে বা পাতালে বাদ করে বলিয়া কন্ধপুরোহি- 
তেরা সময়ে সময়ে ভূমিতে “ফাটা” দেখিলেই যজমানদগকে 
ডাকির| দেখাইয়া বলে যে, এ ফাটার ভিতর দিয়! দেব- 
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তার আবির্ভাব ও তিরোভাব হুইয়াছে। একমাত্র বের! 
পেনু বা পৃথিবী-পৃজার দিনই সমগ্র কন্ধঞাতি একত্রিত 
হুইয়া' থাকে এবং ইহার পূজায় বলি দিতেই হইবে। কন্ধ- 
জাতির মধ্যে ইনিই প্রধান দেবতা, স্বভাবের উৎপািনী 
শক্তি) সর্বমঙ্গলালয়, ও সমন্ত ভুবনের স্রষ্টা । ইহার এক 
স্ত্রী আছে, তাহার নাম তার! দেবী । বের! পেনু নিরীহ 
দেবতা, কখন কাহারও কোনরূপ অপকার করেন না, 
কিন্ত তারাদেবী গ্রিক তাহার বিপরীত। কদ্ধের বলে এই 
তারাদেবীর জন্তই মনুষ্য সমাজে যাবতীয় দোষ বা পাপ 
প্রবেশ করিয়াছে। 

ইহাদের মতে স্থ্টির আরম্ভ এইরূপ ;--কোন সময়ে 
বেরা পেনু দেখিলেন যে তাহার পত্বী আর তাহাতে 
সেরূপ ভক্তিমতী নাই, ছ্ছতরাং তিনিও তাহার প্রতি 
বিরক্ত হুইয়। স্থির করিলেন যে, পৃথিবীকে উত্ভিজ্ঞশালিনী 
করিয়। তাহাতে জীব স্থষ্টি করিবেন। এই জীবের। তাহাকে 
স্ষ্টিকর্ডা ও আহারদাত। বলিয়। ভক্তি করিবে, তাহ 
হইলে তিনি পত্বীর নিকট যে ভক্কিটুকু পাইতেছেন না, 
তাহাও তাহার পাওয়া হইবে। ইহার পরেই পৃথিবীতে প্রথমে 
উত্ভিদ্‌ হইল, তংপরে জীবকুলও হইল। মনুষ্যজাতি নিম্পাপ 
ও নির্খুল হইল, কাজেই ইহাদের সহিত বেরা পেনুর দেখ! 
সাক্ষাৎ ও কথোপকথন অবাধে চলিত, আহারের জন্য 
পরিশ্রম করিতে হইত না, পৃথিবী বিনা চেষ্টায় বিন! 
কৃষিকার্ষ্যে আপনা হইতেই অপর্যাপ্ত শম্ত উৎপন্ন করিতেন 
এবং সর্বত্র নিরাপদ ও শান্তি ছিল। ইহার! মে কালে উলঙ্গ 
থাকিত, কিন্তু নিজের উলঙ্নাবস্থ। বুঝিত না। শেষে 
তার! দেবী ইহাদের ম্থুথে হিংসাপরায়ণ। হইয়া) ইহাদের মনে 
পাপের সঞ্চার করাইয়া দ্রিলেন। যাহারা এই সময়েই তারা- 
দেবীর প্রলোভন হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারিয়াছিল, 
তাহার! একপ্রকার দ্বিতীয়শ্রেণীর দেবত। বলিয়! গণ্য হইল 
এবং যাহার! পাপানক্ত হইয়া! পড়িল, তাহাদের উপর কর্তৃত্ব 
করিবার ভার পাল । মানব পাপাশ্রিত হুইয়। বড়ই 
বিষম অবস্থায় পড়িল। পৃথিবী আপনা হইতে প্রচুর 
শন্ত, উৎপন্ন কর] বন্ধ করিলেন। পুর্বে মানুষের মৃত্যু 
ছিল ন!। তাহার! আকাশে পক্ষীর মত উড়িতে ও জলের 
উপর দিয়া হাটিতে পারিত। কিন্ত এক্ষণে আর সে 
ক্ষমতা! রহিল না, সকলেই মৃত্যুর বশীভূত হুইয়! পড়িল। 
এই সমস্ত ঘটন! ঘটিলে তারাদেবী ও বেরা পেনূর মধ্যে 
বিবাদ ঘটিল। সে বিবাদের বলে, মনুষ্যের মধ্যেও ছুই- 
দেবতার ছুইদল উপাসক হইল। বের! পেনুর উপাসকের। 
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পুদেন যে, 








বলে ধে, বের! পেন্ছ তারাদেবীকে উকি 
তোমার শ্বজাতীয়ের! (গ্রীলোকের। )* 
ধারণ ও প্রসব করিবে ।” তারা-উপাসকের 
“মায়াবিনী তারাকে পরান্ত করিতে পারেন, এমন ক্ষমত। 
বেরা পেস্জুর নাই। তারাদেবীকে উপাসনায় তুষ্ট করিতে 
পারিলে মন্ভয্ের ছুর্ভাগা দুর হয়, ন্থুতরাং ইনিই সর্বাগ্রে 
পুজ্য1।” 

বের! পেন্থু ও তারাদেবীর এ বিষাদ বড় বেশী দিন 
রহিল না; মিলন হইলে ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হুইল। 
ইহারাও ছয়জনে দেবত! বলিয়া গণ্য--(১) পিদ্ভু পেছু- 
বৃষ্টি বা জল-দেবত1, ইহার ক্কপায় ক্ষেত্রে বৃষ্টি হইয়! থাকে, 
বুরভি পেছু-_বসস্ত-খতু-দেবতা, ইহার ক্কপায় বৃক্ষে নূতন 
পত্র ও রস সঞ্চার হয়ঃ পিত্তবি পেন্থ--লাভ ও বৃদ্ধি-দেবত1 ; 
কলণ্ব বা! পিলামু পেনু-_-শীকার- দেবতা) লোহ? পেস্ছ-- 
লৌহ বা! যুদ্ধ-দেবতা এবং মুনি বা সান্দে পেন্ছ-_-সীম্ 
দ্েবত1। ডিঙ্গা পেন্থু নামে বেরা পেম্কুর আর একটি পুক্র 
আছেন, তিনি হিন্দুদের যমের ন্যায় মৃত ব্যক্তির পাপপুণ্যের 
বিচার করেন। - 

এতদ্বাতীত আর এক শ্রেণীর দেবতা আছে, তাহারা 
মায়ামুক্ত আদিমনগুব্য ৷ তাহার] গৃহ, বন, নদী, পর্বত, গুহ! ও 
উদ্যানাদির অধিষ্ঠাতৃরূপে পৃজা পাইয়া! থাকেন। 

বের! ও তারাদেবীর বাসস্থান দ্বর্গ। ডিঙগা সমুদ্র পারে 
একটি পর্ধতের উপরে থাকেন-- ইহাদের মতে এই পর্বত 
হইতে সুর্ষেযাদয় হয়। মরিফ্লো জীবকে এই সমুদ্র বৈতরণীর 
পার হইয়। যাইতে হয়। ইহারা এই পর্বতকে গৃপত্বলী 
বা লম্ফপর্বত বলে । অন্যান্য দেবতার! পৃথিবীতে বাস 
করেন, কিন্তু মানুষে কাহাকেও দেখিতে পায় না,--পণ্ড 
পক্ষীর] দেখিতে পায়। উৎসর্গের দ্রব্যাদি খাইয়াই ইহাদের 
দেবতাদের চলে, তবে কখম কখন নিজেরাও আহারান্বেষণে 
পৃণিবীতে আসিয়া! থাকেন। কৃষকের ক্ষেত্রে যদি রীঁড়া শিস 
বা ফুল হয়, তাহা হইলেই ইহার! সিদ্ধান্ত করিয়। লয় যে, 
কোন দেবত1 আসিয়। তাহার শন্ত লইয়! গিয়াছেন। 

ইহার! প্রতি পুজায় বলি দিয়া থাকে। যে, পুজায় 
বলির আবশ্ক হয় না, ব্যবহার বশতঃ সে সকল 
পুজাতেও শৃকরহুত্যা করে। শুকর ইহাদের নিকট বলি 
বলিয়া! গণ্য নয়? প্রত্যেক পুজোপকরণের অঙ্গ মাত্র। 

ইহার! সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলি পূৃর্থী-দেবতাকে উৎসর্গ 
করিয়। খাকে। পৃ্থী-দেবতার ছইগ্রকারে পূজা হইয়া 
থাকে। নমগ্র জাতি একত্র হইয়া একপ্রকারে পুজা করে, 
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আবার ঞ্েতাক ও নিজ নিজ স্বার্থের জন্ত পূজা দিয়া 
কাকে । বলি ব্যতীত অন্ত বলি৪ও ইহাকে দেওয়া 


“থাকে । আবাদের সময় ও ফসল কাটিবার সময়ই 
বলি পরিবার নিয়ম, এই সময়ে সামান্ত বলিই দেওয়া ভ্য়। 

পূর্বে কেবল যদ্দি মারীভয় ব1 ছূর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত 
অথর! সমগ্রজাতিরপ্প্রতিনিধিস্বরূপ প্রধানের সংসারে কোন-' 
রূপ অকন্মাৎ বিষম বিপদ্‌ ঘটিত, তাহ! হইলেই নরবলি দেওয়া 
হইত। সাধারণ লোকেও নিজ নিজ সংসারিক বিষম ছর্থটনা'র 
হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও নরবলি দিত । যখন কাহা- 
কেও ব্যাত্রে খাইত তখন তাহার পরিবারবর্গের বিশ্বাস হইত 
যে পৃর্থীদেবতার একটি নরবলি প্রয়োজন হইয়াছে। যদ্দি 
তৎক্ষণাৎ বলিপাত্র সংগৃহীত ন। হইত, তাহ! হইলে সেই 
গৃহস্থ একটি ছাগলের কাণ কাটিয়া সেই রক্ত ভূমিতে ছড়াইয়! 
গ্রতিজ্ঞ। করিত যে এক বৎসরের মধ্যে একটি নরবলি 
দিবে। কেহ কেহব! নিজ পুভ্রের কাণ কাটিয়া! সেই রক 
দিয়! গ্ররূপ প্রতিজ্ঞা করিত। যদি এক বৎসরে বলিপাত্র 
সংগৃহীত না হইত, তবে গৃহস্থ নিজের একটি পুভ্র দিয়! 
দেবখণ শোধ করিত। 

এই সমস্ত দেবতার পুজা সময়ে সময়ে বা নির্দি্উকালে 
হইয়া থাকে । যে সকল দ্রবা দেবতাদিগকে উৎসর্গ করা 


হয়, তাহার প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র স্বতম্্ মন্ত্র আছে। 


"ইহারা আত্মার অস্তিত্ব শ্বীকার করে, কিন্ত আত্মাকে 
৪টি ভাগ করিয়া! লয়, আত্মার প্রথমাংশ নিজকুত স্থুকর্শের 
জন্ত স্থথভোগ করে, দ্বিতীয়াংশ ছুঃখভোগ করে, তৃতীয়াংশ 
পুনরায় জন্মগ্রহণ করে এবং চতুর্থাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

ইহাদের প্রতি গ্রামে পুরোহিত আছে। কেবল বেরা- 
পেন বা তারাদেবীর পুজাকালেই পুরোহিতের আবশ্তক হয়। 
গৃহস্থের কোন কর্মে বা অন্তান্ঠ দেবপুজায় প্রতি গৃহস্থের 
গৃহকর্তাই পুরোহিতের কর্ম নির্বাহ করেন। পুর্বে এরূপ 
ছিল না;--কোন কোন বংশবিশেষ পুত্র পৌল্রাদিক্রমে কোন 
কোন দেবতাবিশেষের পৃজক ছিল, কিস্তু আজ কাল কেবল 
বেরা পেন্গ ও তারাদেবীর পুজ। ব্যতীত পুরোহিত নামে 
স্বতন্ত্র লোক নাই। তার ও বেরার পুজকের৷ যুদ্ধ করিতে 
পাঁয় না, সাধারণ লোকের সহিত একত্রে বা যাহার তাহার 
প্রস্তুত খাদ্যাদিও ভোজন করিতে পায় না। এই পুরোহিত 
যে কেহ হইতে পারে, কিন্তু পুরোহিত হুইবার পুর্কে,তাহাকে 
লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া! দিতে হয় যে, স্বয়ং দেবতাই 
তাহাকে ম্বপ্লে দেখ। দিয়া নিজ পুরোহিত-পদে নিযুক্ত 
করিয়াছেন। পুরোহিতগণের কোনকপ বৃত্তি নাই, কেবল 
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দক্ষিণার উপর নির্ভর করিয়! চলিতে হয়, তবে তীহাদ্বার! 
শাস্তি শ্বস্তায়ন করাইয়া, বদি কেহ পারিভোধিক ব1 পারিশ্রমিক 
স্বরূপ কিছু দেয় তবে তাহাও লইতে পারে । হিন্দুপুরোছিতের! 
ইহাদের মধ্যে ওঝার কার্ধা করে, উপদেবতার আবির্ভাবে 
তাহার! আসিয়! ঝাড়-ফুক করিতে থাকে । ইহাদের মধ্যে 
একশ্রেণীর লোক দৈবজ্ঞের কার্যযও করিয়া থাকে। 


নিষ়শ্রেণীর উড়িয়ারাই এই দৈবজ্ঞ হয়, কিন্তু কর্কপট্র ও বুম্ক1 


নামক স্থানে কন্ধদৈবজঞও দেখিতে পাওয়া যার়। উদ্্িয়। 
দৈবজ্ের (জানি বা দেশৌরী) পঞ্জি ব্যবহার করে; কিন্ত 
কন্ধদৈবজেরা শরীরগত লক্ষণালক্ষণ দেখিয়াই মানবের 
গুভাশুভ নির্দেশ করে। উড়িয়! দৈবজ্ঞেরা কোঠী প্রস্তত 
করিয়। (দয় থাকে। | 

পূর্বকালে পৃর্থীদেবতা ও যুদ্ধদেবতার নিকট নরবলি 
হইত। বের! পেম্থর উপাসকের! বেরা পেন্থুকেই পৃথী- 
দেবত1 বলে, আর তারাদেবীর উপাসকেরা প্তারাকেই* 
পৃর্থীদেবতা বলে। ফলে, পৃথিবীর উদ্দেস্টে নরবলি 
দিবার সময় উভয় দলেই একত্র হইত বটে, কিন্ত বের! 
উপানকের! মনে মনে নরবলি দেওয়ার প্রথাকে বড়ই 
গ্বণা করিত। তার! উপাসকের! বলে যে, পূর্বে পৃথিবী 
বড় কঠিন ও আবাদের অন্পযুক্ত ছিল, কোথাও উর্বরতা 
ছিল না। তার! নিজ ত্তক্তগণের দুর্দশা! দেখিয়া একট! 
ক্ষেত্রের উপর নিজ রক্ত ছড়াইয়। দেন, তাহাতেই পৃথিবীর 
উর্বরতা. জন্মে এবং সেই সমক্ন হইতেই তাহার উদ্দেশে 
ফপল আবাদের সময় ও কাটিবার সময় নরবলি দেওয়। 
চলিত হয়। কেহ কেহ বলে যে, পৃথিবীর কঠিনতা ও 
অনুর্বরত! দেখিয়া! সকলে পৃর্থীদেবতার নিকট গিয়া! কাণিয়া 
পড়িল।. তিনি তাহাদের ছুঃথে হঃখিত হইয়! বলিয়! দিলেন 
ষে, “প্রত্যেক ক্ষেত্রে মনুষ্য রক্ত ছিটাইয়া দাও।” সকলে 
ফিরিয়। আসিয়া একটি বালক বলি দিয়! সমস্ত ক্ষেত্রে 
ছড়াইয়! দিল। দেবত। পুনরার আদেশ দিলেন যে এই 
প্রথা তাহারা চিরকাল অবলম্বন করিবে। তখন হইতেই 
নরবলি চলিত হয়। 

নরবলির নাম মেরিয়া উৎসব । মেরিয়া উড়্িষ্যাভাষার 
কথ অর্থ--বলিপাত্্র। কন্ধভাষায় বলিপাত্রের নাম টোকি ব! 
কেদি। পান বা পানওয়া জাতীয় লোকেরাই এই বলির 
পাত্র সংগ্রহ করিত, অর্থ দিয়াই ক্রয় কর! নিয়ম ছিল বটে, 
কিন্ত অধিকমস্থলে চুরী করিয়াই আনিত। কখন কখন ব 
বলিপা্র ন! পাইলে, জানিয়! শুনিয়াও ইহার! নিজ সন্তানকে 
পর্য্যক্ত প্রদান করিত। 


[ ৯৮ ] 
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বলির ও জাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই নির্ব্বাচিত 
হইড়ে পারিতর্ট কিন্ত অল্বরত্কা বালকবালিকারাই বলির 
জন্য সংগৃহীত হইত। পানের! নানাস্থান হইতে বলিপান্র 
সংগ্রহ করিত, সমম্নে সময়ে একবারে কতকগুলি ধরিয়! 


আনিয়! সঞ্চয় করিয়া রাখিত। যতদিন তাহারা থাকিত, 


ততদিন গ্রামের সকলেই তাহাদের উপর সাগর ব্যবহার 
করিত, আপনার! সর্বদা যেরূপ আহারাদি করিত, তাহ! 
অপেক্ষা ভাল ভাল দ্রব্য খাইতে দিত। বালকবালিকারা 
্বচ্ছন্দে সর্বজ্ঞ বেড়াইতে পারিত, কিন্ত অল্পবয়স্ক যুবক বুবতীর! 
বাটির বাহিরে যাইতে পারিত ন1। সময়ে সময়ে ইহার! 
বলির নিমিত্ত আনীত যুবক যুবতীকে একত্র রাখিয়! সহবাস 
করিতে দিত। এই গর্ভে যে সন্তান জন্মিত, তাহারাও 
ভবিষাতে বলির জন্ক ব্যবহৃত হইত। 

বির ১০।১২ দিন পুর্বে ইহার! নির্বাচিত বলিপাত্রের 
মস্তক মুগন করাইয়। দিত এবং সমস্ত গ্রামবাসী একত্র হইয়া 
সান করিয়। বলিপান্রকে লইয়। পুরোহিতের পবিত্র আশ্রমে গমন 
করিত। পুরোহিত এই সময়ে দেবতাকে জানাইয়' রাখিতেন 
যে, বলি প্রস্তত হইতেছে। পুরোহিতের আশ্রমে তৎপরে 
৩ দিন উত্সব হইত। অবাধে নৃতা, গীত, মদ্যপান, এবং 
আহারাদি চলিত। এই উৎসবের পর বলি দিবার ঠিক 
পূর্বদিন বলিপাত্রকে তাহার পূর্বরাত্রি হইতে উপবাসী 
রাখিত এবং প্রাতঃকালে বেশ পরিষ্কার করিয়। স্নান করাইয়া 
নববন্ত্র পরাইয়া দিত। তৎপরে নৃত্য করিতে করিতে 
সকলে মিলিয়া পুরোহিতের সঙ্গে তাহাকে বলিস্থানে 
লইয়া যাইত। কোন পুরাতন বনের কিয়দংশ এই উদ্দেশ্তে 
দ্থয়ক্ষিত করিয়া রাখিত। কেহ কখন ইহার বৃক্ষাদি ছেদন 
করিয়! কুঠারাঘাতে কলঙ্কিত করিত না; লোকের বিশ্বাস 
ছিল এখানে উপদেবত1 বাস করে। এই বলিস্থানের ঠিক 
মধ্যস্থলে একট! খোট। পতিত এবং খোটার দুইপার্থে সেই 
দেশের পাঙ্কিশার নামক কাটাগাছ লাগাইয়৷ দিত। পুরোহিত 
তৎপরে খোটার গায়ে বালককে বসাইয়। বেশ করিয়। বাধিয় 
রাখিয়। হলুদ তৈল মাখাইয়! দিত। কন্ধপিগের বিশ্বাস ছিল, 
এই তৈল-হরিদ্রা বা সেই দিনকার বলির পবিত্র অঙম্পৃ্ 
কিছু না কিছু দ্রব্য অতি পবিক্র, সুতরাং উপস্থিত প্রত্যেক 
লোক উহার কিছু ন৷ কিছু লইবার জন্ত মহ! আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়! হুড়াছড়ি করিত। সে দিনও বলি সারারাগ্র এইরূপ 
বাধা থাকিত। অন্তান্ত উপস্থিত লোকের! আবার আহারাদি ও 
বৃত্য-গীত করিতে প্রবৃত্ত হইত। পরদিন বেল। ছইপ্রহর 
পর্ধ্যস্ত এই আমোদ চলিত। পরে সফলে শান্ত হইয়া কেবল 
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গান করিতে করিতে বলি দিবার জন্ত প্রস্তুত হইত। বলিকে 
ধাঁধিক্বা হত্য! করি নাই বলিয়া! তাহার হাত প1 ভাঙ্গিয] দিত 
বা অহিফেন সেবন করাইয়া নেশায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। 
পরে পুরোহিত দেবতার নিকট শন্তের, পুজকন্তার, গবাদি 
পালিতপগুপক্ষীর মঙ্গলপ্রার্থনা এবং সর্পব্যাস্াদির সংখ্যা 
হাঁস করিবার জন্তও তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার হইবার 
জন্ত প্রার্থনা করিত। দর্শকেরাও এই সময়ে সকলে শ্বশ্থ 
অভীষ্ট পিদ্ধিপ্ন জন্ত প্রার্থনা করিত। পরে পুরোহিত 
সাধারণের মধো এই বলি দিবার ইতিহাগ ব্যাখ্যা! করিয়া 
ইহার আবশ্তকত। বুঝাইয়৷ দিত। তৎপরে পুরোহিত ও বলি- 
পাত্রে তর্কবিতর্ক চলিত। পুরোহিত বলিকে বলিত, একজনের 
প্রাণ লইলে বদি এতগুলি লোকের উপকার হয়, সমস্ত 
দেশের উপকার হয়, আর যখন এই জন্তই তান্কাকে ক্রয় 
করিয়া আন! হইয়াছে তখন সেআর কি বলিয়া অনুযোগ 
করিবে । বলি বলে,_আমাকে ভুলাইয়! আনা হইয়াছে, 
আমায় দাসত্ব করিতে হইবে বণিক! আনা হইয়াছে । আমি 
নিজে আত্মবিক্রয় করি নাই), অপরে আমাকে বিক্রয় করিল 
কিরূপে-ইত্যাদি। শেষে পুরোহিত কোনরূপে তাহাকে 
বুঝাইয় দিত। ইহার পরই পুরোহিত গ্রামের ছুই এক জন 
প্রধানের সহিত একট1 গাছের কাচ ডাল কাটিয়। মধ্যভাগ 
পর্য্স্ত চিরিয়া! ফেলিত এবং সেই চেরা-ফাঁকে বলির গল! 
প্ররাইয়! দিয়! যে দিকে ছুইট! মাথা ফাক হুইয়! থাকে, সেই 
দিকে দড়ি বাধিয়া, পুরোহিত ও প্রধানের! মিলিয়। কসিয়া 
বাধিত পরে পুরোহিত শ্বয়ং কুঠর দিয়! গল! কাটিয়া? ফেলিত। 
এইরূপ গল! কাটিবার পূর্বেই সকলে মিলিয়! বলিকে বলিত 
যে, দেবতার প্রীত্যর্থ আমর! তোমাকে অর্থ দিয়! কিনিয়া 
আনিয়াছি, অতএব তোমাকে মারিলে সে পাপ যেন 
আমাদের হয় না। তৎপরে দর্শকের! মস্তক ও উদর ব্যতীত 
শরীরের প্রত্যেক অংশের মাংস হাড় হইতে স্বতন্ত্র করিয়। 
অবশিষ্টাংশ পরদ্ধিন পুড়াইয়া ফেলিত। চিতার উপর একটা! 
মেষ বলি দেওয়। হইত, চিতার ছাই লইয়৷ সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়া- 
ইয়া দিত এবং সেই ছাই গুলিয়। মরাই ও গৃহাদির মেঝের 
লেপিয়! দিত) ইহার পর বলির পিতাকে বা সংগ্রহকাব্লকে 
একট! ষাড় উপহার দিয়া, অন্ত একট! ধাড় মারিয়া মকলে 
মিলিয়। মহ! আনন্দে এক আহারাদি করিত। এই ভোজের 
পর উৎসব শেষ হইত। এক বৎসর পরে, পর বৎসরের সেইদিন 
তার] দেবীর উদ্দেশে একট! শৃকর বলি দেওয়। হইত। 
কোন কোন জেলার বলিকে জীবন্ত পুড়াইয়। মারিত। 
প্রবাদ ছিল যে, বলির চক্ষে যত জল পড়িবে পৃথিবীতে 


[ ৯৯ ] 


কন্ধজাতি 


সুবৃহি তত বেনী হইবে । চিম্নাকেনেডি নামক স্থানে বলিকে 
টানিয়া লইয়! অর্ধমত্ত ক্গেরা! চীৎকার করিতে করিতে 
হাড় হইতে মাংস লইয়া শন্তের সহিত মিশাইর়া রাখিত, 
ইহাতে নাকি আর শস্তে পোকা লাগিত না। মাজিদেশে 
(বো ও পাটনার মধ্যে) বলির দিন কন্ধের! হাতে ধাতু- 
নির্দিত ভারি ভারি বলয় পরিয়া৷ (এ বালা! এই সময় 


১ কিনিতে পাওয়া যাইত ) সেই বলয় দিয়! বলির মাথার 


সবলে প্রত্যেকে আঘাত করিত। ইহাতেও যদি তাহার 
মৃতানা হইত, তাহা হইলে বংশখণ দিয়া বলির শ্বাসরোধ 
করিয়! মারিয়া ফেলিত। তৎপরে প্রত্যেকে এক 
একটুকর1 মাংস লইয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রের ধারে নদ্দীতীরে 
থোটাক় ঝুলাইয়া রাখিয়া দিত এবং অবশিষ্টাংশ মাটিতে 
প্লুতিয়। ফেলিত। ইহার! প্রতিবংসর অ'বার বলিপাত্রের 
শ্রাদ্ধ করিত। 

সাধারণতঃ কন্ধজাতির নিয়ম ছিল যে বলির মাংস 
লইয়া! স্ব স্ব ক্ষেত্রে পু'তিয়া রাখিলে ক্ষেত্রের দোষ নষ্ট 
কইত। তারা-উপাসকেরা যদি সংবাদ পাইত যে কোন 
গ্রামে মেরিয়া উৎসব হইবে, অমনি ৫*।৬* ক্রোশ দূর 
হইতে ডাক বসাইয়। বলির মংসখওড স্বগ্রামে লইয়! আদিত। 
যে দিন বলি হয়, সেইদিনই মাংস লইয়! স্বগ্রামে পৌছিতে 
পারিলে বিশেষ উপকার বোধ করিত। 

জয়পুরনামক স্থানে পূর্বে মাণিকসোরেো নাষক যুদ্ধ 
দেবতার নিকটেও নরবলি হইত। ৬ ফুট উচ্চ শক্ত 
কাষ্টের খোট! পু'তিয়া তাহার নিকট অগ্রশত্ত করিয়া 
একট! নাল! কাটিয়৷ রাখিত। ইহাতে বলির মস্তক ষুগ্ডিত 
হইত না, লম্বা! লম্বা চুলগুলি খোটার গায়ে এমন করিয়! 
বাধিয়। দিত, যে মুণ্ড কাটিবামাব্র নিক্নমুখে যেন সেই 
নালার মধ্যে পড়িয়া যায়। পরে বলির দক্ষিণপার্খে দাড়া- 
ইয়। পুরোছিত যুদ্ধজয়ের জন্ত, অত্যাচারী রাজ। ও রাজ- 
কর্মচারীগণের অত্যাচার নিবারণের জন্য প্রার্থনা করিত। 
একটি করিয়! প্রার্থনা শেষ হইত আর এক একবার ঘাড়ে 
অস্ত্রাধাত করিত, এক আঘাতে কাটিয়া ফেলিত না। 
এই আঘাতেও বলিকে মারিয়া ফেলিত না। শেষে সকলে 
তাহার কাণের কাছে গিয়া! বলিত, “আঙ্ল ভোমার কি ভাগ্য 
যে, মাপিকসোরে! দেবত। আমাদের সম্ুথে তোমাকে 
খাইয়। ফেলিবেন। আমর! তোমার শ্রাদ্ধ ভাল ক্রিয় 
করিব।* যদি বলি ছটফট করিত, তাহ! হইলে বলিত-_ 
অপরাধ লইও না, আমর! এইজগ্ভই তোমাকে কিনিয়া 
আনিয়াছি।” ইহার পর মাথা! কাটিয়া! লইয়! শরীরট! 


কদ্ধজাতি 


পু'তিয়! ফেলিত। মুও্ডটা এক খোঁটায় ঝুলাইয়। রাখিত। 
গুমসর), বোদ, চিন্নাকেনেডভি, জঙ্গপুর, পাটনা ও কালা- 
হাস্তী প্রদেশে এইরূপ বলি হইত। 

কন্ধের। স্বজাতীয় স্ত্রী সহজে পায় না, অধিক মূল্য দিয়। 
ক্রয় করিতে হয় বলিয়া ইহার। কন্তা সন্তানকে অতি স্ববগা 
করে। পুর্বে কন্ধমহলের মধাগ্রদেশের কন্ধের। কন্ত।- 
হত্যা করিত এবং অন্তান্ত স্থান হইতে পত্বী সংগ্রহ করিয়। 
লইয়। আমিত। ইহারা বলিত যে, কন্তা-সম্তান হত্যা 
করিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। পুভ্রসস্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় 
ও বিদেশীর স্ত্রী বিবাহ করায় জাতীয় বল বীর্যের হানি 
হয় না। ঝুমকা, কর্কপষ্র, রার়ঘর। প্রভৃতি স্থানে এই 
প্রথা প্রচলিত ছিল। কন্তা জন্মিলে দৈবজ্ঞের৷ আসিয়! 
তাহার ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করিয়। দিত। শুভ না হইলে 
কন্যাটীকে লইয়া পু'তিয়। ফেলিয়া তদুপরি একট পক্ষী 
বলি দিত । 

১৮৩৬ সালে গুমসররাজের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে 
ইংরাজের! ইহাদের রাজ্যে প্রবেশ করেন। লেফটেনাণ্ট 
ম্যাকফার্সস কৌশলে ইহাদের নরবলি ও কন্যাহত্যার প্রথা 
উঠাইয়! দেন। প্রথমে বোদ'প্রদেশের রাজার উপর এই ভার 
দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে থাকে, শেষে সর্দা- 
রের! নিজ নিজ গ্রামের সঞ্চিত বলিগুলিকে ইংরাজ হস্তে 
সমর্পণ করিয়া বলে যে, আমর! এ প্রথ! ত্যাগ করিব না, 
তবে নূতন সম্রাটকে এইগুলি সর্বাপেক্ষা উত্রষ্ট সামগ্রী 
বলিয়া উপহার দ্িলাম। ইংরাজের একজাতির নিকট 
এইরূপ ফল পাইয়া অপর জাতির সহিতিও প্ররূপ সত্ব 
বন্দোবস্ত করিলেন। অবশেষে তাহার সবের নিয়ম কাটা- 
ইয়া ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে বলপ্রকাশ করিয়! এ নিষ্ঠ,র 
প্রথাগুলি রহিত করিয়া দ্িলেন। ম্যাকফার্সন প্রথমতঃ 
তাহাদিগকে বন্ধুভাবে হস্তগত করিয়া কৌশলে তাহাদের 
জাতিগত বিবাদ মিটাইয়। দিয়া বুঝাইয় দিলেন ষে, ইং- 
রাজের নিজের লাভের জন্য কিছু করিতেছেন না, কেবল 
কিসে তাহাদের উপকার হইবে, তাহাই খুঁজিতেছেন। 
সর্দার ও প্রধানেরা ইহাতে ত্বাহার অনেকট। বশীভূত 
হুইয়। পড়িল, কাক্ধেই তিনিও স্থবিধ! পাইয়া তাহাদিগকে 
কোনরূপে দোষী ন! করিয়া কেবল দাহার1 বলিপান্র সংগ্রহ 
ও বিক্রয় করিত, তাহাদিগের উপর কঠিন শাস্তি দিবার বন্দো- 
বন্ত করেন। ইহ! হইতেই এ নিষ্ঠর প্রথার মুলে ঘ। 
পড়িল। 
, স্যাকফার্সনই ইহাদের মধ্যে জাতিগত বিবাদ মিটাইয়া 


[ ১৪৩ 


_পার্বতা জাতি বাস করে। 
পুরোহিতের কার্ধ্য করিয়া থাকে । 


] কন্ধমহল 


পরম্পর সন্ভতাব স্থাপন করিয়া দেন। তিনি অর্থব্যবহার, 
রাকা প্রস্তত ও অল্পে অল্পে বিক্রয় প্রথা! প্রবর্তিত করেন। 
এক্ষণে কদ্ধের! ইংয়াজের অধীনে বাম করিতেছে। 
ইহারা কাহাকেও কোনরূপ কর দেয়না। ইংরাজ পক্ষ 
হইতে একজন তহুসীলদার একদল পুলিসটৈম্য লইয়া 
কেবল শাস্তিরক্ষ। করিয়৷ থাকেন মাত্র । প্রত্যেক বিভাগে 


' ইছাদের পুর্বতনরাঁজবংশই রাজত্ব করিয়। থাকেন, এই 


সকল রাজার! সকল প্রকার বিচারাদিও করিয়! থাকেন। 
ইহার1 এ প্রদেশের করদরাজগণের শথুপারিণ্টেণ্ডের অধীম। 
এই রানার! কিছু কিছু কর দেন বটে, কিন্তু তাহ! অতি 
সামান্য । ১৯টি রাজ্য হইতে কেবল ৮৫ হাজার টাকা 
আদায় হয় মাত্র। 


কন্ধমহল । উড়িষ্যার ১৯টি করদরাজ্য মধ্যে বোদরাজেযর 


দক্ষিণবিভাগের নাম কন্ধমহল। এইস্বানেই' কন্ধজাতির 
ংখ্যা অধিক। কন্ধমহল ব্যতীত, বোদরাজ্যের অন্ত 

ংশে ও দশ-পল্লা। নয়াগড় প্রভৃতি রাজ্যে কন্ধজাতি 
বাস করে। ইহার বড় সরল, শীকার করিতে ভালবাসে । 
যাহার] ইহাদের সহিত বেশ মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারে, 
তাহাদের সহিত ইহাদের বেশ বনে। ইহাদের সামাঞ্জিক 
কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ইহারা বড় চটিয় ষায়। 

কন্ধগহলে কন্ধব্যতীত ভোম্না নামে আর একশ্রেণীর 
সাধারণতঃ ইহারাই কন্ধগণের 
কোন কন্ধ ব্যাস কর্তৃক 
বিনষ্ট হইলে, তাহার পলিবারের! জাতিচাত হইয়া থাকে । 
ডোম্ন। পুরোহিতের! মনে করিলে, তাহাদের সমঘ্ত বিষয়াদি 
লইয়! আবার জাতিতে তুলিয়া লইতে পারে। 
কন্ধমহল কেবল বন্ধুর মালভূমি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ধতে 

আকীর্ণ। এখানে গ্রামের সংখ্যা অতি অন্ন এবং প্রতি গ্রামের 
মধ্যে পর্বতমাল] বা ঘন বন ব্যবধান থাকে । এই প্রদেশের 
সমস্ত ভূভাগে কন্ধজাতির একাধিপতা। ইহারা বলে যে, 
এক সময়ে সমস্ত বোদরাজ্য ও ইহার চতুঃপার্থ্ের অন্যান্য 
রাজ্যাদিও ইহাদের অধীন ছিল, কালক্রমে অপরে সে 
স্মন্ত জয় করিয়। লইয়াছে। বিজেতাদিগের নিকট ইহার! 
কখন অধীনত স্বীকার করে নাই, অন্ঠেই অন্যায় করিয়া 
তাহাদিগকে স্কানচাত করিয়াছে মাত্র, সৃতরাং সমস্ত ভূভা- 
গের উপর বহুদিন অতীত হইলে৪ তাহার! সত্তবশূন্য হইতে 
পারে না। কদ্ষেরা বলে যে সম্ভলপুরের অন্তর্গত সবলে- 
ইয়। নামক জনপদই তাহাদের আদি বাসস্থান ছিল, ক্রমশ: 
তাহার! বিতাড়িত হইয়া এতদুরে আলিম! পড়িয়াছে। 


কন্ধর। 


কন্ধমহল কোনকালে বোদরাজের বশ্ততান্থীকাত্ধ করে 
সাই ॥ ১৮৩৬ সালে ইংয়াজরাজ ইহাদের মধ্যে নরবলি 
প্রথা নিবারণ করিবার জন্য বোদয়াজকৈ বাধ্য ঞ্ষর়েন। 
'বোদরাজ নিজে সম্যক কুতকার্ধ্য না হইয়া এই প্রদেশ 

' ইংরাজ-রাজকে ছাড়িয়! দেন। ইংরাজ এ দেশ হস্তে লইয়া 

কেবল এর নিষ্ঠর প্রথা! উঠাইয়া দিয়া শান্তিরক্ষা! করিয়! 
আসিতেছেন মাত্র । এ দেশের লোকের ইংরাজকে কোন- 
কপ কর দেয় না বা! ইংরাজও কোন রকম কর লুয়েম ন!। 
একজন তহসীলদার নিযুক্ত আছেন, তিনি একদল পুলিস 
সৈন্য লইয়! শান্তিরক্ষা ও যাহাতে কোনরূপ রঞ্জপাত 
না ঘটে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। বোদরাজ 
এ প্রদেশের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন ন1। 

এ প্রদেশের প্রধান উৎপর-_হুরিদ্রা। এখানকার হরিদ্রার 
তুল্য তাল হরিদ্রা কোথাও জন্মে না। ব্যবসামীর। ভাল 
হরিদ্রা পাইবার জন্য দেশের অতি অভ্যন্তরে এমন কি 
পর্বতের উপরে পর্ষ্যস্ত গিয়া থাকে । 

এখানে এখনও কন্ধদিগের প্রাচীন রীতিনীতি চলিত 
আছে। এখনও যেজাতি যতটা জমী চাষ করিতে পারে, 
তাহার অধীনে ততট। অ্রমী থাকে এবং কোন জমীতে যে 
গৃহদ্থ সর্বাপেক্ষা অধিক দিন ভোগ দখল ও চাষবাঁস করি- 
তেছে, সে জমী তাহারাই বংশানুক্রমিক ভোগ দখলে 
থাকে। প্রত্যেক জমীখণ্ড যে যেবংশের ব গৃহস্থের অধীনে 
থাকে, তাহারই তাহাতে একাধিপত্য জন্মে। ইহাদের 
আপনাদের মধ্যে কোন রাজা বা জসীদার নাই যে, 
সে এই সকল জমীর উপর কোনরূপ কর আদার করে। 
প্রত্যেক গৃহস্থই ত্ব প্ব জমীর জমীদার, ইহার জন্য 
ফাহাকেও কোনরূপকর দিতে হয়না। প্রত্যেক গ্রামের 
বা পল্লীর যে সর্দার বা প্রধান আছে, তাহাদের লহিত 
জমীর কোন সংশ্রন্ব নাই। ভাহার। কেবল অপর সাধারণের 
প্রতিনিধি বা মুখপাত্র স্বরূপ পঞ্চায়তে উপস্থিত থাকে । 

এ দেশে কন্ধের একস্বানে কয়েক ঘর গৃহস্থে মিলিত 
হইয়! ঘর বাধিয় বাস কয়ে। এইরূপে একটী পঙ্গী হয়, 
কয়েকটা পল্লী লইয়া গ্রাম হয়। প্রত্যেক গ্রামবাসীর জমী 
ধা চাষবাসের ক্ষেত্রাি গ্রামের চতুর্দিকে থাকে । “এই 
সমন্তের উপর একজন প্রধান থাকে । 

ধম্ধার (পুং) কং জলং শিরে! বা ধারয়তি কং--জচ.। 
১ মেঘ। ২ মারিধ শাক, নটেশাক।৩ গ্রীবা। 

কঙ্ধর] (ভর) কং পিনে। ধরতি, কং-ধ-অচ. টাপ্‌। 
আীবা। 


৮৬১ 
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কন্ধি তরী) কং শিরঃ জলম্ব। প্রিয়তে হত্র, কং-ধ-কি। 


ফন্ফুচি 


১ গ্রীবা। (পুং) ২ সমুদ্র। 


কন্ন (ক্লী) কন্ততে প্রাপ্যতে হৃঃখমনেন, কন-ক্ত। ১ পাপ। 


২ মুচ্ছ1। 


কন্‌ফুচি (কং-ফু-চি)। তগবান্‌ মন্ যেমন ছিন্টুর ধর্মশাস্- 


প্রবর্তক, মহাত্মা! কন্ফুচি সেইরূপ চীনদেশের কি ধর্ম, কি 
রাজ), কি নীতি, কি আচারব্যবহার, সকল বিষয়েরই নিয়ম- 
বিধির প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষাদাতা। মন্দুপ্রবর্তিত ধর্শশান্ত্ 
শত শত বৎসরের প্রাচীন হইলেও হিন্দুরা আজও ধেমন 
শিরোধার্ধ্য বলিয়! মানিয়া আসিতেছে, সেইরূপ মহা! 
কন্ফুচির ধর্মমশান্ত্র আজিও অক্ষয়, অব্যয়, অচলভাবে সমান- 
বলে চীনদেশে প্রচলিত রহিয়াছে । কালের প্রভাবে হিন্দুর 
রীতি নীতি স্থানবিশেষে মানবশান্ত্র হইতে বর্তমান সময়ে 


' কতকট! ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্ত মহাত্ম। কন্ফুচির 


শান্তর এমনই সর্ধকালোপযোগী ও সর্ধশ্রেণীর লোকের 
অবলম্বনোপযোগী যে, আজ প্রায় তিন হাজার বৎসর অতীত 
হইতে চলিল, তবুও তাহার একটুও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। 
ইহার প্রদত্ত শিক্ষার এমনই অক্ষয় ফল ফলিয়াছিল যে আজিও 
চীনের ন্যায় বৃহৎ্সাআাজ্যের কোন সামান্ত অধিবাসীও সে 
শিক্ষা ভুলিয়া অন্ত মত অবলম্বন করিতে পারে নাই। 
ইহারই শিক্ষাগুণে চীনবাদীর। প্র।চীন রীতিনীতির প্রতি 
অচল। ভক্ত রাখিয়। জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্মপ্রাণ ও 
শৃঙ্খলা বন্ধ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য 
সত্যতাতিমানী উন্নতি-তত্ববিৎ প্তিতেরা বলেন, “উচ্চ 
আশার অনুসরণ করিয়া তৎ্মিদ্ধির চেষ্টীতেই মানুষ উন্নত 
হইয়। থাকে” কিন্তু চীনদিগকে দেখিলে তাহ! নিতীস্ত অমূলক 
বলিয়। বোধ হয়, কারণ মহাজ্বা কন্ফুচির শিক্ষাবলে ণউচ্চ- 
আশ” কাহাকে বলে, আঙ্িও ইহায্ী তাহা জানেনা, অথচ 
তিন হাজার বৎসর পূর্বে তাহারা উক্ত মহাত্মার নিকট যে 
উপদেশ পাইয়াছিল, তাহারই অনুসরণ করিয়। পৃথিবীর মধ্যে 
আজ ধার্দিক,শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শান্তিপ্রিয় জাতি বলিয়। পরিগণিত 
হইতেছে। 

মহাত্মা কন্ফুচি ঈশ্বরপ্রেমে উদাসীন হওয়া! অপেক্ষ। 
মানবজীবনের মনোহারিত1 ও চমতৎকারিতা সম্পাদন করা- 
কেই মানবের কর্তব্য কর বলিয়া বিবেচনা করিতেন। 
তিনি বলিতেন--ঈশ্বর, বিনি অপ্রমেয়, অণিস্তা, অবাজ্মন- 
সগোচর, তাহাকে পাইবার জন্ত বৈরাগী হইল পিতামাতা 
আত্মীয় স্বজন পুজ্রকন্ভ। পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ অনম- 
সাহসিক ও অতিমাছ্ধিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান কর! 


কম্ফুচি 
' অপেক্ষা! ইহজীবনের বৈচিত্রত1 ও মনোহারিত। সম্পাদন করাই 
যুক্তিমক্গত।” মহাত্মা কন্‌ফুচি একজন বে কেবল সহৃপ- 
দেশক, দার্শমিক, বিচক্ষণ, নীতিকুশল ব্যক্তিমাত্র ছিলেন, 
তাহা নহে, তাহার যথার্থ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্য ছিল। তাহার 
কার্ধ্য যে প্রাচীনকাল হইতে লোককে চমৎকত ও ভক্তিমুগ্ধ 
করিয়াই পর্যবসিত হইয়াছে, তাহ! নহে--আজও তাহার 
কার্ষোর ফল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকাংশ আঁধিবাসী- 
সমন্বিত রাজ্যে অক্ষুপ্র ভাবে ফলগ্রদ হইয় রহিয়াছে । তাহার 
প্রবর্তিত রীতিনীতি আজিও চীনদেশে সম্রাট হইতে সামান্ত 
ভিক্ষুক কর্তৃক সমান সম্মানের সহিত প্রতিপালিত হইয়া 
আফিতেছে। তাহার উপদেশের প্রভাব রাজ্যের সকল 
স্থলেই আজিও সমান প্রবলতার সহিত প্রচলিত রহিয়াছে। 
যে সময়ে এই মহাত্মা! চীনদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই 
সময়ে চীন সাম্রাজ্য এখনকার মত বিস্তৃত ছিল না; বর্তমান 
সাআাজ্যের এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র ছিল। রাজ্যের সর্বত্র সামস্তগ্রথা 
প্রচলিত ছিল । সমস্ত রাজ্যটি তখন ১৩টি প্রধান ও অন্ঠান্ত 
অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ছিল। পূর্বকালে যুরোপাদি 
মহাদেশে যে প্রকার সামস্তপ্রথ! ছিল, প্রাচীনকালের চীন 
দেশে ঠিক সে প্রকার ছিল না। তিনটি বিষয়ে প্রভেদ 
লক্ষিত হইত। প্রথমতঃ সআাটুবংশের বহুদিনাবধি পরিবর্তন 
ন। হওয়ায় তাহার! উদ্যম, অধ্যবসায় ও উৎসাহশুন্ত হইয়] 
পড়িয়াছিলেন, কাজেই তাহারা অধীনস্থ সামস্তরাজগণের 
মধ্যে শাস্তিরক্ষা করিতে পারিতেন না। এইরপে ক্রমাহয়ে 
পঞ্চশতাব্বী অতীত হইয়াছিল। সামস্ত-রাজগণ ও তাহাদের 
অধীনস্থ সর্দারগণ বা ভিন্ন ভিন্ন বংশের মধ্যে চিরবিবাদ 
বদ্ধমূল ছিল। সর্বদ1 যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় দেশের মধ্যে, 
ছঃখ, কষ্ট, ছুতিক্ষ ও কু-শাসন সর্বদা বিরাজ করিত। 
দ্বিতীয়তঃ, বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, স্ত্রীলোকের নিতাস্ত 
হেয়বৎ ব্যবহৃত হইত, তাহাদিগের উপরে নানান্নপ নিষেধ 
বিধি ও বাধ! প্রবর্তিত ছিল। ইহ! লইয়া যে কত ষড়যন্ত্র 
গৃহবিবাদ, রাজ্যে রাজ্ো, বংশে বংশে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিত, 
কত খুন হইত, তাহার আর ইয়ত্ত। করা যায় না। তৃতীয়তঃ, 
ইহাদের মধ্যে স্থির ধর্ম বিশ্বাস ছিল না, ইহার! প্রাচীন 
বুরোপীয়দের মত ডাইনী, ভূত, প্রেত প্রতৃতিতে বিশ্বাস 
করিত না কিংবা! কোনরূপ ধর্স মত পরিবর্তন লইয়া! দেশের 
মধ্যে বিপ্লব ঘটাইত ন! বটে, কিন্তু ইহার! পৃথিবীর অতীত আর 
কিছু আছে কি না তাহ! বুঝিত ন1। কার্ধ্যতঃ তাহ! বিশ্বাসও 
করিত ন1। তাহারা স্বর্গ নরকাদি কিছুই জানিত ন1, সুতরাং 
তৎসন্বন্ধে তাহাদের কোনরূপ কাম্‌্ন। বা ত্বণাও ছিল ন1। 
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কম্‌ফুচি 


' যে সময় কন্ফুচির জগ্ম হয়, তখন চীমর়াজ্যে চাউ ব! চু" 
বংশ সম্রাটপদে অধিঠিত ছিলেন। যে সময় হইতে চীন- 
দেশে ইতিহাস পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এই ফাজবংশই ভৃতীয়। 
এ সময়ে ইহাদের উন্নতির পরাকাষ্ঠ। হইয়া! গিয়াছিল এবং 
শালনদণ্ড দৃঢ়ভাবেই ইহাদের হত্তে ভ্ত্ত ছিল। ইহাদের 
সময় ৫ শ্রেণীর সামস্তসর্দীর ছিল। ইঞার! সকলেই সম্রাটুকে 
কর ও সৈশ্ত ছার! সাহাধ্য করিত। 

যদি সম্রাট অধাবপায়সম্পর, উৎসাহী ও ক্ষমতাবান্‌ না 
হন, তাহ! হইলে রাজ্যে শ্বভাবতই বিশৃঙ্খল! ঘটির! 
থাকে। এই সময় চীনেও সেই দশ! ঘটিয়াছিল। সাধারণতঃ 
শাসনকার্য্য হুর্ববল হইয়! পড়িয়াছিল এবং প্রত্যেক বিভাগে 
অল্পে অল্পে বিশৃঙ্খল! বৃদ্ধি পাইতেছিল। 

কিন্ত এই মন্দ সময়েও চীনদেশে সাহিত্যচচ্চা ও শিল্পচচ্চার 
বেশ 'উন্নতি পাইতেছিল। সম্রাটের সভা হইতে সামান্ত 
সামন্তের সভাতেও গায়ক ও এ্তিহাসিক সর্বদ1 উপস্থিত 
থাকিত। শিক্ষ। দিবার জন্ত বিদ্যালয়াদির গায় পাঠাগার ও 
যথেষ্ট ছিল। 

খৃষ্টের ৫৫ বা! ৫৫১ বৎসর পূর্বে লু-রাঁজ্যে * মহাত্মা! 
কন্ফুচি জন্মগ্রহণ করেন। শীতকালে ইহার জন্ম হয়। 
ইহার বংশগত উপাধি বা নাম কং বা কন্‌। দেশের 
লোকে পরে ইহাকে কন্ফুচি (কং-ফুচি) অর্থাৎ দার্শনিক 
বা! শিক্ষাদাত। কং বলিয়। ডাকিত। 

ইহার পিতার নাম হেই, তিনি ততৎকাঁলের একজন 
বিখ্যাত বীর ছিলেন, ইতিহাসেও তাহার নাম পাওয়। যায়, 
তাহার তুল্য সাহসী ও বলর্বান্‌ পুরুষ অতি অল্পই ছিল। থুঃ 
পৃঃ ৫৯২ অবে যখন তিনি পেই ইয়াং নগর অবরোধ করিয়! 
যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন বিপক্ষ পক্ষীয় একদল লোক 
কৌশলপুর্বক নগরের দ্বার মুক্ত করিয়। দিল। তাহাদের 


* এই লু-রাজ্য বর্তমান শান্টং প্রদেশের অন্তর্গত । এখানে কারাফু 
নামক নগরে কন্ফুচি জঙ্গগ্রহণ করেন। এই সময়ে যুরোপেও পণ্ডিত- 
প্রবর পিখাগোরাস্‌ শ্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি বিস্তার করিয় প্রভূত যশোলাত 
করিতেছিলেন । 

কেংফুচি বড় সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে, ই'ছার জন্মুকালে চীনদেশে চ।উ বা চু নাষক তৃতীয় রাজ- 
বংশ রাত্ব করিতেছিল। এই বংশের পূর্ব্ধে “সান” নামক দ্বিতীয় 
রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছে। সেই সানবংশের নগ্ডবিংশতি সস্রাট তির 
মামক রাজার বিখ্যাত কুলীনবংশে কন্ফুচির জন্ম হয়। 

1 কেহ কেহ বলেন ইহার পিতার নামশাল্যোং হেই। ইনি 
অবদ্দশায় শংরাজ্য কোন প্রধান কর্ণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


কন্ফুচি 


ইচ্ছা যে, অবরোধকারীরা নগরমধ্যে প্রবেশ, করিবামাত্র 
অমনিখার বন্ধ করিস! দিবে । ঘটনাও তাহাই ঘটিল। সমস্ত 
পৈষ্ত নগর মধ্যে প্রধেশ করিলে) সর্ব পশ্চাতে» ছেইও 
গ্রবেশ করিতেছিলেন, আর ঠিক সেই সময়ে বিপক্ষীয়ের। 
ফটকের ভীষণ দ্বার ফেলিয়! দিল। হেই দেখিলেন মহ! 
বিপদ । তখন তিনি নিমেধমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিজ 
ভূঙজবলে সেই বিরাট কপাট টানিয়! ধরিয়া রফিলেন এবং 
্বপক্ষীয়দিগকে নগর হইতে বাহিরে যাইতে আদেশ দিলেন। 

কন্ফুচির মাতার নাম ইচেল চিং-সাই, ইনি চীনদেশের 
তখনকার “ইয়েন” নামক এক প্রাচীন মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। হেইর বয়ঃক্রম যখন ৭* বৎসর তখন তিনি 
ইহাকে বিবাহ করেন, কাঁজেই লোকে ভাবিয়াছিল যে, 
ইহাদের আর সম্তানাদি হইবে না। অবশেষে যখন মহাত্ম! 
কন্ফুচি জন্মগ্রহণ করিলেন, ৩থন বৃদ্ধ দম্পতির, প্রপ্িতবেশী- 
বর্গের আনন্দের আর পরিসীম! রহিল ন1। ? 


কন্ফুচির জন্মকালের অনেকগুলি গল্প শুনিতে পাওয়া" 


যায়। চীনগ্রন্থকারের! এ সম্বন্ধে শ্ব স্ব গ্রন্থে বিস্তারিত. বর্ণন। 
করিয়। গিয়াছেন। অন্তান্ত প্রবাদের মধ্যে নিয়লিখিত 
বিষয়টি সকল গ্রন্থকারই উল্লেখ করিয়৷ গিয়াছেন--যে দ্দিন 
কন্ফুচি জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পুর্বরাত্তি চিং-সাই একটি 
স্বপ্র দেখেন। এই স্বপ্রের উপদেশ মত তিনি একটি পর্ববত- 
গহায় গিয়। উপনীত হন। এই গুহ1 মধ্যে তিনি দৈত্যগণ 
কেত্তিক অবরুদ্ধ হন। এইথানে দৈত্যেরা চিং-সাইকে 
তাহার পুজ্রের মহিম! ও ভবিষ্যৎ যশঃ এবং সম্মানের কথা 
বলিয়া দেয় এবং অগ্মরার হচ্ভে মহাত্মা কন্ফুচি জন্মগ্রহণ 
করেন। 

ইহার বাল্যজীবনী সম্বন্ধে আমর! বিশেষ কিছু জানিতে 
পারি না। তৰে বাল্যকাল হইতেই ইহার দেশীয় আচার 


ব্যবহারের প্রতি, আস্থা ছিল। তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে 


ইনি পিতৃহীন হন, তখনও ইহার পিতামহ জীবিত ছিলেন। 
শেষে যতই বয়স বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই তাহার 
ইতিহাস পাঠে আন্ুরক্তি বাড়িতে লাগিল। 

এই অল্পবয়সেই তাহার মাহায্ম্যের পূর্ব লক্ষণ সকল 
প্রকাশ পাঁইত। বাল্যকালে ইহার দেশ-গ্রচলিত* ধর্ম 
বিশ্বান ও আচার ব্যবহারের প্রতি দৃঢ় আস্থা ছিল। 
তাহার নিজের প্রাণে ভক্তি এতদূর প্রবল ছিল যে, অগ্রে 
'ইষ্টদেবের পুজার্চনাপূর্বক তাহাকে নিজ আহার্ধ্য নিবেদন 
না করিয়। কোনমতেই ভোজন করিতেন না। 

কন্ফুচির পিতামহ অতি ধার্দিক এবং পরম পণ্ডিত 
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কন্ফুচি 


ছিলেন, বাল্যকালে তাহারই নিকট ইহার শিক্ষ/ বিধান 
হইয়াছিল। পিতামহের প্রদত্ত শিক্ষাবলে কন্ফুচি বিবিধ 
শান্ত শিক্ষা করিয়। তাহার সদাশয়তার অনুকরণ করিতে 
বিশেষ ঘত্ব করিতেন। পিতামহের মৃত্যুর পর কন্ফুচি তৎ- 
কালীন চীন-প্ডিতাগ্রগণ্য পচেং-সি* নামক পঙ্ডিতের 
শিষ্য হন। স্বীপ্ন অপরিমেয় বুদ্ধি ও মেধাবলে ১৫ বৎসর 
বয়ঃক্রমকালেই কন্ধুচি অদাধারণ বিশ্বান্‌ হইয়া উঠেন। ১৫ 
বৎসর বয়সেই ইনি ইয়াও ও সান নামক সম্াটছ্বয় রচিত 
নীতিগর্ত প্রাচীনগ্রস্থ ও শান্্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়া! তাহাতে 
সম্যক্‌ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। 

১৯ বৎসর বয়সে ইনি শানরাজ্যের এক কুমারীকে 
বিবাহ করেন, কিন্তু স্ত্রীর সহিত অধিক দিন একত্র বাস 
করেন নাই। একটি পুত্র সন্তান হুইবামাত্র ইনি স্ত্রীসঙ্গ 


' পরিত্যাগ করেন। 


বিবাহের পর ই'হার গুণরাশি প্রকাশ পাইতে লাগিল । 
এই সময়ে চীনদেশে সাধারণের জন্ত একটি শন্তভাগ্ডার 
ছিল। যেব্যক্তি সর্বাপেক্ষা স্তায়পরায়ণ হইত, তিনিই এই 
ভাগারের ভার গপাইতেন। এই সময় কন্ফুচিকে এই পদ 
প্রদান কর! হইল। কন্ফুচি পিতার মৃত্যুর পর তাহার বংশ- 
গত কোৌলীন্যমর্ধযাদ। ব্যতীত আর কোন পৈতৃক ধনে 
অধিকারী হইতে পারে নাই, কাজেই অরচেষ্টায় ই'হাকে 
এই কর্ম শ্বীকার করিতে হয়। পর বৎসর ইহার পদো- 
নতি ইয়,_ইনি সাধারণ জমী ও ক্ষেত্রের অধ্যক্ষতা লাভ 
করেন। এই সময়ে ইহার পুত্রের জন্ম হয়। কন্ছুচি তখন 
দেশের মধ্যে এতদুর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন যে, তথাকার . 
প্রধান সামস্ত তাহার পুর ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়। একটি 
পুফধরিণীর মত্ন্ত উপহার পাঠাইয়। দেন। এই ঘটন] হইতেই 
কন্‌ফুচি পুজ্রের নাম পলি” বা প্থিস্া” ( পুফ্ধরিণীর মত্ত) 
নাম রাখেন। 

এই সময়ে চীনদেশের অবস্থ। বড় শোচনীয় । ন্যায়পরত! 
দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল, অত্যাচার ও 
অবিচার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মন্ত্রীরা রাজাকে 
বিনাশ করিয়া, পুত্র পিতাকে মারিয়া রাজ্য অধিকার 
করিতেছিল। কন্‌ফুচি এই সকল দেখিয়া! শিহরিয়া উঠি- 
তেন, অবশেষে প্রতিজ্ঞ করিলেন* যে, শ্বজ্াতির চরিত্র 
যেমন করিয়াই হউক সংশোধন করিয়! দিবেন। 

নিজ গ্রতিজ্ঞা সফল করিবার জন্য কন্‌্ফুচি উপায় অনু": 
সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্ত দেখিলেন শ্ত্রী একটি বিষম 
অন্তরায় ।. এ সময়ে স্ত্রী-পুত্রের মায়ায় সংসারে জড়াইয়। 


কন্ফাচ 


থাকিলে কোন কার্ধ্যই হইবে না। ইহা বুঝিতে পারিয়। 
কনৃফুচি স্ত্রী-পুত্র এবং রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয় সাধারণকে 
শিক্ষাদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এ সময়ে তাহার 
মাতা জীবিত ছিলেন, কাছেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়। 
যাইতে পারিলেন না। বাড়ীতে থাকিরাই ছাত্রমগ্ুলী মধ্যে 
শিক্ষা! দিতে লাগিলেন । এ সময়ে ইনি প্রাচীন শাস্ত্রই শিক্ষা 
দিতেনঃ বুঝিয়াছিলেন যে, যাহা কিছু প্রাচীন প্রথমতঃ 
তাহার প্রতি লোকের দৃঢ় অন্করাগ জন্মাইতে পারিলে ও 
সেই সকল বিধি-নিষেধাদি প্রত্যেকের দ্বারা প্রতিপালন 
করাইতে পারিলে, লোকের চরিত্র বাঁ মন ক্রমশঃ সৎকার্ধোর 
দিকে ধাবিত হইবে। এই সময়ে ইনি কাধ্যভার পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, ছাত্রেরা ফেযাহ বসামান) বেতন প্রদান 
করিত, তাহাই অবলগ্ন করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন । 

২২ বৎনর বয়ঃক্রমকালে কন্ফুচি শিক্ষকত। অবলম্বন 
করেন। এই বৎসরেই (খুং পৃঃ ৫২৮) ইহার মাতৃবিয়োগ 
হয়। এই ঘটনার ইহাকে সমস্ত কার্ধ্য হইতে বিরত 
হইতে হইল, কারণ তখন চীনদেশে প্রথ! ছিল যে, 
পিতামাতার মধ্যে যাহারই হউক একজনের মৃত্যু হইলে সে 
অশোৌচকালের মধ্যে কোনরূপ কার্য্য করিতে পাইত ন1। 
কন্‌ফুচি নিজে প্রাচীন রীতি মীতি পুনঃ প্রচলিত করিবার 
জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, স্থৃতরাং এক্ষণে নিজে 
সেই প্রাচীন নিয়মার্দি পালন করিতে পশ্চাৎ্পদ হইলেন না। 

এতস্ডিন্ন কন্ফুচি আরও স্থির করিলেন যে নিকটবর্তী 
কোন পতিত জমীতে নীরবে মাতৃদেহ সমাহিত না করিয়া, 
রীতিমত আয়োজনে ও মহোত্সবে অস্ত্োষ্টিক্রিয়। সমাধা 
করিবেন। বন্দোবস্তও সেইরূপ হইল, দেশের সাধারণ 
লোকে দেখিয়! ভাবিল যে খন প্রাচীন-শাস্ত্রবিৎ প্ুডতবর 
কন্ফুচি এইরূপ প্রগু অবলম্বন করিয়াছেন, তখন ইহাই 
শান্ত্রাহমোদিত কার্ধ্য এবং আমাদেরও অবলম্বনীয়। কন্‌- 
কুচির গুড় উদ্দেপ্তও তাহাই ছিল, কারণ তিনি বুঝিপ্নাছিলেন 
দেশের লোকের প্রাণে ধারণাশক্তি এতদূর হ্রাস হুইয়! 
গিয়াছে, ষে কেবল উপদেশ দিলে তাহাদের দ্বার! কোন 
কাজ হইবার নহে, সেই জন্যই তিনি নিজে পুঙ্থানুপুত্খ- 
রূপে প্রাচীন শাস্ত্র নীতিগুপি প্রতিপালন করিতেন । এই 
ঘটনার পর একান্ত হীনাবস্থার লোক ব্যতীত সকলেই 
ত্ব স্ব অবস্থান্থসারে অন্যোষ্টিক্রিপ্লার উৎসব করিতে আরম্ত 
করিল। সেই প্রথা আজিও চলিতেছে । 

কন্ফুচি অবশ্ঠ আঁড়শ্বর তালবামিতেন না। অস্ত্োেষ্টি 
ক্রিয়ার যে প্রথ। প্রবর্িত করেন, গুগ্গধ্যে একটি নিয়ম অতি 
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ফন্ফ্টি 
সুন্দর করিয়া গিয়াছেন। মৃতব্যক্তির প্রতি ভক্তিত্রন্ব। 
দেখাইবার জন্ত সমাধিস্থলেই হউক বা এতছদ্দেশে নির্দিষ্ট 
নিজ্জ বাটার কোম গৃছেই হউক গৃহস্থকে সুঁতব্যন্তির জন্ত 
কতকগুলি ক্রিয়া! এবং তাহার গুণার্দিকীর্তন করিতে হয়। 
ইহ1 হইতে বর্তমানকালে চীনদেশে আপামর সাধারণের 
মধ্যে মৃতব্যক্তিগণের উদ্দেশে বাধিক উৎসব ও প্রত্যেকের 
বাটাতে ঞ্পিতৃপুরুষের গুছ" নামে একটি গৃঁহ' করিবার প্রথ। 
প্রচলিত হুইয়াছে। 

এইরূপে কন্ফুচি যখন দেখিলেন ফে, শ্বীর উদ্দেস্ঠ কার্ধেে 
পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন ইনি কতকট! 
আহলাদে ও আশায় মুগ্ধ হইয়। কার্যযজগৎ হইতে অশৌচের 
তিন বৎসরের জন্ত অপশ্যত হইয়! শ্বগৃহেই অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। 

অশৌছ্কাল' উত্তীর্ণ হইয়। গেলে কন্কুচি নু-রাঁজ্যে থাকি- 
যাই ইতিহাস, সাধারণ সাহিত্য ও সঙ্গীতবিদ্যার আলোচন! 
করিতে লাগিলেন। যাহার! শিখিতে আমিত, তাহাদিগকে 
অতি যত্বের সহিত উপদেশ দিতেন। কেহ অল্লবেতন' 
দিলেও শিক্ষাদানকালে ইনি তাহার প্রতি পক্ষপাত করিতেন 
না, সকলকেই সমান যত্ধে, একরূপই উপদেশ দিতেন। 
কন্ফুচি স্বয়ং নিজের নিন্মীলত! ও শ্ান্তরপ্রিয়তা কার্ষেয প্রকাশ 
করিয়! লোকের মনোবেগ আকর্ষণ করিতেন । দেশের মধ্যে 


তখন সর্বাপেক্গ। শান্ত্রবিৎ সাধুত্তম ও সৎকর্শচারী পণ্ডিত 


হুইয়। পড়িয়াছিলেন, স্থুতরাং কোন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত 
হইলেই লোকে ইছার নিকট মীমাংসার অন্ত আমিতে বাধ্য 
হইত এবং সেই স্থযোগে ইনি যথারীতি উপদেশ দিয়। স্বীয় 
উদ্দেশ্ত সফল করিতেন। ইহার উপদেশের মহিমায় মুগ্ধ 
হইয়া লোকে ইচ্ছায় হউক ব! অনিচ্ছায় হউক ক্রমশঃ দেশের 
প্রাচীন শান্ত্রনীতির উপর আস্থা! ও শ্রন্ধাবান্‌ হইতে লাগিল । 

২৯ বৎসর বয়সে (থুঃ পৃঃ ৫২৩) কন্ফুচি “সিয়াং” নামক 
প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তার নিকট সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষ! করিয়। 
তাহাতে পুর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন। বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতে 
ইহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়সে আরম্ভ 
করিয়! একাপিব্রমে ১৫ বতসরকাল সাধন! করিয়া মঙ্গীতে 
আশানুরূপ সিদ্ধিলাভ করেন। 

লু-রাজ্যের একজন প্রধান মন্ত্রীর হোকি ও নান-কচ” 
কংস্থি নামক ছুই পুত্র ধন্ফুচির শিষ্য হন। ইহার্দিগকে 
শিষ্যরূপে পাইয়া কন্ফুচি দেশের মধ্যে মহ! সন্ান ও শ্রদ্ধার 
পাত্র হইয়া পড়িলেন। লোকে পুর্বে ইহাকে যে চক্ষে দেখিত 
তাহ! অপেক্ষ। দিগুণ ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিল । 


কন্ফুচি 


এই সময়ে ইহার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। 
পূর্বে বল! হইয়াছে যে, এ সমক্ে প্রত্যেক প্রদেশের ত্ধিপতি 
নামে মাত্র সম্রাটের অধীন ছিলেন, কিন্তু কার্ধযতঃ সকলেই 
তব ন্ব প্রধান, তাহাদের প্রত্যেকের রাজ্যনিয়মও স্বতন্ত্র 
ছিল। এই সকল নিয়ম যে অবিকৃত ভাবে পালন করিয়া 
দেশের মধ্যে শৃঙ্খল! রাখিয়া! চলিতে পারিতেন তাহ! নছে; 
সাহার! সর্ধদ। স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, অবিষৃষ্য কারী, প্রতারক, 
যথেচ্ছাচারী ও ছুষ্টবুদ্ধি পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়! কেবল 
কুপ্রবৃত্তির দাস হুইয়! পড়িয়াছিলেন। কন্ফুচি ভাবিলেন, 
যতদিন রাঁজগণের চরিক্র সংশোধিত না হইবে, ততদিনে 
প্রজার মধ্যে প্রকৃত পরিবর্তন ঘটিবে না; ম্থতরাং স্থির 
করিলেন যে কোন রাজদরবারে প্রবেশ করিয়৷ উদ্দেশ্সিদ্ধির 
পথ দেখিবেন। কিংস্থর মধ্যস্থতায় তাহার উদ্দেন্ঠ সফল 
হইল। ইনি চাউরাজ্্ের সামস্তরাজের দরবারে স্থান 


পাইলেন। এখানে ইনি রাজনীতিকুশল বলিয়! পরিচিত হন” 


নাই। এই সামন্তবংশের প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্ঠ ও বীতিনীতি 
কিরূপ ছিল, তাহাই জানিবার জন্ত বখসরবিধি সে দেশে বাস 
করেন। তৎপরে স্বদেশে ফিরিয়। আসিয়। পুনরায় অধ্যাপন। 
কার্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে ইহার যশঃ চারিদিকে 
বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছিল। ছাত্রও প্রায় ৩,৮০০ জুটিয়৷ ছিল। 

এই সময়ে লু'রাল ইহার গুণে মোহিত হইয়া! ইহাকে 
গ্বাজ্ের বিচারকপদে নিযুক্ত করেন। সকল সময়েই যে 
কন্ফুচি বিচারকপদে বলিতেন তাহা নহে । যখন বুঝি- 
তেন যে, এই পদে বসিয়া দেশের কিছু না কিছু সুবিধ। 
করিতে পারিবেন, তখনই তিনি কার্য্যভার লইতেন এবং 
যতদিন অভীষ্ট-সিজির পক্ষে ব্যাঘাত ন! ঘটিত, ততদিন 
পদ পরিত্যাগ করিতেন না। 


এইরূপে নার্গবিধ চেষ্টা করিয়াও সম্যক ফল লাভ 


করিতে পারিলেন ন।। লু-রাজ্যে কি, স্থুও মং নামক 
তিন বংশের লোকেরা! রাজ্য মধ্যে প্রধান রাজপুরুষ 
ছিলেন। ইহার! রাক্জার সহিত সন্তাব রাখিয়া চলিতেন 
লা, শেষে সকলে একত্র হইয়। রাজার বিরদ্ধে যুদ্ধ করেন। 
যুদ্ধে পরাজিত লু-রাজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়! "সি" রাজ্যে 
পলায়ন করেন। কন্ফুচিও তাহার অন্থগমন করেন। 
কন্ফুচির “সি” -রাজ্যগমনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্ত ছিল। তিনি 
শুনিয়াছিলেন যে সান্‌ সম্রাটের পদাবলী কেবল তখন 
লি-রাজ্যের গায়কেরাই জানিত ; এই পদাবলী শিখিবার জন্য 
বছদিবসাবধি চেষ্টা! করিতেছিলেন। বাজধানী প্রবেশকালে 
কন্ফুচি এই পদাবলীর একটি গাঁন হঠাৎ শুনিগ্াা এতদুর 


৭ 
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কন্ফুচি 
মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে গানের উদ্দেশ্তমত তিন 
মাম কাল মাংসম্পর্শ করেন নাই। ইহার সুর সম্থদ্ধে 
কন্ফুচি বলিতেন যে, “সঙ্গীতের নুর এতদূর মিষ্ট ও 
সর্ধবাজ সুন্দর হইতে পারে, তাহা! আমার ধারণ! ছিল ন1।” 

সি-রাজ্যে যাইবার সময় তাই পর্ধতের উপর একটি 
ঘটন1 ঘটে। এইস্থলে তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়। গেল। 
ইভা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কত সামান্ত সামান্ত বিষয় 
লইয়! ইনি স্বীয় ছাত্রগণকে সছুপদেশ প্রদান করিতেন । 
কন্ফুচির যতগুপি ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে অনেকেই তাহার সঙ্গে 
থাকিতেন। সি-বাজ্যে যাইবার সময়ও তাহারা গুরুর নঙগে 
গিয়াছিল।* 

সকলে তাই পর্ধত অতিক্রম করিবার সময় একটি 


' সমাধি স্থানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, 


একটি স্ত্রীলোক সেইখানে বপিয়া রোদন ও বিলাপ করি- 
তেছে। কন্‌ফুচি শ্বদলে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়! 
তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোক 
বলিল--"এইখানে আমার শ্বশুর ব্যাত্রমুখে প্রাণ হারা ইয়াছেন, 
এইখানেই আমাব স্বামী শ্বাপদের আহার হইয়াছেন, শেষে 
আমার একমাত্র সন্তানও এইস্থানে ব্যাপ্র কর্তৃক নিহত 
হইয়াছে * কন্ফুচি কহিলেন, “তবে এ ভয়ঙ্কর স্থলে তুমি 
বসিয়া আছ কেন ম11” জ্ীলোক উত্তর করিল, “এস্থানও 
বরং ভাল তবু যে রাজ্যের রাজ! অত্যাচারী প্রজাপীড়ক সে 
রাজো কিরূপে বাস করিব ?”--কন্ফুচি শুনিলেন, শিষ্যগণকে 
ডাকিয়া বলিলেন-__-“বৎসগণ! শুনিলে ত, অত্যাচারী 
প্রজাপীড়ক রাজ! ব্যাত্র অপেক্ষাও অধিক ভয়ের বস্ত।” 
কন্ফুচি রাজ্যে আপিয়া পৌছিয়াছেন শুনিয়া! সি-রাজ 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত লোক পাঠাইয়৷ দিলেন। 
কন্ফুচি রাল্পসভায় উপস্থিত হইলে সি-রাজ তাহার 
সহিত কথোপকথনে অত্যন্ত প্রীতিল।ভ করিয়। তাহাকে 
স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্তে "্লিন্কিউ*” নামক 
সহরটি সমস্ত আয় সহ তাহাকে বৃত্তিম্বর্ূপ দান করিতে 
চাঁহিলেন, কিন্তু পপ্ডিতবর কন্ফুচি বলিলেন, “বিজ্ঞ লোকে 
উপদেশ দিলে যতক্ষণ সেই উপদেশ মত কার্ধ্য কর! ন! 
হয়, ততক্ষণ তাহার কোনরূপ দান গ্রহণ করিতে পারেন 
না। আমি রাজাকে উপদেশ দিয়াছি সতা, কিন্তু তিনি 
এখনও তদন্ুসারে কার্ধা করেন নাই বা তাহার উদ্দোশ্বাও 
বুঝিতে পারেন নাই ।* ইহার পর রাজার সহিত রাঞ্রনীতি 
লইয়া কখোপকথন হইলে কন্‌ফুচি বলিলেন, "যে দেশে 
রাজ। রাজার কর্তব্য, মন্ত্রী মন্ত্রীর কর্তব্য, পিত। পিতৃকর্তব্য 


কন্ফুচি 


এবং সন্তানে সস্তানের কর্তব্য বুঝিয়৷ কাধ্য করিতে পারে, 
সেই দেশেই যথার্থ হু-শাসন আছে বল! যায়।” বাজ 
ইহাতে উত্তর দিলেন--প্হইতে পারে এ দেশে রাজ রাজ। 
নহে, মন্ত্রী মন্ত্রী নহে আর সম্তানও সন্তান নহে, কিন্তু 
প্রপ্জারনিকট কর পাইয়া থাকি, আঁমি তাহ! উপভোগ 
করিব না কেন?” ও পু 


কন্ফুচি শেষে দেখিলেন পি-রাজ্যে থাকা আর' 


উচিত হইতেছে না। রাজ! বুবিয়াছিলেন যে, লোকটাকে 
অর্থদান করিয়া! বশ্ীতৃত করিয়া রাখিবেন, কিন্তু কন্ফুচি সে 
ধাতুর লোক ছিলেন না; তিনি কিছুতেই কোনরূপ 
দান লইতে স্বীকৃত হন নাই। রাজ! নানাবিধ উপায়ে অর্থ- 
বৃত্তি ও ভূমিবৃত্তি দিতে চাহিলেন, কিন্তু কন্‌ফুচি সেই 
এক কথ। বলিয়। প্রত্যাখ্যান করিলেন যে, “যতক্ষণ রাজ! 
আমার উপদেশ মত ন। চলিবেন, ততক্ষণ আমি তাহার 
কিছু লইব ন1।” সি-রাজ বা তাহার প্রজ্জাবর্গ তখন এতদূর 
বিলাসোন্সত্ত যে, কন্ফুচির উপদেশ অনুসারে চল! তাহাদের 
পক্ষে একান্ত অসম্ভব। কোনরূপেই উভয় পক্ষে মনোমিলন 
হইল না দেখিয়া! কন্ফুচি স্বদেশে ফিরিয়। আসিলেন। 
লুরাজায তখনও অশাস্তিপূর্ণ এবং শাদনভার রাজ্যের প্রধান 
রাজপুরুষগণের হস্তে পড়িয়া আছে। 

দেশে আসিয়া কন্ফুচি ১৫ বৎসরকাঁল কাধ্য জগৎ 
হইতে অবসর লইয়া কেবল শাস্ত্রচর্চায়, দেশের ইতিহাস 
প্রণয়নে ও সঙ্দীতপুত্তক রচনায় কালযাপন করেন। 

ইহার পর লু-রাজ্যে (খৃঃ পৃঃ ৫০৫) শাস্তি স্থাপিত হইল। 
রাজোর প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা এই সময় ইহাকে দেশের 
দোষ সংশোধন করিবার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন । কনৃফুচি 
বাহা চাছিতে ছির্লেন, তাহাই পাইলেন। রাজ্য সম্বন্ধে যে 
সকল নিয়মাদি স্থির করা ছিল এবং দেশের লোকের চরিত্র 
সংশোধনের যে সকল উপায় স্থির করিয়াছিলেন, তছুভয়ই 
কার্যে পরিণত করিবার এই সুযোগ দেখিয়৷ মহা! আহলাদিত 
হইলেন। এ সময়ে তিনি এমন গুনিয়মে কার্ধয আরস্ত 
করিলেন ষে, মাস কয়েকের মধ্যেই কি রাজা, কি প্রজা, কি 
মহৎ, কি ইতর, সকলেরই আচার ব্যবহার ও চরিত্রের 
এত সংশোধন ঘটিল যে রাজ্যের এক নূতন শ্রী, নূতন 
ভাব হইয্া উঠিল। যে প্রণালীতে লুংরাঁজ্যে কার্ধয চলিতে 
লাগিল, তাহাতে অধিবাসীর! এতদূর সন্তষ্ট হইয়! পড়িল যে, 
তাঁহার! নিজ নিজ গ্রন্থে কন্ফুচির জয়গান লিখিয়া হৃদয়ের 
অপুর্ব কৃতজ্ঞতার পরিওয় দিতে লাগিল। 
লু-রাজ্যের মৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়! পার্ববর্তী ভৃপা- 
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লের! ছিংসায় জলিতে লাগিলেন। তাহারাও ইচ্ছা করিলে, 
কন্ফুচির প্রবর্তিত নিয়মগুলি অনায়াসে প্রচলিত করিয়া 
হাস্য রাজোর শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিতেন, কিন্তু কার্যযতঃ 
তাহ! ঘটিল না। লু-রাজ্যের পার্শবর্তী সি-রাজ লু-রাজ্যের 
সৌভাগ্য দেখিয়া! বলিলেন যে, প্যদি আর কিছুদিন কন্ফুচি 
লু-রাজেো মন্ত্রীত্ব করেন, তাহা! হইলে সামস্ত রাজ্যগুলির 
মধ্যে লু-ই সর্বপ্রধান হইয়া ঈাড়াইবে এবং সর্বাগ্রে পার্বর্তী 
আমার রাজ্য গ্রাস করিয়া! ফেলিবে। এই বেলা লুরাজকে 
রাজ্য ছাড়িয়। শাস্তি অলবস্বনের চেষ্টা দেখিলে ভাল হয়।* 
সি-রাজের মন্ত্রী অতি কুট-বুদ্ধির লোক ছিলেন, তিনি রাজাকে 
জানাইলেন যে যদি কোন গতিকে লু-রাজের সহিত কন্ফুচির 
বিবাদ বাঁধাইতে পার! যায়, তাহ! হইলে তাহাদের আর এ 
আশ! থকে না। সিরাজ সম্মত হইলে, মন্ত্রী ৮০টা বূপ- 
লাবগ্যমম্পন্না পুর্নযৌবনা চিত্তাকর্ষিণী মনোহর নৃত্য- 
গীতাদি নিপুণা মধুর-ভাষিনী কোকিলকণ্ঠী কামিনী এবং 
১২* অত্যুত্রুষ্ট অশ্ব সংগ্রহ করিয়! লু-রাঁজকে উপটৌকন 
প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিতবর কন্ফুচি এ উপঢৌকনের 
পরিণাম কি হইবে, তাহ! অনুধাবন করিয়! রাজাকে উপ- 
ঢৌকন প্রত্যাখ্যান করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু লুরাজের 
ছুরদৃষ্টবশতঃ মতিভ্রম ঘটিল। তিনি কন্ফুচির পরামর্শ 
অগ্রাহ্য করিয়া যুবতীগণকে অগ্তুঃপুরে স্থান দিলেন। ফল 
হইল এই যেলু-রাজ সেই যুবতীগণের মোহজালে জড়াইন 
পড়িলেন। রাজকার্ধয দিন দিন উৎসন্ন যাইতে লাগিল, 
রাজপুরুষেরা উচ্ছঙ্খল হইয়া! পড়িল, বিলাসিনীগণের 
প্রীত্যর্থ রাজা নিত্য নৃতন মহোতৎসবের অনুষ্ঠান করাইতে 
লাগিলেন। এইরূপে রাজ্য গ্রীহীন ও রাজ বিলাসীর অগ্র- 
গণ্য হইয়া পড়িলেন। কন্ফুচি তাহার মতি গতি ফিরা- 
ইবার অন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন;কিন্ত সমস্ত আয়াসই 
বৃথা হইল। কিছুদিন পরে রমণী-কুছকে রাজ! এতদূর 
হতবুদ্ধি হইয়! পড়িলেন যে কন্ফুচি উপদেশ দিতে গেলে 
তাহার ক্রোধোদ্রেক হইত। অবশেষে এতদুর হইয়! পড়িল 
যে, রাজা কন্ফুচিকে স্থখপথের কণ্টকম্বরূপ বিবেচন! 
করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে, নতুবা আমরণ কারাবদ্ধ 
করিয়া রাখিতে কৃতসংকল্প হইলেন। 

এতদিনে কন্ফুচি স্থির করিলেন যে, লু-রাজ্যে থাকিলে 
তাহার ব। রাজার কোন পক্ষেরই আর ভড্রস্থ নাই, ফাঁজেই 
সে দেশ ত্যাগ করিতে মনম্থ করিলেন। একদিন রাজ্যের 
মঙ্গলার্থ দেবোদেশে বলি হুইবার পর রাজ সেই বলির 
মাংস রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পাঠাইতে শৈথিল্য প্রকাশ 


কন্ফুচি 
করায় কন্ফুচি এই শুত্রধরিয়। পদত্যাগ করিয়! চলিয়। 
গেলেন । এ সমগ্নেতিনি ভাবিক্াছিলেন'যে, হয়ত প্লাজার 
ও মন্ত্রিগণের মতি গতি ফিরিলে তিনি পুনরায় আহত 
হইবেন, কিন্তু সে সুযোগ আর ঘটিল না। কন্ফুচি ৫৬ বৎসর 
বয়সে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। 
শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে কন্ফুচির যেরূপ ধাপ ছিল, 
তাহা অতীব মনোহর। তিনি বলিতেন, যিন রাজ! 
তিনি রাজ, যিনি মন্ত্রী'তিনি মন্ত্রী, পিতা--পিতা, পুজ- পুর 
হইলেই রাজ্য বড় শখের হয়। সমাজ সন্বদ্ধেও তাঁহার 
মত অতি উচ্চ ছিল। তিনি বলিতেন সমাজবদ্ধ হুইয়! বাস 
করাই ঈশ্বরাভিপ্রেত। পাঁচটি সন্বদ্ধ লইয়াই সমাজ হইয়। 
খাকে ;--রাজাগ্রজা, পতিপত্বী, পিতা পুত্র, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ও বন্ধু, 
ইহার রাঞ্জাপ্রভৃতি প্রথম চারিজনে কর্তৃত্ব এবং প্রজ্প্রভৃতি 
শেষ চারিজনে বশত! থাকে । স্ায়পরত ও দয়ার উপর কর্তৃত্ব 


স্থাপিত এবং স্তায়পরত] ও এ্রকান্তিকী শ্রদ্ধা! ভক্তির দ্বার] বশ্তত! « 


স্থাপিত হইলে সমাজে গ্ুখস্বাচ্ছন্া থাকে । বন্ধুভাবে উভয়ের 
মধ্যে পরস্পরের উন্নতির চেষ্টা করিলেই সমাজে কোন 
গোলমাল বাধিতে পারে না। লোকে মোহে পড়িয়। এই সকল 
সম্বন্ধের অপব্যবহার করে বলিয়াই সমাজে এত বিশৃঙ্খলা 
ঘটে, কিন্তু মান্ষের সত্যাবলম্বনের স্পৃহা স্বভাবতঃ বড় 
অধিক,সুতরাং সৎপথাবলম্বনের সুবিধা পাইলে তাহার! ইচ্ছা 
ণকরিয়। কথন মোহ্‌মুগ্ধ হয় না । কনৃফুচি বলিতেন যে, যেমন 
বাযুভরে দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস বাঁকিয়! পড়ে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির 
নিকটে সাধারণ লোকে অবনমিত হইয়। থাকে । রাজ্যে 
যদি আদর্শ রাজ৷ থাকে, প্রজারাঁও তাহ হইলে আদর্শ প্র 
হইয়া উঠিতে পারে । আমি এইরূপ আদর্শরাজ! গড়িয়া 
লইতে পারি, রাজার কিরূপ গুণ থাক আবশ্তক, তাহ। আমি 
বলিয়। দ্রিতে পারি । প্রাচীনকালে »আদিবংশ স্থাপর়িতারা 
হ্াঙ্গিংশের আদিপুরুষ বিজ্ঞতম ম্তাঙি ও যিনি গ্রথমে 
চীনদেশে বংশানুক্রমিক রাজ্য প্রতিষ্ঠ৷ করেন, সেই পণ্ডিতবর 
ইয়ার, কিরূপে কার্ধ্য করিয়াছিলেন তাহ] বলিয়া দিতে 
পারি। এই সকল আদর্শলোকের অনুকরণে ও আমার 
উপদেশ অন্সারে যদি কোন রাজ! চলিতে পারেন। *তাহা 
হইলে তিনিই দেশের মধ্যে প্রধান রাজ! ও সুখী প্রজা লইয়! 
মহাস্থথে কালযাপন করিতে পারেন। যদি কোন রাজ এক 
বৎসর আমার উপদেশ মত কার্য করেন, তাহ হইলে আমি 
তাঁহার রাজ্যশ্রী ফিরাইয়া দিতে পারি, আর যদ্দি কেহ তিন 
বৎসর আমার বশে থাকেন, তাহ! হইলে আমি যে সকল সুখের 
কথ। বলিলাম, তাহ! তিনি উপভোগ করিতে পারেন।* 
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কন্ফুঁচি 


যাহ! হউক, কন্ফুচি ৫৬ বৎনর বয়সে জু-রাজ্য হইতে 
বহির্গত হুইয়! সি, গুসি, চু প্রভৃতি রাজ্যে স্বীয় মত প্রচার 
করিয়! ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আশা ছিল যে, কোন ন৷ 
কোন রাঞ্জাকে হস্তগত করিয়া! স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া 
লইবেন, কিন্তু কোথাও সে আশা পূর্ণ হইবার সুযোগ দেখিলেন 
ন1। কন্ফুচির কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, বিলাসী লোফের 
পক্ষে অবলম্বন কর! এত ছৃঃসাধ্য হইয়। পড়িয়াঁছিল যে, কেহ 
সে সকল নিয়মে চল দুরে থাক, তাহার নামে ভীত ও 
সন্কুচিত হইয়! পড়িত। রাজোর রাজপুরুষেরা ভাবিত যে, 
এখনই হয়ত কন্ফুচি আলিয়! তাহাদের কারের প্রতিবাদ 
করিয়া; তাহাদের এতকালের প্রতিপত্তি ও আমোদপ্রমোদে 
ব্যাঘাত ঘটাইবেন। রাজ। ভাবিতেন যে, এখনই আমির 


'ভাহার শাসনকার্যের, ব। প্রজাপালনের দোষ ধরিয়। ব্যতি- 


ব্যস্ত করিয়৷ তুলিবেন। সাধারণ লোকে ভাবিত যে, এতকাল 
আমরা যেরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে আছি, তাহাই নষ্ট করিবার 
উদ্দেশেই বুঝি এ ব্যক্তি দেশে দেশে ঘুরিয়! বেড়াইতেছে। 
এইরূপে সকল স্থলেই রাজ! হইতে সামান্ত প্রজা পর্য্যন্ত 
আপাতন্থে মুগ্ধ হইয়! কন্ফুচির উপদেশ অগ্রাহা করিতে 
লাগিল । অনেক স্থলে হুট লোকেরা তাহার প্রাণবিনাশের চেষ্টা 
করিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় কৃতকার্য হইতে পারে নাই। 
কন্ফুচি যে একেবারেই বৃথা ঘুরিতেছিলেন তাহ। নহে, 


. ছুই চাঁরিজন করিয়! গ্রতোক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে তাহার 


শিষ্য হইতেছিল। কনৃফুচি সাধারণ লোকের নীতিশিক্ষা ও 
ধর্মশিক্ষার জন্য ইয়াও, মান, ইউ, চিংটং ও স্েংভাং প্রভৃতি 
চৈনিক মনীষীগগের নীতি ও দৃষ্টান্ত সকল প্রচার করিতেন 
বলিয়া জ্ঞানীলোকে তাহাকে এঁ সকল প্রাচীন মহাত্মাদিগের 
প্রতিনিধি বলিয়৷ আদর করিতেন।-. 

ক্রমশঃ কন্ফুচির শিষ্যসংখ্য। প্রায় ৩০০ হাজার হইয়া 
উঠিল। তাহার! সকলেই ভ্রমণকালে গুরুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ 
করিত। কনৃফুচি শিষ্াগণকে শিক্ষা দিবার স্থুবিধার্থ চারি 
শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছিলেন। যাহার। সকল বিষয়ে 
পারদর্শা এবং বুদ্ধিবৃত্তির চালনা! করিয়া যথেষ্ট নির্্মলত! 
লাভ করিয়াছিল এবং বিশুদ্ধ ধর্মপথাঁবলম্বী হইয়! ধকানস্তিক- 
চিত্তে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্‌ হইয়াছিল, তাহারাই প্রথম 
শ্রেণীর শিষ্য মধ্যে গণ্য হইত; যাহার! বাঁকৃপটুতাঁ শাস্ত্াভ্যাস, 
ও ম্তর্কে পারদর্শী হইয়াছিল, তাহার দ্বিতীয় শ্রেণীহত গণ্য 
হইত ) তৃতীয় শ্রেণীর ছাব্রবৃন্দকে তিনি কেবল রাজনীতি 
অতি বিশদরূপে শিক্ষ! দিয়া মান্দারিপগণের * শিক্ষকতা" 

* মান্দারিণ শব্দে চীনের মস্ত্রিগণকে বুঝাক। 
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কার্ষে নিযুক্ত করিয়! দিতেন এবং চতুর্থ শ্রেণীর শিষ্যেরা 
লোক শ্িক্ষার্থ সাধারণের বোধোপযোগী লরল ভাষায় নীতি 
ও ধর্মশাস্ত্ব রচনা করিত এবং গ্রামে গ্রামে, নগন্ে নগরে, 
রাজ্যে রাঙ্গো, প্রায় ৫** শত শিষ্য প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। এই চারি শ্রেণীর শিষ্য মধ্যে প্রথম শ্রেণীর 
যেনিয়েন, মেখচেকন, জেন্পিমিউ এবং শুকং ? দ্বিতীগ শ্রেণীর 
চেকঙ্গো ও চুকং) তৃতীয় শ্রেণীর ইয়েনেন ও কিলু এবং চতুর্থ 
প্রেণীর সিছেন ও সিহিয়া--এই দশজন শিষ্য সর্ধপ্রধান বলিয়। 
গণ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর টিজিলু ও টিজিকল বড় 
অন্বসন্ধিংসাপরবশ এবং তার্কিক ছিলেন, ইহার! সর্বদাই 
গুরুর নহিত সামান্ত সামান্ত বিষয় লইয়া তর্ক করিয়া সন্দেহ 
মিটাইয়া লইতেন। প্রথম শ্রেণীর যেনিয়েন গুরুর বড় 
প্রিয়পাত্র ছিলেন। কন্ফুচি তাহাকে পুত্রের সায় ভাল- 
বাপিতেন। ৩১ বৎসর বয়সে যেনিয়েন অকালে প্রাণত্যাগ 
করায় কন্‌্ফুচি শোকছুঃখবিজয়ী জ্ঞানীপুরুষ হইয়াও প্রিয় 
শিষ্যের মায়!য় একাস্ত অভিভূত হইয়! পড়িয়াছিলন। এক- 
দিবস অন্ত সকলকে ডাকিয়া বলেন, “দেখ, ইতিপূর্বে 
নানাবিধ দুর্গতি ভূগিরাছি, অনেক ছুঃসহ যন্ত্রণাও সহা করি- 
য়াছি বটে, কিন্তু এরূপ মনন্তাপ ইতিপুর্বে কথনও পাই নাই।” 
যেনিয়েনের মৃত্যুর পর ইয়েনছই নামক শিষ্য কন্ফুচির সেই 
স্নেহের স্থল অধিকার করেন। কন্ফুচি যেনিয়েনকে যেমন 
তালবামিতেন, ইয়েনহইর গুপে বশীভূত হইয়। তাহাকে ঠিক 
সেইনূপ শ্নেহ করিতে আরম্ভ করেন। 

ভ্রমণকালে কন্ফুচির জীবনে কয়েকটী ঘটন1 ঘটে। 
এ সয়ে তাহাকে বৃহৎ শিষাদল লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া 
পড়িতে হইত; আশ্রয়াভাৰ প্রায় সর্ধদ। ঘটিত, মধ্যে মধ্যে 
তিনদিন পর্যাপ্ত অন্রঃডাব ঘটিত, কাজেই তাহাকে সর্ধবদ। 
দীন হীনের স্তায় কাল কাটাইতে হইত। একবার স্বদলে 
বিষম অন্ভাবে পড়িয়া! মহারুেশ পাইতেছিলেন। টিজিলু 
নানক একজন প্রধান শিষ্য এই কষ্টে অভিভূত হইয়া! পড়িয়া 
একদিন কন্ফুচিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ষে, যিনি মনুষ্যের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান তাহাকে ও কি অভাবে 
পড়িতে হয়? কন্ফুচি উত্তর দিলেন--পড়িশেও সে ব্যক্তি 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষ। বুদ্ধিমানের মতই কার্ধা করে । সাধা- 
রণ সে সকল স্থলে অভিভূত হইয়। 'আাস্বহারা হই পড়ে। 

কন্ফুচি নিজ কৃত নিয়মার্দকে লত্রাস্ত ৪ ঈখ্বর- 
প্রেরিত বলির বিশ্বাস করিতেন এবং সময়ে সময়ে 
শিধাদের মধ্যে সে কথা প্রচার করিতেন । অনেকে সে 
কথায় বিশ্বাস করিত না। একদিন কথ! প্রসঙ্গে টিজিকঙ্গ 
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নামক শিষ্য জিজ্ঞানা করিলেন, আপনার নিয়মাদ্দি সর্ব্বা- 
পেক্ষা উৎকৃষ্ট 'বটে, কিন্তু কখনও কোন রাক্যের লোকে 
কোনমতে অবলম্বন করিতে পারিবে না, জ্ুতরাং সে 
গুলিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া লোকের অবলম্বনোপযোগী 
করিয়া দিলে ভাল হয়। র 
কম্ফুচি বলিলেন--ণকৃষক যত্ব ও পরিশ্রম করিয়! সুন্দর- 


'ক্ূপে আবাদ করিতে পারে, উত্তম ফললের জন্য দায়ী 


হইতে পারে ন1। শিল্পকরের। সুন্দর কারুকার্য করিয়! 
দ্রব্যা্দি প্রস্তত করিতে পারে, কিন্ত সেইগুলি ব্যতীত 
বাজারে যে আর কোন বস্ত বিক্রীত হইবে না, তাহাতে 
কৃত-নিশ্চয় হইতে পারে না। সেইরাপজ্ঞানী ব্যক্তি স্নীতির 
ব্যবস্থা দিতে পারেন, কিন্তু লোকে গ্রহণ করিতে পারিবে 
কিন্ত তজ্জন্য দায়ী হইতে পারেন ন1।” 

উইরাজ্যে গ্রবেশকালে পুনামক স্থানে কতকগুলি 
লোক তাহাকে আক্রমণ করে। শিষ্যেরা সকলে মিলিয়াও 
তাহাদিগকে ধাধা দিতে ন। পারায় তাহার কন্ফুচিকে 
ধরিয়া ফেলে। ফন্ফুচি তাহাদের বশীভূত হইয়া শপথ 
করিতে বাধ্য হন ষে, আর তিনি উইরাজ্যের দিকে অগ্রলর 
হইবেন না; কিন্তু মুক্তি পাইয়াই সেই দিকে যাইতে 
কুতনংকল্প হইলেন। যিনি বিশ্বস্ততা ও সততাকে নীতির 
প্রণম পথ বলিয়! উপদেশ দিয় থাকেন, তাহাকেই এই- 
রূপে নত্যত্রষ্ট হইতে দেখিয়! শিষোর! চমকিত হইয়া! উঠিজগ। 
টিজিকল্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, “শপথ পরিত্যাগ করা কি 
উচিত” ? কনফুচি বলিলেন, “এ শপথ অপরে বলপুর্ব্বক 
করাইয়াছে মাত্র, প্রাণে এ শপণ নাই।” 

সর্্যাপীর! পৃথিবীর কোনকার্ষ্যে লাগেন না। তীহাঁর! 
চতুর্দিকে পাপের খেল! দেখিয়া শিহরিয়া দুরে সরিয়! 
দাড়ান। তাহারা লোককেও এইরূপ করিতে উপদেশ 
দিহেন। এখন তাহারা কন্ফুচিকে কআোতের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত তেখিয়। হালিয়! অস্থির হইতেন এবং জ্ঞানশূন্য 
বলিয়া ঘ্বণা করিত্েন। এক সময়ে কন্ফুচি ভ্রমণ 
করিতে করিতে স্বদলে তৃষ্ণার্ত হইয়! জলাশয় অন্বেষণ 
করিতেছিলেন,__দুরে দেখিলেন, একটি সন্ন্যাসী ক্ষেত্রে 
নিজ কার্ধ্য করিতেছেন। টিজিলুকে তাহার নিকট জলের 
সংবাদ আনিতে পাঠাইয়! দিলেন। সন্ন্যাসী টিজিলুকে 
দেখিয়া কন্ফুচির শিষ্য বলিয়। বুঝিতে পারিলেন এবং 
বলিলেন, প্বিশৃঙ্খলা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত এক রাজ্য 
হইতে আর একরাজ্যে তালিয় উঠিতেছে। কেহই ইহা 
নিবারণ করিতে পারিবে না। নিজের পরামর্শ গুনিল না 
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বপিয়! যে ব্যক্তি এক রাজার নিকট হইতে অপরগরাজার 
দ্বারে খুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার অনুসরণ করিয়া তোমরা 
কি ফল পাইতেছ? তাহা অপেক্ষা যাহারা সংসারের 
বিষয় পুজ্থান্থুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করির! তাহার নশ্বরত। 
বুঝিয়া তাহা* হইতে সরিয়া দীড়াইয়াছে, তাহাজ্সর সেবা 
কর, ফল পাইবে |” স্যাসী এই কথা বলিয়া নিজ কর্শে 
প্রবৃত্ত হইল, জলের কোন সংবাদ দিল না। টিজিলু 
ফিরিয়া! আসিয়। কন্ফুচিকে সমম্ত কথ! বলিলেন। কন্‌- 
ফুচি উত্তর দিলেন, “কথা যণার্থ বটে, কিন্ত পৃথিবী হইতে 
সরিয়া! দীড়াইব কিরূপে? মন্গষ্াসমাজ ত্যাগ করিয়া 
বনে বাস করিব কিরূপে ? সঙ্গী না হইলে মানুষ থাকিতে 
পারে না। বনের পণ্ড পক্ষীর সহিত মানুষের কোন্‌ সম্পর্ক 
নাই, হ্থুতরাং তাহাদিগকে লইয়া কিরূপে থাকিধ? যদি 


[ ১০৯ ] 


সঙ্গী লইয়াই মাগ্গষকে থাকিতে হয়, তবে দুর্দশা গ্রস্ত মানুষের ৭ 


নিকটে থাকাই উচিত। দেশে দেশে বিশৃঙ্খল! আছে 
বলিয়াই আমার কার্য আছে। যখন সমস্ত দেশে শৃঙ্খল! 
স্থাপিত হইবে, নীতি প্রচলিত হইবে, তখন আর আমার 
এক রাজার ঘ্বার ছাড়িয়া অন্তের দ্বারে যাইতে হইবে না, 
আমার বিশেষ কোন কার্য ও থাকিবে না, তখনই আমি 
যথার্থ বিষয়বিরাগী পৃথিবী-পরিত্যাণী নিলিপ্ত বৈরাগী বলিয়া 
*গণ্য হইব।” 

সীন-রাজ্যে যাইবার সময়ে কোয়াঙ্গনগরে কন্ফুচি 
সদলে বড় বিপদে পড়িয়াছিলন। এই সময়ে এই সহরে 
ইয়াংহু নামে একজন ডাকাইতের বড় উপদ্রব হইয়াছিল। 
লোকে তাহার উৎপাতে বড়ই উত্যান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 
ছঃখের বিষয় ইয়াংছ ও কন্‌্ফুচি উভয়ের শরীরগত এত 
সাদৃশ্ত ছিল যে €লাকে তাহাকেই ইয়াংহ বলিয়৷ ভুলিয়া 
তিনি যে বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই বাড়ীর 
চতুর্দিকে ঘিরিয়। ফেলিল। শিষ্যবৃন্দ মহাভীত হুইয়। পড়িল, 
কিন্ত কন্ফুচি নির্ভীকচিত্তে বলিলেন, “আম! সম্বন্ধে সত্য 
কখনই লুপ্ত থাকিবে না। পরমেশ্বর যদি এত শীপ্রই এই 
সৎকার্ষেয বাধা দিতেন, তাহ। হইলে আজ আমাক্ষে এ 
অবস্থায় পড়িতে হইত ন1। তাহার ইচ্ছায় সত্য প্রকাশ 
হুইয়! পড়িবেই, কোয়াঙ্গের লোকেরা আমার কিছুই 
করিতে পারিবে না|” এই বলিয়া তিনি বীণায় স্থুর 
চড়াইয়া নিজ রচিত প্রাচীন সম্াগণের মহিমান্চক 
পদাবলী গান করিতে লাগিলেন। যে সকল লোক বাড়ী 
ঘিরির! ফেলিক্বাছিল, তাহার! বুধিতে পারিয় ছাড়িয়া দিয়া 
চলিয়! গেল। | 


১২ 
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১৩ বৎসর পরে ঘটনাবশতঃ কন্ফুচিকে শ্বদেশে ফিরিতে 
হইল। এ সময়ে লুরাজ্যে কি-কং নামে এক বাক্তি রাজার 


অতি প্রিয়পাত্র হুইয়। পড়িয়াছিলেন। তীহার পরামর্শ 


মত রাঁজ। সকল কার্যযই করিতেন। ঘটনাক্রমে ইয়েনইউ 
নামে" কনৃফুচির এক শিষ্য কি-কংএর অধীনে সৈম্ভ-বিভাগে 
কর্ণলাভ করিয়াছিলেন । এই সময়ে ইয়েনইউ সি-রাজ 
বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিয়! অতি শ্ুকৌশলে জয় লাভ 
করেন। কি-কং তীহাঁর যুদ্ধপ্রণালী দেখিয়াছিলেন। 
তিনি তাহার নৃতন প্রকার যুদ্ধরীতি দেখিয়। একদিন, 
জিজ্ঞাসা কুরিলেন যে, এরূপ ধরণে যুদ্ধপ্রণালী তিনি 
কোথায় শিখিয়াছেন? ইয়েনইউ বলেন, কন্ফুচিই ইহার 


শিক্ষাদাতা। কি-কং কন্ফুচির নাম শুনিয়া তিনি কিরূপ 


লোক, তাহা! জানিতে চাহিলে ইয়েনইউ বলিলেন যে, 
'্যদি আপনি তাহাকে আপনার কোন কর্মে নিযুক্ত করেন, 
তাহা হইলে আপনার যশে চতুর্দিকৃ ভরিয়া যাইবে; 
আপনার সৈম্ভসামস্ত অকুতোভয়ে দেবদানব লম্মুখে 
দ্াড়াইতে পারিবে; তাহাদের নিকট ভয় করিবার মত 
কিছুই থাকিবে না বা! তাহাদের অজানিতও কিছু থাকিবে 
না। আরযদি আপনি নিজে তাহার উপদেশ মত কার্ধ্য 
করেন, তাহ! হইলে দেশের শত শত পণ্ডিতের পরামর্শে 
কেহ আপনার কিছু করিতে পারিবে না।» 
এই সকল কথা শুনিয়া! কি-কং ভবিষ্যৎ* চ্ছফলের 
আশায় কন্‌ফুচিকে নিষুক্ত করাই স্থির করিলেন। ইয়েন-. 
ইউ শুনিয়া বলিলেন যে, “যদি তাহাকে নিযুক্ত করাই মত 
হয়, তাহা হইলে, একটা কথা ম্মরণ রাখিবেন যে, 
আপনাদের উভয়ের পরামর্শের মধ্য যেন কোম নীচমন। 
লোক স্থান না পায়।” ইহার পরই কি-কং কন্ফুচিকে 
আনিবার জন্ত দূত পাঠাইয়! দিলেন। 
এই সময়ে কন্ফুচি উই রাজ্যে ছিলেন। সেখানে তিনি 
কংওয়ান নামে উইরাজের একজন সেনাপতির ব্যবহারে 
বিরক্ত হইয়া উইরাজ্য পরিত্যাগের পথ দেখিতেছিলেন। 
ংওয়ান কন্ফুচির সর্ধশীস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় পাইয়।? সর্বদ! 
তাহার নিকট আসিতেন এবং কেবল একমাত্র যুদ্ধশাস্ত্রের 
কথ। লইয়াই আলোচন? করিতেন, কিন্তু কন্ফুচি নিজে যুদ্ধ- 
শাস্ত্রে উপদেশ দিতে ভালবাসিতেন না বলিয়া মহ” বিরক্ত 
হুইয়৷ উঠিতেন। শেষে স্থির করিলেন যে, এ রাজ্য ত্যাগ 
না করিলে আর এ দায় হইতে নিষ্কৃতি নাই। কনৃফুচির 
মনের অবস্থা যখন এইরূপ, ঠিক সেই সময়ে কি-কঙের দূত 
আসিয়া পৌছিল, কন্‌ফুচি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদের 


কন্ফুচি 


প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন এবং বিশ্দুমাত্রও বিলম্ব ন। করিয়! 
সশিষ্যে স্বদেশে ফিরিলেন। 

কন্কুচি রাজনভায় উপনীত হইলে, রাজ! গই ( গৈয়ং) 
শাসনকার্য্য সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন ফরিতে লাগিলেন। 
কন্ফুচি তাহার যথাযথ উত্তর দিতে দিতে স্পষ্টই আভা 
দিলেন যে, যদি তাহাকে কোন কর্মে নিধুত্তৎ কর! হয়, তাহ! 
হইলে, রাজার যথেষ্ট মঙ্গল হইবে । তিনি স্পষ্টই বলিলেন, যে 
উপযুক্ত সতমন্ত্রী নির্বাচন করিতে পারিলেই রাজ্য স্থুশাদিত 
হইবে। কি-কংও এ কথ! লিজ্ঞাসা করায় কনৃফুচি 
বলিলেন, প্প্রশস্তমনা লোককে নিযুক্ত ও নীচমনাকে দুর 
করিয়া দাও, তাহ। হইলে দেখিবে যে অল্পদিনের মধ্যে 
নীচমনার মনও প্রশত্ত হইয়। দীড়াইবে।” কি-কং এরূপ 
কথায় বুঝিলেন না যে কিরূপে কি করিতে হইবে, তাহার 
উপর আবার এই সময়ে লু-রাজ্যে ডাকাতির প্রাহ্র্ভাব 
হইয়াছিল, কি-কং কিরূপে এ ডাকাতি নিবারণ করিবেন 
তাহ! বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, কাঞ্জেই কনৃফুচি 
আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়৷ দিলেন যে, প্যদি তুমি নিজে 
লোভী নাহও, তোমার প্রক্জাকে পুরস্কার দিয় প্রলোভিত 
করিলেও তাহার! চুরি কি ডাকাতি করিতে অগ্রসর 
হইবে না।” এই উত্তরে কন্ফুচি স্বয়ং গইরাজের উপরেও 
একটু কটাক্ষ করিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে, 
আজ 'ছুই বৎসরের মধ্যে রাজ! কি-কঙের এমন বশীভূত 
হইয়! পড়িয়াছিলেন যে, কি-কং যাহ! করিতেন, তাহাতে 
আর দ্বিরুক্তি করিতেন না। যাহা হউক শেষে লু-রাজের 
সভায় তীাহাপ্ থাক! ঘটিল না, কারণ এরূপ লোকবিশেষের 
বশীভূত প্রভুর ন্লিকট কন্ফুচির স্তায় লোকের থাকা 
একাস্ত অসাধ্য। 

এবারেও লু'রাজের নিকট মনোতীই্ পিদ্ধ না! হওয়ায় 
কন্ফুচি রাঙ্গকার্ধের আশ! কতকট] দমন করিয়া! অবসর 
লইয়! গৃহে বসিয়। রহিলেন। এই অবসরকালে তিনি স্বদেশের 
প্রাচীন ইতিহাস ছ্থুকিং গ্রন্থের টীক1 ও ভূমিক লিখিলেন। 
শুদ্ধ ইতিহাস নহে এই সময়ে তিনি অনেকগুলি বিষয়ে হস্ত 
দিয়াছিলেন। 

আজকাল কন্ফুচির যতগুলি পুস্তক পাওয়া যায়, তাহা 
প্রধান'তঃ ছুই শ্রেনীতে বিভক্ত। ইহার প্রথম শ্রেমর আদি 
পুস্তক সর্বাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ । হিন্দুদের নিকট বেদ যেমন পুজা, 
টীনবাসীর নিকট এই আদিপুস্তক সেইরূপ পুজ্য। আদি 
পুস্তকে পাচখানি গ্রন্থ আছে--ইকিং, স্থুকিং, সিকিং, লিকিং 
ও চুক্ছিউ। ”ইকিং” পুস্তকখানি চীনদেশের আমুল পরিবর্তনের 


[ ১১৪ 


] কম্‌ফুটি 


বিষয় লিখিত। পুত্তকখানির মূল কন্‌ফুচির রচিত নহে, 
তিনি ইহার টীকা ও ভাষ্যকাঁর। কিন্বদস্তী আছে যে, 
চীনরাজ্যস্থাপরিত। কোহি ইহার প্রণেতা । ইহার প্রসঙ্গ- 
গুলি প্রহেলিকায় রচিত, ভাষ! অতিকঠিন, সাধারণে ইহার 
অর্থ করিতে পারে ন। ভাষ্য না হইলে যেমন কেহ বেদ 
বুঝিতে পারে না, সেইরূপ কন্‌ফুচির ভাষ্য মা দেখিলে 
কেহ *ইকিং* বুঝিতে পারে না, ইহার ভাষ্যের ভূমিকার 
স্বয়ং কন্ফুচিই বলিয়। গিয়াছেন যে, যদি তাহার জীবনের 
পরিমাণ আর কিছুকাল বাড়িয়! যায়, তাহ! হইলে, তিনি 
আর ৫* বৎসর *ইকিং* পড়িবার জন্ত ব্যয় করিতেন 
এবং তাহার পর যদ্দি টীক1 ব1 ভাষ্য রচিত হইত, তাহ! হইলে 
বো হযু তাহাতে বিশেষ কোন বৃহৎ ভ্রম থাকিতে 
পারিত না। এই পুস্তকখানি চীন-গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন ও পবিভ্র। খৃষ্টপূর্বব দ্বাদশ শতাব্দীতে ভে-ভাং 
নরপতি একবার ইহার অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই মফল হইতে পারেন নাই। কন্‌- 
ফুচির পূর্বে আর কেহুই ইহার ভাব গ্রহণ করিতেই পারিত 
না। আন্বকাল সাধারণতঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের নিকট বেদ 
যেমন দূর্ব্বোধ্য, কন্ফুচির পূর্বে চীনদিগের নিকটে ইকিং 
সেইরূপ ছিল। কন্ফুচি ইহার বড় আদর করিতেন। 

আদিপুস্তকের দ্বিতীয় গ্রন্থ *স্থকিং*, ইহা! একথানি সংগ্রহ- 
গ্রন্থ । এই গ্রস্থখানি চীনদিগের সর্বোতকৃ্ প্রাচীন ইতিহাস। 
ইহাতে চীনরাজ্য শ্বাপনাবধি কন্‌ফুচির সময় পধ্যস্ত সমস্য 
ইতিহাস বর্ণিত আছে। হিন্দুর পুরাণশান্ত্ররে মত ইহাতে 
ধর্্মনীতির উপদেশও আছে। কন্‌ফুচি প্রাচীন গ্রস্থাদি হইতে 

ংগ্রহ করিয়! এই গ্রন্থ রচন! করিয়! গিয়াছেন। 

আদিপুত্তকের তৃতীয় গ্রন্থ “সিকিং* কন্ফুচির রচিত নীতি- 
গর্ত কাব্য এবং সঙ্গীতে পূর্ণ, এতত্তিন্ন ইহাতে প্রাচীন কবিতা, 
কাব্য ও সঙ্গীতসংগ্রহও আছে। চীনেরা এই সকল গীত 
ও কবিত| কথস্থ করিয়। থাকে । ইহাতে সঙ্গীতের পক্ষোদ্ধার 
করিবার জন্ত কন্ফুচি কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া৷ গিয়াছেন। 
চীনের ইহার গীতার্দি উৎসবাদিতে ব্যবহার করিয়া থাকে। 
চীনদিগের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার এই পুস্তক পাঠে 
যথেষ্ট জান। যায়। 

কন্ফুচির “লিকিং” .নামক চতুর্থ গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা! বৃহৎ। 
পর্বোক্ত ৩ খানিকে একত্র করিলেও এ খানির তুলন। হয় 
না । এইখানি চীনদিগের স্ৃতি ও ব্যবস্থা গ্রন্থ । ইহাতে 
ধর্দকর্ধের রীতিনীতি বিধি ব্যবস্থ। বর্ণিত আছে। ইহার 
মূলাংশ কন্ফুচির স্বরচিত কি ন! তাহ! নিণক্ন করা যায় না। 


কন্ফুচি 
চুঙ্ছিউ নামক পঞ্চম গ্রন্থখানিতে কন্যুচির জন্সসুমি লু 
রাজ্যের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। চুং শবে বসম্তকাল 
এবং ছিউ শব্ষে শরৎকাল বুঝায় । কন্ফুচি এই পুস্তকখানি 
বসন্তকালে আরম করিয়া শরৎকালে শেষ করিয়াছিলেন 
বলিয়৷ ইহার নাম চুগ্িউ রাখেন। এইখানি তাহার 
বৃদ্ধাবস্থার রচন1। ইহাতে ইনরাজের সময় হইতে গইরাঞ্জের 
রাজত্বকালের (চতুর্দশ বদর পর্য্যন্ত ) ইতিহাস প্রদত্ত 
হইয়াছে । এইখাঁনি কন্ফুচির নিজের রচিত গ্রন্থ, ইহার 
একট শব্ও অপরের নহে। কন্ফুচি এই জন্তই এইথানি 
শেষ করিয়। শিষ্যগণের হস্তে দিয়! বলিয়াছিলেন যে, 
যদি আমার রচনার জন্য কোন যশ হয়, তাহা হইলে 
তাহ! এই চুপ্টিউ হইতে হইবে, আর যদি *অপযুশ হয় 
তাহ। হইলে তাহাঁও ইহ! হইতে হইবে। এই পুস্তকখানিতে 


কন্ফুচি খ্রশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক তত্ব লইয়া! কোন উপদেশ 


দেন নাই। অলৌকিকী শক্তির মহিমা! বলিয়া তিনি কোন 
বিষয়ের মীমাংসা করেন, প্রত্যেক প্রশ্নের ষীমাংসার তিনি 
কার্ধ্য কারণ দেখাইয়া গিয়াছেন। কেবল মৃত্যু কি? 
এইরূপ কোন এক প্রশ্থের উত্তরে একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন 
যে, “আমর! যখন জীবন কি--তাহাই জানি নাঃ তখন মৃত্যু 
যে কি তাহ! কিরূপে জানিব ?” 
»  খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৪১ অন্ষে কন্ফুচির একমাত্র পুভ্র লী পরলোক 
গমন করেন। কনৃফুচির জীবনী মধ্যে এই ব্যক্তির বিশেষ 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায় *না, কেবল পুক্রকে উপদেশ 
দিবার জন্য কন্ফুচি কিরূপ প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাহার 
তাহাই দেখাইবার জন্ত একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ আছে। 
একবার কোন শিষ্য লীকে জিজ্ঞাদা করে যে, "আমর। যে 
সকল উপদেশ পাইয়1 থাকি, তদ্বযতীত তুমি তোমার পিতার 
নিকট আর কোন বিষয় শিথিয়! থাক কি না?” লী উত্তর 
দিলেন, “না, একদিন তিনি উঠানে দীড়াইয়াছিলেন, আমি 
নিকট দিয়! তাড়াতাড়ি যাইতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, প্তুমি গীতিপুস্তক পড়িয়াছ ? 
আমি 'না” বলিলে, তিনি বলিলেন, যে প্যদি তুমি গীততিপুস্তক 
না পড়, তাহা হইলে তুমি কথোপকথনের উপযুক্ত পাত্র 
হইতে পারিবে না।* আরও একদিন জ্রিজ্ঞানা! করেন তুমি 
আচার ব্যবহারের বিধিগ্রস্থখানি পড়িয়াছ ?” আমি আবার 
না” বলায় বলিলেন, “যদি তুমি এ গ্রস্থথানি না পড়, তাহ 
হইলে তোমার চরিত্র কোনকালে স্থির হইবে ন1।” 
শিষ্য শুনিয়া! বলিলেন, “আমরাও উপদেশ ছুইটি পাঁই- 
মাছি, কিন্ত আরও একটি বেশী উপদেশ পাইয়াছি যে বিজ্ঞ 
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কন্ফুচি 


মন্ুষ্যের! আপনার পুত্রের শিক্ষারদদির জন্ভ কোনরূপ বিশেষ 
বন্দোবস্ত করেন ন11* 

পুভ্রের মৃত্যুর পরবৎসর ইয়েনছিউ নাক কন্ফুচির 
সর্ববাপেক্ষা প্রিয়ছাত্রের মৃত্যু হয়। এই সংবাদ পাইব! মাত্র 
কন্ফু'চি অত্যন্ত ব্যধিত হইক্সা বলেন, আঃ! ঈশ্বর বুঝি 
আমাকে নষ্ট করিলেন।” ইহার এক বৎসর পরে কি-কং 
শীকারে গিরা এক প্রকার এক শৃঙ্গবিশিষ্ট অদ্ভুত জীব ধরিয় 
আনেন। ইহা কি প্রাণী তাহা! কেহই বলিতে না পারায়, 
কন্ফুচিকে ভাকাহইল। তিনি আসিয়াই বলিলেন যে, 
ইহা পকি-লিন” নামক প্রাণী। প্রবাদ এইরূপ যে, এই 
গ্রাণী কন্ফুচির জদ্মের পূর্বে নি-পর্বতে তাহার মাতাঁকে 


'স্বপ্রে দেখা দেয় এবং তিনিও স্বপ্রে তাহার শৃঙ্গে একটি 


ফিতা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। আশ্মর্য্যের বিষয় এই যে 
ধৃত প্রাণীর শৃঙ্গে ফিতা বাঁধা ছিল। দ্বিতীয়বার এই 
পণ্ডকে দেখিয়া সকলেই অমঙ্গল আশঙ্কা! করিতে লাগিল। 
কন্ফুচি বিজ্ঞতম হুইয়াও বর্তমান ঘটনায় মুগ্ধ হইয়া 
চীৎকার করিয়া সেই পণ্ডর দিকে চাহিয়! বলিয়। উঠিলেন, 
“তুই কাহার জন্ত আসিয়াছিস্‌”, তৎপরে চক্ষু জলে আগত 
হইল, তিনি বলিয়া ফেলিলেন_-”আমার উপদেশ চলিল 
বটে, কিন্ত আমি অপরিচিত রহিয়! গেলাম।” 

জি-কং বলিলেন--“আপনি অপরিচিত রহিলেন, এ 
কিরূপ কথা ?* ন্‌ 

কন্‌্ফুচি বলিলেন--পআমি সে অন্ত ঈশ্বরকে দোষ দিতেছি. 
ন।। মানুষ আমার শিক্ষা অগ্রাহা করিতেছে অথচ সফলত। 
লাভ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছে বলিয়। তাহাদেরও দোষ 
দিতেছি না, ঈশ্বর আমাকে জানেন্ন। কোন মহাত্মার 
নাম কখনও লুপ্ত হয় নাই, কিন্ত আমার নিয়মাদ্ির উপযুক্ত 
গ্রচার হইতেছে না, সুতরাং বুঝিতে ও পারিতেছি না যে, 
ভবিষ্যতে লোকে আমায় কি চক্ষে দেখিবে ?” 

একদিন প্রাতঃকালে শুন! গেল যে, মহাত্মা কন্ফুচি 
উঠিয়! পশ্চা্দিকে কোমরের উপরে হাত দিয় ম্বীক্ন বাটার 
দ্বারে বেড়াইতেছেন, হাতে তাহার ছড়ি আছে, তাহ! 
মাটীতে ঘসড়াইয়া যাইতেছে । কন্ফুচি বেড়াইতেছেন, 
আর বলিতেছেন, 


প্উচ্চ গিরিচুড়া, হয়েযায় গুঁড়া॥ * 
ভেঙ্গে পড়ে বিটপী বিশাল। 
বন-তৃণ মত শুকাইবে যত 


মহাজ্ঞানী মানবের দল॥” 
কিয়ৎগ্ষণ পরে কনৃফুচি বাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া 


কন্ফুচি 


স্বারের সম্মুখে বসিলেন। জি-কং এই সময় গুরুর নিকট 


আসিতেছিলেন, তিনি তাহার কথাগুলি শুনিতে পাইর। 
ভাবিলেন যে, “যদি উচ্চ গিরিচুড়1 বখার্থই গুড়া হইয়া যায়, 
তবে আমি কাহাকে দেখি! থাকিব, যদি বিশাল বিটপীই 
ভাঙ্গিয। পড়ে অথব। মহাজ্ঞানীলোঁকে বনের তৃপের মত 
শুকাইর। যার, তবে আমি কাহার তরসা করিব।” এই: 
রূপ তাবিতে ভাবিতে জি-কং গুরুর নিকটে আসির। 
দাড়াইলেন। কন্ফুচি দেখিত্বা বলিলেন-_প্জি, আজ 
তুমি এত বিলম্ব করিলে কেন? এতদিন পরে একটি 
স্বুদ্ধি রাজা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সে আমায় তাহার 
শিক্ষক করিবে। আমার অস্তিমসময় উপস্থিত ।” এই 
কথাই ফলিল, তিনি খাটে গিয়া শয়ন করিলেন এবং 
সাতদিন পরে তাহার জীবলীল। শেষ হইল। 

কন্ফুচির শিষ্যবৃন্দ মহা সমারোহে তাহাকে সমাহিত 
করিল। অনেকে তাহার সমাধির নিকট কঁড়ে বাধিয়! 
৩৮ বত্নর বাস করিয়াছিল, পিতৃভুল্য গুরুদেবের মৃত্যুতে 
শিষ্যেরা বাস্তবিকই অভিভূত হইয়! পড়িয়াছিল। কন্ফুচির 
সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম তিনজন শিষ্যের মধ্যে তখন একমাত্র 
জি-কং জীবিত ছিলেন, তিনি কোনমতে শোক সম্বরণ 
করিতে ন পারিয়া আরও তিন বৎসরকাঁল সেই সমাধি 
স্থানেই ছিলেন। কন্ফুচির মৃত্যু হইলে দেশের লোকে 
তাহার «মভাব বুঝিতে পারিল, কাজেই সমপ্রর্দেশের লোকেই 
ইহার জন্ত শোক-সস্তপ্ত হইয়। পড়িল। 

কিউ.ফে। নগরের বহির্ভাগে কংবংশের সমাধিস্থান 
ছিল। এই স্থানেই একটি স্বতন্ত্র বিস্তৃত ক্ষেত্রে কন্কুচির 
সমাধি হইয়াছিল ।_. এইস্থানে পরে এক বৃহৎ ও উচ্চ স্তস্ত 
নির্িত হইয়াছে, স্তত্তের সন্বুথে মর্ধর প্রস্তর নির্ষিত 
কন্ফুণ্চর প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে, সমস্ত স্থান ঘিরিয়। 
কুঞ্জবাটিকায় পরিণত কর! হইয়াছে এবং প্রবেশ ছার 
হইতে ত্তস্ত পর্য্যন্ত সাইপ্রেস বৃক্ষের সারি দিয়া শোভিত কর! 
হইরাছে। প্রবেশদ্বার অতি সুন্দর কারুকার্ধ্যশোভিত। 

মর্খ্বর মুর্তির নিয়ে “স্তাং* নামক রাজবংশ প্রদত্ত 
কন্ফুচির মহাজ্ঞানীগপাগ্রগণ্য, প্রাচীন শিক্ষক এবং সর্ববিদযা, 
নিপুণ ও সর্বভ্ত সম্রাটু নামক উপাধিগুলি বোদিত 
হইয়ছে। 

কন্ফুচির সমাধিস্তপ্ভের উভয় পার্শে আর দুইটি ক্ষুদ্র 
হস্ত আছে তাহার একটি তাহার পুত্রের শু অপরটি পৌত্রের 
সমাধিভ্তত্ত। পৌত্রের লমাধিস্তন্তের দক্ষিণ পার্থে একটি 
ৰাটী আছে, গুন! বায় যে, ঠিক স্থানে জি-কংকুটার 


[ ১১২ ] 


কন্ফুচি 
নিম্দীণ করিয়া একাক্রমে গুরু শোকে পাগল হুইয়া! ৬ বৎসর- 


কাল বান করিয়াছিলেন। 
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কন্ফুচির মর্্মর মুর্তি। 


কন্ফুচির সমাধিস্তস্তের সম্মুখে যে প্রতিমূর্তি আছে, 
তাহা দেখিয়া ইহার আকৃতি স্পষ্ট বুঝ! যায়। কন্ফুচি 
দীর্ঘচ্ছন্দ, বপিষ্ঠ, সুগঠিত পুরুষ ছিলেন; তাহার মুখমণ্ডল 
রক্তাভ ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং মন্তক বৃহৎ ছিল। ইহার 
শরীরে ৪৯টি বিশেষ চিহ্ন ছিল। 

কন্ফুচি নিজ গ্রভূ রাঁজার নিকট যেভাবে বাবহার 
করিতেন, তাহাতে তাহার আত্ম-নির্ভরত1 প্রকাশ পাইত 
বটে, কিন্ত রাজার সন্মান রক্ষা! করিতে গিয়া বড়ই অঙ্গাচ্ছন্দ্য 
ভোগ করিতেন। যখন তিনি রাজসভায় প্রবেশ করিতেন 
কি শৃন্ত সিংহাসনের নিকট দিয়া যাইতেন, তখন তাহার 
মুখের ভাব পরিবর্ধিত হইয়! পড়িত, পাভাঙ্গিয় আসিত 
এবং কণস্বর এত মূ হইয়া যাইত যে, বোধ হইত যেন 
কথ! কহিতে তাহার বিশেষ কষ্ট হইতেছে । যখন খটনা ক্রমে 
তাহাকে রাজচিহাদি বহন করিতে হইত, তখন তাহার 
শরীর এরূপ অবশ হুইয়! পড়িত যে তিনি এ সকলের ভার 
কোনমতেই সহা করিতে পারিতেছেন না। যদি কোন 
পীড়ার সময় রাজ তাঁহাকে দেখিতে আপিতেন, তাহ! হইলে 
তিনি সেই অন্থুখ শরীরেও তাহার পদোচিত বেশতৃষা ও 
কোমরবন্ধ পরিয়! পূর্ব মুখে শুইয়। থাকিতেন। যখন 
কোন রাঁজ-অতিথিকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্ত রাজ! 
তাহাকে ডাকিতে পাঠাইতেন, তখন তাহার ভাব পরিবর্তিত 
হইত। তিনি উৎসাহিত হুইয়। রাজার অন্তান্ত কর্মচারী- 
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গণের সহিত অগ্রনর হইতেন এবং যখন অতিথিকে 
আহ্বান করিবার জন্ত তাহাকে পাঠান হইত, তখন তিনিই 
সর্বাগ্রে ত্বারের নিকট অগ্রসর হইয়! ক্ষিগ্রগতিতে স্বীয় অন্ত্র- 
শন্্রাদি প্রদর্শন করাইতেন। যখন দেশীয় ছূর্ভিক্ষাদি 
নিবারণার্থ, দেশে বার্ষিক উৎসব হইত, তথখুন কন্‌ফুচি 
স্বয়ং উৎসবের মূলউদ্দেহ্ত বুঝিয়! উৎসাহ দিতেন এবং 
গদ্দোচিত বস্ত্রার্দি পরিধান করিয়। শ্বীয় বাটীরৎ পূর্বদিকে 
ঈাড়াইয়। থাকিতেন? উত্সবে মাতিয়। যে সকল লোক 
তাহার নিকট আসিত, তাহাদিগকে মহাসমাদরে অভ্যর্থন| 
করিতেন। পানাহারাদি কার্যে কন্ফুচি বড় সাবধান 
হইয়া চলিতেন। কখন শ্থাস্থ্যভঙ্গকর কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ 
করিতেন না। তাহার থাদ্যার্দি বড় পরিফার করিয়। 
প্রস্থত করিতে হইত এবং গ্রত্যেক প্রকার ব্যঞজণ নির্দিষ্ট 
পাত্রে পরিবেশন করিতে হইত | তিনি বড় বেশী খাইতে 
পারিতেন নাঃ খাইতে বসিয়া গল্প করিতেন না এবং যাহ 
কিছু খাইতেন তাহা মন্দ হইলেও কিয়দংশ দেবতার 
নামে উৎসর্গ না করিয়া কখন খাইতেন না। মদ্যপানের 
জন্য তাহার একট! নির্দিষ্ট সময় ছিল না, যখন ইচ্ছ। হইত 
তথনই খাইতেন, কিন্তু কখন অধিকমাত্রায় খাইয়া প্রমত্ত 
হইতেন না। কন্ফুচি বড় দয়ালু ছিলেন, সকলকেই কিছু 
কিছু দান করিতেন। যখন শুনিতেন যে লোক অভাবে 
ৃ কাহারও সৎকার হইতেছে না অমনি নিজে ছুটিয়া যাইতেন। 
কাহার ৪ অন্নাভাব ঘটিলে নিজে সাধ্যমত তাহাকে সাহায্য 
করিতে ক্রটী করিতেন না। 

কন্ফুচি যখন গাড়ীতে যাইতেন, তখন কোন পরিচিত 
ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে অবনত হইয়! নমস্কার করিতেন। 
কখন তিনি কাঁহাকেও অঙ্কুলিনির্দেশে দেখাইয়া! দিতেন 
না। তীহার নিকট সকলেই সমান আদর পাইত। তিনি 
বলিতেন শ্রেষ্ঠ ও নীচ লোকের মধ্যে বায়ু ও তৃণের সম্বন্ধ; 
বাযু বহিলে তৃণ বাকিয়া পড়িবেই। নীচলোককে সদয় 
ব্যবহার করিলে সে. নিশ্চয়ই বশীভূত থাকিবে। 

এইরূপ কন্ফুচির কার্ধযাবলী দেখিলেও বোধ, হয়। 
যে তিনি শুদ্ধ উপদেশে নহে, শ্বয়ং আদর্শ কার্ধযাদি করিয়া 
লোককে শিক্ষা! দিয়াছেন। 

কন্ফুচি সঙ্গীত-বিদ্যায় রীতিমত পারদর্শী ছিলেন। 
সঙ্গীত ভিন্ন তাহার মতে কাহারও শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। 
তিনি বলিতেন যে, "সঙ্গীত ভিন্ন আর কিছুতে মনকে 
জাগরিত করিতে পারে না। নীতি অবলম্বনে চরিত গঠিত 
হয় বটে, ফিন্তু সঙ্গীত ভিন্ন সে গঠনে পূর্ণতা হয় ন1। 


[ ১১৩ ] 
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সঙ্গীতের কথ! উঠিলে, কন্‌ফুচি একপ্রকার পাগল হইয়। 
পড়িতেন, কেহ সামান্ত বিরুদ্ধ কথ বলিলে, কন্‌্ফুচি 
অমনি কোমর বাধিয়া! তাহার সহিত তর্ক করিতে বসিতেন। 

কন্ফুচি নীতি শিক্ষাদাতা ছিলেন। তিনি যাহ! 
কিছু উপদেশ দিয়া*গিয়াছেন, . তাহাতে কেবল দর্শন-বিজ্ঞান 
সম্মত ব্যবহার নীতি, সমাজ নীতি ও রাজনীতিগত 
উপদেশ ভিন্ন ধর্ম কর্ম সম্বন্ধীয় কিম্বা মত ও বিশ্বাস 
লুয়া বিশেষ কোন কথ! নাই। কন্ফুচি সাধারণের 
অন্য একখানি ব্যবহারশান্ত্র প্রণয়ন করিয়া . গিয়াছেন। 
এই শান্ত্রধানির নাম লি-কি বা লি-কিং। মন্ুষ্যজীবনে 
যাহ! কিছু কর্তবা, যাহা কিছু করিতে হয় বাযাহাকিছু 
করিতে পার! যায়, এই পুস্তকে তাহার প্রত্যেকটি ধরিয়া 
নিয়মবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। ইহাতে পিতামাতার প্রতি- 
ব্যবহার, উচ্চ নীচের ব্যবহার ও সামান্ জীবনে চরিত্রের 
শোভা বদ্ধন-বিষয়ে যে সকল উপদেশ ও নিয়মগুলি লিখিত 
হইয়াছে, তাহ। অতি হ্থন্দর এবং অতি সহজে অবলম্বনীয়। 
পিতার নিকট পুত্রের বাধ্যত! লইয়াই কন্ফুচি সমস্ত বিষ- 
য়ের মূল স্থির করিয়াছেন তাহার মতে, একটি পরিবার 
একটি জাতির ক্ষুদ্র আদর্শ। পরিবারের মধ্যে পিতা 
'যেমন পুভ্রগণের উপর প্রতুত্ব করিয়। থাকেন ও পুজ্ের। 
যেরূপ পিতার বাধ্য হইয়া! থাকে, সেইরূপ সমস্ত জাতি 
রাক্জার নিকট সন্তানবৎ ব্যবহার করিবে ও রাল্াও সমগ্র 
প্রজার উপর পিতার ন্থাক্ন ব্যবহার করিবেন। এই মূল, 
ভিত্তির উপর কনৃফুচি সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতি 
স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন বলিয়। আঙ্িও চীনে কোনরূপ 
বিশেষ বিশৃঙ্খল1 ঘটিতেছে না। . 

কাহারও কাহারও মতে, কনফুচি ঈশ্বরের সব্বা মানি- 
তেন না, কিন্তু তাহার দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ 
আছে তাহাতে লিখিয়। গিয়াছেন, যে, বাস্তবিক শুন্য 
হইতে কোন বস্তর উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে । নিশ্চয়ই কোন 
এক প্রকার মূল পদার্থ অনার্দি অনস্তকাঁল হইতে আছে। 
কারণ বা ইন্্িয়গ্রাহ্থ বস্তর মূল তত্বৎ বস্তর সহিত সমভাবে 
আছে, সুতরাং কারণেও অনাদ্দ মনস্তকাল আছে, এই 
কারণ অনস্ত, অক্ষয়, অসীম, সর্বশক্তিমান ও সর্বত্র 
বিরাজিত। নীল আকাশই শক্তির কেক্দ্রস্থান * অর্থাৎ 
এইস্থান হইতেই প্রধানতঃ কারণের কার্য্যারস্ত হয়। এইখান 
হইতে সমস্ত জগতে কারণের শক্তি বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এই 
জন্য মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ মধ্যে যে 
ছইদিন দিবারাজ সমান হয়, দেই ছই্দিন এই আকাশের 


৮১ 
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উদ্দেশ্তে পৃঙ্ধাদি প্রদান কর] রাজাদিগের উচিত, কারণ এ 
ছুই সময়ের একটিতে শন্ক বপন করিতে হয় ও অপরটিতে 
প্রচুর ফসল গাওয়া যায়। 

তাঁহার মতে মহুষা-দেহ ছুই বিষয়ে রচিত--একটি 
সক্ষম, অদৃশ্া ও উর্ধগামী; দ্বিতীয়টি :স্থুল, ইন্ছিয়গ্রাহ ও 


নিয়গামী। যখন এই হইটি মূল বিষ পৃথক্‌ হুইয়! যায়), 


তখন হুক্মদেহ আকাশে প্রস্থান করে এবং স্থুলদেহ-পৃথিবীতে 
মিলাইয়। বান্ধ। তাহার দর্শনে “মৃত্যু” নামক কোন 
কথা নাই। স্থলদেহ পৃথিবীতে মিশিয়। জগতের অংশ মধ্যে 
গণ্য হইয়া যার? কিন্ত সুক্ঘদেহ চিরবর্তমান থাকে এবং মধ্যে 
মধ্যে পৃথিবীতে যে বাটাতে যে সংসারে বাস করিত, 
সেইখানে আসিয়া থাকে। এই সকলমুক্ব দেহভৃত স্বীয় 
বংশধরগণের নিকট পুজা পাইলে তাহাদিগের মঙ্গল 
বিধান করিয়া থাকে । এই কারণেই চীনদিগের পিতৃমন্দিরে 
উত্মবাদ্দি করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহারা এই সকল 
উৎসবের প্রতি এতদূর ভক্তি ও যত্ত প্রকাশ করে যে 
দেখিলে অপরে আশ্তর্য্যান্থিত হইয়া পড়ে । ইহাদের বিশ্বাস 
যে যদি ইহারা এরূপ না করে, তাহা হইলে তাহাদের 
সক্ষাদেহ পিভৃমন্দিরে প্রবেশ করিবার ক্ষমত। পাইবে ন। অথবা 
ংশধরগণের নিকট কোনরূপ ভক্তি বা যত্ব পাইবে না। 

কন্ফুচি বা তাহার শিষ্যের! ঈশ্বরের কোনবূপ 'আক্কৃতি 
স্বীকার,করিতেন ন1 কিম্বা তাহার কোন প্রতিম। বা অবতারত্ব 
কল্পন! করিতেন না। সাধারণতঃ কন্ফুচি লোককে শিক্ষা 
দিতেন ষে *তোমর1 অপরের নিকট যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা 
করিয়া থাক, অপরের সহিত ব্যবহার করিবার সময় তোমর! 
সেইরূপ করিও।* _তিনি অদৃষ্টবাদ স্বীকার করিতেন। 

তিনি নিজ শিষ্যগণের সহিত কথোপকথন কালে যে 
সকল মহামূল্য মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, সেইগুলি লইয়া 
পরে “দর্শনশানস্ত্রের কথোপকথন" নামে একখানি গ্রন্থ 
রচিত হুইয়াছে। সেই মন্তব্যগুলি অতি সুন্দর ও মহামূল্য 
বলিয়। নিয়ে উদ্ধত হইল,--ইহ। হইতে কন্ফুচির ভুয়োদর্শন 
'ও সর্ববিষয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়। যায়।-. 

১। যিনি কিছুতে অশাস্তি বোধ করেন না, তাহাকে 
য্দি কেহ গ্রাহ্য ও না করে, তাহা! হইলে কি তিনি পূর্ণ 
ধার্সমিক নন? 

২। মানা বসা কথায় বড়সত্য থাকে না। 

৩। বিশ্বাস ও দৃঢ়তাকেই জীবনে প্রথম লক্ষ্য বলিয়! 
স্থির করিবে। 

৪। মানুষে আমায় জানে না বলিয়া আমি ছুঃখিত 


[১১৪ ] 


কন্ফুচি 


নহি, আমার ছঃঞ্গ এই যে, আমিই মানুষকে জানিতে 
পারিলাম ন1। 

&। চিন্তাশুন্ত বিদ্যায় পরিশ্রম বৃথ। নষ্ট হয় মাত্র। 
বিদ্যাশন্ত চিন্তাও সর্বনাশকর। 

৬।« ভ্তান কি, তাহা! আমি তোমায় শিখাইব কি? 
খন তুমি কোন বিষয় জান, তখন যদি স্বীকার করিয়া লই 
যে তুমি তাহ! আন এবং যর্দি তুমি কোন বিষয় না জান, 
আর যদি তোমাকে সেইরূপ অবস্থাতেই থাকিতে দেওয়। 
যায়; তাহ হইলে তাহাকেই জ্ঞান বলে। অর্থাৎ কোন ব্যক্কি- 
বিশেষকে জ্ঞানী বলিয়া খ্বীকার করিতে পারিলে,নিজের অজ্ঞত! 
বুঝিতে পারিলে এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমের যণাথত্ব 
বুঝিতে পারিলে, জ্ঞানের যথার্থস্বরূপ বুঝিতে পার! যায়। 

৭4 যখন আমর! গুণবান্‌ লোক দেখিতে পাই, তখন 
তাহাদের মধ্যে সমতা দর্শন কর! আমাদের উচিত এবং 
যখন বিপরীত স্বভাবের লোক দেখিতে পাই, তখন আমর! 
অন্তর্টিতে আপনি আপনার পরীক্ষা কর্তব্য। 

৮। লোকের সহিত প্রথম ব্যবহারে তাহাদের কথ। 
শুনিতে হয় এবং তাহাদের আচরণের প্রশংসা করিতে হয়, 
তাহার পর তাহাদের কথ শুনিয়! তাহাদের আচরণে লক্ষ্য 
রাখিতে হয়। 

৯1 জি-কং বলিলেন, "আমি যেরূপ বাবহার পাইতে 
ইচ্ছা! করি, সেইরূপ ব্যবহার করিতেও ইচ্ছা! করি।” কন্ফুচি 
বলিলেন, “কিন্ত তোমার, ততদূর অগ্রসর হইবার দৃঢ়ত! 
কোথায়?” 

১০। জ্ঞানী লোকের কথায় বড় থাটে।, কিন্তু ব্যবহারে 
বড় হয়। 

১১। ভগবান তোমার সম্মথে বসিয়! রহিয়াছেন-- 
এইরূপ স্থির করিয়। আরাধনা! কর। 

১২। আরাধনার সময়ে বদি আমার মন তাহাতে ন! 
বসে, তবে আরাধন। না! করাই উচিত । 

১৩। অশ্নের জন্য মোট! চাউল, পানের জন্য সামান্য 
জন এবং শয়নের জন্য নিজের হম্তকে বালিস করিয়াও স্থখে 
কাটাইতে পার! যার, কিন্ত ধঙ্দ হারাইয়া ধন ও মান পাইলে 
আমার নিকট শরতের ফাক! ফাক! মেঘের ন্যাক্স বোধ হয়। 

১৪। জ্ঞানীর] যাহ! কিছু খু'জেন তাহা! আপনার মধ্যে 
আর অবোধের! যাহ! কিছু খুজে তাহ! পরের মধ্যে। 

১৫। যাহ! শিথিয়াছ তাহ! নিজে কার্ষেয পরিণত কর এবং 
প্রতিদিন কিছু কিছু নৃতন নূতন শিখিতে থাক, তবে লোকের 
শিক্ষাদাত। হইতে পারিবে এবং লোকে তোমার কথা শুনিবে। 


কন্ফুচি 


১৬। যাহার হৃদয়ে বিশ্বাস ও দৃড়তা,নাই, সে আমার 
চক্ষে চক্রতহীন শকটের মত, সে জীবনপথে চলিবে কিরীপে? 

১৭ তিন প্রকারে তিনজন একত্র থাকিলে শিক্ষার 
ল্ুবিধা হয়। শিক্ষার্থী স্যক্তি অনুকরণ করিতে পারে 
এরং অসন্ব্যক্তিকে দেখিয়া নিজ দোষ সংশোধন করিয়! 
লইতে পারে। 

১৮। মানুষকে বলপূর্রবক সংকার্ষ্যে প্রবৃত্তি করিতে 
পার! যায়, কিন্তু বলপুর্বক তাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তি দেওয়! 
যাইতে পারে ন।। 

১৯। স্বভাবে মানুষ এক, কিস্তবব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন 
হইয়! পড়ে। 

২০। যেঈশ্বরের নিকট অপরাধী, সে কাহার নিকট 
শরণ লইবে। নি 

২১। রাজ! ধার্মিক হইলে ন্যায় ও যুক্তির সহিত কার্ধ্য 
করিবে ও সাহসের সহিত কথ কহিবে, কিস্ধু রাজ অধার্থ্মিক 
হইলে ন্যায় ও যুক্তির সহিত কার্য করিবে না, কিন্তু সাবধানে 
কথ। কহিবে। 

২২। জ্ঞানীর নিজ কার্ষ্যে পাছে কথা অপেক্ষা! হীন 
হইয়া! পড়েন, এই ভয়ে লজ্জিত হুইয়। থাকেন। 

কন্ফুচির সহত্র দোষ ও সহম্র ভ্রম স্বীকার করিয়। 
লইলেও তিনি যে একজন আদর্শ লোক ছিলেন, তাহাতে 
'আর সন্দেহ নাই। কোনরূপ প্রশ্বরীক ক্ষমতার দোহাই 
ন! দিয়াও চীনেরা যে আও ইহার উপদেশ পালন 
করিয়। আসিতেছে, ইহ! কম বিশ্ময়ের কথ! নহে। চীনের! 
ইহার প্রতি এই ৬৭৬৮ পুক্ষ অতীত হইতে চলিল-- এই 
দীর্ঘকালেও যেরূপ সমভাবে সম্মান দেখাইয়া আসিতেছে, 
তাহ! ভাঁবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে+ 
ইহার প্রতিমূর্তি ও মন্দির স্থাপিত হুইয়াছে। মান্দারিণগণ, 
দেশের বিজ্ঞণ এবং ম্বয়ং সম্রাটুও ইহার প্রতিমৃত্তির 
পুজা করিয়া থাকেন। ইহার মন্দিরে ধূপ ধুনা, চন্দনকাষ্ঠ ও 
গুগ্গুলু পোড়ান হয়, সম্মুখে পরিফার পাত্রে ফল, ফুল, মদ্য 
ইত্যাদি রাখিয়া! দেওয়া হয়। এই পাত্রে “হে কন্‌ফুচি! হে 
আমাদের সম্মানাহ শিক্ষক ! তুমি এইখানে আসিয়া! অধিষ্ঠিত 
হও, আমাদের এই ভক্তির পুজ! গ্রহণ কর।” এই কয়টি 
কথ। খোদিত থাকে। 

কন্ফুচি মানবের ভূত ভবিষ্যৎ পরকাল বা স্থষ্টিতত্ব, 
মনস্তত্ব, বস্ততত্য ইত্যাদি বিষয় লইয়া! কোন দিন মীমাংসা 
করিতে চেষ্ট। করেন নাই। তিনি বর্তমানের সেবক ছিলেন, 
ইহজীবনের উন্নতি অবনতি লইয়াই উপদেশাদি দিয় 


[ ১১৫] 


কন্যা 


গিয়াছেন। ইহার উপদেশ বলেই চীনবাসীর আঙ্গও 
বর্তমানের উপাসন! করিয়া, ইহলীবনের উন্নতিকালে গ| 
ঢালিয়! মহান্থথে সেই সেকাল হইতে একাল পর্য্যস্ত কাটা- 
ইয়া:দিতেছে। 
কম্যক] (শ্রী) কণ্ঠঃকন্‌-পূর্বহম্বশ্চ | কুমারী। স্বতিশাস্ত্ে 
দশমবর্ষবয়ক্ক। কুমারীকে কন্যক। কছে। 

(“অষ্টবর্ষা ভবে গৌরী নববর্ষ! তু রোহিণী। 

দশমে কন্যকা প্রোক্ত1 'অত ভর্দাং রন্স্বল] ॥* ম্মন্থ।), 

২ পরকীয় নায়িক। বিশেষ; পিত্রাদির অধীন থাক 
ইহাদিগকে পরকীয়! কছে, ইহাদের সমুদায় চেষ্টাদিই গুণ । 
৩ কনা! । ৭ ঘ্বৃতকুমারী। 
কন্যকাজাত (পুং) কন্যকায়াং অনুঢ়ায়াং জতঃ। ১ অবিবা- 

হিতা স্ত্রীর গর্ভজাত। 
€(প্কানীনঃ কন্যকাজাতে। মাতামহস্থৃতো। মতঃ।” যাঁজ্ঞবন্ধ্য।) 

২ কর্ণ) কুস্তীর অবিবাহিতা বস্থায় ইহার জন্ম হইয়াছিল। 

৩ব্যাসদেষ। [ব্যাস দেখ।] 
কন্যকাপতি €পুং) কন্তকাদ্নাঃ পতিঃ, ৬তৎ। জামাতা। 
কন্তকুকব্জ ( ক্লী) কন্যাঃ কুজ! যত্র । ১ কান্যকুজ দেশ। 

২ জুনাগড়ের অন্তর্গত একটি তীর্থ। প্রভাদখণ্ডের কোন 
'কোন পুথিতে কর্ণকুজ নামে উক্ত হইয়াছে । [ কর্ণকুজ 
দেখ ।] 

কম্ন। (শ্রী) কন্যামাচষ্টে, কন্যা-ণিচ২ভাবে যুচ্‌। কন্যার 
নাম। 
কন্যল! (স্ত্রী) কন্যং কমনীয়তাং লাঁতি গৃহ/তি, কন্য-লা-ক- 
টাপ্‌। কন্যা । 
কন্যস (পুং) কন্তত্বেন সীয়তে অবসীয়তে, কন্য-সী-ঘঞর্৫থে ক। 
১ কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ॥ 
(শ্রামহ্ কন্তসো ভ্রাতা সুমিত্র। যেন স্থপ্রজ12।” রাম ৫।৩৩।১৮) 
২ (ত্রি)অধম। ৩ অন্ুলিপরিমাণ। 
কন্যস। (স্ত্রী) কন্যস-টাপ্‌। কনিষ্ঠা ভগিনী। 
কন্যসী (ভ্ত্রী) কন্যস-ডীষ্‌। কনিষ্ঠ! ভগিনী। 
("অভিজিৎ স্পর্ধমানাতু রোহিণ্যাঃ কন্যসী ন্বস।।” 
ভারত ঘন ২৩৯ অং ১।) 
কন্যা (স্ত্রী) কন-যক্‌-( অস্্যাদয়শ্চ। উণ্‌ ৪1১১১) টাপ্‌। 
১ দশমবর্ষীয়া কুমারী । ২ অবিবাহিতা স্ত্রীঃ ভারতেও 
কন্য। শবের এইরূপ অর্থ করিয়াছে,--''সকলকেই কামনা 
করিতে পারে বলিয়! অবিবাহিত! শ্ত্রীর নাম কন্তা।” 
তঙ্ত্রে নব কন্যার প্রাধান্য কথিত হইয়াছে । যথা_. 
"্নটী কাঁপালিকী বেশ্তা রজকী নাপিতাঙ্গন।। . 


কন্যাকাল 


ব্রাহ্মণী শৃদ্রকন্যা চ তথ গোপালকন্যক!। 
মাল্লাকারস্ত কন্যা চ নবকন্য প্রীকীত্তিতাঃ ॥* 
গুপ্তসাধনতম্্র ১ম পটল। 
নটা, কাপালিকা, বেশ্বা, ধোবানী, নাপিতিনী, ব্রাঙ্গণী, 
শৃদ্রকনযা, গোয়ালিনী ও মালী-কন্যাই নবকন্য] বলিয়া 
গ্র-নন্ধ। তত্ত্রের মতে ইহারাই কুলাঙ্গনা। ৩শ্ত্রীমাত্র। 

৪ প্বতকুমারী। ৫ বড় এলাইচ। ৬ ভূমিকুন্মাও। 
৭ বন্ধ্যাকর্কোটকী। ৮ মহৌধধি বিশেষ। স্ুুশ্রত বলেন, 
ইহার ময়ূর পক্ষের ন্যায় মনোজ্ঞ বারটি পাতা, শ্বর্ণবর্ণ ক্ষীর 
অর্থাং আটা, এবং কন্দ হইতে ইহার উৎপত্তি। ৯ মেষাদি 
দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত ষষ্ঠ রাশি। এই রাশি উত্তরফন্তনী 
নক্ষত্রের শেষ তিন পাদ, হস্তা নক্ষত্রের সম্পূর্ণ পাদ ও চিত্রার 
প্রথম ও দ্বিতীয় পাদ), এই মময়ে অবস্থিতি করে। ইহার 
অধিষ্ঠাত্দেবতা জল মধ্যে নৌকার্ঢ। এবং শম্ত ও 
'অগ্লিধারিণী। ইহার অপর নাম: পাথেয় । মতান্তরে 
ইহাকে শীর্ষোদয়া, দ্িনবলা, পিঙ্গলবর্ণা, দক্ষিণদিকৃম্বামিনী, 
বাষুপ্রকতি, শতলব্বভাবা, শুদ্ধভূমিচারিণী, বৈশ্ঠযবর্ণ', রুক্ষা, 
শ্রধাঙ্গী, খটচ্ছব্বা, অল্পসস্তান্! ও অল্পপুংসঙ্গ! কহে। এই 
রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে, বেদশাস্তে শ্রদ্ধাবান্‌, যথাস্থানে 
ক্রোধ করিয়াও তজ্জন্য অন্থতাপকারী এবং পত্বীর প্রাতি 
সর্বদা বিরন হইয়। থাঁকে। কন্য। লগ্নে জন্ম হইলে 
নানা শাস্ত্রে বিশারদ, সর্ধাঙ্গ হ্ন্দর, মৌভাগ্যশালী ও ্ুরত- 
প্রিয় হয় । 

১০ সুতা, দুহিতা। বিবাহ ব্যতীত কন্যার অন্য 
সংস্কারকালে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের নিষেধ আছে। ইহাদের নামকরণ, 
অন্নপ্রাশন ও চুড়াকরণ কাধ্য বিন মন্ত্রে নিষ্পাদন করিবে। 
নিক্ষামণ সংস্কার একেবারেই নিণ্ষন্ধ। 
তীর্ঘ বিশেষ; এই তীর্থে ল্গান করিলে সহমত গো 

দানের ফল লাভ হয়। 
(ততো গচ্ছে ধর্জ্ঞ! কন্যাতীর্থমন্ত্তসম্। 
কন্যাতীর্ধে নরঃ স্বাত্ব। গোনহতরফলং লভেৎ ॥” 
ভারত ৩। ৮৩।১০৪।) 
১২ চতুরক্ষরী ,ছন্দোবিশেষ; এই ছন্দে গ (একটি 
গুরুবর্ণ) ওম (তিনটি গুরুবর্ণ) অর্থাৎ চারিটিই গুরুর 
থাকে । (প্গ্ৌচেৎ কন্যা ।” বৃ্রত্বাকর।) 
কন্যাকা (শ্রী) কন্যৈব, কন্যাশ্যাথে-কন্‌, অনুজপু-স্থত্বাং 
নত্রস্থঃ। ১ কনা।। ২ কুমারী। 
কন্যাকাল (পুং) কন্যায়াঃ কালঃ, ৬তং। 
থাকিবার নিয়মকাল; দশম বৎসর পর্যযস্ক। 


১১ 


মবিবাহিতভ! 


[ ১১৬ ] 


* লাভ হয়। 


কন্যাদান 


কন্যাকুজ (পুং) কন্যাঃ কুক্ধা যত্র, বহুত্রী। কানাকুজ দেশ। 
কণ্তাকৃপ (পুং) তীর্ঘবিশেষ। (ভারত অস্ত ২৫ অঃ।) 
কন্যাগর্ড (পুং) কন্টায়া গর্ভঃ, ৬তৎ। অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভ। 
কন্যাগিরি | মান্দ্রাজগ্রদেশের নেম্ুর জেলার অন্তর্গত 
একটি তালুক, সাধারণে কনিগিরি-বলে। ইহার পরিমাণফল 
৭২৬ বর্গ মাইল । অক্ষা ১৫১ হইতে ১৫*৩২উ:) এবং 
দ্রাঘি *৭৯*৯ হইতে ৭৯*৪৪ পুঃ মধ্যে অবস্থিত । এইস্থানে 
দুইটি ফৌক্গদারী আদালত ও থানা! আছে। 
ইহার প্রধাননগর--কন্যাগিরি (কনিগিরি) অক্ষ 
১৫০১৩ উঠ, জ্রাঘি ৭৯৩২ পৃঃ ॥ . 
খুষ্টের দশম শতাব্দীতে গজপতি বংশীয় ককেত রুজ্রত্র 
পুত্র কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। খুঃ ষোড়শ শতাবে 
কৃষ্ণরায় এই নগর আক্রমণ করেন। পূর্বে এখানে ভাল 
ভাল ঘরবাঁড়ী ছিল, হায়দারঅলী সেই সমস্ত ধ্বংস করিয় 
ফেলেন। লোকসংখ্য! ২৮৬৯, তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। 
কল্যাগ্রহণ (ক্লী) কন্যায়। গ্রহণং, ৬তৎ। বিবাহু। 
কন্যাট (পুং) কন্য। অটতি অত্র, কনা-অট-আধারে ঘ'ঞ। 
বাসগৃহ। (অথ বাসসদ্মনি কন্যাটঃ। শব্দাক্ধি।) 
কন্যাতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। 
কন্যাত্ব (ব্লী) কন্যায়া ভাবঃ, কন্য।-ত্ব ( তস্যভাবন্ত লো । 
পা৫।১।১১৯।) কন্যার ভাব । 
কন্যাদাঁন (ক্রী) কন্যার! দানং বরায় সম্প্রদানম্। পাত্র 
হস্তে কনা! সম্প্রদান, কন্যার বিবাহ দেওরা। অগ্লিপুরাণে 
কন্যা দানের ফলাফল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;-- 
যে ব্যক্তি কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে উপযুক্ত 
বরুকে অলঙ্কৃতা কন্য। প্রদান করে, তাহার শত যজ্জকল 
পিহপিতামহলোক কন্াদান কথ! শ্রবণ 
করিলে, সর্বপাপবিমুক্ত হইয়। ব্রহ্ষলোক প্রাপ্ত হয়। 
ব্রাঙ্গশিবাহের দ্বারা কন্য। প্রদান কগিলে, ব্রহ্গাদ দেবগণ 
কর্তৃক পূজিত হইয়া ব্রক্মালোকে গমন করে। দিব্য বিবাহের 
দ্বারা কন্যা সম্প্রদানে হুর্্যলোকের দ্বার ডেদ করিয়। ব্বর্গে 
গমূন করে। 
গান্ধর্ববিবাহছে কন্যাদানে গন্ধর্বলোক লাভ করিয়া 
দেবতার ন্যায় চিরদিন ক্রীড়া করিয়। থাকে । যেধ্যক্তি 
শুন্ধ সহ কনা সম্প্রনান করে, সে অনস্তকাল কির়র ও 
গন্ধর্বগণ সহ ক্রীড়। করিতে পারে। 
ব্রাহ্মবিবাহে কম্থাদান করিয়া তাহার গৃছে ভোজন 
নিষিদ্ধ; কেহ মোহবশতঃ ভোজন করিলে তাহাকে নরকে 
যাইতে হয়। তবে দৌহিত্রের উৎপত্তি হইলে সেখানে 


কগ্যা শ্রম 


ভোজন করিতে কোনই মিষেধ নাই। ,বন্ধ্য!1 কন্যার গৃহে 
চিরদিনই ভোজন নিষিদ্ধ। 
কন্যাদূষণ (রী) কন্যায়া দুষণম্‌, ৬তৎ। অবিবাহিতা 
স্ত্রীর ব্ভিচার। 
কন্যাধন “ক্লী) কন্তাকালে লং ধনম্। , মধ্যলো। 
অবিবাহিতাবস্থার শ্ত্রীধন। অধিকারিণীর মৃত্যুতে তাহার 
সহোঁদরগণ এই ধনের অধিকারী হইয়! থাঁকে। * 
কন্যান্তঃপুর (ক্লী) কন্যার অস্তঃপুরম্ ৬তৎ। কন্তার 
বাঁসস্থল, অন্তঃপুর মধ্যে যে অংশে রাজকুমারী বাস করে। 
(”কন্যান্তঃপুরবোধনায় যদধিকারার দোষানৃপম্।* নৈষধ ৪1) 
কন্যাপতি (পুং) কন্তায়াঃ পতিঃ, ৬তৎ । জামাতা । 
(কন্তাপতিস্ত দুহিতুঃ ্বামিনি স্থৃতঃ। শ্যান্ধি ॥) 
কন্াঁপাল (পুং) কণ্তাগ্রধানঃ পালঃ, মধ্যলোশ' ১ শ্‌ড্র 
জাতিবিশেষ, পাল নামক বণিক জাতি । [পাল দেখ।] 
২ কন্ঠার পতি, জামাত1। ৩ (ত্রি) কন্তার প্রতিপালক । 
কন্যাপুক্র (পুং) কঙ্তায়াঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। কন্তার পুত্র, দৌহিত্র । 
কন্যাপুর ক্লী) কন্তায়।ঃ পুরম্‌, ৬তৎ। কন্তাঁর বাড়ী।, 
কন্যাপ্রদান (ক্লী) কষ্থায়াঃ প্রদানং বরায় সম্প্রদানম্‌। 
কন্যাদান। 
কন্তাভর্তী (পুং) কন্তাভিঃ প্রীর্থনীয়ো ভর্তা, মধ্যলোৎ। 
, ১ কার্তিকেয়, কার্তিকেয় অতিশয় রূপবান্‌ বলিয়া কন্তামাত্রেই 
তাহার ন্যায় পতিকামনা করে । (৬তৎ) ২ জামাতা । 
কন্যাভাব (পুং) কন্তায়া তুবঃ) ৬তৎ। কন্যাত্ব, কন্তাবস্থা। 
কন্যাময় (তরি) কন্তা'ময়টু। ১ কন্যান্বরূপ। ২ প্রচুর 
কন্যাবিশিষ্ট অস্তঃপুর। 
কন্যারত্ব (ক্লী) কন্যারত্বমিব, উপমিৎ। শ্রেষ্ঠকন্যা, অসাধারণ 
রূপবতী বা গুণবতী কন্য1। 


কন্যারাম (পুং) বুদ্ধবিশেষ। (কন্তারামো বুদ্ধভেদে। 


শবধাবকি।) 

কন্যারাশি (পুং) কন্তাখ্যঃ রাশিঃ, কর্মধা। রাশিবিশেষ। 
[কন্যা দেখ।] 

কন্যারাশীয় (জি) কন্যারাশেরিদম, কন্যারাশি-ছ। 


কন্যারাশি সম্বন্ধীয় । 

কন্যাবেদী [ন্‌] (পুং) কন্যাং ইহিতরং আবিন্দতি, কন্যা- 
আ-বিদ্‌-ণিনি । জামাতা । («কন্যাং কন্যাবেদিনশ্চ 
পশুন্‌ মুখ্যান্‌ স্তানপি।* যাজক ।) 

কন্াশুল্ক (ক্লী) কন্যায়াঃ শুক্ষগ্১ ৬তৎ। কন্যার মূল্য, 
বিবাহকালে বরের নিকট যে টাক! লওয়া হয়। 

কন্যাশ্রম (ক্লী) তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে সংযত হুইয়] 


[1 ১১৭ ] 


কপটচারী 


্রহ্গচর্যয নিষ্ঠায় ত্রিরাব্র উপবাস করিলে, শত কন্যালাভ ও 
অস্তিমে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। 
(ততঃ কন্যাশ্রমং গচ্ছেৎ নিয়তো। ব্রঙ্গচর্যযবান্‌। 
॥ ব্রিরাক্রোপধিতো! রাজন্‌ নিয়তে। নিয়তাশনঃ। 
* লভেৎ কন্যশৈতং দিব্যং স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥* 
ভারত বন ৮৩ অঃ।) 
কন্যাঁসম্প্রদান (ক্রী) কন্যায়াঃ সম্প্রদানম্‌, ৬তৎ। কন্যাদান। 
[ কন্যাদান দেখ। ] 
কন্যাসংবেদ্য (ক্লী ) তীর্ঘবিশেষ, এই তীর্থে নিয়ত নিয়তাশন 
হইয়া থাকিলে ব্রক্মলোকপ্রাপ্তি হয় এবং এই স্থানে 
কন্যার্থ অধুপরিমিত ত্রব্যও দান করিলে তাহ! অক্ষয় থাকে । 
(“কন্যাসংবেদ্য মাসাদ্য নিয়তে। নিয়তাশনঠ। 
মনোঃ প্রঞ্জাপতে পোকানাপ্রোতি পুরুষর্ষভ ॥ 
কন্যার্থং যত প্রযচ্ছস্তি দ্ানমথপি ভারত । 
তদক্ষয়মিতি প্রাহঞ্ঝেষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ৪* ভারত ) 
কন্যাস্বয়ন্বর (রী) কন্যয়া শ্বয়ং ব্রিয়তে যত্র, কন্যা-্বয়ং- 
বুখ। কন্ঠাকর্তৃক ন্বয়ং পতিগ্রহণ। 
কন্যাহ্দ (পুং ) তীর্থবিশেষ, এই তীর্থে বাদ করিলে দেব- 
লোকে গমন করিতে পারে। 
- (ণ্যন্ত কন্যাহদে বাসে! দেবলোকং স গচ্ছতি |” 
ভারত অনু ২৫ অঃ।) 
সিরিরিনা (ক্লী) কন্যায়! হরণম্, ৬তৎ। কন্যার অভিভাবক- 
দিগের অজ্ঞাতসারে অথব1 তাহাদিগের নিকট বল প্রকাশ 
করিয়া কন্যা গ্রহণ। 
কন্যিক! (ন্ত্রী) কন্যা এব, কন্যা স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ অত 
ইত্বম। কন্যা। 
কন্্ুষ (ক্লী) কন ইন্‌, কন্যা কাস্তটা ওষতি ইব। কনি- 


উষ্-ক। হস্তপুচ্ছ, হাতের পোছ।। 
কপ (পুং) কানি জলানি পাতি, ক-পাক। ১ বরুণ 
দেব। ২ অন্থুরবিশেষ। (ভারত নু" ১৫৭ অঃ) 


৩ (ত্রি)জলপায়ী। 
কপট (পুং, ব্ী) কপ-অটন্) কং সত্যং ব্রহ্মাণমপি 
পটতি আচ্ছাদ্য়তি, কপট অচ বা। ১ মিথ্যা ব্যবহার, 
কপটত।। ইহার সংস্কতপর্ধযায়, ব্যাজ, দত্ত, উপধি, ছগ্স, 
কতব, কুট, কন্ধ, ছল, মিষ, কৈরব, ব্যপদেশ, লক্ষ, 
নিভ, মায়া, শঠতা, শাঠ্য, কুস্তি ও নিকৃতি। 
২ দম্ুপুক্র, দানববিশেষ। 
কপটচারী [ন্‌] (ত্রি) কপট-চর-ণিনি। প্রবঞ্চক, যে কপট 
ব্যবহার করে। 


৩) 


কার্দক 


কপটতা (স্ত্রী) কপটন্ত-ভাবঃ, কপট তল্-টাপ্‌ ( তশ্ত ভাব 
স্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯) কপটের ভাব, কাপট্য। 

কপটতাপশ (পুং) কপটেন তাপসঃ। ছলপুর্ক যে 
তপন্থী হয়, কপটসন্ন্যানী। 

কপটধারী[ ন্‌ ](ত্রি) কপটং ধারয়তি, কপট-ধ-ণিনি। কগৃটযুক্ত। 

কপট-পটু (তরি) কপটে পটুঃ, ৭তৎ। ১ প্রতা- 
রণ! করিতে নিপুণ । ২ ইন্রজালকারী। 

কপটবচন (ক্লী) কপটপুর্ণং বচনম্‌। 
যে বাকোর দ্বার! বঞ্চন। কর হয়। 

কপটবেশ (তরি) কপটে। বেশো যস্ত, বহুত্রী। ১ ছন্স- 
বেশী। ২ (পুং) ( কর্মধ! ) ছদ্ুবেশ। | 


প্রভারণাধাকা।, 


কপটবেশী [ন্‌] (তরি) কপটবেশোহস্তান্তি, কপউবেশ-, 


ইনি। ছগ্সবেশী। 

কপটিক (ত্রি) কপটঃ বিদ্যতে হস্ত, কপট-মত্বর্থে ঠন্‌। 
কপটবিশিষ্ট। 

কপটিনী (স্ত্রী) কপটো হস্তান্তি, কপট-ইনি-গৌরাদি- 
ত্বাৎভীষ্‌। চীড়ানামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 

কপটী [ন্](ত্রি) কপটো হস্কান্তি, কপট-ইনি। প্রতারক, 
বঞ্চক 

কপটা (স্ত্রী) 
আকাড়। 

কপটেশ্বর । কাশ্রীরস্থ জনপদবিশেষ। এইখানে পাপস্থদন 
নাগের বাপ ছিল। ইহাই রাজতরঙ্গিনীবর্ণিত পাপহ্দন- 
তীর্থ। (রাজতরঙ্গিনী ৩১। ৩২।) এইম্থান কোটহার 
পরগণার অন্তর্গত ইস্লামাবাদের নিকট। 

কপটেশ্বরী (শ্রী) কমিব শুভ্রঃ পটঃ বসনং তত্তুল্যং ফলং 
ঈষ্টে, ক-পট-ইঈপ-করপ-ডীপ্‌। শ্বেত কণ্টকারী। [ কণ্টকারী 
দেখ। ] 

কপন (পুং) কপ-লাু। ১ কম্পন। ২ ঘ্বুণাদি কীট। 

কপন্দ (পুং) পর্ব পু্পেভাবে কিপ্-বলোপঃ (রাৎলোপঃ। 
পা৬। ৪1২১।) ইতি। পর্‌ পুর্ভি, কম্ত গঙ্গাজলন্ত পর! 
পুরণেন দাপয়তি শ্ুদ্ধ্যতি; ক-পর্-দৈপ-ক €(আতোহমুপ 
সর্গে। পাও। ২।৩)১ শিবজট। ২ কড়ি। 
( কপর্দঃ খ গুপরশে। উএর্টাভুটে বরাটকে । মেদদিনী।) 

কপর্দকু (পুং) কপর্দ-কন্‌। ১ বরাটক, কড়ি। ইচার 
স্কৃত পর্যযার়--বরাট, কপর্দ, বরাটিকা, চরাচর, চর, বর্গ, 
বালক্রীড়ক। 

বাঙ্গালার কড়ি ব| কৌড়ি, হিন্দীও গুজরাটীতে কৌড়ি, 

তামিলে কপি” তৈলঙ্গে গবল্প” সিংহলে 'পিঙ্গো» মলয়ে 


কপ-অটন্-ডীষ। পরিমাণবিশেষ) এক 


[ ১১৮ ] 


কপর্দক 


“বেয়া”, পারন্তে' থরমোহর” আরব্যে “বুদ, ইংরাজীতে 


“কৌরি”, (0০11), ফরাপীরা “কোরিস্* বা 'বৌগেস, 
(0028, 08918, ০£ 139£68), ওলন্দাজের1 “করিস্‌” ব| 
শ্লাযাঙ্গেনহুজেস? (180759, 81908901)00910898), রোমক্ে রা 
কোরি”। বা পোরশেলাঙ্ক*+ (0081, 191০91190০), জর্ধনের! 
'করিস্। (8.80818), ল্পেনীয়র। 'সিকে” বা বুসিওস্, 
(3140)68, 700103), পর্ত,গীজের। “বুসিওস্‌ বা “জিত্বোস্‌। 
(2179১০৪, ) দিনেমার, স্থইস ও রুষের। £ফৌরিস্‌, 
(90508) বাছে। 

কড়ি সামুদ্রিক জীব। পৃথিবীর নানাম্থানে নানাগ্রকার 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকলেই একজাতীয়। এই 
আতিকে ইংরাজীতে সাইপ্রিভি (0570:8192) বলে । 

ইস্ছারা একসঙ্গী অর্থাৎ আপনাপনি সঙ্গমদ্বার! সন্তানোৎ- 
পান করে, ইহাদের স্ত্রীপুকুষ বপিয়। বিভিরত নাই। 
এই জাতির মাথ। শ্বতন্ত্র ভাবে বাহিরে থাকে, তৎসঙ্গে হুই 
পার্থ দুইটি কোথাকার রেখাযুক্তস্থান উহাই ইহাদের স্পর্শ 
ও ঘ্রাণেক্দ্রিয়ের কাজ করে, তাহারই বাহিরে ছুই পার্থ ছইটি 
অতি ক্ষুদ্র চক্ষু আছে। 

এই জীবের তিন অবস্থা । প্রথম বা বাল্যাবসন্থায় 
বহিরাবরণ স্বচ্ছ, পিশ্নলবর্ণ ও অতিমস্থণ দেখায়, আবরণে 
তিনটি করিয়! দ্রাত্বিমা রেখা টানা থাকে । দ্বিতীয় ব1 
যৌবনাবস্থায় কড়ি অনেকট! স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত 
হয়, এই সময়ে কড়িক্স বহিনোষ্ঠ পুরু হইয়া! আসে; কিন্ত 
তথনও বহিরাবরণ তেমন কঠিন হয় না। তৃতীয় বা পূর্ণা- 
বস্থায় কড়ির বহিরাবরণ অত্যন্ত কঠিন হয়, আবরণের গাত্রে 
ফিটুকি ফিটুকি বিন্দু দেখিতে পাওয়] যায়। শ্রেণী অনুসারে 


'বর্ণও পরিস্ফট হয়। 


রাজনির্ঘথণ্টের মতে, কড়ি ৫ প্রকার। ১-যে কড়ি 
দেখিতে সোণার মত, তাহার নাম সিংহী। ২--ধূমবণা কড়ির 
নাম ব্যাপী । ৩--যে কড়ির উপরিভাগে পীত ও নিম্নভাগে 
শ্বেতবর্ণ তাহার নাম মবগী। ৪-_কেবল শ্বেত কড়ির নাম 

ংসী,। ৫-_যে কড়ি বেশী বড় নয় তাহার নাম বিদ্ড1। 

পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ববিদ্গণের মতে কড়ি জাতি তিন 
প্রধান শ্রেলীতে বিভক্ত । ১ম, যে শ্রেণীর বহিবারণ অতি 
মন্যণ মেরুদণ্ড (0০019206118) অত্যন্ত বিস্তৃত তাহাকে দাই- 
প্রি (0)0:202) বলে। এই শ্রেণীতে অনেক প্রকার 
কড়ি আছে। তন্মধ্যে ১ গোলকড়ি (05:96 219019 ) 
২ ছুচোকড়ি (0, 1:18.) ৩ ঘেচি কড়ি (0. 019970018), ৪ 
খুদে কড়ি (9. 9%1471) প্রভৃতি গাই প্রিয়! শ্রেণীর অন্তর্গীত। 


কপর্দক | ১১৯ ] কপাটিক! 


গোলকড়ি ভারতমহাসাগরে পাওয়! গ্যায়। এই$ফড়ি 
কোনটা গোলাপী, কোনট! কাল ও কোনট| ব! নেবুর রঙের 
মত হয়। মরিচসহরে একপ্রকার মৃগের সায় বর্ণবিশিষ্ট কড়ি 
দেখ! যায়, তাহ! দেখিতে অতিন্থন্দর। ছু'চোকড়ির গঠন 
দেখিতে অনেকটা ছু্চার মণ, মধ্যের দীতগুদল কটা 
অথবা কাল। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কড়িকে আরিসিয়! (8:1019) বলে। 
এদেশে যে কড়ি বাজারে ও দোকানে দ্রব্যাদির মুল্যরূপে 
ব্যবহৃত হয়, তাহা! এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার ইংরাজী 
বৈজ্ঞানিক নাম সাইপ্রিয়! মোনেট! (070156% 0000969)। 
এই কড়ি অতি পূর্বকাঁল হইতে এদেশে সামান্ত মুদ্রার 
পরিবর্তে চলিত হইয়! আসিতেছে । এদেশে এখন কুড়ি গণ! 
কড়িতে এক পয়স! গণন1 করে। এখনকার অপেক্ষা" পুর্বে 
ফড়ির বেশী আদর ও অধিক মুল্য ছিল। 
ভাসঙ্করাঁচার্য্য লিখিয়াছেন--. 
প্বরাটকানাং দশকদ্বয়ং যং 
সা কাকিণী তাশ্চ পণশ্চতশ্রঃ | 
তে যোড়শ দ্রম্য ইহাবগম্যে। 
দ্রম্যেস্তথ। ষোড়শভিশ্চ নিষ্কঃ॥* লীলাবতী। 
২* কড়িতে ১ কাকিণী, ৪ কাকিণীতে ১ পণ, ১৬ পণে 
»দ্রমা, ১৬ ড্রম্যে ১ নিকষ । 
রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্বতত্বের মতেও ৮০ কড়িতে ১ পণ। 
বথ1--. ৃ ৬ 
“অশীতিভিব্বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে। 
তৈঃ ষোড়টশৈঃ পুরাণং স্যাদ্রজতং সপ্তভিস্ত তে ॥৮ 
পূর্ব্বে এবং এখনও দক্ষিণায় কড়ি দেওয়। যায়, শুদ্ধিতত্তে 
লিখিত আছে-- , 
"হতমশ্রোত্রিয়ং দানং হতে। যজ্স্বদক্ষিণঃ | 
তন্মাৎ পণং কাকিণীং বা ফলং পুষ্পমথাপি ব!। 
প্রদদ্যাৎ দক্ষিপাং যজ্জে তথ! নম সফলে' ভবেৎ॥” 
পূর্বে আফ্রিকায়ও কড়ি মুদ্রাক্নপে প্রচলিত ছিল। 
এখন কড়ি ক্রমশঃই শস্ত1 হইয়া পড়িতেছে। ১৮৪৯ খুঃ 
বে এক টাকায় ২৪** কড়ির অধিক পাওয়া যাইত না) 
কিন্ত এখন এক টাকায় প্রায় ৬০০ কড়ি পাওয়া যাঁয়। 
ওয় শ্রেণীর কড়ির নাম নেরিয়! (811) এই শ্রেণীর 
কড়ির শির্দাড়। সরু, ধাঁতগুলি তীক্ষ, বহিরাবরণ অতি চিকণ 
হয়। এই শ্রেণীতে নান। আকারের কড়ি দেখিতে পাওয়। 
মায়, তন্মধ্যে ডিমের মত একপ্রকার কড়িই অধিক বড় 
হয়। মুক্তার ন্যায় ছোট ছোট কড়িও এই শ্রেণীর অস্তর্গত। 


চীনদেশে ও আব্রিয়াটিকসাগরে লম্বা! লম্বা কড়ি পাওয়। 
যায়, এখানকার লোকে দেখিলে তাহ! কড়ি বলিয়! কিছুতে 
চিনিতে পারে না। এই কড়ি দেখিতে সাপুড়েদিগের 
বংশীর ন্যায়। 
বৈদাক মতে-_ ইহার গুণ কটু, তিগ্ু, উষ্ণ এবং কর্ণশুল, 
১ ব্রণ, গুল, শুল ও নেত্রদোৌষনাশক। (রাজনির্ঘণ্ট ) 
২ মহাদেবের জট।। 
(কপন্দকে। বরাঁটে চ জটাজুটে শিবহ্য চ। শব্বান্ধি।) 
কপর্দিক] (স্ত্রী) কপর্দক-টাপ্-অতইত্বম্‌। কড়ি। 
(*মিআাগ্যমিত্রতাং যাস্তি যস্ত নন্থ্যুঃ কপদ্দিকাঃ1৮ পঞ্চতন্ত্র। ) 
কপর্দিগিরি | পঞ্জাবের বুসফাজে জেলার অন্তর্ণত একটি 
সান। ইহার বর্তমান নাম শাহবাজগড়ি। এখানে বৌদ্ধরাজ 
অশোকের অনুশাসন পন্ধ পাওয়। গিয়াছে। 
“কপর্দিনী (আ্ী) কপর্দিন্ভীপ্‌। জটাধারিণী। 
€ প্মুণালব্যালবলয়। বেণীবন্ধকপর্দিনী। 
হরাহ্থকারিণী পাতু লীলয়। পার্বতী জগৎ ॥* সাহিত্য দ।) 
কপর্দিস্বামী [ন্‌] (পুং) আপন্তম্বীয় শুন্বস্থত্রের ভাঁষাকার। 
কপদ্দী [ন্‌ ](পুং) কপর্দে! জটাজুটোহস্থ্ন্ত, কপর্দ-ইনি। 
১শিব। ২ (ব্রি) জটাধুক্ত। 
কপদ্র্দাশ (পুং) কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ | 
(“কালেশ্বরক পদ্দীশৌ চরণাবতিনির্নলৌ |” কারী ৩৩ অঃ) 
কপল (ক্লৌ)[ বৈদিক] ১ অদ্ধাংশ। ২ ব্ধমান্রে একটি 
গ্রাম। ( ভ" ব্রঙ্গথ ও ৭। ৩২।) 
কপাট (তরি) কং বাঁধুং মন্তকং ব1 পাটয়তি; ক-পট-পিচ্-ভণ্‌। 
বারের আবরণকারী কাষ্ঠথগুবিশেষ | ইহার সংস্কৃত পর্যযায় _ 
অরর) কবাট, কপাটা, কবাটা, অররী, অররি, দ্বারকণ্টক, 
অসার। 
বিশ্ব কর্মমপ্রকাশনামক বাস্তশাস্ত্রেলিখিত আছে--- 
প্যদদারৌতি কপাটং বৈ তস্ত বংশক্ষযে। ভবেৎ।” ৭ম অ। 
যাহার গৃহের কপাটে খ্যান্‌ খ্যান্‌ শব্দ হয়, তাহার বংশ- 
ক্ষয় হইয়। থাকে । 
কপাটত্ব €পুং) কপাটং হস্তি কপাট-হন্-টক্‌ (শক্কৌ হস্তি 
কপাটয়োঃ। পা ৩। ২।€৫৪।) চৌর,ত্ডাকত। ( কপাটদ্ন- 
শ্চৌরঃ। কাশিক1 |) 
কপাটসন্ধি (পুং) কপাটং সন্ধীয়তে অত্র, কপাট-্ুহ্-ধা- 
কি। উভয় কপাটে বা কপাটে চৌকাটে মিলিত স্থান। 
কপাটসন্ধিক (পুং) সুক্রতোত্ত কণরোগবিশেষ । [ কর্ণ- 
রোগ দেখ।] . 
কপাটিক। (শ্রী) কপাট স্বার্থে কন্-টাপ্-ত ইত্বম্‌। কপাট । 


কপিগ্রলন্যায় 


কপিঞ্জল (পুং) কপিরিব জবতে বেগেন গচ্ছতি, কং শ্রুতি- 
শখদং পিঞঁয়তি বা (পৃষোদরাদিত্বাৎ)। ১ চাতকপক্ষী; 
স্থশ্রত মতে ইহার মাংস গুণ) শীতল, লঘু, রক্তপিত্তনাশক, 
এবং প্লৈন্মিক রোগ ও মন্দবাধুতে উপকারী। ২ তিত্তিরি 
পক্ষী । (অথ তিত্তিবৌন্তাৎ কপিঞ্লঃ পুআান্‌ মতঃ। শব্বান্ধি।) 


[ ১২২ ] 


কপিখিল 


একত্ব জ্ঞানের লাঘব হুইবে। যদি ঢতুষ্টাদি সংখ্যাতেও 
বহুত্ব পর্যবসিত হয় তাহা হইলে একত্ব চতুষ্ট় জ্ঞানচতুষ্রে 
কারণ হওয়াতে গৌরব হয়, একত্ব চতুষ্টর জ্ঞান অপেক্ষা 
একত্বত্রয় জ্ঞানে লঘুত্ব থাকাতে তজ্জন্ত ব্রিত্বেই বেদবোধ্য 
বছুত্বের পর্ধযবসান হইবে, তাহ! হইলে বহুত্ব জ্ঞান কর। 


ইছার মাংস গুণ /--সর্বদোধনাশক, ধারক, বর্ণের প্রসনত।- £সাধ্য হইবে না। যদি বহ্ত্ব জ্ঞান হয়, তাহা হইলে বছ. 


কারক, এবং হিক। শ্বাস ও বাযুরোগনাশক। গৌর কপিঞ্রণহননে প্রবৃত্তির আর অজ্ঞান-নিবন্ধন বাধ! 
তিত্তিরি অন্তান্ত তিত্তিরি অপেক্ষ। অধিক গুণশালী। হইবে না, সুতরাং বেদের অপ্রামাণ্যাশংক হইতে 
(স্শ্রুত)। ৭ তেন্বল নামক পক্ষিবিশেষ। ৪ খধিকুমার পারে না। 


কপিতৈল (ক্লী) শিলারস। 
(“সিহল।কন্তু তুরফঃ স্যাৎ যতো ববনদেশগঃ । 


কপিতৈলঞ্চ সংখ্যাতং তথাচ কপিনামকঃ ॥* ভাবপ্র |) 
কপিশ্ব (পুং) কপিস্তিষ্ঠতি ফলপ্রিরত্বাৎ যত্র, কপি-স্থা-ক 


বিশেষ; বাণভট্র রচিত কাদগ্বরী উপাখ্যানে ইনি শ্বেত- 

কেতু খধির পুত্র ও পুগুক্বীকের বন্ধু বলিয়! বর্ণিত আছেন। 
কপিঞ্জলন্যায় (পুং) যে স্তায় দ্বার বহুত্বকে ত্রিত্ব সংখ্যায় 

পর্য্যবমিত করা যায়, তাহাকে কপিঞ্জলস্তায়বলে। 


বেদে একটি শ্রুতি আছে,__ 

ণ্বসস্তায় কপিঞ্লানালভেতশ অর্থাৎ প্বসন্ত-যাগের 
নিমিত্ত বহুকপিগ্রলের হনন করিবে ।” এইশ্রতিত্বার৷ কতগুলি 
কপিগ্রল'হননের বিধি দেওয়া হইতেছে, তাহা প্রথম 
দৃষ্টিতে স্প& বুঝ। যার না।, কারণ, ত্রিত্ব হইতে পরার্ত্ 
পর্য্যস্ত সকল সংখ্যাতেই বনুত্ব বুঝায়। “প্রথমোপস্থিত- 
পরিত্যাগে প্রমাণাভাবাৎ»”--টজৈমিনীর এই হ্ত্রানুস!রে 
এখানে এই “বহুত্বে* বৈদিক তাৎপর্য শত্রিত্ব* বুঝিতে 
হইবে; তাহ! না বুঝিলে বেদে অপ্রামাণ্যাপত্তি ঘটে) 
কারণ, পত্রিত্ব* হইতে “পরার্ধত্ব* পর্য্যস্ত সকল সংখ্যাতেই 
যখন “বহৃত্ব আছে, তখন প্বহু কপিঞ্জল” কতগুলিতে 
হইবে তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া লোকে নিশ্চয়ই 
বেদে প্রবৃত্তি-শৃন্ধ হইয়া পড়িবে। মীমাংসাকার এই 
বিরোধের হুন্বরমীমাংস| করিয়াছেন। 

“প্রথমোপস্থিতেন্তন্্ত্বাৎ* । মীমাংসা সঃ । 

ত্রিত্বের উৎপত্তি হইলে ত্রিত্ব সহিত একতব জ্ঞান দ্বার! 
চতুষ্টের উৎপত্তি হয়, স্থতরাং চতুর প্রত্ৃতি সংখ্য| জন্মিবার 
পুর্বে নিয়মতঃ ত্রিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় বলিয়। 
ত্রিত্ব সংখ্যাতেই বেদবোধ্য বহুত্ব পর্যযবসব্ অর্থাৎ বেদে যে যে 
গলে বহুত্বের বোধু হইবে, সেই সকল স্থলে প্রথমোপস্থিতিত্ব 
হেতু ত্রিত্ব গ্রহণ করাযাইতে পারিবে । যাহাদ্দের মতে 
ত্রিত্ববিশিষ্ট একতজ্ঞান চতুষ্টের কারণ নয়, তাহাদের মতেও 
অ্রিত্বতেই বহুত্বের পর্যযবসান স্বীকার করিতে হইবে। 
এই মতে একত্বত্রয় বিষয়ক জ্ঞান ত্রিত্বের কারণ এবং একত্ব 
_ চতুষট় বিষয়ক জ্ঞান চতুষ্টের কারণ এইমত শ্বীকার কর! 
হয়, সুতরাং বহত্বকে ত্রিত্বের অন্তর্গত বলিলে তৎকারণ 


(পৃষোদরাদিত্বাৎ ) সলোপঃ। ১ কদ্বেল।[ কদ্বেল দেখ ।] 
২ কুশত্বীপেশ্বর রাজ! জ্যোতিম্মতের পুজ) (বিষুঃ ২য় অঃ। 
৪ অঃ) 


কপিথত্বক (ক্লী) কপিখন্য ত্বগিব ত্বক যদ্য, মধ্যলো+। 


এলবালুক, [ এলবালুক দেখ। ] 


কপিখপণা (স্ত্রী) কপিখস্য পর্ণমিব পর্ণং পত্রং যদ্যাঃ 


বহুত্রী। বৃক্ষবিশেষ ইহার সাধারণ নাম “কপিখানী। 
সংস্কৃত পর্যযায়--বিরাজা, সরস! ও চিন্রপত্রিক1। 


কপিথাষক (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত অতীদাররোগের ওবধ" 


বিশেষ ১--জোয়ান, পিপুলমুল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজ- 
পাত, নাগেশ্বর, শুট, মরিচ, চিতা, বালা, ক্কষ্ণজীরা, 
ধনিয়া ও সচললবণ, ইহাদের প্রত্যেকে এক একভাগ; 
তিস্তিড়ী, ধাইফুল, পিপুল, বেলশু'ট ও দাড়িম, ইহাদের 
প্রত্যেকে ৩ ভাগ, চিনি ৬ ভাগ, ক্‌্বেল ৮ ভাগ, এই সকল 
একত্র মিশ্রিত করিয়! মেবন করিলে অতীসার, গ্রহুণী, 
ক্ষয়রোগ, গুন, -গলরোগ, কাপ, শ্বাস, অরুচি ও হি! 
রোগ নিবারিত হয়। 


কপিথাস্ত (পুং) কপিখবৎ গোলাকারং আস্যং মুখং যসা, 


বহুত্রী। ১ বানরবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যার়,-গোলা- 


জুল, দধিশ্রোণ ও নগাটন। ২ মুগবিশেষ। 
কপিখিনী (আ্রী) কপিখো হস্তাত্র দেশে, কপিখ-ইন্‌ ( পুষ্ষ- 


রাদিদেশে। পা ৫।২। ১৩৫। )ভীষ। ১ কপিখধুক্ত দেশ। 
২ কপিখপর্ণা। 


কপিখিল (বি) কপিখ-কাশাদিত্বাৎ ইল (বু কঠজিল- 


সেনিরচঞ্ণ্য য ফকৃফিএঞ্যকফ্‌ ঠফোহরীহপরীশাশ্বধ্য 
কুষুদকাশেতি। পা191২1৮1) কপিখবুক্ত দেশাদি। 


কপিল 


কপিধ্বজ (পুং) কপি হরছমান্‌ ধ্বজে যস্য; বছত্রী। রর | 
(তারত বন ১৫১ অঃ1) 
কপিনাঁমক (পুং) কপিনামন্--হ্বার্থে কন্‌। শিলারস। 
(“কপিটতৈলঞ্চ সংখ্যাতং তথাচ কপিনামকঃ1” ভাব প্র।) 
কপিনাম। [ন্‌] (পুং) কপেন্নামেব নাম বস্যাঃ বছুতী। 
শিলারস । 
কপিপিপ্ললী [ত্রী) কপিবর্ণ রক্তা পিপলীব, উপমি। ১ 
রক্ত অপামার্গ। ২ হুর্যযাবর্তবৃক্ষ | 
কপিপ্রভ। (স্ত্রী) কপিঘপি প্রভে। নিজগুণপ্রদারো যস্যাঃ 
বহুত্রী। ১ আলকুশী। ২ অপামার্গ। ( কপিগ্রভ। স্ত্রিয়াং মতা! 
অপামার্গে। শবাবি।) 
কপিপ্রভূ (পুং) কপীনাং হন্মদাদীনাং প্রভু নিয়স্তা, ৬তৎ। 
১ রামচন্ত্র। ২ বালি। ৩ ন্বগ্রীব। * ১৯ 
কপিপ্রিয় (পুং) কপীনাংপ্রিয়ঃ, ৬তৎ। ১ আমড়া । ২ ক্বেল। 
কপিভক্ষ (ব্রি) কপীনাং ভক্ষঃ, ৬তৎ। ১ বানরদিগের 
ভক্ষ্য বস্ত। ২ ( পুং) কদলী, ইহা! বানরের অতি প্রিয় খাদ্য। 
কপিরক (পুং) কপিল-ম্বার্থে কন্.লস্য-রত্বম্‌ (সংজ্ঞাছন্দসে 
বাকপিলকাদীনাম্‌। পা! ৮। ২। ২৮, বার্তিক ৩।) কপিল 
বর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ। 
কপিরথ €(পুং) কপি হরন্ধমান রথইব বাহনে! যস্য, বহুত্রী। 
১ রামচন্দ্র। ২ (কপিঃ রথে যস্য) অজ্ঞুন। 
কপিরোমফল। (ত্ত্রী) কপীনাং রোম ইব রোমফলে 
যস্যাঃ,। মধ্যলো*। আলকুশী) ইহার ফলে বানরের 
লোমের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ শুক দ্বার! আবৃত। 
কপিল (পুং) কম্ইলচ.পাদেশশ্চ (কমে পশ্চ | উপ.১।৫৬) 
কম্‌ ধাতুর উত্তর ইলচ, প্রত্যয় হয়, এবং অস্তে অর্থাৎ মএব- 
স্থানে প আদেশ হয়। )১ পিঙ্গলবর্ণ। ২ অগ্নি। 
৪ শিলারস। ৫ মহ্থাদেব। ৬ বিষু। ৭ সর্পবিশেষ। ৮ দানব- 
বিশেষ । ৯ বরুণবুক্ষ। ১০ (তরি) পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। ১১ (পুং)মুনি- 
বিশেষ । ইহার পিতার নাম কর্দীম ও মাতার নাম দেবহুতি, 
ইনিই সাঙ্যদর্শন-প্রণেত1। 
সাঙ্যাচার্যয কপিল একজন অতি প্রাচীন খধি ছিলেন, 
বেদের উপনিষস্তাগে তাহার নাম পাওয়া যায় *। তিনি 
পিদ্ধর্ষিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাই ভগবান্‌ গীতায় 
বলিয়াছেন-- 
"গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলে! মুনিঃ1” 
গীতা ১০ । ২৬।. 


* *খবিং প্রহতং কপিলং যস্তমগ্রে জানৈবিভ্তি।* শ্বেতাখতর ৫1 ২। 


প্রচ্থত কপিল ঞ্লধিকে বিনি সর্ধবপ্রথমে জানঘায়। পোষণ কয়েন। 


[ ১২৩ ] 


৩ কুকুর ।, 


কপিল 


আমি গঞ্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে 
কপিল মুনি। 
ভাগবতে লিখিত আঁছে--"কপিল ভগবানের পঞ্চম 
অবভার,। মহাযোগী কর্দমের ওরসে দেবছৃতির গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করেন। ,তাহার জন্মকালে আকাশে বর্ষণশীল 
মেঘ হইতে নানাবিধ বাদ্য বাজিয়। উঠিল, গন্ধর্বগণ নৃত্য 
করিতে লাগিল, এবং অগ্গরাগণ আনন গীত আরগ্ত 
করিল, আকাশ হইতে পক্ষীগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল, 
দিক্‌, জল ও সর্বপ্রাণীর মন প্রসম্ন হইয়া উঠিল। স্বয়ং 
বর্গ! কর্দমাশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি কর্দমকে জানা- 
ইয়া কহিলেন, হে মুনে! তোমার এই বালকটি সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর, ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর এবং সাঙ্খ্যাচার্ধ্য কর্তৃক 
পৃজিত হইয়। লোকে “কপিল+ নাম প্রাপ্ত হইবেন। ইনি 
জ্ঞানসাধন সাঙ্খাশান্ত্র উপদেশ করিবার নিমিত্ত এই অবতার 
গ্রহণ করিয়াছেন। 
কপিল আপন পিতা কর্দম ও মাত দেবহুতিকে 
জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন। দেবহুতি স্ত্রীলোক হইলেও 
পুজের নিকট তত্বকথ! শুনিয়া জ্ঞান ও জীবনুক্তি 
লাভ করেন।” 
* ভাগবতে দেবছৃতিকে উপদেশচ্ছলে কপিল কর্তৃক 
* সাঙ্খামত বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু এই মত কপিল মত হইতে 
অনেকট! বিভিন্ন। ভাগবতোক্ত কপিল মত এইরূপ-- 
যে সকল ইন্দ্রিয় প্রকাশাত্মক, যাহাদের দ্বার! শব্ম্পর্শ দি 
বিষয় অনুভূত হয়, সত্তমূর্তি ভগবানের প্রতি তাহাদিগের 
যে স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাকেই নিষ্কাম! ভাগবতী ভক্তি বলে, 
গুদ্ধসত্ব পুরুষের পক্ষে তাহ! মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইন্ড্রিয়- 
গণের এ বৃত্তি আপন! হইতে হয় না, বেদবিহিত কর্মে 
প্রবৃত্তি জন্মিলে পর হয়। এ প্রকার ভক্তি হইলে ক্রমে 
মুক্তিও হুইয়। পড়ে । ঈশ্বর যাহার আত্মবৎ প্রিয়, পুক্রবৎ 
স্নেহের পাত্র, সথার স্তায় বিশ্বামভাজন, গুরুর স্তায় উপদেষ্টা, 
বন্ধুর ম্যায় হিতকারী, ইষ্টদেবের ন্যায় পূজ্য অর্থাৎ যাহারা 
সর্বতোভাবে ভগবানের ভজন! করে, তাহাদের কাল কিছুই 
করিতে পারে না। 
প্রতিলোমবুদ্ধিবিশিষ্ট যে আত্মা, তিনিই পুরুষ) সেই 
পুরুষ অনাদি ও নিগুণ এবং প্রকৃতি হইতে ভিম্ন। পুরুষ 
কেবল সাক্ষীন্বরপ। তিনি আপনি প্রকাশ পান, এই বিশ্ব 
তাহার সহিত সমন্বিত হইয়া প্রকাশ পাইয়। থাকেন। সেই 
পুরুষের নিকট বিষ্ণুর শক্তিরূপা অব্যকজ্তগুণময়ী প্রর্কৃতি 
লীলাবশতঃ উপগত1 হইলে তিনি অবজ্ঞাক্রমে তাহাকে 


কপিল 


গ্রহণ করিয়। থাকেন। এ প্রকৃতি আপনার গুণদ্বার। আপনার 
সমানরূপ বিচিত্র প্রজ। সৃষ্টি করিতে থাকেন । নিজে অবিশেষ 
অথচ বিশেষের আশ্রয় যে প্রধান, তাছায় নাম প্রক্কতি। এ 
প্রধান ত্রিগুণ, অতএব তাহ] অব্যক্ত অর্থাৎ অকার্ধা, ন্িতরাং 
মহত্তত্বও নহে, কারধ্য ও জীবনন্বরূপ নিত্য অর্থাৎ, জীবের 
প্রকৃতিও নয়। উক্ত প্রধানের কার্ধ্যস্বরূপ চতুবিংশতিগণ 
আছে, যখা-_তৃমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ 
মহাভূত, গন্ধতক্গাত্র, রসতগ্মাজ, বূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্ধ 
তন্মাত্র এই পঞ্চ তন্মাত্র) চক্ষু, কর্ণ, জিহবা, প্রাণ, ত্বক্‌, বাক্‌ 
পাপি, পাদ, পানু ও উপস্থ এই দশ ইন্ট্রিয়। মন$, বুদ্ধি, 
অহ্স্কার, চিত্ত এই চারি অস্তরিজিয়। যদিও অস্তঃকরণই 
অস্তরিক্রিয়, কিন্ত বৃত্তিভেদে উক্ত চারিপ্রকার প্রভেদ হুইয়। 
থাকে। এই চতুবিংশতিতত্বই সগুণ ব্রচ্ষের সন্নিবেশ স্থান। 
এতস্তিন্ন কাল পঞ্চবিংশতত্ব। 

নিফাম ধর্ম, নিম্থল মনঃ, ভক্তিযোগ, তত্বদর্শিজ্ঞান, প্রবল 
বৈরাগ্য, তপোযুক্ত যোগ, এবং দৃঢ়তর আত্মসমাধি এই কল 
স্বার! পুরুষের প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে জালানিকাষ্টের স্তায় জলিয়া 
শেষে তিরোহিত হইতে পারে । পুরুষের প্রকৃতি এইরূপে 
একবার গেলে আর তাহ! চাপিয়া উঠে না। তখন পুরুষ 
বোধ করেন, ইহার ভোগ তুক্ত হইয়াছে। পুরুষ জন্মঞ্ন্মা- 


স্তরে অধ্যাত্মরত হইয়া যখন তাহার আর ব্রক্মলোক প্রা্থি 


বিষয়েও বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ভগবানের প্রতি এঁকা- 
স্তিক ভক্তিমান্‌ হইয়। আত্মতত্ব জানিতে পারে, তখন কৈবল্য 
ধামে দেহাতিরিক্ত সদাশ্রয় স্বরূপ পরমানন্দ লাভ করেন। 
তখন লিঙ্গশরীর নাশ হওয়ায় আনন্দলাভ করিয়। পুনর্ব্বার 
আর তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হয় না, আত্মজ্ঞানবলে মিথ্য। 
জ্ঞান সকলও বিনষ্ট হইর] যায়।” 

পুর্বে বল হুইয়াছে--ভাগবতোক্জ কপিলমতের সহিত 
সাঙ্ঘাহ্ত্রের মত অনেকটা ম্বতস্ত্র। এখন দেখ! যাউক, 
তিনি সাধ্্যস্থত্রে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন-- 

বস্ধমাত্রেই সৎ অর্থাৎ কোন বস্তরই উৎপত্তি কিন্ত! 
বিনাশ নাই। বস্তর আবির্ভাব হইলেই আমরা তাহা 
উপলব্ধি করি এবং তিরোভাৰ হইলে আর উপলব্ধি হয় 
ন1। আবির্ভাবের পূর্বেও বস্তর সত্তা স্বীকার করিতে হুয়। 
তাহ! না করিলে একমাত্র উপাদান হইতে সকলকার্ধ্য উৎপর 
অসইকার্ধ্যবাদিমতে উপাদান মৃত্তিকাঁর সহিত ঘটের যেরূপ 
সম্বন্ধ ছিল না, সেইরূপ পটের সহিতও উক্ত মৃত্তিকাঁর সম্বন্ধ 
নাই। সন্বন্ধ'ন! থাকিলেও যেমন মৃত্তিক! হইতে ঘট উৎপন্ন 
হয়, সেইমত পটও মৃতিক1 হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। 


[ ১২৪ ] 


কপিল, 


বদি উৎপত্তির পূর্বেও কার্ধযকে সৎ স্বীকার কর! হনব, তাহ! 
হইলে মৃত্তিক। হইতে পটোৎপত্তির আপত্তি হইতে পারে না, 
যেহেতু মৃত্তিকার সহিত পটের ফোন সম্বন্ধ লাই, যাহা 
সহিত যাহার কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধ মাই, তাহ! হইতে তাহার 
উৎপত্তি হয় না। ঘটের সহিত উৎপত্তির পূর্বেও স্বত্িকার 
সম্বন্ধ আছে বলিয়া ঘটের মৃৃত্তিক! হইতে উৎপত্তি হয়। 
যদ্দি উ৪পত্তির পূর্বে কার্ধয অসৎ হয়, তাহ! হইলে মৃত্তিকাক্পপ 
সৎকারণের সহিত অসৎ ঘটরূপ কার্য্ের সম্বন্ধ হইতে পারে 
না। ম্থতরাং অসৎকার্ধ্যবাদিমতে ঘটসংসর্গশূন্ত মৃত্তিক! 
হইতে যেমন ঘটের উৎপ্তি হয় সেই মত অসম্বন্ধমৃত্তিক! 
হইতে পটের উৎপত্তি হুইতে বাধা কি? অথব। মৃত্তি- 
কার সহিত সংসর্গ নাই বলিয়া! যেমন মৃত্তিক1 হইতে পট 
উৎপন্ন হয় না, সেই মত মৃত্তিকার সহিত সম্বদ্ধ নাই বলিয়! 
মুস্তিক! হইতে ঘটেরও উৎপত্তি হইতে পারে না। উক্ত 
যুক্তিদ্বয়ই সৎকার্ধযবাদ স্থাপনের প্রধানতম যুক্তি । 

উৎপত্তির পুর্বে কার্ষ্যের সত্ব স্বীকার করিলে উৎপত্তির 
পুর্বে কার্ষ্যর প্রত্যক্ষ হয় না কেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে 
পারে না। কারণ মহর্ষধী কপিলের মতে কার্য্যমাত্রই 
উৎপত্তির পূর্বে কারণে অব্যক্তাবস্থায় ডিম্বস্থিত সর্পের মত 
অবস্থান করে, ডিম্ব হইতে বাহির হইবার পূর্বে যেমন সর্পকে 
প্রত্যক্ষ কর! যার না, সেই কারণ হুইতে অভিব্যস্ত হইবার 
পুর্বে কার্ধ্যকেও প্রত্যক্ষ কর যায় ন1। | 

কপিল পদার্থের সংখ্যা করিয়াছেন বলিয়! ততরত 
দর্শনহৃত্রের নাম সাত্াস্থত্র। [সাধ্য দেখ। ] সেই পচিশটি 
পদার্থ এই--প্রকৃতি (১), মহত্ত্ব (২), অহঙ্কার (৩), 
মন (৪) শবতন্মানতত (৫), ম্পর্শস্মাজ (৬); রূপতশ্মাত্র 
(৭), রসতম্মাত্র (৮), গন্ধতনম্মাত (৯) চক্ষুঃ 
(১৪), কর্ণ (১১), নাসিক (১২), জিহ্বা (১৩), 
ত্বক (১৪), বাক্‌ (১৫); পাপি (১৬) পাদ (১৭), পায়ু 
(১৮), উপস্থ (১৯), আকাশ (২৯); বায়ু (২১), তেজঃ 
(২২), জল (২৩), ক্ষিতি (২৪), আত্মা (২৫)যে সময়ে 
সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কোন কার্যকারিতা! থাকে না, সেই 
সময় উপলক্ষিত উক্ত ত্রিগুণকে প্রকৃতি বলে, এই প্রকৃতির 
প্রথম কার্ধ্য বুদ্ধিতব, বুদ্ধিতত্বকেই মহতত্ব বলে। বুদ্ধিতত্ব 
হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে শব্ধ প্রভৃতি তন্মাত্র ও চগগুর 
প্রভৃতি ইন্ত্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। পঞ্চত্গাত্র হইতে পঞ্চ 
মহাভুতের (শবতন্মা্র হইতে আকাশ, ল্পর্শ হইতে বাছু। 
কূপ হইতে তেজ, রস হইতে জল, গন্ধ হইতে ক্ষিতির ) 
উৎপত্তি হইয়াছে। আত্ম! নিত্য শবপ্রকাশ ও নির্বিকার, দুখ 


কপিল 


ছুঃখপ্রভৃতি কিছুই তাহাকে স্পর্শ করে না। যখন অস্তঃ*. 
করণের বুদ্ধিতত্বের সুখ ও ছুঃখাকার বৃত্তি হয়, সে সময়ে 
আন্তঃকরণের সহিত আত্মার অভেদজ্ঞান হয় বলিয়! অস্তঃ- 
করণের ন্ুখ ও ছুঃখাদি আত্মাতে অন্ুুভূত হয়। যেমন কোন, 
বৃক্ষে মনুষ্য বলিয়! ভ্রম হইলে মন্ুষয্যের হত্ত মন্তকাদি জ্ঞান 
বৃক্ষেতে হইয়া থাকে, সেইরূপ অস্তঃকরণের সহিত আত্মার 


অতেদ জ্ঞান হইলে অস্তঃকরণের ধর্ম সুখ ও ছুঃখাদ্ছি আত্মাতে * 


অন্থভৃত হইয়! থাকে । 

কপিল তিনটি প্রমাণ শ্বীকাঁর করেন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও. 
শবা। ইন্ড্রিয় দ্বার! যেজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার করণকে প্রত্যক্ষ: 
প্রমাণ বলে। ঘটাদি বিষয়ের সহিত ইন্ড্রিয়ের সম্বদ্ধ হইলে 
অস্তঃকরণে বিষয়াকার পরিণাম উৎপন্ন হয়, সেই পরিণাম 
অত্যন্ত নির্মল, তাহাতে স্বপ্রকাশ আত্ম! প্রতিবিদ্ধিত হয়, 
তখনই বিষয় সকলকে অনুভব করিয়া থাকে । ব্যাপ্তি 
জ্ঞান জন্য জ্ঞানকে অন্ুমিতি বলে, অনুমিতির করণই অন্- 
মান প্রমাণ। যে হেতু সাধ্যের অব্যভিচারী, (সাধ্যশূন্ত স্থান 
থাকে না), সেই হেতুতে সাধ্যের যে সামান্যাধিকরণ্য 
(সাধ্যাধিকরণে সেই হেতুর যে অস্তিত্ব) তাহাকে ব্যাপ্তি 
বলে। যাহাকে সাধন করিতে হইবে, তাহাকে সাধ্য বলে, 
যেমন পর্বতে। বহ্নিমান্‌ ধূমীৎ, এখানে পর্ধতে বন্ছিকে সাধন 
করিতে হইবে বলিয়! বহ্িই সাধ্য। যাহ! দ্বার! সাধ্যের 
*সাঁধন কর! হয়, তাহাকে হেতু বলে, যেমন ধূম, ধুম দেখিয়াই 
পর্বতে বন্ধির সাধন কর! হুইয়! থাকে । বন্িশৃন্ত স্থানে ধূম 
থাকে না, কিন্তু বহ্ির অরধ্িকিরণে ধূমের অস্তিত্ব আছে, 
অতএব ধূমে বহ্ধির ব্যাপ্তি থাকিতে কোনও বিরোধ নাই। 
শব্দদ্বারা যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের করণকে শব্প্রমাণ 
বলে। কপিল টবৈদাস্তিকের মত এক জীববাদী নহেন। 
তিনি বলেন) সকলের এক জীবাত্মা স্বীকার করিলে রামের 
সুখ হইলে শ্তামও সেই স্ুখাদি অন্থভব করিতে পারে। 
নৈয়ায়িকাদির মত সাঙ্য পণ্ডিতগণ আত্মাতে ছুঃখ ও নু 
স্বীকার করে না, বিষয়েই তাহার! স্থথ ও দুঃথ ত্বীকার 
করেন, যদি বিষয়ে সুখ ও দুঃখ ন! থাকিত, তাহা হইলে 
অভিলধিত বিষয় প্রাপ্তিমাত্র সুখ ও অনভিলবিত' বিষয় 
তার ছুঃখ হইত না। অভিলহিত বিষয়ে সত্বগুণের উদ্ভব 
হইলেই সখ হয় এবং রজোগুণের উত্তব হইলেই ছুঃখ হয়। 

কপিল সাখ্যশত্রে বেদের প্রাধান্য শ্বীকার করিয়। গিয়া- 
ছেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্বীকার করেন" নাই। 
সাধ্ধ্যহুত্রমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ত্বীকার করিলে ঈশ্বরকে 
জগতের কর্তা বলিতে হইবে, তাঁহ। হইলে বিষম হ্যঙিকারী 


৩২ 


[ ১২৫ ] 


কপিলধার! 


ঈশ্বর মন্গুষ্যের মত পক্ষপাতী হইয়া! পড়েন। একজনকে স্থখী 
ও অপরকে ছুঃখী কর! কোন মতেই ঈশ্বরের উচিত হইতে 
পারে না, যে হেতু ঈশ্বর সকলের নিকটেই সমান। যেমন 
অয়স্থাত্তমণির লৌহ আকর্ষণ করিবার প্রবৃত্তি চেতন-সম্বদ্ধ ন! 
থাকিলেও হইয়। থাকে, সেই মত টৈতন্যময় শীর্বরের সম্বন্ধ 
ন1 থাঁকিলেও অচেতন প্রক্কতির স্যষ্টি করিতে প্রবৃত্তি হইতে 
পারে । কপিল বলেন যে, অন্তঃকরণ যখন গ্রকতিতে লীন 
হইবে, তখনই পুরুষের মুক্তি হয়। যতকাল পর্য্যস্ত সবস্তঃ- 
করণ থাকিবে, ততকা'ল পুরুষের মুক্তি হইবে ন।। 
ইহারই কোপানলে সগরবংশ ধ্বংশ হইয়াছিল ; কেহ 

কেহ বলেননদগরবংশনাশক কপিল ম্বতন্ত্র। ১২ বিতথপুক্র। 
১৩ বন্থদেবপুজ। ১৪ কুশত্বীপের পর্বতবিশেষ। (ভাগবত 

€&1২৩। ১৫) 

কপিল । ব্রাঙ্গণসম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা 
কপিলবংশোত্তব বলিয়! পরিচয় দেন। 
জন্ুসরে কপিলব্রাঙ্গণের বান করেন। 

কপিলক (ত্রি) কপ-ইরন্‌-স্বার্থে করস্য লঃ। ১ কম্পান্বিত। 
২ (পুং) (কপিল-স্বার্থে কন্‌) পিঙ্গলবর্ণ। 

কপিলক্ষেত্র ॥ নর্্দা ও 'মহীপাগরের মধ্যবর্তী উপকূল । 
-স্কন্দপুরাণোক্ত রেবাথণ্ড মতে ইহ1 অতি পুণ্যস্থল । [ কপিল।- 
সজম দেখ। ] 

কপিলগনঙ্গিক। (স্ত্রী) কপিলগঙ্গ।; কামরূপস্থ নদীবিশেষ। 
(কালিকাপু* ৭৯। ১৪৯) ইহার বর্তমান নাম কপিলী। 

কপিলদেব (পুং) স্থতিশান্ত্রবিশেষের প্রণেত।। 

কপিলছ্যুতি (পুং) কপিল! রক্ত। পিঙ্গলবর্ণ! ব1 ছ্যতির্যস্য, 
বহুত্রী। স্থ্য্য। 

কপিলদ্বীপ। 
অনস্তমুত্তি বিরাজ করেন। 
[ কপিলক্ষে ত্র দেখ। ] 

কপিলদ্রাক্ষ। ( স্ত্রী) কপিলা কপিলবর্ণ। ভ্রাক্ষা, কর্মমধা। 
দ্রাক্ষাবিশেষ । ইহার সংস্কৃত পর্যযায়,-মৃদ্ধীকা, গোস্তনী, 
কপিলফলা, অমৃতরসা দীর্ঘফল।, মধুবন্লী, মধুফলা, মধুলী, 
হরিতা, হারহারা, সুফল, মৃদ্ধী, হিমোত্তর1, পথিক, হেম- 
বতী, শতবীধ্যা ও কাশ্মরী। রাঞ্জনির্থণ্ের মতে ইহার 
গুণ ;--মধুর, শীতল, হৃদা, মত্ততা জন্ত হর্ষপ্রদ এবং দাহ, 
মুচ্ছ1, জর, শ্বাস, তৃষ্চ। ও হাল্লাস ( বমনবেগ ) নিধারক। 

কপিলক্রম (পুং) কপিলঃ কপিলবর্ণে। দ্রমঃ, ম্ধ্যলো” । 
কাক্ষীনামক সুগদ্ধিকাষ্ঠবিশেষ। 

কপিলধার। €ভ্রী ) কপিলানাং ধারা ছুগ্ধধারা ইব শুদ্ধ! ধারা 


আপনার্দিগকে 
সুরাট, বরোচ ও 


পবিত্র তীর্ঘবিশেষ। এখানে ভগবানের 
(নারসিংহপুত ৬৫।৭) 


কপিলবস্তব 


যস্যাঃ, কপিলানাং হু্ধধারাভিঃ সম্ভৃত। নির্মল। ধার। যস্যাঃ 
ইতি বা, আকারস্য হহ্বত্বং (ঙ্যাপোঃ সংজ। ছন্মসে। বছুলম্। 
পা ৬।৩। ৬৩1) ১গঙ্গা। ২ তীর্ঘবিশেষ। (কাশী ৬২ অঃ) 
ও (৬ তৎ) কপিল! গাভীর হৃপ্ধধার!। | 
কপিলফল। (স্ত্রী) কপিলং ফল মস্যাঃ, বহুত্রী। ভ্রাক্ষা। 
কপিলমত (ক্লী) কপিলস্য মুনের্মতম্‌, ৬তৎ। কপিলমুনির 
মত, সাংখ্যদর্শনের মত। ৪ 
কপিলমুনি ( পুং) খুলন। জেলাস্থ একটি গ্রাম । কপোতাক্ষ 
(কবদক) নদীর তটে অবস্থিত। পুর্বকালে কপিলনামক এক 
জন সাধু এইথানে কপিলেশ্বরী নামে এক দেবীমুত্তি স্থাপন 
করেন, তাহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম কপিলমুনি 
হইয়াছে। চৈত্রমাসের বারুণীর দিন কপিলেশ্বরী দেবীর 
মহোৎসব হয়, দেই সময় এখানে মেল। হইয়া থাকে, সেই 
দিন এখানকার কপোতাক্ষনদীতে স্নান ও দেবীদর্শন 
করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়, তছ্পলক্ষে নানাস্থান হইতে 
তীর্থযাত্রীগণ আগমন করেন। এখানে জাফর আলী নামক 
একজন মুসলমান পীরের সুন্দর মস্জিদ্‌ আছে। 
অক্ষা* ২২* ৪১ উঃ, দ্রাঘি ৮৯*২১ পৃঃ। 
কপিললিঙ্গ । মেঘনা নদীর পূর্বধারে প্রায় ছইহাজার 
হাত দূরে, নবপালের নিকট অবস্থিত লিঙ্গবিশেষ। 
€ ভ*ব্রহ্গখণ্ড ১৯। ৪২1) 
কপিলবস্ত্র (ক্লী) প্রাচীন নগরবিশেষ । 
শকারাজগণের রাজধানী এবং শাক্যমিংহের জন্মস্থান। 
বৌদ্ধগ্রস্থপাঠে জান! যায়, বুদ্ধদেধের সময়ে এখানে বিস্তর 
লোকের বাস ছিল, সুন্দর রাজপ্রাসাদ, মনোহর উদ্যান, 
অসংখ্য সুরম্য হশ্খ্যাবলী নগরের স্থানে স্থানে শোভাবর্ধন 
করিত, তৎকালে কপিলবস্ত্রতে নানাদেশীয় লোকের বসবাস 
ছিল। [শাক্যদেখ। ] 
প্রসিদ্ধ চীনপরিক্রাজক ফাং হিয়্ান ও হিউএন পিয়ং 
কপিলবস্থ দর্শনে আগমন করেন । উহার! ক্রমান্বয়ে কি অ 
বো-লো-বে” ও “কি-পি-লো-ফ-স্সে-তি* নামে এইস্থানের 
উল্লেখ করিয়াছেন। 
হিউএন্‌ সিরঙের বর্ণনায় জান। যায় যে, কপিলবস্ত 
একটি ক্ষুদ্র রাজা, “ইহার পরিমাণফল প্রায় ৬** মাইল 
(৪০০০ লি)। উভয় পরিব্রাজকের সময়ে কপিলবস্তর অবস্থ 
নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছিল। পূর্বে যে যেস্থান সমৃদ্ধি- 
শালী ছিল, তাহার। আসিয়া! দেখেন সেই স্থান জনমানব- 
শৃন্ত মকুপ্রায় পড়ি আছে। এমন কি তৎকালে শাকা- 
রাজধানী কপিলবস্বনগরের পূর্বহী এককালে বিলুপ্ত 


[ ১২৬ ] 


কপিলা 


হইয়াছিল। নগরের প্রাচীন ইষ্টকনির্মিত প্রাসাদ সকল 
ভগ্ন মেধব! বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই নিকট হীন- 
যান-মতাবলম্বীদিগের একটি সঙ্যারাম ছিল, এ ছাড়! হিন্দু- 
দিগের ছইটি দেবমন্দির ছিল। প্রাসাদের মধাস্থলে 
শুদ্ধোদনরাজের প্ররস্তরমূর্তি, তাহারই অনতিদূরে বুদ্ধজননী 
মায়াদেবীর অন্তঃপুর ছিল। এ ছাড়া নগরের আশে পাশে 
অনেকগুলি স্ত,পও দৃষ্ট হইত। 
বর্তমান ফৈজাবাদ হইতে ঘর্থর। ও গণ্ডকী নদী মধ্য- 
বর্তী স্থান এবং এ হইনদীর সঙ্গমস্থান পর্য্যন্ত চীনপরিবাজক 
বর্ণিত কপিলবস্তরাজয বলিয়। অনুমিত হয়। ফৈজাবাদ 
হইতে ২৫ মাইল উত্তরপূর্ব অবস্থিত বস্তিজেলার অন্তর্গত 
মনন্থরনগর পরগণার সামীল ভূইল৷ নামক স্থানই প্রাচীন 
কপ্দিলবস্ত নগর বলিয়া স্থিরীকৃত হুইয়াছে। এখন সকলে 
তাহাকে “ভুইলা! তাল” বলে। [ কপিলবস্তর বিস্তৃত বিবরণ 
00001000909,8 &1010, 90159০৮ ০0£ 10019, ০], 311. 1), 
89-172. দেখ । ] 
কপিলশিংশপা। (স্ত্রী ) কপিল! পিঙ্গ লবর্ণা শিংশপা, কর্দাধা। 
শিংশপ! বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্যযায়,--কপিলা, পীতা, 
সারিনী, কপিলাক্ষী, ভম্মগর্ভ। ও কুশিংশপা। রাজনির্ঘণ্টের 
মতে ইহার গুণ,_-তিজ্ত) শীতবীধ্ধ্য এবং আমবাত, পিত্ত, 
জ্বর, বমন ও হিক্কানাশক। [শিংশপা দেখ। ] 
কপিলসংহিত। (স্ত্রী) উপপুরাণবিশেষ। ইহাতে উৎকল- 
দেশের তীর্থসমূছের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। 
কপিলম্মৃতি (তত্র) কপিলপ্রণীতা স্থৃতিঃ, মধ্যলো*। 
সাংখ্যশান্্র। বেদার্থান্থভব ও মুনিপ্রণীত বলিয়। সাংখা 
শাস্ত্রের স্বৃতিত্ব স্বীকার কর! হয়। 
(“কপিল স্বতেরনবকাশদেধমাশঙ্ক্য মানবাদিন্বৃত্যন্তরা- 
নবকাশদোবাৎ সাঙ্যমতং প্রত্যাখ্যাতৃম্‌।* 
স্বৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গইত্যাদি সাঙ্ঘয | সাঙ্য সু*-ভাষ্য । 
কপিল! (ন্ত্রী) কপিলে! বর্ণোহস্যান্তি, কপিল-অর্শনাদিত্বাৎ 
অচ-টাপ্‌। ১ পুগুরীকনামক দিগ্গজের পত্বী। ২ ভন্মগর্ড- 
শিংশপাবৃঙ্ষ। ৩ রেণুকানামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 
:(রেণুক1 রাজপুজআ্রী চ নন্দিনী কপিল দ্বিজ!। 
ভন্মগন্ধ! পাওুপুত্রী স্থৃত! কৌন্তী হরেগুক1 ॥ রাজবল্লভ।) 
৪ ম্বর্ণবর্ণ। গাভীবিশেষ | ৫ দক্ষকন্ত1। ৬ গৃহৃকন্ত। | ৭ কাম- 
ধেনু । ৮ শিংশপ1 । ৯ রাজনীতি । ১* কামরূপস্থ নদীবিশেষ। 
(কালিকাপু* ৮১ অঃ।) 
১১ মধ্যগ্রদেশের অন্তর্গত একটি নদী, এই নদীর সহিত 
নর্মনানদী মিলিত হইয়াছে। 


কপিলাহদ 





«আপগা কপিল!1 নাম ব্[ষঠ! ব্রহ্মধিদৈ বটতঃ | 
নর্শদাসঙ্গম স্তত্র কদ্রাবর্তঃ প্রকীর্তিতঃ ॥* রেবাখণ্ড ২৬৪অঃ । 
কপিল! ও নর্ধদ?1 নদীর সঙ্গমস্থানকে রুদ্রাবর্ত বলে। 
[ কপিলাবর্ত দেখ। ] রেবাখগুমতে এইখানে দ্বান করিয়া 
মহেশ্বরের পুজ! করিলে অক্ষয়ন্বর্গ লাভ হয়। ১২ তীর্ঘবিশেষ। 
১৩ শ্রামলত1।' ১৪ বিশালদেশের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। 
( ভৎ ব্রহ্মখণ্ ৪৯। ১৯) | 
১৫ (ত্রি)কপিলবর্ণযুক্ত। 
কপিলাক্ষী (স্ত্রী) কপিলং কপিলবর্ণং অক্ষি ইব পুষ্পং যস্যাঃ। 
১ মৃগের্বারু । ২ কপিলশিংশপা। 
কপিলাচার্্য (পুং) কপিলঃ 
কর্মধ।। ১ কপিল খষি। ২ বিষুঃ। 
( “মহর্ষি; কপিলাচার্ধযঃ কৃতজ্ঞে। মেদিনীপতি1” *বিষুধ্লং ।) 
কপিলাগ্রন (পুং) কপিলং অঞ্জনং ত্র, বনুত্রী। শিব, মহাদেব। 
কপিলাতীর্ঘ ( ক্লী) তীর্থবিশেষ ; এইতীর্থে ব্রহ্মচারী হইয়। 
্নান এবং পিতৃলোক ও দেবতার অর্চনা করিলে, সহশ্্ 
কপিল। গাঁভীদানের ফললাভ হয়। (ভারত । ৩। ৮৩। ৪৫) 
কপিলাদান (ক্লী) কপিলায়। দ্ানং ৬তৎ। কপিলাগাভী 
দান। মতন্যপুরাণোক্ত কপিলাদানের মন্ত্র ;-- 
«“কপিলে ! সর্ধভূতানাং পুজনীয়। সি রোহিণী। 
তীর্থদেবময়ী যন্মাৎ অতঃ শাস্তিং প্রধচ্ছ মে॥” 
* ঘণ্টা) চামর, কিক্কিনী, দিব্যবস্ত্র ও হেমদর্পণ- 
ভূষিতা, পয়শ্বিনী, ম্ুশীলা, তরুণী ও বৎসযুক্ক1 
কপিল প্রদান করা উচ্িত। এই দানে ন্বর্গলাভ 
হইয়! থাকে । 
কপিলাপুর । দক্ষিণাপথের নগরবিশেষ। 
১৭। ৬) সম্ভবতঃ নর্ঘদানদীতীরে অবস্থিত। 
কপিলাবট ( পুং) কুপিলয়। কৃতে। হবটঃ গর্তঃ। তীর্থবিশেষ। 
(ভারত বন ৮৪। ২৮।) 
কপিলাবর্ত। বরোচজেলার অন্তর্গত নর্মদ। ও কপিল! নদীর 
সঙ্গমস্থান। স্বন্দপুরাণের রেবাথগ্ডমতে ইহার নাম রদ্রাবর্ত। 
কপিলাশ্ব (পুং) কপিলাঃ কপিলবর্ণা অশ্ব ষদ্য বহুত্রী। ১ 
ইন্্র। ২ রাজবিশেষ। ৩ নূর্ষ্যবংশীয় কুবলয়াশ্ের পুল্র। * 
€( কপিলাশ্ঃ পুংসি শক্রে | শব্দান্ধি। ) 
কপিলালঙ্গম | কপিল! ও নর্দদানদীর সঙ্গম স্থান। এইথানে 
ন্নান করিলে অশেষ পুণ্াযলাভ হয়। ইহার নিকট অনেক 
পবিত্র তীর্থ আছে। (রেব! খণ্ড ১৩ অঃ।) বর্তমান বরোচ 
জেলার অস্তর্গত। 


কপি লাহ্দ ( গুং) তীর্থবিশেষ | (ভারত বন ৮৪ অঃ) 


কপিলনামা আচার্ধ্যঃ, 


( রেবাখণ্ড 


[ ১২৭ ] 


কপিবস্ত 


কপিলিক! (ভ্ত্রী) কপিলা-সংজ্ঞায়াং কন্‌-টাপ্‌ অতইত্বম্‌। শত 
পদীবিশেষ, ফান কোটান্বিবিশেষ। 
(“শতপদাত্ত পরুষা কৃষ্ণ চিত্রা কপিলিক পীতিক 
রক্ত| শ্বেতা অগ্রিগ্রভা ইত্যাষ্টে |” ন্শ্রুত ) 
কি আসামের অন্তর্গত অয়স্তীগিরি হইতে নির্গত নদী- 
বিশেষ'। ইহার প্রাটীন নাম কপিল! ব| কপিলগঞ্জিক]। 
কপিলীকৃত (ত্রি) অকপিলং কপিলং কৃতম্, কপিল-অভূত 
তদ্ভাবে চি-ক-ক্ত। যাহ! কপিল ছিল না তাহাকে কপিল 
কর! হইয়াছে । 
কপিলেন্দ্রদেব। উৎকলের একজন রাঁজ|!। বাল্যকালে 
তিনি একজন, ব্রাহ্মণের গরু চরাইতেন, তৎপরে উতৎকল- 
রাজ নেত্রবাস্দেবের নিকট আপিয়। চাকুরী করেন। কার্যা- 
দক্ষতা গুণে তিনি নেত্রবান্থদেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া 
উঠেন। বাস্থদেবের মৃত্যু হইলে তিনি আপন সাহস- 
বলে উৎকলের রাজসিংহাসন লাঁত করেন। তাহার রাজত্ব- 
কাল ২৭ বর্ষ (১৪৫২-১৪৭৯ খৃঃ অঃ)। 
কপিলেশ ক্লৌ। কপিলেন প্রতিষ্ঠাপিতং ঈশং লিঙ্গম্‌, মধ্যলে!* । 
কাশস্থ শিবলিঙ্গ বিশেষ । 
(«“কপিলেশং মহালিঙ্গং কগিলেন প্রতিষ্ঠিতম্। 
মুচ্যন্তে কপয়োহপ্যস্য দর্শনাৎ কিমু মানবাঁঃ॥৮ কাশীথণ্ড ।) 
কপিলেশ্বর। একটি প্রাচীন নগর মান্দ্রাজগ্রদেশের 
গোদাবরী জেলার রামচন্দ্রপুর তালুকের অন্তর্ঠত। অক্ষ!* 
১৬* ৪৬" উঃ) দ্রাঘি ৮১৫৭ ২০ পৃঃ (১৮৮১ সালে লোক- 
খ্য। ৫০৫৭ । 
কপিলোমফলা (স্ত্রী) কপীনাং লৌম ইব লোমাবৃতং ফলং 
যস্যাঃ, বহুত্রী। আলকুশী। 
কপিলোমা (স্ত্রী) কপীনাং লোমইব লোমমঞ্জরী যস্যাঃ, 
বুত্রী। রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য। [রেণুক৷ দেখ।] 
কপিলোহ (€ক্লী) কপিবং পিঙ্গলং লোহং। পিত্বল ধাতু- 
বিশেষ। [পিত্তল দেখ।] 
(--অথারকুটঃ কপিলোহং স্থুবর্ণকম্‌। 
রিরী রীরী চ রীতিশ্চ পীতলোহং ম্ুলোহকম্‌ ॥ 
হেম ৪। ১১৪) 
কপিল্লিক1 (তরী) কপিবর্ণ। বল্লিকা, [ পৃযোদরাদিত্বাৎ ) ৰ 
লোপঃ। গজপিপ্ললী। [ গঞপিপ্পলী দেখ। ] 
কপিবক্ত, (পুং) কপের্বানরস্য বন্ধ মিব বক্তুং যস্য, বহুত্রী। 
দেবর্ষি নারদ। মহাভারতে নারদের বানরমুখ সম্বন্ধে 
এইরূপ লিখিত আছে; কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ ও 
তাহার ভাগিনেয় পর্বত খষি মন্ুযালোকে আঘিয়া মন্য্যগণ 


কপিশাপুভ 


সহ একজ্র বাপ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন । ভাহার 
পর উত্তয়ে উভয়কে শুতাগুত যাবসীর মনোভাব প্রকাশ 
করিব এইরূপ প্রতিজা। করিয়া, স্যঞ্জন রাজার রাজা মধ্যে 
বাস করিতে লাগিলেন। রাজা তীাহাদিগের পরিচর্যার 
জন্য স্বীয় কন্তাকে নিযুক্ত করিয়। দিয়াছিলেন।) কিছুদিন 
পরে নারদ সেই কন্তার প্রতি নিতাস্ত আসক্ত হইয়া পড়ি- 
লেন, কিন্ত লজ্জাবশতঃ এই মনোভাব ভাগিনেয় পর্বতের 
নিকট প্রকাশ করিতে পারিলেন ন।। পর্বত নারদের আঁকার 
ইঙ্গিত ভ্বারা তাহার মনোভাব অবগত হইলেন, এবং নারদ 
যে গোপন করির! প্রতিজ্ঞাতঙ্গ করিয়াছেন এজন্ত অতি- 
শয় কুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপ দিলেন,--“এই রাজ- 
কন্ত। তোমার ভার্ধ) হইবে এবং তুমি বানরমুখ ধারণ 
করিস্বা এই মর্ত্যতৃমে বিচরণ করিবে ।” ( ভারত শাস্তি ৩ 
অঃ।) ২ (ক্লী)( কপের্বক্,ম্) বানরের মুখ। 


কপিবল্লী (স্ত্রী) কপিরিব কপি লোম ইববল্লী, মধ্যলো*।' 


গজপিপললী। 
কপিমষয়না |! একপ্রকার ময়ন! গাছ। 
৪[)80059. ) [ ময়ন1 দেখ |] 
কপিশ (পুং) কপিঃ বর্ণবিশেষঃ কপিলনাম বা অস্ত্যন্ত, 
কপি-শ (লোমাদিপামাদিপিছাদিভাঃশনেলচঃ। পা ৫২। 
১০৯1) ১ শ্যাববর্ণ) এইবণ কৃষ্ণ ও পীত এই উভত্ব বর্ণে 
মিলিত হইয়া উৎপগ্ন হয়। ২(ত্রি) কপিশ বর্ণযুক্ত। 
( পুংট) ৩ মেটে রঙ্গ। ৪ শিব। 
(“কপিলঃ কপিশঃ শুরু আধুশ্চৈব পরো ইপরঃ1* 
(ভারত আনু । ১৭।৯৭।) 


€( ড810006118 


৫ শিলারস। 
( কপিশকস্থিষু শ্তাবে স্ত্রী মাধব্যাং সিহলকে পুমান্‌। মেদিনী।) 
৬ (ক্লী) মদ্যবিশেষ। 
( “গ্রাম ন পশ্ঠৎ কপিশং পিপাসতঃ। ” মাঘ।) 
৭ জনপদবিশেষ। [কাপিশী দেখ 1] 
কপিশ! (স্ত্রী) কপিশ-টাপ। ১ মদ্যবিশেষ । ২ মাঁধবী- 
লত1 | ৩ নর্দীবিশেষ। রঘু রাজা এই নদী পার হুইয়। উৎ* 
কলে গিয়াছিলেন। ( রঘুবংশ )। ইছার বর্তমান নাম কশাই, 
উহ মেদিনীপুরের দক্ষিপাংশে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে 
মিলিত হইয়াছে। 
কপ্িশাঞ্জন (পুং) কপিশং অঞ্জনং কপিশযুক্তং ব1 অঞ্চনং 
ত্র, বহুত্রী। শিব। 
কপিশাপুজ (পুং) কপিশায়াত মদোন্ত্তায়াঃ পিশাচ্যাঃ 
পুত্রঃ১৬তৎ। পিশাচ। 


[১২৮ ] 


কপুরথলা 


কপিশায়ন (পু) ১ দেবতা । ২ মদ্যবিশেষ। কপিশদেশোস্তব 
দ্রাক্টীতাত মদ্য। [ কাপিলী দেখ।] 

কপিশী (শ্রী) কপিশ-বর্ণবাচিত্বাৎ ভীষ। ১ মাধবীলত।। 
২ মদ্যবিশেষ। 

কপিশীকা (হ্রী) কপিশ-ম্বার্থে বাহুলকাৎ ঈকন্‌ টাপ্ড। 
মদ্যবিশৈষ। 

কপিশীর্ষ (ক্লী) কপীনাং প্রিন্ং হীর্ষং প্রাকারাদীনাং 
অগ্রপ্রদেশঃ, মধ্যলো*। প্রাচীরাদির অগ্রভাগ। (প্রাক, 
রাগ্রং কপিশীর্ষং। হেম ৪19৭) 

কপিশীর্কক (ক্লী) কপীনাং শীর্ষবর্বৎ কাঁয়তি প্রকাশতে, 
কপিশীর্ষ-কৈ-ক। ১ হিঙ্গুল। ২ প্রাচীরের অগ্রভাগ । 

কপিল (পুং ) খধিবিশেষ। [ কাপিষ্ঠল দেখ।] 

কপ্িস্কম্ধ (পুং ) কপীনাং স্বন্ধ ইব স্বন্ধো যন্ত, মধ্যলোঠ। 
দানববিশেষ। (হরিবংশ) 

কপৃরথল]। পঞ্জাব-গব্ণমেণ্টের অধীন এক দেশীয় করদ 
রাজ্য । অক্ষা! ৩১* ৯ হইতে ৩১* ৯ ৩০৮ উঃ এবং ভ্রাি 
৭৫* ৩১৫ হইতে ৭৫* ৩৮৩৯ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত | ভূমি: 
পরিমাণ ৬২০ বর্গমাইল। (১৮৮১ সালের) লোকসংখ্যা 
২৫২৬১৭। 

পুর্বকালে কপুরথলারাজ্য অনেকটা বিস্তৃত ছিল, 
পুর্বে জালন্ধর ও পশ্চিমে শতক্র নদী ছাড়াইয়৷ আরও 
অনেকট1 লইয়! এই রাজের সীম! নিদ্ধীরিত হইত । - 

কপুরথলার আহলুবালিয়া-বংশীয় পূর্বতন সর্দারগণ আপন 
অনি বলে সমস্ত শাতদ্রবপ্রদেশ শাসন করিতেন। পূর্বে 
আহলনামক গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া এই বংশীয়ের 
আহলুবালিয়! নামে অভিহিত হইতেন। সদাও পিং এই 
ংশের প্রতিষ্ঠাত1। 

১৭৮০ থৃঃ অঃ, রামগড়িয়া বুংশীয় সর্দার যশঃপিংহ 
শাতদ্রব প্রদেশ অনেকট। আপনি অধিকার করেন এবং 
অনেকট। মহারাজ রণঞ্জিৎ নিংহেন্ নিকট হইতে ১৮৯৮ 
থৃঃ অবে প্রাপ্ত হন। 

১৮০৯ খৃঃ কপুরথলার সর্দারের সঙ্গে ইংরাঁজদিগের 
এক সন্ধি হয়, তাহাতে সর্দার শতক্রগ্রদেশে যে সকল 
ইংরাজসৈন্ত আমিবে তাহাদের রসদ ও বাসস্থান যোগাইতে 
ত্বীক্ৃত হন এবং যুদ্ধকালে ইংরাজদিগকে সাহাষ্য করিতে 
প্রতিশ্রত হন। কিন্ত আলিবালের যুদ্ধের সময় সর্দার ফতে- 
লিংহের পুত্র নেহালপিংহ ইংরাজদ্িগকে সাহাধ্য ন! করিয়। 
ইংরাজসৈন্তের বিপক্ষে অন্ত্রধারণ করেন, তাহাতে তীহারই 
পরায় হইল। ইংরাজবাহাহর তাহার রাজ্য হস্তগত ফরিলেন। 


'কগীতন 


১৮৪৫ খঃ, ইংয়াজের! দাস এ আকার করিলে 
ধারি দোয়াব নামক স্থান পূর্ত 

হয়। কিন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
বাহাহর ঞ্সাপন হাতে রাখিলেন। ১৮৪৯ খঃ অঃ, সর্দার 
নেছাল সিংহ রাজ! উপাধি প্রাপ্ত হছন। ১৮৫২ থবঃ অং, 
তাহার মৃত হইলে তৎপুত্ব রণধীর নিংহ রাজা হন। 
১৮৫৭ খৃঃ, বিব্বোছের সময়ে রণধীর ইংরাজদিগ্ক যণা- 
শক্তি সৈন্ত দ্বার] সাহায্য করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহারই 
সহায়তায় ইংরাজেরা জালম্ধর প্রদেশ হাতে রাখিতে 
পারিয়াছিলেন। তৎপরবর্ষে তিনি সসৈন্তে অযোধ্যা গরদেশে 
আসিয়! বিদ্রোহীদিগকে শাসন করেন, ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্ট 
তাহার বীরত্ব ও রাজভক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 
অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত বন্দী, বিখোলী, ও অুকোনা 
নামক স্থান চিরকালের অন্য জায়গীর দেন। এখানে কপুর- 
থলারাজ সমস্ত তালুকদারের প্রধান হইয়! “রাজা-ই-রাঁজাগণ+ 
উপাধি ভোগ করিয়া থাকেন। ১৮৭০ খুঃ রণধীর বিলাঁত 
যাত্রাকালে আদেনবন্দরে প্রাণত্যাগ করেন, ততৎপুজ খরকসিংহ 
পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ, খরকফের পু জগংক্িসিংহ 
কপুরথলার রাঁজ। হন। সম্প্রতি তৎপুক্র রাজ! হইয়াছেন । 

কপুরথলার রাজ। নিল রাজ্য হইতে ১০,৯০,০০২ টাক! 
এবং অযোধ্যা প্রদেশ হইতে ৮,০০,*০০২ টাকা কর আদায় 
হ্ষরিয়। থাকেন। তন্মধ্যে ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্টকে ১১৩১১০০০২ 
টাকা এবং রণধীর সিংহের ভ্রাতুপ্পুভ্রের বংশধরগণকে ৬৯১০০ ০২ 
টাক। দিতে হয়। রর 
ইহার প্রধাঁননগর কপুরথল]। 

কপিস্থল (ক্লী) কপীনাং স্থলং, আবাসঃ, ৬তৎ। ১ বানয়- 
দিগের নিবাসস্থান। ২ পঞ্রাবের প্রাচীন জনপদবিশেষ। 
'[কাপিস্থল দেখ], ৃ্‌ 

কপিষ্বর (ত্রি) কপীনাং স্বর ইব স্বরে। যন্ত, বনত্রী। বানরের 
স্ভায় স্বরবিশিষ্ট ব্যক্তি) 

কগীকচ্ছু (শ্রী) কপিকচ্ছু-সংজ্ঞায়াং বা দীর্থঃ। আলকুশী। 

কগীজ্য (পুং) কপিতি বানরৈ রিজাতে পুজ্যতে, কপি-যজ্‌- 
ক্যপ্‌।, ১ রামচন্ত্র। ২ ক্ষীরিকাবৃক্ষ। ৩ ( কপিষু *ইজ্যঃ 
শ্রেষ্ঠঃ।) ন্ুগ্রীব। ৪ হনৃমান্‌। 

কগীত (পুং) কপিভিরিতঃ প্রাঞ্ধঃ প্রিক্নত্বেনেতি শেষঃ | শ্বেত- 
বুধ! বৃক্ষ। 

কপীতন (পুং) কপীনাং ঈংলক্্ীং তনোতি, কপি-ঈ-তন্‌ 
পচাদ্যচ.। ১ আমড়া গাছ। ২ গর্দভাগুবৃক্ষ, গাহ্ধিভাট। 
৩শিরীষ। 9 অশ্বখ। ৫ সুপারি গাছ। ৬বেলগাছ। 


কণোত 


রুগী যে ) কৌগীন শব্ষের অপব্রংশ। ( কৌপীন দেখ ] 
(পুং) কপিরিজ্্র ইব, কপিষু ইঃ শ্রেষ্ঠো বাঁ। ১ 
হনুমান্। ২বালি। ওন্তবগ্রীব। ৪বিষুই। 
( “শরীরভৃতত্বদূভোক্ত1 কপীন্্ো ভুরিদক্ষিণ:।” 
ভারত ১৩। ১৪৯।৬৬।) 
কলীবহ (ক্লী) কপিবহ-€(ইকে1 বহেহপীলোঃ। পা ৬। 
গ ৩। ১২১।) দীর্ঘঃ। সরোবরবিশেষ । 
কঙীবান্‌ [ৎ] (পুং) বশিষ্ঠ খবির পুত্রবিশেষ । 
কপীবান (পুং) বশিষ্ঠ-মুনির পুক্রবিশেষ। (হরিবংশ ) 
কপীষ্ট (পুং) কপীনাং ইষ্টঃ প্রিয়ঃ, ৬তৎ। ১ রাজাদনী 
বৃক্ষ । ২ কপিথ, কদবেল। 
কপুচ্ছল ( ব্লী) কম্ত শিরসঃ পুচ্ছমিব লাতি, ক-পুচ্ছ-লা-ক। 
১ কেশচুড়া। ২ ক্রকের অগ্রস্থান। 
("ইদমেব কপুচ্ছলময়ং দঃ স্বাহাকারঃ।” শতংব্র! ৯/৩।১।১০ 1) 
কপুষ্টিক! ( সত্রী) কম্ত শিরসঃ পুষ্ট্যে কার়তি, ক-পুষ্টি-কৈ- 
ক-টাপ্‌। কন্ত শিরসঃ পুষ্ট্যে পোষণাঁয় হিতং, ক-পুষ্টি-কন্‌ 
টাপ্‌বা। কেশচুড়ার সংস্কার কার্ধ্য। 
(“অথাত স্তৃতীয়ে বর্ষে চুড়াকরণং কপুণ্টিক1।” গোভিল।) 
কপুয় (ব্রি) কুৎসিতং পুয়তে, কু-পুয়-অচ. (পৃষোদরাদিতাৎ) 
উ লোপঃ। কুৎসিত । 
(“অগ যইহ কপুয়চরণ। অভ্যাসোহ তে কপুয়যোনি- 
মাপদ্যেরন্‌।” ছান্দো" উপ*।) 
কপৃথ্‌ (ব্রি) কুৎসিতং প্রথয়তি, কু-প্রথি-কিপ্‌ বৈদিকত্বাৎ 
নিপাতনে দিদ্ধং। কুৎসিত প্রকাশক। 
কপোত (পুং) কো বাধুং পোতঃ নৌরিবান্ত । কব-ওতচ 
(কবেরোতচ. পশ্চ। উপ্‌ ১। ৬৩) ইতি বন্ পশ্চ। পায়র। 
ও খুঘুর সাধারণ নাম কপোত। সংস্কতে পায়রার নান 
“পারাবত ব! গৃহকপোত” এবং ঘুঘুর নাম 'বনকপোত ।” 
লাটিন ভাষায় কপোতের প্রতিশর্ষ 00109000109. হিন্দীতে 
পায়রাকে সাধারণতঃ “কবুতর্‌” বলে। 
পারাষতের পর্য্যায়_-গৃহকপোত, পাঁরাপত, পারাবত, 
কলরব, ছেদ্য ও গৃহকুক্ুট। 
ঘুঘুর পর্যযায়--বনকপোত, চিত্তরক্ঠ, কোকদেব, দহন, 
ধূসর, ভীষণ, ধূুঅরলোচন, অগ্নিসহায় ও"গৃহনাশন । 
[ইহার বিশেষ বিবরণ প্ঘুঘু” দেখ । ] 
পৃথিবীর সর্ধআই পারাবত দেখিতে পাওয়! যায়, অষ্রেলিয়া 
ও ভারত মহানাগরের উপকূলবর্তী প্রদেশসমূছে ইহাদের 
সংখ্যাই অধিক । আমেরিকায় পায়র। যথেষ্ট আছে বটে, কিন্ত 
বিভিন্ন গ্রকীরের পারর] বড় দেখ! যায়.না। ভারতবর্ষে ও 


৩৩ 


মলয় উপস্বীপে সংখ্যা যেমন অধিক, বিভিন্ন প্রঞ্চায়ের 
প্রেধীও তেমনই ধিক) যুরোপ ও উত্তর এসিয়ায় ইহাদের 
খা সর্বাপেক্ষা অন্প। 
খগতত্ববেতারা এপর্ধান্ত শ্রাঞজ তিন শতেয়ও] উপর 
কপোত-শ্রেণী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন 
শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশই দেখিতে অতি জ্ুন্মর। অনেকগুলির 
গাত্র ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে চিত্রিত বলির! দেখিতে বড়ই মনোহর৭ 
ইহাদের প্রায় সকল শ্রেনীর অঙ্গসৌষ্ঠৰ বেশ সুগঠিত ও 
হুদৃষ্ঠ । পায়রার অধিকাংশ শ্রেণীই মান্থষের খাদোর উপযোগী 
এবং অনেক স্থলে খাদ্যরূপে প্রচুর বাবন্ৃত হইয়া থাকে । 
পায়রার মধ্যে দাম্পতা প্রেম অতি শ্হঙ্র। ইহার! 
একবার যে ছুইটীতে জোড় মিলিয়া যায়, জীবনসত্বে আর 
বিষুক্ত হয় না। ইহাদের এই অবিচ্ছিন্ন প্রেমের কখ। সকল 
দেশের কাব্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ । বাঙ্গালার কবি মাইকেলও 
বলিয়। গিয়াছেন--- 
“ছিন্ু মোরা সুলোচনে ! গোদাবরী তীরে, 
কপোত কপোতী যথা, উচ্চ বৃক্ষ চুড়ে 
বাঁধি নীড় থাকে সুখে ।* 
পানাবতের। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই ধাসা বাধা, ডিমে 
ত1 দেওয়। ও শাবকের আহার-দাঁনকার্ষো পরস্পর পরম্পর- 
কে সাহায্য করে। ইহারা কাটিতে কাঁটিতে বিনাইয়া 
বাস। বাধিতে পারে না। গাছের উপর, পাহাড়ের গহবরে, 
উষ্টকালয়ের কার্পিসের নীচে বা দেওয়ালের গান্রে গর্ভে কাটি- 
কুটি সাজাইয়! আলগ! করিয়া বাসা বাধে । ইহাদের একবারে 
ভইটি শ্বেতবর্ণ ভিন্ব হইয়া থাকে, কোন কোন শ্রেণীর একটি- 
মাত্র ডি্ব হয়, কিন্তু কাহারও ছুইটির বেশী হয়না । প্রতি- 
মাসেই ইহার! ডিম পাড়িক়া থাকে | ডিম ফুটিতে ১৫ দিন সময় 
লাগে। এই ১৫ দিন তাদিতেহয়। কপোতী ডিম পাড়িয়া 
প্রথম ৩ দিন একাক্রমে দিবারাপ্র সষানে ডিমের উপর তা! 
দিয়া বসিয়া থাকে, কেবল এক একবার খাইতে উঠিয়! 
আসে। প্রথম তিন দিন বেশীক্ষণ কপোতকে ত1 দিতে দেয় ন 
বা ক্ষণমাত্রও ডিম খালি রাখিয়! উঠিয়া আসে না। কপোতী 
বখন খাইতে যাইবার জন্ত ইচ্ছা করে, তখন কপোত গিয় 
ডিমে তা দিতে বসে। কপোত নিকটে না থাফিলে কপোতী 
একান্ত ক্ষুধা পাইলেও ডিম অনাবৃত রাখিয়া উঠিকা আসে 
লাগি কপোত নিকটে নাই অগচ কপোতীর ক্ষুধা পাইয়াছে, 
কিন্ত ডিম অনাবৃত রাখিয়া উঠিতে পারিতেছে না, সেই সময় 
কপো'তী কপোনকে ডাকিবার জন্ত এক প্রকার গম্ভীর গু'ব 
ওব্‌ শখ করিতে থাকে। কপোত দূরে থাকিলেও এই 


[১৬ 3 


'কপোত 


শব শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বাসায় আমির উপস্থিত হয়। 
প্র্থম তিন দিন কাটিয়া গেলে কপোতী ভিম ছাড়িয়া উঠিয়! 
আসে। দিনের বেলায় অধিকক্ষণ কপোত্ত তা দেয় এবং স্পান্রে 
কাপোতী তা দিয়া খাকে। ১৫ দিন বাদে ভিষঞ্ছুটিয়। শাবক 
বছির্গত হয়। এই শাবক চন্মাচ্ছাদ্দিত মাংসপিও মাত্র হইয়। 


খাকে। ইধার গাত্রে পালকের চি্ধমাত্র থাকে না এবং 


চক্ষু ছুটিও মুদিত থাকে। ডিম ফুটিলে কপোতী আবার 
৩ দিন ত1 দিতে বসে। প্রথম ৩ দিনের স্তার এ৩ দিনও সে 
আহার নিদ্র! তাগ করিয়া! থাকে । কপোত কপোতী উভয়েই 
শাবককে খাওয়াইয়া থাকে । প্রথমতঃ ইহারা যাহ খায়, 
তাহাই আপনাদের উদরস্থ খাদ্যাধারে রাখিয়! হুগপ্ধবৎ তরল 
পদার্থে পরিণত করিয়। শাবকের গালে ঢালিয়া দেয়। কিছু 
দিন গেলে মণ্ডবৎ করিয়া! গালে ঢালিয়! দেয়, শেষে অর্দ 
গলিত পদার্থ ঢালিয়! দিয় থাকে । এইকপে ক্রমপঃ বয়ো- 
বৃদ্ধির সহিত থাদ্যদ্রব্যের অবস্থা! পরিবর্তন করিয়! ক্রমশঃ 
কঠিন দ্রব্য খাইতে শিখায়। 

ডিমফুটিবার প্রায় ৫1৬ দিন পরে পালকের রেখ!দেখা দেয় 
এবং একমাস মধ্যে সর্বাঙ্গে পালকে ঢাকিয়! যায়। সর্বাজ 
ঢাকিয়! গেলেও শাবক খুঁটিয়! খাইতে শিখে না, তবে এই 
সময়ে তাহার! পিতামাতার সহিত উড়িয়! ভূমিতে নামিতে 
ও বাসায় উঠিতে শিখে, এ সময়েও তাহাকে খাওয়াইয়া 
দিতে হয়। শাবক দেড় মাসের ব! ছুই মাসের হইলে নিজে 
থু'টিয়! খাইতে পারে। ডিম ফুটিবার পর পায়রার শাবককে 
“পিল” বলে। পিল উড়িতে আরম্ভ করিলে “পাট্ঠা* বলে। 
পায়রার ডানার শেষভাগে ৩1৪টি বড় পালক থাকে, এই 
পালকগুপিকে প্বীরপর* বলে। প্রথম বীরপর হইতে 
ডানাক্প উড়িবার উপযুক্ত ১০টি পালক জন্মে। মাগ্ুষের 
যেমন ৭ বৎসর বয়সে কচি দাত পড়িম্1 গিয়া! আবার উঠে, 
সেইরূপ পাররারও পাট্ঠা-বেলাযর় ভানার পালক পড়িয়া 
গিয়া পুনরায় উঠিয়া থাকে। সর্বাগ্রে ডানার ভিতরের 
উড়িবার পর প্রথম হইতে থসিতে আরম্ভ হয়। একটি 
থনিয়। যতর্দিন সেটি আবার ন! জন্মে, ততদিন স্বিশ্তীয্পটি 
খসে ন!। এইরূপে যতদিন পর্য্যস্ত ৫ম পর না খসে ততদিন 
পায়রার শাবককে প্পাট্ঠ।” বল! হয়। তৎপরে ইহাদের 
বয়ম পরিণত হইয়। থাকে । ক্রমশঃ শেষ বীর পালকটি 
পর্যন্ত পড়িয়। যায়। এইরূপ ১ম পালক পরিবর্তনকে 
প্দাশক-্সাফ”* কর বলে। 

গ্রহবাজ পায়রায় যতদিন “দশক সাফ” ন। করে, ততদিন 
ভাহাকে পাট্ঠা বলা যায়। 


ফপোত ্‌ 


পাররা ফল শন্তার্দি খাইয়। জীবন ধারণ করিয়! থাকে, 
কোনরূপ কীটাদি আহার করে না) ফিস্ত এক একটশ্রেণীর 
পারায় অতি কষ কত্ত গেঁড়ি খাইয়] থাঁকে। বাঙ্গাল! দেশের 
পারয়ায়জাযক্‌ বফম, বকে! কে। প্রভৃতি শবষের ছায় শব 
করে। ইছার! ত্বপ্ব শ্রেণীর কপোতী মনোনীত করিয়। 
থাকে বটে, কিন্ত গৃহপালিত কপোতের৷ মানুষের বশীভূত 
হইয়া ভিন্ন শ্রেণীর কপোতীর সহিতও মিলিত হইন! থাকে। 
পায়রার মধ্যে স্ত্রীজাতি পায়রাই যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়! 
থাকে । অনেক বলে দেখ। গিয়াছে, একটা কপোর্তীর জন্ত 
দুইটা কপোঁত বিষম ধুদ্ধে মাতিয়! গিয়াছে, আর কপোতী 
নূতন কপোতের দিকে খুঁকিতেছে। আবার অনেক স্থলে 
দেখ! গিয়াছে যে, কোন ছই দম্পতীর মধ্যে প্রত্যেকের 
ত্রীপুরুষে ঝগড়া হইলে উভয়ে আপোষে বন্দোবস্তু“করিয় 
পরম্পর স্ত্রী পরিবর্তন করিয়া লয়। ইহারা সন্ধ্যাকালে 


অতি শীঘ্র শীত বাসায় প্রবেশ করে, কিন্তু অন্যান্য পক্ষীর, 


গান প্রাতঃকালেই বাস! পরিত্যাগ করে না। ইহারা 
সুর্যাকিরণ কিছু অধিক ভালবাসে । ইহাদের দৃষ্টিশক্তি ও 
শ্রবণশব্কি অতি তীক্ষ। ইহাদের ছুই পক্ষ অতি সবল এবং 
লঘু; এই জন্য ইহার] অতি দ্রুত উড়িতে পারে। 

সাধারণতঃ পায়রা দেখিতে অতি ন্ুদ্দর। ইহাদের 
ঠেঁটি বড় বেশী লম্বা হয় না, প্রায়ই ১ ইঞ্চিরও কম হইয়া 
'থাকে। ঠোট ছুইখানি সরল এবং একটু টেপা। ঠোঁটের 
অগ্রভাগ ঈষৎ বাঁকা, কাহারও ব1 বেশ বাকিয়! গিয়া থাকে । 
উপরকার ঠোঁটের উপর গোড়ায় ঈষৎ মাংস গজাইয়! থাকে, 
এই মাংস অতি কোঁমল ও সমান। কোন কোন শ্রেণীর ইহা 
ঢেউ-খেলান হইয়া! থাকে । এই মাংসের উপরেই ঠিক 
কপালের নীচে নাকের ছেঁদা ছুইটি সরল ভাবে থাকে। 
ইহাদের কপাল প্হইতে মন্তকফের উপরিভাগ গোল হইয়া 
পশ্চাৎদিকে গড়াইয়। গিয়াছে । ইহাদের মুখ-বিবর নিতাস্ত 
ক্ষুদ্র কি অতি বৃহৎ নহে। চক্ষু ছুইটি ঠোটের বিস্তর 
পশ্চাতে মন্তকের ছই পার্থে সমস্থত্রপাতে অবস্থিত। 
ডান! বেশ দীর্ঘ। কোন কোন শ্রেণীর ডানা গুটাইয়া 
রাখিলে শেষ প্রান্ত শুক্ম হইয়া থাকে, কাহারও বা ঈষৎ 
গোলাকার .হইয়। যায়। পুচ্ছের পালকগুলিও এইরূপ 
ভিন ভিন্ন জাকার ধারণ করে। পুচ্ছে প্রায় ১২টি বা ১৪টি 
পালক থাকে, এই পাঁলকগুলি অন্তান্ত স্থানের পালক হইতে 
যথেষ্ট দীর্ঘ । কোন কোন শ্রেশীর পুচ্ছে ১৬টি আর কোন 
ফোন শ্রেণীর ১০টি সাত পালক খাকে। সাধারণতঃ 
ইছাদের হাটুর উপরি ভাগ পর্য্যন্ত পা. পালকচীফা। থাঁকে । 


১৩১ 1 


কপোত 


অনুলিগুলি নাতিদীর্ঘ, পম্চাতের অঙ্গুলি সঙ্গুখের অঙ্গুলির 
সায় সমন্তপাতে অবস্থিত । নখর গক্টোপবেশী পক্দীগণের 
সায় বক্র । অঙ্গুলিগুলিও অন্ঠান্ত দখ্ডোপযেশী পক্ষীগণের 
চায় গ্রস্থিল। কোন কোন শ্রেণীর সমপ্ত পানে ( অঙ্গুলির 
গাইটগুলি পর্যাস্ত ) পালক গঙগাইর! থাকে । 

বাঙ্গালা লোকে আমোদের লিমিত্ত পারা পুবিয়া 
থাকে, এজন্য এথানে পায়রার ধ্াবসা আছে। শুদ্ধ বাঙ্গা- 
লাঁয় কেন, পৃথিবীর সকল স্থলেই পায়রা মন্গুষ্যের আলয়ে 
পালিত হইয়! থাঁকে। 

বাঙ্গালার কপোত-পালকেরা ও কগোত-ব্যবসায়ীর। 
শাকুনশান্ত্র ছিসাঁবে ইহাদের শ্রেণী বিভাগ করে না; আকার, 
কার্ধ্য ও গুণাদি দেখিয়া! শ্রেণী বিভাগ করে। এইরূপে 
এখানে ইহাদের প্রধানতঃ ছুইটি জাতি আছে, গোল! ও 
গ্রহবাঁজ। এই ছুই জাতীর আবার পরিবার বিভাগ অনেক 
প্রকার। প্রতোক পরিবারে আবার কতকগুলি শ্রেণীভেদ 
আছে। গোল! জাতীয় কপোতের মধ্যে নক্সা, লক্কা, সিরাজু, 
বোগদাদ, মুক্ষি, গুলিখাল, পর্পাঁও, সিস্তারু, কড়িয়াল, 
আউল, ইহায়ু, আকৃখা, গলাফুলো, কাবৃরা, মুগিয়া, লোটন, 
জেকোবিন ও সাধারণ গোলা প্রভৃতি পরিবারই প্রধান । 

বঙ্গদেশের গৃহস্থের বাঁটীতে প্রায় এক জাতীয় গোল! 
আপনি অযাচিত হুইয়! বাঁস করে, ইহাদিগকে “কেলে গোল 
বলে। এই জাতীর গোলা নান! বর্ণের দেখা যায়। 
ইহাদের মূল্য অতি অল্প। 

গ্রহৰাজ জাতীয় কপোতের মধো কাকৃজী, কটুকী, 
সবুজ, নীলা, কাল, আঁবলুক, লাগ, প্লেন, খতেন, উদ, 
ভূর!, গাণ্ডার, নাচরা, কাস্রা, কাচকড়া, মহাছুমঃ তাছুম, 
দোবাজ এই কয় পরিবার প্রধান । 

গোল! ও গ্রহবাজ দেখিলেই চিনিতে পারা যাঁয়। গোলার 
ঠোট অপেক্ষ! গ্রহবাজের ঠোট খাটে! হয়। গোলার-চক্ষুতে 
সর্বদ] শান্ত ভাব থাকে, কিন্তু গ্রহবাজের চক্ষুতে সর্বদাই 
চটুলত বর্তমান । 

গ্রহবাজ জাতীয় পায়য়ার পাঁয়ে পালক জন্মিলে তাহাকে 
*্ঝাঁপড়1” বলে আর মাথায় ঝুট হইলে প্চটিয়াল” বলে, আর 
যে শ্রেণীর মাধায় ঝুট ও গায়ে পালক উভয়ই জন্মে, 
তাহাকে পছাপড়? ছটিয়াল” বলে। 

পূর্বে বাঙ্গালায় পায়রার অসংখ্য তেদ ছিত্ল, কিন্ত 
এখনকার শ্রেণীর নাম ধরিয়া গাচীন নামগুলি নির্ণয় করি- 
বার উপায় নাই। কবিকম্কণ মুকুঙ্গরাম স্বীয় কাব্যে 
ইহাদের নামের তালিকা গ্গিয়াছেন। প্রাচীন কালেও 


কপোত 


এদেশে পাযর! পুষিবার গ্রথ1! ছিল, কবিকন্বণের কায্যেই 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার কাব্যের ২য় খণ্ডের 
নায়ক ধনপতি দত্তের যথেই পায়রা ছিল। বাঙ্যকালে 
ধনপতি বালকগণের সঙ্গে এই পায়র। উড়াইয়! নগরময় 
খেলা করিয়া বেড়াইতেন। এই পায়রা উড়ান হইতেই 
তাহার কাব্যের প্রধান ঘটনা ধনপতি-খুল্পনামিলন সংঘটিত 
হয়। নিয়ে এই বিবরণ উদ্ধত হইল-_ 
“জয়ে শিশুগণ, বেণের নন্দন, 
পায়র। উড়াতে যায়। 
সঙ্গে শিশু যত, লয়ে পারাবত, 
শ্রীকবিকষ্কণ গায়॥* * 


০ ৪ ০ ৩ ক 


“পায়র! উড়াইতে যায় সাধু ধনপতি। 


যত নগরিয়। ভাই করিয়! সংহতি ॥ 
৩ ক চর ক 


মুরারি, দৈত্যারি, গোবিন্দ, ভবাননা। 
পায়রা উড়াতে হৈল সবার আনন ।॥ 
যত নগরিয়া বেণে সদাগর সাথ । 


যতনে লইল সব নিজ পারাবত ॥* 
রঃ ক শু এ ক ক 


“লয়ে নিন পারাবত চলে ধনপতি দত্ত . 
উড়াইতে নগরিয়। সাথে। 
করি গশুভক্ষণ বেল, চড়িয়া পাটের দোল, 
কিন্করে পিঞ্জর লয় মাথে॥ 
খতি-মারি, পাত-শালিকা, শ্বেতা, নেতা, নয়ান সুখ!, 
করট, তামট, ন্মুলক্ষণ। 
সৌজ-সুখ, রাজ-গোলা। শিখরিয়াঃ ঘন-বোলা, 
সাঙলী, স্থবলী সুদর্শন ॥ 
কেবলয1, বাতান্তা, হাসা, নেটে, খাটু, বুড়া, ভাসা, 
জগ-সিন্দুরিয়া বন-জয়। ) 
নীল-কুমুদ-কুখা, ঘিরিনি, দীঘল-সুখা, 
মন-ম্থথ, রাঙ্গা, দেউলিয়া 9 
সিংহা, বাধা, রণঞ্জিতা, কয়রা, কপাল-চিত!, 
সিঙ্ছু, মাট্যা, পাশা পাখর1। 
মাপিক, দোৌঁসলি, সুড়া। আভাঙ্গা, পরন।, ভুড়া, 
পালট, বিলটী, রতি-ভোর! ॥ 
পার্জশি, পারি, টাঙ্গি, হাঁসী, ভাশী, বড়ি রাঙ্গি, 
নানারঙগে লইয়। পায়রী। 
করিয়া চ্ডিক ধ্যান শ্ীকবিকষ্কণ গান 
রঘুনাথ নৃপতি কেশরী ॥ 


[ ১৩২ 
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সখ। সঙ্গে ধনপতি আনন্দে পূর্ণিত মতি 
পায়র1 উড়ায় সদাগরে। 

ছাড়িয়! পাটের দোল। একে একে কর খেল! 
পায়ক্বী রাখিয়। বাম করে।॥ 

গ গু কা কঃ ১৪ রী 
নগরিত্রা শিশু মিলি দেয় ঘন করতালি 
শ্বেতারে উড়ায় ধনপতি। 
তার পাছে ভাই যত উড়াইল পারাবত 

বামহাতে রাখি পারাবর্তী॥ 
সহী ক ১, গা এ 
ইছানি নগর সুখে, শ্থেত। যায় অস্তরীক্ষে 
ৃ উভমূথে ধায় সদাগর। 
চি. গু ০ গু গু রী 
পার়রী ধরিয়। করে শ্বেতা বলি উচ্চৈম্বরে 
উর্মুখে ধান ধনপতি। 
৬ ঙ ১৬ ষ্ ঞ 
সাত পাচ সখি মেলি খুল্লন1 থেলেন ধূলি 
পারাবত পড়িল অঞ্চলে । 
পায়র। আচলে ঢাকি, চৌদিকে বেড়িয়! সথি 
যার রাম আপন ভবনে । 
সদাগর যান পাছে, পারাবত তারে যাচে' 
শ্ীকবিকঙ্কণ রস ভগে॥” 
এই উদ্ধৃত অংশ হইতে সেকালে লোকে পায়র৷ কিরূপ 
ভালবামিত, কিরূপে তাহা লইয়। আমোদ করিত, তাহ! 
সমস্তই বুঝা যায়। 
কবিক্কণ যে সকল নাম দিয়াছেন তাহা হইতে আমর। 
“রাজ-গোল।” (গোল জাতীয় কোন এক শ্রেণী) আর 
পালট (পালটায়া বাজী করে? গ্রহবাজ ) এবং “বিলটি” 
(লুটিয়া বেড়ায় ?--€( লোটন) নামক এই তিনটি শ্রেণী 
বুঝিতে পারি। 
এদেশও বালকের! পায়রা উড়াইয়া খেল! করিয়! থাকে । 
পায়রা উড়াইবার জন্ত এদেশে «“ব্যোম” বাধিতে হয়। 
গৃহের সর্বাপেক্ষা উচ্চ প্রাচীরের গাত্রে একট! দীর্ঘ বাশ 
আটিয়া দিয়া তাহার মাথায় একটি চতুরন ছতরি (ছোট 
ছোট বাথারির মাচ1) বাধিয়া দিতে হয়। ইহার নাম 
ব্যোম। পায়র1 ছাড়িয়া! দিলে, ইহার উপর গিয়! বপিয। 
থাকে । তৎপরে বালকেরা একটা বৃহৎ ছিপের খোচ৷ 
দিয়! ঝাকৃকে ঝাক্‌ উড়াইয়। দেয়। 


€ 


ঠ 


র্‌ ন্ভ 


কপোঁত ্‌ 


এদেশে পায়রার থাকিবার ঘরকে খোপ বলে।& থোপ 
কাঠের ও বাশের হয়। ইংরাজীতে 1)০৮-০০% যে প্রণালীর 
থোপ, তাহাকে এদেশে “পায়রার খুপ্‌্রি ঘর* বলে। 

এদেশের পায়রার বসস্ত বা গুটি, শুকো।, সর্দি ও ফুলে! 
রোগ বেশী হয়। গুটি হইলে জলে ভিজিতে দিতে নাই এবং 
তারপিণ টতৈলের প্রলেপ দিতে হয়। ফুলো হইলে রৌদ্রে 
রাখিতে ও এক কোয়! রন্থুন খাওয়াইয়1 দিতে হয় । শর্দিতেও 
প্র ওঁষধ। শুকে? হইলে সরিষার তৈলের পলিত1 পোড়াইয়! 
সেই ভন্ম থাওয়াইয়! দিতে হয়। হোমিওপ্যাথির মতের 
কোন কোন ওধধ ইহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী; ইহ! 
পরীক্ষা! কর! হইয়াছে। 

গ্রহবাজ জাতীয় পায়রা আকাশে উঠিবার সময় কি 
আকাশ হইতে নামিবার সময় উলটিয়! পাণ্টাইয়! তিগবাঁজি 
থাইতে থাকে । ইহ! ইহাদের জাতীয় শ্বভাবসিদ্ধ কার্য ।, 
এই কার্ধ্যকে বাজি বলে। যেপায়রা বেশী পরিমাণে বাজি 
করিয়। থাকে, তাহাকে 'বাজেন্বার বলে। গ্রহবাজ জাতীয় 
পায়রা একবার উড়িলে এক দমে অতি উচ্চে উঠিয়া যায়, 
এজন্য অনেক সনয় শ্তেন (শীকৃর1) পক্ষী দ্বারা আক্রান্ত 
হয়”-এইরূপে বিনষ্ট হওয়াকে “ঠোঁটে লাগ” বলে । গ্রহবাজ 
বাজি করিবার সময় যে ভাবে ঘুরিয়া পড়ে, তাহাকে প্যাচ” 
বলে। কোন কোন পায়রা একবারে ছুই দিকে ছুইটি 
প্যাচ দিয়! ঘুরিতে পারে। ছুই প্যাচের অধিক কোন 
পায়রাই ঘুরিতে পারে না। «যে গ্রহবাক্দ একবারে এক দমে 
এক বাশভোর উচ্চে ঘুঘুর ন্তায় উঠিয়া যায়, তাহাকে 
"সড়োকদার” বলে। গ্রহবাজের পাট্ঠ। প্রথমে সম্পূর্ণরূপে 
বাজি করিতে পারে না, অর্ধেকট] ঘুরিয়! আবার সিধ। 
হইয়া উড়িতে থাকে । এইরূপ অর্ধেক বাজিকে ণকৌদ" 
বলে। 
করিতে থাকে, তাহাদের ণগরম* হইয়াছে বুঝিতে হয়। 
গরমে পড়িলে ইহার1 অধিক দূর উড়িতে পারে না । 

কি গোলা, কি গ্রহবান্ধ সকল গ্রাকার পায়রাই রৌদ্র 
ভালবাসে এবং তাহাদের পক্ষে রৌদ্র উপকারীও বটে, বিশে- 
বতঃ গ্রহবাঁজের উপযুক্ত রৌদ্র উপভোগ করিতে না৷ পাইলেই 
গরমে পড়ে। আতপহীন স্থান ইহাদ্দের বিষম অনিষ্টকর। 
গ্রহবাজ গরমে পড়িলে, তাহাদের পুচ্ছের পালকগুলি 
ছিড়িয়া দিতে হয় বাকীচি দিয়া "লেওু" ক্রিয়া! (লেজ 
ছণাটিয়! ) দিলে উপকার হয়। গ্রহবাজ জাতীয় পায়র! দীর্ধে 
অধিক বড় হয় না; সাধারণতঃ ১ ফুট হইতে ১৫ ইঞ্চি 
পর্য্যস্ত হয়। গ্রহবাজকে ইংরানীতে 10019707290 বলে। 


৩৪ 
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যে সকল গ্রহবাজ অতি অল্পদুর উঠিয়াই বাজি, 
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গোলাজাতীয় পায়রা দেখিতে অতি গুন্দর। 
ইহাদিগের যধ্যে ভিন্ন ভিগ্ন পরিবারবর্গের আক্ৃতিস্কত 
বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়! যায়, নিয়ে সেই সমস্ত 
লিখিত হইল-_. 

ও্লকোবিন--এই পরিবারের শ্রেণীগত বিশেষ লক্ষণ 
মন্তকের পশ্চাঙ্ছেশ হইতে চক্ষুর পারব দরিয়া ডানার উপরিভাগ 
পর্য্যস্ত দুই থাক উচ্চ পালক থাকে । ইহার এক থাক বুকের 
দিকে ও অপর থাক পিঠের দিকে বাঁকিয়! পড়ে, মধ্যস্থলে 
সিথির ভ্তাঁয় হয়। ইহাদের বর্ণ সাধারণতঃ লাল, কাল, 
সাদ! ও জরদ বর্ণের হয়। ইহাদের পৃষ্ঠ, পুচ্ছ, বক্ষঃস্থল ও 
মন্তকের বর্ণ প্রায় সাদা থাকে । ভাঁনার বর্ণই কেবল ভিন্ন 
হইয়া থাকে । যাহাদের চিলে বর্ণ হয়, তাহাদের বং 
বাঙ্গাল। ইষ্টকের রঙ্গের সহিত ঈষৎ পীতমিশ্রিত করিলে 
যেমন হয়, সেইরূপ। আর যাহাদের বর্ণ কাল তাহার! 
যেন ঘোর কুষ্ণবর্ণে ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত। ডান! 
ছইথানির উপরেই এই বর্ণ থাকে এবং গলদেশের পূর্বোক্ত 
ছুই থাক পালকের ভগাগুলি প্র এ বর্ণের হয়। সমস্ত শাদ। ও 
ঈষৎ বেগুনির আভাযুত্ত ধূনরবর্ণের কচিৎ কথন দেখা যায়। 


ইহাদের ঠোট কিছু ক্ষুত্র, চক্র মণির চতুষ্পার্ব কাল হইয়। 


থাকে । ডানার শেষ বড় পাঁলক ৩টি হয়। ইহারা বড় ভীরু। 
ইংরাজীতে এই শ্রেনীকে 09০০০৮106 ৪0৭ ৪০৮ বলে। 
লক্ক।_-এই পায়র! ক্ষুদ্র শ্রেণীর । ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-_ 
অপরাজিতা ও রেশমী । লককার বিশেষ চিহ্ন এই যে, ইহাদের 
পুচ্ছের পালকগুলি মযুরের পেকমের স্তাঁয় সর্বদ। ছত্রাকাঁর 
হইয়া থাকে । ইহাদ্দিগকে “ফুল লক্কা”ও বলে। সাধারণতঃ 
যাহাদের পেকম পুর্ণছত্রাকার হয় না, তাহাকে “হাফলক 
বলে। ফুললক্কার বর্ণ সমস্ত শ্বেত হইয়া থাকে । ইহাদের 
বর্ণ অধিক উজ্জল শাদ। রেশমের ন্যায় হইলে 
রেশমী-লকা কহে। সমস্ত কাল ফুললক্কাও আছে, কিন্তু 
তাঁহ! দেখিতে তত মনোহর নহে। 'হাফলকা” শাদা, কাল, 
ও অপরাজিত! বর্ণের হইয়া! থাকে । যে লক দেখিতে নান। 
বর্ণের ও স্থুনর, তাহাকে “নকৃমা” বল যায় । ফুললক্কার পুরুষ 
জাতি ভূমিতে চরিবার সময় অতি সুন্দর দেখায়। ইহারা যখন 
বসিয়। থাকে ব। চলিতে থাকে, তখন ইহার। সমস্ত গলদেশটা। 
ঈষৎ বাঁকাইয়। এমন হ্ুন্দর ভাবে কীপাইতে থাকে যে, 
দেখিলে মন আনন্দে ভরিয়] যায়। ইহাদের মধ্যে হু এক 
শ্রেণীর মাথায় ঝোটন হয় না। কিন্তু সকলেরই পায়ে পর 
হয়। ইংরাজীতে ইহাদিগকে ঘ9০-০০11 0126005 বলে । 
সিরাভূ--কাঁল। লাল, জরদ, গাঢ় ধুদর ও কাশ্মীরী প্রভৃতি 


কপোত 


নানাবর্ণের হয়। এই পরিবারের বিশেষ চিহ্ছ এই যে, ইহাদের 
ঠোটের গোড়। হইতে চক্ষুর পশ্চাৎ দিয়1, ঘাড়, পিঠ, ভান 
হইয়! পুচ্ছের গোড়া পর্য্যন্ত একমাত্র বর্ণ থাকে এবং নিম্ন 
ঠোটের নিম্ন হইতে গলা, বক্ষ, ডানার নিম্নভাগ, উতর এবং 
পুচ্ছের পালকগুলি শাদ1 হইয়া খাকে। ইহাদের ল্ঘনদেশ 
হইতে অঙ্গুলির গ্রস্থিষ্জলি পর্য্যস্ত বয়োবৃদ্ধির সহিত পালকে 
ঢাকিয়া যার। এই জাতীয় পায়রা খুব বড় হইয়া থাকে। 
ইহার! দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্ত অতি গম্ভীর, ভীমকায় 
ও বলশালী হইয়! থাকে। লাল সিরাজুর বর্ণ ঠিক 
রক্তবর্ণ নহে, চিলে বর্ণের উপর ঈষৎ কৃষ্ণাঁভ পীতবর্ণের ভাগই 
অধিক। কাল নিরাজুর বর্ণ ঘোর নীলবর্ণযুক্ত কৃষ্ণ । 
সবুজ মিশ্রিত চিকণ। ধূসর বর্ণের সিরাজু দেখিতে বেশ এবং 
কাল দিরাজু হইতে নত্রপ্রক্কৃতি। কাশ্মীরী সিরাজুর বর্ণ 
ধূনর বটে, কিন্ত তাহার পালকের উপর, বক্ষে, পৃষ্ে, ডানায় 
ও ঘাড়ে সাদা ও বেগুণি-মিশ্রিত বিন্দু বিন্দু দাগ আছে। 
একবণ সিরাজুর বক্ষে ও উদরে ভিন্ন বর্ণের একটি ছোট 
পালক থাকিলে গুলদার বলে। গুল্দার পিরাজ্ু দেখিতে 
অতি স্থুন্দর। ৰ 

মুক্ষি--প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর, কাল ও আগরায়। দেখিতে 
অতি মুন্দর। ইহাদের বিশেষ চিহ্ন এই যে, ঠোঁটের উপর 
হইতে চক্ষুর উপর দিয়া ঝুঁটার কোল পর্য্যন্ত সমস্ত 
মস্তক ধব্ধবে শাদা হয় এবং ছুইটি ডানার এবং বাকি 
সমস্ত দেহের অন্ত বর্ণ হয়। ইহারা অতি ক্ষুদ্র জাতীয় 
পায়রা হইয়া থাকে এবং যত ক্ষুদ্র হয় ততই মুদৃশ্ঠ হয়। 
ইহারাও লক্কার স্ায় ঘাড় কাপাইয়! থাকে (কসে) এবং ঘাড় 
কাপাইবার সময় ইহাদিকে লক অপেক্ষাও দেখিতে সুন্দর 
ও সৌষ্ঠবসম্পর দেখায়। মুক্ষির কাল শ্রেণীর উজ্জ্বল- 
তাই অধিক। ইহাদেরও গলদেশ নানাবর্ণ মিশ্রিত 
চিকণ হইয়৷ থাঁকে। কাল ছাড়! অন্য বর্ণের হইলে 
কাহারও মতে তাহাকেই 'আগরায় মুক্ষি” বলে। ধুদর ও 
চিলে সুক্ষির বর্ণ চক্ষুন্সিগ্ককর। ইহাদের পায়ে পর হইতে 
দেখ যায় না, সকলেরই মাথার ঝুণ্ট থাকে । ইহাদের 
মাথার শাদা রং যদি চক্ষুর নিয়ে বা গলদেশে বিস্তৃত হয়, 
তাহা হইলে তাহাকে দাগী মুক্ষিবলে। দাগ মুক্ষির দর 
অল্প; আদর অন্ন, দেখিতেও ঈষৎ বিভ।। বিলাতে 
মুক্ষির মাথা ও ডানার তিনটি বড় পালক ও পুচ্ছের রং কাল 
হয় এবং ঝুট কিছু লঙ্গা হইল! মাথার সম্মুথে ঝু'কিয়! পড়ে, 
গাত্রবর্ণ শাদা হয়। সেখানে মুক্ষি তিন গ্রকার, এই তিন 
শ্রেনীর মাথার রং ধথাক্রমে কাপ, পীত ও লাল হয় এবং 


[ ১৩৪ ] 
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মাথায় ষে রং থকে ভান1ও পুচ্ছে ড় পালকগুলিতে সেই রং 
হয়। ইহাদিগকে সে দেশে 00 708£6০9038 বলে। 

কড়িয়াল--ইহাদের চক্ষু ছোট কড়ির মতবড়হয়, চক্ষুর 
চতুষ্পার্থ্বে ও নাকের গোড়ায় ঠোটের উপর ঈষৎ রক্তাভ 
কোমল মাংসের বড় বড় ফুল হুইয়৷ থাকে। 

পরপাও ( পর্পণ )-- ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের 
মাথাক্ ঝু"ট হয়) পায়ে পর হয়। পায়ের গোড়ালির কাছের 
পরগুলি খুব বড় বড় হয়। ইহার! দেখিতে তত নুদৃশ্ত নয়। 
পিরাজুর স্তায় এই শ্রেণীও খুব বৃহৎ ও ভীমকায় হয়, কিন্ত 
তাহাদের মত মাধুর্য্যপূর্ণ গম্ভীর ভাবের পরিবর্তে ইহাদের 
একটুভীমদর্শনত্ব থাকে। ইহাদের ঠোট কোন কোন শ্রেণীর 
ঈষৎ কৃষ্ণা হয়। ইহাদের মধ্যে চিলে (লাল) পরপাঁও- 
য়ের' সংখ্যাই অধিক, তদ্ব্যতীত সাদ! কাল পরপাও আছে। 
ইহাদের পুরুষগুলা। যখন কোটরে বপিয়। থাকে, তখন গেঁ। 
গে। শব্ধ করিতে থাকে । এই শব্ধ করিবার সময় ইহাদের 
গলদেশের অভ্যন্তরস্থ খাদ্যাধার থলি ফুলিয়! উঠিতে থাকে; 
এই থলিকে ইংরাজীতে 0:07 বলে ও এই শ্রেণীর পায়রাকে 
ইংরাজীতে 0£০009৮ বলে। .ইহাদের পায়ের পর দেখিয়। 
কেহ কেহ 1190-001290 72160039 বলে। 

গলাফুল।--ছুই প্রকার কাল ও শাদ1। ইহার! অতি বৃহৎ 
হইয়। পাকে) ইহার্দের ঠোটের নিয় হইতে বক্ষঃস্থল পথ্যন্ত 
সমস্ত স্থানটা থলির ন্যায় ফুলিয়। থাকে । ইংরাজীতে 
ইহাদ্িগকে 2০০০4 716607)8 বলে । 

লোটন-_্ষুদ্রজাতীয় শ্বেতবর্ণের একপ্রকার গোলা" 
পায়র1। ইহার! মাটীতে লুটিতে পারে, এই জন্য এই শ্রেণীকেই 
লোটন বলে। লোটন পায়রাকে লুটাইতে হইলে পায়রাটিকে 
দক্ষিণ হস্ত দিয়া এরূপ ভাবে ধরিতে হয় যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের 
দ্বারা তাহার একটি ডান! এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠ দ্বার] 
অপর ডান। চাপ পড়ে এবং তর্জনী ও মধ্যম! গলার ছইপার্ 
দিয়। বক্ষঃস্থলের ছুইপার্থে ঠেকে । পরে দক্ষিণে ও বামে 
একপে নাড়িবে যে ঘাড়ট। যেন একবার ডাছিনে ও বামে 
ঠক ঠক করিয়া নড়িতে থাকে । এইরূপ মিনিট খানেক 
নাড়িয়া মাটিতে ছাড়িয়! দিলে মে ডিগ্বাজি দিতে থাকে । 
৪1 ৫টা বাঞ্জি করার পর ধরিয়! সিধ! করিয়া! দেওয়। উচিত, 
নতুব| কঠিন মাটিতে লাগিয়া মাথ! ফাটিয়া যাওয়। সম্ভব। 
ইহার ইংরাজী শ্বতস্্র নাম নাই, কিন্ত 70001৩£ বল। যাইতে 
পারে। শীঘ্ত শীত লুটিতে পারিলে প্খড়কে” ও একদমে 
বেশীবার লুটিতে পারিলে «বেদম লোটন* বলে । 


আউল--এই শ্রেণীর অনেক ভেদ আছে। ইহাদের 
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ঠোঁট খুব ছোট, ইহাদের গলদেশের পালকঞ্লি বক্ষে৭্টু উপর 
উদরাভিমুখী হইয়! থাকে না, ছুই পার্খদেশে বাকিয়! মাঝ- 
খানে চুলের বিশ্ুনির ভ্ঞায় হইয়া! থাকে । ইহা! সমস্ত গলদেশ 
ভরিয়। হয় না, বক্ষের উর্ধদেশে অর্ধ অঙন্থুলি পরিমিত স্থানে 
এরূপ হয়। এই জাতীয় পায়র! শ্গঠিত ও দৃঢ়কান্ত। ইহা- 
দের মাথায় ঝুষ্ট হইলে, সেই শ্রেণীকে প্টর্পেট" বলে। * 

আকৃথা_ ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণের আধিক্যযুক্ত ধূঘর | ইহা- 
দের চক্ষু রক্তকম্বলের ন্তায় রক্তবর্ণ। ঠোট ছোট ও কাল। 
ইহাদের গলদেশ ময়ুরের ন্যায় চিকণ। ঠোটে ফুল নাই। 
চক্ষুর আবরণী কৃষ্ণবর্ণ। 

ইহায়ু--পাটুকিল1 বর্ণ। ইহাদের বর্ণের ঈষৎ তার- 
তম্যান্গদারে নানান্প আছে। ইহাদের শব্ব অনেকট' 
ঘুর স্তায় কতকট! “ইহায়ু, ইহায়ু*র মত। যাহাদ্দের শব 
নুম্পষ্ট ও বর্ণ কিছু তরল, সেই শ্রেণীই উৎকৃষ্ট। 

সিস্তার-_ইহাদের মস্তক হইতে গলদেশ পর্য্যস্ত কৃষ্ণের 
আঁধিক্যযুক্ত ধূসর, পৃষ্ঠ ও বক্ষে শাদা ও কাল দাগ 
থাকে । চক্ষু ও চক্ষুর আবরণী কৃষ্ণবর্ণ। 

কাব্রা--সিস্তারুর স্তায় সমস্ত লক্ষণ, কেবল পৃষ্ঠ ও বক্ষঃ- 
স্থল পাটল ও শাদ। দাগযুক্ত। 

মুগিয়-- ইহাদের বর্ণ লাল ও জরদ-মিশ্রিত ৷ 
চক্ষু রক্তবর্ণ এবং ঠোঁটের পার্খে ফুল হয়। 
_ খাল--দেখিতে থর্বাকাঁর, ঠোট ছোট । এই পরিবারের 
মস্তক হইতে গলদেশ পর্য্যস্ত ও পুচ্ছ এক বর্ণের হয়, মধ্য- 
স্থল শাদ। থাকে । যাহাদিগের মধাস্থলে গুল জন্মায় তাহা" 
দিগকে গুলিখাল বলে। ইহার। কাল, লাল ও জরদ 
বর্ণের হয়। 

নিশোরা-দেখিতে কাল ও লম্বাকার। ইহাদের পুচ্ছ 
কিছু লম্বা! ও অধিক পালকডুস্ত, ঠোট গ্রহবাজের ন্যায় ক্ষুত্র। 
পূর্ব্বেকার নবাবের! এই পায়্র! বড় ভালবাসিতেন। ইহারা 
খুব উড়িতে পারে। 

বোগদাদ--দেখিতে কাল। ইহাদের ঠোট প্রায় দেড় 
ইঞ্চি বড় এবং ঠোটের অগ্রভাগ বক্র হয়, চক্ষু বড় বড়, পারে 
ফুল থাকে । ইহার। এক হাত পর্য্যস্ত বড় হয়। কেহ কেহ 
বলেন, এই পায়রা তুরুক্ষের বোগদাদনগর হইতে এদেশে 
আনীত হইয়াছে । 

ঘুদু পায়রা--কাহারও মতে ইহার! ইহায়ু জাতীয়। 
কথিত আছে--ঘুঘু ও পায়রার সঙ্গমে এই জাতীয়ের উৎ- 
গতি। ইহার! দেখিতে শাদা ও খর্বাকার। কোন কোনটি 
খুঘুর ন্যায় হয়। ইহারা ঘুঘুর ন্যায় শব করিতে পারে। 


ইহাদের 
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কপোত 


গ্রহবাজ জাতীয় পায়রাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়ে- 
কটি পরিবারই প্রধান। যথা 

আবলুক--দেখিতে শাদ1!। এই পরিবারের চক্ষুর পার্খে 
সরিষর মত একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন হয়, অথব1 ডানার উপর দাগ 
থাকে সরিষার মত কাল চিহ্নুবিশিষ্ট আবলুকের অধিক 


, চিহযুক্ত শাবক হইলে, উহারাই উৎকৃষ্ট জাতীয় বলিয়া 


গণ্য হয়। 

উদ1--দেখিতে গীতাধিক্য রক্তবর্ণ, ডানার উপর রেখ! 
এবং চক্ষুর মধ্যে ছুইটি গোলাকার দাগ থাকে। 

কাগজী- দেখিতে শাদা, ইহাদেয় চক্ষে রঙ্গিন দাগ 
থাকিলে, তাহাকে “মতিচুর” বলে। 

কটুকী--দেখিতে কাল, সর্বাঙ্গে কাল গুলের ন্যায় 
দাগযুক্ত। চক্ষু ুইটিতেও দাগ হয়। 

কাচকড়1-_দেখিতে ধুম বর্ণ, চক্ষে দাগ থাকে । 

কান্রা--দেখিতে গাঢ় ধূসর, চক্ষে লম্বা! দাগ থাকে। 

থতেন-_দেখিতে ঈষৎ পিঙ্গল, চক্ষু গোলাকার দ্বাগযুক্ত । 
এই জাতীয় স্ত্রীর সংখ্য। অতি অল্ল। 

গাগ্ডার-দেখিতে থতেনের ন্যায় কিন্ত অধিক গাড় । 

জাঁগ বা নাঁচরা--দেখিতে গাড় কৃষ্ণবর্ণ। 

এই পরিবারের দোবাজ-ডানার মধ্যে অনেকগুলি পালক 
শাঁদ। হয়, যাহাদের ডানায় কেবল একটিমাআ পালক শাদা 
থাকে, তাহাদিগকে «এক বাজ” বলে। ূ 

নীলা--দেখিতে তরল ধুসর বর্ণ। ঠোঁট শাদা। 

প্লেন--ইহার! পিয়া, চিনি ও সাধারণ এই তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত। সিয়৷ প্লেনের পুচ্ছ কাল অথব! লাল, গলায় কতক- 
গুলি ছিটুকাট! এবং চক্ষুতে গোলাকার দাগ থাকে । চিনি 
প্লেনের গলায় লাল ছিটুকাটা, চক্ষু রঙ্গিন ও ছুটি গোল দাগ 
থাকে। উক্ত ছুই জাতীয় দেখিতে বড় সুনার। সাধারণ 
প্লেনের অঙ্গে) গলদেশে এবং পুচ্ছে দাগ থাকে। 

তুরা--এই পরিবারের গলদেশে, পৃষ্ঠে ও পুচ্ছে শাদা ও 
কাল ছিটুকাট। থাকে । কাহারও কেবল অঙ্্রে এবং চক্ষুতে 
দাগ থাকে। 

মহাছম--দেখিতে কাঁল। এই পরিবারের পুচ্ছের সমস্ত ন1 
হউক কতকগুলি পালক শাদ। হয়। যাছাদের পুচ্ছে একটি 
মাত্র শাদ। পালক থাকে, তাহাকে 'ভাহুম। বলে। 

সবুজ-্দেখিতে গাঢ় ধূসর বর্ণ, ডানায় ছুইটি' করিয়া 
রেখ থাকে । এই পরিবারের বাজি, ঘোর ও উড়ন লইয়া 
উৎক্ ও নিকৃষ্টের তারতম্য আছে। 

ইংরা-খগতত্ববেত্তাদিগের মতে পায়রা ও ঘুঘুর সাধা- 


কণপোত 


রণ নাম 0০019190199 | ইহার! গ্রধানতঃ শত্ত খাইয়। জীবন 
ধারণ করে। ইহার! ভূমিতে চরিয়। খাইতে অধিক ভাল 
বাসে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশের বর্ণই নীলবর্ণের প্রকার 
ভেদ। পায়রার বর্ণ ও শ্বভাবানুসারে ৩টী শ্রেণী! নির্ণীত 
হইয়া থাকে ; ১ম [,9015010500089 অর্থাৎ ভক্ল বোটন 
পায়রা (0:93৮90-0019003 ), ২য় 79810000109 অর্থাৎ বন্ত 
পায়রা € ₹ড০০০-১12৪০০৪ ), ৩য় 001900১2099 অর্থাৎ 
পাহাড়ে পায়রা ( ৯০০৮-০:2০203 ), 

প্রথম শ্রেণীতে এখন অস্ট্রেলিয়ায় একটি মাত্র জাতি 
দেখিতে পাওয়া! যায়। ইহাদের মাথায় মযুরের চুড়ার মত 
ডবল ঝুঁট হয়। ইংরাজী খগতব্বে এই জাতিকে 7910১০0- 
1290003 80691093 (অর্থাৎ দক্ষিণ মহাসাগরীয় ডবল 
ঝুষ্টপায়রা ) বলে। ২য় শ্রেণী, অর্থাৎ বন্ধ পার়রার মধ্যে 


এক প্রকার বেগুণির আভাযুক্ত তরল নীলবর্ণের পায়র', 


দেখিতে পাওয়1 যায় । এই জাতি মধ্যভারতের পূর্ববাংশ হইতে 
সমুদ্রোপকূল পধ্যন্ত সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া! যায়। 
আদাম, আরকান ও রামরিদ্বীপেও ইহাদের সংখ্যা যথেষ্ট। 
হিমালয়ের মধ্যপ্রদেশে এই শ্রেণীর একপ্রকার বুটাদার 
পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতি দেখিতে অতি 
মনোহর । দ্বারজিলিংএর নিকট এক প্রকার এই জাতীয় 
পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে নেপালীর1 “নাম্‌ 
পুংফে।” বলে । নীলগিরি পর্বতে এই জাতীয় এক শ্রেণীর 
পার! আছে, তাহাকে তদ্দেশবাসীর1 রাজ-কপোত বলে। 
ইহার! দৈর্ধেয পুচ্ছের পালক সমেত প্রায় ২৫ ইঞ্চি হুইয়া 
থাকে। এই শ্রেণীর মধ্যে বাঙ্গালার বুনো -গোল। ও গ্রহবাজ 
পার়রাকে ফেলা যায়। ৩য় শ্রেণী, নীলবর্ণের পার্বত্য পায়র! 
কুমাধুন প্রদেশের উত্তরে, উত্তর এসিয়। ও জাপান হইতে 
সমস্ত যুরোপখণ্ডে পাওয়া ঘায়। ইহাদের বর্ণ ঠিক নীল নহে, 
নীলের আধিক্যযুক্ত ধূসরবর্ণ। কাশ্মীর অঞ্চলে হিমালয়ে 
এক প্রকার শ্বেত-চঞু কপোত দেখিতে পাঁওয়! যায়। ইহা- 
দিগকে দেখিতে বেশ হ্ুন্দর | 

ইংরাজী খগতবে এই সকল ও অন্তান্ত জাতি বা! পরি- 
বার ভেদে ষে নকল লক্ষণালক্ষণ লিখিত হইয়াছে, তাহ1 অতি 
সুগ্সরূপে বর্ণনা করা এক প্রকার অসম্ভব, কারণ সেই সেই 
জাতীয় পক্ষী না দেখিলে কেবল কবির বর্ণন পড়িয়া তাহার 
সাহায্যে একট। আকৃতি কল্পনা! করিয়া লেখ যুক্তিসিদ্ধ নহে। 
সেই জন্ত ইংরা্ী খগতববান্থপারে সমস্ত জাতির লক্ষণা লক্ষণ 
লিখিত হইল ন1। 

পারা বড় গুথী প্রাণী । অতি সামান্ত অন্গুথে, সামান্ত 
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বিগুদে ইহাদের সমুহ ক্ষতি হইয়া! থাকে। বাঙ্গালায় পায়- 
রাকে লক্ষ্মীর বরপাত্র বলিয়া আদর করিয়! থাকে । এদেশে 
অনেকের বিশ্বান আছে, যে পায়র1 পুষিলে গৃহস্থের মঙ্গল 
হয়, দরিদ্রত। দুর হয়, সংসারে লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়ে; এজন 
অনেকে পায়র| পুষিয়৷ থাকে এবংবস্ত পায়র। আসিয়া বাটীতে 
আশ্রয় লইলে তাহাদ্দিগকে তাড়ায় না। কলিকাতায় বাঙ্গালী 
মহাজন ও হিন্দুস্থানী মহাজনের! শব ন্ব ব্যবসায়-স্থানে সযত্বে 
পায়র! প্রতিপালন করে। ইহাদের এই বিশ্বাস ও পায়রার 
সুখপ্রিয়ত1 দেখিয়া! লোকে বলিম্না থাকে পম্থখের পায়র1।+ 
এই নিমিত্তই সুখের পায়র! বলিলে চিরম্থখী-বিলাসী লোককে 
বুঝায়, আবার সম্পদের বন্ধুকেও বুঝায়। 

মন্গুয্যের অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে রাজ-কপোতের 
এক অসাধারণ গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহারা শিক্ষিত 
হইলে দূরদেশ হইতে লিপি আনিতে পারে। ইহাদিগের 
পক্ষ অত্যন্ত সবল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর 
কপোতের মধ্যে যাহার পক্ষ যতট। সবল সে তত অধিক দিন 
বাচিয় থাকে । ইহার! স্বভানতঃ দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ, কিন্ত 
দেখিতে অতি ন্ন্দর। ইহার! বাঙ্গালার কড়িয়াল শ্রেণীর 
অন্তর্গত। ইহাদের দ্বারা লিপি প্রেরণ আর এখন বড় শুন। 
যায় না। পূর্বে তুরুক্ক রাজ্যে এই প্রথার অত্যন্ত প্রচলন 
ছিল; এখনও সেখানে ছ এক স্থলে ধনীদিগের মধ্যে ছু একটি 
লিপিবাহী কপোত আছে। ১১৪৭ খৃষ্টান বোগদাদের 
সম্রাট সুকুদ্দীন্‌ মুহম্মদ এই প্রথার প্রচলন করেন। পরে 
১২৫৮ থৃষ্টাবে বোগদাদনগর মঙ্গোলীয়দিগের হস্তগত হইলে 
এই প্রথা রহিত হইয়া যায়। ফ্রাঙ্গে-প্রুসিয়া যুদ্ধেও এই 
কপোত দেখা দিয়াছিল। বেশী দিনের কথ! নয়, কপিকাতার 
বড় আদালতে এইরূপ একটি পত্রবাহী কপোত আনিয়াছিল। 
ইংরাজীতে ইহাদিগকে 08:1৩: 012990৪ বলে। 

লিপিবাহী কপোতকে শিখাইতে বহু ত্র, আরাস ও সময় 
লাগে। শাবক পরিণত হইলে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ লইয়! 
একত্র রাখিয়া! পোষ মানাইতে হয় এবং উভয়ের মধ্যে 
যাহাতে যথেষ্ট প্রণয় জন্মে, তাহার চেষ্টা করিতে হয়। 
তাহার পর যেস্থান হইতে তাহার্দিগকে পত্রার্দি আনিতে 
হইবে, সেই স্থলে খোল! খাচায় করিয়া! পাঠাইয়া দিতে হয়। 
ইহাদের মধ্যে যদি কোনটাকে আর একটার নিকট হইতে 
পৃথক্‌ করিয়! আন! হয়ঃ তাহা! হইলে নিশ্চয়ই অপরটাও 
তাহার নিকট উড়িয়! আলিয়া থাকে। অতি পাতল! অথচ কড়া- 
কাগজে পত্র লিখিয়! ইহার একটার ডাঁনার পালকে একটি আল্‌- 
পিন দিয়! গাঁধিয়া দিতে হয়; আল্পিনের সুল্মাগ্রভাগ শরী- 


কপোত 


রের বাছিরের দিকে রাখিতে হয়। পরে ইহাকে উড়াইর। 
দিলে যে বাটাতে ইহার যোড়ায় পাযরাটি থাকিবে, সেই 
বাটাতে উড়িয়া আমে । ইহাদের বাসস্থানের প্রতি অত্যন্ত 
মমত1 জন্মে বলিয়া! একটি মাত্র পায়র! পুষিয়াও কার্য 
চলিতে পারে। এন্সপ হইলে শিক্ষিত পায়রাকে কোন 
লোকের হাতে দিয়া, ফাহার নিকট হইতে সংবাদ পাইবারে 
আবশ্তক, তাহার নিকট পাঠাইয়! দিতে হয়? তিনি 
পুর্বোক্তন্ূপে লিপি বাঁধিয়া দিলে পায়রা প্রাণপণে উড়িয়া 
প্রতিপালকের গৃহে ফিরিয়া আসে । ইহাদ্দিগকে শিখাইতে 
হইলে, প্রথমতঃ ইহাদ্দিগকে বাড়ী চিনাইবার জন্ত এবং 
বছদূর হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রত্যহ 
ইহাদিগকে লইয়! ছুইবাঁর তিনবার বাটা হইতে এক পোয়া 
পথ দূরে গিয়া ছাড়িয়। দিতে হয়। একপোয়! পথ ঞমভ্ন্ত 
হইলে অদ্বক্রোশ, ক্রমে এক, ছুই, তিন, ক্রমে পাচ ক্রোশ, 
পরে গ্রামান্তর, অবশেষে দেশান্তরে লইয়া! গিয়। শিক্ষা! দিতে 
হয়। ইহারা অতি শীঘ্রই শিখে । শেষে এতদূর দক্ষতা 
লাঁভ করে যে সমুদ্র পার হইয়াও যাতায়াত করিয়! থাকে.। 
ইহারা শিক্ষিত হইলে, এক ঘণ্টায় ২* ক্রোশ উড়িয়া চলিয়] 
যাইতে পারে। অধিক দুরদেশ হইতেযদি এই কপোতের 
দ্বার পত্র পাঠাইতে হয়, তাহ। হইলে ইহাদিগকে উড়াইবার 
পুর্ধ্বে ৮ ঘণ্টাকাল অনাহারে একট। অন্ধকার গৃহে বন্ধ 
করিয়া! রাখিতে হয়। শেষে ছাড়িয়া দিলে একেবারে অতি 
উদ্ধদেশ দিয়া উড়িতে উড়িতে ক্ষুধার আলায় প্রভুর 
নিকট আপিয়! উপস্থিত হয়। শুনা যায়, সমুদ্র পার হইতে 
গিয়া অনেকগুলি কপোত জলে পড়ির। মার! গিয়াছে। 
কুয়াসা হইলে ব! ঝড় বৃষ্টিতে ইহারা সহজে ও শ্রল্নায়াসে 


উড়িতে পারে না, সুতরাং এঁ কালে ইহাদের উড়াইলে, কি, 


পথিমধো এরূপ সর্মষ্ ঘটিলে ইহাদের.অত্যন্ত বিপদ ঘটে। 

এ প্রথা ষে কেবল তুরুফেই ছিল, তাহ নহে, পরে 
যুরোপের নানাস্থানে ছড়াইয়! পড়ে । পূর্যে মিশর, পালে- 
্তাইন, তুরুফ, আরব ও পারম্ত হইতে যুদ্ধ সময়ে জয়-পর1- 
জয়, সৈম্ত আনয়ন, খাদ্য অনাটন প্রভৃতির সংবাদু এই 
কপোত দ্বারা অতি সহজে সম্পন্ন হইত। ইংলগ্ডের বিলাসী 
ধনী-সস্তানেরাও সেকালে ইহাদের দ্বারা প্রণয়িনী ও বন্ধু 
বান্ধবের নিকট সংবাদাদি প্রেরণ করিতেন। 

রামায়ণ মহাভারতাদির সময়েও আমাদের দেশে পক্ষীর 
মুখে সংবাদ প্রেরণ প্রথ। প্রচলিত বলিয়া! অনুমান কর! যাইতে 
পারে। মহাঁভাপ্বতৈ একটি গল্প আছে।--গৃছে খতুমতী ও 
কামাতুর! পত্বী রাখিয়! চেদিদেশাধিপতি মহারাজ উপরিচর 


৩৫ 


[ ১৩৭ ] 


তাহা ফেলিয়! দেয়। 


কপোত 


পিতৃ-নিদেশে মৃগয়ায় গমন করেন। সেখানে বৃক্ষচ্ছাঘ্ায় 
শ্রাস্তিদূর করিবার সময়ে পত্বীকে ম্মরণ করিবামাত্র তাহার 
রেতহ্খলন হয়। মহারাজ উদ্বিগ্ন হইয়া! সেই রেতঃ পাতার 
ঠোউ]য় করিয়া একটি শ্তেনপক্ষীকে দিয়! পত্বীর নিকট পাঠাইয়া 
দেন।* শ্তেন সেই ঠোঙা মুখে করিয়। চেদিরাজধানী অভিমুখে 
যাইতে যাইতে অপর একট! হ্েনের সহিত বিবাদ করিয়! 
ইহাতে মৎস্যের উদরে ব্যাপজননী 
মত্স্তগন্ধার জন্ম হয়। এই উপাখ্যান হইতে বুঝা যায় যে, 
শ্েনপক্ষীও শিক্ষিত হইলে লিপিবহনের কার্য করিতে পারে। 
এততিনন নলদ্বময়ন্তীতে “হংসদুূতের*” কথা পাওয়। যায়। 
দময়ন্তীর পোষিত হংস আপিয়। নলকে তাহার রূপের কথা 
জাঁনাইয়া যাঁয়। ইত্যাদি উপাধ্যান এতদ্দিন কবির কল্পন! 
বলিয়। উপেক্ষিত হইয়া আমিতেছিল, কিন্তু যখন কপোতের 
এই শ্বভাবের কথ! জান। গিয়াছে, তখন আর সেই পৌরাণিক 
উপাখ্যান একেবারে অমূলক বলিয়। বিশ্বাম করিতে ইচ্ছ। 
হয় না । 

দেখা যায় যে, প্রায় সকল দেশেই কপোত পবিত্র পক্ষী 
বলির বিখ্যাত। আমর! ইহাদিগকে লক্ষ্মীর বরপাত্র বলি, 
আবার মকানগরে কপোতেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ ও কপোতেশী 
নামে ভবানী মূর্তি আছে। প্রাচীন আসিরীয়। দেশের রাঁজারা। 
ইহাদ্িগকে পরম ভক্তি করিতেন । আরবদেশী বৃহতৎ্কায় নীল 
পারাবত পনোয়ার ঘুঘু” বলিয়া মহ] সম্মান পাইয়। থাকে । 
মুসলমান ধর্মগ্রন্থে ইহার! “ন্বর্গের দূত” বলিয়। অভিহিত 
হইয়াছে। মুসলমানের! বলে যে, যখন মুহম্মদের কিছু জানিবার 
প্রয়োজন হইত, তখন স্বর্গ হইতে কপোত আসিয় কাঁণে কাণে 
বলিয়। দিয়! যাইত । মক্কার কাবা মস্জিদে পায়র৷ অতি বত্বের 
সহিত পালিত হয় এবং “কাবার ঘুঘু” বলিয়া কোন মুসলমান 
কথন ইহাদ্িগকে থায় না। সেকালে ইংরাজ খৃষ্টানেরাও ইহা- 
দিগকে ণনু০1)-১::৮ (পবিত্র পক্ষী) বলিয়া আদর করিত । 

আমাদের পুরাণেও আছে যে শিবিরাজার দানশীলতা 
পরীক্ষার্থ অগ্নি কপোতরূপ ও ইন্দ্র শ্েনবপ ধারণ করিয়া 
তাহার নিকট উপস্থিত হুইয়াছিলেন। কপোত শ্তেন ভয়ে 
ভীত হইয়া শিবির ক্রোড়ে পতিত হইল এবং আশ্রয় চাহিল। 
শিবি শরণাগতকে রক্ষা! করিয়া শ্তেনকে তুষ্ট করিবার জন্য 
স্বদেহের সমস্ত মাংস, শেষে নিজদ্েহ দান করিয়া! মহ1 যশোলাভ 
করিলেন। এই হইতে কপোতের নাম অগ্নিমৃত্তি হয় 

আমাদের আযুর্বেদশাস্তরে কপোত মাংদের গুণাগুণ 
পিখিত আছে। 

মহর্ষি চরকের মতে,--পাদ্সরার মাংস কষায়, মধুর, শীতল 


কপোতবর্ণী 


এবং রক্তপিত্তনাশক। হারীতের মতে--বৃংহন, বলকর, 
বাতপিত্তনাশক, তৃত্তিকর, শুক্রবর্ধীক, রুচিকর এবং মানবের 
হিতকর। তাবমিশ্র বলেন ইহার গুণ-- গুরু, জিগ্ধ, রক্তপিত্ত ও 
বাযুনাশক, সংগ্রাহী, শীতল, ত্বকের হিতকর এবং বীর্যবদ্ধক | 
স্শ্রুত 'ও বাভটের মতে কালপায়র। ( কাণকপোত ) গুরু, 
লবণযুক্ত, স্বাহ ও সর্বদোষকর। [ঘুঘু শব দেখ।] 
কপোতক (লী) কপোত ইব কপোতবর্ণৰৎ কায়তি প্রকাঁ- 
শতে। কপোত-কৈ-ক। সৌবীরান্রন। 
কপোতকীয় (ত্রি) কপোতে। হন্ত্যস্ত,। কপোত-ছ-কুক্‌ চ 
( নড়াদ্দীনাং কুকৃচ। পা1৪81২।৯১।) কপোতযুক্ত। 
কপোতচরণা (তত্র) কপোতহ্ত চরণশ্চরণবৎ আকারো 
ইস্ত্যস্তাঃ, কপোত-চরণ-মর্শ আদিত্বাং অচ-টাপ্‌ চ। ১ 
নলীনামক গন্ধদ্রব্য । ২ ক্গীরিক। ৩ (৬তৎ) কপোতের পা। 
কপোতপাক (পুং) কপোততস্ত পাকঃ ডিম্বঃ)। ৬তৎ। 
কপোতশিশু, পায়রা বা ঘুঘুর-ছান!। 
কপোতপাদ (তরি) কপোতন্ত পাদাবিব পাদৌ যস্য, 
হস্তযাদিত্বাৎ নান্তালোপঃ। (পাদস্যলোপোহ হস্ত্যা্দিভ্যঃ | 
পা ৫1৪1 ১৩৮) কপোতের স্তায় পদধুক্ত। 
কপোতপালিক। ( স্কী) কপোতান্‌ পালয়তি, কপোত- 
পাল-প্চ্থি,ল্‌ স্বার্থে কন্টাপ্নঅত ইত্বম। ১. বিটস্ক, 
পায়রার খোপ ব1 বানা। ২ স্তম্তার্দির উপরে যেসকল 
সঙ্কীর্ণ স্থানে পারর। প্রতি বানা করে। ৩ চিড়ির়াখান!। 
কপোতিপালী (স্বী) কপোতান্‌ পালয়তি, কপোতপাল- 
পিচ-অণ-উীপ্চ। কপোতপালিকা। 
€(“চিক্রংসয়। কৃত্রমপ্রিপউক্তেঃ 
কপোতপালীষু নিকেতনানাম্‌ 0* মাঘ ।) 
কপোতরেতপ (পুং) প্রবরমুনি বিশেষ। 
কপোতরোমা [ন্‌] (ুং) ১ রাজ। উশ্বীনরের পুজ। কপোত- 
রূগা অগ্নির বরে ইহার জন্ম। (ভারত বন ১৯৬ অঃ1) 
২ বছুবংশীয় কুকুর নৃপতির পৌনল্র। (হরিবংশ ৩৮ অঃ) 
কপোতলুব্ধকীয় (ক্লী) কপোতং লুব্ধকঞ্চ অধিকৃত্য কতো 
গ্রন্থঃ, কপোতলুন্ধক-ছ । মহাভারতের অগ্থর্গত আখ্যায়িক!- 
বিশেষ, ইহাতে কপোত ও লুব্ধকের গল্পছলে গৃহস্থের প্রাণ 
দিয়াও অতিথি সৎকার কর্তব্য, এইরূপ উপদেশ আছে। 
কপোতবঙ্ক1 ভ্ত্রী) কপোতে। বঞ্চতে প্রতার্ধযতে ইনয়া, কপোত- 
বন্চ, করণে ঘঞ. কুত্বং টাপ্‌চ। ব্রাঙ্গী। [ব্রাঙ্গী দেখ।] 
(ঞ্কপোতবঙ্ক। মূলং হি পিবেদয়নুরাদিভি21৮ সুশ্রুত।) 
কপোতবর্ণী (স্ত্রী) কপোতস্য বর্ণ ইব বর্ণে! যদ্যাঃ, গৌরা- 
দীত্বাৎ ভীস.। ছোট এলাই5। 


[ ১৩৮ ] 


কপোতাজ্ি 


কপোতবল্লী (স্ত্রী) কপোতবর্ণ। বল্ী মধ্যলে*। ব্রাহ্মী। 
(*ত্রাঙ্মী কপোতবলী চ সোমবল্লী সরস্বতী |” ভাব্প্র।) 

কপোতবাণ! (শ্রী) কপোতপাদ ইব যে! বাণ স্তত্ৎ আকারে! 
যস্য। নলিক। নামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ। 

কপোত্রৃত্তি (তি) কপোতানাং বেগে। বৃত্তিরিব বৃত্তিরধন্ত, 
,বহুত্রী। ১ সঞ্চয়হীন, যে রোজ আনিয়া রোজ খার। 
২ (৬তৎ) (স্ত্রী) সঞ্চয়শৃন্ত জীবিকা। 

কপোতবেগা (স্ত্রী) কপোতানাং বেগে গতিরিব বেগঃ 
ক্রুতবৃদ্ধির্যস্যাঃ, মধ্যলো*। ব্রাঙ্মীশাক। 

কপোতসার (ক্লী) কপোতবর্ণইব সারঃ কৃষ্ণবর্ণে। যথা, 
বহুত্রী। অঞ্নবিশেষ, শ্লোতোপ্ন। 

কপোতহস্ত (ক্লী) উপাসনাকালে হাতযোড় কর!। 

কপেঃতাক্ষ নদী | বাঙ্গালার একটী নদী । চলিত কথায় 
ইহাকে “কপদকণ নদী বলে। নদীয়। জেলার অন্তর্গত চাদ- 
পুরের নিকট মাথাভাঙ্গ। নদী হইতে বহির্গত হইয়াছে। 
উৎপত্তিস্থল হইতে কিছুদুর পুর্ব1ভিমুখে বহিয়া গিয়া নদীয়। 
ও যশোহরের মধ্যে দঞ্ষিণাভিমুখী হইয়াছে । এই স্থানে 
এই নদীই নদীয়া ও ২৪ পরগণ। এবং যশোহর জেলার সীমা 
নিৰেশক। ২৪ পরগণার মধ্যে আশাশুনি হইতে ৫ মাইল 
পুর্বে ইহা “মরিছাপ গাংএর সহিত মিলিভ হুইয়াছে। 
এই গ্রাঙের ভিতর দিয় কলিকাতা হইতে নৌকাদি 
যাভায়াত করে। যেখানে কপোতাক্ষ উক্ত গাঙের সহিত 
মিলত হইয়াছে, তাহার ২ মাইল দক্ষিণে এই নদী হইতে 
পুর্বমুখে যশোহর জেলার 'চাদখালী খাল” নির্গত হইয়াছে। 
এই থাল দিয়া খুলনা, ঢাক প্রস্ৃতি অঞ্চলে মাল 
আমদানী রপ্তানি হইয়। থাকে। চাদথালী থালের মুখ 
হইতে ২২* ১৩৩৯ উত্তর অক্ষান্তরে এবং ৮৯ ২* পুর্ন 
দ্রাঘমায় ইহার সহিত খোলপেটুয়। নদী মিলিত হুইয়াছে। 
এই নংযুক্ত নদী দুইটীকে সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ 
কোথাও পাঙ্গাসি, বাড়, পাঙ্গ।, নামগাদ ও সমুদ্র বলে। 
সাগরের নিকটবর্তী স্থানে ইহার নাম মালঞ্চ। কপোতাক্ষ 
অবশেষে এই মালঞ্চ নামেই বঙ্গোপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। 

যশোহর জেল[র মধ্যে এই নদীর তীরে সাগরদীড়ী 

নামে একথানি ক্ষুদ্রগ্রাম আছে। এই গ্রামে ১৮২৮ থৃষ্টাবে 
বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি মেঘনাদবধ ও ব্রঞা্জনাদি কাবা- 
প্রণেতা ৬ মাইকেল মধুস্দন দতের জন্ম হয়। 

কপোতাঙ্ঘি, (ভ্রী) কপোতত্ত জভ্যিরিব, উপমি। 
১ নলীনামক গন্ধদ্রব্য। ২ (পুং) (৬তৎ) পায়র। ব| 


ঘুঘুর প1। 


কফ [১৩৯ ] কফ 


কপোতাঞ্জন (ক্লী) কপোতবর্ণণ অঞ্জনন্‌, মধ্যুলো। 
শ্োোতোঞ্জন । 

কপোতাভ (পুং) কগোতন্ত আভাইব আভাঘন্ত, মধ্যলোঁ*। 
১ কপোতবর্ণ। 
€কপোতস্ত কপোতাভঃ পীতস্ত সিতরঞ্জনঃ | শব্বানি। ) 

২ মৃষিকবিশেষ ; ইহ! দংশন করিলে, দইস্থানে গ্রস্ত, 
পিড়ক। ও শোথ উৎপন্ন হয়; তাহাতে বাষু, পিত্ত, কফ ও 
রক্ত এই চতুধিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। (ন্ুশ্রুত) 

কপোতারি (পুং) কপোতানাং অরির্মারকঃ, 
শ্রেন পক্ষী, বাজপাখী। 

কপোতিক! (স্ত্রী) কপোত-স্বার্থে কন্‌ টাঁপ্‌ অতইত্বম্‌। 
কপোতী, পায়রী, মাদী পায়রা বা ঘুঘু । 

কপোতী (ত্ত্রী) কপোত-ডীষ। ১ 
২ যক্তীয় যূপবিশেষ । 

কপোতেশ্বর (পুং) মহাদেব। কোন সময়ে কুশস্থলীতে 
বিষুর আরাধন। করিয়। মহাদেব কপোতের ন্যায় কশ হইয়। 
যাওয়ায়, তাহার এই নাম হুইয়াছে। অগ্নিপুরাণের মতে, কোন 
সময়ে হরপার্ধতী কপোত কপোতীর রূপধারণ করিয়া বিহার 
করিয়াছিলেন, তাহ! হইতে শিবের এই নামের উৎপন্তি। 

কপোতেশ্বরী (স্ত্রী) কপোতেশ্বর-ীষ,। পার্বতী, ছূর্গা। 

কপোল (পুং) কপি-ওলচ.-€ কপিগডিগপ্ডিকটিপটিভ্য 
ওলচ.। উপ্‌ ১। ৬৩।) নলোপঃ। গণ্স্থল, গাল । 

কপোলকল্পন। (ত্ত্রী ) অমূলক কল্পনা, গানগল্প। 

কপোলকন্লপিত (ত্রি) যে মকল অমূলক বিষয় কল্পন। কর! হয়। 

কপোলকাষ (পুং) কব্যতে অনেন ইতি কাষঃ, কপোলানাং 
কাষঃ কষণস্থানম্‌। হস্তিগণ যেখানে গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করে, 
বৃক্ষা দর স্বন্বস্থান। 

(৭লীনালিঃ স্ুর্বকরিণাং কপোলকাধঃ1” ভারবি।) 
কপোলফলক (পুং) কপোলঃ ফলকইব। বিস্তৃত কপোল। 
কপোলভিত্তি (স্ত্রী) কপোল! ভিত্বয়ইব উপমি। বিস্তৃত 

কপোল। 
কপোলী (শ্রী) জানুর অগ্রভাগ । , 
কপ্‌্চান (দেশজ ) পক্ষিদের বুলি ধরিবার উপক্রম কর! । 
কপ্যাখ্য (ক্লী) কপিরাখ্য। যন্ত, বনুত্রী। বানর। 
কপ্যাস (রী) আশ্ততে অনেন ইতি আসঃ, কপীনাং আসঃ, 
৬তৎ। কপিগণের পৃষ্ঠের প্রাস্তভাগ। 
কফ (পুং)কেন জলেন ফলতি, ক-ফল-ড (অন্যেষপি 
দৃশ্ততে । পা৩। ২।১০১।) শরীরস্থ ধাতুবিশেষ, শ্লেম্। 
“ক” শবের অর্থ দেহ এবং "ফল" ধাতুর অর্থে গতি; 


৬তৎ। 


কপোতজাতির স্ত্রী। 


হুতরাং ইহা ঘ্বার! স্পষ্টই প্রর্তীতি হইতেছে যে, ইহ প্রাণি- 
গণের দেছে সর্বত্র গতি (চলাচল ) করে বলিয়া, উহাকে 
কফ বলাযায়। ইহা! শরীরস্থ সৌম্য (জলীয়, দ্গিদ্ধ গুণ- 
বিশি?) ধাতু । শ্রচলিত বঙ্গতাষার় ইহাকে কফ ও শ্রেশ্মা 
বলা যুয়। ক্লেদন, সঙ্ঘাঁত, সৌম্যধাতু, শ্লেম্সা, ঘন ও বলী, 


এই কয়েকটি শব কফ শব্দের পর্য্যায়। এই কফ দেহকে 


ধারণ করিয়া! রাখে বলিয়া উহাকে প্ধাতু”, সমস্ত দেহকে 
দুষিত করে বলিয়! উহাকে দোষ” এবং ক্লেদাদি দ্বার! 
সর্বশরীরকে মলিন করে বলিয়া উহাকে “মল” বলা যাঁয়। 
এই কফ নামভেদে, স্থানভেদে ও কার্ধ্ভেদে পাচ ভাগে 
বিভক্ত । যথা-. 
পকফপৈতানি নামাঁনি ক্লেদনশ্চাবলম্বনঃ। 
রসনঃ স্নেহনশ্চাপি শ্রেম্মণঃ স্থানভেদতঃ ॥৮ 
স্থশ্রুত, স্ত্রস্থান ॥ 
১ ক্লেদন, ২ অবলম্বন, ৩ রসন, ৪ স্বেহন এবং ৫ শ্রেক্সণ, 
এই কয়েকটি শ্লেম্সার নাম। 
"আমাশয়ে হথ হৃদয়ে কে শিরসি সন্ধিযু। 
স্বানেঘেষু মনুষ্যাণাং শ্লেম্ম! তিষ্ঠত্যহথক্রমাঁৎ ॥১, 
সুখবোধ॥ 
১ আমাশয়, ২ হৃদয়, ৩ কথ, ৪ মন্তক ও ৫ সন্ধিস্থান, 
শরীরের এই ৫টি স্থান কফের প্রধান আশ্রযস্থল। ক্লেদন নামক 
শ্লেষ্মা আমাশয়ে, অবলম্বন নামক খ্রেম্সা হৃদয়ে, রসন্‌ নামক 
শ্লেম্সা কণ্ঠে, শ্নেহন নামক শ্রেম্সা মস্তকে এবং শ্লেম্মণ নামক 
শ্রেম্মা সন্ধিস্থীনে অবস্থান করিয়। থাকে । ইহ! সর্বশরীর- 
ব্যাপী হইলেও যখন অবিরুত অবস্থায় থাকে, তখন কেবলমাত্র 
পূর্বোক্ত আমাশয়াদি পঞ্চস্থানেই অবস্থিতি করে। উল্লিখিত 
কলেদনাদি পঞ্চবিধ শ্র্রেম্মার কার্য ও পৃথক পৃথক্‌, তাহাও 
এস্থলে উল্লেখ কর। যাইতেছে -- 
"ক্েদনঃ ক্রেদয়ত্যন্নমাত্মশক্ঞ্যাহপরাণ্যপি। 
অনুগৃহাতি চ শ্মেস্সস্থানান্যুদ ক কর্ণ ॥ 
রসযুক্তাত্মবীর্ষয্েণ হৃদয়স্থানলম্বনম্‌। 
ভ্রিকসন্ধারণঞ্চাপি বিদধাত্যবলম্বনঃ | 
রসনাবস্থিতত্বেষ রসনে। রসবোধনাত। 
ম্নেহনঃ ম্বেহদানেন সমস্তেন্দরিয় তর্পণঃ | . 
শ্লশ্সণঃ সর্ববসন্ধীনাং যং গ্লেষং বিদধাত্যসৌ ॥* , 
হুশ্ুত, শুত্রস্থান ॥ 
১ম--ক্লেদন নামক শ্রেম্পা আপন শক্তি ছার] ভূক্ত-দ্রব্যকে 
ক্রিঙ্ন করে, স্থৃতরাং তন্বার। পিত্বাক্কৃতি আহারীয় বস্ত সকল 
ভিন্ন হইয়া! (গলিয়া) পড়ে। তৎপরে এ ভিন্ন অন্ন 
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সকল হৃদয় গুভূতি অন্তান্ত স্থান সমূহে গষনপুর্ব্বক 
হৃদয়াবলম্বন, ত্রিক (মেরুদণ্ডের নিম্ন ও উপরিস্থ সন্ধিস্থান 
অর্থাৎ গুহের সন্গিকট শেষাস্তি ও ঘাড়), সন্ধারণ, রসগ্রছণ, 
ইন্্িয়সমূহকে শৈত্য গুণে সম্তুপ্তিকরণ এবং সন্ধিীংঙ্লেষণ 
প্রভৃতি উদক কর্নার! তত্তৎস্থানের আনুকূল্য করির]) থাকে । 
২য়-_-বক্ষংস্থলম্থিত অবলম্বন নামক শ্লেম্সা রসসহযোগে স্বীয় 
শক্তি দ্বার! হৃদয় অবলম্বন এবং ত্রিক-দেশকে ধারণ করিয়া 
রাখে। ৩য়--রসন নামক রসনাস্থ কফ আহারীয় বস্ত সমূহের 
রসজ্ঞান জন্মাইক্া! থাকে। ধর্থ--স্বেহন নামক শ্্লেম্স! 
নেহপদার্থ গ্রনানপুর্বক সমস্ত ইন্ড্রিয়ের তৃপ্তি সম্পাদন করে। 
৫ম_শ্লেক্সণ নামক কফ সন্ধিসমূহের সংঙ্লেষ (মিলন) বিধান 
করিয়া থাকে । বাঁভটের মতে-- 
“কফধাম্াঞ্চ শেষাণাং যৎকরে|ত্যবলম্বনম্। 
অতোহবলম্বকঃ শ্রেম্স। যস্তামাশয়মংশ্রিতঃ 
ক্লেদকঃ সোহন্নসজ্ঘাতক্লেদনাদ্‌ রসবোধনাহ। 
বোধকে। রসনাস্থায়ী শিরংসংস্তোহক্ষিতর্পণাৎ। 
তর্পকঃ সন্ধিসংক্লেবাচ্ছে-ম্মকঃ সন্ধিযু স্থিতঃ ॥* 
বাভট, সত্রস্থান। 
অবলম্বক) ক্রেদক, শ্রেক্সক, বোধক এবং তর্পক, এই 
৫টি নাম দ্বারা কফ ৫ ভাগে বিভক্ত হয়। অবলম্বক শ্লেক্সা 
পূর্বোক্ত অবলম্বন কফোক্ ক্রিয়াশীল ও স্থানগত, ক্লেদক 
শ্লেক্সা ক্লেদন শ্লেক্সার স্ায় কার্যকারী ওস্থানগত, শ্লেক্মক কফ 
পূর্বোক্ত শ্লেশ্সণ কফের মত কার্ধযাকারী ও স্থানগত, বোধক 
শ্লেশ্স। পুর্বোক্ত রসন নামক কফের সদৃশ ক্রিয়াবিশিষ্ট ও 
স্থানগত এবং তর্পক শ্রেশ্ন। নুশ্রুতোক্ত স্বেহন নামক শ্লেম্মার 
সদৃশ ক্রিরাকারী ও স্থানাশ্ররী। 
“শ্লেম্বা শ্বেতো গুরুঃ শ্লিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীত এবচ। 
মধুরন্থবিদগ্ধঃ শ্তাদ বিদদ্ধো লবপঃ স্বৃতঃ 8+ 
স্থঞ্ুত, সুত্রস্থান। 
ইহা শ্বেতবর্ণ, গুরু (ভারী), স্সিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, 
মধুর রসাম্মক এবং বিকৃত হইলে লবণ রসবিশিষ্ট। 
কক প্রকোপের কারণ ও কাল-_গুরুপাকী দ্রব্য, মধুর 
রস বশিই দ্রব্য, অত্যন্ত শিগ্ধ দ্রবা, ছুগ্ধ, ইক্ষুরস, দ্রব (তরল) 
বস্ত; দধি, পিষ্টক ও ঘ্বৃতসংসুক্ত দ্রব্য এই সকল বস্ক ভোজন 
করিলে এবং দিবানিদ্রা, বাল্যকাল, শীতকাল, বসন্তকাল, 
রাত্রির প্রথসকাল, দিবার আদি সময় (প্রভাত) এবং 
ভোঁজন করিবামাত্র, এই সকল সময়ে কফ প্রকুপিত হইয়া 
থাকে ; কফ প্রকুপিত হইলে স্তিমিতভাব, মধুররস, শীততা। 
শৌক্রয, প্রসেক, মলপ্রাচূর্ধা। স্থিরতা, লবণাক্ততা, কণড, 
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সাল, চিরব্বারিতা) ক্ষঠিনতা, শোথ, জন্ঃটি, শ্গিগ্চতা, 
তন্দ্রা, তৃপ্তি, উপদেহ, কাস ও গুরুতা) এই বিংশতি প্রকার 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফজ রোগে এইগুলি উপকারী । যথা 
রুক্ষ দ্রব্য, ক্ষার দ্রবা, কষায় দ্রব্য, তিজ্ঞ দ্রবা এবং কটুদ্রবা 
সেবন, ,ব্যারাম, নিষীবন ( কাশিয়া থুতু নিক্ষেপ করণ ), 
ধুমপান, উষ্ণ শিরোবিরেচক দ্রব্য (নস্যারদি) ব্যবহার, 
বমনকারক দ্রব্য প্রয়োগ, ম্বেদে (গরম জলাভাষক্ত 
ফ্যানেলাদি উব্ণ বস্ত্র ত্বার! সেক প্রদান ), উপবান, মৈথুন, 
পথপর্যযটন, যুদ্ধ, জাগরণ, জলক্রীড়া এবং পদাদি দ্বারা 
আঘাত প্রয়োগ, এই প্রকার আহার বিহার ও ওধষধাি দ্বার! 
প্রকৃুপিত কফ প্রশমিত হুইয়! থাকে । উক্ত রুক্ষ ভ্রব্যাদিকে 
কফ সংশমন বর্গ বল। যার। 

'লক্রীড়া (সম্তরণ ), শীতল এবং ক্রিয়া! দ্বারা কি প্রকারে 
কফ প্রশমিত হয়, এই প্রশ্নের উত্তর স্থলে এই বলা যায় যে, 
জলক্রীড়! জনিত শীতলত। দ্বারা শারীরিক উদ্মা অবরুদ্ধ হইয়। 
যায়, সুতরাং যেমন চত্ুদ্দিকে কর্দম লেপন করিয়। দিলে 
পাকাগ্ি প্রথর হওয়ায় সত্বর পাকক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তদ্রপ 
শারীরিক অগ্নি অত্যন্ত প্রথর হইয়! কফকে শোষণ করে। 
কফ বদ্ধিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, নাসিকাদি হইতে কফস্ত্রাব, 
আলম্ত, দেহের গুরুতা ও শ্বেতবর্ণত1, অঙ্গাি শীতল ও 
শিধিল হয় এবং শ্বাস, কাপ ও নিপ্রাধিক্য হইয়া থাকে । 
কফ ক্ষীণ হইলে শ্রান্তিনোধ, হৃদয়াদি শ্রেম্ষাশয় সমূহের 
শূন্যতা ( কফশূন্যত1), দ্রবন্ধে অল্লতা এবং শারীরিক সন্ধি- 
সমূহ শিথিল হইয়া থাকে । যেসকল ব্যক্তির শরীরে কফ 
অধিক পরিমাণে অবশ্থিতি করে, তাহার! কফের গুণ ক্রিয়াদি- 
বিশিষ্ট হইয়া কফাত্মক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়। থাকে ) ইহাকে 
কফ-প্রকৃতিক বলা যায়। গম্ভীর বুদ্ধি, কেশ শ্তামবর্ণ ও সিদ্ধ, 
ক্ষমাশীল তা, বীর্য্যবত্তা, স্লকার, সমধিক বলবন্তা! এবং নিড্রা- 
বস্থায় শ্বপ্লযোগে জলাশয় দর্শন, এই সকল গ্নেম্স গ্রকৃতির লক্ষণ 
বলিয়৷ জানিবে। এই শ্্েম্প্রকৃতি বিকৃত হইলে ন্নেছ, বন্ধ 
(বদ্ধত1), স্থিরতা, গৌরব, বুষের ন্যায় বল, ক্ষমা, ধৃতি এবং 
অল্লোভ, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে । (শ্থখবোধ।) 

লক্ষণ। ন্থুশ্তের মতে--কেশ নীলবর্ণ, সৌন্তাগ্যবান্‌, মেঘ 
ও মৃদঙ্গের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট, নিদ্রাবস্থায় স্বপ্রযোগট) গ্রকুল্প পদ 
কুমুদাদি বিবিধ পুষ্প, সম্তরণশীল হংস চক্রবাকাদি জলক্রীড়ক 
পক্ষণীও সবুজ মনোহর সরোবরাদি জলাশয় দর্শন, রক্তাস্তনেত্রঃ 
হুবিভক্ত গাত্র, সমাবয়ব, দ্িগ্দেহ, সত্বগুণযুক্ক ক্লেশসহিষু 
এবং গুরুকে মানাকারী এই সকল কফ প্রকৃতির লক্ষণ। 

মানবগণের শরীরে ছুই প্রকার কফ অবস্থান করে, সাম- 
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কফ ও নিরাম কফ। যেকফ আম (অগঠক)-রল মিশ্রিত 
ধাকে, তাহাকে সাম কফ বলে। আর যেফফ অপক রস- 
বিহ্বীন তাহাকে নিরাম কফ বলিয়। জানিবে। নিরাম কফ 
অবিকৃত ও নির্দোষ, উহ দ্বার! কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার 
সম্ভাবন1 নাই। সাম কফ বিকৃত ও দুষিত; ট্হদ্বার! 
নানাবিধ অছিত উৎপন্ন হয় বলিয়াই উহার লক্ষণ সকরা 
কথিত হইল । যথা-.. রি 
“আলম্যতক্্ীহৃদয়াবিশুদ্ধিদো ষাপ্রবৃত্ত্াবিলমূত্রতাঁভিঃ। 
গুরূদরত্বারুচিন্গুতাভিরামান্থিতং ব্যাধিমুদাহরস্তি ॥” 
ভাবপ্রকাশ, মধ্যথগ্-জরাধিকার । 

আলম্য, তন্ঞা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধত1 (বক্ষঃস্থলে কফ 
কর্তৃক বাধাবোধ ), দোষের অপ্রবৃত্তি (আ্রীব হয় না), মৃত্রের 
আবিলত (ঘোলাটে ), উদরে ভারবোঁধ, অরুচি ও নিড্রালুতা, 
এই সকল সাম কফের লক্ষণ বলিয়। জানিবে। 

প্রথমেই কফ শবের প্রকৃতি প্রতায় নির্দেশক ব্যুৎপত্তি 
সবার! উহ! সর্ধশরীরে চলাচল করে এরূপ প্রতিপন্ন কর! 
হইয়াছে এবং তৎপরে ফফ যখন অবিকৃত অবস্থাপ্ন থাকে, 
তখন উহ হৃদয়, ক, আমাশর, মন্তক ও বিকৃত হইলে 
সন্ধিস্থল, এই ৫টি স্থানে অবস্থিতি করে এবং বিরুত হইলে 
স্বস্থান ত্যাগ করিয়া! সর্বশরীরের নানাস্থানে যাইয়! নানা 
প্রকার রোগ উৎপাদন করিয়! থাকে বলা হইগ্নাছে। কিন্তু 
এই কফ দেহের সর্বত্র প্রসরণশীল হইলেও বায়ুর সাহায্য 
ব্যতীত হদয়াদি স্বন্থান হইতে অন্াত্র আদৌ যাইতে পারে 
না| যথখ।---প্পিত্বং প্ঠু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবে। মলধাতবঃ । বাযুন। 
যত্র নীয়স্তে তত্র বর্ষস্তি ম্ঘেবং।+ শাঙ্গধর, ষ্ঠ অধ্যায়। 
অর্থাৎ পিত্ত, কফ, বিষ্ঠামুত্রাদি মল এবং রস রক্তাদি 
ধাতু সমন্তটু পঙ্গুবৎ অচল, স্বয়ং শরীরাভ্যস্তরে কদাচ গতি- 
বিধি করিতে পারে না, বায়ু কর্তৃক যে স্থানে নীত হয়, তথায় 
মেঘ বর্ষের ন্যায় শ্বীয় ক্তরিগ্না প্রকাশ করে। অর্থাৎ কফ 
বিকৃত কুপিত ব! বর্ধিত হইলে, উহ! বাঁযু কর্তৃক শরীরের 
নানাস্থানে নীত হইয়! নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপাদন করির! 
থাকে। যেমন কফ বক্ষঃস্থ ফুস্ফুসে নীত হইলে শ্বাস ও 
কাসরোগ, মন্তকে নীত হইলে শিরংপীড়া, নাসিকায় আপিলে 
প্রতিশ্তায় রোগ উৎপাদন করে ইত্যার্দি। 

পথ্য--বমন, উপবাস, নেত্রাঞ্জন, মৈথুন, শরীরমার্জন, 
উধ্ণজলাদির শ্যেদ, চিন্তা, জাগরণ, পরিশ্রম, অত্যধিক 
পথপর্যযটন, তৃষণার বেগধারণ, গঞ্ডযধারণ, প্রতিসারণ (দত্ত 
জিহ্বা মুখে ধর্ষণ দ্রব্য প্রয়োগ ) শিরোবিরেচক নহ্য, হস্তী 
অশ্বাদি যানারোহণ, ধূমপান, শরীরাচ্ছাদন, বুদ্ধ, মমোছঃখ 


উৎপাদন, কুক্ষপ্রব্য, উষ্চদ্রব্য, পুরাতন ও যিক ধান্য, 
বরবটী, তৃণ ধান্য, ছোলা, মুগ, কুলখ, কলাই। যব, 
ক্ষার, সর্ধপতৈল, গরমজল, ধন্দেশজ মাংস, রাঁইসরিষা, 
বেতাগা, পটোল, করলা, উচ্ছে, বেগুন, যজজডুমুর, কাক- 
রোল,* মোচা), রম্থুন, ভাও, ওলনা, নিম্ব, কচিমূলা, 
, কটকী, তেউরী, মধু, তাশ্বল, পুরাতনমদ্য, ত্রিকটু, 
ভ্রিফলা, গোমুত্র, খই, কৃষ্ট তুলকৃতান্ন, ঈষহ্ষ্ণ গৃহ, 
কাসা, লৌহ, মুক্তা, কপু-রিরসযুক্ত, তিক্তকর দ্রব্য ও কথায় 
দ্রব্য, এই সকল আচরণ, পান ও আহারাদ্িতে কফ বিন 
হইয়! থাকে । 
অপথ্য--শ্সেহ প্রয়োগ, তৈেলাত্যঙ্গ, উপবেশন, দিব! 
নিভ্রা, মান, নৃতনজল, নুতন তওুল» মাধকলাই, মতস্ত, 
মাংস, গুড়াদি মিষ্টদ্রব্য, ছানা, দধি প্রভৃতি দুগ্ধবিকৃত 
দ্রব্য, পেয়া, কামরাঙ্গা, পু'ইশাক, কীঠাল, ধান, থেজুর, 
ছুপ্ধঃ অন্ুলেপন, নারিকেল, মিষ্টান্ন, মধুর দ্রব্য, অগ্রদ্রব্য, 
গুরু (ভারী) দ্রব্য ও হিম, এই সকল আচরণ, আহার, 
বিহারার্দি কফের অপথ্য অর্থাৎ এই সকল দ্বারা কফ- 
রোগীর অনিষ্ট উৎপন্ন এবং কুগ্রিত ও বর্ধিত হইয়া থাকে । 
কফকর (ত্রি) কফং করোতি, কফ-ক-অচ.। কফবৃদ্ধিকারক 
দ্রব্য। মহর্ষি স্ুশ্রতের মতে,_কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, 
জীবক, গ্থষভক, মুগানী, মাষানী, মেদ, মহামেদা, ছিন্নকুহা, 
কাকরাশূঙ্ী, ভূগাক্ষীরী, পদ্মক, প্রপৌগুরীক ; খদ্ধিৎ বৃদ্ধি, 
মৃদ্বিকা, জীবপ্তী ও মধূক) এই কাকোল্যাদি গণোক্ত দ্রবয 
সকল কফকর। [ অন্ঠান্ত দ্রব্য কফ শবে দেখ। ] 
কফকুচ্চিক। (স্ত্রী) কফং কুর্চতি বিক্কৃতং করোতি, কফ- 
কুর্চ-থ ল্‌-টাপ্‌-অত ইত্বঞ্চ। লাল, থুতু। 
(স্থণীক! শ্যান্দিনী লালাম্তাসবঃ কফকুর্চিকা। হেম ৩/২৯৩।) 


কফকেতু (পুং) ওষধ বিশেষ । 
কফক্ষয় (পুঃ) কফানাং ক্ষয়ঃ, ৬তৎ। শরীরস্থ স্বাভাবিক 
কফের নাশ। [ কফক্ষয়ের লক্ষণ কফে দেখ।] 


কফত্ তরি) কফং তদ্বিকারঞ্চ হস্তি, কফ-হন্-টকৃ। কফনাশক 
বা! কফজনিত গীড়ানাশক দ্রব্য। 
হুশ্রুতোক্ত আরগ্ধাদি, বরুণাদি, মানসারাদি, লোখাপি, 
অর্কাদি, স্থুরসাদি, পিপ্লল্যাদি, এলাদি, বৃহত্যাদি পটো- 
লাদি, উ্কাদি ও মুত্তাদি গণোক্ত দ্রব্যসকল এবং ক্লিকটু, 
ভ্রিফলা, পঞ্চমূল, দশমূল প্রভৃতি দ্রব্য সকল কফনাশক। 
[ অন্ঠান্ত কফ শবে দেখ।] ং 
কফত্স্রী €ভ্ত্রী) কফস-ডীপ্‌। হবুষ। বিশেষ, আউচ বৃক্ষ বিশেষ । 
কৃফজ (ব্রি) কফাজ্জায়তে, কফ-অন্-ড | শ্লেম্ম! হইতে উৎপন্ধ। 


৩৬ 


কফোণি 


কফন্তবর (পুং) কফ নিমিতে। অরঃ, মধ্যলে।' | জররোগ বিশেষ। 
[ জর দেখ। ] 

কফণি (পুং, স্ত্রী) কেন স্থুখেন ফণতি অনায়াসেন সক্কোচ- 
বিকোচনত্বং প্রাপ্রোতি ইত্যর্থ:ঃ ক ফণ্‌-ইন্‌। কেন জনায়া- 
সেন স্করতি, ক-্্ফর-ইন্‌ ( পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) 
কফোণি, কনুই । (কফোপিস্ত ভূজ। মধ্যং কফণিঃ কুর্পরশ্চ সঃ। 
হেম ৩। ২৫৪) 

কফন (তরি) কফ দদাতি, কফ-দা-ড। শ্রেক্ষকারক। 

কফনাশন (ত্রি) কফং নাশয়তি, কফ-নশ-ণিচ-লুটু। শ্রেম্ম- 
নাশক । 

কফপ্রায় (তরি) কফঃ প্রায় বাহুল্যেন যত্র, বহুত্রী। কফ- 
বহুল, অতিরিক্ত শ্রেক্ষসংযুক্ত। 

কফল (ত্রি) কফ: সাধ্যত্বেন অস্ত্যন্ত, কফ-লচ। কফজনক ) 
শ্রেকসকারক। 

কফবর্ধক (ব্রি) কফং বদ্ধয়তি, কফ-বৃধ-গিচ-৭ল্‌। যাহার 
দ্বার! শ্রেন্সার বৃদ্ধি হয়। 

কফবদ্ধন (পুং) কফং কফজনিতং বিকারম্বা বন্ধগনতি, কফ- 
বুধ-শিচু-ল্যু। ১ পিওীতগর বৃক্ষ । ২ (ত্রি) কফবুদ্ধি- 
কারক ড্রব্যাদি। 

কফবিরোধি [ন্‌] (ক্লী) কফং বিশেষেণ রুণদ্ধি কফ-বি- 
রুধ-ণিনি। ১ মরিচ। ২ (তরি) শ্রেক্সনাশক। 

কফনন্তব (তরি) কষা সম্ভবঃ উৎপত্তির্স্ত, ৫তৎ। 
ককম্বাত। 

কফহর (রি) কফং হরতি নাশয়তি, কফ-ম্ব-মচ.। কফনাশক। 

কফহ্ৎ (ত্ত্রী) কফং হরতি, কফ-হ-ক্কিপ। শ্রেম্মনাশক। 

কফাত্সক (তরি) কক আত্ম! যহ্য, কফাত্মন্কন্‌। ১ কফময়। 
২ ককরূপী। 

কফান্তক (পুং) কত্ত অন্তকে। নাশকঃ। বাবলাগাছ। 

কফারি (পুং) কফস্ত অরিঃ শময়তি। শুহী, শু'ট। 

ককিনী (স্ত্রী) ককিন্-ডীপ্‌। ১ হস্তিনী। ২ শ্লেম্প্রধান স্ত্রী । 

কফী (তরি) ককফোহস্তন্ত, কফ-ইনি (দ্বন্দোপতাপগর্থাাৎ 
প্রণিস্থাদিন। পা ৫1 ২।১২৮।) ১ শ্রেযবুক | ২ (পুং) 
হস্তী। 

কফেলু (ব্রি) কফং লাতি আদত্তে, কফ"লাকু নিপাতনাৎ 
এবমূ্‌ ( অন্দ,ৃন্ফুজন্ব, কম, কফেলু কর্কন্ধংদিধিযু।. উ৭.১। 
৯৫।)১ কফঘুক্ত। ২ (পুং)প্লেশ্সাতক বৃক্ষ । 

/ ( কফেলুঃ শ্লেশ্সাতকতরৌ পুংপি। উজ্জবলদত্ত। ) 

কফোণি (পু, স্ত্রী) কেন গ্থেন ফণতি শ্করতি বা, ক-ফণ- 

স্বর ব-ইন্‌ (পৃষোদরাদিত্ব(ৎ সাধুঃ। ) কুর্পর। কম্ুই। 


? ১৪২ ] 


কবরী 


কফোৌঁড় (পুং) কফোধি-বেদে কফৌড়াদেশঃ পৃষোদরা- 
দিত্বাৎ। কফোণি, কহুই। 
কবন্ধ (ক্লী) কন্ত প্রাণবায়োঃ বন্ধ আশ্রয়ঃ, ৬তৎ। ১ জঙ্প। 
( পুং) ২ কং জলং বধাতি, ক-বন্ধ-অণ | উদর, পেট। ও 
বাছ। ৪ ধূমকেতু । ৫ রাক্ষস বিশেষ। রামায়ণে এই রাক্ষসের 
বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে ।-__্দগ্থ নামক কোন এক 
দানব উগ্রতপস্তার দ্বারা ব্রন্মাকে তুষ্ট করিয়! তাহার নিকট 
দীর্ঘ জীবন বরলাত করিয়াছিল। বরপ্রতাবে নিতান্ত গর্বিত 
হইয়া কোন সময়ে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত 
হইল, ইন্দ্র বজ্রাঘাতের দ্বার তাহার হস্ত ও মস্তক শরীরের 
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়৷ দিলেন; কিন্তু ব্রহ্ধবরে তাহার 
তাহাতেও প্রাণবিয়োগ হইল না। এইরূপ বিকৃত শরীরে দিন 
দিন,ক্রিষ্ট হইয়। দ্ধ বারম্বার ইন্দ্রের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা 
করিতে লাগিল। ক্রমে ইন্দ্রও তাহার প্রতি সদয় হইয়৷ 
তাহাকে যোজন পরিমিত ছুই হস্ত ও বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে 
এক বদন বসাইয়| দিলেন। দু সেই মূর্তিতে বনে বনে 
ভ্রমণ ও দীর্ঘ বাহু দ্বার! বন্ত জস্থ আহার করিয়া অবস্থান 
করিতে লাগিল। 
তৎপরে একদ! পিতৃ আজ্ঞ! প্রতিপালন জন্য রামচন্দ্র 
লক্ষ্মণ ও সীতাসহ সেই বনে উপস্থিত হইলে, এর রাঁক্ষন দীর্ঘ 
বাঁ দ্বার! তাহাদিগকে ধারণ করিল, রাম বীর্ধযভরে লু হস্তে 
হ্বীয় থঙ্গা হ্বার। তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন। রামহস্তে খু 
হওয়ায় কবদ্ধ দিব্যমুর্তি ধারণ করিয়! স্বর্গে গমন করিল ।” 
মহাভারতের মতে এই রাক্ষস পূর্বে বিশ্বাবন্থ নামক গন্ধর্কা 
ছিল, পরে কোন ব্রাহ্মণ অভিশাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়। 
৬ (পুংর্লী) (কেন প্রাণবাধুন। পুনর্বধ্যতে, সন্বধ্যতে ) 
মস্তকহীন জীবিত এবং ক্রিয্নাধুক্ত কলেবর! ৭ আর্থ 
বিশেষ । ৮ মুনিবিশেষ। 
কবন্ধবধ (পুং) কবদ্ধন্থ বধঃ বধোপাধ্যানং যত্র । পদ্ম- 
পুরাণের অধ্যায়বিশেষ, এই অধ্যায়ে কবন্ধ রাক্ষসের বধ 
বিষয় আনুপূর্ব্বিক বণিত আছে। 
কবন্ধী [ন্‌](পুং) খবষিবিশেষ। 
(“অথ কবন্ধী কাত্যার়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ।”, প্রশ্নোপ* ) 
২ (ত্রি) কংজলং অস্তান্তি, ক-বন্ধইনি। জলযুক্ত। 
কবরী | জাতিবিশেষ। মান্দ্রাজ প্রদেশে এই জাতির 
বসবাস। ইহার! প্রায় ১৮ শাখায় বিভক্ত । তন্মধ্যে বলিগি 
ও তোত্তিমার নামক শাখাই প্রধান। 
পূর্ব্বে কবরীর] চাষবাসের জন্ত জমি রাখিত, সেই জমি 
অপর নিকষ জাতি দ্বারা আবাদ করাইয়া! তাহার আয়ে 


কবীর 


আবিকানির্বাহ করিত। এখন ইহাদের )মধ্যে সেট পূর্ব- 
প্রথ। থাকিলেও অনেকে নিজে চাষ বাস করে, কেহ কেহ 
ঈাড়ি মালি, ও কেহ বা পামান্ত বাণিজ্য ব্যবসাও করিয়া 
থাকে । 

তোত্তিয়ার পাখ! কোন কোন স্থানে তোত্তিয়ান্‌ বা 
কম্বলতার নামে প্রসিদ্ধ। ইহার! পরিশ্রমী ও বড় উৎসাহী। 
কলষিকার্য্য হইতে অনেক উচ্চ কার্ধ্য পর্যন্ত ইহাত্দর ছার! 
সম্পর হয়। মান্দ্রাজনগরেরে তোত্তিয়ারের। অনেক ভাল ভাল 
কার্ধা করিয়৷ থাকে। 

তোত্তিয়ারেরা ৯ শ্রেণীতে বিভজ্জ, প্রত্যেক শ্রেণী 
অপর শ্রেণী হইতে শ্বতন্ত্। প্রায় পাচ শতবর্ষ পূর্বে কতক- 
গুলি তোত্তিগ্ার মছরাজেলায় আসিয়! উপনিবেশ করে। 

ইহার! সকলই বিষ্ণ্-উপাসক; বিষ্ণুর লীলাখেলা প্লস্তরের 


সহিত বিশ্বাস করিয়! থাকে। কেহ বিষুণর নিন্দা করিলে এ 


ইহাদের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। নিন্দাকারীকে 
যথোচিত শাস্তিবিধান করিতে কেহ পশ্চাৎপদ হয় ন!। 
ইহাদের মধ্যে অনেকেই ইন্ত্রজাল জানে, সেই অন্য 
সাধারণে ইহাদ্িগকে ভয় ভক্তি করে। শুনা যায়, ইহার! 
ইন্্রজালবলে সাপে কামড়ান ভাল করিতে পারে। ইহাদের 
পুরুষেরা মাথায় পাগ্ড়ী বাধে। স্ত্রীলোকের। নানাবিধ 
অলঙ্কার পরে, তাহাদের বক্ষ অনেকট!। অনাবৃত থাকে, 
'তাহাতে লঙ্জ। বৌধ করে না। 

তোত্তিয়ারদিগের মধ্যে ব্ৃছবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে) 
কিন্ত প্রায়ই সকলে একবার বিবাহ করে, একপত্বীর 
মৃত্যু হইলে তবে অপর পত্ী গ্রহণ করিয়। থাকে । ইহাদের 
বিবাহে অথবা ধর্মকর্ম ত্রাঙ্গণের আবশ্বক হয় না, 


কোড়াঙ্গিনায়কন্‌ নামে ইহাদের এক এক চাই থাকে;' 


তাহারাই বিবাহার্দি সম্পন্ন করে. এবং এই জাতির জন্মকোঠি 
প্রস্তুত করিয়। দেয়। 

কবরী-জাতির! প্রধানতঃ তৈলঙ্গ, প্রায় সকলেই এই 
এই ভাষায় কথ! কয়। তবে যাহার! স্বদেশ ছাড়িয়া অন্তস্থানে 
ছড়াইয়! পড়িয়াছে, তাহাদের কথা ম্বতন্ত্র। , 
কবীর । কবীরগন্থী নামক ধর্সন্প্রদায়ের প্রবর্তক । - তিনি 
কাহার পুর অথবা কোন্‌ জাতীয় তৎসম্বদন্ধে কিছু গোল- 
যোগ আছে। তাহার জাতি, কুল ও জন্ম বিষয়ে নান! বিবরণ 
পাওয়া যায়। মুসলমানের। বলেন, তিনি জাতিতে মুসলমান 
ছিলেন। কিন্তু ভক্তমালে লিখিত আছে-- 

“রামাননশিষ্য কোন ব্রাঙ্গণের এক বালবিধবা . কন্ত 
ছিল। একদিন সেই ব্রাঙ্গণ কন্তাকে সঙ্গে লইয়! গুরুদর্শনে 


[ ১৪৩ ] 


গমন করেন। রামানন্দ সেই ব্রাঙ্গণ-কন্তার ভক্তি দেখিয়!] 
তাহাকে 'তুমি পুক্রবতী হও” বলিয়! সহসা আশীর্বাদ করিলেন। 
আশীর্বাদ বৃথ। হইল না, বাঁলবিধব1 ব্রাঙ্মণকন্তার এক পুক্র 
জন্মিল, তাহার নামই কবীর। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র 
অভািনী ননী লোকাপবাদ তয়ে গুপ্তভাবে সেই শিশুকে 
গ্বানাস্তরে পরিত্যাগ করিয়া আসিল। একজন জোলা ও 
তাহার শ্রী দৈবাৎ এ শিশুকে পাইয়। নিজ পুত্রের স্তায় 
লালন পালন করিয়াছিল ।% 

কবীরপস্থীর1৷ ভক্তমালের প্রথম অংশ আদৌ হ্বীকার 
করেন না। তাহাদের মতে কবীর একদিন কাঁশীর নিকট 
লেহর তলাও? নামক সরোবরে পদ্মপত্রের উপর ভানিতে- 
ছিলেন, সেইথান দিয়! গুরি নামে একজন জোল! স্বীয় পরী 
নিমার সঙ্গে বিবাহনিমন্ত্রণে যায় । নিম এ শিশুকে দেখিতে 
পাইয়া! তাঁহাকে নিজ স্বামীর নিকট আনয়ন করে। শিশু 
তাহাকে ডাকিয়। বলিল, আমায় কাশীতে লইয়া চল। মুরি 
সেই সদ্যোজাত শিশুর মুখে কথ। শুনিয়। অতিশয় বিশ্ময়াপন্ন 
হইল এবং কোন উপদেবত মানবদেহ ধারণ করিয়া আসি- 
যাছে ভাবিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তাহাকে ফেলিয়! পলাইতে 
লাগিল। শিশু তাহার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ ছুটিল। প্রায় অর্ধ- 
ক্রোশ গিয়া হরি দেখিল, শিশু তাহার সম্মুথে উপস্থিত! 
তখন নুরি ভয়ে জড়ীভূত হইল। শিশু তাহার ভয় নিবারণ 
করিয়া কহিল, তোমরা আমায় প্রতিপালন কর, কোন ভয় 
নাই, এইরূপে সেই শিশুরূপী কবীর জোল1 কর্তৃক লালিত 
পালিত হইলেন। 

কবীরের জীবনের প্রথমাংশ যেমন কৌতুকাঁবহ, অবশিষ্ট 

ংশও তদনুরূপ।. 

ভক্তিমাহায্মা নামক সংস্কৃত গ্রন্থে পিখিত আঁছে-- 

দপূর্বকালে বেদাস্তাভ্যাসনিরত একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, 
তিনি স্ত্রী-পুত্রের জন্য শিল্পকার্ধ্যের দ্বারা জীবিক1 নির্বাহ 
করিতেন। একদিন তিনি স্থতা আনিবার অন্ত তন্তবায়ের 
ভবনে গমন করেন। তথা হইতে নিজগৃহে ফিরিয়। আসিয়] 
জর রোগে আক্রান্ত হন। দৈবযৌগে সেই জরেই তাহার 
মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তন্তবায়কে স্মরণ করিয়াছিলেন 
বলিয়। তন্তবায়ের ঘরে তাহার জন্ম হইল। 

তস্তবায়ের ঘরে জন্ম লইয়৷ সেই ব্রাঙ্গণ প্রথমে বস্ত্রাদি 
নির্মাণ করিতে শিখিলেন, কিন্তু পূর্বসংস্কারবশতঃ“তাহার 
ব্রহ্মজ্ঞানও জন্মিল। তিনি সর্বদাই বলিতেন, এজংমার 
অসার, এ জীবন পল্মপত্রে জলের মত। এই কাশীধামে 
কে আমার গুরু হইবে? কে আমাকে এ সংসারসাগর 


কবীর 


হইতে পরিত্রাণ করিবে ? কর্ণধার ন! পাইলে এই দেহতরী 
কিরূপে চলিবে? 

একদিন তিনি কতকগুলি সাধুর নিকট উপস্থিত 
হইয়। আপনার মনোভাব জানাইলেন। সাধু বৈষ্কবগণ 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে তুই? কি চাঁস্‌ ॥+ 
তিনি বলিলেন, "আমি জাতিতে তস্তবায়, রামানন্দের 


শিষা হইতে ইচ্ছা করি। ঠবফ্চবগণ উপহাস করিয়া 


কহিলেন, “তুই শ্্েচ্ছ! তোর গুরু কে হইবে? 

তখন তন্তবায়রূপী কবীর ভগ্নমনোরথ গৃহে ফিয়িয়! 
আসিলেন। তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি পুন- 
রায় সাধুগণের নিকট আসিয়া মনের ছঃখ জানাইলেন। 
কিন্ত এবারও তাহার মনস্কামনা পুর্ণ হইল না। তিনি 
অস্থির চিত্তে বারাণসীতে ঘুরিয়। বেড়াইতে লাগিলেন; 
ফাহাকে দেখেন, তাহাকেই অরিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি 
বলিতে পার, গুরু রামানন্দ কোথায়? এইক্পে বহুদিন 
গত হইল। একদ্দিবস একজন বৈষ্ণব তাহাকে দয়! করিয়। 
বলিল, গুরু রামানন্দ অমুক স্থানে বাস করেন, বাত্রিশেষ 
হইলে বহিষ্ার খুলিয়া! প্রত্যহ গশ্তাঙ্গানে বাহির হন। 
তুই রাব্রি থাকিতে তাহার বহিষ্ীরের সম্মুখে গিয়। শুইয়া 
থাকিস, যখন দ্বার খুলিয়! ভিনি বাহিরে আপিবেন তাহার 
পদ তোর অঙ্গে লাগিবে, তখন তিনি যে নাম উচ্চারণ 
করিবেন, তাহাই তুই গুরু মন্ত্র ভাবিয়া! গ্রহণ করিবি। এ 
ছাড়া পামানন্দের শিষ্য হইবার কোন উপায় নাই ।” 

কবীর বৈষুবের কথায় আশ্বস্ত হইলেন । শুভদিনে 
রাত্রিশেষে রামানন্দের দ্বারে আসিয়। শুইয়া রহিলেন। 
রাত্রিশেষ হইলে রামানন্দ প্রাতঃকত্যাদি সারিয়! কুশ তিল 
লইয়া স্নানার্থ যেমন বাহির হইবেন অমনি কবীরের অঙ্গে 
তাহার পদম্পর্শ হইল; কবীরও মহাসমাদরে গুরুপদ ভাবিয় 
চুম্বন করিলেন। রামানন্দ একজন শ্লেচ্ছের গায়ে পা লাগিল 
দেখিয়া “রাম ! রাঁম ! কে তুই ? এই কথ! উচ্চারণ করিলেন। 
এইরুপে কবীরের মনোরথ পুর্ণ হইল। তিনি রামানন্দকে 
গুরু সম্বোধন করিয়া সাষটাজে গ্রাণিপাত করিলেন &। 

সেই অবধি কবীর 'রাম+ নাম সার করিলেন, তিনি 
স্তব স্ততি কিছুই করিতেন না, কেবল রামনামই সুক্তির 
সোপান ভাবিতেন। তদবধি তিলকমাল! ধারণ করিয়। 
অপরাপর বেঞবের স্তায় কাশীধামে বাস করিতে লাগিলেন। 


বথা 
“প্রথম হি রূপ জোলাহা বাঁস্থা। চারিবরণ মোহি কাহ' ন তীন্থা।। 
রামানন গুরু দীক্ষা দেহ। ওরুপুজা কছু হম সে! লেহ।* 


[ ১৪৪ ] 


* রেধৃ্তার মতে কবীর রামানলের দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। 


কবীর 


র 13 আচার ব্যবহার দেখিয়। বৈষ্ণবের! জ্ুদ্ধ হইল। 
একদিন তাহারা কবীরকে ডাকিয়া! বলিল, 'রে ম্নেচ্ছাধম! 
তুই কি সাহসে তিলকমালা ধারণ করিতেছিস্‌? কে তোরে 
এ হবুণদ্ধি দিয়াছে ॥ 

কৰীর শাস্তশিষ্টভাবে উত্তর করিলেন, “সত্যই বলি- 
তেছি, গুরু রামানন্দ আমাকে ,রামমন্ত্র দিয়াছেন, তাই 
আমি এমন হুইয়াছি।+ 

সকলে আয় রামানন্দকে কবীরের কথ! বলিল। 
রামানন্দ অত্যন্ত তুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভাকাইয়া পাঠাইলেন। 
তিনি গুরুর নিকট আসিয়! কতাঞ্জলিপুটে ধীরভাঁবে কহি- 
লেন, “হে নাথ! আপনি কি ভুলিয়া গেলেন? সে দিন 
রাত্রিশেষে আমি আপনার দ্বায়ে শয়ন করিয়াছিলাম, 
আপনি আমার অঙ্গে পদ দিয়া রাম নাম উচ্চারণ করিয়া 
ছিলেন, সেইদিন আমি রামমন্ত্র লাভ করিয়াছি, সেইদিন 
হইতে নিয়তই রাম নাম জপ করিয়া থাকি। প্রভে।! ইহাতে 
যদি আমার দোষ হইয়া] থাকে, দয়া করিয়! ক্ষমা! করুন।» 

রামানন্দ কবীরের পরিচয় পাইলেন, ক্রোধ পরিত্যাগ 
করিয়! হাসিতে হাসিতে তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। সেই- 
দিনহইতে সকলে কবীরকে একজন ভক্ত বলিয়। জানিলেন। 

কবীর যে কেবল একজন ভক্ত ছিলেন, তাহা নয়; 
তাহার হৃদয় দরিত্রের ছঃখে গলিয়া যাইত। একদিন তিনি 
একখানি বস্ত্র লইয়! বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, পথে এক- 
জন বৃদ্ধের সহিত দেখ! হইল । তখন শীতকাল, দরিদ্র 
বৃদ্ধ শীতার্ত হইয়া! তাহার নিকট বস্ত্রধানি চাহিল, কবীর 
দরিদ্রের ছুর্দাশ। দেখিয়া অক্সানবদনে বস্ত্রধানি তাহাকে 
প্রদান করিলেন। দান করিলেন বটে, কিন্ত পরমুহূর্তে 
ংসারের কথ তাহার মনে উদয় হইল। আহা! আজে 
তাহার গৃহে অন্ন নাই, তাহার মাতা'যে পথপানে চাহিয়] 
বসিয়। আছেন। কবীর রিক্তহস্তে কেমন করিয়৷ ঘরে 
ফিরিবেন ! তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আজ দরিদ্রকে 
এই বন্ত্রথানি দিয়! আমার যে হ্থথ লাভ হইল, বস্ত্রধানি 
বেচিয়। অর্থ লইয়া এমন ম্থুখ ত পাইতাম না! আমার 
বাহ! অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে। কবীর গৃহে ফিরিলেন, 
আসিয়। গশুনিলেন তাহার মাতা অরব্যঞন গ্রস্তত করিয়! 
তাহার জন্ত বসিয়। আছেন। কবীর মাতাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন; 'মা! আজ আমাদের সংসার চলিল কিরূপে, 
আমাদের ত আজ কিছু সংস্থান ছিল ন1।, 

মাতা উত্তর করিলেন, 'সে কি কবীর! তুমিই বে 
লোক দিয়! আমার কাছে অর্থ পাঠাইয়। দিয়াছ। 


কবীর 


কবীর আশ্চর্য্য হইলেন, আবেগে গদগদভাবে মাতাঁকে 
কহিলেন, মাগো ! তুমিই ধন্ভ! সাক্ষাৎ তক্তবৎসল ভগবান্‌ 
আসিয়। তোমায় অর্থ দিয়া গিয়াছেন। মা! দীন ছঃখীকে 
ধন বিতরণ কর। ধনে আমাদের প্রয়োজন কি মা?” 
তাহার মাতা দীন দরিদ্রকে ধন বিতরণ করিলেন। 
চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, কবীর বড় দাতা) যেষায়, 'সেই পায়, 
কাহাকেও বৃথ। ফিরিতে হয় না। রী | 
কবীরের বান্যত। শুনিয়া একদিন চারিদিক্‌ হইতে 
বিস্তর লোক আসিয়। তাহার বাটাতে অতিথি হুইল। 
কবীর দেখিলেন, বড়ই বিভ্রাট! তিনি দরিদ্র, নির্ধন, 
গৃহে অর্ের সংস্থান নাই, কিরূপে এত লোকের মনস্তষ্টি 
করিবেন । তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল, তিনি গৃহাস্তরে 
আপিয়! ভাবিতে ল[গিলেন। এদিকে ভগবান্‌ করীররূপ 
ধরিয়! অতিথিদ্দিগকে ধনরত্তে সন্তষ্ট করিয়। বিদায় করিলেন। 


কবীর গৃহে আলিয়া! এই অপূর্্ব ঘটনা অবগত হইলেন।” 


তখন কবীর আর কি স্থির থাকিতে পারেন? প্রাণ ভরিয় 
কেবল ইষ্টদেবকে ডাকিতে লাগিলেন । 

একদিন কবীর রাজনভায় উপস্থিত হইয়! এক অঞ্জলি 
জল লইয়! পূর্বমথে নিক্ষেপ করেন। রাজা তাহাকে 
পাগল ভাবিয়। হাসিয়া উঠিলেন। তৎকালে কবীর নিয়ে 
রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাপ্তন্! হাসিবার 
কান কারণ নাই । জগন্নাথপুরীতে একজন পূজক ব্রাঙ্মণের 
পায়ে গরম ভাত পড়িয়া গিয়াছে, আমি তাহারই পায়ে 
শীতল জল অর্পণ করিলাম ।” 

কবীরের কথায় রাজার বড় কৌতুছল জন্মিল তিনি 
জগন্নাথপুরীতে চর পাঠাইলেন ৷ চর ফিরিয়া! আসিয়। কবীরের 
কথ! সপ্রমাণ করিল। তখন রাজা স্থির করিলেন যে 
কবীর নিশ্চয়ই একজন সিদ্ধপুরুষ। কবীরের সে সাক্ষাৎ 
করিবার জন্য তিনি স্বয়ং তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। 
কবীর রাজাকে আপন ক্ষুপ্রকুটারে পাইয়া! অতিশয় 
আহ্লাদিত হইলেন, ঘোড়হন্তে রাজাকে সম্বোধন করিয়! 
কহিলেন, “মহারাজ! আপনার শুভাগমনে এ দাস কৃতার্থ 
হইল! কিন্করকে আদেশ করুন, কি করিতে হইবে? রাজ 
কবীরকে আলিঙ্গন করিয়। কহিলেন, “হে বৈষ্ণব! তুমি 
আমার দোষ গ্রহণ করিও না, আমি ন! জানিয়া তোমাকে 
উপহাস করিয়াছি। বল, কি করিলে তুমি দ্থী হও! 
ধন রত্ব যাহ! চাহ, এখনি দিতে প্রস্তত আছি।, 

কবীর সহাম্তমুখে উত্তর করিলেন 'রাজন্! ধনরদ্ধে 
প্রয়ো্ন কি? জীবন মরণ উভয়ই সমান। আমি মুর্খ! 


৩৭ 


[ ১৪৫ ] 


কবীর 


এ ছার জীবিকানির্বাহের জন্ত সামান্ত ধনের ইচ্ছ। করি না। 
বাহার! দীন দরিদ্র, ক্ষুধাতুর, অর্থের জন্ত লালায়িত, 
আপনার ইচ্ছামত তাহাদিগকে ধন দান করুন, আপনার 
মহাপুণ্য হইবে ।, 

ধাজ! হষ্টচিত্বে নিজ প্রাসাদে ফিরিলেন এবং সেইদিন 
হইতে রাজ্যময় ঘোষণা! করিয়া দিলেন, 'কবীর আমার 
অতি প্প্রিয়' । 

কিছুদিন পরে কবীর তীর্ঘযাত্রায় বহির্গত হইলেন। 
মথুর1 দর্শন করিয়। দিলীতে গমন করিলেন । তখন 
দিল্লীতে যবনরাজ সিকন্দর লোডী রাজত্ব করিতেছিলেন। 
ছুষ্টলোকে গিয়া যবনরাজকে জানাইল যে, কবীর নামে 
একজন দাস্তিক জোল। আসিয়। অনেককে বঞ্চন। করিতেছে । 
এরূপ লোককে রাক্লার শান্তি দেওয়। উচিত। 

পসিকন্দর কবীরকে ধরিবার জন্ আদেশ করিলেন। 
যথাসময়ে রাঁজপুরুষের কবীরকে গিয়া ধরিল। কবীর 
তাহাদের মুখে শুনিলেন তাহার প্রাণদণ্ড হইবে । যবন- 
রাজের সমীপে আনীত হইলে পারিষদবর্গ তীহাকে নমস্কার 
করিতে বলিল। কিন্তু কবীর তীহাদের কথায় কর্ণপাত 
করিলেন না, হাসিতে হাসিতৈ বলিলেন “কাহাকে আবার 
প্রণাম করিব? এ সংসারে কে বধ্য নয়?" 

তখন যবনরাক্জ অত্যন্ত ক্রুন্ধ হইয়! তাহাকে শৃঙ্খলাবন্ধ 
করিয়া যমুনার অগাধ সলিলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ 
দিলেন। রাজপুরুষের! তৎক্ষণাৎ কবীরকে যমুনার জলে 
ফেলিয়া! দিল। কালিন্দীর কালজলে কবীরের দেহ অদৃষ্য 
হইল। কিন্তু পরক্ষণেই দকলে দেখিতে পাইল, কবীর যমুনার 
পরপাঁরে সহান্তমুখে বেড়াইতেছেন। ছুষ্টলোকের! শ্েচ্ছ- 
রাজকে জানাইয়। বলিল যে কবীর এন্দ্রজালিক, সামান্ত 
ইন্দ্রজালবিদ্যা-প্রভাবে নিশ্চয়ই মে রক্ষা পাইয়াছে। এবার 
তাহাকে অশ্রিমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা হউক ।, 

দিশ্লীশ্বর ছুষ্টের কথায় ভুলিলেন, রাজপুরুষদিগকে 
ডাকাইকস। মানলে কবীরকে দগ্ধ করিতে ৰলিলেন। কিন্ত 
কি আশ্চর্য্য ! জলস্ত অনলে কবীরের একগাছি কেশমাজ নষ্ট 
হুইল না । 

কবীরের এই অমানুষ ঘটন। দেখিয়াও দিলীশ্বরের চৈতন্ত 
হইল না, তিনি ক্রোধে উন্মত্ত ও ছুর্জনের কথায় বশীভূত হুইনর। 
হস্তীপদতলে কবীরের প্রাণবধ করিতে আজ! করিল্লেন। 

কিন্ত ভগবান্‌ হাহার প্রতি সদয়, শত হন্তী তাহার কি 
করিতে পানে ? আজ মত্ত হস্তীও কবীরের িংহরূপ দখির। 
ভয়ে পলায়ন করিল। 


কবীর 


যবনেরা কবীরের ভূয়পী প্রশংসা করিতে লাগিল। 
এবার দিকন্বরেরও মন টলিল। তিনি কবীরকে আহ্বান 
করিয়া সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, “সাধু! আমার দোষ ক্ষমা 
করিও । তুমি মহাজন, আজ আমি জানিতে পারিয়াছি।, 

কবীর যবনরাজের নিকট বিদায় লইয়। কাশীধামে 'মাগমন 
করিলেন। এখানে তিনি সংসারের অনিত্যত বুঝিয়। 
আতয্মজ্ঞানলাভে বত্ববান্‌ হইলেন। রী 

এই কাশীতেও তাহার চারিদিকে বিপক্ষ ঘুরিত। এক- 
দিন কোন ছুইলোক কবীরের নাম করিয়! কাশীবাসী সমস্ত 
সাধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। ঘটনাক্রমে সেইদিন 
কবীর স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তাহার কুটারে 
কেবল কয়েকজন শিষা ছিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া কাশীর সহমত 
সহ সাধু কবীরের বাদায় উপনীত হইলেন। সহম্বাধিক 
অভিথিকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া! শিষ্যগণের প্রাণ শুকাইল। নকলেই 
ভাবিতেছিল, এতলোককে কিন্ুপে সন্্ট করিয়া বিদায় 
করিব। পরক্ষণেই ভক্তবৎনল ভগবান্‌ কবীরের রূপে ভক্ষ্য 
ভোজ্য লইয়া সর্বসমক্ষে দেখা দিলেন এবং স্বহাস্তে সাধু- 
দিগকে ভোল্ন করাইয়! পুনরায় অস্তহিত হইলেন । আজ 
সাধুগণ যেকি পর্যন্ত পরিউৃপ্ত হইল, তাহা প্রকাশ করা 
ঘায় না। কবীর গৃহ ফিরিয়া! আপিয়। মহাসমারোহ দেখিয়া 
অত্যন্ত বিশ্ময়াপন্ন হইলেন। একজন শিষ্যকে ডাকিয়। 
জিজ্ঞালা করিলেন, «বস! এ ব্যাপার কি? কি জন্য 
এত এলাকের সমাগম হইয়াছে । 

শিষ্য আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'একি কথা বলিতেছেন? 
আপনি সহত্রাধিক লোক ভোজন করাইলেন, তাহারাই 
আনিয়া মহোত্সব করিতেছে ।, 

কবীর বুঝিতে পারিলেন, এ সকলি হরির লীলা! তিনি 
মনোভাব গোপন করিয়া. শিষ্যকে কহিলেন, “বৎস! আমি 
কুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি, মামাকে সাধুগণের প্রসাদ 
আনিয়া দাও।» 

যাহারা কবীরের নিয়তই অনিষ্ট চেষ্টা করিত, ক্রমে সেই 
তর্নেরাও কনীরের মহরগুণে বশীভৃত হইতে লাগিল। 
তাহার! কবীরের নিকট নিজ নিজ দোষম্বীকার করিয়া 
কতই ক্ষমা চাহিত ! 'তখন সাধু কবীর সকলকে আলিঙ্গন 
করিয়। প্রেনানন্দে রাম নাম উচ্চারণ করিতেন । 

কাশীবাসী মাত্রেই কবীরের গুণের পক্ষপাতী হইয়। 
পড়িল। এমনকি একদিন একজন রূপবতী বেশ্যা কবীরের 
নিট আসিয়া বলিল 'মহান্মন্! আমি নৃত্য গীতাদি নানা- 
প্রকার, উপভোগ গার আপনাকে সন্থ& করিতে ইচ্ছা! করি ।, 


[ ১৪৬ ] 


'আমি বড় আশায় আসিয়াছি। 


কবীর 


পসৌনার্্যালিনী নৃত্যগীতনিপুণা নর্তকীকে দেখিয়। 
নি সহাস্তে কহিলেন, 'আমি স্থুখভোগ জানি না; নাচ 
গান জানি না; আমি স্ত্রীও নই, পুরুষও নই; আমার 
কাছে তোমার মনস্কামন। কিরূপে পূর্ণ হইবে ?” 

নর্তবী অতি কাকুতিমিনতিভাবে তাহাকে বলিল, 
হতাশ হইর। কি ফিরিতে 
হইবে 1 

কনীর ধীরভাবে বলিলেন, “দেখ! আমার গৃহে স্বয়ং 
ভক্তবৎমল হুরি বিরাঞ্জ করেন, তিনি অতিরাণী, মহাভো গী, 
তাহার কাছে নৃত্য গীত করিয়া তোমার ভোগপিপাস। 
নিবারণ করিতে পার।, 

নর্তকী মহা আনন্দিত হুইল, তাহার কি সৌভাগা যে 
স্বয়ং. ভগবান্কে নৃত্য গীত দ্বার] পঞ্িতাষ করিবে। সেইদিন 
হইতে সেই বেশ্কা কবীরের গৃহে থাকিয়! প্রত্যহ নৃত্য 
গীত করিত । 

কিছুদিন গত হইল। বেশ্ত' মনে মনে কবীরকে ভাঁল- 
বাদিতে লাগিল। একদিন গভীর রজনী সকলেই নিদ্রিত; 
কিন্তু সেই বেশ্তার চক্ষে ঘুম আদিল না, কবীরের সম্ভোগ 
লালসায় তাহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সে কিছুতেই 
আত্মসংযম করিতে সমর্থ হইল না, যে ঘরে কবীর নিদ্র। 
যাইতেছিলেন, মনের আবেগে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। সেই গভীর অমারজনীতে তথায় কবীরের পরিব্ি 
জ্যোতিশ্খয় হরিমৃষ্তি তাহার নয়নগোচর হইল। 

তখন তাহার কামপিপাসা কোথায় অন্তহিত হইল! 
হাদয়ে প্রেমাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। আক্গ তাহার 
পক্ষে সংসার অসার বোধ হুইল। বেষ্তা সেই অমানিশায় 
একাকী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে প্রস্থান 
করিল। ৬ 

কবীর প্রত্যুষে উঠিয়। দেখিলেন, বস্তা ঘরে নাই? তাহার 
অলঙ্কার বনস্ত্রাদি সকলই পড়ি! আছে। তিনি ভাখিলেন 
এতদিনে বুঝি বেশ্তার সদগতি হইল। 

তিনি শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমার যাইবার 
সময় হইয়াছে । বৎসগণ ! তোমরা কাশীবানী সকলকে 
সংবাদ দাও । মণকর্ণিকার ঘাটে যেন আমার সহিত সকলে 
সাক্ষাৎ করে। 

শিষ্যেরা চারিদিকে গুরু আঙ্তা ঘোষণ। করিল। 
দলে দলে লোক আসিয়! পুণ্যসলিলারতটে সমবেত হইতে 
লাগিল। সকলেই কবীরের কথ শুনিবার জন্ত উৎকঠিত। 
কবীর যখন দেখিলেন, তাহার প্রিয়জন সকলেই উপস্থিত 


কবীর [ ১৪৭ ] কবীর 


হইয়াছে; তিনি মিষকথায় সকলকে সম্বোধন্টকরিয়! আজ 
আজ আমি পরপারে গমন করিব। আমার ইহুজীবনের 
লীল! ফুরাইয়াছে। তাই ! আমি অন্ত্যজ গ্লেচ্ছ ঘরে জন্মিয়া 
কর্ধস্থত্রে বৈষ্ণব হইয়াহছি। এই মিথ্যা অপবিত্র দেহ রাখিয়! 
ফল কি? বন্ধুগণ! মগররাজ্যেঞ আমার মোক্ষ হইবে ।, 

কবীরের কথা শুনিয়া! সকলেই হাহাকার করিয়! উঠিল। 
তিনি মধুর কথায় দেহের অনিত্যত বুঝাইয়। সর্বসঃধারণকে 
সাত্বনা করিলেন। 

অনন্তর তিনি সকলকে সঙ্গে করিয়৷ মণিকর্ণিকাঁর পর- 
পারে আপিলেন। এইখানে আসিয়া! তাহার নিদ্রার্কষণ 
হইল। তিনি তৃূমিতে শয়ন করিলেন, শিষ্যের তাহার 
শরীরে বস্ত্াচ্ছাদন করিয়া! দিল। তৎপরে প্রায় ছুই ঘণ্টা 
অতীত হইল, তিনি উঠিলেন না। তাহাতে সকলেরই 
মন অস্থির হইয়। উঠিল। শিষ্যেরাও কেহ সাহস করিয়া 
তাহার অঙ্গের আবরণ খানি তুলিতে পারিল না। ছুই 
ঘণ্ট। অপেক্ষা করিয়! সাধারণের মনে বিজাতীয় ভাব উদয় 
হইল, সকলই বারম্বার কবীরকে জাগাইতে বলিল। তখন 
অগত্যা শিষ্যগণ গুরুর আবরণবস্ত্র তুলিয়। ধরিল। কিন্ত 
বস্ত্রের মধ্যে আর কবীরের দর্শন পাইল না। সকলে 
দেখিল কেবল বস্ত্রথানি, শুন্য ধরাসন পড়িয়া আছে। এইরূপে 
ভক্ত কবীর পরমপদ লান্ভ করিলেন।” 
( ভক্তিমাহাত্ম্য $ ১৮০-১৮৫। ১ পৃঃ) 

বস্ততঃ কবীর যে একজন মহৎ লোক ছিলেন, তাহা কে 
অন্বীকার করিবে? তিনি যে জাতিই হউন, তাহার নিকট 
হিন্দুমুনলমান সকলেই সমান। তিনি অকুতোভয়ে শান্ত 
ও কোরাণের প্রতিবাদ করিয়। গিয়াছেন; তিনি বলিতেন 


হিন্দুদিগের রাম এবং মুসলমানের করীম ম্বতন্ত্র নয়, অন্ু-, 


সন্ধান কর হৃদয়ে দেক্খতে পাইবে ? এই বিশ্ব ধাহার সংসার, 
আলি ওরামের সন্তানের। যাহার সন্তান, তিনিই আমার 





* ভক্তিমাহায্সের যে পুথি পাইয়াছি, তাহাতে 'মগধ' পাঠ আছে, 
কিন্ত “মগর' হওয়।ই যুক্তিসঙ্গত বিবেচন! করিয়! এই পাঠ গ্রহণ করিলাম। 

প্রবাদ আছে, কবীরের মৃত্যু হইলে তাহার শবদেহ লইয়! [হন্ুমুসল- 
মানে বিব।দ হইতেছিল, মেই সময়ে কবীর স্বয়ং উপস্থিত হইয়। “আমার 
শবর্দেহের আবরণ থানি তুলিয়। দেখ' এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান করেন। 
আবরণ তুলিয়া সকলে দেখিল, সেখানে শব নাই, কেবল কতকগুলি ফুল 
ছড়ান রহিয়াছে । কাশীর রাজ। বীরসিংহ সেই ফুলের অর্ধেক আনিয়। দাহ 
করিলেন এবং সেই ফুলের ছাই এখানকার কবীর-চৌর নামক স্থানে সমাহিত 
করিলেন । পাঠানরাজ বিজ্লিখ! অপর অর্ধ লইয়! গোরক্ষপুরের মিকট 
কবীরের মৃত্যুভূমি মগরনামক গ্রামে স্থাপন করিয়া তাহার উপর 
হুম্দর সমাধি স্তস্ত নিশ্নীণ করাইলেন। 

উক্ত 'কবীরচৌর' ও 'মগরের সমাধিক্ষেত্র' কবীরপন্থীদিগের প্রধান 
তীর্ঘস্থান বলিক্। গণ্য। 


পীর। তিনি জপ পুজাদিত্বীকার করিতেন না। জপ 
পৃ্জাদি সম্বন্ধে বলিতেন-_ 
“মন্ক1 ফেরৎ জনম গয়ো গয়ো ন মন্কা ফেরু। 
কর্কা মন্ক। ছোড় কর্‌ মন্ক!1 মন্ক। ফের্॥% 
গঁপমালার গুটি থুরাইতে ঘুরাইতে জীবন গেল, কিন্ত 
মনের ঘোর কাটিপ না) তাই বলি হাতের গুটি ছেড়ে 
মনের গুটি ঘুরাও। 
তিনি জাতিভেদও * স্বীকার করিতেন না, তাহার ব5নে 
পাওয়। যায়-_ 
“সব্সে হিলিয়ে সবসে মিলিয়ে সব্কা লিজিয়ে নাউ । 
হাজী হাজী সব্সে কিজিয়ে বসে আপন গাঁউ ॥* 
সকলের সঙ্গী হইবে, সকলের সহিত মিলিবে, সকলের 
নাম গ্রহণ করিবে। হাজী হাজী সকলকেই বলিবে, কিন্ত 
আপন জায়গায় থাকিবে। 
তিনি সংসারকাণ্ড দেয় ছঃখ করিয়। বলিতেন-.. 
প্বাম্হন টামন্‌ মুরখ, ভয়ে সুত্র পড়ে গীতা । 
ঠগ. ঠগরু বন্দ. আচ্ছা খাবে ছুঃখ পাবে পণ্ডিত ॥ 
সাঞ্চাকে। মারে লাঠা ঝুটা জগৎ পিতায়। 
গোরস গলি গলি ফেরে স্থরা বৈঠ বিকায় ॥ 
সতীকে। না মেলে ধোতি গন্তান্‌ পহরে খান! । 
কহে কবীর। দেখ ভাই ছনিয়াক। তামাসা ॥ 
কবীরের জাতিকুল লইয়া যেমন গোল, কবীরপন্থীর! 
তাঁহার ময় লইয়াও সেইরূপ গোল করিয়া থাকেন । তাহার! 
বলেন, ১২৫ সন্বতে কবীর টক্সার-শাস্ত্র প্রকাশ করেন এবং 
১৫০৫ সম্বতে মগরনগরে তাহার মোক্ষ হয়। তাহ! হইলে 
কবীরের প্রায় ৩ শতবর্ষ পরমায়ু হইয়া পড়ে, ইহা নিতান্ত 
অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক তিনি যেসিকন্দর 
লোডীর সমসাময়িক, তাহা! আমরা ভক্তিমাহাত্ম্য ও কয়েক- 
থানি মুসলমান ইতিহাসপাঠে জানিতে পারি। সিকন্দর 
১৫৪৪ সম্বতে রাজ্য প্রাপ্ত হন; অতএব এই সময়ে যে কবীর 
বিদ্যমান ছিলেন, তাহাই সম্ভবপর বলিয়। স্বীকার কর যায়। 
শিখদ্িগের ধর্মগুরু নানকও কবীরের মত আপন ধর্মগ্রন্থে 
উদ্ধৃত করিয়! গিয়াছেন, এতস্তি্ সতনামী, সাধ, শ্রীনারায়ণী 
ও শৃন্তবা দিদিগের পুস্তকে কবীবের বচন পাওয়া যায়। 


1 “জাতি পাতি কুল কাপরা যেহ শে।ভ1 দিন চারি। 
কহে কবীর শুনহে। রামানন্দ ষেউ রহে ঝক্মারি ॥ 
জাতি হমারী বানী কুল কর্ত। উর মাহি। 


ফুটত্ঘ হমারে সন্ত হায় কোই মুরখ সমঝত নাহি।” 
রেখ্ত। 
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ইহাতে বোধ হইতেছে, উক্ত সম্প্রদায়গ্রবর্তকগণও কবীরের 
মত লইয়া সেই সঙ্গে দ্ব স্ব মত প্রচার করেন। 
[ অন্তান্ত কথা কবীরপন্থী শবে দেখ।] 
কবীরপস্থী। সম্প্রদায়বিশেষ। ইহার] মহাতআ্বা কবীর. 
প্রবন্তিত ধর্মমত অবলম্বন করিয়। চলেন । [ কবীর.দেখ। ] 
কবীরপন্থীর! সকল দেবত অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রতি অধিক 
ভক্তি দেখান। রামানন্দী ও অপর বৈষণব-সম্প্রদায়ের মহিত 
ইহাদের বেশ সন্ভাব এৰং আচার ব্যবহার অনেকট। 
তাহাদের মত, তাই অনেকে কবীরপন্থীদিগকে বৈষ্ৰ বলিয়া 
থাকে । ইহারা অপরাপর বৈষ্ণবের স্তায় তিলকসেব। করেন, 
নাসিকার উপর চন্দনের অথবা গোগীচন্বনের রেখ। অস্কিত 
করেন, কণ্ঠে তুলমীমালা, আবার হাতে তুলসীর জপমাল! ও 
ধারণ করিয়। থাকেন। কিন্ত কবীরপন্থীরা জানেন, এ সকলই 
বৃ আড়ম্বর মাত্র, বাস্তবিক ইহার! ধিন্দুশাস্ত্রোক্ত কোন 
দেবদেবীর উপাসন! অথব1 হিন্দুশাস্ত্রোক ক্রিয়াকলাপের 
অনুষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা! করেন ন।। 

কবীরপন্থীদের মধ্যে প্রধানতঃ ছুই দল, গৃহস্থ ও 
সন্নযাী। গৃহস্থেরা স্ব স্ব জাতিগত ও বর্ণগত আচার ব্যবহার 
অবলম্বন করেন; কেহ আবার নিজ ধর্ম ছাড়াইয়। হিন্দুজাতির 
উপান্ত দেবদেবীরও পুজ! করিয়! থাকেন। সংসারত্যাগী 
সন্লযাসীরা কেবল একমনে নয়নের অগোচর কবীরদেবেরই 
ভজন করেন, তাহাদের গুরুর নিকট মন্ত্র লইতে হয় না। 
ভাইরা? কেবল বিভোল হইয়। প্রাণ ভরিয়! ধন্মঈগান করাকেই 
উপানন! মনে করেন। যাহার যেমন ইচ্ছা, তিনি তেমনি 
বেশতুষ! করেন, কেহ আবার উলঙ্গপ্রায় হইয়াও পথে পথে 
ঘুরিয়া বেড়ান । ইহাদের মহস্তের! মাথায় টুপী পরেন। উক্ত 
ছইদল প্রধানতঃ ১২ শাখায় বিভক্ত । এই ১২ শাখ! প্রবর্তক- 
দিগের নাম-- 

১। শ্রতগোপাল দাদ। ন্থখনিধানপ্রণেতা। ইহার 
শিষ্যগণ শিষ্যপরম্পরায় দ্বারকার আখড়া, বারাণসীর কবীর- 
চৌর, মগরের সমাধ এবং জগন্নাথের আখড়ার উপর কর্তৃত্ 
করিয়! থাকেন। 

২। ভগোদাস। বীজকরচয়িতা। ইহার অন্গানী 
শিষাপ্রশিষ্যগণ ধনোঁতি নামক স্থানে বাস করেন। 


ধঙ্মদাস নামক বণিকের পুর । 
ইহারা গৃহস্থ ছিলেন) তাই 
সকলে 'বংশগুরু” বলিয়! সঙ্গোধন 
করিতেন। এখন চুরামণের বংশ 
সমাঞ্জত্র্ এবং নারারণের বংশ 
লোপ হইয়াছে। 


৬। নারায়ণ দাস ] 
/ ৪ । চুরামণ দাস 


( ১৪৮ ] 


কবীরপন্থী 


৫। জীবনদাস। ইনি সংনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। 
সনামী দেখ। ] 

৬। জগোদাস। কটকে ইগার গদি আছে। 

৭ কমাল। প্রবাদ আছে ইনি কবীরের পু; 
কিন্ত তৎপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। ইনি বোশ্বাই- 
বাসী। ইহার মতাবলম্বীর। যোগাভা সী । 

৮। টাকৃশালী। ইনি বরদাবাসী। 

৯। জ্ঞানী। সহস্রামের নিকট মঝনি গ্রামে ইহার 
বাদ ছিল। 

১*। সাহেবদাস; কটকনিবাসী। মূলপন্থী নামক 


সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। [ষুলপন্থী দেখ।] 


১১। নিত্যানন্ন 
উভয়ে দাক্ষিণাত্যবাসী। 
১২1 কমলানন 


এ ছাড়া দান-কবীরী, মাঙ্গে ল-কবীরী, হংস-কবীরী 
প্রভৃতি আরও কতকগুলি শাখা আছে। 

ইহারা পুর্কোক্ত স্থানসমূছের মধ্যে বারাণপীর কবীরচৌর 
নামক স্থানকেই সর্বপ্রধান তীর্থস্থান বলিয়। মনে করেন। 

কবীরপন্থীদিগের প্রকৃত ধর্মমত সহজে জান! যায় না, 
তবে যে হিন্দুধন্্ হইতেই এই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহ! কবীরপন্থী-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেকটা! 
স্বীকার কর! যায়। কবীরপস্থীর! একমাত্র কবীরের মত 
ব্যতীত অপরাপর সকল মত দৃষিয়া থাকেন, তাহাদের মতে 
কবীর প্রবর্তিত ধর্মছাড়া আর সকল ধর্মই ত্রমপূর্ণ। 

ইহাদের মতে, ঈশ্বর এক, তিনি সাকার ও সগুণ তাহার 
পাঞ্চভৌতিক শরীর ও ব্রিগুণ-বিশিষ্ট অন্তঃকরপ আছে। 
তিনি সর্ধশক্তিমান্, সর্ব-দোষবিবর্জিত, স্বেচ্ছানুসারে 
সর্বপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারেন, কিন্ত আর 
আর সকল বিষয়ে মন্ুষোর সহিত পার্থকা নাই। কবীর- 
পম্থীরা বলেন এই সম্প্রদায়ের সাধুরা ঈশ্বরের অনুরূপ, 
তাহার! পরলোকে তাহার সমান হইয়া তাহার সহিত 
একত্র পরমন্থথে বাস করেন। ঈীর্বরের আদি নাই, অন্ত 
নাই; তিনি নিত্যত্বরপ। যেমন গাছের ডালপাল! প্রথমে 
বীজের অন্তর্গত থাকে, সেইরূপ সকল বস্ত ব্যক্ত হুইবার 
পূর্বে অব্যক্তভাবে ঈশ্বর শরীরের অন্তনিৰিষ্ট থাকে । 

কবীরপন্থীরা আরও বলেন--পরমপুরুষ পরমেশ্বর গ্রল- 
যান্তে ৭২ যুগ পর্যান্ত একাকী থাকির! বিশ্ব-্যক্টির ইচ্ছ। 
করিলেন। তাহার সেই ইচ্ছা অবশেষে এক তত্রী মূর্তি 
ধারণ করিল। ট্রন্ত্রীর নাম মায়!। এই মায়াই আদ্যা- 
শক্তি ব! প্রর্কতি। পরমেশ্বর এই মায়ার সহিত সম্ভোগ 
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করিলেন, তাহাতে ব্রঙ্গা, বিষুই ও শির উৎপাদিত হয়। 
ততপরে পরমপুরুষ অস্তহিত হন। ক্রমে মায়! আপন পুজ্রগণের 
নিকটবর্তিনী হইতে লাগিলেন। তীহার! পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন; তহ্ত্বরে মায়া কহিলেন, “আমি নিরাকার, 
নয়নের অগো5র এবং আদি মহাপুরুষের সহচারিণী। এখন 
তোমাদের সহচর্ধয্যায় আনিয়াছি।*” তখন ব্রহ্মা, বিষণ, শ্রিব 
সহসা তাহার কথা স্বীকার করিলেন না। বিশেষতঃ বিষুঃ 
ছাঁড়িবার লোক নহেন, তিনি মায়াকে কঠিন প্রশ্ন আরস্ত 
করিলেন। তখন মায়া আপন পুক্রগণের প্রতি অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হইয়! তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্ত ছুর্গা মুর্তিতে 
আবির্ভ.ত হইলেন। সেই ভর়ঙ্গবী দুর্গামৃত্তি দেখিয়া ব্রহ্মা বিষুঃ 
মহেশ্বর অত্যন্ত ভীত ও আত্মবিস্থত হইয়। মায়ার মনোবাঞ্চ। 
পূর্ণ কারলেন। তাহাতে তাহার তিন কন্ত। জন্মে, শরস্বতী 
লগ্মী ও উম|। তিনি ত্রঙ্গাদির সঙ্গে তিন কণ্তাঁর বিবাহ দিয়! 
জবালামুখী প্রদেশে ধাঁস করিতে লাগিলেন এবং শর ছয় জনের 
উপর বিশ্বস্থষ্রি, নানাবিধ ভ্রমাম্মকজ্ঞান ও অমুলক ক্রিয়াকাণ্ড 
গ্রচার করিবার ভারার্পণ করেন । ব্রঙ্গার্দি সকলেই মারার 
অধীন, সেই জগ্চ তাহাদের পুজাদি করিবার বিশেষ 
'আনগ্তকতা নাই। ৫কবল কণীনের স্বরূপজ্ঞান লাভ করাই 
সর্ধর্ম্েন মূল অভিপ্রায়, কিগ্ত তথাপি এ সকল দেবতা ও 
উপাসকের। কেহই সে ছুল্পভ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই। 
" সকল জীবের জীবাত্ম। মদান, পাঁপমুক্ত হইলে আপন 
ননোনভতরূপ পরিগ্রহ করিতে প্লারে। জীবাম্মা যতদিন না 
সুক্ত হন, ততদিন নানা যোনি পরিজমণ করেন । যখন 
উল্মাপাত হয়, তখন তিনি কোন গ্রহশরীরে প্রনেশ করেন। 
পর্ণ ও নবক উভয়ই মায়ার কার্যা, বাস্তবিক স্বর্গ ও নরক 
বলিয়া কিছু নাই । পৃথিবীর স্থই দ্বর্গ, পৃথিবীর ছুঃখই নরক ।' 

কখীবরপস্থীব্র! বলেন, সংসারত্যাগই সৎপরামর্শ, কারণ 
গংনরে থাকিলে আশা) ভয়, লোভ প্রভৃন্তি দ্বারা চিন্ত 
শুদ্ধি হয় না, সুতরাং শান্তিলাভেরগ নানা বিদ্ব ঘটে। 
গুরুভক্তিই প্রধান ধর্মা। শিষ্য দোষ করিলে গুরু তাহাকে 
তৎ্সন। করিতে পারেন, কিন্ত তিনি দণ্ড দিতে পারেন না। 
[ কবীর দেখ ।] 

ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে ও মধ্যভারতে অনেক কবীরগস্থী 
বাস করে, ইহাদের মতে কেহ বিষয়ী, কেহ ব। ধর্মত্রতাবলম্বী। 
ইহার! বড় সত্াপ্রিয়, উপদ্রবশূন্ত এবং নেহাত ভাল মানুষ । 
ইহাদের উদাসীনের! অপরাপর সন্ন্যাসীদের মত দুরন্ত স্বভাব 
নহেন এবং ভিক্ষা করিয়। বেড়ান না। 

কাশীধামে কবীরচৌর নামক স্থানে অনেক কবীর-গন্থী 


[ ১৪১ ] 


কমগলু 


আসিয়! বাস করে। পুর্বে কাশীরাজ বলবস্তসিংহ তথাকার 
কবীরপন্থীদিগের আহারাদি জন্য বৃত্তি নির্ধীরিত করিয়া 
দিয়াছিলেন। তৎপুক্র চৈৎসিংহ কবীরপন্থীর সংখ্য। নিরূপণ 
করিবার উদ্দেশে কাশীর নিকট এক মেল! করেন, তাহাতে 
প্রায় ১৫,১০০ কবীরপন্থী-সন্াসীর সমাগম হইয়াছিল। 

কবুলি (তরী) অন্তর দেহের পশ্চাৎ ভাগ। 

কবুতর (হিন্দী) কপোত শব্দের 
[ কপোত দেখ। ] 

কবুল (আরব্য) স্বীকার। 

কবে (দেশজ )১ কোন্‌ দিনে। ২ কোন্‌ স্ময়ে। ৩ কখন। 

কব্জ। (আরব্য কব্জ শব্দ) ঘে যষ্বের দ্বারা চৌকাটের সহিত 
কপাটযুক্ত করিধ! রাখ! হয়। লৌহ পিন্তল প্রতৃতি ধাতু দ্বার! 
ইহ নিশ্মিতি হয়। 

কর্সি সোরব্য কব্গ্‌ শখ) হাতের চেটোর মুলসন্ধি, থে 
সন্ধিগ্থানে হাতের চেটে! আরন্ত হইয়াছে । মণিবন্ধ। 

কববলছুগ । মহিস্থর-রাঞ্যের মাগ্বলী তালুকের অন্তর্গত | 
শিংসা ও 'অর্কবতীর নবীর মধ্যবর্তী একটি কোণাকার গিরি । 
অক্ষ! ১২০৩০ উঃ, জাপি 17২২ পুঃ। পুর্বে এখানকার 
হিন্দু 'ও সুসলমাঁন রাজার দোঁধী ব্যক্তিকে এই গিরির উপৰ 
লই] বন্দী করিপ। বাখিতেন, এখ।নকার অস্বাস্থ্যকার বামু- 
গুণে অপরাপীগ শাপ্ঘই জীন নিঃশেদ হইত । 

কভু (দেশজ ) কখন, কোন সময়ে । 

কম € দেশ )১ অল্প । ২ তুল্য। 

কম (অব্যয়) ১ লল। ২ মন্তক। 
গারপুরণার্থ শিরর্থক শন । 

কমক (তরি) কম্মণিউ্-ভাবে অচন্বার্থে অকৃ। ১ কামুক | 
২(পুং) গোত্রপ্রবক খমিপিশেষ | 

কমঠ (পুং) কম-মঠ ( কনেরঠ? । উপ. ১।১০২।) ৯ কচ্ছপ। 
[কচ্ছপ দেখ ।] ২ বিঞুঃর দ্বিগীর় 'অবতার। ৩ বংশ। ও 
দৈত্যবিশেষ। ৫ শল্পবী। ৬ কান্বোজরাজবিশেষ। (ভারত 
২। ৪ ।২২।)৭ (ক্লী) ভাওবিশেষ, মুনিগণের জলপাত্র- 
বিশেষ । 

কমী (স্ত্রী) কমঠ-ট্রীব। ১ ছোট কাঁছিমজাতি। ২ কচ্ছপী। 
৩ শল্লকী। 

কমণগুলু (পুং, ক্লী) কন্ত জলন্ত প্রজীপতের্া মণ্ডঃ সারঃ, তং 
লাঁতি গৃহাতি, ক-মগ্ড-লা-ডু (ডূপ্রকরণে মিতদ্, দিষ্য উপ- 
সংখ্যানম্। পা ৩।২।১৮০। বার্তিক) ১ সন্গ্যাপী দিগের সুক?, 
কাঠ বা লাউএর বস গ্রাভৃতি দ্বার! নির্শিত পান্রবিশেষ | 
ইহার সংক্কত পর্ম্যায়, কুণ্তীপ, করক। ২ (পুং) অশ্বথবৃক্ষ। 


অপভজ্রংশ, পায়রা। 


৩স্ুখ। ৪ মঙ্গল ? 


৩৮, 


কমরাণ 


(কমগুলুঃ স্তাৎকরকে নন্ত্রী ন! প্রক্ষপাদপে। মেদিনী।) 
৩(ম্ত্রী) গর্ধভাও বৃক্ষ, গাধিভাট। 

কমগুলুতরু (পুং) কমওলুস্তদাকারস্তরুঃ, মধ্যলো*। ১ 
অশ্বথ বৃক্ষ । ২ গর্ধভাও, গাধিভাট। 

কমন (তরি) কম-ণিঙ্-ভাবে যুচ্‌। ১ কমনীয়। ২'কামুক। 
(পুং) ৩ কন্দর্প। ৪ অশোক বৃক্ষ । ৫ ত্রন্ধা। 

কমনচ্ছদ (পুং) কমনঃ কমনীয়ঃ ছদঃ পক্ষে যস্তা, বত্রী” 
কম্কপক্ষী। ( কক্কত্ত কমনচ্ছদঃ। হেম ৪ ৩৯৯) 

কমনীয় (তরি) কাম্যতে যৎ, কম্-কম্মণি অনীয়র্। ১ 
কামনার যোগ্য। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়--চার, হারি, রুচির, 
মনোহর, বন্ধ, কান্ত), অভিরাম, বন্ধুর, বাম, করুচ্য, স্বষম, 
শোভন, মণ্্ু, মঞ্জুল, মনোরম, সাধু, রম্য) মনোজ্ঞ, পেশল, 
হৃদ্য, সুন্দর; কাম্য, কম, সৌম্য, মধুর ও প্রিয়। 


কমনীয়ত। (স্ত্রী) কমনীয়ন্ত ভাবঃ, কমনীয়-তল্‌-টাপ্‌ (তন 


ভাবন্বতলৌ। পা ৫।১। ১১৯1) সৌনর্য্য, কান্তি। 

কমন্ধ (ক্লী)১ কম্‌ শিরঃ অন্ধং শূন্ং যস্ত । কবন্ধ। ২ কমং 
দীপ্তিং জীবনং ব! দধাতি ইতি বা! কম-ধা-ড ( পৃষোদরাদি- 
ত্বাং)। জল। 

কমর (তরি) কম-অর-চিৎ ( অক্তিকমিভ্রমিচমিদেবি বলিভ্য- 
শ্চিং। উপ. ৩1 ১৩২। খা, কম, ভ্রম) চম, দেব ও নিজন্ত 
বস ধাতুর উত্তর অরপ্রত্যয় ও চিৎ হয়।) কামুক। (কমর: 
কামুকঃ। উজ্জলদত্ত।) 

কমরাণ | সুলতান বাবরের পুত্র, হুমাবুনের ভ্রাতা । প্রথমে 
ইনি কাবুল ও কান্দাহারের শাসনকর্তা ছিলেন; বাবরের 
অন্তিম ইচ্ছা অন্ুনারে হুমায়ূন কমরাণকে আফগানিস্থান 'ও 
পঞ্জাব প্রদেশের রাজ্যভার প্রদান করেন। যৎকালে ভুমায়ুন 
শেরশাহছের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হন, কমরাণ শেরশাহকে 
পঞ্চাব ছাড়িয়া দিয়! কাবুলে চলিয়া আসেন। সেই অবধি 
ছুমাুনের সহিত ইহার বিবাদের স্ুত্রপাত হইল। 
(হুমায়ূন দেখ । ] 

হুমাযূন পারহ্তরাজের সাহায্যে কমরাণকে পরাস্ত করেন। 

কমরাণ কান্দাহার এবং পরে কাবুল হারাইয়! সিহ্ষুপ্রদেশে 
পলায়ন করেন। ১৪৫১ খু: অকে। সৈন্ঠসংগ্রহ করিয়া 
আপনার হৃতরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু এবারও 
তাড়িত হইলেন। এই দময়ে তিনি অসভ্য আফগানদিগের 
আশ্রষ্ঠ লইয়] প্রাণরক্ষার্থ কাবুল ও পঞ্জাবের পার্বত্য প্রদেশে 
ঘুরতে লাগিলেন। ১৫৫২ থৃঃ, পার্ধতীয় গথর জাতির! 
হুমায়ুনের নিকট তাহাকে ধরাইয়া দেয়। হুমামুনের 
আদেশে কমরাণের ছুই চক্ষু উৎপাঁটিত হইল। ১৫৫১ থৃঃ, 


[ ১৫০ ] 


কমলপত্ত্রাক্ষ 


ব হুমায়ূনের অনুমতি লইয় মক্কায় যাত্রা! করেন, তথায় 
মৃত হয়। (কাহারও মতে পথেই মৃত্য হইয়াছিল। ) 
কমরুদ্দীন্‌ খা, (মীর মুহম্মদ ফাজিল)। ইনি উজীর 
যাত্মাহুদ্দৌল। মুহম্মদ আমীন থার পুত্র। ইনি দিলীসমাট 
মুহম্মদশাহের সময়ে পিতৃপদ লান্ত করেন এবং “যাত্মাহুদ্দৌলা 
. নবাব কমরুদ্দীন্‌ খ৷ বাহাদুর নসর জঙ্গ” উপাধি প্রাপ্ত হন। 
ইনি আঙ্গদ শাহ আব্দালীর বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করেন। 
১৭৪৮ খৃঃ, ১১ই মাচ্চ, সহিন্দের যুদ্ধের সময়ে ইনি 
আপনার শিবিরে নেমাজ করিতেছিলেন, সেই সময়ে শত্র- 
নিক্ষিপ্ত গোল দ্বারা ইহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। 
কমল (ক্লী) কম.ণিউভাবে বুষাদিত্বাৎ কলচ। কংজলং 
অলতি অলঙ্করোতি, কম্মঅল -অচ বা। ১ পন্ম। [উৎপল 
ও'কস্স দেখ। ] ২জল। ৩তাম্র। ৪ ক্লোম। € ওউষধ। ৬ 
সারসপক্ষী ॥। ৭ (পুং) মুগবিশেষ। ৮ পাটলবর্ণ। ৯(ত্রি) 
পাটলবর্ণযুক্ত। (পুং) ১০ আকাশ। ১১ চাতকপক্ষীবিশেষ। 
২ ঞ্ুবক অর্থাৎ তালবিশেষ। 
( “উক্তো মলয়তালেন লঘুমধ্যে স্করেদ্‌ গুরুঃ। 
সপ্ডদশাক্ষবৈযুক্কিঃ কমলোহয়ং ভয়ানকে 1৮ 
সঙ্গীতদামোদর।) 
কমলক (ক্লী) কমল-স্বার্থে কন্‌। কমল। 
কমলকাীট (পুং) কমলবর্ণঃ কীট? । কীটবিশেষ। 
কমলকীীরক (পুং)কমলবর্ণঃ কীর ইব কায়তি। কমল-কীর- 
কৈ-ক | কীটবিশেষ। 
কমলকোরক (পুং) কমলন্ত কোরকঃ, ৬তৎ। পদ্মের কুঁড়ি, 
অফুটন্ত পদ্ম । 
কমলকোযষ (পুং) কমলল্ত কোযঠ, ৬তৎ। 
পদ্দের কু'ড়ি। 
কমলথণ্ড (ক্লী) কমল-থগ্ড ( কমলাদিভ্যঃ খণ্ডঃ। পা ৪1 ২। 
৫১। বারিক।) পদ্মসমূহ। 
কমলগর্ভীভ রি) কমলগর্ভন্ত মাভাইৰ আভা যস্য, মধ্যলো1*। 
পদ্মের মধ্যস্থলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট। 
কমলচ্ছদ (পুং) কমলঃ কমলবর্ণ: ছদঃ পক্ষে যস্ত, বহৃত্রী। 
১ কম্কপক্ষী। ২ (৬তৎ) পদ্মের পাপড়ি । 
কমলজ (পুং) কমলাৎ বিষ্ঞোর্নাভিকমলাৎ জায়তে, কমল- 
জন-ড | ব্রহ্মা । 
কমলদেবী (ত্ত্রী) কাশ্ীীররাজ। ললিতাদিত্োর শ্রী এবং 
রাজ] কুবলয়াপীড়ের মাতা । (রাজতরঙ্িণী ৪। ৩৭২।) 
কমলপন্রাক্ষ (ব্রি) কমলপত্রবৎ অক্ষির্ধন্য | পদ্মপত্রের ন্যায় 
চক্ষুবিশি্। 


কমলকোরক, 


কমলবস্থু 


কমলপুর॥ ১ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত ঝালাঁবারের এটি ক্ষুদ্র 
রাজ্য । ভাউনগর-গৌদল রেলওয়ের লিম্রি ষ্টেসন হইতে 
১৭ মাইল পূর্বে অবস্থিত। 

২ আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। 
অক্ষা ২৫* ৪২ উঃ) ও দ্রাঘি ৮১০ ২৫ পুঃ। গ্রামের কাছে 
কমাল নামক একজন মুসলমান সাধুর এবং তাহার পুভ্র,ও 
শিষ্যাদির গোরস্থান আছে। ৮ 

কমলভব (পুং) কমলাৎ ভবতীতি, কমল-ভূ-অণ.।১ কমলজ, 
ব্রহ্মা । ২ একজন জৈনগ্রন্থকার) ইনি কণাটাভাষায় 
শাস্তিনাথ পুরাণ রচনা করেন । 

কমলভিদ। (ত্রি) কমলানাং ভিদ। পাটনং, ৬তৎ। পদ্ম- 
প্রন্ফ,্টিত হওয়া। 

কমলযোনি (পুং) কমলং বিষুনাভিকমলং যোনিরুঁৎপত্তি- 


স্থানং যস্ত, বহুত্রী। ১ ব্র্গা। ২(ভ্্রী) (৬তৎ) পদ্মোর, 


উতৎ্পত্তিস্থান। 

কমলবতী (ভ্ত্রী)[ কমলদেবী দেখ |] 

কমলবীজ (ক্লী) পদ্মবীঞ্জ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার 
গুণ,__শ্বাহু,কষায় ও তিক্তরম, শীতল,গুরু,বিষ্টস্তি,শুক্র বর্ধীক, 
রুক্ষ, বলকারক, সংগ্রাহক, গঞনংস্থাপক, এবং কফ, বায়ু, 
পিত্ত, রক্ত ও দাহনাশক। 

কমলবদন (ত্রি) কমলমিব বদনং যন্ত, বনুত্রী। পদ্মের স্তায় 
যাহার মুখকাস্তি। 

কমলবর্দন (পুং) একজন কম্পনরান্দ। তিনি কাশ্মীর- 
রাজের একজন প্রবল শত্র ছিলেন। বালক শুরবশ্মা 
কাশ্মীরের রাজ। হইলে তিনি সুযোগ বুঝিয়া কাশ্ীররাঞ্য 
আক্রমণ করেন। একাঙ্দ ও তন্ীগণ তাঁহার নিকট পরাজয় 
হ্বীকার করে; তাহার ভয়ে কাশ্ীররাজ নিংহালনের আশা 
বিসর্জন দিয় গুপ্তভাবে পলায়ন করেন। কমলবর্ধনের বড় 
আদা ছিল যে, তিনিই কাশ্শীরের রাজা হইবেন, কিন্ত 
ব্রাঙ্মণগণ কোন মতে তাহাকে রাজা হইতে দিলেন না। 
তৎপরিবর্তে ব্রাহ্মণের! যশস্করনামক একজন সামান্য লোককে 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কমলবদ্ধন ৮১৬. শকে 
বিদ্যমান ছিলেন। 

কমলবস্ত । এখানকার প্রাচীন লোকের মুখে “ফিরিঙ্গি 
কমলবোস, “তন্থমঘ» “জাদূরেল কালুঘোষ' প্রতৃতি 
কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম শুন। যায়। কিন্তু তাহার! 
প্রত্যেকে কি প্রকার লোক ছিলেন, তাহাদের নামের 
সহিত বিজাতীয় উপাধি সংযুক্ত হুইবার কারণ কি? 
তাহা অনেকেই অবগত নন। 


[ ১৫১ ] 


কমলবন্ 


উপস্থিত প্রবন্ধে কেবল “ফিরিঙ্গি কমলবোসের কথাই 
লিখিব। [তন মঘ, কালুঘোষ প্রভৃতি শব দেখ।] 

কমলবন্ুর আদল নাম রামকমল বস্থু। তাহার গুরু- 
জনের! কেবল 'কমল” বলিয়াই ডাকিত, তাহা হইতেই 
তিনি,সাধারণের নিকট “কমলবোস্‌ বলিয়া! পরিচিত হন। 

১৭৬৭ থৃঃ অঃ) রামকমল গোবরডাঙ্গার নিকটবর্তী 
গোইপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা! 
মাণিকচন্দ্র বসু চন্দননগরে ফরাসীদের অধীনে তহুসীলদারী 
করিতেন। ততৎকালে গোইপুরে করাল কালরূগী বসস্তরোগের 
প্রাহুর্ভাব হয়, অধিবাসীর। প্রাণের ভয়ে স্থানান্তরে পলাইতে 
থাকে। এই সময়ে মাণিকচন্জ্র স্ত্রী ও চারি পুজকে চন্নমননগরে 
লইয়া আসেন। সেই পর্য্যন্ত আর তিনি জন্মভূমে ফিরিলেন 
না। এখানে রামকমল গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় যৎসামান্ 
বাঙ্গাল ও পারসী ভাষ! শিক্ষা করেন । 

রামকমল পিতার জ্যষ্ঠপুত্র, তাহার পিতার অবস্থা! 
তেমন ভাল ছিল না, কাজেই তাহাকে অল্পবয়সে 
অর্থোপার্জনের চেষ্ট। করিতে হয়। তিনি ২০বর্ষ বয়ক্রমকালে 
পর্তগীজদিগের সিপ্‌-সরকারী কার্ষ্যে নিযুক্ত হন। এই 
সময়ে জাহাজের কাণ্ডেনদিগের সঙ্গে সংম্রব থাকায়, অন্প- 
দিন মধ্যে সামান্ত চলিত পর্তগীজ ভাঁষ। শিখিয়াছিলেন। 
এই প্রথম কার্ষ্যে তিনি কিছুই উন্নতি করিতে পারেন নাই, 
বরং কর্তৃপক্ষদ্রিগের নিকট কিছু টাক! দায়ী হন, সেই 
টাকার জন্ত কিছুদিন তাহাকে কারাভোগ করিতে হইয়াছিল। 
সেই সময়ে গোপীমোহন ঠাকুরের যত্বে ও সাহায্যে তিনি 
মুক্তি লাভ করেন। 

রাঁমকমল জেল হইতে আসিয়া নিজের টাকায় ব্যবসা 
আরম্ভ করিলেন। এইবার তাহার ভাগ্য ফিরিল। 
এই সময়ে ডি+ স্থুজ। প্রভৃতি প্রধান প্রধান বণিকের! 
তাহার সহিত কারবার করিতে লাগিলেন। 

পর্ত,গীজবণিক্দিগের সহিত কারবার করিয়া রামকমল 
বেশ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তিনি 
এক প্রকার ছিট কাপড় ( চন্দননগরে তাতি দ্বার! বুনাইয়1) 
আমেরিকায় রপ্তানি করিতেন। ইহাতে তিনি বিলক্ষণ 
লাভ করিতে লাগিলেন । শুনা যায়, গ্রত্যেক জাহাজে 
তাহার ৫০,১**২ টাক1 লাভ হইত। এইরূপে তিনি ১০ 
বার লাভ করিয়াছিলেন। পর্ত,গীজদিগের ( ফিরিঙ্গি) 
সংশ্রবে থাকিয়! বড়লোক হইলেন, সেইজন্য তখুনকার 
লোকের! তাহাকে 'ফিরিঙ্গি কমলবোস” বলিত। বাস্তবিক 
তিনি একজন গৌড়! হিন্দু ছিলেন। ততকালে দোল- 


কমল। 


ছুর্গোৎসবাদি সকল পুজাই মহা সমারোহে সম্পন্ন করিতেন। 
বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ প্ডিতের উপর তাহার বিলক্ষণ ভক্তি 
শ্রদ্ধা ছিল। তখনকার টোলে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন 
ব্রাক্গন পঞ্ডিতরে অনেক জমিজরাত দান করিয়া 
শকনাছেন। শুন! যায়, তাহার বাটা হইতে কখন, অতিথি 
ফরেত না) দীনছ্ঃখীকেও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। 

রামকমল অল্পদিন মধ্যেই মান্ত গণ্য ও সম্পত্তিশালী 
ইপ্া উঠিলেন বটে, কিন্তু অধিকর্দিন সেই উপার্জনের 
ধন ভোগ করিতে পারিলেন না। ৪৩ বর্ষ বয়সে ৫টি পুত্র, 


এশুং 


4%1 


কলিকাতা ও চন্দননগরে ভূমিসম্পন্তি এবং কতক নগদ টাকা 


বাখিয়া ইহনংসার পরিত্যাগ করিলেন । 


মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আপিয়! যে বাড়ীতে তিনি বাস 


করিতেন, তাহার দেই ভবনেই সর্বপ্রথম ভেভিদ্‌ হেয়ার 
কতক হিনুকলেজ স্থাপিত হয়, এই বাটাতেই রাঁমগোহন রায় 
হাথে আপনার ধর্মমত প্রচার করেন। এই বাটাতে 
ওফ সাচ্হব বাঙ্গালার চারিদিকে মিলনরি পাঠাইদার 
জ্্য দঙ্গল করি 
মান 
কমলবন্থুর গে 


বলিয়া 


রা | 
দপমাচ্লর নিকট দুই তিনটি বাড়ীর 
প্রণিক্ধ বাড়ীখানি রহিয়াছে । তীহাল 
নিকট হইতে মল্লিকেরা এই বাটা খবিদ 
এখনও অনেক বৃদ্ধ তাহাকে “ফিরিগগি কমল 
বোছদক বাড়ী বলির পরি5য় দির! থাকেন। 

কদলনন্থুর বংশধরের! এখন চন্দননগ্ররে বান করিতেছেন । 
ভাঙার তেমন সম্পন্তিশালী নন) তাহার 
পুলগ্ণের অপরিমিত ব্যয়দোষেই সেই বিপুল ঠা গ্র়্ 


এ 
তো 


দব্রা 
5 0৯ 
হ 


গু 


“সি 


বদশধস্গণেন 


কনগছুন। 


এখন আর 


সনস্তই নই হইগাতছে। 

কমলযও (পু) কমলানাং বড নমূহঃ) ১তহ। পন্নদমূত) 
হানে পন । 

কমলনন্ভব (পুং) কমলা সম্ভব উতৎপন্তির্ষস্ত, বছত্রী। ব্রহ্মা । 

কমলা (সা) কমল-টাপ। ১ লক্ী। ২ সুন্দরী স্ত্রী। 
2 লেবু বশেষ। [কদলানের দেখ |] ৪ গঙ্গা । 


("কমল' কল্ললতিকা কালী কলুদটবরিণী 1” কাশী ২৯৪৪) 
৫ নর্তকীবিশেষ। ৬ কাশ্রীরন্ত্র পুত্রীবিশেষ । রোজত ৪1৪৮৩1) 
নগণ ও একটি সগণ অর্থাৎ ৮টি 


গুরুবর্ণ যুক্ত নে ছন্দঃ তাহার না 


৭ ছন্দোবণ্রে। রঃ 
লদুবর্ণের পর এট 
কমন | 

“দ্বিগুণ নগুণ সহিতঃ সগণ ইহ হি বিহিতঃ। 

ফণিপতি মতি বিমলা ক্ষিতিপ ভনতি কমঙ্গা 1+, 

্‌ (বৃন্তরদ্বাকর 1) 


[ ১৫২ ] 


' 


কমলা করভট্র | 'বখ্যাত 


কমলাকাঁস্ত ভট্টাচার্য 


| নামরূপে। প্রবাহিত একটী নদী, এই নদীর তীর অধিক 
উর্বরা। [ভৎব্রহ্গথণ্ড ১৬। ৫৪। ] 

৯ উত্তর বেহারগ্রদেশে প্রবাহিত নদীবিশেষ। এই নদী 
নেপাল রাজ্যে হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার 
দক্ষিণ অংকে বুড়ী কমলা বলে। ইহাই ব্রহ্মধণ্ডে তৈর- 
ভুক্তের অন্তর্গত পুণ্যগলিলা কমলা নদী বলিয়। উল্লিখিত 
হইয়ান্ছে। ইহার তীরে শিলানাথ গ্রাম, তথায় শিলানাথ 
নামে মহাদেবের লিঙ্গমুণ্ি আছে। (ভগ ব্রহ্মখণ্ড ৪৯১৬৬ ) 
১০ বিশাল রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম । (এ৩৯ অঃ) 

কমলাকর (পুং) কমলানাং আকরঃ, উৎপত্তিস্থানম্‌ ৬তৎ। 
১ যেসকল মরোবর তড়াগ প্রসৃতিতে অধিক পদ্ম জন্মে। 
২ পল্সসমূৃহ। ৩ কমলাকরভট নির্মিত স্থৃতিগ্রন্থবিশেষ | 
,৪ গোদাবরী তিরোবত্তী দেবগিরি-নিবাপী নৃসিংহের 
পুল্র, ইনি গিদ্ধান্থতব্বববেক ও জাতকতিলক নামে সংস্কত 
গ্রন্থ রচন। করেন। 
স্বৃতিমংগ্রহকার। ইনি রামকুষঃ- 
ভট্রের পুল্র, নারারণ ভট্ট পৌল্র এবং দিনকর ভট্টের 
সঙহোরব। এই মহাম্স। মনেক গুলে স্বৃতিশান্্র রচনা করিন্া- 
ছেন; হ্ঠার সময়ে ইনি একজন প্রদান ম্মান্ত ছিলেন। 
কনলাকরের নিয়লিখিত শ্রন্থগুলিই প্রপান। 
২ পূর্ভকমলাকর, ৩ তীর্থকমলাকর, 
প্রয্নেগ ব। সংক্ষারপদ্ধতি, ৫ কার্নীর্ম্যাক্ষুন দীপদানপ্রয়োগ, 
»শাঁস্করত, ৭ শুদ্রর্থতত। ৮ সহজ চগুযাদি বিধি, ৯ নির্ণন- 
১০ শিনাদতাগুন। উহার গ্রন্থ পাঠে জানা ঘাঁয় নে, 
ইনি ১৫৩3 শকে বিদ্যমান ছিলেন। 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য | নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষণ- 
চন্দ্র নমকালে বঙ্গে নে সকল দিগ্গজ পণ্ডিতের আবিডান 
হইয়াছিল ভাহাদের মধ্য ইনিও একজন। শ্শ্রীকান্ম 
কমলাকান্ত বলরানশ্চ শঙ্কর", প্রভৃতি শ্লোকে ইহার নাম 
পার নায়, কিন্তু অন্ত কোন পরিচয় পাওয়া যান না। কথিত 
আছে, ইখকান্ত, কমলাকান্থ, নলরাম ও শঙ্কর এই চারিজন 
পঞ্জিত একত্র একপক্ষ হইয়। বিচারে বসিলে স্বয়ং সরন্বতীও 
নিজে অপরপক্ষ অবলম্বন করিয়া জয়ী হইতে পারিতেন 
না। মহারাজ কুঞ্চচন্ত্র ইহাকে শ্বীয় সভায় রাখিবার জন্ত 
বিশেষ চেষ্টা! করিয়াছিলেন, কিন্ত কোন বিশেষ কারণে 
কমলাকান্ত বিরক্ত হইয়া, রাজনভ1 পরিতঢাগপুর্ববক স্বীয় 
গ্রামে আসিয়া বাদ করেন। চব্বিশ পরগণার অস্থর্গহ 
পপৃড়া” গ্রামে ইহার বান ছিল। তৎকালে পপৃড়া” পণ্ডিত" 
মণ্ডলীর বাসস্থান ছিল বলিয়। “ছোট নবদ্বীপ নামে বিখ্যাত 


১ সভ্্- 


কমনলাকক্র, ৪ সং! 


পু 
1৮ 


কমলাকাস্ত ভষ্টাচার্ধ্য 


হইয়াছিল; আজিও এখানে কমলাকান্তের বংশধরটীণ বাঁস 
করিতেছেন। বর্মান বংশধর কমলাকাস্তের প্রপোন্র। 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্ধ্য। একজন প্রসিদ্ধ সাধক এবং 
বর্ধমানের সভাপপ্তিত। ইনি ১২১৬ সালে অস্বিকা কাল্ন' 
হইতে বর্ধমানে আসিয়া তৎকালীন বর্ধমানাধিপতি 
তেজশ্ন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়! তাঁহার সভাপত্ডিতপদে 'নিষুক্ত হন। 

কমলাকাস্ত একজন সাত্বিক, অভিমানশুন্ ও পরম 
দেবীভক্ক ছিলেন, তাহার ইষ্ট নিষ্টায় মুগ্ধ হইয়! তেজশ্চন্ত্র 
তাহাকে আপন গুরুপর্দে বরণ করেন এবং তাঁহার 
বাসের জন্য বর্ধমানের নিকট কোটালহাট গ্রামে হ্থন্দর 
বসতবাটা নির্মাণ করাইয়া দেন। এই বাটীতে তিনি 
মহ! সমারোহে শ্রীতী৬ঠ্যামাপুজ1 সম্পন্ন করিতেন। উক্ত 
পূজার দিন তাহার শত্রু মিত্র সকলে একত্র হইয়! গাহাকে 
কৃতার্থ এবং তাহার ভল্ভিগাথা অনণ করিতেন। 


যেরূপ পদাবলীতে রামপ্রনাদ দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া- 


ছিলেন, যে পদাবলী এখনও সমস্ত বঙ্গবাঁসীর হাদয়ে অমুত 
ঢালিয় দেয়; কমলাকাস্ত সেইরূপ পদাবলী গান করিয়া 
এক সময়ে বর্ধমানবাপীদ্দিগকে মাাইয়। গিয়াছেন। কি 
বালক, কি যুবক; কি বুদ্ধ যেকোন লোক হউক, যখন 
তাহাকে অন্থুরোধ করিত, তিনি যেকোন ম্থুর ও তালে 
একটি শ্ঠামাবিষযয়ক পদ রচনা! করিয়া! নিজে গাহিয়। 
তাহাকে পরিতৃপু করিতেন। 

তিনি নির্ভীক ও সরলচিত্ত ছিলেন। শুনা যাঁয়, একদিন 
রাত্রিকালে ওড়গায়ের ডাঙ্গা” নামক মাঠ দিয়া যাইতে- 
ছিলেন, হঠাৎ কতকগুলি দস্তা ভীমরবে তাহাকে আক্রমণ 
করে। তিনি দেখিলেন, এইবার বুঝি তাহার অস্তিমকাল 
উপস্থিত। তখন নির্ভয়ে পরমানন্দে রামপ্রপাদী স্তরে এই 
বলিয়। শ্টামা মাঞ্ধে ডাকিলেন,-- 

“আর কিছু নাই শ্যাম! তোমার, কেবল ছুটি চরণ রাঙ্গ]। 
শুনি তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি, অতেব হ'লেম সাহস ভাঙ্গা ॥ 
জ্ঞাতি বন্ধু স্থৃত দারা, সুখের সমর সবাই তারা, 
কিন্ত বিপদ্কালে কেউ কোথ। নাই, ঘর বাড়ী ওড় গায়ের ডাঙ্গা। 

নিজ গুণে যদি রাখ, করুণা-নয়নে দ্যাখো, 
নইলে জপ করি যে তোমায় পাওয়াঃ সে সব কথ। ভূতের সাঙ্গ! । 
কমলাকান্তের কথ, মারে বলি মনের ব্যথা 
আমার জপের মাল! ঝুলি কাথা, জপের খরে রইল ঠাঙ্গ। ॥” 
দন্যগণ মোহিত হইল। তাহার বৈরভাব বিসর্জন দিয়! 
কমল্বাকাস্তের পদানত হইয়। ক্ষম। প্রীর্থন করিল। কমলা- 
কান্ত তাহাদিগকে দত্তষ্ট করিয়। বর্ধমানে ফিরিয়! আসিলেন। 


৩৯ 


[ ১৫৩ ] 


কমলাকাস্ত বিদ্যালঙ্কার 


তিনি বিবেকআ্োতে ভা্িতেন, সংসারের কিছুমাত্র 
মমতা করিতেন না। শুনা যায়, যখন তাহার স্ত্রীকে দাহ 
করিবার জন্য চিতা প্রজ্ৰলিত হয়, তখন কমলাকাসন্ত নৃত্য 
করিতে করিতে গাহিলেন-- 

"কালি! সব ঘুচাঁলি লেঠ!। 
প্রনাথের লিখন আছে যেমন, রাঁথবি কিনা রাখবি সেটা ॥ 
তোমার কৃপায় হয় তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছট1। 
তার কটিতে কোপিন যোঁড়ে না। গায়ে ছাই আর মাথায় জট1॥ . 
শ্মশান পেলে স্থুথে ভাস তুচ্ছ বাস মণি কোঠা । 
আপনি যেমন ঠাঁকুর তেমন ঘুচল না তার সিদ্ধি ঘোট! ॥ 
ছু!খে রাখ স্থথে রাখ করবে কি আর দিয়ে খোটা। 
আমি দাগ দিয়ে পরেছি আব পুণ্ছতে কি পারি সাধের ফোটা ॥ 
জগত জুড়ে নাম দিয়াছ, কমলাকান্ত কালীর বেট! । 
এখন মায়ে পৌয়ে কেমন ব্যাভার ইহার মন্্ন জান্বে কেট1॥” 

কুমার প্রতাপটাদও তাহার শিষ্য হইয়াছিলেন। 

শুন। যায়, তাহার মৃত্যুকালে মহারাজ তেজশ্ন্দ্র স্বয়ং 
তাহার ভবনে উপস্থিত হন এবং গুরুদেবকে গঙ্গাতীরস্থ 
করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করেন । তাহাতে কমলা- 
কান্ত একটী পদাবলী গাহিয়! তাহাকে উত্তর দিলেন__ 

“কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব । 

আমি ৫কলে মায়ের ছেলে হযে বিমাতার কি শরণ লব ॥” 

অনস্তুর কমলাকাস্ত ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেন । 
গ্রবাদ এইরগরা, সাধকের তৃণশয্য! ভেদ করিয়। ভোগবতীর 
ক্নোতোবেগ প্রবাহিত হইয়াছিল । 


কমলা কান্ত বিদ্যালঙ্ক।র | আঙ্কাল ইংরাঁজের প্রাচ্য- 


বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া খোদিত লিপি, প্রাচীন হস্তাক্ষর 
গ্রভৃতি পাঠ করিয়া যে সকল তন্ব আবিষ্কার করিতেছেন, 
তাহার মূল এই পণ্ডিত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। ইনি 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'এসিক়াটিক লসৌসাইটার 
পণ্ডিত ছিলেন। যৎকালে পণ্ডিত কমলাকাস্ত এই সমাজের 
পণ্ডিত ছিলেন, তথন প্রধান পুরাতত্ববিৎ প্রিন্সেপ সাহেব 
ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রাচীন শিলা-লিপি, তাঅফলক, 
হস্তাক্ষর প্রভৃতির মন্ম্মোদ্ধার করাই পণ্ডিত কমলাকান্তের 
কার্য ছিল। 

দিল্লী ও আলাহাবাদে ছুইটি লৌহস্তত্তে প্রাচীন অপ্রচলিত 
ভাষায় কোন বিষয় অঙ্কিত ছিল। ইহার (অনুলিপি 
পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্ত সার উইলিয়মদোন্স, 
কোলব্রক ও হোরে হেমেন উইলসন প্রভৃতি সংস্কতবিৎ 
সাহেবের! ইহার অর্থ করিতে বা কোন্‌ জাতীয় অক্ষরে 


কমষলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার [ 


আন্কত, তাহার বিন্দু বিসর্গও স্থির করিতে পারেন নাই। 
শেষে কমলাকান্ত এই লিপির মর্ম্মো্ধার করিতে দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ হন। কমলাকান্ত প্রপমতঃ লিপিগুলির অক্ষর 
নির্ণয় করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে 
ইহার সহিত ধাউাল, সাচিও গিরিনর প্রভৃতি ?ানের 
খোদ্দিত লিপির সমত! দেখিয়া! বঙ্গাক্ষর ও দেবনাগরাক্ষরের 
সহিত মিলাইর। একে একে অক্ষরগুলি স্থির করিতে 
লাগিলেন। সর্বাগ্রে “দ” ও “ন* স্থির হয়। 
স্থির হইবার পর কার্য অনেকট। সহজ হইয়া গেল, তৎ্পরে 
7. ইত্যাদি স্থির করিয়া ফেলিলেন। ক্রমশঃ অন্ঠান্ত বর্ণ 
ও পরে শব্দ স্থির করিয়া লইয়৷ সিদ্ধান্ত করিলেন যে লিপি 
ছুইথানি প্রাচীন পালিভাধায় খোদ্দিত। বর্তমানকালে এই 
প্রাচীন পালিবর্ণমাল। উদ্ভাবনের মুল এই বঙ্গীয় পণ্ডিত 
৬কমলা কান্ত বিদ্যালঙ্কার। 

ইহার পর কমলাকান্ত উক্ত ছইখানি লিপির অর্থোদ্ধার 
ও টাকা করেন । ১৮৩৭ খুষ্টাবে সেই অর্থ ও টীক। সাধারণে 
প্রচারিত হইলে, বিদ্বত্জনসমাজে মহাহুলস্ল পড়িয়া গেল। 
ভারতেতিহাসের তমপসাচ্ছন্ন অধ্যার়গুলির একটি নৃতনালোক 
প্রভাসিত হইল, কিন্ত যাহার দ্বার এত কাণ্ড ঘটিল, তিনি 
তাহার ফল পাইলেন ন।। ফল পাইলেন, সম্পাদক প্রিন্সেপ 
সাহেব। আমেরিকা ও যুরৌপ হইতে বিদ্যানুরাগীর! 
প্রিম্সেপ সাহেবকে ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
প্রিন্দেপ সাছেব নিতান্ত অকৃতজ্ঞ লোক ছিলেন না, তিনি 
তাহার গ্রবন্ধাবলীতে কমলাকান্তকেই ইহার মর্দ্োতেদক 
ও টীকাঙ্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 

বেরিলীতে প্রাপ্ত একখানি কুটিল লিপির সমালোচনা 
কালে কমলাকান্ত সুগ্ধ হইয়! বলিয়াছিলেন যে, এরূপ স্থন্দর 
ভাৰ ও ভাঁষ! তিনি অন্ত কোন লিপিতে এ পর্য্যস্ত দেখেন 
নই । এই লিপিখানির বর্ণমাল1 হইতেই যে বঙ্গলিপির 
বর্ণমালার উৎপত্তি হুইয়াছে বা সাদৃশ্তঠ আছে, এ কথা 
কমলাকাস্তই প্রথমে প্রকাশ করিয়া যান। 

কমলাকাস্ত আর একটি বিশেষ কার্য্য করিয় পুরাতত্ব 
আলোচলার সমধিক উন্নতি করিয়া গিরাছেন। পূর্বোক্ত 
দিল্লী ও আলাহাবাদলিপিতে অক্ষরের দ্বার সংখ্যা-বাচকত্ব 
প্রতিপাদিত ছিল। কোন্‌ অক্ষর কোন্‌ সংখ্যার বোধক, 
তাহনানা লংগ্কত গ্রন্থ দেখিয়। নির্ণয় করিয়া যান। এ স্থলে 
তাঞ্র্র ছুই একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল-_. 

“ন্তনবুগার্কতিশ্চতুরকো বিসর্ীশ্চ ।” 
৪ ( চারি)--এই অঙ্কটা শ্রীলোকের স্তনযুগাক্কৃতি এবং 


পন” ও গজ 


১৫৪ ] 


কমলা ক্ষ (তরি) কমলমিব অক্ষি বস্তা, বুত্রী। 


কমলাদেবী। 


কমলাদেবী 


বিসর্থের স্তায়।(কাতন্ত্র ব্যাকরণে তিনি এই হৃত্র পাইয়। 

স্থির করেন যে; বিসর্গ (£) বর্ণটি (৪) চারি এই অঙ্কবোধক 

বর্ণ। এইরূপে পিঙ্গলকৃত প্রাকৃত ব্যাকরণের সুত্র ৬ (ছয়) 
খ্যাবোধক বর্ণ নিণয় করিয়াছিলেন । 

ইহার পরে ও পুর্বে প্রিন্দেপ সাহেব এইরূপে কমল 
পণ্ডিতের সাহায্যে নানাবিষয়ে বিশেষ কৃতকার্য হইয়া- 
ছিলেন « প্রিন্সেপ নিছে বিশেষরূপে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ 
ছিলেন না; পণ্ডিত কমলাকাস্তই তাহার চক্ষু হইলেন। 
কমলাকান্ত যশোলিগ্দ, ছিলেন না, তাহ। বিশেষ বুঝা যায় । 
কারণ, য্দ তীহার বিন্দুমাত্র যশোলিগ্না থাকিত, তাহ! 
হইলে তিনি যে সকল কার্যয করিয়া গিরাছেন, তাহার একটা 
যদি তাহার নিজ নামে প্রচার করিয়! যাইতে পারিতেন, 
তাহ, হইচল ডাক্তার রাজেন্্রলাল মিত্রের ন্যায় তাহার 
নাম পৃথিবীর সকল স্থানে বিঘোষিত হইত । 

ছুঃখের বিষয়, এই প্গুতবরের চরিত্রবিষয়ে বা কোথায় 
তাহার জন্মস্থান, কোথায় তিনি থাকিতেন, কে তাহার 
পিত। মাতা ছিল, তাহার কণামাত্রও সন্ধান পাওয়া গেল না। 
পদ্মের স্ার 
স্থন্দর চক্ষুবিশিষ্ট। 
১ কাদম্বরাল শিবচিন্তবীরপ্রমাদিদেবের 
পাটরাণী। দাক্ষিণাত্যের শিলালিপি পাঠে জানা যায়-_- 
তাহার পতি গোপকপুরীতে (বর্তমান গোয়ানগরে) রাত 
করিতেন। তিনি পতির প্রিয়তম! মহিষী ছিলেন। দেব- 
দ্বিজকে বড় তক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। তাহার দানশীলতা 
ও পরোপকারিহা গুণে তিনি শ্রেষ্ঠ রমণী মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছিলেন। তিনি বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ব্রাঙ্মণদিগকে অনেক- 
গুলি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ত্াহারই অন্থরোধে ৪২৭৫ 
কল্যবে (১১৭৪ খু অঃ) কাদন্বরাজ ব্রান্মণগণকে দেগম্ধে গ্রাম 
প্রদান করিয়! গিয়াছেন। কমলাদেবী উমার পুজ1 করিতেন। 

ইতিহাসে আর এক কমলাদেবীর নাম পাওয়। যায়; 
নিম্নে তাহার বিবরণ লিখিত হইল-_- 

২ ইনি গুঞ্জরাটরাজ করণ রায়ের পরমান্ুনদরী পত্বী, যখন 
খিলজীবংশীয় সম্রাট আলাউদ্দীন (১২৯৭ থরষ্ঠাবঝে) গুজরাট 
জয় করেন, তথন বন্দীগণের সহিত কমলাদেবীও দিলীতে 
নীত হন। কিছুদিন পরে আলাউদ্দীনের কৌশলে 
ও প্ররোচনায় কমলাদেবী সম্রাটের সছিত বিবাছিত হুন। 
১৩৪৬ খুষ্টান্বে এই কমলাদেবীর গর্ভজাতা গুজরাটের 
রাজকন্ত। দেবলদেবীও দিল্লীতে বন্দিনী হুইয়। আসেন। 
আলাউদ্দীনের পুক্র শাহজাদা খিজির খা! দেবলদেবীর রূপে 


কমলাঁনেবু 


মুগ্ধ হইয়! পড়েন। অবশেষে ইহাদের উভ্]য়রও বিঝহ হ্ইয়] 
যায়। মোবারিক স। সম্রাট হইয়! স্বীয় ভ্রাতাকে গোয়া- 
পিয়রের নিকট বন্দী করিয়া নিহত করেন এবং ত্রাতৃবধূ 
দেবলদেবীকে নিজ পত্বীত্বে বরণ করেন। খিজির খার 
সহিত দেবলদেবীর প্রণয়কথা লইয়! তদানীস্তন রাজ-কবি 
আমীর খশ্রু “ইসকিয়া* নামে একখানি স্থন্দর পারসী 
কাব্য লিখিয়! গিয়াছেন। মুসলমান ইতিহাসহলথকেরা 
এই কমল দেবীকে “কওল। দেবী” নামে অভিহিত করিয়া 
গিয়াছেন। 

কমলানেবু (দেশজ) শ্বনামখ্যাত ফল। ইহার গাঁছকে 
ংস্কৃত ভাষায় কমলা, নারঙ, নাগর, সুর, ত্বগ্গন্ধ, 
ত্বকৃন্থগন্ধ, গুরঙগ, গন্ধাঢ, গন্ধপত্র, মুখপ্রির় কহে। 


(ভাবগ্র; রাজনি') ঙ 


রঃ 


বঙ্গের কোন কোন স্থানে নারুঙ্গী, নারেঙ্গা, কমলা, 


মোগ্লাই, কাকি, খাটজামির; হিন্দীতে অমৃত্তফল, 
কমলানেবু, ন্তম্থর, নারিঙ্গী, সঙ্গতর, নারেঞজ) নেপালী 
ন্ৃম্তল”, গুজরাটী নারঙ্গী”, পঞ্জাবী “সম্ভর+, “নারঙ্গি” 
“নারঞ্জঃ ) বোম্বাই “নারজ্বী শন্ত্র”, 'নারিঙ্গশাল) মহারা্্ী 
“কু লিশ্বু” *নারুঙগশাল+ “নারিঙ্গ  তৈললী গঞ্জনিম্ম” 
“কিত্তলি,” “কিচ্চিলিপন্দু”, 'নারিঞ্জপন্দু' ) তামিল 'কিচিলি,, 
“কেচু* 'কেনুঙ্গী পলম্‌” ) কর্ণাটে “কিত্তলে পন্ন,$ 'কিত্বটপ্লে? ), 
মলয় “মাহুর-নারন্ন।” “কোলাঞ্ি নরকম্ঃ) মহিস্থরে 
“ফেরুক” 'মিমও-মনিস্‌ঃ সিংহলী “নারঙ্গকা” ;) 'দোদন+) 
আরবী 'নারঞ্জ'; পারপী 'নারঙ্গ”। রুষ “নারঞ্জল্‌” ) 
স্পেনীয় 'নারঞ্জ» পর্ত,গীজ “লরঞ্রিয়া (14918109175 06 
10000 90109) ) জন্মণ 'ওরঙ্গেন বৌম' (9180260 1080100) 


ইতালী “অরন্সি ও, (2780010) লাটিন 'অরঙ্গিয়।ঃ (2181068) 


এবং বর্তমান লাটিন্বৈজ্ঞানিক নাম 01৮03 20700 00100. 

ইংরাঁজীতে 'অরেপঞ্র বলে। এই শবও আরবী 'নারপ্র। 
শবের অপভ্রংশ। আরবী 'নারঞ্? সংস্কৃত 'নারঙ্গ' শব্দেরই 
রূপাস্তর মাত্র। | 

সংস্কত নারঙ্গকে এদেশে “কমলানেবু বলে কেন? তাহা 
লইয়াও গোলযোৌগ। কেহ বলেন, আসামে কমলানামে 
এক নদী আছে, তাহার নিকট এই নেবু বিস্তর জন্মে 
বলিয়। ইহার নাম কমলানেবু হয়। আবার কেহ বলেন, 
ত্রিপুরার রাজধানী কুমিল্লা হইতে এই নেবু পূর্বে আনীত 
হইত, সেইজজ্ কুমিল্লানেবুর স্থানে কমলানেবু নাম হই- 
য়াছে। কিন্ত আমাদের বিবেচনায় এই ছুইটি কথাই ঠিক 
নয়। কারণ পূর্বব হইতে তৈলঙ্গদেশে এই লেবুকে “কমল!- 
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কমলানেবু 


পন্দু' বলিত। কমল! নামটিও অন্ততঃ ২।৩ শতবর্ষের 
প্রাচীন হইবে । কৃষ্ণানন্দ তত্ত্রপারে 'কমলা” নেবুও উল্লেখ 
করিক্লাছেন। যথা--. 

“রস্তাফলং তিস্তিড়ীকং কমলং নাঁগরঙ্গকম্‌। 

চুলান্তেতানি তোজ্যানি এভ্যোহন্তানি বিবর্জয়েং ॥* 

এদেশে নারেঙগ। বলিলে 'কমলানেবুর ন্যায় আকার- 
বিশি আর একগ্রকার অল্নরস প্রধান নেবুকে বুঝা ইয়া 
থাকে । এইজন্তই বোধ হয় অনেকে বলিয়! থাকেন, "প্রাচীন 
সংস্কতশান্ত্রে কমলানেবুর কোন উল্লেখ নাই। পূর্বে এদেশে 
“কমলানেবু ছিল ন1। বাক শাস্ত্রে 'নারঙ্গ শব্দের উল্লেখ 
থাকায় স্বীকার করিতে হইবে যে কমলানেবুর ন্যায় 
আকার বিশিষ্ট নারঙ্গনেবুই এদেশে ছিল।* 

উত্ভিদতত্বজ্ত ভি কণ্ডোল লিখিয়াছেন, পদইহাজার বর্ষ 
পূর্বে ভারতবর্ষে কমলানেবু ছিল না, তাহ! হইলে সংস্কৃত 
শাস্ত্রে অবশ্ই ইহার উল্লেখ থাকিত এবং তাহ! হইলে 
গ্রাচীন গ্রীকজাতিও এই উপাদেয় ফলের অবশ্তই বর্ণন! 
করিত। কমলানেবু চীন হইতে ভারতে আনীত হুইয়াছে।* 

আবার ডাক্তার বোনেভিয়া বলেন, “কমলানেবু ভারত- 


বর্ষেই জন্মাইত। ইহার প্রাচীন সংস্কত নাম স্থৃস্তর |, 


যাহ! হউক, আমাদের বিবেচনায় উক্ত উভয় মতই 
যুক্তিপঙগত নয়। 

কমলানেবু বহুদিন হইতে হিমালয় প্রদেশের স্থানে 
স্থানে, নেপাল, সিকিম, শ্রহট্রের উত্তরে খাসিয়। গিরির 
দক্ষিণ প্রদেশে, মধাপ্রদেশে, নাগপুবে এবং দাক্ষিণাত্যের 
নাঁনাস্থানে জন্মাইতেছে। এতদ্বারা বোধ হইতেছে কমল।- 
নেবু ভারতবর্ষীয় ফল; চীন অথবা! অপর কোন দেশ হইতে 
এখানে আনীত হয় নাই। ইহার প্রাচীন নাম “লুস্তর+ নয়, 
কারণ কোন সংস্কত গ্রন্থে এই নামের উল্লেখ নাই। ভাঁব- 
প্রকাশ পাঠে জানা যায় কমলানেবুর প্রাচীন সংস্কৃত নাম নারঙ্গ। 

কমলানেবু প্রধানতঃ চারি প্রকার দেখিতে পাওয়া 
যায়,-১ সম্তর বা মোগলাই কমল) ২ কেওন্ল। ব!নারিঙ্গী; 
৩লাল কম্ল! ও ৪ মান্দীরিণ। 

১। মোগলাই কমলার ছাল অতি পরিষ্কার, দেখিতে 
গীতাভ কমলারঙের মত, ত্বক্‌ বড় আল্গ!। নাগপুর দিলী, 
আলবার, গুর্গীও, লাহোর, মুলতান, পৃণা, মান্দ্রাজ, কুর্ণ, 
্রীহক্্, ভোটান, নেপাল এবং সিংহলে এই জাতীয় (মলার 
আবাদ হয়। অগ্রহায়ণ ব1 পৌধমাসে ইহার ফল পরিপৰহ্য়। 

২। কেওুন্ল (কমল1)-কোন স্থানে নারঙ্গীনামে 
প্রসিদ্ধ। এই জাতীয় কমল! মোগলাই কমলা অপেক্ষা 
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অধিক পরিমাণে জন্মে। আবাদ করিলে ভারতের সর্ধত্র 
এই কমল! জন্সিতে পারে । এই কমলা পৌষ মাঘমাসে 
কলিকাতার বালারে বিক্রীত হয়। 

৩। লাল কমলাকে উত্তিদৃবেত্তীর। মাল্তা নেবু (8121 
07309) বলে। এখন হিমালয় ও ভ্বারজিলিংঙগ যে 
সবুজ রঙ্গের বুনে! কমলা জন্মাইতেছে, তাহ। এই জাতীয় 
কমলার অবনতি মাত্র। ব্রঙ্গদেশে ঠিক এই জাতীয় এক 
প্রকার কমলা দেখিতে পাওয়া ষায়। পৃণার বাজারে 
“মুসেন্ি' নামে একজাতীয় ছোট লালকমল। দেখিতে পাওয়। 
যায়, তাহ জাবিঞ্রর হইতে এ দেশে আনীত হয়। 


গুজরাণবালার এক প্রকার কমলা জন্মে, তাহ! খাইতে অতি 


সুম্বাু। এই নেবু ইংবাজের অতি প্রিয়, তাহার! ইহাকেই 
সর্নোতকুই কমলানেবু মনে করিয়। সমাদর করেন। 

৪। মান্দারণ--দেখিতে ক্ষুদ্রাকার, বর্ণ প্রায় লাল কমলার 
মত। খাইতে সুস্বাদু, সকল গ্রকার কমল] অপেক্ষা ইহার 
পাতায় ও ফলে সর্গন্ধ অধিক। ইহা চীন হইতে খাসিয়া 
গিরি পর্য্যস্ত পার্ক তীর ভূখণ্ডে উৎপন্ন হয়। 

এতপ্িন্ন পৃথিবীর নানাদেশে জলবায়ু ও অবস্থাতেদে 
নান! আকারের কমলানেবু দেখিতে পাওয়া যায়। পুর্বে 
মুরাপেও কমল! জন্মাইত না। শ্রথমে পর্থ,গীজেরাই 
ভারতবর্ষ হইতে সুরোপে লইয়! যার । 

গুণ-পুর্বেই বলা হইয়াছে, ভাবমিশ্রের মতে কমলানেবুর 
সংস্কত নাম নারস্গ। তিনি লিখিয়াছেন-_- 

“নারঙ্গে। মধুরাম্ঃ শ্তাদ্দীপনং বাতনাশনম্‌। 
অপরন্তশ্নমত্যুষ্জং ছঞ্ঞরং বাতহ্ৃং সরম্‌ ॥” 
ভাবপ্রকাশ পূর্বথণ্ড ১ম ভাগ। 
নারঙ্গের ( এখন কমল!নেবু ) পণ মধুরাম্ন, অগ্িপ্রর্দীপক 
ও বাতনাশক। অপর এক প্রকার নারঙ্গ আছে (যাকে 
আমর! নারেঙ্গানেবু বলি) তাহ! অত্যন্ত অঙ্লরস, উষ্কবীর্যয, 
ছস্পাচা, বাধুনাশক ও সারক। 

রাজনির্থণ্টের মতে-__ ইহ] মধুর অগ্প, গুরু, রোচন, এবং 
বাত, আন, কৃমি, শুল ও শ্রমনাশক; বল্য এবং রুচা। 

হাকিমীমতে কুমলানেবুর খোসা ও ফুল উষ্ণ ও শুফ) 
ইহ!র সাশ শীতল; ঠাণ্ডা লাগিয়া! কাশি বা জ্বরভাব হইলে 
এই ফল খাইতে দেওয়া যায়। ইহার রস পিন্তনাশক এবং 
পি] তিসারনিবারক। কমি অথবা! বমন নিবারণের জন্য 

ধার বড়ি ব্যবহার কর! যায়। কমলানেবু মিশ্রিত জলও 
অতিশর বলকর। ইহার খোস] ও ফুল হইতে তৈল হয়, 
তাহা মালিসের ওষধরূণে ব্যবহার করা যায়। 


্তার নি বলেন, “হিন্দু চিকিৎসকদিগের মতে 
ইহ! রক্তশোধক, জরে পিপাসানিবারক, পীনসরোগহর 
এবং ক্ষুধাবর্ধক। গ্রীঘ্মের সময় ভাল পাকা কমলানেবুর 
সরবত ইংরাজদিগের পক্ষে বড় উপাদেয়। ইহার খোদ! 
বাতনাশক, অলীর্ণরোগের পক্ষে হছিতকর।* 
ভারতবর্ষীয় ফার্্মীকোপিয়ার মতে, ইহ! বলকর ও অগ্নি- 
বন্ধক ।, অজীর্ণ রোগে অথবা সাধারণ হূর্বলতার পক্ষে ইহ! 
বড় উপকারী । ইহার পাত। চৌোয়াইয়। যে জল পাওয়। যায়, 
তাহার আধছটাক ন্নায়বীয় এবং মৃচ্ছারোগে প্রয়োগ 
করিলে আক্ষেপ নিবারণ করে ।” 
এদেশে মুখে ব্রণ হইলে কেহ কেহ কমলানেবুর শু 
থোসা ঘষয়া লাগায়, আর ত্র খোপ। জল দিয়া বাটিয়। 
চক্মরোগে"ব্যবহার করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। 
ভারতবর্ষে প্রায় সর্বত্রই কমলানেবু ন্থস্বাদু ফল বলিয়! 
সমাদৃত হয়। ইহার গাছ বহুদন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। 
শুনা যাম এক একটি গাছ ৫। ৬ শতবর্ষ হইল এখনও 
জীবিত আছে। এ্রগাছ এক একটি ৫০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ 
হয় এবং গুড়ি ১২ ফিট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। একটি গাছে 
৫০০ হইতে ৬০** ফল হয়। 
কমলানেবুর পাতা জল দিয়! চোয়াইয়| লইলে এক 
প্রকার তৈল পাওয়াযায়। তাহার গন্ধ অতি তীব্র অথ5 
তৃপ্তিকর। তাহাকে ইংরাজেরা 'নিরোলি অয়েল” বলয়! 
থাকেন। এই তৈলে আতর প্রন্তত হয়। বিলাতে লেবে- 
ণ্টার, সাবান প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যে এ তৈল মিশ্রিত করে। 
ইহার ফুল হইতে যে তৈলবৎ নির্যাস নির্গত হয়, তাহার 
আতর আত উৎকৃষ্ট হইয়। থাকে । 
কোন কোন বৈজ্ঞানিক কমলানেবুর তৈল পরীক্ষ। করিয়! 
ইহা হইতে কর্পুর বাহির করিয়াছেন তাহার নাম “নিরোলি 
ক্যাম্ফার” 
কমলাপতি (পুং) কমলায়াঃ পতিঃ, ৬তৎ। বিষুন। 
কমলালয় (ক্লী) তাঞ্জোরের অন্তর্গত ত্রিবলুর নগরস্থ একটি 
পবিত্র তীর্থ । এখানে মহাদেবের লিঙ্গমুর্তি আছে। 
কমলালয়। (স্ত্রী) কমলং আলয়ে যন্তাঃ | লক্ষ্মী । 
কমলানখ (পুং) কমলায়াঃ সথ1-ট5. ( রাজাহঃসথিভযষ্টচ.। 
পা ৫1৪81 ৮১1) বিষুঃ। 
কমলাসন (পুং) কমলং আলনং যস্ত, বহুত্রী। ১ ব্রঙ্গা। 
(“ক্রান্তানি পূর্ন্বং কমলাসনেন।” কুমার। ) 
২ (ক্লী) কমলায়া লক্গ্যা অমনং ক্ষেপণং দানমিত্যর্থঃ। 
লক্ীর দান। ৩ আপনবিশেষ, পন্মাসন। 


কমাল খ 


কমলালনস্থ (পুং) কমল: বিষ্যোর্না্িকমলং তদ্রপে 
আসনে তিষ্ঠতি, কমল-মালন-স্থ1-ক | ব্রদ্গ।। 

কমলাহট্ট (পুং) রাণী কমলাবত্তী স্থাপিত কাশ্রীরস্থ হাট। 
(রাজতরঙ্গিণী ৪। ২০৮।) 

কমলিনী (ক্ত্রী) কমলানি সন্তি অত্র, কমল-ইনি,( পুফরা- 
দিভ্যে। দেশে । পা ৫। ২।১৩৫।)১ পন্ষিনী, পন্মের গাছ 
বা গুল। ২ পদ্মাকর, যে সকল সরোবরে অধিক পঞ্প 
জন্মে। ৩ গঙ্গ। 
(প্কুমুদ্ধতী কমলিনী কান্তিঃ কল্লিতদায়িনী।” কাশী ২৯।৩০।) 

কমলেক্ষণ (ত্রি) কমলমিৰ ঈক্ষণং বন্য, বহুত্রী। প্মচক্ষু। 
পের হ্যায় যাহার চক্ষু অতি ম্রন্দর। 

কমলেশ্বর (ক্লী) তীর্থবিশেব । (কুর্মপু ৩৪।৭) কোন 
কোন পুগিতে কমলেশ্বর স্থানে 'কালকেশ্বর। পাঠ দৃষ্ হ্য়। 

কমলোত্তর (ক্লী) কমলমিব উত্তরং শ্রেষ্টম। কমলাছ্ত্বরং 
উত্তমমিব বা। কুশ্ম্ত ফুল। 
( লট্যায়াং মহারক্গনং কুশ্ুস্তং কমলোস্তরম্। হেম ৪। ১২৫1) 

কম] (ক্সী) কম-ণিঙ্-ভাবে অ-টাপ্‌। ১ শোভা ২ (দেশজ) 
অল্প হওয়া । | 

কম।তাপগুর। কোঁচপি্গীরেব একটি প্রাচীন বিধ্বস্ত নগর । 
রাঁজা নীলধবজ কর্তৃক স্থাপিত । পুর্বে ইহার খুব সমৃদ্ধি ছিল। 


তোদেন শাহের আক্রমণের পর হইতে বর্তমান দশা হইয়াছে 


কমান্‌ € পারস্ত ) ১ বন ধনুক । 

কমান (দেশজ) অন্ন করা । * 

কমাল খা গথর। স্থলতাঁন সারঙ্ষের পুল্র; গখররাজ্য- 
প্রতিষ্ঠাতা মালিক খাঁর বংশীয়। গখররাজ্য ভাট ও 
সিদু প্রদেশের মধ্যবন্তী গিরিমালার মধ্যে, এইখানে কমাল 
খার পিতা রাজত্ব করিতেন। তাহার পিত। মালিক কলান 
শেরশাহের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করেন। অবশেষে তিনি 
সপুল্র গোয়ালিয়র ছুর্গে বন্দী হন। এইখানে মালিক নিহত 
হইলেন। শেরশাহের পুভ্র সলিমশাহের কৃপায় কমাল খা 
মুক্কিলা্ভ করেন। এই সময়ে তাহার পিভৃন্য স্থলতান 
মাদম গখররাজ্য অধিকার করিয়! বসিয়াছিলেন। কমাল 
দেখিলেন পিতৃব্যের হস্ত হইতে উদ্ধারের আর আশা নাই, 
তখন নিরুপায় হইয়া! অকৃবর বাঁদশাঁহের সভার উপস্থিত হই- 
লেন। অকৃবর তাহাকে আপন কর্মে নিযুক্ত করিলেন । ক্রমে 
তিনি কার্যাদক্ষতা গুণে পঞ্চহাজারী পদ অধিকার করিলেন। 
এইবার তাহার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের স্থযোগ হইল । তিনি 
অক্বরের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন। তখন অক্বর 
স্থলতান্‌ আদমকে শাপন করিবার জন্ত বহসংখ্যক সৈশ্ত 


৪8৬ 


[ ১৫৭ ] 


কম্পন্র 


পাঠাইলেন। আদম পরাজিত ও বন্দী হইয়া কমাল খার 
নিকট আনীত হুইলেন। অকৃবরের অনুগ্রহে কমাল খা 
পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। আদম বন্দীভাবে জীবন 
অতিবাহিত করিলেন। ১৫৬২ খৃঃ অঃ কমাল খার মৃত্যু হয়। 

কমালগগ্র | ফরক্কাবাদ (ফরুখাবাদ) জেলার অন্তর্গত ফরুখাবাদ 

 তহসীলের অধীন একটি গ্রাম, গঙ্গার দক্ষিণকুলে অবস্থিত । 
লোকসংখ্যা ২৮৯৮। এই গ্রামে গুর্সহাইগঞ্জ যাইবার পথে 
ছুই ধারে দোকান। মঙ্গল ও শুক্রবারে হাট বসে। বস্ত্র ও 
শন্তের ব্যবসা হয়। এখানে পুলিস ও বড় ডাকঘর আছে। 
পুপিসের জন্য এখানকার লোকদ্িগকে কর দিতে হয়। 

কমালপুর | মধ্য প্রদেশের ভূপাল রাজ্যের অধীনস্থ একটি 
ক্ষুদ্র সামস্তরীজ্য। এখানকার সামন্ত ঠাঁকুর মদনসিংহ 
সিদ্ধিপনার নিকট হইতে প্রতিবর্ষে ৪৬০০২ টাক পাইস়। 
থাকেন এবং সুজাবলপুরের অন্তর্গত একটি গ্রামের উপশত্ব 
ভোগ করিয়া থাকেন। 

কমালুদ্দীন্‌ খুজন্দী (সেখ )। একজন বিখ্যাত পারন্ত কবি। 
হাফেজের সমসাময়িক । কেবল কমাল খুজন্দী নামে পরিচিত। 
পারস্তে খুজন্দনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৯০ থুঃ অঃ, তারেন 
নগরে ইহাঁর মুত্যু হয়, তথায় ইহার সমাধিস্থান আছে। 
ইঞাঁর গঞলল মুসলমানপমাঁজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে । 

কমাসিন (বা দর্শেন্দী)। বান্দা জেলার একটি তহদীল, 
যখুনার দক্ষিণকুলে অনস্থিত। লোকসংখ্যা ৮১,২৩৮।, ইহার 
সদরথান। কমাসিন গ্রাম, উহ বান্দানগর হইতে ১৯ ক্রোশ 
দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২০৯০, তন্মধ্যে ঠাকুরদিগের 

যাই অধিক। 
কমিতা (তু) (পুং) কম-ণিঙ্-ভাঁবে ভৃচ্‌। কাঁমুক। 
(কমিত1 কামূকে পুংসি। শব্বান্দি। ) 

কমিত্রী (স্ত্রী) কমিতৃ-ডীব্‌। কামুকী। 

কমী (পারস্য ) অল্প, কম। 

কমে (দেশজ) অল্প হয়, কম হয়। 

কমেবার | গোদাবরীতটস্থ কৃষকজাতি বিশেষ । 

কমোঁনা । উত্তরপশ্চিমে বুলন্দসহর জেলার একটি গ্রাম। কাঁলী- 
নদীর দক্ষিণতটের নিকট অবস্থিত। এখানকার দুর্গ গ্রসিদ্ধ। 

কম্নে (দেশজ ) কোন্দিকে। 

কম্প (পুং) কপি-ভাঁবে ঘঞ, ইদিত্বাৎ মুম্। ১ কীপা, গাত্র 
চলিত হওয়া । ইহার সংস্কৃত পর্যযায়,_বেপথু, বেপন বেগ, 
ও কম্পন। ২ বাযুস্পর্শে পত্রাদি চালিত হওয়া। 

কম্পন্ত্র (পুং) কম্পবুক্তে জবরঃ, মধ্ালো'। যে জরে 
কম্প হয়, বাযুজন্ত জর । [ জর দেখ।] 


কম্পিল 


কম্পন (তরি) কপি-যুচ-ইদিত্বাৎ মুম্‌। ১ কম্পবুক্ত, কাপুনে। 
সংস্কৃত প্র্যায়--চলন। কম্প, চল, লোল, চলাচল, চঞ্চল, তরল, 
পারিপ্রব, পরিপ্রব, চপল ও চটুল। ২ কম্পকারক। ৩(ক্লী) 
( কপি-ভাবে লুট) কম্প। (কম্পনং ন ভ্বয়োঃ ক্পে। 
মেদ্রিনী।) (পুং) ৪ (কম্পয়তি বেপথুযুক্তং ₹রোতি, 
কপি-পিচ্.যুঢ লুযর্ব। ।) শীত খতু । ৫ রাজনিশেষ। 
( *কাস্বোজরাজত কমঠ; কম্পনস্তর মহাবলঃ। 
সততঃ কম্পষামাস যবনানেক এব যঃ ॥ *ভারত ২।৪। ১২1) 
৬ অন্বিশেষ। ৭ সন্নিপাত জন্ত জরনিশেষ। ভাবমিশ্র 
কফোনণ সন্নিপাত জরকেই কম্পজর বগিয়াছেন-_- 
“জড়তা গদ্গদ| বাণী রাত্রো নিদ্রা ভনত্যপি। 
প্রস্তন্ধে নয়নে চৈব মৃথমাধুর্যযমেবচ ॥ 
কফোন্বশস্ত লিঙ্গানি সন্িপাতশ্ত লক্ষয়েহ। 
মুনিভিঃ সন্িপাতোহমমুকঃ কম্পনসংজ্ঞককঃ |” 
কফোম্বণ-সন্পপাতে শরীরে জড়তা, গদ্গদবাক্য, রাত্রে 
অধিক নিদ্রা, চক্ষুদ্বর সত ও মুখে মিষ্টরস বোধ হয়। মুনি- 
গণ ইহাঁকেই কম্পন বলেন। 
৮ কাশ্মীরের নিকটবর্তী নগরবিশেষ। 
কম্পন। (স্্বী) কম্পন-টাপ। ১ নদীবিশেষ। ২ সেনা, সৈন্। 
কম্পনীয় (ব্রি) কম্পনটঢকৃ। কম্পনের যোগ্য । 
কম্পমান (ব্রি) কপি-শানচ-ইদিত্বাৎ মৃম্। 
যে.কাপিতেছে। 
কম্পলন্মনা [ন্‌] (পুং) কম্পঃ চলনং লক্ষ লক্ষণং যস্থয, 
বহুত্রী। বায়ু, বাতাস। (কম্পলক্্মা পুমান্‌ বায়ো। শব্বান্ধি।) 
কম্পবায়ু (€পুং) কম্পঃ কম্পকরঃ বাযুঃ । বাতরোগবিশেষ। 
কম্পকারক বাধুংরাগবিশেষ। [বাহব্যার্দি দেখ |] 
কম্পা (স্বী) কপি-ভাবে অটাপ্‌। কম্পন, সঞ্চালিত হওয়া। 
কম্পাক €পুং ) কম্পয়া চলনেন কায়তি গপ্রকাশতে, কম্প- 
তৈ-ক। বাযু। 
(কম্পাক নিহ্যগন্তিগন্ধবহ প্রভর্গনাঃ | হেম ৩1১৭২) 
কম্পিত (ক্রী) কপি-ভাবে ক । ১কম্পন। ২ (কর্তরি 
ক্র) (তরি) কম্পধুক্ত । (কম্পিতং কম্পনে স্থৃতং কম্পধুক্তে চ। 
শন্দাকি |) * 
কম্পিল (পুং) কম্পইলচ। ১ রোচনী, কমলাগু'ড়ী। 
ইহার সংস্কৃত পর্যযায়__কম্পিল্ল, কম্পিগ্য, কম্পীল, কম্পিল্লক, 
৪৪ রেচী, রেচনক, রঞ্ীক, লোহিতাঙ্গ ও রকুচুর্ণক। 
র/জনির্ঘপ্টের মতে ইহার গুণ,--বিরেচক, কটু, উঞ্ণ, লঘু 
এবং ব্রণ, কফ, কাস ও তন্ত ক্রিমিনাশক। স্ুঞ্তের মতে 
ইহার তৈপগুণ_তিজ, কটু ও কযায়রস, অপধোগত দোঁষ- 


কম্পনুক্ত, 


[ ১৫৮ ] 


কম্বর 


নাশক, ছুষ্ট ব্রণঁশোধক, এবং ক্রিমি, কফ, কুষ্ঠ ও বাযুলাশক। 
২ ফরক্কাবাদের কাইমগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটি প্রধান 
গ্রাম । মহাভারতে কাম্পপ্য নামে প্রসিদ্ধব। [ কাম্পিল্য 
দেখ।] 

কম্পিল্ল (পুং) কম্প-ইল্ল। কমলাগু'ড়ী। 

কম্পিল্নক (পুং) কম্পিল্ল-ম্বার্থে কন্‌। কমলাগু'ড়ী। 

কম্পী [ন্‌] (ব্রি) কম্পে। অন্তান্তি, কম্প-ইনি। ১ কম্প- 
যুক্তা। ২ ( কম্প-ণিচ ণিনি) যে কাপায়। 
(*গীতী শীত্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ। 
অনর্থজ্ঞে। হল্পকঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ ৯৮ শিক্ষা ৩২) 

কম্প্য (ত্রি) কপি-ণি5-কন্মরশি যৎ। চালনীয়, কাপাইবার 
উপযুক্ত । 

কম্প্র (ব্রি) কম্পির ( নমিকম্পি ম্মজসকমহিংসদীপে! রঃ। 
পা৩। ২।১৬৭।) কম্পান্বত। (“বিধায় কম্প্রানি মুখানি 
কম্প্রতি | নৈষধ ১। ১৪২) স্ত্থিয়াং টাপ্‌। শাখা। 

কম্বখণ্ড (পারস্ত ) ছুঃখী, অন্তুখী, ছুর্দশাগ্রন্ত। 

কন্বখতী (পারন্ত ) দুর্দশা, ছঃসময়। 

কন্বন। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তামিল কবি। বেল্ল,রের 
বেন্সৈই নেলুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তত্রন্য 
বল্লালনামক শূদ্রবংশীযন। বার বর্ষ বয়স হইতে বান্মীকি- 
রামায়ণ তামিল ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন 
এবং ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রমকাঁলে সম্পূর্ণ করেন। চোলাধিপ 
করিকাল চোল তাছার কবিত্বগুণে মুগ্ধ হইয়! তাহার প্রশংসা 
করিতেন। রাজেন্দ্র চোল কম্বনকে আপন রাজসভায় আহ্বান 
করিয়া রাজকবি উপাধি প্রদান করেন। তিনি ৮*৭ শকে 
[বদ্যমান ছিলেন। ততকৃত তামিল রামায়ণ, “কম্বনপাদল, 
£কার্চিবরম্‌ পিশ্প তামল+) “চাল কুর্বঙগ' (করিকাল 
চোলের ইতিহান), এবং “কম্বন অগরাধি” নামক তামিল 
অভিধান দাক্ষিপাত্যে প্রপিদ্ধ। তিনি মহ্রানগরে ৬৭ বর্ষ 
বয়ংক্রমকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। (115013 
71901610219 09011000307.) 

কাহারও মতে, ইহার নাম কম্বর, তঞ্জোরের অন্তর্গত 
কম্ব-নাডুনামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আপন 
রামায়ণের তামিল অগ্ুবাদ রাঞ্গেন্্র চোলের সময় আরম 
করিয়! কুলোত্তঙ্গ চোলের রাজ্যকালে সমাপ্ত করেন। 
(0%1689113 1)19510591) 01810000817 0,184.) 

কম্বম। মান্্াজের কর্ণ লজেলার মন্তর্গত একটি নগর। 

কম্বর (পুং) কথ্-অরন্। ১ বিবিধবর্ণ, চিতবর্ণ। ২ (আআ) 
নানাবিধ বরণবিশিষ্ট। 


কম্মলিক! 


কম্বর | দিধুপ্রদেশস্থ একটি তালুক। ? অক্ষা* ২৭০২৮ 


হইতে ২৭৭ ৫৯ ৩৮ উঃ এবং দ্রাঘি ৬৭* ৩৩৪৫” হইতে 
৬৮১০ পৃঃ মধো অবস্থিত । ভূমিপরিমাণ ৯৭৭ বর্গমাইল । 
এখানে প্রায় লক্ষলোকের বাস। এখানকার অপর নাম 
শাহদৎপুর। শিকারপুর জেলা হইতে এখানে তালুক 
উঠিয়া! আদিয়াছে। ইহার প্রপাননগর কম্বর। অক্ষা* ৯৩ 
৩৫ উঃ, এবং দ্রাঘি ৬৮২৪৫ পৃঃ ১৮৪৪ খুষ্টাঝেৌ বেলুচীর! 
এই নগর লুটপাট করে, তাহার পরবর্ষে অগ্রিপ্রয়োগে এই 
নগর এককালে ধ্বংস হইয়া যায়। 

কম্বল (পুং) কন্ব-বৃক্ষাদিত্বাংৎ কলচ। ১ মেধাদির লোম- 
নির্মিত আসনবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়,-রল্লক, বেশক, 
রোমযোনি, রেণুকা ও প্রাণার। এদেশে অনেকেই কম্বল 
ব্যবহার করেন। পুর্বে কম্বল কবচের কাজ করিত কেহ 
কেহ বলেন কম্বলের তুলাভর। করিয়! গায়ে দিলে বন্দুকের» 
গুলি পর্য্যন্ত শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। ২ সর্প- 
বিশেষ । ৩ গরু প্রভৃতির গল কম্বল। ৪ উত্তরীয়।৫ ম্বগ- 
বিশেষ । ৬ নাগদ্বয়, তন্মধ্যে একটি পাতালে ও অপরটি বরুণ- 
দেবের সভাস্থলে বাস করে। ৭ কৃমিবিশেষ | ৮ তীর্থ নিশেষ। 
(“প্রয়াগং সুপ্রতিষ্ঠানং কম্বলাশ্বতরোৌ তথ! । 
তীর্থং ভোগবতী চৈব বেদিরেষা প্রজাপতেঃ॥৮ ভারত বন৮৫ম:) 

৯ (ক্লী) জল। 

৮ কম্বলো৷ নাগরাজে শুঁৎ সানা প্রাবরয়োরপি। 
কপাবপুযত্তরাঁসঙ্গে দলিলে তু নপুংসকম্। মেদিনী।) 
'কম্বলক (পুং) কম্বল-শ্বার্থে কন্‌। কন্বল। [কম্বল দেখ।] 
কম্বলকারক (পুং) কম্বলং করোতি; কম্বল-কৃ-থল্‌। কন্বল- 

নিম্মাতা, যাহারা কম্বল প্রস্তত করে। 
কম্বলধারক (পুং) কম্বল-ধৃ-থল.। কন্বণধারী, যাহার গাত্রে 
কম্বল আছে। - 


কম্বল বহিষ (পুং) অন্ধকরাজের পুক্রবিশেষ। (ভাগবত ৯,২৪।১১।) 


কশ্ঘলবান্‌ [ ৎ] (ত্রি) কম্বলোহস্তান্তি, কথ্বল-মতুপ্মন্ত বঃ। 
১ কন্বলবিশিষ্ট, যাহার কল আছে। ২ প্রশস্ত গলকম্বল- 
বিশিষ্ট (বুষ)। 

কন্বলহার ( পুং) কম্বলং হরতি, কম্বল*হী-অণ্‌। ১ কম্বলহারক, 
যে কম্বল অপহরণ করে। ২ খধিবিশেষ। 

কম্বলার্ণ (ব্লী) কম্বলরূপং খণম্‌, কম্বল-খণ-বৃদ্ধিঃ ( গ্রবৎসতর- 
কম্বলবসনার্ণদশানামণে। পা৬।১। ৮৯। বার্তিক ৬।) 
কম্বলরূপ খণ। 

কম্ঘলিক। (শ্রী) কম্বল-ঈ-্বার্থে কন্হ্বঃটাপ্‌ চ। ১ কষুত্র- 
কন্বল। ২ কম্বলমৃগের স্ত্রী। 


[ ১৫৯১] 


কমে 


কম্মলিবাহাক (কী) কম্বলঃ সান্ন। অন্ত্ন্ত, কম্বল-ইনি, 
কঙ্ছলিভির্বৃষৈরুহ্যতে, কম্বলিন্‌ বহ-কর্মণি ণ্যৎ-স্বার্ধে সংজ্ঞায়াং 
বা কন্‌। গোশকট, গরুর গাড়ী। সংস্কৃত পর্যায়,» গ্জী 
ও গান্দ্রী। 
(অনীন্ত শকটে! হথ স্াঁদ্‌ গল্তী কম্বলিবাহাকম্। হেম ৩৪১৭) 


কম্বলী [ন্] (পু কম্বলঃ গলকণ্থলঃ প্রাপস্তোস্তানত, কম্বল-ইনি। 


বুষ। 

কন্বলীয় (তরি) কম্বলায় হিতম্‌, কম্বল-ছ। কম্বলের উপাদান, 
মেষলোমযুক্ত। 

কন্ল্য (রী) কম্বল-যৎ (কম্বলাঁচ সংজ্ঞায়াম । পা ৫।১। ৩।) 
শতপল পরিমিত উর্ণ! ( কম্বলমূর্ণাপলশতম্‌ । কাঁশিক1।) 

কন্বালায়ী [ ন্‌) (পুং) শঙ্ঘচিল। 

কন্মি (স্বর) কমু বাহুলকাৎ বিন্‌। ১ দবর্বা, হাঁতা। ২ বাঁশের 
পাব ( কথ্িরংশে চ বংশন্ত খজীকায়াসপি স্িয়াম্‌। মেদিনী।) 

কদ্ু (পুং) কম-উপ্‌ বুক্চ। ৯ শঙ্খ। (পুং) ২ বলয়, বালা। 
৩ শামুক ৪ হস্তী।৫ চিত্রবর্ণ। ৬ গ্রীবাদেশ ।৭ নলক হাড়। 

কম্মুক (পুং) কন্ু্বার্থে কন্‌। কক্ধু। 

কন্ধুকণী (ক্ত্রী) কম্বুরিব কণ্ঠোহস্তাঃ কণ্ঠ-ভীষ্‌। যে স্ত্রীর 
কঠদেশে শঙ্খের স্তায় তিনটি দাগ আছে। 

কন্ম,কা (স্ত্রী) অশ্বগন্ধ বৃক্ষ । [ অশ্বগন্ধ! দেখ। ] 

কন্,কাষ্ঠ। (স্ত্রী) কমু চিত্রবর্ণং কাষ্ঠং মন্তাঃ, বহুত্রী। অশ্বগন্ধ!। 

কম্ব গ্রীব (তরি) কম্দুরিব রেখাত্রয়যুক্তা গরীব! যন্ত। যাহার 
গলদৈশে শঙ্জের ন্তায় তিনটি রেখাবিশিষ্ট । ৃ 
(“কন্ধৃগ্রীবঃ পুক্রাঁক্ষে। ভর্তা যুক্তে৷ ভবেন্মম |” 

ভারত ১। ১৫৩। ১৮।) 

কন্ব গ্রীবা (ভ্ত্রী) কথুরিব রেখাত্রয়যুক্তা গ্রীবা, উপমি। 
শঙ্ঘের ন্তায় রেখাব্রয়যুক্ত গ্রীবা। 

কন্ পুষ্পী (শ্রী) কু শুভং পুষ্পং বস্তা: বহুত্রী। শঙ্খ- 
পুষ্পীবৃক্ষ | [ শঙ্খপুষ্পী দেখ ।] 

কন্ব মালিনী স্তর) কমুতুল্য পুষ্পাণাং মাল! সমূহঃ অন্ত্যন্তাঃ | 
শঙ্খপুষ্পী | 

কম্ধ (ত্রি) কম্বকৃ, নিপাতনাৎ সাধুঃ ( অন্দ,দৃম্ফংজন্বক স্ব 
কফেলুকর্বন্ধ দিখিষু। উপ্‌ ১। ৯৫। এই সকল শব্দ কু 
প্রত্যয়াস্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়।)১ চোর। ( কম্ব,ঃ 
পরপ্রব্যাপহারী। উজ্জলদন্ত।) ২ (স্ত্রী) (কথু-উউ.) 
কমু । [কন্ধু দেখ।] 

কন্ম,ক (পুং) কন্ব,-স্বার্থে কন্‌। কন্দু। টু 

কম্মে! । জাতিবিশেষ । এখন এই জাতি পঞ্জাব ও বিজনোরে 
বাদ করে। পুর্ব ইহারা সিল্ধুনদ ছাঁড়াইয়া কাবুলের 


কন্বোজ 


উত্তর প্রদেশে বান করিত। সংস্কৃতশাস্ত্রে ইহারাই 'কান্থোজ, 
নামে উক্ত হইয়াছে এবং ইহাদের পূর্ববাসস্থানকে 
পূর্বকালে “কম্বো” বলিত। ততৎকালে সকলেই হিন্দু 
ক্ষাত্রয় ছিলেন। মুহম্মদ গিজনী এইজাতির অনেককেই 
মুসলমান করেন। মোগলের। এই জাতিকে বড় স্ব! করিত 
গাঁরসীভাষায় চলিত আছে-- 
“আউমল্‌ কঙ্ষে! ছুএম্‌ অফগা সেওয়ম্‌ বদ্জাত কাশ্মীরী ঃ 
[ কম্বোন দেখ। ] 
কম্বোজ (পুং) কম্ব-ওজ। ১ শঙ্খবিশেষ। ২ হস্তিবিশেষ। 
৩ দেশবিশেষ। শক্তিনঙ্গমতক্ত্বের মতে-- 

"পাঞ্চালদেশমারভ্য অ্রেচ্ছান্দক্ষিণপূর্বতঃ | 

কান্বোজদেশে! দেবেশি। বাঞিবাশিপরাধণঃ ॥% 

পাঞ্চালদেশ হইতে আরম্ভ করিয়। শ্রেচ্ছ দেশ হইতে 
দক্ষিণপুব্ন পর্য৭্ত কান্বোজদেশ। এখানে বিস্তর ঘোটক 
উৎপন্ন হয়। 

শাক্তসঙ্গমের মত ঠিক বলিয়া বোপ হয় না। রঘুবংশে 
লিখিত আছে, মহারাজ রঘু পারদীক, সিক্ধনদতীরবাদী 
এনং হৃণদিগণকে জয় করিয়। কষ্বোজদেশীয় রাজগণকে 
গরাজয় করেন। কান্বোলেরা তাহার নিকট অননত হইয়া 
উৎকৃষ্ট অশ্ব ও রাশীকৃত স্থুলণ উপটোৌকন স্বরূপ প্রদান 
করেন। তঙপরে রঘু অশ্ব সাহায্যে গৌনীগুকু পর্বতে 
আরোহণ করিলেন । *: (রঘুসংশ ৪র্থ নর্গ) 

রদুপংশের উক্ বর্ণনা দ্বারা নোধ হইতেছে, কঙ্যোজদেশ 
সিক্ননীর উন্তরভাগ এবং গৌরীপুর 1 পর্ধতের মিকট 
[ছল। মার্কুগুরপুরাণে গোৌরগ্রীণ এবং মহাভারতে সুবাস 
ননীন সহিত গৌরীনদীর উল্লেখ দেখা যায়। এই লুবান্ত ও 


₹ “বিনী তান শ্রমান্তস্ত সিদ্জুহীরবিচেইনে: | 
তত্র হপাবরোধানাং ভর্দু বক্তবিকমম। 
কান্বেজাঃ সমরে সো তস্য বায্যমনীহ্র) | 
প্গলানপর্কিঠেরক্ষে।টৈ$ সান্ধীমান তাও ॥ 
তেহা” ননৃহ্বহয়িঙ্ স্তুঙ্গা প্রবণ; রাশয়ত | 
উপকলা বিবিশ্ঃ শহ্বন্নেৎনেকা; কোশলেহখরম্‌ 
ততে। গৌর উুরুং শৈলম।করুরোহাশ্ববাধনঃ 17 রঘু ও সর্গ। 

1 মলিনাথ 'গোরীগর শুন্দর অর্থ ছিন।লয় লিশ্রিয়াছেন, কিন্ত তাহা ঠিক 
নর। গোপীঙরু এনে একটি হ্বতস্থ পর্নতকে বুমাইতেছে । পাশ্চাতা 
প্রান ভে'গে।লিক টলেমে থিগারিয়” (0০57৮) নামে এক জনপদের 
উল্লেখ করিয়াছেন (1১৮01677)5) 0310 11,001) এই জনপর্দের 
মধ্য দিস! গেররনদী প্রবাহিত । এই নদী বরুমান কাবুল নদীতে পতিত 
হই ॥ উহ] ধক্সংহিতা। ও মহাভারতে গৌরীনদীন|মে উল্লিখিত হই- 
হাছে। উহার চারিদিকে পর্বতমালার বেহিত। কালিদাস এই পর্বত- 
মালার্কেই গৌরীগুরুনামে উল্লেখ করিয়াছেন । বিশেষতঃ এই পর্বত 
হইতেই গৌরীনদী উৎপন্ন হইয়াছে । উল্ত পার্ধাতীয় প্রদেশই টলেমি 
কর্ৃক 'গোরিয়। নাগে উক্ত হইয়াছে। 


[ ১৬০ 


কছেজ। 


] কঙ্বোজ 


গৌর নদী বর্তমান পঞ্জাবের উত্তরন্থ শ্বাৎ গ্রদেশের 


উত্তরে অবন্থিত। 

অতএব রঘুবংশের মত ধরিলে বর্তমান সিন্ধু ও লণ্ডই 
নদীর উত্তরাংশে পুর্বকালে কথ্বোঞজনামক জনপদ ছিল। 
পূর্ববকালে কথ্বোজবাসীর! সংস্কত কথা কহিত। (নিরুত্ত 
২।২)। [কম্বো দেখ।] ৪ (ত্রি) কম্বোজদেশবাসী । 
( কম্বোডিয়া) জনপদবিশেষ। উত্তর সীম। 
লেয়স্দেশ, পুর্বে কোচীন-চীন, দক্ষণে শ্ামোপনাগর ও 
চীনসাগর এবং পশ্চিমে হ্বামদেশ। অক্ষা* ৮*৪৭' হইতে 
১৫* উঃ পধ্যস্ত বিস্তৃত। 

পূর্বকালে যখন কষ্থোজ স্বাধীন ছিল, সেই সময়ে এই রাজ্য 
বহুদুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালে ধর্মপ্রাণ হিন্দরাজগণ 
এই'« দূরদেশে রাজত্ব করিতেন; তাহাদের বীর্তিকলাপ, 
ধন্মীনুরাগ, দেবদ্বিজভক্তি, অসাধারণ শৌর্যয বীর্যযম হিম, 
বহু শতবর্ষ গত হইয়াছে, তথাপি এখনও কম্বোজের নগরে, 
কাননে ও পন্দত-গহবরে শিলাফলক এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
দেবমন্দিরাদির ভগ্রাবশেষ দেরীপ্যমান রহিয়াছে । কঙ্বো- 
জের প্রাঠান হিন্দুখাক্কাহিনী এতদিন থনিগর্ভে মণির 
মায় লুক্কাগিত ছিল, এতদিন পরে ফরাসীপ্ডিতগণের 
গভীর গবেনণ'* প্রভাবে সাধারণ সমক্ষে উন্ম,স্ত হইয়াছে। 
হিন্দুগণের ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়। দীন দরিদ্র 
ধর্মভীরু হিন্দু জানিতে পারিবেন, কঙ্থোজের প্রাচীন হিন্দ 
রাজগণ লুদুরবন্তী কম্বোজরাজ্যে যে কীষ্ি স্থাপন কানা 
গিরাছেন তাহা অতুললীয়; যাহ! আমর! বিধন্মী কবলিত 
ভারতবর্ষে খুজয! পাই না, সামান্ত কম্থেনের ভিতর 
তাহাই দেখিতে পাইব। 

পুরাতর বর্ধমান কথ্োজের বকু, বকং, লোপি; গ্রে, 
ক্রিবস্জেলার অন্তর্গত চম্নম্‌, বটিজেলার ফুম্‌, চিনৌব নামক 
পর্বতে, বত্তন্বঙ্গজেল! ( এক্ষণে শ্তামরাজ্যান্তর্গত ), ফিমনক্‌, 
কেদিচর, এবং অঙ্গ-চম্নিক নামক স্থান হইতে প্রাগীন 
কণ।চী অক্ষরে অনেক সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়া গিরাছে। 
সেই সকল শিলালিপি পাঠে জান1 বায় পুর্বকালে কঙ্কোজ 
রাজ্য পশ্চিমে হ্াামদেশ হইতে পুর্বে আনামের দক্ষিণাংশ 
পর্ধযগ্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহার গ্রাচীন অধিবাসীদিগকে 
£কন্দুজ+ ব1 “কান্োজ? বলিত। এই কম্োজজাতি বর্তমান 
কম্বেজলরাজেযর আদিম অধিবাপী নয়। ইছাদের মধ্যে 
একটি প্রবাদ আছে--. 

“তক্ষশিল। হইতে অনতিদূয়ে রোমবিষয়ে এক ধর্মানিষ্ঠ 
বিচক্ষণ নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাহার পুত্র যুবরাজ 


কম্যেজ 





সর থং গহিত কর্মের জন্ত রান্য 
সেই রাজকুমার নানাস্থান অতিক্রম করিয়। এ 
আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।” 
যদি এই প্রবাদ প্রকৃত হয়, তাহ! হইলে স্বীকার করিতে 
হইবে, সেই রাঞ্জকুমার পঞ্জাব ও কাবুলের উত্তরস্থ কম্বোজ 
নামক প্রাচীন জনপদ হইতে এদেশে আসিরীছিলেন। 
বাস্থবিক এই দেশের এখনকার কাঙ্বোজদিগেত্র সহিত 
কাশ্মীরী ও কম্বোদিগের সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্ত লক্ষিত 
হয়। বিশেষতঃ এখানকার প্রাচীন দেবমন্দিরাদির নিন্মীণ- 
প্রণালীও কাশ্মীরের মন্দিরার্দির ন্যায়। স্থতরাং স্বীকার 
করিতে হইতেছে যে, এই কম্বোজরাক্যের নাম হিন্দুশাস্ত্রোক্ত 
সিক্ধুনদের উত্তরে অবস্থিত 'কম্বোজ+ হইতে হইয়াছে। 
সেই রাজকুমার কোন্‌ সময়ে এ দেশে আগমন ক্রেন, 
তাহা জান। যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশ্মীর- 
রাঙ্দ তৃগ্িনের রাজত্বকালে (৩১৯ খৃঃ অঃ) ভাঁরতের' 
পশ্চিম গ্রদেশে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়, সম্ভনতঃ 
সেই সময়ে এই দেশে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। 
কিন্ত ইহা কতদূর সন্য, তাহা আমরা নিশ্চর করিয়া 
বলিতে পারিলাম না। 
এখানকার সংস্কত শিলাঁলিপিতে কিরাত জাতির নাম 
পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ তাহারাই এ দেশের আদিম নিবাসী । 
খত্ন্য, কৃ্ধ, বান, গুড়, ব্রহ্মাও প্রভৃতি পুরাণান্ুসাঁরেও 
ভারতবর্ষের পূর্ব্বপীমান্তবানীর নাম কিরাত। 
কঙ্বোনন 'ও আনাম ( অন্নম্‌ )-দেশ ব্রহ্গাগুপুরাণোক্ত 
অঙ্গদ্বীপহওয়াই সম্ভব । এই দ্বীপের বিবরণে উক্ত হইয়াছে-- 
“অন্রদ্বীপং নিবোধধ্বং নান। সজ্বলমাকুলম্‌ । 
নানান্লেচ্ছগণাকীর্ণং তন্দ্রীপং বহুবিষ্তরম্‌ ॥ 
হেমবিদ্রমসঞ্পূর্ণৎ রত্রানীমাকরং ক্ষিতে। 
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সন্নিভং লবণান্তন। ॥ 
তত্র চন্দ্রগিরির্ামনৈক নির্ঝরকন্দরঃ। 
তত্রপানুদরীচান্ত নানানত্বসমাশ্রয়া ॥ 
' স মধ্যে লাগদেশম্য ননৈকদেশে মহাগিরিঃ। 
কোটিভ্যাং নাগনিলয়ং প্রান্তে নদনদীপতেঃ ॥” 
ব্রহ্মাণ্ডে ৫৪ অঃ। 
যুরোপীয় এ্তিহাঁসেরা বলেন যে, ৭৫৬ খৃঃ চীনপতি 
মিং-হোয়াংতি টষ্কিনে 'অন্নম্গ নামে এক সামরিক জেলা 
স্থাপন করেন, তাহার নাম হইতে সমস্ত অন্নম বা আনাম 
দেশের নাম হইয়াছে । কিন্তু আমাদের বিবেচনায় “অন্নম্‌? 
শব্ধ “অআঙ্গম্ণ শব্ষের অপত্রংশ। ভারতবর্ষে অঙ্গরাজ্যের 


১৯ 


৪৯ 


কম্বোজ 


র্টীড? - বাজধানীরুনাম যেমন চম্পা, সেইরূপ এই অগ্নম্দেশের 
জে1-₹াজধাঁনীর নামও চম্পা। এইজন্ত পূর্বকালে (শিলালিপি 


অন্লারে ) এই অন্নম দেশ চম্পারাজ্য বলিয়াও অভিহিত 
হইত। বর্তমান কম্বোজের যে স্থান হইতে সর্বপ্রাচীন সংস্কৃত 
শিলপর্লপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাম 'অঙ্গ-চম্নিক* 
ইহাঁও “অঙ্গচম্পিক বা “অঙ্গচম্পা শব্দের অপভ্রংশ বলিয়! 
অনুমিত হয়। এই কয়েকটি প্রমাণের দ্বার! উক্ত স্থানকে 
এক শ্বতন্ত্র অঙ্গদেশ ব! অঙ্গদ্বীপ বলিয়। স্বীকার করা যাইতে 
পারে। কম্বো এবং অন্নমের মধ্যবর্তী পর্বতই সম্ভবতঃ 
ব্রদ্দাগুপুরাণোক্ত চন্দ্রগিরি” বলিয়! মনে হয়। 
[ চম্পা শব্দে অন্তান্ত কথ! দেখ। ] 

ইতিহাস ।--কন্বোঙ্গের হিন্দুরাজগণের প্রাচীন ইতি- 
হান অন্ধকারাচ্ছন্ন । এখনও সমস্ত শিলালিপি অথন! 
এখানকার প্রাতীন পুস্তকাদি সংগৃহীত হয় নাই, যদ্দার। সেই 
ঘোর অন্ধকার হইন্তে প্রতিহামিক সত্য আবিষ্কার করিতে 
সমর্থ হই। 

অধুনাতন কম্বো হইতে যে দর্ধপ্রাটীন শিলালিপি 
পাওয়া! গিয়াছে, তাহার সময় ৫২৬ শক। কিন্তু তাহাতে 
কোন রাজার নাম নাই। শিলালিপি হইতে ঘে সকল 
রাজার নাম ধাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে “ভববন্মী” নৃপতিই 
সর্বপ্রথম। ভববন্মের পর শিলালাপি অনুসারে যে থে 
হিন্দুরাজের নাম পাঃয়। গিয়াছে নিয়ে তাহ প্রদত্ত হইল. 


রাজার নাম। সনয় | 
ভববন্মা ৪ *** »** ৫৪৮ শক। 
মহেন্দ্রবর্্মী] 

ঈশানবর্্ম] ) 

জয়বন্মা ৫৮৬-৫৮৯ শক (1) 
ভববন্মা লা ০৯৪ *** ৫৮৯ শক। 
পৃথিবীন্দ্রবন্ম রঃ ১.0?) 
ইন্দ্রবর্্ম! ( পৃথিবীন্ত্র বর্ধার পুত্র) ৭৯৯ শক। 
যশোবন্ম।]] (ইন্দ্রবন্মীর পুত্র) ৮১১ শক । 
হর্ষবন্ম। (যশোবন্মার জ্যেষ্টপুত্র ) 

ঈশানবন্। ২য়, (বশোবন্ার ২য় পুত্র) ৮৩২ শক। 


অয়বন্ম। ( ইন্দ্রবন্দার ২য় পুত্র, যশোবর্মীর ভ্রাতা ) ৮৫০ শক। 


হর্ষবন্মা ২য়, (জয়বর্ম।র কনিষ্ঠ ভ্রাতা ) ৮৬৪ ৮ 
রাঁজেক্দ্রবন্্দা (হর্ষবন্মীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ৮৬৩৬ 
জয়বন্ম! (রাজেন্দ্রবন্মীর পুর) ৮৮০ 
উদয়াদিত্য বর্শ! ১ম নি ৯২ ৮ 
জয়বীরবন্ম। ৯২৪ 





কম্বোজ [ ১৬২ ] কম্বোজ 
০০০ -০২৯- 
সূর্য্য বন্মা এ ১০ ৯৩৯-৯৫০ শক। ১৮৪ খৃঃ অঃ, [কন রিগল-ডি-গিনোলি ' ১৭৮৭ খৃষ্টাবের 
উদয়াদিতাবর্ম। ২য়, *** ৯৫১ শক। সন্ধিপত্র নিষ্পত্তি করিবার জন্ত সসৈন্তে প্রেরিত হইলেন। 
হর্ষবন্দ! ৩য়, ( উদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) আনামরাজ ফাঁন্দের আদেশ অগ্রাহ করিলেন। তখন ফরাসী 
উদয়াকরবন্মা *** রহ ৯৮৮ * সেনাপতি যুদ্ধ ঘোষণ!। করিলেন । অনেকবার যুদ্ধ -ঘটিপ, কিন্ত 
জয়বন্মা *** কঃ *** ৃ তথাপি আনামরাজ ফরাসীদিগের নিকট অবনত হন নাই। 
ধরণীধরবন্বী *** *** ১০৩১ আনামের গোলযোগ শুনিয়। ১৮৫৯ থৃঃ অঃ, কম্বোজের 
সূর্য্য বন্ধ *** রি ১৯৩৪ * 1 খুষ্টানেরা একত্র হইয়। বিদ্রোহী হইল। নৌ-সেনাপতি 
অযবশ্ম। (পরম বিষুণলোক ) ১১০৮ রর গিনোলি তাহাদিগকে সাহায্য করিবার অন্ত সৈগন নদী দিয়া 


উপরোক্ত রাজগণের মধ্যে পৃথিবীন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রবর্ম। বকু 
নামক স্থানে ৮** শকে পৃথিবীন্দেশ্বর নামে এক বৃহৎ শিব- 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার মৃত্যুর পর ততপুত্র বশোবর্মাও 
শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পিতার অন্ুবর্তী হইয়াছিলেন। 
যশোবশ্মার ভ্রাত1 জয়বন্দ্মার সময় হইতে এখানে বৌন্ধধন্ম 
প্রবেশ লাভ করে। ইতিপূর্বে এখানে বৌদ্ধ ছিল না। এই 


কম্বোলে প্রবেশ করেন। এবার ফরানীর! প্রাণপণে যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। তাহাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে কম্বোজ- 
রাজ বিচলিত হইলেন। ১৮৬২ থুঃ ২৬এ মে, আনামরাঞ্জ 
সন্ধি করিবারজন্ত কম্বোজের রাজধানী টৈগননগরে দুত প্রেরণ 
করেন। ১৫ই জুন তাগিখে সন্ধিপত্র সাঙ্ষরিত হয়। ফরাণীর! 
তাহাদের ঘুদ্ধব্যয়াদি এবং পুর্বনান্ধপত্রান্ুসারে তাহাদের 


| 
_. প্রাপ্য অর্থ আদায় করিয়া লইলেন। এ সময়ে থুষ্টান ধর্্ম- 


সময়ে বৌদ্ধধন্ম প্রচারিত হইল বটে, কিন্ত এ সময়ে এখানকার ৰ 
প্রচারকের অবাধে ধন্মপ্রচার করিবার ক্ষমত। প্রাপ্ত হইলেন। 


কোন হিন্দুরার্জা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন নাই। জয়বর্মাা পরম 


বিঞ্ুলোক সম্ভবতঃ ১১০* শকে এখানকার প্রসিদ্ধ 
অস্কোরবটের দেবমন্দির প্রতিষ্ঠ করেন। এই জর়বর্মার পর 
শিলালিপিতে আর কোন হিন্দুরাজের নাম এখনও আবিষ্কৃত 
হয় নাই। অনুসন্ধান চলিতেছে, ফল কতদূর হইবে, তাহ! 
কে বলিতে পারে? 

চীন ইতিহাদপাঠে জানা যায়, থৃষ্টের ষষ্ঠ শতান্দীতে 
কঙ্বোজরাজ চীনরাজের নিকট রাজদুত পাঠাইয়াছিলেন। 

সম্ভবতঃ থুষ্টের দ্বাদশ শতাব্দী হইতে কম্বোজরাজ্যে 
বৌদ্ধধশ্্ম প্রবল হইগ্লা উঠে, কারণ সেই সময় হইতে আর 
হিন্দুরাঞ্গণের নাম শুন! যায় না। যাহ! হউক কম্বোজের 
বৌদ্ধইতিহাসও গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন। বোধ হয়, শ্তামের 
বোদ্ধরাজগণ প্রবল হইয়! উঠিলে, কম্বোজ শ্তামের অধীন 
হইর়াছিল। 

গৃষ্টার সপ্তদশ শতাব্দীতে ফল্গাসীর বাণিজ্যের অভি- 
প্রানে কন্থোজে প্রবেশ করেন । ১৭৮৭ খুঃ অন আনাম" 
রাজ ধিরা-লং ফরানীপতি ষোড়শ লুইয়ের সহিত সন্গি- 
স্থাপন করেন। তদন্থসারে ফরাপীর। যুদ্ধকালে আনাম- 
রাজকে সাহাধ্য করিতেন। তাহাদের সাহায্যে ঘিয়া-লং 
তথ্কারে টঙ্কিং ও কম্বোঞ্জ অধিকার করিয়াছিলেন। 
2 আনামরাঞের মৃত্যু হয়। ১৮৪১ খুঃ অঃ 
তাহার পৌন্র তিএন্-ফি রা! হইয়া কয়েকজন ফরাসী 
ও টপনিস্‌ খুষ্টান-ধন্ম-প্রচারকের প্রাণ বধ করিবার আদেশ 
দেন, তাহাতে সমস্ত ফরাসী ও স্পেলিদ্গণ খেপিয়া উঠেন। 


“৮৩১ খ্ঃ 


এই সময়ে কস্বোজ আনাম ও শ্ামের অধীনে করদরাজ্য- 
ভুক্ত ছিল; একজন রালপ্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইত।॥ 
ফরাসীরা কম্বোজরাজ্যে আসিয়া এখানকার মিকং নদী- 
তীরবর্তী গ্রদেশের উর্বরত। ও শম্তশালিত। দেখিয়। বিমোহিত 
হইলেন, তাহারা এই স্থান হস্তগত করিবার ইচ্ছা 
করিলেন। অন্ততম নৌ-সেনানায়ক গ্রাণেয়ার তত্রত্য 
রাজপ্রতিনিধির নিকট প্রেরিত হইলেন। রাক্পপ্রতিনিধি 
ফরাসীদের মনোভাব জানিতে পারিয়া আনামরাজের মতা- 
মত জানিবার জন্ত সময় প্রার্থনা করেন। কিন্তু ফরাসী-দূত 
তাহার কথ! শুনিলেন না। সে সময়ে কম্বোব-রাজ প্রতিনিধির 
তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না! যে) তিনি ফরাসী বিপক্ষে স্বীয় মত 
প্রকাশ করেন। ন্তরাং বাধ্য হুইয়। 'তাহাকে সন্ধি করিতে 
হইল। এই সন্ধি অনুসারে উভয়পক্ষে বাণিজ্য চালাইবার 
পূর্ণ ক্ষমত। প্রাপ্ত হইলেন। কম্বোজে ফরাপীদের যে সকল 
মালের মাসল লাগিত তাহা রহিত হইল, এবং কম্বোজের 
উৎপন্ন দ্রব্যা্ির যে মান্থুল নির্ধারিত ছিল, তাহাও উঠিয়। 
গেল। ফরাসীর। কম্বোজের নানাস্থানে এক একজন প্রত্ি- 
নিধি (রেপিডিপ্ট ) রাখিবার আদেশ পাইলেন এবং 
উদঙ নামক নগরে আপনাদিগের আবশ্বক মত বাটী, 
কারথানা। ও গুদাম প্রতি নির্দাণ করিবার জন্ত জমি 
পাইলেন । কম্বোজরাঞ্জ ফরানীদের অনুমতি ব্যতীত অপর 
কোন বৈদেশিক প্রতিনিধি উদঙ. নগরে রাখিতে পারি.বেন 
না, তাহাও সেই সন্ষিপত্রে স্থিবীকৃত হইল। 


কম্বো 


এতদিন কম্বোজপতি একজন সামাগ্য রাজগ্ঁতিনিধি 
মাত্র ছিলেন, এখন ফরাসী্দিগের সাহায্যে রাঞ্জ উপাধি 
গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পূর্বের মত শ্তামরাজকে কর দিতে 
লাগিলেন। 

১৮৬৫ থৃঃ অঃ মিকং ও বৈকোনদীর মধ্যবর্তী জল।- 
ভূমিতে দেশীয়েরা দলবদ্ধ হইয়া রাজবিপ্দোহী হয়, 
তাহার! ফরাসীদ্দিগের উপর অত্যাচার এবং চ্ভাহাদের 
বাণিজ্য দ্রব্যাদি লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে 
কঙ্বোজের একজন সামন্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়! 
কম্বোজরাজ নর়োদনের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন। তৎকালে 
ফর়ামীর কম্বোজরাজের সহিত যোগ দিয়! বিদ্রোহী দমনে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সহজে কেহ বশ্ঠতা 
দ্বীকার করিল না। এইযুদ্ধে দুই তিনঞ্জন ফরাসী সেলাপতি 
রণশায়ী হইয়াছিলেন। 

১৮৬৩ খৃঃ) ১৬ই আগষ্ট, বিদ্রোহী-সামস্ত নিজ দলবল 
লইয়! গ্রবলবেগে রাজধানী আক্রমণ করেন। এই সময়ে 
রাজপরিবারের। দারুণ বিপদে পড়িলেন। ফরাসীদিগের প্রায় 
দুইশত রণতরী উদ. নগরে থাকিয়। শক্রদিগকে বথাসাধ্য 
বাধা দিতে থাকে। ১৭ই ডিসেম্বর আসিল, এই দিবস কম্বোজ- 
ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর দিন! এই দিনে রাজবিদ্রোহী 
কন্বোজবানীরা আপনাদের জাতীয়তা রক্ষা! করিবার জন্য 
অকুতোভয়ে প্রাণপণে ফরাসী ও কম্বোজরাজের সহিত যুদ্ধ 
করিতে লাগিল। শত সহ্ত্র কাম্বোজ জন্মতৃমির নাম 
লইয়। রণশয্যায় শয়ন করিল। এই যুদ্ধে ফরাসী ও কম্বোজের 
অনেক প্রধান প্রধান সৈনিক পুকুষ প্রাণত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। যাহ হউক বহু যত্ব, অনেক কষ্ট এবং বিস্তর 
সৈম্ক্ষয়ের পর বিদ্রোহীর করাল কবল হইতে কম্বোজ- 
রাজধানী উদও. নগর“রক্ষিত হইল । 

এবার কম্বোজরাজ ফরাসীদিগের সাহায্যে শ্বাধীন 
রাজ বলিয়া ঘোষিত হইলেন। কম্বোজরাজ্জ নরোদন নিজ 
নামে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ফরাসীর। মিকং নদী- 
কুলে উপনিবেশ স্থাপন করিবার ক্ষমতা পাইলেন। 

নগর।--এখন কম্বোজের প্রধান নগর সৈগন, ও পিঙ্গে 
(বনার )। 

হিন্দুকীন্তি।_ প্রথমেই লিখিয়াছি, কম্বোজরাজ্যে প্রাচীন 
হিন্দুরাজগণ যে কীত্তিস্তস্ত স্থাপন করিয়৷ গিয়াছেন, বহ্বর্ষ 
অতীত হইল বটে, কিন্তু এখনও তাহার কীর্তিচিহ্ন বিলুপ্ত 
হয় নাই। কম্বোজের বন জঙ্গলে, মানবের অগম্যস্থানে, সেই 
অসাধারণ কীর্ততরাশি পরিলক্ষিত হুয়। উৎসাহী ফরাসী 


[ ১৬৩ ] 


কনমোজ 


প্রত্ুতত্ববিদ্গণের যত্বে সেই পুরাকীর্ডিসমূহ জগৎ সমক্ষে প্রকা- 
শিত হইতেছে। যত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিলাম-- 

কম্বোজের নানাস্থানে যে সকল পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত 
হইয়াধ্ছ; তাহ! স্থান ভেদে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। 
১ম অক্কোর বট, ২য় বকু ও লোলি, এবং ৩য় কম্বোজের 
দক্ষিণ ও মধ্যমাংশ। 

১ম; অক্কোর বট ।-শ্তামবাপীর! ইহাকে “নথন্‌ বট? অর্থাৎ 
নগর-মন্দির বলিয়া থাকে । এই মহামন্দির অস্কোরনগর 
হইতে প্রায় ছুইক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার মত বৃহৎ 
মন্দির অতি অল্পই দেখ! যায়, মন্দিরের আয়তন প্রায় অর্থ 
ক্রোশ হইবে। ইহার পরিবেই্ক প্রাচীর ১০৮০ »১৯০০ফুট 
এবং চারিদিকে ২৩০ ফুটু বিস্তৃত থাত দ্বারা পরিবেষ্টিত। 
খাতের উপর দিয়! মন্দিরে যাইবার জন্য সুদৃঢ় স্থরম্য স্তত্ত- 
পরিশোভিত সেতু আছে। সেতুর পর পঞ্চতল গোপুর, তাহার 
মধ্য দিয় মন্দিরের বহিপ্রাঙ্গণে যাইতে হয়। 

নৈখত কোণ দিয়! মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলে ডান 
ধারে অপূর্ব দৃশ্ঠ নয়নগোচর হয়। এখানে ভীম্মের শরশব্যা 
দেখিতে পাইবে। মধ্যস্থলে কুরুপিতামহ ভীম্ম শরশয্যায় 
শায়িত, তাহার ছুইপার্থে মুকুট ও কিরীট শোভিত কুর ও 
পাগুবপক্ষীয় বীরগণ, দণ্ডায়মান! গজে ও রথে তেজঃপুঞ্জ মহা- 
রথীগণ অবস্থান,করিতেছেন। পিতামহ ভীযম্মের অনতিদুরে 
গজের উপর রাজ! দুর্য্যোধন ম্নানবদনে অপেক্ষা! করিতেছেন। 
শত শত .বর্ধ গত হইয়াছে, তথাপি শ্রী সকল মূর্তির কোন 
বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই) এই প্রস্তরখো (দিত মুন্তি সকল দুর 
হইতে দেখিলে জীবপ্ত বলিয়! বোধ হয়। 

মন্দিরের মধ্যে পশ্চিমোত্তরভাগে রামায়ণের দৃশ্য । 
রাক্ষলবানরে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। বিকট মৃত্তিধারী 
রাক্ষলবীরগণ রথে চড়িয়৷ বাণ বর্ষণ করিতেছে; মধ্যস্থলে 
রাম হনুমানের উপর বলিয়া রাবণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ 
করিতেছেন, তাহার ছুই পার্থে লক্ষণ ও বিভীষণ দণ্ডায়মান । 
সিংহ-যোজিত রথে রাবণ রামের শরপীড়নে জঞ্জরিত হইয়া 
অবস্থান করিতেছে । রর 

উত্তর পশ্চিমভাগে দেবাম্থরের সমর-দৃশ্ঠ | বিবিধ মৃত্তি- 
ধারী মুকুটশোভিত দেবগণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ 
করিয়। বাণ ত্যাগ করিতেছেন । বিকট মূর্তিধারী ৮৪৪ 
প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে । এখানকার মুর্তিসমূহের মধ্যে 
হুরয্য ও চন্ত্রদেবের জ্যোতির্য় মূর্তি অতি হুন্দর। দেঁখগণ 
হ্বন্ববাহনে আরঢ়। 


কম্বো 


উত্তরপূর্বমঞ্জ ।_-এখানেও দেবান্ুরে যুদ্ধ। চতুরানন, 
পঞ্চানন, যড়ানন, গরুড়োপরি শঙ্খচক্রগদাপপ্মধারী বিষুঃ 
অনুর দলন করিতেছেন। বহুমূুখ ও বহু হস্তবিশিই দেবগণ 
অশ্খে, গজে, সিংহে বা গণ্ডারে আরোহণ করিয়া তীর ধনুক 
হস্তে যুক্ধে ব্যাপূত। যৃদ্ধস্থলের অদূরে জটাভুট'বলম্থিত 
[তুশুলধারী মহাদেব মুত্তি, সিদ্বর্ষি ষোগীগণ পুস্পকরে তাহার 
অচ্চনা করিতেছেন। | 

উত্তরভাগের কিছু পূর্ব্বে আবার একটি মঞ্চ ।_-এখানকার 
শ্ললটনপুণ্য ও স্থাপত্যকার্ধযাদি এখনও শেষ হয় নাই, সকলই 
যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে । এখানেও পৌরাণিক দুষ্ট । বিষুঃ 
গ্রুড়োগরি আরোহণ করিয়া একজন গজারোহী অশ্থরকে 
[বিনাশ করিতেছেন । আরও অনেক দেবাম্ুর মুর্তি অসম্পূর্ণ 
অনস্থাম় গড়িয়া আছে। 

পুর্ধদক্ষিণ ভাগে সমদ্রমন্থন দৃশ্য । কি শিল্পকার্য্যে,। কি 
িত্রকার্য্যে, কি স্থাপত্যবিদ্যায় সব্ধবিষদ্ধে এই মঞ্চটি পরা, 
কান্ঠা লাভ করিয়াছে | সমুদ্রমম্থনের এমন জীবন্ত দৃশ্য 
বোধ হয় জার কোথায়ও নাই। মধ্যস্থলে কুম্মের উদর 
মন্দরাচল স্থাপিত, তছপরি বিষ) মনর বাশ্ুকীদ্বারা বেষ্টিত, 
নাগরাজের মখের দিকে প্রায় ১০০ শত বিকটাকাঁর দৈত্য 
প্তিঃ এবং পুচ্ছভাগে ১০৭ দেবমুর্তি। দৈত্যগণকে দেখিতে 
থর, শিরন্্াণ ও কবচারুত, সকলেরই কর্ণে 
কুগডল ও লম্বা দাড়ী আছে। দেবগণের মাথায় মুকুট, 
কচঠ হার, হস্তে বলয়, ছুই থাক 


৬ 


€ এ 
বলত, 


আল ও বজ্চত্র 


স্পি 
€€। 


শোণ্ভত। এই ছুই শত মূর্তি ঠিক একভাবে দণ্ডায়মান 


যেখানে সমুদ্রমস্থন হইতেছে, তাহার উপরিভাগের দৃশ্য 
বেন শত শত ্বর্গবিদ্যাধরী ও অগ্দরাগণ 
আকাশপথে নৃত্য করিতেছে। তাহার অধোভাগে সান 
রের দুশ্য। নানাপ্রকার সামুদ্রিক জীবজস্থ মতস্তাদি এই 
ক'ত সমূদ্রে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। স্বচ্ছ সপিলে 
কেমন ধীরে নীরে শোত বহিতেছে! 

তাহার পর দক্ষিণপূর্সাভাগে আর একটি মঞ্চ । এখানে 
বযালয়ের দৃহ্া । পাপেব নিগ্রহ, পণ্যের পুরস্কার ) স্বর্গ ও 
নবকের সুখ ও দ্ঃবের দৃহ্য এাদর্শিত হইয়াছে । এখানে 
নরকথন্থণার ৩৬ট মুঠি খোদিত হইয়াছে। প্রত্যেক ঘুর্টির 
নিগ্বে খোর্দিতংলিপিতে সে প্রকার পাপ করিলে বেরূপ 
নাহি হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। 

উক্ত মঞ্চ ছাড়াইয়! পশ্চিমে কিছুদূর গমন করিলে 
আর একটি মুদৃহ্ত মঞ্চ নয়নগোচর হয়। এখানে কম্োজের 
রাজগণ ও রাজপরিবারগণের মূর্তি গোদিত আছে । এখান- 


অন্ত চমংকার। 
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কার্/কারুকার্ধেযর পারিপাট্য দেখিলে চমতকুত হইতে হয়) 
এমন জাকজমক দৃশ্ত কম্োজের আর কোথাও জাছে কিন৷ 
সন্দেহ! কোথাও পীনোন্নত পয়োধর! স্থুচারুহাসিনী রাজ- 
মহিলাগণ বিবিধ অলঙ্কারে বিভৃষিত হুইয়! মহাপায়ায় বসিয়া 
সমারোহ মধ্য দিয়! যাইতেছেন, উপরে চিত্রবিচিত্র 
চন্দ্রতপ দোছুল্যমান ; আবার তাহারাই পশ্চাতে দিব্যয়প- 
ধারিণী মনোমোহিনী বাজকন্ভাগণ নরচালিত রথে আঝোহণ 
করিয়। আছেন, যেন কোথায় যাইতেছেন । তাহাদের সঙ্গে 
সবীগণ পুষ্পচয়ন করিয়া উপহার দিতেছে, দাসদাসীগণ 
নিকটবন্তী ফলশালী বৃক্ষ হইতে ফল লইয়া! ছোট ছোট 
বালকবাপিকাকে বিতরণ করিতেছে । রাঞজকন্টাগণের পার্খব- 
সহচরীগণ কেহ চামর ব্যজন করিতেছে, কেহ মাথায় ছাতি 
ধলিয়াছেঃ কেহ লুম্বাদু ফল লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। 
তাহাই অদূরে নিজ্জন উপবন-দৃশ্ব! গিরিমালা মধ্যে 
তর রাজী, তকতলে মুগশিশু থেল। করিতেছে; তরুশাখায় 
নানা'বধগক্গী বলিয়া আছে। 

মঞ্চের উপরিভাগে সশস্ত্র কবচাবৃত রাজপুরুষ, নর্তক 
এবং ধান্থকীগণ দণ্ডায়মান। ইহাদের বেশভূষাও রাজসভার 
উপযোগী । সম্মুখে রাজসভা । কুগ্ুলধারী জটাভুটবিলদ্থিত 
ব্রাঙ্গণগণ গম্ভীরভাবে সমাসীন, রাজ! ও রাজকুমারগণ 
পদোচিত বেশভূষ! করিয়! বথামোগ্য আসনে উপবি&, অস্ত্রধারী 
যোদ্ধাগণ রাজস'ভ1 উজ্জ্বল করিম বসিয়া আছেন। প্রান 
হিন্দুরাজনভ1 যেন্দপ ভাবে হইত, এই চৃম্ত দেখিলে তাহার 
কতকট। ধারণা হইতে পারে। পরমবিষ্লোক জয়বর্ধ্া 
সঙ্কোর বটের উক্ত মহাকীর্তি স্থাপন করিয়া! গিয়াছেন। 

অক্ষোর বট নামক মন্দির হইতে দক্ষিণপুর্বে সাড়ে 
পাচ ক্রোশ দূরে আরও তিনটি পবিত্র স্থান আছে, তাহাদের 
নাম বকং, বকু ও লোলি। 

বকঙেন মন্দির অতি প্রাচীন, দেখিতে ত্রিকোণাকার, 
ছয়তলে বিভক্ত, প্রত্যেক তলে নির্গম আছে, উপর উপর 
স্থাপিত হইয়া শেষে ৩৪ হাত উচ্চ ত্রিভুজ মন্দিররূপ ধারণ 
করিয়াছে। প্রত্যেকের মধ্যস্থলে পিঁড়ি, তাহাতে পিংহম্তি 
খোদিত ছিল, এখন প্রায় আর নাই। নির্গমের প্রত্যেক 
কোণে গঞ্জমুদ্তি। মন্দিরের চতুর্দিকে ৮টি ইষ্টকনির্িত ছোট 
মন্দির আছে। এখানকার লোকের! বলে, এই অবধি প্রধান 
মন্দিরের সীম! । ৮টি মন্দিরের তোরণ-প্রাচীরে সংস্কৃত ভাষায় 
৮1১০ ছত্র লিপি খোদিত আছে, এতদ্্ার1 মন্দিরনির্শাতার 
কতকট! পরিচয় পাওয়া যায়। কম্বোজরাজ ইঙ্তবর্শা। 
হরগৌরী পুজার জন্ত এই মন্দির নির্মাণ করাইয়! ছিলেন । 


কঙ্ছোজ 


বকু নামক স্থানে পাশাপাশি ছয়টি শিবমন্দির আছে, 
গ্রাত্যেক মন্দিরের গ্রবেশ ছারের প্রাচীরে বকঙের মণ্দিয়ের 
হ্যায় সংস্কৃত ভাষায় লিপি খোদিত আছে। বকঙের মন্দিরে 
কেবল সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি বাছির হইয়াছে, কিস্ত বকুর 
মন্দিরে সংগ্কত এবং কম্বোজে প্রচলিত খ্মের ভাষার শিলা- 
লিপিও পাওয়া গিয়াছে। শিলালিপি অনুসারে" পরমেশ্বর 
ও ইন্জরেশ্বর নামে এই দেবমন্দিরগুলি উৎসর্গীরুত হইয়াছে । 
বকৃতে তিনটা শক্তিমন্দিরও আছে। মণারের কারকার্য্য 
অতি পরিপাটা, সামান্ত বপিয়। উপেক্ষা করা যায় না। 

বকু হইতে প্রায় পোয়াণানেক গথ উত্তরে গমন করিলে 
লোলিনামক স্থান পাওয়া! যায় । এখানে চারিটি ইষ্টক নির্শিত 
দেবমন্দির মাছে । স্থানে স্থানে ভগ্নস্তম্ত সকল পড়িয়া 
বহিয়াছে, দেখিলেই বোধ হইবে যে সেখানে *কোন* বৃহৎ 
দেবালয় ছিল, এখন মঞ্চিক। ও ভিত্তির মামান্য ধবংসাবশেষ 
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কম্োজ 


মাত্র পড়িয়া আছে। প্রত্যেক মনিরের ভান পাশে অনুশাসন- 
লিপি খোদিত রহিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায়, কথ্থোজ- 
রাজ যশোবর্মা ৮১৫ শকে শিব ও ভবানীর সেবার্থ উত্ত 
মন্িরগুলি নির্মাণ করেন। তিনি তাহার উত্তরাধিকারী- 
গণন্ডে দেবসেবাঁয বিশেষ মনোযোগ করিতে পুনঃ পুনঃ 
আদেশ করিয়! গিয়াছেন। 

উপরে যে মন্দিরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিলাম, এ 
সকল ছাড়। আরঞঙ অনেক মন্দির আছে, তন্মধ্যে বেওন- 
নগরের ব্রন্মমন্দিরগুলিই সর্ধপ্রধান। শিল্পশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত- 
গণের মতে অঙ্কোর-বটের মন্দির অপেক্ষা কন্োজের 
ব্রহ্গমন্দিরগুপি সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ । কি শিল্পনৈপুণ্যে, কি 
কাঁরুকার্ষেট, কি স্থাপত্যকর্মে, ব্রঙ্মমন্দির নিন্মীতাগণ দ্ব স্ব 
প্রাধান্য দেখাইয়া] গিয়াছেন । বিশেষতঃ যাহ! আমর) সমস্ত 
তাঁরতে খুঁজিয়। পাই না, সেই চতুমু্থ ব্রহ্মার মন্দির ক্ছোজে 
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ব্র্মমন্দির 


দেখিলাম। এই ব্রহ্মার মন্দির দেখিলে আমাদের কত কথাই 
মনে আসে! আমাদের আরাধ্য বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্‌- 
গ্রন্থে সর্বপ্রথম ব্রহ্মার উপাসন। দেখিতে পাই, এই ত্রহ্মাই 
আর্ধজাতির সর্ধগ্রথম উপান্ত দেবতা । উপনিষদ্দে নি্না- 


৪২ 


কার পরমত্রক্ম বলিয়া সস্থোধিত হইয়াছেন, পুরাণে। ইনিই 
চতুর্শাখ ব্রহ্মা । পুরাণে আমরা অনেক ্রহ্গতীর্৫থের নামও 
পাঠ করিয়াছি, কিন্ত ভারতবর্ষের কোন স্থানে যে ব্রন্জার 
মন্দির আছে, তাহা দেখি নাই আঅথব| গুনি নাই। 


কম্ছেজ 


কম্বোদের হিন্দুগণ তবে কোথা হইতে এই ব্রহ্মমন্দিরের তত্ব 
পাইলেন? এ প্রশ্লের উত্তর দেওয়াও কঠিন। সম্ভবতঃ 
যখন ভারতের উত্তরস্থ কম্বোজদেশবাসী কা্বোজগণ জন্মভূমি 
পরিত্যাগ করিয়। এই সুদুর প্রদেশে আগমন করেনঃ বোধ 
হয় তৎকালে সেই আদি কম্বোজদেশে ব্রন্গোপাসনার লঙ্গে 
ব্রহ্মমন্দিরও নির্মিত হইত। কত শত বর্ষ গত হইয়াছে, 
বিধঙ্্ীর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তাহার চিহ্মাত্র বিলুপ্ত 
হইয়াছে । জানি না, ভবিষ্যদগর্ভে কি নিহিত আছে! হয় ত 
হিমালয়ের ছুর্গম তুষারবেষ্টিত গহ্বর মধ্য হইতে এই 
বহ্ষমন্দির অথবা ইহার গৃঢ়তত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। 

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, মধ্য এসিয়ায় 
ত্রহ্মমন্দির ছিল, প্রাচীন কাঙ্বোজেরা এখানে আনিয়া 
তদনুনারে ত্রহ্গালম় নির্মাণ করেন। এ কতদুর সত্য? 
ভগবানই জানেন। 

এখানকার ব্রহ্গমন্দিরগুলির একটু বিশেষত্ব এই যে 
প্রত্যেক মন্দিরের চুড়ায় ব্রহ্মার চতুশ্ম্খ শোভা পাইতেছে। 
এক একটি বৃহৎ ব্রহ্মমন্দির অস্কোরবটের সমকক্ষ হইতে 
পারে। অতি ক্ষুদ্র বেটি তাহারও আম্বতন ও গঠনপ্রণালী 
নিতান্ত সাগান্ত নয়। পুর্নপৃষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্গমন্দিরের চির 
দেওয়া গেল। মন্দিরের 'অভ্যন্তর যে প্রণালীতে এবং যেন্ধপ 
কৌশলে নির্মিত, তাহ চিত্র করিয়া দেখান যায় না। 
মূল কথা, শিলীগণ প্রাণ ভরিয়। নিজ নিজ ক্ষমতার 
পরিচয় দিয়াছেন। 

যেখানে ঝড় মন্দির আছে, তাহারই নিকট আরও 
কয়েকটি ছোট ছোট ব্রচ্মমন্দির দেখিতে পাওয়1 যায়। 

বেওননগরের পূর্বে অর্ধক্রোশ দূরে পতন্‌ তা ফম্‌, 
নামক এক প্রথমশ্রেণর উচ্চ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। 
উহার সংস্কৃত নাম ব্রন্ধপন্তন অর্থাৎ যে নগরে ব্রন্গমুত্তি বিরাজ 
করিতেছে । এই মন্দির চতুরশ্র, প্রতি দিক্‌ প্রায় ৪ 
কুট বিস্তৃত । পূর্বে ইহার বহিদৃশ্ঠি যেমন নয়নগ্রীতিকর ছিল, 
এখন তাহার কপামাত্র নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় ন!। 
এন মন্দিরের চারিদিকে বন জঙ্গল হইয়া! পড়িয়াছে, 
মন্দের ভেদ করিয়! মহীরুহগণ মস্তক উত্তোলন করিতেছে। 
স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়। যাওয়ায় বন্ত জীব জহুর বাসস্থান 
হইয়াছে। যেখানে পূর্বে শঙখঘণ্টাধ্বনিতে প্রাণ প্রফুল্ল 
হইয়। উঠিত, এখন তথায় দিবাভাগেও শিবার উচ্চরন শ্রুত 
হয়! বিধির নির্বন্ধ! হিন্দুর হিন্দত্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে 
$ঁই শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। কেবল মন্দির নয়, কম্বো- 
দেবর ক্রোমি নামক পর্বত হইতে অনেক ব্রঙ্গমূর্তিও পাওয়া 
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কগোজ 


গিয়া । কাশীতে শিবলিঙ্গ যেমন ছড়াছড়ি, এই পর্বাতেও 
তদ্রপ অসঙ্য ব্রহ্গমর্তি বিরাজ করিতেছেন। 

কম্বোজরাজগণও ব্রহ্মার গ্রতি সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধ! 
দেখাইতেন। এখানকার প্রাচীনলোকের মুখে গল্প শুন! যায় 
যে, একজন রাজ। কোন নাগরাজের কন্তাকে বিবাহ করেন, 
তাহাতে নাগরাজের উৎপাতে তিনি বাতিব্যন্ত হইয়! পড়েন, 
শেষে নগরদ্বারে এক ব্রহ্ষমূর্তি স্থাপন করিলেন, তাহাতে 
তাহার সকল ভয় দূর হইল। নাগরাজ নগর ছাড়িয়। পলায়ন 
করিলেন। সেই ব্রঙ্গমুর্তি অদ্যাপি নগরদ্বারে রহিয়াছে। 
একজন চীনপরিব্রাক ১২৯৫ থৃঃ অর্দে এখানে আগমন 
করেন, তিনি এ মূর্তি দেখিয়া পঞ্চানন বুদ্ধদেবের মুর্তি বলিয়া 
বন! করিয়! গিয়াছেন, কিন্তু তাহারই ভ্রম বলিতে হইবে, 
অথ্বা চীন্পরিব্রীজক বৌদ্ধগণের রীত্যনুসারে যেখানে যাহ। 
কিছু দেখিয়াছেন, তাহাই বৌদ্ধধর্শুসংক্রান্ত বলিয়! বর্ণন| 
করিয়া থাকিবেন। 

যাহ! হউক, বৌদ্ধদিগের দেখিবার জিনিসও কর্থোজের 
নানাস্থানে পড়িয়। আছে, কোথাও বৃহৎ পাষাণে খোদ্দিত 
ধ্য।নীবুদ্ধমুর্তি, কোথাও প্রত্যে কবুদ্ধ, কোথাও ব! বুদ্ধনির্বাণের 
আধ্যাত্মিক দৃশ্ত রহিয়াছে । এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে, 
কঙ্বোজের পুরাতত্ব জানিবার জন্ত ফরাসীপণ্ডিতগণ বদ্ধ 
পরিকর হইয়াছেন, ভবিষ্যতে আরও কতকিনৃহন কথা 
জানিতে পারিব। 

আবহাওয়া ।--কম্বোজের জলবায়ু বঙ্গদেশের ন্যায় । 
এখানে কৈোষ্ঠমাদ হইতে 'ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত বর্ষা হয়, এই 
সময়ে উত্তরপূর্ব বাযু বহিতে থাকে । দক্ষিণপশ্চিম বাতাস 
হইলে ভূমি শুদ্ধ হয়। এখানে তাপমান যন্ত্রের ১০৩ তিন 
ডিগ্রির অধিক কখন উত্তাপ হয়ন। এবং যখন অধিক শীত 
হইতে থাকে, তখন ৫৭* ডিগ্রি প্র্য্যগ্ক নামিয়। আসে। 
দেশীয় এবং যুরোপীয় উভয়ের পক্ষেই এই স্থান অতি মনো: 
রম ও স্বান্্যকর। কঙ্বোজদেশ সমতল, নদীতটস্থ স্থান 
অতিশয় উর্বর! ও ফলশালী। 

উৎপন্নদ্রব্য ।-_-ধান্য, পান, সুপারি, চন্দনকাষ্ঠ, ও রেবন্দ- 
চিনি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। লৌহ, রৌপ্য, ও হস্তিদন্ত যথেষ্ট 
পাওয়া! যায়। থুৃষ্টের নবম শতাব্দীতে ছুইজন আরব্য 
ভ্রমণকারী কন্বোজে আগমন করেন, তাহার। লিখিয়াছেন 
প্জগতের সর্বোত্র্ মস্লিন্‌ এই কন্বোজে পাওয়! যার, 
এখানে প্রস্তত হইয়! পৃথিবীর সর্বত্র রপ্তানি হয়।" 

জীবজত্ত|--হস্তী, মঠিষ, মৃগ ও গোমেযাদি বন জঙ্গলে 
দলে দলে দেখিতে পাওয়া যায়। 


কয়লা! ॥ 

ভাবা ।--.কম্বোজে থমের ও আনামী? ভাষ। খ্র্চিলত। 

এখানকার কান্বোজের প্রধানতঃ খমের ভাষায় কথা কয়; 
এই ভাষাই এখানকার আদিভাঁষ| বলিয়! বিবেচিত। 


(কম্বোজ দেশের বিস্তুত বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত গ্রস্থগুলি 
পাঠ করা আবশ্য ক... 
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কম্থাতায়ী[ন্] (পুং) শঙ্খচিল । পু 

কম্ত (তরি) কং জলং স্ুথং ব| অন্তান্তি, কম্-ভ (কংশংভ্যাং- 
বভযুস্তিতুতযনঃ। পা! ৫। ২। ১৩৮।) ১ জলযুক্ত। ২ সুখী। 

কন্তারী (ভ্ত্রী) কং জলং বিভন্তি ধারয়তি, কমৃ্-ভূ-অণ-ডীপ্‌, 
ডীষ বা। গাস্তারী বুক্ষ। [ গাভারীদেখ ] 

ক্তু (ক্লী)কং জলং তত্ত,ল্যং শৈত্যং খিভর্ভি, কম্্-ডু। 
উশীর, বেণামুল। 

কত (ত্রি) কাময়তি, কম-র (নমিকম্পিম্ম্য সক মহিংস- 
দীপো। রঃ। পাত।২। ১৬৭) ১কামুক। ২ কাম্যতে 
অমৌ। কমনীয়, মনোহর (কাম্যং কমং কমনীয়ং 
সৌম্যঞ্চ মধুরং প্রিযম্‌। হেম ৬।৮১।) 

কত (ভ্ত্রী) কমর-টাপ্‌। ১ কমনীয়া, মনোরমা। ২ কামুকী। 
৩গঙ্গা। ( “কমনীয়জল। কত্রা কপর্দি স্থুকপর্দগ1।” কাশী 
২৯। ৪৪1) ী | 

কয় (ব্রি) কিম্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ বেদে কয়াদেশঃ। ১ কি। 
কে! বায়ু ইব যাঁতি গচ্ছতি অথব! কং জলমিব যাঁতি। 
ক্যাড । ২ বয়ঃ, বয়ঃক্রম। (পুং) ৩ দৈত্যবিশেষ, অপর 
নাম কাসার। বালিখিগ্যের নিকট ইনি বেদের একখানি 
সংহিত1 শিক্ষা করেন। ( ভাগবত ) 

কয়লা | (হিন্দী) বৃক্গাদির দগ্ধাবশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ কিন পদার্থকে 
এদেশে সাধারণতঃ “কয়ল।” বলে। আপাততঃ কয়লা ছুই- 
প্রকার দেখা যায়, অগিদ্ধ কাষ্টাদির কয়ল! আ'র ভূগর্ডোত্লিত 
থনিজ কয়লা । থনিজ কয়লাকে সংস্কৃত ভাষায় “মৃদঙগার” 
বলে, এবং কাষ্ঠের কয়ল! "অঙ্গার" নামেই গ্রচলিত। খনিজ 
কয়লাও তৃগর্তস্থ আত্যন্তর তাপে দগ্ধাবশিষ্ট রাঁদায়ণিক 
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কয়ল। 


ক্রিয়াউৎপন্ন বৃক্ষাদিরই অবশিষ্টাংশ বটে। জীবশরীর হইতেও 
কয়ল! উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার পরিমাণ অল্প । 

“কয়ল।” এই পদার্থের বাঙ্গাল নাম নহে, কয়ল! হিন্দী 
নাম। যথা! “কয়ল] কি ময়ল! ছুটে যব আগ করে পরবেশ। 
ইহার সংস্কত নাম অঙ্গার ণঅঙ্গারঃ শত ধৌঁতেন মলিনত্বং 
ন সুঞ্চতি।” এই “অঙ্গার, শবের অপভ্রংশ “আঁডাঁর* ইহার 
বাঙ্গালা নাম । এখন কয়ল। নামই চলিত হইয়া গিয়াছে। 
ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম যখ1-_ 

হিন্দী--কোয়লা, কয়ল]। 
বাঙ্গালা--আওাঁর, আউ.রা, কয়ল]। 
দাক্ষিণাত্য--কোলস]। 
তামিল--করি বা সিমাই করি। 
তেলগু-বোগ্গু বা সিম বোগ্গু। 
মলয়--করি। 

কর্ণাটা--ইদ্দালু। 
গুজরাটী--কোয়লো ব! কোলসো। 
সৈংহলী--অঙল,রু। 
আরবী--ফাম। 
পারসীক--ভুঘাঁল্‌। 

ব্রন্ম-মিম্থএ বা মীদৃ-য়ে। 

কয়লার প্রাকৃতিক গঠনপ্রাণালীর নিয়মানুসাঁরে পদার্থ 
তত্ববেত্তারা কয়লার কয়টা শ্রেণী নির্ধারণ করিয়াছেন। 
থনিজতত্বজ্ঞের৷ সাধারণতঃ ইহাকে ছুইভাগে *বিভত্ত 
করেন, তন্মধ্যে একভাগ শিলাজতুবিশিষ্ট। অপর ভাগে 
উহা নাই। শিলাঁজতুহীন কয়লাকেই প্পাখুরে কয়লা 
বলে। পাথুরে কয়ল৷ বড় শক্ত হয়। ইহা জালানিরূপে 
ব্যবহৃত হয়। এই কয়ল। পুড়িবার সময় ধূম হয় ন1। 
আমেরিকায় এই জাতীয় কয়লায় দোয়াত, বাকা প্রভৃতি 
ব্যবহার্য্য বস্তও গ্রস্ত হয়। শিলাজতুবিশিষ্ট কয়লার নানাবিধ 
শ্রেণী ও প্রত্যেক শ্রেণীর ম্বতগ্্ নাম আছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণীতে শিলাজতুর পরিমাণের বিভিন্নতা আছে। পাথুরে 
কয়লা অপেক্ষা! এই কয়লা অনেক কোমল। ইহার 
আপেক্ষিক গুরুত্ব পাথুরেকয়ল1 অপেক্ষা অল্প। পাথুরেকয়লার 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৩ হইতে ১৯৭৫ পর্য্যন্ত হয়, কিন্ত 
শিলাজতুবিশিষ্ট কয়লায় আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৫ অপেক্ষা 
প্রায় বেশী হয় ন!। 

পিচ কয়লা--এই জাতীয় কয়লার বর্ণ ঈষৎ ধুদর কৃষণ- 
বর্ণের মখমলের ন্তায়। ইহ! অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে পট্‌ 
পট কিয় ফাটিয়। ক্ষুদ্র কষুত্র হইয়া ভাঙ্গিয়! যায়, কিন্ত 


কয়ল। 


তাহার পরেও যদি উত্তাপ পায়, তাহা হইলে আধার সব 
গলেয়া ডেল হইয়া জলিতে থাকে । জলিবার সময় 
এই কয়লার অগ্নিশিথ। ঈষৎ পীভবর্ণ দ্বেখায়। পিচকয়ল 
আলিৰার সময় মুছমুছু উণ্টাইয়। ন1 দিলে ইহার আগুণ 
নিবিষ়। যায়। কারণ ইহ গলিতে গলিতে জমিম্বা যায় এবং 
আগুণ “মেড়ো” পড়িতে থাকে। ইংলগের অন্তর্গত 
নিউকাস্ল নামকস্থানের খনিতে ইহ! প্রচুর পাওয়া যায়। ? 
গুটুকে কয়ল! (0%০ঘয ০০৪] )-- ইহা! দেখিতে ঠিক 
গি5 কয়লার মত। পিচকয়লার মত ইহাও অগ্নিম্প্শ 
ক:রবামাত্র ফাটিয়। ছড়াইয়া যায়। পিচকয়লার যত এ 
কয়ল। গর্লতে গলিতে জমাট বাধিস্ক! যায না। গুটকে 
কয়ল। বড় ভঙ্গপ্রবণ, এনম্া খনি হইতে তুলিবার সময় 
ষষ্ট ক্ষতি হয়। ইহ! পুড়িবার সময় পরিষ্কার পীভবর্ণের 
শিখা উত্ঠিতে থাঁকে। ইংলগ্ডের গ্র্যানগে! নামক স্থানের 
খনিতে এই কয়লাই অধিক। 
বাতি কয়লা--ইহার ওজ্ছল্য নাই। ইহার গঠন বেশ 
দঢ় এবং মস্থণ। অগ্রলাগিলে ইহা এবড়ো খেবড়ে। হইয়া 
ফাটিয়া চটির যায়। বাতি কয়ল! অতি শীঘ্ব জলিয়া যায় 
এবং ইহা হইতে পীতবর্ণের অগ্রশিথা উঠিতে থাকে। 
ইহ অগ্রিতে গলে না, পাপুরে করলার স্তায় পুড়িতে থাকে । 
ইহ হইতে এক গ্রকার বাতি প্রস্বহ হয়। ইহাতেও দোয়াত, 
নস্তদান প্রভৃতি ব্যবহার্য বস্থ প্রস্থত হইয়া থাকে । 
কাঠকয়ল।--যে করল! হইতে কানের অংশ এখনও 
সম্পূর্ণরূপে কয়লায় পরিণত হয নাই, তাহাকে “কাঠকয়লা”, 
বলে। ইহার বর্ণ ঈষৎ পাটুকিল! কৃষ্ণদর্ণ। ইহ পুড়িবার 
সময় অতিশয় গন্ধ নির্গত হয়। অণুবীক্ষণ বস্ত্রের সাহাব্যে 
ইহার গঠনপ্রণাঁলী পরীক্ষা করিলে ইহার অপরিবর্ধিত 
কাষ্ঠাংশ সকল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়! বায়। ভারতবর্ষের 
উপকৃলভাগে এই করল! পাওয়া বান্ন। ইহাতে জলীয়াংশ 
অধিক থাকে; এমন কি ইহাতে যত অঙ্গারলার থাকে, 
জলীয়াংশ৪ প্রান ততট! থাকে । প্রাীনতম কয়লান্তর 
অপক্ষা। এরূপ কয়লাস্তরষ্টুলি আধুনিক বলিয়! অনুমিত হয়। 
মসীকষ্চকয়ল।-ইহাও একপ্রকার শিলাজতুবিশি্ 
করল! । ইহ! বৃক্ষশাখার ন্তার আরুতিবিশিই হইরা তৃক্তর 
মধ্যে জন্মে। ইহ| কোমল এবং ভঙ্গ প্রবণ, এবড়ো থেব্‌ড়ে। 
ভাবে চিড়খাওয়!। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব জল অপেক্ষা 
কিছু টেশী। ইহার বর্ণ ঠিক ধোর কৃষ্চবর্ণ মখমলের মত। 
ইহার রজনের স্টায় এক প্রকার ওজ্ঘল্য আছে। দক্ষিণ 
ভারতে ইহা পাওয়া যার । ইহার মধ্যে যাহা উৎকষ্, তাহা 


পর পা সপ পপ এজ 


( ১৬৮ ] 








কয়লা 


হইতে কাচকড়ার় গহনার মত এক প্রকার গহন? গ্রস্তত 
হয়। মন্দগুলি জালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা বখন পুড়িতে 
থাকে, তখন সবুজবর্ণের শিখ। উঠিতে থাকে, মেটেতৈলের 
কড়াগন্ধ বাহির হয়। ইহাতে শতকরা ও৭* ভাগ দাহ ও 
বায়বীয় পদার্থ আছে। 

তার্তবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই করলা খমি ৫ | 
এই সকল খনিতে যে সকল কয়ল৷ পাওয়া যাঁয়, তাহা 
মুরোপের কয়লার স্তায় ভূত্তর-সংগঠনের অঙ্গার-যুগের বন্ত 
নছে। দাক্ষিণাত্যে যে কয়লা! পাওয় যায়, তাহাকে গোও- 
বন কয়ল! (0024 910 ৪3৮০০ ) বলিয়! থাকে । তৃস্তর 
গঠনের দ্বিতীয় যুগে যে সকল অঙ্গারন্তর উতৎপন্ধ হইঘা 
থাকে, তাহাদের গঠনপ্রকরণ যেরূপ এই গোগুবন কয়লাও 
সেইরূপ । দাক্ষিণাত্যের বহির্ভাগে যে সমস্ত কয়লার খনি আছে, 
তাহার গঠনভঙ্গিন! তৃত্তর-সংগঠনের তৃতীয় যুগের স্ায়। 

গোগুবন কয়ল! উত্তর পূর্বাঞ্চলে ও মধ্যভারতে পাওয়া 
যায়। তৃম্তর-গঠনের তৃতীয় যুগোত্পন্ন কয়লা সৈন্ধবীয় ও গাঙ্গ 
প্রদেশের বহির্ভীগে সকল স্থানে উৎপন্ন হয়। এই ছুই প্রকার 
কয়লার মধ্যেও আবার ভাল মন্দ প্রভেদ আছে। উভয়বিধ 
কয়লার মধো যাহ! এ পর্য্যন্ত সর্ব্বোংকুষ্ট বলিয়া! বিবেচিত 
হইয়াছে, তাহ। প্রায় সর্বোত্কষ্ যুরোপীয় কয়লার স্তাঁয়। 
গোগুবন কয়লায় ভশম্মভাগ কিছু বেশী, কোন স্থানের কয়লায় 
আবার জলীয় ভাগও বেশী থাকে । তৃতীয় যুগের কয়লায় 
তম্মভাগ অপেক্ষাকৃত অন্ন এবং দাহাপদার্থের অংশ বেশী 
থাকে। গোগুবন কয়লা অপেক্ষা ইহা লঘু । গোগুবন কয়- 
লার মধ্যে বাঙ্কালা দেশজাত কয়ল! 'ও তৃতীয় যুগের কয়লার 
মধ্যে আসামের কয়লাই প্রধান গণা। এই ছুই দেশের 
কয়লায় কি পরিমাণ দাহ্য পদার্থ, জলীক্াংশ ও ভন্ম আছে, 
তাহ। নিয়ে প্রদর্শিত হইল-_ 

বাঙ্গালার কয়ল। 


ও 


আসামের কয়ল। 











সাধারণ | উতকৃ্ | সাধারণ | উংরুষ্ট 
ভন ৪৪৪ ১৬৩১৭ ৪9৪8০ ৩৫১ ৪ 
জলীয়াংশ *** ৪৮০ ৯৬ ৫৩ নন 
দাহাপদার্থ (জলশুন্ত) ২৫৮৩ | ২৮১২ ৩৪৬ | ৩৩৭৫ 
অঙ্গারসার ৫৩৯২০ ৬৬৫২ €৬৫ ৬৬৯১ 
বাঙ্গালায় যে সকলস্থানে কয়লার খনি আছেতাহা নিয়ে 
গ্রদতত হইল ্্ 


রাণীগঞ্ক্ষেত্র-্ভারতবর্ষের যেখানে ধত কয়লা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই ক্ষেতই সর্বাপেক্ষা! বৃহ 
এবং প্রয়োজনীয়। কলিকাতাঁর অতি নিকটে এবং 


কয়ল। 


ভারতের প্রধান রেলপথের উপর অবস্থিত বষ্টিয়া ইহার 
ব্যবসায় অতিবিস্তৃত। পশ্চিম বাঙ্গালার পার্বত্য গ্রদেশে 
এই ক্ষেত্র, কলিকাতা হইতে ১২৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অব- 
শ্থত। এখানে প্রায় ৫০০ শত বর্গমাইল ভূমি হইতে কয়ল। 
উত্তোলিত হয়, কিন্ত অনুমান হয় যে ইহার দ্বিগুণ স্থানে 
কয়লার খনি আছে, কারণ যতই খনি বিস্তৃত হইতেছে, 
তই পুর্ধধিকে খনির গভীরত1 ও কয়লার আধিক্য দেখা 
যাইতেছে । এই ক্ষেত্র হইতে যাহ। নষ্ট হইবে তাহ (অর্থাৎ 
ঝড়তি পড় তি) বাদ দিয়! প্রায় ১৪০০০০*০ টন কয়ল। 
পাওয়। যায় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । এই ক্ষেত্রের কয়- 
লার শিরাগুলির (9909) মধ্যে কোন কোনট। প্রায় ৭০। ৮০ 
ফুট মোট।। কয়লার শিরা বেশী মোট। হইলে তাহাতে 
'ভাল কয়ল। পাওয়া যায় না। ও 

ঝড়িয়া বা ঝেড়িয়।-_বাণীগঞ্জের কয়লাক্ষেত্র হইতে 
পশ্চিমে ৮ ক্রোশ দূরে, দামোদর নদীর নিকটে অবস্থিত। 
এই ক্ষেত্র সমস্তই মানভূম জেলার অধীন। প্রায় ২০০ মাইল 
বিস্তুত। ইহার শিরায় যে কয়ল। পাওয়া! যায়, তাহ! 
রাণীগঞ্জের কয়লা অপেক্ষা উতকৃ্ই এবং ইহাতে জ্বালানি 
অংশ অধিক আছে। এই ক্ষেত্রের শিরাগুলি সকল স্থানে 
সমান সোট। নহে। এই ক্ষেত্র হইতে ৪৬৫০০০০০০ টন 
কয়লা উঠে। 

বোকারোক্ষেত্র-বঝড়িয় ক্ষেত্রের পশ্চিমে ২ মাইল দূরে 
লামোদধরের নিকটে এই ক্ষেন্র অবস্থিত। ক্ষেঞ্জরটি ২২০ মাইল 
বিস্তৃত। এখানকার কয়ল। মধ্যবিধ। শিরাগুলি খুব দীর্ঘ। 
একটি শিরা ৮৩ ফুট মোটা । এখানে প্রায় ১৫০৪০৪০৩০০০ 
টন কয়লা পাওয়! যাইতে পারে। 

রামগড়ক্ষেত্র-বোকারেো ক্ষেত্রের দক্ষিণে এই ক্ষেত্র 
অবস্থিত। ইহার কয়লা! বড় ভাল নহে। এখানে শিরা 
অনেক আছে, কিন্ত সেগুলি বড় বেশী দূর বিস্তৃত 
নহে। পশ্চিম সীমায় হাজারীবাগ হইতে রীচি পর্য্যন্ত এক 
রাস্তা আছে। অনেকে অনুমান করেন হযে, এই দিকে 
আপন! হইতেই ভূমির উপরিভাগে কয়ল। বাহির হইয়। 
পড়ে, দেশীয় লোকের এই কয়ল| সংগ্রহ করিয়! রাঁচিতে 
বেচিতে লইয়। যায়। রামগড়ক্ষেত্র ৪* বর্ণমাইল বিস্তৃত 
এবং এখানে প্রায় ৫*,*৯১০০* টন কয়ল। উঠিতে পারে। 

উত্তরকরণপুরক্ষেত্র__রামগড়ের পশ্চিমে । দামোদরের 
উৎপত্তিস্থানের নিকট এই ক্ষেত্র অবস্থিত। প্রায় ৪৭২ মাইল 
বিস্তৃত। কয়লাও প্রায় ৮৭৫০০০০০০* টন উঠিতে পারে। 

দক্ষিণকরণপুর--উত্তর করণপুর ক্ষেত্রের দক্ষিণে গ্রান্ম ৭২ 


[১৬৯] 


8৩ 


কয়ল! 











সে 


বর্গমাইল বিস্তৃত। এখানে কয়লা প্রায় ৭৫০৯০০০০ টন 
আছে। এই খনির করল বড় উত্তাপজনক। 
চোপক্ষেত্র--এই ক্ষুদ্র ক্ষেত্র কেবল ১ বর্গমাইল বিস্তৃত। 
হাজারীবাগ মালভূমির উপর বিস্তৃত। 
$ইটকুরীক্ষেতঅ-_হাজারীবাগের ২৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে 
বিস্তৃত। এখানে কয়েকটি সামান্ত কয়লার শির আবিষ্কৃত 
হুইয়াছে। 
অওরঙ্গক্ষেত্র লোহারডাগ। জেলায় কোয়েল নদীর ধারে 
অবস্থিত। কোঁয়েলনদী শোণনদের একটা উপনদী । ক্ষেত্র 
প্রায় ৯৭ বর্ণমাইল বিস্তৃত। কয়লাঁও ২০০০০০০* টন্‌ 
উঠিতে পারে । এখানেও মাটিতে আপনা হইতে যে 
কয়ল। পাওয়া যায়, তাহা বড় ভাল নহে। 
ছতারক্ষেত্র-অওরঙক্ষেত্ের পশ্চিমে 
বিস্তৃত। কয়ল৷! ভাল। 
ড্যাল্টনগঞ্জক্ষেত্র--কোয়েল নদীতীরে ২০০ বর্গমাইল 
বিস্তৃত। শিরা অধিক নাই; এক একটি৬ ফুট মোটা। 
কয়ল। খুব ভাল । এখানে অনুমান ১১৬০০০০ টন কয়ল। 
উঠিতে পারে। 
করহারবারিক্ষেত্র-কলিকাত1 হইতে মাইল 
পশ্চিমে হাজারীবাগ জেলায় এই ক্ষেত্র অবস্থিত। এ ক্ষেত্র 
৮ বর্গমাইল বিস্তৃত। এখানকার কয়ল। খুব উত্তম। এই 
ক্ষেত্রে ৩ টা প্রধান শিরা 'আছে। শিরাগুপি গড়ে সর্বত্রই 
প্রায় ১৬ ফুট করিয়া মোটা । এখানে প্রায় ১৩৬০০৯০০০ টন 
কয়ল। উঠিতে পারে । ইঞ্জিনের কার্য চালাইবার জন্ঠ 
রাণীগঞ্জ অপেক্ষা এখানকার কয়লাই ভাল। 
দেওঘরক্ষেত্র-এখানে জয়ন্তী, শাহাজোরী, ও কগ্ডিং 
কড়েয়! নামক তিনটি ক্ষেত্র পরস্পর অতি নিকটে 'অবস্থিত। 
এখানে নান! প্রকার কয়লা উঠিয়া থাকে । জয়ন্তীর 
কয়ল। অতি উতকৃষ্ট। শাহাজোরির কয়ল! ভাল নহে। 
রাজমহলপার্বত্যক্ষেত্র- রাঁজমহল পাহাড়ের পশ্চিম ংশে 
এই ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত, কিন্তু এক্ষণে প্রায় ৭০ বর্গমাইলের 
কিছু অধিক স্থানে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে । মধ্যে মধ্যে 
পর্বতের শিখর ব্যবধান পড়ায়, সমস্ত ক্ষেত্র এখন হুড়াঃ 
চাঁপারভিট।, পাঁচওয়াড়া, মোহউদ্ুড়ি ও ত্রাঙ্গণী এই পাচ 
ভাঁগে বিভক্ত হইয়াছে । এখানকার কর! ভাল নভে, 
প্রায়ই পাথরের মত। কোনভাগেই শিরাগুলি বড় বিস্তৃত 
নহে? পূর্বদিগে যদি কয়লার শিরা পাওয়া যায়, তাহা হইলে 
এখানকার কয়ল। রগানির পক্ষে অতি হ্ুবিধা হয় কারণ 
নিকটেই গলা নদী। 


৭৮ বর্গমাইল 


০৭ 


কয়ল। 


উড়িষ্যায় ব্রাঙ্মণী নদীর ধারে প্রায়, ৭০০ বর্গ মাইল 
বিস্তৃত কয়লার ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্ত এখনও 
এখানে কার্ধা আরম্ভ হয় নাই । এখানকার কয়ল৷ ভাল 
নহে। ক্ষেত্রটির নাম ভালচির। 

আলামে যে কক্টি ক্ষেত্র আছে, তন্মধো ডফল। পাহাড়ের 
ক্ষেত্রে গোওবন করল! পাওয়া যায়, কিন্তু এখানকার 
কয়লার স্তর€। ৬ ফুটের অধিক মোট। নহে, কাজেই এ 
ক্ষেত্রে কোন কার্য হয় ন!। 

থসিয় ও জয়স্তীপাহাড়ের ক্ষেত্র-_এথানে ভূস্তর গঠনের 
ভূৃতীষ ঘুগের স্তরের ন্তায় এবং প্রাণীযুগের স্তরের ভ্তাঁয় 
কয়লার স্তর পাওয়া যায়। মেয়ে*বে-লিকক। নামক স্থানে 
যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহাতে পাইরিটাজ নামক গন্ধক- 
প্রধান ধাতুর ভাগ অধিক বলিয়া জালানি কাধে বাবহ্ৃত 
হয় না, তব সিলং ষ্রেশনে ব্যবহৃত হয় মাত্র। এইস্থান ও 
ল্যাংভ্রিণ নামক স্থানের কয়লার স্তর ভৃতীয়ষগের এবং 
চেরাপুঞ্জির কয়ল। প্রাণীফগের | জয়স্থীপর্ষতের আম-উর, 
ল'-ক1-ডোং, নরপুর, শ'-টিং-বা ও সেরমাং নামক স্থানের 
কয়লার অঙ্গারসারের ভাগ যথেই আছে । এখানে একমাত্র 
ল!.ক'-ভোং ক্ষেত্রেই ১৫০*০০০ টন কয়লা উঠিতে পারে । 


গারোপর্বতক্ষেত্র_দরঙ্গগেরি ক্ষেত্রে প্রায় ৭ ফুটু মোট। 


কয়লার শিরা আছে, কিন্ত ইংরাজের! সেখানে যাইতে পান 
না বলিয়া কয়লা উঠান হয় না। 
উত্তরআাপাম-্্মাকুম নামক ক্ষেত্রে অনেকখুলি বড় বড় 
কয়লার শিরা মাছে, তন্মধো একটি প্রায় ১০০ ফুট মোটা, 
আর একটি ৭৫ ফুট, এগানকার কয়ল! অতি উতকুছ। 
এখানে প্রায় ১৮০০০০০০ টন কয়লা আছে । জয়পুর নামক 
ক্ষেত্রের করলা তত ভাল নহে। ছুই চারটা শিরায় ভাল 
কদলাও পাওর। যায়। এ ক্ষেত্রে প্রান ১*০০৭০০* টন 
কমল! "সাংছ। নাজীর নামক ক্ষেত্রে কতকগুলি শিরা 
ছে, ভাহার অধিকাংশই ৩০ ফুট বা শাহ অপেক্ষাও 
মোটা । এখানেও জয়পুর ক্ষেত্রের মত কয়লা উঠিবে। 
জারঞ্জ ও টডিপাই নামে আর দুইটি ক্ষেত্র এখানে আছে। 
বঙ্গদেশের মধ্য “9 ভারতের পুর্ব!ংশে নিম্নলিখিত 
স্লানে করপ। পাও! যাগ 
আরকাজজ প্রদেশের অন্তর্গত বরঙ্গাত্বীপে ৩ খনি ও পেনি- 
কিয়ং দ্বীপে ১টি খনি আছে। রামরেছ্বীপে যে খনি মাছে, 
তাহার একটি শির! প্রায় ৬ কুট মোট।। চেদ্ুবাতূমেও করলার 
খনি আছে। পেগু প্রদেশে খৈয়টমেয়োর খনি ১৮৫৫ 
থু£ানে প্রথম আবিষ্কৃত হয়, কিন্ত কিছুদিন পরে এখানকার 


[ ১৭৯ 


] কয়ল! 


কার্য দ্ধ হইয়। যাঁয়। এতত্িঙ্ন তেনাসরিম ও উত্তরব্রঙ্গের 
নানাস্থানে কয়লার খনি আছে। 

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে তাতাপানি, ইরিয়া ও মোর্ণ 
নামক ক্ষেত্র তিনটিই শোণনদের নিকটে । এখানে শিরায় 
যে কয়লা পাওয়। যায়, তাহাতে বেশ কাধ্য চলে। 
সিঙ্গরাউলি নামক স্বানের কোটাক্ষেত্রের কার্ধ্য সম্প্রতি 
বন্ধ হইয়াছে । সোহাগপুর ক্ষেত্রের শিরাগুলি আড়ভাবে 
সন্নিবেশিত, স্থতরাং এখান হইতে কয়লা! উঠাইবার বড় 
সুবিধা । এতত্তিক্ন জোহিল্লা) উমরিয়া, কোরর, ঝিল- 
মিলি, বিশ্রামপুর, লঙ্ণপুর গ্রভৃতিস্থানে কয়লার ক্ষেত্র 
আছে। ইহার মধ্যে উমরিয়ার ক্ষেত্র সর্বাপেক্ষা বড়। 

মধ্যভারতে মহানদীর নিকট রায়গড়, হিঙ্গির, উদয়পুর 
ও কোর্ব। ক্ষেত্র । ইহার মধ্যে কোর্বা। ক্ষেত্রের কয়লা বেশ 
ভাল ও শির। মোট! । নন্মদানদী ও সাতপুর পর্বতের 
মধ্যে মহাপানিক্ষেত্র বেশ বড়। এই ক্ষেত্রের কয়ল! লইয়। 
গ্রেট ইগ্ডিয়ান পেনিনম্থুলার রেলওয়ের কাধ্য চলে। এভ- 
ভিন্ন তাওয়! উপত্যকায় শাহপুর বা! বিটুপক্ষেত্র, পেঁচ উপ. 
ত্যক1) এবং বর্ধগোরাবরী উপত্যকার বন্দরক্ষেত্রে বেশ 
করল! পাওয়1 যাঁয়। 

নিজানরালজ্যে বদ্ধ1! বা চগুক্ষেত্র_বেশ বড় খনি । এখনে 
বরোরা) ধুগুস, বুন্‌। বুন ও পাপুরে মধ্যে এবং যষ্তী ও 
পাউনির মধ্যে কয়ল। পাওয়। ষাঁন। | 

বোম্বাই বিভাগে--কচ্ছ«সিন্ধু, বোলান গিরিবন্মে মাছ- 
নামক স্থানে, হরণাই গিরিপণের উপর শাহরিগ, লুনি 
পাঠানরাজ্যে চমারলং) ওয়াঞিরবী রাজ্যে কানিগরম, 
লবণপৰ্বত, কালাব! প্রহৃতি স্থানে কয়লার খনি আছে। 
পঞ্জাবে লবণ পর্বতের মধ্যে 'ন্বঃ স্ঙ্গেলবর, চামিল, কুট, 
শোভ। খা, দেবল, মুরপুর (নীলবন), কেকুলি, দাও ং, 
পিড়, ভগবানবল্ল প্রভৃতি স্থ'নে কয়ল। পাওয়া যায়। পিড়- 
খনির কয়লাই এদেশে জালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। ভগবান- 
বল্পের কম্লাম্ন পাইরিটার্নামক গন্ধকগ্রাধান ধাতুর ভাগ 
বেশী এবং বড় কাট! এজন্য ইহ! জালানি কার্যে ব্যবহৃত 
হয় না। 

হিমালয় পর্বতে পঞ্চনদীর তীরবর্তী ডাগু.লি, সঙ্গরমার্গ 
পর্বতের উত্তরপশ্চিম ভাগে প্রাণীযুগের কয়লার ম্তর দেখিতে 
পাওয়া! যায়। শিবালিক পর্বতে কয়লার গায় পদার্থ ও 
অপরিপুষ্ঠ কয়ল! আছে বটে, কিন্ত তাহাতে কার্ধয হয় ন|। 
পিকিমে ভালিঙ্কোট নামক স্থানে গোগুবনের হায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
করল! পাওয় যায়। এখানে একপ্রকার কয়লার গুড়া 


কয়ল। 


পাওয়। যায়, তাহা! পেনসিলের কৃষ্ণখসীলক-বৎ পদার্থের সভায় 
হইয়াছে। 

মান্দ্রাজে বেদ্দাদানোল, মাদাভের়ম, লিঙল্লা, লিঙ্গারেনী, 
কামারম, টাওুর, অন্তর গাও, ষী ও পাওনি প্রভৃতি স্থানে 
কয়লা উঠে। 

১৭৭৪ থুষ্টাঞধে সর্ধপ্রথম বাঙ্গালায় কয়ল৷ তুলিবার 
কার্যের কুত্রপাত হয়। তখনকার বেঙ্গল পিভিল সার্ভিসের 
হিটুলি ও সামার নামক দুইব্যক্তি ইহাঁর একচেটিয়] ব্যব- 
সায় করিভেন। ইহার] প্রথমেই রানীগঞ্জে কার্য্যারস্ত 
করেন, কিন্ত প্রথম প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কার্য বন্ধ 
করিয়া দেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্ধাবন্ধ থাকে। 
তত্পরে জোস্কানাঁমে একব্যক্কি কাধ্য করিতে আারস্ত করেন, 
কিন্তু তিনিও বিশেষ কোন সুবিধা করিতে না পারায়, 
১৮২০ খুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত কার্ধ্য বন্ধ দেন। আলেকজাগ্ার এগ 
কোং নামে একদল বণিক পত্রী বখসরই আবার কার্য 
করিতে আরম্ভ করেন। এর বংসর হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাবের 
মধ্যে ইছাবের হস্তে ৫টা খনির কার্ধ্য চলিতে থাকে । 
২৭ট এঞ্জিন ও ১১০* লোক এই সময় কার্ধয করিতে 
থাকে । এ সময় ১৩০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর করিয়া খনন করা 
হইয়াছিল। দামোদরনদীর তল পর্য্যন্ত এই খনি বিস্তৃত, 
ব্ন্তারও তখন প্রায় ৩ মাইল ছিল। ১৮৪৭ সালে এখান 
হইতে ১৫ লক্ষ মণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল । তাহার 
পর ক্রমশঃই পরিমাণ বাড়িতে লাগিল, শেষে ১৮৬* সালে 
প্রায় চতুগুণ হইয়া! উঠিল। 

কয়লার ব্যবহার ।--ডারতের কয়ল' প্রায়ই অধিকাংশ 
রেলওয়ের কার্ষেয ব্যবহত হয়। রাণীগঞ্জের বা বাঙ্গাল। 
দেশজাত কয়লাই বর্পণকাতার কলকারখানায় ও জাহাজ।- 
(দতে ব্যবন্ধত হয়, এখানকার ছোট ছোট কয়লাই ইটের 
পাঁজায় লাগে, আর সর্বাপেক্ষ। ক্ষুদ্র কয়ল। গৃহস্থের জালানি 
কার্ষ্যে ব্যবহৃত হয়। 

কয়লা উত্তোলন।--বাঙ্গালার করহারবারি ক্ষেত্র যদিও 
সর্ববাপেক্ষ। ক্ষুত্র, কিন্তু এখানে উত্তোলনপ্রথা সর্বাপেক্ষা 
উন্নতিলাভ করিয়াছে। বাঙ্গালার অন্তান্ত ক্ষেত্রেও এই 
স্থানের অন্ুকরণেই কাঁধ্য চলিয়া! থাকে । কয়লার খনিতে 
প্রাতে ৬ট! হইতে ঈদ্ধ্যা ৬টা পর্য্যস্ত কার্ধয চলে। আবশ্তক 
মত রাত্রি পর্য্যস্ত বেশী খাটাইয়! লওয়াও হয়। সপ্তাহের 
মধ্যে, ৪ দিন বেশ পুরাদমে কার্ধ্য চলিতে থাকে। 
খননকার্য্ে নিয়শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান এবং সাওতাল 
কোল প্রভৃতি জাতি নিযুক্ত হয়। প্রতি রবিবারে 


[1 ১৭১ 1] 


স্পাাডীশ 


কয়ল' 


ইহাদ্দিগকে বেতন দেওয়! হয়। বাঙ্গালার পবাউরী” নামক 
জাতি এই খননকাধ্েয বিশেষ দক্ষ। ইহাঁরাই এখানে 
অধ্যক্ষত| করিয়। থাকে এবং খননকার্ধয শিক্ষা দেয়। 

খনির মধ্য হইতে জলনিঃসারণ করিবার অন্ত এখ্িনের 
সাহাঁষ্যে জল ছেঁচিবার ( 7১০097-1710109 ) কল বসান 
আছে এবং বায়ু চলাচলের জন্য ধুমনলের ষ্তায় শুন্তগর্ভ 
স্তস্ত নির্মিত হইয়। থাকে, অনেক থনিতে আবার ইহা 
নাই। অন্ধকাঁরবশতঃ লোকে মশাল জালিয়। কার্ধ্য করে। 
যেখনিতে তৈল বা গন্ধকের পরিমাণ অধিক, সেখানে এই 
মশালের আগুণ হইতে সময়ে মময়ে মহাবিপদ ঘটে । 

খনকের! খনির নিকটেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটার বীধিয়! বাস 
করে। প্রত্যেক কুটারে একখানি ক্ষুদ্র বাসগৃহ, একট 
শশ্ত ও একটি গোশালা থাকে । শীতকালে ও গ্রীক্মকালে 
থনিতে কার্য হইতে থাকে, তখন ইহারা সেইখানে কার্য 
করে, কিন্তু বর্ধার ৩ মাস (জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর) 
ইহারা আপনার চাঁষ বাস করে । অনেকে আবার সংবৎ্সর 
কেবল খনিতেই কার্য্য করিয়া থাকে । ইহার! সোমবারে 
সপ্তাহের ছুটী পাইয়া থাকে । 

কয়লার ব্যবসায়--কয়লার আমদানী রপ্ানী হইয়া 
থাকে । যেসকল জাহাজ এদেশ হইতে যায়, তাহাতে 
খরচের জন্ত যাহ! বিক্রীত হুয় তাহাই ভারতের কয়লার 
রপ্তানি বলিয়া গণ্য, আর যে সকল দ্রেশে সহজে কয়লা 
পাওয়। যাঁয় না, সেই সকল দেশে (ভারতের) অন্থস্থান 
হইতে কয়ল! আনিয়া কার্ধ্য নির্বাহ করে, ইহাই আমদানী 
বলিয়। গণ্য হয়। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের জন্ত বাঙ্গাল। 
ব। নিজামের রাজ্য হইতে কয়ল! আমদানী করিতে হয়। 

কোককয়লা--সচরাচর গৃহস্থ বাড়ীতে যে কয়লা ব্যব- 
হৃত হয়, তাহ! খনিজ কয়লা নহে। তাহা কলে পোড়াইয়া। 
উহা! হইতে তৈলাদি বাহির করিয়া লইয। প্রস্তত করিতে 
হয়। ইহাকে “কোক” বলে। খনির কয়লাকে সানা 
হাতঃ “কীচা কয়লা” বলিয়। থাকে । কোক এদেশেও হয়, 
আবার অন্তান্ত দেশ হইতেও ভারতে আমদানী হয়। এখানে 
যে কোক হয়, তাহা ছুই গ্রকাঁর, কঠিন ও কোমল । কঠিন 
কোক লোহার কাঁরখান। ও ছোট থাট এঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়) 
কোমল কোক পুড়িবার সময় ধুম হয় এবং রন্ধনাদি কার্য্যে 
ব্যবহৃত হয়। 

অনেক বিচক্ষণ ডাক্তারে বলিয়া থাকেন যে কলিক্মৃতা 
ও ভ্তক্পিকটবর্তী স্থানে যে অধিকাংশ লোকে অল্লরোগ 
দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রধান কারণ এই কমলার 


কর 


জালে রন্ধন করিয়া খাওয়া । কথাটা এখনও পর্যন্ত যদিও 
দ্রবাযতত্বাস্থসগ্ধায়ীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে 
নাই, কিন্তু নিতান্ত অমূলক বলিয়া! বোধ হয় না। 
কয়স্থ। (শ্রী) কো বাষুইব বাতি গচ্ছতি কিংবা কং জলমিব 
যাতি। ক-যা-ড কয়ঃ, তন্ত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক ( আতে। ইনুপসর্গে 
ক। পা৩। ২।৩)টাপ্‌ চ( অঙজাদ্যত ষ্টীপৃ। পা ৪ ১।৪।৪ 
বয়স্থা। কাকোলী। 
কয়াদ্‌ (দেশজ) ১ কারাবাম। ২ কারাদণ্ডের স্তায় আট- 
কাইয়। রাখা। 
কয়াধু (স্রী) অস্তান্থরের কন্ত1। হিরণাক শিপুর স্ত্রী প্রহলাদের 
মাতা। দ্ানবপতি হিরপ্যকশিপুর কয়াধূর গর্ভে সংস্থা, অনু- 
হাঁদ, গ্রহলাদ ও হাঁদ এই চারিপুত্র জন্মে । (ভারত ৬।১৮। ৯) 
কয়ার (হিন্দী) বনতিতির, চিকোরপাখী | [চিকোর দেখ।] 
কয়াল (মারব্য) ধান্াদি পরিমাপক ব্যক্তি ; যাহারা ক্রেতা ও 
বিক্রেত। কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া! বিক্রয় বস্ত মাপিয়া দেয়। 
কয়ালী (দেশজ) কয়ালের কার্ধয। 
কয়ী (দেশজ) কইমাছ। 
কয়েক (দেশজ) কএক, কতিপয়। 
কয়েদ (আরব্য) কএদ, আটক । 
কর (পুং) কীর্ধ্যতে বিক্ষিপ্তে অসৌ অনেন বা কর্ম্মণি বা 
করণে অপ। ১ হস্ত। ২হাতির শ্ুড়। ৩ কিরণ। ৪ করকা, 
বধ্ধোপল। ৫ প্রতায়। শুবিষন্ধ। ৭ কর্তা। ৮ উপপদ পূর্বে 
থাকিলে কারক, জনক ইত্যাদি বুঝার়। যথা সুখকর ইত্যাদি। 
৯ শুষ্ক । ১* রা-ক (মাতোহহপসর্গে। পাঁত।২।৩)। রাজস্ব 
'নর্থাৎ নৃপতির প্রাপ্য অংশ। সাধারণতঃ ইহাকে খাজান1 বলিয়! 
থাকে । ইহার সংস্কৃতপর্্যায় মাগধেয়, বলি, কার ও প্রভায়। 
( করে! বর্ষোপলে রশ্শৌ পাণোৌ প্রত্যায়শুণুয়োঃ। মেদিনী ।) 
"ক্রম়বিক্রয় মধবানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্‌। 
যোগক্ষেমঞ্চ সংপ্রেক্ষয বণিলে দাপয়েৎ করান্‌ 
বর্থা ফলেন যুজোত রাজ! কর্তা চ কর্মণাম্‌। 
তথাবেক্ষ্য নুপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ মততং করান্‌॥” 
নৃপতি ক্রয়বিক্রয় প্রন্ৃতির লাভালাভ দেখিয়। কর সংগ্রহ 
করিবেন। কর্মকর্তা ও রাঞ্জ। উভয়েই বাহাতে ফলনভাগী হইতে 
পারেন, সেইরূপ বিবেচন। করির়। রাজার করনির্ধারণ কর্তব্য। 
“পঞ্চাশত্াগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণায়ো:। 
ধান্তানামষ্টমে। ভাগঃ যষ্ঠো দ্বাদশ এব বা ॥”” 
/ রাজ! পণ্ড ও স্বর্ণাির পঞ্চাশভাগের একতাগ এবং 
ভূমির উৎকর্ষ ও অন্ুৎকর্ষ বিবেচনা করিয়া! ধান্তের ষষ্ঠ, 
অন ব! দ্বাদশভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন। 
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"আদদীতাথ বড্ভাগং জমাশ্মধুসরপিষাম্‌। 
গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ ॥ 
পত্রশাকতৃণানাঞচ চর্পণাং বৈদলস্য চ। 
মুগয়ানাঞ্চ ভাগানাং সর্বস্যাশ্মময়গ্য চ॥* 
বৃ প্রস্তর, মধু, ঘ্বৃত, গন্ধপ্রবা। রস, পুষ্প, মূল, ফল, 
* পত্র, শাক, তৃণ, চর্ম, পিষ্টক, সৃৎপাত্র ও -প্রস্তরপাত্র 
প্রভৃতির যষ্ঠাংশ রাজার প্রাপা। 

“অ্িয়মাণে হপ্যাদীত ন রাজ। শ্রোত্রিয়াৎ করম্‌। 

ন চ ক্ষুধাস্ত সংসীদেচ্ছেত্রিয়ো বিষয়ে বসন্‌ ॥” (মু ৭ অঃ) 

রাজ! নিতান্ত ধনহীন হইলেও শ্রোত্রিয়ের ধন গ্রহণ 
করা উচিত নহে ;কিন্তু শ্রোত্রিয় ব্যবসায়ী হইলে ত্বাহাকে 
রাঁজকর প্রদান করিতে হইবে। 

“এই ভ্রন্য ক্রয় করিতে কত মূল্য লাগিয়াছে, ইহ! বিক্রয় 
করিলে কত লাভ থাকিবেক, এই দ্রব্য রক্ষ। করিতে বণিঃ 
কের কিরূপ ব্যয় হইয়াছে, এৰং চৌরাদি হইতে নিরাপদে 
রক্ষা করিতেই ব। তাহার কিরূপ ব্যয় হইয়াছে । ইদানীং 
বিক্রয় করিলেই বা কত লাভ থাকিতে পারে এই সমুদয় 
বিবেচন| করিয়া! বণিকের খিক্রের দ্রবোর মূল্য নির্ধারণ 
করিতে হইবে। ৰা 

নৃপতি কেবল নিজের রাজ্য রক্ষা করিতে যেব্যয় বা 
পরিশ্রমাদি হইয়াছে, তাহ ভাবিয়া একদেশদর্শীরূপে 
নিদ্ধীরণ করিবেন না। কিন্তু কষক্‌, বণিক্‌ গ্রাভৃতির সমস্ত 
কার্য পর্যালোচনা কারয়া নিদ্ধারিত করিতে হইবে। 
জলৌকা, বৎস ও ভ্রমরগণ যেরূপ অল্লে অল্পে রক্ত, ক্ষীর 
ও মধু ভক্ষণ করিয়া থাকে, ভূপতিও সেইক্ধপ বপিকাদির 
যাহাতে মূলধনের উচ্ছেদ না হয়, এইরুপে অল্প অল্প করিয়! 
কর গ্রহণ করিবেন। 

রাজ কর্তৃক সর্বন্থাপহারী শ্রোক্রিয়ের বদি অন্নাভাবে 
অবসন্ন হইতে হয়, তাহাহইলে সেই মহীপতির রাষ্ট্রও অচিরাৎ 
ক্ষুধায় অবনন্নহয়। অতএন রাজ! শান্তর ও জ্ঞানানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হইয়! যাহাতে ধর্ বিরুদ্ধ না হয়, প্রোত্রিয়গণ 
চৌরাদির ভয় হইতে নিরুদ্বেগে থাকিন্তে পারেন, তাহ! 
অবশ্ত করিবেন। রাজকর্তৃক সুরক্ষিত শ্রোত্রিয় যে ধর্মানুষ্ঠান 
করেন, তদ্বারা নৃপতির আঘুঃ, ধন ও রাষ্ত্রের বৃদ্ধি হইয়! 
থাকে। (মনু) 

১১ বঙ্গীয় দক্ষিণরাড়ী কায়স্থের উপাধি বিশেষ। ইহারা 

৮ ঘরের মধো পরিগণিত । 
করক (ক্লী গুং) কিরতি বিক্ষিপতি জলমন্নাৎ করোতি 
জলমত্র বা। কৃ বা কবুন্‌ রুঞাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং বুন্‌। 


ফরকাজল ্‌ 


বাযুাদি 
দোষাভাবং ক্কণোতিঃ) ইত কৃ-বুন। দাড়িস্ববৃক্ষ। ৩ 
করঞ্বৃক্ষ। ৪ পলাশবৃক্ষ । ৫ করীর, বংশাস্কুর। ৬ বকুলবৃক্ষ। 
৭ কর এব স্থার্থে-ক। রাজন্ব। ৮ দাড়িম্বফল। ৯ করকা 
মেঘোপল, শিলা । ১০ কোবিদার, রক্তকাঞ্চন । ১১ 
নারিকেল মাল । 

করকম্কণন্যায় (পুং) কর শব প্রয়োগ করিলে যেরূপ কক্কণাদি 
অলঙ্কারযুক্ত ও কর বুঝাইয়] থাকে, সেই রূপ ৃ্টাস্তস্থচক স্তায়। 

করকচ (পুং) ১ সামুদ্রিক লবণবিশেষ [কড়কচ দেখ।] 
২ জ্যোতিযোক্ত নংজ্ঞাবিশেষ। শনিবারে যী, শুক্রে সপ্তমী, 
বৃহস্পতিবাঞ্ঠুর অষ্টমী, বুধে নবমী, মঞ্গলবারে দশমী, সোমবারে 
একাদশী এবং রবিবারে দ্বাদশী তিথিকে করকচ কহে। 

“শনিভার্গবজীবজ্ঞকুজসোমার্কবাসরে । 
ষষ্ঠযাদিতিগরঃ সপ্ত ক্রমাৎ করকচাঃ হ্বৃতাঁঃ ॥* ৮ 

করকচি (দেশজ) কোমল, অপুষ্ট । চ 

করকচ্ছপিক। (জী ।) কচ্ছপস্তদকতিরস্তি অন্তা মুদ্রায়াঃ 
ঠন্‌। কুম্মযুত্র। [ মুদ্রা দেখ । ] তান্ত্রিকগণ অঙ্চনাকালে মত্স্ত 
কৃন্মাদ্ি অনেক প্রকার মুদ্রা প্রয়োগ করিয়! থাকেন। তন্মধ্যে 
কৃর্ম অর্থাৎ কচ্ছপাকার যে মুদা ব্যবহৃত হয়, তাহারই 
নাম করকচ্ছপিকা বা কুর্মমুদ্রা। 

করকঞ্জ (ক্লী) করপন্ম। “চুড়ি কনক করকঞ্জে" বিদ্যাপতি। 

করকটিয়। (দেশজ )১ নীরস। ২ পক্ষিবিশেষ, করটু। 

করকণ্ট ক (পুং, ক্লী) করে কণ্টক-ইব। নথ। 

করকপান্র্িকা (স্ত্রী) করকঃ কমগুলুরূপ1 পত্রিকা । কমগ্ডলু। 

করকপুর। উত্তরপশ্চিন প্রদেশস্থ নগরবিশেষ। পাটলিপুত্ 
নগর হইতে ৮৩ ক্রোশ দক্ষিণপুব্ধে মুঙ্গেরের সন্নিকটে অবস্থিত । 

করকমল (রী) করঃ কমলমিব, উপমি। পদের স্ায় সুন্দর 
হস্ত । 

করকলপন (পুং) কর? কলম ইব, উপমি। জলাদি গ্রহণ জন্য 
যেরূপে উভয়কর মিলিত করা হয়। 

করকলিত (ত্রি) করেন কপিতঃ ধৃতঃ| হস্ত দ্বারা ধৃত । 

করকা (স্ত্রী) কণোতি অপচয়ং করোতি ফলাদিকং, কিরতি 
ক্ষিপতি জলম্‌ বা। কুঞ-বুন্টাপ্‌ ক্ষিপকাদিত্বাৎ নেত্বং , 
মেঘতব জল বা শিলা। শিল। ইহার সংস্কতপর্ধযায়__বর্ষো- 
পল, মেঘোপল, বীজোদক, ঘনকফ, মেঘাস্থি, বার্চর, কর, 
করক, রাধরস্কু ও ধারান্ধুর । 

করকাজল (ক্রী ) করকায়া জলম্‌ ৬তৎ। 'বৈদ্যকমতে 
ইহার লক্ষণ ও গুণ,_দিব্য বাধু ও তেজঃ সংযোগে সংহত 
হইয়া আকাশ হইতে পাষাণ খণ্ডের ন্যায় যে জলীয় পদার্থ 


উণ্‌ ৫ ৩৫)।১ করঙ্গ, , কমগ্ুলু। ক (ফ্যোট 
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পতিত হয়, তন্লিঃক্যত. জলকে করকাজল ব! শিলজল কহে। 
ইহ! রূক্ষ, নির্মল, গুরু, স্থির গুণযুক্ত, অতিশয় শীতল, 
পিত্তনাশক এবং কফ ও বাযুবর্ধক। (ভাবপ্রকাশ) 
করকাঁজ (ক্লী) করকায়া জায়তে, জন-ড € অন্যেঘপি 
দৃশ্ততে । পা৩। ২। ১০১ )।করকাজাত জল। 
করকিশলয় ( পুং, লী) করঃ কিশলয়মিব। করপল্লব, পল্লবের 
ন্যায় সুন্দর হস্ত। 
করকাক্ষ (ত্রি) করকা মেঘভবশিলাবৎ অক্ষি যন্ত। মধ্যলো1*। 
যাহার চক্ষুঃ করকার ন্যায় শুভ্রনর্ণ। 
করকান্তাঃ [স্‌] (পুং) করকাবৎ অস্ভে! বিদ্যতে যত্র বহুত্রী। 
নারিকেল বৃক্ষ । 
করকায়ু ( পুং) ধতরাষ্ট্রের পুত্রবশেষ । 
করকানার (পুং) করকায়া আসারঃ ৬তৎ। শিলাবৃ্ি। 
করকি (দেশজ ) তৃণবিশেষ। 
করকিটেঙ্গর। (দেশজ) মত্স্তবিশেষ । এক প্রকার টেঙ্গর। 
করকুট্নুল ( ক্লী) করঃ কুটলবৎ। মুকুলিতাঙ্গুলি হস্ত। 
করকোষ (পুং) করাভ্যাং নির্রিতঃ কোষ) মধ্যলো। 
জলাদি গ্রহণের জন্ত উভয় হস্ত যেরূপ মিলিত করা হয়। 
করকোল | চট্টলস্থ একটি গ্রাম । (ভ' ব্রন্মখণ্ড ১৫। ১৬) 
করকোষ্ঠী (স্ত্রী) করস্থিত। কোতী। করস্থিত)। রেখা। হন্ত- 
রেখ! দ্বারা কোঠীর স্টায় শুভাশুভ অবগত হইতে পার! যাঁয়, 
এই জন্ত উহাকে করকোণঠী কহে। 
করগবীজ (মৈথিলী করগ- করক্ক, বীজ আধার) নারিকেলের 
খোল ব। কমগুলু। 
প্র্শন মকুতা জিনি কন্দ, করগবীঞ্জ জিনি 
কন্দুক আকারে ।” বিদ্যাপতি। 
করগ্রহ (পুং) করো গৃহ্‌তে যত্র আধারে অপন। ৯ বিবাহ। 
(৬৩তৎ) ২ হস্তধারণ। ৩ প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্য রাজন্ব গ্রহণ। 
করগ্রহণ (ক্লী) করম্ত গ্রহণং যব্র, বহুব্রী।[ করগ্রহ দেখ । ] 
করগ্রহারস্ত (পুং) করগ্রহম্ত আরম্ত গ্রকৃতিপুঞ্জেভ্যে। যত্র। 
বার্ষিককর গ্রহণারস্তের দিন, পুণ্যাহ, পুণ্য । অগশ্লেষ!, 
আর্দ্র, গ্যেষ্ঠা, মুলা, পূর্ন্বফন্তনী, পূর্ববাষাঢ়া, পূর্ববভাদ্রপদ, 
মঘ।, ভরণী ও কৃত্তিক! ভিন্ন অন্য নক্ষত্রে; মিথুন, সিংহ, 
নয), তুলা, বৃশ্চিক, কুস্ত ও মীন্লগ্নে এবং রবি, সোম, 
বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রনারে করগ্রহাবস্ত কর্তব্য। 
“তীক্ষো গ্রবহ্ীতরতেষু লগ্নে 
শীর্ষোদয়ে ভাঙচদিনে শুভাছে। 
কুর্ধযাদনুক্তানি সমীহিতানি 
করগ্রহারস্তমপি গ্রাভ্য ১ ॥ 


8৪8 


করস্ুলি 


বঙ্ষদেশে এই সময়ে জমীদারগণ দেবতাদিগের অঙ্চন। 
করিয়। নৃতনখাত। প্রস্তুত করেন এবং এই উপলক্ষে স্ব স্ব 
সাধ্যাচ্সারে ব্রাঙ্ছণ ও আত্মীনর বধু প্রস্ততিকে ভোজন 
করাইয়া থাকেন। 
করগ্রাহ (পুং) করং গৃঙ্গাতি ষঃ গ্রহ-ণ (বিভাষ। গ্রহঃ। পা ৩১। 
১৪৩) ১ রাজা। ২রাদন্ব আদায়কারী, গোমস্তা। ৩ 
সাধারণতঃ হস্ত গ্রহণকারীমাত্র । 
করগ্রাহক (পুং) করং গৃহ্কাতি গ্রহ-থল্ (থল্‌ তৃচৌ। 
পা ৩।১। ১৩৩) ১ পতি। ২ রাজস্ব আদায়কারী । 
৩ হম্তগ্রহণকারী। 
করগ্রাম (পুং) গোগুবন প্রদেশস্থ নগরাবশেষ। এই নগর 
গোগুজাতির রাজধানী। উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত রত্বপুর 
হইতে ৩৪ ক্রোশ উত্তরদিকে অবস্থিত। 
করগ্রাহী [ন্‌] (পুং) করং গৃহ্থাতি, গ্রহ-্যন্‌ (শিল্সিনি- 
ঘন্। পা৩।১। ১৪৫) [ করগ্রাহ দেখ। ] 
করঘর্ধণ (পুং) করাভ্যাং দ্বষ্যতে ইসৌ। দ্বষ-কর্মণি লাট। 
১ দধিমন্থন দণ্ড। ইহার সংস্কৃতপর্্যায়, বৈশাখ, দধিচার, 
তক্তাট। ২(ক্লী) হস্তঘর্ষণ। 
করঘধযাঁ [ন্‌] (পুং) করাভ্যাং করয়ো বা ধর্ষপং বিদ্যতে 
বন্ত যত্র বা! করধর্ষ-ইনি । মন্থনদণ্ড। 
করঙ্ক (পুং) কন্ত মন্তকন্ত রঙ্ক-ইব। ১ মাথার খুলী। ২ 
( কীধ্যতে জলমত্র। কৃমপৃ্‌। করঃ জলহীনঃ অস্কো 
গঠেযন্ত শকন্ধাপিত্বাদলোপঃ) নারিকেলাস্থি, নারিকেলের 
খাল । ৩ কমগ্ডলু। (করহ্কেচ কমগ্ুলৌ! মেপ্দিনী।) 
ও শরীরাস্থি। ৫ পাত্রবিশেষ, কৌটা । (“তান্ুলকরম্ক- 
বাহিনী” কাদস্বরী |) ৬ ভিক্ষাপাত্র । ৭ ইক্ষুবিশেষ । ৮ মন্তক। 
করম্কপাবন (ক্লী) তাপীনদীর উত্তরস্থ তীর্থবিশেষ। 
( তাগীথও্ ১১। ১) 
করঙ্কশালি (পুং) করঙ্ক ইন্তিনায়। শোভতে, করক্ক-শাল-ইন্‌। 
তক্ষুবিশেষ। 
করক্ষ (দেশক্গ) করঙ্ক শকের অপত্রংশ। জলপাত্রবিশেষ। 
নাধারপতঃ বৈষ্ুনেরাই “করম” বলিয়া থাকে। 
"কমগ্ডলু তুম্বীকল, করঙ্গ পিবারে জল, 
হাতে আশা হিন্গুল বরণ।” অন্নদামঙ্গল। 
করঙ্গণ (রী) বিপনি, হাট। 
করঙ্গা। (দেশজ) করক্ক। 
করঙ্কুলি। মান্দ্রাঙ্দের চেঙ্গলপৎ জেলার অন্থর্গত মধুরান্তক 
তারুকের মধ্যন্থ একটি নগর। মান্দ্রাঙজ হইতে ২৪ ক্রোশ 
দূরে দক্ষিণ ট্াঙ্করোডের ধারে জবস্থিত। অক্ষা" ১২ ৩২ 


[ ১৭৪ ] 


করঞঙ 


উঃ জাতি ৭৯ ৫৬ ৪৮৮ পৃঃ। এখানকার জলবায়ু 
তেমন ভাল নয়। ১৭৯৫ হইতে ১৮২৫ খ্টাব পর্যাস্ত 
এখানে তালুকের থান। ছিল। এখানকার হূর্গ বিখ্যাত! 
এঁ ছর্গ আয়তনে ১৫** গজ এবং চারিদিকে শন্তক্ষেত্রের 
দ্বারা পরিবেষ্টিত। ছুর্গের প্রাকার এখন ভগ্ন হইয়াছে, 
উহার গ্রাথর লইয়া! এখানকার পূর্তকার্য চলিতেছে। 
ইংরাজ ও ফল্লাসীদিগের যুদ্ধের সময় এই হূর্গ যৃদ্ধকারীদের 
আড্ড! হইয়াছিল । ১৭৫৫ খৃঃ, হূ্গটি ইংরাজদিগের অধিকারে” 
ছিল। ১৭৫৭ ৃঃ অঃ, ফরাসীর। দখল করিয়! লয়। পরবর্ষে 
ইংরাজের! এ হুর্গ পুনরায় পাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেক সৈগুক্ষয় হুল বটে, কিন্ত 
কিছুতেই উদ্ধার করিতে পারিলেন না॥ ১৭৫৯ খু: অবে 
কণেল কুট এই দুর্গ আক্রমণ করেন। সেই পধ্যন্ত ইংরাজ- 
দিগের অধিকারে আছে। 


'করচা (মারব্য) ব্যবসায়িদিগের হিসাব রাখিবার খাতা বশেষ। 


করচিমাল। (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (73710911% 12002819119) 
এই গাছ বঙ্গদেশে জন্মে, খুব বড় হয়। 

করচিয়ব (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। অজ্ঞুনগাছ (1১০$9019 
4১10 0002) 

করচ্ছদ (পুং) কর ইব আবরণকারী ছে যস্ত। 
বৃক্ষ, সেওড়াগাছ। [ শাখোট দেখ।] 

করচ্ছদ1 (স্ত্রী) করকিরণবৎ লোহিতবর্ণং ছদং পুষ্পং 
অন্তাঃ। সিন্র পৃষ্পবৃক্ষ। 

করজ (ক্লী) করেজায়তে, জন-ড | ১ ব্যাপ্রনথ নামক গন্ধ- 
ড্রবা। ২ (পুং)কং ম্ুখং জলং বা রঞ্জয়তি, কর্ম্মণি অগ্‌। 
করঞ্বৃক্ষ। ( করঞজকঃ স্তাৎ করজঃ পত্রস্থচী ফলাশন। শব- 
রত্ভাবলী) ৩ নখ । “ন মৃল্লোষ্টঞ মৃদীয়ার ছ্ছন্দ্যাৎ করজৈতৃণম্” 
মনু ৪1৭৯1) ৪ হস্তজাত প্রব্যমাত্র। 

করজগি। ধারবারের একটি বিভাগ । ভূমিপরিমাণ ৪৪২ বর্গ 
মাইল। এখানে চোরশি হাঞ্জার লোকের বান । এই বিভাগের 
মধ্য দিয়! পূর্র্ব হইতে পশ্চিমে বরদনদী প্রবাছিত। 

করজাখ্য (পুং, ক্লী) করজন্ত নখন্তেব আখ্যা যন্ত। নখীনান 
গন্কাপ্রব্য। 

করজোডি (পুং) করং জোড়ক়তি, জড় বন্ধে-ইন্‌। হাড়- 
জোড়। গাছ। 

করঞ্জ (পুং) কং মুখং শিরোমূখং বা রঞ্জয়তি ক-রজ-পি5- 
অপ । ম্বনামধ্যাত বৃক্ষবিশেষ। করম্চা। 

বৈদ্যশান্ত্র মতে করজজ চারি প্রকার বথা- 
১ ভহর়করস্চ1। ইহার সংগত পর্ষযার-্নক্কমাল, পৃতিক, 


শাখোট 


করগ 


চিরবিঘক, পৃতিপণ, বদ্ধফল, চন, চিরবিধ) ঝরজ, 
করঞ্ক, চিয়িবিব, উদকীর্য্য। 

২ নাটাকরম্চ।। ইহার সংস্কতপর্ধযায়--প্রকীর্ধয, পৃতি- 
করজ, পৃতিক, কলিকারক, পৃতিকরঞ্জ, সকণ্টক, সুমনা, 
ঝজনীপুষ্প, প্রকীর্ণ ফলিমালক, কলহনাশক। কৈড়র্যয, 
কলিমাল ও পূতিকরভ। 

৩ কাটাকরম্চ1 বা গাঁটিয়। করমচ1| ইহার সংস্কত নাম-- 
ঘড় গ্রস্থা, মহাকরঞজ, বিষদ্সী, হস্তিচারিণী, রাসয়িনী, কাকী, 
সুমনা, মদহস্তিনী, হস্তিকরঞক, কাকভাত্তী, মধুমভী। 

৪ করম্চা। ইহার সংস্কতপর্ধ্যায়_-করমর্দিক, কৃষ্ঃপাক ফল, 
অবিশ্ন, দুষেণ, কষ্চপাক, পাকফল, কষ্ফল, পাককৃষ্খফল, 
ক্লঞফলপাক, পাঁককৃষ্ট, ফলক) পাকফলকফ, বনালয়, 
বলালক, করান্ুক, বোল, বশ, আবিপ্, করমন্্া, বনেক্ষুদ্রা, 
করার, করমর্দ, পাণিমর্দী | 

১। ডহরকরম্চা হিন্দীতে করঞ্জ বা ফিরমাল, মহাঁ- 
রাষীতে করজ, পঞ্জাবে ন্বকৃচেন্, তামিলে পুঙ্গম্, তৈল 
কম্থুগ, বা কগ্গেরা, সিংহলে মোগলক রনী, কর্ণাটে কোঙ্গয়, 
ব্রন্মেথ-বেন বলে । ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম 7১0081018 
£19)1%। ভারতবর্ষের প্রাক সর্বত্রই জন্মে। ইহার গাছ 
৪৪1৫০ ফুট বড় হয়। 

বৈদ্যক মতের ডহরকরম্চার গুণ--কটু, উষ্ণবীর্যয, চক্ষুর 
হিতকারক, কফনাশক, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও কমিরোগে উপকারক; 
বাযুশাস্তিকর ও তেদক। 

বৈদ্যক মতে ডহরকরগ্জের তৈল তীক্ষ, উষ্টবীর্ধয, রক্ত- 
পিত্তজনক, ক্রিমিনাশক, কিছু পিত্তবদ্ধক। চক্ষুরোগ, বাত- 
ব্যাধি, কুষ্ঠ, কু, ক্ষত ও চণ্দদোষ মাত্রে বিশেষ উপকারক 
এবং বিস্চিক1 রোগনাশক। ইহ! বাহ্‌ ও অভ্যন্তরে প্রয়োগ 
করাযায়। মাঞ্রা ৫ গ্লোট!। 

যুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে ইহার পাতা বাটিয়া 
ক্ষত রোগে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ডাক্তার 
এন্দলি বলেন, ইহার শিকড়ের রদ ক্ষতস্থানপরিষারক এবং 
নালীঘার মুখরোধক। ডাক্তার গিবলনের মতে ইহার তৈল 
সব্বপ্রকার চর্শরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারক । 

তৈল করিবার জন্ত ডছরকরম্চার বীজ অগ্রহায়ণ মাসে 
সংগ্রহ করিয়। ঘানি দিয়! মাড়িতে হয়। ১ মণ বীজে প্রায় 
সাড়ে ছয় সের তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল ৫৫* ডিগ্রি 
উত্তাপে জমাট বাধিতে পারে। দক্ষিণদেশে এই তৈল 
জালাইয়া থাকে। 

২। নাটাফরম্চাকে হিন্দিতে লাটকরঞ্জ, ও শহারাষ্্রে 


[. ১৭৫ ] 


করঙজ 


সাগরগোতা, দক্ষিণে গচ্ছ, তামিলে কলিচিমরম্ ব1 গচ্ছ 
চেত্তুং লিন্ধীতে কিরমৎ। ইহার ইংরাজি বৈজ্ঞানিক নাম 
01191300109, 301)000, 

এই গাছ ভারতবর্ষে, পূর্বউপস্বীপে ও আমেরিকায় 
জন্মে, গাছে কাট! এবং ফুল হরিত্বর্ণ হয়। 

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণবীর্ঘয, বিষরোগ 
ও বাতশ্লেক্সনাশক এবং কুষ্ঠ, চর্মরোগ ও ক্গতরোগে উপ- 
কারক। ইহার ফলে শীত্র অর ভাল হর। 

ইহার বীঞ্জকে ইংরাজের! বগ্ডকনাট (8০920801706) 
বলেন, ইহা! দেখিতে শ্বেতবর্ণ, অতিশয় কঠিন এবং খাইতে 
অত্যন্ত তিক্ত । পরীক্ষা! করিলে ইহার বীজ হইতে তৈল, 
শাস, শর্কর1'ও নির্যাস পাঁওয়। যায়। এদেশে বেনের দোকানে 
এই বাজ বিক্রীত হয়। সবিরাম জরে ইহ। গ্রায়োগ করিলে 
সদ্য সদ্য উপকার দর্শে। 

৩। কাট! করম্চাকে হিন্দিতে কাটকরঞ্জ, বলে। বৈদ্যক- 
মতে ইহার গুণ তীক্ষ, উষ্ঝবীর্ধ্য, কটু, বিষহর ) কু ও ব্রণ 
নিবারক। ইহার মূলের ত্বকৃ ব্যবহার্ধ্য। মাত্রা ১ মাষ!। 

৪। করম্চাকে হিন্দীতে করৌন্দ, বোম্বাই অঞ্চলে 
করিন্দা, তাঁমিলে কল্কা, টৈেতলঙ্গে পেন্দ কলিবি বা ওক! 
চেত্ব,১ উড়িষ্যায় গোথো, বুড়ী করুণ্ডী ও ইংরাজে রা 0811889 
বলে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম 081588 0880098, 

এই কণ্টকাবৃত গুল্ম ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই জন্মে। 
ইহার সাদ। সাদ! ফুল হয়। ফল পাকিলে নীলবর্ণ দেখায়। 
এ দেশের লোকের! করম্চ1 ফল খাইয়া থাকে । 

করম্চ। ছই প্রকার একজাতীয়ের ফল কিছু বড়, অপর- 
জাতীয়ের ফল কিছু ছোট হয়। যাহার ছোট ফল হয়, 
তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় করমর্দিক! বলে। 

বৈধ্যকমতে উভগ়গ্রকাঁর করম্চা ফল অপকাবস্থায় অন্ন; 
গুরু, রোচক, উষ্ণ) রক্তপিত্ত ও কফবৃদ্ধিজনক এবং তৃষণ- 
নাশক। পককফলের গুণ মধুর, রুচিকর, লঘু, বায়ু ও পিত্তনাশক। 

কাহারও মতে উক্ত চারিপ্রকার করম্ড। ছাঁড়। মাকৃড়! 
করম্চ। ( সংস্কৃত নাম মর্কটা) ও বিষকরম্চ! ( অঙ্গারবল্লরী ) 
নামে আরও ছুই প্রকার করম্চ1, আছে। বৈদ্যকগ্রস্থে 
উত্তয়ের গুণাগুণ লিখিত হয় নাই। ২ বেদোক্ত অস্থরবিশেষ, 
ইন্দ্র ইহাকে বিনাশ করেন। (খক্‌ ১1৪৫৮) 


করগ্রী বা উরণ। বোদ্বাই প্রদেশের থান জেলার অন্তর্গত একটি 


দ্বীপ, বোশ্বাই বন্দরের দক্ষিণপূর্ববে এবং কর্ণাক বন্দর হইতে 
৩ ক্রোশ দুরে অবস্থিত । হিঙ্দুরা্ঞাদিগের সময়ে এখখনে 
অনেক দেবমন্দির নির্টিত হয়, প্রাচীন মন্দিরা দির ভগ্লাবশেষ 


করঞ্রনগর 


এখমও পড়িয়া রহিয়াছে । বৌদ্ধদিগের সময়ে এই পর্বতময় 
্বীপে অনেক বৌন্ধটৈতা ও প্রস্তরমন্দির নির্দিত হইয়াছিল। 
ধৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে এখানে শিহলার। নামক সম্প্রদায় 
রাজত্ব করিতেন, তাহাদের সময়ে এখানে অনেক নগর 
স্থাপিত ও উদ্যানাদ্দ নির্মিত হইয়াছিল। খৃষ্টের পঞ্চদশ 
শতাব্বীর শেষভাগে পর্থশীজেরা এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন 
করে। তাহার ১৫৩* হইতে ১৭৩৬ খৃঃ অব পর্যন্ত এই' 
দ্বীপ নিজ অ'ধকারে রাখিয়াছিল। পর্ণ,গীঞগির্জ। ও 
আশ্রমঘর এখনও পড়িয়া রহিয়াছে । ১৬৭* থৃষ্টাবে বর্গীর! 
এই স্থান আক্রমণ করে। তৎপরে ১৭৭৫ খৃষ্টাবে মহারা স্্রগণ 
পর্ত গীদ্দিগকে তাঁড়াইয়1 এই দ্বীপ অধিকার করে। ১৭৭৪ 
খৃঃং হইতে করঙ্রদ্বীপ ইংরাজঅধিকারভূক্ত হইয়াছে। 
এই দ্বীপের পূর্বভাগ দ্বিয়৷ (উরণ হইতে পণবেল পর্য্যন্ত) 
গ্রার সাড়ে সাতক্রোশব্যাপী ধাতুবত্্স চলিয়া গিয়াছে। 
এখানকার প্রধান বন্দর মোরা, করঞ্জ। ও শিবা । বোম্বাই 
যাইতে হইলে মোর। বন্দরে ইষ্টিমারে চড়িতে হয়। ইহার 
নিকট শৃকরদ্বীপ নামে আর একটি ক্ষুত্র দ্বীপ আছে। 
এখানে লবন, মৌহুয়া, মদ ও থেজুররসের সুরা প্রস্তুত হয়। 
প্রত্িবর্ষ প্রায় ৪৬,*১০২ টাকার লবণ ও ১৬,৬০,৯৯০২ 
টাকার মদ জন্মে। 
এই দ্বীপ হংসকারগুবের অতি প্রিয়স্থান। বোম্বাই 
হইতে পক্ষীশীকারীবা এখানে আমোদ করিতে আসেন। 
করগ্রবন্দরের বর্তমান নান উরণ। 
করগ্রনগর | ১ বেরারের অমরাবতীজেলার অন্থর্গত একটি 
প্রাচীন নগর। অক্ষা ২০২৯ উঃ, দ্রাঘি ৭৭৩২ পুঃ। 
লোকসংখ্যা প্রায় ১১ হাজার। 
করঞ্জ নামক একজন খণ্যর নাম হইতে এইম্থানের নাম 
হইরাছে। প্রবাদ এইরূপ, করগ্র খযি কঠোর রোগে মাক্রান্ত 
হুইয়1 সহামায়ার আরাধনা করেন, দেবী তাহার উপর 
সস্থ হইয়া এখানে সরোবর করিনা দেন। করঞ্জ সেই 
সরোবরে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হন। সেই অবধি এই 
গান পুণ্যতত্থ বলিয়া পরিচিত হইয়া আদিতেছে। লিঙ্গ- 
পুরাণে এই করঞ্রতীর্থের নান পাওয়! যায়, হেণায় নীল- 
লোছিত মহাদেব আছেন। (লিঙপুরাণ ৫১1৫) এখনও 
অনেক প্রাচীন মন্দির রহিয়াহ্ছ, তাহার নির্মাণ প্রণালী 
প্রশংসনীয় । এখানে বাণিজ্য ব্যবস! জন্য অনেক বণিক্‌ বাস 
করেন। 
২ মধা প্রদেশের বর্ধাজেলার একটি নগর। ইহার 
চারিদিকে গিরিমালা, বর্ধানগর হইতে ১* ক্রোশ দুরে 


॥[ ১৭৬ ] 


করণ 


অবস্থিত প্রায় ২৭৫ বর্ষ পূর্বে নবাব মৃহন্গদ খ। নিয়াজি 
কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। এই পার্বতীয় ভূভাগে 
ইক্ষু ও অছিফেন উৎপন্ন হয়। 

করগ্জীক (পুং) করগু-স্বার্থে কন্‌। করঞ্র। 

করগ্জফল (পুং) করগুফলবৎ অন্নং যন্ত। কপিখ বৃক্ষ । 

করঞ্জফল ক ( পুং) করঞ্জফল ম্বার্থে কন (ইবে প্রতিকতো। 
পা ৫1.৩। ৯৬) কপিখ বৃক্ষ, কদবেল। 

করট (পুং) কং কুৎদিতং বা রটতি রবং করোতি ক-রট.অচ. 
( পচাদিভ্যে। লুশিম্তচঃ। ৩। ১। ১৩৪) ১ কাক। (প্বরমিব 
গঙ্গতীরে শরটঃ করটঃ”) ২ (কিরতি বিক্ষিপতি মদমিতি 
বা) ২ হস্তিগণ্ড। (*কথং হি ভিন্নকরটং পদ্ষিনং বনগোচরম্‌। 
উপস্থায় মহানাগং করেণুঃ শৃকরং প্পৃশেৎ*। ভারত) ৩ কুমুস্ত 
বৃক্ষ, কুনু ফুলগাছ। ৪ ত্বণ্যজীবনধারী। ৫ একাদশাহ- 
শ্রাছ।। ৬ ভুহু্রুঢ়, ছর্দম্য নাস্তিক । ৭ বাদাভেদ। ( করটে! 
গজগণ্ডে স্যৎ কুম্ুস্তে নিন্দ্যজীবিনে। একাদশাহাদিশ্রাদ্ে 
ছুহকরিটেইপি বায়সে। করটে। বাদ্যভেদে। মেদিনী।) 

করট ক (পুং) করট স্বার্থে কন্‌। চৌরশাস্ত্ প্রবর্তক কর্ণার পুত্র। 
(কর্ণীক্নতঃ করটকঃ স্ডেয়শান্্প্রবর্তকঃ |) [করট দেখ।] 

করট। (স্ত্রী) করট-াপ্‌। ছঃখে দেহ্য। গাভী । যে গাভী 
দোহন করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। 

করটী [ন্‌] (পুং) করটো বিদ্যতেইন্ত, প্রাশস্তে ইন্‌। তন্তী। 
(দস্তাবলং করটিকুঞ্জরকুস্তিপীলবঃ। হেম।) 

করটু (পুং) কৃ-মটু। পক্ষিবিশেষ, করকটিয়া। 

( কর্করেটুঃ করেটুঃ সা করটুঃ কর্করাটুকঃ। হেম।) 

করণ (ক্লী )ক্রি্নতে অনেন ক্লু । ব্যাকরণোত্ত কারক- 
বিশেষ । ক্রিয়া নিষ্পত্তির কারণপমুহের মধ্যে কারণান্তরের 
ব্যবধান অন্ভাবে যে বস্তকে ক্রিয়ানিষ্পত্তির কারণ বলিয়! 
কথিত হইয়। থাকে, তাহাকেই কৰ্তণকারক বলে। যেমন 
“দাত্রেণ ধান্তং লুনাতি”” পদ দ্বার! ধান্তছেদ করিতেছে” 
হত্তাদি ছেদন কার্ষ্যর নিষ্পন্নকারক হইলেও দাত্র সংযোগের 
প্রাধান্ত হেতুক কার্ধয সম্পন্ন হওয়ায় দাত্রেরই করণকারকহ 
হইল। 

পক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পন্তির্ষন্থযাপারাদনস্তরম্‌। 
বিবঙ্ষযতে যদ।যত্ত্র তৎ্করণ মুদাহাতম্।*হরিকারিকা। 
২ চক্ষুরাদ ইন্দ্রিয়। ৩ দেহ। ৪ ক্রিয়া, কার্যয | ৫ স্থান। 

৬তেতু। গহস্তলেপ। ৮নৃত্যের প্রকার। ৯ গীতবিশেষ। 
১* ক্রিয়াভেদ। ১৯ সংবেশন | ১২ বব, বালব, কৌলব 
ঠৈতিঙ, গর, বণিজ, বিষ্টি, শকুনি, চতুষ্পদ, কিন্তু, নাগ এই 
একাদশটি করণ জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত। এই সকল করণের 


করণ [ ১৭৭ ] করণ 


যথাক্রমে অধিষ্ঠাতৃদেবতার নাম- ইন্্র, কমলজ! মিত্র, 
অর্ধযমা, ভূ, শ্রী, যম» কলি, বৃষ, ফণী ও মারুত। এক 
একটি তিথিতে ছুই দুইটি করণ হইয়। থাকে । তন্মধ্যে 
ববাদি ৭টি করণ শুরু প্রতিপদের শেষার্ধ হইতে কৃষ্ণচতুদ্দশীর 
প্রথমার্ঘ পর্য্যন্ত এবং অবশিষ্ট ৪টি কৃষ্ণচতুদ্দশীর শেষার্ধ হইতে 
শুক্ুপ্রতিপদের গ্রথমার্থ পর্য্যন্ত হইয়! থাকে। (পুং) ১৩ বিষু। 

১৪ জাতিবিশেষ । ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ মতে বৈশ্টের ওরসে 
শুদ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। ইহার! লিপিকারের 
কার্ধয করে । (ব্রঙ্গবৈঃ ব্রহ্গ" ১০ অঃ, ও কুঞ্জচজন্মে ৮৫ অঃ)। 
ভারতবর্ষের নানাস্থানে করণজাতি বাস করে। ইহাদের 
আচার ব্যবহার ব্রাঙ্গণদিগের ম্তায়,কেবল যজ্জসুত্র ধারণ করিতে 
পারে না। অনেক স্থানে ইহারা করণকায়স্থ নামে গ্রনিদ্ধ। 
দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে কর্ণলু নামে অভিছ্িত। 

ভগবান্‌ মন্ুর মতে করণেরা ব্রাত্যক্ষত্রিয়। যথ1-_ 

"বল্লো মলশ্চ রাঁজন্াৎ ব্রীত্যানিচ্ছিবিরেব চ। 
নটশ্চ করণশ্চৈৰ খসদ্রবিড় এব চ॥৮* মন্থ ১০1 ২১। 

১৫ অসভ্য অবস্থায় পতিত বলশালী জাতিবিশেষ। 
আসামের পুর্বাংশে পার্বতীয় প্রদেশে, ব্রহ্ম ও শ্তামদেশে 
এই জাতি বাস করে। 

সকল স্থানের করণলজাতি দেখিতে এক প্রকার নহে। 
দেশভেদে ইহাদের আকারের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ইহাঁদিগকে 
দেখিতে বলশালী, সাহসী এবং ভীমকায়। ইহাদের স্ত্রী- 
পুরুষেরা মুখে উল্কি কাটে,» দূর হইতে দেখিলে ভয়ঙ্কর 
দেখাঁয়। এই জাতি অসভ্য বটে, কিন্তু অতি সরল, সত্যবাদী 
এবং নিরীহ । যুদ্ধবিগ্রহ ভালবাসে না, সকলেই শান্তিপ্রিয়। 
কিন্ত কেহ ইহাদের অনিষ্ট করিলে, 'অথব। ইহাদের নিকট 
দোষী হইলে, তথন এই জাতির বীর্যবন্ধি জলিয়া উঠে? 
৫।৭ জন ব্রহ্মবাসী বলবীর্ষেয ১ জন করণের সমকক্ষ । বল 
থাকিলেও করণের! যুদ্ধকার্যে ব্রতী হয় না। তাই বলিয়। 
এই জাতি অলস নয়। যেখানে বাদ করে,ইহাদের অপরিসীম 
পরিশ্রমে ও যতে সেই স্থান প্রচুর শস্যশালিনী হইয়! উঠে। 
তবে এককালে ইহাদ্িগকে নির্দোষ বল! যায় না, কারণ ইহার! 
বড় নেসাখোর। মদের জন্ভ লালায়িত, মদ পাইলে ইহার! 
অর্থকে€ তুচ্ছজ্ঞান করে। 

করণের। লিখিতে পড়িতে জানে না, ইহাদের ধর্মমশাস্ত্রও 
কিছুই নাই। মূর্খতার কারণ জিজ্ঞাস! করিলে ইহার। উত্তর 
দেয় যে, এক লময়ে ঈশ্বর মহিষচর্খে তাহার আদেশ ও 
ধর্মশাগ্ লিখিয়। মানব জাতিকে ডাকিয়। পাঠান । মানব 
জাতির মধ্যে সকলেই ঈশ্বরের আদেশ ও ধর্শান্ গ্রহণ 


করিবার জন্য গমন করিল, কিন্ত সময় না হওয়ায় কেবল এই 
করণজাতি যাইতে পারিল না। সুতরাং চিরকালই তাহার! 
ধর্মশান্ত্রহীন হইয়। রহিল । 
(ক্লী) ১৬ যোগিদের আসন প্রভৃতি । ১৭ কৃতাদি। 
১৮ লেখ্যপত্র সাক্ষিদিব্যাদি। 
,করণক (বি) দিয়া, দ্বার1। পূর্ববর্তি কোনপদের সহিত 
বহুত্রীহি সমাস না হইলে ইহার প্রয়োগ হয় না। 
করণত্রাণ (ক্লী) করণৈঃ হস্তাদিভিঃ ত্রায়তে যৎ করণে ল্যুট। 
মন্তক। (বরাঙ্গং করণত্রাণং শীর্ষং মন্তকমিত্যপি। হেম 1) 
করণবাচক (পুং) ৬-তৎ* করণং বাচয়তি বচ-থুল্‌। 
করণবোধক। করণ জন্য জনকত্ববিশিষ্ট। 
করণবাঁস | বুলন্দসহর জেলার মধ্যে একটি সহর। এই সহর 
অন্থুপসহর হইতে ১২ মাইল এবং বুলন্দসহর হইতে ৩* মাইল 
দক্ষিণপুর্বেে অন্ুপসহর তহদীলের মধ্যে গঙ্গার দক্ষিণতীরে 
অবস্থিত। এখানকার অধিবালীর। প্রায় সমস্তই হিন্দু । 
জমীদারের! বৈশ (বৈষ্য)-জাতীয় বাজপুত। দশহরার 
দিন এখানে একটি মেল! হইয়। থাকে, এ জেলায় এত বড় 
মেল! আর কখন হয় না। এই হরে একটি অতি প্রাচীন 
শীতলামন্দির আছে। প্রতি সোমবারে এই মন্দিরে স্রীলোকেরা 
উপস্থিত হইয়! পুজাঁদি দিয়! থাকে । 
করণ (ভ্ত্রী) বাদ্যযস্্বিশেষ, একপ্রকার বৃহৎ জাতীয় সছিদ্র 
যস্্, ভারতবর্ষ ও পারস্তে বানহৃত হয়। ধ্বনি কর্ণভেদী 
এবং দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট । ইহার নামান্তর কর্ণা। | 
করণাধিপ (পুং) করণানাং অধিপঃ ৬তৎ। ১ জীব। ২ 
ইন্ড্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবত1 । কর্ণের দিক্‌, ত্বচের বায়ু, নেত্রের 
অর্ক, রসনার গ্রচেতা, নাসিকার অশ্িনীকুমারদ্বয়, বাক্যের 
বহি, পাণির ইন্দ্র, পাদের উপেন্দ্র, পায়ুর মিত্র, উপস্থের 
প্রজাপতি, মনের চন্দ্র, বুদ্ধির চতুর্মখ, অহঙ্কারের রুদ্র ও 
মনের অচ্যুত। ৩ ববাদি করণের অধিষ্ঠাভৃদেবতী ; যথা 
ইন্দ্র, কমলজ, মিত্র, অর্ধ্যম1, ভু, শী, যম, কলি, বৃষ, 
ফণী ও মারুত। 
করণী (ত্ত্রী) ক্রিয়তে ক্রিয়াবিশেষোহর ক করণে লুট ডীষ্‌। 
গণিতশাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াবিশেষ । অন্তি হুক্ষরূপে যে রাশির মূল 
বাহির করিতে পারাযায় না। (90105) 
করণীয় (তরি) ক্রিয়তে যৎ যত্র বা কর্ণি আধারে চ, ক-অনী- 
যর (কৃত্যল্যুটে! বছুলম্। পা! ৩। ৩।১১৩।) কার্ধা, যাহ। 
করা উচিত। ২ যেখানে কর। উচিত। 
করণীস্ৃতা। (ত্র) যে কন্তাকে পোষ্যপুত্রীরূপে গ্রহণ কর&যায়। 
করণ্ড (পুং ) ক্রিয়তে ক-অগ্ুন্‌ কর্মণি ( অও্ডন্‌ কৃন্থতৃবৃ এ১। 


৪8৫ 


করতো য়। 


উপ্‌ ১1১২৮) ১ মধুকোষ, মৌচাক। ২ অসি। ৩ কার- 
গুব পক্ষী । ৪ দলাঢ়ক, গিরিমাটি। (করণে! মধুকোধাদি- 
কারণ্ডেযু দলাঢ়কে। মেদ্িনী।) ৫ বংশাদি রচিত পুষ্প- 
পাত্রবিশেষ, সাজি । ৬ কৌটা (প্দীপভাজনভ্রমরকরও্ড ক. 
প্রস্থ ত্যনেকোপকবণযুক্তঃ* দশকুমার।) ৭ কালখণ্, যকত । 
৮ শৈবালবিশেষ। 
করণ স্ব) করও-টাপ্‌ (অজাদ্যতগ্টাপ। পা ৪1১1 ৪) 
পুষ্পভাও, সাজি । 
করটিক (পুং) করপঃ বিদ্যতে যস্ত, করগ-ইকন্। যে 
সকল জীবের করণগুবং চর্দময় স্থলী আছে। 
করত্তী [ন্‌] (পুং) করগুবৎ আকারোহন্তি অন্ত, ইন্‌। 
মহ্স্তবিশেষ। 
করতল (পুং) করশ্ত তলঃ ৬তঙ। ১ হস্ততল, হাতের 
তেলো। করস্তলমিব। ২ হস্ত। 
করতাল (ক্লী) করাভ্যাং দীয়মানস্তালে! যত্র বনুত্রী। 
১ ভল্লক, বাদ্যবিশেষ, এই বন্্ কাসাধাতুতে প্রস্তুত হয়। 
খে'লের বাজানায় ইহা দ্বারা তাল দেওয়! হয়। ২ হাততালী। 
করতাঁলক (ক্লী) করতাল স্বার্থে কন্‌।[ করতল দেখ। ] 
করতালধবনি (পুং) করতালস্ত ধ্বনঃ ৬ত২ং। করতালের বাদ্য। 
করতালী (স্ত্রী) করতাল গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ বাদ্যবিশেষ, 
করতাল, করন্ধি। ২ করতলদ্বযের অভিঘাতে উত্পাদিত শব্দ । 
করতোয়া (স্্বী) করাভ্যাং চাতং হরপার্ধতীপরিণয়কালীন 
হরকরাভ্যাং ক্ষরিতং তোয়ং জলং বিদ্যতে যত্র। অর্শাদি- 
দচ। ন্বনামধ্যাত নদীবিশেষ। কথিত 'আছে, গৌরী- 
বিবাহপসময়ে শিবের পাণিবিনিক্ষিপ্ত জল হইতে এই নদীর 
উৎপত্তি হয়। এই নদী অতিশয় পবিব। এমনকি, বর্ধাকালে 
সকল নর্দীর জলই অশুচি হয় বলির! শাস্ত্রে উক্ত মাছে, কিন্তু 
এই নদীর জল কোন সময়েই অশুচিত্ব প্রাপ্ত হয় না। এই 
নদী উতর্ঘস্থলীর মধ্যে গণনীয়া। এই তীর্ধে উপস্থিত হইয়। 
বিরত উপলাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। 
(ভারত ৩।৮৫।৩।) 
পুর্দকালে এই ননী বঙ্গ ও কামরূপের মধ্যে সীমা" 
নির্দেশক ছিল। [কামবূপ দেখ। ] এই নদীর গতি এক্ষণে 
সম্পূর্ণ পরিবর্থন হইয়াছে। পুর্বে এই নদী রঙ্গপুরের 
পশ্চিম দিয়! প্রবাহিত হইত। এখন জলপাইগুড়ি জেলার 
স্ুরপশ্চিমে নৈকুগপুর জঙ্গল হইতে উৎপন্ন হইয়া, বরাবর 
দক্ষিণে আসিয়া রঙ্গপুরের মধ্য দিয়া বগুড়াজেলার দক্ষিণে 
হল্হলিয় নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এইস্থান হইতে 
এই গতি লইয়া ভারি গোলযোগ, নান! শাখা চারিদিক্‌ 


্‌ ১৭৮ ]| 


করদ্ধয় 


হই কে কোথায় চলিয়াছে, তাহ। নির্ণয় করাই কঠিন, 
বিশেষতঃ গত কয়েক শতবর্ষ ধরিয়! ত্রিশ্রোত। নদী এই 
অঞ্চলে যে ভাবে নির্দিষ্ট গতি অতিক্রম করিয়! চলিয়াছে, 
তাহাতে প্রাচীন করতোয়া নদীর পূর্ববগতি নির্ণয় কর! 
কঠিন হইয়। পড়িয়াছে। 
উ্ত স্থান হইতে করতোয়া নদী ফুলঝর নামে অত্রাই 
(আজেয়ী ) নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে । অনেকে এই 
ফুলঝরকেই প্রাচীন করতোয়ানদী বলিয়। উল্লেখ করেন। 
আবার কাহারও মতে মহানদী ও তিস্তা (জ্িআোত।) নদীর 
মধ্যবর্তী “করতো” নামক নদীই প্রাচীন করতোয়ার উর্ধগতি, 
এবং বগুড়ার দক্ষিণে সব্বমঙ্গলা ও যুবনেশ্বরী নামেযেছুই 
নদী প্রবাহিত হইতেছে, ইহার মধ্যে যুবনেশ্বরী নর্দীহ 
প্রান্দটীন করতোয়ার মধ্যগতি | 
এক্ষণে করতোয়ানরী নিতান্ত ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিলেও 
পৌরাণিক সময়ে মহাআ্রোতম্বহীরূপে প্রবাহিত হইত। 
করদ (ত্রি)করং দদাতি কর-দা-ড ॥ ১রালজন্বগ্রদানকারী। 
২ পরিত্রাণার্থ হস্ত প্রদানকারী । 
করদায়ী [ন্‌] (রি) করং দদাতি কর-দা-ণিনি (ণনন্দিগ্রহি- 
পচাদিভ্যো লা'ণন্তচঃ। পা ৩। ১১৩৪) করপ্রদানকারী। 
করদীকৃত (তরি) মকরদং করদং ক্রিয়তে যেন ছি। যাহাকে 
করদান করিতে বাধ্য কর! হহ্য়া্ছ। 
করদ্রুম (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি সমস্তাৎ শাখাঃ, কৃ-অচ্, 
করশ্চাসৌ দ্রমশ্চ নিত্যমমাত্ । কারম্কর বৃক্ষ । 
করদ্বিষ (পুং) করং দ্বেষ্টি, কর-দ্বিষ্-ক্িপ্। ১ গোত্রভেদ। 
২ বেদশাখাভেদ। 
করন্ধম (পুং) করং ধমতি অগ্রলংযোগং করোতি কর-ধ্ম!-থশ্‌ 
(উগ্রংপশ্ঠেরম্মদপাণিন্ধনাশ্চ। পা ৩। ২। ৩৭) সুম্চ। ইঙ্ষাকু- 
বংশীয় খনীনেত্র নামক রাজার পুক্র, প্রকৃত নাম স্ুব্চাঃ। 
সত্যযুগে মন্ুর বংশে খনীনেত্র নামক রাজ। জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি অতিশয় উদ্ধতপ্রকৃতির লোক ছিলেন। 
তৎকর্তৃক স্বীয় সহোদরগণ এমন কি প্রজাবর্গও নিরন্তর 
উত্পীড়িত হুইত। এই অনিবার্ধ্য ওদ্ধত্যপ্রকৃতিবশত্তঃ 
তিনি প্রঙ্গাদমূহের প্রকৃতিরঞ্জন করিয়! স্বীয় পূর্বপুরুষোচিত 
যপঃল[ভ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। পরিশেষে দিখ্িজয়ী 
বৃপতি হইলেও তিনি প্রজাগণ কর্তৃক রাজ্যচাত ও অরণ্যে 
বিতাড়িত হইয়াছিলেন। প্রঞ্জাগণ তৎপুক্র স্থবঙ্চাকে রাজ্য 
প্রদান করিল। 
স্ববচ্ঠ। পিতাকে বিরুদ্বক্রিয়ারত হেতু রাজ্যচ্যুত ও 
নির্বাদিত হইতে দেখিয়া, সতত সংযতচিত্তে গ্রজাগণের 


করপাত্র 


হিতমাধনে নিরত হইয়াছিলেন। প্রজাগণও | তাহাকে 
্ন্ষনিষ্ঠ, সত্যব্রত, শুচি, শমদমাদ্ি গুণভূষিত, মনম্বী ও 
ধার্মিক দেখিয়া! একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। কালবশে 
সদ] ধর্মনিরত ন্ুবর্চ। অর্থহীন হওয়ার সামস্তগণ তাহাকে 
উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
সেই ধর্ধ্াত্মা নৃূপতি কোষ ও বাহনাদি বিহীন হইয়া 
সামন্তগণের ভয়ে নিজ অনুরজ্ত ভূতা লইয়া অতি সাবধানে 
স্বপুরীরক্ষা করিয়াছিলেন । বলহীন হইলেও নিয়তধর্া- 
পরাঁয়ণ বলিয়া উত্পীড়ক সামস্তগণ তাহাকে বিনষ্ট করিতে 
সক্ষম হন নাই। অবশেষে যখন রাজ! সামন্তগণ কর্তৃক 
নিদারণরূপে পীড়িত হইলেন, তখন তিনি নিজ কর অনলে 
বিক্ষিপ্ত করিলে অগ্নি হইতে তাহার ভীমপরাক্রম সৈন্তদকল 
উৎপন্ন হইল। তখন বলীয়ান্‌ নৃপতি অদ্তুতবূপে আঁবিভূর্তি 
সেই সৈম্ৃপরিবৃত হইয়া স্বীয় সীমার অন্থবব্তা নৃুপতিগণকেৎ 
স্ববশে আনিলেন। তিনি স্বীয় কর অগ্িতে দগ্ধ করায় 
তদবধি “করন্ধম” নামে নিখাত হইলেন । ( অশ্বমেধ পর্ব ) 
করন্ধয় ত্রি) করং ধয়তি লেটি, কর-ধে-থশ্‌ মুম্‌। হস্তলেহক। 
করন্যান ( পুং) করে করাবয়বে হ্যানঃ ৭তৎ। অন্ত্রোক্ত শ্ভাম- 
বিশেষ। তন্তরোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক অন্ুষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গুলি- 
সমূহের তল ও পৃষ্ঠদেশে যেন্ভাস কর! হয়। 
"অঙ্গন্তাসঃ করন্যাসো বীজন্তাসম্তটথব চ” বটুকস্তব। 
করপক্ষ (পুং) করো পল্রবৎ যন্ত বহ্ুত্রী। বাদুড়াদ্দি। 
করপঙ্কজ (ক্লী) করঃ পঙ্কজস্তিব। পদ্নহস্ত। 
করপণ্য (ক্লী) করার্থং রাজস্বার্থং পণ্যম্‌, মধ্যলো"। রাজস্ব 
প্রদানের জন্য যে কোন বিজয় বস্ত প্রদত্ত হয়। 

করপত্র (ব্লী) করমবলম্থ্য পততি, কর-পত-্রন দামী- 
শসমুযুজস্বতুদ সিসিচাদি* পা ৩২১৮২) ট্রন্‌। ১ ক্রকচ, করাত ঃ 
স্ুশ্রতে কখিত বিংশতি শস্ত্রের প্রকারভেদ । ২ জলক্রীড় । 

করপত্রবান্‌ ৎ] ( পুং) করপত্রবৎপত্রং যস্ত তৎ অন্তাস্তি; 
করপত্র-মতুপ্মস্ত বঃ। (তদস্তান্তযন্মিশ্নিতি মতুপ্‌। পা ৫। 
২। ৯৪। সংজ্ঞায়াম্‌। ৮।২।১১) তালবৃক্ষ। 

করপানত্রিক] (স্ত্রী) করো পত্রং যানমিব যন্তাঃ কর-পত্র-কপ- 
টাপ্-অত ইত্বম। জলক্রীড়া। 

করপর্ণ (পুং) করবৎ পর্ণং যন্ত। ১ ভিগাতকবৃক্ষ। ২ রক্ত 
এরগু ৷ [ এরগু দেখ] 

করপল্লব (পুং) করম্ত পললববৎ। ১ অঙ্গুলি । ২( করঃ পল্লব 
ইব)৪ হস্ত। 

করপাত্র (ক্লী) করঃ পাত্রবৎ যত্র। ১ জলক্রীড়া। ২ কর-এব 
পাত্রম। হস্তরূপ পাত্র। 
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করবাল 


করপাল (পুং) করং পাপয়তি কর-পাল-অণ। ( কর্মণ্যণ,। 
পাও৩।২। ১) খড়গ। 

করপালিকা স্ত্রী) করং পালয়তি কর-পাল-থ,ল্‌ (.ল্‌-তৃচৌ 
পা ৩। ১। ১৩৩। অজাদ্যতষ্টাপ্‌। ৪1১। ৪) টাপ্‌। ১ ক্ষুদ্র 
হত্তযন্টি, ছড়ি। ২ ছোর!। ৩ মুদগর। 


, করপালী (পুং) করং পালয়তি কর-পাল পিনি-ডীষ ( নন্দি- 


গ্রহিপচাদিভ্যো লুণিস্টচঃ| পা ৩। ১1 ১৩৪) ১ ক্ষুদ্র হস্তযষ্টি, 
ছড়ি। ২ ছোর1। ৩ মুদগর। 
করপীড়ন ক্লৌ) করস্ত বধূকরস্ত পীড়নং বরেণ যত্র বহুত্রী। বিবাহ। 
করপুট (পুং) করয়োঃ পুটঃ ৬তৎ। বদ্ধাঞ্জলি, করযোড়। 
করপ্রদ (ত্রি) করং প্রদদাতি কর-প্র-দা-অঙ্‌। (নাতশ্চোপ- 
সর্গে। পাও। ৩। ১০৬) করদাত1। 
করফু (বৌদ্ধশব্দ) কোন বিশেষ উচ্চ সংখ্য।। 
করবালিক1 (স্ত্রী) করং বলতে পালয়তি, কর-বল-থ ল্-টাপ্‌ 
অত ইত্বং। করপালিক]। 
করভ (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি ইতস্ততঃ কৃ বিক্ষেপে 
( কৃশশলিকলিগর্দিভ্যো হভচ্‌। উপ্‌ ৩। ১২২) কৃ-অভচ, | 
করে ভাতি শোভতে ; কর-ভাক ( আতোহনুপসর্গে ক। 
প| ৩। ২।৩)১ মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠাঙ্থুলি পর্য্যস্ত হন্তের 
বহির্দেণ। ২ উষ্শিশু | ৩ উষ্। (করভে মণিবন্ধা্দি কনিষ্ঠা- 
স্তোষ্রতৎম্তে ৷ মেদিনী।) ৪ হস্থিশাবক। ৫ নখীনামক গন্ধ 
দ্রব্য । ৬ কটি। ৭ অশ্বতর) খচ্চর। 
করবাল (পুং) করস্ত বালঃ সু ইন। ১ নথ। করং আশ্রিত 
বলতে হিনস্তি বল-অণ.। তরবারি । ইহার সংস্কৃতপর্যযায়_- 
অঙ্সি, খড়গ, তীক্ষবর্ম,, ছুরাঁসদ) বিশসন, শ্রীগর্ভ, বিজয়, 
ধর্মপাল ব1 ধন্দ্মাল, নিক্্ংশ, চক্্রহাঁস, কৌক্ষেয়ক, মগুলাগ্র, 
করপাল, তরবার, বিষ্টী। গঠনের আকার অনুসারে ইহার 
আরও কতকগুলি নাম আছে। 
অতিপূর্বকালে সেই বৈদিক সময় হইতে ভারতবর্ষীয 
আর্ষ্গণ করবাল ব্যবহার করিয়া আটমিতেছেন। 
বৈশম্পায়নোক্ত ধন্ুর্ব্েদ, বীরচিন্তামণি, লৌহার্ণব, যুক্তি- 
কল্প'তরু, বৃহত্সংহিত1 প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে করবাল 
বা খর্জোর বিবরণ যথেষ্ট বর্ণিত হইয়ীছে। 
বীরচিন্তামণি মতে খড্া নির্মাণ কগ্পিতে হইলে ছুই 
প্রকার লৌহ উপযুক্ত_-নিরঙ্গ ও সাঙ্গ। 
শাঙ্গধরপদ্ধতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রধান সাঙ্গ লৌহ 
দশ প্রকীর। যথা--১ রোহিণী, ২ ময়ুরট্গ্রবক, ৩ ময়ুরব্রজজ, 
৪ ুবর্ণবজ,। ৫ মৌষলবজন, ৬ স্বর্ণক, ৭ গ্রন্থিবজ্্, ৮ শৈবীল- 
মালান, ৯ নীলপিও) ১০ তিত্তিরাঙ। 
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১। যাহার ক্ষুদ্র কাকরের স্তায় আকার, অথচ অত্যন্ত 
কঠিন, এই প্রকার লৌহ অল্প নীলবর্পের হইলে তাহাকে 
রোহিন্নী বলা বায়। রোহিণী ত্বার ক্ষত হইলে অত্যন্ত 
বেদন! হয়। 

২। দেখিতে ময়ুরক্ মত, এমন লৌহকে ময়ুরটটগ্রবক 
বল! যায়। 

৩। যাহার উপরটা দেখিতে নাগকেশরফুলের ন্যায় 
আভাষুক্ত, তাহার নাম মযুরব্্রক। 

৪। যাহার শরীরে সোণার মত চিহ্ন আছে, তাহারই 
নাম স্ুবর্ণবশ্ত । এই লৌহ অধিক মৃূল্যবান্‌। 

৫। যাহার ছুই পার্থে আভাষুক্ত, মধ্যে শ্বর্ণরেখাবিশিষট 
এনং আঘাত করিলে সংঘাত স্থান ধৃমবর্ণ হয়, তাহার নাম 
মৌষগবজ্ু। 

৬। যাহাকে ভাঙ্কষিলে তাহার উপরিভাগে পল্মের ভাটার 
মত সক্ষম ছিদ্র দেখা যায়, তাহার নাম ম্বর্ণক, ইহার অপর নাম 
কঙ্গোলব্ভ্রক। 

৭1 বাহার সর্বাঙ্গে গাইট আছে, তাহাকে গ্রন্থিব্ 
বলা যার়। এই লৌহ মূলযবান্‌ ও দুর্লত। 

৮। যাঁছার অঙ্গে অনিচ্ছিন অল থাকে ৪ আভা ছূর্ব্বা- 
ঘাসের মত হয়, "তাহার নান শৈবালমালান। 

৯। যাহার অঙ্গ দেখিতে অনেকটা নীলবড়ির মত, 
তাহার নাম নীলপিএ। 

১০। বাহার অঙ্গ তিতির পাখীর মত, তাহার নাম 
তিন্বিরাঙ্গ । এই লৌহ মহামূল্য ও দুর্লভ । ইহ দ্বার উৎকৃষ্ট 
অস্ত্র নির্মিত হয়। 

লৌহার্ণৰমতে নিরঙ্গলোহ তিনপ্রকাঁর ;-_রোহিনী, পাণ্ড 
ও রুষ্ম। রুক্পকে এখন কান্তিকড়! বলে। 

প্রাচীন গ্রন্থে ১৫ গ্রাকার লক্ষণাক্রান্ত তরবারির উল্লেখ 
পাওয়া যায়। বগ1-- 

১ কালখগ্জঞা। ২ নকুলাঙ্গ। ৩ ক্ষুদ্রবজ। ৪ মহাথজগা । 
৫ কেতকীবস্্র। শকুটারক। ৭ কক্ক্রলগাত্র। ৮ কালগিরি। 
৯ ধবলগিরি। ১০ কাস্তিলৌহ। ১১ দমনবন্ত্র। ১২ বামনাক্ষ। 
১৩ মহিষ । ১৪ অঙ্গপত্র । ১৫ গজনভ্র। 

১। নে তরবারির জমি কাল, সোণার মত আভ1 এবং 
অল্প বজচিহ্রপুক্ত তাহার নাম কালখড়া বা ডাননীবজ্র। 

২। যাহার উপর উদ্দগার্মী কপিলের আভা দেখা যায়, 
তাহাই নকুলাঙ্গ। ইহার স্পর্শে সর্পাদি৪ বিনষ্ট হয়। 
£ ৩। যাহার শরীরে মালাকার ছোট ছোট কুগুলী দেখা 
ষায়। তাহার নাল কদ্রব্ত। 
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৪। যাহার অন্তর্জাগ অতি কঠিন, ভূমি চিহ্চহীন, - মধ্য 
ও পার্খবস্থুল কিন্তু অস্যন্ত ধারাল, তাহার নাম মহাখড়া। 

৫। যে তরবারির তমিতে কেতকীপাতার মত চিহ্ন 
থাকে, তাহার নাম কেতকীবজ্। 

৬। যাহার অঙ্গ সুক্ষ রজত পত্রাকার অথচ কৃষ্ণবর্ণ, সেই 
দির নাম কুটীরক। ইহ! দ্বার ক্ষত হইলে শোথ জন্মে। 

৭।“যাহার ধার সাদা, মধ্য কাজলের মত, সর্বাঙ্গে কাল 
দাগ, তাহার নাম কজ্জলগাত্র। 

৮। যাহার অঙ্গে সোপার বিন্দু, অথচ কালদাগ থাকে, 
তাহার নাম কালগিরি। 

৯। পাগ্ুলৌহ নির্মিত যে অসির ভূমি ও অঙ্গ রূপার 
মত সাদা, তাহাকে ধবলগিরি বল! যায়। 

১০। কাস্তিলৌহনির্মিত যে অলির অঙ্গে রূপার চিহ্ন, 
বর্ণ অল্প নীল, তাহাকে নিরঙ্গ বা কাস্তিলৌহ বলে। এই 
অনি ছর্লভ ও অতি মূল্যবান্‌। 

১১। যে তীক্ষধার অমির অঙ্গে দোনা অথব! কুঁদ 
গাছের পাতার মত চিহ্ন থাকে, তাহ! দমনবত্তু, | 

১২। যে খড় অতি কঠিন, কোনরূপ চিহ্নরহিত এবং 
ছেদনকালে ছেদ্য বস্ততে থেওড়ে যায় না। তাহার নাম 
বামনাক্ষ | 

১৩। যাহার নীলমেঘের ন্যায় আভ। এবং অঙ্গে 
এরগু বীজের ন্যায় চিহু দেখ! যায়, তাহার নাম মন্িষ। 

১৪। যে খড়গ মাজিলে তাহাতে দর্পপের ন্যায় প্রতিবিশ্ব 
দেখা মার, তাহার নাম অঙ্গপত্র। 

১৫। যাহার অঙ্গ অতি মণ, ঘন ও স্থুলরেখাবিশিষ্ট, 
ধার অতি তীক্ষ, রক্তম্পর্শমাত্র যাহ! শরীরে প্রবেশ করে, 
যে অসির ধৌত জল পান করিলে আধিব্যাধি দুর হয়, 
তাহার নাষ গজবজ্ব। 

দেশভেদে করবালের গুপাগুণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। 
প্রাচীন ধন্ুর্বেদ মতে-খটী, থট্ের, খধিক, বঙ্গ, শূর্পারক, 
বিদেহ, অঙ্গ, মধ্যমগ্রাম, বেদী, সহগ্রাম, চীন ও কালঞ্জরে 
যে লৌহ উৎপন্ন হয়, তাহাই খড়াগনিম্মাণার্থ প্রশস্ত | 

থটী ও থট্টের দেশজাত করবাল অত্যন্ত নুদৃষ্ত । খধিক 
দেশের তরবারি গুরুভার, অল্লায়ামেই ইহ! ত্বার| শরীর 
ছিন্ন হয়। বঙ্গদেশীর় অনি অতি তীক্ষ, চ্ছেদে ও ভেদ 
করিতে পটু । শূর্পারকদেশীয় তরবারি অতিশয় কঠিন। 
বিদেছের তরবারি অসহা তেজস্বী ও প্রভাবশালী । মধ্যম" 
গ্রামের করনাল লঘু ও অতি তীক্ষ। বেদিদেশের অসি 
হাল্‌্ক, তীক্ষ কিন্ত সারহীন। সহগ্রামের খক্া অতি তীক্ষ 
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ও তারি হালক1। চীনদেশীয় খড় তীক্ষ ও বেশ নির্মল 
কালঞ্জরের নিকট হইতে যে খড়গ জন্মে, তাহা দীর্খকাল 
স্থায়ী, তীক্ষ ও সুলক্ষণযুক্ত। 

ধনুর্বেদের মতে থঙোর পরীক্ষ। ৮ প্রকারে করিতে হয়, 
সেইজন্ত ইহাকে অষ্টাঙ্ কহে। যথা_১অঙ্গ। ২ রূপ। 
৩জাতি। ৪নেত্র। ৫ অরিষ্ঠ। ৬ভভূমি। ৭ ধ্বনি। ৮পরিমাণ। 

১। খড়া গ্রস্তত হইলে তাহার শরীরে যে নাঁন। প্রকার 
চিহ্ন বা! দাগ হয়, সেই চিহ্ুই অঙ্গ । অঙ্গ প্রায় ১০ প্রকার 
হইতে পারে। 

২। খড়ো যে রঙ দৃষ্ট হয়, তাহাই তাহার রূপ। 
নীলরূপ, কৃষ্ণরূপ, পিঙ্গলবূপ, ধূত্রন্ূপ প্রধানতঃ এই চারি 
প্রকার রূপ, এ ছাড়া মিশ্ররূপও হইয়া! থাকে। 

৩। ত্রান্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুদ্র এই চারি প্রকার 
খড়ের জাতি, এ ছাড়! জাতিসন্করও হয়। যে খড়গ সর্ব- 
বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয় গণ্য তাহাই ব্রাহ্মণ জাতি। ইহা দ্বারা অল্প 
ক্ষত হইলেও সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা ও শোধ জন্মে। মুচ্ছণ, পিপাস!, 
দাহ ও জর হইয়। শীপ্রই প্রাণ বহির্গত হয়। হরি'তকী, আম- 
লকী ও বহেড়া, এই তিন দ্রব্য কুটিয়৷ উক্ত খড়েগর উপর ১ 
দিন রাখিয়া! দিলেও কষায় রসে মলিন হয় না, বরং অধিক 
পরফার হইয়! থাকে । হিমালয় ও কুশদ্বীপে কখন কখন 
এই খড়গ পাওয়া যায়। 

* ষে খড় ধূমবর্ণ, তীক্ষধার, কর্কশধ্বনিযুক্ত ও আঘাতসহ 
তাহাই ক্ষত্রিয়। এই খড়গ সংস্কার না করিলেও বছদ্দিন 
পরিষ্কার থাকে, ইহ শাণযন্ত্রে ধরিলে বনু অগ্রিকণ। বাহির 
হয়। ইহা দ্বারা ক্ষত হইলে তৃষা, দাহ, মলমূররোধ, জ্বর, 
মৃচ্ছ1 ও কখন মৃত্যু ঘটে, যাহা দেখিতে নীল ও কৃষ্ণ, সংস্কার 
করিলে খুব উচ্জল হয়, শাণনা দিলে তীক্ষ হয় না, এক্প' 
খড়গ বৈশ্তা জাতি। 

যাহ! দেখিতে মেঘের মত, ধার মোট, ধ্বনি মৃদু, শাণ 
দিলেও তীক্ষ হয় না, তাহাই শুদ্রজাতি। 

ষেখজ্ো বহুজাতির লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হয়, তাহা জাতি- 
সঙ্কর বলিয় গণ্য । 

৪। ভিন্ন ভিন্ন চিহ্মের নাম নেত্র। খড়গাবেন্তাগণের মতে 
নেত্রচিহ্ধ জিশের অধিক হয় না। যথ|--চক্র, পদ্ম, গা, শঙ্খ, 
ডমরু, ধনু, অঙ্গুশঃ ছত্র, পতাকা9 বীপা, মস্ত, শিব, ধবজ, 
আর্ধচন্ত্; কলস, শৃঙ্গ, ব্যাপ্বনেত্র, সিংহ, সিংহাসন, গজ, হুংস, 
ময়ূর, পুত্িক1, জিহব?১ দণ্ড, খড়গা, চামর, শিখা, ফুলমাল। 
ও মর্পাকার চিহূ। 

৫€। যে খড়োর চিহ অমঙলজনক, সেই চিচ্ের নাম 


৪৬ 


[ ১৮১ ] 


করবাল 


আরিষ্ট। খড়েগার অরিষ্ট ৩* গ্রকার। হথ|--ছিদ্র, বেখা, 
ভিন্ন, কাকপদ, ভেকশির, বিড়ালচক্ষু, ইন্দুর, শর্করা, নীলা, 
মশক, ভ্রমরপদ, সুচী, বিন্দু, কপোতক, নীচে নীচে ত্রিবিন্কু, 
খর্পর, শকল, শুকর, কুশপত্র, জাল, করাল, কক্বপত্র, 
থর্ভুর, শৃক্গ, গোপুচ্ছ, থস্তা, লাঙ্গল ও বড়িশ ইত্যাকার 
চিহন্সকল অরিষ্ট। অরিষ্টলক্ষণাক্রান্ত খড় যে ধারণ করে, 
তাহার নান! বিপদ ঘটে। 

৬। খড়ের ভূমি ছুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়, 
প্রথম ক্ষেত্র বা কায়া, দ্বিতীয় জন্মস্থান। খড়েগার ভাল মন্দ 
জানিতে হইলে তাহার জন্মস্থানের বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া 
উচিত। 

খড়েগর ভূমি অর্থাৎ জন্মস্থান দ্বিবিধ, দিব্য ও ভৌম। 
স্বর্গে যে সকল খড়গ বা লৌহ জন্মে তাহ! দিব্য। আর যাহ! 
ভারতবর্ষে জন্মে, তাঁহা ভৌম। যুক্তিকল্পতরু নামক সংস্কন 
গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে দেবাম্গরের যুদ্ধে প্রথমতঃ 
খড়ের জন্ম হয়। তদন্ুরূপ খজীপকল কোন কোন পুণ্য 
স্থানে রক্ষিচ আছে। তাহার মধ্যে যেগুলি স্কুলধার, 
অতি লঘু, নির্মল, নুন্দরনেত্র, অরিষ্রহীন, হছুর্ভেদা, উত্তম 
ধবনিযুক্ত, বিনাসংস্কারেও নিম্দঈল থাকে এবং ভাঙ্গিলে আর 
যোড়া দেওয়া যাঁয় না, তাহাই দিব্য খড়গ। ইহ! দ্বারা 
ক্ষত হইলে দাহ ও অন্ত্রপাক জন্মে। (সম্ভবতঃ উক্কাজাত 
লৌহোৎ্পন্ন খড়গকে ও দিব্য বল! যাইতে পারে ।) 

ভৌম খড়েগর লক্ষণ জানিতে হইলে প্রথমে লৌহতন্ব 
জানা উচিত। [লৌহ দেখ।] ইহা ছুই প্রকার-_-অমৃত 
ও বিষ্জন্মা। এক প্রাচীন কিংবদন্তি আছে যে, পুর্বকালে 
দেবাদিদেব বিষ পান করেন, মেই পীত বিষ বিন্দু বিন্দু 
ক্রমে নান! দেশে নিপতিত হইয়াছিল। সেই সেই বিষ- 
বিন্দু হইতে কালায়ন বা ইস্পাত জন্মে, ইহাই বিষজন্ম!। 
দেবগণ সমুদ্রমস্থনোখিত অনুত পান করেন, সেই পীত 
অমুতের বিন্দু যেযেম্থানে পড়িয়াছিল সেই সেই স্থানে 
শুদ্ধ লৌহ উৎপন্ন হয়, শুদ্ধ লৌহের নাম অমৃতজন্মা। শুদ্ধ 
লৌহ্‌ বারাণপী, মগধ, সিংহল, নেপাল, অঙ্গদেশ, স্থরাষ্টর, 
প্রভৃতি পুণ্যতূমে উৎপন্ন হয়। গুড়, কলিঙ্গ, ভদ্র, পাণ্য, 
অয়স্কান্ত ও বজ্ প্রভৃতি বিবিধ শুদ্ধ লৌহ আছে। এই 
সকল লৌহের অই উৎকৃষ্ট। 

৭ ধ্বনি অর্থাৎ শব্ধ শুনিয়। খড়েগর ভাল মন্দ জানা 
যায় । খড়োর ধ্বনি প্রথমতঃ ছুই প্রকার ঘোর ও ভার। 
হংস, কাংস্ত, ঢক্কা ও মেখধবনি এই চারি প্রকার ধন্ুশিই 
ঘোর। ঘোরধ্বনিষুক্ত খড়গ উত্তম বলিয়। গণ্য। কাক, 


ফরী 


বীণা, খবর ও প্রস্তর উত্থিত ধ্বনি, এই চারি প্রকার ধ্বমিই 
ভার। ভারধ্বনিযুক্ত খড়গ ভাল নহে। 

৮। খজোর মান উত্তম ও অধম ভেদে দ্বিবিধ। যাহা 
বিশাল ও হাল্ক! তাহ! উত্তম, যাহ! খাট ও ভারি তাহা 
অধম। উহ! আবার তিন প্রকার উত্তম, মধ্যম ও অধম। 


নাগাজ্ছুমের মতে, যে খড়াগা বত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অঙ্গুলির, 


চতুর্থ ভাগ বিস্তৃতি ও ওজন হইলে তাহাই উত্তম। যে খড়া 
বত মুধটি দীর্ঘ, তাহার অর্ধ অন্কুলির তিন ভাগের এক ভাগ 
বিস্তৃতি ও তাহার অর্ধ পল ওজন হইলে মধাম পরিমাণ। 
যত মুদি দীর্ঘ, অঙ্ুলির ৪ ভাগের এক ভাগ বিস্তৃতি এবং 
তাহার অর্ধ বা অধিক পল ওজন, তাহাই অধম। 
পূর্বকালে রাজগণ অতি বত্বের মহিত অসিচালনা শিক্ষা 
করিস্তেন। বৈশম্পায়নোক্ঞ ধনুর্কেদে ৩২ প্রকার অসিচালন- 
ক্রিয়ার নাম পাওয়া যায়। যণ1-_ত্রাস্ত, উত্তান্ত, আবিদ্ধ, 
আল্ল,ত, বিপ্লুত, শ্যত, সংযাল্ত, সমুদীর্প, নিগ্রভ, শ্রগ্রহ, 
পদদাবকর্ষণ, সন্ধান, মস্তকভ্রামণ, তুজভ্রামণ, পাশ, পাদ, 
বিবন্ধ, ভূমি, উদ্ভ,মণ, গতি, প্রত্যাগতি, আক্ষেপ, পাতন, 
উত্থানক, প্রতি, লঘুতা, সৌষ্টন, শোভা, স্বৈর্য্য, দৃঢ়মুষ্টিতা, 
ন্তির্যযক্‌ প্রচার, উদ্ধ প্রচার । 
করভক (পুং) অনুকম্পিতঃ করভঃ করভকঃ করভ-কন্‌ 
(অনুকম্পায়াং। পা ৫1 ৩। ৭৬) ১ শ্রির়তম হন্তিশাবক 
ব1 উদ্শাবক। ২ (স্বার্থেকন্‌) করভ। 
করভকাগ্ডিক! (স্্ী) করভস্য প্রিয়ং কাণ্ডং যস্তাঃ) বহৃত্রী, 
করভকাও-কণৃ্‌, টাপ্‌ ইত্বং। উঠ্টকাণ্তী বৃক্ষ। 
করভগ্জক (ব্রি) করং ভনক্তি কর-ভন্জ-থল্‌ (ল্‌ তৃচৌ। 
পা ৩।১। ১৩৩) করভঙ্গকারী। (পুং) প্রাচীন জনপদবিশেষ। 
( মহাভ'* ভীম্ম ৯। ৬৯।) 
করভগ্রিক! (ত্ত্রী) করভপ্চক-টাপ্‌ (অজাদ্যতষ্টাপ। পা ৪1১:৪) 
ইত্বং। ১ করতঙ্গকারিণী। ২ করসর্দবিশেষ। [করমর্দ দেখ।] 
করভগ্জন (ত্রি) করং ভনজ্ভি ভন্ঙ্জ-লুাটু। করভঙ্গকারী। 
করভপ্রিয়। (স্ত্রী) করভন্য উত্রন্ত করিশাবকল্ত বা প্রিয়া, 
৬৪ৎ। ১ ক্ষুদ্ররালনভ1। ২ উপ্রবা করিশাবকাদির স্ত্রী 
করভবল্লভ (পুং) করভন্ত বল্পভঃ ৬তৎ। ১ উদ্প্রিয় পীলুবৃক্ষ । 
২ কপিখবৃক্ষ । 
করভাদনী (ত্ত্রী) করভেন উত্টেন অদাতে, 
কর্ণি-লাট-ভীপ্‌। ক্ষুদ্র হুরালভা। 
করভী [ন্‌] (পুং) করভঃ 
অ)কারোইন্তি শুণ্ডে য্ত অথবা করো হস্ত ইবভাতি কর-ত1-ড 
করভঃ শুগুভ্তদস্তি যস্য বন্ত্রী | হভ্ভী। 


করভ-অদ- 


[১৬২] 


তম্তস্য 'অনয়বভেদস্তগ্ব দ্‌ 


'কয়মার্দ 


করভী (স্ত্রী) করতল্যস্্র করভ-ভীষ্‌. (জাতেরস্ত্রীবিষয়াদয়ো- 
পধাৎ। পা ৪। ১। ৬৩ )স্ত্ীকরভ, হস্তভী ও উষ্টাদিরস্ত্রী।, 

করভীয় (ত্রি) করভ-ঢঞ। হন্ডী ব। উদ্সন্বদ্ধীয়। 

করভীর (পুং) করতিনং করিণং ঈরয়তি প্রেরয়তি মৃত্যুমুখম্‌ ) 
করভ.ঈর-অণ্‌। সিংহ। 

করভূ (স্ত্রী) করাত ভবত্তি কর-ডূ-কিপ্‌। নখ। 

করভৃষণ (ক্লী) করে ভূষাতে অনেন কর.ভুঘ ল্যুটু। ১ কঙ্কণ। 
২ হস্তালঙ্কার মাত্র। 

করভোরু (ভ্ত্রী) করভবৎ উরুর্ষস্যাঃ উও.। 
উরুবি শিক্া স্্রী। 

করম (দেশজ) ১ দ্কর্শ” শব স্থানে পঙ্যে এইরূপ আদেশ 
হয়। ২ (যাবনিক ) ভাগ্য, কর্শফল। 

করমন্ধল | বারমহলের মধ্যস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। 
এখন বন জঙ্গলময়, কিন্তু ইহার অদূরে পর্বতোপরি প্রাচীন 
হিন্দুমন্দির ও রাজগৃহাি রহিয়াছে । রায়কোট হইতে 
২১ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত । 

করম্চ। ( দেশজ) করমর্দ। [করঞ্জ দেখ।] 

করম (পুং) করং হস্তিশুগং অট্টরতি অতিক্রাময়তি 
কর-নট্র-থ মুম্। ১ গুবাক বৃক্ষ, সুপারিগাছ। ২পানিয়! 
আমল! গাছ। 

করমণগ্ডল | ভারতবর্ষের দক্ষিণপূর্বব উপকূল। এই নামের 
উৎপত্তি লইয়া! কিছু গোলষোগ আছে । কেহ বলেন পুলি- 
কটের নিকটস্থ প্রাচীন 'করুমণল, গ্রাম হইতে করমণ্ডল 
নাম হইয়াছে। পুর্বে এখানে পর্ভগীজদিগের জাহাজ 
লাগিত, নাবিক ও আড়তদারদিগের বাদ ছিল। আবার 
কাহারও মতে, তামিল “চোরমণ্ডল* হইতে ইংরাজের! অপজ:শ 
করিয়! করমগ্ুল নাম দিয়াছে । শেষোক্ত মতই অনেকটা 
যুক্তিসঙ্গত। তামিল “চোরমণ্ডল” শবের সংস্কত নাম 
চোলমগ্ডল। প্রাচীন চোলরাজগণের সময় হইতে এই নামের 
উৎপত্তি হইয়াছে। [চোল দেখ।] পাশ্চাত্য প্রাচীন 
ভৌগোলিক টলেমি এই স্থান সোরেতৈ (9678) নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন । (০1775, 06০. 9. ছা, 0.1.) 

করমরী [ন্‌] (পুং)কিরতি বিক্ষিপতি দণ্চার্থান্‌ অত্র কৃ- 
অধিকরণে অপ. করঃ কারাগারঃ তত্র মরঃ মৃত্যুবৎ ক্লেশে 
'অস্য বাহুলকাৎ ইনি অথবা! কৰে ভিয়তে কর-মৃ-ইনি। বন্দী, 
কয়েদী। 

করমর্দ ( পুং) করং মৃদ্বাতি, ফর:মৃদ্‌-অণ্‌। করমর্দিক বৃক্ষ, 
পাশি আমল]। ভাবপ্রকাশের মতে কাচা করযর্দের গুগ-__ 
অন, গুরু, ভূষণানাশক; উষ্ণ, রুটিকর 'এবং পিস, রক্ত ও কফ- 


প্রশস্ত 
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বৃদ্ধিকারক। পক করমর্দ। মধুর, রুচিজনক, লঘু, 75 ও 
বাধুনাশক। [করঞ্জ দেখ। ] 7১ 

করমর্দিক (পুং) করং মৃদ্বাতি কর-মৃদ-থ,ল্‌ (৭.ল্‌ তৃচৌ। 
প1 ৩। ১। ১৩৩) বা করমর্দি এব স্বার্থেকন্‌। ১ বৃক্ষবিশেষ, 
পাণি আমলা । ২ করৌন্দা, করম্চ1। 

করমর্দ] (শ্রী) নদীবিশেষ। এই নদী নর্শদা নদীর সহিত 
মিলিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গমন্থান পুণ্যতীর্ঘ বলিয়ী প্রসিদ্ধ। 
তথায় করমর্দেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বনা- 
পুরাণীয় রেবাখগ্ডের মতে, করমর্দাঙ্গমে গ্লান করিয়! 
করমর্দেশ্বর দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। 

করমদ্দা [ন্‌] (পুং) করং মৃদ্বাতি মৃদ-ণিনি । পাপণি আমল] । 

করমদ্দী (ভ্ত্রী) ক্রং মৃদ্রাতি মৃদ-অপৃ-ভীপ্‌। করমর্দকবৃক্ষ। 

করমশোণি | ত্বারভঙ্গের অন্তর্গত একটি গ্রার্ম। দ্বারত- 
রাজমন্ত্রী করমশোনি এই গ্রাম গ্থাপন করেন। ( ভ* ব্রহ্মথণ্ড 
8৪8 ॥ ১৬০-৬১) | 

করম! (দেশল) বৃক্ষবিশেষ। 

করমাল (পুং) করঃ করিশুগুঃ তদাকৃতিবৎ মালা সমূহো 
যস্য। ১ ধুম । ২ যেঘ। ( অন্তঃস্থঃ করমালশ্চ স্তরী জীমুত- 
বাহাপি। হেম ৪। ১৭০1) 

করমাল। (স্ত্রী) করঃ করাঙ্থুলিপর্বমালা ইব জপসংখ্যা- 
হেতুহ্াৎ। করপর্বরূপ মাল! । করমালায় জপ করিতে হইলে 
অঁনামিকার তৃতীয়, মূলপর্ব, কনিষ্ঠর মূল, তৃত্তীয় ও শেষপর্ 
অনামিকা ও মধ্যমার শেষ, এবং তজ্জীলীর শেষ ও তৃতীয় 
মূল, এই অষ্ট পর্বে যথাক্রমে জপ করিতে হয়। অনামিকার 
মধ্য হইতে কনিষ্ঠাদি ক্রমে তর্ষ্মনীর মূলপর্ব পর্য্যন্ত ক্রমশঃ 
ডানদিকে ১* বার গমন করিয়া জপ করাকে করমালা কছে। 

"আবরভ্যানামিকামধ্যং দক্ষিণাবর্তষোগতঠ । 
তর্জনী মূলপর্যান্তং করমাল! প্রকীর্তিতা ॥” 

করমুক্ত ( ক্লী) করেণ গৃহীত্বা অরাতিং প্রতি মুচ্যতে, কর- 
সুচ-ক্ত। (নিষ্ঠ!। পা ৩।২।১০২)১ অন্ত্রভেদ, বড়শী। ২ 
করাং মুক্ত; ৫তৎ (ক্রি) হস্তচ্যুত। ৩ নিষফর। 

করমেতিবাই | অসাধারণ ভক্ষিমতী কোন ব্রাঙ্গণকন্ত।। 
দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের খাজল গ্রামে ইহার জন্ম, পিতার, নাম 
পরশুরাম পণ্ডিত, তিনি এ দেশস্থ রাজার পুরোহিত ছিলেন। 
রাজা ও রাজপুরোহিত উভয়েই পরম. বৈষ্ণব ছিলেন। 
ধর্মশণন্সের মূল উদ্দেশ্ত বুবিবার জন্ত সে সময়ে বৈষ্ঞবগণ 
স্রীদিগকেও বিদ্যাশিক্ষা। করাইতেল। করমেতিবাই শৈশব- 
কালেই বিদ্যাবততী হুইয়। উঠিগ়াছিলেন, নিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার বৈষ্ণবধর্েও অধিকতর. ওক্কি জন্মিয়াছিল। 


[১৮৩] 
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প্ত পরশুরাম যথাকালে তীহাকে সংপাত্রে সম্প্রদান 
করিলেন। করমেতিবাইয়ের বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা 
গাকিলেও পিতার অনুরোধে তিনি বিবাঁহু করিলেন। কিন্তু 
স্বামীকে অবৈষ্ণব ও অত্যন্ত বিষয়ী দেখিক্না, তিনি শ্বাঁমী 
সহবাস বা গৃহস্থালী করিতে নিতান্ত অসম্মত হইলেন । তাঁহার 
সকল কার্যাই সাধারণের বিশ্ময়কর হইয়াছিল, সর্বদাই 
তিনি নিক্নস্থানে থাকিয়! ইষ্টদেবের পাদপঞ্স চিস্ত। করি- 
তেন এবং পাগলিনীর স্ভায় কখন হাসিতেন, কথন কাঁদি- 
তেন, কখন বা “হা! নাথ, বলিয়! চিৎকার করিয়া! উঠিতেন। 

কিছুকাল পরে পুনর্বার তাহাকে শ্বামীগৃহে লইয়া 
যাইবার জন্ত বিশেষ যত্বু হইতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রেমরসের 
আস্বাদ পাইয়া! সংসারে ত্কাহার বিষবৎ ত্ব্ণা জঙ্মিয়াছিল, 
স্থতরাং তিনি স্বাসীগৃহে যাওয়। নিতান্ত অনিষ্টকর জানিয়। 
সর্বদাই রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে কাহাকে 
কিছু না বলিয়। গোপনে বৃন্দাবন যাওয়। স্থির করিলেন। 
রাত্রিকালে করমেতিবাই নিজের গৃহ হইতে বাহিরে আসি- 
লেন, বাটার সকল দ্বারই বন্ধ থাকায় বাহিরে আসিবার 
কোন পথ পাইলেন না, অবশেষে মনের আবেগে উপরতল। 
হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। করমেতিবাই -বড় 
বাটীর বাহির হইত্তেন না, কোথায় বৃন্দাবন, কোনদিকে পথ, 
কিছুই জানেন না, তথাপি তিনি কাঙ্গালিনীর ন্যায় 
একাকিনী ভর্ধশ্বাসে বৃন্দাবন উদ্দেশে বাত্র। করিলেন। 

রাত্রি প্রন্তাত হইলে পরশুরাম পণ্ডিত গৃহে কন্তাকে ন। 
দেখিয়। নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং রাজার নিকটে 
গিয়া সমস্ত কথ! প্রকাশ করিলেন। রাজ! তাহাকে আশ্বাস 
বাক্য দিয় চারিদিকে করমেতির অন্বেষণের জন্ত লোক 
পাঠাইলেন। 

করমেতিবাই একটি বৃহৎ গ্রান্তর দিয়! যাইতে যাইতে 
পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, দূরে তাহার অন্বেষণের জন্য লোক 
আসিতেছে । দেখিয়া! নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হুইয়! উঠিলেন; 
ধূধূ প্রান্তর, কোথাও লুক্াইবার উপযুক্ত স্থান খু'জিয়! 
পাইলেন না, সম্মুখে কেবল একটি উদ্ট্রের মৃতদেহ পড়িয়। 
আছে, শৃগাল কুকুরে তাহার মাংসাদি প্রায় ভক্ষণ করিয়াছে। 
ভীষণ ছুর্গন্ধ, নিকটে যাওয়াই হুঃসাধ্য। ভক্তিমতী করমেতি 
সেই উ্রদেহের উদর মধ্যে লুকাইলেন। উদ্দেহাও দি্ধ 
হইল। অন্বেষণকারিগণ তাহার অন্য দিক দিয়! চলিয়! 
গেল। আবার কে কখন আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে 
তিনি তিনদিন পর্ধ্যন্ত সেই উদ্টরের দেহ মধ্যেই অনাহীরে 
কেবল ক্ক্ণচিস্তা করিয়া অতিবাহন করিলেন।. তিন.দিন 
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পরে তথা হইতে নির্গত হইয়া নদীতে স্নান করিয়া! শরীর 
নির্মল করিলেন। এইরূপে তিনি পথিমধ্যে বহুরেেশ সহ 
করিয়া বৃন্দাবনে পৌছিলেন। পবিভ্র বৃন্দাবন দর্শনে তাহার 
বহুদিনের সাধ পূর্ণ হইল, মন প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া 
উত্ভিল। তখন তিনি ক্রক্গকুণ্ডের তীরে বন মধ্যে কষ্দর্শন 
অভিলাষে ধাঁনযোগে উপবিষ্ট হইলেন। 


এরদদকে পরশুরাম পণ্ডিত কন্তার বিরহে নিতাস্ত 


শোকার্ত হইয়া, দেশদেশান্তরে অন্বেষণ করিতে করিতে 
বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি বহু বন বনু শ্থবান 
অন্বেষণ করিয়াও কন্তার কোন সন্ধান পাইলেন না। অব- 
শেষে একদিন একটি বিশাল বৃক্ষের উচ্চ শাখায় আরোহণ 
করিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে 
হঠাৎ ব্রহ্গকুণ্ডের তীরে নিবিড় বনমধ্যে করমেতিকে উপবিষ্ট 
দেখিয়া! অতি ব্যস্তে বুক্ষ হইতে অবন্ধরণ করিলেন এবং 
সঙ্গীগণ সহ কন্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, 
এখন আর তাহার সে কন্তা নাই, সংসারের মলিনতা এখন 
তাহার দেহ হইতে বিনষ্ট হইয়। গিয়াছে, মুখপ্রীর কেমন এক 
পরিবর্তন হইয়াছে, সমুদ্ায় শরীরেই তপঃপ্রভা প্রকাশ 
পাইতেছে এবং কেমন এক আশ্চর্য জ্যোতিতে তাহার 
মুখমণ্ডল পবিভ্র হয়া উঠিয়াছে। আরও দ্রেখিলেন, তিনি 
ৰাহজ্ঞানশূন্ত হইয়া ধ্যানে মগ্ন রছিয়াছেন, কিন্তু তাহার 
চক্ষুপ্বির হইতে।দরদর ধারায় প্রেমাক্র বছিতেছে। কন্তার 
এই অবস্থা! দেখিয়া পরশ্ুরামের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; 
তিনি আর করমেতিকে কন্তাভাবে দেখিতে সাহস পাইলেন 
না। অবশেষে নিতান্ত আকুল হইয়া তাহাকে সাঠাঙ্গ 
গ্রাণিপাত করিলেন। 
বহুক্ষণ পরে করমেতিবাই চক্ষু উন্মীলন করিলেন, সম্ুথেই 
পিতাকে উপস্থিত দেখিঙ্গা নীরবে প্রণাম করিয়। নীরবেই 
বসিয়। রহিলেন, ষেন পরম্পর অপরিচিত। পণ্ডিত 
পরশুরাম তাহাকে অনেক বিনয় করিয়া ফিরিতে বলিলেন, 
এনং গৃহে বদিযাই কৃষচিন্তা করিতে অন্থরোধ করিলেন 
কিন্ক করমেতি তাহাতে কোনরূপেই স্বীকৃত ন! হইয়া, 
পিতাকে তাহার আঁশ! ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন, 
* এৰং সর্বদ। কষ্খপদনাধনে উপদেশ দিলেন। কৃষ্খপদচিস্থা 
বিষয়ে উপদেশ দিবার কালে করমেতি প্রেমভরে মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন এবং পুনর্বার আপন হইতেই যেন চেতনা- 
লাভ করিলেন। 
পরশুরাম পণ্ডিত কন্তার এইরূপ অপাধারণ ভক্তিতে 
চমতকৃত হইলেন। বারহ্বার অন্থরোধেও ক্ষঙাকে ঝিরাইতে 


[ ১৮৪ ] 


কররুহ 


না পারিয়। একাকীই রোদন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগত 
হইলেন এবং রাজার নিকট সমুদায় কীর্তন করিলেন। 
রাজা! বিশেষ ভগবৎ প্রেমিক ছিলেন, তিনি করমেতিকে 
দেখিবার জন্ত বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং তথায় কর- 
মেতির নিতান্ত অনিচ্ছান্বত্বেও তাঁহাকে একটি কুটীর নির্মাণ 
করিয়া দিলেন। এখনও এ কুটারের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান 
আছে? 

করমোদা (তরী) নদীবিশেষ। ( বিষুও মার্ক, ব্রক্মাওপু) 

করন্ব (ত্রি) ক্রিয়তে কৃ-অস্বচ, ( কৃকদিকড়িকটিভ্যোহস্বচ.। 
উপ্‌৪।৮২) মিশিত। ২ । ভাবে অশ্বচ। মিশ্রণ, মিশান। 
(করম্বঃ কবরে মিশ্রঃ সম্পৃক্তঃ খচিতঃ সমাঃ। হেম ৬। ১১৫1) 

করম্বক (ত্রি)করম্ব-স্বার্থেকন্‌। করম্ব। 

করন্িত (ব্রি) করম্বঃ মিশ্রণং জাতোহম্ত, করম্ব-ইতচ। 
১ মিশ্রিত। ২ খচিত। (প্মধুকরনিকর করিত কোকিল- 
কৃন্জধিত কুপ্ত কুটারে।” গীতগোবিন্দ) 

করম্ত (পুং) কেন জলেন রভ্যতে একত্রীক্রিয়তে ধাতুনা- 
মনেকার্তত্বাৎ; ক-রভ-ঘঞ ( অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্‌। 
পা ৩। ৩। ১৯। রভেরশব্‌ লিটোঃ। পা ৭। 3১1 ৬৩। মুম্‌) 
১ দধিমিশ্রিত ছাতু । ২ উদমন্থ। ৩ভাজ! যবমাত্র। ৪ 
মিশ্রগন্ধ | ৫ প্রিয়ঙ্ বৃক্ষ । ৬ শতাবরী, শটা বা শতমূলী। 

করভ্তক (ক্লী) করম্ত-ম্বার্থে কন্‌। দধি মিশ্রিত ছাতু। ইহার 
অপর সংস্কত নাম কর্কপার। (প্নিজৈরঞ্জলিতিঃ গ্রাদাৎ 
দ্বিজন্মভ্যঃ করভ্তকম্‌।* রাজতরঙ্গিণী ৫। ১৬।) 

কর্তা (তত্র) কেন জলেন বাধুনা রভ্যতে পিচাতে বিকী- 
ধর্যতে বা, ক-রভ-ঘঞ ( অকর্তরি চ কাঁরকে সংজ্ঞায়াম্‌। 
প1 ৩। ৩। ১৯) টাপ্‌।১ শঠাবরী। ২ প্রিয়মুবৃক্ষ। ৩ কূলিক্ষ 
দেশীয়! স্বনামখ্যাত। রমণী, পুরুবংশীয় অক্রোধন নৃপতি 
ইহার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাহার গর্ভে দেবাতিণির 
জন্ম হয়। (ভারত আদি ৯৫। ২২) 

করন্তি (পুং) যছবংশীর রাবিশেষ। ইহার পিতার নাম 
শকুনি এবং পুজ্রের নাম দেবরাত। (ভাগবত ৯»৯। ২৪) ৫) 

করযোড় (দেশজ) উভয়হস্ত একত্র করা, বিনীতভাব, 
যোড়হুন্ত । (“করযোড়ে কহেন রাজন গোবিন্মমঙ্গল-। ) 

করর (আরবা ) অব্যক্ত শবনিশেষ। 

করর] (আরব্য ) কর্কণ, খড় খড়ে। 

কররুদ্ধ (ত্রি) করে কারাগারে হন্তেন বা রুদ্ধ । ১ কারা" 
গারে লাবন্ধ। ২ হন্ত দ্বার আবদ্ধ। 

কররুহ (পুং) করাৎ রোহতি উৎপদ্যতে। কর-রুহ-ক 
( ইগুপধ1 1প1৩।১। ১৩৪)১ নখ।২ অস্ুলি ৩ ক্পাণ। 


ফরবীর 


করদ্ি (স্ত্রী) করস্ত খন্ধিঃ। ১ করসম্পৎ। 
খদ্ির্যন্য ) করতালী। 

করল (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (80000 08018, ) 

করলখ (দেশজ ) কারবেল্প, উচ্ছে। [উচ্ছেদেখ।] 

করবার (পুং) করং বৃগোতি, বারয়নতি আক্রমণকীরিভ্যে। বা 
কর-বৃ-অণ্‌। (বর্দণ্যণ। পা৩।২।১) ১ কৃথাণ, খড়ী। 
২ কাণাড়। প্রদেশের একটি নগর। গোয়া হইতে 
২২ ক্রোশ দক্ষিণ-পুর্বে অবস্থিত। অক্ষা* ১৪* ৫০ উঃ, 
দ্রাঘি* ৭৪* ১১ পৃঃ। 

১৬৬৩ খুঃ অব এখানে ইংরাঁজ ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানি 

আপনাদিগের কুঠীস্থাপন করেন। টিপুস্লতানের সময়ে 
সে সকল নষ্ট হইয়াযায়। এখানকার অধিখাসীর1. অধি- 


২ (করেন 


কাংশই কোঙ্কন ভাষা ব্যবহার করেন, তবে বহুদিন বিজয়পুর 


রাজ্যের অধ্ধীন থাকায় মহা রাষ্ট্রভাষায়ও গ্রাচলিত আছে। 
করবারক (পুং) করং বারয়তি আচ্ছাদয়তি। কর-বৃ-থল্‌ 
€(৭্‌ল্‌ তূচৌ। পা ৩। ১। ১৩৩) ১ হন্তানরণকারী। ২ দেয় 
রাঁজন্ব বন্ধকারী। | 
করবিন্দস্বমী । আপস্তস্বশৌতস্থত্রের একজন ভাষ্যকার। 
করবী (স্ত্রী) কম্ত বায়োঃ রবে বিদ্যতে হত্র গৌরাদিত্বাৎ 
ভীব্‌। ১ হিস্তুপত্র, ইন্ছুদীবৃক্ষ । করেণ বীরতে ক্ষিপ্যতে কর-বী- 
ক্রিপ্‌ ( অস্তেভ্যোহপি দৃশ্ততে । পা৩। ২। ১৭৮) ২ কবরী, 
চুলের থোপা | ৩ শ্বনামখ্যাঁত প্রসিদ্ধ পুঙ্প। [করবীর দেখ ।] 
করবীক (ক্লী) কবরী স্বার্থে কন্‌ | কবরী ।[ করবীর দেখ।] 
করবীর পুং) করং বীরয়তি, বীর বিক্রান্তৌ অণ্‌ ( কর্মপ্যণ্‌। 
পাঙত।২।১) ১ কপাণ, খড় । ২ দেশভেদ। ৩ শ্মশান। 


৪ ব্রন্মাবর্ভ। ৫ দৃপদ্বতীনদীীতীরস্থ চক্ত্রশেথরনামক রাজপুরী ।, 


৬ রাজপুরীবিশেষণ চেদ্িদেশের নিকটবর্তী এবং গোমস্ত- 
পর্বত হইতে ৩ দিবসের পথে অবস্থিত। কংসবধ শ্রবণে 
জুদ্ধ জরাঁসন্ধ রাম ও কইষ্েের বিনাশ কামনায় মথুরাঁপুরী 
অবরোধ করিয়াছিলেন। জরানন্ধ রাম ও কুষ্ণের পরাক্রমে 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হুইয় পলায়ন করিলে, বুদ্ধ চেদীশ্বরের 
অভি প্রারাথলারে রাম ও কৃষ্ণ চেদ্দি হইতে অনতিদুরবর্তী 
করবীরপুর অভিমুখে সসৈষ্ভে যাত্র। করিলেন । রামকৃষ্জের 
আগমনবার্কা শুনিয়া! উদ্ধত করবীরপতি শৃগাল তাহাদের 
গতিরোধ জন্য উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঘোরতর যুদ্ধে শৃগাঁল 
হত হইলেন। (হরিবংশ ৯৯।১০১ অঃ।) মহাভারতের 
সময় হইতে একটি তীর্থস্থান বলিয়! গ্রমিদ্ধ। 

হন্দেপুরাণীয় সহাদ্রিখথগ্ডে লিখিত আছে,-- 

“যোজনং দশ হে পুত্র কারাষ্ট্রে!। দেশহর্ধরঃ ॥ ২৪ 


৪৭ 


[ ১৮৫ 


] করবীর 


তন্মধ্যে পঞ্চ ক্রোশঞ্ কাণ্ঠাদ্যবাধিকং ভুবি। 
ক্ষেত্রং বৈ করবীরাখ্যং ক্ষেত্র লক্ষমীবিনির্শিতম্‌ ॥ ২৫ 
তৎ ক্ষেত্রং হি মহৎ পূণাং দর্শনাৎ পাঁপনাশনম্। 
ততক্ষেত্রে খষয়ঃ সর্বে ব্রাহ্মণ বেদপারগাঃ ॥ ২৬ 
তেষাং দর্শনমাত্রেন সর্বপাপক্ষয়েট্ষিবেৎ। 
ততক্ষেত্রং কেবলং গীঠং মহালক্ষাাশ্চ তত্বতঃ ॥+ ২৭ 
উত্তরার্ধে ২ অঃ। 
হেপুজ! দশযোজন বিস্তৃত ছুর্দম কারাস্রদেশ, তাহারই 
মধ্যে কাশী প্রভৃতির অধিক পুণাস্থান লক্ষ্মীবিনিম্মিত 
করবীরক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্র দর্শন করিলে মহাপুণ্য লাভ 
হয় এবং পাপক্ষয় হয়; বেদপারগ ত্রাক্ষণ ও খাষগণ সেই 
ক্ষেত্রে বাস করেন, তাহাদিগের দর্শনমাত্রে সকল পাঁপ 
বিদ্ুরিত হয়। সেই ক্ষেত্রই কেবল মহীলক্ীর পীঠ 
বলিয়! কথিত । 
কারাই্দেশের বর্তমান নাম করঢ়। 
এই করাট়ের অন্তর্গত। [করাঢ় দেখ।] 
৯ পুষ্পরৃক্ষবিশেষ । ইহার- সংস্কৃতপর্যযায়,__ প্রতিহাস, 
শতপ্রান, চগ্ডাত, হয়মারক, প্রতীহাস, অশ্বত্ব, ভয়ারি, অশ্ব 
মারক, শীতকুন্ত, তুরক্নারি, অশ্বহা, বীর, হয়মার, হয়গ্র, 
শতকুন্দ, অশ্বরোধক, বীরক, কুন্দ, শকুন্দ, শ্বেতপুষ্পক, 
অশ্বান্তক, নথবাহব, অশ্বনাশন, স্থলকুমুদ, দিব্যপুষ্প, হরিপ্রিয়ঃ 
গৌরীপুষ্প ও সিদ্ধপুম্প। 
করবীর ছুই প্রকার শ্বেতকরবী ও রক্তকরবী। শ্বেত 
করবীর পর্যযায়_-শ্বেতপুষ্প, শতকুস্ত, অশ্বমার। লাল করবীর 
পর্য্য।য়--রক্তপুষ্প, চগ্ডাত, শগুড়। 
হিন্দীভাষায় ও দাক্ষিণাত্যে কণের, তামিলে অলারি, 
তৈলঙ্গে ঘেন্নেরু, আরব্য ও পারসীতে দিফি, ইংরাজীতে 
0192149: কহে । ইহার ইংরাতী বৈজ্ঞানিক নাম [6:৪0 
(00401010, 
উভয় প্রকার করবীরলত্তাই ভারতবর্ষের নানাস্থানে 
জন্মে। কোন গাছে কেবল লাল অথবা কেবল সাদা, আবার 
কোন কোন গাছে শ্বেশরক্ত মিশ্রিত ফুল জন্মে, শেষোক্ত 
করবীরকে অনেকে পল্মকরবী বলিয়া থাকে । বৈদ্যকশাস্ত্র- 
মতে উভয় প্রকার করবীর গুণ--তিক্ত, কষায়, কটু, উষ্ণ 
বীর্য । ব্রণ, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, ক্ষত, ক্রিমি ও কু প্রভৃতি 
রোগে ইহার মূল বাবহার করা যায়। ইহার মুল বিষাক্ত, 
আভ্যান্তিক প্রয়োগে বিষবৎ কার্ধয করে। (চক্র, 
ভাবপ্রকাশ, শাঙ্গ ধর )। হাকিমীগ্রস্থে ইহা সুমৃ-উল্‌ ছিমর ও 
খর্জহর। নামে অভিহিত ) ইহা প্রদাহ ও ন্ফোটক নিবারক। 


এত এব করবীব 


ফরবীন্ী 


ইহ1 বাহ প্রয়োগ করিতে হু, আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কি মনুষ্য 
কি জীবজস্ত সকলেরই মৃত্যু হয়। 
মীর মুহম্মদ হোসেন নামর মুমলমান হাকিম বলেন, 
ইহার মূল অপর বকলম্থলে বিষময় হইলেও, সর্পে কামড়াইলে 
ইহা বিষনিবাস্তক হুইয়। থাকে । পোক। মাকড় মারিতে 
হইবে ইহার মৃল প্রয়োগ করা যার। | 
সত্রীলোকেরা অনেক সময়ে ত্র মূল খাইয়। আত্মহত্য। 
করে। এজন দক্ষিণদেশে স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকে বিবাদ উপস্থিত 
হইলে “কণের' কাছে যাও, এইরূপ বলিয্বা গালাগালি দেয়। 
ডাক্তার ডাইমক্‌ বঝেন, করবীমূলে তীব্র হ্ৃদ্বিষ আছে। 
ইহার *০০০১৬ গ্রেণ মাত্র একটা ভেককে খাওয়াইয়। দেখা 
গিয়াছে যে, ১৪ ফিনিট পরে হৃন্গতি নিস্তব্ধ হয়। সেই সঙ্গে 
হর্গতি ও ঘর্দরোধ হইয়া যার। 
করবীফুল হিন্দুদেবতার অতিপ্রিয়দ্রব্য। ইহার গাত। 
ও বকল গুকাইয়! বাটিয়া প্রয়োগ করিলে সর্বপ্রকার চর্শ- 
রোগে উপকার দর্শে। 
করবীরক (পুং) করবীরবৎ কারতি প্রকাশতে কৈ-ক 
(আতোহ্মুপসর্গে ক । পাঙ। ২।৩।) বা করং বীরয়তি 
বীরবিক্রান্তে৷ থল্‌ (৭.ল্‌ ভূচৌ। পা ৩/১/১৩৩) ১ অজ্জুনবৃক্ষ । 
২ স্বার্থে কন্‌। করবীর। ৩ ধডগা। ৪ করবীর মৃলরূপ বিষ। 
করবীরকন্দনংজ্ঞ (পুং) করবীর কন্দ ইতি সংজ্ঞা যন্ত। 
তৈলকন্দব। 
করবীরতৈল [ করবীরাদ্য দেখ।] 
করবীরপুর (ক্লী) [ করবীর দ্বেখ। ] 
করবীরভূজ (স্ত্রী) করবীরভূজঃ শাখা ইব ভুঞ্জঃ শাখ! যন্তাঃ 
বছুত্রী। আদ্কীবৃক্ষ, অরহর। 
করবীরভূৃষা (স্ত্রী) করবীরন্ত ভূষেব ভূষা অন্তাঃ। আড়কী, 
অরহর। 
করবীরাদ্যতৈল (ব্লী) করবীরং আদ্যং প্রধানং যত্র বহত্রী । 
কুষ্ঠরোগাধিকারের বৈদ্যকোক তৈলবিশেষ। শ্বেতকরবীর 
মূলের রন, গোমৃত্র, চিত ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্যের সহিত 
বথাবিধি তৈল পাক করিয়। কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিবে। 
শ্বেতকরবীর মুল ও বিষ (মিঠা) সমভাগে কন্ক 
করিয়। গোমুত্বের সহিত তৈল পাক করিবে । ইহা সেবনে 
চর্দল, নিষ্ম,। পামা) বিস্ফোট ও কিটিম গ্রভৃতি রোগ 
বিনষ্ট হয়। ইহার নাম শ্বেতকরবীরাদ্যতৈল। 
করবীরী (স্বী)কিরতি বিক্ষিপতি দানবরাক্ষসাদীন্‌ কৃ-অছ 
( নন্দিগ্রহিপচাদিভো! &6.। পা ১। ১৩৪) করঃ বীরঃ 
পুতোধ্ম্তাঃ। ১ অদিতি । কং ম্থুখং রাঁতি দদাতি ক-র1-ক 
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করছ 
(আকোহনুপনর্গে। পা। ৩। ২।৩) কর; সুখজমক্ঃ 
বীরঃ পুজে। যন্তাঃ। ২ পুঅজবতী। ৩ শ্রেষ্ঠগবী। ( কক্বীর্ধয- 
দিতি শ্রেষ্ঠগবী পু্রবতীষু 5। নেপ্দিনী।) 
করবীর্ষ/ (পুং) করবীরগুরে ভধঃ, করবীর বৎ। ১ ধবস্তরির 
প্রতি আমুর্ষেদ প্রশ্রকর্তী খধিবিশেষ। ২ ( করম্ত বীর্ঘ্যং) 
' ধাহবল। | 
করশাধ। (ভ্ত্রী) করনা শাখাইব। অনুলি। ইহার সংস্কৃত 
পর্যযায়,-_অগ্রুব, অথা। ক্ষিপ, ত্রিশ, শর্ধযা রশনা, 
ধীতি, অধর্যা, বিপ, কক্ষ) অবনি, হরিৎ, শ্বসার, জামি, 
সনাভি, যোক্ত, যোজন, ধুর, শাখা, অভীগু, দীধিতি ও 
গভস্তি। ( বেদনিঘণ্ট, ২ অঃ।) 
করশ্বীকর ( পুং) করাৎ করিশুগাৎ নিঃক্যতঃ শীকরঃ, করস 
শীকরো! বা। হস্তির শুগুনিক্ষিণ্ত জলকপা। ইহার অপর 
ংস্কত নাম বমধু। 
“উদ্দাস্ত মন্সিং শময়াদ্বভৃবু গর্জ। বিবিপ্লাঃ করশীকরেণ।” রঘু। 
করগুদ্ধি (ভ্ত্রী) করনত শুদ্ধিঃ (৬তৎ) “ড়, এই মন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়৷ গন্ধপুষ্প দ্বারা হস্তশোধন। (”আদাবৃষ্যার্দি ক- 
স্তাসঃ করশুদ্ধিস্ততঃ পরম্* তস্ত্রনার |) পুজাদি কার্য খধ্যা- 
দিন্তাদের পরেই করশুদ্ধি করিতে হয়। 
করশৃক (পু) করনত করে বা শৃকঃ সুক্মাঃ ক্যা 
ইব ব। নখ। , 
করশোথ (পুং) করগতঃ শোথঃ মধ্যলো*। হস্তের শোখ 
(ফুলন)। [শোথদেখ।] 
করম (রী) ক্রিয়তে যত কঅন্ন্। কর্ম। (প্প্রতে পূর্ববাপি 
করণানি বিপ্রা" বিশ্বা আহ্‌ বিহ্ষে করাংসি* খক্‌ ৪1১৯ ২৪।) 
করমসাদ (পুং) সদনং সাদঃ সদ-স্কাবে ঘঞ্‌ করন্ত সাদঃ 
অবসন্নতা। হস্ত অবশ হওয়!। 
করসুত্র (ক্লী) করে স্থিতং সুত্রং ণতৎ। ১ হস্তের হুপ্স 
সথত্র। ২ বিবাহকালীন মঙ্গলার্থ হস্তে ধৃত হুত্র। 
করস্থালী [ন্‌] (পুং) কর: স্থালীব অন্ত । মহাদেব। যেরূপ 
স্থালিতে (হাড়ি) পাক করিয়! থাকে, মহাদেবও সেইরূপ 
মহাকালরূপে প্রলয়কালে হন্তরূপ স্থালীতে সমুদায় ভুতের 
পাক করিয়। থাকেন। 
“তলদ্ভালঃ করম্থালী উর্ধসংহননে 1! মহান্‌।” 
ভারত জন্গু ১৭ অঃ। 
করম (পুং) করণং করঃ ক-অপ্‌ করং দ্গাতি করোতি ধাতু- 
নামনেকার্থতাৎ ্গা-ক (আতোহন্থগসর্গে ক | পা৩। ২1৩) 
কর্াকর বাহু। (*রেবৎস্থাপ্র। করল দধিষে বপুংঘিশখক্‌ ৩। 
১৮1৫1) বাছ। (বেছনিষী, ২। ৪) 


করাচি 


করস্থন €পুং) করছ স্বনঃ ৬তৎ। হ্ম্তধরনি। 

করহঞ্চ! (শ্রী) সপ্তাক্ষর! ছন্দোবিশেষ। 

করহাঁট (পুং) করেণ বিকিরণেন হাট্যতে দীপ্যতে হট-শি- 
অণ.। (কর্মপযণ্‌। পা৩।২।)১ পদ্মার যূল।  করং 
হাটয়তি হুট-ণিচ-অণ. কর্পমণি। মদনবৃক্ষ। ৩ দেশবিশেষ। 

করহাটক (পুং) করহাট ইব স্বার্থে কন্‌ অথবা) করং হট- 
যতি কর-হট-ণিচ.থল্‌ (থ্ল্তৃচৌ। পাও। ১। ১৩৩) 
১ মদন বৃক্ষ। (ণকরহাটকাজ্জুনককুভেত্যাদি” নুশ্রুত। ) 
২করন্য হাটকং (ক্লী) স্বর্ণের হস্তালগ্কার। ৩ জনপদবিশেষ। 
( সভাপর্ব্ব )। ইহার বর্তমান নাম করাঢ়। [করাঢ় দেখ। ] 

করাঘাত (পুং) করেণ আঘাতঃ ৩তৎ। হস্তাঘাত, ফিল, 
চাপড়, ঘুসি প্রভৃতি । 2 

করাঙ্গণ (ক্লী) করস্ত আসনং ৬তৎ। রাজন্ব আদায়ের স্থান। 

করাঙ্ুলি (পুং) করস্ত অলি ৬তৎ। হস্তাঙ্ুলি, হাতের" 
আঙুল। 

কর! (দেশজ )১ কড়া, শক্ত। ২ ক্রোধী। ৩ ক্রিয়াপদ। 

করাগার (পুং) করম্ত আগারঃ। রাজস্ব আয়ের গৃহ | 

করাচি | ভারতের সর্বপশ্চিম গ্রদেশস্থ সিদ্ধুদেশের একটি 
জেলার নাম করাচি। এই জেলার উত্তরে শীকারপুর জেলা, 
পুর্ব্বে হায়দরাবাদ জেল। ও সিদ্ধুনদ, পশ্চিমে সাগর ও বেলুচি- 
কান, দক্ষিণে কোরিনদী এবং সাগর। করাচিজেলা ও 
বেলুচিস্বানের মধ্যে হাবনর্দী বহুদূর পর্যস্ত ভারতবর্ষ এবং 
বেলুচিস্থানের মধ্যে সীমান্বরাপে প্রবাহিত। উত্তরদক্ষিণে 
এই জেলার দৈর্্য প্রায় ২** মাইল এবং পর্বপশ্চিমে বিস্তৃতি 
প্রায় ১১০ মাইল, পরিমাণফল ১৪১১৫ বর্ণামাইল। এই 
জেলার সদরথানার নাম করাচি। সিখ্চুনদের মোহান। 
হইতে বেলুচিস্থানের পুর্ববসীম1 পর্যস্ত এই জেলার তূমিভাগ 
সকল স্থলে সমান উচ্চ নহে। জেগার পশ্চিমাংশে কোহি- 
স্থান নামক উপবিভাগের মধ্যে কতকট! পার্বত্যপ্রদেশ 
আছে। বেনুচিস্থানের পূর্বাংশস্থিত হালা পর্বত হইতে 
কতকগুলি পর্বতশিখর বহির্গত হইয়াছে। এই সকল 
পার্বত্যগ্রদেশের মধ্যে মধ্যে উর্বরউপত্যকা আছে। 
ভবমিভাগ সাধারণতঃ দক্ষিণপূর্বমূখে নাবাল। উপকৃলভাগে 
বছসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সাগরশাথা প্রবেশ করিয়াছে। দেশের 
অভ্যন্তরে নদীতীরে বাবলা-বন যথেষ্ট। সিদ্কুনদই এখানকার 
প্রধান নর্দী। কিন্ত হাবনদী হইতেই, এ জেলার অধিকাংশ 
স্থলে জল পাইয়া থাকে। এ জেলায় সিঙ্ধুনদ প্রায় ১২৫ 
মাইল বিভৃত। ইহার দক্ষিণাংশেই লিক্ষু বছ. শাখায় বিভক্ত 
হইয়া! সাগল্পে পড়িয়াছে।. এই সক শাখা বড়ই, গতি- 
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পরিবর্তনশীল, বর্তমান উনবিংশ শতাঙির প্রারস্তে সীতা 
এবং বাধিয়ার নামক শাখা! ছুইটি বেশ বিস্তৃত ছিল, এমন 
কি উহাদের মধ্যে শ্বচ্ছদো জাহাজাদি যাতায়াত করিতে 
পারিত, কিন্তু ১৮৩৭ সাল হইতে বাধিয়ার নদীর জল ভিন্ন 
পথ অবলম্বন করিয1 প্রবাহিত হইতেছে, আর পুরাতন সৌতা 
ক্রমশঃ ভরিয়া! গিয়াছে । বাগন। নামক একটা শাখার তীরে 
করাচি জেলার প্রাচীন বন্দর "শাহবদ্দর” অবস্থিত ছিল। 
বহুদিন পর্য্যস্ত এই বনর কলহর! রাজবংশের নৌবনর ছিল। 
তৎপরে এখানে যুদ্ধজাহাজাদিও থাকিত, কিন্তু এখন এস্ান 
হইতে নদী প্রায় ১৭ মাইল সনিয়া গিয়াছে। এখন 
“হজামরো” মামক শাখাই দিদ্ধুর প্রধান মুখ বলিয়া গণ্য 
হইয়াছে । ১৮৪৫ সালেও এই শাখাটি অতি ক্ষুদ্র ছিল, 
শাল্তি ভিন্ন ক্ষুদ্রনৌকা অতিকষ্টে গতায়াত করিত। এই 
জেলার মধ্যে সেওয়ান উপবিভাঁগে “মগ্ুর” নামে একটি 
বৃহৎ হুদ আছে। এতবড় হুদ সিদ্ধুদেশের মধ্যে আর নাই। 
করাচিনগরের ৭1৮ মাইল উত্তরে পার্বত্যপ্রদেশে “পির- 
মাংঘে” নামক স্থানে কতকগুলি উষ্ণ প্রত্রবণ আছে। এই 
স্থানের প্রাকৃতিক শোভ] নাকি অতি স্ুনদর। ত্রমণকারীর!। 
প্রানই এই স্থানের শোভ। দেখিবার জন্ত আসিয় থাকে । এই 
স্থানের নিকটই একটা প্জল1” আছে। এই জলায় অসংখ্য 
কুস্তীর বাস করে। আরণ্য জন্তর মধ্যে চিতাবাধ, হায়েন, 
নেকড়েবাঘ, শৃগাল, উক্কামুখী, তল্লুক, হরিণ ও বন্যমেষ 
প্রধান। পক্ষীর মধ্যে শকুনির সংখ্যা যথেষ্ট। কোহিস্থানে 
নান জাতীয় সরীস্থপ দেখা যায়। 

করাচি জেলায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই সর্বাপেক্ষ। 
অধিক, তৎপরে হিন্দু ও তৎপরে অন্যান্য জাতি। হিদ্দুর 
মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও লোহানার সংখাই অধিক। অন্যান্য 
জাতির মধ্যে জৈন, পারসী, য়িহ্ুদী ও বৌদ্ধ আছে। এই 
হুদুর পশ্চিমে ১৬ জন ব্রাঙ্গও আছে। এই জেল! করাচি, 
সেওয়ান, জিবক ও শাহবনার নামে ৪টি উপবিভাগে বিতক্ত। 

এই জেলায় করারি, কোটরি, সেওয়ান, বুবক, জহ্‌, 
ঠাঠা, কেতি বন্দর) মঞ্চনা ও মীরপুর বতোরে। নামক 
কয়েকটা নগর-প্রধান। করাচির বন্দর ৩টী--করাচি, কেতি 
ও শিরগণ্ড (শ্রীগণ্ড )। 

এখানকার লোকে বলে যে ঠাঠা নগর হইতে গ্রীকসম্রাট 
আলেক্জাগারের সেনাপতি নিয়ারকস্‌ পারম্য সাগরোদ্দেশে 
গমন করেন। সেওয়ান নগরে এক অতি প্রাচীন হর্গের তগ্না- 
বশেষ আছে; অনেকে বলে, এ ছুর্টাও আলেক্জাণ্ডঠরের 
নির্দিত। করাচিরজেলার অতি অক্লস্থানেই আবাদ হইয়া 


করাচি 


থাকে। বৃষ্টি, কৃপ ও নির্বরের জলের উপরেই এখানকার 
কৃষি চ্িয়। থাঁকে। মালিরক্ষেত্রে জোয়ার, বাজরা, যব ও 
ইক্ষু জম্মে। জিবক ও শাহবন্দরের নিকটবর্তীস্থানে চাউল, 
গম, ইক্ষু, ভূট্টা, তুল! ও তামাকু জন্মে। কোহিস্থানের 
পার্বত্যক্ষেত্রে ..কোৌনরূপ শন্তাদি জন্মে না। এখানকার 
লোকের। প্রায়ই তৃণাহারী পশুমাংসেই জীবন ধারণ করে। 
এই জেলার তিনবার খন্দ হয়, যে খন বোষ্ঠ আষাঢ়মাসে 
উপ্ত ও কার্তিক অগ্রহায়ণে পরিপক্ক হয় তাহাকে পকারিফ* 
খন্দ বলে, যে খন্দ কার্তিক অগ্রহায়ণে উপ্ত এবং বৈশাখ 
জ্যৈষ্ঠে পরিপক্ষ হয় তাহাকে প্রবি” খন্দ, ফান্তন চৈত্রে উপ্ত 
ও আধাঢ় শ্রাবণে পরিপক্ক হয়, তাহাকে “আধা ওয়া” খন্দ বলে। 
করাচিজেলার প্রধান পণাদ্রবা--তুললা, গম ও পশুলোম। 
শাহবন্দরের নিকট শ্রীগণ্ড খাড়িতে যথেষ্ট লবণ জন্মে। 
কাণ্তেন বার্ক ১৮৪৭ সালে এখানকার লবণস্তর পরীক্ষা 
করিয়। বলির়াছিচলেন, যে এই লবণ লইর! ক্রমাগত ৪০৬ 
শত বসরকাল সমস্ত পৃথিবীর লবণের খরচ কুলাইতে 
পারা যাযর়। এখানে লবণশুক্ের পরিমাণ দ্বিগুণ বলিয়া 
কেছই এই লবণ উঠাইয়! ব্যবসায় করিতে পারে না। সমুদ্রে 
মস্ত ধর্রবার ব্যবদাও আছে। মুহানা নামে মুললমান 
জাঁত এই ব্যবসা করির! থাকে । ঠাঠানগরী লুর্গনামক 
শীতবন্দের জন্য এবং বুবকনগর কার্পেটের জন্ভ বিখ্যাত । 
করাচিজেলার অধিকাংশ সহর সিন্কুর ইতিহাসের সহিত 
বিশেষ সংকলিত । [বিশেষ বিবরণ “সিন্ধু” শবে দ্রষ্টব্য । ] 
করাচিপহরে পিন্ধু প্রদেশের সেনাবান স্থাপিত আছে। 
এই সহরের ঠিক দক্ষিণে করাচি উপসাগর | এই উপসাগরের 
এক পার্থে মানোর! অন্তরীপ। মানোরা অন্থরীপ ও ক্লিকৃ- 
টন্‌ নামক স্থাস্থানিবাসের মধ্যে করার্চ উপপাগরের বিস্তার 
প্রায় ৩২ মাইল কিস্তু প্রবেশের মুখে “ঝিন্থক পাহাড়”? 
নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্যবীপে এবং “কিরানারি” নামক দ্বীপে 
প্রায় বন্ধ। মানোর অন্তরীপে একটি অলোকন্তস্ত আছে। 
এই 'নালোকস্তন্ভের *স্চাতে একটি ক্ষুদ্র হুর্গও আছে। 
করাচি নামের কারণ।--১৭২৫ খৃষ্টাকে যেখানে হাব নদী 
সাগরে মিলিতেছে, সেখানে খড়কনামে একটি সহর ছিল। 
থড়কে তখন ব্যণপার বাণিদ্্য বেশ বিস্তৃত ছিল। ক্রমশঃ 
কালে খড়কবনদুর প্রবেশের পথ বাপিতে বন্ধ হইয়! 
গেলে, আরও একটু দক্ষিণে, যেখানে এখন বর্তমান করাচি 
লহর বর্কমান, সেইখানে “কলাচিকুন” নামে এক ক্ষুদ্র নগর 
গ্িল। এই স্থান হইতে করাচির চারিদিকে ব্যবসায় 
বাশিজ্ের আমদানি রপ্তান বাড়িতে থাকে। ক্রমশঃ 


[১৮৮ ] 


'করাঢ়। 


করা ঢুক্রাগ্ধাণ 


এখানে ছূর্থ নির্মিত হয় ও মন্কটনগর হইতে তোপ জানিয়া 
গুতুর্ণ সুরক্ষিত করা হয়। শেষে “শাহবন্দরের+ ব্যবসায় 
একেবারে মরিয়। গেলে এই স্থান সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। 
উক্ত “কলাচি* নাম হইতেই “করাচি” নাম হইয়াছে বলিয়া 
সকলের 'বিশ্বাস। র 
করাট (ক্রি) করান বিক্ষেপায় অটতি অট-অচ.। চাপড় 
করাটিয়। (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। 
করাণী (দেশজ ) কেরাণী, লেখক। 
করাত (দেশঙ্গ) করপত্র শব্ষের সপতভ্রংশ। কাঠ চিরিবার 
অন্ত্রবিশেষ। 
করাতী (দেশজ) করাত ব্যবপারী; যাহার! করাতের দ্বারা 
কাঠ চিরে। ণ 
করাত গ্রাম। কাশীজেলাস্থ গ্রমবিশেষ (ভ' ব্রহ্মখণ্ড ৫৪৫৩1) 
১ বোথাই প্রদেশের সাতারাজেলার অন্তর্গত 
একটি বিভাগ । ইহার ভূমি পরিমাণ ৩৯৫ বর্গমাইল। 
মহাভারতে এই স্থান 'করহাটক, নামে সঞ্জয়ন্তী গগরীর 
সহিত উক্ত হইয়াছে । যথা-_ 
“নগরীং সত্রয়স্তীঞ্চ পাষণ্ডং করহাটকম্‌। 
দুতৈরেব বশে চক্রে করঞনানদাপয়ং ॥”ভারত সভা! ৩৯।৭* 
দাক্ষিণত্যের বনবাপী প্রতি কোন কোন স্থানের 
প্রাচীন শিলাফলকেও করাঢের প্রাচীন নাম করহটিক 
দৃষ্ট হয়। 

হ্বন্দপুরাণের সহাদ্রিখণ্ওে এই ভুভাগ 'কারাষ্্' নামে উক্ত 
হইয়াছে। সহাদ্রিধখগুমতে কারাষ্্রী কোয়ন! সঙ্গমের দক্ষিণে 
এবং বেদবতী নদীর উত্তর পর্য্যন্ত সর্বশুদ্ধ ১০ যোজন বিস্তৃত । 
“বেদবত]াশ্চোত্তরে তু কোয়নাসজদক্গিণে। 

কারাস্ী নাম দেশশ্চ হষ্টদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥৮ উত্তরার্ধে ২৩। 
এখানে লক্ষাধিক হিন্দুর বাস, তন্মধ্যে করাঢ় ব্রাঙ্গণেব 
সংখ্যাই অধিক। [ করাছত্রাহ্ষণ দেখ।] 

২ করাঢ় বিভাগের প্রধান নগর। কৃষ্ণ! ও কোয়নানদীর 
সঙ্গমন্থানে অবস্থিত। অক্ষা" ১৭৬৭ উঠ ভ্রাঘি ৭৪*১৩ 
৩০৮ পুঃ। এখানকার লোকসংখ্য। তম্মধ্যে 
হিন্দুর সংখ্যাই নয়হান্ার। এখানে সবরের আদালত, 
ডাকঘর, ওঁধধাপয় প্রহৃতি আছে। 

করাঢকব্রা্ধণ ( কারাধ্রব্রঙ্গণ) মহারাষ্ট্ররাঙ্গণ জাঁতিবিশেষ। 


আপনাদিগের জন্মহমির নামানুসারে ইহাদিগের নামও করাঢ় 
হইয়াছে । স্কন্দপুরাণীয় সহাদিখণ্ডে ইহারা জতি নিদ্দিত 
ও হুষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়! কথিত হুইয়াছে। যথা-. 

“কারাধ্রো নাম দেশশ্চ ছ্দেশঃ গ্রকীর্তিতঃ ॥ ৩ 


১৪৭৭৮। 


করাত 
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এস 





লর্ষধে লোঁকাশ্চ কঠিন! ছুজ্মাঃ পাপকর্শিণঃ 

তদদোশজাশ্চ বিপ্রাস্ত কারাস্রা ইতি নামতঃ॥ ৪ 

পাপকর্ণরত। নষ্টা ব্যভিচারসমুস্তবাঃ। 

খরন্ হাস্থিযোগেন রেতঃ ক্ষিপ্তং বিভাবকম্‌॥ ৫ 

তেন তেষাং সমুৎপত্তির্জাত! বৈ পাপকর্দিণাম্‌। * 

তঙ্গেশে মাতৃকাদেবী মহাহষ্ট1! কুরূপিণী ॥৬ ২ রি 

তগ্যাঃ পুগ। যদাঝে চ ত্রাঙ্মণে। দীয়তে বলিঃ। 

তে পংক্তিগোত্রজ! নষ্ট। ব্রচ্মহত্যাং করোতি চ ॥ ৭ 

ন কৃত! যেন সা হত্য। কুলং তস্য ক্ষয়ং ব্রজেৎ। 

এবং পুর] তয়। দেব্য! বরে দে! দ্বিজান্‌ কিল ॥ ৮ 

তেষাং সংসর্ণমাত্রেণ মচৈলং ক্নানমাচরেৎ। 

তেষাং দেশাস্তরে বাযুর্ণ গ্রাহো যোজনত্রয়ম্‌॥ ৯ 

কেবলং বিষমাপ্পোতি পাত কং হ্যতিছুস্তরম্‌।” 

সহান্্রিথণ্ড ২। ২। অঃ। 
ইহারা সকলেই শাক্ত। শুনা যায়, পুর্বে ইহাদের 

মধ্যে এক প্রথা ছিল যে, প্রতিবর্ষে দেবী শক্তির সমক্ষে 
একটি করিয়। ব্রাহ্গণশিণ্ড বলি দিতে হইত । ১৮১৮খুঃ 
অব্বের পর হইতে এই প্রথা এককালে উঠিয়া গিয়াছে । 
ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকট। অপর মহারাস্ট্র্দিগের 
স্তায়। স্ুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রকবি মোরোপস্থ এই করাঢশ্রেণী- 
ভুক্ত । ইহাদের মধ্যে ভিন্ন গোত্র ও অনেক ঘর দৃষ্ট হয়। যথ।-_ 








করালক 
ভার্নবগোত্র ১৭ ক 2 * 
পার্থিবগোত্র ই: এ 


[ মহারাষ্রী দেখ।] 


করামর্দ (পুং) করং আ সম্যক্‌ মৃদ্রীতি কর-আ-মৃদ-অণ্‌ 
( কর্ম্মণ্যণ। পা৩। ২।১) করমর্দবৃক্ষ, করমচ! গাছ। 


*করাম্ধুক ( পুং) কীর্য্যতে' বিক্ষিপ্যতে কৃ-কর্ম্মণি অপ্‌। করং 


অন্দু যন্মাৎ কপ্‌। কৃষ্ণপাকফলবৃক্ষ, করমচ1। 

করাক্সক €পুং). কীর্ধ্যতে ইতি করং কীর্য্যমানং অল্নং যম্মাৎ 
অন্ন-কপ্‌। করমর্দীকবৃক্ষ। 

করায়িক (স্ত্রী) করাবিব আচরতি উড্ডয়নকালে করবল্লম্ব- 
মানত্বাৎ। কর-ক্যঙ €(উপমানাদাচারে। পা1৩।১। ১০) 
ততো থল্‌ (ল্‌ তৃচৌ ।৩। ১। ১২৩) টাঁপ।১ বলাকাপক্গী, 
ক্ষুত্র বক। ২ কুটপুরী। 

করার (আরব্য ) অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি । 

করারবীর | কাণীর বাযুকোণে চারিযোজন দুরে অবস্থিত 
যবনপুরের নিকটস্থ একটি গ্রাম। এখানে প্রাচীন ছূর্গ ও 
পীরস্থান আছে । (ভ' ব্রহ্মখণ্ড ৫* | ২৭৩) 

করারি (দেশজ ) ১ যেব্যক্তি করার করিয়াছে । ২ যদ্বিষয়ে 
করার আছে! ৩ উপাসকসম্প্রদায়বিশেষ । ইহার! কালী, 
চামুণ্ড। প্রভৃতি দেবীর ভয়ঙ্করী মৃত্তির উপাসক; ভারতের 
নানাস্থানে কোন কোন লোক শলাকাদি দ্বারা আপন মাংস 


বিদ্ধ করিয়। ভিক্ষা! করিয়। বেড়ায়, অনেকে তাহাদ্বিগকেই 
করারি বলেন। 

করারোট (পুং) করে আরোটতে ভাঁতি, কর-আ-রুট-অচ. 
(নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যে! লুণিন্তচঃ। পা৩। ১। ১৩৪) অন্ুরীয়ক । 

করাল (ক্লী) করায় চক্ষুরোগাদিবিক্ষেপায় অলতি শরুোতি 
কর-অল-অ5.। ১ কৃষ্ণকুঠেরক, কালতুলপী। ২ ঘ্বৃতাদিভ্রষ্ট 
বেশবাঁর, চপ্‌। (পুং) করং আলাতি গৃহাতি অথব। করার 
ভয় প্রদর্শনায় অলতি পর্যযাপ্সোতি কর-আ-লা-ক। ৩ সম্জরসযুক্ত 
তৈল, গর্জনতৈল। ৪ তুঙ্গ, উচ্চ। ৫ (তরি) দস্তর, উন্নতদস্ত, 
দেঁতে1। ৬ (ব্রি) ভয়ানক (পপদ্ধা বুহদ্ধা বুহক£ করালশ্চ 
মহামনাঃ1” ভারত ১। ১২৩। ৫81) ৭ দস্তরোগভেদ। 
কুপিত বাধু দণ্ড আশ্রিত করিয়। ক্রমে ক্রমে দণ্ড সকল 
বিকৃত ও ভয়ানক ভাবে উন্নত করিয়। তোলে, ইহাকে 
করাল রোগ বলে, ইহ অসাধ্য । €(মাধবনিদান।) 

৮ কন্ত,র মৃগ। ৯ দৈত্যবিশেষ। ১০ গন্ধর্ববিশেষ। 

১২ মত্স্তবিশেষ। 

করালক (পুং) করাল এব শ্বাথে-কন্‌ করালবৎ কামতি*বা। 


গোত্র ঘর 
কাণ্ঠপগোত্র প্র ৯৯5 ণ্‌২ 
অত্রিগোত্র রঃ ণ৫ 
ভরদ্বাজগোত্র ৭৭ 
জমদগ্নিগোত্র ৭৫ 
বশিষ্গোল্র টু ৮০ , 
কৌশিকগোত্র ঞ ১৯৪৭ 
নৈঞবগোত্র ২৪ 
গোৌতমগোত্র রহ ১৫ 
গার্গযগোত্র র্‌ ১৬ 
মুদগলগোত্র ৮ 
বিশ্বামিত্রগোত্র ১ 
বাদরার়ণগোত্র ৪৪৪ ১ 
কৌগ্িন্যগোত্রা ** রী ১ 
উপমন্/ গোত্র 
আঙ্গিরসগোত্র ্ 
লোছিতাক্ষগোত্র .-, ১ 
বৈণ্যগোল্র রঃ ৬ 
শাুল্যগোত্র ৬ 
কুলশগোজ্ ৪ রে 
বাতশ্তগোত্র ৮ ২ 


১ ক্ৃষ্ণতুলনী। ২ করালশব্ববাচক। 
৪৮ 


করিকাল 


করালকেশর (পুং) করালঃ কেশরো যন্ত। সিংহ। 
করালত্রিপুটা (স্বী) করালানি আপি পুটানি যস্তাঃ। লঙ্কা- 
ধান্ত, ত্রিকারিক। (রাজনি ) 
করালদংস্র! (স্ত্রী) করালাঃ দংঘ্! যন্তাঃ। ১ কালী । ২ ভয়া- 
নকদন্তবিশিষ্া স্ত্রী। 
করালভৈরব (ক্লী) তস্তরবিশেষ। 
করাললোচন (তরি) করালে লোচনেযস্ত । ভয়ানক চক্ষুবিশিষ্ট। 
করালবদন। (স্ত্রী) করালং বদনং যন্তাঃ। ১ কালী। ২ ভয়. 
ক্করমুখীস্ত্রী। 
করালম্ব (ত্রি) করং আলম্বতে শরণার্থং গৃহ্নাতি লম্ব-অচ। 
করগ্রহণকারী। 
করালম্বন (তরি) করেণ করস্ত বা আলঘনং। 
গ্রহণ। ২ হস্তগ্রহণ। 
করাল! (স্ত্রী) করাল-টাপ. 1. শারিবা, অনন্তমূল। 
করালানন (তরি) করালং আননং যস্তাঁঃ। ভয়ঙ্কর মুখবিশিষ্ট। 
করালিক (পুং) করাণাং করসদৃশশাখানাং আলিঃ শ্রেণি 
ত্র, করাল-কপ, ইত্বম। বৃক্ষ । (নন্দ্যাবর্তকরালিকো। 
তরুবস্থপর্ণী পুলাক্যংহ্বিপঃ | হেম ৪। ১৯০1) 
করালিত (তরি) করাল-ইতচ.। ভয়যুক্ত। 
করালী (ত্ত্রী) করাল-ভীষ্‌ (জাতেরস্ত্রীবিষয়াদয়ৌপধাৎ। 
পা ৪। ১। ৬৩) অগ্নির সপ্ত জিহ্বার অন্তর্গত লিহ্বাবিশেষ। 
“কালী করালী চ মনোজব! চ 
হ্থলোহিত ব! চ সুধূমবর্ণা। 
স্কলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী 
লেলারমান! ইতি সপ্ত জিহবা! 1” মুগ্তকোঁপনিষৎ। 
করাম্ফোট (পুং) করে আসন্ফোটঃ শবে] যত্র । ১ বক্ষ£- 
স্থলে একহম্ত সম্কুচিতভাবে রাখিয়৷ অন্য হস্ত শ্বার তাড়ন, 
তাল ঠোক1। ২ করস্ত আস্ফোটঃ | করাধাত। 
করি (দেশজ) উত্তন পুরুষের ক্রিয়াপদ। যেমন আমি করি। 
করিক (পুং) করে! বিক্ষেপো হন্তি অন্ত কন্‌। বিটুখদির। 
করিকণবল্লী (শ্রী) করিকণঃ গজপিপ্পল্যবয়ব-ইব বল্লী। চই। 
করিকণাবল্লী (স্ত্রী) করিকপারাইব বল্লী। চবিকা বৃক্ষ, চই। 
করিকর (পুং) করিণঃ করঃ ৬তৎ। হস্তিশুণ্ড। 
করিকা (্ত্রী) করে! বিলেখনমন্তি অন্তাঃ অর্শাদিত্বাদচ, 
ইববঞ্চ। নখরেখ]। 
করিকাল (কারিকোল)। কর্ণাটিকের একটি নগর । ট্রাস্কুই- 
বার হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অনস্থিত। অক্ষা'+ ১০* ৫৫ 
ঁ, ড্রাধি* ৭** ৫৩” পুঃ। 
এই নগরটি অতি প্রাচীন । ১৭৪* খৃঃ হইতে ১৭৮৩ খৃঃ অব 


১ হস্ত দ্বারা 


[ ১৯৭ ] 


করিষ 


ব্যাপী কর্ণাটিক সমরের সময় এই নগর নুদৃ€ কর! হইয়াছিল । 
এখানে ইংরাজদিগের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ হয়। এখানে 
করিকাল নদী ও কাবেরীনদীর একটি ক্ষুদ্র শাখা! আছে। 
করিকালের চারিদিকে অপর্যাপ্ত শন্ত উৎপন্ন হয়। 
এখান হইতে লবণ রপ্তানি হইয়। থাকে। 

করিকালচোল | একজন বিখ্যাত চোলরাজ,. পরাস্তক 
চোলের জ্যেষ্ঠ পু। ইনি পাও্যরাজ বীরপাগ্ডাকে যুদ্ধে 
পরাস্ত করেন। ইনি কারেবীর জলপ্লাবন হইতে তঞ্জোর 
জেল। রক্ষা! করিবার অন্ত আনিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। 
ইনি ৯*০ শকে বিদ্যমান ছিলেন। 

করিকুস্ত (ক্লী) করিণঃ কুস্তঃ ৬তৎ। ১ হস্তিকুস্ত, হত্ডির 
মন্তকন্থ কুস্তাকৃতি স্থান। ২ গন্ধচুর্ণ। 

করিকুম্ুস্ত(পুং) করী নাগকেশরম্তত কুহ্বস্তঃ। নাগকেশর চূর্ণ। 


-করিগর্জিত (কী) করিণঃ গর্জি তং গর্জজনং ভাবে ক্তু। বুংহিত, 


হস্তির গর্জন। 

করিজ (পুং) করিণে! জায়তে করি-জন-ড ( পঞ্চম্যাম- 
জাতো। পা। ৩।২। ৯৮) ১ হস্তিশিশু। ২ (ত্ত্রী) গজমুক্ত!। 

করিণী (শ্রী) করিন্‌ স্ত্িয়াং ভীগ্‌। ১ হস্তিনী। ২ দেবতা- 
বিশেষ। 

করিদারক (পুং) করিণং দারয়তি করি-দৃ-,ল্‌ ( %ল্‌ তৃতে। 
পা ৩। ১। ১৩৩) সিংহ। | | 

করিনামিকা (ত্ত্রী) করিণঃ নাসিকা। ১ হাতির নাক। ২ 
করিণঃ নাসিক! ইব আকৃত্তিরন্তাঃ। যন্তরবিশেষ। 

করিপ (পুং) করিণং পাতি রক্ষতি করি-পা-ড ( অন্তেঘপি 
দৃশ্বতে । পা ৩। ২। ১০১) হস্তিপালক, মাহুত। 

করিপত্র (ক্র) করিণঃ কর্ণবৎ পত্রমন্ত । তালীশপত্র। 

করিপথ (পুং) করিণঃ পথঃ ৬তৎ। ১ হস্তির গমন- 
যোগ্য পথ। (সংজ্ঞায়াং কন্‌। ) ২ দেবপথ। ৩ দেশবিশেষ। 

করিপিপ্পলী (্ত্রী) করিসংজ্ঞকা পিপ্ললী মধ্যলো*। গজপিপ্পলী। 

করিপোত (পুং) করিণঃ পোতঃ ৬তৎ | হম্তিশিশু। 

করিবন্ধ ( পুং) করিণং বগ্নাতি যত্র, বন্ধ আধারে ঘঞ্ ( অক" 
তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াং। পা ৩। ৩। ১৯)।১ হম্তিবন্ধন 
স্তস্ত, আলান। ইহার অন্যনাম প্রারন্ধি। ২ ভাবে ঘঞ 
(ভাবে । পা৩। ৩।১৮)। গঙ্ষবন্ধন। 

করিবর (পুং) করিণাং বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। শ্রেষ্ঠহস্তী। 

(*ঠোটেতে করিয়া সে কচ্ছপ করিবর |” গোবিন্দমমঙ্গল।) 

করিভ (ক্লী) করীব ভাতি ভা-ক (আতোহন্ুগসর্গে । 
প1৩। ২। ৩) ১ কুঞ্জবিশেষ। 

করিম (যাবনিক ) করুণা ময়, ঈশ্বর়। 


করমুখ ্‌ 


করিমর্খা। একজন পাঠানদলপতি। ইনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ 
শতার্ধীর শেষভাগে চিতুর সহিত মিশিয় সিন্ধিয়ারাজ্য লুট- 
পাট করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে সিদ্ধিয়! কর্তৃক 
বন্দী হন। সিঙ্ধিক্ন। অনেক টাক!1 লইয়! ইহাকে মুক্তি দেন। 
মুক্তি পাইয়া করিম আরও প্রবল হইয়া! *উঠিলেন। 
দেশের লোকজন তাহার নাম শুনিলেই ভমু পাইতৈ 
লাগিল। অনেক কষ্টে আবার তাহাকে ইন্দোরে বন্দী কর! 
হইল। করিম্‌ কিছুদিন পরে মুক্তি লাভ করিয়! ইংরাঁজধিরুদে 
অন্ত্রধারণ করিলেন। ১৮১৮ খৃঃ, কর্ণেল আদম তাহার 
বিপক্ষে সৈম্তগালনা করেন। এই সময়ে করিম ঘাবদের 
যশোবন্ত রায়ের আশ্রয় লইতে চান, কিন্তু অবশেষে বাধ্য 
হইয়! উক্ত বর্ষে ১৫ই ফেব্রুয়ারী সার জন ' মালকৌমের 


নিকট বশ্তত! শ্বীকার করিলেন 1 তিনি আপন জীবিকা- 


নির্বাহের জন্ত গোরক্ষপুর প্রাপ্ত হইলেন। 
করিঙ্গ | রাজমহেন্দ্রীজেলার অন্তর্গত সমুদ্রতটস্থ একটি বন্দর। 
রামহেন্দ্রী নগর হইতে ১৫ ক্রোশ দক্ষিণপুর্ব্বে অবস্থিত। 
নানাস্থান হইতে করিঙ্গে জাহাজ আঙিয়! লাগে । এখানে 
বাণিজ্য ব্যবসায়ও আছে। পূর্বে এই নগর বেশ সমৃদ্ধি- 
শালী ছিল, এখন আর তেমন নাই। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্েে সমুদ্র 
হইতে বাণ আসিয়। করিঙ্গনগরকে ভাঁপাইয় দেয়, তাহাতে 
বিস্তর লোক মার1 পড়ে এবং পুর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়। 
ইহার পার্স্থ সাগরকে করিঙ্গ উপসাগর বলে। 
করিঙগ শব্দ কলিঙ্গ শবের অপভ্রংশ। [কলিল দেখ।] 
করিমাচিল (পুং) মচশাঠ্যদত্তয়োঃ, মচ তাবে ঘঞ্। করিণং 
হুস্তং মাঁচং শাঠ্যং লাতি বিস্তারয়তি করি-মাচ-লা-ক ( আতে। 
ইনুপসর্গে | ৩। ২।৩) সিংহ। 
করিমৃখ (পুং) করিণেচমুখ মিব মুখং ষন্ত। ১ গণেশ । ব্রহ্মবৈবর্তে 
গণেশখণ্ডে বর্ণিত আছে ;--পার্ধতীনন্গন গণেশ জন্মিলে 
সকল দেবতাই সেই সুন্দর মুর্তি দেখিতে আসিয়াছিলেন। 
ভগবতী ক্রমে সকল দেবতাকেই আনিয়া! ফিরিয়া! যাইতে 
দেখিলেন, কিন্ত সেই দেবমগুলীর মধ্যে শনিকে ন দেখিয়া 
তাহাকে তাহার সেই প্রাণের হুন্বর নন্দন দেখিবার জন্ত 
আসিতে বারংবার অন্থরোধ করিলেন। শনির দৃষ্টিমান্র সমুদয় 
ভশ্ম হইয়া উড়িয় যায়, এই ভয়ে শনি গণপতিকে দেখিতে 
আসেন নাই। যাহা! হউক অবশেষে ভগবতীর আদেশে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শনি আসিয়া ভগবতীকে 
জানাইলেন যে তিনি যাহা দেখেন, তাহাই বিনাশ পায়। 
বারবার এইকপ বলিলেও ভগবততী তাহাকে গণেশ দেখাইবার 
জন্ত অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শনি অবশেষে 


১৯১ ] 


করশী 
নিরুপায় হইয়া! গণেশকে দেখিবার অন্ত আপন মুখবস্ত্রের 
এক প্রান্ত থুলিলেন। তাহার দৃষ্টি প্রথমে গণপতির মন্তকে 
পড়িয়াছিল, তাহাতে মস্তক ভন্ম হইয়া উড়িয়া যায়। মন্তক 
বিন দেখিয়া! শনি পুনরায় বস্ত্র ব্ধন করিলেন। পার্বতী ৪ 
শ্রিযপুভ্রের মন্তকহীন দ্বেখিয়া শোকে আকুল হুইয়া পড়ি- 
লেন। তখন দৈববাণী হইল প্উত্তর শিয়রে যেহস্তী নিদ্িত 
আছে, তাহার মুণ্ড গণেশের মন্তক হইবে ।” দেবগণ 
অনুসন্ধানে বাহির হুইয়! দেখিলেন, দেবরাজের হস্তী খ্ররাবত 
এভাবে নিদ্রিত, তখন সকলে অগত্যা সেই হস্তিমুণ্ড কাটিয়। 
গণেশের দেছে যোগ করিয়া দ্রিলেন। এইরূপে গণপতির 
করিমুখ হইয়াছিল। ২ করিণঃ মুখং। হাতির মুখ । 
করিয়াঁটি (দেশজ ) পক্ষিবিশেষ । (105 0০070708) 
করির (পু ব্লী) কিরতি বিক্ষিপতি কু-ইরন্‌ সংজ্ঞায়াং। ১ 
শাঙ্কুর, বাশের কৌড়া। ২.(পুং) ঘট । ৩ বৃক্ষবিশেষ। 
করিরত (ক্লীং) করিণে! রতমিবরতম্, মধ্যলে, । ১ কাম" 
শাস্ত্রোস্ত এক প্রকার রৃতি। 
*ভূগতস্তনভুঙ্ান্তমস্তকা মুন্নতাং স্বয়মধোমুখীং জ্িয়ম্‌। 
ক্রামতি স্বকরকৃষ্টমেহনে বললভকরিরতং তছুচ্যতে ॥” 
২ (৬তৎ) হস্তির রমণ। 
করিরা, করিরী (শ্রী) হন্তিদস্তের সূল। 
করিব (ত্রি) করিণং বাতি হিনম্তি করি-বাঁক € আতোইহনু- 
পসর্থে । পা ৩। ২।৩) সিংহ। 
করিশ (দেশজ ) গুলবিশেষ | (1091901518 16101000018, ) 
করিশাবক (পুং) করিণাং শাবকঃ। হন্তিশিশু। পঞ্চম বর্ষ 
পর্য্যন্ত হন্তিশিশু । সংস্কৃত পর্যযায়--কলত, করত, করিপোত, 
করিজ, বিক ও ধিক। 
করিশুণ্ড (ক্লী) করিণঃ শুওং। হাতির শু'ড়। 
করিষ (ত্রি) অতিশয়েন কর্তা ইষ্ন্‌। কর্তৃততম। (*পুরূ লথিত্য 
আন্গুতি করিষ্ঠঃ* খেক ৭। ৯৭। ৭1) 
করিষুঃ (পুং) কইফুচ,। করণশীল। 
করিন্ত্রত (পুং) করিণঃ সৃতঃ) ৬তৎ। হস্তিশাবক। 
করিস্্ুন্দরিক। (স্ত্রী) করীব সুন্দরী, করি-সু্দরী সং্ঞায়াং 
কন্‌টাপ্‌হম্বশ্চ। ১ নাঁগযষ্টি। ২ কাপড় শুষ্ষ করিবার 
যন্্রবিশেষ । (হারাবলী) 
করিস্কন্ছধ (ক্লী) করিণাং সমূহঃ করিন্-স্বম্ধচ। ১ গজসমূহ | 
২ করিণঃ স্বন্ধংং ৬তৎ। গজেরস্বন্ক। ৩ করিস্বন্ধমিব স্ন্ধং 
যন্য | হন্তিরস্বন্ধের ম্তায় যাহার স্বন্ধ। র্‌ 
করী [ন্‌] (পুং) করঃ শুণ্ঃ অন্তি অন্ত কর-ইনি। ১ হন্তী। 
২ অক্সংখ্যা। ৩ নাগকেশর। ্ 


করীষ 


করীতি (পু) ১ ব্যক্তিবিশেষের নাম। ২ জনপদবিশেষ। 
€ ভারত ভীম্ম।) 

করীক্দ্র (পুং) করিপাং ইন্ত্রঃ ৬তৎ। 
হাতি। ২ এরাবত হম্তী। 

করীর (পুং ক্লীং) কিন্রতি বিক্ষিপতি আবরণান্‌ কূ-ঈরন্‌, 
( কৃশপৃক টিপটিশোটিভ্য ঈরন্। উপ. ৪1 ৩৪) ১ বংশাঙ্থুর, 
বাশের কৌড়া। বাভটের মতে ইহার গুণ শ্লেশ্বনাশক, 
কবর, দাহজনক, বাতজনক, আখ্মানজনক, মধুর ও কফজনক। 
২ ঘট। ৩ অস্কুরমাত্র | (শহিমাংশু বংশশ্ত করীরমেব মাং নিশম্য 
কিক্নাসি ফলেগ্রহিগ্রহ!”» নৈষধ ।) ৪ (পুং) মরুভূমিজাত 
উষ্টপ্রিয় কণ্ট কবৃক্ষবিশেষ, ইহার সাধারণনাম করীল। সংস্কৃত 
পর্যযায়_ক্রকর, গ্রন্থিল, ক্রকচ, নিশ্পত্রিক1, করির, গৃঢ়পত্র, 

: করক, তীক্ষকণ্টক। (09770903 8[175119.) ইহাকে বাঙ্গাল ও 
হিন্দীতে উট কটের, আরবে ও বোম্বাই অঞ্চলে কবর, সিরীয় 
ভাষায় কবার, তুরুষ্কে কবরিষ, পারন্তে কবর ও কুরক বলে। 
এই গাছ ভারতবর্ষে সচরাচর জন্মে । ইহার ফল ব্যবহৃত হয়। 
ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ_-কটু, তিক্ত, স্বেদজনক, উষ্ণ 
ও ভেদক | অর্শ, কফ, বাধু, আম, বিষজ শোথ ও ব্রণনাশক। 
ইহার ত্বক ব্যবচার্য্য। মাত্রা ২ মাষা। রর 

মপজন্-টল-আন্বিষা নামক হাঁকিমী গ্রন্থের মতে ইহার 
মলের ত্বকৃ গ্রহণীয়। ইহা করুন, কটু, পরিষ্কারক, পক্ষ 
ঘাত ও সকল প্রকার বাতরোগে উপকারক। ইহার টাটুক! 
পাতার রসকাণেরভিতর প্রয়োগ করিলে পোক। মরিয়া বায়। 
এন্দলি সাহেবের মতে দূষিত ব্রণের ইহা এক মহৌষধ । 

করীরক ! ক্লী) করীরএব স্বার্থে কন্‌। বংশান্গুর | 

করীরকুণ (ক্লী) করীরস্ত পাকঃ করীর-কুণচ. (তস্ত পাকমূলে 
পিশ্বাদিকর্ণাদিভ্যঃ কুণজাহচৌ । পা1৫1২। ২৪) করীরশাক। 

করীরপ্রস্থ (পুং ) নগরবিশেষ। 

করীরা। (স্ত্রী) করীর-টাপ্‌। চীরিক1, কিঝিপোকা। 
২ তন্তেনন্তমল। ঃ 

করীরি ক! (স্ত্রী) করীরমিব আবৃতির্ধন্তাঃ করীর-ঠন্-টাপ্‌ চ। 
১ হল্তিদন্তমল। ২ ঝিলী, বিবিপোক।। 

করীরী (ম্বী)কিরতি ক-ঈরন্‌ [করীর দেখ। ] গৌরাদিত্বাৎ 
ভীষ (বির £গোরাদিভ্যশ্চ | পা ৪1১। ৪১) চরিক!, বিল্লী। 
২ হন্তিদন্তসূল। ( করীরী চীরিকায়াঞ দগুমুলে চ দস্থিনাস্‌। 
মেদিনী।) 

করীষ (পুং, ক্লীং) ক্ষীর্য্যতে বিক্ষিপাতে কৃ-ঈবন্‌ (কতু- 
ভ্যালীষন্‌। উপ. ৪1 ২৬) ১ শুক গোময়, ঘুঁটে। ২ পশ্তর 
পুরীবমাআ। (তত্র শুফে তু গোরগ্রস্থিঃ করীযছগণে অপি। ছেন) 


১ করিশ্রেষ্ঠ, উত্তম 


[ ১৯২] 


করুণ 


করীষক (পুং) করীধ এব স্থার্থে কন্‌। [করীষ দেখ।] 
দেশবিশেষ। (ভারত ভীম্ম ৯। ৫৫) 

করীষগন্ধি (জি) করীধন্ত গন্ধইব গন্ধ যন্ত। গুফ গোবরের 
স্তায় গন্ধযুক্ত। 

করীষঙ্কফ। (ত্ত্রী) করীষং কষতি হিনব্তি করীব-কষ-থচ্- 
'মূম্চ (সর্বকৃলাতরকরীষেষু কষঃ। পা! ৩। ২।৪২)বাযু। 

করীধষাগ্নি (পুং) করীবস্থিতোহগ্লিঃ। শুফগোময়বহ্ি, দু'টের 
আগুন। 

করীষী €ন্] (পুং) করীধঃ বিদ্যন্তে যত্ত্র করীব-ইনি। 
করীষধুক্ত দেশ। 

করীধিণী (শ্ত্রী)”করীধিন্‌ স্্িয়াং ীপ। ১ গোময়াধিষ্ঠাত্রী 
লক্ষীদেবী: 

(পগন্ধত্বারাং ছরাধর্ষাং নিত্য পৃষ্টাং করীষিণীম্।” শ্রানুষ্ক।) 

করুই ( দেশঙ্গ) গোলা, ভাণ্ডার, ভ্রব্যাগার। 

করুণ (পুং) করোতি মনঃ আগ্ুকুল্যায় কৃ-উনন্, (ককবৃদা- 
রিভ্য উনন্। উপ ৩। ৫৩) ১ বুক্ষবিশেষ, করুণানেবুব 
গাছ। (08085 06০01008009.) রাজবল্লভের মতে ইহার ফলের 
গুণ_-কফ, বায়ু, আম ও মেদোনাশক, পিত্বপ্রকোপক। 

২ শৃঙ্গারাদি অই রসের অন্তর্গত তৃতীয় রস। সাহিতা- 
দর্পণে করুণরসের লক্ষপাদি এইব্ূপে কথিত হইয়াছে ঃ-__ 
বন্ধুবান্ধবাদির বিয়েগ হইতে করুণ রসের উৎপত্তি । করুণ 
রসের কপোত বর্ণ, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। করুণ 
রসের স্থায়িভাব শোক, আলম্বন ভাব শোচ্য জন, (যাহার 
বিয়োগ হইয়াছে ), এবং তাহার দাহাদি অবস্থাই উদ্দীপন 
ভাব। দৈবনিন্দা, ভূলে পতন, ক্রন্দন, বিবর্ণতা, উদ্ধস্বাস, 
নির্বাতস্থ প্রদীপের স্তায় নির্জীববৎ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাক! 
ও প্রলাপ ইহার অন্ুভাব। বৈরাগড় জড়তা ও চিন্ত। গ্রতৃতি 
ইহার ব্যভিচার ভাব। বন্ধুবিয়োগে দৈবনিন্দা। যখ।-- 

বিপিনে ক জটানিবন্ধনং 

তব চেদং ক মনোহরং বপুঃ। 

অনয়ে! খটনা বিধেঃ ম্ফ,টং 

নম থড়োন শিরীষকর্তনং॥ রাখববিলাস। 

সঙ্গীত শাস্ত্রে এই সকল রাগরাগিনী করুপরসে গেয় 

বলিয়। বণিত হইয়াছে । বখা1--তৈরব, ভৈরবী, রামকেলি, 
খট, গান্ধার, যোগিয়া, বিভাষ, কুকুভ, দেবকিরি, আলাহিয়া, 
বেলাবলী, সি্ছুড়া, সিশ্ছু, মূলতানী, পুরবী, তোড়ী, গৌরা। 
কেদারা, ইমন্‌, কল্যাণ, জয়জয়ন্তী, হাস্ির, ভূপালী, কাণাড়া, 
থাশ্বাজ, ঝিবিট, বেহাগ, বাগেগ্রী, হুয়ট, শঙ্করাতরণ, মোহিনী, 
মালকোব, বাঙ্গালী, মল্লারঃ ললিত। 


করুণান্থিত 


স্পা শী 


৩ পরদুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা, দয় । উতর, রর 
দীন। -("অনুরোদিতীব করুণেন পত্রিনাং বিকুউউঈং 93 
€ দয়াধুক্ত । ৬ বুদ্ধভেদ। ৭ পরেমেস্বর। ৮ প্রাণিদিগের 
অভয়জনক পরিস্রাজক। ৯ তীর্থবিশেষ। ( কালিকাপুরাণ ) 


করুণধবনি (পুং) করুণম্থচকঃ ধবনিঃ। ১ হুঃখে বা শোকে 


মানবমুখ হইতে যেরূপ শব নির্গত হয়। 
জীবের প্রতি দয়া জন্মে। 

করুণমন্ত্রী তস্ত্রী) করুণা করুণযোগ্যা মল্লী। নবমল্লিকা। 
এই ফুল অতি সুকুমার, ম্পর্শনেই মলিন ও হীনপ্রভ হইয়া 
থাকে, এইজন্ভই ইহাকে করুণমল্লী বলে। 

করুণবিপ্রলম্ত (পুং) করুণযুক্তে! বিপ্রলম্ভঃ। শৃঙ্গার রসের 
ভেদবিশেষ। নায়ক নায়িকার মধো একজন পরলোক 
গমন করিলে পুনর্ধার মিলন আশায় জীবিত ব্যক্তি যে 
কোন প্রকারে কষ্টেস্ষ্টে জীবন ধারণ করে, তাহার নাম 
করুণবিপ্রলম্তভ । যেরূপ কাদম্বরীর পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতা 
বৃত্তাপ্তে পুনর্ধার পুগুরীকের লাভ বা জন্মাপ্তরে লাভবিষয়ে 
করুণরসই বর্তমান। কিন্তু দৈববাণী শ্রবণানস্তর পুগুরীকৈর 
সহিত মিলন আশাই শূঙ্গাররসের উদ্রেক । 

করুণবেদিত্ব (ক্লী) করুণং দয়াং বেত্তি জানাতি বিদ-ণিনি 
ততঃ ভাবে ত্ব। দয়াবানের ধর্ম । 

করুণবেদী[ ন] (ত্রি) করুণং দয়াং বেত্তি পরছুঃখং অন্ু- 
ভবতি বিদ-ণিনি। দয়াবান্‌। 

করুণ (স্ত্রী) করোতি চিত্বং পরদুঃখহরণায় কৃ-উনন্‌ (কৃবৃ- 
দারিভ্যে। উনন্। উপ ৩। ৫৩) টাপ্চ। ১ অপরের ছুঃখ- 
বিনাশের ইচ্ছা । ইহার সংস্কৃত পর্যযায়--কারুণ্য, ঘ্বণা, কৃপা, 
দয়া, অন্রকম্পা, অনুক্রোশ, শুক । ২ গঙ্গার নামবিশেষ। 
(“কৃটস্থ। করুণ? কাস্তা ক্ুর্মযানা কলাঁবতী ॥” কাশীথ' ২৯৪৩) 

৩ পুলস্তযমুনির কনিষ্ঠ! কন্ত1। 

করুণাকর (তরি) করুণায়া আকরঃ) ৬ত২। অতাস্ত দয়ালু। 

করুণাত্মক (ত্রি) করুণঃ করুণরসঃ আত্ম! যম্ত বনুত্রী, 
করুণাত্মন্‌ কন্‌। করুণ রসবিশিষ্ট কাব্যাদি। 

করুণাত্া। [ ন্‌) (পুং) করুণো দয়ার্জ আত্মা যম্ত, বছ্ত্রী। 
দয়াবান্‌। 

করুণানিদাঁন (তরি) করুণ। নিদীয়তে নিশ্চিত্য দীয়তে যেন, 
ককুণা-নি-দা*লুুট ৷ দয়ালু, দম্লার আধার। 

করুণানিধি (ব্রি) করুণা নিধীয়তেত্র, করুণা-নি-ধ!-কি 
( কর্মণ্যধিকরণে চ। পা ৩। ৩। ৯৩1) করুণাধুক্ক, দয়াবান্‌। 

করুণান্বিত (ত্রি) করুণয়া অন্বিতঃ, ৩তৎ। করুণাযুক্ত, 
দয়াবান্‌। 


1 ওটি 


২ যেশুব শুনিলে 


৪৯ 


] ৮ 


করেউ 


রি. মর রি )কেরিণ। প্রাচুধ্যেণ অন্ত্যন্ত, করুণা-ময়ট্‌। 
“দয়াময় - (শ্অভয় শরণদাতা তূমি কপাসিন্কু। 
কেবল করুণাময় পতিতের বন্ধু” গোবিনামঙ্গল।) 
করুচণাযুক্ত (ব্রি) করণয় যুক্ত ৩তৎ। দয়াবান্‌। 
করুণারস্ত (ব্রি) করুণঃ করুণরন আরস্ভে। যত্র, বহুত্রী। 
১ করুণরসে আরম্ভ করিয়। লিখিত গ্রস্থাদি। ২ (৬তৎ পুং) 
করুণরসের আরম্ভ । 
করুণার্ (পুং) ককুণয়া আর্দ্র, ৩তৎ। অত্যন্ত দয়ালু, যাহাদের 
হৃদয় ছঃখী দেখিলে গলিয়! যায়। 
করুণার্জচিন্ত (পুং) করুণয়া আর্ং চিত্তং যন্ত বহুত্রী। 
দয়ালুহৃদয়। 
করুণামসাগর (পুং) করুণায়াং সাগর-ইব, উপমি'। দয়ার 
সমুদ্রস্বরূপ, অতিশয় দয়ালু। 
করুণী[ন্] (পুং) করুণা অস্তান্ত, করুণা-ইনি (ন্থুখাদি- 
ভ্যশ্চ। পা ৫। ২।১৩১।) করুণাযুক্ত, দয়াবান্‌। 
করুণী (ত্ত্রী) ক-উনন্-ডীপৃ। পুম্পবৃক্ষবিশেষ) কোষ্কণ 
দেশে ইহাকে ককরখিকণি কহে। ইহার সংস্কৃতপর্যযায়,- 
গ্রীষ্মপুষ্পী, রক্তুপুষ্পী, চারিণী, রাজপ্রিয়া, রাজপুম্পী, সুক্ষ 
ও ব্রহ্গচারিণী। রাজনির্ধথন্টের মতে ইহার গুণ--কটু, 
তিক্ত; উষ্ণ এবং কফ, বায়ু, আম্মান ( পেটফীগ1), বিষবমন 
ও উদ্ধশ্বাসনাশক। 
করুখাম (পুং) তুর্বহ্ুবংশীয় ছুম্মন্ত রাজার পুক্রবিশেষ। (হরি ৩২অ:) 
করুন্ধম পেং) তুর্বস্থবংশীয় তরৈসান্গুর পুজ্রবিশেষ। (হরি ৩২ অঃ) 
করুম (পুং) অথর্ববেদোক্ত পিশাচবিশেষ। 
(“যে শালাঃ পরিনৃত্যন্তি সায়ং গর্দভনাদিনঃ। 
কুশল! যে চ কুক্ষিলাঃ ককুতাঃ করুমাঃ অিমাঃ। 
তানোষধে ! ত্বং গন্ধেন বিষুহীনান্‌ বিনাশয় ॥৮ 
অথর্ব ৮।৬।১০ 1) 
করুছল (দেশজ ) কুরর পক্ষী । [কুরর দেখ।] 
কর তরী) ক-উ। ১ কর্তন, কাটা। ২ কৃত্ব,যাহ কাট! হইয়াছে। 
করূষ (পুং) কু উষন্। দেশবিশেষ, দন্তবক্র এই দেশে অধিপতি 
ছিলেন। (ভারত সভা! ৪র্থঃ)। বর্তমান শাহাবাদ জেল1। 
করষধক (পুং)১ বৈবন্বত মনুর পুক্র। ২ ফল্সা, পরুষক। 
করূষজ (পুং ) করযদেশে জায়তে, করয-জন্ড। দস্তবক্রু। 
(*তাবিহাথ পুনর্জাতো শিশুপালকরূষজৌ 1” ভারত আদি) 
করষাধিপতি (পুং) করধস্তা তল্লামজনপদস্থ অধিপতি, 
৬তৎ। ১ করযদেশের রাজ! । ২ দস্তবক্র। 
করেট (পুং) করে করাঙ্গুলিযু অটতি উৎপদ্যতে, অলুক্‌ 
সমাসঃ) করে-অট-অচ.। নখ। 


55555 
৯ ফিরি 
বু 


করোৌলি 









পীর এপ পপ. ০৯ কা পি 


করেটব্য। (স্ত্রী) করে টং অটনংব্যন়তি, অলুক্লমাসঃ) 
করে-অট-ব্য-ড-টাপ্। ধনচ্ছনামক পক্ষিবিশেষ। 

করেটু (পুং) কে জলে বায়ৌ বা রেটতি, ক-রেট-কু। পক্ষি 
বিশেষ, করকটিয়। ইহার সংস্কতপর্ধযায়-_-কর্করেটু, করটু, 
কর্করাটুক। কের্করেটুঃ করেটুঃ স্তাৎ করটুঃ কর্করাটুকঃ। হেম) 


করেণু (পুং) ক-এখু (কম্বভ্যামেণুং | উণ্‌২।১।)১ হস্তী,« 


মন্দা হাতি। ২ (স্ী) হস্তিনী। (করেণুর্গজহস্তিন্তোঃ | অমর |) 
নৈদ্যকমতে হস্তিনীর দ্ধ কিঞিৎ কষায়যুক্ত, মধুররস, বৃষ্য, 
ওক, সিদ্ধ, হ্থ্র্যযকর, শীতল, চক্ষুর হিতকর ও বলকারক। 
৩ কর্ণিকার বুক্ষ। 
করেণুক1 (ক্ত্রী) করেণু-স্বার্থে কন্-টাপ্‌। হস্তিনী। 
করেণুপাল (পুং) করেণুং পালয়তি রক্ষতি, করেণুপাল-পিচ২ 
অ5। হস্তিনীপালক। 


করেণুভু (পুং) করেণৌ করেণুব্ষিয়ে ভবতি হস্তিশাস্ত প্রবর্ত-।' 


নার প্রভবতি ইত্যর্থঃ, করেণুভূ-কিপ্। ১ পালকাপ্যনামক 
হস্তিশাস্ত্ প্রবর্তক মুনি । ২ হস্তিনী হইতে উপর । 
করেণুমতী স্ব) নকুলের পত্রী, ইহার গর্ভে নকুলের নিরমিত্র- 
নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভারত আদি ৯৫ অঃ) 
করেণুন্থত (পুং) মধ্যলো"। ১ মুনিবিশেষ। ২ হস্তিশাবক। 
করেণু স্ত্রী) ক-এপু । ১ হস্তিনী। ২ (পুং) হস্তী (অমরটীক11) 
করেনর (পুং) তুক্ুক্ষনামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 
করেন্দুক (পুং) করেপ রশ্মিনা ইন্দুরিব কায়তি শোভতে, 
কর-ইন্দুটক-ক। ভূভৃণ, গন্ধভণ। [গন্ধহণ দেখ ।] 


করেবর ( পুত) কঁর্যাতে ক্ষিপাতে পাষাণঃ কপিভিরিতি ৃ্‌ 


বাব করন্তন্মিন ব্রিয়তে উৎপদ্যতে, অলুক্‌ সমাসঃ; করে- 
রূঅ51 শিলারস। 
করোট (ক্লী) কে মস্তকে রোটতে দীপ্যতে, ক-রটু-মচ। 
মাথার খুলি। শিরোস্ছি ॥ (050100) ) 
করোটক (পূং) সর্পবিশেষ। 
করোটি (স্থ) ককটইন্‌। শিরোস্থি। মাথার খুপি। 
(01501070) [কঙ্কাল দেখ। ] 
করো্টী স্ব) করোট-গৌন্রাদিত্বাৎ তীহ্‌। মাগার খুলি। 
করোতকর (পুং) করাপাং উৎকরঃং সমৃতং। কর সমুহ। 
করোৌলি । ভরপুর ও করৌলি এজেন্সির রাজনৈতিক 
তন্বাবপানে রাজপুতনার অস্তর্গত একটি দেশীয় রাজা। 
ক্ষণ ২৬৩ হইতে ২৬৭৪৯ উঃ পর্ষস্থ এবং দ্রাঘি* ৭৬* 
৩৫হইতে ৭৭* ২৬ পুঃ পর্যযস্থ বিদ্ৃত। 
করৌগ্লিরাজ্যের উত্তর ও উত্তরপূর্বসীম] ভরতপৃর ও 
পোলপুর, পশ্চিম ও দক্ষিপপশ্চিমে ঈগরপূর, এবং দক্ষিণপূর্কে 


[ ১৯৪ )] 


করোলি 


চম্বল নদী প্রবাহিত, হইয়া করোৌলিকে গোয়ালিয়ার রাজ্য 
হইতে পৃথক্‌ করিয়াছে । ভূমিপরিমাণ ১২৯৮ মাইল। লোক- 
সংখ্যা ১৪৮৬৭ । 

এই রাজ্য উচ্চ, নিয় ও পর্বতময়। উত্তরদিকে গিরিমাল। 
সীমাপ্রাটীররূপে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহছিয়াছে। 
এখানকার গিরিশৃঙ্গ উচ্চতায় ১৪০০ ফুটের অধিক নয়। 

এখানে চস্বল নদীই প্রধান, এই নদী হইতে পাচটিশাখা 
বাহির হুইয়] পঞ্চনদ নামে করৌলিতে প্রবাহিত হইতেছে। 
পঞ্চনদ উত্তরমুখী হইয়া বাণগঙ্গার সহিত মিলিত হুইয়াছে। 
করৌলি নগরের দক্ষিণপশ্চিম দিয়া কালিঞ্রর ও জিরোতা নামে 
হই ক্ষুত্র নদী বছিতেছে, এই ছুই নদীতে বর্ষাকাল ভিন্ন অপর 
সময়ে অতি সামান্ত জল থাকে । এখানকার পাহাড়ের উপর 
যেসকল ইদারা আছে, 'ভাহাঁর জল উদঃপ্রধান ও অস্বাস্থ্যকর 

এখানকার পাহাড়ে প্রধানতঃ ছই প্রকার পাথর আছে, 
এক বিদ্ধাপাথর, অপর কাচপাথর (মণিপ্রস্তর ), যেখানে 
কাচপাথর, তাহারই চারিদিকে মধিক পরিমাণে বিন্ধ্যপাণর 
দেখিতে পাওয়া যায় । এখানকার চুণাপাথর নীলাভ, কপিল 
অথব! হরিতবর্ণ বিশিই। উংকরুষ্ট বেলে পাথরও পাওয়া যায়। 
তাজমহলের প্রায় অনেকাংশ এই বেলেপাথর লইয় নিশ্মিত। 
এখানকার 'ভাডের+ নামক চুণাপার অনেক স্থানে চুণে? 
জন্ত পোড়ান হইয়। থাকে । এখানকার অধিকাংশ গ্রামই 
প্রস্তর নির্শিত। করোৌলির উত্তরপূর্ব পর্বতোপরি লৌহখনি 
বাহির হুইয়াছে। র 

জীননন্ত।--চম্বলনদীর নিকট বনজগগলে বাঘ, ভরুক, 
হরিণ, শাস্তর, নীলগাই দেখিতে পাওয়। যায়। সহরের 
নিকট শশক, উদ্িড়াল, ভারুইপক্ষী, কুকুট, কাদাখোচ। 
এবং স্লাশয়াদিতে বক, হংস, "কারগুব প্রভৃতি নানা 
প্রকার পক্ষী দৃই হয়) মত্স্তাদিও প্রচুরজন্মে। করোলির 
পশ্চিমাংশে বিস্তর সর্প, কুম্তীর প্রভৃতি সরীশ্থপ বাস করে। 

উদ্ভেজ্জ ।--করোৌলির উচ্চ গিরিমালার বড় একট] গাছ 
নাই। চম্বলনদীর উদ্ধ ভাগে ধাইকুল, পলাশ, থদির, কার্পান, 
শাল, গঞ্জন ও নিন গাছ জম্মে। 

এখানকার কৃষিতে যব, গম, ছোলা, তামাকু, ধান্ত, 
জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু ও শণ উৎপন হয়। 

এখানে জলাশয় ও ইদারা হইতে এবং চগ্থলনদীর বাণ 
আমিলে সেই জল লইয়! কৃষিকার্ধ্য চলে। 

বাণিজ্য ।-_-এখানে টুকর। কাপড়, লবণ, ইন্ষু, তুলা, মহিষ 
ও ষাড় আমদানী হয় এবং ধান, কার্পাস ও ছাগরপগ্াানি হয়। 
জলবাযু।- এখানকার আবহাওয়! বড় মনা নয়। জর, 





করোৌলি 


অতিসার ও বাত রোগ হইতে দেখা যায়, অপর ছোঁয়াচে 
রোগ বড় এ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। 

ইতিহাস। মুক্জীর কারিক1 অনুসারে করৌলির প্রণম 
রা! ধর্মথপাল | নিষ্বে ত্র কারিক] দেওয়! গেল-_ 





মুক্জীর কারিক1। বয়ানভাটের তালিক1।* সময়। 
ধর্মপ।ল 

সিংহপাল 

জগপাল 

নরপালদেব 

সংগ্রামপাল 

কুপাল 

সচপাল 

পৃচপাল 

বিরামপাল রর 
জোষ্ঠগাল রা 
বিজয়পাল বিজয়পাল ১০৩৯ খঃ অঃ। 
তহনপাল তহনপাল ১০৬৩ রঃ 
ধর্দ্‌পাল ক্ষিতিপাল ১০৯০ 51 
কুমার (কুন্ধবর )পাল ধর্্মপপাল ১১২০ ১) 
অজয়পাল কুন্বরপাল ১১৫০ ?? 
হরিপাল অজয়পাল ১১৮৩ ১. 
সোহপ।ল হরিপ।ল ১১৯৬ ৯ 
অনঙ্গপাল সোহনপ!ল ১২২৩ 3 
পৃথিপাল ১২৪২ রঃ 
রাজাপাল ১২৬৪ রর 
ব্রিলে।কপ।ল ১২৮৬ ১, 
বিপলপাল ১৩০৮ ৮ 
আসলপাল ১৩৩০  », 
যুগলপাল ৯৩৫২ 5) 
অর্জুনপাল ( ৯ম) ১৩৭৪ 9, 
বিজ্রমঞজিৎপ।ল ১৩৯৬ ৯, 
অভয়চাদপ।ল ১৪১৮ রী 
পৃথ্রাজপাল ১৪৪০ ৯) 
চল্দ্রসেনপ।ল ১৪৬২ রর 
ভারতীচাদ ১৪৮৪», 
গোপালদ।স ১:০৬ $) 
দ্বারকাদাস ৯৫২৮৯ 
মুকুন্দদ।স ১৫৫০ 7, 
যুগপাল ১০৮২ রা 
তুলসীপাল ১৫৯৪ ৪, 
ধন্মপাল (২য়) ১৬১৬ ৯ 
রত্বপাল ১৬৩৮ ্ 
আর্তিপাল ১৬৬৩ রং 
অজয়পাল (২য়) ৯৬৮২ ১) 
রাচিপাল ১৭০৪ 9) 
সজাধরপাল ১৭২৬ %ঃ 
কুন্বরপাল (২য়) ১৭৪৮  ,১ 
গ্রীগোপাল ১৭৭০ 
মাণিকপাল ১৭৯২ ৭) 
অমল্যপ(ল ৯৮১৪ 1 
হরিপাল (২য়) ১৮৩৬ ১) 
মধুপাল ১৮০৬ রঃ 
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[ ১৯৫ ] 


করোলি 





করোলিরাজ্ অঙ্জুনপাল কৃষ্ণের বংশধর এবং যছুবংশীয় 
বলিয়া পরিচয় দিয় থাকেন। পূর্বে এই বংশ বৃন্দাবনের 
নিকট ব্রজধামে বাস করিতেন। এককালে বয়ানে তাহাদের 
রাজত্ব ছিল। ১০৫৩ খৃঃ অঃ) মুসলমানেরা এই স্থান 
অধিকার করেন। তখন হইতে তাহারা করৌলিতে শাসিয়া 
রাজত্ব করিতে থাকেন। ১৪৫৪ খৃুঃ অবে মালবপতি মাক্গ,দ 
খিল্জী করৌলি আক্রমণ করেন। অকৃবর বাদশাহ মালন- 
জয়ের পর এই রাজ্য দিলীসাম্বাজ্যের অন্ততভূ্তি করিয়া 
লয়েন। মোগলগৌরবরবি অস্তমিত হইলে মহারাধ্েরা 
এই স্থান অধিকার করিয়া, ২৫০০২ টাক বার্ধিককর 
নিদিষ্ট করেন। ১৮১৭ খুঃ অন্ধ পেশোনা করোৌলির উপ- 
সত্ব ইংরাজদিগকে ভোগ করিতে দেন। ইংরাজেরা? 
এখানকার রাজার সহিত এই বন্দোবস্ত করিয়। লইয়াছিলেন 
যে, ইংরাজরাজের বিপদ আপদের সময়ে করোৌলিরাঁজ সৈন্- 

গ্রহ দ্বারা ইংরাজদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। এই 

সময় হইতে করৌলিরাজ্য ইংরাজরাঁজের আশ্রিত হইল । 

১৮৫২ থুঃ অব মহারাজ নরনিংহের মৃত্যু হয়। তীহাব 
পুজ্রাদি না থাকাঁয় করোৌলিরাম্্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের খাস 
হইবার কথা হয়। কিন্তু অনেক জল্পনার পর রাজার আত্মীয় 
মদনপালকে করৌলিরাঙ্গোর সিংহাসন প্রদান কর। হইল। 
মদন ৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়ে কোটার বিড্রোহীদিগের 
বিপক্ষে সৈম্ত পাঠাইয়! ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহাধ্য করেন, 
এই কারণে বুটাশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে “জি, সি, এস, আই; 
উপাধি এবং ১৫ স্থানে ১৭ কোপের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। 
১৮৬৯ খৃঃ, মদনপালের মৃত্যু হইলে ছুইজনের পর ১৮৭৯ থুঃ, 
অজ্ভুনপাল রাজ! হইলেন। 

করৌলিরাজ্যের মান্থুল হইতেই অনেকটা কর আদায় 
হয়। (১৮৮১ সালের) বার্ষিক কর আদায় ৪৮৩৮১০২, 
তন্মধ্যে খরচ ৪২৯৫৮*২। এখানে রীতিমত পুলিস নাই। 
রাঁজার সৈম্তগণই সেই কার্য করিয়। থাকে । করৌলি- 
রাজের ১৬০ জন অশ্বারোহী, ১৭৭ জন্পদাতি, ৩২ জন 
গোলন্দাজ এবং ৪০টি কামান আছে। সৈম্ভগণ নিয়লিখিত 
১২জ্ায়গার ১২টি ছুর্গে অবস্থান করে। 

যখ।-করোৌলিনগর, উঠগড়, মন্দ্রেল, নারোলি, সপোত্রা, 
দৌলৎপুর, থালি, জদ্মুরা, নিন্দা, খুদা, উন্দ ও খোদাই । 

করোৌলিরাজের স্বতন্ত্র টাকশাল আছে; তাহাতে রৌপা- 
মুদ্রা খোদিত হয্। 

২করৌলিরাঞ্জোের প্রধাননগর করৌলি। মথুর1 হইতে ৩৫ 
ক্রোশ দুরে অবস্থিত। অক্ষা* ২৬*৩* উত্তর, ভ্রাধি" ৭৭*৪:পুঃ। 


র্কটির্ভিটি 


কাহারও মতে অজ্ঞুনদেব পগ্রতিষিত কল্যাণজীর মন্দির 
হইতেই এই নগরের নাম হইয়াছে। ১৩৪৮ খৃঃ অবে অঙ্জুন 
এই নগরটি স্থাপন করেন। এককালে এই নগরের শ্ীবৃদ্ধি 
হইলেও পার্বতীয় মেনাজাতির উৎপাতে ইহার সমৃদ্ধি 
বিলুপ্ত হইয়াছিল । ১৫০৬ খৃঃ, রাজ! গোপালদামের 


শাসনকালে এই নগর পূর্ব্রী লাভ করে। এই সময়ে এখানে ণ 


জ্থরম্য হন্ম্যসকল নিন্দিত হইয়াছিল। নগরটি প্রায় ১ ক্রোশ, 
ইহার চারিদিকে বেলেপাপরের প্রাচীর; নগরে প্রবেশ 
করিবার ৬ সিংহদ্বার এবং ১১টি গুপ্তত্বার এবং নগরের মধ্যে 
গোপালদাসের সময়কার এক সুবৃহতৎ রাজপ্রাসাদ আছে। 
প্রাসাদের চারিদিকে অত্যুচ্চ প্রাচীরপরিবেষ্টিত, ছুইটি 
সুন্দর সিংহদ্বার, প্রাসাদের মধ্যে রাজমহল ও দেওয়ানি- 
আম নামক গৃহ দেখিবার জিনিষ বটে, এই দুই গৃহের চিত্র 
বিচির, কারুকার্য গু শিল্পনৈপুপা দর্শন করিলে নির্মাণ- 
কারীদিগকে যথেষ্ট প্রশংস! করিতে হয়। এখানে শিকারগঞ্জ, 
শিকারমহল ও আমমহল নামে তিনটি মনোরম উদ্যান 
আছে। লোকসংখ্যা ২৫,৬০৭। 


কক (পুং) করোতি ক-ক (কৃদাধারাণ্চকলিস্তাঃ কঃ । উপ. 


৩। ৪০)১ শ্বেত অশ্ব ।২ কুলীর, কাকড়া। ৩ দর্পণ। ৪ ঘট। 
& কর্কট রাশি। ৬ অগ্ি।৭তিল।৮ সৌন্দধ্য। ৯ কণ্টক। 
১৯ বৃক্ষবিশেষ, কাকড়াশৃর্গী। ১১ শুভ্রবর্ণ। ১২ উত্তম, শ্রেন্। 

১৩ রাস্ত্রকুটাধিপতি গোবিন্দরাজের পুজ । খোদিত শিল।- 
লিপি অনুসারে ইনিই কর্ক১ম। ইহার ছুই পুল্র ইন্্ররাজ ও 
কষ্চরাজ, ইহার মৃত্যু হইলে রাষ্ট্রকুটরাজ্র্য ছুইভাগে বিভ্ 
হইয়াবার। ইহার রাজ্যকাল ৬৮৫ খুঃ অঃ। 

রাষ্্রকুউবংশীয় ২য় কর্ক গুজরাটরাজ ৩য় ইন্দ্রের পুত্র, 
তহার 'অপর নাম স্থবর্ণবর্ষ। তিনি গুদরাটে রাজত্ব 
তিনি ২য় ঞ্বরাজের পিতা । বরদ! ও অপর 
স্থানের অন্ুুশাসনপত্রে তাহার সময় ৭৩৪ ও ৭৪৯ শক 
নিপ্দিষ্ট হইরাছে। উক্ক উভয় রাষ্রকুটরাজই প্রবল পরাক্রান্ 
ছিলেন। এই বংশে আর একজন ককের (৩র) নাম পাওয়। 
যার, তাহার অপর নাম অমোঘবর্ষয ব] বলভনরেক্দ্র | 
তাহার পিতা (৪র্থ) কষ্ণরাজ। সময় ৯৭২-৩ খৃঃ অঃ। 
কর্ক উপাধ্যায় | কাত্যায়নশ্রৌতস্থত্র ও পারস্করগৃহন্ত্রের 
ভাষাকার। সায়ণাচার্ষেযর পুর্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। 
সায়ণ আপন বেদভাষ্যে কর্কের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
কর্কথণ্ড (পুং) কর্কঃ খণ্ড) ভূমি ভাগে। যন্ত্র বহৃত্রী। দেশবিশেষ। 
/ (ভারত বনপর্ধ ২৪৩। ৭৯) 
কর্কটির্ভিটা (স্ত্রী) কর্কবর্ণ। শুক্লা, চিডিটা, মধ্যলো*। সাদাফুটি। 


করিতেন। 


[১৯৬ ] 


কর্কট 


কর্কট (পুং) কর্ক-অটন্‌। ১ বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্ষযায়__ 


কর্ক, ষু্রধাত্রী, ক্ষুত্বামলক ও কর্কফল। ইহার ফলের 
আকৃতি ছোট আমলকীর মত। ২ অলজস্তবিশেষ। ইহার 
স্কৃতপর্যযায়,--কর্কটক, কুলীর, কুলীরক, সদংশক, পদ্কবান 
ও তির্য্যকূগামী। বাঙ্গালায় কাকড়। বা ক্যাকৃড়া, দক্ষিণে 
দরজা-কা-কেকৃড়া, তামিলে কদ্দলনান্দু, তৈলঙ্গে নন্দ্রকৈয়। বা 
সমূদ্রপু, মলয়ে কপিতিং, পারস্তে পাঞ্জপায়া, আরবে খির্চিং, 
লাটিন ক্যান্সার (07০£), ইংরালীতে ক্র্যাব্‌ (0:৪৮) বলে। 

যুরোগীয় প্রানীতত্ববিদের! কর্কটজাতিকে দৃঢ়াবরণীবি শিষ্ট- 
দ্রশপাদী জীবশ্রেনী (05309069808 ০1 &)৪ 0709 10০০. 
0০০) মধ্যে ধরিয়াছেন। 

ইহাদের পাচজোড়। বক্ষম্থলনিঃশ্যত প্রত্যঙ্জ আছে, 
বোধ হয়, এই জন্তই পারশ্ঠভাষায় ইহার্দিগকে পাঞ্জপায়া 
অর্থাৎ পঞ্চপদবিশিষ্ট বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে । বক্ষ প্রদেশের 
প্রত্যেক পার্খে কানকোয়া বেষ্টিত আছে। 

কর্কটজাতি পৃথিবীর নানাস্থানে বাস করে। ইহার! 
নান প্রকার দেখিতে পাওয়। যায়,_-যাহার! সমুদ্রে বান 
করে, তাহার! শ্বভাবতঃ অনেক বড় হয়। যাহার! নদীতে 
থাকে, তাহার সামুদ্রিক কর্কট অপেক্ষ! ক্ষুদ্র, আবার 
যাহারা জলাশয়ে বাস করে, তাহারা আরও ছোট হয়। 

সকল প্রকার কর্কটের পৃষ্ঠাবরণ (খোল!) দেখিতে সমান 
নয়, দেশভেদে ও জল বায়ুর অবস্থাভেদে নানাস্থানে নানাবিধ 
আকারের কর্কট দৃষ্টহয়। ইহার! অগুজ্জ জীব। প্রথমাবস্থায় 
মাতৃবক্ষে অত্তি ক্ষুদ্র ডি্বাকারে বাস করে, সময় হইলে ডিন 
ফুটিয়৷ বাহির হইয়া পড়ে । এই অবস্থায় ইহাদিগকে কোন 
প্রকার পোক1 বলিয়! ভ্রম জন্মে; ডিম্ব হইতে নির্গত হুইয়াই 
জলে ভাসিতে থাকে । এ সময়ে.ইহাদের বিপদ্‌ অনেক, 
জলচর জীবগণ আপনাদের আহার ভাবিয়! সদ্যজাত কর্কট 
ধরিয়। ভক্ষণ করে। যতই বড় হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে 
রূপেরও পরিবর্ধন বটে। প্রথম হইতে পাচরকম রূপপরি- 
বর্তনের পর প্রকৃত কর্কটরূপ প্রাপ্ত হয়। 

কর্কটের! সমুদ্রের অতল সলিলে, জলের ধারে, অথবা 
সলিলনিকটন্ব পাহাড়ের গর্তে বাম করে। বঙ্গদেশের বাদায় 
যেখানে সমুদ্র অথবা নদীর জল সময়ে সময়ে আসিয়া! থাকে, 
এরূপ স্থলে গর্ভ করিয়াও ছোট বড় সকল প্রকার কর্কট 
বাম করিতে দেখ! গিয়াছে । ছুই এক জাতি তিন্ন সকল 
প্রকার কর্কট পদদ্ধার। সাতার কাটিতে পারে না, বরং 


স্থলে বেড়াইতে পারে। 
কর্কটের মত ৰগড়াটে এবং খাদ্যগ্রহণ করিতে তৎপর 


কর্কটাক্ষ 


অলচরজীব আর নাই। অধিক কর্কট একত্র হইলেই 
যুদ্ধ আরম্ভ হয়, যে বলবান্‌ তাহারই জয় এবং যে অতি ক্গীণ, 
তাহার প্রাণনংশয় হয়। ইহার। শীতকালে গভীর জলে বাস 
করে, আবার গ্রীষ্ম আসিলে তটের নিকট থাকে । পৃথিবীর 
নানাপ্রকার কর্কট মানবজাতির খাদ্যোপযোগী। * 
রাঁজনির্ঘপ্টের মতে ইহার গুণ--মলমুত্রপরিষ্কারক, ভগ্ন- 
সন্ধানকারী অর্থাৎ ভঙ্গস্থান জোড়া দিতে সমর্থ এবং 
বাযুপিত্তনাশক। কৃষ্ঃকর্কট অর্থাৎ কাল কাঁকড়ার গুণ-_ 
বলকারক, ঈীষৎ উঞ্চ ও বায়ুনাশক। 
৩ পক্ষিবিশেষ, করকটে। ৪ পদ্মমূল। ৫ তৃষ্বীলাউ। 
৬ মেষাদি দ্বাদশ রাশির চতুর্থ রাশি) এই রাশি পুনর্ববস্থ 
নক্ষত্রের শেষপাদের সহিত পুধ্যা ও অশ্্রেযারক্ষত্রে হইয়া 
থাকে । (এই নক্ষত্রের চারিদিকে ৫টি উপগ্রহ আছে ।) 
ইহার দেবতা কুলীরাকৃতি, তাহার পৃষ্ঠদেশ উন্নত; 
তিনি শ্বেতবর্ণ, কফপ্ররুতি, স্গিপ্চ, জলচর, বিপ্রবর্ণ, উত্তর- 
দিকৃপাল, বছ শ্্রীসগ ও বহু সম্ভানশালী। কর্কটরাশিতে 
জন্মগ্রহণ করিলে কপটচিত্ত, মুদুভীষী, মন্ত্রণাকুশল, অগ্রবামী 
ও অঞথণী হইয়া থাকে । জন্মকালীন চন্দ্র এই বাশিগত 
থাকিলে মানব নৃত্যগীতাি বহুকলাভিজ্ঞ, নির্মলবৃত্তি, কৃশ, 
স্থগন্ধপ্রিয়, জলকেলিপ্রিয়, ধনবান্‌, বুদদ্ধমান এনং দাতা হইয়। 
থাকে । ককটলগ্নে জন্মগ্রণ করিলে ভোগী, সর্বজনপ্রির, 
মিষ্টাক্নপানভোজাী ও আত্মীরদিগের প্রিয় হইয়া থাকে । 
৭ সর্পবিশেষ। ৮ কলশ। ৯কীলক;) গোঁজ। 
১১ রোগবিশেষ | (6870০০7) অর্ব,দক্ষত রোগ, ইহ! অসাধ্য । 
কর্কটক (পুং) কর্কটএব-স্বার্থেকন্‌। ১ কাকড়া। ২ বন্থভেদ। 


১০ কণ্টক । 


কর্কটক্রান্ততি (স্ত্রী) নিরক্ষরেখা হইতে ১৩॥ ক্রোশ উত্তরস্থিত, 


অক্ষরেখ1। (00010 0৮ 02700) 

কর্কটশৃঙ্গি ক! (স্ত্রী) কর্কটতুল্যং শৃঙ্গমন্তাঃ, কর্কটশৃঙ্গ-স্বার্থে 
কন্-টাপ্-ইত্বং। কাকড়াশূঙ্গী। 

কর্কটশৃঙ্গী (স্ত্রী) কর্কটন্ত শৃঙ্গমিব শৃঙ্গমগ্রভাগেো যন্তঃ, 
বহুত্রী। গাছবিশেষ, কাকড়াশৃর্গী। ইহার সংস্কতপর্য্যায়,_ 
কর্কাটাখ্যা, মহাঘোধা, শৃঙ্গী, কুলীরশৃঙ্গী, চক্রাঙ্গী, কুলিজী, 
কাসনাসিনী, ঘোষা, বনমূ্ধজা, চক্রা, শিখরী, কর্কটাঙ্গা, 
কর্কট, বিষানিক1, কৌলীরা, চন্দ্রাম্প?া, বলাঙ্গা। ভাব- 
প্রকাশের মতে ইহার গুণ,_-কষায় ও তিজ্তরস, উষ্ঃ- 
বীর্ধ্য ; এবং কফ, বায়ু, ক্ষয়, জর, উর্াবাযু, তৃষ্ণা, কাস, 
হিকা, অরুচি ও বমিনাশক। 

কর্কটাক্ষ (পুং) কর্কট-ইব অক্ষি গ্রস্থিভেদোহন্ত, বহত্রী। 
কাকুড়, কর্কটী। 


৫০ 


[ ১৯ঈ ] 


কর্কদ 


শশা ীপািস্পপপিশাশীটী। 
শা পস্পীপেসপেলপী ক পিপিপি 


কর্কটাখ্যা (ন্ত্রী) কর্কটন্ত আখ্যা এব আখ্যা যপ্তাঃ, বহত্রী। 
কাকড়াশৃঙ্গীবৃক্ষ। 

কর্কটাঙ্গ। (ভ্ত্রী) কর্কটন্ত অঙ্গং শৃগমিব শৃঙ্গমগ্রমন্তাঃ কর্কটাঙ্গ- 
টাপ.। কীকড়াশৃঙ্গী । 

কর্কটাস্থি (ক্লী) কর্কটন্ত অস্থি, ৬তৎ। কীঁকড়ার খোলা । 


*কর্কটা হব (পুং) কর্কটমাহ্বয়তে স্পর্ধতে কণ্টকময়ত্বাৎ) কর্কট- 


আ-হ্বে-ক। বেলগাছ। 

কর্কটাঁহব। (স্ত্রী ) কর্কটাহ্ব-টাপ,। কাকড়াশৃঙ্গী। 

কর্কটি (স্ত্রী) করং কটতি প্রাপ্রোতি, কর-কটু-ইন্‌- সর্ব- 
ধাতুভ্য ইন্। উণ ৪1১১৭) শকন্ধাদিবং অলোপঃ। 
কাকুড়। 

কর্কটিক। (ক্ত্রী) কর্কটা-স্বার্থে কন্-টাপ্হ্ম্বশ্চ। কাকুড়। 
(”তৌ চ বৃতি সঙ্গ ক্ৃত্ব! কর্কটিকাক্ষেত্রেষু প্রবিশ্ত তৎফল- 
ভক্ষণং স্বেচ্ছয়। কৃত্বা।” পঞ্চতন্ব। ) 

কর্কটিকেশ (ক্লী) কামরূপস্থ একটি গ্রাম। শ্রাদ্ধের পর 
এই গ্রাম গ্রাদক্ষিণ করিতে হয়। 
“উদ্যতস্ত গয়াং গন্ধং শ্রাদ্ধং কত্বা বিধানতঃ। 
বিধায় কর্কটিকেশং গ্রামন্তান্ত প্রদক্ষিণম্‌ ॥৮ যোগিনীতন্ত্ । 

কর্কটিনী (ত্ত্রী) কর্কটব্ৎ আকারে হস্ত্যস্তাঃ, কর্কট-ইন্-ভীপ্‌। 
দারুহরিদ্রা। 

কর্কটী (ভ্ত্রী) কর্কং কণ্টকং অটতি গচ্ছতি, কর্ক-অট্-ইন্‌ 
শকন্ধাপিত্বাদলোপঃ-ডীষ্‌। করং কটতি, বা কর-কট্‌-ইন্‌- 
ভীষ্‌। ১ শান্মলীফল, শিমুলফল । ২ সর্পবিশেষ। ৩ দেব- 
দালীলতা1। ৪ কীাকড়াশৃঙ্গী। ৫ এর্বারু। ৬ ঘোটিকাবৃক্ষ। 
৭ ফললতাবিশেষ। কীকুড় । (090170713 07611195170008) 
ইহার সংস্কৃতপর্ধ্যায়__কটুদলী, ছর্দাপনিকা, পীনসা, 
মূত্রফলা, ব্রপুষ!, হন্তিপর্ণী, লোমশকাণ্ডা, মুত্রলা, বহুকন্দ।, 
কর্কটাক্ষ, শাস্তচু, চির্ভটী, বালুকী, এর্বার, ব্রপুষী। 

ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ--মধুর), শীতল, রূক্ষ, 

মলরোধক, গুরু, রুচিকর ও পিত্তনাশক । পাক? কাকুড় 
তৃষ্ণা, অগ্নি ও পিত্তকারক। ইহার পাকপ্রণালী-_পরিপুষ্ট 
কাকুড়ের ছাল বীজ বাদ দিয়া গোলাকার খণ্ড খণ্ড করিবে, 
পরে তপগ্ততৈলে ভাজিয়া৷ লইয়' ত্বৃত, দুপ্ধী ও শর্করার সহিত 
পাঁক করিবে, পাঁকশেষে এলাচীর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া 
হ্ববাসিত করিয়া লইবে। এতত্তিন্ন ইহার তরকারী পাক 
করিয়৷ খাইবারও রীতি আছে। তিক্ত কাঁকুড় রক্তপিন্ত- 
নাশক ও কফদোষকারক । পাকাকীকুড় মুত্ররোধবিনাশক। 

কর্কট ( পুং) কর্কট-কু, মৃগয়দিত্বাৎ। করেটুপক্ষী, করকটে। 

কর্কদ । চট্টলম্থ গ্রামবিশেষ। (ভঃ ব্রক্ষথণ্ড ১৫। ২২) 


কর্করেট 


কর্ক্ধু (পুংস্ত্ী) কর্কং কণ্টকং দ্ধাতি। কর্ক-ধা-কু-ুম্চ। 

১ কোলিবৃক্ষ, শৃগালকুল, শেয়াকুল, | 
ভাবপ্রকাশের মতে শের়াকুলের গুণ-সঅম্ন, কষায় ও 

ঈষৎ মধুররস, স্ষিগ্ধ, তিক্ত, গুরু ও বাতপিত্বনাশক। শু 
কুল ভেদক, অগ্নিকারক, লঘু, তৃষা, ক্লান্তি ও রক্তনাশক। 
কোন কোন স্থলে কর্কদ্কু শব্ধ ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়॥ 
যায়। ২কুলফল। 

কর্কন্ধুকুণ (পুং) করন্ধণাং পাকঃ, কর্কন্ু-কুণপ্‌ € তন্ত 
পাক্মূলে পীবাদি কর্ণাদিভ্যঃ কুণজাহচো। পা ৪। ২। ২৪) 
১ ককন্কুর পকাবস্থ।। ২ পাক কর্কন্ধু। 

কর্কন্ধুমতী (ত্ত্রী) কর্কদ্ধুরস্তযত্র তুমৌ ইতিশেষঃ, কর্কন্ধু-মতুপ্‌ 
ভীষ। কর্কন্ুযুক্ত সুমি । 

কর্কন্ধ (পুংস্ত্রী) কর্কং কণ্টকং দধাতি, কর্কধা-কু ততো 


নিপাতনা২ দিদ্ধং ( অন্দদৃম্ফুজন্বকম্বকফেলুকবণ্ধ,দিধিযু। " 


উপ ১। ৯৫) কর্কন্ধুবুক্ষ। [ কর্কন্ধু দেখ।] 

কর্কফল তরী) ককন্ত কর্কটন্ত ফলম্‌, ৬তৎ। ১ কর্কটফল। 
২ ( ককৃবৎ ফলং যন্ত ) বৃক্ষবিশেষ, ক্ষুত্র আমলকী । 

ফর্কর (ত্রি) কর্ক-নরন্। ১ কঠিন। ২ ককশ। 

কর্কর (ক্রী) কর্ক-রাক।১ ছোট ছোট পাথরকুচি, যাহ। 


পোড়াইয় চুণ প্রস্তত করে; ইহার অপর সংস্কৃত নাম চূর্ণ- | 


খণ্ড । ২র্কাকর। (পুং) ৩ দর্পণ। ৪ সর্পবিশেষ। ( ভারত 
১।৩৫)১৬।) ৫ মুদ্গার। 

কর্করাক্ষ (ত্রি) কর্করং কর্কশং অক্ষি যন্ত, বহুত্রী। কর্কশচক্ষু। 

কর্করাঙ্গ (পুং) কর্করতুল্যং অঙ্গং যস্ত বনুব্ী। কালকণ্ 
নামক পর্ষিনিতশষ), খঞ্জনপক্ষী | 

কর্করাটু (পুং) কর্কং হানং রটতি প্রকাশয়তি, কর্ক-রট-কু 

এ বা। কতাক্ষ। 

কর্করাটুক (পুং) কর্কং কর্কশং রটতি রৌন্তি, কর্ক-রট-উ কঞু. 
প্রা্থে কন্‌। করকটে পাখী । 

কর্করান্ধুক (পুঃ) কর্করঃ কঠোর অন্ধুঃ, কর্ম) স্বার্থেকন্‌। 
অন্ককূপ | 

কর্করাল (পুং) কর্করঃ মন্‌ অলতি পর্্যাপ্রোতি, কর্কর অল্- 
অ5.। চুর্ণঝুস্তল,। অলক। 
( অলক্ত কর্করালঃ খঙ্রশ্চ ঁকুস্থলঃ। হেন ৩। ৫৬৯) 

কর্করী (ত্ত্রী) কর্কং হাসবহ নির্মলঃ সলিলং রাতি, কর্ক-র'ক 
গোরাদিস্বাৎ ভীফ্‌। ক্ষদ্রলাধার, গাড়,॥ ঝারী। ইহার সংস্কত- 
প্্যায়,--আলু, গলস্থিকা, অলু ৪ আরু। 

নর্করী ক1 (স্ত্রী) কর্করী-স্বার্থে কন্ তন্বো ন। কর্করী। 

কর্করেট (র্রী) কর্কং কর্কেতি শব্ং রেটতে যত্র, কর্ক-রেট 


[ ১৯৮ ] 


কর্কেতন 


ঘএঞ। গলায় হাত, গল। টিপিয়! ধর! ইহার সংস্কতপর্যযায়,___ 
অর্ধচজ্্র ও অঙ্থুলিতোরণ। 

কর্করেটু (পুং) কর্কং কর্কেতি শব্ং রেটতে ভাষতে 
রৌতি বা, মৃগয়াদিত্বাৎ সাধুঃ। করেটুপক্ষী, করকটে। 

কর্কশ (পুং) কক্ষোহস্ত্যন্ত) কর্ক-শ ( লোমাদিপামাদ্দিপিচ্ছ।- 

' দিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫1২। ১০০) ১ কাম্পিল্লবৃক্ষ। কমলা- 
গুড়ী বা গুড়ারোচনী। ২ কাসমর্দ, কালকালিন্দা। ৩ ইক্ষু। 
৪ খড়গ । ৫ (ত্রি) কঠিনম্পর্শ। ৬জুর | ৭ নির্দায়। ৮ছুর্বোধ। 
৯ কৃপণ। ১০ থরম্পর্শ, খরখরে। ১১ সাহসী । ১২ কঠোর। 
১৩ অত্যন্ত । (“তস্ত কর্কশবিহারমস্তবম্‌।” রঘু ।) ১৪ কুপণ। 

কর্কশচ্ছদ (পুং) কর্শঃ ছদঃ পত্রমন্ত, বহুত্রী। ১ পটোল। 
২ শাখোট্বৃক্ষ, শেওড়াগাছ। 

কর্কশচ্ছদ] (স্ত্রী) কর্কশঃ অমস্যণঃ ছদে যন্তাঃ কর্কশচ্ছদ- 
টাপ্‌। ১ কোশাতকী, ঝিঙ্গে। ২ দগ্ধাবৃক্ষ। 

কর্কশত্ব (ক্লী) কর্কশস্ত ভাবঃ কর্কশ-ত্ব (তশ্ভাবন্বতলৌ। 
পা ৫।১। ১১৯।) কর্কশতা, কর্কশের ধর্ম ।[কর্কশদেখ।] 

কর্কশদল (পুং) কর্কশং দলং পত্রমস্ত, বন্ত্রী। ১ পটোল। 
২ শেওড়াগাছ। 

কর্কশদল1 (স্ত্রী) কর্কশং দলং যন্তাঃ। 
১ কোশাতকী, ঝবিঙ্গে। ২ দগ্ধাবুক্ষ। 

কর্কশব।ক্য (ক্লী) কর্কশঞ্চতৎ্ বাক্যঞ্চেতি, কর্মধা । ১ নিষ্ঠ,র 
বচন। ২ নীরসবাক্য। 

কর্কশ (শ্রী) কর্কশ্টাপ। ১ ব্যভিচারিণীস্ত্রী। ২ বৃশ্চি- 
কালী, বিছাতিলতা1। 

কর্কশিক। (ন্ত্রী) কর্কশ-কন্-টপৃননত ইত্বং। বনফুল। 

কর্কসার (ব্লী)কর্কঃ কর্কশঃ সারো যত্র, বনুত্রী। করস্তক, 
দধি মিশ্রতছাতু | ্ 

কর্তার প্েং) কর্কং হাম্তবৎ শৌক্লাং খচ্ছতি প্রাপ্পোতি। 
কর্ক-খ-উণ | কুম্াপ্ড, কুমড়া । ভাবপ্রকাশের মতে ইহার 
গুণ__শ্রাতল, গুরু, মলবদ্ধকারক ও রক্তপিত্তনাশক। পক 
কর্কার তিক, মগ্রিকারক, ক্ষারযুক্ত এবং কফ ও বাযুনাশক। 

কর্কারুক পং) কর্কং হানং ছিতকারিত্বাৎ খচ্ছতি জনয়তি, 
কর্ক-ধ-উকঞ। কালিঙ্গবৃঙ্ষ, খেড়ো। 

নুক্রতের মতে ইহার কল গুণ,_-গুরঃ ঝিষ্টস্তী, শীতল, 

স্বাদ, কফকারক, মলমুন্রপরিষ্কারক, ক্ষারযুদ্ত। ও মধুররদ। 

করি (পুং) কর্ক-ইন্‌। ১ কর্কটরাশি। ২ আরঙ্গাবাদের পুর্ববনাম। 

ককীর্(ত্ত্রী) কর্ক অচ-ভীষ,। কাকুড়। 

ককীপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ। 

কর্কেতন (কী, পুং) কর্কে হান্তাদৌ। তনোতি, কর্কে ওন্*গচ. 


কর্কশদল-টাপ। 


কর্কেতন 


অলুক্সমাস। রদ্ববিশেষ। এই রত্বকে হিন্দীতে ও পারস্তে 
জমরদ্‌, হিক্র "টার্শিস্‌,” গ্রীক 'বেরলস্» লাটিন 'শ্মারগ্ডাসঃ 
পোলগড “জ্মরগ্দ”, রুষ *ইন্থুমরদ্» 
ওলন্াাজ "্মরগদ্‌” ব1 'এস্মরদ্‌”, দিনেমার ও সুইস্‌ "সমরদ্‌, 
রোমক “দ্মরল্দো», পর্ত,গীজ 'এস্মরল্দ,+ বাইবেলে বেরিল, 
ফরাসীভাষায় বেরিল (735:1]) এবং ইংরাজিতে বেরিল বা 
'ক্রিমোবেরিল্‌ (13611 বা 01078009701) কহে। 

গরুড়পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে,-_্বাধু হষ্টচিত্তে 
তদতাপতির নখ সকল গ্রহণ করিয়! চতুর্দিকে নিক্ষেপ 
করিলে কর্কেতন নামক পুজ্যতম রত পৃথিবী হইতে উৎপন্ন 
হইল । ন্গিগ্, বিশুদ্ধ, সর্বত্র মমবর্ণ, ঈষৎপীত, ওজনে ভারি, 
বিচিত্র এবং ভ্রাসব্রণাি দোষবর্জিত কর্কেতন অতিউত্রষ্ট। 
রক্তের মত লাল, চন্দ্রেরন্তায় পাণুর, মধুর নায় ঈীঙ্গং পীত, 
তামার মত অল্প লাল, পীত, অগ্নির স্তাঁয় উজ্জ্বল, নীল এবং দাদ, 
কর্কেতন পাপনাশক। সংস্কারকের দ্বোষে তেমন জ্যোতিশ্য় 
হয় না। এই মণি সোণায় মুড়িয়া গলে বাহাতে পরিলে 
অতি স্থন্দর দেখায়, তাহাতে আয়, বংশ ও সখ বৃদ্ধি হয়. এবং 
রোগ ও কলিদোষ দূর করে। যে নির্দোষ কর্কেতন ধারণ 
করে, সে সর্বত্র পূজিত, বহু ধনশালী, বহুবান্ধব, দীপ্তমান্‌ 
ও নিত্যতৃপ্ত হয়। এই মণি যত উজ্জল ও যত ভারি হয়, 
ইহার মুল্যও তত অধিক ।” (গরুড় পু ৭৫ অঃ)। 

এই মণি ভারতবর্ষে, সিংহলে, উত্তর আমেরিকায়, মিসরে, 
রুষে ইউরাল পর্বতস্থ তজোকঝাজনদীগর্ডে, ব্রেজলে, মোর- 
ভিয়ার় এবং পেগুতে পাওয়। যায়। 

দক্ষিণভারতে কৈশ্বাতুর হইতে ২* ক্রোশ ঈশানকোণে 
কর্কেতনের খনি আছে এবং নানাস্থানে মরকত, ই্জ- 
নীল প্রভৃতির মহিত দুষ্ট হয়। 

ইহ। সবুজ, নীল, হরিৎ প্রভৃতি নানাবর্ণের দেখিতে 
পাওয়। যায়। উৎকৃষ্ট কর্কেতন দেখিতে অল্প সবুজ ব1 ছূর্ববা- 
ঘাসের বর্ণের মত। ইহার ওল্জল্যও অধিক। ইহার আপে- 
ক্ষিক গুরুত্ব ৩* ৬ হইতে ৩* ৮ পর্য্যস্ত। ইহ অতিশয় কঠিন, 
প্রায় ৮* ৫ ইহ দ্বার! স্কটিক বিদ্ধ করা যায়। আবার 
কর্কেতন চিরিতে বা! বিদ্ধ করিতে হইলে ইন্দ্রনীল ও মাণি- 
কের আবশ্তক। ইহ] ঘধিলে বৈছ্যতিক জ্যোতি; নির্গত হয়, 
তাহ। কর্কেতনের গুণাঞ্লারে কয়েক ঘণ্ট। থাকিতে পারে। 

কর্কেতনের মধ্যে যাহ অর্ধাস্চ্ছ, তাহ 'বিললী কি আখ, 
(বিড়ালাক্ষী ) নামে বিক্রীত হয়। 

' অতি উজ্জল শ্বচ্ছ কর্কেতনের মূল্য অধিক, এক একটি 

১০০০২ টাক। হইতে ৩৯০৯২ পর্য্যস্ত। 


€910818£003 ) 


[ ১৯৯ ] 


কর্জপত্র 


কর্কোট (পুং) কর্ক-৪ট। নাগরাজবিশেষ। 
(ণঅনস্তে। বানুকিঃ পদ্মে। মহাপদ্ঘে! হপি তক্ষকঃ। 
কর্কোটঃ কুলিকঃ শঙ্খ ইত্যষ্টো নাগনায়কাঃ॥” তরিকা শে' |) 

কর্কোটক (পুং) কর্কং কণ্টকময়ত্বাং কঠোরং অটতি 
প্রাপ্পোতি, কর্ক-অট্-মচ$ (পৃষোদরাদিত্বাৎ ) ওকারাদেশঃ, 
তদ্বং কায়তি প্রকাঁশতে, কর্কোট-কন্‌। ১ বেলগাছ। 
২ কক্রপুক্র নাগরাজবিশেষ। ( কর্কোটকঃ স্ত।ল্সাল্রকাগ্রবেয়- 
গ্রভেদয়োঃ। মেদিনী।) ৩ ইক্ষু । ৪ কাকরোল। [কাকরোল 
দেখ । ] ৫ মহাভারত ও পুরাণোক্ত জনপদবিশেষ। (মার্কগেয় 
পু" ৫৮1 ৮ মহাঁভা* দ্রোণ, বৃহৎসংহিতা ১৪ ১২)। ইহার 
বর্তমান নাম কার; জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত। 

কর্কোউটকী (ক্র) কর্কোটক-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ পীত- 
ঘোঁষা । ইহার সংস্কৃত পর্যযায়,_-কটুকলা, মহাঁজালিনি, 
ধাঁমার্গব ও রাজকোষাতকী। [ধামার্গব দেখ ।]২ কাকুড়। 

কর্কোটব্যাঁপী [্ত্র) কর্কোটনামনাগেন কৃত বাপী, মধ্যলো*। 
কাণীস্থ তীর্থবিশেষ। (ণ্কর্কোটব্যাপ্যা ঈশানে মরীচেঃ 
কুগমুত্তমম্।” কাশীখগ্ড।) 

কর্কোটি কাস্ত্রী) কর্কোট-স্বার্থে কন্-টাপ্অত-ইত্বং। কাকরোল। 

কর্চরিকা (স্ত্রী) কং স্থখং যথা তথা চর্্যতে উপযুজ্যতে, 
ক-চর-কন্‌, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পিষ্টকবিশেষ, কচুরী। 
[ কচুরী দেখ। ] 

কর্চরী (ন্ত্রী) কং জলং চূর্ধযতে অত্র, ক-চুর-ভীষ্‌ ( পৃষোদরা- 
দিত্বাৎ সাধুঃ।) জলশৃন্য শুক ফলথণ্ড; হিন্দুস্থানীর! 
ইহাকে কচরী কহে। ইহাতে ক্ষীর ও অল্সংযুক্ত করিয়া স্বত- 
পর করিতে হয়। ভাবগ্রকাশের মতে ইহার গুণ, রুচি ও 
বলকারক,) উঞ্ণ, পিত্তকর, কফজনক ও ভেদক। 

কর, র (ক্লী) কর্জ-উর (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ) ১ কর্বর, : 
বিবিধবর্ণ। ২স্বর্ণ। ৩ বৃক্ষবিশেষ, কচুর) রাঁজনির্ধ- 
ন্টের মতে ইহার গুণ,_-কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মুখপরিষ্কারক এবং 
কফ, কাস ও গলগণ্নাশক। চরকে ত্বক্শৃপ্ত কর্চুরের 
এইরূপ গুগ লিখিত আছে,__রুচিকাঁরক, অগ্রিবর্ধক, সুগন্ধি, 
কফ ও বায়ুনাশক, এবং শ্বাস, হিক্কা। ও অর্শোরোগে হিতকর। 
[ আম্মহলুদ দেখ ]। 

ক্র রক (পুং) কর্চুর ন্বর্ণমিব কায়তি প্রকীশতে, কর্চচর- 
কৈক। ১ কাচ। হলুদ । ২ (স্বার্থে কন্‌) কর্চুর। 
কর্ড (আরব্য ) খণ, দেনা। 

কর্তদাঁর (পারত ) দেনাদার, অধমর্থ। 

কর্জপত্র (আরব্য কর্জ+ সংস্কৃত পত্র) কর্জ লইবার সময় 
উত্তমর্ণকে যেরূপ লিখিয়। দিতে হয় । 


কর্ণ [২০০ ] কর্ণ 


কর্জশোধ (আরব্য কর্জ+-সংস্কত শোধ ) খণ পরিশোধ । 
কজ্জাঁ (দেশজ ) অধমর্ণ, যে খণ করে। 
কর্ণ (পুং) কীর্যাতে ক্ষিপ্যতে বাষুন। শব্ষে। যত্র, কৃ-ন-নিচ্ 


কর্ণের বহিষ্বায়ের ও কর্ণবিবরের মধ্যবর্তী গহবরকে মধ্য- 
কণ ব।ঢক। (10008010802) বল! যায়। এই স্থান বাঘুপূর্ণ। 
এঁ বাষু গলকোধ হইতে ইউষ্টেকিয়ান্‌ নলী দিয়া ঢঙ্কায় 


( কুরহূষিদ্রপছ্নিস্বপিভ্যো। নিৎ। উণ্‌ ৩।১*।) কর্ণাতে 
আকর্ণতে অনেন কর্ণ-করণে অপ. বা। ১ শরবণেন্দ্িক্ন। কাণ। 
ইহার সংস্কৃত পষ্যায়,--শবগ্রহ, শোত্র, শ্রুতি, শ্রবণ, শ্রব, 
শ্রৌত্র ও বচাগ্রহ। কর্ণের বাহ্যাভ্যন্তর সমুদায় অবয়বেই কর্ণ, 
শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্ত কর্ণগহবরের আকাশম্থানেই কর্ণেক্তিয়ের 
কারা হইয়া! থাকে, ম্থতরাং সেই আকাশের নামই শ্রবণে- 
'ভ্রয়।” এই হীন্দ্রয়ের অধিষ্ঠাতদেবত। দিকৃ, শব্দ ইহার বিষয়। 

এখনকার শারীরবিদি পণ্ডিতগণের মতে মন্থষ্য এবং 
যাবতীয় স্তন্থপায়ী জীবের কর্ণ তিনভাগে বিভক্ু-_-১ বহিঃকর্ণ, 
২ ঢক। (570007)008) ও ৩ কর্ণাভ্যন্থরস্থ বিবর বা গোলকধাদ। 
(19510) 1 বহিঃকর্ণের আবার ছুই অংশ কর্ণশক্কুলী 
(177016) এবং কর্ণপ্রণালী বা কর্ণ-বহিদ্বার (40107) 
০1:71 00 03691091 17162603.) 

কর্ণশদ্ুুনী উপাস্থিক সংগঠনান্ুনারে উচ্চ ও নিম্নগামী। 
ইহার গভীর ও প্রশস্ত মধ্যস্থান, যাহাতে গোলছিদ্রগুলি 
নামিরা গিয়াছে, তাহার নাম কণস্থালী (09701)) এবং নিম্ন 
তম দোলায়মান অংশকে কর্ণপালি বা কাণের পাতা (0০০০) 
বল। বার । এদেশে কর্ণবৈধের সময় এই কাণের পাতায় ছিদ্র 
করিতে হয়। বহিঃকর্ণে একথানি উপাস্থি আছে, তন্মধ্যে 
কতকগুলি ছিদ্র এবং নেই ছিদ্রগুলি সুত্রাকার ঝিল্লিনমূহে 
পূর্ণ থাকে । কণশস্কুলীর একভাগ হইতে অপরভ্ভাগে কয়েকটি 
পেশী চলিষা গিয়াছে । এই পেশী সর্বাশুদ্ধ ৩টী। উহার! 
পার্খস্থ শিরহ্বক্‌ (5০211) হইতে কর্ণে বিস্তৃত হইয়াছে, মনুষ্য 
মধ্যে এই পেশী শ্েমন আনশ্যকীয় নয়, কিন্ত স্তন্যপায়ী 
জীবের পক্ষে এগুলি না থাকিলেই নয়। 

কর্ণপ্রপালী অধ্ধি ইঞ্চি পরিসর, উহা কর্ণস্থালী হইতে 
অভ্যন্তরে গিয়াছে, ইহার উভয় পার্খ অপেক্ষা! মধ্যভাগ অধিক 
সরু । এইজন্তড কর্ণের অভ্যন্থরে কোন কিছু প্রবেশ করিলে 
বাহির করিতে ক হয়। 'অধোভাগ উপরভাগ অপেক্ষা বৃহৎ 
হওয়ায় কর্ণপ্রণাপীর শেব হইতে মধ্যকর্ণের ঝিল্লী তির্যাক্‌- 
ভাবে অবস্থিত। কর্ণপ্রণালী অস্থিগঞ্ড ও উপাস্থিযুক্ত। যে ভাগ 
অস্থিগর্ভ, তাহার মধ্যে ঝিলিপরিবেষ্টি ত হুশ অস্থিক্রণ থাকে । 
কোন কোন প্রা্র শ্বতন্ত্রভানে কফেবপ অস্থির হায় থাকে। 

কর্ণরন্ধে র বহির্ভাগে মুধাভিমুখী স্থানকে কর্ণপঞ্জক 
(72203) বলে। কর্ণরন্ধে। খোলমূক্ত গ্রস্থি থাকে, প্র প্রস্থ 
থাকায় কীট ও ময়লা প্রবেশ করিতে পারে না। 


প্রবিই হয়। ঢককাবিল্লীর ও কর্ণবিবরের সহিত সচল অস্থিশ্রেণী 
সংযুক্ত আছে। 
* টক্কর গহবর দেখিতে অসমান এবং সাবি সারি শুদ্ম লোমবৎ 
উপত্বকে সজ্জিত । এই উপত্বক গলকোধ হইতে নির্গত 
হইয়া ইউষ্টেকিয়ান্‌ নলী দিয় কর্ণমগুলে আসিয়৷ পৌছিয়াছে। 

ঢন্ধার ক্ষুদ্রান্থি তিনথানি এবং তাহাদের আকারানু- 
সারে নাম মুগরাম্থি (1021168), নিহানী-অস্থি (10005) 
এবং রেকাবাস্থি (98268) 

চক্কার ঝিল্লী উক্ত গহ্বরের বহিঃপ্রাচীররূপে সংগঠিত । 
উহা দেখিতে ভিম্বাকৃতি। এই বিল্লীর উপর ও অধো- 
দিকের মাঝামাঝি ক্ষুদ্রান্থিশ্রেণীর প্রথমটি মুদগরের হাতলের 
আকারে সংলিপ্ত আছে, সেই অস্থির নাম মুদগরান্থি। 

ঢক্কাগহ্বরে কর্ণাভ্যস্তরের সহিত সংশ্রব থাকিবার জন্য 
ছুইটি গবাক্ষ আছে, এ গবাক্ষ কোমল বিল্লী দ্বারা আনদ্ধ 
থাকে। উহার একটিকে ডিত্বাকার গবাক্ষ (00930 
০০115) এবং অপরটিকে গোলগবাক্ষ (ঢ993৮% [০605৭$) 
বলা যান । প্রথমটি কর্ণবিবরের প্রবেশঘ্বারের প্রদশকরূপে 
রহিয়াছে এবং আপন বিল্লীর দ্বার! ক্ষুত্রাস্থিশ্রেনীর অস্তরাস্থির 
(অপর নাম রেকার-অস্থি ) সহিত দৃঢ়রূপে সংঘকু আছে। 
দ্বিতীয় গবাক্ষটি কর্ণবিবরের শন্বকাকার গহ্বরের (0০9০)198) 
দিকে অবস্থিত। 

ঢরার মুদগরাস্থির সহিত একাধিক পেশী লিপ্ত মাছে। 
এই পেশীর একটি করোটির কীলকাস্থির কশেরুমজ্জাবং 
স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, (ইহার ইংরাজী নৈজ্ঞানিক নান 
[9960 600090)) আর একটি শঙ্খাস্থির প্রস্তরবত 
কঠিন স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞা- 
নিক নাম 19080£ 600)0201) শেষোকজ পেশী মুধগরা- 
স্থির হাতলে সন্নিবি্ট হইয়াছে । শানীরতত্ঘবিদের মধ্যে 
অনেকেই প্রথম পেশীর অন্তিত্বে সন্দেহ করিয়! থাকেন, 
তাহারা বলেন ঘে, উহ্াকে পেশী ন। বলিয়া বরং বন্ধনী 
বল যাইতে পারে। 

নিহানী-অস্থি বপিলে কামারদিগের নিহানীর ভ্তাম 
আকারবিশিষ্ট বুঝায়, কিন্ত সেরূপ নয়। এই অস্থিখানি 
দেখিতে পেষণদন্তের ভার, ইহার যে অংশ ক্ষুদ্র তাহ! পশ্চা- 
দিকে যাইয়া ঢক্যাগহ্বরের পশ্চান্তাগে চুচুকাকার কোষের * 


* চুচুকাকার কোব--518৮০10 ০6118, 


কর্ণ 


উপর ঝুঁঁকিয়! পড়িয়াছে এবং যে অংশ কিছু বড়, তাহা 
অধোগামী হইয়া শেষে রেকাবাস্থির মাথার উপর চেপ্ট! 
অথচ গোলাকার ধারণ করিয়াছে । 

রেকাবাস্থি দেখিতে অথ্থারোহীর পদ রাখিবার রেকা- 
বের স্তায়। ইহার মস্তক, গ্রীবা, ছুইশাখ! ও ভূমি আছে। 
এই অস্থির কোণাকার উচ্চাংশ হইতে এক সুক্ষ পেশী 
(95159158) উৎপন্ন হইয়। ডিম্বাকাঁর গবাক্ষের পশ্চাপ্তাগে 
রেকাবাস্থির গ্রীবাদেশে সন্নিবেশিত হইয়াছে; গ্রীবাদেশ 
পশ্চান্ভাগে টানিলে, উহ! কণ্ণবিবরের দ্বারকে সঙ্কুচিত করে। 

পূর্ব্বে বল! হইয়াছে, ইউষ্টেকিয়ান্নলী দিয়! ঢক্কা-গহ্বর 
বাহির হইয়াছে । ইউষ্টেকিয়ান্নামক একজন শারীরবিৎ 
এই নলীটা প্রথমে আবিষ্কার করেন, তাহারই নামানগুমারে 
এই নলীর নাম হুইয়াছে। এটি প্রান দেড় ইঞ্চি লম্বা । ইহার 
অল্লভাগ অস্থিময় এবং অধিকাংশ উপাস্থিময় । এই নলীর 
মধ্য দিয়া বাষু বহিয় টক্কার উপরে ও মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং 
এই পথ দিয়! ঢককাগহ্বরস্থ সঞ্চিত শ্লেষ্মাদিও নির্গত হয়। 

কর্ণাভ্যন্তরস্থ বিবরই শ্রবণেক্ট্রিয়ের মূল অংশ, এখানে 
কণেন্দ্রিয়ের নাযুর স্পন্দজনক স্ত্র সকল ছড়াইয়! আছে। উহা 
তিন অংশে বিভক্ত, বিবরদ্বার (ড০৪৮:১৭1০), অর্ধগোলাকার 
নলীসমূহ (99201-01700121 021)818) এবং শন্ুকাকার গহ্বর 
(0০০৮198)। ত্র তিনটি গর্তাকারে গোলকর্ধাদার মত 
ঘোরপাঁক থাইয়! শঙ্াস্থির প্রস্তরবৎ অতি কঠিনাংশে অবস্থিত 
আছে। ঢক্কার গোলগবাক্ষ ও ভিন্নীকার গবাক্ষ দ্বার! ইহাদের 
বাহির সম্বদ্ধ এবং ভিতরে সম্বন্ধ কর্ণাভ্যস্তরস্থ শ্রোত্র-নলীর 
সহিত। এই নলীই করোটার গহ্বর হইতে কর্ণবিবর 
অবধি শ্রোত্রসন্বন্ধীয় ঘায়ু (91607 09৮৮০)-কে বহন 
করিতেছে । ণ 

উপরোক্ত গর্তগুপির চারি পার্থে অস্থিময় গোলকরধাদা 
(09886০8৪ 1010য7060) আছে এবং উহাদের মধ্যে আবার 
ঝিলীর গোলকর্ধাদ। (106070150008 18197111000) আছে। 

বিবরদ্বারটি কর্ণাভ্যন্তরের মধ্যগহবররূপে অবস্থিত, এই- 
খান হইতে অর্ধগোলাকার নলীলমূহ এবং শহ্বুকাকার 
গহ্বর বাহির হুইয়াছে। এই দ্বারটি উচ্চতায় ১ ইঞ্চির পাঁচ 
তাগের এক ভাগ। এই দ্বারের বহির্থাত্রে ৫টি ছিদ্র আছে, 
সেই ছিন্র দিয়! অর্ধগোলাকার নলীসকল বাহির হুইয়াছে। 
পশ্চার্দিকে শন্ুকাকার গহ্বর । বহির্গাত্রে ভিগ্বাকার গবাক্ষ 
আছে এবং ভিতর গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার ছিদ্র আছে। 
এই ছিদ্র দিয়া প্রোত্রসন্বন্ধীয় নায়ুর ম্পন্দঞনক হুত্রলকল 
ভিতরে প্রবেশ করে। 


৫৯ 


[ ২০১ ] 


কর্ণ 


উক্ত অর্দধগোলাকার নলী ৩টি) তাহাদের উভয়পার্খে 
ছোট বড় এক একটি হবার থাকে । 

শন্বুকীকার গহবর দেখিতে শন্বুকের স্তায়। উহ! কর্ণবিবরের 

অগ্রবর্তী। ইহাতে দেড় ইঞ্চি লম্বা! অস্থিময় নলী আছে। 

অস্থিময় কোমল বিবরদ্বারের ও অর্দগোলাকার নলীর 
মধো যে কোমল অংশ তাহাই ঝিল্লীর গোলকধাঁদ! 
(8197001%0013 15907101060) অস্থিময় গোলকধাদ! 
দেখিতে ঝবিনীর গোলকধাদার মত, তবে উভয়ের আয়তনে 
ছোট বড় আছে। উভয় গোঁলকরধাদার মধ্যে পেরিলিম্প 
(7০121510017) নামক একপ্রকার তরুল পদার্থ থাকে। 
বিল্লীগোলকধাদার় এগ্োঁলিম্প (8 04015000)) নামে 
একপ্রকার তরল পদার্থ আছে এবং ইহার কোন কোন স্থানে 
বিশেষতঃ বিবরদ্বারের সাধুর প্রান্তভাগে, কি মানুষ কি নিকৃষ্ট 
পশুর মধ্যে একপ্রকার চুণের মত পদার্থ দেখাযায়। মানব, 
স্তন্যপায়ী. জন্ত, পক্ষী এবং সরীস্যপদ্িগের মধ্যে চুণমিশ্রিত 
মিহি গু'ড়ার মত থাকে, উহাকে কাণের গুড়া (09৮০৫০01319) 
বল! যায়। 

বিবরদ্বারাংশে ছুইটি থপি, একটি উপরে সেটি কিছু বড় 
ও দেখিতে ভিম্বাকার। (ইংরাজীতে ইহাকে 08৮15113 
01 00108110, 81708 বলে ।) অপরটি দেখিতে প্রথমটি 
অপেক্ষা কিছু ছোট ও গোলাকার, এটি নিম়্ে থাকে, ইহাকে 
কোষাথু (5%০০0109) বলে। 

স্ুশ্রতৈর মতে প্রত্যেক কর্ণে ১টি করিয়। ২টি সন্ধি, 
তাহার নাম শৃরঙ্গাটক। অস্থি ছুইথানি, তাহার নাম তরুণ। 
পেশী ২টী। শিরা ১০। ধমণী ৬, তন্মধ্যে বাঘুবাহিণী ২, 
শব্দবাহিণী ২, শবকারিণী ২। চরকের মতে কর্ণ একটি 
আন্তরীক্ষ পদার্থ *। 

কর্ণের অবয়বগুলি একে একে লিখিত হইল । এখন দেখ! 
যাঁউক, কিরূপে আমার। কর্ণে শুনিতে পাই; কর্ণের যন্ত্রগুলি 
কিরূপে কার্য করে। 

যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কাহারও মতে, শব 
কর্ণগোচর হইবার পূর্বে প্রথমে বাঁয়ুকর্তৃক কর্ণশফুলীতে 
নীত হয়, তৎক্ষণাৎ বাষুপ্রভাবে তাহার তরল পদার্থের 
আপবিক কম্পন উপস্থিত হয়। শব বাষুতে সঞ্চালিত 
হইবামাত্র বায়ু ছ্বার! ঢক্কার ঝিল্লীরও উতৎকম্পন হইতে 


* প্ধদ্ধিবিক্তমচ্যতে মহাপ্তি চাণুনি চ শ্রোতাংসি তদ্াস্তরিক্ষং শব্দঃ 
শ্রোত্রঞ্চ।” চরক শানীরস্থান ৭ অঃ। 

শরীরে যে সমুদ্বায় ছিদ্র এবং বড় ও সুঙ্র ভোত সমুদার আঙঞে, 
সেই সমূদায় এবং শব্দ ও কর্ণ আব্তরিক্ষ পদার্থ। 


কর্ণ [ ২০২ ] কর্ণ 


হারগররগরারাররারহারা। 
থাকে । বাযুতে শব্ধ যতবার ইতন্ততঃ সধশালিত হয়, ঢককার 
বিশ্লীও ততবার উৎকম্পিত হইতে থাকে। সেই সঙ্গে 
মুদগরাস্থি ছলির! নিহানী-অস্থি এবং ডিশ্বাকার গবাক্ষের 
বিল্লীকে জাগাইয়। দের। তৎক্ষণাৎ ঢক্কার পেশী দিয়! ঢককা- 
বিল্লীর বিতান ছলিতে থাকে । ঢক্কাগহ্বরে বাষু হই ভাবে 
কার্ধা সম্পাদন করে। প্রথমতঃ গবাক্ষেপ্ন বিলীসমূহের 
বহির্ভীগে রীতিমত তাপ রাখে, তাহাতে এ বিল্লী- 
গুলির স্থিতিস্থাপকত। নই হয় না। দ্বিতীয়তঃ চককাগহবরে 
বাষু প্রবেশ করায় ক্ষুদ্রান্থিমালার গতি হইতে থাকে। 
শব্ববিজ্ঞানাম্থসারে বাধুসংস্পর্শে এ ক্ষুদ্রান্থি হইতে শব 
উৎপন্ন হয়। 

কর্ণাত্যন্তরস্থ বিবর বা গৌলকরধাদায় তিন প্রকারে শব 
যায়। প্রথমতঃ অস্থি শেনী দিয়া, দ্বিতীয়তঃ ঢকাগহ্বরের 
বাধু দিয়! এবং তভৃতীক্তঃ মস্তকের অস্থি মধ্য দিয়া। 

কর্ণের অন্যন্তরস্থ বিবরদ্বারকেই শ্রবণেক্ত্রিয়ের মুলযন্ত্ 
বল! যায়। পশ্বাদির কর্ণের অপরাংশ না থাকিলেও এই 
অংশ থাকিবেই থাকিবে। বুহত্কায় জস্কদিগের কর্ণের মধ্য- 
ভাগে এই বিবরদ্ধার থাকে । এখানে কাণের গুঁড়া থাকায় 
শব্ষের বিশেষ ন্ৃবিধা হয়। কাছে আনিবামাত্র খন্‌ খন্‌ শব্দ 
হয়, সেই শব্ধ বিবরদ্বারের বিল্লী, অর্ধ গোলাকার নলীর 
প্রসারিত অংশ (8081011) এবং তাহাদের স্নাযুতে 
সঞ্চারিত হয়। 

অর্ধগোলাকার নলীরনমূহের দীর্ঘত1, বিস্তার ও উচ্চত। 
আছে। তদ্বার। শব্দের গতি জানা যায়। শব্ধ থামিয়া গেলেও 
শব্দের ভাব এককালে কর্ণ হইতেযারনা। [কাণদেখ।] 

২ যুধিষ্ঠিনের অগ্রঙ্গ; ভোজরালছৃহিতা কুস্তী অবিবাহিতা- 
বস্থায় পিতৃগৃহে অতিথিসেবাযর় নিধুক্ত থাকিতেন, 
একদ। হূর্বাসা খধি তাহার আতিথ্যপ্রার্থী হইলে তিনি 
অত বত্তবের সহিত তাহার শুক্র! করিয়াছিলেন, মুনি 
তাহাতে পরিহুই্ হইয়া! কুন্ত্ীকে মন্ত্র প্রদান করিলেন, 
এ মন্ত্রের দার! বে কোন দেবতাকে আহ্বান করিলেই 
তিনি আসিয়া! সহবান করিবেন । কুম্তী আশ্চর্য গ্রভাবশালী 
এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া কৌহুহলবশে সেই মঙ্ত্বের ছার! 
সুর্ধ্যদেবকে আহ্বান করিলেন। স্ুর্ধ্য তৎক্ষণাৎ উপস্থিত 
হইর! তাহাকে সস্তোগ করিলেন, সস্ভোগমাত্রেই কবচ- 
কুগলধারী হৃূর্যাসম তেজন্বী এক নবকুমার উৎপন্ন হইল। 

কুম্তী লোকলজ্জ! ভয়ে তাহাকে অশ্বনদীর জলে ভাসা 
ইয়। আসিলেন। কুমার কর্ণ শোতে ভাসির় যাইতেছে, 
সেই সময়ে অধিরথ নামক একজন হৃতের দর্শনপথে পতিত 


হইলেন । অধিরথ অপুজক ছিলেন, তিনি এমন গ্ন্দর শিশু 
পাইয়! নদী হইতে তুলিয়া লইলেন এবং পরমানদো নিজ 
পত্ধী রাধার সহিত পুত্র নির্বিশেষে লালন পালন করিতে 
লাগিলেন। তিনি কর্ণের কবচকুগুলরূপ বন্থু (ধন) দেখিয়। 
তাহার 'বস্থষেন' নাম রাখিলেন। 

কর্ণ প্রথমে দ্রোণের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন। ধনুেদ- 
শিক্ষার সমর হইতে অর্জুনের প্রতি তাহার ঈর্ষ। জন্মে। 
একদিন রঙ্গভূমে দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের পরীক্ষা করেন, 
তাহাতে অঙ্জুন অলৌকিক কার্ধ্য প্রদর্শন করায় দ্রোগাচার্ধা 
তাহার বিস্তর প্রশংসা করেন। কর্ণের প্রাণে তাহ সহিল 
ন1। রঙ্গস্থলে সর্বসমক্ষে উপস্থিত হইয়। অজ্জুনকে সম্বোধন 
করিয়া] বলেন, “অঙ্জুন। তুমি যাহা দেখাইলে, আমিও 
সঞফলকে দেখাইতে পারি, তুমি আশ্চধ্য বোধ করিও 
না।” এই বলিয়| সর্ধসমক্ষে অঙ্জুনের মত অলোৌকিকী 
ধনুধিদ্যার পরিচয় দিলেন। তখন হুর্য্যোধন কর্ণের কার্য্য- 
প্রণালী দর্শনে মোহিত হইয়। তাহার সহিত বদ্ধুত্বস্থাপন 
করিলেন এবং তাহার মান বাড়াইবার জন্ত তাহাকে 
অঙ্গরান্্য প্রদান করিলেন। 

কর্ণ প্রান সর্বদাই দুর্ষয্যোধনের কাছে থাকিতেন। 
তাহাকে পাইর। ছর্য্যোধনের পাগুবভয় অনেকট! দুর হইল। 

একদিন কর্ণ দ্রোণাচার্যযকে বলিলেন, "গুরো ! আমাকে 
অনুগ্রহ করিয় বরম্গান্ত্র দান করুন। আপনার নিকট 
আশানুরূপ প্রায় সকল অন্ত্রই প্রাপ্ত হইয়াছি, বাকি কেবল 
্রন্ধান্ত্র । ইহ! দান করিয়া আমার মনোস্কামন! পুর্ণ করুন।” 
দ্রোণ জানিতেন যে, কর্ণ বড় অক্ুনদ্থেবী। দেইনিমিত্ত 
তাহাকে কহিলেন, “যে নিত্য শুদ্ধব্রতাচারী ব্রাহ্মণ অথব 
যে তপরঃস্বাধ্যায়নিরত ক্ষত্রিয় সেই ব্যক্তিই ব্রঙ্গান্ত্ের 
উপযুক্ত। সেইজন্ই তুমি বঙ্গান্ত্র পাইতে পার না ।” 

তখন কর্ণ ব্রঙ্গান্্র লাভ করিবার জন্ত মহেন্্রপর্বাতে 
গমন করিলেন, এখানে ব্রাঙ্ণ বলির পরিচয় দিয়! পরশ" 
রাষের নিকট নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা করিলেন এবং তাহার 
অতিপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি সমুদ্রতীরে 
আমিয়! শরক্রীড়। করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তাহার শর" 
প্রহারে কোন আ্রাঙ্গণের হোদধেছু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কর্ণ 
ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িয়া! অনেক জঙ্গুনয় বিনয় করিলেন 
এবং তিনি ন1 জানিয়া দোষ করিয়াছেন, তজ্জন্ত ক্ষম! চাহি" 
লেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধে তাঁহাকে অতিশাঁপ দিলেন, “তুমি 
যাঁছার গন্ঠ এত ম্পর্থ। করিয়া থাক, যাহাকে পরাজয় করি' 
বার জন্ত সর্ধদাই ঢেষ্ট! করিতেছ? তাহারই হত্ডে তোমার 


কর্ণ [ ২০৩ ] কর্ণ 


মৃত্যু হইবে।” কর্ণক্ষুগ্ন মনে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। 
কিছুদিন থাকিতে থাকিতে তিনি পরশুরামের নিকট হইতে 
ব্রদ্ধান্ত্র লাভ করিলেন। 

একদিন পরগুরাম তাহার উরুর উপর মাথ! রাখিয়! 
নিদ্রা যান। সেই সময়ে অলর্কজাতীয় অষ্টপাদ কীট আসিয়া 
কর্ণের উরুদেশের একদিক ভেদ করিয়া অপরপারে বাহির 
হয়। বর্ণ গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হইবে ভাবিয়া সেই অসহা যন্ত্রণা 
সহ করিয়! রহিলেন। কিন্তু সেই দারুণ দংশনে উরু বিদীর্ণ 
হুইয়৷ রুধিরশআ্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। গাত্রে রক্ত 
লাগিবামাত্র পরগুরাম জাগরিত হইলেন, তিনি চক্ষু উন্মী- 
লন করিবামাত্র কীট মরিয়। গেল। তখন তিনি কর্ণকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, "বৎস! তুমি এ অসহা কীট দংশন 
কিরূপে সহ করিলে? ব্রাঙ্গণশরীরে কখনই এরূপ সহা 
হয় না। অতএব শীত্র সত্য করিয়া বল, তুমি ফে।” 

কর্ণ অবনত হুইয়। বিনীতভাবে উত্তর করিলেন *গুরে! 
আমাকে ক্ষমা! করুন, আমি মিথ্যাবাদী হইয়া আপনার 
নিকট বড়ই অপরাধ করিয়াছি । আমি ব্রাহ্মণ নই, সামান্ত 
হৃতপুজ ।॥ সৃতকন্া রাধা আমার মা, আমার নাম কর্ণ।” 
তখন পরশুরাম কুদ্ধ হইয়! বলিলেন, প্দেখ কর্ণ! তুমি 
্রঙ্গান্ত্র পাইবার জন্ত আমার সঙ্গে প্রতারণ করিয়াছ, এই 
জন্য যুদ্ধকালে প্র অস্ত্র তোমার মনে পড়িবে না। এখন 
নীদ্র আমার সন্দুখ হইতে দূর হও ।” 

কর্ণ হস্তিনায় ফিরিয়া* আপিলেন। কিছুদিন পরে 
ছুর্যেযোধনের সহিত কলিঙ্গ-রাজ্যে গমন করেন। এখানে 
কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদকন্ার স্বয়ম্বর। দ্বয়ম্বরসভায় ছুর্য্যোধন 
কুরুবীরগণের সাহায্যে রাজকন্তাকে হরণ করিলেন। ততৎকালে 
কর্ণের সহিত জরাপন্ধের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে জরা- 
সন্ধ তাহার বীরত্ব দর্শনে সম্তষ্ট হইয়া তাহাকে মালিনী-নগরী 
প্রদান করেন। এইবার কর্ণের বিবাহ হুইল, সাহার পত্বীর 
নাম পদ্মাবতী । 

তিনি পাগুবগণষ্ষে মারিবার জন্ত সর্বদাই দুর্য্যোধনকে 
কুপরামর্শ দিতেন, কিন্তু কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। ভীন্ষ 
কর্ণের আচরণে অসস্তষ্ট হইয়া! যখন তখন তাহার নিন্দা করি- 
তেন। তাহ] কর্ণের পক্ষে অসহ্য বোধ হইত। তিনি ঘোষধাত্রার 
দুর্ঘটনার পর একদিন হুর্য্যোধনকে বগেন) “মিত্র! আমার 
একটী কথ! তোমাকে শুনিতে হইযে। ভীন্ম সর্বদাই আমাদের 
নিন্দা এবং পাগুবগণের খ্যাতি করেন। বিশেষতঃ তোমার 
সমক্ষে সর্বদাই আমায় অবজ্ঞা করেন। এখন আমার 
জন্গমতি কর, আমি একাই নমন্ত পৃথিবী জয় ফরি।”» 


হর্য্যোধনের অস্কুমতি লইয়া! কর্ণ পিখিজয়ে বহির্গত হইলেন। 
তিনি জ্রপদ, তগদত্ত, এবং বঙ্গ, কপিল, মণ্ডিক, পঁমখিলা, 
মগধ, কর্কথণ্ড, অবনীপুর, অহিচ্ছত্র, বৎস, কেরলী, মৃত্তিকা- 
বতী, মোহন, ভ্রিপুর, কোশল, কষ্পী, চেদি, অবস্তি, শ্রেচ্ছ, 
ভত্তরক, রোছিতক, আগ্রে়, মালব, শশক ও আটবিক 
প্রভৃতি নানাদেশীয় রাজগণ এবং অপরাপর সভ্য ও অসভ্য 
জাতিকে জয় করিয়! অতি অল্পকাল মধ্যেই হস্তিনায় ফিরিয়া 
আসিলেন। ছুর্য্যোধনের সপক্ষীয়েরা কর্ণকে শত শত 
ধন্যবাদ গ্রদান করিলেন। তৎপরে হ্র্ষ্যোধন বৈষ্জববজ্ছের 
অনুষ্ঠান করেন, এই সময়ে কর্ণ তাহাকে বলেন, “অদ্য হইতে 
যে যাহা চাহিবে, আমি তাহাকে তাহাই প্রদান করিব। 
এই আমার প্রতিজ্ঞা। যতদিন না আমি অর্জুনের প্রাণবধ 
করিতে পারিব, ততদিন এই ব্রত পালন করিব ।” 

ইতিপুর্ব্বে বৃষকেতু নামে ভীহাঁর এক পুর জন্মে। এক- 
দিন গ্রীক কর্ণ কেমন দাত পরীক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণবেশে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কহিলেন, 
তোমার পুক্র বৃষকেতুর মাংস খাইতে ইচ্ছা করি। কর্ণ 
তাহাই করিলেন। তাহার স্ত্রী বৃুষকেতুর মাংস রন্ধন করিয়া 
কৃষ্ণকে খাইতে দিলেন। কৃষ্ণ কর্ণের আচরণে অত্যন্ত সন্ত 
হইলেন এবং মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যাপ্রভাবে বৃষকেতুর পুনরায় 
প্রাণদান করিলেন। এই অলৌকিক দ্বানের জন্য কর্ণ 
'দাতাকর্ণ নামে বিখ্যাত হন। 

একদিন তিনি নিদ্টরিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন স্ুর্যয 
আসিয়া তাহাকে বলিলেন, “কর্ণ! ইন্দ্র পাগুবগণের 
হিতসাধনে ব্রাহ্গণবেশে তোমার নিকট কবচ ও কুগুল 
চাহিতে যাইবেন, অতএব সাবধান ! তীঁহাকে উহা দিও 
না।” কিন্ত কর্ণ উত্তর করেন যে, প্রাণ গেলেও তিনি 
আপন প্রতিজ। লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। তখন নুর্য্য 
তাহাকে কুগুলকবচের পরিবর্তে ইন্দ্রের শক্কিজন্ত্র গ্রহণ 
করিতে অনুরোধ করিলেন । প্রভাত হইল । ইন্দ্র ব্রাঙ্গণবেশে 
আলিয়! কর্ণের নিকট কুগুলদপ় প্রার্থন। করিলেন। কর্ণ 
বলিলেন, “দেবরাজ! আপনাকে আমি চিনিয়াছি, আমি 
কবচ ও কুগুল দিতে প্রস্তত আছি, কিস্তু আমিও আপনার 
শক্রমর্দিনী শক্তি প্রার্থনা করি।” ইন্থ তাহাতেই সম্মত 
হইলেন। শেষে যাইবার সময়ে বলিলেন, “কর্ণ! এই 
শন্তি দ্বারা আমি শত শত শত্রবিনাশ করিতাম, কিন্ত 
তোমার হম্তনিক্ষিপ্ত হইলে একটি শত্রু বিনাশ করিয়া 
আমার নিকট গমম করিবে ।+ | 

এ দিকে পাগডবগণের অজ্ঞাতবান ফুরাইয়1! আমিল। 


কর্ণ [ ২০৪ ] রর্ণ 


তাহারা পাঞ্চালরাজের পুয়োহিতকে সন্ধির জন্ত ধৃতরাষ্্রের 
নিকট পাঠাইলেন। ভীম্ম পাওবদিগের কুণল সংবাদ লইয়। 
কহিলেন, 'পাণ্ডবেরা পরম ধার্মিক, তাই যুদ্ধে আত্মীয় 
কুটুদ্বের বিণাশ না করিয়া সদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। 
বাস্তবিক অজ্ঞুনেয় স্তায় ধোদ্ধা। আর নাই। কৌরবপক্ষে 
এমন কোন বীর নাই যে, তাহার সম্মুখীন হইতে 
পারে। এই করটা কথ! কর্ণের অসহা হইল, তিনিভীগ্মের 
অনেক নিন্দা করিলেন। শেষে কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে 
সন্ধি রহিত হইল । 

কুকুক্ষেত্রের মহাসমরে প্রথমে ভীন্ম কৌরবসেনাপতি 
হইলেন। তৎকালে তিনি আপন সেনাগণের ম্থবন্দোবস্ত 
করিয়। হূর্য্যোধনকে বলেনঃ “দেখ হুর্য্যোধন। কর্ণ নীচ জাতি 
এবং ক্ষুত্্র প্রকৃতি, পরশুরামের নিকট অভতিসপ্ত, জাপন কবচ 
ও কুগুলভ্র্ হইয়াছে । এরূপ সামান্ত ব্যক্তিকে অদ্ধরথী 
বিবেচনা করাই উচিত ।” এই কথ! শুনিয়া কর্ণের সর্বাঙ্গ 
জলিয়! উঠিল। সেইদ্দিন প্রতিজ্ঞ! করিলেন, "যতদিন ভীম্ম 
জীবিত থাকিবে, ততদিন কখনই আমি যুদ্ধে অন্ত্রধারণ 
করিব না।' এই বলয়! রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। 

দশদিন যুদ্ধের পর কুরুপিতামহ ভীক্ষ শরশব্যায় শায়িত 
হইলেন। কর্ণ একদিন রাত্রিকালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিষ। কহিলেন, “আপনি সর্বদাই যাহার নিন্দা করিতেন, 
আমি সেই কর্ণ।” তীন্ম চক্ষু মেলিয়। রক্ষিদিগকে দূরে সরিয়া 
যাইতে আদেশ করিলেন, পরে সম্বেহে কর্ণকে আলিঙজন 
করিয়। বলিলেন, “কর্ণ! আমি নারদ ও ব্যাসের মুখে 
গুনির়াছি, তুমি কুম্ঠীর পুত্র। তু্ষে পাগুবগণের ঘ্বেষ করিবে 
ঝলিযাই আমি তোমাকে কটু কথ! বলিতাম। বাস্তবিক 
তোমার ভ্ায় দাতা ও ব্রহ্মনষ্ঠাপর আর দ্বিতীর নাই। 
তোমার প্রতি আমার যে পুর্বভাব ছিল, তাহ! দুর হুইর়াছে। 
এখন যদি তুমি আমার কথা শোন, তবে আমার ইচ্ছা; 
তুমি তোনার আপন সহোদর পাগ্ুবগণের সহায়তা কর।+ 

তেজন্বী কর্ণ উত্তর করিলেন, 'যখন আপনি বলিতেছেন, 
তখন নিশ্চয়ই আমি কুন্তীর পুল্র। পিতামহ! এতদিন 
যাহার প্রশ্বর্ষে আমি প্রতিপাঁলিত হইয়াছি, যাহাঁকে এক- 
বার আশ্বাস প্রদান করিয়াছি, কেমন করিয়া সেই প্রিরবন্ধ 
ছধ্রোধনের প্রতিকুলাচরণ করি) বরং প্রাণ যায়, তাছাও 
শ্রেয়, তবু প্রতিজ্ঞ লঙ্ঘন করিব না” ভীম্ম কহিলেন, 
“তৰে ম্বর্গকাম হইরা যুদ্ধ কর। কখন কৃটবুদ্ধ করিও ন1।” 


তিনি বালক অভিমন্্যকে কুটযুদ্ধে বিনাশ করিবার পরামর্শ 
দেন এবং এই কার্ধে বথেষ্ট সহায়তা করেন। 

কর্ণের ড় আশ! ছিল, যে একাঙ্গী শক্তি দ্বারা অর্জুনকে 
বধ করিবেন, কিন্ত তাহার মনের আশ। মনেই রছিল। 
যখন ভীমনন্দন ঘটোতৎ্কচ কুরুসৈস্তদলনে প্রবৃত্ত হুইয় 
কর্ণের সম্ুখীন হন, তখন তিনি আত্মরক্ষ। করিবার জন্য 
সেই একাদী শক্তি নিক্ষেপ করিয়া! ঘটোত্কচকে নিপাত 
করিলেন। দ্রোগ মিহত হুইলে কর্ণ কুরুসৈস্ভের সেনাপতি 
হইলেন। তাহার সারথি হইলেন শল্য । যথাসময়ে 
মহাবীর কর্ণ নসৈন্তে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার 
যুদ্ধনীতি ও বীরত্ব দর্শনে কৌরব পক্ষে আনন্ধ্বনি 
এবং পাগুবপক্ষে হাহাকারধ্বনি উঠিল। কিন্তু কণের 
সার শল্য তাহার প্রতি বিষুখ। কর্ণ “অজ্জুনকে 


, বিনাশ করিব” বলিয়। যতই আসক্কালন করেন, শল্য তাহার 


প্রতিবাদ করিয়া! অর্জুনের প্রশংসা এবং তাহান্ধ নিন্দা! করিতে 
থাকেন। যাহা হউক, তিনি নিজ বাহুরলে ৭৭ প্রস্তদ্রক, 
২৫ পাঞ্চাল, ভাঙুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূর- 
সেন প্রভৃতি মহাবীর এবং চেপ্দি ও অপরাপর স্থানের অসংখ্য 
সৈম্ত নিপাতিত করেন। এমন কি অজ্ঞুন ব্যতীত 
যুধিষ্টিরা্দি পাগবগণকে পরাস্ত করেন। তিনি কুস্তীর 
নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে অঞ্জুন ব্যতীত অপর 
কোন পাগুবের প্রাণবধ করিবেন না, তাই যুধিষ্টিরাদি 
পাগুবগণ পরাস্ত হইলেও প্রাণ হারান নাই। 

শেষে অজ্ঞুনের সছিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধহয়। সেই 
যুদ্ধে শকৃষ্ণের কৌশলে অর্জুনহত্তে তিনি অস্তিমশয্যায় 
শয়ন করেন। (মহাভারত ) 

তাহার প্রথম নাম বস্থুষেন, পাঁলকপিত! সত তাহার 
এই নাম রাখিয়াছিলেন। পরে পৃথক পৃথক কার্ধযাচুসারে 
কর্ণ, বৈকর্তন, অর্কনন্দন, অঙ্গরাজ, অঙ্গেশ্বর, চাম্পেশ, চম্পা- 
ধিপ, অঙ্গাধিপ ও ঘটোৎকচান্তক প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলেন। প্রতিপালক পিতা ও পালিক। মাতার পরিচয়া- 
নুসারে লোকে তাহাকে সুতপুজ রাধে, রাধাপুত্র, প্রভৃতি 
বলিয়াও সক্ধোধন করিত। ৩ ধৃরাষ্রের পু্রবিশেষ। 
(ভারত আদি। ১১৭।৩।) ৪ নৌকার দীাড়। ৫ দ্থবর্ণালি 
বৃক্ষ । ৬ চারি হাত বাহু ও তিনহাত কোটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র। 
৭ কুটিল।৮ (কর্ণ; প্রাশন্ত্যেন অন্তান্ত, কর্ণ-অচ্‌ অর্শাদিত্বাৎ ) 
দীর্ঘকর্ণ, লহ্বকর্ণ। (কষ বুঃ২।৪1৪৯1) 


ভীম্মের পর দ্রোণাচার্ধ্য কৌরবপক্ষে সেনাপতি হইলেন । কর্ণ। মেবারের একজন রাপ!। ইনি রাজপুত বীরকেশরী 


41. 
কর্ণ তাহার অধীনে অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন । এই সময়ে 


প্রতাপসিংহের জোষ্পৌজ্র। পিতৃমিদেশে এবং বিধর্মী কবগ 


কর্ণ [ 


হইতে জগ্মভূমিকে রক্ষা! করিবার জন্তক অনেকবার মোগল 
সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

এ সময়ে মেবারের নিতাস্ত হীন অবস্থা হুইয়। পড়িয়াছিল। 
পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়। মেবারের রাজকোষ শূন্য, মেবারের 
প্রধান প্রধান বীরগণ রণশয্যায় চিরনিদ্রিত। একগ অবস্থায় 
রাজপুতবীর আর কতাদন মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে যুঝিতে 
পারেন ? এমন কিরাজকোষ শৃন্ত হওয়ায়, কর্ণ স্থরটনগর 
লুন করিয়া! অর্থসংগ্রহ করিতে বাধ্য হন। অবশেষে 
১৬১৩ থুঃ অরন্ষে মহাবীর কর্ণ জাহাঙ্গীর পুভ্র খুরম্‌ 
(শাহজাহান )-হস্তে পরাজিত হইলেন। এতদিন পরে আজ 
মেবারের রাণ। অমর মোগলসম্রাটের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য 
হুইলেন। সন্ধি হইলে কর্ণ খুরমের সহিত আলমীরে আসিয়! 
জাহাঙ্গীর বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । বাদশ।হ' যথেষ্ট 
আদর অভ্যর্থনা করিয়া কর্ণকে আপন দক্ষিণপার্থে বসিতে 
আপন প্রদান করিলেন। এই সময়ে প্রতিদিন বাদশাহ তাহার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন এবং বুমূল্য খেলাঁত ও বিবিধ দ্রন্য- 
সামগ্রী গ্রাদান করিয়। সর্বদাই তাহার সম্মানবন্ধন করি- 
তেন। জাহাঙ্গীর আপন জীবনীতে লিখিয়। গিয়াছেন-_ 

"মাতৃভূমির প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে কর্ণ সুথসেব্য দ্রব্য- 
সামগ্রী ব্যবহার করিতে জানিতেন না । তিনি অতিশয় 
লাজুক, অতি অল্পভাষী এবং আমাদের সহিত অন্পই মিশিতে 
চাহিতেন। আমাদের তাহার বিশ্বান উৎপাদন 
করিবার জন্য প্রতিদিন সাম্তনাশাক্যে তাহাকে আশ্বাস 
করিতাঁম । আমি একদিন তাহাকে নুরজিহানের নিকট লইয়া 
বাইলাম। মহিষী তীভাকে হস্তী, অশ্ব, তরবারি প্রভৃতি 
নানাপ্রকার থখেলাত পারিতোধিক প্রদান করিলেন” 


গ্রাতি 


বান্তবিক জাহাঙ্গীর কর্ণের সহিত বিজেতার ন্যায় ব্যবহার 


করিতেন না, যাহাতে তিনি আপন সম্ভ্রম কিছুমাত্র লাঘব 
জ্ঞান না করেন, তৎপক্ষে জাহাঙ্গীর সর্বদাই চেষ্টা করিলেন । 
১৮২১ খুষ্টান্ধে মেবারের শেষ স্বাধীন বাজ! মহারাণ| অমর- 
সিংহ জোন্ঠপুভ্র কর্ণকে সিংহাসন গ্রাদান করেন। 

কর্ণ রাণ! হইলে মেবারে শান্তির রাজত্ব হইল। মোগল 
আক্রমণে মেবারের যে যে অংশ ভগ্র ও নষ্ট হইয়াছিল, তিতনি 
তাহার পুনঃসংক্কার করিলেন । আপন রাজধানীর চতুঃপার্খস্থ 
গ্রাকারগুলি পরিখ। দ্বার পরিবেষ্টিত এবং পেশোলার 
অলরোধক বাধটি পরিবর্ধিত করিয়া দিলেন। তিনি ১৬২৮ 
থুঃ অব্যে (১৬৮৪ সম্বতে) প্তরিয়পুজ্র জগৎসিংহের হস্তে 
রাজ্যভার অর্পণ করিয়৷ পরলোক গমন করিলেন । 
কর্ণওয়ালিস্। লর্ড কর্ণওয়ালিস, যিনি ভারতের গভর্ণর- 


৫২ 


২০৫ ] 


কর্ণ 


জেনারেল ছিলেন, ৯৭৩৮ খুষ্টান্বের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে 
তাহার জন্ম হয়। ইহার নাম চার্লস্‌ কর্ণওয়ালিস। ইনিই 
কর্ণওয়ালিস্‌ প্রদেশের দ্বিতীয় আরল্‌ ও প্রথম মার্ক,ইস্‌। 
পিত। বর্তমানে ইনি লর্ড ক্রস নামে পরিচিত ছিলেন । ১৭৬২ 
ৃষ্টান্দে ইহার পিতার মৃত্যু হইলে, ইনি পিতৃপদের অধিকারী 
হইয়া! ইংলগ্েশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। শাসনকার্ষ্যে 
ইহার সর্বতোমুখী ক্ষমতা ও স্বাধীন মত প্রদান করিবার 
শক্তি ছিল। এই সময়ে আমেরিকাবাসীর। স্বাধী- 
নতার জন্ত যেযুদ্ধ করে, তাহাতে লর্ড কর্ণওয়ালিস অতি 
উৎসাহ ও বিশেষ দক্ষতার সহিত নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া, 
কামডেন, পয়েন্ট কমফর্ট (নথ অন্তরীপ?) প্রভৃতি হ্থানের 
যুদ্ধে জয়লাভ করেন; কিন্ত ইয়র্ক নদীতীরে ইয়র্ক নগরের যুদ্ধে 
ফরাসী ও আমেরিকাবাঁসী দ্বার একবারে আক্রীন্ত হওয়ায় 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়! শক্রহস্তে সদলে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য 
হন (১৭৮১ খুঃ)। ইহার পরাঁজয়েই ইংরাঁজদ্িগের হার হইল। 
ইংরাজেরা ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সন্ধি করিয়৷ ইহাদের উদ্ধার সাধন 
করেন। রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া! লর্ড কর্ণগয়ালিস্‌ 
এই পরাজয়ের জন্ত বিশেষ তিরস্কৃত হন নাই। 

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণগয়ালিস্‌ ভারতের গভর্ণর জেনারেল 
নির্বাচিত হইলেন এবং ত্র সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলি- 
কণতায় উপনীত হন। ইনি শান্তস্মভাব, গম্ভীর বৃদ্ধি) শ্থবিচার- 
ক্ষম, লোকপ্রিয়, মহান্-হৃদয় ও লোকহিটতষী ছিলেন । 
যে সময়ে তিনি ভারতে আগিয়া “পীছিলেন, তৎকাঁলে ভারতে 
ঘুদ্ধবিগ্রহাদি কিছু ছিল না; কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের 
শাসনকালের ছুনর্শতিতে দেশ ছাইয়। পড়িয়াছিল। গ্ত্যা- 
চার অবিচারে আপামর সাঁধারণে পর্যা,দত্ত হইয়া গিয়াছিল 
এবং অনেকানেক দেশীয় রাজা বিধ্বস্ত হইয়াছিল; সুতরাং 
এরবপ অবস্থায় লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ আসিয়! স্বীয় দ্ভাব-গুণে 
নান! ঠিতকর কার্য্যেত্র অনুষ্ঠান করিয়া! ভারতীয় প্রঙ্গাগণের 
বিশেষ প্রিয় হইয়। উঠিলেন। এ সময়ে বড় ঝড় ইংরাজ 
কর্মচারীর! ও সৈনিকের! এদেশীয় লোকের সহিত ব্যবসার 
বাণিজ্য করিতেন, দেশীয় রাঁজগণের নিকট উপটোৌকন 
লইতেন। সৈনিকের! নানাবিধ উপায়ে পুরস্কার গ্রহণ করিত, 
শাস্তিরক্ষার জন্ত কতকগুলি সৈম্ত বুথ নিযুক্ত করা হুইত। 
লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ এই সকল কুপ্রথা নিবারণ করেন। ইনি 
কি সৈনিক কি অন্তবিধ কর্মচারী সকলের জন্যই মাহিনার 
বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। 

অযোধ্যার উজীরের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে 
কতকগুণল অন্যায় ও অশঙ্গত নিয়ম আছে দেখিয়া» লর্ড কর্ণ- 


কর্ণপাঁক 


কর্ণদর্পণ (পুং) কণে দর্পণ ইব, উপমি*। তাড়ক্ক নামক 
কণভূষণ বিশেষ; কাণতড়,কা। 
কর্ণদুন্দুভি (স্ত্রী) কণে কর্ণাভান্তবে ছন্দুভিরিব তত্ব,ল্য ধ্বনি- 
জনকত্বাৎ। কর্ণকীটা, কাণকোটারি। 
কর্ণ দেব; পুং) চৌলুক্ারাজবিশেষ। ইনি অনহিল্রবাড়ের রাজ। 
ভীমংদবের পুক্র। ইহার 
পুলের নাম জয়দিংহ সিদ্ধরাঞ্জ। এই বংশে আর একজন কর্ণ- 
দেতবর নাম পাওয়া যায়। তিনি সারঙ্গদেবের পুল্র, ১৩৫৩ 
হইতে ১৩৬০ সম্বং পর্যন্ত গুঞ্গরাটে অনহিল্লবাড়ে রাজত্ব 
করেন। 
কর্ণধার (পুং) কর্ণং অরিত্রং ধারয়তি কর্প-ধৃ-অণ্, ণ্যন্তাৎ 
অ5ব'। ১ নাবিক, মাঝি । ২ (ব্রি) ছুঃখাদির নিবারক। 
(”অকর্ণদারা পৃথিবী শুন্ঠেব প্রতিভাতিকে | 
গতে দশরথে ম্বর্গং রামে চাননামাশ্রিতে ॥” 
রামায়ণ ২।৮৮।১৭।) 
কর্ণধারিণী [শ্ত্রী) কর্ণ, অন্তঙ্গীবাপেক্ষয়া বিগুলং ধরতি, 
কর্ণ ধ-ণিনি উীষৃ। হস্তিনী। 
কর্ণনাদ (পুং) অঙ্ুলিপিহিতকর্ণে নাদঃ 'ধবনিভেদঃ| কণ- 
[বাগবেশেষ; এইনোগে বায়ু শকবাহী শিরাসমূহে . প্রবেশ 
কর্ণনধো নানাপ্রকার শন্দ উৎপাদন করে। 
সর্বপতৈতলর ছারা কর্ণপূরণ করিলে অথবা অপামার্গ 
শোঁড়াইয়া সেই ক্ষাবজল এবং অপমার্গের কক্ষের সহিত 
তিল তৈল পাক করিয়া তন্থার] কর্ণপুূরণ করিলে কর্ণনাদ 
অ।রোগ্য ভম। (চক্রদন্ত' 
কর্ণনাসা (স্ত্রী) কাণ ও নাক । 
কর্ণন্দু (ন্্ী) কাণের মাকড়ি। 
কর্ণপত্রক (পুং) কর্পে পত্রমিন কায়তি শোভতে, কর্ণ-পত্রৈ- 
ক। কর্ণপালী। কাণের পাতা। 
কর্ণপথ | পুং) কর্ণ এব প্থাঃ-ন5,| কাণের ছিদ্র, ইহাই শব্দ 
এ্ঠল্তশরি পু 
কর্ণপরম্পরা (শ্ট্রী) কর্ণানাং পরম্পরা) ৬তৎ। কাগাকাণি, 
একজ?নরু কাণ হইতে অন্যের কাতণ, আবার তাহার কাপ 


রাজ্যকাল ১১২১--১১৫৬ সম্বং | 


করের! 


হইতে অপলের কাপে এইরূপে ক্রমশঃ বিদ্বৃতি | 

কর্ণপরাক্রম (পুং) অপভ্রংশযোগ্য বিবিধ ছন্দোযুন্ড কাব্য- 
বিশ্যে। 

কর্ণপর্বব (ক্লী) মহাভারতের অই্টমপর্বা) কর্ণের সেনাপতি 
এরহণের পর যেসকল ঘটন! হইরাণ্ছল, এই পর্বে তাহাই 
ঝর্দত 'মাছে। 

কর্ণপক (পুং) কর্ণরোগবিশেষ ; কর্ণমধ্যে ক্ষত। অভিঘাত, 


[ ২০৮ ] 


কর্ণপিশাচী 


ফোড়া বা বাতাদি তিন দোষ কুপিত হইলে কর্ণ হইতে রক্ত 
বাপীত বর্ণআ্রাব নির্গত হয় এবং কর্ণ মধা অতিশয় উষ্ত ও 
দাহযুক্ত হুইয়। থাকে; ইহাকেই কর্ণপাক যোগ কহিয়। 
থাকে । (ন্ুশ্রুত।) মালতী পত্রের রম অথবা গোমু মধুর 
সহত কর্ণে পূরণ করিলে কাণপাক! রোগ বিনষ্ট হয়। 
হরিতাল ও গোমূন্র একত্র করিয়া! অণব! জাম ও আমের 
নৃতনপাতা, কদ্বেল ও কাপাসের বীজ সমভাগে লইয়| 
ছেঁচিয়! রস বাহির করিবে, এ রসের কর্ণপূরণ করিলে কাণ 
পাক নিবারণ হয়। ( চক্রদত্ত।) 
কর্ণপালি (স্ত্রী) কর্ণং পালয়তি শোতয়তি কর্ণপাল-ইন্‌। 
কাণের পাতা । (7০99) 
কর্ণপালী (স্ত্রী) কর্ণং পালয়তি শোভয়তি, কর্ণ-পাল-অণ-ডীষ্‌। 
১ কাণের পাঁত1। ২ কাণবাল! নামক কর্ণতৃষণ। 
'কর্ণপাল (দেশ) কাণের গহনাবিশেষ। 
কর্ণপিশাচী (ত্ত্রী) কর্ণং ম্বরূপং পিনষ্টি, কর্ণ-পিশ্-ক্কিপ, 
কর্ণপিট আচয়তি নাশয়তি শ্বরূপদর্শনেন, কর্ণপিটু-আ-চি- 
ণিচ্-অচ্-ডীষু। দেবীবিশেষ। এই দেবীর ধ্যান,-.. 
“ককষণাং রক্তবিলোচনাং ত্রিনয়নাং খর্বাঞ্চ লঙ্বোদরীং, 
বন্ধ কারুণজিহ্বিকাং বরবরাভীবুকৃকরামুনুখীম্‌। 
ধৃমার্চির্জটিলাং কপালবিলসৎ পাণিদ্বয়াং চঞ্চলাং, 
সর্বজ্ঞাং শবহৃৎ কৃতাধিনসত্তীং পৈশাচিকীং তাং নু ॥১ 
কষ্ঃবর্ণা, রকচক্ষু, ত্রিনয়না, থর্বাকতি, লম্বোদরী, বাধুলি 
ফুলের স্তায় রক্চক্তিহ্বা, কল্প ও অভয়দানে ছুই করব্যাপূৃত, 
উদ্ধমূখখী, ধূ্বর্ণজটা পালিনী, অপর হন্তদ্বয়ে নরমুণ্ড; চঞ্চল', 
শবহদয়বামিনী ও সর্বঙ্ঞ! পৈশাচিকীকে নমস্কার করি। 
নিশাকালে বা অর্ধরাত্রে এ ধ্যানে চিন্তা করিয়৷ পৃষ্ত। 
করিবে এবং দগ্ধমতস্তের বলি প্রদান করিবে । বলিদানের 
মন্ত্র__”ও" কর্ণপিশাচি দগ্ধমীনবলিং গৃহ্ক গৃহ মম পিং 
কুরু কুরু শ্বাহ1।+, 
জল প্রোক্ষণের মন্ত্র, 
প্রক্রচনানবন্ধ,ক জবাপুষ্পাদিধ্ যং। 
অমৃতং কুক দেবেশি স্বাহ1।” 
পুজার দিন প্রাতঃকালে কিধিৎ জপ করিয়া মধ্যাহে, 
নিরামিষ একবার মাত্র ভোজন করিবে। প্রাতঃকালে যত 
ংখ্যক জপ কর! হয়, সেই সংখ্যক রাত্রিকালেও জপ করিতে 
হইবে। তাম্বলাদি ভিন্ন রাতে অন্ত কিছু ভোজন করিবেন! । 
জপের দশমাংন তর্পণ করিবে। “ও কর্ণপিশাচীং তর্পয়ামি 
স্বীং স্বাহা” এইরূপে একলক্ষ পুরশ্চরণ করিয়। দশাংশ হোম 
করিবে । অভাবে দশভাগ তর্পণ করিয়া বর প্রার্থন। ফরিবে। 


কর্ণপ্রয়াগ 


যন্ত্রের উপর চন্দনের দ্বার! মুলবীজ লিখিয়া ইষ্টদেবতার পুজ। 
করিতে হয়। 
আকাশ হইতে হুঙ্কারাদিরন্টায় শব শুনিতে পাইলে এবং 
দীর্ঘ অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলে কার্যযপিদ্ধি হইবে বুঝিতে হয়। 
কর্ণপুট (ক্লী) কর্ণন্ত পুটং, ৬তৎ। কাণের ছিদ্র। 
কর্ণপুর ক্লৌ) কর্ণন্ত পুরং,৬তৎ | কর্ণের রাজধানী, চম্পানগরী। 
কর্ণপুরী (স্ত্রী) কর্ন্ত পুরী, ৬তৎ। চম্পানগরী |" 
কর্ণপুষ্প (পুং) কর্ণবৎ কর্ণাকাঁরং পুষ্পং যন্, কর্ণভ্ষণযোগ্যং 
পুষ্পং বা যস্, বহুত্রী । মোরট লতা । 
কর্ণপুর্ (রী) কর্ণন পৃঃ পুরং ৬তৎ। কর্ণরাজের পুরী, ইহার 
স্কৃত পর্যযায়--চম্পা মালিনী ও লোমপাদপুঃ। 
কর্ণপুর (পুং) কর্ণং পুরয়তি অলঙ্করোতি, কর্ণ-পুর-অণ্‌। 
১ শিরীষগাছ। ২ নীলপপ্স । ৩ অশোককবুক্ষ। ৪ কর্ণভূষণ। 
(কর্ণপুরঃ শিরীষে শ্তানীলোৎপলাবতংসয়োঃ। মেদিনী |. 
কর্ণপুূরক (পুং) কণং পৃরয়তি ভূষযতি, কর্ণ-পুর্-থল্‌। কর্ণপুর 
স্বার্থে কন্‌ বা। ১ শিরীষগাছ । ২ নীলপদ্ম। ৩ অশোকগাছ। 
৪ কদ্দন্থগাছ। ৫ কাণের গহন!। 
কর্ণ পূরণ ( ক্লী) ণস্ত পৃরণং, ৬তৎ। তৈলাদির দ্বারা কাণের 
ছিদ্র পূণ কর।। 
কর্ণপ্রণাদ (পুং) কর্ণে অঙ্গুলিপিহিতকর্ণে প্রণাদঃ শব্দ- 
বিশেষঃ ৭তৎ। কর্ণনাদ নামক কর্ণরোগবিশেষ | 
কর্ণপ্রতিনাহ (পুং) কণ্ণেজাতঃ প্রতিনাহঃ রোগবিশেষঃ 
মধ্যলো* । কর্ণরোগবিশেষ 4 কাণের খোল দ্রব হুইয়। 
ঘ্রাণমুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে কর্ণপ্রতিনাহ নামক রোগ উৎ- 
পন্ন হয়, এই রোগে মন্তকের অর্ধভাগে বেদনা হইয়! থাকে । 
(মাধবকর )। কর্ণপ্রতিনাহ রোগে স্সেহ ও স্বেদ প্রয়োগ 
করিয়। নন্যাদি গ্রহণ কন্িতে হয়। (চক্রদত্ত।) 
কর্ণপ্রতীনাহ (পুং) কর্ণপ্রতিনাহ রোগ । 
কর্ণপ্রয়াগ (পুং ) গড়বাল জেলাস্থ একটি গ্রাম, পিগাঁর ও 
অলকানন্দা নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত । অক্ষা* ৩০৭ ১৫ উঃ, 
দ্রাঘি* ৭৯* ১৪৪০ পৃঃ। অতি পূর্ববকাল হইতে একটি 
তীর্থ বলিয়৷ প্রসিদ্ধ । এখানকার গঙ্গাসঙগমে শান করিলে 
অশেষ পুখ্যলাভ হয়। হিমালয়ে যাইবার সময়ে যাত্রীর! এই 
তীর্থ দর্শন করিয়। যান। 
এখানে হিমাচলনন্দিনী শিবসোহাগিনী উমার মন্দির 
আছে। এখানকার পাণ্ডার বলেন, ভগবান্‌ শক্করাচার্য্য 
এই দেবীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। 
পুর্বে এখানে পিগ্ডার উদ্ধীর্ণ হইবার কারণ দড়ির ঝোল! 
ছিল, এখন লৌহের সেতু গ্রস্তত হইয়াছে । 


৩) 


[ ২৭৯ ] 


কর্ণমলীয় 
২. 


এখানকার একটি মন্দিরে কর্ণের প্রতিমূর্তি আছে। কাহা- 
রও মতে, সেই কর্ণের নাম হইতে কর্ণপ্রক্কাগ নাম হইয়াছে। 
কণপ্রয়াগ সমুদ্র হইতে ২৫৬০ ফিট উচ্চ। 
কর্ণপ্রাস্ত (পুং) কণন্ত প্রান্তঃ সীমাদেশঃ, ৬তৎ। কর্ণের 
শেষ সীমা । 
কর্ণপ্রাবরণ । জনপদ ও সেই জনপদবাসী জাতিবিশেষ । 
মহাভারতে এই জনপদ দক্ষিণদেশীয় কালমুখ, কোলগিরি, 
ণিষাদ প্রভৃতির সহিত উক্ত হইয়াছে। ( সভাপর্ব ৩* অঃ)। 
দেশাবলীর মতে এই জনপদ মালবদেশের পশ্চিমে । 
মত্ম্তপুরাণে অপর এক কর্ণপ্রাবরণের নাম পাওয়। যায়। 
এই জনপদ দিয় পাবনী নদী গ্রবাহিত। (মতস্ত পুৎ ১২১৫৮) 
এই স্থান হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। 
এই জনপদটিও অধিবাসীবাচক। পাশ্চাত্য মেগেস্থিনি 
তাহার ভারতপুস্তকে কর্ণগ্রাবরণদিগকে এনোটোকৈটে 
(17)9691:01891 ) নামে উল্লেখ করিয়াছেন । 
কর্ণফুলী | উষ্টগ্রামের একটি নদী। অক্ষা* ২২* ৫৫” উঃ, 
এবং দ্রাঘিঃ ৯২* ৪৪” পুর্বে, জয়াদ্রি হইতে উৎপন্ন হইয়। 
দক্ষিণমুখে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । এই নদীর 
দক্ষিণকুলে টট্টগ্রামনগর ও বন্দর অবস্থিত। এই নদীর 
প্রধান শাখা ৪টি কাসালং, চিংড়ী, কপতাই ও রঙ্খিয়াঙ্গ। 
এই নদীর উৎপত্তিস্থানে নীলকণ্ঠ নামক লিঙ্গ আছে। 
ব্রহ্মঘধগ্ডের মতে এই নদীতে দ্নান করিলে পুণ্য হয়। 
( ভন ব্রহ্গথণ্ড ১৪ । ৬।) 
কর্ণপ্রায় (পুং) দেশবিশেষ। বৃহত্নংহিতায় এই দেশ নৈর্ত 
দিকে বলিয়া কথিত আছে। (বৃহৎসংহিতা ১৪। ১৮।) 
কর্ণকল (পুং) কর্ণঃ ফলমিব যন্ত, বহুত্রী। মত্ম্তবিশেষ, 
কাণলিমাছ। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ--অজীর্ণ ও 
শ্লেক্মকাঁরক। 
কর্ণভূষণ (ক্লী) কণং ভূষয়তি, কর্ণ-ভূষ-ল্যু। কাঁণের গহনা । 
কর্ণভূষা ( স্্রী) কর্ণং ভূষয়তি, কর্ণ-ভূষ-অচটাপ্‌। কাণের 
অলঙ্কার। 
কর্ণমূল ( ক্লী ) কণন্ত মূলং, ৬তৎ। কর্ণজাত ময়লা, ইহার 
অপর সংস্কৃত নাম কর্ণগৃখ । 
কর্ণমুকুর (পুং) কর্ণে সুকুরঃ দর্পণ ইব, উপমি”। তাড়ঙ্ক নামক 
কাণের অলঙ্কার। 
কর্ণমদৃগ্ডর (পুং) মত্ভ্তবিশেষ | কাঁপমাগুর। (18110709 
101510009 ) 
কর্ণমূল (ক্লী) কর্ণন্ড মূলং, ৬তৎ। কাণের মুলদেশ। 
কর্ণসুলীয় (জি) করণমূল-ঢঞহ। কর্ণমূল সহস্ধীয়। 


কর্ণবর্জিত 


কর্ণমোটী (শ্রী) কর্ণং কর্ণোপলক্ষিতং রোগবিশেষং মোটয়তি 

নাশয়তি, কর্ণ-মুট-ইন্-ডীপ্‌। চামুণ্। দেবী। 
(চামুণ্ড! চ্চিক। চর্ধ্মূণ্ড। মাজ্জার কণিক1। 
কর্ণমোটা মহাগন্ধ! ভৈরবী চ কপালিনী॥ হেম২। ১২) 

কর্ণ যোনি (তরি) কর্ণঃ যোনিঃ স্বানমন্ত, বনুত্রী। ১ কর্ণ 
গ্রাহথ বিষয়, গুনিবার বিষয় । ২ কর্ণ হইতে উৎপন্ন। 

কর্ণরহ্ধ (পুং) কর্ণস্ত রন্ধ,ং ৬তৎ। কাণের ছিদ্র। 

কর্ণরাজ | গুব্রাটের অনহিল্পবাড়ের একজন রাজা । ভীম- 
রাজের পুর । (১০৭৩ থৃঃ অঃ) ভীম ন্বর্গারোহণ করিলে 
কর্ণ রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। তাহার শাসননীতিগুগে রাজ্যের 
সামন্ত ও পার্খবন্তী রাজগণ তাহার বশীভূত হইয়াছিলেন। 
তিনি কদন্বরাজ জয়কেশীর কন্ত! ময়াখলদেবী (মৈনলদেবীর) 
রূপে মৃদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। প্রথমে তীহার 
পুজ্রাদি না হওয়ায় লক্ীদেবীর ধ্যান করেন। পরে লক্ষ্মীর 
বরে ঠ্মনলদেবীর গে তাহার একটি পুত্র জন্মে। (১০৯৩ 
হৃং) বৃদ্ধাবস্থায় তিনি আপন পুভ্রজয়সিংহকে রাজ্যভাঁর 
অর্পণ করিয়। বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। (হেমাচাধ্যকৃত 
দ্বৈনাষরায়।) 

কর্ণরোগ (পুং) কর্স্ত কর্ণে জাতো বা রোগঃ। যে সকল 
রোগ কর্ণে উৎপন্ন হয়। কর্ণরোগ ২৮ প্রকার। তাহাদিগের 
নাম-কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধিখর্য (কাল), কর্ণক্ষেড়, 
কর্ণআাব, কর্ণক 9, কর্ণগুপ, কর্ণপ্রতীনাহ, জন্তকর্ণ* কর্ণপাক। 
পুঁতকর্ণ, ৪ প্রকার অর্শ» ৭ প্রকার অব্ব,দ, ৪ প্রকার শোগ 
ও ২ প্রকার বিত্রর্ধ। [ কাণ শবে কাণচটা, কাণফোলা, 
কাল প্রভৃতি রোগের বিবরণ দেখ।] 

কর্ণ রোগপ্রতিযেধ (পুং) কর্ণরোগাণাং প্রততবেধঃ শমনে- 
পায়ো যত্র, বহুত্রী। ১ মুশ্রতসংহিতার অদ্যাযবিশেষ | ২ 
(৬৩২) কর্ণবরোগ চিকিৎসা। 

কর্ণল (তরি) কর্ণঃ কর্ণশক্তিরন্তান্ত, কর্ণ-লচ, 
পা৫। ২ ৯৭1) প্রশঙ্ক অনসণশক্কিবিশিষ্ট। 

কর্ণলত (ত্ত্রী) কর্ণ লতা-ইব, উপনি*। কর্ণপালী, কাণের 
পাতা। 

কর্ণলতিকা! (ক্র) কর্ণন্ত লভা-ইব। কর্ণলতা-্বার্থে কন্-টাপৃ- 
অত ইত্বমূ। কাণের পাত! । (পালিস্ত কর্ণলতিক1। হেম ৩1৫৭৪) 

কর্ণবংশ (১) কর্ণঃ কর্ণাক্কৃতিবৎ বংশো বন্ত্র, বন্ুত্রী। 
মঞ্চ, মাচা। 

কর্ণব (তরি) কর্ণঃ প্রাশন্তেন অন্তান্তি, কর্ণ মতুপ, মন্ত বঃ। 
১ দীর্ঘ কর্ণবশি্ঠ | ২ কর্ণহুক । 

কর্ণবর্জিত (পুং) কর্ণেন শ্রবণেক্ত্রিয়েণ বর্জিতঃ হীনঃ। ১ সর্প) 


সিধানভ্যশ্চ | 


[ ২১০ ] 


কর্ণবেধনী 


ইহাদের পৃথক কর্ণেন্ত্রিয় নাই। 
শবণশক্তি নাই। 
কর্ণ বিট [ষ্) (তত্র) কর্ণন্ত কর্ণে জাতা বা! বিটু। কাণের খৈল। 
( “বসা শুক্রমস্থঙ মন্দ মূত্রবিড় স্রাণকর্ণবিটু। 
শ্লেম্মাশ্ুদুষিকা হ্বেদে! দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥৮” মন্থু |) 
কর্ণবিবর (ক্রী) কর্ণস্ত বিবরং, ৬তৎ। কাণের ছিদ্র। 
কর্ণাভ্ান্তরস্থ কর্ণবিবরের ইংরান্সি নাম ড৪619016. 
কর্ণবেধ (পুং) কর্ণয়োঃ কর্ণন্ত বা বেধঃ, ৬তৎ। সংস্কারবিশেষ, 
* ইহাতে শাস্ত্রোস্ত বিধানানুসারে কাণে ছিদ্র করিতে হয়। 
জন্মমানাবধি ৬, ৭, ৮) ১২ ও ১৬ মাসে; বুধ, বুহম্পতি, 
শুক্র ও সোমবারে? দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, যী, সপ্তমী, 
দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী তিথিতে, মধ্যাহৃকালে ; ক্ষত্রিয়ের স্বর্ণ- 
শলা+& দ্বারা, ব্রাঙ্গণের ও টবশ্তের রৌপ্যশলাক দ্বারা এবং 
, শুর্রের লৌহশলাকা দ্বার! কর্ণবেধ করিতে হয়। জন্মমাসে, চৈত্র 
ও পৌষনাসে, যুগ্মবতসরে, হরির শয়নকালে, দূষিত হযে, 
কৃষ্ণপক্ষে, জন্মনক্ষত্রে দিবসের পূর্বভাগে ও রাত্রিকালে কর্ণবেধ 
করিবে না। (মদনরত্র)। সুর্যের উত্তরায়ণ সময় কর্ণবেধের 
প্রশস্তকাল, দক্ষিণায়নে কর্ণবেধ কাঁরবে না। (গর্গ)। এক 
পিতার ছুইটি পুল্রের কর্ণবেধ সংস্কার না হইতে যদি পুনর্বার 
পুলোথ্গন্তির সম্ভাবন। হয়, তাহা হইলে উপস্থিত দুই পুত্র 
মধ্য যাহার শুদ্ধ বর্ষ হইবে, তাহারই কর্ণবেধ করান কর্তব্য) 
এ মময়ে জ্যেন্ত কনিষ্ঠ বিচারের আনহাক করে না) নতুবা 
ধব্ূপ তিন পুত্র হইলে তাহা “কর্ণমটুক' কছে, ইহা! অতীব 
দোষজনক। (মলমানতবে মাগব্য)। ব্রাহ্মণের কণছত্র 
অন্ুষ্ঠর যব প্রমাণ প্রশস্ত হওরা বিধি। নিণয়সিকুতে লিখিত 
আছে, “ম্ুষ্ঠনাত্র শ্বষিরৌ কণপৌঁ ন ভবতে! যদি। 
তন্রৈ শ্রান্ধং ন দাতব্যং দত্ঞ্চেদাম্থরং ভবে ॥” 
যাহার কর্ণে অন্ুষ্ট ঘৰ প্রমাণ ছিদ্র নাই, তিনি শ্রান্ধে 
অনধিকানী; শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অন্থরগণের ভোজ্য হইয়! 
থাকে। হেমাদ্রে দেবলবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,__ 
“কর্ণরন্ধ,ং রবেশ্ছায়া ন রিশেদঞাজন্মনঃ। 
তং দ্র বিলয়ং যান্তি পুণেযৌঘাশ্চ পুরা তনাঃ॥” 
যে ক্রাঙ্গণের কর্ণরন্ধ, দিয় সূর্যযকিরণ প্রবেশ না করে, 
তাহাকে দেখিলে প্রাগীন পুণাশীল ব্যক্তিগণ৪ নরক 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। [ কর্ণবাধবিধি দেখ।] 
কর্ণ বেধনিকা! স্ত্রী) বিধাতে হনয়, কর্ণ-বিধ-করণে লুাট্‌-্বা্থে 
কন্‌ টাপ-অত ইত্বং। কর্ণবেধনের অস্ত্র, কাপ ফুড়িবার হুচ। 
কর্ণবেধনী (শ্রী) বিধাতে হনয়া, কর্ণ-বিধ-করণেলুট্‌ ভীপ.। 
কর্ণবেধের নুচী। 


২(ঝ্ি) বধির, যাহার 


কর্ণশিরীষ 


কর্ণ বেষ্ট (পুং) কণৌ+ঝেষ্ট্রতি, কর্ণ-বেষ্ট'অচ। ১ কুগুল। 
২ স্বাপরযুগের রাজবিশেষ। (ভারত* আদি ৬৭ অঃ) 
কণবেষ্ক (ক্লী) কণো বেষ্টরতি, কর্ণ-বেষ্ট ধল.। কুগুল। 
(তাড়স্স্ত তাড়পত্রং কুগুলং কর্ণবে্টকঃ। হেম ৩। ৩২৯1) 
কর্ণ বেষ্টকীয় (তরি) কর্ণবেষ্টক-ঢ ঞ.। কর্ণবেইটকসম্জন্থীয়। 
কর্ণবেষ্টন (ক্লী) কণো“বেষ্ট্যতেহনেন, কর্ণ-বেষ্ট-লুট্‌। কুগুল? 
কর্ণ ব্যধবিধি (পুং) কণব্যধস্ত ক্ণবেধস্ত বিধিঃ, ৬তৎ। ১ কর্ণ, 
(বেধের নিয়ম। [ কর্ণবেধ দেখ |] ২ বালকের রক্ষাতভূষণের জন্ত 
ুশ্ররতোক্ত কর্ণবেধের নিয়ম । হ্ুশ্রতে লিখিত আছে, 
বালকের বষ্ঠ বা সগুমমাসে প্রশস্ত তিথি করণ মুহুর্ত ও নক্ষত্র- 
যুক্ত দিবসে মঙ্গলকার্যয ও স্বন্িবাচন করিয়। ধাত্রীর কোলে 
বালককে উপবেশন করাইবে এবং পুতুল প্রভৃতি বিবিধ 
থেলান। দ্বার! তাহাকে সান্থন! করিয়! রাখিতে হইবে। তৎপরে 
ভিষক্‌ বাম হস্তের দ্বার কাণ টানিয়। ধরিয়া ুর্যযকিরণে 


দৈবকৃত ছিদ্র লক্ষ্য করিয়। দক্ষিণ হস্তে স্থপ্্নহথটী দ্বার। সোজা 
ভাবে বিদ্ধ করিবেন। পুজের দক্ষিণ কণ ও কন্যার বাম 
কর্ণ বেধ করিতে হয়। বেধের পর তাহাতে তুলার বর্তি 
করিয়! প্রবেশ করাইর। দিবেন এবং তাহাতে অপর তৈল 
সেবন করিবেন । অধিক রক্রআ্রাব হইলে, বা বেদন। অধিক 
হইলে অন্য স্থানে বেধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে । যথাস্থানে 
যথারীতি বিদ্ধ হইলে কোন্রূপ উপদ্রবের আশঙ্ক! থাকে না, 
অজ্ঞভিষক্‌ কোন শিরা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলে বিবিধ উপদ্রব 
উপস্থিত হইয়! থাকে | কালিক] শিরা বিদ্ধ হইলে জর, দাহ, 
শোথ ও বেদন1 ; মর্ম্মরিকা শিরায় বেদনা, জর ও গ্রন্থি; 
লোহিতিক1 শিরায় মন্যান্তস্ত, অপতানক, শিরোগ্রহ ও কর্ণ- 
শুল উৎপন্ন হয়। 
কষ্টকর জিদ্ধা, প্রশস্ত স্থটী দ্বারা বেধ, গাঢ়তরব্তি প্রবেশ, 

দোষের প্রকোপ অথবৰ! বিদ্ধ হইয়া! বেদনা ও শোথ উৎপন্ন 
হইলে, যষ্টিমধু, এরগু মূল, মঞ্তিষ্ঠা, যব ও তিল বাটিয্া মধু 
ও ত্বতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে, এ প্রলেপের 
দ্বার! কর্ণ শ্বাস্তাবিক হইয়! উঠিলে পুনর্বার পূর্বোক্ত নিয়মে 
বিদ্ধ করিতে হইবে। ছিত্র প্রশস্ত করিবার জন্য তিন দিন 
অন্তর ক্রমশঃ স্থুলবর্তি প্রবেশ করাইয়। তৈলের ৫সেক দিতে 
হইবে। .(স্শ্রত)। | 

কর্ণশক্ষ,লী (স্ত্রী) কর্ণয়োঃ কর্ণ বা শফুলী ইব) উপমিৎ। 
কর্ণবেষ্টন, কর্ণ গোলক । বছিঃকর্ণ' (& 01016 ০: 10691081 ০৪1) 
(কর্ণঃ শ্রোত্রং শ্রবণঞ্চ বেষ্টনং কর্ণশস্ুলী। হেম ৩। ২৩৮1) 

কর্ণশিরীষ (পুং) কর্ণগতঃ শিরীষঃ মধ্যলো"। যে শিরীষফুল 
কাণে অলঙ্কাররূপে দেওয়। যায়। 


[ ২১১ ] 


কর্ণন্বর্ণ 


কর্ণশূল (পুং) কর্ণস্য শৃলঃ শৃলবৎ যন্ত্রণাগ্রদে। রোগঃ। 
কর্ণরোগবিশেষ। কর্ণমধ্যে দুষিত কফ পিত্ব ও রক্ত কর্তৃক 
পথ রুদ্ধ হইয়! বামু চারিদিকে বিচরণ করে, তাহাতে অত্যন্ত 
বেদনা উপস্থিত হয়) এই পীড়ার নাঁম কর্ণশূল, ইহা! 
কষ্টসাধ্য। 
কদ্বেল, ছোলঙ্গনেবু ও আদ ইহাদের রস ঈষৎ উষ্ঃ 
করিয়। কর্ণে পূরণ করিলে ; অথবা শু*ঠ, মধু, সৈদ্ধব ও তৈল 
একত্র কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়৷ কর্ণপূরণ করিলে, কিন্বা রসুন, 
আদ1, শজিন|৷ ও রক্তশজিনার মূল এবং কদলীর রস 
উষ্ণ করিয়া! কর্ণপৃনণ করিলে, অথবা কেবল সমুক্্রফেগ চূর্ণ 
করিয়। কর্ণে দিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। গোমুব্র, - ছাগ- 
মুত্র, মেষমৃত্র, মহিষমৃত্র, অশ্বমুত্র, হস্তিমুত্র, উ্রমৃত্র অথব! 
গর্দভমৃত্র উষ্ণ করিয়া কর্ণপৃরণ কর্ধিলে কিম্বা আকন্দপজের 
পুট মধ্যে সিদধের পাত! ঝল্সাইয়। উষ্ণ থাকিতে থাকিতে 
তাহার রস দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে অথবা পাক। আকন্দের 
পাভায় ঘত মাথিনা, অগ্নি বা রৌম্দে তপ্ত করিয়া নিওড়াইলে 





যে রস বাহির হইবে, এ রসের দ্বারা কর্ণপুরণ করিলে কর্ণশূল 


ভাল হয়। (চক্রদত্ত )। 

কর্ণশুলী [ন্‌] (পুং) কর্ণশূলোহস্তাস্তি, কর্ণশূল-ইনি (অত- 
ইনিঠনৌ। পা ৫। ২1.১১৫। ) কর্ণশুলবিশিষ্ট, যাহার কর্ণশূল- 
রোগ হইয়াছে। 

কর্ণশোভন (ত্রি) কর্ণং শোভয়তি, কর্ণ-শুভ-ণিচ্-লুট্‌। 
কর্ণভূষণ, কাণের গহন] । 

কর্ণশ্রব (ব্রি) আয়তে শ্র-শণ. শ্রবঃ শব্বঃ, কর্ণেন শ্রবঃ শ্রবণ- 
যোগ্যঃ শবে1 যত্র, বন্থত্রী। শুনিবার যোগ্য শব্ববিশিষ্ট বায়ু 
প্রভৃতি । (কর্ণশ্রবেহনিলে রাত্রো দিবাপাংশুসমূহনে |” মনু) 

কর্ণসংআ(ব €পুং) কর্ণন্ত কর্য়োবা সংআবঃ পৃরশোণিতাদেঃ 
নিঃম্নাবণং যত্র রোগে, বনুত্রী। কর্ণরোগবিশেষ। মস্তকে 
কোনরূপ আঘাত পাইলে, জলে নিমগ্ন হইলে, অথবা আভ্য- 
স্তরিক কোন বিদ্রধি পাকিলে, বায়ু কর্ণদ্বার দিয়! পুয়শ্রাব 
করায়, ইহাকেই কর্ণশ্রাব রোগ কহে। (মাধবনিদান।) 

জাম, শিমুল, বেড়েলা, বকুল ও কুল এই সকল গাছের 

ছালের চূর্ণ ও কদ্বেলেররস একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর 
সহিত কর্ণে পুরণ করিলে কর্ণআ।ব ভাল হয়। অথবা! হাতির 
বিষ্ঠ। পুটপাকে সিদ্ধ করিয়। তাহার রস গ্রহণ করিবে, এ 
রসে তৈল ও নৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পুরণ করিলে 
কর্ণআ্রাব নিবারিত হয়। ( চক্রদত্ত )। 

কর্ণন্ুবর্ণ | ভারতবর্ষের এক প্রাচীন জনপদ । প্রসিদ্ধ চীন 
পরিআাজক হিউএন্‌ লিম়ং (থ্স্গ.) 'কিএ-লো-ন-মু-ফ-ল"ন' 


কর্ণস্ফোট। 


নামে যেঅনপদের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য 
প্রত্বতত্ববিদেরা তাহারই 'কর্ণন্ুবর্ণ” এই সংস্কৃত নাম দিয়াছেন। 
চীনপরিক্রাজক লিখিয়াছেন, «এই জনপদ দৈর্থ্যপ্রস্থে 
প্রায় ১৪০০ কি ১৫** লি (প্রায় ১২৫ ক্রোশের অধিক) 
হইবে। ইহার রাজধানী প্রায় ২* লি (দেড় ক্রোশ।) 
এখানে বিস্তর লোকের বাদ, সকলেই শান্ত, শিষ্ট ও সম্পত্তি 
শালী। জমি নাবাল ও উর্বর, জমিতে নিয়মিত কৃষিকার্যয 
হয়, নানাবিধ মহার্ধর্য ও উপাদেয় কুহ্মভূষণে এই জনপদ অল- 
স্কৃত। এখানকার জলবায়ু মনোরম, অধিবানীরা বিদ্যোৎসাহী। 
(সেই সময়ে) এখানে দশটি সঙ্বারাম এবং তাহাতে প্রায় 
২০০ যত বাস করেন। সকলেই সন্মতীয় হীনযান-মতা- 
বলম্বী। এতন্তিন্ন পঞ্চাশটি দেবমন্দির আছে। নগরের 
পার্ষেই রক্সুবিটি ( লো-তো-বেই-চি) নামে একটি সঙ্বারাম 
আছে, ইহার দরদালান স্ুবিস্তৃত এবং প্রাকারগুলি অতি 
উচ্চ। এখানে পুর্বে কোন বৌদ্ধ ছিলেন ন1।.."রাজার 
আত্দূশে একজন শ্রমণ ইসগমন করেন। তাহার জ্ঞানগঞ্ড 
কথায় যুগ্ধ হইয়া রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় 
হইতেই এখানে বৌদ্ধধন্দ্ের বিশেষ সমাদর হইল। উক্ত 
সজ্বারামের অনতিদূরে অশোকরাঙছগ একটি স্তপ নির্মাণ 
করাইয়া ছিলেন ।* 
এই কর্ণন্থুবর্ণ জনপদ কোথায় ছিল, তাহার বর্তমান 
স্থান লইয়াই গোলবোগ। কাহারও মতে, মুর্শিদাবাদ হইতে 
৬ ক্রোশ উত্তরে “কুন্ূসোন্‌ কা-গড়* নামে যে একটি প্রাচীন 
নগর আছে, সম্ভবতঃ সে প্রাগীন নগরই কর্ণন্থবর্ণ হইবে। 
(5. &৪. ৪০০৩, ৪০৪৭1, ৮০]. তা, 2918. 0. 8. 8৪. (এ. ৪.) 
৮.1. 1. 249, 100. 47৮, ৮০1. ডা], 195.) 
আনার কেহ ভাগলপুরের নিকটস্থ কর্ণগড়কে কণন্ুব্ণ 
বলয়! মনে করেন। (7368]'3 789০০7, ০], হা. 2017. ) 
বস্বচঃ কর্ণমবর্পণের প্রকৃত স্থান এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। 
তবে চীনপরিব্রাঞ্কের বর্ণনায় জান! যায়, এই জনপদ 
াঅলিপ্ট হইতে ৭** লি (প্রায় ৫* ক্রোশের অধিক) উত্তর- 
পশ্চিমে অবস্থিত । 
কর্ণসু ( স্ত্রী) কর্ণ-সু-ক্িপ্। কর্ণের জননী, কুন্থী। 
কর্ণমূচী (স্ত্রী) কর্ণবেধনার্থং সুচী, সধ্যলো* | বে সুচীর দ্বার! 
কর্ণবেধ কর হয়। 
কর্ণল্ফোট!1 (স্বী) কর্ণ শ্কোটেৰ স্ফোট! বিদারণং বন্তাঃ। 
লতাবিশেষ, কাপফাট।। ইহার সংস্কৃত পর্ষর্যায়।_শ্রুতিস্ফোটা, 
/ জ্রিপুট!, কৃষ্ণতওুলা, চিত্রপরণা, কোপলতা। চক্দ্রিক1 ও অর্দ- 
চজিকা। রাঁজনির্ঘণ্টের মতে ইহার ৩--কটু, তিক্ত, 
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শীতল, সর্বগ্রাকার বিষরোগ, গ্রহদোষ, ভূতাদি দোষ 
ও পীঁড়ানাশক। 
কর্ণ আব (পুং) কর্ণন্ত কর্ণযোর্বা আবঃ পুয়াদিনিঃসরণং, ৬তৎ। 
কর্ণরোগবিশেষ। [কর্ণসংশ্রাব দেখ।] 
কর্ণঅ্রেতঃ [স্‌] (ক্লী) কর্ণন্ত আ্োত ইব, উপমি*। কর্ণবিবর, 
কাণের ছিদ্র 
কর্ণকআোতোভব (পুং) কর্ণস্রোতসে' বিষুণকণবিবরাৎ ভবতি, 
কর্ণ আোতস্-ভূ-অছ্‌। ১ মধু নামক অন্ুর। ২ কৈটভনামক 
অন্থর। [ কৈটভ দেখ।] ( ভারত জন, ৬৬ অঃ1) 
কর্ণ হীন (তরি) ৩তৎ। ১ বধির, কাঁল।। ২সর্প, সাপের কাপ নাই। 
কর্ণাকর্ণি (পুং) কর্ণে কর্ণে গৃহীত্ব প্রবৃত্ত কথনস্‌, ব্যতি- 
হারে ইচ, পূর্বন্ত দীর্ঘশ্চ। কাণাকাপি, পরস্পর কাঁণের নিকট 
কণ্ধা বলা। 
(“কর্ণাকর্ণি হি কপয়: কথয়স্তিচ ততকণাম্‌।” রাম! ৬২১৩৯ ।) 
কর্ণাঞ্রলি ( পুং) কর্ণেঃ অঞ্জলিরিব, উপমি*। কর্ণরূপ অঞ্জলি, 
কাণের ছিদ্র; অঞ্জলির দ্রবা গ্রহণের স্তায় ইহার শব্ধ গ্রহণে 
যোগ্যতা আছে, এই জন্তই ইহাকে অঞ্জলির সহিত উপমিত 
কর! হইয়াছে। 
কর্ণাট। দাক্ষিণাত্যের একটি প্রাচীন জনপদ। শক্তিসঙ্গম 
তন্ত্রের মতে-- 
পরামনাথং সমারভ্য শ্রারঙ্গান্তং কিলেশ্বরি! 
কর্ণাটদেশে! দেবেশি ! সাম্াজ্যভোগদায়কঃ ॥” 
রামনাথ হইতে আরম্ত করিয়া গ্রারঙ্গের সীমা! অবধি 
সাস্রাজ্যভোগদায়ক কর্াটদেশ। 
রামনাথের বর্তমান নান রামনাদ, উহ! ভারতের দক্ষিণে 
সমুদ্রের নিকট অবস্থিত। আ্ীর্গ ভ্রিশিরাপল্লীর নিকট 
কাবেরী 'ও কোলরুণ নদী মধ্যে অবস্থিত। তাহ] হুইলে, 
শক্তিসঙ্গমের মতে, ভারতের সর্বদক্ষিণ অংশ রামেশ্বরের 
নিকট হইতে কাবেরী নদী পর্য্যন্ত কণাটদেশ হইতেছে। 
কিন্ত উক্তমত তুল বলিয়াই বোধ হয়। মহাভারত 
মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও বৃহতসংহিতায় কর্ণাট অবস্তি, দশপুর, 
মহারাষ্ ই ও চিত্রকুটের সহিত উক্ত হইয়াছে । যণ1-- 
“অবন্তয়ে! দাশপুর] স্তখৈবা কপিনো জনাঃ। 
মহারাপ্রাঃ স কর্ণাট। গোনর্৫দাশ্চিত্রকুটকাঃ ॥” 
মার্কগেয় পু" ৫৮ অহ) 
“কর্ণাট মহাটবিচিত্রকৃট2।” ইত্যাদি । বৃহৎসংহিত1 3৪1 ১৩। 
শত্তিনঙ্গম তস্ত্রেরও একস্থানে লিখিত আছে-- 
“মাঞ্জারভীর্ঘং রাজেন্ত্র! কোলাপুরনিবালিনী। 
তানদেশো মহারাষ্ট্রঃ কর্ণাট-হ্বামিগোচর$॥৮ 
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এখালেও মহারাষ্ট্রের নিক্ষট কর্ণাটম্থামির উল্লেখ পধওয়! 
মাইতেছে। 

এতস্তিম ক্ষরণণটরাজগগের খোদিত শিলালিপি পণঠে জান। 
যায়, তাহার! বর্তসান মহিক্থুরের উত্তরৎশ হুইন্তে রিজয়পুর 
পর্যন্ত লমুপার ভূভাগে রাজত্ব করিতেন। পন্ভবজ এ বিস্তীণ 
ভুমিথণ্ড মহাভারত, মার্কগেয় ও বরাহমিহিকোক্ত কষর্ণাট 
বলিয়। মনে হয় । এখন অনেকে কাণাড়1 ও কর্ণ।টিক প্রদেশের 
নাম শুনিয়া উহাকেই কর্ণাট বলিয়া সনে কক্ষেন, কিন্ত 
তাহাদেরও ভ্রম বলিতে হইবে । 

এখন ধাহাঁকে কর্ণাটিক বলে, সেই স্থানে কোন প্রাচীন 
কর্ণাটরাজ রাজধানী শ্বাপন করিয়! রাঙজত্ব করেন নাই। 
মুসলমানের! আদিবার সময় হুইতে. মহিন্থারের দক্ষিণ 
অংশ কর্ণাটিক নামে অভিহিত ছয়। [কর্ণাটিকণ্দেখ |] 
জ্রীমপ্ভাগবতে দক্ষিণ কর্ণাটের নাম পাওয়া যায়। স্থান 
কোক্ক, বেস্ট ও কুটক নামক জনপদের সহিত উক্ত হইয়াছে। 
(ভাগবত ৫1৬1৮) 

বর্তমান কর্ণাটিকের কাবেরী কৃলস্থ স্থান উক্ত দরক্ষিণকর্ণাট 
হইলেও হইতে পারে। 

এখন যাহাঁকে কঞ্নড় বা কাণাড়। বলে, তাহা কর্ণাট 
শব্েবই অপত্রংশ। কিন্তু এই প্রদেশও প্রাচীন কর্ণাট 
রাজের অন্তত নয়, মহিন্থরের দক্ষিণাংশে মুললমানেরা 
আসির! যেমন কর্ণাটিক নাম দিয়াছে, ইংরাঞ্জেরাও সেইন্ধপ 
গোয়ার দক্ষিণশ্থিত সমুদ্রকৃপ্নাবন্তী বিস্তীর্ণ ডূভাগের নাম 
কাণাড়। রাখিয়াছেন৭ প্রাচীনকালে সমুদ্রকুলবর্তী এই 
বিস্তীর্ণ তৃভাগ সস্থাদ্রিখণ্ডের অন্তভুক্তি ছিল। 

কর্ণাটগ্রদেশে চালুক্য, চেয়, গঙ্গ, পল্লব ও কলচুরিবংশ 
রাজত্ব করিতেন। [ চালুক্য প্রভৃতি প্রত্যেক শব দেখ।"] 
খৃষ্টের দশম শতাকীতে কর্ণাটের দক্ষিণাংশ চোল রাঁজা- 
দিগের হস্তগত হয়। এই সমগ্সে উত্তর '্মংশে কলছুরী 
রাজগণ রাজত্ব ফরিতেছিলেন। 

বল্লালদেব মহিন্রস্থ তোন্,রে আসিয়া বাদ করিতে 
লাগিলেন। সেই সময়ে তিনি এবং শীহার বংশধয়ের। 
বিজয়নগরের ক্ষলচুরীরাজের করদ ছিলেন। কলচুবীর 
'অধঃপতমে বল্লালবংশের অভ্যুদয় হইল। 

১৩৩৬ খৃঃ আব্দে,-বল্লালবংশ গ্রবল হইয়া তূলভদ্রার দক্ষিণ: 
স্থিত কর্ণাটগ্রদেশ অধিকাত্ব করেন। ১৫৬৫ খৃঃ অঃ পর্যযস্ত 
তাহাগের গ্রভাব'অক্ষুগ্ন ছিল, তৎপরে তাছারা মুপলমানদিগের 
বাছললে পরাজিত হইগ্জা প্রথমে পেপ্নাকষোণ্ডা, তৎপরে 
চঞ্জগিরিতে আনিম়। বাস করিতে লাশ্সিলেন। ভাহাদেত মধ্যে 
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ক্কেবল একটা লাখ! অনাগুক্িত়ে ছিলেন । এই সম্পন্ন হইতে 





কর্ণাটিক নাম প্রচারিত হয় । প্রাচীন কর্ণ।ট হইতে কর্ণাটিককে 


স্বতন্ত্র বুধধাইবার জন্য «কর্ণাটপয়াবধাট”” অর্থাৎ কর্গাটের 
নিষ্নভূমি এবং তাহার উত্তরে অবস্থিত পার্রতীয় ভূমিকে 
“কর্ণাট ব(লাধাট+ বল! হইত । .. 

সুসলমানের! বিজ্ত্ববগরের হিন্দুরাজাদিগকে তাড়াইগ! 
কর্ণাট ছুইডাগে বিষ্তস্ত করিয়া লইলেন, একতাগ কর্ণাটিক 
হায়দরাবাদ বা গোলকুণ্ড, অপর কর্ণাটিক বিজ্বাপুন্ন, উভয় 
বিভাগ আবাঁর পয়ানঘাট ও বালাধাট এই ছই উপবিভাগে 
বিভক্ত। 

ব্যুৎপত্তি।--এদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ণ-অটু-অচ্‌ 
শকন্ধার্দি এইন্ধপে কর্ণাটশর্ষের বাৎপত্তি সাধেন। কিন্তু 
শব্শান্ত্রবিৎ পপ্ডিতগণ বলেন, দ্্রাবিড়ী কর্ণাহু (কর্‌ কৃষ্ণ 4 
নাছ স্থান) অর্থাৎ কৃষ্প্রদেশ ব। ক্ৃষ্জকর্্পাসোৎপাদক 
ক্ষেত্র হইতে এই কর্ণাট নাম হইয়াছে । 

যাহাই হউক, কর্ণাট নামটিও যে বহুপ্রাচীন, তাহ! 
মহাভারত, মার্কগেয়পুরাণ ও বরাহমিহিরের বুহৎ্সংহিতা 
পাঠে জানা গিয়াছে। 

কর্ণাট শব্ধ হ্থান-বাঁচক হইলেও বহুদিন হইতে স্বস্তন্থু 
জাতি ও ভাষাবাচক হইয়। দাড়াইয়াছে। [ কর্ণাটক দেখ।] 

২ দ্রাবিড়ত্রাঙ্গণ মধ্যে শ্রেণীবিশেষ । ভারতের উত্তরাঞ্চলে 
পঞ্চগৌড় বলিলে যেমন কান্যকুজ, সারন্বত, গৌড়, মৈথিল 
ও উত্ক্নল এই পঞ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে বুঝায়, ঘেইরূপ দ্রাবিড 
বলিলে মহারাইই্, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও গুজ্জীর এই 
পঞ্চশ্রেণীর দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়! থাকে । 

দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের ৪র্থ শ্রেণী কর্ণাট। তাহারা অপর 
দ্রাবিড় ত্রাঙ্গণের নিকট আভিজাত্যে ও মর্যাদায় নিকুই। 
অপর শ্রেণীর ব্রাঙ্গণেরা ইহাদিগকে কন্াদ্দান করেন না। 
কিন্তু অন্ন গ্রহণ করিতে কাহারও বাধা নাই । অপর স্থানের 
ব্রাহ্মণের! যেমন সর্ধত্র পূজিত ও সমাদৃত হইয়। থাকেন, 
কর্ণাটব্রাঙ্ণদিগের ভাগ্যে তেমন সন্মান, তেমন আদর 
অভ্যর্থনা ঘটে না। 

কাণাড়া ও কর্ণাটিক প্রদেশে এই শ্রেণীর বসবাপ। 
এখানকার অধিবাসীরা সকলেই প্রায় লিঙ্গায়ৎ। তাহার! 


এই ব্রাঙ্গণদ্দিগের স্ম্মান কর। দূরে থাকুক, বরং সময়ে 


সময়ে নিন্দা! করিয়। থাকে । তবে যদি কোন কর্ণাটব্রাঙ্গণ 
তাহাঙ্গের মধ্যে কাহারও বাটীতে অতিথি হন, তবে আদর 
অভ্যর্থনার পদ্ষিসীম। থাকে না। কায়মনোচিত্ে বাঙ্গণের 
সেবা করিয়। তাহাকে যথেষ্ট সন্ধষ্ট করেন। 


কর্ণাটক 


তাহারা এদেশের ব্রাঙ্মণধিগের দায় বজমান ছার! 
পরিপোধিত না হওয়ার, কাজেই জীবিকানির্বাহের জন্ড ত্য 
স্ব জাতীয় কর্ধত্যাগ করিয়া ও নানাপ্রকার কার্য করিয়। 
থাকেন। এমন কি অনেকে পেটের দায়ে কৃষিকর্্ঘ করিয়া 
থাকেন। কর্ণাট ব্রাহ্মণের! ধক অথবা! যভুর্বেদী। তীহারা 
প্রধানতঃ সপ্তশাখায় বিভক্ত--১ হৈগ, ২ কাত, ৩ লীবেল্রী, 
৪ বর্গীনার, ৫ কন্দাব, ৬ কর্ণাটক, ৭ মহীন্থরকর্ণাটক, 
৮ শীর্নাদ (ই্নাথ)। বাসস্থানের নামানুসারে কর্ণাট 
ব্রাক্ষণদিগের ভিন্ন ভির নাম পাওয়া যার 1 


গোত্র। উপাধি। কুল। 

কশ্তপ .১.  আদ-কর্ণাটক মহিন্ুর। 
গৌতম কণকঙ্গ বয়ঙগলুর। 
ভরদ্বা্জ মুর্কিনাক শৃঙ্গেরী। 

বশিষ্ঠ বয়লনার শরঙগপত্তন। 
বিশ্বামিত্র *** কর্ণকমুলু  .** দেবন্দহালী। 
শািলা মুর্কিনার *** হোম্ুরুবাগলোর | 
গর্গ নী নবীনকর্ণাটক *** মাগদী। 
অঙ্গিরা :... পেরীগরণ *** সুজ্বাগলু। 
বস 9 দেশস্থ ** মালোর। 
ভারত্বাজ ***. হুলকর্পেনা *** স্ুর্য্যপুরম্। 
উপমন্থ্য **  প্রাচীনকর্ণাটক ... শ্ামরাজনগরম্। 
কাহ্াপ **  পেবীচরণ কুরক। 

শা্ডিল্য ***. প্রাচীনকণাটক ... হাগলবারী। 
গৌতম মুর্কিনার চিত্রহ্র্গ। 

তরদ্বাজ মুর্কিনারক  ৯** শিওমগী। 


এ ছাড়া কুটী, নঞ্জনগুরু প্রভৃতি আরও কয়েক ঘর আছে। 
তাহাদের বিশেষ বিবরণ কিছু জান! যায় নাই। 
কর্ণাটব্রাহ্মণের! উত্তর ও দক্ষিণ কাণাড়া, তুলুব, মালা- 
বর, কোচিন ও মহিম্থরে বাস করেন। তাহাদের সংখ্য! 
১* লক্ষের অধিক হইবে। 
কর্ণাট ব্রাঙ্গণের দেহের গঠন স্থুহী, দেখিতে অনেকটা 
উত্তরাঞ্চলের ব্রাঙ্ষণদিগের স্তায়। 
কর্ণাটক | দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষ। গ্রধানতঃ তিন ভাগে 
বিভক্ত ;১--তেলগু ( তৈলঙ্গ ) তামিল (দ্রাবিড়ী) ও কর্ণা- 
টক (কর্ণাটী)। তেলগুভাব1 উত্তর মান্জাজে, তামিল ভাষা 
দক্ষিণ মান্্া্জে ও কর্ণাটীভাঁষ। মান্ত্রাজের পশ্চিমাংশ হইতে 
পশ্চিমোপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে প্রচলিত। এই তিনটি 
. ভাষাই ধাক্ষিপাত্যের প্রধান ভাবা] । তন্মধ্যে কাপাড়া, দক্ষিণ 
সর্ধায়া, সহিন্গুর, নিজামরাজ্যের পশ্চিমাংশ ও বিদরেই 


[ ২১৪ ] 


৭ 


কর্পাটক- 


কণাট ভাষার প্রচলন অধিক। নীলগিরিতে হড়গনামে 
যে এক জাতি বাদ করে, ভাহারাও নাকি প্রাচীন কর্ণাটাভাষা 
ব্যবহার করে। প্রাচীন কর্ণাটীফে এখন হছুলকঞ্ড় বলে। 
মহারাষ্ট্র ও মহিন্থুরের যে সফল প্রাচীন খোদিত শিলাফলক 
পাওয়া গিল্লাছে, তন্সধ্যে কতকগুলি প্রাচীন কর্ণাটী 
স্াক্ষরে আছে। 

মান্ত্রাঞজ ব1 বোশ্বাই প্রেসিডেত্পীর সিভিলিয়ান ও অন্তান্ত 
গবর্ণমেন্ট কর্মচারীকে এই সকল দেশীয়ভাষ! শিক্ষা! করিতে 
হয়। ইহাদিগের জন্ত শিক্ষা দিবার বিশেষ বঙ্গোবস্ত করি 
বার সময়ে কর্ণাটী ভাষা! সন্বদ্ধে অনেক বিষয় সংগৃহীত ও 
লিখিত হইয়াছে । এই সংগ্রহের সময় দেখা গিয়াছে যে, 
থুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কেশবপণ্ডিত নামক একব্যন্তি “গণ- 
রত্বদর্পণ* নামক একথানি ধাতুসন্বন্ধীয় পুস্তক সংগ্রহ 
করেন। সেইথানিই এই ভাষার মৃলব্যাকরণ। 

কর্ণাটা-ভাষা সংস্কতা্দি ভাষার স্তায় বামদিকৃ হইতে 
আরম্ভ করিয় দক্ষিণদিকে লিখিত হইয়া থাকে। এই 
ভাষার শব্দ বা পদ লিখিতে হইলে, সেই সেই শব লিখিতে 
যেষে বর্ণের বা যুক্তাক্ষরের প্রয়োজন তাহাই পাশাপাশি 
লিখিয়! যাইতে হয়। ছুইটিশব্ববা পদের মধ্যে আবশ্তক 
মত কোন ছেদ ব| ফাক দিবার ব্যবস্থা নাই, বাক্য ব। 
বাক্যাংশের পরও কোনরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। কর্ণাটা 
বর্ণমালার সর্বশুদ্ধ ৫৬টি অক্ষর আছে, ইহার মধ্যে ১৬টি 
স্বরবর্ণ, ২টি অর্ধান্বর ও ৩৮টি ব্যঞ্জনবর্ণ। এই ৫৬টি বর্ণের 
মধ্যে ৪৭টি বিশুদ্ধ কর্ণাটিমিশ্রিতবর্ণ, বাকি ৯টি সংস্কৃত শঙোর 
উচ্চারণসৌকর্ষযার্থে গড়িয়। লওয়। হইয়াছে। সংস্কতাদি ভাষার 
স্তায় কর্ণাটী ভাষাতেও যুক্তাক্ষরের আকার ভিন্নরূপ এবং 


* যুক্তাক্ষরও যথেষ্ট। 


কর্ণাটা ভাষার সমুদয় শব্ধ ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত-_-১ম মূল 
কর্ণাটী শব, ২য় কর্ণাটা প্রত্যয়াদিধুজ সংস্কৃত শব, ৩য় সংস্কৃত 
পরিবর্তিত শব্ব, ৪র্ঘ অপত্রংশ ও অপভাবষার শব এবং ৫ম 
অন্তান্ত ভাষায় শব্ব। কর্ণাটা-ভাষায় বিশেষ্য শবগুলিও 
৪ ভাগে বিভক্ত, যথা,--বস্তবাচক বিশেষ্য, বিশিষ্ট বিশেষ্য, 
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও যৌগিক বিশেষ্য । কর্ণাটা ভাষায় 
দেবগণ ও মানব পুংলিঙ্গ, দেবী ও মানবীনভ্রীলিঙ্গ এবং সমস্ত 
পণ্ডপক্গী কীট পতঙ্গাদি এবং অচেতন ও উত্তিদ পদার্থ 
বলীবলিঙ্গ বলিয়! গণ্য । এ ভাষায় ছইমাত্র বচন আছে-- 
একবচন ও বহুবচন। সর্ধনাম শব ৮ ভাগে বিত্তক্ত বথা,--" 
ব্যঞ্জিবাচক, পূরণবাচক, অনিশ্চয়াত্মক, সংখ্যাবাচক, গ্থান- 
বাচক, সময়পরিমাণবাচকফ ও প্রশ্নহ্চক। কর্ণাটা-ভাষায় 


কর্ণাটিক [২১ ] কর্ণ'টিক 


ক্রির! সক্ষর্ক ও ্বিকর্মক। ইহাদের কাল আট প্রকার 
দ্বিতীয় পুরুষের অন্জ্ঞাকালের ধাতুর রূপ যাহ! তাহাই ধাতুর 
মূল রূপ। 

কর্ণাটী ভাষায় উপসর্গাদি অবায়, ক্রিয়াবিশেষণ, সমুচ্চ- 
যাদি অব্যয় ও বিশ্ময়াদি অব্যয়ও আছে। এতততন্ন ভাবায় 
ধে সকল বিশেষত্ব আছে, তাহ! এরপে লিখিয়! প্রকাশ 
করিবার উপার নাই। কর্ণাটী ভাবাতেও শৃন্যোগে দশগুণো- 
তর সংখ্যা ধৃত হয়। 

(কর্ণাটীভাষ! সন্বন্ধে যদি বিশেষ বিবরণ জানিতে হয় 
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২। নেপালের একটি রাজবংশ । পার্বতীয় বংস্ধধলী 
পাঠে জানা যায় নেপালের কর্ণাটক রাজগণ নেপালী-সম্বৎ 
৯ হইতে ২২৮ (অর্থাৎ ৮৯০ খৃঃ হইতে ১১০৯ খুঃ) অবধি 
২১৯ বর্ষ রাজত্ব করেন। এই কয়জন নেপালাধিপ কর্ণাটক- 
গণের নাম পাওয়া যায়-__ 


নাম। রাজাকাল। 
১। নাদের ঠা ৫০ বর্ষ। 

২। গঙ্গদেষ (এপুজ) *** ৪১ ৮ 

৩। নরমিংহদেব (গঙ্গের পু) ১, ৩১ ” 

৪। শক্তিদেষ (নরসিংহের পুত্র) ৩৯ ৮ 

৫। রীমসিংহদেব (শক্তির পুত্র) ..* 0৮ ৮ 

৬। হরিদেব। 

দর্ণাটশিখর (ক্লী) মহারপ্য মধ্যস্থ চিত্রকুটাদি পর্বতের 
চুড়াদেশ। 


চর্ণাটিক। কুমারী অন্তরীপ হইতে উত্তর সরকার পর্্য্ত, 
পূর্বঘাট ও করমগ্ুল উপকূল অর্থাৎ সমস্ত তামিল প্রদেশ 
যুরোপীয়কর্তৃক ভ্রমক্রমে কর্ণাটিক নামে অভিহিত করিয়! 
থাকে। কর্ণাটিক বলিতে গেলে কর্ণাটনন্বন্ধীয় বুঝায়। 
কিন্তু উক্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে প্রাচীন কর্ণাটরাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল না। [ কর্ণাট দেখ। ] বরং ইহার উত্তরাংশ ত্রিচনপল্লী 
ও কাবেরীনদীর উপকূলস্থ ভূমিখণ্ড এক সময়ে দক্ষিণকর্ণাট 
নামে ফখিত হইত। এখন ইংরাজের! যাহাকে কর্থাটিক 
বলিয়। থাকেন, বর্তমান আর্কট (অরুকদু ), মছুরা ও 
তঞ্জোররাজয তাহার অন্তর্গত। 

পলাশীষুদ্ধের সময় এই কর্ণাটিকে ইংরাব্রদের সহিত 
কয়েকবার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধগুলিতেই দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ- 
প্রতৃত্বের ভিত্তি দৃড়ীন্কত হয়। নিয়ে সেই যুদ্ধ গুলির বিবরণ 
গ্রদ্নত্ত হইল।--. : 


যে সমর ক্লাইব কলিকাতা ইংরাঁজগণের বিপদ্‌ শুনিয়া 
আযড্মিরাল ওয়াটুসনের সহিত মানা ত্যাগ করিয়। 
বাঙ্গালাভিমূখে চলিয়। আসেন, সেই সময়ে (এপ্রেল, 
১৭৫৭ থৃঃ) কাণ্ডতেন কালিয়ড নামক মান্ত্রাজের জনৈক 
ইংরাজ,সেনানী মছুরারাজ্যের বাকি রাজন্ব আদায়ের জন্ত 


* আক্রমণ করেন । কাগ্ডেন কালিয়ড ভ্রিচনপল্লীর শাসনকর্তা 


ছিলেন। কালিয়ড মছুরা-জয়ের আশায় ত্রিচনপল্লী পরি- 
ত্যাগ করিবামাত্র ইংরাজের তদানীন্তন শক্র ফরাসীরা 
ত্রিচনপল্লী আক্রমণ করিবার জন্ত একদল সৈম্ত পাঠাইয়! 
দিল। ফ্রাসীসৈন্ত ব্রিচনপল্লীতে পহুছিয়া ইংরাজছুর্গ অধিকার 
করিয়! বদসিল। কাণ্ডেন কালিয়ড এই সংবাদ পাইবামাত্র 
তাড়াতাড়ি ত্রিচনপল্লীর দিকে ফিরিলেন, মছ্রার যুদ্ধে হার 
হইল। যাহ! হউক, কালিয়ড ব্রিচনপল্লীতে পহুছিয়াই 
ফরাসী সৈগ্ভকে উৎসাদিত করিয়া! ফেলিলেন। ফরাসী 
সৈম্াধ্যক্ষ পরাজিত হইয়া! ইংরাজ হস্তে ত্রিচনপল্লী সমর্পণ 
করিয়া! গেলেন। ইতিমধ্যে বন্দীবাস নামক স্থানের শাসনবকর্ত। 
ইংরাজকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় কর্ণেল আযালডারক্রন 
তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং নগরাবরোধ করিয়া! বসিয়। 
থাকেন, কিন্তু ফরাসীর1 বন্দীবাসের শাসনকর্তার পক্ষ 
হইয়। ইংরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ায় কাপ্ডেন আযাল- 
ডারক্রন অবরোধ উঠাইয়! লইয়! চলিয়। আসেন। ইহার 
পরই মহারাই্ীয়ের আসিয়া তত্রত্য নবাবের নিকট বাকি 
চৌথ রাজন্ব ৪ লক্ষ টাক! চাহিয়৷ বসে, কিন্তু নবাবের 
তখন অত টাক! দিবার ক্ষমতা ছিলনা । তিনি নানারূপ 
অন্থনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। শেষে মহারাইীয়ের 
৪২ লক্ষ টাকায় সমস্ত দেনা শোধ করিয়! লইতে সম্মত 
হয়। এ সময় পাঠান নবাবের দাক্ষিণাত্যের স্থবাদার 
এবং মহারাষ্ট্রনায়ক মুরারি রাওয়ের অধীনত বড় স্বীকার 
করিতেন না, সুতরাং ইংরাজদ্দিগকে বলিয়! পাঠাইলেন ষে, 
তিনি মার্থাট্রাদ্িগের বিরুদ্ধে তাহাদের সাহায্য করিতে 
প্রস্তত আছেন। ইংরাজের৷ এসময় এরপন্থত্রে সন্ধিস্থাপন 
করিতে পারিলেন না) কারণ মার্থাট্টার। তখন তাহাদের 
উপর সদয় ব্যবহার করিতেছিল। এইরূপে একমাস 
কাটিয়া গেলে পরমাসে (জুন ১৭৫৭ খৃঃ অবে) কাণ্ডেন 
কালিয়ড আবার মছুর! আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। যুদ্ধে 
ইংরাজ পক্ষের বিস্তর ক্ষতি হইল এবং প্রথম আক্রমণে ইহারা 
কিছুই করিয়। উঠিতে পারিলেন না; কিন্তু কালিয়ড এত 
ক্ষতি সহ করিয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন না। ৮ই আগস্ট 
তারিখে কালিয়ড নগর প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন এধং 


কর্থখাটিক 


পাসনকর্তার নিকট হইতে ৯১৭*১৬০০২ টাক। বাফি রাজস্ব 
আদায় করিলেন। ইহাক্স পরও ইংয়াহের! ছুবায়াজেযর 
কুদ্র ক্ষুদ্র হুর্দ আক্রমণ কব্সিতে লাগিলেন, কিন্ত কোনপক্ষেই 
জয় পরাজয় স্থির হইল নখ। 

এই সময়ে আবার বুরোপে ইংরাজ ফয়াসীতে ঘুদ্ধ 
বাধে। ফরাসীতা কাউন্ট ডি লালী জামক একজন বিখ্যাত 
সৈনিকক্ষে ভারতের ফরাপীসেনায় লায়কত্ব দিয়? একদল 
নৌ-সেঙ্গা সহ খামে প্রেরণ কয়িলেন। লালীর নিজের 
এক সহমত আইরিব সৈম্ত ছিল । তিনি খ্মাসিবার সময় 
তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া! ১৭৫৮ সালের এপ্রেলমাসে স্কারতে 
আসিয়া পৌছিলেন? লীলী পৌছিঘ্লাই ইংরাজ অধিকৃত 
সেন্ট ডেভিড ছুর্দ আক্রমণ করিলেন। আযাডমিকাল 
ইিভেশ্সের অধীনস্থ ইংরাজসেনাগণ শীহাকে বাঁধ। দিল বটে 
কিন্ত ফল হইল না। লালীুর্গ অধিকার করিয়া মানাল 
আক্রমণ করিতে খনস্থ করিলেন, কিন্তু তাহার আবঙ্কটকমত 
অর্থ না থাকায় সে সংকল্প সিদ্ধ করিতে পাবিলেন ন11 অর্থ- 
সংগ্রহের জন্ত পালী এই সমর তঞ্জোরের রাজার প্রদত্ত 
৫৬ লক্ষ টাকার তমস্ুক খদায় করিবার জঙ্ পীড়াপীড়ি 
করিতে লাগিলেন, কিন্ত ইহাতে ফোন ফল হইল না। 
তজ্োবের রাজা ইংয়াজের মন্ত্রণায় ভুলিয়া টা! দিতে বৃথ! 
বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইত্যবকাশে ইংরাজের নৌ-সেন। 
আসিয়া পড়িল, কাজেই লালী বাধ্য হইয়া 'সেপ্ট ডেভিড 
হর্গের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আমিলেন। লালী 
কিবেলুরের একটি প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংশ করেন 
এবং তাহার পুঞ্জক সেবাইত ত্রাক্ষণগণকে তোপে উড়্াইয়। 
দেন। এই সময় ফরাপীসেনানী বুপি নিজাসরাজ্যে মহ! 
সমাদরে বাস করিভেছিলেন। লালী তাহাকে ডাকিয়! পাঠা- 
ইলেন। বুসি লালীর নিকট আসিবাম্ান্ত্র উত্তর সরকারের 
ফরামী অধিকারে গোলমাল বাধিয়! গেল । বিঞ্িগাপত্তনের 
রাজ! '্আনন্দরাজ ফরাসী-অধিকানন আক্রমণ করিলেন, 
কিন্ত ভবিষ্যতে ফরানীর আক্রসণ হইতে ফিক়পে রাজ্য 
রক্ষা করিবেন ভাবিয়া আকুল হইছা! উঠিলেন। শেষে 
অন্য উপায় না পাইয়। বাঙ্গালা ক্লাইবের সাছাষ্য "াছিয়া 
পাঠাইলেন। র্লাইব আবশ্ক মত সন্ধিপজ্র স্থির ফরিদা 
ইত্তর সরকার হইতে ফরালী তাড়াইবার উদ্দেশে কর্ণেল 
ফোর্ডের স্সধীনে ২ হাঞ্জার সিপাহী ৫৯* শঙ্ত গোরাসৈনট ও 
টা! কামান দিয়! রাজমহেন্দ্রী অতিমূখে পাঠাইলেন। পথি 
মধ্যে ফরাসী সেনানী কলফাণ প পরিসাণ সৈন্ত লইয়া তাহাকে 
'পবাজিত ও তীহার মত্ত কামান দথগ করিয়! কষেলিলেন, 


[ ২১৬ ] 


কর্ণাটিক 


কিন্ত ফোর্ড তাহাতে ছুঃখিত না হইয়া কনফু? প্রত্যাধর্ডন 
করিবামান্ত্র তাহার পশ্চান্ধাধিত হইলেন এবং রাজমছেন্দ্রীতে 
আসির। দেখিলেন, সেখানে কেহই নাই; সুতরাং সসৈতে 
মছলীপত্তনের দ্বিকে অগ্রসর হইলেন। মধ্যে কষয়েকস্থলে 
ঘননানাজ বাধ! দিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্ত শেষে 


* (৬ মার্চ ১৭৫৮ খুঃ) ফোর্ড স্বদলে মছলীপতনে পৌছিলেন। 


কনফ" এবার নিজামের় সাহায্য চাহিলেন । নিজাম সাহাযা 
করিতে শ্বীকূত হইলেন। এদিকে ফোর্ডের গোরাপৈনঃ 
বাকি সাহিন! শু মছলীপত্তনের লুঠের অংশ পণ নাই বলিয়। 
বিজ্রোহী হুইয়! উঠিল, কিন্তু শেষে যখন গুনিল বে নিগ্ধাম 
সৈম্ত কেবলমান্ধ ১* দশ ক্রোশ দুরে আবিয়! পৌছিয়াছে, 
তখন তাহার। নিরস্ত হইল । ফোর্ড মছলীপক্তৰ হর্গ অধিকার 
করিয়া বসিলেন। নিজাম এই সময় ফরাসী সৈশ্গের আগমন 
গ্রতীক্ষার় বনিয়! রহিলেন। ফরানী রণতরী কুলে আসিয়া 
কিন্ত সৈন্ত নামাইল ন। শুনিয়। নিজাম বাকিয়। বসিলেন এবং 
স্বীর স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশে ইংরাজদের সঙ্গে মিশিলেন। সন্ধি 
হইল, ইংরাজের। বার্ষিক ৪ লক্ষ টাক। আয়ের উপযুক্ত 
ভূ-সম্পত্তিদহ চিরকাঁলের অন্ত মছলীপত্তন সহর পাইবেন আর 
কষ্ণানদীর উত্তরে ফরাদীদের কোন কুঠি ভবিষ্যতে হইবে 
ন! ব। থাকিবে না এবং সুবাদার নিঞকার্যে কখন ফরানা 
রাখিতে পারিবেন না, সন্ধিপত্রে এই কয়েকটা চুক্তি হইল। 
যে সময় লাঁলী সেণ্ট ডেভিডের অবরোধ উঠাইয়! 
চলিয়া আসেন, সেই সময় আড্মেরাল পোকোক ইংরাজ 
পক্ষে ও কাউন্ট ডি আমি ফরাপীপক্ষে করমণ্ডল উপকূলে 
দ্বস্ব নৌসেনা লইয়া উপন্থিত। পোকোক নিজ হইতে 
ছুইবার আসিকে আক্রমণ করেন, আলি ভীত হইয়। পু দি- 
চেরী পলায়ন কষ্ষিপেন এবং লেখানে লালীর নিকট তাড়। 
খাইয়! মরিচসহরে পলাইয়! গেলেন। লালী ইহাতে হীনধল 
হইয়। পড়িলেন; কিন্ত এই সময় কর্ণাটিকের নবাব চাদ- 
দাছেবের মৃত্যু হওয়ায় তাহার জ্যেষ্ঠ পুত রাঁজাসাছেবকে 
ফরাসীর! কর্ণাটিকেঘ নবাব বলিয়া ত্বীকার করিয়া তাঁহাকে 
গদিতে বসাইবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল, লালী তাহ- 
তেই ধেশী ব্যস্ত হইয়া গড়িলেন। মৃহন্মদ আলী আর্কটের 
শাসনক্র্ত। ছিলেন, তীহাকে হ্ন্তগত করিবার জলন্ত লালী 
প্রতারণাপূর্বক তাহাকে বলিলেন ১৯,০০০ টাক্ষার তিনি 


'ার্কট গ্রহশ করিতে লক্মত জাছেন। 'মহলদ আলী 


তাহাতেই রাজী হইলেন। লাঙগী ছলে নগর এ/রপ ফ্রিয়! 
দখল করিলেন; আর্কট লওয়াগ্প পয ভিনি চিঙ্গলিপুট হ্গ 
অধিকার করিতে আয়োধন করিতে লাগিলেন । কিন্তু ইংরা- 


কর্ণাটিক 


জের! মান্াজের এত নিকটে ফরাসীরাজ্য হইতে দিবেন 
কেম? তাহার! চিঙ্গলিপুট হর্গে সৈম্ভাদ্দি পাঠইয়। সুরক্ষিত 
করলেন। লালী মান্দ্রাঞ্জ অধিকার করেন, একপ অর্থ 
গ্রহ করিতে পারিলেন ন1, তবুও সাহস করিয়া! ৯৪ হাজার 
টাক মাক অবলম্বন কিয়! ডিসেম্বর মাসে মান্্রাজ অবরোধ 
করিতে যাত্র! করিলেন। মান্্রাজও এ আক্রমণ সহা করি ধ 
বার অন্ত প্রস্তত ছিল, কিন্তু সৈন্যদংখ্যা আবশ্তক মত বেশী 
ছিল ন! বলিয়। ৯ সপ্তাহকাল ফরাসীসৈন্যের দ্বার অবরুদ্ধ 
হইয়া রহিল। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৯ তারিথে মান্দ্রাঞজ যায় 
যায় হইল, এমন সময় ইংরাঁগ্দের নৌ-সেন। আনিয়া পৌছিল। 
এদিকে ফরাপীদের খাদ্যের অভাব হওয়ায় তাহাদের 
আর্কটের দিকে ফিরিতে হইল। 
ইংরাঁজের! সমুদ্রপথে খাদ্য ও সৈন্যের সাহাধচু্পাইতে 
লাগিলেন, কিন্তু ফরানীর। পুদিচেরী হইতে কোন সাহাযমু 
ন1পাইয়া একেবাবে উদ্ামহীন হইয়! পড়িল। ১*ই সেপ্টেম্বর, 
ফরাসী নৌ-সেনার কতকাংশ ভ্রিনকমলীর নিকট উপস্থিত 
হইবামাত্র ইংরাজসেনানী পোকক তাহা ছত্রভঙ্গ করিয়! 
দিলেন। ইহার পর আর একদল ফরাদপী নৌ.সেন! 
কাউণ্ট আমির অধীনে ৪,০০১০*০২ টাকার জহরতাদি ও 
সৈন্যাদি লইয়। উপস্থিত হইল, কিন্তু ভারতবর্ষে অবভীণ 
হইতে আদেশ ন! পাইয়া 'অনাত্র চলিয়! গেল। ইতিমধো 
বন্দীবাদ ইংরাঞ্জ কর্তৃক আক্রান্ত হইল । ১৭৬০ খু; অবে, 
কুট ইংরাজপক্ষ হইতে বন্দীবাম আক্রমণ করিয়া! অধিকার 
করিলেন। ফরাপীর এইখান হইতেই পরানিত হইতে 
লাগিল। বন্দীশাঁসের যুদ্ধে বুমি বন্দী হইলেন। কুট তং- 
পরে আর্কট আক্রমণ করিলেন এবং জয় করিয়া অন্যান্য 
স্থান অধিকার করিতে আরশ করিলেন। ফরামীর কিছু 
কিছু করিয়! উঠিতে পারল না। দার্চ মাসের মধ্যে উপকূলে 
কালিকট ও পু'দিচেরী ব্যতীত ফরাসীদের আর কোন 
অধিকার রছিল ন1। লালী অর্থ বা সৈন্য সাহাধ্য না পাইয়। 
মহ। ব্যতিব্যস্ত হুইয়! পড়িলেন, শেষে মহিম্থরের হায়দর 
আলীর সাহায্য চাহিলেন। হায়দর আলী শ্বীরৃত হইলেন, 
স্বয়ং সৈন্য লইয়৷ আসিলেন, কিন্তু হঠাৎ কোন কারণ বশতঃ 
শীত স্বরাজ সসৈন্যে ফিরিয়া গেলেন, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে 
ফরাদীদের কোন উপকার হইল না। এই মময়ে মেজর 
মনসন ফরালীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন, কিন্ত 
লালী হঠাৎ ৪ঠ। সেপ্টে্র তারখে ইংরাঞ্জ শিবির আক্রমণ 
করিয়।. মনসনকে গুরুতররূপে আহত করেন, শেষে কুটের 
হস্তে সম্পূর্ণ পরাঞিত ছন। তৎপরে কুট পুণদিচেরী অবরোধ 


[২১৭ ] 


কর্ণালক্ষি.য়া 


করিয়! বসিলেন। ক্রমে হুর্গমধে; খাদ্যের অভাব হইল । ছুই- 
দিনের মত খাদ্য অবশিষ্ট থাকিতে লালী ছুর্গ ছাড়িয়। দিয়া 
মান্জ্াজে রাজা-সাহেবের নিকট আশ্রয় লইলেন। 
এইরূপে ফরাসী প্রাহূর্ভ(ব ভারতে লুপ্ত হইল। কর্ণাটিকের 
মধ্যে এই সময়ে কেবল তিয়াগর ও গিঞ্জিনামক স্থান ছটি 
মাত্র রহিল। কিছুদিন পরে ইহাও ইংরাজহস্তগত হয়। 
কর্ণ।টিকা (স্ত্রী) কর্ণাটা শ্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ হস্বঃ। ১ রাগিণী- 
বিশেষ । ২ হংসপর্দীলত।। ৩ কর্ণাটদেশীয় স্ত্রী। 
কর্ণ ্ী (স্ত্রী) কর্ণাট-ভীপ। ঝাগিনীবিশেষ) এই রাগিলী মালৰ 
রাগের পত্বী। ২ হংসপদীলতা | ৩ কর্ণাটদেশের স্ত্রী । 
৪ অন্ুপ্রাসবিশেষ; ক বর্গের অনুপ্রানকে কর্ণাটা কহে। 
৫ কর্ণাটের ভাঁষ। 
কর্ণাউ (ক্লী) কর্ণঃ তির্য্যগ্রেখাকীরবান্‌ ইব অক্রম্‌। তির্যযক্‌ 
যানের ভ্তাঁয় পাঁষাণাদি বিস্তার করিয়। যে গৃহ গ্রীস্তত হয়, 
এরূপ গৃহবিশেষ। 
(বিভিহুস্তে মনিন্তম্তান্‌ কর্ণার শিখরাণি চ।৮ 
ভারত বন ২৬৫ অঃ।) 
কর্ণাদেশ €পুং) কর্ণালঙ্কার বিশেষ, এখন অনেকে কাণ 
ইয়ারিং বলে। 
কর্ণ[নুজ €পুং) কর্ণন্ত অন্ুজঃ, কর্ণ-অনু-জন্-ড। যুখিষ্ঠির। 
কর্ণান্দু (স্ত্রী) কর্ণস্ত আন্দুরিব। ১ কর্ণপালী, কাণভড়,কা। 
২ উতৎক্ষিপ্তিক1, কাঁণকড়1। (উৎ্ক্ষিপ্ডিকাতু কর্ণান্দুরালিক! 
কর্ণপৃষ্ঠগ! । হেম ৩। ৩২০1) 
কর্ণান্দু (ত্র) কর্ান্দু-উড। কর্ণপাঁলী। 
কর্ণাভরণ (ক্লী) কর্ণন্ত কর্ণে ধার্ধ্যং বা আভরণম্। কাণের 
অলঙ্কার। 
কর্ণাভরণক ( পুং) কর্ণান্ভরণমিব পুট্পৈঃ কায়তি প্রকাশতে, 
কর্ণাভরণ কৈ-ক। আরঘ্বধ, সোন্দাল গাছ । [আরগ্বধ দেখ ।] 
কর্ণার ত্ত্রী) কর্ণঃ অর্ধযতে বিধাতে ( ধাতৃনামনেকার্থতাৎ) 
অনয়া, কর্ণ-খ-ঘএঞ.-টাপ্‌। কর্ণবেধনী, যাহ। হারা কর্ণবেধ 
করা হয়। 
কণ্ণারি (পুং) কর্ণন্ত অরিঃ, ৬তৎ। ১ অর্জুন। ২ নদী সর্জজ- 
বৃক্ষ, আজন গাছ। 
কর্ণপণ (ক্লী) কণন্ত কর্ণযোর্বা অর্পণং শ্রতিযে।গ্য বিষয়ে । 
কাণ দেওয়া, মনোযোগের সহিত শোনা । 
কর্ণালঙ্কার (পুং) কর্ণ অলঙ্কণীয়তে যেন, কণ-অলং-কক ঘঞ. 
কাণের গহন।, কর্ণভুষণ। 
কর্ণ [লঙ্কিয়। ( ম্রী) কর্ণয়োরলংক্রিয়া জনঙ্করণং ৬২ 
কাণ শোভিত কর!। 


৫৫ 


কর্ণিকার 


কর্ণালঙ্কৃতি (স্ত্রী) কর্ণয়োরলস্কৃতিরলক্করণং ৬তৎ। ১ কাণের 
গহন1। ২ কাণ শোভিত কর1। 

কর্ণাম্ফাল (পুং) কর্ণয়োরাক্ষকালঃ আক্ষালনং। হস্তিদিগের 
কর্ণ সঞ্চালন, কাণবল।। 

কর্ণি (পুং) কর্ণ-ইন্‌। ১ শরবিশেষ, সান ফলা রাত | 
২ ভাবে ইন্‌। ভেদ করা। 

কর্ণিকা (স্ত্রী) কর্ণ-ইকন্-( কর্ণললাটাৎ কনলঙ্কারে। প৷ 

টাপ্‌। ১ কর্ণভৃষণবিশেষ, কাপতড়কা। 
ইহার সংস্কৃত পর্যযায়,--তালপত্র, ভাড়ঙ্ক ও দত্তপত্র। ২ হস্তি- 
দিগের শুণ্ের অগ্রভাগস্থিত অঙ্গুলির সায় দ্রব্যবিশেষ। 
৩ পন্পবীঞজ্জকোষ, পদ্মের চাকী। ৪ হন্তের সধাম অঙ্গুলি। 
৫ বোট।। ৬ লেখনী, কলম। ৭ অশ্িমস্থবুক্ষ । ৮ অজশৃঙ্গী 
বৃক্ষ। ৯ অগ্সরোবিশেষ, (ণমেনক। সহজন্তা চ কণিকা 
পুষ্ধিকস্থল1।” ভারত আদি। ১২৩।৬১।) ১* সেবতী, 
গোলাপফুল ) ইহার সংস্কত পর্যযায়, _-শতপত্রী) তরুণী, কণিকা, 
চারুকেশরা, মহাকুষারী, গন্ধাঢ্যা, লক্ষপুষ্প৷ ও অতিমঞ্জুল|। 
ভাবগপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,-আহলাদকর, শীতল, 
সংগ্রাহী, শুক্রবদ্ধক, লঘু, ব্রিদোষ ও রক্তনাশক, বর্ণকর, 
তিক, কটু ও পরিপাককারক। ১১ যোনিরোগবিশেষ ; 
প্রনবের পূর্বে কৌৎ দিবার অনুপযুক্ত সময়ে কৌতৎ দিলে, 
গর্তের দ্বার! বাধু প্রতিরুদ্ধ হহয়। শ্লেকঘস ও রক্ত সহ মিশ্রিত 
হয়, তাহ! হইতেই এই রোগ উৎপন্ন হয়। (চরক।) 

এই রোগে সর্বপ্রকার কফ্ষনাশক ওষধ ব্যবস্ত্েয় | 

কুড়, পিপুলঃ আকন্দের কোনল শাখা অর্থাৎ অগ্রভাগ ও 
সৈন্ধব লবণ ছাগমুত্রে পেষণ করিয়া বর্তি প্রস্তুত করিবে) 
এ বন্তি যোনিতে প্রবিষ্ট করিয়া! রাখিলে কণিকা রোগ 
নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত।) 

কণিকাচল (পুং) কণিকায়াং স্থিত; অচলঃ। সুমেরুপর্ব্বত। 
(পযন্ত নাভ্যামবস্থিতঃ সর্বতঃ সৌবর্ণঃ কুলগিরিরাজে। মের 
দবীপারামসমূল্নাহঃ কর্ণিকাভৃতঃ কুবলয়কমলম্ত ।* ভাগবত 
৫1১৩1 ৭।) 

কর্ণিকান্দ্রি (পুং) কণিকারাং স্থিতঃ অচলঃ1 শ্থুনেকপর্বত | 

কর্নিকাপর্বত (পুং) কনিকায়াং শ্থিতঃ পর্বতঃ। নুমের। 

কর্ণিকার (পুং) কণিং ভেদনং করোতি, কণি-কৃ-অণ.। ১ 
বৃক্ষবিশেষ, কণিয়ার। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,--ক্রমোতপল,) 
পরিবাধ ও বৃক্ষোৎপল। ২ কর্ণিকার পুষ্প; (ণ্ৰ্ণ প্রকর্ষে 
সতি কণিকারম্।” কুমাঙস*। ) ৩ আরগধবিশেষ, ছোট 
সোন্মাল। ইহার সংস্কৃত পর্ধযার়"_রাজতর, প্রগ্রহ, ক্কৃত- 
মালক, ছুফল) চক্র, পরিব্যাধ) ব্যাধিরিপু, পিত্তবীজক ও 


৪1 ৩।৬৫।) 


[ ২১৮ ] 


কর্ণ,ল 


লঘারখধ।. রাজনির্ঘপ্টের মতে ইহার, গুণ--সারর, তিজ্ত, 
কটু, উষ্চ) এবং কফ, শুল, উদর, কৃমি, যেহ, অ্রণ ও 
গুলনাশক। 
কর্ণিকারপ্রিয় (পুং) শিব। 
কর্ণিকী [ন্‌] (পুং) কমিক! শুণ্াগ্রাঙ্থুলিঃ অন্তান্তি, কর্নিক- 
ঈনি। হ্স্তী। 
কর্ণিনী ('স্ী) ফোনিরোগবিশেষ, কর্ণিক1। [কর্ণিকা দেখ। ] 
কর্ণিল (ত্র) কর্ণং প্রাশস্তেন অন্তান্তি, কর্ণ-ইলচ্‌ (তুন্াদিভ্য 
ইলচ.। পা ৫। ২। ১১৭।) দীর্ঘকর্ণ, লম্বাকর্ণবিশিষ্ট। 
কর্শিশর (পুং) শরবিশেষ। 
কণা (ন্‌) (পুং) কো পক্ষৌ অন্ত্য্ত কর্ণ-ইনি (তুল্নাদিভ্য 
ইলচ্চ। পা ৫1 ২।১১৭। চকারাদিনিঠনৌ ইতি 
কাশিকা।) ১ সপ্তবর্ষপর্ধত মধ্যে পর্বতবিশেষ। ( হিমবান্‌ 
হেমকুটশ্চ নিষধো। মেরুরেবচ। ঠৈত্রঃ কর্পীচ শৃঙ্ীচ সপ্গৈতে 
বর্ষপর্বতাঃ। হারাব্লী।) 

২ বাণবিশেষ। (“করোতি কর্ণিনে| যস্ত যস্ত থড়গাদি কয়র । 
প্রযাস্তি তে বিশননে নরকে ভূশ দারুণে ॥৮ বিষণ ২৬১৬ | 
কর্ণিনে। বাণবিশেষান্‌। শ্রধর ) 
কণী্(ত্ত্রী) কর্ণ-ভীপ্‌। ১ বাণবিশেষ। ২ মূলদেবের মাতা। 
কণীমান্ ৎ] (পুং) কর্ণী বাণবিশেষাকারঃ ফলেহস্তযন্ত, 

কর্ণিন্মতুপ্‌, সং্ঞায়াং দীর্ঘঃ। আরথধ, সোন্দাল। 
কণীররথ (পুং) কর্ণঃ সামিপ্যাৎ স্বক্কঃ অস্যান্তি বাহনতন, 
কর্ণ-ইনি; কর্ণী চাস রখশ্চেতি) কশ্মধা, দীর্ঘশ্চ (মন্যেষামপি 
দৃশ্ততে । পা ৬। ৩।১৩৭।) ১ খেলিবার ছোট রথ।২ 
মন্থষ বহন করিতে পারে তৎ্পরিমিত রথ। ৩ন্ত্রী বহনের 
অন্য উপরে কাপড় ঢাক! যানবিশেষ, ভুলি) ইহার সংস্কৃত 
' পরযায়,-প্রবহন, হয়ন, প্রহরণ ও ভয়ন। 
কর্ণীস্রত (পুং) কর্ণযাঃ সৃতঃ ৬তৎ) মূলদেব, চৌরশাস্ত্রকার | 

( “কর্ণীহুতো। মূলদেবে! মূলভদ্র: ফলানুরঃ। হারাবলী। ) 

কর্ণল। মান্ত্রাজের অন্তর্গত একটা জেলা। ইহার উত্তরে 

তুঙ্গভদ্রা ও কষণানদী এবং কৃষ্ণ জেলা; দক্ষিণে কদপ! ও 

বেলারি জেলা, পূর্বে কৃষ্ণ! ও নেল্ল্‌র জেলা এবং পশ্চিমে 
বেলারি জেল1। সদর থান! কণুল। 

কর্ণ ল জেলায় নল্লমলয় ও যেরমলয় নামে ছই পর্বতশ্রেনী 

ঠিক মধ্যস্থল দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। নল্লমলয় এ জেলার 

মধ্যে উত্তর দক্ষিণে ৭* মাইল। ইহার বিস্তার স্থানে স্থানে 

প্রায় ২৫ মাইল। এ পাহাড়ের বিরমকুণ্ড (৩১৪৫ ফুট) 

গুগুল। বরঙ্গেশ্বর (৩০৫৫ ফুট ) ও হুর্গান্থুকুণ্ড (৩১৮৬ ফুট )- 

, নামক প্রধান শিখর এই জেলায় অবস্থিত । এই পর্ধ্বতের 


কর্ণ ল 


উপর পাচট মালভূমি আছে, তক্মধো গুগুল-ব্রদ্দেস্বর 
শিখরের মালতৃমিই প্রধান, উচ্চে প্রায় ২৭০০ ফুট। এস্থান 
বিশেষ স্বাস্থ্যকর নহে । যেরমলয়শ্রেণী বড় উচ্চ নহে, 
ইহার শিখরদেশ প্রায় সমতল, ইহার সর্ধবাপেক্ষ! উচ্চতা 
২০৯০ ফুট মাত্র । এই ছুটা পর্বতশ্রেরীতে সমস্ত জেল! ৩টি 
প্রধান ভাগে বিভক্ত। পূর্বাংশের নাম কম্ত উপত্যকা, 
এ অংশ পর্বতময়। পর্বহগাত্রে অনেকগুলি খাঁ? আছে। 
হিন্দুরাজগণের সময়ে এই সকল সরোবরের মধ্যে কন্ত 
সয়োবর অতি মনোহর ছিল । গুগুলাকাম] নদীতে বাধ দিয়] 
এই সরোবর নির্শিত। কন্ত উপত্যক! হইতে নন্দিক নামক 
পর্বতের মণ্ডলগিরিবর্স দিয়া মধ্যাংশে পড়িতে হয়। এই 
ধ্যাংশ অতি বিস্তৃত। 

এখানে ভবনাণী নদদী-উত্তরে ও কুদ্দেক নদী দুক্ষিণ- 
ভাঁগে গ্রবাছিত। এই অংশের দক্ষিণ পার্খ দিয়া মানক্রাজের 
জলপ্রবাহ খাল খনিত হইয়াছে । 

পশ্চিম অংশে উত্তরদক্ষিণে হিক্দ্ি নদী প্রবাহিত। 
ইহা তুঙ্গভদ্রায় পতিত হুইয়াছে। যেখানে ভবনাশী নদী 
কুষ্ণায় পতিত হইতেছে, সেই স্থালে সঙ্গমেশ্বর নামক তীর্থ 
অবস্থিত । এই সঙ্গমেশ্বর তীর্থের নিকটে একটি “ুর্ণিজজল” 
আছে, তাঁহা৪ পবিত্র *চক্রতীর্থ” নামে খ্যাত। 

এই স্থানে নল্লমলয় পর্র্বতে “চি” নামক অসভ্য জাতির 
বাদ। ইহারা “গুদেম্” নামক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
হুইয়। বাপ করে। এক একটি গুদেমে নান! জাতীয় চিঞু 
থাঁকে। ইহারা স্বীয় অধিকৃত পর্বতজাত দ্রব্য প্রতিবাসী, 
দের দিয়! অপর দ্রব্যাদি লয়। কন্যা বিবাহের যৌতুক 
স্বরূপও কিছু কিছু দেয়। ইহার! চাঁষ করিতে ভালবাসে না। 


নিষ্ভূমির লোকের! ইহাদিগকে ক্ষেত্ররক্ষণ কার্যে নিযুক্ত * 


করে। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে "ঘাট তালিয়াড়ি” বা রাস্তার 
চৌকীদার নিষুক্ত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে জঙ্গল রক্ষ। 
করে বলিয়। ইনাম (নিষ্ষর) জমী ভোগ করে। ইহাদের 
ভাষ। তৈলঙ্গের অপতভ্রংশ। 

কর্ণুলের এই তিনটি স্থান প্রধান, ১ কম্তম্‌, ২ কর্ণল, 
৩ নন্দিয়াল। 
_ পূর্বে এই জেলা বরঙ্থুলের তৈলঙ্গয়াজের অধীন ছিল 
বরঙুল রাজবংশের কধঃপতন হইলে কর্ণ,লের রাজ ঈশ্বর 
রায়ের পুজর নরমিংহ রায়কে বিজয়নগরের রাজ গ্রহণ 
করেন। এই সময়ে কর্ণলে একটি হর্গ মির্থিত হয় 
এবং এই স্থান রামরাজাকে জায়গীর দেওয়া হয়! ১৫৬৪ থুঃ 
অবে বিজয়নগর তাঁলিকটের যুদ্ধে বিজয়পুরের স্ছলতালের 


[ ২১৯ ] 


কর্ণেটিরটিরা 


নিকট পরান্ত হইলে কর্ণ,ল বিজয়পুর রাজ্যের সামীল হয়। 
বিজয়পুরের মুনলমানরাজ আবছুল বহাব, নামক একজন 
হাক্নীকে এই কর্ণ-লজেল1 জায়গীর দেন। জার়গীরদার 


এখানকার প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়৷ তথায় মস্জিদ্‌ 
নির্মাণ করেন । 


১৬৫১ খৃঃ, আরঙ্গজিব কর্ণল জয় করিয়া! খিজির খ| নামক 


একজন পাঠান সেনানীকে তাহার যুদ্ধকার্ষ্যে সন্ত হইয়া 
এই স্থান প্রদান করেন । থিজির খ! আপন পুক্র দাযুদের হস্তে 
নিহত হন। দায়ুদের মৃত্যুর পর তাহার ছুই পুত্র ইব্রাহিম খু! 
ও আলিফ থ! ছয় বৎসর ধরিয়া এই স্কানে রাজত্ব করেন। 
আলিফের পৌজ হিম্মত খ। বাহাছুর হায়দরাষাদের 
নিজাম নাজির জঙ্গের সহিত কদপ। ও ম্থুবণীর নবাবের 
বিরুদ্ধে কর্ণাটিক অভিষুখে যাত্র। করেন । নাজিরজঙ্গ, নবাব- 
দিগের হস্তে গুপ্রভাবে নিহত হইলে, তাহার ভ্রাতুপ্ুত্র 
দক্ষিণের নুবাদার হইলেন । কিন্তু তিনিও পাঠান নবাঁব- 
দিগের মনস্কামন! পূর্ণ করিতে না! পারায় হিন্মত বাহাঁছুর 
তাহাকে বধ করেন, পরে তিনিও একজন ঠ্সনিকের ক্রোধে 
গড়িয়া! প্রাণ হারাইলেন। সলাবৎ জঙ্গ দক্ষিণের স্মবাদার 
হইলে হিম্মত খার ভ্রাতা সুনাবর থ| রীতিমত টাকা দিয়! 
পুনরায় কণুল জেল! জায়গীর পাইলেন। ইহার কিছুদিন 
পরে হায়দরআালী কর্ণণল আক্রমণ করেন এবং ২ লক্ষ গড় 
বল টাঁক। লুট করিয়। লইলেন। ৃ 
১৮০০ খুষ্টাব্বে এই জেলা কদপ! ও বেলারির সহিত 
বুটাশ শীসনাধীন হইল। এখানকার জায়গীরদার গ্রতিবর্ষে 
১ লক্ষ গড় বল টাক কর দরিয়া আমিতেছেন। 
কর্ণলজেলার ভূ-পরিমাগ ৭৭৮৮ বর্গমাইল । ১৮৮১ খু? 
অবন্দের গণনায় এখানকার লোকসংখ্য। ৭৯৩০৫ | 
কর্ণেচুরচুর! (স্ত্রী) কর্ণে চুরচুরা মন্ত্রণাকথনং নিপাতনাৎ 
সিদ্ধং (পাত্রে সমিতাদয়শ্চ। পা ২। ১। ৪৮) কাণেকীণে 
মন্ত্রণ। বা পরামর্শ কর! । 
কর্ণেজপঃ (ত্রি) কর্ণে পতি, অপ্রকাশং যথাতথ। অনুচিতং 
প্রবৌধয়তি ; কর্ণে লগিত্ব! পরাঁপকারং বদতি বা? অনুক্‌ 
সমাসঃ । ১ গৌপনে উচিত বিষয়ে পরামর্শদ্বাতা । ২ পরের 
অনিষ্টবিষয়ক মন্ত্ররীতা) ইহার সংস্কৃত পর্যায়” _হুচক? 
পিশুন, ছূর্ভন ও খল। এই সকল নাম মধ্যে কণেজপ ও 
সুচক পরের অপকারবাদী; পিশুন, ছর্জন ও খল পরম্পরে 
ভেদকারক | , 
কর্ণেটিরটির। (ভ্্রী) নিপাতনাৎ পিদ্ধং( পানর সমিতাদয়শ্চ | 
পা । ২।১।৪৮।) কাণেকাণে মন্ত্র! বা পরামর্শ কর । । 


কর্তরীয় 


কর্ণেন্দু (পুং) কর্ণয়োঃ কর্ণে বা ইন্দুগ্জিব, উপমি+। কর্ণানদু, 
অর্ঘচন্ত্রাকার কাণের গহনাবিশেষ। 
কর্ণেৎপল (ক্লী) কর্ণান্থিতমুৎপলং মধালোৎ। ১ কাণে যে 
পদ্ম ধারণ করা হয়। ২ ( পুং) একজন প্রাচীন কবি। 
কণোর্ণকর্ণিকা ত্্ী) কর্ণাছুপকর্ণে। হন্তান্ত, কর্ণোপকর্ণ-ঠন্‌ 
টাপ.অত ইত্বম্। কাণাকাণ। (প্প্রাগেব কর্ণোপকর্ণিকয়! 
শ্রতাপবাদ ক্ষুভিত হদয়ঃ।” পঞ্চতম্্।) 
কর্ণোর্ণ (পুং) কণে উর্বাধিকং লোম যন্ত, বহুত্রী । মুগবিশেষ। 
("কর্ণো পি কপদশ্বাদ্যে নিজুই্টং বৃকনাভি ভিঃ।” ভাগ ৪,৬২০.) 
কর্ণ (তরি) কর্ণে ভবঃ। কর্ণ যৎ (শরীরাবয়বাচ্চ। পা 9৪।৩। ৫৫1) 
১ কর্ণ হইতে উৎপন্ন মল।দি। ২ (কর্্মণি যৎ) ভেদের যোগ্য। 
কর্ত (পুং) কর্ত-ভবে অপ। ১ ভেদ। 
('সধ্যঙ নিয়ম যতয়ো। যমকর্তহুতিং। 
জহ্‌ঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমজ্্রঃ 0৮” ভাগ ২।৭। ৪৮। 
'কর্কোভেদঃ তন্পিরাসো ইকর্তঃ।* শ্রধর।)২ (কর্থয়তি 
ভিনত্তি, কর্ত-ম5। (তরি) ভেদক, ভেদকারী। 
কর্তন (ক্লী)কং-ভাবেলু। ১ ছেদন, কাট।।২ স্থৃত। কাটা) 
হত তৈয়ার কর। (কর্তনং নদ্বয়োশ্ছেদ নারীণাং হ্ত্র 
নির্মিততী। মেপশিনী)৩ শিথিল করা। ৪ (করণে লুট) 
কাটিবার অস্্ব। ৫ (কর্তরি লু) ছেদকারক। 
কর্তনী (নী) কার্ন-ভীপ। কাটিবার অস্্রবিশেষ, কাটরি। 
কর্তরি (ক্ত্রী) কত-ইন্। কাটিবার অস্ত্র, কাতারি বাকাটারি 
[ কর্তণী দেখ।)] 
( “ক্ষুরকর্তরি সংদংটৈ স্তন্ত রোমানি নির্রেৎ।* জুশ্রুত |) 
কর্তরিকা (স্ত্রী) কর্তপী স্বার্থেকন্‌টাপত্তন্বশ্চ। কাটিবার 
অস্থবিশেষ, কর্তরী। 
কর্তরী ত্্রী) কম্ততি, কৎলর-ভীষ; যব কর্তং রাতি, কর 
র'-ক (আতোহনুপসর্গে কঃ পাও। ২।৩।) ১ কৃপাণী। 
২ কাতি, সোণার পাত কাটনার অস্থ। ৩কীাচি, চুল প্রন্থতি 
ক'টিশার অস্থ। ৪ কাটারি। ৫ যোগবিশেষ, জ্যোতিষশান্ত্রে 
তিখিত আছে, “ক্রুরদধাগতশ্চতন্দ্রা লগ্নং বা তুহমধ্যগং | 
কর্থরী নাম যোগে'ইযং কন্াানিধনকাঁরকঃ।* 


চত্্র অথন' লগ্ন ক্রররাশির অর্থাৎ প্রথম তৃতীয় পঞ্চম 


সম ননম ও 'একাদশ রাশির মধাগত হইলে কর্তরী নামক 
যোগ হয়। এইধোগ কন্তার নিধনকারী। 

কর্তরীয় (পুং) বৃ্বিশেষ : এই বৃক্ষের বকল, সার ও 
নির্যাস বিষময়। 
( “মন্ত্রপাচক কর্তরীয়সৌরীয়ককরঘাট করস্ত নন ন- 

£ বরাটকানি সপ ত্বকৃসার নির্ধ্যাসবিষাপি।* সুক্রুত কল্প ২অঃ1) 
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কর্তাভজা 


কর্তব্‌ (দেশজ ) গীতাদিতে সুরের নানা প্রকার কৌশল 


দেখানকে কর্তব. বলে, ইহার. সংস্কৃত নান কর্তব্য এবং 
হিন্দি নাম 'কর্তব্ত। কর্তর করিবার সময় রাগভ্রষ্টকর 
কোন সর (বিবাদী সুর) ব্যবহৃত ন হয়ঃ সে বিষয়ে সত 
হওয়। উচিত। 
কর্তব্য (ত্রি) কর্ত,ং যোগাং, ক-যোগ্যাদ্যর্থে তব্যঃ। ১ করিবার 
উপযুক্'("হীনসেব! ন কর্তব্য কর্তৃব্যে। মহদা শ্রয়ঃ।” হিতোপ*) 
২(ক্লী)কার্ধ্য। ৩ ছেদ্য, কাটিবার উপঘুক্ত। 
কর্তব্যত1 (স্ত্রী) কর্তব্যন্ত ভাবঃ, কর্তব্য-তল্‌ ( তন্ত ভাঁব 
স্বতলৌ। পা&।১। ১১৯)-টাপ। বিধেয়ত]। 
কর্ত। পং) করোতি স্থঙ্জতি সম্পাদয়তি বৰ ক্কতৃচ্‌ (থুল্‌-তৃচৌ। 
প! ৩।১।১৩৩।) ১ ব্রহ্গা। ২ কর্মসম্পাদক; এই 
কর্ত। পাচ প্রকার, হেতু কর্ত॥, প্রয়োন্ক কর্তা, অন্মস্ত 
কর্তা ও গৃহীত। কর্ত। | 
ন্যায় মতে, ক্রিয়াকৃতি যাহাতে পনবায় সম্বন্ধে থাকে, 
তাহাকে কর্তা বলে। বেদান্তপর্রভাষ। মতে, যিনি উপাদ।ন 
বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান চিকখর্ষ। এবং ক্কৃতিমান্‌ তিনিই *র্তা। 
যথ।--ঘটের প্রতি কুস্তকার। ভামতী মতে, ইতরক।রক 
স্বার প্রেরিত না হইয়! যিনি সকলকারকের প্রয়োজক 
(প্রেরক) তিনিই কর্তা । 
কর্ত। গুণান্থমারে ত্রিবিধ হইয়! থাকে-সাত্বিক, রাজন 
ও তামল। মুকজতপঙ্গ, নিরহঙ্কারী, ধৈর্ধ্যশালী, উৎসাহী 
এবং পিদ্ধি ও অপিদ্ধিতে নির্বিকার পুরুব সান্বিক কর্তা । 
রাগী, কর্্কলাকাজ্জী, লুন্ধ, ছিংস্স, অশুচি, এবং হর্যশোকাঁদি- 
যুক্ত পুরুষ রাজন কর্থা। আম্মজ।ন লাভে নিশ্চেষ্ট) শত, 
প্রতারক, অলস, বিষে লী, দীর্ঘনূত্রী ও শুব্প্ররূতি পুরুষ 
তানস কর্তা । ৩ গ্রভু। ৪ অধাক্ষ। ৫ মহাদেব। 
( "ক্রোধহ! ক্রোধকৃতৎকর্ত! বিশ্ববাভমহীধরঃ 1” 
ভারত ১৩।১৪৯। ৪৭1) 
কর্ত[ভজ1-ভারতবর্ধার় উপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। এই 
সম্প্রদায়ী লোকদিগের ব্যাখ্যান্গদারে একেশ্বরবাদী লোকে- 
রাই প্রকৃত কর্তাভজা, অর্থাৎ “কর্তা” ঈশ্বর, তাহাকে ভজন| 
করে যে সেই “কর্তাভজা”। এই সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ গ্রথম 
মত-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রঢারকের নাম আউলিয়। চাদ। মত- 
গ্রতিষ্ঠাতা আদিপুরযষের এই নামটি বোধ হয়, এতৎ 
সম্প্রনাদী লোকের! তাহার উপাধি শ্বরূপ রাখিয়া থাকিবেন, 
এটি তাহার প্ররৃত ন(ন নহে।* আউলিয়া টাদের আবির্ভাব 





* আরবী ভাষায় "আউল” শবে "আদি" বুঝায় এবং “আউলিয় 
শবে স্থানবিশেষে “সিদ্ধপুরুষ'কেও বুষাইয়। খাকে। 


কর্তীভজ! 


তিরোভাব ও ধর্প্রচার বিষয়ে উক্ত সম্প্রদায়ী-লোক- 
দিগের মধ্যে বিভিন্ন শাখাবলম্বীর নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্নরূপ 
আখ্যান শুনিতে পাওয়। যায়। রামানুজ, কবীর, দা ও 
নানকাদি ধর্মপস্থীদিগের যেমন লিখিত গ্রন্থ ও পদ্ধতি আছে, 
এ সম্প্রদামীপিগের তন্রপ কিছুই নাই; তবে ,ইহাদ্িগের 
মধ্যে যে পুরুষপরম্পরাগত জনশ্রুতি চলিয়। আনিতেছে, 
তাহ! অবলম্বনপূর্ববক উক্ত ধর্্মপ্রচারকের অনেক পরে কোন 
কোন লেখক এবং উপাসক-সন্প্রায়-সংগ্রাহক ইংরেজী ও 
বাঙ্গালাভাষায় যথাশ্রুত উপাখ্যান লিখিয়! গিয়াছেন; কিন্ত 
মে সমহ্ত লেখা যে কতদুর সমূলক ও প্রামাণিক তাহ! সংশয়- 
শূন্য হইয়া বল! কঠিন। এ সমস্ত আখ্যানের মধ্যে যে 
কোন্টি সত্য ও কোন্টি মিথ্যা তাহাও স্থির করা সম্ভব নহে। 

এই আউলিয়া্টাদ যে স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার একগ্র। তত- 
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সম্প্রদায়ী সকল লোকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়! থাকেন।* 


তাহার! বলেন যে, শচীনন্দন শ্ীচেতন্যদেব অন্তলীলার শেষ- 
ভাগে ক্ষীর-চোরা! গোপীনাথের * মন্দিরে অপ্রকট হুইয়! + 
অলক্ষ্যে মন্ন্যাপীর বেশে আনোরপুর পরগণার “ঘোল! 
ছব্লী” নামক স্থানে আসিয়া কিছুদিন প্রচ্ছন্নভাবে কালযাপন 
করেন। অনমস্তর তথ! হইতে উলাগ্রামে মহাদেব বারুইয়ের 
বরজে বালকবেশে দর্শন দেন। মহাদেবের কোন সন্তান 
সপ্ততি ছিল না, তিনি ত্র অজ্ঞাতকুলশীল বাঁলকটিকে 
পাঁইয়! বহুদিন পুক্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করেন। কথিত 
আছে, আউলেচাদ ১২ বৎসৰকাল ত্র মহাদেব বারুইয়ের 
ঘরে বাস করিয়াছিলেন। ততৎপরে ছলক্রমে তথ হইতে 
প্রস্থান করিয়া এক গ্ধবণিকের গৃহে কিছুদিন থাকেন, পরে 
একজন তৃ-স্বামীর ভবনে ১ বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। 
অনন্তর বাঙ্গালার পূর্বাংশে কোন কোন স্থানে কিছুদিনভ্রমণ 
করিয়া ২৭ বৎসর বয়ক্রমের সময় বেঞ্রড়! নামক একখানি 


বাঙাল রস্থানে স্থানে একটি জনশ্রুতি আছেষে, একদিন গোগীনাথ- 

বিগ্রছের জীমন্দিরে সমাগত অতিথির মধ্যে মাধবেন্দ্রপুরী নামক একটি 
বালক উক্ত বিগ্রহের বৈকালিক জলপানের ক্ষীর খাইবার জন্য অভিলাষী 
হন, ভক্তবৎসল গোপীনাথ ভোগের থাল হইতে এক কটোরা ক্ষীর চুরী 
করিয়। ধড়ার অঞ্চলে লুকাইয়! রাখেন; পরে সেবাইতগণকে প্রত্যাদেশ 
করেন যে মাধবেন্ত্রপুরীর জন্য এইরূপে ক্ষীর চুরী করিয়! রাখিয়াছি, 
তাহাকে ডাকিয়! দাও । মেবাইতের! প্রত্যাদ্দেশ পাইয়া ঘোষণ| করিলেন, 

“কে আছরে ভক্তমধে। মাধবেন্দ্রপুরী। 

তোমার জনা গোপীনাথ ক্ষীর করেছেন চুরী।” 

1 চৈতনা সম্প্রদায়ীদিগের মতেও এইরূপ একটি প্রবাদ আছে,_ 
"কিকরিব কোথায় যাব বচন ন। সরে। 
গোরাটাদ্দে হারাইলাম গোগীনাথের ঘরে ॥” 


৫৬ 


কর্তীভঙজ। 


গ্রামে অতিবাছিত করেন। এই স্থলেই ক্রমে পশ্চাল্লিখিত 
২২ জন শিষ্য তাহার অনুচর হয়১--+১ নয়ন, ২ লক্ীকাস্ত, 
৩হটু ঘোষ, ৪ বেচু ঘোষ, ৫ বামশরপ পাল, ৬ নিত্যানন্দ দাস, 
৭ খেলারাম উদাসীন, ৮ কষ্ণদাস, ৯ হরি ঘোষ, ১০ কানাই 
ঘোষ, ১১ শঙ্কর, ১২ নিতাই ঘোষ, ১৩ আনন্লাল 
গৌসাই, ১৪ মনোহর দা, ১৫ বিষু। দাস, ১৬ কিন, 
১৭ গোবিনা, ১৮ শ্যাম কাসারি, ১৯ ভীমরায় রজপুত, ২০ পাঁচু 
রুইদ্াস, ২১ নিধিরাম ঘোষ ও ২২ শিশুরাম। এই বাইশ 
জন শিষ্য সম্বন্ধে কর্তাভজাদিগের মধ্যে 'একটি আশ্চর্য্য 
বচন প্রচলিত আছে; যথা,_-"আউলে চাদ দোয়। গরু, 
সঙ্গে বাইশ ফকীর বাছুর তার।” এই বিষয়ে একটি অপুর্ব 
গীতও শুনিতে পাওয়া যায় )-- 
“এ ভাবের মানুষ কোঁথ। হৈতে এলে । 
এর নাইকো! রোষ, সদাই তো, মুখে ধলে সত্য বলো।॥ 
এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একটি মন, 
বাহু তুলি কল্লে প্রেমে ঢলাঢল॥ 
এযে হারা দেওয়ায়) মরা বাচায়, এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো ॥৮* 

কণিত আছে, আউলেটাদ চাকদহের নিকট পরারী 
নামক স্থানে বহুকাল বাল করেন এবং ১৬৯১ শকে বোর়ালে 
নামক গ্রামে মানবলীলা স্বরণ করেন। তৎ্কালে 
তাহার বাইশজন শিষ্যের মধো রামশরণ ও হটুঘোষাদি 
আটজন প্রধান শিষ্য সেই স্থানেই তাহার কম্থার সমাজ 
দিয়! দেহটিকে লইয়! পরারী গ্রামে গমন করেন এবং সেই- 
থানে তাহা সমাহিত করেন। 

যদিও আউলেপ্রভুর ২২ জন শিষ্য থাকার কণা 
কর্তাভজাদিগের পুরুষপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু 
এক্ষণে এক রামশরণ পালের বংশ ও প্রচারিত মত ভিন্ন 
অন্য কাহারও বংশের বা পিতামাতার নাম ধাম ও পরিচয় 
কি, তাহাদের সম্বন্ধে অন্য কোন কথ জানিতে বা শুনিতে 
পাওয়া যায় না। 

এই রাঁমশরণ পাল সদেগাপজাতীয় একজন গৃহস্থ । 
চাঁকদহের নিকট জগদীশপুর গ্রামে ইহার বাদ ছিল। ইহার 

* কর্তাভজাদিগের মধো এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, ১৬৬৪ শকে 

বঙ্গদেশে বর্গার হাঙ্সামের সময় আউলেচটাদকে একজন সৈন্যাধাক্ষ 
বেগার ধরিলেন। তিনি ত্রিবেণীর নিকট চন্দ্রহাটার ঘাটে স্বীয় কমণ্ডলু 
মধ্যে গঞ্গাকে পুরিয়া লইর। খড়ম পায়েছিয়। জলশুনা পঙ্কিল গঙ্গাগড 
পার হইয়| চলিয়া যান। আউলে কর্তার কমগলুস্থিত সেই গঙ্গাজ্ল 
আজিও ঘোষপাড়ার পালদিগের বাড়ীতে আছে। সেই জল দারা লোকের 


সকল কামনা পূর্ণ ও সকল দায় হইতে মুক্তিলাভ হয় বলিয়া! ক দা! 
বিশ্বাম করে। 


কর্তীভজ। 


পিতার নাম নন্দ ঘোষ। গৃহস্থের নিয়মান্ুলারে ইহার পিত। 
প্রথনতঃ চাকদহের নিকটস্থ জগপুর গ্রামের শিশুঘোষের 
কন্যা গৌরীর সহিত ইহার বিবাহ দেন) এবং সেই গৌরীর 
গঙডে রামশরণের ত্রেলোকামোছিনী ও জগত্তারিণী নামে 
দুইটা কন্যাহয়। কিছুদিন পরে রামশরণের এই ছই কন্ত। 
ও পত্বী মৃত্বামুখে পড়িলে, তিনি দ্বীয় জন্মভুমি জগদীশ- 
পুরের নিকট গোবিন্দপুর-গ্রামবাসী গোবিন্দ ঘোষের 
কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যার নাম সরম্বতী। এই 
সরস্বতীই দেহাস্তেরপর “সতী মা” নামে বিখ্যাত হইয়। 
উঠিলেন। সরস্বতীর গর্ভে রামশরণের “রামছুলাল* নামে 
এক পুত্র এবং প্অন্নদা" ও “ভবানী” নামে ছুই কন্তা হয়। 
সরশ্বতীকে বিবাহ করিবার অতি অল্প দিন পরেই রামশরণ 
বিষয় কার্য্যের প্রার্থনায় নদীয়। জেলার অন্তর্গত মুরতিপুর 
গ্রামে আসিয়া নিঞ্জ কুটুম্ব কাটুদিগের বাড়ীতে বান! করিয়! 
থাঁকেন। তথাকার জমীদার বেনাপুরের খ। রাজদিগের বংশো- 
ভব রায় রায়ান দেওয়ান পল্মলোচন রায় বাহারের বাটীতে 
অতিথিসেবার একটি চাকরী প্রাপ্ত হন। এই কর্শে স্বীয় 
ভুর সন্তোষ ও বিশ্বাসজনক কার্ধয করায় “বিশ্বাস” উপাধি 
লাভ করেন। অনন্তর তাহার প্রভু তাহার প্রতি বিশেষরূপ 
সন্ত হওয়াম্ তাহাকে উথড়া পরগণাঁর একটি মহলে নাঁএব 
নিধুক্ত করিয়া পাঠান। কথিত আছে যে, এই স্থানেই 
মআউলেটাদের সহিত রামশরণের প্রথম দেখ। সাক্ষাৎ হয়। 
রাম পুর্ন্ব হইতেই অতিথিভক্ত, সাত্বিক ও পরমার্থপ্রিয় 
লোক ছিলেন। এই স্থলে গমনের অল্পদিন পরেই তাহার 
আহিথেয়তার যশ সর্বত্র প্রচারিত হইয়। পড়িল এবং সর্বদাই 
নান! প্রকার অতিথি অভ্যাগতের সমাগম হইতে লাগিল। 
একদা! রামশরণের কাছারী বাটাতে একজন মহাপুরুষের 
সমাগম হইল | যথাসময়ে মহাপুরুষ স্গানে গেলেন। এমন 
নময়ে তৈলমর্দন করিতে করিতে রামশরণ পূর্ববসঞ্চিত শৃল- 
বেদনা যুচ্ছিত হইয়] পড়িলেন। মহাপুরুষ স্নানান্তে তথায় 
উপস্থিত হইয়। রামশরণের মুচ্ছ? ও ছুর্দশ! দেখিয়। পরিচারক- 
বর্গকে জিজ্ঞানা করিলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার 
অবগত হইয়! আপনার কমণুলু হইতে যৎকিঞ্িৎি জল লইয়া 
রামের চক্ষে প্রক্ষেপ ও মুখে দিবামাত্র রাম চৈতন্তপ্রাপ্ত ও 
যস্বপামুক হইয়া! উঠিলেন। এই সমস্ত বৃৰ্তান্ত অবগত হইয়। 
সাধুর প্রতি রামের এঁকাস্তিকী শ্রদ্ধা! ও অচল! ভক্তি হইয়া 
উঠিল। এদিকে মহাপুরুষ শ্লানান্তে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
থে ধ্যানস্থ হইয়াছেন, সে ধ্যানের আর ভঙ্গ নাই, সমন্ত দিব! 
অবসান হইল, তথাপি কোন সাড়া শব্ধ নাই, রামশরণের 


[ ২২২ ] 


কর্তীভজ! 


সানাহার নাই, সন্ধ্যার পর গৃহের বহির্ভাগে রাম একটি দীপ 
প্রজ্জলিত করিয়। বসিয়। ও আপনি একৃষ্টে সেই দিকে 
চাহিয়। রহিলেন। রাত্রি ছুইগ্রথর অতীত, বাসার সমস্ত 
লোক নিদ্ররিত, কেবল রাম একাকীজাগ্রত, এমন সময় মহা- 
পুরুষ ঘত্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া কমগুলু হন্যে তণ! হইতে চলি- 


'লেন। রামও তাহার পশ্চা্বস্তী হইলেন। কিয়দ,র গমন 


করিয়। মহাপুরুষ এক অরণ্য মধ্ প্রবেশ করিলেন, রামশরণ ও 
অন্থগমন করিলেন। রামের গমনের শবে মহাপুরুষ পথ 
নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন। তখন রামও অমনি তাহার 
পদ[নত হইয়। পড়িলেন ও কহিলেন যে গ্ঠাকুর আমাকে 
কপ। করিয়। সঙ্গী করুন, আমি সেবায় নিধুক্ত থাকিব। ঠাকুর 
কহিলেন, "আমি উদদীন সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী, বিশেষতঃ 
তুমি দীরপরিগ্রহ করিয়াছ, কিন্তু সম্তানাদি হয় নাই। এক্ষণে 
তোমার সময় হয়নাই। তুমি যথাসময়ে আমার সাক্ষাৎ পাইবে। 
এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর এবং আমি যে উপদেশাদি দিই তাহ! 
পালন, য্ধন ও যাজনপুর্বক আপনার ও অন্তের মঙ্গল বর্ধন 
কর।” এই বলিয়৷ তিনি রামকে আপন কমণ্ডলু হইতে কিঞ্িঃিৎ 
অল প্রদান করিলেন। প্রবাদ আছ্েযে উপরের লিখিত 
পালদিগের ঘরে যে গঙ্গাজল আছে সে এই জল । শুনা যায়, 
তদবধি রামশরণ বিষয়কার্ধয পরিত্যাগ করিয়| মুরতিপুর 
গ্রামের সদেগাপপল্লীতে আমির! নির্ভর করিলেন এবং ক্রমে 
ত্বীয় মত বিস্তার করিতে লাগিলেন। এদিকে তাহার এম্প্র- 
দায় যেমন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ওদিকে তদনুসারে তাহার 
দিন দিন ধনাগম বৃদ্ধি হইয়া! সাংসারিক অবস্থার উন্নতি 
হইতে আরম্ভ হইল। মভাবলন্ধী লোকের! বলেন যে, তথন 
আউপিয়! টাদ বা ফকীর ঠাকুর রামের এই ভবনে আপির! 
অনেক দিন ছিলেন। তিনি আরতি দীর্ঘকায় ও আজান 
লম্বিত বাহু ছিলেন। ফলমূল ও লতাপাতা! থাইয়| জীবন 
ধারণ করিতেন। কর্থাভজাদিগের মধ্যে তাহার অনেক 
অলোৌকিকী শক্তির কথ! প্রচলিত আছে। অন্ধের নয়ন, খঞ্জের 
চরণ, কুষ্ঠাদি উৎকট রোগের আরোগ্য সাধন, অপুত্রের পু, 
দরিদ্রের ধন, মুতের জীবন-দান ইত্যাদি অনেক প্রকার 
অলৌকিক কার্ধয দেখাইয়া তিনি স্বীয় মতাবলম্বী লোক- 
দিগকে বিমোহিত করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন বছৃতর 
ব্যক্তিকে আপন মতে আনিয়৷ ছিলেন | প্রবাদ যেতাহার 
গ্রপাদে তথায় রামশরণও এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পর় 
হইয়৷ উঠিলেন ও এই সামান্ত সদেগাপপললী মুর্তিপুর গ্রামের 
ঘোষপাড়। অল্প দিনের মধ্যে বঙ্গবিখ্যাত হইয়া! উঠিল। 
এই স্থানেই: তাহার পুত্র রামহ্শালের জন্ম হয়। রামশরণের 


কর্ত। ভঙ্গ! 


পর রামহ্লালও কর্তীভজ! মতের ভারী উন্নতি করিয়াছি- 
লেন। তিনি শ্বভাবতঃ বড় বুদ্ধিজীবী লোক ছিলেন এবং 
রীতিমত পারন্ত ভাষা শিক্ষ£ করিয়াছিলেন। তিনি সকল 
প্রকার লোকের বোধস্থলভ সামান্ত সামান্ত ভাষায় ন্যুনা- 
ধিক সাত আট শত গীত রচন| করেন, এ সমস্ত গ্ীতের নাম 
"ভাবের গীত*। কিস্তু তাহার মধ্যে সকল গানের ভাব বোখ 
হয় কোন মতাবিলম্বী কর্তাতজাও বুঝিতে কি বুঝাইতে 
পারেন না। তাহার মধ্য কোন গীত প্রাচীন হিন্দুশান্্রানু- 
গত, কোন কোন গীত যুসলমানদিগের স্থুফী সম্প্রদায়পিদ্ধ 
এবং অনেক গীত রচয়িতার নিজের অভিপ্রেত। যদিও এ 
সমস্ত গীত বহ্যত্বপৃর্বক একত্র সংগৃহীত হুইয়! বছকালের 
পর এক্ষণে পুম্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি 
পাঠকগণের অবগতির জন্য এ স্থলে আমর! ছুই ভীঁরিটি 
গীতের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম-_ 

' ১। আদ্দি অবধি জলে ফিরি। 

জীব তরায় যেথাকি কেউথাকে না বাকি, 
একাকী পেতে ভগ্মতরি। ূ 

এই গীতের স্থানান্তরে 'কশ্তপপত্বী অদ্দিতি দিতি ছুই 
সতীনে, পতিসহ...করে দেবান্থরগণে, সেই কশ্প খষির উৎ. 
পল্তি বিধির যোগেতে, তিনটি বিধির উৎপত্তি সেই গুণের 
নিধি নিরঞ্জন হতে, এই নয় পুরুষের মধ্যে যারা আছে 
তয়েছে স্বর্গের অধিকারী । 
আমি পরিচয় দিলে সকলে ঝুলে কথার কথা-. 
বর্গ মর্ত্য পাতাল হদ্দ যত প্রকৃতি সবাই আমার মাতা ** 
২। ডাকৃচি পার হব বলে ও ছেলে মুখ তুলে তাকাও । 
পুরাতন তরি পেতে, কেরালথান করেছ ডান হাতে, 
এই নদ নদীতে পার করিতে লোৌকট। পেছে কত চাও । 
তোমার আচ্ছা! মাজ1 খাসা পয়সা! বাছের বাছ দেখে, 
ঠাউরে ঠাউরে স্থমার ক'রে দিবো তোমাকে, 
আমি স্ুমার করি সয়ন! দেরী ত্বরায় তরি ভিড়িয়ে দাও। 
ভাইরে অবিশ্রান্ত বসন্ত শান্ত যেখানে, 
ভেবেছে জনকত লোক তারা! চলে যাবে সেখানে; 
তার অবধি, ভবজলধি আদ্য নদীপার, 
খবর পেয়ে এলে ধেয়ে মেই জলধির ধার, 
জলের খেয়। দেখে বল্চে ডেকে তরিতে কে ফিরে চাও। 
ভাকৃচি পার হব বলে ও ছেলে মুখ তুলে তাকাও ॥ 
৩। ভজ্রে ভজরে তার চরণ। 
ও যার নাম করিলে হয় নকল জাল! নিবারণ ॥ 
তুমি বারেক ভে দেখো, 


[ ২২৩ ] 


কর্তীভজ। 


মজা ন1 পাও বুঝে স্থুঝে ক্ষান্ত হয়ে থেকো, 
সেই দীন হীনগণ জনার মনোরঞ্জন। 
যে জন ইক্ষুরসের পেয়েছে সন্ধান, 
অগ্রভাগ হইতে ক্রমে করে রসপান, 
তেম্নি ক্ষীণ হতে হতে, দুঃখ পাবে অতিশয় নানা-নে মতে 
ও ভাই! এই দীন হীন জনগণার মনোরগ্রন ॥ 
৪। এই জন্তে মন করে খুৎ খুৎ। 
তিনি গড়েন যত ঘর তার ঘড়ি ঘড়ি বেগ্‌ড়ে যুত ॥ 
আমি সোদাতে যাই ঘরামির বাড়ি, 
শুনতে পাই তার হাত কামাই নাই একঘড়ি, 
ভাইরে, সে ঘর উড়য়ে নেযায় পঞ্চভৃত ॥ 

এই সমস্ত গীত প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের সুরে গীত হয় 
এবং তাহার ন্যায় ইহার চিতেন, মহড়া, কলি, পরকলি 
ও পর-চিতেন ফুকে! প্রভৃতি সমস্ত শাখ। প্রশাখা আছে। 
প্রস্তাব বাহুল্যের আশঙ্কায় তাবৎ বিস্তৃতরূপে ন! দিয়! 
নমুন! শ্বরূপ আমরা এই ছুই চারিটি গীতের এক এক 

ংশ উদ্ধত করিয়া দিলাম। বর্তমান কর্তাভজা 

মতাবলম্বীর। রাঁমছুলালের রচিত এই গীতগুলিকে শান্ত 
বলিয়া মান্য করে এবং ইহার মধ্যে যাহার যে গীত 
ইচ্ছা সে সেই গীতের আলাপ ও আলোচন করিয়া থাকে । 
প্রতি শুক্রবার প্রাতে ও সন্ধ্যার পর উক্ত মতাবলম্বীিগের 
বৈঠক হইবার নিয়ম আছে এবং তদনুসারে অনেক স্থানে 
বৈঠক হইয়াও থাকে, ব্ী বৈঠকে এই ভাবের গীত সঙ্গীত 
হইয়া থাকে । রামছুলালের সময় অনেক ধনী মানী ও 
জ্ঞানী লোক উক্ত মতাঁবলম্বী হয়েন। গুন! যায় ভূ-কৈলাসের 
রাজ! ৬ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর কোন উৎকট রোগ 
শাস্তির উদ্দেশে ঘোষপাড়া পর্যন্ত গমন করিয়া ফল প্রাপ্ত 
হওয়ায় উক্ত মতাবলম্বী হইয়াছিলেন এবং তাহার পুক্র 
পৌজাদিবংশপরম্পরায় নামের প্রথমে “সত্য” শব যুক্ত 
থাকিবার এই মাত্র কারণ। আরও প্রবাদ আছে যে, তিনি 
কাশীধামে *গুরুধাম” এই নামে পৃথক একটি স্থান প্রস্তত 
করিয়া রামছুলালকে তথায় লইয়। গিয়। প্রী গুরুধামে গ্রাতিষ্ঠ। 
করিবার জন্ত একলক্ষ টাক। দক্ষিণ! দিতে চাহিয়াছিলেন। 
তথাপি ছুলাল স্বীয় গদি ছাড়িয়। তথায় গমন করেন নাই। 
রামছুলাল ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বাঙ্গালা ১২৩৮ কি 
৩৯ সালের চৈত্রমাসের কৃষ্ণ! ত্রয়োদশী তিথি বাকুণীর দিবস 
ইহলোক হইতে অবদর লয়েন। 

রামছুলালের ঢারি পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে পাঁচটি পুত্রসস্তান 
হয়। ১ রাঁধামৌহন, ২ মথুর। ৩ কুঞ্জবিহারী, ৪ ঈশ্বরচ্, 


কর্তাতজা 
৫ ইন্্রন্ত্র। হলাল বর্তমানেই প্রথমতঃ দ্বিতীয়ের 
প্রাপ্তি হয়। যদিও তাহার পরলোক গমনের পর তিন 


পু বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তৎকালে তাহার মাত কর্ত! 
রামশরণের স্ত্রী বর্তনান থাকায় কোন পুভরই গদির মালিক 
না হইয়। স্বয়ং সরম্বতী 'কর্ত। মাঠ ও 'সতী মা” নামে গদিনসী 
হইলেন এবং তীাহারই কর্তৃত্ব চলিতে লাগিল। যদিও তিনি 
স্ত্রীলোক ছিলেন? কিন্তৃতাহার আমলে উক্ত মম্প্রদ্থায়ের 
গ্রবৃদ্ধিই হইয়াছিল। * তিনি অতি প্রাচীনাবস্থা পর্যাস্ত 
কর্তৃত্ব করিয়। বাঙ্গালা ১২৩৭ কি ৪৮ সালের আশ্বিন 
মাসে দেবীপক্ষে প্রতিপদের দিন ইহলোক ত্যাগ করিলেন। 
তাহার পর তাহার চতুর্থ পৌন্ত্র ঈশ্বরচন্দত্রপাল গদির মালিক 
হইয়া বহুদেন কর্তৃত্ব করেন। তাহার প্রথম কর্তৃত্ব সময়ে 
সম্প্রদায়ের অবস্থা! পূর্বববই ছিল। অনস্তর কতকগুলি 
অসৎ লোকের কুসংসর্গে তাহার অসৎ প্রবৃত্তি সকল উত্তে- 
জিত হইয়া তদনুরূপ কাধ্যের ঘটনায় ঘোষপাড়ার ঘর 
একেবারে ছারখার হইয়া গেল; এক্ষণে আর সেন্রী নাই, সে 
নৌষ্ঠৰ নাই, সে সাত্বিক ভাব নাই, সে হরিসংস্কীর্তন নাই, 
শুক্রবারের মঙ্জলিন্‌ও নাই, সম্প্রনায়স্থ লোকদিগের চিত্তরঞ্জন 
ও মনোমোহনের জন্ভত কেবল নিজাঁৰ সমাজঘর, ঠাকুর ঘর 
ও দাড়িমতল। পড়িয়া আছে। আর গোড়ের খালের 
আড়ংদারদিগের ভ্ভায় যাত্রীদিগের পু'টলী কাড়াকাড়ি 
চলতেছে এবং খানগস্ঠীদিগের শ্ায় ছুই পক্ষের মহাশয়গণ 
লোক সংগ্রহ করিয়। ফিরিতেছে। ঈশ্বরচন্ত্রকে .শ্বকীয় 
কর্মমকল ভোগের জন্ত হতমান ও হতগ্রী হইযসা কলিকাতার 
বড় জেলে কারাবান পর্যন্ত করিতে হইয়াছিল; কিন্তু 
তাহাতেও তাহাকে ম্বনম্প্রনায় মধ্যে কিছুমাত্র অশ্রদ্ধেয় 
হইতে হয় নাই এবং অথাগমের হানি হয় নাই। সেই 
জলখানাতে শত শত লোক গন! নানাজাতীয় থাদ্যাি 
উপহার দিগ্াচছে এবং অর্থান্ককুল্য করিয়াছে । ধন্ত ধর্শের 
কুহক। ধন্য বিশ্বাস! ধন্ত ভক্তি! যেকিছুতেই চলিবারকি 
হেলিবার দুলিবার ও টলিবার নহে। ঠাকুরের যত দুর্দশ। 
ততই মহিমা, ততই লীলার প্রকাশ না হইবে কেন? যখন 
ক্রাইঠ্টের জুশাঘাত, কৃষ্ণের ব্যাধহস্তে মৃত্যু ও দেবরাজের 
দন্্যবৃত্তি লীল! ও নিন বলিয়া গণ্য হইতে পারে । তখন 
ঈশ্বার5ক্দ্রেরই বা অপরাপ কি? ঈশ্বরের জীবদ্দশাতেই 
তাহার ত্রাতৃপুত্র রসিকলাল ও দতাচরণ পালের এক পৃথক্‌ 
গদি হয় এক্ষণে প্র গদি ও ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাসে 
ঈশ্বরচক্রের মৃত্যু ঘটনার পর হুইতে তাহার পৌত্র হরিদাস 
*গাপের আর এক গদি এই হুই গদি প্রচলিত আছে। 


[ ২২৪ ] 


কর্তাভজা 


রামশরণের পুল্র রামহ্ুলাল যে ভাবের গীতগুলি রচন! 
করিয়! যান, তত্তিকন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আর কোন লিখিত 
গ্রস্থা্দি থাক! প্রকাশ নাই এবং আউলিয়া্টাদ রামশরণকে 
যে কি মূলমন্ত্র ও উপদেশ গ্রদান করেন, তাহা ও সংশরশ্হ্য 
হইয়! জান! যায় না। এক্ষণে উক্ত সম্প্রদায়ী লোকে বাযে 
* কতকগুলি বাঙ্গালাভাষ! রচিত বচন পাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণ 
করিয়া থাকেন, সেগুলি যে মতণ-প্রবর্তকের মুখ"বিগলিত 
হইয়া! তদবধি পুরুষপরম্পরাহুসারে চলিয়া আমিতেছে, 
কি ক্রমেউক্ত সম্প্রদায়-সিদ্ধ মহাপুরুষের ইহাও আব্শ্তক 
মত সময়ে সময়ে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহ। স্থির কর বড় 
কঠিন। এক্ষণে তাহাদিগের দলে পরমার্থ-সাধনের ও 
আচারানুষ্ঠানের যদিও নানাপ্রকার বিভিম্নত! জদ্মিয়াছে, 
কিন্তু বীজমন্ত্র ও মূলতত্ব বিষয়ে কোন অপৌপাদৃগ্ঠ দৃষ্ট হয় 
না| যথা বীজমন্ত্রের মূল সুত্র "গুরু সত্য।” কোন ব্যক্তি 
উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে চাছিলে প্রথমতঃ সে এ মূলমন্ত্র 
পায়। যখন উহান্তে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অধিকতর ধারণ! 
শক্তি হয়, তখন সে “কর্ত। আউলে মহাপ্রভূ, আমি তোমার 
তুমি আমার, তোমার স্থথে চলি ফিরি, তিলাদ্ধ তোম। 
ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু” 
(এই মন্ত্র প্রকারাস্তর শুন। যায়। যথা, “কর্ত। আউলে মহ!- 
প্রভু তোমার স্থুথে চলি বলি, য। বলাও তাই বলি, য! থাও- 
যাও তাই থাই, তোমা! ছাড়া তিলাদ্ধ নই, গুরু সত্য 
বিপদ্‌ মিথ্যা”) তিনবার এই ষোল আন] মন্ত্র পাইয়! 
থাকে । ইহাদিগের মতে পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যহরণ ও পরহতা 1 
সাধন এই তিনটি কায়কর্ম ও পরী ভ্রিবিধ কায়কর্ম্ের ইচ্ছা 
রূপ মনঃ কর্ম ও মিথ্যা কথন, কটু কথন, বৃথা ভাষ ও 
প্রলাপভাষ এইচারি প্রকার বাকৃ কর্ম, এই দশবিধ কর্দ 
নিষেধ । ইহা! আউলিয়াঠাদের উপদেশ ও আক্তা বলিয়। 
থ্যাত। ইহাতে বোধ হয় কর্তাতজাসম্প্রদায়-প্রবর্তকের 
উদ্দেগ্ত অতি উৎকৃষ্টই ছিল। এই বিষয়ে আর একট 
মন্ত্রও আছে, যথা “মেয়ে হিজড়ে পুরুষ থোঞ্জা, তবে হয় 
কর্তাভল1।” ইহাদিগের মতের মন্ত্রদাত। গুরুর নাম মহাশয়, 
আর শিষ্যের নাম বরাতি &। কোন মহাশয় যখন কোন 
বরাতিকে উপদেশ দেন, তখন তাহাকে মুলমন্ত্রের সঙ্গে 
উক প্রকার উপদেশ দিয়! থাকেন। এই সম্্রদারী লোক 
পরম্পর যখন কথাবার্থ। করিয়! থাফেন, তখন তাহাতে 
অন্তের দস্তপ্দ,ট কর! বড় কঠিন। ভার মধ্যে অনেকগুলি 


* বরাতি অর্থাৎ যে বার বয়াতে পড়ে সেতার বয়াতি মাত্র নচেৎ 
মূল গুরু সেই কর্তা! 


কর্তাভজ! 





তেঁতেঠারের মত লাঙ্কেতিক শব আ । স্ব রদিগের যেমন 
ঢেঁকি বলিলে মাকুকে বুঝায়, তেমনি উইরংগেরও. 
বলিলে আমার বুধায় । যথা, তোনার যে চক্ষের দৌশি্ইয়াছে 
অর্থাৎ আমার চক্ষের দোষ হইয়াছে । ইহার এক স্থান 
হইতে স্থানান্তরে গমন করাকে “হাট” বপেন। যা, তুমি কি 
কালি তথায় হাটিবে অর্থাৎ গমন করিবে । ইহটরা আপন 
আপন বাড়িকে বাসা বলেন, তাহার মর্ম ঘোষপাড়া সমস্ত 
লোকেরই বাড়ি, আর তাহাদিগের নিজ নিজ বাসস্থান কেবল 
বাস! মাত্র । উল্ত সম্প্রদাী লোকের নাম ভগবজ্জন, তত্ভিন্ন 
আর সকল লোকই এ্রহিক লোক, কর্তীভঙ্জার] মৃত্যুকে দেহ 
রাখ! বলে অর্থাৎ জীবাত্মা অমর, তিনি দেহ এখানে রাখিয়া 
অন্য দেহ ধারণ করেন, ইহাদিগের ধর্ম্মীনুযায়ী, পিদ্ধপুরুষের 
নাম পাত্রসাব্যস্ত। ইহাদিগের জাতিবিচার ও অন্রবিচার 





নাই, সকল বর্ণের লোকই, এমন কি মুসলমান পর্য্যন্ত এ" 


ধর্মগ্রহণ করিবার অধিকারী এবংযে বর্ণের লোকেই হউক, 
একবার মূলমন্ত্র গ্রহণপূর্বক এ ধর্মাভৃক্ত হইলে ইহারা তাঁচার 
সঠিত আন্লপান গ্রহণ করিয়া থাকে । মানুষে মানুষের সেব্য 
ও পুজ্য, সগ্িন্ন মণর কোন দেব দেবীর আরাধনা বা উপা- 
সন! ইহাদের মতে 'আনশ্টক নতে। যদিও পরস্ষীগমন 
কি গমনের ইচ্ছা! পর্য্যন্ত উক্ত ধন প্রবর্তকের সম্পূর্ণ মত 
বিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু এক্ষণে নরসেবা ও নারীসেবাই এই 
ধর্টের সর্বনাশের মূল তইয়া উত্িয়াছে। কর্তীভজ। দলের 
মপো হিসাব করিলে তিনভাঙ্গর অধিক স্ত্রীলোক ও এক 
ভাগের নান পুকুষ। প্রাচীন মহাত্মাদিগের মহাবাক্যের 
লিপরীত এই সমস্ত নরনারী সর্বদ। একত্র সহবাস করায় 
কর্তাভজ ধন্ম দিন দিন দুর্দশাপর হইয়া আমিতেছে। 

কর্তীভঙ্গ।রা গৌরব কুরিয়! বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবীতে 
আর আর যত প্রকার ধন্ম আছে, সমস্তই অনুমান, কেবল 
ইহাই সত্য ধর্ম) ইহার জ্ঞানসাধন দ্বারা মানব আপন আপন 
ইষ্দেবকে প্রতাক্ষ করিতে পাবেন । এই প্রত্যক্ষ করণক্রিয়! 
সকলের সাধ মহে, কেহকেছ নিজ সাধন বলে ইহার 
অধিকারী হইতে পারেন । এতৎ সংক্রান্ত অনেক কঝৌতুকাবহ 
উপাখ্যান আছে, গ্রশ্ত।ব বাহুলোর আশঙ্কায় তন্বর্ণনে ক্ষান্ত 
হইতে হইল। 

যাহা হউক ব্রিবিধ কারণে এক্ষণে ত্রিবিধ লোকদ্দিগকে 
ঘেষপাঁড়। যাইতে হয় এবং তথাকাঁর মতন্থ হইতে দেখ! যায়। 
১ম, বর্বর ও স্ত্রীজাতিদিগকে একট! ধর্মরূপ কুহকে মুগ্ধ 
'করিয়। অর্থশোধপ ও ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করণ। ২য়, উৎকট 
রোগ ব! অপর ফোন লক্কট হইতে পরিত্রাণ । ৩য়, কর্তাভজা 


৫৭ 


কর্তাভজা 


ধর্ম ক্রি কহ! জার্মিবার ফারণ। এই তিন প্রকারের লোকের 
মধ্যে প্রথম' প্রকারের লোকের সংখ্য| সর্বাপেক্ষা অধিক। 
“দ্বিতীয় প্রকার লোক তাহার কম, আর তৃতীয় প্রকারের 


লোক অতি বিরল। ঘোঁষপাঁড়ার গদির কর্তার এই কয়েক 
প্রকার আয়ের পথ । ১ খানা, ২ ভোগ, ৩ মানসিক | * 
ঘোঁষপাড়ার পাপবাবুদের বাটীতে এক্ষণে এই কয়েকটি 
দৈবস্থান আছে, যা সতীমার সমাজ, দাড়িমতলা, ঠাকুর 
ঘর$ এবং শ্রীযুতের স্থান এই স্থানে রামশরণের পুত্র রাম 
ছুলালের খড়ম আছে। পশ্চাল্লিথিত কয়েকটি পর্বাহে 
ঘোষপাড়ার তন্মতাবলম্বীদিগের সমাগম হইয়া থাকে । ১ম, 
ফাল্তণী পূর্ণিমা । এই সময়ে সেধানে একদিনে দোল ও 
রাসযাত্র। হইয়া! থাকে। সেই দোলধাত্রায় দেলচৌকী ও 
রাঁসাসনে যদিও প্রকান্তে রাধাকৃষণ মূর্তির বার হইয়। থাকে, 
কিন্তু গুপ্তভাবে তাহার পশ্চাতে একটি বালিশের আকারে 
নিমের লিখিত কতকগুলি যত্ররক্ষিত পরমপদার্থের অধিষ্ঠান 
হয়। এই দোলরাস পর্বই সকলের প্রধান। এই সময়ে 
ঘোষপাড়ায় সহস্র সহশ্র লোকের সমাগম হয় এবং কলিকাতা 
প্রভৃতি স্থান হইতে বিস্তর দোকানি পসারি গিয়া নানা দ্রব্যের 
ক্রর বিক্রয় করে। 

এই উপলক্ষে পাঁলবাবুদিগের যত টাঁক। আঁয় হয়, বং- 
সরের মধ্যে কোন পর্বে তদ্রপ হয় না । 

দ্বিতীয় বৈশাখ মাসে ঘে পূর্ণিমা হয়, তাহাতে ঘে।ষপাড়ান 
রণযাত্র। হইয়া থাকে । উক্ত রথের উপরও এ বালিশ উঠিয়। 
থাকে । এ সময় বড় অধিক লোকের নমাগম ও ধূমধাম হয় না। 

তৃতীয় আষাঢ় মাসের রথণধাঁত্রাব পর চতুর্থী তিথিতে 
রামশরণ পালের মহোৎসব। ইহাতে গৌড় বৈষ্জবদিগের 
প্রচলিত রীতানুসারে অধিবাস, মহোত্সব ও পুর্ণমহোত্সব, 
ন্তিন দিন এই তিন প্রকার মহোৎসব হইয়া থাকে । ইহাতে ও 
বহুতর লোকের সমাগম হয় এবং পাল্দিগেরও তদন্ুুবূপ 
অর্থাগম হইয়া থাকে । 


*' উত্ত ধন্মবাদ্ধীর৷ বলেন যে, প্রত্যেক লোকের শরীর সেই কর্তীর: 
অতএব তাহাতে ঘে তুমি বাঁস কর, তাঁহারি খাজন1 কি কর তোনান্র 
অবশ্য দেয়। সতীমা কিঠাকুর ঘয়েষে তক্তিপূর্বক কিছু ভোগ দেষ 
তাহার নাম ভোগ, আর কেবল দাষ উদ্ধারের জন্য যে যাহা মানিয়! যায় 
তাহাকে মানসিক বলে। 

1 শুনা যায় এই সমাজঘরে রামশরণের স্ত্রী মর্থতীর দ্েহ।(বশেয 
সমাহিত আছে, এজন্য ইহার নাম সমাজঘর। 

$£ দাড়িমতলার পশ্চাতে একটি ক্ষুত্র দে।তল।ঘরের মধো রামশরণের 
খড়ম, আউলিয়া চাদের আশা বাড়িও কন্থা এবং একটি কৌটার মধো 
রামদুলাল পালের অস্থি ইত্যাদি কতকগুলি পবিত্র পদার্থ আছে। প্রতি- 
দিনই তাহার অচ্চন! হয়। পূর্বে নাচ ঘরের সম্মুখে সন্ধার সময়টহরি 
সম্কীত্তপ হইত, এই ঘরের নাম ঠাকুরঘর। 


কর্তৃবাচ্য 


চতুর্থ সতীমার মহোংসব। ইছাতে লোকের বড় সমাগম 
হয় না) কেবল পূর্বোক্ত প্রকীর মহোৎসবের কার্ধ্য 
হইয়া থাকে । 
গঞ্চম কোজাগর লক্ীপৃজ1। এই দিনে অনেক যাত্রী 
ঘোষপাড়। ধামে আসিয়। থাকে এবং পালবাবুদিগেরও 
কিছু অর্থলাভ হয়। যর্দিও কর্তীভা! মতাবলম্বীদিগের 
পূর্বোক্ত প্রকার কতকগুলি বিশেষ আচারাহুষ্ঠান বিদ্যমান 
আছে, কিন্ত বাহ্যে হিন্দুধর্মের বিপরীত কোন ব্যবহারই দৃষ্ 
হয় না। হিন্দুধর্্মাবলম্বীর! যেমন যত্বপূর্বক আপন আপন 
বর্ণাচার ও কুলাচার রক্ষ। করিয়। থাকেন, কর্তাভজ| সম্প্রাদায়- 
দিগকেও বাহিরে তজ্রপ করিতে দেখা যায়। যেব্যক্তির ষে বর্ণে 
উৎপত্তি তিনি সেই বর্ণের সকল ব্যবহারই রক্ষ! করিয়। থাঁকেন। 
এমন কি ঘোষপাড়ার পালবাবুদিগেরই অন্তান্ত সদেগাপের 
স্কায় গুরু ও পুরোহিত থাক! দৃষ্ট হয় এবং যথানিয়মে তাহার! 
আসিয়! আবশ্বীক মত, গুরুপুরোহিতের কার্য্য করিয়া! যান। 
পালদিগের বাটীতভে আর আর সদেগাপের ন্যায় লক্ষ্মী ও 
ব্ঠীপূজাদি সকল প্রকার পুজা! হইয়! থাকে এবং স্বজাতি 
ও স্বর্ণের সহিত যথাবিধি বিবাহাদি কার্য হয়, কিছুমাত্র 
বৈলক্ষণ্য দুষ্ট হয় না। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সামঞ্রস্ত লাধন 
জন্য তাহার! কহিয়া থাকেন যেব্যবহার ও পরমার্থ ছই সত্য, 
উভয়কে সমানরূপে পালন ও পৃজ। করিতে হইবে। ইছার 
পোষকে ইহাদিগের একটি বচনও আছে ষথা “লোকের মধ্যে 
লোকাচার, সদ্গুরুর মধ্যে একাকার*। পালদিগের বাটীতে 
কোন উৎকট রোগের কথা দূরে থাকুক, সামান্য সনদি শ্র্েক্স 
ইলেও তখনি ডাক্তার নৈদ্যের প্রয়োজন হয়। বাহা হউক 
ধন্য মানুষের মন, ধন্য লোকের ভক্তি ও ধন্য ধর্শের কুহক। 
কর্তিত (তরি) কর্ত-ক্র-ইচ। যাহ! কাটা হইয়াছে। 
কর্ত,কাম (ত্রি) কর্তং কাম: অভিলাষে! যন্ত, বনুত্রী। 
করিতে ইচ্ছুক, যাহার করিতে ইচ্ছ! হইয়ছে। 
৮৮৬ (স্ত্রী) কৃম্থতি ছিনত্তি, কৃৎহৃচ.্ল্লার্থে কন্‌-টাপ চ। 
ক্ষুদ্র খড়গ, ছোউি খাড়া কাটটারি। 
( “হাহ্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম্‌।” 
তন্থন!' হ্যামাধ্য।ন |) 
কতৃত্ব (রী) কর্ত,াবঠ, কর্তৃক (তশ্তভাবস্বতলৌ। পা 
৫1১। ১১৯) কর্তার ধঙ্খব। 
(”ন কর্তৃত্বং ন কর্দদণি লোকন্কা হথজতি গ্রভুঃ।* গীতা ৫১৩ 1) 
কতৃর্পুর (ক্লী) নগরবিশেষ । ভারতের উন্তরপুর্বাঞ্চলে 
(অবস্থিত । পসুদ্রগুপ্ত এই স্থান জয় করেন। 
কর্তৃবাচ) (তরি) কর্তা বাঁচ্যো যত্র, বহুত্রী। যেখানে ক্রিয়া 


[ ২২৬ ] 


কর্দীময়াজ 


পদের দ্বারা কত্ত লগত হয়। এইবাচ্যে কর্তীর প্রথমা! ও 
কর্ণে দ্বিতীয় কি্তা্তি হয়। 
কর্তৃস্থ (ব্রি) কর্তরি কর্তৃসম্পা্নযোগ্যে তিষ্ঠতি, কর্ত-স্থা 
ড। কর্তৃস্থানীয়, কর্ডার প্রতিনিধি। 
কজ্রা (স্ত্রী) করোতি যা, ক্ক-তৃচ ভীপ্‌ চ। ১ কার্য 
সম্পাদনকারিগী। ২ প্রভুপতী। 
কর্ (লী) ক-স্বন্‌ (কৃত্যার্থে তটবফেন কেন্ুতবনঃ। পা ৩। 
৪1 ১৪।)ঘ্বত। (কর্বং হবিঃ। কাশিকা।) 
কর্দ (পুং) কর্দ-মচ.। কর্দম, কাদ।। 
কর্দঙ্গ । পঞ্জাবের কাঙ্গড়! জেলার মধ্যবর্তী একটি গ্রাম, ভাগ- 
নদীর বামকুলে অবস্থিত। এখন লান্ল উপবিভাগের অন্ত- 
গত। এখানে ভাল ভাল বাড়ী আছে। 
কর্দট ( পুং) কর্দং কর্দমং অটতি কারণত্থেন প্রাপ্োতি র্দ- 
অটু-মচ (শকন্ধাদিত্বাদলোপঃ1) ১ পঙ্ক, পাক। ২ কর- 
হাট, পল্পকন্দ। ৩(ত্র) পঙ্কার, পাকে গমনকারা। 
( কর্দটঃ করছাটে স্তাৎ পঙ্কপক্কারয়োরপি। মেদিনী। ) 
কর্দন (ক্লী) কর্দীতে, কর্দ-ভাবে লুটু। উদরশব্ব, পেটের ডাক । 
(পর্দনং গুদজে শব্দে কর্দনং কুক্ষিসস্তবে। হেম ৬।৩৯) 
কর্দম (ক্লী) কর্দ-অম (কলিকর্দ্যোরমঃ। উণ্‌ ৪। ৮৪1) 
১ কাদ। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়)--নিষদ্বর, জন্বাল, পঙ্ক ও 
শাদ। রাঁজবল্লভের মতে ইহার গুণ,__শীতল, রূক্ষ এবং বিষ 
রোগ, বেদন1, দাহ ও শোথনাশক। ২ বায়ুর মন্বস্থরের 
গ্রজাপতি বিশেষ, কীর্তিমানের পুক্র, ইহার পুত্রের নাম অনঙ্গ 
(ভারত শাস্তি )। ব্রহ্মার ছায়। হইতে ইহার উতপন্তি হইয়া 
ছিল। ইনি সরস্বতী-তীরে বিন্দুসরতীর্ঘে দশহাজার বৎসর 
তপস্া। করেন, স্বায়ন্ভূব মন্ুকন্ত। দেবহতি ইহার পত্ী, পুত্রের 
নাম কপিলদেৰ এবং কলাদি নয়টি ইহার কন্ত!। [ কপিল 
ও কল দেখ।] ৩ পাপ। (কর্দমঃ পহ্কপাপয়োঃ। উজ্জল ।) 
৪ ছায়া। (৭বেদেষু কর্দমঃ শবশ্ছায়ায়াং বর্ততে স্ষ,টম্‌।” 
ব্রচ্বৈৎ ব্রহ্ম” ২২ অঃ) ৫ নাগবিশেষ। 
(শকর্দমশ্চ মহানাগে। নাগশ্চ বহুমূলকঃ1” ভারত ১/৩৫।১৬ 1) 
৬ ( কর্দম-অর্শ আদিত্বাৎ মত্তর্থে অচ, জি) কর্দামধু স্থান। 
৭ বিদ্ধ্যপার্থের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ৮ কাশীগ্রদেশের 
 মগাবস্তী একটি গ্রাম। এখানে কদ্দিষেশ নামক শিবলিঙ্গ 
আছে। (ভ*ব্রহ্গথণ্ ৫৪1 ৪৮৫২) 
কর্দষক (পুং) কর্দমে কায়তি প্রকাশতে, কর্দম-কৈ-ক। 
ধান্তবিশেষ। [ ধান্ত দেখ । ] 
কর্দীমরাজ (পুং) কাশ্ীরের রাজবিশেষ, ইহার পিতার নাম 
ক্ষেত্রগুপ্ত। (রাজতরঙ্গিণী ৬। ২০০, ৩২৫, ৩৪১) 


কর্পরিকা 


কর্দমাটক (পুং) কর্দমো। মলাদিঃ অটাতে নিক্ষিপ্যতে যত্ত, 
কর্দমন্ত মলাদেঃ আটে। নিক্ষেপোহত্র ইতি বা।  বিউাদি 
ফেলিবার স্থান। 

কর্দমিত (ব্রি) কর্দাম-ইতচ্‌ (তদন্ত সংজাতং তারকাদিভা ইতচ.। 
পা ৫। ২।৩৬।) কর্দামরূপে পরিণত, কাদ| হইয়া যাঁওয়] | 

কর্দমিনী (শ্রী) কর্দমানাং দেশ, কর্দম-ইনি (গুফরাদিভ্যে। 

. দেশে । পা৫।২। ১৩৫।)-ডীপ্‌। প্রচুর কর্দমযুক দেশ। 

কর্দমিল (কী) কর্দাম'ইল (বুগছণ্কঠঞজিলসেনিরচঞ্ণ্যয 
ফকৃফিঞ্রিএ্যককৃঠকো। হরীহণাদিত্যাদি। পা ৪ ২।৮০।) 
জনপদবিশেষ। (“এতৎ কর্দামিলং নাম ভরতন্তাভিষেচনম।* 
ভারত বন।) 

কর্মী (স্ত্রী) মুদ্গর বৃক্ষ, কামরাঙ্গ।। 

কর্পট পু) কীরধ্যতে ক্ষিপ্যতে ক-বিচ্, কর্‌ চাঁসৌ পটশ্চেতি ও 
১ জীর্ণবন্ত, ছেঁড়া কাপড়, নেকড়া। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, 
লক্তক ও নক্তক। ২ পর্বতবিশেষ,--ইহা1 নাভিমণ্ডলের 
পূর্বদিকে ও ভল্মকূটের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে শমন 
অবস্থান করেন। (কালিকাপু* ৮১ অঃ।) ২ মলিন বন্ত্র। 
৩ বন্ত্রথণ্ড। ৪ কষায় রক্তবন্ত্র। 

কর্পটধারী [ন্‌] তরি) কর্পটং 
মলিন জীর্ণবস্্রথগুধারী, ভিক্ষুক। 

কর্পটিক (ব্রি) কর্পটে হস্তান্ত, কর্পট-ঠন্‌ (অত ইনিঠনৌ । 
প1৫। ২।১১৫।) কর্পটধারী । 

কর্পটী [ন্‌] (তরি) কর্টে। হস্তান্ত, কর্পট-ইনি (অত ইনি- 
ঠনৌ। পা৫। ২।১১৫।) কর্পটধারী। 

কর্পটিনী (শ্রী) কর্পটিন্-ডীষ। কর্পটধারিণী। 

কর্পণ (পুং) কপ-লুাটু । লৌহশন্ত্রবিশেষ। (দচাপচক্রকণপকর্পণ- 
প্রাশপ ট্রশমুষলতোমরাদি গ্রাহরণজালমুপযুগ্ধানঃ।” দশকুমার।) 

কর্পর (পুং) কপ বাছলকাৎ অরন্ঃ লত্বাভাবঃ। ১ কপাল, 
মাথার খুলি । ২ শন্ত্রবিশেষ। ৩ কটাহু। ৪ খোল1। ৫ উড়,- 
শ্বর বৃক্ষ । ৬ কাছিমের পিঠের খোল! । 

কর্পরাংশ (পুং) কর্পরম্ত অংশঃ, ৬তৎ। 
থোলাকুচি। 

কর্পরাল (পুং) কর্পর ইব অলতি পর্যযাপ্লোতি, কর্পর অল্‌- 
অচ.। ১ কন্দরাল। ২ পর্বতজাত পীলুবিশেষ, আখরোটু। 

কর্পরাশী [ন্‌] (পুং) কর্পরে অগ্নাতি, কর্পর-অশ-ণিনি। 
বটুকতৈরব। 

 পেশ্মশানবানী মাংসাশী কর্পরাশী মখাত্তকৃৎ।” বটুকম্তব।) 

কর্পরিকা (ত্ত্রী) কর্গরী স্বার্থে কন্‌টাপ্‌ হ্ত্বঃ। কর্পরী, দার 
হরিদ্রার কাথের ততে। 


ধরতি, কর্পট-ধূ-ণিনি। 


থাপরার অংশ, 


[ ২২৭ ] 


কর্পূর 


কর্পরিকাতুণ্খ (রী) কর্পরিকৈব তুথম্‌। দারুহরিড্রার 
কাথের তুতে। 

কর্পরী (ত্ৰী) কৃপ বাহুলকাঁৎ অরট্‌, লত্বাভাবঃ, ভীপ্‌। দার. 
হরিদ্রার কাথের ভু'তে। ইহার সংস্কত পর্যযায়,-দার্ব্বিকা 
ও তুথাঙ্গন। 

কর্প।স (পুং, ক্লী) র-পাস, (কঞঃ পাসঃ। উগ্‌ ৫1 ৪৫) কার্পাল, 
কাপাসগাছ। [কার্পাস দেখ।] ( কর্পানঃ শশ্তভেদঃ শ্যাৎ। 
উজ্জ্বল।) 

কর্পাসফল (ব্লী) কর্পাসন্ত ফলং, ৬তৎ। কাপাসের বীজ, 
মাকাটি। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ, স্তন্বর্ধক, বুষায, 
স্নিগ্ধ, গুরু ও কফকারক। 

কর্পামী (ত্ত্রী) কর্পাসজ্গাতিত্বাৎ গৌরাঁদিত্বাৎ বা ভীঘ। 
কাপাসগাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,_-কার্পাসী, তৃপ্তিকেরী 
ও সমুদ্রাস্তা। ভাবপ্রকাঁশের মতে ইহার গুপ,_-লঘু, ঈষং 
উষ্ংবীর্যয, মধুররস ও বাযুনাশক। কার্পাসের পত্র বাযুনাশক, 
রক্ত ও মুত্রবর্দাক, এনং কর্ণপীড়কা, কর্ণনাদ ও পুয়আাবের 
শাস্তিকারক। [ কার্পাস দেখ। ] 

কর্পুর (পুং কী) রুপ উর (ধর্জিপিঞ্াদিত্য উরোলচে৷। 
উপ ৪। ৯*।)স্ত্গন্ধ দ্রব্যবিশেষ; পারসীভাষায় ইহাঁকে 
কাফুর, হিন্দিভাষায় কপূর, দক্ষিণে কাপুর, তামিল করুপুরম, 
সিংহলী কপূর ও ইংরেজী ভাবায় ক্যাম্ফষর (027)01)0:) 
কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়,--ঘনসার, চন্ত্রসংজ্ঞ, সিতাগ্র, 
হিমবালুকা, সিতাঁভ, ঘনসারক, দিতকর, শীত, শশাঙ্ক, 
শীলা, শীতাঁংশু, হিমবালুক, হিমকর, শীত প্রভ, শান্তব, 
শুভ্রাংশু, স্ফটিকাত্র, কারমিহিকা, তারাত্র, চন্্রার্ক। চন্দ্র, 
লোকতুষার, গৌর, কুমুদ, হন, হিমাহ্বয়, চত্্রনতম্ম, বেথক 
ও রেণুসারক। কপুররের ত্রয়োদশ প্রকার ভেদ আছে,-_ 
পোতাঁস, ভীমসেন, সিতকর, শঙ্করবাস সংজ্ঞ, পাংশু, পিঞ্ু, 
অবসার, হিমবালুক, জুতিকা', তুষার, হিম, শীতল ও পত্রি- 
কাখ্য। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,--শীতল, বুৃষ্য, 
চচ্ষুর হিতকর, লেখন, লঘু, স্থগন্ধি, মধুর ও তিক্তরস এবং 
কফ, পিত্ত, বিষদোষ, দাহ। তৃষ্ণা, মুখের বিরসতা, মেদঃ 
ও হুর্গন্ধনাশক। চীনে কর্ূুর,--কফনাশক, তিক্তরদ এবং 
কুষ্ঠ, কণ্ড ও বমিনিবারক। 

কপূর উদ্ভিদ্জাত জমাট, গন্ধযক্ত ও চঞ্চঠী উদ্ধাযু গুণ- 

বিশিষ্ট (যাহ! উবিয়! যায়) শ্বেত পদার্থ বিশেষ ।"রসায়নশান্ত- 
জেরা বলেন, উত্ভিদের উদ্ধাযুগুণযুক্ত তৈলের দ্বিতীয় 
অবস্থা ঘা দ্বিতীয় গঠন কর্পুুর। মান! কার উততি নি 
কপূর পাওয়া যায়। 


কর্পুর 


কপ্ূর্রের ইাতিহাস।-কতকাল হইতে করূর্র মানব- 
জাতির ব্যবহারে আমিতেছে? কোন সময় হইতে মানব 
ইহার গুণাগুণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন? সেই সময় 
লইয়া বিষন গোল। ফুরোপীয় পগ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, 
থুষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রাচীন গ্রন্থে কর্ূ্রের উল্লেখ 
গাওয়। ষায়। হুদ্রমৌতের কিন্দা-রাজবংশীয় ইম্রু-ই-কৈস্‌ 
নামে একজন রাজপুন্র ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরব্য কৰিত। 
লিখয়! বান, তাহাতে কপুররের উল্লেখ আছে। 

কিন্ত আামর1 বলি, তাহার বহু পূর্ব হইতে ভারতব্ষীয়েরা 
কপূর্রের সন্ধান পাইয়াছেন। নুক্রত, চরক, বাভট, হারীত 
প্রহথতি প্রাচীন আবুর্ধেদ প্রগারকগণ কপ্ূর্রের নাম ও কেহ 
কেহ গুণাগুণ বর্ণন। করিয়া গিয়াছেন। 

ইশাক ইবন্‌ আমন্‌ নামক একজন আরব্য চিকিত্সক 
এবং ইবন্‌ -ূর্দবা নামক একজন আরব্য ভৌগোলিক 
থৃষ্টের বন্ত শতাব্দীতে লিখিয়া যান, “মলয় প্রায়োদ্বীপ হইতে 
কপূর্ব রপ্তানি হয়।” খুষ্টের ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ 
ভ্রমণ্কাপী মার্কপোলো লিখেন, “ফন্স্থর নামক স্থানেই 
নর্কোত্কুই কপুরি উৎপন্ন হয়।” ফন্ম্থন বা পনসথর স্মাত্রা 
বাপের মধ্যে; এখন স্ধোনকার কপূর 'বরন+ নাষে খ্যাত। 
পুর্বে ঘুরাপে কপুত্ি কি কেহ তাহ! জানিত না, চীনদেশ 
হইতে প্রথমে যুরোপে কপুর যায় ।॥ ১৫৬৩ খৃং অন্দ হইতে) 
ঘ্ুনোপীরেরা ছুই প্রকার কপুরের সন্ধান পাইয়াছেন। 

প্রাটনকালে ভারতবর্ষের লোকের! প্রধানত ছইপ্রকারে 
কপূর ভাগ করিতেন, এক পন্ক কপুর, অপর অপক কর্পুর। 

ডাক্তার উদরচাদ দন্ত বলেন, পন্ক কপুররি চীনদেশীয় 
(01710517701) 080101)018) একপ্রকার গাছের কাণ্ঠ 
হইতে উৎপন্ন হুয়, রৌড্রের তাপে পক হয়। অপক কপূর 
বোর্ণ৪ দ্বীপের এক প্রকার বৃক্ষের (10790212013 
0101750102) স্গন্ধ হইতে উৎপঙ্ হয়, এই কপুরিই নর্বোত্ক্। 
বোম্বাই অঞ্চলে হিন্দুস্থানীরা ইহাকে “তীমপেনী কপুরিঃ বলে। 

দাক্ষিণাত্যে চার্ৰ প্রকার কপূর প্রচলিত আছে, 
» কাছুরি কৈহ্থরি, (কৈম্ুরি কপূর), ২ স্ুুরাটি কাছুর, 
৩ চীনীকাছুর (চীনের কপূর্ধি) এবং ৪ বটাই-কাকুর। 

মুরোপীর ডাক্ঞারের। স্থান ভেদে ও গুণভেদে কপূরিকে 
চারিশ্রেণীতে বিভক্ু করিয়া ছেন-- 

১স-ফর্মোজা বা চীনে-কপুর এবং জাপানী কপুরি। 
কফর্মোজান্ীপ এবং মধ্য চীনরাজ্যে “ক্যাম্ফার লরেল, 
(01002070707 0801001১015 ) নামে এক প্রকার বৃক্ষ 
জস্মে। এদেশে খদিরবৃক্ষ হইতে যে গ্রণালীতে খয়ের পাওয়া 


[ ২২৮ ] 


কপূর 


যায়, সেইরূপে উক্ত গাছের কাঠের কুচার নির্যাস হইতে 
হইতে স্বচ্ছ কাচের মত কপুর্রবাহির হয়। তাহার সার 
গ্রহণ করিতে হয়। এই গাছের কপূ্রমাত্রে চীনে কপূর নামে 
প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে বিলাতে ও ভারতে এই কপুরের খুব কাট্ুতি 
ছিল। চন সম্রাটের উৎপাতে এখন আর চীনে কর্পুর বড় 
একটা রিলাতে যাইতে পারে ন। 

জাপানে এই গাছ বেশ জন্মে, সমুদ্রের শীতল বাতাল 
ইহার ঝড় উপকারী । এখানকার সৎন্ুম! ও বঙ্গোনামক 
জেলায় কপূরের কারবার আছে। 

২য়_-ভীমসেনী কর্পুর। ইহার প্রকৃত নাম “বরস্‌।” 
ন্থমাত্রা দ্বীপের বরস নামক নগরে শাল গাছের মত দেখিতে 
এক প্রকার গাছ (1)1:5098190003 21০02096108) জন্মে। এই 
গাছের কাণ্ডে কাচের মত এক প্রকার পদার্থ সঞ্চিত থাকে । 
যেমন খদিরবুক্ষে থয়ের এবং চন্দনবৃক্ষে অগুরু পাওয়| 
যায়, ইহাও সেইরূপ কাণ্ডের অভ্যন্তরে এবং বৃক্ষের হদয় 
মধ্যস্থ ফাট। চির মধ্যে জমাট বাধিয়া থাকে। 

কর্পরের কাচবৎ অংশ কাণ্ডের ভিতরই পাওয়া মায়, 
কোন কোন স্থলে গুড়ি, গাইট বয়ে ডাল দিয় আর 
একটি ডাল বাহির হইয়াছে, এমন স্থানে অথবা গাছের বড় 
বড় তক্তার গর্ত বা ফাউ। মধ্যে থাকে । 

এ গাছ যত বড় হয়; কর্পর তত অধিক হুয়। কিন্থ এখান- 
কার লোকের জ্বালায় দীর্ঘজীবী হইতে পায় না। অর্ধবাপীর! 
কপুরের লোভে কত শত চোট গাছ কাটিয়। ফেলে। কিন্তু 
৭৮ বর্ষের গাছ না হইলে তেমন কপুরি হইতে দেখা যায় না। 

এ গাছ ওলন্দাক্গ অধিরুত স্থমাত্র! দ্বীপের উত্তরপশ্চিন 
উপকূলে আয়ার বানী হইতে বরস্‌্ ও সিক্কেল নামক নগর 
পর্য্যন্ত সমুদায় স্থানে, বোর্ণিও দ্বীপ্রের উত্তরাংশে এবং লেবুয়ান্‌ 
দ্বীপে জন্মে। 

৩য়--নাঁগাই কপুর্র। ইংরাঁজের। ইহাকে 131010)60, €%113- 
1০: বলেন। চীনদেশের কাণ্টন নগরে এই কপুরি প্রস্থ ত 
হয়। ইহার গাছ খুব বড় হয়। এই জাতীয় গাছ হিমালয়ের 
পূর্বাঞ্চলে, খানিয়া গিরি, চট্টগ্রাম, পেগু, ব্রহ্ম এবং চীনের 
দক্ষিপপুর্বাংশে জন্মে । তবে ব্রঙ্গদেশেই কিছু অধিক। 
বর্গের কপুরি গাছ দন্বন্ধে একজন লোক বলিয়াছেন, যদি 
এই সকল গাছ হইঠে কপূর লওয়! যায়, তবে তাহা দ্বারাই 
পৃথিবীর অর্ধাংশ সন্কুলন হইতে পারে। 

ডাক্তার ডাইমক্‌ বোস্বাইমঞ্চলে এই জাতীগ একপ্রকার 
কপুরোৎ্পাদক বৃক্ষ পাইয়াছেন। বোস্বাই অঞ্চলের লোকের! 
কু তাঁড়াইবার জন্ত এই গাছ ব্যবহার করে। 


কপূর 


৪র্থ-নান। জাতীয় বৃক্ষ হইতে এক প্রকার কপু্র 
প্রস্তুত হুইয়! থাকে, তাহ! সুগন্ধি ব্য বাবহত হয়। এই 
কপুণর তামাকের পাতা চৌয়াইয়া, কিনব! (1003) 
তৈলের সার আংশিক পরিমাণে চোর়াইয়। অথবা! পাচুলী 
গ্রাছ হইতে পাওয়! যায়। শেষোক্ত গাছ হইতে যে কর্পুর 
বাহির হয়, তাহাকে অনেক স্থানে “পাচুলি কর্পতরঃ বলে, 
মারেঙ্জানেবু হইতে একপ্রকার কপূর্র পাওয়। যায়, তাহার 
ইংরাঞ্জি নাম 'নিরোলি ক্যাম্ষার।' ( 9:০1 (৯1070919017) 

বাঙ্গালাদেশে এক প্রকার গাছ (11010010118 £781010- 
10199) জন্মে, তাছ! হইতে কর্পুুর পাওয়া যায়। 

গত কয়েক বর্ষ ধরিয়! ভারতবর্ষে বেশ কপ্ূর্রের আম- 
দানী রপ্তানী চলিতেছে, নিয়ে তাহার তালিকা দেওয়া! গেল। 








[ ২২৯ ] 


রঙ 
আমদানী ৰ রন্তানী 
থৃষ্াব্ব 072 
ভীমসেনী ূ অন্তপ্রকার। ভীমসেনী অস্কার 
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পাশাপাশি শি পাশা সী পপ 


দেশীয় কবিরাজের মতে কপূর কামোদ্দবীপক, কিন্তু 
মুলমানদিগের মতে কাঁমশক্ষিহাসকারক। হিন্দুমুনলমান 
উভয়ের মতে চক্ষের গ্রাদাহ অবস্থায় চক্ষুর পাতায় কর্পুর 
দিলে বিশেষ ফল দশে । 

হাপানী রোগ অধিক বাড়িয়। উঠিলে ৪ গ্রেণ কপূর, 
এ মাত্রা হিঙ্গের লহিত 'বড়ি করিয়া ২।৩ ঘণ্ট। অন্তর 
থাইতে দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়, এই সময়ে বুকে 
তার্পিণ তৈল মালিস করা উচিত। 

পুরাতন বাতরোগে ৫ গ্রেণ কপুরি ১ গ্রেণ আফিমের 
সহিত শুইবার সময়ে থাইতে দিলে, খানিকট! ঘাম হইয়া 
ব্যথার লাঘব হয়। 

কপূর ও হিঙ্গ একত্র খাওয়াইলে হৃদরোগ নিবারিত হয়। 

বালককালে ছেলেদের কাশি হইলে একথান শ্থাকৃড়ায় 
কপূর মাথাইয়া তাতাইয় রাত্রিকালে বঙ্ষের উপর দিয়! 
রাখিলে রোগের অনেকটা শাস্তি হয়। 

স্বপ্রদোষ ও শুক্রক্ষয় প্রভৃতি রোগে রাব্রিকালে শুইবার 
সময়ে ৪ গ্রেণ কপূরের নঙ্গে অর্ধ গ্রেণ আফিম থাইতে 


কর্পুরনালিকা 


দিলে রোগের প্রতিকার হয়। মেহাদি রোগে লিঙোচ্ছাস 
ঘটিলে উক্ত বধের সহিত আফিম বাড়াইয়! দিবে এবং 
লিঙ্গের উপর কপ্ূর্রের লিনিমেন্ট জড়াইয়া রাখিলে আগ্ড 
ফলপ্রদ হয়। 

স্ীলোকের জরাঘুতে এরূপ নানারোগে প্রদাহ উপ- 
স্থিত হইলে রোগের অবস্থান্ুসারে ৫।৬ গ্রেণ মাত্রায় 
কর্পুরের এক একটি বড়ি করিয়া দিনে ২।৩ বাঁর খাইতে 
দিলে সময়ে সময়ে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এরূপ 
স্থলে রোগীর অন্তর খালি রাখিতে হইবে। 

প্রনবকালে খেঁচনী আরম্ভ হইলে ৫ গ্রেগ কপূর ও ৫ 
গ্রেণ ক্যালোমেল মধুতে মাথিস্না দুইটি বড়ি করিয়া! এক 
একটি খাইতে দিলে উপকার দর্শে। ঘণ্ট। খানিক পরে 
রোগীকে জোলাপ দিবে। 

গীনসরোগে করপ্ূ্রের বাষ্প বড় উপকারী। ক্সাধুশূল 
রোগে ৩। ৪ গ্রেণ কপুর অর্ধগ্রেণ বেলেডোনার সার সহিত 
প্রয়োগ করিলে অনেকট! উপকার পাওয়া যায়। 

ওলাউঠা রোগে অনেকস্থলে কপুরি উপকারী, মাবার 
অনেকস্থলে অন্ুপকারী হইয়! থাকে । 

গর্ভবতী অধিক মাত্রায় কপূর থাইলে গর্ভআ্রার হয়। 

বন্ত্রাদির উপর কপু€র ছড়াইয়! রাখিলে পোক। লাগিনে 
পারে না। 


২ (পুং) ব্যক্তিবিশেষ, ইনি গজমল্লের পিতা এবং 
কল্যাণমলের পিতৃব্য। 


কর্পুরক (পুং) কপূর ইব কায়তি প্রকাশতে, কপৃরি কৈ-ক। 
১ কব্বুরক। ২ কর্চরক | 

কর্পুরখণ্ড (পুং) কপুরিম্ত খ্ডঃ, ৬তৎ। কপূর্রের টুক্রা। 

কর্পুরগের (ত্রি) কপূর্রিবৎ গৌরঃ শুভ্রঃ। কপুরের স্তাঁয় শুত্রবর্ণ। 

কর্পুরগৌরী | রাগিণীবিশেষ; জ্যোতিঃ, থাস্বাবতী, জয়তশ্রী, 
টম্ক ও বরাটা যোগে উৎপন্ন। 

কর্পুরতিলক ( পুং) কপূর ইব শুক্লং তিলকং ললাটচিহং যন্য, 
বহুত্রী। হস্তিবিশেষ। 

কর্পুরতিলক। (স্ত্রী) পার্বতীর একজন সথী, বিজয় । 

কপূরতৈল (ব্লী) কপৃরন্ত তৈলমিব মেহঃ। কপুর্রষেহ, 
ইহার সংস্কৃত পর্যযায়,হিমটতল, সুধাংশুতৈল। রাজ- 
নির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,_-কটু, উষ্, কফ ও বাযুনাশক, 
দণ্ডের দৃঢ়তাকারক ও পিত্ৃবর্ধীক। 

কর্পুরনালিক! (ত্বী) পক্কান্নবিশেষ, ইহার সাধারণ নম, 
কপুরনারী ব! নেওয়ালা। স্বত নংযুক্ত ময়দ| দ্বার লম্বারুতি 
ঠোঙ্গ! করিয়! তাহার মধ্যে লবঙ্গ, মরিচ, কপূর ও চিনি পু্লিয়া 


৫৮ 


কর্ব,দার 


যুখ বন্ধ করিতে হইবে, তাহার পর স্বৃতে ভাঙিয়। লইলেই 
ইহ! গ্রস্ত হইল। ইহার গুণ,---শরীরবর্ধক, বলকারক, 
গুমি্, গুরু, পিত্ত ও বাধুনাশক, কুচিজনক এবং দীপ্তাগ্রি 
মানবদিগের অত্যন্ত উপকারী । (ভাবপ্র* ২য়।) 

কর্পুরমণি (পুং) কপুর বর্ণে। মণিঃ। পাষাণবিশেষ | ইহা 
বাতার্দি দোষনাশক। 

কর্পুররস (পুং) কর্পুর ইব কৃতে। রসঃ পারদ: মধ্যলো*। 
পাকবিশেষের স্বার কপুরের ভ্তায় কৃত পারদ, রসকপূরর। 
ভাবপ্রকাশের মতে ইহার পাকপ্রণালী এইর্প,--. 

“রস-কপূর প্রস্তত করিবার পুরব্মে সামান্তরূপে পারদ 

শোধন কাঁরয়া লইতে হইবে; পরে এ পারদের সম পরিমিত 
গেরমাটী, ইটের গুড়া, ফটকিরি, সৈদ্ধব, উইমাটা, ক্ষার 
লবণ ও হাড়ি রঙ করিবার মাটীর চুর্ণের সহিত মিশ্রিত 
করিয়! এক প্রহর মর্দন করিবে। তাহার পর এ সমস্ত চুণের 
সহিত পারদ একটি হাড়িতে রাখিয়া তাহার উপর আর 
একটি হাড়ি দিয়া মাট ও নেকড়। দ্বারা সন্ধিস্থান লেপিয়। 
দিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে তিনবার লেপ দিয়! শুফ হইলে 
এ হাড় অগ্বিতে জাল দিতে হইবে, অনবরত ৪ দিন জ্বাল 
দিরা, আরও একদিন মাঙ্গারের উপর রাখিতে হইবে। 
পাচনিনের পর অতি সাবধানতার সহিত উপরের হাড়িটি 
খুলিয়! লইবে। তাহাতে যে কপুর্রের সায় পারদ লাগিয়া 
থাকিবে, তাহারই নান কর্ূর্ররন বা! রনকপূর্র। এই রসকপূর্ণর 
অনুপান বিশেষের সহিত প্রয়োগ করিলে, ফিরঙ্গরোগ ও 
তজ্জন্ত উপদ্রব সকল নিবারিত হয়, এবং অগ্নির দীপ্ত, 
শারীরিক পুষ্ি ও বিপুল বলবীধ্য লাভ করিয়৷ শত রমণী 
সচম্ভাগে সামর্থ) জন্মিরা থাকে। 

কর্পুরনরস্ (ক্লী) সরোবরবিশেষ। 

কর্পুরম্তব (পুং) কপূরাি শব্দঘটিতঃ স্তবঃ মধ্যলে | শ্যামা 
তব্বশেষ) এই আ্তবের প্রথমে কপূর শব্দ আছে বলিয়া 
ইহাকে কপুরেস্তথব কহিয়া থাকে । 

কপূর! (স্ত্রী) কৃপ-উর-াপ্‌। হরিদ্রাবিশেষ, আমাদ!। 

কর্পূরী [ন্‌] (ত্র) কপুরোহস্ত্ান্ত, কপূর-ইনি | কপুরিযুক | 

কর্পুরিল (তরি) কপুরে হস্তাস্থি, কপূর কাশাদিতাৎ ইল 
(বগ্ণণ কঠ।জলেত্যাদি । পা ৪1২1৮) কপূরি যুক্ত। 

কর্কর (পু) কীর্ধযতে ক্ষিপাতে, কু-বিচ,$ ফল্যতে ফল-কলন্ত রঃ; 
কীর্য)মানঃ ফলঃ প্রতচিবেঘে! যত্র। বহুত্রী। দর্পণ। আরন|। 

কর্বব,দার (পুং) কর্ব,রিব কর্ধ্‌ঃ সন্‌ ব! শ্লেক্সাং মলং ব। 
দাররতি, কর্ব.দৃ-শিচ-নচ্‌। ১ কোবিদারবৃক্ষ । ২ শ্বেতকাঞ্চন। 
ঠ নীলবিন্টা। 


২৩৩ 


] কর্ণ 


(“শণস্ত কোবিদারন্ত কর্ব,দারস্ত শালসলেঃ । 
পুষ্পং গ্রাহি গ্রশস্তপ্ত রক্তপিত্বে বিশেষতঃ । চরক সুত্র ২৭ অঃ।) 

কর্বব,দারক (পুং) কর্বদারবৎ কারতি, কর্ক,দার কৈ-ক5 
যন্ধা কর্ব,রিব শ্লেম্সাণং দারয়তি, কর্বা-দৃ-পিচথল্‌। শ্লেস্সাস্তক। 

করব, র (কী) কর্বধতি গর্বতি অন্মাৎ অনেন বা, করব দর্পে 
উরচ্‌ (মদ্গুরাদয়স্। উপ, ১। ৪২) ১ স্বর্গ । ২ ধৃন্তরবৃক্ষ। 
৩জল। ৪ (পুং) (কর্বতি হিনস্তি জীবন, কর্ধ্-উরচ.) 
রাক্ষন। ৫ পাপ। 

( কর্ব,রং সলিলে হেকি কর্ব.রঃ পাপরক্ষসোঃ। মেদিনী) 

৬ ( কর্বতি নানাবর্ণতাং গচ্ছতি ) নানাবর্ণ; ইহার সংস্কৃত 
পর্যযায়,_ চিত্র, কিন্দরীর, কল্সাধ, শবল ও এত । ৭ (ক্রি) 
নানাবর্ণবিশিষ্ট, চিত্রিত । ৮ শঠী। ৯ নদীজাত নিষ্পাব ধান্ত। 

কব্ধ রফল (পুং) কর্ব,রং চিত্রবর্ণং ফলং যন্ত, বহুত্রী। 
সাকুরুণুবৃক্ষ | ্‌ 

কর্ব রা ( স্বী) কর্কর-টাপ্‌। ১ ক্ৃষ্ণতুলনী, পারুল । ২ বাবুই 
তুলনী। 

কর্বব,রিত : ব্রি) কর্ব,রো হস্ত জাত; ৮ বর্ষ, ইতহ | চিত্রিত, 
নানাবপবিশিষ্ | 

ক্র রী (স্ত্রী) কর্ব,র গৌরাদিত্বাৎ ভীষ, (ষিদ্‌গৌরাদিভাম্চ। 

পা 81 ১ ৪১) র্ী। 
কর্ধব, র( ক্লী) কর্বতি গর্বং প্রাপ্পোতি ফন্মাৎ, কর্ব-উর 
( খ্জিপিঞ্া? দিভ্য উরোলচৌ । উপ্‌ ৪।৯০)। ১ স্বর্ণ। ২ হরি- 

তাল। ৩ (পুং) শঠী। ৪ রাক্ষদ। ৫ দ্রাবিড়ক, কাচ! হলুদ । 
৬ নানাবর্ণ। 

কর্বব.রক (পুং) কবর স্বার্থে কন্‌। ১ হরিদ্রাভবৃক্ষ, কাচা হল্দি। 
২কালহরিদ্রা । ৩ কপুরহরিদ্রা, আমাদা। ৪ কাকবসন্ত, 
কাতিকিতা হরিদ্রা বা হরিদ্রাভকচোরা) ইহার সংস্কৃত 
পর্যায়, দ্রাবিড়ক, কাল্পক, বেধমুখ্যক, কাল্যক । 

কর্ববরিত (তরি) কর্বংরো। হস্ত সংজাতঃ, কর্কুর ইতচ.। 
চিত্রিত, নানা বর্ণবিশিষ্ট। 

কর্মী [ন্‌] (পুংক্লী) ক করণে মণিন্‌ অর্দর্চাদি। যাহা! করা 
যায়, তাহাকে কর্ম বলে। বৈয়াকরণ পণ্ডিতের! বলিয়। 


' থাকেন যে--ণতৎক্রিয়ানাশ্রয়ত্বে মতি তৎক্রিয়াঞ্জনা ফল- 


শালিত্বং বর্শত্বং” ইতি কর্মমলক্ষণ। 

যে ক্রিয়ার আশ্রয় না হইয়াও সেই ক্রিয়াজন্ত ফলবিশি 
হয়ঃ সেই সেই ক্রিয়ার কর্মা। যথ! “ওদনং পাতি”। এইন্থানে 
কর্তৃমবেত পাকক্রিয়ার অনাশ্রয় ওদন পাক অন্ত বিক্লিত্তি- 
রূপ ফলবিশিষ্ট হইয়াছে বলিয় উক্ত ওদনই কর্ম লক্ষণের 
লগ্ষ্য হইল। উক্ত কর্দদ তিন প্রকার-্-নির্বর্ধ্য, বিকাধ্য ও 


কর্ছ [ ২৩১ ] কর্ম 


প্রাপ্য । যেবস্ত অবিদ্যমান থাকিয়া উৎপত্তি দ্বার প্রক!1- 
শিত হয়, তাহাকে নির্ধর্ত্য বলে যেমন “কটং করোতি* 
এখানে কট পূর্ববে অবিদ্যমান ছিল, পরে উৎপত্তি সবার! 
আত্মলাভ করিয়! গ্রকাশিত হইয়াছে, স্থৃতরাং কট-কে নির্ববর্ত্য 
কর্ম বল! যায়। 

যে বস্ব পূর্বে সৎ হুইয়! পরে অবস্থান্তর' প্রাপ্ত হয়, 
তাঁহাকে বিকাধ্য বলে, যেমন “ওদনং পচত্তি” শথানে ওদন 
পুর্বে সং হইয়া! পরে কেবলমান্ত্র অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে 
বলিয়। ওদনই বিকার্ধা কর্দের উদাহরণ হইল। এই বিকার্ময 
কর্ম দ্বিবিধ, প্রক্কতিনাশসম্ভৃত ও গুণান্তরোতৎপত্তি দ্বার! 
নামান্তরবিশি্ট। “কাষ্ঠং ভশ্ম করোটি” এইস্থলে কাষ্ঠ 
বিনষ্ট হইয়! তশ্মের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়' প্রকতিনাশ- 
সম্ভৃত কর্মের উদাহরণ হইল। পন্থৃবর্ণং কুঙ্লং কর্রাতি” 
এইস্থলে সুবর্ণ হইতে গুণাস্তরবিশিষ্ট কুগুলের উৎপত্তি 
হইয়াঞ্ছে এবং গুণান্তরোতৎপন্তি দ্বার! স্থবর্ণই নামান্তর দ্বার! 
অভিহিত হইয়াছে বলিয়! দ্বিতীয় উদাহরণ স্থুনঙ্গত হইল। 
নির্বন্্য ও বিকার্য্য ভিন্ন কর্মকে প্রাগ্য বলে, যেমন 
“আাদত্ং পশ্তাতি |” 

মীমাংসকের। কর্ম্ম ছুই প্রকার বলিয়! থাকেন, অর্থ কর্ম 
ও গুণ কর্্ম। যে কর্ম দ্বারা আত্মাতে কোনরূপ অদৃষ্ট উৎ- 
পন্ন হয়, তাহাকে অর্থ কর্ম বলে, যেমন অগ্নিহোত্র যাগ। 
শুই যজ্ঞ করিলে যাজ্ভিকের আম্মাতে স্বর্গজনক অনৃষ্ঠ উৎপন্ন 
হর, এবং সেই অদৃষ্ট স্বারা পরে যজ্ঞকর্ত দ্বর্গ লাভ কবে। 
যে কর্ম দ্বারা বস্ত সংস্কৃত হয়, তাহাকে গুণ কর্ম বলে। 
যথা, "ক্রীহীন্‌ প্রোক্ষতি+” এখানে প্রোক্ষণ দ্বার ব্রীহিকে 
সংস্কত কর! হইয়াছে বলিয়। প্রোক্ষণকে গুণকন্ম বলা যায়। 

অর্থকর্্দ নিতা, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে তিন প্রকার, 
যাহা না করিলে পাপ হয়, তাহাকে নিত্য কর্ম বলে। 
অগ্সিহোজ প্রভৃতি যজ্ঞ না৷ করিলে ব্রাহ্মণের পাপ হয় বলিয়া 
অগ্নিহোত্রাদি ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম। যেকর্্ম কোন নিমিত্ত 
উপলক্ষে করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে; গো- 
বধাদি পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত গোবধাদি নিমিত্ত উপলক্ষে করা 
হয় বলিয়া উহ! নৈমিত্তিক কম্ম মধ্যে পরিগণিত। নিত্য ও 
নৈমিত্তিক কর্ম নাকরিলে পাপ হয়, কিন্থ করিলে কোন 
ফল হয়না, এই মত কোন কোন পণ্ডিত ঝলিয়া থাকে। 
বাস্তবিক তাহ! অমূলক, যেহেতু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ণ 
সবার পাপক্ষয় হয় এই মতম্মৃতির বচনে লেখা আছে,-- 
“নিত্য নৈমিত্তিটকরেব কুর্বাণে। হুরিতক্ষয়ং।” 

মীমাংসা পরিভাব! । 


যে কর্ম কোন ফল কামনাপূর্বাক কর! যায়, তাহাকে কাম্য 
বলে। যেমন “কারীরি যাগ” ইহা বৃষ্টি কামনাশীল পুরুষ 
কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় বলিয়। ইহাকে কাম্য বলাযায়। কাম্য 
কর্ম তিন প্রকার, ব্হিক ফলক, আমুম্মিক ফলক ও 
পহিকামুদ্মিক ফলক। বে কর্ম দ্বারা ইহলোকে ফল উৎপন্ন 
হয়, তাহাকে এ্রহিক ফলক বলে, কারীরি যাগ গ্বার! 
ইহলোকে বুষ্টিরূপ ফল উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহ। প্রীহিক 
ফলক । যে কর্ম পরকালে ফলের উৎপাদক হয়, তাহাকে 
আমুক্মিক ফলক বলে, অগ্সিহোরাদি যাগ ইহকালে কাহার 
স্বর্গ প্রদান করে না, কিন্তু পরকালেই স্বর্ণ প্রদান করিয় 
থাকে স্থৃতরাং 'অগ্সিহোত্র যাগই আমুগ্সিক ফপক। যে 
কর্ম ইহকাল ও পরকালে ফলগ্রদ তাহাকে এহিকামুক্সিক 
ফলক বলে। 

বোধায়নাঁচার্ধ্য জ্ঞানসহকাঁরে এই কর্শকে মুক্তির কারণ 
বলেন, কিন্তু অহ্থৈতবাঁদী শঙ্করাচার্ধয ইহ! স্বীকার করেন না। 
শঙ্কর বলেন যে, যখন ব্রঙ্গ ভিন্ন মকলই মিথ্যা, একমাত্র 
ব্রহ্মই সত্য, এই জ্ঞান চিত্তক্ষেত্রে অস্কুরিত হয়, তখন সেই 
জ্ঞানী পুরুষ কর্ম ও তৎপাধনাভূত মিথ্য| মনে করে এবং 
পরমত্রক্ম হইতে পৃথকৃন্ূপে নিজের অস্তিত্বও ্বীকার করে 
না, শ্থুতরাঁং কর্মকর্তা ও সাধনের মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত সেই 
জানপময়ে কম থাকার সম্ভাবনা নাই বলিয়া জ্ঞান সহ- 
কারে কর্ম মুক্তির কারণ হুইতে পারে না, কেবলমাত্র 
জ্ঞানই মুক্তির কারণ। ফলাকাজ্ষ! পরিত্যাগপূর্ক কর্ম 
করিলে চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়! অদ্বিতীয় ব্রহ্গ তত্বজ্ঞনের ক্ষমতা 
প্রাপ্ত হয়, পরে বিশুদ্ধ চিত্তে সেই কৃটস্থ ব্রদ্ম প্রতিবিশ্বিত 
হইলে মুক্তিলাভ হয়। 

জৈন মতে কর্ম দুই প্রকার--ঘাঁতি কর্দ ও অধাতি 
কর্ণ। যে কর্ম মুক্তির বিদ্কর তাহার নাম ঘাতি কর্ম্ম। এই 
ঘাতি কর্ম্দ চারিপ্রকার, জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় 
ও আন্তর্য্য। তত্বজ্ঞান দ্বার মুক্তি হয় না, এই জ্ঞানকে 
জ্ঞানাবরণীয় কর্ম বলে। আহত দর্শন অধ্যয়ন করিলে মুক্তি 
হয় না, এই জ্ঞানকে দর্শনাবরণীয় কর্ম বলে। শাস্ে 
মুক্তির পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্ত 
কোনটা মুক্তির গ্রকৃত কারণ এই বিশেষের অনবধারণকে 
মোহনীয় কর্ম বলে। মোক্ষপথে গ্রবৃত্তির বিস্ব করাকে 
আস্তর্ষ্য বলে। অঘাঁতি কর্মও চারি গ্রকার--বেদনীয়, 
নামিক, গোত্রিক ও মআযুদ্ষ। ঈশ্বরতত্ব আমার জ্ঞাতব্য এই 
অভিমানকে বেদনীয় কর্ম বলে। আমি অমুক নামবিশিই 
এই অভিমানকে নামিক কর্্দ বলে। আমি অমুকবংশে জন্ম" 


কর্ম 


গ্রহণ করিয়াছি এই অভিমানকে গোক্িক কর্ম বলে। 
শরীর রক্ষার জন্তযে কর্ম কর! যায়, তাহাকে আয়ু কর্ম 
বলে। উক্তচারি প্রকার কর্ন যুক্তির কোনও বিস্বিকারী 
ইয় না, এইজজন্ত ইহাকে অধাতি কর্ম বলাযায়। 
নৈয়ায়িকগণ ক্রিয়াকে কর্ন বলেন এবং তাহাকে পাঁচ 
প্রকারে বিভক্ত করেন; যথ। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আ- 
কুঞ্চন, গ্রপারণ ও গমন। ষের্রিয়ান্বার উপরে কোন বস্ত 
সংযুক্ত কর! যায়, তাহাকে উতক্ষেপন বলে। যে ক্ত্রিয়। 
ঘারা অধোদেশে কোন বস্তর সংযোগ হয়, তাহাকে 
অবক্ষেপন বলে। যে ক্রিয়াতার! প্রদ্ফটিত বস্ত মুদ্রত 
হয়, তাহা?ক আকুঞ্চন বলে। যে ক্রিয়া দ্বার খুদিত 
বস্ত প্রস্ক/টত হয়, তাহাকে প্রসারণ বলে। যে ক্রিয়াদার। 
একস্থান হইতে অগ্তস্থানে যাওয়া যায়, তাহাকে গমন বলে। 
এই গমন পান প্রক্কার ; যথ| ভ্রমণ, রেচন, স্তান্দন, উদ্ধীজলন ও 
তিষ্যগ্গমন। এই সঞ্থন্ধে ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে-- 
“উতৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনন্তথ1। 
প্রনারণঞ্চ গমনং কর্মাণ্যেতান পঞ্চ চ॥ 
ভ্রমণং রেচনং স্তন্দনোর্ধীজলনমেব চ। 
তি্যগ্গমনমপ্যত্ত্র গমনাদেব লত্যতে 0” 
পূর্বে শীমাংসকেরা জ্ঞান অপেক্ষা কর্মের প্রাধান্ত স্বীকার 
করিতেন, আনার নৈদান্িকরা বলতেন, “কম্ম অপেক্ষ। 
জ্ঞানই শু, কারণজ্ঞান না জন্মলে মুক্তি হয় না? । 
উক্ু মতইুবষন্য দূর করিবার অন্ত মহাবোগেশ্বর শরীক 
ভগবদগীতায় অতি চম২কার মহোতকুই মত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন এবং অতি ছন্তেয় বে কন্দমতন্ব তাহা অতি মনোহর ও 
বিস্তারিতরূপে স্বোরগম্য করিয়া বাক্ত করিয়াছেন। 
গীতার ভৃতীয়াধ্যার অবধি ষগ্ঠাধ্যায় পর্যান্ত ও অষ্টাদপ!- 
ধ্যায়ে কম্মনহ্বন্ধীয় অনেক কথা ও অস্ান্তাধ্যায়ে তৎ. 
সংক্রান্ত কোন না কোন মহৎ প্রনঙ্গ বিবৃত আছে, কিন্ত 
ভৃহর অদ্যান্তটি কেবল কন্ধাম্বুক, এইজন্ত সেই অধ্যায়ের নাম 
কর্মবোগাধ্যার। হকের মতে শারীরিক ব্যাপারের নাম কর্ম, 
বভাবতে অকন্ম বলে। পুনশ্চ শাস্ত্র বিধেন বাহ! তাঁহ1 কর্ন 
ও তন্নি'ষন্ধ অকর্শ। আবার কন্ধনাধন সন্ব্েও অকর্ম বোধ 
এবং অকর্ সব্বেও কশ্দম ঘটতে পরে । কক্ষের বিভাগ নানা 


ধর 


প্রকার, তন্মধ্যে বৈমঙ্গিক বিবিধ হুণাভিলাব, তৃপ্বি বান্বর্গাদি 


পুণাফল প্রাপ্তি জন কামনা করিয়। বে কর্ম করা হয়, 
তাহার নান কাম্য কন্ম;) তৎকাননাশুন্ত হইয়া অহংজ্ঞান 
পরিত্যাগপুধ্বক সর্বাব্যাপক ঈথরের কেবলমান্র সন্ব। জ্ঞানে 
তষ্জগনচিতে তদ্ক্তিতে তগ্ত্রীত্যর্থে থে বর্দ, তাহাই নিষ্ষাম 


[ ২৩২ ] 


সপ সর 


কর্ম 


কর্ম, আর চিততগুদ্ধির জন্ত যে নিয়মিত কর্ম, তাহ! নিত্য 
কর্ম । শরীর বাক্য মন প্রভৃতির প্রবর্তক পঞ্চবিধ কারণ 
শরীর, কর্তা (অর্থাৎ চিত্ত ও অহঙ্কার), চক্ষু কর্ণ ইত্ড্রি- 
যাদি প্রাণাদির বিবিধ বাষুর ব্যাপার এবং চক্ষু কর্ণাদির 
আন্রকুল্যকারী হৃুর্যা বায়ু ইত্যাদি। ঈশ্বরের সব্বাতেই 
হুজ্ঞেয়। মায়ার সত্বা, মায়া হইতেই উদ্ভব সত্ব রজ তমঃ 
ত্রিবিধ ওুণ) পৃথিব্যাদিতে কোন সত্বই নাই যাহ! এই 
ত্রিগুপমুক্ত; ম্থুতরাং সকলই এই গুণের প্রাহূর্ভাবভেদে 
ভিন্ন ভিন্ন কন্দ করে এবং তজ্জন্তই কর্মের সাত্বিক, রাজপিক 
ও তামসিক ভ্রিবিধ বিভাগ হুইয়াছে। বিশেষ কর্মের ষে 
বিশেষ বিশেষ ফল ও পাপপুণ্যাদি তাহার নিয়স্ত। ঈশ্বর 
নহেন? প্রাক্কৃতিক অলঙজ্যনীয় নিয়মে তাহ! ঘটিয়! থাকে । 
অহংভাব অর্থাৎ কতৃত্বাভিমানশুন্য আত্মীয়ের প্রতি স্নেহ, 
শকত্রর প্রতি দ্বেষবর্জিত ও ফলাকাজ্ষা-রহিত হইয়। যে নিত্য 
কম্ম কর। হয়, তাহ! পাত্বিক। ফলাকাজ্জায় ও অহঙ্কার- 
যুক্ত হুইয়া অতিশয় আয়াসে যে কর্ম কর! হয়, তাহা 
রাজপসিক এবং ভবিষ্যৎ নিজ শুভাশায় বিত্তনাশ করিয়! 
পরহিংলারত হইয়া নিপ্র সামর্থা পর্যযালোচন। ন1 করিয়! 
যে কর্ম করা হয়, তাহ! তামদিক। জ্ঞান, নুদ্ধি, ধৃতি, শ্রদ্ধ! 
এবং কর্তা ইহাদেরও সব্বান্থববূপ ত্রিবিধ লক্ষণ দশিত 
হইয়াছে, যজ্ঞ তপঃ, দান এবং আহার ইহারও এ প্রকার ত্রিধ। 
ভেন, কর্মের রূপ ভেদ এই সকলের উপর নির্ভর করে।, 

শু কুষ জ্ঞান ও কর্মী উভয়ের প্রশংসা করিয়! জ্ঞানের 
মহোৌতকর্ষত1 দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যে ব্যক্কি প্ররুত 
জ্ঞানী আত্মতত্বজ্ঞ আত্মার প্রসাদে আত্মক্রিয়াতেই আত্মায় 
সনষ্ট, “তু দ্বয়ত্তদায্সানন্তন্নিষ্ঠান্তৎপরায়ণঃ”, গে ব্যক্তির 


, নিঞ্জের পক্ষে কর্মের কোন প্রয়োজন নাই, করিলেও কোন 


ইট নাই, না করিলেও কোন প্রতঠবায় (পাপ) নাই। কিন্ত 
এতছুৃক্কি অন্থ্বা(য়ক কর্মকাণ্ডের অকর্তব্যত] আশঙ্ক! দূরী- 
করণার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন অধ্যায়ে সর্বদ। ম্রর্তন্য 
মহদছুপদেশ দিয়াছেন এবং এককালীন সাংখ্য, যোগ ও পুর্ব- 
মীমাংসার. ক্রিয়াকলাপসদ্বন্ধীয় আপাততঃ বিরোধি মতের 
সামঞ্রন্ত করিয়াছেন। কর্ম বন্ধনস্বর্ূপ অর্থাৎ মুক্তিলাভের 
বাদকম্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এইজগ্ত সাংখ্য-মনীধিগণ কর্ম 
দোবাবহু বলির! তন্ত্যাগ বিধান করিয়াছেন; তবে মীমাং- 
সকের1 বলেন যে যজ্ঞদান ও তপস্ঠা কখনই পরিত্যাগ কর্তব্য 
নহে, উভয় মত ধরিলে মহাবিরোধ ঘটির1 উঠে কিন্তু প্রককৃত- 
পঞ্গে ভাহাতে কোন বিরোধ নাই। কারণ দেহধারী মাত্রেই 
অপেষরূপে কর্মত]াগের ক্ষমতাই নাই, 'নছি দেহভুতাশক্য 


কর্ম ২৩৩ ] কর্ণ 


ত্যক্তং কর্মণাখেষতঃ।” কেহ কখন কর্মত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল 
মাত্র থা+7ত পারেন না, তাহার ইচ্ছার বিরোধেও প্রকৃতির 
গুণ তাহাকে কর্মরত করায় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, প্রাণ, ভোজন 
এই যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কন্ম এবং গমন, আলাপ, স্বপ্ন, 
নিশ্বাস, মপমূবাপি ত্যাগ, গ্রহণ ও নেত্র উন্মীলন ও নিমীলন 
যে পঞ্চ কর্মে 'ওুয়ের কর্ম, তাহ! ইন্ড্রিয়দিগের ম্বতঃ প্রাকৃতিক 
নিয়মের কার্য, ইচ্ছ! দ্বারা অনিবার্ধয | তবে যাহার অভ্যাস 
বলে কর্শোন্দ্রির় (বাকৃ পাশি পাদ পায়ু ও উপস্থ)-সকলকে 
সংযম করিয়াও তাহাদের মন লাপনায় পরিপূর্ণ গাকে, তাহারা 
কপটাচারী। ত্যাগও মত্বাঞ্রূপ ত্রিধা ভেদাত্মক। আসক্তি ও 
কর্্মকল পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কর্তব্য বোধে যে কার্ধ্যানুষ্ঠান 
তাহ! সাত্বিক ত্যাগ । এরূপ ত্যাগী সত্তগুণসম্পন্ন মেধাবী ও 
সংশয়পিরহিত, তিনি ছুঃথাবহ বিষয়ে ভ্বেষ ও স্ুখাবহ বিষয়ে 


অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। কফলতঃ তাহারাই কর্মফলত্যাগী' 


বলিয়। বাচ্য। ছুঃখাবহ বিষয় কায়ক্লেখ ভয়ে ত্যজ্য হইলে 
াহাকে রাজপিক ত্যাগ বলে এবং নিত্যকর্্ম মোহবশতঃ 
ত্যজ্য হইলে তাহা তামলিক ত্যাগ হয়। এক্ষণে উভয় মতের 
সামঞ্জন্তে শ্রীকষ্চ এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, পগিতের। 
কাম্য কন্মের ত্যাগকেই সন্ন্যান এবং সকল প্রকার কর্মফল 
ভ্যাগকেই ত্যাগ কহিযর়া থাকেন। যজ্ঞ, দান, তপন্তা) 
কদাচ ত্যাগ করা কর্তব্য নহে; এই কয়েকটি কার্ধয বিবেকী- 
দিগের চিত্ত শুদ্ধির কারণ। এই কথাটিই নিশ্চয় যে, আসক্তি 
ও কর্মদরফপ পরিত্যাগ করিয়া*এই সমস্ত কার্ধ্য অনুষ্ঠান 
করাই শ্রেয়, কর্ম ত্যাগ কখনই কর্তব্য নহে। জ্ঞানমোগ যদিও 
শেষ্ঠ এবং জ্ঞানভিত্তিস্থাপিত ভক্তি-উদ্ভাবিত শাস্তি জ্ঞান- 
অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ, তগাচ বিধেয় কর্ম্মারম্ত ভিন্ন যথন জ্ঞানলাভের 


ব্যাঘাত হয়, তখন তত্তৎকর্খ বর্জন 'মপেক্ষ। সাধন অবশ্ত 


কর্তব্য। জ্ঞানোপদেশে মানসবৃত্তির প্রকৃত চালন। সবার! ও 
অভ্যাস বলে ইন্জ্রিয় বশীভূত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ 
পূর্বক যে ব্যক্তি কর্মানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
গণা। আসক্তি ত্যাগপুর্রবক ঈশ্বর-উদ্দেশে যে কর্ম করা না 
হয় তাহাই বন্ধন। ঈশ্বর উদ্দোশের কর্্মই প্রকৃত যজ্ঞ নাঁম- 
ধেয়, নান! কামন। সিদ্ধি করিবার অন্য যে কর্ম ও বৈর্দিক 
ক্রিয়াকলাপ কর! হয়, তাহাতে মন কেবল সেই কর্ম সিদ্ধির 
উপর নিবেমিত থাকে, ঈশ্বর-বিমুখ হয়। তথাচ যখন নানা মনুষ্য 
নান। প্রতিস্থ, তখন যেমন বালককে লাড্ডলোভ দেখাইয়। 
বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত করান হয়, সেইরূপ তহ্বৎ কর্মফল আশায় 
ক্রিয়াকলাপাদি কর! ধর্মাসোপানের একটি নিয় গৈঠা মাত্র, 
এবং “সহ যক্ত। প্রপ্াাস্থষ্ট্যাদি” শ্লোকে কৃষ্ণ সেভাব ব্যক্ত 


৫০৯ 


করিয়াছেন, আর এই সতর্কত! দশাইয়াছেন যে, যেরূপ অগ্নি 
প্রথম উদ্দীপন নময়ে ধূমাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ সকল কর্ম্েরই 
প্রারস্তে দোষ দর্শন হইলেও তাহ! পরিত্যাগ না করিয়! 
ধৈর্যযাবলম্বনপূর্র্বক তাহ! অভ্যাস কর! কর্তব্য। শেষ দিদ্ধান্ত 
এই যে, যেব্যক্তি সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহার যদিও কোন 
ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন নাই, তথাঁচ যখন তৎকর্ম- 
লিদ্ধাকাজ্জীর প্রয়োজন এবং যখন ইতর পুরুষ শ্রেষ্ঠের 
কার্য্যানুগামী হয়, তখন শিদ্ধপুরুষ জন-হিতার্থ তংতৎকম্মন 
করিতে পারেন ) সিদ্ধির সর্ধ্বোচ্চ সোপাঁনের পৈঠায় 
উঠিবার জন্ঠ অর্থাৎ ঈশ্বরতত্বে ঈশ্বরভক্তিতে নিবিষ্ট হইবার 
জনা কর্মফলত্যাগী হইয়া নিফ্ষাম কর্মসাধন আবশ্তুক 
এবং এরূপ কর্দে প্রবুত্তার্থ নিম্ন শ্রেণীর লোকের পক্ষে সকাম 
কর্ম্মও বিধেয়। কিন্তু নিয় ছুই শ্রেণীর লোকের সততই 
আচার্ধ্য উপদেশে তবজ্ঞান শিক্ষা! প্রয়োজন। কর্মের যে 
মোক্ষ উদ্দেশ্ত ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বর ভক্তির ক্রন্য চিত্তশুদ্ধি 
তাহ! বিস্বৃত ইয়া কেবল কর্মমপরায়ণ হইয়া! জীবন যাত্রা! 
নির্বাহ করা বগা । 

ঈশ্বরে সর্ব কর্ম সমর্পণ করা] অর্থাৎ যজ্ঞ, তপস্তা, দান ও 
বিবিধ যত কিছু সতকার্ধা মানব করিয়া থাকে, তাহাতে তাহা- 
কেই স্মরণ, তাহারই মিম কীর্তন, তাহারই বিভূতিদর্শন 
করা হয়; কখন বা তাহারই বিশ্বরূপ, কথন ব। সৌম্য মুক্তি 
ধ্যান করিলে এমনই অনির্বচনীয় ভাব মনে উপস্থিত হয়, যে 
তাহাতে অহংভাব বিমুক্ত পোহহং জ্ঞান উপস্থিত হইয়া! মোক্ষ 
লাভ হয়। এই পরাপিদ্ধি সাধকের প্রাপ্ত হওয়া ছুর্পভ, 'এজগ্ঠ 
কেবলমাত্র ঈশ্বরপরায়ণ হইলে যে ব্যবসায়িক বুদ্ধ লাভ 
করিতে হয়, তাহাতে কৃতকার্যা না হইতে পারিলেও ক্ষতি 
নাই, এ এমনই ধর্ম যে ইচার যতদূর সাধন হয় ততদূরই 
কল্যাণকর । টৈষয়িক অকিঞ্চিৎকর ম্ুথ লাভও হইল না, 
সিদ্ধি লাভও হইল ন| বলিয়া! ছঃখের বিষয় কিছুই নহে, যে 
হেতু যখন এপ কর্ন সমর্পণ দ্বারা ঈশ্বরমগ্ন হইলে পবিত্র 
স্থথের ইয়ত্তা নাই, অনির্বচনীয় স্থখ লাভ হয়, তজ্জন্ত ইহজন্মে 
যোগত্রষ্ট অর্থাৎ উক্ত প্রকার চরম সিদ্ধির অলাভ হইলে, 
ইঈহজন্মের কিয়ৎ পলিমাণে তংকার্ষ্য বলে পরজন্মে তৎকম্ম 
সাধনে অধিক সমর্থবান্‌ হওয়। যায় । তাই কাহারও অনেক 
জন্মান্তরে সিদ্ধিলাভ, কাহারও পূর্বার্জিত কম্প বলে শীঘ্র সিদ্ধি 
লাভ হুয়। দ্রব্য যজ্ঞাদি যত প্রকার যজ্ঞ কর্ম্ম, তদপেক্ষা ঈশ্বর 
পরায়ণত। স্বরূপ জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ এবং সেই যজ্ঞের যে প্রধান 
ফল প্রশিক ভাব প্রাপ্ত হওয়া, তণ্ভাব মধ্যে সর্বভূতের প্রতি 
সমদৃষ্টি এবং সৌর্হাদ্য পরিগশিত। হ্তরাং যিনি সর্ব 


কর্মকুশল 


হিতে রত, ষাহার শত্রমিত্রে সমান প্রীতি ও দয়া, এবং যিনি 
বীর ইঞ্টানিষ্ট ভুলি! সর্ব কর্ম ঈখরে সমর্পণ করেন, তিনিই 
পরম যোগী। 
কন্মকর (তরি) কর্ম করোতি মৃল্যেন কর্ন, ক-ট- ( কর্শি 
ভতৌ। পা৩।২।২২)।১ বেতন লইন়' কার্ধাকারক, 
চাকর। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়। ভূতক, ভূতিভূক, বৈতনিক, 
বেতনোপজীবী, ভরণ্যভূক ও কর্মণ্যভূুক। ২ কর্মকারক, 
ষে কর্ম করে। 
(”শিষ্যাস্তেবাসিভতকাশ্চতু সত ধি কর্্মকৃৎ। 
এতে কর্্মকর! জ্ঞেয়াঃ।* মিতাক্ষরা ৮৮ 
৩ (পুং) ( কর্মমহিংসাং করোতি, কৃ-হেত্বাদৌ ট ) যম। 
(কম্মকবে! ভূত্যে বেতনালীবিনঃ ত্রিযু। কীনাশে পুংসি। 
সেদিনী।) 
কন্মকরী (ভ্ত্রী) কর্মন্ক-ট-ভীপ্‌। ১ দাপী। ২ মূর্বালত!। 
৩ বিশ্বিক! লতা, তেলাকুচার লতা । 
কন্মকর্ত! (পুং) কর্মণঃ কর্তা সম্পাদকঃ, ৬তৎ। ১ কার্ধা- 
কারক। ২(কর্মৈব কর্তা) ব্যাকরণোক্ত বাচ্যবিশেষ; 
ইহাতে কর্মের কর্তৃত্ব বিবক্ষা দ্বার! কর্ম কর্তৃত্বতা প্রাপ্ত হয়। 
পক্রিয়মাণস্ধ যৎকন্ম স্বয়মেব গ্রনিধ্যতি। 
স্বকরৈঃ শ্বৈগু ণৈঃ করতঃ কর্মকর্েতি তথ্বিহ্ঃ1” 
কর্থ। যে কর্ম করিতেছেন, তাহ! যদি নিজের গুণে 
আপন হইতেই সম্পর হয়, তাহাকেই কম্মকর্ত। কহে। 
এই বাচ্যে কক্মবাচ্যের স্তায় যক্‌, আম্মনেপদ, চিণ্‌, চি ণ্যৎও 
ইট হয়, এবং করে প্রথমা হইয়। থাকে। 
কনম্মকাণ্ড (ক্লী) কর্মণাং কর্তব্যতাপ্রতিপাদকং কাও্ম্‌, 
মপালো*। কর্দের কর্তব্যতাপ্রতিপাদক বেদাংশ। [কর্ম দেখ।] 
কর্মকার (ত্র) কর্ম করোতি ভূতিং বিন! ইতি শেষঃ। ১ 
বেতন ব্যতিরেকে যাহার! কর্ণ করে, বেগার। ২কামার 
ন'মক জাতিবিশেষ। [কামার দেখ।] 
(প্হরিপাক্ষি! কটাঙ্ষেণ আত্মানমবলোকয়। 
নঠি খক্ো বিজ্ঞানাতি কর্ম্মকারং স্বকারণম্‌ ॥ উদ্ভট) 
কর্মকারক (ত্রি) কশ্মকরোতি, কর্ম-ক-থল-(ল্তৃচো। 
পা ৩।১। ১৩৩ ।) কার্যাকারক। 
কন্দ্রকারী [ন্‌] (পুং) কর্ম করোতি, কর্ম-ক-পিনি। কর্খ- 
কারক । (*“তাম্‌ বিদিত স্চরিতৈ গুৈত্তৎ কর্মকারিভিঃ 1” 
মন্থু ৯। ২৬১।) 
কম্মকীলক (পুং) কশ্বণ কীলকইব বস্ত্রক্ষালনাদিন। গৃহ- 
স্বানাং মানরক্ষাকপাটকীলকন্বরূপঃ:। রঙ্রক, ধোব!। 
ঝাশ্মকূশল (তি) কর্মণি কুপলঃ "হৎ। কর্ণ নিপুপ। 


[ ২৩৪ ] 


কর্মমচে্ট। 


কর্মকৃৎ (ত্রি) কর্ণ করোতি, কর্মান্-কৃ-কিপ্‌। কর্মমকারক। 
(“কর্্মাপি দ্বিবিধং জ্ঞেয়মণ্ডতং শুভমেব চ। 
অশুভং দাসকর্দোক্তং শুভং কর্মকৃতাং স্থৃতম্‌ ॥* মিতাক্ষর।।) 
কর্মক্ষম (তরি) কর্্মণি ক্ষমঃ সমর্থঃ, ৭তৎ | কন্ম করিতে সমর্থ। 
(”আত্ম কর্মক্ষমং দেহং ক্ষাতআোধর্ম ইবাশ্রিতঃ1,। রঘু ।) 
কর্মক্ষেত্র ক্লী) কর্মণাং ক্রিন্ানুষ্ঠানানাং ক্ষেত্রম্। ৬তৎ। 
ভারতবর্ষ, এই স্থানে কর্ম করিয়! কর্ম্মফলানুসারে অন্তান্ত 
বর্ষে জন্ম হইয়া থাকে । ভাগবতে লিখিত আছে,-- 
"অত্রাপি ভারতমেব বর্ষং কর্দাক্ষেত্রম। অন্তান্তষ্টবর্ষানি 
স্বর্গিণাং পুণ্যশেযোপভোগন্থানানি ভৌমন্বর্পদানি ব্যপদি- 
শস্তি |” ভাগবত ৫।২৭।১১।) কথিত বর্ষপমুহ মধ্যে ভারতবর্ষই 
কর্মক্ষেত্র, অন্যান্য অষ্টবর্ষ স্বর্গবাসিদিগের অবশিই পুণ্য 
ভোগের স্থান, এজন্ত সকল বর্ষকে ভৌমস্বর্গ বলিয়া থাকে। 
কর্ধগ্রন্থি (পুং) কর্মণাং গ্রস্থিবন্ধনমন্মাৎ। বহুত্রী। অজ্ঞান 
জন্য বাসনারপ দোষ, এই বাসনাই সকল প্রবৃত্তি ও কন্ম- 
বন্ধনের হেতু। 
কর্মচণ্ডাল (পুং) কর্ণ! চগ্ডালইব। ১ অনুয়ক, হিংত্রক। 
২ পিগুন, খল। ৩ কৃতস্ব। ৪ অত্যন্ত ক্রোধী। 
(“অস্থয়কঃ পিশুনশ্চ কতছে। দীর্ঘরোষক2। 
চত্বারঃ কর্্মচগাল। জন্মতশ্চাপি পঞ্চমঃ ॥* বসিষ্ঠ |) 
৫ রাহু। (“উত্তিষ্ গম্যতাং রাহে! ত্যজ্যতাং চন্জ্রনঙ্গমঃ। 
কর্ম5ণ্ডাল! যোগোখং মম পাপক্ষয়ং কুরু &৮ | 
গ্রহণমুক্তিন্নান মন্ত্র।) 
কর্ম্মচন্দ্র (পুং) ১ মালবদেশের একজন রাজা। ২ মগধের 
একজন রাজ। 
কর্মচারী [ন্‌] (ব্রি) কর্মমণি চরতি, বর্শ-চর-ণিনি। বেতন 
লইয়! যাহারা কার্ধা করে। , 
কর্্মচিৎ (ব্রি) কর্প-চি-ভূতে ক্ষিপ,। ১ ক্কৃতকর্্, যে কর্শ 
কর! হইয়াছে । ২ কর্ধের বার! চীয়মান অর্থাৎযাহ! সাঞ্চত 
হইতেছে। 
(“কর্শময়ান্‌ কর্মচিতস্তে কম্মণৈবাধীয়স্তে | 
কর্মণ। চীয়স্তে |” শতপথ ব্রা ১০।৫।৩।৯।) 
কর্মচিত (ত্রি) কর্পণা চিতঃ, কর্ম-চি-ক্ত। কর্মনিশ্াদয, 
কর্থের দ্বারা যাহ সম্পাদন করিতে হয়। 
(প্তদ্যথেহ কর্মচিতোলোকঃ ক্গীয়তে এবমমুত্র পুপ্যচিতঃ 1” 
বেদপরি* শ্রুতি) 
কর্মমচেষ্ট! (রী ) কর্শনি চেষ্টা, ৭তৎ। ক্রিয়ানুষ্ঠানের চেষ্টা । 
(“আত্মজনা। ভবেদিচ্ছ। ইচ্ছাজন্য। ভবেৎ কৃতিঃ। 
কতিজন্য! তবেচ্েষ্ট। চেষ্টাজন্য। ক্রিয়া ভবেৎ ॥* মনু) 


কর্মণ্য ্‌ 


কন্মচোদন। (অত্র) কর্ণপি কর্্মাববোধনে চোদন বিধিঃ | 
১ কর্মবিষয়ে প্রেরণকারক বিধি? ২ ( কর্াঢোদ্যতে 
প্রবর্তীতেছনয়া, অ-টাপ্‌) কর্মে প্রবৃত্তির হেতু । 
(£জ্ঞানং জেয়ং পরিজ্ঞাত। ত্রিবিধ1 কর্মচোদন11* গীতা) 
৩ কর্ম্মবিধি (চোদন! চোপদেশশ্চ বিশিষ্টেকার্থ বাচিনঃ। 
ইত্যনেন উক্ত লক্ষণং ব্রিগুধাত্বকঃ জ্ঞানাদিত্রয়ম বলদ 
কর্্মবিধিঃ প্রবর্ততে ।* প্ীধরন্বামী।) 
কর্মাজ (পুং) কর্মমণঃ কর্্মজন্যাদৃষ্টাজ্জায়তে, কর্ধাজন্বড | ১ 
কর্মফল জন্য রোগাদি; এই রোগ শান্ত্রাহ্ছমারে নির্ণীত 
হুইয়! ওষধপ্রয়োগেও উপশম প্রাপ্ত হয় না, কেবল কন্ম- 
ক্ষয়েই ইহার শাস্তি হইয়া থাকে । ২ জন্মপরিগ্রহ, কায়িক, 
বাচিক ও মানসিক কর্্মটবিশেষের ফলে যোনিবিশেষে জন্ম 
হইয়া থাকে । ৩ পাপপুণ্যাদি। ৪ ক্রিয়া! জন্য 'নংযোগ 
[বভাগার্দি। ৫ বেগনামক সংস্কার | 
(*মুর্তমাত্রেত বেগঃ শ্তাৎ কন্্মজে। বেগঞ্জঃ কচিৎ। ভাষাপরি) 
৬ বটগাছ। ৭ ( কন্মণে। জাতঃ বিষভোগবাসনাবশাৎ 
ক্রমণে! মলিনায়মান বৃত্তিভির্ভাত ইত্যর্থঃ) কলিযুগ। ৮ 
(ত্রি) ক্রিয়াজাত। 
(“তথ। দহতি বেদজ্ঞঃ কর্মজং দোষমাত্মনঃ1৮ মন্গু ১২। ১০) 
কনম্মজগুণ (পুং) কর্মণে জায়তে যো গুণঃ, কর্মধা,। ক্রিয়া 
জন্য গুণ, সংযোগ, বিভাগ ও বেগ। 
 “সংযোগম্চ বিভাগশ্চ বেগশ্চৈতে তু কর্মজাঃ ৷ ভাষাপরিং 1) 
কর্মাজিও (পুং)১ অজরাসদ্ধকংশীয় মগধের নৃপবিশেষ। ২ 
উড়িষ্যার একজন রাজ।। তিনি ৭৮ থুঃ হইতে ১৪৩ থৃঃ অব 
অবধি, ৬৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। 
কর্মজ্ঞ (ত্রি) কর্ম জানাতি কর্মান্‌ জ্ঞাক। কর্শাবোধক, 
যাহার হিতাহিত ও সময় বুঝিদ্ন! কণ্মবিশেষ করিবার 
জ্ঞান আছে। 
কন্মঠ (ব্রি) কর্মপি ঘটতে কর্ন অঠচ. ( কর্ণি ঘটোহঠচ.। 
পা ৫। ২।৩৫।) কর্মকুশল, করতে স্ুনিপুণ, যে যত্বের সহিত 
নুশৃঙ্খলায় নির্দিষ্ট কর্মা সম্পাদন করিতে পারে। ইহার 
অপর নাম কর্মশৃর ৷ 
(“জ্ঞাতাশয়স্তন্ত ততোব্যতানীৎ। 
স কর্মাঠঃ কর্ম সুতানুবন্ধি | সি ১।১১।) 
কন্দমণেবাচয (পুং ) ব্যাকরণোক্ত বাচ্যবিশেষ। এই বাচ্যে 
কর্মে প্রথম! ও বর্তায় দ্বিতীয়! বিভক্ষি হয় এবং কর্্মপদের 
বচন ও পুরুষ নির্দিষ্ট হয়। 
কর্মণ্য (ব্রি) কর্মপি সাধুঃ কর্মন-যৎ। ১ কর্মযোগ্যঃ কেজে। 
২ যাহ। কর্বিশেষে আবগ্তক। 


২৩৫ ] 


কর্মনাশা 


কন্মণ্যতা (স্ত্রী) কর্মণ্যস্ত ভাবঃ, কর্মণ্য-তল্-টাপ্‌ (তস্তভাব 


স্ততলৌ । প1 ৫1 ১।১১৯)১ নিপুণত1। ২ কাজে লাগ!। 

কর্্মণ্যভূকৃ (তরি) কর্মণং বেতনং তুঙ্ক্তে, কর্মণ্য-ভু্গ-কিপ্‌। 
বেতনোপজীবী, চাকর। 

কম্মণ্য। (তত্রী) কর্ণ সম্পদ্যতে, তত্র সাধু কর্ধনন্-যৎ-টাপ্‌। 
১ বেতন। ২ মূল্য। 

কর্ম ত্যাগ (পুং) কর্মণঃ ত্যাগ: ৬তৎ। কন্দ পরিত্যাগ 
করা, চাকরি ছাড়িয়। দেওয়।। 

কর্মাদল্ষ (তরি) কর্মণি দক্ষঃ ৭তৎ। কর্দে পটু। 

কর্্মভুষট (ব্রি) কর্ণ! হুষ্টঃ, ৩তৎ। ১ কর্মবিশেষের দ্বার! 
পতিত । ২ পাপী। 

কল্মাদেব (পুং) কর্মণ। দেবঃ প্রার্ধ দেবভাবঃ। দেববিশেষ; 
অষ্টবন্গ, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ সূর্য্য, এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি 
এই তেত্রিশটি কর্্মদেব। অগ্নিহোত্রাদদ বৈদিক কর্মফলে 
ইহার! দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে 
ইন্দ্র প্রভূ এবং ইহাদ্দিগের আচার্ধয বৃহস্পতি । 

কর্মদেবী।॥ মেবারের রাজ! সমরসিংহের পত্রী । ইহার 
পুজের নাম রাহুপ। [সমরসিংহ দেখ । ] 

কর্মদেবত1 (ত্ত্রী) কর্ণ! দেবতা । কর্ধদেব। 
(পজ্যোতিষ্টোমাদিন। স্বর্গং প্রাপ্তাঃ স্থাঃ কর্মাদে বতাঃ।” শব্দচি।) 

কর্মদোষ (পুং) কর্মৈব দোষঃ, কর্মাহেতুদৌষো। বা। ১ 
ুষ্ট কর্ম, পাপজনক হিংসাদি কর্ম । ২ কর্ম জন্য পাপাদি। 
৩ কর্মবিষয়ক দোষ। ৪ সমন্ত কর্তনের মুলকারণন্বরূপ 
মিথ্যাজ্ঞান জন্য বাসনারূপ দোষ। 

কর্ধধারয় (পুং) ব্যাকরপোক্ত নমানাধিকরণ পদঘটিত 
সমানবিশেষ। 

( “সমানাধিক রণন্তৎ পুরুষঃ কর্দধারয়ঃ।” পাণিনি।) 
কর্ম্বংশ ( পুং) কর্মণো ধ্বংশঃ) ৬তৎ। কর্ম নষ্ট, কর্্মক্ষতি | 
কর্মমনাশ। (ত্ত্রী) কর্ম নাশয়তি, কর্ম্মন-নশ-ণিচ-অণ -টাপ,। 

নদীবিশেষ। বঙ্গপ্রদেশের শাহাবাদ জেলার কাইমুর পাহাড় 
হইতে, অক্ষা* ২৪* ৩৪৩০ উঃ ভ্রাঘি* ৮৩*৪১:৩০ পৃঃ মধ্যে 
নির্গত হইয়াছে । এই নদী উত্তর পশ্চিমমুখে গিয়। দরিহার 
গ্রীমের নিকট শাহীবাদ ও মির্জাপুর ছুইদিকে ছুই জেল! 
রাখিয়া বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশকে শ্বতত্ত্র করিয়! 
দিয়াছে । এই নদী চৌসা গ্রামের নিকট গঙ্গানদীর সহিত 
মিলিত হইয়াছে । ইহার ছুইটি শাখা ধর্্মাবতী ও হূর্গাবতী। 
পাহাড়ের উপরে যেখানে যেখানে কর্্মনাশ! বহিতেছে, 
সেখানকার নদীগর্ভ পাথরিয়! হইলেও যেখানে জমি এ 
সেখানকার গর্ত কর্দমময় ও তি গণী- প্র ..এ ৯ 


কর্মপথ 


নদী শুখাইয়। যায়, কিন্তু বর্যাকাণে ইহার ভোড় দেখে কে, 
তথন অল্পপলে সহজে নামিতে অনেকেই সাহম করেনা। 
সেই সময়ে মালবোঝাই কর! বড় বড় নৌকণ অনায়াসে 
ইহার বক্ষে ভাসিয়া যায়। মির্জাপুর জেলার ছানপাথর নামক 
স্থানে এই নদী ১০০ ফুট উচ্চ হইতে নামিতেছে, অধিক বৃষ্টির 
সময়ে সেই জলপ্রপাতটি দেখিতে বড়ই সুন্দর। অনেকে 
বলিষা থাকেন, এই নদী ম্পর্শ করিলে মহাপাপ হয়, রাবণের 
প্রশ্থাবে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে । [বৈদ্যনাথ দেখ|] 
কাহারও মতে, সূর্য্যবংশীয় ত্রিশস্কু রাজ। ব্রহ্গহত্যার পাপ 
করেন! তিনি আপনর পাপমোচনের জন্ত পৃথিবীর যাবতীয় 
পুধাযতোয়। নদীর জল আনয়ন করেন এবং সেই জলেন্দান 
করিয়। ব্রহ্মহত্যার গাপ হইতে মৃক্তিলাত করেন। এখন যে 
কম্মনাশ। প্রবাহিত হইতেছে, উহ সেই ত্রিশস্কুরাজার গাত্র- 
ধৌত অপবিত্র জল। আনার কাহারও মতে, উত্তর পশ্চিম।- 
ধুতে, প্রাচীন নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণগণ এই নদী পার হইয়া 
কীকট অব! বঙ্গদেশে আপগিতেন ন!, তাই সেই সময় হইতে 
অপবিত্র রহিয়াছে । বাহা হউক, এই নদীকুলে যাহার 
বাদ করিতেছে, তাহারা এই নদী অপবিত্র মনে করে না, 
এই নদীর জলে তাহাদের সারংসন্ধা! কার্ধা চলিতেছে। বরং 
ভবেষ্য ব্রহ্ষবণ্ড লিখিত আছেধযে, এই নদীতে, বিশেষ গঙ্গা 
ও কর্ম্মনাশানঙগমে মান করিলে অশেষ পুণ্লাভ হয়। যথা-_- 
“ভাগীবপ্যা সমং তন্ত্র কম্ধনাশ! নদী দ্বিজাঃ। 
সংগতিং পুণ্যাদাং প্রাপ্ধা লোকতারণহেতবে ॥+ 
ত* ব্রহ্গপণ্ত ৫৮1৪০ । 
উক্ত ব্রহ্মপণ্ডের মতে, এই নদীর কুলেই তাড়কারাক্ষপীর 
বন ছেল। 
কর্মনিষ্ঠ (জি) কর্মণি নিষ্ঠা যন্ত, বহুত্রী। বাগাদি কর্মাসক্ত | 
( “জ্ঞাননিষ্ঠ। ছ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তগাপরে। 
তপঃন্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্নিষ্ঠাস্তথা! পরে ॥* মনু ।) 
কল্মণনষ্ঠ। (স্ত্রী) কম্দণি নিষ্ঠ। আলক্তি, ৭তৎ। কর্মে আসক্তি । 
কন্মন্দ (পূং) ভিক্ষক্থত্রকার খষিলিশেষ। 
কর্মন্দী (ন্‌) ( পুং) বর্দন্দেন ভিক্ষুহ্ত্রকারকেন খবি- 
বিপেষেশ তপ্রোকং ভিক্ষান্থত্রমদীতে, কর্খন্দ-ইনি ( কর্মন্দ 
কুশাশ্বাদিনি;। পা ৪। 51 ১১১।) ভিক্ষু, সন্ন্যাসী | 
কর্নমন্য।(স (পুং) কর্াণাং বিহিতকর্ধণাং বিধিনা ভ্ভাসঃ 
ত795। ১ কন্মতযাগ, সন্্যান। ২ কন্দফল ত্যাগ। 
কল্মপঞ্চম (লঙ্গীত) ললিতা, হিন্দোল, বসন্ত ও দেশকার 
যোগে উৎপন্ন রাগিণীবিশেষ। 
কল্পরপথ (পুং) কর্ধণাং পন্থাঃ বর্ধন্-পথিন্-মচ। কর্মের 
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পর্ধতি। এই কন্মন পদ্ধতি দশপ্রকার, মহাভারতে সই দশ 
কর্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করিবাব উপদেশ আছে, 
“কায়েন ত্রিবিধং কর্ম্ম বাচা চাপি চতুর্বিধম্‌। 
মনস। ত্রিবিধঞ্চেন দর্শকর্মপথাংস্তাজেৎ॥ 
প্রাণাতিপাতঃ স্তৈন্যঞ্চ পরদারমণাপিব1। 
ত্রীণি পাপানি কায়েন সর্বতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ 
অসৎগ্রলাপং পারুষ্যং পৈশুন্তমনৃতং তথ।। 
চত্বারি বাচা রাজেন্দ্র ন জল্লেন্নানুচিস্তয়েৎ ॥ 
অনভিধ্য। পরশ্যেঘু সর্বসত্বেধু সৌহদম্‌। 
কম্খণাং ফলমস্তীতি ব্রিবিধং মনলা চরে ॥” 
ত্রিবিধ কায়িক, চতুবিধ বাচিক ও ত্রিবিধ মানসিক এই দশ 
কন্মপথ পরিত্যাগ করিবে। প্রাণনাশ, চৌর্যয ও পরদার 
গমন.এই তিন প্রকার কায়িক কর্ম সর্ধতোভাবে ত্যাগ 
করিবে । অসতবাক্য, কর্কশবাক, নিষ্ঠরবাক্য ও মিথযাবাক্য 
এই চারি প্রকারবাক্য বপিবে না। পর-সম্পন্তিতে নিম্পৃহ 
হইয়! সর্বজীবে সৌহদ্য স্থাপন করিয়া এসং কন্মের ফা 
আছে এইরূপ চিন্তা করিয়া আচরণ ফারবে। 
(ভারত অনু" ১৩ অঃ) 
কন্মপদ্ধতি (স্ত্রী) কর্মপাং পন্ধতি, ৬তৎ। কম্মের প্রণালা, 
কন্দ করিবার নিয়ম। 
কন্মপাক (পুং) কর্ম্মণঃ ধর্্মাধর্মনুলকস্য পাকঃ পরিণাম, ৬ত২। 
ধন্ম(ধর্মের সুখতুঃথাদিরূপ পরিণাম। [কশ্রবিপাক দেখ। ] 
কন্মপ্রদীপ (পুং) কর্ম প্রদর্শিতৃং প্রদীপ ইব। কাত্যামন 
প্রণীত গ্রন্থবশেষ । 
কন্মপ্রবচনীয় (পুং) কর্ম প্রোক্তবাঁন্‌, কম্মন্-প্রবচ-মনীয়র। 
পাণি'ন ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ ; (কন্দদ প্রবচনীয়াঃ। 
পা ১।1৪1৮৩)। 
কন্মপ্রবাদ (পুং) টন ধর্মশান্ত্ান্তর্গত চতুর্দশ পৃর্বের মধ্যে 
অষ্টম পূর্ন । [জৈন দেখ। ] 
কন্মকল (ক্লী) কর্মণঃ জীবরৃতশুভাশুভরূপস্ত ফলং পরিণানঃ। 
১ শুভাশুভ কর্মের স্থখহঃখ ভোগরূপ পন্িণাম। ২ 
কামরাঙগ। ফল। 
কন্দ্ববন্ধ ( ক্লী। পুং ) কর্ণ! বন্ধঃ শরীরসন্বন্ধঃ, ৩তৎ। ১ কর্খ 
জন্য অদৃষ্ঠবশে পরজন্মরূপ বন্ধন। ২ (তরি) কর্পানন্ধং বন্ধ- 
সাধনং যন্ত, বহুত্রী। কর্্মরূপ বন্ধনের কারণযুক্ত । (“লোকো! 
ইয়ং বন্ধবন্ধনঃ।* গীতা ।) 
কর্মবন্ধন (ক্লী) কর্দণা বন্ধনং, কর্ম এব বন্ধনস্বা। ১ বর্ম 
জন্ত জনাগ্রহণ। ২ কর্মরপবন্ধন। 
কর্মভূ (স্ত্রী) কর্মণঃ বর্দাণি উচিতা। বা তৃঃ। ৬ বা ৭তৎ। 
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১ চাসের উপযুক্ত ভূমি, কৃষ্টভূমি ; ইহার সংস্কৃত পর্যায়, 
কন্মান্ত। ২ ভারতবর্ষ। 
(“তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জন্ুর্থীপে মহাসুনে। 
যতো হি কর্পতৃরেষ! ঝতোহন্ত। ভোগভূময়ঃ ॥+ ) 
কর্ম্মভূমি (স্ত্রী) কর্পণঃ পুণ্য জনকযজ্ঞদিরূপক্রিয়ায়া ভূমি+, 
৬তৎ। ১ আর্ধ্যাবর্তী। 
(ভরতান্তৈরাবতানি বিদেহাশ্ কুরূন্‌ বিনা । * 
বর্ষাণি কর্ভৃম্যঃ স্যুঃ শেষাণি ফলভূময়ঃ॥ হেম ৪1 ১২।) 
২ ভারতবর্ষ। 
( প্উত্তরং যৎ সমুদ্রস্ত হিমাদ্রেশ্চৈ দক্ষিণম। 
বর্ষং তদ্‌ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততি॥ 
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারে! ইস্ত মহামুনে। 
কর্ভূনিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্‌॥৮ * 
বিষুপু ৩। ১। ২ | ) 
কর্্মভোগ (পুং) কর্ম্মণঃ কর্ম্জন্ত সুখদুঃখাদের্ভোগঃ, ৬তৎ। 
কম্মকলানুসারে সুখহঃখাদির ভোগ । 
কর্ম্মমন্জ্রী[ ন্‌] (পুং) কর্ম্ম মন্ত্রয়তি, কর্ধন্-মন্ত্র ণিচ.ণিনি। 
কন্ম সম্বন্ধে মন্ত্রণাদাতা। | 
কন্দ্মমীমাংম। (ক্র) কর্ণি মীমাংসা! | কর্ম সম্বন্ধে নিশ্চয়- 
কারক বিচার শান্বিশেষ। লৈমিনিন্ত্র | 
কর্মামূল (লী) কর্মণো মূলমিব মুলমশ্ত, মধালো* বন্ুত্রী। 
মন্বা কর্মুণে যজ্ঞাদি ক্রিয়া্ন্ত সতকন্মার্থং মূলং যস্ত। কুশ 
নামক তৃণবিশেষ। 
কন্মযুগ (ক্রী)কণাতি হিনস্তি অন্তোহন্ং যত্র, ক-মনিন্) কর্ম 
হিংসাপ্রধানং ঘুগম্‌ কম্মধ।। কলিঘুগ। 
কর্্সযোগ (পুং) কর্শান্থ যোগন্তংকৌশলম্‌, গতৎ। চিত্ত গুদ্ধি- 
বনক বৈদিক কন্খ। [কন্ম দেখ। ] 
(*অগমেব ক্রিয়াযোগো জ্ঞানযোগন্ত সাধক । 
কম্মনযোগং বিনা জ্ঞানং কম্তচিন্নৈব দৃষ্ততে &” মলমাস তত্ব।) 
কর্দ্মযোগী [ন্‌] (পুং) কর্মযোগো হন্তান্তি, কর্যোগ ইনি । 
কর্শযোগে রত; বাহারা ঈশরপ্রাপ্থি অভিলাষে যজ্ঞ ধ্যানাদি 
নৈদ্িক কর্ম করেন। 
কর্মযোনি (তরী) কর্দণো যোশিঃ আদিকারণম্‌্, ৬তৎ। 
কর্মের মুল কারণ। 
কণ্র (পুং) কর্ম হিংসাং রাতি, কর্মনন্-রাক। কামরাঙ্গা । 
কর্্মরক (পুং) কর্মনর স্বার্থে কন্‌। কামরাঙ্গা। 
কর্ধারঙ্গ (পুত ক্লী) কর্মণে হিংসা রঙজ্যতে, রোগাদিজনক- 
 স্বাদিতি ভাবঃ, কর্মমন্-রঞ-ঘএ। ফলবৃক্ষবিশেষ, কামরাঙ্গা । 
ইহার সংস্কৃত পর্ধ্যায়।--শিরাল, বুহদন়, রুজাকর, বর্ার, 
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কর্ম্মরক, গীতফল, কর্ম্মর, মু্গরক, মুদগর, ধরাঁফল ও কর্ম্মারক। 
হিন্দীতে কামরক্‌ বা কর্মল, বোম্বাইঅঞ্চলে কর্মল, তামিল 
তমর্তম,থর্ম, তৈলক্ষে কোরমঙ্গ বা তমর্তচেত্তং মলয়ে বিং 
বিং মণিস্‌, ব্রঙ্গে জুঙ্গ যা, পর্তৃগীঞ্জ করস্থোল। ইংরেী বৈজ্ঞ!- 
নিক নাম £১59:00)08 09:9১১০]%, রাঁজনির্ঘণ্টের মতে ইহার 
গুণ, অন্ন, উষ্ণ, বায়ুনাশক, পিন্তকারক, তীক্ষ, কটুপাকী 
ও অশ্পিত্তকারক। ইহার পকফল মধুর ও অম্নরস, এবং 
বল, পুষ্টি 'ও রুচিকারক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা শীতল, 
মলবন্ধকারক এনং কফ ও বাযুনাশক। 
কামরাঙ্গ। ছই গ্রাকার, মিঠা ও টক। তন্মধ্যে পাকা টক্‌ 
কামরাঙ্গাই অনেকে গছন্দ করেন, খাইতে ও বেশ মুখরোচক । 
কামরাঙ্গ। গাছ ১৪ ফুট হইতে ৩১ ফুট পর্য্যন্ত বড় হইতে 

দেখা যায়। যুরোপীমদিগের মতে, কামরাঙগ। প্রথমে ভারত 
মহাসাগরীয় মালাক্কাদ্বীপে জন্মাইত;, তথ। হইতে সিংহলে 
এবং দিংহল হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। কিন্ত আমাদের 
বিবেচনায় তাহা নয়, বহু প্রাচীনকাল হইতে ইহার গাছ 
ভারতবর্ষে জন্মাইতেছে, রামায়ণ হইতে তাহার প্রমাণ 
পাওয়া! যায়। এক্ষণে ভারতের প্রায় সর্বত্রই কাদরাশ। 
জন্মাইতেছে। 

কর্মরাস্ট্রী। দাক্ষিগাত্যের একটি প্রাচীন উপবিভাগ । (1৫. 
4৮ ছা], 189) 

কর্্মরী (ত্ত্রী) কর্ম ভৈষজ্যাপঘোগক্রিরাং বাতি দদাতি, 
কর্ম রা.ক গৌরাদিত্বাৎ ভীষ (যিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪1১৪১ 1) 
বংশলোচনা । [ বংশলোচন দেখ। ] 

কর্দর্থঘ (পুং) অথর্ববেদী একজন প্রাচীন খষি। 

কর্ম্মবচন (ক্লী) কর্মবাক্য। বৌদ্ধমতান্যায়ী ক্রিয়াকাও। 

কর্ম্মবজ (পু কর্ণ আৌতার্দানুষ্ঠানং বজমিব যন্ত। বহুত্রী। শূর্র। 

কন্মবৎ (তি) কর্ম অগ্তান্তি, কর্ম মতুপ, মন্ত বঃ | কর্ম্মবিশিষ্ট। 

কর্মাবশ (তরি) কম্দণো বশঃ ৬তৎ। ১ কর্দের অধীন। 
২ কর্মের অন্থুরোধ। 

কর্মবশিত। (ত্ত্রী) কর্মবশিনো ভাব) কর্মবশিন্-তল্‌ ( তন্ত 
ভাবন্বতলৌ | পা ৫। ১। ১১৯। ) কর্মমাধীনের ধর্ম । 

কর্মবশী [ন্‌] (পুং) কম্ম:ণ। বশঃ বগ্ঠতা অন্যান্তিঃ কন্দুবশ- 
ইনি। কর্দ্মাধীন। 

কর্্মবশ্টত। (ত্ত্রী ) কর্্মণো বস্তা, অধ,নত', ৬তৎ। কন্মের 
অধীনত।। 

কর্্মবাটী (তরী) কর্ধণাং শান্ত্রোজ তিথি নিমিতীভূত'ক্রয়াণ।ও 
চক্জকলাক্রিয়াণান্বা' বাটাব। তিথি। 
( তিথিঃ পুনঃ কর্শবাটা গ্রতিপৎ পক্ষতঃ মমে। হেন ২৬, 1) 

৬০ 


কর্মবিপাক 


কর্মমবিধি (পুং) কর্ণে। বিধিনিয়মঃ। ৬তৎ | কর্মের নিয়ম। 
কর্মবিপাক পং) কর্ধণঃ ধর্্াধন্্ব মূলকন্ত বিপাকঃ পরিণামঃ, 
৬তৎ। শুভাশুভ কর্ধের ফল মুভি, স্বর্গ, পরজন্মে উ্বর্ধ্যাদি 
সুখের উপকরণ লাভ করিয়৷ স্থখনোগ প্রভৃতি গশুভকর্ম্বের 
ফল এবং রোগ ও নরকাদি অশুভ কর্মের ফলভোগ। 
আমাদের শাস্ত্র মতে, অধন্ম্বের নানাধিক্য অনুসারে 
প্রথমে তজ্প নরক ভোগ করিয়া পাপযোনি বিশেষে উৎপত্তি 
হয়। কিরূপ পাপে কিরূপ যোনিতে উৎপত্তি হয় তংমম্বন্ধে 
গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,-_পতিত ব্ক্তির দান গ্রহণ 
করিলে নরকান্থে পাপী রুমি, উপাধ্যায়কে প্রতভারণ! করিলে 
কুকুর, গুরুপত্রী বা গুরুদ্রব্যে লোভ করিলে গর্দভ, মাতা 


[ ২৩৮ ] 


কম্পাবশা্ 


পাঁপকার্ধা বিশেষের দ্বার সেই জদ্মে বা পরজদ্মে রোগ 
বিশেষও ভোগ করিতে হয়। শাভাতপ খ্বঁষি যে পাপে 
যেরূপ রোগের বিধান করিয়াছেন, নিম়ে তাহ! প্রদর্শিত 
হইল। পাপ জন্ত যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পর পরজন্মেও এর রোগযুক্ত হইয়া 
জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মহাপাতক জন্য রোগ ৭ জন্ম, উপ- 
পাঁতক জন্য ঝরোগ ৫ জন্ম, এবং পাপ জন্য রোগ ৩ জন্ম হইয়] 
থাকে । মহাপাতক, উপপাতক ও পাতকের গ্রায়শ্চিত্তেরও 
নানাধিক্য আছে। মহাপাতকের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত, উপপাতকে 
অর্ধ এবং পাতকে যষ্ঠাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এত্ত 
অতিপাতকে দানাদি সাধারণ বিধানের দ্বার! মুক্ত হইতে 





প্রভৃতি অন্ত গুরুজনকে আক্রমণ করিলে শারিক1, মাতা পারা যায়। 
পিতাকে যন্ত্রণ! দিলে কচ্ছপ, প্রভুদত্ত আহার পরিত্যাগ করিয়। পাপ | রোগ ূ প্রায়শ্চিহ 
অন্ত দ্রব্য আহার করিলে বানর, গচ্ছিত ধন অপহরণ করিলে ______ উই 
| ছাগহতা অধ্ধকাঙ্গ বচিত্রযুক্ধ ছাগদান। 
কমি, কাহারও গুণের প্রতি দোষারোপ করিলে রাক্ষস, তি টন টা 
বিশ্বামঘাতকত1 করিলে মত্ত, যব ধান্ত প্রহৃতি শম্ত অপ- মেষহত্য। | পাওুরোগ ্রাঙ্মমকে একপল কস্তরীদান। 
রণে ইন্দুর, মনে ব্যাপ্ববৃক প্রভৃতি, ভ্রাতৃজায়াহরণে উদ্রহতা! বিকৃত বর কিক হরাহান। 
হরণে ইন্দুর, পরস্ত্ীগ 95, সুতি, ভরাত্জায়াহ কাকহতা। কর্ণহীনতা কৃষ্ণবর্ণ1! গ।ভী দ।ন। 
কোকিল, গুরু প্রভৃতির পত্বীহরণে শৃকরঃ যজ্ঞ দান বিবাহ থরহতা! কর্কশ লোম ৩ মোহর পরিমিত ধর্ণ পকুতি দান। 
প্রভৃতির বিদ্র করিলে কৃমি) দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণকে হস্তিহত্া সর্বকাষে। অসিদ্ধি] মন্দির প্রশ্তত করিয়া তাহাহে 
ডি গণেশ মৃত্তি প্রতিষ্ঠা, অথবা কুলখশাক 
না দিয়া ভোজন করিলে বায়স, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমানন! : ও পিকের তারা গণসমূহের শান্তি- 
করিলে ক্রৌঞ্চ, শূত্র হইয়! ব্রাহ্গণী গমন করিলে কৃমি, | ৫ বিধান ও একলক্ষ গণেশ মস জপ। 
তরহ্হতা। কেকরাক্ষ (যারা) গুল্সময়ী ধেনুদান। 
্রাহ্মণীগর্তে পুত্র উৎপাদন করিলে কাষ্ঠনাশক কীট, কৃতদ্নতা গোহত্য। কুষ্ঠ দক পরার কাবিন 
করিলে ক্মিকীট পতঙ্গ বা বৃশ্চিক, শন্ত্রহীন ব্যক্তিকে রক্তচন্দন লিপু, রক্তপুপ্প ও রক্তবপ্র 
হনন করিলে খর, স্ত্রী ও শিশুবধ করিলে কৃমি, কাহারও আচ্ছাদিত একটি রক্তকুস্ত দক্িণদিকে 
স্বাপিত করিয়া তাহাতে তিলচুর্ণ পৃ 
ভোজ্যবস্ত চুরি করিলে মক্ষিকা, অন্নহরণ করিলে বিড়াল, তাজ্পারর রাখিয়া তাহার ১০৮ মাষা 
তিলহরণে মৃণ্ষক, দ্বতহরণে নকুল, মদ্গুরমত্গ্তহুরণে কাক, ূ পরিমিত খবণের যমমূর্ঠিস্থাপন করিয়। 
এ রি | পুরুষঙ্গুক্ত মন্ত্রের ঘার। পুজা] করিবে, 
মধুহরণে ডাশ, পিষ্টকহরণে পিপীলিকা, জলহরপ করিলে ূ বর তাহারানিরিট জামার লাল 
বায়স, কাস। হরণ করিলে হথারীত বা কপোত, স্বর্ণভাও হরণে শাস্তি করুন' বলিয়! প্রার্থন। করিবে । 
রি ২ তৎপরে সামবেরী ব্রাহ্মণ সেই কলসে 
কাম, বস্থাি হরণে [ক্রোঞ্চ, অগ্রিঠরণে বক, বর্ণক ও শাক ূ লানগারা জরিরেন আর 
পত্রাদিহরণে ময়ূর, রক্তবন্ত্র হরণে চকোর) ম্ুগন্ধিবস্থ হরণ ৰ তা সর্ধপ দ্বার! পাত্র মালোর অভি- 
করিলে ছু'চা, বাশ হরণ করিলে শশক, ময়ূরের র ূ নও হারার রোহনি 
ই | হ দীন হরর ৮ হর মহিতারঢ়ে! দণ্ডপ।পির্ভয়নক: | দক্ষি- 
করিলে বণ, কাষ্ঠহরণ করিলে কাষ্ঠকীট, ফুল চুরি করিলে পাশ! পতির্দেবো মম গাপং ব্যপোহতু ॥” 
দরিদ্র, যাৰ হরণ করিলে পঙ্গু, শাকহরণে হারীত, জলহরণে এই মন্ত্র ঘ্ার| যমমর্তি বিসর্জন 
পু দিয়! ভন্তিসহকারে আ[চারধাকে নিবে- 
চাতক এবং গৃহহরণ করিলে রৌরবাদি দারুণ নরক ভোগ দন করিবে। 
করিয়। তৃণ গুল্ম লত। বুক্ষাদিকূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মহিষহত্যা ১০৮ মাঝ! পরিমিত স্বর্ণ প্রকৃতি দান। 
মার্জারহুত্য! হত্ততল গীতবর্ণ ১০৮ মাধ! পরিমিত স্বর্ণে পারাবত 
গে সুবণাদি হরণেও রর 
হু এইরূপ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যা! ভারা 
হরণ করিলে বহু নরকভোগের পন্ন মুক হইয়া এবং ইন্ধন বকহতা! দীর্ঘনাশিক| শুরুবর্ণ। গাভী দান। 
2 শুকশারিকা | 
শৃন্ত অগ্লিতে মাহতি প্রদান করিলে মন্দাগ্রি হইয়া জন্মগ্রহণ ইহারা এরা ইরা 
করে। (গরুড়পু' ২২৯ অঃ1) শুকর হত দস্তর দক্ষিণার সহিত তৃত-কুস্ত দান। 


খর্মবিপাক 





পাপ রোগ 
শৃগালহত||  পদশূন্যত। 
হরিণহতা! থর 
পিতৃহতা। চেতনানাশ 
মতৃহত্য! অন্ধ 
ত্রাতৃহতা। ম্‌ক 
সত্ীহত্যা অতীসার 
বালকহতা! মৃতষতস 
রাজহতা ক্ষয়রোগ 
ব্রদ্মহতা। পাওুকুষ্ঠ 
বৈগহতা। রক্তার্ধ্বদ 
শুদ্রহতা! দণ্ডাপতানক 

ংশনাশ কু ও নির্বংশ 

অত্যক্ষ ভোজন উদরে কৃষি 
অন্পৃষ্ঠপ্পৃই অন্ন 


ভোত। এ 





[ -২৩৯ ] 


প্রায়শ্চিত্ত 


একপল পরিমিত স্বর্ণ-অশ্ব দান। 
একপল পরিমিত শ্বর্ণ-অশ্ব দান। 

৩০টি প্র।ঞজপত্য করিয়া, ১ পণ 
পরিমিত স্বর্ণে নৌক! প্রস্তত করিয়া 
এবং তাত্রপাত্রে রৌপ্যময় কুন্ত স্থাপন 
করিয়। ১০৮ মাষ| পারমিত স্বর্ণে রি 
বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়$ তাহাকে পট্র- 
বস্ত্র পরিধানি করাইয়া! যথাবিধি পু! 
করিতে হইবে । পরে এ সমন্ত দ্রবা 
ত্রাহ্মণকে দান করিবে । 
পিভৃহত্যার ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত । 

চান্দ্রায়ণ বত করিয়! 

“গসরস্বতি জগন্মাতঃ 

শব্দব্রন্মাদি দেবতে। 

দুক্ষন্্ বরণাৎ পাপাৎ 

পাহি মাং পরমেশ্বরী 1” 

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। পল 
পরিমিত স্বণ সহ ব্রাঙ্মণকে পুত্তকদান 
করিবে। 

১০টি অশ্থথ বৃক্ষ রোপণ, শর্করা ও 
ধেনুদান এবং শত ব্রাঙ্গণ ভোজন। 

ব্রাহ্মণের বিবাহ দান, হরিবংশ 
শ্রবণ, মহারড্রের জপ, অযুতসংখ্াযক 
দুর্ববা আছতি দিয়! দক্ষিণাসহ ১০৮ 
ম।যা পরিমিত ১১ খণ্ড দ্বর্ণণ অথবা 
১১ পল ন্বর্ণ একা দশটি ব্রাহ্গণকে দান 
করিবে। অনান্য ব্র।ঙ্ষণকে যথা শক্তি 
দৃক্ষিণ। দন কর্তৃব্য। অবশেষে আ[চার্যয 
বরুণদৈবতমন্ত্রের দ্বারা দম্পতিকে 
নান করাইবেন, যজমান আচার্যকে 


. বন্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি প্রদান করিবেন। 


গে, তৃমি, স্বর্ণ, মিষ্টান্ন, জল, বস্ত, 
ঘুতধেনু ও তিলধেনু দান। 

চারিদিকে পঞ্চপল্লপব ও পঞ্চবর্ণ 
সংযুক্ত কলস স্থাপিত করিয়! মধ্য 
কলমের উপর রৌপ্যনির্শিত অষ্টদল 
পদ্ম রাখিয়। তাহার উপর ১০ তোলা 
্ব্ণনির্রিত দশহত্ত চতুর্ম,খ দেব 
স্বাপন করিবে। দ্বাদশদিন পর্বাস্ত 
ব্হ্ষচ।রী ব্রাহ্মণ এই কলসস্থ দেবের 
পুজা, দেবপাঠ, হোম প্রতৃতি-প্রত্যহ 
সম্পাদন করিবে। পরে এ সকল দ্রব্য 
আচার্যযকে দান করিতে হইবে। 

৪টি গ্রাজাপত্য করিয়া সপ্ত ধান্য 
উৎসর্গ । 

১টি প্রাজ।পতা করিয়া দক্ষিণার 
সহিত একটি ধেনুদান। 

শত প্রাজাপতা করিয়! ব্রাহ্মণকে 
ভূমি ও দক্ষিণাদান এবং ভারত অবণ। 
ভীমপঞ্কের উপবাঁস। 


ত্রিরাজ্তর উপবাস। 


পাপ 
গর্ভপাত 


দাবাগিদাত। 
দুষ্টবচন 


ভ।লখাকিতে মন্দ 
অনদান 


ধূর্ততা 

পরনিন্দ| 

অনোর ভোজনে 
বিদ্বান 

অন্যকে ছুঃখদান 

অন্যকে উপহাস 

নৃশংসত। 

প্রতিম। ভঙ্গ 


মদ্যপান 

পথনাশ 

রজন্বলাম্পৃ্ অন্ন- 
ভোজন 

বিষদান 

সভায় পক্ষপাতিত৷ 


হুরাপান 


দেবালয়েও জলে 
মলমূত্র তা 


অগম্যাগমন 


অশ্বযোনি গমন 


অপকক অন্নহরণ 


ইক্ষুষিকার হরণ 


উর্ণা কম্বলাদি 
মেষজোমজাত 
স্বব্য হরণ 


ওষধ হরণ 


রোগ 
যকৃৎ, দ্লীহ! ও 
জলোদর 
রক্তাতিসার 
থণ্ডিত 
মন্নাগ্রি 


অপন্মার 
থল্লী 


অজীর্দি 
শূল 

কাণ! 
শ্বাসকাস 
অগ্রতিষ্ঠ 
রক্তপিত্ত 
পাদ্রোগ 
কৃমি 

ছর্দি রোগ 
পক্ষাঘাত 


শ্যাবদস্ত 


গুদরোগ 


ফ্বনণ্ডল 


গুদস্তত্ত 


হীনদীপ্তি 


গুলোর 


লোমশ 


সু্ধ্যাবর্ত 


কর্মাবিপাঁক 


প্রায়শ্চিত্ত 


তিমপল পরিমিত দ্বর্ণ রৌপ্য ও 
তাতযুক্ত জল ও ধেনুদান। 
জলপান ও বটবৃক্ষ রোপণ করিবে । 
ুপ্ধপূর্ণ ঘটগ্ৃয় ও দুইপল রৌপ্য 
ব্রাহ্মণকে দান। 


তিনটি প্রাজাপত্য করিয়া ১০০ 
শত ব্রাঙ্দণ ভোজন করাইবে। 
্রহ্মকুচ্চময়ী ধেনুদান। 
কাঞ্নসহ ধেনুদন। 


যথ।বিধি লক্ষ হোম কর্তব্য। 
অন্নদান ও রুদ্রের জপ করিবে। 
স্বর্ণনহ গাভী দ।ন। 
সহল্পল পরিমিত ঘ্বৃত দান। 
তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন অশ্বথে 
সেচন করিয়া বিদ্বরাজের পূজ। স্থাপন । 
স্বর্ণনহ একটি ঘৃত বা অধ্ধ ঘটি 
মধুদান। 
অর্থদান। 


রিরাত্র গ্োমূত্র ও যাব ভোজন। 
১৭টি দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। 

সত্যবর্তী ব্রাহ্মণকে ৩ নিষ্ক ( ৩২৪ 
মাধ!) পরিমিত স্বর্ণদান করিবে । 

প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিয়। ৭ 
তোল। পরিমিত শর্করাদান, মহা- 
রুদ্রের জপ, তাহার দশাংশ তিলের 
দারা হে'ম ও বরুণমন্ক্রের ছার! 
অভিষেক। 


একমাসকাল দেবতাপুজা, একটি 
প্রাঁজ্াপত্য ও ছুইটা গাভী দান করিবে। 
কার্প।স-ভার ও কাংসদোহ সংযুক্ত 
সবৎস! তিলঘঠি পরিমিত স্বর্ণধেনুদান; 
দ্রানকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে 
হইবে। 
"ক্থরভী বৈষ্বী মাতা 
মম পাপং ব্যপোহতু।? 
ছুইমাসকাল প্রতাদন সহশ্র 
খ্যক ম্নান। 
ছুই নিষ্ক (২১৬ মাধা) স্বণে 
অঙ্বিনীকুমার নির্মাণ করিয়। দান 
করিবে। 
গুড় ও ধেনু দ্ান। 


১০৮ মাঝ! পরিমিত স্বর্ণে অগ্রি 
মূর্তি নির্মাণ করিয়। পূজা করিবে, 
পরে এ মূর্তি ও কম্বল দান। 

একমাসকাল শৃর্যাধ্য ও কাঞ্চন 
দ্বান করিবে। 





কর্মাবিপাক 


প্রায়শ্চিত্ত 


ব্রাঙ্মণকে অযুত সংখ্যক নানাবিধ 
ফজদান। 
ফন্যাগমনের প্রায়শ্চিত্ের অর্থেক, 
এবং স্বৃতযুক্ত তিল দ্বার। দশাংশ হোম 
কর্তব্। 
উপবাস করিয়া মধু ও ধেনুদান 
করিবে। 
কুষ্ণমূগ চর্মদন। 
উত্তরদ্িকে কৃষ্খমল্যযুক্ত কুস্ত বন্তর- 
ধৃত র।খিয়।, তাহার উপর কাংস্তপাত্রে 
ছয়নিক্ষ পরিমিত স্বর্ণ না্ধিত নর- 
বাহন কুবের মুষ্তি স্থাপন করিয়! পুরুষ 
সক্তের ছার। যজ্ঞ করিবে। অথর্ব 
বেদবিদ্‌ ব্রাঙ্ধণ সেই সময়ে অথর্ব 
বেদোক্ত কাযা করিবেন। পরিশেষে 
বিংশঠি নিচ পরিমিত শ্বর্ণের পুত্তলি 
ব্রাঙ্গণকে শনপাপোহহং” বলিয়। 
দন করবে) এবং এ কুবের মুগ 
আচাষযফে দান করিবে। কুবেরমু্তি 
দ্ানকলে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে 
হয়, 
"নিধীন।মধিপে। দেব 
শহর প্রিয়; সথ|। 
সৌম্যাশাধিপতিঃ শীমান্‌ 
সম পাপং বাপোহতু ।” 
দাসদান ও অগম্যাগমনের প্রায়, 
শ্চন্ত করিবে। * 
একটি ত্রাক্ষণের বিবাহ দিবে। 
মণি ও বস্ত্রসহ মহিষীদান। 


একদিন উপবান করিয়া! শতপল 
লৌহ দান ক্দবে। 

নিক্ষপরিমিত স্বণনির্দিত প্রজাপতি 
ও ১ জোড়া বস্ত্র দ।ন। 

ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাসহ ন্যায় ইতি- 
হাস প্রভৃতি দান। 

*“মহ।কুদ্রজপাদি) দশাংশ পলাশ 
কাষ্ঠের ছ্বার। হোম) ও মৃতবৎনার 
প্রায়শ্চত্রেজ প্রায়শ্চিত্ত । 

তিন্টি চাল্সায়ণ করিয়। শত 
মোহর দ|ন। 
্র।দ্ষণকে দুইটি মহানীল মপিদান। 

উপব।স করিয়। শতপল শুক্তিদান 
করিবে। 

লক্ষ পদ্মের হারা অগ্রিতে ছে।ম 
করিবে। 
মহিষীদান। 
দুইটি প্রাঙাপত্য করিষে। 

পূর্ার্দকে পীতমলা ও গীতবস্ 
আচ্ছাদিত ফলন রািয়। তাহার 


কর্মাবিপাক [২৪০ ] 
পাপ ূ রোগ | প্রায়শ্চিত্ত ৰ পাপ রোগ 
৬০০৩-০০-০২: 
কন্মমূল হরণ কুড্র হস্ত হখ।শক্তি দেবালয় ও উদ্যান ফলহুরণ অঙ্কুলিব্রণ 
: নির্মাণ করিবে। 
কাস্ত হরণ পুণ্তরীক ্রাঙ্গণকে অলঙ্কৃত করিয়! তাহাকে ত্রাভৃজায়। গমন গুণ ও কুষ্ঠ 
রর ৰ শতপল কাংস্ত দান করিবে। 
ওকপইাপমন  ' মত্রকৃচ্ছ, নীলমালাযুক্ত ও নীল বস্ত্র আচ্ছা- 
দিত ঘট পশ্চিমদিকে স্থাপন করিয়া মধুহরণ নেত্ররোগ 
তাহার উপর তাস্রপাত্রে ছয়নিক স্বর্ণ 
নির্িত বরণ মূর্তি পুরুষহ্জের মাতুলানীগমন বুজত! 
দ্বার! পৃর্জা করিবে। সামবেদী ব্রাহ্মণ মাতৃহরণ (লঙ্গহীন 
সেই সময়ে সামবেদ পাঠ করিবেন। 
পরিশেষে ২০ নিচ পরিমিত স্বর্ণ পুত্ব- 
লিক! 'ন্িপাপোহহং" বলিয়। ব্রাঙ্গ- 
ণকে দান করিবে, এবং এ বরুণ মুর্তি 
আচাধ্যকে প্রদান করিবে। বরুণ 
মূর্তি দানকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে হয়,_. 
“্যাদসামধিপে। দেবে 
বিশ্বেশীমধিপো। বরঃ। 
সংসারনৌ কর্ণধারে 
বরুণ; পাবনা হস্ত মে॥" 
চশ্ডালীগমন হীনম্ক্তা| ৷ মাতৃগামীর স্থায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। 
তপস্থেনী প্রসঙ্গ: প্রমেহ | একমাস রদ্রের জপ ও যথাশক্তি 
র ূ স্বর্ণ দান করিবে। 
তপন নন ' অশ্মরী 1. মধুঃ ধেমু ও ম্বর্সহ শতপ্রে।ণ 
| পরিমিত তিল দান। 
তাম্ব,ল হরণ শ্বেোষ্ঠত। দক্ষেণানসহ উত্তম প্রবালছ্বর দান সাতৃধসাগমন সর্বান্গ ব্রণ 
৷ করিবে। 
তায়হরণ ওড়ম্বর কুষ্ঠ ূ প্রাজাপত্য ব্রত ও শত পল পরি- মৃত্ভার্যাগমন মৃতভার্ধ/ 
্‌ ূ মিত তাত্র দান। রক্তবন্ত্র ও প্রবাল- বাতরক 
তৈলহরণ । কু প্রন্ৃতি ৷ উপবাস করিয়া ব্রাক্ষণূকে দুই ঘটা হরণ 
ৃ ূ তৈলদান করিবে। লৌহহরণ চিত্রিত 
তপু সন, হরণ নেত্ররোগ র উপবাস করিয়! যখাবিধি ঘৃত ও 
ৃ । ধেনু ছান করিবে। স্ত্রহরণ 
ন্ধহরণ । মহত!  ব্রাহ্মণকে দধি ও ধেনু দ।ন। 
কাহহরণ . হজ্তম্েদ ূ ব্রাঙ্মণকে ছুহপল কুস্ুমদ[ন। বিদযাপুস্তকহরণ মুক 
ন*ক্ষিতা গ্রাসঙ্গম | দুষ্ঠরক্ত জন্য নেত্র ' ছুইটি প্রজাপত্য করিবে। 
। রোগ ূ ব্রাহ্মণের রত্বহরণ অনপত্যহ। 
চক্র”  বমুত্র ।  ব্রাহ্গণকে যথাবিধি ছুদ্ধধনু দান 
। করিবে । 
দেবতার” বিনিন হন । তলুধো জ্বরে রডের জপ, মহা- ব্রাঙ্গণের স্দণহরণ কুল 
স্বরে মহারুদ্রের। রৌদ্র জরে অতি 
রৌড্রের, এব" বৈধঃব স্বরে মহ।রুদ্র ও শাঁকহরণ নীললে।চন 
'অতিরৌদ্রের জপ করিবে । শুক্তিহরণ পাণুকেশ 
নানাবিধ দ্রব্হরণ গ্রহণ যখাশকি জল বস্ত্র ও ন্ব্দ[ন। 
পৰান্নরণ জিহবারে!গ লক্ষবার গায়ত্রীজপ ও তিল দ্বারা সগদ্ধি দ্রব্য অঙ্গদৌগর্ধ 
তাহার দশা'শ জপ করিবে। 
পটুনৃত হরণ লে।মশৃন্য! ধেনুদান। স্বগোত্র স্ত্রীগমন ভগন্দ 
পঞশ্ষোনি গমন মুত্রানাত দুইখানি তিলপাত্র দান। স্বর্জাতি ব্রীগমন হৃদয় ব্রণ 
পিল গমন. দক্ষিণভাগে বর যপাখন্তি ছাগ দান। কম্(গনন রক্তকুষ্ঠ 
পুপ্রবধূ গমন কৃলাকুষ্ঠ কম্ত।গমনের প্রায়শ্িত্তের অর্ধেক 


পরিমিত প্রায়শ্চিত্ত, এবং স্বৃতযুক্ত 
তিলন্বার] দশাংশ হোম করিবে। 


উপর হ্র্ণপাত্রে ৬ নিষ্ষচ পরিমিত শ্ব্ণ 
নির্দিত বাসব মুর্তি স্থাপন করিয়া! 
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পাপ মৃত্যু ূ 
অনধ্যায়ে অধ্যয়ন! বজাবাতে 
অস্পৃথী অন্পশসঙ্গে 
করবৃত্তি বৃক ব| বৃষকর্তৃক 
কুমতি দ।ন বিষ প্রয়োগে 
কুমারীগমন | ব্যাত্ব।দিহত 
বন্ত্রছেদন ও কুমিহত 
নিকস্তন 
যজ্জনিন্দ বা শন্্রহত 
দেবনিন্দ। 
গুরুহতা] শযানৃতুা 
দক্ষণাহরণ দাবাগ্রি ব! 
বৃক্ষাঘাতে 
বিদ্রোহ বিবাহসংস্কার 
হীনাবস্থায় মৃতু 
ব্রাঙ্মণনিন্দ। প্রন্তরাঘাতে 
ব্রাঙ্জাপৌর বস্বহরণ | অনপতাবস্থায় মৃত 
গচ্ছিত ধনহরণ | ঝুক্ধুরাঘাতে 
রাজহতা। গজঘ!তে 
পশ্ুহতা। চৌরহস্তে 
জালাদ দার! পশু | বনমধ্যে শুকরা- 
পঙ্গী ধারণ ঘ।তে 
অহঙ্কার অশুচি অবস্থায় 
সভা 
মদ্যবিত্রয় পতিত হইয়া মৃত্য 
মত্রভেদ শত্রহন্ডে 
যঞ্তহানি অগ্নিদগ্ধ 
রাজকুমারহত্যাা | রাজহস্তে 
রাজহস্তিহত্য বৃক্ষাঘতে 
লৌহহরণ অতীসাররে!গে 
বিষদ।ন , সপাঘ।তে 
শিবনিন্দ। শৃ্গ(ঘ।তে 
শাস্ত্রহরণ বমনরে।গ ব। 
অন্পৃণ্ঠ ম্প্শনে 
খল গাড়ীর আঘাতে 
সেতুডেদ জলমগ্ন 
ধর্পের সহিত কার্য) শাকিনী প্রভৃতির 
আবেশে 
হিংসা উদ্বন্ধনে 
অথ ঘ।তে 














[ ২৪১ ] কর্মবিপাক 
প্রায়শ্চিত্ত গাপ বত প্রায়শ্চিত্ত 
সারে খক্বদূ: লাম ও বোনসারে |. ছিলো | হানরাছাে  নর্িত যানর দাম 
চট যজুঃ - বিহ্চিকাত ১০০ ব্রাঙ্ষণ ভোজন। 
আচরণ করিবে। পূজান্তে 'নিশপাপো- ৬ তিল রর দান রা 
ইহম্‌, বলিয়! ব্রাঙ্গণকে শত হবর্ণ কেশরোগে ৮ কৃচ্ছ, ব্রত আচরণ করিবে। 


নির্িত পুত্তরলী দান ' করিবে, এবং 
বাসব মুর্তি আচার্ধ্যবে* প্রদান করিবে 
এ মুর্তি প্রদানের মন্্--"দেবানা- 
মধিপে! দেবে! বজ্জী বিষ্ণনিকেতন: | 
শতযজ্ঞঃ লহম্লাক্ষঃ পাপং মম 
নিকৃস্ততু ॥” 

বিদ্বা1 দান। 

বেদপারায়ণ। 

যথাশক্তি শবর্ণদান। 

ক্ষেত্রসংযুক্ত ভূমিদান। 

পরকগ্যার বিবাহ দধান। * 
ব্রাঙ্গণকে গে।ধুমান্স দান । 


দক্ষিণাসহ মহিষী দন। 


নি পরিমিত স্বর্ণনির্ষ্িত পাত্রে 
বিষ্ুর অধিষ্ঠানযুক্ত এবং তুলমীপত্র 


বিভুষিত শয্যাদ।ন। 
বাটীতে নভা কফরিবে। 


কুমারের বিবাহ দান। 
সধৎস। দুগ্ধবতা গাভীদান। 


৯টি বুচ্ছ,ব্রতীচরণ। 
ব্যাপ্রাদি হতের ন্যায় গ্রারশ্চিত্ত। 


* চারি নিক্ষ পরিমিত মর্ণনির্ষিত . 


হস্তিদ।ন। রর 
ধেনুদান। 
ব্যত্রদি হতেরন্যায় প্রায়শ্চিত। 


ছুই নিকষ স্ব্ণজ হরিদান। 


ষোড়শ প্রাজাপতা কর্তবা। 

বৃধদান। 

যথাশক্তি পাছুক। দান। 

্ব্ণময় পুরুষদান। 

স্বর্ণসহ শ্ব্ণময় বৃক্ষ দান। 

সংযত ভাবে লক্ষলংখ্যক গায়ত্রী জপ। 
নাগ বলিদান ও স্বণদান। 

বস্ত্রসহ বৃষদান। 

শান্রগ্রন্থ দান। 


উপকরণসহ অশদান। 
তিন নিকষ পরিমিত স্বর্ণময় বরুণ দান। 
যথে।চিত রুদ্র নম জপ। 


দুগ্ধবতী গাভী দান। 
তিন নিফ পরিমিত ম্ব্ণ দান। 


৬৯ 


_ - ৮ শীশ শশা 


অগতির সাধারণপ্রায়শ্চন্ত,__ 

ফল ও সপ্তধান্যের উপর পঞ্চপল্পব ও সর্বরবোষধিসংযুত্ত 
কৃষ্ণবস্ত্র আচ্ছাদিত অকালমুল ( আম!) কলসস্থাপন করিয়া, 
তাহার উপর নিষ্ষপরিমিত স্বর্ণনির্মিত মহিষারূঢ, চতুর্ত,জ, 
দণুহস্ত ও স্বর্ণকুণ্ডুলধারী প্রেতরূপী পুরুষ নধিঠিত করিয়। পৃজ। 
করিবে । প্রত্যহ পুরুষহ্ক্ত এবং ছুদ্গের দ্বারা তর্পণ করিবে 
আর কলসে যড়ঙ্গ রুদ্রনাম জপ করিবে । যমসৃক্কের দ্বারা 
যমপুজ। প্রভৃতি, আত্মবিশুদ্ধির জন্য গায়ত্রী জপ এবং গ্রহ- 
শাস্তিপূর্বক দশাংশ তিলহোম করিগ্ন। মজ্ঞাতগোত্র ব্রাঙ্মণকে 
তিলোদক প্রদান করিবে । 

"ইমং তিলমরং পিগুং মধুসর্পিঃসম স্বেতম্‌। 

দদামি তশ্মৈ খেতাঁয় যঃ পীড়াং কুরুতে মম |" 

এই মন্ত্রের ম্বার! মধু ও শর্করা-মিশ্িত কৃষ্ণ তিলপিও 
প্রেতরূপকে দান করিয়া, যজমাঁন প্রেতের উদ্দেশে তিলপাত্র 
সংযুক্ত দ্বাদশটি কৃষ্ণকলস, এবং বিষুতর উদ্দেশে একটি কলন 
প্রদান করিবে । বরাধুধধারী আচার্ধ্য বরণদৈবত মন্ 
উচ্চারণ করিয়। কলসে জল লইয়? দম্পতিকে অভিষিক্ত 
করিবেন। যলমান তাহাকে দক্ষিণা দিবে ও নারায়ণবলি 
করিবে । [ নারায়ণবলি দেখ। ] 

এইরূপ প্রায়শ্চিত্বের দ্বারা প্রেত প্রেতত্ব মুক্ত হইয়! 
পবিত্র ও তৃপ্ত হইয়া থাকে এবং পুক্রপৌজ্রদিগকে আরোগা- 
সম্পদ প্রদান করে। 

গ্রায়শ্চিত্ত গ্রহণের অনুষ্ঠান,__ 

৪, ৫, ৮, বা ১০ সংখ্যক ব্রা্ষণ উপবেশন করাইয়া, 
তাহাদিগের আজ্ঞনুসারে প্রায়শ্চিন্তের উপক্রম করিতে হয়, 
তৎপরে বিষুণর পুরা এবং কামনা অন্লারে সঙ্কলল করিয়া, 
ব্রাঙ্গণদ্দিগকে যথাশক্তি ধনু, বস্ত্র, অলঙ্কার ও দক্ষিণ! প্রদান 
করিয়৷ সাষ্টাঙ্গে প্রণীমপুর্ববক প্রায়শ্চিত্ত প্রীর্থন করিবে । 
তাহাদের অনুমতি হইলে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত সমাপন 
করিয়া, ব্রাঙ্গণদিগের পুজা করিবে, পরিশেষে ব্রাহ্মণ 
ভোজন করাইয়া বন্ধুগণসহ স্বয়ং ভোজন করিবে। 

দানের সাধারণ বিধি... 

কেবলমাত্র গোদানের বিধান থাকিলে, সুশীল! সঙ্লৎম। 
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হুপ্ধবততী গাভী, বৃষদানে শুক্র বস্ত্র ও কাঞ্চনসহ বুষ, ভূমি- 
দানে দশ নিবর্তন পরিমিত তৃমি, স্ব্ণদানে শতনিষফষ অথবা 
পঞ্চাশ নিকষ স্বর্ণ, অশ্বণানে উপকরণসহ সুশীল অশ্ব, মহিষ 
দানে স্বর্ণাযুধযুক্ত মছিষী, গঞ্জ মহাদানে স্ুবর্ফল সহিত 
গজ, দেবতার অর্চনে লক্ষ মন্ত্রের ছবার। পুষ্পদান, ব্রাহ্মণ 
ভোজনে সহম্র ব্রাক্ণকে মিষ্টা্পদান, রুদ্রনপে লক্ষনংখ্যক 
পুষ্পের দ্বার শিবপুজ! করিয়! একাদশ রুদ্রের নাম জপ, ঘ্বত 
গুগ্গুলসছ তদ্দশাংশ হোম ও বরুণমন্ত্রের দ্বারা অভিষেক, 
ধান্যদানে ৬ খারী অর্থাৎ ৭৬৮ মণ ধান, এবং বস্ত্রদানে 
কর্পুর মিশ্রিত পট্বস্তর্বয় দান করিতে হয়। 
বিবিধ পুরাণের মতেও নিয়োক্ত 
পাপান্ুলারে উৎপন্ন হয়। যথ।স. 

১ ক্লীবতা,--নিরপরাধিনী পতিব্রতা। যুবতী স্ত্রীকে পরি- 
ত্যাগ কব্তিলে, কাহারও অগুকোষ ছেদন করিয়। দিলে, 
অথবা খতুন্নাত। স্ত্রীর সহবাস না করিলে নপুংসক হয়৷ 
জন্মগ্রহণ করে। 

২ অল্লবয়সেই সন্তান ন্ট হওয়া,--তৃষ্টার্ত জীবের জল 
পানে বাধ। প্রদান করিলে, তাহার পুত্র কনা। অতি অল্প 
আমু হইরা থাকে । 

৩ দরিদ্রত--যে ব্যক্তি প্রতৃত্ত ধনবান্‌ হইয়াও ধন্ম্মনন্দক 
হয় এবং দেবতা অগ্নি, ব্রাঙ্গণ ও দরিদ্রকে কিছুমাত্র দান 
ন! করে, মৃত্যুর পর সে বিনিধ নরকযন্বণ। ভোগ করিয়! 
অতিদরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং জীর্ণ বস্ত্র পরিধান 
করিয়া নিরতিশয় ক্লেশে জীবনবাপন করিয়! থাঁকে। 

৪ বিয়োগ, ছুই, ছররাচার, ছুষ্টবুদ্ধি ও স্সেহভেদকারী 
ব্যক্ত পরজন্মে বিরাগ যন্্ুণা অনুভব করে। 

৫ নেত্ররোগ,--গৃহস্থের দীপহরণ করিলে 'অথৰ। সতী 
পরনারীর প্রতি সকাম দৃ্রি নিক্ষেপ করিলে ব! পরের 
সন্োগ দর্শন করিলে, কাণ। ব1 অন্ধ ভইগ! জন্মগ্রহণ করে। 

৬ কুক্জতা,-দেবতাপ্রতিমা) ব্রাঙ্গণ। গুরু, শেষ্ঠব্াকি, 
ব্রহ্মচারী ও পন্থী দেখিয়া! অভিবাদন ন। করিলে, মৃত্যুর পর 
স্মপান বুক্গ হইয়। বছকাল অতিনাহন করিয়! কুজরূপে জন্ম হয়। 

৭ থঞ্জ ও 'ছন্পপাদতা,--ন্ুতা। ও খড়ন চুরি করিলে বনুবিধ 
নরক নন্বশার পর খঞ্জ বাছিন্পপাদ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। 

৮ ছিরহন্তত ও ছিন্পপাদত1,পিতা, দাতা, গুরু বা 
বৃদ্ধকে তাড়ন। করিলে বিবিধ বম বন্থপা ভোগ করিয়৷ ছিন্ন- 
হস্ত ব1 ছিরপদ হইয়। উৎপ্র হয়। 

৯ ছিন্ননালিকতা,_ শ্রুতি স্বতি কথান্ন বিদ্ব উৎপাদন 
কর্জেলে বা দেবনিন্না করিলে মৃত্যুর পর নৈখত ও পশ্চিম- 


রোগ নিম্নোক্ত 
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দিকৃস্থিত পিঙ্গল। নামক নগবে পিশাচগণের সহিত বহুকাল 
বাস করিয়া, ছিম্ননানিক হইয়া মন্থযাজন্ম লাভ করে। 

১ ছিন্নকর্ণতা,-কাহারও মিথ্যা অপবাদ দ্বারা তাহাকে 
সম্তাপিত করিলে, ছিন্নকর্ণ হুইয়৷ জন্মগ্রহণ করে। 

১১ হস্তপদ হীনতা,--উভভব় সৈন্তের দারুণ সংগ্রামস্থলে 
্বীয় প্রতুকে পরিত্যাগ করিয়া! পলায়ন করিলে, মৃত্যুর পর 
ছঃসহ নরকভোগ করিয়। হস্তপদহীন হইয়। জন্মগ্রহণ করে। 

১২ পক্ষরোগ,--নিজে সশস্ত্র হইয়া নিরস্ত্র শত্রু বিনাশ 
করিলে, বহু জন্ম পশুযোনি প্রাপ্তির পর মগ্রুষাজন্ম পাইয়। 
এইরোগে পীড়িত হয়। 

১৩ বৈধব্য,--বে স্ত্রী যৌবনগর্বেে স্বীয় অনুগত পতিকে 
বিরূপ বলিয়া দিবসে নিন্দা করে, রাত্রিতে তাহার শযা। 
স্পশ করে না এবং পতি আজ্ঞায় নিতান্ত রুই হয়; পর- 
জন্মে তাহার বৈধব্যযন্ত্রণ। ঘটে। 

১৪ বন্ধ্যত1,--পিপানার্ত বসকে জলপান করিতে বাধা 
দিলে, দক্ষিণাশূন্ত ব্রত আচরণ করিলে, মিষ্টফলাদি দেব- 
তাকে নিবেদন না করিয়! ভক্ষণ করিলে এবং কাহাকেও 
মৈথুনে উদ্যোগী দেখিয়া! তাহার বিস্ব উৎপাদন করিলে 
বন্ধ্যত1 ঘটিয়া থাকে । 

১৫ গর্তত্রাব,_যে স্ত্রী হিংসাবশে সপত্বী বা! অন্ত নারীর 
সন্তান ছুষ্ট গধধ ব। ছুষ্ট মন্ত্রাদির দ্বারা বিনষ্ট করে, নরকান্তে 
সে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া অন্ত কোন পুণাফলে প্রশ্বর্যয- 
শালিনী হইলেও গর্তস্রাব পীড়ায় পীড়িত হুইয়৷ থাকে । 

১৬ মৃতভার্য/তা,--জ্য্ঠভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে 
কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে মৃতভার্ধয হয়। সপ্তমী তিথিতে তৈল 
স্পর্শ করিলেও জ্যেষ্ঠ স্ত্রী বিনষ্ট হইয়! থাকে । 

১৭ বন্ুপুল্রত1 ও অপুক্র তা)__-গাভীমুখ হইতে ভোজ্য বস্ত 
'আকর্ষণ করিয়! দূরে নিক্ষেপ করিলে মৃত্যুর পর তিন মবস্তুর 
কাল নিজ্ছন মরুভূমিতে বাস করিয়া পরজন্মে বহুপুত্রক বা 
অপুলরক হইয়া থাকে । 

১৮ দৌর্ডাগ্য,--ভৃতীয়। তিথিতে তৈল ম্পর্শ করিলে 
দৌর্ডাগ্য জন্মে। 

১৯ সাপর্বা,--যে স্ত্রী মিথযাবাক্য প্রয়োগের গ্বার! বিবাদ 
করে এবং পরম্পর স্বেহবৈষম্য ঘটাইয়! দেয়, পরজন্মে 
তাহাকে সপত্বী জন্ত ছুঃখভোগ করিতে হয়। 

২০ জাত্যন্তর,_'মপবিত্র অন্ন যতি প্রভৃতি ভিক্ষুকদিগকে 
দান করিলে জাত্যন্তরে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। 

২১ মুকতা,--কোন নৃত্যপীতাদিকারীকে উপহাস করিলে 
পরজন্মে মুকত্ব ঘটিয়৷ থাকে । 
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২২ গদ্গদবাকা,_লিণীষ। পরবশ হইয় যে ব্যক্তি বিবাদ 
করে, অথবা মুর্খতা্ন্ত গুরুনিন্দ করে, মৃত্যুর পর বহুবিধ 
যমযন্ত্রণ। ভোগ করিয়! পরক্রন্মে সে গদ্গদ ভাষী হইয় থাকে । 

২৩ মুখরো!গ,_-পিতৃনিন্না, গুরুনিন্দা ও দেবনিন্দাকারী 
মিথ্যাবাদী, এবং অভক্ষ্যভক্ষগক ব্যক্কিগণ নরকুন্তে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়! মুখরোগাক্রান্ত হয়। 

২৪ কর্ণরোগ,--অসপ্বন্ধ প্রলাপ বা পাপবাক্য শ্রবণ 
করিলে পরলন্মে কর্ণরোগাক্রান্ত হইতে হয়। 

২৫ হুর্ণন্ধগাত্রতা, সুগন্ধি দ্রব্য হরণ করিলে, মুত্র বিষ্ঠা- 
যুত্ত নরকভোগ করিয়! পরজন্মে ছুর্গন্ধগাত্র হইয়া জন্মগ্রহণ 
করে। 

২৬ দারিদ্র্য ও বিরূপতা,_-দাঁনকার্ধেয ব্যাঘাত করিলে, 
পরজন্মে দরিদ্র ও বিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। *' 


২৭ স্থিন্নপাদপালিতা,-লবণ চুরি করিলে মৃত্যুর পর, 


পারাকি নামক নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিয়। পর জন্মে হস্তপদে 
স্বেদযুক্ত হইয়। জন্মগ্রহণ করে। 

২৮ দাহজ্বর,--অগ্রিদ্ধারা গৃহ, গ্রাম, ক্ষেত্র গ্রভৃতি দগ্ধ 
করিলে, প্রাণান্তে রৌরব নরকভোগ করিয়া পরজন্মে দাহ- 
জরে কষ্টপাইতে হয়। 

২৯ অগ্নিমাপ্য,_ত্রাঙ্গণের পাককালে বিদ্ল উত্পাদন 
করিলে, কলম নামক নরক ভোগ করিয়া, পরজন্মে অশ্রি- 
মান্দ্য রোগগ্রস্ত হইতে হয়। 

৩০ অজীর্ণ,_-পাঁক করিয়/ পাকাগি জল দিরা নির্ব্বাণ 
করিলে অলীর্ণ রোগাক্রান্ত হইতে হয়। 

৩১ অভীসার,যজ্ঞাথি দূষিত করিলে, দাঁনলোপ 
করিলে, কিনব চুরি করিয়া! পরের ছাগ বিনষ্ট করিলে, নর" 
কাস্তে তিনবৎসর মৎস্তযোনি হইয়া পরে মন্গুষজন্মে অতী- 
সার রোগগ্রস্ত হইতে হয়। 

৩২ গ্রহণী,__যে ব্যক্তি ধনলোভে দান ভোজন হব্য- 
কবা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র অর্থ সঞ্চয় করে, 
যে ব্ক্তি গে ও তুমি অপহরণ করে, যে নিষ্ঠ,র, যে ব্যক্তি 
সরল। সচ্চরিত্রা। যুবতী ভাঁ্ধ্যাকে পরিত্যাগ করে, গে 
নরকাত্তে গ্রহণী রোগগ্রন্ত হইয়। জন্মগ্রহণ করে এবং পণ 
দ্রব্য ধন প্রভৃতি অতি কষ্টে প্রাপ্ত হয়। 

৩৩ পাওু,_পরভার্ধ্যায় বা! নীচ জাতীয়! সত্রীতে সঙ্গত 
হইলে, বহুকাল পর্য্যস্ত বহুবিধ যমদণ্ড ভোগ করিয়া মানষ 
জন্মে পাওুরোগগ্রন্ত ছইয়! ক্ষীণচেতাঃ হইতে হয়। 

৩৪ কামলা,স্*অল্লাদি চুরি করিলে, জীবমাস্তে জ্রেবিধ 
মরকতোগ করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ পর্যযস্ত বাক কন প্রভৃতি 
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পাশা পপির 


তীর্য্যক্ষোনি প্রাপ্তির পর মহুষ্যজন্মে কামলা রোগগ্রস্ত 


হইতে হয়। 

৩৫ কাঁস,--কান পাঁচগ্রকার, কর্মভেদানুমারে ইহার 
উৎপত্তির ভেদ হইয়া থাকে ।১ অতি কঠোর মিথ্যাবাক্যের 
দ্বারা কাহাকেও পীড়িত করিলে পিত্তপ্রবল কাঁসরোগে 
পীড়িত হয়। ২ ব্রাহ্মণের স্থান বিনষ্ট করিলে বাতজন্য কাস 
উৎপন্ন হয়। ৩ জলাশয় ধ্বংম করিলে শ্রেম্মন্ত কাস হইয়! 
থাকে । ৪ ব্রহ্মা বিষুণ ও শিবকে বিভিন্ন জ্ঞান করিলে লন্গি- 
পাত জন্য কাস হয়। ৫ বজ্ঞব্যতিরেকে পশুহতা। করিয়। 
ভোজন করিলে, সর্বদোষ জন্ত কাসরোগে পীড়িত হইতে হয় । 

৩৬ শ্বাসকাস,__শ্বানকাঁসও মহ, উর্দ, ছিন্ন, তমক ও 
ক্ুত্র ভেদে পাচ গুকাঁর, কর্মবিশেষে এ পাচ প্রকার উৎপন্ন 
হয়। ১ যজ্পব্যতীত শ্বানরোধপূর্বক পশু হত্য। করিয়া সেই 
মাংস ভক্ষণ করিলে মহাখাস হয়। ২ পুরাণকথ। সময়ে 
অন্য কথা উত্থাপন করিলে ভর্ধশ্বাস হয়। ৩ নিষিদ্ধ দান 
গ্রহণ করিলে ছিন্নশ্বাস হয়। ৪ শাস্ত্রার্থে বুথ দোষারোপ 
করিলে তমক শ্বাস হয়। ৫ এবং পাককালে বিশ্ব উৎপাদন 
করিলে ক্ষুদ্র শ্বারোগে পীড়িত হইতে হয়। 

৩৭ যক্ষা,__বিপ্রহত্যা, ন্যানহরণ, বৃত্তিচ্ছেদ, প্রজাপীড়ন 
ও গুরুবিভ্রোহ করিলে, জীবনান্তে বিবিধ ছুঃসহ বমযন্ত্রণা 
ভোগ করিয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত কৃমিযোনি হইয়া থাকিতে 
হয়) পরে মনুষ্য জন্ম পাইলে বক্মারোগে আক্রান্ত হইতে হয়। 

৩৮ রক্তপিত্ত,_-নিতাস্ত ছব্যবহার, পরদ্রব্যে অভিলাষ, 
পরভার্ধ্য। কামনা এবং পিতৃব্যবধূ গমন করিলে রক্তপিত্ত 
রোগাক্রাস্ত হইতে হয়। 

৩৯ গুল্স,_একাকী মিষ্ট বস্ত ভোজন করিলে এবং নীচ 
জাতীয়! শ্রী গমন করিলে, জীবনাস্তে কমি পুষপুর্ণ কাকোল 
নামক নরক ভোগ করিয়া ৪ বখসর পিপীলিকা! যোনিতে 
উৎপত্তি হয়, পরে মানবজন্স প্রাপ্ত হইয়। গুল্সরোগে পীড়িত 
হইতে হয়। 

৪ শুল,--নিরপরাঁধে কাহাকেও শুলাঘাত করিলে, 
অথব। কাহারও প্রতি শৃলমম কষ্টদায়ক বাক্য প্রয়োগ 
করিলে, এবং দম্পতির নেহভেদ করিলে, ৪ মন্বন্তর যম- 
যন্ত্রণ। ভোগের পর পক্ষিযোনিতে উৎপন্ন হইয়। বিয়োগ যন্ত্রণা 
পাইতে হয়। পরে মন্থষ্যজন্মে শুলরোগাক্রান্ত হইতে হয়। 

৪১ অর্শ:--সাধবী খতুঙ্গাত। স্ত্রীর সহবাস না করিলে; 
আত্মহত্যা, ভ্রণহত্যা, ব। গোহত্য করিলে, ৩৫১৯০০৬*০ বং” 
সয় নরকে থাকিয়া মচুষ্যজন্ম হইলে অর্শোরোগে আব্রান্ত 
হইতে হয়। 
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৪২ ভগন্দর,__-আচার্ধা-ভার্যযায় গমন করিলে, অথবা স্ত্রী 
বালক ও বৃদ্ধের ধন হরণ করিলে নরকাস্তে পুনর্বার জন্ম 
গ্রহণ করিয়া ভতগন্দররোগে আক্রান্ত হইতে হয়। 

১৩ ছদ্দা,_ গরুর মুখ হইতে কোন বস্ত আকর্ষণ করিয়া 
ফেলিয়া দিলে, পরজন্মে বাযুজন্য ছর্দিরোগ হয়। পিতৃ- 
লোককে তৃপ্ত না করিয়া স্বয়ং জলপান করিলে, পিত্ৃজ্জন্য 
ছর্দিরোগ উৎপন্ন হয়। 

৪১৪ হিক!,--কোন যোগীর তপস্তা নষ্ট করিলে হিক। 
রোগগ্রনস্ত হইতে হয়। 

৪৫ অরোচক,--পিতা, মাত! ও অতিথি প্রভৃতিকে অন্ন 
ন। দিয়! স্বয়ং ভোজন করিলে, পরজন্মে হীন জাতিতে 
উৎপন্ন হইয়। অরোচক রোগাক্রান্ত হইতে হয়। 

৪৬ শ্বরতঙ্গ,--গান সমাপ্তি না হইতে গায়ককে বাধা 
বিলে জল্পান্তরে স্বরভঙ্গ রোগগ্রস্ত হইতে হয়। 

৪৭ অতিহ্ষ্জা,__তৃষিত গো-সমূহের জলপানকালে ব্যাঘাত 
করিলে অথবা জল হুরণ করিলে অসংখ্যকাঁল মরুভূমিতে কীট- 
যোনি থাকিরা, মনুষ্যজন্মে তৃষা ব্যাধিযুক্ত হইয়! থাকে । 

৪৮ বিস্ফোট,_-চ'গালের জলাশয়ে স্নান ও সেই জল পান 
করলে, নরকাস্তে বিস্ফোট রোগাক্রান্ত, হইতে হয়। 

৪৯ ভ্রম ও মূচ্ছণ,-বে কুটিলব্যক্তি সভাস্থলে লোক- 
দিগকে ভ্রান্তিতে ফেলিয়। অন্য প্রকার বলে, তাহাকে 
নরকান্তে ভ্রম ঝা মুচ্ছগ। রোগাক্রান্ত হুইয়া জন্মগ্রহণ 
করিতে হয়। 

৫০ হ্রাগ,-লোভ বা ছ্বেববশতঃ কাহারও পীড়ন 
করিলে, অপব1 কাহাকে ও মন্খান্তিক বেদন! প্রদান করিলে 
পরজন্মে হদ্রোগগ্রন্ত হইতে হয়। 

৫১ আমবাত,--বজ্ঞ করিয়া তাহার দক্ষিণা না দিলে 
অথব' ব্রহ্গণকে কোন বস্ক উৎসর্গ করিয়া তাহ! ব্রাঙ্গণকে 
নান ন! করিলে, কিন্ব। অধর্্মাচরণে উপার্জিত ধন সংগ্রহ 
করিলে, জন্মাস্থরে আমবাত রোগাক্রান্ত হইতে হয়। 

৫২ সর্ববাঙ্গ বাতব্যাধি,--ছ্ুরাঁপান করিয়। হঠাতস্ত্রীহবাস 
ইচ্ছ! করিলে, অথব1! পনস্ত্রীর বস্থহরণ করিলে, নরকান্তে 
তীর্যকৃযোনি ভ্রমণ কয়া মনুষ্যজন্মে সর্বাগ্তগত বাতরোগে 
আক্রান্ত হইতে হয়। 

৫৩ তুন্দরোগ,--ব্রাহ্গণের ঘট হরণ করিলে অথবা বজ্ঞ- 
কালে সঙ্থলল করিয়। ব্রাঙ্গণকে দক্ষিণাি ন! দিলে, মেদনঞ্চিত 
হইয়। তুন্দ অর্থাৎ স্থৌল্যারোগ উৎপন হয়। 

৫৪ অন্পপিত্ত,--লোভপরবশ হইয়! নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন 
কাঁরলে, জীবনান্তে কাক, কুকুর ও গৃধনোনি গ্াপ্ত হইয়া 
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পরজন্মে মনুয্যুদেহ ধারণ করে এবং অন্নপিত্ত রোগে আক্রান্ত 
হইয়! থাকে । 
৫৫ শোথোদর),--লোভ, মোহ বা দ্বেষবশত অধর্মাচরণ 
করিলে, নরকাস্তে জন্মগ্রহণ করিয়া শোথোদরী হইয়। থাকে । 
৫৬ জলোদর,--বিষু ব্রঙ্গ। ও মহেশ্বরকে ভিন্ন জ্ঞান 


করিলে জন্মান্তরে জলোদর রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। 


৫৭ শোথ,_-বিন। অপরাধে কশা বেত্র বাশ প্রভৃতির দ্বার! 
কাহাকেও তাড়িত করিলে, জন্মন্তরে শোথখরোগে আক্রান্ত 
হইতে হয়। 

৫৮ মুত্রকচ্ছ,,-বিধবাগমন বা মদ্যপান করিলে নরকাস্তে 
জন্মগ্রহণ করিয়। মূত্রকচ্ছ, রোগগ্রস্ত হইতে হয়। 

৫৯ মৃত্রাঘাঁত,-- দম্পতির মৈথুনকালে বিস্ব উৎপাদন 
করিলে জন্মান্তরে মৃত্রাঘধাত রোগাক্রান্ত হইতে হয়। 

৬০ অশ্মরী,_-অপ্রীতি বা ক্রোধবশত খতুন্নাতা স্ত্রীতে 
উপগত ন1 হইলে মৃত্যুর পর পুয়শোণিতপুর্ণ নরক ভোগ 
করিয়া পরজন্মে অশ্মবীরোগগ্রন্ত হইতে হয়। 

৬১ মেহ,_বিংশতি প্রকার, কম্মানুসারে প্রকার ভেদে 


'উতৎ্পন্ন হইয়া থাকে। ১ শুকরযোনি মৈথুন করিলে উদ্ক- 


মেহ হয়। ২ মাতৃগমনে মধুমেহ। ৩ রজকীগমনে ক্ষার- 
মেহ। ৪ সতীত্ব হরণে সান্দ্রমেহ। ৫ রোগিশ্নীগমনে মাঞ্জিভ 
মেহ। ৬ মিত্রস্ত্রীগমনে শুক্রমেহ। ৭ চতুষ্পদগমনে 
দসিকতামেহ। ৮ স্বর্ণহরণে ক্ষীরমেহ। ৯ ম্থরাপানে সিত- 
মেহ। ১০ খতুমতী গমন কালমেহ । ১১ রজম্বলা! গমনে 
রক্তমেহ। ১২ নীচজাতীয়া ন্ত্রীগমনে মঞ্জমেহ। ১৩ বিধব- 
সঙ্গমে ইক্ষুমেহ। ১৪ ত্রাঙ্মণীগমনে হস্তিমেহ। ১৫ অক্ষত- 
যোনি গমনে হারিদ্রমেহ। মাতা, ভগিনী, কন্তা, শ্বশ্রা, 
অক্ষতযোনি, ভ্রাতৃজায়া, মাতুলানী, গুরুপত্বী, রাজপত্রী, 
মিত্রপত্রী প্রভৃতি অন্তান্য কুটুম্বিনী গমনে জীবনাস্তে জলন্ত 
লৌহখগ্ড ভক্ষণ প্রভৃতি বহুবিধ যমযন্ত্রপ ভোগ করিয়! 
পাচবংদর শুকরযোনি, দশ বত্নর কুকুরযোনি, তিনমাস 
পিপীলিকাফোনি ও এক বৎসর বৃশ্চিকযোনিতে উৎপন্ন 
হইয়া পরে গোছন্স গ্রহণ করে, সর্বশেষে মন্ষ্য জন্মলাভ 
করিয়! সর্বপ্রকার মেহরোগাক্রান্ত হইতে হয়। 

৬২ পুংস্থনাশ,_ধর্মপত্ধী পরিত্যাগ করিয়। অন্ত স্ত্রী গমন 
করিলে পুংস্ব বিনষ্ট হয়। 

৬৩ মুদ্ষবৃদ্ধি,_লুকের সহিত মিত্রতা করিয়া! সর্বদ1 
বনে বনে ব্যাধের ন্যায় মূগার্দি হনন করিয়। বেড়াইলে নগ্ন- 
কাস্তে পুনর্জন্ম লাভ করিয়! মুক্ষবৃদ্ধি রোগাক্রান্ত হইতে হয়। 

৬৪ উন্মাদ,-ত্রাঙ্গণণ বৈষ্ণব, পিতামাতা ও ত্রাঙ্গণ 
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প্রভৃতি সম্মানার্হ ব্যঞ্িদিগের অর্চনা! না করিলে, অথবা 
তাহাদিগের নিন্দা করিলে, কিনব ব্রাহ্মণ গুরু প্রভৃতির প্রতি 
দণ্ডাচরণ করিলে ও তাহাদিগকে স্থতিভ্রমকারী কোন দ্রব্য 
প্রদান করিলে, জন্মাস্তরে উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইতে হয়। 

৬৫ অপন্মার,_-কাপবুদ্ধি হইলে, উপকারীন্ন নিকট 
অকৃতজ্ঞ হইলে, অধম মানবের সহিত ত্রাঙ্গপের গ্রাস- 
রোধ করিলে, অথবা রজ্জুপ্ধার গোমুখ বন্ধ করিলে, নর- 
কান্তে ব্যাল, ব্যাত্ব ও শুকরযোনি ভোগ করিয়া, মনুষ্য 
জন্মে অপস্মার রোগে পীড়িত হইতে হয়। 

৬৬ অস্থিশূলাদি,_ছাগী, তিলধেলুঃ লৌহবন্ম, তিলা- 
জিন, গন্ধ, উভয়মুখী, ধেহু, সালুক, মধু, তৈল, লবণ ও 
মহাদান গ্রহণ করিলে, কিন্বা কামবশে অধর্মীচরণপুর্ববক 
মৈথুন করিলে, অথবা পরক্ত্রী ও গাভী গ্রভৃতিতে ব্েতঃ- 
পাত করিলে, এবং ব্রঙ্গস্ব বা রাজার দ্রব্য অপহরণ, আশ্রিত 
বারক্তিকে পরিত্যাগ ৪ বিবাহিত। পত্বীকে ত্যাগ করিলে, 
হন্তী, ব্য।ন্র, পিং, নী বা দস্থ্যহস্তে মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর 
বহুকাল ক্লেশজনক যোনি ভ্রমণ করিয়া, মনুষ্যজন্মে অস্থি- 
শুলার্দ রোগে পীড়িত ছইতে হয়। 

৬৭ মুত্ররূুমি,_বিনামান্ত্রে অগিতে ঘ্বত নিক্ষেপ করিলে, 
নরকাস্ছে মনুষাজন্ম গ্রহণ করিয়! শুররক্ূমি পীড়িত হইতে হয়। 

৬৮ বিদ্রপি, ফল অপহরণ করিলে, নরকান্তে বাঁনর- 
জন্ম, পরে মনুষধাজন্সে শিদ্ঞধি বোগগ্রস্ত হইয়া! থাকে । 

৬৯ 'অপচী ও বাতগ্রন্থি,_বশালবৃক্ষে, পর্বতে, নদী- 
তীরে, বল্সীকাগ্রে, গোষ্ঠস্থলে, গো-গুহে বা দেবালয়ে ৃত্র- 
ত্যাগ ও নিঠীবনাদি নিক্ষেপ করিলে, বহুবিধ নরকযন্ত্রণ। ভোগ 
করিয়! পরজন্মে সপচী ও গ্রন্থি রোগাক্রান্ত হইয়। থাকে । 

৭০ শিরোরোগ--তীর্৫ঘহুণনে বিছিতকার্যযাদি না করিলে 
এবং গুরু ব্রাঙ্গণ প্রড়ৃতিকে দেখিয়। প্রণাম না করিলে, 
নরকান্তে দশবত্সর ভল্লকযোনি, তিনবতসর মেষযোনি 
ভোগ করিয়। মনুষাজন্মে শিরোরোগাক্রান্ত হইতে হয়। 

৭১ নেব্রহীনতা,__পরক্ত্রীর প্রতি কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলে অথবা গরু বা ব্রাহ্মণের চক্ষুতে আঘাত করিলে, 
প্রাণাস্তে বিবিধ নরকযন্ত্রণ। ভোগ করিয়া, জন্মান্তরে নেত্র- 
হীন হইতে হয়। 

৭২ রাত্রান্ধত1,_-কামবুদ্ধিতে পরক্্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে, নগ্ন। স্ত্রী অবলোকন করিলে, কিন্বা গো-হিংসা ও 
বিগ্র-ছিংন। দর্শন করিলে, রাত্রযন্ধ্য, দৃষ্টিক্ষীণতা, দিবান্ধতা 
ও অর্ঘদদৃষ্টি-বোগগ্রস্ত হইয় থাকে । 

৭৩ দৃষ্টিক্ষীণতা)_-উদয়, অন্ত ও মধ্য সময়ে হুর্ষ্ের প্রতি 


৬২ 


[ ২৪৫ ] 


কন্মবিপাক 


দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, অখব। অশুচি অবস্থায় সুর্য, চন্দ্র, 
নক্ষত্র, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, গাতী ও দ্িকৃদৃষ্টি করিলে পরজন্মে 
দষ্টিক্ষীণত। রোগ জন্মিয়। থাকে। 

৭৪ বিষমাক্ষিতা ও বি্পাক্ষিতা,__পুজের প্রতি জার 
ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, পরজন্মে বির্ূপাক্ষী হয় । পুরুষ 
পরস্ত্রীর প্রতি, এবং স্ত্রী পরপুরুষের প্রতি কুটিল দৃষ্টি- 
ক্ষেপ করিলে পরঞগন্মে বিষমাক্ষি হইতে হয়। 

৭৫ গলগণ্ড ও গণ্ডমালা,__গুরুপত্রীর ক দর্শন করিলে, 
নরকান্তে গলগণ্ড বা গগুমালা রোগাক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ 
করতে হয়। 

৭৬ নাসারোগ,--কামাবিষ্টচিত্তে ত্রাঙ্গ্যকন্দ্ পরিত্যাগ- 
পূর্বক নুগন্ধি কুস্থমাঁদি ব্রাহ্মণ দেবত। গ্রভৃতিকে দান ন৷ 
করিয়। স্বয়ং আন্রাণ করিলে পরলন্মে নাসা রো গণ্রস্ত হইতে হয়। 

৭৭ ছুগ্ধহীনতা,_-অপর বালকের জন্য দুগ্ধযাদ্। 
করিলেও যেক্ত্রী তাহা! না দেয়, প্রাণান্তে তাহাকে ৪ বৎসর 
সর্পিণী ও ৪ বৎসর কচ্ছপী হইয়। পরিশেষে মনুষ্জন্মে 
দুপ্ধহীন। হইতে হয়। 

৭৮ স্তনবিস্ফোট,--অন্য পুরুষকে যেশ্ত্রীন্বীয় স্তন দর্শন 
করায়, নরকাস্তে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাকে স্তনবিস্ফোট 
রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। 

৭৯ বেশ্ঠাত্ব,_-স্বামীর মৃত্যুর পর যে স্ত্রী পরপুরুষকে অভি- 
লাষ করে, প্রাণাস্তে তাহাকে তগ্তলৌহময় পুরুষ-আপি- 
গন প্রভৃতি ঘমযন্ত্রণ। ভোগ করিয়া পরজন্মে বেশ্া হইতে হয়। 

৮০ বাধির্ধ্য,_-ধর্্মতিস্ত! পরাজুখ হইয়া, পিতামাতা, ব্রাহ্মণ 
ও তীর্থ প্রভৃতির নিন করিলে পরজন্মে বাধিধ্যরোগগ্রস্ত 
অর্থাৎ শ্রণশক্তিহীন (কালা ) হইতে হয়। 

৮১ শ্রেন্রোগ;- নিত্যক্রিয়া বহিভূতি হইয়া ভোজন 
করিলে প্রাণাস্তে শুফ কাষ্ঠোপজীবী ও বায়স জন্ম গ্রহণ 
করিয়া পরজন্মে শ্নেকসরোগাক্রান্ত হইতে হয়। 

৮২ হস্তশূল,__সন্ধ্যাদিবিহীন ত্রাঙ্গণ জীবনান্তে এক বৎ 
সর কাল কষ্ক ও পারাধত যোনি ভোগ করিয়া মনুষ্া জন্ম 
হইলে হস্তশূলরোগে আক্রান্ত হুইয়। থাকে । 

৮৩ যোনিরোগ,-যে জী বমণকালে পতির সন্তোষ 
বিধাননা করে, অথব। অন্কের ভোঙ্গযবস্ত অপহরণ করে, 
তাঁহাকে ১৪ বৎসর উষ্রষোনি ভোগ করিয়া! মন্চুষ্যজন্মে 
যোনিরোগ গ্রস্ত হইতে হয়। 

৮৪ প্রদর,__ক্ষুধার্ত পতিকে ভোজন ন1 করাইয়া খেস্ত্রী 
অগ্রে ভোজন করে, কিন্বা বৃথা পশ্ুহত্যা করে, অথঝ 
ভোজ্যবস্ত অপহরণ করে গ্রাণান্তে তাহাকে মদ্যপানোক্ত 


কর্ববটী 


দিগের কাধ্য,_উচ্চারণ, আদানাদি, গমনাদি, উত্সর্গ ও 
আনন্দ। ইহাদেগের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বনি, ইঙ্জ্, উপেক্, 
মিত্র ও ব্রহ্গা। [ইন্দ্রিয় দেখ। ] 

কর্ম্দোহ্যক্ত (তরি) কর্ম্মণি উদ্যুকঃ, ৭তৎ। কর্দে উদ্যোগ- 
বিশেষ্ট। 
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কর্ষণি 


কর্ধবর (ক্লী) কৃবরচ,।. ৯ কর্া। কৃ বিক্ষেপে-ঘবরচ.; 
(কৃগৃশৃবৃচতিভ্যঃ ঘরচ.. উপ ২।১২৩।)২ ব্যান্্। ৩রাক্ষস। 
৪ পাপ। ৫ ওষধবিশেষ। 
(কর্বর: কথিতে! ব্যাপ্ত্রে শিবায়ামপি কর্ধরী। 
কর্বর্য্যমায়াং না রক্ষঃপাপয়ো ভেষলাস্তরে ॥ মেদিনী।) 


কর্বাইতনগর | মান্্রাজের উত্তর অরূকদু জেলার মধ্যবর্তী ' কর্ধবরী (ত্ত্রী) কর্বর-ভীষ। ১ উমা, পার্বতী। ২ ব্যাত্রী। 


একটি বৃহৎ জমিদারী। ভূমিপরিমাণ ৬৮০ বর্গমাইল । 
অক্ষা* ১৩*৪হইতে ১৩ ৩৬৩০৮ উঃ, এবং দ্রাঘি ৭৯, 
১৭ হইতে ৭৯, ৫৩ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা 
২৭৫৮৩ । 
এই ভূছাঁগের উত্তরে চন্দ্রগিরি, পূর্বে কাঁলহস্তী ও 
চেন্গলপত্, দক্ষিণে বালাজপেট, এবং পশ্চিমে চিত্তুর। 
এই স্থানকে অনেকে ব্রহ্মবাজের দেশ বণিয়! উল্লেখ করেন। 
প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধের মময়ে এখানে ত্রহ্গরাজনামে একজন 
পলিগার রাজত্ব করিতেন। এখানকার প্শেকাশ বাস্থায়ীকর 
১৮০৪৯০২ টাক1। 
এখানকার ল্রমি উর্ধরা, চাষবাসও বেশ চলে, নীল 
প্রচুর উৎপন্ন হয়। এখানকার নগরীপাহাড়ে গাছ কাটিয় 
বড় ঝড় তক্তা পাওয়। যায় । 
এই স্ুৃভাগের প্রধাননগরের নামও কর্বাইত নগর। 
এই নগরট পুর্বে ৮ কুঈ উচ্চ প্রাচীর দিয়! ঘের! ছিল, 
কেবল দক্ষিণে ও পশ্চিমর্দেকে দুইটি বুহৎ তোরণদ্বার ছিল। 
এখন আর নাই, ভগ্রাবশেষ পড়া আছে। এখানে রেল- 
ওয়ে ্েদন আছে। লোকসংখ্যা ৫৮৭৪ | 
কর্কর (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি চিন্তং বিষয়েষু, কৃ-ৰ € কৃগুশু 
দু! বঃ। উপ্‌ ১১৫৫1) ১ কাম (কর্বঃ কামঃ। উজ্্ল- 
দন্ত ।)২ (কৃণাতি-হিনস্তি, কু-ব) ইন্দুর। 
কর্রট (পুং, ক্লী) কর্ব-মটন্‌। ১ ছইশত গ্রামের মধ্যবর্তী 
স্থন্দরস্থান। ২ শন্গ্রামের লোক যে স্থানে ক্রয়বিক্রয়াদি 
দ্বার! জীবিক] নির্বাহ করে! ৩চারিদিকে সমগ্রাম। ৪ চারি- 
দিকে সমান গুহস্থান বিশেষ । ৫ বঙ্গের দক্ষিণাংশস্থ প্রাচীন 
জনপদ বিশেষ, মার্ক গুসপুবাণে 'কর্বটাসন' নামে উক্ত 
হইয়াছে ( প্তাত্রলিপ্তং চ রাঙ্গানং কর্বটাধিপতিং তথ| | 
স্থহ্মানামরধিপঞৈ'ব বে চ পাগরবানিনঃ ॥* 
ভারত ২।৩০।২২।) 
৬ (ক্লী) নগরমাত্র। 
কর্রবট ক (পুং, কী) কর্বট-শ্বার্থে কন্‌। ১ কর্কট | ২ পাহাড়ের 
ঢালু। 
কর্ধদী (আী) কর্বট-ভীষ,.। নদীবিশেষ। (রামায়ণ )। 


৩ হি্কুপত্রী। ৪ রাক্ষপী। 

কর্ববদার (পুং) কর্ব-উণ্‌, কর্ব,ং দারয়তি, কর্ব-দৃ-আপ.। 
কোব্দারগাছ। 

কর্বব,র (পুং) কর্ধতি হিনস্তি, কর্ব-উরচ ( মদ্‌ গুরাদয়শ্চ । 
উ৭্‌ ১।৪২।)১ শ্বেতবর্ণ। ২রাক্ষল। (কর্ব,বঃ শ্বেতরক্ষসোঃ। 
উজ্জলদরন্ত।) ৩ চিত্রবর্ণ। ৪ শঠী। 

কর্ববর (পুং ) কর্ব-উ? (খর্জিশিঞ্াদিভ্য উরোলচৌ। উপ. 

81৯০1) ১ রাক্ষন | ২ শঠী। 

করক। দ্ৈনশান্ত্রোক্ত ভারতের দক্ষিণপশ্চিমস্থিহ জনগদ- 
বিশেষ। (লৈ" হরিবংশ ১১। ৭৪): 

কর্শক (পুং)[বৈ]রাক্ষন। পিশাচ। প্রেত। 

কর্শন (ক্লী) কশ-লুট । কুশ করণ। 

কর্শিত (ত্রি) কশ-ণিচতক্ত। কৃশীরুত, যাহাকে ক্ষীণ কব! 
হইয়াছে। 

কশ্থ (পুং) কশ-যৎ্। কচ্চ্রগাছ; ছিন্দিভাষায় ইহাকে “কচুব? 
কহে। 

কর্ধ (পুংক্লী) কষ-পচাদ্যচ, 'ক্ধ্ণে করণে বাঘঞ। ষোল 
মাষ। পরিমাণ, ৮* রতি; ইহার সংস্কৃত পর্যায় অক্ষ । বৈদ্যক 
পরিমাণে ইহাকে ছুই তোলা কহে; তাহার সংস্কত পর্যযায়,-_ 
সুবর্ণ, অক্ষ) বিড়ালপদক, পিছু, পানিভল, উড়ম্বর, তিন্দুকক 
ও কবড়গ্রহ। ২(পুং) আকর্ষণ ৩ বিলেখন, টাচিয়া ফেলা। 
৪ বিলীতক, বহেড়াগাছ। ী 

কর্ষক (ত্রি) কর্ষতি ভুমিং, কৃষ-থল্‌ (থল্‌ তৃচৌ। পা ৫। ১। 
১১৯।) ১ কুবিজীবী, কষাণ। ইহার সংস্কৃত পর্যযার,--ক্ষেত্রা- 
জীন, কৃষিক, কুষীনল ও কার্ধক। ২ আকর্ষণকারী। ৩ওবে 
চাচিয়া ফেলে। 

কর্ধণ (ক্লী) কষ-ভাবে লুঃটু। ১ কৃষিকার্ধ্য, লাঙ্গল প্রত্ততির 
দ্ধার! ভূমিথনন, সাধারণ কণা ইহাকে চাষ কছে। ২ আক- 
বণ, টান।। ৩ শোষণ। ৪ পীড়ন। 

(প্শরীরকর্ষণাং প্রাণাঃ ঙগীয়ন্তে প্রাণিনাং ষথা। 
তথ! রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীযস্তে রাষ্্রকর্ষণাৎ ॥” 
| মনু ৭। ১১৭) 
কর্ষণি (শ্রী) কধঅনি। অসতা। 


কলক 


কর্ষণী (স্ত্রী) কর্ষণ গোৌরাদিত্বাৎ-ভীষ,। কীরিমীবৃক্ষ। 

কর্ষণীয় (তরি) কর্ষপ-ছ। ১ কর্ধণের যোগ্য । ২ যাহ! কর্ষণ 
করিতে হইবে । 

কর্ষফল (পুং) কর্ষঃ কর্ষমান্রং ফলং যস্ত, বন্তব্রী। বিভীতক, 
বহেড়াগাছ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, _বিভীতক,,অক্ষ, কর্ষ- 
ফল, কলিদ্রম, ভূতবাদ ও কলিষুগালয়। [ বহেড়া দেখ।”] 

কর্ধফল! (স্ত্রী) কর্ষফল-টাপ্‌। আমলকীগাছ। [আমলকী দেখ।] 

কর্ধাপণ (পুং) কর্ষেগ আপণ্যতে ক্রীয়তে, কর্ষ-আ.-পণ-মচ। 
কর্ষপরিমিত মূল্যের দ্বার যাহা ক্রয় করা হুয়। | 

কর্ষার্ছা (ক্লী) কর্ষন্ত অদ্ধম্‌, ৬ত২। এক তোল! পরিমাণ । 

কর্ধিণী (স্ত্রী) কষ-ণিনি-ভীপ্‌্। ১ ক্ষীরিণীবৃক্ষ । ২ অশ্খের 
লাগাম) ইহার সংস্কত পর্য্যায়_খলীন, কবীয় ও কবিকা। 
৩ (ত্রি)মনোহারী। রর 

(“্রাণকাস্তমধুগন্ধ কর্ষিণীঃ | 
পানভূমি রচনাঃ প্রিয়সথঃ ॥” রঘু ১৯। ১১) 

কর্ধিত (ত্রি) কৃষ-ণিচ্-ক্ত । ১ আকর্ষিত। ২যে ভূমিতে চাস 
দেওয়! হইয়াছে। ৩যাহা কৃষ কর! হইয়াছে। 

কষা [ ন্‌) (ব্রি) কষ ণিনি। আকর্ষক। 

কর্ষ (পুং) কষ উ (ক্লষচমিতনিধনিসর্জিখজিভ্য উঃ। উণ্‌ 
১1৮২1) ১ কৃষি। ২ জীবিকা। ৩ করীধাশ্ি, ঘু'টের 
আগুন। (স্্রী)৪ কৃত্রিম ক্ষুদ্র জলাশয়। ৫ নদীমাত্র। ৬ ইষ্টিথাত। 
( "চতুরহ্থুলপৃ্থীস্তাবদস্তরাম্তথাধঃখাভা বিতস্তায়তান্তিঅঃ 
কর্ষ£ কুর্ধযাৎ।” শ্রাদ্ধবিবেকধৃত*বিষুওসত্র |) | 
( কর্ষ,ং পুমান্‌ করীবাশ স্ত্রিয়াং কুলোষ্টিখাতয়োঃ। মেদিনী) 

কহি (অব্য) কিম্হ্িল্‌ (আনদ্যতনে হিলন্তরস্তাম্‌। পা€। 
৩। ২১। ) কাদেশঃ | কোন্‌ সমগে, কবে। 


কর্থিচি (অব্য) কর্হি চ চিচ্চ, দ্বন্ব। মুগ্ধবোধ মতে কহিচিৎ 


(কিমঃ ক্ত্যস্তাচ্চিচ্চনৌ। মৃ* তদ্ধিত)। কোন কালে ইহার 
সংস্কৃত পর্যযার়_-জাতু ও কর্দীচিৎ। 
( "্ত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচিৎ 
জনেঘভিজ্ঞেযু স এব গোখরঃ ॥* ভাগবত ১০। ৮৪। ১৩।) 
কল (র্লী) কড়তি মাদাতি অনেন, কড়-ঘএঞ ( হল্চ | পা 
৩।৩।১২১। )ড়লয়োরেকত্বম্‌। ১ শুক্ত। ২ শেয়াকুল বৃক্ষ । 
(পুং) ৩ মধুরান্ষটধ্বনি। ৪ সালগাছ। ৫ (তরি) কলয়তি 
মান্দাং জনয়তি জঠরাগ্িম। অজীর্ণ। 
( কলং শুক্র ত্রিঘ্রীর্ণে চাব্যক্তমধুরধ্বনৌ। মেদ্িনী।) 
(দেশ) ৬ নুতন গজান। 
কলক ( পুং) কলতে, কল্-থল্-ন্বার্থে কন্‌। শকুল মত্ন্ত। 


(শকুলে স্যাৎ কলকে]। ইখ গড়কঃ শকুলার্ডকঃ। হেম ৪। ৪১৯) | 
৬৩ 


[ ২৪৯ ] 


কলঙ্কুর 


কলকণ্ঠ (পুং) কলগ্রধানঃ কঠে! যন্ত। ১ কলধ্বনিকারী। 
২হংস। শ৩পায়র।। ৪ কোকিল। ৫ কল-প্রধানঃ কণ্ঠঃ। 
কলধ্বনি। (কলকণঃ কলধবানে হংসে পারাঁবতে পিকে। 
মেদ্দিনী।) 
কলকল (পুং) কলাদপি কলঃ, কলশবে-ঘঞ ; কলঃ প্রকারঃ, 
প্রকারার্থে দ্বিত্বপ্বা। ১ কোলাহল। ২ সাল-নির্ধ্যাঁস, ধুনা। 
(কলকল উক্তঃ কোলাহলে তথ! সালনির্যযাঁসে । মেদিনী।) 
কলকলবান্‌্[ৎ) (ব্রি) কলকলে! হস্তান্তি, কল-কল-মতৃপ্‌, 
মন্ত বঃ। কলকলবিশিষ্ট। 
কলকীট (পুং) কল-প্রধানঃ কীটঃ, মধ্যলো”। সঙ্গীতের 
গ্রামবিশেষ। 
কলকৃজিক! (ত্ত্রী) কলং কৃজয়তি উচ্চারয়তি, কল-কৃজ-,ল্‌ 
টাপ্‌ অত ইত্বম্‌। মধুরধবনিকানরিণী। 
কলকুট (পুং) ক্ষজিয়জাতিরিশেষ এবং তাহার! যেখানে 
বাস করে সেই জনপদ। 
কলকুনিকা (স্ত্রী) কামুকী। 
কলগী (আরব্য শবজ) উষ্জীষ, কিরীট। 
(ণ্মালিক কলগীতোরা চকৃমকে ভীর1 12 অন্নদামঙগল) 
কলঘে।ষ (পুং) কলো মধুরো ঘোষো ধ্বনির্ষস্ত, বহত্রী। 
কোকিল । 
কলঙ্ক (পুং) কলয়ত্ি, কল-ক্কিপ্‌) কল চাঁসৌ ঙ্কশ্চেতি, 
কর্মধাত। ১ চিহ্ক । ২ অপবাদ । 
“তেজলু গুরুকুল সঙ্গ । 
পূরল দুকুল কলঙ্ক ॥৮ বিদ্যাপতি। 
৩ লৌহের মলা । (কলক্কোহক্কে ৎপবাদে চ কালায়স মলে 
ইপিচ। মেদিনী।) 
কলম্ককর (ত্রি) কলঙ্কং করোতি জনয়তি, কলঙ্ক-কু-ট। 
কলঙ্কজনক, যাহ! হইতে অপবাদ উৎপন্ন হয়। 
কলম্বষ পেং) করেণ কষতি হিনন্তি, কল-কষ-খচ্-মুম্‌ চ। সিংহ । 
কলম্কষ। (স্ত্রী) কলঙ্কষ-টাপ্‌। করতালি 
কলম্কহৃ (পুং) কলঙ্কং হরতি নাশয়তি, কলঙ্ক-হৃ-কিপ্‌। শিব। 
কলঙ্কিত (ত্রি) কলক্কো হ্যা জাতঃ কলঙ্ক-ইতচ। কলম্কী, 
যাহার কলঙ্ক আছে। 
কলক্কী [ন্‌] (ব্রি) কলঙ্ক ইন্তান্ত, কলঙ্ক-ইনি। ১ কলঙ্বযুক্ত, 
কলক্কিত। (“কলঙ্কী জায়তে বিন্বে তির্গ্যোনিশ্চ নিম্বকে ।* 
তিথ্যাদিতত্ব |) 
২ চিহ্নযুস্ত । ৩ লৌহমলবিশিষ্ট | ৪ ( পুং) চন্জ্র। 
কলঙ্কুর (পুং) কং জলং লক্কয়তি গময়তি, ভ্রাময়তি ইন্তযর্থঃ 
ক- লকি শিচ-উরচ.। আবর্ত, জলের ঘুর্ণি। | 


কলছুরি 


কলচুরি | ভারতবঃ ষের একটি প্রাচীন রাজবংশ । চেদদি) 
দাহলমণ্ডল ও কর্ণাটে একসময়ে এই রাজবংশীয়গণ প্রবল 
প্রতাপে রালত্ব করিয়াছিলেন। [(কণাট ও চেদি দেখ। ] 
ভারতের নানাস্থান হইতে কলচুরিরানগণের থোদ্িত 
শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

শিলালিপি ও তাত্রানহুদাশনে কালচুরী ও কলচুরী নাম 
পাওয়া যায়। কোন কোন প্রত্বতববিদের মতে, শিলাফলকে 
*কলৎসুবি ও “কলচূর্যয” এই সংস্কত নামেও এই বংশীয় 
রাজগণ অভিহুত হুইয়াছেন। 

গুপ্তরাজগণ পূর্ব প্রতাপ হারাইয়। হীনবল ও হীনা- 
বস্থ হইয়া! পড়িলে কলচুরিরাজগণ কালঞ্কর জয় করিয়া 
আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
৩** খৃষ্টাঝে নর্দদাীতটস্থ দাহলমগ্ডল জয় করিয়া, তাহার! 
পূর্বে ছত্রিশ গড় এবং দক্ষিণে কর্ণাটরাজ্য ক্রমান্বয়ে অধিকার 
করিতে লাগিলেন। 

সেই সময়ে কলচুরিবংশীয়গণ গোদাবরী তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
রাজা স্থাপন করিয়। অনেক বাজহ করিতে থাকেন । তাহা 
দের কেহ বা করদ্‌ রাঙ্গা, কেহ বাসামস্ত, কেহ বামওলে- 
শর হইয়াহিলেন। কিন্ধ চেপির (ব্মান বুন্দেলখণ্ড ও 
বাবেলখণ্ডের ) রাঁজগণ রাঁজগক্রবর্তী উপাধি ধারণ করিয়1- 
ছিলেন) পার্্ববন্তী ও অপরাপর রাজানদদিগকে তাহার! 
আপনাদিগের বশে আনিয়া ছিলেন। 

কর্যাণের চালুকারাক্গগণ প্রবল হইলে দক্ষিণাপথে 
কলচূরি রাক্ছগগণের পুর্বততেজঃ হান হইয়া আইহদ। থুষ্টের 
বন্ঠ শতাব্দীতে (খুং অঃ ৫১৭-৩১০) চালুকাযরাজ মঙ্গলীখ কোন 
কোন কলচুরি রাজাকে পরাস্ত করিয়। করর করিয়াছিলেন। 

মাহ? হউক দাহল ও কর্ণাটের উন্তহাংশে এই বংশীর 
রাজগণ খৃত্টর হ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নির্বিবাদে বাওত 
কররয়াছলেন। দাহলমগুল ও কর্ণাট দেখ।] 

এই ব*শ প্রান নয়শত বর্ষকাল উত্তরে ব্রৈপুর বা চেদি, 

পশ্চিমে ভিল্‌ন। ৪ বিদিশা), পূর্বে ছত্রিশগড় এবং দক্ষিণে 
গোদাবরী হই পর্য্যগ্ত এই শিশ্থীর্ণ ছুনিখণ্ড উপভোগ করেন । 

তাহার! সকলেই শৈন ও শন্ডিপ্ সেবক ছিলেন। চেদির 
কলচুরিরাগ টিজার অনুশাননে সুবণ বুনভগ্বজ ও 5তুরহন্ত 
পরিশোভিত হস্তিপরিবৃতা। কমলেকাগিনী মূর্তি অহিত 
আছে, তংপুল্র গাঙ্গেরদেনের স্বর্ণনুদ্রায়ও চতুহ্স্ত! পার্বতী 
মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় । 

আমর! দেশানলী নানক সংস্কৃত গ্রন্থে করচুলি? নামক 
'রারপুত জাতির নামোলেখ দেখিতে পাই-- 


[ ২৫৪ 


] 


“চোহানষ্চ দী্ষিতশ্চ রেকো বানস্ততঃপরম্। 
করচুলিঃ পরিহারে চান্দেলাখ্ বৃপোত্তম ঢ 
বাঘেলে। বয়সে ভূপ কছুর়! রজপুজ্রকঃ। 
রাঠোরো! রণশৃরশ্চ রাণাখ্য রণছুক্ষ্ধয়ঃ ॥ 
বিশেষঃ প্রবল! যুদ্ধে দ্বাদশ পরিকীর্তিতা:।” 
দেশাবলী-বণস্ততস্ত বিবরণ 

এই করচুলি রাজপুত এক সময়ে বাঘেলথগ্ডে (প্রাচীন 
চেদিরাজ্যে ) বাস করিত। 

রেব হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অনেকগুলি সন্তান 
রাজপুত বাস করেন। তাহারা আপনাদিগকে “কারচুলি 
ঠাকুর” বলিয়া পরিচয় দেন। তাহার। বলেন, “আমর! হৈহয় 
বংশীয়, সহস্তাজ্জুনের বংশধর । আমাদিগের পূর্বপুরুষের! 
রায়গুর-রতনপুর হইতে আনিয়। এ অঞ্চলে বাস করিয়াছেন । 

এই করচুলি ব। কারচুপি রাজপুত জাতিই সম্ভবতঃ 
প্রাচীন শিলালিপি বর্ণিত কলচুরি বা কালচুরি। প্রত্বতত্ববিদ্‌ 
ফিটু সেই কলচুরি বংশীয়দিগকে আজ্ঞুনায়ন বলিয়! 
স্বীকার করেন। ( ঘা109৮৪ [09070101001], [10010871117 
ড০1. []া. 0. 10 দেখ) কিন্তু এখানে আমর! ফিটু 
সাহেবের মত যুক্তিস্বত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম 
না। কার্রনীর্য্যাজ্জুনের বংশধরগণ হৈহয় নামে পরিচিত, 
'আঙ্ঞনায়ন বলিয়া কোন পুরাণ ব1 প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত 
হয় নাই। কোন কোন পুরাণ, বৃহতসংহিতা ও পাণিনির 
অশ্বার্দিগণে আঙ্ঞুনায়ন «শব্ধ জনপদ ও মনেই জনপদবাসী 
লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে। বরাহমিহির 
এই জনপদ ভারতের উতন্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত অপরাপর 
জনপদের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মত গ্রাহা 
করিলে এই জনপদ পাণিনি-গণোক্ত অশ্ব (অশবক ) জনপদের 
নিকটে হয়। [র্যাব শব্দ ১৮৩ পৃঃ ও আর্য্যাবর্তের 
মানচিত্রে অশ্বক ও আর্গগুনায়ন দেখ । ] বর্ধমান জলালাবাদ 
যাইবার সময় এ স্থানকে অনেকে আজ্জুন' বলিয়া থাকেন। 
প্রাচীনক'লে প্র প্রদেশ ও তত্দনপদবাণীরাই আজ্জুনায়ন 
বলিয়। কথিত হইত। কলচুরিবংশ সমুদ্র গুপ্তের অনু শাসন্তস্ত- 
বর্ণিত আার্জুণায়ন নয়। 

পূর্র্বকালে এই কলচুরিরাঙ্গগণ এক স্বতন্ত্র সম্বৎ ব্যবহার 
করিতেন, তাহাদের 'অন্থশাসন ও খোদিত শিলাফলকে এই 
সম্বং ব্যবহৃত হইয়াছে। 

এই সম্বতের প্রথন আরস্তকাল নির্ণর কর! ম্ুকঠিন। 
প্রস্থতত্ববিদ্‌ কানিংহামের মতে, কলচুরি রাঞজকর্তৃক কাল- 
গর অধিকারের সময় হইতে কলচুরি বা চেদিসম্বৎ আরম্ত 


কলত্রী [ ২৫১ ] কলন্দিকা 


হইয়াছে । তাহার মতে ২৪৯-৫০ থুষ্টাৰ হইতে ইহার কলধূত (রী) কলেন অবয়বেন ধূতং শুদ্ধমঃ ৬তৎ। ১ 





আরস্ভ। অধ্াাপক কিলহোর্ণের মতে ২৪৮৪৯ খৃঃ এই 
সম্বতৈর আরম্ভ কাল। 


( 00101717001751708 20171891৮8১ 0,601; 10152001081001 9156৮ 


০৫ 11010) ৬০], 150, 70. 91 £081911)7, [60911819011 897, [9.9 ; 


&. 99918 3150101) ০08 01১৫ [051)250168 0£ 5০861) [70010) . 420) 
কলঞ্জ (পুং) কং লঞ্জয়তি, ক-লজি-অণ্‌। ১ বিষাক্ত অস্ত্রে-ঃ 


মৃত মূগ। ২ বিষাক্ত অস্ত্রহত পক্ষী। ৩ তাম্বকুট, তামাক । 
বিষুঃসিত্াস্ত সারাবলী নামক গ্রন্থে তামাকের ধৃমমেবণে 
এইরূপ গুণ লিখিত আছে,-- 

“কলগ্রসংবেষ্ঠনধূমপান।ৎ 

স্াদ্দন্তশুদ্ধিমুখরোগহানিঃ। 

কফন্মামজরহানি কৃচ্চ 

গান্ধর্ববিদা] প্রবণৈকসেবাম্‌ | * * 


রৌপ্য । ২ কলেন অব্যক্তমধুরধবনিনা ধূতম্‌ মনোরমম্‌। 
(ঝি) অব্যক্ত মধুর শবযুক্ত। 
কলধোৌত (ক্লী) কণেন 'অবয়বেন ধৌতং শুদ্ধম্‌। ১ স্বণ, দোণা। 
পতশ্তকলধোৌত জিনি হৈল অঙ্গশোড11” কবিকক্কণ। 
২ রৌপ্য। 
(“অধিরাত্রি যত্র নিপতন্নভোলিহাং 
কলধৌতধৌভশিলবেশ্মা নাং রুটৌ ॥* মাঘ।) 
€ কলধৌতং সুবণে শ্তাৎ রজতে চ নপুংদকম্‌। মেদিনী। ) 
৩ কলধ্বনি। 
কলধ্বনি (পুং) কলঃ অক্ফটমধুরঃ ধ্বনির্যস্ত, বন্থব্রী। ১ 
পায়রা। ২ কোকিল । ৩ মধুর। ৪ মন্যক্ত মধুর শব । 
(“অপ্মবরোগণসঙ্গী তকলধ্বনিনিনাদিতে |” মহানির্বাণ*।) 


কলঞঁ-সংবেঞ্টন আধুনিক চুরুট বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীহ কলন (ক্লী) কল্যতে লক্ষ্যতে দৃষ্যতে বা, কল-লুটু। ১ চিহন। 


হইতেছে, ইহার ধুমসেবনে দন্তশুদ্ধি, মুখরৌগ, কফ ও 
আমজর উপশমিত হয়। সঙ্গীতবিদের! এই ধুম সেবনে স্বরের 
উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন । [তামাক দেখ। ] 
৪ পরিমাণবিশেষ, ১৭ পল; ইহার অপর নাম ধরণ। 
(“কলগ্রং ধরণং প্রাছ মণিমানবিশারদাঃ1% ) 
৫ ( ক্লী) বিষাক্ত অন্ত্রহত মৃগপক্ষীর মাংস । 
কলগ্রাধিকরণ (ব্লী) «“ন কলঞ্জং ভক্ষয়েং” ইত্যাদি বাক্য 
জবলন্বন করিয়া পঞ্চাবয়ব ন্যায়াবশেষ। 
কলট (ক্লৌ) কং জলং লটতি আবৃণোতি, 
ভূণাদি নির্মিত গৃহাচ্ছাদন, চাল। 
কুটল। 
কলত! (স্ত্রী) কলন্ত ভাবঃ, কল-তল্-টাপ্‌ (তস্তভাবন্ব হলৌ। 
পা ৫।১। ১১৯।) অব্যক্ত মধুরত1। 
কলতৃলিক। (স্ত্রী) কংগ্ুখং বিষয়ত্বেন লাতি গৃঙ্ছাতি কলং 
কামং তুলয়তি পূরয়তি ; কল-তৃল-থ,ল্‌-টাপ-মত ইত্বম্‌। 
১ ইচ্ছাবতী। ২ কামুকী, ইহার সংস্কৃত পর্যয'য়,-বাঞ্ছিনী 
ও লাঞ্জকা। 
কলত্র (ক্লী) গড় সেচনে-অত্রন্-গকারস্ত ককারঃ, ( গণড়াদেশ্চ 
কঃ। উপ.৩। ১০৬) ভৃম্তলঃ। ১স্ত্রী। ২নিতম্ব। ৩ 
দুর্স্থান। ( কলত্রং শ্রোণিভার্য্যায়াং ছর্শস্থানে চ ভৃভূ্গাম্‌। 
হেম' অনে ৩। ৫৩১।) 
কলত্রবান্‌ ৎ] (পুং) কলত্রমন্তান্তি, কলত্র-মতুপ্‌ মস্ত বঃ। 
সন্ত্রীক। 
(“কলত্্রবস্থমাতীনমবরোধে মহত্যপি |” রঘু।) 
কলত্রী [ন্‌] (পুং) কলত্রমন্ত্যন্ত), কলত্র-ইনি। সম্ত্রীক, স্ত্রীযুক্ত । 


ক-লট-অচ.। 
ইহার সংস্কত নামাগর 


২ দোষ । ৩ কল্যতে শুক্রশোণিতাভ্যাং অন্তোহস্তং মিশ্র্যতে । 
গর্ভে মিশ্রিত শুক্রশোণিতের প্রথম বিকার) ইহার সংস্কত 
নামান্তর কলল। [কলল দেখ।] 
(«“ কলনং ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদম্‌। 
দশাহেন তু কর্কন্ধ,ঃ পেশ্তগুং বা ততঃপরম্‌ ॥” 
ভাগবত ৩। ৩১। ২1) 
৪ গ্রৃহণ। ৫ গ্রীস। ( “কলনীৎ সর্বভূতীনাং স কাঁলঃ 
পরিকীর্তিত21৮) ৬ জ্ঞান। (গলোকানামন্তরূতৎকালঃ কালো- 
হস্ত; কলনায্মক2।৮ হুর্ম্যসি। 
“কলনাস্মকঃ জ্ঞানবিষয়স্বরূপঃ জ্ঞাতুং শক্যইত্যর্থঃ।” রঙ্গনাথ। 
৭(পুং) কংজলং লাতি, ক-লা-ক) কলঃ সন্‌ নমতি, 
কল-নম্.ড | বেতন, বেতগাছ। 
কলনণ (স্ত্রী) কল-ভাবে যুচ্‌-টাপ,। ১ বশীভৃতত1। 
(ণকরারং যতক্ষেড়ং কবলিতবতঃ কালকলন1।” আনন্দলহরী |) 
২ জল্পনা । ৩ অবমোচন। (''পিচ্ছাবচুড়া কলনামিবোরঃ 1” 
মাঘ।) 
কলনাদ (পুৎ স্ত্রী) কলো নাদোঁহস্ত, বছুত্রী। ১ রাজহংস। 
২ (ব্রি) কলধ্বনিষুক্ত । ৩ (পুং, কর্্মধা) কলধ্বনি। 
কলন্তক (পুং) পক্ষিবিশেষ। 
কলন্দক (পুং) গোত্রপ্রবর মুনিবিশেষ। 
কলন্দন (পুং) কলং শান্ত্রবিহিতং বাঁকাং শিষ্টচারং ক! 
দৃণাতি, কল-দৃ-খচ, মুম্চ। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। লেট 
জাতির গুরসে ও তীবর কন্তা'র গর্ভে এই জাতির উৎপত্ধি। 
(ব্রহ্মবৈবর্ত। ) 
কলন্দিক (শ্রী) কলং কামং সর্ধাভীষ্ং দ্দাতি, কল-দা: 


কলমতরাস্‌ 


মংজ্ঞায়াং কন্-টাপ, অতইত্বম্‌। পৃষোদরাহিস্বাৎ সুম্‌ চ। 
০ । (কলন্দিক। সর্ববিদ্য।। হেম ২। ১৭২1) 
কল্ধু (ক্সী) কলায়াঃ মাত্রায়! অন্ধুরিব, শকন্ধাদিত্বাদলোৌপঃ। 
ঘোলীশাক। 

কলপ (দেখল) চুল রঙ্গ করিবার জন্ত একপ্রকার দ্রব 
পনার্থবিশেষ। 

কলভ (পুং) কলেন করেণ শুণেন ইতার্থঃ ভাতি, কল-তা.ক 
বন্ধ কল-অন্তচ, (কুদৃশশলি কলিগর্তিভ্যোহভচ,। উপ. ৩১২২) 
১ পাচ বৎসর পর্যাস্ত বরস্ক হাতির ছানা। ইহার সংস্কৃত 
পর্যাযর়--করিশাবক, ব্যাল ও ছর্দান্ত। ২ হস্তিমাত্র।' 

( "যুদা বমস্তে কলভ| বিকম্বরৈঃ।* মাঘ।) 

৩ ধৃতরাগাছ । ৪ উদ্শাবক। 

কলভবল্লভ (পুং) কলভন্ক হস্তিশাবকম্ত বশ্লভঃ প্রিয়ঃ, 
৬তৎ। পীলুবৃক্ষ | 

কলভী (স্ত্রী) কংজলং আশ্র়তয়া লভতে, ক-ল্ত-অচ.- 
গৌরাদিত্বাং ভীষ্‌। চঞ্চবৃক্ষ। 

কলটৈরব (পুং) কলং ভৈরবম্চ, কর্ম্ধ1। ভয়ঙ্কর অব্যক্ত শব্দ। 

(“ ইহমুহমূদদিটিতঃ কলতৈরবঃ |” মাত ।) 

কলম (পুং) কলয়তি অক্ষরং জনয়তি, কল-পিচ-অম ( কলি- 
কদেযোরমঃ। উপ ৪1৮৪।) ১ লেখনী। ইহার সংস্কৃত 
পর্য্যায়,__ লেখনী, বর্ণভুলী ও অক্ষরতুলিক1। ২ শালিধান্ত- 
বিশেষে; রাজবল্পলভের মতে ইহার গুপ--কষায়রস, চক্ষুর 
হিতকারক, এবং রক্তদোষ ও ত্রিদোষনাশক। ৩ চোর। 
(কলমঃ পুংসি লেখন্তাং শাল পটচ্চরেইপি চ। যেদিনী ।) 
৪ বাদাযস্ববিশেষ; ইহার আকার লিখিবার কলমের 
স্গাঁয়। সেইজন্ত ইহার নান “কলম” । এই যন্ত্র এইরূপ নামেই 
'অনেকদেশে প্রচলিত আছে। ইহাই সংস্কৃতি কলম, পারস্ত, 
আফগানিস্থান, ভুকি, তাতার প্রতি দেশেও কলম, এবং 
গ্রীসে কলমস্‌ (051210078), সেইজন্ত বোধ হয় ইহা! ভারতবর্ষীয় 
যন্্। ইহার একমুখ কলমের স্তায় কর্তিত এবং অপর মুখ 
অন্থান্ত বংশ্টর ন্যায় অনাবন্ধ থাকে। ইহার টৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত 
অল্প এবং তার রন্ধ, সংখ্যা অন্যান্য বংশীর সায় সাতটি। 
ইহা সরলভানে বাজাইতে হর। যেণ্দকে বাঙ্গায়, সেইখানে 
দেশী সানাইয়ের মনত একটি ক্ষুত্র নল বসান থাকে এবং 
বাজাইবার পূর্বে খু ু দিয়া ভিজাইয়। লইতে হয়্। 
কলমকর্তনী | কন কাটিবার দুর । 
কলমকাঠি | কলম করিবার কাঠি 
কলমঙ্গারি (পাস) ১ কাজে ব্যন্ত। ২ আদেশ। 
রলমতরাস্‌ (পার) কল্মকাটিনার ছুরী। 


[ ২৫২ ] 


কলর়োল 


কলম! (আরব্য )১ কথা! ২। সুসলমানদিগের তজন।। 
কলমী (দেশজ) কলমীশাক) ইহার সংস্কৃত নাম কলম্ী। 
[কলম্বী দেখ।] 
কলমীশাক (দেশজ) জলজাত শাকবিশেষ। [ কলম্বীদেখ।] 
কলমেরমোচ্‌ (দেশজ ) কলমের অগ্রভাগ (2). ) 
,কলমোত্তম (পুং) কলমেভ্যঃ কলমেষু বা উত্তমঃ। গম্ধশালি, 
সুগন্ধি ধান্ট। 
কলম্ব (পুং) কলাতে ক্ষিপ্তে শক্রং প্রতি, কল-অধ্চচ। 
১ শর, বাণ। ২ শাকনালিকা, শাকের নল বা ডাটা। 
৩ কদস্ব। ( কলম্বে৷ নালিকাশাকে পৃষৎকে নীপপাদপে। 
হেম* অনে ৩। ৪৪৭) 
কলম্ব | পিংহলের একটি জনাকীর্ণ নগর। ৪৯৬ খৃঃ অবের 
পূর্বে দিংহলাদিগের প্রাচীন পুস্তকে এই স্থান “কুলম্ঃ বা 
, সমুদ্রতট বলিয়া খ্যাত ছিল। ১৫০৫ খুঃ) পর্তগীজের। 
এখানে প্রথম পদার্পণ করে। ১৭৯৬ খৃঃ অবে ইংরাল 


অধিকৃত হয়। 
এই নগরে মান্নার উপসাগরের নিকট কতকগুলি হিন্দু- 


মন্দির আছে। 

কলম্বক (পুং) কলম্ব-সংজ্ঞায়াং কন্‌। ধারা কদন্থ। 

কলম্বকুজক (রী) তীর্থবিশেষ । ( বৃহন্নীলতন্ত্) 

কলম্বিক! (স্ত্রী) কলম্বটাপ্‌-অত ইত্বম্‌। ১ কলমীশাক। 

(“কলম্থিক। গুরুবৃষা। কষায়াস্তন্যবুদ্ধিদ1 1” চক্রদ". ) 
২ (কলম্বীব কায়তে প্রকাশতে, কলম্বী-কৈ-ক-টাপ,_- 

ইত্বঞ্চ, পৃষোদরাদিত্বাৎ হুম্বঃ | গ্রীবার পশম্চাচ্ছিকস্থ না়ী, 
ইহার 'অপর সংস্কৃত নাম মন্তা। 

কলম্বী (স্ত্রী) কে জলে লম্বতে, লবি শ্রংসনে-অচ -ভীষ. | 
জলজ লতাবিশেষ, কলমীশাক। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, 
কড়ম্বী, কলম্ব ও কলম্বিক। | (09০7৮০10189 267১603.) 
রাজবল্পভের মতে ইহার গুণ,-_মধুর ও কষায়রস, গুরু; 
স্তন্ত্গ্, শুক্র ও শ্লেম্মকারক। 

কলম্ু ( স্ত্রী) কে জলে লম্বতে, ক-লম্ব-উপ | কলমীশাক। 

কলম্বুট (রী) কে জলে লম্বতে ভাতে, ক-লঘ্ব-উটন্‌॥ 
১ হৈয়ঙ্গবীন, সদ দুপ্ধজাত ঘ্বৃত। ২ নবনীত) মাথন। 

কলম্তু (শ্রী) কে জলে লম্বতে, লম্ব বাহুলকাৎ উও। কলমী। 

কলরব (পুং) কলঃ মধুরাম্কটো! রবঃ ধ্বনি ধ্ত, বহুত্রী। ১ 
কপোত, পায়র1। (“শীপপ্রাসাদোপরি জিগীযুরিব কলরব: 
কণতি ।” আধর্যাসপ্তশতী ৫৯৩।) 
২ কোকিল। ৩ ( কর্দধ।*) কলধ্বনি। ৪ গোলমাল। 

কলরোল (গং) কলধ্বনি। অস্কট মধুর পঙা। 


কলশ 


“আই আই আয়োর উঠিল কলরোল। রর 
জামাই মাইলে। ঠেল! বলি হৈল গণ্ডগোল ॥” শিবায়ন। 
কলল (পুং, ব্লী) কল্যতে বেষ্ট্যতে হনেন, কল-বৃষাদিভ্যঃ 
কলচ.। ১ জরামু, গর্ভবেই্টন চর্দ। ২ শুক্রশোপিতের প্রথম 
বিকার; গর্ভের প্রথমমাসে কলল উৎপন্ন হয়?” খাতুন্বাত। 
রী হ্বপ্রে মৈথুন 'আচরণ ক্লে তাহার গর্ভ হইয়া থাকে, 
সেই গর্ভ অস্থি প্রভৃতি পৈত্রিক গুণশৃন্ত হওয়ায় 'কলল+ মাত্র 
প্রস্থত হইয়! থাকে । (নুশ্রত।) 
( গর্ভন্ত গরভে। জ্ণো। দোহদলক্ষণঞ্চ সঃ। 
গর্ভাশয়ে। জরামুদ্ধে কললোন্বে পুনঃ সমে ॥ হেম ৩।২৪৪।) 
কললজ (পুং) কললমিব জায়তে, কলল-জন-ড। ১ রাল,; 
ধূন|। 
কললজোড্ডভব (পুং) উদ্ভবতি অন্মাৎ, উদ্তবঃ, কললজন্ত 
উদ্কবঃ, ৬তৎ। সালগাছ। 
কলবল (দেশজ )১ বিবিধ অস্ক,ট শব্দ। ২ অনন্বন্ধ বাক্য। 
কলবিষ্ক ( পুং) কলং মধুরাস্ক,টং বঙ্কতে রোৌতি, ঝল-বকি- 
অচ-পৃষোদরাদিত্বাৎ অত ইত্বম্। ১ চটক, চড়াইপাখী। 
ইহার সংস্কৃত পর্যযায়_-কলবিষ্ক, কুলিঙ্গ ও কালকণ্টক। 
ভাবপ্রকাশের মতে, ইহার গুণ,--শীতল, শ্দিপ্ধ, শ্বাছু, শুক্র ও 
কফকারক এবং সম্নিপাতনাশক। গৃহচটক অধিকতর শুক্র- 
কৰরক। ২ কলিঙ্গক বৃক্ষ । ৩ কলঙ্ক। ৪ শ্বেতচামর। ৫ 
ত্ষ্টার পুর বিশ্বরূপের মস্তকবিশেষ। ভাগবতে ইহার বিবরণ 
এইরূপ লিখিত আছে,-- | 
“কোন সময়ে ইন্্র পশ্র্য্যমদে মত্ত হইয়া স্থুরাচার্যয 
বৃহস্পতির অবমানন।করায়, বৃহস্পতি অস্তহিত হুইয়াছিলেন। 
এই সময়ে অন্গুরগণ দেবতাদ্দিগকে নিতান্ত পীড়িত করিয়] 
তুলিল, ব্রহ্মা অনস্ভোপায় দেখিয়। তু পুক্র বিশ্বর্ূপকে পৌর. 
হত্যে নিধুক্ত করিয়! মন্থুর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ 
দিলেন। দেবগণও তদমসারে তাহাকে পুরোহিত করিয়া 
কার্ধ্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন । কিন্তু বিশ্বন্ূপ মাতামহ 
বংশের প্রতি ম্বাভাবিক প্লেহবশতঃ গে।পনে অন্থুরদ্দিগকে 
বজ্ঞভাগ প্রদান করিতে লাগিলেন । ক্রমে ইন্দ্র তাহা অবগত 
হইয়! ক্রোধে বিশ্বর্ধূপের মন্তকসমুহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
বিশ্বরূপের ৩টি মন্তক ছিল, নাম--কপিঞল, কলবিষ্ক ও 
তিত্তিরি। যে মুখের দ্বারা তিনি হ্থরাপান করিতেন, সেই 
মুখের নাম কলবিষ্ক।* ( ভাগবত্ত ৬। ৯ অঃ) 
৬ তীর্ঘবিশেষ। 
কলশ (জি) কলং মধুরাব্যক্তশবং শরতি, জলপৃরণসময়ে 
প্রাপ্পোতি, কল-গু গতৌ-ড। অলাধাকবিশেষ, কলশী। 


২ গর্ভ। ৬ রে 


[ ২৫৩ ] 


কলন 


ইহার সংস্কত পর্যযায়_-ঘট, কুট, নিপ, কলল, কললি, কলনী, 
কলশি, কলশী, কুস্ত ও করীর । তন্ত্রসারোক্ত কলাবতী দীক্ষ! 
প্রকরণে কলশের পরিমাণ এইরূপ লিখিত আছে,--“পঞ্চাশ 
অঙ্গুল বেড়, ষোড়শ অস্কুল উচ্চ এবং আট অনলি মুখ। 
৩৬ অঙ্গুলি বিস্তার ও উচ্চভাবিশিষ্টকে কুস্ত বলে। ষোড়শ 
বাত্বাদশ অঙ্গুপির কম কর! উচিত নহে।» 

কলশদির্‌ (ক্্রী) কলশস্ত দীর্দরণম্‌, কলশ-দৃ-ভাবে কিপ,। 
যাজ্িক কলশ-বিদারণ। 

কলশপোতক (পৃং) সর্পবিশেষ। 

(“আর্ধ্যকশ্চোগ্রকশ্চৈব নাগঃ কলশপোতকঃ1% 
ভারত আদি ৩৫ অঃ।) 

কলশি (ত্ত্রী)কলং শরীরমালিন্তং শ্ততি নাশয়তি, কল-শো- 
ইন্‌। ১ পৃষ্লিপর্নী, চাঁকুলে । ২ (কল-শৃ-ডভি) ঘট, জলাধার- 
বিশেষ । (“কলশিম্দধি গুবর্বা বল্লবা! লোড়য়স্তি |” মাঘ।) 

কলশী (ত্ত্রী) কলশি-ভীপ্‌। ১ জলপাত্রবিশেষ । ২ চাকুলে। 
৩ তীর্থবিশেষ । 

কলশিকগ (ব্রি) কলশ্তাঃ ক্ঠইব কণ্ঠঃ অন্ত, বছত্রী। ১ 
কলশীর কের স্ায় কণ্ঠযুক্ত | ২ ধধিবিশেষ। 

কলশীমুখ (পু) বাদ্যযন্ত্িশেষ। ইছার সুখ কলণীর 
মুখের স্যায়। 

কলশীম্থত (পুং) কলশ্তাঃ স্থত ইব, কলশীতঃ উৎপরত্বাৎ। 
অগন্তযমুনি। [ অগন্তা দেখ। ] 

কলশোদর (পুং) কলশ হইব উদরমন্ত, বহুত্রী। ১ দানব- 
বিশেষ | (হরিবংশ ২৪ অঃ) ২ কলশেরন্াায় যাহার উদর। 

কলম (তরি) কেন জলেন লদতি শোভতে, ক-লস্-অচ.। 
১ কলশ, কলশী। ২ পুং) দ্রোণ পরিমাণ, ৪ আঁড়ক /৮সের। 
(প্চতুর্ভিরাঢ়কৈর্োণঃ কলসোনবণোর্দণঃ 1৮ শাঙ্গধির | ) 
৩ (পুং, কেন জলেন লদতি, ক-লমস্-অচ. 1) কুস্ত । কালিকা- 
পুরাণে লিখিত আছে “অমৃত সংগ্রহের পন্ত যে সময়ে দেব" 
স্বরে সাঁগরমস্থন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বিশ্বকর্মা দেব- 
গণের কলাসমূহের দ্বারা পৃথক্‌২ নয়টি ঘট প্রস্তুত করিয়া- 
ছিলেন; এই জন্থই ইহার নাম কলস হইয়াছে ।” নির্বাণ 
তন্ত্রেও লিখিত আছে-_- 

"কলাং কলাং গৃহীত! তু দেবানাং বিশ্বকর্মণ]। 
নির্মিতোঞ্যং স বৈ যস্মাৎ কলসন্তেম কথ্যতে ॥* 

৪ গর্ভজা'ত নাগবিশেষ। (মহাভারত) € কাম্মীরের এক- 
জন রাজা, ইহার অপর নাম রণাঁদিত্য। ইনি তুক্কের পুত। 
৮ই শ্রাবণ ৯৮৫ শকে, তুক ইহাকে রাজা করেন। রাঁজ। হৃইঘ 
স্তাহার পিতার উপর কেমন বিষ নজর পড়িল, পিতার 


৬$ 


কলহ 


উপর অত্যাচার করিতে বাকি রাখিলেন ন।। তাহার মস্ত্রি- 
গণের এ সব অত্যাচার সহ হইণ না। শেষে তাহার প্রধান- 
মন্ত্রী হলধর তাহার বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। 
তখন কলস নামমাত্র রাজ! হইয়! পিতার অধীনে চলিতে 
লাগিলেন। যত ভণ্ড লম্পট তাহার সহচর হইল । তাহাদের 
সহবাসে ক্রমে ইহাব্ চরিত্র এত নীচ হইয়। পড়িল যে 
আপন কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত আপন ভগিনী ও 
তনয়ার সতীত্ব ন্ট করেন। রুন্ধরাজ! তাহার আচরণে 
নিতান্ত ব্যথিত হইয়া! সমস্ত ধনরত্ব বিতরণ করিয়। রাজ্য 
ছাড়িয়া চপিয়। গেলেন। এই সময়ে এই ছুষ্ট পিতৃহত্যা 
করিবার ম্থবিধ! খুজতে লাগিল। পরে নিজ মাতার কাতর 
বাক্যে এই দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধ পিতা 
মনের হুঃখে আত্মঘাতী হইলেন। কলসও কিছুদিন রাজত্ব 
লীলাখেলা শেষ করিলেন। তাহার পর উৎকর্ষ 
কাশ্মীরের রাজা হন। (র'জতরঙ্গিনী ৭ম তরঙ্গ) 
কলসক্ষেত্র । কর্ণাটকের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্ঘস্থান। 
[ স্বন্ধপুরাণীয় কলসক্ষেত্রমাহাত্বা দেখ । ] 
কলমি €পুং) কেন জলেন লতি, ক-লস্‌ইন্‌। ১ চাকুলে। 
২ গর্গরী। ৩ জলপান্রবিশেষ। 
কললী (স্ী) কলন-ডীপ। ১ কলস। ২ চাকুলে। € “কলসী 
বৃহতী ড্রা্ষ। |” নুশ্রুত। ) 
কলসীক (ক্লী) কলপী-স্বার্থে কন্‌। কলন। 
(“অবলম্থিত কর্ণশফুলী কলসীকং রচয়ন্নবোচত ।* 
নৈষধ ২।৮।) 
কলনীহৃত (পুং) কলন্তাং জাতঃ সতিঃ, মধ্যালো* | অগন্তযমুনি। 
কলপসোদধি (পুং) কলস ইব উদধিঃ, মন্থনাধারত্বাৎ। সমুদ্র । 
কলসোদরী(ন্ত্রী) কলইব উদরং যন্তাঃ, বহুব্রী। কলশের 
নাস উদরবিশিষ্ট। ভ্্রী। 
কলসনাড় (দেশজ ) একপ্রকার চোচ ঘাস। 
কলম্বর (পুং) কলশ্চাসৌ স্বরশ্চেতি, কর্মধা*। কলরব, অব্যক্ত 
মধুর শব । 
“চাদমুখে চুম্বন করিয়! তার পর। 
চক্ষে জল দিয়া কাদে করি কলম্বর ॥* শিবায়ন। 
কলহ (পুং, ক্লী) কলং কামংহপ্ঠি অত্র, কল-হন্‌ অধিকরণে ড। 
১ বিবাদ, ঝগড়া । ইহার সংস্কৃত পর্যযায়,__যুদ্ধ, আয়োধন, 
জন্য, প্রধন, প্রবিদারণ, মৃধ, আাগ্কন্দন, সংখা, সমীক, 
সাম্পরায়িক, সমর, অনীক,রণ, বিগ্রহ, সম্প্রহার, অভিসম্পাত, 
কলি সংশ্ফোট, সংযুগ, অভ্যানর্দ, সমাঘাত, সংগ্রাম, 
অভ্যাগম, আহ্ব, সমুদার, সংযৎ, সমিতি, আলি, সমিৎ। 


ফরিয়। 


[ ২৫৪ ] 


কলহর 


যুধ, শমীক, সাম্পরায়ক, সংশ্ফেট ও বুখ। ২ (পুং) পথ 
৩ থড্গাকোষ, তরবালের খাপ। ৪ ভগুন, প্রতারণ।। 
( কলহ্‌ং যুধি বাটে না খড়গকোষে চ ভগ্ডনে। মেদিনী।) 
কলহংস (পুং) কলেন মধুরান্কটধ্বনিন! বিশিষ্টে। হংসঃ 
মধ্যলো*। ১ বাণিহাস? ইহার সংস্কৃত পর্যযার)-+কাদস্ব, কল- 
নাদ ও মরালক। ২রাজহংস। 
(“কুন্দাবদাতাঃ কলহংসমালাঃ। 
প্রতীয়িরে শ্রোত্রন্নখৈনিনাদৈঃ ॥* ভষ্ট্রি) 
৩ রাজশ্রেষ্ঠ। ৪ পরমাত্স।। ৫ ত্রহ্ম। ৬ত্রাঙ্গণ। ৭রাগিনী 
বিশেষ। নধু, শঙ্করবিজয় ও আভীরীযোগে উৎপন্ন | ৮ ছন্দো- 
বিশেষ; ইহা অতিল্গতীর অন্তত এবং ত্রয়োদশ 
অক্ষ্রবিশিষ্ট। এই ছন্দের ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৬, ৭ম, ৮ম, 
১*ম ও ১১শ অক্ষর লঘু, এবং ওয়, ৫ম, ৯ম, ১২শ, ১৩শ 
অক্ষর গুরু। 
“নজনাঃ সগৌ“চ কথিতঃ কলহংমঃ1” 
উদ্দাহরণ যথা,--- 
“যমুনাবিহারকুডুকে কলহংসো 
ব্রঞ্কামিনী কমলিনী কৃতকেলিঃ। 
জনচিত্ুহারিকলকঠনিনাদঃ 
অমদং তনোতু তব নন্দতনূজঃ॥* (ছন্দোমঞ্জরী।) 
কেহ কেহ ইহাকে “লিংহনাদ*ও কহিয়। থাকেন। * 
কলহকার (ত্রি) কলহং করোতি, কলহ-কৃ-মণ্‌। কলহকারক। 
( *হস্তং কলহকারে! ইসৌ শব্বকারঃ পপাত খম্‌। ভাষ্টরি।) 
কলহকারক (তরি) কলহং করোতি, কলহ-ক্ক-থ.ল্‌ (৭ল্‌ 
তৃচৌ। পাও) ১। ১৩৩।) বিবাদকারী। 
কলহুকারী [ ন্) (তরি) কলহ-ক-ণিনি । বিবাদকারক। 
কলহুনাশন (পুং) কলহং নখশয়তি, কলহ-নশ-ণিচ লুযু। 
১ পৃতিকরঞ্জ। ২ যে ঝগড়া থামায়। 
কলহপ্রিয় (পুং) কলহঃ পরিয়ে? যন্ত, বহুত্রী। ১নারদ। ২ 
(ব্রি) বিবাদপ্রিয়, ঝগড়াটে। - 
(*ছন্দুথা;ঃ কপিলাঃ কৃষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ কলহ প্রয়াঃ ॥* 
রামায়ণ ৫।১৬। ২৭) 
কলহৃপ্রিয়। (শ্রী) কলহম্ত কলহে ব! প্রিয়া, ৬ বা ৭তৎ। 
শারিক। পাথী। 
কলহুর। মধ্যপ্রদেশবানী বণিকৃজাতিবিশেষ । ইহার! অধি- 
কাংশই দোকানদার । এ অঞ্চলে এই জাতির সংখ্য। অনেক । 
এক বেণগঙ্গাপ্রদেশেই ৩লঙ্গের অধিক । এই জাতি গ্রধানতঃ 
তিন শাখায় বিভক্ত, সিছোর! কলহর, পরদেশী কলহর ও জৈন 
কলহর। লিহোর! কলহর পূর্বে বুদ্দেলখণ্ণে বাস করিপ, 


কলহাপহৃত 


সেখান হইতে এ অঞ্চলে আপিয়! বাস করে। পূর্বে তাহার! 
“ওমরাই বেনিয়া” ঝলিয়। পরিচয় দ্িত। 
পরদেশী কলহরেরাই এখানকার আদি কলহর। তাহার! 
বলে, যে ভারতের উত্তর অঞ্চল হইতে সে দেশে গিয়াছে। 
জৈন কলহরেরা সমাজচ্যুত ও ধর্মজুষ্ট বলিয়! অপর কল্হর 
অপেক্ষা নিয়শ্রেণী বলিয়া অভিহিত । 
কলহাস্তরিতা (স্ত্রী) কলহাৎ অন্তরিতা পশ্চাৎ পরিতাপ- 
মাপ্তা ইতি শেষঃ। নায়িকাবিশেষ; সাহিতযদর্পণে ইহার 
লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,__ 
প্চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপান্ত য। 
পশ্চাত্তাপমবাপ্লোতি কলহাস্তরিত৷ তু সা॥” 
যেস্ত্রী প্রথমে অন্থরোধকারী নায়ককে ফ্রোধভরেষ্পরি- 
ত্যাগ করিয়! পরে অনুন্াপ করে, তাহাকে কলহাস্তরিত।, 
কহে। উদাহরণ যথ1-_ 
“নে! চাটুশ্রবণং কৃতং ন চ দৃশাহারো ইস্তিকে বীক্ষিতঃ 
কান্তন্ত গ্রিয়হেতবে নিজসথীবাচোহপি দূরীককতাঃ | 
পাদাস্তে বিনিপত্য ততৎক্ষণমসৌ গচ্ছন্ময়। মুঢ়য়া 
পাণিত্যামবরুধ্য হস্ত সহ! কণ্ঠে কণং নার্পিতঃ ? ॥৮ 
প্রাণনাথের চাটুবাক্যে আমি কর্ণপাত করি নাই, সমীপস্থ 
হারও একবার চাহিয়! দেখি নাই এবং প্রিয়সথিগণ কাস্ত 
সক্ষন্ধে যে সকল প্রিয়বাক্য বলিয়াছিল, তাহাতেও আস্থা না 
দেখাইয়। অবন্ত। করিয়াছি; পরিশেষে কান্ত যথন আমার 
পায়ে পড়িয়৷ চলিয়া যাইতেছিলেন, আমি সেই সময়ে কেন 
তাহার কঠদেশে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া হার পরাইয় দিই 
নাই? (সাহিত্দ* ৩। ৮৬।) ভ্রান্তি, সম্তাপ, সন্মোহ, বিশ্বাস) 
জ্বর ও প্রলাপাদি কলহাস্তরিতার ক্রিয়া। ( রসমঞ্জরী। ) 
ভারতচন্দ্র লিধিয়াছেন-- 
“কলহে থেদায়৷ পতি পশ্চাতৎতাঁপিতা। 
কবিগণ বলে তারে কলহাস্তরিত৷ ॥ 
ক্রোধে হয়ে হতজ্ঞান, কৈন্ু তার অপমান, 
এখন আকুল গ্রাণ দেখিতে ন! পাইয়!। 
ফুটিছে বিবিধ ফুল, ডাকে ভূঙ্গ অলিকুল, 
সামালিব এই শুল কার পানে চাহিয়া ॥ 
কাতর হইয়া অতি, বিস্তর করিয়া! নতি) 
চরণে ধরিল পতি না চাহিনু ফিরিয়!। 
করিম্থু যেমন কর্ম, ফলিল তাহার ধর্ম, 
| মরুক এমত মর্ম ছুঃখে যাই মরিয়া ॥* 
কলহাপহৃত (ব্রি) কলছেন অপন্ধতং। বিবাদ করিয়া 
বাহ। অপহৃত হয়। 


[ ২৪৫ ] 


কল! 


কলী [ন্‌] (তি) কলহইনি। কলহযুক্ত, ঝগড়াটে। 
(“অথযেহল্লাঃ কলহিনঃ পিশুন। উপবাদিনঃ।” থণ্ডো" ৭1৬1১ ।) 
কলন্ু । গণিতোক উদ্ধনংখ্যাবিশেষ। 
কলা (শ্রী) কলয়তি বৃদ্ধিতো৷ ধনং সঞ্চিনোতি, কল-অচ. 
টাপ্‌। ১ মূলধন বৃদ্ধি, সুদ। ২ শিল্পার্দি। ৩ অংশ। ৪ ত্রিশ- 
কাষ্ঠা পরিমিত সময়। ৫ উভয় ধাতুর মিশ্রণস্থানস্থ অবকাশ 
বিশেষ, ইহার দ্বারাই রসরক্তাদি ধাতু পৃথক্‌ ভাবে থাকিতে 
পারে। ৬ শ্রীদিগের রজঃ। ৭ নৌকা । ৮ কপট। ৯ রাশির 
ত্রিশ অংশকে ভাগ এবং ভাগের ষষ্টি ভাগকে কলা কহে। 
“বিকলানাং কল! বষ্ট্য। তৎ ষষ্ঠ্য। ভাগ উচ্যতে। 
তত্তিংশতা! ভনেদ্রা শির্ভগণে দ্বাদশৈবতে ॥৮ সুর্স্যসিদ্ধান্ত |) 

১৪ চন্দ্রের ষোড়শভাগ,তাহাদিগের নাম--অনুন্তা, মানদ', 
পুষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিক, কান্তি, 
জ্যোত্মা, শ্র, শ্রীতিরঙ্গদা, পূর্ণা, পুর্ণামৃতা ও শ্বরজা। চন্দ্রের 
এই সকল কলা অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ ক্রমে ক্রমে পান করেন 
বলিয়া, দ্রিন দিন চন্দ্রের হাঁস হইয়া! অমাবন্ত1 হইয় থাকে । 
অগ্নি প্রথম কলা, সুর্ধয দ্বিতীয়, বিশ্ব্দেবা তৃতীয়, বরুণ 
চতুর্থ, বষট্‌ুকার পঞ্চম, ইন্দ্র ষষ্ঠ, দেবধিগণ সপ্তম, একপাং 
অজ অষ্টম, যম নবম, বাঁু দশম, উমা একাদশ, পিতৃলোক 
দ্বাদশ, কুবের ত্রয়োদশ, পশুপতি চতুর্দশ ও প্রজাপতি পঞ্চদশ 
কল পান করার পর, ষোড়শ কলা জলমধ্ো প্রবেশ করে, 
জল হইতে ওষধি শরীরে প্রবিষ্ট হয়। গাভীঘকল জল ও 
ওষধি-প্রবিষ্ট শ্রী কলা পান করিলে তাহ অমৃতস্বরূপ ক্ষীর 
হইয়া নিঃহ্যত হয়, এ ক্ষীরজাত ঘ্বৃত মন্ত্রপৃত করিয়া অগগ্নতে 
আনহুতি প্রদান করিলে, চন্দ্র পুনর্ধার দিনে দিনে আপ্যায়িত 
হইতে থাকেন। 

১২ স্ুর্ষেযর দ্বাদশতাগ; তাহাদের নাম,--তপিনী, 
তাপিনী, ধৃত, মরীচি, জালিনী, রুচি, ন্থযুস্তা, ভোগদা, বিশ্বা, 
বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা । 

১২ অগ্নিমগ্ডলের দশভাগ, তাহাদের নাঁম,-_ ধুম, অর্চি, 
উন্মা, জলিনী, জালিনী, বিস্ফ,লিঙ্গি নী, হুপ্রী, স্থরূপা, কপিল! 
ও হব্যকব্যবহ । 

১৩ চতুঃষষ্টি (৬৪) কলা, শিবতস্ত্রে সেই সকল কলার 
নাম নির্দেশ আছে। যথা-_শীতবাদ্য ? নৃত্য, নাট্য) চিত্র; 
ভূষণ? নির্মাণ) তওুল ও কুনুমাদি দ্বার! পৃর্জার উপহার 
সঞ্জ1) পুষ্পশয্যা) দস্ত বসন ও অঙ্গরাগ; মণিভূমিকা কর্ম; 
শয্যারচনা1 ) উদকবাদ্য; উদকঘাত; চিত্রযোগ ; মালা- 
গ্রন্থন; চূড়ানিম্বাণ) বেশতৃষা করণ; কর্ণপত্র ভঙ্গ; গদ্ধলেপন্ব; 
ভূষণযোজন। ) ইন্ত্রজাল; কৌমারযোগ ? হস্তলাঘব ) বিবিধ 


কলা [২৫৬ ] 


শাকাপুপাদি তক্ষ্য প্রস্তুত করণ? পানকরসরাগাসবাদি 
যোলন1) সুচীবাপকর্; কুতরক্রীড়া) প্রহেলিক1) প্রতিহাল1) 
দুর্বচক যোগ; পুস্তক পাঠ; নাটিক! ওআখ্যায়িক। দর্শন; 
কাব্যদমস্যাপূরণ; পর্উকারেত্রবাণবিকল্প ? তর্ককর্্ম) তক্ষণ; 
বাস্তবিদ্য। ; রৌপ্যরত্বাদি পরীক্ষা ; ধাতৃবাদ ? মণিরাগজ্ঞান ; 
আকরজ্ঞান; বৃক্ষাুর্বেদ যোগ; সেষকুকুট ও লাবক- 
বুদ্ধবিধি; শুঁকশারিক। প্রলাপন ; উতসাদন ; কেশমার্জন 
কৌশল; অক্ষরমৃষ্টিক? কথন) গ্লেচ্ছিত কবিকল্প; দেশভাষ। 
জ্ঞান; পুষ্পশকটিক! নিমিত্জ্ঞান ) যন্ত্রমাতৃক1 ; ধারণমাতৃক1) 
সম্পাট্য; মাঁনসীকাবাক্রির়!) ক্রিয়াবিকল্প ; ছলিতক 
ষোৌগ, অভিধানকোষছন্দোজ্ঞান ; বস্তগোপন ; দৃ[তবিশেষ ; 
আকর্ষণক্রীড়।) বালক ক্রীড়নক) বৈনায়িকী বিদ্যাজ্ঞান ) 
বৈজয়িকী নিদ্যাজ্ঞান ও বৈভালিকীবিদযাজ্ঞান। কোন কোন 
গ্রন্থে হুচীবাপ কর্ম ও সুত্রক্রীড়া একপদ কবিয়। বীণাডমরূক- 
বাদা একটি অধিক সন্গিবেশ এবং বৈভ্ালিকী গানে 
নৈয়াসিকী পাঠ দুষ্ট হয়। ১৪ জিহবা । 
(“কলাং পরাল্মুধীং কৃত্বা ত্রিপথে পরিযোজয়েৎ। 
হটযোগন্দীপিক1। 
১৫ শিব । ১৩ লেশ। ১৭ অল্প সময়। ১৮ বিতৃতি। ১৭৯ 
সামর্থা। ২৯ সংখ্যা। ২১ শৌর্ধযাদি গুণ। ২২ ফলন। ২৩ 
বিভখীষণের জ্যেষ্ঠ। কন্যা, ইনি মরীচির পত্রী ছিলেন। ২৪জীব 
দেহস্থ যোড়শকলা 7; তাহাদিগের নাম, প্রাণ, শ্রদ্ধা, ব্যোঁম, 
বাযু, জল, পৃথিবী, ইন্ত্রিয়, মন, অর, বীর্য, তপঃ) মন্ত্র, কর্ম, 
লোক ও নাম। ২৫ একটি মাত্রাযুক্ত লঘুবর্ণ । 
( “্যড় বিষমেহষ্টে! সমে কলাস্তাশ্চ সমেন্থার্নোনিরন্তরাঃ । 
নসমাত্রপরাশ্রিতা কল! বৈতালীয়োহস্তকে রলো গুরু? ॥* 
বৃত্তরত্বাকর। 
১৭ ঠাট, চালাকি । ২৮ কদলী। [কদলীশবে কলার সমন্ত 
জ্ঞাতব্য বিবরণ লিখিত হইয়াছে, কেবল কলার মান্দাসের 
কথ! লিখিত হয় নাই। এখানে তাহার কিছু পরিচয় দিব |] 
পূর্বে এদেশে কলার মান্দাস অর্থাৎ কলাগাছে ভেলা 
গ্রস্তত করিয়া অজলপথণে যাতায়াত চলিত। কলার মান্দাস 
করিতে হইলে প্রথমে বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া তাহার 
বেলদে। পর পর সাজাইয়। বাশের গজাল দিয় আটির়! দিতে 
হয়, আঁটিয় দিলে দেখিতে ভেলগার মত হইবে । এই তেল! 
জলে তাসাইয়! দিলে শীঘ্র ডুবিয়। যার না। 
মনসার ভাসান নামক প্রাচীন বাঙ্গাল! গ্রন্থে কলার 
মান্দাসের পরিচয় পাওয়া যায়। বাদরথরে সাপের কামড়ে 
বেলার পতি মরিয়] বায়। সত বেল! পতি নখিদরকে 


কলাই 


কোলে লইয়া কলার মান্দাসে চড়িয়া ভানিয়া চলিলেন। 
শেষে তাহার গুণে পতি পুনজীাবন প্রাপ্ত হইলেন। [ নখিলার 
ও বেহুল। দেখ। ] 

কবি কেতকাদাস ও ক্ষেমানন উক্ত উপাখ্যানটি রন! 
করেন। এই মান্দাসে জলভ্রমণ উপলক্ষে বেহুল' নানাম্থান 
দিয়া ভাসিয়। যান, সেই সকল স্বামের নাম প্রীচীন তত্বা্ছ- 
সন্ধিৎসুদিগের আবহীক বিবেচনা করিয়। নিম্নে উদ্ধৃত 
করিয়। দিলাম ।-- 


"নানারপ বন্ধ করি, বাশের গজাল বারি, 
সাজাইল কলার মান্দাস। 

ফলার মান্দাস ভাসে গাঙ্গড়ের জলে । 
বেহুল। ভাসিয়! যায় কান্ত লৈয়! কোলে ॥ 
মনস! কৃপায় যায় মনের নি£সম্দে। 
চাপাতলা এড়াইয়া গেল কুঙরবনদে ॥ 
ত্রিদিন বেহুলা! ভাসে ছুবরাজপুর । 
নবখণ্ড এড়াইয়! গেল বহুদূর ॥ 
প্রাণহীন ম্বামী তার কোলে নখিঙগয়। 
তাগিয়! ভাসিয়। পাইল বাক দাযোদর ॥ 
ওঝাটা গোবিন্দপুর বর্ধম।ন তাসে। 
আলো! গঙ্গাপুরে বেহুল! উত্তরিল আসে ॥ 
বিষহরি বিনোদিনী মায়া কৈল তায়। 
গঙ্গাপুরে বেহলার যান্দাস এলায়॥ 
বাশের গজাল যত তাহা গেল ছেড়ে। 
থান থান হৈয়া ভাসে যত কলা বড়ে ॥ 
বেহুলা! করেন স্ব হনসার তরে। 
মালাস লাগিল যোড়! ঈশ্বরীর বরে। 
আলো! গঙ্গাপুরে যান করিয়া পশ্চাৎ 
দেপুরে মান্দাস ভাসে রজনী প্রভাত £ 
অবিরত নেত্রজল নিবারিতে নারী । 
নোয়াদার ঘাটে ভাসে বেহছল! শুন্গরী ॥ 
সৃ্য়ী বিষহরি কেউয়ায় কমল! । 
তিন দিন তার পৃজ| করিল বেল] ৷ 
কেউয়ায় করিয়! পূজ! জগাতি কমল! । 
তামিল! আদমপুরে হচ্দরী বেহুল! ॥ 
গোদাঘাট| পশ্চাৎ কিয়! সীমত্তিনী । 
জলেতে ভাসিয়! যায় দিবস রজনী ॥ 
তাসিয়! কুকুরঘাট! বেল! হন্দরী। 
সেই খাটে দান সাধে ঘাটের জগাতি। 
অবিরত মনে কত গণিল হতাশ । 
বোয়ালিয়! দছে ভাসে কলার মানাস। 
বোয়াল ছাড়িয়া গেল মান্দাসের পাশ। 
হাসনহাটিতে যখ! হাসনের ঘাট ॥ 
প্রত্যক্ষ উজান জল নারিকেলডাঙ্গার়। 
কলার মান্দাসচাপিআইল তথায় 
বৈঙ্গাপুর ভানিয়া পাইল পিস্কতলী। 
গহরপুর ভালিয়! গঙ্গার জলে দিলি ॥ 
তিন দিনে ত্রিবেনী জিধারা খা! বছে। 
তথায় বেহলা আইল গেযাদন বছে।” 


কলাই ( দেশ ) কলার শব্দের অপত্রংশ হইলেও ইহার অর্থ- 


তেদ ঘটিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার মটরকে বলায় কবে, বাঙ্গালা 
কলাই শব মাধ অর্থাৎ মাধ কলাই অর্থে বাবহাত হইয় খাছে। 


কলাদ্‌গি কলাদ্গি 


৮ শিপ পিউ জি শক ক উপ 








কলাই (আরব্য শব) পাতরাদি [টির খবা অপর কোন রাজ্য বিজাপুরু )িত পৃথক্‌ হইয়াছে । দক্ষিণে মালগ্রীভ। 


ধাতু দিয়! মোঁড়া। নদী, পূর্বে ও দক্ষিণপূর্বে নিজামরাঁজা, পশ্চিমে মুধোল 
কলাইকর | কলাইয়ের কার্ধ্য যে করেছি 75 রাজ্য, জামখণ্ডী ও জাঠ। অক্ষা* ১৫, ৫*/ হইতে ১৭*২৭ 
কলাকন্দ (দেশজ) ক্ষীরের অর্থাৎ বরধীক মিষ্ট উঃ, এবং দ্রাঘি' ৭৫* ৩১ হইতে ৭৬* ৩১/পুঃ মধ্যে অবস্থিত । 
বিশেষ । , পরিমাণফল ৫৭৫৭ বর্গমাইল। 
কলাকর ( দেশজ) বুক্ষবিশেষ। (00০28 1006199:5 ) এই স্থান প্রাচীন দগুকারণ্যের অন্তর্গত । এখানকার 


অশোকের মত দেখিতে একপ্রকার হ্ুনার গাছ। বাঙ্গালার নির্জন অরণ্যমধ্য ধর্ধ প্রাণ হিন্দুর অনেক জিনিস দেখিবার 
কোন কোন স্থানে দেবদারী, তামিলে অশোকেমরম ব! আছে। নিবিড় বনরাী মগ্যেও অপূর্ব প্রাস্তররচিত পৌরা- 
থেবথরু বলে। দক্ষিণ দেশে এখানকার মত অশোক গাছ ণিক দৃশা পড়িয়া রহিয়াছে, কে সেই সকলের নির্খাতা 
বড় একট! জন্মায় না, সেখানকার লোকের! ইহাকেই অশোক তাহ! জানিবার কোন উপায় নাই । এই জেলার অন্তর্গত 
বলিয়! মনে করে । এই স্ন্দর গাছ ভারতবর্ষ ও যবদ্ীপে ্বল্লী, বাদামি, বাগলকোট, ধুলখেদ, গলগলি, হিপর্গী 


জন্মে। মান্দ্রাজ প্রদেশেই কিছু অধিক। এবং মহাকুট নামক স্থানই প্রধান, প্র সকল স্থানকে এ 
কলাকুশল (ব্রি) কলায়াং গীতাদিচতুঃব্টিকল|িষয়ে অঞ্চলের লোকের! পুণ্যতীর্থ বলিয়া! মনে করেন। দেব, 
কুশলঃ নিপুণঃ, ৭তৎ | গীতাঁদি চৌবর্উকলায় স্থনিপুণ। «  খষি ও সিদ্ধগণের লীলা প্রসঙ্গে প্র সকলস্থানের মাহাক্ময 
কলাকুল (ক্লী) কলয়া মাব্রয়াপি 'আকুলয়তি, কল-আকুলি শুচিত হইয়াছে । [বাদামি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ ।] 
নামধাতোঃ--অচ.। নিষ, হলাঙল। ৃ বন কাটিয়। কবে এখানে বসতি হইল, তাহা ঠিক করা 
কলাকেলি (পুং) কলাভিঃ কেলিঃ বিলাসো! যন্ত, বত্রী। কঠিন। তবে অতি পুর্বকালে এখানে নগর স্থাপিত হইয়া- 
কলাম্ু কেলির্যন্ত বা। কন্দর্প। | ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া বায়। খুষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে 


কলালেত্র। ক্কামরূপস্থ একটি প্রাচীন তীর্থস্থান (যোগিনীতত্ত্ী উলেমী এপাঁনকার বাদামি, কলকেরি ও ইন্দি নামক 
কলাঙ্ক,র (পুং) ১ সারসপাখী। ২ চৌরশান্ত্রপ্রবর্তক নগরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বাদামি নামক 
কর্ণীনুত। ৩ কংসান্থুর ৷ স্থানটি অতি প্রাচীন, পল্লবরাল্গণ এখানে ছুর্ভেদ্য দুর্গ 
কলশচি কা (স্ত্রী) কল।ং অচতি গচ্ছতি প্রাপ্রেতি বা, কলা- নির্মাণ করিস!নিরাঁপদে প্রবল গ্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
অচ্-অণ্‌ স্বার্থে কন্‌-টাপ্-অত ইত্বম্‌। প্রকোর্ঠ, কণুয়ের পর ষষ্ঠ শতাব্দীতে চালুক্যস(জ পুলিকেশী (১ম) পষ্লবদিগকে 


হইন্তে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হত্তভাগের নাম প্রকোষ্ঠ। তাড়াইয়৷ বাদামি অধিকার করেন। পুলিকেণীর পর 
(আধস্তস্তা মণিবদ্ধাৎস্তাৎ প্রকোষ্ঠঃ কলাচিক1। হেম ৩২৫৪।)  চালুক্যরাঁজগণ ৭৬০ খৃঃ অন্ধ পর্য্যন্ত রালত্ব করিরাছিলেন। 
কলাচী (ত্ত্রী) কলাং 'অচতি, কলা-অচ্অণ্-ডীফ্‌। কলাচিকা। তৎপরে রাষ্ট্রকুট রাঁজগণ এই স্থান আপনাদের অধিকারতুক্ 
কলাচীন (প্ুং,স্ত্রী) কর্কাঙ্গনামক পক্ষিবিশেষ। *.. করিয়া লইলেন। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে বাষ্ট্রকূটবংশের অধঃপতন 


কলাজাজী (জী) কলায়ৈ 'লায়তে, কলা জন্.ড-টাপ্‌, কলাজা হইলে কলচুরি ও হয়শাল-বল্লালবংশের রাজ্যকাঁল আরস্ত 
সতী মাজায়তে, কলাজ-আ-জন্-ড-ডীষৃ। কলৌইগ্রানামক বৃক্ষ- হয়। তীহারা ৯৭৩ হইতে ১১৯৭ থুষ্টাব পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়! 


বিশেষ; পাশ্চাত্যভাষাম ইহাকে “মঙ্গরৈল।, কহে। যান। অনন্তর দেবগিরির যাদব রাজগণ অধিকার করিয়। 
কলাদ (পুং) কলাং গৃহহ্থদত্তন্ব্ণাদীনাং অংশং আদত্তে লইলেন। তংকালে দেবগিরি (বর্তমান দৌলতাবাদ) 
গ্হাতি, কলা-আ-দা-ক। ম্বর্ণকার, সেকর1। নগরে যাদবরাজগণের রাজধানী ছিল। ১২৯৪ খুষ্টান্দে 


কলাদক (পুং) কলাং গৃহস্থদত্তত্বর্ণাদীনাং অংশং অত্তি আলাউদ্দীন দেবগিরি আক্রমণ করেন। তখন যাদববংশীয় 
গোপয়তি, কলা অদ্-ল্‌ (থুলতৃচৌ। পা৩।১। ১৩৩।) রামচন্দ্র দেবগিরির রাজ।। তিনি মুসলমানের আক্রগণে 


স্বর্ণকার। এককালে নিংশ্ব হইয়! দিলীশ্বরের অধীনত স্বীকার করেন। 
কলাদগি। বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণ বিভাগের একটি জেলা । থুষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে যুসফ আদিল শাহ দক্ষিণাপথে 
এখন বিজাপুর জেল! নামে চলিত হইতেছে। এক শ্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, বিজাপুযে তাহার রাজধানী 
এই জেলার উত্তরাংশে ভীমানদী বিঞ্ঞাপুরের পার্থ দিয়া হুইল। [বিজাপুর দেখ।] 
চলিয়া গিয়াছে, তন্থার। শোগাপুর জেল! এবং অকালফোট পুর্বে এখানে অনেক বৌদ্বত্তূপ ছিল, চীনপন্বিক্রাঙগক 


৬৫ 


কলাধিক 


হিউএন্সিয়াং আনিয়া সেই সকল দর্শন করিয়। যান, তখন 
এই রাকা ৬০** পি (প্রান সাড়েচারিশত ক্রোশ)বিস্তৃত 
ছিল। 

এই জেলায় ভীম. কৃষ্ণ।, ধোন, ঘাটগ্রভ। এবং মাল- 
গ্রভ। নামে নদী প্রবাহিত, এ ছাড়। আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র 
আতম্বতী আছে। ধোননদীর জল বেজার নোনতা, কিন্ত 
অপর নদীর জল মুখমিই। 

এখানে লৌহ, শ্লেট, কালপাথর, চুণ-পাথর, লাল বেলে 
পাথর প্রন্থৃতি খনিজ পদার্থ উৎপন্ন হয়। 

এখানে ঝোয়ার, বাজরা, গম এবং কাপাস বেশ 
জন্মে। এরও, তিসি, তিল ও কুনুম প্রচুর উৎপন্ন হয়। 
বসস্তাগমে স্বর্ণাকার কুমুমফুল ফুটিয়। উঠে, তখন এখানকার 
শোভা দেখে কে? 

এখানকার বন জঙ্গলে বাধ, শূকর, হরিণ, নেকড়েবাঘ 
ও শিয়াল দোথতে পাওয়! যায়। 

এখানকার আবহাওয়! নেহাত মন্দ নয়। তবে ষথাকালে 
বৃষ্টি না হওয়ার সময়ে সময়ে ভাল শশ্ত জন্মে না, তাহাতে 
ছুর্ভিক্ষ ঘটিত থাকে | দক্ষিণাপথে ১৩৯৬-১৪৯*১ খৃষ্টান্বে, এই 
বহুবর্ষব্যাপী দারুণ হৃতিক্ষ হয়, সেই সময়ে এই জেল! এক- 
কালে উতন্্ হইরাছিল। ১৭৯১ খৃষ্টান্দেও আর একবার 
ভয়ঙ্কর ছুতিক্ষ হয়। এই সময়ে /২ সের জোয়ার ও বাজ- 
রার দান ১২ টাকা হইন্বাছিল। এইরূপে ১৮১৮-১৯, ১৮২৪- 
২৫, ১৮৩৩, ১৮৫৪, ১৮১৪ ও ১৮৬৭ সালে বৃষ্টির অভাবে 
দ্তিক্ষের স্ত্রগপাত ঘটিয়াছিল। এই সময়ে টাকায় সাড়ে 
চার সেরের অধিক জোয়ার কি বাজরা পাওয়া যাইত না । 
১৭৯১ খৃষ্টানদের দুতিক্ষই প্রধান । সে সময়ের কথা মনে 
করিলে বুক কাট: বার । কতশত নরনারী অন্নাভাবে ইহ- 
সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার হয়না করা যায় না। 
সেই দুভিক্ষকে এ অঞ্চলের লোকেরা কঙ্কালরূপী মহামারী 
বলিয়া থাকে । বাস্তবেক সেই অকালমুত অসংখ্য নর- 
নারীর কঙ্কাল ভূগন্খননকালে এখনও পাওয়। যায়। 

এই জেলার ত্রা্ষণ। রাজপুত, কোলি, কুণরী, বেরদ, 
মালকের, কোর্টি, কুম্যক্ার, লোহছুক্ার, স্বর্ণকার, চম্দমকার, 
হক্রধার, তৈলকার, ভাগারী, দক্জ, দাঙ্গড়, ধোপা, হজ্জাম, 
জঙ্গম, লিঙ্গায়ত। পঞ্চমশালি, বঙ্গী ও মুসলমান প্রন্ৃতি নানা 
জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক বান করে । লোকনংখ্যা ৬৩৮৪৯৩। 

কলাধর ( পুং) কলাঃ ধরতি, কলা-ধু-মছ। ১ চন্দ্র । ২ চতুঃ- 

বষ্টিকলাতিজ্ঞ বাক্তি। ১ পিব। 


কলাধিক (পুং) কুক্ট। 


[ ২৫৮ ] 


০০ পাস 


'কলাপ 


কলান (দেশজ ) যোগকর1, গচান। 
কলানক (পুং) একজন শিবের অনুচর। 
কলানাথ (পুং) গন্ধর্ববিশেষ, ইনি সোমেশ্বরের নিকট সঙ্গীত 
শিক্ষ। করিয়াছিলেন 
কলানিধি (পুং) কলাঃ নিধীয়স্তেৎশ্মিন্,। কল।-নি-ধা-কি। 
১চন্্র। ২ চৌবটউ্উকলাভিজ্ঞ ব্যক্তি। 
কলানুনাদী [ন্‌] (পুং) কলং অনুনদতি, কল-মম্ু-নদ্‌ 
গিনি । ১ শব্ধ করিতে করিতে গমনকারী। ২ ভ্রমর। 
৩ কলবিষ্ক। ৪ চটক,চড়,ই। ৫ কপিগ্রল। ৬চাতক। 
(কলানুনাদী রোলম্বে কলবিষ্কে কপিঞলে। মেদিনী।) 
কলাস্তর (রী) অন্তা কল। অংশঃ, শ্ুপ্সুপেতি সমাসঃ। 
১ লাভবৃদ্ধ, নদ । (বুদ্ধিঃ কলাম্তরমুণং তৃদ্ধারঃ পর্য,াদঞ্চনম্‌। 
হেম.৩।৫৪৫।) ২ চজ্জের অন্ভকলা। 
(প্পুপোষ লাবণাময়ান্‌ বিশেষান্‌ 
জ্যোত্ন্নান্তরাণীব কলান্তরাণি॥” কুমার। ১।২৫।) 
কলান্যাস (পুং) কলানাং ভ্ভাসঃ, ৬ত২। তস্ত্রোক্ত স্াস- 
বিশেষ । তত্ত্রনারে পিণিত আছে,--শিষাশরীরে কলান্তাস 
করিবে) পাদভল হইতে জান পর্য্যন্ত “ও নিবৃত্তো নমঃ» 
জানু হইতে নাভি পর্যন্ত ও" প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ নাভি হইতে 
কগদেশ পর্যাস্ত «ও বিদ্যায়ৈ নমঃ,, কণ্ঠ হইতে ললাটদেশ 
পর্য্যন্ত 3 শাটন্ত্য নম ললাট হইতে ব্রন্ধরন্ধ, পর্যন্ত “ও 
শাস্ততীতায়ৈ নমঃ”, এই মন্ত্র দ্বার] হ্যাস করিয়!, পুনর্বার 
এ নকল মন্ত্র দ্বার! বুদ্ধরন্ধ, হইতে আরম্ভ করিয়] যথাক্রমে 
পাদতল পর্যন্ত করিতে হইবে। 
কলাপ (পুং) কলাং মাত্রাং আপ্রোতি, কলা"মাপ-অপ, 
( কর্মণ্যণ। পা৩। ২।১।) কল! আপাতে অনেন, কল!* 
আপ-ঘএঞ বা(হলশ্চ। পা৩। ৩।১২১।) ১ সমুহ। ২ ময়ুর- 
পুচ্ছ । ৩ মেখলা, চন্ত্রহার। ৪ মলঙ্কার। 
( প্কণশ্ত চন্তাঃ স্তনবন্ধুরস্ত 
মুক্তাকলাপন্ঠ চ নিস্তলম্য ॥” কুমার ।) 

৫ তুণ।৬ চত্্র। ৭ চতুর। ৮ বাকরণবিশেষ। কলাপ- 
ব্যাকরণের অপর নাম কুমার ও কাতস্ত্ব। 

কলাপচন্ত্র নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই ব্যাকরণের উৎপত্তি 
সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে-_ 

"রাজ! শালিবাহন কোন মগ্িষীর সঙ্গে জলক্রীড়। করিতে- 
ছিলেন। জলসিঞ্চনে সেই রাণী রতিরসে আত্ম-হার! হইয়! 
রাজাকে বলিলেন,-“মোদকং দেছি দেব!” অর্থাৎ হে 
দেব! "আমাকে উদক (জল) দিও না। মূর্খতানশতঃ 
রাজ! সেই শ্বরঘটিত পদ বুঝিতে ন। পারিয়। রান্ীকে একটি 


কলাপ [ ২৮৯ ] কলাপানুলারী 


মোদক ( মোয়1) গ্রদ্দান করিলেন। তাহাতে সেই বুদ্ধিমতী 
রামী “আমার পতি রাজ। হইলেও মুর্খ এই বলিয়! নিন্দ] 
করিলেন । শালিবাহন ভার্যযার সমুদয় কথ! গুরু শর্ববন্মার 
কাছে জানাইলেন। তখন শর্ববর্মা তাহার শিক্ষার জন্ত 
কাতন্্ব রচন। করিলেন।” এ 

কাতন্ত্র বা কলাঁপ রচন! সম্বন্ধে একটি কিন্বদস্তি আছে 
“শর্ববর্্ম। শাঁলিবাহনকে ব্যুৎপন্ন করিতে প্রতিশ্রত হইয়া 
কুমারের আরাধনা করেন। তখন ভগবান্‌ কার্তিকেয় ত্তাহার 
আরাধনায় গীত হইয়া নিজ ব্যাকরণ-্ঞান আবির্ভাবের 
নিমিত্ত 'পিদ্ধে! বর্ণসমায়ায়ঠঃ এই পদাযপাদরূপ সুত্র শর্ববর্ধাকে 
প্রদান করেন। শর্বনর্্া তাহাই অবলম্বন করিয়া কলাপ 
প্রণয়ন করেন। কুমার হইতে ব্যাকরণের প্রথম শ্ত্র প্রাপ্ত 
হওয়ায়, ইচাঁর একটি নাম “কুমার ব্যাকরণ?। ্ 

আর একটি কিন্বদপ্তি আছে, তাহ! এই--'্যথন শর্ববর্থৎ 
শালিবাহনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়। কুমারের আরাধন। 
করেন, তখন কুমার যে মযুরটিতে আরোহণ করিয়! তাহার 
সমক্ষে আবির্ভূত হন, শর্ববন্মী দেখিলেন, সেই ময়ূরের 
কলাপদেশে ণসিদ্ধে! বর্ণসমায়ায়ঃ এই হুত্রটি লেখা রহিয়াছে। 
তাঁহ! দেখিবামাত্র তাহার মনে পূর্ণ ব্যাকরণ-জ্ঞান উদ্দিত 
হইল । 

তিনি সেই সুত্রটি প্রথমে রাখিয়। স্বতন্ত্র ব্যাকরণ প্রণয়ন 
কম্রিলেন। ময়ূরের কলাপে ইহার প্রথম শ্ত্র লিখিত থাকায় 
এই ব্যাকরণের কলাপ নাম হয়৷ 

কলাপের টীকাকারগণের মতে শর্ববন্মা ঈষৎ তত্ত্রে 
অর্থাৎ অল্পন্থত্রে এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, এই জন্ত ইহার 
নাম হইল কাতন্র্ধ। 

বঙ্গদেশে কলাপ নানই প্রসিদ্ধ। পূর্ববঙ্গের পপ্ডিতমাত্রই, 
প্রায় কলাপব্যবসায়ী। বৈয়াকরণগণ পাণিনির পরই ইহার 
শ্রে্ঠত1 শ্বীকার করেন। বাস্তবিক কেবল এই ব্যাকরণ 
খানি আদ্যোপান্ত মনোষোগপূর্বক পড়িয়। প্ডিতপদবাচ্য 
হওয়া যায়। 


*(১) “কাতন্ত্রন্তেতি তত্রি কুটুম্ধধারণে চুরাদিবিণস্তঃ। তস্তান্তে 
বুৎপ।দ্যস্তে শব্দ| অনেনেতি স্বরবৃদৃগমিগৃহামল্‌ [ কলাং ৪ | ৫। ৪১] 
ইতি করণেহল্‌ প্রত্যয়ঃ। স চানেকা রিত্বাত্ধাতুনাং ব্যুৎপাঁদনেহপি 
বর্ততে। তেন তন্ত্রমিহ সুত্রমুচাতে। ঈবত্তপ্বং কাতত্ত্রম। কুশবাস্ত 
তন্ত্রশষে পরে । কা ত্বীধদর্থে হক্ষ ইতি ঈষদর্থে কাদেশঃ” জ্রিলোচনকৃত 
,কাতন্ত্রপঞ্জিকা। (২) “ঈবত্তস্ত্ং কাতন্ত্রমূ। ঈষচ্ছব্দোহল্লার্ঘবাচকঃ । 
কবিরাজ ও কাতন্্রচক্ট্রিক।। 


শর্ববন্ম। কলাপের সন্ধি, চতুষ্টয় এবং অথ্যাত এ অংশ- 
ব্রয়ের স্ত্র রচন1! করেন। তিনি কৎসুত্র গ্রণয়ন করেন নাচ । 
কাত্যায়ন কত্হত্রের প্রণেত]। 
হুর্গসিংহ কলাপের বৃত্তি রচন! করেন। তাহার বৃত্তি 
না হইলে বোধ হুয় কলাপব্যাকরণ সম্পূর্ণ ও সাধারণের 
সুবোধগম্য হইত না1। বান্তবিক দুর্গনিংহ নিজবুত্তিতে যেরূপ 
অপাধারণ পাগ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাপিলে 
চমত্কুত হইতে হয়। [তর্গাসহ দেখ! রি 
এতদ্দেশে কলাপের অনেকগ্াল টীক। প্রচলিত আত । 
তন্মধ্যে শ্রীপতিরচিত কাততন্ববৃত্তিটাক!, 'নালোচিনকত চর্ীনা, 
কবিরাজকৃত কলাপবৃস্তিটাকা, হাঁপরামরুত ণ্যাপ)সিশ, 
রঘুনাথশিরোমপির ব্যাখ্যা; কাহম্ত্রান্দ্রকং ৪ লণুন নত 
গ্রভৃতি কয়েকখানিই প্রনিদ্ধ। 
৯ গ্রামবিশেষ; ভোগণত ৯1১১ ।৬)।১০ অস্বনিশেষ ; 
(ভারত ৪1৫1 ২৮')১১ বাণ । ১২ ধন ১৩ ব্যাপার । 
“দবদহনজ্বাল! কলাপায়তে |৮ সাঠিভাদর্পণং ১০ প।) 
কলাপক (পুং) কলাপ-সংজ্ঞরাং কন্‌্। ১ হস্তীর গলবন্ধ। 
২ (স্বার্থে কন্‌) কলাপ। ৩ (ক্লী) যন্মিন্‌ কালে ময়ুরাঃ 
কলাপিনো ভবস্তি, স কলাপী, তশ্মিন্কালে দেয়ং খণম্‌, 
কলাপিন্-বুন ( কলাপ্যশ্বখযববুপাদ্বন্। প191৩। ৪৮) 
খণবিশেষ। ৪ কবিতাঁবিশেষ, চাঁরিটি কবিতা একত্র যুক্ত 
হইলে তাহাকে কলাপক কহে। 
“ছন্দোবন্ধপদং পদ্যং তেটনকেন চ মুক্তকং। 
ঘ্বাভ্যান্ত যুগ্মকং সন্দানিতকং ত্রিভিরিষাতে। 
কলাপকং চতুর্ভিশ্চ পঞ্চভিঃ কুলকং মতম্‌॥, 
(সাহিত্য দং ৬। ৫৫৮1) 
সন্দানিতকের নামান্তর খিশেষক ) গ্রন্থান্তবে “বিঃ 
শ্লোকৈবিশেষকম।” এইরূপ পাঠ দেখিতে পান" সঃ 
কলাপগ্রাম (প্ুং) কলাপনামকো। গ্রামঃ মধালো গ্রা 
বিশেষ, হিমালয়ের উত্তরে এই শ্রাম বলিয়া মহাভারতে 
কণিত আছে। (“হিমবস্তমতিক্রম্য কলাপগ্রামমাবিশৎ।» 
২ যশোরস্থ গ্রামবিশেষ। (ভ" ব্রহ্মখ* ১১1 ২১) 
কলাপছ্ন্দ (পুং) ২৪ নল মুক্তার গহন।। 
কলাপতত্্ীর্ণৰ (পুং) কলাপব্যাক্রণেন সন্দণ্স: 
বিশেষ! 
কলাপদ্বীপ € পৃং) কলাপঃ তন্নামকো গ্রাং জি? 
কলাপগ্রাম । 
কলাপশির1 [স্‌] (পুং) মুনিবিশেষ। 
কলাপানুলারী [ন্‌] (পুং) কলাপব্যাকরণের মতান্ুযাদ্ধী। 


কলায়। [ ২৬০ 


কলাপিনী | স্ত্রী) কলাপশ্ন্্রঃ অন্ত্যাম্, কলাপ-ইনি-ভীপ্‌। 

১ রাত্রি। ২ নাগরমুথ!। 
কলাপী [ন্‌] (পুং) কলাপোইস্তান্ত, কলাপ-ইনি। ১ অশ্বখ 

গাছ ।২ মরুর । ৩ কোকিল । ৪ তৃণবাণাদিধারী। ৪ কলাপ- 

ব্যাকরণাধ্যায়ী। ৫ বৈশম্পার়নের ছাতবিশেষ। 
কলাপুর (পুং ক্লী) বাদ্যবনস্ত্রবিশেষ। 
কলাপুর্ণ (পুং) কলাতিঃ পূর্ণ, ৩তৎ | ১ চত্দ্র। ২ চৌফষ্ি 
ফলায় অস্ভিজ্ঞ। ৩ অংশমাত্রে পরিপূর্ণ । 
(“লদা ভবান্‌ ফাল্গুনন্ত গুণৈরম্ান বিকথতে। 
ন চাঞঙ্ছনঃ কলাপুণে! মম হুর্যেযাধনন্ত বা॥” 
ভারত ৪1৩৭1 ১৩1) 
কলাভত (পুং) কলাং বিভর্তি, কলা-ভৃ-ক্িপ্‌.তুগাগমশ্চ | 
১চম্ত্র। ২ (ভরি) গতাদিকলাভিজ্ঞ। 
কলামক (পুং) কলম-কনি, পৃষোদরাদিত্বাং সাধুঃ। কলম 
ধান্ত। [কলম .দখ।] 

(পালরুঃ কলমাদ্যা; সাং কলমস্্ব কলামকঃ। হেম 9৪1 ২৪৫1) 
কলামোচা (দখল) ধান বশেষ। (৯7191098977 1801) 
কলাম্বিক1 (স্ত্রী) কল! অথ: বিকায়তে প্রযুজ্যতে অন্তাম, 

কলা-বি-কৈ-ক টাপ্‌) পৃর্বাদরারিহাৎ মুম্। ১ পণদান, 

ধার দেওয়!। 
কলায় (পুং) কলাং অয়াত, কল'-ময়-সণ (কর্ধণ্যপ ! পা ৩। 

২।১।) মর, ইনার সংস্কৃত পর্যযার,_-সভীলক, হরেণু, 

থগ্ডিক, ত্রিপুট, অন্িবন্তল, মুগ্ডণক, শমন, নীলক, কণ্টী, 

সভীল, হরেণুক, সতীন ও সতীনক ভানপ্রক্কাশের মতে 
ইহার গুণ,_-মধুর রন) পাকে মধুর, রুক্ষ ও বারুবদ্ধক। 
ইহার শাকের গুণ,_ঈবৎ কবায়যুক্ত মধু রস) রুক্ষ, 

"ভদক ও বায়ুপ্রকোপক। (রাজনির্ধণ্ট )। 

, (শবকনংকলায়কুহ্থমানিতছুযতেই।” মাঘ) 
কলায়খঞ্জ (পুং) বাতব্যাধিবিশেষ; ভাবপ্রকাশোক্ত ইহার 
লক্ষণ, 
“কম্পতে গমনারস্তে খঞ্জনিব চ লক্ষ্যতে। 
কলারখপ্জং তং বিদযান্থুক্তনন্ধিপ্রবন্ধনন্‌ 0” 
গ্রপম পদক্ষেপের সনর সমস্ত শরীর কম্পিত ভইয়। 
খজর হায় গমন করিলে, তাহাকে 'কলায়গন্জ' কছে। 
খঞ্জ ও পুরোঁগের স্ভারই ইহার চিকিৎস1 করিবে। স্নেহ 
ক্রিয়া ইহাতে বিশেষ কর্তব্য । 
কলায়ন (পুং) কলান।ং নৃন্গীঠাদীনাং অরনং প্রাপ্তিরর্জ, 
বন্ত্রী। নর্বক। 
কলায়। (হী) কলাদ-টাপ। গ্দুর্ধা। [গণুদুর্বা দেখ।] 


কলাবউ (দেশজ ) নবপত্রিক1। 


] কলাবর্তী 


কলালাপ (পুং) কলং মধুরাম্ফটং আলপতি, কল-আ.লপ্‌- 


অপ ( কর্মণ্যণ । পাঙও।২।১।) ১ ভ্রমর। 
মধুর আলাপ ।৩ (ব্রি) মধুর আলাপকারী। 
দুর্গাপুজার প্রথম দিন 
পূর্বহ্নে এই নবপত্রিক! বনস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়! গুহ 
/প্রবেশপূর্ববক অর্চন। কর হুয়। ইহাতে কদলী প্রভৃতি ৯টি 
পল্পব থাকে । প্রতোক পল্লবের অধিষ্ঠাত্রী দেবত! স্বতন্তর। 
কদলীর অধিষাত্রী ব্রহ্মাণী, হরিদ্রার দূর্গা, ধান্তের লক্ষ্মী, 
কচুর কালিকা, মানকচুর চামুণ্ড।, জয়ন্তীর কার্তিকী, দাড়ি- 
মের রক্তদস্তিকা, অশোকের শোকরহিত। ও বিন্বের শিবা । 
পৃজাকালে প্রতোক দেবীর স্বতন্ত্র পূজা করিতে হয়। এই 
নবপত্রিক1 বধূর সায় বস্ত্রাচ্ছাদদিত থাকে বলিয়া সাধারণে 
ইহ।কৈ “কলাবউ” বলিয়া থাকে । অশিক্ষিত ব্যক্কিগণ 
ইহাকে গণেশের পন্থী বলিয়া জানে; কিন্তু তাহা নিতান্ত 
ভ্রাস্তিমূলক । 


২(কর্দধা) 


কলাবহ (দেশ) বালোমাং, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্য। 
কলাবতী (স্বী) কলা; সঙ্গীভাদয়ঃ সন্তি অন্তাম্‌, বহুত্রী ? 


কলা-মুপ্-মন্ত বঃ.ঙীপ। ১ তুর্দুরু নামক গগ্ধের্বের বীণ1। 
(নারদস্ত তু মহন্চী গণানাঙ্ প্রন্ানভী। 
বিশ্বাবসোস্ত বৃহতী তুশুরোস্ক কলানতী ॥ হেম ২। ২১৩7) 
২ ক্রেমিল রাজার পত্বী। ৩রাধিকার মাতা । ৪ অগ্পরো- 
বিশেষ | ৫ গঙ্গা (“কুউন্থা করুণ! কান্ত! কুর্মযানা কলাবন্ঠী।” 
কাশী ২৯। ৪৭1) 
১ দীক্ষাবিশেষ। তন্বসার ইহার নিয়ম এইরপ লিখিত 
ছে।শিষ্য উপবাল করিক্সা নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক 
প্রগমে স্বস্তিবাচন সহ সঙ্গল্প করবে, গুর আচমন করিয়! 
প্রগষে দ্বারদেশে সামান্ত অর্থাদানপূর্ববক দ্বার পুরা করি- 
বেন। তৎপরে দক্ষিণপদ অগ্রমরপূর্্বক দ্বারের বাম শাখা 
স্পর্শ করিয়া, দক্ষিণাঙ্গ সঙ্কোচপূর্রবক মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ 
কাঁরয়া, নৈঞ্জত দিকে বাস্বপুরুষ ও ব্রহ্মার পৃর্জা করিবেন 
এবং দেয় মন্ত্র দ্বারা ও দিবাদৃষ্টি অনলোকন দ্বার দ্রিব্য 
বিন্ন। অন্ত্রমন্্ ও জল দ্বারা অন্তরীক্ষস্থ বিদ্ধ ও বামপাঞ্চির 
আঘ।ত দ্বার! ভৌম নিগ্ব উৎসারণ পূর্বক তুলা দ্রব্য অন্তর 
মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া নিক্ষেপ করিবেন। তৎ- 
পরে আদনশুদ্ধি ম্বস্তিক কর্ম, বিদ্বোধসারণ, পঞ্চগব্য 
গ্রস্ভৃতির দ্বারা মণ্ডপশোধন করিয়া, দক্ষিণে পুজান্্রব্য, 
বামে গ্থুবাসিত জলপুর্ণ কুস্ত, পৃষ্ঠদেশে হস্ত গ্রক্ালণের জন্ভ 
একটি পাত্র রাখিতে হইবে। সর্ধদিকে দ্বতের প্রদীপ 
আলিয়। গুটাঞ্জলি পূর্বক, বামদিকে গুরু পরমখক ও পরাঁপর 


কলাবতী 


দক্ষিণে গণেশ ও মধ্যে ইইউদেবতাকে প্রণাম করিবে। অস্ত্র 
মন্ত্র ও গন্ধ পুষ্পের দ্বার৷ করদ্বয় সংশোধন করিয়া, উর্ধা উর্ধ 
দিকে তিনটি তালি, ও তুড়িদ্বার।৷ দশদিক বন্ধন করিয়া, 
এবং বহ্ছি, বীজ ও জলধার! দ্বারা বন্ধি প্রাকার চিন্তা করিয়! 
ভূতগুদ্ধি করিতে হইবে। তৎপরে মাতৃকান্তাধ, প্রাণায়াম, 
পীঠন্তাস, খধ্যাদিন্তাস ও মন্ত্রন্ঠান; তাহার পর খুদ্র। প্রদর্শন 
ক্রয়! ধ্যান, মানসপুজ! ও অর্থাস্থাপন; ততপরে অর্ধ্যপাত্র 
হইতে কিঞ্চিৎ অল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, সেই 
জলদ্বারা আত্মা ও পূর্জোপকরণ মূলমন্ত্র সহ তিনবার সিঞ্চিত 
করিয়া, গীঠমন্ত্রের দ্বার শরীরে ধর্্মাদদির পুর করিতে 
হইবে। ততৎপরে হৃত্পদ্মের পুর্বাদি কেশরে পীঠশক্তির 
পুঞ্জা করিয়। মধ্যে পীঠপুজ! করিবে । হৃদয়ে মুল দ্বেবতার 
পূজা] নৈবেক্ক্য ব্যতীত কেখল গন্ধাদি দ্বারা করিতে হইবে! 
তাহার পর মস্তক, হৃদয়, মুলাধার ও পদ প্রতি সর্বাঙে 
মূলমন্ত্র ধার! পাঁচটি পুষ্পাঞ্জলি দির, যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিয়৷ 
জপ সমাপন করিবে। 

এই সমন্ত কাধ্য প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলম্বার! সম্পাদন করিতে 
হয়। তত্পরে প্রোক্ষণীর জল পরিবর্তন করিয়া, বহিঃ পূজ। 
আরম্ভ করিবে । প্রথমে শারদোক্ত মর্ধতোভদ্র মগুলাদির 
অন্তম মণ্ডল বিধান করিয়া, তাহাতে ঘট স্থাপন করিবে। 
মঞলপুজার পর, কর্ণিক1 ধান্তপূর্ণ করিয়া, তাহার উপর 
তুল বিস্তার, তাহার উপর কুশ খিস্তারপূর্বক আতপতগুল 
সংযুক্ত কুশাসন বিস্তাস করিবে। তৎপরে মগ্ডলে পীঠোক্ত 
দেবতার পুজা! এনং প্রাদক্ষিণ্যের ছারা বহ্ির দশকলা 
বিস্তাস করিয়া পুজা করিতে হইবে । তৎপরে ন্বর্ণাদিরচিত 
কুম্ত অস্ত্রমন্ত্রের দ্বার! প্রক্ষালিত চন্দন অগুরু ও কর্ূর্র 
দ্বার! ধূপিত এবং ত্রিগুণ নুত্র দ্বার বেষ্টিত করির। কুস্তের 
পৃভা করিবে, ও তাহাতে বিষ্টর,। আতগতগুল ও নবরত্ব 
প্রক্ষেপ করিয়া, প্রণব উচ্চারণপূর্বক কুস্ত ও পীঠের একত্ব 
চিন্ত। করিয়। পীঠস্থাপন করিতে হইবে । প্রকুস্তের চারি- 
দিকে ঘেরিয়! সুর্যোর স্বাদ্দশকলা স্থাপনপূর্বক পৃূজ! করিবে। 

তৎপরে আত্মভেদে মাতৃকামন্্ প্রতিলোমভাবে জপ 
করিয়া, তদেবত! বুদ্ধিতে বটাদিবৃক্ষের কবায় হারা, কিনব! 
পলাশ বন্ধলের কষায় দ্বার, তীর্থজলের দ্বার! অথবা! স্ুবামিত 
জলের দ্বারা) কুস্ত পুর্ণ করিবে। চন্দ্রের অমুতাদি ঘোড়শ 
কল৷ গ্রাদকশ্গিণ্যের ছার! জলে চিস্তা এবং মন্ত্রের দ্বার পুঁজ! 
করিয়া! এবং একটি শঙ্খ বটাদিবৃক্ষের কথায় প্রড়ৃতির 
দ্বারা পূর্ণ ও অষ্ট গদ্ধদ্রব্যের দ্বারা বিলোড়িত করিয়া, 
তাহাতে সকল কলার আবাহনপুর্ধক পুজা করিবে । 


৬৬ 


[ ২৬১ ] 


কলাবতী 


গ্রথমেই অগ্রর দশকলা! পুজা করিতে হইবে) মূলমঞ্ত্রের 
প্রতিলোমভাবে লপ ও মনে মনে মন্ত্রদেবতার ধ্যান করিয়। 
তাহাদিগের প্রাণ প্রতিষ্ঠাপুর্বক প্রত্যেকের পুজা করিতে 
হয়। ততপরে সর্ষের তপিন্তাদি দ্বাদশকলা ও চজ্জের 
অমৃতার্দি ষোড়শকলার আবাহনাদি করিয়া! প্রতোকের 
গজ করিবে। পরিশেষে পঞ্চাশকলার পূজা করিতে হয়। 
সুষ্ট্যার্দি ক ও চবর্গ দশকলা, জরাদিট ও তবর্গ দশকলা, 
তাক্ষাদি প ও যবর্গ দশকলা, পীতাদি ষবর্গ পঞ্চকল। 
ও নিবৃত্ত্যাদি অবর্গ যোড়শকলার পুজা! করিবে) সমর্থ 
হইলে প্রত্যেককে আবাহন করিয়! পাদ্যাদির দ্বার! পৃজ। 
কর! উচিত। ততপরে কলাময় এ শঙ্ঘন্থ কাথ কুস্তে নিক্ষেপ 
করিবে। এ কুস্তমুখ অশ্ব, পনস ও আস্ত পল্পব ইন্দ্রবল্লী 
বেষ্টিত করিয়। কল্পবৃক্ষবুদ্ধিতে তাহ ছার! আচ্ছাদন করিবে, 
এবং কল্পবৃক্ষফল বুদ্ধিতে মুখের উপর ফল, আতপ ও 
চসক স্থাপন করিবে । তাহার পর নির্মল পৰ্রবস্ত্রত্বয় দ্বার! 
কুম্তবেষ্টন করিয়া এবং মৃলমন্ত্রের দ্বারা কুস্তে মৃত্তি কলপন 
করিয়া, ষখোক্তরূপ দেবতার ধ্যানপূর্ব্বক তাহার আবাহু- 
নাঁদি সহকারে পুজ1 করিতে হইবে। দেবতার অঙ্গে 
অঙ্গন্তাস, ধেনুমুদ্র! ও পরমীকরণমুদ্রা প্রদর্শন, প্রাণপ্রতিষ্ট। 
এবং ষোড়শোপচারে পুজা সমাপন হইলে ১০০৮ বা ১০৮ 
অপ করিবে। 

অতঃপর মন্ত্রের দশসংস্কার সমাপন করিয়া! গুরু শিষ্যের 
নেত্রদ্বয় মন্ত্র ও বস্ত্রের দ্বারা বদ্ধন করিবেন এবং পুষ্প 
দ্বারা তাহার অঞ্জলিপুর্ণ করিয়। শ্বয়ং মন্ত্রপাঠপুর্বক দেবতার 
প্রীতির জন্ত কলসে এ পুশ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করাইবেন। তৎ- 
পরে নেত্রবন্ধন খুলিয়৷ শিষ্যকে কুশাননে উপবেশন করাইয়া, 
ত্বকৃত পুজা ক্রমান্থুারে ভূতশুদ্ধযাদি বিধান করিয়া শিষ্যদেহে 
সেই তেই মন্ত্রোক্ত স্তান করিবেন। কুস্তন্থ দেবতাকে পঞ্চো- 
পচারে পুনর্ধার পুজা করিয়া, অলঙ্কৃত শিষ্যকে অন্য 
আপনে উপবেশন করাইবেন, এবং প্র কুস্তমুখস্থ কল্পবৃক্ষ- 
রূপ পল্লব মকল শিষ্যের মন্তকে রাখিয়া, মনে মনে 
মাতৃকা জপপুর্বক বশিষ্ঠনংছিতোস্ত অভিষেক মন্ত্র দ্বারা 
প্রকুস্তস্থ জল শিষ্যশরীরে সেচন করিবেন শিষ্য অবশিষ্ট 
জলের দ্বার আচমন করিয় বস্ত্রত্ধয় পরিবর্তনপূর্বক গুরু 
সমীপে উপবেশন করিবে। তৎপরে গুরু শিষ্যসংক্রাস্ত ও 
আত্মদেবতাকে এক চিস্তা করিয়। গন্ধাদি দ্বারা তাহার 
পূজা! করিবেন। 

তৎপরে মন্ত্রের ছারা শিষ্ের শিখাবন্ধন করিয়া শি্য- 
শরীরে কলান্তান ফরিবেন এবং শিষামস্তকে হত্ত দিয়া 


কলি, 


১৬৮ বার জপ করিয়া “অমুক মন্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি, 
বলিয়। শিষাহস্তে জলদান করিবেন । শিষাও “দদস্ব+ বলিয়! 
জলগ্রহণ করিবে । তখন গুরু খধ্যাদি যুক্ত মন্ত্র দ্বিজাতির 
দক্ষণকণে তিনবার ও বামকর্ণে একবার, স্ত্রীলোক ও শৃদ্র 
হইলে বামকর্ণে তিনবার ও দক্ষিণকর্ণে একবার শ্রবণ করাই- 
যেন। মন্ত্রগ্রহণের পর শিষ্য গুরুচরণে পতিত হইয়া! থাকিবে, 
গুরু তাহাকে মন্ত্র দ্বারা উত্থিত করিবেন। উখিত হইয়া 
শিষা প্রীমন্ত্র ১*৮ বারজআ্রপ করিবে এবংকুশ তিল ও জল 
গ্রহণ করিয়। গুরুকে স্ব্ণথণ্ড দক্ষিণা ও দীক্ষাগ্রহণের সমস্ত 
সামগ্রী প্রদান করিবে। অন্তান্য ব্রাঙ্গণকেও যথাশক্তি 
দান করিয়। পরিতুষ্ট করিতে হইবে। গুরুকেও সন্ত্রদানের 
পর স্বীয় শক্তি রক্ষার জন্ত ১৯০৮ বা১*৮ মস্ত জপ করিতে 
হয়। পরিশেষে ব্রাঙ্মণদ্দিগকে মিষ্টাম্নাদি ভোজন করাইয়। 
শিষ্যও ভোজন করিবে। যেহেতু দীক্ষাদিবসে গুরু-শিষ্য 
উভয়েরই উপবাস নিষিদ্ধ । 
কলাবাদতন্ত্র (লী) তস্ত্রবিশেষ। 
কলাবান্‌ [২] €পুং) কলাঃ সস্থত্র কল'-মহুপ্‌ মস্ত বঃ। 
১ সঙ্গীতবিদ্যাবিদ, কালোয়াং। ২চজ্ত্র। ৩ (তরি) কলা- 
বিশিই | 
কলাবিক (পুং ) কলং আবিকারতি বিশেষেশ রৌতি, কল-আ 
বি-কৈ“ক | কুকুটি, মোরগ । 
কলাবিকল (পুং) কলয়। কামাবেশেন বিকলম্চঞ্চলঃ। ৩হৎ। 
5টক, চড়ইপাখী। [ চউটক দেখ। ] 
কলাবিধিতন্ত্র (রী) তন্বশাস্ত্রবিশেষ | 
কলাসারতন্ত্র (ক্লী) তম্বশান্ত্রবিশেষ। 
কলাছক (পুং) কলং আহম্তি, কল-আ-হন-ড- সংস্তায়াং কন্‌। 
কাছলনামক বাদাযন্ববিশ্যে। 
ক্লে (পুং ) কলতত কলেরাশ্রয়হ্কেন বর্ততে, কল-ইন্‌ ( সর্ব 
ধাতুভা ইন উপ ৪। ৪১৭) ১ বহেড়। গাছ; নলরাজের 
নির্যাতন জন কলি কোন সময়ে বড়! গাছ অবলম্বন 
করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম “কলি হইয়াছে। (বামন 
২৭ অঃ।) (কলিরক্ষে। বিভীতকঃ। হেম ৪1 ২১১।) 
২ ( কলতে স্পর্ধতে )শৃব, বীর । ৩ (কলস্তে স্পর্ধমান। ভাযস্তে) 
বিবাদ। ৪ যদ্ধ। ৫( কলরতি পাপেন জড়য়তি ) যুগবিশেষ, 
চতুর্থধুগ। (কলিঃক্ত্রী কলিকায়াং না শরাঞ্জিকলহে ধুগে। 
মেদিনী।) 
কন্কিপুরাণে কলিধুগের উৎপত্তিকণ! এইরূপ লিখিত 
সা, 
' এপ্ররস্থাস্থে লোকপিতামহ ব্রন্ধা পৃষ্ঠতদশ হইতে পাপময় 


[ ২৬২ ] কলি 


মলিন ঘোর অধর্থ্ের সৃষ্টি করিলেন; অধর্শ তাহার মাঞ্জার- 
লোচন। মিথ্যানাম্ী পতীর গর্ভে 'দস্তঃ নামক পুজ্র উৎপাদন 
করিলেন, দস্ত “মায়া” নামী স্বীয় ভগিনী গর্ভে 'লোৌভ' নামক 
পুল ও 'নিকৃতি+ নায়ী কন্যা উৎপাদন করিলেন; এই 
আতা ভগিনী হইতে ক্রোধের জন্ম হইল, ক্রোধের গুঁরসে 
তাহার ভাগনী গর্ভে কলি জন্মগ্রহণ করিল, তাহার বূপ 
তৈলসংযুক্ত অঞ্জনের ন্যায়, মুখ করাল, জিহবা লোল, উদর 
কাকের ন্যায় এবং সর্ধাঙ্গে পৃতিগন্ধ। এইরূপ ভয়ানক 
মৃত্তিতে বামহস্ত দ্বার! উপস্থ ধারণ করিয় জন্ম গ্রহণ করিয়! 
ছিল। জন্মাবধিই কলি স্ত্রী, মদ্য, দূত, স্বর্ণ প্রভৃতিতে 
নিতান্ত আসক হইয়া! উঠিয়াছিল। কলির ওঁরসে ভগিনী 
দুরু“ক্কর গর্ভে “ভয়” নামক পুত্র ও “মৃত্যু” নাম্মী কন্যার 
উৎপত্তি হয়। (হন্ধি ১অ:।) 
কলিযুগের লক্ষণ-_প্যে সময়ে সর্বদাই মিণ্যা, তক, 
নিদ্রা) হিংসা, বিষাদন, শোক, মোহ, দীনত। প্রভৃতি দেখিতে 
পাওয়া যাইবে তাহার নাম কলিকাল। 
এই সময়ে মানবগণ কামী ও কটুভাষী, জনপদ সকল 
দহ্যপীড়িত, বেদ সকল পাষগুদূষিত, রাল্গণ প্রজাপীড়ক, 
ব্রাহ্মণগণ শিশ্ন ও উদরপরায়ণ, ব্রাহ্গণবালকগণ প্রতশূন্য 
ও 'অস্টচি, ভিক্ষুকণণ পরিনারপোষক, তপন্থিগণ গ্র।মবাসী, 
ন্যানিগণ অর্থলোলুপ, এবং মনুষামাত্রেই কুদ্রকায়, অর্লিক- 
ভোজনশীল ও চৌর্মা মায়া গ্রভৃতিতে সমধিক সাহসী হইবে। 
এইকালে ভূত্যগণ প্রতুত্যাগ, ও তপন্থিগণ ব্রতহ্গাগ 
করিবে; শুদ্রগণ তপোবেশোপজীনী হইয়া গ্রশিগ্রন্ 
লইবে, মনুষামাত্রই উদ্ধিগ্নর, অনলঙ্কার ও পিশাচতুল্য হইয়!, 
অন্গাত অবস্থায় ভোজন করিয়াও অগ্নে দেবতা 'মতিণি 
প্রহৃতির পূজা করিবে। পিতগোদক্ক্রিয়া লোপ হইনবে। 
সকলেই স্ত্রীরত ও শৃদ্রসম হইয়! উঠিবে। স্ত্রীগণ অল্লভাগা।, 
অধিক সম্ভতানবতীী ও সৎপতির অবজ্ঞাকারিণী হইবে। 
কেহই আর বিষুঃপৃক্পা করিবে না, তবে কলিকালে এই এক 
ভাল হুইনে যে, কৃষ্ণনাম কীর্তন করিলেই মানব মুক্তি 
লাভ করিতে পারিবে ।” €গরুড় পু ২২৭ অঃ।) 
উল্লাসতন্ত্রে কলিধুগের লক্ষণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়--্যে সময়ে বৈদিকী দীক্ষা, পৌরাপিকী দীক্ষ1 ও 
পাপপুণ্যের বেদসস্তব পরীক্ষা লুপ্ত হইবে, স্থানে স্থানে গ্জা 
ছিন্ন ভিন্ন হুই্য়! যাইবেন, রাজগণ শ্লেচ্ছজাতীয় ও ধনলোলুপ 
হইবে, স্ত্রীগণ অতিশয় দুর্দান্ত, কর্কশ, কলহরত ও পতি- 
নিন্দুক হইবে, মানবগণ স্ত্রী-পরাঞজিত, কামকিন্কর ও গুরু 
মিত্রাদির অনিষ্ঠকারক হইবে, পৃধিবী অল্লশন্তা, মেধগণ 


কলি 


অল্লবর্ধী ও বৃক্ষদকল স্বল্পফল হইবে? ভ্রাতা, আত্মীয়, অমাত্য 
প্রভৃতি সামান্তমাত্র ধনের জন্ত পরস্পর কলহ করিবে 
এবং মদ্যমাংসাদি পানভোজন, নিন্দা এবং দওশুন্ত হইবে, 
তখনই কলি প্রবল হইয়াছে জানিবে।” 


মাখীপুর্ণিমান্স শুক্রবারে কলিযুগের উৎপত্তিৎহইয়াছিল। , 


ইহার আফুঃকাল চারিলক্ষ বত্রিশ হাজার (৪৩২০৪) বৎ- 
সর। আর্্যভষ্টমতে ১৫৭৭৯১৬১৭৫০ দিবস | 
শ্রমস্তাগবতে বর্ণিত আছে--"কলিতে মানবগণের ৫* 
বর্ষ মাত্র পরমাযু হইবে। কলি দোষে দেহিদিগের দেহ ক্ষীণ 
হইলে, ব্রণাশ্রমাচারী লোকদিগের বেদবিহিত ধর্মপথ নষ্ট 
হইলে, ধার্মিক পাষগুপ্রায় হইল, রাঁজগণ দন্থ্যপ্রায় হইলে, 
মনুষ্যগণ চৌর্যয, মিথ্যা, বুথ! হিংসা! ইত্যাপ্দি নানা*বৃত্তি- 
সম্পন্ন হইলে, ব্রাহ্গণা্দি বর্ণ শূর্রপ্রায় হইলে, গে! নকল ছাঁগ্‌ 
প্রায় হইলে, আশ্রম সকল গৃহপ্রায় হইলে, বন্ধু সকল যৌন- 
প্রায় হইলে, ওষধির গুণ সকল হাস হইলে, পর্বতসকল 
নিম্ন প্রায় হইলে, মেঘ সকল বিছ্যৎপ্রায় হইলে, গৃহ সকল 
শূন্য গ্রায় ধর্দমরহিত হইলে, লোকসকল ছুঃসহ চেষ্টিত হইলে 
ধন্ম পরিত্রাণের নিমিত্ত সত্বগুণে ভগবান্‌ কন্কি অবতীর্ণ 
হইবেন? তোমার (পরীক্ষিতের ) জন্ম অবধি মহানন্দের 
রাঁজ্যাভিষেক কাল পর্য্যন্ত ১১৫০ বর্ষ অতিবাহিত হইবে। 
সপ্ত নক্ষত্রাক্মক সপ্তধি মণ্ডলের মধ্যে উদয় সময়ে যে দুইটি 
নক্ষত্ররূপ খৰকে আকাশমগুলে প্রথম উদত হইতে দেখিতে 
পায়! যায়, তগুভয়ের মধ্যে সমদেশাবস্থিত যে অশিন্যাদি 
এক একটি নক্ষত্রকে রাত্রিকাঁলে দেখা যায়, তাহার এক 
একটির সহিত যুক্ত হইয়! প্র মণ্তর্ষিমণ্ডল মনুষ্যপন্িমাণের 
এক এক শত বৎসর অবস্থিত্ি করেন, সেই সকল খাযিয়ু 
অধুনা তোমার ( পরীক্ষিত্ধের ) সময়ে মঘাকে আশুয় করিয়া 
রহিয়াছে, যখন সপ্তর্ষিমগুল মঘানক্ষত্রে বিচরণ করিবেন, 
তখন কলি প্রবৃত্তি ১২০০ বর অতীত হওয়াতে সন্ধ্যা 
অতিক্রান্ত হইবে। যখন প্র সপ্তর্বিমগুল মঘ। হইতে পূর্ব্বাধাঢ়ায় 
গমন করিবেন, তখন অবধি অর্থাৎ নন্দীভিষেক অবধি এই 
কলি অতিশয় বৃন্ধগ্রাপ্ত হইবে। যে দিন কৃষ্ণ বৈকুষ্ে 
গমন করিয়াছেন, সেই দিন অবধিই কলিষুগ প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । দিব্য পরিমাণ সহম্র বদরের পর চতুর্থ কলি 
অতীত হইলে, পুনর্ধার সত্যযুগ আরম্ত হইবে ।” 
( ভাগবত ১২শ স্বন্ধ) ২য় অঃ, ১০-২৯ শ্লোঃ) 
বর্তমান ১৮১৩ শকাব্দ পধ্যন্ত কলিখুগের ৪৯৯২ বৎসর 
অতীত হইতেছে। 
এই ঘুগে ধর্দ একপাদ। অধর্দদ তিনপাঁদ। মন্ুষ্যের আয়ুঃ 


[ ২৬৪৩ ] 


কলি 


পরিমাণ ১০৮ বৎসর, দেহপ্রমাণ শব ত্য হাতের ৩১ হাত। 
অবতার শ্রকুষ্চ এবং যুগশেবে দশম অবতার কন্কি উৎপন্ন 
হইয্ব! পাঁপিগণের বিনাশসাধন করিবেন । ব্রাঙ্গণ নিরগ্রি, 
অন্গগত প্রাণ এবং ভোজন পাত্রের অনিয়ম হইবে । 
কলিধুগের বিশেষ ধর্ম দান। মন্তুসংহিতা প্রভৃতিতে 

লিখিত আছে-_. 

“তপঃ পরং ক তথধুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। 

বাপরে যজ্ঞমেবাহর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥% 
সতাযুগে তপন্তা, ত্রেতাধুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ ও কলিধুগে 
দানমাত্র বিশেষ ধর্ম । (মনু সং।) 

“তপঃং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জঞানমুচ্যতে। 

দ্বাপরে যজ্তঞমেবাহুঃ কলো। দানং দয়। দম ॥১ 
সত্যযুগে তপস্তা, ভ্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কিধুগে 
দান, দয়। ও দম বিশেষ ধর্ম । (মহাভারত।) 

“ত্রেয়ীধর্মঃ কতযুগে জ্ঞানং ত্রেতাযুগে স্থৃতং। 

দ্বাপরে চাধ্বরঃ প্রোক্তঃ কলৌ দানং দয়! দমঃ॥৮ 
সত্যযুগে বৈরিক ধর্ম, ত্রেতায় জ্ঞান,দ্বাপরে যজ্ষ এবং কলিনে 
দান, দয়! ও দম বিশেষ ধন্ম। (বৃহস্পতি ।) 
এইনূপ পিঙ্গপুরাণ, অগ্নপুরাণ প্রভৃতিতেও একবাক্যে 
দানের কথা অনুমোদিত আছে। 

কপিযুগের সংহিতা নিশ্চয় সম্বন্ধে পরাশর লিখিয়াছেন,-- 

“কৃতে তু মানবে ধর্শস্ত্রেতায়াং গৌতম: স্থৃতঃ। 

দ্বাপরে শঙ্ঘলিখিতৌ কলো পারাশরঃ স্বৃতঃ ॥” 
সতাযুগে মন্থুসংহিতা, ভ্রেতায় গৌতম, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখি 
এবং কলিযুগে পারাশর সংহিতা ধর্মশাস্ত্র। 

কলিদোষ শাস্তির জন্ত লিঙ্গপুরাণ, বৃহক্লারদীয়, মহাভারত, 
৪ শিবপুরাণে শিবপৃজার উপদেশ আছে। স্কন্দপুরাণে 
শিবই একমাত্র কলিযুগের দেবতা বলিয়! উল্লেখ আছে,__ 

'ব্রহ্ম। কৃতযুগে দেবঃ ভ্রেতায়াং ভগবান্‌ রবিঃ। 

দ্বাপরে ভগবাঁন্‌ বিধুঃ কলে দেবো মহেস্থরঃ ॥৮ 
সত্যযুগে ব্রহ্ধা, ত্রেতায় স্র্যা, বাপরে বিষুট'ও কলিতে মহে- 
শ্বর দেবত!। 

অন্তান্তস্থলে কাঁলিক। ও গোপাল কলির জাগ্রত দেবত। 
বলিয়। উল্লেখ আছে, 

«কলোৌ জাগন্তি গোঁপালঃ কলোৌ জাঁগর্তি কালিক। ॥”' 
কানীবাস, গঙ্গাঙ্গান প্রভৃতিও কলিকালে মুক্তির উপানধ 
বলিয়। কীর্তিত হইয়াছে। 

“নাস্তৎ পশ্তামি জন্ত,নাং মু বারাঁণসীং পুরীম্‌। 
সর্বপাপ প্রশমনং প্রীক্মশ্চিন্তং কলৌ যুগে ॥ 


কলি 


ষে বিগ্রান্তাং পুরীং প্রাপ্য ন মুঞ্স্তি কদাচন। 

বিজিতা কলিজান্‌ দোষান্‌ যাস্তি তৎ পরমং পদম্‌ ॥* 
কলিযুগে বারাণসীপুরী ব্যতীত জীবগণের সর্বপাপনাশক 
প্রায়শ্চিব আর নাই। যে ত্রাক্গণ এ পুরী প্রাপ্ত হইয়া কখন 
তাহ। পরিত্যাগ না করেন, তিনি কলিজ পাপ বিনাশ 
করিয়া পরম পদ লাভ করিতে পারেন। (ম্বন্দ পু 1) 

গলান।ন সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাপে লিখিত আছে, 


“কতে সর্ধানি তীর্থানি ত্রেতায়াং পুষ্করং পরং। 

স্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং কলে গট্সেব কে বলম্॥” 
সত্যযুগে সমুদাষ তীর্থ, ভ্রেতায় পুফর, হাপরে কুরুক্ষেত্র এবং 
কলিমুগে গঙ্গাই একমাত্র তীর্থ। মহাভারতে 'মছে,-. 


“গীত গম্বা তথ। ভিক্ষুঃ কপিলাশ্বথসেবনম্‌। 
বাসরং পদ্মনাভস্ত সপ্তমং ন কলৌ যুগে ॥” 
গীত", গঙ্গ1, ভিক্ষুক, কপিলা, অশ্বখবুক্ষ ও হরিবাসর সেব| 
ব্যতীত কলিগুগে আর সপুম ধর্মকার্যা নাই। 
হরিনাম কীর্তনের মাহায্সা সন্বদ্ধে বিষুধর্ম্দোতরে লিখিত 
আইছে, -. 
£যেইচনিশং অগন্ধাতুর্বাস্থদেবন্ত কীর্তনং | 
কুর্বস্থি তীন্‌ নরব্যাত্ব ন কলির্বাধতে নরান্‌॥ 
চক্রাযুধস্ত নামানি সদ সর্বত্র কীর্তয়েৎ। 
নাঁশোৌচং কীর্কনে তশ্ত স পবিত্রকরে। যতঃ ॥ 
অক্ঞানাদথব। জ্ঞানাদুত্ুশ্লোকনাম বত। 
সংকীর্ভিতমঘং পুংসে! দহেদেধে। ষথানলঃ ॥+ 
বাহার! দিবানিশি জগত্তআ্রঠ। বাস্থদেবের কীর্তন করেন, হে 
নবশ্রেষ্ঠ, তাহার্দিগকি-কলি কোনরূপ বাধ! দিতে পারে না। 
সর্ধদ! সকলশ্বানেই চক্রপাণির নাম করিবে, তাহাতে 


অশোচ বিবেচনার আবনশ্তক নাই, যেহ্তেছু নামকীর্তনই | 
পবিব্রকারক | ভ্রানবশতঃ হউক বাঁ অঙ্ঞানবশতঃই হউক 


হরিনাম বীর্থন করিলেই পুরুষের পাপসকল অগ্নি কর্তৃক 
কাঠরাশির হায় দগ্ধ হইয়! বায়। 


স্কন্দপুরাপে আছে, 
“গোবিন্বনাম! বঃ কশ্চি্নরে! ভবতি ভৃতলে। 
কীর্তনাদেব তশ্তাপি পাপং বাতি নহতধ1 81? 
গোবিন্দনাম যুক্ত কোন মানবের নাম করিলেও সহআও পাপ 
বিন& হইয়| যায়। 
মহানির্বাণ তস্ত্রের মতে, 
“মেধ্যামেধ্যবিচারাপাং ন শুদ্ধিঃ শৌতকর্রণা | 
+ নসংহিতাদৈযঃ শ্বতিভিরিইসিদিনৃপাস্তবেহ £ ৬ 


[ ২৬৪ ] কলি 


বিন! হ্থাগমমার্গেশ কলৌ নান্তি গাতঃ প্রিয়ে ॥ ৭. 

শ্রুতিস্থতিপুরাপানি ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে। 
আগমোক্তবিধানেন কলো দেবান্‌ যজেও ন্ুধীত॥*৮। ২য়উল্লাস। 
পবিব্রাপবিজ্র বিচারহীন ব্রাহ্ধণাদি বর্ণের বেদৌক্ত কর্ম দ্বারা 
শুদ্ধি হইবে না; পুরাণ, সংহিতা ও স্বতি দ্বারাও মনুয্যের 
ইষ্ট সিদ্ধিছইবে না। কলিকালে আগমোক্ত পথ ব্যতিরেকে 
গতি নাই। 

“পণ্তভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোৎপি ছুর্লভঃ। 
বীরসাধনকম্্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলো যুগে॥ ১৯ 
কুলাচারং বিন। দেবি কলো৷ সিদ্ধির্ন জায়তে ।* ৪র্থ উল্লাস। 
কলিধুগে পশুভাব নাই, দিব্যভাবও ছুলভ। কলিধুগে বীর- 
সাধুনই প্রত্যক্ষফলদায়ক। হছে দেবি! কলিযুগে কুলাচার 

ব্যতাত সিদ্ধি হইতে পারে না। 

মহানির্বাণ তস্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, যাহার! জিতে- 
ভ্রিয় হইয়। কুলাচারের অনুষ্ঠান করিবেন, ধাহার! দয়াশীল 
হইবেন, যাহার! গুরুশুশ্রষায় তৎপর, পিতামাস্কার প্রতি 
ভক্কিমান্‌, স্বপত্বীতে অনুরক্ত, সত্যব্রত, সত্যনিষ্ঠ ও সত্যধর্্ম- 
পরায়ণ হইয়! 'কুলসাধনে” সত্য এইকূপ বিশ্বাস করিবেন, 
বাহার! হিংসা, মাওসর্ষ্য, দত্ত ও দ্বেষশুন্য হইবেন এবং ধাঁহার! 
কুলাচার অনুসারে স্নান, দান, তপস্তা, তীর্ঘদর্শন, ব্রত ও 
তর্পণ, গর্তীধান, পিতৃশ্রান্ছ প্রভৃতি আচরণ করিবেন, কলি 
তাহাদিগকে গীড়! দিতে পারিবে না। কলির দোষসমুহেব 
মধ্যে একটি প্রধান গুণ আছে যে, সত্যপ্রতিজ্ঞ কৌলিক- 
গণের সঙ্কললমাত্রই শ্রেয় লাভ হয়। 

কলির তারক ব্রহ্গনা ম,--- 
“হরে রুষ্ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রামন্নাম হরে হরে।॥+? 

বৃহন্নারদীয়ে নিষ্বোক্ত কার্ধযসকল কলিতে নিষিদ্ধ -__সমুদ্রযাত্রা, 
কমগুলুধারণ, 'অসবর্ণ কন্ঠাবিবাহ, দেবরের দ্বারা পুজ্রোৎ- 
পাঁদন, মধুপর্কে পণুবধ, শ্রান্ধে মাংলদান, বান গ্রস্থাশ্রম, দত্ত- 
কন্যা! অক্ষত! হইলেও তাহার পুনর্বার দান, দীর্ঘকাল ব্রঙ্গচর্ধ্য, 
নরমেধ, অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থান গমন, গোমেধ যজ্, ব্রাঙ্গণ 
আততায়ী হইলেও তাহার হিংস! কর1, হ্রাগ্রহণ, অগিহোত্র 
হবনীতেও লেহ লীঢ়1 গ্রহণ, বৃদ্ধ ও স্বাধ্যায়সাপেক্ষ অশৌ5, 
সঙ্কোচ, মরণান্তিক প্রারশ্চিত্তবিধান, সংসর্গদোষ সত্ব চুরি 
প্রভৃতি দোষ হইতে মুক্ষিলাত, দত্তক ও ওঁর ব্যতীত অন্য 
পুজ গ্রহণ, গুরু-স্ত্রী পরিত্যাগ, পরোগেশে আত্মত্যাগ, উদ্দি- 
ষ্টের বর্জন, দাস গোপাল গ্রভৃতির অর্পতোজন, গৃহন্থের 
অতিদুরে তীর্থসেবা, গুরুত্ত্রীতে শিষ্যের গুরুবৎ বৃত্তি, গ্বিজাতি- 


ফলিক 


দিগের আপদ্বৃত্তি, অশ্বস্তনিকতা, ব্রাঙ্মণের প্রবাস, মুখাগ্ি- 
, ধমন, বলাৎকারাদি-দোষ-হৃ্ট-স্রী-গ্রহণ, সর্ধজাতিতে যতির 
ভিক্ষাগ্রহণ, ব্রাঙ্গণাদির জন্য শুত্তাদির পাক, পর্বতের উচ্চ- 
স্থান হইতে পতিত হইম্বা অথব! অন্নিতে পড়িয়! প্রাণত্যাগ 
প্রভৃতি কার্ধ্য সকল কলিঘুগে নিষিদ্ধ বলিষু! নির্ণয়সিন্ধু 
হেমাড্রি, আদিতাপুরাণ ও পৃর্থীচন্দ্রোদয় গ্ুভৃতি গ্রন্থে 
লিখিত আছে? 

যুধিষ্ঠির, হরিশ্চন্ত্র, মুনিশ্চন্ত্র, তেজঃশেখর বিক্রিমা দিত্য, 
বিজ্রমসেন, লাউসেন, বল্লালসেন, দেবপাল, ভূপাল, মহীপাল, 
এই কয়েকজন কলিষুগের প্রধান রাজা এবং যুধিষ্ির, 
বিক্রমাদিতা, শালিবাঁহন, বিজয়, নাগার্জবন ও বলি* এই 
ছয়জন রাজচক্রবন্তী শককারক। [শক দেখ।] 

৬ দেবগন্ধর্ববিশেষ, কশ্যপ ওরসে দক্ষকন্যাঁর গর্ডে ইহাঁর 
জন্ম । ( মহাভারত ১1৬৫। ৪৪ 1)। ৃ 

৭ একজন অতি প্রাটীন খষে। ইহার নাম খকৃসংহিতায় 
দৃষ্ট হয়। | 
৮ সঙ্গীতের অন্তরা । ৯ শিব। ১৯ বৈষ্ণবদিগের তিলকের 
ভেদবিশেষ, ইহার আকৃতি ফুলের ঝুঁড়ির ন্যায় আগাগোড়া 
সুক্ষ ও মধ্য স্থল; ইহ! অতিকস্ুন্দর ও সুক্ষ হইলে রেসকলি, 
বলিয়া! থাকে । ১১ (জী) কলিকা ফুলের কুঁড়ি । 
কলিক (পুং) কলে মন্দগম্ভীরে ধ্বনিরস্ত্ন্ত, কল-মত্বর্থে 
ঠন্। ক্রৌঞ্চ পক্ষী। 
কলিকা (ভ্ত্রী) কলিরেব, কল্সি-স্বার্থে কন্-টাপ। ১ ফুলের 
কুঁড়ি । ইহার সংস্কৃত পর্যযাঁয়,- কোঁরক, কলি, কলী। 

( “মুগ্ধীমজাতরজসাং কলিকাঁমকালে। 

ব্যর্থং কদর্থয়মি কিং নবমালিকায়াঃ॥৮ সাহিত্য দং।) 
২ বীণার মুলদেশ। ৩ রচনাবিশেষ; তালনিয়ত পদদমূহের 
নাম কলা, কলাযুক্ত বলিয়া ইহার নাম কলিক1। কলিক। 
ছয় প্রকার,--চগ্ুবৃত্, দ্বিগাদিগণবৃত্ত, জিভঙ্গীবৃত্ত, মধ্য, মিশ্র 
ও কেবল । চগ্বৃত্বে দশগ্রকার সংযুক্ত বর্ণ থাকে। মধুর; 
শ্রিষ্ট বিশ্লিষ্ট, শিথিল ও হাদি-সংযুক্ত হুইয়! বর্ণ সকল হৃস্ব 
দীর্ঘভেদে ভিন্ন হয়। হ্ুস্ব ও মধুর সংযোগ যথা,__শহ্কর, 
অক্ধুশ ও কিন্কর। শ্রিষ্টসংযোগ দর্প, কর্পর ও সর্প। বিশ্লিষ্ট 
সংযোগ যথা,-ভল্ল, কল্যাণ ও চিলি । শিথিল সংযোগ, 
পশ্ত, কশ্তপ ও বশ্া। হাদি সংযোগ মহ গুহা, সহা ও প্রসহা। 


* ্যুধিতিয়ে বিক্রমশীলিবাহনৌ ধরাধিনাথো বিজয়াভিননদনঃ। 
ইসেহণু নাগাজ্ছনমেদিনীপতির্বলিঃ ত্রসাৎ বট্‌ শককারকাঃ কলে।।” 
্‌ | জ্যোতিবিদাতিরণ। 


৬৭ 


[ ২৬৫ ] 


কলিকাতা 


কেহ কেহগরহাদি শব্ষকেই হাদি সংযুক্ত বলিয়। থাকেন। 
দীর্ঘসংযোগ যথা,-_তুঙ্গ, অঙ্গ, কার্পাস, বাল্য, বৈশ্া ও বাহাক । 
চগুবৃত্তে কলার নিয়ম,_-দ্বাদশ হইতে চৌষট্ট্ি, ইহার নুযনা- 
ধিক কর! হয় না। চগুবুত্ত ছুইপ্রকার নথ ও বিশিখ। 
তন্মধ্যে নখ বিংশ প্রকার,-_বর্ধিত, বীরভদ্র, সমগ্র, অচ্যুত, 
উৎপল, তরঙ্গ, শ্রীগুণরতি, মাতঙ্গলেখিত ও তিলক ) এই 
নয় প্রকার ব্যতীত অন্যভেদের নামাদি প্রীয়ই দেখিতে 
পাওয়া যায় না। বিশিখ পাচ প্রকার, _-পল্ম, কুন্দ, চম্পক, 


বঞ্জুল ও বকুল। তন্মধ্যে পদ্ম ছয় গ্রকার,--পঙ্কেক্হ, সিত- 


কণ্জ, পা্ডুৎপল, ইন্দীবর, অরুণাস্তোজ ও কহলার। বকুল 
ছুই প্রকাঁর,_-ভান্ুর ও মঙ্গল। এইব্ধপে চগ্ডবৃত্ত বিংশ প্রকার 
হইয়া থাকে । দ্বিগার্দিগণবৃত্ত পাঁচপ্রকার,--কোরক, গুচ্ছ, 
সংফুল্ল, কুসুম ও গন্ধ । ত্রিভলীবৃত্ত, দণ্ডক ও বিদঞ্চভেদে দুই 
প্রকার-_মিশ্রকালিক। গদ্যসম্পৃত্তা ও সপ্তবিভক্তিক। ভেদে 
ছুই প্রকার, কেবলাও ছুই প্রকার--অক্ষরময়ী ও সর্বলঘী। 
৪ ছন্দোবিশেষ ;-- 
পপ্রথমমপরচরণলমুখং শ্রয়তি স যদি লক্গ্ম। 
ইতরদিতরগদিত মপি যদি চ তৃর্ম্যং 
চরণযুগলকমবিকৃতমপরমিতি কলিকা স1॥” 
(ত্বস্তরত্বাকর ৪ অঃ। ) 
প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ এক রূপ লক্ষণাক্রাস্ত হইলে, 
এবং তৃতীয় চতুর্থ চরণ অবিকৃত থাকিলে তাহাকে কলিকা 
কহে। 
€ কলা, চন্দ্রের জ্যোতির অংশ। 
( “তন্যস্তে কলিক। যন্মাত্ৃম্মাস্তীভ্তিথয়ঃ স্বৃতাঃ।”” 
দিদ্ধান্তশিরোমণি | ) 


কলিক। ( দেশজ) কল্কে, তামাক খাওয়ার উপকরণবিশেষ, 


ইহাতেই তামাক সাজিতে হয়। মাটি, পাথর ও বিবিধ 
ধাতু গ্রভৃতি দ্বার! ইহ! গুস্বত। উৎপত্তির স্থানে ও আকার 
ভেদান্ুসারে ইহারও নান প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়। 
যায়; যেমন,-বলাগড়ে, কাটালে, ধৃতরাফুলি ধৃন্ুচি, 
ইত্যাদি। 


কলিকাতা --সমগ্র ভারতসামত্রাজ্যের রাজধানী, বঙগদেশের 


সর্ধ-গ্রধান নগরী) বুটাশ-শাসনের কেন্দ্রস্থল, বুটীশ-রাঁজ- 
প্রতিনিধির বসতিম্থান, তারতীয় বাণিজ্যের প্রধান বন্বর। 
এই নগরীতে এত অধিক সুরম্য, ছুন্দর, স্থশোভিত অষ্টা- 
লিক আছে যে, তজ্জন্ত ইহার আর একটি স্বতন্ত্র নামের 
সৃষ্টি হইয়াছে; লোকে ইহাকে শ্রজন্ত “সৌধময়ী মহানগরী” 
বলিয়া! থাকে। 5 
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গই নগরী গঞ্গানদীর দক্ষিণবাহিনী শাখা! ভাগীরথীর 
বাষনীরে অবশ্থিত। ইংরাজের ভাগীরণীর দক্ষিণাংশকে 
“হুগলী” নদী বলেন, সুতরাং ইংরাজ-ভৌগোলিকেন্ তে 
ইহ! হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। বঙ্গোপসাগরে গঙ্গার 
সুখে জাহাজের গমন-পথ নির্দেশ করিবার জন্ত যেনকল 
“বব, আছে, তাহ। হইতে কলিকাতার দক্ষিণাংশস্থিত নদী- 
তীরসর্তী ফোর্ট উইলিয়ম নামক ইংরাজ-ছুর্গের অন্তর্গত লময়- 
নিরূপক গোলক-্ম্তস্ত পধ্যন্ত ষাপিন! আমিলে জান! বার বে, 
মাগরতীর হইতে কলিকাতা ঠিক ৮৬২ ভৌগোলিক মাইল 
বা ৪৩ ক্রোশ উত্তরে ২২৩৪ উত্তর অক্ষাংশে এনং ৮৮২৫ 
পৃবব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। 

কলিকাতার ভূতত্বক্-_তভৃতন্ববিৎ পণ্িতগণ স্থির করিয়া- 
ছেন যে অপূর্ব অর্থাৎ ইতিহাসাতীতকালে বর্তমান 
বঙ্গ:দশের দক্ষিণভাগ, যাহাকে ইংরাজ ভীগোলকের! গাঙে 
“ব» দ্বীপ ধালয়! পরিচিত করিয়া থাকেন, তাহার অস্তিত্ব 
মাত্র ছিল না; বর্তমান রাজ্মহল, সুরসিদাবাদ ও মালদহের 
মধ্যে কোন একস্থলে সমুদ্রতীর ছিল। হিমালয় হইতে ষে 
সকল নদী তখন স্থানে আনিয়া সাগরে পড়িত, তাহা 
দেরই শ্রোতবাহিত মুত্তিকারাশিতে গাঙ্গের প্ব” দ্বীপের 
ক্রমশঃ জন্ম হইয়াছে, সুতরাং কলিকান্ভা নগরীর জন্ম 
সমরেই হয়। কলিকাতার ভূম সামান্ততঃ নিয় ও সমতল, 
দক্ষিপ-পুর্র্বাতিমুখ ঢালু। 

কলিকাতার ভূতন্ব মালোচনা করিবার জন্ত এক সময়ে 
হইটি পরীক্ষা হইয়াছল, একটি “ফোর্ট উইলিয়মে (কেলাতে ) 
কূপথনন ও শিঘ্লালদহে পুক্ষরণীথনন।1 ১৮৩৫ হইতে 
১৮৪* খৃষ্টাধ পর্যন্ত ভূতব্বাবিফ্ারের জন্ত কেল্লাতে একটি 
কূপ ৪৮১ ফুট গভীর করির! খনন কর! হয়। ১৫৯ কুট নিম্নে 
একপ্রকার পীতনণ শিরাধুক্ত আটাল নাটি এবং ১৯৬ ফুট নিল্নে 
লীহমশিত মুন্তকা পাওয়া! বার) ৩৪০ এবং ৩৫০ ফুট নিয়ে 
প্রস্তর পৰ্িশত আঅস্থে পাওয়! যায, পরীক্ষকের। ইহাকে 
কচ্ছপের 'অস্থ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন ; ৩৭১ ফুট 
নিয়ে আরও কতকগুলি এরক্প অস্থি পাওয়! যায়। এইখানে 
৩৮* ফুট নিয়ে যে প্যব দৃ হয়, তাচ। দেখিয়া বোধ হয় যে, 
এই শ্যরে এক সময়ে একটি বৃহৎ জঙ্গল ছিল, এখন তাহ! 
ভুগর্ভে প্রোণিত হইল! নষ্টপ্রায় হইয়া পিয়াছে। এই শ্রটি 
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দেখিয়। পরীক্ষকের। নিশ্চয় করেন যে, বর্তমান দুঙগারবনের 
তৃপৃষ্ঠ ভূল্য এই ম্তরটীও এক সময়ে ভূপৃষ্ঠে ছিল, কালক্রমে 
সেই তৃপৃষ্ঠ ৩৭৭ ফুট বসিয়া! গিয়াছে। 

এ কুপে ৩৯২ ফুট নিয়ে বালুক! মধ্যে গিরিনদীগর্ড-স্থুলভ 
কু ক্ষুদ্র উৎকৃষ্ট মৃদ্ঙ্গার, কতকগুলি জীর্ণকাষ্ঠ খণ্ড, ৪০* ফুট 
নিয় হইতে একধণ্ড চুণপাথর এবং ৪** হইতে ৪৮১ ফুট 
মধ্যে সমুদ্রোপকৃলজাত দ্রব্য ও হুগ্ষ পিকতাময় আদি 
পার্ধিবপদার্থ, স্কটিক, ফেল্ম্পার, অত্র, শ্লেট ও চুণপাথর- 
মিশ্রিত উপলখণ্ড পাওয়। যায়। বিগ ঘটায় আর নিয়েবেশী 
দুর খনন কর! হয় নাই, হুতরাং স্থির হইল না| যে, কতদূর 
পর্যযস্ত এই অপমভাবাপর স্তর আছে, কোন কোন পরীক্ষক 
অনুমানে স্থির করেন যে, নিয়ে আরও ৮* ছুট এইরূপ 
আছে। উপরি উক্ত স্তরাবলীর বর্ণনা হইতে স্থির হয় যে, 
পুর্বে ইহার নিকটে উচ্চ পাহাড় ছিল, তাহাই বনিয়। গিয়! 
বর্তমান সমতল ভূমির উৎপত্তি হইয়াছে। 

শিয়ালদহের ষ্টেশনের সীমার মধ্যে যে বৃহৎ পুক্ষ্রণীটি 
খনন কর! হইয়াছিল, তাহা হইতে ব্যানফোর্ড সাহেব 
কলিকাতার ভুতত্ব সম্বদ্ধে অনেক ত্য প্রকাশ করেন। 
পুঙ্করণীটি তৎকালের ভূমির স্বাভাবিক সমতল হইলে ৩৯ 
ফুট গভীর করিয়া খনন করা হয়। তখনকার ত্মির পৃষ্ঠ- 
দেশ, নিকটস্থ খালের মরা-জোয়ারের সীমাসমতল হইতে 
১৫। নিম্ন এবং গ্রীষ্ম কালীন ভাগীরথীর অত্যন্ত মর'-জোয়ারের 
সীমাসমতল হইতে ১৭ ফুট উচ্চ ছিলম্াত্র। পুক্ষরনী গুড়িবার 
সময় দেখ! যায়, প্রগম ৩ ফুট ভূমি উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকাপূর্ণ, তাহার 
পরের স্তর অপমতল এবং ধাগ্ক্ষেত্রের মৃত্তিকার ভায় 
মুস্তিকাপূর্ণ, এই স্তরের সকল স্থলেই একরূপ নহে, কোথাও 
সবল্পভার-সহিধুট বালুকা ও লবণাক্ত কর্দম, কোণাঁও ব! 
পরিষ্কার চিকণ মৃত্তিকা । এ সকলেও উদ্থিজ্জাবশেষ দৃষ্ট হয়, 
কিন্ত তাহ! এত পুরাতন যে, তাহাদের জাতি-উৎপত্তি অবগত 
হইবার উপার হয় লাই। ইহার নীচে ভূপৃষ্ঠ হইতে আটাল 
মাটি পাওয়। যায়, এই আটাল মাটি ২০ ফুট নীচে। সুতরাং 
পুর্বেক্ত উত্িদঞাত যৃতিকার স্তর ৩ ফুট বাদ দিলে মধ্য 
স্তরটির বেধ ১৭ ফুট হয় । ইহার সিয়ে উত্তিদঞজাত অপরিণত 
কয়লার স্তর (শুক হইলে ইছ। অগ্নিতে দগ্ধ হয় ন11) এই স্থলে 
কতকগুলি সুন্দরী গাছের গুড়ি দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে 
পাওয়। ধায়। এই গু'ড়ির শিকড় বাকিয়। না গিয়। ঠিক 
সোন। হইয়! নিম়ন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া! অনুমান হয় যে, 
এক সময়ে এই শ্তরটি তৃপৃষ্ঠ ছিল, কালক্রমে বলিয়! গ্রিয়াছে। 
এই ত্যন্থটি পুঙ্ষরিণীর সর্বাংশে দেখ! যায় । অনেকে অনুমান 
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করেন, ঘে, এই স্তরটি সমস্ত কলিকাতা, তন্সিকটবর্তী সমুদ্র বা: 
নদীতীয়বর্তা স্বামগুলিতে বর্তমান, ভবে সকল স্থলে এই 
স্তরের অবস্থান সমগভীর লছে। সার! ভাটার সময গার্ডেন 
রীচের ( কোম্প।নীর বাগানেক্স) নিম্নে এবং অপর পারে নদী- 
গর্ভে এই স্তর সুম্পই দেখিতে পাওয়া-যায়। শিয়ালদহে 
এই স্তর তৃপৃষ্ট হইতে ৩০৩১ ফুট নিয় এবং কোম্পানীর 
ঘাগনের নীচে ৩৬ ফুট নিম্ন, কিন্তু কেল্লাতে ৫১ ফুট নিয়। 

পূর্বে যেগাছের গুড়ির ফথা বল! গিয়াছে, তাহার 
মূলানুদন্ধান করিবার জন্য একটি ৪ ফুট গভীর কৃপ খনন 
করিয়৷ দেখা যায়, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই সকল 
বৃক্ষাবশেষ পৃর্ববোস্ত পালের সার! ভাটার সীমানমতল হইতে 
১৫।॥ ফুট নিয়ে এবং ভাগীরথীর প্রস্থান হইতে ১৩ ফুটনিয়ে 
জন্মিয়াছিল। মাতল!, কানিংটাউন গ্রভৃতি স্থকেও শ্রী 
শ্তরটি পাওয়া যায় এবং তাছাদিগের সহিত তুলনায় ও সুন্দর-" 
বনের ুন্দরীবৃক্ষ-সংস্থানের ভূমির সহিত তুলনা করিয়! 
বুঝ! যায়, শিয়ালদছের যেস্তরে এর সকল বুক্ষাবশেষ পাওয়া 
গিয়াছিল, তাহাতে এ সকল বৃক্ষ জন্মিবার পরে ১৮ বা ২, 
ফুট বলিয়! গিয়াছে, ইহাতে কিছুমাত্র নন্দেহ নাই। কেল্লার 
ভিতরে যেখানে এ্স্তরে বৃক্ষ বশেষ দেখ! গিয়াছিল, সেই 
ক্থুলই যদি এী বৃক্ষগণের মৌলিক অবস্যান-স্থল হয়, তবে 
সেখানেও যে স্তরটি ৪৬1৪৮ ফুট বনিয়া গিয়াছে, তাহ! 
অনগ্যই ত্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই দুই স্থানের তপৃষ্ঠ 
সমসাময়িক কি না, তাছার বিশ্বাসজনক কোন গ্রমাণ নাই। 

উপরোক্ত কারণসমূহ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। 
যায় যে গাঙ্গেয় “ব" দ্বীপটা গড় ১৮ হইতে ২০ ফুট পর্যাস্ত 
বসিয়া গিয়াছে। যেহেতু নিম্নে ষে সকল স্থানে হুন্দরীগাছ 
পাওয়া গিয়াছে, এ সকল গাছ এককালে ভূপৃষ্ঠে জন্মিয়াছিল; 
তছ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। 

ভূতত্ববি্দি ব্যান্ফোর্ড সাহেব যে সকল স্থানের খনন 
পরিদর্শন করিয়াছেন, তৎসমুদয় স্থানে ৮ হুইন্তে ১০ ফুট 
মধ্যেই এরূপ বৃক্ষাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন। উপরিস্থ 
স্তরদমুছ সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জীবশেষ এবং নদীজলসম্ভূত 
শন্মুকাদিতে পরিপূণ থাক সত্বেও এ সকল স্থানে ষে এক 
সময়ে তৃপৃষ্ঠ ছিল, তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়! যার না। 
ইছাতে যে কেবল শ্তরটি কাললছকারে বলিয়। গিয়াছে 
( তাহাই স্পষ্ট বুঝ। যায় এত নহে । উহ! এত্ত লীঘ্ব সংঘ্বটিত 
হইয়াছিল যে, নদী-শ্রোতবাহিত মৃত্তিকা! (পলি) দ্বারাও 
তত ক্রত ভরাট হওয়া! অসম্ভব । 


নদীর গতি-পরিবর্তীন-কলিকাভার দক্ষিণে শ্টালির 


[ ২৬দ- ]. 


কলিকাড়] 


নাল।” বা “আদি গঙ্গ» নামে একটি খাল আছে। এই খাল- 
টীর পূর্বে এ অনস্থা ছিল না। ইহা! নিশ্ত নদী ছিল, 
প্রাচীনকালে ইহাই তাগীরণীর গ্রাধান শত ছিল। কাপক্রমে 
ইহা এঞচটি সামান্ত "সৌতা” মাত্রে পর্যযবসিত হয় 'ও অব. 
শেষে *টালি* নামক এক সাহেব ইছার পক্কোদ্ধার করিয়! 
“টালির নাল!” এই নামে প্রচারিত করেন। তারীরথীর 
শ্বোত ঘুলড়ির নিকট দক্ষিণবাহিনী হইর়া বরাবর কলি- 
কাতাকে বামে রাখিয়৷ খিদিরপুরের নিকট পৃর্ননাহিনী হয়। 
সেখান হইতে বর্তমান টালির নালার খাল বাহিয়! চারি- 
ক্রোশ দক্ষিণে গড়িয়াগ্রাম পর্য্যন্ত পূর্বধুখে বহিয়। অগ্রিকোণে 
বাকিয়া ভাতিয়াগড় পর্যন্ত চলিয়া গিগ্লাছিপ । এখনও 
হাতিরাগড় পর্যান্ত "সই আদি গঙ্গার গর্ভম্প্ট লক্ষিত তয়।* 


* থিদিরপুরের নিয়ে যে গঙ্গদর মুলম্বোত প্রবাহিত ছিল, তাহ! 
কবিকস্কণের চতীকাব্া হইতে9 বুঝা যায়। শ্রীমন্তের ডিন গঙ্গ। 
বাহিয়। কোনগর, কোতরঙ্গ এড়াইয়। কুচিনান হুইয়! কলিকাতা উত্তরস্থ 
চিৎপুরে উপস্থিত হইল, তংপরে কলিকাতা ও তাহার সম্মুখে অপর 
সালিখ| অতিরূম করিয়া বেতেড়, ধমন্তগ্রাম হইয়া ডাহিনে হিজল'র 
পথ পরিতাগ করিয়া বালিঘ।ট| (বেলেঘাট1 ?) উপঞ্থিত হইল, তৎপরে্ট 
শ্রীমন্তের ডিঙ্গা কালীধাটে পঠছিল। 

প্রায় চলে তরি তিলেক না রহে। 
ডহিনে মাহেশ বামে খড়দহ রহে। 
কফোন্নরগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়। 
সর্বমঙ্গলার দেউল দেখিবারে পায়॥ 
ছাগ মহিষ মেষে পুজিয়! পার্বতী । 
কুচিনান এড়াইল সাধু শ্রীয়পতি | 
ত্বরায় চলিল তরি তিলেক না রয়। 
চিংপুর সালিখ। এড়াইয়া যায়॥ 
বেতেড়েতে উত্তরিল বেণিয়ার বালা। 
ফলিকাত। এড়।ইল অনপান বেল! ॥ 
বেত।ই চণ্ডিক1 পুজ| কৈল সাবধানে । 
ধনন্ত গ্রামথান। সাধু এউাইল বামে । 
ডাহিনে এড়াইয়! যাধ হিজলীর পথ । 
রাজহংস কিনিয়। লইল পারাবত ॥ 
বালিঘাটা এড়াইল বাণিয়ার বালা) 
কালীঘাটে গেল ডিক্ক! অবসান বেল! ॥" 

রেনেল সাহেব আত্যন্তরিক জলপথের গতি দেধাইবার জনা তাচাব 
“ছিন্দুস্থানের মানচিত্র" মামক গ্রন্থে যে একখানি নদী-প্রবাহ-গ্রদশক 
মানচিত্র দিরাছেন, তাহ! হইতে বুধ] ধায় যে কলিকাতার দক্ষিণপুর্ব 
বেলেঘাটার দিয়ে একটি নদীধার! ছিল, কবিকল্কণের বর্ণনার “বালঘ 11" 
ঘি এই বেলেঘাট। হয়, তাহ! হইলে এ নদীধারাই যে ভাঁগীরথীর 
আদিত্রোত তাহাতে আর সঙ্গেছ থাকে না, কারণ এই নদীধারার উপরেই 
প্রীমন্ত কালীধাট পাইয়াছিলেন। 


কলিকাতা ্‌ 


কলিকাতার জলবাযু,-_-উষ্ণ-কটিবন্ধের বা গ্রীম্মমণ্ডলের 
প্রায় সীমার নিকট এবং কর্কটক্রান্তির ১ অক্ষাংশ মধ্যে 
স্থাপিত হইলেও কলকাতার জলবায়ু প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের 
সারিধ্যবশতঃ কলিকাতাবাসিগণকে ভারতের অপরাপর 
স্থানের লোকের ভ্তায় কোন খতুর আতিশব্য অন্থভব 
করিতে হয় না); আর সেই জন্ভ এখানে ফড়খতুর মধ্যে 
তিনটিমাত্র খতুর প্রতেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ফাস্তনমাসের 
শেষ হইতে আবাঢ় মাসের আদ্যাবস্থা। পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম, ততপরে 
ভাদ্র পর্যন্ত বর্ষা, ততপরে কাহিকের শেষ হইতে শীত খতুর 
আবির্তাব হয়। অগ্রহায়ণের শেষ হইতে মাঘের পূর্ব পর্য্যন্ত 
শ্বীতের প্রাবল্য এবং বৈশাখ জ্ৈষ্ে গ্রীক্ম ও রৌড্রের তীক্ষতা 
হযু। কলিকাতায় বখসরের মধ্যে গড়ে উষ্ণতার পরিমাণ 
বুদ্ধি ৭৯৪; গ্রীষ্মের মময় গড়ে ৮৪-৫* বর্ষায় গড়ে ৮৩৩" ও 
শীতে গড়ে ৭৫.৫* উষ্ণতার পরিমাণ দেখা যায় । গত ত্রিশ- 
বৎসরের মধ্যে ১৮৬৭ ও ১৮৭৩ সালের মে মাসে সর্বাপেক্ষ। 
অক গরম পড়িয়াছল, ছায়াতে তখন উষ্ণতা! হইয়াছিল 
১০৬*। বৈশাখ জোষ্টমাসে কলিকাতা ও তম্নিকটবন্তী স্থানে 
ঝড় হইয়া থাকে। ঝড়ের সময় প্রায় উন্তরপশ্চিমকোণ হইতে 
বাধু বহিতে থাকে । অপরাহ্েই প্রায় ঝড়হয়। কলি- 
কাহার ঝড়ে প্রায় বজ্জপতন ও বিছ্বাংস্ক,রণ অধিক হয়। 
কলিকাতার সাধারণ বযুর অধ্দ্রতা কিছু মধিক। অধ্যাপক 
বানফোর্ডের মতে, এখানকার বাদুতি এক-সহম্রাংশে গড় 


অনেকে অসুনান করন যেপূর্বেবে চাদপাল ঘাঃটর নিকট হইতে 
যে খাল (যাহাকে ডিঙ্গানতাঙ্গার খাল বলিত) ধর্দতলার উত্তর দিয়! 
বরাধর পূর্ববমুতণ বন্ুম!ন ওয়েলিংটন স্কয়ার, ক্রিক-রে! নামক স্থানের 
ভিতর দিয় বেলেনাটার নিকট বড় খালে মিলিত হইরাছিল, সে খালে 
পুরে বড় বড় নৌক। যাতায়াত করিত; প্রীনন্তের ডিগ্রা এই খাল 
দ্বিয়াই বড় খাল হইয়া আদিগঙ্গার উপর দিয়! কালীঘা;ট পহুহ্থিয়াছিল, 
আর এ খালের দৈর্ধা চাদপাল ঘাট হইতে বেলেঘাটা পর্যন্ত ছিল। 
কিন্তু রেনেলের মানচন্ত্রে বেলেঘাউার নিষ্কে যে নদীধার। আছে তাহাকে 


সংমন্য খল নল্য়াবিশ্বাস হয় না। তাহার দৈর্য অনেক দূর। 


তৎ্পরে জীনগ্ কাল'ঘাটের দর্ষণে নান! স্থ।ন অতিক্রম করিয়। শেষে 1 


“ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধ্বালা। 

ছত্রাভাগ এড়াইল অবসান বেল1॥ 

ত্রিপুর। পুজিয়। সাধু চলিল সহর। 

অনলিঙ্গ গেয়। উহ্ধরিল সদাগর | 

সঙ্কেহনাধন পৃঙজ। করিল সন্বর। 

তাহার দেলান সাধু পায় হাত্যাঘর ॥” 

এই “্হাত্যাঘর'ই এখনকার হাতিয়াগড়। কবিকম্কণের বর্ণনা! যে 

সমূলক, তাহ। এখন হাতিক্জাগড়ের নিকট আদিগঙ্গার গর্ভ দৃঙি করিলে 
জবন্তহ শ্বীকর করিতে হয়। 


২৬৮ ] 


অল্প হয়, অর্থাৎ গড়ে **২৪ ইঞ্চি মাত্র। 


কলিকাতা 
৭৬২ ভাগ জলীয়বাম্প বাসুগ্ম জলকণ। থাকে । কলি" 
কাঁতায় বৎসরে গড়ে ৬৬৯৪ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে। তন্মধে 


১৮৭১ সালে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হইয়াছিল, উহার 
পরিমাণ ৯২:৩১ ইঞ্চি । শ্রাবণমাসের শেষে অধিক বৃষ্টি হয়, 
অথাৎ গড়ে ৪১১৮ ইঞ্চি এবং পৌষমাসের শেষে সর্বাপেক্ষ! 
কলিকাতায় বায়ুর 
ভার গড়ে সমুদ্রতল হইতে ১৮ ফুট ও বাযুমান যন্ত্রে জুন ব 
জুলাই মাসে ২৯৭৯২ ইঞ্চি উচ্চে অগ্কুভূত হয়। ডিসেম্বর 
মাসে আরও উচ্চে অর্থাৎ ৩০০৪১ ইঞ্চি উদ্ধে বুঝা যায়। 
কলিকাতার অবস্থান স্থল বিবেচনা! করিলে স্পঃই বুঝাযায় 
যে, এখানে তূর্ণাবাতাস ও তৎসঙ্গে প্রবল ঝড় প্রায় সর্বদাই 
ঘটিতে পারে এবং ঘটেও। এরূপ ভাষণ ঝড় এখানে ১২১৪ 
বত্ধারের মধ্যে প্রায়ই ঘটয়া থাকে। চল্লিশসালের বন্তা ও 
আশ্বিনে ঝড় এবং কার্তিকে ঝড় (১২৭১ এবং ১২৭২ সাল) 
ইহার নিদর্শন। এই সকল ঝড়ে কলিকাতার নীচে ভাগী: 
রথী গর্ভে জাহাজ্জাদ্দির যথেষ্ট ক্ষতি হয় বলিয়া আঙ্কাল 
কলিকাত। বদারে “ঝটিকা সন্কেতঃ (5607) 91091) স্থাপিত 
আছে। কলিকাতায় ঝড়ের লক্ষণ বুঝিতে পারিলেই 
নাবিকদিগেকে সাবধান করিবার জন্ত রী সকল সঙ্কেত গ্রদ- 
শন করা হয়। কলিকাতার মৌম্ুম বাঘু বহিতে আরস্ত 
হইলে অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখমাসে নৈতিক হইতে এবং এ 
বায়ু বন্ধ হইবার সময় অর্থাৎ ভাদ্র আাশ্িনমাসে ঈশানকোপণ 
হইতে ঝটিক] উতিত হয়৭ 

কলিকাতার প্রত্বতন্ব ।_-এখন যে কলিকাতা লক্ষ লক্ষ 
মানবের বাসতৃমি ঘসৌধময়ী মহানগরী” বলিয়! পরিচিত, 
সহশ্রাধিক বৎসর পূর্বে এই কলিকাতার চিহ্নমাত্র ছিল ন1। 
সাগরের অতলস্পর্শী সলিলগর্ভে এই স্থান নিহিত ছিল। 
কেবল এই স্থান কেন, সমস্ত গাঙ্গেয় 'ব+ দ্বীপের চিহ্ুমাক্র 
ছিল না। ভূতব্ববিদের] বহু অনুসন্ধান তার! স্থির করিয়া- 
ছেন যে, অতি পূর্বকালে বর্তমান রাজমহলের নিম্ন দিয়! 
বঙ্গোপসাগরের খর শআোত প্রবাহিত হইত। বহুদিন পরে 
ক্রসশঃ চড়া পড়িয়! বর্তমান আকার ধারণ করে? কিন্ত 
গাঙ্গের 'ব' দ্বীপটি বহুদিন জলমগ্ন ছিল। কলিকাত! এ 
গাঙ্ছের “ব ্বীপেরই অন্তর্গত, পলি জমিয়। যখন কলিকাতার 
তৃপৃষ্ঠ দেখ। দিল, তখন ইহা! সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। 
প্রসিদ্ধ জ্যোির্বিদ্‌ বরাহমিহির বর্মান বঙ্গদেশের দক্ষিণাং" 


শকে 'সমতট+* বলির! উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নামটি 





০ 


* বরাহমিহিরের পুর্ন আর কোন পুরাণ, উপপুরাণ অথব। প্রাচীন 
পুস্তকে সমতটের উল্লেখ নাই। [নমতট দেখ।] 


কলিকাতা 


স্বারাও বোধ হইতেছে-যে পুর্বে এখানে সমুত্র ছিল,অথব। 
সেই ভূভাগে সমুদ্রের আোত আঙসিত। কিন্তু বরাহমিহিরের 
কিছু পূর্ব হইতেই সেখানে সমুদ্রশ্রে'ত আর ন! আসায়, সেই 
সমুদ্রতটস্থ স্থান 'সমতট” নামে প্রচলিত হয়। ক্রমে এখানে 
লোকের বদতি হইয়া থুষ্টের সপ্তম শতাবীীতে সশ্গতট একটি 
ক্ুত্ররাজো পরিণত হয়। (বরাঃমিহিরকৃত বৃহৎসংগ্িতা 
১৪।৬, এবং চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ সিয়াং এর ভ্রমণবৃত্তাস্ত 
দেখ)। তৎকালে কলিকাতা সমতটের দক্ষিণে বনজঙ্গলে 
পরিপূর্ণ সুন্দরবন মধ্যে পরিগণিত ছিল । - এই প্রাচীন 
বনজঙ্গলময় স্থান ইতিমধ্যে আর একবার তৃগর্ভে বসিয়া 
গিয়াছিল, ক্রমশঃ পলি পড়িয়া! আবার ভূভাগে পরিণত হয়। 

কতদিন হুইল, কলিকাতা বর্তমান ভূভাগে পরিণত হই- 
য়াছে, তাহা ঠিক জান! যায় নাই। তখপরে সর্ব প্রথম 
কোন্‌ সময়ে এই স্তান মানবজাতির বাসযোগ্য হয়, তাহাও 
লানিবার উপায় নাই। হ্ুন্দরবনের স্তায় এখানেও পূর্বে 
বান্রাি হিংঅন্পস্তর আবাস ছিলপ। তত্পরে অসভ্য বন্ত 
জাতির] আসিয়। নদীতীরে স্বানে স্থানে বাস করিতে থাকে । 
তাহার! সম্ভবতঃ সংস্কত শান্ত্রোক্ত কীকট, নিষাদ, শবর 
ভাথবা কোল জাতি। তাঁহাদের বসবাসে ক্রমে এই জঙ্গলময় 
স্থান কষুদ্রগ্রামে পরিণত হয়। তৎপরে অসত্য ধীবরজাঁতি 
আসিয়া এখানে বাস করে। তাহারা নিকটস্থ নদী হইতে 
মাছ ধরিয়া তান্থারা জীবিক1 নির্বাহ করিত। ইহাও 
কতদিনের কথা, তাহা ঠিক কাঁরয়! বলা যায় ন1। 

কলিকাতার প্রাটীনত্ব।_-কলিকাতা কতদিন হইল 
নগর হইয়াছে, তাহা ঠিক জানিবার কোন উপায় নাই। 
কাহারও কাহারও মতে এই স্থান খুব প্রাচীন। পণ্ডিত 
পল্পানাভ ঘোষাল এইরূপ্‌ বলেন যে--“বহুপ্রাচীন কাল 
হইতে কলিকাত। নগর পরিচিত। পুরাকালে হিন্দুগণ এই 
শ্বানকে কাঁলীক্ষেত্র বলিতেন। তৎকালে ইহ! বেহুল। (আধু- 
নিক বেহাল) হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই 
কালীক্ষেত্রের সীমার মধ্যে কোন স্থানে বিষুচক্রে ছিন্ন হইয়! 
সভীদেহের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল বলিয়া এই স্থানে একট দেবী- 
মুস্তিও একটি ভৈরবমুর্তির আবির্ভাব হয়ঃ সেই দ্বেবীর নাম 
হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছিল কালীক্ষেত্র। কলিকাতা! 
শব কালীক্ষেক্জরের অপতভ্রংশ ছাড়! আর কিছু নহে।” (১) 

পদ্মনাভ আরও বলেন,--প্বল্লালসেনের সময় কলিকাতার 
অবস্থ। বিশেষ মন্দ ছিল না, তৎপরে জুন্দরবনের উৎপত্তির 
সময় হইতে ইহার ছুর্দপার সুত্রপাত হয়।” (২) 


(৯ নবাগত 5১৮৭55। 1875, 0) গৌড়ীয় ভাবাতত্ব দেখ। 


[ ২৬৯ ] 


৬৮ 


কলিকাতা 


উপরোক্ত বিষয়গুলি যে কতদূর সত্য, ' তাহা নির্ণয় কর! 
স্কঠিন। আমরা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে উহার সত্যাসত্য 
সম্বন্ধে কোন প্রমাণ খু'্িয়া! পাইলাম ন1। 

বঙ্গদেশ দ্িলীর অধীন হইলে ইহ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে 


বিভক্ত হইয়৷ ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হইত । 


সপ্তগ্রাম প্র সকল প্রদেশের একটি । কলিকাত! প্রতৃতি 
স্থানসমূহ সম্ভবতঃ এই 'প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল। 

১৫৯৬ থৃষ্টাকে সমাটু অকৃবরের প্রধান সচিব হ্ুুবিখ্যাত 
আবুল-ফজল প্রণীত আইন-ই-অকবরীনামক গ্রন্থে কলিকাত" 
নামের প্রথম এ্রতিহাপিক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহার পূর্বে আর অন্ত কোন ইতিহাসে অথবা প্রামাণিক 
পুস্তকে কলিকাতার নামোল্লেথ দেখিতে পাওয়া যায় ন৷। 
এই আইন-ই-অকবরী. গ্রন্থে অকবর শাহের রাঁজস্বসচিব- 
তোদরমল্পকৃত রাজন্ব-তালিকায় বঙ্গদেশ যে কয়েকটি বিভাগ 
বা সরকারে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার মধ্যে 
কলিকাতা সাতগাও সেপ্তগ্রাম) সরকার-তুক্ত বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থে এইরূপ পিখিত হইয়াছে যে, মহল 
কলিকাতা ( কল্কান্তা), বারবাঁকপুর ও বকুয়া এই মহুলত্রয় 
হুইতে একত্র বাৎসরিক ২৩,৪০৫ টাক! রাঁজন্বস্বরূপ সাত্রাজিক 
কোষে সরবরাহ হইত । | 

আইন-ই-অকবরী রচিত হবার পরে এবং বঙ্গদেশের 
সহিত যুরোপীয়দিগের সংশ্রব হইবার পূর্বে আর কোন 
মুদলমান ইতিহাস-লেখকদ্িগের বিরচিত এঁতিহাসিক পুস্তকে 
“কলিকাতা” নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্ত 
কবিকক্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ভীকৃত চণ্ডীতে আমরা কলিকাতা র 
উল্লেখ দেখিতে পাই (1) কথিত আছে যে ১৪৬৬ শকে বা 
৩৪৬ বৎসর পূর্বে অগবা সম্রাট অক্বর শাহের সিংহাঁসনা- 
রূঢ় হইবার বার বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়। 
এই পুস্তক মধ্যে বণিক ধনপতি এবং তাহার পুত্র শ্রীমস্ত 
সগদগরের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ মধ্যে কলিকাতার (1) নাম 
দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব অকবরেরও অনেক পূর্বে 
কলিকাতা বর্তমান ছিল। কিন্ত এই সময়ে কলিকাতা নাম 
সম্বন্ধে কিছু গোল আছে। আইন্‌ অক্বরীতে কল্কতা মহলে 
কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম ছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। এই 
সময়কার সংস্কত গ্রন্থকারের। কলিকাঁতা-মহলকে কিলকিল! 
নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মগধাধিপ বৈজলরাজের 
সভাপগ্ডিত কবিরাম দিখ্িজয় প্রকাশ নামক পুত্তকে “কিল- 
কিলা,র বিবরণ লিখিয়। গিয়াছেন। [কবিরাম শব্দে 
তাহার জীবনী ও সময় দেখ।] তাহার ম্ধতও 


কলিকাঁত। 


কিলকিলার মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম ছিল, নিঙ্দে ত্বিবরণ 
উদ্ধত কারলাম্-._ 

“পশ্চিমে স্স্বতী ও পুর্বে মুন! নদী, ইহার মধো ২১ 
ধোজন-পরিমিত কিলকিল। তৃমি। ইহ! ছই ভাগে বিভক্ত। 
দানগলী নদীর পশ্চিমে গঙ্গার নিক্কটে শাড়েশ্বরীদেবী বিরাজ 
করিত্েছেন। এখানে উপবান করিলে কুষ্ঠা্দি দারুণ রোগ- 
স্মৃহ (দেবীর কপার) আরোগ্াহম্ছ। মাহেশ ও খড়াদাহ 


* "পশ্চিমে সরম্বতীসীম পূর্ব্বে কালিন্দিক! ষতা। 
একবিংশতিযোজনৈশ্চ মিতো কিলকিলাভিবঃ ॥ ৬৬৩ 
কিলকিলাতৃমিষধ্যে দো দ্বেশো নৃপশেখর । 
স্বাৰগলীসরিত্বীরে পশ্চিমপার্থ্ে বিরাদতে ॥ ৬৬৪ 
ষত্র শাড়েশ্বরী দেবী গঙ্কাহাশ্ৈব সন্থ্িধো । 
কুষ্টাদিওকহরাগাণাং বিনাশশ্চোপবাসতঃ ॥ ৬১৫ 
মাহেশবদ্গন[হাথা গ্র।ময়োরস্তরে মহান্‌। 

ঈ'র্বগঙ্গ। সমীপে চরাঙ্গ। হি কুলপালকঃ: ॥ ৬৬৬ 
কেচিন্বদস্তি হপ!ল বার্তাহৃমির্দদ'তটে | 
অনুপানাঞ্চ দেশানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতম: ম্বৃতঃ ॥ ৬৬২ 
ঈ-নককদলীবৃক্ষাঃ তথ। লাঙ্গুলিইরুহা: | 

তথা ক্রমুকবৃক্ষ।ণং বাহুল্যং তত্র জারতে । ৬১৮ 
গীঠমালাতন্ত্গ্রস্থে সতীদেব্যাঃ শরীরডঃ। 
বমভুজাঙ্কুলিপ[(তে। জাতে। ভাগীরখীভটে ॥ ৬২৯ 
ক[লীদেবা।; প্রনাদেন কিলকিলাদেশবাসিন:। 
দ্রবিণেঃ পুরিত1 নিত্যং ভাবিতান্চিরকালতঃ ॥ ৬৭০ 
ধন্ধতদশক গার়ান্থ সর্ব্বশস্ত্ত বন্ধনাং । 

প্রায়শে! বর্ণভৈদ।নাং বাঁসো হি সর্বদা ভুরি ॥ ১৭১ 
সভাবা ভূমি লোক! হি ধনানা' সহতো। নৃপ। 
তাঙগীরধ্যাশ্চেভয়পার্থে ঘিযোজন প্রসাণতট ॥ ১৭২ 
কিলকিলাব্য়শব্দশ্চ বহুর্েষূ বর্ততে। 

ঘথা কথ কিম্বাৎপত্ি: করণীয়! হি সাধুতিঃ ॥ ৬৭৩ 
সমজ্্রমস্থনারস্টে কৃম্পৃ়্ে চ অন্দর: | 
ভারহৃতোহহিদেবশ্ঠ দেত্যানাং যোহনায় চ ৪ ৬৭৪ 
কুণ্ধনিহ্বাসো জায়েত মন্দরধারপশ্রম1ৎ। 

তেন কল্লোলবহুলং জায়তে বদবধিনূ্প ॥ ৬৭৫ 
তদবধিং কিলকলাদেশে! পীয়তে দেশবাসিত্তি;। 
কিলকিলাসম্পন্থির্সতি নিশ্চয়েনৈব যত চ ॥ ৩৭১ 
কমলানুশকনং তত্র কিলকিল| বিশ্ষত1 ভুরি । 
সভীদেব্য। বরেপৈব ভীমরুজ বলপুত্রকত ॥ ৬৭৭ 
কুলপালে! দেশপালে। বিখ্যাত: পশ্চিমে তটে । 
কুলপালন্ত দ্ধে। পুত্রে। হরিপ(লে।ইহিপ।লকো৷ ॥ ৬৭৮ 
জোষ্ঠঃ সিঙ্কুরপশ্চিমে স্বন/মবসতিং কৃতঃ। 
হরিপালে! মহা গ্রামে। হটবাপিসম্থিতঃ ৪ ৬৭৯ 
হরিপালো.ছি তত্রৈব তস্তবায়স্ত গোঠিযু। 

রাজ! বহৃষ বিপ্রেষু সাঙ্গাপিসংভ্ঞফেযু ৮ । ৮৮০ 


[ ২৭০ 


] কলিকাতা 


(খড়দছ) গ্রামের মধ্যে দীর্ঘগঙ্জগার ( বুড়িগঙ্গ।) নিকট 
কুলপাল নামক রাজ! বাস ফরিতেন। কেহ কেহ বলেন, 
গঙ্গানদীর ভটে অনুপদেশ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বার্ভাভূমি (1) 
আছে। এখানে কদলী, পৃশ্রিপর্ণী, সুপারি প্রভৃতি গাছ জন্মে। 
পীঠমাল। তন্ত্রের মতে, এখানে ভাগীরণীর তীরে সতীদেবীর 
শরীর হইতে. বামহস্তের অন্গুলে পড়িয়াছিল। কালীদেবার 
প্রসারদদে কিলকিলাবানীর! ধনধান্তবান্‌ হইবে । সকল প্রকার 


অহিপালে! মাহেশে চ রজ্যং ত্যক্ত।| চ পশ্চিমে। 
ত্রিবেণীসন্গিধানে চ চত্ত্বীপন্ত সম্গিধোৌ । 
ডম্রত্বীপমধ্যে চ বসতিং কৃতবান্‌ মদ ॥ ৬৮৯ 
অহিপ।লসা ত্রেক্স পুজ্বাঃ বেঘযোবিৎস্থ জজ্ঞিরে। 
কৃতধ্বজে। বিভাওশ্চ কেশিধ্বজে! মহাবলঃ ॥ ৬৮২ 
পশ্চিমে যোজনান্তে চ বপ্তগ্রামন্ত মধাতঃ। 
নৃপো ভূত্বা। বেঘজ।তিং...পপালহ॥ ৬৮৩ 
কৃতর্বজন্য তনয়ে! বিরলিনংজ্ঞকে। বিঃ 
সুগন্ধিগ্রমমধ্যে চ চকার বসতিং মুদ।॥ ৬৮৪ 
বিভাখে। বাণমন্ত্রী চ পূর্বপারে স্থিত; সচ। 
জগদ্ধলে মহাগ্রামে ঘস্য বংশোহপি বঙতে ॥ ৬৮৫ 
প্রতাপাদিতাভূপনা যশোরড্রমিগস্য চ। 
গঙ্গাবাসন্থলে! রাজন্‌ ইদানীং বর্ততে নৃপ ॥ ৬৮৬ 
ফেশিধবজে। মহাগ্রামে চান্দোল...ভিধেয়কে | 
কাযন্ব।ন্‌ বহুলান্‌ নী রাজত্ব চকারহ ॥ ৬৮৭ 
তা বংশেষু চোংপন্ন! ব্রাঙ্গীনরিংতটে নৃপ। 
হেষাং কারস্থজ।তীনা'মদানীমন্তি শাসনম্‌ ॥ ৮৮৮ 
শিবপুরং সমারভ্য যালুকে | হি দ্বিজস্পদ:। 
গীরামাদিপুরং দিবা: ভত্রেত্বরসা সন্নিধৌ 1 ৬৮৯ 
ব'শবাটা প্রন্থৃুতয়ে হুগলীমাপ্য বর্ততে। 
খলাপি তটিনী নিত্যং বহতে বালুকান্তরে ॥ ৩৯০ 
দামোদরাদাগত! চ গঙ্গাং মিজতি সারম্‌। 
খলশ|নিমহগ্র(মে। বত্র রাজ! চ ধীবরঃ ॥ ১৯১ 
গঙ্গাবমূনয়োর্মধো পাটলিগ্রামবাসিনাম্‌। 
কারস্থানাং শাসন বর্ততে অধুন] নৃপ। ১৯২ 
গে(বিন্দদিপুরং সর্বাং তথা ভটপলিকম্‌। 
কালীদেব্া।ঃ সমীপে চ শগালদাহাদিকং নৃপ ॥ ৬৯৩ 
সারপল্লিং মহা গ্রামং...তেযাঞ্চ শাসনম্। 
গ্রামণাং ভ্রিসহম্বক কিলকিলায়াঞ বর্বতে ॥ ৬৯৪ 
বিশসারমহাতস্তে পটলে প্রথমেহপি চ। 
নিরপণং শুলিনশ্চ কিলফিলাবিবয়সা চ ॥ ৬৯৫ 
ততঃ কিলফিলাদেশে নবন্বীপজনালয়ে। 
তত্র ধিজঅকুলে সায়ং কলের্ভাবী শচীহৃতঃ ॥ ৬৯৬ 
ততঃ কিলকিলাদেশে খংাদ গ্রামসধ্য তঃ। 
হাড়াপিপরিতগেছে মিত্যানন্দে। ভবিষ্যতি ॥ ৬৯৭ 
দিখিজযশ্রকাশে ফিলফিলাবিবরণ। 


কলিকাতা 


'শন্তাদি এখানে জন্মে বলিয়!, অনেকে ইহাকে খন্ধদেশ বলিয়া 
থাকেন। এখানে সকল বর্ণের লোক নিয্ত বাস ফরে।***.., 
ফিলকিল! অব্যয় শব্দ, সাধুগণ ইহায় মানাপ্রকার অর্থ 
করিয়া! থাকেন। এখানকার দেশবাদীদিগের মতে, সমুদ্র 
মন্নকালে কু পৃষ্টশ্থিত মন্দর পর্বতের ও অনন্তের ভারে 


অভিভূত হুইয়! দৈত্যগণের মোহনের জন্ত নিশ্বাস ত্যাগ 


করেন, সেই নিশ্বাসের কল্লোল যতদুর গিয়াছিল, ততদূর 
কিলকিল! দেশ। সতীদেবীর বরে মহাবলবান্‌ কুলপাল ও 
দেশপাল ভাগীরঘীর পশ্চিমতীরে প্রসিদ্ধ হইয়া! ছিলেন। 
কুলপালের দুই পুত্র, হরিপাল ও অহিপাল। জোষ্ঠ হরিপাল 
পিঙ্ুরের পশ্চিমে নিজ নামে হট্টবাপীযুস্ত একটি মভধাগ্রাম 
স্থাপন করিয়! তথায় ব্রঙ্গণ, তাতিগে।ঠী ও সাঙ্গাইদিগের রাজ! 
হইলেন। অহিপাঁল মাহেশ ছাড়িয়া ভ্রিবেণীর নিকট ক্রন্বীপ 
(চাকদ ) ও ডমুরদ্বীপ (ডমুরদ) মধ্যে আসিয়। ৰান করতে 
থাকেন। অহিপালের তিন,পু্র, কতধ্বজ, বিভাগ্ড ও মহাবল 
কেশিধ্ৰঙ্গ। (তিনি) কিলকিলার পশ্চিমে যোব্সনাস্তরে সপ্তগ্রাম 
মধ্যে রাজা হইয়া 'বেঘ*(1) জাতিকে পালন করিতে লাগিলেন। 
কতধ্বজের পুজ মহাবল বিরলি সুগন্ধি নামক গ্রামে বস- 
বাস করেন। বিভাণ্ড পুর্ববপারে বাণরাজার মন্ত্রী হইয়া- 
ছিলেন। তাহার বংশধয়েরা জগদ্বলে বান করিতেছেন। সম্প্রতি 
যশোররাজ প্রতাপাদিত্য ভাগীরথীর উভয় পার্স স্থান সমূহের 
রাজ! হইয়াছেন। রাজা কেশিধ্বজ চান্দোল নামকস্থানে 
নানা শ্বান হইতে কারম্থ 'আনাইয় রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
এখন ব্রাহ্গীনদীর তীরে সেই কেশিধ্বজের বংশোস্তব কায়স্থগণ 
রা্ত্ব করিতেছেন। শিবপুর ও বালুক! (বালি) গ্রামের 
মধ্যে এবং ভদ্রশ্বরের নিকট শ্রীরামপুরাদি গ্রামে ব্রাহ্মণজাতির 
বাস। হুগলীর নিকট রুংশবাটী (বাশবেড়িয়!) প্রভৃতি 
গ্রাম, এখানে খলাপিনদী দামোদর হইতে আসি! গঙ্গায় 
মিলিত হইয়াছে । খলশানি গরমে ধীবর রাজার রাজত্ব । 
এক্ষণে গঙ্গা ও যমূন। নদীর মধ্যে পাটলিগ্রাম_-কারম্থ অধি- 
ৰাসীদিগের অধীন। গোবিন্দপুরাদি গ্রাম, ভট্টপল্লি, কালী- 
দেবীর নিকটস্থ শৃগালদাহ (শিয়ালদ1) এবং সারপল্লিও কায়স্থ- 
দিগের শাসনে আছে। সর্বশুদ্ধ ৩৯০০ গ্রাম কিলকিলার 
জন্তর্গত। বিশ্বসার তত্ত্রে প্রথম পটলেকিলকিলাস্থ শিবলিঙের 
বিষয় নিরূপিত হইয়াছে প্র তন্ত্রমতে কিলকিলাদেশে নব- 
দ্বীপ নগরে ব্রাহ্মণবংশে শচীন্ুত (চৈতন্তদেব) এবং থঙগাদ 
গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে নিত্যানন্দ জন্ম গ্রহণ করিবেন” 

যাহ! হউক অকবরের সময়ের পরে যে সময়ে ইংরাজ- 
গণ কলিকাতায় পদার্পণ করেন, সে সময়ে কলিকাতার 


[ ২৭১ ] 


'কলিবতা! 


অবস্থ! অত্যন্ত হীনছিল। গ্িতীশবংশাবলী-চরিতে তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। নদিয়ার বালা কৃষ্চচজ্দ্রের সময়ে 
কলিকাত। তাহার জমিদারীতভূক্ত ছিল। রাঁজা রুষ্ণচন্্ 
বাঙ্গালার ন্থবাদাঁর নবাব আলীবদ্দী খার বিশেষ প্রিয়পাত্র 
ছিলেন? উক্ত রাজার নিকট তাহার পিভৃপিতামহের সম- 
ঝের দেয় রাজস্বের মধ্যে দশ লক্ষ টাক নবাবের পাওন। 
ছিল। কষ্ণচন্ত্র এ টাকা রেহাই পাইবার জন্য নবাবের 
নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াছিলেন? কিন্তু কোন 
প্রকায়েই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। একদা নবাব 
জলপথে নৌকারোহণে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন। 
ভাগীরধী-তীরস্থ অন্তান্যগ্রাম অতিক্রম করিয়া অবশেষে 
নবাবের তরণী কপিকানভার নিকট আসিয়। উপস্থিত হইল। 
সে সময়ে এখানে একপানি অতি নামান্ত পল্লী ছিল। পূর্ব 
ও দক্ষিণাংশ এককালে জলাভূম, বাদ। ও বনে আচ্ছন্ন ছিল, 
কেবল ইহার উত্তরাংশে গঙ্গার ধারে কতকগুলি লোকের 
বসতি ছিল মাত্র। ততকালে মুরশিদাবাদ ও কলিকাতার 
মধ্যে ভাগীরথীর পুর্নতটে কোন গ্রাম বা নগরের নিকট 
এরূপ বন ছিল না) 'এই কারণে স্ুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাহার জমী- 
দারীর ছুরবস্থা নবাবের হাদয়ঙগম করিষ্া| দিবার, অভিগ্রায়ে 
প্র প্রদেশ দেখাইতে বিশেষ আগ্রহ গ্রকাশ করিলেন। 
নবাঁৰ আলীবদ্ণী রাজার একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না 
পারিয়া জমীদারীর অবস্থা! নিজ চক্ষে দেখিবার জন্ত বহির্গত 
হইলেন। লোকালয় অতিক্রম করিয়া যত দূর যাইতে 
লাগিলেন, ততদূর কেবল অরণ্য ব্যতীত আর কিছুই দেখতে 
পাইলেন না। এই সময়ে রাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের শিক্ষামত নবাবের 
সঙ্গীগণ 'এখানে ব্যাঘ্াণ্দ হিংশ্রক জন্তর ভয় আঁছে' প্রভৃতি 
নানাগ্রকার ভয়ের কগা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন । 
রাঞজাও সময় বৃ্ঝয়। সজলনয়নে ও কাতর বচনে নিবেদন 
করিলেন, 'ধর্ধাবতার! যদি সৌভাগাক্রমে কৃপা করিয়। বিশেষ 
কষ্ট স্বীকারপূর্বক এতদূর আসিয়াছেন, তবে আর কিছু দুর 
চলুন, তাহা হইলে সেবকের জমীদারীর যে কিরূপ অবস্থা! 
তাহ! জানিতে আর কিছু বাকী থাকবে না, নবান উত্তর 
করিলেন, 'কৃষ্ণচন্ত্র! আর অধিন দুর যাইবার আবশ্যক 
নাই, যথেষ্ট হইয়াছে, অদ্য হইতে তোমাকে (তামার পিতৃ- 
পিতামহের খণদার় হইতে মুক্ত করা গেল (৬) ইহ! 
হইতেই ততৎকালে কলিকাঁতার কিরূপ ছুরবস্থা! ছিল, তাহা 
সহজেই বুঝা ঘায়। 


খপ 








(৬) ফার্ঠিকেয়চন্ত্র রায় প্রধীত ক্ষিতীশ-বংশ।বলী চরিত ১০৩ হইতে 
১০৬ পৃষ্ঠ পর্যযপ্ত দেখ। 


কলিকাতা 


কলিকাতায় ইংরাজাগমন, তৎকালীন তৃতবৃত্তাস্ত ও 
আনুষঙ্গিক ইত্তিহাস।--বাঙ্গালা-প্রদেশে ইংরাজপ্লিগের 
প্রথম কুি স্থাপিত হয় বালেস্বরের নিকট পিপ্লিতে, তৎপরে 
কিছুদিন নানা গোলমালে পড়িয়া ইংরাজের! বাঙ্গালায় 
আপনাদের বাণিজা বিস্তৃত করিতে পারেন নাই। সম্রাটের 
ইংরাজকুঠির অধীনস্থ "হোপওয়েল» নামক জাহাজের 
শঙ্ঠিকিৎসকক মিঃ গেত্রিয়েল বাউটন সম্রাট শাহজাহানের 
একটা কন্ভতার ছুরারোগা অগ্নিদঞ্ধক্ষত আরোগ্য করায় 
তিনি ১৬৪৪ খ্রষ্টাকে পুরস্কারস্বরপ একখানি সনন্দ প্রাপ্ত 
হন। এই সনন্দে ইংরাজনদ্িগকে দিল্লীসাম্াজোর সর্বত্র 
বিন! গুক্কে বাণিজ্য করিতে এবং বঙন্গদেশে তাহাদিগের ইচ্ছা- 
মত সকলস্থলে বাণিজ্য কুঠি নির্বাণ করিতে আদেশ দেওয়া 
হয়। এই সনন্দের বলে ইংরাজেরা নবাব সায়েস্তা থার 
সময়ে হগলিতে কুঠি করিয়া হুগলী, পাউন।, বালেশ্বর, কাশিম- 
বাঞজার, ঢাকা গ্রাভৃতি স্থানে বিপুল উৎসাহে বছ বিততৃত 
বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। এ সময়ে কিন্ত বাঙ্গালায় ইহা- 
দের প্রতি কুঠিতে একজন এন্সাইন ও বিশজন রক্ষী সৈন্ত 
ব্যতীত আর কোনরূপ সামরিক বল ছিল না। এইরূপে 
অনপিনের মধ্যে ইংরাজ বণিকের! বাঙ্গালার বাণিজ্য সম্বন্ধে 
বেশ প্রবল হইয়া উঠিলেন। বাঙ্গালার নবাব ইহাতে কিছু 
ক্রুদ্ধ হইয়া বলে ছচুল ইংরাজ বণিকৃদলকে শাসনে রাখিবার 
জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । শেষে ইংরাজের! 
নবাবের অত্যাচারে একান্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। 
নবাব সআটের সনন্দ উপেক্ষ! করিষ়া নানাহারে ইংরাজ- 
দিগের নিকট শুল্ক আদার করিতে লাগিলেন। ইংরাজ 
বণিকপিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইর। পড়িল; তাহারা কোট 
অব ডিরেক্টরদিগকে জানাইলেন । কোর্ট অব ডিরেকৃটরে রা 
ইংলগ্ডেশ্বরের অনুমতি লইয়া তাহাদের বাণিজ্াযতরীগুলিকে 
ছুইটি বহরে (ঢ16০$) ভাগ করিরা একটি সুরাটে ও অপরটি 
গঙ্গার মোহানায় প্রেরণ করিলেন । যেছি গঙ্গার মোহানায় 
আপিল, তাভাতে ৬৯০ শত মুরোপীয় শিক্ষিত সৈন্ত ছিল। 

কোর্ট অব ডিরেইরের কোম্পানীর গোমস্ত! জব চার্ণককে 
আদেশ করিয়া পাঠাইলেন বে, বাঙ্গালায় বত ইংরাজ আছে, 
সকলে একত্র হইয়া এরূপ ভাবে গ্রস্ত থাকিবে ষে, 
বালেশ্বরে জাহাজের বহর পহছিলেই তাহারা সকলেই যেন 
জাহাজে উঠিতে পারে । জাহাজের বরের অধ্যক্ষের প্রতি 
আদেশ ছিল যে, তিনি বালেশ্বরে ইংরাজগণকে উঠাইয়া 
লইর1 চট্টগ্রাম নগর আক্রমণ ও তথায় আত্মরক্ষণোপযোনী 
ছর্সদে নির্শণ করিয়। ইংরাব্দিগকে স্থাপন করিবেন। 


[ ২ম ] 


কলিকাতা 


জাহাঞ্জের্র বহর -আসিয়! পছছিতে কিছু বিলম্ব হল। 
থৃষ্ঠাকের অক্টোবর মাসে বহর আলিয়া নদীর মুখে পনথছিল। 
জব চার্ণক তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাইয়া বহরের অধ্যক্ষকে 
সদলে হুগলীর নিষ্ে আদসিতে লিখিলেন এবং মিতে 
হুগলীর 'কুঠির অধীনে একটি পর্ত,গীঞজ পদাতি-দল গ্রাহ্যত 
করিয়া, লইলেন। নবাব সায়েস্তা খ। এ সংবাদে ভীত হইয়া 
জব চার্ণকের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয় পাঠাইলেন। . 
নবাব সন্ধির প্রস্তাব করিলেন বটে, কিন্তু পাছে যুদ্ধ বাধে, 
এই আশঙ্কায় তিনিও গুবাদালির চতুর্দিক্‌ হইতে সৈন্ত 
সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সৈস্ভ-দল ফৌবদাংরর 
অধীনে থাকিবার জন্ত হুগলীতে প্রেরিত হইল । ইতিমধ্যে 
যখন একটা মীমাংসা! হইবার কথাবার্তা চলিতেছিল, সেই 
সময়ে একদিন (১৬৮৬, ২৮এ অক্টোবর) হুগলীর বাজারে 
রাজপন্ষীয় কয়েকজন টপনিকের সহিত নবাবের কয়েক 
জন সৈনিকের বিবাদ হয়। এই সুত্রে জন ইংরাজ মার! 
পড়ে; সুতরাং একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধে। কয়েকঘণ্ট। যুদ্ধের পর 
নবাবণৈন্ত বিশৃঙ্খলতা বশতঃ ইংরাজসৈষ্টের নিকট পরাস্ত 
হইল। বাঙ্গলাদেশে ইংরাজনবাবে ইহাই সর্বপ্রথম যুদ্ধ। 
ইংরাজেরা জয়ী হইয়া! হুগলীনগর আক্রমণ করিলেন। 
জাহাজের বহরের অপাক্ষ আডমিরাশ নিকগসন জাহাজ 
হইতে নগরের উপরে গোপণানর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
হুগলীর প্রায় ৫০০ শত গৃহ বিনষ্ট হইল | ইংরাজেরা নগর 
লুন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে জব চার্ণক দৃঢ়রূপে 
নিবারণ করিয়! রাখিলেন। €( এই নিবারণ করার জন্ত তিনি 
শেষে ডিরেউরদিগের নিকট তিরস্কৃত হন; কারণ, তাহার! 
বলেন যে, যদি ইংরাজনৈন্ত নগর লুন করিতে পাইত; 
তাহ হইলে নবাবসৈন্ত ও দেশ্রীয় লোকের! ইংরাঁজের গ্রভাক 
বুঝিতে পারিত। *) 
ইংরাজটৈন্ত জয়ী হইল, কিন্ত যুদ্ধ ছাড়িল। ফৌজদার 
ভীত হইয়া! সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধি হইলফেযে 
পর্যযস্থ সম্াটের নিকট হইতে নুতন ফরমাণ ন। আসে, তত- 
দিন ইংরাজের! পুর্ব সনন্দান্ুসাঁরে বাপিজা করিতে পাইবেন 
ও নবাব তাহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য ৪৬ লক্ষ টাক! দিষেন। 
সন্ধি করিয়া মুনলমানের! ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের আফ়োজন 
করিতে লাগিল। নবাব ঢাকা, মালদহ, পাটনা ও 
কাশিমবাজারের কুঠিগুলি আক্রমণ ও লুঠন করিয়া, সেই 
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কলিকাতা 


সকল স্থানের অধ্যক্ষগণকে কারাবদ্ধ করিয়া! রাখিলেন। 
২পরে ১৬৮৬ খুষ্টান্ষের ডিসেম্বর মাসে নবাব নৈম্ভসংগ্রহ 
করিয় হুগলীতে প্রেরণ করিলেন । 

ইংরাজগণ এই পটৈম্ঠসংগ্রহ দেখিয়। পরামর্শ করিলেন 
যে, হুগলীতে থাকিয়া এইরূপ নিত্য উৎপীড়িত ও ক্ষতি- 
গ্রস্ত হওয়! অপেক্ষ।! এ স্থান হইতে প্রধান কুঠী উঠাইয়া 
লওয়। যুদ্তিসঙ্গত। স্থান অনুসন্ধান হইতে লাগিল। 
শেষে ছগলীর কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার পুর্ধ্বপারে স্থতা- 
চটি নামক স্থানই স্থির হইল। এই স্থানটি অনেক কারণে 
ঈংরাজের পক্ষে হবিধাজনক বোধ হইল; কারণ, এই সময়ে 
গঙ্গার পশ্চিমতীরে চন্দননগরে ফরাসীর। ও চু'চড়ায় ওলন্দা- 
জের! কুঠীস্থাপন করিয়া সমুদ্রের নৈকট্যবশতঃ আপনা 
দিগের বাণিজ্যব্যবসায় যেরূপ বিস্তৃত করিয়া! তুলিয়ংছিল; 
তাহাতে ইংরাজেরা9 বুঝবিয়াছিলেন যে, গঙ্গার দক্ষিণাংশে 
কোন একস্থলে বাণিজ্যের প্রধান কুগঠী স্থাপিত করিয়া 
সমুদ্র গমনাগমনের সুসিধা করিতে পারিলে, তাহাদের'ও 
বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইবে । হুগলী যদিও ততকালে 
বাণিজ্যের কেন্ত্রস্থান ছিল বটে, তথাপি সাগর হইতে 
দ্ুরে অনস্থিত বলিয়া বিদেশীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধাকর 
ছিল না। পূর্বোত্ত নবাবী অত্যাচার ও বাণিজ্যতরীর 
গমনাগমনের বিশেষ স্ুবিপ। ব্যতীত মহা'রাষ্ট্রদেগের অত্যাচার 
হইতে মুক্ত হইবার জন্তও ইংরাজেরা একেবারে গঙ্গার 
পশ্চিমকুল ত্যাগ করিতে ইচ্ছা! করিয়াছিলেন । (১) 

স্ুতানুটি স্থানটি ইংরাজের নিকট অনেক পূর্ব হইতে 
পরিচিত ছিল। বঙ্গেপনাগর হইতে হুগলী যাতায়াতের 
সময় গঙ্গার উভয়কূলের সকল স্থানই ইংবাজেরা বিশেষরূপে 
জানিয়! শুনিয়! রাখিয়াছিলেন। হুগলী পরিত্যাগের পরামর্শ 
স্থির হইলে, স্থানানুসন্ধানের সময়ে তাহার। দেখিলেন যে, 
যদি স্থতানুটিতে প্রধান কুঠী করা যায়, তাহা হইলে 
অনেকগুলি সুবিধা হয় ১ 

গ্রমতঃ-_-হুগলীর ফৌজদ!রের লহিত সর্বদা সংঘর্ষণ 
থাকিবে না। ছ্বিতীয়তঃ--ভাগীরণীর গর্ভ দিন দ্বিন যেরপ 
মৃত্তিকাপুর্ণ হইয়! উঠিতেছে, তাহাতে আর কিয়দ্দিন পরে 
হুগলীর নিয়ে জাহাল লইয়! যাওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে। 
নু'তানুটিতে সে আশঙ্ক! একেবারে থাকিবে না । তৃতীয়তঃ_ 
ফরাসী জাতির সহিত ইংরাজের শত্রুতা! যেরপ দিন দিন 
বন্ধমূল হইতেছে, তাহাতে চন্দননগর হইয়া বড় বড় 

(১) ৬119 £5০9779 01089156100 8190. [9708108 0 2 1060 


1১০11086102 906109010785918 10 5৩0০৪, & 815 600 4 110081, 
0য় ৩, 22199, 


৬৯ 


[২৭৩ ] 


কলিকাতা 


বাণিজ্যতরী হুগলী লইয়! যাওয়া বিষম ভয়ের কথ1। সুতাঙ্টি 
চুঁচড়া ও চন্দননগরের দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়। সে ভয়ের 
সম্ভাবনা নাই। চতুর্থতঃ__সমুদ্র নিকট হইবে। পঞ্চমত্ত$-_ 
সতাঁচুটি গঙ্গার পূর্ব পারে অবস্থিত বলিয়া, মহারাষট্রদিগের 
উপদ্রবের ভয় থাকিবে না। ষঠ্ঠতঃ-_-একেবারে জাহাজেই 
পণ্য দ্রব্যাদি উঠান ও নামান হইবে । সগ্মতঃ-যে সকল 
বুদাকার জাহান গঙ্গায় আসিতে পারিবে না, তাহা 
বঙ্গোপসাগরে নঙ্গর করিয়া রাখিলেও সারিধাবশতঃ কোন 
অন্থবিধা হইবে না। অষ্টমতঃ _গঙ্গানদী পূর্ববঙ্গের অন্যান 
নদীর নায় বন্তা প্রবল! নহে। নবমতঃ__স্থতানুটির নিকটবর্তী 
স্থানে অনেকগুলি বনু জনাঁকীর্ণ গ্রাম আছে?) স্থতরাং 
ব্যবসায় ও বসবাসের সুবিধা হইবে । দশমতঃ-_স্তাঁনুটিতে 
এ সময়ে তন্ভবাঁয়জাতির অধিক বাঁস ছিল।. ইহারা বস্ত্রবয়ন 
ও সুত্র-প্রস্ততকার্ষ্যে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া! প্রসিদ্ধ ছিল, 
সুতরাং ইহাদিগকে কুগীর অধীনে রাখিয়া বন্ত্রের ব্যবসায় 
চাঁলাইতে পারিলেও বিশেষ লাভবান্‌ হওর1 যাইবে । 

১৬৮৬ খৃুষ্টার্ষে ২*এ ডিসেম্বর তারিখে জব চার্ণক হুগলী 
পরিত্যাগ করিয়! সমস্ত বাণিজাদ্রব্য ও ইংরালের যাঁব- 
তীয় কর্পচারী লইয়! স্তানুটিতে পঁছছিলেন। যেখানে 
জব চার্ণক গ্রথম অবতরণ করেন সেই ঘাটকে তখন "স্থতা- 
সুটি ঘাট» বলিত (১)। স্যন্তাস্থটিতে এ সময়ে একটি তুলা, 
সতা ও বস্ত্রের হাট হইত, এই হাটের সম্মুখেই এই ঘাটটি 
ছিল। কোম্পানীর অমুদ্রিত কাগজপত্রের সহিত যে মান- 
চির আছে, তাহাঁচে যে স্থলে সুতানুটি ঘাটের স্থান নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, তাহা! এখনকার 'আহীরীটোলা ঘাটের উত্তরস্থ 
াপাতল! এবং রথতলাঘাটের নিকটস্থ কোন একস্থান 
হইতে পারে; তবে সে ঘাটের যথার্থ অবস্থান এখন 
অনেকট। পূর্ধবাংশে নগরগর্ভে পড়িয়া! গিয়াছে । 

যে হাট ও ঘাটের কণা বলা হইল, ইহা বর্তমান বড় 
বাজারের শেঠ ও বসাকদিগের* যত্ে নির্মিত হয় বলিয়। 
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* বসাকের! বলিয়। থাকেন যে, কয়েক শতাব্ধী পূর্ব্ে বাঙ্গালার 
প্রধান বাণিক্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামের নীচে সরহ্গতী নদীর_- (যাহ! এক্ষণে 
আন্দুল, মহিয়াড়ী ও রাজগঙ্জের নিম্ন দিয় আসিয়। গঙ্গায় মিলিয়াছে 
ইহ। এক্ষণে সরম্বতী-খাল নামে কথিত । অ্রিবেণীর নিম্নে এই সরম্বতীর 
গোড়ারদিকের কতকাংশ আছে। তৎপরে আদিগঙ্গার ন্যায় ইহায়ও 
দুর্দশা হইয়াছে । আদি গঙ্গার স্থানে স্থানে বুজিয়| গিয়। যেমন "ঘোষের 
গঙ্গ।" "বোসের গঙ্গা" নামে পুফ্ষরণীমাত্রে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ, 
মাকড়দহ, জনাই প্রভৃতি গ্রামের নীচে সরম্বতী-নদীর পুরাতন গর্ভ- 
বিশিষ্ট পুক্ষরণী ও চিহণদি দেখা যায়।)--শ্রোত কমিয়! গেলে হগদী-নহর 


কলিকাত। [ ২৭৪ ] কলিকাতা 


প্রবাদ চলির। আসতেছে। সে সময় হতানুটি ও তঙাক্ষিণ- 
বর্তী কলিকাত1 ও গোবিন্বপুর নামক ছুইখানি গ্রামে ইহা- 
দের বসবাস ছিল। 

জব চার্ণক দলবল লইয়া! সুতানুটিতে* পঁহ্ছিক়। ঘাটের 
কিফিদক্ষিণে একটি বৃহৎ নিস্ববৃক্ষের তলে কুঠীরাদি নির্মাণ 
করিয়া বাস করেন। এই নিম্ববৃক্ষের তল। হইতেই বর্তমান 
“নিমতলা” লামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে । সেদিন 
(১৮৮৩) নিমতলার আনন্দময়ীর মন্দিরের নিকট অগ্নিদাহে 
যে প্রাচীন নিশ্ববুক্ষটী পুরড়য়! গিয়াছে, সেটি চার্ণকের সময়ের 
বৃক্ষ নভে; কারণ সে সনয়ে এ স্থানের ভূমির উৎপত্তি হয় 
নাই, উহা তখন গঙ্গাগর্ডে ছিল। 

১৬৮৭ খৃষ্টাব্ষের ফেব্রুয়ারি মাসে জব চার্ণক সংবাদ 
পাইলেন যে, নবান সায়েস্ত। খার সেনাপতি আবছুল 
সমদ খা ব্ছুনংঘ ক অশ্বারোহী সৈম্ত লইয়। হুগলীতে 
বাঙ্গালার সর্ববাপেক্ষ। প্রধান বাণিজ্াস্থান হইয়া উঠে, সেই সময়ে শেঠ- 
নিগের একজন ও বমাকদিগের ৪ জন আদিপুরুষ চুতামুটির দক্ষিণস্থ 
গোবিন্দপুরগ্রামে আনিয়া! বান করেন। বসাকের! ধলেন যে, যুরোপীয়- 
গণের সহিত বাণিজা করিবার লাভেই তাহার এখান আসেন, কিন্ত 
তাহা যুক্সিন্ধ অনুমান বলিয়া বোধ হয়না; কারণ, তাহা হইলে 
ভাহারা ত২কালের বাশিল্কা-কন্দ্র হুগলী বা তন্রিকউবন্থা স্বানে ন। 
খানকির এতদুরে আয়া বাস করিবেন কেন? আর বর্ঘমান শেঠ 
বংশধরের| ইহাদের আরদেপুরুষ মকুন্দরাম শেঠ হইতে ১শ পুরুষ এবং 
ক।লিদ।স বসাকের বংশধরের1 ১৬শ পুরুষ এবং অন্য তিনজন বসাকের 
বংশধরের। ১৫শ পুরুদ অধস্তন। এই বংশাবলী আলোচন| করিলে 
জান! যার যে সময়ে ইহাদের আদিপুরুষের! ( খৃষটীয় পঞ্চদশ শহাব্দীতে ) 
এখানে আসেন, তখন সপ্রগ্রথমের তেমন হীনাবস্থ! হয় নাই, তখনও সপ্ত 
প্রানে বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্া স্থান ছিল । তবেস্পগুই প্রতীত হয়যে, 
স্ব্ঘশে কোন বিশিই করণে উতপাড়িত বা বিরক্ত হইয়া আল্মীয় বান্ধবের 
নিকট হইতে দূরে থাকবার জনই বোধ হয়, তাহারা এই অঞ্চলে প্রনি্ 
হঠযানছিলেন। কারণ তংকালে কলিকাত! যে একটি প্রসিদ্ধ বাশিজাস্ব।ন 
ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই । অতএব পৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
বাণিল্গযাশর এখানে আন1ও অসন্তব বলিয়া বোধ হয়। 

ক শৃতানুটর নাষ প্ুরোগীয়পণ কতদিন হইতে অবগত হইয়াছেন, 
তাহা ঠিক করিবার কোন ক'গল্পপত্র নাই, কেবল তালেন্টিন নামক 
ওলন্াাজ সাহেবের সঙ্কলিত ১১৫১ পুষ্টার্ধের মানচিত্রে শৃতানুটি স্থলে 
“চিট্ানুটিশ (01016190006) লিপিত আছে, অর কর্ণেল ইউল্‌ “ইগিয়!- 
হাউসের" পুরাতন কাগজপত্র পর্যবেক্ষণের সময়ে কয়েকধানি অতি 
পুরাতন চিঠিপত্র পান। তাহার মধো একখানি সুতানুটি হইতে ১৬৮১ 
সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে লিখিত হয় এবং তাহার পুস্কক হইতে জান! 
বয় যে, ইংরাঁজেরাও ১৬৮১ সালের পর্ে এই স্থানটি জানিতেন, কারণ, 

উল সাহেব বলেন যে ১৬৭৫ পৃষ্ঠান্দের “ইংলিস পাইলট ও প্র'চীন সমৃদ্র 
বীর মানচিত্রে” শুতানুটির উল্লেখ আছে। 


পপ 


॥ 
ূ 
ূ 


উপস্থিত হইয়াছেন, দেশ হইতে ইংরাজ উচ্ছেদ করাই 
তাহার উদ্দেম্ত। এই সংবাদ পাইয়াই চার্ক বুঝিলেন যে 
আর এখন সুতানুটিতে থাকাও যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, 
বাঙ্গালার নবাবের সহিত যুদ্ধ করিবার মত তাহার সৈম্ভবল 
নাই, আর. এরূপ অরক্ষিত স্থানও সেরূপ বৃহৎ যুদ্ধের উপযোগী 
নছে। এই স্থির করিয়া তিনি আবার সদলে হুতানুটি 
ত্যাগ করিয়া গঙ্গানদীর মোহানায় হিজল অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। পথিমধ্যে তাহার! গঙ্গার পশ্চিমকুলে সথতানুটির 
৫ ক্রোশ দক্ষিণে টানা” নামক স্থানের ছুর্গথ অধিকার 
করিলেন। পরে যতই দক্ষিণে অগ্রনর হইতে লাগিলেন, 
ততই নদীতীরস্থ মুসলমানদিগের অধিকৃত স্থানের লবণের 
এবং শস্তের গোলা নুন করিতে লাগিলেন। নদীগঞ্ডে 
মুসলম্ানদিগের যে সকল নৌক1 দেখিতে পাইলেন, 
তাহাও হস্তগত করিয়। আপনাদের জাহালগুলির মধ্যে 
কতকগুলি: বালেশ্বরে পাঠাহয়া দিলেন এবং দেশীয় বণিক- 
গণের ৪* খানি তরণী পোড়াইর। দিলেন। 

এ সময়ে হিজপী একটি দ্বীপের মত ছিল, পশ্চিমদিকে 
হকটি ক্ষুদ্র থাড়ি ছিল; শ্তরাং [হজলী আমিতে হইলে 
নৌকা বাতীত আর কোন উপায়ই ছিলনা । সে সনয়ে 
এখানে লো?কর বাস ছিল না বলিলেই চলে, চারিদিকে 
বড় বড় বন আর তাহ!তে ব্যাপ্বের বান ছিল। গ্রকৃতপক্ষে 
নবাবের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্তই ইংরাজেরা এই 
স্বানট মনোনীত করেন। ' 

জব চার্ক হিজলীতে মদলে অনতীর্ণ হইয়া! বন কাটা. 
ইয়] চতুদ্দিকে কামানাদি স্থাপন করিলেন এবং গঙ্গার উপর 
সনস্ত জাহাজাদি রাখিয়া মোহাঁনা আটকাইয়। বলিয়া রতি- 
লেন $ঃ কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। হিজলী:ত এক বিন্দুও 
পানোপবোগী পরিষ্কার জল পাওয়া যাইভ না, 'তাহার উপর 
দক্ষিণে লোগাবাতানে সমস্ত ইংরাজসৈন্ত পীড়িত হইল এবং 
জলাভাবে অধিকাংশ মৃত্ামুখে পড়িল; যাহার! অবশ 
রহিল, তাহার। পীড়ায় এরূপ কাতর হইয়া! পড়িল যে, তাহাদের 
জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইল। শুভাদৃক্রমে নবাব 
সায়েম্ত! খা এই সময়ে সন্ধির প্রস্তাব করিয়। পাঠাইলেন। 
চার্ণক লৃষ্টননে সন্ধি করিলেন। সন্ধিতে ইংরাজেরা, সকল 
স্থানের কুঠীগুলি ফিরিয়। পাইলেন, সমুদ্র হইতে ৪* ক্রোশ 
উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমকৃলে “উলুবেড়িয়াতে" ডক ও গোলা 
করিবার অনুমতি পাইলেন, ইহাদের বাঁণিল্্য বিনাগুকে 
চলিতে লাগিল, কেবল মুদলমানপ্িগের যে নৌকাগুল 
ইহার! হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহাই ফিরাইয়া দিলেন। 


কলিকাত! 


নধাবের হঠাৎ এক্সপ সন্ধি করিবার কারণ ছিল। আড্মিরাল 
নিকলসন ঘিনি হুগলীতে বহর লইয়া আসিয়াছিলেন, 
তিনি ইংলগু হইতে চট্টগ্রাম ও সমস্ত মুসলমান নৌকা 
অধিকার করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। নবাঁৰ এই 
সংবাদ শুনিয়। এত শীঘ্র সন্ধি করিয়। ফেলিলেন।, 

ততৎ্পরে জব চার্ঁক উলুবেড়িয়ার ডক শির্শখাণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন এবং পীড়িত সৈন্য ও ইংরাজ্গণকে 
স্থতানুটিতে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার আসিয়৷ কুঠীরে বাস 
করিতে লাগিল। এমন সময়ে মালাবারে ইংরাজ ও মোগল- 
লেনায় যুদ্ধ বাধে, স্থতরাং সায়েস্ত| খার মনে আবার ইংরাজ- 
পীড়নের কথ জাগিল। তিনি সুতানুটি ত্যাগ করিয়া! ইংরাজ- 
দিগকে হুগলীতে আমিতে আদেশ পাঠাইলেন, এবং তাহা- 
দিগের সহিত গোলমালে তাহার রাজ্যের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়। 
যথেষ্ট টাকা চাহিলেন এবং নিজ সৈন্যদ্িগকে ইংরাজের যথ। 
সর্বন্থ লুগ্ঠনের আদেশ দিলেন । চার্ণকের তখন এরূপ অবস্থা যে 
তিনি টাকা দিতে নাযুদ্ধ করিতে পারেন না এবং বুঝিলেন 
যে ছুগলীতে ফিরিয়া যাওয়া কোনক্রমে সঙ্গত নহে । কাজেই 
তাহার আদেশ মত ছুইজন ইংরাজ কুঠীয়াল নবাবকে কথায় 
ভুলাইয়! এই অত্যাচার নিবারণের জন্য ঢাকায় উপস্থিত 
হইলেন। 

এই সময়ে ইংলগু হইতে কোর্ট অব ডিরেক্টরের] নিকল্‌- 
সনের অকৃতকার্ধ্যতায় তুদ্ধ হইয়া কাণ্তেন হিদকে ৬৪টি 
কামান ও ১৬ জন ইংরাঁজনৈন্ত সহ বাঙ্গালায় গাঠাইয়। 
দিলেন। ঠিদের উপর আদেশ রহিল যে, তিনি হয় উপযুক্ত 
নিয়মে বুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালায় ইংরাজ-বাণিজ্য বজায় 
রাঁখিবেন, নতুব! বাঙ্গালার সমস্ত ইংরাজনৈন্য ও কুঠীয়াল- 
গণকে মান্দ্রাঙ্গে পহুছাইয়। দিয় চট্রগ্রাম আক্রমণ করিবেন । 

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে হিদ আসিয়া স্থতানুটি 
পছুছিলেন। এ সময়ে চার্ণক পূর্বোক্ত দুইজন কুঠীয়ালকে 
নবাবের নিকট ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং ভাহাঁদিগকে 
বলিয়! দিয়াছেন যে, যদ্দি নবাব কতকট! কথ! গ্রাহা করেন, 
তাহা হুইলে তাহার নিকট স্তানুটিবাসের ও তথায় জমী 
খরিদ করিয়। আবাপাদি নিন্মাণের অনুমতি আনিতে 
হইবে। এই অবস্থায় ছিদ স্তাঁচটিতে উপস্থিত হইয়! 
নবাবের বাবহছারের কথ! শুনিলেন এবং নিজে উদ্ধত 
স্বভাবের লোক বলিয়া! তৎক্ষণাৎ চার্ণকের অনভিমতে ও যুদ্ধ 
: করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং কোম্পানীর সমস্ত কুচী- 
যা ও লোকঞ্জনকে লইয়া! বালেশ্বরাভিমুখে গমন করিলেন। 
বালেশ্বরের শাসনকর্তা নবাৰের হইয়1 সদ্ধি করিতে চাহিলেন, 
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কলিকাত! 


কিন্ত হিদ শুনিলেন না। তখন সেই শাসনকর্তা বালেশ্বরের 
ইংরাজ কুঠীর ছুইঞ্জন কুঠীয়ালকে জাঁমীন শ্বরূপে বন্দী করি- 
লেন। এই সময়ে ঢাকায় নবাবের নিকট পরর্বপ্রেরিত দুই 
জন ও অন্ত ছুই কুঠী:ত ছুইজন ইংরাগ কুঠীরাল এবং বালে- 
শ্বরের এই বন্দীদ্ব় বাতীত আর সকলেই হিদের জাহাঞ্জে 
ছিলেন। হিদ্দ উক্ত ৬ জনের প্রাণের আশঙ্কা সত্বেও 
সৈন্যসামস্ত লইয়া! বালেশ্বর আক্রমণ করিলেন। যেদিন 
বালেশ্বর আক্রমণ কর] হইল, সেইদিনই ঢাকার দৃু'ত 
আপিয়! সংবাদ দিল যে, নবাবসৈন্য ইংরাজের অধীনে 
আরাকান অধিকার করিবে। হিদ চট্টগ্রাম দঞ্ললে সম্ভাবনা 
দেখিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত হইগেন। ১৬৮৯ থষ্টাব্ধে ১৩ই 
ভিচসম্বর তিনি বালেশ্বন্ন ত্যাগ করিয়। চট্রগ্রাম অতিমুখে 
যাত্রা করিলেন। চট্টগ্রাম সুরক্ষিত দেখিয়া আরাকানরাজকে 
হন্তগত করিয় কার্যোদ্ধারের চেষ্ট। দেটিতে লাগিলেন) 
কিন্ত রাজার উত্তর পিতে বিলম্ব দেখিয়। স্বয়ং চট্টগ্রাম 
আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়া পূর্বোক্ত ৬& জনকে বাঙ্গালায় 
ফেলিয়া "গন্য সকলকে মান্দরাজে রাখায়! অ'পিবার জন্য ১৩ 
ফেব্রুয়ারী যাত্রা করিলেন । 

এদিকে অরঙগজেন এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়! দেশ হইতে 
ইংরাঁজ তাঁড়াইয়। দিতে আদেশ দ্রিলেন। নান। অত্যাচার 
ঘটল। এদিকে সায়েস্ত। খ। বুদ্ধবয়মে আগরায় গিয়া! প্রণ- 
ত্যাগ করিলেন। আলীমর্দন খার পুত্র ইব্রাহিম খ। নবাব 
হইলেন। ইবাছিম বড় দয়ালু। তিনি নবান হইয়াই বন্দী 
ইংরাজ ৬ জনকে ছাড়িয়৷ দিলেন ও সআাটের আদেশ আনাইয়া 
ইংরাঁজগণকে বঙ্গদেশে অ।সিবাঁর জন্য চার্ণককে পত্র লিখিলেন। 

ইংরাজগণ ১৬৯০ খুষ্টাবের ২৪এ আগ তারিখে হু তাচুটিতে 
আদিয় স্থায়ীরূপে বসবাম করিতে থাঁকেন। সামাজিক কোষে 
বাৎসরিক ৩০৪ মুদ্র। সরবরাহ করিয়া, পূর্বের ন্যায় বাঙ্গালার 
নানস্থানে কুঠী-স্থাপন ও ব্যবসা! বাশিজ্য করিবার জন্তা, ১৬৯১ 
থুষ্টাবধে আল হিজির! ১০০২) জব চার্ণক নবাব ইব্রাহিম খার 
নিকট হইতে সআাট প্রদত্ত 'হস্বুল্‌হুকম+ প্রাপ্ত হন। 
ইংবাজগণ সুতামুটিতে উপনিবেশ স্থাপন করিবার অনুমতি 
পাইলেন বটে, কিন্ত উজ স্থানে দুর্গ নির্দাণ করিবার আজ! 
পাইলেন না। (১) এই ঘটনার পর ১৬৯২ থুষ্টবের 
জানুয়ারী মালের ১*ই দিবসে চার্ণকের মৃত্য হয়। কোর্ট অব 
ডিরেক্টারের। এইরূপ আজ্ঞ দিয়াছিলেন যে, চার্ণকের জীবন 
কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গাল! মীন্দ্রীজ হইতে পৃথক্‌ থাঁকিয়া ব্যবসায় 


(১) 03:0020018 14607৮06100 10186 970 1707953 0৫ ৮৮৪ 
1360691 &711)5) ৮০1, [5 0, 2% 


কলিকাত। 


কার্ধয করিবে, কিন্ত তাহার মৃত্যুর পর পুনরায় ফোর্ট 
সেণ্ট জর্জঙের (মান্দভ্রাজের) অধীনস্থ হইবে। (২) 

চার্ণকের মৃত্যুর পর বাঙ্গাল। পুনর্বার মাজ্জাজের অধীন 
হইল এবং ইলিস্‌ সাহেব চার্ণকের পর্দে নিযুক্ত হইলেন। 
কিন্তু কমিসারী-:জনারল ও সুপারভাইজার শ্তার জে গোগুস্- 
বরকে কার্ষো সন্ত করিতে না পারায় তাহার পর্দে ঢাকা- 
স্থিত কুচীর অধ্যক্ষ আয়ার সাহেব নিষুক্ত হইলেন। 

১৬৯৫ থৃষ্টাব্ষে কোর্ট অব ডিরেক্টারগণের আজ্ঞান্থসারে 
হুভাচুটি বাঙ্গালার প্রধান এজেন্টের বাসস্থান রূপে নির্দত 
হয়। এই বতসর ্ৃত্তানটিতে ২০০০২ মুদ্রা শুহ্ধ হিসাবে আদায় 
হইয়াছিল। 

১৬৯৬ খৃষ্টীবে একটি ঘটনায় যুরোপীপ় বণিকর্দিগের বিশেষ 
হ্থবিধ। হইয়াছিল। শৌভাসিংহ নামক জনৈক বদ্ধমানের 
তালুকদার উক্ত স্থানের রাজাকে নিহত করিয়! রহিম থ1 নামক 


উড়িষ্যার পাঠান সর্দারের সাহাধ্যে বাঙ্গালার স্থবাদারের , 


বিপক্ষে বিদ্রোহানল গ্রজ্জলিত করেন । এই রাজড্রোহ 
দমন করিবার জন্ত ষশোরের ফৌজ্দার নূর উল্লার উপর 
ভার দেওয়া! হয়। কিন্তু উক্ত ফৌজদার ভীরুতাবশতঃ 
হুগল্গীন কেল্। হইতে পলাষন করেন। এই সুবিধা পাইয়! 
বৈদদ্রাহীগণ ছুগলীনগর হস্তগত করে। শোভাসিংহ বাঙ্গালার 
অধীশ্বর হইনারও অনেকট। স্থুবিধা করিয়াছিলেন । যাহ! 
হউক, এই সুযোগ পাইয়। ইংরাঁজ, ওলন্দাজ ও ফরাপী গ্রহথতি 
যুরোপীয় বণিকগণ আপনাদিগের উপনিবেশ শক্র হইতে 
রক্ষণোপযোগী করিবার জন্ত নবানের নিকট হইতে অনুমতি 
পাইগেন। ফলে এই সময়ে কণিকাতার়, ইংরাজগণ 
চর্শ নির্মাণে প্রথম উদ্যোগী হইলেন। ততংকালীন ইংলগুরাজ 


হৃতীয় উইপিয়ষের নামাছুদারে “ফোর্ট উইলিয়ম* নামক হূর্ণ । 


নির্মিত হইল। (৩) 

উপদরকি ঘটনায় স্ত্রাট অরঙ্গকজেব বাঙ্গালার স্থুনাদার 
ইব্রাহিম খার উপর অদন্থষ্ট হইর়। তাহার পৌর আজিম 
উস্সানকে বাঙ্গাল!র স্বনাদার পদে নিদ্ক্ত করিয়া পাঠা, 
ইরা দিলেন। ১৬৯৮ থৃষ্টান্ধে ইংরাক্ম বপিকগণ মুদ্রা] ও বিবিধ 
মুল্যবান উপচৌকনাদি প্রদানে প্রীতি সম্পাদন করিয়া, 
আজিস উস্সানের নিকট হইতে সুতাহুটি, কলিকাঁত! এবং 
গোবিন্দপুর* এই ভিনখানি গ্রাম ক্র করিলেন। 


ই) 109 011058 17501756005 0%86 11511506০05, ০91,111, 
ট. 144. 
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॥ * শুতানুটির দক্ষিণে কলিকাতা] ও তার দক্ষিণে গোবিন্দপুর নাধক 
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পিপিপি 


২২৮৬ ৩ ৩াশাশীশীশ পপি এপ বি ৮ পপ পপ শী িপপি্পাপস না 


পপ পাপা | পপি 


কলিকাতা 


এই তিনটি গ্রাম ক্রয় করিবার বিশেষ কারণ ঘটিল। 
এ সময়ে ইংরাজগণ দিন দিন ন্ুৃতানুটিতেই আপনার্দিগের 
বাণিজ্যস্থান করিবার অভিপ্রায়ে আয়োজন করিয়! আপিতে- 
ছিলেন, অথচ তনছপষোগী জমীপাইতেছিলেন না। জমীদারের 
খাজনা দিয়া তাহার উপর এরূপ ব্ছুবিস্বৃত কারবার করা 


সুবিধাজনক নহে, অথচ নবাবের হুকুম না পাইলেও জী 


খরদ কর! হয় না, সুতরাং তাহার! অর্থলোলুপ আদিম উদ্‌ 
সান্কে অর্থে বশীভূত করিয়। কার্ষ্যোন্ধারের চেষ্টা দেখিতে 
লাগিলেন। 

এই সময়ে আজিম বর্ধমানে ছিলেন। ওলন্দাজের। 
ইংরাজের শ্রায় বিনাশুক্কে বাণিঙ্া করিবার আশায় তাহার 
নিকট দু প্রেরণ করিল। ইংরাজের! তাহারই প্রতিবাদ 
এবং জমীক্রয় ও ক্ষতিপূরণাদির বন্দোবস্ত করিবার অন্ত মিঃ 
ওয়ালস্‌ নামক একজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারীকে পাঠাইলেন। 
১৬৯৮ খৃষ্টাবের জান্য়ারীমাসে ওয়াপন্‌ আঙ্গিমের শিবিরে 
উপস্থিত হইয়া! জুলাই মাসের মধ্যে নানাবিধ অর্থাদি দিয়! 
কার্ষেযদ্ধার করিলেন। আদেশণরখানি তৎক্ষণাৎ শরতা- 
সটিতে প্রেরিত হইল, কিন্ত তখনকার সৃতাহটি, কপিকাতা ও 
গোবিন্দপুরের জমীদারের1 মুমনিপত্রে দেওয়ানের সহি নাই 
বলিয়া বিক্রয়ে অনম্মত হইলেন। 'অনশেষে ১৭০৭ মালের 
জান্গুয়ারীমাসে দেওয়ানের সহি করাইয়া 'মনুমতিগপত্র উপস্থিত 
করিলে জমীদারের ওজর আপনর করিতে পারিলেন না। 

বিভাশিসাহেব বলেন' “ম এ ক্রীতস্থানের বিস্তৃতি নদীর 
ধারে (ভাগীরখীর) লঙ্বাঁর তিন মাইল এবং প্রস্থে এক মাইল 


ছুইথানি গ্রাম গঙ্গাতীরে ছিল । আইন-ই অকবরী গ্রস্থে যেপানে সরক।র 
সাতগ।র মধ্যে পকলিক।ত1 নামক হলের উল্লেখ আছে, সেপ।নে শৃতা- 
নুটি বা গোবিন্দপুরের নাস নাই, কিস্ত কলিকাতার সহিত এক বন্ধনীতে 
বারাবক্পুর ও বকুয় নামক আর হুইটি মহলের উলেখ দেখা যায়। এ 
ছুইটিই হৃত।নুটি বা! গোবিন্দপুরের পরিবর্ঠিত নাম কিন তাহ। নিকপিত হয় 
নাই। পূর্বে ষে ওলন্দাজ ভলেন্টাইন সাহেবের মানচিত্রের কথ| বল। 
হইয়াছে, তাহ(তে গ্রোবিন্দপুরের স্থলে গোবর্ণপুর লিখিত হইয়।ছে। 
আইন-ই অকুবরী ভিন্ন প্রাচীন গ্রস্থ বিধ্যপুর।ণের ব্রহ্গপণ্ডে গোবিন্দপুযের 
নাম দৃষ্ট হয় এবং সে গোবিন্দপুর যে, এই ভাগীরখীতীরস্থ গে।বিন্দপুর 
তাহাতে সন্দেহ নাই, করণ তাহ।তে আছে যে-- 

"তাত্রলিপ্িপ্রদেশ চ বর্গভীম| বির।জ-ত। 

গোবিন্দপুর প্র।স্তে চ কালী হরধলীতটে £" 

এতদ্ব্যতীত পুর্বো কর্ণেল হলের কথিত (১৬৭০ 27 মুঙ্জরিত 

“ইংলিস পাইলট ও প্রাচীন সমুক্রযাত্রীর মানচিআ" ন।সক পুল্তকে সুতি) 
নুটির *1শ্্বে গোবিন্পপুরের নাম পাওয়। যায়। 


কলিকাত! 


হইবে । (১) কিন্তু ৰোপ্ট সাহেৰ বলেন যে, এ সমস্ত স্থান 
দৈর্ধ্যে প্রশ্তে দেড় মাইল হইবে। (২) এই ভূমির দরুণ যে 
বাৎসরিক ১,১৯৫ মুদ্ত্র। বাঙ্গালার নবাবকে প্রদান করিতে 
হইবে, তাহা আজিম উস্-সান্‌ নিঞের প্রাপ্যের মধ্যে 
রাখিলেন। ৮৬৩) যাহা হউক, এই ক্রয়-সন্বন্ধীয় নবাব প্রদন্ত 
সননদ 'প্রাপৃহইয়! স্থতানুটিস্থ প্রধান ধ্ণিক-গ্রত্তিনিধি এই 
সংবাদ লণ্চন নগরে কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডন্‌্কে জানাইলেন। 
তাহার! প্রন্যন্তরে কলিকাতহাকে প্রেসিডেন্পী পদে উন্নত 
করিয়!, এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়! পাঠাইলেন যে, প্রেসিডেন্ট 
মাসে ২৯০২ টাকা মাহিনা! এবং ১৯০২ টাকা ভাতা পাইবেন। 
তাহার অধীনে একটা সভা থাকিবে, এ সভায় চারিজন সভ্য 
হইবে। পরামর্শাদি দানে ইহারা প্রেলিডেপ্টকে সাহায্য 
করিবেন। ইহাদিগের মধো প্রথম হইবেন হিসটবী (4০০980- 
(811৮, দ্বিতীয় বাপিজা প্রব্যাদির গুদাম-রক্ষক (ড/৪:9110039- 
1.99])91), তৃতীয় সামুর্রিক কোষাধ্যক্ষ (197309-00186৮) 
এনং চতুর্থ রাজন্দ-গ্রাহক (০০৪৩: 01 [3১৪৪1)038), 
আয়ার সাহেব বিলাত যাত্রা করিলে বিয়ার্ডনাহেব কুঠীর 
প্রধান বণিকপদে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু ১৬৯৯ থুষ্টাবে 
যখন বাঙ্গাল! একটি বিভিন্ন গ্রেসিডেন্সী বলিয়। পরিগণিত 
হইল, তখন জনবিয়ার্ড সাহেবই প্রথম প্রেসিডেপ্টপদে নিযুক্ত 
হুন। কিন্তু অল্পদিন মধোই সার চার্লস্‌ আয়ার বিলাত হইতে 
€প্রসিডেন্ট নিধুক্ত হইয়! আমিলে বিয়ার্ডনাছেবকে দ্বিতীয় 
বা হিসাবীপদ গ্রহণ করিতে হয়, তখন হাল্সি ভূভীয়ব। 
বাণিজ্য ড্রব্যাদির গুদাম-রক্ষক, হোয়াইট সামুদ্রিক কোষাধ্যক্ষ 
এবং রাফ সেল্ডন্‌ পঞ্চম বা রাজন্ব-গ্রাহক নিযুক্ত হুন। 
(কিন্তু আয়ার সাহেন আপিয়া কার্য গ্রহণ না করাতে 
বিয়ার্ড সাছেনই কার্য করেন।) (৪) 
ইতিপূর্বে যে সকল চিঠি পত্রার্দি লগ্ডনে কোর্ট অব 
ডাইরেক্টার্স অণব] অস্থত্র লেখা হয়, উ সফল পজ্জাদির উপরে 
"ক্ৃতানুটি" বলিয়া লিখিত আছে। (৫) কিন্ত এখন হইতে 
কলিকাতা প্প্রেসিডেম্সপী কলিকাতা” এবং তদনন্তর পপ্রেদি- 
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৭9 


কলিকাতা 


ভেন্দী অব ফোর্ট উইলিয়ম* বলিয়া, অভিহিত হইতে থাকে । 
শেষোক্ত নামে অদ্যাপিও চলিতেছে? কিন্ত ঠিক ফোন্‌ 
সময় হইতে যে, ৃতাছুটি, কলিকাতা এবং গোবিঙগপুর 
এই তিনটি সম্মিলিত গ্রাম কেবল পকপলিকাতা” নামে অভি- 
হিত হইতে থাকে, তাহ! নির্ণয় কর! স্থুকঠিন। কাহারও 
কাহারও মতে “কলিকাত।” এই যে নামটি ইহা সপ্তপ্দশ 
শতার্ধীর মধ্যে কোন সময় হইতে ব্যবহৃত হয়, কিস্ত এ 
মত ভ্রমাআ্মক, যেহেতু ১৭০২ খুষ্টাকে ছুইটি বিসম্বাদী ইংরাজ 
বণিক সমিতির (অর্থাৎ ইংলিস্‌ কোম্পানী ও ইষ্ট ইত্ডিয়!- 
কোম্পানী ) সম্মিলিত হইবার যে দলিল লেখা হয়, তাহাতে 
স্থতানুটি বলিয়াই লিখিত হইয়াছে (কলিকাতা নহে)। যাহ! 
হউক উপরোক্ত তিনটি গ্রাম এইরূপে সন্নিবেশিত ছিল £-_ 
টালি নাল। (ততকালে গোবিন্দপুর খাড়ি ৰা আদিগঙ্গ।) 
হইতে আরম্ভ করিয়া এখনকার কেল্প। পর্ষ্যস্ত স্থানকে 
গোবিন্দপুর কহিত। এই গ্রাম কতকগুলি মেটেঘরের 
সমষ্টিমাত্র এবং মধো বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। 

উত্তরে চিৎপুরের খাল ( মহারাস্ত্রাত ), পশ্চিমে ভাগী- 
রী, দক্ষিণে বর্তমান টাকশাল, বড়বাজার এবং পূর্বে কর্ণ- 
ওয়ালিসের কতকাংশ ও সারকিউলার রোডের খানিকট! 
পশ্চিমাংশ হৃতানুটি নামে প্রসিদ্ধ ছিল । গোবিন্দপুর ও 
সুতামুটির মধ্যবর্তী স্থান কলিকাত|। 

এই কলিকাতা পশ্চিমে ভাগীরথীর তীর হইতে পূর্বে 
কোন্‌ স্থান পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা ঠিক নির্ণর কর! যাঁয় 
না। বড়বাজার, পাথুরিয়া গির্জ1, পোষ্ট আপিশ, কাষ্টম হাউস 
গ্রাভৃতি স্থান ডিহি কলিকাতার মধ্যে ছিল। ফলে এই তিনটি 
গ্রাম এবং আর কয়েকটি সামান্ত সামান্ত পল্লী মিলিত হুইয়! 
এই "মৌধময়ী মহানগরী” (015 ০£7518098) হইয়াছে । 

১৭০৩ খৃষ্ঠাবধে জন বিয়ার্ড সাহেব “সন্মিশিত পূর্ববভারত 
বণিক-সমিতিশর (00169400779) ০0 149101১8005 
[89110010076 1088 [17018) বঙ্গীয় সভার সভাপতির পদ 
প্রাপ্ত হইলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেম্সির এলাকার 
কার্যাসমৃহ নির্বাহ করিবার জন্ত তাহার অধীনে আটজন 
কমিসনর নিযুক্ত হয়েন; এই বিসম্বাদ্দী বণিক সমিতির 
সন্মিলনে উক্ত কোম্পানিত্বয়ের কর্মমচারীদ্িগের মধ্যে বিবাদ 
মিটিল ন!। 

ইংলগ্ডেস্বরের নিকট হইতে সমাট্‌ অরঙ্গজেবের নিকটে 
সার উইলিয়ম নরিসের দৌত্যকাধ্য নিক্ষল হুইলে, সম্রাট 


* কৃভাগুটির প্রাধীন চিঠার জান। যায় যে, বাগ্যাজার, হোগলকুণড়িয়া, 


সিমুলিয় প্রভৃতি কয়েকটি ্বতস্ত্র্রীম ও হুতামুটির সীমার বহি ত ছিল। 


তাহার রাজ্য মধ্যে সমস্ত যুরোপীয়গণকে. বন্দী করিবার 
জাজ। প্রচার করেন। গাটন। এবং রাজমহুলম্থ ইংরাজ- 
উপনিবেশ লুষ্তিত হয়, এবং কলিক[তা লু$ন করিবার জগ্ত 
হুগলীর ফৌব্রদার ইংরাজদিগকে প্রদর্শন করেন; কিন্ত 
বিয়ার্ড সাহেব কলিকাতাকে উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিয়। 
ফৌজদারের ভয়-প্রদর্শন উপেক্ষ। করিলেন। ফৌজ্দারও 
তাৎকাটলিক অবস্থ! বুঝিয়া আর বিশেষ গোলমাল 
বাধাইলেন না। 

১৭০৬ খৃষ্টান্বে প্রেসিডেন্ট বিয়ার্ড সাহেবের মৃত্যু হইল। 
তাহার পদে উভয় কোম্পানীর হিসাব পরিঞ্ষার করিবার 
জন্ত হেজেস্‌ ও সেল্ডন্‌ সাহেব নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে 
অনেকগুলি তোপ আনাইয় যুরোপীয় সৈস্তের সংখ্য। ১৩* 
জন করিয়। উইলিয়ম ছুূর্গ সুরক্ষিত কর। হইল। কলিকাতার 
অবস্থা এইরূপে দিন দিন উন্নত হওয়ায় নির্বিঘ্সে ব্যবসায় 
বাণিত্র্য চালাইবার জন্ত চতুদ্দিক হইতে লোক আসিয়া 
এখানে বান করিতে আরম্ভ করিল। এইক্পে এই মহ. 
নগরী কিকাতার প্রথমাবয়ৰ সংগঠিত হয়। 

যদিও অরঙ্রজেবের সনন্দ দ্বার! নির্ধারিত হইয়াছিল যে, 
বাংসরিক ৩০*০২ মুদ্রা প্রনান করিলে ইংরাজগণ সর্ব- 
প্রকার শুক হইতে অব্যাহতি পাইবেন, তথা6 নবাব 
মুর্শিদ কুলি খ। অন্তান্ত ব্যবসায়ীদিগের স্তায় শতকর! ২1০ 
টাক1 হিসাবে শুক্ক গ্রহণ করিবার আজ্ঞা দেন। তখনকার 
কলিকাতার গবণর হেঙ্সেস্‌ সাহেব ইংরাজদিগের প্রাত এই- 
রূপ অযথা ব্যবহারের প্রতিবিধানের আশার দুত পাঠাইবার 
জন্ত ১৭১৩ থৃষ্টাব্ষে কার্ট অব ডিরেক্টরগণের নিকট হইতে 
অনুমতি লইলেন। সেই দৌত্যকার্ষ্যে জন সন্দ্যান ও েফেন্সন 
নামক ছুই জন অভিজ্ঞ কুঠিরাল এবং তাহাদের সঙ্গে খোজ! 
সরহন্দ দোভাষী ও উইলিয়ম হামিপ্টন নামক একজন 
ডাক্তার নিযুক্ত হইলেন। দূতগণ ১৭১৫ খৃষ্টানের প্রারস্তে 
কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়! ৮ই জুলাই তারিখে বহুমূল্য 
বিবিধ বুরোপজাত জ্রব্যাদ্ির উপঢৌকন সহ দ্রিলীনগরে 
উপনীত হন। (১) 

এই সময়ে সম্রাট ফিরোকৃশিয়ারের সহিত রাজ! অজিত- 
সিংহ নামক রাজপুতরাজের কন্তার বিবাহ ; কিন্ত সম্রাটের 
এরূপ পীড়া! হইল যে, রাজকীয় চিকিৎসকগণ সাধ্যমত 
চেষ্টা করিয়াও এ রোগের শান্তি করিতে পারিলেন ন1। 
ফলে এ বিবাহও শ্থগিদ হয়। অনশেষে খ| দৌরাণের অঙ্ু- 
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রোধে সমাট সমাগত ইংরাজ দুতদলতভূক্ত ডাক্তার হামিল্টন 
সাহ্বেকে তাহার চিকিৎন। করিতে অন্গমতি দিয়াছিলেন। 
সৌভাগ্াক্রমে হামিন্টন সাহেব বিলক্ষণ বিজ্ঞতার সহিত 
অতি অল্নকাল মধো সম্রাটের রোগ আরোগ্য করিলেন। 
এই ঘটনায় হামিপ্টন সাহেব সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র 
হইলেন। রোগ হুইতে শাস্তিলাভ করিবার পর রাজকীয় 


বদান্ততান যতদুর পরিচয় দিতে হয়, তাহা বাতীত সআট, 


গ্রতিজ্ঞা করেন যে, হামিলটন সাহেব আর যাহা! যাচঞ! 
করিবেন তাহাও তিনি সাধ্যমত দান করিবেন। হামিপ্টন 
সাছেবও বাউটনের মত নিজের স্বার্থ ও লাভেচ্ছ! সম্পূর্ণরূপে 
ত্যাগ করিয়!, যাহাতে দৌতাকার্যে সমাগত ইংরাজগণের 
মনোরথ পূর্ণ হয়, তাহাই প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট হামিপ্টন 
সাছেবের এইরূপ নিঃম্বার্থভাব দর্শনে চমত্কৃত ও সন্ধ্ 
হইলেন, প্রতিজ্ঞ। করিলেন যে, বিবাহকার্ধয জুসম্পন্ন 
হইলেই তাহার প্রার্থনার বিষয় বিশেষন্ধপে বিবেচন! করিবেন 
এবং যাহাতে নিজের সাআাজ্যের মর্ধযাদার উপযুক্ত ও যতদূর 
সাধ্য দেয়, তাহ! তিনি ইংরাজদিগকে দান করিতে ক্রটি 
করিবেন না। রোগশাস্তির পরেই বিবাহ সম্পর হুইল বটে, 
কিন্তু ১৭১৬ থৃষ্টাব্ধের অগ্রে ইংরাজগণ তাহাদিগের আবেদন- 
পত্র সম্রাট সমীপে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। যাহা 
হউক, কিছুদিন বিলম্বে এবং বিলক্ষণ উৎকোচের সাহাষ্ 
অবশেষে ইংরাজদূতগণের উদ্দেত্ত সফল হইল। ১৭১৭ 
থৃ্াাব্ে (আল-ছিজর! ১১২৯) বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যাতে 
বাণিজা করিবার জন্ত ই& ইগ্ডিয়। কোম্পানি সম্াটু ফিরোক্‌- 
শিয়ারের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তর্থার! 
কোম্পানীর পুর্বপ্রাপ্ধ অধিকার বলবৎ হইল। ইংরাজগণ 
বাণিঞ্জা দ্রব্যাদির নৌক। অনুসন্ধান হইতে অব্যাহতি ও 
মুশিদাবাদের টাকশালে তিনদিন কোম্পানীর টাক! মুদ্রিত 
করিবার অনুমতি পাইলেন এবং সুতানুটি, কলিকাত1 ও 
গোবিন্দপুরের জন্ত যে ১১৯৫।%* বাৎসরিক দিতে হইত, 
উহ! ব্যতীত আরও ৮১২১1* মুদ্র! বংসর বৎসর সাম্রার্জিক 
কোষে সরবরাহ করিতে হ্বীকৃত হইয়। উক্তগ্রামত্রয়ের 
সম্লিকটে দক্ষিণে ভাগীরথীর উভয়পারে পাচ ক্রোশের মধো 
৩৮টি পল্লিগ্রাম ক্রয় করিবার সাদেশ পাইলেন। (১) 

সম্রাটের নিকট হইতে এইরূপ সনন্দ লইয়! আসার, 
নবাব মুর্শিদ কুলি! ইংরাঞ্জ বণিকর্দিগের উপর অতান্ত 
পা ( ৯) 40009990015 0. 11185022 ০৫ 809: 1150 900 [১10£7985 
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কলিকাত! 


ফ্রুন্ধ হইয়াছিলেন। সেই গ্রামগুলি ক্রয় করিবার পক্ষে যদিও 
তিনি সম্রাটের আজ্ঞা অবজ্ঞা! করিয়া গ্রকাশ্ে কোন 
প্রকার শক্রতাচরণ করিতে সাহস করেন নাই, তথাচ গুপ্ত 
ভাবে এ গ্রামগুলির জমীদারদিগকে ভয় দেখাইতে ছাড়েন 
'নাই। তিনি গুপ্তভাবে জমীদারদিগকে জানাইলেন যে, যতই 
অধিক মুল্য দিতে স্বীকার হউক নাকেন, যদ্যপি কোন 
জমীদার তাহার ভূমি বা গ্রাম ইংরাজদিগকে বিক্রয় করেন, 
তাহ! হইলে তাহার (নবাবের) কোপ হইতে কাহারও 
রক্ষা! পাইবার উপায় থাকিবে না। তিনিও বেশ বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, যদ্যপি এই সকল স্থান ইংরাজদিগের 
হ্ম্তগত হয়, তাহ! হইলে ভাগীরথী সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের 
আয়ত্বাধীন হইবে এবং তাহারা ইচ্ছামত নদীর উভয়পার্খে 
বুরজাদি নির্মাণ করিয়! আপনাদিগের* বল .আরও 
বাড়াইতে পারিবে । (১) * 


যাহা! হউক, ঝোণ্টস্‌ সাহেব বলেন যে, সম্রাট এ ৩টি 


গ্রাম ইংরাজদ্িগকে দান করেন নাই, উপযুক্ত মূল্য দিয়া 
ক্রয় করিবার আজ্ঞ! দিয়াছিলেন। জমীদারগণ এর গ্রাম 
সকল বিক্রয় করিতে সম্মত হয়েন নাই বটে, কিন্ত ইংরাজগণ 
অবশেষে অনেকের নিকট হইতে প্রতারণা অথবা বলপূর্ব্বক 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২) 

কাণ্ডেন হামিল্টন ১৭১০ থ্ুষ্টাকবে কলিকাতা নগরে 
আগমন করেন। তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন ;-_ নদীর ধারে 
ধক্ষিণে গোবিন্দপুরে একটি এবং উত্তরে বরাহনগরের নিকটে 
আর একটি কোম্পানির উপনিবেশের লীম! চিহ্ন ছিল। এই 
ছুইটি চিহ্বের ব্যবধান তিন ক্রোশ হইবে এবং ভূমির দিকে 
সীমা ছিল ধাপার বিল বা লোণ। বিল পর্য্যন্ত, ফলে এই সময়ে 
কলিকাতায় সীম! ঠিক যেকি ছিল তাহ! নির্ণয় কর যায় না। 

১৭৪২ খুষ্টাব্ষে ভাঙ্কর পু্ডিতের পরিচালনাধীনে মহা- 
রাষ্ট্রগণ (বর্গী) উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া! জেলা 
মেদিনীপুর ও বর্ধমান হইয়। রাজমহল পর্যন্ত নগর ও পল্লী 
সমন্ত লুটপাট করিতে থাকে । তাহারই পর বর্গীরা কলি- 
কাতার সন্নিকটে ভাগীরথীর অপর পারে--( ষথায় অধুন! 
কোম্পানির বাগানের তত্বাবধায়ক বাস করেন)-টান। কেন 
হস্তগত করির! হুগলীনগর লু&ন করে । প্র সময়ে ভাগীরথীর 
পশ্চিমপারের অধিবাঁসীগণ কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ 


(১) 3509020918 1189 &1)0 1১7081988 ০0? 0159 1361088%] 4,709 
০], 7, 0, 96. 


(২) 8913 0908196:06190 00 1704160 82৮5 2179, &০, 


0. 1১ 00৮9, 


[ ২৭৯ 1 


কলিকাতা! 


করে। মহারাষ্ট্রদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত 
ইংরাজগণ পৃর্বপাঁরে থাকিয়াও কলিকাতার চতুর্দিকে একটি 
গভীর গড় খাই করিবার জন্য নবাব আলীবদর্ণ থার নিকট 
অন্থমতি গ্রহণ করেন। ক্ুতানুটির উত্তর অংশ হইতে 
গোবিন্দপুরের দগ্ষিণ 'অংশ পর্যান্ত শ্রী নালাটা খনন করিবার 
কথা হয়। ছয় মাস মধ্যে দেড় ক্রোশ (তিন মাইল) খনন 
কর! হইল। কিন্তু যখন দেখ! গেল যে, আলীবদর্পর অধাবসায়ে 
মহারাষ্ত্রগণ ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে কলিকাতা হইতে ৩০ 
ক্রোশের মধ্যে আর আনিল ন1, তখন এ খাতের থনন কার্ধ্য 
বন্ধ হইল । এই খাল “মহারাই্রখাত” (819710766% 00180 ) 
নামে অভিছত। শ্ঠামবালারের নিকট দমদম যাইবার 
রাস্তায় আজও এ থাতের চিহ্ন দেখিতে গাওয়। যাঁয়। * 
অন্মি সাহেবের মতে কলিক।'তার অধিবাসীদিগের অনুরোধে 
এবং ভাহাদিগেরই ব্যয়ে ত্র খালটি খনন কর! হয়। (১) 

হলওয়েল সাহেব বলেন যে, ১৭৫২ খুষ্টান্দেও সিমুলিয়া, 
মলঙ্গা, মির্জাপুর এবং হোগলকুঁড়িয়া সমস্ত মিলিয়! 
৩*৫* বিধাভূমি এই চারিস্থান কোম্পানি উপনিবেশের সীমার 
মধ্যে ছিল না; প্রস্থানগুলিও কোম্পানি ক্রয় করিবার জন্ত 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহাদিগের স্বব্বাধি- 
কারীদিগকে কোন প্রকারে সম্মত করিতে পারেন নাই। (২) 
গীস্থান কয়টি কলিকাতাঁর সীমার বাহিরে ছিল বটে, কিন্ধ 
বেনেপুকুর, পাগলভাঙ্গ!, ট্যাংর1 এবং ধলন্;দ এই চারি স্থান 
সমস্ত মিলিয়! ২২৮ বিঘ1 ভূমি হইবে--তখন কলিকাতার 
অংশরূপে পরিগণিত ছিল। ছুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৫৪ 
সালে হলওয়েল সাহেব কোম্পানীর জগ্ঠ রসিক মল্লিক এবং 
নওয়াগীস্‌ মল্লিকের নিকট হইতে ২২৮১২ মুদ্রা মূল্যে পিষু- 
লিয়। ক্রয় করেন। (৩) 

১৭৫৬ খৃষ্টাবে সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও অধি- 
কার করেন। এই সময়ে তাহার আদেশে অল্নকালের জন্তু 
কলিকাতা “আলিনগর” নামে অভিহিত হয়। তৎপরে 
অন্ধকৃপহত্যা এবং উহ্থার পরবতসরে জানুয়ারীমাসে ক্লাইব 
এবং ওয়াটসন কর্তৃক কলিকাত। গ্রহণের পর উমিচাব, 


* সম্প্রতি ইহ! বুজাইয়। মিউনিসিপালিটি হইতে রাস্ত। প্রস্ত 
হইতেছে। 
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অন্ধকৃপ, ক্লাইব শব দেখ। ] ১৫৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারীতে 
সিরাছ্গউদ্দোলার সহিত সান্ধ হয়) এই সন্ধিদ্বায়া এই 
স্থির হয় ষে, যে সকলগ্রাম সনম্ দ্বারা কোম্পানি পাইয়া- 
ছিলেন, স্থুবাদার তাহ আজও তীহাদিগকে দখল দেন 
নাই) এক্ষণে এ সকল গ্রামে কোম্পানীকে অধিকার দেওয়া 
হইবে এবং কোম্পানীকে এ সকল স্থান বিক্রয় করিতে 
জমীদারদিগকে কোনবু" বাধ। দেওয়। হইবে না। 

পলাশীর যুদ্ধের পর যখন নবাঁৰ মীরজাফর নৃতন ম্বা- 
দারপদে 'প্রতিষ্তিহচ হন, তখন একটি সন্ধি ছারা ইংরাজ 
বণক-সমিতি কলিকাতায় মৌরসী জম! প্রাপ্ত হন। (১) 
[ পলাশী ও মীরজাফর দেখ।] 

এই সন্ধি দ্বারা কশ্লিকাতার মধাস্থিত ভূমি ছাঁড়ী মীর- 
জাফর কোম্পানীকে করিকাতার সীমার বাহিরে একটি 
১১০৪ হস্ত পরিমিত জমী দিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার 
দক্ষিণে কুল্পি পর্য্যস্ত সমস্ত ভূমি কোম্পানীর জমীদারী- 
ভুক্ত করিয়া দেন, এবং আাক্ঞ! দেন যে এ অংশের সমস্ত কর্ম 
চারী কোম্পানীর অধীনস্থ হইবে ও মন্তান্ত জমীদারের সায় 
কোম্পানীও রাজস্ব গ্রদান করিবেন। (২) 

পর বৎসর ১৭৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ফদ্‌* সওয়াল 
সবার! কোম্পানী তালুক বা জায়গীব স্বরূপ কলিকাতা প্রাপ্ত 
হন। অর্থাৎ ইংরাক্গ বণিক-সমিতি তাহাদের কুঠী রক্ষা 
করিবেন এবং বন্দর সকল সাবধানে রাখিবেন বলিয়। নবাব 
মীরজাফর ৮৮৩৬২টাক! রান্দন্ব রেহাই দয়। উক্ত কোস্পানীকে 
কলিকাত॥ পাইকাঁন, মানপুর এবং আমীরাবাদ পরগণ' 
চতুষ্টয়েব মধ্যস্থিত ২০২টি মৌজা, ছৃইটি বাজার এবং আব- 
ওয়াব ফৌজদারী প্ররান করেন। মৌদ্গা কয়েকটি এই-__ 
১ গোবিন্দপুর, ২ মির্ভাপুর। ৩ চৌরঙ্গা, ৪ ধলনা, ৫ জেলে 
কোলন, ৬ বেলেডেক্, ৭ আনি, ৮ শির়ালদহ। ৯ বাঠির 
বির্ভ, ১* কিলপুরপাড়া, ১১ বাহির ই্টরামপুর, ১২ শৃতানুটি 
১৩ তোগলকুঁণিরও ১৪ সিমলা, ১৫ মাধন্দ, ১৫ আ্ডিঙ্গী, 
১৭ ডিছহু কলকাতা, ১৮ দক্ষিণ পাইকপাড়া, ১৯ বির্জ, 
২৯ শ্রীরামপুর, ২০ ১ গণেশপুর, নলঙ্গ। থালসার মধ্যবর্ি। 
বাজারদ্বয়--১ সুতানুটি-বাজার ও ২ গোবিলপুর-বাজার। 

উপরোক্ত শ্রামগুলির মধ্যে করেকটি নহারাহ্ী খাতের 


এবং কতকগুলি উক গানের সীম! হইতে ১২০০ হন্যের' 


মধ্যে ছিল। কিন্ত দেখিতে পাওয়া যায় ষেউক নসরেও 
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লোকে সাধারণ কথাবার্তায় মহারাষ্ট্র খাতই কলিকাতার 
লীমা বলিয়। নির্দিত করিত। যাহাই হউক, যে সময়ে 
কোম্পানী ২৪ পরগণ! গ্রহণ করেন, সেই সময়ে মহারাষ্ট্র 
খাতের বাহিরে ষে সকল স্থান কলিকাতার সীমাতুস্ত 
ছিল, এ সকল স্থান এবং আরও কতক তৃমি লইয়া কলি- 
কাত! ও'২৪ পরগণ! হইতে বিভিন্ন রাখিয়া ডিহি পঞ্চানন 
আরাম নামে অভিহিত হয়। অধুনা যে সকপ স্থান কলি- 
কাতার লহরতলী বলিয়া পরিচিত, উক্ত স্থানগুলিই পূর্বে 
ডিহি পঞ্চারগ্রাম নামে অভিহিত হইত। ১৮৫৭ খৃষ্টানদের 
২১ আইনে গঞ্চারনগ্রামের সীমার মধো সমণ্ ভূমিই সহর- 
তলী বলিয়! ব্যাথ্যাত হুইয়াছে বটে, কিন্তু সময় হইতে 
উহার অতি সামান্ত অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছিল। (১) ঠিক 
কোন সময়ে'যে, কলিকাতা এবং পঞ্চান্ন গ্রামের মধ্যে সীম! 
নির্ধারিত হয়, তাহ! জানিবার উপায় নাই। যাঁহ। হউক, 
১৭৯৪ থৃষ্টাব্ডে প্রশ্ন উঠায় উক্ত সালের সেপ্টেম্বর মাসের 
১০ই দিবসে গবর্ণর জেনারেল বাবস্থাপক সভ1 হইতে একটি 
আইন (২) বিধিবদ্ধ করিয়! নিম্নলিখিত রূপ ঘোষণাপত্র 
বার কলিকাতার সীম] নির্ধারিত করেন। সংক্ষেপে তাহার 
নর্্ট উদ্ধৃত হইল ।-_ 

উত্তরসীমা__ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বাগ্বাজরের 
খালের মুখ হইতে পুরাতন পাউডার মিলবাজার হইয়! দমদম] 
বাইবার পোলের (শ্তামবাজার পোল) পাদদেশ পর্ধ্যন্ত। 

পূর্ব দীমা-_মহারান্তী থাতের পশ্চিমধার অথবা তৎপার্খন্থ 
রাস্তার পূর্বধার হইয়। হাল্সিবাগানের উত্বরকোপ হইতে 
এ খাতের দক্ষিণধার দিয়! পর্বসুখে, তা হইতে খাতের 
উত্তর ধার দিয়া পশ্চিমসুখে, উকম্বান হইতে খাতের পশ্চিম 
ও নৈঠকখান! রাস্তার পূর্বধা'র দিয়া! দক্ষিণদিকে মহারাষ্ট্র 
থাতের শেষ সীমা হইয়া রাজা রাসলোচনের বাজারের 
কোণ অথব! নারায়ণ চাটুর্য্ের রাম্তার ঠিক বিপরীত দিকে 
যেখান হইতে বেলেধাটার রাস্ত! চলিয়া! গিয়াছে । তংপরে 
মির্জাপুর ভেদ করিয়া বৈঠকথানা রাস্তার পুর্বরধার হইয়া 
এনং পর্ত গীজদিগের সমাধিভূমিকে পূর্বদিকে রাখিয়া যেখানে 
প্রাচীন নুবিখ্যাত বৈঠকখান। বৃক্ষ ছিল,- অর্থাৎ বনুবাজার 
রোড ও বৈঠকথান! বাজারের বিপরীত দিকে রাস্তার ছুই 
পার্ছে বৈঠকথান! রাস্তার পূর্বধার দিয়! গোপীবাবুর বাজারের 
এবং তথ! হইতে সমান চলিয়া! গিয়! যেখানে উক্ত রাস্তা পশ্চিম 
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দিকে বাকিয়াছে, তথায় ডিছি শ্রীরামপুর পূর্বে ও দক্ষিণ- 
পূর্বে রাখিয়া খানিক দুর গিয়! পূর্র্ব সীম! শেষ হইয়াছে। 
তখনকার কলিকাতার সহরতলীর প্রোটেষ্টাপ্ট সমাধিভূমি, 
চৌরঙ্গী এবং ডিহি বির্জি এই সীমার 'অন্তভূর্তি হয়। 

দক্ষিণ সীম1--উক্ত স্থান হইতে ডানদিকে বাকিয়া ডিহি 


বির্জির অন্তর্গত বেনেপুকুর বা এ'ড়িয়াপুকুর সীমারেখার, 


মধ্যে রাখিয়! পশ্চিমাভিমুখে,--যেখানে চৌরঙ্গীর বড় রাস্তার 
বিপরীত দ্বিকে রদাপাগল। রাস্ত! আরম্ভ হুইরাছে, তথ! 
হইতে আরস্ত করিয়া! পুলিদ এবং সাধারণ হাসপাতালের 
মধ্যে সাধারণ রাস্তার দক্ষিণদিকে খালিক দূর গিয়। 
পুনরায় পশ্চিমমুখে সাধারণ হাসপাতাল, পাগলাগারদ, ডিহি 
ভবানীপুরস্থিত হাসপাতালের সমাধিভূমি বাদ দিয়া আলী- 
পুরের পুলের পাঁদদেশ পর্যন্ত; শ্রথান হইতে অলীপুর 
পুলের দক্ষিণ হইয়া! টালির নাল! ( আদিগঞ্গ )র উচ্চ জল- 
রে! চিহ্ন, খান হইতে ক্রমান্বয়ে চলিয়! গিয়া! খিদ্দিরপুরে 
পুল হইয়া উয়েই্টনের ডক বাদ দিয় আদিগঙ্গার মুখে 
€ যেখানে হুগলী নদীর সহিত আদ্িগঞ্গ। মিলিয়াছে); উক্ত 
স্থান হইতে ঠিক সমান ভাবে গিয়া নর্দীর অপর ব1 পশ্চিম 
পারে মেজার কিডের বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে (অথচ উক্ত 
বাগান ও শিবপুর বাদ দিয়া) দক্ষিণসীমা শেষ হইয়াছে। 

পশ্চিমসীমা--শেষোঁজ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া 
'জাগীরণীর পশ্চিমতীরে নিয় জল-রেখা চিহ্ক হুইয়! ক্রমে 
রামক্কষ্ণপুর, হাওড়া এবং শালিখার ঘাটবাদ দিয় চিৎপুর 
পুলের নিকট (নদীর পশ্চিমতীরে ) পুর্বোক্ত জাফাপুরে 
কর্ণেল রবার্টননের বাগানের উত্তর কোণে যাইয়! পশ্চিম 
সীম। শেষ হইয়াছে ।” 

পূর্ব কথিত বিধি (4১০৮ 50) অন্ুনারে যদিও 
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট শ্রী সীমখ পরিবর্তিত করিবার জন্ঙ সক্ষম 
ছিলেন, কিন্তু সেই পর্যন্ত কলিকাঁতার সীমা] আর বদলায় 
নাই। এনম্থলে বলা আবগ্তক যে, ঠিক কোন্‌ সময়ে যে, 
কিকাঁত। এবং পর্চান্পগ্রামের উভয়ের সীম! স্থিরীকৃত হয়, 
তাহা ঠিক জান! যায় না এবং ১৭৯৪ থুষ্টাবধের ঘোষণা- 
পত্র প্রকাশিত্ত হওয়াতে এই সীম। স্বন্ধে কিঞ্চিৎ গোলযোগ 
উপস্থিত হয়; যেহেতু উহাতে পুর্ব সীম! সম্বন্ধে লিখিত আছে 
যে, ষে অবধি মহারাষ্ট্র খাত দেখিতে পাওয়া! যায় সেই অবধি 
উক্ত খাতের ভিতরের দিকৃপর্যযস্ত কলিকাতার সীম! বর্ণিত 
হইয়াছে । (১) কিন্তু এই খাত সম্পূর্ণ খনন কর] হয় নাই এবং 
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মেছুয়াবাজার রাস্তার দক্ষিণে ইহার চিহ্ন আর দেখিতে পাওয়! 
যায় না। প্রস্থানের পর হইতে আলীপুর পুল পর্য্যন্ত সারফি উ- 
লার রেণড (তৎকালে ইহাকে বৈঠকখান1! রোড কহিত) এবং 
তথা হইতে আদিগক্ষার দক্ষিণ পর্যন্ত সীম! ধরা! হই- 
য়াছে। ১৭৯৪ সালে পূর্বদক্ষিণ সীমা কি ছিল তাহা 
স্পষ্ট জানাযায় না। ১৭৫৭ সালের যে কলিকাতা র প্রাচীন 
মানচিত্র আছে, উহ হয় মাপে ভুল অথবা! কলিকাতা'র 
সীম! এঁ সময়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। উজ্ত মানচিত্রে এস্‌- 
প্রানেডের জমীর পরিমাণ গ্রকৃত মাপের ঠিক অর্ধেক 
ধর! হইয়াছে । আবার ১৮৩৮ সালের পফিবার হম্পিট্যাল 
কমিটি”গর সমীপে সাক্ষ্যপ্রদ্ানে ডাক্তার নিকলসন সাহেৰ 
বলিয়াছিলেন যে, ৩০ বৎসর পুর্বে সাধারণ এবং সাম- 
রিক হাসপাতাল হইতে অর্ধ মাইল দক্ষিণে একটি স্তস্ত 
প্রোথিত ছিল, উহাতে খোদিত ছিল যে, এই স্থানে 
ফোর্ট উইলিয়মের এস্প্রনেড শেষ হইতেছে ।৮ (১) ফলে 
কলিকাতার সীমা! যে ঠিক কোন সময়ে কি ছিল তাহ! সমস্ত 
ঠিক নির্ণয় কর! অতীব স্থকঠিন। 

কলিকাতাঁর অন্তর্গত প্রাচীন ও আধুনিক স্থানাদির 
ইতিহাস |।--কলিকাতার মধ্যে যে সমস্ত স্থানের নাম 
পাঁওয়। যায়, তাহার কতকগুণি হইতে এই স্থানের এতিহাসিক 
বিবরণার্দি পাওয়া যায়। 

কলিকাতায় কতকগুলি প্রধান রাস্তার নাম কয়েকজন 
রাঁজপুরুষের নামানুসারে হুইয়াছে, যথা,--ভান্সিটার্ট রো 
নামক রাস্তাটি কলিকাতার প্রাচীন গবর্ণর ভান্সিটার্ট 
সাহেবের নামে নামকরণ ভইয়াছে। “ক্লাইব হ্রীট” নামক 
রাস্তা লর্ড ক্লাইবের নামানুসারে হইয়াছে । এই রাণ্তার 
উপরে এক্ষণে যে বাটাতে “অরিএণ্টল ব্যাঙ্ক” আছে, 
অনেকে বলেন, সেই বাটাতেই লর্ড ক্লাইব বাদ করিতেন, 
কেহ ৫কেহ বা বলেন ষে, যে বাটাতে গ্রেহাম কোম্পানীর 
আপিন আছে, সেই বাটাই লর্ড ক্লাইবের বাটা ছিল। এই 
ছুই বাটাই অতি প্রাচীন, তবে উভয়ের মধ্যেই এক্ষণে 
যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে, প্কর্ণগয়ালিস্‌ স্ত্রী ও স্বয়ার? লর্ড 
কর্ণওয়ালিমের নামে অভিহিত হইয়াছে। কর্ণওয়ালিস সরা 
নামক রাম্তার উত্তর দিকের শেষভাগ হইতে বাগ্বাজারের 
খাল পর্য্যস্ত যে রাস্তা আছে, ইহাই কলিকাতার উত্তর সীম! । 
খালের নিকট যেখানে রাস্তাটি মিলিয়াছে, সেইখানেই 


(১) 099898 790০:৮ ০1 0816068) 1876, 17 2 89৬6119ড 
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কলিকাতার সীমান্থ উত্তরপূর্ব কোণ। এই খালের উপর একটি 
পুল আছে। এই পুল পার হুইয়! *টালা” নামক স্থানে 
যাওয়া যার়। প্রাচীন টাল। (14. 18110)) নাক নিলাম- 
ওয়ালা সাহেবের নাম হইতে এই স্থানের নামকরণ হই- 
মাছে বলিয়া! শুন। যায়। টালার পুল হইতে নামিয়। 
দক্ষিণমূখে কিরদ্দর আমিলে ডাহিনে বাগবাজার স্ত্রী 
এই রাস্তা বরাবর পশ্চিমমুখে গঙ্গাতীয়ে পহছিয়াছে। 
বাগ্বাজারের মধ্যে উত্তরপূর্বাংশে এখন যেখানে নিকারী- 
পাড় ( মৎশ্ত বা নাবিক ব্যবসায়ী বাঙ্গালী মুসলমানকে 
নিকারী বলে) সেইখানে অতি প্রাচীনকালে ইংরাজের 
প্বারুদথানা” ছিল। এখনও এই বাকুদখানার বৃহং দীঘা 
“বারুদখানার পুকুরঠ নামে ভগ্রাবস্থায় বর্তমান আছে। 
বাগ্বাজার অতি প্রাচীন স্থান, গবর্ণমেণ্টের ১৭৪৯ সালের 
কাগজে এই স্থানের উল্লেখ আছে। বাগবাঞ্জার ফ্রীটের 
বিপরীত খালের দ্বিকে পূর্বমুখে একটি রাস্তা গিয়াছে। 
এ রাস্তা দিয়! দমদম, বারাকপুর গ্রন্ৃতি স্থানে যাওয়। যায়। 
কর্ণওয়ালিস্‌ ্বীট যেখানে আরম্ভ, সেইখান হইতেই উহার 
পূর্ব দিয়! সাকুর্লার রোভ দক্ষিপমুখে চলিয়া গিয়াছে । 
এই সাকুলার রোড অতি প্রাীন রাস্ত।, এই রাস্তাই কলি- 
কাতার উত্তর হইতে পৃর্্ধ পারব দিড়। দক্ষিণাভিমুখে যাইবার 
রাস্তা ছিল। কর্ণওয়ালিস্‌ স্ত্রীটের উত্তরদিকের মাথার 
নিকট “শ্ামবাজার+। ও “থ্যামপুকুর”” নাষক ছুইটি পলীও 
বহু প্রাচীন। ১৭৪৯ খুষ্টান্সের গবর্ণমেণ্টের কাগলপত্রে 
ন্্রামবাজারঃ নামক পল্লীর অন্তিহ পাওয়া যায়। পল্লীতে 
অতি বৃহৎ একটা প্রাচীন দীর্ঘিক। ছিল, ইহার নাম ছিল 
শ্ত্াসপুকুর”, সম্প্রতি এই পুক্ষরলী দূষিত হুইয় যাওয়ায় 
গভবংসরে বুজাইয়া৷ দেওয়া হইয়াছে । শ্যামবাজারের পুর্বে 
সাকুলার রোডের সুখের নিকট পূর্ব পার্খে মোহনবাগান” 
নামক পলী, এই স্থানে রাজ! রাধাকান্তের পিতা ৬ গোপা- 
[মহন দেবের একটি সুবৃহৎ গ্ন্দর উদ্যান ছিল, তাহ! 
হইতেই এই স্থানের নাম হইয়াছে । মোহন-বাগানের 
পশ্চিম পার্শ দিয়! প্মহারাষ্্ খাত” ছিল । ১৭৪২ থরষ্টানে 
নবাবের অন্থমতি লইয়। ইংরাজের] বর্গীর হাঙ্গাস। নিবারণের 
উদ্দেশে এই খাত খনন করেন। থাতটি যোহনবাগানের 
পশ্চিম পারব দিয়া বরাবর দক্ষিণমুখে জানবাজার পর্য্যগ্ 
বিশ্বুত ছিল ও সম্ভবন্তঃ এইপানে ডিঙ্গাতাঙ্গার খালের 
সহিত মিলিত হইয়াছিল) এই খাতের ভগ্লাবশেষ এখনও 
শ্যামবাজারের পুলে যাইবার রাস্তার দেখ! নায়। মোহন- 
বাগানের দক্ষিণে হাল্সির বাগান নামক পল্লী। এইখানে 


বাগান”,পল্লী। 
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ক্রোরপতি উমি্টাদের বাগানবাটী ছিল। চাকার রাজ! রাজ- 


বল্পতের পুজ কুমার কফদাদ নবাব-ভয়ে ভীত হুইয়া পলাইয়। 
আসিয়! এই বাগান বাটাতে আশ্রগ্জ লইর়াছিলেরন। তৎপরে 
হাল্সি সাহেবের নামাগুমারে এই স্থানের ধীরূপ নামকরণ হয়। 
হাল্সির বাগানের পশ্চিমে কর্ণগওয়ালিস স্ত্বীটের পুর্বে পহাতি- 
প্হাতিবাগান* পল্লীতে এক্ষণে কলিকাতার 
অনেকপগঁল প্ভট্টাচার্ধ্য পঞ্ডিত”' চতুষ্পাঠী করিয়। বাস 
করিতেছেন, কিন্ত পূর্বকাঁলে এখানে নবাবের হুম্তী থাকিত। 
এই হাতিবাগান হইতে দক্ষিণে এক্ষণে যে স্থানকে মাণিক- 
তল। বলে, তাহার উত্তরাংশ পর্য্যন্ত জঙ্গলে আবৃত ছিল। 
৭০। ৭৫ বৎসর পুর্বেও এই সকল স্থানে সন্ধ্যার পর লোকে 
চোর ডাকাত ও খুনের ভয়ে যাতায়াত করিত না । হাতি- 
বাগানের দক্ষিণ ও পশ্চিমে “হোগলকুঁড়িয়।” পল্লী । 
গত শতাব্দীতে হোগল। বনে আবৃত ছিল। মহারাষ্ট্র খাত 
খনন কালে ইহ পরিষ্কৃত হয়। এস্থানটি এইনামেই বন- 
কালাবধি বিখ্যাত। ১৭৫২ খৃষ্টান্বের কাগজপত্রে হলওয়েল 
সাহেব এই স্থানকে হোগলঝুঁড়িয়। নানে উল্লেখ করিয়। 
গিয়াছেন। পূর্বে এই স্থানে মুসলমানেরা “গোর” দি'ত। বৃদ্ধ 
লোকের! বলেন যে, পুর্বে এখানে ইষ্টকালয় নির্মাণ- 
সময় ভিত্তি খননকালে অনেকগুলি কবর ও মনুষ্য দেচাব- 
শেষ বাছির হইয়াছিল» হোগল-কুঁড়িয়ার উত্তর পুর্ববকোণে 
্পিক্দার বাগান” নামক পল্লী। একস্থানে পুর্বে “সিকদার” 
উপাধিধারী ব্যস্তিগণের বৃহৎ বাগান ছিল। হোগল-কুঁড়িয়ার 
পশ্চিমে “দর্জিপাড়া” নামক পলী; এখানে এখনও 
যথেষ্ঠ মুনলমান দঞ্জির বাস আছে। এই স্থানের রাশ্ঠা- 
থাটের নাম “লাল ওস্তাগরের গলি,” “গুলু ওস্তাগরের গলি” 
“হোসেন পাড়া” ইত্যার্দি। প্রাচীনকালে এই মুসলমান 
পাড়ার ( দঞ্সিপাড়ার ) নিকটে দুই ঘর হিন্দু বাস করেত, 
তাহাদের মধ্যে একজন “মুদির দোকান” চালাইত, আর 
একজন ব্রাঙ্গণ ছিলেন) দঞ্জিপাঁড়ায় সেই দুই হিন্দুর 
নামে ছইটি রাস্ত। বর্তমান আছে,_শ্ীদাম ( ছিদাম) মুদির 
গলি, আর ঈশ্বর ঠাকুরের গলি। দঞ্জিপাড়ার উত্তরে 
“বালাথান।১ নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে। এইস্থানের 
নাম “বালাখান।” কেন হইয়াছে তাহ! নিশ্চয় জান। যায় 
না। “বালাখান1” অর্থে দীর্ঘ-গৃহশ্রেণী, ইংরাজীতে ইহাকে 
গব্যার্যাক”। বলা যায়। বালাথানায় মুনলমানদিগের টন্ত 
প্রহরী ইত্যাদি থাকিত (যেমন 'ফৌক্গদারী বালাখান!” 
অর্থাৎ যেখানে ফৌজদারের “বালাখান1” ছিল। ) সম্ভবতঃ 
পূর্বে এ অঞ্চলেও একটি স্ষুত্র “বালাখান।”” ছিল, 


'কনিকাত। 


তাহাতে টৈন্াদি খাকিত। ধালাখানার দক্ষিণে ও পুর্ব 
পশ্চিমে বিস্তৃত একটি রাস্তাকে এখন গ্রে স্রীট বলেও গ্রে সীট 
পুর্বে লাকুলার রোডে মিলিয়াছে ? ইহাকে দেশীয়ের। "্বালা- 
থানার -রাশ্তা” বলে। বাঙ্গালার ছোটলাট আর উইলিয়ম 
গ্রের নামানুসারে ইহাকে এক্ষণে গ্রে গ্রীট বল যায়। যেখানে 
গ্রে রী সাকুর্লীর রোডে মিলিয়াছে, সেই স্থানের লাম 
নঙ্গনবাগান। নন্দনবাগান পুর্বকালে উমিষ্টাদের বাগান 
বাটীর (হালসির বাগানের) অন্তর্গত ছিল । সিরান্গ ১৮৫৬ সালে 
কলিকাত1 অবরোধ করিবার সময় এই ননানবাগানেই ছাউনি 
করিয়াছিলেন এবং রাজা রাজবল্লভের পুজ্র কঞ্জদাসকে 
পাইবার জন্য নন্দনবাগান ও হাল্সির বাগান ভাঙ্গিয়। 
উমিাদের বাটা লুট করেন। তৎপরে নন্দন উপাধিধারী 
কোন ব্যক্তি এখানে বাগান করায় * ইহার,* লাম 
নন্মনবাগান হইয়াছে । হোগলঝকুঁড়িয়ার নিজ পুর্ববদক্ষিণে 
গোগ্দাবাগান নামক স্বাদ পল্লী । গোয়াবাগান শব্দের 
অর্থ শুপারি বাগন । বোধ হয়পূর্মে এ অঞ্চলে কাহারও 
গুপারির বাগান ছিল ৰা তৎপুর্রবে এ অঞ্চলে যে জঙ্গল 
ছিল, তন্ধো যথেষ্ট শুপারি বৃক্ষ ছিল বলিয়! ইহার নাম 
হইয়াছে। এক্ষণে এখানে গাভীর হাট আছে। অনেকে 
বলেন গো-হাট (বাগান) হইতে গো-বাগান” (গোয়াবাগান 
নছে) নাম হইয়াছে । এখানকার গো-হাট অতি প্রাচীন। 
গেখয়াবাগানের দক্ষিণে “সিমুলিয়।” নামক বৃহত্পল্লী। সিমুলিয়। 
যখন বনের মধ্যে ছিল, তখন এস্থলে যথেষ্ট সিমুল তুলার 
বৃক্ষ ছিল, তাহ! হইতেই ইহার নাম হইয়াছে। ১৮২৬ 
খুষ্টাঝে এ অঞ্চলে সন্ধ্যার পর লোকের যাতায়াত বন্ধ হইত। 
১৭৪৯ সালের কাঁগপত্রে এইস্থান এই নামেই উক্ত হইয়াছে । 

কলিকাতায় কতকগুলি স্থান এইরূপ বৃক্ষের নামে পরি- 
চিত। যথা--কলাবাগান,-ছুটি আছে একটি বাগ্বাজারের 
থাঁলের নিকট, অপরটি বর্তমান চোঁরবাগানের ভিতর । 
চোঁরধাগানের কলাবাগানে বসাকদিগের কলার চাঁষ ছিল। 
এই বাগামের মধ্যে একটি বৃহৎ দীঘী ছিল্গ, ইহ! "বসাক 
দীঘী+” বা “কলবাগাঁনের দীঘী” নাঁমে পরিচিত। সম্প্রতি 
এই দীঘীকে ছোট করিয়া ও তাহার চতুর্দিকে বৃক্ষার্দি 
দ্বার সাঁঞজাইয়। মিউনিসিপালিটি কর্ভৃক “মার্কাস্‌ স্কয়ার” 
নাম দেওয়া হইয়াছে। এতত্তিল্ল নারিকেলডাঙ্গা, নেবু- 
বাগান, নেবুতলা, হরিতক্ষীবাগান, বকুলবীগাঁন, গেয়ারা- 
বাগান, নিমতলা, বাঁশতলা। তালতলা, জামড়াতল।, চাপা- 
তল! ইত্যার্দি। এই সকল স্থানে পূর্বে সকল বৃক্ষের 
সংখ্য। অধিকই থাক বা তাহাদেক্জ বৃহদাকার অথবা প্রাটীন্ত্ব 


[২৮৩ ? 


কলিকাতা 


হইন্েই হউক স্থানগুলির মামকরণ হুইয়ছে। দ্বীরধা- 
বটতলা” নামক স্থানে পুর্বে একটী পু্করনী ও একত্র 
যোঁড়া ছুটি বটগাছ ছিল। এখানে বাঙ্গাল! ভাষার গ্রাচীন 
রত্বগুলি অতি ছূ্দাশার সহিত মুদ্রিত ও বিক্রীত হুইয়! 
থাকে। আর কতকগুলি নামন্যক্তিগত নাম বা উপাধি 
হইভে হইয়াছে, যেমন--রামবাগান, বায়বাগান, নাথের 
বাগান, রাজার ফুলবাগান (এখানে শোভাবাজার রাজ- 
বংশের ফুললাগান ছিল।) ইত্যাদি। এই সকল স্থলে 
বোধ হয় উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত উপাধিধারী ব্যক্তিগণের 
বাদ বা বাগান ছিল। স্ুরতির বাগান নামক পল্লীতে 
পুর্বে একটি বৃহৎ উদ্যান ছিল, সেখানে বহু আঁড়- 
স্বরে সেকালে স্থুরতি খেল। হইত । বাছুড়নাগান নামক 
পল্লীতে বাছুড়ের আধিপত্য বড় বেশী ছিল কিনা তাহ। 
কে বলিবে? পুর্বে যেমন “শ্ঠামপুকুর” পল্লীর কথা উল্লি- 
থিত হইয়াছে, সেইরূপ কয়েকটি স্থানের নাম আছে, যগ। 
নিয়োগীপুকুর, বেণেপুকুর প্রভৃতি । এই সকল স্কানে 
উল্ত উপাধিধারী ব্যক্তিগণের প্রতিঠিত বৃহৎ পুক্চরণী 
ছিল। ১৭৫২ খৃষ্টাবে হলওয়েল বেণেপুকুরের উল্লেখ করিয়। 
গিয়াছেন। “ফড়িয়-পুকুর" নামকম্থানে বোধ হয় পুর্বে 
নানাস্থানের ফলবিক্রেতা আসিয়। শাকতরকারী বিক্রয়াদি 
করিত এবং নিকটে একটি বুহৎ পৃক্ষরণী ছিল। ঝামাপুকুব 
নামক স্থানের পুঙ্করণী আজও বর্তমান । শুন! যায়, এখনও 
ইহার তলদেশ হইতে যথেষ্ট ঝামা ইট বাহির হয়। ১৭৪৯ 
খৃষ্টাব্ধে কাগজপত্রে উল্লেখ আছে যে, সে সময়ে এই অঞ্চলের 
পুক্করণী গুলি অতি দৃধিত জলপুর্ণ ছিল; বোধ হয়, জলের সেই 
দোষ নিবারণের জন্ ঝামাপুকুরের অধিকারীর1 পূর্বকালে 
পুফরণী মধ্যে যথেষ্ট ঝামা ফেলাইয়! থাকিবেন। 
কতকগুলিস্থানের নাম তত্রত্য অধিবামিগণের জাতি, 
নাম বা ব্যবসায় হইতেক্উভূত হইয়াছে । যগা--* কুমারটুলী, 


৪ কুম।রটুলীতে কোম্পানীর সময়কার সহরকোতোয়(ল বনমালী 


সরকারের স্থাপিত "শা।মহুন্দর" ও “শিব ঠ।কুরের" মন্দির অতি বিখ্যাত। 
শ্যামহ্ন্দরের মন্দিরের যহির্ভাগ দেখিতে তাঁদৃশ মনৌরম নহে, কিন্ত ইহার 
গাত্রে ইটক কাটিয়া নানাবিধ দেবদেবীর মুঠি খোরদিত হওষাতে কার- 
কার্ষেোর যথেষ্ট পরিচয় পওয়। যায়। ইছার পার্খ দিয়া এক্ষণে রাড! 
হওয়ায় ইহার নাটমন্দিরাদি ভগ্ন ওগ্রীত্র্ট ছইয়। গিয়াছে । মলিরের 
অত্তান্তরভ(গ উত্তর পশ্চিমাঞ্লের হিন্দুদিগের রাজাকালে নির্শিত মনি'্রা- 
দির সায় দেখিবার যোগ্য শিক্পকার্যো ও খোদিত মুষ্ভিতে পর্ণ। এই 
মদির বৈষব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত । এখানে একটি বৈষুব 
উৎসব হইয়া থাকে, ঠাহাতে নান! ঘাত্রী আসিয়া থাকে । তবে বনঘালী 
সরকারের বংশলোপ হওয়ার পর এবং বিষয়াদি দৌহিত্র বংশে প্রর্তিত 


কলিকাত। 


এখানে কুস্তকারগণের অধিক বান ও ব্যবসায় আছে। জেলে- 
টোলা ও জেলেপাড়1--পুর্বকালে মৎস্যজীবী ধীবরের1 বাস 
কর্রিতঠ। শাখারীটোল!--এখানে শঙ্খবণিকগণের বাস ও 
ব্যবসার ছিল। | | 

কাসারীপাড়া--কাংস্য বণিকগণের বাদ এখনও যথেই 
আছে। এইন্সপ ধোপাপাড়া, চাষাধোপাপাড়া, কামার- 
পাড়া, আহিরীটোলা, স্ুড়ীপাড়া, ডোমপাড়া, পটুয়াটোলা, 
হাড়িপাড়1, মুচিপাড়া, নিকারীপাড়। ইত্যাদি ।--এই সকল 
স্থানের কোপণাও এখনও উক্তি জাতীয় লোক বাস করে, 
কোণাও বা কেবল নামমাত্র অবশিই আছে। ১৭৫২ খুষ্ঠাবে 
হলওয়েল “ধোপাপাড়ার” উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
মুসলমানপাড়া ও উড়িয়াপাড়ায় মুগলমান ও উড়িয়ার। 
বাস করে এবং দর্জিপাড়ায় মুসলমান দর্িগণের অধিক বাস 
আছে। এই তিনস্থান আধুনেক। থালাসীটোলায় এখনও 
আহাজের মাঝিমাল্ল! বাস করে । **কনাইটোলা* একটি 
প্রাচীন পল্লি, এখন ইহার এবং তন্লিকটবর্তা স্থানের নাম 
বেশ্টিক্‌ স্ীট। পুর্বে কলিকাতার ইংরাজগণের প্রয়োজনীয় 
মাংসাদি এই স্থানে বিক্রীত হইত। বেপ্টিক্‌ স্রাট অতি 
পূর্ব হইন্তেই বর্তমান ছিল, এই রান্ত; দিয়াই সেকালে যাত্রীরা 
কাল'ঘাটে বাইত। 

পূর্বে লবণের ব্যবসায়ের জন্য “মলঙ্গ!”, ঢুণের ব্যবনায়ের 
জন্ত “চুণাগলিশ, হাঁড়ের কারবারের (চিরুণী, কৌটা, খেলি- 
বার পাশ!) জন্ঞ “হাড়কাট।” ও ছাতার ব্যবসায় হইতে 
“ছাতা ওয়ালাগলিশর নামকরণ হইয়াছে । এইরপে দরম'- 
হাটা, দয়ে (দধি)-হাটা, সুরগীত1ট, মেছোবাজার, গরাণ- 
(খৃ'টি)-হাটা, সুন্দরিয়। (সিপুরিয়া ?)-পটী। দোণাপটী, তুলাপটী, 
আকিঙ্গের চৌরাস্তা ইত্যাদি । পগেয়াপটীতে এক্ষণে বন্ত্রের 
বিপুল ব্যবসায় এবং খোঙ্গরাপটাতে এক্ষণে বেপে মনল', 
ডাক্তারি উষদ, ছাতা ইত্যাদির ব্যবসায় আছে। কিন্ত পুর্বে 
[কিসের ব্যস ভন এইরূপ নামকরণ হইয়া, তাহ] জান। 


এ পি শশী শি পাশপাশি শিপ পাশা 


হওয়ায় ইহার আর পূর্বকার হত সমৃদ্ধিনাই। এখন দনবদীপ পণ্তিত- 


মণ্ডলী" হইতে যে ন্হন পঞ্িক| প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে বৈষ্ঃব- 
দিগের পর্ধাহ মধ এই ঠামহন্দর মন্দিরের উৎসবই “গৌর গোপীনাথ 
কুওও মহোৎসব নামে উলিখিত আছে। এই ঠাকুর-বাটী ৬৫ নং 
বনমালী দরক"রের স্্ীটে অবস্থিত । বনমালী সরক[রের বাড়ী সেকালে 
কলিকাতার অস্টালেকাষালার মধো সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল । 

এইখ।নেই কলিক।ঙার প্রাচীন কালের বা নায়েব জনীদার 
গোবিশরাম মিত্রের বাড়ী। এপানে এখনও ঠাহ।র বংশধরগণ বাস 
করেন। সেকালে এই 'গেবিন্দগান হিত্রের ছড়ি ও বনসালী সরকারের 
বাড” প্রনিদ্ধ হিল। 


[] ২৮৪ ] 


সারে হইয়াছে। 


কফলিকাত 


যায় ন। “"সানকীতাঙ্গ, পলীর নাম কি হৃত্রে হইল বলা 
যায় না, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এখানে সানকীর 
মত ক্ষণভন্কুর মুৎপাত্রের ব্যবসায় ছিল। 

কতকগুলি স্থানের নাম মুনলমানগণের নামানুসাধে 
হইয়াছে ১--যেমন, “মির্জাপুর* বোধ হয় কোন মির্জার নামানু- 
মেহদী বাগান-- এখানে আগ। মেহদী 
নামক মুসলমানের বাগান ছিল; কেহ বলেন তৎপূর্বে এখানে 
মেহেদীগাছের বন ছিল। মাণিকতলা--পীর মাণিকের 
নামানুনারে হইয়াছে । সোগাগাছি--সোণাগাজি নামে 
একজন মুসলমান জমীদার এই অঞ্চলে ছিল। “ইমান বক 
থানাদারের লেন” নামে একটি রাস্তা আছে। এই ইমান 
বক্স কোন্‌ সময়ে কোথাকার থানাদার ছিলেন, ইহ! জান? 
যায় নাই।? 

কতকগুপি স্থানের নাম তত্রত্য প্রাচীন বিখ্যাত বস্ত 
হইতে নামকরণ হইয়াছে । যণা,--যোড়াসাকে। এইখানে 
পূর্বে ছুইটি নাকে। পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গ।- 
নদী চিৎপুর রাস্তার যতট। পুর্বে সরিয়। গিয়াছে, পূর্বে ততট। 
দূরে ছিল না। এখন দরমাহাটার রান্তার উপর টাকশালের 
নিকট যেখানে ৬ জগন্নাথ দেবের মন্দির আছে, পূর্বে সেই 
মনিরের নিয়ে ভাগীরথী প্রবাহিত হইত। সেই সময়ে 
যোড়ানাকে। পল্লীতে বোধ হয় গ্রামের জল-নির্গমনের জন্ত 
বৃহৎ পয়ঃগ্রণালী ছিল । সেই প্রণলীর বিস্তৃতি সম্ভবতঃ 
কিছু বেশী ছিল, আর সেইজন্য পারাপারের স্থুবিধার্থ চিৎপুর 
রান্তার মুখে দুইটি যোড়! সাকে! ছিল। এই সাকে! দুইটি 
হইতেই এস্বানের নাম হইয়া থাকিবে। যখন কলিকাতায় 
প্রথম ড্রেণ হয়, তখন চিৎপুর রাস্তার নিয়ে এই সাকোর 
পোস্তার অবশিষ্টাংশ বাহির হইয়াছিল, কিন্ত ঠিক কোথায় 
বাহুর হইয়াছিল, তাহ! জান্সপ বায় নাই। যোড়াবাগান-- 
ধ্ন্নপ পাশাপাশি ছুইটি বাগানছিল। গাথুরিয়াঘাটা--অনেকে 
মনে করেন এ্রসননকুমার ঠাকুরের পাথর বাধান ঘ।ট হইতে 
ইহার নামকরণ হইয়াছে, কিন্ত তাহা নছে। যখন সমস্ত 
ই্রাণ্ড রোড গঙ্গার-গর্ডে ছিল, তখন পূর্বোক যোড়াবাগানের 
দক্ষিণে গঙ্গাতীরে পাথর বাধান একটি ঘাট ছিল, লোকে 
তাহাকে “পাথুরিয় ঘাট” বলিত। সেই ঘাট হইতেই 
এ স্থানের নামকরণ হইয়াছে। বড়বাজার,--প্রাচীন 
“কলিকাত1” নামক গ্রামের হাট বা বাজার এইখানে হইত, 
নিকটবর্তী কয়েকখানি গ্রামের মধ্যে এত বড় হাট.বা বাজার 
আছিল না বলিয়। সেকালেও এস্থানকে “বড়বাজার* 
বণিত। এখনও নহরে এত বড় বৃহ্ত্বাগার আর নাই; 


কলিকাতা 


সামান্ত মাছ তরকারী হইতে হীরামতি জহরৎ যখন যত 
টাকার আবশ্বাক, তাহা এই বঝড়বাজারে পাওয়া যায়। ১৭৫৭ 
খৃষ্টাব্দে এ স্থান এই নামেই অভিহিত হইত। শোভা ব 
পভাবাঞ্জার--অনেকে বলেন যে, রাঙা! নবকৃঞ্খের মাতৃশ্রাদ্ধের 
সময়ে তাহার বাটাতে যে কায়স্থগণের সমবেত মহতী সভা 
হইয়াছিল, তাহারই 'গ্রসিদ্ধি হইতে এই স্থানের নামকরণ 
হইয়াছে । কেহ বলেনযে, দেই সভায় আহ্ত ব্যক্তিগণের 
দৈনন্দিন ব্যাপার নির্র্বাহার্থ নবকৃষ্ণকে একটি বাজারের মত 
ভাগুার স্থাপন করিতে ও তাহাদের বাসের জন্য গৃঠাদি নিষ্মীণ 
করাতে হইয়াছিল, যে স্থানে এই সকল হইয়াছিল, লোকে সেই 
্বাঁনকে “সভার বাঞ্ার” বলিত; ক্রমে তাহা! হইতে “সভা- 
বাল্গাপ” নামের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু ইহার কোনটিই 
সমীচীন বলিয়। বোধ হয় না)ঃকারণ যে সময়ে মঘীরাজ 
নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাপ্ধ তয়, তাহার বনু পুর্বে হইতেই এই স্থান 
এই নামেই বিখ্যাত ছিল? ১৭৪৯ থুষ্টান্দের কোম্পানীর 
কাগন্পত্রে, ১৭৫২ খুষ্টান্ে হলওয়েল সাহেবের লিপিতে ও 
১৭৮০ খুষ্টান্দে লর্ড ক্লাইব এবং মুন্দী ( তখন রাঁজা হন নাই ) 
নবকৃষ্জের নামের সহিত এ স্থানের এই নামেই পরিচয় 
আছে। কেহ কেহ 'মাবার বলিয়। থাকেন যে, কলিকাতার 
প্রাচীন বসাকবংশের শোভারাম বসাক এখানে একটি 
বাজার করিয়। তাহার নাম “শোভারাম বাজার” রাখেন-- 
তাহ! হইতে ইহার নাম “শোভাবাজার” হইয়াছে । কিন্ত 
তাহাও সম্ভবপর বলিয়। বোধ*্হয় না বা তাহার সাপক্ষে 
কোন কাগজপত্রও পাওয়1 যায় না, কারণ প্রাচীন কালে 
বা মধ্যকালে কলিকাতায় যে সকল ব্যক্তিগত নামে 
বাজার স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে নামের অগ্ধাংশ লোপ 
বা নামের পর বাবু শব্ধ লোপ দেখা যায় না। যেমন, মাধব 
বাবুর বাজার, লাল! বাঁবুরশ্ধাজার, অগু বাবুর বাজার 
ইত্যাদি; স্থতরাং যদি শোভারাঁম বসাকের নামে এস্বানের 
নামকরণ হইত, তাহা হইলে *শোভারাঁম বাবুর বাজার” 
এইরূপ নামকরণ হইত। কোন বিশ্বস্ত প্রাচীন বিজ্ঞ লোক 
রাঙ্গা! বাধাকাস্ত দেবের মুখে শুনিয়াছেন যে, পূর্বে এ 
বাজারের “মৃবা বাজার” অর্থাৎ ম্থবাদারের বাজার এই নাম 
ছিল; তাহারই অপত্রংশ করিয় বঙ্গবানীরা "শুভা, বা 
£সভাবাজার+ বলিয়। থাকে । পুর্বে এই বাজার তখনকার 
(কাচা) চিৎপুর রাস্তার উপর বসিত। শোভাবাজারের দক্ষিণ 
এবং দর্জিপাড়। ও বালাখানার উত্তরস্থানকে এখন "রাজার 
পাড়া” বলে, কিন্ত পূর্বে এই স্থানকে “হনুমান্-বাগান” বলিত। 
সেকালে নাকি এই অঞ্চলে বানরের বিশেষ উপদ্রব ছিল। 


[২৮ ] 


৭২ 


কলিকাতা 


এখনও দমদমার নিকট একস্থলে যথেষ্ট বানর আছে দেখা 
যায়। চোরবাগান--পূর্বে এখানে চোর ডাকাতের বিশেষ 
উপদ্রব ছিল বলিয়। লোকে এই অঞ্চলের এইরূপ নাম 
দিয়াছিল। এখন যেখ।নে ছাতু বাবুর মাঠে বাজার হইয়াছে, 
তাহার উত্তরাংশে দর্জিপাড়ার রাস্তা! পর্য্যন্ত ছাতু বাবুর বাটার 
উত্তরাংখকে পুর্বে “মালীর বাগান” বলিত। ক্রোরপতি রাঁম- 
ছুলালের বাগানের মালীর। এই অঞ্চলে থাকিত বলিয়। এই 
নাম হইয়াছিল। মালীর বাগান ছাড়াইয়! পুর্ববে *হেদে?” 
বা “হেছুয়।” নামক স্থান। প্হেদে” হৃদ শব্দের অপতভ্রংশ, 
৭০৮০ বর্ষ পূর্বে, এখানে বনজঙ্গলে পরিবৃত জঘন্য জল বা 
দেহ ছিল, তাহ! হইতেই ইহার নাম *হেদো” হইয়াছে। 
পূর্বে এখানেও চোর ও দুষ্ট লোকের বড় উপদ্রব ছিল। 
পূর্নকার সেই বন কাটাইয়। এবং “জলা” পরিক্ষার করিম! 
বর্তমান 'হেছুয়। পুকুর হইয়াছে। 

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে শোঁভাবালারের নিকট অনেকগুলি নীচ 
জাতীয়। বেশ্ঠার রাস ছিল, এ সময়ে এখানে মাঝিনাল্লাগণের 
গতিবিধি ছিল। এখনও নিকটবর্তী সিদ্েশ্বরীতলায়” 
এরূপ বেশ্তাগণের বণেষ্ট বাস আছে। এই সিদ্ধেশ্বরীতলায় 
“পিদ্ধেশ্বরী” নামক কালীর মন্দির ও নবরত্ব নামক শিবমন্দির 
আছে। এতদুভন মণ্দির কুমারটুলীর মিত্রবংশের 'আদিপুরুষ 
সেকালর কলিকাতার নায়েব জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র 
কর্তৃক প্রতিষিত। শুনা যাঁয়, সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে গোবিন্দরামের 
সময়ে এত বলি দেওয়! হইত যে, রক্তশ্সোত চিৎপুর রান্তার 
নর্দাম। ভরিয়। গঙ্গায় গিয়া পড়িত। সিদ্ধেশ্বরীতলার উত্তরে 
মদনমোহনতলা | এখানে ধিষুপুর-রাজবাটীর বিগ্রহ 
মদনমোহন নামক শ্রীকৃষ্ণমূত্তির মন্দির ও রাসমঞ্চ আছে। 
এখানে রাসধাত্রার সময়ে এবং ভ্রীতৃদ্িতীয়ার পূর্ব দিন 
অন্নকুট-যাত্রার সময়ে অনেক যাত্রীর লমাগম হয়। বিষুণ্পুরের 
রাজ! দামোদর সিংহ খণগ্রস্ত হইয়া কলিকাতার বাগ্বাজার- 
নিবাসী তখনকার জনৈক লবণব্যবসাম়ী কাক্সস্থবণিক 
গোকুলটাদ মিত্রের নিকট লক্ষ টাক ধার করেন এবং 
গ্রতিভূম্ববূপ মদনমোহন বিগ্রহ রাখিয়া যান। পরে যখন 
আবার উদ্ধার করিতে আসেন, তখন গোকুলের সেবায় তুষ্ট 
হইয়! মদনমোহন তাঁহাকে ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হন ও 
স্বপ্নে রাজাকে ফিরিয়। যাইতে আদেশ করেন। হাটখোলা-_ 
শোভাবাজারের পশ্চিমাংশে গঙ্জীতীর পর্যযস্ত স্থানের নাম 
“হাটখোলা” । এইখানেই বর্তমান টাপাতল! ও রথতলা- 
ধাটের মধ্যে প্রাচীন পহতাছুটি ঘাট” ছিল আর সেই 
ঘাটের উপরেই *সৃতা্টি হাট* ছিল। সেই হাট হইতে 


কলিকাত। 


এই স্থানের নাম হইয়াছে । এখন এখানে অনেকগুলি 
মহাজনের আড়ত আছে। 

ডাল্হাউসি স্বপ্নার ও স্্বীট নামক রাস্তা ও স্থান, লর্ড 
ডাল্হাউদির নামে অভিহিত হইয়াছে। “ডাল্হাউসি 
স্কয়ার” এতদেশীয়ের নিকট “লালদীঘী” নামে পরিচিত। 
লালদীঘী অতি প্রাচীন স্থান, গত শতাব্দীতে ইছাকে ইং- 
রাজেরা*কেলার বাগান" (00690. 50 &1)9 79:০) বলিতেন ।* 
আজকাল সাহেবের! ইহাকে ট্ট্যা্ক স্কয়ার” বলিয়া থাকেন। 
কপিকাতার যখন জলের কল হয়নাই, তখন কলিকাতার 
দক্ষিণাংশে এই লালদীঘীর জলই পানীয়রূপে ব্যবন্ধত হইত। 
যখন বর্তমান পোই-আপিসের নিকট কলিকাতার পপুরাণ 
কেল্ল।” ছিল; তখন এই পুক্ষরণী ও তাহার চতুঃপার্বস্থ স্থানই 
ইংরাজ্দিগের সায়ংকালীন ভ্রমণ ও আমোদপ্রমোদের স্থল 
ছিল। ইহার তীরে একটি কমলানেবুর কুঞ্জ ছিল, প্রতিধিন 
সন্ধ্যাকালে সেই কুঙ্ধে বসিয়া! প্রাচীনকালের ইংরাজগণ সুখে 
কথোপকথন করিতেন। এই দীঘীর নাম "লালদীঘী*” ও 
ইহার নিকটস্থ রাস্তার নাম "লালবাঙজার” কেন হইল, 
তাহা জান! বায় না। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্বে এই স্থানের 
সু্তকার বর্ণ রক্তবর্ণ ছিল, আবার কেহ বলেন যে, 
পূর্বে ইহার নিকটেই ইই ইডি কোম্পানীর বৃহৎ বৃহৎ লাল 
রুঙর বাড়ী ছিল, তাহ। হইতে এরূপ নাম হইয়াছে। 
টাভোিয়াসের লিখিত বিবরণে দেখ। যায় যে, “পুর্বে এখানে 


প্রধান এতিহামিক ঘট- 


নার স্থল « অন্ধকৃপ » ৃ ৰ 
বর্ধমান ছিল । পুরে এই ০ 
( 
স্থানে অন্ধকৃপ-হত্যার . ল্ও ্‌ স্প্যান | 
চনত পুর 


স্ুতিচিঙ্ত স্বরূপ একটি 
৫* ফুট উচ্চত্যস্ত নির্শত 
১ইসছিল। মিঃ হল- 
ওয়েল দিনি অন্ককৃপ- 
কারায় বন্দী ছিলেন, 
বিনি জগদীশ্বরের কপার 
১৭৫৭ খৃষ্ঠাকের ২* ছুন 
রাতে সেই যমকবল 
দের আদেশে ভাঙ্গিয়! ফেল! হইয়াছে। 


(ক) গুহরীসভা। 
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(খ) বারিক। (গ) প্রাচীন অদ্বকুপের বহিদৃণ্ি। 


যেখানে এই স্তস্ত | 
ছিল, এখন সেখানে ছোটলাট ইডেনের মূর্তি আছে। এই 


কলিকাতা 


দীঘী ছিল না। কলিকাতার দক্গিণাংশে সুমিষ্ট জলের অভাব 
হওয়ায় এতদঞ্চলের অধিবাসীগণের প্ররোচনায় গভর্ণষেণ্টের. 
আদেশে “পুরাণ কেল্লা*র সম্ুখের বাগানের মেছোপুকুর 
বাড়াইয়! দ্_ীঘী কর! হয় ও সাধারণে যাহাতে এই দীঘীতে 
শ্নানাদি করিয়া জল নষ্ট করিতে ন!পারে, তজ্জন্ত চতুর্দিকে 
'লৌহ বেড়া দেওয়া হয়।* এক্ষণে লালদীখীর পরিসর যতট! 
আছে, পুর্বে ইহ। অপেক্ষা আরও বেশী ছিল। যখন ওয়ারেণ 
হেষ্টিংদ্‌ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন, তখন ইহার 
তীর বাধান ও খননকার্যয শেষ হয়। লালদীঘীর উত্তরপূর্ব 
কোণ হইতে *্লালবাজার* নামে যেরাস্তা অপার চিংপুর 
রোডে মিলিয়াছে ও তৎপরে পূর্বমুখে “'বহুবাঞ্জার স্ত্রী” 
নামে বরাবর শিয়ালদহ গিয়া মিশিয়াছে, এই রাস্তটি 
বহু, প্রাচীন ; ইহার নাম তখন ছিল “বৈঠকথানার রাস্তা ।” 
“লালবাজার” রাস্তা যেখানে “অপার চিৎপুর রোডে" মিশি- 
যাছে, তাহাঁরই উত্তরপূর্বকে!ণে এখন পুলিস আপিস। 
যে বাঁটাতে পুলিন আপিন আছে, এ বাটা জন্‌ পামার 
নামক ইংরাজ বণিকের বাটা ছিল। সেই পুরাতন বাটা 
গতবৎনর (১৮৯১) ভাঙ্গিয়। আমূল পুনর্গঠিত হইয়াছে। 
পামার সাহেবের পিতা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সেক্রেটরী ছিলেন । 
ইহার স্তায় দয়ালু ইংরাজ আৰ্ব ছিল না। এখন যাহার নাম 
“হরিণবাড়ী*, তাহাই সেকালের কশিকাতার “জেল” ছিল। 
লালদীধীঝ উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রাচীন কলিকাতার 


হইতে পরত্রাণ পাইয়া- 
ছিলেন; তিনিই ণিজ- 
ব্যয়ে সে রাত্রে, নে ঘরে 
ধাহারা মরিয়াছিলেন, 
তাহাদের ল্্রণার্থ এ 
স্তম্তটি নির্মাণ করাইয়া- 
ছিলেন। অন্ধকুপে মৃত 
প্রত্যেক ব্ক্তির নাম 
স্তম্তগাত্রে খোদিত ছিল। 
এই গ্তম্থটি অনেকদিন 
দণ্ডায়মান ছিগ, শেষে 
১৮৪০ খষ্টাবে লর্ড হেগ্িং" 
লালদীঘীর নিকটে যেখানে বর্তমান “কাষ্টম হাউল* ও “পোষ 
আপিদ" আছে, পুর্বে সেইখানি প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়ম 


সল্রা্ীও 
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সী আপ এ: 


্ রে 
রি চা ১ 
০) ৯? না রি কি. বে ক. 
ডিএ কাধ চস 1.৮ এ. মি 
সপ "সাজাতে চস নত বর ০ 
-ঞ্চ দি 


ই 


০০০ 


. ক তখন ইহাতে লালদীঘীর ন্যায় বড় পুঙ্রিলী ছিল না। বাগানের মধ্যস্থলে একটা ছে।ট পুঙ্ষরিণী ছিল, তাহাতে ইংরাজের! আমোদের জন্য 


মাচ ছাড়িয়। রাখিতেন। 


এই সময়ে এই বাগানে ২: একরেরও বেশী জমী ছিল। 


কলিকাত 


নাঁমক ভূর্গ ছিল। ১৮১৯ খ্ষ্টাব পর্ঘাস্ত এই দুর্গের বাটা বর্ত- 
মান ছিল, শেষে এ বমরেই তাঁহার কিয়দংশ ভাঙগিয়। 
ফেলিয়। পকাষ্টম-হাউস” নির্দিত হয় ও অবশিষ্ঠাংশ ১৮৫৬ 
থৃষ্টাবে ভালিয়! ফেলিয়। "পোষ্ট আপিন" নির্দিত হইয়াছে। 
প্রাচীন ছর্গের একপার্ের গ্রীহীর বর্তমান. ১৮৯১ খুষটাঝ 
পর্ধ্যস্ত ছিল, পরে গত আগষ্টমাসে নূতন প্কালেক্টোরেট 
বিল্ডিং" নির্দাণের মময়ে তাহ! ভাজি ফেল! হইয়াছে। 
এই নূতন বাঁটীর ভিত্বিখননের মময়ে পোষ্ট আপিদের বর্ত- 
মন উত্তর-পূর্ব ফটক; যাহার মন্তবের উপর ভিতরদিকে 
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(৯) ৯৭৯০ খু; অঃ অন্ধকুপ ৃতিন্তত্ত। (২) পুরাণ কে (৩) কোম্পানী 


যেখানে রেলওয়ে আপিন আছে, তাহার উত্তরস্থ বস্তার 
উত্তরে ও কিয়নদ,র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কারণ, ধ্ঁ নকল 
গ্বানে যখন আধুনিক গৃহাদি নির্মিত হয়, তথন 
ভিত্তিখননের সময়ে ভূমধা হইতে বড় বড় গ্রাচীরের অংশ 
পাওয়। গিযাছিল। 

লালদীঘীর উত্তরে প্রাইটার্স বিল্ডিং” । এই সৌধ" 
মাল অতি প্রাচীন, তবে পূর্বকাঁলে ইহার সুথতাগ এরূপ 
ুদৃশ্ত ছিল ন1। এই বাটার উত্তরদিকে বর্তমান প্কীয়ঙ্নরেজ” 
নামক রাস্তার উত্তর ও পূর্বে যে সকল গৃহাদি নির্দিত হই- 
ছে) তাহাও দে কালে ছিল না। ১৭৫০ খুষ্টন্যে মিঃ বার" 
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কলিকাত। 


“অন্ধকুপ” সৃতি গ্রন্তরখানি গাগ। আঁছে। তাঁহারই উত্তরে 
৫৬ ফুট মাটার নিয়ে একটি ঘর খাঁহির হইয়াছিল । গৃহ- 
টিতে একটি জানালা ছিল এবং তাহার ছাদ, দেওয়াল, 
খিলান কোথাও ভাঙ্গে নাই। গৃহটির বহির্ভাগের গ্রাচীরে ও 
গৃহের অভ্যন্তরে বাঁধির জমাট পর্যন্ত নষ্ট হয় নাই। সকলেই 
স্থির করিয়াছেন যে, ইহ প্রাচীন ছুর্দের অভ্যন্তরন্থ একটি 
ক্র গৃহ ছিল, গুদামন্ধপে বা ভৃত্যাদির জগ্র ব্যবহৃত 
হইত। পুরাতন দুর্গ গঞ্গাতীরের দিকে, এখন যেখানে 
পোর্ট কমিসনরগণের আপিন আছে) লেই পর্য্যন্ত ও এখন 








হবার 


২ পিল . 
ৰা রঃ | যা ] ২. 
মী | ২২ রি 811. 
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কর্দচারীর.নিবাম। (8 ) লাঁজদীঘী। 


ওয়েল কলিকাতার গবর্ণর ছিলেন, তিনি ১৭৮০ খুঠাবের 
কর্ম হইতে অবসর লইয়! গ্ীস্থীন করেন । যখন তিনি কলি- 
কাঁতীয় ছিলেন। তখন এই বৃহৎ মৌধমালা৷ তীঁহার সপ্পন্তি 
ছিল। অবশেষে, যখন কোম্পানীর কর্মচারী যুবক দিভিলি- 
যানগণের সংখ্যা বেশী হইল, তখন এই মৌধমাল| গবর্ণ 
মেন্ট বারওয়েল-পরিবারের নিকট হইতে ভাঁড় লইয়া এ 
সকল কর্মচারীকে গাঁকিতে দেন। তখন হষ্টতে ইচার নাম 
“রাইটার্স বিল্ডিং হয়। অবশেষে ১৮৮২ খুষ্টান্বে ইহার 
সগুখভাগ পরিবর্তিত এবং আয়তনে বর্ধিত হয়। “'রাইটপ' 
বিল্ডিং"এর উত্তরপার্খ দি একান্দিল হাউ ছাট 


কলিকাতা 


নামক বওমান রাস্তা আছে। এই রাস্তার উত্তরপূর্ব 
কোণে যে বাড়ীতে এখন “এক্সচেঞ্জ” আছে, পুর্বে সেই 
বাতীতে ১৮০০ খৃষ্টাব্ধে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ”” স্থাশিত 
হইয়াছিল। এই রাস্তার অপর পার্খে যেদীর্ঘ সৌধমাল' 
আছে, তাহাই পুর্বে “হরকরা” নামক সংবাদ পত্রের 
কার্ধালয় ছল। তখন “ফোর্ট উইলিয়ম কলেজশ বাটী ও 
গতুরুকরা* আ.ফস, এতছৃভয়ের ছাদের উপর দিয়া একটি 
কাঠির সীকে। দ্বারা পরম্পর সংলগ্ন ছিল। 
বিলভিং*্এর পশ্চমে প্রাচীন “সেন্টজন গিজ্জ।* ছিল। এই 
তেয্জাই কলকাতার সর্ প্রথম গিঞ্জ।। ১৭১৬ খুষ্টান্দে 
ইহ! নির্মিত হয়, ইহার চূড়া সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও সুদৃহ্য ছিল। 
সে কালের গবর্ণরগণ কোম্পানীর অধীনস্থ কলিকাতাবাসী 
ইংরাজকর্ষুচারীগণে পরিবুত হইয়! প্রতি রবিবারে এইখানে 
উগাদনা করেতে আসিতেন। ১৭৩৭ থৃষ্কান্দের ভূকম্পে এই 
গিজ্জান্ন চূড়া ভাঙগিয়া যায়। ১৭৫৬ থাকে পিরাজউদ্দৌলা 
বখন কলিকাতা অনরোধ করেন তখন তাহার আদেশে এই 
গিজ্জা ধূলনাৎ করা হয়। 

যে রাস্ত! রাধাবাজারের রাস্তার সন্দুখ দিয়া লালবাজারের 
রাস! হইতে বহির্গত হইয়ছে, উহাকে “মিসন্‌ রো” বলে। 
পূর্ব ইহাকে “দে রোপ ওয়াক্‌ঠ বলিত। ১৭৫৬ খুষ্টাবে 
কলিকাত। অনরোধের সময়ে এই পথের উপর মহাুদ্ধ হইয়া- 
ছিল। এই রাস্তার উপর একটি গিঞ্জা আছে। এই গিজ্জার 
নাম “গুল্ড চর্ভবা গুল্ড মিদন্‌ চ্”। ইহার বাঙ্গালা 
নাম “লাল-গির্জ।”, ১৭৬৭ সালে মিঃ কিরনাগার নামক 
এক ব্যক্তি ইহ স্থাপন করেন। তিনি ইহার “তেখ-টিকিল1” 
ন[স নিরাহিলেন। কির্নাগার সাহেব শ্ুইডেন-দেশয় 
লোক ছিলেন। তাহার সময়ে ইহ! একটি ক্ষুদ্র গির্জা 
ছিল। তখন ইহার গাত্রে এক প্রকার পাথুরে লাল রং 
তাহা হইতেই ইহার নাম "লাল গির্জ।” 
অনস্থিত বলি- 
অবশেষে বণ্টট 


দেয়) ছিল, 
হইয়াছিল ; কেহ বলেন, লালদীবীর নিকটে 
যাই ইহার নান “লাল গির্জ।* হইয়াছে। 
নামে একজন দিনেমার বর্ধনান গির্জান্তস্ত ও গৃহাদি 
নিশ্মাণকরেন ॥। এই বাটা নি্খাণের সময়ে কিরনাগারের 
“বেথ-টেকিলা, ভাঙ্গির়। ফেলিতে হয়। 

লালদীঘীর নিজ দক্ষিণে একটি প্রস্তরনির্দিত বাটা 
আঁছে, ইহার নাম “ডালহোৌসি ইন্ছিটিউট"। এই প্রশস্ত 
গৃছটি বড় বড় নিখ্যাতলোকের প্রস্তরমূর্তি রাখিবার জন্য 
নির্শিত হয়। এখানে লর্ড ডাল্হৌপি, সিপাহীযুদ্ধে বিখ্যাত 
বীর হাভলক, নীল, আউটর্যাম, নিকল্পন্‌ গ্রন্থতি কয়েক 


[ ২৮৮ ] 


“রাইটার্স 


কলিকাতা 


জনের প্রস্তর মুর্তি এবং একটি রঙ্গ-(থিয়েটার)-মঞ্চ আছে । 
১৮২৪ খুষ্টাবে ইহার সন্ধুখভাগ নির্শিত হয়। 

“ডাল্হেবোস ইন্ট্িটিউটের” দক্ষিণ রাস্তার অপর পারে 
*“টোলগ্রাফ আপিস।”, ১৮৭৩ সালে ইহা নির্মিত হয়। 
ইহার উত্তর-পুর্বকোপে একটি ১২* ফুট উচ্চন্তস্ত আছে। 
'লালদীঘার দক্ষিণ-পূর্বকোণে “করেছি আপিন”। এখানে. 
নোট তাঙ্গাই হয়। এই বাটাটি পুর্বে "আগ্রা ও মাষ্টার- 
ম্যান্‌ ব্যাঙের” জন্ত নির্মিত হয়, কিন্তু বাড়ীটির নির্মাণ শেষ 
হইবার পরে উক্ত ব্যাঙ্ক “ফেল” হয়। গব্ণমেন্ট ক্রয় করিয়। 
"করেন্সি আপিস” করেন। 

করেন্সি আপিসের দক্ষিণপশ্চিমকোণের চৌমাথ। হইতে 
যে রাস্তা টেলিগ্রাফ আফিসের পার্থ দিয় দক্ষিণমুখে চলিয়। 
গিয়ছে। এই রাস্তার নাম “ওল্ড কোর্ট হাউন্‌ ট্রাট”। এই 
রাস্তাটি বরাবর গবর্ণমেপ্ট হাউসের উত্তর ফটকের সম্মুখ দিয়া 
ময়দানে আপিয়। মিলিয়াছে। এই রাস্তার উপর যত 
টাকার ব্যবস! বাণিজ্য হইয়া থাকে, এত টাকার ব্যবন! 
পৃথিবীর আর কোথাও একম্থানে এক রাস্তার উপরে হয় 
না। এইথানেই ইংরাজ-জ্ছরী হামিল্টনের দোকান। এই 
অঞ্চলে একটি ঘড়ওয়াল। গির্জ। আছে, উহা! সেকালে ছিল' 
না। উহার নাম “সেপ্ট আজ ৮6”, এদেশীয়েরা উহাকে 
"লাটনাহেবের গিজ্জ।* বলে। লর্ড ময়ূর! ইঞার ভিত্তি-গ্রস্তর 
স্থাপন করেন বলিয়। ইহার দেশীয় নাম প্ররূপ হইয়াছে। 
১৮১৫ খৃষ্টানদের ৩এ জুন' ইহার তিস্তিগ্রস্তর স্থাপিত হয়; 
এ দিন ইংরা্গী পর্ব “সে্ট আাগ্জ ডে” এবং তাহা হইতেই 
ইহার নাম “সেপ্ট ম্যাপ্ডজ ৮6* রাখা হয়। ইহার ঘড়ীটি 
১৮৩ সালে প্রদত্ত হয়। ডাক্তার ব্রাইস্‌ নামক একব্য্ভি 


এই গিজ্জার স্থাপয়িতা ) ইহ1 স্কটলগ্ডের পাদরীগণের অধি- 


কারভুক্ত। কলিকাতার মধ্যে এই গির্জার চূড়া অনেকা- 
নেক গির্জা অপেক্ষা উচ্চ। কলিকাতার প্রথম বিশপ 
মিভল্টনের সহিত ডাঃ ব্রাইসের ইংলশ্তীয় ও স্কটলগীয় 
গির্জার উচ্চত1 লইয়] তর্ক হয়। সেই তর্কের বশে ব্রাইস ইহার 
চূড়া সর্ব্বাপেক্ষা। উচ্চ করেন। বিশপ্‌ মিডল্টন তখন নৃতন 
“সেপ্টঞন চর্চ” (পাথুরিয়| গির্জায়) থাকিতেন, আাইস্‌ 
সেপ্টজন চর্চের চূড়া অপেক্ষ! সেপ্ট আযাণ্ডজ চর্চের চূড়া 
উচ্চ করিয়! তছুপরি একটি বাসুগতি-নির্দেশক মোরগ পক্ষী 
্বাপন করেন। ইংরাজ গবধমেণ্ট ইংলপ্তীয় চর্চের সম্ত্র 
রক্ষার্থ ও বিশপ্‌ মিডল্টনের মান্ত রক্ষ। করিবার জঙ্ত নিয়ম 
করেন যে, পূর্ত বিভাগ হইতে সেপ্ট আযাগ জের অজ্ভান্ত সমণ্ত 
অংশ মেরামত হইবে, কেবল এ পঙ্গিটার কিছু দোষ হইলে 


ফলিকাত। 


তাহ! পূর্তবিষ্তাগ হইতে মেরামত রে নী আজিও এই 
নিয়ম চলিতেছে। এই সেপ্ট আযাদ ফে-স্থলে নির্িক, 
পূর্বে সেইখানে “ওজ্ড কোর্ট হাঁউন” বা নাবেক-উএউন্র হয, 
ছিল। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ বুসিয়ার নামক একজন বণিক এই 
টাউনহল প্রস্তত করান। ত্র বণিকই অবশেষে বোস্বাইয়ের 
গবর্ণর হন। ১৭৩৪ সালে মিঃ বুসিয়ার ত্র টান্উন- 
হলটি গবর্ণমেণ্টেকে দান করেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত 
তাহার কথা থাকে যে, গবর্ণমেপ্ট বার্ষিক ৪০০২ টাকা 
সাহায্য করিয়। একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করিবেন। 
এই টাকায় বর্তমান “ফ স্কুল” স্থাপিত হয়। এই প্রাচীন 
টাউনহলের ছাদের উপর ছুইটি সভাগৃহ ছিল। সেখানে 
তদানীস্তন ইংরা্গগণের ভোজ, নৃত্য, সভা! ও বক্তৃতাদি 
হইত। সাবেক টাউনহলের নিকট বর্তমান “লায়ন্স্‌* রেঞ্জ” 
নামক রাস্তার উত্তর-পূর্বকোণে সেকালের ইংরাজগণ্ের 
«থিয়েটর গৃহ” ছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্বে অবরোধের সময়ে সিরা- 
জের সৈম্ুদল এই “থিয়েটর গৃহ" অধিকার করিয়া! এইখান 
হইতে প্রাচীন কেল্লার উপর তোপ মারিতে আরম্ভ করে। 

পাথুরিয়! গির্জ|_গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পশ্চিম- 
কোণে প্চর্চ লেনের” উপর যে ঘড়িওয়াল! গির্জ। আছে, 
তাহাকে বাঙ্গালীর! “'পাথুরিয়া গিজ্ভ।” বলে। ইহার নাম 
*মেণ্ট জন চ৮৮। পুরাতন “সেণ্ট জন ৮6 সিরাজ ভাজিয়! 
(ফৈলিবার পর ১৭৮৪ থুষ্টার্ষে এই স্থানে ইহা পুননির্দিত 
হয়। ইহার ভিত্তিপ্রস্তর বড়লাট স্থাপন করেন। রাজ! নব- 
রুষ্ণ এই গির্জার জন্ঠ ৬বিঘ। জনী বিনামুল্যে দিয়াছিলেন। 
এই স্থানে প্রাচীন কবরস্থান ছিল। চর্চ লেনের দিকে এখনও 
কয়েকটি সমাধিস্তস্ত বর্তমান । এই ম্থানেই কলিকাতার 
স্থাপয়িতা জব চাণক, ইংরাঁজের বাঙ্গাল৷ জয়ের প্রধান সহ'য় 
আযাডমিরাল ওয়াটসন ও ছ্েন্ড[ক্তার সততরাটু ফিরোকপিয়ারকে 
আরোগ্য করিয়া! বাঙ্লালায় ইংরাজ বাণিজ্যের স্ত্রপাত 
করেন সেই ডাক্তার ভাঁমিপ্টনের কবর আছে। কথিত 
আছে, গৌড়নগরের ধ্বংসাবশিষ্ট হিন্দুপ্রাসাদের ভগ্ন প্রস্তর 
স্বারা ইহার স্ুস্তটি নির্মিত হইয়াছে বলিম্না বাঙ্গালীরা 
ইহাকে "পাথুরে গির্জ।” বলে। চর্চ লেনের পশ্চিম পার্থ ঠিক 
গির্জার সম্মুখে যেবাড়ীতে এখন স্ট্যাম্প আ্যাণ্ড ট্টেশনারী 
আপিস” আছে, মেই বাটীতেই পুরাতন কলিকাঁতার প্টাক- 
শাল” ছিল। ১৭৯১ হইতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে 
টাকা তৈয়ারী হইত। ১৭৬২ থুষ্টান্বে কলিকাতায় গ্রথম 
টাকা তৈয়ার হয়। 

গবর্ণমেণ্ট হাউন--১৭৯১-৯৩ খ্ৃষ্ট(ব্দে আপজন্‌ সাহেব যে 


৭৩ 


কলিকাঁত 


মানচিন্ত করেন।'তাহাতে দেখা যায়, বর্তমান লাট সাহেবের 


বুষ্ধোডীর সথুনেই পুরাতন লাট সাহেবের বাড়ী ও “কাউন্সিল্ল 
স্্হণউস” ছিল। তাহার পূর্বে এখন যেখানে *টুজারি বিক্ডিং” 


আছে, সেইখানে ছিল। বর্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউস লর্ড 
ওয়েলেসলির সময়ে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে নির্শিত হয়। হেষ্টিংস স্ত্রীটে 
যে বাড়ীতে এখন বরণ ফোং,র আপিস, সেই বাটীতে মিসেস্‌ 
হেষ্টিংস ( ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্ত্রী) থাকিতেন। হাইকোর্টের 
পূর্বদিকে “ওল্ড পোষ্ট আফিণ ্ট্রীট্‌”। ইহাকে “উকীল 
পাড়ার রাস্ত,” বলে। এইস্থানে যেখানে "এজ্র] বিল্ডিংস্‌” 
আছে, সেইখানে পুর্বতন ডাঁকঘর ছিল। 

টাউনহল-_-যেখানে বর্তমান টাউনহল আছে, পূর্বে 
সেখানে জঙ্টিন হাইডের বাড়ী ছিল। ১৮৪ খৃষ্টাব্দে ৭ লক্ষ 
টাকায় বর্তমান "টাউনহল” নির্শিত হয়। টাকটাদাঁয় উঠে। 

হাঁইকোর্ট--১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের আদেশে আলীপুবে 
বর্তমান সৈনিক হাসপাতাল নামক বাটাতে সদর দেওয়ানী ব! 
আগীল আদালত এবং ১৭৭৪ থুষ্টান্ে কলিকাতায় 
“সদর নিজামত আরদালত* মিলিত হইয়া সুপ্রীনকোট” 
স্থাপিত হয়। “ওল্ড কোর্ট হাউস” নামক স্থলে যে প্রাচীন 
“কোর্ট হাউস” ব। ণ্টাউনহল” ছিল, এখন যেখানে সেপ্ট 
আযাগু জ্‌ চর্চ আছে, তাহাতেই এই আদালত বমিত। ১৭৯২ 
ৃষ্টান্দে হাইকো্ট তৈয়ার হইয়া গেলে, এই বাটাতে স্মপ্রীম 
কোর্ট উঠিয়া আসে ও পুরাতন কোর্ট হাউন ভাগ্গিয়! 
ফেলা হয়। বর্তমান হাইকোর্টের স্থানে পুরাতন হ্ুপ্রীম 
কোর্টের বাটা ছিল। ১৮৭২ থুষ্টাবে সুপ্রীম কোর্ট ভাঙগিয়া 
বর্তমান হাইকোর্ট নির্দিত হয়। 

ছোট আদ(লত--চর্চ লেন হইতে উত্তরমুথে হেয়ার স্ত্রীটে 
বাহির হইয়া পড়িলেই রাস্তার উত্তরপার্থে ছোট আদালত। 
১৮৭২ সালে ইহা নিশ্মেত হয়। 

পোষ্ট আপিন-__পুরাঁতন কেল্লার কতকাংশ জমীর উপর 
১৮৬৪ থৃষ্টাবে নির্মিত হয়। 

বান হাউস-_কাষ্টম হাউসের নিকটেই প্বান হাউস"? ইহার 
প্রকৃত নাম বণ্ডেড ওয়্যার হাউস (30)9০9 /৪7:০-))0)96). 
এই বাটাটি গুদাম মান্র। কলিকাতা বন্দরে যে সকলমাল 
আসিয়! নামে ব। এথান হইতে যাহ! রপ্তানী হয়, তাহাই এই 
গুদামে থাকে । এই গুদামগুলিতে কিন্তু কাষ্ঠের সম্পর্কনাই; 
কড়ি বরগ' প্রভৃতি কিছুই নাই, অথচ বাটাটি খুব মজবুত। 

রেলওয়ে আপিস--কাষ্টম হাউসের উত্তরে এই মনোহর 
বাটী অবশ্থিত। এই ধরণের বাড়ী কলিকাতায় আর 
দ্বিতীয় নাই। ইহার কাণিসাদি প্রস্তরনির্গিত। জানালা 


কলিকাত। 


দরজ। কপাট ব্যতীত বাটাতে কাষ্ের সম্পর্কও নাই । ইহাতে 
দরজা, ও জানালার চৌকাট পাথরের প্রাটীর কাটির। করা 
হইয়াছে । এই বাটী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছে। ইহার 
উত্তরপূর্বকোণে ফুটপাথরের উপর এক জায়গ! মেজেমে! 
কর আছে। এই স্থানে প্রাচীন কেল্লার উত্তরপূর্বকোণের 
বুকুজ ছিল। রেলওয়ে আপিসের ভিত্তি খননের সময়ে এই 
বুরুজ ও তাহার সংলগ্ন উত্তর দিকের আবরক প্রাচীর এবং 
উত্তরপশ্চিমের বুরুঞ্জ ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমদিকের আবরক 
প্রাচীর কিয়দংশ বাহির হইয়াছিল । এই সকল 
প্রাচরের বহির্দেশে কোনরূপ বালির বা চুণের কাজ ছিল না, 
ইষ&্কের লাল রং দেখ যাইত। অনেকে মনে করেন- এই 
বক্তবর্ণের ছূর্গ প্রাকারের সন্নিহিত বলিয়াই পৃর্বোক্ত “কেল্লার 
বাগানের” মেছোপুকুরের নাম “লালদীঘী” হুইয়াছে। 
কেহবা বলেন যে অর্মি এবং হুলওয়েল সাহেবের লিখিত 
প্রাচীন কেল্লার স্থত্রধরের দোকানের নিকটস্থ ছুর্গের জল- 
নর্গমের খিলাঁনের মুখের পুকুরই লালদীঘী, পুর্বে এই 
পুকরিণী দিয়! গঙ্গার জল ঘুরাইয়া আনিয়া হুর্গ পরিখ।! পুর্ণ 
কর হইত।” 

মেটকাক হল-_-ছোউ আদালতের দক্ষিণপশ্চিমকোণে গঙ্গা- 
তীরে হেয়ার ই্রাটের দক্ষিণপার্থ্ে “মেটকাফ হল 1৮” ১৮৪ খুঃ 
বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ধের ত্বাধীনত। প্রদান উপলক্ষে লর্ড মেটকাকের 
নামে এই পুস্তকালয় স্থাপিত হর। 

টাকশাল--স্রাগড রোডের উপর জগন্নাণ-দেবের মন্দিরের 
নিকট এই স্থন্দর বাটী প্রায় ৫৬ বিঘা জমীর উপর নিশ্দিত। 
ইছার মধ্যস্থলের বৃহৎ বাটীট গ্রিসের রাজধানী এখেন্সের 
মিনর্বা দেখীর মন্দিরের অবিকল প্রতিকৃতি, তাহার দৈর্ঘ্য- 
বিস্তার ইহার ঠিক ভ্বিগুণ। ১৮২৪-৩* খৃষ্টান্দে এই বাটা 
নির্খিত হয়। নে কল আছে, তাহাতে আবশ্তক 
হইলে ১ দিনে একেবারে ১০ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত হইতে 
পানে । ১৮১০৩ সালে একবার হঠাৎ প্রয়োজন হওয়ায় 
একনিনে ১৮ লক্ষ শুত্রা প্রস্থত হইয়াছিল। যেখানে এখন 
টাকশাল অবস্থিত, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য কালে 
ভাগীরথীর বেলাভূমি ছিল। 

ড/ল্হৌলি ক্ষদ্ারের স্যার লর্ড গয়েলেসলির নামে 
স্কগার, প্লেস ও ভ্রীটের নাগ আছে। বহুবাজার-জলের 
কলের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া যেরান্ত। বরাবর দক্ষিণ- 
মুখে *হকোণা পুকুরের” নিকট পার্ক ট্রাটে মিলিয়াছে, 
ভাতার নামই “ওয়েলেস্লি স্রীট” এই রাস্তার মধ্যস্থলে “ফ্রি. 
56 নামে একটি গির্জ| পাছে) ইহার দেশীয় নাঁস “সাদ্রা- 


এখানে 


[ ২৯০ ] 


কলিকাত। 


সার গিঞ্জ।”। ১৮১৪ থৃষ্টাঝে ডফ সাহেব অন্তান্তলোকের 
সহিত মিলিয়া এই গিঞ্জ। স্থাপন করেন। এই ফ্রি-চর্চের 
উত্তরে “কলিকাত। মাড্রাস। কলেজ,” এই কলেজের প্রতিষ্ঠাত। 
ওয়ারেগ হেষ্টিংদ্। ১৭৮১ থুষ্টাব্খে আরবী ও পারস্ত ভাষায় 
সাহিত্য, বিজ্ঞান ও মুসলমান্‌ আইন শিক্ষ। দিবার জন্য তিনি 


' এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্যে ইহার বর্তমান 


বাটা নিশ্মিত হয়। ইহার সম্মুখে একটা পুরিণী আছে। 
ইহার দেশীয় নাম “মাদ্রাসা গোলপুকুর”»। তেকোণা 
পুকুর ছাড়াইয়। আরও কিছু দক্ষিণে গেলে আর একটি 
পুক্ষরিণী আছে তাহার দেশী নাম “বামুন (ব্রাহ্মণ) বস্তি 
( বসতি ) দীঘী”। 

ডিউক অব ওয়েলিংটনের নামেও একটি স্রীট ও স্কয়ার 
আছে। ওয়েলেস্লি স্ত্রীটের উদ্ভরে বহুবাজারে জলের কলের 


' আপিস, এই জলের কলের মৃত্তিকা মধ্যস্থ পুফরিণীর দক্ষিণপার্খহ 


চৌমাথার নামই “ওয়েলিংটন স্কয়ার” । ওয়েলেস্‌্লি রাস্তার 
উত্তরমুখ হইতে বহুবাজার চৌরান্তার দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে রাস্তা 
তাহার নামই ওয়েলিংটন ইরা, এই রাস্তার উত্তরাংশে 
পূর্বদিকে “হিদারাম বাড়,য্যের গলী”, নামে একটি রাস্ত। 
আছে। কলিকাতার প্রথম পত্তনের সময়ে সেই রাস্ত। 
নির্মিত হয়। 

বহুবাঞ্জার-_বনুবাজার হী নামে একটি বৃহৎ রাস্তা বছ- 
বাজার চৌরাস্ত! হইতে পূর্বে শিরালদহ ষ্টেশন পর্যন্ত ও 
পশ্চিমে অপার চিংপুর রাণ্ড। পর্য্যন্ত বিস্ৃত। এই রাস্তাটিই 
প্রাচীন নৈঠকথানার রান্ত।। বহুবাজার পলীটি9 বনু প্রাচীন। 
বছ্বাজার দ্্রীটের পূর্ববাংশে একটি স্থানের নাম “নেড়া গির্জ।5। 
এই স্থানে পূর্বে একটি গির্জা! ছিল। এখন যে বৃহৎ বাঞ্জার, 
যাহাকে পনেড়। গির্জার বাজার'* ব পভুলুপালের বাজার 
বলে, পূর্বে সেইখানে গির্জ।টি ছিল। এই স্থানে উ্ক 
“ভুলুপালের” ঠাকুর বাটা “কুঞ্জবাটা” নামক দেবাঁলয়ে 
এক্টটা মেল হয়। দেই মেলায় প্রায় সহশ্াধিক লোক সম- 
বেত হয় । নবন্বীপাদি দূর স্থান হইতেও বৈষ্ণলগণ এখানে 
আনিয়। থাকেন। 

এই বহুবাজারে জল যোগাইবার কল আছে। এখানকার 
প্রধান কার্ধযালয় হইতেই চোঙের মধ্য দিয়। কলিকাতায় 
সর্বত্র জল যোগান ভইয়। থাকে । 

বহুবাজার ছাড়াইয়। উত্তরে পটলডাঙ্গ। ও কলেজ গ্ীট্‌। 
এখাঁনে কয়েকটি বিশ্ব বিদ্যালয় আছে, তন্মধো সংস্কৃত কলেজ 
১৮২৭ পুঈাবে, হিন্দু কলেজ ১৮২৭ খুষ্টাবকে, এবং ডাক্তারি 
শিক্ষার জন্ত মেডিকেল কলেজ ১৮৩৪ খৃষ্টাৰে স্বাপিত হয়। 


কলিকাত। বা 


১৮৭২ খুষ্টাবে হিন্দু কলেজ উঠিয়া প্রেপিডেম্পী কলেজে 
সম্মিলিত হয়। ৃ 

কলেজ স্াটের উত্তরে মেছুয়াবাজার পরী ও ঠন্ঠনিয়!। 
এই ঠন্ঠনিয়। কর্ণওয়ালিস্‌ ও চোরবাগানের মোড়ে একটি 
গাচীন কালী ও শিবমন্দির আছে। শঙ্কর ঘোষ নামক এক 
ব্যক্তি & মন্দির প্রাতষ্ঠ। করেন। প্রবাদ এইরূপ, একদিন 
রজনীযোগে কালীদেবী শঙ্কর ঘোষকে ত্বপ্লে প্রত্যাদেশ 
করেন, শঙ্কর! তোর বাটার পার্খে আমার মন্দির নিম্মাণ 
করিয়া দে, তোর মঙ্গল হইবে। শঙ্কর ঘোষ দেবীর 
আদেশে এ মন্দির নিশ্মাণ করাইয়। দেবীকে এবং তাহার 
পার্থের মন্দিরে শিবলিম্ব স্থাপনা করিলেন। এখনও শিব- 
মন্দিরের পা্াণের উপর খোর্দিত আছে-_- 

''মঙ্করের হৃদয় মাঝে কালী বিরালে ৮. 

কলকাতার এ অঞ্চল সম্বপ্ধে আরও অনেক কথ! লেখ্য 
আছে, কিন্ত প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে এখানেই উপসংহার 
করিতে হইল। এখন কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চল লইয়া দুই 
এক কথ বলিব। ূ 

আদ্দিগঞ্গ। যেখানে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই 
মুখের উপর একটি সেতু আছে; মার্ক,ইদ্‌ অব্‌ হেষ্টিংসের 
শাসনকালে সাধারণ চাদায় নির্মিত হয়। হেষ্টিংসের সময়ে 
সেতুটি প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়৷ ইহার নাম “হেষ্টিংস্‌ ব্রিজ” 
রাখা হয়। খিদিরপুর হইতে উক্ত সেতু পার হুইয়া কুলি- 
বাজারে পড়িতে হয়। এখানে গবর্ণমেন্টের কমিসেরিয়ট 
গুদাম সকল আছে। এইস্থানে প্রথম ব্রাঙ্গণরক্তে ইংরাজ- 
শাসন কলুষিত হয়। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ৫ই আগষ্ট শনিবার দ্বিবসে 


মুর্শদাবাদের দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমারের ফাসি হয়। 


[ নন্দকুমার দেখ |] 

বন্তমীন আলীপুরের সেতু হইতে কিছু দূরে ছুইটি বৃক্ষ 
ছিল, তাহারই তলে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ এবং সার ফিলিপ্‌ 
ফ্যান্সিসের ছন্দ মুদ্ধ হয়। 

এখন মালীপুরে ষে সৈনিকর্দিগের হাসপাতাল আছে, 
তাহাতে পুর্বে সদর দেওয়াণী বা আপীল আদালত বলিত, 
এঁ আদাপত বর্তমান বড় আদালতের সহিত মিলিত হইলে 
এই বাটীতে নৈনিক হাসপাতাল (1111687চ [70370182]) 
হইল। এই বাটার পূর্বদিকে নগরাভিমুখে পাগলাগারদ ও 
সাধারণ চিকিৎসালয় (0999£8] 1193791691), শেষোক্ত বাটা 
পূর্ব্বে একজন ধনীর বাগান ছিল, তৎপরে ১৭৮৬ খুষ্টান্কে 
গবর্ণমেন্ট ক্রয় করিয়! সাধারণ চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। 

চৌরঙ্গী--উক্ত চিকিৎসালয় হইতে কিছু পূর্বদিকে 
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কলিকাতা 


আমিলে চৌরঙ্গী নামক রাশ্তা। এই রাস্তা চিৎপুর হইতে 
কালীঘাট পথ্যস্ত বিস্তৃত । পূর্বে যাত্রীগণ চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী 
দর্শন করিয়া! এই রাস্ত! দরিয়া কালীঘাটে যাইত। এই 
রাস্তার পশ্চিমে গড়ের মাঠ এবং পুর্বে সন্ত্রান্ত ইংরাজদিগের 
বসতি স্থান। পূর্বকালে এইম্থান ও ময়দান নিবিড় বন 
জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। তখন এখানেও বন্ত বরাহ ব্যাস্ত 
প্রভৃতি হিংশ্রক জন্ত বান করিত, সেই বন মধ্যে ছূর্দীন্ত 
ডাকাতদ্দিগের আড্ড। ছিল। অস্ত্রশস্ত্র না লইয়া কেহই এ 
পথে চলিতে পারিত না । কেহ কেহ বলেন, তৎকালে এখানে 
গোরক্ষনাথের শিষ্য চৌরাগ্ী নামধারী হঠযোগীর। বাস 
করিতেন, তাহা হইতে এইস্থান “চৌরঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে। আবার কেহ বলেন, প্প্রাীন গোবিন্দপুরের 
পুর্রবাংশে্ ভঙগল-গিরি নামক একআন চৌরাঙ্গী যোগী কালী- 
দেবীর কোন পবিত্র চিক্কের সেবা করিতেন। 
দেবীর কনিষ্ঠানথুলি। অবশেষে গোবিন্দপুরে বর্তমান কেলি! 
নির্ধাণ করিবার সময়ে এই পবিত্র চিহ্ন বর্তমান কালাঘাট 
নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। উক্ত দেবীপুজক চৌরাঙ্গী 
হইতে বর্তমান চৌরঙ্গ? নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে ।”, 
শেষোক্ত মতটি যুক্তিগিদ্ধ ও প্রামাণিক বলিয়! বোধ 
হয় না। চৌরঙ্গী বোৌগীদিগের অনেক পুর্বে কালাঘাউ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়। 
যায়। [কালীঘাট দেখ। ] বিশেষতঃ জঙ্গলগিরির নাম 
হইতে চৌরঙ্গীর উৎপত্তি এবং এখানে তাহার নিবাস সম্বন্ধে 
কোন প্রমাণ অথব। অনপ্রবাদ প্রচণিত নাই। স্ৃতয়াং 
জঙ্গলগিরি চৌরাঙ্গী হইতে চৌরঙ্গীনামের উৎপত্তি অযৌ- 
ক্িক বলিম্না পরিতা।গ করাই উচিত। আরও চৌরাঙ্গা 
যোগীগণ এই অঞ্চলে কোন মনয়ে বাস করিকাছেন কি না, 
তদ্বিষয়েই সনেহ 'আছে। [চৌরাঙী দেখ। ] 

চৌরঙ্গী এই স্থানীয় নামটি অধকদিনের প্রাচীন বলিয়া 
বোধ হয় না, ১৭৫৮-৫৯ থুষ্টার্ষে নবাঁব মীরঙ্জীফরের পুজ 
মীরণের নামা।ক্কত সনন্দগ্রসহ সংলগ্ধ “ফর্দি স্গলে 
চৌরঙ্গী একটি ঘৌল্পা বলিয়া সর্বপ্রথম বর্ণিত হইয়াছে । 
তৎকালে এই স্থ।(ন কতকট। পরগণ। কলিকাতার অন্তর্গত 
এবং কিয়দংশ শদগণা পাইকানের অন্তর্গত ছিল। ১৭৫৭ 
খৃষ্টাব্দে এখানকার বনগুঙ্গল পরিক্ষার হইতে আরপ্ত হয়। 
এখন 'চৌরঙ্গীতে নে কল সৌধমালা দেখ। যায়, উহা! 
সমন্তই আধু:নক। ১1৯৪ খুষ্টার্ষে এখানে ২৪থানি মাত্র 
বাটা ছিল, তত্মাময়িক আপজন সাহেবের মানচিত্র দেখিলেই 


এ চিহ্কই 


* এখন যেখানে শ্রেসিতাল জেল। 


কলিকাত। 


জান! যায়। তংকালে এধানে (বর্তমান মিড্প্টন রে! 
নামক গলিস্থ “লোরেটে হাউস্‌' নামক বাটীতে) সার ইল।- 
ইজ! ইম্পি বাম করিতেনণ। তাহার বাটার নিকট পু্ষরিণী 
বা! বিল ছিল, প্র ঝিল বুজাইবার মময়ে, এখানে সাংঘাতিক 
ওলাউঠ। রোগের দাকণ সুত্রপাত হইয়াছিন, তজ্জন্ত বর্তমান 
'মিড্ল্টন্‌ রো" নামক রাস্তা কিছুদিন “কলেরা ্ত্ীট্ঃ বা 
ওলাউঠার রাস্ত1 বলিয়। খ্যাত ছিল। এই সমস্ত স্থান ইম্পির 
উদ্যান মধো ছিল। 

পার্ক স্্ী_-( দেশীয়ের! বাদামতল। বলির থাকে )। এই 
রাস্ত। হ্ইন্বা ইম্পির বাগানে যাইতে হইত বলিয়। 
পার্ক স্ীই নাম রাখ! হয়। ১৭৯9 খৃষ্টাব্দে এই পথ সমাধি 
ভূমির রাস্ত। (807৪1 07040 73039. ) নামে অভিহিত 
ছিল। কারণ, সেই সময়ে এই পথ দিয়! শবদেহ লইয়া গোর 


দিতে যাইত। ততৎকালে এখানে কেহ বড় একটা বাস 
করিতে ঢাহিত না। তখনকার সাহেবেরাও এখানে ভূতের 
ভয় করিত। 


এই রাস্তার নিকটে উড স্্বীট ও থিয়েটার রোড, এই ছুই 
রাস্তার সঙ্গমস্থলে পুর্বে চক্ষু চিকিৎসালয় ছিল, তাহাতে 
কর্ণেল ছুঁ়া্ট সাহেব বাস করিতেন তাহার পৌত্তলিকধর্খে 
বিশেষ আস্থা ছিল, তৎকালে স্কলে তাহাকে “হিন্দু ুরা্ট? 
বলিত। 

সেপ্টপলের গির্জ!-_-চৌরঙ্গীর দক্ষিণগ্রান্তে ময়দানের 
উপর ১৮১৯ খৃষ্টান্দে স্থাপিত হয়। দ্রেশীয়েরা ইহাকে 
বির্ভিতলার গিঞ্জাঃ বলিয়া থাকে । এই গির্জার সন্ভুথে 
রাস্তার পৃর্রবপার্খে লর্ভ বিসপের বাটী আছে। 

এপিরাটিক সোসাইটি-_-এই প্রন্বতত্ববিদের সভা গড়ের 
মঠ হইত পার্ক ্ীটে প্রবেশপণের উপর অবস্থিত। 
১৭৮৪ পুষ্টান্দে এই বারী নির্শিত হয়। 

এপিম়টক নোসাইটির দুইটি বাটী পরেই চৌরঙ্গী রাস্তার 
উপর গুনিদ্ধ মিউজিয়ম্‌ বা বাহুঘর ; এই বাটা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 
নিত হর । 

ধর্টঘতলং_নেোরঙ্গীর উন্তুর সীন1 হইতে আরস্ত হইয়াছে । 
পুর্বে এই ্াস্তাকে এভিনিউ (4567009) বলিত। তখন 
এই রংন্ত' দিত! লোনাবিল ও তাহার নিকটবর্তী দ্বালে 
যাওয়া বাইত । পুর্বো এখানে গাছের তলায় মহ! লমারোহে 
ধর্দঠাকুরের পুজা হঈত। এই পৃজ1 নীচ লোকেরাই করিত । 
সেই ধর্্ঠাকুরের নাম হইতে “ধর্মতলাঃ নান হইয়াছে। 
কাবার কাহারও মতে, এখন যেখানে কুক সাছেবের আড়, 
গুড়া, সেইপানে একটি বড় মদ্ঞ্িদ ছিল, তাহ হইতে এই 


৮ নু. 
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কলিকাতা 


ধর্দতল। নাম হইয়াছে । ধর্মতলার বাজার ১৭৯৪ খুষ্টাবে 
স্থাপিত হয়। ইহাকে পুর্বে সেক্ষপীয়রের বাজার বলিত। 
ধর্দতল! রাস্তার কোণে মুদলমানদিগের একটি বৃহৎ মস্জিদ 
আছে, এই মস্ভিদের কারুকার্য অতি চমৎকার । ইহ! 
১৮৪২ খৃষ্টাব্বে টিপু সুলতানের পুজ্র শাহাজাদ! গোলাম মুহ- 


' ম্মদের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হুয়। ধর্মতল! বাজারে দক্ষিণে মিউনি- 


মিউনিসিপাল মার্কেট? বা 
এমম ম্ুনার বাঞজার আর কোথাও 


সিপাল আপিসের পার্থেই 
হগ্সাহেবের বাজার । 
দেখ যায় ন!। 

কলিকাঁত। নামের উৎপত্তি ।--কলিকাত। নামটি কি 
করিয়৷ হইল, এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়। থাকেন। 
তন্মধো ছুই একটি কথ! আমর। উত্থাপন করিব। 
প্রবাদ আছে, যখন সর্বপ্রথম একজন ইংরাজ 
এখানে আসিয়া! আর কাহাকেও না দেখিয়া! একজন: চাঁষীকে 
এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করেন, সে ইংরাজী কথ বুঝিতে 
ন1 পারিয়া মনে করিল, সাছেব বুঝি তাহার ধান্যের কথা 
নিজ্ঞানা করিতেছেন। এই ভাবিয়! সে উত্তর করিল, কাল 
কাটা” অর্থাৎ গতকলা এই ধান্ত কাটিয়াছি। সাহেব মনে 
করিল, এই স্থানের নাম তবে বুঝি 'ক্যাল্ক্যাটা ।, 

২। লং সাহেব বলেন; কলিকাতার নাম সম্ভবত মহ!- 
রাষ্ট্রখাত অর্থাৎ খাল কাট। হইতে হইয়া থাকিবে । 

৩। কোন কোন বিচক্ষণ ইংরাজের মতে কলিচুণ 
হইতে কলিকাতা নামের,উৎপত্তি। 

৪1 কাহারও মতে কালীঘাট হইতে কলিকাতা নাঁস 
হইয়াছে। 

উপরে যে কয়টি কথ লিখিলাম, আমাদের বিবেচনায় 
কোনটি যুক্তিসঙ্গত অথবা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে ন1। ০ 

প্রথমতঃ ইংরাজ আগমন এবং মহারাষ্ট্র-খাত খননের 
পূর্ব্বে কলিকাত1 নাম ছিল। তাহ! আমর! আবুল-ফজলের 
আইন-ই-অক্বরীগ্রচ্থে দেখিতে পাই । ন্ুুতরাং কাল-কাট। 
প্রবাদ '৪ খাল কাট] হইতে কলিকাত] নামের উৎপস্তি 
হইতে পারে ন1। 

কলিচুণ হইতে কলিকাতার নাম হওয়! নিতান্ত উষ্ণ 
মন্তিক্ষের কণা, এরূপ গ্রলাপ বাক্যে কর্ণপান্ত করা যাইতে 
পারে ন। 

কালীঘাট হইতেও কলিকাত1 নাম হয় নাই। কারণ 
ভারতের নানাস্থানের প্রাচীন ও আধুনিক জনপদ নগরাদির 
নাম মনোধোগপুর্বক পাঠ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়? 


“১ 


ফলিকাত! 


যে কালী স্থানে কলি, এবং ঘাট বা খাট! স্থানে “কাত 
এরুপ নামের অপভ্রংশ বানাম পরিবর্তন কখন ঘটে নাই, 
বিশেষতঃ কা'লীধঘাটস্থানে কলিকাতা হওয়া শবশাস্ত্রের নিয়- 
মের সম্পূর্ণ বহিভূতি। এমন কি ভারতের যে কান স্থানের 
নামের আদিতে কাঁলী আছে, তাহ! ভারতবালীর নিকট 
কেন, স্ুদুরবর্তী যবনগণ দ্বারাও বিভিন্ননামে উচ্চারিত হয় 
নাই। ম্বতরাং কালীঘাট নাম হইতে কলিকাতা নাম 
হইয়াছে এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত এককালে পরিত্যাগ করাই 
উচিত। [কাঁলীঘাট দেখ।] 

কলিকাতাকে দেশীয়ের। কোল্কাঁতা, এবং উত্তর পশ্চি- 
মের লোকেরা “কল্কত্তা বা “কলকাত্তা” নামে উচ্চারণ 
করেন এবং বঙ্গবাপীর! লিখিবার সময় “কলিক্লাতাঃ লেখেন 
বটে, কিন্তু উচ্চারণ করেন 'কোলিকাতা 1” আমাদের কোন 
বিশ্বস্ত বন্ধু 'কোল্‌ ক! হাতা” বা! “কোলি ক হাতা” হইতে 
কলিকাতা নামের উৎপত্তি স্বীকার করেন। তিনি অন্র- 
মান করেন, প্রাচীনকাগে কোল অথব1! কোলি-জাতি এখান- 
কার নদীতীরে বাস করিত, সম্ভবতঃ তাহাদের বাস থাকায় 
এখানকার কোল্কাত বা কোলিকাতা নাম হইয়াছে। সংস্কত, 
গ্রাকুত, পালি ও ড্রাধিড়ভাঁষাঁয় “কোল” শব্ষের একটি অর্থ 
শকরদৃষ্টহয়। যখন কলিকাতা বনগ্জঙ্গলে পরিণত ছিল, 
তৎকালে বর্তমান স্থন্দরবনের গ্তায় এখানেও যে বিশ্তর 
শুকরের বাস ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুমান কর! 
যায় সেই সময় হইতে এখানকাঁর নাম £কোল্কাতা? হই- 
মাছে । অকৃবরের সময়ে ( বোধ ভয় তাহারও পূর্ব হইতে) 
কলিকাঁতামহলের প্রাস্তবন্তী নীচ জাতির এ শূকর ধরিয়া 
বাবসা করিত। বরাহনগর* এ ব্যবসার প্রধানস্থল। ওল- 
ন্দাজ ও ফরাসী ইষ্ট ইত্ডিগ্ন। কোম্পানীর ইতিহাস পাঠে এ 
সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাঁওয়! যায়, যাহ! হউক শুকর অথব! 
কোলজাতির নাম হইতেই যে কলিকাত। নামের উৎপত্তি 
হইয়াছে, তাহ। নিঃসন্দহে বলিতে পার যায় না। তবে 
কলিকাত। নাম কিসে হইল? তাহাই এখন বিবেচ্য। 


« বরাহনগর নামটি আধুনিক নহে। প্রাচীন ওলন্দাজ ও ফরাসী- 
দিগের পুস্তকে এবং অকৃবর বাদশ[হের সমসাময়িক কবি মাধবাঁচার্ষেযর 
চতীগ্রস্থে বরাহনগরের উল্লেখ আছে। কবি মাধবাচার্ষেের বচন উদ্ধৃত 
করিলাম ।-- 

"ক্ষির(ইতন বাহি বার সাধু ধনপতি। 
বরাহনগরে ডিঙ্গ। হইল উপনীতি॥ 
চিত্রপুর ঘাট সাধু বাছে সাবধানে । 
তাহার মেলানে ডিঙগ। গেল কুচিয়াৰে ॥* 
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৭6 


কলিকাতা 


যদিগ এখনকার বঙ্গবাপীগণ কলিকাতা এবং পশ্চিমী 
ঞ্চলের লোকের! “কল্কত্তা” বলিয়! থাকেন, কিন্ত অকৃবরের 
সময়ে এবং ইংরাজ আগমনের পূর্বে এই স্থানকে প্রকৃতই 
কলিকাত। অথব। কলকত্ব! বলিত কি না, তৎপক্ষেই এখন 
ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বে লিখিয়াছি বটে) 
আইন-ই-অকৃবরীতে 'মহাল্‌ কল্কতা” এবং কবিকঙ্কণের 
মুদ্রিত চণ্তীগ্রন্থে 'কলিকাতা” নামের উল্লেখ আছে। 
কিন্ত এখন আবার বিষম গোলযোগ দেখিতেছি। প্রথমত: 
এসিয়াটিক পসোসাইটা হইতে আইন্‌-ই-অক্বরী নামক থে 
পারন্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, এ পুস্তকে সরকার সাতর্গাও- 
এর মধ্যে যেখানে “মহাল্‌ কল্কতাঁর” উল্লেখ আছে, 
তাহারই নিয়ে 'কল্তা, “কল্না,, 'তল্পা, এইরূপ পাঠান্তর 
দেওয়া হইয়াছে । দ্বিতীয়ন্তঃ মুদ্রিত পুস্তকে থাঁকিলেও 
কবিকষ্কণ রচিত চণ্ডীমঙ্গলের যে করেকথানি প্রাচীন পুথি 
দেখিলাম, তন্মধ্যে ও “কলিকাতা” নামের উল্লেখ নাই । এত- 
হ্যতীত অকৃবরের সমসাময়িক কবি মাঁধবাচার্ষ্যের চণ্তীগ্রচ্ছে 
ধনপতি ও ্্রীমস্তের সমুদ্র যাত্রা বর্ণনাকাঁলে বরাহনগর, চিত্র- 
পুর, কালীঘট গ্রস্ৃৃতি পার্থ স্থানের উল্লেখ থাকিলেও 
গ্রন্থে কলিকাত। নামের কোন উল্লেখ নাই। এমন কি, 
এ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয। কোম্পানীর কাগজপত্র অনুসন্ধান থাঁর! 
যতদূর জানা গিক্াছে, তাহাতে ১৬ই আগষ্ট ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে 
কল্কত্তা (091০9৮) নামের সর্দপ্রথম উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া! যায়। অতএব থুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে কল্‌- 
কত্ত! বা “কলিকাতা” এই নামটি বর্তমান ছিল কিনা, তত 
পক্ষেই ঘোর সন্দেহ উপশ্থিত হইতেছে । কারণ, ওলন্াাজ 
ত্যালেন্টাইনের মানচিত্রে প্রাচীন কলিকাতা গ্রামের উভয় 
পাশ্বগ্থ চি্রানুটি (বা স্ৃতানুটি) ও গোবর্ণপুর (বা! গোবিন্দপুর) 
উক্ত হুইটি স্থানের উল্লেখ থাকিলেও কলিকাতার নাম পাওয়। 
যায় না। তাহাতে কণিকাতার নামোল্লেখ নাই বটে, কিন্ত 
একস্থানে ভ্যালেন্টাইন কল্কল! (61001 ) নামক একটি 
গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণেল ইউল সাহেব এই 
স্থানটি খোল খালি” বলিয়! অনুমান করেন। কোম্পানীর 
সময়কার একখানি অতি প্রাচীন সমুদ্রযাত্রীর মানচিত্রে 
“কল্কলা” স্থানে কলকত্তা (081০8৮৮) লিখিত দেখা 
যায়। আবার টমাস্‌ কিচেন নামক একজন ভৌগোলিক 
কলকত্ব1! (0%100৮৯) স্থানে কল্কলা (0০1901% ) নাম 
ব্যবহার করিয়াছেন। যদ্দিও ইউজ কল্কলার নাম 
«খোল খালি বলিয়। অন্থ্মান করিয়াছেন, কিন্ত আনুষঙ্গিক 
প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, এক পময়ে এই কান- 


কলিকাত। 


কাতাকে কেহ কেহ 'কল্কল।” নামক স্থান বলিয়া মনে 
করিতেন। বাস্তবিক ১৬৮৮ খৃষ্টাবেক পূর্বে যখন কোন 
কাগজপত্রে ম্পইতঃ কলিকাতার উল্লেখ পাওয়। যাইতেছে না, 
এবং ১৬৫৬ থুষ্টাব্ধের ওলন্দাজ মানচিত্রে যখন ন্ৃতানুটি ও 
গোবিন্দপুরের উল্লেখ খাকিলেও কলিকাতার নাম পাওয় 
যাইতেছে না, কিন্ত একস্থলে “কল্কল।” নাম পাওয়। যাই- 
তেতছে। তখন অনুমান কর! যায়, এই কলিকাতার একটি 
প্রান নাম “কল্কলা” ছিল। 
রাজ। রাধাকাস্ত দেব তাহার শেষাবস্থায় বৃন্দাবনধামে 
একখানি বাঙ্গাল। পদাবলি রচনা! করেন, তিনি আপন 
মুদ্রত পদাবলির মুখপত্রে 'কলিকাতা” স্থানে 'কিলক্লা, 
নাষ লিখিয়াছেন। এতম্্বার বোধ হইতেছে যে, রাজ 
রাধাকান্ত কলিকাঁচার যে অপর একটি প্রাচীন নাম “কিল- 
কিল; ছিল, তাহা অবশ্তাই জানিতেন। রাজ। প্রতাপাদিত্যের 
সমলাময়িক কবিরাম ততংকৃত দিখ্বিজয় প্রকাশে “কিলকিল। 
ভূমির ৰিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়৷ গিয়াছেন, তাহ! ইতিপূর্বে 
বথাস্থানে বর্ণিত হুইয়াছে। এই কিলকিল| ভূমিই বে 
আইন্-ই-অকৃবরীর “মহাল্‌ কল্কতা+,* তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এই কিলকিলার অপন্রংশে ওলন্জ ভৌগোলিক কর্তৃক 
£কল্কলা' শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহ! অসম্ভব নহে। এ 
করিবামের দি'খব্ধর় প্রকাশে একস্থানে কিলকিল। যে ভাবে 
বর্ণিত আছে; তাহাকে কিলকিল। তৃমির অন্তর্গত কিল- 
কিলানামক গ্রাম বলিয়াও অনুমিত হয়। যথা-- 
*কিলকিলা দক্ষণাংশে যোজনভ্রয় ব্যত্যয়ে। 
সহত্রধারা গঙ্গাহি আত! চ হস্কতিকোটকে ॥* 
কিলকিলাবিবরণে ১৩৭ "শ্লাঃ। 
উক্ত (কলকল! প্রাচীন কলিকাতা গ্রাম বলিয়। মনে হয়। 
সস্ভবতঃ এই কিলটকল! কলিকাতার ন্সতি প্রাচীন নান। এই 
কিলকিলা শন্দের অপভ্রংশে আইন্-ই-ক্বরী প্রস্থৃতিগ্রস্থে 
কল্কত!, কল্ত1, কল্ন!, কল্কল!1, কলকন্তা; কলিকাত। 
প্রভৃতি শের উতৎপতি হইরাছে। আরবা ও পারশ্তভাষাবিদ্‌ 
নৌলবীঠ৭৪ স্বীক'র করেন যে, পারস্তভাষায় 'কল্কতা+ শব্দ 
লিখিয়। ত।হাত্লে বদ 'নুক।' না দেওয়া যায়, তাহা হইলে এ 
শন্দ কল্তা, কল্ন!, তল্গ। এইরূপ বিভিন্ন নামে উচ্চারিত 
হইতে পারে। লোধ হয়, তাই পারস্তভাষায় লিখিত ভিন্ন 
ভিন্ন হা ইন্-ই-অকৃবরীগ্রন্থে পাঠান্তর লক্ষিত হইতেছে। 


গ এখনকার সহর কলিকাতা নয়। কারণ অক্বরের অনেক পরে 
ইই-ই০তয়। কোম্পানীর প্রথম উপনিবেশ সময়ে কলিকাত| একটি সামাল 
[খামকপে অভিহিত হইত। 


[ ২৯৪ ] 


কলিকাতা 


স্বতরাং কিলকিল! শব ভাষাস্তরে লিখিত হইয়া “কলকল!” 

'কল্‌্কত।+) 'কলকত্ত ও পরিশেষে কলিকাতা হুইয়ছে, 

তাহ! নিতান্ত অসস্ভব বলিয়া বোধ হয় না। 
গোবিন্দপুর নামের উতৎপত্তি।--কলিকাতার ভূতপুর্ব 


কালের, ই্ার্ণ ডেল 'সাছেবের মতে, গোবিনদরাম মিত্রের 


নামানুমারে গোবিনপুর হইয়াছে । আবার বড় বাজারের 
শেঠ বসাকেরা বলিয়া! থাকেন, পুর্বে এই স্থামে তাহাদের 
ইউদেব গোবিন্দজীর মন্দির ছিল, তাহ! হইতে এই স্থানের 
নাম গোবিন্দপুর হইয়াছে । এই দুইটি মতই বিশেষ যুক্তি- 
সঙ্গত বলিয় গ্রহণ করা যায়না! । প্রথমতঃ গোবিন্গরাম 
মিত্রের অনেক পুর্ব হইতে গোবিন্দপুর নাম পাওয়া যায়; 
দ্বিতীয়তঃ যদি গোবিন্দজীর নাম হইতে গোবিন্দপুর নাম 
হইত, তাহ! হইলে যে সকল প্রাটীনগ্রস্থে গোবিন্দপুরের 
উল্লেখ আছে, তাহাতে গ্রোবিন্দজীর নামও থাক! সম্ভবপর । 
যাহ! হউক, কবিরাম বিরচিত দিখ্বিঞয়প্রকাশ নামক 
গ্রন্থে, গোবিন্দপুরের নামকরণ সম্বন্ধে আমরা এইরূপ বিবরণ 
গাইয়াছি, নিয়ে উদ্ধৃত করিয়। দিলাম__ 

“ইদানীং নৃপশার্দ,ল চরভূমৌ কৃথা শৃণু। 

কালীদেব্যাঃ সন্লিধৌ চ গঙ্কায়াং প্রাচ্যকে তটে ॥ ১০৫২ 
গোবিনদত্তে। রাজ! চ কলিবেদান্দহম্রগে। 

সিন্ুলঙ্গ মতীর্থষযাত্রাকরণার্থং লমাগতঃ ॥ ১৫৩ 
গোবিন্দদত্তৃূপালং তীর্থাৎ প্রত্যাগতং শুভম্‌। 

কালীদেবী স্বপ্রচ্ছলে নোৌঁকাদ্মান্তমুবাচ হ॥ ১৫৪ 
অকর্ষণীপুরীং রাঁজন্‌ আগচ্ছ হি মমাজ্ঞতঃ। 
বাদর-রসা-পৃথিব্যাঞ্চ ছেদরিত্ব! তৃণািকম্‌ ॥ ১৫৫ 
পুরং......১, *মহতীং মংসকাশতঠ। 

গ্রগ্সনি শৃপুভূপাল তে কল্যাণং ন চেদপি॥ ১*৫৬ 
কালীদেব্য। বচে। জা! গঙ্গায়াশ্চ তটাস্তরে। 

বসতিং ভুয়পীং তত্র চকার হি মুদাস্িতঃ॥ ১৯৫৭ 
পারীন্দরগ্রামাৎ সর্বাণি দ্রবিণানি মহীপতিঃ 

আনয্িত্ব! চ বসতিং কৃতবান্‌ স্থরসরিত্তটে ॥ ১০৫৮ 

লাঙগুলী হিস্বন্ধমুতঃ দেব্যাঃ পৃষ্ঠে চ বর্ততে। 

যনাদেশেন তন্ম,লে.******০ ॥ ১০৫৯ 

গ্রাপ্ত। তেনৈব ভূপেন মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিশি । 
কাঞ্চনকর্ষপুরিতাশ্চালভা। দেবাম্থরৈরপি। ১০৬০ 

ভূরী(ণ দ্রনিগান্তেব প্রাপ্য গোবিন্দভূপতিঃ। 
চতুঃবষ্টিংখ্যটকশ্চ বলিভিঃ পুজনং কৃতম্‌্॥ ১৯৬১ 
গোত্রবৃদ্ধ্য! পিতবুদ্ধা। তেঞোবৃদ্ধয। হি ভুমিপ। 

বভূব গেবিলাদন্বে বদ্ধিষ্টপ্রবরো। মন্থান্‌॥ ১৯৬২ 


কলিকাত। 


ভাগীরথীপৃর্ব্বতটে পুরীবর্ধনহেতবে। 
বাস্তবাগং দ্বিজান্‌ নীত্ব! চকার বাসছেতবে ॥” ১০৬৩ 

"হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে চরভূমির কথ। বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। গঙ্গার পুর্বপারে কালীদেবীর সন্লিকটে চারি 
সহত্র কল্যব্দে গোবিন্দদত্ত নামক একজন রা গঙ্গাসাগর 
তীর্থবাত্র/ উদ্দেশে আগমন করেন। যখন তিনি তীর্থকার্ধ্য 
সম্পন্ন করিয়। ফিরিয়া আইফেন, সেই সময়ে কালীদেবী 
নৌকামধ্যেই তাহাকে এইক্প স্বপ্নাদেশ করেন; 'রাজন্‌! 
তুমি আমার আজ্ঞা অকর্ষণপুরীতে * আগমন. কর। 
আমার নিকটবর্তী বাদররস1 () ভূমিতে তৃণগুলসাদি পরিফার 
করিয়৷ একটি মহাগ্রম সংস্থাপন কর। আমার আজ্ঞ। 
প্রতিপালন না কর্সিলে তোমার অমঙ্গল হুইবে।” রাজ। 
দেবীর আদেশ অবগত হইন়। পারীন্ত্রগ্রাম (1) ইইতে 
নানাবিধ ধনরত্ব আনয়ন করির়। স্ুরধুনীতটে বনতি করিলেন। 
গোদিন্দদত্ত স্বপ্নকালে দেবীর পৃষ্ঠদেশে যে একখান স্কন্ধদ্বয় 
যুক্ত লাঙ্গল দেখিয়াছিলেন, পরে দেবীর আদেশে লাঙ্গল 
দ্বার! তথাকার ভূমি খনন করিয়! প্রভূত অর্থ গ্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলেন। প্র অর্থপ্রাপ্তিতে আনন্দিত হুইয় গোবিন্দদত্ত 
চতুঃষ্টি বলি ছার! দেবীর পুরা করেন। ধন ধান্ত, বংশ ও 
বলের বৃদ্ধিপ্রযুক্ত তিনি কালক্রমে গ্রস্থানের বর্ধিষ্ঠ লোক 
হইয়াছিলেন। এইরূপ অচিঞ্তত এরশ্বর্ষযলাভে তিনি পুরীর 
শ্রীবৃদ্ধি এবং ্রস্থানে বাসের নিমিত্ত ব্রাঙ্গণগণ দ্বার? বাস্তয।গ 
করাইয়াছিলেন।” 

কবিরামের উক্ত বর্ণন! দ্বার আন! যাইতেছে যে, রাঁজ। 
গোবিন্দদত্তের নামানুনারে এই স্থানের নাম 'গোবিন্ধপুর 
হইয়। থাকিবে । 

সুতানুটি সম্বন্ধে ছুই একটি কথা ।-_ইতিপুর্ব্বে শুতীনুটি 
সম্বন্ধে অনক কথ। বল। হইমাছে। এখানে ইংরাজ আগ- 
মনের পু হইতে তত্তণায়ের। তার নুটি (বা লুটি) প্রস্তত 
করিয়া (বর্তমান হাটখোলার নিকট ) তখনকার সুতানুটির 
হাটে বিক্রয় করিত, এর হাটকে স্থতানুটির হাট বলিত। এই 
হাটের সন্মুধে একটি ঘাট ছিল, তাহাই সুতাহুটির ঘাট। 
এইখানে ইংরাজবণিকের। নামিয়। তন্কবায়দিগের নিকট 
হইতে সুতা (বস্তার চুটি) জর করিত। সেই হাটের 
পার্থে একটি বিস্তীণ বাজার বদিত। বোধ হয় যুরোপীয় 
বণিকেরা “নু তানুটি-5.:উর, নামান্গনারে ইহার নিকটবর্তাঁ 
সমুদায় স্থানের স্ুতানুটি নাম প্রদান করেন । কারণ ইংরাজ 
অথবা অপরাপর যুরোগীয়গণের আগমনের পুর্ব্বেকার কোন 


* অকর্ষণপুরী--যে.তুমি কর্ধিত হয় নাই। 


[২৯৫ ] 


কলিকাতা 


দেশীয় চিঠায় “ুতানুটি' নাম পাওয়া যায় মা। ইংরাজ- 


' দরিগের অধিকার-কাল হইতে ১৭৭৮ থুষ্টা পর্য্যন্ত এই 


স্থান ইষ্ট ইণ্ডয়! কোম্পানীর দখলে ছিল, তৎপরে এ বৎসরে 
১৬ই জানুয়ারী তারিখে ইষ্ট ই্ড়। কোম্পানী নওয়।পাঁড়া 
মৌঞ্জার পরিবর্ধে মহারাজ নবকৃঞ্চকে শ্তাহটি প্রদান 
করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নবকষ্চকেযে সনন্দ পত্র 
দেন, তাহাতে এই কয়েকটি স্থানের উল্লেখ আছে-_ 

১ মহল সুতানুটি (২৩১৭ বিঘ1)। ২ হাট স্বতান্ুটি। 
৩ বাজার হুতান্ুটি। ৪ স্বাবাজার। ৫ চার্লন্বাজার। 
৬ বাগবাজার (১০* বিঘা)।৭ হোগলঝুঁড়িয়! (২৯৭) (বিঘা । 
এ কয়টি স্থানের জন্য নবকৃষ্ণকে প্রতি বর্ষে ১২৩৭%/১* মাল 
থাজন। দিতে হইত । * এখনও শোভাবাজারের রাঁজবংশীযগণ 
প্র সকল স্থানের তালুকদারী-সব্ব ভোগ করিতেছেন। 

বিদ্যালয় ।--কলিকাতায় ৪টি গবর্ণমেণ্টের কলেজ, ৫টি 
মিসনরী কলেজ এবং দেশীয়লোকের বত্বে স্থাপিত ৩টি কলেজ 
আছে। ডাক্তারি শিক্ষার জন্ত মেডিকেল কলে ও 
ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল) শিল্পশিক্ষার জন্ত আটন্কুল 
বা শিল্প বিদ্যালয় (005970076150 901)0901 01 4৮76৮) এ 
ছাঁড়া ২৯১টি অপর বিদ্যালয় আছে। ইহার মধ্যে ১৪৯টি 
বিদ্যালয় বালকদিগের জন্ত এবং ১৪২টি বালিকাদিগের জন্ত | 
উহার ভিতর আবার বাঁলকদ্দিগের জন্য ৮২টি ইংরাজী, 
এবং ৭২টি বাঙ্গাল! বিদ্যালয়, বাঁলিকাদিগের জন্য ১২*টি 
বাঙ্গাল৷ বিদ্যালয় এবং পুরুষ ও শ্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষকত! 
শিক্ষ! দিবার জন্য ৩টি নন্দ্াল বিদ্যালয় আছে। 

হাসপাতাল ।-+কলিকাতার মধ্যে ৬টি হাসপাতাল আছে-__ 
মেডিকেলকলেজ হাসপাতাল, মেও হাসপাতাল, ক্যাম্প বেল 
হাসপাতাল, স্থানীয় পুলিশ হাসপাতাল এবং সত্ীলোকদিগের 
জন্ত ইডেন হাসপাতাল। 

ধর্মমাজ--কলিকাতায় নানাজাতির বাস থাকায় 
অনেকগুলি ধর্মসমাজ আছে। তন্মধ্যে হিন্দু, মুসলমান 
ও খৃষ্টানদিগের ধর্মসমাজগুলি ইতিপুর্কে মধ্যে মধ্যে উল্লি- 
খিত হইয়াছে। তন্বাতীত এই কলিকাতার মধ্যে ৫৬টি 
হরিসভ1 এবং ৩টি ব্রাহ্মসমাঁজ আছে। 


* কলিকাতা, গ্োবিন্নপুর ও ছৃতানুটি ইহাদিগের প্রাচীন ভৌগো- 


লিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যঘটিত অনেক কথ| জানিবার যে 
উপায় আছে, তাহা! অবলম্বনের বিশেষ চে! কর্তবা। সদরবোে, 
কলিকাতা ব! ২৪ পঃ কালেক্টারীতে, মান্রাজের পুরাতন সেরেস্তায়, বিলা- 
তের ইগ্ডিয়। হাউস লাইব্রেরী ও মিটিস্‌ মিউজিয়মে যে অনেক পুরাতন 
কাগঙ্গ আছে, তাহ! অগ্ুসন্ধ।ন করিলে অনেক এতিহাসিক সত্য প্রকা- 
পিত হইতে পারে ৃঁ 


কলিকাত! 


জল।--অপর স্থানের ভ্ভার় এখানে পু্ষরিনীর ঝাল 
কাহাকেও খাইতে হয় না। মিউনিসিপালিটার যত্বে এখানে 
কলের জল সর্বত্র আদৃত হুইয়৷ থাকে । এইজল গপল্তা 
নামক স্থান হইতে আনীত হয় এবং জলের কলের আপিসে 
শোধিত হইত! নলম্বারা কলিকাঁতার ঢারিদিকে সঞ্চালিত 
হয়। এখন প্রায় কলিকাতার সকল বাটীতেই অন্ততঃ 
একটি করিয়া জলের কল আছে এবং সাধারণের স্ুবিধ। 
জন্ত প্রতিরাস্তার মোড়ে একটি করির! বড় জলের কল ও 
মধ্যে মধো মানাগার নিম্মিত হইয়াছে। 

এখানকার অনেক হিন্দুবিধবারা কলের জল অপবিত্র 
ভাঁবিয়। পান করেন না, তাহার! ভাগীরথীর জল আনাইয়। 
ব্যবহার করেন। 

গ্যাস।--সন্ধ্যার পরই কলিকাতার বড় রান্তা হইতে 
সামান্ত গলিঘুজি সর্বত্রই গ্যাসালৌকে আলোকিত হয়, 
এজন্য দিনের মত রাত্রিকালে পথে চলিতে কিছুমাত্র কষ্ট 
গাইতে হয় ন। 

ড্রেন।--কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার সকল রাস্তার 
পার্খেই নর্দম! দেখা যাইত, কিন্ত এখন আর নাই। প্রায় 
সকল রাস্তার মৃত্রিকার ভিতর দিয়া ড্রেন গিয়াছে, সকল 
বাঁটীর এবং সকল রাস্তার ময়ল। শী ড্রেনের ভিতর দিয়া 
ধাবারবিকুল গিগ্না পড়ে, এজন কলিকাতাবাপীকে আর 
নঙ্দমার ময়লার ছুর্গন্ধ ভোগ করিতে হয় না। 

পুলিস।--কলিকাহার পুলিস কমিসনরের অধীন। কমি- 
সনরের একজন সহকারী মাছেন। তাহাদের নীচে ৪ জন 
হুপারিন্টেণ্ডেন্ট, ২১৯ জন রুরোপীয় কর্মচারী, ১২২৭ জন 
কনছেবল এবং ৬ জন অশ্বারোহী কনগ্েবল্‌। এছাড়া বিস্তর 
পাহারা ওয়াল] 'মাছে। প্রতিবর্ষে পুলিসের খরচ ৪২৩৮৯০২। 

উপরোক জল, গ্যাস, ডন ও পুলিসের জন্য (গবণ- 
মেপ্টকর ব্যতীত) কলিকাতাবাসিগণ মিউনিসিপালিটিকে 
প্বতন্থ কর দিতেবাধ্য। 

কলিকাতা! বন্দর_-ভাগীরথীর ধারে ৫ ক্রোশ বিস্তৃত। 
১৮৭০ পুষ্টান্ম হইতে পোর্ট কমিলনরগণের ততাবধানে আছে। 
১৮৭১ খৃ্টান্দে ভাঈরথীর উপর কলিকাতা হইতে হাবড়া 
পর্য্যন্ত এক সেতু আরম্ভ হয় এবং ১৮৭৪ থৃষ্টান্ে প্র সেতু 
সম্পূর্ণ নির্িত হয়। উক্ত সেতু প্রস্তত করিতে ২২০৯৯ 
খরচ হয়, সেই সময় হইতে উক্ত পোর্ট কমিসনরগণ এ সেতুর 
তত্বাবধান করায় তাহার! "ত্র কমিলসনর* নামে অভিহিত 
হইয়াছিলেন। পোর্ট কনিসনরগণের প্রধান কার্ধয ভাগী- 
রর্থার তীরে জাহান, নৌক। এবং তাহার মাল রাখিবার 


(২৯৬ ] 


কলিকার 


জন্ত জেটা ও গুদাম গ্রস্ত রাখা, নদীর উপর আলো! রাখা, 
যাহাতে জাহাজ নৌকাদিতে কোনরূপ অনিষ্ট ন। হয়, তৎ- 
পক্ষে বিশেষ সতর্ক থাক1। [ মাতলা, পোর্টকযানিং দেখ।] 
বাণিজ্য ।--কলিকাতায় যেমন নানাদেশীয় লোকের 
বান, সেইরূপ নানাদেশের সছিত ইছার বাণিজ্য । এখানে 
'প্রতিবর্ষে, কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য হুইয়। থাকে । 
[ বাণিজ্য শবে বিস্তারিত বিবরণ দেখ] 
লোকনংখ্য।।--১৮৯১ থুষ্টার্ষে কলিকাতা মিউনিসি- 
পালিটির এলাকাধীন স্থানের লোকসংখ্যা মোট ২৬,৮১৫১৫৯। 
তন্মধ্যে সাবেক মিউনিসিপালিটির অধীনস্থ স্থানে পুরুষ 
২৮৭,৯৩৪, স্ত্রীলোক ১,৪৯,৩৫৯। বর্ধিত স্থানে পুরুষ 
১২৮,৯৯৭, স্ত্রীলোক ৮৫,০০১। কেল্লায় পুরুষ ৭১১৯) শ্রী ৩৪৯ । 
বন্।রে পুরুষ ২৬,৫১৪, স্ত্রী ৭৩। খালে পুরুষ ২,০৭২) স্ত্রী৩০। 
গত ১৮৮১ খৃষ্টানদের গণন| অনুসারে, কলিকাত। নগর, 
বন্দর ও সহরতন্তলীর লোকসংখ্য। ৪২৮৬৯২ তন্মধ্যে শতকরা 
৬২ জন হিন্দু; ৩২২ জন মুসলমান এবং ৪৪ জন থুষ্ঠান। 
এবং মোট ব্রাহ্ম ৪৮৮, বৌদ্ধ ১৭০৫, জৈন ১৪৩, গ্নিভ্দী 
৯৮৬, পার্শী ১৪২) শিখ ২৮*৪ এবং অপরজাতি মোট ৭২৭। 
হিন্দুগণের মধ্যে ত্রাঙ্গণ ৫২,২৪১) কায়স্থ ৫২,৩৫১) 
কৈবর্থ ৩৪,২৬২; চামার ২১৫৯১) স্বর্ণবর্শিক ও স্বর্ণকার 
১৭,৫৩৫ তন্তবায় ১৬৪৫৮) বৈষ্ণব ১৫,৭৬৫ ;বাগ্দি ১৩,৪৩৩) 
গোয়াল ১২,২৭৪) সদেগাপ ১১১৫৪৩) কাহার ১১,০৪১) 
তেলি ১০৭১৯, মেত্তর ১০,০৩৬ । 
রাজ নবকৃষ্ের সময়ে কেবল সুতানুটিষ্তে ২৯৯৫ খর 
লোকের বাস ছি, তন্মধ্ো ব্রঙ্গণ ৩৪৮ ঘর, কায়স্থ ৪৭২ 
ঘর, তাতি ২৪১ ঘর, মুনলমান ২১৬ ঘর, তেলি ৮৫ ঘর, 
কলু ৪৬ ঘর, চাবাধোব1 ৭৬ ঘর, এ ছাড়া অপরাপরজাতি 
বাস করি বটে, কিন্ত তাহরি সংখ্যা অতি অল্প। 
১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপালিটির শাসনবিবরণী অনুসারে 
কলিকাতায় ২৫,৯৪৯ পাক এবং ৪৭,২৭৭ কীচ1বাড়ী আছে। 
কলিকাপূর্বব (ক্লী) কলিকরা অংগেন জন্তং অপুর্ব্বং। চরম! 
পৃর্বের জনক অপূর্ব । যেমন, দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগের অঙ্গ 
আগ্নেয়াদিযাগ জন্ত অপুর্ব । (“অঙ্গ গ্রধানান্ততর বহুকর্মমসাধ্য 
সর্গাদি ফলজনকা পৃর্বোৎ্পত্তৌ তত্তৎ প্রত্যেক কর্পজন্তম- 
দৃষ্টম্‌ ॥% স্বতি) 
কলিকার (পুং) কলিং কলহং করোতি, কলি-ক-অণ.৷ 
১ ধূম্যাট পক্ষী, ফিলে। ২পীত মন্তক পক্গী। ৩ (কলিং 
স্বকণ্টকৈরনিষ্টং করোতি ) পুতিকরঞ্জ। 
(কলিকারস্ত ধূম্যাটে করঞে গ্ীতমত্তকে। মেদিনী। ) 


কলি 


কলিকারক (পুং) কলিং শ্বকণ্টকৈরনিষ্টং করোতি, কলি- 
ক-নিচ্থ,ল্‌। ১ পুতিকরঞ্জ, কাটাকরঞজ। ২ (কলিং কলহুং 
কারয়তি) নারদ খষি। (নারদস্ত দেবব্রন্ধা পিশুনঃ কলি- 
কারকঃ। হেম৩।৫১৩।) ৩ (তরি) কলহকারক। 

কলিকারী (ত্রী) কলিং গর্ভপাতাদযনিষ্টং করোতি, কলি- 
কঅণ্‌ভীষ। বিষলাঙ্গলিয়া। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, 
লাঙ্গলী, হলিনী, গর্ভপাতনী, দীপ্ত।, বিশল্যা, অগ্নিখুণী, 
নক্তরা, ইন্দ্রপুম্পিকা, বিহ্যজ্জালা, অগ্রিজিহবা, ব্ণহৃতৎ, পুষ্প- 
সৌরভা, স্বর্ণপুষ্প, ও বহ্িশিখা | রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার 
ঘুণ,_-কটু, উষ্ণ, কফ ও বাযুনাশক, গর্ভস্থ শল্য অথাৎ মৃত 
গর্ভ নিজ্জামক এবং সারক। 

কলিকাল (পুং) কলিরেব কালঃ। কলিষুগ [কলি দেখ] 

কলিঙ্গ (কী) কলি গম-ড, নিপাঁতনাৎ সাধুঃ। ১ ই্যব | 
€পুং) ২ পৃতিকরঞ্জ। ৩ (কে মস্তকে লিঙ্গং চিহৃমস্ত) ধুম্যাট, 
ফিল্লেপাখী। ৪ কুটল্রগাছ। ৫ শিরীষগাছ। ৬ মশ্বখগাছ। 
৭ জল পদার্থ। ৮ একজন অতি প্রাচীন রাজ! | দীর্ঘতমার 
গুরসে বলিপত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে ইহার জন্ম | ৯ ভারতবর্ষের 
এক প্রাচীন জনপদ । এই জনপদ কোথায় ? 

মহাভারতে লিখিত আছে* “রাজ। যুধিঠির গঙ্গাসাঁগর- 

সঙ্গমে উপস্থিত হুইয়। পঞ্চ শত নদী মধ্যে মান করিলেন। 








“* “সসাগরং সমামাদা গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ। 
নদীশতাণাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্‌॥ 
তত: সমুদ্বতীরেণ অগাম বহধাধিপঃ। 
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো। বীরঃ কলিঙ্গীন্‌ প্রতি ভারত ! 

লোমশ উবাচ । 
এতে কলিঙ্গা: কৌন্তেয় ষত্র বৈতরণী নদী । 
যরাহযজত ধর্ম্টোহপি দেবাঞ্ছরণমেত্া বৈ॥ 
খযিভিং সমুপাধুক্তং যজ্ধিয়ং শিক্িশোভিতম্‌। 
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সতত্ং দ্বিজসেবিতম্‌ ॥ 
সমানং দেবযাঁনেন পথা স্বর্গমুপেয়,যঃ। 
অর বৈ ধষঘলোহন্যে চ পুরা ক্রতুভিরীজিরে ॥ 
অন্ত্রব রুজ্রো রাজেন্র ! পশুমাদন্তবান্‌ মপে। 
পশুমদায় রাজেন্ত্র! ভাগোহয়মিতি চ।ব্রবীৎ॥ 
হাতে পশৌ তদ। দেবাণুযুচুর্ভরতর্যভ ! 
মা পরস্বমভিদ্রোঞ্ধ। মা ধর্দান্‌ সকলান্‌ বশী: 
ততঃ কল্যাণরূপাভির্বাগ্ভিস্তে রুপ্রমস্থাবন্‌। 
ইন্ট্য। চৈনং তপয়িত্বা মানয়াঞক্রিরে তদ1। 
তত: স পশুমুৎস্থজ্য দেবধানেন জগ্মিবান্‌। 
তত্রানুবংশো। রুদ্রস্ত তশ্নিবোধ যুধিষ্ঠির ! 
অযাতয।মং সর্ব্বেভ্যে! ভাগেভো। ভাগমুত্বমম্‌। 
দেবা: সন্ধায় ম[ন্র্ভয়ক্রঙরহত শাখতম্‌॥ 


[ ২৯৭ ] 


৭৫ 


কলিঙ্গ 


তৎপরে ভ্রাতগগ সহ সমুদ্রতীর দিয়! কলিঙ্গ-দেশে উত্তীর্ণ 
হইলেন। তখন লোমশ কহিলেন, মহারাপ! এই সমস্ত 
প্রদ্নেখশকেই লোকে কলিঙগ বলিয়। থাকে । এই স্থানে আোত- 
ক্বতী দৈতরণী প্রবাহিত হইতেছে? এই স্থ!নে ভগবান্‌ ধর্ম 
দেশগণের আশ্রয় আহণপৃর্বক যক্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন 
এই স্থানে তগবান্‌ রুদ্র মজ্জঞালে পশু গ্রহণপুর্বক ইহা 
“আমারই অংশ” বলিয়া! নির্দেশ করিলে দেবগণ রুদ্রকে 
কহিলেন, হে ভগবন্। পরশ্ব গ্রহণ করা নিতান্ত অন্তায়, 
আপনি ধর্মাধন যজ্জভাগ সমস্ত আত্মসাৎ করিবেন ন|। 
এই বপিয়া সকলে তাহার স্তরতি করিতে লাগিলেন । যাগ 
দ্বারা তাহার সম্মান-বর্দধন করিলে রুদ্র পশু পরিত্যাগ করিয়। 
দেবযানে আরোহণপুর্বক স্বস্থানে প্রস্থান কর্সিলেন। এ 
বিষয়ে এক কিংবদস্তি মাছে যে, দেবগণ রুদ্রভয়ে ভীত হুইয়! 
সর্বোত্কষ্ট রদপুণ একভাগ তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। 
হে যুধিষটির! এই গাথা কীর্তনপুর্বক এই স্থানে ক্গান 
করিলে স্বর্গপথ প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে । অনন্তর পাগুবের! 
দ্রৌপদীর পছিত টৈতরণীতে নামি! পিতৃগণের অর্পণ করি- 
লেন। পরে রাজ! যুধিষ্ঠির কৃতম্বস্তযয়ন হইয়া সাগরের নিকট 
উপস্থিত হইলেন এবং লোমশের আদেশ প্রতিপালন পূর্বক 
মহেন্দ্র-পর্বতে নিশাযাপন করিলেন | 
রঘ্ুনংশে কালিদাস লিখিয়াছেন,-* 
“স তীত্ব্ কপিশাং সৈন্ঠৈদ্ধদ্বিরদসেতৃভিঃ| 
উৎকলাদর্শিতপথঃ কপিঙ্গাভিমুখো! যযৌ ॥ 
রঘু, হস্তী দ্বারা সেতু প্রস্তত করিয়া, কপিশ! নদী উত্তীর্দ 
হইলেন এবং উতৎকল-দেশবাদী রাজাদিগের সাহায্যে পথ 
অবগত হইয়। কলিঙ্গা ভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
শক্তি-সঙ্গম ত্্রের মতে,--" 
“জগন্নাথাৎ পূর্বভাগাৎ কৃষ্ণাতীরাস্তগং শিবে। 
কলিঙ্গ-দেশং সংগ্রোক্কে। বামমার্গপরায়ণঃ ॥ 
কলিঙ্গ দেশমারত্য পঞ্চা্টযোজনং শিবে। 
দক্ষিণশ্তাং মহেশানি! কালিঙ্গঃ পরিকীর্তিতঃ॥* 
জগন্নাথের পুর্বভাগ হইতে কৃষ্ণানদীর তীর পর্যযস্ক 
কলিম্বদেশ, এই স্বানের লোকের বামাচারমভাবলন্বী। 
আবার কলিঙ্গ-দেশ হইতে দক্ষিণে ৫৮ যোজন পর্ধ্যস্ত কালিঙগ 
নামে কথিত হইয়া থাকে। 
ততে। বৈতরণীং সর্ব্বে পাণুডব! দ্রৌপন্দী তথ।। 
অবতীর্ধয মহাতাগান্তর্পয়াঞ্চক্রিরে পিতৃঘ্‌ ॥... 
ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নে। মহাঁত্ব। যুধিষ্টিরঃ সাগরমভাগচ্ছৎ। 


কৃত্ব। চ তৎ শ।সনমন্ত সর্ব্বং মহেপ্রমাসাদ্য নিশামুবাল।* 


মহাভারত, বনপর্র্ব। ১১৪ অ:। 


কলিগ 
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“কলি 


পু... ১ 


কবিরামকত দিখিপয়প্রকাশে লিখিত আছে- 
“ওডদেশাছুত্রে চ কলিঙ্গে। বিশ্রুতে। ভূবি। 
তত্রাজ্যং ভীমকেশন্ত সর্ধলোকেধু বিশ্ররতম্‌ ৪” ১৮১ ॥ 
ওঁডদেশের উত্তরে প্রসিদ্ধ কলিজদেশ, সেই স্থানে লোক- 
গন্ধ ভীমকেশের রাজত্ব। 
এইত গেল আমাদের দেশীয় প্রাচীন মত । এখন দেখা 
বাউক, প্রাচীন গ্রীক ও রোমক এতিহাদিকগণ কলিঙ্গ-সন্বদ্থে 


সাবা 


শি 
পর্ণো 


01 | 7 


বব ৩. 


কি বলিয়াছেন। প্লিনি তিনটি কলিজের উল্লেখ করিয়াছেন, 
১ কলিঙ্গী, ২ মোদোগলিঙ্গম্‌, ৩ মকোকলিঙ্গী। ইহার মধ্যে 
কলিঙ্ী, মণ্ডি ও মল্লির নিয় ভাগে এবং মালেয়াস্‌ পর্বতের 
নিকট। (01100, 11191. 14. ৬]. 21) 

এখানে সকলেই প্রিজ্ঞানা! করিতে পারেন, মণ্ড ও 
মলির কে? এবং মালেয়াস্‌ পর্বতই বাকোথার? 

মণ্ডি জাতি এখন মুণ্ড। নামে বিখ্যাত /।--এই জাতি 


০ এবাদত 
ডি 


এন") (কোণাক। 


হছে, ন 


সে. এ 42৮৮ দেবার পনি হন 
/ 
2 





চা | 
নাপপুর | ননজববন্দর ) 


প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের মানচিত্র। 


এখন৪ ছোটনাগপুরের দক্ষিণ-অংশে বাস করে। (09101) 
1১611,5 75002010£5 ০1 [7019,00[,150-1) এই জাতির অন তি, 
দুরে উড়িয্যার পার্বত্যগ্রদেশে কন্ধ নামক অনভ্য জাতির 


0. 506 দেখ। ) এই সভা জাতিই প্রিনি-বর্ণিত মল্লি বলিয়া 
সহজে স্বীকার করাযাঁর়। বন্ধ জাতিরাও আপনাদিগকে 
মল্ল!রু ব| গাল বলিয়। কথন কথন গরিচয় দেয়। 


টি (790167791 085618991০1 11)019) $০], 11. | টা ম[লেয়াস্‌ পর্বত আমদের পুরাণে! 'মাল])বান্চ। 


লিঙ্গ 


গ্লিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, এই মালেয়াস্‌ পর্বতে 
মোনেদে ও শয়রী জাতি বাস করে। অতি পূর্বকাল হইতে 
উড়িষ্যার পার্বতীয় প্রদেশে শবর জাতির বাস ছিল, তাহার 
ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া ঘায়। স্কনাপুরাগের উৎকলথণ্ডে 
লিখিত আছে, নীলাচলের নিকটেই শবরাগার্‌ ছিল, সেই- 
খানে শঙ্ঘ-চক্র-গদাধর বিষুবমূর্তি বিরাজ করিতেন । বপ1-- 

“নীলাচলং লিখন্তং খং পশ্ততাং পাপনাশনম্‌। 

অতাডুতং নিবসতি সাক্ষাত্তন্ভূতো হরে ॥ 

উপত্যকায়ামারঢ়ঃ সমস্তান্সার্গয়ন্‌ দ্বিঞঃ।... 

দদর্শ শবরাগারৈরেষ্টিতং পরিতে। দ্বিজাঃ। 

ক্ষেত্রম্ত দীপন্থানং যৎ খ্যাতং শবরদীপকম্॥ 

দদর্শ বিষুণভ ভ্শাংন্তান্‌ শঙখ-চক্র-গদাধরান্‌।... 

ততো বিশ্ব(বন্ন্নাম শবর£ পলিতাঙ্গক£ | ইত্যংদি। 

অতএব প্রিণি-বর্ণিত “শয়রী” জাতি পুরাণকথিত শবর 
ভিন্ন আর কিছুই নয়। - এক্ষণে উড়িধ্যার অন্তর্গত পাল" 
লহরা রাজ্যের মধ্যবর্তী একটি উচ্চ গিরিশৃঙ্গকে মালয় বা 
'মাল্যগিরি' বলে। সম্ভবতঃ পূর্বকালে এই রাজ্যের সমস্ত 
গিরিমালাকেই “মালাগিরি বলিত। এই গিরিমালাই 
“মালেয়াস্‌, নামে প্লিনি কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, ইহাকে পুরা- 
ণোক্ত “মাল্যবান্‌” পর্বত বলিয়! স্বীকার করিলে কোন দোষ 
পড়ে না। যাহা হউক, বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, প্রিনি 
ভড়িষ্যার পশ্চিমাংশকে কলিঙ্গ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। 

২য়, মোদোগলিলম্। আমদের প্রত্বতত্ববিদ রাজেন্্লাল 
ইহাকে “মধ্যকলিল” বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। আবার 
বিখ্যাত ফরাপী পণ্ডিত সেণ্ট মার্টিন এই স্থান সন্বদ্ধে লিখিয়া- 
ছেন,--“মন্ুতে মর্দ নামক এক প্রকার অসভ্য জাতির 
নাম পাওয়। যায়, ইহারা আন্ধ, জাতির সহিত একত্র বর্ণিত 
হইয়াছে ।* গ্লিন এই জাতিকে গঙ্গার এক বৃহদ্দীপবাসী 
বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। গলিঙ্গ সম্ভবতঃ কলিঙ্গ শব্দের 
রূপান্তর মাত্র। গঙ্গার 'বদ্বীপে এজাতির বাগ থাকায় 
উহাকে মদগলিক্গ বলিত।* 

আমাদের মতে, উত্ত উভয় মতই সঙ্গত বলিয়। বোধ হয় 
না। আমরা তেলগু-ভাষায় মোদোগলিঙল শব দেখিতে 
পাই। তৈলঙ্গীদিগের উচ্চারণ অগ্ুসারে এই শব্দ *মুহগলিঙ্গ” 
হইয়া! থাকে। তেল্গুভাষায় মুছ শবের অর্থতিন। ম্ুুতরাং 
£মোদোগলিঙগ? বা “দুছকলিঙ্গে”র সংস্কৃত নাম ব্রিকলিঙ্গ বলিয়া 


" মনুনংহিতায় ইহারা বৈদেহিক জাতিসমুৎপন্ন মেদ ও অন্ধ, নামে 
অভিহিত হুইয়াছে। (মনু ১1৩১) মদ নয়। 


[ ২৯৯ ] 


স্বন্দপুরাণের কুমারিক1 খণ্ডে 


কফলিজ 


গ্রহণ করিলেই যুক্তিসঙ্গত হয়। (08197761):8 7)1213192 
(0118701090 [10670, 082. দেখ । 0 

ত্রিকলিঙ্গ * নামক জনপদের নাম দক্ষিণদেশের ৫ম, ৯ম, 
ও ১ম শতাব্দীর শিলালিপি 'ও তান্্শাদনে দৃষ্ট হইয়! 
থাকে । এই বনপদ পূর্বকালে কলিঙ্গ রাজ্যেরই অন্তর্গত 
ছিল। টলেমি ত্রিগ্লিপ্টন ব' ত্রিলিঙ্গন্‌ নামে এই জনপদের 
উল্লেখ করিয়াছেন। (7200191077+8 0190% 7310, 511. ০1), 3) 
দক্ষিপাপথের তামিল শিলালিপিতে ইহা 'তেলিঙ্গ' নামে 
কলিলদেশের সহিত উক্ত হইয়াছে। 
901585 09 8০961১6110 01001) ০]. ড়. ০. 61.) 
“তিলঙ্গ* নামক জনপদের 


(4১191)99010£1091 


উল্লেখ আছে। যথা, 
*নরেছুর্নামদেশে চ লক্ষমেকঞ্চ পাদকম্‌। 
তিলজদেশে চ তথ। লক্ষঃ প্রোক্তঃ সপাদকঃ॥* 
কুমারিকাথণ্ড ৩৭ অঃ। 
শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে ইহাই 'তৈলঙ্গ” নামে বিত হইয়াছে। 
"শ্রীশৈলত্ত সমারভ্য চোলেশান্‌ মধ্যভাগতঃ। 
তৈলঙ্গদেশে। দেবেশি ! ধ্যানাধ্যয়নততপরঃ ॥” 
শ্রীশৈল হইতে আরম্ভ করিয়া চোলরাজ্যের মধ্যাগ 
পর্ষ্যস্ত তৈলঙগ দেশ। হে দেবেশি! এই স্থানের লোকেরা 
ধ্যান ও বেদাধ্যয়ন-ততৎপর। 
ক্রিকলিঙ বা তৈলঙ্গের বর্তমান নাম তেলিঙ্গ বা তেলি- 
ন। এই জনপদ মান্ড্রাজের উত্তর পলিকট নামক স্থান 
হইতে আরস্ করিয়া উত্তরে গঞ্জাম পর্য্যস্ত এবং পশ্চিমে 
ব্রিপতি, বেল্লারি, কর্ণুল, বিদর ও চন্দা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই 
স্থানে তৈলঙ্গ বা তেল্গুভাধী হিন্দুজাতির বাস। 
৩য়, মকোকলিলী। ইহ সংস্কৃত মধকলিঙের রূপাস্তর। 
গ্রাচীন হিন্দুগণ বর্তমান আরাকান প্রদেশকে মঘন্বীপ এবং 
তাহার অধিবাসীদিগকে মঘ বলিয়া! জানিতেন। ফেহু কেহ 
এই মঘদ্বীপবাদীকেই প্লিনি-কথিত মক্কৌকলিনী বলিয়। স্থির 
করিয়াছেন । 
থৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিত্রাঙ্ক হিউএন লিয়ং 
কলিঙগদেশে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন “কোঙ্গ- 
উ-তে?” হইতে একশত ক্রোশের অধিক (১৪** বা ১৫৭ লি) 


* কোন কোন প্রত্বতত্ববিদের মতে, ত্রিকলিঙ্গ বলিলে তিনটি কলিঙ্গ 
বুধায়। ঘথ। কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ ও উৎকলঙ্গ। উৎকলিঙ্গ হইতেই 
অপভ্রংশে উৎকল নাম হইয়াছে । (10190 41001011015. $. 59.) 
এই মতসঙ্গত নয়। কারণ মহাভারত হরিবংশাদিতে উৎকল নাম দুই 
হয়? প্রাচীন কোন গ্রন্থে উৎ্কলিঙ্গ নাম নাই। 


কলি ্‌ 


গমনের পর আমরা কলিঙ্গ (কি-লিল-কিঅ) দেশে আসি- 
লাম ।” (৯50-৮1, 8৮.) এখন দেখা যাউক 'কোঙ্ক -উ- 
তো” দেশ কোথায়? কানিংহাম সাহেবের মতে, ইহারই 
বর্তমান নাম গঞ্জাম। 
ঠা) ০৫ 2008১ 2. 519) 1 কিন্তু ইহ! অসম্ভব বলিয়া 
বোধ হয়। বিখ্যাত চীনভাবষাবিদ্‌ স্তানিস্ল! ভুলে 'কোঙ্গ: 
উ-তো+ শকের সংস্কৃত নাম 'কোন্যোধঃ বলিয়! স্থির করিয়া, 
ছেন। (১) কিন্তু আমাদের বিবেচনায়,-'কোন্যোধ* না 
হইয়া “কক্কযোধ* হওয়াই অধিক সঙ্গত। প্রাচীনকাল 
কইতে বর্তমান কটক প্রদেশে কষ্ক ও যোধ নামে ছই 
পাশাপাশি ক্ষুদ্র অথচ প্রবল রাঞ্্য ছিল। এই ছুই রাজ্যের 
মধ্যে যোধ রাজ্য সমধিক প্রাচীন। কটকের প্রাচীন 
রাজধানী চৌঘ্বায়ের নিকট হইতে একখানি অত প্রাচীন 
স্কাম্রফলক পাওয়। গিয়াছে, তাহার থোদিত অনুশাসন পাঠে 
জান! যায় যে, এক্ষুদ্র জেলাত্রিকলিঙগ-রাজ ভবগুপ্তের শামন'- 
ধীন ছিল। (২) ভবগুপ্তের পুজ্রের নাম শিবগুপ্ত, তিনি 
উৎকল-রাজ বধাতিকেশরীর সমসাময়িক, অনুশাসন-পত্রানু- 
সারে তাহার রাজব্-কাল ৪৭৪--৫২৬ খুষ্টাব। সুতরাং ত্রক- 
লিঙ্গরাজ ভবগুপ্ত চীনপরিব্রাক্গকের অনেক পুরে বিদ্যমান 
ছিলেন, তাহার সময়ে যোধ জেলার অবস্থা! অনগ্তই ভাল 
ছিল। বোধ হয়, তাহার অনেক পরে অর্থাং হিউ এন্‌ 
সিয়ডের সময়ে যোধ কম্ক-রাজের 'মধিকারভুক্ষ হইরা কহ্ক- 
ফোধ নামে প্রনিষ্ধ হইয়াছিল। কক্করাজ সামান্য ভূখণ্ডের 
অধিপতি হইলেও তাহার প্রতাপ নিতান্ত কম ছিল না। 
কক্কবাজ্য বড়ই উর্বর, এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান্ত জন্মির! 
থাকে । কক্করাল কলিকাত! ও কটকনগরে বিস্তর চাটল 
রপ্তানী করিয়া গাকেন। (৩) হিউএন দসিহঙের মতে কন্কবোদ 
হইতে ১০* ক্রোশ গন করলে কলিঙ্গদেশ পাওয়া যায়। 
তাহ! হইলে গঞ্জামপ্রদেশই কলিঙ-দশ হইতেছে । কানিং- 
হাঁমের মত ধরিলে গঞজাদ নাজ্য প্রার ছাড়াইয়া যাইতে ভয়। 
যাঁত' তষ্টক, চীনপরিক্রাক গঞ্জান প্রদেশ হইতে যে, কলিঙ্গ 
আস্ত ব্য স্বীকার কর্ররাপ্ছলেন,ইহাই অধেক যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়া লোপ হইতেছে । এই মত স্বীকার করিয়া লইলে 
মহাকবি কালিদাসের বর্ণনার সঠিত নম্পূর্ণ সাদ হয়: 
চীন-পর্রিব্রংজক্ের নত, কলেজদেশের ভূপরিনাণ পরার ৩৫৭ 
“ক্লাশ (৫০০০ লি) অক্বরের রাজবকালে কলিঙ্গ দা” 
2175 এটি সরকার ছিল, উহা উদ্ডিষার অন্তর্গত । তখন 
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] কলিঙ্গ 


এই স্থান ২৭টি মহলে বিভক্ত ছিল। (আইন-ই-অকৃবরী। ) 
এইত গেল সাবেক কথা, এখনকার প্রত্বতত্ববিদ্গণ কি 
বলেন, তাহাই জানা আবশ্তক। 

কোলক্রক সাহেবের মতে,গোদাবরী নদীর তটস্থ প্রদেশ 
কলিঙ্গ নামে অভিহিত হুইত। (১) 

কানিংহাম বলেন প্হিউএন্‌ পিয়ঙের সময়ে কলিঙ্গরাজ্য 
গঞ্জামের দক্ষিণ-পশ্চিষে ১৪০০ হইতে ১৫৯৯ লি অর্থাৎ ২৩৩ 
হইতে ২৫০ মাইল দূরে অনস্থিত ছিল। ততকালে ইহার 
ভূমি-পরিমাণ প্রায় ৮৩৩ মাইল ছিল। যদিও ইহার চতুঃ- 
সীম] উক্ত হয় নাই, কিন্তু এই রাজ্য পশ্চিমে অন্ধ, ও দক্ষিণে 
ধনাকাট রাল্যের সহিত সম্মিলিত ছিল। ইহার প্রান্তসীম? 
দক্ষিণ-পশ্চিমে গোদাবরী এবং উত্তরস্পশ্চিমে ইন্্রাবতী নদীর 
শাখু গগুলিয়! নদী ছাড়াইয়া যায় নাই। এই বিস্তীর্ণ ভুম- 
থণ্ড মহেন্দ্র পর্বতের দ্বারা সমাকীর্ণ।” ইত্যাদি। 

শিলা-লিপিনৎ ভ্ুলটুসের মতে, কলিঙ্গ গোদাবরী ও 
মহানদীর মধ্যে । (২) 

আমাদের মতে, মহাভারত ও হরিবংশের সময়ে কলিঙ্গ- 
রাজ্য বর্তমান বৈতব্ণী নদীর তট প্রদেশ হইতে আরম্ভ 
করিয়া দক্ষণে গোদাবরী নর্দী পর্যন্ত পিস্তুতছিল। (৩) 
এখনকার মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, গঞ্জাম ও সরকার ততকালে 
কলিঙ্গ-নাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উতকলরাজ প্রবল হইয়! 
ঠিল উংকল কলিঙ্গ হইতেস্বতন্ত্রহইল। [উতকঙ শব্দ 
দেখ ।] ভতদবধি কেবলঠাগ্পাম ও সরকার কলিঙ্গের অন্থ- 
লিকিই রহছিল। খুষ্টর দশম ও একাদশ শতাবীতে চালুক্য- 
রাছগেব প্রবল প্রতাপে কলিঙগ-রাজ্য উত্তরে উৎ্কল ও 
দ'ক্ষঃণ চোলমগুল পর্যন্ত শিল্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে 


গ1 


বি 


,তৈলঙ্গ পর্ান্ত এই কলিঙ্গ রাজোর অন্তভু্জ হুইয়াছিল। 


মুগলমানপিগের আক্রমণকালে কলিঙ- রাজ্যের ভূমিপরিমাণ 
অনেকটা কমিয়া আসে। সেই সময়ে উৎকল ও তৈলঙ্গ 
(€তলিঙ্গন) স্বতন্ত্র হইল। মক্েন্দ্রপর্বতের উপরিস্থিত 
সমান্ত ভূভাগতক লোকে কলিঙগগ বলিত। প্রকৃত কথা, 
তংক্ালে কলিঙ্গ নানের লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। 
এখনকার বর্ধমান মানচিত্রেও কলিঙ্গরাজ্যের উল্লেখ নাই, 


(১) 0০161):0909768 িওগটান। ৬০]. 1119, 
(২) 15, 1101105011৭ 99808 10010 [10৪02001910 0, 62, 


(৩ হরিব'শে 'তঙ্গ |শ্চ কলিঙা তত অলিগডক1; (২২৮ অঃ ৫৫ গ্নেঠক), 

এইট স্থলে তাস্রলিপ্ত ( বর্তমান তমলুক) সহ কলিঙ্ন উদ্ত হওয়ার ২টা 

সপ্িফটগ্থ জনপদ বলিয়া! সহজে অনুমান করা ধায়। টলেমির মতেও 

শঙ্গ|সাগ্গরের নিকটে কলিঙ্গ রাজা [190191) 4১7১৮008১৮০, 30108 
[0,909 দেখ। ) 


কলিঙগ। 


কেবল সমুদ্র-তটন্থ কলিঙ্গ-পত্তন ও গোদাবরীর মোহান।-স্থিত 
ফরিঙ্গ নগর ঘেন সেই কলিঙ্গ রাজ্যের চিহমাআ স্মরণ 
করিয়া দিতেছে। 
মহাঁভারতাদিতে কলিঙ্গ-রাজ্যের ছুইটি প্রধান নগরের 
উল্লেখ আছে,_-মণিপুর ও রাজপুর। বৌদ্ধশন্ত্র কলিঙ্গের 
এই ছুইটি প্রাচীন নগরের নাম পাওয়া! যায়,_দস্তপুর ও কুন্ত- 
বত্তী। জৈনদিগের হরিবংশ নামক গ্রন্থে কাঁঞ্চন-নগর নামে 
একটি নগরের উল্লেখ আছে। প্রাচীন শিলাপিতে কলিঙ্গ- 
নগর, পিষ্টপুর, বেঙ্গীপুর প্রভৃতি আরও কয়েকটা প্রাচীন 
নগরের উল্লেখ দেখ যাঁয়। 
কণপিঙ্গ জনপদ কোন্‌ সময়ে সংস্থাপিত হয়, তাহ! নির্ণয় 
কর! কঠিন। মহাভারতের মতে, দীর্ঘতমা-পুক্র কলিঙ্গ স্বীয় 
নামে জনপদ স্থাপন করেন। 
“অঙ্গে! বঙ্গঃ কলিনশ্চ পুগ,£ সুন্গম্চ তে দ্ুতাঃ। 
তেষাং দেশাঃ সমাখ্য তাঃ স্বনামপ্রথিত ভুবি ॥ 
কলিঙ্গবিষয়শ্চৈব কলিঙ্গন্ত চ সম্মৃতঃ 1” 
মহাভারত আদি ১০৪। ৪৯ 
মহাভারতের মত ধরিলে কলিঙ্গরাজ্যের শ্বাপনকাল 
বৈদিক সময়ে যাইয়া পডডে। [দীর্ঘতম দেখ।] 
বাস্তবিক এই জনপদ অতি প্রাচীন, বৈদিকগ্রস্থে না 
থাকুক, রামারণাদি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। 
(রামায়ণ কিক্িদ্ধ্যা ৪১ অঃ)% 
পূর্বকালে এখানকার ক্ষত্রিয়েরা বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী 
ছিলেন । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কলিগরাজ মহাবীর 
শ্রুতাযু ছুর্য্যোধনের সেনাপতি হুইয়! পাগুবদিগের সহিত যুদ্ধ 
করেন। ভীমের হস্তে তিনি এবং তৎপুজ শক্রদেব ও 
কেতুমান্‌ নিহত হন। (ভীন্মপর্ব)। দাথাবংশ, মহাবংশ 
প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধের নির্বাণ 
হইলে তৎকালীন কলিঙ্গরাজ বুদ্ধদেবের দস্ত আনিয়া আপন 
বাজ্যে স্থাপন করেন এবং যেখানে এ দন্ত রাখিয়াছিলেন, 
পরে সেই নগরের নাম দস্তপুর হইল। [ দস্তপুর দেখ।] 
কলিঙ্গক (পুং) কলিঙ্গ-সংজ্ঞায়াং কন্‌। কলিঙ্গ-ইব কায়তি 
কলিঙ্গ কৈ-ক, ইতি ব1। ইন্দ্রযব। 
. (কলিঙ্গকাঃ পটোলম্ত গাঠ! কটুকরোহিণী।” চক্রদত্ত।) 
কলিঙ্গড়ী (স্ত্রী) ছুর্ণা। 
কলিঙ্গ। (ত্ত্রী) কায় ন্থখায় লিঙ্গমন্তাঃ, বহুত্রী; ক-লিঙ্গ-টাপ্‌। 
*রামারণে অপর এক কলিঙ্গনগরের নাম পাওয়া! যায়। উহা 
গোমতী ও অযোধ্যার মধ্যব্তী কোন স্বাদে ছিল। (রামায়ণ অযেধ্যা- 
কফাও ৭১ অঃ দেখ) 


|] ৩০১ ] 


কলিন্দশৈলজা 


১ নারী । ২ তেউড়ি। ৩ ভোজরাজের পরী, ছব্যস্তের মাত1। 
(হৃসিংহপুৎ ২৮। ১৮) 

কলিঙ্গাদ্যগুড়িক] (ত্রী) অরাতিসাররোগের ওবধবিশেষ। 
ইহার প্রস্তত প্রণালী, ইন্দ্রযব, বেলশুট, আমের আটির 
শাস, কদ্‌বেল, রদাঞ্জন, লাক্ষা, হলুদ, দারুহরিস্ত্া, বালা, 
কটুফল; শোনা, লোধ, মোঁচরস, নখী, ধাইফুল ও বটের 
কুঁড়ী; এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া চেলুনি জলম্বারা 
(আটগুণ জলে চাউল ধুইয়া) পেষণ করিতে হয়, চিকণ 
হইলে ২ তোল! পরিমাণে বটী প্রস্তত করিয়। ছায়াতে শুষ্ক 
করিয়া লইবে। এই ওঁষধধ সেবনে অনাতিনার) শুলঃ 
অতিপার ও রক্তদোষ নিবারিত হয়। 

কলিঙ্গিক। অপর নাম কলিঙগগঙ্গা। কামরূপের একটি 
নদী। (কালিকাপু*) ইহার বর্তমান নাম কলং। 

কলিচুণ (দেশজ ) বিণুক, শামুক গ্রভ্তি পোড়াইয়। যে চুণ 
প্রস্তত হয়। [ চুণ দেখ। ] 

কলিজ। (দেশজ) বক্ষঃস্থল, কল্জে। 

কলিগ (পুং) কং বাযুং লঞ্জতি তিরস্করোতি, রৌধনেন ইতি 
শেষঃ ক-লজি-অণ্‌ (কর্মণ্যণ্‌। গা ৩।২।১।) নিপাতনাৎ 
সাধুঃ। কট, বেড়া, দরমা। ইহার অপর সংস্কৃত নাম 'কিলিঞজ। 

কলেঞ্জন (পুং) বুক্ষবিশেষ। ( &1011085 01819029, ) 

কলিত (ত্রি) কল-ক্ত। ১বিদিত। ২ প্রাপ্ত। ৩ ভেদিত। 
৪ গণিত। ৫ উপাঞ্জিত। ৬ অন্ুগত। ৭ আশ্রিত। ৮ বিচা- 
রিত। ৯ বদ্ধ। ১০ উক্ত। ১১ গৃহীত। ১২ ধৃত। 

( "করকলিতকপালঃ কুগুলী দণ্ডপাণিঃ।” ভৈরবধ্যান।) 

১৩ (রী, ভাবে কত ।)জ্ঞান। 

কলিভ্রম (পুং) কলিনা আশ্রিতো ক্রম, মধ্যলে!* । বিভী- 
তক, বহেড়াগাছ। [বিভীতক দেখ ।] 

কলিনাথ পুং) কলেঃ কলিরেব বা নাথঃ। ১ কলিষুগের প্রতু, 
কলি। ২ মুনিবিশেষ, ইনি একখানি গন্ধর্বববেদ গ্রণয়ন করেন। 

কলিন্দ (পুং) কলিং দদাতি দ্যতি বা, কলি-দ1 দে বাঁখছ্‌ 
মুস্‌। ১ বহেড়াগাছ। ২ কুর্য্য। ৩ পর্বতবিশেষ, এই পর্বত 
হইতে যখুনানদী নির্গত হুইয়াছে। (রামায়ণ কিছ্বিন্ধ্যা ৪০ঃ) 

কিলন্দকন্য। (স্ত্রী) কলিনদস্ত পর্ধতবিশেষম্ত কনা ইব। 
যমুন। নদী । (পকলিন্মকন্তা মথুরাঁং গতাঁপি 

গঙ্গোর্মিসংসজ্জলেব ভাতি ॥” রদ্যু।) 

কলিন্দনন্দিনী (স্ত্রী) কলিন্দং ননায়তি, কলিন্দ-নন্দ-ণিলি- 
ডীপ্‌। যমুনানদী। 

কলিন্দশৈলজা (ভ্ত্রী) কিন্দণৈলাৎ জায়তে, কলিন্দ-শৈল- 
জন্ড-টাপ্‌। যমুনানর্দী। 


ণ৬ 


রুলু 


কলিন্দিক। (তী) কলিং দ্যতি নাশর়তি, কলি-দে1-খচ.সুম্‌ 
স্বার্থে কন্‌-টাপ্‌ অত ইত্বম্‌। সর্ববিদ্যা। (কলিন্দিক। সর্বব- 
বিদ্যা। হেম ২। ১৭২) 
কলিগ্রিয় (পুং) কলিঃ কলহঃ পরিয়ে! যন্ত, বহ্ত্রী। 
১ নারদমুনি। ( "কলিপ্রিয়ন্ত শ্রিয়শিষ্যবর্গঃ |” রঘু।) 
২বানর। ৩ হই প্রকৃতি । ৪ বহেড়াগাছ। 
কলিমারক (পুং) কলিন৷ শ্বদেহস্থ কণ্টকেন মারয়তি। কলি- 
মৃণিচল্‌। গুতিকরঞ্জ। 
কলিমাঁলক €পুং) কলীনাং কণ্টকানাং মাল! যত্র, কলি- 
মালা.ক। পৃতিকরগ্র। 
কলিমাল্য (পুং) কলীনাং মাল্যং বক্র, বহুব্রী। পৃতিকরঞ্জ। 
কলিষুগ (ব্লী) কলিরেব ষুগম্‌। চতুর্থযুগ। [কলি দেখ।] 
কলিষুগাদ্যা। (স্ত্রী) কলিযুগন্ত আদ্য। আদাতিথিঃ, ৬তৎ। 
মাঘী পুর্ণিম!) এই তিথি হইতে কলিযুগের আরন্ত। 
কলিল তরি) কল্যতে মিশ্রাতে, কলি-ইলচ. (সলিকল্যনিমছি 
ভড়িভণ্ীত্যা্দি। উপ ১1৫৫1) ১ মিঅ। ২ গহন। 
(কলিলং মিশ্রং গহুনঞ্চ। উজ্জলদত।) 
(প্যদ1! তে মোহকলিলং বুদ্ধিবাতিতরিষাতি |” গীতা ২৫২।) 
কলিবল্লভ | চালুক্যারাজ ধ্ুবের নামান্তর। 
কলিবিক্রম 1 দক্ষিণাপথের একজন প্রাচীন চালুক্যরাঁজ1। 
ইহার অপর নাম ভ্তিকুবনমল্ল বা বিক্রমাদিত্য (৪র্ঘ)। ইনি 
আহবসলের পুজ। ইহার রাজবকাল সম্বং ৯৯৭-_-১০৪৮। 
কলিবিষুবদ্ধন ॥ পূর্ব চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্য নরেজ্ত 
মুগরাজের পুল। ইনি দেড়বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
কলিবুক্ষ (পুং) কলেরা শ্রয়রূপো! বৃক্ষ, মধ্যলো” | বহেড়াগাছ। 
কলিসহশ্রয় (পুং) কলে; সংশ্রয়ঃ আবেশঃ, ৬তৎ। ১ শরীরে 
কলি প্রবিষ্ট হওয়। ২ কলির আকৃতি। 
কলিহারী (জ্্রী) কলিং হরতি, কলি ভ্বসণ্-ডীষ্‌। বিষলাঙ্গলিয়া। 
( “কলিহারী সরাকৃষ্ঠশোকারশোব্রণশূলজিৎ ।* ভাবপ্র") 
কলী (ত্ত্রী) কলি-ভীপ । কলিক।, কুলের কুঁড়ী। 
কলীজ। (দেশদ) বঙ্গঃদ্ছল। 
কলু (দেশজ) নিয়শ্রেণী বর্ণসঙ্কর জাঁতিবিশেষ। ইহার! 
তেলাদি প্রপ্তত করিয়। পাকে । ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই 
শ্রেণীর হিন্দু আছে। বাঙ্গালা, নিহার ও উড়িষ্যায় ইহাদিগকে 
“কলুগ বলে। উত্তর পশ্চিনাঞ্চলে ইহাঁদিগকে “তেলী” বলে। 
বাঙ্গালায় “তেলী” নামে আর এক জাতি আছে, তাহারা ৪ 
তৈলাদি বিক্রন্ন কবে বটে, কিন্তু তাহার! “কলু” অপেঙ্গ! 
উচ্চশ্রেনী-ভূ'ক্ত । উত্রর পশ্চিমাঞ্চলে বা বিতারে এ পার্থক্য 
নাই। সংস্কৃতভাষায় কলুকে তৈলক।র বা তৈলিক বলে। 


[৩০২] 


ফ্লু 
বাঙ্গালায় যেসকল কলু আছে, তাহাদের মধ্যে ভ্রেণীর 
কলুই প্রধান। কোলকাত €( কলিকাত। ?), ানরপুরী, 
পশ্চিমে, পিসনেৎ ঝা পিস্লে, দেশ ব। দেশল। ও সপ্তগ্রামী। 
এন্তিক্ন দোয়াদশ (দ্বাদশ), রাট়ী, সেনতৃমী, কুতৃবপুরী 
প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেণী আছে, তাহারা ইহাদের শ্বজাতিতে 


পুর্বোক্ত ৮ শ্রেণীর কলু অপেক্ষা অল্প সন্ত্রম পাইয়া থাকে। 


এই সকল শ্রেনীফে “সমাজ” বলে। উক্ত সমাজের মধ্যে 
আবার পর্যায়ক্রমে কোলকাতা, আনরপুরী, পশ্চিমে) দেশল। 
ও সপ্তগ্রামীর। অল্লবিস্তর সম্ভ্রম পাইয়! থাকে । “কো ল- 
কাত” সমাজের কলুর সংখ্যা অতি অল্প। “আনরপুরীর” 
সংখ্যাই অধিক। পুর্বে এই ছয় সমাজের মধ্যে পর- 
স্পর আদান প্রদান হইত না, এখনও হয় না, তবে পূর্বে 
কোন কোন উচ্চ সমাজের লোক নিম়ন-সমাজ হইতে কন্ত1 
গ্রহণ করিত বটে, কিন্তু কখনও নিম্নসমাজে কন্ভ। সম্প্রদান 
করিত নাঃ আজকাল সে গ্রথাও রহিত হইয়! গিয়াছে। 
বাঙ্গালার কলুদিগের মধ্যে কাশ্খগ গোত্রই অধিকাংশ। 
কলুরা অনাচরণীয়, অর্থাৎ ইহাদের ম্পৃই জল কোন উচ্চ- 
শ্রেণীর হিন্দুর ব্যবহার্য নহে। ইহাদের দীক্ষাদান ও পৌরো- 
হিত্য করিবার জন্ত একশ্রেণী ব্রাহ্মণ আছেন, তাহার! অন্বান্ঠ 
ব্রাহ্মণের সহিত মিশিতে পাদ্ধেন না, কারণ, তাহারা পতিত 
অর্থাৎ তাহার! কলুদ্দগের নিকট নিষিদ্ধ দান গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। কলুর ব্রাঙ্গণদিগের মধ্ও রাট়ীয় ও বৈদিক দই 
শ্রেধীই আছে। বৈদিক কলুর ব্রাহ্মণের উপাধি চত্রবন্তী 
ও ভট্টাচার্য্য এবং রাঢ়ীয় কলুর ব্রাহ্মণের মধ্যে মুখোপাধ্যায়, 
বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় 'ও চক্রবন্ভী উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই 
অধিক। ইহাদের এতপিন কলুর পৌরোহিত্যাদিই একমাত্র 
জীবিকা ছিল, সম্প্রতি কোন কোন শ্থলে কেহ কেহ ইং" 
রাজের অধীনে চাকুরী শ্বীরলার করিয়াছেন। 
বাঙ্গালার কলুর মধ্যে কোলকাত! ও আনরপুরী সমাজের 
কলুর উপাধি সাধুখ। (সাদ্খ1) ও মগ্ডল। অন্থান্ত শ্রেণীতে 
মগুল, পরামাণিক, বারিক, দত্ত গ্ভৃতি উপাধি আছে। 
কলুঞাতির ইতিবৃত্ত- ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণে ব্রহ্গধণ্ডে উললি- 
খিত হইয়াছে যে, কুস্তকারের গরমে ও কোটকজাতীয়া 
শরীর গর্ভে তৈলকান্ নামক জাতির উৎপত্তি, আর জাতি- 
মালার মতে কুপজাতীয় পুরুষের রসে বৈশ্ঠার গর্ভে তৈল" 
কারের উৎপত্তি হইয়াছে । ৃ 
তৈলকার শবের আর কয়টি প্রতিশব-_ধুসর, চাক্রিক,. 
তৈলিক, তৈলী। স্বায়ভুব মন্গুর পৌজ্র বের বংশে বেণ 
নামে এক রাজা হন। বে ছুর্বদ্ি প্রযুদজ প্বরাজ্যে (ভারত 


কলু 
বা নাভিবর্ষে) বিৰাঞ বিষয়ে জাতিগত বাধ। উঠাইয়! দেন। 
গতরাং তখনকার চতুর্বর্ণের মধো অন্থলোম ও প্রতিলোম 
মিলন যথেষ্ট চলিয়া! গেল। এই সকল বর্ণবিপর্ষযয়ে যে 
সকল সন্তান উৎপত্বি হইল, তাহারাই বিভিন্ন নামে 
অভিহিত হইয়1 নানাজাতির প্রতিষ্ঠাত| হইল ।*বেণ রাজার 
এইরূপ ছর্বর্যবহার দেখিক। ব্রাহ্মণের তাহার উক্ুদেশ মন্থন 
করিয়! এক পুরুষ উত্পাদন করিলেন। এই পুরুষ পৃথুনাঁমে 
খ্যাত হইর] রাজ হইলেন। পৃথু রাজা হইয়া! সমস্ত বর্ণসঙ্করের 
মধ্যে কার্য্যবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ করিয়া দ্িলেন। এই 
সময়ে যাহার্দিগের প্রতি তৈল প্রাস্তত ও বিক্রয় করিবার ভার 
দেওয়া হয় তাঁহারাই তৈলকার বা কলুনামে শ্বতন্ত্র জাতি 
হইল । পৃথু নিয়ন করিয়া! দেন যে, যে শ্ণীর প্রতি যে 
কার্ধ্যের বা ব্যবসার ভার অর্পিত হইল, সে যদি সেব্যবসা 
ত্যাগ বা অন্ত ব্যবসা অবলম্বন করে, তবে সেস্বশ্রেণী হইতে 
ভষ্ট ও রাজছ্বারে দগুনীয় হইবে। 

কলুর! প্ঘানিগাছ” নামক কাষ্ঠময় যন্ত্রে বণ্ডের সাহায্যে 
তিল, তিসি, সর্ষপ, পোস্ত, বাদাম, এরও প্রভৃতি তৈলকর 
বীজ ও নারিকেলের শস্ত পেষণ করিয়৷ তৈল প্রস্তত করিয়! 
তাহারই ব্যবসায় করে। বাঙ্গালায় “তেলী” নামক যে 
জাতি তৈল প্রস্তত করে, তাহাদিগকে “গাছুয়! বা ঘন। তেলী” 
বলে। কলুর ঘানিগাছ ও ঘনাতেলীর ঘ।নিগাছ বিভিন্ন প্রকা- 
রের যন্ত্র। ঘনাতেলীর গাছ অপেক্ষ। কলুর গাছ অধিক 
সুবিধাজনক ও কার্ষেযাপযোগী। 

“কলু”র বর্তমান অবস্থ-_ইহাদের বর্তমান অবস্থা অতীব 
শোচনীয়। ইংরাঙের এক্ষণে পেষণযস্ত্র আবিষ্কার করিয়। 
ইহাদের জীবিকায় হস্তারক হইয়া! উঠিয়াছেন। ইংরাজা- 
বি্কৃত কলে যেবপ শীত্ব ও যত অধিক তৈল হইতে পারে, 
কলুর ঘানিগাছে তাহ। হওয়।'একাস্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং 
কলুর ঘানিতে তৈলপেষণ এক প্রকার বন্ধ হইয়৷ যাইতেছে । 
কাজেই আজকাল ইহাদ্দের পীবিকা-নির্বাহ বিশেষ কষ্টকর 
হইয়া! পড়িয়াছে। পুর্বে ইহারা তৈল ব্যবণায়ে বিশেষ 
লাভবান্‌ হইত, প্রতিগ্রামে অভাবপক্ষে এক ঘর কলুরও 
বাম আবশ্তক হইত, এবং তাহার জীবিক1 ও সর্ষপার্দি উৎ- 
পাদনের জন্ত একথণ্ড ভূমির চাষ হইত, কন্ত এক্ষণে আর 
তাহার আবশ্ঠক হয় না। ইংরাজের যন্ত্রের সাহায্য ব্রাঙ্গণ 
কায়স্থের। অবধি কলুরব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
সমাজের আর সেরূপ দৃড়ত! নাই, কাজেই এই সকল 
কলুব্যবসায়ী ব্রাঙ্গণারদি জাতির কোন শাসন নাই; রাজ 
বিদেশীয়, তিনি ইহাতে অনিষ্টকারিতা দেখিতে পান 


[ ৩০৩ ] 


ফলোয়ার 


না। গুতরাং দিন দিন কলুজাতির অল্লাভাব বাড়িয়া 
উঠিতেছে। টা 

কনু (দেশজ) ২ আনামের গারো! পাহাড়স্থ একটি নদদী। 
এই নদীতুরা! নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া! ব্রঙ্গপু্রমদে 
পতিত হইয়াছে। 

কলুকক (পুং) বাদ্য যন্ত্রবিশেষ, এক প্রকার মন্দিরা । 

কলুনী (দেশজ ) কলুজ্গাতির স্ত্রী। 

কলুষ (ক্লী) কং স্থখং লুষতি হিনন্তি, ক-লুষ অপ. । কল-উধচ, 
বা (পৃনহিকলিভ্য উষ্চ | উপ. ৪।৭৫)১ পাপ্‌। ২ মলিনত]। 

(“বিগতকলুষমস্ত; শালিপকা ধরিত্রী।* খতু সং।) 

( পুং) কন্ত জলন্ত লুষঃ হিংঘক আবিলকারকঃ, ক-লুষ ক। 

৩ মহিষ । (ভ্রি) ৪ বদ্ধ। ৫ নিন্দিত । ৬ কষায়িত। ৭ছুঃখিত। 

৮ ক্ষুন্ধ। ৯ পাগী।১০ অসনর্থ। 

€“ভাবাববোধকলুষ! দয়িতেব রাত্রৌ |, রঘু ৫1 ৬৪) 
কলুষিত (ব্রি) কলুষমন্ত সঞ্জাতং, কলুষ-ইতচ্‌ (তদন্ত সঞ্তাতং 
তারকাদিভ্য ইতচ্‌। প' ৫।২।৩৬।) ১ পাপযুক্ত। ২ দুধিত। 

৩ মলিন। ৪ কষায়িত। ৫ বন্ধ। ৬ ছুঃখিত। ৭ ক্ষুব্ধ। 

৮ অসমর্থ। 
কলুষী [ন্‌] (ব্রি) কলুষমন্তাত্তি, কলুষ-ইনি। ১ পাপী। 

২ মলিন। 
কলুতর (পুং) দেশবিশেষ। 
কলেজা (দেশজ) বক্ষঃস্থল। 
কলেবর (ক্লী) কলে শুক্রে বরং শ্রেষ্ঠং, দেহোৎপন্তিহেতৃক- 

ত্বাৎ পবিভ্রম্‌, সপ্তম্য! অলুকৃ। শরীর । 

(কলেবরং শরীরোহন্মিক্ন জীবে কুণপং শবঃ। হেম ৩। ২২৮।) 
কলের! (ইংরেজি 08০195 ) ওলাউঠ1। [ওলাউঠ1 দেখ। ] 
কলোয়ার (কলবার )--হিন্দুস্থানী ও বিহারী বেণিয়াজাতি 

হইতে উৎপন্ন এক অতি নীচজাতীয় লোক । ইহার! সরাঁপের 

ব্যবসায় করিয়। থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে, 
থদির্প্রস্ততকারী “থয়েরওয়ার” নামক বন্তজাতির নাম 
হইতে ইহাদের এই জাতীয় নামের উৎপত্তি হইয়াছে, আর 
কেহ কেহ বলেন যে, “কলওয়াল1/, শব্ধ হইতে “কলওয়ার* 
নামের উৎপত্তি হুইয়াছে, কিন্ত কোনটিই সমীচীন বলিয়। 

বোধ হয় ন।। 

এই জাতি প্রধানতঃ ৬ শ্রেনীতে বিভক্ত ;--বনোৌধিয়া, 
বিষ্াপুত বা ভোজপুরী, দেশওয়ার, জৈসওরার, অযোধ্যাবাসী 
খালস! ও খরিদাহ।। ইহ। ব্যতীত ইহাদের মধ্যে কতকগুলি 
 স্বুসল্মান আছে, তাহার! ণরাষ্ি বা কলাল” নামে পরি- 
চিত। বনোধিয়ার। এই সুসলমানগণ-সন্বন্ধে বলে যে, ন্ 


কলৌয়ার 


রারবেরেলি হইতে প্রায় শতবৎসর পুর্বে এদেশে আসিয়া 
বাস করিতেছে। 

এই জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, 
তাহাকে “সাগাই” (সাঙ্গ?) বলে। বিগ্াহুতেরা বলে যে, 
পূর্বে তাহাদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল না, 
তবে আজকাল চলিয়া গিয়াছে । ইহারা স্বজাতির উৎপত্তি 
সম্বন্ধে বলে ষে,যে আদি-পুরুষ হইতে সমুদয় কলওয়ার 
জাতির উৎপত্তি, সেই আদি-পুরুষের দুইটি পত্মী ছিল, 
একটি “'বিয়াহি”, (বিবাহিত), আর একটি পসাগাই” 
এই পবিয়াহি*-পত্বীর গর্ভজাত সন্তানের! *বিয়াহুত+ নামে 
পরিচিত, আর "সাগাই”,-পত্রীর গর্ভজাত সম্তানেরাই অস্ঠান্ত 
নামে পরিচিত । বিয়াছুতেরা মদের বাবসা, মদ্যপান, নিজ 
হস্তে গোদোহন বা বলীবর্দের পঅগুচ্ছেদ” করে না। 
ইহারা কেবল “তাড়ির” ব্যবনা করে। খরিদাহ! শ্রেণীর! 
বলে ষে, গাব্সীপুর জেলার একটি গ্রামের নাম হইতে তাহা- 
দের শ্রেনীর নামকরণ হইয়াছে। খরিদাহার বিয়াছত- 
গৃণরস্তায় নিজহস্তে গোদোহন ও ষণ্তর অগুচ্ছেদন করে 
না, তবে মদ্যপানে ব। মদ্যের ব্যবসায়ে তাহাদের আপত্তি 
নাই। অন্তান্ত কলওয়ারের। জৈনওয়ার শ্রেনীকে জারল 
বংশ বলিক্গা থাকে । কোন এক কলওযারের “কলিয়।” 
নামে এক উপপত্রী ছিল? তাহার গঞজাত সন্তান হইতে 
ব্সওয়ারগণের উৎপত্তি; কিন্তু তাহার! আপনারা বলে 
যে, পুর্বে তাহার! *দ্েসপুর” নানক এক গ্রামে ছিল, সেই 
গ্রামের নাম হইতে তাহাদের শ্রেবীর নামকরণ হইরাছে। 
এইরূপ পূর্বোক্ত কয়েকটি নিবদ্ধ বিষয়ের তারতম্য লইয়! 
অন্তা্ত শ্রেণীগুলের বিভাগ কল্িত হইয়! থাকে । বিয়াহুত 
ও খরিদাহ! শ্রেনীর লোকেরা স্ববংশে নিজ মাতমহগোতীতে, 
পিতৃম1তামহ-গেহীতে বা পিতামহের দাতামহ-গোঠীতে বিবাহ 
করে না। জৈলওয়ার শ্রেনীর!ও গ্রবূপ শ্ববংশে, নিজ মাতামহ- 
গোঠীতত ও নিজ প্রানাভামহীর পিভৃবংশে বিবাহ করে ন1। 

বিবাহ-__বিয়্াহুত ও খরিদাহ। শ্রেণীর কলওয়ারের। ৫ম 
হইতে ১৪ বংপর পর্ধ্যস্ত ও দৈনওযারের। ৫ হইতে ১*ম বর 
বয়সে কন্তার বিবাহ দেয় ও বনোধিয়ার। ৭ হইতে ১৪ বং- 
সরে ছের; কিস্ধ সকলেই কন্য। অপেক্ষ। বরের বয়ম কয়েক 
বৎসর বেশী হওয়া আনহ্ক বলয় স্বীকার করে। পুরুষের 
বিবাহ সকল শ্রেনীতেই ৮ হইতে ১৪ বংসর বয়সের 
মধ হইয়া] থাকে। হিন্দুন্থানী বেনিয়াদিগের যে প্রণালীতে 
বিবাহ হইয়া থাকে, ইহান্েরও সেইরূপ হয়। প্সিন্দরদান” 
কার্ধয হইয়া গেলেই বিবাহ মন্পূর্ণ হয়। 


[ ৩৪ ] 


কলোয়ার 


ইহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্বে “ঘরদেখি)১ প্বরদেখি* ও 
পপানবাটি* নামক তিনটি কুলাচার জআছে। কেবল বনোধিয়া- 
গণের মধ্যে উ তিন প্রথা নাই। বরের পিতাকে মর্ধ7টাদা 
রক্ষার্থ ইহার! কিছু নগদ অর্থ দেয়, তাহাকে “তিলক” বলে, 
কোন শ্রেশীতেই ২১২ টাকার অধিক তিলক দিবার রীতি 
নাই। ইহারা একটি হইতে ৪টি পর্য্যস্ত বিবাহ করিতে 
পারে। প্রথম! পত্বী বন্ধ্যহইলেই এরূপ পত্ব্স্তর গ্রহণ 
ঘটে। সকল শ্রেণীতেই বিধবাবিবাহ চলে। পত্রী ব্যভি- 
চারিণী হইলে ইহার! সে পত্ধীকে পরিত্যাগ করে। চম্পারণ 
জেলার পরিতাক্ত। ব্যদ্িচারিণীকেও কলওয়ারেয়৷ “সাগাই”» 
প্রণালীতে পত্বীরূপে গ্রহণ করে, এবূপও দেখ! যার। 

ধর্ম--এই জাতীর সকল শ্রেণীর লোকেই বৈষ্ণব, তবে 
অঙ্জান্ত গ্রাম্যদেবতার পুঁজ করিয়। থাকে । *শোখ।” 
নামক দেবতাকে শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষের দুইটি সোমবার 
বিয়াছত ও খরিদাহা শ্রেণীর লোকের! চাউল ও ছুপ্ধ উতপর্ণ 
করে, শ্রী সময়ে বুধ ও বৃহস্পতিবারে পকালী' ও “বন” 
লামক দেবতাকে ছাগল ও মিষ্টাক্প উৎসর্গ করে এবং মঙ্গলবারে 
“গোরইয়া" দেবতাকে স্তত্তপায়ী শুকরশাবক ও মদ্য উৎসর্গ 
করে। এসময়ে শনিবাঁরে ৈসওয়ারের! পিষ্টক ও মিষ্টান্ন 
“পাচপীর* দেবতাকে এবং ভাদ্র কৃষ্ণ। একাদশী ও মাধী 
শুরু। একাদশী ও ত্রয়োদশীতে বনোধিয়ার! “'ব্রহ্মাদেব*কে 
উত্নর্গ করিয়া থাকে । এই সকল নিবেদিত প্রলাী দ্রব্য 
ইহার! আপনারা ভোজন করে। কেবল উৎসগ্সিত ম্বন্তপায়ী 
শৃকরশাবকগুলি থায় না, মৃত্তিকামধ্যে পু'তিয়! ফেলে আর 
পাচপীরের প্রসাদ মুসলমানগপকে ও বিতরণ করিয়া! দেয়। 

ইহাদের পুজাদি ও পৌরহিত্যাদি করিবার জন্ত এক 
শ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ আছে। কেবল বনোধিয়ার পুরো- 
হিতের1 অন্তান্ত কনোনীর়। ব্রাহ্মণের তুল্য সম্মান পাইয়! 
থাকে । ইহার! শবদাহ করে। ত্রয়োদশদিনে আদাশ্রাদ্ধ হয়। 
বনোধিয়ার! ৭ম বর্ষের নান মৃত সন্তানের শৰ পু'তিয়। ফেলে। 

জীবিক1 ও অবস্থ।--সরাপ গ্রস্ততের ব্যবসায়ই ইহাদের 
মুল জীবিক। বনোধিয়া, দেশবর ও খালস। ভি অঙ্ঠান্ত 
শ্রেণীর কলবরের! অগ্ঠান্ত ব্যবল! ও তেজারতি কারবারও 
করিয়া থাকে; অধিকাংশই কৃষিকার্ধ্য করে। যে সকল 
কলবরের! তেজারতি কারবার করে, তাছারাই ইহাদের 
মধ্যে সঙ্জম পায়। ছোটনাগপুরের ভকত শ্রেনীর কলবরের। 
এ ব্যবসায়ে সমধিক সন্তান্ত, কিন্ত তাহাদের মধ্যে বিলামিত। 
নাই, সামান্ত মভুরের] যেরূপ আহারাচ্ছাদন নির্বাহ করে, 
ইহ।রাও সেইরপ করে। 


কন্ধি 


ইহার! অনাচরণীর়, অর্থাৎ ইহাদের স্পৃষ্ট জল ব্রাক্মণাদির 
'অব্যবহার্ধ্য। ইহাদের অধিকাংশ. এখন চাষবান করিয়! খায়, 
কারণ ইহাদের জাতিগত ব্যবসাক্স গবর্ণমেন্ট কর্তৃক গৃহীত 
হওয়ায় কৃষিব্যতীত আর কোন উপায় নাই । *তেলী* বা! কলু 
অপেক্ষ1! ইহার! জাঁতিপর্য্যায়ে উচ্চ শ্রেণী মধ্যে্জাণ্য বটে। 

সর্বাপেক্ষ। চম্পারণ ও মজঃফরপুর জেলাফএই জাতির 
বাস অধিক। নর্দীয়ায় ১ ঘর মাত্র আছে। 
কন্ধ (পুং) কল্‌-ক (কদাধারার্চিকলিভ্যঃ কঃ। উণ্‌ ৩। ৪৯) 
১ শিলাপিষ্ দ্রব্য। 

প্্রব্যমাত্রং শিলাপিষ্টং শুফং বা জলমিত্রিতং | 
তদেৰ স্রিভিঃ পূর্ব ক্ক ইত্যভিধীয়তে ॥* 

শু হউক বা জলমিশ্রিত হউক শিলা পুষ্ট ভ্রব্যমাত্রকেই 
কন্ক বলা যাঁয়। ইহার সংস্কৃত পর্যযাঁয়--পিষ্ট, বিনীয়, 
আবাপ ও প্রক্ষেপ। একগ্রহরের অতিরিক্ত কাল থাকিলে 
. কন্ দ্রব্যের বীর্ধ্য ন্ট হইয়াযায়। ২ ঘ্বততৈলাদির শেষ। 
৩ দস্ভ। ৪ বহেড়াগাছ। ৫ বিষ্টা। ৬কিউ। ৭ পাপ। 
৮ দ্রব্যমাত্রের চুর্ণ। ৯ কাণের মলা। ১০ তুরুফ নামক গন্ধ- 
দ্বব্য। ১১ প্রতারণা । ১২ (ত্রি)কলয়তি পাপং আচরতি, 
কল্-ক । পাপায্সা, পাপাশয়। 
( কক্কোহস্ত্রী ঘবততৈলাদিশেষে দন্তে বিভীতকে । 
বিটৃকিন্য়োশ্চ পাপে চ ত্রিষু পাপাশয়ে পুনঃ ॥ মেদ্দিনী।) 


[৩০৫ ] 


কহ্ছি 


সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর.ও কলি এই চারটি যুগ পরস্পর 
পৃথিবীতে অধিকার পাইয়া থাকে। এই চারিটিযুগের সমষ্টি 
কাঁলকে “দিব্যযু”” বলে। এইরূপ ৭১টি দিব্যযুগে এক 
একটি মন্বস্তর হয়। বর্তমান সময়ে ৭ম মন্থু বৈবশ্বতের 
অধিকার চলিতেছে। বৈবস্বতের অধিকারের ৭১টি দিব্য- 
যুগের মধ্যে অগ্ঠাবিংশতি দিব্যযুগের বর্তমান কলিযুগ চলি- 
তেছে। ইতিপূর্বে স্বায়স্ভুব, স্বারোঁচিষ, উত্তম, তাঁমস, 
রৈবত ও চাক্ষুষ নামক ছয়টি মন্বন্তর হইয়| গিয়াছে । এই 
প্রত্যেক মন্বস্তরে ৭১টি করিয়! ৪২৬টি দ্বিব্যযুগ অতীত 
হইয়াছে এবং প্রত্যেক দিব্যযুগে একটি করিয়া! কলিবুগ 
অতীত হইয়াছে; আর বর্তমান বৈবশ্বত মন্ুর ২৭টি দিব্য- 
যুগ ও তৎসঙ্গে ২৭টি কলিষুগও গিয়াছে । বর্তমান শ্বেত- 
বরাহ কল্পে মোট ৪৫৩টি কলিষুগ অতীত হইয়াছে। বদি 
প্রত্যেক কলির শেষাবস্থায় নারায়ণ কন্ধিমুর্তি পরিগ্রীহ 
করিয়৷ থাকেন, তাহা! হইলে ৪৫৩ বাঁর তাহার কন্কিলীল। 
হইয়। গিয়াছে এবং বর্তমান কলিযুগের শেষেও একবার 
হইবে। প্রত্যেক মন্বন্তরে নারায়ণের অবতারাদি সমান হয় 
কি না তাহ! কোন পুরাণ হইতেই স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারা 
যায় না। ন্তরাং পূর্ব পূর্ব্ব মন্বন্তরে বা কলিযুগে কন্ছি 
অবতার হইয়াছিল কি না সে সম্বদ্ধে নিশ্চয় করা যায় না। 

যাঁহ! হউক, ভগবানের কন্কিলীল1 সম্বন্ধে কক্ষিপুরাঁণকর 


কন্ধন (ক্লী) কন্ধং শাঠযং করোতি, কক্ক'ণিচ-ভাবে লুট্‌। 
১ শঠতাচরণ । ২বিবাদ। 

কন্কফল (পুং) কক্ষন্ত বিভীতকন্ত ফলমিব ফলং হস্ত, মধ্যলো*। 
দাড়িমগাছ। [দাঁড়িম দেখ। ] 

'কন্ধল (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। 

কন্কলানি (দেশজ) ১ বৃথাবাক্যে গোলযোগ করা । ২ জল- 
তের শব্দ । | 


কন্ধা শিল্দা (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। 
কন্কি (পুং) কন্কং পাপং হার্য্যতয়! অস্তি অন্ত ইন্‌। ভগবান্‌ 


যাহ! বিবৃত করিয়া! গিয়াছেন তাহ। হইতে জান) যাঁয় যে, 
ণকলির শেষ পাদ উপস্থিত হইলে, স্বাধ্যায়, স্বধা, ম্বাহা, 
বষট ও ওষ্কার অন্তর্িত হইল, হ্থৃতয়াং দেবগণের আহারাঁদি ও 
বন্ধ হইয়া গেল। তখন তাহার! সমবেত হইয়!দীন! ক্ষীণ! 
মলিন! ধরণীকে অগ্রে করিয়া একান্ত হতাশ মনে ব্রহ্গ- 
লোকে গিয়া উপনীত হুইলেন। দেবগণ বিষণমনে ব্রঙ্গ- 
লোকে উপনীত হুইয়! সনক সনন্দ সনাতনাদি ও সিদ্ধগণ 
কর্তৃক স্ত,য়মান লোকপিতামহ ব্রহ্গাকে সুখোপবিষট দেখিয় 
অবনত মন্তকে প্রণাম করিয়া অবস্থান করিলেন। পিতা- 


নারায়ণের দশাবতারের মধ্যে দখম বা শেষাবতারের নাম 
, “কক” । যখন ভূমগুলে কলির চতুর্থ-পাদ ব৷ পূর্ণাধিকার 
হইবে অর্থাৎ কলির শেষে যখন সমুদয় মানব একবর্ণ 
হইয়া যাইবে এবং বির নাম পর্যাস্ত বিস্মৃত হইবে, তখন 
ভগবান এই নামে অবতীর্ণ হইয়া, কলিকে নিপীড়িত করিয়া। 
তাহাকে পৃথিবী হইতে দুর করিয়! দিবেন এবং শ্লেচ্ছকুল 
ধ্বংস করিয়! সন্ধর্দ্ের প্রতিষ্ঠা ও পুনর্ধার লত্যযুগকে 
আধিপত্য প্রদান করিবেন। 

(মহাভারত, ভাগবত, বিষু, গরুড়, নারসিংহ ইত্যাদি ।) 


৭৭ 


মহ তাহাদিগকে সাদয়ে উপবেশন করিতে বলিয়া কুশল 
জিজ্ঞান। করিলেন। দেবগণ তখন কলির দোষে যেরূপে 
ধর্মনাশ হইয়াছে, সেই সমস্ত যথাযথ নিবেদন করিলেন। 
ব্রহ্ম! দেবগণের নিকট অবস্থা অবগত হইয়! আশ্বাস দিয়া 
বলিলেন, "চল, বিষুণকে প্রপন্ন করিয়। তোমাদের অভীষ্ট 
সিদ্ধ করিব। এই বলিয়। ব্রহ্ম! দেবগণ সমভিব্যাহারে 
বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়। তাহাকে স্তবাদিতে তুষ্ট করিয়া 
দেবগণের প্রাথন! জানাইলেন। নারায়ণ বিধিমুখে কলি- 
বিবরণ জ্ঞাত হইল! বলিলেন, «বিভে।! আমি তোমার 


কন্কছি 


অভিপ্রার়ামুসারে শস্তলগ্রানে বিষুুযশার ওরসে স্থমতিগর্ডে 
জন্ম গ্রতণ করিব। আমার জ্যেষ্ঠ আর তিনটি ভ্রাতা 
হইবেন। আমি সেই ভ্রাভৃত্রয়ের সহিত মিলিত হইয়। কলি- 
ক্ষয় করিব। আমার প্রিরতম। লক্মীও পদ্মা নাম ধারণ 
করিয়। সিংহলদেশে বৃহদ্রথপত্সী কৌমুদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিবেন। দেৰগণ! তোমরাও ভূমগুলে স্ব স্ব অংশে 
অবতরণ কর। আমি তোমাদের সহায়ে দেবাপি ও মরু 
নামক রাজ্যকে পৃথিবারাজ্যে অধিষ্রিত করিয়া তথায় 
সন্যযুগ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিব।” বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়। 
ব্রঙ্ধ। দেবগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
দেবগণকে বিদায় দিয়া ভগবান্‌ শস্তভলগ্রামে বিষুুঘশ1র 
গুরসে স্থুমতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহ।র পূর্বে 
কবি, প্রান্ত ও স্থমস্ত্ক নামে বিষু্যশার তিনটি পুত হুইয়া- 
ছিল। যথাকালে বৈশাখমাসের শুক্লা দ্বাদশীদিনে ভগবান্‌ 
ভূমিষ্ঠ হইলেন। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কৃষ্ণাবতারের ন্যায় 
এৰারেও চতুভুজজ হইলেন। কথিত আছে, মহাষঠী ইহার 
ধাত্রী হইয়াছিলেন, ভগবতী অন্বিক! নাভিচ্ছেদেন করিয়া- 
15লেনঃ ভাগীরণী গর্ভক্লেদ পরিষার ও সাবিত্রী দেবী গাত্রমান্জ্ন 
করিয়াছেলেন, পৃথিবীদেবী স্তন্ত দির়াছিলেন, ষোড়শমাতৃ ক! 
শাশীব্বাদ করিয়াছিলেন। স্বর্গে ব্রহ্মা! ভগবানকে এইরূপে 
চতুতুর্জ মৃত্তিতে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়! মহাব্যন্ত হইয়। 
প্বনকে সুতিকাগৃহে প্রেরণ করিলেন। পবন আগিয়া 
ভগবানের কর্ণে কর্ণে বলিলেন “প্রভো।! আপনার চতুক্ু'জমৃত্তির 
দর্শন লাভ দেবতাদিগেরও ছূর্পত; স্থৃতরাং এ মূর্তি সংবরণ 
করিয়। মনুষ্য মুর্তি ধারণ করাই যুক্কিসঙ্গত।' ভগবান্‌ পবন- 
শুধে ব্রহ্ধার অভিপ্রায় অবগত হইয়।৷ তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজ মানব- 
শশ্রু হইলেন। বিষু্যশ। হঠাৎ পুঝ্সের রূপান্তর দেখিয়! 
বিশ্মিত হইলেন ৰটে, কিন্ত তৎক্ষণাৎ বিষণণমায়ায় মোছিত 
তইর| পূর্বনৃষ্ট রূপকে ভ্রস বলিয়! নিদ্ধাস্ত করিলেন । 
তগনানের জন্মগ্রহণাবধি শস্তলগ্রামের পাপ তাপ অস্ত- 
হিত হইল। "মধিবানিবর্গ নঙ্গলানুষ্ঠানে রত হইল। পুক্রকে 
ক্রমশঃ প্রাপ্ুবরঃ দেখিহা বিস্্যপা বেদবিদ্‌ ক্রাঙ্গণদিগকে 
আনাইয়। নামকরণের মাদ়োঞ্ন করিতে লাগিলেন। 
(বদন নামকরণ হইবে, সেই দিন পরশুরাম, কৃপাচার্ধয, 
অশ্থথান। ও খ্যাপদেব ভিক্ষুকরূপ ধারণ করিয়া শিশুরূপী 
ভরিকে দেখিতে 'মআনিলেন। বিষুটশা এই অনৃ্টপূর্বা স্র্যযসম 
তেজস্বী অতিথিচতুষ্টয়কে দেখিয়। রোমাঞ্চিত কলেবরে 
সংবর্ধনা] করিলেন । তাহার উপবিষ্ট হইয়া পিভৃক্রোড়স্ 
বালককে ৫পখিয়াই বুঝিলেন, ভগবান্‌ কলিকন্ব বিনাশের 


৩০৬ 1 


কন্কি 


জন্ত এই রূপ পরিগ্রহ কবিয়াছেন। ইহা বুঝিতে পারিয়াই 
তাছার। বালকের 'কন্তি নাম নির্দেশ করিলেন এবং উপ- 
স্বিত থাকিয়া! জাতকর্্দ ও নামকরণাদি সংস্কার করাই 
প্রসম্নমনে বিদান হইলেন। ইহার পর গর্গ, তর্গ, বিশাল 
প্রভৃতি নাম দেবতার। কন্বির জ্ঞাতিরাপে জবতীর্ণ হুইতে 
লাগিলেন 

এই সময়ে বিশাখযুপ নামে নরপতি' ততপ্রদেশে রাজ 
করিতেন। তিনি ব্রাঙ্গণাদিকে প্রতিপালন করিতেন। 
কিয়ৎকাল পরে ককর উপনয়নযোগ্য বয়স হইল, বিষুদ্যশ। 
একদিবস কন্ধিকে বলিলেন) “বৎস, আমি তোমার যজ্জসুত্র- 
রূপ প্রধান সংস্কার সম্পন্ন করিব, পরে তুমি চতুর্বেদ অধ্যয়ন 
করিবে ।” লক্ষি এই কথা শুনিয়া কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়। বেদ 
কি, সাবিত্রী কি, ষজ্ঞশত্র কি, ব্রাহ্মণ কি, দশবিধ সংস্কার কি) 
বিষুপুজ1 কি, প্রভৃতি জানিয়া লইলেন। শেষে জিজ্গান। 
করিলেন, 'যে ব্রাঙ্গণ সতপথের পথিক হুইয়! হরি প্রীতি- 
লাভ, ভ্রলোকের অভীষ্টসাধন ও নিখিল ভূবনের উদ্ধা: 
করেন, এক্সপ ব্রাহ্মণ কোথায় থাকেন ৮ বিষুণযশ। এই 
প্রসঙ্্ের উত্তরে কলির অত্যাচারের কথ! বিবৃত করিলেন। 
পিতার মুখে কলির সংবাদ শুনিয়। ভগবান কন্ধি যেন 
প্রবুদ্ধ হুইয়। উঠিলেন; তাহার মনে কলিনিগ্রহছের অভিলাম 
জন্মিল। পরে যথানিয়মে উপনয়ন শেষ হইলে, তিনি 
গুরুকুলে বাস করিবার নিমিত্ত যাত্র। করিলেন। 

তখন পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে বাস করিতেন। তিনি 
কন্কিকে আমিতে দেখিয়া নিজ আশ্রমে আনিয়া, স্বীয় 
পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'বৎস, আমি তোমার অধ্যাপন! 
করিব, তৃগুবংশে জমদগ্নির রসে আমার জন্ম, বেদবেদাগ 
তত্বে ও ধন্তর্দিদ্যায় আমি পারদর্শী, আমি সমুদয় পৃথিন। 
নিঃক্ষভ্িয় করিয়! ত্রাঙ্গণদিগকে দক্ষিণা দিয়াছি, এক্ষণে 
তপশ্চরণের জন্ত এই মহেক্দ্রপর্বতে বাস করিতেছি, তৃর্ম 
আমাকে গুরু বলিয়া শ্বীকার কর এবং অভিলধিত শাস্ত্র 
অভ্যান কর” ক্কি পরশুরামের কথ শুনিক্স। পুপকিত 
হইয়। তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাহার নিকট 
থাকি] চতুঃযষ্টিকল। সাঙ্গবেদ ও ধন্ুর্েদ শিক্ষ। করিয়। যথা- 
কালে দক্ষিণ দিতে চাহিলেন। পরগুয়াম দক্ষিণার কথ! 
শুনিয়া বলিলেন, 'ব্রাঙ্মণকুমার, ভগবান্‌ ব্রক্ম! বিষুণর নিকট 
কলিনিগ্রহের নিমিত্ত প্রার্থনা! করিয়াছিলেন। বিশুঃ সেই 
প্রীর্থন! পূর্ণ করিতে কলিনিগ্রহের নিমিত্ত অবতার হইয়া- 
ছেন, তুমি সেই পুর্ণব্রক্মরূপী হরি, তুমি আমার নিকট বিদয। 
শিখিযাছ, পরে শিবের নিকট অস্ত্র ও দর্ধবজ গুকপঙ্গী এবং 


কন্ছি 


সিংহলদেশের রাজকন্ত1 পদ্মানামী লক্ষমীকে প্রাপ্ত হইনে। 
তৎপরে তোমার হস্তে ধর্মহীন নৃপতিগণের বিনাশ, কলির 
নিশ্রহ ও স্বধর্শের সংস্থাপন হুইবে, তুমি অবশেষে মু ও 
দেবাপিকে পৃথিবীরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়। গোলোকে 
গ্রতিগমন করিবে, তোমার এই সাধুকার্যেঞ্জ অনুষ্ঠানে 
আমার পরম প্রীতি হইবে, তাহাই আমার দক্ষিণা | কন্ধি 
গুরুদেবের কথ শুনিয়া বিন্োদকেশ্বর নামক শিবমন্দিরে 
গিয়া মহাদেবের পৃ! ও ভ্তব করিলেন। স্তবে তুষ্ট 
হইয়। দেবাদিদেব পার্বীর মহিত আবির্ভত হইলেন এবং 
সন্তুষ্ট হইয়া! বর দিলেন, “তুমি যে শ্ভব রচন। করিয়! পাঠ 
করিলে, সেই স্ভব যেপাঠ করিবে তাহার ইহলৌকিক ও 
পারলৌকিক সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এই ভ্রতগামী বহুর্নপী 
এরুড়ের অংশসভভূত অশ্ব ও এই সর্বজ্ঞ শুক তোমাকে 
দিত্তেছি, গ্রহণ কর ; আজ হইতে মানবগণ তোমাকে সর্বব- 
বিধ শাস্ত্রে স্থনিপুণ, বেদপারদর্শী ও সর্ববভূতবিজয়ী বলিয়! 
জানিবে, এই মহাপ্রভাশালী রত্বখচিত মু্টিশালী করাল 
করবাল গ্রহণ কর, ইহা দ্বারা পৃথিবীর গুরুভার হরণ 
করিও।” এই বলিয়া মহাদেব অন্তথিত হইলেন ; কক্কিও 
হরপার্বভীকে প্রণাম করিয়া শিবদত্ত বস্তগুলি লইয়া 
অশ্বাবোহণে নিজ গৃহে গ্রত্যাগমন করিলেন। বিষুণযশ! পুত্র- 
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কন্কি অবতার । 
মুখে সমস্ত অবগত হইয়া যেখানে সেখানে সেই কথার 
আলোচনা! করিতে লাগিলেন, ক্রমে সেই কথ রাজ। বিশাখ- 
যুগের কর্ণগোচর হইল। বিশাখযুপ শুনিয়া বুঝিতে পারি- 
লেন যে, যথার্থ-ই বিষু। অবতীর্ণ হইাছন, কারণ যে 





[ ৩০৭ ] 


কন্ছি 


অবধি কক্ষির জম্ম হইয়াছে, সেই অবধি তীহার রাজধানী 
মাহিম্মতী নামক নগরীতে যাগ, দান ও তপন্ত। ব্রতের 
অনুষ্ঠান হইতেছে, ব্াহ্গণ-ক্ষতিয়-নৈশ্টাদি তাহাদের ছরাচার 
ত্যাগ করিয়াছে। বিশাখযূপ এই সকল দেখিয়। নিজেও 
ধর্মাপথ অবলম্বন করিলেন ও বিশুদ্ধ হৃদয়ে গ্রাজাপালন 
করিতে লাগিলেন। কন্কি উপযুক্ত অবদর বুিয়৷ খড় 
ও ধন্ছর্বাণ গ্রহণকরত মাহিক্মতীপুরের উদ্দেশে অশ্বা- 
রোহণে গমন করিতে লাগিলেন, তাহার ত্রাতৃত্রয় ও গর্গ 
ভর্গাদি জ্ঞাতিগণও অন্নুগমন করিলেন। বিশাখযূপ কলির 
আগমন শুনিয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি পুরোগ্বারে পৌ ছিয়। 
দেখিলেন, দেবতা-পরিবৃত উচ্চৈশ্রবারোহী ইন্দ্রের স্তায় 
স্বজনপরিবৃত কক্কি দণ্ডায়মান । বিশাখধূপ তাহাকে দেখিয়াই 
অবগত হুইয়! প্রণাম করিলেন, কক্চিও প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার 
দিকে চাছিলেন, ভগবানের কপাদৃষ্টি পাইয়! সেই দিন 
হইতেই বিশাখযৃপ পুণ্যাত্। বৈষ্ণব হইলেন। 
কন্কি রাজার সহিত বাস করিতে লাগিলেন এবং সং- 
ক্ষেপে আশ্রমধর্খের নির্দেশ করিয়া কহিলেন, 'আমার 
ংশগণ কলির পাপে ভরষ্টাচার হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার 
আমার সহিত মিলিত হইয়াছেন, তুমি রাজন্য় ও অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করিয়া আমার উপাসনা কর, আমিই পরম লোক, 
আমিই সনাতন ধর্ম, কাল স্বভাব সংস্কার আমারই অন্ু- 
গামী। আমি চন্ত্রবংশীয় দেবাপি ও হৃুর্যযবংশীয় মরুকে 
ধর্দরাজ্যে সংস্থাঁপিত ও সতাধুগ প্রবর্তিত করিয়া গোলোকে 
প্রস্থান করিব বিশাখযূপ কক্ষির বাক্য শুনিয়৷ তাহাকে 
বৈষ্ণব ধন্দের প্রসঙ্গ জিজ্ঞানা! করিলেন । 
কল্কি কলি-কলুষ-বিনাশের জন্য বিশাখযুপের সভামধ্যে 
প্রসজক্রমে স্যটি হইতে আরম্ভ করিয়। বিরাটমূর্তি, ব্রহ্মা, 
মায়া, দেবদানব-মানব-স্থাবরজঙ্গমাদির স্থষ্টি, বেদমাহাত্ম্য, 
্রাঙ্মণমহিম। প্রভৃতি কথ' ও আপনার অবতারের আবশ্তকত। 
ব্যক্ত করিলেন। বিশাখযূপ এই সকল কথ। শুনিয়। 
সন্ধ্যাকালে স্থানান্তরে যাইলে, শিবদত্ত শুক ইতন্ততঃ বিচরণ 
করিয়া কল্কির নিকট উপস্থিত হইল । কন্কি শুককে_ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “শুক, তুমি কোন্‌ দেশে কি আহার 
করিয়া আমিলে বল, তোমার মঙগলত” শুক কহিল, “দেব, 
সাগরের মধ্যে সিংহল নামে দ্বীপ আছে, সেখানকার 
নৃূপতির নাম বৃহদ্রথ, কৌমুদী নামী মহিষীর গর্ভে তাহার 
এক কন্ত হইয়াছে, তাঁহার নাম পদ্মাবতী, পদ্মাবতী 
ব্রিলোকে ছর্লভা, তাহার চরিত্র অতীব রমণীয়। রূপে মন্মথও 
পাগল হয়, পদ্মাবতী হরপার্বভীর উপাসনা করিয়া টি 


কহ্ছি 


লভ করিয়াছেন যে, কোন মনুষা-রাজপুল্র পল্মাবতীর উপ- 
যুক্ত নহেন, এই জগতে মানব বা দেব অন্থর নাগ 
গন্ধর্ব প্রভৃতি ষে কেহ পদ্মাকে কামভাবে নিরীক্ষণ বা 
অভিলাষ করিবে, সে ততক্ষণাৎ স্বীয় পুরুষজন্মের বয়সানুবপ 
স্্রীত্ব প্রাপ্ত হইবে, একমাত্র নারায়ণই তাহার স্বামী। পদ্ম! 
মহাদেবের নিকট এই বরলাভ করিয়া! পরম হৃষ্ট হইয়! 
এতদিন নারার়ণের অপেক্ষা! করিতেছিলেন, সম্প্রতি তাহার 
পিতা স্বয়ম্বরের আয়োজন করিয়াছেন, নৃপতির উদ্দেশ 
স্বযম্বর সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যেমন রকল্সিণীকে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ নারায়ণ এই সভামধ্যে পদ্ম।কেও গ্রহণ 
করিবেন। এদিকে স্বয়ত্বর-সভায় যে সকল নৃপতি আসিয়া- 
ছিলেন) তাহার পল্মাকে কামভাঁবে দৃষ্ট করিবামাত্র স্ব স্ব 
বযসাচুক্ূপ বিপুলনিতন্বাঁ স্তনধুগশালিনী স্থমধাম! রমণীর 
শরীর প্রপ্ত হইলেন। যাহার মনে যেরূপ রমণীর রূপ 
প্রণ্তভাসিত ছিল, তিনি সেইরূপ রূপ প্রাপ্ত হইলেন, এমন 


কি, তাহার! হাশ্ুবিলাসব্যসনে নিপুণতাও লাভ করিলেন। ; 
নৃপতিগণ স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হুইয়! প্রসন্নমনে পদ্মার সহচনী | 
হইলেন। আর্মি বিবাহ দেখিব বলিয়া নিকটস্থ একটি 


বৃক্ষে বলিয়াছিলাম, এই ব্যাপার দেখিয়! অত্যন্ত দুঃখিত 
হইলাম। পদ্মা ৭ বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমি পল্মার 
বিলাপ গ্ুনিয়।ছি, তিনি শ্ীহবির চিস্থায় একান্ত কাতর) 
আমি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়! পল্মাবত্তীকে সেই 
অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে 
'আসিয়াছি)' 

ককি শুকমুখে পন্ম(বতী লক্ষ্মীর এহাদৃশ অবস্থ। শুনিয়! 
তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্ত শুককে যণোযুক্ত উপদেশ দিয়! 
পুনরায়পি'হলে প্রেরণ করিলেন। শুক পিংহলে উপস্থিত হইগ 
এনং পঞ্স।বতীকে কতকট। আশ্বাপিত করিয়! তাহার মুখে 
শিবোক বিষুপুর্ার পদ্ধতি, তগনানের দেহের বর্ণন। ও শ্রাচরণ 
হইতে কেশ পর্যন্ত প্রতি অঙ্গের ধ্যান শ্রনণ করিয় তাহাকে 
সমুদ্রের অপব পারে শস্তলগ্রামে বিষু কক্কিকূপে অবতীর্ণ হইয়া, 
ছেন, এই সংবাদ প্রদান করিল। পদ্ম! গুকমুখে কন্ষির নংবাদ 
পাইয়! তাহাকে রহ্ালস্ক!রে ভূষিত করিলেন এবং তাহাকে 
কছিদেলকে আনয়নের জগ্ত নিঘুক্ত করিলেন ও বলির 
দিলেনঃ পশু ক, যাহ! বলিবার হয় বলি9, তোমার অরবিদিত 
কিছুই নাই; আমি আর কিবলেব, যদ ককি আপনাকে 
মনুষ্ত্রমে স্ত্রীরূপ-প্রাপ্তির আশঙ্কায় পিংহলে পদার্পণ ন! 
করেন, তথাপি তাহার ভ্রীচরণে আমার প্রণাম জামাইর! 
বলিব, “আমার অদৃষ্ট দোষে শিবের বর অভিশ:পে 
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করিলেন। 


কন্ছি 


পরিণত হুইয়াছে। শুক পল্মাব্তীর নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিয়! ফক্ষির নিকট প্রত্যাগমন করিল। কন্ধি গশুকের 
নিকট পদ্মার কথা শুনিয়া! শিবদত্ত অস্বে আরোহপপুর্ববক 
শুককে সঙ্গে লইয়া! তন্ময়চিত্তে ত্বরিতপদে মিংহলে যাত্র! 
যথাকালে রাজধানী কারুমতীনগরে উপস্থিত 
ইইলেন৭ নগরের প্রান্তভাগে মনোহর সরোবর দৃষ্রি করিয়। 
শুককে বলিলেন, ৭গুক, এই স্থানে ্নান করিতে হইবে |” 
শুক কন্কির উদ্দেশ্ঠ বুঝিয়। পদ্মাবতী সন্িধানে গমন করিল। 
কক্ধি সরোবরতীরে সোপানোপরি অবস্থান করিলেন। 
এদিকে শুক গিয়! পল্ম।বতীকে কক্কির আগমন সংবাদ জানা- 
ইল। পদ্মাবতী শুনিয়। সরোবর-ন্নানের ছলে সহচরী সঙ্গে 
লইয়। ক্িদর্শনে চলিলেন। পদ্মাবতী আমিতেছেন 
শুনিয়!, গৃহে বিপণিতে যে সকল পুরুষ ছিল, তাহারা ভয়ে 
চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল; তাহাদিগের কামিনীগণ 
পাছে পতির স্ত্রীত্ব গ্রাপ্তি হয়, এই ভয়ে পুণ্যকার্ষ্যের অনুষ্ঠান 
করিতে লাগিল। পদ্মাবতী সহচরীগণের সহিত সরোবর- 
সোপানে নামিলেন, ভগবান কন্কি তখন কদম্বতরুর মুল- 
দেশে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। পদ্মাবতী যথাকালে শ্নান 
সমাপন করিয়া সেই তরুমূলে উপস্থিত হইলেন এবং কন্ছিন 
রূপলাবপ্য নিরীক্ষণ করিয়! মোহিত হইয়| শুককে বলিলেন, 
“শুক, এই মহাপুরুষের নিদ্রা! ভঙ্গ করিও না, কি জানি যদি 
নিদ্রা হইলে আমাকে দেখিয়! ইনি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন, 
তাহ। হইলে আমার কি হইবে। হায়! মহাদেবের বব 
আমার পক্ষে শাপ হইল !' কন্ধি মনে মনে পদ্মার অভিপ্রান 
বুঝতে পারিয়। জাগৰিত হইলেন এবং পদ্মাবতীকে মধুর 
প্রেমসম্তাষণে আদর করিলেন। পদ্মাবতী ককিদেবের মধুর 
বচন শ্রবণ করিয়া! এবং ত্বদীয় পুরুষন্থ অক্ষত রহিয়াছে দেখিম! 
সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং লঙ্জানভ্রমুখে প্রেম- 
দগদস্থরে ভগবান্‌ কন্ধিকে স্তবে তু কিয়! গৃহে প্রভ্যাগমন 
করিলেন। পগ্মারন্ঠী নিজ গৃহে আমসির়! পিহার নিকট 
ভগবান্‌ কন্কিদেবের আগননবার্তা জানাইলেন। রাজ! 
বৃহদ্রথ, নগরে এ্ীহরির পদার্পণ হইয়াছে শুননয়।, নানাবিধ 
নৃত্য, গীত, বাদ্যাণ্দর আয়োজন করিয়। পাত্রমিত্র পরিজন 
ও ব্রাঙ্গপণাদি সহ কর্ষিদেবকে আনয়ন করিতে যাত্রা 
করিলেন। পুরোহিতগণ পুজার উপকরণ লইয়! অনুসরণ 
করিলেন। রাজা সরোবরতীরে কক্িকে দেখিয়! শব 
পৃজাদি দ্বার! তাহাকে তুষ্ট করিলেন ও অবশেষে পুরী মধ্যে 
আনয়ন করিয়। পঞ্মাবতীকে সম্প্রদান করিলেন। থে 
রাগগণ স্ত্রীত্ব প্রপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার! তব করিয়া! কির 


ক্ষন 


প্রসম্নতা লাভ করিলেন ও তাহার আদেশমত রেবানদীর 
প্লে অবগাহন করিয়া শ্ব স্ব পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইলেন। 
পরে সকলে দ্বশ অবতারের নামোল্লেখ ও ভগবান্‌ কন্ধির স্তব 
করিয়৷ ন্ব স্ব দেশে গ্রস্থানের উপক্রম করিলেন। পুরুষো- 
তম কন্কি এই সনয়ে তাহাদিগকে ব্ণাশ্রমধন্মের উপদ্বেশ। 
বৈদিক অন্থশাসনাদি, গ্রবৃত্তিমার্গের ও নিবৃত্তিমার্গের পথিকো- 
চিত কার্ষে/র উপদেশ দিলেন। নৃপতিগণ এই নকল কথা 
শুনিয়া পুলকিত হইর! পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেব, 
কেকি কারণেস্ত্রী ও পুরুষভেদের স্থষ্টি করিয়াছেন, সুখ, 
দুঃখ ও জরা কোথা হইতে, কাহার আদেশে, কি উদ্দেশে 
বিছিত হইয়াছে? এ পর্যযস্ত এ সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ব 
নিরূপিত হয় নাই ও এতস্তিন্ন আর যাহা কিছু আমর! 
জানি না, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বলুন ।, 
কক্কিদেব এই প্রশ্ন শুনিয়া অগন্তযনামক মুনিকে স্মরণ 
করিলেন। সুনিবর ম্মরণমাত্রে তথায় উপস্থিত হইলেন। 
কন্কি তখন রাজাদিগের প্রশ্ন শুনাইয়। সদুত্তর দিতে কহি- 
লেন। যুনিবর অগন্ত্য স্বীয় পূর্বজন্মের বৃভ্তীন্ত বর্ণনা! করিয়! 
রাঞ্জাদিগের সকল প্রশ্নের উত্তর দ্িলেন। বরাজগণ তাহার 
পর স্বন্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । নৃপগণ ম্বরাজ্যে প্রত্যা- 
গমন করিলে, ভগবান কন্কিও স্বরাজো প্রত্যাগমন করিতে 
সংরল্প করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের অভিপ্রায় অব- 
গত হইয়। বিশ্বকর্্মাকে দিয়া, শস্তলগ্রামে ভগবানের জন্ 
স্বস্তি প্রভৃতি নানাবিধ গৃহ নিন্দমাণ করাইলেন। কন্কি ও 
পঞ্পাবতী যথাকালে নানাবিধ যৌতুক লইয়! শস্তপ গ্রামাতি- 
মুখে যাআ। করিলেন। 

তাঁহার! সকলে উপনীত হইলে কন্কি ও পল্ম(বতী জনক 
জননীর চরণে প্রণাম করিয়! বন্ধুপ্নন সমভিব্যাহারে নগরে 
আগমন করিয়া বিশ্বকর্ননির্দিত ভবনে বাস করিতে লাগি- 
লেন। এই সময়ে কক্কির ভ্রাত1 কবি ন্ব-পত্বী কামকলার 
গর্ভে বৃহৎকীন্তি ও বৃহত্বাহু; প্রাজ্ঞ ন্ব-পত্বী সন্নতির গর্ডে 
যজ্ঞ ও বিজ্ঞ; এনং ম্ুমন্রক মালিনীর গর্ভে শাসন ও বেগ- 
বান নামে পুক্রোৎপাদন করিলেন। 

কিছুদিন অতীত হইলে, বিষুযশ1 অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কন্কি পিতার ইচ্ছ! অবগত 
হইয়। ধনরত্ব সংগ্রহার্থ দিখ্িজয়ে যাত্রা করিলেন। 

কন্কি শ্বনে পরিবৃত হইয়া! সদৈন্তে প্রথমতঃ কীকট- 
দেশে উপস্থিত হইলেন। কীকটদেশে তখন সব একাকার 
হইয়। গিয়াছে, কেহ আর ধন,ন্ত্রী বা অল্লানিগ্রহণে আপ- 
নার ও অপরের মধ্যে কোন ভেদ দেখিতনা। কফীকটে 


৭৮, 
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কন্টি 


তখন জিন নামক রাকা ছিলেন। তিনি কক্ষিকে আমিতে 
শুনিয়া ছই অক্ষৌহিনী সৈশন্ত লইয়! যুদ্ধষাত্র! করিলেন। 
প্রথম যুদ্ধে জিনরাঁজের বৌদ্ধসেনা বিধ্বস্ত হুইয়। রণে 
ভঙ্গ দিয়! পলায়ন করিল। পরে কন্ধি ও জিনের ছন্দযুদ্ধ 
বাধিল। কক্কি শরাঘাতে মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। জিনরাজ 
অচেতন কক্কিদেহ উঠাইয়! লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্ত 
বিশ্বস্তর দেহ উঠাইতে পারিল না। ইতিমধ্যে বিশাখযূপ 
নিকটস্থ হইয়! জিনকে গদাঘাতে স্তত্তিত করিয়া কন্ধিদেহ 
লইয়! স্ব-রথে আরোহণ করিলেন। রথে উঠিঘ্াই কল্কির 
চেতন! হইল। চেতন! পাইয়া! তিনি মুহূর্তমধ্যে আবার 
জিনের সন্মুথে উপনীত হইয়। তাহাকে মন্লবুদ্ধে পরাস্ত করিয়! 
কটিদেশ ভগ্ন করত বিনাশ করিলেন। দিনের ভ্রাতা শুদ্ধো- 
দন গদাহস্তে ভ্রাতৃঘাতীর প্রতিশোধ দিতে আসিল, কিন্তু 
কন্কির জোর্ঠ ভ্রাতা কবির নিকট বাঁধ! পাইয়। তাহার-ই 
সহিত যুদ্ধে প্রাবৃত্ত হইল। শুদ্ধোদনে কবিতে গদাযুদ্ধ 
হইল, কিন্তু শুদ্ধোদন কিছুতে-ই কবিকে আয়ত্ত করিতে 
ন1 পারিয়! মায়াদেবীকে শ্মরণ করিল। মায়াদেবী পসিংহ্ধবন্গ 
রথে সৈন্যের পুরোভাগে থাকিলে বিপক্ষপক্ষের* সৈন্থ হীন 
হইয়! পড়িত। মায়! আসিলেন, কক্ধিসৈম্ত অকর্মমণ্য হুইয়। 
পড়িল। বৌদ্ধসেনা জয়ধ্বনি করিয়। অগ্রসর হইল, কিন্ু 
কন্ধি কারণ বুঝিতে পারিয়। নিজে মায়ার সম্মুখীন হইলেন। 
মায়! বিষুকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার শরীরে মিশিয়া গেলেন। 
মায়াকে অন্তহিত দেখিয়া বৌদ্ধসৈস্ত হীনবল হইয়। 
পড়িল। যাহা হউক, শেষে আবার যুদ্ধ বাধিল। ক্রমে 
শুদ্ধে।দন, কাকাক্ষ, কপোতরোম। প্রভৃতি বৌদ্ধনায়কগণ 
পতিত হইতে লাগিল। শেষে অনেকে পলায়ন করিতে 
লাগিল। তখন বৌদ্ধবীরপত্বীরা যুদ্ধে আগমন ফরিল। 
ভগবান কন্ধি তখন তাহাদিগকে অবলাজনন্থলভ অকৃ- 
ভিত্ব বুঝাইয়] দিয়া যুদ্ধ হুইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন । 
রমণীগণ সেকথা! ন৷ শুনিয়া পতিশোকে অস্ত্রত্যাগ করিল, 
কিন্ত অস্ত্রগণ শক্রর প্রতি না গিয়1 মূর্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক 
তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, €€ষ ভগবানের শক্তির 
আশ্রয়ে আমর! শক্রুকুল ধবংদ করি, ইনি সেই ভগবান্‌ হরি । 
ভগবান্‌ যখন প্রহলাদের জন্ত নৃসিংহমুর্তি পরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন তখনও আমরা হরির গাত্রে আঘাত করিতে 
পারি নাই, আর এখনও পাঁরিব ন।॥ 
বৌদ্ধকামিনীর! ইহা! শুনিয়া! বিস্মিত হইল ও অবশেষে 
কষ্কির শরণ লইল। কন্কিদেব তখন তাহাদিগকে ভক্কি- 
যোগের উপদেশ দিলেন । তাঁহারাও ক্রমশঃ মুক্তিলাঁভ করিল। 
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কফিদেব ততপরে কীকট হইতে চক্রতার্থে 'মাসিয়। 
সদলে শাম্ত্রবিহিত বিধানানুসারে দ্বানাদি করিলেন একদিন 
তথায় বালিখিল্য নামক কতকগুলি মুনি বিষঞ্জ বদনে মাসিয়। 
জানাইলেন ষে, কুস্তকর্ণের নিকুস্তনামে এক পুজ ছিল, তাহার 
কুথোদরী নামে এক কন্তা আছে। কালকঞ্জনামক রাক্ষ- 
সের সাহত এই কুথোদরীর বিবাহ হুইয়। বিকঞ্জনামে এক 
সম্তান হইয়াছে। আপাততঃ কুথোদরী হিমালয় পর্বতে 
মন্তক রাখিব নিষধ পর্বতে পদন্বয় বিন্ন্ত করিয়া শয়ন 
কবরয়া আতছ। হিমালয়ের এক উপত্যকায় বগিয়া বিকপ্র 
স্তন্তপান কার,তক্ছ, সেই রাক্ষপীন নিশ্বান পবনে প্রতিহত 
ও বিবশ হইযা আমর! আপনার শরণ লইলাম। আপনি 
আমাদিগকে চিরকালই রাক্ষসভীতি হইতে উদ্ধার করিয়া- 
ছেন, এবারেও করুন । 

কন্কি মুনিগণের কথ! শুনিয়া! হিমালয়ের উপত্যকায় 
গিয়া দেখিলেন, এক হুপ্ধমত়ী নদী অতি খরস্োতে বহিয়! 
ঘঃইতেছে? জিজ্ঞানা করিয়া জানিলেন, উহ1 কুথোদরীর 
একটি স্তনের ছুদ্ধপার! ; বিকঞ্জ একটি স্তন পান করিতেছে 
বণ্লা অপর স্তনের হুপ্ধধারা গড়াইয়া নদী হইয়া বহিতেছে। 
নপ্ঘটক1 পরে সে যখনস্তন পরিবর্তন করিবে, তথন এই নদী 
শকাইয়। যাইবে, অপরদিক দিয়। অপরন্তনে দুগ্ধ বফিতে 
থাকিবে । কন্ধি এই কথ শুনিয়। কুপোদরীর ভীষণা* 
কারের কণ! চিন্তা করিতে করিতে তদভিমুখে যাত্! করি- 
লেন। নিকটে গির1 দেখেন, রাক্ষপীর কর্ণগহবরে পর্ব ত- 
“হবর ভ্রমে সিংহগণ আশ্রয় লইয়াছে, লোমকুপে হস্তিগণ 
পুত্রপৌত্রাদি লইয়া স্বখে মাছে । কন্তি রাক্ষসীকে দেখিয়। 
“বুত্যাগ করিলেন। রাক্ষসী শরবিদ্ধ হইনন! গভীর গর্জন 
করিল। শবে কন্কিনেনা মুচ্ছিত। হইয়া পড়িল। পরে 
বাক্ষনী শ্বান গ্রহণ করিবামাত্র হস্ত্যশ্বরথপদাত্তি সহিত কন্কি 
বাক্ষসীর নাসাপথে প্রবিষ্ট হইবার উপক্রম হইল। রাক্ষপী 
নিকটে পাইন মনস্তই গ্রাস করিল। 

তগবান্‌ কন্ছি লনৈন্ঠে রাক্ষপীর উপরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র 
জগং সংসার ভীত হইয়া উঠিল। কক্ষিদেব তখন রাক্ষসীর 
উরে বাণাগ্রি জালিয়! করবাল হন্যে উদর বিদারণ করিয়। 
নহির্গত হইলেন। সৈম্তগণ যোনিরদ্ধ,, কর্ণ, নাঁসারন্ধ, 
গ্রন্থতি যে যেখান দিয়! পাঁরিল বাহির হইয়। পড়িল। কুথো- 
দরী পঞ্চব পাইল! বিকঞ্জ জননীর মৃত্য দেখিয়! নিরাধুধ 
হস্তে কফিসেন! বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। কন্ধি পঞ্চবর্ষীয় 
ভীষণ রাক্ষস শিশুকে অক্ষ-অন্্রে বমালয়ে প্রেরণ করিলেন। 
পরদিন প্রভাতে অসংখ্য সুনি খধি গঙ্গান্তব পাঠ 


॥ 
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করিতে করিতে কক্িদর্শনে আমসিলেন। এই সকল খাষ- 
সত্তমগণের মধ্যে অত্র, অঙ্গিা, বশিষ্ঠ, গালব, ভূত, পরা- 
শর, নারদ, হুর্বাসা) দেবল, কথ, অশ্বখাম।, পরশুরাম, 
কপাচার্ধা, ত্রিত, বেদগ্রমিতি গ্রভূতি মহধিগণ ছিলেন।, 


ইহাদের সহিত মরু ও দেবাপি নামক হুই রাক্গধি আনিয়া- 


ছিলেন। কন্ষি তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, 
মরু আপনাকে ুর্ধ্যবংশোত্তূত অগ্নিবর্ণের পৌনল্র ও শাস্ত্রের 
পুজ বলিয়। পরিচয় দিলেন। ইনি কলাপগ্রামে তপ্ত! 
করিতেছিলেন, বাপদেবের মুখে কর্কি অবতারের কণ! 
শুনিয়া তাহাকে দশন করিবার জন্ত এখানে আনিয়াছেন। 
মরু আপনাকে চক্জ্রবংশীম্ন প্রতীপকের পুত্র বিয়া পরিচয় 
দিলেন। ইনি শাস্তমুকে রাজাদান করিয়া কলাপগ্র।মে 
তপন্ত! করিতোছলেন, ব্যামমুখে কল্কিপংবাদ শুনয়া দেখিতে 
আসিয়াছেন। 

ইহাদের পরিচয় শুনিয়া! ভগবান্‌ কঙ্ষির পুর্ববকথা শ্মরণ 
হইল। উত্য়কে আশ্বস্ত করিয়। বলিলেন, “মরু, প্রজ্ঞা- 
গীড়ক, প্রাণিহিংসক প্রেচ্ছগণকে সংহার করিয়। তোমাকে 
অযোধ্যার পিংহাসনে এবং পুককশর্দিগের উচ্ছেদসাধন করিষ়। 
দেবাপিকে হস্তিনারাজ্যে ববাইব। তোমরা অস্্রশজ্ে কত- 
বিদ্য, এক্ষণে যোদ্ধুবেশে রণারোহণে আমার অন্ুগমন কর। 
মরু! তুমি নিশাখযুপের সুন্দরী রুচিরাঙী কন্তাকে পত্রীতে 
গ্রহণ কর এবং দেবাপি। তুমিও কুচিরাশ নৃপতির কনা! 
শান্তাকে বিবাহ কর।” কন্কধি এই কথা বলিবামাত্র আকাশ 
হইতে ছইখানি অস্ত্রশস্থে সজ্জিত রথ অবতরণ করিঞ। 
সকলেবিশ্মিত হইল। কন্কিকহিলেন, 'তোমর উভয়ে লোক- 
পালনার্থ শর্ধয) চত্ত্র, ইন্দ্র, যম ও কুবেরের অংশে ধরাধাদে 
শবতীণ হুইয়াছ। তোমাদের অন্ত ইন্দ্রাদেশে বিশ্বকর্ম। 
এই রথ নির্মাণ কলিয়াছেন। তোমর। ইহাতে আরোহণ 
করিয়া আসার মন্ুবর্তী হও কহ্ির এই কথার পর পুষ্প- 
বুষ্টি হইল। 

এই সময়ে সনকদদৃশ এক তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মচারী উপনীত 
হইলেন। কলি পাদ্যাদি দ্বার। তাহার পুজ। করিয়া! পরিচয় 
জিজ্ঞাস করিলে, ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'কমলাপতে ! আমি 
আপনার আদেশনহ সত্যধুগ। আপনার আবির্ভাব ও 
প্রভাব প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত এখানে আনিয়াছি।” সত্য- 
বুগ এই বলিয়! ককির স্ভব করিতে লাগিলেন। স্ব করিয়! 
সত্যধুগ কক্কির অগ্গাী হইলেন। মহধিরা গ্ব স্ব স্থানে 
প্রস্থান করিলেন। 

কক্কি তৎপরে নিশসনরাজ্যে বুদ্ধবাত্রা করিলেন। বিশাখ- 


কন্টি 

যুপ, দেবাপি ও মরু তাহার অনুগামী হইলেন ধর্ম শ্বয়ং 
এই সময়ে বুদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কন্কির নিকট স্বীয় পরিজন 
সহ উপস্থিত হইলেন। কন্কি পরিচয় পাইয়! তাঁহাকে 
আঙ্বাসিত করিলেন। কীকটে বৌদ্ধ বিদলিত হইয়াছে 
শুনিয়া ধর্দ আহলাদিত হইয়! দিদ্ধাশ্রমে স্বপরিজনবর্গকে 
রাখিয়া! কন্ধির অন্থগমন করিলেন। 

এবার কলকি থশ, কাগ্োজ, শবর, বর্বর গ্রভৃতিকে দমন 
করিবার অন্ডিলাষে কলির পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

কলির পুরী এরূপ ভীষণ যে, দেখিমামাত্র সকলের 
মনে ভয় সঞ্চার হয়। সর্বদাই ভূত, সারমেয়, কাক উলৃক 
ও শৃগালগণে সমাচ্ছর। গোমাংশের পুতিগন্ধে সর্বত্র পরি- 
পূর্ণ । সেখানে কামিনীগণ দুযৃত, বিবাদ প্রভৃতি ঝসনে 
অনন্ত । রমণীরাই সেখানে সংসারে কর্রী, অন্ত প্রভূ নাই। 

কলি কক্ষিদেবকে যুদ্ধোদ্যত শুনিয়! স্বীয় পরিজনে 
পরিবৃত হইয়া! পেচকাঁক্ষরথে আরোহণ করিয়া বিশসন 
নগরের বহির্ভাগে আসিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিল। কন্কি 
সটৈন্তে উপনীত হইয়া! ধর্মের সহিত কলির, খতের সহিত 
দক্তের, প্রসার্দের সহিত লোতের, অভয়ের সহিত ক্রোধের, 
স্থখের সহিত ভয়ের, হর্ষের সহিত নিরয়ের, যোগের সহিত 
আধির, ক্ষেমের সহিত ব্যাধির, প্রশ্রয়ের সহিত গ্লানির, স্থৃতির 
সন্থিত জরার ও অন্তান্য প্রতিদ্বন্্থীগণের মধো যুদ্ধ ঘোষণ! 
করিলেন। ক্রমে বিষম যুদ্ধ বাধিল। আকাশে দেবতারা 
দেখিতে আমিলেন। মরুরাজা খশ ও কাশ্বোজদিগের সহিত, 
দেবাপি চীন ও বর্ধরদিগের সহিত এবং বিশাথযুপ পুলিন্দ ও 
চ'গালগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কলির কোক 
ও বিকোক নামক ছুই দানব সেনাপতি ছিল। ইহার! 
বুকাম্থরের পৌন্র ও শকুনির পুক্র। ইহাদের দেখিতে 
উভয়েই একদূপ। ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া ইহার! 
দেবতারও অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। গদাহস্তে এই ছুই 
বীর রণে নামিলে স্বয়ং মৃত্যুও ভীত হইয়। পলায়ন করি- 
তেন। ককিদেব স্বয়ং এই ছুই বীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। 
যুদ্ধে অস্ত্রের ঝনঝন। বীরগণের স্পর্ধাবাক্য প্রভৃতিতে 
পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। অবশেষে কলির অন্ুচরবর্গ 
একে একে পরাদ্িত হইয়। নান। দ্বিগ্দেশে পলায়ন করিল। 
কলি স্বয়ং পরাজিত হইয়। স্ত্রীন্বামিক ভবনে প্রবিষ্ট হইল, 
তাহার -পেচকাক্ষ রথ চুণিতহুইয়া গেল। থশ চগালাদি 
ধর্মভ্র্ জাতিরাও মরু দেবাপি ও বিশাথযূপের হস্তে নিশ্পে- 
বিত হইল। 
কোক ও বিকোকের সহিত কন্কিদেধ যেন পুনরায় মধু- 
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কৈউভের যুদ্ধের স্তায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কন্ধি ইহা- 
দের অস্ত্াঘাতে নিতাস্ত পীড়িত ক্রুদ্ধ হইয়! একবারে বিকো- 
কের শিরশ্ছেদ করিলেন, কিন্ত কোক ভ্রাতার মৃতদেহের 
প্রতি চাহিবামাত্র সে জীবিত হইয়া আবার উভয়ে কন্ধির 
প্রতি ধাবিত হইল। এইরূপে কতবার উভয়ের শিরশ্ছেদ 
করিলেন, কিন্তু একে অগ্ভের মতদেহ দৃষ্টি করিবামাজ জীবিত 
হইয়া! উঠিতে লাগিল। শেষে কি স্বীয় অশ্বকে তাহাদের 
গ্রতি নিযুক্ত করিলেন । কামগামী অশ্বের খুর প্রহারে দাননদ্বয় 
ক্ষণে ক্ষণে যুচ্ছিত হইতে লাগিল, তথাপি মরিল না দেখিয়! 
কন্ধি চিন্তাযুক্ হইলেন। ব্রহ্ষা এই সময়ে বণস্থলে মআসিয়। 
কন্কিকে বলিলেন, “বিভে! ইহার অস্ত্রশস্ত্রে বধ্য নহে! 
ইছাদিগকে আমি বরদান করিয়াছিলাম, যে একে অন্টেত্ 
মুতদেহ দেখিতে পাইলে মৃন্ব্যক্তি পুনজ্জীবিত হুইয়। 
উঠিবে, সুতরাং যাহাতে ইহার এক সময়ে বিনষ্ট হয়, তাহ! 
করুন।” কন্কি তখন রহন্ত বুঝিতে পারিয়! গদা পরিত্যাগ 
করিয়। উভয়ের মস্তকে এককালে বজ্মুট্টিতে প্রহার করি- 
লেন। উভয়ে বিদীর্ণ মস্তক হইয়। পঞ্চত্ব পাইল, আ'র কেহ 
কাহারও মৃতদেহ দেখিতে পাইল না, স্থতরাঁং আর জীবিত 
হইল ন।। দেবতার! ও পৃথিবীস্থ সকলে ইহাদের বিনাঁশে 
পরম প্রীত হইলেন। সিদ্ধাচরণাি তাহার স্তব করিতে 
লাগিলেন। কলিপুর বিজিত হইল। 

কন্কি তৎপরে ভল্লাটনগরে শয্যাবর্ণদিগের সহিত যুদ্ধ 
করিতে যাত্রা! করিতে লাঁগিলেন। ভল্লাটনগরে শশিধ্বজ 
রাজ! অতি কষ্ণপরায়ণ এবং যোগীর অগ্রগণ্য । ভগবান্‌ 
কক্কি যুদ্ধ করিতে আমিতেছেন শুনিয়া, তিনিও প্রীতি ও 
ভক্তিসহুকারে সৈম্ভ সজ্জিত করিয়! প্রস্তত রহিলেন। তাহার 
বিষুণপরায়ণ। সুশান্ত স্বামীকে জগৎপতির সহিত যুদ্ধোদ্যত 
দেখিয়। বলিলেন, নাথ! ভগবানের কোমল শরীরে আপনি 
অন্ত্রক্ষেপণ করিবেন, কিরূগে? শশিধ্বজ উত্তর দিলেন, 
প্রিয়ে। রণস্থলে গুরুশিষো, উপান্ত উপাসকে শ্চ্ছন্দে প্রহার 
করিতে পারে; আর যদি যুদ্ধে জীবিত থাকি, তাহ! হইলে 
রাঁজা আছি, তাহাত থাঁকিবই অথচ কক্িপ্পয়ী হইয়া যশস্বী 
হইব, অথবা যদি যুদ্ধে মরি তাহ! হইলে দ্বর্গে নিঃসন্দেডে 
যাইব ; ল্ুতরাং আমি কোন দিকেই ক্ষতি দেখিতেছি না। 
এতস্তিম্ন তিনি ঈশ্বর, আমি সেবকাধম, তিনি আমার নিকট 
যেরূপে সেব! চাছিবেন, আমায় তাহ! করিতে প্রস্তত থাকিতে 
হইবে, সুতরাং প্রভু যখন আমার নিকট যুদ্ধ চ্রাহিতে 
আদ্দিতেছেন, তখন আমি তাহাই করিতে বাধ্য। রাণী 
শুমিয়া বলিলেন-_হরিসেবকেরা কখনই কামনালিপ্ত নহেন, 
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সুতরাং আপনি যে স্বর্গ কামন। বা ষশ কামনায় যুদ্ধ করি- 
বেন, ইহ অসম্ভব, অ।র আপনি যখন নিফাম, তখন তিনিও 
অদাতা, সুতরাং আমার বোধ হয় আপনাদের উভয়ের 
যুদ্ধোদ্যমই যোছের খেলামাত্র। এইরূপ আরও কথোপ- 
কথনের পর শশিধবজজ হরিনাম ম্মরণ ও হরিধ্যান করিয়। 
হরির সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। শধ্যাকর্ণগণ উদ্যতান্ত 
হইয়। তাহার সহিত চলিল। রাজকুমার হৃর্যযকেতু'ও পরম 
বৈষ্ণব ও অন্ত্রবিদ্গণের মধ্যে শেষ । যুদ্ধ বাধিল। বিশাখ- 
ষু'পর সহিত শশিধবক্ত, মরুর সহিত নুর্য্যকেতু ও দেবাপির 
সন্হন্ত বুহৎকেতু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কক্ষিসৈস্ত বিধ্বস্ত 
হইয়। গেল। হুর্যকেতৃর যুদ্ধে মরু মুচ্ছিত হইবামাজ্র সারথি 
তাহাকে লইয়া পলায়ন করিল। বৃহতকেতু দেবাপির যুদ্ধে 
পরাঞ্জিত হইলেন ও তাহার জ্রোড়ে নিম্পেষত হইতে লাগি- 
লেন বটে, কিন্তু সুর্য্যকেতু সাহায্যার্থ আসিয়া মুষ্ট্যাবাতে 
দেবাঁপির চৈতন্ত হরণ করিয়া! তাহার ভূজবদন্ধন হইতে 
ভ্রাতাকে মুক্ত করিলেন। শশিধ্বন্গ বিশাখযৃপকে পরান্ত 
ক্রয়! কন্কির সম্মুখীন হইলেন। 

শশিধ্বজ কক্কিকে বলিলেন, 'পুগুরীকাক্ষ! আইস, তুমি 
আনার হৃদয়ে প্রহার কর, নতুবা! আমার ভয়ে আমার অন্ধ- 
কার হৃদয়ে লুঙ্গাও। আর যদি আমায় শত্রু বিবে5না করিয়! 
থাক, তবে নিব্বিবাদে প্রহার কর, আমি অনায়াসে শিব 
অথবা বিষুধুলাকে চলিয়া যাই । 

কন্কে এই কথার মনে মনে সন্ধষ্ট ছইয়! বাহে তাহার 
প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উন্তয়ে মছাবুদ্ধ বাধিল। 
উভয়ে দিব্যাস্ত্র চালন! করিতে লাগিলেন। শেষে কন্কির 
ুষ্ট্যাঘাতে শশিধবজ মুহূর্তের জন্ত অচৈতন্ত হইয়। পড়িলেন; 
পরমুহূর্তে তিনিও কবিকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। কন্কছি 
দেই আঘাতে ছিন্নমূল কদলীর স্তায় অচেতন হইয়! পড়িয়া 
গেলেন। ধর্ম ও সত্যধুগ পতিত কন্কিকে উঠাইয়া লইয়! 
যাইবার নিমিত নিকটস্থ হইবামাত্র রাজা শশিধবক্গ তাহাদের 
উভয়কে উতয় কক্ষে ও কন্তিকে বঙ্ষস্থলে ধারণ করিয় 
স্বপুরীতে চলিয়! আলিলেন। গৃহে পৌহুছিয়! রানা দেখি- 
লেন, বাসী সখিগণে পরিবৃত। হইয়। হরিগুণগান করিতে” 
ছেন। রাঙ্গ। ভার্ষযাকে বলিলেন, গ্রিয়ে! এই তগবান্‌ 
কৰি মুচ্ছচ্ছলে আমার বক্ষস্থলে উঠিয়া তোমার ভক্তি 
দেখিতে আসিয়াছেন। আর আমার উভয় কক্ষে ধর্ম ও 
সতাবুগ। তুমি ইহাদের যথোচিত. অর্চন1 কর। সুশান্ত! 
সকলকে প্রণাম করিয়া ভরিপ্রেমে বিভোর! হইয়৷ নৃত্য ও 
সব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়। কবি সুপ্োখিতের 
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সভায় উঠিয়া ঈষৎ লজ্জিতমুখে শান্তার পরিচয় জিজ্ঞাস! 
করিলেন। জুশাস্ত! দাসী বলিয়। পরিচয় দিলেন। ধর্ম ও 
সত্যযুগ তাহার হরিভক্তির গ্রশংস) করিলেন। কন্কি প্রীত 
হইয়া! বলিলেন, “তোমরাই যথার্থ আমায় জয় করিয়'ছ।» 
শেষে ককি শশিধ্বজের কন্ত। রমার পাণিগ্রহণ করিলেন। 
অবশেষে কন্কির সহচর রাজগণ শশিধ্বপ্নকে তাহার অপূর্ব 
ভক্তির কথ! জিজ্ঞাস! করাভে তিনি পরিচয় দিয়! যেরপে 
হরিভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহ] বিবৃত করেন। 

তৎ্পরে কথাপ্রসঙ্গে শশিধষজ ভক্তিতত্ব, বাসনাতত্ব 
ব্যাথ্য! করিলেন এবং শেষে দ্বিবিদ ও জাম্ববানের ন্ায় 
মরণ প্রার্থন] করিলেন। রাজগণ এ বানরদ্বয়ের বৃত্তান্ত 
শুনিতে চাঁছিলেন, শশিধবজ তাহাঁও শুনাইলেন এবং 
আরও বলিলেন যে, তিনিই কুষ্জাবতারে সত্যভামার 
পিত। সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন । তৎপরে কক্িশ্বশুর শশি- 
ধ্ব্জকে সাত্বনা করিয়! প্রস্থান করিলেন। ততৎপরে তিনি 
সসৈল্তে কাঞ্চনীপুরীতে উপস্থিত হইলেন। এ পুরীগিরি 
ছর্গে বেষ্টিত ও সর্পজাল কর্তৃক রক্ষিত। কন্কি বিবিধ বাণ 
ছারা বিষাস্ত্র নিবারণ ও পুরী প্রবেশ করিলেন। পুরী মধ্যে 
কৃন্দর প্রাসাদ হরিচন্দনবৃক্ষে বেষ্টিত ও মণিকাঞ্চনে অল- 
স্কৃত, কিন্তু মনুযোর সম্পর্ক নাই, কেবল নাগকন্তাগণ চাঁরি- 
দিকে ভ্রমণ করিয়! বেড়াইতেছে। কন্ধি এই পুরী প্রবেশে 
ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে টৈনবাণী হইল, “আপনি 
একা প্রবেশ করুন) পুরীমধ্যে এক বিষকন্যা আছে, 
তাহার দৃষ্টিতে আপনি ভিন্ন আর সকলেই মরিবে। তথন 
কন্কি কেবল শুককে লইয়৷ অশ্বারোহণে খড়গহন্তে পুরী 
প্রবেশ করিয়া বিষকন্তাকে দেখিতে পাঁইলেন। বি্ষিকন্ত। 
নারাঁয়ণকে দেখিয়া! বলিলেন, “আমার তুল্য হতভাগিনী 
বিষনেত্র! কামিনী আর নাই; আপনি কে? কন্কি 
জিজ্ঞানা করিলেন, “তুমি বিষনেত্রা হইলে কেন?” বিষকন্ত! 
বলিল, “আমি গন্ধর্বরাঞজ চিত্রগ্রীবের ভার্যযা, ম্থলোচন।। 
একদিন আমি পতির সহিত গন্ধমাদন কুঞ্জবনে রসালাপ 
করিতেছিলামঃ এমন সময় নদ্য মুনির কদর্য কলেবর 
দেখিয়। উচ্চশকে হাপিয়া উঠিপাম। মুনি জুদ্ধ হইয়! 
বিষনেত্র! হইতে অভিসম্পাত করিলেন। এক্ষণে আপনার 
দর্শনে আমার শাপান্ত হইল, আমি শ্বামীসকাশে চলিলাম। 

বিষকন্ত! স্বর্গে গমন করিলে) কন্কি এ পুরের অধীশ্বর 
অনর্ধকে এ রাঞ্ে অভিষিক্ত করিলেন। তুৎপরে মরুকে 
অযোধ্যারাজ্োে, শুর্ধ্যকেতৃকে মধুরার়, দেবাঁপিকে বারণা- 
বত, অরিস্থল, বৃকস্থল, কামনক ও হন্তিনারাজ্যে অভিবিক্ক 


কন্তি 


করিলেন এবং কৰি প্রডৃতি ভ্রাত্গণকে শৌও,. পৌপগুযাদি 
ও জ্ঞাতিবর্গকে কীকটার্দি রাজ্য প্রদান করিলেন, বিশীখ- 
যুপকে কৌন্ক ও কলাপরাজ্য প্রদান করিলেন। অবশেষে 
সকলে শম্তলে ফিরিয়। আমসিলেন। পৃথিবীতে ধর্ম ও 
সত্যযুগের অধিকার প্রবর্তিত হইল। ৪ 
কিছুদিন অতীত হইলে, বিষুযশ। পুত্রকে, যজ্ত করিতে 
অনুরোধ করিলেন; কন্কিও পিতার আদেশে রাজনুয়, 
বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। কূপ, রাম, বশিষ্ঠ, 
ব্যান, ধোৌমা, অকৃততব্রণ, অশ্বথামা, মধুচ্ছন্দ! ও মন্দপাল 
প্রভৃতি মহধিগণ এই সকল যজ্কে উপস্থিত ছিলেন। কন্ছি 
যক্ঞান্তে গঙ্থাযমুনার সঙ্গমন্থলে ব্রাঙ্গণগণকে মধুমাংসাদি 
ভোজন করাইলেন ) পরে সকলে শস্তলে ফিরিয়া! আমিলেন। 
কিয়দ্দিবস পরে পরশুরাম কল্ষিভবনে উপস্থিত হইলেন। 
এই সময় কলির পদ্মবতীগর্ডে জয় ও বিজয় নামে দুই 
পুল্র হইয়াছিল। রমার পুত্র হয় নাই। তিনি পরশুরামকে 
দেখিয়া তাহাকে অভিশাষ জানাইলেন। পরশুরাম রমা, 
দ্বারা রঝ্িণীব্রত করাইলেন। ব্রতের ফলে রমার মেঘমাল 
ও বলাহক নামে দুই পুভ্র হইল। এইরূপে কন্ধি পত্বীপুক্ 
লইয়। মহাস্থথে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন । একদিবন 
ব্রহ্মা দেবতা আপিয়! তাহাকে স্বর্গে গমন করিতে অনুরোধ 
করিলেন। তখন তিনি পুত্র ও গ্রজাবর্গকে ডাকাইয়া 
জানাইলেন। তাহারা মকলে শোকার্ত হইয়া পড়িল। 
কন্কি রাজত্ব পণ্রত্যাগ করিয়! পত্রীদ্বয় সমভিব্যাহারে 
হিমালয়প্রদেশে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া আপনাকে 
আপনি ম্মরণ করিলেন। অমনি চতুভুর্জ মুর্তিতে পরিবর্তিত 
হইয়া গোলোকে চলিয়া গেলেন। পল্ম। ও রমা আনলে 
দেহ বিপর্জন করিয়া পতিলোকপ্রাপ্ত হইলেন । প্রি 
বীতে সতা ধর্শের প্রভাব অক্ষুণ্ সহিল। দেনাপিও মরুরাজা 
শাসন করিতে লাগিলেন ।” (কন্ধিপুরাণ )। 
[ কন্কিপুরাণ শব্দ দেখ ।] 
ভাগবত কন্ধি ভগবানের ভ্রয়োবিংশ অননভার বলিয়া 
কণিত হইয়াছেন। (ভাগবত ১। ৩ অপ্যায়, ২৪1২৫ শ্লাক) 
জৈনদিগের মধ্যে কন্কি অবততারের কথ শুনা যায়। 
তাহার] বলেন যে, মঙাবীরেরের নির্বাণপ্রাপ্ডিন পর প্রতি 
সহম্ বৎসরে কল্কি অবতার হইয়া! লৈনধর্মের বিরুদ্ধ মত 
স্থাপন করেন। যথা )-- | 
"মুক্তিং গতে মহাবীর প্রতিবর্ষসহত্র কম্‌। 
এটৈকে জায়তে ককির্জৈনধর্মবিরোধকঃ ॥ 
(জৈন* হরিবংশ $ ৬*।২। ৫২) 
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কন্িপুর।ণ--একথানি অতিরিক্ত উপপুরাণ। এখানি অষ্টা- 


৭৯১ 


দশ উপপুরাণের অন্তর্গত নহে । ইহাতে ৩টি অংশ আছে। 
প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে সাতটি সাতটি করিয়। চৌন্দটি 
অপ্যায় এবং তৃত্তীরাংশে একবিংশতিটি অধ্যায় আছে। 
সর্বশ্ুদ্ধ এই ৩৫টি অধ্যায়ে ক্রমান্বয়ে শুক-মার্কগেয়-সংবাদ, 
অধর্দ্রের বংশকীর্তভন, কলি-বিবরণ, পৃথিবী ও দেবতাদদিগের 
ব্রঙ্চলোকে গমন, ত্রহ্মবাক্যন্থদারে শম্তলস্থ ব্রাহ্মণ বিষু্যশা গৃহে 
স্ুমতিগর্ভে বিষুণর ও তদংশভুত চারিটি জ্যেষ্ঠ সহোদরের 
জন্মবিবরণ, কল্কি-বিষুণযশ1-সংবাদ, কল্ধির উপনয়ন, পরশু- 
রামেত্র স'হত কন্ধির সাক্ষাৎ, তাহার নিকট বেদাধ্যয়ন, 
অন্ত্রশন্ত্র-শিক্ষা, কক্ধির শিবারাধন1), হরপার্ধত্ী সাক্ষাৎ 
কন্কির শিবস্তনপাঠ, শিবের নিকট অশ্ব, খড়, শুক, অস্ত্রাদি 
এবং বরলাভ, শস্তলে প্রত্যাগমন, জ্ঞাতিদিগের নিকট 
বর্কীর্কন, নরপতি বিশাখযুপের সভায় কন্কির সংক্ষেপে 
বরণাশ্রনধঙ্শকথন।) শুকের আগমন, শুক-কক্কি-সংবাদ, 
সিংহল বর্ণন, পল্ম।চরিত, শিবের নিকট পদ্ম/র বর প্রাপ্তি, 
পল্পার স্বরম্বরের হায়োজন, শ্বয়তধর সভায় আগত রাজগণের 
সত্রীভাবপ্রাপ্তি, প্ল্স(র বিষাদ, শুককে কন্কির দৃতরূপে 
প্রেরণ, শুক-পস্মা-সংবাদ, পদ্ম।র বিষু্পুজা, বিষুণর পাদাদি 
কেশাস্ত পর্ষান্ত গ্রাত্যেক অঙ্গের বর্ণনা ও ধ্যান, শুককে 
অলঙ্কার দান, শুক্-গ্রত্যাগমন, পদ্ম(র উদ্দেশে কন্ধি ও 
শুকর মিংহল যাত্র', পদ্মার সরোবরে শ্নানচ্ছলে অভিনার, 
পল্প।র জলক্রীড়া, কাক্কপন্নামিলন, বুহদ্রথনংবদ্ধন, ক'ক- 
পদ্ম! বিবাহ, স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত রাজগণের কন্ধি দর্শনে পুংস্ 
প্রাপ্তি ও কক্কির স্তর, কক্কির বর্ণাশ্রম ₹-্মবব উপদেশ, রাজ- 
গণের প্রশ্ন, অনস্তমুনির আগমন, অনন্তের পুর্নবৃস্তাপ্ত কথন, 
শিবস্তব, পিতৃমৃত্যুর পর অনস্তের মায়াদর্শন ও টরাগ্যাবল- 
বন, অনন্থনোক্ষ, রাজগণের প্রতাগমন, কন্কি-পল্মার শম্তলে 
গ্রতাাগমন, নিশ্বকর্্-বিধ।ন, ভ্রাতৃগণের বংশবৃদ্ধি বিসু- 
যশার যজ্ঞজকামনা, কক্কির স্বজননহ দিখ্িকয়ে গনন, জিনরাজ 
বধ, বৌদ্ধনিগ্রহ, মায়ার অন্তর্ধান, বৌদ্ধরমণীগণের যুদ্ধযাত্রা' 
অস্দেনতাদিগের আবির্ভাব, জ্ঞানযোৌগকথন, মুনিগণের 
আগমন, কুখোদরী বৃত্তান্ত, সপুজ। কুথোদরীবধ, হরিদ্বারে 
গমন, মুনিগণ-সাক্ষাৎ। মরু ও দেবাপি মিলন, উভয়ের পরি- 
চয়স্থত্রে শ্র্ধ্যবংশ ও চন্ত্রবংশ কীর্তন, মধুর রামচরিত 
শ্রবণ, মরু ও দেবাপির সহিত কল্ষির যুদ্ধযাত্র!, ধর্ম ও সত্য 
যুগ মিলন, কোক বিকৌক-বিনাশ, ভল্লাটগমন, শয্যাকর্ণ- 
দিগের সহিত যুদ্ধ, সুশাস্তাসমীপে শশিধবলজের বিষুঃভক্তি 
কীর্তন, রণস্থলে শশিধবদ্ধ কর্তৃক ককি, ধর্ম ও সত্যধুগের 
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পরাজয় এবং তাহাদিগকে লইয়৷ শশিধ্বজের পুরীগ্রবেশ, 
সশান্তার শব, কক্কর সহিত রুমার বিবাহ, শশিধ্বজের গৃখ- 
জন্মের বিবরণ, দ্বিখ্দ ও জাম্ববানের বিবরণ, শ্তমস্তকোপা- 
খযান। শশিধ্বজের মুক্তি, বিষকন্তা-মোচন, রাজারিগের 
রাজ্যদান, পুজাদির অভিষেক, মায়াস্তব, শম্তলে যজ্ঞাদি 
অনুষ্ঠান, নারদ হইতে বিঞুুষশার মুক্তিলাভ, ধর্ম ও মত্য- 
যুগাধিকার, ক্ান্সনীত্রত, ককিব বিহার, পুক্রপৌল্রাদি বৃদ্ধি, 
ব্দ্ষককিনংবাদ, বিষুর বৈকুগ্টগমন, পল্ম। ও রমার অনল প্রবেশ, 
কথাশেষ, গশুকদেবের প্রস্থান, মুনিগণোক্ গঙ্গাস্তব সংক্ষেপে 
পুরাণ বিবরণ ও পুরাণের ফলক্রতি বিবৃত হইয়াছে। 
ক্কিপুরাণের রচয়িতা, উৎপত্তি ও শ্লোক সংখ্যা-_ 
এখানি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত বলিয়া বিবৃত হইলেও 


[ ৩১৪ ] 


তাহার রচিত বলিয়। বিশ্বাস হয়না; কারণ বেদব্যাস; 
প্রন্নীত যে সকল মহাপুক্রাণ ও উপপুরাপ নামক অন্তান্ত গ্রন্থে 


দেখ। যায় তাহার মধো ইহার নাম নাই। এতছরন্ন 
ইহার মধ্যেই ভৃতীয়াংশের একবিংশ অধ্যায়ের শেষে এক 
স্থলে আছে, "সকল পুরাণািজ্ঞ লোমহ্র্ষণনন্দন সত বেদ- 
ব্যাসের শিষ্য ছিলেন, আমি তাহাকে প্রণাম করি।”-_- 
ঘি এখনি বেদব্যাস-রচিত হইত, তাহ হইলে তাহার 
লেখনী হইতে স্বশিষ্যের প্রতি প্রণামজ্ঞাপক 
লিখিত হইত ন1। 

এই কন্কিপুরাণ মধ্যেই ইহার রচয়িতা যে বেদব্যাস 
তাহাঁও আবার পাওয়যায়। প্রথম অংশে প্রথম অধ্যায়ে 
উগ্রশ্রবা শৌনকাদি খধির প্রশ্নান্থলারে যখন কক্ষিপুরাপ- 
ব্যাখ্যার উপক্রম করিলেন) তখন পুরাণোতপন্তি নিরূপণ 
করিবার সময়ে বলিলেন, “পুরাকালে নারদ পিজ্ঞাপা করিলে, 
ব্রহ্মা এই উপাখ্যান তাহাকে বলেন। নারদ ব্যাসদেবের 
নিকট ব্যাখ্যা! করেন। বেদব্যাস হ্বপুক্র ব্রঙ্গরাতকে 
(শুকদেনকে 1) সেই বিবরণ বলিয়াছিলেন। ব্রক্গরাত 
অভিমন্যপুল বিষুরাতের (পরীক্ষিতের? ) সভায় এই কথা 
কীর্তন করেন, কিন্ধু কগা শেষ হইতে না হইতে বি্ুরাত 
ক্বর্গগমন করিলেন। মাকণ্ডেক়ার্দি মহ্ধিগণ গুকদেবকে 
অনুরোধ করিরা কপার "শষ পধ্যন্ত শ্রনণ করেন। আমি 
সেই সময়ে শুকদেবের মুখে যাহ। শুনিয়াছ। তাহাই বিবৃত 
করিব । ইহাতে অগ্াদপশ সহম্্র শ্লোক আছে।»--কিন্তু 
তৃতীয়াংশের শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থের উপসংহ!র কালে, উগ্রশ্রবার 
মুখেই ভিন্নরূপ বর্ণন! পাওয়। যায়, “যে সকল ব্যক্তি মিরতিশয় 
পাপী তাহারাও এই পুরাপের প্রভাবে অভীষ্ট লা 
করিতে পারে। এই কন্ধিপুরাণে ছয়সহন্্র একশত ক্লোকে 


শ্লেক 
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সকল শাস্ত্রের অথ ও তত্ব সংগৃহীত হইয়াছে । প্রলয়াবসানে 
হরির মুখ হইতে এই কক্ষিপুরাণের উৎপত্তি হুইয়াছে। 
এই পুরাণে চতুর্বর্থ লাভ হয়। ভগবান বেদব্যাস ব্রাহ্মণ 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া, এই পরম 
বিস্ময়কর ত্বগবান্‌ কফির গ্রভাব বর্ণনা করিন। গিয়াছেন।” 
ক্লোকসংখা। সম্বন্ধেও এই পুরাণের তুই স্থলে ছুইরূপ সংখ্য। 
পাওয়া যাইতেছে; পূর্বোক্ত উদ্ধ'ত অংশহয়ে তাহা দৃষ্ট হইবে। 
কান্কপুরাণের বর্ণিত বিষয়-_ পুরাণোপপুরাণ বর্ণিত বিষয় 
সকলের বাহুল্য বর্ণনা কন্কি পুরাণে নাই। ইহার লেখক 
সে সম্বত্েষে মকল কথা যে পরিমাণে লিখিয়। গিয়াছেন, 
তাহা ৩।থলেই বোধ হয় যে, সে পকল অংখ কেবল 
পুরাণত্ব রক্ষা/ করিবার উদ্দেশেই গ্রন্থে নিবন্ধ হইয়াছে 
মাত্র। রঘুবংশঃ নৈষধ, কুমার প্রভৃতি মহাকাব্যে যেমন 
কোন এক ব্যক্ত বিশেষের বা বিষয় বিশেষের বণন। 
থাকে, ইহাতেও সেইন্ণা একমাত্র করিচরিত বর্ণিত 
হইয়াছে। ইহাতে শৃঙ্ার, শান্তি ও বীররদের বেশ ক্ষতি 
আছে, অন্ভান্ত রসও অবিল্প্রূপে দেখিতে পাওয়া যায় 
এবং পুরাণদির ষ্ভায় ইহাতে পুনরুক্কি দোষ বা অনর্থক 
অব্যয় শবের প্রয়োগ দেখ! যায় ন)। এই সকল 
কারণে ইহাকে একথানি সুন্দর মহাকাব্য বলিলে বেশ 
যুক্তিসঙ্গত হয়। ইহার রচনাগ্রণালীও পুরাণের ন্যায় রলহীন 
নহে এবং তাদৃশ প্রাচীন ধরণের ভাষাতে ও লিখিত নহে। 
কক্কি পুরাণের এঁতিহা।নকত| ও কালনির্ণয়--ককিপুরাঁণে 
কলিযুগের শেষপাদের বণনা আছে এবং কথিত হইয়াছে যে 
যখন কলিপ্রভাবে সমস্ত পৃথিবী একবণ। হুইয়। যাইবে, তখন 
ভগবান কন্কিরূপে অনঠীর্ণ হুইয়। কলিকে দূর করিয়! সভ্যযুগ 
গ্রবন্তিত করিবেন? কিন্ত হুক্গাভাবে মনোযোগপুর্নক বিচার 
করিয়৷ দেখিলে কন্কির সময়ে পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ বণিত 
হইয়াছে, তাহ! কলির শেষপাদের ঘটনা ন। হুইয়! বরং 
প্রথমপাদের ঘটন!। বলিয়া অনুমিত হুয়। কল্কির স্হত 
মায়াবাদী বৌদ্ধগণের প্রথম যুদ্ধ বাধে। এই অংশ নিবিষ্ট 
চিত্তে পাঠ করিলে সহজেই উপলদ্ধি হয় যে, যখন ভারতবর্ষ 
বৌদ্ধধর্ম ভাসিতেছিল, তথন ভারতের যে অবস্থা ছিল, ইহা 
সেই অবস্থার বর্ণনা । ককিশবে জৈন হরিবংশের যে শ্লে'ক 
উদ্ধত হল, তাহা হইতে ও ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অনু- 
মান ভয়, যে সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রবলত। ঈষৎ কমির়! আলিয়। 
অল্পে নল্লে বাঙ্গণ্যধর্শের পুনরুখান হইতেছিল, কহ্হিপুরাণকার 
ঠিক দেই সময়ের লোক । তখন তাহার চক্ষে ভারতের 
যে ছুর্দশার ছবি ভাসিতেছিল তিনি তাছাকেই কলির 
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শেষ পাদের অবস্থ। বলিয়। লিখির। গিয়াছেন। এইখান হইতেই 
কন্কি পুরাণ রচনার অনুমান করিয়া লওয়। যাইতে পারে। 

ততৎপরে ক্িপুরাণে যে সকল স্থানের নাম কথিত 
হইয়াছে, (মাহিম্তী, শস্ভল, কীকট, মিংহল, পো, 
শোও, সরা, পুলিনা, মগধ, মধ্য কর্ণাট, অন্ধ,ঃ ওড,, কলিঙ্গ, 
অঙ্গ, বঙ্গ, কন্ক, কলাপক, ত্বারক!, মথুরা, বারণাবত, অরিস্থৃী, 
বৃকস্থুল, কামন্দক, হৃস্তিনাপুরী, চোল, বর্ধর, কর্ধ্ব, ভল্লাট, 
কাঞ্চনপুরী প্রভৃতি) তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীন 
পৌরাণিক নাম। ইহার কতকগুলি, সেই সেই নামে 
পূর্বোক্ত অন্ধমিত সময়ে (অর্থাৎ ভারতে বৌদ্ধধর্মের 
অধঃপতনের প্রথমাবস্থায়) বিদ্যমান থাকা সম্ভব। 

তাহার পর মরু ও দেবাপির পরিচয়স্থলে, কক্ষিপুরাণকার 
যে বংশাবলী দিয়াছেন, তাহাতে মরু রামচন্দ্রের জৃধন্তন 


একবিংশ পুরুষ এবং দেবাপি পাগুবগণের উর্ধতন ৪র্থ পুরুষ 


শাস্তনুর ভ্রাত। বলিয়। কথিত আছে। যদি অন্যান্য পুরাণের 
কথ! বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলেম্বীকার করিতে হয় যে, 
যুধিষ্টিরাদি কপির প্রারস্ত ৬৫৩ বনরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
হ্ুতরাং তাহার উর্ধতন ৪র্থ পুরুষ কখনই তাহার বহুপরবন্ভু 
কির শেষগাদদের লোক হইতে পারেন না। এততিম্ন মক ও 
দেবাপির যে বংশাবলী দেওয়া আছে, তাহা হইতে হিসাব 
করিলে দ্নেখা যায় যে, মক ও দেবাপির মধ্যেও সাত পুরুষের 
পার্থকা আছে। তাহার পর আরও এক কথা, এই স্থলে 
বিচার করিলে দেখ! যায় যে, কর্কি অবতারের পর সত্যযুগের 
গ্রারস্ত। যদ্দি কন্কিদেব দেবাপি ও মরুকে পৃথিবীরাজ্জয স্থাপিত 
করিয়। সত্যযুগের সংক্রমণ করিতেন, তাহ! হইলে, দেবাপি ও 
মরুকে সত্যমুগের গ্রথম রাজা বলিয়। শ্বীকার ফরিতে হয়, 
কিন্ত অন্য কোন পুরাণেই সেকথ! বলে না । (কক্ি দেখ।] 

কন্ধিপুরাণের ঘটন! ভবিষ্যৎ ঘটনা কি না--ইতিহাস 
ছাঁড়িয়! দিয়! যদি পুরাণের কথ! বলিয়। এতদ্বণিত বিষয়গুলি 
যথার্থবোধে ভক্তির সহিত বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে 
ইহার বর্ণিত ব্যাপারগুলি ভবিষ্যতে ঘটিবার কথা, কিন্তু এই 
পুরাণখানির বর্ণন! পাঠ করিলে তাহা বোধ হয় না। ইহাতে 
যাহা কিছু বর্ণনা কর! হইয়াছে, তাহ সমস্ত অতীতকালের 
ঘটনা-বোধক । 

উগ্রশ্রবা খষিপ্রশ্নের পর বলিলেন-_ণশুকদেবের অন্ুনতি- 
ক্রমে আমি লেই পুণ্যাশ্রমে যে সকল ভবিষ্য ঘটন।! 
শুনিয়াছিলাম, এই স্থলে সেই গুভকর ভাগবতধন্ম কীর্তন 
রুরিতেছি।” ভবিষ্যৎ কালের বোধক উগ্রশ্রবার মুখে একটি 
মাত্র কথ ব্যতীত আর কোথায় বিন্দুমাপ্রও কিছু নাই। 


[ ৩১৫ ] 
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ইহা! ভবিষ্যৎকালের টন! বলিয়া কথিত হইলেও 
বাস্তবিক ইহা ভবিষ্যৎকাঁলের ঘটন নহে ? কিন্তু মহাভারত, 
ভাগবত, বিষুঃপুরাপ, নারনিংহ পুরাণ প্রভৃতিতে কক্ষিঅব- 
তারের কথ! যাহ! লিখিত আছে, তাহাতে সমস্তই ভবিষ্যৎ 
কালবোধক ক্রিয়াপদ ব্যবন্ৃত হইয়াছে, হ্থুতরাঁং বুঝ! 
যাইতেছে যে, কল্কি অবতার উত্তরকাঁলে হইবেন, সে পক্ষে 
কোন সন্দেহ নাই। 
যাহা হউক কন্কিপুরাণখানিতে সংক্ষেপে অনেক গভীর 
ভাবময়ী সৎকার আলোটনা! আছে, পাঠে আনন্দ 
আছে। এই সকল কারণে কন্ধিপুরাণকে “অনুভাগবত” 
বলিয়। থাকে । 
কল্কি গ্রাছুর্ভাব ( পুং) কন্ধেঃ দশমাবতীরন্ত প্রাহুর্তাবঃ উৎ- 
পন্তিঃ। কন্কি অবভারের উতৎপন্ভি: 
কন্কিরাজ। একজন প্রাচীন বাজ'. গুপ্ুরাঁজবংশের পর ইনি 
ইঞ্জপুরে ৪১ বর্ষ রাজত্ব করেন। (দৈন* হরিবংশ) ইহার 
ভ্রাতা রাজ! অজিতঞ্জয়। ( গৈন* উত্তরপুরাণ )। 
কল্কী [ন্] (পুং) ক: পাপং নাশতয়া অন্ত্যস্ত, কন্ক-ইনি। 
কন্কি অবতার । 
("মত্শ্ঃ কুর্্মো বরাহশ্চ নরমিংহোহথ বামনঃ। 
রামে। রামশ্চ রাঁমশ্চ বুদ্ধঃ কন্ধী চ তেদশ।॥” পুরাণ1) 
কলতানি ( দেশজ ) ১ নিংড়ীন রদ। ২ আষ জলের ন্যায় 
পচা জিনিষের রস। 
কল্প (পুং) কল্পাতে বিধীয়তে অসৌ, কুপ-কর্ম্মণি ঘঞ্‌। ১ বিধি । 
("এষ বৈ প্রথমঃ কল: গ্রদানে হব্যকব্যয়োঃ 0৮ মনু ৩১৪৭1) 
২(কল্পতি শ্যন্টিং নাশং বা অত্র, কপ-ণিচঅপ্।) প্রলয়; 
স্বসন্ধিযুক্ত চতুর্দশ মনু দ্বারা এক প্রলয় কাল নিণীত হয়। 
“সসদ্ধয়ন্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দীশ। 
কুতপ্রমাণঃকল্লাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশ স্ৃতঃ ॥৮ (হুর্য্যসি*।) 
৩(কল্নতে স্বক্রিয়ায়ৈ সমর্ধো ভবতি অত্র, কপ-ঘএ) ব্রহ্মার 
একদিন) দেবতার ছুই সহশ্রযুগে ব্রহ্মার একদিন হয়? এই- 
রূপ ত্রিশ কলে ক্রক্ষার এক মাদ হইয়াথাকে। তাহার 
সংস্কত নাম--শ্বেতবারাহ, নীললোহিত, ৰামদেব, গাথাস্তর, 
রৌরব, প্রাণ, বৃহতৎকল্প, কন্দর্প, সত্য, ঈশান, ধ্যান, সাঁর- 
স্বত, উদান, গরুড়, কৌন (ইহাই ব্রদ্জার পৌর্ণমাসী ), 
নারমিংহ, সমাধি, আগের, বিষুুজ, সৌর, সোম, 
ভাবন, স্পগ্তমালী, বৈকুণ্ঠ, আচ্চিষ, বন্দী কল্প, বৈরাঁজ, গৌরী: 
কল্প, মাহেশ্বর ও পিতৃকল্প ( ইহাই ব্রহ্মার অমাবস্যা) এইরূপ 
বারমাসে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়, এবং এইরূপ শত বৎসর 
ব্রহ্মার আফু কাল। উহার পঞ্চাশ বর্ধ অভীত হইয়াছে। 


কঙ্গ [ ৩১৬ ] কল্প 


এক্ষণে একপক্টাশদব্ীর শ্বেতবারাহ কল্প চলিতেছে, চৈ্মাসের 
শুরু গ্রতপদে প্রথম কর আরস্ত হইয়াছে। 
"জরে মানি জগৎ বঙ্গ! সমর্জ প্রথমেহহনি। 
শুরুপক্ষে সমগ্রন্ত তদ! সুর্যযোদয়ে সতি। 
প্রবর্তয়ামান তদ। কালম্ত গণনামপি &' 
চৈত্রমাসের শুরুপক্ষীর প্রথমদিনে হুর্ষ্যোদয় হইলে ব্রহ্গা 
সমগ্র জগৎ স্যপ্টি করিয়াছিলেন, এবং সেই সময় হইতেই 
কালের গণন! প্রবর্তিত হইর! ছিল। (কব্রাঙ্মপুরাণ ) 


৬ | প্রাণাদি স্থূল কালের নামমুর্তকাল এবং ক্রট্যাদি ূ 
পরমাণু সদৃশ সুল্কালের নাম অমুর্ভকাল। সুস্থ শরীরে নিশ্বাস! 
্রশ্থাসের যে পরিমিত কাল, তাহাকে প্রাণ কহে; অর্থাং: 
দশট গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে কাল লাগে তাহারে ' 
উহ! ইংলপ্তীয় ৪ সেকেও পরিমিত সময়। 
বিনাড়ীতে : 


প্রাণ কহে। 
এরূপঙ৬ প্রাণে ১ বিনাড়ী বা পল এবং ৬, 
১নাড়ীব১ দণ্ড হয়। ৬৭ দণ্ডে ১ নাক্ষত্র অহোরাত্র,.এবং 
৩৭ নাক্ষত্র অহোরাত্রে ১ নাক্ষত্রমানহয়। এক কৃর্ষের্যাদ 
হইতে অন্ত শুধর্যাদয় পর্যন্ত ষে কাল তাহার নাম সাবন 
অহ্োরাত্র এবং এরূপ ৩* সাবন আহোরাব্র পরিমিত কালই 
সাবন মাস। এক তিথে হইতে অপর তিথি পর্য্যন্ত যে কাল 
তাহার নাম চান্দু অহহারাত্র। এরূপ ৩*চান্ত্র অহোরাত্রে 
এক চান্দ্র মাসহয়। হুর্যোর এক রাশি সংক্রমণ হইতে 
অপর রাশি সংক্রমণ পর্যান্থ কালের নাম সৌর মান। প্রন্প 
ঘ্বাদশমা:স এক বংসর হয়। সৌর এক্ক বংসরে দেবতা- 
গণের এক 'অচ্হারার হয়! যেসময়ে দেবতাগণের দিন 
এ লমরে অন্ুরগণের রাত্রি, এবং যে নময়ে দেবতাগণের 
রাত্রি ই সময়ে অহ্থরগণের দিন হয়। এরূপ ৩৬* অতো- 
রাত্রে দেবতাগণের ও অন্গবগতণের এক এক বংসর ভা 
থাকে । দেবতাগণের ১২১০০* বংসতর এক লচাযুগ ব 
চাবিষুগ হয়। এচারিযুগে ৪,৩২০,০** সৌর বৎসর হয়। 
সন্ধ)। অর্থাৎ প্রতিযুগের আনি সন্ধি ও সন্ধাংশ অর্থাৎ 
প্রচ যুগের অস্থাসন্থির সঠিত চারে যুগ হয় এবং ধর্দপাদের 
ব্যবন্থ! অনুনারে অর্থাৎ সভানুগে চারিপাদ, ভ্রেতাযুগে তিপাদ। 
্বাপর যুগ দ্বিপাদ ও কলিদুগে একপাদ, এই অশ্লারে চারি 
যুগের পরিষাণ স্থিত হর়। নহাযুগ পরিমিত বংসরকে দশভাগ 
করিলে যে ভাগকফল লব্ধ হয়, তাহাকে চারিগুণ করিলে যাহা 
হয়, তাহাই লভাবুগের পরিমাণ কূপ তিন গুণে ভ্রেহধুগের 
স্বিগুণে দ্বাপর যুগের ও এক গুণে কলিধুগের পরমাণ জানিতে 
£ইবে। প্রতি যুগের আদি ৪ অস্থয যষ্ঠাংশই সেই সেই যুগের 
লক্ধা! ও সঙ্্যাংশ। 


একসপ্তুতি মহাযুগে এক মন্বস্তর হয়। সতাযুগ পরিমাণে 
এ মন্বস্তরের সন্ধি জানিতে হইবে। রূপ এক এক মন্বপ্ধ- 
রের পর এক একবার জলগ্লাবন হইয়া থাকে । এক এক 
কল্পে সন্ধির সহিত চতুর্দশ মন্বস্তর থাকে; অর্থাৎ সন্ধির 
সহিত চতুর্দশ মন্বন্তরেই এক কল্প হয়। এক সত্যযুগের 
পরিমাণে এঁনূপ কলের আদিতে এ পঞ্চদশ সন্ধি শ্বীকৃত 
হইয়া থাকে। 








দেবমান। সৌরমান। 
আদ সন্ধি 8,৮৯৪ ১৭,২৮১০৪০ 
একফসপগ্ততি মহাযুগ ৮৫২)৩৩৪ ৩৪০১৬৭২৪৩০০ 
এক সান্ধ ৪,৮৩০ ১১৭২৮,৯০ ০ 
এক মন্বশ্ুর ৮৫ ১১৮০০ ৩৯৮১৪ ৪৮,০০০ 
চতুর্দশ মন্বপ্তর ১১) ৯৯৫,২০৪ ৪)১৩১৮,২৭২,০০৪ 
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সহম্র মহাধুঃগ এক কল্প হয়। প্রতি কলের অবসানে 
সব্ধন্তের বিনাশ অর্থাৎ গ্রালর হয়। এক কলে ব্রহ্মার 
এক দিন হয়, এবং তাহার রাত্রির পরিমাণও দিবসের 
তুল্য । পৃর্বিকখিত অক্ছারাব্র সংগ্যায় একশত বতলরকাল 
বর্ষার আযুঃ। একাল পর্যন্ত ব্রহ্মার আমুর অন্ধ অর্থাৎ 
পঞ্চাশবর্ষ অতীত হইরাছে। বর্ধমান কলের আরস্ত ব্রঙ্ধার 
আঘুর অপশিই পঞ্চাশদ্বর্ষেৰ প্রথম দিবস জানিতে হইবে। 
বর্নান কলেরও ছয় মন্থু ও তাহার সপ্রু পন্ধি অঠীত হই- 
যাচছে। এক্ষণে বৈবস্বতগ্নামক সপ্তম মনুর কাল চলিতেছে। 
এ বর্তমান মন্ত'ও সপ্তবিংশতি যগ অতীত হইয়াছে । এই 
অগাবিংশতি যুগেরও আবার 2, জেতা ও দ্বাপর বিগত 
হইয়াছে, কপিষুগ চলিতেছে। 
(সুর্য্যাপিদ্ধান্ত মধ্য।ধকার ১১--২৩) 
৪ বিকল । ৫ ন্তায়। ৬ বল্লনক্ষ। ৭ শান্ববিশেষ, এইশাজে 
বেদষডঙগের অন্তত যাগক্রয়াদির উপদেশ আছে। ৮ ব্যাক- 
রণের প্রত্যয়বিশেষ, ঈবদূন আর্থে এ প্রতায় 591 থাকে। 
(“তে পরম্পরমামন্ত্রা দেবকল। মহর্ষয়১ 1” ভারত ১।১২৬৫।) 
৯» সংকল, গ্রাতিজ্ঞা। ১০ পক্ষ । ১১ আঅনভগায়। ১২ বেদ 
বিধিবিশেষ। 


কল্পক (পু) কলরতি ক্ষৌরকর্দাদিনা বেশং রচয়তি, কৃপ- 


পিচ-থল্‌। ১নাপত। ২ কঙ্চুর। ৩ ( কলয়তি গদ্যপদযা- 
পিকমুদ্ভাল্য রচয়তি) গ্রন্থৃকর্তা। 9 (ভ্রি) রচক। 
৫ মারাপক! 


কল্পকর (পুং) কল' কল্পস্থত্রং করোতি। কল্প -ক অপ্‌ ( কর্ণ, 


প্যণ্‌। পাও। ২। ১।)১ কলহজকারক আঙলারন।দি। 


কল্পুপাদপদান 


২ ( কল্পং বেশং করোতি) নাপিত। ৩ (ত্রি) বেশকারক 
৪ ছেদক। 

ফল্লকারক (পুং) কল্পং করোতি, কল্প ক-থল্‌ (থল্‌ তৃচৌ। 
পা ৩। ১।১৩৩।)১ করস্থত্রকারক। ২নাপিত।ও(ত্রি) 
বেশকারক। ৪ ছেদক । , 

কল্পকেদার (পুং) কালীশিব প্রনীত চিকিৎসাগ্রন্থবিশেষ | 

কল্পক্ষয় (পুং) কলন্ব স্ষ্েঃ ক্ষয়ে! যত্র, বহুত্রী। গ্রলয়। 
( কল্পক্ষয়ে পুনস্তে তু প্রবিশন্তি পরং পদম্।” বিফুপুরাণ।) 

কল্পগ! (স্ত্রী) গা নদী। 

কল্পতরু (পুং) কশ্চাসৌ তরুশ্চেতি, বর্ধারধ। । কল্পশ্ত তরুঃ 
রাহোঃ শিরঃ ইত্যাদিবৎ ৬তৎ। ১ দেবলোকের বৃক্ষবিশেষ। 
এই রক্ষের নিকট যে কোন পদার্থ প্রার্থনা করিলেই পাঁওয়! 
যায়। (“নিগমকল্পতরোর্লিতং ফলম্‌।৮ ভাগবত ১।১।৩1।) 
২ স্মতিশান্ত্রবিশেষ। ৩ শারীরকশ্থব্রভাষ্যের ভামতী টাফার 
একখানি ব্যাখ্যার নাম। 

কল্পজ্রুঃ (পুং) কল্পশ্চাসো ড্রশ্চেতি, কর্মধা। কল্পতরু। 

কল্পন্রুম (পুং) কল্পশ্চাসৌ দ্রদশ্চেতি, কর্্রধা। কল্পতরু। 

কল্পন (ক্লী) কপ-ভাবে লুট । ১ ছেদন। ২ রচনা । ৩ বিধান। 
৪ আরোপ। ৫ অপ্রকৃত বিষয়ের উদ্তাবন। 

কল্পনা (কী) কপ-পিচ-ভাবে যুচ-টাপ্‌। ১ হস্তিসজ্জা। 
২ নায়কের আরোহণ জন্ক হন্তিসজ্জা। ৩ অনুমান । ৪ রচন।। 
৫ অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণবিশেষ। *৬ নুতন বিষয়ের উদ্ভাবন । 

কল্পনাকাল (তরি) কল্পনায়াঃ কাল ইব কালো যন্ত, বন্ুত্রী। 
সঙ্কল্লের স্তায় আশ বিনাশী অস্থির পদার্থ। 

কল্পনাথ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।  (583001% [0201071269,) 

কল্পনাশক্তি (স্ত্রী) কল্পনায়াঃ নবোদ্ভাবনন্ত শক্তিঃ ৬তৎ+ 
নূতন বিষয় উদ্ভাবনের শক্তি। 

কল্পনী (তস্ত্রী) কল্পয়তি, কেশাদীন্‌ ছিনত্তি অনয়া, কপ চ্ছেদ্বনে 
ল্াট-ভীপ্‌। কর্তনী, কাচি। (কৃপাণী কর্তরী কল্পন্যপি। 
ছেম ৩।৫৭৫।) 

কল্পনীয় (ব্রি) কল্পনায় হছিতম্, কল্পন-ঠকৃ। ১ কল্পনার 
উপযোগী । ২ হেদ্য। ৩ বিধানের উপযুক্ত। ৪ আরোপণের 
উপযোগী । 

কলপাদপ (পুং) কল্পয়তি সর্বাকামং সম্পাদয়তি কল্পঃ, 
কল্পস্চাসৌ পাঁদপশ্চেতি, কর্ধরধা। কল্পবৃক্ষ। 

( “যুব! ন চক্রেইল্লিতকল্পপাদ্দপঃ।” নৈষধ। ১।১৫।) 

কল্পপাদপদ্দান (রী) কল্পপাদপন্ত হুবর্ণনির্িত পাদপা- 
কতেদর্নম্‌। মহাঙ্গীনবিশেষ। বল্লালসেনসবিরচিত্ত দান- 
নাগর নামক গ্রন্থে এই দানের বিধান এইন্ধপ বণিত 


[ ৩১৭ ] 


কল্পলতাদান 


আছে,_-"বজমান কলপাদপ-দান করিতে ইচ্ছা করিলে, 
তুলাপুরুষ দানের ন্যায় পুণ্য দিন দেখিয়! পুণ্যাহছ বচন, 
লোকেশের আবাহন, এবং খত্বিক্‌, মণ্ডপ, সম্ভার, ভূষণ ও 
আচ্ছাদন একত্র করিবে। শক্তি অন্থসারে তিন পল 
হইতে সহত্র পল পর্ধ্য্ত স্বর্ণের অর্ধাংশ দ্বারা নানা ফলযুক্ত 
ও নান বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি যুক্ত পাঁচটি শাখাবিশিষ্ বৃক্ষ 
প্রস্তত করিয়া, ১ প্রস্থ গুড়ের উপর ২ খানি শুরুবস্ত্র আচ্ছাদন 
করিবে, এবং তাহার তলদেশে ব্রহ্ষা, বিষু, শিব ও কুর্তি 
স্থাপন করিবে । অপর অগ্ধাংশ স্বর্ণ দ্বার] আর চারিটি 
বৃক্ষ ও চাঁরিটি মূর্তি করিতে হইবে। তন্মধ্যে সস্তান বৃক্ষের 
তলদেশে রতি ও কন্দর্পের মূর্তি রাখিয়৷ গুড়ে বসাইয়! প্র বৃক্ষ 
১ প্রস্থ পূর্বদিকে, ত্বৃতের উপর লক্ষ্মীসহ মন্দার বৃক্ষ দক্ষিণ- 
দিকে; জীরকের উপর সাবিত্রীসহ পারিভদ্র বৃক্ষ পশ্চিমদিকে, 
এবং তিলের উপর ম্বরভিসহ হরিচন্দন* বৃক্ষ উত্তরদিকে 
রাখিয়। প্রত্যেক বৃক্ষ ২ খানি করিয়! শুক্লুবস্ত্র দ্বার! 
আচ্ছাদন করিবে। প্রত্যেক বৃক্ষের পার্খে ২টি করিয়া 
৮টি পুর্ণকলস, তাহার উপর ইক্ষুদণ্ড ও ফলাদি বাখিয়! 
কৌষেয় বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। পুর্ণ কলসের পার্ব- 
দেশে পাছুক, উপানহ, ছত্র, চাঁমর, আসন, ভাজন ও দীপ 
রাখিয়া! দিবে । পরে মন্ত্রবিশেষ দ্বার। তিন বার প্রদক্ষিণ 
করিতে করিতে ছুই তিনবার পুষ্পাঞ্তলি দিয়া, শাস্ত্রোক্ত 
মন্ত্রপাঠপুর্বক কল্পপাঁদপ দান করিবে। 
দানাস্তে এত দান করিলাম বলিয়। বিস্মিত হইবে না, 
এবং কোনরূপ শঠত। ব্যবহার করিবে না। 
এই মহাদান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, 
এবং সর্বপাঁপ বিন হওয়ায় প্রাণান্তে শতকল্প স্বর্গবাস করিযা 
রাজাধিরাজ হইয় জন্মগ্রহণ করে। আবার নারায়ণ-বলযুক্ত, 
নারায়ণ-পরায়ণ ও নারায়ণ-কথালক্ত হওয়ায় তাহার নারায়ণ- 
লোক লাভ হয়। 
এই কল্পপাদপ দান কগ। পাঠ করিলে, শ্রবণ করিলে বা 
ন্মরণ করিলেও পাঁপবিমুক্ত হইয়। মন্বস্তরকালে ইন্দ্রলোকে 
বাস করিতে সমর্থ হয়।” 
কল্পপাল (পুং) কল্পং স্থরাবিধানকল্পং পালয়তি, কল্প-পাল- 
পিচ-অণ্‌। শৌগ্ডিক, শু'ড়ি। (কল্পপালঃ সুরাজীবী শৌগিকো 
মণ্ডহারকঃ । হেম ৩। ৫৬৫।) 
কল্পমহীরুহ (পুং) কল্পশ্চাসৌ মহীরহশ্চেতি, কর্মধ।। করবৃক্ষ। 
কল্পলতাদান (ক্লী) করলতায়াঃ যথাবিধ-ন্ববর্ণ-নির্শিতায়া 
জতাঁয়। দানং, ৬তৎ। মহাদানবিশেষ। 
দান-সাগরে ইহার দান বিধি এইরূপ লিখিত আছে,_- 


৮৩ 


কল্টসৃত্র 
*শত্তি অনুপারে পাচ পল হইতে সহস্র পল পর্যন্ত পরিমিত 
স্বর্ণের ফল ফুল গ্রহ ও পক্ষীশোত্িত, স্থানে স্থানে বিদ্যাধর, 
কিন্নর, মিথুন ও সিদ্ধমুত্তি, এবং সিদ্ধহস্তলগ্ন মুক্তাহারবিশিষ্ট 
দশটি লতা নির্মাণ করিয়া, নানাবিধ বিচিত্র বস্ত্র ছারা 
আচ্ছাদন করিবে । লতার নিয়দেশে স্থাপনের জন্ত ব্রাঙ্ম্যাদি 
দশটি প্রতিমা করিতে হইবে। লতা রোপণের জন্য লবণ, 
গুড়, হারদ্রা, তও্ডুল, স্বত, ক্ষীর, শর্করা, তিল ও নবনীত 
এবং নতাগার্থে স্থতিলের জন্য দশটি ধেনু, দশটি কুস্ত ও 
দশ যোড়। বস্ত্র সংগ্রহ করিবে। ব্রতের পুর্বদিনে হবিষ্য 
ভোজন, নিব্দেন, সন্কল্প বাক্য প্রভৃতি করিতে হইবে। 
পরদিন গুরু, গুরোহিত, যজমান ও জাপক সকলে উপবাসী 
থাটবেন। পুরোহিত প্রধান বেদীতে লিখিত চক্রের উপর 
পূর্ববাদি ৮ দিকে ৮টি ও লতামগুপ মধ্যে ২টি লতা রাখিয়। 
তাহার নিয়দদেশে লবণ দিয়া হংসারটঢ। ব্রাঙ্গী 'ও অনস্তশক্তি 
সুত্তি স্থাপন করিবেন, অপর টদিগের ৮টি লতার নীচে 
যথাক্রমে পুর্বদিক্‌ হইতে অপম্ত করিয়া গু”ড়র উপর 
স্বর্ণাননে কুলিশাযুধহস্ত! মাহেত্দ্রী, হরিড্রার উদর ক্রবহস্তা 
ছাগারূঢ়। আগ্নেয়ী, তওুলের উপর গদাপাণি মহুষারূঢ়1 যাম্যা, 
ঘ্বতের উপর খড়াপাণি, নরারূঢ়া নৈধতী, ক্ষীরের উপর নাগ- 
পাশ হস্তে সর্পন্থ। বারুণী, শর্করার উপর মুবগাসন। পতাকি নী, 
তিলের উপর সৌম্য এবং নবনীতের উপর শৃলহস্তে বৃুষা- 
সনে মাহেশ্বরী মুর্তি স্থাপন করিবে। প্রত্যেক মুষ্তিই মুকুট 
যুক্ত, ক্রোড়দেশে পুভ্রবিশিই ও প্রসন্ন হওয়া আণগ্তক। 
লতার পার্খে দশধেনু, দশ পুর্ণকুম্ত ও দশ যোড়। বস্ত্র স্থাপন 
করিবে । তৎপরে মঙ্গল গীত, বাদ্য, বন্দেগণের স্বতিপাঠ 
প্রন্ৃতি হইতে থাকিবে, এই সময়ে কুণ্ডের নিকটস্থ ৪ কুস্ 
জল দ্বারা যজমানকে দ্গান করাইবে। স্গানান্তে সান 
গুরুবস্থ অলঙ্কার ও সাল্যাদি ধারণ করিয়া, লতাসমৃহ তিনবার 
প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মন্তপাঠপূর্বক তিন বার পুষ্পাগ্ুলি 
দিবে। ততৎপরে বথাবিধানে কল্পলতা দান করিয়! দক্ষিণা- 
দান, দরিদ্র অনাথ প্রভৃতির সম্তোষ সাধন ও ব্রাঙ্গণ 
ভোজনাদি কার্য্য সম্পাদন কররিনে। 
কল্পবর্ষ ( পুং) উগ্রদেনভ্রাতা দেবকের পুত্র । 
(ভাগবত ৯।২৪। ২৫1) 
কল্পবল্লী (শ্রী) কললত। 
কল্পবায়ু (পুং) প্রলয়কালে যে ঘায়ু প্রবাহিত হয়। 
কল্পসূত্র (কী) করত টৈেদিককর্দানুষঠানন্ত প্রতিপাদকং 
সুঞ্জম। ১ বৈদিক কর্খ্ববিধায়ক গ্রস্থ। এই সকল গ্রন্থ আশ্ব- 
লায়ন, নাপক্কথ্ব প্রভৃতি প্রণীত। 


[৩১৮ ] 


কল্মলীক 


( "ত্্যহোহশ্বমেধঃ সংখ্যাতঃ কল্পহত্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ। 
চতুষ্টোমমহস্তম্ত প্রথমং পরিকল্িতম্‌ ॥” কাম ১।১৩।৪৩। ) 

২ জৈনদিগের ধর্রগ্রস্থবিশেষ। তঙ্বাহ এই গ্রন্থ প্রচার কয়েন। 
কল্প।(তীত (পুং) কল্প: কল্পকালঃ অতীতো যন্ত, কল্প: স্ষ্টঃ 

'অতীতঃ আতক্রাস্তে: যন খ বহৃত্রী। কল্পকাল অপেক্ষাও 

অধিক “দন যাহার! বাচিয়। থাকে, অথব। যাহার! স্থষ্ট নহেন 

অর্থাৎ নিত, দেবতাবিশেষ । 

( কল্লাতীতা নব গ্রেবেয়কাঃ পঞ্চববনত্তরাঃ। 

নিকায়ভেদাদেবং স্থার্দেবাঃ কিল চতুর্বিধাঃ ॥ হেম ২।৮।) 
কল্পদি (পুং) করনত সষ্টেঃ আদিঃ গ্থমঃ কালঃ, ৬তৎ। 

স্থির পূর্ব সময়। 
কল্লীনুপদ (পুং) সামবেদান্তর্গত গ্রন্থবিশেষ। 
কল্লান্ত (পুং) করম্ত অস্তে। যত্্, বছুত্রী। ১ প্রলয়। ২ ব্রদ্গার 

দিনাস্ত। 

(“উপবামরতাশ্চৈব জলে কল্পলাস্তবাসিনঃ 1” রাম। ৩।১০।৪ 1) 
কল্পাস্তর (ক্লী) কল্াদস্তরং, ৫ তৎ। পর কলপ। 
কল্লান্তস্থায়ী [ন]1(ত্রি) কল্লান্তপর্য্যন্তং তিষ্টতি, কল্পান্ত- 

স্থা-ণিনি । প্রলয়কাল পধ্যন্ত যাহ। বর্তমান থাকে। 
কল্পিক (ব্রি) উপযুক্ত, ষোগ্য। 
কল্িত পেং) কল্পাযতে সজ্জীক্রিয়তে অলৌ, কৃপ-পিচ্-কর্ম্মপি-ক্ত- 

১ সজ্জিত হন্ভী। ২ (ত্রি)রচিত। ও 

(প্্রহ্মাদিহণপর্য্যস্তং মায়া কলিতং জগৎ।” মহানির্বাণ। ) 

৩ উদ্ভাবিত ! ৪ সম্পাদিত । ৫ সজ্জিত। ৬দত্ব। ৭ আরো- 

পিত।৮ অনধারিত। ৯ কত্রিমবিষয় সত্যের স্তায় স্থিবীকৃত। 

কল্পিতার্ঘ্য (তরি) কল্পিত দত্বং অর্থযং যশ্্ৈ। ধাহাকে অর্ঘ্য 
দেওয়! হুইয়াছে। 

কল্পী ন্‌] (ত্রি) কল্পকতি, কৃপ-শিচণিনি। ১ রচনাকারক। 
২আরোপক । ৩ বেশকারক। ৪ (পুং) নাপিত। 

কল্প্য (ব্রি) কপ-শিচ্যযৎ। ১ রচনীয়। ২ আরোগ্য । ৩ অনু 
ষ্টের়। ৪ বিধেয়। 

কলবল (দেশ ) ১ অস্পষ্ট শব। ২ অল্প্ট কথা। 

কলবলানি (দেশজ ) ১ অস্প& শব্ষকরা। ২ অন্পষ্ট ভাবে 
কথা বল । 

কল্বলি (দেশজ ) কল্বল কর!। 

কল্ম [ন্‌] (ক্রী) রলয়োরৈক্যাৎ। বর্খ। 

কল্াল (পুং) কলয়তি অপগময়তি মলৎ। পৃযোদরাদিত্বাৎ 
সাধুঃ। তেজঃ। 

কলালীক (ক্লী) কলয়তি অপগময়তি মলং পৃযোদরাদিত্বাৎ 
সাধুঃ। তেজঃ। 


কঙ্মাষপাদ 


কল্মালীকী [ন্‌] (পুং) কল্পলীকমন্তাত্তি, কবগীক-ইনি। রুত্র। 
কলাষ (রী) কর্ম গুভকর্্ম স্যতি নাশয়তি, পৃষোদরাদ্দিত্বাৎ 
সাধুঃ। ১ পাপ। ২ হস্তিপুচ্ছ। ও মলিনতা। ৪ ( পুং) নরক- 
বিশেষ । ৫ (ত্রি) মলিন। ৬ (পুং) মাসবিশেষ। জন্মনক্ষত্রে 
মঙ্গলবার বা শনিবার হইলে তাহাকে কলাষ মাস কহে। * « 
“্জন্মন্য্গে যদি স্তাতাং বারৌ ভৌমশটনশ্চরে। 
সমাস? কম্মযো নাম মনোহঃখ প্রদায়কঃ॥” দীপিক]। 
কল্মাষ (পুং) কলয়তি, কল-ক্িপ্‌) মাধয়তি ম্বভানা অভি- 
ভবতি অন্তবর্ণান্‌, মাষ-ণিচ-অচ) কল্-চাসৌ-মাষশ্চেতি 
কর্মমধা। ১ চিত্রবর্ণ। ২ (ব্রি) চিত্রবর্থবিশিষ্ট, চিত্রিত। ৩ কৃষ্ণ 
পাগুরবর্ণ। ৪ কৃষ্ণবর্ণ। ৫( কলং শুভকর্মম মাষয়তি হিনস্ভি, 
কল-মষ-ণিচ-অচ.) রাক্ষল। ৬ গন্ধশালি। ৭ সর্পবিশেষ। 
৮ অগ্নিবিশেষ । ৯ (তরি) কৃষ্ণবিন্দুযুক্ত। 
কল্াষ ক ( পুং) কল্সাষঃ কৃষ্ণবর্ণ: কে যস্তয, বন্ুত্রী। শিব, 
নীলকণ্ঠ। 
কল্মাষগ্রীব (ভরি) কল্মাষা কষ্ণধর্ণ! গ্রীবা যস্তয,বহুত্রী। ১ যাহার 
গ্রীবাদেশ কৃষ্ণবর্ণ। ২ (পুং) কলাষা গ্রীবা। সামীপ্যাৎ 
কণ্ঠ যস্ত | মহাদেব । 
কল্া'ষত। স্ৌ) কল্মাষস্ত ভাবঃ,কল্মাষ-তল্‌ (তন্ত ভাবন্তলৌ। 
পা ৫1১।১১৯।)১ চিত্রবর্ণত1। ২ কুষ্ণপাওুরবর্ণত। ৩ 
কুষ্ঠবণতা | ( ণ্রাক্ষলং ভাবমাপন্নঃ পাদে কলাষতাং গতঃ1” 
ভাগবত ৯। ৯। ২৫।) 
কলা।ষপাদ (পুং) কলাষৌ কুষ্ণবণৌ পাদ যন্ত, বহুত্রী । 
মৌদাসরাজ; ইনি নলসথ! খতুপর্ণরাজের বংশীয়। কোন 
সময়ে সৌদাস মৃগয়া করিতে গিয়া এক রাক্ষন বিনাশ 
করিয়াছিলেন, তাহার ভ্রাতা সেই ক্রোধে বৈরনির্যযাতনে'র 
উপায় অনুসন্ধানের আশায় রাজার গৃহে পাঁচকবেশে বাস 
করিতে লাগিল। একদিন রাজ-গুরু বশিষ্ঠ রাজগৃহে 
ভোজন করিতে উপস্থিত হইলে, প্রঁ রাক্ষন তাহাকে নরমাংস 
ভোজন করিতে দিয়াছিল। বশিষ্ঠ সেই মাংস দেখিয়। রাজার 
ছর্বযবহার বিবেচনায় তাহাকে 'রাক্ষল হইবে বলিয়া অভি- 
শাপ দ্িলেন। বিন! অপরাধে অভিশাপ দেখিয়। বাজাও 
গুরুকে প্রতিশাপ দিবার জন্ত জল গ্রহণ করিলেন ; এই 
সময়ে রাজমহিষী মদয়স্তী দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হুইয়! 
রাজাকে এই অকার্ধা হইতে নিবারিত করিলেন। রাজ। 
সেই জল নিজের পায়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়। তাহার 
'পাদঘবয় কৃষ্ণবর্ণ হুইয়। উঠিয়াছিল। তাহাতেই তাহার নাম 
কম্মাযফপাদ হইল। 
(ভাগবত ।৯। ৯ অঃ) 


[ ৩১৯ ] 


কল্যাণ 


কল্মাধাড্বিক (পুং) কল্সাযৌ কষ্বর্ণে অজবী, যন্ত, কল্সা- 
যাজ্বি-কন্‌। কল্মাফপাদ। ৃ 

কল্মাধী (ভ্ত্রী) কলাষ-ভীষ। 5 চিন্রবর্ণ। স্ত্রী। ২ কষ্চব্ণ। 
স্ত্রী। ৩ কৃষ্ণবর্ণ। যমুনা । (পকল্সাধীতীরসংশ্তম্ত গতন্ত্বং শিষ্যতাং 
ভূগোঃ1% ভারত সন্ভা ৭৬ অঃ) ৪ রাক্ষপী। 

কলোশ্বর ।--মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটি 
নগর। নাগপুর সর ছইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। 
কুণবীজাতীয় একবাক্তি এখানকার জমীদার, তিনি নগ- 
রের মধো একটি প্রাচীন ছুর্গে বাস করেন। সেই হূর্গটি 
দিল্লী হইতে একজন হিন্দু মন্সবদার আলিয়। নির্মাণ 
করেন। এখানে ধান্য, তৈল ও দেশীকাপড়ের ব্যবস! আছে । 
এখানকার জমীতে আফিম, ইক্ষু ও তামাক জন্মে। লোক 

ংখ্যা ৫৩১৮ । 

কল্য ক্লৌ) কল্যতে আগন্যতে, কল-কর্্মণিষৎ। ১ গ্রাতঃ- 
কাল। ২(কলয়তি মিষ্টতাং সম্পাদয়তি কল্-যকৃ) মধু) 
৩ (ত্রি) সঙ্জ, প্রস্তত। ৪ নীরোগ। ৫ বধির ও বোবা । 
৬ দক্ষ । ৭ কল্যাণবাক্য। ৮ উপায় বাক্য। (মেদিনী) 

কল্যজগ্ধি (শ্রী) কল্যে প্রাতঃ জদ্দির্ভোজনম্, ৭তৎ। 
১ প্রাতঃকালে ভোজন। ২ প্রাতঃকালের ভোজ্য । 

কল্যত্তু (ক্লী) কল্যন্ত নীরোগন্ত তাবঃ, কল্য-ত্ব (তশ্ত ভাবন্ব- 
তলৌ। পা €।১। ১১৯ ।) আরোগ্য, নীরোগতা | 

কল্যপাল (পুং) কল্যং মধু মদ্যং পালয়তি, কল্য-পাঁল-অণ্‌। 
শুড়ি। 

কল্যপালক (€পুং) কল্যং পালয়তি, কলা-পাল-থল্‌। শুড়ি। 

কল্যবর্ত পে) কল্য প্রাতঃ বর্ততে জীব্যতে অনেন, কল্য- 
বৃত-ণিচ-অপ্‌। প্রাতর্ভোন। (কল্যবর্তঃ প্রাতরাশঃ। 
হেম ৩। ৮৯।) 

কল্য। (স্ত্রী) কলয়তি মাদয়তি, কল্‌-পিচ-যক্‌ টাপ্‌। ১ মদ্য। 
২ কল্যাণবাঁক্য। ৩ হরীতকী। 

কল্যাণ €ক্রী ) কল্যে প্রাতঃ অণ্যতে শব্দাতে, কল্য-অণ্‌ ঘঞ. 
(অকর্তরিচ। পাও৩।৩।১৯।) ১ মঙ্গল; ইহার সংস্কৃত 
পর্ধযায়,--শ্ব, শ্রেয়স্, শিব, ভদ্র, শুভ, ভাবুক, ভবিক, ভব্য, 
কুশল, ক্ষেম ও শস্ত। ২ (ব্রি) কল্যাণযুক্ত। ৪ অক্ষয়ন্বর্গ। 
( কল্যাণমক্ষয়ে ব্বর্গে মঙ্গলেহপি নপুংসকম্। মেদিনী।) 
৫ রাগবিশেষ । এই রাগে ধ, নি, সা, খ, গ, ম, প এই কয়েকটি 
স্বর আছে। বাত্রি১০ দণ্ডের সময় ইহা গান করিতে হয়। 
ইহার ঠাটে রাজধানী কল্যাণ, বিরারী, এরাবত ও কোকিল 
কল্যাণ প্রভৃতি গাইতে হয়। কল্যাণের পুভ্রগণের নাম,_- 
হিমাল, বল্ল, বীর, জঙ্গাল, কলিগরা, গুলিন্দ ও গুরুদাগর। 


কল্যাণ 


(পুং) বাক্ষবিশের। ইনি তষ্উ কল্যাণ নামে খ্যাত 
ছিলেন । ৭ গীতগঙ্গাধর মামক পুস্তকপ্রণেত। | 
কল্যাণ-_বোস্বাই প্রেসিডেব্িক় খাঁন নামক দ্ধেলার একটি 
উপবিভাগ। ইহার পরিমাণফল ২৭৮ বর্গষাইল। এই 
উপবিভাগের উত্তরে উলহাস ও ভাৎস! নদী, পূর্বে শাহপুর 
ও মুর্বান, দক্ষিণে কঙ্জৎ ও পনবেল এবং পশ্চিমে পাসিক 
পর্বতষাল1। এখানে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান), 
কলাই, শর্ষপাদি ও অত্যন্প শপ ও পাট জন্মে। এখানকার 
লোকলংখা। ৭৭,৯৮৮ । 

এই স্থান প্রায় ভ্রিকোণাকার । পশ্চিমাংশে প্রশস্ত সমতল 
ভূমি এবং পূর্বে ও দক্ষিণে পর্ববতমালার অংশ সমূহে দেশটি 
পরিব্যাপ্ত। কল্যাণে বৈশাখ জৈষ্ট মাসে পুর্বদিক্‌ হইতে 
বাস্ু বহিতে থাকে, ইহ! বড়ই অন্বাস্থ্যকর। শীতকালে 
এখানে অরের কিছু প্রাছ্র্ভাব হয়, কিন্ত তাহ! হইলেও এই 
সময় বেশ স্বাস্থ্যকর হইয়! পড়ে। এখানে একটি দেওয়ানী 
আদালত, ছুইটি ফৌজদারী আদালত ও একটি থান! আছে। 
“কল্যাণনগর*+ এই প্রদেশের প্রধান সহর। কল্যাণ সহরে 
বন্দর আছ্ছে। এইথানে চাউল ছাটাইবার ব্যবস। অতি 
প্রবল। কল্যাণে যখন মুসলমান অধিকার ছিল, তখন এই 
সহরটিতে ১১টি মস্জিদ্‌ ও ৪টি নগরঘার নির্মিত ও ইহার 
চতুক্গিকে প্রাচীর হবার! বেধিত কর! হস্স। নগরটি ১৯১৪” উঃ 
অক্ষরেখায় এবং ৭৩* ১০ পৃঃ দ্রাধিমার অবস্থিত । 

কল্যাণ অশ্তি প্রাচীন স্থান। নান! স্থানের অতি প্রাচীন 
এমন কি খুহীয় প্রথম, পঞ্চম ও যষ্ঠ শতার্ধীর থোদিত 
লিপিতেও কল্যাণ প্রদেশের নাম পাওয়া যায় । পেরিপ্লাসের 
মতে খৃহীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দাক্ষিপাত্যে কল্যাণ নামে একটি 
প্রধান রাজা ছিল, কস্মস্‌ ইণ্ডিকোপ্লেঞ্টেসের বর্ণনা হইতে 
জান! যাঁয় যে, খ্ৃ্ীয় ষষ্ঠ শতান্ধদীতে ভারতের €টি প্রধান 
বা'ণজায প্রপান নগরীর মধ্যে কল্যাণ এফতম, এখানে বস্তু 
পিত্তল প্রন্থতির বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল। খ্বীয় চকুদ্দশ 
শতান্দীতে মৃসলমানের! কল্যাণনগরীফে একটি জেলার সদর 
থান! করিয়! ইহার নাম পরিবর্তিত করিয়। ইস্লামাবাদ 
রাখেন। পর্ত,গীজের| ১৫৩৬ থুষ্টান্দে এই স্বান অধিকার 
করে। ইহার! এস্বান অধিকার করিয়। স্থানটি রুক্ষ! করিবার 
কোন বন্দোবস্ত করে নাই। ১৫৭০ থ্ুষ্টাঝে তাহার! ইহার 
উপকণ্ঠ লুষন করিয়া যণেষ্ট ধন রদ্ধ লইয়া বায়। তাহার 
পরই এ প্রদেশ আঙ্ছদনগর রালাতুক্ত হয়। ১৬৩৬ খুষ্টাকে 
বিজ!পুররাধ প্রবল হইলে, কল্যাণ তদ্রাজ্যভূক্ হয়। ১৬৪৮ 
খৃ্টাবে শিবলীর সেনাপতি বাজী সোমদেব কল্যাণ 
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আক্রমণ ও ইহার শাননকর্ডজাফে বন্দী করেন। ১৬৬০ 
খৃষ্টান্বে মুসলমানেরা শিবজীর হম্ত হইতে এ প্রদেশ আর 
একবার উদ্ধার করে, কিন্তু ১৬৬২ পুনরায় অধিকারচ্যুত হয়। 
১৬৭৪ খৃষ্টাবে শিবজী ইংরাজদিগকে এখানে একটি কুঠি 
স্থাপন করিতে আদেশ দেন এবং ১৭৮* খ্ৃষ্টাবে মার্থাট্রার। 
ইংরাঁজদিগকে সাহাধ্যকর। বন্ধ করিলে ইংরাজের। এ এদেশ 
অধিকার করিয়া বসেন। তদবধি এই স্থান ইংরাজ গবর্ণ- 
ষেপ্টের অধীনে আছে। 

কল্যাণের প্রাচীন ইতিহাস--ইহার প্রাচীন ইতিহাস 
এ পর্যযস্ত যাহ। পাঁওয়। গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ কর্ণাটিকের 
খোর্দিত লিপি হুইতে। কণেল মেকেত্রি সাহেব সংস্কৃত 
পুন্ডকাবলীর যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়! গিয়াছেন, তাহাতে 
"্মকরাজ বমরাজ নংশাবলী" নামে একখানি পুখির ইতি- 
হাস মধো লিিয়াছেন যে ইহাতে ভ্রিপতী পর্বতের নিকট- 
বর্তী নারাণবর ব। নারায়ণবরম নামক স্থানের জমীদার- 
গণের ব! প্রাচীন কর্েতীনগরের মকরাজবংশীয় রাজগণেন 
বংশবিবরণ কীর্তিত হইয়াছে । তোন্দমান চক্রবর্তীর বংশী 
ধনগুয় চোল নামক জটৈক চোলরালপুভ্র হইতে এই 
বংশের উৎপত্তি । ধনঞ্জয়ের বংশে নারায়ণরাজ নামক এক 
ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। এই নারায়ণরার্জই নারায়ণবরম্‌ 
বা কল্যাণ-পত্তন নগরী স্থাপন করেন। কল্যাণপত্তন 
প্রাচীন কল্যাণ ব৷ আধুর্নক নারায়ণবরম নর্দীর উপর 
অবাস্থত। 

কর্ণাটিক থোদিত লিপি হইতে যতদুর জান| যায়, তাহাতে 
বুঝ! যায় যে, যখন চালুক্যরাজগণ গোদাবরী ও কষ্ণানদীর 
অন্তর্গত ভূভাগে অতিশয় পরাকজ্ঞান্ত হইয়! উঠেন 7 তখন কোস্কণ, 
কল্যাণ বনবাপী প্রস্তি বাক্য গুলিতে তাচাদেক্স অধিকার 
বিস্তৃত হয়। এই সময় কল্যাণ এতদূর সমৃদ্ধিশালী ও বিখ্যাত 
হইয়া পড়ে যে, হদানীস্তন চালুক্যরাঞ্গগণ আপনাদিগকে 
থোদিত লিপি প্রহাততে “কল্যাণ বা কল্যাণপুরের চালুকা- 
রাজ” বলিয়। পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। কোষ্কণ প্রদেশের 
চিত্ররাজ মহামগডলেশ্বর নামক জনৈক নৃপতির (৯৪৬ শক ) 
প্রদত্ত ছাড় সম্বন্ধে মতামত দিনার সময় অধ্যাপক ল্যাসেন 
বলিয়াছেন যে, “এতছলিখিত শিলহার জাতি কাবুলিস্থানের 
উত্তরস্থ কাফির জাতীয় “শিলার” ব্যতীত অন্ত আতি নহে, 
কি দাক্ষিপণাত্যেও শিলাৎ নামে এক জাতি ছিপ» ইহার! 
প্রথমে মান্তঙ্ষেতের রাষ্ট্রকুটগণের ও তৎপরে কল্যাণের 
চালুক্যগণের অধীনগ্থ হয় এবং এই শিবলারগণের অধীনেই 
তখন সমগ্র ফোক্ষণ প্রদেশ, বেলগাম ও সেতারার মধ্যবর্তী 


কলাণকঘুত 


সপ এপস 


ধর সকল গ্রদেশও কল্যাণের অধীনস্থ হ্যা 
দাক্ষিণাত্যের চালুকারাজগণের 
বিক্রমাদিত্য ত্রিভৃবনমল্পদেবের একখানি মহিমাত্মক কাব্য 


চি ১১১০১১১০০ 
স্থান সমুদয় ছিল। শিলারগণের পরীছ্হুব//ঠলে | র্‌) ) ঘন 


কল্যাণমল 






্র্ণার, শুক্রধীনতা, 


বন্ধযাদোষ, চক্ষুরোগ ও শুক্র- 
গের দোষসমূহ নিবারিত হইয়! আযুবৃদ্ধি হয়। (নুশ্রুত) 
মধ্যে কলিবিক্রম | কল্যাণকর (ব্রি) কল্যাণং করোতি, কল্যাণ-ক-ট (রুঞ্েো 


হেতুতাচ্ছীল্যাহুলোম্যেযু। পাঙ।২।২০।) মঙ্ললকর, শুভজনক 


আছে। বিহ্লণ নামক জনৈক কবি তাহার প্রণেতা1'ও*| কল্যাণকলবণ (ক্ী) বৈদ্যকোক্ত ওষধ-সংস্কত লবণবিশেষ । 


কাব্যখানির নাম প্বিক্রমাঙ্কচরিতঃ | এই কাব্যের মতে 
এই বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালশক ৯৮৭--১০৪৮, এবং 
ইহার পিতা আহবমল্ল ২য় কল্যাণনগরীর স্থাপরিতা) কিন্ত 
ইহার পূর্বেও যে কল্যাণ-প্রদেশ ছিল, তাহার ম্বতঙ্ত্র গামাণ 
পাওয়। যায়। (71001, 476৮ ০1, 7, 0, 209 ) কল্যাণ 
প্রদেশ পূর্বোক্ত বিক্রমাদিত্যের অতি প্রিয় স্থান ছিল। 
নান! স্থানের যুদ্ধ জয় করিয়া বিক্রমাদিত্য এই স্থানে আঁসিয়। 
বাস করিতেন। 

কল্যাণউপাধ্য।য় । বালতন্ত্রনামক সংস্কত-গ্রন্থ-প্রণেতা, ইনি 
মহীধরের পুর, রামদাসের পৌল্র, অতিচ্ছত্র নগর ইহাএ 
জন্মস্থান। ইনি ৬৪৪ শকে শ্রাবণ পুর্ণিনা রবিবারে আপন 
বালতন্ত্র পবিসমাপ্ত করেন। 

কল্যাণক (কী) কল্যাণ-স্বার্থেকন্‌। ১ কল্যাণ। ২ (ব্রি) 
কল]াণযুক । 

কল্যাণকগুড় (পুং) গ্রহণীরোগের নৈদ্যকোক্ত উধধবিশেষ। 
ইহার গ্রস্তত গ্রণালী_-মামলকীর শ্বরপ 1২ সের, ইক্ষু- 
গুড় /৬।৭ সের, একত্র পাক করিবে; পাক প্রায় সমাপ্ত 
হইলে পিপুলমূল, আরা, চৈ, মরিচ, পিপুল, শুট, গজ- 
পিপ্ললী, হুবুষা, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, সৈম্ধব, হুরীতকী, আম- 
লক, বহেড়া, যমানী, 'আকনাদি, চিতা ও ধনে ; ইহাদের 
প্রত্যেকের চূর্ণ৮ তোল!, তেউড়ী চূর্ণ /১ সের ও তৈল 
/১ সের প্রক্ষেপ দিয়! লেহ .প্রস্তত করিবে। ২ তোলা 
পরিমিত এই অবলেহ ৮ তোলা এলাইচ তেজপত্রের চুর্ণসহ 
সেবন করিলে গ্রহণী, শ্বাস, কাস, স্বরভেদ, শোথ, মন্দাগ্নি, 
পুরুষত্বহানি ও বন্ধযাদোষ নিবারিত হয়। ইহা ভেউড়ী 
তৈলে ভাগ্গিয়! গুড়া করিয়া দিতে হয়। ( চত্ররত্ত।) 

কল্যাণকঘ্বত € ক্লী) বৈদ্যকোন্ত ওষধ-সংস্কত ঘ্বতবিশেষ। 
ইহার গ্রস্ততগ্রণালী,--বিড়ঙ্গ, ত্রিফলণ, মুখা, মঞ্জিষ্ঠা, 
দড়িমত্বক্‌, উৎপল, প্রিয়নু, এলাইচ, এলবালুক, রক্রচন্দন, 
দেবদারু, বেণামূল, কুড়, হরিদ্রা, শালপানী, চাকুলে, অনস্ত- 
মূল, শ্তা'ম1, রেণুকা, ত্রিবৃৎঃ দন্তী, বচ, তালীশ কেসর ও 
'মালতীমূল এই দকলের কক স্বারা দ্বিগুণ ছ্ধের সহিত 
ষগাবিধি ঘ্বত পাক করিয়া! ব্যবহার করিলে, বিষমজর, শ্বাস, 
গল্প, উন্মাদ, বিষরোগ, অলন্্ীগ্রহ ও রক্ষোদোধ, অগ্ি- 


ইহার প্রস্তুত প্রণালী,_গণ্ভীর,। পলাশঃ কুটজ, বিহ্ব, 
আকনা, শিজ, অপামার্গ, পাটল, পারিভদ্র, পিপুল, কৃষ্ণ 
গন্ধা, কদস্ব, নির্দহনী, চিতা, তগরপাছুকা, পৃতিকা, বৃহতী, 
কণ্টকারী, ভেলা, ইন্গুদী, নৈজয়স্তী, কদলী, পুনর্ণবা, বালা, 
তিলক, ইন্দ্রবারণী, শ্বেতমোক্ষক ও অশোক; এই সকল 
গাছের লতাপাতা মূল সমস্তই লনণমিশ্রিত করিয়। 
পোড়াইতে হইবে; তাহার পর ক্ষার প্রাস্ততের বিধান মত ইহা 
আ্রাব করিয়। ক্ষার প্রস্বত করিবে। হিঙ্গাদিগণোক্ত বা 
পিপ্নল্লযাদিগণোক্ত দ্রব্য সকল ইহাতে গ্রাক্ষেপ দিতে হইবে। 
ইহা সেবনে বাযুরোগ, গুলা, প্রীহা, অভিষঙ্গ, অজীর্ণ, 'র্শঃ 
অরোচক ও কাস প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত হয়। 

কলাণকামোদ (পুং) মিশ্ররাগবিশেষ) ইমন ও কামোদ 
এই উভগ্নরাগ মিশ্রিত হইলে,তাহাকে 'কল্যাঁণকামোদ” কহে। 

কল্যাণকৃৎ তত্রি) কল্যাণ-কৃ-ক্ষিপ্‌। ১ কল্যাণকারক, যে 
কল্যাণ করে । ২ শান্মবহিত কাঁর্যকারক। 

কল্যাণকোট । সিন্ধুপ্রদেশের ঠাঠ! নগরের পার্থ একটি 
প্রাচীন গিরিদুর্গ, বর্তমান নাম তোঘ্লকাবাদ। 

কল্যাণচক্জ্র (পুং) একজন জ্যোতিঃশাস্ত্রকার। 

কল্যাণদেবী (ভ্ত্রী) কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের স্ত্রী । (রাজতর') 

কল্যাণধম্মী [ন্‌] (ত্রি) কল্যাণো মঙগলময়ে। ধর্মোহস্তান্তি, 
কল্যাণ-পর্ম-ইনি। মঙ্গলকর ধর্মবিশিষ্ট। 

কল্যাণনট (পুং) মিশ্ররাগবিশেষ ; কল্যাণ ও নট এই উভয় 
রাগ মিশ্রিত হইলে, তাহাকে 'কল্যাণনট+ কহে। 

কল্যাণপুর । ১ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ফতেপুর জেলার অন্ত- 
গত একটি তহসীল, গঙ্গাযযুনানদীর মধ্যে । ২১৬ খানি গ্রাম 
ইহার অন্তর্গত। পরিমাণ ১৭৯ বর্গমাইল। ১১১৮২ জন্‌ 
লোকের বান। ২ কাশ্মীরের একটি প্রাচীন নগর, € ৬৬৭ 
শকে ) কল্যাণদেবী এই নগর স্থাপন করেন। (রাজ- 
তরজিণী ৪1 ৪৮২) ৩ দাক্ষিপাত্যের কল্যাণপ্রদেশের প্রাচীন 
রাজধানী। চালুকারাগণের শিলালিপিতে এই স্থান প্রমিদ্ধ। 
[ কল্যাণ দেখ। ] 

কল্যাণমল।-অযোধ্য। প্রদেশের হর্দোই জেলার সন্তর্গত 
একটি পরগণা। ইহার প্রাচীন নাম রখোলিয়!। প্রবাদ 
এইরূপ, রামচজ্্র রাবণনিধন করিয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়! 


৮৬ 


কল্যাণবর্ম। 


জমিবার ননয়ে এখানে বখ হইতে অবস্তরণ করেন এবং 
সাবণ-বধ'জনিভত পাপক্ষালনের জন্ত এখানবার “হাতিয়। 
হরণ' নামক পবিভ্রকুণ্ডে ছ্ান করেন। 
পাচশতবর্ষ পূর্বে এই স্থান ঠাঠেরাদিগের অধিকারে 
ছিল, ততৎপরে বশ্ববার রাজপুতকুলোস্তব রাজকুমার 
ঠাঠেরাদিগকে তাড়াইন। ৯৪ খানি গ্রামের উপর রাজ 
. ক্বরেন। তিনি 'রধৌলিয়া নগরে একটি হর্গ নির্বাণ 
করেন, তাহার ভগ্রাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়। যায়। 
নাগমল নামক তাহার একজন নায়েব প্রভূহত্য! করিয়া 
(কাহারও মতে বলপ্রয়োগপূর্বক ) এই স্থান আধকার 
করেন। এখনও নাগমল-বংশীয় শকরবার রাজপুতগণ ৬৩ 
খান গ্রাম উপভোগ করিতেছেন। 
এই পরগণার পরিমাণ ৬৩ বর্গমাইল, তম্মধো ৪১ বর্গমাইলে 
চাষ হয়। এখানকার জমী তেমন উংরুষ্ই নর়। লোকনংখ্য। 
২৮৫৭২ । এখানকার £হাতিয়াহরণ” নামক কুণ্ডের পার্খে 
প্রাতবর্ষে ভাদ্রমাসে একটি মেল হয়, তাহাতে নুযানাধিক 
পনরহ্থাঞজার লোকের সমাগম হুইয়। থাকে । 
এই পরগণার মধ্যে কল্যাণ নামক গ্রামটিই প্রধান। 
কল্যাণমন্ত্র (পুং) ১ অনঙ্গরঙ্গ-নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ গজ- 
মল্লের পুত্র, ইনি মেঘদূতের মাল'তীনায়ী টীক। রচন। করেন। 
কল্যাণমিত্র (ক্লী) কল্যাণন্ত ধর্ন্ত মিত্রং ইব। মহর্ষি 
স্থতপার পুত্র, ইহার নাম শ্ররণে নষ্টদ্রব্য পাওয়! যায়, এবং 
বজভন় নিবারিত হয়। (ব্রক্গনৈবর্ত পু*) 
কল্যাণযোগ (পুং) কল্যাণকরে। যোগঠ মধ্যলো কর্মধ।। 
জ্যোতিঃশান্ত্রোক যাত্রার যোগবিশেষ। বৃহল্পতি কেন 
স্তলে অর্থাৎ লগ্রস্থানের ১,৪,৭, ১*ম স্থলে; এবং ্র্য্য 
ভ্রিকোণে অর্থাৎ ৫ম ও ঈম স্থানে অপব। ১০ বা ১১শস্কলে 
থাকিলে “কল্যাপযোগ” হয়। এই ষোগে বাত্র। করিলে 
মঙ্গল হুইয়! থাকে। 
কল্যাণরাজ্চরিত্র (ক্লী) কল্যাণরাঙগ্জের জীবনচরিত, ইহ! 
মদন নামক কোন লেখকের লিখিত। 
কল্াণবচন (ক্লী) কল্যাপং মজলময়ং বচনং, কর্প্ধা। 
ষঙ্গলবাক্য। 
কলগাণবর্শ। [ন্‌)(পুং)১ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্‌ 
ইনি সারাৰ্লী নামক একথানি জ্যোতিষ রচনা করেন। 
২ কাশ্মীররাজ বৃহস্পতির একজন মাতুল বৃহস্পতির শৈশবা- 
বন্থায় ইনি কিছু দিন ভ্রাতৃগণের সহিত রাজকাধ্য চালাইয়। 
ছিলেন। ইনি. কল্যাণস্থামীকেশব নামে এক খিষুমু্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন। (রাঞ্জতর' ৪1 ৬৯৬)। 


[ ৩২২] 


কল্যাপ্যাদদি 


কল্যাণবাচন (ক্লী) কল্যাণন্ত বাচনং উচ্চারণম্‌, তৎ। 
শান্ত্রবিছিত কর্্মলমূহের প্রণযেই ব্রাঙ্গণ স্বার়! যে মন্ত্রবিশেষ 
উচ্চারণ করান হয়। যঙ্গমান 'ও শ্বঃ কর্তবেহশ্রিন কর্ণি 
কল্যাণং ভবস্তোইধিক্রবস্ত" এই মন্ত্র হার! গ্রার্থন। করিবে। 


' শ্্াঙ্গণ ও" কল্যাণম্। এই মন্ত্র ৩ বার পাঠ করিলে, 


“ও পৃথিব্যামুদ্ধতায়ান্ত যৎকল্যাণং পুরাকৃতষ্‌। 
খবিভিঃ সিদ্ধগন্ধবৈত্তৎ কল্যাপং সদাস্ত নঃ॥, 
ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ দ্বার! কার্যযারস্তে কল্যাণবাচন করিতে ভয়। 
কল্যাণবাদী [ ন্‌] (তরি) কল্যাণং বদ্তি, কল্যাণ-বদ-শিনি। 
কল্যাণবক্তা, যে কল্যাণ ধলে। 
কল্যাণবিনোদ (পুং) মিশ্ররাগবিশেষ, কল্যাণনটের নাঁমা- 
সতত । [ কল্যাণনট দেখ] 


'কল্যাণবীজ (পুং) কল্যাণং বীজং যন্ত, বহ্ৃত্রী। ১ মসুর । 


( মহর দেখ ]২ (৬তৎ) মন্বলের কারণ। 

কল্যাণপিংহ । বিকানীরের একজন রাজা । রাজা জেং- 
সিংহের পুজর, ১৬০৩ সংবতে ইনি রাঞ্ভিযিক্ত হন। ইনি 
২৭ বর্ষ রাজত্ব করেন। 

কল্যাণাচার ( পুং) কল্যাণকরঃ আচারঃ, মধ্যলো*। মজল- 
কর আচরণ। 

কল্যাণাচারী [ন্‌] €ত্বি) কল্যাণাচারং অন্তযন্ত, কল্যাপা- 
চার-ইনি। মঙ্গলময় আচরণযুক্ত | | 

কল্যাণাভিজনন (রী) কল্যাণকরং অতিজননং, কর্মধা। 
মঙ্গলক্র জন্ম । 

কল্যাণালয় (ব্রি) কল্যাণন্ত আলয়ঃ ৬তৎ। ১ মঙ্গলের 
আশ্রদ, যাহার নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করা যার। ২ (পুং) 

' পরমেশ্বর। 

কল্যাণাস্পদ (ত্রি) কলাপন্ত আম্পদঃ, ৬তৎ। ১ মঙ্গলের 
পাত্র। ২(পুং) জগদীশ্বর। 

কল্যাণিক1 (আত) কল্যাণ-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্‌, অত ইন্বম্‌। 
১ মনঃশিল1। [মনঃশিল! দেখ।] 

কল্যাণিনী (স্ত্রী) কল্যাণং অন্তান্তাঃ, কল্যাপ-ইনি-ভীপ্‌। 
১বলা। [বল!দেখ।] ২ কল্যাণবিশিষ্ট! স্ত্রী । 

কল্যাণী [ন্‌] (ত্রি) কল্যাপসত্ভান্তি, কল্যাণ-ইনি। 
কল্যাণযুজ্জ | 

কল্যাণী (স্ত্রী) কল্যাপ-ভীপ্‌। ১ মাবপলী। ২ গাভী। 


- (শউপস্থিতেযং কল্যাঈী নারি কীর্ঠিত এব যৎ।” রদ্ধু ১৮৭।) 


কল্যাণীয় (ত্রি) কল্যাণ-চকূ। কঙ্যাপের যোগ্য পাত্র, 
কল্যাপবিশিষ্ট। 


কল্যাখ্যাদি (পুং) পাণিনি বাকরণোক্জ গণবিশেষ, কল্যাণী, 


কলন 


নুভগা, ছুর্তগা, বন্ধকী, অনুদৃষ্টি, অনুস্থষ্টি, জয়ন্তী, বলী বরণ, 
জোর্ঠা, কনিষ্ঠ, মধ্যম! ও পরন্ত্রী; এই কয়েকটি শব 
কল্যাপাদিগণের অন্তভূত) চকু প্রত্যয়ান্ত এই সকল 
শব্দের নিয়োগে ইনঙ আদেশ হয়। (কল্যাগ্যাদীনা- 
মিনঙচ। পা ৪।১। ১২৬।) 
কল্যাপাল (পুং) কল্যাং মদ্যং পালয়তি, কল্যা-পাল- গিচ- 
অণ্‌। .শৌগ্িকঃ শু'ড়ি। 
কলুযুষ (ক্লী) [বৈদিক ] কনুই (1) 
কল্প (ব্রি) কল্পতে শবং ন গৃহ্াতি, কল্প-অচ.। বধির, কাল] । 
কল্লপট (পুং) ম্পন্দপর্বন্ব ও স্পন্দহুব্রবিবরণ নামক গ্রস্থগ্রণেত1। 
কাশ্মীর ইহার জন্মস্থান। পাশ্চাতা পঞ্ডিতের। ইহাকে থুষ্ঠীয় 
৯ম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্ত আমাদের 
বিবেচনায় ইনি থুষ্তীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক হইবেন, ৭ 
সময়ে কাশ্মীরে কল্পট নামে একজন শৈব রাজ! ছিলেন, 
সম্ভবতঃ স্পন্দসর্বস্বকার এর রাজার নামেই আপন গ্রন্থ চালা- 
ইয়! থাকিবেন। স্পন্দকুত্রর বার্তিককার ভাঙ্করভট্রের 
মতে বস্থগুপ্ত কল্পটের নিকট শিবসুর ব্যক্ত করেন। পরে 
কল্পট ম্পন্নসথত্রের কারিকাসহ জনসমাজে প্রচার করেন। 
তিনি ম্পন্থনত্রের একথানি লস্কুবৃত্তিও রচনা করেন। 
[ শৈব দর্শন দেখ |] 
কল্পত্ব (লী) কলরন্ত ভাবঃ, কল্ল-ত্ব ( তন্ত ভাবস্বতলৌ। পা ৫ 
১১১৯। )৩ স্বরভেদ। (শ্বরতেদস্ত কল্লত্বং। হেম হ২২০।) 
২ বধিরত]। 
কল্পন । দক্ষিণপথের অসভ্য কষ্খবর্ণ জাতিবিশেষ। 
তাষিল তৈলঙ্গী প্রভৃতি ভাষা অনুনারে “কল্লীন? শবের 
একটি অর্থ চোর বা ডাকাত। পুর্বে ইহার] চৌর্ধ্য বা 
ডাকাতী করিত বলিয়া এই নাম হইয়। থাকবে। 
মহুরারাজ্যে এই জাতির বাস। এক সময়ে ইহার! 
জমীদার বল্লালদিগের নিকট হইতে কোন কোন স্থান 
লইয়। শ্বাধীনভাবে বাস করিত । 
ইংরাজ আগমনের পূর্বে এই জাতি মছুর1 এবং নিকটস্থ 
রাজ্যে বড়ই উৎপাত করিত। ১৮৯১ থৃষ্টান্ধে মুর! ইংরাজ 
অধিকৃত হইলে), ইহাদের সেই প্রভাব দৌরাত্মা অনেক 
কমিয়। আসে, তবে সেই উদ্ধত স্বগাব, অতুল সাহস এবং 
শরীরের তেজ এখনও কমে নাই। 
কল্পান জাতির বিধাহুপদ্ধতি বড় চমতকার, একটা রমণী 
' অলায়াসে ছইটি হইতে দশটি পর্য্যন্ত পতি গ্রহণ করিতে 
পারে, তবে এক এক জোড়া লইতে হইবে, বিজোড় হইলে 
চ্িবেনা। ইহাদের সন্তানের আপনাদিগকে ছয়, আট 


[৩২৩ ] 


কল্হণ 


বা দশজনের পুত বলিয়। পরিচয় দেয় না)---এইরূপে পরিচয় 
দিয় থাকে, “আট ও ছুইজগের, ছয় ও দুইজন অথবা চার ও 
ছুইজনের পুজ।” অনেকগুলি পিত। হওয়ায় বড় একট 
গোলযোগ নাই, তাহার! ভাবে সন্তান সকলেরই, সুতরাং 
সকলেই গ্রতিপাপন করিতে বাধ্য। 
ইহারা পুত্রদ্িগকে শৈশবকাল হইতে চৌর্যাবৃত্তি শিক্ষা 

দেয়। যে এই কাধ্যে যেমন পরিপক্ক হয়, সে স্বজাতির 
নিকট সেইরূপ আদর ও সম্মান লাভ করে। ইহার! শিবের 
পূজ। করে। কেহ মরিলে আবশ্তীক হইলে পোড়াইয়! ফেলে 
অথব। গোর দেয়। 

কল্ল।, কল্লি (দেশজ ) ১ দুষ্ট । ২ শঠ। ৩ অবাধ্য। 

কল্লি (অব্য) কল্য, আগামী দিন। 

কলিনাথ (পুং) একজন সঙ্গীত-শান্ত্র-রচয়িত1 | 

কন্বোল (পুং) কল্প-ধাহুলকাৎ ওলচ.। ১ মহাতরঙ্গ, বড় 
ঢেউ ; ইহার অপর সংস্কৃত নাম উল্লোল। ২হর্য।৩ (ত্রি) 
শত্রু। (কল্লোলঃ পুংসি হর্ষে শ্তাহল্লোলবৈরিণোরপি । মেদিনী) 

কল্লোলিত (রি) কল্লোলোহস্ত সংজাতঃ, কল্লোল-ইতচ, 
(তদস্ত সংজাতং তারকার্দিভ্য ইতচ.। পা ৫।২। ৩৬।) 
তরঙযুক্ত।' 

কল্লোলিনী (শ্ত্রী) কল্লোলোহস্তাস্তাঃ, 
নদী। 

কল্লোলিনীবল্লভ (পুং) কল্লোলিনীনাং নদীনাং বল্পভ ইব। 
সমুদ্র । 

কলপসা (দেশজ) মতস্ঠ শরীরের অবয়ব বিশেষ, কান্কো ও 

মুখ কোণের মধাস্থান। 

কলহণ (কহুলণ ) (পুং) রাজতরঞ্জিণী নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত 
ইতিহাদ রচয়িতা । ইনি কাশ্ীরের প্রধান রাজমন্ত্রী চল্পক- 
প্রভৃর পুত্র । বাজতরঙ্গিনী পাঠে জান! যায়, কল্হণ ৪২২৪ 
সপ্তর্ধি বা লৌকিকান্বে এবং ১০৭০ শকে (১১৪৮ টা 
জীবিত ছিলেন । 

কল্হণের রাজতরঙ্গিণী ভারতবাসী হিম্দুদিগের বড় আদ- 

রের ধন, ভারতের পুরাতত্ববিদ্গপের অমূল্য বস্ত। পূর্বে 
সাধারণের বিশ্বাস ছিল, স্কারতবাসী আপনাদের প্রাচীন 
ইতিহাস প্রণয়ন করাকে আবশ্তকত। জ্ঞান করিতেন না। 
কল্হগ এই অপবাদ দূর করিয়াছেন; তিনি মহারাজ বুধিঠিরের 
সঙ্কালীন গোনল হইতে আরস্ভ করিয়া তাহার সমসাম- 
ফিক সিংহদেবের রাঁজ্যকাল অবধি কাশ্ীরের ইতিহাস 


কষ্পোল-ইনি-ভীপ্‌। 


* "লৌকিকেহবে 'চতুর্ধিংশে শককালল্ত সাম্প্রতম্‌। 
সপ্তত/াত্যধিকং যাতং সহত্রপরিবংসরা:॥* রাজতরঙ্গিগী ১৫২ । 


কবচপত্র 


লিখিয়! গিয়াছেন। তীহার রাজতরঙ্গিটী পাঠ করিলে 
কাশ্ীরের প্রাচীন হিন্দু ৃ্পতিগণের বংশাবলী, সংক্ষিপ্ত 
জীবনী, রাজ্যকাল এবং কাশ্মীরের ও তন্নিকটস্থ জনপদ সমৃ- 
হের অবস্থ! জান! যাইতে পারে । [কাল শবে কল্হণগৃহীত 
অন্্ সকলের সমালোচন দেশ।] রাজতরঙিণীর রচন!- 
প্রণালীও বেশ কবিত্ব ও শবলালিভাপূর্ণ। 
কল্হোর1। শিল্ধু প্রদেশীয় বেলুচী মুনলমানজাঁতি। ইহারা 
আপনাদিগকে অব্ব'সের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। 
কবক (ক্লী)কবতে আচ্ছাদয়তি বিস্তারয়তি বা, কব-অচ- 
সংজ্ঞারাং কন্‌। ১ ছত্রাক, বেঙ্ছাতা। মন্থসংহিতায় ইহ 
অধাদ্য বলিয়। লিখিত আছে,-- 
(ণ্লশুনং গৃঙ্ধনকেৰ পলাওুং কবকানি চ1” মন্থ।) 
২ (পুং) কবল, গ্রাস। 
(গ্রাসোগুড়েরকঃ পিখে গড়োলঃ কবকোগুড়ঃ। হেম ৩৮৯) 
কবচ (পু লী) কু-ম5 (খতন্তঞ্রিবন্তঞ্জাপিমদাত্যঙ্গিকু 
ইত্যাদি। উপ | 81২।) অপনা কং দেহং বঞ্চতি বিপক্ষা- 
স্ত্রাণি বঞ্চরিত্বা রক্ষতি, ক-বঞ্চ অচ ; কং বাতং বঞ্চতি ব। 
১ সন্গাহ, বর্ম (কবচং ধর্ম। উদ্জলদত্ত।) ইহার সংস্কৃত 
পর্যযায়,__তনুব্র, বর্ম, দংশন, উরশ্ছন, কম্বটক, জগর, দংশন, 
জাগর, অঙ্গরগর, কউক, যোগ, সন্গাহ ও কঞ্চুক। 
স্বর্ণ রৌপ্য, তাম্ব ও লৌহ এই কয়েক ধাতু দ্বার বর্ম 
প্রস্তত হয়। তগ্িন্ন কা, চর্ম ও বকুল দ্বারাও বঙ্ প্রস্থত 
হইত, ইহা্িগের মধ্যে উত্তরোত্তর দ্রব্ানির্দিত বশ 
অধিক গুণযুক্ত। বৈদিক কালে ন্বর্ণনিশ্শিত কবচের প্রচ- 
লন ছিল, খকৃসংহিতাপাঠে জানা বায়। শরীরের আব 
রক, লঘু, দৃঢ় ও দ্ুভদ্য, এই কয়েকটি কনচ সাধারণ। 
ছিদ্রমুত্ত 'অতিশর ভর না পাতলা এবং সহজভেদা বন্ধ 
নিকই। শ্বেত, গীত, রক্ত ও কৃষ্ণ এই কছয়ক প্রকার বশ্শে 
রঙ্গ করিবার নিয়ম । ২ শরীররক্ষার জন্ত দেবতার সন্ত্রবিশেষ; 
প্রথমে মন্্বিশেষের উদ্দিই দেবতার পূজা করিয়। এ মন্ত্র 
পাঠ করিতে হইবে, পরে হুর্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়! ন্বর্ণরৌপ্য বা 
ভাঁমের দ্বার] তাহ। আবৃত করিয়। ক বা দক্ষিণ বাহ্‌ 
প্রতি স্থানে ধারণ করিতে হয়। ৩গন্দভাগু বুক্ষ | ৪ ঢ।ক- 
বাদা, নাগরাবাদয। 
(কবচে1 গর্ধ চাণ্ডে5 দন্নাহছে পটছে হপিচ। মেদিনী।) 
কবৰচপত্র (ক্লী) কবচলেখননাধনং পত্রমিব পত্ং বক্ষলং 
ষন্ত, বহ্ৃত্রী। ভূঞ্জগর। 
কবচপাশ (পুং)[ বৈ] কবচ ব| বর্বন্ধ, যদ্বার] বর্ণ বাধ! 
ঃ (খকৃপংহিত1)। 
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কবরী 


কবচহর (পুং) কবচং হুরতি যেন বয়স, কবচ ভ্ব-মচ.। 
(বয়লিচ। পাও। ২।১০।) কবচহছরণের উদ্যম করিবার 
উপযুক্ত বয়স্কবালক। ( কব্চছরঃ কুমারঃ। কাশিক11) 
কবচিত (ত্রি) কবচং সংঙ্গাতমন্, কবচ-ইতচ্‌ (তদন্ত সংজাতং 
'তারকাদিভ্য ইতচ.। পা ৫। ২। ৩৬) কবচযুক্ত। 
কবচী [ন্‌] (ত্রি) কবচং অন্তন্ত, ফবচইমি। ৯ বর্দযুক্ত। 
২ (পুং) ধতরাষ্্রের পুজ্রবিশেষ । (মহাভারত ১১১৭।১১।) 
৩ শিব, মহাদেব । 
কবটী (তরী) কৌতি শষায়তে, কু-অটন্-ভীষ্‌। কবাট। 
কবড় (পুং) কেন জলেন বলতে চলতি, ক-বল-অচ, লড়য়ো- 
রৈক্যম্‌। ১ গ্রাস। ২ মুখের ভিতর জলা দিয়! নাড়া! চাড়। 
ক।রয়া ফেলিয়। দেওয়া, কবল কর] । 
কবতী (স্ত্রী) ক শন্দঃ অস্যান্ত, ক-মতুপ্মন্ত বঃভীপ,। প্কয়া, 
নশ্চিজ” ইত্যাদি খকৃবিশেষ। 
কবত্ব, (তরি) [টব] ১ স্বার্থপর। ২ নন্দকর্ধা। (সায়ণ) 
পপুষ্পতি ন দেবাসঃ কবত্ববে,”৮ খ্কৃসংহিতা ৭৩২৯। 
কবন ( ক্লী) কোৌতি শন্দায়তে, কুলাট । জল। 
কবস্তক (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। (পা ২।৪।৬৯) 
কবপথ (পুং) কুপথনকোঃ কবাদেশঃ। (পিচ ছন্দসি। পা 
৬.৩.১০৮ |) মন্দপণ। 
কবয়ী (শ্ত্রী) কাত জলাৎ বয়তে গচ্ছাত, ক.বয়-ইন-ডীফ্‌। 
মংশ্যবিশেষ, কইমাছ। ইনার অপর সংস্কত নাম ক্রকচপৃ্ঠী। 
[কই দেখ।] 
কবর (ত্রি)কে মন্তকে বরং শোভমানত্বাৎ শ্রেষ্ঠং। কেশ- 
পাশ। ২সংপৃক্ত। ৩থচিত। ৫ (পুং) কুণসরন (কোর- 
রন্। উপ ৪1১৫৪ ।) পাঠক (উক্জ্রলদন্ত।) (পুং ক্ী)৬ 
লবণ। ৭ মম্ন। (কবরং লবপামযো। নেদিনী |) 
৮ চিন্ত্রবর্গ | 
(“দৃ্বনির্জিতকলাপতরামধস্তাৎ। 
ব্যাকীর্ণ মাল্যকবরাং কবরীং তরুণযাঃ॥” মাঘ ৫১৯) 
(আরব্য শব) গোর, সমাণি। 
কবরকী (শ্রী) কবরং কেশপাখং কিরতি বিক্ষিপতি যত্র, 
কবর-ক্ক-ড-ভীব | কারাগারবদন্ধ।, কয়েদী। 
কবরপুচ্ছী (স্বী) কররং চিরনর্পং পুচ্ছং অন্তাঠ ৬্ৎ। 
১ ময়ুরী। ২ বিচিত্র পুচ্ছবিশি্ট! | 
কবর! (স্ত্রী) কবর-টাপ্‌। ১ খরপুষ্প, বাবুই ।২ বিচিআবর্ণ। | 
কবরী (স্ত্রী) কং শিরঃ বূণোতি আচ্চাদয়তি, ক-বৃ-্ষচভীপ্‌। 
অথন| কু-সরন্((কোররন উপ্‌ ৪। ১৫৪।) ভীব্‌। ১ কেশ- 
বিদ্কাপ, চুলের খোপ।। ইহার লংস্কৃত পর্যযায়,--ফেশবেশঃ 


কবষ 


১ কবর ও কেশগর্ভক। ২ বর্বর বাবুই । ও কাঁরবী, হিলের 
পাতা । 

কবরীভর (পুং) কবর্ধ্যাঃ ভর আধিক্যম্, ৬তৎ। স্থূল কবরী। 

কবরীভার (পুং) কবর্ধযাঃ ভার আধিক্যম্‌, ৬তৎ। ১ স্থূল 
কবরী। ২ কবরীর ভারত্ব। রর 

কবরীভৃৎ (ত্রি) কবরীং বিভর্তি, কবরী-ভূ-ক্িপ । কবরী- 
ধারী, যাহ।র কবরী লাছে। 

কবর্গ (পুং) ককারাদি €টি বর্ণ-কথগঘউ, এই পাচটি 
কবর্গ; ইহাপিগের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ । 

কবগীঁয় (ত্রি)ক বর্গাৎ ভবঃ, কবর্গ ছ। 
উৎপন্ন। 

কবর্ধা | মধ্য প্রদেশের বিলাদপুর জেলার অন্তর্গত একট ক্ষ 
রাজা । অক্ষা ২১* ৫১_-২২* ২৯ উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮১* ৩ 
৮১* ৪০ পুঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ ৮৮৭ বর্গ মাইল। 
৩৮৯ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। লোকসংখ্যা ৮৬০৬২। 

এই রাজ্যের পশ্চিমাংশ চিলপি গিরিশ্রেণী, রাজ্যমধ্যে 

এই স্থান উৎকৃষ্ট । এখানে তুল, ধান্ত, গমাদি বেশ জন্মে। 
এখানকার জঙ্গলে লাক্ষা, মউয়াফুল ও নানাগ্রকার গঁদ 
পাওয়। যান। 

, এই রাজ্যের গ্রধাননগর কবর্দ, উহা! ২২* ১উ অক্ষ 
এবং ৮১* ১৫ পৃঃ দ্রাঘিমাঁয় অবস্থিত। এখানে কার্পান ও 
লাক্ষার ব্যবসাই প্রধান। কবীরপন্থী সম্প্রদায়ের প্রধান 
দলপতি এই স্থানে বাস করে। 

কবল (পুং) কেন জলেন বলতে চলতি, ক-বল-অচ,। ১ গ্রাস। 
( “ব্যস্থজন্‌ কবলান্নাগ গাবো বসান ন পায়য়ন্।” 
বাম! ২।৪১।৯।) ৃ 


কবর্গ হইতে 


২ মৎগ্তবিশেষ, বেলে মাছ। 
কবলপ্রস্থ (পুং) কবলন্ত প্রস্থঃ, 
পারমাণবিশেষ। ২ নগরবিশণেষ। 
কবলিকা (ত্ত্রী) ব্রনের উপর প্রলেপ দিয়া তাহার উপর 
বাধিবার উপযুক্ত পত্রাদি। 
(“ততঃ কল্ধেনাস্ছাদ্য নাতিজিদ্ধাং নাতিকক্ষাং 
কবলিকাং দত্ব। বস্ত্রপট্্রেন বন্ধীয়াৎ |” সু্ত সুত্র ৫ অঃ।) 
কবলিত (নর) কবলং করোতি, কবল-ণিচ-কর্্মণি ক্ত। 
২ গ্রস্ত, যাহ! গ্রাস করা হইয়াছে । ৩ অধিরৃত। 


৬তৎ। ১ কবলযোগ্য 


১ ভুক্ত । 
৪ ব্যাপ্ত। 
কবলীকৃত (ক্রি) অকবলং কবলং ক্কতম্‌, কব্ল-চি--ক্ত। 
কবলিত। 
কবধ (জি) কু-অনুন্‌, ছান্দদত্থাৎ বত্বম্‌। ছিত্রযুক্ত কপাটাদি। 
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কবি 
কবষ (বি) কু-অষ5.। সচ্ছিত্র কপাটাদি। (পুং) প্রাচীন 
খবিবিশেষ। (তরে ব্রাহ্মণ) 
কবস (পুং) কুন (বতনজিবন্যঞ্জাযপিমদ্যত্যলিকুধু 
কশিভ্য ইত্যাদি । উণ্‌ ৪,২।) ১ মংনাহ, বর্ম। ২ কণ্টক 
অতি। (কবসঃ সংনাহঃ কণ্টকজাতিশ্চ। উজ্জগদত্ত।-) 
কবাগ্নি (পুং) কুমল্! অগ্নিঃ কোঃ কবাদেশঃ। অল্প অগ্নি। 
কবাট (তরি) কু-শবে ভাবে অপ্‌, কবং শব্বং 'অটতি, কব- 
অট্-চ.। কংবাতং বটতি বারয়তি বা, ক-বট-অপ.। কপাট। 
(“মোক্ষদ্বারকবাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী |” অন্নদাস্তব। ) 
কবাটক (ত্রি) কবাট-স্বার্ণে কন্‌। কপাট। 
কবাটদ্ব (ব্রি) কবাটং হস্তি শক্ত্যা, কবাট-হন-টক্‌ (শক্তৌ 
হস্তিকবাটয়ে।ঃ। পা ৩.২৫৪ 1) চৌরবিশেষ, ডাকাৎ; যাহার 
কপাট ভাঙ্গিয়! চুরি করে। 
কবাটবক্র (ক্লী) কবাটং বক্রং যন্মাৎ, ৫তং। কপাটবেটু 
বা কবাটবেণ্ট,য়া নামক বৃক্ষবিশেষ | ইহার সংস্কৃত পর্যযায়,__ 
বক্রাগ্র, কপোতবক্র ও অশ্রজিৎ। 
কবাী (ন্ত্রী) কবাট-মল্লার্থে ডীপৃ। ছোট কপাট। 
কবার (ক্লী) কং জলং আশ্রয়ত্বেন বুণোতি, ক-বু অণ। পল্স । 
কবারি (ত্র) কুৎসিতো।হুরঃ. কোঃ কবাদেশঃ। কুৎসিত শক্র। 
কবাসখ (তরি) কুংসিতন্ত সথা, কুসখা-টচ,। কোঁঃ কবা- 
দেশশ্চ (পৃষোদরাদিত্বাৎ। ) কুৎসিত সহায়বিশিষ্ট। 
কবি (পুং) কবতে শ্লোকান গ্রথতে বর্ণয়তি বা, কব-ইন্‌। ১ 
কবিতা গান প্রভৃতি রচয়িতা । ২ বাল্ীকি। ৩ শুক্র। 
৪ পণ্তিত। ৫ (ভ্ত্রী) কুঅচই (অচ ইঃ। উপ. 81১৪৮| ) 
খলীন, লাগাম। 
( কবিবাল্ীকি শুক্রয়োঃ। 
সুরে কাঁবাকরে পুংসি স্তাৎ খলীনে তু যোধিতি। মেদিনী 1) 
৬ ভৃগুর পুর ও শুক্রাচার্য্যের পিতা খধিবিশেষ | ৭ সুর্যয। 
৮ কন্ধিদেবের জোষ্ঠভাতা। ৯ ক্রান্তদর্শী। ১* মেধাবী । 
১১ চাক্ষুষ মনু ও বৈরাজ প্রব্নাপতিকন্তার গর্ভঙাত পুজবিশেষ। 
(প্কন্তায়াং ভরতশ্রেষ্ঠ বৈবাঁজস্য গ্রজাপতেঃ। 
উরুঃ পুরুঃ শতছ্ায়স্তপন্থী নত্যবাঁক্‌ কবিঃ।” হরি২ অঃ) 
১২ স্ঠোতা, শ্তবকর্ত।। ১৩ ব্রঙ্গ! | 
কবি--বঙ্গদেশ-গ্রসিদ্ধ এক গ্রকার গানবিশেষ। যদিও কবি 
শব্ের প্রকৃত অর্থ কবিতা -রচয়িত1 ব্যক্তি অর্থাৎ যেব্যক্কি 
ফবিত। রটন। করে, “কবি, বলিলে সেই ব্যক্তিকেই বুঝায়; 
কিন্তু বাঙ্গালাদেণে বহুদিন হইতে উক্ত গানবিশেষ এভ 
প্রসিদ্ধরূপে কবি শবে বৃঝাইয়| আদিতেছে যেএঁ গীতের 
ধ্যবসায়িদিগকে লচরাচর লোকে “কবিওয়ালা' বালয়া 





৮২ 


কৰি [ ৩২৬ ] কবি 


থাকে এবং উহার রচয়িতাকে কবির “বাধনঙ্গার” বলে। 
এইদেশের মধ্যে এই কবিগামের ও কবিওয়ালাদিগের যে 
কতদিন হইতে স্যঙি হইয়াছে, তাহ! সংশয়শূন্ত হইয়। স্থির 
কর। বড় কঠিন। বোধ হয় কালিয়দমন যাত্রার অনেক 
পরে ইহার স্থপতি হইয়া থাকিবে, এবং প্রধাত্রাই ইহার 
নিদান ও উৎপত্তিস্থান। কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণ প্রসঙ্গঘটিত 
কালিয়দমন যাত্রার অঙজ্জবিশেষের নাম ঝুমুর। যাত্রার 
বালকগণ একত্র হইর1, একতানে প্রঝুমুর গাহিয়া থাকে 
এবং ঝুধুরের ভাবেই রসজ্জ ও মতবিজ্ঞ তাবুকেরা, মান, 
মুর কি কলঙ্কভগ্জন কোন্‌ পালার ধাত্র। হইবে, তাহ! 
বুঝিতে পারেন। পাঠকদিগের অবগতির অন্ত পয়মীনন্দ 
অধিকাঁরীর দলের একটি ঝুমুর এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা১_ 

*ও যার অঙ্গ বাক। বচন বাক। বাক যুগল আথি। 

হৃদয় নিদয় পাষাণ ও তার শোন্‌ গে! বিধুসুখী। 

ও মন চুরি করে, বাশির স্বরে, ও তা! জানে গো জগত্জনে, 

তার সঙ্গে রাই প্রেম কর সেকি প্রেমের মরম জানে ।” 

এই ঝুমুর গানের পৰ যাক্ার প্রকৃত পালা আরম্ভ হয়। 
ইহার স্ছুর ও তাল মান অতি মধুর । এই ঝুষুয়ের অনুকরণ 
করিয়া! পশ্চিমাংশ বর্ধমান ও বীরভূম জেলাতে পৃথক ঝুষু 
রের দলের স্ষ্টিহয়। তাহাতে খোলের বদলে মাদল 
বাজে, এবং স্ত্রী পুরুষ একত্র মিলিত হইয়। দঈাড়াইয়। কৃষ্ণ, 
লীল1-ঘটিত সখীসংবাদ, বির ও থেউড় লহ্রাদি গান 
করিয় থাকে । কবির গানের মত ইহাতে উত্তর গ্রত্যুন্তরও 
আছে। বথা,_- 

“নন্দধোষ বলে) ও কুতৃহলে, 
আজি কানাই বলাই সঙ্গে লয়ে যাব মধুমগুলে ৷” 
উত্র--“'কেদে যশোমতী কয়) নন্দ মহাশয়, 
কানাই বলাই কেন নিয়ে বাবে বল কংশালয় 1” 


এইক্ষপ গীতের সহিত প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গানের সুর- 


সারের অনেক সৌনসাদৃশ্ঠ দৃষ্ট হয়। যখ1--প্রসিদ্ধ কবিওয়াল! 
হরুঠাকুরের ওস্তাদ রখুর গীত,-_ 
যদি চল্ল গোপাল রে তুই মধুরায়, 
আয় আয় একবার করি কোলে। 
ও তুই কংশবজ্ঞে যাবি, আমারে কাদাবি বে, 
একবার ডাকরে ডাক জলের মতন মা বলে।” 
কবির গাসরে গ্রথসতঃ ভবানী-বিষয়, পরে সরী-সংধাদ, 
তার পর বিরহ এবং সর্বশেষে লঙ্র ও খেউড় গাইবার 
নিয়ম । দুর্গা ও হামাদি শক্তির স্কোর এবং লীলাদি বর্ণন1- 
সম্পকীয় তক্ষিয়স কি বীররসের গানের নাম ভবানী বিষয়? 


থব! 'ঠাকুরুণ বিষয় ।॥ কুষ্ণলীলা-বিষয়ক শুজাঙগন। ও 
সখীদিগের উক্তি গীতকে সীসংবাদ বলিয়া থাকে এবং 
পতিবিয়োগবিধুরা বিরছিনী কামিনীদিগের বিরহ-ন্ত্রণা- 


, এগ্রকাশক 'গীতগুলি বিরহ বলিয়! উক্ত হইয়! থাকে । এই 


বিরহে কন কখন পুরুষের উক্ত্িও শুনিতে পাওয়া যায়। 
প্লেষ, বাঙ্গ, কাব্য ও পরিহাসার্দি ভাবের গানের নাম 
লহর এবং আদিরস.ঘটিত গীতের নাম থেউড়। ভদ্রভাবের 
থেউড় প্রায় আকার-ইঙ্গিতে ও ভাব-ভঙ্গিতে খুব গ্রচ্ছন্ন'ভাবে 
রচিত ও গীত হয়। ইহার নাম সাদা থেউড়। আর কখন 
কখন কোন কোন খেউড় এত অশ্লীল শব্দে ও বীভৎসরসে 
রচিত হুইয়া.থাঁকে যে, তাহ শুনিলে কর্ণে হম্তার্পণ করিতে 
হয়। ছইব্যক্তি একত্র হইয়া শুন! দূরে থাকুক, নির্জনে 
আপন! আপনি মনে করিতেও ত্বণ! ও লজ্জাবোধ হয়। 
কিন্তু মানবচরিত্র কি অদ্ভুত ও কালের কি কুটিলগতি ! কিছু 
দিন পূর্বে এই বঙ্গদেশে মহা-মহ1 বিজ্ঞ ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিত, 
অধ্যাপক ও রাঙা রাজওয়াড়ারা, পিতা-পুজ্রে একজ্র বসিয়! 
অতিশয় যত্বপূর্বকক এই খেউড় শ্রবণ কল্সিতেন। কবিবর 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্র গ্রাতৃতির হাপ্-আখড়াইয়ের গীতের মধ্যেও 
উক্তপ্রকার অশ্লীল শব্পূর্ণ আদিরসের বিস্তর থেউড় দেখিতে 
ও শুনিতে পাওয়া যায়। নবন্বীপাঁধিপতি মহারাজ ,কৃষঃ- 
চঙ্জের ঘরে শারদীয়! পুজার সময় নবমী-কীর্তুন উপলঙ্গে 
নবমীপুজার দিন মহিষ বলিদানের পয কাদা-খেউড়ের সময় 
স্বয়ং মহারাজ, যুবরাজ ও আর 'আর রাজকুমারদিগকে নিজে 
নিজে এক-একটি সকার-বকারের খেউড় রচনা করিয়া 


গাইতে হইত এবং কখন কখন পরস্পর ছড়া কাটাকাটি ও 


উত্তর-প্রভাততর কথ! শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন,-_- 

“কি হল ওলে | ঠকুর্ঝি" ইত্যাদি খেউড়টি রাজ- 
কুমার শিবচজ্ত্রের রচিত বলিয় প্রবাদ আছে। উক্তবংশে 
অদ্যাপি এই রীতি প্রচলিত আছে কি না, বলাধায় নাঃ 
বোধ হয় ন! থাকাই সম্ভব। 

কনির দুই দল থাকে, একদল গান গাহিয়! থামিলে, 
অপর দল তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর বাধিয়। গাছিতে আরস্ত 
করে। শীতের সেই উত্তর প্রত্যুত্তর গুনিয়! সভাসদের! 
কাহার জয় ব1 ফাছার পরায় হইল, তাহার মীমাংস! করিয়! 
দেন। প্রতি কবির দলেই একজন ঘ1 ছুইজজন করিয়া! গীত- 
রচক বা বাধনদার থাকেন। এখন কবির গান আর তেমন 
গুন! বায় না। লোকে পূর্ববৎ অঙ্গরাগ ন! খাফায় “কবি 
লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে । এখন কবির অনুকরণে 
সখের 'হাপ্‌-আখড়াই, গান মধ্যে মধ্যে গুন ঘায়। 


কবি 


বাঙাল সনের একাদশ শতাব্দীর পূর্বে প্রক্কত কবি- 
গান ও কবিওয়াল। বিদ্যমান থাকার কোন কথ গুনিতে 
পাওয়] যার ন1। বস্ততঃ হুরুঠাকুরের ওন্তাদ রত্থুর পূর্বে 
আর কেহ প্রকৃত কবিওয়াপা বলির! ছিল না? কেহ কেহ, 
বলেন, 'মতে” ও নন্দ কবিয়ালার দল রপুক্ধ পূর্ববর্তী । 
যাহ! হউক, ইহার পূর্বে বোধ হয় বহছুলোক একত্র হইয়া, 
বৈঠক করিয। কবির নভ্তায় কোন একরকম গান করিতেন, 
যেহেতু উত্তরকালবর্তী কবিকে অনেক প্রাচীন লোক 
'দাড়। কৰি” বলিতেন। যথ।--"এদের বাড়ী দীড়া কবি 
হইতেছে ।” এট দড়াকবির সুর” ইত্যাদি । যাহা 
হউক, একমতে রঘু হইতেই দীড়াকবি ঝ!প্রক্কৃতি কবির 
সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। রঘুর দলের অনেক গীতের রসাপ্ 
তছুত্তর কানবর্ভী কনিওয়ালাদিগের সভায় । যথ।, সধীপংবাদ,__ 
"তোর" বলিদ্‌ ত আমি তোদের সঙ্গে যাই, 
বৃুন্দে আর আমার মানেতে কাজ নাই। 
কুলপক্কে কত ডুবে রব। 
ও কলহ্ক গলার হার, শঙ্ক!কি আমার, ডঙ্কা মেরে চলে যাব।” 
রঘু যে কিজাতি ছিলেন, এনং কোথায় তাহার বাস ছিল, 
তাহ নিশ্চয়রূপে জানা যায় না, ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখ 
হইতে এই বিষয়ে ভিন্ন রূপ কথা শুন! যায়। কেহ এই 
রঘুকে রঘ্ুনাথ দাস চন্মকার বলিয়! নির্দেশ করেন, .কেহ 
বা! ভদ্র শৃত্র বলিয়! পরিচয় দেন। কেহ বলেন, কলিকাতার 
নিকটবর্তী শালিখাতে রঘুর বাস ছিল, আবার কেহ বলেন, 
গুপ্তিপাড়া রঘুর জন্মস্থান। রঘুর পরে, কি ততৎনমকালে 
রাল্গুনৃসিংহ», যাহাকে 'রান্থ নরসিং বলিয়া থাকে, এবং 
লালুনন্দলাল ও গোজলা গুঁই এইনামে কয়েক ব্যক্তির দল 
থাকার কথ! কাহারও কাহারও নিকট শুনিতে পাওয়! যায়। 
কিন্ত তাহার যে কি প্রমাণ অনুসারে এ কথ! বলিয়। 
থাঁকেন। তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন 
লোকপরম্পরায় রানু নরলিংএর ও লালুনন্দলালের কথ শুন! 
যায় বটে; তাহাদের মধ্যে বান্থুবুসিংহেরই যে ছই একটি 
গান শুন! যায়ঃ তাহাই ভাবপুর্ণ বলিয়া বোধ হয়। যথা,__ 
( মহড়! )-- “নথি এ সকল প্রেম প্রেম নয়। 
ইহাতে মজিয়ে নাহি হুথের উদয়। 
সুহৃদ ভঞ্রন। লোকগণ্রন, কলঙ্কভাজন হ'তে হয়। 
( চিতেন )-স.এমনে। পীরিতি করি; ধা'তে তরি দুদিকে, 
ধহিক আর পার্থিকে, 
ঞীনঙগনদ্গন, ছু'খভগ্রন, সদ! রাখি মন তারি পায়। 
€ অন্তরা )--অমিয় তাজে, গরলে মজে, উপজে কি সুখ, 
ফলক্কঘোবণ, জগতে 'মরণ হ'তে “অধিক, 


[ ৩২৭ ] 


কবি 


(পরচিতেন )--হদয়-মন্দির মাঝে, রলরাতে বসায়ে, 
দেখিব আখি মুদিয়ে। 
বিকায়ে সে পদে, বাধিব হানে, কলঙ্কবিচ্ছেদে নাহি ভয়। 
(অন্তর। )--মনেরে ক'রে চাতক পাখী রাখিব বিশেষে, 
জলং দ্বেহি জলং দেহি ডাকিব প্রেমের প্রশ্ন সে, 
(চিতেন )-_ধ্বজব্ঞাঙ্ক,শ সে নীরদ হইতে, 
| জাহ্নবী হ'লেন যাহাতে, 
সেই কৃপ! জলে, মন ডূবায়ে, কাঁলেরে করিব পরাজয়। 
( অন্তর|)--কমলজ জন, সেবিত ধন, অরুণ চরণে, 
মনের তিমির বিনাশে পাইলে কিরণে। 
(চিতেন )-হ্বদ্দে আছে শতদল, সে কমল ফুটিবে, 
প্রেম পীযূষ ঘটিবে, 
মনে। মধুত্রত, হ'য়ে যেন রত, সেই নামামৃত সুধ। খায়। 
(শেষ অন্তর! অথবা কলি )-_ 
অমিয় আর গরল, ছুই রাখিয়ে সাক্ষাতে, 
নয়ন দিয়।ছেন বিধাত। দেখিয়ে তথিতে ; 
ত্যজিয়ে এ হধারস, কেন বিষ শধিবে? 
কলুষ-কুপে ডুবিবে, 
থাকিতে নয়ন, অন্ধ যেই জন, পেয়ে প্রেমধন সে হারায় ।" 
এই কবির রচিত বিরহ যথা,-_ 
(মহড়া )--”কহ সথি কিছু প্রেমেরি কথ] । 
ঘুচাও আমার মনের ব্যথ|। 
করিলে শ্রবণ, হয় দিব্যজ্ঞান, হেন প্রেমধন উপজে কোথ|। 
আমি এসেছি বিরাগে, মনেরি রাগে, পীরিতি প্রয়াগে মুড়াব মাথ।। 
€ চিতেন )--আমি রসিকের স্থানে, পেয়েছি সন্ধানে, 
তুমি নাকি জান প্রেম-বারত!। 
কাপট্য তাজিয়ে, কহ বিবরিয়ে, ইহার লাগিয়ে এনিছি হেখ|। 
(অন্তর] )__হায় কোন প্রেমলাগি, প্রহলাদ বৈরাগী, 
মহাদেব যোগী, কেমন প্রেমে? 
কি প্রেম কারণে, ভগীরথজনে, ভাগীরথী আনে ভারততুমে। 
(পরচিতেন )--কোন্‌ প্রেমে হরি, বধে ব্রজনারী, 
গেল মধূপুরী। ক'রে অনাথ! । 
কোন্‌ প্রেমফলে, কালিন্দীর কুলে, কৃষ্ণপর্দপেলে মাধবীলত|।” 
রান্থ নৃসিংহের় এরূপ গীত আর বড় দৃষ্ট হয় না। তবে 
তাহার অধিকাংশ গানই একটু সাত্বিক ও ভক্তি ভাবের। 
ফরাপডাঙ্গান্ন নিকটবর্তী গোন্দলপাড়ায় রান্নৃসিংহের 
জন্মস্থান বলিয়। খ্যাতি আছে। ইনি কায়স্থকুলোস্তব ভদ্র- 
সম্তান, বাঙ্জাল। একাদশ শতার্ধীর পর দ্বাদশ শতাব্দীতে 
প্রাদুর্ভূত হয়েন এবং প্র শতাব্দীর শেষভাগে ইহলোক 
পরিভ্যাগ করেন। কবিওয়াল। লালুনন্দলালও এই সময়ের 
লোক । কিন্ত ইহার দলের অধিক গান গ্রচারিত নাই। 
তাহার একটি পাঠকগণের অবগতির জগ্ত এস্থলে উদ্ধত 


হুইল । ঘথা,-.. 


কবি 
( মহড়া )--"হ'ল এ হখ লাত পীরিতে। 
চিরদিন গেল কাদতে। 
( চিতেন ;--হ'য়েছে না হ'বে কলম্ব আমার গিয়েছে না যাবে ঝুল, 
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি পাতাল কতদূর 
শেষে এই হ'ল কাগারী পালাল, তরণী লাগিল ভাসিতে ॥ 
(অন্তর! )--ধন প্রাণ মন যৌবন দিয়ে শরণ লইলাম্‌ বার, 
তবু তা'র্‌ মন্‌ পাওয়! সধি আমার হ'লভার, 
ন। পুরিল সাধ, উদয় বিচ্ছেদ, মিছে পরিবাদ জগতে ॥” ইতা।দি 
ইহার পরই হরুঠাকুরের সময়। অনুমান বাঙ্গালা ১১৪৫ 


কি ৪৬ সালে কলিকাত। সিমুলিয়াতে হরু ( হরেকৃষ্জ) ঠাকু- 


রের জন্ম হ্য়। তাহার পিতার নাম কালীচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী। 
হক প্রথমতঃ সথের দল করেন, তৎপরে অনেক বিলগ্গে 
পেশাদারী দল করিয়াছিলেন । ভিনি পেশাদারী কবিওয়াল! 
ইইলে ও কৃঞ্খনগর, বদ্ধমান ও কলিকাত। এই তিনস্থানের 
রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপান্ত লাভ করিয়াছিলেন। ইনি 
জন্মকবি এবং ইহার কবিতাশক্কি স্বভাবসিন্ধ। সর্বাপেক্ষা 
রাজ! নবকৃষ্খই হকুক বড় সমাদর করিতেন ও ভালবাসি- 
তেন। ইহাতে তাহার সভাপপ্ডিত অধ্যাপকেরা মনে মনে 
একটু ক্ষু্ হইয়াছিলেন। রাজ নবকৃষ্ণ াহাদিগের এই ভাৰ 
বুঝিতে পারিষ্।া, ষে সময়ে তাহার! প্রাতঃক্গানের পর রাজাকে 
আশর্বাদ করিয়। যান) একদিন মেই সময়ে রাক্জ। তাঠা- 
দিগকে বলিলেন,_ষে গভরাত্রে পূর্ণজ্দ্র দর্শনে আমার 
মনোমধ্য একটি ভাবের উদয় হইয়াছে অন্ুগ্রহপূর্সাক 
আপনারা সেই ভাবের একটি পুরাণপ্রসঙ্গঘটিত কবিতা 
পূরণ করিয়া দিলে, মনে বড় আহ্লাদ হয়।” অধ্যাপকেরা 
কহিলেন, তাঁর আশ্চর্য কি? কি ভাব, আজ্ঞ! করুন।, 
রাজ] কহিলেন)--প্বড়িশে বিধেছে যেন চান |” অধ্যাপকের! 
এক একে সকলেই চেষ্ঠা করিলেন, কিন্তু কেহই ভাবের 
তাহার! 
ল্ভত হইয়। কর্হুলন, মহারাজ! ভাবট। বড় কুট? 
একটু চিন্ত! করিয়া কল্য করিত! প্রস্কত করিয়া দিব।” 
এই কপ। গুনির] রাজ ততক্ষণ'ৎ একজন 


উদ্দীপন ও শ্ররপ করিতে পান্িলেন না। 


2চাপ্দারকে 
কতলেন,-শ্যা৪, হরুঠাকুর বে ভালে থাকেন, দেইভাবেই 
তাহাকে আদিতে বল।” আন্ানাত্র চোপদার গিয়। হরুকে 
রাজ! নবকৃষ্চর আদেশ জানাইল। হরু তখন তেল 
সাখিতে ভিপেন, ট্নবানাতর গামহা! দোছেোটে রাজসভায় 
আদিলেন। রাজা হানতে ভাপিতে হরুকে এর ভাবটি বলিয়। 
একটি পুরা/ণান্ত গীত রচন! করিতে নলিলেন। কবিত। 
দেবীর অনুগ্রহে, হরু তৎক্ষণাৎ একটি সেই ভাবের সী 
সংবাদ প্রস্তত করিয়। মহাঁরার্ন ও সভান্থ সকলকে গুনাইলে, 


[৩২৮ 


সপ সা পপাসসীপিপকস 


কৰি 
সকলেই ধন্ত ধপ্ত করিয়া, হরুকে সাধুবাদ দিলেন ও 
রাজাকে কহিলেন, “আপনি প্রকৃত রসজ্ঞ ও ভাবজ্ বলিয়াই 
হরুর এত আদর করেন। আমর! হরুর ঈদৃশী শক্তি 
জানিতে গবুঝিতে পারি নাই ।» 
হরুঠাপ্ুরের সখীসংবাদ বড় গ্রখংসনীয়। সখীনংবাদ-_ 
( মহড়া )--"তে।মার ভাব দেখে করি অনুতাব ভাব বুঝি ফুরা'ল। 
দিন দ্িন্‌, রসহীন্‌ হ'লে প্রাণ, ওরে প্রাণ, 
তুমি আছ সেই তোমার প্রেম লুকা'ল। 
একি ভ।ব, গেছে পুর্ধরের সে সব ভাব, অভাবে ভাব মিশ।'ল। 
তোম।য় লোকে কর, রসমন্ন, মিধ্যানয় সে রস পরের কাছে হয়, 
ঘরে এলে মুখ ধেন সে মুখ নয়; 


" তোমার মামার আছে ভ্রার্তি, হয় শিরে সংক্রাস্তি, 
ষেনশাস্তিশতকেতে পাঠ এগোলো। 


(চিতেন '--সেই তুমি সেই আমি সেই প্রণয়, নতন নয় পরিচয়, 


তবে প্রাণ হ'লে রসের অনুষ্ঠান বিরস বদন কেন হয়, 
পেলেম ব্াাভারে পরীক্ষে, (ওরে প্রাণ ) 

তোমার অযচক ভিক্ষে চক্ষে রেখে চাওনা পোড়া চক্ষে, 
তোমার সদাই বদন বাকা, হয় যগন দেখ! (প্রাণ ) 
মে সব শশিমুথের হাদি কমনে গেল। 


(অন্র!)--প্রাণ যেমনে ভুল।লে এ মন, তে।মার কোথা মন, 


কেমন কেমন দেখতে পাই। 
বলন1 কোন্ধানে মন হারা'লরে প্রাণ না হয় আমিও 
সেই পথে যাই । 


(পরচিতেন )--নাই এখন তোমার সে হুদৃগ্য সুহাস সুবচন, 


কোথা হয়, যেন কে কারে কি কর, ও প্রাণ এমনি অন্ত মন, 
তুমি রসিক নও তানয় প্রাণ, রাখ স্থান বিশেষে মান, 
কোন্‌ রাঁজো ধান, কোন্‌ রাজো বাণ, 
আমি হাল! প্রজ| ব'লে. জলে প্রাণ জ্বলে প্রাণ, 
অ।ন।র হুখের সময়ে তোসার রস শুকাল। 


(কুকো)- প্রাণ বল্বে! বলবে! করি, ভয়ে বল্তে নারি 


সদাই ভারি ভারি মৃখ। 
এমন নুখের দেখা পাই নহে রসরাজ করি হাহ রহান্ঠ কৌতুক 


(শেষতিতগন )--আমি দানি আম হ'তে প্রাণ সখের স্বান তোমার না 


(গুরে প্রাণ) 
এখন ফোথায় জুড়া ও প্রাণ সেই কথ। গুন্তে চাই, 
মনে এই বড় তিতিক্ষে ( ওরে প্রাণ) 
অ।পনার স্কাপিতবুক্গে হুখফলদ|ন কর বিপক্ষে, 
হ'য়ে আশায় উদ্বোগী সম্ভেগী মন হ'ল। 
প্রেমের ছ।য় লেগে কারা কই জুড়।'ল।"” 


হরুঠাকুর রচিত বিরহ 
( মহড়া )--ধিক ধিক ধিক তার জীবন যৌবন। 
এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন 
সে চাহেন। আঁ তার জোগাই মম। 


( চিতেন )--ঘেধ।নেতে না রছিল মানী জনার মান, 
মে কেমন অজ্ঞান তারে সপে প্রাণ, 
সেধে কেদে হ'য়ে গেছে কলক্কভাজন। 
€ অন্তর। )--একি ঠাণয়ের রীতি সই গুনেছ এমন, 
ফেছ নুখেখাকে কেহ দুখে দ্বালাতন, 
(চিতেন '--শয়নে শ্থপনে মনে যে য।'রে ধেয়ায়, 
সেজন তাহায় ফিয়ে নাহি চায়, 
তথাপি ন।পারে ভা'রে হ'তে বিশ্মরণ ॥ 
( অন্তর! )--সখি পিরীতি পরম ধন জগতেরি সার, 
সজনে কুজনে হ'লে হর ছারথ।র, 
( পরচিতেন )--সামান্ত থেদের কথ। একি প্রাণ সই 
কারেই বা কই, প্রাণে মরে রই, 
ঘরে পরে আরে। তাহে করয়ে লাঞ্ন। 
(ফুকে। )--বা'রে ভাবিব আপন সই তা'র এ বোধন্যাই, 
এমন প্রেমের মূখে তা'রে মুখে ছাই, 
( চিতেন )-__-হেন অরণ্যরোদ্নে ফল আছেকি 
এ হ'তে স্থখী এক! যে থাকি, 
ধরে বেধে কর1 কিন। প্রেম উপার্জন ! 
( অন্তর] )-- যার স্বভাব লম্পট সই তার কি এ বোধ, 
আছে কি করিবে তব প্রেম অনুরোধ, 
( চিতেন )-_অতিদ্ঢ় উভয়েতে হওয়া এ কেমন; 
এজন মিলন ন1 দেখি কখন; 
রঘু বলে কোথ। মিলে দুজনে হুজন ॥” 
বিরহবর্ণনায় রামবন্থর সমান কেহই নয়। তবেহর 
ঠাকুরের রচিত বিরছের মধ্যে ছুই একটি গীতে বিলক্ষণ 
ানের গাততা ও রচনার নিপুণত! দেখা যায়। বিশেষতঃ 
আর আর যত কনি, সকলেই বসস্ত খতু অবলহৃনপুর্ব্বক বিরহ 
রচনা করিয়াছেন। কিন্তু হক বর্ষ। খতু আশ্রয় করিয়া, যে 
একটি বিরহ রচন]1 করিয়াছিলেন, সেটি অতি মধুর ও তাহাতে 
হরুঠাকুরের বেশ কবিত্ব শক্কির প্রকাশ পাইয়াছে। যণা,_. 
(চিতেন )--পহুধীর ধার বহিছে এইণ্ঘোরতরা রজনী । 
এ সময়ে প্রাণসথিরে কোথায় গণমণি। 
ঘন গরজে ঘন শুনি; 
এ মমুর ময়ুরী হরধিত হেরি চতক চাতকিনী। 
( অন্তর )_-এ কদন্ব কেতফী চম্পকজাতি সেউতি সেফালিকে, 
স্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জন্মার প্রাণনাখে গৃহে ন। দেখে, 


বিছাৎ খদে।ত দ্িব।জ্যোতি মত প্রকাশে দিনমণি । 
উঃ গঃ ঙঃ সং মং 


ঙ 
প্রিয়মুখে মুখ দিয়ে শারী শুক থাকে দিবস রজনী॥ 
হকর শেষাবস্থায় এবং তাহার দেহাবসানের পর নীলু, 
রামগ্রসাদ, উদয়দাস, পরাণদাস, নিত্যানন্দদান টৈরাগী, 
ভবানীবেণে, মোহন সরকার, ঠাকুরদা সিংহ, কাশীনাথ 


পানী ও তৎপুন্র নীলুহরি গাটনী, ভোলাময়রা, চিস্তাময়রা, 


৮৩ 


কবি 


বলরাম কপালী এবং আণ্ট,নি সাহেবের কবির দল হয়। 
এই দলগুলির মধ্যে নীলু ও রামপ্রসাদের দলই সর্ধাগ্র- 
বর্তী। তাহার পর ক্রমে ক্রমে অন্তান্ত দলগুলির আবির্ভাব 
হওয়া বলিয়া বোধ হয়। তবে ইহার মধ্যে কোন্‌ দল 
কখন অর্থাৎ কে অগ্রে ওকে পশ্চাতে হয়, তাহ! ঠিক 
কর! কঠিন। তবে পূর্বোক্ত দলগুলি যে সমকাণবর্তা, 
তাহ এ সমস্তদলের মধো পরম্পর উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বার! 
জানা যাঁর। ইহার কিছুদিনপরেই গোবিন্দ আরজবিগি, 
উদ্ধবদাস, নিতাইদাসের পুজ, এবং তাহার পুজ কৃষ্দাস 
€ পর্যাস্ত নিতাইদাসের দল রাখিয়াছিলেন ) এবং পরাপ-সিং 
সর্ধশেষে প্রাছ্‌ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্র সমস্ত 
দলাধিপতিরীই যে শ্বরং গীত-রচগিতা ছিলেন, তাহার 
কোন প্রামাণিক প্রমাণ শ্রীপ্ত হওয়া যায় ন। অনেকের 


দলে পৃথক বাধনদাঁর থাকিত এবং অনেকেই নিজে 
গান প্রস্তত করিতেন। নীলুঠাকুর, মোহন সরকার, ভবানে 


বেণে ও ঠাকুরদাস সিংছের দলে অনেক সময়ে বিখাত কবি 
রামবন্থ গান দিতেন। ততপরে তিনি নিজে দল করিয়া 
আর কাহারও দলে গান দেন নাই। গোরক্ষনাখ ঠাকুর 
বলিয়। একব্যক্তি সাহেবের দলে বাধনদার ছিলেন। নীলু 
পাটনীর দলে সমস্তগীত একজন “কুকুরফুখে! গোরা” নামক 
বাধনদারের রচিত । 

বাধন্দারদিগের মধ্যে সকলে যে শিক্ষিত ও ভদ্রলোক 
তাহা নহে । অনেকে অশিক্ষিত ও অভদ্র ছিলেন। ইহার 
মধো কাহার কাহার বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত ছিলনা, কিন্তু এমনি 
সরল ও ভাবপূর্ণ গীত রচনা করিতে পারিত যে তাহা শুনিয়া 
শান্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে ও বিশ্ময়াপন্ন হইতে হইত । প্রবাদ আছেষে 
পাটনীর দলের বাধনদার কুকুরমুখে। গোর! কেবল ফুথে 
মুখে বড় হড় ওস্তাদিদলের গীতের উত্তর দিত এবং প্র 
সমস্ত উত্তর গানের মধ্যে পুরাপথঘটিত গুড় ও গুহা ভাব সকল 
সয্নিবেশিত থাকিত। একবার নিতাইদাস নীলুপাটনীকে 
প্াড়বা ওয়! পাটনী* বলিয়। শ্লেষ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
গোরা প্র গীতের উত্তরে বাবাঙ্জিকে শ্লেষ করিয়। বলে-_. 
*তোর জাতখু'জে রাত কাবার হলো ডুব দিয়ে পেলেমনা থাই। 
নিজের আদি কি ভেবে দেখরে বৈরাগী নিতাই ॥ 

ছেড়ে শর ক্ষীর ননী, 
সেই যশোদার নীলমণি। 

যতে। বৈষ্বী পার কর্বে বলে দণ্ড ধর আছি তাই ।* ইত্যাদি। 

কবিওয়ালাদিগের যধ্যে কবিত্ব শক্তি অনুসারে পর্যায় 
ঘন্ধ করিতে হুইলে হুরুর পর রামবস্থর বথাঁ উল্লেখ কর! 


কৰি 


কর্তবা ঝলিয়৷ মনে হয়; কিন্তু সময়ের পূর্বকার ঘটন। ধরিলে 
নীগুঠাকুরের দলকেই হুর আনক্প নিকটবর্তী বলিয়। গণ 
কর! উচিভ। ছঃখের বিষন্ব এই যে নীলুব দলের ব্মধিক 
গীত প্রকাশ নাই, যাহ! কিছু আছে, তাহাও রামগ্রসাদ 
ঠাকুরের রচিত ঝলিয়। বিখ্যাত, এজন ততাবৎ রামগ্রসাদ 
ঠাকুর গ্রসজে প্রকাশ করাই কর্তব্া। নীলুর পররামগ্রসাদ 
ঠাকুর নীলুপাটনীর দল রাখেন। রামবন্ুক্কৃত . একটি 

তে তাহার একথ। প্রকাশ আছে, ষথাস্থানে পাঠকগণ 
দেখিতে পাইবেন) নীলুঠাকুরের পর নিতাইনাসের দলই 
প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দল বলির! খ্যাতি আছে। নিতাইদাসের 
প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ দান বৈরাগী । ফরামডাজার ইং- 
রাজাধিককত চন্দবননগর ইহার জম্মতূমি। ইনি জাতিতে টবঞ্চব 
এৰং বালককাল হইতেই ইহার গাহন। বাজনায় বড় অনুরাগ। 
সর্ঘ প্রথমে শীলুঠাকুরের কবির দলে গান করিতেন, 
তার পরে নিজে দল করেন। কিন্তু সকলগীত স্বয়ং রচনা 
করিতেন না, নবাইঠাকুর ও গৌর কবিরাজ নামে ছুই ব্যক্তিও 
ইহার দলে বাধনদার ছিলেন। ইহার দলের গীত বিলক্ষণ 
ঘারগর্ভ ও সানত্বিকত। পূর্ণ। যথ1,_- 


সখা-সংবাদ। 
€ মহড়া )--"কফিরে ক্ষিরে চায় ফিরে বায় এস্তামধন। 
পিয়।রী খানিক বই, বলবেকৃঞকইকই 
তখন কোখ। যাব কোথ! গাব হাঃমের অস্বেষণ। 
অভিমানে রয়েচেন মানিনী রতন। 
মানের অধীন হয়ে কোন দিন 
কি ঘটবে মানে নান যাবে, প্রাণ যাবে মাধব যাবে, 
ন! যরিৰ দেখিব তখন ; 
পের(রী কেমন না হেরে কালবরণ। 
( চিতেন )-সয। করে তা করুক রাই সই তাহে ক্ষতি নাই, 
কফেন্দে কৃষ যায় ফিরে, চাইতে চাইতে রাধারে, 
যখন যাই রাই বাই রাই মাধৰ বলে, 
আনন বয়।ন ভাসে হামষের নয়নজলে; 
ক্ষণেক কুণ্রের বাহিরে যায়, ক্ষণেক দাড়ায় 

চলিতে ন1 চলে চরণ। 
(অন্থর।)-- র।ধার একি মান সইগেো, রাইকে মানা কর, 
মানে মজে রাই, গ্ানের আর সে পিরীত নাই, 
এখন গানের সঙ্গে পিরীত হল, 
মনিনী কৃ প্রতি, কোপে মজে হয়েছে অধীর। অতি, 
এবে হয়ে রাধ। যানগ্রত্ 
অমনি ভ্ামের প্রতি হল খকগ হস্ত, 
(পরচিতেন )--নিকুঞ্জেতে ললিতে সই বৃন্গের প্রতি কয় | 
মামীর সান হেরে হয়েছি হে বিশ্বয়। 


1 ৩৩০ ] 


কৰি 


রাধার যুগলচরণকমল করে ধরি, 
মনি ধূলায় লু্িত বংসীধাযী, 
তথাচ মান নাহি গেল উৎিল ছুঞ্জয়মান.লরোবর। 
বিশেষতঃ উক্ত টবরাগীর দল ভিন্ন পুরুযোসক্তি আর 
তেমন বড় একট। শুনিতে পাওয়। যায় না। যথ!-_ 
( মহড়1 )-_“পীরিতের কি ধার ধারে! তুমি প্রাণ, 
এতো নথীনা নারীরে। কর্দদ নয়) ইথে প্রবীণতা! অতিশর, 
ফখন রাঞ্জা, কখন প্রজা, কখন বা বেদী হ'তে হয়। 
পখি আবি মন:প্রাপ, সদা সাবধান, 
ধান শবসাধনের প্রায়। 
(চিতেন )--আগে যাখায় লইয়ে কলক্ষের ডালি, 
কুলে জলাগ্রলি দিতে হয়। 
যান অপমান সইরে ইথে নাহি থাকে লোকলাজ তয়। 
ত্বীপে পতঙ্গ যেমন, হয়লো। পতন, দাহন করিতে নিজ কায ॥ 
(মহড়া ) এই খেছ হয়, তবু বল পুরুষ তাল নয়। 
যখন বক্ষবজে সতী তাজেছিলেন প্রাণ, 
তখন মৃতদেহ গলায় গেঁথে রাখলেন মৃত্যাপ্রয়। 
( চিতেন )--কথায় কথায় ক'য়ে অভিমান, তিলে ক'রে বসে ভাল, 
ও ধনী না জানি কেমন পুরুষের কপাল; 
যদি পুরুষ পাতকী হবে, 
তবে পাওবের! নারীর সঙ্গে বনে কেন বেড়াবে; 
দেখে! তার! এক নয়, হরি দয়াময়, 
মানে ধরেছিলেন রাধার পদস্স্ন। 
(যহড়|)- আর নারীরে করিনে গ্রত্ায়। 
দারীর নাইকে| কিছু ধর্মতয় ॥ 
( অন্তর! )--নারী মিতে যেমন, ভুলতে তেমন, ছুই দিকে তৎপর । 
মজিয়ে পরে চায় না ফিরে আপনি হয় অন্থর। 
(চিতেন )--উত্বমেরে ত্যাজা করে অধসে যতন, 
নারী বারি দুই জনরি নীচপথে গমন, 
তাঁর প্রমাণ বলি প্রাণ, নলিনী-তপনে ত্যিজিয়ে, 
ৰনের পতঙ্গ সে ভূঙ্গ তারে মধু বিতরয় ৪" 
নিতাইদাসের সমকালবন্ডী আর একজন কবিওয়াল! 
ভবানে বেনে। ইহার প্রকৃত নাম ভবানী, জাতিতে গন্ধবণিক, 
কলিকাতার নিকটবন্তী উপনগর বরাহনগর ইহার বাপ- 
স্থান। কেহ কেহ কছেন যে, অন্বিকাকাল্নার নিকট মাত- 
গেছে ভবানের জন্মস্থান, বরাহুনগরে তাহার দল থাকি 
বলিয়। লোক তাহাকে উহার বাপিঙ্গ! মনে করিত। 
ভবানে গ্রণমতঃ রামবস্থুর নিকট হইতে গীত লইয়! 
প্রচুর প্রতিষ্ঠা! লাভ করে। ভবানের দল এক সময়ে নাম- 
লব্ধ হইয়াছিল। প্রায় নিতাইদাসের লঙ্গে ইহার লড়াই 
হইত এবং তৎকালবর্তা লোক পনিতে সবানের” লড়াইকে 


"বাধে মহিষের লড়াই” বলিতেন। এ ছুইজনের এমান 


ক্খি 


1 ৩৩১ ] 


কবি 


গ্রতিত্বন্বিত। হইয়াছিল, ঘেখানে ভতরানে সেপানে নিতে, অন্তর! )--আমর! দুখিনী গেল বিরহিনী কৃষ্ণবিরহে. 


যেখানে নিচে সেইখানে ভবানে। পাঠকদিগের অবগতির 
জন্ত নিতে ভবানের এক একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 


 নিতাইদাসের রচিত বিরহ। 
€ষছড়। )--”কোকফিল রে কিছু দয়। ধর্ম নাই তোমার শরীরে 
ছয়ে মদনের অনুচর, রাধায় ভালাবে নিরত্তর, গু 
ভবে স্ত্ীহত্যার তাগী কর্বে! তোমারে; 
দেখবে ব্রজনগরে। 
সেই কৃকপ্রেমে মে অিজগৎ মাঝে কালকলম্বী হল নাষ, 
আবার সেকাল হলে! আমায় যাম। 
আন্বর কাল তমালডালে এ কান কোকিল, 
বসন্তকালে ছবালায় আমারে । 
€ঞিতেন)--নিঘেধ করিলে তোমায় ন। শুন কথা, 
দেখি তোষার রীত একি বিপরীত, 
দেহ বারে বারে অন্তরে ব্যথ! $_. 
হদি তোমার রব শুনে মরিরে পরাণে, 
তবে তোর গতি হবে কি; ্‌ 
বিহ্ঙ্গ তুই কাননের পাখী; 
তুমি ন৷ চেন আত্মপর হান্তেছ পঞ্চপর, 
ছুঃখিনী কমলিনীর হৃদ্পিগ্ররে। 
€ জন্তয়।)--ওয়ে কোকিলে রাখরে কমলিনীর মিনতি, 
কষ্ণপ্রেষের অনন আ্বলে আবার তায় দিতেছরে আহুতি 7 
রাধার হায়ে মধুপুরে যেতে ত পাল্পে ন| এই শ্ীমতীর হ'ল কি ছুর্গতি। 
মনের থেদে প্রাণে বচিনে, হদি আজ হে কুপ্রবনে গ্রীকৃঞ্কবিহনে, 
ধ্রাণেতে মরি, তবু অস্তে পাব গ্ীহদি; 
ওরে তোমার কি কঠিন প্রা ভ্বাল।লে রাধার প্রাণ, 
একাকী পেয়ে কুগ্রকুটীরে ॥" 


ভবানেবেনের দলের রচিত বিরহ। 


€ মহড়! )--"একবার কুঞ্রবনে কৃষ্ণ ব'লে ডাক্‌রে কোকিলে। 
মধুর কুহুধ্বনি শুনে তাঁপিত প্রাণ জুড়াবে গোপীগণে ; 
নীরব হয়ে বসে কেন রইলি তমাল ডালে। 
ফ্ুড়াবে গে।কুলবাসী গে।পী সকলে, 
শুনাও মধুমাখ। মধুস্বর, ওরে পিকবর, রাধার কর্ণকুহরে। 
সথমধুর স্বরে কৃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল, 
জানি ভুঃসহ বিরহ ও নামে নির্ব্বাণ হয়, 
কৃষ্চপ্রেষের জালা বাবে কৃষ্ণন।ম নিলে । 
€টিতেন )_ বসন্ত সময় রে হ'লন। বসন্তের ভ্যুদয়, 
দৃতী কৃষ্ণবিচ্ছেদে মনের খেদে কোকিলেরে কয়, 
মেই বৃন্দাবনচন্ত্র শ্যাম বৃন্দাধনে নাই; 
ছুঃখের কি দিব সত্ধের কৃষ্পদপক্কে, অঙ্গ ঢেলে আছে রই, 
' জড়ায় কমলিনীর জীবন বাথায় বাধী এমন কে, 
ওরে পক্ষ হও সাপক্ষ ছুখিনী বলে। 


দেখরে বিহ্ঙ্গ বিনে ত্রিতঙ্গ অনঙ্গে অহন দহ; 
কৃষ্ণ হয়েছে রাধার কলেবর, শোন্রে ওরে পিফ বর, 
সে পায় জীবন এখন ওরে কৃষ্ণনাম শুনালে ।” 


নিতাইদাস স্বেমন গাহিয়ে তেমনি বাজিয়ে ছিলেন। তাহার 


" * সম ঢুলী তংকালে কেহই ছিল কি নাসন্দেছ। মহর ফরাস- 


ডাঙ্গ। নিবাপী শ্নাধারামবাইতির পুত্র দেশবিখ্যাত মোহন 
চুলীই তাহার সঙ্গে দঙ্গং করিত? কিন্তু বখনগাহিতে 
গাহিতে তিমি বড় উন্মত্ত হইতেন, তখন মোহনের স্কন্ধ 
হইতে ঢোল লইয়! নিজ্ষে বাঙ্জাইতেন এবং তাহার আড়ি 
পরম ও তিহাইয়ের চোট শুনিয়। মোহন বারম্বার তাহার 
পায়ের ধূল! লইত। 

কবিওয়াল! মোহন সরকার ওঠাকুরদাঁস সিংহের নিজের 
কোন শীত প্রসিদ্ধ নাই, এন্সন্ত তাহাদ্দিগের কথ! পৃথক্কূপে 
আর কিছু বল! হুইল না! । ইহার! ছুইজনেই রামবন্থুর 
সাহায্যে খ্যাতি ও প্রন্িপত্তি লাভ করেন। অতএব রাম- 
বন্ুর পরিচয়েই ইহাদ্দিগের পরিচয় হুইবে। এই সময়েই 
কবি রামবস্থুর নাম জাহির হইয়া উঠে এবং তিনি পৃথক্‌ 
দল করেন। 

» রামবন্র গ্রককৃত নাম রামচঞ্জ বন্থ, কলিকাতার নিকট 
ভানীরথীর পরপারস্থ শালিখা গ্রামে অতি ভদ্রকুলীন কাযস্থের 
ঘরে ইহার জন্ম এবং ইনি জন্ম কবি। অতিবাল্যাবস্থায় যখন 
সহর কলিকাতার যৌড়াসীকো-নিবানী ৮ বারাথসী ঘোষের 
বাটাতে রামচস্ত্র তাহার পিশামহাশয়ের নিকট লেখাপড়া! 
শিক্ষা করিতেন, তখন হইতে কলাপাতে তিনি গীত রচন। 
করিয়া ফেলিয়! দিতেন, কবিওয়াল| ভবানেবেনে সর্বাগ্রে 
তাহার এইরূপ অসাধারণ রচনাশক্কি জানিতে পারিয়। 
গোপনে তাহার নিকট হইতে গান লইতে আরস্ভ করে। 
তিনি কিছুদূর পর্যন্ত ইংরাজী ভাষ। শিক্ষা করিয়া কিছুদিন 
কেরানীপিরি চাকরী করেন, কিন্তু কবিতা-রচন| বিষয়ে 
তাহার এমন অনুরাগ ছিল যে, মে চাকরী তীহার ভাল 
লাগিল না। তিনি কেবল কবিতণ-রচনাতেই জীবন দীক্ষিত 
করিলেন। প্রথমতঃ তিনি কাহারে! নিকট হইতে কিছুই 
গ্রহণ করিতেন ন$ তারপর প্রয়োজন সাধনের জন্তু অগত্য। 
তাহাকে কিছু কিছু অর্থ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পুর্ব্বতন 
লেখকদিগের প্রমাণানুসারে সর্ধাপ্রে ভবানে-বেনের দলে 
তাহা গান দেওয়া বলিয়া মনে করিতে হয়, তার পর নীদু- 
ঠাকুর, পরে মোহন সরকার, তদনস্তর ঠাকুরদাঁস মিংছ+ অব- 
শেষে ভিণি মি নামে দল করিয়া এই বজদেশের মধ 


কবি [ ৩৩২ 


বথেষ্ট খ্যাতি ও গাতিপত্তি লাভ কয়েন। অঙ্গ বসেই ভাঙার 
দেহাবসান হ্র়। তিনি ৪২ বিহ্বান্িল বংসরকাল জখবিত 
থাকিয়া বাক্কীল৷ ১২৩৫ কি ৩৬ সালে ইহলোক হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন। সহর সুয়শিষষাবাদের কাশীমবাজারস্থ রাজ 

হরিনাথ কুমার বাহাহয়ের বাটাতে শারদীয় পুজার সময় গান 

করিতে গির! পীড়িত হইয়া পড়েন এবং সেই শীড়াতেই 
তাহার আসুঃ শেষ হয়। রাবন্থুর কবিত্বশক্তি অসাধারণ ও 
অন্বতীক্ধ। | ্‌ 


রামবন্থ রচিত সপ্তমী। 


( ষহড়)। )--"তবে নাকি উমার তত্ব করেছিলে (গিরিরাজ 1) 
ওহে শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে। 
নারী গ্রবোধিতে ফেতে হে কফৈলাসে বাই বলে? 
এসে বলতে খেনকা ডোমার ভুঃখের কথ! উম! সব শুনেছে, 
তোমায় দেখতে পাধাণী আপনি ঈশানী আস্তে চেয়েছে, 
তুমি গিযেছিলে কই, উমা বলে ওই হে, 

- আমি আপনি এসেছি জননী ফলে ॥ 

( ভিতেন)--তারা হার! হয়ে নয়নের তার! হার হয়ে রই, 
স্ব! কই উন! কই আম।র প্রাণ উম। কই, 
আমার সেই হার ভার ত্রিজগতের সার! বিধি এলে শিলালে। 
উম! চম্ত্রবদূনে ডাকছে সঞ্নে মা মামাবলে। 
উম] যত হেসে কর, ও তো হাসি নয় হে, 
যেন অভাপীর কপালে অনল লে ॥ 

€অন্তর1)--ভাল হোক হে'ক ওহে গিরিচাই, আজিনারী তাই ভুলিৰতনে 
তোমার কি মনে হয় ন। হে নাথ হেস্িতে উমার চজ্ানমে। 

( পরচিততন )--আশা-বাকো আমার নাশ প্রাণ রহি বল কতদিন, 
জিনের দিন তনু ক্ষীণ, ব)রিহীন যেমন মীন; 
বারে প্রাণ প।ব দেখে, বব সরে তাকে? আন্তে তে। মেতে হয়, 
যেন মাহীন। কন্ত। তিন দিনের জনতা এলে হে হিমালয়; 
মুখে করি হাহাকার ছিলাস ষেন শব হে, 

গৌরী হৃতদেহে এসে প্রাণ দিলে?" 


রামবন্থ রচিত ১ সখীসংবাদ | 


(মহড়া )-_-“গ্ম কল মান ক'রে গেছে কেমন আছে সথি দেখে আয়। 
আমায় ক'রে সে বকেতে, গেল কা'র কুরে বঞ্চিতে, 
তয় পর্চিতে সনিহরিতপ্রেষের দায়। 
ছলে বাধন মন ছলেছে তুমি জান্বে মন দূরে থেকে, 
চক্ষে দেখে সো দেখ দেখি কয় কি কয কথা ডেকে, 


ক্কাঁব 


কুক সেই রাগের অনুরাগে রাগে বাঝে, রগ, 
পড়ে আছে চক্রাববীর লধগকাঙে । 


গেছে পূর্যের সে পৃর্ধহাগ 
খন ফি অপূর্ব্বরাগ 


রাগে পাছে ভাষ রাধার জাদন্‌ ভুলে বার & 


*( অন্তরা )---ওগে ধার যানের যানে আবার মাছে, 
“ সেনামামে তে কি ফয়েএষামে; 


মাধবের কত ফান ন! হয় তার পরিমাণ, 
আমি সানিনী হয়েছি যার মানে! 


€(পরচিতেন )-- কে পক্ষে যখন বাড়ে অভিযান, 


€(ফুকে। )- 


সেই পক্ষে রাখতে হয় সন্মান, 
রাখতে গ্কাষের মাশ, গেল গেল মান, 
আমায় ফিসের মান অপমান, 


- এখন মানান্তে প্র1ণ লে ছনে হালে খ্বো, 


আসার সেই কাল ভলধর, হল আজ খতম, 
রাধাচাতকী কারে বেখে প্রাণ জুড়ায়॥ 
বখন গাম জাধলে চরণ ধরে, 
তখন তারে একবার চাইলেষ ন। কিরে, 
কুগ্রের বার করে তায়) গুস্রে প্রাণ যায়, 

ন1 দেখে কাল জলধরে; 
অন্তরে বাথা করি অনুরাগ, 
নিকটে গেলে বাড়ে রাগ, 
ষরি প্রেমের রীত যে করে বর্চত 
ভাবি তারি গীত অনুরাগ, 
কষ সর্ধদ| বিরাগ করে, 
তবু তারে গে! প্রাণে রাখি প্রাণ জুড়াধ মনে করি” 
অ।মা'র হদয়ের ধন কালবংশীবদন 
সে কোন্ধানে ভুলে আছে প্রীরাধ|।.*.*., 


(শেষ অন্তর ) সই এ ভাবের কি ভাব বল দেখি, 


থাকি থাকি কেন কৃষ্ণ বলে ডাকি, 
মানে ভেবে বিরাপ, দেখি সই কলর, 
যে দিকে ফিরাই ছুই আখি; 
একবার তাবগো শ্যামকে ভুলি ভুলি 
আবার যেভূলি একি দায়। 
হ'ল শামের মন সে কি..... ধন, 
তবু অ।ম।র মন তায়ে চার ॥” 
এ ২ সধীসংবাদ। 


( মহড়1 )--"ওগো ললিতে গে! দেখে বাগে! রাই ফেন এমন হ'লো। 


ধরে কাতরে কথা কয়, তবে নয় অপ্রণয়, 
হানকে সেধে! গো ধরে দুটি রাঙা পায়। 


(চিতের )-- সাধ করে করেছিলাম দুজ্জয় মান, 
, ছতাসের তার হ'ল অপমান, 


গামকে সাধ্ল!ম না। ফিরে চাইলাম না, 
কথ কইল।য ন। রেখে সান? 


(টিতেন )-সবসেছিলেন কম[লনী একাল! কুগ্রেতে, 
শ্রীকৃষ্প্রসঙ্গকথ! আমর! আসিতে, 
কষ কথ! পেলে জর কি ভোলে, রাই, 
রয়ে, রয়ে, এ কথা তোলে, 
কটতে কইতে কৃফ কথা। এলে! খেলো দ্বর্ণলতা, 
কোথা কৃ কৃফ বলে'--আছে কি গলো। 
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বদ্দিও শেষোক্ত লখীমংবাদটার আগাগোড়া! সমম্ত অংশ 
, পাওয়। যায় না, কিন্তু বতটুকু, প1ওয়। গিক্কাছে। তাহাতেই 
ক্ষবির বেশগুণপণ! প্রকাশ পাইয়াছ্ে। 'ধিরহ-বর্ণনে রাম 
হন্রর কেছ এখন সমকক্ষ হইতে গায়েন নাই | তাহার 
ছুইটি বিরহের কতকাংশ উদ্ধৃত কর! গেল। & ৪ 
( মহড়। )--"মনে রহিল নই মনের বেদন|। 
প্রবাসে যখন যায় গে! সে তারে বলি বলি আর বল! হ'ল ন|। 
শরমে মরমের কথা কওয়! গেল ন! ॥. 
যদি নারী হ'য়ে সাধিতাম তাঁকে, 
নিলঙ্জে রমণী বলে হামিত লোকে, 
সথি ধিক্‌ থাক্‌ আমারে, ধিক সে বিধাতারে, 
নরী-জনম যেন করে ন1॥ 
€চিতেন )--একে আমার এ যৌবনক।ল তাহে কাল বসন্ত এল, 
এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেল; 
ঘন আসি আসি সে আনি বলে, 
সেআসি শুনিয়! ত।সি নয়নজলে, 
ত।রে পরি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে, 
লঙ্দ/! বলে ছি ছিছু' ও ন॥ 
(অগ্ভরা)--ভান মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাদিলাম সজনি, 
| অন।'সে প্রবাসে গেল সে গুণমণি, 
একি সখি হ'ল বিপরীত রেগে লজ্জার সম্মান, 
মদনে দহিছে এখন এ অবল।র প্রাণ” ইত্যাদি 


ধী ২য় বিরহ। 


€ মহড়1)--প্প্রাণ সইরে এ নারীধর! বসন্ত এলে । 
€ চিতেন )--শরত শিশিরে সইরে আমি ছিলাম তো ভালো। 
একি পর্ব সখি সর্ধনেশে মদন এসে ক'ল্লে আকুলো!। 
যখন কুহু কুহু কুহরে কোকিলে, 
প্রাণ সই প্রাণনাথ কৈ, ভাল স্বাল! হ'ল বসন্তকালে। 
যেমন সপ্তরথী মেলে, আমার বধিলে যেন অভিমন্যার দশা হ'ল। 
কোকিল বলে বিরহিনী যৌবন সামালে। 8” ইত্যাদি । 
লহর-রচন। বিষয়েও রামবন্থ অদ্বিতীয় । নীলুঠাকুরের 
মৃত্যুর পর রামপ্রনাদ ঠাকুর যখন সেই দলের দলপতি হই- 
লেনঃ তখন কালকাতার শোভাবাম্নারের রাজ। নবকুষ 
বাহাদূরের বাড়ী ছুর্গো্নবের সময়ে এক আসরে রামপ্রনাদ 
রামবজ্ুকে শ্লেষ করিয়। একটি লহরের ছড়ার গাহিয়া 
ছিলেন-_ 


"নই কো রামবোদের এখন মেকেলে পৌরোষ। 
এখন দল করে হয়েছেন রামবোল রামকামারের'"' কোষ ॥” 


তৎপরেই রামবন্্র শী গীতের এইর্নপ উত্তর দিলেন,_- 
( ষহড়।,)--"তেমদি এই নীলুর দলে রামগ্রসাদ এক্টিম্‌। 
যেমন চ।ফের পিঠে বায়। থাকে বাঁজেনাকো। একটি দিন 
৮৪ 


(চিতেন )-_-যেমন রাততিধারীর ধামাবওয়া থাকে এক এবজন, 


হরিনাম বলেন মুখে পিছু থেকে চাল কুড়।তে হন, .. . 
কর্দে অকর্মা, এ রামপ্রসাদ শর্ঘা, 1 এ 
নন কাজের কাজি ঠাটর বাজী (ভাইরে) 

ঠিক যেন ধোবার বিশকর্ধা ; 
যেমন বিদ্যা শৃন্ত বিদ্যাভূষণ সিদ্ধিরস্তবপগ্তহীন 


(অন্তর! )-- নীলমণি ম'লে নীলমণির দলে, 


ঢুকলে! শিংতাঙ্গা এ'ড়ে বাছুরের পালে, 
যেমন নবাব ম'লে নবাব হ'ল উজীর।লী আড়াই দিন, 
মরি হায় কি হরৎ, ঠিক যেন বজরার মূরৎ, 
খাড়! আছেন খাপ খুলে রাতদিন ॥ 
যেমন মেগের কাছে পেগের বড়াই ঘরে করেন জীক, 
দুনিয়ার কর্নেতে কুড়ে ভোজনে দেড়ে বচনে পুড়িয়ে করেন খাক, 
তেমনি প্রীছাদ, এই পেট্কে। মুলুকটাদ, 
ধ'রে কক্ঝপ্রসাদ .'. ভরেন রামপ্রসাদ, (1) 
যেমন জন্দে কভু হাত পোরে ন! দোলে লবেদার আস্তীন্‌॥* 
যখন হরুঠাকুর দল পরিত্যাগ করিয়! রাঞ্জ। নবকৃষ্খের 
সভাসদ্‌ হইয়! কালযাপন করতেন, তখন তিনি একবার 
পক্ষপাত করিয়। রামবন্থুর দলের হার সাব্যস্ত করায় রাম 
বন্থ পাল্টে গানে আসিয়! গাহিলেন,-- 


“ঠাকুর বাচ্বেন ন। নিস্তর দিন। 
তার চক্রে ধরেছে পোক। স্বণণরেখ। অতি ক্ষীণ ॥৮ ইত্যাদি 


প্রবাদ ষে ইহাতে হরুঠাকুর বড় রুষ্ট হইয়া রামনস্থকে 
বাপান্ত করিয়। আসর হইতে উঠিয়। যান। 

রামবনস্ুর খেউড়ও এইনূপ উপমারহিত, কিন্ত সে সমস্ত 
গীত অশ্লীল শব্দপুর্ণ বপ্রিয়। এস্থলে উন্দূত হইল না; কিন্তু 
তাহার আগ।গোড়! রসোন্দীপক ও কবিত্বপূর্ণ। রামবন্থর 
রচিত বিরহের মধ্যে আর একটি বিশেষ গুণ লক্ষিত হয় যে, 
অধিকাংশ গীতই স্বকীয় রমে বর্ণিত হইয়াছে। 

কলিকাতার উপনগর ভনানীপুরে কতকগুলি ভদ্রসম্তান 
একত্র হইয়। নলদময়স্তীর যাত্রার দল করিয়াছিলেন । বল্গ- 
দেশে সখেব যাত্রার এই আরম্ত। রামবন্থু এই দলের গীত 
ও স্থুর দেন। ইহাঁতেও উক্ত বস্থুর কবিত্ব শক্তির বিশেষ 
পরিচয় পাওয়। যায়। 

রামবস্থর সমকালবর্তী, আর একজন কবিওয়ালার 
কথা বড় কৌতুকাবহ। তিনি আদৌ এদেশীয় লোক 
নছেন, তিনি প্রকৃত গ্রস্তাবে সাতসমুদ্র তের নদী পারের 
লোক, তিনি একজন আছেলে বিলাতী পর্তগীজ দাহেব। 
তাহার নাম মিষ্টার এন্টনি এবং তাহার সহোদরের লাম 
মিষ্টার কেপি। এদেশে তাহারা আন্ট,নি ও কালুসাহে 
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নামে বিখ্যাত ছিলেন। গঞ্িটার নিকট ফরাসী অধিকার- 
ভুক্ত স্থানে আণ্ট,নির বাগানবাটী ছিল, এখনও তাহার 
ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সাহেব বাণিপ্য উপলক্ষে বাঙ্গালায় 
আসির। কিছুদিন থাকিতে পাকিতে একজন ব্রাক্ষণকন্তার 
প্রণয়ে বন্ধ হইয়া সমস্ত বাণিঞ্য কার্ধা পরিত্যাগপৃর্বক 
এঁ গরিটীর বাগানে ঘরদ্বার করিয়া থাকিতে লাগিলেন 
এবং স্বীয় প্রণরিনী ত্রাঙ্গণকণ্ভার সর্বপ্রকার সন্তোষ 
সাধনে তৎপর হইলেন। ব্রাদ্ধণীর সহিত দীর্থকাল সহবাসে 
সাহেবের বাঙ্গালা কথাবার্তায় বিলক্ষণ অধিকার ও 
আদর জন্সিল। বিপ্রাঙ্গণা আপনার বিশ্বাসের অনুরূপ 
দোলছুগোত্সবাদি যে সমস্ত পুজার্চনা! করিতে থাকিলেন, 
সাহেব তাহাত্তেও অনুমোদন করিতে লাগিলেন। শ্রী সমস্ত 
পর্বাহে তৎকাল-প্রচলিত কবির গান শুনিয়া আণ্ট,নি 
সাহেবের বড় অনুরাগ জন্মিল, ক্রমে এতদূর হুইয়৷ উঠিল যে, 
আপ্ট,নি সাহেব নিজে সথের এক কবির দল করিয়া! বস্ষি 
লেন, এইরূপে যখন সাহেবের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া! গেল, 
তিনি একেবারে নির্ধন হইয়! পড়িলেন, তখন তিনি সেই 
সথের দলকে পেশাদ।রীদল করিয়! তন্বার! আপনার জীবিকা- 
নির্বাহ করিতে লাগিলেন, সাহেবের দল খুব নামলন্ধ ও 
বিখ্যাত হইয়া উঠিল। গোরক্ষনাথ নামে এক ব্যক্তি 
সাহেবের দলের বাধনদার ছিলেন, কিন্তু সময়ে সময়ে সাহেব 
নিজেও কোন কোন গীতের উত্তর দিতেন ও নৃতন ভাবের 
গীত রচন। করিতেন। যখন ঠাকুরদাস সিংকের দলে রামবন্থু 
বাধনদার, তথন এক আসরে পিংহ সাহেবকে বলেন,__ 

“কও ছে আণ্ট,নি আমি এইটি সুন্তে চাই। 

এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই!” 

ইহাতে সাহেব নিজেই উত্তর দিলেন,_- 
“এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছ্ি। 
হ'য়ে ঠাক্রে| সিঙ্গীর বাপের জামাই কুত্তি টুপী ছেড়েছি ॥% 
আর একবার রামবন্থ নিনদলে এক আনরে সাহেবের 

সঙ্গে লড়াইতে বলেন,__ রী 

"সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্খপদে মাতা ষুড়ালি। 

ও তোর পাদ্বরিনাহেব শুনতে পেলে গালে দেবে চুণকালি ॥” 

. তাহাতে সাহেৰ উত্তর করেন, 

“ুষ্টে আর কৃষ্ণ কিছু ভিন্ন নাইর ভাই। 

শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথ] গুনি নাই॥ 

আবার খোগ। যে হিছুর হরি সে, 

উ দেখ্‌ শ্তাম দীড়িয়ে রয়েছে, 

আমার মানবজনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই ৪ 


] কবি 


একবার চু'চড়ায় কোন সম্তরান্ত লোকের বাড়ী ছুর্গোৎ- 
সবের সময়ে সাহেবের দলেক বাধন্দার গোরক্ষনাথ বলেন, 
“তুমি যদি সন্বৎসরের বেতন শোধ করিয়। ন| দাও, তবে 
আমি তোমাকে নুতন সপ্তমী দিব না।” ইহাতে সাহেব 


' খাগান্বিতত হুইয়। আর তাহার উপাসন! করিলেন ন।, নিজে 


এই ঠাকুরুণ বিষয় প্রস্তত করিয়! গাহিলেন,__ 
“আমি ভজন সাধন জানিনে মা নিজে তো! ফিরিজী। 
যদি দয়। করে কূপাকর হে শিবেমাতঙ্গী॥” ও ৬ ৬ 

আপণ্ট,নি সাহেবের সমকালবর্তী গোবিন্দ আরজবিগি 
প্রভৃতি আর কতকগুলি ওম্তাদীদল বিদ/মান থাকার কণ। 
শুন] যায়, কিন্ত তাহাদিগের কোন বিশেষ কবিত্ব কি গুণ- 
পণার কথ প্রচার নাই। ' 

হরুর অনেক পরে শাস্তিপুরের নিকট টচিগ্রামে সাতৃ- 
রায় নামে আর একজন কবি প্রাদুভূতি হন। সাতুরার 
ব্রাঙ্ণ এবং ভদ্তরসস্তান, তিনি কখন নিজে কবির দল 
করেন নাই এবং কোন পেলাদার কবিওয়ালার দলে বাধন- 
দারীঙও করেন নাই। সাতুরায় যদিও জন্মকবি, কিন্ত তিনি 
যাবজ্জীবন চাকরী করিতেন। তাহার শেষাবস্থা় তিনি 
রাণাঘাটের পালচৌধুরীদিগের তরফ বারাসতে ঘোক্তারি 
করিতেন, সেই কর্ম করিতে করিতেই তাহার জীবনের শেষ 
হয়। তাহার অন্মাবস্থায় শাস্তিপুরের জমীদারের। তাহার 
কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইর়! তাহাকে আদর ও যত্রপূর্ব্বক 
আপনাদের নিকট ক্াখেন। এখানে তিনি শিবচন্দ্র বাবুর 
সথের দলের গীত রচন। করিনা দেন। সেই সময়ে তিনি 
অনেক ভাল ভালগীত বাধিয় ছিঙ্গেন। তন্মধ্যে একটি উদ্ধৃত 
কর! গেল-_ 


€( মহড়া! )--'অপরূপ একি রূপ কৃষ্ণরূপ লিখেছ গে।রাই। 


লিখলে নব শ্যামের অবয়ন 
গতি নাই যে চরণ বই, সে চরণ কৈগো কৈ, 
তর্ষের ধন চরণ কেন লেখ নাই॥ 


€চিত্তেন )--কৃষ্ণ বিচ্ছেদে থেদে কিশোরী কৃষণরূপ করিয়! মনন, 


নির্জনে শ্যামধনে দেখ্বার হ'ল আকিঞ্চন, 

তুমে ত্রিভঙ্গের জঙ্গ ক'রে লিখন, 

মধুরায় পাছে বায় সেই তয়ে লিখলেন না যুগল চয়ণ, 
এরূপ করিয়! দরশন, জিজ্ঞ(সেন সথীগণ, 

র।ই রাই গে! বল রঙ্গময়ী একি রঙ্গ দেখতে পাই। 


( অন্তর!)--একি ভাব হুধাংগুমুখী তোয় হুধাই। 


কও কি ভাবে এ ভাবের হ'ল উদয় কিশোরী, 

শ্যাম শরীর লিখলে লিখলে না কেন সমুদর, 

আমর যে চরণ শরণ, লয়েছি সর্বজন, রাই রাই গো, 
আজ কি সে চগ্সণ লিখতে তোগায় প্রণ নাই। 
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€ কলি )--এই বিনয় করি। লেখ গে| কিশোরী, হরির চরণ, 
অঞ্চলে আর বাপিস্নে আর রাই 
অঙ্গহীন মাধুরী কর্তে নাই দরশন। 
€পরচিতেন )--যে চরণ সাধন অন্ত সদাশিব যোগধর্্ম করেন আশ্রক্, 
ত্রিতঙ্গের সর্বাঙ্গের সারাৎসার সেই পদক, 
ব্দি সেই চরণ লিখতে হলি বিশ্মরণ,  * 
ছুঃসহ বিরহ কিশোরী কিসে কর্বি নিবারণ, 
বিচ্ছেদ যস্ত্রণ!-পার।বার, ঘ! হ'তে হবে পার, 
(রাই রাই গো) 
বিশেষ জেনেও কি কপালক্রমে ভুল্লে তাই ॥* 
ধপাল্ট। মহড়া! )-_নিরদয় পদছুয় লিখি নাই এই আশঙ্কায়। 
€(চিতেন)-- ্মু্তির প্রতিমূর্তি গীপদহীন, লিখে জীমতী খেদে কয়। 
বল্বে। কি ও সধি বল্‌্তে বিদরে হাদয়ঞ 
লিখে প্রীকান্তে লিখি নাই সই গ্াচরণ, 
কি কারণ বিবরণ বলি শোন, ১. এ 
শেন গে! তার চরণের কিআচরু -+ 
লয়ে গেল শ্যাম কংসৃল” কুতবর্থার নিকট হইতে 
এস পাইয়াছিলেন* কতুবর্থ জাহীগী। 
রংপ ১৫২৮ শকে (১৬০৬ থৃষ্টান্সে * 
€অন্তর।)- সই সময় ষখ, ই 


সন ভইয়াচি”+ 
চিতরমহূরে ঢালে হায়, 


বিচিত্র কি চিত্রশ্যাম যদি মধুপুরে যায় ॥* 
কবিওয়ালাদিগের এই কবির গীতরচনা! ও পরম্পর 
উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারায় বঙ্গদেশের প্রাচীন ও তৎকালীন 
রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, 
অপর কোন গ্রন্থপাঠে তাহ! প্রাপ্ত হইয়। সহজ নয়; কিন্ত 
দুঃখের বিষয় কালসহুকারে উক্ত 'কবি'গীত দিন দিন 
লুপ্ত হইতেছে। | 
কবি-যবদ্বীপের প্রাচীন ভাষা । যেমন বর্ষ, শ্তাম, পে 
প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন পালি-ভাঁষার প্রচলন ন! থাকিলে ও, 
তথাকার প্রাচীন বৌদ্ধপীঠস্থানে খোদিত শিল্পলিপিতে 
পালি-ভাষ! ব্যবন্ত হইয়াছে । তেমনি এই কবিভাষ। 
এক্ষণে যব, বালি গ্রভৃতি দ্বীপে ব্যবহৃত ন হইলেও পূর্বে" 
কার ধোদিত শিল্পলিপি ও প্রাচীন ধর্পুস্তকে দেখিতে 
পাওয়। যায়। যবহ্থীপে কবিশষের অর্থ রহ বা আখ্যায়িকা ; 
বোধ হয়, প্রাচীনকালে এই ভাবায় রহম্ত ও আখ্যারিক! 
রচিত হইত, তাই এই 'কবি' নাম হইয়া! থাকিবে । অনেকে 
অনুমান করেন, সংস্কৃত কাব্য শব হইতে “কবি? শবের 
উতৎপত্তি। 
' কোন কোন শবশান্ত্রবিদের মতে, এই ভাষা যবদ্ধীপের 
দেশীয় ভাষ। নহে, কোন সময়ে ভিল্নদেশ হইতে এই ভাষ। 
যবস্থীপে গিক্। প্রচলিত হইয়! থাকিবে। সত্য বটে ভারতের 


দক্ষিণদ্দেশের ভাষাসমূহের অনেক শখ এই কবি ভাষায় 
দেখ। যায়, কিন্ত বর্তমান যবন্বীপের যাবনী ভাষার সহিতই 
ইহার বিশেষ সৌলাদৃণ থাকায়, ইহাকে ভিন্ন দেশীয় তাষা 
বপিয়। বোধ হয় না। প্রাচীন বার্গালাভাষার সহিত বর্ত- 
মান বাঙ্গাল! ভাষার যেন পার্থক্, প্রাচীন কৰি ও ষাবনী 
ভাষাও অনেকট! তদনুবূপ। প্রাচীন বাঙ্গালার ব্যবহারান্ু- 
সারে যেমন অনেক অগ্রচলিত সাবেক বাঙ্গালা শব সহজে 
সাধারণে বুঝিতে পারেনা, সেইরূপ কবিভাষার অনেক শব 
এখনকার যবদ্বীপের প্রধান প্রধান পণ্ডিত ভিন্ন জনসাধারণে 
বুঝিতে অক্ষম। 
যবদ্বীপের প্রাচীন" ইতিহাস জানিতে হইলে, এই 
স্কবিভাষ। শিক্ষা। কর। উচিত । যবন্বীপে মুসলমান আসিবার 
নাযংবীদ্ধ ও হিন্বুরাজাদিগের বিবরণ এই কবিভাষায় লিখিত 
এক খোদিত শিল্পলিপিতে পাওয়। যায়। যব ও বাল 
%পের ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্গাগুপুরাণ 
প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ এই কবিভাষায় অন্ুবাদিত হুই- 
য়াছে। এই ভাষায় লিখিত 'ব্রাতয়ুদ+ ব1 ভারতযুদ্ধ নামক 
গ্রন্থই প্রধান, এই গ্রন্থ দয়ানামক প্রদেশের রাজ। জয়বয়ের 


, আদেশে আম্পুম্থদ! নামক এক ব্যক্তি প্রণয়ন করেন। জয়বর 


কুরুসেনাপতি শল্যর কাহিনী শুনিতে বড় ভালবাসিতেন, 
তাহারই মনস্তষ্টির জন্য কুরুপাগুবের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়! 
১১১৭ শকে প্ব্রাতযুদ* রচিত হয়। [যবদ্ধীপ দেখ। ] 


কবিক (ক্লী) কবি-স্বার্থে কন্‌। ১ খলীন, লাগাম। ( পুং) 


২ কবি। 
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মল্ল গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি। জেল৷ বর্ধমানের অস্ত- 
গত সেলিমাবাদ থানার এলাকাধীন দামুস্ত। * নামক গ্রামে 
কবিকক্কণের জন্ম। তাহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, 
পিতার নাম হৃদয় মিশ্র এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম কবিচন্ত্র। 

এ দেশে মুকুন্বরাম “কবিকম্কণ” নামেই প্রসিদ্ধ হুইয়! 
আমিতেছেন। কবিকহ্ছণ রাঞ্জগ্রদত্ত উপাধিমাত্র, তাহার 
গ্রকুত নাম সুকুন্দরাম। 


* দ|মুন্য। গ্রাম বর্তমান জাহানাবাদ হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব 


অবস্থিত । 


1 কবিকম্কণ চণ্ডীমঙ্গলগ্রহে আপনর এই পরিচয় দিয়াছেন 


"শুন তাই সভ্ভাজন, ফবিত্বের বিবরণ, এই গীত হইল বেমতে। 
উরিয়া। মাক্সের হেশে, কবির শিল্পরদেশে, চণ্ডিক। বসিল! আচগ্থিতে ॥ 
সহর সেলিমাধাজ, তাহাতে সজনরাজ, নিবসে নিয়োগী গোগীনাথ। 
তাহার. তালুফে বসি, দামুন্ত।য় করি কৃষি, নিবাঁন পুরুষ ছয় সাত। 


কবিকম্কণ মুকুন্দর।ম চক্রবর্তী 


তে সময়ে যবনের উতপীড়নে বঙ্গবামীগণ উত্যক্ত, বিরক্ত, 
মানগন্তরন রক্ষা! করিতে অক্ষম, এমন কি প্রাণাস্ত পর্যন্ত 
ঘটর। ছিল, সেই হ্ঃসময়ে কবিকন্কণ যৌব্ন-তরঙ্গে সংসার 
শম্বোতে ভামিতে ছিলেন। তিনি সুসলমানের অত্যাচারে 
উত্পীড়িত হইয়। আপন জন্মস্থ।ন ছাড়িয়! সনের ছুঃবে স্্রী- 
পুজাদি সঙ্গে লইয়া বিদেশে পলায়ন করিতে বাধা হইয়া- 
ছিলেন, নানাস্থানে পথে ঘাটে ফত ক্লেশ সস করিয়াছিলেন, 
তান] বর্ণনাতীত! নানান্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ব্রাঙ্গণভূমি পরগণার মধ্যবর্তী 
আর নামক গ্রামে ব্রাহ্মণরাজ বাকুড়াদেবের নিকট উপ- 


ধন্য রাজ! মালসিংহ, বিফুপদাস্তে।জতৃঙ্গ, গৌড় বঙ্গ-উতৎকল- অধিপ। ও 
সে মানসিংহের কালে, প্রসার পাপের ফলে, বিলাৎ গায় মামুদ সৃপ্টি,নি ্‌ 
উপর হল রায়ঙ্গাদা, বাাপারীর1 ভাবে সদা, ব্রাহ্মণ বৈষণবের হলস্ল যে, 
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পোনর কাঠ।য় কুড়া, নাহি মানে প্রজার £ঠে 
সরকার হৈল কাল, খিলহূমি লেখে লাল, বিন। উপকারে খায় খতি। 
পে।দ্দার হইল ধম, ট।কায় মংডাই আন। কম, পাই লভা লয় দিন প্রতি । 
ডিহিনার আরোজখোল,টাক। দিল নাহি রোজ,ধানা গোর কেহ নাহি কেনে। 
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী, হেতু কিছু নাহি পরিস্রাণে। 
কোত।লিষা কড়পাপ, সক্ষনের কাল নাপ, কড়র কারণে বহু মারে। 

অ'পল পাথালে কর্ড়, লেপ জে ।খ। নাহি দড়ি, বত দিয়। যেব। নিতে পারে ॥ 
পেয়াদা ভার নাকে, প্রক্জার! পলায় পাছে, দুয়ার জুড়িয়! দেয় খান।। 

প্রগার ব্যাকুলচিন্ব, বেচে ধানা গোর নিতা, টাকার দ্রব্য হয় দশ আন।॥ 
সহায় উষন্তুখা, চণ্গড় ষার গণ, 
দানল্যা ছাণ্ডয়! যাই, সঙ্গে রানানন্দ ভ;ই, পপে দেখা ঠহল তার সনে 
ভেলিগায়ে উপনীত, জূপরাক্ট কৈল হত, ষহুকুণু তেলি কৈল রক্ষ।। 


যুক্তকরে গম্ঠর 15 খার সনে। 


দিয়) আপনার ঘর, নিবারণ কৈল উর, তিনলনিবতসর দিল ভিক্ষা 
কাহিল গোড়াইনদী, সর্প্দ। প্ররির। বিধি, তেউটায হৈন্ু উপনীত । 
দারুবেদ্বর তরি, পাইন বাতনগিরি, গঙ্গ।ৰাস বহু কৈল হিত & 
নারায়ণ পরাশর, ছাড়িল।ম আনেদর, উপনীত গোথড়ানগরে । 

তৈল বিনা করি শান, উদ্ক করিছু পান, শিশু কান্দে ওদনের তরে।। 
আশ্রয় পুপ্রআড়া, নৈবেদা শালুকনাড়।, পু্ছ। কৈনু কুম্দ প্রহ্থনে। 
ক্ুধ! ভযু পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেই ধানে, চণ্ডী দেখ। দিলেন স্বপনে ॥ 
করিয়! পরন দয়া, দিয়! চরণের ছায়া, আজ্ঞ। দিল রচিতে সঙ্গী ত। 
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলা বিয়া হাই, আরুড়। নগরে উপনীত ॥ 
অ।রড়া বাক্গণতমি, ব্রাঙ্ছণ মাহার স্বামী, নরপতি ব্যাাসের নমন। 
গড়িয়! কবিহবা 8, সম্ত।বিণু নৃপমণে, রাজ! দিল দশ আড়াধান। 
বীরমাধবের হত, বকুড়দ4 গণবুত, সত পাশে কৈল নিয়োজিত । 
ঠা1র হত রঘুন।থ। রূপে €ণে অববাত, ওরু করি করিল পুজিত ॥ 
সঙ্গে ভাই রামানন্নী, সে জনে এপ্রের সন্ধি, অনুদিন করিত যতন। 
নিত্য ছেন অনুমতি, রধুনাথ নরপত, গায়েনের দিলেন ভূষণ ॥ 

ধন্য রাজ! রঘুনখ, কুলে শীলে অবদ।ত, প্রক।শিল, নুন মঙগল। 
তাহ!র আদেশ পান, গকবিফকষণ প]ন) মন ভব! করিও কুশল ।" 


[ ৩৯৬ ]. 


কবিকক্কণ মৃকুন্দরাম চক্রবস্তাঁ 


স্থিত হুন। বাকুড়াদেৰ তীহার কবিত্ব ও পা্ডিত্যে মুগ্ধ 
হইয়া তাহাকে আপনার নিকট রাখিলেন এবং আপন পুত্র 


. বঘুনাপের শিক্ষকতার নিযুক্ত করিলেন। এই স্থানে কবিকল্কণ 


পরমন্থথে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, এইথানেই তিনি 


£ 
'রাল1 রঘুনাথের আদেশে বাঙ্গালাভাবষার পর্বগ্রধান কাক 


চণ্তীমঙ্গল প্রচার করেন। 
কবিকন্কণের ছুই পুভ্র ও ছুই কন্তা ছিলেন, পুজ্র ছুই- 
জনের নাম শিবরাম ও মহেশ, কন্ত। ছুইটির নাম চিত্ররেখা 
ও যশোদ। 
কবিকন্ক:ণর বংশধরের। 'অনাপি দামুন্তাগ্রামে * বাস 
করিতেছেন, তাহার সকলেই সাবর্ণা শ্রাত্রীয়। তাহার! 
কবিকল্তণের হম্তলিখিত চণ্তীমঙ্গলের পুজ। করিয়া থাকেন। 


। সেই পুথিখানি কৰিক্কণের আরাধ্যদেবী মহিষীমদ্দিনীর 
রায় ন।ম্তাপিত আছে। 
ব্রাহ্মণ এবং ভদ্তরসস্তানত্ যে মহিযমর্দিণী আছে, তাহার মূর্তি 
করেন নাই এবং কোন পেলাদার ।ঘক্র গদ। পদ্ম এবং গ'ল 


এখন দামুন্তাগ্রামে কবিকম্কণের 


বীককরেন নাই। সাতুরায় যদিও ক্পনর| বলেন, প্কাণ- 
কম্কণ বৈষবন্ষরী করিতেন। এীবতী তাহাকে দেখা দেন, 
তখন তিনি 'আপন কুলমন্ত্র পরিবর্তন করিতে ইতস্ততঃ 
করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবৰতী তাহাকে বলেন, "তুমি 
আমাতেই তোমার ইষ্টদেবের মুক্তি দেখিতে পাইবে ।+, তাই 
মহিষনর্দিগীর প্রতিমা 'এইনীপ ।* প্রথমতঃ কবিকক্কণ নৈষ্ন 
ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি চণ্ডীমঙগল 
লিখিবার অনেক পুর্বে 'অিগন্নাধ-মঙ্গল নামক একখান 
উৎকলমাহান্রা রচনা! করেন । এই গ্রন্থে নেক স্থলে 
“দ্বিজ মুকুন্দ কহে বন্দিয়। শ্রীহরি 1: 

এইরূপ ভনিত। দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থথানি চণ্ডীমঙ্গলের মত 
স্ুললিত ও কনিত্বশক্রি-পরিচীয়ক নহে। ইহার রচন! প্রণালী 
দৃষ্টে অনুমিত হয়, এই গ্রন্থধানি তিনি বালককালে রচন 
করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি 'কবিকক্কণ? উপাধি লাভ 
করেন নাই। বোধ হয়, ব্রাহ্মণভূমির রাগ রঘুনাথ তাহাকে 
'কবিকক্কণ” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বহুদিন হইতে 
চণ্ভীমঙ্গলগ্রন্থ যেমন বঙ্গদেশের সর্বত্র পালাক্রমে গীত হইয় 
আলিতেছে, জগন্গাথনল্গল ক্ষুদ্র পুস্তক হইলেও বহুদিন 
হইতে আজ পর্য্যন্ত উতৎ্কগদেশের নাণাস্বানে ইহার গান 
গুনিতে পাওয়া যায়। 


* দ।মুন্াগ্রামনিবাসী চল্রনাথ ভটটাচরধ্য প্রস্ৃতি কমেকজন অপনা- 
দিগকে কবিক্ষণের প্রকৃত বংশধর বলিয়] পরিচয় দিক্স| থাকেন। 


কবিকঙ্কণ মৃকুন্দরাম চক্রবর্তী 


কবিকক্কণের সময় ।--মুত্রিত চতীমঙ্গলগ্রন্থের শেষে 
লিখিত আছে-- 
পশকে রস রস বেদ শশান্কগণিত1। 
কতদিনে দিলা গীত হরের বণিত ॥৮ « 

এই কবিতার উপর নির্ভর করিলে ১৪৬৬ শকে চুত্তী-মঙ্গলের' 
বচনা-কাল স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু চণ্ী-মঙ্গলের 
গ্রথমেই লিখিত হইয়াছে, মানপসিংহ যখন গৌড়, বঙ্গ ও 
উৎকলের রাজ, সেই সময়ই চত্তীগ্রস্থের উৎপত্তি-কাল। 
সানসিংহ ১৫১১ শকে এ দেশের স্ুবাদারী পদ প্রাপ্ত হন, 
ল্তরাং ১৪৬৬ শকে গ্রস্থথানি রচিত হওয়া নিতাস্ত অসম্ভব 
বলিয়া! বোধ হয়। এমন কি উক্ত চণ্ডী-মঙগলের প্রাচীন 
পুথিত্তে সমান্ত্িকাল-নিরূপক কবিতাটি দৃষ্ হয় না, ই/ত্যাদি 
কারণে ১৪৬৬ শক-নিরূপক কবিতা অপর ব্যক্তি কর্তৃক 
প্রক্ষিপ্ত বলিয়া! বোধ হয়। 

কবিকস্কণের পুজ শিবরাম কুততবখার নিকট হইতে 
কয়েক বিঘ। জমীর সনন্দ পাইয়াছিলেন* কতুবর্থ! জাহাগীর 
বাদলাহের সময়ে ১৫২৮ শকে (১৬০৬ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গাল।, 
বেহার ও উড়িষ্যার স্ুবাদার হইয়াছিলেন, অতএব ১৫১১ 
শকের পর ও ১৫২৮ শকের পূর্বে কোন সময়ে কবিকঙ্কণ 
আপন গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। মেদিনীপুরের ব্রাঙ্গণভূমির রাজগণের মধ্যে কবি- 
কন্কণের প্রতিপালক রঘুনাগ রায় ১৪৯৫ শক হইতে ১৫২৫ 


শক পর্যান্ত ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন এররাজত্বের 
সময়েই চণ্তীমঙ্গল রচিত হয়। 
কবিকম্কণ চণ্তীমঙ্গলে যেরূপ কবিত্ব, শব্দলালিত্য, 


রচনা-পারিপাটা এবং চরিত্র অন্কনে যেরূপ অনাধারণ ক্ষমত! 
দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের 
মূধ্য শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। তিনি এই চণ্তীমঙ্গল 
কাবো ভগবতীর পুঞ্গ। প্রচারোদেশে কালকেতু ও শ্রমস্ত 
সওদাগরের উপাখ্যান সবিষস্তর বর্ণনা করিয়াছেন, এই 
উপাখ্যানে দেবীমাহাত্মা-ঘটিত যে সকল পুরাণ-কাহিণী 
বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও কবিকল্কণের সংস্কৃত শাস্ত্রে 
পাগ্ডিত্য ও কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। ৩০০ বর্ষ 


ঞ শিবরামের বংশধরের নিকট সনদ আছে। 

1 রঘুনাথ রায়ের বংশীয়েরা এক্ষণে মেদিনীপুরের সেনাপতি গ্রামে বাস 
করিতেছেন, তাহাদের সে প্রবল প্রতাপ, সে পূর্ব বিষয় সম্পত্তি নাই; 
বর্ধমানরাজ সমস্ত কাড়িয়। লইয়াছেন। সেনাপতি গ্রামের গবর্ণমেন্ট 
খাঁজনাবাদ যাহ! উপন্বত্ব থাকে, তন্বারাই তাহাদের কথঞ্চিৎ জীবিকা- 
নির্বাহ হইতেছে। 


৮৫ 


[ ৩৬৩৭ ] 


কবিকস্কণ যুকুন্দরাম চক্রবর্তী 


পূর্বেকার বঙ্গদেশের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি 
নীতির প্রকৃত ছবি এই চণ্তীগ্রস্থে চিত্রিত হইয়াছে, বঙ্গ- 
সমাজের এমন প্রকৃত চিত্র তৎকালীন অপর কোন পুস্তকে 
লিখিত হইয়াছে কি না সন্দেহ! 

তিনি চণ্ডী লিখিতে গিয়। প্রসঙ্গ ক্রমে রামায়ণ,মহাভারত, 
হরিবংশ হইতে নানাবিধ উপাখ্যান, ভারতবর্ষস্থ নানাস্কানের 
নদ নদী নগর গ্রাম অরণ্য কতইবর্ণন করিয়াছেন! পঞ্ড 
পক্ষী ও নানাধন্মী বহুজাতীয় মানবের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব কি 
স্থন্দরই চিত্রিত করিয়াছেন। কালকেতু, ধনপতি, শ্রীমস্ত, 
ভাড়,দত্ত, মুরারিশীল, লহনা, ফুল্লরা, খুল্লনা, ছর্বল1 প্রভৃতি 
সমুদয় চরিত্রই পৃণকৃভাবে চিত্রিত । 

কবিকঙ্কণ প্রায় নকল স্থলেই বিশেষ নিপুণতার সহিত 
নায়ক নায়িকার চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন বটে, কিন্ত ছই 
এক স্থলে অত্যুক্তিদোষ ও অস্বাভাবিক বর্ণন। পাওয়া! যায়। 
যেমন, খুশ্লন! কখন পতি সহবাস করে নাই, ১২১৩ বর্ষ 
উত্তীর্ণ হয় নাই, এমনকালে বিদেশ-প্রত্যাগত পতির শয়নগৃহে 
যাইবার ব্যগ্রতা, যাইবার সময়ে সপত্বীর সহিত নিল্লজ্জের 
মত বাণ্বিতগুড1,নিদ্রিত পতিকে মুতবোধে রোদন আরস্ত) নিজে 
যাচিয় পতি সঙ্গে পাশাখেল৷ $ এবং মহাধনীর পত্বী হইলেও 
গুণচটু পরিয়! ছাগল চরাইয়া বেড়ান, এরপ স্থলে তীহার 
মাতাঁও কন্তার একবার তত্ব লইল না, এগুলি অন্বাভাবিক 
বলিয়। বোধ হয়। এ ছাড় ১২ বর্ষ বয়সের শ্রীমস্ত সিংহলে 
গির। বিবাহর পর শালীশালজ প্রভৃতির সহিত যেরূপ হাম্ত- 
পরিহাস করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় ন!। 

কবিকক্কণের রচন! প্রগাঢ় রসোদ্দীপক, ভাবপুর্ণ ও 
সুমধুর হইলেও আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও সুখবোধ নয়; ইহার 
স্থানে স্থানে অনেক ছুরূহছ সংস্কৃত শবের প্রয়োগ আছে, 
এ ছাড়! এত অপভ্রংশ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, যে তাহা 
দের অর্থ সহজে হাদয়ঙম করিতে পার! যায় না। চ্মতরাং 
সেই সেই স্থানে রসভক্ষ-দোষ ঘটে। | 

চণ্তী গ্রন্থে যে ছুইটি উপাখ্যান বর্ণিত হুইয়াছে, তাহার 
একটি স্থান কলিঙ্গদেশ এবং দ্বিতীয়টি বর্ধমানের অন্তর্গত 
মঙ্গলকোটের নিকটবর্তী অজয়নদের তীরস্থ উজ্জধিনীনগরী। 
কলিঙ্গদেশ কবিকগ্কণের বাসস্থান হইতে বহুদুরবর্তী, বোধ- 
হয়)তিনি সেই দেশে কখন গমন করেন নাই, তাই এ দেশের 
ভৌগোলিক অবস্থান ঠিক হয় নাই। দ্বিতীয় স্থানের 
ভৌগোলিক বিবরণ অনেকট| ঠিকৃ। অদ্যাঁপি মঙ্গলকোটের 
নিকট উজনী, নামে একটি স্থান আছে, তাহাই কবি- 
কষ্কণের উজ্জিনী নগরী বলিয়! বোধ হয়, এখন উহ! পতিত 


কবিকম্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 


ভূখও্ড মাত্র, সেখানে লোকের বদবান নাই। উহার নিকট 
'ত্রমর”নামক একটি খাল আছে, খালটি অজয়নদে মিশিয়াছে। 
ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর অজয় বাহিয়। ঈিংহল যাত্রাকালে 
নদের উদ্তয়কূলে সহনপুর, গাঙ্গড়, বাকুল্যা, চরকি, অঙ্গার- 
পুর, নগ।, উদ্ধানপুর গ্রভৃতি গ্রামের নামোল্লেখ আছে, 
এখনও তাহার অনেক গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। ততপরে 
উক্ত সওদাগরঘ্বয়ের নৌক1 গঙ্গায় পৌছিলে গঙ্গার উভয় 
কুলবর্তী যে সকল স্থানের নাম পাওয়' যায়ঞ্, তাহার অনেক 
আজও প্রত্যক্ষ হইতেছে । তৎকালে ন্ুন্মরবনের নিকটবর্তী 
অনেক স্থান পর্ত,গীজদিগের অধিকারে ছিল, কবিকষ্কণ এ 
সকল স্থান “ফরিঙ্গীর দেশ? বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। 

“ফিরিঙ্গীর দেশ খান বাহে কণধারে। 

রাত্রিদিন বহে যায় হারাম্দের ডবে ॥* 

কেহ কেহ অনুমান করেন, কালকেতু ও শ্রমস্ত'সওদাগরের 

উপাখ্যান কবিকস্কণের ম্বকপোলকল্লিত; কিন্তু তাহা নয়। 
কবিকঙ্কণের বহুপূর্ব হইতে কালকেতু ও শ্রীমস্তের উপাখ্যান 
বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা কবিকষ্কণের পূর্ববর্তী 
জিবেদ্-নিবাপী কবি মাধবাচার্ষের চতীমঙ্গল ব। ছর্গা- 
মাহাস্মা গ্রন্থ পাঠে জানা যায়।। 


* কবিকল্কণের চণ্ীমঙ্গলের ৫1৭ থানি প্রাচীন পুথি পাঠ মিলাইয়া 
দ্বেখিলে প্রত্যেক পুথিতেই যেখানে কোন স্থানের নাম আছে, সেইখানের 
বিভিন্ন পাঠ লক্ষিত হয়, এমন কি ছুইথানি প্রাচীন পুথির পাঠ একরপ 
প্রায় দেখা বায় না। 


1 কবি মাধবাচার্যা অকৰর বাদশাহের সমসাময়েক, তিনি অ।পন 
ছর্গাযাহায়ো এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :-- 
প্পঞ্গৌড় নামে হন পৃথিবীর সার। 
একাব্বর নামে রাজ অঙ্জুন অবতার ॥ 
অপার প্রতাপী রাজ! বুদ্ধে বৃহস্পতি । 
কলিষুগে রামতুল্য প্রজাপালে ক্ষিতি ॥ 
সেই পঞ্চগৌড়মধো সপ্তগ্রাম স্থল। 
ভ্রিবেনীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল। 
সেই মহানদী-তটবাসী পরাশর । 
যগবচ্ঞধ জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিতবর॥ 
অধ্যাদায় মহোদধি দ।নে কলতর। 
আচারে বিচারে বুদ্ধ সম হরঙরু ॥ 
ঠাহার তশ্ুজ আমি সাধ আচাষ। 
তক্ষিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাজ্মা। 
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায়ে গান। 
তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান। 
শ্রতি তাল তঙ্গ দোষ না নিব! আমার। 
তোষার চরণে মাগি এই পরিহার ॥ 
ইন্দু বিন্দু বাপ ধাত! শক নিয়োদিত। 
. ঘিজ মাধবে গায় শারদা-চরিত ৪” 
উপয়োঞ্চ কবিত। পাঠে দেখ! যাইতেছে, মাধবাচার্যা ১৫০১৯ শকে 
€ ১৫৭৯ খৃটাবে ) 'ছর্সাসাহাত্ম্' রচন। করেন। এই প্রমাণানুসারে 
তিনি কবিকহণের অন্তত: ১০ বর্ষ পূর্বের গ্রস্থথানি সমাপ্ত করিরাছিলেন। 


[ ৩৩৮ ] 


কবিকর্ণপুর 


মাধৰাচার্ষ্যর চণ্তীমঙ্গল ব হূর্গামাহাক্মো ধনপতি ও 
শীমস্তমগদাগরের সমুদ্রধাত্র। বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্র- 
খানিরও পুর্বে গান হইত। তনে কবিকল্কণের চণ্তীর মত 
রচনাপ্রণা)ী ভাবোদ্দীপক ও কবিত্বপূর্ণ না হওয়ায় জন- 
সমাজে তেমন আদৃত হয় নাই। 


কবিকণহার ( পুং) কবিনাং কণ্ঠহারইব আদরণীয় ইত্যর্থ। 


১ করব্িগের উপাধিবিশেষ। ২ একথানি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ। 


কবিকর্ণপুর । প্রসিদ্ধ নৈষ্ঃব গ্রস্থকার। কাঞ্চনপল্লী ( কাচড়া- 


পাড়1) গ্রামে সেনবংশ নামে একটি প্রসিদ্ধ বংশ আছে। 
এ বংশে শিবানন্দ সেন নামে এক পরম বৈষ্ণবপুরুষ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি একবার রথের সময় শ্রী মহাগ্রভুকে দর্শন 
করবার জন্ত সপরিবারে নীলাচলে গমন করেন। রথের সময় 
প্রতৃকে দর্শন করিতে যত গৌড়ীয় যাত্রী গমন করিতেন, 
তাহাদিগের পাণেয় ব্যয়-নির্বাহ ও আবাপ-স্থান নিদ্ধারণ 
করাই শিবানন্দের প্রধান কম্ম ছিল। শিবানন্দ যেবার 
সপরিবারে নীলাচলে গমন করেন, তাহার পাচ ছয় বৎসর 
পূর্বে যখন একবার তিনি একাকী নীলাচলে গিয়াছিলেন, 
এবারে মহাগ্রভু তাহাকে বণিয়াছিলেন যে, এবার তোমার 
একটি পুত্র হইবে, এর পুজ্রের নাম পরমানন্দপুরী গোসাঞ্জি 
রাখিবে। এর সময়ে শিবানন্দের পত্বী গর্ভবতী ছিলেন, 
শিবানন্দ বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হুইয়। দেখিলেন, তাহার একটি 
পুত্র হইয়াছে। শিবানন্দ প্রতুর আজ্ঞানুসারে পুত্রের নাম 
পরমানন্দ দান রাখিলেন। 

পুব্রটিকে দর্শন করিয়। অবধি শিবানন্দের বড়ই অভিলাষ 
হইয়াছিল যে,তিনি পুজ্রটিকে লইয়া চৈতন্ত প্রত্ুর চরণে সমর্পণ 
করিবেন; কিন্ত এটি তাহার শেষ পুর, সুতরাং তাহার 
পরী প্র পুত্রটিকে সেই দুরদেশে ছাড়ির়! দিতে চাহিলেন ন1। 
অগত্যা শিবানন্দ্কে সপরিবারে নীলাচলে যাইতে হইল। 
শিবানন্দের পুক্র এই পরমানন্দ দাসই পরে কবিকর্ণপুর নামে 
বিখ্যাত হয়েন। কবিকর্ণপুর সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্ত-চরিত্ 
নামে একখানি মহাকাব্য, আনন্া"বুন্দনাবন নামে একখানি 
চম্পৃকাব্য এবং চৈতন্তচন্ঞরোদয় নামে একখানি নাটক 
প্রণয়ন করেন। এ সকল গ্রন্থ হইতে কবিকর্ণপুরের বিষয় 
যাহ! কিছু গ্রাপ্ধ হওয়া যায় তাহ! এই $-- 

শিবানন্দ সেন পুজ্রকে ক্রোড়ে লইয়া! শত শত তক্তের 
সহিত যখন চৈতন্তপ্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নীলাচলে 
উপস্থিত হইলেন। তখন প্রতৃও তক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া 
ত্তাহার্দিগের সন্বর্ধনার্থ কিছুদূর অগ্রমর হইলেন। খন 
উভয় দল মিলিত হইল, তখন শিবাননোর পঞ্মধর্ষীর় পুত 


কবিকর্ণপুর 


পিতৃমুখক্রুত গ্রভূুকে দর্শন করিবার জগ্ত আগ্রহ সহকারে 
পিতাকে ছিজ্ঞাসা করিলেন,--“বাৰা গৌরাঙ্গ প্রভূ কে 
আমাকে দেখাইয়া দিন।” তাহাতে শিবানন্দ সেন উত্তর 
প্রদান করেন, তাহাই চৈতন্তচক্ত্রোদয়নাটকে নিম্নলিখিত 
প্লোকে বর্ধিত হইয়াছে ;-- , ্ি 
“বিদ্যদ্দামহ্য তিরতিশয়োৎক ঠকণ্টীরবেক্তর- 
ক্রীড়াগামী কনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দাম বাহ: | 
লিংহগ্রীবে। নবদিনকরদ্যোতবিদ্যোতিবাসাঃ 
শ্গৌরাঙ্গঃল্ফ,রতি পুরতো বন্য্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ ॥” 
বিছ্যুন্দামকাস্তি, উৎকন্টিত মৃগেন্দ্রগতি, স্বর্ণপরিঘনম দীর্োন্নত 
বাছ, সিংহগ্রীব, 'অকুণ-কিরণকান্তিবাপা, এ গ্রীগৌরাঙ্গদেব 
স্গুথে রহিগ়্াছেন? তোমর! প্রণাম কর, প্রণাম কর।১ 
ধর দিবস শ্ীগৌরাঙ্গের চরণে শিবানন্দের পুক্রকে শিবে- 
দন কর! হইল না। কয়েক দিবস পরে প্রভু ষখন দুই 
তিনটি ভক্ত সমভিব্যাহারে শিবানন্দের বাসার নিকট দিয়! 
গনন করিতেছিলেন, তখন শিবানন্দ পত্বীর সহিত টৈতন্যের 
চরণে 'প্রণত হইয়। তাহাকে নিষ্ম বাসাতে লইয়। আসি. 
লেন। এক্প প্রবাদ আছে, চৈতন্ত কখন স্ত্রীলোকের মুখ- 
দর্শন করিতেন না; কিন্তু যাহাদিগের প্রতি তাহার 
বাৎসল্যভাব অথব। ধাহার। তাঁহার গুরুজন মধ্যে গণা, তাহা- 
দিগের সহিত চৈতন্তদেবের এই ভাব ছিল ন1। শিবানন্দের 
পত্ধীকে চৈতন্ত নিজের কন্ঠার স্তায় ঘেছ করিতেন, স্থতরাং 
শিবানন্দের কথায় কোন আপত্তি ন! করিয়! তিনি তাহাদিগের 
বাসাতেই গমন করিলেন। এইবার শিবানন্দ পুত্রকে 
লইয়। চৈতন্তপ্রভূর চরণে নিবেদন করিলেন। প্রভু শিবা- 
ননকে লক্ষ্য করিয়া তোমার দিব্য পুত্র হইয়াছে 
বলির স্নেহভাবে বালকের মন্তকে চরণ প্রদানে উদ্যত 
হুইলেন। কিন্তু প্রসময়ে পরমানন্দ প্রভুর ইচ্ছানুসীরেই 
হউক অথবা বালম্বভাববশতই হউক চরণগ্রহণার্থ মস্তক 
অবনত না করিয়া হাঁ করিলেন। তাহা দেখিয়। চৈতন্তদেব 
বালকের মুখে পায়ের বুড়া! আঙুল ঠেকাঁইলেন; বালকও 
ছই হত্যে পা ধরিয়। সভৃষ্ণ-হৃদয়ে ও অঙ্গুলি লেহন করিতে 
লাগিলেন। এই বিষয়টি আনন্দবৃন্দাবনের নিয়লিখিত 
শ্লোকে এইক্প প্রকাশিত হইয়াছে $-- 
“্বৎসান্বাদয মুহুঃ স্বয়। রসনয়। প্রাপধ্য সংকাব্যতাম্‌। 
দেয়ং তক্তজনেষু ভাবিষু নুটরহস্রী।প্যমেতৎ স্বয়া ॥ 
বংন! তুমি স্বীয় রসন! দ্বার! এই অঙ্গুলি আত্বাদন 
করিয়া! সৎকবিত্ব প্রাপ্ত হইলে, এই দেবহুর্লভ- কবিত্ব ভকতজন 
মধ্যে গ্রচার করিও । 


[ ৩৩৯ ] 


কবিয় 


এ সময়েই প্রভূ বলেন, “পরমাননা, তুমি উত্তম কবি 
হইবে। অদ্যাবধি তোমার মাম কবিকর্ণপুর হইল।” 
বন্ততঃ কবিকর্ণপুর বৈষ্ণবসন্প্রদায়ের একজন প্রধান কবি 
'হইয়াছিলেন। [কাঞ্চনপল্ী দেখ । ] রর 

কবিকল্পাদ্রুম (পুং) বোপদেব প্রণীত ধাতুপমূহের অর্থবোধক 
গ্রস্থবিশেষ। 

কবিকল্পলত (শ্রী) কাব্যরচন! শিখিবার উপযোগী গ্রন্থবিশেষ। 

কবিক। (স্ত্রী) কবি-ম্বার্থেকন্-টাপ্‌ । ১ লাগাম। ২ কচুক 
পুষ্প। ৩ কইমাছ। 

কবিক্রতু (ব্রি) [বৈ]১স্ততি করিতে ইচ্ছু। ২ জ্ঞানবান্‌। 

কবিচক্দ্র পুং) ১ কর্ণপুরের পুত্র ও কবিবল্পভের পিতা; ইনি 
গ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। কবিচন্দ্রের নামে কাব্যচক্জ্রিক', ধাতু- 
চন্দ্রিকা, রত্বাবলী, রাঁমচন্দ্রচল্পু, শান্তিচন্জ্রিক, শ্বরলহরী ও 
স্তবাবলীনামক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়। যাঁয়। উক্ত গ্রস্থগুলি 
একজনের হমস্তলিখিত কিনা, .তৎপক্ষে সন্দেহ আছে। 
২ কবিকঙ্কণের জ্যে্ঠভ্রাতা। ইনিও বাঙ্গালা কবিতা লিখি- 
তেন। এক্ষণে তংকৃত 'দাতাকর্ণ” কবিতা বজদেশে প্রসিদ্ধ । 

কবিচ্ছদ (তরি) কবিঃ শব্ঃ চ্ছদ আবরণ বন্ত্রমিব যন্ত, বহুত্রী। 
পণ্ডিত । 

কবিজ্যে্ঠ (পুং) কবিষু জোষ্ঠঃ, ৭তৎ। বালীকিমুনি | 

কবিগ্ুক (পুং) পক্ষীবিশেষ। 

কবিতম (ব্রি) অয়মেবামতিশয়েন কবিঃ, কবি-তমপ্‌ ( জতি- 
শায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩। ৫৫1) বহৃকবির মধ্যে 
উৎকৃষ্ট কবি। 

কবিতা! (ত্ত্রী) কবের্ভাবঃ, কবি-তল্‌ ( তণ্তভাবস্থতলোৌ । প 
৫1 ১। ১১৯1) টাপ্‌। কাব্য, শ্লোক, পদ্য। 

কবিতাবেদী [ন্‌] (তরি) কবিতা ং বেত্তি, কবিত। বিদ্‌-ণিনি। 
কবিতীজ্ঞ, যাহার কবিতাবিষয়ে জ্ঞান আছে। 

কবিত্ব (ব্লী) কবের্ভাবঃ, কবি-ত্ব (তন্ত ভাবন্বহলো। প1 
৫1১1 ১১৯ । ) কবিতা-রচনার শক্তি । 

কবিত্বন (ক্লী)[বৈ]১স্ততি। ২জ্ঞান। 

কবিপুভ্র পুং) কবেঃ ভৃপগুপুত্রস্ত পুত্রঃ, ৬তৎ 1 ১ শুক্রাচার্যা 
২ ভার্গবখবি। 

( “ভৃগোঃ পুত্রঃ কবিবিহ্বান্‌ শুক্রঃ কবি্ুতোগ্রহঃ ৷ 
মহাভারত আদি ৬৬ অঃ। ) 

কবিভৃষণ (পুং) কবীনাং ভূষণমিব। ১ উপাধিবিশেষ। 
২ কবিচন্দ্রের পুত্র । 

কবিয় (ক্লী)কং স্থখং অঞ্জতি, ক-মপ্জ-ক-গওজন্থানে বি 
আদেশঃ। থলীন,ঃ লাগাম। 


কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ মেন 


€ কবী খলীনং কবিক। কবিস্ং সুখবস্ত্রণম্‌। হেম ৪। ৩১৬1) 
কবিরঞ্রন রাষপ্রসাদ সেন-্বাঙ্গালানর বিখ্যাত প্রাম- 
প্রসাদী পদাবলী” রচয়িতা । ইহার পদাবলী ব্যতীত 
“কালীকীর্তন* “শিব সন্কীর্তন* “কৃষ্গকীর্তন* ও “বিদ্যাস্ন্বর" 
নামক কয়েকখানি কাব্য আছে। এই করখানি পুস্তকের 
মধ্যে বিদ্যানুন্দরই সর্বাপেক্ষা! বৃহৎ ও প্রধান এবং কালী- 
কীর্তন সর্বা পেক্ষ। শ্রেষ্ঠ,কিন্ত তাহার পদাবলীই তাহার অতুল 
ও অক্ষয়কীর্তি। রামপ্রদাদের এই গানগুলির তুল্য ভক্তির 
গান জগতের আর কোনদেশের সাহিত্য খুঁজিয়! পাওয়। যায় 
না। ইহার পদাবলীগুলি অতি সহজ কথায়, অতি গৃড়ভাবে 
_পরিপুর্ণ। কালীকীর্তনখানি মহাকাব্যের মত শৃন্ধলাৰদ্ধ 
নহে । ইহার অধিকাংশই গানময়। এই সকল গান কিন্ত অতি 
উত্কৃই্ই। - শ্রিবসন্কীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন সম্পৃণ পাওয়। যার ন।। 
বিদ্যান্ুন্দরথানি প্রধান গ্রন্থ হইলেও বাঙ্কালীর নিকট তাদৃশ 
আদর পায়নাই;কারণ্রায়গুণাকরভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদ।- 
মঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যান্থন্দর অতি মধুর বলিয়া এখানির 
হুতাদর ঘটিয়াছে, কিন্তু, তাঁই বলিয়াই যে কবিরঞ্জনের 
বিদ্যাস্থন্দর মাধুর্ষযহীন, তাহ! নছে, বরং কাব্যাংশে ভারত- 
চন্ত্রের বিদ্যান্রন্দর অপেক্ষা! এখানি শ্রেষ্ঠতর। ভারতের 
কাব্যেষে রস আছে। তাহ! সাধারণের নিকট অতি মধুর, 
অতি তৃপ্তিকর; আর কবিরঞ্জনের বিদ্যান্ন্বরেও যেই রস 
আছে, কিন্ত তাহ! সাধারণের পক্ষে ততট! তৃপ্তিকর নহে, 
তবে কবিরঞ্চনের বিদ্যাঙ্গন্বরে এই রসের সঙ্গে আর একটি 
সামগ্রী আছে, তাহ! ভারতচন্দ্রের কাবো নাই। তারতচন্তর 
তাহার নাম়কনারিকাকে কেবল রিপুর দাসদাসী করিয়! 
স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন, কিন্ত্র কবিরঞ্জন উত্তর়কে ভক্তির 
আবন্ত প্রতিম! করিয় স্থষ্টি করিয়াছেন। এক কথায় ভারত- 
চন্তর প্রসাদ-গুণপ্রধান আর কবিরঞ্জন ভক্কিরস-প্রধান। 
ভাষার, ছন্দে, অলঙ্কারে, শকযোজনায় ভারতের কাবা অহুল- 
নীয় আর ভাবে, চরিত্রতিত্রণে ও বর্ণনার গভীরতায় কবিরঞ্জন 
লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ । আর এক কথা, _-কবিরঞজনের কাব্য ভার- 
তের কাব্ের পুর্বে রচিত হয়। এস্থলে এ বিষয়ে আর 
অধিক আবশ্ঠক নাই। [ “বিদ্যানুন্দর” দেখ।] 
জীবনী--প্রসিদ্ধ হালিসহরের অন্তর্গত বর্তমান “কুমার- 
হাট1% বা “্কুদারহট্ট” গ্রামে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। 
গ্রামের বে ছলে কবিরঞ্জনের বাস ছিল, সেখানে এখন গৃহাদি 
নাই, তবে যেখানে তিনি তস্ত্রমতে পঞ্চমী আসন করিয়! 
সাধন। করিয়াছিলেন, সেই স্থলে সেই আসনের স্থান 
আজিও বর্তমান আছে। আজিও গ্রামের লোকে এই 


[ ০৬০ 


1 কবিরঞ্জন রামপ্রবাদ লেন 


স্বানটিকে পবিত্র বলিয়া! মলমূক্জ ত্যাগে অপবিত্র করে না। 
অনেক গারক ভিক্ষায়যাইবার সময় অগ্রে এই আসনের স্থানের 
মাটা ভক্ষণ ও মন্তকে ধারণ করিয়া, এই স্থানে দীড়াইয়া 
হুচারিট। গান করিয়। পরে অন্তত্র গমন করে। সম্প্রতি এই- 
খানে স্থানীর বুবকগণের উৎসাহে রামপ্রসাদের উদ্দেশে 
প্রতিবংমর একটি সেল। হুইয়। থাকে। 
কবিরঞ্জন কুমারছট্রের যেখানে বাস করিতেন, নিজকাব্য 

বিদ্যানুন্দরে তাহাকে পসিদ্ধপীঠ রামকুঞ্ণধাম” বলিয়। 
উল্লেখ করিয়াছেন,-- 

“ধরাতলে ধন্ত সে কুমারহউ গ্রাম। 

তার মধ্যে নিদ্ধপীঠ রামকষ্খধাম ॥&” 

' কবিরঞ্রনের যে সকল কাব্য পাওয়! গিয়াছে, তাহাতে 
কোথাও কাল-নিরূপক কোন কথ নাই। ফালী-কীর্তনের 
একস্থলে আছে,-- 

্টরাজকিশোরাদেশে শ্কবিরঞ্জন। 
রচে গান মহা! অন্ধের ওষধ অঞ্জন ॥* 
এই প্রাজকিশোর” কে? তাহারও অপর কোন পরিচয় 
পাওয়! যায় না। অনেকে মনে করেন এই প্রাঞ্জকিশোর” 
শব যুবকরাজ! কৃষ্ন্দ্রের উদ্দেশে লিখিত; কিন্তু তাহা ও 
কতট। যুক্তিযুক্ত তাছারও স্থির করিবার কোন উপায় নাই। 
অনেকে অন্মান করেন যে কবিরঞ্জন ১৬৪*--১৬৪৫ 
শকের মধ্যে জন্মগ্রহণ 'করেন। কেহ বলেন), তিনি 
১৬৪২ শকে জন্মগ্রহণ করেন। যদি ইহাই গ্রাহা কর! 
বায়, তাহ! হইলে বাঙ্গাল! ১২২৭ সালে (ইং ১৭১৮ খুষ্ঠাবে ) 
কবিরঞ্জন জন্মিয়াছিলেন), বলিতে হয়; আর ভারতচজ্জ্রের 


জন্মকাল ১৬৩৪ শকে স্থৃতরাং উভয়ে সমকালবর্তা হইলেও 


ভার রামপ্রসাদ অপেক্ষ। আট বৎমরের বড় বলিতে হন়। 
রামগ্রসাদ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, কন্ত প্রসাদী পদা- 
বলীর মধ্যে কতকগুলি গানের শেষে পদ্দিজ রামপ্রনাদ বলে” 
এইরূপ ভণিতা আছে; ইহ দেখির! অনেকে বলিতে চাহেন 
যে, রামপ্রসাদ ব্রাঙ্ছণ ছিলেন) আঅগচ কোথাও কোনস্থলে 
ব্রাহ্মণের “সেন” উপাধি নাই $ স্থতরাং তাহাকে ব্রাহ্মণ বল! 
যুক্তিযুক্ত নহে । কেহ বলেন, রামগ্রনাদের সময়ের কিছু পূর্ব 
হইতে বাঙ্জালার বৈদ্যপমাল আপনাদ্দিগকে ব্রাঙ্গণের ওরস- 
জাত বলিয়া! প্রমাণ করিয়। উপবীত গ্রহণ এবং অশৌ5কাল 
কমাইয়৷ লয়েন; রামগ্রসাদদ বোধ হয়, এই আন্দোলন 
আোতে পড়িয়। আপনাকে “ঘ্বিজ” নামে অতিহিত করিতেন, 
এরূপ অনুমান কর! বাতুলতামাত্র ; কারণ, ওক্িমান্‌ রাম" 
প্রসাদ কখনই ব্রাঙ্গণগণের প্রতি অসম্মান দেখাইয়! হুনুকে 


ফবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 


মাতিবার মত তরল-প্রক্কতির লোক ছিলেন না। আরও 
তিনি কালী-কীর্নের অনেক স্থলে নিল্গ ব্রাহ্মণেতর জাঁতি- 
গ্রতিপাদক “ভণে রামপ্রসাদ দাস, মার এই এক ধ্যান,” 
প্রামপ্রনাদ দাসে গ্রেমাননোে ভালে,” প্দাস প্রসাদ 
বলে, সেই ব্রহ্মময়ী” ইত্যাদি যথেষ্ট ভাঁণতা আছে। কেহ 
কেহ বলেন, “ন্বিজ” শব পরনত্তণ যোজনামাত্র |, কেহ কেহ 
আবার বলেন, “গ্বিল রামপ্রণাদ” হয়ত একজন স্বতন্ত্র লোক 
ছিলেন, কালক্রমে তাহার রচিত্‌ সঙ্গীতগুলি কনিরঞ্জনের 
শীতাবলীর মধো মিশিমা গিয়াছে। এই উভয় কথার 
মীমাংসা কর! বড় সহজ কারণ নিম্নে রামপ্রনাদ সেনের 
নিজের লিখিত পরিচয় ও তাহার বংশ-তালিকা দেওয়। হইল, 
ইহাতে তাহার 'অধস্তন ৫ম পুরুষের নামও আছে, তাহার 
বংশীয়েরা আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়। পরিচয় দিয়! থাঁকেন। 


রামেশ্বর সেম 
| 
নিরা। সেন 
( প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে) (দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে) 
1 
নিধিরাম ॥ [] 
অন্বিক] ভবানী রামপ্রসাদ (১) বিশ্বনাথ 
(বিবাহিতা) 
লক্ষ্মীনারায়ণ দাস 
ৃ 01 
জগন।থ কৃপারাম 
। | | | 
পরমেশ্বরী !২) রামলাল জগদীশ্বরী রামমোহন 
। 
(৩) রাজচন্ত্র 
1 সিনা 
| 
(8) কালাচাদ গোরাট।দ (৩) জয়নারায়ণ ছুর্গাদ।স, 
(8) গোপালকৃষ্ঃ 
,(৫) ক।লীপদ সেন। 
এতত্তিঙ্ন বিদ্যান্থন্দবের শেষে যে, কবিরঞঁন নিজ 


আন্মীয়গণের জন্ত মঙ্গল প্রার্থন। করিতেছেন, সেখানে তিনি 
লিখিয়াছেন যে, 

“জ্যেষ্ঠ! ভগ্মী ভবানী সাক্ষাৎ লঙ্গগীদেবী | 

ষার পাদপল্প আমি রাত্রিদিব। সেবি॥ 

ভগ্ীপতি ধীর লক্ষমীনারায়ণ দাস। 

পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥ 

ভাগিনেয যুগ জগন্নাথ কপারাম। 

আমাতে একান্ত ভক্জি সর্বগুণধাম ॥ 

সর্ধাগ্রজজ তন্পী বটে ক্রীমতী অ্বিকা। 

তার দুখ দুর কর জননী কালিক1। 


৮৬ 


[ ৩৪১ ] 


কবিরঞ্জন রানপ্রসাদ সেন 


গুণনিধি কাপায়াম বৈমাত্রেয় শ্রাত।। 
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাত ॥ 
জগদীশ্বরীকে দয়৷ কর মহামায়া। 
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়। ॥ 
শ্ীকবিরঞ্জনে মাত। কহে কৃতাঞ্জলি। 
শ্রীরামছুলালে মাতা দেহ পদধূলি ॥” 
এই উদ্ধত অংশের তৃতীয় চরণে “ভগ্মীপতি লক্ষমীনারায়ণ 
দাস” এই নাম হইতে ম্পইই বুঝ! ষাঁয় যে, কবিরঞ্জন ত্রাঙ্গণ 
ছিলেন না; তবে গীতের ভণিতায় উল্লিখিত “দ্বঞ্জ রাম- 
প্রসাদ” একক্রন ম্বতন্ত্রলোক ছিলেন--এ সন্দেহ এখানেও 
মিটিল না, সম্ভবতঃ এই দ্বিজ রামগ্রসাদ কবিওয়াল1 রাঁম- 
প্রনাদ ঠাকুর .হইতে পারেন। কারণ, ইহার! প্রায় লম- 
সাময়িক। [কবিদেখ।] বিদ্যান্থন্দরের শেষে বামপ্রমাদ 
নিজবংশ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল $-- 
“ধনহেতু মহাকুল পূর্বাপর শুদ্ধমূল 
কীন্তিবাস তুল্য কীর্তি কই। 
দানশীল দয়াবস্ত শিষ্ট শান্ত গুণানস্ত 
গ্রসর কালিক! ককপাময়ী ॥ 
মেই বংশ সমুস্তুত ধীর সর্ব গুণযুত 
ছিল। কত কত মহাশয়। 
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন বামেশ্বর 
দেবীপুজ সরল হৃদয়॥ 
তদঙ্গল রামরাম মহাকবি গুণধাম 
সদ! বারে সদয় অভয়া। 
প্রসাদ তনয় তার কহে পদে কালিকার 
কৃপামধী নয়ি কুক দয়া ॥” 
ইহ? হইতে বুঝ যায় যে, রামপ্রমাদ সেন যে বংশে জন্ম- 
গ্রহণ করেন, তাহ! বেশ ত্রশ্বর্যযশালী ছিল। তাহার জনৈক 
পূর্বপুরুষের নাঁন কীন্তিশাস। এই কীর্তিবাস হইতে নিজ 
পিতামহ বামেশ্বর পর্য্যন্ত মধ্যে কয়েক পুরুষের নাম তিনি 
প্রকাশ করিয়া ষাঁন নাই। 
রামপ্রসাদ বাল্য কালেই বাঙ্গাল, সংস্কৃত,পারম্ত ও হিন্দি- 
ভাঁষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। অক্পবয়সেই ত্বাহার 
পিতৃবিয়োগ হয়,কাজেই তাহার স্কন্ধে সংসারের ভার পড়িল। 
রামপ্রসাদের পিতা বোধ হয়, এ সময়ে নিঃস্ব হইয়া! পড়িয়া- 
ছিলেন, জাতীয় চিকিৎসাব্যবসায়ে কোনরূপে দিনপাত 
করিতেন; কারণ, পিতার মৃত্যুর পরই রামপ্রসাদদকে 
ংসার-প্রতিপালনের অন্ত অল্লবয়সে কলিকাতায় চাকরীর 
চেষ্টায় আদিতে হইয়াছিল রামপ্রসাদের মধ্যম! ভগিনীপতি 
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লক্্ীনারারণ দাসের বাটী কলিকাতায় ছিল, সেই হুত্রে 
তিনি কলিকাতার বাতার়াত করিতেন। তখন জমীদগার ব 
মহাজনের বাড়ী ভিন্ন আর কোথায় চাকরী মিলিত না, 
কাজেই রামপ্রসাদ খু'জিয়। খুঞ্িয়। কলিকাতার এক ধন- 
বানের গৃহে একটি সামান্ত সুহ্বরীগিরি পাইলেন। কিন্বদস্তী 
এইরূপ যে, তখন তাহার বয়স ১৭।১৮ বৎসরের অধিক 
নহে। কোন্‌ ধনবানের গৃহে তিনি কর্মে নিযুক্ত হন, তাহ! 
নিশ্চিত জান। যায় না; কেহ বলেন, ভূকৈলাসের 
দেওয়ান গোকুলচন্ছর ঘোষালের নিকট আর কেহ বলেন যে, 
নবরক্গ কুলাধিপতি হুর্ণ চরণ মিত্রেক্ধ নিকট তিনি চাকরী শ্বীকার 
করিয়াছিলেন। কিছুদিন চাকরী করিবার পর একদিন তাহার 
উপরিতন কর্মচারী তাহার লিখিত খাত। বহিগুলি দেখিয়! 
মহথাকুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাহার ক্রোধের কারণ আর 
কিছুই নহে, কেবল রামপ্রনাদ সেই সকল পাক খাতার 
হিসাবের পার্খে প্রতিপৃষ্ঠায় যেখানে ফাঁক পাইয়াছেন, সেই- 
খানেই গান লিখির়া ভরাইয়াছেন। উপরিতন কর্মচারী 
একান্ত বিষন্ীলোক, কাজেই তিনি এ সকল গানের ভাব কি, 
আর ক অবস্থাতেই বালিখিত হইয়াছে. তাহা! না৷ বুঝিয়া 
কেবল বুঝিলেন, রামপ্রসাদের হস্তে প্রভুর হিসাবের পাকা 
খাত। সাটী হইয়াছে ; ম্থতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ প্রভুকে গিয়! 
সেই খাঁত। দেখাইলেন। বাঙ্গালীর শুভাবৃইক্রমে বাম- 
[দের প্র খাত। খুলিয়! প্রথম পৃষ্ঠা দেখিলেন ১-- 
“আমার দেও মা তবিল্দারী। 
আমি নিমকৃ-হারাম নই শ্রী ॥ 
পদ-বদ্বভাগার সবাই লুটে, ইহা মাম সইতে নারি 
ভাড়ার জিম্মা যার কাছে মা) সেযে ভোল। ব্রিপুরাপ্ি। 
শিব আগ্তোধ শ্বভাব-দাত1, তবু জম্ম রাখ তারি ॥ 
অধ অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারি। 
আম নবিনা-মাইনার চাকর, কেনল চরণ ধূল।র অধিকারী ॥ 
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি। 
যদি আমার বাপের ধার! ধন তবে তসা পেতে পারি ॥ 
প্রসাদ বলে, এমন্‌ প/দর বালাই লঙ্বে আমি সরি। 
ও পদের মত পদ পাইত সেপ্‌দ লয়ে বিপদ সারি ৪” 
প্রহু গানটি দেখিলেন, দেখিয়া! মোহিত হইয়। গেলেন। 
ভাহার আর দাওগাননীর নালিশ শুন হইল না। তিনি 
থাতাখানি লইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাহার 
আর কথা কহিবার সান্ধ্য রহ্লনা1। তিনি বুঝিলেন, 
খ্াসপ্রসাদ সাষান্ত লেক নহেন, রামপ্রপাদ তাহ!র তহবিল- 
দার বা পুরী হইবার উপযুক্ত নহেন, তিনি মা কালীর 


[ ৩৪২ ) 


শি পা আপি পপ 
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তছবিলদার হইবার আশায় ভোর হুইয়। পড়িয়াছেন। 
মা কালীর পদরত্বভাগারের জিম্মা লইবার জন্ত বাহাজ্ঞান 
হারাইয়াছেন, নিজের সন্ব। ভূলিয়। গিয়াছেন, তাহার সহিত 
প্রভূদান সম্বন্ধ ভূলিয়। গিয়া, গ্াভৃূর হিসাবের পাকা খাতায় 
তবচ্ছন্দ মনে, বিভোর প্রাণে, প্রাণের উত্স ছুটাইয়। 
নিজের ভত্তেভব। প্রাণের কপাগুলি সুরে বাধিয়। লিখিয় 
বাখিয়াছেন। 
যাহ! হউক রামপ্রসাদের প্রভূ গানগুলি পড়িয়া 
ঘাওয়ানজীর আর কোন কণ। গুনিলেন না, ততক্ষণাৎ 
রামপ্রধাদকে ডাকাইলেন এবং তীহাকে নিজকর্্ম হইতে 
অবসর দিয়। সংপারাটন্তা হইতে বিরত থাকিতে বলিলেন, 
আর তাহার পরিনারের ভরণপোষণের জন্ত মাসিক ত্রিশ 
টাক বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। 
এই ঘটন। হইতে অনুমান হয় যে, বালককাল 
হইতেই রামপ্রপার্দের মনে কালীন্তক্তি জাগরিত হইয়াছিল 
এবং যৌবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তি পূর্ণ-বিকসিত্ত 
হইর়1 তাহাকে বাহজ্ঞানপৃন্ত করিয়। ফেলিয়াছিল। তিনি 
ভক্তিভরাপ্রাণে সময়ে সমরে নিঙ্জের সব পর্য্যন্ত ভুলিয় 
যাইতেন, কাজেই হিসাব লিখিতে বসিয়৷ পাকাখাতার কথা, 
হিসাবের কথা, ভূলিয়! গিয়া মা! কালীর সহিত যেন কথ! 
কহিতেন, প্রত্যুন্তরগুলি স্বভাবতই গানের আকারে নিজের 
অজ্ঞাতনারে নিজেই সেই পাকাখাতায় লিখিয়। ফেলিতেন। 
যাহ! হউক, রামপ্রপাদ গুণগ্রাধী ও তক্তিমান্‌ গ্রতুর 
কপার একবারে সংসারচিন্ত। ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত 
হুইয়! বাটী চলিয়া! গেলেন। বাটা গিয়া রামপ্রপাদ তন্ত্রমতে 
পঞ্চমুণ্তী আননাদি কাঁরয়। সাধন। করিতে আরস্ত করেন। 
ইতিনধ্যে রামপ্রনাদের বিবাহ হুয়। ঠিক কোন লময়ে তিনি 
বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহার 
নিজ পিখিত গ্রন্থের কোথাও ভপিতায় স্বীর শ্বশুরকুণের 
পরিচয় দেন নাই ;ঃকিন্ধ বিদ্যানুন্দরের অনেক স্থলে- 
প্ধন্ত! দারা ন্বপ্লে তার। প্রত্যাদেশ তারে। 
আমি কি অধম এত বৈষুখ আমারে ॥ 
ঝস্সে জন্মে বিকায়েছি পারদপয্মে তব। 
কহিবার কণ! নয় বিশেষ কি কব” 
এইরূপ ভণিতা দেখিয়! অন্থমান কর!যায় যে, রামগ্রাসাদ যে 
সময় বিদ্যাসুন্নর রচন। করেন, তখনওতাহার সাধনায়মনোমত 
পিদ্ধিলাভ হয় নাই, কিন্ততিনি যেকোন প্রকার পিদ্ধলাভ 
করিয়াছিলেন, একথা এ বিদ্যাহ্ুন্দরেই তিনি উল্লেখ করিয়। 
গিয়াছেন-- ০ 
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শ্ীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশগুজী বখ1। 
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা ॥ 
কিঞিৎ তিঠিঙগে ফলাপেক্ষ। ছিল কিবা । 
ক্ষীণ-পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা! কৈল শিবা ॥? 
রামপ্রসাদের পত্বীও অগামান্ত! রমনী ছি্লন। কালী 
স্যপ্নযোগে তীহাকে প্রত্যাদেশ করিতেন।* রামগ্রসাঁদ 
'এইজন্তই কালীর উপর অভিমান করিয়া বপিয়! গিয়াছেন-- 
শ্ধন্ত। দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে” -ইত্যাদি। 
রাসপ্রপাদদের সাধন! কিরূপ ধলাযায় নাঃ কিন্তু তাহার 
গেখা দেখিয়। বোধ হয় নাবে, কোন প্রকার সাধনগ্রণালী 
তাহার জানা ছিল। তিনি সুন্দরের শবসাধন প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন-_. | ৃ 
প্তাত নছি বলে কেহ না! করিবে হেল? 
বিষয় বিষয় কালসর্প নিয়! খেল! ॥ 
স্বকীয় কল্যাণ বিস্ত চিন্ত। কর! চাই। 
ভঙ্গীতে সংক্ষেপে কিছু কিছু করে যাই ॥” 

ইহ! হইতে বুঝ।যার যে তিনি তখনও সংসারে লিপ্ত 
বিষগ কর্থে মিশিয়! থাকিতেন বলিয়া, শবাদি সাধনার গুড় 
সর্ব অনগত পাকিলেও সে সকল অবলঘ্বন করিতে পায়েন 
মাই। রামপ্রসাদের বিশ্বান ছিল-__ 

“গুরুমন্ত্র, ইষ্টমন্ত্র পরমাযু ধন । 
ব্যক্ত কর! মত নহে এ সকল বর্ম ॥? 

সেইজন্ত তিনি কোথাও তাঁহার উপদেষ্টার নামও প্রকাশ 

করেন নাই; কিন্তু কালীকীর্তনের একস্থলে পাওয়া যায়, 
“্কপানাথ উপদেশ প্রনাদ ভক্কের শেষ 
গ্রণদান দিয়। লৈতে চায়।”” 

এ স্থান হইতে কেহ কেহ অগ্নমীন করেন যে, বোধ হয় 
প্রসাদের গুরুর নাম “কপানাথ' ছিল । 

“্রামগ্রসাদের বাসস্থান “কুমারহট্ট' মহারাজ কৃঞ্ঝচজ্দ্ের 
অধিকারভুক্ত ছিল। কুমারহট্ট গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়! 
এখানে রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র একটি কাছারিবাড়ী ও প্রাসাদ নির্মাণ 
ফরাইয়াছিলেন ও মধ্যে মধ্যে এখানে আলিয়৷ বান করি- 
তেন। এই শুজে রাম গ্রানাদের সহিত তাহার পরিচয় হইঘা- 
ছিল; কারণ, কৃষ্ণচন্দত্রের স্তায় গুণজ্ঞ ও সঙ্জনগ্রায়ের 


নিকট বামপ্রপাদের স্তায় গুষী ব্যক্তি অধিকদিন অপরিচিত, 


থাকিতে পারে না, তবে কি হুত্রে তাহাদের প্রথম পরিচয় 
হয় তাহ! জানা যায় না। অবশেষে যখন কৃষ্ঃচন্জ্র কুমার- 
'হট্রের প্রানাদে আলিয়া! বান করিতেন, 'মেই সময় রাম- 
প্রসাদকে ডাকাইয়। লইয়! গ্রিক তাঁহার সহিত নানাবিষয়ের 
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আলোচনা করিন্তেন। এ লময় কৃষ্ণচন্ত্রের সহিত ভারত- 
চঞ্জের পরিচয় হয় নাই। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রপাদের অসাধারণ 
কবিত্ব ও পারমার্ধিক ভাব দেখিয়! তাহার প্রতি একাস্ত 
অনুরত্ত হইয়া পড়িলেন ;কিন্ত রামপ্রপাদ সংসার-বিরাগী 
নিম্পৃহ মহাশক্তির উপাসক প্রেমিক লোক ছিলেন। তিনি 
এরূপে রান্গপ্রপাদ ভোগ করাকে বড় ভাল বলির! বিবেচন। 
করিতেন ন! | এনম্বন্ধে তাহার যে মত ছিল, তাহা! আমরা 
বিদ্যান্থন্দরের একটি চরণে দেখিতে পাই,__পক্ষিগ্ত যেই 
ত্বধন্ম খোয়ায় খোসামোদে।” এই মতের পরিপোধক 
তাহার ছইটী গীতও দেখিতে পাওয়! যায় ;-- 
(১) 

"আমি তাই অভিমান করি। 

আমায় করেছ গে! মা সংপারী ॥ 

অর্থ বিন! ব্যর্থ যে এই লংসার সবারি। 

ওম! তুমি কোন্বল করেছ, বলয়ে শিব ভিকারী॥ 

জ্ঞান ধর্ম শ্রে্ঠ বটে, দান ধর্ম তার উপয়ি। 

ওম| বিন! দানে মথুরা-পারে যান্নি সেই ব্রঙেশ্বরী। 

নাতোয়ানি কাচ কাছে! ম! অঙ্গে ভন্ম ভূষণ পরি॥ 

ওমা কোথায় লুকাবে বল তোমার কুবের ভাঙারী॥ 

প্রনাদে প্রসাদ দিতে ম। এত কেন হলে ভারি। 

যদি রাখ পদে থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥, 

(২) 

“আর ভূলালে ভূল্ব ন। গে! । 

আমি অভয়পদ সার করেছি, ভয়ে হেল্ব ছুল্ব না গো । 

বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কুপে উল্ব নাগে!। 

দুখ দুঃখ ভেবে সদান মনের আগুণ তুল্ব না ০গো ॥ 

ধনলোভে মত্ত হয়ে দ্বারে দ্বারে বুল্ব না গে! । 

আশাবাঘুগ্রস্ত হয়ে মনের কথা খুল্ন না গো ॥ 

মায়া-পাশে বন্ধ হয়ে প্রেমের গাছে ঝুল্ব ন! গে 

রামপ্রসাদ বলে ছধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্ব ন! গো $” 

বাস্তবিক কালীও তাহার এ প্রতিজ্ঞ! রক্ষ। করিয়াছিলেন। 
তিনি রাজা কৃষ্ণচন্তজরের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেও রাজ। 
ক্রুদ্ধ হইলেন না, বরং সন্তষ্ট হুইয়। গ্রানাদকে একশত 
বিঘ। নিফরতৃমি দান করিলেন এবং পকবিরঞ্জন” উপাধি 
দিয়। সন্মানিত করিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, রাজা 
কৃষ্ণচন্ত্র ষে কেবল গান গুনিয়। আর ভাব দেখিয়া প্রসাদকে 
উপাধি দিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি অনপ্তই তাহার 
রচিত কোন কাব্যগ্রন্থ দেখিয়াছিলেন ) কিন্ত এই কাব্য থে 
কি,তাহ। জান যায় না, তবে কবিরঞ্জনের বিদ্যান্ছন্দরের 
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শেযোজ অঙই্টমঙ্গলার তাহার কতকটা আভাস পাওয়া 
ফাষ,__ 
( অষ্মঙগল1) 
প্নমে। বিশ্বভাবিনী দক্ষব্ঞ-বিনাঁশিনী 
জনমিল। পর্বতেশ-ঘরে । ০০০১, »১(৫১) 
কার্ডিকের জন্মহেত ভন্মরাশি মীনকেতু 
তঙ্ববধি অনঙ্গাথা। ধরে ॥ ****, *(২) 
ভ্রস্য মহিষান্ুর তার দর্প কলা চুর 
লীলায় হইল! দশতুজ|। 
মহ্ষমর্দিনী নাম সেতুবন্ধ প্রভূ রাম 


প্রকাশিল! শারদীয়! পূজা ॥ *..*** (৩) 
গুস্ত নিশস্তের গর্ব সম্বখ সমরে খর্ব... *.*০* (৪) 
শক্তি লতে ম্থুরথ সমাধি । ..১১,০১০০ (€&) 


্রহ্মমন্্রী পরাৎপর! জন্মজরা মৃত্যুহর। 
তব তর নাজানেনবিধি॥ 
বিধি হরি ভ্রিলোচনে মহাঁকালী দরশনে 
গতমাত্র প্রথমতঃ মায়।। 
শেষ জন্ম কপালেশ গত যাবতীয় রেশ 
দিল! পদসরসিজছায়। ॥ 
নৃপতি বিক্রমাদিত্য তোম! পৃজে লিত্য নিত্য 
লভিল রমনী ভানগুমতী। 
ভূমি আন্যাশক্তি শিব! মুঢ়মতি জানি কিব। 
কপাময়ী অগতির গতি ॥ 
সালাধর হারাবতী শাপে জন্ম বহ্থমতী 
ব্রহকথ! জগতে প্রচার |: 22০ 2০50৮) 
কালক্রমে হাজি প্রাণ, পুনরপি পরিব্রাণ 
কেব! বুঝে চরিত্র তোমার ৪ 
ইন্কার মধ্যে শেষ মল লইয়াই “বিদ্যান্ন্দর” রচিত হয়, 
কিন্তু অপর সাতটি মঙ্গলের কগ। বিদ্যানুন্দরে কিছুই নাই; 
সুতরাং বোধ হয় ষে কবিরঞ্গন এই ৮টি মঙ্গল লইর। একথানি 
গ্থুবুতৎ কাবা লিখিসছিলেন, আর বিদ্যান্ুন্দরের কথা লইয়াই 
তাহার শেষ সঙ্গল রচিত হত) কিন্তু এখন সে কাব্যের 
পুর্ন/ংশ লোপ পাইয়া বলিয়াই কেহ কেহ 'অনুমান করেন। 
রামপ্রনাদের সনকালে তাহার নিজগ্রামে 'আজু 
গৌঁপাইঃ নামে একব্যক্ি বর্তমান ছিলেন। ইহার 
প্রকৃত নাম যে কি ছিল, ত্তাহ নিরূপণ কর] ছঃসাধ্য) 
কেছ কেহ 'অযোধ্যারাম গোস্বাসী' বলিয়া অনুমান করেন। 
ইহার সহিত রামপ্রপাদের জীননে অনেকটা সম্বন্ধ ছিল। 
গে!শ্বাসী যহাশয় বৈধব আর সাধক রামপ্রসাদ মা কালীর 
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'আছুরে ছেলে” সুতরাং ইহাদের মধ্যে বিষম মততেদ ছিল 
ও মধ্যে মধো সঙ্গীতের উক্তি-প্রত্াুক্তি লইয়। বিবাদ বাধিত» 
কিন্ত কখন মুখামুখী ঝগড়া বা তর্ক-হইত কিনা জান! যায় 
নাই। কেছ কেহ বলেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্্র মধো মধ্যে 
রাষপ্রসাদ ও আন্তু গৌসাইকে একত্র করিয়া, উভয়ের মধ্যে 
বিবাদ বাধইয়। দিয় রঙ্গ দেখিতেন; কিন্তু যদি তাহাই হইত, 
তাহ! হইলে গুপগ্রাহী কৃষ5ঞ্জের নিকট আজু গোৌনাইয়ের 
মত একজন উপস্থিত কবির আদর হয় নাইকেন? কেহ 
কেহ সে জন্ত বলেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র নিক কালীভস্ত। ছিলেন 
বলিয়া, নৈষ্টবদিগের উপর শ্রন্ধাবান্‌ ছিলেন ন! অথবা আজ 
গোসাইয়ের কবিত্বশক্জি উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত ছিল ন1। 
এ মীমাংসা সমীচীন বলিয়! বোধ হয় না, কারণ যাহার 
উপস্থিত কবিত্ব শুনিয়া আমোদিত হইবার জন্ত তাহাকে 
নিমন্ত্রণ করা হইত, তাহার কবিত্বই যে উৎসাহ পাইবার 
অনুপযুক্ত ইহ বিশ্বাসযোগ্য নছে,মার ৈষব বলির! যে তিনি 
রাজ কৃষ্ণচন্দ্র গ্রসাদ-লাতভ করেন নাই, তাহাও ঠিক 
নহে ; কারণ, তাহার সভায় অনেকানেক পগ্ডিত াকিতেন, 
তাহার ষে সকলই শাক্ত ছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? 
বৈষ্বের প্রধান স্থান নবন্বীপবাসপী পণ্ডিতমগ্লীর মধো 
যে কেহই বৈষ্গৰ ছিলেন না, তাহাও বোধ হয় অপস্তব। 

আজু গোসাই গোঁড়া বৈষব ছিলেন। তাহার প্রাণে 
জগন্ময় শকষেঃর কূপ ব্যতীত কালীছ্র্গাশিব প্রভৃতি কিছুই 
স্থান পাইত না; কিন্ত রামগ্রসাদের প্রাণে এরূপ দ্বৈতভাব 
ছিল না; তিনি গাঠিতেন )-- 


(১) 
*নটবরবেশে বৃন্দাবনে কালী হ'লে রাসবিহারী। 
পৃথক্‌ প্রণব নান! লীল! তব, 
কে বুঝে একথা বিষম ভারি ॥" ইত্যাদি। 


(২) 
*মন করন! গ্রেষাদ্বেষী। 
যদি হবিরে নৈকুবাসী। 
আমি বেদাগন্ন পুরাণে করিলাম কত খোজ তল্লামি। 
মহাকালী, কৃষ্ণ, শিব, সকল আমার এলোকেশী ॥” ইত্যাদি। 
যাহ! হউক 'মাছু গোলাই রামপ্রাদের ছু একটি গানের 
যে উত্তর দিয়াছিলেন, নিয়ে তাহ। সংগৃধীত হইল। 
*এই সংসার ধোকার টাটি। 
ও ভাই আননাবাজারে লুটি। 
ওরে ক্ষিতিজল বহি বাধু শূন্যে পাচে পরিপাটী ৪. 
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ষেমন শরার জলে সুর্ষেযর ছায়। আভাবেতে স্বভাব ষেটা 
গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলেম মাটী॥ 
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিনে কাটি। 
রমণী-বচনে সুধা, সুধ! নয় সে বিষের বাটি ॥ 
আগে ইচ্ছান্থথে পান করিয়ে বিষের জালায় ছটুফটি ॥ 
আনন্দে রামপ্রপাদ বলে, আদিপুরুষের আদি মেয়েটা ।, 
ওম! য! ইচ্ছ! তাহাই কর মা, তুমি গে পাষাঁণের বেটা ॥* 
এই গান শুনিয়া আজুগোসাই উত্তর দিয়াছিলেন-__ 
«এই সংসার ন্থুখের কুটি। 
যার যেমন মন তেমনি ধন মনের কররে পরিপাটি ॥ 
ওহে সেন অল্প জ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি। 
ওরে শিবের ভাবন! কেন শ্বামামায়ের চরণ ছুটি ॥ 
জনক রাজ! খষি ছিল, কিছুতে ছিলনা*ক্রটি। * 
সে যে এদিক্‌ ওদিক দুদক রেখে, খেতে পেত ছধের বাঙি॥' 
রামপ্রসাদের গান-- 
“মুক্ত কর ম! মায়াজালে।” 
আজুগোসাইয়ের উত্তর-_ 
প্বন্ধকর মা খেপলা জালে । 
যাতে চুণপু*টা এড়াবেনা, মজা মারব ঝোলে বালে ॥* 
রামপ্রসা্দ কালীকীর্ভনে ভগবতীর গোপনধূবেশে বেণু 
বাজাইয়। একাম্রকাননে গো-চাঁরণ বর্ণনা! করিয়া কয়েকটি 
শীতপদ ও ভজন রচনা করিয়াছেন। আঙ্জুরগোসাই সেই- 
গুলি শুনিয়! উত্তর দেন, * 
*না৷ জানে পরমতত্ব কাঠালের আমসত্ব 
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায়রে ? 
তা যদি হইত যশোদ1 যাইত 
গোপাঁলে কি বনে পাঠায়বরে ?* 
আজু গৌসাইয়ের এইন্সপ গাতিহন্দিতা দেখিয়া রাম- 
প্রসাদ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একবার বলিয়াছিলেন-_- 
“কর্মের ঘাট, তেলের কাট, আর পাগলের ছাট, 
মগলেও যায় না।” 
আজুগৌসাই ত্র কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন-_ 
“কর্্ম-ডোর ম্বভাব চোর, আর মদের ঘোর 
ম'লেও যায় না।” 
রামগ্রসাদ এই “মদের ঘোর” উল্লেখ করিয়! গাহিয়াছিলেন-_- 
"্কালীনাম ম্বধারস পান কর রাত্রিদিনে।” ইত্যাদি। 
রামপ্রসাদের বিদ্যান্ন্ছরে তাহার জ্যষ্ঠপুজ রামছুলাল 
ও কন্ঠাথয়ের নাম পাঁওয়। যায়, কিন্ত কনিষ্ঠপুক্র রামমোহনের 
নাম পাওয়া যায় না, ইহ হইতে বুঝ। যায় যে, যখন রামমোহন 


ইত্যাদি। 


৮৭ 
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কবিরগ্রন রামপ্রমাদ সেন 


ভূমিষ্ঠ হন, তাহার বছুপুর্ধে বিদ্যানুন্দর রচিত হইয়াছিল, 
আর যখন তাহার তিনটি সন্তানের পর বিদ্যান্থন্দর রচিত 
হইয়াছে, তখন অবশ্তিই বলিতে হইবে যে কনিষ্ঠ পুত্রটি তাহার 
পরিণত বয়সের সম্তান। যখন এই কনিষ্ঠ পুজটি গর্ভে তখন 
আজুগৌসাই সে সংবাদ শুনিয়। রামপ্রসাঁদকে বলেন-- 

"তুমি ইচ্ছ। স্থুথে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকাঘু'টি।” 

এই কয়টা সামান্য ঘটন! ছাড়! রামপ্রসাদদের জীবনে 

কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, নিয়ে তাহার 
উল্লেখ করা যাইতেছে । 

একদিন রামপ্রসাদ বেড় বাধিতেছিলেন ও আপন 

মনে গান গাহিতেছিলেন। বেড়ার অপর পার্খে বসির! 
তাহার কন্ত! জগদীশ্বরী তাহার সাহায্য করিতেছিলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে জগদীশ্বরী হঠাৎ কোন কার্ধ্যান্তরে উঠির! 
গেলেন, রামপ্রসাদদ তাহ! জানিতে পারিলেন না । তৎপরে 
জগদীশ্বরী ফিরিয়। আয়! দেখেন, বেড়! অনেকদূর বাধা 
হইয়াছে; কিন্তু এক! রামপ্রসাদ কিরূপে এতট। বাঁধিলেন, 
তাহ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভিতর দিক্‌ 
হইতে দড়ি ফিরাইয়া দিল কে? রামপ্রলাদ গাহিতে 
গাহিতে বলিলেন, “কেন মা তুমিই-ত দিতেছিলে।” 
জগদীশ্বরী বিশ্মিত হইয়া বলিলেন, প্না আমি উঠিয়! 
গিয়াছিলীম।” তখন রামপ্রসারদ সকল শুনিয়! ব্যাপার 
বুঝিলেন ও ঈষৎ হাপিয়া গাহিলেন__ 

“মন কেন মায়ের চরণ ছাড় । 

ও মন! ভাব শক্তি পাবে মুক্তি বাধ দিয়ে তক্তিদড়া ॥ 
নয়ন থাকৃতে দেখলে না মন ! কেমন তোমার কপাল পোড়।। 
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়! রূপেতে, বাধেন আসি ঘরের বেড় ॥ 

মায়ে যত ভালবাসে বুঝ! যাবে মৃত্যু-শেষে, 


ক”রে দুচার দণ্ড কীদ্দাকাটা শেষে দিবে গোবর ছড়া। 
ভাই বন্ধু দারা স্থুত কেবলমাত্র মায়ার গোড়া ॥ 
মলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী কড়ি দিবে আটকড়া। 


অঙ্গেতে যত আভরণ সকলি করিবে হরণ 


দোঁছোট বন্ত্র গায়ে দিবে চারকোণ। মাঝথানে ছেড়া ॥ 


যেই ধ্যানে একমনে সেই পাবে কালিক তার1। 
বের হয়ে দেখ কল্ঠারূপে রামপ্রসাদের বাধ্ছে বেড়া ॥* 
কিছুদ্দিন হইতে রামগ্রপাদের মনে বারাণসী-দর্শনের 
অভিলাষ জন্মে, একদিন তিনি ঘান করিতে যাইবার সময় 
গাহিতে গাহিতে যাইতে ছিলেন,-- 
“আমি কবে কাশী-বাসী হব। 
সেই আনন্দ'কাননে গিয়ে নিরানন নিবারিব ॥ 


কবিরঞ্জন রাষপ্রপাদ সেন 


গঙ্গাজলে বিহদলে বিশ্বেশ্বরনাথে পুজিব। 

এ বারাণসীর জলে স্থলে মলে পরে সোক্ষ পাব ॥ 

অন্নপূর্ণ। অধিষ্ঠাত্রী হ্বর্ণময়ীর শরণ লব। 

আর বব বম্‌ বম্‌ ভোল। বলে নৃত্য ক'রে গাল বাজাব॥ 

প্রসাদ বলে এ জনমে এমন দিন নাহি পাব। 

বদি সেই বেটী সে ইচ্ছা করে এখনি সে দিন পেয়ে যাব ॥* 

রামপ্রসাদ গান সবেমাজ গাহয়। থামিয়াছেন) এমন 
সময়ে পথিমধ্যে একটী রমনী আসিয়া তাহাকে বলিল, 
"বাব! তুমি বেশ গাও, আমাকে ছুট। গান শুনাও।” 
রামপ্রসাদ বলিলেন, “যাও মা! তুমি আমার বাড়ী গিয়ে 
বস, আমিন্নান করে এসে তোমার গান শুনাব।” পরে 
রামপ্রসাদদ মান করিয়া আসির়। গৃহে কাহাকেও দেখিতে 
ন। পাইয় নিজ জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পম! একটা 
স্ত্রীলোক কি গান শুনিতে এসেছিল ?* প্রসাদ্দের মাত। 
বলিলেন, “ই! ই! একটা মেয়ে মানুষ এসেছিল বটে, কিন্ত 
তোরু বিলম্ব দেখে চণীমগ্ডপে কি লিখে রেখে গেছে।” 
রামপ্রসাদ চগ্ডীমগ্ডপে গিয়! বাহ! দেখিলেন, তাহাতে বুঝি- 
লেন, কাশী হইতে স্বয়ং অন্নপৃণ। গান শুনিতে আপিয়াছিলেন 
এবং তাহাকে কাশীতে গিয়। গান গুনাইরা আমিবার আদেশ 
করিয়। গিয়াছেন *%। রামপ্রসাদ অমনি আর্রবস্ত্রে মাতাকে 
সঙ্গে লইরা-_-“মন চলরে বারাপসী” গান গাহিতে গাহিতে 
বারাণসী চলিলেন। পথিমধ্যে রামপ্রনাদের বড়ই কষ্ট 
হয়, বোধ হয় পীর্ড়ত হইয়া পড়েন, কাছেই পথ চলতে 
অক্ষম হন এবং কাশী যাওয়া হইল না! ভাবির! তাহার বড় 
হুুথ হয়। তিনি আত দুঃখে একদন গাথিলেন,-- 
“মাগো, আমার কপাল দোবী। 

আনি এর্হক মুখে মত্ত হইয়ে যেতে নারিলাম বারাণসী॥ 
ভারত-ভূমে গনমিয়! কি কর্ম করিলাম আসি। 

আম না ভাবিলান অভয় পদ কোণায় পাব গয়াকাশী।॥ 

জ্ঞান ব অজ্জঞানে মাগো, পাপ করেছি রাশি রাশি । 

আনি যাবার প্ণে কাউ। দিয়ে পথ হারায়ে আছিৰনি॥ 

পরের হরণ পরগমন মনে তখন হাপিখুসি। 

সাজাই এখন করে রোদন প্রনাদ ময়ন-জলে ভাসি ॥* 

তৎপরে তিনি সেই অবস্থাতে ভ্রিবেণীর নিকট পৌছিলে, 

সেখানে রানে অন্পপুরণ। তাহ!কে স্বপ্লে দেখ! দিয় প্রত্যাদেশ 
করিলেন, *্জার তোমার কাশী যাইবার 'আনবশ্টাক নাই, 


* কেহ কেছু বলেন, অন্নপূর্ণা লিখিয়! রাপিয়। যান নাই, রাম প্রসাদ 
বাচী আসিবাষার দৈববাণী হয় আমি আর বলিতে পারি লা। তুই 
কাশী গিয়া আনাকে গান শুনাইয়! আর)” 
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কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 


এইখান হইতেই আমার গান গুনাও।” রামপ্রসাদ অমনি 
গাহিলেন-- 
১। প্কাজকি আমারকাশী? 
বার কৃত কাশী তছরমি বিগলিত কেশী। 
জগদস্বার কুণগুল পড়েছিল খ.স, 
সেই হ'তে মণিকর্ণি বলে তারে ঘো'ব 
অলী বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণপী, 
মায়ের করুণ! বরুণাধারা অসীধার1 অসি ॥ 
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্বমসি, 
ওরে তত্বমমসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী ॥ 
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল তা ন। বাপি, 
প যে গলাতে লেগেছে আমার কালী নামের ফাপি ॥” 


২। '"আর কাঞ্জ কি আমার কাশী। 


মায়ের পদতলে পড়ে আছে গর গঙ্গ। বারাণলী ॥ 

হৃদকমলে ধ্যানকালে আনদ্দসাগরে ভাসি। 

ওরে কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশিরাশি।॥ 

কালীনামে পাপ কোথা, মাথ! নাই তাঁর মাথাব্যথা, 

ওরে অনলে দাহন যথ! হয়রে তুলারাশি। 

গয়ায় ক'রে পিগুদান, বলে পিতৃখণে পাবে ত্রাণ, 

ওরে যে করে কালীর ধ্যান তার গয়া শুনে হাসি ॥ 

কাশীতে ম'লেই যুক্তি, এ বটে শিবের উত্তি, 

ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী। 

নির্বাণে কি 'মাছে ফল, জলেতে মিশায় জল, 

ওরে চিনি হওয়! ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি ॥ 

কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে, 

ওরে চতুর্বর্গ করতলে ভাবিলে রে এলোকেশী |” 

৩। “কাজকিরে মনযেয়েকাশী। 

কালার চরণ কৈবল্য রাশি॥ 

সার্ধ ক্রিশকোটী তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী। 

যদি সন্ধ্যা জান শান্ত্রমান, কার্জ কি হয়ে কাশীবাপী॥ 

হৃর্কমলে ভাব ব'সে চতৃতূঞ্জ মুক্তকেশী। 

রামপ্রমাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি ॥” 

গ্রবাদ আছে, কালী রামপ্রসাদের হস্ত হইতে শৃগালীরূপে 
অর গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার রামগ্রসাদ গাবগাছ 
হইতে পদ্ম আহরণ করিয়! কালীপুঞ্জা করিয়াছিলেন। 

এতছ্িন্ন আর ছুইচারিটি ঘটন| রামপ্রসাদ সম্বন্ধে জান! 
যায়। তিনি কলিকাতাদ্ধ ভগিনীপতির বাটাতে মধ্যে মধ্যে 
আফিতেন, এই সময়ে তাহার সহিত রাজা নবকৃফের় পরিচয় 
হইয়াছিল। রাজ! নবকৃষ্ধের বাড়ীতে দোলের সময় এক- 
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বার রামপ্রনাদ উপস্থিত ছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ তাহাকে 
পদোলসন্বদ্ধে একটি গান রচন! করিতে বলেন। রামপ্রসাঁদ 
তৎক্ষণাৎ গাহিলেন,--" 
প্হাদ্কমলমধ্ধে দোলে করালবদনী (শ্ঠামা)। 
মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী (ওম )॥ 
ইড়। পিঙ্গলানাম। ল্য! মনোরম! 
তার মধ্যে বাধা শ্যাম ব্রহ্মননাতনী (উম )। 
আবির রধির তার কি শোভ! হয়েছে হাসন 
কাম আদ মোহ যায় হেরিলে অমনি (ওমা )। 
যে দেখেছে মায়ের দোল সে পেয়েছে মায়ের কোল 
শ্রীরাম গ্রপাদ্দের এই ঢোল মার! বাণী (ওমা )॥* 
আর একবার রথ-যাত্র। উপলক্ষে রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,-_ 
“কালী কালী বল রসনারে। * টু 
ও মন যট্‌5ক্ররথ মধ্যে, শ্তাম! মা মোর বিরাজ করে॥ 
*তিন্টে কাছি কাছাকাছ, বাধ! আছে মূলাধারে। 
পাচ ক্ষমতায়, সারথি তায়, রথ চালায় দেশ দেশাস্তরে ॥ 
জুড়ি ঘোঁড়। দৌড় কুচে দ্িনেতে দশকুশী মারে। 
সেযে সময়-শির নড়িতে নারে, কলে বিকল হ'লে পরে ॥ 
তীর্ধে গমন, মিথ্যা-ভ্রমণ মন উচাটন করোনারে । 
ও মন ভ্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস শীতল হঃয়ে অন্তঃপুরে ॥ 
পাচজনে পাচস্কানে গেলে ফেলে রাথ্‌বে প্রনাদেরে। 
১৪ মন এই.ত সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাকৃতে পার 
৫ ছু-অক্ষরে্ ॥* 
আর একবার চড়ক দেখিয়া রামপ্রপাদ গাহিয়াছিলেন,-- 
"ওরে মন চড়কী চড়ক ঘোর, এ ঘোর সংসারে। 
মহ। যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাহারে ॥ 
যুগল শ্বয়স্তু শস্ভু যুবতীর উরে। 
মনরে ওরে করপঞ্চবিন্বদলে পুলিছ তাহারে ॥ 
ঘরেতে যুবতীর বাক্‌, বাজিছে গানে ঢাক, 
মনরে ওরে, বৃন্দাবলী থ্যাম্ট। ঢালী বাজায় বারে ॥ 
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলে পাজর পাটে পড়ে, 
মনরে ওরে; এমন বাতন। করেছ তুচ্ছ ধন্তরে তোমারে ॥ 


* প্রবাদ আছে বটে এই গানটি রথ-উপলক্ষে রামপ্রসাদ গাহিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত বোধহয় তাহ নহে, কারণ *তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ" 
ইত্যার্দি চরণগুলি পড়িলে অনুমান হয় ধে, কোন সময়ে তাহার জগ্গনলাথ- 
ক্ষেত্রে গিয়া! রখ দেখিবার সাধ হইয়াছিল বা! সে সম্বন্ধে কাহারও সহিত 
কোন কথোপকথন হইয়।ছিল, কারণ তাহার আরও একটি গানে আছে' 
প্ভবজর! পাঁপরোগ, নীল।চলে না ন! ভোগ, ওরে হ্বরে কাশী নর্বনাশী, 
নিবেশীগ্গানে রোগ বাড়িবে।” 


[ ৩৪৭ ] 
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দীর্ঘ আশা চড়কগাছ। বেছে নিলে বাছের বাছ, 
মনরে ওরে, মায়াডোরে বড়শীর্গাথ! ন্নেহ বল যারে ॥ 
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার, 
মনরে ওরে, শিঙ্গে ফু'কে শিঙ্গে পাবি ডাক কেলে মারে ॥” 
আর একবার কুমাঁরহটর নিবাসী অধ্যাপক বলরাম 
তর্কভৃষণ তাহাকে মাতাল বলিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ সেই 
কথা শুনিয়া গাতিয়াছিলেন,__ 
“ওরে স্থরাপান করিনে আমি সুধা থাই জয়কালী বলে। 
মন-মাতালে মাতাল করে, যত মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥ 
গুরুদত্ত গুড় লঠয়ে, প্রবৃত্তি মসল। দিয়ে মা, 
আগার জ্ঞানশ্ু'ড়ীতে চৌোয়ায় ভাটি, 
পাঁন করে মোর মন-মাতালে। 
মূলমন্ত্র যস্ত্ভর!, সোধন করি বলে তাঁরা মা, 
রামপ্রসাঁদ বলে এমন সুর! খেলে চতুর্বর্গ মিলে ॥* 
রামপ্রসাদের মুতুাসদ্বদ্ধে এইরূপ জনশ্ররতি আছে যে, 
তিনি পূর্বেই কোন্‌ সময়ে মৃতা হইবে জানিতে পারিয়া- 
ছিলেন। তদহথসারে তিনি মৃত্যুর পূর্বরাত্রে কালীপুজ! 
করেন। পরদিন বিসর্জনের সময় পরিজনবর্গকে নিজ 
আসন্নকাল উপস্থিত জানাইয়, সকলের সঙ্গে গান গাহিতে 
গাহিতে গঙ্গাতীরে গমন করেন এবং গঙ্গাজলে নিজ শরীর 
অর্ধ মগ্র করিয়। শেষ চাঁরিটি গান করেন। তাহার শেষ 
গানটি এই-_ 
“তারা তোমার আর কি মনে আছে। 
ওম! এখন যেমন রাখ্লি সুখে তেমনি স্থখ কি পাছে॥ 
আর যদি থাকিন্ত ঠাই, তোমারে সাধিতাম নাই, 
মাগো ওম! দিয়ে আশ, কাটুলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে। 
প্রসাদ বলে মন দড় দক্ষিণায় জোর বড়, 
মাগে ওমা, আমার দফ! হ'ল রফা দক্ষিণ! হয়েছে ॥” 
উক্ত গানটির শেষ ছত্র গাহিবামাত্র ব্রদ্গরন্ধ, ভেদ করিয়! 
রামপ্রসারদ্দের প্রাণবাধু বহির্গত হইল। 
রামগ্রসাদের মত।--কবিরগ্জন শুচি অশুচি হ্থুখ ছুঃখ 
ধর্মাধর্মের গ্রভেদ স্বীকার করিতেন না, তিনি এক স্থানে 
বলিয়াছেন, 
প্ধর্্মাধন্্ম ছুটে। অল তুচ্ছ হাড়ে বেধে থোব1। 
ওরে জ্ঞানথড্ো বলিদান করিলে ঠৈবল্য পাবা ॥* 
তাহার মতে, অহঙ্কার বিনাশ নাহুইলে প্রকৃত জ্ঞান 
জন্মে ন। 
"অহঙ্কার অবিদয। তোর সেটাকে তাড়ায়ে দ্িবি।” 
তিনি প্রকৃত তাঁন্ত্রক, মহাশক্তির উপাদক, আদ্যাশক্তির 
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প্রিয় ভক্ত ছিলেন। তান ঘটে পটে, জলে শ্ছলে, সকল 
দেবমুর্তিতেই মহাশক্কি কালীরূপ দেখিতে পাইতেন )-- 
তিন এক স্থানে গাহিয়াছেন, 
"ওরে ত্রিতুবন যে মায়ের মুত্তি জেনেও কি তা জানন!।” 
কালী কৃষ্ণ ব্রহ্ম! শিবে তাহার অভেদজ্ান জন্মিয়াছিল। 
তাহার মতে, ধাতু পাষাণ অথব! মাটিমুর্তি পুজ। করিয়। কাজ 
কি, হাদয়মন্দিরে সেই মহাশক্তির মনোময় প্রতিমার কল্পন! 
করিয়া সাধক অচ্চন। করিবেন। মহাশক্তির প্রতি অচল 
ভক্তি থাকিলেই মুক্িলাভ হয়। তাহার মত পরিপোষক 
কয়েকটি গীত উদ্ধত হইল ?-_- 
(১) 
“মন তোর এত ভাবনা কেনে? 
একবার কালী বলে বসরেধ্যানে। 
জীকজমকে কলে পুজ। অহস্কার হয় মনে মনে; 
তুই লুকিয়ে তাঁরে কর্বি পৃ! জান্বেনারে জগংজমে ৷ 
ধাতৃপাবাণ মাটার মূর্তি কার কিরে তোর সে গঠলে। 
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বদাও হৃদিপদ্মাসনে ॥ 
আলোচাল আর পাকাকল! কাজ কিরে তোর আয়োঞ্জনে। 
তুমি ভক্কিস্ুধা থাইয়ে তারে তৃপ্ত কর আপন মনে॥ 
ঝাড় লন বাতির আলো কাজ কি তোর দে রোসনায়েঃ 
তুমি মনোমন্ব মাণিক্যজেলে দেওন! জলুক্‌ নিশিদিনে ? 
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে। 
ভূমি জয়কালী জয়কালী বল বলি দাও ষড়রিপুগণে। 
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল কাজ কিরে হোর সেবাজনে। 
ভূমি জর়কালী বলি,দাও করতার্ল,মন রাখ সেই শ্রচরণে॥” 
(২) 
"মন কোরন। দ্বেষাদ্ধেষি। 
বদি হবিরে নৈকুগঠবাসী ॥ 
আমি বেদাগম পুরাণে কল্েম কত খোজ তল্লালি 
ধর ষেকালীকৃষ্ণ শিবরাম--সকল আনার এলোকেশী।॥ 
শিবর্পে ধর শিপ কৃঝরূপে বাজাও বাঁশী, 
গু মা রাসরূপে ধর ধনু, কালীনূপে করে অসি 
প্রসাদ বলে ব্রক্গনিনূপপের কথ। দেঁতভোর হাসি। 
আমার ব্রহ্ষময়ী সর্্ধঘটে পদে গঙ্গ। গর়াকাশী ॥* 
(৩) 
"কে জানে গে কালী কেমন। 
যণ্ডদর্শনে ন। পায় দরশন ॥ 
মূলাধায়ে সহআারে সদ! যোগী করে মনন। 
. ভার। পল্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ॥ 


[ ৩৪৮ 


] কবিরাজী 


আত্মারামের আত্মাকালী গ্রমাণ প্রণবের মতন। 

তার! ঘটে পটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা! যেমন ॥ 
তারার উদর ব্রচ্ধাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড ত1 জান কেমন। 
কালীর মর্ কাল জেনেছেন অন্ত কেটাজান্বে তেমন ॥& 
প্রসাদ ভাষে লোকে হামে সন্তভরণে পিভুতরণ। 

আমার মন্‌ বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধর্বে শশী হ'য়ে বামন ॥* 


কবিরহম্ত ( ক্লী) কবীনাং রহস্তং যত্র, বনুত্রী। গ্রস্থবিশেষ 


এই গ্রন্থে প্রতোক ধাতু যত প্রকার গণভূক্ত এবং তাহার 
প্রতোকগণে যেরূপ নিষ্পন্ন হয়, তাহাই কাবাচ্ছলে লিখিত 
আছে। ইহা পত হলাধুধ প্রনীত। [ হলাযুধ দেখ।] 


কবিরাজ (পুং) কবীনাং রাজ। শ্রেষ্ঠঃ» কবি-রাঁজন্-টচ. 


(রাজাহঃ সবিভ্যষ্টচ | পা৫। ৪1৬১) ১ কবিশ্রেষ্ঠ। ২ কবি- 
বিশেষ, ইনিই 'রাঘবপাগ্বীয়, কাব্য প্রণয়ন করেন। 
পাশ্চাত্য মতে, ইনি খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন । 
৩ আরুর্ধেদীয় চিকিংসক। এই চিকিৎসক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে পুর্বে অনেকেই প্রসিদ্ধ কাব ছিলেন, সেই অবধিই 
বোধ হয় চিকিৎসক মাত্রই 'কবিরাজ” নাম প্রাপ্ত হইয়। 
থাকিবেন। বঙগদেশে বৈদ্যমাত্রেই কবিরাজনামে পরিচিত। 

কবিরাজগণের আরও কয়েকটি উপাধি দৃ্ হয়। যথা__ 
কবিরঞ্রন, কবিচস্ত্র, কবিরত্র, কবিভূষণ, কবিবল্পভ, কবীষ্তর, 
বৈদ্যনিধি ইত্যাদি। 

এ দেশে কবিরাজের আর একটি নাম প্নাঁডীটেপা” 
ভাল ভাল কবিরাজগণ, কেবলমাত্র নাড়ী টিপিয়া উতৎ্কট 
উৎকট রোগ নির্ণয় করিয়! থাকেন বলিক্ন। “নাড়ীটেপা* 
নাম হইয়াছে । বাহার! আাহুরে্ধেদে বিশেষ পারদর্শী নয় অথচ 
চিকিৎসা করিয়। থাকে, তাহাদিগকে “হাতুড়িস্না” বলে। 

পৃন্বর্ব এই বঙ্গদেশে কবিরাজের বিশেষ সমাদর ছিল। 
তৎকালে বিক্রমপুর ও কাচড়াপাড়ায় করবিরাজী [শখিবার 
পাঠশাল' ছিল, এ ছাড়া বড় বড় কবিরাজের বাটাতে ও আঘু- 
বেদ শিক্ষা করিবার জন্ত অনেক ছাত্র থাকিত। মধ্যে 
হাকিমী ও ইংরাজী চিকিৎসার প্রচলনে করণিরাজগণের 
আধুর্কেদীয় চিকিৎস! উঠিয়া! যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। 
এক্ষণে আবার কবিরাী চিকিৎলার দিন দিন উন্নতি দেখা 
যাইতেছে । [ বৈদ্য, চিকিৎসা, আমুর্কেদ প্রভৃতি শব দেখ ।] 


কবিরাঁজী (দেশজ) ১ বঙ্গদেশীয় বৈদ্যক চিকিৎস1। ২ (জরি) 


কবিরাজসন্বন্ধীয়। (পুং) ৩ উপাসক-সম্প্রদায়বিশেষ। রূপ 
কবিরা এই সম্প্রদায়ের প্রধর্তক। রূপের গুরু তাছাকে 
শঙ্খধারিনী রমনীর হত্ডে ভোজন করিতে নিষেধ করেন; তাই 
একদিন তিনি শঙ্খধারিনী গুরুপত্বীর হস্তে ভোজন করেন 


কবীয়ৎ 


নাই। গুরু এই কণ। শুনিয়া! তাহার তিন কৃঠিমালার মধ্যে 
ছুই কণ্টি ছিঁড়িয় দেন। রূপ সেই এক কি লইয়া! পলায়ন 
করেন। উত্কলদেশে অনেক নৈষ্ণব রূপ কবিরাজের মত্তান্ু- 
বন্তী হইয়। তাহার! কবিরাজী নামে বিখ্যান্ত হয়। কুবি- 
রানীর! অন্ত বৈষ্ুবের থরে বিবাহ অথবা "্অন্নগ্রহণ করে 
না, অথবা অন্ত কাহার পাক করা অন্ন ভোজনকরে না প্রায় 
সকলেই সদাচারী। কাহারও মতে, ইহাদেরই অপর নাম 
'স্গষ্টদায়কঃ | 

কবিরাম। ১ দিখিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভূগোল-রচয়িত1। 
ইনি কোন রাঙ্জার সভাপপ্ডিত ছিলেন। ইহার গ্রস্থপাঠে 
জান! যায়, ইনি যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্]ের সমসাময়িক। 
ইথার গ্রস্থে সমস্ত ভারতবর্ষের তৎকালীন গ্রা্ীন ভূতৃসতাস্ত ও 
প্রবাদ লিখিত হইয়াছে। ২বেহারে ডোমজাতির টাইকে 
কবিরাম কহে। 

কবিরামায়ণ (পুং) কবিন! কবিতয়। কবিষু কাব্যেু বা 
রামঃ অয়নং মাশ্রয়ে। যস্ত, বহুত্রী। বালীকি মুনি।- 

কবিল (ব্রি) কু-কব-বা বর্ণনে-ইলচ.। ১ স্তোতা, স্তবকারক। 
২ শব্ষকারক। 

কবিলাঁসিকা (স্ত্রী) কং স্থখং বিলাপয়তি উদ্দীপয়তি ক-বি- 
লল ণিচ্্‌ঞুল্‌ টাপ্‌অত ইত্বম্‌। বীণাবিশেষ। 

কবিবর নি ) কবিষু কর? শ্রেষ্টঃ। কবিশেষ্ঠ। 

কবিবল্পভ (পুং) অপর নাম আদিত্যন্ছরি। ইনি বিশ্বে- 
শ্বর আচার্ষ্যর শিষ্া এবং কালাদর্শ বা কাশনির্ণয় নামক 
স্থৃতিসংগ্রহ রচয়িতা। 

কবিবেদী [ন্‌] (ত্রি) কবিং কবিত্বং বেত্তি কবি-বিদ্‌- রি | 


১ কাব্যবেত্তা। ২ কবি। 
কবিশস্ত (তরি) ক বধু শস্তঃ খযাতঃ ৭তৎ | বিখ্যাত কবি। 


কবিশেখর (পুং) সাধনমুক্তাবলী নানক সংস্কৃত গ্রস্থপ্রণেত1। 
কবী (ত্ত্রী) কবি-ভীষ্‌। লাগাম। 
(কবী খলানং কবিক1 কবিয়ং মুখযন্ত্রণম্‌। 

কবীন্দ্র আচার্য্য সরস্বতী, কবিচন্দ্রোদয় ও পদচন্ভ্রিকা নায়ী 
সংস্কৃত গ্রন্থ রচযিতা। 

কবীন্দ্রনারায়ণ শর্মা, একাভ্রচন্দ্রিক। ও বিরজামাহাত্মা 
নামক লংস্কত গ্রস্থ-রচয়িতা। ইনি উতৎকলরাত্ অলাবু- 
কেশরীর সময়ে এ ছুইথানি গ্রন্থ রচন1 করেন। 

কবীয় (রী) কবি-ম্বার্থে ছ। লাগাম। 

কবীয়ঙ ত্রি)কবিরিব আচরতি, কবিং ম্তোতারং ইচ্ছতি 
বা; কবীয়-শতৃ। ৯ ক্বিসদৃশ। ২ নিজের শ্যব পাইবার 
ইচ্ছা যুক্ত। | 


হেম ৪1৩১৬ ।) 


[ ৩৪৯ ] 


কব্য 


কবীয়ান্ [স্‌] ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন কবি, কবি- 
ঈয়নুন্। (দ্বিবচন-বিভজ্যোপপদে তরবীয়ন্থনৌ । পা 
৫1৩।৫৭।) উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। 

কবীরপন্থী (দেশজ) বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। [কবীর দেখ ।] 

কবুলাবেশী (আরব্য কবৃল শব্বজ) কোন জমীর জম! নিরিখ 
মত গুজস্তা জম! অপেক্ষা যত অধিক দেওয়ার অঙ্গীকার 
কর] হয়, তাহার নাম 'কবুলাবেশী।, 

কবুল (আরব্য) ১ শ্বীকার। 

কবেল (ক্লী) কং জলং বিলতিভ্তৃণাতি,ক-বিল-অণ. ॥১ পল্প। 
২শুদিফুল। 

করবো (ক্লী) কুৎসিতং ঈষৎ ইত্যর্থঃ উষ্ণং, কর্দমধ! কোঃ 
কবাদেশঃ (কবঞ্চোষফে। পা ৬।৩। ১০৭1) ১ ঈষৎ উষ্ণ 
স্পর্শ। ২ (ব্রি) ঈষৎ উ্চ স্পর্শযুক্ত। 

(কোক? কবোষ্ঃ কছুষ্ঞোমন্দোফশ্চেষদুষ্কৰৎ। হেম ৬২২।) 

পমৎপরং দুর্লভং মত্বানূনমাবর্জজিতং ময়! । 
পয়ঃ পৃর্বৈঃ সনিশ্বাটৈঃ কঝোষ্জমুপভূজাতে ॥* রঘু ১৬৭। 
কব্য তত্রি) কবি-যৎ (বন্থঅয়দ্ওক-কবি-ক্ষেম-বর্চন্‌ নিষে- 
বলউক্থজনপূর্ববনবস্থরমর্ত্ষবিষ্ঠ ইত্যেতেভ্যশ্ছন্দসি স্বার্থে 
যং। কাঁশিক1 ৫8৩০) [বৈ] স্তবকারী (সায়ণ)। 
(পুং) ২ বেদোৌক পিভৃলোকবিশেষ। 

( "মাতলী কবৈর্ধমো অঙ্গিরৌভিঃ।” খকৃনংহিতা ১০1১৪।৩) 
(ক্লী)কুয়তে দীয়তে পিতৃভ্যঃ যৎ অন্নাদিকং, কু-অচ.যৎ 
(অচো যৎ। পা! ৩।১।৯৭। ৩ পিতৃলোকের উদ্দেশে যে 
অন্নাদি দেওয়! হয়। 

কব্য পদার্থ শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্মণকে দান করিতে হয়, নতুবা 
তাহ' নিষ্ষল হইয়া থাকে । মন্ুনংহিতায় লিখিত আছে,-- 
একটিমাঁ বিদ্বান ব্রাহ্গণকে কব্য ভোজন করাইলে পুল 
ফল লাভ হস্স, কিন্তু অমন্ত্রক্ত বহু ব্রাঙ্গণকে ভোজন করা" 
ইলেও তাহা হয় না; বিশেষতঃ অমন্ত্রজ্ঞ ব্রাঙ্গণকে ভোজন 
করাইলে সে যতগুলি গ্রান্‌ ভক্ষণ করে) পিভুলোকদ্িগকে 
ততগুলি উত্তপ্ত লৌহ গোলা ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব 
প্রগমেই পরীক্ষা করিয়া! জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাঙ্গণকে কব্য ভোজন 
করাইবে। বেদতত্ববিদ্‌ ত্রাঙ্গণমধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ, 
তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠ 'ও কর্মমনিষ্ঠভেদে চারি শ্রেণী আছে। হৃব্য 
ভোজনে চারি শ্রেণীরই বিধান থাঁকিলেও কব্য-ভোন্ননে 
একমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিধান দেখ। যায়। 

ন্ভঞাননিষ্ঠ! তিকাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠান্তথ! পরে। 

তপঃহ্বাধ্যায়নিষ্টাশ্চকম্ম্বনিষ্ঠাস্তথাপরে । 

জ্ঞাননিষ্ঠেযু কব্যানি প্রতিঠ।প্যানি যন্ধতঃ। 


৮৮ 


কব্যবাহন 


হব্যান তু ষথান্তায়ং সর্কেঘেব চতুর্ঘাঁপ ॥* 
এরূপ ব্রাহ্মণের অভাব হইলে, মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, 
শ্বশুর, গুরু, দৌহিত্র, জামাত।, বন্ধু, পুরোহিত বা ষ্মানকে 
ভোজন করাইবে। ( মন্তু ১ অঃ।) 
মন্থর মতে বেদজ্ঞ হইলেও এই সকল ব্রাঙ্গণকে ভোজন 
করান নিষিদ্ধ। যথ।--চিকিৎসক, দেবল) কন্তা-বিক্রেতা, 
দোকানদার) চৌর্ধযাদিদোষে পতিত, ক্লীব, নাস্তিক, জটা- 
ধারী, ছূর্বল, প্রতারক, বাজার গ্রেষা, কুনখী, শ্াবদন্ত) গুরুর 
প্রতিরোদ্ধা, অধ্রিত্যাগী, রাজযক্ী, পশুপালক, ব্রহ্দদ্বেনী, 
অভিনেতা, শুত্রাণীপতি, বিধবার গর্ভনাত,কাণ।, বেতন লইয়! 
ধাহার। অধ্যাপন। করেন, শৃদ্রশিষ্য, হুষ্টবাদী, মাতা পিত। ও 
খুকুকে অকারণ পরিত্যাগকারী,গৃহদাহক, বিষদাতা,কুণ্ডান্- 
ভোজী, সোমবিক্রেতা, সমুদ্রযাত্রী, অবিবাহিত, অগ্রজ বর্ধ- 
মানে বিবাহুকারী, জারজ, বন্দী, তৈলিক, কুটকারক, পিতার 
সহিত বিবাদকারী, মদ্যপ, পাঁপরোগী, দাস্তিক, রদবিক্রেতা, 
ধনু ও শরনিম্্াতা, দিধিষৃপতি, মিত্রদ্রোহী, দাাতবৃত্তি, পুত 
চার্ধা, অপন্ম(ররোগ, গগ্মালারোগী, শ্বিত্ররোগী, খল, উন্মত্ত, 
অন্ধ, বেদনিন্দক, জ্যোতিষ, ব্যবসায়ী, পর্ষিপোষক,যুদ্ধশাস্ত্রের 
আচার্ধা, স্থপতি, দূত, বৃক্ষারোপক, কুকুরের সহিত 
ক্রীড়াশীল, শ্রেনপক্ষিজীবী, কন্তাদূষক, হিংঅ, শৃদ্রবুত্ি, 
গণযাগকারী, অ!গারহীন, কৃষিক্সীবী, শ্লীপদরোগী ও সজ্জন- 
নিন্দিত। 
(পুং) চতুর্থ মন্বস্থরের সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। 
কব্যতা স্বৌ)[বৈ]স্বতি। জ্ঞান। 
কব্যবাড় [ কব্যবাল দেখ। ] 
কব্যবাঁল €পুং) কব্যং বলাতে দীয়তে অন্মৈ কব্যবল-ঘ এ । 
১ পিহৃগণবিশেষ। 
(“কব্যবালো হনলঃ সোমো বদশ্চৈবার্ধ্যমা তথা । 
অগ্নেঘবাত্তা বর্হষদঃ সোষপ1ঃ পিতৃদেবতাঃ 0৮ 
ব্রঙ্গাগুপুরাণ। 
২ অন্নি। অগ্নিহুখেই পিহৃগণ উদ্দেশে দান করা হুইয়] 
থাকে । 
কব্যবাহ (প্ূং) কব্যং বহুতি, কব্য-নহ-খি। অগ্নি, যে 
অন্লিতে পিভৃগণের উদ্দেশে কব্য দেওয়া হয়। 
কব্যবাহ (পুং) কব্যং বহতি প্রাপয়তি পিতৃনিতি শেষঃ, 
কৰা-বহ-অণ | অগ্রি। 
কব্যবাহন (পুং) কব্যং বঙত্তি কবা-বহ- এট ( কব্যপুরীধ- 
পুরীযোধু ঞাট। পাঁত। ২। ৬৫1)১ অগ্নি। (প্অগ্রয়ে 
কব্যবাহনায়' স্বাহা। শুরু বজুঃ। ২।২৯।”) যূর্বেদের 


[ ৩৫০ ] 


কশিক 





মতে, অগ্নি তিন প্রকার, দেবগণের অগ্নি 'হব্যবাঁছন+ পিতৃ- 
গণের 'কব্যবাহন+ এবং অন্থরগণের 'সহরক্ষা,। (তৈত্তিরীয় 
সংহিতা ২। ৫1৮1৬) 

কশ (পুং) কিশতি শন্দায়তে তাড়ন্তি বা কশ-অচু। অশ্ব 

: প্রভৃতিকে : তাড়না করিবার পদার্থবিশেষ, চাবুক; ইহ! 
চর্ম, বস্ত্র ও বেত প্রভৃতির খার৷ প্রস্তত হয়। 
(“সরান তং কশেন অতাড়য়ৎ।” মহাভারত ৩।১৯১। ) 

কশস্‌ (ক্লী) কশতি নীচং গচ্ছতি কশ-অন্থন। জল। 
(নিঘণ্ট, ১। ১২) 

কশ। (ত্ত্রী) কশ-টাপ্‌। ১ চাবুক । (প্জঘান কশয়। মোহাৎ 
তদ। রাক্ষমবন্ুনিন।” ভারত ১1১৭৭1১০।) ( চর্মদণ্ডে 
কশ! রশ্মৌ বল্সাবক্ষেপনী কুশাঃ। হেম 8৩১৮।) ২ মাংস- 

_রোহিন্ী। (ভাবপ্র") ৩ (দেশজ) টানা। 

কশাই (দেশজ) গরু প্রনৃতি মারিয়! যাহার! বিক্রয় করে। 

কশাই, মেদিনীপুর জেলাস্থ নদীবিশেষ, সাধুভাষায় কংশবস্তা 
এবং কালিদাসের রঘুবংশে কপিশানদী নামে পরিচিত । 

কশাইফুলিয়!) পশ্চিমবঙ্গের বাগ্দিগাতিবিশেষ। ইহার! 
কশাই নদীতে নৌক1 চালায় ও মাছ ধরিয়। বেড়ার । ১৪ 
প্রকার বাগীর মধ্যে ইহারা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়। 
পরিচয় দেয়। 

কশ।ঘ।ত পং) কশেন কশয়! ব1 আঘাতঃ ৩তৎ। চাবুক মার|। 

কশাত (দেশজ ) তৃণবিশেষ) কেষো। 

কশাত্রয় (ক্লী) কশানাং কশাধাতানাং ত্রয়ম্‌ বহুত্রী। ও প্রকার 
কশাবাত 3 মৃদু, মধ্য ও নিষ্ঠইর। অশ্বগণের সাধারণ দণ্ড- 
কালে মু আঘাত এবং উপবেশন, নিদ্র।, স্থলন, হুষ্টচেষ্টা, 
অশ্বিনী দেখিয়া ওৎস্থকা, গর্বিত হ্েষারব, ক্রাস, দুকুথান, 
বিমার্গগমন, ভয়, শিক্ষাত্যাগ, চিন্তবিভ্রম প্রত্াতি অপরাধে 
মধ্য ও নিষ্ঠর আঘাত করিতে হয়। অপরাধ বিশেষে 
আঘাতের স্থানও পৃথকৃ। ব্রস্ত ও ভীত হইলে গলদেশে 
শিক্ষাত্যাগ ও চিতবিভ্রমে অধরে গর্বিত হ্যোরব ও অশ্বিনী 
দেখিয়া ওংছুকাকাপে বাহু ও স্কন্ধদেশে উপবেশন 
নিদ্রায় কটিদেশে দর্বাবহার ও বিমার্গ প্রস্থানে মুখে, ম্ঘখলন 
ও ছুরুখানে জনে এবং কু প্রকৃতি হইলে দর্বস্থানেই 
কশাঘাত করিতে হস। 

কশাহ্‌ (ব্রি) কশাং অর্থতি কশা.অর্থ-অপ | ১ কশা মারি- 
বার উপযুক্ত। ইহার অপর সংস্কৃত নাম কশ। 

[ কশাত্রর় দেখ। ] 

কশিক (পুং) কশতি হিনন্তি সর্পম্, ফশ-বাহুলকাৎ ইক। 
নকুল, বেজি। 


ফশের 


কশিকপাদ (ত্রি) কশিকম্ত পাদাবিব পাদৌ অন্ত, বহুত্রী, 
হত্তযাদিত্বাৎ নান্ত্যলোপং ( পাদন্ত লোপাহহস্ত্যাদিভ্যঃ। 
প1 ৫181১৩৮।) নকুলের গায় পদবিশিষ্ট জন্ত। 
কশিপু পং) কশতি ছঃখং কথাতে বা, মুগ দিক্ৎ নিপাতনাৎ 
সাধুঃ। ১ অন্গ। ২ আচ্ছাদন। ৩ অন্নাচ্ছাদন। 
€কশিপুর্ভজা চ্ছাদনয়োরেকোক্ত্য। পৃথকৃতয়োঃ পুংসি। মেদিনী।) 
৪ শয্য!। (€ “সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈ:।” 
ভাগবত ২২৪) 
৫ আসনবিশেষ। 
কশিপুপবর্ণ (ক্রী)[ বৈ] উপাধান বন্ত্র। বালিসের খোঁল। 
কশীক (ভ্ত্রী) কশ-বাহুলকাৎ ঈকন্-টাপ্‌। প্রস্থত! নকুলী। 
("আগধিতা পরিগধিত1] যা কশীকেব জঙ্গহে।” * কৃ 
১১২৬৬ | কশীকা সৃতবৎস। নকুলী; সায়ণ।) 
কণু (পুং)রাজবিশেষ, ইহার পিতার নাম চেদ্দি। 
কণ্ডুর (দেশজ) ১ কুশাবতী নামের অপত্রংশ। [কুশাবতী 
দেখ ] ২ অল্প। [কমর দেখ। ] 
কশেরক (পুং) যক্ষবিশেষ। (ভারত ২১ অঃ) 
কশেরু (পুং ক্লী) কে দেহে শীর্ধযতে ক-শৃ-উ-এরডাদেশশ্চ 
€ কেশ্রএরড্চান্ত । উ৭.১।৯*।) ১ পৃষ্টাস্থি, পিঠের পীড়া, 
শিরর্দাড়া। ২ (ক্লী) কং জলং বাতং বা শৃণাতি। কেশুর। 
(9০10553 [5৪০০৮ ) ইহা ক্ষুত্র ও বৃহৎ ভেদে ছুইপ্রকার বড় 
কেশুরকে 'রাজকশেরু' ও মুখার স্তায় ক্ষুদ্র কেশুরকে দেশ 
বিশেষে “চিচ্চোঢ়” কহে। ম্বিবিধ কেশুরের গুণ--মধুর, 
কষায়রস, শীতল, গুরু, মলগ্রাহী; পিত্ত, য়ক্তদাহ ও চক্ষুরোগ- 
নাশক এবং শুক্র) বায়ু, শ্রেম্স। ও স্তম্তকারক।” (ভাবপ্র। ) 
৩ ( পুং) ভারতবর্ষের একটি বিভাগ । 
(“ ভারতন্তাস্ত বর্ষন্ত নবভেতঘ্বান্লিশাময়। 
ইন্দ্র্বীপঃ কশেরুশ্চ তাঅবর্ণে। গভস্তিমান। 
নাগদ্ধীপন্তথ। সৌম্যে। গান্ধর্বস্বথবারুণঃ ॥% 
কশেরুক (ক্লী) কশেক্র-স্বার্থে কন্‌। কেণুর। 
কশেরুক! (তস্ত্রী) কশেরুক-টাপ্‌। পৃষ্ঠান্থি, পিটের দীড়া। 
কশেরুমান্‌ (পুং) ১ যবনরাজবিশেষ। 
€ “ইন্ত্রহ্যয়োহতঃ কোপাদ্যবনশ্চ কশেরুমান্‌।” হরি ১৬ অঃ) 
২ ভারতবর্ষের খগুবিশেষ। 
কশেরুস্‌ (রী) কশেরু। 
কশের (ভ্ত্রী) ক-শৃ-উ-এরওচান্তাদেশঃ (কেশ্রএরঙ ঢান্ত। 
* উণ্‌ ১৯৪1) ১ ভৃণকনাবিশেষ, কেগুর। (কশের স্বণকন্দে স্ত্রী। 
উজ্জ্লদত্ত। ) [ কশেন্ দেখ। ]২ বিশ্বকর্্মার চতুর্দশী কণ্তা।। 
নরকান্ধুর হত্তিরূপে ইহাকে হরণ করিয়াছিল। (হরিঃ ১২১ অঃ) 


বিষুণপুরাণ) 


[ ৩৫১ ] 


কশ্যপ 


কশোক (তরি) কশ তাড়নে-বাহুলকাৎ ওক। ১ হিংসক। 
২ রাক্ষসাদি। 
কশ্চন (অবায়) কিম্নচন ইতি মুগ্ধবোধঃ। (পাণিনি 
ইহাকে পৃথক পদ বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন। ) কোনও, 
অনির্দিষ্ট কোন একজন। 
কশ্চিৎ (অব্যয়) কিম্-চিৎ ইতি সুগ্ধবোধ:। পাঁণিনি মতে 
ইহাও পৃথক পদ। কোনও, অনির্দিষ্ট কোন একজন। 
( “কশ্চিৎ কান্তাবিরহ গুরুণ! স্বাধিকার প্রমত্তঃ 
শাপেনান্তং গমিত মহিম!| বর্ষভোগ্যেন ভর্ত,ঃ1৮ মেঘদূত।) 
কশ্নাল কৌ) কশ-কল-মুট €(কুটিকশিকৌতিভ্যঃ প্রত্যয়ন্ত 
মু ॥। উপ. ১1১০৮) ১ মুচ্ছ। ২ মোহ। ৩পাপ। ৪ (ঝি) 
মলিন। 
(মলিনং কচ্চরং ম্ানং কশ্মলঞ্চ মলীমনম্‌। হেম ৬:৭১ ) 
৫ দুরাচার। ৬(ত্রি)পাপী। 
কশ্মশ (কী) বেদে পৃষোদরাদিত্বাৎ লম্ত শঃ। কশ্মল। 
[ কশ্মল দেখ ।] 
কশ্শীর (পুং) কশ-ঈীরন্-যুড়াগমশ্চ ( কশেমু'টু চ। উপ্‌ 
৪1৩২) কাশ্মীর জনপদ [কাঁশ্পীর শব্ষে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] 
কশ্মীরজ (ক্লী) কশ্পীরে জায়তে, কশ্মীরজন্নড | কুস্কুম- 


বিশেষ । [কুমকুম দেখ।] 
কশ্মীরজন্মা ন](ক্লী) কশ্মীরে জন্ম যস্ত বহুত্রী। কুস্ুম- 
বিশেষ। [কুগ্কুম দেখ।] 


(কশ্মীরজন্ম ঘুস্থণং বর্ণং লোহিতচন্দনম্। হেম ৩1৩০৮ ) 
কশ্টা ক্লী) কশাং অহৃতি কশা-য (দগ্ডাদিভো। যঃ। পা 
৫১1৬৬ ।) ১ অশ্বের মধ্যদেশ। (মধ্যং কম্তং নিগালস্ত 
গলোদ্দেশঃ খুরাঁঃ শফাঃ | হেম ৪1৩১০1)২ (ত্রি) কশা- 
ঘাতের যোগ্য । ৩ কশতি বাছুলকাৎ করণে যৎখ। মদ্য। 
কশ্টঠপ (পুং) কশ্তং সোমরসাদিজনিতং মদ্যং পিবতি কশ্- 
পা.ক।১ খধিবিশেষ, ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির ওরসে ও 
কলার গর্ভে ইহার জন্ম । মার্কগেয় পুরাণমতে, কশ্ত অর্থাৎ 
সোমরদ জনিত মদ্য হইতে ইহার উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহার 
নাম কশ্তপ হইয়াছে। 
ক্রন্ষণস্তনয়ে! যৌহভৃৎ মরীচিরিতি বিশ্রুতঃ। 
কণ্তপন্তস্ত পুজোহভৃৎ কশ্যপানাৎ স কশ্তপঃ॥” 
মার্কগেয়পু* ১০৮। ৩। 
শুরু যূর্কেদ প্রভৃতি বৈদিক সংহিতা মতে, কশ্ঠগ হিরণ্যবর্ণ 
বর্ম হইতে জন্মে । ণহিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ যাবকা যান জাতঃ 
কশ্তপে। যাশ্থিজ্রঃ |” ( তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫। ৬। ১। ৯1) 
বণ্তপ একপন প্রজাপতি । সাম, য্তুঃ ও অধর্বসংহিতার 


বধ 
মতে, ইনি ইন্্র তত্ত্র গ্রস্ঠতি দেবগণের জনক। (সামস 
১১২৪) শুক্র যুঃ ৩৬২7 অথর্ব ১৩,৩১৯ ।) 

কাত্যায়নের বেদাজুঞ্জমপিকার মতে; কম্তীগ খকৃসংছিত।র 
কয়েকটি সুক্কের খবি। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কম্তপঞ্ধষি 
ঈক্ষের ১৭টি কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; ত্বাহাদিগের 
গর্ভে ১৭টি জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল; যথ1--১ অদ্দিতিগর্ডে 
দেবগণ, ২ পিভিগর্ডে দৈত্যগণ, ৩ দম্থুর গর্ভে দানব, ৪ কাষ্ঠ। 
গর্ভে অস্বাছগি, € অরিষ্টাগর্ভে গন্ধর্বগণ, ৬ স্থরসাগর্ভে রাক্ষস, 
৭ ইলাগর্ডে বৃক্ষ, ৮ মুনিগর্ভে অপ্মরোগণ, ৯ ক্রোধবশার গর্ভে 
সর্প, ১০ তাত্রার গর্ভে স্েন গৃ্র প্রভৃতি, ১১ সুরভিগর্ভে গো 
মহিষাদি, ১২ সরমাগর্ডে শ্বাপদ, ১৩ তিমিগর্ডে জলজস্ত, 
১৪ [িনস্তাগণ্তে গরুড় ও অরুণ; ১৫ কক্রগর্ডে নাগ, 
১৬ পত্ঙ্গীগর্ভে পতঙ্গ, ১৭ ষাঁমিনীগর্ডে শলভ। 

(ভাগবত ৪1১।১২।) 

কিন্ত মহাভারত এবং অন্তান্ভ পুবাণ প্রভৃতিতে কম্তরপের 

ত্রয়োদশ ভার্ধ্যার উল্লেখ আছে। মার্কঙেম় পুরাণে 

আয়োদশটির নাম এই-_-১ অদিতি ২ দিতি ৩ দম্ু৪ বিনতা 

৫ খসা ৬ কক্র৭মূনি৮ ক্রোধ ৯ অরিঞ্। ১০ ইর1 ১১ তাত্র। 
১২ ইল! এৰং ১৩ প্রধা। (মার্কগেয় ১৮ অঃ।) 

২ (পশ্ততীতি পশ্তঃ সর্বভ্তঃ পশ্ত এব পশ্টকঃ 
আদ্যন্তাক্ষর বিপর্যযয়াৎ নিধ্যতি। যন্বা কশ্তং অজ্ঞানং 
অবদ্যামিত্যর্থঃ পিবতি নাশর়তি অথব1 কশ্তং বিজ্ঞানঘনং 
পাতি রক্ষতি স্বান্নীতি শেবঃ 1) পরত্রহ্ধ। 

(শ্তদেব ব্রঙ্গ ব আত্ম! এতশ্ক পাতা হর্ক! গ্রঙ্জানাং গোপ্ত। 
বাব কশ্তপে! হ যোকমজ্ঞন-ভোক।1 গান্ধর্বি।” তাপনি 
শ্রুতি ২। ১১1) ৩ কচ্ছপ। ৪ (ব্রি) শ্াবদস্থ (সুরাপঃ 
আবদন্ঃ াৎ।) ৫ মুগবিশেষ । ৬ মতম্বিশেষ। 

কশ্যপনন্দন (পুং) কশ্পন্ত নন্দনঃ পুল্রুঃ ৬তৎ। ১ গকুড়। 
২ দেবানুরাদি। র 

কশ্যপপুর (ক্লী) কশাপন্ত পুরদ্‌ ৬তৎ | বর্তমান কাশ্ীর ; 
কশ্যপ খধি ইঠার কশ্যপপুর নামকরণ করিয়াছিলেন। এই 
জনপনই চীরবো[হসের 'ক্ষ্পহুরস” এবং টউলেমীর “কশপীরা? | 

কশ্যপসংহিক্ঠ (ত্র) গশ্ঠপন্ত সংহিতা, ৬তৎ। কশ্প প্রনীত 
ধর্মণ[স্বিশেষ। 

কশ্যুপস্থতি (ত্র) ক্গপপ্রনীত ধর্মশাস্্বিশেষ। 

কষ (পুং) কষতি অত্র অনেন বা কয অচ5.; যদ্ব।-ক ব-ঘ- 
নিপাতন1ৎ সাধুঃ। (গোচর-সঞ্চরবহত্রজবাগপণনিগমাশ্চ। 
পা৩।৩।১১৯।) কষ্টিপাথর, যাহাতে স্বর্ণ রৌপ্য ঘবিয! 
পরীক্ষা করা হয়! ইহার সংস্কত পর্ধযা়--শান ও নিকষ। 


[ ৩৫২ ] 


কষায় 


ঝকষণ (ত্র) কধ্যতে বিস্বাদ্যতে, কষ-কর্াপি-লাট। ১ অপক। 
৩ (পুং) কষতি অত্র। করিপাথর। ৪ (ব্লী) ভাবে লুট্‌। 
ঘর্ষণ, কণ্ড,যন। 
€"কষণকম্পনিরস্ত মহাহিভিঃ 
'ক্ষণবিমস্ত মতঙগজবজিতৈঃ।” ভারবি ৫। ৪৭। 
৫ চালন। ৬ (দেশজ) টানিয়া বাধা। 
কষণী (দেশজ ) ধমকানি, শাসন, কস্ুনি। 
কষপাষণ (পুং) কষশ্চাসৌ পাষাণশ্চেতি কর্মরধ। | কষ্টিপাথর। 
(“কষ পাধাপনিতে নভত্তলে |” নৈষধ ২।) 
কষ! (স্ত্রী) কয্যতে তাড্যতে অনয়। কষ বাহুলকাৎ কম্নণে 
অপ্-টাপ্‌। .১ কশা, চাবুক। (দেশজ) ২ টানিয়া বাধ।। 
৩'কবায় রস। ৪ শরীর রুক্ষ হওয়1। ৫ কুপণ। 
কষাকু (পুং) কষ-আকু। ১ ্ুরধ্য। ২ অগ্নি। 
কষানি (দেশজ )১ ক্রেদ। ২নির্গত রস। 
কষায় (পুং, ক্লী) কধতি কণঠং, কষ-মায়। ১ রসবিশেষ, কষ|। 
ইহার সংস্কৃত পর্যযান্-_তুবর, কুৰর ও তৃপর। ন্ুশ্রুতে কার 
রসের এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে) বথ।--যে রস আস্বাদন 
করিলে মুখ শুক, জিহবা স্তত্ভিত, কঠদেশ বদ্ধ, হৃদয় কষিত 
ও পীড়িত হয়, তাহাকে কষায় রস কহে। পৃথিবী বাধুগুণ- 
বহুল হইলে এই রসের উৎপত্তি হয়। এই রসের গুণ মল- 
গ্রাহক, ব্রণরোপক, স্তম্তন, শোধন, লেখন, শোধক, পীড়াদায়ক, 
ক্লেশনাধক ও বাধুবদ্ধক। ইহা অতিরিক্ত ব্যবহার করিলে 
পীড়া, মুখশোষ, উদরাখ্ম।ন, বাক্যগ্রহ ( কথ! বলিতে আট- 
কাইয়া যাওয়। ), মন্তান্তস্ক, গারম্করণ, গতর চিমিচিমি, 
আঙোঅবরোধ, শ্টাবত্ব, শুক্রনাশ, আকুঞ্চন, আক্ষেপপ 
প্রন্থতি বাধুবিকার উপস্থিত হয়। 
২ক্কাথ, পাচন, ইহার অপর সংস্কত নাম নিষূর্হ। 
ইহার পাচ প্রকার ভেদ আছে--ন্বরস, কন্ধ, কথিত, শী, 
ও ফাণ্ট। [তত্তৎ শবে দেখ। ] 
৩ নির্যযাস। ৪ বিলেপন, অঙ্গলেপ। 
( “কঠপিঁতো লোঙকযায়রঙ্গে 
গোরোঢন।ক্ষেপনিতান্ত গৌরে।” কুমার ) 
৫ অঙগরাগ। (পুং) ৬ শোনা গাছ। ৭ রাগ, আগক্ি। 
৮ কলিযুগ । ৯ নির্ব্বিকয় সমাধির বিসবিশেষ। বাহ্‌ বিষয় 
হইতে নিবৃত্ত হইয়া! অথণ্ড বস্ত গ্রহণে উহ্যক্ত হইলেও যে 
রাগাদি সংস্কার উদ্ভূত হইয়। তাহাকে ত্তন্ধ করিয়া রাখে 
এবং অথণ্ড বস্ত গ্রহণ করিতে ন1 দের, ভাহাকেই “কধায় 
কছে। ১০ ধবৃক্গ। (ত্রি)১১ কযার়রসবিশিষ্ট। ১২ স্কুরতি। 
(“্রত্যুষেযু স্ক,টিতকমলামোদমৈতী কবায়ঃ।” €দধছুত।) 


€ 


কষায়িত 






১৩ লোহিত, রক্তবর্ণ। ১৪ রক্তগীতমি 

১৬ম্থশ্রাবা। ১৭ রঞজিত। ১৮ আলক্ত, সং 

প্রকাশ নামক তৈনশাস্ত্রে লিখিত আছে- 
ণকষং সংলারকান্তারময়ং তে যাস্তি যে জনাঃ। 
তে কষায়াঃ ক্রোধমানমায়। লোভঃ ইতি শ্রুতঞক॥” ৩৪০৯ | 


বন ১৫-অপটু। 


কষায়কৃৎড (পুং.) কষায়ং কষায়রাগং করোতি, কষ্বায়-ক-ক্ষিপ্- 


ভূগাগমঃ। ১ রক্তলোধ। ২ (ত্রি) কথার প্রস্ততকারী। 
কষায়ত। (তরি) কষায়ন্ত ভাঁবঃ,কষায়-তল্-টাপ্‌। কষায়ের ধর্ম 
কষায়পাক (পুং) ভ্রব্যবিশেষের কাথ প্রস্তত-প্রণালী। যে 
সকল কাথে জলের পরিমাণ লিখিত নাই, তথায় আর্দ্র দ্রব্য 
হইলে ৮ গুণ ও শুফ দ্রব্য হইলে ১৬ গুণ জলদ্বার! সিদ্ধ 
করিয়া? চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিবে। অথবা ১ তুল! দ্রব্যে 
দ্রোণ পরিমিত জল দিয়া-চতুর্থংশ অবশিষ্ট রাখিতে হয় 


কষায়পাণ (ক্রী, পুং) কষারঃ পানং যন্ত, বছুত্রী; পত্বং 


(পানন্দেশে। প1৮। ৪1৯1) গান্ধার জাতি । (কষায়পাণ। 
গান্ধারাঃ। কাশিক11) 

কষায়যাননাল (পুং) কষায়ঃ রজ্জবর্ণঃ যাবনালঃ,. বর্দ্ধা। 
কষায়রসবিশিষ্ট যাবনাল ধান্ত | 

কষায়রন (পুং) রসবিশেষ। [ কষায় দেখ।] 

কষায়বর্গ পেং) কবায়াণাঁং কষায়রসযুক্ঞদ্রব্যাণাং বর্গঃ সমৃহঃ, 
৬তৎ। গ্তাগ্রেধাদি, অ্ষ্ঠাদি, প্রিয়ঙ্গ।াদি, লোধাদি, ত্রিফলা। 
শল্পকী) জাম, আম, বকুল, তিন্দুক, ফলিনী, কতকশাক, 
পাষাণভেী, বনস্পতিফল, সাপসারাদি, কুরবক, কোবিদার, 
জীবস্তী, চিল্লী, পালক্কী, স্থুনিষণ, নীবার ও মুদগ প্রভৃতি দ্রব্য 
সংক্ষেপতঃ কষায়বর্গের অস্তভূতি। ( স্ুত্রত,।) 

কষায়বাদিক (পুং) সুশ্রতোক্ত কীটবিশেষঃ এই জাতীয় 
কীট সৌম্য, সুতরাং শ্লেক্সপ্রকোপক ; ইহাদের মল- 
মুত্র বিষাক্ত । 

কষায়। (শ্রী) কষ-আয়-টাপ্‌। ক্ষুদ্র টানার লতা। (99]] 
৪০৮ 0৫ [19179077802 ) ইহার সংস্কত পর্ধযার,-যাঁস, যবসা, 
ছুষ্পর্শ, ধন্বঘাঁপ, কুনাশক, ছুরালত, দুরালস্তা, সমুদ্রাস্তা, 
রোদিনী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনস্তা, হরবিগ্রহা, ছুরভি গ্রহা। 
ভাবপ্রকাশের মতে, ইহার গুণ--মধুর, তিক্ত ও কষায়রস, 
সারক, শীতল, লঘু এবং কফ, মেদ, মত্ত্রতা, শ্রম, পিত্ত, রক্ত, 
কুষ্ঠ, কাস, তৃষ্ণা, বিনর্প, বাতরক্ত, বমি ও জরনাশক। 
[ ছ্রালভা দেখ। ] 

কষায়িত (ব্রি) কষায়ঃ রত্তপীতাদদিবর্ণঃ সঞ্জাতোহন্ত কষায়- 

* ইততচ্‌। (তদন্ত সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ.। পা ৫।২৩৬।) 
রক্জাদি বর্ণকৃত, যে বস্তর রক্তাদি বর্ণ 'কর! হইয়াছে। 


৮৯ 


1 বৌ 7" ক 


কষ্ট 


য়ত রি স্বভগেন খ্রিয়গাজ্রভন্মন1 |” 
কুমার ৪1 ৩৪1) 

রর গগার্চনিন্কিত বিদ্াতে হস্ত, কষায়-ইনি। 
১ শালবৃক্ষ । ২ লকুচবুক্ষ। ৩খজ্ছুববৃক্ষ । (ত্রি)৪ কষায়বিশিষ্ট। 

কষায়ীকৃত (ত্রি) অকধায়ঃ কবায়ঃ ককতঃ, কষায়ছি-ক-ক্ত। 
যে কষায় বর্ণশূন্ত দ্রব্যে কষায়বর্ণ কর হইয়াছে। 

কষায়ীভূত (বি) অকধায়ঃ কষায়ো ভূতঃ, কষায়-চি-ভূ-ক্ত। 
কষায়রূপে বা কষাম গুণযুক্ত করিয়া নিদ্মিত দ্রব্য। 

কষি (ত্রি) কষতি হিনস্তি, কষ-ই (খনিকষ্গ্রসিবসি 
ইত্যাদি । উপ. ৪। ১২৯।) হিং-শ্রক। 
(কবিহিংত্রঃ | উজ্জলদত্ত |) 
কষিত (তরি) কষ-ক্ত। যাঁহ1 কষ! অর্থাৎ পরীক্ষা! কর। হইরাছে। 
কষীক1 (ক্্ী) কষতি, কষ-ঈকন্‌ ( কষি-দৃষিভ্যামীকন্‌। উণ্‌ 
৪। ১৬।)-টাপ্। ১ পক্ষিজাতি। (কষীক। পক্ষিজাতিঃ। 
উজ্জবলদরত্ত ।) ২ ( কবত্যনয়]) খন্তা। 

কষী পোরম্ত শবজ) দড়ি, ছেদ। 

কষীদা (পারস্ত শব) শক্ত করিয়া বাধা। 

কষেরুকা (ন্ত্রী) কষ-এরকৃ-উ-লংজ্ঞায়াং কন্-টাপ। ১ পৃষ্ঠাস্থি, 
পিঠের দাড়] । ২ কশেরুকা, কেণুর। 

কক্ষ (পুং) কষ ইতি অব্যক্তশব্দমুচ্চার্ধ্য কষতি কষ-বষ - 
অচ। বিষধর কৃমিবিশেষ। 

(“বেবাষাঁসঃ কক্ষষাল এজতকাঃশিববিৎমুকা:। 
দৃশ্চ হস্ত তাং কমি রুতাদৃষ্টশ্চ হন্ততাম্‌ ॥” 
অথব্ববেদ ৫। ২৩। ৭1) 

কষ্ট (ত্রি) কষাতে হসৌ, কষ কর্মণি ক্ত নেট (রুচ্ছ, গহ- 
নয়োঃ কষঃ। পাপ ২।২২।) ১ পীড়াযুক্ত। ২ গহন। 
৩ পীড়াকারক। ৪ কষ্টসাধ্য। ৫ কুৎসিত । ৬ (ক্লী) কষ- 
ভাবে ক্ত। গীড়ামাত্র; ইহার সংস্কৃত পর্যযায়, পীড়।, বাধা, 
ব্যথা, ছুঃখ, অগানস্ত, প্রস্থতিজ, কৃচ্ছ,, আভীল, আবাধা, 
বেদনা, হুষখ, আমানস্ত, কলাকল, অর্ডি, আত্তি, পীড়ন, বাধন, 
আমনন্ত, বিবাধন, বিহে্ঠন, বিধানক, পীড়িত, কাথ ও 
অশর্দ। ৭ অলঙ্কার-শাস্ত্রোন্ত দোষবিশেষ; অর্থপ্রতীতি 
ব্যবহিত হইলে তাহ'কে কষ্ট বা ক্রিষ্ঠতা-দোষ কহে। 
দকরিষ্টত্বমর্থপ্রতীতের্বযবহিতত্বম্‌।* সাহিত্য দ* ৭ অঃ।) 

যথ। পক্মীরোদজাবনতিজন্ম ভুবঃ গ্রসন্নাঃ। ” এখানে 

'জল গ্রাসন্ন” এই অর্থে বাক্য প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্ত সহজে 
তাহা বুঝিবার উপায় নাই,__ক্ষীরোদল! লক্ষ্মী, তাঁহার বসতি 
পদ্ম, পদ্মের জন্মস্থান জল। অতএব এখানে ক্রিষ্টত্ব বা 
কষ্টদোষ ঘটিয়াছে। 


বক 


কষ্টহরণী 


সাহিত্াদর্পণে ইহাকে ক্রিইন্ব বপিলেও গ্রন্থান্তরে “কষ্ট: 
নামে অভিহত আছে। 
( *কষ্টং তদর্ধাবগমে। ছুরায়তে। ভবেদ্যদি ।*) 
কষ্টকর (তরি) কষ্টং করোতি, কই-ক-ট। ১ পীড়াজনক। 
২ দুঃখজনক । 
কষ্টকল্পনা (স্ত্রী) কষ্টেন কল্পনা, ৩তৎ। ১ যাহ! ভাবিয়। 
স্থির করতে কষ্ট বোধহয়। ২যাহা সহজে কল্পনা কর৷ 
যায় না। 
কষ্টকল্লিত (তরি) কষ্টেন কল্পেতং রচিতম্‌। যাহ! কষ্টে রচন! 
কর' হইয়াছে। 
কষ্টকাঁর (পুং) কষ্টং করোতি, কই্ট-ক অণ্‌। ১ সংসার। 
২ (জি) পীড়াকারক। 
কষ্উটকারক (পুং) কইক্কার-স্বার্থে কন্‌। কই ক-খল্‌ ব! 
যন্ব। কষ্টন্ত কারকঃ ৬০২। ১ সংসার। (ত্রি)২ ছুঃখজনক। 
কষ্টজীবী [ন] (তরি) ক্টেন জীবতি, কষ্ট-লীব-ইনি।১ থে 
কষ্টে লী্পিক! নিকাহ করে। ২যে অনেক ভোগ করির়াও 
বান্চয়া থাতক। 
কষ্টতপা! [ন্‌] (পু) কষ্টং কই্টকরং তপে। বস্ত, বহুরী। 
ভাত কইকর তপস্তাকারক। 
কন্টদ (তি) কই দদা্ত, কই দ'-ক। কই্টনায়ক,যে কষ্ট দেয়। 
কব্টরিপু (পু) কঃ কইনান্যে! রিপুং, কঙ্দরা। যে শক্রকে 
কে পরাজয় করেতে হয়। মন্ুংহিতার ইহার এইক্গ লক্ষণ 
উক্ত মাছ,-_ 
“প্রাজ্ঞ, কুলীনং শুরঞ্চ দক্ষং দাহারমেবচ। 
কতজ্ঞং ধৃতিনন্ত্চ কষ্টম'ছলরিং বুপাঃ।” 
বিন্বংন, কুলীন, বর, দক্ষ, দাতা) কৃতজ্ঞ ও নৈরধ্যশালী 
শক্রুক পরিতগন কষ্রিপু কহেন।, 
কষ্টলভ্য (ত্রি)কষ্ছেন লভ্যৎ, ৩ত২। বাহ! কষ পায় বায়। 
কষ্টশ্রিত (তরি) কই্ং শ্রিতং আশ্রিতং যেন, বহ্রী। ১ থে 
কট পাইতেছে। ২ কঠোর ব্রতকারক। 
কক্টশ্রোতিয় । বঙ্গদ্ছেন শ্রোতিয় ব্রাঙ্গণগণের একট 
বিগ [শোন দেব |] 
কন্টসহ (ব্রি) কই" হতে কষ্টসহ-মচ। কইদহিষুঃ। 
কষ্টনপ্য ১ যাহা কষ্টে 
আয়োগ্য কগিতে হন ২বহঠাকে কষ্টে পরাজয় করিতে হস। 
কফীস্থান (রী) কইং কই কং স্থানস্, কর্ধর্ধা। ছুঃগজনক 
্ান। 
কষ্টহরণপর্বত, মুঙগেরস্থ পর্দাতের একটি প্রাচীন নাম। 
কষ হরণী, ১ কীক্ষট দেশন্ছ একটি'নদী। (ভ* ত্রক্মগ*২১। ৪৯) 


(ত্রি) ক:&ন নান্যম্, তত । 


[ ৩৫৪ 


কমরবাণি 


২ অঙ্গদেশের দবীকর্ণের নিকট প্রতিষিত এক প্রাচীন 
দেবীমৃত্তি। (দেশানলী $ ৪৪1 ২।৬)। বর্তমান মুজেরের 
নিকট। 
কষ্ট (দেশজ) কষায় রসবিশিষ্ট। 
কণ্তি (ভ্রী) কষ-ভাবে ক্ি। ১ কষা, পরীক্ষা করা। ২ (অধি- 
করণে ক্তি) কিনার পাথর। 
কষ্টিপাথর (দেশজ) মোণা রূপা পরীক্ষ। করিবার পাঁথর- 
বিশেষ । 
কফ্টেৃষ্টে (দেশজ) অতি কষ্টে। সংস্কত ভাষাতেও “কষ্ট 
স্থষ্টি একের উত্তর তৃষ্ঠীয়। বিভক্তি করিয়া অতি কষ্টের স্থলে 
“কষ্টনৃইা।” এইবপ প্রয়োগ দেখতে পাওয়। যায়। 
কস্‌ (দেশজ )১ কাথ। ২ মুখের প্রান্তভাগ। 
কস (পুং) কনতি বিকসতি ম্বর্ণািরত্র, কম-অ5। কষ, 
কষ্টিগাণৰ। 
কমন (পুং) কসতি হিনন্তি, কস-ল্যু। কাঁদরোগ। 
কসন1 (ত্ত্রী) কস্ত হিনস্তি বিষেণ পীড়রতি কষ-লুয-টাপ্‌। 
লৃতাবিশেষ, ক্ষরণ মাকড়সাবিশেষ। ইহার মুর স্পর্শে 
বিষরোগ হইয়। থাকে । [বিষরোগ দেখ।] 
(“শালমূরবিষ! কুষ্ঠ কসন! চাইমী স্বৃতী।” নুশ্রত।) 
কমনি (দেশজ )১ বাকৃচ্ডার | মুপনজ্ভু। (1) 
প্কুন্দলের ধৃকড়ি ঢেকর পিঠে দিন। 
কমনি কুসের দড়ি লাগানবিহীন ॥+ রামেশখর শিবায়ন ১১৪। 
২ কণিয়া বাদা। 
ফমনোৎপাটন (পুং) কসনং কানসরোগং উৎপাটয়তি, 
কসন-উত-পট-পিচ-লুাট। বাপক বৃক্ষ । 
কমব্‌ (আরব্য) বাণিজ্য, ব্যবদ1। 
কলম্‌ (আরব্য ) শপথ । 
কমণাঁর (পুং) সর্পবিশেষ। ( অথর্বাসংহিতা ১০। ৪। ৫) 
কসরবাণি বেহার অঞ্চলের বেণিয়া জাতির একটি শাখা, 
এই শাখ। আবার ৯৬গাকে বিভক্ত ; তন্মধ্যে ইহারাই প্রধান, 
বযগ1__-সগেলা, বগেলা, চনস্কাংকথোতিয়া, আবৃক হিল, 
চালানিয়া, চৌসোবার, মালহাটিয়, লৌঙ্গঝরাঝরি, সোনে- 
চড়, পেকে্দাড়ি, সোনাল, তারলি ও তিরুসিয়। 
কসরবাণির! স্ব স্ব থাকে অথব যাহার সহিহ পাচ পুরুষে 
সম্বন্ধ আছে, এরূপ লোকের সহিত বিবাহ কাঁধ্য করে না। 
ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। পুরুষের! বহু বিবাহ 
করিতে পারে। বিধবাবিবাছ ইহাদের মধ্যে দোষের নহে, 
তবে বিধবা কোনক্রমে আপন দেবরকে বিবাহ করিতে 
পারে না। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বৈষণন, বিষুর 


কিয়া 


উপানন! ব্যতীত, তাহার! “বন্মী” ও “সোখা-শস্ত,নাথ নামক 
গ্রাম্দেনতারও পুজা করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
দেকানদার, তবেনল্ল লোকেই কৃষিকার্ধ্য করে। ইহার! 
তেলী অথব! মুনলমানকে কখন গবাদি বিক্রয় করে না। 

কসা (স্ত্রী) কসতি ভাড়য়তি, কস-অচ্‌ টপ । ১ কসা, 
চাবুক । ২ (দেশব) মুখের প্রান্তদেশ। 

কসাই (আরব্যশন্মল)১ পশুঘাতক। ২ (দেশজ) একট 
নদী। মানভূমঙ্জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়! 
মানভূম, বাকুড়া, মোদনীপুর হইয়া হলদী নদীর সহিত 
মিশিয়াছে। কালিদামের রঘুবংশে ইহা 'কপিশা* নামে উক্ত 
হইয়াছে । কোন €োন প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে ইহার নাম 
কংশবতী দৃষ্ট হয় । 

কমাগিল। (দেশল) বৃক্ষবিশেষ (0)01701708170500%89) 

কপান্ধু (কী) পিহৃলোকদিগকে কব্যদান সময়ে যে জল দান 
কর! হয়। 

কপাঁয়ী (আআ রন্যশব্ব ) কমাই, পশুধাতক। 

কসারস (পুং) পক্ষিবিশেষ । ্‌ 
(হংসকা চমযুরাণাং কৃকলাদকলারপাম্‌।” মহাভারত ১৩।৬ অঃ) 

কমল] (মারব্য) কষ্ট। 

কলিপু (পুং) কশতি শাস্তি ছুঃখম্‌,। (নিপাতনাৎ সিদ্ধম।) 
১ কশিপু। ২ অন্ন। 

কহনি (দেশল)১ কপাকগি। ২ গৃহস্থ পরিবারকে শাসন বা 
পীড়াপীড়। - 

কমূর (আরব্য )১ অভান। ২ ভ্রুটি। ৩ অবশিষ্ট। ৪ অল্প। 

ওড়ালোন সনাভাত, 

কবিকঙ্কণ চণ্ডী। 


“পার্বণ গঞ্চকজাত, 
ধানকাটি কমির কুরে ।” 
কন্কন্বাণি (দেশদ) ক্রোধে দন্ত কড়ম'ড়। 
কসকস (দেশজ) ১ অধিক *উত্তপ্ত। ২ অক কীচা। 

ও অত্যন্ত ক্রোধ। 
কন্দিয়1, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গোরথপুরজেলার দ্রৌণ-ত ছ- 
সীলের এলাকাধীন একটি গ্রাম, গোরখপুর হইতে ১৮॥ 
ক্রোশ পুর্বে । 
কসয়! গ্রাম--বৌদ্ধগ্রস্থে 'কুণীনগর+ নাদে পরিচিত । 
এইখানে শাক্যবুদ্ধের নির্বাণ হয়। ভারতবর্ষের বৌদ্ধ 
রাঙ্গাদিগের সময় এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছিল । তৎকালে 
দেশ বিদেশ হইতে বৌদ্ধযাত্রীগণ অতি পবিত্র তীর্থ ভাবিয়া 
এই স্থান দর্শন করিতে আসিত। থুষ্টের ৫ম ও ৭ম শতাব্দীতে 
 চীনপরি্রাঞ্জক ফা-হিয়ান্‌ ও হিউএন্পিয়াং এই পবিত্রস্থান 
দেখিতে আাসিয়াছিলেন। হিউএন্সিয়াং লিখিয়াছেন, এই 


[ ৩৫৫ ] 


কম্ত,রিক! 


নগরের প্রায় অন্ধ ক্রোশদূরে, অজিতাবতী নদীর পরপারে 
শালবন ছিল, এই ধনে বুদ্ধদেব নির্বাণলাভ করেন। তীহার 
্মরণার্থ অশোকরাজ অনেকগুলি স্তগ ও একটি বিহার 
নির্মাণ করিয়! তাহ।তে এক প্রকাণ্ড বুদ্ধমুস্তি স্থাপন করেন।, 
হিউএন্-সিয়াঙের সময়ে এখানকার পূর্ব সমৃদ্ধি বিলুপ্ত 
হইরাছিল, ততকালে এখানকার প্রাসাদ উপবন সকলই 
ধংস হইয়াছিল। কেবল অশোকরাজ-নির্মিত একটি 
বৌদ্দস্তূপ এবং বুদ্ধমূর্তি ভূষিত একটি বিহার সেই পুর্বব 
সমৃদ্ধির কথপঞ্চিং পরিচয় দিতেছিল। 
এখন এই গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে অশ্বথমূলে উপ- 
িষটবুদ্মৃত্তি, একটি ইষ্টক-নির্িত প্রাচীন স্তুপ এবং রাঁমভর- 
ভণানী নামক দেবীমন্দর আছে। এতছ্িন্ন আরও অনেক 
বৌন্ধস্থতি ছিল, কালবশে গগ্ডকীনদীর জলআোতে সেই 
সমস্ত কোথায় বিলুপ্ত হইয়। গিদাঁছে। 
বর্ধম।ন গ্রামে ডাকঘর, ওনধালয়, পুলিসের থানা ও 
জয়েণ্ট ম্যাজি্েটের থাকিবার কাছারী আছে। 
কনিয়াড়ি, মেদিনীপুরজেলার তামলুক উপবিভাগের অন্থর্গত 
একটি গ্রাম । অক্ষা" ২২ ৭২৫ উঃ, দ্রাঘি* ৮৭১৬২ পু । 
এই গ্রামটি বাণিজ্য প্রধান, এখানে তসরের কৃষি হয় এবং 
তমরের ব্যবনার জন্রই এই স্থান বিখ্যাত। 
কসেরা) বেহার অঞ্চলের এক প্রকাঁর বেশিয়াজাতি । 
[ কাসারি দেখ। ] 
কক্কাদি (পুং) পাণেনি-ব্যাকরণোক্ত বিসর্ণস্থানে নিত্য স 
হইবার জন্য গণবিশেষ। 
প্কম্ক, কৌহক্কৃত, ভ্রাতুষ্পুল, শুনস্কর্ণ, 
সদ্যস্ক্র” সাদ্যস্কু, কাংস্কান্‌, সর্পিৃণ্ডিকা, ধনুক্ষপাল, বহিষ্পল, 
যজুপ্পাত্র অয়ন্থান্ত, তমস্কাণ্ড, অযস্কাণ্ড, মেদম্পিও, ভাক্কর, 
অহস্কর ও আকঠিগণ।” (পা ৮1 ৩।৪৮।) 
কন্তন্তী (শ্রী) (নৈ] কং শিরোহগ্রভাগং স্ততাতি, ক-স্তন্ভ-অগ্‌ 
তীষ। শকটের অণঃপতন নিবারণ জন্য মেথিবিশেষ। 
কম্তীর (কী) রাং) রঙ্গধাতু । ইহার সংস্কৃত পর্যযায়,--পুত্র- 
পিচ্চট, মৃন্বঙ্গ) বঙ্গ, রঙ্গ, ত্রপুঃ, স্বণ্জঃ নাঁগজীবন, গুরুপত্র, 
চক্র, তম) নাগজ, আপীনক ও দিংহল। [রঙ্গ দেখ। ] 
কস্তরিক1 (ন্ত্রী) কন্ত-বী-স্বার্থে কন্-টাপ্‌ ( পৃষোদরাদিত্বাৎ 
সাধুঃ।) কস্ত,রী। 
কম্ত,র ( দেশজ ) কন্ত,রী। 
কন্ত,র। ( দেশজ) কন্তূরী। 
কত্ত রিক] সতী) কম্ত,রী স্বার্থে কন্-টাপ্‌ (পৃবোদরাদিত্বাৎ) 
ম্বঃ। কম্তুরী। 


সদ্যঙ্কাঁণ, 


কন্ত,রিকাম্থগ 


কস্ত 'রিকাম্বগ (পুং) একজাতীয় হরিণ। ইহাদের তল- 
পেটের নিকট নাভিতে কম্ত,রী সঞ্চিত থাকে এবং ইহাদের 
শরীর হইতে কন্ত,রীগন্ধ নি:স্থত হয় বলিয়া ইহাদিগকে কম্ত,- 


রিক1-মৃগ কহে। সংস্কৃত পর্যযায়-_-কম্ত,রীমৃগ, গন্ধবাহ, 
গম্ধমগ। ভারতবর্ষে অতি পুর্বকাঁল হইতেই এই মৃগ পরি- 
চিত ও সমাদৃত। প্রাচীন শাস্্বকারের ৫ গ্রকার মৃগের 


নাম, করিয়াছেন, তন্মধ্যে কস্তংরিকামৃগ “পার্থিবমৃগের, 
অন্তর্গত। যথ:__ 
“পৃথিব্যপ্বাযুগগনাস্তেজাহধিকাস্ত পঞ্চন। 
ভিদ্যস্কে নৈকভেদাস্ত নমস্ত! মৃগঙ্গাতয়ঃ ॥ 
যে গন্ধিনঃ ক্ষী'ণশরীরকণণ- 
স্তেপার্থব! গন্ধমূগাঃ প্রদিতাঃ।” বুকিকলতক। 
ম্গ্জাতি এক প্রকার নব্ব। পার্থনমৃগ, জলমৃগ, বাষুমূগ, 
গগনমূগ ও হেজোমুগ এই পাচ প্রকার ভেদ আছে। যে 
সকল মৃগের শরীর ও কর্ণ ক্গীণ, গন্ধবিশিষ্ট; তাহাণদগকে 
পার্থিব গন্ধমূগ বলা বায । [মৃগদেখ।] এই গন্ধমুগেরই 
অপর নাম কম্ত,রিকামুগ। 
কম্ত,রকামূগ রোমস্থক চতুষ্পদ পশুর মধ্যে পরিগণিত । 
স্চরাচর যে সকল হরিণ দেখা বয়, ইহারা সেরূপ নয়। 
হরিণের বড় বড় শিং থাকেঃ কিন্তু ইহাদের তাহ নাই, 
তবে গতি হাব গ্কাবঠিক হরিণের দত, এজন্ত ইহাদগকে 
এক বিভিন্ন জাতীয় হরিণ বল যায়। হরিণের স্তায় 
ইহাদের চক্ষুর মূলে অক্ষিছিদ্র নাই। এ ছাড়! ইহা" 
দের উপর-মাড়ি হইতে গালের ছুই পার্থে হুইটি গজদন্ত 
২;৩ অঙুলি বাণ্ছর হুইয়। পাকে! লোমম্প্শ করিলে হংস- 
পৃস্ছর পাপকের মত কর্কশ বোধ ভয়। 
কম্ত,রীর জন্তই কম্ত.রিকামগের এত আদর। এই 
স্থগন্ধি দ্রব্য বহুদিন হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ।[কস্ত,রী দেখ) 
প্কস্,রিকাশৃগবিমর্দ স্থগন্ধিরেতি" মাঘ। | 
পৃর্কো ভারতবর্ষের তিন জায়গার তিন প্রকার কস্তূরিকামৃগ 
গাগুরা যাইত, স্থানচেদে কল্তরীরও তারতম্য ছিল। 
কাশ্রীরপর্গিত নরহরি-নরচিত নিঘণ্ট রাজনামক গ্রন্থে 
লিখিত আছে-__ | 
“কপিল! পিঙ্গলা কৃষ্ণা কন্তরী দ্রিবেধা মহা। 
নেপালে হপি কাশ্মীরকে ক।নরূপে হপি জায়তে ॥ 
কানরূপোছুনা শ্রেষ্ঠ! নৈপালী মধাম। ভবেৎ। 
কাশ্মীরবেশসস্তবা কস্য,রী হাধনা স্বৃতা ॥* 
নেপাল কাশ্মীর ও কাননূপ এই হিনদেশে তিন প্রকার 
কণ্তরী জন্মে। কাদরূপের কল্তরী সর্নোৎকৃষ্ট, দেখিতে 


[ ৩৫৬ এ 


০০ শাপি্যসশদ 


কম্তংরিকাম্বগ 


কৃষ্চবর্ণ, নেপালের কম্ত,রী মাঝারি, দেখিতে নীল এবং 
কাশ্মীরের কম্ত,রী অধম, দেখিতে কপিলবর্ণ। 

উপরোক্ত প্রমাণ হ্বারা বোধ হইতেছে পূর্বকালে কাম- 
রূপ, নেপাল ও কাশ্মীরে ভিন্ন গ্রকারের কম্তরীমূগ বাস 
করিত। ওাসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের মতে হিমালয় 
প্রদেশই «ই জাতীয় মগের গ্রাধান বাসস্থান ;_- 

"মৃগনাভিঃ কম্ত,রী তদগন্ি কম্ত,বীমৃগাধিষ্ঠানাদিতুাক্তং 

তেন হিমাদ্রাবপি তন্মগন্ত সঞ্চারোইন্তীতি গম্যতে ৪" 

কুমারসম্তবে মল্লিনাথকৃত টাক1 ১। ৫৪। 

এই মুগজাতি সাইবেরিয়',। মধ্য এপিয়া এবং ছিমালয়- 
প্রদেশে গ্রীক্মকালে সমুদ্র হইতে ৮*** ফুট উচ্চ স্থানে, টঙ্কিণ 
ও আনামদেশে দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যে মধো সহাদি 
গিরিতেও এই মুগ দৃষ্ট হয়। সকল স্থানের কস্ত,রিকামূগ 
অপেক্ষা তিব্ব হদেশীয় কাস্ত,রীমূগ অধিক আদ্রণীয়। ইহাকে 
তিববতে 'ল1, “লব+, কাশ্পীরে কৌন”, কুনাবনে “বেনাঃ 
হিন্দুস্থানীরা 'কন্তর ও কস্ত,রী, মহারাষ্থে 'পেশোরী, 
ও গানত্তে “মুস্কৃ বলে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম 
(8৫9501)03 )19501)169103) 

কন্ত,বীমবগ ২॥* ফুটের অধিক বড় হয় না, চর্ম কাল, মধ্যে 
মধ্যে লাল ও জরদের কুট্কি; ঠোট গীত, লেজ ছোট 
প্রায় ১ ইঞ্চি লম্ব1, জী ও পুরুষের ২ বর্ষ পর্য্যন্ত লেজের উপরে 
লোম ও নিক্মভাগে পনম থাকে $পুরুষ বড় হইলে লোম ব! 
পসম থাকে না। কেবল 'বয়ঃগ্রাপ্ত পুরুষের নাভি হইতেই 
কম্ত রী উৎপন্ন হয়। 





কস্ত কাস 
ইহার! অতি ভীরু, নিরীত, লাঙ্গুক এবং নির্জন-প্রিয়। 
নিবিড় অরণ্য ও মানবের অগমা উপতাকাপ্রদেশ ইহাদের 
বিচরণ-ভূমি। শীকারীর| বহুকষ্টে ইহাদের ধরিতে অথব1 


আক্রমণ করিতে পারে। কোনক্রমে ধরিতে পারিলে 
শীকারীর! ইহাদের নাতিছেদন করিয়া! লয় এবং উহা! অধিক 
মূল্যে ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে। 


কন্ত,রী 
কম্তরিকামৃগের লাভি (1108078) একটি ছোট 
পায়রার ডিমের মত, আকার বৃককের হ্ায়। প্রসিদ্ধ ভ্রমণ- 
কারী ট্যাভ্যাশিয়ার ৭৬৭৩টি নান্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
কন্তরিকামূগ পর্বাতজত সামান্ত তৃগ ভক্ষণ করিয়া জীবন 
ধারণ করে। ইহাদের চারি পা অত্যন্ততুপ্র, দূর হইতে 
তাহাতে জঙ্বদির ভেদ দেখা যায় না। এজন্য একটি 
গল্প আছে যে, কম্ত,রিক! মৃগের হাটু নাই। 
ভারত মহাসাগণীয় দ্বীপপুঞ্জে কম্ত,রিকামূগের মত আরও 
কনকঙলি ক্ষুদ্র পণ আছে, কিন্ত তাহাদের নাভিতে 
কস্তূরী উৎপন্ন হয় না। ন্থযাত্রা! ও যবদ্বীপে এই ক্ষুদ্র অর্দ 
হস্ত-পরিমিত হরিণকে কোগা৪ “মেত্রোটন্, কোথাও বা 
“নেপু” বলে। ইহার ইংরাজী এদত্ত নাম ].1000183 


0৬৮01710113, 


২০৯, 
রা 





ইহা যবদ্বীপবামীগণের অতি প্রির ; পুধিলে বেশ 
পোষ মানে। 
ক্তরী (স্ত্রী) কসতি গন্ধে হশ্তাঃ কস্-উর-তুট্-ডীপ্‌ (পৃষো- 
দরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) সুগন্ধি দ্রন্যবিশেষ [কম্ত,রিকানৃগ দেখ |] 
ইহার মংস্কত পর্যযায়__মুগনাভি, যুগমদ, মুগ, মৃগী, নাভি, 
মদ, বাতামোদ, যোজনগন্ধিকা, মদনী, গন্ধকেলিকা, 
বেধমুখ্যা, মার্জারী, ম্ভগা, বহুগন্ধদ, সহঅবেধী, শ্যামা, 
কামান্ধা, মৃগাঙগজা, কুরঙ্গনাভি, ললিতা, শ্রামলা, মোদিনী, 
কম্ত,রিক, কস্তরিক1) নাতী, লতা, যৌজনগন্ধা, মার্গ, গন্ধ- 
বোধিকা, কালাঙী, ধূপসঞ্চারী, মিশা ও গন্ধপিশাচিক1। 
কন্ত,রীমুগের নাভি (একটি ক্ষুদ্র থলী আকারে) থাকে। 
তন্মধ্যে এই কন্ত,রী উৎপন্ন হয়। এই জন্য মচরাচর ইহাকে 
সুগনাভি বলে । আরবী ও পারসি ভাষায় মুস্কৃ, বা মিস্ক্‌, 
হিন্দী তামিল ও তেলগু ভাষায় কন্ত,রী ও কম্তর, যব 
ও মলয়ে দেশ, মিংহলে রুত্তা ব উক্লুল।, ব্রন্মে দে, চীনে 
শি-হিয়ং, রুষে কবর্গ ও মস্কস্‌, ইতালীতে মুস্চি ও, জর্দনে 
বিসম্‌, পর্ভ,গীজের। অল্মিস্কার, ওলন্াাজের মস্ক,দিনেমারের! 





দিসমের, ফরাসীর1 মস্ক্, ইংরাজীতে মাস্ক কছে। মুগনাভি 
৪9৩ 


[ ৩৫৭ ] 


কম্ত রী 


কিছু উগ্র) ইহার আম্বাদ কটু অথচ মুখে দিলে বেশ 
সদগন্ধ বাহির হয়। 

ভারতবর্ষে মুগনাভির আদর বহু পূর্বকাল হইতে 
চলিয়। আমিতেছে ; প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার 
ভূরি ভুঁরি প্রমাণ গাওয়। যায়। প্রা্ীন বৈদ্যক মতে, 
কামরূপ, নেপাল ও কাশ্মীর এই তিনদেশে কন্ত,রী উৎপন্ন 
হয়, ইহাদিগের মধ্যে কামরূগের কস্ত,রী সর্বোৎকৃষ্ট ইহ! 
কৃষ্ণবর্ণ, নেপালের মধ্যম নীলবর্ণ, এবং কাশ্শীরের অধন 
কপিলবর্ণ। খরিকা॥ তিলক, কুলথ।, পিত্ত ও নায়িক। 
নামে ইহ! পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত । ( ভাবগ্রকাশ) রাজ- 
বল্পভের মতে, ইহার গুণ সুগন্ধি, তিক্ত, চক্ষুর হিতকারক 
এবং মুখরোগ, কিলাস, কফ, দৌর্গন্ধা, বন্ধ্যদোষ, অলন্ষ্ী, 
মলা, রক্তপিত্ত ও ছদ্দিনাশক। এতপ্তিন্ন ভাবপ্রকাশে 
কটু, ক্ষার, উদ, শুক্রজনক, গুক্ষ এবং শীত ও শোষনাশক 
এই কয়েকটি গুণ অধিক লিখিত আছে । 

পূর্বে যুরোপের লোকের! কন্ত,রীর বিষয় জানিত না। 
খুষীর অষ্টন শতান্দীতে আরবের! যুরোপে কম্ত,রী লইয়া যায়। 
আরব ও পারদিকের| কম্ত,রীকে মুস্ক বলে, তাহা! হইতে 
লাঁটিন সুস্কস্‌ ( 10501098 ), ও ইংরাজী মাস্ক (8109) 
শব্দের উৎপন্তি। 

যুরে।পীয় চিকিৎসকদ্দিগের মতে ইহার গুণ-- 

উত্তেজক ও আক্ষেপজনক । হাকানি কাএ(১*-১৫ গ্রেণ), 
কাশী (১ গ্রেণ দিনে ৩।৪ নার), মৃগীরোগ, তাগুবরোগ, 
ধনু্টন্ক।র, আ্ীলোকের প্রপবকালীন আক্ষেপ, হিটিরিয়া, 
মোহকর ও তান্ত্রিক জর, (137)9102)01)% ) ফুস্ফুস্‌ প্রদাহ 
(২৪-_-৩০ গ্রেণ) ও বাতরোগে বিশে উপকারী । ছেলেদের 
তড়কারোগে অধিক আক্ষেপ হইতে থাকিলে ১-৫ গ্রেণ কস্ত,বী 
পিচ্কারী করিয়া প্রয়েগ করিলে ততক্ষণাৎ ফল গাওয়া যাঁয়। 

এক্ষণে তিন গ্রকাঁর মুগনাভি গ্রচলিত; ভিববতদে শীয়, 
রুধদেশীয় ও চীনদেশীয়। ইহার মধ্যে তিব্বতদেশীয় 
সর্বোৎকৃষ্ট, চীনের মধ্যম, রুষের অধম। রুষদেশীয় মুগ 
হইতে যে কন্তুরী পাওয়া যাঁয়, তাহা তেমন উৎকৃষ্ট ন! 
হওর়ায় ব্যবসাঘ।রের! রুষদেশীয় মৃগের নাভি হইতে কন্ত'রী 
আনিয়। চীনদেশীয় মুগের নাভিতে পুরিয়। রাখে, তাহাতে 
উহার গন্ধ অনেকট। পরিবর্তিত হয়। 

মুগনাভি অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়, এক একটি নাভির 
মূল্য ১৫২। ১৭১ টাকা তাই ব্যবসায়ীর! ইহাতে মাংসের কুচি 
ও রক্ক মিশাইয় কৃত্রিম চর্মলোমে ঢাকিয়! বিক্রয় করে। 
কিন্ত মৃগনাভির পরীক্ষা অতি সহজে হয়। ক্কজিম মৃগ- 


কহিক 


নাভি আগুনে ফেলিলে তাহ। হইতে ছূর্গন্ধ বাহিত্ব হয়। কিন্তু 
প্রকৃত কন্তুরীতে এমন ঘটে না। (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। 
(71101501003 40610908018) আর একজাতীয় গাছ আছে 
তাহ! দেখিতে ভেরাগ্ডাগাঞের মত (8109751115 2651870102) 

কস্তরীকাগুজ ( পুং) মৃগনাতি। 

কল্ত রীতিলক (ক্লী) কন্ত্ব্যান্তিলকং ৬তৎ। কন্ত,রীর 
ফৌটা। (“কম্তরীতিলকং ললাটফলকে।” বিষ্ুন্তব। 

কস্ত,রীমল্লিকা স্ত্রী) ক্ত,রী গন্ধধুক্া মলিক! মধ্যলো'। 
১ মুগবদবাসা । ২ ল্তাকন্ত রী । ইহাকে এদেশে কন্ত,রী বলে, 
কম্তরীগাছ হইপ্রকার একপ্রকার তানিয়া অপর ভেরাগা- 
গাছের মত, উভন্ব গাছে ফল ও ফুল হয়। ফুল এবং ফলের 
বীজে বেশ সদশদ্ধ আছে। এদেশে মাথাঘসার মসলায় 
কম্ত,ক্রীবীজ দেওয়া হয়। 

কম্ত,রীম্বগ [কস্তুরিকামূগ দেখ। ] 

কম্ত,রীবল্লিকা (স্ত্রী ) কম্তরীগন্ধধুক্ত। বল্পিক মধ্যলে। 
লতাকম্তুরী। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ--মধুর ও 
তিক্তরস, শীতগ, লঘু, চক্ষুর হিতকর, ভেদক এবং শ্লেম্স, 
তৃফ1, বন্তরোগ ও মুখরোগনাশক। 

কম্মল (ক্র) কশ-কল-সুটু (নিপাতনাং) শস্য সত্বম্‌। 
১কশ্মল। ২ মোহ। 

কম্রৎ (ঘারব্য)-ব্যায়াম, কৌশল । 

কমূলৎ (আরব্য) ব্যায়াম, ঝৌশল। 

কম্ব! ( আরব্য) ক্ষুদ্র নগর বৰ! গ্রাম। 

কম্বাটা। দেশজ) মত্ন্তবিশেষ। 

কস্বী (আরব্য ) বেশ! । 

কস্বীবাঁজ (আরব্য শবদ) লম্পট। 

কম্বর (ত্রি) কস্‌-বরচ। ১ গমনশীল, যে গমন করিতেছে। 
২ ছিংশ্রক। 

কহন (দেশজ) বলা। 

কহয় (পুং) কন্ত হুর্য্যস্ হয়ঃ অশ্বঃ | নুর্ষেযর অশ্ব । সুর্যের 
অশ্ব ৭টি ইহাদের মকলেরই বর্ণ হরিৎ অর্থাৎ সবুজ । 

কহর! (দেশজ )। মত্হ্বিশেষ, থয়ের। মাছ। 

কহুলক (দেশজ ) এক জাতীর ঘুঘু (09০1500)58 150620,) 

কহ ( দেশঞ্জ ) বল । 

কহাকহি (দেশজ) বলাবলি, পরম্পর কথ! কহ! । 

কহাহ (পুং) কটাহ। 

কহিক (পুং) কছোড়-ক (দ্বিতীয়াদচে। লোপে সন্ধ্যক্ষর 
ঘিতীয়তে গধাদেলোপবচনম্। পা1৫1৩।৮৩|বারিক ৮1) 
অনেন পাধুঃ1 খবিবিশেষ। 


[৩৫৮ ] 


কাইম 


ক (দেশজ) ককুভ গাছ। (29009096978 €19১৪ ) 

কন্ব। (দেশজ) একপ্রকার অজ্জুন গাছ, ককুভ। 

কহুয় (পুং) হ্বে-ক্প্হয় কঃ হুর্যযঃ হয়ে! যন্ত বহুত্রী। 
ছুর্যের আহ্বানকারক খষিবিশেষ & 

কহুয়। (দেশবধ ) বাগ্মী, যে অধিক ও ভালবলিতে পারে। 

« যেমন কহিয়ে বলিয়ে লোক। 

কছোড় (পুং) স্বযিবিশেষ, ইনি উদ্দালকের শিষ্য ও অষ্টা- 
বক্রের পিতা। 

কহলণ পেং) কল্হণ। রাজতরগিণী প্রপেত।। [কল্হণ দেখ।] 

কহলার (ক্লী) কম্ত জলন্ত হার ইব কে জলে হল[দতে ব৷ 
ক-হলাদ্‌ পচাদচ-(পৃষোদরাদিত্বাৎ স।ধুঃ)। শ্বেত উৎপল, শ্বেত 
৩17, হেল। ফুল। ইহার সংস্কৃত পর্যায়--সৌগন্ধিক, কতৃণ ও 
গম্বক | (₹/001190% 99113 ) ইহাকে বঙ্গদেশে কোন 

, কোন স্থানে ছোট শুঁদি কহে। ইহা ভারতবর্ষের নান! 
স্থানে জল। ও পুধরিণীতে জন্মে। অপর পন্মের মত ইহার 
মূলও বড় হয়। ইহান্ন শান খাওয়া! যায়। ইহার কুল ছোট 
সাদাবা লাল রঙের হয়। রাঞ্জবলপতভের মতে, ইহার পুষ্প- 
গুণ--কষায় ও মধুর রদ, শীতল এবং পিত্ত, কষ্ণ ও রক্ত" 
নাশক। 

কহ্ব (পুং) কে জলে হ্বয়তি শববায়তে ম্পর্ধতে বা ক-হ্বে-ক। 
বক। (বকে কহ্বে। বকোটবৎ ।হেম ৪। ৩৯৮) 

ক (অব্যয়)১ কাকের শব । ২ মন্দ।*। পথ ও অক্ষ 
শব্ধ পরে থাকিলে কুশবের স্থানে কা আদেশ হয়। 
(ক পথ্যক্ষয়োঃ | পা৬।৩। ১০৪) 

কাই (দেশজ) লেই, মণ্ড। 

কাইট (দেশজ )১ কিউ, মলা । ২ তৈলাদির নীচে যে পদার্থ 
জমিয়৷ থাকে, প্রর্প পদার্থের নান কাইট ব1 কাট। 

কাইবীচি (দেশজ ) তেঁতুলের বী্গ, এই বীজের শীসে কাই- 
বং আটা থাকে), বোধ হয় তাই কাইবীচি নাম হইয়াছে। 
[ ততুল দেখ।] 

কাইম (দেশজ ) পঞ্ষিবিশেষ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন 
কোন স্থলে 'কেমা” কোনথানে ব! 'খরিম+, তৈলঙ্গে নীল 
বোলাকোদি” এবং বঙ্গের কোন কোন স্থানে কেম 
বলে। ইংরাকীতে (201:010150 0০119০99219108, ) 

এই পাখা দেখিতে গাঢ় নীল, পুচ্ছ চিন্ধণ কৃষ্ণ, পুচ্ছের 
মূলের নিয়ভাগ শ্বেত এবং উপরিভাগ অন্ন নীল। ঠেঠ 
লাল, উপরসীম| কিন্তু কতকট| কাল, ছুই চুয়ালের উপর 
যেন রক্তের ফোটা, প! ছুট ইটের মত লাল। এক একটি 
লন ১ হাত, ডান! ১৩ অঙুলি। 


কাঁএমগঞ্জ 


এই পাখী ভারতবর্ষ ও সিংহলের খাল, বিল, জলা, 
অথব1 নর্দীতে যেখানে অধিক খাগড়! গাছ জন্মে এরূপ 
স্ানেই প্রান্প দেখিতে পাওয়। যায়। যে ঝিল অথব। 
বিলের চারিপাশে ঝোপ থাকে, এরূপ গ্বানই কাঁইম 
পাখীর প্রিয় ও আবানযোগ্য। ইহাদের ডাক কুঁক্ড়ার 
ভায়। বীজ ও শাক সব্জী ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহাদের 
ডিম কখন কখন ফুঁকৃড়ারবাপায় দিয়! ফোটান হয় | আফ্রিক। 
ও নিউদিলগ্ডে এই জাতীয় কএকপ্রকার পাখী আছে। 
ভূমধাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে একজাতীয় কাইম আছে, তাহারা 
বুনো হাসের ডিম চুষিয়া খায়। 

কাঁইল (দেশজ ) কল্য, কাল্‌। 

কাউর (দেশজ) ব্রণবিশেষ, শিশুদিগের পদাদিস্থানে ইহা 
উৎপন্ন হয়; ইহার আকৃতি প্রায় পাচড়ার স্ায়, চিকিঃসাও 
তদ্রপ। [পামা দেখ। ] 

কাঞদা (আরব্য) ১ অধিকার। 
৪ নৈপুণ্য । ৫ বন্দোবস্ত। 

কাএম (আরব্য) স্থায়ী। 

কাএমগঞ্জ, ১ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ফরুখাবাদ জেলার একটি 
তহপীল। গঙ্গার দক্ষিণকৃলে অবস্থিত। কাম্পিল ও শম্সাবাদ 
ইহার অন্তর্গত। তহুমীলের কতকাংশ ভাঙ্গাড় ও কতকাংশ 
নাবাল) কতকাংশ বালুকাময় আবার কতকাংশ বেশ 
উর্বরা। [কাপ্পিল ও শম্সাবাদ দেখ।] এই তহসীলের 
ভূপরিমাণ ৩৭১ বর্গমাইল, ইহাকক মধ্যে ২৪০ বর্গমাইলে কৃষি 
হয়। জোয়ার, বালরা, ইক্ষু ও কার্পাস বেশ জন্মে। (১৮৮১ সালের 
সংখ্যানুসারে) এখানে ১৬৭১৫৬ লোকের বাস। তন্মধ্যে 
অধিকাংশই হিচ্দু। গবর্ণমেণ্টের বার্ধিক খাজনা ২৫৪৬৪০২। 
এখানে দাওয়ানী ও ফৌঝদারী আদালত আছে। 

২ কাএসগঞ্জ তহমীলের প্রধান কাছারী ও কাম্পিল 
পরগণার প্রধান নগর কাএম-গঞ্জ | অক্ষাণ ২৭* ৩৩১০ উঃ, 
দ্রাঘি* ৭৯৭ ২৩ 8৫1 বুড়গঙ্গানদীর অর্দ-ক্রোশ 
দক্ষিণে অবস্থিত। 

এই নগর ১৭১৩ থুষ্টাকঝে ফরুখাবাদের প্রথম নবাব 
মুহম্মদ! কর্তৃক স্থাপিত হয়। তিনি আপন পুত্র কাএমের 
নামানুলারে এই স্থানের নামকরণ করেন। এইখানে 
পাঠানদিগের হুর্গ ছিল, এখনও অনেক পাঠান এই নগরের 
নিকটবর্তী জমি ভোগ করিতেছে। 

কাএমগঞ্জ নগর আম, তামাক ও ধিলাতী আলুর জন্ত 
প্রসিদ্ধ। এখানে নানাগ্রকার,বস্ত্র ও ছুরি, জাতি গ্রতৃতি 
লৌহান্তরও গ্রস্তত হয়। লোকসংখ্য। ১৯৪৪৩ | 


২ বশ। ৩ সুশৃঙ্খল। 
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কাঁওয়ালী 


কাএমজল, ফফখাবাদের নবাব মুহল্মদ্থ। বঙ্গলের পু, পিতার 
মৃত্যুর পর ১৭৪৩ খ্রষ্টাবে ফরুখাবাদের নবাবীপদ গ্রহণ করেন। 
ইহারই নামানুনারে কাএমগঞ্জ নগরের নামকরণ হক়্।. 

রোহিলা-সর্দার আলী মুহচ্মঘ খার মৃত্যু হইলে, নবাব 

কাএমজঙ্গ আপন উত্জীরের প্ররোচনায় রোহিলখণ্ডের 
রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধঘোধণ! করেন, এই মহাধুদ্ধে 
তিনি পরাস্ত ও নিহত হন (১*ই নবেস্বর ১৭৪৯ খৃঃ)। 
এই সময়ে সেই দুর্বৃত্ত উদ্দীর কাএমজঙ্গের সকল ধন সম্পত্তি 
অধিকার করিল। নবাবের প্রধান কর্্মচারীগণ বন্দী হইয় 
প্রয়াগে আসিল। কেবল নবাবমাত। আপন ভরণপোবণেক্ন 
জন্য ফরুখাবাদ নগর ও কতকগুলি ক্ষুদ্র জেল! পাইলেন। 
উজীরই সর্বময় কর্ত! হইয়। উঠিগ। উজীরের সহকারী 
রাজা নবাব রায় বি্িিত স্থান-মমৃহের শালনবর্তা হইয়া 
উিলেন। কিন্ত নবাব রায়ের আধিপতা বেশী দিন খাটিল 
না। কাএমজছ্গের ভ্রাত। আহ্ধদখ। তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত 
করিয়।, ভ্রাতরাজ্য উদ্ধার করিলেন। 

কাএমী (আরব্য কাএম্‌ শব্বজ) স্থায়ী। 

কাওয়ালী (দেশ ) তালবিশেষ। 

হিন্দুস্থানীর! “কাবালী+ কছে। কাঁবাঁল শ্রেণীর গারকের! 

প্রায় এই ভাল ব্যবহার করেন, বোধ হয় তাই এরূপ নাম 
হইয়াছে । ইহা তেতাল! (ত্রিতালী) ও জলদতেতাল| 
(ক্রতত্রিতালী ) নামেও পরিচিত । জলদ তেতাল।, টিম! 
তেতাঁলা, মধ্যমান ও আড়াঠেকা, ইহারা একজাতীয় কেবল 
আড় করিয়। বাঁদাইলে একই বোলে বানান যাইতে 
পারে। মধ্যমানকে দ্বিগুণ জলদ করিলে কাওয়ালী, 
মধ্যমান হইতে জলদ কাওয়ালী হইতে আড় হইলে জলদ- 
তেতালা, মধ্যমান আড় হইলে টিমা-তেতাল1। আড়াঠেকার 
বোল মধ্যমানকে কিছু আড় বাজাইলেই হইতে পারে। 


কাওয়ালী চারিমাত্রার তাল ও একটিফাঁক। ঠেকা-- 
। শা" 1 ১ 

১। ধা ধিন্‌ দিন তা, তে ধাগে ভ্রেকেটে দিন, 
1 । /১ 
তা ধিন্‌ তিন্‌ তা, কৎ তাগে ত্রেকেটে দিন্‌ঃঃ 
1+- | 1১ 

২। ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা, তা ধিন ধিন তা, 
1৯ ৃ 1১ | 
তা তিন্‌ তিন্‌ তা, না ধিন ধিনা তাঃঃ 
।4- )১ 

ও। ধা ধিন্‌ ধা, না ধিন্‌ ধা, 
1০ 
তি তিন্‌ ত না ধিন্‌ ধাঃঃ 


তৃতীয় প্রকার ঠেকা জলদ বাজাইধার কালে ও সেতার 
সঙ্গতৈই কধিক গ্রচলিত। 


কাওর। কাওর! 


[৩৬০ এ 


হইয়াছে । ধোলো! শ্রেণীর লোকের! বলে যে তাহার! লিংহভূম 
জেলার পূর্বাংশ ধলভূম হইতে এদেশে আসমিয়াছে। 


কাওয়াঠোটী (দেশজ) গুল্সবিশেষ, কাক জজ্বা। 
কাওর। (দেশজ) বাঙ্গালার বাগদীক্াতীয় অতি নীচ শ্রেণীর 


হিন্দু” জাতিবিশেষ। ইহার! পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালায় 
“কাওরা”, পশ্চিম বাঙ্গাল, মধ্যবাঙ্গালা ও ছোটনাগপুরে 
"তৈর।”, মানভূম ও বাকুড়ার় 'খয়রা» ও সাওতাল পরগণায় 
'কোরা” নামে প্রনিদ্ধ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমগ্ডলীর মতে 
ইহার! দক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতির অন্তর্গত। ছোট 
নাগপুর পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালায় ইহারা ভূমিখননাদি 
ও চাষবাম করিয়। থাকে। মানতৃম ও বাকুড়ার প্রয়রা- 
দিগকে মুগুজাতীয় (ধাঙগড়জাতীয়) বলিয়! অনেকে আন্ু- 
সান করেন এবং ইহারাও স্বীকার করে যে, হয়ত বহুপূর্বে 
ভাহাদের মধ্যে কোন নাকোন প্রকার নিকট সম্বন্ধ ছিল, 
টিন্ধ এক্ষণে নাই। নীওভাল পরগণাশ কাওরারা বলে যে, 
"তাহার! নাগপুর হইতে এদেশে মানিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
( পশ্চিন বাঙ্গালা ও ছাট নাগপুরে) করেকটি শ্রেণী বিভাগ 
আছে) বপা--ধালো, মোলো১ শিখরিয়া, বাদ1মিরা, সোণা- 
রেখা, ঝেটার। ও গুড়ি বাবা। এই কয়শ্রেণীর আবার গোব্র- 
ভেদ আছে; যণ'-_-নালু, বার্দা, ভুটুকু (শুকর-শাবক), হাসদ। 
( বন্কহংস ), কম্তান (কচ্ছপ), সামাসাল (শালমাছ) বা 
সাউল। ও সাম্পু বৃষ)। ইহার মধ্যে বান্দা গোজীয খৈত্লারা 
আপনাদিগের উৎপন্তি সম্বন্ধে বলে যে, তাহাদের আদিপুরুন 
স্বীরন ভ্রাতার নহিত বনমধ্যে শীকার করিতে যার, কিন্ত 
দৈনক্রনে কোন শীকার না গাইন! ক্ষুপণাহষ্ায় কাতর হইয়। 
ইতস্তত: ভ্রমণ করিতে থাকে । শেষে দেখিল বনের 
মধ্যে একটি পিঠুলি বা পিঠালী-গাছে শালপাতায় বাধা 


একটি পুটুলী ঝুলতেছে, তাহারা উহ নামাইয়। দেখিল। 


যে উহাতে কতকট! কি মাংন বাধা রহির়াছে। ক্ষুপার 
অ।তিশব্যবশতঃ তাহারা আর অনুনদ্ধান করিল না নে 
উহ1 কিসের মাং; লরননি পোড়াইয়। ভোজন করিল। 
অবশেষে তাঁহার| জানিতে পারিল যে উহ মন্ুয্যের জরায়ু 
( নন্জাতশিশ্তুর সহিত যে কুল পড়ে তাহাই )। তাহার! 
তবধি পিঠাপীগাছের ফলকে তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধর- 
গণের পক্ষে অভক্গ্য বলিয়া নির্দেশ করিরা যার়। 
আলুগোত্রীয়ের আপনাদের উতৎপন্তি সম্বন্ধে বলে যে, 
তাহাদের আদদিপুরুন ফল-মালুগাছের তগায় জন্মগ্রহণ করিয়া: 
ছিল বলিয়া তাহার এঁ গাছের ফল এবং সাদৃশ্ত নিবন্ধন 
আলুজতীয় €কান কন্দও ভক্ষণ করেন] । কালক্রমে পূর্বাঞ্চলে 
ইহদের এই দক গোত্রভেদ উঠি গিয়া সামান্যতঃ ধালো 
মোলো, শিখরীয়! ও বাদ[মিন্ল। এই চারিটা শ্রেণীতে পরিণত 


চি পি 8 বা ০ টিটি 


* রাধাকৃঞ্ প্রভাত দেবতার পুল করে। 


' এইরূপে মোলোর! মানভূম, .শিখরীয়ার1 দামোদর ও বরা- 


কর নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ 'ও তৎপুর্ববর্তী পরেশনাণ 
পাহাড়ের ,সমেতশিখরনামক শিখর হইতে এবং লোণা- 
"রেখার স্ুবর্ণরেখ নদীর তীর হইতে এদেশে আপিয়াছে ॥ 

বাঙ্গালা-দেশের বাগীর মধো একশ্রেণীর নাম 
বেটীয়া বাগীী আছে দেখিয়। বোধ হয়, ঝেটীয়। কাঁওরা- 
গণ তাহাদ্দেরই সমজাতীয়। বাঁকুড়ায় এই চারিশেনীর 
লেক স্বশ্রেণীতেই বিবাহাদি করে; কিন্ত বাকুড়ার কিছু 
পূর্বে মোল ও শিখরীয়। শ্রেণীর। পরস্পর আদান প্রদ।ন 
করিয়! থাকে। মানভূম 'অঞ্চলে এরপ শ্রেশী-বিভাগ 
নাই। মধ)-বাঙগালার কাওর়ারা বলে যে, যখন বিশ্বমিত্র 
ধবিনর বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করিবার অন্ত আনিয়াছলেন, 
সেই সময় নেই দেবগবীর আপীনদেশ হইতে যে সকল 
শ্লেচ্ছনৈস্ত নির্গত হইয়। বিশ্বামিরকে পরাভূত করে, এই 
কাওরারাই সেই ম্লেচ্ছনৈগ্ভের অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন 
যে সাওতাল পরণণার থয়রারা পশ্চিম হইতে এদেশে 
আমিয়ছে এবং প্রথমে খদির প্রস্তৃত করাই তাহাদের 
জাতিগত ব্যবসা ছিল) কিন্কু এপ মীমাংসা সমীচীন নছে। 

যে গ্রদেশে ইহাদের গোত্রভেৰ 'মআলিও রন্সিত হই- 
যাছে, সেদেশে ইহারা কখনই পিহগোত্রে শিবাহ করে 
না; কিস্থ মাহগোত্রে মাতুল হইতে ৩ পুরুম গতীত হইলে 
বিবাহ করতে পারে। 

কাওরার! দৃঢ়বিশ্বাসী হিন্দু। ইহাদের মধ্যে শাক্ত ও 
নৈষবছেদ আছে। ইহারা ক।লী, ছুর্গা, মনন, শিব, 
মনস। 'ও ভাছু- 
দেবী ইহাদের নিকট অতি প্রিয় দেবতা) বাগ্দীদের মত 
ইহারাও মনপাদেবীর ভাদ্রমাসের ঝাপান-উতৎ্সবে যোগ 
দেয়। ভাদ্রমাসের শেষদিন বাগ্দীদের মত ইচারাও ভাছু 
দেবীর পুজা করে। ছে।টনাগপুরের পাচেট রাজবংশে 
অতি পূর্ব্বকালে এক রাজার ভগুন(মে এক কন্ত। ছিলেন। 
কন্তাটি অতি সুশীল ও ধর্নিষ্। ছিলেন। রাজাও তাহাকে 
বড় ভালবাসিতেন। এই কন্তা চিরকাগ অবিবাহিতা 
থাকিয়া কেবল লোকের উপকার করিতেন। শেষে এই 
অবস্থাতেই তাহার মৃ্া হ্য়। নেই রাক্কন্য! ভাছুই কাঁওর! 
ও বাগ্দীর উপান্ত দেবী । মানভুম ও বাকুড়ায় বাগদীর। ভাদ্র- 
সংক্রান্তির দিন ভাছুদেনীন একটি প্রতিমূর্তি লইয়। উতৎ্মব 
করিতে করিতে নগরপণে বাহির হয়। কাওরারাও ইহাতে 


কার! 


যোগ দেয়। উত্সবে আবালবৃদ্ধবণিত! সকলেই মিপিত হয়, 
মকলেই নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে গমন করিতে 
থাকে। এতস্তিন্ন ইহাদের গৃছে. ডোমদের ধর্দঠাকুরের সত 
গ্রাম-দেবতা কুদ্র ও “তৈরবঠাকুরের” পূজ! হয়। খ্রাম- 
দেবতা ও কুদ্রদেবতার নিরুট ইহার! ছাগল, হাস, পাঁয়র। 
প্রভৃতি বলি দেয় ও নৈবেদ্যাদি দিয়া থাকে। “দেওঘরীয়! 
ব্রাঙ্গণেরা” এই সকল দেবতার পৃজাদি করিয়া থাকে। 
যে ঘরে এরূপ দেবত] প্রতিঠিত থাকেন, তাহাকে দেব- 
তার নামান্ুনারে কুদ্রস্থান, টতভরবস্থান ইত্যাদি বদে। মান- 
ভূমের কাওরার। ব্রাঙ্গণ নিযুক্ত করে না, ডে।মাবগের মত 
ইহাদের মধ্যে একজন করিয়! পঞ্ডিত থাকে) এই পণ্ডিতকে 
ইহার! 'লায়], বা “নায় বলে। লায়াকে ইহার নিষর 
জমী ভোগ করিতে দেয়, এজমীকে লাযলী জনী বলে। 
আরও পূর্বাঞ্চলে প্ৰর্ণ ব্রাঙ্গণগণ* ইহাদের গৌরাহিত্য 
করিয়া! থাকে । বণত্র।ঙ্ষণেরা বাগ্দী ও বাউরী ব্রাঙ্গণের 
স্তায় পতিত । 

কারার দ্ল্দুসমাজে সর্বাপেক্ষা শীচ শ্রেণীতে গণ্য। 
বাঙ্দী, বাউরী, বুন। প্রভৃতির সহিত ইহার. প্রায় এক 
জাতীয়। ছোটনাগণুরের কাওর! গোমাংস, শৃকরমাংস, 
হাস, মোরগ, প্রভৃতি লকল প্রকার হিন্দুদের [নষিদ্ধ 
মাংসই খাইয়। থাকে, কেবল মেঠে'-ইন্দুর, সাঁপ, টিকৃটিকী, 
গোমাপ ইত্যাদি ও মুত পশুর মাংস খায় না। ছোট- 
মাগপুরের পুর্বে যে সকল কাওরা থাকে, তাঁহারা গো" 
মাংস ম্গর্শও করে না। অনেকে পক্ষিনাংস বা মদ্যাদিও 
ব্যবহার করে না। নিজ বাঙ্গালার কাঁওর৷ বড় হিন্দুর 
গান ভোজনান্দির নিয়ম পালন করে বলিয় তাহারা 
অন্তান্য কাঁওর! অপেক্ষা আপনাদিগকে উচ্চ জাতীয় বলিয়া 
বিবেচন। করে। কাওরা-রা বাগ্দীদের সহিত একত্র 
শ্বভপক ও মিষ্টানার্দি ভোজন করে, কিন্তু অল্প বাজল গ্রহণ 
করে না। ইহারা নবশাঁখের অন্ন গ্রহণ করিয়। থাকে | 

ছোট নাগপুরের কাঁওরার! শবদাহ বা সমাধি দুই করে। 
সমাধি দিবার সময় ইহারা শবমস্তক উত্তরদিকে রাখিয়। 
শবমুখ (মাটিতে উপুড় করিয়!) মাটি চাপ! দেয়। বাকুড়া 
ও আরও পূর্বাঞ্চলে শবদাহই করে; কেবল যাহার! 
ওলাঁউঠ1) বসন্ত বা কোনরূপ সংক্রামক পীড়া মরে, 
তাহাদ্িগকেই কবর দেওয়! হয়, ইছাদ্িগকেও উপুড় করিয়! 
সমাহিত করে। তাহাদের বিশ্বাস ষে, এরূপ করিলে এ 
সকল রোগগ্রন্ত লোকের প্রেত আর পৃথিবীতে উঠিতে 
গীরে ন!। ইহারা এক|দশ দিবসে মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ 
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করে। প্রতিবৎসর কার্তিক ও. চৈঞ্মাসে ইহার! পিতৃ" 
লোকের উদ্দেশে চাউল, ঘ্বৃত ও গুড় উৎসর্গ করে। 

পশ্চিম বাঙ্গালায় কাওয়াদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও 
অধিকবয়সে বিবাহ দুই প্রচলিত আছে; অধিক -বয়স্ক। 
কন্ার। বিবাহের পূর্বে কিন্তু পুরুষ সহবাস করিতে পায় 
না। ঘটনাক্রমে এরূপ হইলে উভয়ে সমাজে দণ্ডিত হয়। 
নিজ বাঙ্গালায় ইহার কেবল বাল্যকালে বিবাহ দেয়। ৰাকু- 
ড়া ইহাদের মধ্যে বিনাহের পূর্ব্বে ব্যভিচার ঘটিলে. বড় 
নিষম দওড হয়। ইহা বিবাহ-নিয়ন সমন্তই বাঁগ্বীদের 
মত [বাগ্দী দেখ।] দু একস্থলে ইহাদের মধ্যে কেবল 
গিন্ব্দান-প্রথা ভিন্নরূপ। বাঁকুড়া বর জাতিতে করিয়! 
শিছর পরাইয়া দেয়। নানভূমে বর গোর জোরাণের 
(জোয়ানের) এক প্রান্তে “ড়ায় এনং কন্ত। এক আটি খড়ের 
উপন ঈাড়ায়। বরকে কন্ত।ত পশ্চাতে দীাড়াইতে হয়, এবং 
কন্ত। অল্পে সলে মাহ প। অগ্রাপর হয়, এই সমরে বরকে কনার 
কপালে সিঁছর মাখাইয়। দিতে হর । ণিজ বাঙ্গালার কাওরা- 
দিগের বিবাহপ্রথ। হিন্দুদের মত। ইহাদের মধ্যে বনু 
বিবাহ আছে। অনেকেই ছগু বিবাহ করে। মানভুম, 
সাওতাল-পরগণা, ও ছোট নাগপুরে কাঁওরাদের মধ্যে বিপবা- 
বিবাহ প্রচলিত 'আছে। এই ধিবাহকে ইহার1 পসাঙ্গ1” বলে। 
“সাঙ্গার” বিবাহ মুসলমানের “নকারত মত অপবিজ। 
ইহার! সাঙ্গ করিবার সমর পান পাত্রীর কপালে নিজহস্তে 
সিছুর দেয় না। পাত্র সিঁছন্ স্পশ করিয়া! দেয় ও উপস্থিত 
অন্তান্ত বিধবারা প্রত্যেকে মেই সিছুর পাত্রীর সিণায় পরাইয়! 
দের়। সাওতাল-পরগণা ও নানভুমে বিধবার! যাঁহাকে 
ইচ্ছ। তাহাঁকেই বিবাহ করিতে পারে, কিন্ত কেবল মৃতশ্বামীর 
জোষ্ঠ ভ্রাতাকে পারে না; দেবরকে পারে, কিন্ত তাহাঁকেই 
যে বিবাহ করিতে হইবে, এরূপ কোন ণিয়ম নাই। বিধবার! 
যদি অন্ত পতি না লইয়া দেবরকে পতিত্বে গ্রহণ করে, 
তাহ। হইলে তাহা অন্যান্য সাঙ্গ অপেক্ষা কতকট। পবিভ্র 
বলিয়া বিবেচিত হয়। বাকুড়ায় ও তাহার পূর্বে কাওরার! 
বিধবার বিবাহ দেয় না। ছোটনাগপুরে স্বামীকর্তক পরি- 
ত্যন্ত সধবা-ন্ত্রীও সাঙ্গ। করিয়া থাকে । শ্্রীব সতীত্বে 
সন্দেহ হইলেই স্বামী তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়! নিজ 
সমাজের মগ্ডলদিগের নিকট আ্্রী-পরিত্যাগের প্রার্থনা! করে। 
মগুলের প্রমাণে বিশ্বাদ করিয়! দোষ সাব্যস্ত করিলে 
স্রী গৃহবহিষ্কত হয়। সীওতাল-পরগণায় স্রীপুরুষ উভয়েই 
ব্রর্ূপে পতি অথব! পত্বী পরিতঢাগের প্রার্থনা করিতে পারে। 

ফোঁন উচ্চ দাতীয় পুরুষ যদি পতিত হইয়া! ইহাদের 
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জাতিভুক্ত হইতে ঢাছে, তাহ! হইলে ইহারাও মগ্ডলদিগের 
অনুমতি লইয়! বাগ্দীদের মত তাহাকে স্বজাতিভুজ করিয়। 
লয়। নূতন কাওর! হইতে হুইলে প্রার্থীকে একটি সামাঞ্জিক 
ভোজ দিতে হয়। ইহার! সামাজিক ও দেওয়ানী মীমাংস! 
আপনাপন পঞ্চায়েতের উপর নির্ভর করে। উত্তরাধিকারীত্ব 
লইয়। গোলমাল হইলে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার মতে 
কার্য হয়। বাকুড়!য় ও পূর্বাঞ্চলে কোথাও কোখাও জ্োষ্ঠ 
পুভ্র পৈতৃক বিষয় হইতে পজেঠাং* বলিয়। এক জ্যেষ্ট- 
ভাগ প্রাপ্ত হয়) মানভূমে সকলেই সমানভাগপার। যদি 
কাহারও একাধিক পত্রীর ভিন্ন ভিন্ন গর্জাত সন্তান থাকে, 
তবে বে কয়জন স্ত্রী থাকে সমস্ত বিষ সেই কয় ভাগে বিভক্ত 
হয়, পরে সেই এক এক ভাগ এক এক স্ত্রীর সস্তানের। 
ভ্বিভীয়বার ভাগ করিয়া লয়। . 
হিন্দু-রাজত্বকালে কাওবার। পুক্ষরিণী-খনন, পথ-প্রস্থত, 

ও অন্যান্য ভূমিনম্বন্ধীয় কার্ধ্য করিত, আলও তাহাই 
আপনাদিগের আ(তিগত বাবপার বলিয়। বিবেচনা করে। 
ইহারা “ভাঙ্গি* গাম একপ্রকার ত্রিকোণাকাঁর জোড়া 
ঝুড়িতে করিয়। মাটি বহিনা থাকে; এই ভাঙ্গি কাধে 
কষা বহন করে, কেহ কথন মাথার লর ন1। 
বেলদাত্র নামক চাবীজাতি ম1) ফেপিবার নমর এই ভান্ত্ 
কখন স্পর্শ করে না। নিপ্গ বাঙ্গালা অনেক কাওরার! 
চাষের কাস করিয়া থাকে । অনেক কাওর। বহুকালপূর্বব 
হইতে ঘাটওয়ালীর কাঁধ্য "রতেছে। এইকার্ষ্যর জন্ত 
তাহারা ঘাটওয়ালীর জমী ভাণকরে। 

কাংশি (পুং) কংদে ভবঃ কংস-বাছুলকাৎ ই, বেদে 
(পৃষোদরাদিহাৎ) সন্ত শতম্‌। কামার পাত্র। 

কাংল (ব্রি) কংনেো দেশভেদে। হতিজনে। হস্ত, কংস-অপ. 
(পশিন্ধুতক্ষশিলাদিভেয ইণঞ্জে। | পা ৪ ৩।৯৩।) কংদা- 
ধিষ্টিত ভোজদেশীর মানবাদি। 

কাংস্ (বল) কংদায় পানপাত্রার হিতম্‌ কংসীয়ং তশ্য 
বিকারঃ, কংনীর-বঞ-ছলোপঃ ( কংসীয় পরশব্যয়োর্যঞকঞো। 
লুক্চ। প। ৪ ।৩। ১৬৮1) কংনমেব ইতি স্বার্থে যঞ বা। 
তাত ও রঙ্গ মিঅিত খাত, কাসা। ইহার সংস্কৃত পর্ধযার়__ 
কংস, কংসাস্থি, তআরাদ্ধি, সৌরাষ্ট্রক, ঘে'ষ, কাংসীয়, বহ্ি- 
লোহক, দীপ্তিলোহ, ঘোরঘুষ্য, দীপ্তিকাংস্ত, কান্ত। 
রাঁজনির্ঘণ্টের দতে ইহার গুণ__-তিক্ত, উষ্ণ, রুক্ষ, কষায়, 
লব, অগ্রিদীপক, পাক, শোতঃ-সমৃহের ও চক্ষুর হিত- 
কারক; রুচিকারক এবং বায়ু ও কফরোগ-নাশক। ইহ! 
তিন্ন আরও করেকটি গুণ রাজবল্লভ বলিয়াছেন--অক্নরস, 
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বিশদ, লেখন, সারক ও পিত্তনাশক। হ্থুখবোধে কাংন্ 
দেহের দৃঢ়তা ও আযুবৃদ্ধিকারক বলিয়া! উত্ত আছে। 
ইহার শোধন মারণ প্রভৃতি তারের ভার। অনেকে 
ধ্মাবার স্বতন্ত্র পদ্ধতিতেও ভন্ম করিয়! থাকেন। 
কাংস্যকার (পুং) কাংস্তং তংপাত্রং করোতি, কাংস্ত-কৃ- 
সপ | কংসকার, কাসারি। [কীসারি দেখ। ] 
কাংস্যাজ (ত্র) কাংশ্াজ্জায়তে, কাংস্য- বন্ড | 
দ্বারা যাহ! প্রাস্তত হয়। 
কাংস্যতাল (পুং) কাংস্তেন নির্লিতঃ ভালঃ মধ্যলে। 
১ করতাল। ২ মন্দির । 
কাংস্তনীল (পুং) কাংস্যেন ক্কৃতঃ নীলঃ, মধ্যলে। অঞ্জন 
বিশেষ, নীলতুখ। ইহার নংস্কত পরধ্যার_মুষাতুখ হেম, 
তার ও বিতুমক। 
. (মুষাতুখং কাংস্কনীলং হেমতারং বিতুন্নকম্‌। হেম ৪1১১৮) 
কোন কোনস্থলে কাংস্নীলঃ পাঠও দেখিতে পাওয়া যার। 
কাক (কন্ক শবের অপত্রংশ ) পঙ্ষিবিশেষ। ইহার সংস্কৃত 
পর্ধযায়__কন্ক, লৌহপৃষ্ট, সন্মশবদন, খর, রথালক্করণ, ক্র, 
আমিষপ্রিন্ন, অরিষ্, কাঁলপুষ্, লোহপুর্বাক, কিংশারু, দীর্ঘ- 
পদ, দীর্ঘপাদ। ( অনর, হেম, নিঘণ্ট,রাজ, শব্ধরত্বাবলী)। 
কাকগাখা এক প্রকার নহে; সাদাকাক ও কালকাক 
ভেদে কএক প্রকার কাক দেখ! যায়। সাদ কাককে 
হিন্দুস্থানীরা কবুদ, বেহারে খয়রা, সিন্দুপ্রদেশে সেয়া, 
তৈলঙ্গে নারায়ণপাঁতি, তামিলে নারায়ণ ও ইংরাজীতে 13199 
[7০1০ কহে। ইংরালী বৈজ্ঞানিক নাম 47196% 011091098, 
ইহার মাথা সাদা, ঘাড় কাল, মাথার পশ্চান্দিকের 
পালক কাল, পিঠ ও ডান! নীলাভ কট, পক্ষের পালক 
কাল, পিঠের কাছাকাছি ডানার অগ্রভাগের পালকগুণি 
বেশ স্থুচিকণ অথচ কটার মত, লেজ নীলাভ ভক্মাকার, 
বুক ও সমস্ত নিয় অংশরাদ।। চধু ঘোর হলুদিয়া, ঠোটের 
উপরন্াগ কটা, প| ও পায়ের তল। কট]। এক একট! ছুই 
হাতের উপর বড় হয়। 
এই জাতি এপিয়॥ যুরোপ ও আফ্রিকার নানাদেশে 
দেখিতে পাওয়! যায়। ইহার1 বৃক্ষের উচ্চ চুড়ায় দলবদ্ধ 
হইয়। বাস করে এবং লী, খাল ও বিল গ্রভৃতি জলাশর 
হইতে মত্ত ধরিয়। খায়। 
কাশ্শীরকাজ্যে এই পাখীর কিছু আদর বেশী। শুনিতে 
পাঁওয়! যার, কাশ্ীররাজের উক্ধীষে নাকি এই পাখীর 
পলক স্থশোভিত হয়? 
লাল কীককে ইংরানীতে 79৫8019 [70905 কছে, 


কাল! ধাতু 


কঁকবিড়ালী 


ইহার ইংক্াজী বৈজ্ঞানিক নাম 41998 7007097881 লাল 
কাফের মাথ! কাল তাহাতে সবুঞ্জের আতা, টু'টি সাদা, 
গাল লালের আভাযুদ্ধ কট, ঘাড় ঘোর লাল তাহাতে 
পিঙ্গল ও কালরঙের আতা, পিঠ, পাখ। ও পুচ্ছ রক্তাক্ত 
ধূসর, পিঠের কাছাকাছি ডান! লঙ্ব! ও দেখিতে খোর 
লাল, বুক, পেট ও থাবা কটাসে লাল, ' পেটের উগর্‌ 
কতকট। সাদাটিয়া। ঠোট ঘোর গীত, উপরভাগ কতকট! 
কটা। এক একট! ছুই হাতের কিছু বড় হয়। আবার 
কোন কোনটি ছেটও দেখিতে পাওয় যাঁয়। ভারতবর্ষে 
জলগ্রধান স্থানে খাল, বিল, জল! ও শহ্যক্ষেত্রে মাদ। কাক 
দেখ। যায়। যেখানে বক থাকে, সেখানে প্রায় লাল 
কাকের গতায়াত ঘটে না। ইহার! বড় ঝড় থাগড়াগাছের 
উপর বাস! দিষ্মীণ করে। মতন্ত, ভেক এপ্রভৃতি ইহাদের 
খাদ্য। ভারতবর্ষ, লিংহল, মলয়, ব্রহ্মদেশ এবং যুরোপে 
ও আ.ফ্রকাতেও লাল কাক দৃষ্ট হয়। 

প্রসিদ্ধ বৈদ্যকশান্ত্রকার হুশ্রতের মতে কাক পাখী 

মাংম [সংহ প্রভৃতি অন্তগণের মহিত সমান গুণ-বিশিষ্ট, রস 
বীর্ধ্য ও বিপাকে হিতকর এং শোবরোগে ফলপ্রদ্দ। 
(সুশ্রুত সুত্রস্থান ৪৬ অঃ)। 

কাকই (দেশজ) কঙ্ষোতিকা, চিরুণী। 

কীকজোল, এক ক্ষুদ্র বিভাগ, পুর্ণিঃ1, মালদহ ও ভাঁগলপুুরের 
কতকংশ। কনিংহামের মতে ইহার অপর নাম রাছঢ়। 

ক(কড়1 (দেশজ ) কর্কট, জগজন্তবিশেষ। [ কর্কট দেখ। ] 

কাকড়াকাঠ (দেশজ ) কাষ্ঠবিশেষ। 

কাকড়াবিছ। (দেশজ) বৃশ্চিকবিশেষ। [বৃশ্চিক দেখ।] 

কাঁকড়াশালি (দেশজ ) ধান্তবিশেষ। 

কঁঁকড়াশৃঙ্গী (দেশগ) [ কর্কটশৃঙ্গী দেখ ।] 

কাঁকড়ি (দেশজ) কক্কণ। 

কাঁকনি (দেশজ) কম্কণ।  * 

কঁকতলী (দেশ) কঙ্গদেশে লইয়! যাইবার উপযুক্ত 
বোচ্ক1। 

ৰাঁকনী (দেশঙ্ষ) [কাকিণী দেখ।] 

কীঁকোর (দেশজ ) ক্র, হঙ্ষ হুক্ম কঠিন পদার্থবিশেষ। 

কাকরোল (দেশদ্ধ ) ফলবিশেষ, কর্কোটক। 

কাকল। (দেশঞ্র) ১ কষ্কোল নামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ। 
২ কাকোলা। ্‌ 

কীকলাম (দেশজ ) ককলাস, গিরগিটী। 

কাকবিড়ালী (দেশজ ) গীড়াবিশেষ, কক্ষদেশে অর্থাৎ বগলে 

' ফোড়। হইলে, তাহাকে “কাকবিড়ালী, কছে। 


[ ৩৬৩ ] 


কাচ! 


কাকাল (দেশজ ) কটিদেশ, কোমর । - 
কাকালি (দেশ) কটদেশ। 
“আপনার গৌরব রাখহ বনমালী। 
হের দেখ বাড়ি মারি ভাঙ্গিব কাকালি॥” ছুঃখীতাম। 

কাঁকিনী (দেশজ ) মহিষের স্ত্রী, মহ্ষী। 

কাকিল। (দেশজ ) মৎস্ত(বশেষ (50 9001908 ) 

কীকুয়া (গ্রাম্য) কানকুয্া। 

কাকুই (দেশজ ) কষ্ষোতিক!, চিরুণী। 

কীকুড় (দেশজ) কর্কটা। [কর্কটা দেখ।] 

কীকুড়ী (দশ) কাকুড়। 

কাখ (দেশজ) কাক, কক্ষ। 
“পুজ্রভাবে কোলে কাখে তুমি কর তায়।” গোবিন্দমঙগল ১৬২। 

কীখতান্পী (দেশক্গ ) বগল, কক্ষ। 

কচি (দেশজ) কাচ। [কাচ দেখ।] 

কঁ(চকড়1 [ কাঁচকড়া দেখ । ] 

কচকলম (দেশঞ্জ ) বোতল, গ্যাস প্রভৃতি । 

বচিকলা (দেশর ) কাচা কলা, অপককদলী। 

কীচগড়গড় (দেশজ) ঘানবিশেষ। 

কীাচড়। (দেশ) [(কঞ্চট দেখ।] 

কীচড়াদাম (দেশজ ) কীচড়া। 

কাচপাত্র (দেশজ) কাচনির্শিত পাত্র। 

কচপে।ক। (দেশজ ) পতঙ্গবিশেষ, বোল্তাঁজীতীয় একরূপ 
পতঙ্গ, কুদীরেপোক1। ইহািগের বণ নীল। বোল্তার স্তায় 
ইহাদের দংশনেও জাল। করে। ঘরের কপাট চৌকাট 
প্রভৃতি কাঠে ছিদ্র করিয়া, অথব! মৃত্তিকাি দ্বারা গৃহের 
ভিত্তি প্রভৃতি স্থানে একরপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বান! প্রস্তুত করিয়! 
বান করে। তাহাদের বাসার মাটি জলে গুলিয়। ললাটাদি 
তিলকম্থানে ফোটা! দিলে পালাজ্বর আরোগ্য হয়। এই 
পোঁক1 প্রায়ই তেলাপোকা! (আরমস্গুল।) ধরিয়! নিজের 
বাসায় লইয়। যায়। প্রবাদ আছে কাচপোক। তেলাপোক। 
ধরলে, তেলাপোকা নিতান্ত ভীত হুইয়। কেবল কাচপোকার 
চিন্ত। করে, তাহাতে ক্রমে ক্রমে সেও কীাচপোকার ভার 
বরা প্রাপ্ত হইয়া! কচপোক। হইয়। যায়। 

ক(চমণি (দেশজ ) কাচ। 

কাঁচলবণ (দেশল ) লন্ণবিশেষ। 

কীচলি (দেশজ) স্ত্রীলোকের ্যনাচ্ছাদক বন্ত্রবিশেষ। 
“কুচযুগ হেমগিরি হর-মনোহর | 
বিচিত্র কাচলি তার বিশ্ব-সগোচর ॥* 

কীচ। (দেশদ) অপক্ক। 


ধর্শমঙগল ৭। ১৩১। 


কাটাবাবল। 


কাচী (দেশ) ১ কর্তনী, চুল ও বন ০৪ কাটিবার 
অস্ত্রবিশেষ। ২ অসম্পূর্ণ । 

কাঁচীওজন (দেশজ) অসম্পূর্ণ ওজন; দেশ ও স্থান-ভেদে 
কাচীসেরে ৫৮, ৬৭ ৬৪, ৭২ তোল। প্রভৃতি নানাগ্রকার 
ওলন দেখ যায়। 

কীচীমীম ( দেশক ) বৃক্ষবিশেষ (19০01107093 11000303) 
[সীম দেখ।] 

কচীসের (দেশজ ) ৫৮, ৬১ ৬৪ ও ৭২ তোলা। 

কচুলী (দেশজ) কাচলি। 

কি (দেশজ ) কাঞ্জিক, আমানি। 

কঁজিয়াল ( দেশজ ) বৃক্ষ বিশেষ (0930911% 0৮০2.) 

কীট তবেশজ ) ১ কণ্টক, বৃক্ষস্থ স্থচীবৎ পদার্থবিশেষ। 
২ মাছের হাড়। ৩বাধা। ৪ শক্র। ৃ 

কীটাআলু (দেশজ) আলু:বশেষ (019$০০70% [70806017)0119) 

কাটাকছু ( দেশজ ) কচুবিশেষ (2৩০০০310331. 

ঝাটাকারী (দেশল) কণ্টকারী। 

কাঁটাকুড় (দেশজ ) কণ্ট কু, কণ্টকময় স্থান। 


কাটাকুলিকা (দেশজ) কুলবিশেষ। (8001119 10700119118.) | ৰ 


(দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (107)968 


কাটাগুড়কামাই ( 
09116801063, ) 
কাটাগোলাব (দেখছ) গোলাববিশেষ। (13937 0)01069315) 
[ গোলাপ দেখ।] 
কীঁটানটিয়। (দেশজ) কাটাধুক নটে নামক শীঁকবিশেষ 
(40795061003 30159385.) কীটানটের সংস্কৃত নাম মারিষ, 
বাষ্পক, মার্ধ। ইহ! ছুই প্রকার--সাদ। কাটানটে ও লাল 
কাটানটে। 
বৈদ্যক, মতে সাদাকাট! নটের গুণ-মধুর, শীতল, 
বিষ্স্তী, পিতনাশক, গুরু, বাতশ্লেয়কারী, রকপিভনিবারক 
ও অমিবৈষম্যনাশক। 
লাল কাটানটির়ার 'গুণ-__ক্ষারবিশিষ্ট, মধুর, সর, কফ- 
জনক, পাকে কটু, স্ব্ন দোষকর, ইহা! অধিক গুরু নহে। 
বৈদ্যকনতে কাটানটের মূল--উষ্, কফন্প, আর্তবরোধক, 
রক্তপিঝনিবারক ও প্রদরঙ্গোগে শান্তিদায়ক। 
কাটাপালখ (বেশক্গ ) কাটাদুক পাখ|। 
কাটাবউল (দেশ) মংশ্তবিশেষ। (61180 [0906108008) 
কটাকাটান!। (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (086:008 8090010986.) 
কাটাকাশ (দেশজ) বেড়বাশ, ইহার গাত্রে কাট! আছে। 


(80060180 81717058.) 


কটাবাবল! (দেশজ ) বাবলাগাছ। (£1100085 8152165) 


[৩৬৪ এ 


কাটাল, কাঠাল 


কাটাভোল] (দেশন) মতক্তবিশেষ। (8:০০ 09৬8.) 
[ ভোল। দেখ। ] : 
কটাঁময় (দেশজ) কাটা-বিশিষ্ট।, 
ঝীটামান (দেশন) বৃক্ষবিশেষ। (০8১০3 বনিলানার 
কাটাল, কাঠাল (দেশব্ষ কণ্টকীফলশবের অপভ্রংশ )। 
১ কণ্টকী, পনসফ। ইহার সংস্কত নাম--পনস, কণ্টকিফণ, 
কণ্টকীফল, ফণা, অতি বৃহৎ্ফল, মহাসজ্জ, ফপিন, ফলবৃক্ষক, 
স্থল, কণ্টফল, মুশফল, অপু্পকলদ, চুতফল, চম্পকোষ, 
চম্পালুঃ রসাল, মুদঙ্গকল, পনস, পনগতালিকা। উত্তর. 
গশ্চিমে কঠাল, ০4ণায়ে 'ফনম”, ও তামিলে শিলা কহে। 
(৩০০15-60718, 40৫৩ 2671909 €1515071)0150.) 
কাঠালগাছ এক একটি খুব বড় হয়। কাঠাল ছুই 
গ্রকার--খাল। কাঠা ও নেও বা গল। কাঠাল। খাজা 
কাঠালের কোয়া! এর ৮।১* অঙ্ুলি বড় হয়, নেওর 
কোনা তেমন বড় হয় না। 
এই ফল কেবল গাছের উপর শাখায় জন্মে না, অনেক 
সনয় গাছের মূলে মাটির মধ্যে হইতে দেখা যান । 
ভারতবর্ষের প্রান নর্দত্রই কাঠাল গাছ জন্মে। ইহার 
গাছ পাথরিয়া জায়গায় অধিক বাড়তে পারে ণা, কিন্তু 
গুড়ি খুব মোট! হয়; বালুকামুক্ স্থানে খুব বাড়ে, 
শাখা প্রশাখাও বেশ ছড়াইয়া পড়ে। যাঁদ ইহার মূলে 
অধিক জল পিরিত হয়, অথব| পুক্ষরিণীর ধারে যেখানে 
ইহার মুল জল টানতে পারে, এন্প স্থানে কাঠালগাছে 
প্র/য় ফল ধরে না অথব। ছোট ছোট কলধর্রলে তাহ! বাড়িভে 
লাবাড়িতে শুকাইয়! ময়। এদেশে অগক কপলকে ইচোক 
এনং পরুফলকে কীঠাল বলে। ইচোড় ও কাঠাল বঙ্গ- 
বাণীর অতি প্রিয় । 
বৈদ্যক রালবল্লভ মতে ইহার গুণ_নুমধুর, বৃংহণ। 
নিগ্ধ, শীতল) ছুর্জর, বাঁতপিত্তনাশক, শ্লেপ্াা ও শুক্রপনক। 
ইচোড়ের গুণ-_-কষায়, শ্বাহ, বাঁতল, রক্তপিত্তঠারক। 
নিঘণ্ট,রাজের মতে--বলনীর্য্যবর্ধক, শ্রমদাহনাঁশক, 
রুচিকর, গ্রাহী, হৃদা, গুরু । বীদের গুণ--ঈষৎ কষার, 
মধুর, বাতল, গুরু, রুচিকর। ইচোড়ের গুপ--নীরস ও 
হৃদ; মধ্যপকের গুণ--দীপন। 
ভাবপ্রকাশের মতে ইচোড়ের গুণ--বিষ্টস্তী, বাতনফ, 
বায়, গুরু, দাছকর, মধুর, বলকারক, কফঞজনক ও 
মেদোবদ্ধক। পকফল--শীতল, সি, বায ও পিত্বনাশক, 
ভূথিকর, পুঠিকর, স্বাহ, অতিশর মাংসবর্ধক, ক্লেঘজমক, 
বলকারক, শুত্রপ্রণ, রজপিত, ক্ষত ও ব্রণহার়ক। ইহার,মুজ। 


কীাড়। 


গুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক। বীজ--শুক্রজনক, মধু, গুরু, 


কোষ্ঠরোধক ও মুরনিংসার়ক। মন্দাপ্রি ও গুলরোগীর পক্ষে 
কাঠাল অতি জনিষ্ঠকর। ২ কটাধুক্ত। 
কাটালকুষী (দেশজ) মত্ল্তবিশেষ (29:08$170001088,) 
কাাটালকোধষ (দেশজ) কাটালের কোষ বাকোয়। 
কাটালপাড়া) চবি্বস-পরগণার অন্তর্গত একটি গগডগ্রাম। 
এখানে পুর্বে বর সংস্কৃত চর্চ। ছিল। নবন্বীপপতি মহারাজ 
সতীশচক্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মদন-গোপালের রাসধাত্রার সময় 
এখানে বড় ধুমধাম ভয়। 
কাটালমাছ (দেশজ ) কণ্টকধিশিষ্ট মত্ত । 
কাটালাল্বাটাঁনা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। 
2110002,) ্ 
কাটালিকল! (দেশজ ) কলাবিশেষ। হিন্দুদিগের পৃজী ও 
মঙ্গলকর্্মে এই কলা ব্যবহৃত হয়। 
কাটাশিঙ্গুর ( দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (0৫০:০0৪ 2101962) পুর্বব- 
বঙ্গে ইহা! বিস্তর জন্মে । 
কাটাশিরীয (দেশন) শ্রিরীষগাছ। 
811100089.) 
কটাশুন। (দেশজ) রুক্ষবিশেষ। (2805 01016968.) 
কাঁটাসিঙ্গ (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ (0801003 21:17)909.) 
কাটাসিজ (দেশজ) তেকাট! নিজ গাছ। 
“বড়ি ভাজ বিতরণ বদরী্ব বীজ। 
কল! মূল! ভেজে দিল কাট! কাটাসিজ ॥৮ শিবায়ণ ১৯। 
কাটা (দেশজ) ১ লৌহ নির্মিত গোলাকার পদার্থ, ইহা! জালে 
গাথা থাকে । ২ শ্বর্ণনির্দমিত গোলাকার পদার্থ, ইহা অনঙকার 
বিশেষে বাবহৃত হয়। 
কাটীপল! (দেশজ) হাতের 'অলঙ্কারবিশেষ, স্বর্ণের কাঁটা 
ও প্রবাল যথাক্রমে এক কাটার পর একটা প্রবাল এইরূপে 
গাগিয়া এই অলঙ্কার প্রস্তত হয়। 
কীাঠী (দেশজ) কাটী। 
কীঠীবাল। (দেশজ ) কাটাপলার নামান্তর 
কাঠীবালাচন্দন1 (দেশজ ) চন্দনাপক্ষীবিশেষ, (১7৮০9০9৪ 
6701)80112, 1701807৮.) 
ঝড় ( দেশজ ) তীর, শর। 
কাঁড়ন (দেশজ ) তুষ পরিক্ষার কর!। 
'কীড়র] (দেশজ ) মোটা, স্কুল । 
কীড়রাবুল্বুল্‌ ( দেশজ ) পক্ষিবিশেষ | (দ্য০:৭৪ )0০0808,) 


[ বুল্বুল্‌ দেখ ] 
কড়। (দেশজ) পরিস্ৃত, তুষশুত্ত । 
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কাসা 

কাঁড়ি (দেশজ )১ রাশি, টিবি। 

কাঁড়িয়। (দেশজ ) বৃহৎ ভাগ্ড। 

কাত (দেশজ) অল্প পরিসববিশিষ্ট প্রাচীর। 

কীতড়া (দেশজ ) গৃহাদির ভগ্নাবশেষ, ভগ প্রাচীর । 

কথ (দেশজ ) কাত। 

কাথ। (দেশজ, কন্থ! শর্ষের অপত্রংশ) কন্থা, বাহ! কতকগুলি 
জীর্ণ বস্ত্র একত্র শেলাই করিয়া প্রস্তত হয়। 

কীথী (দেশজ) নদীর উচ্চতট। 

কীথ্ড়1 (দেশজ ) কাতড়া। ভগ্নাবশেষ। 

কাদড়। (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, (00701061108, 00010018. ) 
ইহ! সেঁৎ সেঁতে স্থানে অধিক উৎপন্ন হয়। 

কীদ (স্বন্ষশব্ধের অপত্রংশ ) বাহুর মূলদেশ। 

বঁ(দন (দেশজ ) রোদন, ক্রন্দন। 

কাঁদনি (দেশজ ) রোদন, ক্রন্দন । 

কাঁদনী (দেশজ) যেবাঁলিক অধিক কাদে। 

কীঁদনিকল। (দেশজ ) রোদন, বিলাপ, | 

কাঁদল] (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (00201701108 101701901%, ) 

কাঁদ1 (দেশজ )১ রোদন কর ২ প্রাস্তদেশ। ৩ কূল, তীর। 

কাদাঁকাটী (দেশজ ) রোদন, বিলাঁপ। 

কীদাক।দি (দেশজ ) পর়ন্গর রোবন। 

কাদাড়ি (দেশজ ) ছচতলার নিয়ে প্রবাহিত পয়ঃনালা। 

কাদালবাড়ি (দেশজ ) কৃষকের স্বন্ধপ্থিত যষ্টিবিশেষ, ইহা 
দ্বার কৃষকেরা গোরু তাড়ায় ও ধান মাড়িবার কালে ধান 
টানিয়া একত্র করিয়! দেয়। 

কীদী ( দেশজ ) তাল, নারিকেল, কলা গ্রভৃতি ফল সকল 
যেরূপ একত্র গ্রথিত হইয়' থাকে, তাহাকে কারী কতে। 

কাধ (দেশজ) স্বন্ধ, বাছুর মূলদেশ। 

কাধনড়ি (দেশজ) স্বদ্ধে করিয়া লইবার উপযুদজ দীর্ঘ হঠি। 

কাধ! (দেশজ ) ১ প্রাস্তদেশ। ২ স্বন্ধ। 

কীঁধাড়ি (দেশজ ) ১ পাহাড়ের শিরোতাগ । ২ কাদাড়ি। 

ক।পন (দেশজ ) কম্পন, থরথর করিয়! শরীর চালিত হওয়া। 

কাঁপনি (দেশজ) কম্পনরোগ, স্থায়ীভাবে বহুক্ষণ কম্পিন্ত 
হওয়া। [বেপথুদেখ।] 

কাঁপ। (দেশজ ) কম্পিত হওয়। 

বাঁশ (দেশজ) কাংন্ত ধাতু । 

কীাঁসড় (দেশজ) কান্ত নির্িত বাদ্য যস্ত্রবিপেষঃ দেবতা: 
দিগের আরতি সময়ে ইহ? ব্যবহৃত হয়। 

কাঁনর ( দেশজ ) কাসার বাদ্য ঘন্ত্রবিশেষ, কীসু। 

কালা (দেশজ) কাংস্ক। 


২ তালের কাঠ। 


৪২, 


কাসারি 


কসারি (দেশজ, ষংস্কত কাংম্তকার শবের অগভ্রংশ) 
কাংস্রদ্রবানির্দাত| ও বিক্রেতা হিন্দুধপিক্জাতিবিশেষ। 
অপর নাম কংসকার, কংসবণিক, কাংশ্তকার। বৌম্বাইয়ে 
“কলর+ বা “কংসর” এবং উত্তর-পশ্চিম ও তেহার অঞ্চলে 
কসের1) কংসের।” ও “তামের।” নামে আখ্যাত। এই 
অ]তর উৎপত্তি সম্থন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয় ।-- 

ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণে ব্রঙ্গথণ্ডে শিখিত আছে, 

"কোন মনরে বিশ্বকর্মা ন্ব্গতোশ্ত। ঘতাচীকে দেখিয়। 
কামসরে পীড়িত হইলেন। রেই সময় ঘ্বৃতাচী কামদেবের 
নিকট গমন করিতেছিলেন, বিশ্বকর্মা তাহাকে আপনাৰ 
অভিলাষ জানাইয়। কহিলেন, “হে সুন্দরি! আমি কাম- 
দেনের নিকট কামশাস্ত্র শিক্ষা! কারয়াছি, আমার ইচ্ছ| 
পূর্ন কৰিলে তোমাকে বিবিধ অলঙ্কার প্রদান করিব।' 
ঘ্বতাচী কহিলেন, “দেখ, তুমি বলিতেহে “আমি কামদেবের 


নিকট কামশাস্্ শিক্ষা করিয়াছি । এখন আমি সেই 
কামদেবের চিতন্জ্রন করিতে যাইতেছি। আমি অদ্য 
তোমার গুরু কানদেবের পত্বীস্থানীয়। একপ স্থলে 


আমাকে কামন!? করিলে তোমার গুরুপত্বী-গমন-রূপ 
মহাপাতক হইবে । আমি কিছুতেই আজ তোমার প্রস্তাবে 
সম্মত হইতে পারিন না। বিশ্বকর্ম। ঘৃতাচীর কথায় অত্যন্ত 
মন্পীড়িত হইয়। তাহাঁক এই বলিয়!শাপ দিলেন যে, 
“তুই যেমন আমার মনোরথ পুর্ণ করিলি না, তেমনি 
আনার অমোঘ শাপগ্রভাঁছব মর্কালোকে শুদ্রার গর্ভে 


[ ৩৬৬ ] 


কাসারি 


'অন্বষ্ঠ, গন্ধবণিক, শঙ্খকার ও কংসকারজাতির উৎপত্তি 


ইইয়াছে,& 1 
॥ ভার্গবরাম বিরচিত জাতিমাল1 মতে--. 
নগাদ্ধিকঃ-শাব্িকশ্চৈব কাংলিকে। মণিকারকঃ। 
সবর্ণবণিকশ্চৈব পঞতে বণিজ স্তাঃ॥ 
শাঙ্খিকযাং গান্ধিকাজ্জাতন্তাজ্রকাংস্তোপজীবিকঃ &* 
বণিক অর্থাৎ বেণিয়াজাতি ৫ প্রকার, গন্ধবাণক, শঙ্খনপিক 
(শাখারি ), কংসব্ণিক (কাসারি), মণিকার ও সুবর্ণবণিক। 
গন্ধবণিকের ওরসে শঙ্খবণিক-কন্তার গর্ভে তাজ ও কাংন্ত- 
উপজীবী কংসবণকজাতির উৎপাত্ত হইয়াছে। 
ভার্গবরাম কংসবণিক হইতে বিলোমক্রমে অপর জাতি 
সংভ্বে যে যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এইরূপ 
লিখিয়াছেন।-_- 
“শাঙ্ঘিকাৎ কাংনিকন্তায়াং মণিকারশ্চ জায়তে। 
কাংস্যকারাচ্চ মাণিক্যাং সুবণজীবিকোহভবৎ ॥ 
মণিপুক্র্যাং কাংশ্তকারাৎ গোপালস্ত চ সম্ভবঃ। 
গোগালাৎ কাঁংস্তপুত্র্যাং বৈ তৈলিস্তাম্বলিক্ততঃ1/ 
শঙ্খবণিকের ওরসে কংসবণিককন্তার গর্ভে মগণিকার; কংস- 
বণিকেরওরনমে মণিকার-কন্যার গর্ভে মুবণবণিক এবং গোগ়া- 
লার ওরনে কংসবণিক-কন্তার গর্ভে তেলী ও তাম্বলীর জন্ম। 
বঙ্গদেশের কোন কোন বয়োবুগ্ধ কাসারির মুখে শুন! 
যা, এই জাতির আদিপুরুষ বহু পুর্বকালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল 
হইতে এদেশে আনিয়া বান করেন। 


উত্তর-পশ্চিম।ঞ্চলের কাপারির। 'আপনাদিগকে গ্রকৃত 
বৈহ্যঞজতি বলিয়। পরিচয় দিয়! থাকেন। বাস্তবিক শিল্পী 
ও বণিকৃদিগের মধ্যে তাহাদিগের সম্মানই অধিক। তাহার! 
যজ্জেপবীত ব্যবহার করেন। তাহার মধ্যে আবার উপাধি- 
ভেদে সাতটি শাখা আছে--১ পূর্ববিয়।। ২ পচ্ছনান্‌ (পশ্চিমীয়) 
৩ গোরথপুরী, ৪ তর্ক, ৫ তাঞ্চরা, ৬ ভরীয়া, ৭ গোলর। 


জন্ম গ্রহণ কর্‌।” তখন ঘ্বতাচীও বিশ্বকর্্মাকে এই বলিয়া! 
শাপ দিলেন, “তুমিও আমার শাপে স্বর্তরষ্ট হইয়া নরলোকে | 
জন্ম গ্রহণ কর। অনস্তর ঘ্বতাচী নরলোকে শত্রার গর্ভে । 
জন্ম লইয়া মদনগোপের পত্রী হইলেন, এদিকে বিশ্বকর্াও | 
ব্রচ্ছণ্হপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ঘটনাক্রমে মদনগোপের 

স্ত্রীর সহিত ব্রাক্গণরূপী বিশ্বকর্ম। সহবাস করিলেন, তাহাতে | 





৯টি পুত্র জন্মে, সেই নয় পুজ্রই মালাকার, কর্মকার, কংসকার 
প্রভৃতি নয় গকার জাতি। তাহাদের মধ্যে মালাকার, 
কর্মকার, শঙ্খকার, তস্কবায়, কুম্তকার ও কংসকার এই ছয় 
প্রকার জাতি শিল্লিদিগের মধ্যে প্রধান বলির! পরিগণিত” । 

বৃহক্ম্ম-পুরাণের মতে--পত্রান্ধণের সে বৈশ্থীগর্ভে 


* প্বিশ্বকর্পা! চ শুত্রায়াং বীরধ্যাধানং চকার সঃ। 

ততে। বুভুবুঃ পুত্রাশ্চ নবেতে শিল্পকারিণঃ 
মালাফার-কর্দকার-শঙ্খকার-কুবিঙ্গকাঃ। 

কৃতকার; কংসকারঃ বড়েতে শিক্পিনাং বয়া:1” স্ধথঙ ১০1১৯-২* লোঃ। 


উক্ত শাখাগুপির মধ্যে পরম্পর আদান প্রদান অথব! 
আঁহার-ব্যবহার গ্রচলিত নাই। মির্জাপুরে এই জাতির 
ংখ্যা কিছু অধিক, এখানে তাহার কাসার বাসন প্রভৃতি 
প্রস্তুত করিয়া দূরদেশান্তরে বিক্রয় করিতে পাঠায়। 

বেছার অঞ্চলের কাপারির1 উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কাসারি- 
দের মত পদমর্যযাদ| লাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্ত 
ঠঠের! প্রস্ৃতি অপর বেশিয়া অপেক্ষা কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ! 


* "বৈচ্যায়াং ব্রাহ্ষণাজ্জাতঃ অন্থষ্ঠে। গাদ্িকে। বপিক্‌। 
কংসকারশব্খ কারো ব্রাঙ্গণাৎ সন্বতূবতু ৪" বৃহগ্ধর্শ পুযাধ। 


কাসারি 


তাহার কোন জ্ব্য প্রস্তত করিয়। দিলে, ঠঠেরাগণ তাহাতে 
পালিস অথবা খোদাই করে। [ঠঠের! দেখ।] 4 

বেহারের কাসারিদের অনেক গোত্র চলিত আছ) 
বখ।__বনৌধিয়া, বসইয়া, চৌর্গা, চৌঘরা, নুরিহর্ণ, লবব- 
মহৌলিয়া, মছুরা মহোলিয়া, মৌহরিয়া, হ্থরিয়া, ুপ্লর1 « 

ইহার! ম্বগোত্রে বিবাহ করিতে পারে ন1 এবং বাল্য- 
কালেই কণ্থার বিবাহ দেয়। অনেক শময়ে কন্তার কিছু 
অধক বয়লে বিবাহ হইতে দেখা যায়ঃ এমন কি অনেক 
লময়ে খতু হইবার পর কন্তা পাতিমুখে দেখিতে পায়। 
বিবাহ-প্রথ। অনেকটা বেহারের কায়স্থদিগের মত। স্ত্রী 
রুণ্ন। মৃতবং্সা, মুঢ়গর্জ। অগবা বন্ধ্যা হইলে পুরুষ স্বতন্ত্র 
পর্তী বরণ করিতে পারেন। ইহাদের বিধবার। মনে করিলে 
“লাগাই প্রথামত বিবাহ করে। গভীর রাত্রে অন্ধকার 
গৃহে এই বিবাহ হয়, এরূপ বিবাহে কেবল বিধবারাই 
উপন্থিত থাকে, সধনারা অপবিত্র ভাবিয়। এই বিবাহ 
দেখে না। পুরুষ পিন্দুর দান কারয়া বিধবাকে আগন 
পত্বীত্বে গ্রহণ করে । এরূপ বিবাছে ভোজ নাই, আমোদ 
নাই, শান্ত্রানুনারে কোন ধর্্মকঙ্মও করিতে হয় না। 

সমাজে ইহারা সংশূদ্র বলিয়া প্রচলিত, ব্রাহ্মণের! 
ইহাদের হস্তে জলগ্রহণ করিতে পারেন। 

বঙগদশীয় কামারিদিগের মধ্যে পদবী, ঘর ও ভিন্ন ভিন্ন 
গোত্র প্রচলিত আছে। ৮ 

পদবী--কুণ্ড, গ্রামাণিক, দান, দ1, গাল,নন্বন, দে ইত্যাদি 

ঘর--সপ্তগ্রামী, মামদবাদী, মাওতা, মাইতি। 

গোত্র- শঙ্খধষ, শাগ্ডিল্য, সপ্তবার্ষি, খষিকেশ, দধিথষি। 

ইহারাও শ্বগোজে বিবাহ করিতে পারে না। বিবাহাদি 
কাধ ইহাদিগকে বিষন দায়ে পড়িতে হয়; বিবাহের 
সময় সব ঘর নিমন্ত্রণ করা চাই, কাজেই ভোজের খুব বেশী 
আয়োজন করিতে হয়। এই জন্ত গরীব কাঁসারিরা এককালে 
৮৯. টী কন্তার বিবাহ দেয়। 

বিবাহগ্রথা--বিবাহ হইবার পুর্বে কন্ত! ও বরকর্ত। 
পরস্পরের গৃহে গিয়া পাত্রপাত্রী স্থির করেন; পরে ঘরে 
ঘরে পান ও কাটা স্থপারি পাঠাইয়। 'পানপত্র” হয় ; বিবাহ- 
বন্ধন [ড় করিবার জন্য দ্থলবিশেষে পানপত্রের সঙ্গে “সায়- 
সন্দেশ? হয়, একবার 'সায়মনদেশঃ হইলে সহজে বিবাহ ভঙ্গ 
করিবার যে! নাই। কানব্ব-ব্রাক্মণাদির মত ইহাদ্িগকে 
কোন প্রকার লিখিত লগ্নপত্র করিতে হয় ন।। বিবাহের 
পুর্ধে (ডেকে নামে কতকগুলি লোক পাড়ায় ও কুটুম্ববাটাতে 
অমুকের পুত্রের সহিত অমুকের কম্তাঁয় বিবাহ হইবে বলিয়া 


[ ৩৬৭ .] 


সারি 


সংবাদ দিয়। আসে এবং ভোজের সময় যাইয়া লকলকে ডাকিয়! 
আনে। গাত্রহরিপ্রার দিন বরের মাতৃস্থানীয় কোন স্ত্রীলোক 
এক কাসীতে তৈল ও হরিস্ত্র, অপর এক থালে মিষ্টান্ন এবং 
কতকগুলি কুটুম্বস্ত্রীপোঁক সঙ্গে লইয়! কন্ঠার গাত্রহরিপ্। দিতে 
যাঁন। বিবাহের পূর্বে বরকর্তাকে কন্তার গহনা পাঠাইয় 
দিতে হয়, সেই সঙ্গে থাবার, পান ও ন্ুুপাঁরি লইয়1 বরপক্ষীর় 
স্ীলোকেরা বাইয়! কন্যাকে গহন! পরাইয়! আসেন । বর ও 
কন্যা! পান্কি করিয়া কুটুপ্বগৃহে যাইয়া হগ্ধ ও চিড় আহার 
করে এবং প্রত্যেক বাটী হইতে বর ধূতি ও কন্যা সাঁটী পাইয় 
থাকে । তৎপরে কন্তাকর্ত| 'মুনিভাঙ্গ।? সারিতে যান। এই 
সময় বরকে কুশের পৈতা ও আংটি পরাণ হইয়া! থাকে । 
কন্তাকর্তা বরকে বলেন, “তুমি সন্নযাস-মাশ্রম ত্যাগ করিয়।! 
আমার কন্তাকে গ্রহণ কর।, তখন বর ভাবী শ্বশুরের 
কথামত যথোচিত উত্তর করেন। পরে লগ্ন অনুমারে রানে 
বিবাহ হয়। বিবাহে সিতাঁয় মিন্দ্‌র দিবার নিয়ম নাই। 
বাঁদরঘরে বর যাইতে পায় না, অন্য ঘরে শুইয়া থাকে) 
অতি প্রতুাষে উঠিয়া বর গুপ্তভাবে নিজ গৃহে চলিয়া 
যায়। দিবসে বর একবার শ্বশুরালয়ে আসিয়া আহার 
করিয়! যাঁয়। পরে রাত্রে বরকে আনাইয়। 'বরনায়ান। 
হইয়। থাকে । চারি রাত্রি বরনারান তত । বিবাহের আটদিন 
বরের নিমস্ত্রিত সপরিবাঁর কন্যার বাঁটীতে 'ও কন্যার নিমস্ত্রিত 
সপরিবার বরের বাটীতে আহারাদি করিয়৷ ধাকে। 

ইহার বিবাহের চতুর্থ দিবসকে 'চৌঠ' বলিয়! থাকে, 
এই দিন যদি শুভবার হয় তবে যথাপাধা বর বিদায় করিতে 
হয়, নহিলে শুভ দিনে বিদায় হয়। বিদায়ের পর বর শ্বশুর- 
পক্ষীয় কুটুম্ববাড়ীতে নমস্কার করিতে যাঁয় এবং সকলেরই 
নিকট হইতে কিছু কিছু যৌতুক পায়। এই দিবন খর-বসত 
করিবার জন্য কন্যাকে শ্বশুরগৃহে লইয়া যাওয়া! হয়। 

বসতের দ্রিন বরকন্য। আট হাড়ীতে ভাত ও বাগঞ্রন 
রাখিয়া এক একবার থোলা-্ঢাক1 করে, তাহাকে 'অষ্টমঙ্গল1 


'বলে। সেই দিবস কন্যাপক্ষ হইতে বরকে ও বরপক্ষ হইতে 


কন্যাকে একখানি লালপেড়ে কাপড় আল্তায় ছোপাইর! 
পরিতে দেয়। বর শ্বশ্তরগৃহে আপিয়। কন্যার কপালে 
দিন্দ,র দিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া নিজ গৃহে কন্যাকে লইয়া 
যায়। সেইদিন রাত্রে বরকন্যা একত্র শয়ন করে। যদি 
কনা! ছোট হয়, তনে বিছান। মাঁড়াইয়া চলিয়া যায়। 
সেই দিবস খরবসত ন। হইলে কন্যা! এক বৎসর পিতৃগৃহে 
বাদ করে, তৎপরে শুভ দিনে শ্বশুরগৃহে ঘরবসত করিতে 


সসে। ঘরবসত না হইলে যদি এ একবর্য মধ্যে বরের মৃত্যু 
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হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা শ্বশুয়গৃহে আর স্থান পাক্স না, 
আন্বীবন তাহাকে পিতৃগৃহে থাকিতে হয়। 

বাঙ্গালার কাসারিদের মধো বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। 

ইহাদের পৃজ। শাস্তি সম্তায়নাদদ ব্রাঙ্গণ দ্বার! সম্পন্ন হয়। 
ব্বাঙ্গণের। ইহাদের হাতে জল গ্রহণ করিতে পারেন। 

পূর্বববন্তে অধিকাংশ কানারিই শৈব ) পশ্চিম ও দক্ষিণ, 
বঙ্গে বৈষব, শাক্ত ও শৈব এই কযপ্রকার কাসারিই দেখিতে 
পাওয়। বার। ৩,এ ভাদ্র বিশ্বকর্মা পূজা হইয়! থাকে, এই 
দিবস কোন কাসারি যস্্াদি স্পর্শ করে না। 

মাইতী কাসারির] কার্তিক মাসে অমাবন্তার পর গ্রতিপদে 
ডাহাদের কুলদেবতা কালীদেবীর পৃজ1 করিয়। থাকেন। 

বোম্বাই-প্রদেশের কীানারিরা আপনাদ্দিগকে কর্ডিবারী- 
বংশীয় সেনাপতি ক্ষজিয়ের ওরসোতৎপনন ও ক্ষজ্িয়াণীর গর্ভজাত 
বলিয়! পরিচয় দিয়! থাকেন। তাহার তথাকার শৃদ্রজাতি 
অপেক্ষ! কুলে-শীলে ও মানে অনেক শ্রেষ্ঠ । তাহাদের মধ্যে 
সকলেই প্রায় মহাকালীর উপাসক। 
কাক (ক্লী) কু ঈষৎ কং জলং, কোঃ কাঁদেশঃ। ১ ঈষৎ জল। 
২ (কাকন্ত সমূহঃ) কাক সকল। ৩ স্ুরতবন্ধবিশেষ। 
[কাকপদ দেখ।] ৪ (পুং) কায়তে শব্দায়তে, কৈ-কন্‌ 
( ইপ্ভীকাপাশল্যতিমর্চিভাঃ কন্‌। উপ্‌ ৩। ৪৩।) পক্ষি- 
বিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যযাঁয়--করট, অরিষ্ট, বলিপুষ্ট, 
সকৃতপ্রজ, ধা।জ্, আত্মঘোষ, পরভৃৎ, বলিতুক্‌, বায়স, 
বা'্তজব, বল, দীর্ঘায়ু, সুচক, কৃষ্ণ, গ্রামীণ) পিশুন, কট- 
খাদক, দ্থিক, কাগ, কাণ, ধূলিজজ্ব, নিমিত্তকৃৎ্, কৌশিকারি, 
চিরাধু, যুখর, খর, মহালোল, চিন্রঞ্রীবী, চলাচল, করটক, 
নাগবীরক, গুঢ়মৈথুন, লণ্টাক, শ্রাবক ও রতজর। 

পৃথিবীর উত্তরাংশে সর্বত্রই প্রায় কাক দেখিতে পাওয়। 
বায়। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই কাক আছে। বাঙ্গালার 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহারা “কাক” পকাগ্‌* “কাগ!” “কাউয়।” 
“কেগো” প্রতি নামে পরিচিত । 

কাকের শ্রেণীবিভাগ নানাপ্রকার) তন্মধ্যে ভারতে 
ভোমকাক, দাড়কাক, পাত্তিকাক ও কড়িয়ালই অধিক 
দেখিতে পাওয়! যায়। 

বৈদেশিক শাকুন-শাস্ত্রবেত্তাগণের মতে কাক “ক রভিডি?। 
(0০1500 ) বিভাগের অন্তর্গত ”“করভিনিশ (0০7? ) 
শ্রেনভুক “করভাম্‌” € 0০758 ) জাতীয়। পকরস্কাস্‌” 
জাতীয় পক্ষীর নাসারন্ধ, ঠিক কপালের নীচে হয় না, উর্ধ- 
চঞ্চর প্রায় মধ্যস্থলে হয় এবং ১২।১৪টি নাসা-লোমে (চক্ষু 
গার্খদিয়। চর দিকে কতকগুলি তীস্ক লোমের স্তায় আকার- 


[ ৩৬৮ এ 
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বিশিই কোমল অথচ শ্থুক্স পালক হয় তদ্বারা) আবৃত, 


ও ইহাই এই জাতির বিশেষ চিহ্ৃছ। এতত্তিন্ন চু দীর্ঘঃ কঠিন, 


! পুকু ও সরল ? উর্ধচুর উচ্চত1 কিছু অধিক, ডানা ক্রমসূপ্, 
/ দীর্ঘ, প্রথম.পর ছোট, কিন্তু ২য় পর ১ম অপেক্ষা! বড়, ওয় ও 
৪র্ঘ পর সর্ববাপেক্ষ। বড় এবং ৫ম পর হইতে ক্রমশঃ ছোট । 
পুচ্ছ মধারবিধ; পুচ্ছের অগ্রভাগ কতকট। গোলাকার, 
পায়ের ভাটি দৃঢ়; ইহার গ্রন্থিগুলি সবল, পায়ের পাতা মধা- 
বিধ, ক্ষুদ্রান্্ুলিই প্রীয় সমান, নথ তীক্ষ ও খুববক্র। ইহার! 
শাখ! গ্রশাখায় বসিতে পারেঃ আবার ভূমিতে ও চলিতে পারে। 
১। পাতিকাক--বাঙ্গালার সাধারণত যে কাক দেখা যায়, 
তাহাকে বাঙ্গালীর! “কাগ্‌” “কাউয়।” “কাগ।” “কেগে।” বলিয়! 
থাকে। পশ্চিম বাঙ্গালা ও উত্তরপ্রদেশে ইহাদ্দিগকে *পাতি- 
কাউর়া” ও «দেশী কাউয়।” বলিয়। থাকে । দাক্ষিণাত্যেও এই 
কাক আছে) তৈলঙ্গীর1 “মাঞ্চীকা কী”, তামিলেরা 'নল্লকাঁক*, 
সিংহুলীরা “করবীকাক1” প্কাকুম” ও গ্গ্রয়া” এবং মণিপুরীর। 
"মানকোয়াক” বলে। ইহাদের কপাল, মস্তক ও মুখনগুল 
চিকণ-কুষ্ণবর্ণ এবং ঘাড়, গলা, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও উদ্বর পাংশু- 
বর্ণ; পুচ্ছ ও ডান! কৃষ্ণবর্ণ, গলদেশের পালক বিরল; কৃষ্ণ- 
বর্ণ পালকগুলিতে পিঙ্গল ও সবুজবর্ণের চিন্ধণতা আছে। 
ইহার। ১৫ হইতে ১৭।১৮ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়, পুচ্ছের পালক ৭ ইঃ, 
ডান! ১২ ইঃ, পায়ের ডাটি প্রায় ২ ইঃ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
গণের মতে ইহার নাম“করভাস্স্‌ প্লেণ্েন্স « (0. 90169700993) 
অর্থাৎ প্পাধারণ কাক)” ইংরাজেরা ইহাকে প্ভারতীয় 
সাধারণ কাক” বলিয়! থাকেন। ইহাকে সংজ্ঞাচ্ছলে বাঙ্গালায় 
পগ্রাম্যকাক” বলা যাইতে পারে। হিমালয়ের পাদমূল হইতে 
সিংহল পর্যান্ত সর্বত্র এই কাক দেখাযাঁয়। পিকিমে নাই। 
নেপাল ও কাশ্পীরে অল্প ॥ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জল- 
বায়ুন গুণে ইহাদের বর্ণব্যত্যয় হইয়া! থাকে । দিস্ধু। রাজ- 
পুতান! প্রভৃতি শুফ প্রদেশে ইহাদের ফিক রঙের পালকগুলি 
প্রায় শাদা হইয়! থাকে, আর সিংহলদ্বীপে ও দাক্ষিণাত্যের 
সমুদ্রোপকৃলে এ নকল পালক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। 
কাকের স্বজাতীয়ের মধ্যে পরম্পর যে বিশেষ বন্ধুত। দেখা 
যাঁয়, তাহ! নহে । নগরে, গ্রামে ও বহুজনাঁকীর্ণ স্থানে ইন্ারা 
অধিক সংখ্যার দলবন্ধ হুইয়! একত্র বাস করে ।* ত্র নকল 
দ্বানের নিকটবস্তী কোন বুহদ্বৃক্ষে ইহার! প্রায় ১০০।২** 
মিলিয়া! রাত্রিধাপন করে। ইহার গর্ভিনী ন। হইলে 
কেহ বাপ! বাধে না। ডিম পাড়িলে কেবল স্ত্রীপুরুষ 
ছুইটাই বাসায় যায়। অন্ত সকলে গাছে বলিয়াই রাজিযাপন 
করে। কাকের! সন্ধ্যাকালে নুর্ধ্যান্বের পরই কোন এক 
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বৃক্ষে বছদূর এমন কি ১০২৭ মাইল দুর হইতে আসিয়া 
দলবন্ধ হইতে থাকে এবং রাজি ২৩ দণ্ড পর্যস্ত ৫ 
কোন ভালে বসিয়া, ঘুমাইবে, ইহা! . স্থির করিবার 
জন্। “ক1 ক1” রবে দিক্‌ ভরিয়া দেয়। পরদিন প্রতার্ডেও 
আনার প্রায় ২ দগু রাত্রি থাকিতে প্ররূপে ডাকিতে থাকে 
এবং ইতস্ততঃ উড়িয়া! বেড়ায়, শেষে হুর্য্যোদয হইলে আশ্রয় 
ত্যাগ করিয়! নানা দিকে উড়িয়! যাঁয়। উড়িয়। যাইবার সময় 
ইহার ৩টি হইতে ৩০।৪০টি পর্য্যন্ত একত্র এক একদিকে 
গমন করে। যাহারা বহুদূরে আহারের চেষ্টায় যাইবে, 
তাঁহারাই সকাপ সকাণযায়, আর যাহার! নিকটে চরিবে, 
তাহার! গাছে বসিয়া অনেকক্ষণ পরম্পর আলাপ করিতে 
খাকে বা পালকাদি সংযত করিতে থাকে । * ৪: 
ইহারা মনুষ্যের খাদ্যাবশেষ দ্বারাই প্রধানতঃ জীবিক' 
নির্বাহ করে। ইহার। যে গ্রাম বা নগরের নিকট থাকে, 
তাহার কোন্‌ বাড়ীতে কখন খাদ্যার্দি পাক হয়, কখন কে 
ভোজনাবশেষ বহিদ্দেশে নিক্ষেপ করে, তাহা! বেশ জানে, 
এনং সপর বুঁঝয়া ঠিক্ক সেই সেই স্থানে উপস্থিত হয়। 
সকলেই এ কল জানে, কিন্তু সকলেই এক স্থানে উপস্থিত 
হয় না। কতকগুপি রূপে লোকালয়ে ভ্রমণ করে, কতক- 
গুলি নদীতীরে কাকড়া, ভেক, ক্ষুদ্র মত্গ্ত বা কীটাদ্ি ধরিতে 
গমন করে, কতকগুলি মাঠে গিয়া! গবাদির শরীরজাত 
কীটাদি, অনা পক শদ্যকণ] খাইতে যায়, কতকগুলি 
কোণায় কোন মৃত জন্ধর শরীর পড়িয়াছে তাহার অন্বেষণে 
গমন করে এবং কদলী, বট, আম ইত্যার্দি বৃক্ষে ফল 
পাকিলেও তাহার উপর অনেকের দৃষ্টি পড়ে। বর্ষাকালে 
সন্ধ্যা বা! সকালবেলা প্বাদলাপোকা” উড়িলে ইহাদের 
আনন্দের আর সীম। থাকে নাঃ ইহারা দলে দলে আসিয়া 
সেই পোকা ধরিয়। খাইতে থাঁকে। গ্রীষ্মকালে ইহাদের 
অতি কষ্ট হয়। প্রতিদিন বেল? ৮১* ঘটিক1 অতীত হইলেই 
ইহারা গ্রীষ্মে কাতর হইয়া অট্রালিকার ছাদে বাবৃক্ষাদির 
ছাঁয়ায় ৰসিয়। ই! করিয়া হাঁপাইতে থাকে, বৌত্র পড়িলে 
আনার ভ্রমণে বাহির হয়। প্রত্যহ চরিয়া আদিবার সময় 
ইহার] পথিমধ্যে দল পূর্ণ করিতে করিতে আসিতে থাকে । 
ইহার] চরিয়। ফিরিয়। আলিয়া একে একে গৃহে, অস্্ীলিকার 
ছাঁদে বা ক্ুত্র বৃক্ষািতে বসিয়া থাকে এবং যখন সেই স্থান 
দিয়! তাহাদের পরিচিত দল উড়িয়া বাসার দিকে যাইতে 
থাকে, তখন তাহারাও উড়িয়া! গয়। ত্ব্দলে মিলিত হয়। 
টৈশাখ হইতে ভাদ্রের মধ্যে ইহারা ডিম পাড়ে। এক 
এক বড় বৃক্ষে বড় জোর ৩টি কাক বাসা বাধে। কাঁটি-কুটা। 


৪৯৩) 


[ ৩৬৯ 


] কাঁক 


দিয়াই ইহার! বাস! বাধে, কিন্ত কলিকাতার মধ্যবন্তী কাকের 
বাদায় টিনের টুকরা ও সোডাওয়াটার.বোতলের তার 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একেবারে ৪টি ডিম পাড়ে। 
ভিমগুলি “ঈষৎ সবুবর্ণ ও তাহার গাত্রে ধূসর বর্ণের বিন্দু 
বিন্লু দাগ থাকে। “কাগডিমী* রং দেখিতে বড় সুন্দর 
কোকিলের! নিলে বাস! বাধে না, তাহারা এই কাঁকের 
বাসার ডিম পাড়িয়া রাখে, শেষে কোকিলশাবক ডাকিতে 
শিথিলে) কাকী ঠোক্রাইয়। বাস! হইতে তাড়াইয়। দেয়। 
ঈশ্বরের এমনি মহিম| যে যতদ্দিন কোকিলশাবক উড়িতে ন| 
পারে, ততদিন ডাকিতেও পারে না, সুতরাং কাকী স্বীর 
সস্তান-নির্বিশেষে পালন করে । কাকের! শাবককে অনেক 
দিন পর্য্যন্ত আহার দিয়া থাকে । 

কাক অতি দ্রুত উড়িতে পারে। ত্রাঙ্গণচিল সময়ে 
সময়ে ইহাদের মুখস্থিত আহার কাড়িয়া লইবার জন্য তাঁড়! 
করে, তথন ইহার! যেরূপ বেগে উড়িয়া পলাইতে থাঁকে, 
তাহ! দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। 

ইহার বড় চতুর ও বুদ্ধিমান। ইহাদের ধূর্ততা সন্বগ্ধে 
যথেষ্ট গল্প প্রচলিত আছে! ইহারা এতদূর নিভর্ক যে, 
মানুষ ভোজন করিতেছে, নিকটে বিড়াল বসিয়! আছে, 
অথচ তাহা কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়! জানাল! দিয় প্রবেশ 
করিয়। অন্নপার হইতেই অন্ন লইয়! উডডিয়। পলায়ন করে। 
ইহার! লোকের সন্ুখ দিয়া লাফাইতে লাফাইতে ভূমির 
উপর চলিয়! যাঁয়, বিন্দুমাত্র ভয় করে না। ইহাদের প্রতি 
কেহ যদি একটৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া! থাকে, তাহা! হইলে 
ইহারা ততক্ষণাৎ উড়িয়া পলায় । ইহারা বড়ই সন্দিদ্ধ-চিন্তঃ 
সামান্য ভয়ের সম্ভাবন1 থাকিলে সেদিকে বড় যাঁয় না। 

ইহারা শ্বজাতীয়ের মৃতদেহ দেখিলে বা বন্দুকের শব 
শুনিলে মহা! কোলাহল করিয়। সেইস্থানে একত্র হয়। 
স্বজাতীয়ের কাহারও বিপদ্‌ ঘটিলে ইহারা জড় হইয়! 
কোলাহলে সেই স্থান বিরক্তিকর করিয়। তুলে এবং যতক্ষণ 
তাহার কোন একটা শেষ ফল দেখিতে ন। পায় ততক্ষণ 
কেহ সেস্থান ত্যাগ করে না। 

ইহার! বড় পরিহাপ-প্রিয়। দুই তিনটা কাক একত্র 
মিলিত হইয়া! চিল, শকুনি ব। অন্যানা পক্ষীকে ঠে:সরাইয়া, 
তাহাদের লাঙ্ুল টানিয়। বিরক্ত করিয়া তুলে। তাহার! 
বিরক্ত হইয়। উত়্িয়। গেলে বা চীৎকার করিয়া! উঠিলে, হহার1 
মহ! আনন্দে "কা-কা* করিয়। উঠে। ঠিক রূপে ইহার! 
বিড়ালের মুখের মাহারও কাড়িয়া লর়। 

এই ছুষ্ট কাক গরীবের বড় অনিষ্ট করে। ইহার! সময়ে 


কাক 


সময়ে ভূপ-চালে বা খোলার চালের খোলার মধ্যে খাদ্যাদি 
লুকাইয় রাখে, শেষে আবশ্টকমত স্থান ঠিক করিতে ন। 
পারিয়া, চালের অধিকাংশ সূ টানিয়! ও খোল! উল্টাইয়! 
ফেলে। 

ইহার! ফিঙ্গার সঙ্গ ভালবাসে না। ফিঙ্গা দেখিলেই 
কাকসেস্থানত্যাগ করিয়াপলার, ফিঙ্গাও পশ্চাতে পশ্চাতে 
উড়িতে থাকে । ইহাকেই “কাকের পিছনে কিঙ্গ! লাগা? বলে। 

হিন্দুর নবানপ পর্বে এই কাকের ড় আদর দেখ! যায়। 
গ্রত্যেক গৃহস্থ প্নবান্ন* লইর! গৃহছাদে উঠিয়া কাকের 
আগমন প্রীর্ঘনা করিতে থাকে, কিন্ত সে দিন ইহাদিগকে 
পাওয়। দায় হয়, কারণ প্রায় সর্বত্রই ইহারা ভোজ্য পাইয়। 
ভূগ্ধ থাকে। এই জন্য লোকে কথায় বলেষে, 'নবার়ের 
কাক” অর্থাৎ হুষ্রাপ্য। 

২। (ক) ডোমকাক--'করভাস্” জাতির মধ্যে ভোম-কাক 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ্। ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তরাঞ্চলে ইহা- 
দিগকে অধিক দেখিতে পাওয়। যাঁয়। সিন্ধু, রাজপুতান! 
প্রভৃতি কয়েকস্থানে ইহারা শ্রীশ্মকালে থাকে না। শর- 
তের প্রথমে ইহার আসে ও বসন্তের পরেই আফগান- 
স্থান, কাশ্মীর গ্রভৃতি শীতপ্রধান স্থানে চলিয়। যায় । হিমা- 
লয় পর্বতের ১৪*০* ফুটের উর্ধে ডোমকাক আছে; কিন্ত 
তন্নিক্ে পার্বত্য-প্রদেশে নাই। বাঙ্গালায়, উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশে ও পঞ্জাবে যেন্ধপ ডোমকাক দেখিতে পাওয়। যায়, 
তাহাদের গাত্র গাঢ়নীলের আভাবুক্ত চিকণ কৃষ্ণবর্ণ; 
গলদেশের পালকগুলি দীর্ঘ ও বিরল; উপরের ঠোটের অগ্র- 
ভাগ ঈষং বক্র, উর্ধ5ঞুর উচ্চতা অধিক ; ডান! দৈর্ঘে ১৫ ইঃ। 
গ্েহ দৈর্ধে ২৫ হইতে ২৭ ইঃ। চঞ্চুর উভয়পার্থে খাল, 
চধচ ও পদদ্বয় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, উর্ধ6ঞুর অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র। 
ইহাদিগকে হিন্দুস্থানীর। “হুদ” ও “ডোমকাগ্‌+, বাঙ্গালা 
*ডোমকাগ””, ইংরাজের। প্র্যাভেন,” স্কচেরা “কর্ব্বি” 
ল্বইডেন-বালীরা শক্রপ”” দিনেমারেরা! “রওন*, জর্্দনের। 
*কোলক্রেড””১ ফরাসীরা করবো”, ইতালীয়ের! পক্রভে।”, 
পক্রেবো” বা এক্রভোগ্রসো*, প্রাচীন রোমকের! “করভাস্‌”, 
স্পেনীয়রা “এল্‌ কুইর্ভে”, পশ্চিম ভারতীয় স্বীপবাপীর! 
“কঅ.কঅ-গিউশ এবং এক্কুইমোর। “তুলুআক”” বলে। 
বৈদেশিক শাকুনশানস্ত্রে ইহার নাম করভাদ্‌ কোরাক 
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হিমালয় ও যুরোপে যেডোমকাক দেখ! যায়, তাহার! 
বড় ভীত-স্বভাঁব, কখন লোকালয়ে আসিতে চাছে না, কিন্তু 
ভারতে অন্যান্যস্থানে যে সকল ডোমকাক আছে, তাহার! 


[ ৩৭৯ 


প্র কাক 


পাতিকাকের ন্যায় নির্ভীক, ঘরে হুয়ারে ইচ্ছামত যাতা- 
াত করে। ডোমকাকের! কিন্ত বড় হন্ব-প্রিয়। ইহার 
কলহ করিতে করিতে এতদুর উন্মত্ত হয় যে, উভয়ের মধ্যে 
একট! প্রায়ই মারা পড়ে। সিষুপ্রদেশে প্রতি বৎসর 


, শরৎকালে ইহার। যখন আসে, তখন প্রথম প্রথম ইহাঙের 


অনেকগুলি মার। পড়ে দেখিয়! অনেকে অনুমান করেন 
যে, ইহাদের ম্বভাবন্থুলভ হ্বন্বপ্রিয়তাই এই মৃত্যুর কারণ। 
সিন্ধু প্রদেশের ভোমকাকের। জাতিগত কণ্ঠস্বর ভিন্ন ঘণ্টা- 
ধ্বনির মত একগ্রকার শব্ধ করিতে পারে। উত্তরপশ্চিম 
প্রদেশে ইহার।-কাটিকুট! দিয়! মাঠের মধ্যে বা বিরল জঙ্গলে 
বড় বড় বৃক্ষের মাথায় বাস বাধে। ইহাদের ৪1৫টি ডিম 
হয়। ইহারা- প্রায় পৌষ হইতে ফান্তন মাসের মধ্যেই ডিম 
পাড়ে । ডিমগুলি দেখিতে সবুজের আভাযুক্ত তরল নীলবর্ণ; 
ডিমের গাত্রে কষ্চাধিক্য মেটে রঙ্গের, তরল বেগুনি রঙ্গের 
ও তরল সিন্দ,রিয়৷ রঙ্গের দাগ থাকে । 

(খ) ভোটদেশীয় ডোমকাক।--হিমালয়ের উদ্ধীতমগ্রদেশে, 
কাশ্ীর ও কুমাযুন রাজো এবং তিব্বতদেশে একজাতীয় 
ডোমকাক আছে, তাহার! প্রায় দীর্ঘে ২৮ ইঃ; ডান। ১৯ ইঃ 
বড়, উদ্ধ5ঞ্র গোড়ার উচ্চত। খুব বেশী, এবং তাহাদের পুচ্ছও 
দীর্ঘ হইয়।. থাকে । অন্তান্য অবয়ব সাধারণ ডোমকাকের 
মত। ছুই চারিজন বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রবিৎ ইহাকে এক 
স্বতন্ত্র জাতি ৰলিয়! গণনা! করেন ও “করতাস্‌ টিবেটেনাম্‌” 
(00:08 108681008) অর্থাৎ 'তৈব্বতী ডোমকাক+ নামে 
অঞ্ধিহিত করেন, কিন্তু সামান্য আকারের দীর্ঘত। ভিন্ন 
অন্য কোন বিভিন্নত। নাই দেখিয়া অনেকেই ইহাকে সাধারণ 
শ্রেণীমধ্যে গণ্য করেন। 

যুরোপীয় শাকুনতত্ববিদের। বলেন যে, ডোমকাক 
(র্যাভেন) মনুষ্যের কম্বর অতি সুন্দর অনুকরণ করিতে 
পারে। 

(গ) পাটলচুড়-ভোমকাক।-_মরুপ্রদেশে আর একপ্রকার 
ডোমকাক দেখিতে পাওয় যায়; ইহাদের কপাল ও মস্তক 
পাটলাভ পিঙ্গলবর্ণ ও কতকাংশে বেগুণি রঙ্গের চিন্ণত! 
আছে, পালকের মধ্যে উপরের স্তরের পালক চিকণ, কৃষ্ণবর্ণ ও 
নিম্নস্তরের পালক পাটলাভ পিঙ্গলবর্ণ; পিঙ্জলবর্ণের পালক- 
গুলির প্রান্তভাগ রক্জাভ। চঞুপুট কাল, পদন্বয় কাল। দৈর্ধেয 
২২ ইঞ্চি। লিন্ধুগ্রদেশের যাকোবাবাদ ও লারথানার 
মরুভূমিতে ইহার্দিগকে শীতকালে দেখিতে পাওয়। যায়। 
পঞ্জটবের ডোমকাক (0. 00185) হইতে ইহাদের গাত্রবর্ণ 
ভিন্ন, আরও একটু পার্থক্য আছে যে, ইহাদের গলদেশের 


কাক 


পালকগুলি ক্ষুদ্রাকার ও দেহ পরিমাণে ছোট। ইহাদিগে 
নাম প্করভাস্‌ আম্বিনাস্‌্” (0. 070৮008 ) অর্থাৎ 
“পাটলচুড়ডোমকাক।” ইহা! ভারতের উত্তরপশ্চিম পরাস্ত 
হইতে মিসরদেশ, এসিয়ার পশ্চিম ও দক্ষিণস্থ পকল ণ্‌" 
দেখিতে পাওয়! যায়। | 

৩। ফীড়কাক--এইজাতীয় কাঁককে ' উত্তরভাঁরতে 
“দাড়” বা “দাল কাউয়1” ও দক্ষিণে “ধেরি কাউয়।” বলে। 
বাহার! শীকৃরে পক্ষী প্রতিপালন করিয়া তদ্দার! পক্ষী-শীকার 
করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে এই জাতীয় কাককে 
“কড়িয়াল কাক” বলে এবং তৈলঙ্গীর! “কাকী”, স্ভামিলের! 
“কাঁক1,* লেপৃচারা "উলকৃ-ফে।”, ভুটানীর “উল্ক্‌'* এবং 
অনেক ভারতবাসী ইংরাজ ইহাদিগকেই “র্যাভেন” বলেন; 
কিন্ত বস্ততঃ শাকুনতত্বক্ত ইংরাজ পণ্ডিতের! ইহাকে “ইন্ডিয়ান 
কর্ব্বি” (10012) 0079 ) বলিয়! থাকেন । 

দাড়কাকের কয়েকটা শ্রেণী তেদ আছে।-. 

(ক) ভারতীয় ঈাড়কাকগুলির আকার এইরূপ-_-সমস্ত 
শরীরের উপরিস্তরের পালকগুলি চিকণ ও ঘোর. ক্ুষ্ণবর্ণ) 
নিযস্তরের পালক তত ঘোর বর্ণ নহে, পুচ্ছের পালক-সংস্থান 
ঈষৎ গোলাকার, ডাঁন। খুব দীর্ঘ, প্রায় পুচ্ছের শেষ পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত, চঞ্চপুট সরল, উর্ধচঞ্চুর সম্মুখত্তাগ উচ্চ ও অগ্রভাগ 
বক্র, ঘাড় ও চক্ষুপার্খবয়ের পালকে প্রান চি্ধণতা নাই এবং 
এই স্থানের পালক তুলার থুপের মত, তাহাতে পালকের 
ভাটি নাই। ইহাদের ঠোট, পা ও আঙ্গুল কুষ্ণবর্ণ। এক 
একটি দৈর্ধে ১৯ ইঃ, ডানা ১১ হইতে ১৪ ইঃ, পুচ্ছ ৭ ইঃ, 
পায়ের ভীঁটী ২ ইঞ্চির অধিক এবং ঠোট ২॥ ইঞ্চি । 

ইহাছ্িগকে ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে “করভাস্‌ ম্যাক্রো- 
হিক্কাস্‌* (0. 1020:01)5001199) বা 'করভান্‌ কাল্‌ মিন্টোস্‌ 
(0. 9৪110119003) বলে ।-__-ইহাঁর1 ভারভ্বর্ষের সকল প্রদেশে 
ৰনে, জঙ্গলে, পর্বতে, লোকালয় প্রভৃতি সকল স্থানে বান 
করে। পূর্ব-উপদ্বীপ ও ভারতীয় স্বীপশ্রেণীতেও আছে। 
গ্রামাকাকের সার ইহার! অগণ্য নহে, তবে অন্ঠান্ত জাতীয় 
কাক অপেক্ষা ইহাদের সংখ্য! অধিক বটে। দাক্ষিণাত্যে 
নীলগিরি পর্বতে ইহারাই গ্রাম্যকাকের ভ্তায় অদংখ্য বাস 
করে। ইহার! লোকালয় অপেক্ষ। বনে, জঙ্গলে অথবা! 
পর্বতে থাকিতে ভালবাসে । ইহার। প্রধানতঃ মৃত জন্তর 
মাংসাদি আহার করে বলিয়। ইহাদিগকে ইংরাজের| “কবি” 
ব। “কেরিয়ন” অর্থাৎ 'গলিত-মাংসভুক্‌» বলেন। ইহারাও 
ডিম পাড়িবার সময় কোন হূর্গম জঙ্গলের তির একটি 


নিক্ষগন্্রব বৃক্ষে বাসা বাধে । বাসায় শুক ছাল, পাত ও. 


[ ৩৭১ ] 


কাক 





লোম দিয়! কোমল ও উষ্ঝ করে। একবারে ৩। ৪টি 
ডিম হয়, ভিষ তরল সবুজবর্ণ ও গাত্রে ধূসরবর্ণের বিল্দু 
বিন্দুদাগ হয়। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে ডিম 
পাড়িবার সময়। ইহাদের বাসাতেও কোকিলে ডিম পাড়ে। 
ইহার! ড় অনিষ্টকারী, ক্ষু্র কুত্র মোরগ, পায়রার ছান। 
ও চড়াই ধরিয়। লইয় যায়, এমন কি ক্ষুদ্র ছাগ-শিপু পর্য্যন্ত 
ইহাদের চঝ্চপুটাধাতে মারা পড়ে। ইহারা অপর পক্ষীর 
বাসা বা ডিম নষ্ট করিতে দেখিলে 'রাজকাক? ইহাদিগকে 
তাড়া করে। অনেক ইংরাজ ইহাদিগকে “জলঙ্গ লক্রে। 
( 019 ০:০স্ম ) অর্থাৎ বন্তকাক বলিয়া! থাকেন । 

(থ) যুরোপীয় দীড়কাক ব। “কেরিয়ন ক্রে1” (08190 
0৫০ ) অর্থাৎ গলিত মাংসভুক্‌ কাঁক' দেখিতে ঠিক এদেশীর 
দাড়কাকেরন্তায়, কেবল গাত্রের সর্ধত্রই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, গালের 
পালক নরম নছে। সর্বশরীর চিকণ। পুচ্ছের পালক ৮ ইঃ, 
ডান! ১২ হইতে ১৪ ইঃ, এবং ঠোট প্রায় ৩ ইঠ। ভারতবর্ষে 
ও কাশ্শীরে কেবল এই জাতীয় দীড়কাক দেখিতে পাওয়া 
যায়, কিন্তু অন্য কোথাও নাই । এই জাতীয় পক্ষীর আদিম 
বাসস্থান সাইবিরিয়ার পূর্বাংশে ইমিসি নদী হইতে প্রশান্ত 
মহাসাগর পর্য্যস্ত। সেখান হইতে ইহারা দক্ষিণে কাশ্মীর 
ও পশ্চিমে ইংলগ্ড পর্য্যস্ত সমস্ত দেশে বাস করে। ইহার! 
দল বাঁধিয়। বান করে ন।। ইহাদিগকে ইংরাজী শাকুন 
শাস্ত্রে “করভাস্‌ কোরোন” (০9, 6০:০০৪০ ) বলে। 

(শণ) কাশ্শীরে আর এক শ্রেণীর ধীড়কাঁক দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। ইহার! প্রমাণে দীড়কাক হইতে ক্ষুদ্র, গাত্র- 
বর্ণ অন্ধকারের মত কাল। ইহার! অতি দ্রুত উড়িতে 
পারে। চিলের সহিত ইহাদের বিষম বিবাদ । ইহারাঁও 
গলিত মাংস খাইয়। থাকে । কাশ্ীরে, সিমলা-প্রদেশে, 
ছুগসাই উপত্যকায় ইহাদ্দিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহার] পার্ধতীয় কাক নামে বিখ্যাত। ইংরাজী শাকুন 
শান্্রমতে ইহাদিগকে দীড়কাক ও গ্রাম্যকাকের মধ্যবর্তী 
বলিয়] "“করভাস্‌ ইণ্টারমিডিয়াস্‌* (0: 008977060503) বলে । 

(ঘ) সুক্চঞ্চ দাঁড়কাক-_গাত্রব্ণ বেগুনি মিশ্রিত কুষ্বর্ণ। 
মন্তক, ঘাড়, পৃষ্ঠ, উদর ও চক্ষের বর্ণ অপেক্ষাকৃত তরল। 
কপাল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। দৈর্ঘে ১৮ ইঠ, ভান। ১২॥ ইঃ, 
পুচ্ছ ৭ ইঃ, চধচুপুট লন্বে ২॥ ইঃ, মোটা পৌণে এক ইঞ্চি 
মাত্র। ইংরাব্পী শাকুনশাস্ত্রে ইহার নাম "করভান্‌ টেম্ইরহীস্‌* 
(0. 66900108619 )। 

এতভতিন্ন চীনদেশীয় “করভান্‌ পেক্টোরালিস্‌* (0. 
09০$018119 ) ও যবদ্বীপের প্করভাস্‌ এস্ক।” (0, 9০০৪) 


কাক 


দাড়কাকজাতীর় বটে। যবন্বীপের “করতাস্‌ এস্ক।* সুত্ত্চবুঃ 
কাকের এক জাভীয়, কিন্ধুক্ষুত্রকায় এবং চীনদেশীয় *পেক্‌টো- 
রালিস্‌্* ভারতীয় দীড়কাক-জাতীয়। 

৪। ব্রঙ্গদেশীয় গ্রাম্যকাক--ইহাদের কপাল, মম্তক, 
চিবুক ও গল চিকণ কৃষ্ণ । ঘাড় ও চক্ষুপার্থ তরল পিঙ্গলবর্ণ 
এবং ক্ণাবরক পালকগুলি ও নিয়দেশের পালকগুলি 
পিঙ্গলাভ-মি শ্রত কষ্ণবর্ণ। ডানা, পুচ্ছ ও বাকি পালক চিকণ 
কষ্কনণ, ইহাদের কৃষ্ণবর্ণ পালকগুলি হইতে বেগুনী ও 
সবুজবণ-মিশ্রিত অর্থাৎ ময়ুরকঠের ন্যায় আভ। বাহির হয়। 
ইহাদের শ্বভাবাদি ঠিক ভারতীয় গ্রাম্য-কাকের ন্যার়। সমস্ত 
বরচ্ধদেশ ও দক্ষিণে মারগুই পর্য্যন্ত, পশ্চিমে আসাম হইতে 
মণিপুরের পুব্বাঞ্চল পর্যান্থ সমন্তদেশে এই কাকের বাস, 
অন্যত্র নাই। ইহাদের ব্রহ্গতদশীয় নাম “কীগাাঁন” এবং 
বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রমতে ইহাদিগকে “করভাস্‌ ইন্লোলেন্স” 
( 0. 9501908 ) বলে। 

৫। তৌোটন কাক-_ইহাদের মন্তকে কাকাতুয়ার ন্যায় 
ঝোটন আছে। হইহার্দগের মস্তক, ঘাড়, গলা, বক্ষের 
উদ্ধভাগ, ডানা, পুচ্ছ, এবং উক্ু চিন্বণ; অবশিষ্ট পালক 
গঙ্গার বেলেমাটীর ন্যায় ধূলরবর্ণ। উপরের পালকের 
কলম কষ্ণবর্ণ ও নীচের পালকের কলন পাটল। প।, ঠেট 
ও অনুলি কাপ । দৈর্ঘ ১৯ ই$) পুচ্ছ ৭% ইঃ, ডান! ১২॥ ই 
পায়ের ডট ২ ইঃ ও ঠা ২ ইঃ ইহাদের হংরাঙ্ী নাম 
হেড ২ক্র। (11০০৭6এ 0:০৮) এবং ইংরাজী শাকুনশান্ত্রসম্মত 
নাম “করভাস্‌ কর্ণিকৃস্‌্” ১৮. 0997035) 

ইনাদের ৩টা শ্রেণী মাছে। এই ৩টা শ্রেণীর আক্কৃতিগত 
এত ম্পই প্রভেদ যে দেখিলে স্পষ্টই চিনিয়৷ লইতে পারা 
যায়। বিশদ্বধ ঝোটন কাক (159৩ (0:503 0০07415 ) 
পারস্তোপনাগরের উপকূল হইতে পশ্চিমে যুরোপ পর্য্যন্ত 
সকল স্থানে দেখতে পাওনা যান্প। ইছাদের কষ্ণবর্ণের পালক 
ব্যতীত অন্য পালকগুলিত বর্ণ পাংগুল ধূসর। এইজাতীয় 
“করতাস্‌ কেপেল্লেন।স্” (0. 09916118989 ) পারন্তোপ- 
সাগরের তীরে ও মেসোপোটেমিরা প্রদেশে দেখ! যায়। 
এই শ্রেণীর পালকের বদ শাদ। ও পালকের কলন কাল। 
আকার বর্ণাদির কপ পুর্মেই বল হইয়াছে । শীঙকালে 
ইহাদিগকে পঞ্চানের সর্বাপেক্ষা উদ্তরপশ্চিমকোণে, হাজার! 
প্রদেশে ও গিলঘিট প্রান্তে দেখ! বার়। গলিত-মাংসভূক্‌ 
কাকের ন্যায় ইহাদের স্বভাবাদি) আবার ইহাদ1 শ্ততুকৃও 
টে এবং শস্ত পাইবার আশায় ইহার! দলে দলে মাঠে দুরিয়] 
বেড়ায় । ভারতবর্ষে ইহার] বাস। বাঁধে ন। বা ভিম পাড়ে না। 


[ ৩৭২ ] 


কাক 


সাইবিরিয়ায় ইহারা গপিত মাংসভুক্‌ শ্রেণীর লহিত লহবাসাদি 
ক্রিয়া সম্তান উৎপাদন করে। এই ব্ণশঙ্কর কাক 
এদেশে দেখ! যায় না। 

৬। কাশ্মীর-প্রদেশে, পশ্চিম এপিয়ায় এবং যুরোপে 
একপ্রকার দাড়কাক দেখাযায়ঃ বৈদেশিক শাকুনশান্ত্রমতে 
ইহার! ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত । ইহাদিগের সমন্ত 'অবযবের বণ 
কাল? মস্তক, গলা, ঘাড় ও নিমদেশের পালক নীলবর্ণের 
চিক্কণত। ও পাটলের আভাবুস্ত। ইহাদের পরিমাণ 
ধাড়কাকেরই সায়, সামান্য ইতরবিশেষ আছে। ইংরাজীতে 
ইহার্দগকে রুক. (7০০৮) ও ইংরালী শাকুনশান্ত্রে “কর- 
ভাস্‌ ফগাইলগাস্‌ (0, দ্ু£9£১19883) বলে । ইহাদের শাবক 
৫ মাসের হইসে তাহাদের নাসা-লোম (9891 1)136163) 
পড়িয়৷ যায় ও তাহার দুইমাস পরেই তাহাদের মুখের 
সম্ুখভাগে অর্থাৎ ঠোটের মুলে কিছুমাত্র পালক থাকে না। 
এই কাক ভারতবর্ষে বান। ৰঝ। সম্তানোৎপাদদন করে না। 
ইহার! প্রধানতঃ শহ্তভোজী, চরিবার জন্য দলে দলে মাঠে 
ঘুরিয়! বেড়ায় এবং খাল বিল ও জলাশয়ে কীটাদি ধরিয়া খায়। 

৭।| কাশ্শীরে আরও এক শ্রেণীর ক্ষদ্রাকার দাড়কাক 
দেখা যায়, ইহার্দগকে ক্ষুদ্র দীড়কাক বল! যায়। 
ইহাদের মস্তক ও কপাল চিকণ ও কৃষ্ণবর্ণ, ঘাড় গাঢ় ধূনরবর্ণ। 
মস্তকের পার্থ ও গল। তরঙ্না ধূনর বর্ণ, অদ্ধেক গলার প্রার 
শ্বেতরণের কাঠি আছে। উপরের স্তরে পালক ও পুচ্ছ 
স্থচিকণ নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ, পালকের কলম ধূসর, গলার নিম্ন- 
ভাগ কৃষ্ণবর্ণ, অগ্তান্ত পালকও শ্লেটের ন্যায় বর্ণাবি৪। 
দীর্ঘ 5। ১৩ ইঃ, পুচ্ছ ৫॥ ইঃ, ডানা ৯ ইঃ, পায়ের ডাটি ১॥ 
ইঃ) .ও ঠোঁট ১ ইঃ মাত্র । ইংর!জীতে ইহাদিগকে “জ্যাক ড* 
(৯০15095) ও ইংরাক্সী শাকুন-শান্ত্ানসারে “করভান্‌ 
মনিডিউলা” (0, 209061৯ ) বলে। ভারতের মধ্যে 
কাশ্মীর ও উত্তক্ন-পঞ্জাবে ইহাদিগকে দেখ যায়। 
শীতকালে আন্বাগ। প্রদেশে পব্বচঃতর নিকটেও ইহাদের 
দেখা যায় । ইহার! কাশ্মীরে পুরাতন অন্টরালিক। ও বৃক্ষাদিতে 
বাস! বাধিয়। বাদ করে। ইহার] ৪ হইতে ৬টি পর্য্যন্ত 
ডিম পাড়ে। 

৮1 শ্বেতকাঁক-স্কাকের ন্যার অবিকল আকারের 
একপ্রকার পক্ষী আছে, তাহার সনন্ত পালক কাকারুয়ার 
ন্যার শাদা । পদদ্ধর ও ঠোট এবং চক্ষুও কাকাতুমার 
নযায়। ইহাদিগকে শ্বেতকাক বলে। 

কাক দশ্বদ্ধে বাঙ্গাল! দেশে কয়েকটি প্রবাদ আছে-- 

(১) ইহারা এক চক্ষে দেখিতে পায় ন', কারণরান 


'কাককন্গু 


সীত। একদিন বনে বেড়াইতেছিলেন। ইন্ত্রগুত্র সীতার 
রূপ দেখিয়। মোহিত হন এবং কাকরূপে সীতার বক্ষ বসন 
আকর্ষণ করেন। নখাঘাতে সীতার স্তনে রক্তপাত ভয়। 
রাম দেখিয়! বাপ ত্যাগ কয়েন। বাণ কাকের চক্রুতে 
লাগে। তদবধি কাকের! একটি চক্ষুর দৃষ্টি হারাইয়াছে ॥ 
(রঘুবংশ, ১২।২২-২৩) এ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন-. 

প্দয়ার সাগর রাম না মারেন পাখী । 

তীক্ষবাণে বিধিলেন তার এক আধি।” 

(২) যদি কান গৃহস্থের ছাদে বসিয়া! একট। কাক 
আর একট! কাকের গাত্রকীট বাছিয়! দেয় ও মাথার পালক 
সংযত করিয়া দে, আর যদি কোন সধব!। পুল্র-সম্তাবিত। 
বধূ বা কন্যা! তাহা দর্শন করে, তবে গৃহিণী স্থির করেন যে 
সেই মাসের খতুক্নানের পরই সে কামিনী গর্ভনী হইবে। 

(৩) কাকের পালকম্পর্শ করিলে পূর্ববধর্্ম বিনষ্ট হয়। 
অনেকে এই বিশ্বাসে কাকের পালক ছু'ইলে সবস্ত্র মান 
করিয়। থাঁকেন। 

(৪) কাক ঝড়ব্যতীত মরে না। প্কাঁক মরে ঝড়ে, 
বিড়াল বলে আমার শাঁপ ফলে! হাড়ে হাড়ে ।” (এই শাপট! 
কি বা তাঁহার ইতিহাস আছে কিন! জানা যাঁয় নাই। ) 

(৫) কাক যখন প্রতুাষে উঠিয়। ডাঁকিতে থাঁকে ও 
ইতস্ততঃ উড়িতে থাকে অথচ শআাহার গ্রহণ করে নাই তখন 
শুভোদ্দেশে যাত্র। করিলে *মঙ্গল হয়। ডাঁকের বচনে 
আছে--“উঠে পড়ে খায় না, তখন কেন যায় ন1।” 

(৬) কাক নাপিত শিয়াল। 

এই তিন চতুরাল ॥ 

(৭) পক্ষীজাতির মধ্যে কাক চণ্ডালজাতীয়। ইহারা 
শবদেহ পরিক্ষার করে। কেহ কেহ আবার ইহাকে ব্রাহ্মণ 
জাতীয়ও বলে। 

(৮) কাকমাংস তিক্ত, কোন পণুপক্ষীর খাদ্য মহে। 
লোকে শ্বার্থপরতার তুলনায় বলে; “কাক সকলের মাংস খায়, 
কিস্ত তারমাংম কেহ খাইতে পায় না।” (কাকচবিত্র দেখ।] 

মদনপালের মতে ইহার ফ্লাংদ গুণ-_-লঘু, অগ্মিদীপক, 
বৃংহছণ, বলকাঁরক, আয়ু ও চক্ষুর ছিতকর এবং ক্ষত ও 
ক্ষয়রোগ-নীশক । | 

৫ এক কড়ার চতুর্থাংশ । ৬ দ্বীপবিশেষ । ৭ তিলক- 
বিশেষ । ৮ শিবোহবক্ষালন । ৯ (ভরি) কুৎসিতভাবে গমনকারা, 
থোড়1। ১০ অতি বৃষ্ট। 
কাককন্গু (ভ্তরি) কাকপ্রিয়া কনুং মধ্যলো'। ধাঁন্তবিশেষ। 
চীমা। (চীনকন্ত কাককছুঃ। ছেম 9২991) 


৪6 


[৩৭৩ ] 


কাঁকচরিক্র 


কাককল! (শ্রী) কাকম্ত কল! অবয়ব ইব অবদ্নবে! যন্তাঃ, 


মধাযলে। | কাকঞ্জজ্য!। 


কাকণ্পী (স্ত্রী) কাকংহত্তি, কাক-হন্-ট-ভীপ্‌। মহাকরঞ্জ। 
কাকচরিন্ত্র (রী) কাকন্ত চরিত্রং বর্ণিতং ত্র, বহুত্রী। 


শাকুনশান্ত্রের অংশবিশেষ; ইহাতে কাকের চেষ্টাদি ও শবা- 
বিশেষ দ্বারা কিরূপে লাভালাভ জানিতে পার! যার, তাহা- 
রই উপদেশ লিখিত আছে। বসপ্তরাজ প্রণীত শাকুনশান্ত্ে 
ইহার মত লিখিত হইয়াছে। তাহ! এই-__ 

"কাক পাচশ্রেণীতে বিতজ্ _ ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয, বৈশ্য, শুর 
এবং অন্ত্যজ; বর্ণ ও স্বর দ্বার! এরূপ ভেদ বুঝিয়। লইতে 
হয়। যেমকল কাক পরিমাণে বৃহৎ, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও বৃহৎ 
মন্তকযুক্ঃ এবং যাহাদিগের স্বর গম্ভীর, তাহার। বিপ্রজাতি। 
যাহাদের মিশ্রবর্ণ) পিঙ্গল 'অথব নীলচক্ষু,তীক্ষরব এবং অতিশয় 
বল আছে, তাহার! ক্ষত্রিয় জাতি। যাহাদের ব্ণ পাওু ব। 
নীল, চণ্ু শ্বেত বা নীল, শব্ষ অল্ন রূঢ়, তাহার! বৈশ্তজাতি। 
য।হাদের বর্ণ ভস্মের হ্ায়,শরীর কৃশ, শব্ধ অধিকাংশ[ককারযুক্ত, 
স্বভাব চঞ্চল, তাহার! শুদ্রজাতি এবং যাহাদের মুখদেশ রূক্ষ, 
সঙ্ ও পাতলা, স্বন্ধদেশ দীপ্তিবিশিষ্ট, শব্ধ ও বুদ্দিবুত্তি স্থির, 
আশঙ্ক। অল্প, তাহার! অন্ত্য। ড্রোণনামক কঞঙ্চবণ বিপ্র- 
কাক (ধ্রীড়কীক) শ্রেষ্ঠ, অভাবে যাঁহাঁদের কদেশ শ্তামবর্ণ, 
তাহাদিগের লক্ষণার্দি দেখিবে। অদ্ভুত দর্শন বলিয়া শ্বেত- 
কাক গ্রাহ্য নছে। বিপ্রকাকের নিকট গ্রশ্ন করিলে, তাহার। 
পরিক্ষার উত্তর দেয়। ক্ষ্রিয়কাক তাহা অপেক্ষা অল্প। 
বৈশ্টকাক অধিবাসন পাইলে এবং শূদ্রকাক পুজ! পাইলে 
উত্তর দেয়। কিন্তু শন্তাজকাক সর্বদাই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর 
দিযর়। থাকে। এই পাচ প্রকার কাকের শন্দ দ্বারা যথাক্রমে 
তৎক্ষণাৎ, তিনদিন ও সপ্তাহ ব একপক্ষ অন্তরে ফল 
পাওয়। যায়। 

প্শাস্ত ও গ্রদিগুভাবে শব্দ করিলে তাহ! শুভপ্রদ, কিন্ত 
রৌদ্রত্বরে শব্ধ করিলে তাহ! প্রশস্ত নছে। সর্ব মধুর শবই 
প্রশস্ত । প্রদীপগুভাবে অথচ পরুষন্বরে শব করিলে কার্ধ্য 
নিম্পর হইলেও পুনর্ষার ভাহ। বিনষ্ট হয়ঃ কিন্তু গ্রদীপ্ড অপচ 
শাস্তভাবে শব্ধ করিলে, তাহ! দ্বার! কার্ধ্যসিদ্ধি হয়। শান্ত ও 
প্রদীপ্তভাবে বাহিরে একবার শব্ধ করিয়। ভিতরে প্রবিই 
হইয়াও যদি পুনর্ধার সেইরূপ শব করে, তাহা হুইলে সমস্ত 
বিশ্ব বিনষ্ট হইয়] কার্ধ্য নিদ্ধ হুইয়! থাকে । প্রথমে দীপ্ত শব 
করিয়া পয়ে শান্ত শব কগ্গিলে কার্য নষ্ট হইয়া দ্বিতীয়বারে 


সিদ্ধ হয়। 
প্নুর্ষে্যাদয়ের সময় পূর্বদিকে কোন নির্দোষ স্থানে বলিয়। 


কাঁকচরিজ্র 


সন্ুখভাবে শব করিলে শক্রনাশ, চিন্তিত কার্ধের দিদ্ধি 
এবং স্ত্রী ও রত্ব লাভ হয়। অগ্মিকোণে বসিয়। শষ করিলে, 
শক্রনাশ, ভয়নাশ ও ক্ত্ীলাভ হয়। দক্ষিণদিকে পরুষ স্বরে 
শব্ধ করিলে অতি হুঃখ, রোগ বামৃতা; কিন্তু মধুরম্বরে শব 
করিলে কার্ধাসিদ্ধি ও স্ত্রীলাঁভ হয়। নৈধূর্তদিকে সহসা শব্ধ 
করিলে তুরকার্য সংঘটন, দৃতাগমন ও কার্ষের মধ্যমসিদ্ধি 
ঘ:ট। পশ্চিমর্দেকে শব্দ করিলেবুষ্টি হয়; স্ত্রী, বন্থ ও রাজ- 
পুরুষ শম্াগমন করে এবং স্ত্রীর সহিত কলহ হইয়া থাকে । 
বারুকাণে শব করিলে বাঞ্চিত বসব, অন্ন ও যান লাভ হয়) 
কিন্তু পূর্বের বৃত্ত বিন হয় এবং অতিথির আগমন ও 
স্বরেশ হইতে নিজেব বিদেশ গমন হইয়া থাকে । উত্তরদিকে 
শন্দ করিলে ছুংপ, হর্পভয়, দরিদ্রতা, ধননাশ ও প্রিয়ব্যক্তি 
লাভ হয়। ঈণানদিকে শব্দ করিলে স্ত্রী ও অন্তাজাতি 
গমন করে এবং রোগের কারণ উৎপত্তি, প্রিয় বস্থলাভ 
৪ পীড়ার আধিক্য থাকিলে মৃত্রা হইয়। থাকে । ব্রঙ্গ প্রদেশে 
অর্থাং উর্ধদিকে মধুর স্বরে শব্দ করিলে, বাঞ্চিত অর্থলাভ, 
প্রভুর ন্গ্রহ ও ধন লাভ হয়। 

"প্রথম প্রহবের মময় পৃর্বদেকে কাক ডাকিলে চিন্তিত 
কাতার পিদ্ধি, অভ বান্জির আগমন ও বিনষ্ট বিষয়ের 
লাভ হইয়। থাকে । অগ্মেকোণে ডাকিলে স্ত্রীলাভ ও শক্রনাশ 
তয়। দক্ষিণদিকে ডাকিলে স্ত্রীলাভ, স্থখলাভ ও প্রিমসঙ্গ 
লাভ হয়। টনৈর্ধতদিকে ডাকিলে প্রিয়পত্ৰী, মিষ্টান্ন ও চিন্তিত 
দিষযের নিদ্ধি লাভ হশ্ব। পশ্চিমে ডাকিলে পুজ্জনের 
আগমন এ বু্ী হয়। বাযুকোণে ঢাকিলে শুভ, রাজপ্রসাদ 
্ন্তরে ডাকিলে ভয়, চৌর ও শোক- 
সংবাদ, অথব! মনোরচ নংবাদ ও ধনলাভের সংবাদ আপিয়। 
পাকে । ঈশ্ানকোছে ডাকিলে প্রিযন্যক্ির সহিত আলাপ, 
অভয় ও ক্হলাকের লঙ্গ হয়। ব্রহ্মদেপে ডারকিলে সুখ ও 
কামভেোগ, বন্মানঃ সম্পদ) ধন ও পিদ্ধি লাভ হয়। 

“দ্বিীন্ন প্রহরে পূর্বদিকে কাকের শব্দ হইলে কোন 
পথিকের আগমন, দৌরছয়, ব্যাকুলত1 ও অতিশয় শঙ্কা; 
অগ্রিংকোপে কলহ, প্রিনব্যক্ষির মাগমন-সংবাদ ও শ্ত্রীলাভ; 
দক্ষিণে বৃদ্তি, অতিশর ভর ও গ্রিয়বাক্তির সমাগম ; নৈখতে 
প্রাণভয়, স্্রী ও তোক্গযলাভ এবং যাবতীয় রোগনাশ ; পশ্চিমে 
শীলা, স্ত্রীর আগমন, সম্পদরৃদ্ধি ও কুবর্ষণ? বাযুকোণে 
ধ্বদ ও £চীর সঙ্গ ' দূতের আাগমন এবং স্ত্রী, মাংস ও অন্ললাভ। 
উত্তরে রম্য রব করিলে স্বগণ'ও ই& ব্যক্কির মাগমন এবং 
জয়গান; অরম্য রব কর্রিলে চৌরভয়; ঈশানে বক্ষ শব 
করিলে চৌরনয়, অশ্সিভয় ও দিরুদ্ধ বাক্য অরক্ষ হইলে 


ও পর্পক দর্শন ভম্ব। 


[ ৩৭৪ ] 


কাকচরিত্ত 


গুরুর আগমন ও জয়লাভ? ব্রন্গপ্রদেশে নুশবধ ফরিলে 
রাজ প্রসাদ ও মিষ্টান্ন লাভ এবং কুশব্ধ করিলে চৌরভয় হইয়া 
থাকে । 
৷ প্তৃতীয় প্রহরে পূর্বদিকে রূক্ষ শব করিলে সম্পদ বৃদ্ধি 
চৌরভয় হ়্ এখং বমা শব করিলে রাজার আগমন, 
জয়লাভ ও কার্যাপিত্ধি হয়। এইরূপ অশ্নিকোণে বিরুদ্ধ শবে 
অগ্নিভয়, কলহ, বিরুদ্ধ সংবাদ ও যাত্রার বিফলতা, বিশুদ্ধ 
শবে জয়াদি সংবাদ; দক্ষিণ দিকে শীপ্রই রোগোপ্তব, আপ্র- 
ব্যক্তির আগমন ও ক্ষুদ্র কার্ষ্যের সিদ্ধি; নৈখাত দিকে 
মেঘাগম, মিষ্টান্নলাভ, শক্রনাশ, শৃদ্রের আগমন, প্রভুর 
বিরুদ্ধ সংবাদ ও যাত্রায় কার্যানাশ; পশ্চিমে নষ্টধঘন লাভ, 
দ্ূরপণে গমন্, স্ুজদ্বান্তির আগমন, স্ত্রীলাভ, অভীষ্ট 
.অয়াদর সংবাদ ও যাত্রায় কার্ধযসিদ্ধি) বাযুকোণে ছুর্দিন 
বার্ধা, অপহৃত বস্তর লাভ, সম্তোষকর সংবাদ, উত্তম শ্ত্রীলাভ 
ও যাত্র!; উত্তর দিকে কার্যাসিদ্বি, অর্থলাভ, ভোজাবুদ্ধির 
জন্য শুভসংবাদ, গমন ও বৈশ্ত-সমাগম ; ঈশানদিকে স্ুশকে 
ভোঙ্গা ও দমলাভ, কুশবে হানি ও কলহ এবং ব্রহ্মদিকে শব 
করিলে তিলত'গুল ও তাম্ব.লযুক্ত ভোজা লাভ হইয়া থাকে। 

“চতুর্থ গ্রহরে পৃন্নর্দেকে অর্থলাভ, রাজপৃজ।, অভর, সম্পদ 
বৃদ্ধি ও রোগ; অগ্নিতকাণে ভয়, রোগ, মৃহ্য ও শিষ্টাগম; 
দক্ষিণদিকে তস্কর এ শত্রভয়, শিষ্টজনের আগমন, রোগ ও 
মৃত্যু; নৈর্ধতে অতি বুদ্ধি, 'অভীষ্টসিদ্ধি ও পথে চৌরের সহিত 
যুদ্ধ ; পশ্চিমে ব্রাঙ্গণের আগমন, অর্থলাভ, স্ত্রী ৪ জয়লাভ, 
বৃষ্টি, বাত্রায় সিদ্ধি এবং রালপ্রনাদ ; বায়ুচকাণে প্রিয়ন্ত্রীর 
আগমন, সপ্তাহ মধ্যে প্রবাল এবং সত্বর প্রত্যাগমন; উত্তরে 
পথিকের আগমন, তাম্বললাভ, কুশল সংবাদ, বৈশ্য হইতে 
ধনলাভ, 'অশ্বাদি আরোহণ এবং যার লিরুদ্ধ জন্য রোগীর 
মৃত্যু) ঈশানদিকে স্বর্ণের মংবান ও রোগনাশ এবং ব্রঙ্মদিকে 
শব করিলে মধ্যম বার্ত। ও মধ্যমসিদ্ধি হয়। 

"দিক্‌ ও প্রচ্রাদি অনুসারে যে সকল শুশাগুত্ বিমিশ্র 
ভাবে কথিত হইল, তন্মধ্যে দীপ্তশব্দ অগ্ুডত ও শান্তশব 
শুভকর বলিয়! জানিবে £ অথচ দীগ্র্িকের রব শাস্তদিকে 
প্রসারিত হইলে অধিক ফলপ্রদ; দীগুদিকে অবস্থিত হইয়া 
দীপ্তদিক দেখিতে দেখিতে শব্ধ করিলে তাহা ছু; দীপ্তদিকে 
থাকিয়। প্রদীপ্ত দিক্‌ দেখিতে দেখিতে শব করিলে তাহা 
ছুট; দীগুদিকে থাকিয়! প্রশাস্ত দিক্‌ সম্মুখ করিয়া শব 
করিলে তুচ্ছ ও ছুষ্ট ফলগ্রদ ; শাখায় বলিয়াশান্তদিক দেখিতে 
দেখিতে বক্ষ শব করিলে অল্প অনিষ্ট; শান্$দিকে থাকিয়া 
প্রদীপ্ত দিক্‌ দেখিতে দেখিতে শান্তস্বরে শব্ধ করিলে অল্প 


ফাঁকটরিজ্ 


অভীষ্টগ্রদ এবং শান্তদিকে থাকিয়া দীগুদিক রেখিতে 
দেখিতে শব্ষ করিলে শীঘ্র অভীষ্টগ্রদ হইয়া! থাকে । এইরূপে 
অনুযাগণ কাকসমুহের আকার, চে! ও রব বিভাগ করিয়। 
দিবারাত্রে চারি গ্রহর অনুযায়ী গুভাগুভ নিরূপণ করিবেন 

“কাল ও স্থানবিশেষে কাকের বানা নির্মাণ দেখিয়া 
গুভাশুভ নিরূপিত হয়। 

বৈশাখ মাসে নিরুপদ্রব বক্ষে বানা নিষ্মীণ করিলে দেশের 
অঙ্গল এবং কুৎ্লিত, শুষ্ক বা কণ্টকযুক্ বৃক্ষে বাস! নিশ্্মাগ 
করিলে দেশে ছর্ডিক্ষ হইয়া থাকে । প্রশস্ত বৃক্ষের পুর্ব 
শাখায় বাসা করিলে বুট, শকুন প্রাসাদ, নীরোগ ও বিজয়) 
অগ্নিকোণের শাখার বৃষ্টি, ভয়, কলহ ব1 পাপ, ছুর্ভিক্ষ ও 
শক্র গার দেশনাশ এবং পশুদদগের পীড়া; দৃক্ষিণশাখায় অল্প 
বুষ্টিশাত, 'মন্ননাণ ও শক্রনিযোধ; নৈর্খধত শাখার বাসা 
করিলে বর্ষাকালে অন্পবৃষ্টি, ম্থষোর রোগ, শক্র ও চৌরভয়, 
দুর্ভিক্ষ এবং বুদ্ধ; পশ্চিমশাগায় বৃষ্টি, নীরোগ, মঙ্গল, স্থৃভিক্ষ। 
সম্পদ 'ও লানন্দ ; বাযুদকাণস্থ শাখার অত্যন্ত বাছু অর্থাৎ 
ঝটিকার্পি, অগ্পনৃষ্টি, মু্কেগ উপদ্রবঃ শম্তনাশ ও ছই পক্ষে 
মহাবিরোধ ; উত্তর শাখার নাসা করিলে বর্যাকালে পরিমিত 
বুি, মঙ্গল, সুভিক্ষ) সুখ, নীবোগ, মম্পহ্‌ বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি) 
ঈশানদিকন্থ শাখার শল্পবৃষ্টি, শত্রবৃদ্ধি, গুজাদিগের উৎসর্গ, 
বান্ধবদিগের কলহ-প্রবৃন্তি 'এবং লোকসকল মর্যযদাশন্ত হইয়া 
থাক । বৃক্ষের অগ্রভাগে বাসা করিলে অত্যন্তনর্ষণ ; মধ্য- 
দেশে করিলে মধ্যমরূপে বৃষ্টি এবং নিয়দেশে করিলে একে- 
বারে অনাবৃষ্টি হয়। ভূমিতে কুলায় করিলে অবুষ্টি ও রোগাদি 
ভয়ের বৃদ্ধি; শুক বুক্ষে বাম! ৰা'পলে দাগ অর্থাৎ লাঠালাঠী 
ও অন্ননাশ $ প্রাচীরের রন্ধে, গাড়ৃত ভয় নিম প্রদেশে, তরু 
কোটরে, বল্গীক রন্ধে, ও লতায় খানা করিলে পীড়া» অবৃষ্টি 
ও দেশ নিয়মশূন্ত হয়। * 

“কাকের অগুপ্রসবান্ুসারে শুভাশুভ নির্ণয় করা যায়।__- 
একটি অণু প্রসব করিলে তাহাকে বারুণ, দুইটি করিলে অগ্নি) 
তিনটি করিলে বাঘু ও চারিটী করিলে এরন্ত্র বলিয়া থাকে । 
বারণ অগুপ্রনবে পৃথিবী শম্তপূর্ণ] হয়ঃ অগ্নি-মওগ্রসবে 
মন্দবর্ষণ হয় ও রোপিত বীজের অস্কুর হয় না; বায়ু-মণড- 
প্রসবে শম্ত উৎপন্ন হইলেও তাহ! শুষ্ক, শলভ প্রভৃতি কীটগণ 
ভক্ষণ করিয়া! ফেলে এবং প্রন্দ্র অণ্ড প্রমব করিলে পৃথিবীতে 
মঙ্গল, সুতিক্ষ, সুখ ও কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে । 

“কাকের শব্দ চেষ্টাদি অনুসারে যাত্রাকালীন গুভাশুভ 

' নির্ণয় ।__ প্রবাসী যাআাকাঁলে কাকদিগকে দধি ও অন্নযুক্ত পুঁজ! 
প্রদান করিয়া নিয়েক্ত মন্ত্র পাঠপুর্ব্বক নমস্কার করিবে ।-- 
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মন্ত্র ।-_ ভূজ্ষে বলিং পক্ষিষু মন্ত্রপৃতং 

বং প্রাণিযু প্রাণিষি বর্ষলক্ষম্‌। 

গুণ্েন চস্ত্রীংভঙসে নমোহস্ত 

তূভ্যং থগেন্দ্রায় সকত্প্রজায় ॥ 
অমন্কারের পর স্বীয় কার্ধা স্মরণ করিয়া তাহার সিদ্ধি- 
কামনায় কাক দর্শন করিতে হইবে। কাক যদি সেই সময়ে 
বামদিকে মধুর শষা করিয়! দক্ষিণদিক্‌ দিয়া চলিয়! যায়, 
তাহ! হুইলে সর্ধার্থসিদ্ধি ও গ্রত্যাগমন হইয়। থাকে। 
সেই কাক যদি পুনর্বার বাঁমদিক্‌ দিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া 
প্রহাঁগত ভয়, তবে অভীষ্ট কার্ধোর সিদ্ধি, মঙ্গল ও শীঘ্তব 
গ্রত্যাগমন হয়। বামদিকে অন্ুলোষ অর্থাৎ উপর চইগ্গে 
নীচে আসিবাঁর সময় মধুর রব করিলে প্রয়োজন সিদ্ধ ; 
বাম ও দক্ষিণ উতয়দিকে শ্ীরূপ শন্ব করিলে কার্ষোর 
সিদ্ধি অপিদ্ধি উভয়ই হয়া থাকে, অর্থাৎ কার্যযসমৃ্তের 
মধো কতক কাধ্যের মিহি এবং কতকগুলির 'অসিদ্ধি 
ঘটে। পৃষ্ঠদেশে মধুর শব করিতে করিতে মন্ুগমন করিলে 
মঙ্গল ভইয়! থাকে । শব্ধ করিতে করিতে অগ্রে বাইলে, 
উপস্থিত হইয়। হর্ষ গ্রকাশ করিলে, অথব! পদ দ্বারা মাথা 
চুলকাইলে 'অভীবষ্টসিদ্ধি হয়। হাত্তী বাধিবার থামে বসিয়া শব 
করিলে হম্্ীলাভ, হল্তীর উপরে রাজত্ব, অশ্থে বাহন ও তৃমি- 
লাভ, ধবাজে বিজয়, কৃপে নষ্ট বস্ত্র ও জয়লাভ, নদীতীরে কার্ধয- 
সিদ্ধি, পূর্ণ ঘটে ধনলাঁভ; প্রাসাদ, ধান্যরাশি, হর্মর্ পৃষ্ঠ, শহ্য- 
পূর্ণ 'ও তৃণপূর্ণ ভূমিতে বসিয়া শব্দ করিলে ধনলাভ এবং ধুগ্ম- 
শব্দ করিলে ধনলাভ হয়। পৃষ্ঠ দেশে বা সন্ুখে গোময়ের 
উপরে বসিয়! অথবা বটাদি বৃক্ষে বসিয়া বিষ্ঠাপুর্ণ মুখে শব্দ 
করিলে অভিলধিত ভোজন পান লাভ হয় এবং অন্নাদি, বিষ্ঠা, 
ফল, মূল, পুষ্প ব! মত্স্যপুর্ণ মুখ দেখিলেও মিষ্টান্নভোজন হয়। 
নারী-শিরস্থ পূর্ণ ঘটে বপিয়। শব্দ করিলে স্ত্রী ও ধনলাভ, 
শয্যার উপরে বসিয়। শব্দ করিলে স্থজন সমাগম হইয়। 
থাকে। সন্বুথে গোপৃষ্ঠ, বৃক্ষ, দুর্বা বা গোময়ে চক্ষু ঘর্ষণ 
করিতেছে, অথবা অন্যকে আহার দিতেছে, রূপ অবস্থ! 
দেখিতে পাইলে বিচিত্র ভোজ্য লাভ হয়। ধানা, যব, 
দধি বা! ঘ্বৃত দেখিয়! শব্ধ করিলে ধন লাভ, মুখে কাচ তৃণ 
লইয়া সম্গমুথে দেখ। দিলে লাভ; মনোরম অঙ্কুর, পত্র, 
পুষ্প, ফুল ও ছায়াযুক্ত বৃক্ষে শব করিলে কার্যাসিদ্ধি; 
বৃক্ষের শিখরদেশে প্রশাস্তভাবে শব করিলে স্ত্রী, 
ধান্তাদি রাশিতে শব্ধ করিলে অন্ললাভ, গো-পৃষ্ঠে গো ও 
স্ত্রীলাভ, হস্তিশিশু-পৃষ্ঠটে মঙ্গল, গর্দভের পৃষ্ঠে শক্রুতয় ও 
বধ, শুকরপৃষ্ঠে বধ, ঘন পন্বযুক্ত শৃকরপৃষ্ঠে ধন লাভ, মহিষ 
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পঠ্ে সদেযোজর, মুতশরীরে মৃত্যু, শৃষ্টকলতে কার্য্যক্ষতি ও 
কাষ্ঠে কলহ হয়। দক্ষিণদিকে শব্ষ করিয়া দক্ষিণদিকে 
চলিয়া ফাইলে, সঙ্ুখ দিয়া আসিলে, অথবা পশ্চাৎদিকে 
শা করিতে করিতে বিপরীতভাবে গমন করিলে 
রক্তপাত হইয়া থাকে । বাম ও দক্ষিণ ক্রমে উভয়দিকে 
শব করিলে অনর্থ, বামদিকে বিপরীতন্ভাবে গমন করিলে 
বিদ্ব, পশ্চাৎদিক্‌ হইতে শক করিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া 
গেলে রক্তপাত, লতাদি লইর৷ প্রদক্ষিণ করিলে সর্পভয়, 
গো-পুচ্ছ ও বল্সীক উপরে বমিয়। শর্খ করিলে সর্পদর্শন, 
অঙ্গার, চিতা ও অস্থির উপরে বলিয়া শব্দ করিলে মৃতু, 
কর চর্বণ করিয়া শক করিলে হানি ও পীড়া, পৃষ্ঠদেশে 
নিষ্ঠর শব করিলে মৃত্যু, শুন্তমুথ গ্রাসারিত করিয়া থাকিলে 
অমঙ্গল, পরাহ্মুখ হইয়া থাকিলে রক্তপাত বা মৃত্যুভয়, চণু 
বা অস্থি ভঙ্গ হইলে অস্থিভঙ্গ ব1 বন্ধন, পরস্পর যুদ্ধ করিলে 
বধ; পরাস্তুখ হইয়া শুফ বৃক্ষে থাকিলেও রোগ, তিজবৃক্ষে 
কলহ ও কাধ্য নাশ, কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে পক্ষগ্বয় কাপাইয়। রূক্ষ 
শব করিলে মৃতু, ভগ্নশাখায় বধ, লতাবেস্তিত থাকিলে 
বন্ধন, কণ্টকবুক্ত রম্যবৃক্ষে কলহ ও কার্য্যসিদ্ধি, আচ্ছননবৃক্ষে 
রক্তপাত ; বিষ্ঠা, আবর্জনা, মৃত্তিকা, তৃণ, কা্ঠ, কৃপ ও 
তশ্মারদতে কারধ্যনাশ হইয়া! থাকে । কাকমুখে লত।, রজ্জুঃ 
কেশ, শুফ কাঠ, চর্ম) অস্থি, জীণবস্্, বন্ধল, অঙ্গার, 
রক্তেগোাৎপল ও খোলা দেখিতে পাইলে পুপ্যক্ষর, পাপ সমাগম, 
এবং পথে ও আলয়ে মহুৎভয়, রোগোতপত্তি, বন্ধন, বধ ও 
সর্বধনাপহরণ প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে । উর্ধযুখ হইয়া চঞ্চল পক্ষে 
কর্কশ শব্দ করিলে মৃত্যু, এক পা সন্ভুচিত করিয়া কুরের্ের 
দিকে চাহিয়া! দীপ্ত শ্বরে শব করিলে অথব! কাষ্ঠাদি কুটিত 
করিলে যুদ্ধাদিতে অনর্থ চগ্ষুগ্বারা পুচ্ছদেশ কণ,য়ন করিয়। 
শব করিলে মৃত্যু, এক পায়ে উপবিষ্ট থাকিলে বন্ধন, যাত্রা- 
কারীর মন্তকে বিষ্ঠ। বা গোময় নিক্ষেপ করিলে বন্ধন, আস্থি- 
নিক্ষেপ করিলে মৃ্ভা, উর্ধাদিকে শব্ধ করিলে স্ত্রীদোষ। 
মনুষ্য; হস্তী বা অশ্ব মন্তকে বলিয়া শব্খ করিলে স্ৃহা এবং 
নর্দীতীরে বা বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে কর্কশ শব্ধ 
করিলে ব্যাপ্রতয় ঘট । পীড়িত ব। ছুশ্চেই কাক দর্শনে অমঙ্গল, 
মনুষ্য বা অস্বমন্তকে অথব। রথে দুষ্ট হইলে সৈন্যবধ, সৈন্যের 
সঙ্গুখ দি আসিলে পরাজয়, মাংল না থাকিলেও গৃথ ও 
কর্াসহ শিবির মধ্যে কাক প্রবেশ করিলে শব্রগণ যুদ্ধে 
গ্রবৃত হইলে মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধে অগ্রবৃত্ত তইলে সন্ধি; ছিক্নধবজে 


আয়োহণ করিয়া সমুদ্যত শক্রনৈনাগণের দিকে চাহিয় ! 


থাকিলে, অথবা! বটাদি ক্গীরীবৃঙ্গে আরোহণ করিয়। শব 


বস 
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ক্লে যুদ্ধে জয়লাভ হুইয়াথাকে। এত দিগরুসারে 


রি শ্রহারাজ্জপারে কাফশবের যেরূপ শুভাগত কথিত হই- 


যাছে, যাত্রাকালে তাহাও অগুসন্ধান করিতে হয়। 

“কাকের চেষ্টাবিশেষ দ্বার। শুভাশুভ নিরূপিত হয়।--. 
অনি বছকাক একজ্র মিলিত হইয়া শব করিলে 
গ্রামে অন্ননাশ হয়; চক্রাকৃতি হইয়া! শব করিলে 
গ্রামের রোধ এবং বাম ও দক্ষিণদিকে ভ্রমণ করিলে গ্রামে 
ভয় উপস্থিত হয়; রান্রিকালে শব করিলে জনসমুছের 
বিনাশ হয়। চধুর ও চরণদ্বারা লোকদ্দিগকে উদ্বেজিত 
করিলে শক্রসমূহের বৃদ্ধি হইয়া! থাকে । স্নান করিয়! ধূলিতে 
লুষ্টিত হুইয়৷ শব্দ করিলে বৃষ্টি হয়। এইরূপ জলঙ্ঞপ্ত ও স্থুল- 
জন্ত বিপরীত ব্যবহার করিলে অর্থাৎ জলচর স্থলে আলসিলে 
এবং স্থলচর জলেযাইলে বর্ষাকালে বৃট্টি ও অন্ত সময়ে ভয় 
ঘটির! থাকে । মধ্যাহুকালে কাহারও গৃহের উপর কাক 
বলিয়। শব্ধ করিলে» চোর তাহার ধনাি অপহরণ করে, 
অথবা অন্ত কোন প্রমাদ ঘটিয়৷ থাকে। অনৃষ্টভাবে তৃণপূর্ণ- 
সুখে শব করিলে অগ্নিভয়, অপবা স্বস্থানে থাকিলে কিনব! 
প্রবাসে গমন করিলেও তিন দিবন মধ্যে বিবিধ দুঃখ ঘটে। 
ছায়ায় বলিয়! শব্দ করিলে লাভ, ভূমিতে ভূমিলাভ, জলে 
বিশ্ব, প্রস্তরে কার্ধ্যনাশ, ( স্বস্থানস্থিত বা প্রবাণী হইলেও 
তাহাকে অনুভব করিতে হয়।) দ্বারদেশে রুধিরলিপ্ত হুইয়! 
শব্ধ করিলে শিশুনাশ, পাখা কাপাইতে কাপাইতে রুক্ষ শব্দ 
করিলে গৃহের অনঙ্গল, উর্ধদিকে পাখ। তুলিয়া! কর্কশ শব 
করিলে প্রলয়, ক্রুদ্ধ হইয়৷ অপর কাকের উপর আরোহণ 
করিয়! শব্দ করিলে রোগ দ্বার! মৃত্া, কাককর্তক দ্রব্য 
ন৪& ব! অপহৃত হইলে বিনাশ ও লাভ হইয়া থাকে । কাকের 
নিকট রোগবিনাশের প্রশ্ন করিলে,__সুরব করিণে শীত্ব রোগ- 
নাশ ও শান্তপ্রদেশে কর্কশ শব করিলে বিলঙ্বে রোগনাশ 
হইয়া থাকে। প্রশ্ন করিলে বদি শান্তদিক আশ্রয় করিয়। 
শান্তন্বরে শব করে, তাহ! হইলে শুভ, তাহার বিপরীত হইলে 
অণ্ুত হয়। কুন্তে অথব! জালায় শব করিলে গর্ভিণীর 
পুত্রোৎপত্তি হয়। কোন কণ্টকযুক্ত শাখা লইয়া উড়য়! গেলে 
রাজার আগমন হইয়! থাকে । অল্নাদি, বিষ্ঠা ও মাংস প্রভৃতি 
ধার! পূর্ণসুখ কাক অভী ফগ বলিয়| দেয়) প্রীরূপ কাক 
মন্ত্রাদিতে সিদ্ধি ও বাণিজ্যাদিতে লাভ প্রদ এবং বিবাহধিধিতে 
প্রশস্ত । কাক অস্বাদি বাহনে অবস্থিত হইলে ইষ্সিন্ি, হুত্রা- 
দিতে অবস্থিত হইলে সেই সেই দ্রব্য লাভ, প্রাচীরে অবস্থিত 
হইলে বধূ আগমন এবং মনোরমবৃক্ষে অবস্থান করিলে মনোজ্ঞ 
বিষয়ের লাভ হয়। গৃছের দিকে সঙ্গুখ হইয়া! কুলকুলধ্যনি 
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করিলে পথিকের আগমন হয় এবং এরূপ ধ্বনি সর্বকার্ষেয 
শুভজনক। কাকের মৈথুন দর্শন বা শ্বেতকাক দর্শন পৃথিবীর 
মহাঁভয় ও উৎপাতস্থচক। রীরাপ অদ্ভুত দর্শনে মানবদিগের 
উদ্বেগ, বিছেষ, ভয়, প্রবাস, ধনক্ষয়, ব্যাধিভয়, প্রহীর। বুদ্ধি- 
নাশ, আকুলতা ও প্রামাদ ঘটি! থাকে । এ সকল ছুঃখরাঁশির 
শান্তিজন্ত দর্শনযা্রেই সবন্ত্র স্নান, ব্রাহ্মণর্দিগকে বস্ত্রদীন, 
অনশন ও ভূমিশয়ন করিয়া সপ্তাহ পর্যন্ত হবিষান্ন ভোজন 
করিবে এবং স্ত্রীমন্তোগ ত্যাগ করিবে । এ্রসাঁতদিন অকাঁক- 
ঘাতী-ব্রত আচরণ করিতে হইবে। তাঁহার পর প্রভাতে 
সান কিয়! শান্তিবিধান করিবে এবং যগাশক্তি গুণী ব্রাহ্মণ- 
দিগকে ধন দান করিবে। এরূপ অদ্ভুত দৃষ্টি যে দেশে ঘটে, 
তগায় অবৃষ্টি, হুর্ভি্ষ, ভয়, উপসর্গ, চৌর্, অখি ও শক্রভয় 
এবং ধর্মনাশ উপস্থিত হয়। রাদা তাহার শাস্তি জন্য শাস্তিক 
ও পৌঁষ্টিক কর্ম করিয়া গন, গো, ভূমি ও ধনদান করিবেন 
এবং এক বৎসর যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন। 

দ্্বরবিশেষ দ্বারা যেনূপ শুভাশুভ নির্ণীত হয়।__ 
'ককাং শব্ষ মনলজনক, “ক্কাঁং, শন্দ অভিলধিত ভোজন 
ও যানলাভের কারণ এবং 'কুং বুঁংঃ শবে অর্থলাভ, 'ক্কং কংঃ 
শবে স্বণলাভ, 'কেং কেং, শবে জন্দরী স্ত্রীলাভ, “কাং কাং 
শবে ভোগলাভ, “কুকু' শব্দে পুভ্রলাভ, “কে কব শব্দে 
যাত্রাসিদ্ধি, 'ক্রীং কোং শব্দে শুভ লাভ, 'কুং কুং শবে প্রিয়, 
সঙ্গম হয়। ক্রাং ক্র.২ ক্রাংত ও ক্রাং ক্রাং শব্দ 
যুদ্ধনক, “ক্রাং ক্রাং' ত্রেশীং ক্রৌং ক্ধুং ক্রহং ও 'ক্রৌ 
কুকুকৃ” শব্দ মৃত্াবোধক | “খগ' শব্দ যাত্রাকারীর মৃত্যু- 
জনক, 'ক্রী ক্রীং, শব্ধ ইঠ্টার্থ-বিনাশকারী, “জল জল শব্দ 
অগ্নিভযনজনক, “কী কী+ ও “কো কো” শব্দ বারম্বার করিলে 
তাহ! বধজনক) 'ক।” শব্দ সর্বদা বিফণাকারক, ক শব 
মিত্রলভকারক, “কা কা, শব্দ.হানিকারক, 'ক1 কটা, শব 
আছহারদোষক্লনক, “কু কু” শব যুদ্ধঙনক, 'কে কে? “কা কুট? 
ও কিং টিক” শব্দ. পরদোষনচক, 'কাঁং কাংকাং শব 
মহৎ যুদ্ধন্থচক, “কাং' শব্দ বাহননাশক, কুকুকু' শব 
হর্যগ্রদ। শ্রান্ত, দীন ও উৎসাঁহহীন কাক দীর্ঘ “কা' শব 
করিলে তাহ! কার্ধ্যনাশক। “বক্‌ বকৃ' শন্দবে মাংসভোভন, 
“কলি কলি, শব্দে রসনেজ্জিয় গ্রহ দ্রবোর নিবারণ ও রক্ষত্বরে 
শব করিলে বিদেশী ব্যক্তির আগমন, "শব শব শবে মৃত্যু, 
“কগ কণ? শবে কলহ, 'কুলু কুলু শবে প্রিয় ব্যক্তির আগমন, 
কট কট? শব্দে অপ্ন ও দধিভোজন ঘটিয়া খাকে। এইরূপ 
. ঘহ বহু প্রদীপ্ত ও শান্ত স্বরাগুসারে শুভাগত লক্ষিত হয়। 
*কাঁকদিগকে বলি অর্থাৎ তাহাদের খভীষ্ট আহারাদি 
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প্রদান করিলে, তাহার! নিত্যই হিত বলিয়! থাকে, এজগ্ 
প্রাচীন সুনিগণ তাহাদিগকে বলিপ্রদ্দানের যেন্পপ নিয়ম 
বলিয়াছেন, তাহাই এখন বর্ণিত হইতেছে। 

প্দক্ষিণদিক্‌ ব্যতীত অন্যান্যদিকে বটাদি ক্গীরীবৃক্ষ 
আশ্রয় করিয়! যেখানে বহুকাঁক একত্র থাকিবে, নিবৃত্বদিবসে 
তথায় উপস্থিত হইয়। কাঁকদ্দিগকে বলিপিণ্ডের জন্য নিম- 
সণ করিতে হইবে; পরদিন প্রাতঃকালে প্র বৃক্ষের নিয়দেশ 
পরিষফার করিয়া গোময় লেপন করিবে। তাহার পর 
স্থানে বেদী প্রস্তত করিয়া! তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষুঃ, নূর, 
ইন্দ্র, অধ্ি, টববস্বত, রক্ষস, বরণ, বাঁষু, কুবের ও শম্ভু 
থুজা করিয়া, অষ্টদ্িকে অষ্টলোকপালের পুৃক্গা করিবে; 
পৃজীকালে প্রণব ও নমঃ শবানুক্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ নীম নির্দেশ 
করিতে হইবে। অর্থা, আমন, আলেপন, পুষ্প, ধূপ, 
নৈনেদ্া, দীপ, আতপ চাউল ও দক্ষিণা, এই সকল দ্রব্য 
পূজার উপকরণ। পুষ্জান্তে তরু সন্নিবি্ট কাঁকদিগকে মন্ত্র 
গাঠপুর্বক আহ্বান করিয়া দধিপিগুযুস্ত বলি প্রদান 
করিবে । মন্ত্র যথা--“ইন্দ্রায় যায় বরুণার ধনদায় ভূত- 
বায়সায় বলিং গৃহ্ছাতু মে স্বাহ1।” 

"এ মমন্ত কার্ণ্যান্তে তথ! হইতে অপত্যত হুইয়! নিভৃত 
দেশে নিশ্চলভাবে দীড়াইয়া! কাকের চেষ্টা! বিশেষ দ্বার! 
শুভাপ্ভ লক্ষ্য করিবে। পূর্বদিক্‌ হইতে খাইতে আস্ত 
করিলে সখ ও ধন বুদ্ধি, অগ্নিদ্দক্‌ হইতে আরম্ভ করিলে 
অশ্নিভয়) দক্ষেণদিক্‌ হইতে আরম্ভ করিলে অর্থনাশ, নৈখতে 
দিকৃপালগণের কার্য্যহানী, পশ্চিমে অভীট্টসিদ্ধি, বায়ুদিকে 
অন্প বৃষ্টি, উত্তরে স্থুখ, আরোগ্য ও কার্ধ্যসিদ্ধি ও ঈপানদিকে 

ভাই পিদ্ধিহয়। চতুর্দিকে বলি একেবারে বিলুপ্ত হইলে 
কার্যে শুভাশুভ উভয়ই ঘটবার সম্ভাবনা এবং প্রদত্ত 
বণি একেবারে ভোজন না করিলে ভয়ের আশঙ্কা 

“ক্ষীরীবৃক্ষ, উপবন, চতুষ্পথ, নদীতীর ও দেখালয় প্রত্থতি 
স্থানে) ভূদিন ও অষ্টমী তিথিতে, অর্ধসিদ্ধ গোধুম বা 
ছোলা, দধি ও তওুলাদির ছ্বারা ঝলি প্রদান করিতে হয়। 

ণ্এতন্তিন্ন আরও কয়েক প্রকার পিগুদানের ব্যবস্থা! 
আছে? তন্মধো নারদাদি কণিত পিগুরয় দানের বাবস্থা 
এইরূগ--*শুতদিনে চতুর্থ প্রহরের সময় পুর্ববকথিত স্থানে 
পিগুত্রয় ভোঞ্নের জন্য কাঁকদিগকে সযত্বে নিমন্ত্রণ করিতে 
হইবে। পরদিন প্রাতে ভূমিলেপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র 
দ্বারা ত্রদ্ষা, বিধুঃ, মহেশ্বর, বরুণ, লোকপালগণ ও কাকদিগের 
যথাক্রমে দধ্যোদন, আভপত'ঙুগ, পুষ্প, ধূপ প্রভৃতি 
দ্বারা পুজা কক্গিবে। পরে পূর্ববাদি দিগন্থসারে প্রথম 


কাকচরিক্র 


পিণ্ডে স্বর্ণ, দ্বিতীয় পিণ্ডে রৌপ্য, এও তৃতীয় পিণ্ডে লৌহ 
নিক্ষেপ করিয়। অবশিষ্ট দ্রব্যে বলি প্রদানের উপযুক্ত পিগ 
প্রস্থত করির। বরাখিযে। তাহার পর নিয়োক্ত মন্ত্র ঘার। কাক- 
দিগকে আহ্বান করিতে হুইবে। মন্ত্র বথা--'ও" হিবি টিমি 
বিটি কাকচাওগালায় স্বাহ1!। ও" ত্রহ্গণে বিশ্বায় কাকচগ্ডা- 
লায় শ্বাহ।” 

“কাক স্থবর্ণযুক্ত পি ভোজন করিলে কার্য উত্তম হয়, 
এইরূপ রৌপ্যধুক্ত পিগুভোজনে মধাম ও লৌহযুক্ত পিগ 
ভোঞ্জনে অধম বুঝাইয়! থাকে । বিবাদ, বাণিজ্য, বিবাহ, 
বৃষ্টি, মঙ্গল, ধন, কৃষি, ভোগ, রোগ, সংগ্রাম, সেবা, রাজ- 
কার্ধয ও দেশ সম্বন্ধে শ্ুভাশ্তভ দেখিতে হইলে এইরূপ বলি 
প্রদান করিতে হয়৷” 

“কাক পণ্ড গ্রহন করিয়। অনুকূল চেষ্ট। করিলে, দক্ষিণ 
পক্ষ ও শ্রীবা উচ্চ করিয়া! শব্ষ করিতে করিতে মনোজ্স্থান 
বা মনোজ্ঞ বৃক্ষ আশ্রয় করিলে শু5 ও অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়। 
থাকে; ইহার বিপরীত চেষ্টায় বিপরীত ফল হয়। কাক 
যাঁদ প্রধান পিগড লহইয়। শান্ত্দকে গমন করে, তাহ! হইলে 
ফল পূর্ণ, এবং এ পিও লইর। প্রদীপ্তদিকে গমন করিলে 
কার্ধের ফল প্রপমে উত্তম হইলেও পরে তাহ! একেবারে 
নই হইয়। যায়। দ্বিতীয় পিগড অপহরণ করিয়। শান্তদিকে 
গমন করিলে শুভ ও কার্ধ্য ফল বিলঘ্বে সিদ্ধ হয়। 
জঘন্য পিগড লইয়া প্রদদীপ্তদীকে গমন কর্রলে কার্যযও 
নিতান্ত জঘন্য হইয়া থাুক।” 

“্পিগুাইক দানের ব্যবস্থা শুভদিনে সায়ংকালে বলি- 
ভোঙ্গনের জন্ত কাকর্দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, পরদিন প্রভাতে 
সমস্ত উপকরপপহ কোন নির্জন দেশস্ক তরুতলে গিয়!, 
মৃত্তিকা, গোসর প্রভৃতি দ্বারা পরিষ্কৃত করিবে এবং পঞ্চ- 
গব্য দ্বার! পরিশুদ্ধ করিবে। তাহার পর প্রস্থানে সৌম্য 
উপহার হ্বারা কুলদেবতান পূজা করিয়া, স্বত ও দধিমিশ্রত 
আটটি অন্গিগ্ু পূর্বদিক্রমে আটদিকে ইন্ত্র, বহ্ছি, যম, 
টৈখত, বিধু বর্গ কুবের, মহেশ্বর ও কাকদিগকে প্রদান 
করিবে। প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া গ্রণব ও নমঃ শবা- 
যুক্ত মন্থ এবং অর্থ, আসন, আলেপন, পুষ্প, ধৃপ, নৈধেদ্া, 
দীপ, আতপ চাউল ও দক্ষিণাদ দার! পৃজ1 করিতে হয়। 
মন্ত্র বথা-_ 

ও নমঃ খগপতয়ে গরুড়ান্ ভ্রোণার পক্গিরাঝান় স্বাহ]। 
ড্রোপাঢ় কসমং পিওং গৃহাণ ত্বসশক্িত£। 
যথাদৃ্ং মিমিত্তঞ্চ কথয়ন্থাধমে স্কুটম্‌॥ 

পিগুদানের পর গথ। হইতে অপস্যত হুইয়|-মিভূত স্থানে 


[ ৩৭৮ ] 


কাকজন্ু 


দাড়াইয়। কাকচেষ্উ! লক্ষ্য করিবে প্রথম পিগু গ্রহণ কক্ষিলে 
কাধ্যনিত্ধি; স্বিতীয়ে উদ্বেগ, শোক, হাত্রার বিফলতা, হানি 
বা কলহ্‌) তৃতীয়ে রোগ, আপদ্‌, ভয় ও মৃত্যু) চতুর্থে যুদ্ধ- 
জয়; পঞ্চমে সহঞ্ষে অভীষ্ট সিদ্ধি; যষ্ঠে গ্রাবান ও বিফলত) 
সগ্তমে অনিদ্ধি এবং অষ্টমে সন্ভাপ, শোক ও যাআর বিফলতা 
হইযর। থাকে । পিগু একেবারে ভোজন মা করিলে অথব। 
চঞ্চুনথ তার! নিক্ষেপ করিলে সর্ধকার্ষ্যে অমঙ্গল অথন! 
ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে ।” 
কাকচিঞ্চ। (স্ত্রী) কাকবর্ণ। চঞ্চ। প্রান্তভাগ£ঃ ফলে যন্তাঃ 
(পৃষোদরাপিত্বাৎ সাধুঃ। ) কুঁ6, গুঞ্জ1। [গুপ্ত দেখ। ] 
কাকচিঞ্ি (স্ত্রী) কাকবর্ণ। চঞ্চ। প্রাস্তভাগঃ ফলে যস্তাঃ 
( পৃষোদরাদিতাৎ সাধুঃ।) কুঁচ, গুঞ্জা | 
কাকাচিঞ্চিক ( ক্লী) কুঁচ। 
কাকচিঞ্চী (স্ত্রী) কাকচিঞ্চি-ভীপ। গুঞ্জ1। 
কাকচ্ছদ (পুং) কাঁকস্ত ছদঃ পক্ষঃ ইবঃ ছদে। যন্ত মধ্যলে1”। 
১.খগ্রনপাধী। ৬তৎ। ২ কাকের পাখা। 
কাকচ্ছদি (পুং) কাকচ্ছদ-বাহুলকৎ ইচ্‌। থঞ্জনপাখী। 
কাকজঙঘ। স্ত্রী) কাকম্ত জজ্বেব জজ্ঘ। আকৃতির্বস্তাঃ মধ্যলো। 
১ কেওয়াঠেঙ্গ।! গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়--কাকাঙ্গী, 
কাকাঞ্চী, কাকনানিক1, কৃষীবল, খ্মাজ্কঞ্জভ্বা, কাকাহুবা, 
সুলোমশা, পারাবতপদী, দাসী ও নদীকান্ত।। রাজনির্ঘণ্টের 
মতে ইহার গুণ--তিক্ত» উষ্ণ, ব্রণ, কফ, বাঁধরতা, অজীর্ণ, 
জীণজ্বর ও খিষম জরনাশক। লঙ্কানাণের মতে ইহাতে জর, 
ক, বিষমজ্র ও ক্রিমি বিন& হয়। 
পুষ্য। নক্ষত্রে ইহার মুল তুলিয়! রক্ত হৃতা দ্বার! গলদেণে 
ব! হস্তে বন্ধন করিলে একদিন অন্তর পালাজ্বর আরোগ্য হয়। 
কেহ কেহ এইগাছকে প্মসী” বলিয়।থাকে। ইহাকে 
তৈলঙ্গে স্ুরপদি বা “টিবিকি বেলম।” ও ইংরাজী উদ্তিজ্জশাস্ত্রে 
হ,9০০ 111 বলে । কেউয়া ঠেঙ্গা গাছ ৪। ৫ হাত বড় হয়। 
ইহার কাগুসন্ষির মধ্যভাগ উন্নত দেখিতে কাকজজ্বার মত, 
সেই স্থান হইতে পাত। গজায়। পাতা এক একটি দৈর্ঘে আধ 
হাত, প্রস্থ ৪ অঙ্গুলি, অগ্রভাগ সুক্মা ও বনুশিরাধুক্ত লোমশ 
ও কিঞ্চিৎ খরম্পর্শ । ইহার ফল এক এক গোছ হয়, 
তাহার সটরবং বর্তুল উপর প্রদেশ কিঞিৎ নিয় । 
এই গাছ গারতবর্ষের নানান্থানে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে 
বশোরঞ্চলে নদকুলবর্তী জঙ্গলে বিস্তর জন্মে। ২ গঞ্জা। 
৩ মুদগপর্ণী লত।। ( রদ্ধমাল1) 
কাকজন্বু(ত্ত্রী) কাকব্ণ। জন্ুঃ। 


ভূমিজঘত গুদে জাম, 
বণজাম। | ৃ : 


কাঞতালীয় 


কাকজন্বু (শ্রী) কংজলং অকতি আশ্রযস্বেন গুহাতি, 
ক-অক-অগ.-টাপ্‌ ) ঝাঁক] চাঁসো জ্বচেতি কর্পাধা'। জললাত 
জামবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়-_-কা কফলা, নাদেয়ী, কাঁক- 
বল্পভা, ভৃঙেষ্টা, কাকনীলা। খা্জজঘ্, ও ধনগ্রিয়!। বাঙ্গালা 
কাক জাম, বনজাম ও পানশিউলী কহে। (4101515 10701115) 
রাঁজনর্থণ্টমতে ইহার গুপ__কষার, অল্প, পাকে* মধুর, গুরু, 
দ্রাহ, শ্রম ও অতিসারনাশক, এবং বীর্যযবর্ধাক ও রসদায়ক। 
কাকজাত (€পুং) কাকেন জাতঃ গ্রতিপালনেন বর্ধিত 
ইত্যর্থঃ। ১ কাকপুষ্ট, কোকিল। ২ (ব্রি) কাকজাত, 
কাক হইতে উতৎপন্ন। 
কাকণ (ক্লী)কু ঈষৎ কণতি নিমীলতি, কু-কণ-অচ কোঃ 
কাদেশঃ। ১ গুপঞ্া, কুচ । ২ (কাকণমিব ,আকৃতিরশ্তাস্তি 
ক্কষরক্তাচহ্কিতত্বাৎ) কুষ্ঠসিশেষ। 
“যত কাঁকণস্তিকাবর্ণমপাকং তীব্রবেদনম্। 
ভ্রিদোষলিঙ্গং তৎকুষ্ঠং কাঁকণং নৈব পসিধাতি ॥” নিদাঁন। 
যেকুষ্ঠ কুঁচেরন্তায় বর্ণবিশিষ্ট, অপাক অর্থাৎ পাকেনা, 
এবং অত্যন্ত বেদনাধক্ত, তাঁহার নাম 'কাকণ+, এই কুষ্ঠ 
ত্রিদোষ জন্য) সুতরাং ভ্রিপধোষের লক্ষণ ইহাতে দেখিতে 
পাওয়া যায়; ইহা অপাধা। 
কাকণক (ক্লী)কাকপ্বার্থে কন্‌। কাকণকুষ্ঠ। 
কাঁকণস্তিকা (জী) কু ঈষৎ কণস্তী নিমীলন্তী, কু- 
কাদেশঃ, কাঁকণস্তী--কন্-টাপ্‌। , কুঁ। 
কাঁকণন্ভী (ভ্ত্রী) কুইঈষৎ কণন্তী নমীণস্তী, কু-কণ-শতৃ- 
ীপ-কোঠঃ কাদেশঃ। কুঁচ। 
(”কোষ্ঠং গত্বা! ক্ষোভয়ন্‌ তশ্ত রক্তম্‌ 
তচ্চাধস্তাৎ কাকণস্তী গ্রকাশম্‌॥” স্শ্রাত।) . 
কাঁকনী (ভ্ত্রী) কাকণ-ভীষ, ( যিদ্‌গৌনাদিভ্যশ্চ । প1 ৪১1৪১) 
১ গুঞা। ২ কুষ্ঠবিশেষ। [কান্ধণ দেখ।] 
কাকতন্ত্রা (স্ত্রী) কাকন্ত তন্ত্রের তন্রা, মধ্যলো*। ১ কাকের 
তগ্তরার সভায় অতি সতর্ক ভাবে তন্ত্রা। ২ (৬তৎ) 
কাকের তন্ত্র 
কাঁকতা (শ্রী) কাকন্ত ভাবঃ, কাক-তল্‌. (তত্ত ভাবন্থতলো৷ 
পা ৫। ১। ১১৯।)-টাপ্‌। ১কাকের ধর্ম । ২ কাকের শ্বভাব। 
কাকতালীয় (ক্লী) কাকতালমধিক্ৃত্য উপদি, কাক- 
তাল-ছ ( সমাসাচচ তদ্ধিয়াতৎ | পা! ৫।৩।১৪৬।) গ্রায়- 
বিশেষ। গাছ হইতে তালের ঠিক্‌ পড়িবার সময় কোন 
কাক সেই তালের উপর বসিলে, লোকে যেমন তাহাকে 
,*একাকে তাল ফেলিয়। দিল? বলে.) সেইরূপ কোন কার্য 
আপন। আপনি সিদ্ধ হইবার সময় কেহ তাহাতে ছাত দিলে 
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কাকতের 


তাহারই কৃত বলিয়! পরিচিত হয়। ইহাকেই কাকতালীয় 
গার কছে। 
(“তদদিগং কাারী তিনি নর স্বয়।” 
রামায়ণ ৩। 8৫ ১৭1) 
রাডার [ন্‌] (ত্রি)কাকবৎ তালুরস্তাত্তি, কাঁক- 
তালুক-ইনি (দ্বন্দোপতাপগর্ঠাৎ প্রাণিস্থাদিনঃ। পা! 
৫।২। ১২৮।) কাকের ন্যায় তালুবিশিষ্ট। 
কাকতিত্তী (ভ্ত্রী) কাকমাংসবৎ তিক্ত মধ্যলো*। ১ কাক- 
জঙ্ঘ।। ২ গুঞ্জা, কুঁচ। 
কাকতিন্দুক (পুং) কং জলং অকতি, ক-অক-আণ,) 
কাকশ্চাসৌ তিন্দুকশ্চেতি, কর্ম্মধা+। যদ্ব। কাকবণস্তিন্দুকঃ। 
. কাকপ্রিয়ে বা তিন্দুকঃ, মধ্যলো।”। বুক্ষবিশেষ। দেশভেদে 
ইহাকে *মাকড়াকেন্দু” 'মাকৃড়ে। গাব ও 'কাকতেছু” বলিয়া 
থাকে । ইহার সংস্কৃত পর্যযায়--কাকেন্দু, কুলক, কাক" 
গীলুক, কাকপীলু' কাকাও, কাঁকস্ফজ্, কাঁকাহর ও কাক- 
বীঞ্ক। (1)10805:93 69039 6988 ) রাজনির্ঘন্টের মতে 
ইহার কাচা ফলের গুণ--কষায় অস্ন, গুরু ও বাধুরোগ- 
নাশক। ইহার পক ফলের গুণ__মধুর, কিঞ্চিৎ কফকারক 
এবং বায়ু ও পিত্বনাশক। 
কাকতুণ্ড (পু) কাকতুণডস্ত ইব বর্ণে। ইন্ত্স্ত, কাঁকতুণ্-অচ. 
(অর্শ আদিত্বাং |) কাল অগুরু। (কালাগুরুঃ কাকতুণ্ডঃ ৷ 
ৃ হেম ৩। ৩০৫ |) 
কাকতুগ্ডফল! € স্ত্রী) কাকতুণডমিব ফলমন্তা?, বছক্রী। কাক- 
নাসিকা, কেওয়া-ঠোটা। | 
কাকতৃপ্ডিকা (ন্ত্রী) কাকতুগুস্তেব বর্ণ ফলাংশে যন্তাঃ। 
কাকতুণ্ড-ঠন্-টটাপ্‌। গুঞ্র1। 
কাকতুপ্তী (শ্রী) কাকং ঈষৎ ছুঃখং তৃগুতে দিক 
তুড়িঙ বধে-অগ.ভীষ্‌ (ধিদ্গৌরাদিতাশ্চ। পা ৪1 ১।৪৯।) 
১ রাজপিতল। ২ (কাকতুগুস্তেব আকৃতিত্তাঃ ) কেওয়া 
ঠোটা। ইছার সংস্কৃত পধ্ধযায়_-কাকাদনী, কাকপীনুং কাঁক- 
শিশ্ী, রক্তলা, খ্বা্ষাদনী, বক্রশল্যা, ছুর্ষ্ো হা, বায়সাদনী, 
ধ্াত্ষনখী, বায়সী, কাঁকদস্তিক! ও খ্মাজ্দস্তী। রাজনির্ঘণ্টের 
মতে ইহার গুণ--কটু, উষ্ণ, তিজ, জ্রব, রসায়ণ, বাযুদোষ- 
নাশক, রুচিকারক ও পলিতন্তস্তক। 
কাকতুল্য (তরি) কাকন্ত তুল্য, ৬তৎ। কাকের মত। 
কাকতেয় (কাফত্য), দক্ষিণাপথের এক গ্রাচীন হিন্দু- 
রাজবংশ । এই বংশীয়ের! প্রথমে কল্যাণের চানুক্যরাজগণের 
অধীনস্থ ছিলেন। পাশ্চাত্য .পুরাঁতত্ববিদ্গণের মতে, খৃহীয় 
একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে 'গ্রই বংশের অত্থযদরকাল। 


কাকতেয় 


এই রাজবংশে যেষেরাঞজ্ার নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 


কাকতি-প্রলন্ন গ্রথম। কেহ কেহ বলেন, গ্রলয়রাজ্মের পাট- 


রানী কাকতিঙ্েবীর পুজ। করিতেন, গ্রুণয় পত্বীর অনুগামী ও 
কাকতিদেবীর উপানক হইয়। কাকতিগ্রলয় নাম গ্রহণ 
করেন। ঘটনাক্রমে একদিন সেই রাজ! একটি শিবলিঙ্গ পান, 
সেই লিঙ্গ নাক পরেশ-পাথরের । রাজ। সেই পাথরের গুণে 
বিস্তর ধন লাভ করেন। সেই পাথর এমনি ভারী ছিলযে, 
কেহই নড়াইতে পারিত না। কাজেই প্রপয়রাজকে অনম- 
কোও পরিভ্যাগ করিয়।, যেধানে পাথর পাওয়! গিয়াছিল 
সেইখানে ৯৯০ শকে (১৯৬৮ খুষ্টান্বে) নগর স্থাপন কারতে 
হইল। প্রথমে কাকতিপ্রলয় চালুক্যরালগণের অধীনে কনদ 
বাঞজজ। ছিলেন। চালুক্যরাজাদগের অধঃপতন-কাতে। হা 
স্বাধীন হইলেন। গ্রলয়ের গুজব জম্মিলে দৈবন্দের বলেন 
যে, সেই পুল্র পিতুঘাতী হইবে। দৈবজ্জের কথা শুনিয়। 
রাঁজ। পুক্রকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। কোন 
বাঞ্জে তাহাকে পাইয়! পুত্র নির্বিশেষে প্রতিপাণন করিল। 
সেই পুত্র বয়োগ্রাপ্ত হইলে পরেশলিঙের রক্ষকরূপে নিযুক্ত 
হইলেন। ঘউনাক্রমে একদিন রাত্রে প্রচয়বাজ মন্দিরে 
দেব দর্শন করিতে গনন করেন। সঙ্গে লোক জন কেহই 
ছিল না। রাজকুমার রাজাকে গুপ্তভাবে আনতে দেখিয়া 
মনে করিল, বুঝি কোন চৌর আরেতেছে, তাহার আর 
বিলশ্ব স্ছল ন!। তরবারী দ্বার রাজাকে গুরুতররূপে 
জাঘাত করিলেন। সেই আঘাতেই গুলয়রাজ ধরাশায়ী 
হইলেন। শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, বে পুজের হস্ত 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাতচক্রাড় হইতে লইয়া বনে 
ফেলিয়া! আসিয়াছিলেন, এই দেই পুক্র, তাহারই এই কাজ । 
তিনি বুঝিলেন অদৃষ্টলিপি বৃথা হইবার নয়। পুন্ধেত কি 
দোষ? তাহার অদৃষ্টে ছিল, ত!ই পক হস্তে মরিতে হইল । 
তিনি অন্তিনকালে পুভ্রকে গ্রহণ করিরা 'তাহাকেই রাঙ্গ্য 
প্রদান করিলেন। 

কাকভিপ্রলয়ের পু কুদ্রদেব। তিনি পিতৃহত্যারূপ 
মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তির জন্ত সহআ্ শিবনন্দের প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাহার বাছুললে কটক ও বলনাদের রান্স। তাহাত্র 
বণ্ধত'-ম্বীকার করিয়াছিলেন | কিছুকাল রাঞ্রহের পর তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাত! মহাদেব বিত্রোহী হইয়। তাহাকে যুদ্ধে পরান্ত 
ও নিহত করিয়া রাজনিংহ'নন অধিকার করেন। কিছুদিন 
পরে মহাদেব দেবর্ণরির রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়। 
জীবন হারাইলেন। তীগার পর কুদ্রদেবের জোপুলর 
গণপতিদেব রাজ! হইলেন। তিনি দেবগিরির রামরাজাকে 
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যুদ্ধে পরাজিত করিয়! পিতৃব্যের মুহ্যুর গ্রাতিশোধ লইলেন। 
রামরাঞজ তাহাকে কর দিতে বাধ্য হইলেন এবং তাহাকে 
আপনার কন্তারত্ব প্রদান করিয়। তাহার আন্নগত্য-ম্বীকার 
করিরেন। গণপতিদেক পলিগারদিগের যবে বপনাদ, নেঞ্পুর 
প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করেন। তিনি বড় ধৈনবিদ্বেষী 
ছিলেন। তাহার সময়ে অসংখ্য ঠৈনমঙ্গির বিনষ্ট হইয়া, 
সেই সেই স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল । তিনি অনেক- 
গুলি নগর পত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আপন রাঅধানীর 
চারিদিকে গ্রাচীরবেষ্টিত করিয়া তাহার 'একশিলানগর” নাম 
রাখেন। তাহার রাজত্বকাশে অনেক তৈলঙ্গ কবি জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার প্রধান মন্ত্রী গোপরাকস রমণের যে নিয়োগী 
ব্রাঙ্গণের! সামান্ত মুহুরী কার্যে নিযুক্ত হন। তৎকালীন 
বৈদিক ত্রাঙ্গণগণ এই নিয়মের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত রালমন্ত্রীর আতদশ লঙ্ঘন করিতে জননাধারণ সমর্থ 
হয় নাই। 

গণপতিদেবের পুঞ্র হয় নাই। তাহার একমাত্র কন্তা 
উনাকদেখীর সহিত রাজমহেন্দ্রীর রাঞ্জকুমার চালুক্য- 
তিলক বীরভদ্রের বিৰাহ হয়। গণপতির মৃত্াকালে তাহার 
দেৌহব্রও জন্মে নাই। সুতরাং তদীয় পত্বী রুদ্রমাদেবী 
তংপদে অভিষিক্ত হইয়। ২৮ বর্ষ রাজত্ব করেন। ততপরে 
উমাকদেবীর পুত্র প্রতাপরুদ্র:দব বয়োপ্রাপ্ত হইলে, তিনিই 
মাতামহ গণপতিদেবের সিংহাসন লাভ করিলেন। এই 
প্রতাপরুদ্রদেবই বরঙ্গলের শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা। তিনি 
গোদাবরী হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত প্রদেশে অগ্রতি- 
হতপ্রভাবে রাজত্ব করিয়া গিনাছেন। প্রনাদ এইরূপ, তাহার 
এ্রৰলপ্রতাপে ভীত হুইয়! কউকরাজ দিল্লীর বাদশাহের নিকট 
সাহাযা প্রার্থন। করেন। মুসলমান ইতিহাসপাঠে জানা যায়, 
১৩২৩ খুঠাবে প্রতাপর্দ্র মুদলমানদিগের নিকট পরাস্ত 
হইয়!, দিলীর স্থুপতানের নিকট প্রেরিত হন। কিছুদিন 
পরে এাতাপর্ুদ্র স্বাধীনত লাভ করিয়া বরশ্লে প্রত্যাগমন 
করেন; কিন্ত আর অর্ধক দিন তাহাকে ইহলোকে থাকিতে 
হইল না। তাহার মরণাস্তে তৎপুত্র বীরভগ রাজ! হইলেন 
বট, কিন্ত তাহার সময যবনের আক্রমণে বরঙ্গল রাজধানী 
এককালে ভন্মীতৃত হইল। বীরভদ্র বরঙ্গল পরিত্যাগ কারক! 
কোগুবীড়, নামক স্থানে একটি নৃতন নগর স্থাপন করিলেন। 
বরললের কাকত্া-য়াঞজবংশের সেই অবধি রাজত্ব ফুরাইল.। 

[ কোগুবীড়, দেখ।) 


কাকদন্ত (পুং) কাকক্ত দস্তঃ। কাকের দাত, ঘোল্ড়ার ডিম, 


লশবিষাণ, কুর্দলোম' প্রভৃতির ভায় নিরর্থক বাক্য। 


কাকপক্ষ 


'কাকদস্তকি (পুং) প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ 
কাকদভ্তগবেষণ (পুং) কাকম্ত দস্তাঃ সস্তি নব ইতি সংশয়ে 
শত্র বর্ণ ভেদহ্য সংখ্যাবিশেষন্ত চ গবেষণমিব অনর্থকঃ অযত্বো 
যত্র। অকারণ অন্বেষণ-বোধক ভ্তায়বিশেষ। ' 
কাকের দস্ত আছে কিনা এ সন্দেহ' নিশ্চয় হওয়ার 
পূর্বে তাহার বর্ণ ও সংখ্যা লইয়। গোলধোঁগ কর! যেমন 
অনর্থক; সেইরূপ অনর্থক বিতগাস্থলে এই ন্ভায়ের উদাহরণ 
দেওয়! হয়। 
'ককাকজ্রম (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (705199781% [100080, ) 
কাকধ্বজ (পুং). কাকং ঈষজ্জলং বাম্পং ধ্বস ইব যস্ত। 
বাড়বাগ্রি। [ বাড়বাগ্রি দেখ ।] 
কাকনন্তী (ত্ত্রী) কু ঈষৎ কনন্তী নিমীলম্তী; কোঃ কাদেশঃ | 
কাকণান্তক!, কুচ । 
কাকনাম! [ন্‌] €(পুং)কাকল্ত নাম নাম যহ্য। মধ্যলে।' | 
বকফুলের গাছ। [কাকশীর্ষ দেখ। ] 
কাকন।স (পুং) কাকন্ত নাসায়। বণ ইব ফলে যস্ত। বিক" 
টক, বইচগাছ। 
কাঁকনান। (ত্্রী) কাকম্ত নাসা-ইব ফলমস্তাঃ। কেওয়া- 
ঠোটা গাছ। 
কাকনাসিকা (স্ত্রী) কাকনাপা-্বার্থে কন্-টাপ্‌ অত ইত্বম্‌। 
১ কেওয়াঠোটা। ২ রক্ত ভ্রিবৃৎ। 
কাঁকনিদ্র! (শ্রী) কাকন্ত নিদ্রা ইব নিদ্রা, মধ্যলো*। ১ কাঁকের 
নিদ্রার স্তায় অতি সতর্কতার সহিত নিদ্রা। ২ (৬তৎ) 
কাকের নিদ্রা । 
কাকনীল। (ত্ত্রী) কাঁক ইব নীলা। জামবিশেষ। 
কাকন্দক (পি) কাকন্দীদেশে ভবঃ, কাকন্দী বুঞ, (রোগ- 
ধেতোঃ প্রাচাম্‌। পা ৪1 ২। ১২৩) কাকন্দী দেশবাসী। 
'কাকন্দি (জী) দেশবিশেষ। , 
কাকন্দী (জী) কাকান্দ-ডীপ্‌। দেশবিশ্ষ। 
কাকন্দীয় (ত্রি) কাকন্দী-ছ। কাঁকন্দীদেশবামী। 
কাকপক্ষ (পুং) কাকশ্ত পক্ষ হইব আকারো হস্ত্যস্য | 
গ্েক্ষ-অচ। ১ মস্তকের ছুইপার্থখ্ে কেশ কাটিয়া কেশ-রচন!- 
বিশেষ । ইহার মস্কত গর্যার-শিখগুক ও শিখণ্ডি। 
পূর্বে নাশ লগ পস্তকে ত্রূপ কেননা ব্যবহার ছিল। 
(+.বটশিকেন ম কিল [ক্চতীশ্বরো 
রামমধ্বধবঘাতশাস্তয়ে। 
কাকপক্ষধরমেত্যষাচিত- 
স্কেন। হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে ॥* 
রঘু ১১। ১) 


কাক- 


৪১৩৬ 


1 ৩৮১ ] 


কাকফল 


২ কাণের ছুইপার্থে কেশরচনাবিশেষ, কাণপান্টা বা 
কাণছুল্পী। 
কাকপক্ষযুক্ত (তি) কাকপক্ষেগ কেশসংস্কা রবিশেষেণ যুক্ুঃ, 
৩তৎ।১ শিখগ্ুকযুক্ত। ২ কাণপাট্টাধুক্ত। 
কাঁকপদ (পুং) কাকপদ ইব আকারে হস্তান্ত, কাকপদ- 
অচ। ১ রতিবন্ধবিশেষ। 
"পাদৌ দো স্বনধযগাস্থৌ ক্ষিপ্ত পিঙ্গং ভগে লঘু। 
কাময়েৎ কামুকীং কাশী বন্ধঃ কাকপদে! মতঃ ॥” 
- বৃতিমঞ্জরী |) 
২ (কাকন্ত পদং পদপরিমাণম্, ক্লী) কাকপদের ভ্তায় 
পরিমাণ) স্বৃতিশান্ত্রে এই পরিমাণে শিখ। রাখিবার ব্যবস্থা! 
আছে। ৩ (কাঁকপদবৎ আকৃতির্ত্যহ্ত, কাঁকপদ্-অচ.) 
পুস্তকের লিখিত বিষয় অপেক্ষ। স্থানে স্থানে অধিক লিখিবার 
আবশ্তক হইলে সেই স্থানে ষেচিহ্ৃ দরিয়া উপরে ব্! নীচে 
লিখিত হয়, তাহাকে লেখকগণ কাঁকপদ বলেন। তাঁহার 
আকার এইরূপ (॥ বা *$)। 
কাকপণ্ণী ত্র) কাক ইব কৃষ্ণং পর্ণং যন্তাঃ) কাঁকপর্ণ-ডীষ, 
(ধিদ্‌গৌরাদিভ্যশ্চ। পা1৪1১। ৪১1) মুগ্দগপর্ণী, মুগানী। 
[ মু্গপর্ণী দেখ।] 
কাঁক গীলু (পুং ) কাঁকপ্রিয়ঃ পীলুঃ। ১ কাঁকতিন্দুক। ২ কাঁক- 
ভুগ্ডী। ৩ শ্বেত কুঁচ। | 
কাঁকগীলুক ( পুং) কাঁকপীলুংসংজ্ঞায়াং কন্‌। কাঁকতিনুক, 
মাকড়াকেন্দু। (10193]703 (01209106932, ) 
কাকপুচ্ছ €পুং) কাকল্ত গুচ্ছ ইব পুচ্ছে! যস্তা, মধ্যলে।। 
কোকিল । 
কাঁকপুক্ট (পুং) কাঁকেন পুইঃ, ৩তৎ। কোকিল। কোকিলা 
ডিম ফুটাইতে পারে না বলিয়া, তাহারা কাকের বাসায় 
আপিয়া কাকের ডিম ফেলিয়া দিয় নিজে ভিম পাড়ির। 
যায়) কাক নিজেষ ডিম ভাবিয়। গেই কোকিলের ডিষে 
তাদ্দিয়। থাকে । ডিম্‌ ফোটার পরও শাবকের সম্পূর্ণ পালক 
হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে কো।কল বলিয়। চিনিতে পারা 
যায় না, সুতরাং কাকও ভতদিন তাহাকে প্রতিপালন 
করিতে থাকে । এইরূপে কাক কুক প্রতিগালিত হও" 
যায় ইহাকে 'কাকপুষ্ট, কহে। [কোকিল দেখ ।] 
কাকপুষ্প (কী) কাঁকবত কৃষ্ণং পুস্পং বন্ত, বছত্ী। গন্ধপর্ণ। 
কাঁকপেয় (ত্র) কাকৈরনতকদ্ধটৈঃ পীয়তে, কাক-পা"্যৎ 
(করুত্যৈরধিকার্থচনে। পা২। ১। ৩৩।) পুর্ণ জলাশয়। 
কাঁকফল (পুং) কাকগ্রিয়ং ফলমন্ত, মধ্যলো | নিম্গাছ। 
[নিম্ব দেখ। ] 


কাকমাচী 


কাকফলা (স্ত্রী) কাকপ্রিয়ং ফলমন্তাঃ, মধ্যলো। কাকজমু, 
বনজাম। 
কাকবন্ধয! (শ্রী) কাকীব বন্ধ) পুন্বস্তাবঃ। একটিমাত্র 
পুত্র প্রসব করিয়া যে স্ত্রী বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। কাকও 
একবার মাত্র প্রনব করে বলিয়। এরূপ স্ত্রীকে 'কাকবন্ধ্যা, 
কছে। 
কাকবলি (পুং) কাকেভ্যে। দেয়ো বলিরল্লাদিকম্‌, মধ্যলো"। 
কাককে অন্নাদি যাহা দেওয়া হয়। বলিপ্রদানের নিয়ম 
যথা প্রথমে কাককে “ও যমন্বারাবস্থিতনানাদিগদেশীয়- 
বায়সেভ্যনমঃ* এই মন্ত্র তারা পাদ্যাদি দান করিয়া পুজা 
করিবে। পুজানস্তে_ 
“ও কাক ত্বং যমদূতে। হসি গৃহাঁণ বলিমুত্তমং। 
যমলোকগতং প্রেতং ত্বমাপ্যায়িতুমর্সি ৷ 
এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনার পর-_ 
“ও' কাকার কাকপুরুষায় বার়সায় মহাত্বনে। 
অত্রপিগ্ং প্রযচ্ছামি কথ্যতাং ধর্মরাজনি ॥৮ 
এই মন্ত্রারা পিগদান করিতে হুইবে। 
আহিকতবে পিগুদানের মন্ত্র অন্তরূপ। যথ1-- 
প্ীন্দ্রবারুপণবার়বয1ঃ সৌম্য! বৈ নৈখতাস্তথ1। 
বাসা: প্রতিগৃহস্ধ ভূমৌ পিং মরার্পিতম্‌ ॥ 
ও কাঁকেভ্যো নমঃ” 
এই মন্ত্র হবার পিওদান করিয়া তাহাতে জল সিঞ্চন 
করিতে হয়। 
কাকভগ্তী (স্ত্রী) কাকন্ত ঈবজ্জলন্ত মুখস্রাবরূপস্ত ভাত্তী 
কুদ্রভাগুমিব, উপমি*। মহাকরপ্; ইহ! মুখে দিলে মুখ 
হইতে জলম্াব হইয়া থাকে। 
কাকভীরু (পুং) কাকা ভীরুঞরশীলঃ, ৫তৎ। গেচক। 
[ পেচক দেখ।] 
কাকমদ্গড (পুং) কাক ইব কো! মদ্গুর্জলচরপক্ষিবিশেষঃ। 
দ1তাছ, ডাছকপাথী। 
(“ঘ্বতং হহ। তু দুবুদ্ধিঃ কাকমদ্ুঃ প্রজায়তে |” 
ভারত ১৩। ১১১। ১২১।) 
কাকমর্দ (পুং) কাকং মৃদ্নাতি, কাক-মৃদ্‌ অণ) মহাকাল- 
লত, মাকাল। 
কাকমাচিক। শ্বী) কাঁকমাচী-স্বার্থে কন্‌টাপ হস্বঃ | 
কাকমাচী বৃঙ্ষ। 
কাকমাচী (আ্্রী) কাকান্‌ মঞ্চতে, মচি-অণ (পুষোদরাদিত্বাৎ 
নলোপঃ) ভীষ,। ক্ষুত্র বৃক্ষবিশেষ; গুড়কামাই। ইহার 
সংস্কত পর্ধ্যায়--বারসী, খ্াজ্ষমাচী, বাঁর়সাহ্বা, সর্বতিক্কা, 


[ ৩৮২ ] 


কাকরাল। 


, বহুফলা, কটুফলা, রসায়নী, গুচ্ছফল!, কাকমাতা, স্থাছু- 


পাকা, নুদদরী, তিক্তিক। ও বুতিক্তা। 
বঙ্গদেশে স্থানবিশেষে 'কান্তে” ও 'মধুনী” ছিন্দীভাষায় 
“কবৈয়া বা 'মকোই+, বোম্বাই অঞ্চলে “মুনি” ব। "ঘাটি, 
ও তামিলে 'মনত্তকৃ-কলি” বলে। (90190012100) এই 
গাছ দেখিতে ছোট লঙ্কাগাছের মত, ফুলও তজ্জুপ, ফল মটর 
বাব্যাকুড়ের সভায় এককালে গোছ। গোছ। হয়, পাঁকিলে 
কষ্ঃবর্ণ দেখায়। 
রাজনির্ঘণ্ট ও রাঁজবল্লভের মতে ইহার গুণ, কটু, তিক, 
উষ্ণ, বৃষ্য, রসায়ন, রোচক, ভেদক এবং কফ, শুল, অর্শঃ, 
শোথ, কুষ্ঠ ও কগ্ড,নাশক। ভাবপ্রকাশে আরও কয়েকটি 
অধিক গুণ দেখ! যায়--জবর, মেহ, নেত্ররোগ, হি, বমি ও 
 হৃদ্রোগনাশক । 
হকিমেরা ইহার ফলকে 'অনব্-উস্-থলিব, 
থাকেন। 
যরৎ বৃদ্ধি হইলে দেড় পোয়া কাকমাচীর রমগ্রয়োগে 
বিশেষ উপকার দর্শে। 
ডাক্তার মুদিন সেরিফের মতে, শোথরোগে কাঁকমাচীর 
পত্রের কাথ অথব! ভাহার রদ ১ ড্রাম মাঝ্রাগ দিনে তিনবার 
সেবন করান যাইতে পারে। 
কাকমাতা (স্ত্রী) কাকল্ত মাতেব পোষক।, কাকম্ক তৎফল- 
প্রিয়ত্বাৎ। কাকমাচী। 
কাকমুখ (জি) কাকম্ত মুখমিব মুখং যন্ত, বহত্রী। ১ কাঁকের 
ন্যায় মুখৰিশিই। ২ (পুং) পুরাণোক থাতিবিশেষ, ইহার! 
সম্ভবতঃ মহানদীর উপকূলে বাস করিত। 
কাঁকমুদগা! (তরী) কাকেন ইবজ্জলেন মুদং গচ্ছতি, কাক- 
মুদ-গম-ড-টাপ্‌। মুদগপর্ণা গাছ, মুগানী। [ মুধগপর্ণী দেখ। ] 
কাঁকযব (পুং) কাকবৎ নিগুগণোযবঃ। আগ্ড়া, তল" 
শূন্য ধান্য। (“ততৈব পাওবাঃ সর্ব্বে তথ| কাঁকযুবা ইব।” 
মছাঁভারত।) 
কাকর, ১ বোন্বাইগ্রদেশের শিকারপুর জেলার একটি তালুক । 
একটি নগর ও১*২খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গভ। লোক 
সংখ্যা ৪৯ ৫**। ১৮৮১-৮২ থৃঃ অন্থসারে গবর্ণমেপ্ট খান! 
১৮৬২১০২ টাকা। এখানে ১১ থানা ও ২টি ফৌজদারী 
আদালত আছে। ভূলিপরিমাণ ৫৯৮ বর্শমাইল। ২ কাকর 
তাঁলুকের নগর। অক্ষ! ২৬ ৫৮ উঃ) দ্রাঘি ৬৭ ৪৪” পৃঃ। 
কাকরাল। (কক্‌ৃরাল1) বুদাউন জেগার দাতাগঞ্জ তহণীলের 
অন্তর্গত একট নগর। বুাউন নগর হইতে ছয়ক্রোশ দুরে 
অবস্থিত। এখানে ধিন্দুদেবসন্দির ও কতকগুলি মস্নিদ্‌ 


বলয়! 


কাঁকলীদ্রাক্ষ। 


আছে। সিপাহীবিজ্রোহের সময় বিদ্রোহী কর্তৃক এই নগর 
ভন্মীতূত হয়। ১৮৫৮ থৃঃ এপ্রেল মাসে ইংরাদ্দ সেনানায়ক 
জেনারেল পেনি বিদ্রোহী শাসন করিতে যান, কিন্তু তিনি 
ফতকগুলি মুনলমান গান্সী কর্তৃক নিহত হন, অবশেষে 
তাহার সৈন্যগণের যত্বে বিদ্রোহীগণ সম্পূর্ণন্ঈপে পরাজিত 
হয়। লোকসংখ্যা ৫৮১০) তন্মধ্োে ৩৪৫৬, মুসলমান ও 
২৩০৫ হিন্দু। 
কাকরুত (লী) কাকন্ত রুতম্, ৬তৎ। কাকের রব। 
[ শব্দবিশেষান্ুারে শুভাশুভ কাকচরিত্রে দেখ। ] 
কাকরুহা (স্ত্রী) কাক ইব রোহতি, মুলশূন্ভতয়া বৃক্ষাদ্য- 
বলম্বনেন জায়তে; কাক-রুহ-ক-টাপ্‌। যদ্বা কাকপুরীষাৎ 
রোহতি উৎপদ্যতে বৃক্ষোপরি ইত্যর্থঃ। বন] বৃক্ষ, পরগাছ!। 
কাকরূক (তরি) কুকুতৎমিতং করোতি, কু-ক-উক কো? 
কাদেশঃ। ১ স্ত্রীবশীভৃত। & উলঙ্গ। ৩ ভীরু । ৪ নিঃস্ব, 
দরিদ্র। (পুং)৫ দন্ত। ৬ কাকেন লুয়তে ছিদ্যতে, কাক- 
লু-কর্াণি কিপ-লন্ত রঃ সংস্ঞায়াং কন্‌। পেচক। 
( কাকরূকো] নগ্নদস্তস্ত্রীজিতোলুকভীরুযু নিংস্বে। মেদিনী।) 
কাকল (কী) ঈষৎ কলে! যন্মাৎ,কোঠ কাদেশঃ। ১ কঠমণি। 
২ গ্রীবাস্থ উন্নতদেশ, টু'টি। ৩ (পুং) কা ইত্যেবং কলে 
যন্ত, বছুত্রী। দ্রোণকাক, ঈাড়কাক। 
কাঁকলক (পুং) কাঁকল-কপ। ২ কণঠমণি, কণ্ঠের উন্নতদেশ। 
(গলে! নিগরণঃ কণ্ঠঃ কাকলকন্ত তন্মপিঃ। হেম ৩। ১৫২।) 
২ যষ্টিক ধান্তবিশেষ। ( “্যষ্টিক কঙ্নু কমুকুন্দ কপীচক- 
প্রমোদককাঁকলকাসনপুষ্প কমহাবষ্টিকচুর্ণককুরবককেদারক- 
প্রভৃতয় যটটিকাঃ।” সুশ্রত।) 
কাকলাম (দেশজ) কৃকলাশ। (14809769 ৪006869, ) 
কাকলি (ত্ত্রী) কল্-ইন্‌ কলিঃ; কু ঈষৎ কলি, কো: 
কাদেশঃ। হুক মধুরাম্ক,উধ্বনি |, 
(“দ্বেবী কাকলিগীতন্ত তথ্বীণ! নিনদ্ত চ।” 
কথসরিৎসাগর। ) 
কাকলী (ত্ত্রী) কাকলি-ভীপ। নুক্ধম ও মধুর অস্কটধ্বনি! 
(কাকলী তু কলঃ হুক্স একতানে। লয়ান্ুগঃ | হেম ৬।৪৬।) 
(“ক্রীড়ৎ কোকিল কাকলী কলকলৈরুদ্গীর্ণকরণজ্ঘরাঃ।" 
উত্তরচরিত ২ অঃ।) 
২ যন্ত্রবিশেষ। ৩ রত্ববিশেষ। 
কাকলীক (পুং ক্লী) অন্ফ,ট মধুরধ্বমি। 
কাকলীদ্রোক্ষা (ত্ত্রী) কাকলীন সুক্ষ! ভ্রাক্ষা), মধলো। 
প্রাক্ষাবিশেষ,। কিস্মিস্। ইহার সংস্কৃপ্ঠ প্ধ্যায়_জন্ব,কা) 
ফ্লোতমা। লঘুদ্রাক্ষা, নির্বাজা, সুবৃত্ত! ও রসাধিক1।. রাল- 
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নির্ঘপ্টের মতে ইহার গুপ-_মধুর, অল্প, রসাল, কচিকারক, 
শীতল, স্বাদ ও হল্লাদনাশক এবং জনগমূহের প্রিন। 
[কিস্মিস্দেখ।] 

কাকলীরব (পুং) কাকলী মধুরাম্কটে! রব যস্থা, বহুত্রী । 
১ কোকিল। ২ (কর্ম্ধা) ক্ষ ও মধুর অস্ফ,টধ্বনি । 

কাকবর্ণ (পুং) হবনিকবংশীয় রাজবিশেষ। শিশুনাগের পুন্র। 

(বিষুপুরাণ ৪। ২৪ ২) 

কাকবরন্1,। নেপালের সোমবংশীয় রাজবিশেষ। ইনি 
মনাঙ্গের পুজ্র। 

কাকবল্লভ! (স্ত্রী) কাকস্ত বল্লতা, প্রিয়া । কাঁকজম্ব,বনজাম। 

কাকবল্লরী (শ্বী ) কাকপ্রিয়! ঘল্লরী, মধ্যলো*। স্বর্ণবল্ী। 

কাকশিম্বী (স্ত্রী) কাকপ্রিয়া শিশ্বী, মধ্যলো*। কাঁকতুণ্তী, 
কেওয়াঠোটাগাছ। [ কাঁকতুন্তী দেখ।] 

কাঁকশীর্ষ (পুং) কাকঃ শীর্ষে অগ্রে হন্ত, বহুত্রী। বকবৃক্ষ, 
বকফুলের গাছ। 

কাঁকক্দ্রী (ত্র) কাঁকন্ত স্ত্রীব, নাঁম সাদৃশ্তাৎ । বকফুলের গাঁছ। 

কাকল্ফ-র্জ (পুং) কাক: কুর্তি অশ্মিন্‌, কাক ্কু্জ-ঘএ। 
কাকতিন্দুক বৃক্ষ । [কাঁকতিন্দুক দেখ।] 

কাঁকম্বর পং) কাকন্ত স্বর ইব স্বরে! যন্ত, বনুত্রী। ১ কাকের 
সায় যাহার কণস্বর।২ (৬তৎ)কাকের রব। 

কাক। (দেশজ ) ১ পিতৃব্য, পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাত।। ২ কাকের 
শব। 

কাঁক। (ত্ত্রী) কাঁকবৎ আকারে! ইন্ত্যন্তঃ, কাক-অচ্-টাঁপ্‌। 
১ কাকনানালত1। ২ কাকোলী গাছ। ৩ কাকজজ্ব! গাছ। 
৪ রক্তিক! লত1। ৫ মলপু গাছ। ৬ কাঁকমাচী গাছ। 

(কাকান্তাৎ কাঁকনাপায়াং কাঁকোলী কাকজজ্যয়াঃ। 
রক্কিকায়াং মলপৃাঞ্চ কাঁকমাচ্যাঞ্চ যৌধিতি ॥ মেদিনী।) 

কাকাক্ষি (কী) বাকন্ত অক্ষি চক্ষুঃ, ৬তৎ। কাকের চক্ষু। 

কাকাক্ষিগোলক ন্যায় (পুং) কাকস্ত অক্ষি গোলকমিব 
ন্ায়ঃ) উপমিৎ। ন্তাঁয়বিশেষ। কাকের একমাত্র চক্ষুই 
যেমন উভয় অক্ষি গোলকের কার্ধ্য সম্পাদন করে; সেইরূপ 
একবিষয়ের সহিত ছুইটি বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলে তাহাকে 
,|কাক্ষিগোলক স্তার বলে। 

কাকাঙ্গ। (শ্রী) কাকম্ত অঙ্গং জক্বেৰ আকারে যন্তাঃ) বহুত্রী। 
কাক'অঙ্গ-টাপ্‌। কাকজজ্ব। গাছ। 

কাঁকাঙ্গী (ভ্ত্রী) কাকম্ত অঙ্গং জজ্ঘেব আকৃতির্যন্তাঃ | কাঁক- 
জজ্ব। গাছ। 

কাঁকাঞ্চী (জী) কাকং তজ্জজ্যাকারং অঞ্চতি প্রাপ্রোতি, 
কাক-অচ্-সণ্‌-ডীপ্‌। কাকজজ্ব। গাছ। 





কাকাতুয়। 


কাকাণ্ড (পুং) কাক্য। অগ্ড ইব ফলং যস্ত বহুত্রী। ১ মহা- 
নিম্ব। ২কাকতিন্নক। 
(“কাকাওগস্ুরমগৰাক্ষা। 
পুনর্ণব1 বায়সী শিরীষফলৈঃ । 
উদবুদ্ধব্ষজলমূতে 
লেপৌষধ নস্তপানানি ॥, 
৩(৬ত২) কাকের ডিম্‌। 
কাকাগুক (পুং) কাক্যাঃ অও্ডঃ, ৬তৎ3 কাকী-অগ্-পুন্ব- 
ভাবং-স্বার্থে কন্‌। কাকের ডিম। 
(*৫কচিত হরিদ্রা সংকাশাঃ কাকাগুকনিভাস্তথ!।* 
ভারত বন*।) 
কাকাণ্ড (শ্রী) কাকশস্ত অণু ইব বীজমস্তাঃ, বহৃত্রী। 
কোলাশন্বী। 
কাকাগ্বৃশ্চিক, মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণভূমির অন্তর্গত একটি 
গ্রাম । এই গ্রামে কাকাগাবুশ্চিক নামে এক জাগ্রত 
দেবতা আছেন। (দেশাবলী।) 
কাকাপ্ডী (ন্ত্রী) কাকাগু'ডীষ্‌। 
[ মভাচজ্যাতিম্মতী দেখ |] 
কাকাণ্ডেল (স্ত্রী) কাঁকাণ্ডং ওরতি তৎসাদৃশ্ঠং বীজে 
গ্রাপ্রোতি, কাক-উর-অচ্টাপ্-রস্ত লত্বম। কোলশিম্বী। 
কাঁকাতুয় (দেশজ) পক্ষি'বশেষ। বর্তমান শাকুনতন্ব- 
বিদ্গণের মতে কাঁঙ্কাহুয়া তোতাপাধীঞ্জাতীয়। কেবল 
প্রন এই॥ তোতা অপেক্ষ। কাকাতুয়া আকারে বড়, 
সাথার বেশ ছনড়ান পাখার মত ঝুট ও পুচ্ছ অনেকট। বড় 
হর! থাকে । হৃভাকে ইংরাজীতে 0০019৮9০ ও ইংরালা 
*'কুনশ!স্ত্রে এই পক্ষীবংশকে 080860170% কহে। 
প্রকহ কাকাতু্ার পালক শাদা, তবে কোন কোনটার 
শন। পালকের উপর অল্প লাল বা অপরবর্ণণমিশিত দেখা 
বার। ভংরতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে অষ্রেলিস্ান্বীপে ছুই প্রকার 
ক'ল-কাকাতুয়। দেখিতে পাওয়া যার । তাহাদিগকে ইংরাজী 


চরক-চি-২৫ অঃ) 


মহাজ্যোতিম্মতী-লতা | 


শানশাস্ে ক্যালিপ্টেরিঙ্কাস্ত 00819600005 700)8) ও 
গন তএরচা ঠা 171092193803) কহে । তন্মধ্যে শেষোক্ত 
7” হাকাঠাহ তে টি শা হয়। নিউগিনিতে এই 


৭ কাত দ পা5না বাগ ভাহাতদের ছিহ্ব কাটাল, তন্্বারা 
ভাক্কেশে খাদাত্রস্যাদ গৃহীত হয়। 
সর্ব!পেক্ষা ভারভমহাগাগরীর় দ্বীগপুণ্ধে ও অস্ট্রেলিয়ায় 
কাকাতুয়ার সংখ্য। অধিক। ইহার ফল, মুল) বীঝ ও ম্বেদ্জ 
কীটার্দ আহার করিয়! জীবিক। নিন্বাহ করে। পুধিলে বেশ 
পোষ মানে, শিখাইলে তোতার মত বেশ কথ। বণিতে পারে। 


[] ৩৮৪ ] 


ৃ 


কাকীয় 


কাকাদনী (শ্রী) কাকৈরদ্যতে ভূগ্্যতে ইসৌ। কাক-অদ্‌- 
কর্মণি ল্যট-ভীপ্‌। ১কুঁচ।২ শ্বেতকুঁচ । ৩ কেলেকোড়।) 
ইহার সংস্কৃত পর্যযায়--হিংত্রাঃ গৃধনখী, তুণ্ডী, কালা, 
অহিংত। কটুকা, পানি, কাপাল ও কুলিক। নুশ্রুতে 
২ক্ষেপতঃ ইহার শ্রেম্মনাশকতা গুণ বর্ণিত আছে। 
কাকায়ু (পুং) কাকস্ত আযুর্যন্মাৎ বহৃত্রী। স্বর্ণবল্লীল'তা । 
কাকার (ত্রি)কং জলং আকিরতি ক-আ-ক-অণ্‌। জলআ্রাব- 
কারক । 
কাকারি (পুং) কাকঃ অরির্ধন্ত বনুত্রী। পেচক। 
(ধূকে নিশাটঃ কাকারিঃ কৌশিকোলুকপেচকাঃ। 
হেম ৪1 ৩৯৪।) 
কাকাঁল (পুং) ক ইতি শব্ধং কমতি রৌতি কা-কল্-অণ.। 
দড়কাঁক | 
কাকাবলি (ত্ত্রী) কাকানাং আবলিঃ শ্রেণী, ৬তৎ। শ্রেণীবদ্ধ 
বহুসংখ্যক কাক। 
কাঁকিণা) রঙ্গপুরজেলার অন্তর্গত একটি গগগ্রাম, জিত্রোতা। 
নদীর বামকুলে অবস্থিত। এখানকার লোকের কেহ কেহ 
কাকিন। ও কাকিনীয়। এইরূপ উচ্চারণ করিয়। থাকেন। এ 
অঞ্চলের বিজ্ঞলোকদিগের মন্তে 'কাকিনা, শব কাহণ ব! 
কাহণীয়! শব্দের অপভ্রংখ। গ্রামটি বড় অধিক দিনের নয়। 
তবে এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান জমীদারেরা এই গ্রামে বান 
করেন। এখানে হাটবাজার আছে; ইক্ষু, তামাক ও পাটের 
বিস্তর রপ্তানি হুইয়। থাকে । 
কাকিণিক1 (স্ত্রী) কাকিণী--শ্বার্থে কন্তন্বঞ্চ। পণের 
চতুর্থাংশ, পাচগণ্ডাকড়ি। 
কাঁকিণী (ত্ী) ককতে গণনাকালে চঞ্চলী ভবতি, কাক- 
ণিনি-ভীপ্‌ (পৃষোদরাদিত্বাৎ নম্ত ণঃ।) ১ পণের চতুথাংশ, 
পাচগগ্ডাকড়ি। ২ মানদুণ্ড, কাঠানল। ৩ কুঁচ। ৪ এককড়া। 
৫ এক মাধার চতুর্থাংশ। 
কাকিনী (স্ত্রী) কাকিণী। 
(“ঈশর। ভূর্দানেন বলদস্তে ফলং কিল। 
দারদ্রস্থচ্চ কাকিন্! প্রাপ্য়াদিতি ন শত 0৮ গঞ্চতন্থ।) 
কাকিল (পুং) কু ঈষৎ কিরতি, কু-কুক, কোঃ কাদেশত, 
রস্ত লইম্‌। কমশি। গলদেশের মধ্যস্থিত উন্নত অংশ। 
কাকী (রী) কাকস্থান্্রী। ১ কাকের ভ্ত্রী। ২ বায়দীলত। 
৩ কাকোলী। ৪ কর্কশম্বর। ৫ (দেশজ) খুড়ী, পিভুব্যের 
পত্রী। 
কাকীয় (ব্রি)কাকম্ত ইদম্‌। কাক-ঢঞ। কাকসন্বস্ধীয়, 
কাকেন। 


কাঁফেন 


কাকু (শ্রী) কক-উপ্‌। ১ শোক [কচি শ্বরবিকা'র 
':ই বিরুদ্ধ অর্থবোধক ব্বরবিশেষ। ইউ 
লক্ষণ কথিত আছে-- 
( “ভিক্নকঠধবনিধর্ধীরৈঃ কাকুরিত্যভিধীয়তে ।” 
সাহিতাদর্পণ ২২৩।) 
৩ দৈস্তোক্তি। ৪ বদ্হুর। ৫ জিহবা । ৬ উল্লাপ। 
কাকুড় (দেশজ) কাকুড়। [কর্কোটা দেখ। ] 
কাকুৎস্থ (পুং) ককুৎস্থম্ত নৃপতেরপ্যত্যম্‌ পুমান্। ককুৎস্থ- 
অণ € শিবাদিভ্যোইণু। পা ৪।১।১১২।) ১ রামচন্দ্র। 
২ স্বার্থে-অণ | ককুত্শ্থ রাজ1। [ ককুৎস্থ দেখ।] 
কাকুৎস্থবর্্মা, দক্ষিণাপথের পলাশিক1 ও বনবাসীর প্রাচীন 
কদগ্ব রাজ! । তীহার পুর নাম শাস্তিবর্মা। [ কদস্ব দেখ । ] 
কাকুদ (ক্রী) কাকুং দদাতি কাকুদা-ক। তালু। নু 
(তালু তুকাকুদম্। হেম ৩। ২৪৯1) 
কাকুদ্র (তরি) উদগাণ্তা। ( উতরেয় ব্রত ৭১ ।) 
কাঁকুপুর, অযোধ্যার একটি প্রাচীন নগর । কাণপুর হইতে 
১০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত । বৌদ্ধরাঁজগণের সময় 
ইহাই অযোধ্যার প্রধান নগররূপে পরিচিত ছিল। কোণ 
কোন গ্রত্বতত্ববিদের মতে, এই কাঁকুপুর ভোটদেশীয় বৌদ্ধ- 
গ্রন্থে 'বাগুদ? নামে অভিহিত হইয়াছে 1 কাকুপুর ও বিঠুরের 
মধ্যে পঞ্চক্রোণী উত্পলারণ্য নামক পবিত্র স্থান। 
এখন কাকুপুরে “ছত্রপুর' নামক একটি গড়ের ভগ্মাবশেষ 
পড়িয়! আছে, সেই গড় প্রায় ৯০৩ বর্ষ পূর্যবে চান্েলরাজ 
ছব্রপালকর্তৃক নির্মিত হয়। 
এখানে গ্ষীরেশ্বরমহাদেব ও অশ্বখামার নামে ছুইটি 
বৃহৎ মন্দির আছে। প্রতি বর্ষে দেবতার উৎসব উপলক্ষে 
একটি মহামেল] হয় । | 
কাকুভ ( ব্রি) ককুত ইদম্, কৃকুভূ-মএ। ১ ককুভ্‌ ছন্দো 
গ্রথিত গাথাদি। ২ দিক্‌ সম্বন্ধীয় । ৩ ককুভের পুত্র। 
কাকুবাঁদ কৌ) কাক! বৈন্তস্বরেণ বাদম্‌, ৩তৎ। দীনম্বরে উক্তি 
“কাকুবাদ করিয়া কহিল! কষপুটে। 
দাস পাছে দোষ পায় ছুর্গার নিকটে ॥* 
| | রামেখর- শিবায়ণ ১৩৪। 
ফাকি তব) কাক! দৈশক্গরেণ উত্তিঃ ৩তৎ | দীনগ্বরে কথন। 
ফাকৃতি (দেশল) কাতরোি দীনভাবে অন্ুরোধ। 
কাকেক্কু (পুং) কাকং ঈবজ্জলাং হজ তাদৃশ ইঙ্গুঃ । ১ তৃপ- 
বিশেষ, নলখাগড়।। ২ কাশবিশেষ। 
ক্কাকেম্ছু পুং) কাকত্ত ইনদুয়িব, আহলাদকত্াং) ৬তৎ। 
কুলিকবৃক্ষ, মাকড়াকেন্দুগাছ। 
৯৪ 
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কাঁকোল 


কন্ঠ ইষ্টঃ৬তৎ | নিমগাছ। [নিশ্ব দেখ।] 
৩ পুং) কু ঈষৎ কোচী সক্কোচী কু-কুচ-ণিনি- 
কন্‌ কোঁঃ কাদেশঃ। কাকোচী বা কাউচীমত্ভ। 
কাকোচী (শ্রী) কাকোঁচ-ভীষ। ফাউচীমৎ্ভ্। 
কাকোড়ম্বর (পুং) কাকপ্রিয়ঃ উড়,ম্বরঃ মধ্যলো*। কাক- 
ডুমুর। 
কাকোড়ুম্বরিক| (হী) কাকোড়,স্বর-্ার্থে-কন্-টাপ্ঞত- 
ইত্বম। কাকডুমুর বা কোঠডুমুর গাছ। ইহার সংস্কৃত . 
পর্ধযায়__ফন্ত, মলপু, জঘনেফলা, মলম, ফন্তফল্1, পত্রজী, 
রাজিকা, ক্ষুপ্রোহুদ্বরিকা, ফন্তুবাঁটিকা, ফন্তুনী, কাকোড়,স্বর, 
ফলবাটিক!, বহুফুলা, কুষ্ঠ্রী, অঞ্জাজী, টিত্রভেষজা, খবাজ্ষ- 
নামী । বাঙ্গলার ভ্বানবিশেসে খোথসাঁড়্মুর ব! ডুমুরী, হিন্দীতে 
থোপ্স।, পঞ্জাবঅঞ্চলে ধুলা বা দেগন্ন কহে। ( ঘ?০0৪ 
00০51810011) এই গাছ ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রাচীরের 
গায়ে অথবা জমির উপর জন্মে। রাঞ্জনির্ঘণ্টের মতে 
ইহার গুণ--কষায়রস, শীতল, ব্রণনাশক, গর্ভরক্ষাবিষয়ে 
হিতকারক ও স্তন-হৃপ্ধ-বদ্ধক। এতঘ্যতীত ভাবপ্রকাশে 
কফ, পিত্ত, শ্শিব্র, কুষ্ঠ, অর্শ, পা ও কামলা-নাশক এই 
কয়েকটি অধিক গুণ লিখিত আছে। 
কাঁকোদর (পুং) কু কুৎমিতং অকতি কু-অকৃ-অচ, কোঃ 
কাদেশঃ) কাকং বক্রগমনকারি উদরং যস্ত বা বহুত্রী। সর্প। 
(কাকোঁদরো। বিষধর: ফণভূৎ পৃদাাকুঃ। হেম ৪।৩৬৯।) 
কাকোছুন্বরিক। (স্ত্রী) কাকপ্রিয়। উদ্ম্বরিকা মধ্যলো*॥ 
কাকডুমুর। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়--কৃষ্টোছুশ্বরিকা, খরপত্রী, 
রালিকা, ক্ষুত্রোহুম্বরিক1) কুষ্ঠ্রী, ফন্তুবাটিকা, অগ্রাঁজী, 
ফন্তুনী, মলপু, চিত্রভেষজা ও খ্বাজ্নায়ী। 
[ কাকোড়ুথরিকা শব্ধে গুণ দেখ।] 
কাকোরী, অধোধ্যাপ্রদেশের লক্ষৌজেলার অন্তর্গত কাকোরি 
পরগণার একটি নগর । অক্ষা* ২৬* ৫১৫৫ উঠ, দ্রাধিৎ 
৮০*৪৯৪৫ পৃঃ। নগরটি অতি প্রাচীন, পূর্ধ্বে এখানে ভার- 
জাতির বাস ছিল, এখন লক্ষৌ এর উকীলমোক্তারগণের খ্রি 
আবাস স্থান। এখনে অনেক মুললমান পীরের গোরদ্থান 
আছে। লোকসংখ্য। ৭৪৬২। এখানে সপ্তাহে ছুইবার 
হাট বনে। 
কাকোল (পুং রী) কু কুতনিতং তীব্রতরং যথা ন্তাতথা 
কোলতি গীড়য়তি কু-কুল-ঘঞ, কোঃ কাদেশ। ১ কৃষ্ঝব্ণ 
গ্াবর বিষবিশেষ। ইহার সংস্কত পর্ধযায়-_উগ্রতেজঃ, 
কৃষ্ণচ্ছবি, মহাবিষ, গরল, ক্ষেড়। বৎসনাভ, প্রদীপন, 
শৌরিকের, বঙ্গপুজ ও হিষ। ২ (ক্লী) কাকেন উল্লায়তে 


কাক্ষী 


 তক্ষ্যতে অজ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ| নবকবিশেষ। ৩ (পুং) 
ঈ্রাড়কাক। ৪ সর্প । ৫ শুকরবিশেষ। ৬ কুলাল, কুস্তকার। 
৭ কাকোলাী নামক ওধধবিশেষ। 

কাকোলী (ক্রী) কাকোল-ডীষ (বি? গৌরাদিভাশ্চ। পা 
81 ১। ৪১। ) ওষধবিশেব। ইহার সংস্কত পর্য্যায়-_মধুরা, 
কাকী, কালিক, বায়সোলী, ক্ষীরা, খ্ার্ফিক1, বরা, শুরু।, 
ধীর, মেহরা, খাজে লী, ম্বাহমাংসী, বয়ঃম্থা, জীবনী, শুরু- 
ক্ষী রা, পয়স্থিনী, পয়স্তা। ও শীতপাকী। রাজনির্ঘণ্টের মতে 
ইহার গুণ__সধুররস, শীতল, কফ ও শুক্রবর্ধক এবং ক্ষয়রোগ, 
পিত্ত, বাতব্যাধি, রক্তদোষ, দাহ ও জরনাশক। 

কাকোলক (ক্লী) কাকম্চ উলুকম্চ নিত্যবিরোধিত্বাৎ সমা- 
হার হবন্বঃ । সমবেত কাক ও পেচক। 


কাকোল্কি ক! (ত্রী) কাকোলুক-বুন্‌ (দবন্বাঘ্‌ন্‌ বৈরটৈথুনি- 


কয়োঃ। পা।৪।৩। ১২৫) টাপ্‌। কাক ও পেচকের 


স্বাভাবিক শক্রত1। 
কাকোলকীয় (পুং) কাকোলুকমধিকত্য কৃতোগ্রস্থঃ কাকো- 
লৃক-ছ। কাক ও পেচকের আখ্যান অবলঙ্বন করিয়া 
লিখিত পুস্তকবিশেষ। 
কাকোল্যাদি পুং) কাকোলী প্রভৃতি কতকগুলি বৈদ্যকোক্ত 
ভ্রব্যের সংজ্ঞা! | 
“কাকোলী, ক্সীরকাঁকোলী, জীবক, খষভক, মুদগপর্ণী, 
মাষপর্ণী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কর্কটশৃঙ্গী, বংশলোচন, ক্ষীরী, 
পদ্পক, প্রপৌএরীক, খদ্ধি, বৃদ্ধি, মৃদ্বিক, জীবস্তী ও মধুক 
এই করেকটি দ্রব্য কাকোল্যাদিগণের অন্তর্গত। ইহার! 
রকুপিত্ত ও বাযুনাশক এবং ল্লেন, শুক্র, আযুঃ ও ত্তন্তবর্ধক।* 
(স্থশ্রুত-সুত্র৩৮ অঃ1) 
কাকোষ্ঠক (পুং) কাকন্ত ওঠ ইব কাযতি প্রকাঁশতে কাক- 
ওঠ-টক-ক। কর্ণবন্ধের আকুতিবিশেষ; মাংসশূন্ত সংক্ষিপ্ত অগ্র- 
দেশ এবং অন্প রকবিশি্ই কণপালিকে কাকোঠষ্কপালি কছে। 
(“নির্মাংসসংক্ষিপ্তাগ্রাললশোণিতপালিঃ কাকোষ্ঠক পালি- 
িতি।” ন্ুশ্রত শৃত্র ১৬ অঃ1) 
কাক্ষ (পুং) কুৎসিতং অক্ষং যত্র, কো: কাদেশঃ ( কা পথ্য- 
ক্ষয়োঃ । পা ৬। ৩।১*৪।) ১ কটাঙ্ষ। 
জেপাঙ্গদর্শনং কাক্ষঃ কটাক্ষে। হক্ষি বিকৃলিতম্। হেম ৩1২৪২) 
২ ( কর্মধ!) কুৎসিত চক্ষু। 
কাক্ষসেনি (পুং ) অভিপ্রতারীর নামাস্তর। 
কাক্ষী (জী) কক্ষে কচ্ছে ভবঃ কক্ষ-অপ, (তত্র তবঃ। পা ৪। 
৩। ৫৩। )সীপ্।১ অড়হর । ২ সৌরাষ্রমৃত্তিক। 
( কাঙ্গী তূবরিকায়াঞ্চ লৌরাইমুদ্যপি জিয়াম।, মেদিনী।) 
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কাগছ 


কাক্ষীৰ €পুং) কু ঈষৎ ক্ষীবয়তি ক্ষীব-পিচ.জত. কো; 
কাদেশঃ। ১ সজিনাগাছ। ২ গৌতম খধির ওঁণীনরী নানী 
শৃ্রানীর গর্ভজাত পুত্রবিশেষ। 

( “শুদ্রায়াং গৌতমে! যত্র.মহাত্ম! সংশিতব্রতঃ। 

ওশীনরয্যামনবৎ কাক্ীবাদযান্‌ শ্ুতান্‌ মুনিঃ ॥* ভারত সভ11) 

কাক্ষীবক (প্ুং) কাক্ষীএব-মবে কন্‌। সঙ্গিনাগাছ। 

কাক্ষীবত (পুং) কক্ষীবতে। মুনেরপত্যম্‌ পুমান্‌ কর্ষীবৎ-অপ। 
১ কক্ষীবৎ খবির পুক্র। (ত্রি)২ কক্ষীবৎ খধি সম্বন্ধীয় । 

কাক্ষীবতী (স্ত্রী) কাক্ষীবত-ডীপ্‌। ব্যুষিতাশ্বের স্ত্রী, ইহার 
নাম ভদ্রা। (ভার" আদি ১২১ অঃ) 

কাক্ষীবান্‌ 7 (পুং) ১ শৃদ্রাগর্দাত দীর্ঘতম! খধির পুত্র 
বিশেষ । ২ চগ্কৌশিকের পিতা গৌতম। ৩ রাজবিশেষ। 
(ভর আদি ১ অঃ) 

কাখড়। (দেশজ) ১ জলজন্তবিশেষ। [কুলীর দেখ । ]২ গাছ- 
বিশেষ। 

কাগ (পুং) ক ইতি শব্ষং গার়তি কা-গৈ-ক। কাক। 

কাগজ (পারপীক শব) “কাগর্ষ* যে কি জিনিস, তাহ। 
আর আঙ্গ কাল কাহাকেও বলিয়। দিতে হয় ন1। পৃথিবীতে 
এমন দেশ অতি অলই আছে, যেখানে কাগজ নাই। 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। ষথ1,-- 
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উত্তর-্ভারত ও পারশ্ত ১০ কাগজ। 

আরৰ কর্থাস্‌। 
তামিল বরক। 

দেন্সারক পেপির। 

ফ্রান্স ও জর্মনী ** পেপিয়ার। 
ইতালী ও প্রাচীন লাটিন কার্ট। ব| চার্ট।। 
পর্তগী্ ও স্পেন ... *** পেপেল। 
রুষিয়! যু *৯ বুমাঙ্গ না। 
ইংলগু পেপার । 


অপ্রাচীন তান্ত্রিক সংস্কৃত গ্রন্থে কাগদ? নাম পাওয়া যায়। 

এখন সকল দেশেই প্রধানতঃ (লিখনকার্ষ্যে কাগঞ্জ 
ব্যবহৃত হয়। এই সকল কাগঞ্জও আজ কাল প্রধানতঃ 
নানাবিধ বাশ্পীর যন্ত্র সাহায যুরোপ, আমেরিকা ও এপি- 
যার প্রস্তুত হইর়। থাকে) কিন্ত এখনও এসিয়ার দঙ্গিণ ও 
পূর্বপ্রদেশসমূহে হাতে হাতে যথেষ্ট পরিমাণে কাগজ 
প্রস্তুত হয়। এই সকল কাগজ দূর্ণাল্য ও বিশেষ বিশেষ 
কার্ধো ব্যবহৃত হয়। ভারত, পুর্ব-উপদ্ীপ, চীন, জাপান, 
পারন্ত প্রভৃতি দেশেই এরূপ হাত-গড়া কাগজের. বেশী 
আদর দেখা যায়। 


কাগজ 


ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গাল, বিহার, ভুটান, নেপাল, 
আক্ষদাবাদ, ভুরাট, ধানবার কোলাপুর, আরঙ্গাবাদ ও 
দৌলতাবাদে এরূপ হাত-গড়। কাগজ যথেষ্ট গ্রস্তত হয়। 
আরগাবাদের কাগজ সর্বাপেক্ষা উতর ; দেশীয় রাজন্তবর্ 
এই কাগজের বিশেষ আদর করিয়া থকেন। এই 


কাগজ সর্ববাপেক্ষ। মস্থপ, চিকণ ও সুদৃগ্ত হইয়া থাকে।* 


ইহার পরই দৌলতাবাদের «“বাহাছুর থানি* ও «“ম।ধাগরি* 
কাগজ সমধিক আদৃত হয়। এই ছুই কাগঞ্জ প্রস্তুতের 
সময় ইহার মণ্ডে বর্ণের হুক্ষপাত মিশিয়া দেয়) তৎপরে 
কাগজ গ্রস্তত হইলে কাগজখানির সর্বত্র এ স্বর্ণের সুশ্াংশ- 
সকল ছড়াইয়! পড়ে, দেখিতে অতি চমতকার শোভ! হয়; 
এই কাগজের নাম "আফশানি কাগজ” । দেশীয় রাজন্য- 
গণ এই আফশানি কাগজে রাজকীয় কাধ্যাদি ক্রয়! 
খাকেন। এই সকল হাত-গড়া কাগজে দলীল, সনন্দ, ছাড়: 
গ্রভৃতি লিখিত হইয়! থাকে । 

যাহার উপর লেখা যায়, সংস্কৃত ভাষায় তাহাকে পত্র 
বলে। বাঙ্গাল! ভাষায় চলিত কথায় “পাত” বা "পেতে” 
বলিলে যে অর্থ উপলব্ধি হইয়া! থাকে, সংস্কৃত পত্র শবে 
যথার্থ অর্থ ভাহাই। কিজন্ত অক্ষর, পত্র ও লিখন-প্রণ!- 
লীর উৎপত্তি হইল তৎসপ্বন্ধে একটি কৌতুহলজনক 
অথচ সমূলক প্রমাণ রধুনন্দনের জ্যোতিস্তত্বে দেখিতে 
পাওয়। যায়, | 
“যাগ্নাসিকে তু সংপ্রাপ্তে ভ্রান্তি'সংজায়তে যতঃ। 
ধাত্রাক্ষরাণি স্যানি পত্রারূঢ়ান্ততঃ পুরা ॥” 

অর্থাৎ ছয়মাস অতীত হইলে ভ্রম উপস্থিত হইল দেখিয়! 
বিধাত। কর্তৃক পূর্বকাঁলে অক্ষর স্ষ্ট হইয়া পত্রারূঢ হইল। 
ছয় মাসের পর যে অধিকাংশ কথাই ভূল হইয়! যায়, তাহা 
একান্ত সত্য। 

জগতের উন্নতির ইভিহাস পর্যালোচনা করিলে বুঝা 
বায় যে প্রথমেই কাগজের উপর কালি কলম দিয়! লিখি- 
বার প্রথ! প্রচারিত হয় নাই। কাগজ আবিষ্কৃত হইবার 
পূর্ব্বে কিসে লেখা হইত, কিসে কাগজ স্ষ্টি হইল, প্রথমে 
কোন দেশে কাগজ সৃষ্টি হয় ও কিকি দ্রব্য হইতে কিরূপে 
এখন কাগজ প্রস্তত হইয়৷ থাকে তাহা যথাক্রমে বর্ণিত 
হটতেছে। 

১। কাগঞ্ প্রস্তুত হইবার পূর্বে কি কি লামগ্রী 
লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত? 
.. (ক) প্রস্তর ও কাষ্ঠ--সর্ব্বাদে প্রস্তর ও কাষ্ঠই. লেখ্- 
রূপে ব্যবহৃত হইত । অতি প্রাচীনকালে কার্ডে ও প্রন্তরে 
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অক্ষরাদি খুদিয়৷ রক্ষিতবা বিষয় সকল লিখিত হইত । 
কালদীয়া-প্রদেশের প্রাচীন সমাধিস্তস্তের এবং মিশরদেশের 
পিরামিডের গাত্রে খোদিত অম্পন্ট অক্ষরমালাই ইহার 
প্রাচীনতম নিদর্শন। ূ 

(খ) ইষ্টক-- প্রাচীন কাঁলদীয়গণ ই্কের উপর আপনা- 
দিগের জ্যোতিষিক পর্যযবেক্ষণাদির ফলাফল উৎকীর্ণ কৰি! 
রাখিত। এইরূপ পিপি-বিশিষ্ট ইক এখন কোন কোন 
যুরোগীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। 

( গ) সীলা--প্রাচীনকালে সীসার উপরে দলীলাদি 
খুদিয়! রাখিবার প্রথা ছিল । কথিত আছে যে, হিসিয়ডের 
পগ্রন্থাবলী ও তীঁহার সময়” নামক পুস্তক একটি বৃহৎ 
সীসার টেবিলে খোদিত হইয়াছিল ও বছদিন পর্যাস্ত মেমি- 
সের মন্দিরে রক্ষিত ছিল। সীপার পাত হাতুড়ি দ্বার 
পিটিয়া পাতলা করিয়া! লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হুইয়। থাকে। 
রোঁমনগরে এইরূপ সীপার খোরদ্দিত একখানি পুস্তক পাঁওয়। 
যাঁয়, তাহার আকার ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৩ ইঞ্চি প্রশম্ত। 
ইহাতে প্রাচীন মিসরীয় অম্পষ্ট অক্ষরে লিখিত । 

(ঘ) পিত্বপ্রাদি--রোমনগরে সাধারণ প্রস্তাবাদির 
ফলাঁফল সেকালে পিত্বলে খোদিত হইত। প্রাচীন রোমীর় 
সৈনিকের যুদ্ধক্ষেত্রে পিত্তলের বগ্লসে বা তলবারের খাপে 
আপনাদিগের “ইচ্ছাপন্ত্র” € 5) লিখিয়। রাখিত। 
১২ ঘরার আইন (15৮৪ ০1 19 6৪1৪৪) পিততলে 
থোদিত হইয়াছিল । রোমীয় সম্রাট ভেম্পেদীয়ানের রাজত্ব" 
কালে খন অগ্নিদাহে রাজধানী পুড়িয়া বায়, তথন প্রায় 
৩৯০০ হাঞজার পিত্বলের পাত নষ্ট হইয়া যায়; এ 
সকল পাতে কত প্রয়োজনীয় আইন ও দলীলাদি ভন্মী- 
ভূত হইয়া! যায়। পিরীয়ার প্রাচীন মঠে ভাক্তার বুকানন 
৬ খানি ধাতুফলক পাইয়াছিলেন। সে গুলি ধাতু-বিমি- 
শ্রিত। ৬ খানি ধাতুফলকে প্রায় ১১ পৃষ্ঠা হইবে। ইহ! 
পেরেকের মাথার স্তার বা ত্রিকোণাকার অক্ষরে লিখিত। 
কোচীনের গিহ্দীদিগের নিকটে ও এইরূপ কয়েকখানি ধাতু- 
ফলক আছে। 

€ঙ) কাষ্ঠ_-সোলনের আইনগুলি কাঁষ্ঠের উপর 
খোর্দিত; এই কাষ্ঠময় আইন পুস্তকের নাম অকৃসোন্স্‌ 
(450068) | এর আইনের কতকগুলি আবার প্রন্ত“রর 
উপরেও খোদিত আছে; এই প্রস্তর-লিপির নাম গ্রীক- 
ভাষায় *্কিরবিদ্‌” ([):১163)। হোমরের সময়ের পূর্বে 
তালিক পুণ্তকগুলিও (গ্রীসের) কাষ্ঠে খোদিত হইভ। 
বকৃম্‌ ও নেবু গাছের কাষ্ঠ এবং হাতীপ্ন দীতই এই নকল 
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কাধে অধিক ব্যবহৃত হইত। তখন এই সকল পাতের 
স্উপর মোম দাধাইয়। খুত্তি (হর্ন, রৌপা, পিতল, লৌহ 
বা তামার শুক্মমুখ শলাক।) দিয়া আচড়াইয়। লিখিবার 
প্রণালী প্রচলিত ছিল। এই সকল লিখিত কাষ্ঠকলক- 
গুলি একজ বাধিয়। রাখিলে যে পুস্তক হইত, তাহাকে 
“কডেক্ষ'ঃ (099৫6) অর্থাৎ পুথি বাঁলত। ইহার উপরে 
সমরে সময়ে খড়ির গোল! দিয়াও লিখিত হইত। বাঙ্গালা 
ও উত্তর-পশ্চিম"প্রদেশে সামান্ত সামান্ত মুদির দোকানে 
এই প্রকারের বস্ত আজিও দেখ! যায়। তাহার! ৩ খও 
১১৪ ইঞ্চি কাষ্ঠট একত্র দড়ি দিয় গ!থিয়। রাখে। দড়ির 
সহিত একটি পেরেক বাধ। থাকে । খগুগুলিতে মোমের 
সহিত ভূষা মাথাইয়। রাখে। কেনাবেচা করিতে করিতে 
বে সময়ে কোন ধারের হিমাব ব। অন্ত কোন হিসাব টুকিরা 
বাখিবার আবশ্যক হয়, তাহাই ইহাতে পেরেক দিয়া লিখিয়। 
স্বাখে। হিন্দৃস্থানীর! একখণ্ড ১ ফুট ৮১ ফুট তক্কায় লিখিয়া 
খাকে। ইহার! প্রায়ই কঞ্চের কলমে খড়িগোল। দিয়! লিখে। 
পূর্বে এইরূপ কাষ্ঠফলকে চিঠি লিখিয়। দড়ি দিয়। বাধিয়। 
গাটের উপর মোহর করিয়! দিত। সলোনন-পুক্তকালয়ে 
এইক্ুপ ২ ফুট ৬৬ ইঞ্চি কাষ্ঠে লিখিত তক! আছে। 
চীনেরাও কাষ্ঠের তক লেখারূপে ব্যবহার করিত । 

(5) পাতা--প্রাচীনকালে আধকাংশ জাতিই বৃক্ষ- 
পত্রকে লেখ্যরূপে ব্যবহার করিত। আফ্রিকার মিলরীয়ের!| 
সর্বপ্রথমে তালপত্র ব্যবহার করিতে শিখে । পির.- 
কিউসের জজেল। জলপাইগাছের পাতায় নির্বাননদণ্ডের 
আনামীগণর নান লিখিতেন। ভারতে, নিংহলে ও 
ব্হ্মদেশে তালপত্র যণেই ব্যবহৃত হইত। ব্রহ্মদেশে কোন 
পুস্তক নুদৃ্ঠ করিয়া লিখিতে হইলে, হাতীর দাতের পাতের 
উপর লিখিত । হাতীর দাতের পাতগুলি প্রথমতঃ কুষ্ণন্ণে 
রঞ্জিত করিয়া তাঁহার উপর তর্ণের বা রৌপ্ের হল 
করিয়া অক্ষর লিখিত। উড়িয়া ও দিংহলীরা “তালিপত* 
গাছের পাত ব্যবহার. করে; এই পাতা খুব চওড়া ও 
পুরু । ইহার উপরে অক্ষরগুপি স্পই করিবার জন্ত 
ধুন্ত দিয়! লিখিয! কয়লার গুড় মাখাইয়1 মুছিয়। ফেলিত। 
এখনও লিংহলে তালিপত ও ভারতে তাঁলপত্র্রের বহুল ব্যব- 
হার আন্ছ। ৮ রাজ! রাজেশ্রলাল মিত্র ভারতবর্ষে যত- 
গুলি প্রাচীন তালপাতের পুণি দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে 
১১৮৯ সন্বতের পুথি সর্বাপেক্ষ! প্রাচীন। 
0ছ) বৃক্ষবন্চল-এক সময়ে পৃথিবীর সর্বত্রই ব্ধল 
লেখ্কঝপে ব্যব্ধত হুইত। প্রাচীন কাল্দীয়গণ . বৃঙ্গের 
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আব্যস্তরীণ ব্লকে লেবার ( 7,9১০: ) বলিত, ও লেখারপে 
বাবছার করিত। এই লেবার. হইতেই লেবার অর্থে এখন 
পুস্তক বুঝায়। ব্রহ্মদেশীয়ের। বাশের চেয়াড়ির উপর 
পৰিভ্র পুস্তকাদি লিখিত। ন্মাত্রান্বীপের বুট্টাজাতি আব ও 
একপ্রকার হৃক্ষেত্র আভান্তরীণ ছালের উপর পিখিয় থাকে। 
তাহার! এ ছাল লম্বা লম্বা করিয়! চিরিয়া চারকোণ। ভাজ 
করিম! রাখিয়া দেয়। রজন বা টার্পিণ তৈলের বৃক্ষ" 
জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের রসে ইক্ষুরস মিশাইয়া কালি 
প্রস্তত করে। সাধারণতঃ ব্যবহারের জন্য ইহার বাশের 
গাঠের গায়ে যে মোচার খোলার মত খোল (অনিফলক ) 
থাকে, তাছাতেও বিখিয়া থাকে । বডলেয়ান লাইব্রেরীতে 
মেক্সিকোদেশীয় অম্পই সাংকেতিক অক্ষরে লিখিত এক- 
থানি পুস্তক আছে, তাহার অক্ষরসমূহও বন্ধলের উপর 
চিত্রিত। ভারতের মালাবার উপকৃলবানীর। আপনিও প্রধা- 
নতঃ বন্ধলের উপরেই লেখ পড়া করে। 

(জ) রেশমীবস্ত্র খও--প্লিনি বলেন রেশমীবস্ত্রের উপর 
লিখনকার্য সেকালে অপ্রপিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল। এই সকল রেশমীবস্ত্রের পুস্তকাদিতে ম্যালিষ্রেট- 
গণের নাম ও সাধারণের দলীলাদি লেখ! হইত। মিসরের 
লোকেরাও এরূপ পুস্তকে রক্ষিতব্য বিষয় লিখিয়! 
রাখিত। 

(ঝ) পশুচর্্ম-- প্রাচীনকালে এক সময়ে কোথাও 
কোথাও লোকে পশুচর্দের উপর লিখিত। প্রাচীন 
যোনজাতি পুস্তককে *ডেপ্টেরি” ((0০0$979 ) বা! চন্দ €) 
বলিত। বিব্লস্‌ (739193) গাছ বখন ছুশ্রাপ্য হইয়। 
উঠিপ, তখন ছাগল ও ভেড়ার চামড়াই বহুল পরিমাণে 
ব্যবহৃত হইত। থুঃ ৫ম শতাব্দীতে কন্ট্রণ্টিনোপলে 
যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তাহাতে একজাতীয় সর্পের উত্দ- 
রের চন্দ্র পুড়িয়া যায়। প্র সকল সর্পচর্খে গ্রীকদিগের 
মহাকাব্য “ইলিয়াড” ও "অডেমি"” ম্বণাক্ষরে লিখিত ছিল। 


(ঞ) পার্চমেণ্ট ও বিলাম্-ছাগ ও মেষচর্দকে রীতি 
অন্ুনারে এন্সপভাবে প্রস্তুত করিয়। লওয়। যাইতে পারে 


যে তাহার উপর শ্ছাঁপা” হইতে পারে; এইরপ প্রস্তত কর! 
চামড়ার নাম পার্চমেপ্ট। সুক্ষ ও উৎকৃষ্ট পার্চমেণ্টের নাম 
বিলাম্‌। বিলাম্‌ সকল চানড়ার হয় না, অকালগ্রন্থত 
বাহ্ঞ্ধপায়ী গো-বংসের চর্দে মাত্র প্রস্তত হয়। প্রচীন- 
কালে গিহুদীর! ইহার উপর আইনাদি পলিখিত। পারসীকেরা 
ইহাতে শ্বদেশ-গ্রচলিত গল্প বা ইতিহাস লিখিত। দলীলাদি 
লিখিবার অন্ত ইহা! এখনও ব্যবহৃত হয়। ডেসভেন লাই- 
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ব্রেরীতে হুমাপক্ষীর চর্ধে লিখিত একখানি মেক্সিকো- 
পঞ্জিকা ও ভিয়েনা লাইব্রেরীতে একখানি পুস্তক আছে। 

(ট) প্রস্তত কর! চাড়। ( লোম তৃণিয়া পিটিয়া পরিফষার 
করিয়া যে চল্ম নানাবিধ কার্ষেযাপযোগী কর! হইয়াছে )__ 
এরূপ চরে আরবীয়েরাই অধিকাংশ লিখিত 1" 

এইরূপ চর্মমে ৫৭ পাতার একখানি চিত্র-দিচিত্র অক্ষরে 
লিখিত পুস্তক দেখ! গিয়াছে । 

২। কাগজের স্গ্টি_প্রগমেই একেবারে অংশ্ুমান্‌ 
পদার্থের মণ্ড হইতে কাগঞ্ প্রস্তুত করিবার গ্রণালী 
উদ্তাবিত হয় নাই। প্রথমে তৃণ ও বুক্ষাদির অংশবিশেষ 
হইতে কাগননৎ একপ্রকার পদার্থ গ্রস্ত হয়। ইহার 
মধ্যে বিদেশীন এতিভাপিগণের মতে পেপিরস্‌ (চ০7১৮98 
4১1)01000701) বা বাইবেল নতে ইংরাজী পবুলরাস্5 01:08) 
নামক তৃণের মূলদেশ হইতে গ্রস্ত কাগজই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন। ইহা হইতে যে কাগজ প্রস্তত হইত, তাহাকে 
“পেপিরস পেপর” বাসংক্ষেপে "পেপিরি* বলিত |ন্াাঁনসাহের 
রচিত 10,718 নামক গ্রাস্থে দেখ! যাঁয়, থৃষ্টের ১৪৯০ 
বৎসর গুতর্বও পেখি্িব নহুপ গ্রচলন ছিল এবং থুষ্টগন্মের 
তিন শত বং্পর পরেও এই পেপিরি ব্যবহারের উল্লেখ 
গাঁওয়! যায়। 

এই তৃণ শরের স্বায় জল জঙীতে হইয় গাঁকে । মিসরদেশে, 
গিরীয়ায় ও মিনিপিদ্বীণে এই তৃণ জন্মে । সিরীয়াম্ ইহাকে 
বেবির (1301)০০1 7) গ্রীকের! ইহাকে বিব্লম্‌ (731109) 
এবং উদ্ছিদ্শাঙ্গে পাশ্চাত্য-পগ্ডিতের সাইপেরাস সিরিয়া- 
কাশ ( (01)67015 351127018) বলেন । ইহ] প্রায় ৮ হইতে 
১২ ফুট পর্যান্ত দীর্ঘ হয়। ইগার পাঁত| কিন্তু শরের 
গাতার মত নহে, আমাদের দেশীয় ঝাউ গাছের পাতার 
ধরণ যেরূপ, এই তৃপণের অগ্রন্তাগেও সেই ধরণেল ৮টা 
মাত্র পাতা হয়। ইহার সর্বাঙ্গে পাতা থাকে না বাশরের 
ন্ঠায় গাট থাকে না। ওগের ডাটার মত গাছটি সল হুইয়। 
উঠে ও মাথার উপর 'লের পাতার মত ৮টি পাত 
ছত্রাকারে বিত্যত হয়, আর সেই পাতার গ। দিয়াই ঝাউপাভার 
মত স্থক্্ সুঙ্মু পঞ্জাংশ সকল ঝুঁলিয়। পড়ে। ইহার গাত্রের 
বর্ণ সবুজ, কিন্ত গোড়ার দিকের যে অংশ জল ও কর্দম মধ্যে 
থাকে, সেটুকু অপেক্ষাকৃত শ্বেতনর্ণ। এই অংশের ছাল অতি 
পাতল1 এবং মোচার খোলার মত। ইহার এ অংশে ১৯২০ 
খোলার ভাজ হইয়া থাকে । এইগুলি সাবধানে খুলিয়। লইয়া 
আড়ভাবে পরস্পর ধারে ধারে জুড়িয়া। লইলেই সেকালের 
পেপিরি কাগন গ্রস্তত হইত। এঁছাল জুড়িতে সেকালে 
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শিরীষ বা তদ্রপ কোন আঠ। ব্যবহৃত হইত ন|। পেপিরাস্‌ 
ঘাসের গোঁড়া মাহুষের বাছুর মত মোট! হইয়। থাকে, 
হুতরাং যে গাছের গোড়া যত মোটা এ পেপিরি কাগঙ্গও 
তিতট! চওড়া হইত। এই ছাল আবার যঠ ভিতরের হয়, ততই 
পাতলা হইয়া থাকে বলির গেকালে নানাগ্রকার পুরু 
ও পাতলা “পেপিরি প্রস্তত হইত। যে পেপিরি সর্বাপেক্ষ। 
হুক্স হইত, তাহাকে গ্রীকেরা *গ্রিটিক  বলিত, 
কারণ এই শ্রেণীর পেপিব্ি কেবল ।ট্দরীয় যাজকগণ ব্যব- 
হার করিতেন, অপর সাধারণে বা!বধদেশীয় বণিকের! ক্রয় 
করিতে গাইত না। মিননীর যাকের] ইহার উপর ধর্ম 
কথা লিখিয়া বিক্রয় করিতেন মন । এসময়ে মিসরীয়ে- 
রাই পেপিরি প্রস্তুত করিতে জাঁনিত, সুতরাং গ্রীকের। গর 
গ্রথম শ্রেধধীর “পেপিবি”” প্রস্ততি রিয়া লইন্েও পারিত 
না। রোঁমকেরাও এ জন্য “হেরিটি”। পেপিরি” পাইত নাঃ 
(কগ্ধ শেষে তাহারা উহ] ব্যপহাপ.“প্লিবার উপায় করিয়। 
লয়। রোনমমাটু মগন্তামের মময় রোমকের। নিঘর হইন্ে 
যাজকগণের লিখিত 'হেরিটিকা” ক্ঞা করিয়া আনিত 
এনং এক গ্রাকার ওধধ দিয়া এ মকল লেখা ধুইয়া ফেলিত। 
এই ওষধটিও তাহারাই উদ্ভাবন করে। এইরূপে ধুইয়া 
ফেলিয়। পৌোমক ব্ণিকের লুদ্বশীয় সমটের নানান্সারে 
উহার "অগস্তাস্‌্” কাগজ নাম 'দনাছিল। উক্ত শ্রেণীর ঠিক 
পরবর্তী পেপিরি কাগঞ্জকে রোৌমকের! গগস্ত/স্-পত্বীর নামানথ- 
সারে 'লেভিয়।ন1? বলিত। শেষে যখন ভাহাসা নিজে পেপিরি 
প্রস্তুত করিতে শিখিল, তখন ই ছুইশেলী ব্যহীত 'আযান্ষি- 
থিয়েটি, কাঃ 'ফ্যানিয়ান” 'এম্পোরটি কা” প্রভিযা” প্রভৃতি নামে 
ভিন্ন ভিন্ন দরের পেপিরি প্রস্তত করিত। গ্লিনির ইতিহাস 
পড়িলে বুঝা যাঁয় যে, তখন গ্রীন বা রোমে মারারণের বিশ্বাস 
ছিল যে, পেপিরি প্রস্তুত করিতে গিগররদেশীয নীলনদের 
জল একান্ত আনশ্ঠকফ, কারণ নীলনদের জলে স্বভাবতই 
এক প্রকার আঠানৎ পদার্থ আছে, তন্দ্রা পেপার ছাল- 
গুলি জুড়িবার পক্ষে বিশেষ সুণিধা হইত। গেপিরির ছাল- 
গুলিকে হাটিয়া সমান করিয়া ধারে ধারে মিলাইনা একটি 
টেবিলের উপর সাঁঙ্জাইয়া রাপিয়া। নীলনদের জল [হটাইয় 
দিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে বৌদ্রে শুকাইয়। লইলেই পেপিরি 
প্রস্তত হইত; কিক বাস্তবিক তাহা নহে, পেপিরি-ছাঁল 
ভিব্লিজেই উহা] হইতে এক গ্রকার আঠা-রন বাহির হুইয়! 
থ।কে এবং শুকাইলে তাহাতহেই ছালগুলি জুড়িয়া যায়। 
তত্সরে কিরূপে কি উপায়ে অংশুনান্‌ পদার্থকে মগ্ড 
করিয়া! কাগন গ্রস্তত করিবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়ঃ তাহ 
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জানবার উপায় নাই, তবে অনুসন্ধিৎসা-পরায়ণ স্তধীগণ 
অনুমান করেন, যেমন বোল্তা, ভীমরুল ও মৌমাছির চাক 
দেখিতে অনেকট। কাগজের স্কায় এবং উহ! বুক্ষাদিজাত পদার্থ 
হইতেই প্রস্তত। উক্ত পতঙ্গের। যেরূপে বৃক্ষাংশ বিশেষকে 
তরলাকারে পরিণত করিয়া অণুপ্রমাণে মুখে করিয়! 
আনয়। বৃহৎ বৃহত্চাক এবং বিস্তৃত ভিম্বকোম সকল প্রীস্বত 
করে, সেই উপায়ের অনুসরণ করিয়াই বোধ হয় কাগজের 
স্যরি হইয়াছে। ইংরাল্প এতিহাসিকেরা স্থর করিয়াছেন সে, 
প্রায় খুৃষ্টার ৯৫ অব চীনেরাই অংশুমান্‌ পদার্থ হইতে সর্ব 
প্রথমে কাগছ প্রস্তত করে। 
কণ্তুণচর সময়ে চীনের বাশের আভ্যন্তরীণ ছাঁলর উপর 
তীক্ষমখ লেখনী দিরা আচড্াইয়া শিখেত। তঙপরে 
ইহার! সেই বাশ্রেই ছাল, তুলা, রেশম ও অন্তান্ত গাছের 
ছ'ল হইতে মণ্ড করিয়া কাগন প্রস্থত করিতে শিখে। 
হানবংশীয় হোটি নামক চীনম্মাটের রাজত্বকালে বতক- 
গুল বৃক্ষের ছাল, পুরাতন মাছ-ধর! জালের ছিন্নাংশ, খণ 
ও হেশম একত্র গিন্ধ করিনা মণ প্রস্থত করেত এবং এই 
মুই কাগল হইত। কাগজ প্রস্তুত করিতে ইহার! সেই 
সকল বছার্ধি আবিছার করিয়াছিল, 
একালে তাহারই উন্নত ক্রয়! তাহার সাহাব্যে উন্ধমোত্তম 
কাগজ প্রস্থত করতেছে । এখন চীনদেশে নানাবিধ 
কাগজ হইয়া তিক | ইঙাদের দেশীয় হো-পি নামক খড়ের 
কাগজ এত অর্ধক প্রস্তবত হয় “ব, ইহানা তদ্ছারাই শবদাহ 
করিয়া থাকে। 
যাহা হউক, ইংলগ্তীয় ইনতহাপিকেরা কাগজের উৎপন্তি 
সম্বন্ধ চীনকেই প্রথম পদনী দিন আর বহাকেই দিন, গ্রীক 
ইতিগাসে কিন্তু বথার্থ কণা জান! বার। পঞ্জাববিজয়ী গ্রীক- 
সম্রাট আলেকজাগারের সেনাপতি নিয়ারকান্‌ লিখিযা 
গিয়াছেন নে, তৎকালে তিনি ভারতবর্ষে উন্তূম মস্থণ চিকণ ও 
দীর্ঘকালস্থারী একপ্রকার “হুলনচাপডানঃ জিনিসের উপর 
বাণজ্যাদের আদান প্রদানের চিনা লিখনের বহুল প্রচলন 
দেখিস্সাছিলেন। এই তুশা-চাপড়ান সস্তবত তুলা বা তুলট 
কিছ্বা তুলট কাগছ্ের অন্ুক্ূণ হইবে। মাকিদনরাজ 
ভারত আাক্রনপ ক'রমাছিলেন খৃষ্টগন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্বের, 
সৃতরাং তাহার আনেক পূর্ব হইতেই যে ভারতে তৃলটের 
হায় কোন প্রকার লিখিবার কাগজেন্ন প্রচলন ছিল, তাহ! 
নিশ্চয় । অনেকে মনে করেন, বিলান্তী কাগজে বা আধুনিক 
কলের কাগজে হরিতাল মাথাইলেই তুলট কাগজ প্রস্তত 


হয়; (কস্ক তাহা নহে। পুর্বে মালদহ জেলায় এই তুলট | 
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কাগঞ্জ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত হইত। দেশ বিদেশেও এই 
কাগজের বেশ আদর ছিল, এজন প্রতিবতলর মালদহ হইতে 
নানা প্রকারের তুলটকাগঞ্জ দেশ বিদেশে রপ্তানি হইত। সে 
কালে ইংরাজেরাই চীনদেশীয় একশ্রেণীর কাগজকে *[0)918- 
0.০০শি নাম দিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই কাগজ পূর্বে 
চীন দেশে উৎপন্ন হইত না, সর্ধপ্রথমে ভারত হইতে চীনে 
রপ্তানি হইয়া থাকিবে; কারণ তাহ। হইলে ওরূপ নামকরণ 
কেন হইবে? এনং চীনের সহিত ভারতের যে অন্তর্বাণিজ্য 
পূর্বে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণও যথেষ্ট মাছে । ৪1৫শত 
বৎসর পুর্বে মালদহে এই কাগজের বাবসায়বেশবিস্তৃতছিল; 
এক শ্রেণীর লোকের ইহাই উপজীবিকা ছিল। এখনও 
অনেক প্রাচীন জমীদারের ঘরে সটিনের ন্যায় উজ্জল ও মন্যণ 
এফ প্রকার কাগজে বাদ্শাহী সন্ন্দ, ছাড় ইত্যাদি দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্র সকল পুরাতন দেশী কাগজ গৌড়ে প্রস্থত 
হইত। আনদর! তুঙ্গট কাগলে লিখিত ছয় সাতশত বর্ষের 
প্রাচীন পুথি “দরখিয়াছি। ভারতবর্ষে মুসলমানেরা ও কাগজের 
ব্যবসা করিত। মুদলচান তাতীর! যেমন "প্োলা,* মুসলমান 
মত্ম্তজীবীর যেমন 'শবারী” ইত্যাদি আখ্য। পাইয়াছে, 
সেইরূপ সেকালের কাগব্-ব্যবসায়ী মুনলমানের1 “কাগজী” 
আথ্য। পাইয়াছিল। এখ* 9 কাগজী-মুনলমানের! ঢাক অঞ্চলে 
“কাগজ” প্রস্তুত করিয়া ভীবিকা নির্বাছ করে । কলিকাতার 
বিগত আন্তর্জাতিক গদ*.নীতে (১৮৮৩-৮৪ ) কয়েক প্রকার 
পাটের কাগজ, ঢাকা মুন্স'-,ঞ্জের “মেঘু কাগলীর* প্রস্তুত এক 
প্রকার কাগজ, শাহাবা” সাসেরাম হইতে ৪ প্রকার দেশী 
কাগন্গ, বহছরমপুর-কণভো টি (মুজঃফরপুর ) হইতে ছুই গ্রাকার 
দেশী কাগজ, এবং ভুটান হহতে এক গ্রকার বৃক্ষের ছালের 
কাগজ প্রদর্শিত ভয়। ভূটিয়। কাগে প্রায় পোকা! লাগে না। 
এই কাগছই স্ুদৃ্ড ও মন্ণ বলিয়! বিখাত। 

পূর্বে পারস্তে কঠিন বুঙ্ধ ত্বকৃ হইতে এক প্রকার 
কাগছ্ গ্রস্বত হঈত। ত্বকের নাম তুন্‌ না তুজ। প্রাচীন 
পারসীকেরা এই তৃঞ্ধ ঢামড়ার সহিত মিশাইয়া কাগজ 
প্রস্তুত করিত। তাঁহারা এই কাগজ বহুল ন্যবহার করিত 
এবং তাহাদের শিকট হইতে পঞ্জাবাদি উত্তরভারতে ও 
এঁ কাগজ আমিত। 

সুনলমান ধর্মপ্রবর্বক মহম্মদের কতকগুপি গ্রন্থ মেষের 
স্বন্ধাস্থির পাতে [লিখিত হহয়াছিল। | 
বিপাতী কাগজের ইতিহাস-_- 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, চীনেরাই খৃষ্টান কালারগ্ডের 
সময়ে কাগঞ প্রস্তত করিবার জন্ত শণ) রেশম ও হিন্ন 
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থন্ত্রা্দি হইতে মগ্ড প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করে। 
আরবের ইহাদের নিকট হুইতে উহা শিক্ষ/ করিয়া 
৭০৬ থুষ্টান্ে সমরকন্দ সহরে প্রণম কারথান। স্থাপন 
ফরে।' তাহাদিগের নিকট হইতে এ্রঁকাগন্ষ ৃষ্টীয দ্বাদশ 
শতাব্দীর প্রথমে যুবোপে প্রচারিত হয় এই সময়েই 
সর্বপ্রথম স্পেনদেশে তুলা হইতে কাগজ প্রীস্তত করিবার 
একটি কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৫০ খৃষ্টান্ধে ভেলেন্*নয়! 
প্রদদশণের প্রাচীন নগর কৃজেটিতা নগরের কারথানার 
কাগজ সর্ন[পেক্ষ। বিখ্যাত হইয়া উঠে। এই কাগন্গ পুর্ব 
ও পশ্চিমে স্কণদেশে রপ্তানি হইত। ক্রমে ভেলেন্সিয়। 
ও টেলেডে গ্রদেশের খুষ্টানেরা কাগজের কাদখানাগুলির 
বিশেষ উদ্ন'ত সাধন করেন। খুষ্টীর় দ্বা্শ শতাব্দীর শেষভাগে 
যুরোপের শব্ধ তুলার কাগজ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হুইতে 
থাকে । সেই সময়কার কাগনে পিখেত একখানি দলীল 
উত্তর সিরিয়া প্রদেশের গন নগরের মঠে রঙ্সিত আছে। 
দ্লীণখান বোমগআটু দ্বিতীয় ফ্রেডারিকেন আদেশপত্র। 
ইহাতে ১২৪২ খৃষ্টন্দের তারিথ দেওয়া আছে। অবশেষে 
১৪ শতান্দাতে শণ ও রেশন হইতে বেশী গরিমাণে কাগজ 
প্রস্তত হইতে আরন্ত হয় এবং তুলার কাগজ অপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে থাকে । তখন তুলার কাগজ বড় 
বেশী দট় হইত না । সেকালে শণাদি হইতে যে কাগজ 
প্রস্থত হইত, বর্তনান গ্রণ[লীরু স্ায় তখন শণ ধৌত করিয়া 
শ[দা করয়। ফেলিত না, কেবল উহার আঠ। ধুইয়া ফেলিত। 
এই সকল কাগজে শিবীষ মাখাইয়। দিলে আরও দৃঢ় 
হইত। সেই সকল কাগজ যাহা আছে, তাহা আঙ্গও 
বিলক্ষণ মজবুত ও সমান উজ্জল আছে; দেখিলেই প্রশংসা 
করিতে হয়। ১৪শ শতাব্দীতে ইংলও, ফ্রান্স, ইটালা ও 
স্পেনে শণ রেশনাদির কাগজের কারখান। যথেষ্ট হইয়াছিল। 
জন্ম্নিতে নুনৈদবর্গনগরে ১৩৯০ থৃষ্টান্মে আর ইংলণ্ডে ১২৫ 
ৃষ্টান্দে হাট ফোর্ডমায়ত্রের ট্টেভেনেজ নগরে সব্বপ্রথম কাগজের 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। ততপরে ১৭৭০ খুষ্টান্দে 
কেণ্টনায়নে মেডষ্টোমনগরে পাতিল! কাগজের একটি কারখান। 
হয়। ইহাই কিছু পুর্বে বস্কোরভাইল কাগজ ঢালিবার বুনন- 
কর। ছাঁচ উদ্ভাবিত করেন। এই ছাঁচ ফরাপীর! ব্যবহার 
করিতে করিতে তাহার আরও উন্নতি করে এবং পরি 
ণামে এ সকল ছীচে সেকালে ণবেলম্‌* (91101) ) কাগজ 
প্রস্তুত হইত । এই সময় হলগ্ড হইতে শণ রেখমানি কুচাইয়া 
" কুটিবার জন্ত কাঁচি ও টেঁকিকল আবিষ্কৃত হয়। ১৭৯৯ 
? থুষ্টান্ধে জ্রান্দে মুসে ডিডে। সকল প্রকার তন্ত হইতেই কাগণ 
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প্রস্থাত করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। মুর্সে ডিডে৷ সেই 
উপায়টি ১৮০১ থৃ্াবে ইংলগ্ডে প্রবর্তিত করেন। ১৮০৪ 
ুষ্টান্ধে ফুদ্রিনিয়ার কোম্পানি উহার একচেটিয়া কারধার 
করিতে আদেশ পান। অবশেষে ইহাদের এই একচেটিয়! 
কারবারে মহ! প্রতিদ্বন্দ্িত! জুটিপ। ইহাদের কাগজ প্রস্তুতের 
এক চেটিয়। যগ্থ ও প্রথ। অপেক্ষা উৎকষ্ট যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত হইল) 
কাছেই ব্যবসায়ে আর প্রতিযোগিতা চলিল না, লোকসান 
গড়িল। রুষিয়ার রাজকোষে তখন ইহাদের লক্ষাধিক টাক। 
প[ওন।। ৭৫ বতমর বয়মে হেনরি ফুদ্রিনিয়ার নামক এক 
ব্যক্তি একমাত্র কন্তাঁকে সঙ্গে লইয়া রুষিয়ার টাক! আদা- 
য়ের চেষ্টায় গেলেন। অন্থান্ত সকলে বুটাশ গৰর্ণমেন্টের 
(নিকট এই বলিয়। আবেদন করিলেন যে, তাহাদের উদ্ভা- 
বিভ ব্যবসায়ে এতদিন ইংলগ্ডের রাজকোষে প্রতিবৎ্সর 
প্রায় ৫ লক্ষ মূদ্রা আয় হইয়'ছে, আর এখন সেই ব্যবসাম 
নষ্ট হইল; সুতরাং এ সময় ইংরাজ-রাঞ্জের কিছু দয়া কর! 
উচিত । পালিয়ামেণ্টে এ আবেদনের বিচার হইয়! স্থির 
হইল যে কেবল ৭০০০ পাঁউগু দেওয়। যাইতে পারে। 
অন্থাঁন্ত কাগজ-ওয়ালারা ইহ! দেখিয়া টার্দা করিয়া আরও 
কতক টাক! তুলিয়! দিতে প্রস্থত হইল। ইতিমধ্যে ধাহা- 
দের নামে ব্যবসায়ের একচেটিয়। ছিল, তাঁহাদের শেষ বংশধর 
৮৯ বৎমর বয়সে ইহলো'ক পরিত্যাগ কবিলেন। ইহার ছুইটা- 
মাত্র কন্ঠঠ অনেক চেষ্টার পর রাজকোধষ হইতে যৎ্সাগান্ত 
মাসিক বৃত্তি পাইয়াছিলেন। 

আজকাল চিঠির কাগজে ও ফুলঙ্ক্যাপ কাগজে যেল্ধগ 
জলের লাইনকাটা থাকে, পূর্বে কল বিলাতী কাগজে 
এরূপ জলীয় দাগের চিহ্ন থাকিত। এই মকল জলীয় দাগের 
চিহ্ন ব্যবসায়ী ভেদে বিভিন্ন হইত। হিসাব বা দলীলাদিতে 
জাল হইয়াছে কি ন। জানিবার জন্য তর সকল জলীয় চিহ্ন 
পরীক্ষা করা হইত । প্রাচীনকালে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
জঙ্গীয় চিহ্বের মধ্যে ফ্যাগ্ডার্স নগরে যে কাগজ হইত, 
তাহাতে একটি হাতের পাঞ্জা থাকিত; এ পাঞ্জার মধ্যম: 
অস্কুলির মাথা হইতে একটা তারকাবিশিষ্ট খলাকা বহির্গত 
হইত। এই কাগজে তখন সাধারণ চিঠি পত্রাদ্ির কার্ধ। 
চলিত। ভিনিসের একটী যাদুঘরে প্ররূপ কাগজে লিখিত 
একখানি চিঠি আছে, এ চিঠিখানি ১৫০২ থুষ্টা্ে ২* জুগাই 
তারিখে ইংলগ্ডের রাজা সপ্তম হেন্রি ফ্রান্সিস্কো ক্যাপে- 
লোকে লিখিয়াছিলেন। এই পাঞ্জামার্কার কাগজকে 
"হাত কাগজ* ( ন্‌৪০-]%9:) বলে। আর এক প্রকার 
চিঠির কাগজে ([ব০6০-0৪০:) সে কালে একটি মদের 


কাগজ 


গ্লীসের চিহ্ন থাকিত; কিন্তু কিছুদিন পরে আবার 
তাহ! বদলাইর। ঢালের উপর রাজচিহ্ম ( ১০)৪। 81109) 
আঙ্কত হুইত। ডাকের কাগন্ধে (2০১৮১৪১০:) সে 
কালের ডাকপিয়াদার শিঙ্গ। ও ঢালের উপর রাজমুকুট 
চিহ্ম থাকত । নকলের কাগজে (0০25 7০16৮) ফরামী 
জাতীয় পুষ্পচিহ্ন থাকিত। ডেমি কাগজে ফরাদীপুষ্প ও 
ঢালের মাথার রাজমুকুট থাকিত। রয়্যাল কাগজে বাক 
বামহুস্ত ও ফরাসী পুষ্পচিহ্ন থাকিত। ক্যাপ (081) 
কাগজে অশ্বারোহীর টুপির (০০)-০০০) স্তায় কোন 
পদার্থ অঙ্কিত পাকিত। এই ক্যাপ কাগজে সেক্ষপীয়রের 
পুস্থকাবলী সর্ধপ্রপম ছাপ। হয়। আর্কিয়লনিয়ার মতে, 
১৬৬৯ সালে কুল্স্ক্যাপ কাগব প্রথম প্রচারেত হয়। গ্রাথম 
রম নি কোষশুন 
একচেটিয়। ব্যবসার আদেশ দেন। কএকজন সেই পনয়ে বাঁজ- 
কীয় কর্মে ঘে কাগঞ্জ লাগে তাহারই একচেটিয়। গায় ! তাহ!" 
রাই ফুলন্ক্যাপ কাগজের আকারে কাগজ গ্রস্তত করে। প্রথমে 
এই কাগজে রাজচিহ দেওয়! হইত, কিন্তু ক্রমওয়েল রাঙ্গ্যা- 
ধিকার করিলে রাজচিক্কের পরিবর্তে "গাধারটু পি” 00০০15৫90) 
ও একটী ঘণ্ট!চিহ্ন দেও হয়। 
শাসনভার “রাম্প পাশিরাঁমন্টের (18000 0000100061)6) 
হস্তে পড়ে, তখন ইহা উঠিষা যায়, কিন্তু আঞ্িও উছার 
নাম পাপলিয়ামেন্টের জাবেদা থাতাপত্রের নাম 
প্ুল্স্কাপ"ই আছে। 

অনেক বিলাতী কাগজ প্রায় নীল বঙ্গ করে। 


এসং 


এনা 


রপ্ত করিবার প্রণালী পুর্বে হঠাৎ, ঘটিয়। গ্রিয়াছিল। 


দেখিষ। কতকগুলি ব্বনাদারকে | 


[ ৩৯২ 


শা. ০ শপ শপ শা ০ পপ পপ প্লাস পপি সি 


শপ এন্টি 


শেষে আবার যখন, 


স্পা 


হ স্ পীপপপ শসা ০ পাক্িস্পি তি শিক্পা ২৩ ৩ 


মিঃ বুটেন্শ নামক একজন কাগজন্যবসায়ী ১৭৯৪ খৃ্টাবে 


একদিন নিজের কারখানায় সন্ত্রীক বেড়াইয়া কার্যার্দ 


পরিদর্শন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তীহার স্ত্রীর হাত; 


হইতে এক মোড়ক নীলবর্ণের গুঁড়া একট! কাগজের 
মণ্ডে পড়ির! ফা) প্লং মণ্ডের উপর পড়িবামার তাহাতে 
মিশিয়) যায়। শেষে সই মণ্ডে কাগন্স প্রতস্বত হইলে, 
তাহার বড়ই আদর হয়। বুটন্শৈর স্ত্রীও নীলরঙ্গের পাট 
(09৮5) বিক্রয় করিয়া যণেষ্ট লাভ করেন। 

১৬৯৫ থৃষ্টাবে স্কটুলণ্ডে কাগজ প্রস্তহ হইতে মারন্ত 
হয়। এডিনবর1 নগরে এদ্রন্ত একটি সভাহয়। সভায় যে 
সকল নিয়সাদ স্থিনীকৃত হয়, তাহ! আজিও বুটাশ নিউ- 
জিরমে আছে। েকাতলে সর্বাপেক্ষা হুক্ষ কাগন স্পেন- 
দেশর এক প্রকার ঘান (19191002105 126০০ 910৮" 
8৪009) হইতে প্রদ্কত ছইত। 


স্পা পিসী শপিং 


1 


কাগজ 


এইরূপে খ্ৃষ্টীর একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বর্তী- 
মান উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব্বকালের মধ্যে যুরোণীয় কাগজ 


প্রস্ততের জন্তযে সকল বস্তু 


বাবহাত হয় এবং প্রত্যেক 


বস্ত সর্বপ্রথম কোন কোন মালে কে ব্যবহার করেন? 
তাহার একটি তালিক1 প্রাত্ত হইল ।-__ 


দ্রব্য - খাল 
তুলা 
শণ, 

১৬৮২ 
বেশম 
পশম 
চামড়। 3১৭৯৩ 
খড় ১*১৮৪০৩ 
কাটাগাছ ৩৩৩ রী এ 
কাষ্ ১৪০ ১৮০১ 
বন্ধুল ১০, ১৮০০ 
শুঙ্দ তৃণ . এ 
পশ্াবষ্ঠা *** . ১৮০৫ 


মেহালা) শৈবাল ১ ১৮২৪ 


হপগাচ '*' ১৮১? 
চুল, লোম ১০ ১৮৩৩) 
ঘৃতকুমারী ৮৯৯ ১৮৩৮ 


কলাগাছের খোলা এ 
কলাইষ়ের ডাটা .*' ও 


ইক্ুদণ্ড *** ১, এ 
ব্ষপর ৮ ১7 
বৃক্ষের শিকড় ... এ ) 
জনারের তুম ও ডাট। 
মউরের ভাউ। *** এ 
গট[প€। ১০১৮৪ ৬৬ 
পাট, ১০ ১৮৪৬ 
নারিকেল ছোবড়। ১৮৫২ 
তুষ , ১৮৫২ 


করাছের গুড়! .** এ 
তামাকের ডাট।... এ 
তৃণদর্ ,., * ১৮৫৩ 
নারিকেল নাল! ১৮৫৪ 
বাদামের গোলা .. এ 
জলজতৃণ * ১৮৫৫ 


প্রথম ন্যবহারকর্তা-- 
ব]াডেন (3186))) 


ছুপার (17001)01) 


৬ কুপ্স্‌ (8০০৪) 


জোন্ন (০০06৭) 
নেস্ব্টি (০১010) 
দিলা-গর্দে (1)9-10-09709) 
উইলিঙ্সমস্‌ (111191)9) 
বেরি (311) 
এ 
ডি+ভারকোর্ট (0-791600:0) 
€বরি (3015) 


বাঁলম্যাঁনে! (30107780) 


ডি"হারকোর্ট (117 9109101) 
এ 

হানক (11.110015) 

ক্যাপভার্ট (৫1৮৩০) 

নিউটন (ও 6০) 


উইল্কিন্সন্‌ (ডড11101307) 


আযডক্ক্‌ (4909০০0%) 
টিক (3011) 

ডিয়াপার (7)18167) 
কুপলযাণ্ড (6০101809) 
আরচার (4151)91) 


এতস্তিন্ন আরও নানাবিধ বস্ত হইতে গ্রস্ত হইতে 
পানে) কিন্ত সকলগুলি হইতেই কাগজ করিশে যে ব্যবসায় 


কাগজ 


চলিতে পারে, তাহ! নহে এ বিষয়ে চীনবাদীর। সর্বাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে ভিন্ন ভিন উপাদান হইতে কাগজ প্রস্তুত 
করিয়। থাকে । চীনরাজ্ের প্রত্যেক বিভাগে গ্রত্যেক 
জেলায় ভিন্ন ভিন্ন উপাদান হইতে কাগঞ্জ হগ়। পুর্বেই 
বল! হইগাছে, চীনের! ভো-গি নামক খড়ের ক্লাগনে শবদাহ 
করে। পিম্জে নানক কাগর্ তু'তগাছের ছাল হইতে 
গ্রাস্তুত হয়; এই কাগঞ্স তাহার ঘায়ের লিন্ট (1106) 
বা পটিব জন্য ব্যবহার করে, ছেঁড়া কাপড়ের টুকৃরার 
ব্যবহারের শ্লেও তাহার এই কাগন ব্যবহার করিয়া 
থাকে। কির়াংসিক্ষে পিয়াউ-মিন্‌ নামে এক প্রকার কাগঙ্গ 
হুর, তাহা মোড়বা করিবার জন্ত বাবহৃত হয়। হোয়া- 
পিয়েন নামক কাগর্জ কেবল ওধষধাদি মুড়িবার জন্থু 
ব্যবজত হয়। কিয়াংমি প্রদেশে হোয়াংংপিয়ান নধমক 
কাগন্ হোলি কাগজের ভ্ভায়ই শবদাহে ব্যনহ্থত হ্য়। 
তা-সে ও চং-সে নামক কাগঞ্জ হিমাবের খাতাপত্রাদি 
করিবার জন্য প্রস্তত হয়। ম-পিয়েন ও লিয়েন-সি সুন্দর 
অথচ পাতল। কাগজ, ইহাই লিখনমুদ্রণাদি করিবার জন্য ও 
চিত্রার্দি বসাইবার জন্য এবং কৈ-.লিয়েন-সি নামক- হরিদ্রা- 
বর্ণের সুক্ষ কাগজ ওষধালয়ে চুণ ওঁধধাদি সুড়িনার জন্য 
ব্যবহাত হয়। লা-সির়েন নামক মোমঢাল কাগজে পত্রার্দ 
লিখিত হয়। এন আর এক প্রকার রঙ্গিলা কাগজ 
অতান্ত সুলভমূলো বিক্রয় হইল] থাকে, ইহার কতকগুলিতে 
৭টি ও কতকগুলিতে ৮টি কর্ণিয়*্লম্বভাবে লালরঙ্গের রেখ। 
টান! থাকে । 

এই সমুদার কাগজই ভিন্ন ভিন্ন উপাবানে প্রস্তত হয়। 
ফো-কিয়েন গ্রাদেশে কচি বাশ হইতে, চি-কিয়াং প্রদেশে খড় 
হতে এবং কিয়াংনান গ্রদেশে ছিন্ন রেশম হইতে কাগন্প 
প্রস্তুত হয়। এতন্সধ্যে রেশমের কাগজ অত্যন্ত মহার্ঘ, 
আদরণীয় এবং সুৃশ্ত । কাগজে যাহাতে কালি চুপ্লাইয়। না 
যায়, এরূপ করিবার জন্য ইহারা এক প্রকার শিরীযণৎ পদার্থ 
প্রস্তুত করে। উহা দেখিতে ঠিক মোমের পটুপটির মত। 
মাছের কাট। বেশ করিয়] ধুইয়।৷ উহার তৈলাংশ নু করিয়া 
পরিমাণ মত ফটুকিরির সহত একত্র মিশাইয়। রাখে; 
ক্রমে উন্তয় বন্ত গলিয়। তরল হইয়! যায়, ততপরে চিম্টা 
দিয়। ধরিয়া এক একখানি কাগজ উহাতে ডুবাইয়! লইয়। 
রৌদ্রে বা অগ্নির উত্তাপে শুকাইয়া লয়। তাহারা আর 
এক গ্রকার কড়! কাগজ প্রস্তত করে, তাহা অর্ধ ইঞ্চি 
মোট। হয়। এই কাগজে সহজে অগ্রি লাগিয়া পুড়িয়া 
'বাইতে পারে না। ইহায। "ভারত" নামে এক প্রকার 


৪১৪৯ 


[ ৩৯৩ ] 


কাগজ 


কাগজ (19018-027১6£) প্রস্তত করে, তাহাতে অতি চুক 
শিল্পের থোদিত অতি সুন্দর ছাপাহয়। চীনে নৌকার 
কা গৃহের ছাদ ফুট। তইয়। গেগে, তৈলাক্ত কাগজ গুলিয়! 
দিয়া দাগ্রাজী করিয়। লয়। পূর্ে নে কড়া কড়! কাগ- 
জের কথ। বল। হইল, ভাঁহা হইতে ইহার আহা- 
জের বা নৌকার পালে তালি দিয়। একে, এবং দোঁকান- 


দারেরা ইহা হইতে জিনিষ পর্ুঃদি বাধিবার সুতলি 


করিয়া লয়। চীনে €াতিদিন কগল এত অধিক ব্যবহাত 
হয় যে, তাহ] বলিয়া উঠ! যায় না, ইহ!7 তৃলা স্ুগভ বাণিজ্য 
দ্রব্য আর নাই। চীনের খড়, এদের কুটা, তৃলা, শণ, 
কচি বাশ; রেশম ইত্যাদি যাহ! কিছি পায় তাহা! হইতেই 
কাগজ করয়। থাকে । চীনের কাগজ মোম দেওন হয়, 
তাই তর সকল কাগজ দেখিতে অত 1১৭ । কাগজে মোন 
মাথাইবাঁর পুর্বে একখানি পাথর পিন ঘষিতে হয়। চীনে 
বিদ্বেশীয় কাগজ বেশীদিনটিকে না। দেণীয় কাগন্স এমন 
নিয়মে প্রস্তত করে, যে দৈনাঁৎ নষ্ট না হইলে তাহা ঈীত্ব নষ্ট 
সুতরাং চীনে সাধারণতঃ যে কাগজে লেখাপড়! 
হইয়। থাকে, তাহা তাহাদের দেশী কাগজ। বিশীর 
কাগজে শিরীষ দিলে চীনে তাঁগাবেশী্দিন থাকে না। 
চীনের অতিতি সহলে বাশ হইতে কাগজ প্রস্তত 
করে। কচি বাশগুলিকে প্রথমতঃ জলে বেশ করিয়। 
ভিজাইয়। রাখে, জলে থাকিয়া যখন বীশগুলির হাড়ে ভাঁড়ে 
জল প্রবেশ করে, তখন বাঁশ গুলি চিরিয় চুণের জলে ভিদা- 
ইয়া রাখে । ইহাতে বাশ একবাবে কাণার মত নরম 
হইয়া! পড়ে, শেষে উদৃথলে ফেপিয়া কুটিতে থাকে । কুটিতে 
কুটিতে যখন সমস্ত বাশটা মণ্ড হইয়া পড়ে, তখন উদখল 
হইতে তুলিয়। লইরা অগ্নিতে জল দিয়া দিদ্ধ করিতে 
থাকে । এইরূপ পগিদ্ধ করিয়া .ফেলির! ছাচে ঢালিয়। 
আনসটক মত পাতলা বা মোট। কাগল রে । বাঁশের এই 
কাগজে লেখাপড়া বা মোড়ক কৰা ভিন্ন আরও কাজ 
হয়। ইটখোলায় ইট প্রস্ততের সময় ইটের মাটির তাগাড়ের 
সহিত বাশের মোট! কাগজ কুটিয়া নিশাইয়! দির থাকে । 
বাশের কাগজ খুব পাঁতল। ও স্বচ্ছ হয়। চীনের ৫০ থুষ্টান্ছে 
এই কাগজ গ্রণম গ্রস্তবন্ত করে। কেহ কেহ বলেন, তাহার 
আরও পূর্বে চীনে বাশের কাগন্ প্রচ্লত ছিল। চীনের 
এক এক প্রদেশে একক একটি বস্ত হইতে প্রধানতঃ কাগজ 
হইয়া থাকে । কোথাও শণঃ কোথাও কচি বাশ, কোথাও 
তৃ'তছ্থাল, কোথাও খড়, কোথাও গমের খড় হইতে গ্রধা- 
নত্ঃ বহু পরিমাণে কাগজ হন্ন। রেশমের ওটি হইতে 


হয় না। 


কাগজ 


পার্চমেণ্টেব্র মত একপ্রকার কাগজ হুয়, ইন্থাকে চীনের লো- 
ওয়েন-ডি বলে। ইহ অত্যন্ত মন্থণ হয় এবং ইহাতে খোদাই 
লেখ চলিতে পারে । এক প্রদেশে কো-চ। ব। “1” নামক 
একপ্রকার গাছ হইতে যথেই কাগঞ্জ হয়। ইহারা সেকালের 
কাগজ গুলিও আজ কাল প্রস্তত করি থাকে । চীনবাসীর। 
চীন বত্রঙ্গদেশীয় ভুত (03905301881 0901692১099: 
২1১০2) ছালের কাণজ গ্রস্ত করিতে প্রথমতঃ ডালগুলি 
১ হাত লম্ব। টুক্রাকাঁয়! কাটিয়। ক্ষারজলে সিদ্ধ করিয়া 
লয়। এইরূপ সিম্ধ করিলে আভ্যন্তরীণ ছালের পর্দাগুলি 
আল্গ! হইয়া যায়। তৎপরে তৃলিয়! লইয়া! যতদূর পারে এ 
সকল ছাল খুলিয়া লইয়! রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। এই" 
রূপে ধন পর্যযাপ্ত পরিমাণে ছাল জম! হয়, তখন সেইগুলি 
৩। ৪ দিন ধরিয়।! জলে ভিজাইয়! নরম করিতে থাকে। 
অবশিষ্টাংশ হইতে একবারে বহি:স্থ ছালগুলি ফেলিয়া 
দেয়। সর্বশেষ বহিরাবরক ছালখানি ফেলিয়। দিয়! যাহ! 
কিছু বাকী তাহা সিদ্ধ করে। যতক্ষণ এইগুলি সিদ্ধ 
হইতে থাকে, ততক্ষণ উহ! একটি ঘোটুন। দিয়! উন্থুনের 
উপর নাড়িতে থাকে । ইহাতে সমস্ত আশ মরিয়। যায়। 
ততৎপরে নানাবিধ যঙ্েব সাহায্ো ইহাকে মগ্ডাকারে পরি- 
বর্তন করির! তুলে, পরে টেঁকিতে কুটিয়! ধুইর়া ভাতের 
মাড় মিশাইয়1 ছাঁচে ঢ1লয়। কাগজ করে। বাশের কাগজ 
'অপেক্ষাও ইহাতে যত্ব আবশ্টুক। তৎপরে তা সাজাই- 
বার সময প্রতি তাঁর নিয়ে একটি করিয়া কাটি দিয়া 
উপর্য্যপরি সাজাইয়৷ দেয়। এইরূপে একদিন রাখিয়! দেয়, 
শেষে প্রতি তা তুলিয়া লইয় শুকাইতে দেয়। এই কাগজ 
নরম ও বড় পাভল। হইয়। থাকে, এক পৃষ্ঠ ব্যতীত 
হই পৃষ্ঠার লেখ। বায় না । চীনেরা কখন কথন ইহার ছুই 
তা কাগক্ষ একত্র উপর্যযপরে শিরীষ দিনা আটিরা ফেলে। 
এন্ধপে আটিলে বুঝা যার না যে, ইহা! ছুই তা কাগন 
কি এক হ! কাগজ। 

জাপান এ কাগঞ্জ প্রস্ত করিনার সময় ইহার! ভাল- 
গুলৈতক ক্ষারজলে পিদ্ধ না করিয়। ছাই জলে হাড়ীব! 
পারেন সুখ বন্ধ করলা শিদ্ধ করে। নিদ্ধ হউন। যপন 
ডালগুলিব উস প্রান্ত হইতে প্রায় অর্ধ ইঞ্ধ 
পরিমাণে ছাল গলিয়া দার, তখন নানাইরা লইয়া ঠাণ্ডা 
করে, 'তংপরে ছালগুণি ছাড়াইর] ইরা ৩।৪ খাল 
জগে ভিজ্াইয়। রাখে । এই সনয় হচার। ছুগি দিয়! কস্ঃবণ 
ছালপার্ল 51.6য1 কেলে ॥প্তঠান্ পর সোটাহাল ও গালা 
হাল বাহি?। আপাহিরা করে। তাহার গর ছালগুর 
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আবার সিদ্ধ করিতে থাকে ও একটি কাটি দিয়া ঘু'টিতে 
খাকে। এইরগে মণ্, প্রস্তত হইলে ভাতের মাড় ও অগ্ান 
ব্রব্যাদি মিশাইয়। মাহুরে ঢালিয়া কাগজ করে এবং তা 
সাঞজাইবার সময় তা-মধো খড় দিয়! উপর্য্পরি সাজাইয়। 
চাপ দিয় 'জল বাহির করিয়া ফেলে। তৎপরে নৌস্ত্রে 
শুকাইয়া 'লইলে কাগজ হইল। এই কাগজের আশ বুঝিয়। 
ন। টানিলে ছিড়িঠে পার! যায় ন। অর্থাৎ কাগজের আশ- 
গুলি যে ভাবে থাকে, তাহার আড়ভাবে টানিলে ছিঁড়ে 
না। ইহা ভাজ করিয়া রাখিলে ভাজে ভাজে ফাটিয়। যা 
ন। এবং যুরোগীয় কাগজ অপেক্ষ। অধিককাল স্থায়ী। 
সর্ধদ। বাজারে যে চীনের হাতপাখ। দেখিতে পাওয়া যায়, 
সেই পাখ! এই কাগজে প্রস্তত হয়। এই কাগজে ঘরের 
দেওয়াল হর'ঃ প্রায় মোড়ক করিবার জন্তই বহুল ব্যবহৃত 
হয়। সেখানে পকেট কমালের পরিবর্তে এই কাগজ অনেকে 
ব্যবহার করেন। বাস্তবিকও এই কাগঙ্গ এরূপ হুশ, 
কোমল ও মস্যণ হয় যে দেখিলে কোন মতেই কাপড় ব্যতীত 
অন্ত কিছু বলিয়! চিনা যায় না, কারণ ইহ! তাঞ্জ করিয়! 
রাখিলে ভাঞ্জের দাগ বসে না। জাপানীরা এই কাগজে 
গালার কাজ করিয়া টুপি প্রস্তত করে এবং গৃহমধাস্ 
ঠেল। বেড়ার কাচের পরিবর্ধে এই কাগজ ও ব্যবহার করে। 
ইহাতে তোয়ালে, টেবিলের আস্তরণ, গায়ের ফতুয়া জামা 
প্রভৃতিও প্রস্তত হইয়! থাকে। 

জাপানে প্রধানতঃ মোরস পেপিরিফের! স্তাটা ইভ! (8০:৪৪ 
0217110615 ৪5৮৮০ ) ব। প্রকৃত প্রস্তাবে যথার্থ “কাগজের 
গাছের ছাল+ হইতে কাগজ প্রস্তত হয়। জাপানীর! ইহাকে 
প্কাদজি* বলেঃ ইহাতে ভাতের মাড় ও “অরেণি” (09197)) 
মূল সিশাইয়! স্ুদৃন্ত ও দৃঢ় করে। আর এক প্রকার এ 
জাতীর বৃক্ষের ছাল হইতে কাগজ করে, এই শ্রেণীর গাছকে 
জাপানীর। “কাদ পন” বা'পকাদ্জিরা” বলে, এই কাগজে বেশ 
ছাপ! হয়। এ "কাদ্জ* এত শক্ত যে উহ! হইতে কাছি দড়ি 
হইতে পারে। নিরিগ। প্রদেশে দিরিগানগরে এক প্রকার 
কাগজ গ্রস্ত ত হয়। ইহার সছিত রেশমের এত নিকট সাদৃহ 
যে হাতে কহিয়! ধবিয়াও আ্রনে পড়িতে হর়। অনেকে 
অচুমান করেন ধেজাপানী প্কাদ্‌্জ" শব্দ হইতে ইরাপি-র! 
“কাগস” শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। 

নমরকনো মর্মাপেক। ছুশ্য রেশমী কাগজ গ্রস্ত হয়। 
টানের কাগল শাপেক্গাও ইহার অধক আদর সর্বগরধতনে 
টানের।ই রেশম হইতে কাগন্স প্রন্তত করিয়াছিল। তাহাদের 
(নিকট হইতে ভারতবর্ষ) ভারত হইত পাঁচ) পারত হইতে 
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আরব, জবরব হইতে শীস. ও গ্রীন হইতে প্রাীন রোমক 
কাজা জেশমী কাগজ গ্রস্ততপ্রণালী গ্রচারিত হয়। 
ভারতবর্ষের মধ্যে নেপালে গুদ্ধ বাশ হইতে কাগন্গ 
প্রস্তত হয়। নেপালীর! বাশ কাটিয়া কাষ্ঠের উদ্খলে কুটিয়া 
মণ্ড প্রস্তত করে। ততপরে জলে ধুইয়! *পরিফার করিয়া 
লয়ঃ নান! প্রক্রিয়ার পর রেশমের বস্ত্রের১উপর ঢালিম! 
শুকাইতে দেয়। তৎপরে নুড়ি পাথর দিয়া ঘষিয়। মস্যণ 
করে, এই কাগজ বড় কড়। হয়; আড়ভাবে ছেঁড়া যায় না। 
এই কাগজে “ফিল্টার্* (৮1৮9: ) করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
স্থৃবিধা, কারণ ইহা! জলে ভিজিলে শীঘ্র এলাইয়। যায় না বা 
ভিজ্। কাগঞ্জ লই! অধিকক্ষণ নাড়! চাড়া করিলেও শীঘ্র নষ্ট 
হর ন।। নেপালী কাগঞ্জ নামে আরও একপ্রকার কাগজ হয়। 
মহাদেব-কা-ফুল (10%01)09 ০910010%১ নামক গাছের 
বন্ধল হইতে প্রস্তুত হয়। ১৮৫১ সালের প্রদর্শনীতে 
এই বন্ধল হইতে প্রস্তত করা একখণ্ড ন্ুুবৃহৎ 
কাগজ প্রদণিত হয়, দর্শকেরা তাহ! দেখিয়। সাতিশয় 
বিশ্মিত হইয়াছিলেন। ইহার গ্রস্ততপ্রণালী জাপানের 
তুতছালের কাগজ প্রস্ততের স্ায়, কেবল ইহা ছাই জলে 
সিদ্ধ করিবার সময় ডাল দিদ্ধ করে না, আভ্যন্তরীণ ছাল 
তুলিয়! লইয়া! সিদ্ধ করে। এই কাগজে আবার সময়ে সময়ে 
কড়ি ঘষিয়। মস্ণ করে। এই কাগঞ্জ যাও নেপালী- 
কাগলদ বলিয়া গ্রপিদ্ধ, কিন্তু ইহা নেপাণে প্রস্তত হয় না। 
ভোটরাল্ো ও হিমালয় প্রদেশেই এ বৃক্ষের যথেষ্ট বন আছে 
এবং সেইদেশেই প্রস্তত হয়। ভূটিয়ারা ইহার কাষ্ঠ জ্বালা- 
ইয়। থাকে। ১৮২৯ খুইইাব্ের পূর্বে এই কাষ্ঠের কতক- 
গুপি ইইকাকার খণ্ড ইংলণ্ডে পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। 
সেখানে ইহা হইতে হাতে যে কাগজ হয়, তৎসম্বন্ধে একজন 
মুদ্রাকর বলেন যে, ইহাতে এরপ সুক্ষ স্থপ্প ছাপা! উঠিতে 
পারে যে, কোন ইংরাণী কার্গজে তেমন হইতে পারে না। 
ইহ! চীনদেশীয় “ইিয়। পেপারের” তুল্য গুণবিশি্। 
নেপালে এই কাগরন্সে লিখিত কতকগুলি পুথ আছে, শুন। 
বার সেগুলি বহু গ্রাচান। এই মকল পুথি দেখিয়া অনেণে 
অনুমান করেন যেচটনগেশ হইতে গ্রাম ৭** শভ বৎস? 
পুর্বে ভুটিরারা এই কাগজ প্রস্তত করিতে শিখিয়াছে। 
প্মহাদেন কা-কুল” চ্ষদ্রাকার কাটাগাছ মাত্র, দেখিতে 
আনেকট। [বিলারত। লরেলের স্তার। ইহা ছুই বংসনকাল 
বাচে, লীতক।লে হহার পাতা ঝরে না$। ইহার ফল বিযান্ত। 
আই গছ ন।নাঙগাহী!য় আ।ছে, সকল আাতীয় হইতেই. কাগজ 


হঘ্ব। কতকগুলি গাছেন ফুল ধব্ধবে শাদা, কতকগুলি, 
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ফুল ঈষৎ মেটে ও বেগুনি মিশ্রত শাদ। বর্ণের হয়। 
হিমালয়ের নিয়গ্রদেশে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, 
নেপালী কাগজে হরিতাল বাসেকে। মিশ্রিত করে, কিন্ত 
তাহা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ নেপালে ওরপ বিষ কেহ 
বেচিতে পায় না, লুকাইয়া নেচিলেও বিশেষ দণ্ড পায়। 
মহাদেব-কা-ফুল জাতীয় গাছই ঈষৎ বিষাক্ত, কিন্ত 
কাগল গ্রস্তত করিলে আর তাহাতে বিষ থাকে না, কারণ 
দেখ! গিয়াছে যে এ কাগলেও পোকা লাগে। এই কাগজ 
শুফাবস্থায় বড় কড়া, শুফ দ্রব্যাদি মুড়িবার পক্ষে মন্দ নহে। 
কলিকাতার যাছুঘরে এই কাগলের একখানি আছে, তাহ! 
দীর্ধঘে ৫০ ফুট ও প্রস্থ্ে ২৫ ফুট । 

ভূটানীর! তদ্দেশজাতি "ডিয়।” নাঁমক একপ্রকার গাছের 
ছাল হইতে কাগজ প্রস্তুত করে। ইহার! গাছের ছাল- 
গুলিকে লম্বা! লম্বা! করিয়। চিরিয়া! কাঁষ্ঠের ছাইয়ের সহিত 
সিদ্ধ করিয়! প্রস্তরের উপর রাখিয়া! কাষ্ঠের মুগ দিয়! 
কুটির! পিটিয়! মণ্ড গ্রস্ত করে, তৎপরে জাপানী-কাগজের 
প্রণালীতে কাগজ প্রস্তত হয়। ইহাতে সাটিন ও রেশম 
বুন! যাইতে পারে । চীনদেশে ইহা প্ররূপেই ব্যবহৃত হয়। 

ব্রহ্মদেশে একগ্রকার লতা! হইতে কাগল গ্রস্তত হয়, 
উহ1 পেষ্বোর্ডের মত কড়া ও পুরু হয়। এই কাগজের উপর 
কাল রং মাথাইয়! দেয় এবং ্ট-পেন্সিলের মত একপ্রকার 
ঈষৎ হরিৎ্বর্ণ প্রস্তরের পেন্সিল দিয় লিখে। 

শ্তামদেশে একপ্রকার বন্ধল হইতে ২ প্রকার কাগজ 
হয়। তদ্দেশে এই বুক্ষকে প্পিলক্‌ ক্লোই” বলে। এই হই 
প্রকার কাগজের এক প্রকার কৃষ্ণবর্ন ও একপ্রকার শ্বেতব্ণ 
হর়। ইহাঁও ভাল কাগজ নহে এবং প্রস্ততও ভাল হয় ন1। 

পৃর্ব্বেই বল! হইয়াছে ভারতেও হাতেগড়। কাগজ হয়। 
এখানে পুরাতন গুণচট্ু, ছেঁড়া কাপড়, পুরাতন কাগজ ও 
অংশুমান্‌ বৃক্ষাদি হইতে কাগজ করে। প্রথমে এ মকল দ্রব্য 
ভিপাইয় চুণের গুড়! নিশাখয়। টেকিতে কুটিতে থাকে । 
ততপন্ধে মণ্ডটি ধুই়া লইয়! চুণের জলে পচাইতে দেয় গু 
৪। ৫ নিন অন্তর চুণের অল বদলাইয়। দেয়। এইন্ূপে ছুই 
তিনব'র জল বদ্‌্লাইয়া। পচাইয়া ছাচে ঢালিয়। শুকাইয়। 
লয়। কাগন গুকাইয় গেলে জাতের মাড় দি! ঘুঁটিয়। 
শুতে দেয়। পরে ২।৪ দন চাপ দন? রাখে তৎপৰে 
তেলা-পাথর ঘষেদ। নন্থণ করে। 

অ্দশ শতাদীর প্রাণঞ্ে যুনোপে তু ও শব হইতে 
প্রথ/নতঃ কাগণ প্রস্তুত হইত, হেঁড়। কাপড়ের বা রেশমী 
বন্ত্রের ব্যবহার ছিন না। এখন প্রধাণতঃ উতাই ব্যবহার 
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হইয়া থাকে; কারণ ইহা! আঅতিসহজে ও ম্বর খরচে মণ্ডে 
পরিণত হয়। এই উদ্দেন্ নিদ্ধির জন্ত এক্সণে নানাস্থান 
হইতে যুরোগণে ছিন্ন বস্ত্রাদি জামদানী হইয়া থাকে। 

মাদাগান্করদ্বীপে "আবো* নামক বৃক্ষের বল হইতে 
একপ্রকার কাগঞ্জ হয়। এই কাগজও ভুটানের ডিয় গাছের 
ছালের কাগর্জের মত প্রস্তৃত হয়। ইহাতে ভাতের মাড় দিন! 
থা-ক) তাহাতে শীন্ব কাল চুপ্সাইয়। যায় না। 

তুলার কাগণ্সের ইতিহান।-_যুরোপীয় পপ্ডিতগণের মতে 
বুকেরিরা প্রদেশে খুইীর ঈন শভাবীর শেষভাগে বা ১০ম 
শতাব্দীর প্রধনভাগে বন্বিকিনী (19০2790০169) নামক 
তুলার কাগণ প্রথম গ্রাস্তত হয় । আরবীয়ের। বলে, যুসফ অনরা 
নালক ব্যক্তিই ইহ প্রথম প্রস্তত কষেন। কিন্তু আমাদের 
বিবেচনাক্থ তাহারও অনেক পুর্বে তূলট বাতৃলার কাগজ 
ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহ! মাকিদনবীর সেকন্দরের 
সেনাপতি নিয়ার্কনের “তুলা-চাপড়ান' হিনাব পত্রের উল্লেখে 
আন! যায় । আরপীয়ের কাগঞ্জ প্রস্ততপ্রণালী পারনিক- 
দিগের নিকট শিক্ষা করে, তাহারাই নর্ধপ্রপমে আফ্রিকার 
অন্তর্গত সেন্ট! নগরে, তৎপ্রে স্পেনদেশে কলেটিভা, ভ্যালে- 
ন্সিয়া ও টলেচ্ডা নগরে তুলার কারখান!| স্থাপন করেন। 

যুসাগীয়ের! দ্বাদশ শতাবদতে পূর্বা-মুয়োপে ও সিগিলি- 
স্বীপে তুলার কাশ প্রস্তত করিতেন। কাগজের উপদুক 
বন্তর অভাবে হুলার কাগজ উদ্ভাবিত হয়। এই কাগজ 
প্রস্তুত হগসাতে ক্রমশঃ পেপিরি কাগজ উাঠন। বায়। 
ৃষ্টী্ ১৩৭ শতান্দী হইতে তুলার কাগজের বল বাহার 
হয়। ইহ প্রথনে থৃঃ পৃঃ ১ন শতাবী হইতে খৃষ্টার ৯ম 
শতাব্দীতে চীন ও ভান্ুত, ক্রসণঃ পারশ্ঠ, আরব, গ্রীগ) অস্ত্ীযা 
(ভিনিনিয়।), ও অর্নি পর্য্যন্ত বিস্ৃত হন; তখন ইহার 
নাম ছিল গ্রীক পার্চমেন্ট। তৎকালে গ্রীকেন। ইহাকে 
'*বন্বয়কিনিশ বলিত) কারণ গ্রীক ভাষায় তুলার গাছকে 
প্বন্থেক্‌স্” বলে। প্রাচীন জানের “চট । বন্থিমিনা" 
(000 030785010৮), মধ্য কালের লেখকেরা 511 গপি- 
পেন। বা কৃতজলিন। (01) 0০দ47060% ০7 »0111)9 ), 
স্পেনীরর। "পার্গোনিনে। ডি পানোত? (97200010001 [০7 
180০9 ) বলিত। ডানাস্কসে ষে কাগল হইত, তাহ! ভাল 
হইত বলিয়া তাহাকে *চার্ট। ডানাস্কেনাত (007205% 0007- 
8509709 ) ও অনেকে প্ঢার্ট। কটনিয়।” (0107৮ 0০0৮9) 
এবং শেষে “চার্ট। সেরিক15 €01)9165 99065) বলিত। 
ফাঁরণ চীনের সেরেক1 প্রদেশ হইতেই প্রথমতঃ তৃলা আম- 
গ্লানীহইত। তৎপরে ক্রমণঃ উন্নতি হইয়াছে। 
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তুলার কাগজের পর রেশম হইতে কাগজ হইতে আর 
হয়। প্রিনির বর্ণনাপাঠে জানা যায় যে পুর্বে রেশমী বন্ত্রের 
একখণ্ড নান! উপায়ে প্রন্তত করিয়া জইয়। তাহাতেই 
লিখিবার বাবহারও ছিল, ইহাকে পলবি লিপ্টাই” (181 
18059) বলিত এবং আগকাল যে ভাবে চিরকরের। 


রেশমীবস্ত্ে ছবি আফিবার জন্ত জনী করর| সয়, প্রায় সে 


কালেও মেই উপায়ে পিখিবার জগ্ভ দমী করিত। 
থুইাঝে পব্ধপ্রথমে মুনোপ মধ্যে জন্মনেরা রেশম হইতে 
কাগর্দ করেন। কেহ কেহ ইতালীয়ধিগকে গ্রথম নির্মাত! 
বলেন। যুরোপীয়ের চীনবানীদের নিকট ইহা শিক্ষ| 
করে। কেহ কেহবা বলেন, যে খুষ্টী4 থাদ্দশ শতান্বীতে'ও 
যুরাপে রেশমী কাগজ ছিল। 

কাগজের কল ও ব্যবনায় ইত্য।দি।--এখন যুরোপের 
সর্বত্র এসিয়। ও আমেরিকার অনেকানেক স্থলে 
সাধারণতঃ বাম্পীনযংন্ত্রর সাহায্য নানা।বধ কলে কাগঞ্গ 
প্রস্তুত হয়। এখন কুটা, পিগা, মণ্ড করা, ধৌত করা, 
ই(চে ঢালা, শুকান, চিকণ করা, মাপ মত কাট। প্রভৃতি 
সনন্ত কাশ্যই কলে হইয়া থাকে । িরুরোপ কি আমে- 
প্রিকা, কি এয়া প্রান সকল স্থলেই এখন বস্থের ছিন্নাংশ 
হইতেই গ্রধানতঃ কাগন্ হইয়া থাকে। অনেক কাগঞ্জের 
কলওম়ালার মতে, তুলাজাঠ ত্রন্যাপি (বস্ত্রাদি) হইতে 
যে মণ্ড প্রপ্তত হয়, তাহাই আধুনিক কলে স্ুন্দররূণে 
ব্যবহার কর! যাইতে পারে, কিন্তু কাচা তুলা (অর্থাৎ 
হত বা বস্্াি ভিন্ন অন্ত অবস্থ| হইতে যে মও হয়) 
তাহা এখনকার কলে নহলেব্যবহার করিতে শ্বিধ] হয় ন1। 
কালে কালে নান লোক দ্বারা নান। বস্ত হইতে কাগদ 
প্রস্তত হইতেছে; সহজে ছুবিধায় দ্ল্পব্ায়ে অধিক পরি- 
মাণে কাগজ পাইবার আখার অনেকেই ঘান, খড়, গাত! 
ইত্যাদি লহইয়। পরীক্ষা! ফরিতেছেন, কিন্তু আর্িও কেহই 
তুলার ৰা রেশমের বস্ত্রংপের হার আর কোন বস্ত হইতেই 
আশানুব্ধপ ফল পাইতেছেন না, তবে ক্রমাগত পরীক্ষায় 
নিযুক্ত থাকিলে উত্রকা:ল কি দাড়াইনে বল। যায় না) 
কারণ, পেপিরন বচন থুই জন্মের প79 প্রায় ১২ শত 
বদর চলিয়া'ছল, আর তুলা রেশমের কাগলের বয়স 
কেবল ১২৫* বত্মর হইল মার। ১৮০* থৃষ্টাবে খড়ের 
কাগজ লগুনে প্রস্ৃত হয়। এ সময়ে মাকুইস অফ সল্স্বারি 
ইংলওরাঙ্গ তৃতীয় জর্জকে একখানি পুস্তক উপহার 
দেন, উহা কেবল খড়ের কাগে মুদ্রিত, আর যে সকল 
বন্ততে কাগজ প্রস্তত হইতে পারে, তাহার মধ্যে বতগুলির 


১৩০৮ 


কাগজ 


বিবরণ তৎকালে জান। গিয়াছিল, তাছারই ইতিহাস এ 
পুগ্তকে মুদ্রিত হইয়াছিল। খড়ের কাগজ আজকাল যুরো- 
পের সর্ধজ্রই চলিত হইয়াছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত 
হইয়। থাকে। একবার শিল্পসমিতিতে কতকগুলি ভারত- 
বর্ধীয় ভূণ পরীক্ষিত হয়, তাহাতে স্থির হয়* যে সমস্ত তৃণ 
হতেই কাগজ হইতে পারে, কিন্ত তন্মধ্যে, খড়ই. সর্ধা- 
পেক্ষ। অধিক গুণবিশিষ্ট। ১৭৭২ খৃষ্টাকে জর্খন ভাষায় 
একথানি পুস্তক পিখিত হয়, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ৬* প্রকারের 
গ্বতন্ত্র দ্রব্যজাত কাগজ ছিল। 

আফ্রিকার এস্পার্টে। (12919160) ভৃণ ও আযডান্সোনিয়। 
€ 899/8০0$% ) বৃক্ষের বক্ধল ব্যর্তীত পভিস্‌* (1)189-27888) 
ঘাম হইতে ও কাগজ হইতে পারে, কিন্তু সহজপ্রাপ্য নছে। 
আলজিরিয় প্রদেশে ক্ষুদ্রকায় একজাতীয় তাল পাঁওয়। 
যায়, তাহাতেও কাগজ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহ! 
যেমন ছুপ্র।পা, তেগমি তৈলময় তস্তবিশিষ্ট বলিয়! কাগজও 
ভাল হয় ন। দক্ষিণ আফ্রিকায় নদীর আোত রুদ্ধ করিয়। 
এফ প্রকার জলজতৃণ জন্মে, উহ! ইংরাজীতে ন্পামেটা” 
(7১810)605 ) নামে খ্যাত। এগুলি ৮।১০ ফুট হয়। 
ইহাতে ও কাগজ হইতে পারে। 

আজকাল কাপাসবীজের তু'ৰ হইতে কাগজ প্রস্তত হুই- 
তেছে। অনেকে বলেন, ইহার কাগজ খুব ভাল হয়। 
পূর্ব স্পেনদেশীন এসম্পার্টে। তৃণস্ন্ধে যাহা! বল! হইয়াছে 
তষ্মধো “মেরোকোয়! টেনাসেদিপাম। (81700150160- 
01882188 ) ও প্লিগেয়াম্‌ ম্পার্টাম্‌ ( 1/706017)99016012) ) 
জাতীয় ধালই ভাল, এ ধাপ তৃমধাসাগরের তীরেই বেশী জন্মে । 

ভারতবর্ষীয় বাব্লাগাছের আভ্যন্তরীণ বঞ্চল হইতে ও 
অতি উৎকৃষ্ট কাগজ হইতে পারে। | 

প্রুসিয়। রাজ্যে পেরে] নামক তৃ হইতে কাগজ ভয়। 


কাগজে বর্ণাদি সংযোগ ।--পুর্বে ইংলগ্ডে সর্বপ্রথমে ্ 


যেরূপে রঙ্গিন কাগজ উদ্ভাবিত হয়, তাহ! উল্লিখিত হুই- 
যাছে। প্রাচীন কালাবধি সাধারণতঃ কাগজের বর্ণ শাদ। 
হইয়। থাকে এবং তছৃপরি কালরঙ্গের কালিতে লিখন- 
রীতি চল্রিয়! আমিতেছে। কাগঞ্জের পুর্বে যখন চামড়ায় 
লেখ! চলিত ছিল, তখন মেষাদির চর্ম পীতাদি বর্ণে 
রঞ্জিত করিয়। স্বর্ণ ও রৌপ্যেয় হল-কর1 অক্ষরে লিখিত। 
যোমকের1 হাতীর দাতের পাতে সবুজ রং কর! মোম 
মাখাইত। অনেক স্থলে সিঙগরে লিখিবার প্রথ|। বহুল 
প্রচলিত ছিল। গ্রীক রাজবংশে গ্রায় সমস্ত লেখাপড়াই 
লালরজ্ে হইত। ভারতবর্ষে চন্নন, আল্তা ও সিগার 


১৪৩ 


[ ৩৯৪ ] 


কাগজ 


দিয় মস্ত্রাদি লিখিবার প্রথ! বহু প্রা্ীনকাল হইতে চলিয়। 
আসিতেছে। | 
বাঙ্গালায় ও ভারতের অন্তান্ত স্থলে বালকগণকে প্রথম 
লিখিতে শিখাইবার সময় প্রামখড়ি* নামক একপ্রকার 
কোমল প্রস্তর খণ্ড দিয়া ভূমিতে বর্ণমালা লিখাইতে অভ্যাস 
করান হয়, তৎপরে ক্রমশঃ তালপাতা, কলাপাঁত! ও অব. 
শেষে আজকাল কাগজে লিখান হইয়! থাকে। ইহা! হইতেই 
ভারতের লেখ্য বস্তীর ক্রমাবিষ্ষারম্পষ্ট বুঝা! যায়। এদেশে 
মেকালে যতপ্রকার লেখা ছিল, তন্মধো তালপাতা, কলা 
পাতা, বটপাতা, তেরেট্পাত।, ভূর্জ পত্র, তৃগাৎ বা তূলট কাগজ, 
প্রান্তর ও ধাতুফলকাদিই প্রধান। এখনও ভালপাতার বন্গ 
ব্যবহার আছে। হস্তে বা কণ্ঠে কবচ ধারণ করিবার গন্ত 
স্তবকবচার্দি লিখিতে হিন্দুরা আজিও তৃর্্জপন্র ব্যবহার 
করে। কলাপাতা আজিও পল্লীগ্রামের পাঠশালে ব্যব- 
ভ্বত হয়। এই কলাপাতায় শীঘ্ব শুকাইয়! নষ্ হইয়া যায় 
ৰলিয়। ইহাতে কখন কোন রক্ষিতব্য বিষয় লিখিত হয় 
না। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালা একটি প্রবাদ আছে--০লিথে 
দিলাম কলার পাতে, তেসে বেড়াগে পথে পথে” অর্থাৎ 
কলান্পাতে লিখিয়। দিয়াছি মাঝ্--উহাতে উহার কোনও 
উপকারে আপিবে ন1। তেরেটপাতায় লিখিত পুথি এখনও 
যথেষ্ট পাওয়। যায়; ইহ! তালজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষপত্র। 
পাতাগুলি দেখিতে অবিকল তালপাতার ভ্কায় তবে উহ! 
অপেক্ষা পাতলা, চওড়া) নমনশীল অথচ দীর্ঘকাল স্থায়ী। 
বটপাঁতার ব্যবহার আর নাই। ধাঁতুফলক ও প্রস্তরফলক 
এখন কেবল মন্দিরাদিতে শিল্পলিপি খুর্দিবার জন্য বাব- 
হত হয়। তাম্ত্রিক উপাঁসকেরা তাত, শ্বর্ণ ও রোঁপ্যাদিতে 
খোদিত দেবতার যন্ত্র মগ্ত্রাদি পুরা ও ধারণ করিয়৷ থাকে। 
তৃলাৎ বা তৃলট কাগঞ্জ বথেষ্ট চলিত আছে। পূর্বে নিয়ার- 
কনের বর্ণনায় বল! গিয়াছে যে তুলা পিটিয়! এক প্রকার 
"তুলা-চাপড়ান” হইত, তাহা! হইতে হউক বা! দেলীর 
তুত বা চীন ও ব্রঙ্মদেশীয় ভু'ত হইতে কাগজ হইত বলিয়! 
বোধ হয় ইহার নাম তুলট হইয়া থাকিবে। পূর্বে এই 
কাগজের উপর গঁদ, কাই-বিচি (তেঁুল-বীজ )-বাটা ও 
হরিতাল মাখাইয়। ঘ্ু'টিয়। রঙ্গ করিত, কেহ কেহ বা ভাতের 
মাড় দ্িত। ইহাতে কাগজে পোক। ধরিত না বা কালি 
চুপ্সাইত ন!। যে কাগজে ভাতের মাড় দেওয়। হইত, 
তাহাতে কোন সংস্কৃত পুস্তক লিখিত হইত না। হরি- 
তালাদি দিবার পর বড় কড়ি দিয়! ঘষিরা মন্যণ-করা হইত। 
মুসলমানদের আমলে ভারতে কয়েক গ্রকার কাগজ 


কাগজ: 


প্রস্তুত হইত; তন্মধ্যে (১) সাধারণ ব্যবহারের কাগজ, 
(২) আমীর ওমরাহদিগের বাবহারের কাগত্ষ এবং (৩) ঘেোট। 
কাগন্জই প্রধান। ঘেঁট। কাগঞ্জ আবার ৩ রকম [ছল। 
১ম, শাদা--কেবল কড়ি ব৷ নুড়ি ঘষিয়া মস্থণ কবর1। 
২য়, জঅরফনান্--রুপাপি ও €সাণালি ছিট। দেওয়া অর্থাৎ 
দাক্ষিণাত্যের “আফনানি” কাগজের মত। 

৩য়, টিকৃলিদার--ছোট ছে!ট পাটালি আকারের রূপাল 
ও সোণালি পাত বসান। মর্ধযাদা অনুসারে ইহারই জিন 
ভিন্ন ব্যবহার হইত। 

এ সকল কাগক্র আড় লম্বা হইত। এই সকল কাগজে 
বিষয়ার্দ লিখিত হইলে পর গুটাইয়া তাহার উপর এ 
প্রকারের আর একখথগড কাগজ 'জড়াইয়। রাখত । এই 
কাগজ খণ্ডকে “কোমরবন্দ,* বলত । ততৎপরে মলমলের 
বগ্লির ভিতর পুরিয়া। আর একট মথমল, কিংখাব ব1 
ভাল জরির তাসের কাপড়ের বগ্লতে পু:রয়। জরির দাড় 
দিয়! মুখ বাধিয়) রাখিয়। দিত। 

কাশ্মীরে একপ্রকার পুরাতন দেশী কাগজ দেখা যায়, 
তাহ দেখিতে তেমন শাদ। না হইলেও তাহার স্তায় স্ুচিক্কণ 
ও দু কাগজ ভারতে অল্পই আছে। শুন যায় যে, আত 
প্রাচীনকাল হইতেই কাশ্মীরে এ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। 

এ পর্ষাস্ত পরীক্ষা! দ্বারা যেষে উদ্তচ্জ হইতে কাগজ 
প্রস্তুত হইয়াছে, নয়ে তাহার নাম দেওয়া হইল ;-_- 

পোতাড়ি, বাব্লা, মুর্গ , ঘৃতকুমারী, আনারস, স্থুপারি, 
বাবুইধাস, বাশ, বেড়বাশ, রক্তকাঞ্চন, বনরাজ, শিয়ালী, 
ভূর্জপত্র, ভাবরঘাস্‌, চীন্ঘ'স, বাল (হ্থন্দরবনে ), শিমুল, 
তাল, তু'ত, পলাস, অর, আকন্দ, গাজা, অঃক্ষাট, 
দেখুন, চিন্তে (বেরার প্রদেশে ) চোচড়াঘাস, নারিকেল, 
ঘিনালতা, জাতিপাট, চালতা, গোন্দি (হিন্দী), শণ, 
ভরিদ্র, নহাদেব-ক'-কুল, কুটাল (হাজার! প্রদেশে ), কুটি- 
লাল পক্গাবে ' শ্বত বড়এ1 (হিন্দী), তলহাবাশ, কালাঞ্চ 
( পঞ্রাতণ ), চিতি (শতদ্রনদীতীরে ), 
জিতন। (জাপানে), কুপ্রাঙ্ষ। মুলা, জঙ্গলী-তেদী (উত্তর 
পশ্চিনে ), মিঠ। শিমুল, পালিতামাদার, জামরুল, ফতদিয়া 
( ফমেপান)পে ), বট, কাশ্মিরী, বজ্জডুছুর, অশ্ব, বিলাতী 
আনার (ব। ব্রঙ্গরাক্ষনী ), গান্তারী, কাপাস, ফলন, হাম্পু 
( কুর্গ গ্রদেশে ), অঞ্জন, হূর্যামধী, পলুয-পাত। ঢেড়স। স্থল- 
পল্প, জবা, মেস্তাপাত, আতমোড়া, কাস্তিয়া, কিপ (সিন্ধু 
প্রদেশে ), ত্তিসী ( ক্ষমা ), নালাচ্ডা, তোগ্গুস্‌ (হিন্দী), তৃ'ত, 
কলী, ফেপিসনসা, খড়, শকর-আলু (হিন্দী), কেয়!, 


কোদালন।, 


[ ৪৯৮ ] 


কাগান 


খেজুর, শীতলগাটী, ইক্ষু, মূ, 
শর, কুশ, পাহাড়ী-পিপুল, মৃর্বা, মর্দো। ( বেলজিয়মে ), 
সিন্ধু প্রদেশের সরখদ ঘান, জয়ন্ত, করেত, বেড়েলা, মিংম। 
( চীনদেশে ), মাঁণ ( উত্তর-পশ্চিমে ), তেলহাই, গোল্দার 
(দক্ষিণে), টিপা (9০ ) ঘাস, পুরুষপিপুল, গোধূম, অস্থ- 
মুল, হোগলন বন্ওকড়া, [৭চুয়া, আলু, হবল ( রত্বগারতে ), 
তিলক, যুকা (উত্তর আমেরিকায়), ও মক্কা প্রভাতি । 
কাগজী (পারন্ত )১ কাগজনির্্মাতা। ২ কাগঞ্জের আধার। 
কাগজীনেবু (দেশজ ) এক জাতীয় নেবু। 
কাগদ (পারস্ত 'কাগঞ্জ' অব! আপানী 'কাদ্জ+ শব হইতে 
উৎপন্ন । ) কাগঞ্স। 
(পভৃর্জে বা বসনে রক্তে ক্ষৌমে বা তালপত্রকে 
, কাগদে চাষ্টগন্ধেন পঞ্চগঞ্ধেন বা পুনঃ । 
ব্রিগঞ্চেনাথনৈকেন বিলিখা ধারয়েন্নর£ 
পঞ্চ সপ্তত্রিলোককৈ ব| শোধিতং কবচং শুভম্‌ ॥* 
মন্ত্রকল্পদ্রম। ) 
কাগল, বোশ্বাইপ্রদেশের কোলাপুররাজের অন্দীন একটি কষুপ্র 
রাজা। ভূপরিমাণ ১২৯ বর্গমা্টল। মোট খাজনা আদার 
তন্মধ্যে এখানকার সামন্তরালস কোলাপুর- 
রাজকে প্রতিবর্ষে ২০০০২ কর দিয়া পাকেন। 
বর্তমান সামস্রালের পুর্র্বপরুষ সপারাম রাও সশিন্ধিয়ার 
তিনি ১৮০০ খুষ্টাবে কালাপুর- 
তাচার পৌন্র, 
মহারাষ্্র-কু/লাস্তন জয়সিংহ রাও ঘাট্গে সর্জনাও বঞ্জারৎ 


বিলাতী-কিকর, ছুঙারা, 


২১১৯৬০২ । 


একজন কর্মচারী ছিলেন। 
রাজন নিকট “কাগল+ সনন্দ পাইয়াছিলেন। 
মামান নামক বর্তমানসামন্থরাজকে, দওক্পজ্র গ্রহণ করেন। 
বর্তমান সামগ্করাঙ্গ সন্মানার্থ ৯টি করিয়া তোপ পাইয়। 
থাকেন। 

কাগল রাজ্ো ধগঞ্গ! ও বেদগঙ্গ! নামী দুইটা নদী 
গ্রনাহিত। ভার প্রধান, নগরের নান 'কাগল+, উহ অক্ষ” 


রি ১৬০৩৪ উঠ এবং ৭৪*২০৩০ পৃঃ দ্রাঘনায় অবাস্থত। লোক- 


সংখ্যা ৬৩৭১, অধকাংশই হিন্দু। 

কাগান, পঞ্জাব গ্রদেশের হাঞ্জারা জেলার অন্তর্গত একটি উপ- 
ত্যক1) দক্ষিণাংশ ব্যতীত তিনদিকে কাশ্মীবরাজ্য পরি- 
বেষ্টিত। উপত্যকাটি পরিমাণে গ্রার ৮** বর্গমাইল । দৈর্থে 
৬০ মাইল, বিস্তারে ১৫ মাইল। ইঠার শৃঙ্গ গুলি প্রায় ১৭০, 
ফুট উচ্চ। 

কাগান-উপত্্যক1 হিমালয়ে অস্থনিবিষ্ট হইয়াছে । এই 

অতুযুচ্চ উপশ্ঠযক। ২২টি রোখ বা অরণো বিভক্ত | এই সকল 
বনে বড় বড় বাহাতুরী কান্ঠ পাওয়। যায়। 


কাঙ্গালীপন! 


এখানকার লোকসংখা। অধিক নয়, স্থানে স্থানে কোথা? 
২৪ ঘর লোকের বাস দেখিতে পাওয়। যায়। এই উপন্তাক্ষায় 
“কাগান' নামে একটি গ্রাম শাছে। উঠা অক্ষা ৩৪*৪৬৪৫ 
উঃ এবং ৭৫৩৪১৫ পুঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। 
কাগ।রি (পুং) কাগন্ত অরিঃ, কাগঃ অরির্ষন্ত'বা। পেচক। 
কাগ্নি (পুং) ঈষৎ অগ্নিঃ, কোঃ কাদেশঃ | অন্প্নাপ্ত। 
কাউুর, কামরূপের একটি অপর প্রাচীন দেস্ত নাম। 
"মহা সিদ্ধ পীঠ এই কার ভূবন।* ঘনরাম _-প্রীধর্মমঙ্গল 
[ কামরূপ দেখ।] 
কাঙ্কা (দেশ) ১ কাকের ঠোঠ। ২ কাকোলী। 
কাকন্গজ্বাগাছ। 
কাঙ্কাম্য (দেশজ ) তৃণবিশেষ। ( 0509789,1117006 ?) 
কাঙ্কায়ন (পুং) মুনিবিশেষ, ইনিও চরকলংহিতা প্রণেতা! 
অগ্নিবেশ খণ্যর মহিহ্ ভরদ্বাজ পৃনব্বন্থ খধির নিকট আযু- 
বেরবেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । চবকসংহিত! পাঠে জানা 
যায়, ইহারও প্রণীত পৃথক কোন সংহত! ছিল। কিন আজ 
কাল তাহ! লুপ্ত হইয় গিয়াছে । 
কাঙ্কালী (দেশজ) কটি.দশ। 
কাঙক্ষা। (ভ্ত্রী) কাক্ষি-মটাপ্ল.। আকাজ্ষা, ইচ্ছ!। 
(প্উদগারশ্রদ্ধানপি ভর্তকাজ্কষা।” স্থশ্ত। ) 
কাডিক্িত (তরি) কাক্ষি-ক্ত। অভিলধিত। 
কাঙক্ষনীয় (ত্র) কাক্ষি-অনীয়ক্(তব্যত্তব্যানীয়রঃ | পা ৩। ১ 
৯৬।) বাঞ্চনীয়, ইচ্ছার উপযুক্ত । 
কাঙক্ষী [ন্‌ (ত্রি) কাজ্তাতি, কাক্ষিনিণি। আকাঙ্ষা- 
কারী, অভিলাষী। 
কাঙেক্ষ!ঝ ( পুং) কঙ্কপক্ষিবিশেষ। 
কাঙ্গনী (“দশজ) কঙ্ছু নামক ধানবিশেষ। [ কু দেখ। ] 
কাঙ্গয়মূ. মান্রাজপ্রদেশের কোইস্বাতুর জেলার ধারাপুর তালু: 
কের মন্তর্গত একটি ঘগর। . 
ইহার প্রাচীন নাম কোন, বোধ হয় পূর্বকালে দাক্ষি 
ণান্যের কোহুবাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। 
অক্ষ” ১১* ১উ:, দ্রাধি ৭৭* ৩৬ পুঃ। লোকসংখ্যা ৫২৩৮। 
কাঙ্গ। (স্ত্রী) কুৎ্দপিতং অঙ্গং যন্তাঃ, বহুত্রী। কাঙ্ু্রাপ্‌। ব্চ 
নামক ওববধপিশেষ। 
কাঙ্গাল (দেশজ )১ দরিদ্র, গরীব । ২ধে কোন বিষয়ের 
অভাববিশিষ্ট। 
কাঙ্গালী (দেশজ )দরিত্র। 
কাঙ্গালীপনা (দেশজ) দরিড্রের ভান, আপনাকে দরিদ্র 
বলিয়। পরিচিত কর1। 





7 ৩৯৯ ) 


কাঙ্গড়া 


'কাঙ্ৃক (ক্লা)কঙ্গুপান। [কু দেখ।] 
কাঙ্গ ডা, ১ পঞ্জাব প্রদেশের ছোটলাটের অধীন একটি জেল1। 

অক্ষ ৩১* ২০ হতে ৩৩ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫* ৫৯ হইতে 
৭৮ ৩৫ পৃং মধ্য অবস্থত। ভূপরিমাণ ৯৯৬৯ বর্গমাইল । 
লোকসহংখ্য। ৭৩৮৪৫ । 

ইহার 'প্রায় সর্দত্র ত্যুচ্চ গিরিমালায় পরিবেষ্টিত । এই 
সকল গিরি সমুদ্রদমতল হইতে উচ্চে এক একি ৯৩৭ফুট হইতে 
১৫৯৫৬ফুট পর্যন্ত দেখ! যায়। তন্মধ্যে ধনলাধারগিরি কাঙ্গড়। 
জেলার উত্তর সীমারূপে ঘেরিয়া আছে, তাহার পরই “বড় 
বঙ্গাহলঠ গিরিমাল1, ইহার এক একটি শৃঙ্গ ১৭*** হইতে 
২০০০০ ফুট পর্যাস্ত উচ্চ। 

কাঙড়! গিরিমালায় পরিবেষ্টিত ও সমাঁকীর্ণ হইলেও 
স্থানে স্থানে গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্র আছে। 

উত্তরসীমায় হিমালয়-পর্ধত তিব্বতের বক্ষুজনগদ ও 
চীনসান্রাজ্যপীমা হইতে এই জেলাকে পৃথক্‌ করিয়াছে, দক্ষিণ- 
পুর্বে বসহর, মন্দি, বিলাসপুর প্রভৃতি পার্বতীয় রাজ্য, দক্ষিণ- 
পশ্চিমে হুসিয়ারপুর জেল! এবং উত্তর-পশ্চিমে চাঁকিনদী, গুরু- 
দাসপুর ও চাগ্ধারাজ্য হইতে এই জেলাকে পৃগক্‌ রাখিয়াছে। 
এই জেল! পাঁচটি তহসীলে বিভক্ত, তন্মধ্যে কুল্‌ হইত্তে পীর- 
গঞ্চাল একটি অংশ, মধান্থলে কাঙ্গড়। তহুসীল, ততপরে 
হামীরপুর, ডেরা ও নূরপুর তহসীল দক্ষিণভাগে পূর্ব হইতে 
পশ্চিম পর্যস্থ বিস্তৃত । 

ধবলাপারগিরি বঙ্গাহল তালুককে ছুইভাগে বিভক্ত করি" 
যাছে। উত্তরার্ধো নাম বড়বঙ্গাহল এবং দক্ষিণার্ধির নান 
ছোটপঙ্গাহল। বড়নন্গাহল তালুক ও কুল্র মধ্যস্থলে বড়- 
বঙ্গাহল গিরি, ইহ। ট্র্ঘে ১৫ মাইল এবং উচ্চে ১৮৯০০ ফুট 
হইবে। ইহার মধ্যে একটি দামান্ত গ্রাম আছে, তথায় 'প্রায় 
৪০০০ কুনেৎ জাতির বাস। কয়েকবর্ষ গত হুইল, দারুণ 
তুষারপাতে এানকার [বিস্তর ঘরদ্বার কোথায় ভাদিয়! 
গিয়াছে। এই গিরির অতুচ্চ শৃঙ্গ ভেদ করিয়। ইরাবন্ঠী 
নদী গ্রবাহিত হইয়াছে । 

ছোটবঙ্গাহলের মাঝখানে একটি ১০০০ ফুট উচ্চ গারশৃঙ্গ 
পড়িয়াছে, তাহাতে এই স্থান ছুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার 
নিয়াংশে ১৯।২* খানি গ্রাম আছে, এ সকল গ্রামে কেবল 
কুনেৎ ও দাঘীপাতির বাদ। বঙ্গাহল সালুকের কিয়দংণের 
নাম বীরবঙ্গাহল, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোহর । 

কাঙ্গ ড়াজেলার মধ্যদিয়। তিনটি গিরিশ্রেণী সমভাবে 
চলিয়। গিয়াছে,এই তিন গিরিশ্রেনী হইতে বিপাশা, চন্দ্রভাগা। 
স্পতি ও ইরাবতী নদী বহির্গত হইয়াছে। 


কাঙ্গড়। 


পুরাতত্ব ও ইতিহাস--ভারতভ ও পুরাণাঙ্গিতে কুলিচ্গ 
ও কুলুত নামক পার্বতীয় জাতির নাষোলেখ আছে, তাহারাই 
এখানকার প্রাচীন অধিবানী। সেই প্রাচীনকালে কাজড়। 
জেল! কতকট। পুরাপোক্ত কুলুতজনপদ্গের এবং কতকট৷ 
কুলিন জনপদের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ( এখন সেই কুলুত ও 
কুলিন্দ জাতি কুনু ও কুনেৎ নামে পরিচিত) 

[ কুলুত ও কুলিন দেখ।] 
কুলুত ও কু'লম্ম জাতিকে পরাস্ত করিয়। রাজপুতের! এই 
স্থান অধিকার করেন। তাহার! এই পার্বতীয় ভূতাগ বিভাগ 
করিয়া বনুকাল রাঙজত্ব করেন। তাহার! সকলেই আপনা দিগকে 
কুরুপাগুবগণের সমকালীন জালম্ধরের কতোচ রাজবংশী 
বলিয়া! পশ্িচয় দিতেন। মুসলমানদিগের আক্রমণে উত্যক্ত 
হইয়। কতোচ রাজকুমারগণ কাঙ্গড়ার গিরিছর্ণে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন এবং তাহাদের বিপুল রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 
বিভক্ত হইয়! পড়ে। তখনও এখানকার নগরকোটের 
ধিন্দু দেবমন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, এত ধশ্বর্যয পঞ্জাবের 
আর কোন দেবমন্দিরে ছিল না। হিন্দুমাত্রেই এখানকার 
দেবমুর্তির বড় ত্ৃক্তি শ্রদ্ধা! করিতেন। ১০৯ খুঃ গজনলী- 
পতি মাক্ষদ এখানকার দেবতার বিপুল প্রশ্বর্ষ্যের কথ। 
শুনিলেন, তাহার লোভ ও বিদ্বেষ প্রবল হইল। তিনি 
পেশোবার ক্ষেআভিসুখে সট্সন্তে উপস্থিত হইলেন। হিন্দু 
রাজগণ তাহাকে বাধ দিবার জন্ত যতদূর সাধ্য চেষ্ট। করি- 
লেন কিন্তু হূর্ভাগ্ক্রমে গঞ্জনীর নিকট সকলেই পরাস্ত 
হইলেন। তখন মাক্ষুদ কাঙ্গড়। দুর্গ অধিকার করিয। 
মন্দিরের দেবমুত্তিপহ স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমাণিক্য প্রভৃতি 
বছমুল্য ধন লুগন করিলেন। প্রায় ৩৫ বর্ষ পরে 
রাজপুতগণ কাক্গ ড়াহর্গ উদ্ধার করিয়৷ বহু সমারোহে পুনর্বার 
দেবসুৰতি প্রতিষ্ঠ। করিলেন। 

কিছুদিন আর কোন গোলবোগ ঘটে নাই। তৎপরে 
১৩৬* খুষ্টান্দ্ে বাদশাহ ফিরোজ তোগলক কাম ড়া তি 
মুখে যুদ্ধ যাত্র। করেন, এখানকার রাজ সহজেই তাহার 
বঙ্ঠতাম্বীকার করায় তিনি আপনার রাঙ্গ্য পাইলেন বটে, 
কিন্ত সেই পবিত্র দেনমুর্তি হারাইলেন। মুসলমানেরা সেই 
দেবমৰ্তি লুঠির1 মক্কায় পাঠাইয়। দিল। 

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে অকৃবর বাদশাহ কাঙ্গড় দুর্গ অধিকার 
করেন। তদবাধ এই পার্বতীয় ভূভাগের রমণীয় বিভাগ 
সকল দিল্লী সাম্রাজ্যের অধিকারতূক্ত হুইল, কেবল তুর্গম 
মকমর স্থান দেশীয় সঙ্দারগণের অধিকারে রহিল । এখান- 
কার রাজপুতগণ দ্বহবার বিপ্রোহ হইয়া! কাজড়। হর্গ 


[ ৪8০০ 


] কাঙ্গড়া 


উদ্ধারের চেষ্ট। করিয়াছিলেন, জাঙাগীর ছইবার (১৬১৫ খঃ 
ও ১৬২৮৭্ঃ) কতোচ রাজকুমারদিগকে শাসন করিবার 
জন্ত কাজড়ায় গমন করেন। শেষবারে ২২ জন সর্দার 
কর দিতে সম্মত হন। 

জাহই্।গীর কাজড়ার প্রাকৃতিক সৌনর্যযে মোহিত হুইয়া 


এখানে বাসের জন্ত গ্রী্ঘভবন নির্দাণের আদেশ করেন। 


এখনও এখানকার গর্গরীগ্রামে সেই গ্রীত্ষভবনের চি 
পড়িয়। আছে। 

দিলীর মুসলমান বাদশাহের1 কার্গড়ার সর্দারগণকে 
উপেক্ষা! করিতেন না, সকলকেই বিশেষ লম্মান দেখাইতেন 
এবং পদ অন্থারে সকলকেই বিশেষ বিশেষ পদমর্ধযাগ। প্রদান 
কররতেন। ১৬৪৬ খৃষ্টাে নূরপুরের রাজ! জগৎচাদ শাহজ- 
হাক বাদশাহ কর্তৃক ১৪*** সৈন্তের অধিনেতৃপদ প্রাপ্ত 


হন। তিনি সেই সৈজ্ল সাহায্যে বাল্থ ও বদক্সানের 


উজ্বেগদ্দিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ছিলেন। 

১৬৬১ থৃষ্টাবে, অরঙ্গঞ্জেবের রাজত্বকালে জগংটাদের 
পৌনত্র মান্ধাত পকিছুদিনের জন্ত ন্ুদূররর্তী বামিয়ান ও 
ঘ্োরবন্ধের শাসনকর্তাপদ্দে নিযুক্ত হুন। কুড়ি বর্ষ পরে 
রাজ । মান্ধাতা ২০** মন্সবদার পদ প্রাপ্ত হন। 

১৭৫৮ খ্রষ্টাে কাঙ্গড়ারাজ ঘমনাচাদ জালম্ধর এবং 
ইরাবতী ও শতদ্রনদীর মধ্যবর্তী প্রদেশের শাসনকর্তা হন। 

দিল্লীর বাদশাহগণের পুর্ধ্ঘ পরাক্রম বিলুপ্ত হইলে, রাজ্য- 
মধ্যে একগ্রকার অরাজকত। ঘটে, সেই সমন্নে প্রায় ১৭৫২ 
খুঃ এখানকার রাজপুত সঙ্দারগণ শ্বাধীন হইয়া কণঙ্গড়ার 
অধিকাংশ উপভোগ করিতে থাকেন, তৎকালে আঙ্গাদশাহ 
দুরানি কেবল তগ্ন কাঙ্গড়! ছ্র্গটি আয়ত্ত রাখিয়াছিলেন 
মাত্র । ১৭৭৪ খৃঃঃ জয়সিংহ নামক একজন শিখ-সর্দার 
কৌশলক্রমে কাঙ্গ ড় ছুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু ১৭৮৫ 
তিনি এ ছূর্গটি কাঙগড়ার রাজপৃতরাজ সংসারচা?কে 
ছাড়িয়। দিলেন। এতদিন পরে কাঙ্গড়! ছুর্ণ পুনরার 
কতোচ রাজবংশের হস্তগত হইল। কতোচরাঞ্জ সংসার 
চাদ পূর্ব পুরুষগণের সভায় পুনরার ম্বাধীনত্কাবে রাজত্ব 
করিতে 7... কালার পার্বধতীর় প্রদেশের নাঁন। 
স্থানের গণ তাহাকে কর দিতে বাধা হইলেন। এমন 
কি সংস!র্চাদ যখন দিশখ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন, এ লকল 
সর্দারগণ সসৈন্তে তাহার অন্ুবন্তী হইতেন। প্রতি বর্ষে এক' 
বার করিয়! প্রত্যেক সর্দারকে রাজদর্শনে আসিতে হইত । 
ংসারঠাদ ২০ বর্ষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিলেন। তিনি 
নামসম্রমে ও যশে সকল কতোচয়াদ সপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ হইলেন । 






কাছাড় 


কাছাড় (কাছার)। আসামের চিষ্ক কমিসনরের অধীন 
একটি জেলা । অক্ষা ২৪* ১২” হইতে ২৫৭ ৫০” উঃ এবং 
দ্রাঘি ৯২*২৮ হইতে ৯৩* ২৯”পুঃ মধ্যে অবস্থিত। 
ভূপরিমাণ ৩৭৫০ বর্ণমাইল। 
এই জেলার উত্তরে কপিলি ও দিগনং নদী, এ ছুই নবী 
্বারা নগুগঙ্গ জেলা হইতে কাছাড় পৃথক্‌ হইয়াছে; পূর্বের 
মণিপুর ও নাগ! পাহাড়) দক্ষিণে লুসাই বা কুকি জাতি- 
পরিবেষ্টিত গিরিমাল1, পশ্চিমে প্রীহউ ও জয়স্তী পাহাড়। 
এই জেল প্রধানতঃ বরাক উপত্যকার উত্তরাংশ. অধি- 
কার করিয়া! আছে। ইহার তিন দিকে উচ্চ গিরিমাল1; 
কেবল পশ্চিমে শ্রীহটের দিকে খোলা। এ সকল পাহাড়ে 
কোথায় নিবিড় বন জঙ্গল, কোথাও পর্বত ভেদ করিয়। 
স্বচ্ছ প্রত্রবণ প্রবাহিত; উপত্যকার মধ্যভাগে ু্রব-হইতে 
পশ্চিমাভিমুখে কলনাদিনী শোতঃস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। 
বর্ষাকালে ইষ্টিমারে করিয়া এর আজোতঃস্বতী পার হইতে হয়। 
উত্তর ও দক্ষিণে উভয় পার্খে পাহাড়গুলি একটি হইতে আর 
একটি এইরূপ ভাবে বাহির হুইয়। ঢেউ থেলাইয়৷ গিয়াছে। 
এখন এই নকল ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর জঙ্গল কাটিয়। চা 
বাগান হইয়াছে । পাহাড়ের উপরিভাগে চা-করদিগের 
বিশ্রাম ভবন। এখানকার নিম্ন ভূমিতে ধান্তের চাষ হইতেছে। 
বারেল পাহাড় এই জেলাকে উত্তর কাছাড়' ও “দক্ষিণ 
কাছাড়* এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে; এই গিরিমাল! 
২৫*০ ফুট হইতে ৬৯** ফুট পর্য্যস্ত উচ্চ। বরাক উপত্যকার 
দক্ষিণে ভুবন, রেংতি পাহাড়, তিলাই এবং সরসপুর বা 
পিচ্ছেশ্বর পাহাড় । এই পাহাড়গুলি দক্ষিণ হইতে উত্তরাভি- 
মুখে গিয়াছে, উচ্ছয়ে একটি একটি ৩০** ফুটের কম নয়। 
উপরিভাগের পাহাড়ে আদৌ অধিত্যক। নাই। 
বরাক নদী--এই জেলার মধ্য দিয়া প্রথমে উত্তরে 
তৎপরে পশ্চিম মুখে চলিয়াছে, সকল সময়েই নৌকাযোগে 
এই নর্দীপার হওয়। যায়। কাছাড়ের মধ্যে বরাকনদীর 
এই কএকটি প্রধান শাখা আছে) যথ1--উত্তরাংশে জিরি, 
জাতিস্তা, মদুরা, বদরী ও ছথিরি নদী এবং দক্ষিণাংশে ধলে- 
শ্বরী, ঘাগ্র। ও সোনাই । রেংতি ও তিলাই গাহাড়ের 
মধ্যে চাৎল। নামে একটি হোড় বা জল। পড়িয়া আছে, 
বর্ধাকাবে বরাক নর্দীর জল আসিয়া! এখানে জমে, তাহাতে 
ধ জলাটি ছয় ক্রোশ বিস্তৃত একটি হদরূপে পরিণত হয়। 
বরাক নদীর উত্তরাংশ স্থান শশ্তপ্রধান, যে দিকে দেখ, 
দেখিতে পাইবে শস্তক্ষেত্র ধু ধূকরিতেছে। এখানে শন্ত 
বেশ উৎপন্ন হয়; কিন্ত দক্ষিণভাগ বন্ত! গ্রধান। 


১৩০২ 


7 ৪০৫ ]. 


: এখানকার জমী বালি ও কর্দম মিশ্রিত। এখানকার 
মৃত্তিকা! কোমল, চাষবাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এখান- 
কার পর্বতগর্ভে ক্ষটিক, স্কটিকের ন্যায় উজ্জ্বল গ্লেটপাথর 
এবং উপলখণ্ডের চাপ পাওয়! যায়। 

এখানে খনি ব! ভাল খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না। 
পূর্বে কাছাড়ে অধিকাংশ লবণই এখানকার লবণকৃপ 
হইতে সংগৃহীত হইত । এখন বঙ্গদেশ হইতে ভাল লবণের 
আমদানী হওয়ায় অনেকেই আর লবণকৃপ হইতে লবণ 
সংগ্রহ করে না, তবে শুন| যায়, এখনও একটি লবণ-কুপ 
ব্যবহার হইয়। থাকে । 

কাছাড়ের ধনভাগ্ার কাছাড়ের বনজঙ্গলে নিবন্ধ। 
ভাল ভাল জারুল ও নাগকেশর এখানে অপধ্যাপ্ত জন্মে, 
যতই কাট, কিছুতেই ফুরায় না। এখানকার বুনারা। অবি- 
শ্রাস্ত কাঠ কাটিতেছে, তাহাদিগকে কাঠ কাটিয়া! লইবার 
অন্ত প্রত্যেককে ১২ টাকা করিয়৷ কর দিতে হয়। 

কাছাড় হইতে প্রতিবর্ষে নৌকা, হাল, ষষ্টি ও চাপড়ান 
ঘাস প্রভৃতি অনেক টাকার দ্রব্য বহ্দেশে প্রেরিত হইয়! 
থাকে । 

এখানকার কাশ্শীরীগাছ হইতে রবার উৎপন্ন হয়। 
গত ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাবে কাছাড়ে প্রায় যাটহাঁজার টাকার 
রবার বিক্রয় হয়। 

এখানকার অরণ্যে হস্তী, গগ্ডার, মহিষ, মেতনা গো, 
ব্যাঘ্ব, কৃষ্ণ শূকর, শাবর ও বড়শিঙ্গ। হরিণ প্রভৃতি দেখিতে 
পাওয়া যায়। এখানকার হাতিখেদ! গবর্ণমেণ্টের এক- 
চেটিয়!। মেন! গো কাছারীর! দেবতার বলি দিবার জন্ত 
পুষিয়৷! থাকে । মহিষের হবার! কৃষিকার্ধ্য হয়। 

ইতিহাস-_-এখন যেমন কাছাড় সামান্ত একখণ্ড ভূভাগে 
পরিণত হইয়াছে, পুর্বকালে এমন ছিল না, পূর্বকালে রঙ্গ- 
পুর, আদাম, কাছাড় ও ব্রিপুর! এই কয়টি লইয়! কাছাড়- 
রাজ্য ছিল। | 

ইহার প্রাচীন নাম “হেড়ম্ববিষগ়্” । এক্সপ প্রবাদ 
আছে, যে হিড়িম্ব রাক্ষসের সহোদর ভীম-পত্বী হিড়িস্ব! 
কাছাড় রাজকুলের আদিমাতা। হিড়িম্বার বংশধরের। এই 
স্বানে রাজত্ব করেন বলিয়া! এই জনপদ হেড়ম্ব নামে পরিচিত 
হয়। ব্রহ্ষখণ্ড নামক একথানি ভবিষ্য প্ররাণীয় গ্রন্থে এই 
হেড়ম্ব জনপদের প্রথম নামোলেখ পাওয়া! যায় । যথ1-- 

“বরেন্দ্র তাত্রলিগতঞ্চ হেড়ম্ব মণিপুরকম্‌। 
লৌহিতান্ত্রপুরং চৈব জয়স্তাখ্যং গুসঙ্গ কম্‌ ॥” 

এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রণচণ্ী। (৬।৬৪।) 


কাছাড় 


“হেড়ম্বদেশমধ্যে চ রণচতী বিরারতে। 
বরবক্র। সরিৎপার্খে হিড়িম্ব। লোক হুর্জয়1 11, 
ভবিষ্য* ব্রন্গখণ্ড ২২। ৪১। 
এখন যাহাকে আমর। কাছাড় বপি, তাহারই খানিকটা 
'কচ্ছাল+ গ্রাম নামে প্রসিহ্ধ ছিল।- [ ভণ ব্রহ্মখণ্ড ১৯।৫৫। ) 
দেশাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থপাঠে জান। যায় তে, এক 
সময়ে হেড়ম্বরাজ্য উত্তরে কামরূপ ও ধর্ম্পুর, পূর্বে 
মপিপুরসীমা, দক্ষিণে মন্থরা। এবং পশ্চিমে শিয়ালকোট পথ্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল। দেশাবলীমতে এই কয়টি নগর ও গ্রাম 
হেড়ম্বরাজ্যের অন্তরত। যথ।-_ 

১ কাশপুর--হেড়ম্বরাজে;র প্রাচীন রাজধানী । এই 
নগর ঘটোতৎকচবংশীয় হেড়ম্বরাজগণ কতৃক স্থাপিত ছয়। 

২ ধর্পুর-_হেড়ম্ব রাজধানী হইতে ১৮ যোব্ন উত্তরে 
পর্বতের নিকট অবস্থিত। এখানে গার ও নাগাজাতির 
ৰাস। যেখানে নাগার! বাস করে, তাহাকে কেহ কেহ 
“খাইচারি নাগাগর+ বলে। 

৩ শৃগালকোট ব শির়ালকোট-_কাশপুর হইতে ৮ যোজন 
পশ্চিমে অবস্থিত। 

৪ তিলাদ্রিমাল-_শিয়ালকোট হইতে ৬ যোজন পূর্বে; 
এই গ্রামে পুব্বকাল হইতে অনকগাল মনোহর পুক্ষরিণী 
আছে। 

৫ ফুলাসাদি-__শিয়ালকোট হহতে অদ্ধ যোজন পূর্ব 
অবস্থিত । 

৬ জয়নগর-_কুলাসাদির পৃর্ষেে। 

৭ চাপঘাট-_-কাশার (ব কাছাড়ের) দক্ষিপাংশে অবস্থিত 
ছিল। এখানকার অধিবাপীর। হেড়ম্বরাজের সহিত প্রায়ই 
বুদ্ধ করিত । 

এতস্তিন্ন বন্ধাশীল, লাহাটো, ছতশতী, বাওয়াগঞ্জ প্রভৃতি 
কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরগণ1] ছিল । (দেশাবলী) 

কেহ কেহ লাখয়াছেন, পুর্বকালে অজ্ঞুনপুল্র বক্র- 
বাহণের বংশধর কাছাড়ে রাজব করিতেন, এখানকার রাঞ্জ- 
বংশীয়ের। বন্রবাহনের বংশধর, কিন্তু এ গ্রবাদটি ঠিক নয়। 
প্রাচীন পুস্তক ও সাধারণের গ্রবাদ মতে হিড়িম্বানন্দন 
খটোৎ্কচের বংশধরেরা এখানে রাজত্ব করিতেন। দেশা- 
বলীতে লিখিত আছে--“হেড়ম্বদেশের প্রথম রাজ ঘটোৎ- 
কচ) তিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ কণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলে 
তৎপুব্র বর্ধরীক এখানকার রাজ! হন। বর্ধবরণক শ্কৃষ্ণের 
চক্রাথাতে নিহত হইলে, ততৎপুজ্র মেধবর্ণ হেড়ছের বাজ- 
পিংহাসন অধিকার করেন। তাহার অনেক পুরুষ গত 
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কাছাড় 


হইলে, সেই বংশে সুর দর্পনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি মহাযোদ্ধ। ও পরমধার্মিক ছিলেন, ৫* বর্ষ রাজত্বের 
পর তাহার ন্বর্গপ্রাপ্তি হইলে, তাহার পু শন্ত্রশান্ত্র-বিশারদ 
রামচন্দ্র রাজ! হইলেন। [ দেশাবলী হেড়ম্বদেশবর্ণন দেখ ।] 

কাছাড়ের ভূতপূর্ব ডেপুটি কমিদনর এড্গার সাঁছেৰ 
লিখিয়াছেন যে, “কাছা রাতবংশ বহুদিনের প্রাচীন নয়। 
কাছাড় রাজবংশ মধোে ঘটোতকচ হইতে যে বংশাবলী 
প্রচলিত আছে, তাহাও অভিনব। ১৭৯০ থৃষ্টান্বে এ 
ংশাবলী প্রস্তত হয়, স্থতরাং তাহার উপর বিশ্বাম কর! 
যাইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে রণবীর নির্ভমনারায়ণ 
কাছাড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা) তিনি খুষ্টীয় সপ্তদশ শতা- 
বীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। তাহার উত্তরপুরুষ 


রাজা হরিশ্চন্্র ১৭৭৮ খৃষ্টান প্রাণত]াগ করেন। হরিস্চ্জের 


জেষ্ঠপুজ কৃষ্ণচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর ৩৭ বৎসর রাজ্যশাসন 
করিয়। ইহুলোক পরিত্যাগ করিলে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ- 
চন্দ্র ভাতৃউত্তরাধিকারিত্ব সবত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন।” 
কিন্তু দেশাবলীর বর্ণনায় বিশ্বাস করিলে এড্গারের 
কথায় উপেক্ষ। করিতে হয়। এডগার সাহেব কাছাড় 
রাজবংশকে অপ্রাচীন বলিয়া স্থির করিলেও রাজমাল। 
প্রভৃতি অপরাপর প্রাচীন ইতিবৃত্ত গ্রন্থে প্রাচীন কাছাড় 
রাজগণের নামোল্েখ পাওয়া যার । রাজম।ল। প্রায় সাড়ে 
চ1রশত বর্ষ পুর্বে লিখিত হয়। এই গ্রস্থে লাখত আছে 
পত্রিপুরেশ্বর মহারান ভ্রিলোচনের জ্যেষ্পুজ দৌহত্রসত্বে 
হেড়ম্বরাজের সিংহাদন অর্ধকার করেন। ত্রলোচনের 
দ্বিতারপুভ্র দক্ষিণ পেতৃকরাজ্যের উত্তরাধিকারী হন।” 
কাছাড়ের প্রতিহাসিকের। বণেন, এখন যেখানে নাগ। 
জাতির বাস সেই নিবিড় অরণাবেষ্িত পাব্ৰ ঠাগ্রদেশ- 
সমূহে পুর্বে কাছাড় রাঞ্জগণ রাজত্ব করিতেন। আনামের 
দিমাপুরে তাহাদের রাজধানী ছিল। এখনও দিমাপুরে 
প্রাচীন কাছাড়রাদ্গণের রাজপ্রাসাদাির ভগ্লাবশেষ ও বৃহৎ 
পুফরিণী দৃ্ হইয়। থাকে । এখনও সেই কাছারীদিগের 
ংপধরেরা কুকী ও নাগাদিগের সহিত উত্তর কাছাড়ে 
বাস করিতেছেন, তৎপরে কাছাড়ী রাজগণ দক্ষিণাভিমুখে 
বারেলপ পাহাড়ের মধ্যবর্তী মাইবোং নামক স্থানে আলির! 
বাস করেন। এখানকার জঙ্গলমধ্যে প্রাচীন দেবমন্দির ও 
সুস্বাগুফলের উপবন এখনও পড়ির! রহিয়াছে, তদ্ৃষ্টে 
বোধ হয়, এখানে কাছাড়ী রাজার অতি অল্লকাণ বান 
করিরাছিলেন। : 
এতিহামিকগণের মতে, পূর্বকালে ফাছাড়ী রাজগণ 
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বিভিল্ন-মতাবলন্ী পার্ধধতীয় জাতি মধ্যে পরিগণিত হইতেন। 
তাহার! মাইবোং নামক স্থানে আসিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ 
করেন। এই সময়ে কাছাড়রাত্র ক্িপুরারাজকন্তার 'পাণি- 
গ্রহণ করেন। তিনি বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ত্রিপুরারাজের 
নিকট হইতে বরাফ উপত্যাক! প্রাপ্ত হন। অনেকে অনুঃ 
মান করেন যে, লেই সময় হইতে কাছাড়-রাজগণ ক্ষত্তিয় 
পরিচারক বন্মোপাধি ব্যবহার কষিতেন। জয়ন্তীরাক্গগণের 
উপদ্রবে কাছাড়-রাজগণ মাইবোং ছাড়িয়। কাশপুর নামক 
ক্বানে রাজধানী স্থাপন করেনঞ্। এই সময়ে বিক্রমপুর 
পরগণার অন্তর্গত গড়েরিতর নামক স্থানে আর একটি ক্ষুদ্র 
রাজধানী ছিল, শেষোক্ত রাজধানী এককালে বিধ্বস্ত হইয়। 
এখন তৎপরিবর্তে চা-বাগান শোভ।1 পাইতেছে। 

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কুষ্ণচন্দ্র কাছাড়ে রাজত্ব করিতেছিল্লেন) 
এই সময়ে মণিপুররাজ মধুচন্দ্র ভ্রাতৃকর্তক যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়। কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাছাড়রাজ 
তাহাকে ৫০* শত সৈম্ত সাহাধ্যার্থ প্রদান করিলে, মধু5ন্তর 
মণপুরে পুনরায় যুদ্ধ যাত্র! করেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর 
মধুচন্দ্র নিহত হইলেন, তাহার ২য় দহোদর চৌরজিৎ পুর 
₹ইঠে মণিপুরে রাজ্যশানন করিতে'ছলেন, তিনি ৩য় মছ্ো- 
দর মারজিতের সহিত এরূপ বন্দোখপ্ত করেন যে, তিনি 
ছুই বৎসর রাঞ্শাসন করিয়। মার'ঞজুতর ভনম্ত শাসনভার- 
প্রদানপুর্বক চিরদিনের মত তার্থবাসী হহাবেন। তিন বৎসর 
গত হুহল, মারজিৎ চৌরপিতের নিকট মণিপুরের সর্পাশন 
ঠাছিলেন। শেষে তিনি জানতে পারিলেন যে, তাহার 
প্রাণবধের চক্রান্ত হইতেছে । তখন কালবিলম্ব নাকারয়া 
গোপনে তিনি একমাক্র অশ্বারোহণে কয়েকজন বিশ্বস্ত 
অনুচরের সহিত কাছাড় যাত্রা কারলেন। এখানে তিন 
কষ্চন্দ্রের ভ্রাতা কাছাড়ের শেষ রাজ। গোবিন্দচন্দ্রের 
আশ্রয় পাইপেন। কিন্তু মারজিতের মনোহর অশ্ব দর্শুন 
কাছাড়রান্ের লোভ হইল। এই লোভই কাছাড়-রাজ- 

ংশের সর্বনাশের কারণ। কাছাড়রাজ হচ্ছানুরূপ মুখ্য 
লইয়। অশ্ববিক্রয়ের জন্তভ মারজিৎকে অনুরোধ করিলেন। 
কিন্তু মণিপুররাজকুমার প্রাণপ্রিয়তর অশ্বটি কিছুতেই দিতে 
চাহিলেন না, গোবিশ্দচন্দ্র সেই অশ্ব বলপুর্ববক গ্রহণ করিলেন । 

* মারজিৎ আশ্ররদাত। কর্তৃক মর্্মগীড়িত হইয়া বনে বনে 


* এডগার, ফাণ্ডেন ফিসর ও হণ্টার প্রভৃতি সাহেবের মতে, খুনী 
অষ্টাদশ শতাবীতে কাশপুর রাজধানী স্থাপিত হয়। কিন্ত তাহারও 
অনেক পৃর্ধে যে এখানে হেড়মবরাজধানী স্থাপিত চ্ইয়ার্ছিল, তাহ 
১৬৫৪ শকে রচিত দেশাধলী গ্রন্থপাঠে জান! যায়। 
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ভ্রমণ করিতে করিতে আবার রাজধানীতে উপনীন্ত হইলেন 
এবং ব্রঙ্গরাজের নিকট ধথেষ্ট সমাদর পাইলেন, ব্রহ্গরাজ 
তাহাকে মণিপুররাজা উদ্ধার করিয়া! দিতে প্রতিশ্রুত 
হইলেন। অল্পদিন মধ্যেই মারলিৎ ব্রদ্ষরাঁজের সাহাষো 
মণিপুর উদ্ধার করিলেন। তিনি পৈতৃক রাজ্য অধিকার 
করিয়। দেখিলেন, তাহার অশ্বাপহারী এখনও পার্বর্তা 
রাজাসনে বিরাজ করিতেছেন। তিনি বহুসংখাক মৈন্ 
লইয়। কাছাড়ধবংদ করিতে চলিলেন। রাজধানী কাশ- 
পুর ভশ্মীভূত হইল। আবাল বুদ্ধের রোদনধবনিতে গগন 
প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! কাছাড় নরশোণিতে প্লাবিত 
হইল। গোবিন্দচন্ত্র আত্মরক্ষার্থ শ্রীহটে পলায়ন করিলেন। 
কাছাড় ধ্বংশ করিয়া মারন্িৎ “মেমাগাস্ব” অর্থাৎ কাছাত- 
বিজয়ী উপাধি গ্রহণ করিলেন। কিছুদ্দিন পরে ব্রঙ্গরাজ 
মারজিৎকে আবানগরে যাইবার জন্তু আহ্বান করেন, 
কিন্ত মারজিৎ বলিয়া পাঠান যে যদি ব্রহ্মরাজ উভয়রাজের 
মধ্যবর্তী কোন এক স্থান নির্দেশ করিয়া, স্বয়ং তথায় উপ. 
স্থিত হন, তবে মণিপুররাঞ্জ সেখানে গিয়! তাঁহার সাহস 
সাক্ষাৎ করিতে প্রতস্বত আছেন। ব্রক্গরাজ মারজিতের 
পত্রে আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়। সসৈন্ে মাণপুর 
আক্রমণ করিলেন। মারজিৎ কাছাড়ে আসিয়া! পলায়ি'5 
সহোদর চৌরজিৎ ও গম্ভীরসিংহকে আহবান করিলেন। 
তিনি উভয় ত্রাতাকে বিঝিত কাছাড়রাজ্যের এক একটি 
অংশ দান করিলেন। তাহারাও পরস্পর বিপদে লাহাষ্য 
করিতে প্রতিশ্রত হইলেন। 

গোবিন্দ5ন্ত্র রাজ্য হারাইয়। ইংরাক্ধিগের 
সাহাধ্য প্রার্থনা করেন, কিন্ত সে সময়ে কোম্পানী বাছা- 
ছর অমিতপরাক্রম মহারাষ্ী ও পিগুারীগণের, সাঁহত যুদ্ধে 
ব্যাপৃত থাকায় তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নাু। 
গোবখিন্দচন্জ্র তখন নিরূপায় হইয়। ব্রঙ্মগাজের নিকট সাহায্য 
প্রার্থী হইলেন। পররাজালোলুপ শ্বেতগজাধিপ কাছাড়া- 
ভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মারজিৎ, চৌরজিৎ ও 
গম্ভীর সিংহ তিনজনে মিলিয়। প্রাণপণে ব্রহ্ষসৈষ্ের সছিন্ত 
যুদ্ধ করিলেন। ব্রক্গরাজের জয় হইল এবং কাছাড়রাল্য 
ব্রঙ্মরাজের হস্তগত হইল। তখন হতভাগ্য গোবিন্দচন্্র 
পুনরায় কোম্পানিবাহাদুরের নিকট সাহাষ্য প্রার্থন! করি- 
লেন। প্রথম ক্রহ্ষযুদ্ধের অনসানে ১৮২৬ থুষ্টাবে গোিন্া- 
চন্দ্র ইংরাজটসম্ত-সাহায্যে পুনরায় কাঁছাংড়র ময়ুরাসনে অধি- 
িত হইলেন। ইংর1জসৈন্ত কাছাড় পরিত্যাগ করিয়! আসি- 
বার অন্পদিন পরেই কাছাড়ীসেনার অধিনায়ক তুশারাম 


নিকট 
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সেনাপতি বিদ্রোহী হুইয়। উত্তরকাছাড় অধিকার করেন। 
তংপরে ১৮৩০ খুষ্টাবষে রা! গোবিদদচন্ত্র গুপ্তভাবে নিহত 
ইইতলন। আহার পুভ্রাদি ন থাকায় তাহার অধিকৃতরাজ্য 

ইংবাজ-আধিকারভূক্ত হইল। তখনও তুলারাম উত্তর 

কাছাড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, ১৮৫৫ খৃঃ, তিনিও অপুজক 
অবস্থা পরলোকগমন করিলে ইংরাক্স-কোম্পানী তাহার 
ংশও অধিকার করিলেন। 

পূর্বে কাছাড়ের বননঙ্গলে স্বভাবতই চা-গাছ জন্মা- 
ইত্ত। ১৮৫৫ খৃঃ, চা-করের। প্রথম ইহার সন্ধান পার। 
সেই পর্য্যন্ত কাছাড়ের নানাম্থানে চা-বাগান প্রস্তত হুই- 
যাছে। এই চা-বাগান লইয়। ছই একবার ইংরাজরাজকে 
নাগাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে । ১৮৮৯ খৃষ্টাকে, 
নাগাপর্বতের অঙ্গামী-নাগার। কাছাড়ের উত্তরাংশে চা- 
বাগানে নামিয়! আসিয়। বিলক্ষণ উৎপাত করে, এই উপ- 
দ্ববে একজন চাকর সাহেব ও ১২ জন কর্মচারী নাগাদের 
হন্তে নিহত হন। বুটাশ গবর্ণমেণ্ট অঙ্গামী-নাগা দিগকে 
শাসন করিবার জন্ত ১৮৮*-৮১ থুঃ স্বাধীন নাগরাজ্যে ইংরাজ- 
সৈল্ক প্রেরণ করেন। 

১৮৮১ খৃষ্টাবে, কাছাড়ে একজন ধর্্গ্রচারক দেখ! দেন। 
তিনি চারিদিকে এই বলিয়। ঘোষণ। করিতে লাগিলেন, 
যে তাহার টৈৰ ক্ষমত। আছে, সেই ক্ষমত। বলে, তিনি 
কাছাড়রাজ্য উদ্ধার করিবেন এবং কাছাড়ীর! আবার 
সকলেই স্বাধীন হইবে। দলে দলে অনভ্য কাছাড়ীর! 
আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। তাহার প্রথমতঃ গুঞ্জং 
থান! তৎপরে মাইবোং নগরে ডিপুটি কমিননর ও তথাকার 
প্রধান প্রধান কর্মমচারীদিগকে আক্রমণ করিল। এই সময়ে 
একটি সামান্ত যুদ্ধ বাধে। ডিপুটি কমিসনর বিলক্ষণরূপে 
অলির আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। 
আক্রমণকারীদের মধ্যে ৯জন নিহত হয় এবং অবশিষ্ট 
মকলে বন মধ্যে পলাইয়! গিয়া! আত্মরক্ষ। করে। 

কাছাড়ে যণাকালে আউস্, শাপলি ও আমনধানের 
চাষ হয়। এছাড়া সরিষা, তিসী, কলাই, ইক্ষু, লঙ্ক। ও 
নানাবিধ শাকসব্জির 9 চাষ হইয়া থাকে । এখানে মণিপুরী 
খেস ও কুকীরমণীদের প্রস্তুত একপ্রকার অতি উৎকৃষ্ট 
মসারি পাওর়! যায় । 

শিলচর, লিদ্ধেশ্বর, ও হৈলাকাদি নামক স্থানে প্রতিবর্ষে 
কুলির হাট হয়। চাঁকরের! চা-বাগানের জন্ত সেই সকল 
কুলী লইয়া যায়। 

- কাছাড়ের লোকসংখ্যা] ৩১৩৮৫৮, তন্মধ্যে সহরে, গ্রামে ও 


ময়দানে ২৮৯৪২৫ এবং পর্বতের উপর ২৪৪৩৩ জন লোকের 
বাস। তন্মধ্যে কাছাড়ী, কুকী, লুনাই, নাগা ও মিকির 
জাতির সংখ্যাই অধিক। [কাছাড়ী, কুকী প্রভৃতি শব দেখ।] 
কাছাড়ী (কাছারী)। কাছাড়ের পার্ধতীয় জাতিবিশেষ। 
, কাছাড়ের প্রধান প্রধান লোকের মতে কাছাড়ী, নাগা, 
আবর প্রস্ৃতি পার্ধতীয় জাতি মেচ জাতি হইতে উৎপন্ন 
হুহয়াছে। 
কাছাড়ীজাতি সাহসী, বলিষ্ঠ এবং গ্রামবাসী । তাহাদের 
মুখের আকার মোগলজাতির মত; চিবুক কেশশৃন্র, এবং 
দেহ অতি অল্প লোমযুক্ত। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি শাখ! 
আছে, যখ! সরমীয়া, শ্বগগঁয়। ও ন্বর্গীয়-বুটিয়া। সরমীয়ার। 
কাছাড়ের ও, আনামের উত্তরাংশে বাস করে, তাহার! 
, হিদ্দুধশ্মীবলম্বী। ন্বর্গীয়ার। পূর্বন্থারে বাস করে, তাহাদের 
মধ্যে সকলেই আপনাদের পুর্ব রীতিনীতি অনুসারে 
চলে। স্বর্গীয়! বুটিয়ার1! ভোটানে বাস করে, তাহার! অধি- 
কাংশই ভোটের লামার মতাবলম্বী। 
কাছাড়ীরা রাক্ষনপ্রথায় বিবাহ করে। তাহাদের 
প্রধান উপান্ত দেবতার নাম “বো” তাহার পত্বীর নাম 
'মৈমোন”। তাহারা পরমবস্ত ভাবিয়। আকন্দগাছের পূজ। 
করে। ওঝার। ইহাদের পুরোছিত এবং চিকিৎসক । 
তাহাদের প্রধান পুরোহিতের নাম দেওশী। 
সমগ্র কাছাড়ীর সংখ্যা প্রায় ৩০*০০০০*। আসামে 
একজাতি কাছাড়ীদের সঙ্গে বাদ করে, তাহাদিগকে হোজাই- 
কাছারী বলে। 
কাছা টিল। (দেশঙ্জ ) অসাবধান। 
কাছাধরা (দেশঙ্জ) ১ অন্থগত। ২ তোষামোদকারী। 
৩ ভীরু । 
কাছার (দেশজ ) জেলাবিশেষ। [কাছাড় দেখ।] 
কাছারী (পারশ্ক ) ১ বিচারস্থল। ২ কাধর্যালয়। ৩ জমীদার- 
গণের কর্মচানীগণ যেখানে বপিয়। প্রজার নিকট হইতে 
খাজান। আদায় করে। 
কাছি, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রুষকশ্রেণীতূক্ত জাতিবিশেষ। 
ইহার! বাজারে ফলমুলাদি বিক্রয় ও বাগানে মালীর কাজ 
করিয়া! থাকে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যে সকল কাছি 
জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়। যায়, তাহাদের মধ্যে 'প্রধা- 
নতঃ ৭টি শ্রেণীবিভাগ আছে )--কনোজিয়া, হর্দিয়া, লিংগ্রৌ- 
রিয়া, জৌনপুরীয়া, বান্দনীয়। ব1 মগহিয়া। জেরেঠা ও 
কচ্ছব। এই ৭ শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আদন-প্রদান ব1 
পানভোজনাদি চলে না। কনৌলিয়! শ্রেনীই এই ৭ শ্রেণীর 
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মধো সর্বাপেক্ষা সম্মানার্থ ও কচ্ছবার! সর্বাপেক্ষা 
নিয়পদবীতে গণ্য ; কিন্ত কচ্ছবারা বলে যে তাহারাই 
সর্বাপেক্ষ। সম্মানার্হ এবং কনোজিয়র| সর্ববাপেক্ষ! নিম্ন 
পদবীতে গণ্য। এই কনোজিয়া-শ্রেণী কনোজ হইতে কাশী 
পর্যান্ত, ভর্দিয়।-শ্রেণী পূর্ব-অধোধ্যায়। [সংগ্রোরিয়া-শ্রেন 
অযোধ্যার দক্ষিণপশ্চিমাংশে, জৌনপুরীয়া-ুশ্সী অযোধচার 
দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে, জৌনপুরীয়া-শ্রেণী ধনৌধা জেলায়, 
বাক্ষণীয়া ও জেরেঠ! শ্রেণীত্বরর বিহারে এবং কচ্ছবা শ্রেণী 
বঙ্গ ও জয়পুরাদি স্থানে দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। এই ৭ শ্রেণী 
ব্যতীত কাছিদ্দিগের মধ্যে আরও তিনটি শ্রেণী অর্পসংখ্যক 
দেখা যায়_-ধাকলা, স্থখলেন ও সচন। বিছারে ইহারাই 
অধিকাংশ আফিমের চাঁধ করে। 

ললিতপুরের কাছিদ্দিগের মধ্যে পূর্বোক্ত ৭টি ব] ১০টি 
শ্রেণী নাই। ইহারা কচ্ছব সলোরিক্না, হর্দিয়৷ ও 'অম্বার 
এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত । 

ঝান্পীতে যে সকল কাছি আছে, তাঁহারা বলে যে, 
তাহার! কচ্ছবা ( কচ্ছবহ) রাজপুতজাতি হইতে উদ্ভুত 
হইয়াছে ও তাহাদিগের পূর্বপুরুষের নরবর প্রদেশ হইতে 
এতদঞ্চলে আপিয়াছিল। 

কাছি জাতির শ্রেণী বিভাগেন্ নামগুলি অনুধাবন করিয়া 
দেখিলে বোধ হয় ইহারা আপনাদিগের বাসভৃমি অনুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, কনোজিয়--কনোজ 
বা কান্থকুজ, হদ্দিয়া__হর্দিয়াগঞ্জ, সিংগ্রৌরিয়।-পিংগ্রৌর 
(এলাছাবাদ হইতে ২৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমকুলে 
অবস্থিত, রামায়ণোক্ত নিষাদরাজা “শৃঙ্গ বের পুরী* ), জৌন- 
পুরীয়া--জৌনপুর; বান্গণীয়৷ বা মগহিয়া--মগধ, কচ্ছবা-- 
কচ্ছবহঃ হ্থখসেন--সন্কিশ। (রামায়ণোজ্ সাচ্কাস্ত”-_ 
কালীনদীর তীরে মৈনপুরী ও ফরক্কাবাদের মধো আজিও 
ইছার ভগ্লাবশেষ আছে)। , 

অনেকস্থলে ইহারা কোয়েরি মুরাও বাঁ মোবাই নামে 
অভিছিত হইয়। থাকে । ইহার! ক্কষিকন্মে অত পটু এবং 
অতি পরিফার পরিচ্ছন্নরূপে উত্তমোত্বম শশ্তার্দি ফল উৎপাদন 
করিতে পারে। 

আগ্রানঞ্চলে কচ্ছবস্থ কাছির সংখ্যাই অধিক। কচ্ছনহ 
রাজপুত ঠাকুরদিগের ওঁরসে ক্রীতদাসীর গর্ভে ইহাদের উৎ- 
পত্তি। দ্গাক্ষিণাত্যে এই জাতি যথেষ্ট আছে। ইহার! কুণবী 
জাতির সদৃশ পদবীতে গণ্য । বোম্বাই প্রদেশে ইহারা ফলফুল 
ও তরকারী বিক্রয় করে বটে, কিন্ত সাধারণ লোকের জঙ্ 
'ইহার! বিক্রন্ন করেন!) দেবদেবার জন্ত ইহার! মাথায় 
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করিয়া মন্দিরে মলদিকে ঘুরিয়। রিক্রয় করিয়া বেড়ায়। 
দাক্ষিণাত্যে উহাদের মধ্যে কেবল মাত্র ২টী শ্রেমীতে ভেদ 
আছে--কাছি বুন্দেলী ও কাছি মরবরী। 

রাজপুতানার ঢোলপুর প্রদেশেই কাছিজাতি যথেষ্ট আছে। 

কাছিম (দেশজ ) জলজত্তবিশেষ। [ কচ্ছপ দেখ। ] 

কাছী (দেশজ) মোট! দড়ি, যাহাত্বারা নৌকাদি দৃয়কূপে 
তীরে বাধিয়া রাখা হয়| 

কাছে (দেশজ) নিকটে। 

কাছ্‌ল।১ উত্তর-পশ্চিম খদেশে বুদাউন জেলার বুদাউন তহ- 
সীলের অন্তর্গত নগরবিশেষ। গঙ্গার পশ্চিমতীরে বুদাউন 
সহরের ৯ ক্রোশ দূরে অবশ্যিত। বুদাউনের নিয়ে বেরেলী 
ও হাতরাশের মধ্যবত্ত রাজপথ গঙ্গাতীরে আসিয়া 
মিলিয়াছে। গ্রীষ্মকালে গঙ্গায় নৌসেডু বাধিয়! প্র পথের 
কার্য চলিয়। থাকে । বেরেলী হইতে শশ্তাদি এই পথে 
বুদাউনে আমদানী চর, তৎপরে কাছলায় নৌক1 বোঝাই 
হইয়া কাণপুর ও ফতেগড়ে রপ্তানি হয়। এখালে থানা, 
ডাকঘর, আফিমের গুদাম, সরাই, হাট ও তাবু ফেলিবার 
মাঠ আছে। সপ্তাহে দুইবার হাট হয়। 

কাজ (দেশজ, প্রাকৃত কঙ্জ শব্দের অপভ্রংশ ) কার্য, কর্ম । 

কাঁজর (হিন্দী) কাজল, অঞ্জন। 

“কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়নবর। 
ভ্রমর ভূলল জন্ু বিমল কমলপর ॥৮ বিদ্যাপতি। 

কাঁজর-_যুদলমানজাতিবিশেষ। পারশ্তের বর্তমান রাজবংশ 
এই জাতীয়। যে সময় ম্বকৃফভি বংশীয় প্রথম সম্রাট 
শাহ ইন্াইল শিয়া-মত পারগ্ভের রাজকীয় মতরূপে প্রচার 
করেন, তখন যে ৭টি তুকাঁজাতি তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিল, 
ইহারা তাহাদের একতম। একসময়ে প্রাচীন হির্কনিয়া 
(বর্তমান মসন্দরান্‌) রাজ্যে এই কাজরজাতি মহ। প্রতিষ্ঠ। 
লাভ করিয়াছিল । ১৫** থুষ্টাঝের (হিজিরা ৯০৬) পুর্বে 
এই জাতির কথা গুন! যায় না। প্র সময়ের একখানি হস্ত- 
লিখিত গ্রন্থে "পিরিকে! কাজর”ঃ নামক এক ব্যক্তির নাম 
আছে, তৎপুর্বের কোন সাহিত্যেও প্কাজর* জাতির উল্লেখ 
নাই। অস্ত্রাবাদ ও মসন্দরান প্রদেশে ইহারা অধিক সংখ্যক 
বাস করে। রাঞ্জপুতের ন্তায় ইহারা কেবল যুদ্ধব্যবসায়ী ; 
এই জাতিসম্ভত আগ! মুহম্মদ থা ১৭৯৪ থুষ্টাব্ে প্রথম সম্রাট 
হন ও অক্ত্রাবাদের নিকট বাস করেন। (ইনি একজন সামান্ত 
সৈনিকের পুজ এবং এক সময়ে নাদিরসাহের সভা হইতে 
বিতাড়িত হন।) নার্দিরের এক ভ্রাতুজ্পুত্র ইহাকে বালাকালে 
পাইয়। খোজ! করিয়া! দেন। ইনি লোভী ও পরাক্রমপ্র্রিয় 
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ছিলেন, ইহার পর ইহার ত্রাতুপ্ুত্র ফতে আলী (১৭৯৯ ৃঃ) 
সম্রাট হন। ইহার সময়েই রুষ পারগ্তের যুদ্ধ ঘটে। কর্ণেল 
ম্যাকগ্রিগরের মতে--তিমুর বাদশাহ ৮০৩ হিজিরায় সিরিয় 
হইতে কাজরদ্িগকে এদেশে আনয়ন করেন। ইহাদের মধ্যে 
য়োকরিবাদ ও আশো!গাবান নামে ছুটি শ্রেনী ও প্রত্যেক 
প্রেণী৬্টী করিয়! বংশভেদ আছে। জিয়াড়োগ্লু নামক 
কাননর-জাতীযর় একটি বংশ রুষ-মার্ম্েনিয়ার গাজীপ্রদেশে 
উঠিয়। গিয়া বাস করিতেছে । আঙ্দানলু বংশীয়ের৷ ৯ম 
তমাম্প শাহের সময় মার্ব প্রদেশে উঠিয়। যায়, কিন্তুবোখারার 
থ। সাহেবের অধীনে উজ্বাক্‌ বংশীয়ের|! তাহাদিগকে দৃরী- 
ভূত এবং অবশিষ্ট অনেককে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। 

কাজল (ক্লী)কুত্সিতং জলম্, কোঃ কাদেশঃ। ১ কুৎসিত 
জল। ২ (দেশজ ) কজ্জল, অগ্রন। 

কাঁজলগোরী (দেশজ ) বৃক্ষ বিশেষ । (5০০৪ 10098.1£9119.) 

কাঁজলনতা (দেশজ) কাজল প্রস্তুত করিবার জন্ত €লৌহ্‌- 
নিশ্মিত বস্তবিপেষ। বাঙ্গালী কন্তার্দগকে বিবাহকালে 
কাজলনত। হাতে রাখিতে হয়। 

কাজলবলি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (&1710015 980211000, 
13018.) 

কাজলবান (তৃক্ণ কাণ্ল্‌ অর্থ লাল+বাদ-্যাহারা মাথায় 
লাল টুপী ব্যবহার করে।) শিয়াসম্প্রদায়তুক্ত মুদলমান 
জাতর্বিশেষ। পারস্তের তাব্রিজ, সিরাজ, মেসিদ্‌ ও কের্মান্‌ 
নগর এই জাতির জন্মভাম। তথায় ইহারা অশ্বপালন, 
মেষপালন ও কৃষিকার্ধয দ্বারা জীরবক। নির্বাহ করে। 

কাজলবাসের। বিলক্ষণ সাহনী, হর্দান্ত ও মহাযোদ্ধ!। 
ইহার! পারস্তবীর নাঁদরসাহের বিপুলবাহিণী মধ্যে নিধুক্ত 
হইয়াছিল। নাদিরসাহের খুন হইলে কাজপবাসের৷ আঙ্গদ- 
সাহের সহিত মিলিত হইয়। কাবুল অধিকার করে। এহ 
সময়ে ইহাদের সংখ্য। প্রায় ১৫০০০*। আঙ্গদনাহের মৃত্যুর 
পর ইহার। কাবুলের নিকটনর্তী চান্দোপগ্রামে বাদ করিতে 
থাকে। ইহার। শুক্সিসম্প্রনায়ভূক্ত দুরাণে সর্দারগণের ঘোর 
শত্রু, অ।ফগান্‌ সর্দারের! ইহাদ্দিগকে ভয় করিয়া চলেন। 
এক্ষণে কাজলবান-সৈম্ত আমীরের, আঞ্ধগান সর্দারগণের 

এবং বুটীশ গব্ণমেণ্টের অধীনে কর্্দ করিতেছে। 

কাজল। (দেশজ ) কৃষ্ণনর্ণ, কালরঙ্গের বস্থু। 

কাজলালটোরা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (1580103 6০0:007) 

কাজলি (দেশদ) ১ কালরঙ্গের বস্তা। ২ মত্গ্ুবিশেষ। 
( 81910196970105 10019) 4501.) 

কাজাক্‌, (কজ্জাক) মধ্য-এপিয়ার ভ্রমণকারী মুসলমান 
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জাতিবিশেষ। মুরোপে ইহারা কোসাক নামে পরিচিত। 
ইহারা! মধা-এসিয়ার উত্তরবিভাগস্ক মরুগ্রদেশের অন্তর্গত 
তৃভাগসমূহে গ্রধানতঃ বান করে। তুফিজাতির ম্তায় ইহাদের 
মধ্যে নানাবিধ শ্রেণী, শাখা! ও বংশবিভাগ আছে। যুঝোপে 
ইহারা বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুট্রদল এই তিনভাগে বিভ্ুত্তু। 
'এরূপ বিভাগ কিন্তু মধ্য এপিয়ায় নাই। ভ্রমণ-প্রিয়ত ও যুদ্ধ- 
প্রিয়তার রন্ত অতি দুরবাসী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা 
একক্র হয়। এম্বানদীর তীরে, আরাল হৃদের তীরে এবং 
বন্ধাণ ও আলাতো হৃদের তীরে ইহার্দের অধিক সংখ্যক 
দেখা যায়, কিন্তু এতদূরবন্তী হইলেও সর্বদ! সকল গ্রদেশে 
ভ্রমণ করার জন্য ইহাদের ভাষাগত বিশেষ পার্থক্য নাই। 

ট্রান্দাক্ষিয়ান। প্রদেশে ইহারা তোকেল বাতিয়োকেল 
সুলতান নামক একব্যক্কির অধীনে স্বাধীন জাতিরূপে 


প্রথম অভ্যুান করে। ১৫৩৪ খুষ্টান্ধে (৯৪১ হিজিরা ) 


জক্ষর্তেশনদীর তীরে ইহার। বড়ই দুর্দান্ত হইয়। উঠে। সুলতান 
তোকেল মস্কাউনগরে রুষ সম্রাট "কডোবের নিকট অনেকবার 
দূত পাঠাইয়াছ্িলেন। 

এই যুদ্ধপ্রিয় জাতীরা প্যদ তপাই* ( দৈবশক্ষিনম্পন্ন 
প্রস্তরথণ্ড ) নামক একপ্রকার প্রস্তরথণ্ডের রোগমে!চনের 
শক্তি, যুদ্ধে জয়াবধানের শক্তি, এবং ভূতবর্গের উপর ক্ষমত। 
আছে বলিয়া [শ্বাস করে। 

ইহারাই ১৬শ শতাব্ধীতে তাতারসেন। দলের মধো মন্মুখ 
ভাগে থাকিয়৷ যুদ্ধ করিত। রুষিয়া এই সময় ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহার! সেই ম্থবিধায় সেই সময় প্রায় 
সমস্ত রুষিয়ারাজ্য বিপধ্যস্ত করিয়া তুলে, এমন কি অদ্্রাকান 
পর্যন্ত অধিকার করে। শেষে প্রচগ্ডবীর হভান (1521) 009 
(80916) ইহাদিগকে রুষসীমার বহির্দেশে দূরীভূত কারয়া 
দেন। ইহার! পরাস্ত হইয়া সমরকন্দ, তবোথারা ও খিব 
প্রদেশে পলাইয়। যায়। এম্বলেও ইছ।র! ছুর্দমণীয় ইয়া উঠে, 
পরে মল্পদিন হইল এখানেও রুষ-অরধকার বিস্তৃত হওয়ায়, 
ইহারা কতকট! শান্ত হইয়া নামমাত্র রুষিয়ার অধীনত! 
স্বীকার করিয়াছে। কাঞ্জন প্রদেশে এইঞজাতীয় লক্ষাধিক 
লোক বাস করে। 

ইহাদের ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন মসজিদ্‌, ভিন্ন কবরভূমি ও তাবু 
ফেপিবার স্থান আছে। ইহাদের মধ্যে অনেক ধনী বণিক 
আছেন। অনেক সম্মানার্থ বিদ্বানও আছেন। রুবিয়ার 
কোন আইন ইহার! গ্রাহ করে না। ভাষায় ও আচার 
ব্যবহারে বুরুতঞ্জাতি হইতে বিশেষ পৃথক্‌ নছে। . ইহাদের 
স্রীলোকের ও শিশুর গাত্রবর্ণ যুরোপীয়গণের ভ্তায়, কেবল 
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অস্তক দীর্ঘ, পাগড়ী কোণাকার, চক্ষ্ট বাদামের ন্যায় ও 
ওজ্জল্যবিশিষ্ট, হন উচ্চ, চেপ্ট! নাক, প্রশস্ত ললাট, ওষ্ঠ বৃহৎ 
ও গৌোপঅল্ল। ইহাদের মতে কালুনযাঁজ কগণের স্ত্রীজাতিই 
সুন্নী । ইহার! শ্রীষ্মকালে কল্পক নামক পাগড়ী ও 
শীতকালে তুমক নামক টুপি পরে। ইহার! সমুত্রিক শান্তী 
ফলিতজেযোতিষ) তৃতাদি আহ্বান প্রতৃতিতে বিশ্ব করে ও 
সেই সেই শাস্ের বহুল আলোচন। করে। 

১৮১২ হইতে ১৬ খৃষ্টাব্দে, ইহাদের মধ্য হইতে কতক- 
গুলি উপধুত্ত লোক লইয়। রুষসত্রাট ৮০টি সৈন্যদল 
প্রস্তত করয়াছেন। 

যুরোপীন় কোৌসাকের! দেখিতে সুপুরুষ, আতিথেয় ও 
সন্মানার্থ। বিবাহিত স্ত্রীলোকের মস্তকে* একটি রুত্রি- 
কালোচিত রেশমী টুপি পরে ও তাহার গাত্রে একখান্ছি 
কমাল জড়ান থাকে । 
কাজিয়। (আরব্য) কলহ, বিবাদ । 
কাজী (মারবা) মুসলমান-সমাজের বিচারপতি । যেখানে 
মুদলমানের রান্বত্ব, সেইথানেই কাজী সমাজনীতি, ধর্ম 
নীতি, ফৌজদারী ও দাওয়ানী বিধি অনুসারে বিচার করেন। 
যখন ভার-রাজ্য মুসলমানরাজের অধীন ছিল, তৎকালে 
এই কাজীর! বিচারকপদে অভিষিকু ছিলেন। এই বঙ্গ- 
দেশেই অনেক কাজী বিচার করিতেন) শুন। যায়, তীহা- 
দের মধ্যে পক্ষপাত ও স্বেচ্ছাচার্রিত1! কিছু প্রবল ছিল, সেই 
অন্য বোধ হয় এখনও অনেকে কোন প্রকারে অন্ঠায় বিচার 
হইলে “কান্দীর বিচার হুইল” বলিয়! উপহাস করেন। এখন 
ইংরাজাধিকৃত ভারতসামাজের মধ্যে কাজীর! মুসলমান- 
দিগের বিবাহকালে উপস্থিত থাকিয়! বিবাহবন্ধন দৃঢ় করিয়া 
খাকেন। কিন্তু তুরু্ষ, আরব ও পারন্তে ইহারা এখনও 
বিচারকের কার্ধ্য করিয়া থাকেন, তবে দেশভেদে ইহাদের 
মর্যযাদার কিছু তারতম্য আছে। তুরুফদেশে ইহাদের হস্তে 
বিচারের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিলে, সেখানে কাজীর! মুফতির 
অধীন। তুরুফাধিপ হারুণ আল্‌ রলীদের সময় হইতে কাজীর 
হন্তে বিচারভার অর্পিত হয়, সর্বপ্রথম কাজীর নাম আবু 
যুনফ। সকল দেশ অপেক্ষা আরবরাজ্ে কাজী (িগের ক্ষমতা 
অধিক, যদি প্রজার কোন কারণে দেশের অধিপতির নামে 
অভিযোগ করেন, তাহ! হইলে গ্রবল-পরাক্রান্ত মস্কটাধিপ 
ইমামকেও কাজীর দমক্ষে উপস্থিত হইতে হয়। পারম্তদেশে 
প্রতোক নগরেই কানী আছেন,তীাহার। প্রত্যেকেই শেখ উল্‌ 
ইদ্লামের অধীন। সর্বপ্রধান কাজীর নাম কার্দীউল কাজৎ। 
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হূর্ষেযান্তাপে অপেক্ষাকৃত কৃষ্বর্ণ হইয়! যায়। ইহাদের - 


কাঞ্চনগিরি 


কাজী খান্ধাদবিন্‌ মুহদ্দ অল্গফারি অল্কাজ্বিনি। 
একজন বিখ্যাত শ্রতিহাসিক। ইনি হুদখ্‌ ইসহন্-আর! 
নামক একথানি ইতিহাস লিখিয়াছেন, সেই গ্রন্থে মুনলমান 
রাজ্যের স্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া ৯৭২ হিজিরী পর্য্যস্থ 
লেখ্য ঘটনাবলী লিখিত হইয়াছে । কাঁনী আদন্ষদ পদরজে 
পারস্ত হইতে মক! দর্শনে গমন করেন, তথা হইতে 
ফিরিয়া আঁসিয়। সিদ্ুপ্রদেশে দৈবাল নামক গ্রামে ইহার 
মৃত্যু হয় (১৫৬৭ খুঃ।) 

আজীমআলীখ, একজন মুসলমান চিকিৎসক ও ওমরাহ । 
ইনি আগ্রানগরে যমুনাতীরে (১৫৫১ খুঃ) একন্ুদ্দর উদ্যান 
নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। সেই উদ্যানের আর পূর্ব 
সৌন্দধ্য নাই, অধিকাংশ ন্ট হইয়াছে। যাহা! অবশিষ্ট আছে, 
তাহ! অদ্যাপি “হকীম্কা-বাঘ, নামে গ্রসিদ্ধ। 

কাজীয়াৎ (পারস্ত ) কাজীর কাধ্য, বিচার । 

কাজলা (দেশজ ) কোন ক্রমনিয়স্থানে একটি দ্রব্য রাখিয়! 
তাহা ঠেলিয়। উপরদিকে ন। তুলিয়া, যর্দ এ দ্রব্যটির নিয়দেশ 
হইতে স্থানটিকে চালন1 কর! যায়, তাহ! হইলেও দ্রবাটি 
উপরদিকে উঠিতে থাকে, এই প্রক্রিয়ার মাম কাজ্ল!। 

কাঞ্চন (ক্লী) কাঞ্চতে দীপ্যতে, কচি-লুা ! ১ ম্বর্ণ। ২ পল্ম- 
কেশর। ৩ধন। ৪ (ক্রীপুং) নাগকেশর ফুল। ৫ দীপ্তি । 
৬ বন্ধন। ৭ (তরি) ন্বর্ণ নির্মিত) (পুং )৮ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ ; 
এই পুষ্প শ্বেত ও রক্ত ভেদে দুই প্রকার। রক্ত পৃষ্পের 
সংস্কৃত পর্য্যায়-রক্তপুষ্প, কোবিদাঁব, থুগ্মপল্জ ও কুণ্তল। 
শ্বেত পুশ্পের পর্য্যায়--কাঞ্চনাল, কর্ম দাঁব ও পাকারি। 
[কাঞ্চনফুল শবে গুণাদি দেখ।] ৯ চম্পক। ১০ উদ্ুম্বর। 
১১ ধৃস্ত,র। ১২ পুরূরনাঁর বংশীয় ভীমের পল্রবিশেষ। 
("ভীমস্ত বিজয়ন্তাণ কাঞ্চনো ভোরকস্ততঃ । ভাগ ৯।১৫।৩।) 
১৩ পঞ্চম বুদ্ধ । ১৪ নারায়ণের পুজবিশেষ । ১৫ ধনগ্য়-বিজয় 
নামক গ্রন্থ প্রণেতা । 

কাঞ্চনক ( ক্লী) কাঞ্চন-সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ হরিতাঁল। ২ ধান্ত- 
বিশেষ (সুক্ষ? স্ুত্রণ ৪৬ অং) 2 (পুং) কাঁঞ্চনকুলের গাছ। 

কাঞ্চন কদলী (স্ত্রী) কাঞ্চনবর্ণ। কদলী, মধ্যলো,। চাপা কল।। 

কাঞ্চনকন্দর (পুং) কাঞ্চনন্ত কন্দরঃ, ৬তত। স্বর্ণের খনি । 

কাঞ্চনকারিণী (স্ত্রী) কাঞ্চনং বহুমূলেন বন্ধনং করোতি, 
কাঁঞ্চন-কু-ণিনি-ডীপ্‌। শতমুলী। [শতাবরী দেখ।] 

কাঞ্চনক্ষীরী (স্ত্রী) কাঞ্চনমিব ক্ষীরমন্তাঃ, বহুত্রী। 
ক্ষীরিশীলত1। 

কাঞ্চনগিরি (পুং) কাঞ্চনময়োগিরিঃ, মধ্যলো। ১ স্থমেক 
পর্বত । ২ দান করিবার উদ্দেশ্রে ন্বর্ণনির্মত কৃত্রিম পর্বত। 
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৬ এরর 
সো পপ রততিপরি। 


কাঞ্চনগৈরিক (ক্লী) কাঞ্চন গিরিতে। জাতম্‌, কাঞ্চন-গিরি- 
ঢ4.। ম্ুুমের পর্বতজ্ঞাত গিরিমাটী। 

কাঞ্চনচক্র (ক্লী) বৌদ্ধশাস্মতে পৃথিবীর মধাভাগ। 
( দিখ্যাবদান ১৯৮ । ৮) 

কাঞ্চনচয় ( পুং) কাঞ্চনন্ত চয়ঃ রাশিঃ, ৬তৎ। স্বর্ণের রাশি। 

কাঞ্চনজঙ্ঘ। । পূর্ব হিমালয়ের এক অত পর্বতশ্, 
সিকিম ও নেপালের প্রাস্তসীমায় অবস্থিত। অক্ষা' ২৭ 
৪২৫ দ্রাঘি' ৮৮*১১২৬৮ পুঃ। ধবলাগিরি ছাড় এত- 
বড়শৃঙ্গ আর জগতে নাই, ২৮১৭৩ ফুট ইহার উচ্ছা়। এই 
শৃঙ্গ গোস্বামীস্থান হইতে ৬৫ ক্রোশ পুব্ে থাকয়। ইহার শৃঙ্গ 
দ্বারা যেন নেপালের পুর্ব সীম! রক্ষা করিতেছে । এই 
শৃষ্ব নিরবচ্ছিন্ন তুষারাবৃত গাকে। হৃর্ষ্যোদ্নয়কালে দূর 
হইতে ঠিক কাঞ্চনের ন্তায় দেখায়, সেইক্ন্ত বোধ হয়, এই 
শৃঙ্গ 'কাঞ্চনতঘ', 'কাঞ্চনজিব”, (কাঞ্চনশৃঙ্গ”, এবং কোন 
কোন সংস্কৃত পুস্তকে “কাঞ্চনা দ্র” নামে আতছিত। 

কাঞ্চনপল্লী । বঙ্গদেশের চব্বিশ পরগণার উত্তর প্রান্তে 
কলিকাত। হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন 
গণুগ্রাম। এখানে পূর্ববঙ্গরেলওয়ের একটি আড্ড। আছে। 
ইহার বর্তমান নাম এবং প্রাচীন কিংবদন্তি দ্বারা অনেকে 
অনুমান করেন যে, এক সময় ইহ! বঙ্গবিখ্যাত কুমারহক্ 
(হালিসহর ) গ্রামের একটি সন্ত্রান্ত ও বাশ পল্লী ছিল । 
এই গ্রামের লোকব্যবন্ৃত নাম কাচরাপাড়। বা! কাচনাপাড়। 
কি কাচরাপাড়া। পশ্চিমাংশ বদ্ধমানজেল। প্রভৃতি রাঢ 
দেশীয় লোক ইহাকে কাতলাপাড়াও1 বলিয়া থাকে। 
উক্ত গ্রামের মধ্যে পুরুষপরম্পরায় একটি জনপ্রবাদ 
আছে, যে কাঞ্চনপল্লী নামটি ইহার গৌরবন্থগক নাম। 
পুর্বকালে এইস্থানে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও বিচক্ষণ চিটিৎ- 
সকের বাদ ছিল বলিয়া লোকে ইছাকে আদর করিয়। 
কাঞ্চনপল্লী বলিতেন, বস্বতঃ এখানে কাচন। নামে এক 
প্রকার ঘাস হইত বলিয়া কাচনাপাড়। নাম হুইয়াছিল। 
কেহ কেহ কেনে পুর্বে এখানে অনেক ন্ুবর্ণবণিকের 
বাস ছিল এবং স্বর্ণ বৌপ্যের ক্রয় বিক্রয় হইত বলিয়া, ইহাকে 


* অনেক বিচক্ষণ ও পণ্ডিত লোক অনুমান করেন, যে পাড়! 
শঙই কোন একখানি মুল গ্রামের অংশব! খণ্ড পরিচায়ক, যেমন 
উত্তরপাড়া, একসময় পল্লিগ্রামের উত্তরদিকন্থ পল্লী ছিল, কিন্ত বালির 
খল বধাস্থানে ব্যবধান হওয়ায় ভ্রমে পৃথ্থক্‌ গ্রাথকপে পদন্থিচিত হুইল। 
সেইরপ কাচরাপাড়। ও হালিসহরের ষধ্যস্বানে লিক সাহেব খাল 
কাটা দেওয়ার কাচরাপাড়। শ্বতস্্রগ্রাম বলিক্সা বিখ্যাত হয়। 

1 রাচদেশে যাক্গুষমারাকেও 'কাতলাপাড়া' বলে। 


] কাঞ্চমপল্লী 


সাধারণে হ্বাঞ্চনপন্লী বালত। এই শেষোক্ত কথার প্রমাণ 
পক্ষে অদ্যাপি একটি নিদর্শন পাওয়! যায়। কলিকাতার 
বড়বাজারে অদ্যাপি যে সকল নিজক্তি বিক্রয় হয়) তাহার 
প্রতিষ্ঠার জন্ম বিক্রেতার! তাহ। কাচনাপাড়ার নিক্তি বলিয়। 
পরিচয় দেয়, কিন্তু বন্কাল হইতে উক্ত গ্রামে কোন 
প্রকার নিক প্রস্তত হইতে দেখা যায়না। বাহ! হউক 
পুর্বকাঁলে এ গ্রাম সুবর্ণাদি মূল্যবান্‌ ধাতু ক্রয়বিক্রয়ের স্থান 
থাক। সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। যদিও বাগেরখাল নামক 
একটি কৃত্রিমনদী ইহাকে মৃলম্থান কুমারছট্ট হইতে পৃথক 
করিয়। ফেলিয়াছে, কিন্তু পূর্বকালে ইহ! যে কুমারহ্ের 
সঙ্গে একত্র ও সংযুক্ত ছিল, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ 
হইতে পারে না, কারণ বাগেরখাল নামক খাল কুমারহট্ট ও 
কাঞ্চনপল্লী মংস্থাপনের অনেকপর নির্বাসিত মল্লিক সাহেব, 
তাহার বাসম্থানের গড় স্বরূপ বাণিজা কার্যের সুবিধার 
জন্ত ফুলিয়া গ্রামের নিম্নস্থ যমুনা হইতে ভাগিরথী পর্য্যস্ত 
প্রায় ছুই ক্রোশ বিস্তৃত একটি খাল কাটাইয়৷ দেন। 
উক্ত খাল এই উভয় স্থানের মধ্যে ব্যবধানস্বব্ূপ থাক। 
সত্বেও কাঞ্চনপল্লী অদ্যাপি হাবিলিসহুর পরগণার অধীন ও 
কুমারহট্র সমাজভূক্ত। ইহার বর্তমান দক্ষিণনীম! মল্লিক 
সাহেবের কাটাখাল, পশ্চিমে ভাগীরথী খাত, উত্তরে যমুনা- 
তীরম্থ মুরতিপুর ও পূর্ব্বীম! পিন্দে ভবানীপুর । এইগ্রাম 
যে গল যমুনার সঙ্গমন্থানে চরপত্তন হইয়া! তাহার উপর 
সংস্থিত হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার বহুতর প্রমাণ পাওয়া! যায়। 
এই বিষয়ের একটি চমত্কার আখ্যান আছে। একদ! 
কাঞ্চনপল্লী-নিবানী একজন তীর্থযাত্তরী কাশীধামে একজন 
দণ্ডাশ্রমী পুরুষকে দর্শন করিতে গিয়। পরম্পর কথাপ্রপঙ্গে 
পরিচয় দিলেন, যে “আমার নিবাস অ্রেবেণীর পরপারস্থিত 
ভাগীরথীতীরবর্তী কাঞ্চনপলী।” দিদ্ধপুরুষ কহিলেন, কি, 
ত্রিবেণীর পরপার কাঞ্চনপল্লী? কোন্‌ ত্রিবেণী? ব্রিবেণীর 
পূর্বপারে তো! তেঁপুরনগর ।৮ তীর্থযাত্রী কহিলেন, প্তেঁপুর- 
নগর আমার বাসস্থান হইতে প্রায় চারি ক্রোশপূর্বে।” সাধু 
বলিলেন, “তবে কি তোমরা গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থানে চরের উপর 
বাদ কর। আশ্র্যয! ইহার মধ্য গঙ্গায় চর হইয়৷ তাহাতে 
গ্রামের পত্তন হইয়াছে! কালের কি কুটিল! গতি!” যাহ! হউক, 
অদ্যাপি উদ্জ ভেপুরগ্রামে নগরঘাটা ও জগাতিঘাট। প্রভৃতি 
স্কান বিদ্যমান আছে এবং সেই সেই স্থান যে একসময় নগর- 
বিশেষ ও বাণিজান্থান ছিল, তাহ! সময়ে সময়ে এখানকার 
মৃত্তিকার নিয় হইতে তৈজসাদি বহুবিধ ভ্রবাজাত প্রাপ্ত 
হওয়ায় অনেকে স্থির করিয়াছেন। যদি৪ এই কাঞ্চনপন্নী 
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গঙ(যমুনার মুঝগ্নেণীর মধ্যস্থিত চরের উপর উৎপন্ন বলিয়! 
অনেক প্রমাণ ও নিদর্শন পাওয়। যায়, কিন্তু ইহা যে 
অন্যান তিনশত বৎসরের পুব্বকালবত্তী, সে বিষয়েও 
অনেক সংশয়চ্ছেদী প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কাঞ্চনপল্ী 
শচৈতন্তদেব মহাপ্রভুর সমকালবর্ভা সেনর্শশবানন্দের পাট। 
বেষ্ণবর্দগের প্রসিদ্ধ পাটমালাগ্র-স্থ ইহার নাম দেখিতে 
পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে কাঞ্চনপলী নামটাই লিখিত 
আছে, তৎ্পূর্বে উহ অনা নামেও আখ্যাত হইবার কথা 
শুন। যায় ও প্রমাণ পাওয়। যায়। বদ্যজাতির একটি 
সমাজের নাম নরহষ্ট্র অর্থাৎ নরহট্রগ্রামীয়। এই নরহট্র- 
গ্রামই কাঞ্চনপল্লীর প্রাচীন নাম। এক্ষণে যে স্থলে কাচড়া- 
পাড়ার বড় চড়া, প্রাচীন লোকের! বলেন যে পূর্বের 
স্থানেই নরহট্ট গ্রাম ছিল। কালে উহা গঙ্গার গর্ভনাৎ হইয়। 
যায় এবং তথাকার লোকের! ক্রমে তৎপুর্বদিকে সারয়। 
আপসাতে কাচড়াপাড়ার উৎপত্তি হয়। সেহ প্রান কাচড়া- 
পাড়া9 ক্রমে গঙ্গায় ভাঙ্গয়া যাওয়ায়, বছুতর কাংস্তানণিক 
উহার পরপার বংশবাটী অর্থাৎ বাশবেড়ে গ্রামে উঠিয়া গিয়া 
বাস করে এবং তদবধি বাসবেড়ে গ্রাম কাসারিলাতির একটি 
প্রধান স্থান হইয়। উঠে । বিশেষতঃ সেন শিবানন্দ নিজ গুরু 
শা।নাথ 'আাচাধ্যের নামে যে কষ্ণরায়বিগ্রহ প্রকাশ করেন; 
এ বিগ্রহ * গ্রথমতঃ জ্রীনাথাচার্য্যের দৌভিপরনগ্তান ভ্মহে- 
শের + নিজ বাটীতে থার্চিতেন। একদা বঙ্গ প্রভার মহা- 
রাজ প্রতাপারিত্যের গুল্প হাতপুজ যশোরজিত্ধ রায় (কচুরায়) 
কোন বিশেষ কারণে [দল্ী যাইবার শময় কাচড়াপাড়া হইয়া 
বান এবং যাত্রীকালে কৃষ্ণরায়বিগ্রহ দশন করিয়া এইরপ 
মানসিক করেন যে, ণ্যদি আমি দরবারে ফতে হই, তাহ! 
হইলে ঠাকুরের একটি শ্রীম্দির গ্রাস্তত করিয়া দিব।* 
দৈবযোগে যশোরজিৎ রায় দরনারে কৃতকার্য হইয়। প্রতযা- 
গমনকালে পুনর্বার কৃষ্ণরায়কে দর্শন করিয়। আইসেন; এবং 
তাহার শ্রীমন্দির, ভোগমন্দির ও দোলনন্দির প্রস্তত করিয়া 
দেন এবং নিতভ্যসেব! নির্ধ্বাহের জনা কুষ্ণপাটানামে একখানি 
নিকফষর তালুক প্রদান করেন? অদ্যাপি শী কৃষঞণাটা 
'তালুক উল্ত বিগ্রহেরই সেবার্থ সেবাঁয়ৎ অধিকারীদিগেরই 


* “্বন্তি জীকৃষ্ণদেবে।য়ঃ প্রাহ্রাসীৎ স্বয়ং কলৌ। 
অনুগ্রহীয় দ্বিজঃ কিধি২ জয়ং গ্ীনাথসংজ্ঞকঃ ॥” 
এই গ্লোকটি উক্ত কৃষ্তরায় বিগ্রহের পদ্ম।সনে খোদ্িত আছে। 
+ এ শ্রীমহ্েশই.কাচড়াপাড়ার কৃষ্ণরায়বিগ্রহের বর্তমান অধিকারী- 
ংশের অ।দপুরুষ বলির অধিকারী মহাশয়ের পরিচয় দেন এবং তিনি 
ভরহাজগো ্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া! এক্ষণে ই'হারাও মুখেপাধ্যার 
উপাধিতে অতিহিত হন। 
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জীমন্দির সম্পন্ন হয়। 
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স্বত্বাধিকারে আছে। তবে রাজার আমলে যেমন মির 
ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই। লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের 
দশশালা বন্দোনস্তের সময় বার্ষিক ২৮/%* কর ধার্য্য 
হইয়াছে । ঈশানচন্দ্র অধিকারী মুখোপাধ্যায় এক্ষণে এই 
বংশের প্রধান ও প্রাচীন। যশোরজিত্রায় যে দেবালয় 
করিয়! দেন, সে দেবালয় ও তৎসন্নিহছিত নগরের বাজার 
প্রভৃতি কীচড়াপাড়ার বহুতর প্রাচীন-কণর্তি কালে গঙ্গাগর্ডে 
জলসা হইয়! সেই সেই স্থানে এক্ষণে পুনরায় নৃতন 
চরের উৎপত্তি হুইয়াছে। এই দেনালয় ধ্বংস হইৰাঁর পর 
কলিকাতানিবাসী নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক *্ এক 
লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়। কষ্ণরায় জীউর দেবমন্দিরাদি প্রস্তত 
ও প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রবাদ আছে, এই মহান্‌ কীত্তির 
উদ্যোগেই নিমাইয়ের পরলোক প্রাপ্তি হয় এবং তাচার 
ইচ্ছাপত্রানুসারে তীহার উত্তরাধিকাঁরিরা সকলকার্ধয সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন। ফলতঃ কৃষ্ঃরায় জীউর দেবালয়সদৃশ দেবালয় 
এ অঞ্চলের আর কোন স্থানে নাই। শকাব্বা ১৭*৭ শকে 
শ্রীমন্দিরটি দেখিলে বোধ হয়, যেন 
কেহ.ইষ্টক ও চুর্ণাদি উপকরণ কোন বিশাল পাক্ষস্ত্রে দ্রবী- 
ভূত করিয়া মন্ৰিরটিকে ছাঁচে ঢালিয়াছে, এরূপ সুঠাম সুস্তী 
ও সর্ববাঙ্গ সুন্দর মন্দির দৃষ্টিগোচর হওয়া বঙ্গদেশে অতি 
বিরল। এই "দ্বিতীয় মন্দির যে কেবল ক্ষণজন্ম। নিমাইচরণ 
ও গৌরচরণ এবং কাঞ্চনপল্লী গ্রামেরই কশর্তিম্বরূপ এমন নহে, 
এ দৃষ্টিদুরলভ দেবকীন্তি আমাদিগের ভত্তভাগ্য বঙ্গদেশেরও 
শিলনৈপুণোর মহদঘশ উচ্চৈ£স্বরে ঘোষণা করিতেছে । আমা- 
দিগের দেশের পুরাতত্বান্থসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ স্বীয় স্বীয় পাঙ্ডিত্য- 
গ্রীকাঁশ ও আনিফারের জন্য দূরদেশে গমন করিয়া, পূর্বতন মঠ, 
মন্দির ও অট্রালিকার শিল্পটৈপুণ্য পর্য্যবেক্ষগণপৃর্বক লিপিবদ্ধ 
করিয়। প্রচার করিয়া! থাকেন; কিন্ত তাহাদিগের পার্খদেশে 
যে কত শত অসামান্য কীত্তিকলাপ অব্যক্ত ও অনেকের 
অবিদিত রহিয়াছে, তাহ! তাহার! কিছুমাত্র অবগত নহেন! 
সেন শিবানন্দের পুল্র পুরীগে।ম্বানী, যিনি চৈতন্তচন্দরোদয় 
নাটক প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ রচন] করিয়। কবিকর্ণপূর উপাধি 
লাভ করেন, কাঞ্চনপল্লী তাহার জন্মভূমি ও লীলাস্থান। 
তিনি বৈদ্যজাত্িদিগের নরহট্টনমাজভূক্ত ছিলেন । অদ্যাপি 
কাঞ্চন-পলী-নিবাসী বিখ্যাত কবিরাজ চণ্তীচরণ রায়ের 
বংশোস্ভব বায় বৈদ্যেরা কবিকর্ণপুরের সন্তান বলিয়া পরিচয় 


* কিম্বদস্তী আছে, সুখসাগরের কুঠির সাহেব মির জে(সেফরট 


(যাহার শ্রশ্থধ্য ও বালাখানার তুল্য উৎকৃষ্ট প্রালাদ বঙ্গদেশের কুাপি 
ছিল না বলিয়। শ্রবাদ আছে ।) একদ| বলেন, "বাঙ্গাল ক। বিচ মে 
থোড়। রূপৈয়। হামার। হাক, আউর ঘোড়া রূপৈয়। নিমু মলিকক। হার" । 
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|000811)-6)১0।)7 কক্কে। এই গাছ বড় বাহারী, তেমনি 
ফুলশুণি সুন্দর ও নানাবর্ণের, বিশেষতঃ বেগুনিয়। ফুলের 
উপর মাঝে মাঝে রক্তের বিন্দুতে বড়ই শুর দেখায়। 
বোম্বাই ও প্রানে, উড়িষ্যার গুমসররাজ্যে, আজমীরে, বাঙ্গলা 
ও বেহারে এবং ব্রঙ্গদেশে এই ফুলের গাছ জন্মে। ইহার 
কাষ্ঠ বেশ মজবুত, এক একটি গাছ বড় হইলে ১৭ ইঞ্চি 
চওড়। তক্তা পাওয়। ষায়। 
পঞ্জাবের লোকের ইহার ফুলের কুঁড়ি রন্ধন করিয়! খায়। 
ভাবগ্রকাশ নামক বৈদ্যকগ্রন্থে উভয়গাছের এইরূপ 

গুণ লিখিত হইয়াছে । ষথা-_কাঞ্চনাল শীতল, গ্রাহী, কষায়, 
শ্লেম্মপিত্বনাশক এবং কৃমি, কুষ্ঠ, খগুদত্রংশ ও গগ্ডমালা- 
রোৌগহারক । কোবিদারের গু৭ও প্র প্রকার, বিশেষতঃ 
ইহার কুল লঘু, ব্বক্ষ, সংগ্রাহী; পিত্তরক্, প্রদর, ক্ষয় ও 
কাসরোগনাশক । 

কাঁঞ্চনবুড়া (দেশজ) ফুলগাছবিশেষ। পশ্চিমে স্থানবিশেষে 
মদননিব্বিশশী কছে। (130817)1)15718 81)£7136769119) ইহার 
ফল বড় হয়, রঙ শাদা, ধার বেগুনিয়া। 

কাঞ্চন ( স্ত্রী) কাঞ্চনময়ী ভূ, মধ্যলো*। স্বর্ণময় স্বান। 

কাঞ্চনময় (ত্রি) কাঞ্চনন্ত বিকারঃ, কাঞ্চন-ময়ট ( ময়টু 
বৈতয়ে। ভাষাদামভক্ষাচ্ছাদনয়োঃ। পা 
স্বর্ণ নির্মিত । 

কাঞ্চনমাল (ন্ত্রী) ১ অশোকরাজপুজ কুণালের পত্রী। 
২স্বর্ণশ্রেণী। ৩কাঞ্চনবুক্ষের শ্রেণী। 

কাঞ্চনবপ্র (পুং) কাঞ্চনময়ো বপ্রঃ, মধালো। ১ স্বর্ণনির্দশিত 
প্রাচীর । ২ স্থমের পর্বতের সান্থদেশ। 

কাঞ্চনবন্মা [ন] (পুং) প্রাচীন রাজাবশেষ। [ছিরণাবন্ী দেখ ।] 

কাঞ্চনষ্ঠীবী [ন্‌] (পুং) হ্গ্রয়রাজের পুব্র। (ভারত শা 
৩০1 ৩১ অঃ) 

কাঞ্চনসন্ষি (পুং) কাঞ্চনবহ ছর্ভেদ্যঃ সন্ধিত মধ্যলো*। উভয় 
বন্ছুতে মিলিয়! সন্ধি, যে সন্ধি ন্বর্ণের সায় ছুর্ভেদ্য অর্থাৎ 
সহজে ভঙ্গ হয় না। 

কাঞ্চন (স্ত্রী) মহীরাবণের রাজধানী, ইহার অপর নাম 
স্বর্ণভূমি। 

কাঁঞ্চনাক্ষ (পুং) দানববিশেষ। 

কাঞ্চনাক্ষী (শ্রী) সরস্বতী নদী। 

কাঞ্চনাঙ্ ত্রি) কাঞ্চনবৎ লুন্দরং অঙ্গং য্ত, বনুত্রী। ১ স্বর্ণের 
সায় সুন্দর 'অঙ্গবিশিষ্ট । ২ (ক্লী) কাঞ্চনময়ং অঙ্গং মধ্যলো1 | 
প্র্ণনির্পিত অবয়ব । : 


কাঞ্চনাভিধানসন্ধি (পুং) কাঞ্চনসন্ধি। 


৪1 ৩। ১৪৩) 


(হরিব* ২৪* আঅঃ। ) 
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কাঞ্চী 


কাঞ্চনার (পুং ) কাঞ্চনং তন্বর্থ খচ্ছতি পুশ্পৈঃ, কাঞ্চন-খা- 
অপ্‌। কাঞ্চনফুলের গাছ। 
কাঞ্চনাল (পুং) ফাঞ্চনং কাঞ্চনবর্ণং অলি, কাঞ্চন-অল 
আঅণ। কাঞ্চনগাছ। 
'কাঞ্চনারক]। পুং) কাঞ্চনার-স্বার্থে কন্‌। কাঞ্চমফুলের গাছ। 
কাঞ্চনাহবর়্ (পুং) কাঞ্চনং স্ব্ণং আহ্বয়তে স্পদ্ধতে স্বভাসা 
ইতিশেষঃ, কাঞ্চন-আ-হ্ব-ক। কাঞ্চন ইতি আহ্বয়ে। নাম 
যস্ত বা। নাগকেশর গাছ। 
কাঞ্চনী (শ্রী) কচ্যতে দীপাতে অনয়া, কাচি লু ভীগ। 
১ হরিদ্রা। ২ স্বর্ণক্ষীরী গাছ। ৩ গোরোচনা। (হিন্দী) 
৪ নর্তকী, গায়িক1। ৫ গোম্বামী সম্প্রদায়বিশেষ। তাহার! 
নৃত্যগীত দ্বার জীবিকানির্বাহ করেন। তাহাদের পরিধেয় 
ণৈরিক বাস, আচার ব্যবহার সাধারণ গোসাইদিগের মত। 
আবশ্তাক হইলে তীাহাঝা বিবাহ করিতে পারেন। ম্বৃতুঢ 
হইলে তাহাদের শবের সমাধি অথব। নদীর জলে ভাসাহয়। 
দেওয়। হয়। 
কাঞ্চনীয় (স্ত্রী) কাঞ্চনায় হিতং, কাঞ্চন-ছ টাপ। গোরোচন!। 
কাঞ্চি (স্ত্রী) কাচি-ইন্‌ ( সর্বধাতুগ্ভা ইন্‌। উপ. ৪১১৭1) 
১ স্ত্রীদিগের কটীতৃষণ, চন্দ্রহার। 
(“হৃতকাঞ্চিবল্লী বন্ধোভ্তরজঘনাদপরভোগভূক্তায়াঃ। 
উল্লসতি রোনলাজিঃ স্তনশস্তোর্গরলরেথেব॥” আ* স* ৬৯৩।) 
২ দাক্ষিণাত্যস্থিত ড্রাবিড়রাজ্যের রাজধানী । ইহাকে বর্তমান 
সাধারণে কজীভরম্‌ (0০/)6%5:2000) বলে। 
[ *অযোধা। মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি রবস্তিক। 
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈত। মোক্ষদায়ক1॥” কাধীপুর দেখ।] 
কাঞ্চিক (ক্লী) কাঞ্চি-দংজ্ঞায়াং কন্‌। কাজি। 
| (কাঞ্চকং কাঞ্জতকং ধান্থামারনালে তুষোদকম্‌। হেম ৩।৪৯।) 
কাঞধচী (তরী) কাঞ্চি ভীং। ৯ চন্দ্রহার। ইহার সংস্কৃত 
পর্য্যায়_-মেখলা, সপ্তকী, রসনা) সারসন, কাঞ্চি, রমনা, 
কক্ষ, কক্ষ্যা, সক, পারশন, রপণ ও বন্ধান। কেহ কেহ 
বলেন, এক পর্যযায়ের মধ্যে এই সমস্ত নাম কথিত থাকিলেও 
বস্ততঃ বিভিন্ন তা আছে +-- 
"একযষ্টির্ভবেৎ কাঞ্চী মেখল। ত্বষ্টবন্টিক1। 
রসন। যোড়শন্জেয়। কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥” 
একগাছিমাত্র বষ্টিকে কাঞ্ধী কহে, ইহাই বর্থমান সময়ে 
গোট নামে ব্যবস্ৃত হয়। আটগাছি যষ্টিবিশি্ট কটীভৃষণের 
নাম মেখলা, ষোল গাছি যষ্টিবিশিষ্টের নাম রসনা, এবং 
পঞ্চবিংশতি খষ্টিবিশিষ্টের নাম কলাপ। ২ দাক্ষিণাতোর 
দ্রাবিড়রাজ্যের রাজধানী । [ কাঞীপুর দেখ।] ৩কুচ। 


ক 






কার্ধীনগর (ক্লী) কাঞ্ধীপুর। [কা ্খ 8// 
কাঞ্চীপর্দ (ক্লী) কাঞ্চযাঃ পদং স্থানম্‌,২ তং (শখ, নিতশ্ব। 
(শ্রোণিঃ কলত্রং কটীরং কাঞ্ধীপদং ককুদ্ম হর্থওী 
কাঞ্চীপু'র, মান্জরাজগ্রদেশের চেঙগলপুত জেলার 
কাঞ্চীৰরম্‌ তালুকের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ নগর। অক্ষা' ১২, 
৪৯৮ ৪৫৮ উঃ, দ্রাঘি' ৭৯* ৪৫” পৃঃ । তৃ-গরিমাণ ৫৮৫৮ 
একর । লোকসংখ্যা ৩৭২৭৫, তন্মধ্যে ৩৫,৯৮৯ জন হিন্দু, 
হিন্দুদিগের মধ্যে শতকরা ১১ জন ব্রাঙ্গণ ও ১৭ জন তাতি। 
এখানে আদালত, কারাগার, চিকিৎসাঁলয় ও বিদ্যালয় 


পুরাতত ।-_কাঁঞ্চীপুর অতি প্রাচীন সহর। মহাভারতে 

ইহার উল্লেথ আছে। যথ|-_ 
“অস্থজৎ পহলবান্‌ পুচ্ছাৎ প্রন্নবাদ,বিড়াগুকান্‌। 
শক তশ্চান্থজৎ কার্ধীন্‌ শবরাংশ্চৈব পার্থ তঃ ৪৮ 
মহাভারত আদিপর্ব ১৭৬। ৩৪ । 

অনেক মহবাআ্সার মতে, মহাভারতে কাঞ্চীনামের উল্লেখ 
থাকিলেও কেবল প্র গ্রামাণটির উপর নির্ভর করিয়া ইহাকে 
মহাভারতের সমকালীন অতি প্রাচীন সহর বল! যায় না। 
তামিল ভাষায় লিখিত প্কাঞ্চীপুর স্থলপুরাণে” লিখিত আছে, 
গ্রপিদ্ধ চোলরাজ কুলোত্তঙ্গ চোল এই নগর স্থাপন করেন। 
তৎপুক্র অদণ্ডতী তোত্তীরের সময়ে ইহার বিশেষ সমৃদ্ধি 
হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পুরাবিদ ফাগুসান সাহেবও উক্ত মত 
সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, ৭পৃর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলে পরিবৃত 
ছিল, তথন এখানে অনভা কুরুম্বরজাতি বাস করিত। 
খুষ্টায় একাদশ বা! দ্বাদশ শতাব্দীতে অদপ্তী চক্রবর্তী এই 
নগর পত্তন করেন |” (0৩700830018 11160] ০01 1100191) 
01)0 178.866117 4৯১1০111660 0019,) / 

উপরোক্ত উভয় মতই লমীচীন বলিয়! বোধ হয়না । 
বাস্তবিক এই কাঞ্চীপুর অতি প্রাচীন নগর | . চোলরাজগণের 
অভুঃদয়ের অনেক পূর্বে এই নগরে দক্ষিণাপথের গ্রবল 
' পরাক্রাস্ত নৃপতিবর্গের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহ! 
প্র/চীন শিল্পলিপি ও প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিলে 
অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। এখন যেমন কাঞ্চীপূর একটি ক্ষ 
নগর, পূর্ববকালে এমন ছিল না, তখন এই কাঞ্চীপুর একটি 
বিস্তীর্ণ জনপদে বিতক্ত ছিল। স্কন্দপুরাণেয় কুমারিকাথণ্ডে 
লিখিত আছে-- " 

*গ্রামাণাং লবলক্ষঞ্চ কাঞ্চীপুরে প্রকীন্তিতম্‌ ।” ৩৭ অঃ। 

মহাভারতের সময় কাঞ্চীপুর সম্ভবতঃ কণিঙগের ক্ষত্রিয়" 
রাঁজগপের অধীন ছিল, তখনও এই স্থান ভ্রাবিড়রাজ্যের 


৯০৫ 









রাধীপুর 


/] মহাভারতে দ্রাবিড় ও কাঞ্চীর স্বতন্ত্র 
চঅন্গরমিত হয়। ততৎপরে দক্ষিণাপথের 


রীজগণের পরই কার্ধীপুর পল্লবরার্জীাোণের হস্তগত 
হয়। এক সময়ে পল্লবরাজগণ দ্রাবিড় ও দক্ষিণাপথের অধি- 
কাংশ জয় করিয়। এই কাঞ্ধীপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। 
বৌদ্ধ ও জৈনধর্্ম প্রবল হইয়া উঠিলেও, তৎকালীন কাক্ষী- 
পুরের পললবরাজগণ হিন্ৃধর্মাবলম্বী ছিলেন, থুষ্টীয় ৪র্ঘ ও ৫ম 
শতাব্দীর শিল্পলিপি তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে । সেই 
সকল শিল্পলিপি পাঠে উপলব্ধি হয়, সে সময়ে ও তাহার পূর্বে 
এখানে টনধর্ম্মও বিশেষ প্রবল ছিল। তৎকালীন পল্লবরাজ- 
গণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে যে সকল সনন্দ বা অনুশাসনদ্বার। 
গ্রাম দান করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানেই সেই ব্রাঙ্গণগণের 
অব্যবহিত পুর্বে জৈনদিগের অধিকাঁর ছিল। বোধ হয়, হিন্দু- 
রাজগণ জৈনগণকে উচ্ছেদ করিয়া! সেই সেই গানে ব্রাহ্ণ- 
দিগকে স্থাপন করেন। (70180 4১000081) 71, 291.) 

বৌদ্ধগণ অন্রুমান থুষ্টীর ৩য় শতাব্দীতে কাশী হইতে 
আনিয়! কাঞ্চীপুরে বাস করেন। পাগ্রাঞজগণের সময়ে 
এখানে জৈনধর্ম গ্রাবল হইয়! উঠে, জৈনরাজগণ এখানকার 
অধিকাংশ বৌদ্ধ অধিবাসীকে তাড়াইয়। দেন। (৮11075 
01201090210 09911906100, 1), 40. 41.) 

শিল্পলিপি-অনুসারে সিংহবিষুণই কাঞ্চীপুরের প্রথম পল্পব- 
রাজ, খৃষ্টায় ৪র্থ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়া! গিয়াছেন। তিনি 
বৈষ্ব ছিলেন; অনেকে অনুমান করেন, তাহার সময়ে 
বিষুকাঞ্চীর বরদরাজন্বামীর আবির্ভাব হয়। 

খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে পুলিকেশী (২য়) একবার কাঞ্ধীপুরের 
পল্লবরাজকে আক্রমণ করেন। ৫০৭ শকে খোর্দিত পুলি- 
কেশীর শিল্পলিপিপাঠে জান যায়, যে পল্লবরাঞ্জ তাহার 
নিকট পরাস্ত হইয়া কাঞ্ধীপুরের গ্রাকার মধ্যে লুক্কায়িত 
হুইয়াছিলেন *। 

খুষ্টায় সপ্তমশতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়ং 
কাঞ্চীপুরে (কি এন্-চি-পু-লো) আগমন করেন। সেই সময়ে 
কাঞ্চীপুর দ্রাবিড়রাঞোর রাজধানী, প্রায় ২। ক্রোশ বিস্তৃত 
ছিল। সে সময়ে এখানে বৌদ্ধ, নিগ্রন্থ ও হিন্দু এই তিন 
দলই গ্রবল। তৎকাঁলে এখানে ১**টি বৌদ্ধপজ্বারাঁম ও ৮৫টি 
দেবমন্টির ছিল। কাঞ্চাপুর ধর্মপাল বোধিসত্বের জন্মস্থান, 

* "আত্রাস্তাআ্মববলোন্নভিষ্বলরজম্মঞ্থন্নকাকীপুর2। 


প্রাকারান্তরিত প্রতাপমকরোদ্যঃ পঞ্পবাণাম্পতিমূ ॥" 
৫০৭ শকে খোদিত এহোল-শিল্পলিপি। 


কাঞ্চীপুর 


এইজন্ঠ বৌদ্ধগণ এই স্থানকে পুণাভূমি বলিয়৷ মনে করিত। 
ভাই নানাদেশ হইতে বৌদ্ধযাত্রী এখানে আগিত। 

অনেকে অন্কমান করেন যে, চীনপরিব্রাজজকের আগমন- 
কালে এখানে বৌদ্ধরাজ রাজত্ব করিতেন, কিন্তু তাহ! নছে। 
খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্ীর শিল্পলিপিপাঠে জান! যায় ষে,সে সময়েও 
এখানে বৈষ্ব ধর্মাবলম্বী পলবরাজগণের রালত্ব ছিল। 

পূর্বতন পল্লবরাজগণ বৈষ্ণব ছিলেন বটে, কিন্তু খৃষ্টায 
অষ্টম শতাব্মীর শিল্পলিপিতে কাক্ধীপুরাধিপ নরসিংহ বর্ম 
আপনাকে শৈব বা মহেশ্বরোপাসক বলিয়! পরিচয় দিয়া- 
ছেন) সম্ভবতঃ এই সময়ে কাঞ্চীপুরে শৈবধর্ম প্রবল 
হইয়াছিল। 

থৃষ্টা় নবম শতাব্দীতে চোলবাজ কুলোত্ব,হ* কাঞ্চীপুর 
অধিকার করেন। তৎপুত্র অদণ্ডী চক্রবস্তীর সময়ে কাঞ্চী- 
পুর তোপগ্তীরমগুলের রাজধানী হইয়াছিল। 

থুষ্টের দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে চালুক্য রাজ- 
গণ কাক্ীপুর অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। বিহলণ- 
কবি বিরচিত বিক্রমাঙ্কচরিত নামক সংস্কত গ্রন্থপাঠে 
জান! যায়, চৌলুক্যরাজ আহবমল্প (১০৪০-৬৯ ) চোলরাজ- 
ধানী কাঞ্কী আক্রমণ করেন। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও 
চোলরাজদিগকে স্ববশে আনিতে পারেন নাই। তাহার 
আদেশক্রমে তৎপুত্র বিক্রমাদিত্য চৌলুক্য কয়েকবার কাঞ্ধী 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। [ বিহলণকৃত বিক্রনাঙ্কতরিত ৩। ৬১) 
৬৬। ২২-২৮ দেখ। ] 

বোধ হয় সেই সময়ে কাঞ্চীর কোন কোন অংশ পল্লন- 
রাজগণের9 অধিকারে ছিল; কারণ শিললিপি ও নিহন- 
ণের গ্রন্থপাঠে ন্নানিতে পার যায় যে বিক্রমাদিত্যপুত্ত 
বিনয়াদিত্যকর্তৃক কাঞ্চীর ব্রেরাজ্যপল্লবের বিপুলবাহিনী 
আক্রান্ত ও প্যু্যদস্ত হইয়াছিল। 

১৪৮9 শকের একখানি শিল্পলিপিতে থখোদিত আছে যে, 
এ সময়ে (থুষ্টার দ্বাদশ-শতান্দীতে ) কাকত্যরাজ রুদ্রদেব 
কাঞ্চ।পুর শাসন কর্রিতেন। (100. 40৮9ু0% 0, 19.) 

পঞ্চনশ শহান্দীর মধ্যকালে উতৎ৩কলের কেশরীবংশীয় 
একজন রাজা কাধ্ধীপুর লুট করিয়াছিলেন । তৎ্পরে ১৪৭৭ 
থুঃ১ বাক্গণী”ংশীয় সুনলনানরাজ মুছচ্গ' কাঞ্ধীপুর জয় 
করিয়। আপন অধিকারভুক্ত করেন। সেই পর্য্যন্ত কিছু 


* ফাগুসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পুর।বিদের মতে খৃষ্ঠীয় ১১শ বা ১২শ 
শতাব্দী মধ্যে কুলোত্ুঙ্গরচোলের রাজত্বকাল; কিন্তু দক্ষিণাপথের 
প্রসিদ্ধ বৃহদীশ্বর মাহাক্স্য নামক পুস্তকের মতে, কুলোত,স থৃঠের নব 
শত)বদীতে রাজত্ব করিতেন। 


[ ৪১৮ ] 


কাধীপুর 


দিন এই স্থান বান্জণীবংশীয়দিগের শাসনাধীনে থাকে 
ততৎপরে বিজয়নগরের রাজ! নরসিংহু রায় বাদ্ধণীদিগের 
হস্ত হইতে এই স্থান উদ্ধার করেন। তিনি বীর বসস্তরায়কে 
কাঞ্ীপুরের শাসনকর্তাপদে নিযুক্ত করেন। নরসিংহ 
রায়ের পুত্র চা রায় ১৫৮ থৃষ্টাবে রাজ্যাভিষিস্ত হন। 


'তিনি ১৫১৫/খুষ্টাব্বে কাঞ্ধীপুরে আগমন করেন। তিনি 


কাক্ীপুরের বিখ্যাত শতন্তম্তমণ্ডপ এবং কতকগুলি শিব- 
মন্দিরের সংস্কার করাইয়াছিলেন। ১৪৩৮ শকে খোদিত 
অন্শাসনপত্রপাঠে জান! যায় যে, তিনি এখানকার প্রসিদ্ধ 
বরদরালস্বামীর মান্দরের ব্যয়-কারণ ১১ শত টাকা আয়ের 
বিশরা, তিরূপা, কদাহ, উপন্থগাল ও গোবিন্দব্দি প্রভৃতি 
কয়েকথানি গ্রাম প্রদান করেন। 

১৬৪৪ থৃ্টাবে বিজয়নগর ঘবন-কবলিত হইলে) কাঁঞ্চী- 


পুর গোলকুগ্ডার মুসলমানরাজের শাসনাধীন হইয়াছিল । 


কিছুদিন পরে ইহা অরুকছুর সামিল হয়। ১৭৫১ খৃঃ, 
লর্ড ক্লাইব ফরাপীদিগের হস্ত হইতে কাঞ্ধীপুর অধিকার 
করেন, কিন্তু এ বর্ষেই রাজসাহেবকে ছাড়িয়া দিতে হয়। 
১৭৫৭ থৃঃ, ফরাপীরা এই স্থান আক্রমণ করিয়। অগ্নি 
গ্রদান করেন। পরবর্ষে ইংরাজসৈম্ভ এই নগর পরিত্যাগ 
করিয়। মান্দ্রাজে ফরাসীদিগের বিপক্ষে যাত্রা করেন, কিন্তু 
আবার ফিব্রিয়। ফরাসী অবরোধ হইতে এই নগর উদ্ধার 
করেন। কাধ্চীপুরের অদূরে পুললুর নামক স্থানে ইংরাক্ম ও 
মুসলমানে একটি ঘোরতর যুদ্ধ হয়। 
খষ্টান্দে, হায়দার আপা জেনারেল বেলির নৈশ্ঠবুহ ভেদ 
করিয়াছিলেন। 

কাঞ্চীপুর একটি প্রাচীন মহাতীর্ঘ। ভারতবর্ষের যে 
সাতটি পুণ্যনগরী দর্শন করিলে জীব অনায়াসে সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারে, কাঞ্ধীপুর তাহাদদেরই মধ্যে একটি। 

“অযোধ্য। মথুর। মায়। কাণী কাঞ্ধী অবস্তিকা। 

পুরী দ্বারাবভীচৈব সপ্তৈতা সিদ্ধিদাারিকা ॥৮ 

তোড়লতত্ত্রের মতে, এই তাই বিশ্বরূপ মহাদেবের 
কটাদেশ(শ্বরূপ)। যথ1-__ 

“নাভিমুলে মহেশানি অযোধ্যাপুরী সংস্থিত1। 

কাঞ্চাপীঠং কটীদেশে শ্রুহট্টং পৃষ্ঠদেশকে ॥” 

তোড়লতন্ত্র ৭ম উল্লাম। 

কেবল তীর্থ নয়, কাঞ্চী মহাপীঠ স্থান। বৃহন্লীলতস্ত্রের 
মতে এখানে কনককাঞ্চীদেবী বিরাজ করেন। 

"কাধ্যাং কনককাকঞ্ষী শ্যাদবন্ত্যামতিপাবনী |” 

বৃহ্গীলতন্ত্রে ৫ম পটল। 


সেই যুদ্ধে ১৭৮০ 


কাঞ্ষীপুর | 


৪১৯ ] 


কাঞ্ধীপু'র 





কাঞ্ীপুর সহর ছুইভাগে বিভক্ত ; বিষুও্কাধ্া ডি শিব 


ফাঞ্চী। শিবকাঞ্চীতে শিবমন্দির ও বিষু্কার্চীতে 'বধুঃমন্দির 
অবস্থিত। এই ছুই স্থানে দর্শনীয় বস্তর মধ্যে শিবকার্ধীস্থিত 
'একাআমনাথ” নামক মহাদেবের অনাদিলিঙ্গ ভগবতী 
কামাক্ষীদেবীর মূর্ধি, ভগবান্‌ শঙ্করাঁচার্ষেযর ্রতিম। ও সমাধি- 
স্থল, কম্পানদীতীর্ঘথ এবং বিষুকাধ্ধীস্থিত শ্রীবরদরাজ স্বামী” 
নামক ভগবান্‌ বিষু্র মুর্তি, উলঙ্গমৃত্তি, বেগবতীধারাতীর্থ, 
রবিতীর্থ, সোমতীর্9থ, মঙ্গলতীর্ঘ, বুধতীর্থ, বৃহস্পতি তীর্থ, 
গুত্রতীর্ঘ ও শনিতীর্থ গ্রভৃতি প্রধান । এ ছাড়! কাঞ্চীর নিকট 
কেদারেশ্বর 'ও বালুকারণ্য নামে ছুইটি পুণ্য-স্থান আছে। 
[& সকল তীর্থের বিবরণ শিবকাপ্ধীমাহাআ্ম্য, কাঁমাক্ষীবিলাস, 
কেদারেশ্বরমাহাত্মা, বালুকারণ্যমাহীক্সয প্রভৃতি সংস্কত 
গ্রন্থে দুষ্টব্য | ] | 
দক্ষিণদেশের ন্মার্তদিগের মতে শিবকাঞ্চী বারাণসীতুল্য। 
এই স্থানের উৎপত্তিবিষয়ে স্থলপুরাণের একস্থলে কথিত আছে 
যে, মহাদেব পার্বহীকে পুণাতীর্থের বিষয় বলিতে বলিতে 
বলেন যে, প্বারাণসী, রামেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র, ইত্যাদি পুণ্যক্ষেত্র 
হইতে কার্ধীপুর সর্বোৎকৃষ্ট । এখাঁনে যাহারা বাম করে, 
যাহার। ইহদর্শন করে ব| ইহার বিষয় শ্রবণ করে, অথবা ইহার 
বিষয় মনে করে ব। আন্দোলন করে এবং যে সকল পশু-পক্ষী 
এখাঁনে বাদ করে, তাহারাও মুক্তিলাভ করিয়। থাকে। এই 
নগরের মধাস্থলে আমি সমস্ত শান্ত্রকে আম্বৃক্ষরূপে রাখিয় 
এবং আপনি লিঙ্গ রূপে “একাভ্রনাথ” নামে অভিহিত হইয়া বাস 
করিতেছি । এই কাঞ্ধীপুরে বাস করিলে নর সর্বপাঁপ হইতে 
মুক্ত হয়। কাঁঞ্ধীপুর চারিদিকে পঞ্চযোজন বিস্তৃত। ইহার 
মধ্যে পূর্বব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্গিণে আড়াই ক্রোশ স্থানের 
মধ্যে আম সর্বদাই বিরাক্জমান থাকব; এমন কি প্রলয় 
মময়ে উহ! আমার ত্রিশূলের উপর রাখিব, অতএব ইহার 
কখনই বিনাশ নাই, ইহ! আমারই আকৃতি জানিবে।” 
আর্মযাবর্তের লোকেরা যেমন জীবনের শেষভাগে 
কাঁণীতে গিয়। বাদ করে ও কাশীতে মরিতে পারিলে 
শিবত্ব প্রাপ্রিতে বিশ্বাস করে, দাক্ষিপাতোর লোকেরাও 
তেমনি কাঞ্চীতে বান করে এবং এখানে মরিলে মুক্ত হয় 
বলিয়! বিশ্বাস করে। 
দ্াক্ষিণাত্যের নানাস্থানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মুগ্তি 
আছে । কাঞ্ধীপুরের “একামনাথ-লিঙ্গ” তন্মধ্যে ক্ষিতিমুত্তি। 
ক্ষিতিমৃত্তি বলিয়াই এই লিঙ্গ মৃত্তিকা গঠিত ; সুতরাং অন্তান্ত 
বেবালগ্জের স্তায় এখানে জলাভিষেক হয় না। 
একাজ্রনাথের মন্দির দাক্ষিণাত্যে অতি বিখ্যাত 


স্পা 
পাস 


দেখিতে ও অতি সুন্দর ও অতি পুরাতন। এই মন্দির এক 
সময়ে একবারে যে নির্মিত হইয়াছে তাহ! নহে? ক্রমে ক্রমে 
ইহা পরিবর্ধিত হইয়াছে। এই মন্দিরের দেওয়াল পরস্পর 
সরলভাঁবে নির্মিত নহে বা ঘরগুলিও পরম্পর সম্মুখীন 
নহে। অনেকে অনুমান করেন, ইহার মুলস্থান চোলরাজার! 
নির্মাণ করেন? পরে বিজ্য়নগরের রাঞ্ কৃষ্টরায় কর্তৃক 
গোপুর নির্মিত হইয়াছে । এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি 
পুরাতন আম্মবৃক্ষ আছে। বুক্ষটির বয়স ৩) ৪ শত বৎসর 
হইবে। এপাঁনকাঁর লোকের বিশ্বাদ এই আমবৃক্ষটি অনাদি- 
কালের এবং ইহাঁই সর্বশান্ত্রবূগী, এই বৃক্ষের চাঁরিটি ভালে 
মিষ্ট, কটু, তিক্ত ও অল্প এই চাঁরি প্রকার শআম্র হইয্স। থাকে। 
বাহার উক্ত বৃক্ষের আম থখাইয়াছেন, তাহারা এবিষয়ে 
সাক্ষা দিয় াকেন। দ্েব-সেবকেরা লেন যে, পুর্বে 
প্র আমবৃক্ষ হইতে প্রতাহ একট করিয়া পাক! আম পাও! 
যাইত ও তাহ! একামনাথকে ভোগ দেওয়া হইত। অনেকে 
বলেন, ইহা হইতেই লিঙ্গের নাম “একাঅনাথ' হইয়াছে। 
এখন আর প্রত্যহ আত্ম পাওয়া যায় ন্ধু। 

কামাক্ষীদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে স্থলপুরাঁণে আছে ৫, 
কোঁন সময়ে পার্বতীদেবী কৌতুকচ্ছলে মহাদেবের পশ্চাতে 
গিয়া গশ্চাৎ হইতেই তীভার চক্ষু আবরণ করায়, বিশ্ব- 
সংসার অন্ধকাঁরগয় হইম। গেল; কারণ, সর্যযচন্্ন্হিরূপী 
নয়নত্রয় ঢাকা পড়িলে আলে! হইবে কিসে? ইহাতে 
ভগবভীর পাপ হইল এবং দেই পাপের প্লায়শ্চিত্তের 
জন্য মহাদেবের আদেশে তিনি মর্ত্রালোকে আসিয়া কাঞ্চী- 
পুরে একাম্রনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থিত কম্পানদী নাঁমক 
তীর্থে কামাক্ষী দেবীরূপে ছদবমাস তগন্তা করিলে মহাদেব 
পুনরায় তীহাকে গ্রহণ করেন । তদনধি কামাক্ষীমৃত্তি স্বতন্ 
মন্দিরে গ্রতিষ্ঠিত আছেন। ফান্তুনমাসের পঞ্চদধদিন ব্যাপিয়। 
একাঁত্রনাথের বার্ষিক মছোতৎসব হয়, উচ্গার দশমদদিবনে 
রাত্রিতে কাঁমাক্ষীদেবীর ভোমুগর্তির* সহিত একা স্রনাথের 
ভোগমুর্তিকে একত্র রাখা হয়। 








সি 


কামাক্ষীদেবীর মন্দির আপদ্ষাকৃত ছেঁটি। ইহাঁরই 
প্রান্থণে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ষ্যের সমাধি আছে। এই সমাধির 

উপর তাহার গ্রস্তরময়ী মস্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । 
এই সকল 


শিবকাঞ্ধীতে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ আছে । 


* দাক্ষেণাত্যের প্রায় প্রতোক বিগ্রছের দুইটি করিয়! মূর্তি থাকে । 
একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মুলমুর্তি, আর একটি উতৎ্রবাদিতে নগরযাত্তার 
জন্ত গ্রস্তত ভোগমুর্তি। এই ভোগমুর্ঠিই অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত হইয়! 


থাকে । 


কাঞ্চীপুর 


লিঙ্গসন্থদ্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে একাত্তর 
নাথ একমুগ্ি বালুক! ছড়াইয়াছিলেন। ইহাতে যতগুলি 
বালুকাকণ। ভূমিতে পড়ে, তাহার প্রত্যেকটা এক একটি 
লঙ্গরূপে পরিণত হয়। এখন সকল লিঙ্গের পুজাহয়কি 
না গন্দেহ। 

একাত্নাথের পুজার জন্ত ১৪০*২ শত টাক। আয়ের 
কয়েকথানি গ্রাম ও নগদ ৮*৫২ টাকা কালেক্টরী হইতে 
বরাদ্দ আছে। 

এই মন্দিরে প্রত্যহ বেদপাঠ ও বেদগান হইয়া থাকে। 
উৎসবের সময় ভোগমুত্তি রত্ধালঙ্কারে শোভিত হইয়া বাহক- 
ত্রাঙ্মপন্কন্ধে নীত হয়। পশ্চাতে ব্রাহ্মণের বেদগান করিতে 
করিতে যাইতে থাকেন । ফাল্তনমাসে ইহার রথোৎসব হয়। 
এ সময় বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। 

এই দেবালয় কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় টৈন্যবাস বা হাস- 
পাতালরূপে ব্যবহৃত হইত, দ্বারের উপর সেই যুদ্ধের একটি 
গোলার দাগ আজও আছে। 

উক্ত শিবসাননর হইতে ২ ক্রোশ দূরে বিষুকাঞ্চী, 
এথানেই বরদরালম্বামীর প্রনিদ্ধ মন্দির। স্থলপুরাণে 
বরননা্দ স্বামীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে-__ 
“কোন সময়ে ব্রহ্মা অশ্বমেধষন্ঞ করেন, কাঞ্ষীপুরে য্তস্থল 
নিকপিত হয়। যজ্ঞভূমির উত্তরন্বার নারায়ণ, পশ্চিম দ্বার 
বিরিঞ্ষীপুর) দক্ষিণদ্বার চিঙ্গলিপুত, পৃন্বন্ার মহাবলী- 
পুর। পরন্বতীদেবী ব্রঙ্গার মন্ড্রের কথ। শুনেন নাই, নারদ 
ব্রদ্ধলোকে গিয়া তাহাকে সংবাদ দিলেন। ব্রঙ্গা তাছাকে 
নজ্রানাইয়। যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়। তাহার অরিশয় ক্রোধ 
হহল। তিনি যজ্ঞন্থল ভাপাইয়। দিণাপ উদ্দেশে নদীরূপ 
ধারণ করিলেন। ব্রহ্গ। জানিতে পারিয়! বিষু্র সাহায্য- 
প্রার্পী হইলেন । নিষু আমিয়। সরস্বতীর গতি রোধ করিলে 
অন্তঃসলল! হইয়া ৰাঁহতে লাগিলেন। বিষণ আর কি 
করেন--উলঙ্গতাবে এদেোক্ষোরি নামক স্থানে নদীর মুখে 
পতিত হইলেন। তথন দ্রশ্বতীদেনী লজ্জায় অধোমুখী হইয়া 
আপনান পুন্ন সংকল্প পরিশ্যা।(গ করিলেন। এদিকে যথাসময়ে 
যক্তঠীর অশ্বন/'ন আহত দেওয়া তইল, ভগবান্‌ বিষু সেই 
হুতমাংস ভক্ষণ করিতে করিতে যজ্ঞীর অগ্গি হইতে আবিভুত 
হইচলন। নিষুওদর্শ:ন ব্রহ্গার মনস্কামন! দিদ্ধ হইল । সমাগত 
ধাষি ও খত্িকৃগণ বিষুণকে সেই স্থানে থাকিবার জন্ প্রার্থন| 
করিলেন। নারায়ণ তাহাদের প্রার্থনায় সন্থষ্ট হইয়া কাঞ্চী- 
পুরে প্রবরদরাজন্বামী লাম বিরাজ করিতে লাগিলেন।” 
কিংবদন্তি এইরূপ যে, একাদশ শতাবীতে কাঁঞ্চীপুরের 
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] কাঞ্জিকবটক 


শাদনকর্ত। গঙ্জাগোপালরাও বরদরাঞ্জের বিষুমন্দির প্রতিষ্ঠ। 
করেন। পুর্বে তিনি অপুত্রক ছিলেন, বরদরাজের কৃপায় 
তাহার পুত্রসস্তান হয়। তাই তিনি এক শিবমন্দির ভাজিয়। 
সেই ইষ্টকে এক বৃহৎ বিষুণমন্দির নির্ীপ করাইলেন এবং 
তাহাতে বর্যারাজ স্বামীকে আনাইয়! স্থাপন করিলেন। 
এই বিষুদ্মন্দির হইতেই এই স্থান বিষুকাঞ্চী নামে অ'ভহিত 
হুইয়। থাকে । 

বিষুমন্দিরের দেবীমহলের এক স্তন্তে ১৭৩২ শকের 
একথানি শিল্পলিপিতে লিখিত আছে, লোলন্তন্ত্রমল্ললী 
নামে কোন ব্যক্তি উদদৈয়ার পলেয়ম্‌ হইতে বরদরাছের 
মৃত্তি বিষুণকাঞ্চীতে আনয়ন করেন। বিষু্মন্দিরের দ্বিতীয় 
গ্রকোষ্ঠে কষ্খরাক়নির্দিত গ্রসিদ্ধ শতন্তম্তমণ্ডপ বিদ্যমান। 
একথানি পাথর কাটিয়া এই মণ্ডপ নির্দিত হইয়াছে। ইহার 
নিকট আরও কএকটি মণ্ডপ আছে, তন্মধ্যে বাহনমণ্ডপ ও 
কল্যাণমগ্ুপই শ্রেষ্ঠ । এই মন্দিরের দেবদেবার জন্জ ৩৯০০২ 
টাকার আয়ের একথানি গ্রাম এবং মান্দ্রাঞ্জ গবর্ণমেণ্ট হইতে 
৯৯১১২ টাকা বরাদ্য আছে। এই মন্দির অতি সমৃদ্ধিশালী, 
কেবল ইহার মণিমুক্তাদিয় মুল্যই লক্ষ টাকার অধিক হইৰে। 
লর্ড ক্লাইৰ ৩৬৬১২ টাক! মুল্যের মক্রান্তি নামক একথানি 
কগাভরণ প্রদ।ন করিয়াছিলেন। বৈশাখমাসে ১৭ দিন 
ব্যাপিয়। ইহার মহোৎসব হইয়া থাকে, এই সময় এখানে 
প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। 


কাঞ্চীপুরী (স্ত্রী) নগরবিশেষ। কার্চীপুর | 
| কাঞ্ধীপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ। কাকীপুর। 
কার্তিক (ক্লী) লঞ্জ-থল্-টাপ্অত হতম্‌, অঞ্জিক1) কু কুং" 


সিতা অজিক প্রকাশে। যন্ত, কোঃ কাদেশঃ। কাজি; 
অন্নে জল দিয়া পর্য,ষিত করিলে সেইজ্জল যখন অল্নরস হইয়। 
উঠে, তাহাকেই কাজ্তি কহে, আগানী। ইঞার সংস্কৃত 
পর্ধ্যার_-মারনাল, দৌবীর, কুলাষ, অভিষুত, অবস্তিসোম, 
ধান্ঠান্্, কুঞ্জল, কুলাস কুল্াযাভিমুহ, কাঞ্চিকঃ কাঞীক, 
কার্জিকা, কঞ্জিক, কাঞ্ী, ভক্রবারা, ধান্তমূল, ধান্তযোনি, 
ভূষানু, গুগল, মহারন, তুষোদক, শুক, চুক্র, ধাতুঘ্, 
উন্নাহ, রক্ষোভ্্। কুগুগোলক, মুবীরাম্ন, বীর, অভিষব ও 
অন্লপারক। রাজব্ল্লভের মতে ইছার গুণ--ভেদক, তীগক্ষ, 
উষ্ণ, স্পর্শশীতগ, আম ও ক্লান্তিনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক 
এবং পিত্ত, রুণ, ও বস্তশুদ্ধিকারক। রাজনির্ঘপ্টের মতে 
কাজি অঙ্গে মদন করিলে, বাযু, শোণ, পি, অর, দা, 
দুচ্ছা, শূল) আখান ও বিবন্ধ বিনষ্ট হয়। 


কাঞ্জিকবটক পেং) কারক যোগেন কতে। বটকঠ, মধ)লে”। 


কাটাম ্‌ 


কাজি বড়।। ভাবপ্রকাশে ইহার গ্রস্ততগ্রণালী এইরূপ 
লিখিত আছে--একটি নৃতনপাত্র কটুটতৈলদ্বারা লেপন 
করিয়া, নির্দাল জলপুর্ণ করিতে হইবে । পরে তাহাতে রাই. 
সরিষা, জীরা, লবণ, হিন্ু ও হরিদ্রার চূর্ণের সহিত কতকগুলি 
বড়া ভিজাইয়। তিনদিন পর্যান্ত পাত্রের মুখবন্ধ করিয়। 
রাখিবে। তিনদিন পরে এ বড়! অয্াস্বাদ ইলে তাহাঝেই 
কাঞ্জিকবটক বা কীজিবড়া কহে। ইহা! রুচিকাঁরক, 
বাযুনাশক, কফকারক এবং শূল, অভীর্ণ ও দাহবিনাখক। 

কাঞ্জিকা (ত্রী) কুৎসিত! অঞ্জিকা যন্তাঃ, টাপ্‌। ১ লীবস্তী- 
লতা। ২ পলাশীলতা। * 

কাজী (ত্ত্রী)কং জলং অনক্কি, ক-অন্জ-অণ্-ডীষ। ১ মহা- 
দ্রোণী বুক । ২ কাজি। 

কাঞ্জীক (ক্লী) কাঞ্জিক, কাজি। * ৃ 

কাট (দেশজ) কান্ঠ। | 

কাট (পুং) কংজলং অট্যতে অত্র, ক-অটু ঘঞ। ১ কৃপ। 
২ বিবমপথ। 

কাটন (দেশ )১ ছেদন। ২খনন। ৩ ব্দারণ। 

কাটন। (দেশজ ) ১ স্ুন্বা কাট।। ২ স্া-কাটার যন্তর। 

কটনী (দেশজ) যেক্ত্রীলোক সুতা কাটে। 

কাটবেম (পুং) কালিদ[ল-প্রণীত শকুন্তলা নাটকের একজন 
টাকাকার। 

ক।টব্য ( ক্লী) কটোর্ভাবঃ, কটু-ষাঞ ।১ কটুতা । ২ কার্কগ । 

কটা (দেশজ) ১ ছেদন করা ২ ছিন্ন। 

কটাখাঁল, দক্ষিণ কাছাড়ে প্রবাহিত ধলেশ্বরী নদীর একটি 
শাথ।। প্রবাদ এইরূপ বহুকাল পূর্বে একজন কাছাড়ীরাজ। 
ধলেশ্বর নদী হইতে খাল কাটিয়া বরাকনদীর সহিত মিলিত 
কারয়াছিলেন। ইখার সঙ্গমস্থানে সেই রাজা একটি বুহৎ 
বাপ প্রস্তত করাইয়া দ্েন। এখন বারমামই ইহাতে আল 
থাকে, নৌক]) করিয়া বারমাসই পার 
১ঠতে হয়। 

কাট। ঘ! (দেশজ) সর্পাদি? ক্ষতজন্য অথবা ছুরিকাদি দ্বারা 
ছেদ জন্য ব্রণ। 

কাটান (দেশ) ১ অতিবাহন করা। ই জলের পথ কয়! 


শোত বে, 


দেওয়া। ৩ মন্ত্রাদির কার্ধ্যনষ্টকারক অপর মন্ত্রবিশেষ। 
৪ খণের কিয়দ্রংশ পরিশোধ করা। ৫ আরধক পরিমাণে 
বিক্রয় কর1। 


কাটানী (দেশজ ) বৃক্ষাদি ছেদন করাইবার মঙ্গুরি। 


কাটাম, কাঠাম, কাঠামে। (দেশজ ) ১ মৃগ্ময়ী তিমাদি 
'নির্দাণের জন্ত কাষ্ঠ বা বংশাদি নির্টিত আয়তন । ২ আট- 
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কাটোয়! 


চালা বাধিবার জন্ত বংশাদির আয়তন । ৩ ছর্গোৎসবের 
পুর্বে বাশগ।লাদেশে নিয়ম আছে যে, রথের দিন বা! সেই 
পক্ষের মধ্যে এক শুভদিনে একখণ্ড সরল, নিখুত বংশদগ্ড 
দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। কুন্তকারের এই বংশখণ্ড 
লই গিয়া দেবীর্দেহের আয়তন বা ঠাট বাধিতে আরস্ত 
করে। বাঙ্গালায় সকল গৃহস্থেরই কৌপিক রীতি এরূপ 
নহে, তবে "অনেকের আছে। এই উৎসর্গীকুত বংশখণ্ডকে ও 
*কাটাম* বলে। 

কাটার (দেশজ) কর্তরী, কাটারী, দা,। 

“নুকুঠার কাটার খরধার ছুরী। 
বহু তীর তুণীর কোদগুধারী ॥» শিবায়ণ। 

কাটারী (দেশজ, কর্তরীশব্দের অপত্রংশ) ১ দা । ২ কাতারী। 

কাটাল, মালদহ জেলার পূর্বব ও উত্তরপূর্ব ংশে শিস্তৃত ক্টক- 
ময় জঙ্গলাবৃতত ভূভাগ। এই ভূভাগ উন্তরপূর্বে ও দক্ষিণ- 
পুর্ব্বে মহানদীর চরভূঘি হইতে দিনাজপুরের সীমান। পর্য্স্ত 
বিস্তৃত হইয়াছে । ইহার প্রাকৃতিক গঠন বড়ই অদ্ভুত। 
এথানে বড় গাছ অথবা বড় বন নাই, কেবল কাটাবন, বোধ 
হয়, সেইজন্য এই ভূভাগের নাম “কীটাল? বা “কাটাল, 
হইয়াছে। হিন্দু ও মুনলমানদিগের রাজত্বকালে এই বিস্তৃত 
কাটাল ভূভাগের এমন ছুর্দিশ] হয় নাই। পুর্বকালে এখানে 
বহুলোকের বান ছিল, অন্যাপি পুক্ষরিণনী ওগৃচাদির সগ্নাবশেষ 
এখানকার প্রাচীন সমুদ্ধের মাক্ষ্যদান করিতেছে । প্রসিদ্ধ 
পাওুয়ানগরের ধ্ব'সাবশেষ এই কীটাবনের নিবিড় জঙ্গল 
মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাই এখন এ অঞ্চলের লোকের 
নিকট 'পেরুয়৷ কাঁটাল”। এই ভূন্ভাগের মধ্য দিয়া কয়েকটি 
থাড়ী ও নাল1 চলিয়। গিয়াছে । এখানে কেবল অসভ্য 
লোকের বাল, তাহাদের অনেকেই শীকারী ও মংস্তজীবি। 
সম্প্রতি পেরুরা-কাট।লের খানিকট] পরিষ্বার করিয়া! কয়েক 
ঘর সীওতাল আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছে। 

কাটিহার। (দেশজ) বুক্ষবিশেষ (419151চ 00100787501) 

কাটী (দেশজ) ১ হ্থশ্ম কাঠ । ২ তৃণাদির থণ্ড। 

কাটুক (ক্লী) কটুকস্ত ভাবঃ কটুক-অণ, (হায়নান্ত যুবাদিভে]! 
অণন। পা ৫।১।১৩০।) কটুরম। 

কাটুরা, কাটুরে (দেশজ ) ৯ কাষ্ঠাগার। ২ যাহার! কাষ্ 
ক1টিয়। জীবিক1 নির্ব্বাহ করে) কাঠুরিয়!। 

কাঁটোয়।, বঙ্গের বর্ধমান-জেলার অন্তর্গত ভাগীরণীর পশ্চিম" 
তীরবন্ী একটি নগর বাগঞ্জ। অক্ষাৎ ২৩* ৩৭ উঠ দ্রাঘি* 
৮৮* ১৬ পৃঃ । 

এই স্থানে ঠতন্তদেব ফেশবভারতীর নিকট সম্ন্যাসধর্শে 


১৩৬ 


কাঠশাঠী 


দীক্ষিত ছন। এখনও গৌরাজদেবের মান্দর বিদ্যমান রহি- 
যাছে। মুললমান নবাবদিগের সময়ে ফাটোয়। বেশ বদ্ধিষ্ঠ 
হইয়া উঠিরাছিল। ১৭৪২ থুষ্টান্ে মহারাষ্ট্ররাজমন্ত্রী ভাঙ্কর- 
পন্থ বঙ্গবিজয়কালে এখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন । ১৭৬৩ থৃষ্টাবে কামিম-আলীর সহিত এখানে একটি 
যুদ্ধ হয়। 
এখানকার অধিবাসীর মধো তাতিয়াই বর্ধিষ্ঠ। 

পিত্বল কাসার বাবস। হয়। 

কাট্য (ত্রি) কাটে বিষমমার্গে কূপে বা] ভবঃ, কাট-যৎ। 
১ বিষমমার্গজাত। ২ কৃপজাত। ৩ (পুং) রুদ্রবিশেষ। 

কাঁট্কবুল (দেশদ কাট+মার্ববা কবুল) একবারে অস- 
ম্মতি। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 

কাট্কুট (দেশজ )১ ইতর লোকের! বন হইতে ক্ষুদ্র কষুত্র 
কাঠ পাত। প্রভৃতি যাহ! সংগ্রহ করিয়া আনে । ২ বেতন বন্ধ 
করা । ৩ উত্তমর্ণের পাওন! হইতে বাদ দিয়! যাহ! অবশিষ্ট 
দিবার থাকে । ৪ লিখিত বিষয়ের মধ্যে লেখনীহ্বারা অশুদ্ধ বা 
অনংলগ্ন শব্দাদির সংশোধন। 

কাট্গড়া, কাঠ্গড়া (দেশজ ) কাষ্টের বা বাশের খু'টি দ্বার! 
বেষ্টিত স্থান। কাট্রা, কাঠ্র]। 

কাট্ছাত। (দেশজ) বেঙের ছাতা। 

কাট. কাঁট, (দেশজ) লোকের রৌদ্রমুস্তির পরিচায়ক অবস্থ!। 
প্বলিতে না! বলিতে তাহারা যেন মার্‌ মার, কাট. কাট 
করিয়। আসিয়া পড়িল।” 

কাটঠে।কৃর। (দেশজ) পক্ষিবিশেষ; কাঠষ্ঠকুট্ট। 

[ কাষ্ঠকু্ট দেখ। ] 

কাট্তি ( দেশল) দ্রব্যবিশেষের বিক্রয়বাহুল্য। 

কাট্পীদ্দ! ( দেশজ ) পক্ষিবিশেষ । (01009010878 09019.) 

কাটবগল! ( দেশজ ) কক্কলাতীয় পক্ষিবিশেষ। 

কাটা, কাঠ্রা (দেশল) ১ কাট্গড়া, কাঠ্গড়। ২ বারাণ্ডা- 
দির প্রান্তভাগে শোত। ও রঙ্ষাবিধানার্থ কাষ্ঠনির্দিত বৃতি 
( বেড়) বা রেলিং (81180) 

কাঠ (পুং) কাঠাতে, তস্কযতে, কঠ-ঘঞ। ১ পাষাণ। ২ (ত্রি) 
কঠন্ত ইদ্‌ম্‌, কঠ-মণ.। কঠসন্বন্ধীয় ৷ 

কাঠিক (ক্লী) কঠানাং ধর্মং আস্মায়; সমূহে! বা, কঠ-বুঞ । 
১ কঠশাখাধ্যায়িগণের ধর্ম । ২ কঠশাখাধ্যায়িদিগের শান্ত । 
৩ কঠশাখাধ্যায়িসনূহ। 

কাঠরিয়া, কাঠুরিয়। (দেশজ) যাহার! বনের কাঠ বিক্রয় 
করিয়! জীবিক। নির্বাহ করে। 


এখানে 


কাঠশাঠী [ন্‌] (পুং) কঠশাঠেন প্রোক্তং অধীয়তে কঠশাঠ- 


( ৪২২ ] 


'কাঠগোলাপ 


ণিনি (শৌনকাদিত্যশ্ছন্দসি। পা ৪। ৩। ১০৬।) কঠশাঠ- 
কথিত শান্ত্রাধ্যায়ী। 

কাঠ। (দেশ ) ১ প্রস্থে চারি হাত ও দীর্ঘে আশীহাত। ২ 
ধান্তাদি মাপ করিবার পাত্রবিশেষ, রেক। ৩ বাঙ্গাল] দেশীয় 
কচ্ছপের শ্রেণীভেদ, নদীজ ক্ষুদ্রকায় কচ্ছপ। 

কাঠাকালি (দেশজ) অঙ্কবিশেষ) জমীর পরিমাণ স্থির 
করিবার নিয়মাদি। 

কাঠাকিয়া (দেশজ) একশত কাঠ! পর্য্যন্ত বিঘা গ্রভৃতি 
নাম সংযোগ করিয়। গণনা কর।। 

কাঠাবাঁড়ী (দেশজ) চারি হাত পারমাণ যষ্টি, ইহ! দ্বারা ভূমির 
মাপ হয়। 

কাঠ।ম (দেশজ) বাশ প্রভৃতি দ্বার! রচিত আকৃতি, ঠাট। 

কাঠুল (দেশজ') কঠিন। (বৃক্ষাদির উন্নাবস্থা।)? 

কাঠি (দেশল) ১ কাষ্ঠের ক্ষুদ্র অংশ ।২ বাদ্য বাজাইবার ক্ষুদ্র যষ্টি। 

“দামামায় দিল কাঠি, তোলপাড় কড়ে মাঠি।* 
গোবিন্দমঙ্গল ২১০। 

কাঠিন (ব্লী) কঠিনম্ত ভাবঃ, কঠিন-অপ.। ১ দৃঢ়তা, কঠি- 
নতা। ২ (পুং) থেজুর। 

কাঠিন্য (ব্লী) কঠিনন্ত ভাবঃ, কঠিন-ষাঞ.। ১ কঠিনতা। 
২ নিষ্ঠ রত । (”কাঠিন্তন্ত পরীক্ষার্থং অঙ্গং কর্ম্ম কুতামপি ।” 

রাজতরঙিণী ৫8৪০) 

কাঠিন্যফল ( গুং) কাঠিন্তং ফলে যন্ত, বহুত্রী। কপিখবৃক্ষ, 
কদবেল গাছ। 

কাঠিয়। রামরাঁম (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ | (01015 00195) 

কাঠেরণি (পুং) খধিবিশেষ। 

কাঠেরণীয় (তরি) কাঠেরণেরিদম্‌, কাঠেরণি-ছ। (গহাদিভ্যশ্চ। 
শা ৪। ২। ১৩৮1) কাঠেরণি খধিসন্বন্ধীয়। 

কাঠ. (দেশজ) কাষ্ঠবৎ কঠিন ও শুষ্ক। যথা-_প্চামড়াথানি 
শুকাইয়। কাঠ হইয়া গিয়াছে” ২ আড়ষ্ট, ভীতি বিহ্বল । 
যণ।-_প্ভয়ে কাঠ্‌ হইয়। দীড়াইয়। আছে।” ৩ কৃশ, দুর্বল-- 
“নিন দিন শরীর যেন কাঠ হইয়া যাইতেছে ।” 

কাঠকাঠ. (দেশজ) নীরস। যথা--ণএত কাঠ্‌ কাঠ গিলিতে 
পারিবে কেন?” 

কাঠ-খড়ি (দেশজ) খড়িবিশেষ, ইহ! চা খড়ি অপেক্ষা কঠিন। 
[ খড়ি দেখ। ] 

কাঠ্গড়। (দেশজ) বেড়া, সমারোহকার্ষেয লোকসমুহের 
শ্রেণী বিভাগ জন্ঠ স্থানে স্থানে যেরূপে বেড়! দেওয়া হয়। 

কাঠ্গোলাপ (দেশজ ) ফুলবিশেষ । (2১০৪৯ 055752818) 
[ গোলাপ দেখ।] 





কাঠচোর (দেশজ) যে কাষ্ঠ চুরি করে। পক্গিবিশেষ, কাঠ- 
ঠোক্র! (01088 88205100814, ) 

কাঠ্ছাতিয় (দেশজ) বেঙের ছাতি। জলাশয়ের ধারে 
অথবা জঙ্গলে বর্ষাকালে ইহা দেখিতে পাওয়] যায়। 

কাঠ্ুজাম (দেশজ) জামবিশেষ। (0009781 ০9৩7071908) 
[পাম দেখ।] 

কাঠ্‌জালী €( দেশক্স ) একপ্রকার কড়। লবণ। 

কাঠ্বেঁকড়ি ( দেশজ ) একপ্রকার ঝাক্ড়। গাছ। 

কাঠটগর (দেশজ ) ফুলবিশেষ। (7'9)91779917026728 
00170178117.) [ টগর দেখ। ] 

কাঠঠোক্র। (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। ইহারা চঞ্ুদ্বার। কাষ্ঠ 
ব! বুক্ষমধ্যে গর্ত করিয়৷ থাকে। [কাঠকুট্ট দেখ।] 

কাঠড়ুমূর (দেশজ) উড়ুক্বরবিশেষ । (81003 01090810100119.) 

কাঠ্‌ন্যকার (দেশজ) শুষ্ক বমন) বাঁরম্বার বমনের উদ্বেগ 
হইলেও যাহাতে উদ্রন্ত কোন দ্রব্য উঠিয়া যাঁয় না । অধি- 
কাংশ স্থলেই বায়ুর আধিক্য জন্য এই রোগের উৎপত্তি 
হয়, সেই সকল স্থলে বাযুর উপশম করাই ইনার চিকিৎসা । 

কাঠ পিগীড় (দেশজ ) পিপীলিকাবিশেষ, ইহার! শুষ্ক কাষ্ঠ 
ও বৃক্ষাদিতে উৎপন্ন হইয়া! তথায় বাদ করে। সাধারণ 
পিগীলিক। অপেক্ষা ইহাদের দংশনে যন্ত্রণা অধিক হয়। 
[ পিপীলিকণ দেখ ।] 

কাঠ ফড়িঙ্গ (দেশজ ) পতঙ্গবিশেষ। 

কাঠ ফড় র1 (দেশজ) কাঠঠোকৃর1 | (01085 13910 09167)319,) 

কাঠমাণু, ( খাটমাওু ) শ্বাধীন নেপালরাজোর রাজধানী । 
বাঘমতী ও বিষ্ুণমতীনদীর সঙ্গমস্থলে নাগাঁজ্জুন-গিরি অব- 
স্থিত, এই গিরির পাদদেশ হইতে অর্ধক্রোশদূরে উপত্য- 
কার পশ্চিমাংশে কাঠমাওুনগর। ইহার প্রাচীন নাম 'মঞ্জু- 
পত্তনঃ। দেশীয় লোকের বিশ্বাস,যে পুরাকালে মঞ্জুগ্রী নামক 
এক বাক্ষি এই নগর স্থাপন করেন। রাজধানীর ভূমি চতুরত্র 
ব! ভ্রিকোণ অথবা বৃত্ত অর্ধবৃত্ত এরূপ কোন নিয়মিত 
আকারবিশিষ্ট নহে; হিন্দুরা বলে--ইহার আকার দেবীর 
খড়্োর সভায়; আর বৌদ্ধ নেবারীর! বলে-ইহার আকার 
মঞ্ুপ্রী নামক নগরগ্থাপয়িতার তলবারীর গ্ভার, এই কল্পিত 
তলবারীর মুঠি নগরের দক্ষিপদিকে বাঘমত্তী ও বিষুণমতীর 
সঙ্গমন্থল এবং নগরের উত্তরদিকে প্তিক্মালে* নামক উপকণ্ঠ 
স্থান তাহার বুকস অগ্রভাগ । মঞ্জুরীর তলবারীর মুঠিতে যেরূপ 
একখণ বন্ধ ছত্রাকারে বেষ্টিত থাকিত, এই ভিগ্মালে জনপদ ও 
সেইরপেভাষে অবস্থিত। 


কাঠমাণ্‌ 


গ্রকৃতপন্ষে কাঠমাওুনগর প্রায় ৭২৩ খষ্টাবে গুণকাষ- 
দেব কর্তৃক প্রতিঠিত হয়। নগরটি উত্তর দক্ষিণেই বেশী 
দীর্ঘ, প্রায় অর্থক্রোশ হইবে। ইহার বর্তমান মাম কাঠ. 
মাও, এই নাম বড় বেশীদিনের নহে। ১৫৯৬ থুষ্টাবে রাজা 
লচমিন! সিং মাল্‌ (লক্ষমণসিংহ মল্প?) নগরমধ্যে সন্গাাসী ও 
দিগের অন্ত একটি কাষ্ঠময় বৃহৎ বাটা (মন্দির বা 
সাধুমগ্ডপ) নির্মাণ করান । এই বাটী এখন বর্তমান আছে 
ও এ কার্য্যেই ব্যবস্ৃত হুইয়! থাকে । এই কাষ্টমণডপ 
হইতেই পকাঠমাও্‌” নামের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্বে এই 
নগর প্রাীর-বেষ্টিত ছিল এবং প্রাচীর-গাত্রে মধ্যে মধ্যে 
সুন্দর তোরণ ছিল। এখন স্থানে স্থানে প্রাচীরের ভগ্রা- 
বশেষ মাত্র আছে; কিন্তু অধিকাংশস্থলেই উভাঁর চিহুমাত্র 
নাই। তোঁরণগুলির মধ্যে এখনও প্রায় ৩২টি বর্তমান 
আছে; কিন্তু কোনটারই কবাট নাই। 

কাঠমাওু সহর ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ৩২টি পল্লীবা টোলায় বিভক্ত। 
তন্মধ্যে আস্দান টোলা, ইন্দ্রচক, কাটমাওুটোলা, 
লঘনটোল। ও বাক্ষবাড়ীর নিকটবর্তী স্থান প্রভৃতি পল্লীই 
অধিক প্রসিদ্ধ। 

নগরের মধ্যভাগে দরবার বা রাঁজবাটী অবস্থিত। ইহ! 
দেখিতে তত স্ুদৃশ্ত নহে-_-তবে অতি বৃহৎ । ইহার অংশ- 
বিশেষ বড় প্রাচী ন,.ব্রহ্মদেশীয় মন্দিরাদির আকারে নির্দিত, 
এই প্রাসাদে যে সকল মোট মোট! উৎকীর্ণ শিল্প আছে, 
তাহ। দেখিতে বেশ সুন্দর। প্রাসাদের মধ্যে যেটি থাস 
দরবার গুহ, সেটি ২০ বংসর পুর্বে নির্শিত হইয়াছে । এই 
দরবার-গৃহে ও সহরের আধুনিক ধনীদিগের গৃছে সাপির 
জানাল। দরজ1 আছে। রাজবাটীর আকার কতকট।! 
চতুর, উত্তরদিকে নগরমুখে উন্ুক্ত। এই দিকে অত্যুচ্চ 
'তলিজু” নামক মন্দির অবস্থিত। দক্ষিণদিকে শেষভাগে 
মন্ত্রণাগৃহ, 'বসন্তপুরঃ নামক অষ্টালিক1 ও নুতন দীর্ঘ দরবার 
বা সভাগৃহ। পূর্বে উদ্যান ও অশ্বশাল1। পশ্চিমে প্রধান 
তোরণদ্বার। ইহার সম্মুখে নগরের প্রধান পথ, পথপার্খে 
নেবারিদিগের নির্মিত অনেকগুলি হিন্দুমন্দিরাদি আছে। 
সভাগৃহের উত্তর-পশ্চিমে *কোট” ব' যুদ্ধ বিগ্রহাদ্দির মন্ত্রণাগার। 
এই গৃহ হুইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ভীষগ নরহত্যার আদেশ 
প্রদত্ত হইয়াছিল । রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকে কোট-লিং, ধুন- 
সার প্রভৃতি আইন-আদালত সকল অবন্থিত। রাজবাটীর 
সম্মুথভাগে অনেকগুলি স্থন্দর সুন্দর দেবমনাির আছো? 
এই মন্দিরগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অতি উচ্চ ও বহুতল- 
বিশিষ্ট । এই সকল মন্দিরের উতৎকীর্ণ কারু, চিঅ ও ম্বর্ণাদি 


কাঠমাু 


বর্ণের গিপ্টীর কাধ্য অতি হুন্দর। অনেকগুলির সমস্ত 
ছাদই পিতলের বা তাজের গিণ্টী করা। মন্দিরগুলির 
কারিসে অন্নেকগুলি করিয়। পাতলা ঘণ্ট। ঝুলিতে থাকে, 
একটু ছোর বাতাসে এই সকল ঘণন্ট। টুন্‌ টুন্‌ করিয়া 
বাজিয়া বড় মধুব শব্ধ উৎপন্ন করে। এই সকল মন্দিরের 
মধ্যে কতকগুলির দ্বারে গ্রস্তরের সিংহাদ মুর্তি উভয়দিকে 
স্থাপিত আছে। 

অনেক সর্দার আল কাল সহরের মধো সুন্দর সুন্দর 
অট্রাপিকা গ্রস্ত করাইয়া! নগর শোভ! বাড়াইয়াছেন । 

এই নগরে আর একপ্রকার মন্দির দেখ! যায়, তাহ! 
স্তস্তের উপর গুস্ব করিয়া নিন্দিত। এইশ্রেণীর মন্দিরে 
বিশেষ কারুকার্য না থাকিলেও দেখিতে বেশ পরিষ্কার ও 
পরিচ্ছন্ন । পুন্বোক তলেছ্কু মন্দির দেখতে ব্রদেশীয় মন্দি, 
বাঁদির ন্যায়, মন্দির মধো এইটি সর্বাপেক্ষা উচ্চ। কথিত 
আছে যে,১৫৪৯ খুঠাব্ধে রাজ মহেক্জ্ মাল (মহেন্দ্র মল্ল ?) এই 
মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরে কেবল রাজবংশী- 
য়েরাই পুজাদি কয়া থাকেন। অনেকগুলি মন্দিরের সম্মুখে 
সেই সেই মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা প্রাচীন রাজগণের প্রস্তরমৃস্তি 
স্বাপিত আহছে। এই সকল মৃত্তি প্রায়ই মন্দরের দিকে হাটু 
গাড়িয়া করজোড়ে উপবিষ্ট এবং ইহাদের মস্তকে রাজনন্মান- 
সক ধাতুননন্মত সর্পকণণ পরিশোভিত ) শ্রী কণার উপরে 
একট' ক্ষুদ্র পক্ষী আছে । রাজবান্ডী হইতে একটু দূরে এক 
মন্দিরে একটি বৃহৎ ঘণ্ট! ও অপর ঢই মন্দিরে ছুইটি বৃহৎ 
দামানা আছে । এই সমস্ত মন্দিরে নানাবিধ ছিন্দু দেল- 
দেবীর মুত্তি আছে। 

রাজবাড়ী হইত ২০* গজ দূর অদ্ধ-যুরোপীয় প্রণালীতে 
নির্টিত কোট” নামক অট্রার্সিকাো আনছে । যেখানে এই 
বাটা নির্মিত, সেই স্থানে সারজঙ্গ নাহাহ্রের অত্যুদয়মূলক 
১৮৪৬ খৃইাব্দের ভীষণ নর্হত্য। ঘটিরাছিল। রাজ্যের সনস্ত 
সন্্রান্ত ও ক্ষনতাঁশালী লোক এ সময়ে বিন হয়। 

এপানে কতকণুণল ক্ষুত্র মন্দির আছে, তাহ! একখানি 
নাত্র প্রাস্তরপগড নিশ্রিত। এই সকল ক্ষুদ্র মন্দিরের দেবমূর্তি 
কয়েক ইঞ্চ মাত্র দীর্ঘথ। অনেকগুলি মন্দি.র মেরকঃ। হুংস, 
ছাগ ও মহিযষাদি বলতভয়। 

নগরের পথাদি অগ্রশন্ত ও অপরিষ্কার। প্রত্যেক পথের 
ধারে নর্দামা আছে, তাহ! কখন পরিফার হয় না। নগরের 
ময়ল! জমিতে সার দিবার বন্য ক'তকটা নষ্ট হয়। বাড়ী- 
গুলি প্রায়ই চতুরম্র ও অভ্যন্তর চকনমিলান; পথের ঘ্বার 
অগ্রশন্ত, মধ্যে বিস্তৃত উঠান। 


[ ৪8২৪ ] 


কাঠবিড়াঁল 


উত্তর পূর্বের সিংহস্বার দিয়! নগর হইতে বহির্গত হইলে 
দাক্ষণদ্দিকে "রা ণীপুখরি* নামে বৃহৎ দীধিক!। ইহার চতুদ্দিকে 
প্রাচীরবেষ্টিত। দীঘীর মধ্যস্থলে একটি মন্দির, ইহার পশ্চিম 
পাড় দিয়া ইষ্টকনির্মিত সেতুত্বার। মন্দিরে গ্রাবেশ করিতে 
হয়। মন্রিবের দক্ষিণে একটি বৃহৎ প্রন্তরের হৃস্তীপৃষ্ঠে 


“রাজ। প্লতাঠমাল ও তাহার মৃত্তি উৎকীর্ণ আছে। এই 


রাজাই এই মন্দির ও দীধিকার নিষ্মাতা। আরও একটু 
দক্ষিণ হইতে বুকাধুন (591১9 1110) গাছের সারির মধ্য দিয়া 
একটা রাস্ত। নগর মধ্যে 'ঠাণ্ডিখেল” নামক বৃহৎ কাওয়াজের 
মাঠে গিয়া মিশিয়াছে। এ মাঠে পুর্বে জঙ্গবাহাছুরের তল- 
বারধারী মুক্তি ৩* ফিট উন্চম্তত্তেরউপর বসান ছিল, পরে 
বাঘমতী নর্দীতীরে একটি প্রামাদে স্থানান্তরিত হইয়াছে। 
এই মাঠের পশ্চিমে প্রাচীন সেনাপতি ভীমসেন ঠাপার 


, দোঁরেরাঃ নামক ২৫০ ফুট উচ্চ প্রস্তরস্তন্ত। এই স্তস্তের গঠন- 


প্রণালী অতি স্থল । এ সেনাপতির আরও একটি বৃহদা- 
কারস্তন্ত ছল, তাহা ১৮৩৩ বৃষ্টান্বের ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ 
হইয়াছে। এই শ্স্তটও ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বজ্রাঘাতে ভাজিম। 
গিরাছিল, কিন্ত ১৮৬৯ খানে সুন্দর করিয়া মেরামত হই- 
যাছে। ইহার অভ্যন্তরে একটি গোলাকার সিড়ি আছে। 
এই স্তস্তে উঠিয়া নগণের শোভা দেখিতে বেশ। 

ইহার একটু দক্ষিণে পুরাতন শেলেখানা। মাঠের 
পুর্বে পুরাতন কামানখানা, এখানে বারুদ, কামান প্রভৃতি 
প্রন্তত হয়। আব্রকাল সহরের দক্ষিণে ৪ নাহপ দুরে গু 
নামক নদীতীরে চৌঠনহাতলের নিকট একটি কারখানা 
স্বাগত হইয়াছে, এখ!নে কাদানাদি প্রস্তুত হইয়। থাকে | 

এই পথে পূর্বনুণে ফিরির। এক মাহল গেলে ঠাটপটলা 
নানক স্থা। এ খানে বাঘনতীতীতে অবনত জঙলবাছা- 
ছুরের বাগ । এই গ্রানাদের সম্মুধ হইতে বাঘনতীর উপর 
এক মনোরম সেতু পার হইয়া পন্তন নানক স্কান। 

কাঠনাগুর রেঘিডেন্টের বাটী নগরের উত্তরদিকে এক 
মাইল দুরে । স্থান বেশ। গ্রবাদ আছে, এইখানে ভূতাদির 
উপদ্রব ছিল বলিয়া রোনিডেণ্টের বাসেরজন্য মনোনীত হয়। 

বর্ধমান প্রপান মস্্রী রণদীপ লিংহ নগরের উত্তরপূর্ব 
পার্খে, নৈএনহিউি নানক স্থানে বৃহৎ প্রাসাদে বাস 
করেন। কাঠম'গুঁতে ১২৯৯০ পদাতিনৈন্ত থাকে, ইহাদের 
গ্রাচীন ধরণের ২৫০টি বন্দুক আছে। 

কাঠম'ও কোন বিশেষ ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ নয়। 


কাঠবমি (দেশজ) কাঠন্তকার। 
কাঠবিড়।ল-_তীক্ষদন্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ইন্দুরজাতীয় চতুষ্পদ 


কাঠবিড়।ল 


জন্তবিশেষ। ক্ষুদ্রজাতীয় পশুদিগের মধ্যে কাঠবিড়ালের 
শরীর অতি নুশ্ী। ইহাদের সমস্ত দেহ কোমল চিন্কণ 
লোমে আচ্ছাদিত; চক্ষুর তার! উজ্জ্বল; শরীর অতিশয় পরি- 
চন্ন ; গ্রাত্যেক পায়ে চারিটি বা পাচটি করিফ্পা অস্কুলি আছে। 
কাঠবিড়াল পশ্চাতের দুই পাপাতিয়া উবু হইয়! বসে এবং 
সন্মুখের - ছুই পা দিয়! মুখে আহার তুলিয়া খায়। 
কাঠবিড়ালের দন্ত অতিশয় ধাঁরাল ও শক্ত। ইহার! দশ্ত 
স্বর নারিকেল, শুপারি, বাদাম, আখরোট প্রভৃতি ফলের 
শন খোলা কাটিয়া তাভাঁর শান থায়; 
গোলাপদ্গাম, 


আমর, পেয়ার! 
থেস্ুর গ্রভৃতি ফল পাকিলে তাহাঁও খায়। 
উহার! শীতের প্রভাব বাড়িলে বানা হইতে বহির্গত হয় না 
ও তত্ন্ত গ্রীষ্মকালেই প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করিয়া "রাখে । 
শীত নাড়িলে বাসা থাকিয়া ইচারা সঞ্চিত খাদো ক্্ধ। 
নিনুন্তি করে। কাঠবিড়ালী পাট, শণ। নেকড়া, নারিকেল 
ছোপড়া গুভূতি আহরণ কপ্রিয়।, বুক্ষ বা প্রাচীরের গর্তে 
লামা করে। ইহারা দেড়মাঁন গভধারণ করিয়া একবারে 
9৫টি সম্যান প্রসব করে। 

এই জন্ধর শরীর 'অতি লঘু, এজন্য এক নিমেষে বড় বড় 
বৃক্ষের শিখরদেশে উঠিতে পারে । উচারা বালের মত 
শাণায় শাখায় লাফাইয়া বেড়ার ও পার্থীর মত ডালে বসিয়। 
বিশ্রাম করে । গাছের উপর বা দেওয়ালের উপর বেড়াইবার 
সময়, ইহার! আপনাদের লোগশ পুচ্ছটিকে মধো মধ্যে খাড়া 
করিয়া) পাগীর মত চলিবার স্ববিধা করিয়। লগ। 
শিলক্ষণ চতুর, 
দ্বারা উপদ্রুত কাঠশিড়াল কথন কথন তাহা- 
দিগকে তাড়া করে ; কিন্ত হিংশ্রঙ্গভাব নহে বলিয়া তাহা- 
দের ধরিতে পারিলে গ্রাণনাণের চেষ্ঠ! পায় না বা পাখীর 
বাসায় গিয়। ডিম্ব বাশাবকের অনিষ্ট করে না। কাষ্ঠখও অথবা 
অন্য কোন লুদ্রব্য অবলম্বন করিয়! ইহার! নদী, খাল, হুদ 
প্রভৃতি পার হইবার চেষ্ট৷ পায় এবং লাম্গুল দিয়া হাল ও 
পালের কার্ষ্য সম্পন্ন করিয়া থাকে । যদি অনুকূল বাঘু থাকে, 
তবেই নির্বিত্বে পর পারে উত্তীর্ণ হয়, কিন্ত আোত বা বায়ু 
গ্রাবল থাকিলে কাঠবিড়াল আধার সমেত জলে ডুবিয়! মরে। 

ইহাদের লাঙ্গুলে অধিক লোম হয়। এই লোম সর্বদা 
স্দীত হইয়া থাকে। ইহাদের গাত্রের লোম শাদা, মধ্যে মধ্যে 
কাল বা পাটলবর্ণের লোমও দেখিতে পাওয়া যায়। 

কাঠবিড়াল নানাজাতীয় আছে, তম্মধো বাঙ্গালায় যে 
শ্রেণী আধক পারমাণে সর্ব] দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার 
মস্তক হইতে লাঙ্গুলের মূল পর্য্যন্ত চারিটি কালো সক্লল ডোর 


ইহারা 


. ৯৯৭ 


[ ৪২৫ এ 


এক মুহর্ও অসাবধান থাকে না। পক্ষী- 


কাঠবিড়াল 


টানা থাকে । এই দাগের সম্বন্ধে বাঙ্গালাদেশে একটি 


প্রবাদ আছে যে, যখন রাম বানর-সাহায্যে সাগরে সেতু 
বন্ধন করিয়াছিলেন, তখন কাঁঠবিড়াল ভগবানের কার্ষো 
সাহাধা করিবার অভিপ্রায়ে একবার করিয়! জলে ডুব দিয়া, 
ভিজাগায়ে সমুদ্রের বালি মাখাইয়! সেতুর উপরে গিয়া, 
প্রস্তারাদির জোড়ের মুখে মুখে গায়ের বালি ঝাড়িয়া 
ঝাড়িয়! ফাঁকগুলি বুজাইতে লাগিল। এই কার্যে অসংখ্য 
কাঠবিড়াল নিযুক্ত হইল ; কাজেই বানরগণের কার্ষযের বিষম 
বাধা উপস্থিত হইল। তাহার শীঘ্ব যাতায়াত করিতে পারে 
ন1 দেখিয়া, হনুমান তুদ্ধ হইয়া সমস্ত কাঁঠবিড়ালগুলিকে 
তাড়াইয়! রামের নিকট লইয়া! গিয়া অভিযোগ করিল। 
রাম গুনিয়। স্সেছপরবশ হইয়। ইহাদের গাজে হাত বুলাইয়া 
দেন। তাহাঁতেই ইহাদের গাত্রে ভগবানের কৃপাচিহ্ম্বরূপ 
তাহার অস্গুলির দাগ ফুটিয়া উঠে। 

এই প্রবাদ হইতে বাঙ্গালায় একটি শ্ুন্দর উপমারও 
স্থষ্টি হইয়াছে । লোকে কাহারও কোন উপকার করিয়! 
কবীর দীনত! প্রকাশ করিয়! বলে-প্তামার আর কি সাধ্য 
যে উপকার করি, তবে কাঠবিড়ালের সাগর-বাধ। মাত্র” 
কেহ কোন বৃহৎ ব্যাপারে দীর্ঘসথত্রী হইলে, তাহার কাধা- 
গ্রাণালীর নিন্দ। করিনার জন্যও বলে-পকি কর্ছ, যেন 
কাঠবিড়ীলের সাগর বাধ। হচ্ছে, অমন করুলে সাঁতবছরৈ৪ 
শেষ হবে না।” 

পৃণিবীর সর্বত্রই কাঠবিড়াল "মাছে, কেবল অস্ট্রেলিয়ায় 
দেখিতে পাওয়! যায় না। ইহারা স্তন্যপায়ী 
কাঠবিড়ালের নাম-- 


দেশতেদে 


ফরাসী রা [0111:01711, 

ইতালীয় ১৩০]১০1০১৪০11810, 
০1)15,8,060, 

স্পেনীয় 48107) 41901125 105010110. 

পরত গীজ 8 রহ (০11110, 

জনন রর ৮৯০ [3101)1)0170) [9101)1)01001)61, 

ওলন্দাজ ৯৯৪ 11011000178, 

্মুইস্‌ ডঃ ৮৯০ [10019 972911), 

দিনেমার রহ [0:011), 

ওয়েল্‌স্‌ রিও 00৮] 211, 

বাঙ্গাল! ৯৮ *** কাঠবিড়াল। 

সংস্কত রা সঃ কাষ্টমার্জার। 

হিন্দী ** চিখুর বা চিথুরী, গিলহুরী। 


যুরোপীক় প্রাথীতববিদ্গণের মতে কাঠবিড়াল “রোডেন্‌- 


ফাঠবিড়াল 


শিল্প (2০৭৪০ &৪) বিভাগের অন্তর্গত “সিউরিডি* 
(9০15799 ) শ্রেবীভূক্ত। যুরোপীয় প্রাণীতত্বান্থুসারে 
সিউরিডি ৰা কাঠবিড়াল প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত 
বথ! )সসিউরাস্‌ (90898), টেরোমিস্‌ (009:02058)ও 
লিউরোপ্টেরাস্‌ (9০$9:019৮9:08), এতস্িন্ন আর একটি স্বতন্ত্র 
শ্রেণী আছে তাহা “আর্ক টোমিভিনি+ (4১০০2 41706) 
নামে উল্লিখিত হয়। 

১। সিউরাস (9918799) শ্রেণীর অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন 
জাতীয় কাঠবিড়াল--. 

(ক) মালাবারীন কাঠবিড়াল--(10)6 &19175:9001- 
[16], 9০10009 1১118181105) ইহাদের কাণ, ঘাড়, মুখবিবর, 
পার্শদেশ ও পৃষ্ঠের উর্ধন্তাগ পিঙ্গলাভ বাদামীবর্ণের ; 
পৃষ্ঠের নি্নভাগ, পদচতুষ্য়ের উপরিভাগ ও পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণের ; 
কপাল ও চক্ষুঃপার্খস্থ স্থান পিঙ্গল; গল) বক্ষ ও অন্তান্ত 
নিয়াঙ্গ মলিন পীতবর্পের হইয়া থাকে। কর্ণ ক্ষুদ্র ও 
গোলাকার ও গাত্রে অধিক লোম হয়। ইহাদের দেহ ১৬১৮ 
ইঞ্চি ও পুচ্ছ ২০।২১ ইঞ্চি হইয়! থাকে । নীলগিরির নিয়দেশ, 
ত্রিবাস্কুড় ও মালাবার উপকূলের দক্ষিণাংশে ইহাদের বাস। 
হিন্দীতে ইহার্দিগকে “জঙ্গলী গিলহরী” বলে। 

(থ) মধ্যভারতীয় রক্তবর্ণ কাঠবিড়াল--(]0)6 090৮8] 
[09190 290৫5001061, 8050008 10950770003) এই জাতীয় 
কাঠবিড়াল পূর্বোক্ত জাতির স্তায় আকারবর্ণাদি(বিশিষ্ট, 
কেবল ইহাদের সন্পুখের পদদ্বয় ও উরুদেশ কৃষ্ণবর্ণ নহে, 
লাঙ্গল, বক্ষ ও উদরাদিও তত কৃষ্ণবর্ণ নহে। এই জাতি 
মধ্যভারতে প্রচুর পরিমাণে বাস করে এবং সেখান হইতে 
কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। পাচমুডি পাহাড়ে, বস্তারের 
জঙ্গলে ও গুমন্থুর জেলাতে ও ইহাদিগকে যথেই দেখা যায়। 
ইহাদিগকে বাঙ্গালার প্কাঠবিড়াল,,” হিন্দীতে “রুখী,* 
কোলজাতি--«কোনডেং”, মুঙ্গেরজেলায় গরাহ্ুত বা 
প্রটরক্র)” তৈলঙ্গীর! "বেট-উদ্ধাতা” ও গোড়াজাতি “পার. 
বর্ম্তি** বলে । 

(গ) বোস্বাই প্রদেশীয় রক্তবর্ণ কাঠবিড়াল-- (709 
83012 154 90017761, 9০101018 [30201087810068 ০: 
ইহাদের দেহের উপরিভাগ, পুচ্ছের 
গোড়ারদিকে অর্ধাংশ, পশ্চাতের পায়ের বহির্ভাগ, সম্ুথের 
পায়ের অরগ্ধাংশ ও কর্ণদ্বয়ের সর্ধত্রই এক সমান রক্তাধিকা- 
মিশ্রিত পীতাভ ও অন্তান্ত অবয়বের বর্ণ গোলাপী । এই ছুই 
বর্ণের সম্মিলনস্থল অতি স্পষ্ট রেখাদ্বারা বিভক্ত ; এই স্থলে 
একবর্পের লোম অপরবর্ণের সহিত মিশিয়া যায় না। এই 


চ210)1700300061) 


[৪২৬] 


কাঠবিড়াল 


জাতীয় কাঠবিড়ালের কর্ণ কোণাকার ও দেহ লন্ষে ২ ইঞ্চি 
হয়। মহাবলেশ্বর পর্বতে, সহাদ্রির উত্তরাংশে এবং 
মালাবার উপকূলের উত্তরাংশে এই জ্বাতীয় কাঠবিড়াল 
যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া বায়। 

॥ এই তিন শ্রনীর ( ক, খ, গ,) কাঠবিড়ালের স্বভাবাদি 
একই প্রকার। ইছার! স্থদীর্ঘ বৃক্ষের অগ্রভাগে বড় বড় 
বাস! বাধিয়। থাকে । ইহারা চুক্‌-চুক-চক্‌” এইরূপ 
কতকট! কর্কশশব্ধ করে এবং ভূমিতে নামিলে বড় ভীরু- 
স্বভাব প্রকাশ করে, কিন্তু বৃক্ষের উপরে সহম উপক্রত 
হইলেও নিরভীকমনে আনন্দে এ ভাল হইতে ও ডালে লাঞকা- 
ইয়! বেড়ায়। ইহার। পোষমানে। 

( ঘ) পার্বত্য কৃষ্ণবর্ণ কাঠবিড়াল--(1109 7190 [111]- 
90017], 9010109 180:8:01398) ইহাদের দেহের উপরি- 
ভাগ কৃষ্ণাভ, নিম্নভাগ ম্লানশ্বেতবর্ণ; জজ্ঘাদেশের বহির্ভাগ 
কৃষ্ণবর্ণ, গালের উপর ত্রিকোণাকার একটি ম্নান-ধুসরবর্ণের 
দাগ এৰং কর্ণে ম্লান রক্তবর্ণের দাগ আছে। ইহাদের দেহ 
লম্বে ১৫ ইঞ্চি ও পুচ্ছ ১৬ ইঞ্চি। ইহাদের লোম চিককণ, 
কিন্তু তেমন ঢেউখেলানে। নহে । হিমালয়ের দক্ষিণ 
পূর্বে, সিকিম ও নেপালপ্রদেশে এবং আসাম ও ব্রঙ্গের 
পার্বত্য প্রদেশে ইহারা যথেষ্ট বাস করে। দাক্ষিণাত্যে এই 
জাতীয় কাঠবিড়াল অতাল সংখ্যায় আছে। কিন্তু হহার 
সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই বলিয়া ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে 
তাহাদিগকে "সিউরান টেনাপ্টিয়াই* বলে ও মলয় উপ- 
স্বীপের এই শ্রেণীর তুল্য যে শ্রেণী আছে, তাহাকেও 
"সিউরাস বাইকলার,” অর্থাৎ দ্বিবর্ণ কাঠবিড়াল কছে। 

, (উ) পার্বতীয় ধূসর কাঠবিড়াল--(1) £22219 
17011-90101176])59950108  0000:09708) মন্তক, গলদেশ, 
পুচ্ছের অদ্ধাংশ, পদচতুষ্টয়েন্ বহির্ভাগ স্লান পিঙ্গলাভ কৃষ্ণবর্ণ; 
উদর পার্শ্ব, কক্ষদ্বয় ও লাঙ্গুল ধৃসরাভ চিকণতাবিশিষ্ট 
পিঙ্গলবর্ণ; অধরোষ্ঠ, গাল, গল, উদর ও পদচতুষ্টয়ের অভ্যন্তর- 
ভাগ পীত ব1 বমস্তীবর্ণ। শরীরের দৈর্থা ১২১৩ ইঞ্চি; লাঙ্গুল 
১২1১৩: ইঞ্চি। ইহাদের লোম ঈষৎ ঢেউখেলানে। ও কর্কশ, 
অধিকাংশ লোমই পীতশ্বেতনিশ্রিত চিক্কণবর্ণ। ত্রিবান্কুড়, 
মহিস্থর ও নীলগিরিতে ইহাদিগকে দেখা যায়। সিংহলে 
এই জাতীয় একশ্রেণীর কাঠবিড়াল আছে, তাহাদের বর্ণে 
কিছু প্রভেদ দেখা যায় । বণিও গ্রস্ত ত্বীপে এই জাতীয় 
একটি শ্রেণী আছে, তাহা ইংরাজী শাকুনপান্ত্রে 'সিউরাস্‌ 
এফিপিয়াম্‌, “9019108 70001091070” নামে খ্যাভ। 

(5) লোকরিয়। কাঠবিড়াল (589 ০:৪/)৪০-1১1189৫ 


কাঠবিড়াল 


9৫511291) 9০1008 120181)) ইহাদের গাজের উপরিভাগ 
হরিতাত পিঙ্গল, লোম কমলানেবুর বর্ণ, জঘনদেশ শীতাধিক 
কমলাবর্ণ। লাঙ্গল চেপ্টা, প্রশস্ত ও লাহুলের লোমের 
প্রান্তভাগে কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণের ছুটী ভোর আছে। দেহের 
দৈর্ঘা ৮ ইঞ্চি, লানুল ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি। ভূটানীর! ইহাকে 
“ঝামো”) লেপ্চার। “কিল্লী” বা “কাল্লি টি ডঙ্গ* ও নেপা- 
লীর! পলোকরিয়।” বলে। 

(ছ)শ্বেতোদর কাঠবিড়াল (1) 708-)911160 
9001079]) 9০1098 10107101068) ইহার! পূর্বোন্জধ (চ) 
শ্রেণীর সহিত আকৃতি প্রকৃতিতে একরপ, কেবল ইহাদের 
উদরাদির বর্ণ ঈষৎ রক্তাভশ্বেত। ইহাদের লাঙ্গল তত 
প্রশঘ্ত নহে বা ইহাদের লাঙ্গুলে সেন্দগপ কালো-পাদ। 
ডোর! নাই। রা 

(চ.ও ছ) এই ছুই শ্রেণীর কাঠাবড়ালে বর্ণগত সামান্য 
প্রভেদ ভিন্ন আর কোন বিভিন্নত। নাই বলিয়। সিকিমের 
লোকেরা ইহা দিগকে পৃথক্‌ শ্রেণী বলিয়! বিবেচনা! করে না। 
যুরোপীয় প্রাণীতত্ববিদেরা বলেন যে, এই ছুইশ্রেণীর মধ্যে 
প্রথমশ্রেণীই অপেক্ষাকৃত পর্বতের উচ্চতরগ্রদেশে বাস করে | 
হিমালয়ের পূর্ব দক্ষিণাংশে, নেপাল, ভুটান, নিকিম প্রভৃতি 
হলে এই দুইশ্রেণীর পণ্ডই দেখ! যাঁয়। 

(জ) আদামী কাঠবিড়াল (১ 48880) 9010701, 
3০010108 830.10)91/319) পুর্বে দুই শ্রেণীর (চও ছ) 
কাঠবিড়ালের অবিকল আকারগ্রকার, কেবল বর্ণগত 
সামান্ত বিভির্তা আছে। ইহার! আনাম, আরাকান, ঢাকা, 
ঈ্ীট্র, তেনাসেরিম প্রভৃতি স্থানে বাস করে। আলাম ও 
আরাকানের পার্ধতা প্রদেশে "চ। শ্রেণীর কাঠবিড়ালও আছে, 
এক্ন্ত অনেকে আসামী কাঠবিড়ালকে ও চি ও ছ+ শ্রেণীর 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়! নির্দেশ করেন। এততিত্ এই তিন 
শ্রেনী হইতে ঈষৎ বর্ণগত গ্রাভেদ ধরিয়া! আরও কতকগুলি 
শ্রেনীবিভাগ কঙ্িত হইয়া থাকে । তাঁহার খসিয়! পর্বত 
হইতে মলয় উপদ্বীপও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাপ 
করে। ইহাদের মধ্যে 9০10103 1:91£906108, 9, 0101 ৩০০- 
613) 9. ৩7001025869) 9. 85191 0000৩ 9. 07 010109009, 
9. 008012) তি, 01980001019, 8:000:58]18 প্রধান । 

(ঝ) ডোরাদার কাঠবিড়াল (07) 90770)00 ৪0111)90 
80101775], 9010108 08100010000 বাঙ্গালার এই জাতীর 
কাঠবিড়ালই যথেষ্ট । দাক্ষিণাত্যেও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে 
দেখ। যাঁয়, কেবল বাঙ্গালার পূর্বোত্তরাংশে এবং মালাবারের 
কোন ফোন অংশে নাই। এই জাতীয় কাঠবিড়ালকে প্রকৃত 
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কাঁঠবিড়াল 


পক্ষে ভারতীয় কাঠবিড়াল ৰল যাইতে পারে?) কারণ, 
তারতের বহির্ভাগে, এমন কি সিংহলে পর্য্যন্ত এই জাতীয় 
কাঠবিড়াল দেখ। ঘায় না। ইহারা লোকালয়ে, গৃছের 
প্রাচীরে, কড়িবরগার গর্তে। খোলার ঘরের বা কুটীবের 
চালে বাস। করে। শনম্তকণা, রুটা ও অন্নাদির কণিকা লইবার 
জন্য ইহার! নির্ভয়ে ঘরে দ্বারে ভ্রমণ করে। ইহারা অতি চতুর 
ও সতর্ক হইলেও সর্বদা ভূমিতে খাদ্যান্বেষণে ভ্রমণ করে, 
বলিয়। অনেক সময়ে বিপদে গড়ে। মানুষে আমোদ করিবার 
অন্ত ইদূরকল পাতিয়া ধরে এবং চিলেও ছে! মারিয়া! লইয়! 
যায়। ইহার্দিগকে শৈশব হইতে পুষিলে বেশ পোষ 
মানে। ব্রিটীনপল্লীতে এই পণ্ড অধিক বিজ্রীত হয়। 
ইহাদের চরমে যুরোপীয় স্ত্রীলোকের জুতা! ও দস্তান হয়। 
ইহারা ৬।৭ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। ইহাদের লাঙ্গুলও 
৬৭ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। এই শ্রেমীর একবারে ২ হুইতে ৪টি 
পর্য্যন্ত শাবক হয়। ইহাদের স্বর অতি কর্কশ ও কর্ণ- 
গীড়াকর। ইহারা কখন দলবদ্ধ হইয়! বৃক্ষাদিতে আমোদে 
চুটাছুটী ও শব করিতে থাঁকে, তখন দেখিতে বেশ কিন্ত 
শকের জন্য বড়ই বিরক্িকর হইয়া উঠে। ইহাদের স্বর 
অনেকট! চড়াইপাখীর ভাঁকের মত, কিন্তু তদপেক্ষ। শতগুণ 
গম্ভীর ও কর্কশ। 

ইহাদিগের দেহের উপরিভাগের বর্ণ ঈষৎ হরিতাঁভ ধুসর, 
মন্তক হইতে পুচ্ছমূল পর্য্যস্ত গীতাঁভ শ্বেতবর্ণের ব! ক্ুষ্ণবরপের 
ডোঁর! আছে । ছুই পার্খে প্ররূপ আর ছুইটি তরলবর্ণের ভোরা 
আছে। উদরাদি অনয়ব শ্বেতাঁভ, পুচ্ছের প্রত্যেক লোমে 
প্রথমে একটু লাল তৎপরে একটু কাল, আবার একটু 
লাল, পরে একটু কাল, এইরূপে চিত্রিত। কর্ণ গোলাকার । 
ইহারা যখন ভীত বা সতর্ক হইয়া দ্রুত পলায়ন করে, তখন 
পুচ্ছের লৌমাবলী বোতল বাঁ কেরোসীন ল্যা্পের চিম্নি- 
পরিষ্কার কর! ব্রস বা কুঁচির স্তায় স্কীত হইয়। উঠে। 

ইহাদের পৃষ্ঠের এই ডোরাদম্বন্ধে বাঙ্গালাদেশে ঘে প্রবাদ 
প্রটলিত আছে, তাহা। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, কিন্ত দাঙ্গি- 
পাঁচ্যে যে গুবাদ আছে, তাহা ভিন্নরূপ )--হনুমানের এক 
সময় গঙ্গাপাঁর হইলার আবশ্তক হয়, কিন্তু গঙ্গাদেবীকে 
উষ্লীজ্ঘন করিতে হনুমানের নাহস না৷ হওয়ায়, সকল পণ্ড মিলিয়। 
নানাবিধ উপায়ে গঙ্গায় সেতু বাঁধিয়া দেয়। ত্র সেতুর মধ্য- 
স্থলে একটি ছিদ্র ছিল। কাঠবিড়াল সেই ছিদ্রুটি বালুকান্বার! 
বুজাইয়। দেয়। হনুমান ইহাতে সন্ত হইয়া ইছার গাত্রে 
হুম্তাবমর্ষণ করেন। তদবধি গঞ্চাঙ্ুলির দাগ ইহাদের পৃষ্ঠে 
চিরকাল রহি্নাছে। 


ফাঠবিড়াল 


এই শ্রেণীকে হিন্দীতে গিলহরী, বাঙ্গালায় কাঠবিড়াল 
বা লক্ীবিড়াল, মহারাস্ত্রীয়ের খরি, কর্ণাটীর। আলালু, তৈল- 
লীরা ভোদাতা ও বদা,রজাতি উর্ত। বলে। ইহার আর এক 
শ্রেণীর ইংরালী প্রদত্ত নাম ৪. 091)০111$03. 

(ঞ) জঙ্গলী ডোরাদার কাঠবিড়াল-_()৩ থ0)219- 
৪8৮11090 901717061, 90103 023256905) পূর্বোক্ত “ঝ" 
শেণীর সহিত ইহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্ত আছে, কেবল তদপেক্ষা 
অর্্ধক কাল; মুখ, কপাল ও উদরপার্থ রক্তাভ পিঙ্গল; 
ডেবাগুণ্ল পৃর্বোক্তআ্রেণীর ডারা অপেক্ষা অ প্রশস্ত, পৃষ্ঠের 
সর্বাশে বিস্তৃত নহে । ইহাদের দৈর্ঘ্য ৭1৮ ইঞ্চি, লাঙ্গুলও 
৭৮ ইবি হয়। ইহাদের স্বর পূর্বোক্ত অরেণীর স্তার় কর্কণ 
নহে । মেদিনীগুরের জঙ্গল হইতে সিংহল পর্য্যন্ত এই জাতীয় 
কাঠবিড়াল দেখা যায়। বন্প্রদেশেই থাকে; 
কচিং কখন লোকালয়ে আমে বা বানা কলে, "আর যদিও 


ইহার! 


আত, তনে ব'হাতে মানুষের দৃষ্টি এড়াইয়া! থাঁকিতে পারে, 
তজ্জন্ত সতর্ক হয়। 

অনেকে এই ছুই শ্রেণীকে পরম্পর সংমিশ্রণে উৎপন্ন 
বলির! স্বীকার করেন, কিন্ত আরভেদ, শব্দভেদ, বর্ণভেদ 
প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়। কেহ কেহ বলেন, তাহা! হইতে পারে 
না; ইচ'র দুইটি বিিন্ন মুলশ্রেণী। 

(ট) ত্রিবাছুতড়র ডোরাদার কাঠাবড়াল--(1075 5৮7০০ 
50111::61, 5০৮007731905270) এ)” শ্রেণী অপেক্ষাও 
উহার| বর্ণগত 'অধিক কাল, পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে ও উভয়পার্খে 
গীতাভ কৃঞ্চনর্ণ দাগ থাকে; পুচ্ছের অগ্রভাগ কাল 'ও মধ্য- 
ভাগ পিঙ্গলাভ। এই শ্রেণী ত্রিবান্ুড়ের পর্বতে ও নিংহলে 
দেখ! বার । 

($) নীলগরির ন্ডারাদার কাঠবিড়াল--()৩ ০০]- 
61) 9001১94 9001075159010075  81800110920005) 
ইহাদের বর্ণ চিন্তণ বসন্তাঁভ দর্ণ। চোরাগুলির মধ্যে ১টা পাতলা 
ও ১টী গরাটনর্ণের ডোরাবিতশষ্ট, ডোরাগুলি অগ্রশস্ত। লোম 
অতি ঘন ও অতিশয় কোনল। ইহ দৈর্ঘ্যে ৫1৬ ইর্চি* পুচ্ছ 
এই শ্রেণী নীলগিরিপর্বতে, কুর্গপ্রদেশে ও 
ঘিরবান্ুড়ে অল্পপরিমাণে দেখ। যায়। 

এই শ্রেণীর সহিত যবদ্বীপের (9. 1031601 নামক ) এক 
শ্রেণীর অধিকাংশ সাদৃশ্ব 'আছে। 

(ড) হিমালয়ের কুদ্রকায় কাঠবিড়াল। (16 2089]] 
[71177212590 87717161,3610508 01016112001) ইহাদের 
'ৰর্ণ শান কৃষ্ণাভ চিকণ পিঙ্গল, নিক্নভাগ শ্বেতাঁভ পিঙ্গল। 
ইহানেদ নাসিক হইতে গোপের গোড়া পর্য্যন্ত ছইদিকে 


৬ ইঞ্চি। 
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ও স্বপ্ধ হইতে পাচার উপরাংশ পর্যন্ত ছুইদিকে ছুটি কাল 
দাগ আছে ওগলাপ এরূপ ঈষৎ রক্তাভ একটি দাগ আছে। 
কাণ ক্ষুদ্র, কাণের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৫ 
ইঞ্চি, পুচ্ছ ৪ ইঞ্চি । ক্ষুদ্রকায় কাঠবিড়াল সিকিম, ভুটান 
ও আস্মের পার্বত্যপ্রদেশে এবং খসিয়া পর্বতে দেখা 
যায়। দান্সিলিঙে ৪। ৬হাজার ফুট উপরেও ইহাদিগকে 
দেখা যায়, কিন্ত নেপালে বা তাহার পশ্চিমে নাই। লেপচার। 
ইহাপিগকে-_-প্কল্লিগাঙছগদিন্* বলে। 

তেনাসেরিম প্রদেশে এই জাতীয় এক শ্রেণী আছে, 
তাহাদের বণ ইহাদের অপেক্ষ| কিছু গাঢ় (5০100083 1391091)1 
যবদ্বীপে (5. 01900771)ও মাগ্ডই দ্বীপে এই জাতীয় আর 
একপ্রকার (9. 70০10789201) দেখা যার। 
(ঢ) দীর্ঘনস কাঠনিড়াল (709 191)0-81000664 901301701, 
1101110-8010103 601১9101468) মলয়রাঞ্জোে শুকরের গ্ঠান 
দীর্ঘনাসানিশিষ্ট এক প্রকার কাঠবিড়াল দেখা যায়। 

এনপ্তিন্ন প্রথম অর্থাৎ সিউরাস্‌ (3০0108089) বিভাগে 
মধ্য এসিয়ার প্যুরোপীন কাঠবিড়াল” (১. 10801)0088) ও 
আ'ক্রকায় (3, 9980101:03 0: 2৩০3) ছুই জাতীয় কাঠ- 
বিড়াল দেখ! ঘার। 

২। টেরোনিন (1১897012059) [বিভাগ ;--:এই বিভাগে 
যেসকল কাঠবিডালকে গণন1 করা হয়, তাহারা সাধারণতঃ 
উড্ডযনশীল ““কা$-বিড়াল” নামে অভিহিত হয়। ইঠাদের 
পশ্চানের পায়ের মহিত সন্মুখের পদন্বয় একথণ্ড পাতল। 
চামড়! দিয়া জোড়া, যখন ইহার! বৃক্ষ হইতে লম্ফ (দয় 
বৃক্ষাস্তরে পতিত হয়, তখন এই চর্ধন্ধর €গারুর গলকন্বলনদূশ 
বিস্তৃত হইয়। অনেকটা বাদুড়ের ডানার কান করে। এই 
জাতীয় কাঠনিড়াপ পুর্ব দক্ষিণ এসিয়ার ও মলয় উপদ্বীপে 
দেখা যায়। ইহাদের পুচ্ছ গোলাকার ও চতুর্দিকে 
লোমবিশিষ্ট। 

২ (ক) পিঙ্গলবর্ণ উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল-- (0)9 ০:০0 দাঃ 
[71011)0-50111061, 1১৮60৮705 1১০৮987150) ইহাদের গাত্রব্ণ 
মলিন রক্তাভকুষ্জলণ এবং শ্বেতাভ চিকণতাবিশিষ্ট। পদদ্ধয় 
ও ততদংলগ্ন শ্থান অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল রক্তণণ।) ওষাধর, 
চক্ষুপার্খ্, লাস্ুলের শেষাংশ গাট পিঙ্গল বা কৃষ্ণনর্ণ, কাহারও 
বা লাঙ্কুলের অগ্রভাগ শাদাও হয়। উদরাপি স্থান গ্রার 
শাদা বা গাতল! ধুসর, ইহাদের পুরুষের গলায় রক্তবর্ণের 
অনন্বদ্ধ দাগ হয় ও স্ত্রীলাতির গলায় এরূপ পীতাভ দাগ হয়। 

শরীরের দৈর্ঘ্য ২ ইঞ্চি, পুচ্ছ ২১ ইঞ্চি। বিড়ালীর 
সায় কাঠবিড়ালীরও ৬্টী স্তন থাকে, কিন্তু চারিটি 
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দিয়। হৃদ্ধধার! নিত হয়। দাক্ষিপান্যেত্ নি বড় বন জঙ্গলে 
. এই উভন্তয়নশীল কাঠবিড়াল “দখা যায়. হুহার! রর বৃক্ষের 
. ছাল.ও শিকড় প্রহৃতি খায়। ইঞ্গাদগকে শৈশবাবন্থায় ছাগ 
ৰ। গোত্ুগ্ধ দ্বার! প্রতিপালন করিয়া পুধষিতে পারা যায়। 
জন্মের ৩ সপ্রহ পরে ইহারা কোনল ফল খাইতে শিখে । 
দিনের বেলার ইহার! ঘুমাইতে ভালবাসে; গ্রীষ্মকালে 
চিত হইয়। চার পা উ্ধ তুলিয়! শুইয়! থাকে, রাক্রিতে 
আননো চলা-ফের] করে। ইহারা ভূমতে বা বুক্ষার্দির 
উপরে চলিতে গেলে লাফাইয়া লাফাইয়া খপ্‌ খপ্‌ করিয়া 
চলতে থাকে । পদদংলপ্ন চর্দন্ধয়ের সাাষো ইহারা এক 
ডাল হইতে অন্ত ভালে লাফাইয়া ষায়। ছুটি বুক্ষ ১২1১৩ 
ফুট অন্তর হইলেও শ্বচ্ছনো লাফাইঙ্ে পারে । লাফ]ইবার 
সময় ইহার! একটি বৃক্ষের সর্বাপেক্ষ। উম্চ ডালে উঠিয়া" অগর 
বৃক্ষে শিয়াভিযুখে কোণাকুপি লাঞ্াইয়। পড়ে, সোজ। লাফা- 
ইতে পারে না। ইহার শব্দ অতি মুহ্, প্রায় শুনা 
যান ন।। ইহার! রাগিলে কামড়ায় না, আচড়াইয়। দেয়। 
মহারাই্রীয়ের৷ ইহার্দিগকে থাক”, কোলজাতায়েরা 'ওরাল, 
এবং মালাবারীর। 'প্যারাপাটেন বলে। 

(থ) শ্বেতোদর উড্ডবনশীল কাঠবিড়াল _€]1)9 1)16- 
911199 0511) 90.0817791) 7651018))8 11১91708085) ইহা- 
দিগের দেছের উপারভাগ চিক্কণ রক্তভ পিঙ্গল ও শাদা শাদ। 


বিন্দু [বন্দু দাগবিশিঞ্, উড্ডনন্চর্্ম ও পদদ্বয়ের বহির্ভাগ রক্ত- 


বর্ণ ও উদরাদি শ্বেতবর্ণ ; নাদকর চতুর্দিকে একটি ধুনরবর্ণের 
দাগ মাছে; গোপকাল। ইহাদের টর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চি, পুচ্ছ 
১৬ হাঞ্চ। এই জাতীম কাঠবিড়াল উত্তরপশ্চিমে হিগালয় ও 
কাশ্ীর *ইনে কুমাউন পর্যন্ত দেখা যায়। ৬ হাজার ফুটের 
নিম্ন ভূঙগাগে হহাদের সংখ্যা অহাল্প ও উদ্ধে ১* হাজার 
ফুটের উপরে নাই। ইহাকে কাশ্মীরে “রুনি-গুগর” (অথাৎ 
উডভুক্ভন্দু৭) বহে। | 

(গ) রক্তোদর উড্ডগনণীণ কাঠবিড়াল--]119 ৩4 
99111, 71772 ১01717761১1 1১87977005 00৮0010৩03) ইহ 
দের উণ'রভাগ বমন্থাত পীগ, স্কন্ধ ও গজ্ব। শরণ বা রগ? 
বর্ণ, ভরা কমণাবর্ণ বা পীতাভ চিক্ণ বক্তবর্ণ) লাঙ্কুল 
খাটো, অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষুর চতুর্দিকে কৃষ্ণবণণ বেখা, 
চিবুকে প্রিকে।ণাকার দাগ। কণ রক্তবর্ণ। এই প্রাতি হিমালয়ের 
দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে, নেপাল, ভুটান, আদাম ও খলিয়া পর্বতে 
দৃষ্ট হয়; দাপ্লিণিঙ্গে বথে্ । ইহার দেখিতে অতি স্ত্রী, 
ইহাদিগকে লেপ্ঢারা 'বিয়োম্‌, বলে। 

এতপ্তিগ্ন ব্রহ্গদেশের (0, ০97989603), মলয়দ্বীপের 


১৬৮ 


[ &২৯ ] 
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(৮. 2)10৭08), যবদ্বাপের (৮১. 918£8%1)8) ও ফিলিপাইন 
দ্বীপের (6. 791)11101)91913) উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল ভারতেও 
দেখ! যায়। 

৩। মিউরোপ্টেরাস্‌ (3০107006617দ) বিভাগ _ইহাদের 
লাঙ্গুল দেহ অপেক্ষ। ক্ষ, শরীর কিছু চেপ্টা ও সাধারণতঃ 
ক্ুদ্রকায়। 

(ক) ধৃপরমন্তক উড্ডযননশীল কাঠবিড়াল। (15 
01795-179809 11706 8171079], 90110096678 02010803) 
ইভাদের সমস্ত মস্তক লৌহের ন্যায় ধূসববর্ণ, দেহের উপরি- 
ভাগ, উড্ডয়ন চণ্ম ও লাঙগুল কৃষ্ণাভ স্বর্ণবর্ণ। গলা শ্বেভীভ 
ও উদরাদি অন্টান্ত অবয়ব কমলামেবুর আয় রক্তবর্ণ। 
উহাদের দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চি ও লাঙ্গুল ১৬ ইঞ্চি। নেপাল ও 
সিকিম প্রদেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলে 
এই জাতির একপ্রকার শ্রেণী আছে, তাহাকে (9. 14৮5%001) 
লেপ্চারা--পবিয়ম্‌ চিদ্বে” বলে। 

(খ) ধূসরবর্ণের উদ্ডয়নশীল কাঠবিড়াল---([)৩ 7০৮ 
97106 801717701, 901111010697073 (11000705013) ইহাদের 
গাঞ্রবর্ণ মলিন রক্তাভ পিল ব1 বন্য খরগোসের মত কৃষ- 
মিশ্রত তরল ধৃপরবর্ণ; লোমের মুলভাগ সীসার বধিশিষ্ট, 
মধাযভাগ পিঙ্গল ও অগ্রভাগ কৃষ্ণনর্ণ; যুখ শাদা, গৌপ অতি 
দীর্ঘ ও কুষঞসর্ণ,) লাঙগুপ প্রশস্ত, লাঙ্গুলেব গোড়ার দিকের 
লোমাবলীর অগ্রভাগ কাল ও লাঙ্গু“গর অগ্রন্তাগের লোমাবলী 
পিঙ্গল ব! ধূনর। শরীরের টৈর্ঘা ১ ১১ ইঞ্চি, পুদ্ছ ১০ ইঞ্চি । 

এই জানীয় কাঠবড়াল 'হমালয়ের উত্তর-পাশ্চমে সিমল। 
হইতে কাশ্মীর প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহার মার এক 


কহ €কছু 
বলেন, চারা 'মাফগানস্থানেও আছে। 
শ্রেণীর নাম 3০. 151১271, 

(গ) রুঝ ও '্েতমিশ্রিত বর্ণের 
াঠবিভাল 0) 171%005 7700 10160051710 80101715) 


উড্ডয়ন শীল 


90111101)081718 &,1)0171061) ইহাদের দেহের উপরিভাগেত্ 
বর্ণ ঈষৎ রক্তাভ 7 টদরারদ ঈধং পীতাভ। অন্যানা সমস্ত 
অঙ্গ পৃর্বোক্ শ্রেণীর মত। শরান্রের দৈর্ঘ্য ১১ উধ, পুজ্ছ 
৯/১* ইঞ্চি । ইচারা নেপাপ ও ভুটানে বাগ করে। লেল্‌- 
চারা ইহাদিগকে পাখম” ও ভোটেনা "পয়াম বা পিযুশ বলে। 

(ঘ) রোমপাদ উন্ডগননশীশ 
1)8115-100/60 91180 5018)1761, 901000)06808৮111702) 
ইহাদের উপারভাগ উজ্জল লৌচ-মনিচার বপাবশিষ্ট ও এ 
রঙ্গের তরল বিন্দু বিন্দু দাণবিশিষ্ট । ক্ণ ক্ষুদ্র, কর্ণের 
চতুষ্পার্খে লত্ব! লোম আছে; পায়ে ও মঙ্গুলিতে বড় বড় লোম 


কাঠবিড়াল--0009 


কাঠ্বেণিয়! 





হয়। শরীরের দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চিি। লিকিম, ভুটান ও আসামের 
পার্বত্য প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায় । দাজ্জিলিলে ইহাদের 
লোম কিছু বেশী বড় হয়। 

(৬) জরিবাছুড়ের ক্ষত্র উড্ন্ননশীল কাঠবিড়াল-_ 
(09 0751] 1855000৮ 171006 80507851১9011800066- 
0৪ (0$০০-০80111003) ইহাদের বর্ণ গাট-পিঙ্গল, লোমগুলির 
অগ্রভাগ পীতবর্ধণের দাগবিশিষ্ট। উদরার্দি রক্তাভশ্বেত, 
লালের রোমাবলী দেহের বর্ণসদূশ ও অগ্রভাগ শাদা 
দাগযুক্ত। গোপ দীর্ঘ ও কাল; লোম দীর্ঘ, চিকণ ও হৃক্ষ। 
শরীরের দৈর্ঘ্য ৭ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৬ ইঞ্চি। সিংহলে এই 
জাতীয় কাঠবিড়ালের ইংরাজী নাম 9০, [978101, পেগু ও 
ভেনাসেরিমের এই জাতীয়ের নাম 9০. 71195161, আরাকানের 
এইজাতীষের নাম 3০. ৪08910908. মালয়ে এই জাতীয় কাঠ. 
বিড়ালের তিনটা শ্রেণী আছে, তাহাদের ইংরাজী প্রদত্ত নাম 
9০, 9221৮65, 9০, 70735061018 ও 9০.-£9701021015. 

৪। আর্কটোমিডিনি (41060101910 ) মরমট (848 
7000) এই জাতীয় পশু আজিও বাঙ্গালার় বা হিন্দস্থানে 
আবিষ্কৃত হয়শনাই, স্থুতরাং ইহার বাঙ্গাল! বা হিন্দী নাম 
কি তাহা বলা যাঁর না। ইহার কাঠবিড়াল জাতীয় কিন্ত 
স্থলকায় ও ক্ষুদ্র লান্গুলবিশি্ট । শীত প্রধান দেশে ইহার! 
থাকে । হিমালয়ের মধ্যে মধ্যে দেখা যাক্স। হিমালয়ে 
ইহাদের দুই শ্রেণী দেখ! গিয়াছে । তন্মধো (ক) শ্বেত মরমট 
(119 116৩ ট[977096 48160০0)5৪ ১০১৪০) নামক শ্রেণীকে 
কাশ্শীরে “লিণ,ঃ তিববতে 'কাদিয়!-পিউ”, ভুটানে 'ভিবি ও 
লেপ্চার1 “লেহা! বা পট-ন্তামিয়ং* বলে। ইহাদের লাস্ুল 
ক্ষুদ্র, চক্ষু ও মস্থক বৃহৎ, স্ত্রীক্জাতির ১*। ১২টি স্তন ও শরীর 
দৃঢ়। বর্ণ ধূসর, লোম ঘন। লঙ্বে ২৪ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৫1৬ ইঞ্চি। 
হহার। কাশ্মীর হইতে সিকিম পর্য্যন্ত পার্বত্যগ্রাদেশে বাস 
করে। বৃক্ষাদির শিকড় ও কলাদি খায় এবং ভূমিতে বাদ! 
ইভারাও প্রকৃক্ত কাঠবিড়ালের নত সন্মুখের ছুইপা 

দিয়! খাদ্য ধরির। খান । ইহারা একস্থানে কতকগুলি মিলিয়। 
বান করে এবং গর্তের বাহিরে বদিয়! খেলা করিতে থাকে, 
কিন্ত সামান্য শর্ষেই ভীভ হইয়। গর্ভের মধ্যে পলাইয়। যায়। 
৪ (খ) রক্ত মরমট ব! হিমাঁচলীয় মরমট (179 2০৫ 
110/17100) 4১700010558 [190)901)8121708) ইহাদিগকে লেপ- 
চারা--চিপিঃ ও কাশ্মীরে জগ বলে। 
কাঠবেণিয়া, বেহারের বণিকজাতির এক শ্রেণী। ইহাদের 
মধ্যে াদকাংশই বৈষব। মৈগিলী ব্রাহ্মণের ইহাদের 
পৌরোহিত্য করে। হিন্দুশাস্ত্রোপ্চ দেবদেবী ছাড়া ইহার 


করে। 


| ৪৩০ এ] 


কাড়া 


সোখা,শত্ভুনাথ এবং সতনারায়ণ নামক গ্রামাদেবতার পুজ! 
দিয় থাকে । অপর বণিকের মধ্যে কন্ত। ও বর উভয় পক্ষে 
সপ্তপুরুষের সম্বন্ধ থাকিলেও পিওড বাধিলে যেমন বিবাহ হয় 
ন1; কাঠবেণিয়ার মধ্যে সেরূপ কোন বাধা নাই। ইহার! 
বাল্যকালে কন্তার বিবাহ দেয় এবং এক পত্রী বর্তমানে 
অপর পত্বী গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদের মধো বিধবা- 
বিবাহ প্রচলিত আছে, তবে বিধবা পূর্বপতির কনিষ্ঠ 
সহোদর অথবা সম্পর্কায় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে 
' পারে না। পত্বীর কোন গুকতর অপরাধ প্রমাণিত হইলে 
স্বামী পঞ্চার়তের অনুমতি লইয়। পত্বী পরিত্যাগ করিতে 
পারে। এরূপ পরিত্যক্ত স্ত্রীলোকের আর বিবাহ হয় না। 
ইহারা শবদাহ করে এবং অশৌচান্তে ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ করিয়! 
 খাকে। সামান্ত বাবস! ও ক্ৃষিকার্ধ্য ইহাদের উপজীবিক1। 
কাঠবেল (দেশজ) ফুলবিশেষ। (08820010010 10)016)907009.) 
কাঠষরঙ্ষ (দেশজ) পঙ্গিবিশেষ (180 08]03 1900006]1)8198,) 
কাঠ্মল্লিক! (দেশজ) ফুলবিশেষ | (0982010010 79170090,) 
কাঠমলী (দেশজ) বৃক্ষ বিশেষ । (08060011115 80008000110.) 
কাঠুরা (দেশজ ) ১ কাঠির বেড়া দেওয়। স্থান। ২ বারান্দার 
রেলিং। 
কাঠ রাঙ্গা (দেশজ) একজাতীয় বড়গাছ (0১:590 118.) 
ইহা! ভারতবর্ষে ও সিংহলে জন্মে। ইহ! হইতে কঠিন ও 
বর্দনস্থায়ী কাঠ পাওয়। যাঁয়। 
কাঠশালুক (দেশজ) কন্দবিশেষ। 
বঙ্গদেশে স্থান বিশেষে বড় শালুক, হিন্দীতে কমল, 
পারস্তে নিলোফর, মিদ্ধুপ্রদেশে কুনি, তৈলঙ্গে কাকি-কলৃবা 
অল্লিকলং (টব /791)1)99% [0088090) 1 ভারতবর্ষ, আফ্রিকা 
ও যবদ্বীপে জন্মে। ইহার বড় বড় শাদাফুল হয়। হিন্দুগণ 
পৰিত্র ভাবিয়।! এই ফুলদ্বার! দেবাচ্চন। করে। প্রাচীন মিসরের 
অধিবাদীরাও এই ফুল অতি পবিভ্রজ্ঞ'ন করিত। 
কাঠ্‌শিম (দেশজ) শিশ্বীবিশেষ। (1)01101)03 818019608.) 
[ শিম দেখ।] 
কাঠ শোল। (দেশজ) শোল1। (45801)71)00091)৩ 3810 088) 
[ শোল! দেখ। ] 
কাড়ন (দেশজ ) অপরের নিকট হইতে বলপুর্ববক গ্রৃহণ। 
“যেন কেহ কার প্রাণ লয়ে যায় কাড়ি।” রামেশখ্বর। 
কাড়া (দেপঞ্জ ) ১ বাদ্যবিশেষ; খুলীর ন্যায় মৃত্তিকা-নির্শিত 
একটি খোলে চর্মের আচ্ছাদন দ্বার! প্রস্তত। পূর্বকালে 
রাজাদিগের বহিতর্ণরে এক একটি বৃহৎ কাড়া থাকিত, কোন 
বিষয় ঘোষণ! করিতে হইলে সেই কাড়ায় আঘাত করিয়! 


কাণজল্পি [ 


ঘোষণ। কর! হইত । রাজাদিগের বহির্গমনকালেঞ সর্বাগ্রে 
এই কাড়ার শব করিতে করিতে যাইত। এখনও অনেক 
দেবালয়ের বহিষ্ব্ারে কাড়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং নির্দিষ্ট 
সময়ে তাহা! বাদিত হইয়া থাকে । দেশীয় বাদ্যকরগণ এরূপ 
আকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একরূপ কাড়! গলায় ঝুলাঈয়া বাজাইয। 
থাকে । ডগর নামক আর একটি বাদ্য ইহার সহিত বাদিত 
হয়; এজন্য এ উভয় বাদেোের নাম 'ডগর কাঁড়।» ২ লুন্টিত। 
৩ শব, ডাক । 
“বিজুরি কাড়ার় পথ বাসুদেব চলে।” ছুঃখীশ্তাম ২৮। 

কাড়াকাঠি (দেশজ) তৈলকারদিগের যষ্টিবিশেষ। ঘানী 
হইতে তৈল প্রস্ততকালে ইহ! স্বারা বীজগুলি টানিয়! বাহির 
কর! হয়। 

কাড়াকাড়ি (দেশজ ) পরস্পর বলপূর্ধক গ্রহণ।  * , 

কাঁড়াচিয়া ( দেশজ ) বলপূর্ববক গ্রহণ, আক্রমণ। 

কাড়ান (দেশজ) ১ অপরের দ্বার! লুঠন করান। ২ অধিক 
দিন পর্যাস্ত নিরন্তর বৃ্টি হওয়া । ৩ অভীষ্ট দেবতার মন্তকে 
পুষ্পাদি রাখিয়া, তাহ! যতক্ষণ না আপনাপনি পতিত হয়, 
ততক্ষণ অপেক্ষ। করা । 

কাড়ান ওকুল (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (08765105 11817111670818.) 

কাড়াবিকৃড়ী (দেশজ) বলপুর্ব্বক পরস্পর গ্রহণ। 

কাঁণ (পুং) কণতি এক চক্ষুনিমীলতি, কণ-ঘঞ। ১ কাক। 
২ (ব্রি) এক চক্ষুবিশিষ্ট প্রান, কাঁণ!। (কাণঃ কাটকক 
চক্ষুষোঃ। মেদিনী।)৩ (দেশজ ) কর্ণ, শ্রবণ। 

কাঁণকাট। (দেশজ) ১ যেকাণ কাটিয়া দেয়। ২ যাহার 
কাণ ছিন্ন হইয়াছে। 

কাণকুয়। (দেশজ) মতম্তের কর্ণদেশ। 

কাণকোটারি (দেশজ) কীটবিশেষ, শতপদী, কফে&ুই। 
[ শতপদী দেখ।] , 
“কাণকোটারিতে মোর কাণ হৈল কাল]। 
কেটা মোয়ে বুড়ি বলে এত বড় জাল1॥৮তভারত--মন্নদা মঙ্গল। 

কাণখড়কিয়া (দেশজ) ১ কর্ণের মলা। ২ শ্রবণে সতর্ক। 

কাণখুক্ষি (দেশজ) কাণের মল বাহির করিবার জন্ত 
শলাকাবিশেষ। 

কাণচট1 (দেশজ ) কণপালীর মধ্যদেশে একরূপ ঘা হয়, 
তাঁহাকেই কাণচট। কহে। হলুদপোড়। ইহার অত্যুৎকৃষ্ট ওবধ। 

কাণচুল্কানি (দেশজ ) কর্ণমধ্যে গুর্‌ শুর করা 

কাণজ্ঞুল্‌পি (দেশজ) চিবুকাদি স্থানের শ্বশ্র ফেলিয়া, 
কেবল কর্ণমূল হইতে ঈষৎ লহ্বিত শ্মশ্রু রাখিয়! দিলে 
তাহাকেই কাণন্কুলপি বা কাণপাট1! বলে। 


৪৩১ 


কাণাৎ 


কাণতড় পা (দেশজ ) কর্ণালঙ্কারবিশেষ। 

কাণপাকা (দেশজ) কর্ণরোগবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম 
পৃতিকর্ণ। [পৃতিকর্ণ দেখ।] 

কাণপাট। (দেশজ) ১ কাণজুল্পি। ২ কর্ণের নি়স্থ অংশ। 

কাণপাতলা (দেশজ) যে কোন কথ! শুনিবামাত্র অন্তের 
নিকট প্রকাশ করিয়। ফেলে। 

কাণপ।ল, দেবপাল বংশীয় অঙ্গ বঙ্গের একজন রাজ! । 
(ভঃ ব্রহ্গথণ্ড ২9১) 
কাণভাঙ্গন (দেশজ) কুসংস্কার জন্মাইয়! দেওয়]। 
কাণভাঙ্গানি (দেশজ) সতর্ক করা, কাণে কাণে বলিয়া 
সাবধান করিয়া! দেওয়।। 

কাণভাঙ্গী (দেশজ) ১ গুপ্তভাবে কাহারও কাছে কোন 
কথ প্রকাশ করা । ২ কুসংস্কার জন্মাইয়। দেওয়া । 

কাণভভূতি (পুং) পিশাচরূপী যক্ষবিশেষ 3 ইনি স্ুপ্রতীক নামে 
কুবেরের অন্ুচর ছিলেন। স্থুলশির! নামক কোন রাক্ষসের 
সহিত ইহার বন্ধুত্ব থাকায় কুবের তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ 
করিতে বলেন। কিন্তু ইনি বন্ধুত্বের অনুরোধে প্রভুর 
আদেশ প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। তাহাতে কুবের 
অভিশাপ প্রদান করিলে পিশাচ যোনিতে উৎপন্ন হুইয়' 
কাণভূতি নামে কিছুদিন বিন্ধ্যাটবীতে বাস করিয়াছিলেন। 
পরে দীর্ঘজঙ্ব। নামক ইহার ভ্রাতার চেষ্টায় পুষ্পদস্তের মুখে 
মহাঁদেব-কথিত বৃহত্কথ! শ্রবণ করিয়৷ মালাবাঁনের নিকট 
গ্রকাশ করায় পিশাচযোনি হইতে মুক্জিলাঁভ করেন। 

(কথাসরিৎসাগর |) 

কাঁণমলা (দেশব্দ)১ কর্ণ মর্দন করা। ২ কাগের মলা। 

কাণমাগুর (দেশজ) মত্ভ্বিশেষ। [মাগুর দেখ। ] 

কাণমতা (দেশজ ) কর্ণমূল, কাণের মূলদেশ। 

কাঁণমোচড়। (দেশজ) কাণমোচড়াইয়া দেওয়া, কাণমলা। 

কাঁণলুটি (দেশজ ) কাহাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশে কাণমলা । 

কাণ। ( দেশঙ্গ )১ এক চক্ষুহীন। ২ ফুটা, ছিত্র। ৩ পাত্রা- 
দ্রির কিনর!। 

কাণাকাণি (দেশজ ) ১ গোপনে পরামর্শ করা। ২ নদনদীর 
প্রায় পূর্ণ অবস্থা । 

কাণাচি (দেশজ) গৃছের পশ্চাৎভাগ। 

কাণাচিয়। (দেশজ ) ১ গৃহের পশ্চাৎভাগ। 

কাণাড়ি (দেশজ) গুপ্তভাবে কাণ দেওয়া। 

কাণাড়িপাত। (দেশজ ) যে অলক্ষো থাকিয়া গুপ্ত ভাৰে কাঁণ 
পাতিয়! শ্রবণ করে। ২ কাণ দেওয়া। 

কাণাৎ (দেশজ ) শিবির ব| তাবুর পর্দা বা দেওয়াল। 


ফাণের 


কাণাদ (তরি) কপাদন্ত ইদম্। কণাদ-অণ্। ১ কণাদগ্রণীত 

শাস্ত্র, ইহ! বৈশোষক ব। গুলুক্যদর্শন নামে প্রাসন্ধ। 
[ কণাদশব দেখ। ] 

২ কণাদসন্বন্ধীয়। 

কাণা-দামোদর, হুগণীজ্গেলায় গ্রবাহিন্ত একটি শ্রোতম্বতী। 
পৃর্ধে ইহাই দামোদর নদীর শাখ। ছিল, এখন যেখানে কাণা- 
নদী দামোদর ছাড়িয়া দাক্ষণান্িমুখী হইয়াছে, এই আোতটি 
তাহারই মিকট হইতে পৃথক হুইয়! হুগলী মধ্যে প্রবাহিত 
হইয়াছে। এই শ্রোতটির নিয়াংশের নাম কাণসোণা থাল। উহা 
উলুবেড়িয়ার অদ্ধক্রোশ উত্তরে হুগলী নদীতে মিলত হইয়াছে। 

কাণানদী, হুগলী গলার একটি শআ্তম্বতী। পুর্বে ইহাই 
দ্বামোদরের প্রধান খাল ছিল, এখন কিন্তু একটি ক্ষুদ্র আোত 
মাত্র। বর্ধঘানের দক্ষিণে সালমাবাদের নিকট বর্তম।ন দামো- 
ঘর হইতে ম্বতম্থ হইয়াছে । পরে দাক্ষণপূর্বধাভিমুখে আসিয়া 
ঘ্বিা নদীর সহিত (মিত হইয়| কুন্তিনদী নামে নয়াদরাইয়ের 
নিকট ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে । এই আোতস্বতীর মধ্যে 
ঘাঁমোদ্রের জল আসমা পড়ে। 

কাপাশি, মাছ ঝুণাইয়। লইক্স। যাইবার জন্ত যে দড়ি কাঁণকুয়ার 
মধ্যে দেওয়া হয়। 

কাণি (দেশজ) ছিসন্ত্র, নেকড়1। 

কাঁণিপাব্দ। (দেশজ) এক গ্রকার পাব্দামাছ। [পাব্দ। দেখ।] 

কাঁণিমাগুর (দেশজ) নংস্তবিশেষ। 

কাণুটি (দেশজ ) কাণষলা, কাণ মোচড়ান। 

কাণুক ( তরে) কণদীপ্তৌ, কপ-উকঞ। ১ কান্ত, কমনীয়। 
২ আক্রান্ত। ৩ পূর্ণ। 


[ ৪৩২ এ 


০ স্ পপি ও সপ পিসি প্পি্প পাশ ৬ 


কাণুক (পুং) কণতি শব্দায়তে, কণ-উকণ১। (মৃবকনিভ্যা- 


মৃুকোকণৌ। উপ. ৪1৩৯। মৃও ধাতু ও কণ ধাতুর পরে 
যথাক্রমে উক ও উত্তণ, গ্রতায় হয়।) কাক। ( কাণুকঃ 
কাকঃ। উজ্জলদন্ত।) 

কাণেকাণে (দেশজ) কাণের অতি নিকটে মুখ দিয়া 
কণপোপস্কপন। 

কাণেতাল। (দেশ) উতৎকট শব শুনির1 কাণের যাতনা, 
বিশেষ। এবথশক্ষি কিছুকাল রুদ্ধ হয়। 

কাণেয় (পুং) কাণায়াঃ অগত্যং পুমান্‌, কাণাটক্‌। ১ এক 
চক্ষুহীনার পুল্র। ২ কাকশানক। 

কাণেয়বিধ (রী) কাণেয়ানাং বিষয়ো দেশছ। কাণের-বিধল্‌ 
(ভৌরিক্যাদৈযবু কার্ধ্যানিভেযা নিধল্‌ ভক্তলৌ । গা ৪1২1৫81) 
ফাণেরগণের ব্যয় বাদেশ। 


কাণের (পুং) কাণয়াঃ অপত্যং পুমান্‌। কাণা-দুক্‌ ( ক্ষুদ্রা- 


হাতত 


কাগুকার 


ভে)বা। পা ৪1১।১৩১।) ১ একচক্ষুধীনার থুত্র। 
২ কাকশাবক। 

কাণেলী (ভ্ত্রী) ১ অবিবাহিত! কন্ত।| ২ বাভিচারিবী। 

কাণেলীমাতঃ [র্‌] (পুং) কাণেলী মাতা যস্ত, বহত্রী। 

. ১ আববািত। স্ত্রীর গর্জাত পুত্র ।২ ব্যভিঢারিণীর পুজ। 

কাণে।ড়মাপ (দেশজ) ব্ষিধর সর্পবিশেষ। ইহারা গাছের 
উপর হইতে মনুষা অথব। পখাদর উপর লাফাইফ। পড়িয়া 
দংশন করে। 

কাণোড়া (দেশজ ) বিনয়ী, নসর, অধীন। 

কাণ্টকমর্দানিক (তরি) কণ্টকমর্দনেন নির্ৃত্বম্, কপ্টক- 
মর্দনঠকৃ। (নিরবৃত্তে হঙ্গদ্তারদতাঃ। প1981 81 ১৯।) 
কণ্টকমর্দন দ্বারা সম্পাদিত স্বাস্থ্যাদি। 

কাণ্টকার (ক্রি) কণ্টকারত্ত অনয়বে! বিকারে! ৰা, কণ্টকার- 
অঞ ( প্রাণিরজতাদিভো। ইঞ্জ। পা ৪ 1৩।১৫৪।)১ কণ্ট- 
কারের অবস্বব। ২ কণ্টকারের বিকার। 

কাণ্ট।ল ( দেশজ ) কাটাল। 

কা (দেশজ ) কলহপ্রিয় স্ত্রীলোক। 

কাণ্জেবিদ্ধি (পুং) কণ্ঠেবিদ্বন্ত খষেঃ অপত্ত্যং পুমান্ কণ্ঠে 
বিদ্ধ-ইঞ। কণঠেবিদ্ধ নামক খাষির পুত্র। 

কাণ্ড (পুং ক্লী) কপি-ড-দীর্ঘচ । ১ দণ্ড । ২ নাল। ৩ ৰাণ। 
৪ শরগাছ। €& মশ্ব। ৬কুংসত। ৭ কতকগুলি একজাতীর 
স্তর একত্র সমাবেশ: ৮ পাচ্চদ ৯ আনসর। ১০ প্রস্তান। 
১১ জল । ১২স্তম্ব। ১৩তৃণাদব গুচ্ছ। ১৪ গাছের গুড়। 
১৫ গাছের ডাল । ১৬ সমূচ। ১৭ [নজ্জনস্থান। ১৮ ল্লাঘা। 
১৯ পাপী। পর্ব । ২২ খাকড়া- 
বিশেষ। ২৩ বুস্ত, বোটা । ২৪ ( পুং) অস্কোঠ বুক্ষ। ২৫ (রী) 
এক সগ্গির নিকট হইতে অঞ্ সন্ধি পর্য্যন্ত দার্থ এক খণ্ড 


২০ ব্যাপার, ঘটনা । ২১ 


অস্থ। (ভগ্রং সদাসাৎ দ্বিবিধং ভতাঁশ- 
ক]ও5 সন্ধৌচ হিত্ত্র সঙ্ধৌ,” মাধব নি*।) 
২৬ (নিবি) কাণস্ত আয়ণেো বিকারে। বা, কাগু-মপ, 


(বিদ্ব।দভ্যে। হণ । গা ৪1৩ ।১৩৬।) কাণ্ডের অবয়ব ব 
বিজ্গার। 

কাগুকটুক (পুং) কাণ্ডে শ্ষে লতাগাং ইত্যর্থঃ কটুকঃ। 
৭8২। কারনে, কর711 [(কাসবেছা দেখ। ] 

কাগ্ডকাগুক (পুং) কান পরবৃঙম্ত কাণ্ডমিব কাণ্ং যন্ত, 
কাগ্ডকাণ্ড-কপ্‌। কাশ নানক তিণবিশেষ। 

কাণ্ডকার (লী) কথ স্বক্ষ' কিরাত, দর্ঘহয়। উতক্ষিপতি, 
কাও-কৃ-অণ্‌। ১ ন্্ুপারি। ২ (পং)কাগডং বাণং করোতি। 
কাণ্ড-কুমণ। বাণনির্দখণক1রক। 


ফাগুবারিণী 
কাগুকীলক-(পুং) কাণ্ডে স্বন্ধে কীলমিব যন্ত, কাওকীল- 
কপ্‌। লোধ কাঠ। 
কাগুকুক্ষ, ( পুং) খধিবিশেষ। 
কাণ্ড পুং ) কাগ্ডেন গুচ্ছেন গুওয়তি বেষ্টগতি হা 
কাও-গুড়ি-অণ | গুগু নামক তৃণবিশেষ?। 
কাগ্ডগোচর €(পুং) কাণ্ডন্ত বাণন্ত গোচর ইব ও যস্তয, 
মধ্যলো* | নারাচ নানক লৌহময় অন্ত্রবিশেষ। 
কাণগুগ্রহ (পুং) কাগুভ্ত বিষয়ন্ত প্রকরণন্ত ব! গ্রঠঃ 
জাপম্‌। কাওজ্ঞাল, উপস্থিত প্রঞ্করণের বা বিষয় মাত্রের 
অর্থবোধ। 
কাগুগ্রহরহিত (ক্রি) কাগুগ্রহেণ রহিত; হীনঃ, ৩তৎ। 
কাওজ্ঞানশৃন্ত; যাহার কোন বিষয়েই অর্থবোধ হয় না। 
কাগ্ডচারী [ন্‌] (পুং) কাণ্ডে তরুশাখায়াং চধতি, কাশু- 
চর-ণিনি। ঘাহার। বৃক্ষণাথায় বিচরণ করে। কাকাতুয়া, 
কাঠঠোক্র, টিন প্রভৃতি পক্ষিদিগকে কাওঢারী কছে। 
ক।গুজ্ঞান্‌ (ক্র) কাণুভ্ত প্রকরণন্ত বিষয়স্ত ব৷জ্ঞানন্‌, ৬তৎ। 
১ [বষগজ্ঞান। ২ প্রকরণবোধ। ৩ মোটামুটি জ্ঞান।, 
কাণ্ডণী (ক্ত্রী) কাগ্ডেন স্তশ্বেন নীয়তে ইসৌ, কাগু-নী-কিণ্‌- 
ভীপ্‌-ণত্বম্‌ (পুষোদরাদত্বাৎ।) রানদুতী নামক লতাবিশেষ। 
কাগুতিক্ত ( পুং) কাণ্ডে স্বন্ধে ভিক্ঃ, ৭ত২। চিরাতা। 
[(কিরাহতিক্ত দেখ।] 
কাণ্ডতি কতক (পুং) কাগুতিক্ত-স্বার্থে কন্‌। চিরাত|। 
কাগুধার (পুং) কাণ্ডং ধারয়তি অভ্র, বাগু-ধু ণিচ অচূ। 
১ দেশবিশেষ। 
(পিক্ুতগ্ষশিলাদিভেয। হণঞ্ো। পা 81৩৯৩ ।) তদ্দেশবাদী। 
কাগুডনীল (পুং) কাণ্ডে স্কন্ধে নাঃ, কাটবস্থাৎ। তোধ। 
কাগ্ডপট (পুং) কাণ্ডে কাঠ্াদিনি-শ্মতন্তত্তে শ্থিতঃ পট? 
মধ্যলো" । যবানকা, পর্দ1 |, 
(অপ্টা কাগুপটঃ শ্তাৎ গ্রতিনীর। জবন্তপি। সেম ৩৩৪৪।) 
কাগুপুত্ব। (স্্ী) কাণুস্ত বাণন্ত পুঙ্খ ইব পুজো যণ্তাঃ 
মধ্যলো*। শরপুঙখ। গাছ। 
কাণুপুস্প (ক্লী) কাগ্ডাৎ হ্বন্ধং ব্যাপ্য পুষ্পং যন্ত, বনুত্রী। 
ক্ষুদ্র সুগদ্ধি পুপ্পবিশেষ, দ্রোণপুশ্প। 
কাণগুপুষ্ঠ ( পুং) কাণ্ডঃ বাণঃ পৃষ্ঠে যস্ত, বহুত্রী। ১ শস্ত্রাঙ্গীব, 
ব্যাধ। ২ টৈশ্তাপতি। ৩ (ক্লী) কাণডং তরুত্কদ্ধ ইব স্থুণং 
পৃষ্ঠং যন্ত, বহুত্রী। শ্থৃলপৃষ্ঠ ধনঃ) যে ধনুর পৃষ্ঠদেশ মোট।। 
৪ মহাবীর কর্ণের ধনু। 
কাগুবারিনী (শ্রী) কাগ্ডান্‌ সংগ্রামাপতিতান্বাণান্‌ বারয়তি 
্ষণাদেব ইতি শেষঃ, কাও বৃ-ণিচ্-শিনি-ভীপ্‌। দুর্ণা। 


[ ৪৩৩ ] 


২ (ভ্রি)ন অভিজনো হশ্ত, কাগুধার-অএঃ 


কাগার 


(“মহাগজঘটাটোপসংযুগে নরবাজিনাম্‌। » 
শ্মরণাদ্বারয়তে বাণান্‌ তেন সা কাওবারিগী ॥” 
দেবী-পুরাণ ৪৫ অঃ।) 
কাগুবীণ। (স্ত্রী) কাণ্ড ইব স্থল! বীণ1, মধালো। ১ কণ্ডতোল 
নামক বীপাবিশেষ; চণ্তাপবীণ। ২ শরনির্মিত বীণ।। 
কাগ্ডভগ্ন (ক্লী) কাণ্ডে অস্থিথণ্ডে ভগ্রম্‌, ৭তৎ। হম্তপদাদিয় 
দীর্ঘ অস্থি ভাঙ্গিয়া যাওয়)। 
কাণ্ডরুহ! (স্ত্রী) কাণ্ডাৎ ছিন্নস্বন্ধাৎ রোহতি, কাগু-রুহ-ক 
টাপ্‌। কটুকী। [কটুক1দেখ।] 
কাগুর্ধি (পুং) কাণ্ডম্ত বেদবিভাগন্য খবিঃ, যদ্বা কাগ্ডেষু 
একজাতীর ক্রয়াদিসমবায়েযু খাষি বিচানকঃ। দেবকাগ্ড- 
বিশেষের অধ্যাপক মুনিবিশেষ। পূর্বমীমাংসাশাস্ত্র প্রণয়ন 
ছার! ক্রিয়াকাণ্ডের লিচাঁরক বলিয়। জৈমিনি, উত্তরমীমাংসারূপ 
বেদান্তশান্ত্র গ্রণয়ন ত্বার।জ্ঞানকাগ্ডের বিচারক হুইয়াছিলেন 
বলিয়। বেদব্যাস এবং ভক্তিশান্স গ্রণয়ন দ্বার ভক্তিকাণ্ডের 
বিচারক হওয়ায় শাগ্ডিল্য খা 'কাগুধি” বলিয়া অভিহিত 
হইয়! থাকেন। 
কাগুলাব (ত্রি) কাণ্ডং লৃুনাতি, কাও-ল-অগ ( কর্শণ্যণ,। 
পা ৩।২।১।) বৃক্ষত্কদ্ধের ছেদনকারক। 
কাগুবান্‌। ২) (পুং) কাণ্ডঃ শরঃ প্রহরণতয়। অস্তান্ত, কাও 
মতুপ্-মন্ত বঃ। কাণ্ডীর, তীরন্দাজ ; যাহার তীরধনুক লইয়। 
যুদ্ধার্দী করিয়া থাকে । 
(তুণী ধনুভূৎ ধানুকঃ ন্তাৎ কাণ্তীরস্্ কাগুবান্। হেম ৩1৪৩৫) 
কাঁগুসন্ধষি (পু) কাওল্য স্বন্ধপ্য সন্ধিঃ মেলনস্থানম্‌, ৬তৎ। 
গ্রন্থি, গাট্‌। 
কাগুস্পৃক্ট (ত্রি) স্পৃষ্ং গৃলীতং কাণ্ডং যেন, নিষ্ঠান্তত্।ৎ 
পরনিপাতঃ। শহস্ত্রানীব, শন্্ণ্যবহার ছার যাহারা জীবিকা 
নির্বাহ করে। 
(শস্ত্রালীবঃ কাওস্পৃষ্টো গুরুহা নরক্ীলকঃ। হেম ৩।৫২২।) 
কাণগুহীন (ক্র) কাণ্ডেন স্কনন্ধন হীনম্‌, ৩তৎ। মুখাবিশেষ । 
ভদ্রমুস্তকক। 
কাগডানুক্রম (পুং) কাগুস্য অগ্ক্রনঃ। তৈত্তিরীয়দংহিতার 
কাওসমূহের স্চীপঞ্জ। 
কাণ্ডানুক্রমণিক! (ত্ত্রী) কাগুসা আন্ক্রমণিক]। টাকি 
রীয়সংহিতার স্চীপত্র। 
কাণ্ডানুক্রমণী (স্ত্রী)কাগুস্য অহক্রমণী ০৪৮ | তৈত্তি- 
বীয়সংহিতার নুচীপত্র। 
কাগ্ডার (দেশজ ) কণধার, মাঝি। 
“পথে দান সাধ্যে কান নৌকায় কাণ্ডার্ব।* দুঃবীস্তাম ২৪৯ | 


৯৩৪) 


কাণীর [ ৪৩৪ ] কাথায়ন 


কাগারী ( দেশঙ্জ ) কর্ণধার, মাঝি। 
“কাগ্ডারী বলেন পাপীশুনদমোর বাণী। 
পার হও একে একে ক্ষীণ তরি খানি ॥” গোবিন্বমমজল। 
কাণ্ডারো পণ, (কী) মাঙ্গল্যক্রিয়াবিশেষ, দেবমুত্তির চারিদিকে 
চাত্বিটি তীরকাটি পুতিয়। এই ক্রিয়া করিতে হয়। 
কাণ্ডিক1 (শ্রী) কাগ্জং গুচ্ছঃ বাহুল্যেন অস্যাস্তি, কাও-ঠন্‌- 
টাপ্‌। ১ লঙ্ক! নামক ধান্তবিশেষ। ২ বালুক। নামক কাকুড়। 
কাণী [ন)](ব্রি) কাণ্ড: গুনঃ প্রাশস্ত্যেন অন্তান্ত, কাও- 
ইনি । প্রশস্ত গুলযুক্ত । 
কান্তী, বিংহলের মধ্যবর্তী কাণ্তী নামক অধিত্যকার প্রধান 
নগর। অক্ষ ৭* ১৭” উঃ, দ্রাঘি* ৮** ৪৯ পৃঃ। 
কাণ্ডীর প্রাচীন নাম উ্বর্ধনপুর। পুর্বকালে সিংহলী 
রাজগণ এইখানে রাজত্ব করিতেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ময়দ।- 
মঙ্থ1-নবের। নামক স্থানে রাজ। বিক্রমরাজ সিংহের সহিত 


ংরাজদের এক যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে সিংহলের রাজ। পরা- । 


জিত ও বন্দী হইলে ইংরাজের। কাণ্ডী অধিকার করেন, 
সেই অবধি ইংরাপাধিকারে আছে। 
এখানে কাণগ্যজাতির বাস, তাহার পাহাড়ের উপর 
বাম করে; সকলেই বলবান্‌, স্কুলকায় ও সাহসী । অধি- 
কাংশ প্রার বৌদ্ধ-ধন্মাবলম্বী, তবে ইংরাজপদার্পণের পর 
কেহ কেহ খৃষ্ঠানধর্্ম অবলম্বন করিয়াছে। পূর্বে ইহাদের 
মধ্যে বু বিবাহ যেষ্ট প্রচলিত ছিল। ৫.৭ ভ্রাতা একজন 
স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিত, সস্তানের। উক্ত ভ্রাতৃগণের 
মদ জ্যেষ্ঠকেই পিতা সম্বোধন করিত। পুরুষ আপন 
মনোমত বহু স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত, এরূপ প্রার 
পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের অনুরাগ হইলেই ঘটিত। স্ত্রী যদি 
পতি লইয়৷ আপন পিতৃগৃছে থাকে, তবে অপর ভ্রাতার ন্তায় 
পিহ্সম্পত্তির উপর অধিকার জন্মে, কিন্ত পতিকে তাহার পূর্ব্ব 
বিষর আশয় ছাড়িয়া আমিতে হয়। আবার যদিস্ত্রী গিয়া 
স্বামীর গৃহে বাস করে, তাহ! হইলে তাহার আর পিতৃসম্পত্তির 
উপর অধিকার থাকে না, কিন্ত পতির উপর তাহার কর্তৃত্ব 
চলে। ১৮৫৬ খুঃ অব্ব হইতে ইংরাজ গবণমেণ্ট কাণ্যজাতির 
কুপ্রথা উঠাইয়। দিবার জন্ত চেিত হইয়াছেন। এখনও স্ত্রী" 
পুরুষের মত হইলে পরম্পরে বিৰাহ-বন্ধন ছেদন করিতে 
পারে। কিন্তু যি বিবাহভঙ্গের * মাস মধোস্ত্রীর পুজ্রাদি 
হয়, তাহ! হইলে পূর্বপতি সেই পুত্রকে গ্রহণ ও তাহার 
ভরণপোষণ করিবেন। [সিংহল দেখ।] 
কাণ্ডীর (পুং) কাণ্ড: সঃ অন্যন্ত, কাওড-ঈীরন্‌ ( কাণগ্ডাণ্ডা- 
দীরক্লীরচৌ। পা ৫1২. ১১১।)১ অপাঙ্‌ গাছ। ২ কাণ্- 


বেল নামক লতা(বশেষ। হছার সংস্কৃত পর্যযায়-- কাণ্ড" 
কটুক' নাসাসংবেদন, পটু, অগ্রকাণ্ড, স্ঞোমবল্লী, কারবললী 
ও সুকাণ্ডিক। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ-_-কটু, তিজ্ঞ, 
উষ্ণ, সারক এবং ছুট ব্রণ, লৃতাবিষ, গুল্ম, উদর, শ্রীহা, শুল 
ও মন্দা গ্রনাশক। 


কাণ্ডীর। (স্ত্রী) কাণ্ডীর-টাপ্‌। মঞ্রিষ্ঠা। 
কাণ্তীরী (স্ত্রী) কাণ্তীর-সীষ্‌ (ধিদ্‌ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। 


৪১।) মঞ্জিষ্টট। [ মঞ্জিষ্ঠা দেখ।] 


কাণ্ডেক্ষু (পুং) কাণ্ডে ইক্ষুরিব ।১ কুলেখাড়া গাছ। [ ক্ষুরক 


দেখ।] ২ কাশতৃণ। 


কাণ্ডেরী ভত্ত্রী) কাণ্ডং বাণাকারং পুষ্পং ঈর্ভে, গ্রাপ্পোতি 


কাও-ঈর-অণ্-ভীষ। নাগদস্তী বৃক্ষ । [নাগনস্তী দেখ।] 


কাণ্ডেরুহা (ত্র) কাণ্ডে রোহতি, কাণ্ডে-রুহ-ক-টাপ্‌ঃ 


সপ্তম্যা অলুকৃ। কটুকী। 


কাণ্ডোল (পুং) কণ্ডোল স্বার্থে অণ.। ডোল্‌ নামক আধার- 


বিশেষ), ইহ ধান্ত চাউলাদি রাখিবার জন্ত বাশ প্রভৃতির 
দ্বার নির্মিত হইয়৷ থাকে । [কগ্ডোল দেখ।] 


কাণ (পুং) কথন্ত অপতাং পুমান্‌, ক্তঅণ্‌ | ১ কথখনর 


পুক্র । (ত্রি) কথসম্বন্ধীয়। ৩ কথবংশীয়দিগের ছাত্র । ৪ যজু- 
বেদের শাখাবিশেষ। ৫ কথদৃষ্ট লামবিশেষ। 


কাণুক (ব্রি) কথেন দৃ্ং সান, কগ-বুঞ। কথদৃষ্ট সামবিশেষ। 
কাণায়ন (পুং) কথ্থ-মণ:ফকৃ। ১ কথ্বংশীয় বেদোক্ত প্রাচীন 


খবি। ২ শ্োত ও গৃহনুত্ররচয়িতা খষিবিশেষ। ৩ কথবংশীয় 
রাজগণ। এক সময়ে এই বংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব করি 
গিয়াছেন। ব্রহ্গাণ্ড, বিষু। মত্ম্তা ও ভাগবতপুরাণমতে-_ 
কৎনংশীয় মহামতি বন্ুদেব শুঙ্গবংশীয় শেষ নৃপতি দেবভূতিকে 
(দেবছুমিকে ) বিনাশ করিয়। রাজ্যপালন করিবেন। 
ব্রদ্ধাগুপুরাণের মতে-_ 

“পারিবে বন্থুদেবস্ত বাল্যাদ্ব্যনিনং বৃপম্‌। 

দেবস্ভূমিংততে। স্তন্ত শুলেযু ভবিত। নৃপঃ ॥ 

ভবিষ্যতি সমা রাজ। নব কাথায়নস্ত সঃ। 

ভৃতিমিতরঃ সুতত্তশ্ত চতুর্দশ ভবিষ্যতি ॥ 

ভবিত। দ্বাদশ নম! তন্মাল্লারায়ণো নৃপঃ । 

লুশর্্ব| তৎস্থতশ্চাপি ভবিধ্যতি সম! দশ ॥ 

চত্বারঃ শুঙজভৃতান্তে নৃপাঃ কাথায়ন! ছিজাঃ। 

ভাব্যাঃ প্রপতসামস্তাশ্ত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ॥ 

তেষাং পর্যযায়কালে তু নৃপোহন্ধেরহি ভবিষ্যতি। 

কাখারমমথোন্কত্য স্পর্ণাণং গ্রাসহ তম্‌ ॥ ৃ 

ব্রঙ্গাণ্ড) উত্তর ৩৪ ঝাঃ। 


কাণায়ন ্‌ 


বৃ 


মৎস্যপুলাণে ২৭৩ অধ্যানসে-- 
"অমাত্যে। বন্দেবস্ব শ্রসহা হাবনীং নৃপ£ঃ ॥ ৩১ 
দেবতৃমি মথোৎসাদ্য শৌগস্ত ভবিতাঃ নৃপঃ। 
ভবিধ্যতি সম! রাজ! নব কাথায়ণে নৃপঃ॥ ৩২ 
ভূমিমিত্র স্ুতত্তস্য চতুদ্দিশ ভবিষ্যতি। 
নারায়ণঃ হ্থৃতস্তম্ত ভবিত! ছ্বাদণৈব তু ॥ ৩৩ 
সুশর্দদা তত্নু তশ্চাপি ভবিষ্যতি দশৈব তু। 
ইত্যেতে শুঙ্গভৃত্যান্ত স্বতাঃ কাথায়ন। নৃপাঃ ॥ ৩৪ 
চত্বারিংশৎ পঞ্চ চৈব ভোক্ষ্যস্তীমাং বনুন্ধরাম্‌। 
এতে প্রণতলামস্ত। ভবিষ্য। ধার্দিকাশ্চ যে। 
যেধাং পর্যযায়কালেতু ভূমিরান্ধণান্‌ গমিষ্যতি ॥” ৩৫ 
উপরোক্ত ব্রঙ্ধাণ্ড ও মত্ম্পুরাণের বচনাচসারে জান। 
যাইতেছে, বস্থুদেব প্রথমে গুঙ্গরাজ দেবতৃমির * অমীত্য, 
ছিলেন, পরে আপন প্রভূকে বিনাশ করিয়া রাজ্য গ্রহণ 
করায়, তত্বংশীয় রাজগণ পশুগগভৃত্য” নামেও প্রসিদ্ধ হন। 
ব্রহ্মা, নতম্তা ও [বিষু্পুবাণের মতে কাথায়ন রাজগণের 
সর্বশুদ্ধ রাজত্বকাল ৪৫ বর্ষ 7) তন্মধ্যে বন্ুুদেেব ৯, ততপুজ ভূমি- 
মিত্র বা ভূতিমিত্র ১৪, তৎপুত্র নারায়ণ ১২, এবং তৎপুত্র 
্থশন্মা ১* বর্ষ মাত্র রাজ্যশাসন করেন। কিন্তু শ্রীমত্তাগ- 
বতের মতে, কথ্বংশীয় রাঞ্জগণ ৩৪৫ বর্ষ রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন । যথা, | 
“শুলং হত্ব। দেবভৃতিং কথোহ্মাত্যস্ত কামিনম্‌। 
স্বয়ং করিষ্যতে রাজ্যং বন্থদেবে মৃহামতিঃ॥ ১৮ 
তস্য পুক্রস্ত ভূমিত্রস্তস্ত নারায়ণঃ স্ুতঃ | 
কাথায়ন! ইমে ভূমিং চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ। 
শতানি ত্রীনি ভোক্ষ্যন্তি বর্বাণাঞ্চ কলৌ যুগে ॥* ১৯ 
ভাগবত ১৩ক্ক* ১ অঃ। 
পাশ্চাত্য পুরাবিণ্গণ কাথায়ন রাজগণের শামনকাল 
এইরূপ স্থির করিয়াছেন-- 


বন্ছদেৰ ৮** ৃষটপূর্বাব ৭৬ হুইতে ৬৭। 
ভূমিমিত্র ক ভন ওঠ 
লারায়ণ ৪:৪৪ এ ্ ৫৩ +? 3১। 
সশর্ম। হ ও ৮ ৪১ * ৩১। 


(8. 9০৭০118 1)1088068 01 39010611911) 1001% 0, 7.) 
সশন্দমাকে বিনাশ করিয়া তাহার একজন অন্ধজাতীয় 
ভৃত্য রাঙ্য অধিকার করেন।1 
* ভাগবত ও বিঞুপুরাণমতে 'দেবড়ুতি;। 
1 সেই অন্কভূতোর নাম ব্রর্দাওপুরাণমতে 'সিদ্কুক'। মৎসপুরাধমতে 
“শিশুক। বিজ্ুপুরাশমতে /শিপ্রক' এবং ভাগবতেরমতে “বধল' । 


৪৬৫ ] 


কার্য 


কাণীপুক্র (পুং) কথন্ত অপতাং পুমান্‌, কাথ্যঃ স্বিশ্না 
ভীপ্যলোপঃ কারী) কাথ্যাঃ পুজঃ ৬তৎ। কথবংশীয় 
খাষিবিশেষ। 

কাণীয় (জি) কান্ত ইদম্‌, কাথ-ছ। কথবংগী়গণেন সম্বন্ধীয় । 

কাণ্য €পুং) কথন্ত অপতাং পুমান্, কথ-যঞ ( গর্থাদিভ্োে 
যঞ। পা৪।১। ১৯৫) ১ কথপুজ্র ।২ কথবংশীয়। ৩ কথ- 
সম্বন্ধীয়। 

কাণ্যায়ন (পুং) কাথা-ফক্‌ (যঞ্িকঞ্জোশ্চ । পা ৪1১। ১০১1) 
কথবংশীয়। 

কাৎ (অব্যয়) কু কুৎ্সিতং অততি 'অনেন, কু-অত-ক্ষিপ্‌, কোঃ 
কাদেশং। তিরস্কার। 
(প্যন্মযৈশ্র্ধ্যমন্তেন গুরুঃ সদপি কাতকৃত্বঃ। ভাগবত ৬।৭৯।) 

কাতন্ত্র (ক্লী) কুঈবৎ তন্বং অন্ত, কোঃ কাদেশং। কলাপ 
ব্যাকরণ; শন্বধ্্। ইহার সম্কলনকর্ত।। - বৃহত্কথাসারে এই 
ব্যাকরণ সঙ্কলনসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে--কোন সময়ে 
কান্তিকেয় শর্ধবন্মার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া দেখা দেন, 
কুমারের কৃপায় শর্ববন্মার মুখে লরম্বতীর আবির্ভাব হইল। 
তখন কার্তিকেয় ছয় মুখে “সিদ্ধ বর্ণনমায়ায়ঃ” এই স্ষুত্র 
উচ্চারণ করিলেন? শর্ববম্মাও প্র শ্ত্র গুনিবামাত্র তাহার 
পরবর্তী হুত্র উচ্চারণ করিলেন। কান্তিকেয় তাহাতে সন্ধপ্ট 
হইয়। শর্ববর্মাকে এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে আদেশ কন্তুরন 
এবং তাহার “কাতন্ত্য ও “কলাপ” নাম নির্দেশ করিয়া 
দিলেন। [কলাপদেখ।] 

কাতন্ত্রপঞ্জিক! (শ্রী) ত্রিলোচনদাস কৃত কাতন্ত্ব্যাকরণের 
টীকা । 

কাতন্ত্রপঞ্জী (স্ত্রী) কলাপব্যাকরণের টীকা। 

কাতর (পুং) কং জলং আতরতি, ক-মা-তু-অচ্। ১ কাঁতল। 
মাছ। ২ (ত্র) কু কষ্টেন তরতি, কু-তৃ-অচ-কোঃ কাদেশঃ। 
ব্যাকুল, অরধীর। ৩ ভীত । ৪ বিবশ। ৫ চঞ্চল । ৬ উড়ুপ, 
তেলা। ৭ খ্াষিবিশেষ। 

কাতরত। (স্ত্রী) কাতরস্ত ভাবঃ, কাতর-তল্‌। ১ ব্যাকুলতা। 
২ ভীরুত1। 

কাতরত্ব (ব্লী) কাতরস্ত ভানঃ, কাতর-ত্ব। ১ ব্যাকুলতা। 
২ ভীরুত1। 

কাতরায়ণ (পুং) কাতরন্ত ধষেরপত্যং পুমান্, কাতর-ফক্‌। 
কাতর খধির পুজাদি। 

কাতরোক্তি (স্ত্রী) কাতরম্ত উত্তিঃ ৬তৎ। কাতর ব্যক্তির 
বাকা। 


| কাতর্ধ্য (ক্লী) কাতরন্ত ভাব$ কাতর ব্যঞ। কাতরতা। 


ফাত্যায়ন 


কাতল (পুং) কাতর এব রন্তু লঃ।১ কাতল। মাছ । ২ খবি- 
1বশেষ। 

কাতলায়ন (পুং) কাতঙন্ত খষে রপতাং পুমান্। কাঁতল- 
ফকৃ। ১ কাতল খধির পুজ্রার্দি। ২ কাল মাছের ছান!। 

কাত (দেশজ) ১ নারিকেলের ছাগের দড়ি । ২ কাতারি। 

ক।তান (দেশজ) ১ দ।, কাটা!র। ২ কাত করাইয়। দেওয়!। 

কাতার (দেশজ) সারি নারর। 

কাত!রি (দেশ )১ ঘট। ২ আন্মবশেব, ইহা দ্বার! সোপ 
রূগ। প্রভৃতি ছেদন করা হয়। 

কাতারী (দেশজ ) অন্ত্রবিশেষ, কাতারি। 

কাতি (স্ত্রী) কৈ-ক্তিন্।১ ম্তব।২ (দেশজ) শাক কাটিবার 
করাত । 

কাঁতীয় (তরি) কাত্যায়নন্ত ইদম্‌. কাযারন-ছ, ফকো। বা লুক্‌। 
১ কান্যায়নসঙ্বন্বীয়। ২(পুং)কাত্যা'য়নের ছাত্র ॥ 

কাতীর (আরবা) ১ শিক্ষক । ২ লেখক। 

কাত (পুং) কং জলং অততি, সাততোন গচ্ছতি, ক-অত-উন্‌। 
কৃপ। 

কাতৃণ (ক্লী)কু কুৎ্মিতং ক্ষুদ্রং বা তৃণম্, কোঃ কাদেশঃ) 
কর্মাধা। রোহিষ নামক হৃণবিশেষ। 

কাতে € দেশজ) বিপদে, মুফলে। 

কাতেকাঁতে (দেশজ) পাশে পাহশ বক্রভাবে দ্রব্যাদি রাখ!। 

কাজ্য় ।ত্রি) কত্রেরিদম্‌, ক(জ-চকএই (কত্র্যাদিভ্যো। ক এই । 
পা ৪।২। ৯৫।) কত্রিসন্বন্ধীয়। 

কাথকা (পুং) কথ থল্‌,কখক£-স্বার্থে যাঞ্। অগ্রিবিশেষ। 
(নিরুক্ত ৮1 ৫।৬।) 

কাত্য (ধুং) কতন্ত ধষে গোত্রাপত্যম্‌, কত-যএই (গর্গাপিভ্যো 
যঞ। পা ৪। ১।১*৫।) কাত্যায়ন খষি। 

কাত্যায়ন (পুং) কতন্ত গোত্রাপতাম্‌, কত'যঞ ফকৃ। ১ অতি 
প্রাচীন খধিবিশেষ । ফভুবেদীয় তৈত্বিরীয় আশ্নণ্যক (১৩ 
৪২২।), সাধ্যারন আরণ্যক (৮। ১), আশ্বলান্নন আৌত- 
শৃত্র (১২।১৩1।১%), রানায়ণ এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী 
(৪1১1 ১৮) মধ্যেও ইঠার নাম পাওনা যায়। ইনি “কাত্যা- 
রন গোত্রপ্রৰর্তীক বলিরা অন্নিত হর। [স্কান্দে নাগর” 
খণ্ড ১০৮।১৬ দেখ । ] 

২ ধর্মশান্ত্রঞারক মুনিবিশেষ। ধর্গ্রস্থ পাঠে কয়েকজন 
কাত্যা়নের পরিচয় পাওর। বায়) তন্মধ্যে বিশ্বামিত্রবংশীয়, 
গোভিলপুক্র ও সোনদত্ডের পুন বরক্ুচি-কাত্যায়নই প্রধান। 
১ম, বিশ্বামিআ্রবংশীয় কাত্যায়ন মুনি “কাত্যায়নশ্রো তত্র, 

 *ফাত্যাদন-গৃহস্থত« ও “প্রতিহারহতণ রচনা করেন। 


[ ৪৩৬ 1 
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কাত্যায়ন শ্রোতসুত্রকে কেহ কেহ “কাতীয় শ্রোতহুঞ্জ” 
বর্িয়। নির্দেশ করেন। 

/ কাত্যায়ন শ্রোতস্থত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম কণ্ডতিকায় এই 
সকল বিষয় লিখিত আছে? যথা-_-বেদ বেদাঙ্গাধ্যাী সপত্বীক 
ছ্বিজগপের ও রথকারের অগ্নিস্থাপনাি কার্যে অধিকার ; 
অঙ্গহীন, কলীব, পতিত এবং শুদ্রগণের অধিকার) নিষাদ ও 
সুর্ধরগণের গাবেধৃুক নামক চরুতে আধকার।; ব্রতলজ্ঘন- 
কারিদিগের গর্দভযজ্ঞ নামক প্রায়শ্চিত্তে অধিকার; এই 
গাবেধূক চর ও ব্রতলজ্বনকারিদদিগের প্রায়শ্চিত্তন্ূপ গর্দভ- 
যজ্ঞের লৌকিকানিতে কর্তব্যতা ) গর্দভযজ্ঞে কপালে ঘ্বৃত 
দান না করিয়। ভূমিতেই গ্বতদান-বিধি , অগ্রিতে শুদ্ধকারক 
হোম ন। করিয়। জলে করিবার বিধান, কিন্ত অন্তান্ত 
আধারাদি অগ্নিতেই কর্তখা বিধি; গর্দভের শিশ্পদেশ হইতে 
প্রাশিত্র প্রদান; যজ্ঞনমুহে, বিহারবিষয়ে, গাহপত্য, আচ্বনীয় 
ও দক্ষিণাগ্রতে কর্তব্য বৈদিক কর্ম; আবসথ্য অর্থাৎ 
গৃহসগ্থন্ধীয় লৌকিক অগ্নিতে স্বতিঝিছিত কর্তব্য এবং মাংস- 
পাক নিষেধ ব্যবস্থা । ২য় কগ্ডিকায়-দেখতাগণের উদ্দেশে 
দ্রব্যতাগরূপ যাগ; যাগলক্ষণ ; অমাবান্ত' ও পৌর্ণমাসাি 
শব্দের অর্থবোধক ত্যাগবিশেষ; তাহার প্রাধান্য; এ 
পগ্রকরণপঠিত অগ্্যাধান হইতে ব্রাহ্গণদিগের দক্ষিণ! পর্য্যন্ত 
কর্মসমূহের অঙ্গতা) এইরূপ প্রযা ও পূর্বাধার গ্রাভৃতি 
হোমবিধি; তাহার অঙ্গসমূহ ; হোমে দণ্ডায়মান হুইয়। 
বযটুকার প্রৰান; যজতি শব্দের অর্থ); উপািষ্ট হইয়া 
শ্বাহাকার প্রদান; জুহোতি শবের অর্থ; সমুনায় কঙ্দেই 
বাহ্গপের পৌরহিত্যবিধি 5 ক্ষত্রিগবৈশ্তগণের অবশিষ্ট হবি- 
ভোঞ্নে নিষেধ জন্ত পৌরহিত্যে নিষেধ; ফললাভে অভি- 
লাধী হইলে কাম্যকর্মের অবশ্য কর্তবাত1) অগ্রিহোত্রা্দি 
নিত্যকর্শের অনশ্তা কর্তব্যত।; ন। করিলে তাহাপ দোধ- 
বিধান; দীক্ষিত ব্যাক্তর সত্যবাক্য, ভূমিতলে শয়ন ও 
্রহ্ষচর্যযাদি নিয়মের অবশ্রা কর্তব্যতা; ইচ্ছানুনারে অনুষ্ঠান 
না৷ করিয়া, গৃহদাহ ও ধনহান প্রভৃতি কারণে প্রায়শ্চিত্ের 
অনু কর্তব্যতা; যথাশক্জি নিত্য কন্মনমুহ প্রতিপালন; 
কাম্যক্ম সর্নাঙ্গরূপে গ্রতিপালন এবং কামন! থাকিলেও 
যে কোন সময়ে কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান না! করিয়।, যখন 
বৈদিক অঙ্গ সমুদায় সম্পন্ন করিবার সামর্থ হয়, সেই সময়ে 
করিবার বিধি। ৩য় কগ্কায়-_খক্‌, যজুঃ, সাম ও গ্রৈষ 
ভেদে চারিপ্রকার মন্ত্র; খক্প্রভৃতির লক্ষণ) যজুর যে পরিমিত 
পদ উচ্চারণ করিলে পদদমূহের আকাঙ্কাশৃণ্ত হয়, কর্্মকালে 
সেই পরিমিত বাক্যের প্রয়োগ বিধি) যেখানে পঠিত পদ- 
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সমুহ তার! যজুঃ আকাজ্াশুন্ত হয় না, তথায় যথাযোগ্য পদ 
অধ্যাহার করিয়া অথব! পূর্বপঠিত পদ সংযুক্ত করিয়া 
আকাজ্কাশুন্ত করিবার বিধান; কর্ম্মারস্তে মন্রগ্রয়োগ দ্িখি। 
যভূর্বেদীয় মন্ত্রসমূহ অন্ঠে শুনিতে না পায় এইরূপ শ্বরে র্‌ 
গুণে ও ট্রৈষমগ্ নকল উচ্চৈঃশ্ঘরে প্রয়োগ করিবার নিয়ম 
বঠিশবের কুশজাতিমার অর্থঃ সাগ্লিক ব্রাঙ্গণের হোম- 
গৃহাদিতে এবং বন্ধার। হোন গ্রভৃতিতে সংখ্যার কোন বিশেষ 
নির্দেশ ন। থাকার যে পরিমিতসংখ্যায় কার্বযসিদ্ধ হয়, তাহাই 
গ্রহণ করিবার বধি) ইখ্বি বন্ধন অন্ত সংনহন ও ব্ষিম 
সংখ্য| তৃণমুষ্টির বদ্ধনিয়ম ; (সংনহনে ভেদ, যথ।--১ উত্তরদিকে 
বহির্ভাগে অগ্রভাগ স্থাপনপৃর্বক বন্ধের স্তায় দৃঢ়ন্ূগে বন্ধন 
করিয়া, বাহিরে মুলদেশে গ্রন্থি গোপন করিয়। রাখিবে। 
ইহাকে প্রাগপ্র-সংনহন কহে।-_২ পূর্বদিকে বহির্ভাগে 
অগ্রভাগ স্থাপনপুর্ববক পূর্বের ন্তায় বন্ধন করিয়া মূগদেশে 
গ্রন্থি লুক্কায়িত করিলে, তাহাকে উদগগ্র-মংনহন কহে।) 
১৮ চাত বা ২১ হাত পলাশকাষ্ঠথণ্ডের নান ইখা, কিন্ত 
পলাঁশের অভাবে বইণিকাষ্ঠ,। বইচির অভাবে গণিয়ারি, 
গণিয়ারি অভাবে বংশ, বংশের অভাবে যক্জঞডুমুর এবং যজ্ঞ- 
ডুমুরের অভাবে খদিরকা্ঠ গ্রহণ করিবার বিধি; তিনখানি 
ইথাকা্ঠ দ্বারা পরিধিপরিশাণের ব্যবস্থা ) অগ্নিমন্দীপন মন্ত্রের 
বৃদ্ধি অনুমারে ইন্মকাষ্টের বৃদ্ধির নিয়ম থাকলেও, গিতৃ' 
উাঁ্দষ্টকার্যো অগ্নিগন্দীপন-মন্ত্রের হ্রানসত্বে ইখ্মকাষ্ঠের ভ্রান- 
বিধির অভাব) আগ্রপ্রণয়ন জন্ত*পূর্কোক্ত ইখ্মকাষ্টের সংখা 
অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ইখ্ের আবশ্তকতা; ইষ্টকাঁগণ্ড-যজ্জে 
২৮ হাত পরিমিত পূর্বোক্ত কাঁষদ্বারা ইঞ্স করিবার [বিধি এবং 
এই ইত তিনপ্রকার সংনহন নামক বদ্ধনবিশেষ দ্বারা বন্ধন 
করিবার প্রণালী; অমাবস্তা ও পৌর্ণমানীতে বেদকরণ') 
হুতাক্ত 'আঙ+ শব্দের অভিবিধি ও গ্রাতিজ্ঞ। অর্থ; পর্ববিধ 
কর্মে অনুক্ত থাকিলে গাহপত্য অগ্গনারে আহবনীয় ও 
ঘক্ষেণাগির উদ্ধারের আবশ্তকতা ; কিন্ত অন্ত কার্ষ্যের জন 
তাহাদের উদ্ধার কর! হইলে, তাহার পর আর আগন্তক 
অন্ত কার্ষের জন্ত উদ্ধারের অনাবস্তকতা) (যেহেতু থে 
কার্য্যের ছন্ত তাহাদের উদ্ধার কর! হয়, তাহ! সমাপ্ত হইলে 
ধু আন পুনর্ধার লৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয়, এই জন্তই দশ 
প্রভৃতি কার্ষেয উদ্ধত অগ্নিতে অগ্িহোত্র হোম সম্পাদত 
হয়; কিস্ত প্র অগ্জি লৌকিক হওয়ায় আর তাহাতে 
আহবনাদি কার্ধ্য হইতে পারে না। যেখানে পৌর্ঘমাসাদি 
কার্ধেয পৃথক্‌ তন্ত্রোন্ত বহুবিধ যজ্ঞের বিধান আছে, তথায় 
প্রতি যজ্ঞেই পৃথক পৃথক অগ্নি উদ্ধার করিয়। সম্পাদন 
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করিবার নিয়ম) থদিরকাষ্ঠনির্মিত ক্রবাদি কোথায়ও অন্ত 
থাকিলে, সেখানেও তাহার কর্তব্যত1) করব, স্ফা, ক্রকৃ, স্ধুহ 
গ্রভৃতি হোমসাধন দ্রবোর লক্ষণ; যজ্ঞকার্ষেযে সকলের 
গমনাগমন জন্য প্রণীত ও উতৎ্কর ব্যতীত পথবিধান এবং 
উত্তরবেদিকাকার্ষ্ে চাত্বাল ও উৎকরের অন্তরাল পথনিয়ম॥ 
৪র্থ কঙ্ডিকায়--বিহিত দ্রব্যের অভাব হইলে কাম্যকর্থের 
আরস্ত নিষেধ? নিত্য কার্যযসমূহে প্রধান দ্রব্যের অভাব হইলেও 
গ্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা তাঁহার অনুষ্ঠানবিধি ; কাম্যকার্ধো 
সনুদায় অঙ্গ সংগৃহীত হইলে, কার্য আরম্ত করিবার বিধি, 
তবে আরন্তের পর কোন প্রধান দ্রব্যের অভাব হইলে 
প্রতিনিধি দ্রব্য ছারা তাহার সমাপন এবং অসমাপ্ত কার্য্যের 
ত্যাগ নিষেধ ; নিতাকার্ধ্য আরন্তের পুর্বে বা পরে প্রতিনিধি 
দ্রব্যের আযোঞ্গন করায়, কিস্তু কাম্য কার্ষ্যের অবশ্যকর্তব্যত। 
না থাকায় প্রতিনিধি দ্রব্যদ্বারা আরম্ভ করা যায় না, এই- 
মাত্র উভয়ের ভেদ কথন এবং জ্যোতিষ্টোম দীক্ষিতগণের 
শরীর ধারণার্থ পয়ঃগন প্রতৃতি ব্রতেও প্রতিনিধি বিধান। 
এই প্রতিনিধি নিয়মেও আবার কতকগুলি বিশেষ নিয়ম 
নির্দি আছে, যে দ্রব্যের অভাবে ততসদূশ অন্ত দ্রব্যের 
প্রতিনিধি কল্পনা কর! হয়, দৈবাৎ সেই দ্রব্যও নষ্ট হইলে 
তাহার সায় অন্য প্রতিনিধি না হইয়! প্রধান ভ্রব্যজাতীয় 
দ্রব্য দ্বারাই প্রতিনিধি কল্পনা করিতে হয়। যেমন ত্রীহি 
অভাঁবে নীবার দ্বার। বার্ধ্য আরস্ত করিয়। দৈবাৎ সেই নীবার 
নষ্ট হইলে, নীবার জাতীয় অন্য দ্রব্যের কল্পনা না করিয়া! 
ব্রীছি সদৃণই অন্য ব্রীহি কল্পনা করিতে হুইবে। এইরূপ 
যেখানে কৃষ্ব্রীহির অভাব হইলে তাহার প্রতিনিধি শুর্লত্রীহি 
হইবে, পিস্ত কৃষ্ণ নীবার হইবে না এবং যেখানে পুংবৎসযু্ 
গাভীর তুপ্ধদ্বার। কার্্যের বিধান আছে, তথায় রূপ গাভীর 
অভাব হইলে স্ত্রীবত্সধুক্ত গাভীর দুগ্ধ প্রদ্ধান করিবে, কিন্তু 
পুংবতমধুক্ত মেষী প্রভৃতির দুগ্ধ প্রদান করিলে চলিবে না। 
এইরূপ সমুদায় দ্রব্যেরই প্রতিনিধি বিবেচন! করিয়। লইতে 
হইবে। ৫ম কপ্ডিকায় শ্রুতিপাঠ, মন্ত্রগাঠ এবং অর্থিদ্ধিক্রমী- 
মুদারে পদাখের অনুষ্ঠানক্রম, যেখানে পাঠক্রম ও অর্থ[সদ্ধিক্রম 
উভয়ের বিরোধ হইবে, তথায় পাঠক্রম উপেক্ষ। করিয়। 
র্থসিদ্িক্রমের গ্রহণ করিতে হইবে এবং যেখানে শ্রুতিপাঠ 
ও মন্ত্রপাঠ উভয়ের বিরোধ হইবে, তথায় শ্রতিপাঠক্রম 
গ্রহণ না করিয়া মন্ত্রগাঠক্রমে কার্য) সম্পাদনবিধি এবং 
ঘেখানে বছ গ্রধান দ্রব্যের একক গুয়োগ বিধান আছে, 
তথায় কোনরূপ ক্রমবিভাগের ব্যবস্থা ন! করিয়া 
সমুদয়ের গ্রায়োগ করিবার নিয়ম। ৬ষ্ঠ কগ্িকায় অবস্ত 
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হবিং* নই হইলে, অন্ত হবিঃ দ্বার। কার্য সম্পাদন, অগ্র্যাদি 
দেবতা, মন্ত্র এবং প্রযাজ অনুযাজ?+ প্রতৃতি ক্রিয়াসমূহের 
প্রতিনিধি নিষেধ; দৃষ্টার্থ অবঘাত প্রভৃতি ক্রিয়!সমূহের গ্রতি- 
নিধি বিধান, নিষিদ্ধ বস্তু কোন বিহিত বস্তর সদৃশ হইলেও 
তাহার প্রতিনিধিত্ব নিষেধ, ত্যাগ ও বপন প্রভৃতি এবং 
সংস্কারকর্ম্মে বজমানেক প্রতিনিধিত্বের অভাব, কিন্ত পাতরগ্রহণ, 
হবিদর্শন, অন্রিস্থাপন, বাহন ও বেদবন্ধনাদি গুণকর্মে যজ- 
মানের প্রতিনিধিত্ব বিধি; পত্বী অভাবেও হবিদর্শন, অন্বারস্ত 
ও উপাঞ্জন £ প্রভৃতি গুণকর্থে প্রতিনিধিকল্পন17 যজমান 
কর্মের সহিত সম্বন্ধবশতঃ প্রতিনিধিরপে কল্লিত ব্যক্তির ও 
দীক্ষাদি যজমানধর্ধ সম্পাদনবিধি ॥ ব্রাহ্গণেরই বজাধিকার, 
ক্ষজিয়বৈশ্তের অনধিকার ; ব্রাক্ষণ হইলেও এক কল্প ব্রাঙ্গ- 
ণের অধিকার, কিন্ত বিভিন্ন কল্পের নহে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টের 
গৃহপতিত্বে অধিকার থাকিলেও যজ্তে অধিকার নাই এবং 
সহ্শ্র বংসর সাধ্য যজ্ঞ মনুষাসাধ্, যেহেতু এখানে সম্বৎসর 
শব্ের সহত্র দিন মাত্রে লক্ষণাবিধি আছে 1 ৭ম কপ্তিকায়-_ 
যেখানে একটি মাত্র কলকামনার একবাক্য দ্বার। বহুসংখ্যক 
প্রধান কার্ষ্র বিধান আছে, সেখানে সমুদায় কাধ্যের 
একত্র প্রয়োগ ; দেশ, কাল, ফল ও কর্মাদি সমান হইলে, 
প্রধান কার্ধযসমুহের আন্ত উপযোগী আঘার, প্রযাঞজ ও 
আজ্াভাগ প্রভৃতি পৃথক্‌ পৃথক ন|! করিয়া একত্র করিবার 
নিয়ম; কিস্তু দেশ, কাল বা তন্ত্রভেদ থাকিলে একত্র কর্তব্য 
নহে, এক দ্রব্যে অনেক কর্্দের বিধান থাকিলে, গ্রত্যেক 
ক্রিয়ার মন্ত্রপাঠ না করিয়া একবার মাত্র করিবার বিধি; 
কিন্তু হবিগ্ররহণ, কুশচ্ছেদ, কুশম্তরণ ও আজ্াগ্রহণ কার্ধেযে 
প্রত্যেক বারই মন্ত্রপাঠ করিবার বিধি, আল্যগ্রহণ কার্ষ্যে 
তিনবার মন্ত্রপাঠ ও অবশিষ্ট বার মৌনী হইতে হয়। দীক্ষিত 
ব্যক্তির অনেক ছুঃস্বপ্নদর্শনে একবারমাত্র মন্ত্রপাঠ বিধি / এক 
নদীর অনেক প্রবাহ উত্তীর্ণ হইতে হইলে একবার মন্ত্রপাঠ, 
অনেক বুহিধারার সংযোগ থাকিলেও বর্ণকালে একবার 
মন্ত্রপাঠ ) এক সময়ে অনেকগুলি অমঙ্গল দর্শনে একবার 
মাত্র সুর্োপস্থাপন, বিশ্রামপূর্বাক পুনঃ পুনঃ গমন করি- 
বার সময়ে অমেধ্য দর্শন করিলে একবার মাত্র মন্ত্রপাঠ, 
এক রাত্রর মধ্যে বারংবার নিদ্রা কালে অমঙ্গল দর্শন 
করিলে কালতেদে বারংবার মন্্রপাঠ করিতে হইবে, এখানে 
একৰার করিলে চলিবে না, অপ্রধানকালীন অঙ্গ একবার 
& আহতিগ্রদ।নার্থ গৃহীত হবিকে অবনত হবিঃ বলে। 


1 যজ্ঞবিশেষকে প্রযাজ ও অন্ুযাজ বলে [প্রযাজ শব দেখ।] 
1 গোময়াদি ঘবারা লেপন। 


৪৩৮ ]- 
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মাত্জ, ইহার প্রতিধান পরিবর্তিত করিতে হয় না। আধা- 
না কার্ধ্য সমুদার় পুরুষই কর্তা, কেবল যজমান নহে; 
ত/ব দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ প্রভৃতি আত্মকর্্মনমূহ 
2 পুরুষযোনি মন্ত্রসমুছ যজমান স্বয়ং জপ করিবেন এবং 
বপন অভ্যঞজনাদি সংস্কার য্মানেরই, বিশেষ বচন দ্বার 
কোন কোন স্থলে এই সংস্কার পুরোছিতেরও হুইয়৷ থাকে; 
এই সকল কার্য্য ব্যতীত অন্ত কার্ষেযরও বিশেষ 
বিধান থাকিলে তাহ! যজমানকেই করিতে হয়। যেমন 
যজমান বস্থুধার হোম করিবেন, যঞজজমান পাত্র সকল গ্রহণ 
করিবেন, তত্তিন্ন কার্য পুরোহিত প্রভৃতির । যেমন অধ্বধুর্যর 
আধবর্য্যব কার্য, হোতার হৌন্রকাধ্য ও উদ্গাতার ওদ্গান্র 
কাধ্য। সমুদায় কার্ধযই যজ্ঞোপবীতধারীকে করিতে 
হয়, সেই সমস্ত কার্য পূর্বাদিক ব। উত্তরদিকৃস্থ করিয়। 
সম্পাদন করিবার নিয়ম) পরিস্তরণ ও পযুর্ক্ষণাদি কার্দ্য 
প্রদক্ষিণ ক্রমে পিক্র্যকার্ধয অপসব্য ক্রমে অর্থাৎ দক্ষিণদিক 
হইতে ক্রমে বাম দিকে কর্ম করিতে হয়, দৈবকার্ষ্ে যেখানে 
পুনরাবৃত্তি করিবার নিয়ম, পৈত্রকার্ষ্যে তথায় একবার। 
পৈত্রকর্থে দক্ষিণদিক্‌ প্রশস্ত) দৈবকর্মে যাহা পূর্বদিকে 
স্থাপিত করিতে হয় পৈত্রকর্থে সেই সমুদায় দক্ষিণদিকে 
স্থাপিত কর1 উচিত, প্রধান দ্রব্য বিনষ্ট হইলে নিকটস্থ উপ- 
যোগী অঙ্গসমূহের সছিত তাহার পুনরাবৃত্তি কর্তব্য। 
৮ম কণ্ডিকায়_-বিকল্পবিধিস্থলে একটি মাত্র দ্রব্য দ্বারাই 
কার্য সম্পাদন কর! উচিত। অদৃষ্ট বু বিষয় বিহিত 
থাকিলে, সমুদার় গুলিই গ্রহণ করিবে। যজ্জকাঁলে মন্ত্র 
সমুহ একক্রতিস্বরে প্রয়োগ করিবে; সংহিতান্বরে ব! 
ব্রাঙ্গণন্বরে প্রয়োগ কর্তব্য নহে । কিন্তু নুব্রগ্গণা, সাম, 
জপ, নুঙ্ধ ও যাজমান মন্ত্র একশ্রুতিত্বরে প্রয়োগ না করিয়! 
সংহিতার ভয় স্বরেই প্রয়োগ করিবে । আধানে বিহিত 
দক্ষিণাতেদের বিকল্প কর্তব্য, কিন্তু সমুচ্চয় নহে । অনেক 
সাধনকার্ধেয উবধ্যাদি কার্ষেযর সমুচ্চয় করিতে হুয়। 
সর্বজ্রই গার্থপত্য ও আহবনীয় কার্ষে প্রদক্ষিণ করির। অপ- 
সব্য, এবং অপসব্য করিয়! প্রদঙ্গিণ করিতে হর। বিহা- 
রের উত্তরদিকে সমুদায় কার্য করিতে হয়) ন্ুতরাং ব্রঙ্গ ও 
যজমানের আসন বিহ্বারের দক্ষিণদিকে বর্তব্য। আগনত্বর 
মধ্যে প্রথমতঃ যঙ্জমান একথানি আপনে বেদিমধ্যে পদের 
অগ্রন্ভাগ সংস্থাপন করিয়। উপবেশন করিবেন; তৎপরে 
বর্ষের উপবেশন কর্তব্য। ব্ক্িবিশেষের আদেশ ন! 
থাকিলে, য্জুবিছিত কর্পা অধবর্ধায সম্পাদন করিবেন; 
আদেশ থাকিলে অন্তে করিবেন। হবিঃপা্রস্থ ভ্রব্যসমূহ 
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যেমন পর পর লংগৃহীত হয়, প্রদানকালে সেইরূপ সেই 
সকল দ্রব্য পূর্বে পূর্বে গ্রহণ কর্তব্য। গ্রতাপনাদি অস্সি- 
সাধ্য সংস্কার গাহপত্য অগ্নিতে সম্পাদন করিবে ।$ সমুদায় 
কার্ষ্যেই হুবিঃগ্রদান গার্থপত্য বা! আহবনীয়ে উর্তব্য। 
স্কারপুণ্ত স্বতমাত্রই আজ্যশবের অর্থ 'যুঝিবে, ঘ্বৃত শবে 
গবা ত্বৃত বুঝিতে হুইবে। দ্রবাবিশেষ কথিত ন1 থাঁকিলে 
সর্ধতই ত্বত দ্বার! হোম কর্তব্য, কিন্ত বিশেষ দ্রব্যের বিধান 
থাকিলে সেই সেই প্রব্যদ্বারা হোম করিবে। চাত্বাল * 
হইতে বহিঃস্থ পুরীষ গ্রহণ করিবে! পৃথক আদেশ না 
থাকিলে, আহবনীয় অগ্নিতেই সমুদয় যাগ বর্তবা ; কিন্ত 
আদেশের বিভিন্নতা থাকিলে আদেশানুসারে যাগ করিতে 
হয়। এইরূপ আদেশ না খাকিলে একবার মাত্র গৃহীত 
দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে, এবং আদেশ থাকিলে আদেশা- 
নুসারে করিতে হইবে। ৯ম কপ্ডিকায়__সকলম্থলেই ত্রীহি 
ব। যব হুবিঃরূপে কল্পিত হয়। উভয়ের বিধানন্থলে বিধানামু- 
সারে কোথায় প্রথমে যব পরে ব্রীছি, এবং কোথায়ও বা 
প্রথমে ব্রীহি পরে যব গ্রদান কর্তব্য। কিন্তু আগপম্তম্ব মতে 
সর্বদাই কেবল ব্রীহি গ্রাহ। দ্বিবিধ গ্রহণের বিধান 
থাকিলে, প্রথমবার পুরোডাশ চরুর মধ্যদেশ হইতে বক্র- 
ভাবে এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত গ্রহণ, দ্বিতীয়বারে হুবির পূর্ব 
ভাগ হইতে পরন্নপ নিয়মে গ্রহণ করিতে হুয়। জমদগ্নি গ্রভৃতি 
প্রবর সমূহে তিনবার হবিঃগ্রহণ কর্তব্য। তাহাতে প্রথমবার 
মধ্যদেশ হইতে, স্বিতীয়বার' পর্বভাগ হইতে, এবং তৃতীয় 
বার পশ্চাৎভাগ হইতে গ্রহণ করিতে হয়। যেখানে আজ্য- 
তাগ, পরী সংযাজ, উপাংশুযাজ ও অগ্নিহোত্র হোমাদিতে 
চারিবার গ্রহণের বিধি আছে, তথায় জমদগ্সি গ্রভৃতির 
পাঁচবার গ্রহণ করিতে হয়। দধি হুপ্জেরও অবদান ক্রবদ্বার। 
অন্ুষ্ঠপর্ব্ব পরিমিত গ্রহণ করিতে হয়। পুরোডাশাদি হবির 
অবদান হইতে প্রথম আজ্য একবার গ্রহণ করিয়া, অন্ত হবিঃ 
গ্রহণ করিবে, এবং শেষবার আবার আজ্য গ্রহণ করিতে হয়। 
শ্বিষ্টিকৎ হোমে হ্বিঞ্রছণ প্রধান অবদান অপেক্ষা একবার 
কম করিতে হয়। উপস্তার কার্য একবার করিবে । উপরি- 
দেশে অভিঘারণ দুইবার কর্তব্য। অবদেযর় ও অব্দান 
হবির প্রতাতিধারণ করিতে হয়। এক কপাল পুরোডাশ 
সর্বস্থানেই আহুতি দিবে । “অগ্নয়ে অনুক্রহি* এইরূপ বাক্য 
দ্বার! চতুর্থী বিতক্ত্যন্ত্ দেবতা! পদ স্বারা অনুবচন করিতে 
হয়। আশ্রাবণের পর যেখানে মৈত্রাবরুণের অনুসন্ধান 
করিতে হর, সেখানেও চতুর্থী বিতক্তযন্ত দেবতাপদ প্রয়োগ 


* উত্তরষেমী প্রস্তত করপার্থ মাটি খুঁড়ি গর্ত। 


[ ৪৩৯ ] 
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করিবে। কিন্ত আশ্রবণের পর যেখানে টভ্রাবরুণের অন্ধ- 
সন্ধান করিতে হয় না, সেখানে দ্বিতীয়াস্ত দেবতাপদ প্রয়োগ 
করিবে। প্রৈষদন্বন্ধি অনুবচনস্থলে দ্রব্যের উত্তর ষঠঠী হয়; 
কিন্ধু ছুইটি প্রৈষের সম্বন্ধ থাকিলে হঠী হয় না। যেখানে 'নাম 
গ্রহণপুর্বক ইহাকে বজন! কর, এইরূপ প্রয়োগের বিধান 
থাকে, সেথানে ইহাকে পদের পরিবর্তে সেই সেই নাম প্রয়োগ 
করিবে। বষটুকারের সহিত আহ্তি প্রদানস্থলে বেদির 
দক্ষিণভাগে উত্তরপূর্ব বা ঈশানসুখে অবস্থিত হইরা বষট- 
কারের পর বা বষট্কারের সহিত আহৃতি প্রদান করিবে। 
এ সকল স্থলে ঘ্বতমিশ্রিত হবিঃ প্রদান করিতে হয়; তাহার 
নিয়ম--প্রথমে তত আহুতি, মধ্যে হবির আহুতি, এবং পরে 
আবার ঘ্বত আহুতি গ্রদান করিবে । অথবা! ত্বৃত ও হবি 
একত্রই প্রদান করিতে হয়। ১০ম কণ্তিকায়--'আঁগ্রেয়ে 
অষ্টাকপালে! ভবতি” ইত্যাদি স্থলে লট্‌ বিভক্তি বিধির্লিঙ্‌ 
বোঁধক বুঝিতে হইবে। কর্তব্য কর্মের উপকরণ ড্রব্যসমূহ 
গ্রথমে কল্পনা! করিয়া! কম্মদেশ স্থানে স্থাপিত করিবে। 
সর্বত্রই উত্তরদিকে লোম ও পূর্বদিকে গ্রীবা বিশ্তাসযুক্ত 
চরের আন্তরণ গ্রদান করিবে। হবিঃসমূহ মধ্য যে সকল 
দ্রবা গশ্চাৎ গঠিত আছে; তাহ দেশ কালাহুসাঁরে গশ্চাৎই 
প্রদান করিতে হয়। গ্রহণাদি কাঁধ্য পূর্ধবে পঠিত থাকিলে 
পূর্ব্বে, এবং পরে পঠিত থাকিলে পরে গ্রহণ করিবে। 
এইরূপ অধিশ্রয়ণাদি কার্ধ্য পূর্বে পঠিত থাকিলে দক্ষিণদিকে 
এবং পরে পঠিত থাকিলে উত্তরদিকে স্থাপন করিবে। 
দ্বালী, করব ও ঘ্বৃত দক্ষিণ হস্তে গৃহীত হইলে, বাম হস্ত বারা 
বেদের উপগ্রহণ করিবে। কিন্তু উপভূৎ প্রভৃতি হ্বিতীয় 
দ্রব্যের গ্রহণ বিধি থাকিলে বেদের উপগ্রহণ করিতে হয় 
না। ঘ্বৃত ব্যতীত অন্ত দ্রব্য দ্বারা যাগ করিতে হইলে, 
শ্ফ্যেনের উপগ্রহণ করিবে। বেদ বজ্ঞাদি দ্বিতীয় দ্রব্য না 
থাকিলে কুশদ্বার! উপগ্রহ করিতে হয় । ক্রুক্‌ গ্রহণ করিবার 
সময়, করুক ও জুহ্‌ উভয় হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়। উপভূতের 
উপরিদেশে স্থাপন করিবে। এই স্থাপন কালে পরম্পর স্পর্শ 
জন্ত শব হওয়! উচিত নছে। বিশ্বজিৎ স্থায়ান্থুসারে সকল 
স্থলেই ফলম্বরূপ স্বর্গ কল্িত হইয়া! থাকে । একটিমাত্র 
কার্যে বেদবিহিত বৈকল্পিক অঙ্গদমূহের মধো অধিকাঙ্গ 
অনুঠিত হইলে ফলও অধিক হয়। এইরূপ যড়দক্ষিণাপক্ষ 
অপেক্ষা দ্বাদশ ও চতুবিংশতি দক্ষিণাঁপক্ষের ফল অধিক। 
যজমানসন্বম্বী দান, অন্বারভ্ত, বরণ ও ব্রতগ্রমাণ গ্রহণ 
করিতে হয়। অর্থাৎ দানবিধি, সতাবাক্য ও অধঃশয়নাদি 
ব্রত যজমানের কর্তব্য, এবং মগ্নি খর, বেদি, গৃহ প্রভৃতির 
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পরিমাণ যঙ্গমান হস্তান্ুদারেই স্থির করিতে হম়। প্রোথিত 
যুপ, ছিন্ন কুশ, অবহত ব্রীহি, পিষ্ট তওুল, €দাহনকৃত ছুগ্ধ, 
এবং দগ্ধ ইঞ্কাদিতে সেই সেই দ্রব্যে বিহিত কার্য সকল 
সম্পাদন করিতে হয়। রৌদ্র মন্ত্র, রক্ষোদৈবত মন্ত্র অন্থুর 
দৈবত মন্ত্র ও শৈব মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। সেই সেই দেবতা 
সম্বন্ধীয় কার্ধ্য সম্পাদনপূর্বক আত্মম্পর্শ ও হভ্য দ্বার। জল 
্পর্শ করিবে। 

এই সমস্ত সর্বকার্ষের উপযোগী বিধান গ্রথমাধ্যায়ে 
কথিত আছে। 

ছ্িতীয় অধ্যায়ে ৮টি ক্ডিকা, তন্মধ্যে ১ম কঙ্িকায় এই 
বৃত্বাস্ত বর্ণিত আছে, যণা-_-শৌর্ণমাঁ-যজ্ঞকাল, ইহাতে 
'অগ্রির অন্বাধাঁন। অধ্বধূণ্য ও ষজমানের অধিকার। তাহার 
বিখানগ্রণালী। দীক্ষা! গ্রহণে দীক্ষিত ধর্ম সমুদায়। 
দিবাসৈথুন 'ও মাংসপরিবঙ্জন। শিখ। পর্য্যন্ত কেশ পরি- 
তা।গ। ব্রতকালাহ্ুদারে সপত্বীক যজমানের মাষ-মাংস- 
লবণবর্জিত হুবিব্যান্ন হবির সহিত ভোঞ্ষন বিধি। সত্য 
বাক্য গ্রয়োগ। রাব্রিকালে পৃর্ববিহিত বিহার স্থানে অগ্রি- 
হোত্রহোন সায়ংকালে ভোজনেচ্ছা হইলে হোমের পর অধিক 
রাত্রি না হইতেই নীবার প্রভৃতি বন্ত ওবধির অন্ন ও বন্ধ 
বৃক্ষের ফল ভোক্বন করিবে। আহবনীয় গৃহে ঝ1 গার্হপত্য 
গৃহে শব্যা ব্যতীত অধঃশয়ন বিধি এবং ব্রহ্ধচর্য্য আচরণ 
বিধান। (এই নিয়ম সপত্রীক বঙ্জমানেরই বুঝিতে হইবে । ) 
পৌর্ণমাসে অন্বাধানাদি কার্ধয সমাপন হইলে দুইদিন বা এক- 
দিনে কার্্যভেদের বিধে। (তাহ! প্রাতঃকালেই সম্পাদন 
করিতে হয়। ) ২য় ক্তকায় অগ্নিছোত্রের পর ক্রহ্গনরণ 
বিধি, এবং তাহার প্রকার । ৩য় কগ্ডিকার ব্রহ্গদদন হইতে 
আত্মস্পর্শ পর্যন্ত কম্মসমূহের 'ন্ষ্ঠান, প্রকার ও মন্ত্রাদি 
কীর্তন। | 

তীর অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা, তাহাতে হোত্র সদন 
হইতে পৌর্ণমান সমাপ্তি পর্যান্ত কর্তব্য কার্ধযনমূহের অনুষ্ঠান 
প্রকার ৪ মন্্াদ বর্ণত হইয়াছে। 

চতুর্থ অধ্যায়ে ১৫টি কণ্ডিক1; তাহার ১ম ২র ও ৩য় 
অধ্যায়ে দর্শবাগের পুর্বে পিগু ও পিতৃষজ্ঞের অনুষ্ঠান গ্রকার 
ও মন্ত্রদি কণন। দ্রবাদেবতাধুজ আখ্যাতপ্রত্যয়াস্ত ক্ষ 
শন্দ ও বেদবোধিত যাগ শবের অর্থ। সমুদায় যক্তে ও 
অগ্বীবোমীয় পগ্ুতে দর্শপৌর্ণমান যাঁগধর্শোর অতিদেশ । 
বৈশ্বদেব, বরুণপ্রাঘাস, সাকসেধ ও গশুনাপীর নানক চতুঃ 
পর্বমর় চাতুদ্ধান্তের প্রণম বৈশ্বদেব পর্বে দর্শপৌর্ণ ধর্ম- 
কথন। অপর তিন পর্ষে ত্রিবিধ বহিঃ গ্রস্তারাদি এপদেশিক 
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ধর্মবিধান। চাতৃম্মীস্ত বরণপ্রঘাসাদি পর্বত্রয়ে বৈশ্বদেব 
পর্বধর্ধের বিধান আছে, কিন্তু মারুত্যাদিতে পরক্প 
বিধান) নাই । সৌমিক ন্নান অপেক্গ! বারুণ প্রাধাদিক 
সারে ধর্ম হইয়াথাকে। কোথায় করিবে এইরূপ সঙ্গেহ 
উ$স্থিত হইবে; সেই কার্য্যের জন্ত লোৌঁকিকাগ্নিই গ্রহণ 
করিবে। দর্শ ও পৌর্ণসাসে আগ্রেয়াদি ছয়টি গ্রধান 
যাগ মআাছে। এক দেবতাযুক্ত বৈকৃত কর্ম সমুদায়ে 
আগ্ের ধর্মের বিধান। অনেক দেবতাধুক্ত কর্দে অগ্নি- 
ষোমীয় ধর্ম বিধি। দ্রব্য সামান্ছে ও ধর্ম গ্রবৃত্তি। দেবত। 
গুণের উপাংশুত্ব প্রভৃতির সাম্য অবস্থায় ধর্ম প্রবৃত্তি। 
দ্রব্য দেবত। উভয়ের সাম্যে নিরোধ থাকিলে দ্রব্যের 
সমানতায় ধর্ম হয়, কিন্তু দেবতার সামান্তে হয় ন। 
গাভতে ছুগ্ধের ধণন্মই হয়, কিন্তু দধিজন্ত হয় না। এজন্ড 
চাতুর্ধান্ত প্রভৃতিতে পরিবাসিত শাখ। দ্বার পবিত্র বন্ধনের 
পর বৎস দূরীভূত এবং দোহন চতুষ্য়ের প্রাপ্তি হয়। পণ্ডতে 
দধি জন্ত ধন্দু না হুইয়! হৃগ্ধ জন্য ধর্ম হইয়া থাকে । গ্ত্রব্য- 
সমূৃছে স্থানাপত্ির ধর্ম হয়। প্রারৃতন্থানযুক্ত দ্রব্যের যে 
শ্বানীর ধর্মের সহিত বিরোধ হয়, স্থানগ্রাপ্ত দ্রবো সেই 
বিরোধ থাকিতে পারে না। যে বিক্কৃতিতে প্রাকৃত দ্রবা 
দেবতাস্থানে অন্ত দ্রব্য দেবতা বিহিত হয়, সেখানে প্রকৃত 
মস্ত্বের উহ হয় ন। | বিকৃতিতে বচনবিশেষে প্রাকৃত ধর্ম হয় 
না। অর্থলোপ বা প্রয়োজন লোপহেতু প্রাকৃত ধর্ম হয় 
ন।। বিকৃতিতে বিরোধ হেতু প্রারুত ধর্ম্মসমূহের প্রবৃত্তি হয 
ন]। প্রকৃতিতে যাহ। পরার্থরূপে বিহিত, পরার্থের অগ্রবৃত্তি 
জন বিকৃতিতে তাহার অপ্রবৃত্তি হয়। যেখানে পরার্থজাত 
দ্রব্য কোণায় ও কর্মান্তর সাধন জন্ত বিহিত হইয়াছে, সেখানে 
পরের অভাব থাকিলেও পরার্থজাত দ্রব্যের সদ্ভাব হুয়। 
সমুদায় যজ্ঞেরই সদ্যঃ সময় বিধি। ৪র্থ কগ্তিকায় গ্রজা, পঞ্জ, 
অন্ন ও যশঃ কামাদির কাঁর্ধ্য-দাক্ষায়ণ যজ্ঞ, মন্ত্র এবং দর্শ 
পৌর্ণমাসের দেব ও দ্রব্যভেদ বর্ণনপৃর্বক তাহাদিগের বিধান। 
€ম কণ্ডিকায় উপাংশু শব্দের অর্থ কথন, এবং তাহাতে দ্রবা 
দেবতাদি বর্ণন। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় ত্রীছি ও বব পাককালে 
আগ্রয়ণ নাগক কর্ম কর্তব্য। শরৎ বসন্ত প্রভৃতি কাল, 
দ্রব্দেবতাদির মন্ত্রবিধান ও তাহার প্রকার। দর্শ 
পৌর্ণমাদ যজ্রের পর অগ্রয়ণাদির যণ| প্রকৃতি কার্ধ্য- 
বিধি, কিন্তু রী যজ্ঞের পূর্ব্বে বিছিত নহে। দর্শপৌর্ণমাসের 
উৎসর্গ হইলে অগ্নিহোত্রে আহুতি বিধি, এবং আগ্ররণ 
বিধান গ্রকার। দীক্ষিতের বিশেষ বিধি। সন্বসর ও 
উপসৎকাদি যত্তে আগ্রর়ণবিশেষ। রম্বংসর ও সতী প্রস্ধ- 
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তিতে অ্রব্যবিশেষ। শ্যামাক আগ্রয়ণের বিধান গ্ুকার। 
ণম কপ্গিকায় অগ্নি, আধ্যেয়কর্্ম, কাল, দেবত। ও মন্ত্রের 
বিধান প্রকারাদি কথিত আছে। ৮ম, ৯ম ও ১*ম বু - 
কার আধানের অঙ্গ কর্ম্মসমূহের বিধান এবওমন্ত্রদি কথ; বৃ 
১১শ কগ্ডিকায় পুনর্ধার আধানে ধননাশ প্রভৃতি নিমিত্ব 
ফণন। তাহার বিধান প্রকার। ১২শ কণ্তিকায় কেবলমাত্র 
অগ্রঙোত্রাঙ্গ বাৎনপ্রের উপস্থান.গ্রকার। ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ 
ক্তঞায় অগ্নিহোত্রের কাল, দ্রব্য, দেবতা, বিধান ও মন্ত্রাদি 
কামনা-ভেদান্ুনারে অবস্থা ভেদযুত্ত অগ্লিতে হোমের 
কর্তব্যতা। কামনা-ভেদের হোমে দ্ব্যভেদ নিধি । এইরূপ 
দ্বব্যসমহ দ্বারা প্রত্যহ সংবতৎলর হোম করিলে, সেই সেই 
কামনাসিদ্ধি। আগ্মিহোত্র হোমে, এবং সর্ববিধ থজ্ঞে 
গার্থপত্য আগারের দক্গিণদ্বার দিয় প্রবেশবাধ। সর্ববদ! 
যস্গমানের স্বয়ংই হোম করা উচিত, কার্যযবশতঃ বজমান 
অশক্ত হহুলে যল্গনান।নযুক্ত অধবর্ধযও করিতে পারেন। 
কিন্তু দর্শ ও পৌণমাদীতে সর্ধদ। স্বয়ং হোম করিবে। 
প্রবাসে, স্তকাদি অশোৌচে বিশেষ নিয়ম আছে। 

€ অধ্যায়ে ১৩টি কণ্ডিকা) তাহার মধ্যে ১ম ও ২য়কপ্তিকায় 
চাতুম্মান্ত * বজ্ঞান্তর্গত, বৈশ্বদেব যাগের পর্বকাল এবং তাহার 
দ্রব্য ও দেবত। প্রয়োগার্দ বর্ন । ৩খ, ৪র্থ, ৫ম কগ্গিকায় 
বকুপপ্রাঘামের রূপ ও তাহার পর্বকাল, দ্রধা, দেবতা, মন্ত্র 
বিধানাদি। ষ্ঠ কগ্গিকায় সাকমেধের রূপ ও তাহার 
পর্বকাল, দ্রব্য দেবতা, মন্ত্রাদি বিধান। ৭ম, কগ্গিকায় 
দ্বিহবিষকক্রৌড়িনীয়ে ইঠ্টির কালবিধান এবং তদীয় দ্রব্য, 
দেবত। ও মন্ত্রাদি কণন। ৮ম, ৯ম কগগুকাম্ন পিত্রেষ্টির কাল, 
দ্রব্য, দেবত। ও মন্ত্রাদি কথন॥। ১ম কগ্গিকার ত্রেয়ন্বক- 
হোমের কালবিধান), এবং দ্রবা, দেবতা ও মগ্্রাদি নিয়ম। 
১১শ কগ্ডিকায় চাতুম্মাস্ত যাগান্তর্গত পর্ববিশেষাত্মক শুনাসী- 
বীয়ের কাল, দ্রব্য, দেবত। ও মন্ত্রাদি কথন। চ্মাতকাদিতে ও 
চাতুশ্মান্তের পুনর্বার আরম্ভ। চাতুর্ধান্ত ভ্রিবিধ, এষ্টিক, 
পাণ্ডক ও সৌমিক॥ এই ভ্রিবিধ চাতুর্মান্তের দ্রবা, দেবতা 
ও মন্ত্রবিধানাদি। ১২শ, ১৩শ কগ্কায় মিজ্রবিন্দেষ্ি; 
তাহার ভ্রবা, দেবত। ও মাত্র বিধান। 

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১০টি কগ্তিকায় নিরূঢ়, পণশুবন্ধযাগ, 
তাহার কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি কথিত আছে। 

৭ম অধ্যায়ে ৯টি কণ্ডিকা) তাহাতে জ্যোতিষ্টোম 


. শবৈশবদেষ,। হুনাশীর, বরুণপ্রাঘথাস ও নাফামেধ এই যাগচতুষ্টয়ন্বরূপ 
ঈভুর্দান্ত যাগ । এই ঘাগচতুষ্টর় কখনও পর্ব্ব নামে অভিহিত হুইয়। থাকে। 
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যজ্ঞের কাল, দ্রবা, দেবত1 ও যন্ত্রা্দি বিধান ; এবং 
জ্যোতিষ্টোমের পূর্বানুষ্ঠের সোমযজ্ের দ্রব্য দেবতাদিগের 
বিধান আছে। 

৮ম অধ্যায়ে ৯টি কণ্ডকা। তাহার ১মও ২য় কগ্ডি- 
কায় আতিথ্যকর্ম, তাহার দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান। 
৩য় কগ্তিকায় উপবসথ্যের কাল, দ্রবা, দেবত। ও মন্ত্রা্দি 
বিধান। ৪র্থ, ৫ম. ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম কণ্ডিকায়ও এরূপ 
বিধানাদি কথিত আছে। 

৯ম অধ্যায়ে ১৪টি কণ্ডিকা। ১ম কণ্তিকায় সৌত্যকর্মম 
ও তাহার কাল, জন্য, দেবতা এবং মন্ত্রবিধানাদি। অপর 
কগ্ডিকাসমূহে গ্রাতঃসবনের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি 
কথিত আছে। 

১০ম অধ্যায়ে ৯টি কণ্ডিক1। তাহার সমুদায় কপ্ডিকাতেই 
প্রায় অধ্যায় শেষ পধ্যন্ত মধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবনের 
দ্রবা, দেবতা ও মন্ত্রবিধান। অধ্যায় শেষে জ্যোতিষ্টোম- 
যাগে সোমোত্তর কর্তব্য অত্যগ্নিষ্টোম, উকৃথ্য, যোড়শ, 
বাঁজপেয়, অন্িরাত্র, আপ্তযাম ও ্যোতিষ্টোম যাগে 
সোমোত্তর কর্তব্য সোমের জ্যোতিষ্টোম বিধান এবং তাহাতে 
আধ্বর্ধব বিধান গ্রকার। 

১১শ অধ্যায়ে ১ট মাত্র কণ্তিকা; তাহাতে জ্যোতি. 
ষ্টোমের অঙ্গ ব্রহ্মবিধান। 

১২শ অধ্যায়ে ৬টি কণ্তিকা; তাহাতে ত্বাদশাহ যজ্ঞের 
বিধান। একাদশাহ প্রভৃতি যক্তে জ্যোতিষ্টোম ধর্মের 
অতিদেশ। কেহ বলেন, তাাতে অগিষ্টুত ধর্মের অতিদেশ 
কথিত আছে। সত্ররূপ ও অহীনরূপভেদে দ্বাদশাহ দুই 
প্রকার; এই উভয় রূপের লিঙ্গপ্রদর্শন। যাহার আদ্যস্তে 
অতিরাত্র,. তাহার নাম সত্র এবং যাহার কেবল অগ্তে 
অতিরাত্র,। তাহাকে অহীন কহে। সত্রযাগে যজমানলহ 
ষোড়শ খাত্বকের কর্তৃত্ব াঁকায়, সকলেরই যজমানত্ব; 
ন্তরাং সকলেরই ফলপ্রাপ্তির অধিকার থাকায় শ্রকাধ্যে 
দক্ষিণার অভাব। ষোড়শ খত্বিকে বজমানত্বের অতিদেশ 
থাকায় সপ্তদশ ব্যক্তিরই দীক্ষাদি যজমান ধর্মানির্দেশ। 
গৃহগতির অন্বারস্ত বিধি। যজ্তনপ্পাদন জন্ত পাত্রগ্রহণাদি 
কার্ষ্য মাত্র একজনেরই কর্তৃত্ব, ততকর্তৃক সম্পাদিত হইলেই 
সকলের সম্পাদিত হুইয়। থাকে । গার্পত্য ও আহবশীয় 
অঙ্গারপ্রাসন। অধ্যায় লমান্তি পধ্যস্ত তদীয় দ্রব্য, দেবত!, 
মন্ত্র, দীক্ষা ও কালবিধানাদি নিরূপিত হুইয়াছে। 

১৩শ অধ্যায়ে ৪টি কপ্ডিক1। তাহার প্রথম কগ্ডিকার 
গবাময্ন যজ্জছের প্রকার ও তাহাতে দ্বাদশাহ যজ্ঞ ধর্দ্দের 
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অতিদেশ। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ক্ওিকায়দ্বাদশাহ ধর্শের দ্রব্য, 
দেবত। ও মন্ত্র বিধানাদি বণিত আছে। 
১৪শ অধ্যায়ে ৩টি কণ্তিক1। তাহাতে জ্যোতিষ্টোম, 
শ্থাভেদ, বাছপেয় যজ্ঞের কাল, দ্রব্য, দেবত। ও মন্ত্র- 
বিধানাদি কথিত আছে। 
১৫শ অধ্যায়ে ১০টি কপ্ডিক1। সমুদায় ক্ডিকায় রাজনথয়- 
যজ্ঞ, তাহাতে ক্ষত্রিয় জাতির অধিকার, বাজপেয় যজ্ঞ 
করিলে আর রালহ্য়ের অনাবশ্তকতা, এবং বাজস্থয়ের দ্রব্য, 
দেবত! ও মন্ত্রবিধানার্দি বণিত আছে। 


১৬শ অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা। তন্মধ্যে ১ম কগ্ডিকায় 


পঞ্চচিতিক শ্থলবিশেষস্থিত অগ্নিবিধান প্রকার। চয়নরূপাঙ্ষ 
বিশিষ্টাগির সোমাঙ্গতা কথন। তাহাতে ইচ্ছান্ুসারে 
আধকার। তবে কেবলমাত্র মহাত্রত নামক স্তোত্রসাধ্য 


সোমযাগে পঞ্চচিতিক স্থলের নিয়ম), অন্যত্র ইচ্ছানুসারে 
বিকল্প । ২য়, ওসব, ও ওর্থ কণ্ডিকায় উখ। (যজ্ঞাদি পাত্রবিশেষ) 
নির্মাণ প্রকার। ৫ম কগ্ডিকায় আগ্রচয়ন গ্রকার এবং 
তাহাতে দেবতা ওমন্তর্দের বিধান। ৬ষ্ঠ ক্ডতিকায় পঞ্চ অগ্রি- 
বিশেষের চয়ন প্রকার। ৭ম কগুকায় তংনম্বন্ধীয় গ্রায়শ্চিত্ত- 
হোম বিধান। ৮ম কগ্তিকায় পূর্বোক্ত অগ্নি5য়নের প্রকার 
ভেদ, এবং তাহার কাল, দ্রনা, দেবত। ও মন্ত্রাদি কথন। 

১৭শ অব্যায়ে ১২টি কণ্তিকা। সমুদায় কপ্ডিকায় প্রায়- 
শ্চিন্তান্ত কর্মের পরবর্তী কর্তবোর বিধান এবং তাহার ভেদ, 
দ্রবা, দেবত। ও মন্্াদি কণিত হহ্য়াছে। 

১৮শ অধ্যায়ে ৬টি কর্তিকা। তাহাতে শতরুড্রীয় হোম । 
তাহার অঙ্গ কর্ম, দ্রবা, দেবত1 ও মন্ত্রার্দি বিধান। ৬ঠ কণি- 
কার শেষভাগে অগ্রিচয়নকারী পুরুষের নিয়ম কধিত আছে। 

১৯শ অধ্যায়ে ৭টি কগুকা1। তাহাতে সৌত্রামণিষাগের 
বিধান, এই যজ্জে ধনাভিলাধী ব্রাহ্মণের অধিকার; সোম 
যন্্রকারী সাগ্সিক ব্রাহ্মণগণের মোমযজ্ের পর ইহার 
কর্তব্যতা); সোমাতিপৃত অর্থাৎ যাহার মুখ, নালিকা, কর্ণ, 
গুহা প্রভাত ছিদ্রন্থান! পীতপোন নিঃহ্াত হয় তাহারঃ এবং 
সোমবানী অর্থাৎ গীতসোম মুখ দিয়। যে বমন করে তাহার ও 
এই যক্তে অধিকার; শক্র কর্তৃক স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত 
রাজার পুনর্ধার রাজ্যপ্রাপ্তি জন্য ইছাতে অধিকার) পণ্ড 
অভাবে পণ্ড পাইবার কামনায় বৈশ্টেরও ইহাতে অধিকার) 
চারিরাত্রে এই যজ্ছের সম্পাদন বিধি ; এই যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ 
ল্থুরা প্রন্ততপ্রণালী এবং এই যক্তীয় দ্রবা, দেবতা ও 
- মন্ত্রা্দি কপিত আছে। 
২০শ অধ্যায়ে ৮টি কঙ্ডিক]। উ'সমস্ত কঙিকার অশ্বমেধ 
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যর্ব্ঠর বিধান ১) ইহাতে অভিবিক্ত-ক্ষত্রিয় রাজারই একমাত্র 
আঁকার; ব্রাঙ্গণবৈশ্তের অনধিকার; তিনরাত্রে ইহার 
ফম্পাদন নিয়ম) এই যজ্ঞফলে সমুদায় অভীষ্ট সিদ্ধির কথ 


(এবং যজ্ঞের কাল, দ্রবা, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথিত আছে। 


২১শ অধ্যায়ে ৪টি কণ্ডিকা। তন্মধো ১ম কওকায় 
নরমেধযজ্জের বিধি) সব্বজীব হইতে উতকর্ষকামী পুরুষের 
অধিকার; পাচ রাত্রে ইহার সম্পাদন-বিধি; ইহাতে 
একবিংশতি দীক্ষা নিয়ম 7 ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অধিকার, 
বৈশ্বের অনধিকার এবং এই যজ্জের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রা'দ 
বিধান বিহিত আছে। ২য় কণগ্তিকায় সর্ববিষয়-অভিলাষী 
ব্যক্তির সব্বমেধবজ্ঞের বিধান এবং দশ রাত্রে তাহার 
সম্পাদন নিয়ম। ৩য় ও ৪র্থ কপণ্গিকায় মনুষ্য, অশ্ব, গো,-মেষ 
ও ছাগ, এই পঞ্চ পশুর বধবিধি; প্রোধিত বা মৃত পিতার 
সন্বৎমর অতীত হইলে পিতৃমেধযজ্ঞের বিধান এবং তাহার 
নক্ষত্রা'দ কাল, ড্রবা, দেবতা ও মন্ত্রবিধান বর্ণিত আছে। 
২২শ অধ্যায়ে ১১টি কণ্ডিকা। তাহার প্রথম কণ্ডি- 
কায় যক্গুর্বেদীয় আধানা্দি পিতৃমেধ পর্য্যন্ত কর্্মবিধি ও 
সামবেদীয় একাহসাধ্য যাগ'বধি কথিত আছে। এই সম্বন্ধীয় 
কতকগুশি পরিভাষাও এই কগ্কায় লিখিত আাছে, যথা-__ 
বিডিন্ন সংস্থ কথিত না থাকিলে যজ্ঞ অগ্রিষ্টোমসংস্থ হইয়] 
থাকে । ধেনুমার দক্ষিণাদেয় ভূর্নমক একাঁহ ও জ্যোতি: 
নামক একাহে শিশেষ কোন সংন্থ কণিত নাথাকায় এই 
উভয়ই আগ্রষ্টোমসংস্থ | গো ও আয়ু নামক একাহ উক্থ্য- 
সংস্থ। অভিজিৎ ওবিশ্বজিৎ অগ্নি্টানসংস্থ । এই অভ্িিজিতে 
সহশ্স গো। অথব শত অশ্ব কিম্বা এই সমুদায় দক্ষিণার 
বিধান। বিশ্বজিতে সহ অশ্ব বা যথাসর্বন্ম দক্ষিণা বিহিত 
আছে। জোষ্ঠ পুলের বিভাগযোগ্য দ্রব্য এবং ভূমি ও দান 
ব্যতীত পদার্থকে সর্বন্ব পদার্থ কহে। কেহ বলেন ধারণ- 
ত্রমণার্দ জন্ত ভূমির, এবং শুশ্রধার জন্ত দাসের আবশ্তাক 
থাকায়, এই উভয় ভ্রবধা ব্যতীত স্থবর্ণাদি অন্ত সমুদায় দ্রবাই 
সর্বন্ষ ; পুরুষমেধ যজ্ঞে গর্ভদাস-দানের বিধান থাকায় এবং 
ভূমির একদেশ পরিত্যাগে ধারণের সম্ভাবন1 থাকায়, শ্বমতেও 
এঁ উভয় দ্রন্য ব্যতীত অন্য সমুদাযই সর্বন্থ। কিন্তু অবভূথ 
শ্নান বিহিত বৎসচ্ছবি ও দীক্ষার উপযোগী দ্রব্যসমূহ 
সর্বন্থের মধ্যে পরিগণিত নহে । বস্ততঃ সহম্র অপেক্গ। অধিক 
ংখাক দ্রব্যই সর্ধন্ব নামে অভিহিত এবং ইহাই দক্ষিণারূপে 
কল্লিত হয়। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে ছাদশরাৰ্রি প্রভৃতি নিয়মের 
বিভিন্ন আছে। অভিপিৎ সম্পর হইলে বিশ্বজিতের অনুষ্ঠান 
করিতে হয় অথব| অভিজিৎ ও বিশ্বজিতের একদা অসুষ্ঠান 
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কর্ভতব্য। কিন্তু এক সময়ে উভয় কার্যা করিতে হইগ্রে, দেব- 
যঞজন-স্থানের বিশেষ নিয়ম আছে যে, তাহাতে ষোড়শস্ত্রত্বিকের 
বাছল্যপ্রধুক্ত অনাতম খাত্বিকঘারা অন্যত্র কার্ধা সষ্টাদন 
করিতে হয়। তাহাতে বহিবেদিক কর্মসমূহ উভয়েরই একরীপ; 
কেবল অন্তর্বেদিক কর্মেই উভয়ের বিভিম্নত! আছে । উভয় 
কার্ধ্য এক সময়ে করিলেও অভিজিতের এক একটি অঙ্গ 
সম্পাদন করিয়া, বিশ্বজিতের এক একটি অঙ্ঞ সম্পাদন 
করিতে হয়। সর্ধজিৎ নামক একাহ মহাব্রত নামক সাম. 
স্ভবসাধ্য ; এই যজ্ঞে সম্বংসর দীক্ষা, সপ্তাহে ম্লান এবং 
তিনটি ব! ছয়টি উপসদ্‌ বিহিত । অর্থাৎ সন্বৎসর দীক্ষার পর 
সপ্তমদিনসে ন্নান করিবে তাহার পর সপ্তাহ অতীত হইলে 
যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তাহাতে তিনটি বা ছয়টি “উপ্সদ্‌ 
করিতে হইবে। এই যজ্তঞগ অগ্নিষ্টোমসংস্থ । এই সমন্ত 
বিষয় ১ম কণিকার কথিত আছে। ২য় কগ্তিকাঁয় সর্দজিৎ 
যজ্ঞের দক্ষিণা ভেদ ও তাহার বিধানাদি ; এই যজ্ঞের উ্‌থা 
সংন্ততা; কথিত অতভিদ্ভিৎ প্রভৃত্তির নামান্তর ; যথা-- 
অভিপ্িতের নাম জেযাততি" বিশ্বজিতের নাম বিশ্বজ্োতি; 
এবং সন্বাজতের নাম সর্বজ্যোতিঃ; এই সমুদায়ের দক্ষিণ 
ভেদ বিধানার্দি; চতুর্থ উক্থ্যসংশ্থের ভ্রিরাত্রসম্মিত নাম। 
সাদ্যস্ক, নামক ছয়টি যজ্ঞের বিধান; উত্তরোত্তর তাহার 
গ্রদশন); যণা-গ্রথম সাদ্যস্কে, স্বর্গকাম, পশুকাম এবং 
ভ্রাতৃবা-খিশিষ্ট পুরুষদ্দিগের অধিকার; দ্বিতীয় সাদ্যঙ্কে 
দীর্ঘ ব্যাধিশান্তি এবং প্রতিষ্ঠ। ও অগ্নাভিলাধিদ্িগের অধি. 
কার; অন্ুক্রীনামক তৃতীয় সাদ্যস্কে, কর্মহীন ও কর্ধ- 
নিবুত্তি গ্রাথিগণের অধিকার; বিশ্বজিৎ শিল্প নামক চতুর্থ 
সাদ্যস্কের দক্ষিণাভেদ, সর্বস্ব প্রতিনিধি দক্ষিণা-বিধান ও 
সর্বন্থ প্রতিনিধি দ্রব্যসমুহের বর্ণন ; যথা--ধেনু, বুষ, পীর, 
ধান, গলাদি গরিমাণোপযোগীব্ণ ও রৌপ্য, দাস, দাসী, 
মিথুন, উপকরণের সহিত মহানস, অশ্বা্দি যানারোহুণ, 
এবংগৃহ শষ্য । অতএব সর্বস্ব পদ দ্বারা এই সমন্তই গ্রহণ 
কর্তব্য। হেন নামক পঞ্চম সাধ্যস্কে টবরনির্যযাতন কামের 
অধিকার; তাহার দক্ষিণা, অনুষ্ঠান, মন্ত্র ও দেবতাদি- 
কথন। একত্রক নামক ষ্ঠ সাদ্যস্কের বিধান। দীক্ষা 
অপেক্ষা! সদ্যঃক্রিয়মানতা জন্য ইহাদের সাদ্যন্কুসংজ্ঞ|। 
ব্রাত্যন্তোম নামক চতুর্বিধ একাহধাগের বিধান। তিন পুরুষ 
পর্য্যন্ত পতিত সাবিত্রীকদিগকে ব্রাতা কহে; এই দোষ 
পাস্তির অন্ত ইছাদিগের অনুষ্ঠান ও লৌকিক অগ্নিতে ইহা- 
লিগের হোমবিধি। তন্মধ্যে প্রথম ব্রাত্যন্তোমে-নৃঙ্যগীত- 
কারী -ব্রাত্যগণের অধিকার) হৃশংসক্ঈপে মিন্দিতব্যক্তির 
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দ্িন্ঠীয় উক্থ্যসংস্থে অধিকার? ভূতীয়ে কনিষ্ঠের অধিকার; 
ইহাতে কনিষ্ঠকে গৃহপতি করিয়া কার্ধা সম্পাদন করিতে 
হয়; চতুর্ণে অল্প সম্ততি স্থবির জ্যোষ্টের অধিকার, অর্থাৎ 
শররূপজ্যেষ্ঠকে গৃহপতি করিয়। এই কার্ধ্য সম্পাদন করিতে 
হয়। এই সকল কার্যের দীক্ষাবিধানাদি এলং ব্রাতট- 
স্তোম-সম্পাদনকারীর ব্যবহার বিধি। পরিশেষে বঙ্গবর্চস্, 
বীর্শয, অগ্ন ও প্রতিষ্ঠাদি অভিলাবী, এবং স্বীয় পবিস্রত।-প্রার্ণী 
ব্যক্তির অগ্নিষ্টোমসংস্থ অগ্রিষ্টৎ নামক একাহুয।গের কর্তুব্যতা। 

৫ম কপ্তিকায় অগ্রিষ্ট তের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধা- 
নাদি বর্ণন। ব্রিবৃৎন্তোম নামক অগ্নিষ্টামসংস্থ চতুর্বিধ 
যজ্ঞের নিধান; তন্মধো অনিরুক্ত প্রা্তঃসবন প্রথম, 
তাহার নাম ইপ্মুনজ্ত । শ্বর্ণাদি অভিশাবী কিছ গ্রামাণি 


অভিলাধীর ইহাতে অধিকার; ইহার দ্রবা, দেবতা ও মন্ত্র 


নিধানাদি। বুহম্পতি সবল দ্বিতীয়, রাজার সহিত ব্রাহ্মণের 
( যে ব্রাঙ্গণকে ধর্শন্তাপকরূপে অঙ্গীকার করেন, সেই ব্রাঙ্গ- 
ণের) ইহাতে অধিকার। তৃতীয়ের নাম ইযু; ইহ! গ্তেনের 
ম্যায় করিতে হয়, কিন্ত সদ্য অনুষ্ঠেয় নহে এইমাত্র 
প্রভেদ ; মুহ্ঠাকামন। করিয়াই ইচ্গার অনুষ্ঠান করিতে হয়। 

৬ষ্ঠ কগ্িকাঁয় সর্বন্থার নামক চতুর্থ একাহ যজ্ঞ; 
জীবনাভিলাধী বা মুত্যুকীমনাকারী উভয়েরই ইহাতে 
অধিকার; পিদ্ধান্ন ইহার দক্ষিণ; এই যজ্জের দ্রবা, দেবত। 
ও মন্্রবিধানাদি। ঞখত্বকৃ অপোহনীয় নামক ত্রিবিধ 
যজ্ঞের বিধান; তন্মধ্যে প্রথমের নাম সর্বন্তোম । ঘ্বাদশা- 
হিক ছন্দোমত্রয়মধ্যে উক্ৃথাসংস্থ উত্তম দিবদদ্বয় পৃথক্‌ 
করিয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খত্বিক অপোহনীয় নামক ব্রিবিধ 
যজ্ঞের বিধান, তন্মধ্যে প্রথমের নাম সর্বন্তোম। দ্বাদশাহিক 
ছন্দোমপ্রয় মধো উক্থানংস্থ উত্তম দিনদ্বয় পৃথক করিয়! 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় খত্বিক অগোহনীয় সম্পাদন করিতে হয়। 
বাচন্তোৌম চতুর্বিধ। ছান্দোগো ইহাদিগের বিশেষ বিধি 
লিখিত আছে । পরিশেষে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, নপ্তদশ, একবিংশ, 
ত্রিনব ও তয়স্ত্রিংশ নামক ছয়টি একাহ পৃষ্ট্যস্তোম-বিত্বেষের 
বিধান কথিত আছে। 

৭ম কওকায় তাহা দিগের বিধান প্রকার, মন্ত্র ও দেবত! 
গ্রভৃতির কথন। অগ্ন্যাধের, পুনরাধেয়,। অগ্নিভোত্র, দর্শ- 
পৌর্ণগাস, দাক্ষায়ণ ও অগ্রয়ণ নামক গ্রাতিকর্মে সোমযুক্ত 
ছয়টি যজ্ঞ ও তাহার নিধানাদি কথিত আছে। ৮ম কগ্ডিকায় 
সপ্তদশ শ্তোমক পীচটি যজ্ঞের বিধান। তন্মধো গ্রামাভিলাধী 
ব্যক্তির উপহব্য নামক অনিশ্বিত যক্ঞবিধান এবং মিথ্যাভিশ 
ব্যক্তিরও এ যজ্ঞে অধিকারবিধি। তাহার দক্ষিণ! 


ফাত্যায়ন 


[বধানাদ। ভুগাতিলাষী ব্যাক্তর গতপেয় এবং তাহার 
[বধান গ্রাকার, দেবতা ও মন্ত্রার্দির বিষয় কথিত আছে। 
“মম কণ্তিকায় পশুকাস ও বৈশ্টকাম বাক্তির বৈশ্ান্তেম; 
তাহার বিধানাদি। উক্ণানংস্থ তীত্রহ্থৎ নামক যজ্ঞ। তীব্র- 
স্থতে লোমের আতদেশ থাকলেও বিশেষ বিধান। 
তাহাতে সোমাভিপৃত শ্বরাজ্য ভ্রঙ্টরাজার;) এনং দীর্ঘ 
ব্যাধিশাস্তি, গ্রাম, প্রত্ন। ও পশুকামনাকারিদিগের অধি- 
কার এনং তাহার বিধানারদ কথিত আছে। ১*ম 
কণ্ডিকায় রাঞ্জাপ্রার্থী ক্ষত্রিয়ের রাট্‌ নামক যজ্ত। তাহার 
বিধানাদি। এই যজ্ঞের অগ্রিষ্টোমসংস্থৃতা । খষভের ভ্ায় 
এই গ্রন্্রপরিষত্তের কর্তবাত)। অন্নাদি প্রার্থী ব্যক্তির বিরাট 
নামক ষজ্ঞ; ইহ'রও এন্্রগরিষজ্ঞের স্তায় আন্যস্তে আগ্রের 
পশুসংযুক করিয়। কর্তবাত1। পুন্রার্থীর উপশদ নামক একাহ 
তাহার বিধানাদি। উক্থ্যমংস্থ পুনস্তোম নামক একাহ। 
তাহাতে প্রতিগ্রহ দোষ শান্ত প্রারীর অধিকার। তাহার দর্ষি- 
পাদি। পণ্ডকাম ব্যক্তির চকুষ্টোম নামক ও উদ্চিদ্বলভিদ্‌ নামক 
একাহদ্বব । দর্শপীর্শমাসের ন্তা মিলিত এই উভয়ের ফল সাধ- 
কত1। ইযুযজ্ঞ তাহার বিধানাদি। উদ্ভিদ্বজ্ঞের পর মেই দিন 


হইতে. আদ্ধমাস, একমাস, অপবা সম্বৎসর পর্যন্ত প্রত্যহ হযু 


যজ্ঞে অনুন্ভীনবিধি। তাহার বিধানাদি। পুজাভিলাষী 
ৰ্াক্তর আপর্চতি নামক ছুইটি বজ্ঞর বিধান। তাহাতে 
রাল। বা ত্রিঙজাতির অধিকার। তাহার বিধানার্দ। উভয় 
বজ্র মধ্যে প্রথম যক্জের নাম পক্ষীতি ও দ্বিতীয় ষজ্জের 
নাম জ্যোতিঃ। এই উভর যজ্ঞও নব্বদ্ধিতের ভ্তায় দীক্ষা 
হুক; ইছাদিগের দক্ষিপারবিধি। খবভ ও গোবব নামক 
দুইটি যজ্ঞের বিদান। তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোমনংস্থ খষতে 
রাজার খ্ধিকার, এবং তাঁহার দক্ষিপাভেদ বিধি। 
উক্থাসংস্থ গোষধবে অধুত গোদক্ষিণ।, এবং বৈশ্বা বা অন্য 
জাতির তাহাতে আধিকার। তাহার বিধানাদি। মন্চং- 
স্তোন নামক বজ্ঞবিধি। তাহাতে একত্রিত ভ্রাহৃসমূহ ও 
বন্ধু সমুতের ব্রেকার । নৈশ্াস্তোমনির্দিই দর্ষিণাই ইহার 
দ্-ক্ষণাকণে ধন্দাপ্রকুলার নামক যজ্ঞবিধি। 
পুজার্থী ৪ পশুপ্রা্থী ব্যক্তির তাহাতে অধিকার । গোকুল 
দাক্ষণ। । ইহাতে ঢই ভ্রাতা বাছুই সথার অধিকার, সমুহের 
নছে। রাঁজক্ভব্য, উক্প্যসংস্থ ইন্ত্রম্তোমের বিধান। 
পুরোভিত প্রার্থীর ইন্্াঞ্জোস্টোম নামক যজ্ঞবিধি। সাধুজ্য 
অভিলাষী রাজা! ও পুরোহিতের ইহাতে অধিকার । উভয়ের 
একত্র ব1 পৃথকৃভাবে অধিকার, এইরূপ অধিকারের তেদ- 
বিথি। পশুকান ব্যক্তির অগ্রঞ্টোমসংস্থবিধান নামক বঞ্জ- 


নিন । 
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রা বিধান। তাহাতে অভিচারকাম বা পশুকামের 
অধির়্ার। পশুকাম ব্যাক্তর বদ ও হুঞ্ধুক্ত বৃহৎ্গাভী, 
রর অভিচারকাষের ত্রিশটি গে। দক্ষিগাবিধি। অভিচার* 
ামের সংদশ ও বজ্ নামক দুইটি যজ্ঞের বিধান। দ্বন্বসোম- 
ভাবে এই উভয় যজ্ঞের কর্তব্যতা। এই উভয়ের মধ্যে 
ধজ্ের ষোড়শিনংস্থ রূপভেদ কথন। সংদশ দ্বারা রাঞ্জার 
অভিচার করিবে, দেশের নহে এবং বজ্ত্বারা দেশের অভি 
চার করিবে, রাজার নহে; এইরূপ বিধান। মতান্তরে 
উভয়েরই বিপরীত গ্কাবে বিধান । অ:ভচার দ্বার রাজাদর 
উপশম বা মারণ সম্পাদন কারয়া জো?াতষ্টোম যক্তদ্বার! 
আত্মশ্ুদ্ধির বিধান। এইকপে সামবেদবহিত একা 
নাদ্দই আছে। 

২৩শ অধ্যায়ে ৫টি কগ্ডিক1। তাহার ১ম কণ্ডকায় 
অহাঁন নামক বজ্তঞনমূহের দ্বাদশ উপমদ এবং একমাসে 
তশ্হার সমাপনবিধি। শত্যোপনদের বিশেষ উপদেশ। 
দীক্ষাভেদ বিবি; যথ। নৌত্যদিন ও উপসদ্সমুহের দিন 
গণনা করির' দক্ষানিরম দুইরাত্রি হইতে ছ্বাদশদিন পরাস্ত 
সম্পাৰনযোশ্য যাগ আহান শামে আভর্হত হয়। অন্কের 
মতে পাঠ হেতু মতিধাত্রেরও অহীনসং্ঞত1। ভ্বাহাদিতে 
দশরারাদির প্রবৃত্তিকে গৌণ্যা! কছে। দ্বাদশদিন কর্তব্য 
দশরাত্রের দ্বাহাদিতে কর্তব্যতা। দ্বিরাত্রি প্রভৃতিতে 
সহ্তত্র দক্ষিণা; চারিরাত্বি প্রন্নতিতে অধিক দক্ষিণাদানে 
প্রত্যহ সমতাগে দানবিধি। পরিশেষে অবশিষ্ট সমুদায়ের 
দ্ান। ত্রয়োদশ অতিরাত্রের বিধান ; যথ।--ফোড়শিগ্রহ- 
রহিত চারিটি প্রথম জতিরাব্র। তন্মধ্যে প্রজাতিকামের 
নব সপ্রদশ নামক প্রগম অতিরাত্র; ভট্ট ভ্রাভৃবিশিষ্ট। স্ত্রীর 
জ্োষ্ঠপুত্রের কর্তব্য বিষুবৎ্ নামক দ্বিহীয় অতিরাত্র) যাহার 
ভ্রাতৃব্য আছে ভাহার গে। নামক তৃতীর অতিরাত্র। স্বর্গকাম 
ব! আরোগ্যকাম ব্যক্তির আরুঃ নামক চতুর্থ অতিনান্র॥ 
ধনাভিলাধীর জ্যোতিষ্টোৌম নামক পঞ্চম অতিরাত্র ॥ 
পঞ্চকামের বিশ্বনিৎ নামক বষ্ঠ অতিরাত্র। ব্রহ্মভেজঃ 
প্রার্থর ত্রিবুৎ নামক সঞ্চম অতিরাত্র। বীর্যযকাঁম ব্যক্কির 
পঞ্চদশ নাগক অষ্টম মতিরাত্র। অন্লাদি অভিলাষী ব্যক্তির 
সপ্তদশ নামক নবম অতিরাত্র। প্রতিষ্ঠকাম ব্যক্তির এক- 
বিংশ নানক দশম অতিরাত্র। প্রাপ্ত পশুর ধ্বংশ হইলে 
পুনর্ধার তাহার প্রার্ি জন্ত আপ্তোর্ধাম নামক একাদশ 
অতিতরান্ম। ভ্রাতৃব্যবানের অভিপ্িৎ নামক দ্বাদশ জঅতি- 
রাত্র। প্রশ্বধ্যগ্রারার সর্বব্যোম নামক অরয়োদশ অভতিরাজ। 
এইর্পে অয়োদশ প্রকার অতিরাত্রের বিষয় কথিত আছে। 


ফাত্যায়ন 


২য় কপ্ডতিকায় ছই ন্ুতীর তিনটি অহীনবিধি। তন্মধ্যে 
শ্বিতীয় ও তৃতীয় অহীনের ষোড়শিগ্রহরহিত ছুইটি অতরাত্র। 
তিনটি অহীনের আঙ্গিরস, চৈত্ররথ ও কাপিবন্৯ এই 
তিনটি নাম কথন। দ্বিতীয় দিরাত্রির উক্থ্য পূর্ববঈ-রূপ 
অন্যের মতভেদ । পাষ্টিক অগ্নিষ্টোম স্থানে উক্থ্যনিষ্টেশ। 
স্থভেদমাত্রই তাহার ধর্্দ। পুণ্যযোগ্য হইয়াও যে 
পুণাহীনের ন্যায় হয়, তাহারই আলঙল্িরসে অধিকার । 
পুজার্থী ব্যক্তির চৈত্ররথে অধিকার। ন্বর্গকাঁম ব! পণুকাম 
ব্যক্তির কাপিবনে অধিকার। ক্রিস্থতীর গর্গ, বৈদ, ছন্দোম, 
অগ্র্বন্ত ও পরাক নামক পাঁচটি অহীনযজ্জের বিধান । 
তন্মধ্যে বৈদ অ্িরাত্রিসাধ্য এবং ত্রিবৃৎভ্তোমযুক্ধ অপর 
সমুদায় অতিরাত্রসাধ্য । এই পঞ্চবিধ-যজ্ঞে সংস্থভেদ কথন। 
এই সমুদ্াায়ে লাজ্যকামের অধিকার; তবে অন্তর্থন্ুতে 





পশুকামের এবং পরাকে স্বর্গকামের অধিকার আছে? 
এইমাত্র ভেদকগন। অব্রিচতুর্বার, জামদগ্্য, বশষ্ঠসংসর্প 
ও বিশ্বামিত্র নামক চারিটি চারিদিন-সাধ্য যজ্ঞবিধান। 
তন্মধ্যে জামদগমাযজ্ঞে পুষ্টিকাঁম ব্যক্তির অধিকার; তাহাঁতে 
বিংশতি দীক্ষা এবং এই চারিটি যজ্ঞেই পুরোডাশবিশিষ্ট 
উপসদের বিধান কথিত আছে। ৩য় কগ্গিকায় তাহার 
বিধান প্রাকারাদি। ৪র্থ কগ্ডিকায় পঞ্চদিনসাধ্য তিনটি 
অঠীনা বিধান। তন্মধ্যে প্রথম অহীনের নাম দেবপঞ্জাহ, 
প্বিতীয়ের নাম পঞ্চশারদীয়; এই উভয় আহীনের বিধানাদি 
কথন। তৃতীয় পঞ্চাহের ব্রতীবৎ নাম কথন । এই ত্রিবিধ 
পর্চাহ যজ্জঞে জোতির্গেী, মহাব্রত ও গৌরাযু নামক তিনটি 
একাহ যজ্ঞের বিধি। সর্বজিতের ন্যায় ইহাতে দীক্ষানিয়ম 
এবং তাহার বিধানাদি নির্দিষ্ট আছে। ৫ম কগ্তিকায় ছয়দিন- 
সাধ্য তিনটি অহীনের বিধি । তিনটি অহীনের খু মড়হ, 
পষ্ট্যাবলম্ব ও ত্রিকদ্রুক, এই তিনটি নাম কথন। এই 
তিবিধ যজ্ঞে ভ্তোমবিধানাদি। * সপ্তাহসাধ্য সাতটি অহীনের 
বিধান। তন্মধ্যে চারিটির উত্তম মহাত্রত। এই চাঁরিটির 
মধ্যে তৃতীয়টিতে পশুকামের অধিকার। পঞ্চম অহীনের 
নাম ইন্ত্রসপ্তাহঃ এই পঞ্চম সপ্তাহে দ্বিতীয় একাঁহ হইতে 
আরস্ত করিয়। ছয়টি একাছ এবং নুত্যাহ সমুদায়ের বিধান। 
এ সপ্তাহ সমুদায়ের প্রত্যেক সপ্তাহেই জ্যোভিঃ, গৌঃ, 
আঘুঃ, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও সর্বজিৎ এই ছয়টি মহাব্রতের 
কর্তব্তা। এইরূপ সমুদায় দিননাধ্য যজ্ঞেই মহাব্রতের 
বিধান। উত্তম সর্বস্তোমের বিধান; তাহার শেষ দিনে 
জ্যোতিঃ, গৌঃ, আমুঃ, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও সর্বজিৎ 
মহাত্রতবিশিষ্ট সর্বন্তোম অতিরাত্র। জনক সপ্তরাত্র নামক 
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ষষ্ট সপ্তাহ । তাহার বিধানাপ্দি। উত্তম সপ্তম সপ্তাহে 
ধৃহদ্রথস্তর সামযুক্ত পৃষ্টির বিধান । এই সমুদায়ের পৃষ্ট্যন্তোম 
জ্ঞা। এইরূপে সপ্তসপ্ত।হ অহীনের বিধান কথিত আছে। 
তৎপরে তাহার বিধানাদি। অষ্টন্ত্য অহীনে পাট্টিক ষড়হের 
পর হইতে মহাব্রত কর্তব্য। নবরাত্রে ভ্রিকদ্রুকণ, জ্যোত্তিঃ, 
গৌঃ ও আঘুঃ নামক মহাত্রতের বিধান। তাহার প্রকারাস্তর। 
তাহার বিধানারদি। চারিটি দশরাত্রের বিধি। প্রতিষ্তা- 
কামনাকারী ব্যক্তির ত্রিককুপ্‌ নামক প্রথম দশরাত্র; 
অভিচারকারীর কৌন্রুবিন্দ নাঁমক দ্বিতীয় দশরাত্র ; পুদশি- 
রাঁজজ নাঁমক তৃতীয় দশরাব্র; পশ্ুকাম ব্যক্তির ছন্দোম 
নামক চতুর্থ দশরাত্র। তাহার বিধানাদ্দি। পৌগুবীক 
নামক একাদশ রাত্র এবং তাহার বিধানার্দি কথিত আছে। 
২৪শ অধ্যায়ে ৭টি কণ্ডিকাঁ। তন্মদ্যে ১ম কপণ্ডিকাঝ 
দ্বাদশরাত্র ছইতে এক একদিন বুদ্ধি করিয়া, চতারিংশৎ 
রাত্রি পর্যন্ত যজ্ঞবিধি, তাহাতে যে ক্রমানুসারে যে সকল 
দিন উপদিষ্ট আছে, সেই সকল দিন সেইবূপই বুঝিতে 
হইরে। আবাপিক সমুহের অন্যক্রম এবং ওপদেশিক 
সমুহের উপদেশক্রমই গ্রহণ করিতে হয়। উপদিষ্টদিন 
ব্যতিরিন্ত অন্যদিন সমুহের আবাপক্রম কথন 7; ষণা-_ঘজ্ঞ 
অপূর্ণ হইলে দশরাত্র আবাপ হয়? ইহা যজ্ঞের পরেই হয়, 
পুর্বে হয় না। পাষ্টিক অহ ছয়, এবং ছন্দোম অহ 
চারিটি এই দশরাত্র, অথব1 পৃষ্ট্য ষড়হছ তিনটি ছন্দোষ 
ও অবিবাক্য এই সমুদ্বায়ের নাম দণরাত্র। 'এই দশরাত্র 
সমুদ্দায় দিনের অস্তে জানিতে হইবে। দশরাত্রের পর 
একাঁহ বিষয়ে প্ররুতিবিহিত সমুদায়ে মহাব্রত হয়। যজ্ঞ 
সংখ্যাপুরণ জন্য দশরাত্রের পর একাহ ব্যতীত মহাব্রত হয়। 
মহাব্রত ব্যতীত অন্ত কার্যাসমূহ আবাপের পর ও দশ- 
রাত্রের পূর্বে করিতে হয়। যেখানে ষড়হ ব্যতীত যজ্ঞ- 
সংখ্য। পূর্ণ হয় না, তথায় যড়হপুরণের জন্ত অভিপ্রবের 
ব্যবহার হয়। অভিপ্রবের পূর্বে পঞ্চাছ সমুদায় ও পঞ্চাহ 
ব্যতীত সংখ্যাপুরণ ন! হইলে অনুষ্ঠিত হয়। ত্রাহ ব্যতীত 
ংখ্যাপুরণ ন1 হলে, ত্র্যহ বিষয়ে জ্যোতি, গৌঃ ও আফুঃর 
বিধান, এই তিনটিকে ত্রিকদ্রকা কছে। চতুরহব্যতীনত 
যজ্ঞ সংখ্যাপূবণ না হইলে, চতুরহ বিষয়ে জোতিঃ প্রভৃতি 
তিনটি ও মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পূরণ কর্তব্য। দ্ব্যহ 
ব্যতীত সংখ্যাপুরণ না হইলে, দ্ব্যহ বিষয়ে গৌঃ ও আঘুঃ পুরণ 
চইয়! থাকে । যজ্ঞের আদ্যন্তে অতিরাত্র কর্তব্য। প্রায়ণীর 
ও উদ্য়নীয়েক্স মধ্যে আবাপস্থান করিত্তে হয়। যে আবাপ 
ফরিবায় বিধি আছে, তাহার অতিরাত্রহর় মধ্যে করণের 
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বিধান। আবাপসমূহের সমবায় দ্বার যেখানে যজ্ঞ পুর্ণ 
হয়, তথায় যেষে অনুষ্টান অল্প, তাহাই প্রথমে করিবার 
বিধি। হুইট অ্রয়োদশরাত্র যজ্ঞের বিধি । ইহাতে পৃষ্ট্য 
সম্পাদিত হইলে সর্বস্তোম নামক অতিরাত্রের বিধান? অর্থাৎ 
সমুদায় ষূজ্ঞই দ্বাদশাহ ধর্মের বিধান আছে, ম্থৃতরাং ইহা- 
তেও স্বাদশরাত্রসম্হ সম্পাদন এবং সর্বন্তোম অতিরাত্রের 
অনুষ্ঠান করিবে; তাহা হইলেই ত্রয়োদশ রাত্রের পুরণ 
হইল। ইহার ক্রম যথা_-প্রথমদিনে প্রায়ধীয় 'অতিরাত্র, 
বিশ্বীয়দিন হইতে ছয়দিন পর্যন্ত পৃষ্ট্যঘড়হ, অষ্টমদিনে 
সর্বস্তোমমতিরাত্র, নবমদিন হইতে চারিদিন চারিটি 
ছন্দোমা এবং ভ্রয়োদশদিনে উদরনীয় অতিরাজ। দ্বিতীয় 
ত্রয়োদশ রাত্রে দশরাত্রের পরে মহাত্রত করিতে হয়, এইরূপ 
ভেদ কণিত আছে। সম্ভার্য তৃতীয় ত্রয়োদশরাত্রের গবা- 
ময়নের স্তায় সম্ভরণপ্রকার। চতুর্দশরাত্র তিনটি যজ্ঞের 
বিধান। তাহার বিধান গ্রাকারাদি। তন্মধ্যে শেষ চতুদ্ধশ 
রাত্রে বিবাহোদকতল্লসংশয়িতগণের অধিকার। পঞ্চদশ 
রাত্র চারিটি যজ্ঞের বিধান। তাহার বিধান প্রকারাদি এবং 
সগুদশরাত্রে, অষ্রাদশরাত্রে, একোনবিংশরাত্রে ও বিংশতি- 
রাত্রে এইরূপ আবাপন পুরণ কথিত আছে ॥ ২য় কগকায় 
যোড়শরাত্র প্রতি চারিটিতে আবাপ প্রকার। তন্মধ্যে 
ষোড়শরাত্রে প্রায়ণীয়ের পর ত্রিকদ্রক ও দপরাত্রের ব্রত; 
সপ্তদণরাত্রে প্রায়ণীয়ের পর পঞ্চাহ। অগ্টাদশরাত্রে প্রারণী- 
পের পর ষড়হ; একোনবিংশরাতে প্রায়ণীয়ের পর ষড়হ 
এবং দশরাত্রের পর ব্রত; এইরূপ আবাপ উক্তির দ্বার! 
বিধান প্রকার। এক বিংশতিরাত্রে হুইটি অতিরাত্র, তাহাতে 
আবাপ প্রকার ও তাহার ৰিধানাদি। অন্লাদিকান ব্যক্তির 
দ্বাবিংশতিরাত্রের বিধান। তাহার বিধান প্রকারাদি। 
প্রতিষ্ঠ।কামের ভ্রয়োবিংশতিরাত্রবিধান। প্রজাকাম ও 
পণুকাম ব্যক্তির চতুবিংশতিরাত্রের বিধান; ইহু1 দ্বিবিধ, 
তন্মধ্যে প্রথমের বিধানাদি এবং দ্বিতীয়ের সংসদ নাম ও 
তাহার বিধানাদি কণিত আছে। অন্নাদি কামের পঞ্চবিংশতি 
রাত্রের বিধি। প্রতিষ্ঠাকামের ষড় বিংশতিরাত্রের বিধান। 
ধনকামের সপ্তবিংশতিরাত্রের বিধি। প্রঞ্জাকাম ও পশুকামের 
অষ্টাবিংশতিরাত্র এবং স্বাত্রিংশত্রাত্রের বিধি । এই সমুায়ের 
ক্রমশঃ বিধান। একোনত্রিংশংবাত্র, ত্রিংশত্রাত্র, এক- 
স্ংশৎরার ও দ্বাত্রিংশৎরাত্রের বিধানাদি, ত্রয়স্ত্রিংশত্রাত্রের 
_স্ঘ ৪ তথিধানপ্রকার, চতুক্রিংশৎরাত্রাবধি চত্বারিংশৎ 
“যজ্ঞের আবাপক্রমান্ুসারে পুরণ বিধি । তাহার 

ন্ব্লাদিকামের চতুস্তিংশতরাত্র, প্রতিষ্ঠা- 
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কামের যট্ত্রিংশৎরাত, এরশ্বর্ধ্যকামের সংুত্রিংশৎরাত্র, 
গ্রাম ও পণুকামের অষ্টাত্রিংশতরাত্র এবং চত্বারিংশৎকাত্র 
ষজ্ঞো বিধান। একোলপঞ্চাশৎ রাত্রসাধ্য সপ্ত যজ্যের 
বিধ।ন। তন্মধ্যে প্রথমের নাম বিধৃতি, তাহার বিধানারি। 
গিতীয়ের নাম” যমাতিরাত্র, তাহার বিধানাদি। তৃতীয়ের 
নাম অঞ্জনাভাঞ্জনীয়, বিগান্দিগের মধ্যে আপনার খ্যাতি- 
আকাজ্ষীগণের ইহাতে অধিকার এবং ইহার বিধানাদি। 
চতুর্ধের নাম সগ্বৎসরমিত, তাহার বিধানাদি। ৩য় কগ্ডি- 
কায় ইহার সাৃশ্ত জন্ত গ্রসঙ্গাধীন পুক্রার্থিগণের কর্তব্য 
একবষ্টিরাত্রের খিধান। সবিতার উদ্দেশে পঞ্চম ককুভ- 
বিধি। তাহার বিধানাদ। তাহাতে পুক্রার্ধার অধিকার। 
ষষ্ঠ ও সপ্তমের সামান্ত বিধান। শতরাত্রের বিধানাদি এবং 
বিধানে বিকল্পবিবরণ কথিত আছে। ৪র্থ কণ্ডিকায় 
সবন সন্তন্ত প্রভৃতি হোমের বিধানাদি। সন্বংসর প্রভৃতি 
যজ্ঞে গবাময়নধর্দের অতিদেশ। ্সআদতাযগণের অননন নামক 
যজ্ঞের বিধানাদি । আদরিত্যগণের অয়নের ভ্তায় অঙ্গ- 
রনদিগের অয়নপিধি। তাহার বিশেষ নিয়ম । দৃতিবাত- 
বানের অয়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি। কুগুপারিগণের 
অয়ন নামক যজ্ঞের কালবিধানাদি। এযজ্ঞে সুতয। স্থান- 
সমুহে সোম ও উপনহন প্রভৃতির বিশেষ বিধি। সর্পসত্র 
নামক যজ্ঞের ভেদবধানার্দ এবং তাহাতে গবাময়ন 
ধর্মের অতিদেশ কথিত আছে। «ম কপ্ডিকায় তাপশ্চিত 
নামক বজ্ধের বিধানাদি; মহাতাপশ্চিত যজ্ঞের বিধানা[দ; 
ক্ষুল্পলক তাপশ্চিত নামক যজ্ত ও সহজপাব্যাগ্রি যজ্ঞের 
বিধানাদি/ তরিসন্বংসর বজ্র বিধানাদি; মহাসত্র নামক 
যক্ঞের বিধানাদি; দ্বাদশ বংসরলাধ্য প্রঙ্জাপতিসত্র নামক 
যক্ধের বিধানাপি; ষট্ত্রিংশং বৎসরপাধ্য শক্ত্যানাময়ন 
নামক যজ্ঞের বিধানাদি; শত বংসরনাধ্য পাধ্যানাময়ন 
নামক যজ্ঞের ৰিধানাদি।, সহশ্র বতসরসাধ্য বিশ্বস্থপাময়ন 
নামক যজ্ঞের বিধানাদি (গৌণ বৃত্তি অনুসারে এই যজ্ঞ সহস্র 
দিনসাধ্য বুঝিতে হইবে); সারস্বত যজ্জসমুহের বিধানাদি; 
যাৎসত্র নামক যল্ঞবিধি; শতসংখ্যক প্রথমগঞ্ডিণী বংসতরী ও 
একটি বৃষ সহম্র সংখ্যাপুরপ জন্ত এই যজ্ঞে বনে ত্যাগ করার 
বিধি) সারব্বহযজেের দীক্ষাকাল ও দেশাদি বিধান। (যথ1-_ 
চৈত্র শুরুসপ্তমী তিথিতে সরদ্বতী বিনশন নামক স্থানে দীক্ষ। 
কর্তব্য। সরম্বতী বিনশন স্থান যথা--সরস্বতী নামী যেন্দী 
প্রবাহছিত। আছে, তাহার পুর্ব ও পশ্চিমভাগ মনুব্যগণের 
প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু মধ্যভাগ ভূমি মধ্যে নিমগ্র থাকায় 
কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না) এই স্থানকে সরন্বভীবিনশন 
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কহে। ইহাতে দীক্ষাবিধানাদির গ্রকার।) ৬ কগিকায় 
তাহার অঙ্গবিধানাদি। সরন্বতী ও দৃষদ্ধতীর সৃ্গমন্থলে 
তাহার বিধানাদি। প্রক্ষশ্রবণ নামক সরশ্বতীর 
খানে অগ্রয়েকাষায় নামক যজ্জের বিধি। এ 
কারপচ নামক দ্েশবিশেষে যজমানের গ্মবভৃথন্নানবিধি। 
যজ্ঞণেষে উদবসনীয়ের কর্তব্যতা। পৃষ্টশমনীরশৃন্ত তিনটি 
সারহ্বতষজ্ঞের বিধান। পৃর্ববোক্ত সহ্ম্র যজ্ঞ পূরণ না 
হইতে গৃহপতির মৃত্যু বা সমুদার় গে বিনষ্ট হইলে এই 
যজ্ঞ সমাপনের বিধি । সহত্রপূরণ হইলেও এই যজ্ঞ 
সমাপন করিতে হয়। গৃহপতির মৃত্যু হইলে, আমুঃনামক 
অতিরাত্রযজ্ঞ করিয়! এবং দ্রব্যদমৃহ ন্ঁ হইপে বিশ্বলিৎ- 
নামক যজ্ঞ করিয়া সমাপন করিখার বিভিন্ন বিধি। 
.উভতন্ন ঘটনাতেই জ্োতিষ্টোন দ্বারা সর্মীপনরূপ অন্ত মত 
কথন। এইক্ুপে প্রথম সারম্বত কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় 
সারন্থত দৃতিবাতবানের অয়নের স্যাঁয় কর্তব্য। তাহার 
বিধানাদি। তাহাতে তিণির ক্ষয়বৃদ্ধিরও বিশেষ বিধান। 
খর কৃষ্ণপক্ষের বিশেষ বিধানাদি। তৃতীয় সারম্বতে বিশ্ব- 
জিৎ ও অভিজিতের বিধানাদি। তাহাতে খত্বিক অথবা! 
আচার্য্যর দার্ষদ্বত নামক যজ্ঞ কর্তব্যত1। এই বজ্জে এক 
বদরের অন্ত বনমধো গোনকল পরিত্যাগ করিবে; ছিতীয় 
বৎসরে 'তাহাদিগকে নির্জল স্থানে রক্ষা করিবার বিধি। 
ধী বখসরেই সরশ্বতীতীরে নৈতন্ধনা নামক যে সকল প্রাচীন 
গ্রাম আছে, তাহাতেই অগ্নযাধানের আরম্তবিধি এবং কুরু- 
ক্ষেত্রে পরীণৎ নামক স্থলে অন্বারস্ত বিধি। ততৎপরে তৃতীয় 
বতদরে পরীণৎ নামকন্থলেই দর্শপৌর্শমাপাত্ত কার্ষ্যের 
কর্তন্যত।। দৃদ্বতীতীর দিয়া আগমন করিয়! যমুনায় অব- 
ভূত স্নান এবং এ স্থানে মন্ত্রপাঠের বিশেষ বিধান কথেত 





আছে। ৭ম কণ্ডিকায় চৈত্র বা বৈশাখমামের শুক্লপঞ্চমীতে 
তুরারণ নামক সারস্বতযজ্ঞের ,কর্তব্যতা। তাহার দীক্ষা 
বিধানাদ্দি। এই যজ্ঞ এক বংসরসাধ্য। তাহাতে বর্ষ 


পর্য্যন্ত কর্তীব্যের উপদেশ। দার্যদ্ধতের স্তায় অনিয়ত অবভৃথ 
শ্নানবিধি। ভরতম্বাদশাহ গ্রস্ভৃতি দ্বাদশাহ ভেদ কখন। 
তাহার বিধানাদি এবং উতৎদপিসমূহে গবামক্ননের বিকল্প 
বিধান বিহিত আছে। 

২৫ অধ্যায়ে ১৪টি কপ্ডিকা। ভাহাতে অঙ্গবৈগুণ্য 
দোষের উপশম অন্ত প্রায়শ্চিত্তবিধান। (প্রায়শ্চিত্ত শবের 
ছর্থ যথা--প্রপুর্র্বক আয় ধাতুর উত্তর ঘএ প্রত্যয় করিয়। 
প্রায় পদ নিষ্পর হয়, তাহার অর্থ বিধি অতিক্রম জন্ত দোষ; 
ভিত ধাতুর উত্তর ভাবেক্ত প্রত্যয় করিয়। চিত্তপদ নিশপন্ন 
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হয়, ধাতুসমূহের বহুবিধ অর্থ বিছিত থাকায় তাছার অর্থ 
সন্ধান, প্রায়ের অর্থাৎ বিধি-অতিক্রম জন্ত দোষের চিত্ত অর্থাৎ 
সন্ধান, এই বাক্যে পাণিনী ব্যাকরণোক্ত প্প্রায়শ্ত চিতি 
চিত্তয়োঃ* এবং *পারন্কর গ্রভৃতি” স্থত্রধথারা মধ্ো “নট আদেশ 
পূর্বক এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । সর্বকার্ধোর অন্তে অথবা 
নিমিত্তকালে প্রায়শ্চিত্তের কর্তব্যত1 |) প্রায়শ্চিন্তবিশেষের 
আদেশ ন! থাকিলে, সর্বত্র মহাব্যাহতি হোমরপ প্রায়শ্চিত্তের 
বিধি; বিশেষ আদেশ থাকিলে আদেশানুপারেই গ্রায়- 
শ্চিন্ত করিতে হয়। ( যথা--৭্প্রণীতাঃ স্বন্না অন্ভিমুশেৎ” 
এই যঙ্গুঃশ্রতিত্বার গ্রণীতাভিমর্ষণরূপ প্রায়শ্চন্ত বিহিত 
হইয়াছে বলিয়া ইহাই কর্তব্য ।) খণ্বেদোক্ত হৌত্রিক 
কর্ম উপঘাত হইলে, গার্ৃপত্য অগ্নিতে 'ভূঃ» ম্বাহা বলিয়া 
অগ্রিদৈবত হোম করিবে ; ইহাতে কর্তার বিশেষ নাদেশ ন। 
থাকিলে ত্রন্মেরই কর! উচিত। ব্রহ্গবরণের পূর্বে নিমিত্ত 
উপস্থিত হুইলে, ত্রন্মবরণের পূর্বেই ব্যাহৃতিহোমের অন্ত 
অপর ব্রহ্মনরণ করিয়। তাহার দ্বার। করাইবে। যে অগ্নি- 
হোত্রাদিতে ব্রহ্মনরণের বিধি নাই, তাঁহ। শ্বয়ং কর্তব্য। 
কালাছতি দ্বারা সোমে ইহার সমুচ্চয় করিতে হয়। যঙজু- 
ব্বেদোক্ত কর্মের উপঘাত হুইলে, দক্ষিণাগিতে “ভূবঃ স্বাঁহ।” 
বলিয়। হোম করিতে হয়, তাহাও পূর্বের ম্যায় ব্রদ্মেরই 
কর্তব্য । সোমে আম্মীপ্রীয় অগ্নিতে 'ভূবঃ স্বাহা” বলিয়। হোম 
করিতে হয়; এইমাত্র পূর্বের সহিত ইহার বিভিন্নতা। 
ইহার দেবত| বাযু। সামবেদবিছিত কর্মের উপঘাত হইলে, 
আহবনীয় অগ্নিতে “ম্বঃ স্বাহ, বলিয়া হোম কবিবে ; ইহার 
দেবতা হৃর্ধ্য। সর্ববেদোক্ত কর্মের উপঘাত হইলে তিনবার 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভূতূবিঃ স্বঃ শ্বাহা, এই বাক্য শ্বারা এবং একবার 
সমুদায় মিলিত বাক্য ত্বারা এই চারিবার হোম করিতে 
হয়। প্অয়াশ্চাগ্ে” ইত্যাদি পঞ্চ খক্‌ দ্বার গ্রতোক খে 
আহ্বনীয় অগ্নিতে পঞ্চ আহুতিরূপ সর্বপ্রায়শ্চত্ত নামক 
হোম করিবে। স্বতিবিহিত অজ্ঞাত কর্মে পৃথক্‌ ও মিলিত 
ভাবে ঢারিটি মহাব্যাহতি হোম করিতে হয়। ( যেমন যজ্ঞো- 
পবীতধারী ব্যক্তি শিখাবন্ধ করিয়। পবিত্র দক্ষিণ হস্ত দ্বার 
কর্ম করিবে, এই নিয়মস্থলে যজ্ঞোপবীত ধাঁরণাদি স্মৃতি 
বিহিত বর্ম; ইহার কোনরূপ উপঘাত হইলে বাস্ত ও মিলিত 
চারিটি মহাব্যাহ্ৃতি হোমরপ প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য । ) তাহার পর 
যভূর্বেদোক্ত সর্বপ্রায়শ্চিত্ত নামক পূর্বোক্ত পঞ্চখক্‌ বেদীর 
আহুতিরপ প্রায়শ্চিত্ত সমুদার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণে 
করিবার বিধি। (কিন্তু ইহাতে সম্প্রদায় ভেদ আছে, যথা 
গার্হপত্যে ভৃঃ, দক্ষিণাগ্সিতে ভূবঃ, আহবনীয় অগ্িতে থা, 
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এবং সর্বপ্রা়শ্চিত্ত নাষক পঞ্চ আহুতিরপ প্রায়শ্চিত্ত হোমে 


তৃতৃবঃ শ্বঃ। তৎপরে কর্বিশেষান্ুনায়ে গ্রাহশ্চিত্ত বিধান 
কথিত আছে। এই অধ্যায়ের ৭ম কণ্তিকার ৮ম সুত্র 
পর্যন্ত এই সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে; তাহার পর 
ঈম সুত্র হইতে কর্দপমাপ্তির পুর্বে যজমানের মৃত্যু 
হইলে তখনই কর্দসমাপ্তি হয়, এইরূপ এক পক্ষ এবং 
খত্বিক প্রভৃতি অবশিষ্ট ভাগ সমাণ্ড করিবেন এইরূপ অপর 
পক্ষ; তাহাতে কর্সমান্ত্ি পর্য্যস্ত উত্তর ক্রিয়াবিশেষের 
বিধান বিছিত আহে। ৮ম কগ্ডিকায়. উপকৃত পশুর 
পলায়ন প্রভৃতিতে প্রায়শ্চিতের ভেদ কথন। 
অন্তযষাগপদ্ধতি। ৯ম কণ্ডিকায় অস্থিসঞ্চয় প্রকারাদি। 
১*ম কগুকায় যত্তবশেষ করিবার জন্ত উদ্যম করার পর 
দৈবাৎ তাহ! না! কর হইলে, বিশ্বজিৎ নামক অতিরাত্র 
যজ্ঞ করিবার বিধি। যজ্ঞার্দির জন্ত দীক্ষ। করিলে যদি দৈবাৎ 
বা কোন মনুষ্য লন্ত সেই দীক্ষ। অদ্ধকৃত ব। স্বামীর যজ্ঞ সমাপন 
করিব না, যদি এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হয়; তাহা হইলে 
সোমযুক সাধারণ ধান্ত ঘ্ৃতানি বর্বন্থ দক্ষিণার সহিত বিশ্ব- 
জিং নামক অন্িরাত্র বন্ত করিবে । অধ্বধূণ্য প্রত্ৃততির 
দৈবাত স্ব শ্ব কার্য করা না হইলে, অদক্ষিণা-ভাবেই কর্ধ 
সমাপন করিয়া, পুনর্বার অন্তকে বরণপুণ্বক যাগ আরক্ত 
করিবার বিধি। তাহাতে দিনভেদের বিশেব নিয়ম। 
দীক্ষিত ব্যক্তির পত্থী বদি রজস্বল। হয়, তাহ হইলে দীক্ষারূপ 
শঙ্কুনিধান করির। রক্তত্রাৰ পর্য্যস্ত বালুকায় অবস্থান করিবে। 
হত্যা বর্তমান থাকিলে মিকতাযর় উপবেশন করিবে। 
প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে বেদীর নিকটে মিকতার উপর 
উপবেশন করিবে। চতুর্থ দিবসে গোমৃত্রমিশ্রিত জল দ্বারা 
শ্বতিবিহিত নান করিয়া, বস্ত্রপরিধানপূর্রবক সাল্সিণাতিক 
কার্য করিনে; আরাৎউপকারক কার্ধ্য কর্তব্য নহে। 
। দীক্ষণীয় ভূমি উল্লেখন প্রভৃতি কার্ধযকে আরাংউপকারক 
কার্ধ্য কহে।) পত্ৰী গ্রস্থতা হইলে দশরাত্রর পর স্নান 
মন্ান্তরে গরিণীর দীক্ষা নিষেধ আছে। কি 
“আমি? 2515” এই অন্ত অনুলারে গর্ভবতীরও দীক্ষায় 
অর্ধকার মাছে, ইহাই কাত্যায়নের মত। দীক্ষিত ব্যক্তির 
ছঃন্বপ্রার্দ দশন শ্রন্থতিতে প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ বিধি। 
চমলের পান ও অপান সম্থন্ধে প্রায়শ্চিত্ত বিধান। সোমের 
উপর মেঘবর্ষণ হইলে তক্ষাভক্ষ্য নিশ্চয়পূর্বক তাহাতে 
প্রারশ্চিত্বিধি। চমন দোষ বিষয়ে এবং ফ্রোণকলসের 
শোষ-বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত বিধান। অন্রভেদনে হোমভেদ 
প্রারশ্চিত্ত। ১১শ কণিকার সোমের অপহরণ হইলে অব্যক্ত 


কর্রানে। 
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রক্তিমাধুক্জ পুষ্প ও ভৃণ সোমকার্যে নিধান করিয়া! অভিযব 
করিটার বিধি। বহুকালীন খদিরবৃক্ষ লতার ন্যায় অস্কুরিত 
হইনো, তাহাকে শ্টেনহত কহে; এ শ্রেনহত এবং শ্ামা 
('ললামসূশ পুতিক1 নামক লতাবিশেষ ), অরুণবর্ণ দুর্বা, 
ব্যক্ত রক্ষিমাধুক্ত দুর্ববা। হরিত্বর্ণ কুশ অথবা অশ্তফ কুশ, 
এই সকল দ্রবোর মধ্যে পূর্ব পূর্ধ্ব দ্রব্যের অভাব ছইলে 
পর পর জ্রবা প্রতিনিধান করিয়া অতিষব করিবার নিয়ম। 
তাহাতে গোদানপ্রারশ্চিত্ত করিয়!, উজ দ্রব্য সবার! যজ্ঞ 
সমাপন কর্তব্য। অবভৃথের পর প্ুনর্বার তাহাতে যত্তর- 
বিধি। সোম কলসভেপদান্থলারে সামপাঠ প্রায়শ্চত্তবিধান। 
অভিষবণ কর্মে প্রস্থতি পরিমিত মোমরন প্রাপ্ত হইলে জলাদি 
দ্বার তাহ! বৃদ্ধ করিয়া কলস পূর্ণ করিয়! দড্রোণকলসের 
পূর্ণত! সম্পাদন করিতে হয়। সোম পরে প্রারঞ্জু হইলেষে 
কিছু দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়।যার, তাহাই আনয়ন করিয়া পুনর্ধধাব 
যজ্ঞ করিবার বিধি। তাহাতে গোদান প্রায়শ্চিত্ত করিবার 
নিয়ম । ১২শ কণ্তিকায় সোমের আধিক্য হইলে আদ্য 
গ্রাভৃতি সবন বিশ্যোনুমারে গ্রায়শ্চিত্ততেদ বিধান। দীক্ষিত 
ব্যক্তির রোগ হইলে, ফ্রোণকলসে যে শুণ্িপগ্ললী প্রতি 
বপন করা হয়, তন্মধো ষেদ্রবায লইবার ইচ্ছ! হয়, তাছাই 
লহঁয়। চিকিৎসক তাহার চিকিতৎন! করিবেন? কিন্ত তত্বযতীত 
অনা দ্রবা সবার চিকিৎসা বিবেয় নহে । তাহার বিধানাদি। 
জবযুস্ত ব্যক্তরও পৃর্বোক্ত দেশে অবস্থানকাল পর্যন্ত ঝোগ- 
শান্তি বিধান; অনাত্র শহে। প্রাতঃসবনে তাহার মন 
বিশেষ দ্বারা অভিবেক প্রকার। সবনের পর্ন দীক্ষিত 
ব্যক্তিকে সমুদায় খত্বিক্গণ স্পর্শ করিবেন; তাহাতে যজ- 
মানের মন্ত্রভেদ দ্বারা স্পর্শ বিধি। দীক্ষিত ব্যক্তর মৃত্যু 
হই!ল তাহাকে দাহ করিবার পর তাহার আস্থপমূ কষ্খমুগ 
চর্ম বাধিরা। মৃত বাঞ্ির পরী স্বীয় কন ও পতিকম্খ্ সম্পাদন 
করিবেন। গপত্বীর মুভ্ু' হইলে তাহার নেগেষ্ঠী ভ্রাতাদিগকে 
দীক্ষিত হইয়। যজ্ঞ সমাপন করিতে হইবে ; এইরূপ মতান্তর 
আছে। কিন্তু কাহারও মতে মৃত্যু হইলেই যজ্ঞেরও সমাপন 
হয়। উভয় পক্ষেই তাহাতে প্রায়শ্চিতত বিধানাদি। 
১৩শ কগিকায়_উথাভরণ দিনে যঙ্গমানের মৃতা হইলে 
বিশেষ প্রায়শ্চিতবিধান | যক্জদীক্ষ। মধ্যেই মৃত্যু হইলে, 
উক্ত সোমাদি কার্ধয জন্ত দীক্ষিত ব্যকির কর্মফল হয়? কিন্তু 
মতাস্তরে কথিত আছে--দীক্ষিত ব্যক্তির ভ্রাত! প্রতৃতিরই 
গ্রকৃত যক্তফল গ্রাত্ি হয়। শ্বকীয় অগ্রিতে পকীয় দ্রব্য ঘার। 
সাপ্লিক নেদেছী পুতাদি কর্তৃক সানিচিত্যাদি যজ্ঞ অঙ্গুতিত 
হইলে নেদেীরই ফলপ্রান্তি হয়, কিন্ত প্রত বন্তকল 
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চর্ম মার্স উত্তরদিকে রাখিযে।) এ সমস্ত গ্রহণ ও 


. ষজমান প্রাণ্ড হইয়া থাকে। তাহ ঠক বাঞ্তি, 
পানি 
নখছেদন দিন হইতে দ্বাদশ দিন প গতি ০ নানক মন্ত্রথন। ইচাতে কুস্তকার কর্তৃক ভাগাদি 


৯ এপ সস তা 


করিবেন। মদ্দি নেদেঠী আছিতাগ্রি নাহয়, তা 
যজ্ঞকারী ব্যক্তিরই অগ্নিতে কার্য করিতে হয়। অত্হাতে 
বৈশ্বানর নির্বাপ নামক প্রায়শ্চিত্ত বিধান। ৯ওশ কগ্ডিকা__ 
এক রালার অধীন যগ্মানদ্বয় যর্দ পর্বত বান্দী রা 
ব্যবধানশুণ্য সমান দেশে যজ্ঞ করেন, তাহাতে সোমনংসন 
হয়। আর যর্দ পরস্পর বিরোধী যলমানদ্বয় এরূপ এক 
গানে যজ্জের জন্ত মোমের অভিষব করেন, তাহা হইলে 
মিপিতভাবে কাধ্য করার জন্য তাহাকে পংসব কহে। 
তাহাতে সমুদায় বর্াই সত্বর সম্পাদন করা উচিত। তাহার 
বিধানাদি। দেশকাল ভিন্ন হুইলে, পর্বতভা'দর ব্যবধান 
থাকলে এবং পরস্পর বিবোর্দী ন! হইলে তাহা সংসৰ তয় 
না?) এইনূপ ভেদকগন। সংনববিষয়ে আপনার ন্যায় 
মৃতাকাঁননাকারী জোত্রাদি কর্তৃক কর্তব্যকর্ম বিশেষের বিধান। 
যগ], হোতান মৃত্যুকণনাকারী হোতা, অধবসুণার মৃত্যগ্রার্থী 
অধবর্শ,্য, এবং যজ্সমানের মরণাকাজ্ষী যজমান সেই সেই 
কম্ম সম্পাদন করিবেন। এই যজ্ঞ, রথে করিয়া এক দিনে 
যাইতে পাযাযায় এইরগ দশে এব পরম্পর দ্বেষ থাকলে 
ভানাইত হয়। পরস্পরেপ দ্েষ নাথাকিলে, অথবা ক্ত নিয়ম 
অণক্ষা দশের নূন্ত্ হইলে অনুষ্ঠান অসন্তব। পৃর্বোদ 
হোতা প্রভৃতি গপ্যে একজন মাত্র কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, 
অথবা একজনের মৃত্যু হইলে, স্ব স্ব যজ্ঞ মধ্যবত্তী অধবর্ম,া 
প্রভৃতি অনশিষ্ট কর্ম মম্পাদন করিবেন) তাহাতে অন্ত 
সোমাদি দগ্ধ হইলে গাতি- 
নিধি দ্রনা দ্বারা কম্ম সমাপন করিতে হইবে । পঞ্চ গোদান 
করিয়া এই যক্ সমাপন করিবার বিধি । ছ্বাদখ রাত্রির 
পূর্ব এ্রন্ূপ দোব হইলে পুনর্ববার যক্জ।রন্ত করিবে, এবং 
পর্চ। গোদান দক্ষিগামাত্র গ্রায়শ্চত্ত করিবে) 
এইরূপ মন্যান্তরের বিধান। ব্রঙ্গেবই বিহিত কর্মে অধিকার 
থাঁকায়। বিশেষ আদেশ না পাকিলে সমুদায় প্রায়শ্চিত্ত 
 হোমেই ত্রন্মের অধিকার এবং ব্রঙ্গশূন্ত অগিহোত্রাদি কার্ষে 
যজমানেরই অধিকারবিধি কথিত আছে। 

২৬শ অধ্যায়ে ৬টি কপ্ডিকা। এই সমস্ত কগ্ডিকায় 
প্রবর্গেযর উপযোগী মহাবীর সম্তরণ কর্ম গ্রতিপাদিত আছে। 
(যথা--মৃৎপিগ্ড, বলীকলোষ্র, শূকর কর্তৃক উৎপাটিত 
মৃত্তিকা, পুতিক1 নামক লতাবিশেষ, ও গবেধুক নামক জল- 
সন্লিহিত মহাতৃণজাত শুক্লু ফঙ্গবিশেষ। এই সমস্ত স্ত্রব্য 
' লঞ্চ্মপূর্বক তাহ! পূর্বদিক্‌ বা উত্তরদিকে রাখিয়া) কষ 


লপণ তঅপেক্ষ। করিতে হয় না। 
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নির্মাণের উপযোগী এবং অতি চিক্কণ মৃত্তিক! গ্রহণ করিতে 
হয়) এ্রীরূপ মুত্তিক কৃষ্ণ মৃগচর্দের উত্তরদিকে রাখিবে। 
তাহার দক্ষিণদিকে বল্দীকলোষ্ট্র রাখিতে হইবে । সমচতৃক্ষোণ 
ভূভাগের পূর্বদিকে দ্বার ও সাতবার তৃসংস্কার করিয়! তাঙ্থার 
উপর বালুক1 আচ্ছাদনপূর্বক, তাহাতে পঞ্চ অরত্বি অর্থাৎ 
প্রায় পাচ হাত পরিমিত নুণ্চর্দ রাখিয়া, তাহার উপর 
উপকরণ সমূহ রাখিয়া দিবে। উল্লেখন, জলদ্বার! অভিযিঞ্চন 
ও সম্তার-ছ্বারা সংসর্গবিষয়ে মন্ত্রমমূহকথন। তাহার পর 
অধবর্য,য গবেধুক ও ছাগছুগ্ধ পৃথক্‌ ভাবে রাখিয়া বল্মীক- 
লোষ্ট্রা্দির সহিত মুৎপিগু মিশ্রিত করিবে । তৎপরে মহ্থা- 
বীর কর্তব্য (তাহার ম্সবূপ যথা-পরিমীণে এক প্রাদেশ, 
অর্থাৎ অর্ধ হস্ত; মধ্যদেশ উলুখলের ন্যায় সঙ্কুচিত, উপরি- 
ভাগে তিন অর্থুলি পরিমিত স্থানের পরেই এ সম্কুচিত 
মেণল1 করিতে হ্য়। মহাবীর নিষ্পন্ন হইলে, “মথস্ত শিরঃ” 
এই মন্ত্র গাঠপুর্র্বক তাহার স্পর্শবিধি। কাহারও মতে 
এ মন্ত্রদ্বারা তাহার গ্রহণ। এইরূপ অপর ছুইটি মহাবীরের 
বিধান। অভিমর্শনের পর সমুদায়গুলি ভূমিতে নিহত 
করিবার বিধি। স্রক্‌ মুখের স্তায় আরুতবিশিষ্ট, রোৌহিণ 
কপাল ও বক্ষ্যমাণ পুরোডাশ কগালের স্তায় গোলাকার 
দোহনপাত্রদ্ব় ভূমিতে স্থাপন করিয়া, অবশিষ্ট মৃত্তিক] 
প্রায়শ্চিন্ত জন্য নিহিত করিবে । "খায় ত্বেতি” মন্ত্রপাঠপূর্বক 
গবেধুকসমূহ চূর্ণ করিয়া, অশ্বপুরীষন্থার! গ্রানীপ্ত দক্ষিণাগ্নি 
বার! “অশ্বস্ত ত্বেতি” মন্ত্রপাঠপুর্বক এ মৃত্তিকায় ধূপদান 
করিবে। উথাঁর স্তাঁয় গ্রাদাহনাদি বিধি। চতুক্ষোণ অবট 
করিয়া, তাহাতে শ্রপণ অর্থাৎ পাকসাধন কাঠঞ্ঠাদি বিস্তৃত 
করিয়া! তাহার উপর তিনটি মহাবীর বক্রভাবে রাখিতে 
হইবে, পরে তাহার উপৰ পুণর্বার প্ঁকাষ্ঠের আচ্ছাদন 
দিয়। দক্ষিণাপ্রিন্বারা দ্ধ করিবে। দগ্ধ হইলে পুনর্বার এগুলি 
ছাগদুপ্ধ দ্বারা সিঞ্চিত করিতে হইবে। ২য় কগ্তিকার 
মহাবীর বিধানের পর গ্রবর্গ্য আচরণের বিধান; গাহপতোর 
পূর্বে গ্রাগগ্রকুশসমূহ বিস্তৃত করিয়া! তাহাতে পাঁওসমূহের 
স্বাপনবিধি । প্রোক্ষণী সংস্কৃত ও উখিত করিয়। বর্গের 
অনুজ্ঞ। করণ। হোত্রাদি প্রেরপ। গৃহের পূর্ববদার দিয় 
স্থণ। ও ময়ুখ নির্গত করিয়া, গৃছের দক্ষিণদিকে যেখানে 
বসিয়া হোত। নিখাত স্কুণ। ও ময়ুখ দেখতে পায়, সেইরূপ 
স্বলে তাহা! নিখাত করিবার বিধি। গার্থপত্য ও আহবনীয়ে 
উত্তরদিকে খর নিবাপ। দক্ষিণদিকে ভিত্তি লঞ্নভাঁবে উচ্ছিষ্ট 
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খর নিবাপের কর্তবাতা। আহবনীয়ের পূর্বদিকে সম্াড়!- 
সন্দী আহরণ করিয়। দক্ষিণদিকে প্রাচী গ্রহণ। উত্তরপ্দিকে 
রাঞাসন্দ্যা ও কষ্ণাজিন আন্তরণ করিয়া, তাহাতে মহাবীর 
নিধান অণব1 তাহ। দ্বার৷ আচ্ছাদন করিবে। অধবর্ধ্য বা অন্য 
কেহ গ্ণাদ্দি নিফাশন করিবে । ততৎপরে বিহিত সিকত। 
মধ্যে মহাবীর প্রবেশন কথিত আছে। ৩য় কগ্ডিকায়-_- 
প্রস্তোতা শ্রেরণ। পত্বীশিরঃ আচ্ছাদন। আজ্ানংস্থার 
কালে শরতৃণ আলিয়! সিকত। মধ্যে স্থাপন বিধি। শ্রী সকল 
মুঞ্জ প্রলবে সংস্কৃত, ঘ্বৃত পুর্ণ মহাবীর নিধান। মহাবীরের 
উপরে প্রাদেশধারক মন্ত্রপাঠ ৷ দক্ষিণদিকে যজমানের 
উত্তানপাণি (নিধান। উত্তরদিকে গ্রাদেশনিধান। মহাবীরের 
চতুদ্দকে ভন্বক্ষেপ করিয়া, পরিশ্রপণ বিধি, এবং মহা- 
বীরের আচ্ছাদনবিধি কর্থত আছে। ৪র্থ কপ্ডিকায়__ 
আচ্ছাদনকালে প্রন্তোতাঁর প্রেষণ। মহাবীরের চতুর্দিকে 
কষ্ণালিন নির্মিত ব্যন ঘার। ব্যমন করিনার বিধি। 
ব্যজনকালে বাম ও দক্ষিণভাবে তিনবার প্রদক্ষিণ বিধান। 
ডেজঃ প্রদীপ্তড হইপে তাহাতে শততোল! ঘ্বতদান করিয়। 
মহাবীর পিঞ্চন করিবার বিধি । এই সনয়ে প্রাতপ্রস্থাতার 
চরুপাক বিধি। পাকশেষে চকস্থাপন নিকম। প্রস্তোতা 
প্রেষণ। যজম(নের সহিত খত্বকৃগণের প'রক্রমণ | গ্রস্তোতা 
ব্যতীত অপর পঞ্চ খ্র্থেকের উপস্থানধিধি। ছন্দোগদিগের 
প্রস্তোতার সহিত ছয়জনেরই পরিক্রসণবশিধি। পত্ৰীর 
শিরআাচ্ছাদন খুলিয়া তাহাদ্বারা মহাবীর মোক্ষণবিধি। 
পরিশেবে রৌহিণ আহুতির বিষয় কপিত আছে। ৫ম কি 
কার-ধর্দধুক্‌ বন্ধনের জন্ট রজ্জু এবং তাহার পদবন্ধান অন্ত 
সন্দান গ্রহণপূর্বক গাহপত্যে গনন করিয়া, মন্ত্র ও উপাংগ 
নাম উচ্চারণপুর্বক উচ্চৈঃশ্বরে তিনবার তাহার আহ্বান- 
বিধি। প্রস্তোত! প্রেষণ। মন্ত্রপাঠংভুনারে সমাগত গাভীকে 
সেই রজ্জুস্বার। স্কৃপান্গ বন্ধন ও সন্ধান হার তাহার পদ 
বন্ধন কপিয়া “ধর্মার দীতেতি" মন্ত্রপাঠপুর্বক বসকে স্তন- 
পানে বিরত কর্ববে । বিহিত মন্ত্রপাঠপূর্বাক পিশ্বন নামক 
পাত্রপিশেষে তাহাদ দোহন বিধি । আ্তনালস্তন বিধি। এই- 
কূপ মযুখ ছ।গনন্ধন করি গ্রতিএন্বাত। তাহাকে দেোহন 
করিবেন! প্রন্িপ্রতার প্রেষণ বিধি। গাভীর নিকট 
হইতে অধবর্য,ার উত্থান নিয়ম । পরীশাসন্বয়ের গ্রহণ বিধি। 
পরীশানদ্প্রদ্থার! মহাবীর গ্রহণ এবং তাহাকে উৎক্ষিপ্ত 
করিয়া পুনর্বার তাহ! গ্রহণ করিবার নিয়ম। ছগ্ধরূপ 
ধর্দের নিক্রদেশে উপযমনী স্থাপন । উপযননী দ্বার! গৃহীত 
মহাবীবে ছাগহগ্ধ সেচন করিয়। নির্ধাপিত করিবার এবং 
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গোহুগ্ধ অপনয়ন করিবার বিধি । ৬ষ্ঠ কণ্ডিকার-__আহ্বনীয়ে 
গমন রি বাতনাম জপবিধি। উপয়মনীতে পতিত হ্গ্চ 
ব। ঘ্বতের পিঞ্চন বিধি । জপের পর প্রস্তোতাপ্রেষণ বিধি। 
ব্কারের সহিত মন্ত্রপাঠপুর্বক হোমবিধি। তিনবার 
হাবীর উৎকম্পন করিবার নিয়ম। বষট্কারযুক্ত মস্ত্রপাঠ- 
পূর্বক পুনর্বার হোমবিধি। ভৃতাবশিষ্ট দ্রব্যের ব্রহ্থানু- 
মন্ত্রণ! যজমান কর্তৃক ধর্মের অন্ুক্রমণ। অতিতগপ্তগন্ত পাত্র 
মধ্যে উচ্ছলিত ধর্মালেশসমূহের অনুমন্ত্রণ। অধবর্শয জীশান 
দিকে গমন করিয়। দিকতা। মধ্যে ততৎকত্ক মহাবীর নিধান 
বিধি। নিম্নস্থ ঘর্মধ্যে শকল প্রবেশ করাইয়া, ঘ্বত 
দ্বার আহুতিদানপূর্বক প্রথম পরিধিতে বিকম্কতশকলসমূহ 
নিধান করিবার বিধি। এইরূপ তিনবার আহৃতি দিয় 
অবশিষ্ট শকল দক্ষিণদিকে কুশমধ্যে গ্রবেশ করাইয়! দিবে। 
অহত সপ্তম শকল মহাবীরম্থ ঘ্বৃতাদি দ্বারা লিপ্ত করিয়া, 
প্রতিপ্রশ্থাতাকে প্রদান করিবে । তৎপরে দ্বিতীয় বৌহিণ 
হোমবিধি। মধ্যম পরিধিতি নিহিত পঞ্চ বিকষ্কত 
শকল 'আহবনীয়ে আহুতি দিবে। উপযমনীস্থ ঘন্মাজ্য 
অগ্িহোত্র বিধানানুদ(রে আহছুতি দিয়া! সমুনায় খত্তিক 
প্রভৃতি ভক্ষণ করিবেন। খরে উচিহষ্ট ধৌত করিয়। উপ- 
যমনী নিধান করিতে হইবে। এই সময়ে উপশ্রিত পঞ্চশকল 
আহবনীয়ে প্রহার করিবে । ততপরে ধেছুকে তৃণলঙল দান 
বিধি। নমুদায় পাত্রসম্হ আসন্দা! করিবার বিধি । থর, 
স্থণা, ময়ুখ, কৃষ্ণানিন, অপ্রি, উপশয় ও আসন্দীর একবার 
আসাদন ও প্রোক্ষণশিধি কথিত আছে। ৭ম কপ্ডিকায়-__- 
উপসদের পর প্রবর্গ্য উংগাদনের প্রক্কার। অবভৃথের ভ্তায় 
অধবর্ধয কর্তৃক সামগান জন্ত প্রস্থোতার প্রেষণ। অবভূণের 
য় দেশগতি ও নিধন। সামগানের পর সকলের উৎ- 
সাদন দেশে অর্থাৎ মহাবীরাদি পারত্যাগদেশে গমন বিধি । 
সেখানে যন্ঞ অগ্রিচিন্িশূন্ত হইলে সকলের উত্তর বেদিতে 
গমন বিধি। কিন্তু যন্ত অগ্মিচিতিঘুক্ হইলে পরিব্যন্দে 
গমন করিতে হয়। সেই উৎ্সাদন দেশ বা উত্তরবেদি 
পরিষেক করিয়! উত্তর কা্ষেযর কর্তণ্যত1। অধবর্যয উত্তর 
বেদিতে প্রথম মহাবীর এবং পূর্বাদিকে অপর দুই মহা 
ৰীগ নিধান করিবেন। সেই স্থানে উপশয়৷ অথাৎ মনা" 
বীরাদির নির্মাণাবশেষ মৃপ্তিক গ্বাপন করিতে হইবে। 
মহাবীরাদির চতুর্দিকে পরীশাপঘয় নিধান করিবে। নীচে 
ও বাহ্দেশে রৌহিনী ও হবণী নাসক আঁকৃদ্বয় নিধান 
করিবে। রোৌছণ হবঞগীর উত্তরদিকে অত্র, দক্ষিপদিকে 
আসন্দী, এবং অভির উত্তরাদকে ধবিআ অর্থাৎ কৃষ্ণাজিন 
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নির্মিত ব্যজনসখূহে নিঞান করিবে। তৎপরে পরিধি, 
উপযমনী, রঙ্গ, সঙ্দান, বেদ, পিশ্বন, স্পা, মযুখ/)রোহিণ, 
কপাল, ভৃষ্টি, ক্রব, মুগ্রকুট, খর, উচ্ছিষ্টখর ঠা নিধান 
বিধি। চুগ্ত্বার। মহাবীরাদি সপ্তুপাত্রের গর্পূরণ উবধি। 
পত্ধীর সহিত নকলের চাত্বাল মার্জনবিধি'। তংপরে তরঙ্গ 
প্রভৃতিকে যাজ্তিক দ্রব্যসমুহের প্রদানবিষি। মহাবীর 
ভঙ্গ হইলে যথাকালে প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান। এ 
প্রায়শ্চিন্তের প্রকারাদ। প্রবরগ্য চরণবিধি। তাহাতে পুর্ণা- 
হুন্ত চোম গ্রকার। সন্ভ্রিযমাণ মহাবীর ভগ্ন হইলে তাহার 
গ্রায়শ্চিও্ত নিশম। প্রনর্গের অধিকারী নির্দেশ। হুতশেষ 
দ্রব্যের তগ্ষণ বিধি । দাধভক্ষের পর চাত্বল মাঞ্জনবিধি। 
প্রাব্্চচরণেন আদ্যস্তে শাগ্তিকাধ্যায় পাঠবিধি। এই ছুই 
'ধ্যারের নণধ্য ১ম অধ্যায় দ্বারপিধানের পর, এবং ২য় 
আদায় 'গাদন্দায় পাজনিধানেপ পর পাঠ করিতে হয়। * 

কান্যার়ননতে এই সমস্ত বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে 
বর্ণিত মাছে। 

নিয়লেশিত ব্যক্তিগণ কাত্যায়নশৌভমুত্রের ভাষ্য 
লিখিয়াছে ন-_- ্‌ 

১ মনু) ২ বর্ক; ৩ কল্যাণোপাধায়; ৪ গঙ্গাধর। 
€ গদাধর? ৬গর্গঃ ৭ পিতৃহতি) ৮ ভর্তষজ্ঞ; ৯ মহাদেব) 
১* মিআগিহঠোত্রী ১ ১১ দিদির ১২ হরিহর। যাজ্জিকদেব 
আৌতল্রগদতি এবং পন্মনাভ কাত্যাক়নস্থত্রপদ্ধত নামে 
বশ পদাত পচন! করয়াছেন। 

৩ গোন্তিলপুল বাঁভ্যারন গৃহ্াসংগ্রহ এবং ছন্দোপরিশিষ্ট 
বা কর্ম গ্রদীগ রচন। করেন। কেহ কেহ অসুমান করেন, 
শ্রোতশ্বত্রকার কাঁতায়ন এবং স্থৃতিগ্রণেতা কাত্যায়ন 
উভয়ে অভিন্ন স্থযক্তি। কিন্ত উভয়ের রচনাগ্রণালী দেখিয়। 
সেরূপ বোণহয়না। 

হরিবংশ 'নশ্বামিহবংশীয় কাির পুল্র ফাত্যায়নগণেরঞ 

* “বিশ্বামিএস্ত চ হত দেবতাদয়: স্বৃতাঃ। 

বিখ্যাতা ভ্রব লে।কেষু তেষ।: নামণি মে শৃণু॥ 

দেবশ্রবাঃ কতিশ্চৈব যন্মাৎ কাচ্য।য়নাঃ শ্বঠাঃ। 

শালাহ্তাং হিরণ্যাক্ষো রেখে! ওজ্ঞে হথ রেধুসান্‌॥ 

সাঙ্গ তিরাীনবঠচৈল নু্দগলশ্চেতি বিশ্রাত।2। 

মধুচ্ছন্দে! সয় শ্চৈব দবেবলশ্চ তখাহইকঃ ॥ 

ফচ্ছপে। হারিতশ্চৈব বিশ্বমিবন্ত তে সতাঃ। 

তেষাং খা'তানি গোত্রাণি কৌশিকানাং মহাত্মনাম্‌ | 

পাঁণিনে! বত্রবশ্চেব ধানজপ্যান্ডণৈব চ। 

দেবল। বেশবশ্চৈব যাপ্রবন্াধমবণাঃ। 

উদুদ্বর] হাতিষাতান্তারকায়নচুধুল।১1 হরিবংশ ২৭ অধ্যায়ে। 


[ ৪৫১ 


কাতাযায়ন 


নাম পাওয়া যায় । আবার এবিশ্বামিত্রবংশে বেদশাখাপ্রবর্তক 
সাঙ্কৃতি, গালব, মুদগল। মধুচ্ছন্দঃ দেবলঃ অঙ্ক, কচ্ছপ, 
হাঁরিত, পাঁণিন্‌, বজ্ধ, ধ্যানজপা, দেবরাত, শালঙ্কায়ন, বাস্কল, 
বেণু, যাজ্ঞবন্কা, অঘমর্ষণ, ওড়ম্বর, তারকায়ন প্রস্ভৃতি 
আবিভূর্তি হন। তাহাদের মধ্যে যাজ্ঞবন্থ্য গুরুযন্ভুঃ অর্থাৎ 
বাঁজসনয়ীশাখ| প্রচার করেন। শ্রোতহ্থরকার কাত্যায়ন 
প্র নালসনেরী শাখার অন্ুবর্জক। এই কারণে বোধ হই- 
তেছে, বিশ্বামিত্রৰংশীয় (যাজ্ঞবন্কের 'আন্ুবর্তী) কাত্যারন 
খধষিই কাত্যায়নশ্রোতহত্রের রচয়িতা। 

স্বতিকার কাত্যারন গোভিলের পুজঞ্গ। (কাত্যায়নের 
কর্ম প্রদীপ নামক শ্ৃতিগ্রন্থে এই মকল বিষয় আছে ;-- 

যঙ্জোগনীত ; আচমন ; মাঁতৃগণ; আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ; 
সেই শ্রান্ধাহক চ্য ; পরিবেদনদোষ ; তৎপ্রতিগ্রসব ; স্থপ্ডিগি- 
রেখা ; অগ্র্যাধান ; অরণিবিধি; অগ্র্যন্ধার)শ্রনাদি লক্ষণ; 
সায়ংশ্রাতর্েমকাল; হোমেতিকর্তব্যত! ; ম্বানাদিক্রিয়। ; 
সন্ধ্যোপাসনা ; তর্গণ ; পঞ্চষজ্ঞপ্রকরণ; দক্ষিণাদি পাত্র, 
আজ্যস্াল্যাদি; অমাণাশ্তাশ্রান্ধকাল? শ্রান্ধভোক্ুকখন ? 
কষুবিধি ; দর্শপোর্ণনাস হোনকালাদি ? গ্রবাঁসিদিগের পুর্ব. 
কত্য ; স্ত্রী কর্তব্যকর্্ম; দাম্পত্যাসনিকর্ষ রৃত্যাদি) প্রেত- 
কার্ধ্য; শোকোপনোদন ; পর্ণনরদাহাঁদি ;) অশৌচে বর্জন- 
দ্রব্যাদি ; ষোড়শশ্রাদ্ধাদি $ হোমীয়বিশেষ 7 চরু ; গো-অশ্ব- 
যজ্ঞাদিকাল? নরযজ্তকাল ? অন্বাহার্যযনাম 'ও বিধি; অক্ষাতাদি 

হজ! ও নানাবিধি। 

গৃহা'সংগ্রহে ব্রা্গণদিগের দশবিধ সংস্কার ও বাস্তক্রিয়াদি 
লিখিত হইয়াছে । 

৪, কাত্যায়ন বরক্ুচিকেই অনেকে পাণিনিহ্ত্রের বার্তিক- 
কাঁর বলিয়! নির্দেশ করেন । সোমদত্তভট্ট বিরচিত কথাসরিৎ- 
সাগরে লিখিত আছে প্পুষ্পদস্ত নামক মহাদেবের 
একজন অনুচর গৌরীকর্তৃ্ষ অভিশপ্ত হইয়। মর্ত্যলোকে 
আসিয়া বৎসরাজপানী কৌশাম্বীনগরীতে সোমদত্ত নামক 
ব্রাহ্মণের ওুরসে জন্বগ্রহণ করেন, তিনিই কাত্যায়ন-বরকুচি 


ক "অথাতে। গে।ভিলোক্তানা'মন্তেষাং চৈৰ কর্দণাম্‌। 
অন্পষ্ট।নাং বিধিং সমাগ্রর্শযিষো প্রদদীপষৎ॥* কর্মগ্রদীপ ১। ১। 
এখানে টাকাঁকারগণ গোভিলকে কাত্যায়নের পিতা বলিয়া নির্দেশ 
করিছেন। গৃহাসংগ্রহেও এইরূপ পরিচয় পাওয়| যাপপ। বধ. 
প্গুনরক্ত মতিক্রান্তং যচ্চ সিংহাবলোকিতম্‌। 
গৌভিলে যে নগ্হৃত্তি ন তে জ্ঞান্তন্তি গোভিলম্‌। 
গো ভিলা চার্যযপুব্রস্ক যোহধীতে নংগ্রহং পুমান্‌। 
সর্ব্কর্দন্বসংমুডং পর|ং সিদ্ধিমবাপ্রয়ীৎ 8” গৃহাসংগ্রহ ২৯৪-৯৫। 


কাত্যায়ন 


নামে বিখ্যাত হন। তাহার জন্মকালে আকাশবাণী 
হইয়াছিল যে, 'এই বালক শ্রতিধর হইবে এবং 
বর্ষপগ্ডিতের নিকট সমস্ত বিদ্যালাভ করিবে। ব্যাকরণ- 
শাস্ত্রে ইহার অপাধারণ ব্যুৎ্পত্তি জন্মিবে এবং বর অর্থাৎ 
শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি জন্মিবে বলিয়া বররুচি নামে বিখ্যাত 
হইবে *।, বয়োবৃদ্ধি সহ তিনি অসীমবুদ্ধি ও ধীশক্তিসম্পন্ন 
হইয়। উঠি:লন। একদিন তিনি কোন নাটকের অভিনয় 
দর্শন করিয়া মাতার নিকট সেই নাটক সমস্ত আদ্যোপান্ত 
আবৃন্তি কগিয়াং হলেন এবং উপনয়নের পুর্ব ব্যাড়ির মুখে 
প্রাতিশাখ্য সমস্ত বন্ড করিয়াছলেন। 
কাতানন হাবশেষে বর্ষা শিষাহ গ্রহণ করিরা নানাশাস্ত্ে 
নন কি তিনি টৈয়াকরণিক তকে 
পাণিনকে গরাভৃত করিয়াহিলেন। অবশেষে মহাদেবের 
অনুগ্রহে পাণনি জরনাভ কহরুন। কাত্যায়ন মহাদেবের 
ক্রোদশানম্তর নিমিত্ত পাণিনি-ব্যাকরণ অদায়ন করিয়া তাহ! 
পরিতণ্ষে তিনি মগ্ধহাজ 
যোগন্তন্দর মন্দ নিতুক্ত হন।” 


৮ম 


হেমচন্দ্র, নেদেনী ও ত্রিচাগ্তশেষ অভিধানে কাত্যায়নের 


শুনম্বা তাহ। 


পাঁগুভালাভি কবেন, 


সম্পূর্ণ ও সংশোধিত কবেন। 


একট নাম বটি? লিখিত হইয়াছে 

সধ্যাপক চোক্ষনূলতরর মতেও লান্তিককার কাত্যায়ন- 
রকুণি এবং গ্রককত-প্রহাশ নামক ব্যাকরণকার বররুচি 
ইচগুয়। হাউসের 


চা 


1 


ভয় এক ব্য । শোধ হয়। ভিনি 
পুক্তকাল্যন্থ নব্বানুক্র“নীতে 'অত্র শ্ণকারদ্নত সংগ্রহীত" 
বরুচেরহুত্রদণিক]” এই বচন প1$ করিয়াই উক্তনতত প্রতাশ 
কাতায়নবরকূচি এবং প্রাকৃত" 


কররয়াছেন। বাস্তনক 


প্রকাশ নামক প্রাকৃত ব্যাকঙ্ণ রচয়িতা উভয়ে এক বাকি 
নহেন। গ্ুকৃতঞকাশকার বহরে বালবদত্তা প্রণেতা 
সুবন্থুর মাতুল। পুরাবিদ্গণের মতে, এই বররুি হর্য-বিক্রঘা- 
দিতো সমলানণ্রক অর্থাৎ থুষ্ঠীন যষঠঠশতাব্বীর লোক । 
(5115 ড£59554501%, 060809, 0.0, দেণ)। কিন্ত পাণি- 
€নের বাতিককাবু তাহার বহু শত বর্ষ পুর্বো বিদ্যনান ছিলেন, 
সোমদেন ব্যাড়ি, পারিনি ও 
লেখ 


তাত!ততি কোন সান্দহ নাহ । 


কাতাসন এই তিনজনকে সনসামনিক বলিয়া 


+“একশ্রতেধরে! জাতো বিদ্যাং বর্বাদবাগ্দাতি । 
কিক বাকর«ং লোকে ৫521" প্রাপয়েহতি। 
নাঙ্জ| বররুচিলেকে যহদটন্ম হি হোচতে। 
যদ্যদ্‌ বরং তরে কিকিদতুক্ত। বাঠপারমত ॥" 
সোমদেবকৃত কখাসরিৎসাগর। 
- শব হেষচজাকিত | অং্নকার্থপংগ্রহ ৩। ১৯৬ মেদিনী দানে ১৭৫, 
শ্রিকগুশেদ ২1 ৬। ২৫। | 


[ 8৪২ ] 


কাত্যায়ন 


করিয়াছেন। কিস্তৃযুক্তিপূর্বক পাণিনিশুত্র ও কাত্যায়নের 
বান্তিক আলোচন! করিলে, উভয় ব্যক্তিকে সম্দাময়িক 
বলি স্বীকার কর যায় না। 
/১ম, পাণিনির সময়ে যে গ্রাকার শঙাশান্ত্রের নিয়ম প্রাচ- 
লত ছিল, তাহার অনেক বাত্তিক রচনার সময় অপ্রচলিত 
হইয়। উঠে। যেমন, “অদ্ড্ড তরাদিভাঃ পঞ্চভাঃ।* পা ৭1১1২৫। 
অর্থাৎ ডতর ও ডভতম গতায়াস্ত এবং অন্ত), অন্কতর ও ইতর 
এই পাঁচটি সকানাম শব্দের উত্তর ক্লীবলিঙে প্রথম! ও 
দ্বিতীয়ার এক বচনে 'অদ্ড্ঃ হইবে। যথা--কতরৎ, কতমৎ, 
ইত্যাদি । ততপরে পাণিনি আবার বিশেষ বিধি করিলেন-__- 
“নেতরাচ্ছন্দমি |” পা ৭। ১। ২৬॥ 
ভার্থাৎ__বেদে ইতর শবের ক্লীবলিঙ্গে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার 
একুবচনে অন্ড. হইবে না, “ইতরদ্‌+ পদের পরিবর্তে "ইতরম্” 


'ছইবে। 


কাঁত্যায়ন এ বিশেষ বিধির বাত্তিকে উক্ত সুত্রের সং 
শোধন করিয়! লিখিয়াচছেন। 

"ইতর।চ্ছন্বনি প্রতিষেধে একতরাৎ সর্বত্র । * বাণ। 
এই বান্তিকের পক্ষনমর্থন করিয়া কাশিকাকার 
লিখিয়াছেন-_- 

“এক তরাচ্ছনীগি ভাষায়াঞ্চ সর্বর প্রাতিষেদ ইষ্যতে |” 
অর্থাৎ কি বৈদিক প্রক্রিয়া কি সাধারণ ব্যবহীর্ম্য ভাষ। সর্ব- 
ত্রই “এক তরম্* পদ ন্যবহৃত হইবে। 

এতগিন্ন ৮181 ০৫ হারও কাত্যায়ন প্রতবেধ করিয়াছেন। 

২য়) পাণিনির সময় কোন কোন শব যেরূপ অর্থ-প্রকা- 
শক ছিল, কাত্যায়নের সময়ে তাহার অনেক রূপান্থরিত 
হয়। বেমন-- 

“্আাশ্চর্যযনিত্য |” ৬। ১1১৪৭ পাণিনি আশ্চর্য? 
শব্দের 'অনিত্য নর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্কু কাত্যায়ন-__- 
“অদ্ভুত ইতি বক্রণ্যম্‌ 1? সর্থাৎ 'মাম্র্ধা শব্দের অর্থ অন্ভুত 
এইন্প প্রকাশ করিয়াছেন । এইরূপ 81২1।১২৯, ৭। ৩1৬৯ 
গ্রভূতি কয়েক স্থুলেও পাণিনি ও কাত্যায়নের অর্থবাভক্ন ত। 
লক্ষিত হয়। 

৩য়, পার্ণনির সময়ে অধিকাংশ শব * ও শঙ্দার্থ যেরূপ 
গাচলিত ছিল, কাত্যায়নের সময়ে ভাহার অনেক অপ্রচলিত 
হইয়া] যায় । যগ1-- 


* কথিত শব গুলির দুই একটি কোন ফোন কোবে শবনিপয়ার্থ উদ্ধৃত 
হইলেও তটকাবা বাতীত কোন প্রার্চীন লৌকিক ফাবাগ্রস্থাদিতে দৃষ্ট 
হয় না। শন্দপ্রয়োগের ন্যনার়প দেখাইয!র জন্তই কেবল ভর্টিকাষ্ে 
উদ্ধত হইয়। থাকিবে) 


কাত্যাঁয়ন 
পাণিনিধুত শব ।  * অর্থ । 
উতৎসঞ্জন (১1৩1 ৩৬) উদ্ধে ক্ষেগণ । 
উপসংবাদ (৩। ৪1৮) পণবন্ধ, শপুথকরণ। 
উপাল্জেক অন্বাঞ্জেক (১। ৪। ৭৩ ) বলাধান। | 
খুব (৪1৪81 ৯৬) রা ॥ 
কণেহন (১। ৪1 ৬৬) শ্রদ্ধ। গ্রতিঘাত। 
নিবচনেক (১1 ৪। ৭৬) মৌন । 
প্রতাবসান. (১।৪। ৫২) ভোজন। 
মনোহন (১।৩। ৬৬) শ্রদ্ধা গ্রতিঘাত। 
স্বকরণ (১।৩। ৫৬) স্বীকার, বিবাহ। 
হোত্রা (৫।১। ১৩৫) খত্বিক। 


উপরোক্ত যুক্তি ও প্রয়োগান্থুনান্রে (কথানরিৎসাগরে 
উল্লিখিত ছইলেও ) 'লামর| পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাম- 
য়িক বলিয়। গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কাত্যানের বহু- 
পূর্ব পাণিনি আবিভূতি হইয়াছিলেন,ততৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় 
নাই। এমল কি, বাঙিক আদ্যোপান্ত মনোনিবেশপুর্বক পাঠ 
করিলে ইহাই উপলব্ধি হয়, যে পাণিনি ব্যাকরণ. অতি প্রাটীন 
গর্থ, কাতায়নের সময়ে তাহার উপযুক্ত বুত্তি অথব! বাতিক 
অভাবে অনেকেই ত্র ব্যাকরণ বুঝিতে পারিতেন না, স্থতরাং 
এ মহাগ্রন্থ লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। কাঁত্যায়ন এই 
লুপ্ুরন্ত্ের উদ্ধারের -শিমিত্ত অশেষ পরিশ্রম, অনাধারণ 
পািত্য ও অভিজ্ঞতাপ্রন্তাবে আপন বান্তিকপাঠ প্রণয়ন 
করেন। মহাভাষ্যে পতঞ্জলিও পিখিয়াছেন-- 

“পুরাকল্প এতদাসীং। স'স্ক।রোত্তরকালং ব্রাঙ্গণ! ব্যাক- 
রণং শ্লাধীয়তে । ভেভ্যস্তনতৎস্থানকরণনাদান্থপ্রদ।নজ্ঞেভো 
খৈদিকাঃ শব্ধ! উপদিশ্তান্তে, তদদ্যত্বে ন তথা । বেদমধীত্য 
ত্বরত। ৰক্ারে। ভনস্তি। বেদাপ্ো নৈদিকাঃ শব্বাঃ সিদ্ধ 
লোকাচ্চ পৌটককাঃ অনর্থকং ব্যাকরণমিতি। তেভ্য এবং 
পিপ্রতিপন্নবুহ্ধিভ্যো হধ্যেতৃভ্যঃ সুহৃদ্‌ ভূত্বা আচার্য ইদং 
শান্স দন্বাচট্টে। ইমানি প্রয়োজনান্তধ্যেরং ব্যাকরণমিতি | 

মহা'ভাষ্য ১।১। ১ আহ্কিক। 

পুবাকালে উপনয়ন হইবার পর ব্রাহ্মণের বেদ অধ্যয়ন 
করিতেন। তাহার! তদনুমারে স্বরপ্রক্রিয়া ও বৈদিক শবের 
উপদেশ লাভ করিতেন। কিন্তু এখনকারকালে আর 
সেরূপ নাই। লোকে বেদণাঠ কারয়াই বক্ত। হইয়। উঠে 
এবং কহে যেবেদহুইতে টবদিক শব্দ এবং পোকব্যবহারে 
লৌকিক শব্দ জান যায়, অতএব ব্যাকরণপাঠে 
আবশ্তক কি? আচাধ্য কাঁত্যাযন এই সকল বিপ্রতিপর- 
বুদ্ধি 'অধ্যয়নকারীদিগের বন্ধু হইয়া! তাহাদিগকে শিক্ষা 
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কাত্যায়ন 


দিবার জন্ত (পাশিনির অন্ুবর্তী হইয়া) এই বার্থিকশান্্র 
প্রকাশ করেন। 
কোন কোন লেখক বলেন, কাত্যায়ন বিদ্বেষভাবে পাঁণি- 
নির সমালোচন! করিয়! গিয়াছেন এবং পাশিনির দে।ষ দেখা- 
ইবার জন্তই তাহার বার্তিক রচিত হইয়াছে। কিন্তু যাহার! 
সমগ্র বার্তিক ও মহাভাষা পাঠ করিয়াছেন, তাহার! সকলেই 
কহিয়। থাকেন, কাত্যারন পাণিনির উদ্ধারকর্তা । বাস্তবিক, 
নাগোজীভষ্ট “বার্তিক” শব্দের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন__ 
প্বার্তিকমিতি। হুত্রেহনুক্ত দুরুক্তু চিন্তা করত্বং বার্তিকত্বম্‌।” 

পাণিনিহ্ত্রে যে মনকল কথ উদ্জ হয় নাই, অণবা একবপ 
অম্পষ্টভাবে উক্ত হইয়।ছে যে, হহজে বোধগম্য হয় না, সেই 
সকল অন্ুন্ত ও দুরুক্ বিষয়গুলি বাহাতে আলোচিত 
হইয়াছে, তাহাই বাত্তিক। 
পূর্বেই জিথিত হুইরাঁছে যে, এমন এক সময় আসিয়াছিল, 
যখন পাণিনি-বাকরণ সাধারণের বোধগম্য হইত না, 
পাণিনির আর্মস্ত্রগুলি লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, 
এমন কি পাশিনির অনেকশ্ুত্রে আর্ধপন্ধতি ও আর্ধশব 
রহিয়াতছ, বাহ] কাত্যায়নের সময়ের লোকের] অপ্রচলিত, 
ভিম্নার্থ অথবা! শব্দশান্ত্রের রীতিবিরদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস 
করিত। সেই সময়ে কাত্যায়ন সাঁধারণকে বুঝাইবার 
জন্য আবশ্তক বিবেচনা করিয়া পাণিনিস্থত্রের বার্তিক 
গ্রণয়ন করিলেন। কাত্যায়ন আপন বান্তিকের প্রারস্তেই 
লিখিয়াছেন-_ 
“্লিদ্ধে শব্দার্থসংবন্ধে। লোকতোহর্থপ্রযুকে শব্ধ প্রয়োগে 
শাস্ত্রের ধর্মনিয়মো যথা লোৌকিকবৈদিকষু। সমানাঁয়া- 
মর্থাবগতৌ শবন্দেন চাঁপশবেন চ শব্দেনৈবার্ধোহভিধেয 
ইতি নিয়ম 
তত্রজ্ঞানপূর্ধ্বকে প্রয়োগে ধর | 
ন চেদানীনাচার্ধ্যাঃ সত্রাণি কৃত্বা। নিবর্তযন্তি। 
বুত্তিনমবায়ার্থে। হন্ুবন্ধক রণাথশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ। 
শান্তর গ্রবৃত্তিফলকে। বণানাং ক্রমেণ নিবেশে। বৃত্তিসমাবায়ঃ ॥* 
শব্ধের সহিত শব্ধষগত অর্থের লম্বন্ধ লোকে গ্রনিদ্ধ 
আছে। এই লোকপ্রসিদ্ধ অর্থের গ্রায়োগ হইলেও শাস্ত্র 
দ্বার! শব্দের বেদবিহিত ধন্মর নিয়মানুনারে অর্থ নির্ণীত হয়। 
শন্দ ও অপশন্দম এই উদ্ধর় দ্বার। সমান অর্থবোধই হয়, 
তথাপি শব্ধ বারা অর্থপ্রকাশ করিবে এইরূপ নিয়ম আছে। 

জ্ঞানপুর্র্বক শব্প্রয়োগ করিলে ধর্ম হয়। পাপিনি 
গ্রভৃতি আচীর্ধযগণ সুত্র রচনা করিয়। তাহাকে নিবত্তিত 
করেন না। (অর্থাৎ আচাধ্যখষগণ জ্ঞানপ্রভাবে অথব। 


কাতায়নীতন্ত্ 


যোগবলে যে সকল সুত্র উত্তাবন করেন, তাহ ঈশ্বরাদি্ট 
বেদবাকোর ন্যায় অনর্থক নহে, স্থতরাং তাহা সাধারণের 
বোধগমা না হইলেও তাহাকে ভ্রান্ত বল। যাইতে পারে না।) 
বৃত্তিসমবায়ের নিমিত্ত ও অন্ুবন্ধকরণের নিমিত্ত বর্ণের 
উপদেশ হইয়াছে । শাস্গ্বে প্রবৃত্তির নিমিত্ত একের পর আর 
একটি বর্ণ যোঞ্জনাকে বৃত্তিসমবার কছে। 
কাভ্যায়নের বার্তকপাঠ করিলে জানিতে পারাযায়। 
(১) তিনি অধিকাংশ স্থানেই পাণিনিস্ত্রের অন্ুবন্তী হইয়! 
যথাবিধি অর্থগ্রকাশ করিয়াছেন। (২) কোন কোন স্থলে 
নান। তর্কবিতর্ক ও সমালোচন! করিয়। পাণিনিস্থত্র সংরক্ষণে 
যুথই চে পাইয়াছেন। (৩) কোন কোন স্থলে হর পরি- 
বর্তন করিয়াছেন। (৪) আবার স্থলবিশেষে পাণিনস্থত্রের 
দোষ দেখাইয়া তাহার প্রতিষেধ করিয়াছেন এবং (৫) 
'অনেক স্থলে পরিশিষ্ট করিয়। দিয়াছেন। 
পতঞ্জলি আপন মহাভাষ্ বান্তিকপাঠ উদ্ধৃত করিয়া 
তাহার ভাষ্য রচন1 করিয়াছেন। 
[ পাণিনি ও পতগ্রলি দেখ।] 
এই কাত্যায়ন বেদের সর্বানুক্রমণী ও প্রাতিশাখা গ্রণয়ন 
করেন। [ প্রাতিশাখা ও সর্বানুক্রমণী দেখ। ] 
ইনি পতঞ্জলির অনেক পূর্ববর্তী ও পাণিনির পরবন্তী। 
৫, একজন বৌদ্ধ মাচার্ধয, ইনি 'অভিধর্শজ্ঞানপ্রস্থাননামক 
বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা করেন। নেপালী বোদ্ধপ্রস্থপাঠে জান! যায়, 
ইনি বুদ্ধের নির্ব্বাণের ৪*ৎ বর্ষ পরে গ্রাছুক্তি হন। 
৩ জৈনদিগের একজন প্রধান ও প্রাসীন স্থবির । 
কাত্যায়নবীণ। (স্বী) কাত্যায়নেন আবিষ্কৃতা বীণা, মধ্যলো?। 
কাত্যায়নহ্যই শততন্ত্রীদুক্ত বীণাবিশেষ। 
কাত্যায়নী (স্ত্রী) কাত্যার়ন-ডীপ্‌। ১ ছুর্গ।। মহিযান্ুর 
কর্তৃক নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া, তাহার বিনাশসাধনের 
ভন্ত ব্রদ্ধা, বিষুণ ও মহেখ্বর স্বস্ব দেহ হইতে এই মৃত্তির 
সৃষ্টি করেন। মহধি কাত্যার়ন সর্বপ্রথমে ইহার অচ্চনা 
করায় কাত্যান্বনী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আশ্বিনের কৃষ্ণ 
চতুর্দীতে ইনি সই হইরা, শুক্লা, সপ্তনী, অষ্টমী ও নবমী 
এই তিন দিন কাত্যায়ন খধির পুক্দাগ্রহণের পর দশমীতে 
মহিযান্থুরকে বিনাণ করেন। ২ কষায় বস্্রপরিধান! প্রৌঢ় 
বয়স্ক। বিধৰা। ৩ কাত্যার়নঞ্চবির পরী । ৪ বাজ্ঞবন্যের 
স্বিতীয়! পরী । (শ্যা্তবক্যান্ত দ্বেজার্ধো বভৃবতুঃ মৈত্রেরী 
কাত্যায়নী 51৮ বৃহৎ আৎ উন ।) ৫ তেরবী। 
কাত্যায়নীতন্ত্র (ক্লী) কাত্যায়ভাঃ তন্্ম্, ৬তৎ। কাত্যারনী 
পুজার মন্ত্রাদি বিধায়ক পিবপ্রোক্ত তন্ত্রবিশেষ | 
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কাধি 


কাত্যায়নীপুত্র (পুং) কাত্যাযনতাঃ পুর ৬তৎ। ৯ জার্তি 
কেয়।: ২ একজন গ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্ধা । ইনি বুদ্ধের ঢারিশত 
বর্ষ পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 
কাত্যায়নীব্রত. (রী) কাত্যায়ন্ত।ঃ ত্রতম্‌, পৃজজাবিশেষঃ, 
৬তৎ। কাত্যায়নী দেবীর উদ্দেশে কর্তব্য ব্রতবিশেষ। 
বুন্দাবনে গোপিনীগণ শ্রীকষ্চকে স্বামীরূপে প্রাপ্তিকামনায়, 
উষাকালে যমুনাঙ্গলে ন্নান করিয়া, বালুকার প্রতিমৃ্ি 
প্রস্ততপূর্ববক তগনতী কাত্যায়নীর পৃক্জারূপ এই ব্রত আচরণ 
করিতেন। 
কাঙথল। (দেশক্স ) একপ্রকার মাছ। সংস্কৃত ভাষায় কাতর, 
কাতল, বাঙ্গাল! ও হিন্দীতে কাৎল।, উত্তর-পশ্চিমে কোন 
কোন স্থানে “বায়াস।” বোম্বাই অঞ্চলে 'টাস্ব রা”, সিন্ধুপ্রদেশে 
“তলী১, তৈলঙ্ষে 'বোতৎচি এবং ব্রঙ্গে নগা পৈ* কহে। 
ইহার ইংরাজী গ্রদত্ত নাস 0)1)17003 00102. 1 
এই মাছ এক একটি ছই হাত আড়াই হাতপর্যান্তবড় হয়, 
দেহের অপর অংশ অপেক্ষা মুড়া প্রায় ৪1৫ ইঞ্চি নড়। 
এই মাছ তারতবর্ষের সর্ধত্র দেখিতে পাওয়া যায়) কেবল 
কষ্ানদীর দক্ষিণাংশে বড় দেখা যায় না। 
নৈদাক রাজবলভের মতে, ইহার মাংদগুণ মধুররস, 
উষ্ণনীর্যয, গুরুপাক ও বাষুপিত্তকফকারক । 
কাথক (পুং) কথকন্ অপতাং পুমান্, কথক-মণ। ১কথকের 
পুত্র । ২ (ব্রি) কথকের ধংশীয়। ৩ কণকমম্বন্ধীয়। 
ক!থক্য (পুং) কথকম্ত গোত্রাপত্যং, কথক-যএঞ্‌ ( গর্গাদিভ্যো 
যঞ। পা ৪।১। ১৯৫) কথক খাষির বংশীয় পুত্র। 
কাথক্যায়ন € পুং) কথখকশ্ত গোত্রাপতাম্‌, কথক-যঞ-ফক্‌। 
কথকবংশীয় পুভ্র। 
কাথঞ্চিৎক (ক্লী) কথধ্িত-ঠক্‌ (বিনয়াদিভ্যষ্টক। পা €। ৪ 
৩৫ |) কথিঃং, কোনও প্রুকারে। 
কাথি (দেশীয় রাজ্য) বোহ্াই গপ্রপিডেন্সীর অন্তর্গত খানেশ 
প্রদেশের তলোদ] উপবিভাগের অন্তর্গত ক্ষুদ্র মেহব! 
রাজ্য । ইহার পরিমাণ প্রায় ৩** বর্গ মাইল। তলোদ। 
উপবিভাগের উত্তর পশ্চিম কোণে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি অবস্থিত। 
সাতপুর। পর্বতের শিথরমালার় এই ক্ষুদ্ররাজ্যটির ভূঙাগ 
অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকার বিভক্ত। এদেশের 
নাবাল জমীগুলিতে কলাই ও ধাগ্ হয়। বনবিভাগে চকর 
কাষ্ঠ, মহুয়াফুল, মধু ও মোম উৎপর় হয়। এক্ষণে এখানে 
যে রাজবংশ রাঞ্জহ করিতেছেন, তাহার। ভীল জাতীয় ছিন্দু। 
বর্তমান রাজা বলেন যে, তাহারা জাতিতে ভীল হইলেও 
রাজপুতওরসসম্ভৃভ বটে। বর্তমান রাজ। নাবালক, এজন 


কাথখিয়াবার 


এক্ষণে রাজ্যভার বুটীশরাজের হন্তে আছে। এখানকার 
রাজারা বংশান্থুক্রমিক রাজ বলিয়া স্বীকৃত হন, কিন্ত নিঃসন্তান 
হইলে পোমাপুল্র গ্রহণ করিতে পারেন না। ইহার! বৃটাশ- 
রাজকে ১৩০২ টাক] বাধিক কর দিয়া থাকেন্স। কাথিরাক্েয 
ছুটটিমাত্র বেশ ভালরান্ত। মাছে, একটি পূর্বদিকে আরকানি 
পরগণার অন্তর্গত ষাড়গাওয়ের মধ্যে ও অপরটি দক্ষিণপশ্চিম 
ইম্লিনামক গিরিবর্মের মধ্য দিয়! কুকরসুওড গ্রামের মধ 
অবস্থিত । এই ছুইটিপণে গাড়ী ঘোড়া চলিতে পারে। 
কাথিক (ব্রি) কথায়াং সাধুঃ, কথাঠক্‌ ( কথানিভাষ্ক্‌। 
পা ৪। ৪1 ১০২।) কপারচন]1 ন্ষয়ে স্ুনিপুণ। 
কাথিয়াবার (কাঠিয়ানাড়, কাঠিবাড়)__বোশ্বাই প্রেপিডেম্মীর 
গুজরাটগ্রদেশের অন্থর্গত একটি উপদ্বীপ। ইহাই প্রাীন 
সৌরাষ্্রাজ্য। [পসৌরাষ্রদেখ।] ইহা আরন সাগরের 
তীরদন্তী কচ্ছপ্রদেশের দক্ষিণে অনস্থিত। গুঙ্গরাট প্রদেশের 
গশ্চিম উপকূল হইতে ইহ বহির্গত হইয়া পশ্চিমমুখে আরব 
সাগরে বিস্তৃত হইয়াছে । কচ্ছের দক্ষিণে এই উপদ্বীপ বহির্গত 
হওয়ায় কচ্ছ উপসাগর ৪ রণ নামক লবণোপহ্রদের উৎপত্তি 
হইয়াছে। এই উপস্বীপটির কদেশ অগ্রশত্ত, কিন্ত সাগরের 
মধ্যস্থলে ইহার মধ্য ব! উদরভাগ বিশেষ প্রশস্ত এবং 
গশ্চিমমুখে ক্রমশঃ অগ্রশম্ত হইয়া! “স*্কারের নাসিকার 
সায় আঞকারবিশিষ্ট হইয়াছে । ইহার দক্ষিণে ও পশ্চিমে 
আবরবসাগর, পুর্বে কাম্বে উপসাগরের কিয়দংশ এবং 
গুঞ্জরবাহিণী শাবরমতী নদী । এই প্রদেশের ১৩২০ বর্গ মাইল 
ভূভাগ (রাজস্ব ১*৯০**২টাক1), বরদারাজ গাইকোয়াড়ের 
অধিকৃত ও অবশিষ্টাংশের মধ্যে ১১০০ বর্গ মাইল ভূভাগ 
(২৬,৬০০*২ টাক রাজস্ব) আন্গদাবাদজেলার অধীন এনং 
৭ বর্গ মাইল ভূভাগ (রাজস্ব ৩৮**০২ টাকা) কাথিয়াবারের 
দক্ষিণদিগৃস্থিত ডিউ-নামক ক্ষুত্রদ্বীপস্থ পর্ত,গীজদিগের শাসন 
অধিকৃত, এতঙ্ডিন্ন অবশিষ্টাংশ প্কাখিয়ানার পোলিটিক্যাল 
এজেন্সী" নামক বৃটিশ শাসনলমিতির অধিককৃত। 

কাথিয়াবার এজেম্নীর শাসনকার্ষ্যর সুবিধার জন্য এই 
এজেন্সী আপাততঃ চারিটী প্প্রান্ত” ব1! বিভাগে বিভক্ত, 
ঝালাবার, হালাল, স্থুরাঠ ও গোহেলবার। পূর্ব কিন্ত এই 
গ্রাদেশ দশ প্প্রান্ত+' নামক উপবিভাগে বিভক্ত ছিল, 
তন্মধ্যে উত্তরদিকে ঝালাবার প্রান্তে ৫৩টি কুদ্ররাজ্য ছিল; 
ঝালাবারের পশ্চিমে মঙ্ছুকান্থ! প্রান্ত ( মত্স্তকাস্ত ?)) উত্তর 
পশ্চিমে হালাল ( এই প্রান্তে ২৬টি ক্ষু্র রাজ্য ছিল) সর্ব্- 
পশ্চিমে বরদার অধীনস্থ ওখমগুল প্রান্ত; দক্ষিণপশ্চিম উপ- 
কুলে বার্দা বা জেঠবার প্রান্ত, দক্ষিণে নুরাঠ প্রান্ত, দক্ষিণপূর্বব 
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কাথিয়াবার 


উপকূলে পার্বত্য বাত্রিয়াবাড় প্রান্ত, মধ্যস্থলে বৃহৎ কাণিয়াবার 
প্রান্ত, শক্রপ্ী (শত্রগ্য়) নদীতীরস্থ উন্দসর্বিয়! প্রান্ত, পূর্বে 
গোহেলবার প্রান্ত, (কাম্থে উপনাগরের তীরে- গোহেল 
রাজপুতগণ এই স্থানে বান্গত্ব করিত বলিয়া ইহার নাম হয়), 
এই শেষোক্ত প্রান্তের মধ্যে আঙ্গদাবাদ বিভাগের গোঘ! 
বা গোগেো। উপবিভাগ অবস্থিত। 

কাণিয়াবারের ভূভাগ বদ্ধুর ও অনুচ্চ পর্বতমালায় অনিয়- 
মিত ভাবে বিচ্ছিন্ন । ঝালাবারের পশ্চিমে ঠাঙ্গ1ও মাগুডব 
পর্বত এবং হালালের মধ্াবর্তী কয়েকটি অগ্রনিদ্ধ পর্বত 
ব্যতীত উত্তরাংশের অন্থান্তস্থল প্রায় সমতল; কিন্ত 
দক্ষিণাংশে গোঘার নিকট হইতে ২* মাইল দুরে বাব্রিয়াবাড় 
ও স্ুুরাঠের উত্তর দিয়া উপকূলের সমান্তরালে পগিরি* 
নামক পর্বতমালা! গিরিনর জনপদ পর্য্যস্ত বিস্তৃত। 
গিরিনরের পর্বতমালার বিপরীত দিকে *ওসম" পর্বত অন- 
স্থিত এবং আরও পশ্চিমে হালাল ও বার্দার মধ্যে বার্দ| 
পর্বত মালা ঘুম্লি হইতে রাণাবাও নামক স্থান পর্য্যন্ত উত্তর 
দক্ষিণে ২* মাইল বিস্তৃত। গিরিনরের পর্বতমাল! কেবল 
গ্র্যানাইট প্রস্তরপূর্ণ ও অতি প্রসিদ্ধ। ইহার সর্বোচ্চ শু 
৩৫০০ ফুট উচ্চ। 

কাথিয়াবারের সর্ধপ্রধান নদী “ভাদর* (ভদ্ত্রা) মাশুব 
পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়। দক্ষিণপশ্চিমমুখে ১১৫ মাইল 
ভূমি বাহিয় বার্দার অন্তর্গত নবিবন্দর নামক নগরের 
নিকট সমুদ্রে মিলিয়াছে। মাগুর পর্ব হইতেই আর একটি 
“ভাদর” নর্দী (“শুক ভাদর” নামে প্রসিদ্ধ) উৎপন্ন হইয়। 
পূর্ব্বমুখে কান্বে উপনাগরে পড়িয়াছে। এতত্ডিন্ন অজি, মচ্ছু 
(মস্ত ?), ভোগাবা! ও শক্রপী (শত্রগ্রয় ) নামে কয়েকটা 
নদী আছে। শক্রপ্রীনদীর উপকূলের শোভ1 অতি স্থন্দর। 

কাথিয়াবারে পূর্বে জেঠবা, চুড়াসমা, সোলাঙ্কী, বাল! 
প্রভৃতি কয়েকটা প্রাচীন জাতির গ্রভূত্ব ছিল; কিন্তু আজ 
কাল এ সকল জাতির সংখাও হাস হুইয়! গিয়াছে 
এবং ঝালা, জারেজা, গ্রমার, কাখি, গোহেল, জাঠ, 
মুসলমান ও মার্থাক্টাগণই দেশের মধ্যে জমীদার হইয়। 
পড়িয়াছে। 

কাঁথিয়াবারের বনবিভাগ অতি প্রয়োজনীয়। দেশীয় 
রাজগণ দিও এ সকল প্রদেশে মনোযোগ দেন না, তবুও এ 
সকল গ্রদেশ হইতে তাহাদের মন্দ আয় হয় না। বাঙ্কানার 
ও পঞ্চালগ্রদেশে চকর কাঠ উৎপপ্ন হয়। ভাউনগর, মি, 
গোগ্াল ও মানাব্দার প্রদেশে বাবলার আবাদ আছে। 
নানাজাতীয় তাল, আম ইত্যার্দি ভাউনগরে বিশিষ্টরূপে 


কাথিয়ীবার 


অন্মে। প্রশস্ত রাস্তা ও অন্তান্ত প্রধান রাস্তার ধারে ধারে 
নানারূপ বৃক্ষা্দি রোপিত হইয়। থাকে। 

ইতিহাস__কাপয়াবার, প্রদেশই প্রাচীন স্থরাইদেশ। 
গ্রীক ও রোমীর প্রাসীন ভৌগোলিকগণ ইহাকে "লুরাহহীনী" 
বলির! উ্লিধ করিয়। গিয়াছেন। মুসজ্মানের! দেশীয় চলেত 
কথামনুমারে *ন্থুরঠ* বলিত। এখনও ইহার জন্তরগত দক্ষিণ 
পশ্চিমে প্রায় ১** মাইল দীর্থ একটি বিভাগকে স্ুরাঠ 
বলে, তাহ! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। খৃষ্টান ১৩ ও ১৪শ 
শতাব্দীতে কচ্ছ প্রদেশ হইতে কা'খ জাতি দুরীহুত হইলে, 
তাহারা এই প্রদেশের পুরাংশ (এখন মে বিভাগের লাম 
কাখিয়'বার প্রান্ত বলির। পুতুকা উা্রখিত হইয়াছে সেই 
স্থানে) আনিতা। বান করে, পরে ১৫শ ও ১৬শ শতাবদী-ত 
সৌর ই্রের অবিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া লয় । শেষে 
যখন মহাগস্রনগের নহেত ইহাদের জান! শুন1 হয়, তখন 
তাহারাই এই প্রদেশ “কাপিয়াবার” ( কাখিগণের রাঈ7) এই 
নাম .দয়। চ্ই অবধি এই প্রদেশ কাপিয়াবার নামেই চলিয়। 
আনিতেছে। কিস্ক এতদঞ্চলের হিন্দুর! বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের 
আজও ইহাকে নৌর্র ব স্ুরাহ্ররাঞ্য নামে অভিাহত 

লিনা থাতকেন। 

অতপুর্দদে দৌরাই ব্রাঙ্গপান্ুগত ক্ষান্রয়রাঞ্য ছিপ, পরে 
বোন্ধনাঙ্ হুশাকের পাঘ্রাক্গ)তুক্ত হয়। সঞখোক ১৯৫-২২৯ 
থৃঃ পৃ অন্দে জুনাখড় ও গিরিনরের মধ্যবর্তী পর্বতে একট 
অন্ুশানন উতকার্ণ করাইফাছেলেন। গ্রীক ইাতহাসবেতা 
স্রাবো। সার ৪87৮ নামে যেরাজোর উল্লেধ করিয়। গিরা- 
ছেন, তাহ! সম্ভবতঃ হর খবর অপভ্রংশ এবং তাহার 
বর্ণনা হইতে বৃঝ| যা প্রার ১৯ হইত্তে ১৪৪ খৃঃ পৃঃ 
অন্দের মধো পঞ্দ্ছিনীয় নৃণতিরা এদেশ াকমদংশ আধকার 
করদাছালেন। 

এই প্রদেশ অশোক ও চন্ত্রগুপ্তের অধিকারকালে 
সম্ভবত প্রতানধ ছারা শাসিত হইত । তৎপরে খৃই-পৃর্ব 
প্রথন পঠান্দী হইতত পৃইায় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত দেশর 
সাহ উপাপিকারী রাজগণ নাত করেন। ততপরে কনে।- 
জের গুপ্তরান্ছগণের আধক্কৃত হন। গুগ্তরাঞজগণ দেনা- 
পাত ব1 গ্রতিনিধি দ্বারা এদেশ শাসিচ করিতেন। আনশেষে 
এই প্রতিনিধি সেনাপতিরাই স্বাধীন রাজ! ত্ন। ইহাদের 
মধ্ো বলভীনগরের যেনাপন্ি ভট্ট।/রক সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত 
৪ প্রবল ছিলেন। শেষে দখন গুধ1ংশ র/ঞাচাত হন) তখন 
ৰপভীনগরের ভষ্টারকবংশ কচ্ছ, লাটদেশ (স্থুরাঠ, বরো1চ, 
খেদ। ও বরদার কতকাংশ) এবং মালবে প্রভূত্ব স্থাপন 
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* আকবরের আধকৃত হয়। 


কাধিয়াধার 


করেন (৪৮* খৃষ্টাৰ ।) ভাউনগঞ্জের উত্তর-পশ্চিমে ১৮ 
মাইল দুরে বর্তমান “বাল।” নামক স্থানের ধ্বংশাবশিষ 
নগরীকেই অনেকে বলভীনগর বলিয়া! অন্নগান করেন। 
বলভীরাজ দ্বিতীয় উবসেনের রাজত্বকালে (৬৩২---৬৪৯ 
খুষ্টাবব ?) হিউয়েন পিয়াং এদেশে আসেন। তিনি যে “ফলপি 
রাঞ্যের ও “সুল।চা* গ্রাদেশের উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন তাহাই 
বোধ হয় বলভী ও সৌনাস্ট্র হইবে। তীহার বর্ণনায় জান। 
যায় যে, এদেশের লোক বিদ্যাগশীপন করিত, তবে 
সমু.দ্রাপকুলবাদী বলিয়। ব্যবস-বাণিজ্যেই ব্যস্ত থাকিত; 
হহার। আতশয় ধনী ও অতিথিভক্ত ছিল। 

কিসে বলভীরাঞ্জয ধবংখ হয় জানা যায় লা। অনেকে 
ন্ুমান করেন, দিদ্ধু হইতে মুললমানেরাই ইছ। আক্রমণ 


“ গধবংস করে। এই মময় (৭৪৬ হইতে ১২৯৭ খৃঃ অব) 


অনহিলবারে রাজধানী স্থাপিত হয়। এই সময় অনেকগুলি 
ক্ষুদ ক্ষুদ্র রাজ্যে সৌরাস্ত্র বিভক্ত হইয়। পড়ে এবং জেঠব! জাতি 
প্রাধান্ত লাভ করে । ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানের। অনহিলবার 
অধিকার করে। ইহাবর কিছু পুর্বে মনহিলবারের সমৃদ্ধি” 
কালে ঝালাজ।;ত এদেশে আমির বান করে। 

গজনীর নাক্ষ,দ ১১৯৪ খৃষ্টাকে সোমনাথের মন্দির আক্রু- 
মণ করেন। তি'নই প্রণনতঃ (১১৯৪ খু্টাব্ধে ) লনছিলবার 
আক্রমণ ও তাহার ধ্বংসের শ্ব্রপাত করিয়। ষান। ১৩৯৪ 
থু্টাব্দ জাকর খ। সোমন্ধপ মন্দির ধ্বংস করেন। ইনি গুক্জ- 
রাটের মুদলমান রাজগ্রণের আদিপুকষ। এছ মুসলমান বংশ 
১৪০৩ হইঠে ১৫৩৩ থৃইান্বে বিশেষ প্রবল হইয়া ১৫৭৩ 
ধৃষ্টান্দ পর্য্যন্ত রাগ করেন, তৎপরে এই স্থংন মোগলনদভ্রাট্‌ 
আছ্ছদ।বাদের রাজগপ কাগি- 
বারের কহকগুপি মর্দারকে বশ্মভূঠ করিয়া বাণিজ্য সৌক- 
ব্যার্থ মাঙ্গোল, বীরাবল, ডিউ, গোগে। ও কান্ে গ্রভৃতি 
বন্দরগুলির উৎকর্ষভচ1 সাধন করেন। 

১৫২৮ খৃ্াঝে পর্ব,গীঞের! এদেশে প্রবেশ করিতে পায়। 
পুর্ববো তত মুসলমান রাজগণের মধ্যে বাচার নামক রাজ! 
হুমামুন কর্তৃক পরাজিত হইয়! ডিউদ্বীপে পঠগীদিগের 
অংশ্রর লয়েন। পরে তিনিই পর্ত,গীজগণকে কাপিয়াবারের 
মগো কারখানা করিতে আদেশ দিছে বাধ্য ছন। এই কার* 
খান। শেষে ছুর্গে গরিণত হয় ও পর্তগীজের। বিশ্বাসঘাতকত 
করিয়া! নিষ্ঠ,রভাবে বাঁহাছুরকে হতা। করে (১৫৩৬ খুঃ)। 

১৭৫ থুইাবে মজারাক্ট্রের। গুজরাটে গ্রাবেশ এবং ১৭৬৬ 
থু্ট।নে এদেশে দৃঢ়রূপে শ্বাধিকাঁর প্রনর্তিত করেন, কিন্ত 
তৎপরে প্রায় ৫* বৎসর কান ক্ষুদ্র ক্ুত্র সামস্থযুদ্ধে কাখিবারের 


কাথখিয়াবার 


মহা রাষ্্রদিগকে সর্বদাই ব্যাপৃত থাকিতে হৃইয়াছিল। 
১৮শ শতাববীর পূর্বার্দছে গুইকুমার প্রতি বৎসর পশ্চিন ও 
উত্তরদিকেন্স সর্দারগণের নিকট হইতে বাজন্ব-আ দায়ের 
জন্ত “মুলুক-গিরি” নামে একদল সৈষ্ত পাঠাইতেন। এই 
সৈম্তদলের সহিত শর্দারগণের প্রায়ই বিবাদ হইত, আর 
সেই সুত্রে দেশের ষথেইট অনিষ্ট ঘটিত। ইংবাঁজরাল ইহ! 
দেখিয়। গুইকুগারের সছিভ একযোগে রাজস্ব আদায়ের 
নিয়ম করিলেন। 

১৮০৩ থৃষ্ঠাব্বে কাখিরাবারের কতকগুলি তালুকদার বস 
তালুক ইংদাঙ্গ গবণমেণ্ট২ক গ্রাদান করিয়া আপনার! বুটিশ- 
রালের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এই দক তানুকদার মহা 
রাষ্টরাজ পেশবারের অধীন ছিলেন ন।।*১৮০৭ খৃষ্াবে গুই- 
কুদারের সৈন্ত ও বৃটাশরাজের সৈন্ত কাখিরাবারে গ্রবেশ 
কারয়। তালুকদার ও নর্দারগণের সহিত বন্দোবস্ত করে। 
স্থির হইল--ত।লুক্দার শিজ নিল 'তালুকের খান নিশি 
হারে দিবেন এবং দ্ব শ্ব অধিকার মধ্যে শান্তিরক্ষা করিগেন। 
গুইকুমার আর মুলুকগিরি গৈম্ত পাঠাইবেন ন]। কর্ণেল 
ওয়াকারের মধ্যস্থতা (১৮০৭-৮ খৃঃ) নামন্তথ্্ধ থামিয়] যায়। 
এই সময় হইতে রাজত্ব আদায়ের ভার বুটশরাজের হস্তে 
পড়িল। ১৮২৭ খুষ্টান্দে গুইকুমার রাজন্বের নিজাংশ 
বুটাশরাজের হাতদিয়াই আদায় ও গবর্দেণ্টের নিকট হইতে 
গ্রহণ করিতে ত্বীক্ত হইলেন। 

১৮২২ খুষ্টান্দে কাখিয়াবারের শাসনভার পলিটিক্যাল 
এল্সেণ্টের হুস্ত প্রদত্ত হয়। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনে 
থাকিয়া এজেণ্ট সমস্ত কাব্য করেন। ১৮৩১ খুষ্টান্দে এক 
লন ইংরাজবিচারকে॥ অশীনে এখানক।র রা্মকোটনগরে 
একট প্রধান নিলামত আদালত হ্থাপিত হইর়াছে। 

কাখিরাবারে রীতিমত গুগিন নাই । প্রত্যেক মীর 
ত্ব নম অধিকারমধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে বাধ্য । 

ভাউনগর হইতে গোগাল পর্য্যন্ত যে রেল-লাইন আছে, 
তাহাই এখানকার প্রধান রেপপথ। এই লাইনে ১৪টি 
ষ্টেশন আছে। ধোলা-ষ্টেশন হইতে একটি শাখা-পথ 
ধোরাজি পর্য্যন্ত গিয়াছে, ইহার মধ্যে ১০ট ষ্টেশন আছে। 

কাখিয়াবারে তুলার আবাদ বথে্। এখান হইতে 
বৎসরে প্রায় ৩০,০৯৯১০০০২ টাকার তুল! রপ্তানি হয়। এই 
তুলার কাট্তি বোস্বাই্সেই অধিক। এখানে চকর কাটের 
ধ্যবসাও যথেষ্ট । ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সামস্তরাম্্যের মধ্যে ধরঙগ্র, 
মবনগর, ভুনাগড় ও ভাউনগর (ভবর্নগর) গ্রধান। ভাউনগর 
রাজ্যে দেশীয় লোক পরিঢালিত ৫টি তুলার কল আছে। 


[8৫৭ ] 


কাদদ্বরী 


কািয়াবারের প্রধান উৎপন্ন _তুগা, বারা, জোয়ার, 
ইক্ষু, হরিত্রা ও নীল। এতত্তিন স্বর্ণ ও রৌপ্য, জরি, রেশমী 
বস্ত্র মিলার, হ্থগন্ধি তৈল, গোলাপফুলের ভুগন্ধি, হত্তিদন্ত 
ও চন্দনের নান প্রকার ভব প্রাস্তত হয়। এখানকার 
ঘোড়া অভি উৎক্ুষ্ট। স্যেলোমের ব্যবসায় যথেষ্ট আছে। 

এবেশে ধাতুপাজ, শহ্া, চিনি প্রহৃতি আনদানী হয়। 
বার] ও হালালের মবো লৌহখনি আছে । পুরবন্দররাজ্ে 
বখরণা নামক স্থানে অনেক লৌহের খনি বাহির হইর়াছে, 
কিন অপরিষ্ভাত লৌহুপি'গু গণাইবার উপবৃক্ষ ইন্জনের অভাবে 
এ সকল খনির কার্য হয় না। 

বন্ত জন্তর মধ্যে মিটিশিখলে লিংহ। চিভাঁবাঘ, হরিণ, 
শুকর, হায়েনা, নেকডে, শৃগাশ। বনবিড়াল, হেঁকশিয়ালী, 
শাক এভতি প্রধান । 

গুজরাটের গিংহ দেখিতে শীষং গীতাভ শ্বেত, ব্যাছের 
তুলা দীর্ঘ ও লবল। উহারা একাদিক্রমে ৩ পুরুষ একঝ্র 
বাপ করে। আণাত-ঃ নমস্ত জঙ্গলের মতধ্য প্রার ১২টী 
নিংহ 'আছে মার, আর সংস্তই বিনষ্ট হ₹ইয়াছে। এই সিংহ 
কয়েকটি বধ করিতে নিষেধ আছে। 

লোকসংখ্যা ২৩3৩৮৯৯, তন্মধ্যে ১৯৪২%৫৮ হিন্দু এবং 
৩০৩৩৩৭ মুসলনান, ছুইটি পরগণ! ইহার অন্তর্গত টাদ। ও 
অল্দেমৌ । 

[ গ্রভাপ, উদ্জমন্থ, গিরিনর, শক্রগ্জয়। সৌর গ্রতৃতি 
শব্দে কাণিয়াবাদের পুত্গাভা্ তীর্ঘমাহাআ্্যাদি দেখ । ] 


কাদখেচি। (দেশজ ) পক্ষিবিশেষ, কাদ।খোচঢা। 


কাঁদড়। (দেশজ ) কাঁদা, কর্দিম 


কাঁদড়াটিয়। (দেশজ ) কাঁদাণুক স্থান। 
কাদম্ব (পুং) কদম্ে সমূহে ভবঃ, কদদ্ঘ-আণ.। ১ কলহংস। 


রাজবল্লীভের মতে ইহ'র মাংস শুণ--শীতল, ভেদক, শুক্র- 
কাঁরক এবং বায়ু, রক্ত € পিতনাঁশক | ২ কদন্বন্বার্থে অপং। 
কদম গাছ। ৩ ([ত্রি) কদঘননন্বীয়। ৪ ইক্ষু। ৫ বাণ। 
(কাদস্বঃ গ্তাঁৎ পুমান্‌ পঙ্ষিবিশেষে শায়কে ইপি চ। মেদিনী।) 
৬ দ্াক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন বাঁদবংখ। [কদম্বথ দেখ।] 


কাঁদত্বক (পুং)কাদদ্ব-স্বার্থে কন্‌। বাণ। 


কাদম্ঘর (ক্র) কাদশ্ং কদগ্োদ্ভিবং রসং লাঁতি গৃহাতি, 
কাদন্ব-লা-ক, লন্ত রঃ। ১ কদম্‌ ফুল ছার! প্রস্তত মদা- 
বিশেষ । ২ (পুং, লী) দধির সর | ৩ শীধু নামক মদ্যবিশেষ। 
৪ ইক্ষুজাত গুড়ার্দি। (পুং) ৫ বলরাম। 

কাদন্বরী (ক্ত্রী)কু ক্ৃষ্ণবর্ণং নীলবর্ণং ইত্যর্থ+ অন্বরং বন্তং 
যন্ত, কোঃ কদাদেশঃ ) কদস্বরে। বলরামঃ তন্ত প্রিয়া কদম্বর- 


৯১৫ 


কাদর [৪৫৮ ] কা? 


অণ্-ভীপ, | ১ মদ্য। ২ তকোকিলা। ৩ সরম্বতী। 
৪ শারিকাপাখী। ৫ বাণভট্র বিরচিত কথাবিশেষের নায়িকা, 
ইনি হংস নামক গন্ধব্বরাজের এবং চন্দ্রকরণ হইতে উৎপন্ন 
অগ্সরোকুলে জাত। গৌরীর কল্স।। এই নায়িকার নামানু- 
সারে বাণভট্রপ্রণীত সেই কথাগ্রস্থেরও নাম কাদন্বরী 
হইয়াছে। [ বাণভট দেখ।] 

কাদম্বরাবীজ (ক্লী) কাদন্বর্যযাঃ বীজম্‌, ৬ত২। মুরাবীজ। 

কাদম্বষ্য (পুং) কাদর্র্ষ্য হিতং, কাদস্বরী-যৎ। কদস্ববৃক্ষ । 

কাদম্ব! (শ্রী) কাদন্ব ইব আচর'ত, কাদস্ব-কিপ্‌, অচ্-টাপ্‌। 
কদস্বপুষ্পী লত', মুগ্ডিরী লত!। 

কাদন্ছিনী (স্ত্রী) কাদম্বাঃ কলহংসাঃ সম্তি অন্তাম্‌, কাদন্ব- 
ইনি-ভীষ | মেঘমাল।। 

কদর, --ভাগলপুর ও সাওতাঁল পরগণার একশ্রেণীর 
অনাধ্য জাতি। দাক্ষিপাত্যে অনমলয় পর্ধতে এবং 
কোইম্বাটুর জেলায় “কাদের” নামে একশ্রেণীর অনার্য 
জাতি বাস করে, অনেকের অন্থমানে এই উভয়জাতিই 
একশ্রেণীর বলিয়! বিবেচিত হয়। 

কাদরের কৃষি ও মত্যধারণ করিয়াই প্রধানতঃ 
জীবিকানির্বাহ করে; অনেকে মন্ভুরীও কারয়। থাকে। 
কাহারও মতে ইহারা ভূইয়। জার্তরই একটি জাতিভ্রই 
শ্রেণ মাত্র। ইহাদের মধ্যে ছুইটী শ্রেী-বিভাগ আছে-_- 
কাদর ও নৈয়া। নৈয়া। নামক একটি স্বতন্ত্র জাতিও আছে, 
তাহাদের সহিত কাদরলাতির কোন নংশ্রব নাই। 
কাদরকাতির মধ্যে অনেক গোত্র আহছ। সকল গোত্রে 

পরস্পর আদান প্রদান হয় না। ইহাদের মধ্যে বাড়ে,বারিক, 
দর্বে, হাজারি, কম্প তি, কাপড়ি, মন্দর, মন্দ্রি, মাঝি,মরৈয়া, 
মরিক, মির্দাহ, নৈয়া, রৌৎ ও রিখিয়াসন এই কয়টি গোত্র 
আছে। ইহার মধ্যে বাহাদের বাড়ে গোত্র, তাহার! মির্দ;হ, 
কম্পতি ও রৌং গোত্র ভিন্ন অন্ত কোন গোত্রে বিবাহ করে 
ন!; বারিকগোত্র মন্দর, মির্দাহ, রোং ও বাড়ে গোত্রে 
বিবাহ করে না? দর্বে গোত্র সরিক ও বাড়ে গোত্রে 
বিবাহ করে না; কম্পতি গোত্র কেবল বারিক, কাপড়ি, 
মরিক, দর্কে, মাঝি ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে। 
মরিকগোত্র বারিক, কাপড়ি, মাঝি, মন্দর ও নৈয়। 
গোত্রে ; মির্দাছ গোত্রে দর্বে, মাঝি, কম্পতি ও বাড়ে গোছে 
এবং নৈয়। গোত্র কেবল মরিক, হাজারি, নৈয়া, কম্পতি, 
ও বাড়ে গোত্রে বিবাছ করে। ইহারা নাতুলকন্ত|! ব1 

' পিহৃব্যকষ্ঠাকে বিবাহ করে ন! এবং মাতৃপর্যযায়ে ৩ পুরুষ 
ও পিতৃপর্ধ্যয়ে ৭ পুরুষ বাদ দিয়! বিবাহ করে। 


ইহারা বালিকা ও বয়স্থা কন্তারও বিবাহ দে়। ভবে 
বালিকাকালে বিবাহ দেওয়াই প্রশম্ত বলিয়া গণা করে। 
নিমনশ্রেণীর হিন্দুগণের পদ্ধতি অগ্থলারে বিবাহ হয়। সিলা,র- 
দানই বিবাহের, প্রধান কার্য । গ্রামের নাপিত ইহাদের 
পুরোহিতের কার্য করে। স্ত্রীর সন্তান ন! হইলে ইহার! 
আবার বিবাহ করে। বিধব। সাঙ্গাই প্রথান্দারে নিষিদ্ধ 
গোত্র ও পুরুষাদি বাদ দিয়া বিবাহ করিতে পারে। 
স্ত্রী শ্বামীকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে সাঙ্গাই প্রধানুদারে পুনর্ধার 
বিবাহ করিতে পারে। সাঙ্গাই-বিবাহ বাটার বাহিরে অন্তঃ- 
পুরের পশ্চাতে খোল! জায়াগার হয়, মার গুভ বিবাহ বাড়ীর 
উঠানে হইয়া! থাকে । 

ইহারা শবদাং করিয়া তাহার ভন্ম লইয়| মৃত্ঠার পরদিবম 
স্নাহিত করে। ভ্রয়োদশ্দনে মুতের উদ্দেশে বলি দেয় 
এবং মৃত্ার তাখিখ হইতে ছমাসের পর আবার এরূপ বলি 
দিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে বার্ষক শ্রান্ধা্দ নাই। 

হিন্দুর মধ্যে ইহার। অতি নিয় শ্রেণীতে গণ্য। ডোম 
ও হাড়ি ভিন্ন অন্ত কোন জাতি ইহাদের জলম্পর্শ করে 
না। কাদরের। নিজে ভূঁইয়। ও কাহাবের অন্গাদ গ্রহণ 
করে; কিন্তু তাহার! করে ন। ইহারা গোমাংস, শৃকর- 
মাংল, মোরগ ও মেঠে। ইন্দুর খায়, মদ্যাদিও পান করে। 
সময়ে সময়ে ইহার! কান্তে ও কুঠারের পৃজ। করে। 

কাদরের! হিন্দু বটে, কিন্তু অপর অপভ্য জাতিরন্ায় 
নান। কুণংস্করাচ্ছ্ল। ইছাদের মধ্যে কতকাংশ লোকে বিশ্বান 
করে যে কতকগুলি বিশেষ শক্তিলম্পন্ন অপদেবতার! তাহা. 
দিগের চতুর্দিকে অবস্থিতি করে; তন্মধ্যে অনেকেই 
তাহাদের পূর্বপুরুষের আত্মা । অপর কেহ কেহ বিশ্বাস 
করে যে ওরূপ 'পদেবত নাইঃ তবে নদীপর্বতাদি 
হইতে শক্তি সকল উদ্দুত হয, এই সকলের কোন মূর্বি 
ব!প্রতিম। নাই । কোথাও এক টিপি মৃর্িক। বা এক খণ্ড 
সিন্দর-লেপিত প্রস্তর খণ্ড মাত্র ভগবানের উদ্দেশে শবের 
মধো প্রতিষ্ঠিত থাকে । এই সকল প্রতিষ্িত দেবতার মধ্যে 
কারু-দানো,হর্দিয়া-দানো, সিমরা-দানো,পাছাড়-দানো,মোহুন, 
হুয়া, লিলু, পরদোনা ইত্যাদি প্রধান। .ইছাদের মতে এই 
সকল অপদেবতা যে কিরূপ শক্তিবিশিই তাহ] জান! যায় 
নাই। কাদরের! বলে যে, এ কল অপদেবতার পৃজায় অব. 
হেল! করিলে দেশে নান! অমঙ্গল ঘটে। পুজাকালে ইছার। 
শুকরশাবক, ছাগল, পায়র! ও মোরগ বলি দের, শন্তের শীষ 
ও ঘ্বতাদি উৎসর্গ করে। ইহাদের দেবত। যেখানে গ্থাণিত 
থাকেন, সেই কুপ্ধের নাম লর্পা। নাপিতেরাই ইহাদের 


কাদাচিৎকতা 


পুরোছিত। পুঞ্াপ্রব্য উপাসকেরা ভোজন করে। ইহার 
নিজে হিন্দু বলিয়। পরিচয় দেয় ও পরমেখর, মহাদেব, বিষুঃ 
'খ্রভৃতি নামে বিশ্বা করে। 
দাক্ষিণাত্যের কাদদেরগণ পর্ধতবিভাগে, বান করে। 

তাহার! পুলিয়ার ও মালয় আরলার জাতির উপর গ্রভৃত 
কফরে। সময়ে সময়ে কামান ও যুদ্ধসঙ্জার্দি বহন করে বটে, 
কিন্ত কখন দানাদির কাঙ্জ করে না। মুটিম! বলিলে 
তাহার আপনাকে অপমানিত বোধ করে। এই জাতি বড় 
বিশ্বাসী, সত্যবাদী ও বাধ্য। ইহার! কুঞ্চিত কেশে খোপা 
বাধে) ৰন হইতে হরিদ্রা, আদা, মধু, মোম, এলাচ, রঙ্জন, 
বড় রিট, মাভুফল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া চাউল ও তাম্ধকুর 
সহিত পরিবর্তন করিয়া! থাকে ইহার! ধুটীশাধিকৃত বন 
হইতে যাহ! কিছু সংগ্রহ করে, তাহার জন্ত কিছু কর দেয় ন। 
*কোচীনরাজের অধিকৃত বনভাগ হইতে এলাচসংগ্রহ করিবার 
জন্ত কেবল বার্ধিক ১০০২ টাকা কোচীনরাজকে রাক্জশ্ব 
দেয়। ইহারা বনমধ্যে পথগ্রদর্শকের কার্য করে, কিন্তু কখন 
ভারবহন করে না। | 

কাদরআ।লী, একজন মুদলমান পীর। প্রায় ৫২৭ হিজরীতে 
পিজিস্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তৎগরে কুতব উদ্দীনের 
রাজাকালে আজমীঢ়ে আইসেন) এখানে সৈয়দ-ছুসেন 
মেশেদীর কন্তার সহিত তাহার বিবাহ হয়। ৬২৮ খুষ্টাব্ধে 
তাহার মৃত হয়। ১০২৭ হিজরীতে ভীহাগীর বাদশাহ 
তাহার গোবের নিকট একটি ছন্দ মস্জিদ্‌ নির্মাণ করিয়া 
দেন। তাঙ্াার স্মরণার্থ নগরেও একটি মস্জিদ আছে। 
মোপ্ল! মুনলমানের কাদরলআালীকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়। 
থাকে । ১১ই জমাদি-উল্‌-আধীর তাহার উত্সব দ্িন। 

কাদলেয় (তি). কদলেন নিবৃণতম,। কদল-ঢএ.। কদল- 
নির্মিত। 

কাদ!] (দেশজ) ১ কর্দম, পাক। ২ বলদেশে ম্ত্রীলোকদিগের 
প্রথম খতু হইলে একন্প উতৎসব। 

কাপ্াকিচ। (দেখজ ) কর্দমময় স্থান । 

কাদাখেঁড়, (দেশজ) বাঙ্গাল! দেশে স্্রীলোকদের প্রথম খু 
হইলে, অন্তান্ত স্ত্রীলোক একত্র হইয়! ষে খেউড় পাচালা 
প্রভৃতি গান করে, তাহাকেই কাদাখেড়, বা কাদাখেউড় বলে। 

কাদাখোচ। (দেশজ ) পক্ষিবিশেষ। 

কাদাচিৎুক (ব্লী) কদাচিৎ ভবম্‌, কদাচিৎ.কালবাচিত্বাৎ 
ঠঞ.1 কোনও অনির্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন। 

কা্চিৎকতা| (স্ত্রী) কাদাচিৎকন্ত ভাবঃ, কাঁদাচিৎক-তল্‌ 
(তশ্ত তাবস্বতলৌ। ।'প1 ৫1১। ১১৯1) টাপ্‌। কর্দাচিৎ উৎপত্তি। 
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কানক 


€ণ্তথাপি তম্ত কাদাচিৎকতয়া উপচরিতেন কার্যত্বেন 
কার্ধ্যত্বমুপচধ্যতে |” সাহিত্যদ* ৩। ২৭1) 

কাদাটিয়! (দেশজ ) কাদাধুক্ত, কর্দমময়। 

কাদাঁড়িয়। (দেশজ) কর্দমপূর্ণ, কাদাযুক্ত। 

কাঁদাঁন (দেশজ) কাদ! করিয়া! দেওয়া। 

কাদাল (দেশজ) কাদাযুক্ত। 

কাদিপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের সুলতানপুর জেলার উপ- 
বিভাগ । অক্ষা* ২৫*৫৮৩* হইতে ২৬* ২৩ উঃ এবং দ্রাধিৎ 
৮২৯ হইতে ৮২:৪৪ পৃঃ। উত্তরপীমা! অকবরপুর তহ- 
সীল, পূর্বো আজমগড় জেলা, দক্ষিণে পত্তি তহসীল এবং 
পশ্চিমে সুলতানপুর তহসীল। ভূমিপরিমাঁণ ৪৩৯ বর্গমাইল। 

কাদিয়ান, বোর্ণিও দ্বীপবাদী অনার্ধয জাতিবিশেষ। এই 
জাতি এক্ষণে মুললমানধন্ম গ্রহণ করিয়াছে । ইহারাই 
বোর্ণিও দ্বীপের আদিম অধিবাসী । ইহারা সরল ও শাস্তি- 
প্রিয়। ইহাদের স্ত্রীলোকের বেশ স্ুশ্রী। 

কাদিরগঞ্জী, উত্তর-পশ্চিমের এট। জেলার অন্তর্গত একটি 
পল্লী। এখানে কক্করে নিন্মিত একটি প্রাচীন দুর্গের 
ধ্বংসাবশেষ পড়িয়। আছে, এখানকার আরবীভাবায় খোদিত 
শিলললিপিপাঠে জানা যায়, শ্রী স্থানে ১১০৪ হিজরীতে 
আলমগিরির রাজ্যকালে সুজাং খার দরগ। নির্থিত হয়। 

কাদিহাঁটি, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটি নগর। সাঁধারণে 
কফেদ্দিটি বলে। অক্ষ1' ২২*৩৯১০% উঃ, দ্রাঘি* ৮৮ ২৯৪৮৮ 
পৃঃ। এখানে প্রায় ৫৯০০ লোকেরবাঁস। বিদ্যালয়, ডাক- 
ঘর ও অনেক সন্ত্ান্ত লোকের বাটী আছে। 

কাদের ( আরব্য ) শক্তিশালী, ক্ষমতাবান্‌। 

কাদ্দ (দেশজ ) কাটারী, দা। 

কাদ্রবেয় (পুং) কদ্রোরপত্যম্‌ পুমান্‌, কদ্র-ক্‌ (শুত্রারদি- 
ভ্যশ্চ। প1 ৪1 ১। ১২৩।) কক্রনুভ্র, শেষ, অনস্ত, বান্থুকি, 
তক্ষক, ভূঙ্ঙ্গম ও কুলিক এই কয়েকটি কাদ্রবেয় বলিয়! 
প্রসিদ্ধ ।' 
(শেষে! হনস্তে! বাঁন্থুকিশ্চ তক্ষকষ্চ ভূজঙ্গমঃ। 
কুর্দশ্চ কুলিকশ্চৈন কাদ্রবেয়াঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥* 

্‌ মহাভারত ১। ৬৫। ৪১1) 

কান (হিন্দী) ১ কানাই, কৃষ্ণ। ২ অনন্য বাদ্যকর জাতি- 
বিশেষ, অনেকটা আচার-ব্যবহ্থারে ভোমজাতির ভ্তায়। 
২ মুসলমান কামারবিশেষ। ইহার! লোহাপেটা, ছাতার 
শিক ও মতন ধরিবার বড়শী প্রস্তত করে। 

কানক (ক্লী) কনকং ফলমিব উগ্র ফলং বন্তান্ত, কনক 
অণ। ১ জয়পালবীব। রানবল্লভেয় মতে ইহার খণ, 


কানপুর 


তীস্ক ও উফ্বীর্য্য, সারক ও উতক্রেদকারক। ২ (জি) 
কনকসন্বন্ধীয়, শ্বণনির্্মিত। 
কানকুর (দেশ) বৃক্ষবিশেষ, কাকুড় ( 0800)115 
0681533115003, ) 
কানগুই (পারস্ত) নবাবের সসয়ে রাজকর্মমচারীদিগের 
মধ্যে একপ্রকার ডপাধাবশেষ, কান্থনগোই। 
কানড়গৌড় (পুং) কানড়। ও গৌড়রাগমংবোগে উৎপন্ন 
রাগবিশেষ। 
কানড়নট পং) কানড়া ও নটনাগ সংযোগে জাত বাগবিশেষ । 
কানড়া, কানাড়া (স্ত্রী) বাগিবীসিশেষ। নিম খে গম পথ 
(মি-খা) এই কষেকটি ইহার প্ররগ্রাম। রাত্রি ১১ হইত ১৫ 
দণ্ড পর্যন্ত এই রাগিণীগানের দম । কানড়। ভিন্ন ভিন্ন রাগ- 
রাগিন্র নছিতগিশ্রতহহয়।১৮ প্রকার মিশাকানডার উংপত্তি 
হইয়াছে । বপ!--১ দরবারীকানড়, ২ নার়কীকানড়1, ৩ দুদ্রা 
কানড়', ৪ “কীশিকীকানড়, ৫ বাগেউকানা। ৬দটকানভ়া, 
৭ কাকিক্কানড়া, ৮ কোনাহলকানড়া। ৯ মঙ্গলকানড়), 
১০ শ্তামকানড়', ১১ টঙ্কক'নড়', ১২ নাগধবণিকানড়া, 
১৩ আড়ান!, ১৭ দাঁহ!না,। ১৫ স্থুচাকানড়া, ১৬ ম্থবতাই- 
কানড়া, ১৭ ছোপ়েনীকানড, ১৮ মিএগর জন্যন্থী। 
কানদ (পুং) ধানরুণর পুত্র। 
কানন (ক্লী)কং জলং অননং জীবন: প্দধ্র। বহরী। যদ্ধ' 
কানয়তি দীপদ্রন্ত। কন-ণচলুট। ১ বন। ২ ( কন্ত ব্রহ্মণঃ 
আননম্‌্।) ব্রঙ্গ'র সুখ । ৩ গুহ। 
(কাঁননং বিপিনে গেছে গরদেক্টিনুখে হশি 51 মেপিনী ) 
কানচন্দ্র, টিক্কারীর একজন নিধ্যাত ভাদ্ধা। (দেশাবলী 
$ ৫৫ ।২। ২) 
কাননাগ্র (পুং) কান্নাজ্জাতে! হগ্সিত। মধ্যলোও | দাবাণল। 
কাঁননারি €পুং) কাননস্ত জরিত্রির, উপনি* | শসীবৃক্ষ ॥ ইহার 
মধ্যন্থিত শাখ। ঘর্দণে অপি প্রজ্বলত হইয়া, সময়ে সনয়ে সদগ্র 
বনও দগ্ধ করিয়। ফেলে ; এল ইহাকে কাননারি কছে। 
কাননৌকাঃ [স](পুং) কাননং ওকঃ স্থানমন্তঃ বছরী। 
বনবঝাপী। 
কানপুর (হিন্দী কানহ্পুরকানাইপুর ) উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশের একটি জেল: ও নগরের নান। আলাহাবাদ বিভা 
গের সর্ধপশ্চিম!ংশে এই ছেলা অবস্থিত ; ইগর উত্তর- 
পূর্বে গঙ্জানদী, পশ্চিসে ফরকাবদ ও এতাবা ? দক্ষিণপশ্চিমে 
যমুন1 ও পুর্বে ফতেপুর । এই জেগার সদর কানপুরনগর ) 
কানপুর জেল! গঙ্গাযসুনার অন্তর্দত সুবিখ্যাত দোয়ার 
গরদেশের মধ্যবর্তী। এই দেলার গঙ্গ! ও যসুন1 ভিন্ন 





[ ৪৬০ 


০০ 


] কানপুর 


আরও অনেকগুণি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। সাধারণতঃ তৃমি- 
ভাগ দগ্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ঢালু । ঢারিটি প্রধান ক্ষুণ্র 
নণীতে কানপুর জেলাটি চারিটী গ্রধান তাগে বিতক্ক )-- 
গঙ্গার উপনদী “ঈীশান* উত্তর্িকে একখণ্ড ত্রিফোপাকার 


তুমিকে ভাঁগ করিয়। রাখিয়:ছে। সধাস্থলে পাও রিন্দ 


নদীন্বয়ে আর দুইটা বিছাণ হইয়াছে ও অনশি তৃথণ্ডের 
মধ্যে যমুনার উপনদী নেঙ্গুন বর্তমান। এই সকল নদীর 
ভাঙ্গন বড় অরিক, বিস্তৃত ও গভীর। কানপুর জেলার 
নধো গঙ্গাযহুনায় বর্ষাকালে বড় বড় নৌকাদি যাতায়াত 
করিতে পারে কিন্ত অত লয়ে কু ক্ষুদ্র নৌকা ব্যতীত 
বড় নৌকা চলিতে পারে না। ক্ষুদ্র ফুদ্র নদীগুণি শীষ্মকালে 
প্রায় শুক।ইন! বায়। ১৮৫ গুষ্টান্ঘ শধ্যস্তত কাঁনপুরের নীঙ্চে 
পারাপারের জন্ঠ ভান।-মেতু ছিল, গবে অযোধ্য-বোহিলখ 
রেলপথের জন্ত গঙ্গার উপর সেতু নির্দ্বাণ সম্পূর্ণ হইলেও 
ভাঁসা-সেত কাগি:ত সরাইন! দেওয়া হুইপ্লাছে। বমুনার 
উগর ০1-:দতু আছে। 

কানণুর দেলার জদী স্বভাঁতঃ শু, কিন্ত এখন গঙ্গ'র 
থাঁল হওয়ার জমী বেশ উর্ধানা ও শহ্তশালনী হইহাছে। 
এই খাল শাখা-প্রণাথায কাটয়। স্মভ্ত জেশায় ছড়াইয়। 
জল [দবার বন্দোবস্ত করা হইস়াচছে। এ ছ্েলায় কতক- 


গুল .ঝল আত গলগণ। মিকত্্!। নামক স্থানে 
সোনাউনাহে এবটি মিল আছে, ইহা পিকন্ত্রা প্রগণ। 
হইতে তোগশিপুন পরণণ। পর্য্যন্ত বিস্ৃত। এই ঝিলটি 


বমুনা হইতে ছুই মাইল দুরে অনস্থিত। ঘমুমা। এখন 
যেখানে বেনন ভাবে যতট। বাকিপা বাকিষা চলিদাছে। এ 
ঝিলটিও ঠিক তাহার সনান্তর ভালে প্রজপ বাকিয়া বাকি 
বহেয়ছে দেখিস কেহ কেহ মনে করেন থে ইহাই মুন! 
নদীর গ্রাচীন গর্ভ ছিল; কিস আজিও এ সণন্ধে কোন 
গ্রনাণ ব। গ্রাবান পাওয়! বার না) এইরূপ রস্লাবাদ ও 
শিবণাজপুর পরগণায় ২৫ দাইল বিস্তৃত একটি শ্রোতও এরূপ 
একটি পাচীন নদীগর্ভ বণিরা বিবেচিত হ্য়। এ জেলা 
অঙ্গল নাই, তবে স্থানে স্থানে পতিত জী আছে। এই সকল 
পতিত জনীতে কিংগুক বৃক্ষই অধিক দেখ! যাগস। এ 
দেলায় চিতাবার, লীলগাই (নীশবর্ণ কঞ্খসার।তীয় হরিণ), 
শৃরঙ্ঘহীন ও শৃঙ্গনিশি্ হরিণ, থেঁকশিয়ালী, শৃগাল, বন্তশুকর 
ইত্যাদি ভিন্ন অন্য কোন বলত জন্ধনাই। 

কানপুর জেলায় ২৩৭ বর্গমাইল তৃমিতে প্রায় লক্ষ 
লোকের বাস, তন্মধ্যে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সকল জাতীয় 
হি, সকল শ্রেণীর মুললমান ও যুরোশীয় আছে। 


কানগুর 


গ্রামের সামাজিক বন্ধন অন্তর্ধেদীর অন্তান্থ স্থানের মত। 
জমীদারেরাই প্রথমে গণ্য, ব্রাহ্মণ বা রাজপুতেরাই প্রধানতঃ 
জমীদার। তৎপরে এখানকার সাবেক অধিবাসীদিগের 
ংশধর কৃষকগণ, ইহার! জমীদারদিগের* জমী বংশান্ুক্রমে 
মৌরসী দত্ব ভোগ করিয়া! আসিতেছে। তৎপরে বেণিয়! 
দোকানদার ইত্যাদি, তৎপরে উদ্বাস্ত জমীভোগী প্রজা, 
তৎপরে নাপিত, কামার, কুমার ইত্যাদি শিল্পজীবিগণ। 

কানপুর জেলায় চাঁষবাসের বিশেষ প্রভোদ নাই, দোয়া- 
বের অন্যান্ত স্থলেও যেরূপ প্রণালীতে কৃষিকার্ধ্য হয়, 
এখানেও সেইরূপ হুইয়। থাকে । এখানে ছুই প্রধান ফপল 
হয়। শরতকালে যে ফসল হয়, তাহাকে খাবিফ ও বণস্ত' 
কালে বে ফসল হয় তাহাকে রবিফদল বলে। কজ্যষ্ঠের 
ঠাথমবৃষ্টিতে খারিফ ফসল বুনে। এই ফসলে ধান, ভুট্টা, 
বাজরা, জোয়ার, তুলা, নীল ইত্যাদি হইবে; ইহার 
আর্ধকাংশই আশ্বিনমাসে পরিপক্ক হয়। ধান শীঘ্র হীঘ 
পাকিলে ভাত্রেও কাটিয়া থাকে, কিন্ত তুল! ফাল্তন ব্যতীত 
তুলিনার উপযুক্ত হয় না। রবি ফসল আশ্বিনে বুনে ও 
চৈত্রনৈশাথে কাটে । এই জেলার প্রধান খাদ্য গম। 
এখন এ জেলায় তুলার চাষই প্রপান লাভকর ও বহু 
বিস্তত হয়! পড়িয়াছে। এজেলায় চাষ করিয়া লোকে 
একরূগ শ্বচ্ছন্দে মংসারধাত্রা নির্বাহ করে; কিন্তু চামার, 
কাচ্চি, কুড়মি প্রভৃতি রুষকশ্রেণী বড়ই দর্রদ্র। এইচন্য 
কানপুরের দরিদ্রতা অতিগ্রসিদ্ধ। উত্তরাঞ্চলে জোয়ার 
ও গম এবং দক্ষিণাঞ্চলে বাজরা অধিক জনম্মে। বিলাছুর, 
রন্গুলাবাদ ও শিনরাক্গপুরের দক্ষিণাংশে ধান্ত জন্মে। 
শিবরাক্জপুরের উত্তরাংশে নীলই প্রধান । এই সকল ক্ষেত্রে 
গঙ্গার খাল, কূপ, পুক্ষরিণী, জলা, ঝিল ইত্যাদি হইতে 
জল আনিয়া আবাদ হয়। কানপুরে অনাবৃষ্টির ভয় বেশী, 
স্থতরাং ছুতিক্ষের ভয়ও যথেষ্ট; এই জেলার পশ্চিমাঞ্চলেই 
আবার সে ভয় আরও বেশী । ১৭৭০, ১৭৮৩-৮৪, ১৮০৩-৪ ও 
১৮৩৭ গৃষ্টাকে কানপুরে বড় ভয়ানক ছুতিক্ষ হইয়া গিয়াছে । 
তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক, বিস্তর গোকরু বাছুর মরিয়া যায়। 

কানপুর হইতে শস্ত, তুলা ও নীপবীজের রপ্তানি হয়। 
এই জেলায় যে নীল হয়, তাহ। হইতে কেবল বীঙ্গই 
সংগৃহীত হয় এবং বেহারপ্রদেশে এই বীজই অধিক 
বিক্রীত হয়। কফানপুরনগরে ঘোড়ার সাজ, ভূতা, পোট- 
ম্যাণ্টে। ইত্যাদি চামড়ার দ্রব্যাদি যথেষ্ট ও উৎকৃষ্টরূপে 
প্রস্তত হয়। 


কানপুরে তুলার কলে কাপড় হয়। এখানে তাবু প্রস্তুত 


৯৯৬ 


[ ৪৬১ ] 


কানপুর 


হয়। এখানকার পুরাতন কেল্লায় গবর্ণমেণ্টের চামড়ার 
কারখান। হইতে সৈন্ভগণের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি গ্রস্ত 
হুইয়। থাকে। গবর্ণমেণ্টের ময়দার কলও এইখানে, এই 
কলে সৈম্দিগের জন্য ময়দা, ছাতু ইত্যাদি ভাঙ্গা! হয়। 
এখানে তেজারতী কারবার অল্প, বেণিয়। ও রাজপুতেরাই 
তাহ! করিয়। থাকে । রেলপথ, নদী, খাল, পাকা ও কাচ! 
রাস্ত। প্রভৃতি নানাবিধ পণ যথেই্ আছে। আর্ব্যাবর্ের 
প্রধান গাকা রাস্তা গ্র্যাণ্ড ট্রাঞ্করোড গঙ্গার সমান্তত্নালে 
এই ঞ্জেলায় প্রায় ৬৪ মাইল বিস্তৃত । 

এখানে এক্জন কালেইর-ম্যাজিষ্ট্রেই, ছুইজন জয়েণ্ট 
ম্যার্জিট্রেট, একজন ম্যািষ্ট্যান্ট ও দুইজন ডেপুটা ম্যাজি- 
প্রেট থাকেন। এ জেল! হইতে মকল প্রকার রালশ্বের মোট 
পরিমাণ ৩৯৯২৮৬০২ টাকা। পুলিস, টেলিগ্র।ফ, বিদ্যালয় 
ইত্যাদি সুবিধামত আ'ছে। 

কাঁনপুর জেলায় চারিটি প্রান নগর আছে, তাহার 
গ্রত্যে কটিতেই ৫ হাজারের অধিক লোক বাস করে। প্রধান 
নগর কানপুরে ১৫১৪৪, বিঠুরে ৬৬৮৫, বিলহৌরে ৫৫৮৯ ও 
'আঅকসরপুরে ৫১৩১ জন লোকের বাস। 

কানপুর নগর গঙ্গানদীর দক্ষিণকুলে অবস্তিত। প্রয়াগ- 
সঙ্গম হইতে ১৩* মাইল উদ্ধ এই নগর অনস্থিত। উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে ইহাই চতুর্থ নগর। সমুদ্্পৃষ্ঠ হইতে ইহা! ৫** 
ফুট উদ্ধে অবস্থিত । এখানে সেনানিবান, আদালত, ষ্টেশন 
ইতযানি আছে। সেনানিবান ও আদালত গঙ্গাতীরে। পূর্ব্বাংশে 
আপাহাবাদ-রোটডের উপর পশ্চিমপার্থে দেশীয় অশ্বারোহী 
সেনানিবাস ও কাওয়াজের জমী। কাওয়াজের পশ্চিমে 
যুয়োগীয় পদাতি-বারিক ও সেপ্টজন গির্ভ1, ইহাদের মধ্যে 
গঙ্গাতীরে মেমোরিয়াল গিঞ্জঞা (১৮৫৭ খুষ্টান্দের সিপাহী 
বিদ্রোহের স্মরণার্থ নিক্মমিত হয়)। নগরের উত্তরাংশে সাধারণ 
কাঁওয়াজের জমী। ইহার সম্মুখে গঙ্গাতীরে মেমোরিয়াল 
উদ্যান। এই উদ্যানে একটি কূপ ছিল। এক্ষণে সেই 
কুপের উপর একটি স্তন্ত প্রস্তত হইয়াছে এবং তাহার চতু- 
দিকে প্রাচীর দিয়! ঘিরিয়। দেওয়া হইয়াছে । এই স্তস্তের 
উপরে একটি শ্বর্গবিদ্ন্যাধরীর মুর্তি আছে। স্তস্তগাজে ইংরা- 
জীতে খোদিত আছে যে প্বিঠুরের বিঝ্রোহী নান! ধুষ্ধুপন্থের 
দল ১৮৫৭ খুষ্টাব্ের ১৫ জুলাই তারিখে এই স্থানের নিকটে 
অনেক যুরোপীয়স্ষে বিশেষতঃ যুরোপীয় স্ত্রীলোক ও শিশুকে 
অস্ায়রূপে বধ করিয়া! এই কূপের মধো নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিল।” এই উদ্যান রক্ষার জন্ত গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৫০০৯ 
টা! খরচ হয়। এর বিজ্রোহে যাহার! নিহত হয়, এই বাগানের 


কানপুর ্‌ 


দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমাংশে তাহাদিগকে সমারহত কর। 
হইয়ানছল। 

কানপুর নগর প্রাচীন নহে, এজন্ত এখানে দর্শনীয় 
অষ্টঃলিক1 প্রাসাদ বা মন্দিরাদি নাই। 

১৭৬৪ খৃষ্টাবে বল্মারের ও ১৭৬৫ থৃষ্টার্ধে কোরার যুদ্ধে 
স্থজাউদ্দোল। ( অযোধ্যার নবাব উজ্জীর) পরাজিত হইলে 
এই নগর নির্মিত হয়। " নবাব বুটীশরাঞ্জের সহিত সন্ধি 
করিয়। ফচ্চেগড় ও কানপুরে সৈম্ত রাখিতে শ্বীকৃত হন। 
১৭৭৮ খু্টাবে বর্তমান স্থান নবাধিকৃত স্থানের গ্রান্তনীমার 
সেনানিবাসের জন্য নিরূপিত হওয়ায় এই নগরের পত্তন হইল। 
১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা অযোধ্যার নবাবের নকট ইহার 
চতুষ্পার্বস্থ স্থান প্রাপ্ত হইলে তখন হইতে ইহা একটি জেলা 
ও প্রধান নগর বলিয়। গণ্য হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টানদের মিপাহা 
বিদ্রোহ ব্যতীত আর কোন এ্তহামিক ঘটন। এখানে 
ঘটে নাই। 

সুললমানদিগের অধীনে এই জেলাটি স্থবা আলাহাবাদ ও 
আগ্রার অধীনে অনেকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল । 
থান সাহাব-উদ্দীন ঘোরী -দায়াব অধিকার করেন, গেই 
সঙ্গে ইহাও তাহার অর্ধকৃত হয়। আরঙগজেবের সময় 
এখানে ছুই একটি সামান্ত মস্জিণ নিশ্রিত হয়। মোগল 
সম্রাউগণের ছর্দশার সময় ১৭৩৬ খৃষ্টাব্ে এই অংশ মহারাষ্ট্র 
দিগের অধিকৃত হয়। অযোধ্যার নবাবের সন্ত সনের 
পর বুটাশসেন। প্রথমতঃ বিলগা-ম (শিন্গ্রাদে) পরে 
কানপুরে আসিয়! অবস্থান করে। 

সিপাহীবিদ্রোহের সময় কয়েকদিন ধরেয়া সমগ্ত জেলায় 
বিচরাহানল জ্বলিয়াছিল। মিরাটে বিদ্রোহ আরস্ত হইবার 
পরই নানাসাহেবকে কানপুরের ধনাগার রক্ষার ভার দেওয়া 
হয় এবং জুন মসের প্রথমে চহুর্দিকে গড়খাই করিয়া সমস্ত 
যুরোপীরকে রাখা হয়। ৩ই কুন, এখানকার দেশীয় দ্বিতীয় 
অশ্বারোহীদল ও দেশদু প্রথম পদাতিদল বিদ্রোহী হইয়া 
জেল ভাঙ্গে, পনাগার লুঠ করে ও আ.ফসাদি তাঙগিয়! ফেলে। 
তংগরে বিদ্রেহীগণ দিল্রীন্মভিমুখে চলিয়া যার। এই সময় 
৫৩ এবং ৫৪ সংখ্যক সৈম্ভদল বিদ্রোহী হয়। নানাপাকছের 
তাহাদিগের সহিত মিলিত হইর| তাহাদের সাহায্যে মুরোপীগ- 
গণের আবাল আক্রমণপূর্বাক ৩ সপ্তাহ অবরোধ করিয়। 
রাখেন। বেলিগারদ হইতে ইংরালের! কেবল সাত শতকি 
সহশ্র জনই হইবে, বৌদ্রে ঈাড়াইয়| যুদ্ধ করেন। বিদ্রোহী- 
দের তিনবার আক্রমণ বৃথ! হইয়াছিল। শেষে ইংরাজগণের 
অধিকাংশ বিন হওয়ায় বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে পরাস্ত 
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কানাড়। 


করি! উন্মত্তভাবে স্ত্রীলোক ও শিশু পর্য্যস্ত নষ্ট করিতে 
লাগিল। ২৬ জুন, নানাসাছেব হতাবশিষ্ট ইংরাজদিগকে রক্ষা 
করিতে প্রতিঞ্ত হইয়। সকলকে লইয়! কানপুরের সতী- 
চোরার ঘাটে নৌকার তুলিয়! দিলেন। নৌক। আলাহাবাদে 
খুলয়। যাইবার পূর্বে তীরস্থ বিদ্রোহী পিপাহীর। গুলি 
মারিয়া আরোহীদিগকে মারিম্বা ফেলিতে লাগিল। ছুইথানি 
নৌক। পলাইতে চেষ্টা করায় সেনার উভয়তীর হইতে 
গুলি মারিয়া! একথানি ডুবাইয়। দ্রিল। এখান হইতে কয়েক 
জন লাফাইয়। পড়িয়া! শিবরাজপুরে পলাইয়া যায়; সিপাহীর। 
সেখান হইতে ও আবার ৪ জনব্যতীত সকলকে ধরিয়৷ আনিয়। 
মারিয়া ফেলে । নৌকায় যত স্ত্রালোক ও শিশু ছিল, সকলকে 
শবাদাকুঠিতে আবদ্ধ রাখ! হয়। পরে যখন কানপুরের 
খহির্দেশে হাঃব্লকের কামানের প্রপম শব শুনা যান, তখন 
পিপাহীরা সেই কল শিশু ওস্ত্রীলোককে টুক্র৷ টুকৃর! করিয়া 
কাটয়া ফেলে। প্রায় ২** শত প্রাণ বিনষ্ট হয়। যেখানে এই 
ব্যাপার ঘটে, সেইথানেই মেমোরিয়াল কৃপ ওস্তস্ত আছে। 

১৫ জুলাই হা'ব্লক পাওুনদী'তীবে ও ওরে যুদ্ধ করেন, 
তৎগর দিন কানপুর অধিকৃত হয়। 

২৭ নবেম্বণ, গোয়াঞখ্িয়রের বিদ্রোহীদল অযোধ্যায় 
বিদ্রোহিগণের সহিত মিলিত হইর কানপুর আক্রনণপৃব্বক 
নগর অধিকার করে। পরদিন সন্ধযাকালে লর্ড ক্লাইভ 
আিয়! পুনরায় আক্রমণ করেন ও ৬ইডিসেছ্বর বিদ্রোহী- 
দিগকে নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের সমন্ত কামান 
আধকার করেন। জেন্রেল ওয়ালপোল অকবরপুর, 
রস্থুলাবাদ ও ডেরাপুর উদ্ধার করেন। ১৮৫৮ থুষ্টাঝে মে 
মাসে কাল্পি উদ্ধার হইলে কানপুরে শান্তি স্থাপিত হয়। 


কানলক (ব্রি) কনল-বুঞ.। কনল নামক ন্যক্তি নির্মিত। 
কানাড়া,__দা-ক্ষণাত্যের পশ্চিন উপকূলবর্তী একটি প্রদেশ । 


ইহার উত্তরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাম্‌ জেলা, 
দক্ষিণে মান্দ্র্জ প্রেলিডেঙ্গীর অন্তর্গত মালাবার ভেলা, 
পূর্বে বোস্বাই গ্রেসিডন্সীর অন্তর্গত ধারবার জেলা, মহীন্ুর- 
রাজ্য এবং কুর্গ, পশ্চিমে আরব-সাগর ও ভারত মহাসাগর 
এবং উত্তরপশ্চিন কোণে গোর! প্ররদেশ। এই প্রদেশটি 
প্রেমিডেন্পী বিভাগের সময়.ছইভাগে বিভক্ত হইয়! উত্তরাংশ 
বোম্বাই গ্রেলিডেন্সীর ও দাক্ষণাংশ মাজ্জাঞ্জ প্রেসিভেম্পীর 
অন্তর্গত হইয়াছে । উত্তর কানাড়ার প্রধান নগর ও বনার 
করবর। বোম্বাই প্রেশিভেল্পীর উপকূলবর্তী প্রদেশগুলির 
দক্ষিণদিগবর্তী, ইহার দক্ষিণে দক্ষিণকানাড়। প্রদেশ মান্্রাজ 
প্রেমিডেন্পীর 'অন্তর্গত, ইহার প্রধান নগর মঙগলুর (মলগোর)। 


কানাড়! 


উত্তর কানাড়ার মধ্যে পশ্চিমঘাট পর্বতের সহ্যাপ্্রিগু 
উত্তর দক্ষিণে বিস্ৃত। এই জেলার ইহার উচ্চতা ২৫৯০ 
হইতে ৩০৯* ফুট। সহ্যাদ্রির উভয় পার্শের ভূমির একদিক্‌ 
উচ্চ ও অপর দিকৃ নিম্ন । উচ্চ ভূভাগের, নাম বালাঘাট, 
পরিমাণ প্রায় ৩৯ বর্গমাইঈল। উপকূলভাগে অনেক- 
খুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীর মুখ থাকার উপকুলরেখ! বড় ছিন্ন 
ভিন্ন । (নদীমুখ প্রশস্ত হইয়!) সমুদ্রথাড়ী দেশের মধো 
অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপকূলের উত্তরপশ্চিমকোণে 
করবর অন্তরীপ। সমুদ্রতীরের ভূমি গ্রাধানঃ বালুকাময়, 
মধ্যে মধ্যে পাহাড়ও আছে। পরে নারিকেল-বৃক্ষপূর্ণ 
জঙ্গল, ততপরে অপ্রশস্ত ধান্যক্ষেত্র। এই শিয়ভূনির বিস্তার 
কোথাও ১৫ মাইলের অধিক নহে, আবার অনেক স্থদুল ৫ 
মাইলেরও বেশী হয় না। এই ভূভাগের পার্থেই প্রান 
২৪০।৩০* ফুট উচ্চ পর্বত । এই পর্বতমালার মধ্যে মধ্যে 
আনার মহত্র কুট উচ্চ জঙ্গলাবুত শিখর ও 'আছে। এই লকল 
শিখরের মধ্যে মধ্যে উত্তন কর্ষিত ধান্তক্ষেত্র ও উদ্যানশোভিত 
অট্রাপিক! আছে।' বালাঘাটের মালভূমি ২৫০* ভইতে 
২৪৯৪ ফুট উচ্চ। নদীতীরবন্তী কতক স্তান ভিন্ন এই 
মালভূমিট একপ্রকীর বনময় পতিত জমী। নদীতীরে 
সানান্য সামান্য গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শন্তক্ষেত্র মাছে। 

সহ্াদ্রির উন5গ্ন পার্শেই নদী আছে, তন্মধে কতকগুলি 
পশ্চিমমুখে আরব-সাগরে ও কতকগুলি পুর্বাঘুখে বঙ্গোপ- 
সাগরে পড়িয়াছে। পুর্বাংশের নদীর মধো তুঙ্গভদ্রার উপনদী 
বার্দ| উল্লেখযোগ্য । পশ্চিমাংশের নদীগুলির মধ্যে উত্তরে 
কালীনদী, মধ্যে গঙ্গাবালী ও তদ্রি এবং দক্ষিণে শিরাবতী 
প্রপিদ্ধ। শিরাবতীর জলরাশি হোনাবার নগরের ৩৫ মাইল 
ভদ্ধে ৪২৫ ফুট উচ্চ পর্বতের উপর হইতে ভীষণবেগে 
পড়িতেছে। ইহাই বিখ্যাত গারসোগ্না প্রপাত। পর্বতের 
অধিকাংশই গ্র্যানাইট্‌ পাথর, অনেকের মুলদেশ ল্যাটিরাইট। 
করনর ও হোনাবার নগরের নিকটে পার্বহ্য প্রদেশ 
হইতে ল্যাটিরাইট প্রস্তর সংগৃহীত হুইয়! গৃগাদি নির্মাণে 
ব্যবহাত হয়। এই প্রদেশের স্থানে স্থানে লৌহখনি আছে। 
কুম্পতাঁ হইতে ১৮ মাইল যান উপত্যকায় চুণপাখর 
পাওয়া যায়। 

উত্তর কানাডার বনবিভাগে সকল প্রকার বুক্ষই জন্মে, 
ভন্মধো সেগুণ, পিয়াশাল প্রভৃতিই অধিক। এখানে গবণ. 
মেণ্টের বনবিভাগ হইতে কাঠ কাটান হুইয়। থাকে । কুষ- 
'কের1! বন'হইতে বিনা খরচাঁয় জালানি কাঠ, সারের জন্য 
পাতা ও গৃছনিন্দাণের জন্য ৰাশ, খুটি ইত্যাদি পায়। পূর্বে 


[ ৪৬৩ ] 


কান'ত। 


এখাণকার কাঠ গুজরাট ও বোগ্ধাইয়ে লইর! গিয়। বিক্রী'ীত 
হইত, এখন করবরে লইয়! গিয়া বিক্রীত হয়। 

দক্ষিণকানাড়ার প্রাকৃতিক দৃশ্ত অতি ন্ুন্দর। এই 
জেলায় নদী অনেক, সুতরাং শস্তপূর্ণ ক্ষেত্র, নানা বৃক্ষাদি 
পূর্ণ বন, নারিকেল-বাগান প্রভৃতি যণেষ্ট। 

এই 'গ্রদেশের উপকূলভাগে উত্তর-দক্ষিণে মস্ত তৃভাগে 
(বিস্তারে ৫ হইতে ১৫ মাইল পর্যাস্ত) লোকের বাদ কিছু 
ঘন। এই ভূভাগ লাটিরাইট প্রস্তরপূর্ণ এবং সমুদ্রপৃষ্ট হইতে 
৪০৭ ভইতে ৬৯৯ ফুট উচ্চ। ইহার পরেই পশ্চিমঘাটের 
কুত্র ক্ুত্র শিখরমালা। জআমলাবাদের পর্বত (বেলতঙ্গড়ির 
নিকট ) ও গর্দভকর্ণ পর্বত সর্বাপেক্ষ। বিখাত। এই প্রদেশে 
পশ্চিমঘাট ৩*** হইতে ৬০০৯ ফুট উচ্চ হইগাছে। পুর্ব্বাংশে 
ইহাঁকেই একপ্রকার লীন বণিয়। গণ্য করা যাইতে পারে। 
ইহার মধ্যে মনেকগুলি গিরিবআ আছে, তন্মধ্যে সম্পজি,, 
অগুন্বি, চরমার্দ, ভায়দরগরন্দ বা ভাসানগদি, মঞ্জরাবাদ ও 
কলুর প্রভৃতি কুর্গ ও মহিম্থরের মধ্যে অনস্থিত। মঙ্গলোর 
হইন্তে এই সঞ্ল গ্িরিপথ পর্য্যন্ত শকটগমনোপযোগী 
রাস্তা আছে। 

দক্ষিণকানাড়ায় ফোন নদীই ১৯০ মাইলের অধিক 
বিস্তৃত নহে ও সকলগুলিই পশ্চিমঘাট হইতে উৎপন্ন হই- 
য়াছে। ইহার মধ্যে গ্রীক্ষকালেও অনেকগুলিতে নৌকা 
গমন করিতে পারে। এই মকল নদীর মধ্যে নেত্রবতী, 
গুরপুর, গঙ্গোলি, চন্দ্রগিরি বা পর্ন্থিনী নদীই প্রধান। কার- 
কল নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র ও সুন্দর হুদ ও কুগুপুরে একটি 
নির্মল জলের অপেক্ষাকৃত বুহত হুদ আছে। 

এই জেলার মুত্তিকাঁয় অতি সুন্দর দ্রব্যাদি নির্মাণ হয়। 


অনেক বণিক এই যুন্তিকা হইতে কলে টালি ও ইষ্টকাদি 


প্রস্তত করে। এদেশে চীনেমাটির ম্থায় একপ্রকার 
শ্বেতবণ উজ্জ্বল মস্যণ মুর্তিক। পাওয়! যাঁয়। মিঞার নামক 
্ছানে শ্বর্ণ; সুত্রপ্ষণ্য ও কেম্ফল্প নামক স্থানে দাড়িস্ব- 
বীজাকার ক্ষুত্র পুলকমণি; উদ্দিপি ও উপ্পারজড়ি তালু: 
কের মধ্যে লৌহখনি আছে। লৌহ উত্তোলনের কোন 
বন্দোবস্ত নাই। 

এই জেলায় অধিকাংশ জমীই অধিবাসিগণের অধিকৃত । 
গবর্ণমেন্টের অধীনে কেবল পশ্চিমঘাটের নিকটবর্তী বন- 
ভূমির কতকাংশ আছে । এই মকল বন হইতে চকর কাঠ, 
বাশ, জাপানি কাঠ, এলাচ, বন্য এরারুট, খদির, দারুচিনি 
(ছাল ও তৈল), ঈদ, রজন ও নানাপ্রকাঁর রং উৎপর়্ হয়। মধুং 
মোম এবং অন্তান্ত দ্রব্যা্দ মলয়কুদি বা পার্বতীয় লোকের! 


কানাড়। [8৬৪ ] কানীবৃন্গ 


সংগ্রহ করে। এই জ্েল। হইতে গ্রাতব্সর প্রায় দেড় 
লক্ষ টাকার চন্দনের তৈল প্রস্তত হইল বপ্ানি হয়। মহী- 
স্থন হইতে চন্দনকাষ্ঠ আসে, তাহার তৈল কেবল দক্ষিণ- 
কানাড়ায় প্রস্বত হয়। 

এক গ্রাকার বাঁপতে গেলে কানাড়া নামে শ্বতক্ব দেশ 
নাই। পুর্বেষ কানাড়। প্রদেশের চতুঃনীমা দেওয়। হইয়াছে, 
তাহার দাক্ষপণের কতকাংশের নাম মলয়ালম্‌ (মলয়), 
মধ্যাংশের নাম তুলুন ও উত্তবেব কতকাংশের নাম কর্ণাট। 
জ/নকে বলেন, কানাড়! কর্ণাটদেতশর নামান্তর, কিন্ত তাহা 
নহে [কর্ণউদেখ।] দক্ষিণ কানাড়ার উদ্দপি পরগণার 
উত্তর পর্যান্ত ভূভাগ প্রাচীন কেরলরাজ্যের অন্তর্গত। কশিত 
আছে, পরশুর়ামের ক্ষত্রিয়বিনাশের পর পাণগ্যরাজার! 
আসিয়া এই স্থান অধিকার করেন। ১২৫২ খুব পর্য্যন্ত 
পাণ্যরাজগণ প্রবল ছিলেন, পরে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহ! বিজয়- 
নগররাজের অধিকারভূন্ত হয়। ১৫৬৪ পৃ যখন বিজয়- 
নগররাজের প্রবলগ্রতাপ তালিকোটের যুদ্ধে খর্ব হয়, তখন 
বেদনুরের সঙ্গার ব্বাধীনতালাভ করিয়া] বেদনৃররাজ্য-স্বাপন 
করেন এবং কানাড়ার হনর নামক স্থান হইতে নীলের 
পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তৎপর চেরকল-রাজের সহিত 
ইষ্ট ইণ্ডিশ্া কোম্পানির বলোবস্তের সময় এই প্রদেশ 
শক্ররাজ্য কানাড়। নামে উল্গখিত হইত। কানাড়ার 
উত্তরাংশ তুলুব প্রদেশের অন্তর্গত ছিল এবং ১৬১ হইতে ৭১৪ 
খাদ পর্য্যন্ত কদম্বরাজগণেন অধিকৃত ছিল। [কদন্থ দেখ।] 


তংপরে ৭১৪ হইতে ১৩৩৫ খৃইানন পর্যন্ত বল্পালনংশের : 


অধীন হয় [বল্লাল দেখ] এবং ততৎপরে তুলুবের ইকেরি 
র:ংজগণের অধিকৃত ছিল (১৫৬০-১৭৬৩।) এই ইঞ্চেরি 
রাঁজগণ বিজয়নগররাজ্যধ্বংপের পর প্রাধান্য লাভ করেন। 
[বিজয়নগর ও তুলুব দেখ ।] ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হাঁয়দরন্দালী 
বেদনুর-অধিকারকালে কানাডার মধ্যে মঙ্গলোর বাশবুর 
অধিকার করিয়। তৎপরে মালাবর ও সমস্ত জেলা আধ- 
কার করেন। ছুই বংসর পরে ইংরাঞজ্সৈন্ত ছনর ও মঙ্গলোর 
সহর উদ্ধার করেন, কিন্ত অল্পদিন পরেই টিপুদ্ুলভান 
পুনরাধিকার করিলেন । ততৎপরে টিপুর সচিত ১৭৮৩৮৪ 
যুদ্ধের দর্ষপ-কানাড়য় মহাবুদ্ধ ঘ:ট। অবশেষে ১৭৯১ 
খৃষ্টান্দে ইহ সম্পূর্ণরূপে ইংরাঙাধিকারে আসে। 

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কুর্গরাজের সাক্ষাগ্রহণের সময় অমর ও 
সথুলির-প্রগেশের লোকের স্ব ন্ব প্রদেশ ইংরাজরাজাতুন্ত 
করিবার প্রার্থন। করায় ১৮১৭ পৃষ্টান্বে বুটাশরাজ তাহাদের 


০৬ 
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প্রন্ততবে স্বীকৃত হুইলেন। সমগ্র মগনিস জেল! দক্ষিণ- 


কানাড়ার পুত্র বিভাগের সহিত একত্র করা হয়। এ 
বতপরেই কল্যাণাপ্ন। হুব্রায় নামক একজন সর্দার কুর্গরাজজের 
পতনে ইংবাজ[পরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। পুত্র হইতে 
আলোর পর্য্যন্ত বিদ্রোহ বিস্তৃত হয়। তৎপরে বিজ্রোছিগণ 
শামিত হইলে কানাড়াপ্রদেশ ছুই ভাগে বিভক্ত হয়? 
বোথাই ও মান্ত্রাজ গ্রেসিডেন্নীর অন্ততভূত্ত হইল। দক্গিণ- 
কানাড়ার প্রধান নগর মঙ্গলোর, বস্কবাল ও উা্দপি। 
দক্ষিণ-কানাড়ায় গ্রধানতঃ হিন্দু, পর্ত গীজ, ফিরিজী, আরব 
ও অনাধ্য জাতির বাল। হিন্পুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্য। 
অধিক, ইহায়। সারম্বত ও কোষ্বণী নামক ছুই সমাঞ্জে 
বিভক্ত। যাছারা দ্রাবিড় জাতি হইতে উদ্ভূত, ০সই স্ত্াক্মণগণ 
শিবলী নামে বিখ্যাত। 
এ দশের আরবীয়ের। মাপ্পিল! নানে বিখ্যাত । 
অনাধ্য জাতীয়ের মধ্যে মলয়কুদিনাই প্রধান, ইহার! যেরূপে 
কুষিকার্ধয করে তাহাকে 'কুমারা/প্রণালী বলিয়! থাকে। 
উত্তর-কানাড়ায় হিন্দুর মধ্যে শুপারি ব্যবসায়ী হারিকঃ 
ব্রা্মণেরাই বিখ্যাত। মুবলম'নদিগের মধ্যে নব্যায়ত। 
(নাবিক )-গণ আরববণিকদিগের প্রতিনিধি বলিয়। বিশেষ 
বিখ্যাত, কিন্তু অল্লসংখ্যক আছে। আর্ক ছইনে 
আনীত পর্ত গীজগণে কৃতদাসীদিগের গর্ভজাত মুসলমানের! 
সিদি নামে আপ্যাত। ইহাদের আকৃতি এখনও 'অনেকট। 
কাফ্রির ন্যায় আছে। « 
কানা (আরব্য ) শিবির, ভাবু। 
কানিঠিক (কী) কণিষ্টিক! ইব, কনিষ্টিকা-অপ. ( শর্করা- 
দিতে হণ । পা ৫1৩। ১০৭1) কনিষ্িকার ত্তায়। 

কানিষ্ঠিনেয় (পুং) কনিষ্ঠায়। আপত্যম্‌ পুযান্, কনিষ্-ঢ এ 
ইনঙ. আদেশশ্চ (কল্যাণ্যাদীনামিনঙ. চ। পা ৪।১।১২৬।) 
কনিষ্ঠার পুন্র। 

কানীত (পু*) কনীতস্ত 'আঅপহ্যম্‌ পুমান্। কনীত নামক 
খধধির পুত্র, পৃথুশ্রবাঃ। 

কানীন (পুং) কগ্ঠায়াং জ।তঃ, কন্ত।-অপ্‌ কনীন আদেশশ্চ 
(কন্।রাঃ কনীনচ। পা৪।১। ১১৬।) ১ অবিবাহিত? 
কন্তার গঞজাত পুত্র; ইহার অপর সংগত নাম “কম্তকা- 
জাঁত'। এই পুর চাহাব মাতামছের পুল্রস্থানীয় হইয়া থাকে। 
(প্কানীনঃ কণ্তকাজাতো মাতামহন্ুতে! মতঃ 1” যাজবন্কা।) 
২ কর্ণ। ৩ ব্যাসদেব। | 

(কানীনঃ কম্তকাজাততনয়ে ব্যাসহর্ণয়োঃ । মেদিনী। ) 
কানীয়স (তরি) কনীয়সঃ ইদম্। কনিষ্ঠ পন্বস্কীয়। 
কানীবৃক্ষ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (98188015 ০5081188) 


সপ শপ পক 


০৮০ স্পীপপার 


পো ও ০০ ০ গস পা ক অপ সপ 


কাস 


কামড় (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (0710 02 6010013) 
কানুনগোই (পারহ্ত ) মুনলমান-রাজত্বকালে যে সকল রাজ. 
কর্পচারী ভূ-সম্পত্তির যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় নবাবের নিকট 
' জানাইতেন, তাহাদিগেরই এই উপাধি ছিল। আইন 
_ স্সকৃবরীপাঠে জানা বায়, পূর্বে প্রতোক" সরকারে এক 
' “একজন কানুনগোই এবং তাহাদের অধীনে প্রত্যেক মহলে 
একজন করিয়া পাটোয়ারী নিষুক্ত থাকিতেন। 
তৎকালে কোন ভূমির চৌহুদ্দী, বিভাগ, বিক্রয় এবং 
হত্তাস্তরকরণ প্রসৃতি ভূ-সম্পত্তিলন্বন্ধীয় কোন কার্য আবশ্তক 
হইলে প্রথমে কান্ুনগোইকে জানাইতে হইত অথব। তীর 
আদেশ লইয়া! কার্ধ্য করিতে হইত । ভূমিসম্পকীঁ় কোন বিষয়ে 
তর্ক উপস্থিত হইলে, কাচুনগোই মীমাংস! করিয়। দিতেন । 
অকৃবর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়! রাজ! টোডর মল্ল ও যুজঃফর 
খঁ। দশশাল! বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ব হন, তাহার! ১৯ জন 
নৃতন কাগ্ুনগোই নিধুক্ত করিয়া প্রত্যেক সরকারের 
কাহ্থনগোইদিগের নিকট হইতে ভূমিসম্পত্তি-সন্বস্ীয় বিষয় 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গাল! দেশে রাজ! টোডর মল্ল 
যখন আরম! বন্দোবস্ত করিতে আইসেন, তখন এখানে কাম্থুন- 
গোইরাই প্রত্যেক ভূমির লীম!, তাহার জম! প্রভৃতি সমস্ত 
বিষয় জানাইয়! টোডর মল্লের সাহাধ্য করিয়াছিলেন। 
এখনও শ্থানবিশেষে এইরূপ কানুনগোই নিযুক্ত আছেন। 
বঙদেশে পুর্বে যাহারা কানুনগোই কার্য করিতেন, এক্ষণে 
তাহার বংশধরের1 এ কার্ষেয নিযুক্ত না থাকিলেও অনেকে 
কাম্থুনগোই ব1 “কানুঙ্গো উপধি ভোগ করিতেছেন। 
কানুম্‌ (কানন) পঞ্জাবের কুনাবার উপবিভাগের প্রধান 
নগর। অক্ষা" ৩১১ ৪*” উঃ, দ্রাঘি* ৭৮* ৩০ পৃঃ । পমুদ্র- 
পৃষ্ঠ হইতে ৯৩০৪ ফুট উচ্চে পর্বতের উপর অবস্থিত। 
এখানে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমঠ আছে, এই মঠে, বিস্তর 
ভোটদেশীয় বৌদ্বগ্রস্থ সংরক্ষিত আছে। এই স্থান লাধকের 
গ্রধান লামার অধীন। 
এখানে “বিজরাল” নামক কম্বলের ব্যবসাই অধিক। 
কানুক (দেশজ) কাণুক, কাক! 
কানুন (পারস্য ) আইন। 
কানুনগোই (পারস্ত ) কাহুনগোই। 
কাস্ত (কলা) কনতে দীপাতে, কন-কর্তরি স্ত। ১ কুছ্কুম। 
২ লৌহবিশেষ। ৩(ব্রি) মনোরম, স্থন্দর। (পুং) ৪ 
হকষ্ণ। ৫ চন্দ্র ।৬ স্বামী । ৭ চন্্রকান্ত, হুর্ধ্যকাস্ত ও অয়স্কাস্ত 
মশি। ৮ হিজলগাছ। ৯ বসস্তখতু। ১* বিষ্ুণ। ১১ শিব। 
১২ কার্তিকের়। ১৩ কামদেব। ১৪ (তরি) অভিলধিত। 


[78৬৫ ] 


কাস্তনগর 


কান্ত, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাহজহানপুর জেলার অন্তর্গত 
একটি গণ্গ্রায, শাহজহানপুর সহর হইতে সাড়ে চারি 
ক্রোশ দক্ষিণে জলালাবাদের পথের ধারে অবস্থিত। অক্ষা* 
২৭ ৪৮২৯৮ উঃ, ভ্রাঘি* ৭৯* ৪৯৪৫ পৃঃ। 
এই নগরটি অতি গ্রাচীন, যখন শাহজহামপুর সহরের 
পত্তন হয় নাই, তখন ইহার খুব সমৃদ্ধি ছিল, প্রাচীন অষ্টা- 
লিকা, প্রাচীন হর্গাদির ধ্বংসাবশিষ্ট স্ত,প প্রভৃতি দৃষ্টে ইহার 
কতকট। পূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানসহরে পুলিসের 
থানা, ডাকঘর, সরাই ও কুচ করিবার মাঠ আছে। লোক 
ংখ্যা! ৪৬৮১, তন্মধ্যে ২৭৮৮ হিন্দু । এই প্রাচীন জনপদটি 
মহাভারতোক্ত “কান্তি, (ভীঘ্ম ৯১) এবং পাশ্চত্য প্রাচীন 
ভৌগোলিক টলেমি বর্ণিত "কিগ্ডিয়1” বলিয়। অনুমিত হয় । 
কাঁন্তকড়। (দেশজ ) কান্তলৌহ নির্মিত কটাহ। 
কাস্তত! (স্ত্রী) কান্তস্ত ভাবঃ, কাঁন্ত-তল্‌্-টাপ্‌। ১ সৌন্দর্য । 
২ স্বামিত্ব। 
কাম্তত্ব (রী) কাত্তশ্ত ভাবঃ, কান্ত-ত্ব ( তশ্যভাবস্বতলে৷। 
প| ৫ ১। ১১৯।)১ মনোহারিতা। ২ শ্বামিত্ব। 
কাস্তনগর, বাঙ্গালাপ্রদেশের দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত 
বীরগঞ্জ থানার অধীন একটি গণ্ডগ্রাম, দিনাজপুর সহর 
হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। 
কান্তনগর এখন যেমন একটি সামান্ত প্লী, পূর্বে এমন 
ছিল না, এখানকার তুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ দৃঃ্ট সহজেই বোধ 
হয, একসময়ে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং এখানে 
বহুলোকের বাঁস ছিল। এখন যেস্তপাকার হর্গাদির ধবংসা- 
বশেষ নয়নগোচর হয়, অনেকের বিশ্বাস এই ছুর্গ এক সময়ে 
বিরাটরাজার ছিল, তিনি এ হর্গ মধো বাস করিতেন, 
পাগুবের। অজ্ঞাহবাপকালে এখানে আগমন করিয়াছিলেন। 
কাস্তনগরের চারিদিকে যে বিস্তীণ ভূভাগ পড়িয়া! আছে, 
তাহার নাম উত্তর-গো-গৃহ। প্রবাদ এইরূপ, এখানকার 
ধাঁপা নদীর পুর্বভীরে এবং কচাই নদীর উভয়তীরে 
বিরাটরাজের গোঁধন চরিত। এই গোচারণমাঠে এক 
সময়ে অতুযুচ্চ গ্রাকাঁর পরিবেষ্টিত ছিল। এক্ষণে বৃক্ষলতাঁ- 
দিতে এই সকল স্থান জঙ্গলাবুত হওয়ায় সেই প্রাচীন প্রাকা- 
রের চিহ্ন পর্য্স্ত বাহির করিবার উপায় নাইঞ্চ। 


* এখানকার অধিবাসীর মধো কিংবদন্তি আছে, দিনাজপুরের অধি- 
কাংশ স্থানই প্রাচীন ম্ম্তদেশ। কিন্ত মহ।ভারতার্দি পাঠ করিলে 
কোনক্রমে এ অঞ্চলে মতন্দেশের অবস্থীন নিণাঁত হইতে পারে না। 
মংস্যদেশ বা বিরাটরাজ্য উত্তরপশ্চিমপ্রদ্বেশে। [ আর্ধ্যাবর্তের মানচিত্র 
এবং বিরাট ও মংস্য শব দেখ। ] 


১১৭ 


কাস্তনগর 


কাগ্তনগরের কান্তমন্থির অতি প্রসিদ্ধ, এমন জুন ও 
বিচি হান্বর ব্গদেশে আর নাই। রাজ! প্রাপনাখ দি্লী 
হইতে কান্তনামে বিষুবিগ্রহ আনয়ন করেন। এই 
কান্তবিগ্রহ প্রতিষ্ঠঠ করিবার নিমিত্ত গুগ্রনিদ্ধ 'কাস্ত- 
হন্ির নির্টিত হয়। ১৭৯৪ খৃষ্টান্ে এই দদ্দিরের 
নির্মাণ কার্ধয আরস্ এবং অনুমান ১৭২৪ থৃষ্টাব্ষে এই মহৎ 


[1 8৬৬ ] 


কাস্তলোহ 


কার্ধা জুসম্পরন হয়। রাজা প্রাণনাধ এই মনির নির্্াপার্থ 
লক্ষ লক্ষ: টাক1 বার করিয়াছিলেন। এই মন্দির অধর 
বাজাল। দেশের স্থপতি ও শিল্পীগণের গৌরবগ্রকাশ ক, 
ইংক়্াজাগমনের- পূর্বব হইতে বঙ্গদেশের দীম শিল্পীগণ স্থাপত্য 

ও শিল্পবিদ্যা্, কতদুর উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহ এই 
ফান্তনগরের পবিজ দেবমন্দির দেখিপেই জান! যায়। এটি 





কাস্তমন্দির ৷ 


নবরত্ব মন্দির । মন্দিরের চুড়ার বিষুণক্র হইতে পাদদেশ 
পর্ধযস্ত সুগঠিত, স্থৃচিত্রিত ও কারুকার্ধা-নুশোতিত । এই 
মন্দিরে আদৌ পাথরের সম্পর্ক নাই, ভিত্তি হইতে চূড়্। 
পর্ষাস্থ সমস্তই ইষ্টকনির্টিত, মন্দিরগাত্রে ইষ্টক খোদিয়া 
বহু সংখ্যক দেবদেবীমূর্তি গঠিত হইয়াছে । দেবদেবীর- 
সূর্তি ব্যতীত; গ্রার ছইশত বর্ষ পূর্বে বাঙ্গালাদেশে রীতি- 
পদ্ধতি ও পরিধেয় বস্ত্রার্দি কিরূপ প্রচলিত ছিল, তাহা ও 
ৃর্ধি দর্শন করিলে জানিতে পার! ষায়। বলিতে কিঃ এমন 
ইঞ্উকনির্িত এবং ইঞ্টকখোদিত নিখুত ০০৮০৪ 
মন্দির আর কোথাও নাই। 

কাঞডনগয়ের কিছুদুরে সনকা নানক স্থান, প্রবাদ লাছে, 


বিখ্যাত বণিক চাদ সওদাগর এখানে একটি মাটির হর্গ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। 


কাম্তপক্ষী [ন্‌] (পুং) কান্তন্ত কার্তিকেয়ন্ পক্ষী, ৬তৎ। 


যন্বা। কাগ্তঃ মনোহর; পক্ষে । হস্তান্তি, কান্ত-পক্ষ-ইনি। ময়ুর। 


কান্তপুষ্প (পুং) কান্তানি মনোরমাশি পুষ্পাণ্যস্ত, বন্ছত্রী। 


রক্তকাঞ্চন গাছ। 


কাস্তলক (পুং) কান্তং লক্যতে আম্বাদ্যতে, কান্ত লক” 


ঘঞ্থে কঃ। নন্দীবৃক্ষ, তদগাছ। 


কান্তলোহ (ব্লী) কান্তং লৌহশ্রেষ্ত্বাৎ কমনীয়ং লোঁহ্‌। 


১ অয়স্কান্ত। ২ লৌহবিশেষ) যে লৌহপাত্রে জল্‌ রাখিয়া, 
তাহাতে তৈলবিদ্দু নিঃক্ষেপ করিলে তৈল ইতস্তঃ বিঙ্গিণ্ 


কাতযাবু 


"নাহ, যাহার স্পর্শে হিচু স্বীয় গন্ধ পরিত্যাগ কে, নিমের 
কাথও মধুর আন্বাদ হয়, যাহাতে দুগ্ধ পাক- করিলে হ্ণ্ধ 
“ বালুরাশির ভার জমির! বার এবং যে লৌহপাত্রে ছোল৷ 
ভিজাইয়! রাখিলে কৃষ্ণবর্ণ হুইন্ন! যায়, তাহাকেই কাম্তলৌহ 
ফছে। এই লৌহঘারা বৈদাশান্ত্রেঞ্জ. অনেক ওষধ 
প্রস্তত হয়। ওধধে প্রয়োগ করিবার জন্ত ইহার জারণ 
মারণ প্রভৃতি কতকগুলি কার্ষ্যের আব্শ্ক। [তাহার 
উপদেশ “লৌহ” শবে দেখ।] 
ইহার নিরুতখীকরণসগ্থন্ধে রসেম্ত্রসারসংগ্রহে এইকপ 
উপদেশ লিখিত আছে। যথা-**গুদ্ধ পারদ ১ ভাগ, 
গন্ধক ২ ভাগ, এই উভয়ের সমপরিমাণ লৌহচুর্ণ, একব্র-ঘ্বৃত- 
কুমানীর় রসের লহিত ২ প্রহরকাল মদ্দিন' করিয়া, তামার 
, পান্ধে এক একটি গোলক করিয়! দিতে হুইতব। তৎপরে 
এ গোলকগুলি এরগুপত্র দ্বার1 “ছুই প্রহর কাল আচ্ছাদিত 
করিম! রাখিলে, উষ্ণ হইয়! উঠিবে, তখন সেইগুলি ধান্ত 
রাশির মধ্যে তিনদিন পর্য্যস্ত রাখি! চতুর্থদিনে চূর্ণ করিতে 
হইবে। এই চূর্ণ কাপড় দ্বার ছাকিয়া, অলে নিঃক্ষেপ 
করিলে ভাপিয়! উঠিবে।” টি 
কাস্তলোৌহ্‌ ক্লী) কাস্তম্‌ মনোরমং লৌহুম্‌, কর্মমধা। কাস্তলোহ। 
কান্তবাবু, কাসিমবাজগার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তাহার 
প্রকৃত নাম কৃষ্ণকাস্ত নন্দী । জাতিতে তিলি। প্রথমে তিনি 
সামান্ত মুদীর ব্যবসার করিতেন, এজন্ত অনেকে তাহাকে 
“কাস্তমুদী” নামে অভিহিত কট্রেন। যখন ওয়ারেণ হেষ্িংস্‌ 
কামিমবাজারে ইষ্-ইগ্ডয়া-কোম্পানির অধীনে কর্ম করিতেন, 
সেই সময়ে নিরাজউদ্দোল। সেখানকার ইংরাঞজদিগকে ধরিয়! 
বধ করিবার আদেশ দেন। সেই ঘোর সন্কটকালে কাস্ত- 
বাবু ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে আপন দোকান মধ্যে নিরাপদস্থানে 
গোপন করিয়। তাহার জীবনরক্ষা করেন। হেষ্টিংশ গবর্ণর 
জেনারেল হইয়৷ আসিলে কাস্তবাবুর মহ! উপকার বিস্বৃত হন 
নাই; তিনি প্রথমতঃ কাস্তবাবুকে আপনার দেওয়ানপদে 
নিযুক্ত কঞিলেন। কিছুদিন পরে হেপ্টিংশের অনুগ্রহে কৃষ্ঃকাস্ত 
কোম্পানি বাহাদুরের নিকট গাজিপুর ও আদ্িমগড় জেলার 
অন্তর্গত প্ছহাবেহার” পরগণ। জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন 
এবং তাঁহার পুত্র লোকনাথ রাজাবাছাদুর উপাধি লাভ 
: ক্ষত্িলেন। সন ১১৯৫ সালে পৌষমাসে কাস্তবাবুর মৃত্যু হয়। 
কাস্তবাবু হেষ্টিংসের ভান হাত ছিলেন, যত কিছু কুকর্ম 
- হহষ্টিংদ্‌ করিতেন, তাহ। এই কান্তবাবু হারাই সম্পন্ন হইত। 
হেগ্টিংলের টাকার প্রয়োজন হইলেও, কান্ত. ধার করিয়া 
. আনিয়। দিতেন। যেখানে হেতিংদ হাইতেন, সঙ্গে সঙ্গে 
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, গ্রাম । মুজ:ফরপুর সহর হইতে ৪ ক্রোশ। 


কাস্তারবাসিনী 


কান্ত রাবু থাকিতেন। এক সময়ে হেষ্টিংস্‌ -কান্তবাবুর 
জন্ত কাশীর রাজমাতাকেও শাসাইক় ছিলেন। 

কান্তবাবু কমলদ্দিনের বেনামীদার। তিনি আপন 
পুত্রের নামে লবণ ব্যবসার চালাইতেন। (কাস্তবাবুব 

চরিত্র সম্বন্ধে 3৩৮07200918 1109 118) ০৫ 1800% [০০81 

9. 23445, 867-40] দেখ । ) 

ইনিই বর্তমান কাসিমবাজারের মহারারী স্বব্ণমন্্ীর স্বামী 

রাজ! কষ্খজনাথের পিতামহ। 
কান্ত! (স্্ী) কাম্তে অসৌ, কম- 7 | ১ পন্ধী। 
২নুন্দরী আ্রী। ৩ প্রিয় । ৪ বড় এলাই6। ৫ রেণুক1। 

৬ নাগরমুখা। ৭ গঙ্গা। 

(*কুটস্থা করুণ! কান্ত কুণ্ধ্যানা কলাবতী।” রলাশিখণ্ড ২৯৪৩1) 
কাস্তা ই, বাঙ্গাল! গ্রদেশের মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটি 
এখানে নীলের 

ব্যবস! যথেষ্ট । অক্ষ ২৬১৫ উঠ দ্রাধি* ৮৫* ২০৩০ পুঃ। 
কান্ত।ড্যিদোহদ (পুং) কান্থামা। অভিবুপ। চরণম্পর্শের 

দোহদঃ পুষ্পোদ্‌গমো যন্ত, বহ্ত্রী। অশোকগাছ। 
[অশোক দেখ।]] 
কাস্তাচরণদোহদ (পুং) কান্তাচরণেন শ্ত্রীরণম্পর্শেন 
দোহদঃ পুষ্পোদ্গমে। যন্থয, বহুতী। অশোক । 
কাস্তায়স (ক্লী) অয় এব, আয়সম্‌ শ্বার্থে অণ্‌? কাম্তং আয়সম্। 
কর্মধা। ১ অয়স্কান্ত, চুশ্বকলৌহ। ২ কান্তলোহ। 
কাস্তার (ক্লী) কন্ত মুখস্ত অস্তং খচ্ছতি গচ্ছতি, কাস্তং 
মনোজ্ঞং খচ্ছতি ব1। কান্ত-খ-অণ, (কর্মণাণ। পা ৩।২।১1) 

১ কানন, বন। ২ পদ্মবিশেষ। (পুং) ৩ কাজলি আকৃ। ভাব- 

প্রকাশের মতে ইহার গুণ--গুরু, সারক, শরীরের স্থুলতা, শুক্র 
ও প্লে বৃদ্ধিকারক। ৪ কোবিদার বৃঙ্গ। ৫ বাশ। (পুরী) 
৬ মহাবন। ৭ ছুর্বম পথ | ৮গর্ব। ৯ছিত্র। ১৭ ছুতিক্ষ। 
কান্তারক (পুং) কান্তার-ম্বার্থে কন্‌। ইচ্ষুবিশেষ, কাজ্লি আকৃ। 
কাস্তারগ (ব্রি) কাস্তারং গচ্ছতি, কান্তারগম-ড। যে বনে 
গমন করে। 
কাস্তারপথ (পুং) কাস্তারাবৃতঃ পন্থ।) মধযলো।”। চারার 
পথ। 

কান্তারপথিক (ব্রি) কাস্তারপথেন আহতম্‌, কান্তারপথ- 
$এ. । ( আহতগপ্রকরণে বারি-জঙ্গল-স্থল-কাস্তার-পুর্বপদ।- 
ছুপসংধূযানম। পা! ৫1১1 ৭৭। বাত্তিক ১।) ১ বনপথ 
দ্বারা আহত । ২ বনপথে গমনকারী। 

কাস্তারবামিনী (ভ্ত্রী) কাস্তারে বাসো হস্ত্ন্ডান কাবার 
বাস-ইনি-ভীযৃ । ১ দুর্গ(। ২ বনবাসিনী। 


কান্তিপুর 


কাস্তারী (শ্রী) কান্তার-ভীষ্‌ (বিদ্‌ গৌরাদিভাশ্চ। পা 9৪। 
১।৪১।) ইক্ষুবিশেষ, কাজলি আকৃ। 
কান্তি (স্ত্রী) ফম্‌ কন্.ভাবেক্তিন্‌। ১ দীত্তি। ২ শোড1। 
কান্তির সংস্কৃত পর্যয।য়--শোতা, ছ্যতি, দীপ্তি, ছবি, শুভা, 
ভাসা, ভাঃ ও অভিখ্যা। ৩স্ত্রীশোভা। 
প্রূপযৌবন লালিত্বং ভোগাদোরঙগতৃষণম্‌। 
শোভ। প্রোক্ত। সৈব কান্তি মন্মপাপ্যায়িত! হাতি; ॥” 
সাহিত্দর্পণ ৩। 
ন্ূপ ও যৌবনের লাপিত্ব এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা যে 
সৌন্দর্য হয়, তাহার নাম শোভা । এই শোন্তাই কামচেষ্ট- 
ৰিশিষ হইলে তাহাকে কান্তি কছে। 
৪ ইচ্ছা । ৫ কাসশকিবিশেষ। ৬ হুর্গ। | ৭ গঙ্গা। ৮ চজ্জের 
কলাবিশেষ। ৯ চন্দ্রের স্ত্রীবিশেষ। ১৯ কান্তকড়।। 
কাস্তিক (রী) কান্ত, কান্তি আখ্যয়। কারতি আহ্বয়তেঃ 
ফান্তিংকৈ-ক। কান্তি বাকান্তলৌহ। 
কান্তিকর (ত্রি) কাস্তিং করোতি, কান্তি-কৃ-খ। কান্তি- 
বর্ধক দ্রব্যাদি । 
কান্তিদ (ক্লী) কাস্তিংদ্যতি নাশয়তি, কান্তিদে-ক। ১ 
পিত্ত । [পিতদেখ।]২ (ত্রি) কাত্তিং দদাতি, কান্ত-দ 
ফ।কান্তিনায়ক, শোভাবদ্ধক। ৩ঘ্বত। 
কান্তিদ। (তরী) কাস্থিদ-টাপ.। সোমরালী। 
কান্তিদায়ক (ক্রী) কান্তিং দদাতি, কান্তি-দ1-থল্‌। ১ 
কালিরক ন/মক গন্ধদ্রবাবিশেষ। ২ (ত্রি) শোভাদার়ক। 
ক।ন্তিনগরী (ত্ত্রী) কাঞ্চীনগরী | 
কান্তিপুর (ক্লী)১ নেপালের অন্তর্গত নগরনিশেষ। এখন 
নেপালের রাজধানীর নাম কাটমা%&ু, পূর্বে এই নগরকে 
কান্তিপুর বলিত। নেপালীরাজৰংশ(বলীপাঠ জান! যার 
যে, রান্ব। লক্মীনরসংহ মল্ল ৭১৫ নেপালীসম্বতে (১৫৯৫ 
খষ্ঠটান্দে) গোরক্ষনাগের পৃষক্ষার্থ একটি বৃহৎ কা্মণ্ডগ 
নর্মাণ করাইয়াহিলেন, তদনন্তর কাস্থিপুর স্থানে কাটমাওু 
নাম হইল। গ্ষন্দপুরাতণর কুনারিকাথণ্ডে লিখিত আছে--. 
*নবৈকলক্ষ। গ্রানাণাং কান্তিপুরে গ্রকীর্ঠি তা: 1৮” ৩৭ অঃ। 
কান্তিপুরে নবলক্ষ গ্রাম আছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, 
কুমারকাপত্গোক কাস্থিপুর নেপালরাচ্জোর একটি গ্রাচীন 
নাম অথব। কুনারিকাথুগুর অতুক্তি বপিয়। বোধ হয়। 
২ গোয়ালিয়াররাজ্যের অন্তর্গহ একটি প্রাহঠীন নগর। 
ইহার বর্তমান নাম কালার) অশ্িন্নদীর তীরে অনস্থিত। 
গ্রাভাসখণ্ড মতে এখানে নপ্রিয় লামক দেবত] বিরাজ 
করেন। 


[18৬৮ ] 


কান্দহার 


কান্তি (তরি) কাস্তিং বিশর্তি, কাস্তি ভূ-কিপ.।. ১ কান্তি- 
বিশিই। ২(পুং)চম্ত্র। | 

কাস্তিমতী, কাঞ্চীপুরাধিপ চোলরাজ সোমেশ্বরের কন্তা ও 
পাগ্যরাঞ উগ্রপাণ্ডের পটমহ্যী। 

কান্তিমান্‌ ৎ"] (পুং)ফান্তিঃ গ্রাশন্ত্যেন অস্তান্ত, কাৰি- 
মতৃপ। ১ চন্দ্র। ২কামদেব। ৩ (জরি) কাস্তিযুক্ত। 

কান্তিমণ্তা (স্ত্রী) কান্তি মতে। তাবঃ, কান্িমৎ-তল্‌ টাপ। 
কাস্তিবিশিষ্টতা। 

কান্তিহর (ত্রি) কান্তিং হরতি নাশয়তি, কাস্তি-হ-খ। 
কান্তিনাশক। $ 

কাস্থক (ঘি) ব্ণনদ সমীপস্থ কল্থাৎ জাতঃ, কম্থা-বুক্‌ 

' বেপোঁবুক্‌। পা ৪। ২। ১*৩।) বর্ণ নদের সমীপন্থ কষ্থাজাত। 

কান্থক্য (পুং) কম্থকম্ত খবেঃ গোত্রাপত্যম্, কম্থক-য এই 
(গর্থাদিত্যো। যঞ্জ। পা 81 ১1১০৫) কন্থক খধিনংশীয়। 

কাস্থক্যায়ন (পুং) ক্রম খষেঃ গোত্রাপতাম্‌, কম্থক-যএঞ- 

ফৃকৃ। কম্বক খবিবংশীয়। 

কাস্থিক (তরি) কন্থায়াং জাতঃ, কম্থা-ঠক ( কন্থায়াষ্ঠক্‌। 
প19। ২। ১০২1) কগ্থাজাত। 

কান্দ (ব্রি) কনানত ইদমূ, কন্দঅপ | ১ কঙ্গসন্বস্কীয়। 
২ কন্দনাত। 

কান্দন (দেশজ) ক্রন্দন, রোদন। 

কান্দনী (দেশজ) যেবালিক| বাষেস্ত্রী মধিক রোদন করে। 

কান্দর্প (পুং) কনরন্ত অপত্যং পুমান্‌, কন্দর্প-সএং। ১ কন্ম- 
পের পুত্র, অনিরুদ্ধ । ২ (ত্রি) কন্দরসন্থন্থীয়। 

কান্দর্পিক (কী) কনর্পায় কন্দপরবৃদ্ধয়ে প্রয়োজনমন্ত, কন্দপ- 
ঢকৃ। কান বুদ্ধিকারক জন্য ও নিয়মাদি। 
| ্‌ [বাজীকরণ দেখ। ] 

কান্দন (ক্রী) কনো সংস্কতং ভক্ষ্যম্‌, কন্দু-মণ। পিষ্টকাদি 
ভোজ্যবস্ত। 

কান্দবিক (ব্রি) কান্দবং পণাং অন্ত, কানদব-$ক (তদন্ত 
পণ্যম্‌। পা ৪। ৪1 ৫১।) পিকবিক্রেতা, মিঠাই ওয়ালা 

কান্দা (দেশদ্গ ) রোদন করা। 

কান্দাবিষ (ক্লী) কান্দনিষ, ছান্দসত্বাৎ দীর্ঘঃ। মূলবিষ, 
কন্দবিষ। 

কান্দাহার, আফগানস্বানের একটি গ্রদেশ। হণ্টর গ্রতৃতি 
কোন কোন পাশ্চাতা পঞ্ডিতগণের মতে, কান্দাহার আলেক- 
সান্দার বা পিকন্দর শব্দের অপত্রংশ। গ্রলিদ্ধ মাকিদনবীর 
আলেকসান্দার নিজনামে এখানে একটি নগর পত্বন ফরেন, 
তাহার নামান্ছসারেই এই নগরের নামকরণ হয়। কিন্ত 


কান্দাহার 


ইহা! সমীচীন বলিয়! বোধ হয় ন1। খণেদে (১। ১২৬ । ৭) ও 


অথর্ধবেদে (৫ ২২। ১৪) গন্ধারি নামক জনপদ 'এবং 


এঁতরেরয় ব্রাঙ্মণ (৭1৩৪), শতপথব্াদ্গণ (৮1 ১। ৪ । ১০), 

ছান্দোগ্যোপনিষৎ (৬ ১৪।১), অর্থর্বপরিশি্ইট (৫৬) 

রামায়ণ (৪1 ৪৩। ২৪), মহাভারত, হক্সিবংশ ও পাণিনি 

সুত্রে গন্ধার বা! গান্ধার জনপদের উল্লেখ আছে। মহাভারত, 

বিষুপুরাণ ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিত! অনুসারে এই 

জনপদ সিদ্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। 
খকৃনংহিতায় লিখিত আছে-_- 

"সর্ববাহমশ্মি রোমশ। গন্ধারীণামিবাবিক11% ১।১২৬। ৭। 
আমি গান্ধারদেশীয় মেষীর স্তায় লোঁমপর্ণা ও পৃর্ণাবযব!। 
এখনও আফগানস্থানে লোমশ-মেষ দৃষ্ট হয়। এতন্থ্যতীত 
খক্সংহিতায় গান্ধারদেশীর কুভানদীর উল্লেখ আছে, আলেক্‌- 
সান্দার যে সময়ে এ অঞ্চলে আগমন করেন, তৎকালীন 
গ্রীকগণ এ নদীকে “কোফেন+ ও “কোফেন্‌” নামে উল্লেখ 
করিয়াছিলেন, এই নদীর বর্ধমান নাম কাবুল। 

. উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা জান। যাইতেছে, আলেক্পান্দা- 
রের আসিবার বহু পূর্বে সংস্কৃত শাস্ত্রে যাহ। গান্ধাররাজ্য 
বলিয়। উক্ত হইয়াছে, তাহারই অপত্রংশ বর্তনান কান্দাহার। 
কান্দাহার প্রদেশ এখন আর পুর্বকালের স্তাঁয় ধিস্তীর্ণ ন! 
হইলেও চীনপরিব্রাজক ফাহিরান্‌, স্ুংঘুন ও 'হিউএন্-নিয়াং 
গ্রাভৃতির সময়ে এই জনপদ বর্ধনান পেশোবার ও কাবুল 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [গান্ধার দেখ। ] 

বর্মন কান্দাহার প্রদেশ খিলাত-ই-ঘিলঙজাইর ৫ ক্রোশ 
দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়! উত্তরে হালার! প্রদেশ, দক্ষিণে 
বলুচিস্থ(নের মীমান্ত এবং পশ্চিমে হেলমন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 

এই প্রদেশে শাহমক্সদ্‌, গুলকো, খক্রেল এবং গণন্তে 
নামক কএকটি গিরিমাল। আছে এবং হেলমন্দ, তর্ণক, 
অরগন্দীব, দৌরী, অর্থস্তান ও কদনাই নামে কএকটা নদী 
প্রবাহিত হইতেছে । 

গ্রধান নগর--কান্দাহার, ফরা, খেলাত-ই-ঘিলজাই ও মারুফ । 
এখানে প্রায় চারিলগ্ষ লোকের বাস, তাহাদ্দের মধ্যে অধি- 
কাংশ ছুরাণীক্গাতি, পারসী ও [ঘলজাই জাতিও বিস্তর আছে। 
আম প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা। 
কান্দ।হার, আফগানস্থানের অন্তর্গত কান্দাহার প্রদেশের 
প্রধাননগর। এই নগর ৩১০৩৭ উত্তর অক্ষাংশে ও 
৬৫* ৩০ পুর্ব দ্রাঘিমায়, অরগন্দাৰ ও তর্ণকনদীর মধ্যে 
এবং কাবুলের ৩৮০ মাইল দক্ষিণপুর্ব্বে অবস্থিত । 

বর্তমান কান্দাহার নগর বড় বেশীদিনের নির্দিত নহে। 


৯৯৮" 


[ ৪৬৯ ] 


কান্দাহার 


আধুনিক নগর অরগন্দাব নদীর বামদিকে অবস্থিত; কিন্ত 
একবারে তীরবর্তী নহে; নদী ও নগরের মধ্যে একটি 
পর্বতশ্রেণী আছে। এই পর্ধতমালার মধ্যে একস্বানে একটি 
বিচ্ছেদ থাকায় নদীতীরের সহিত নগরের সংযোগ আছে। 
গ্রাচীন কান্দাহার নগর বর্তমান নগরের ৪ মাইল পশ্চিমে 
চেলজিনাক পর্বতের মুলে অবস্থিত ছিল; ইহার তিনদ্িকে 
বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র ও অপরদিকে উচ্চ দুরারোহ পর্বত 
থাকায় লোকে বিশ্বাম করিত যে নগর অলেয়; কিন্তু নাদির 
শাহ বহুর্দিন অবরোধের পর নগর অধিকার করিয়া সে 
বিশ্বাস দূর করেন। ইহার পর প্রাচীন নগরের দক্ষিণপুর্বে 
ছুই মাইল দুরে চতুর্দিকে পর্ব হবনাদিশুন্ত পরিষ্কৃত লমতল 
ভূমির উপর আর একটি নগর নির্টিত হয় ও তাহার নাম্‌ 
নাদিরাবাদ রাখ হয়; কিন্তু আন্ষদসাহ আবদালী এই 
নগরটিও ধ্বংস করিয়!, ১৭৪৭ থৃষ্টাব্ধে বর্তমান কান্দাহার 
নগর স্থাপন করেন। প্রাচীন কান্দাহারের বহু বিস্তৃত 
ংসাবশেষ এখন৪ আছে। এখনও এই ধ্বংসাবশেষ দেখিলে 
বিশ্মিত হইতে হয়। 
প্রাচীনকালাবধি কান্দাহাঁর নগর একটি বিখ্যাত বাণিজয- 
কেন্দ্র বলিয়! গণা। এই নগরে হিরাট, ঘোর, সিষ্তান 
(পারস্ত ), কাবুল ও "াঁরতবর্ষ হইতে পাচটি বড় বড় রাস্তা! 
আপিয়াছে। আর এই সকল স্থানের পণ্য এখানকার 
রাজারে আনীত ও বিক্রীত হয। প্রথমে আলেকপান্নার, 
তৎপরে ইহ তাহার সেনাপতি সিলিউকসের অধীন হয়। 
তৎকালীন ইতিহাস বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। 
তৎপরে পারদ ৪ সাসান বংশীয়ের। অধিকার করেন, কিন্ত 
তাহাদের লময়েরও বিবরণ পাওয়! যায় না। তৎপরে 
হিজিরাসনের প্রথমাবস্থায় মুসলমান-ধর্ম প্রচারক মুহম্মদের 
বংশধরের! এদেশে প্রবেশ করেন। ৮৬৫ খুঃ, যাকুব-বেন-লিস্‌ 
নামক এক ব্যক্তি "সাফোরি” রাজবংশের গ্রাতিষ্ঠাত। হুইয় 
কান্দাহার অধিকার করেন। সানান-বংশীয়ের পুনরার 
ইহাদিগের হস্ত হইতে কান্দাহার উদ্ধার করে, পরে গন্জনবী 
বংশীয়ের তাহাদিগকে দূরীভূত করেন। ততৎপরে ঘোরী- 
বংশীয়ের গজনখাদিগকে তাড়াইয়। আপনাদিগের অধিকারভুক্ত 
করিলেন। তীহাদিগের পর কান্দাহার সেলজুকীদিগের 
হ্তগত হয়। অবশেষে ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে তুক্ণীর। কান্দাহারে 
প্রবেশ করিয়। নগর অধিকার করে। ততঙ্পরে আবার 
কয়েক বৎসর পরে গিয়ান্‌*উদ্দীন মুহম্মদ ঘোরার হস্তগত হয়। 
১২১০ খৃষ্টাব্দে খৌরিজমের সুল'ভান আলাউদ্দীন্‌ মুহম্মদ এই 
স্থান অধিকার করেন। ১২২২ খুষ্টান্দে তাহার পুত্র জাহাগীর 
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খ। কর্তৃক দূরীভূত হন, আবার মালেক কুত্ববংশীয়গণ আসিয়! 
ভাহাগীর খার উত্তরাধিকারীদ্দিগকে তাড়াইয়। দেন। কিছু 
দিন পরে মালেক-কুর্তায়র। স্থানীয় সর্দারগণ কর্তৃক পরাজিত 
হইর! নগর ছাড়িয়। প্রস্থান করিলেন। অবশেষে ১৩৮৯ 
খৃঙ্ঠাবকে তৈমুর-জঙ্গ সর্দারগণের হস্ত হইতে ইহা! আরধকার 
করেন। তৈমুরবংশীয়গণ ১৪৬৮ খৃষ্টাব্ব পর্য্যন্ত আপনাদিগের 
অধিকারে রাবিতে পারিয়াছিলেন। অবশেষে আবু সৈয়দের 
সৃতা হইলে কান্দাহার ও তৎপার্বর্তী কতিপয় স্থান স্বাধীন 
হইয়। উঠে। ১৫১২ খৃষ্টাব্ধে ভারতের মোগলরাজ্যস্থাপর্রিত। 
বাবর শাহবেগ নামক স্বাধীন রাদ্রাকে পরাস্ত করিয়। 
কান্দাহার ভারতরাজ্ভৃক্ত করেন। কিছুপরে পারসিকেরা 
এই স্থান অধিকার করে। এইরুপ একবার পারস্ত ও অপর- 
বার ভারতের অধীনত্ব হ্বীকার করিতে করিতে কান্দাহারের 
রাজলক্ষী কিছুদিন অস্থির থাকিয়। অবশেষে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে 
পারসিকের। অধিকার করে। ১৭৩৭ খুষ্টান্দে নাদির শাহ 
১০০০০*০ সৈন্ত লইয়। ১৮ মানকাল অবরোধের পর কান্দা- 
হার অধিকার করেন। ১৮৩৪ খৃইাবে শাহম্থুজ। কান্দাহারের 
বিরুদ্ধে গমন করেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়। প্রত্যাগত হুন। 
তৎপরে সাদোজাইগণ কান্দাহার অধিকার করিতে চেষ্টা 
পায়। ১৮৩৯ খৃ্টাবঝে শাহস্জা! আর একবার ইংরাজের 
সাহায্য লইয়া কান্দাহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি 
পিন্কুনদীর তীরবর্তী নৈশ্তলাহায্যে ২* এপ্রেল কান্দাহার 
অধিকার করেন এবং নগরমধাস্থ আহ্ষদ শাহের সমাধিমন্দিরে 
৮ই মে তারিথে রাঝপদে অভিযিকক হন। তৎপরে তাহার 
পৈম্তদল সমুদয় আফগানস্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত 
কাবুল ও গঞ্জনীর দিকে অগ্রসর হহল। সৈস্তের কতকাংশ 
কান্দাহারে মজার নিকট রছিল। এই সময়ে ছুরাণীর বিদ্রোহী 
হইয়। সাপোপাই জাতীর অকবরখ। ও সফদর-জঙ্গের অধীনে 
কান্দাহার আক্রমণ করে। অবশেষে ১৮৪৩ সালে নানাবুদ্ধ- 
বিগ্রহাপ্দির পর সফ্দর-জঙ্গ নগর অধিকার করিলেন, কিন্ত 
অতি অরদিনের পর কোহন-দিল খ। কর্তৃক বিতাড়িত হন। 
কোহনদিল অতি অত্যাচারী ছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্বে কোহন- 
দিল খার মৃ্্যু হইলে, তাহার পুত্র মুহম্মদ-সার্িক আগিয়! 
পিতৃত্যক্ক সম্পত্তি লুষ্ঠন ও পিতৃব্য রহছিমদিল খার উপর 
অত্যাচার করার রহিমদিল খা আফগানরাজ দোস্তমুহম্মদের 
সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। দোশ্তসুহত্মদ আসিয়া! নগর অধিকার 
করেন ও নিজ পুত্র গোলাম হায়দরকে শাসনকর্তাপদে নিধুক্ত 
করিয়া! যান। গোলাম হায়দরের পর শের আলী থা প্রথমে 
কান্দাহারের শাসন্কর্ত| শেষে আমীর হুইয়! কাবুলে ফিরিয়া 
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গেলে ও নিপ্জ ভ্রাত। আমীন থাকে শাসনকর্ত। করিয়া 
পাঠাইয়! দিলেন। আমীন খ! শের আলীর বিক্ষন্ধে অস্ত্র 
ধারণ করেন এবং ১৮৬৫ থৃষ্টান্যে কাজবাজের যুদ্ধে নিহত হন। 
আমীনের কনিষ্ঠ মুহম্মদ সরিফ একবার বৃথ। চেষ্টা করিয়! 
শেষে জোষ্ঠের অধীনত। ম্বীকার করেন। আঙিম খ| নামক 
শেরআলীর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা বিদ্রোহী হইয়। ১৮৬৭ থৃষ্টাবে 
থিলাতি-ই-ঘিলজাই নামক স্থানে শেরআলীকে পরান 
করেন। পর বতনর শেরআলীর পুত্র যাকুব খ। পিতৃরাজ্য 
উদ্ধার করেন। 

এই সময়ে আফগানম্থানের সহিত ইংলগ্ডের মনো- 
মাপিস্ত ঘটায় ১৮৭৮ থৃষ্টার্ধে কোয়েট। হইতে সার ডোনাল্ড 
ুয়ার্ট একদল সৈন্য লইয়া আফগানরাজ্যে গ্রবেশ করেন। 
সৈফ-উদ্দীন নামক সেনাপতি তক্তিকুল নামক স্কানে 
তাহাকে বাধ! দেন, কিন্তু পরাস্ত হন। ১৮৭৯ থ্ষ্টানকে 
কান্দাহার ইংরাঞ্জের অধীন হয়। 

শের আলীর মুত্ুর পর য়াকুব থ। গগ্ডমক নামক স্থানে 
ইংরাজের সহিত সান্ধ করেন। যুদ্ধাদি মিটিয়া যায়। সক্ষি 
অন্ুনারে ইংরাজদ্দগকে কান্দাহার ছাড়িয়া পিশিমে ফিরিয় 
আমিবার আদেশ হইল, ইতিমধ্ো সার লুই ক্যাভ্যাগনারি 
কাবুলের দরবারে শ্বদলে নিহত হন; শ্ুতরাং কান্দাহার 
পুনরায় ইংরাজ-কর্তক আর্ধকৃত হইল এবং কান্দাহারের 
রক্ষণার্থ খিলাত-ই-ঘিলঞাই নামক স্থান অধিকার কর! হইল। 
১৮৮০ লালে বোম্বাই হইতে মেজর জেনরল গ্রিমরোজ 
উপস্থিত হইলে পর সার টুয়ার্ট সদৈন্যে ফিরিয়া আসিলেন। 
সর্দার শের আলী থ। ইংরাজের অধীনে কান্দাহারের ওয়ালী 
নিধুক্ত হন। সর্দার মুহম্মদ আয়ুব খ। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়] 
বিপক্ষে যুদ্ধধোধণ! করিলেন। ইংরাজসেনানী বারে! 
পথিমধো বাধ! দেন, বিস্তু স্বদলে একেবারে বিন হওয়ায়, 
আয়ুব খা কান্দাহারের পথ মুক্ত" পাইয়া অগ্রসর হুন। 
ইতিমধ্যে আব্দর-রহমন খা! ইংরাজ-গবর্ণমেন্টের সহিত, 
বন্দোবস্ত করিয়। নিজে আমীর বলিয়া পরিচিত হন। 
ইতিপূর্বে সার রবাটস্‌ কান্দাহারের উদ্ধারার্থ নূতন সৈন্য 
লইয়। অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

সার রবার্ট পছছিলে বাবা-ওয়ালি কাটাল ও গণ্ডিমূলা- 
সাহিবদাদ নামক স্থানে আমুবের সহিত ভীষণ বুদ্ধ হুয়। 
যুদ্ধে আযুব সমস্ত হারাইলেন। তাহার পৈন্ত, শিবির অস্ত্র 
শঙ্জাদি, কামান গোলাগুলি বারুদ মবই বিপক্ষের হস্তগত 
হইল। অবশেষে ১৮৮১ সালের এপ্রেল মাসে কান্দাহার- 
গ্রদেশে শান্তিস্থাপন করিয়া সার রবার্ট কোয়েটায় ফিরির 
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আসিলেন। তৎপরে আমীর আবদর-রহমন মুহজ্মদ হাঙ্গম 
খা নামক একজন যোড়শবর্ষীয় বালককে সর্দার সমনুদ্দীন্‌ 
খার অধীনে কান্দাহারের শালনবর্তী। নিযুক্ত করিলেন 
আম্মুব। ছিরাটে পলাইয়! রহিলেন। এখানে তিনি 
জমসিদি জাতির অধিপতি স্বীয় শ্বপ্ুরঙক বিনষ্ট করিয়। 
নিজে অধিনেতা হইয়া! আমীরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং 
আড! কুরেজ নামক স্থানে আমীরের সৈম্তকে পরাস্ত করিয়া 
কান্দাহার দখল করেন। তৎপরে জামীর নিজে ধীরে 
ধীরে নৈম্ত লইয়া! অগ্রসর হুইয়! আয়ুবের রসদ ও কামান- 
গুলি অধিকার করিয়া ফেলিলেন। আয়ুব আবার হিরাটে 


পলাইলেন, কিন্তু সর্দার আবগুল কুছুম্‌ খ হিরাট অধিকার. 


করায় আয়ুব পারস্তরাজের শরণাগত হইয়া! বাম করিতে 
লাগিলেন। | * 

তৎপরে আমীর গোলাম-হায়দর খাঁর অধীনে ৭*৯* 
শিক্ষিত সৈন্য দিয়! কান্দাহার রক্ষ! করিলেন ও ১৮৮২ সালে 
সর্দার নূর মুহম্মদ থঁ। শাদনকাধ্যযে নিযুক্ত হইলেন। 

কান্দাহার নগর দেখিতে আয়তাকার, ৩॥ মাইল 
বিভভৃত। চতুর্দিকে গড়খথাই, খাদ ২৪ ফুট গভীর। গড়- 
খাইরের পর রৌঁদ্রদগ্ধ মুগ্ময়গ্রাচীর। ইহাতে ইক ঝ 
প্রস্তর নাই। রৌদড্রে শুকাইয়! পাথরের স্তায় জমাট বাধিয়] 
গিয়াছে । পশ্চিমদিক্‌ ১৯৬৭ গজ, পূর্বে ১৮১* গজ, দক্ষিণে 
১৩৪৫ গঞ্জ ও উত্তরে ১১৬৪ গজ । নগরের ৬টি ফটক। 
পুর্ধবে বারছ্বাণি ও কাবুলঘবায়, দক্ষিণে শীকারপুরদার, 
পশ্চিমে হিরাট ও তোপথানাপ্বার, উত্তরে ইদ্‌গ!-স্বার। ৬টি 
দ্বার হইতে নগরের মধ্যে ৬টি বড় রাস্তা চলিয়! গিয়াছে। 
মধ্যস্থলে শীকারপুরহ্বারের রাস্ত। ও কাবুলদ্বারের রাস্তার 
মিলনস্থলে একটি মসজিদ্‌ ইহার নাম চান্ট। ইঞার 
গুদ্বজের ব্যান ৫* গজ । বাম্তাগুলি ৪* গঞ্জ বিস্তৃত। সহরের 
উত্তরে কেল্লা, ইহার নিকট তোপথানার মাঠ । এই মাঠের 
পশ্চিমে আদ্ষদ শাহ ছুরাণীর কবর। ইহা! অতি উচ্চ 
অন্টালিকা। নগরের প্রত্যেকত্বার ও গ্রত্যেক রাস্ত! হইতে 
ইহার গুদ্বজ দেখ! যায়। ইহার চতুর্দিকে আন্গণশাহের 
ংশধরগণের আয়ও ক্ষুদ্র ১২টি কবর আছে। 

কান্দাহারের বাণিজ্য একপ্রকারে পারন্তবাসীরই এক- 
চেটয়। বলিতে হর। কান্দাছারেয় প্রধান উৎ্পর রেসমের 
বন্দি ও লোমজ গাআ্রাবরণাদি (কোট চোগ। ইত্যাদি )। 
লাক্ষার চাষ বহু বিস্তৃত। মেওয়াফল প্রচুর। শুফফল 
এখানকার প্রধান খাদ্য। 
কান্দাহারী বেগম, বাদশাহ শাহজহানের প্রথমা মহ্যী। 


[ ৪8৭১ ] 


-- শিট বাল 


কান্দু 


ইনি পারস্তরাজ ইম্াইল শাহের (১ম) বংশোস্তব গুল 
তাঁন হোসেন-মির্জ।-সফীর কন্তা। সম্রাট অকবর পারস্তরাজ 
শাহ অব্বাসকে কান্দাহারের শাসনভার প্রদান করিলে, 
পারস্যরাঁজ এই প্রদেশের শাসনভার স্বল্তাঁন হোসেন মির্জার 
হন্যে অর্পণ করেন। হোসেন মির্জার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র 
মুজঃফর হোসেন কান্দাহারের শাসনভার পাইলেন। তিনি 
১৫৯২ থুষ্টাব্ধে তিনজন ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া! অক্বরের সতায় 
উপনীত হুন। অকৃবর তাহার সম্বর্ধনা করিয়া তাহাকে 
পঞ্চহাজারী পদ এবং শস্তলনামক স্থান জায়গীর দিলেন। 
কান্দাহারী বেগম তাঁহার ভগিনী । ১৬১০ খ্ৃষ্টাব্ে এই 
সুন্দরী রমণীর সহিত যুবরাজ খুরমের ( পরে শাহজহানের ) 
বিবাহ হয়। আগ্রার কান্দাহারী-বাঘ নামক উদ্যানে এই 
কান্দাহারী বেগমের সমাধি হয়। তীহার সমাধিমন্িরটি 
অতি স্থুন্দর, এখন ভরতপুররাজের অধিকৃত । 





কাঁন্দি__মুরসিদাবাদ জেলার উপবিভাগ। ইহার পরিমাণ- 


ফল ৩৮৯ বর্গমাইল । ইহাতে কালি, ভরতপুর ও খড়গ! 
নামে ৩টি থানা আছে। এই উপবিভাগেয় সদরথান! কান্দি, 
বীরভূম হইতে ময়ুরাক্ষিনদী যেখানে এই জেলায় প্রবেশ 
করিয়াছে, ঠিক সেইখানে ইহ! অবস্থিত ) এইখানে পাঁইক- 
পাড়ার রাজাদিগের আদিবাস। শী বংশের আদি- 
পুরুষ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গ- 
গোবিন্দ ২ লক্ষটাক1 ব্যয় করিয়া! কান্দিতে মাতৃশ্রাদ্ধ করেন 
এবং অভ্যাগতগণকে ব্ান্ষণবাহকের ডাক বসাইয়! হাতে 
হাতে জগন্নাথ হইতে টাট্ক1 প্রসাদ আনাইয়! খাওয়াইয়! 


ছিলেন। 


কান্দিগভূত (ত্রি) কাং দিশম্‌ গচ্ছামি, ইত্যাকুলীভূতঃ ) 


কান্দিশ্‌-ভূ-ক্ত। ১ পলায়িত। ২ ভীত। 
(গন কথশ্চিৎ ভয়াত্তম্মাৎ বিষুক্তে। ব্রাঙ্গণত্তদা। 
কাঁন্দিগৃভূভে। জীবিতার্থী গ্রদৃত্রাবোত্তরাং দিশম্‌।” 
ভারত শাস্তি ১৬৯ অঃ।) 


কান্দিশীক (ত্রি)কাং দিশম্‌ যামি” ইত্যেবং বাদিনে। অর্থে 


ঠক প্রত্যয়েন পৃষোদরাদিত্বাৎ সিদ্ধম্‌।, যত্বা কদি বৈক্কুব্য 
ভাঁবে ইন্‌, ফন বৈরুষাম্) শীক সেচনে-ভাবে ঘঞ, নীকঃ 
অশ্রপাতঃ) কন্দিশ্চ লীকম্চ তৌ বিদ্যেতে অন্ত, কন্দিশীক" 
অণ | ভয় পাইয়। পলায়নকারী। | 


কান্দু (কাত বাকীড়ু) বঙ্গ ও বেহারনিবাসী নীচ-জাতি- 


বিশেষ । শ্বানবিশেষে এই জাতিকে কানু, ভর্তুঙ্জা, ভু, 
ভূজারি ও ভূরুজি বলে। শম্তকগুনই এই জাতির প্রধান 


উপজীবিক। ছিল। 


কান্দু [ ৪8৭২ ] কান্দু 
কাওুজাতির মধ্যে কয়েকটাশ্রেণী আছে-_ বণ্টরয়! ( ( চৌদিহা। তিন্দিহ।। 
১ :মধেসিয়া। ৬ কোরাঞ্চ। চাপি কোরিয়ার 
২ মগহিয়।। ৭ ধুরিয়া । কৌরাচ ডেহরি মুখ! 
৩ বণ্টরিয়া বা ভরভুঞ্জা। ৮ রবানী। ( রমনী-বেহার। ) হা(তয়াকান্ধ! ্‌ 
৪ কনৌলিয়!। ৯ বল্লম্তিরিয়। ইহারা ম্বগাত্রে বিবাহ করে না। ফেহকেহ পিতৃ ও 
৫ গোড়। ১০ ঠঠের বাঠঠেরা। মাতৃপধ্যায়ে তিন পুরুষ, কেহ ব। সাত পুরুষ বাদ দিয় 


উক্ত শ্রেনীমধ্যে মধেনিয়। ও বণ্টরিয়ার] পুরুষানুক্রমে 
শন্তকণ্ডন ও মিষ্টান্নবিক্রয় করিয়া আমিতেছে। কেবল 
মধেগিষ। গুরিয়ার|চাষবাস'অগব! অপরকাহারও দাসত্ব করে। 
কনৌজিয়ারা সোরা প্রস্তত করে, গোড়েরা পাথর ভাঙ্গে, কেহ 
কেহুজমীদারদিগের অনুচরের কার্য করে, কোরাঞ্চব! কৌরাচ 
শ্রেনী শশ্তকগুন, গৃহে মুন্তক-লেপন, ইক প্রস্তত প্রভৃতি 
কার্যে নিযুক্ত থাকে। কেবল ধুরিয়৷ ও রবাণীর পাক্কীর 
বেহারার কার্ধ্য করে, এই শেষোক্ত ছুই শ্রেণীর মধ্যে ছুই 
একজন সামান্ত মিষ্টান্ন বিক্রর় করিয়! বেড়ায়। 
এই জাতির নধ্যে ধুরিয়া ও রবাণীরাই পদমর্্যাদায় 
সর্ব(পেক্ষ। নিয়, এই ছুই শ্রেণীর সহিত কাহারের সংঅব 
'অছে, এমন কি আদানপ্রদানও চলে? কিন্ধকু অপর শেণীর 
কারুর! কাহারের সহিত কোন নংস্রব রাখে ন। 
[কাহার দেখ।] 
এই জাতিকে বাঙ্গালা দেশের স্থানবিশেষে 'পাচপীরীয়। 





পে ৩ পাস পপ ৮.০ পপ পাস 


০০ 


পাস». ০৯ সস পম 


কাড়ত বলে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেছু পাটপীর ধর্মম- 
সম্প্রদায়হুক্ত । ইহাদন উপার্ধি নাহ অর্থাংসাধু। ইহ!দের 
তন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধো ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে। 
মূল বা গোত্র । 
বণিয়াপাণর কোটা 
মধেসিয়। বিজয়-ব্নারস পচ্তর 
শ্রেণী | পধানুট। ঞবিতিয়া । 
ূ হাতন্তথ! 
আকান | খান পিলিচ, ৰ মেহে দা 
ৃ আাখগাও | গাগের ঝি রাজগিরি। 
| অঃহার গালোল লাথাকাোল ূ রোৌশিয়।। 
আবাপ ছিৎনি বিরেরি ৰ সর়াইহাট 
ইচ্পরিরা | লিঘাবসাল | বেরে সিরা । 
মগঠিয়। উন্তরদাতা । তিঃলার | ভারত সৌর্লদ্বার 
শ্রেনী |! কাতেদার | ভোররল ভাতের ূ 
কানাপ দতিগান 1 মনে | 
কানেইল্‌ 1 নেনিজোহ | মলি ূ 
কাৰিয়ান | নেগ্রা ৷ মালপিয। 
কালিয়ম্‌ | পর্দোত্তিতা! মাসোর 
কোকৃরষ্‌ | পলি: মূত্তি 


বিবাহ দেয়। ইহাদের মধ্যে কন্তার বালিকাবর়সে বিবাহ 
দেওয়! প্রশস্ত বলিয়া গণ্য, তবে বয়স্থার বিবাছের অভাব 
লাই। ইহাদের বিবাহের প্রধান অঙ্গ সিন্দ,রদান। বিবাহ 
সময়ে কন্তাকর্ত। তিলক দেন এবং বরকর্তাকে অলম্কারাদি 
যৌতুক দিতে হয়। কন্তাকর্ত। অতিশয় গরীব হইলে প্রায় 
বরকর্তার গৃছেই বিবাহ হয়, এরূপ স্থলে কন্তাকর্থ। বর- 
কর্তাকে যংসামান্ত (১০২ টাক1) দিয়] সন্তষ্ট করে। 

গোড় শ্রেণীর মধ্যে একপ্রকার অপুর্ব পদ্ধতি প্রচলিত 
আছে ।ষে অত্যন্ত দরিদ্র, যাহার কন্তার বিবাহ দিবার কোন 
উপায় নাই, সে মুক্ত তরবারীর সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেয়। 
এন স্থলে প্রথমতঃ আত্মীয় কুটুম্বের আসিয়া মিলিত হয়, 
তাহাদের সমঙ্ষে পুরোহিত অপির অগ্রভাগ দিয়! কন্যার 
সিতার সিন্দ.র পরাইয়া দেন। ততৎপরে মকলে সেই কন্যাকে 
বিবাহিতা বলিয়। গণা করে, সে যতর্দিন ন। এক স্বতন্ধ 
পতি লাভ করে, ততদিন বিবাহিত! রমণীর ন্যায় পিতৃগৃহে 
অনম্থানকরে। কিছুকাল পরে বর জুটিলে 'মাবার রীতিমত 
বিনাহ হয়। যদ কোন"বয়স্থা। বিবাহের পূর্বে পরপুরুষেণ 
সহবাস কনে, তাহ। হইলে পঞ্চায়তের নিকট অর্থদণ্ড দির 
নিক্কৃতি পায়। স্ত্রীত্রষ্টা হইলে কার পঞ্চায়তের অনুমতি 
লইয়! তাহাকে পরিভ্যাগ করে, পরিত্যক্ত বূনণী আবার 
স্বতন্ত্র পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে। 

দ্রীলোক যদি অপর জাতীয় পুরুষের সহিত ভ্রঞ্ট হয়, 
তাহ। হইলে সে জাতিচ্যুত ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। 

ইহাদের বিধবার] লাগাই প্রথ। অনুসারে বিবাহ করিতে 
পারে। বিধব| দেবরকে বিবাহ করিতে বাধ্য নয়, তলে 
কার্যগত্িকে এইকপই প্রার ঘটে। যদি বিধব! দেবর 
বাতীত অপর কোন পরপুরুষকে বিবাছ করে, আর যদি 
তাহার পুত্রসন্থানাদি থাকে, তাহ হইলে প্রথম পতির 
আম্মীয়ের] তাহ।র পুজ্রদিগকে পাইবার অধিকাগী, কেবল 
কন্যাসন্তান মাতার সহিত যাইতে গারে। বিধবা-বিবাহে 
পুরোভিত নন্্রপাঠ করিতে করিতে বিধবার সিতায় সাতবার 
মিন্দর লেপন করিয়। থাকেন। র 

কাঁওুর! ছুইটি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে। অনেক স্থলে 


কানু 


প্রথম পন্ধীর অথন পঞ্চায়তের অন্গমতি লইয়। বিবাহ করিতে 
হয়। কিন্তু পত্রীর জ্যেষ্ঠা সহোদরাকে বিবাহ করিতে 


. পারে না। 


ইহাদের মধ্যে কেহ শান্ত, কেহ বা বৈষ্ণব। ঠমথিলী 
ব্রাহ্মণের ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা 
যে সকল দেবদেবীর পুজা করেন, ইহারাও তাহাদিগকে 
পূজা করে অথবা মানিয়া৷ চলে; এ ছাড়া আরও অনেক 
ক্ষুদ্র দেবতা আছেন। বেহারের কাতুরা “গোরইয়ার* 
পুজা করে। পুজ! হইবার পুর্বে গৃছের বাহিরে একতাঁল 
মাটি এক স্থানে রাখা হয়, দোপাধ (গোরাই ঠাকুরের 
পুরোহিত) আসিয়া সেই মাটির তালকে দেবতা করনা 
করিয়া পূজা করে। পুজান্তে দোপাধের1 কাওুদিগের হহ্য়। 
শুকরশাবক বলি দেয়। এই বলির মাংস পুরোহিত ও যে 
পরিবার পুজ! দেয়, সেই পরিবারের লোকের! থায়। ছোট. 
নাগপুরের পাহান নামক পুরোহিতের যেন্ূপভাবে দেবতার 
কার্ধাদি করে, দোসাধেরাও সেইরূপ কার্য করে-ও মেইরূগ 
ভাবেই দক্ষিণাদি পাইয়া! থাকে। বণ্টরিয়া বা ভরভূষ্জ 
লামক শ্রেণীর গোবিন্দ নামে গৃহদেবতার উপাপনা করে 
এবং জন্মাষ্টমীর দিন খই, কলা, দধি ও মিষ্টান্ন ভোগ 
দেয় এবং দায়াদ আত্মীয়গণে মিলিয়! প্রসাদ খার। গৌড় 
শ্রেণীরা বৎসরে একদিন বর্ধি-মা নামক দেবীর রৌপ্য- 
প্রতিমার পূজা করে ও দশহরার দিন বাটালি, হাতুড়ি, টাঙ্গী, 
প্রভৃতি শিল কাটিবার অস্ত্র ও উপকরণাদ্দি ধৌত করিয়। 
ঘ্বত মাথাইয়া পুজা করে। কোরাঞ্চ শ্রেণীরাও বন্দি-মার 
পুজা করে, কিন্তু তাহার! কাপড়ের প্রতিম। স্থাপন করে। 
ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের মগহিয়! কাতুরা কলালী শাহ 
(কালালী মহারাজ বা কালালী বাবা) নামক জনৈক 
দৈবশক্কি প্রাপ্ত ব্যক্তির পুজ| করে, ইহার নিকট ছাগ, মিষ্টান্ন, 
অন্ন, নানাবিধ কলাই, গম ও তিলার্দ ভাজ! উৎসর্গ করে 
এবং শ্রাবণ-ভাদ্রমাসে গজ! নিনেদন করিয়া দেয়। 
ওয়ালা কাতুরা মাঘমাসে সরস্বতী পুজা করে, কিন্তু সেই 
দিন সোথ! শিবনাথ নামক দেবতার পুক্স! দেয়। এই 
পুজার তাহার! ঘ্বত, ময়দ।, যবের ছাতু ও অন্যান্য যেমকল 
ভ্রন্য লইয়া ব্যবসা করে, তাহার একটি পাত্র পুর্ণ করিয়! 
ধুনা মিশাইয়। আগুণে আহুতি দেয় এবং খুব ধূম উঠিলে 
দেবতার প্রীতি হইল বলিয়া বিবেচনা করে। বেহারে 
আষ।ঢ় মাসের গ্রতি শুক্রবারে রামঠাকুর, রাঁসধারী, নববা 
নায়! গৌসাই নামক দেবতার নিকট: ছাগ বলি দেয়। 
ঢাকার কাতুরা যদিও ব্রাঙ্গণ দিয়া পৌরহিত্য করায়, তবু 


ভুনা- 


[ 8৭৩ ] 


কাপ 


পাচপীরের তজন1 করে। অনেকে মুনলমানের রোজার সময় 
তাঁহাদের ন্যায় রোজ করে) উহারা কৌপীন পরে, দরগা 
মিষ্টাক্লাদি সিরণী দেয় ও মুমলমানি কদচ ধারণ করে। পী5- 
পীরীয় কুস্তকার ও বিন্দ জাতির ন্যায় নানকশাহী আখড়ার 
মহাস্তরাই ইহাদিগের গুরু হয়। ইহাদের শ্রান্ধা্দি ৩১ দিনে 
হয়। শশ্যাদি ভাজিয়! ও ভাঙগিয়া বিক্রয় করাই (ভুনাওয়াঁলার 
ব্যবসাই) ইহাদের জাতিগত মূল ব্যবসা । উত্তরভাঁরতে 


ইহারা অধিকাংশ কৃষক। গোড়শ্রেলীরা অট্টালিকা 
নির্ঘাণার্থ প্রস্তরাদি কাটে ও পাপিস করে। ইহারাই পিল 
নোড়া ও শশ্তভাঙ্গ! আতা গ্রস্তত করে; অনেকে রাজ- 


মিল্ত্রীর কার্ধ্যও করে। অনেকে ধনিগৃহে দাসত্বও করে! এই 
সকল দাসেরা বেতন বলিয়া অর্থ পায় না, থাকিতে নিক্ষর 
বাঁড়ী পায় ও ফসল কাটিবার সময় "মাঙ্গান* বলিয়। এক ভাগ 
পায়। ইহাদের শ্রীলোকফেরাও ভাজা ভাজে ও মিষ্টান় গ্রস্তৃত 
করে। ঢাকায় ইহারা মিঠাইওয়ালার ব্যবসা করে। ইহাদিগের 
নিকট হইতে ইক্ষু, গুড়, প্রতি শুক মিষ্টখাদ্য ব্রাঙ্গণে গ্রহণ 
করিতে পারেন, কিন্তু 5দ্ধ বা জলমিশ্রিত মিষ্ট।্ন হিন্দুর অন্পৃশ্ঠয । 
ইহারা কোইরি, গোয়ালা, গজোৌত প্রড়তি জাতির সভিত 

একশ্রেণীতে গণা। কেহ কেহ বলেন, ইহারা নিক়শ্রেণীর 
বেণিয়! জাতিতে গণ্য । ইহার" অপরের. পাঁককর। জ্রব্য থায়। 
গোড়শ্রেণীর ব্রঙ্ষণের অন্নও খায় না। 

কান্দুনে (দেশজ ) যে বালক অতিরিক্ত রোদন করে। 

কান্দুয়া (দেশজ ) অতিরিক্ত রোদনকারক। 

কান্দ্ুয়াবাঁঘ (দেশজ) বাঘবিশেষ (19119 1010268.) 

কান্দুলি (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ । (01020011172 000010018,) 

কন্ধ (দেশজ) স্বন্থা; বাহুর উপরিভাগ । 

কাম! (দেশজ) ক্রন্দন, রোদন। 

কান্গ।কাঁটি (দেশজ) অভ্যন্ত রোদন। 

কান্যকুজ (রী) কন্তাঃ কুজ' যর, কম্কুজ-্বার্থে অপ, । 
দেখবিশেষ, ইছার হিন্দী নাম কনোজ,। সংস্কৃত পর্যায়, 
মহোদয়, কন্তাকুজ, গাধিপুর, কৌশ ও কুশস্থল। 

[ কম্তাকুজ ও কনোজ দেখ। ] 
কান্যকুবজী (স্ত্রী) কান্কুজ-ডীপ । কান্ুকুজনদশীয় শ্রী । 
কান্যজ1 (ক্ত্রী) কাৎ জলাৎ অন্থন্মিন জায়তে, ক-অন্য-জন্ড 

টাপ্‌। নলী নামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ। 
কাপ (দেশজ )১ কৌতুককারক। 
কেহ বলেত এল শিব বুড়' ঝাপ। 
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।” ( অন্নদামঙ্গল। ) 
২ ছগ্মাবেশী, কপট।চারী। ৩ অবতার, যেমন “কলির কাপ” । 


৯৯৪ 


কাপ 


৪ বারেজ ব্রাহ্ছণদিগের. মধ্যে বাহার কুলত্ত্উ, তক্গধ্যে 
একশ্রেণীর নাম 'কাপ।+ 
।৬। উদয়নাচার্বয ভাহড়ী* ছই বিবাহ করেম, তাছার 
গ্রথমপক্ষের স্ত্রীর গর্ভে উমাপততি, স্ূপতি; ভবানীপতি, রুত্র- 
পতি, চণ্ীপতি ও রুদ্রানীপতি এই ছয় পুত্র এবং তিতীয়পক্গে 
পশুপতি নামে এক পুত্র জন্মে। প্রবাদ আছে, একদ। 
উদনরনাচার্ধয ভাহ্ড়ীর প্রথমাপত্রী কবরীতে চম্পকপুম্প ধারণ 
করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি তাহাকে বাতিচাতিনী সন্দেহ 
করিয়। পরিত্যাগ করেন? তাহার ছয় পুত্র নিরপরাধিনী 
জননীকে পরিত্যাগ করিতে অসম্মভ হওয়ায়, তিনি মাতার 
সহিত এ ছয় পুত্রকেও ত্যাগ করেন। তীহার উপেক্ষিত 
গুত্রগণ শ্বতসুরূপে 'করণ” করিতে আরম্ভ করেন। তখন 
উদয়নাচাধেযর সমাজবন্ধ লোকগণ বলিতে লাগিলেন, "ইহার! 
সমাজপতি কর্তৃক পরিত্যক্ত অথচ তাহাকে উপেক্ষা করিয়। 
স্বতস্্ররপে করণ করিয়া 'কাচের” অর্থাং সংয়ের ক্তার কার্য 
করিতেছে, স্রতরাং ইহার! সকলেই কাচ অর্থাৎ সং। এই 
শব্ধ হইতেই কাপ শব স্য হইয়াছে অর্থাৎ পুর্বোক্ত কাচ- 
গণই অবশেষে 'কাপ” নামে অভিহিত হইয়াছেন। উদয়না- 
চার্ধ্য সমাজে এই প্রকার কঠোর নিয়ম প্রচলিত করির! 
যান যে, এই কাপগণের সঙ্গ একত্র আাহার, বিহার, এক- 
শয্যায় শয়ন অথব| একঘা:ট স্নান করিলে, কুলীনের কুলপাত 
হইবে, এমন কি, কাপনিক্ষিপ্ত বারি কুলীনের অঙ্গে নিপতিত 
হইলেও তাহার কুল বিনষ্ট হইবে । ইহ। দ্বার! কুলীনসমাঁজে 
বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। কাপগণ কালাপাহাড়ের সায় 
ইতস্ততঃ বাঁরিনিক্ষেপ প্রন্থতি উপায় দ্বারা কুলীনগণের 
..* এই উদকনাচাধ্য ভাহুড়ীকে অনেকে জারহুহ্মারলি-প্রণেতা 
বলিয়া স্বীকার করেন। হসঙ্গপরখণার অহগত পূর্বা-ধল1 ও ঘাগর।র 
সিংহগোতী, ধোপাড়হরের রায় এবং রামনগর প্রত্ৃতি স্বানের ভাছুড়ী- 
গণ এই উদর়ন[চার্ধোর বংশোদ্তব। ইহ1 ব্যতীত রাজশাহী ও পাবন! 
জেলাহেও এ বংশের অনেক লোক আছেন । পূর্ব্ব ধলার বর্তমান সি'হ 
যংশ উদয়নাচাধ্য হইতে ২৩ পুরুষ অধস্থন। সিংহবাবুর] বলেন, চাক! 
জেলার অন্তর্গত যাশিকগগ্র যহকুসার বরথীৰ বালিগ্জাচী খাম উদয়না. 
চার্ধোর জন্মতূমি। 
কাহারও বিখাস, স্থমঙ্গের বরষান রাঁজগণ উদয়ন[চার্য্যের বংশোন্তব, 
কি তাহা নয় । উদক্রনাচার্য্যের বংশোন্কব গৌরীবক্পত তাঁছুড়ী নামে 
একজন হুসঙ্গে আসিয়। বাস করেৰ. সাহার তিন পু জন্মে, জোষ্উপুত্রের 
মাস রাষপ্রোবিশশ, এই রাষগোবিশ্দের কনিষ্ঠ পুত্র করিরাম নুসঙ্গের এক 
রাজকুষারীর পাণিগ্রহণ করিয়! যৌতুকম্বরপ সুসঙ্গ পরগণার এ* জান! 
গংশ প্রাপ্ত হম। অতঃপর হযিক়্াম এবং তাধার বংশখরগণ সুসঙ্গের 


রাজখংশেষ “মিংহ" উপাধি শেচ্ছাপুর্বক গ্রহণ করি! আপিতেছেদ । 
[হব দেখ। 1 
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কাপরগানি 


ফুজনাশ করিয়া ফির়িতভে লাগিলেন। কুলীনসযাজ দিন 
দিন ক্ষীণদশায় নিপতিত ও কাপসমাজ পরিবর্ধিত হইতে 
লাগিল। কিছুদিন পন রাজশাহীজেলার বস্তঃপাতি 
ভাকেরখুর নিবাসী মাজ। কংশলারারণরাগ্গ দেখিলেন যে কাঁপ 
সম্বন্ধে উদয়নাচার্যযন্কত ফুনিযম পযাজে প্রচলিত থাকিলে 
অল্পদিম মধ্যেই কুলীন মাম বিলুপ্ত হইবে। এই নিম 
তিনি কাপে এক কন্তাদান করিম্লা কাপে যরধযাদ। স্থাপন 
করেন, এবং কাপ ও কুলীনের একত্র ভোজন দিয়া সমাজে 
এই নিক্নম প্রচলন করেন বে, কাপ ও কুলীনে এক শয়ন, 
উপবেশন, ক্সান ও ভোজনাদিতে কুলীনের কুলপাত হইবে" 
ন1। কেবল কুপবারিসংযুক্ত কার্ধে অর্থাৎ কন্যা! আদান- 
প্রদান প্রভৃতি কার্যে কুলীনের কুল বিন হইবে । তঙবধি 
বারেজ্রসমাজে এই নিরষ প্রচলিত আছে। বর্তমান সময়ে 
সমাজে কাপের সংখ্য। অগ্রচুর নয় ও ইহার মধ্যে রাজশাহী 
জেলান্ন অস্তঃপাতী লালইর, কাশীমপুর ও পাবন। জেলার 
অন্তর্গত হরিপুরের চৌধুরীগণ প্রধান কাপ। 

কাপটব (পুং) কাপটোর্গোত্রাপত্যম্, কাপট্ু-অণ্‌। ১ 
কাপটু খধিবংশীর। ২ (ক্লী) কুৎসিতঃ পটুঃ তশ্তা ভাঁবঃ, 
কাপটু-ভাবে অণ.। নিন্দিত পটুতা। 

কাপটিক (গুং) কপটেন চরতি, কপট-ঠক। ১ ছাত্র। ২ 
অন্যের মর্দজ্ঞ। ৩ প্রতারব.। 
( কাপটিকোহন্যমর্মজে ছাত্রে পুংসি শঠে ভ্রিযু। মেদিনী।) 

কাপট্য (ক্লী) কপটন্ত ভাবঃ কার্ধ্যস্বা, কপট-ব্যঞ.। ১ কপ- 
টত1, শঠত1। ২ প্রভারণ।। 

কাপড় (দেশজ) বস্ত্। 

কাপথ (পুং) কুৎসিতঃ পন্থাঃ, কু-পথিন্-অচ কোঃ কাঁদেশঃ 
( কাপথাক্ষয়ো | পা ৬। ৩। ১০৪।)১ কুংদিত পপ । 
ইহার সংস্কৃত পর্যযায়--ব্যধব, হরধব, বিপথ, কদধৰা, কুপথ, 
অসৎপথ ও কুৎসিতবত্। ২ দানববিশেষ। ও বেপামুল। 

( কাপথঃ কুৎসিতপথে উনীরে ক্লীবমিষ্যতে | মেদিনী।) 

কাপরগাদি, বাঙ্গালাপ্রদেশের অন্তর্গত মিংহতূম-জেলাস্থ 
গিন্িমাল! । ইহার শৃঙ্গ সমুদ্্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩৯৮ ফুট উচ্চ। 
এই গিরিষাল! দক্ষিণপুর্ববাতিসুখে জআঁনিয। ময়ুরভঞ্জের উত্তর 
সীষাশ্থ মেথাশনি গিরির সহিত মিলিত হইয়াছে। এই 
গিরির উত্তরে পাঁখর মধ্যে তাঁদ। উৎপন্ন হয়। পুর্বে একদল 
সাহেব এখান হইতে তাম। উঠাইত। কিন্তঅধিক ব্যয় 
সাধ্য হওয়াক্ঘ তাহার ১৮৬৪ খৃষ্টাবে কার্ধ্য বন্ধ করেন, খাজন। 
বাবদে দালতুমিয় রাজ! তাহাদের বাটী ফল ও কারখান। 
দখল করিস রাখেন। 


ফাঁপালি 


কাপ (তত্র) কং হুখং আপ্তে ছনয়া, ক-আপ-ঘঞ টাপ 
বলিদিগের প্রাতঃকালীন স্বতিপাঠ। 
(প্প্রাতর্জর়েখে জয়ণেব কাপয়া।* খকৃ ১1৪০1 ৩। 
-“প্াতঃ প্রবোধকন্ত বঙ্গিনোবাণী কাপা তয়1।? ভাষা) 
কাপাঁটিক (ক্লী) কপাটিক এব, কপা্টিকা-্বার্ধথে অপ । ক্ষুর 
কফপাট। 
কাঁপাল (ক্লী) কপালমেব, কপাল"হ্বার্থেঅণ | ১ কুঠ্ঠরোগ- 
.বিশেষ। [কপাল দেখ।] 
২ (পুং) কেলেকৌড়া গাছ। 
কাপালেক €পুং) কপালেন নরকপাঁলেন চয়তি, কপাল. 
ঠকৃ।১ বর্ণনক্কর গাতিবিশেষ । ২ বামাচারিবিশেষ |৩ যোগি- 
বিশেষ । | 
কাঁপালী [ন্‌] (পুং) কপালং ধার্যাত্বেন অন্ত্ন্ত, কপাঁল-ইনি। 
১শিব। ২ বান্থুদেবের পুভ্রবিশেষ। ৩ বর্ণসঙ্কর জাতি- 
বিশেষ । পূর্ববঙ্গের একপ্রকার নিম্মশ্রেণীর তাতি। কাহারও 
মতে, কামাঁরের গঁরসে ও তেলী কন্তার গর্ভে এই জাতির 
উতৎপত্তি। আবার কেহ বলেন, তিয়রের ওরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে 
কপালী বা কাপালীর জন্ম হইয়াছে । কপালীদের বিশ্বাস যে 
তাহাদের পূর্বপুরুষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে 
আসিয়াছে। আবার একটি প্রবাদ আছে--আদিশুরের 
সময়ে তাহার! শুদ্রজাতি বলিয়!* পরিচিত ছিল। কান্তকুজ 
হইতে পাঁচ্ন ব্রাঙ্গণ ও পাঁচজন কারস্থ আগমন করিলে 
আদিশুত কপালীদিগকে অত্যাগত ব্যক্তিগণের পদধোৌত 
করিতে আদেশ করেন, কিন্ত কপালীর। তাহার আদেশ 
অগ্রাহা করিলে, গৌড়রাঁজ তাহাদিগকে সমাজের অতি নিরুষ্ট 
শ্রেণীতে গণ্য করিলেন। 
এই জাতির উপাধি-সিক্দার, যুতবর, মগুল, রায়, 
হালদার, ভূইয়া, মাল', মাবি। 
গোত্র--শিব ও কাশ্তপ। 
ইহাদের মধ্যে কোন বিশেষ শ্রেণনীভেদ নাই, তবে 
ঘাহার। কেবল গুণথপি গ্রস্তত করে আর কেবল বাহার। 
গুণথলি বিক্রয় করে, এই উততন্বের মধ্যে কিছু প্রভেদ 
জাছে। যাহার! কেবল বিক্রয় করে, ভাহারাই অপর হইতে 
ল্লেষ্ঠ বলি গপ্য। এই উভয়ের মধ্যে বিবাহের আদান 
গান হয় না। ক 
ক্ষপালীর! কভার বালিক। বয়সে বিবাহ দেয়। উচ্চশ্রেধীর 
'ছিঙ্গুর মত ইহার! শান্ত্রাহুসারে কন্ত। সম্্রদান করে। কন্তা- 
কর্তা! বরের নিকট পপ লইয়া! থাকে। . 
টহাঙ্গের মধ্যে বছবিবাহ অধিক প্রচলিত নাই, যে 
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প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা! হইলে দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণ করিতে পার়ে। 
বিধবাবিবাঁহ প্রচলিত নাই। বদি কোন নারী ভ্রষ্ঠা হয়, তবে 
সে নিজ প্রণয়ীকে সাঙ্গ! করিতে পারে না, কিন্তু রক্ষিত 
বেষ্তার স্তায় তাহার সহিত একত্র বাস করিতে পারে। 
এবপ স্থলে উভয়ে নিননীর় অথব! সমাজচ্যুত হইতে পারে। 
কপালীদিগের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব, অল্লপই শাক্ত। 
ইহার! হড়াননের বড় ভক্ত | বর্ণবাহ্মণের! ইহাদের পৌর- 
হিত্য করে। আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে ইহার! ৩ দিন অশৌচ 
গ্রহণের পর ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ করে। কাহারও অপধাতে মৃত্যু 
হইলে ৪র্থ দিবসে শ্রাদ্ধ হয়। 
কাপালী পঙ্লিগ্রামে বাস করে, পাটের চাষ দেয় এবং 
পাটের তন্ত হইতে “গুণচট্‌? বয়ন করে। শণ বৰ তুলার চাঁষ 
করিলে ইহাদের জাতি নষ্ট হয়। 
ইহার! তিন প্রকার গুণচট্র ব্যবসা করে প্র তিন 
প্রকারের নাম ছালা, ছাট ও তাত। 
পূর্বে ইহাদের মধ্যে ছুই একজন তালুকদার ও জমীদার 
ছিল। কিন্তু এখন ইহাদের সামাজিক অবস্থা শোচনীয় । 
কাপালী (ক্ত্রী ) কাপাল-ডীষ | বিড়ঙ্গ। 
কাঁপাস (দেশজ, কার্পাস শবের অপত্রংশ ) বৃক্ষবিশেষ, ইহার 
ফল হইতে তুল! উৎপন্ন হয়। [কার্পাস দেখ।] 
কাপাসীটেঙ্গর। (দেশজ) মত্ম্তবিশেষ। (100619098, 
0%)%83-]81101,) 
কাপাসীয়াপোকা (দেশজ ) কাপাসবৃক্ষজাত কীটবিশেষ। 
কাপিক (পুং) কপিরেব-ঠক্‌ (অঙ্গুল্যাদিভ্যষ্ঠকৃ। পা 
৫। ৩। ১০৮।) কপি, বানর । 
কাপিগ্রল (পু) কপিঞ্রলম্ত অপত্যম্‌ পুমান্‌, কপিঞ্ল-অণ,। 
কপিঞজলের পুর । 
কাঁপিঞুলাদি (পুং) কপিঞ্লান্‌ তন্মাংসানি অত্তি কপিঞ্জল- 
অদ্‌-অণ.-ইঞ.। চাতক ও তিত্তির পঙ্ষীর মাংসতক্ষক। 
কাপিঞ্রলাদ্য (পুং) কাপিঞ্লাদেরপত্যং পুমান্‌, কাপিঞ্জ- 
লাদি-গা (কুর্মাদিভ্যো গাঃ। পা 9।১।১৫১।) কাপিঞলা- 
দির গুজ। 
কাপিখ (রী) কপিখন্ত বিকারঃ, কপিখ-অঞ ( অন্গদাত্ত।" 
দেশ্চ। পা ৪। ৩1১৪1) কপিখ দ্বার! নির্দিত বন্ত। 
কাপিখক (ল্লী) দেশবিশেষ । (বৃহৎসংহিত1)। বর্তমান 
উত্তরভারতের সঙ্কিশ নামক নগরের চতুঃপার্খস্থ স্থান। 
[ সঙ্ধিশ বা সাক্ষাণ্তা দেখ। ) 
কাপিল (গৃং) কপিলেন প্রোঞ্জং শান্্রং বেত্ি অধধীতে বা, 
কপিল-জণ.। ১ নাংখ্যশান্রবেত1। ২ (কপিলমধিক্ৃত্য কতো! 


কাপিষ্ঠল 


গ্রন্থঃ) কপিলমুনির মতানুসারে লিখিত উগপুরাণবিশেষ। 
৩ পিঙ্গলবর্ণ। ৪ (তরি) পিঙ্গলবণবিশি্। 
কাপিলিক (পুং) কপিলিকায়। অপত্যং পুমান্? কপিলিক- 
অণ্‌। কপিলবর্ণার, পুক্র। 
কাপিলেয় (পুং) কপিলার়! অপত্ত্যং পুমান্‌ কগিলা-চক্‌। 
কপিলমুনির শিষ্যবিশেষ; ইনি কপিল নামী কোন ব্রাঙ্গনীর 
শনগ!ন করায় 'কাপিলেয়” নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । 
(ভারত শাস্তি ২১৮ অঃ।) 
কাঁপিল্য (ত্রি) কপির্সিন নির্ত্তম, কপিল-ণ্য। কপিল. 
নিশ্মিত। 
কাপিবন (ক্লী) ছইদিন সাধ্য অহীন ষজ্ঞবিশেষ। 
(আঙ্গিরস চৈত্ররথ কাপিবনাঃ।* কাত্যা ২৩। ২। ৩) 
কাপিশ (ক্লী) কপিশা মাধবী, তৎপুষ্পাৎ জাতম্‌, কপিশা- 
অপ. । ১ সাধবীফুল হইতে প্রস্তত মদ্য। ২ মদ্যমাত্র। 
কাপিশায়ন (রী) কাপিশ্াঃ জাতম্, কাপিশী-স্কক্‌ ( কাপিশ্তাঃ 
স্ককৃ। পা৪।২।৯৯।)১ মদ্য। ২দেবতা। ৩কাপিশী 
জনপদব1”া। 
কাপিশী (্্ী) পাণিহ্থাক প্রাচীন জনপদবিশেষ। (প৷ 
81 ২। ৯৯1) চীনপবিব্রাজক হিউএন্পিয়াং এই জনপদ 
“কি অ.পে-শি* নামে উল্লেখ করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজকের 
সময়েও এই জনগদ ক্ষত্রিয়রাজের অধীন ছিল। ততৎকালে 
এখানে দিগ্রন্থি, পাশুপত, কাপালিক, দেবোপানক এবং 
বিস্তর বৌদ্ধ বাদ করিত। সেই সময়ে এই জনপদ ৪০০, 
লি (গায় ৩৩৩ ক্রোশ) বিস্তৃত ছিল। (13621+5 73049015150 
1$56১101 1, 54558 দেখ |) 
প্রশ্চান প্রাচীন ভোঁগোলিক টলেমি 'কপিশা॥ প্রিনি 
“কিপিশিল্ ও মলিনাস “কফ” নামে ইহার উল্লেখ 
করিহাছেন। 
কনিংচাম সাহেবের মতে, এই প্রাচীন জনপদটি বর্তমান 
কাফিরস্থান, বোরবন্ধ ও পঞ্চপির পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
চীনপরিব্রাকের বর্ণনার জান! বায়, যে বর্তমান নয়, (পাণিলি- 
ক'থত বর্ণ) উপত্যকা-প্রদেশ অবধি কাপিশীর ক্গতিয়- 
রাঞ্জের অধিকার ভূক ছিল। 
প্রিনি 'কপিস্সা? নামে ইহার রাজধানীর উল্লেখ করিগ়া- 
ছেন। উহার বর্তমান নাম কুলান অথবা ওপিয়ান্‌। 
কাপিশেয় ( পুং) কণিশার! অপত্যং পুান্‌, কপিশা-টকৃ। 
, পিশা5। 
কাপিষ্ঠল (পুং) কপিষ্ঠলভ ইদস্‌, কপিষপ-অপ | গাঠীন 
জনপদবিশেষ। বৃখনংহিতায় কপিস্থছল নামে উক্ত হুই- 


[ ৪৭৬]. 


"” ৬রচক। 


কাপ 


যাছে। প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিক এরিয়ান্‌ বর্ণিত কাস্ি' 
স্বলী। পঞ্জাবের উত্তরে ইরাবতী ও অশিক্লী নদীর মধ্য 
বর্তী। ২ গোর্রভেদ। (স্কান্দে নাগর 8 ১*৮। ২২) 

কাপিষ্ঠলি (পুং) কণিষ্টলস্ত গোত্রাপত্যন্, কপিষ্টণ. ইঞ্ । 
কপিষ্ঠল খধিবংশীয়। 

কাগী (ত্রী)১ নদীবিশেষ। ২ জ্ীবিশেষ। 

কাগু, মাজ্রানপ্রদেশবাসী একগ্রকার নিয়জাতি। ইহার! 
স্বানবিশেষে কাপলু, রেড্ডী বা নায়ছু নামে পরিচিত। 
নেল্লুর, কদপা, কর্ণুল, ইংরাজের শামনভূক্ত রাজ্য ও সমন 
তৈলঙ্গে এই জাতির বাদ। প্রধানত: কবিকার্ধ)ই ইহাদের 
উপজীবিক1। "তবে কেহ কেহ ব্যবসাদিও করিয়। থাকে । 

* ইহার! চতুর, সাহসী ও কার্ধ্ক্ষম। 

এই জাতি ১৩টি শাখায় বিভক্ত । যথা-__-আরে, কানিদে, 

চল্লকুট, দেরি, নেরাতু, পণ্টা, পাঁক।নটা, পেদাকাস্তি) 
পল্পে, মোটাতি, রচু, যেরাপ ও রেলাম! কাপলু। 

কাপুড়ে ( দেশজ) কাপড়বিক্রেতা, বন্ত্রব্যবসায়ী। 

কাপুরুষ (পুং) কুঃ পুরুষঃ কোঃ কাদেশঃ (বিতাষা পুরুষে। 
প1৩।৩।১৯৬।) নিন্দিত পুরুষ। 

কাপুরুষত! (স্ত্রী) কাপুরুষস্ত ভাবঃ কাপুরুষ-তল্‌। ১নিনিত 
পুরুষের কার্য । ২ ভীরুত। প্রভৃতি । 

কাপুরুষত্ব (ক্লী) কাপুরুযন্ত ভাবঃ, কাপুরুষ-তব ( তন্ত ভাবন্ব- 
তলৌ। পা৫। ১। ১১৯1) ১ নিন্দিত পুরুষের কার্য্য। 
ভীরুতা প্রতি। 

কাপুরুষ্য (কী) কাপুরুষন্ত ভাঁবঃ, কাপুরুষ-ফ্যঞ। কাপুরুষত|। 

কাপেয় (তরি) কপের্ডাবঃ কাধ্যন্বা। কপি-টক। ১ কপি- 
সম্বন্ধীয়। ২ বানরের কার্ধ্য। 

কাপোত (ক্লী) কপোতানাং সমৃতঃ, কগোত-অণ.। ১ পায়, 
রার ঝাক। ২ (কগপোতন্ত ইদম্) পায়রাসন্বপ্ধীয়। ৩ 
মৌবীরাঞজন। (পুং) ৪ সানিমাটা। £ কগোতব্ণ। 

৭ (ত্র) কপোতবর্ণ বশি্। 

কাপোতক (তরি) কপোতাঃ সন্তি অন্যম্কপোত-ছ-কুক চ7 
তত্র ভবঃ অপ, ছন্ত লুক্। কপোতবিশিষ্ট দেশজাত । 

কাপোতপাক্য (পুং) কপোতানাং পাকঃ ভিম্বঃ, 
সমুহঃ, কপোতপাক-ণ্য। পায়রার ডিম সকল। 

কাপোতাঞ্জন (কী) কাপোতং তৎ অঞ্জনঞ্চেতি, কর্মধ। | 
সৌবারাপ্রন। 

কাপোতি (ত্র) 
কপোতসন্বঙগয়। 

কাপ্য (পুং) কপের্শোত্রাগত্যং 


ত্য 


কপোতন্ত ইদমূ, কগোত-ইঞ। 


কপি-বঞ, (গর্থাদিত্যে 


কাফি 


যঞ। পা1৪81১1১*৫।) ১ কপি-খধধিবংশীয়, আঙ্গিরস। 
২ বানরবংশীয়। ৩ ( ক্লী) পাপ। 

কাপ্যকর (পুং) কুৎসিতং আপ্যং কাপ্যং পাপং করোতি, 
কাপ্য-ক-ট। ১ ম্বকৃত পাপ যে প্রকাশ, করিয়৷ ফেলে। 
২ (ক্রি) পাপকারক। 

কাপ্যকার (পুং) কাপ্যং করোতি কাপ্য-ক-মণ। ১যে 
পাপন করিয়! তাহ গ্রাকাশ করে। (তরি) পাপকারক। 

কাপ্যায়নী (জী) কপের্গোনাপত্যং, কপি-যঞ্-ফক্‌-ভীষ্‌। 
কপিবংশীয়!। 

কাফর (আরব্য ) মুপলমানগণ হিন্দুদ্িগকে কাঁফর, কাফির 
বা! কাফের বলিয়া থাকে। 

কাফল (পুং) কুংসিতং ফলং যন্ত, *কোঃ 
কট্ফল। ] 

কাফি, কাপি-একপ্রকার রন্তনর্ণ ক্ষুদ্র ফল। ইহা ভাঙ্গিয়া 
ভাঞ্জিয়। গুঁড়া করিয়া! চাএর স্তায় হুপ্ধের সহিত মিশাইয় 
অনেকে প্রত্যছ পান করে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম,_- 


কাদেশঃ। 


বাঙ্গাল! কাপি, কাফি, কাব।। 

হিন্দী ০১ কাওয়া, বন্‌, বুন্‌, কফী, কফি। 
গুর্জরী বুদ, কাপ্সি। 

বোম্বাই কব, বন, কহ্বা, বৃন্দ, কাফি। 
দাক্ষিণাতা ৯৬৩ বুনন, তচেম-কেবে। 

মহারা্ত্রী ,**. কাফি, কন, বন্দ, বুন্‌। 

তামিল কাপি-কোট্রাই, কাপি-কোট্ট, কাঁপি। 
ভলঙ কাপি-ভিন্তলু, কাপি। 

কর্ণাটী কাফি, বোন্দ-বীজ, কাপি-বীজ। 
আরবী বন, কহ্ভা, কবা, কুএহব]। 

পারদী বন, কহভা, কহোয়!, তচেম-কে ওছে। 


ব্রহ্ম ১১ কা-পউত, কাফি-সি | 


সিংহলী কোপি-অন্তা, কোপি-কোট্রা। 
ইংরাজী কফি (0০7৫9) 

ফরাসী কফি (0906) 

জর্মাণ '** কফফী (782০) 


বৈজ্ঞানিক নাম... কফিয়। এরাবিক]1 (0০75 &:80168) 
ইহার গাছ ১৫ হইতে ২* ফুট উচ্চ হয়। ইহার বছ- 
খ্যক শাখা-প্রশাথ! হয়, কিন্ত শাখা বড় দীর্ঘ হয় না। 
ইহার গাছের ছাল শন! গাছের ছালের ন্যায় ঈষৎ শ্রেতবর্ণ। 
কমলানেবুর আকারের শাদ| ফুল হয়। ফুলগুলি ক্ষুদ্র বকুল 

' ফলের স্তায় হয়, পাঁকিলে রক্তবর্ণ দ্বেখার়। প্রতি ফলে ছইটি 
মাত্র বীজ হয়। এই বীর ছাড়াইয়। ফল শুকাইয়। বিক্রয় 


১২৩ 


[ 8৭৭ 


কাফি 


করে। তৎপরে সেই শুফ ফল তাজিয়া গুড়া করিয়া লইলেই 
দোকানের গু'ড়। কাপি প্রস্তত হয়। 

অনেকে অনুমান করেন যে, ইহার আরবী "কহোয়া” নামে 
প্রথমতঃ মদ্য বুঝাইত, এক্ষণে ইহাকে বুঝায়, আবার 
কেহ কেহ অনুমান করেন ষে, প্র শব্দটা আবিসিনিয়ার 
(শাফ্রিক) অন্তর্গত কাফ! প্রদেশের নাম হইতে অপভ্রংশ 
হইয়াছে। ইহার হিন্দীনাম “বন্‌” হইতে ইহার গাছ ও ফল 
এবং “্কহোয়।” নামে গুঁড়া কাপি বুঝায়। 

এই ফলের আদিনিবান আফ্রিকার অন্তর্গত আবি- 
গিনিয়া, সদন, গিনি এবং মোজাশ্বিক গ্রাদেশের উপকূলে। 
এই সকল স্থলে এই গাছ আপনা হইতেই বনমধ্যে জন্মে। 
আরবদেশে ইহা দিগকে ওরূপে জন্মিতে দেখা যায় না। 
তবে বল! বায় ন1, আরবের তুর্গম মধ্যপ্রদেশে আছেকি না। 

কাপির অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে, তন্মধ্যে ভারত- 
বর্ষে ৭ প্রকার দেখিতে পাওয়া বায়। 

১। আরবী কাপি--( 0০2৩ &187)108 ) ভারতের 
নানাস্থানে এই কাপির যথেষ্ট চাষ হয়। 

২। বাঙ্গালার কাপি--€( 00299, 73৩7700167318) কুমাঁ- 
উন হইতে মিশ্মি পর্যন্ত, উত্তর-পশ্চিমে ও বাঙ্গাল) আসাম, 
শ্রীহউট, চট্টগ্রাম ও টেনাঁসেরিমপ্রদেশে ইছা জন্মে। ইহার 
ফল ঈষদ্‌ আয়তাকার । চট্টগ্রামে ইহাকে “হরীণ।” ফল বলে। 

৩। স্থগন্ধে কাঁপি- (0০00 18,0703 ) পরীর ও 
টেনাসেরিমপ্রদেশে পাওয়া যায়। ফল পুর্ব্বোক্ত ছুই জাতীয়ের 
স্াঁয়ই হয়। 

৪1 আসামী কাপি-€ 00157 09771177911) আসামের 
থপিয়া পর্ধতে ইহ! জন্মে । ফল ঈষৎ ডিম্বাকার হয়। 

৫। খদিয়। কাপি--( 0025৮ 10170877% ) খসিয়। ও 
জয়ন্তী পাহাড়ে জন্মে। ফলগুলি ৯ ইঞ্চিমাত্র মোটা হয়, 
বীজগুলি কোল-কুজী হয়। 

৬। ্ত্িবাগ্কড়ের কাপি-( 09157 ]1:900001:90315 ) 
ত্রিবাছুড়ে জন্মে । ফল লম্বার ছোট ও চওড়ায় বড় হয়। 

৭ মালাবারী কাঁপি-_ (0৭29৯ 1200909 ) 
দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে হয়। ইহার ফলের আকার জ্রিবা- 
ছুড়ের ফলের মহ) কিন্তু একদিকে একটি গভীর টোল 
থাইয়। যায়। 

প্রথম শ্রেণী ভিন্ন আর সকল শ্রেণীর কাপি অল্প জন্মে। 
দাক্ষিণাত্যের লোকেরাই বেশী কাপি খায় ও সেই দিকেই 
ইহার চাঁষ বেণী হয়। দাক্ষিণাত্যে কাপি এখন এত বেশী 
জন্মে যে, বিদেশেও রপ্তানি হয়। 


কাফি 


১৫* উত্তর ও ১৫* দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে কাপি বেশ 
ভাল জন্মে, কিন্ত ৩৬: উত্তর ও ৩** দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্য- 
এদেশেও মাঝারি জন্মে। তুলার চাষ যেমন জমীতে হয়, ইহার 
চাষেও সেইরূপ জমী আবশ্তক। ইহার ঝোপ দেখিতে অতি 
মনোরম বলিয়া অনেকে ইহ। উদ্যানে শোভার জন্ত রোপণ 
করে। যেখানে ফারেণহীটের তাপমানে ৬০* হইতে ৮০* 
পর্ধাস্ত উষ্ণত। অনুভূত হয়, সেই স্থানে ইহ! জন্পে। যেখানে 
সাসে একবার বুদ্ছি হইতে পারে, কিন্তু বতনরে ১৫৭ ইঞ্চির 
অধিক বৃষ্ঠি হয় না, সেই প্রদেশে কাপি ভালরপ জন্মে। 
ইহার চাষে বড় যত্ব খ্সবশ্তক। অতিশর মেঘ হইলে ব৷ 
অতিবেগে বাতান বছিলে ইহার পক্ষে অণগ্ুভ। জোর 
বাতাসে ইহার ফুল ঝরিয়। যায়, সুতরাং ফল ধরে ন।, প্রায় 
অদ্ধেক শন্ত ক্ষতি হয়। অত্যন্ত গ্রীক্ম হইলে ইহার গাছে 
ছায়া আব্শ্ক। সমুদ্র উপকূলে ইহা বড় ভাল হয় ন। 
আফ্রিকার অন্তর্গত আবিপিনিরার সহিত সমসুত্রপাতে 
ভারতে যে যেস্থান পড়ে, সেই সকল স্থানে বিশেষতঃ 
নীলগিরি উপত্যকার কাফি অতি উত্তমহয়। 

আবিসিনিয়ায় ইহার বন্তফলকে “বন্* বা “বউন* বলে। 
প্রাচীন কালে মিসর ও সিরিয়ান এ নামে চলিত ছিল। 
সেকালে সিরিয়[বাসীর1 ইহার বীব্পকে কেভে (0৪) বলিত 
এবং উহাই পিদ্ধ করিয়া খাইত। আরবী গ্রন্থার্দি আলোচন। 
হার জাগ1 যায় যে, সেখ সাহাবুদ্দীন ধভানি নামক এক 
ব্যক্তি আফ্রিকার উপকূলে কাফির ব্যাপার অবগত হইয়া 
সব্বপ্রপম আদেনবন্দরে একখানি দোকান করে। ১৪৭ 
খই্টাব্বে তাহার মৃত্যু হয়, সুতরাং ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
কাফি আরবে প্রথম আদে। ১৫৭১ খৃষ্ঠাবে ইহা যেমেন, 
নক', কারো, দামাস্কান, আলেপে। ও কনষ্টাণ্টিনোপলে 
বিল্যৃত হয়। ১৫৫৪ খৃহ্টান্দে কনষ্টাপ্টিনৌপলে একটি কাফি- 
পানাগার সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। ১৫৭৩ থৃষ্টান্দে এই 
আলোপো সহরেই রণগলফ নাম জনৈক মুরোপীয়ের নিকট 
কাফি প্রথম পরিচিত হয়। তংপরে কিরূপে ইহ! ভারতে 
আনীত হয়, তাহ! বল যায় না। অনেকেই বলেন যে, 
বাব! বুদান নামে একজন মুসলমান সন্গ্যাপী মক। হইতে 
প্রত্যাৰর্তন করিবার সময়ে ৭টীমাত্র বীজ লইয়! মহিমুরে 
আসেন। দর্ষণ ভারতে এই মতটির উপর এত বিশ্বাস 
বে, ইহার যে সনস্তই অনুলক, তাহ! বোধ হয় ন1। 
১৫৭৬ হইতে ১৫৯* খৃষ্টান পর্ধ্যস্ত লিন লোটেন (৭৪0 
[70157665880 1510801)0660 ) নামক একজন গগন্দাজ 
এদেশে .বেড়াইতে আসিয়। নিজ ভ্রমণবৃঝাস্থে মালাবার 


[ 8৭৮ ] 
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উপকূলের সমস্ত উৎপক্ন দ্রবোর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, 
কিন্তু তাহাতে কাফির নাম নাই। ইহার সমসাময়িক 
লেখকগণের পুস্তকে মিসরীয়গণের বউন বা বন্‌ ফলের 
কাথ খাইবার, কথ! পাওয়া যার । ইছ। হইতে অনুমান হয় 
ষে, লিনসোটেন যে সময়ে এখানে আসিয়াছিলেন) সে সময়ে 
এখানে কাফির কথা গুনেন নাই। ডা; ওয়ালিচ বিলাতে 
হাউস অব কমন্সে সাক্ষ্য দিবার সময় বলেন যে,ণকলিকাতার 
কোম্পানীর বাগানে যে কাঁফি হইত, তাহ! ভিন্ন আর কিছু 
খাই নাই।” ততপরেষে মকল বিবরণ পাওয়। যায়, তাহা ও 
এই উনবিংশ শতাবীর বিবরণ। সিংহলে পর্থশীজ 
দৌরাত্ব্ের পূর্বে আরবের। ইছ। প্রথম প্রচার করে। 

, পুর্ববভারতীর স্্ীপশ্রেণীতে ১৬৯* খৃষ্টাঝের শেষে গবর্ণর 
'ভান ভর্ণ (৪০ 11007) ) আরববণিকগণের নিকট 
হইতে বীন্গসংগ্রহ করিয়। যবস্ীপে ৰটেভিয়ানগরে রোপণ 
করেন। ইহ হইতে যে গাছ হয়, তাহার মধ্যে একটা চার! 
হলগ্ডে পাঠাইয়। দেওয়া হয় এবং তাহা হইতে চারা করিয়। 
১৭১৮ থৃষ্টাবে স্থরিনাম নামক স্থানে পাঠান হয়। ইহার দশ 
বৎসর পরে আমষ্টার্মের কাপি-বাগান হইতে একটি চার! 
চতুর্দশ লুইকে উপঢৌকন দেওয়া হয়, পরে তাহ হইতে চার! 
লইয়! পশ্চিম ভারতীয় হ্বীপপুঞ্জে রোপণ করা হুয়। ইহা! হইতে 
নূতন মহা্বীপে কাপির চাষ [বস্ভৃত হইয়। পড়ে। আমেরিক। 
ও যুরোপের কাঁপ-চাষের, মুল যবদ্বীপ, কিন্তু এখন আমে- 
রিকায় যে পরিমাণে কাপি উৎপন্ন হইতেছে, পৃথিবীর আর 
কোগা 9 তেমন হয় না। এক ব্রেজিলেই ৫৩০৯০০** পাঁচকোটা 
ত্রিশলক্ষ চার! হইতে যত্ব সহকারে ফল নংগ্রহ হইয়। থাকে । 
কোষ্টারিক1, গোরাটিমালা, ভেনেজুইলা, গোয়ানা, পেরু, 
বলিভিয়া, জামেকা, কিউবা, পোর্টোরিকো, ও অন্ঠান্ত 
পশ্চিমভারতীয়দ্বীপে, অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে, কুইত্স ল্যাণ্ডে এবং 
পূর্বভারতীয় দ্বীপাবলীর মধ্যে স্ুমাত্রা, বোর্িয়ে! ও মালয় 
উপদ্বীপে, শ্যামদেশে, সিঙ্গাপুর গ্রভৃতি প্রণালী মধ্যগত 


* দ্বীপবিভাগে এবং ফিজিদ্বীপে ইহার চাষ হইতেছে। ব্রেজিল 


৪ যবদ্ধবীপের আবাদ যত বিস্তৃত তত আর কোথাও নহে, 
তৎপরেই ভারতবর্ষ ও পলিংহলত্বীপের আবাদ উল্লেখ-যোগ্য। 

কাফিপানের প্রথা আরবে বিস্তৃত হইয়। পড়িলে, মুসল- 
মান ধর্শযাজকের! ইহ!র বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন? কারণ 
মলজিদ্‌ বা! দরগা অপেক্ষা কাফিপানাগারে লোকের আনক্তি 
চতুগুণ বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। এই পানানক্তি কমাহবার 
জন্ত ইহার উপর বিগ্তর গুক স্থাপিত হর়। গ্রেটগ্রিটেনে 
চ1-এর প্রথম গ্েকান হইবার পুর্বে (১৬৫৭ ) কাক পান! 
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গার স্থাপিত হয় (১৬৫২ ৭ু)। ডি, এড্ওয়ার্ডস নামে একজন 
ভুরুক্ষের ইংরাজবণিক্‌ কাফিপানে এতদূর অভ্যস্ত হুইয়! 
পড়েন যে, দেশে আনিবার সময় তাহাকে প্যাঙ্কোয়া রোসি- 
নামক একজন গ্রীক চাকরকে প্রতাহ কাফি তৈয়ার করিয়। 
দিবার জন্য সঙ্গে লইয়া! আসেন। ইহার বন্ধুবাদ্ধবেরাও 
ক্রমশঃ কাফিপানে অভান্ত হুইয়! পড়িলেন। খবশেষে বন্ধু- 
বান্ধবের নিত্য উপদ্রব সহা করিতে নাপারিয়! তিনি রোপিকে 
কর্ণ হিলের সেপ্টমাইকেলের আযালো নামক স্থানে গ্রকাণ্তে 
ফাফিপানাগার খুলিয়! দেন। ক্রমশঃ ইহার ব্যবহার বাড়িয় 
গেলে পাণাগারের সংখ্যা] বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় চার্লস্‌ 
€ ১৬৭৫ খুঃ) এই দমকল পানাগারে লোকের জনতা দেখিয়া 
উহার ব্যবহাত্প কমাইতে ও পানাগারে র" সংখা! হান করিয়। 
দিতে রাজাদেশ বিধিবদ্ধ করিয়। দেন। ফ্রান্সে ১৬৪* খুব 
কাফি ব্যবহার চলিত হয় এনং ১৬৬৯ থুষ্টাবঝে প্যারীনগরে 
প্রপম পানাগার স্থাপিত হয়। তৎপরে ক্রমশঃ ঘুরোপে 
সর্বত্র ইহার ব্যবহার বনুবিস্তত হুইয়। পড়িল। অবশেষে 
১৮৪৭ লালে চা-এক ব্যবসায় ও ব্যবহার অধিকতর বিস্তৃত 
হইয়। পড়িলে কাফির আদর কমিয়৷ যায়। ব্রহ্মদেশে 
কাফির চাষ হইতেছে, কিন্ত এবনও বীজের অভাব মাছে। 
দিন দিন ইহার পানস্পৃহা! বাড়িতেছে। 

ভারতের দাক্ষিণাত্যে কাফির আবাদ রীতিমত হয়। 
১৮৮৩। ৮৪ । ৮৫ এই তিন* বৎসরে দাক্ষিণাত্যে প্রায় 
১৮৬৫০০ একর ভূমিতে ইহার চাষ হইয়াছে; তন্মধ্যে মহি- 
নুরে ৮২১০০ একর ভূমিতে ৭১১,৯০০ পাউগু ; মান্দ্রাজে 
৫৫১০* একর ভূমিতে ১৩,১৬০,০০০ পাউওড) কুর্গে ৪২৩০০ 
একর ভূমিতে ৯,৩৩০,০০০ পাউও) ত্রিবাঙ্ুড়ে ১৮৭৭ একর 
ভূমিতে ৮২০,০০৯ পাউণ্ড ও কোচীনে ২২৯০ একর ভূমিতে 
৮৩০০*০ পাউণ্ড কাফি উৎপন্ন হইয়াছে। 


ভারতে পুর্বে সর্ধপ্রথমে কিরূপে কাপি আদিল, তৎসম্বন্ধে, 


পূর্বে বাব! বুদানের কথ! বল। হইয়াছে। মহিন্থরে ইহার 
সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে দুই শতাবী পূর্বে মক হইতে 
আলিবার সময় তিনি কতকগুলি ফল ও ৭টি মাত্র বীজ 
,আনিয়াছিলেন। এখানে তিনি যে পর্বতশিখরে থাকতেন, 
আলকাল লোকে তাহার নামানুসারে “বাব! বুধানগিরি” 
বলে। এই শিখরে তাহার কুটারপার্থে তিনি সেই ৭টা বীজ 
হইতে গাছ করেন, ক্রমশঃ সেই পর্বতে ইন্কার অনেক গাছ 
কয়। ভততৎপরে ৬*।৭* বৎসর অতীত হইলে আরও 
নিকটবন্তী কয়েক স্থানে ইহার আবাদ হয়। শেষে আজ 
প্রায় ৪* বতলর হুইল, ইংরাজরাগের *এদিকে দৃষ্টি পড়ায় 
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কাফি 





ইহার রীতিমত আবাদ হুইতেছে। মি ক্যানন নামক 
একজন ইংরাজ সর্বগ্রথমে বাবা-বুধানগিরির দক্ষিণে এক 
উচ্চ জমীতে ইহার প্রথম আবাদ করেন। 

কাফির ব্যবসায়ে ইংরাজাধিকৃত দেশসমূহের মধো 
ভারতবর্ষেই সর্বাপেক্ষা উত্তম স্তগন্থি কাফি বনুপরিমাণে 
উৎপন্ন হয়। কাঁফিগাছের পাঁতা উপযুক্ত নিরমে গ্রস্ত 
করিয়! লইলে চা-রূপে ব্যবহৃত বা চা-এর সহিত ভেঙ্কাল 
চলিতে পারে ' স্থমাত্রায় পাড়াং নামক স্থানের লোকের! 
এই পাতা চাএর মত করিয়! প্রতাহ পান করে। চা-এর 
স্তাঁয় ইহারও ক্লেশ-হর শ্রাস্তিনাশক গুণ আছে। 

কাঁফিফলের খোলা হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া 
যাঁয়। এখন এই তৈল বাহির করিবার প্রণালী অবলম্থিত 
হয় নাই। 

আমেরিকায় কাফির আরক উত্তেক্রক ও বলকারক 
ওষধরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইংলণ্ডে চলিত হয় নাই। 
স্থরাসারের প্রভাবে শরীরে যেরূপ কার্য উৎপাদ্ধন করে, 
ইহাঁতেও সেইরূপ হয়। কাফি চা অপেক্ষা সারক, ইহাতে 
কোঠনদ্ধ করে না; তবে বেশী পরিমাণে খাইলে হয়। 

টাইফয়েড জরে ফরাশী-নোসেনার মধো রোগীকে প্রতি 
দুই ঘণ্ট। অন্তর দু-চাঁমচ কাফি খাওয়াইয়। মধ্যে মধ্য ক্লারেট 
ব! নারগাপ্ডি মদা সেনন করান হয়? ইহাতে ষথেষ্ট উপকার 
দশিয়। থাকে । কাঁফিপানে ফরাসীদিগের মধ্যে মৃত্রন্থলীতে 
অশ্মরীরোগের আতিশয্য কমিয়া গিয়াছে। তুরুফে কাফি- 
পানে বাতের গীড়। নাই বলিলেই হয়। তুরুক্ষবাসীর! 
প্রত্যহ কাফি পান করে, ইহাই তাহাদের প্রিয়তম পানীয়। 
সবিরাম জরে কুইনাইনের ন্তায় কাঁচা কাফি খাইতে দেওয়া 
হয়, কিন্ত ততট! ফল হয় না। ভাজ! কাফিতে পচা জীব- 
শরীর ব৷ বুক্ষা্দির হ্র্গন্ধ দূর হয় এবং দূষিত বায়ুর সংক্রামতা 
নষ্ট করে। মান্দ্রা্ ও গঞ্জামের হাসপাতালে প্রত্যহ কাফির 
ভাজ! গু'ড়। পোড়াইয়! বাঘুর দূ্ঘত অংশ নষ্ট করিয়। থাকে । 
আরবেরা বলে কাফির 'কামেচ্ছ-নিবারক গুণ আছে। 
বাটার প্রাঙ্গণে বা খোল! মাঠে কাফি পোড়াইলে হাওয়! 
বিশুদ্ধ হয়, ইছ! আনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের অনুমোদিত । 
ইহাতে আফিমের বিষও নষ্ট হয়। 

লাইবিরিয়ার কাঁক--( 14067190 ০০6০ ) আস্রিকার 
পশ্চিম-উপকূলে লাইবিরিয়া, অঙ্গোলা, গোলঙ্গো, অল্টো 
প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ইহার বৃক্ষ আরবীয় কাফি-বৃক্ষ 
অপেক্ষ। দৃঢ়; ফল ও পাতা বড়। যথন কাফিগাছের সন্বস্থে। 
সিংহলে অগ্ুসন্ধান হয়, সেই সময়ে এই শ্রেণীর কাফি 





কাফিরিস্থান 


যুরাপীয়দিগের নিকট প্রথম পরিচিত হয়। এই শ্রেণীর 
কাফিতে নাক পোক। অধিক লাগে না। 

কাফির চাষ লিখির। বুঝাইবার উপায় নাই?) কারণ 
কাফিব চাব, বা বাগান ন। দেখিলে তাহ। নমাক্‌ উপলব্ধি 
হইতে পারেনা । আরবীয় কাফিগান্ের নানারূপ পীড়। 
ধরে। আবহাওয়া, জল, চাষবাসের দোষেই অধিকাংশ পীড়। 
হয়। চাষের দোষে কাক্বরে, চার! মুস্ড়াইয়। যায়ঃ পাতায় 
হরিড্রাবর্ণের গুড়ার উৎপত্তি ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, পাঁত। কৌক- 
ডাইয়! যায় এবং কাফ-পোক। ও কাফি-মাছি লাগ! প্রস্থৃতি 
দোষ অন্মে। এতগ্ডিন্ন পঙ্গপাল, ইন্দুর, কাঠাবড়াল, শুগাল 
ইত্যাদিতেও বিস্তর নই হয়। শৃগালের অত্যাচারে যে 
সকল ফল পড়িয়। যায়, তাহ সংগ্রহ করিয়া! অনেকে শৃগাল- 
কাফি নাম দিয়া খাকে। 
কাফিখ, প্রসিদ্ধ এরতিহাসিক। ইহার গ্রকৃত নাম মুহদ্মদ 
হাশ্িন। ইনি পারন্ত ভাষায় সুস্তখবূল্‌ লুশান ইতহাদ প্রণয়ন 
করেন, এই গ্রস্থে বাবর হইতে দিলীর সোগলবাদশাহগণের 
'আনুপূর্রবিক ইতিহান লিপিবদ্ধ হইয়াছে । সঙ্রাটু ফরক- 
নিয়ারের রাজন্বক!লে ইনি নিজাম্উল্মূলুক (হায়দরাবাদের 
প্রথম নিজাম ) পদ প্রাপ্ত হন। 
কাফিরকোট, সিদ্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত মেহরের দক্ষিণ 
পশ্চিমন্থ একটি উপত্যকা । এখানে বড় ৰড় কৃত্রিম ধাপ 
আছে, এই ধাপে গন জন্মে । এই ধাপের মধ্যে মধ্যে প্রাচীন 
হিন্দু দেবদেবীর মুষ্টি পড়িয়া মাছে । মুনলমানের। এ লকল 
মস্তি কাফের (অর্থাৎ বিধন্মী) কর্তৃচ নির্শিত হইয়াছিল, 
বলিয়! ইহার নাম কাফির-:কাট রাখিয়াছ। 
কাফিরিস্থান-ভারতবর্ষের উত্তরপংশ্চন সীম! ও হিন্দুকুণ 
পর্বতের মধ্যবন্তী একটি গ্রতদণকে কাকিরিস্তান বলে। 
ইহার পশ্চিম নীম! আফগানস্ানের অন্তর্গত মআলীগাঙ্গ নদী 
এবং পৃর্দে কুনার নদীকে সীন। বলিয়া গণন! করা যাইতে 
পারে। এই স্থানের অধিবাসীকে কাফির ও সিয়াপোপ 
বলে। ১৮৮৩ খুষ্টান্দের পুর্বে কান মুরোপীয় এই গাদেশে 
প্রনেশ কাঙতে পারেন নাই, সুহির!ং তংপৃরেবে ইহার যাহ! 
কিছু বিবরণ পাওয়া যার তাহার উপ্র প্ররুহপক্ষে তন 
প্গন করিতে পারা নার না। গ্রাগিন ইংরাদ এতিহাসি- 
কেরা এই স্থান স্ধন্ধ যাগ লিপিক্সা গিয়াছেন তাহার 
আধিকাংশই পার্শবন্তী যুললনানগণের নিকট হইতে সংগ্রহ 
কর) কিন্ত এক্ষণে ভান! গিস্সাছে যে সুনলমানেরা এই 
প্রদেশে সহজে প্রবেশ করিতে পার না বা করিতে চাহেনা। 
কায়ণ কাফের দাতির সহিত ইহাদের চিরশক্রতা। কোন 
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কাফির যদি নিজ-জীবনে কোন উপায়ে একটি মুসলমানকে 
হতা। করিতে ন! পারে, তবে সে শ্বর্জাতিতে স্বশ্রেণীতে, 
স্ববংশে অপদার্থ ও হেয় হুইয়। পড়ে! ম্থৃতরাং এরূপ সম্বন্ধ 
যেখানে, সেখানে মুসলমানের নিকট এ গ্রদদেশের ব। এই 
জাতির বিবরণ ঠিক জান! যাইবে কিরূপে ? 

এখানে মিয়াপোশ নামে একটিজাতি বাস করে, কেহ 


কেহ এই পিয়াপোশজাতির উৎপত্তি সন্থদ্ধে বলেন যে, ইঞছার। 


পারস্তের গবরজাতির স্তায় আচারব্যবহ্থারবিশি্ই কোন 
একটি আরবীয় জাতি হইতে উতপন্ন, কেহ কেহ বলেন €ে» 
ইহারা আলেকসান্নারের গ্রীক-নৈন্তের ওরসোতপন্ন, আবার 
কেহ অন্থমান করেন ষে, মুললমান-মত গ্রচারিত হুইবার পূর্বে 
ভারতবর্ষ হইতে" যে সকল অসভাজাতিকে পর্বতাদিতে 
যাস করিবার জন্ত সমতল প্রদেশ হইতে দূর করিয। েওয়। 
হয়, নিয়াপোশেরা তাহাদেরই মধ্যে একশ্রেণী। 

কাফিরগণের ভাষার সহিত কিন্তু আরবী, পারসী ব1 
তুকাঁভাষার বিন্দুমাত্রও মাদৃশ্ নাই; বরং সংস্কতের সহিত 
যথেই ঘনিষ্ঠতা আছে। এই কারণে আধুনিক এ্রতিহাসি- 
কের! বিবেচন। করেন যে, ইহার! আরব ব1 আফগানের মত 
একবারে একটি স্বতন্ত্র জার্তি নহে, ইহার! 'গারতীযর় জাতিরই 
অন্তর্গত কেবল দেশভেনে যেন স্বতন্থ হয়! পড়িয়াছে। 

১৮৮৩ খৃষ্টাবে? পুন্বে এখানকার ফেবিবরণ সংগৃহীত 
হয়, তাহা ছ£ছতে জানা দার, যে, এদেশে কত্তার, গশ্বীর, দেল- 
হুল্জ্‌, অরণ্ন্‌, ইস্তর্, আমগোজ,। পর্তঃ বৈগল নামক 
কয়েকটি অনপদ আছে। ১৮৮৩ খুাবে মিঃ ডভৰিউ, 
ম্ঠনয়াণ নামক হারাক্গই সম্তপতঃ সর্বপ্রথম এ প্রদেশে 
পণর্পণ করিতে সমর্থ হন। [তান এখানকার লোকসংখয। 
অনুনাগে ৬ লক্ষ স্তির করবেন। প্রতি গ্রামে ১** হইতে 
৬০৪ পণ্যস্ত লোকের বাদ মাছে। 

ভহাদের দৈনিক আচার ব্যবহার ও শাকুতি প্রকৃতি 
সম্বন্ধ মাণানগপ পিভিনমত দেণিতে পাওয়। যায়। কেহ 
বলেন পিয়াপোশেরা দেখিতে বণিষ্ঠ, দৃঢ়গঠিত, সাহপী কিন্ত 
দ্বভানে তাহার সম্পূর্ণ বিপলীত--মপস, পিলাপী ও সর্বদা! 
নদাপামী। আকফগাণন্থানে কনেকগুপি কাফির ধুত 
হুইয়| বাল করিতেছে, তাহাদের দেখিলে এ অন্থমান দৃঢ় 
বলিয়াই বোধ হয়। ইছ€াদিগের মধ্যে মুরোপীয় গঠনের 
লোকই অধিক, কৃষ্ণাক্ষ ও শিড়ালাঙ্গও আছে। ইহারা 
নাঁকি আদন-পিড়ি হুইয়। বগিতে পারে নাঃ চৌকির উপরেই 
বগিতে আুবিধ। বোধ ফরে। ইহাদের স্ত্রীলোকের রূগ- 
ব্তী ও বুদ্ধিমতীশ ইহাদের বর্ণ রক্কোজ্জল ম্বেতে। অনেকে 
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বলেন, ইহারা অতিরিক্ত মদ্যপান ব 
কবক্তবর্ণ হুইয়াছে। ইহাদিগকে বদি দিজ্ঞাসা করা বীর; 
তুমি কিরপ পানাহার ভালবাস, তাহার] অমনি উত্তর দেয় 
প্প্রতিদিন এক মনক মদ চাই”--এক এসকে প্রায় পনর 
সের মদ ধরে। 

ম'নেয়ারের বিবরণ পাঠ করিয়া জানা যায় যে, কাফিরি- 
স্থানের লোকের! মুপুরুষ, সাহমী ও কৃষিনীবী। ইহাদের 
স্ীলোকের! বাগানের কাজ করে। ইহার! নৃন্যগীতে বড় 
অন্রক্ত | প্রার প্রতিসদ্ধা। নৃতাগীতারিতে যাপন করে। ইহা- 
দের 'মপনাদের মধা আত্মকলহ বা যুদ্ধবিগ্রহ্নিত রন্তু 
পাত হয় ন।। মসুপলমানের সহিত ইহাদের সর্প'নকুল সম্বন্ধ, 
দেখ! হইলেই খুব বাধিয়া যায়, আর জাতিগত বিশাদ ত 
আছেই। ইংরাঞ্জরাজের সহিত ইহাদের কোন বিবাদ নাই। 
ইহাদের মধো দানত্বগ্রথ। ও দাপব্যবপাঁয় আছে; কিন্তু শীঘ্রই 
রছিত হইবে বলিয়। বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে বছু-বিবাহ 
প্রায় নাই। শ্ত্রীর ব্যভিচারদোষে শারীরিক দণ্ড সামান্ত 
হয়; কিন্ত পুরুষকে কতকগুলি গোমেষাদি জরিমান! দিতে 
হয়। ইহারা শব সিন্ুকে বন্ধ করিয়া রাখে। একমাত্র 
অদ্বিতীয় দেবত! “ইন্ব”কে (ইন্ত্রকে 1) পুজা করে। ইস্বের 
মন্দির আছে, সেই মন্দিরে পবিত্র গ্রন্তরমূর্তি স্থাপিত, 
পুরোহিত আসিয়! পুজা! করেন । ইহারা তীরধন্ুধারী। গে! 
মেষ।দিই ইহাদের মুল্যবান্‌ বন্ত” ইহাই যাহান্র অধিক থাকে, 
সেই ধনী। ইহাদের মধ্যে ১৮ জন সর্দার মাছে। 

এই জাতি পরস্পর শপথ করিয়! বন্ধুতাহ্ত্রে বন্ধ হয়। 
কোনহ্ন্রে কাহারও মহিত সন্ষিভঙ্গের পুর্বে তাহার নিকট 
একটি তীর বা একুছড়। ছর্রার মাল! পাঠাইয়! দেয়। 
ইছার। বড় অতিথি-ভক্ত । যদি কোন অতিথি ইহাদের 
বাড়ী আসে, তাহ হইলে স্বয়ং গৃহকর্ত। তাহার পরিচর্যা 
করে এবং যদ্দি অপর কেহ কোন অতিথিকে ভূগা- 
ইয়! নিজ বাটাতে লইয়। যায়, তাহা! হইলে উভয়ের মধ্যে 
বিষম বিবাদ বাধে, এমন কি রক্তারক্তি ঘটি থাকে । 
স্ত্রীলোকের যথেচ্ছভ্রমণে বাধা নাই, অবগুঠন নাই? কিন্ত 
পুকুষের সহিত একত্র পান-ভোজন করিতে পায় ন1। 
প্রতিগ্রামে স্ত্রীলোকদিগের প্রনবের জ্ন্ স্বতন্ত্র বাটা থাকে । 
ইহাদের আপনাদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়। পরে মিটিবার 
কালে বিবাদীদের মধ্যে একজন অপরের স্তনচুদ্বন করে 
এবং সেই ব্যক্তি স্তনচ্ত্বনকা'রীর মণ্তক চুষ্বন করে। এই- 
ক্ষপে বিষাদ মিটিযা যায়। কাফিবেরা নিজ সম্তান বিক্রয় 
করে না, কিন্তু কষ্টে পড়িলে প্রতিবাঁনীর সন্তান চুরী করিয়। 


৯২৯ 





পাদ গস 
*-বিক্রনর্করে। কেহ 
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স্পা 


কহ বলেন, এই ব্যাপারটা ব্যবসার মধ্যে 
গণা এবং এইজন্ চি্লের সর্দার বিক্রয়ার্থ বালকবালিকার 
উপর কর আপায় করেন। কোন মুসলমানজাতির বিক্ন্ধে 
ইহারা যখন যুদ্ধযাত্র! করে) তখন যতদিন পর্যযস্ত আয়োজন ও 
উপায়াদি নির্ধারিত না হয়, ততদিন কোন পুরুষ নিজ 
বাটীতে আদিতে পায় না; দিবারাত্র মন্ত্রণাগৃহে থাকে ও 
সেইখানেই পানভোগ্ন-শয়নাদি করে। যেস্থান আক্রমণ 
করিতে হইবে, দিনের বেলায় সকলে সেই স্থলে উপনীত 
হইয়া, ছুই তিনজন করিয়! ঝোপেঝাপে লুকাইয়! থাকে 
ও যেমন নিকট দিয়া মুললমানের। যাচায়াত করে, অমনি 
আক্রমণ করিয়! বিনাশ করে এবং প্রাতদিন সন্ধ্যাকালে 
একত্র হুইয়। স্ব স্ব কার্যাবিবরণ প্রকাশ করিয়। আমোদ 
প্রমোদ করিতে থাকে। সুনলমানেরাও প্রবূপে কাফিরস্থানে 
প্রবেশ করিয়। বাল₹-বালিক1 চুরী করয়! আনে। 

ইহার। জীতায় ভাঙ্গিঘ়া গম, যব গ্রভৃতির ময়দা! করিয়! 
তাহাতে ঝ্টা প্রস্তত করে। রুটী লৌহকটাহে সেঁকিয়! 
থায়। ইছার!1 গৃহ-পালিত পশুমাংসও খাইয়। থাকে । ইহার! 
এক কোপে গল! কাটির। পশণুহত্য। করে) যদি ছুইকোপ 
দিবার প্রয়োন হয়, তাহ] হইলে ইহার! সে মাংস অপবিভ্র ' 
বোধে পরিত্যাগ করে এবং বারিজাতির মধ্যে পারিয়। 
শ্রেণীকে ডাকিয়। দান করে। 

ইহার1 আঙ্কুর হইতে মদা প্রস্তুত করে। আহুরের বণ- 
ভেদে মদোর ছইপ্রকার বণহয়। বালকের বংসরের সকল 
সময় মদ্য থাইতে পায় না। মোগলসম্রাট বাবর পিখয়াছেন 
যে, কাফিরের। গলায় মদ্যপৃণণ প্কিং” নামক চামড়ার বোতল 
ঝুলাইয়৷ রাখে । তিনি আরগু বলেন ষে, ইহারা জলের 
পরিবর্থে মদ্য পান করে। 

কাফির.দিগের সাহাষ্য ন! পাইলে ইহাদের দেশে প্রবেশ 
করিতে কাহারও মাহস হয় না। 

কাফিরম্থান দেখিতে অতি সুন্রদেশ। নিবিড় বুক্ষ- 
মালায় প্রকৃতির রম্য উপবন বিয়া বোধ হন; গ্রান্তভাগে 
মহাবন। কাফিরস্থান প্রধানতঃ তিনটা উপতাকার বিভদ্ক। 
এই তিনটা উপত্যক1 হইতে এখানকার তিনটি প্রধান জাতির 
নামকরণ হইয়াছে ;রামগল, বৈগল ও বাসগল। ইহাদের 
মধ্যে বৈগল-জাতীয়েরা সর্বাপেক্ষ! পরাক্রান্ত ও ইহাদের 
উপত্যকাই সর্বাপেক্ষা! বৃহৎ। কাফির বা সিয়াপোষ 
ইহাদের জাতীয়, নাম নহে, পার্শ্ববর্তী মুঘলমানের। 
ইহাদিগকে ধ নামে অভিহিত করে। মুসলমানেরা ইঠা- 
দিগকে (সুললমান ধর্দে অবিশ্বানী বলিয়! “কাফের” ) 





কাফিয়িস্থান 


কাফির বলে এবং ইহাদের মধ্যে বৈগলের! কৃষ্ণবর্ণ ছাগ- 
চর্মবের জামা গায়ে দেয় বলিয়। ও বৈগলের সংখাই ধিক 
বলির! সমুদায় জাতিকে প্সিরাপোশ”" ব। উর” ( কৃষ্ণবর্ণ- 
পোষাক )ধলে। রামগল বা বামগলের গরূপ চর্শের জাম। 
পরে ন।, তৎপরিবর্তে হুতীর কাপড়ের জামা পরে। পূর্বোক্ত 
ভিন জাতির ভাষ। শ্বতস্ত্র। 

ইহার! ভূতপ্রেতাদিতে বিশ্বাস করে এবং ইহজীবনে 
যাহা কিছু ছুঃখ-কষ্ট পার, তাহা এই নকল ভৃতপ্রেতাদদি 
হইতেই ঘটে বলি মনে করে। ইহার! যে মদ্য পান করে, 
তাহ। মদ্দাপ্রস্তত-প্রণালীর নিয়মানুসারে পচান বা! চৌয়ান 
নহে । তাহ! বিশুদ্ধ টাট্ক! দ্রাক্ষারস। 

ইহার্দের মধ্যে পরম্পর যুদ্ধবিগ্রহার্দির পর পরাজিত 
জাতিরস্ত্রীলোকের বন্ষিনী হইলে,আপনাদিগের মধো দাসী- 
রূপে বিক্রীত হইয়! থাকে । স্ত্রীলোকের মধো লজ্জাশীলতা বা 
বর্ধভাব একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। ইহাদের সমাজে 
তাহ। বিশেষ দোষ বলিয়াও গণ্য নহে; কারণ, এরুপ দোষে 
উ্তয়পক্ষে যেরূপ সামান্ত শান্তি পায়, তাহ! পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

ইহার! কি ইংরাজ,কি আফগান, কি তুর্ক, কাহারও 
অধীন নহে, সম্পূণ স্বাদীন। সিস্কু ও অক্ষস্নদীর মধ্যে 
সমস্ত গিরিবর্রে ইহাদের অক্ষুণ্ন প্রতাপ । হিমালয়-পর্ববতের 
শেষ প্রান্ত হইতে অক্ষস্নদীর তীরবর্তী বদকসানের পার্ব-্য- 
প্রদেশ পর্যান্ত এবং হিন্দুকুশ পর্বতমালায় ইহাদের অধিকার। 
কাবুল নদীর উৎপৰ্ধিস্থলে যে সকল গিরবস্ আছে, 'তাহাও 
ইহাদের অধীনে । 

ইহার। দেখিতে সুপুরুষ হইলেও দীর্ঘচ্ছন্দ নহে। 

ইহাদের নধো অন্যান্ত যেসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি মাছে, 
তন্মধো দারাম্থবে নামক জাতি আপনাদিগকে তাজক-মতা- 
বলদ্বী এবং অতি প্রাগীন জাতে বলিয়া পরিচয় দিয় থাকে। 
লম্পাক (লম্ঘান্‌) নামক স্থানের ভাষার সহিত ইহাদের 
ভাষার ও আকগানদিগের আকারের সহিত ইহাদের আকা- 
রের সীদাদৃশ্য সংছে । 

সেওয়। (শিলা?) নামক স্থানের অপরপার্থে চুগ্ডনি 
নাঙ্গক একফলাতি "মাছে, ইহার! অপেক্ষাকৃত সংখ্যার অধিক। 
বিশুদ্ধ কাফিরের! ইহাদিগকে পনিশ্ব।” অর্থাৎ বর্ণশঙ্কর 
বলিয়া! থাকে ; কারণ, ইহারা কাফির ৪ আফগান উভ 
জাতীর কন্টারই পাপিএ্রকশ কয়ে এবং কাফিরস্থানে নির্ভয়ে 
প্রবেশ করিতে পায়। ইহার! প্রধানতঃ পথ-প্রর্শকের কার্ধা 
করিঃ! থাকে । কুমন্দপর্বতেই ইহাদের অধিক বাস। ইহার! 


[ ৪৮২ ] 


ফাঞ্চি 


আফগান অপেক্ষ। ক্ষুত্বকার ও ইহাদের আকৃতি অপেক্ষারত 
কোমলতাপূর্ণ। ইহার মুসলমানধর্মাবলম্বী, কিন্ত ইহাদের 
মধ্যে স্ত্রীলোকের অবরোধগ্রথ! নাই। 

এই প্রদেশের অরত উপত্যক1 ৭৩০ ফুট দীর্ঘ। উচ্চলিক 
ইয়ালিক নামক গিরিপথের দৃশ্ত পরমরমণীয়। কুলা পর্বতের 
শিখরে একটি ক্ষুদ্র হ্দ আছে। কথিত আছে, এইজ্দের 
তীরে নোয়ার নৌকার ভগ্রাবশেষ গ্রন্তবীভূত হইয়। আছে 
এবং উহারই নিক্ম-উপত্যকায় লামেকের (নোয়ার পিতার ) 
সমাধিস্তস্ত আছে। [ নৌবন্ধন দেখ।] 


কাফি-_(দেশজ) আফ্রিকার দক্ষিণন্থ কাফ্রেরিয়। নামক 


স্থানের অধিবাপী) কিন্তু সাধারণতঃ সুদনের দক্ষিণদিগবর্তী 
সমুদয় আফ্রিকাবাসীই এই নামে পরিচিতপী এক্ষণে পৃথিবীর 


'অধিকাংশ স্থানেই ইহা দিগকে দেখিতে পাওয়া! যায়। 


ভারতবর্ষেও কাফ্রি আছে, ইহার। সাধারণতঃ হাব্পী 
নামে পরিচিত। কবে কোন সময়ে, কিক্ধুপে ইহার। 
এদেশে প্রথম আসে, তাহ! স্থির কর। যায় ন।, তবে ইহ। 
অনুমিত হয় যে, যে সময়ে আরবের সহিত ভারতের বহি- 
ব্বাণিজ্য ছিল, সেই সময়েই আরবদিগের মিশ্রণে ইহার! 
আমির! থাকিবে, তৎপয়ে আফগান, মোগল, তুর্ক গ্রাত্বতি 
জাতীয়গণের সঙ্গে অনেকে আসিগ্াছে। ইহারা আলিয়। 
ক্রমশঃ বিশেষ প্রশ্রয় টানা শেষে স্থানবিশেষে রাজ পর্যাস্ত 
হইয়াছে । 

এক্ষণে উত্তরকানাড়ার় দাগিপিজেলার পার্বত্য প্রদেশে 
কাক্রির বাসই অধিক। বোস্বাই উপকূলে জাঞ্রির। নামক 
স্থানে “হ।ব্নী” ব। “পিদি* জাতীয় রাজ। আছে, এই রাজ- 
বংশ আবিসিনীয় কাক্র হইতে উতৎ্পয়। থুটীয় ১৮শ শতাবী 
পর্য্যন্ত এই আবিসিনীর কাফ্রিরা ভারত-উপকু?ল জলদন্ত,র 
ব্যনসায় কবলম্বন করিয়া নিকটবর্তী সাগরে খ্ুরপিয়া বেড়াইত। 
খু্ীর ১৫শ ও ১৬শ শতাক্ীতে বিজয়পুরে যে আদিলশাহী 
বংশ ও নিজামশাহীনংশ রাজত্ব করিতেন, তাহ।দের অধীনে 
কাকির পুররঙ্গী সৈনুশ্রেণীতে অনেক নিধুক হইত । পিছ্ু- 
প্রদেশে তালপুনের আমীরের। একদল কাফ্রিদৈন্ত রাখেন। 
কর্ণাটের ননারেরা৪ কাফ্রিদাস রাখিতেন। কর্ণাটের লাস 
ও মেক্রান লানক স্থানে কাফ্রির সংখ্যা অমেক এবং আজও 
নিজামরাজ্ো নিজাষের নিয়মিত সৈল্ের মধ্যে কাক্তি আছে 
এবং অনিয়মিত পৈন্ের মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই কিছু বেশী। 
বাঙাল! দেশে সুসলনানগণেক্র সঙ্গে কাক্রিজাতি বিত্বৃত 
হইয়া পড়ে। সেফাঁলে সুসলসান নবাধগণের অধীনে 
ইহার! পুররক্গী পৈগ্কদলে  মিধুক থাবিত, নগরাদিতে 


কাফি 


শাস্তিরক্ষফ নিযুক্ত হইত। কাকজ্রির! বাঙ্গালায়ও হাব্সী নামে 
পরিচিত ও এই জাতীয় শাস্তিরক্ষকের! গ্হাব্নী কোতো- 
লাল” নামে খাত ছিল, হাব্পীরমণীরাও নবাব-অস্তঃপুরে 
দাসী থাকিত। নবাৰগণের অনুকরণে কিন্দু জমীদার ও 
রাজারাও পুররক্ষার কাফ্রি নিযুক্ত করিতেন। ইহার! বড় 
বিশ্বাসী গ্রভূভক্ত ও বলিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়, ইহাদের 
হস্তে এই কার্ধের ভার দেওয়। রায়গুণাকর 
ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্যে বর্ধমানের বণনাস্থলে লিখিয়! 
গিয়াছেন-- 

“নদী জিনি গড়খাঁনা, দ্বারে হাব্নীর থান! 

দেখিয়! বিকট লাগেশঙ্কা ।”ঞ 

পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ এপিঁয়ার অন্তান্ত বলেও 
কাফ্রজাতির বাস আছে। তাহার। উপনিবেশী নহে, সেই 
সকল স্বানই তাহাদের আদিম বাসতৃিমি। আফ্রিকার 
কাফ্রিজাতির বাসতৃমির সহিত সমস্থঞ্রপাতে অবস্থান করে 
বলিয়! ইহাদের উভয়ের মধ্যে দেশগত পার্থক্য ব্যতীত, অন্ত 
কোন বিভিন্নত দেখা যায় না, এইজন্য এই সমস্ত জাতিকেও 


হইত | 


সাধারণত; কাফিজাতির অন্তর্গত কর হয়। টলেমী 
ইহাদের বিবরণ জানিশ্তেন, তাহ! তাহার পুন্তক পাঠে 


জান যার। তীহার পুস্তকে “অরিয়! খেরসনেসাস)” 'যাবা- 
ডস্‌ ইঙ্গিউলি ও “ইথিওপিস্‌ ইক্থিওপেজি*র বৃত্তাস্ত 
পড়িলে স্পইই বুঝ! বায় যে, উহ! শ্ুমাত্রা, যবদ্ধীপ এবং 
নবগিনির পাপুয়াঞজাতির বিবরণ ভি্ন আর কিছু হইতে 
পারে না। ইহারাই রামায়ণোক্ত রাক্ষললাতি বলিয়া 
অনুমিত হয়। 

গ্রাচীনকালে যখন ভারতবর্ষে দ্বাক্ষিণাতো মিসরীয় 
বণিকের! বাণিজ্য করিতে আমিত, সেই সময়ে আফ্রিকার 
পূর্বাঞ্চলের লোকের। আরব ও আফ্রি? ভতয়স্থান হইতেই 
এদেশে আমিত। পাশ্চাত্য প্রতিহাসকগণের মতে এইরূপ 
বাবসা-বাণিজ্য প্রায় তিন হাজার বৎসর চলিয়াছিল। এসময়ে 
যে, এ সকল দেশের লোকেরা কেবল পণ্য লইয়।৷ পোতা- 
রোহণে এদেশে আগিত আর ক্রয় বিক্রয় করিয়া বন্দর 
হইতেই চলিয়। যাইত, তাহা মছে) অনেকে বণিকরূপে 
এদেশে বান করিয়াছিল। এই নকল স্থায়ী বণিকেরাই 
সিংহলে “মুরজাতি” ও দ্াক্ষিণাত্যে পমপল1” ব! প্লব্বাই” 


* তারতচন্ত্র বর্ণিত বিদ্যান্ন্গরের ঘটন! অনেক কাল্পনিক, হৃতরাং 


বর্ধমান বর্ণনায় ভাত নিজের সমকালের বৃত্ত লিখিয়। গিয়াছেন, 
নতুব! সদয় বর্ধসানের ভিতর ইংরাজ, গুলন্দাঝ. দীনেষায়। হাবসী; 
ষোগল পাঠাৰ সন্ত দেখিতে গাইতেন না। . 


[ ৪৮৩ ] 


কাি 


নামে খ্যাত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, দাক্ষিণাতো 
আধ্যগণের অধিকার বিস্তৃত হইবার পুর্যেই এখানে 
কাক্রির বান হইমাছে। উক্তমত সমর্থনের জন্ত তাঠার। 
বলেন, দাক্ষিণাত্যের অধিবাসিবুলের সহিত আর্য্জাতির 
যতট!| পার্থক্য আব্ধও দেখ! যায়, ততটা! ভারতের আন 
কোথাও নাই এবং দাক্ষিণাত্যের সকল ভাষাই সংস্কৃত 
হইতে সম্পূর্ণ গ্রভেদ। দাক্ষিপণাতোর কাধিবাসিগণের মধো 
কতকাংশের আকৃতিগত সৌসাদৃষ্ত অধিকাংশ. ইরাণীয়ের 
স্ায়। কতকাংশের সমিতীর-ইরাণীয়ের ভ্কায়, 
অষ্রেলীয়ের স্তায় ও কতকগুলি মলয় পাপুয়াজাতির ন্যায় 
এবং একাম্ত নিয়শ্রেণীর লোকগণের ধধো অপিকাংশের 
আকুতি আক্িকাবাদীর আকারের মত। ইহাদের মতানু- 
সারে বিদ্ধয এবং ঘাটপর্বতের পূর্ব প্রীন্তবর্তী অসভা- 
জাতির আকুতি অনেকটা উত্তর. ভারতীয় আর্ধাজাতির 
আকৃতির সায়, কিন্ত ঘাটপর্বত্ের পশ্চিমাঞ্চলবাপীর। মলয়- 
উপদ্বীপের জাকুন জাতির স্ঠায়। এই জাকুন জাতীয়ের 
সহিত আফ্রিকাবাসীর অধিক সাদৃশ্ত আছে। 

পূর্ব-ভারতীয় স্বীগাবলীতে প্রধানতঃ চারিঙ্জাতির বাল। 
(১) বিশুদ্ধ মলয়জাতি, (২) মলয় উপশ্বীপবাসী খর্ধাকার 
কাক্রি বা সেমাংজাতি, (৩) ফিলিপাইনঘ্বীপের ক্ষুদ্রাকার 
ফাফ্রি বা এইটা জাতি ও (৪8) নবগিনির বৃহত-কাঁয় কাফ্রি 
বা পাপুয়াজাতি; এতত্িক্ন নবগিনি ও মলয় উপদ্থীপের 
মধ্যবর্তী কতকগুণিত্বীপে ইহাদেরই মধ্যবর্তী এক্জাতীয় 
লোক দেখা যার, তাহাদের মলয়-কাফ্রিজাতি বলা যায়। 
সিলিবিস ও লম্বকন্বীপের পূর্বে যে সকল দ্বীপ আছে, তাহার 
অধিবাসিবুর্দী সাধারণতঃ অষ্ট্রেলিয়াবাসীর স্তায়। এই 
পার্থকা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, এসিয়ার 
দক্ষিণাংশের সহিত পূর্বাভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমনাগস্থ 
দ্বীপগুলি অতি প্রাচীনকালে একত্র সংলগ্ন ছিল এবং কাণ- 
ক্রমে প্রার্কতিক পরিবর্তনে বিচ্ছিন্ন হইয়। গিয়াছে ।* 

আফ্রিকায় ষেসকলকাক্ত্রি বাস করে, অন্থমানে তাহা; 


কতকাংশের 


* এ অনুমান শুন্ধ লৌকের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্যের উপর নির্ভর 
করে না। হুমাত্রা, বোর্ণিও, যব, বলি প্রভভৃতি্বীপের পরম্পরের মধা- 
বর্তা প্রণীলীগুলি ও এসিক্লার প্রধান তূঁখণ্ডের মধ্ববত্তাঁ প্রণালী 
কোথাও ১৫০।২*০ হাতের অধিক গভীর নহে, কিন্ত সিলিবিস দ্বীপের 
পূর্ববাংশের প্রণালী ও সমুগ্রাংশ অনেকস্থলে ৪** হাতের অপেক্ষাও 
গভীর । এত্তিক্ন এসিয়ার দক্ষিণাংশের উতৎপর ফল মুল ধৃক্ষাি, 
আরপ্য জন্ত ও প্রাচীন ধ্বংশাবশেষাদির সহিত এই সকল ধীপের এ সসন্ত 
বিষয়ের সম্পু্ একা দেখ যায়। 


কাফি 


দের সংখ্যা! ২ তকোটীর অধিক নহে । এই মোট সংখ্যার মধ্যে 
কাফ্রেরয়াবানী কাফ্রি ও হটেন্টটদিগকে ও ধরা হুইয়াছে। 
লোহিতমাগরের পূর্বকৃলে, পারস্তোপসাগরের তীরে 
এবং মলয় উপনস্বীপে কাফ্রিঞ্জাতীয়ের সংখ)! মোটের উপর 
৫* লক্ষের অধিক হইবে না; কিন্ত বঙ্গোশসাগরের আন্দা- 
মান দ্বীপ হইতে পূর্বাদিকের দ্বীপাবলীতে ষে নকল জাতীয় 
লোককে সাধারণত কাফ্রি বলিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে 
নানকল্পে ১২টী আকৃতিগত শ্রেণী-বিভাগ আছে। এই 
১২টা শ্রেনীগত পার্থক্য দেখেরা বোধ হয় $--ইহাদের মধ্যে 
কণতকগুলি ৩1* হাত বাচারি হাত পর্যান্ত হয় এবং কতক- 
গুল সাড়ে চার হাত পর্যাস্ত দীর্ঘ হয়। ইহাদের মধ্যে কয়ে- 
কটি অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত শ্রেণীর কথ! বল! যাইতেছে। 
আন্দামান ম্বীপের মীনকপী কাফি-মনুষা শ্রেণীতে 
বোধ হয় ইহাদের অপেক্ষ। অনভ্য জাতি আর নাই। 
ইহাদের বাসস্থানের স্থিরতা নাই, পরিধেয় বস্ত্রাদি নাই 
এবং জীবীকার জন্ত যে কোনগ্রকার কার্ধ্য করিতে 
হয়, তাহাও ইহার! জানে না। ইহার] লোকের সহিত 
মিশিভে চাহে, অথচ অনিষ্টপ্রির। ইহারা নরমাংস- 
ভুকু নহে ৰটে, কিন্তু শৃকরমাংলঃ মত্ত, শন্ত, কল ও মূল 
খাইয়া থাকে। ইহারা জঙ্গলের ফল, মূল, বিল ও 
পুফরিণী হইতে সতগ্তা্দ ধরিয়। থান। ইহার! তীরধন্ু 
লইয়! বনে বুনে পুষ্ষরিণীতে-পুক্ষবিণীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। 
বাঁশের চেয়াড়িতে মাছধরা আকুনী প্রস্তত করে। ইহাদের 
কাপড় নাই এবং একেবারে উলঙ্গ থাকিতে কিছুমাত্র 
দ্বিধা ভাবে না। ইহারা ক্ষুত্রকায়। পনর পোয়ার 
অধিক উচ্চ তর না। ইহাদের মস্তক ক্ষুদ্র ও তালু চাপা। 
ইহার! আপনাদের সর্বাঙ্গ কাচখণগ্ড ছার! আচড়াইয়! রক্ত 
বাহির করিয়া শরীরের শোভা সম্পাদন করে। বাহুমূল ও 
কণঠমূল হুইতে মণিবদ্ধ ও কটিদেশ পর্য্যন্ত অঙ্গের চতুর্দিকে 
গোলাকার আচড়ের দাগে ইহাদিগকে অতি বিশ্রী ও 
ভয়ানক দেখার, কিন্তু তাহাই ইহাদের প্রধান শোভা। 
ইঠ্ারা বখন কোন ব্বিয়ে সাস্থাষ প্রকাশ করে, তখন 
ইহারা দক্ষিণ ভাস্থর তালুন নিম্নভাগে ধীরে ধীরে 
দন্তাঘাত করির! বামক্কন্থে একটি ফুলা চাপড় মারে। সহিসেরা 
ঘোড়ার গ! মলিন। দিনার সময় বেরূপ ভাবে চুম্কুড়ি দেয়, 
ইছার। সেইরূপ শব করিয়! চুম্বন করে। যখন ইহারা 
পরস্পর কথোপকথন করিতে থাকে, তখন ইহার! এক্প 
জন়ইদ্লা উচ্চারণ করে যে, অপরের বোধ হয় ধেন তাহার! 
কেবল (িচ্মিচ. করিয়।ই বুঝি মনে |ভাৰ প্রকাশ করিতেছে, 
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সপ 


কাফি 


কিন্তু বাস্তবিক তাহ! নহে; উড়িয়াদের মত ইহাদের 
উচ্চারপ-প্রণালী অতি দ্রত ও অন্প&। ইহারা নাচিতে 
ভালবাসে এনং নাণিবার সময় হাত ছুটী মাথার দিকে 
তুলিয়। সঙ্গীতের তালে তালে লাফাঃয়। লাফাইয়! নাচিতে 
থাকে এবং নাচিবার সময় কখন মাথা ঘুরায়, কখন সমস্ত 
শরীর সম্মুখের দিকে ঝুঁকাইয়! দেয়। এইরূপে সঙ্গীত 
ও নৃত্যের তালে তালে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে। 
সেমাং, বিলা--মান্দীমান দ্বীপের পূর্বে মলয় উপদ্থীপের 
অন্তর্গত কেদা, পেরাক, গাহাঙ্গ ও ত্রিঙ্গানুগ্রদেশে এক 
জাতীয় কাফ্রি বাস করে, তাহাদিগকে মলয়জাতির “সেমাং* 
ও পবিলা” বলে। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ, কেশ পশমের নার, 
গঠনাদি আফ্রিকাবাসীর স্তায় খর্বাকার। পৃর্ণবাস্ক পুরুষের 
উচ্চতা তিন হাতের অধিক হয় না। ইহাদেরও নিদ্দিই 
বাসস্থান ব1 চাষবাদ নাই। ইহাদের অধিকাংশই ঘুরিয়! 
ঘুরিয়া বনের উতৎপন্নার্দি সংগ্রহ করে এবং তাহাই মলয়- 
জাতীর নিকট ব্যবহার্ধয দ্রব্যাদির সছিত বিনিময় করিক। 


থাকে। ইহার] শ্কার করে ও শীক্ারলন্ধ পশুপক্ষী ব! 
তাহাদের চন্ম-পালকারদও বিনিমন করিয়া খাদাাদ 
সংগ্রহ করে। 


ক্রিষান নলীর উপনদী ইজাঁনের তীরবর্তী স্থানে *সেমাং 
বুকিং” নামক এক শ্রেণী কাফ্রর বাস। ইহার! পূর্ণবয়সে 
৩1০ হাত হয়। ইহাদের মস্যক ক্ষ, মস্তকের সন্ভুখভাগ 
কতকটা কোণাকার উচ্চ, পশ্চ'স্তাগ বর্ণল্লাকার ও মধ্যাংশের 
অপেক্ষ। অপ্রণস্ত । মলয়আতীয়ের অপেক্ষা ইহাদের মুখমগ্ুল 
সাধারণতঃ অপ্রশন্ত, ত্রতদেশ উচ্চ, নযনকোটর অতি গভীর, 
নািকাদুল অগুচ্চ ও নাসকা ক্ষুদ্র; নাপিকার অগ্রভাগ 
জপ ৪ উল্টান। চক্ষুর পর্দ। হরিদ্রানর্ণ, পক্ষ ঘন, দীর্ঘ ও 
'কাকড়া, হনুদেশ প্রশস্ত, যুখবিবর প্রপন্ত, ঠোট মোটা ব! 
ছোট। জজ, নাগিকার অগ্রভাগ ও থু'ঁতির উচ্চত1 এক- 
সমান । ইহাদের উদর বুহতৎ কিল্কুশরীর অপেক্ষাকৃত ক্সীণ। 
হারা বানরের স্কায় উদর কমাইতঠে ও ফুলাইতে পারে। 
গাত্রচম্্ সাধারণতঃ কোদল ও চিন্তণ। 

ব্রিঙ্গানুর সেমাং নামক শ্রেণী কেদাদিগের ন্যায় ঈষৎ 
তরলনণ।; দেমাংবুকিতদিগের মত মঙ্থণ ঘোর কষ্খবর্ণ নহে। 
ইহাদের চুল পশমের স্তায় নহে, কৌকড়া কৌকড়! এবং 
ঘটেতকচের সভা উচ্চ হুইয়া পাকে, মাড়োয়ারীদিগের 
মত খুব ঘন মোট! গেপ হয়। মন্তকের গঠন মলয় বা কাক্রি- 
দিগের মত নছে, অনেকট। পাপুয়াদের মত। ইহাদের স্বর 
পরিস্কার, কোমল, কিন্ত অঙ্নাসিক, ইহার! কপালে ও 
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গালে উদ্থি পরে। দক্ষিণ কর্ণ বিধাইয়া ঝড় ছেঁদা রাঁধয়। 
দেয় এবং সঙ্গুখভাগে এক কোশ। গোগাকার টুল রাঁখির! 
লমস্ত মস্তক মুগ্ডন করে। গেরাকের নদীকুপবর্তী এই শেণী 
"সেমাতিংপায়” বলিয়া! বিখ্যাত। ইহার! সমুদ্রতীর হইতে 
পর্বতের উপর পর্যাস্ত সকল স্থানেই বান করে, কিন্তু বুকি- 
তের! বন ও পার্বত্য স্থান ভিন্ন জলের উপকুণভাগে বা নদী- 
কুলেযায় না। আর “লকি* শ্রেণীর লোকের' পার্বত্য প্রদেশ 
হইতে নামে না। কেদ1 ও পেরাকের সেমাংগণের ভাষায় 
ছুইটি শব্দের যোগ শব্ধ ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার বড় কথা 
ব। সমাসবাক্য নাই । যে সকল স্থানে এই সেমাং জাতি বাস 
করে, তাহাদের মধ্যে মলয়জাতীর লোক নাই। 

পাপুয়া! শ্রেণীর কাফ্রিরা-_-ফোরিস, সুম্থর বা হনানা, 
অদেনার1, সলর, লদ্ঘট।, রুতাব, ওস্বে,ওয়েট্টাব, রত্তি, সর্বত্তি, 
বব্বর, তিমর, ঠিমরলাউত, লারাট, নব ক্যালিডো নিয়া, 
লব আয়র্লগ, ওটাহায়টা, পলিনেসিয়া, ফিজি, মালকূস্‌, নব- 
গিনি, পোপো, বানন্দা, কি-দ্বীপ, অন্বয়না, সালবত্তি গ্রভৃতি 
পূর্ব্বাংশের দ্বীগাবলীতে বাস করে। যেসকল ত্বীগে এই 
জাতীয় কাক্রর বাদ, মলয়জাতির। সেই সকল স্থানকে 
*তান।-পাপুয়।” € পাপুয়! ল।তির বাসস্থান) বলে। ইহাঁদের 
চুল খুব কৌকড়! বলিয়। ইহাদের নামই পাপুয়া" 
হইয়াছে । কারণ মলয়-ভাষায় কৌকড়া চুলকে পপুজ্া-পুয়া” 
বলে; এই পুয়1-পুয়! শব হইতে পাপুয়া! শবের উতৎপত্তি। 
ইহাদের আকৃতি একবারে অবিকল কাক্রির মত; 
প্রশস্ত নাঁসিকা, মোটা বড় বড় ঠোট, কপাল ও থুতি 
টেগা, রং মেটে-মেটে, অক্ষিগোলকের চতুষ্পার্থ শাদা। 
ইহারা দক্ষিণপূর্র্ব এসিয়ায় অন্ান্ত কাফ্রিনাতি অপেক্ষা 
পূর্ণগঠিত ও বলিষ্ঠ ; ইহার! উৎদাহী, অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী। 
এই সকল গুণের জন্য মেকালে ইহাদিগকে সভ্য দেশে 
দানরূপে বেশী বিক্রয় করিত ও লোৌকেও আগ্রহসহকারে ক্রয় 
করিত। ইহাদের মানসিক্ক বুত্তি মলয়জাতি অপেক্ষা হীন 
ন। হইলেও বড় চঞ্চল বলিয়া ইহার! স্বাধীনন্তাবে থাকিতে 
গারে না। মলয়জাত্তির সহিত বিবাদে এইজন্তই ইহারা 
পরাপিত হয়। 

ইহার! নবগিনি ও তাহার নিকটবর্তী ভ্বীপগুলিতে 
সমুদ্রোপকৃুলে বাদ করে ও অন্যান্যন্থলে পার্বত্য গ্রদেশে 
অবস্থান করে। অনেকগুলি দ্বীপে ইহাদের সংখ্যা এক- 
বারেই হ্!স হইয়। গিয়াছে । মিরাম ও গিলোলোদ্ীপে, 
ইহাদিগকে কচিৎ কখন দেখণযায় মাত্র । অনেকে অনুমান 
ক্ষরেন যে, কালে এই শ্রেণী পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে; 


৯২২, 


ক।ফি 


কারণ, শীকারপ্রিয় অপেক্ষাকৃত তাঅব্ণ জাতীয় লোকেরাই 
ইহাদিগকেই অধিক বিনাশ করিয়া থাকে ) কিন্তু তাহা ভ্রম, 
কারণ যেখানে যেখানে আজকাল যুরোগীয় সভ্যত। প্রচলিত 
হইতেছে, সেখানে পেখানে ইহার . পরস্পর দিন দিন 
মিলিয়া মিশিয়। বাস করিতে শিখিতেছে। সিরাম ও 
গিলোলোতীপে যাহার! আছে, তাহার! অত্যাচারে উৎপীড়িপ্ঠ 
হইয়। অতিশয় ভীরু হুইয়। পড়িয়াছে। ইতাঁরা কোন 
সভা জাতির সহিত মোটেই মিশে না। অপরিচিত ৰা 
ভিন্ন জাতীয় লোক দেখিলে বন-জঙ্গলে পলাইয়। লুক্লাইয়! 
থাকে মাইসলনামক বৃহত্দ্বীপে এই জাত'র লোক ভিন্ন 
অন্য কোন জাতির বান নাই, কেবল উপকুলভাগে এক- 
প্রকার মিশ্রদাতি বা শঙ্করজাতি আছে, তাহাদেরও 
আঅকৃতি-প্রকৃতি অনেকটা ইহাদের মত। পূর্বোক্ত 
শঙ্করজাতি নাবিকতায় বিশেব পারদর্শী ও যুঝোপীয়গণের 
প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে । ম্যাগেলনছ্বীপে এই 
জাতীয় লোক দেখ! যায়, কিন্ত নিকটবর্তী জেবুদ্ধীপে এই 
জাতীর একটি লোকও নাই বা কোনকালে ছিল বলিয়া 
শুন] যায় না। নবগিনি, কি, অরু, মাইদল, সালবদ্ধি 
গ্রভৃতি দ্বীপে এই জাতীয় লোক বাস করে এবং 


এই শ্রেণীই ফিজিত্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের চুল কড়া 


ও খুব কৌোকড়1। পুর্ণনয়ক্কগণের মাথায় এইরূপ চুল খুব 
বড় হইয়া টুপির মনত হয়। ইহার! এইরূপ চুলই ভালনাসে। 
ইহাদের রর্মপ কৌকড়া দাড়ী আছে, সমন্ত বাহুতে, 
পায়ে ও বক্ষেও এরূপ লোম অল্প হয়। উচ্চতায় ইহারা 
মলয়জাতি অপেক্ষ। দীর্ঘ, প্রায় যুরোপীরগণের চায় ) 
পদদ্ধয় দীর্ঘ, কিন্তু ক্ষীণ) বাহু মলয়জাতীয়ের অপেক্ষ] 
দীর্ঘ) মুখমগুল দীর্ঘাকার, কপাল চেগ্ট' ভ্রু বড়, নাসিক 
উচ্চ ও গুকচঞ্চুর গায় বক্র; নাপামূল মোট।, নাসাছত্র 
গ্রশন্ত, যুখবিবর বন ও ঠোট মোটা ও বড়। ইহার! কাজে 
কথায় বড় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চিৎকার করিয়! ও উচ্চ হান্ত 
করিয়া লাফাইয়। আনন্দ প্রকাশ করে। ইহার] আপনাদের 
ঘর, বাড়ী, নৌক ও তৈললাদি খুদিয়। চিত্রিত করে। 
স্ব শ্ব শিশু-সন্তানের উপর ইহার! বড় ক্রুদ্ধ। এই শ্রেনী 
কখন সামাঁজক বন্ধনে বন্ধ হইয়! বাদ করিতে পারিবে 
না। বোধ হয় যে, কালে রুরোপীন্প সভ্যতা বিস্তৃত হইলে 
এই ঘুদ্ধপ্রিয় জাতি লোপ পাইবে। ইহার! বড় বিশ্বাসী। 


বৃহৎকাষ পাপুয়ার আক্ততিগত শ্রেষ্ঠ ও বলাদির ভন্থ 
বিখ্যাত। ইহাদের বিস্তৃত স্বন্ধ'ও গভীর বক্ষঃস্থল দেখিতে 


শ্রীতিকর বটে, কাক্রিপ্াতির সাধারণ দোষ পদদ্বয়ের ক্ষীণত! 


ও অপূর্ণতা, পাপুয়াদিগের তাহার অভাব লাই। শ্বাধীন পাপুয়া- 
জাতি ঝড়ই গ্রতিহিংসাপরায়ণ ও উদ্ধতম্বভাব। নবগিনির 
উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ইহাদের বাম আছে, ভাহার। শ্বদেশে 
অন্ত কোন জাতিকে নিরাপদে বাম করিতে দের না এবং 
একান্ত উত্তান্ত করিয়াও ভাড়াইতে ন। পাবিলে নিজের 
স্থান ত্যাগ করিয়। অভ্যন্তর ভাগে পার্বত্য প্রদেশে চলিয়া 
বায়। ইহার] উদ্কি পরে ন।, কিন্তু উরুতে, বক্ষে ও পাছার 
উপর একপ্রকার প্রলেপ দিয়৷ চামড়! কুঁচকাইয়! শক্ত শক্ত 
আব গ্রস্তত করিতে ভালবাস, সময়ে সময়ে যত্ব করিয়! 
ইহ। এক আঙ্গুল পর্য্যন্ত উচ্চ করে। 

ফোরিম ও নবগ্িনি দ্বীপ গ্রভৃতিতে এই কাক্রিজাতিই 
সেই সেই দ্বীপের অধিবাসী । নবগিনিতে পাপুয়ারা ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণীতে পরম্পর যুদ্ধে সর্বদাই লিপ্ত থাকে । এই সকল 
যুদ্ধে বিপক্ষ পক্ষের মাথ। কাটিতে ন। পারিলে কোন পক্ষই 
নিরন্ত হয় না। নবগিনির কাফির একটা কাষ্ঠময়ী প্রতি- 
মার উপাসনা করে। এই দেবতাকে তাহারা “কারবর” 
বলে। এই গ্রতিমা ১৮ ইঞ্চি উচ্চ। প্রত্যেক ঘটনায় 
ইহার] এই দেবতার নিকট জানাইয়! থাকে। ইহাদের 
বিধবার! স্বামীগৃহে বাদ করে। অন্তান্ত শ্ানের কাফি 
অপেক্ষ। নবগিনির পাপুরার। অনেকাংশে সভা, কিন্তু তাহা- 
দের মধ্যে মর্ধকাংশ অতি সানান্ত পর্ণকুটারে বাস করে এবং 
গীকার বা শ্বভাবজাত ফলমূল জীবিকানির্বাহ করে। 
উপকূলভাগের পাপুয়ারা অপেক্ষারুত সভ্য; তাশারা উচ্চ 
খোটার উপর গোলার মত বড়বড় কদাকার ঘর বাঁধিয়। 
বাস করে। 

ডোরিতীপে পাপুয়ার! 'মাইফেোর' নামে খাত। ইহার! 
দীর্ঘে ৩ হাত। জাতিন্থলভ কৌকড়া চুলগুলিকে স্ত্রীলোকের 
সভায় বড় করিয়া রাখে। এই চুলের জন্য ইহাদ্দিগকে আরও 
ভয়ানক দেখায়। ইহাদের পুরুষেরা মাপায় একখানি চিরুণি 
গুঁজিয়1 রাখে, স্ত্রীলোকের! রাখে না। ইহাদের দাড়ীর লোম 
কোক্ড়া, কপাল উচ্চ ও প্রশস্ত চক্ষুঙ্গঘ় বড়, বর্ণ কটা বা 
কালো, নাক থ্যাবড়। ও খাদা, ঠোট মোট। কিন্তু দাতগুলি 
ঠিক মুক্তার মত। পুরুষের। বঠির্বসের গায় একপ্রকার 
ছোট কাপড় পরে, এই কাপড় “মার, নামক গাছের ছাল 
তইতে প্রস্বত হয়। ইহাদের স্ত্রীলোকের! নীলরঙ্গের সুত্রের 
বন্ত পরিধান করে, তাহ! হাটুর নীচে নামে ন1। ইহার! 
উৎসবাদিতে উদ্কি পরে, এট উল্কি বেশীদিন থাকে ন। 
উদ্ধি পরিবার সময় মাছের কাউ! দিয়া, যেখানে উচ্চ 
পরিতে ইচ্ছা! করে, সেইখানে রক্ত বাহির করিয়া ভৃষ। 


মাখাইয়! দেয়। ইহায়। সমুদ্রগমনে অতিশয় পারদর্শী, 
মৌকাঁচালমে, সম্ভরণে ও সমুত্রে ডুব দিয়! লমুদ্রগতে বর্ম্মাদি 
করিতে ইহাদের তুল্য নিপুণ লোক নাই বলিলেই চলে। 
ইহার! বৃক্ষের গুড়ি খুদিয়া আপনাদের নৌক! প্রস্তুত করে; 
ভুট্টা, ধান ইত্যাদি শন্ত খাগ্ন, শুকরমাংস পাইলেও খাইয় 
থাকে। ইহার! চৌর্বযবৃত্তিকে সর্বাপেক্ষা! ছুষ্য ও ত্বধ্য অপরাধ 
বলিয়। থাকে । ইহার! লাম্পট্যদোষবঙ্ছ্িত এবং একবার- 
মাত্র বিবাহ করে। 

অরুতীপে স্থানে স্থানে পরিফার জলপূর্ণ জলা এবং স্থানে 
স্থানে হর্গম জঙ্গল আছে। এখানকার লোকের। মলয় 
ও পপিনেপিয়-কাক্রিগণের মধ্যবর্তী জাতি । অগ্রেপীয়- 
দিগের সহিতই ইহাদের আক্কৃতি-প্রক্কতি ও ব্যবহারের 
সাদৃশ্ত অধিক।, পুরুষের উরু বেড়িয়। তৃণে বুন1 চ্যাটাই 
বো কাপড় পরে এবং উড়াণী ব্যবহার করে। ইহার! 
ক্রোধনম্বভাব নহে, কিন্তু গুরুজন বা স্ত্রীলোক কর্তৃক 
তিরস্কত হইলে হঠাৎ জুদ্ধ হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকের! তৃণে 
বুন। চ্যাটাই-এর একথণ্ড সম্মুখে ও একখণ্ড পশ্চাদ্দিকে 
ঝুলাইয়! দেয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুনলমান ও 
কতকগুলি খুষ্টান। অম্বননান্বীপের ওলন্দাজের এখানে 
থুইধর্শ প্রচার করিয়। দেশের প্রায় প্রধান গ্রধান লোককে 
খৃষ্টান করিয়াছে। অরুদ্বীপের পাপুয়ার। নিজ নিজ গৃহ 
ধাতুফণক ও হস্তিদস্ত দ্বারা! সজ্জিত করে। হস্তী মরিয়া! গেলে 
ইহার! দস্তসংগ্রহ করে। 

কি-ন্বীপের কাকির মুনলমান বটে, কিন্তু শুকরমাংস ভক্ষণ 
করে। ইহাদের স্ত্রীলোকের মধ্যেও অবরোধ প্রথা নাই। ইহা- 
দের বাপকনালিকার! বড় 'আমোদপ্রির এবং পূর্ণবয়স্কেরা ও 
প্রয় সক বিষয়েই গোলমাল করিয়।থাকে। এই দ্বীপে 
ছুইজাতীয় লোকের বান, তন্মধ্যে পাপুয়ার৷ নারিকেল তৈল, 
নৌক। ও কাষ্ঠের গামল। প্রস্তুত করে। ইহাদের গ্রস্তত বড় 
বড় নৌকায় ২ হইতে ৩টন বোঝাই দেওয়া যাইতে পারে। 
ইহার্দের মধ্যে কোনরূপ মুদ্রার চলন নাই, সমস্ত বিনিময়ে 
সম্পন্ন হয়। ইহার। গাছের ছালবা সুতার কাপড় পরিয়। থযকে। 
এখানকার অন্তবিধ জাতি বান্দাদ্বীপের মুদলমান, তাহার! তথ! 
হইতে তাড়িত হইয়া! এই দ্বীপে আলিয়া বাদ করিতেছে। 
ইহারা হুতার কাপড় পরে। ইহাদিগকে মলয়জাতীয় বলয়! 
বোধ হয়, কিন্ত এক্ষণে এই জাতির নস্তানগঞ়ম্পর! পরস্পর 
সংমিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র মধ্যবর্তী জাতি হইয়। পড়িয়াছে। 

সেয়েমখ্ীপ মলকাস্‌ 'ঘ্বীপপুঞপ্রের মধো সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । 
এখানে গিলোলোশ্ীপের 'অধিবাসীর সহিত 'পাঁপুরা- 


কাঁফি 


দিগের অতি নিকট সাদৃহ্ঠট আছে। ইহাদের পুরুষের পূর্ণ 


গঠন, কিন্ত দেহ কর্কশ এবং স্ত্রীলোকের আকুতি মলয়জাতীয় 
খপেক্ষ! অগ্রীতিকর। এই ত্বীপের আরধিবাসী পাপুয়ার! 
"আলফারে।” নামে খ্যাত। ইহার! মন্তকের বামপার্খে 
খোপা বাধে এবং খোপার মধ্যস্থলে এক অঙ্গুলি মোটা 
একটি গু'জিকাটী রাখে; এই গু'জিকাটার অগ্রভাগ ও 
গোড়াক্ম দিকে লাল বং মাথান। ইহারা প্রায় উলঙ্গ ও 
অলঙ্কারবঞ্জিত। কেবল পুরুষের! ঘ!সের বা রূপার বালা 
মল, পুতির ব! ক্ষুত্র গ্বুপ্র ফলবিশেষের মালা পরে। 
সত্ীলোকেক! খোপা বাধে না, কিন্তু এ সমস্ত অলঙ্কার 
পরিধান করে। ইহার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘচ্ছন্দ। 
সিলিবিসন্বীপের কাফ্রির! ব্রন্মদেশবাদী ও কাক্রিজাতির 
মধাবর্তী শ্রেণী বলিয়া অনুমিত হয়। ,ইহার! মলয়জাতির 
স্তায় সভ্য এবং “বুগি* নামে খ্যাত। | 
ফিলিপাইনম্বীপে পশমের ন্যায় কেশযুজ কাফ্রির সংখ্য। 
সর্বাপেক্ষা অধিক। আফ্রিকাবাপীদিগের অপেক্ষা ইহাদের 
গাত্রবর্ণ কিছু তরল কৃষ্ণবর্ণ। স্পেনীয়র৷ ইহাদিগকে কক্ষুদ্রকায় 
কাফি" বলিয়া থাকে; কারণ, ইহারা তিন হাতের অধিক 
দীর্ঘ হয় না। ইহাদের জাতিগত নাম “ইট।” বা “আএটা*। 
এই স্বীপপুঞ্জের পানাগ, নিগ্রোস, মমর, লেয়টা, মসবেত, 
বোহল ও জেঘু ঘ্বীপের মধ্যে এই জাতীয় লোক দেখ! যায়) 
আন্যান্য দ্বীপে বিশুদ্ধ 'ইট।” শ্রেণীর কাক্রিনাই। জেবুদ্বীপে 
একটিও 'ইটা+ শ্রেণীর কাফ্রি নাই। 
গিবিদ্বীপের পাপুয়াদিগের চেপ্ট। নাক, মোটা ঠোট, 
কোটরগত চক্ষু এবং বাদামী বর্। কনেকে অনুমান করেন 
যে, নবগিনির পাপুয়া জাতি এবং মলয়জাতির মিশ্রণে 
এই জাতির উৎপত্তি হইয়া! থাকিবে। ইহাদের চুল 
পাপুয়াদিগের ভ্াায় নহে। মি 
অষ্ট্রেলিয়া, নব ক্যালিডো নিয়া, পিলু প্রভৃতি দ্বীপে যে 
সকল পাপুয়া! কাফ্রি দেখ! যায়, তাহার পলিনেসিয়পাপুয়!- 
কাফ্রির সংমিশ্রণে উৎপন্ন ব! মধ্যবর্তী জাতি বলিয়! গণ্য । 
ফিজিত্বীপের পাপুমারাই পাপুয়াশ্রেণী কাফ্রির পূমুত্তি । 
ইহার! কণাবার্তায় নম্র ও ব্যবহারে ভ্রু; কিন্তু নব- 
গিনি, নব ক্যালিডোনির! ও ফিজির পাপুয়ার। নরমাংসভুক্‌। 
কিজিত্বীপের পাপুরারা আফ্রিকাবাসী হটেন্টটদিগের স্থায় 
চুড়াকারে চুল বাধে এবং সানদিগের সায় করোটা অপ্রশস্ত। 
নবগিনির পাপুয়ার!1 ধার্পিকত।, গুরাজ মত্ত ও আভিথেয়তার 
ঘম্য বিখ্াত। প্রার সকল স্থলেই বাকি শ্রীলোকের মধ্যে 
হ্যভিচার ঘ্বোষ নাই বলিলেই- চলে । 


[ ৪৮৭ ] 


কাব, পারস্তোপসাগরকুলবামী আরব্জাতিবিশেষ। 


কাকা 


উত্তরে 
শান্তর হইতে রামহরমুজ এবং পুর্ব্বে বেবেহান হইতে হিলি 
যান অবধি এই জাতির বাদ। ইহাদের রান্বধানী মুছমের!। 
এই জাতির বাসভূমির মধা দিয় বছুণাখাবেষ্টিত তাৰ লদী 
গ্রবাহিত। এই নদী আরব ভৌগলিকগণ কর্তৃক দৌরক 
নামে অভিছিত। খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাবীতে কাবেরা কতক- 
গুলি ইংরাজী জাহাজ আক্রমণ করে, সেই শুত্রে ইহাদের 
সহিত যুদ্ধ বাধে। ততৎপরে আলীরঞ্জা পাশ! মুহমেরা-নগর 
অধিকার করেন। ১৮৫৭ থুষ্টাবব হইতে পারন্তযুদ্ধের পর এ 
নগর তারত গবর্ণমেণ্টের অধীন হুইয়াছে। 


কাবর (পুং) কুৎমিতো। বন্ধঃ, কো: কাদেশঃ, পৃষো দরাদি- 


তবাৎ সিচ্ধং। কুৎ্মিত বন্ধ। 
কাঁব্ল। এ) একজন বিখ্যাত মোগলসম্রাট। জঙ্গীশ খার 
গ্রুপৌত্র, তাতাররাজ সঙ্কুরখার ভ্রাতা। ১২৫৯ থৃষ্টাবে 
ভ্রাতৃপত্ব প্রাপ্ত হন; ইনিই চীনরাজ্যে যুইনবংশর প্রতিষ্ঠাতা । 
১২৬০ খুষ্টান্ধে অসংখ্য দলবল সঙ্গে লইয়। চীনরাজ্যে প্রবেশ 
করেন এবং তাতারদিগকে পরাজয় করিয়া উত্তর-চীন অধি- 
কার করেন। ততপরে ১২৭৯ থৃঃ, সং-বংশ নির্দল করিয়! 
দক্ষিণচীন হস্তগত করেন। এই সময়ে তিনি উত্তরে 
উত্তরমহাসাগর হইতে দক্ষিণে মালাক।-প্রণালী এবং পুর্বে 
কোরিয়। হইতে পশ্চিমে এসিয়ামাইনার পর্যন্ত সমুদয় 
ভূখণ্ডে একাধিপত্য করেন। অপর মোৌগলসম্রাট্িগের 
হ্টায় ইনি অত্যাচারী 'ও প্রজ্াগীড়ক ছিলেন না, তাহার 
হুশীসন গুণে চীনবাসীমাত্রই তাহার প্রশংসা করিতেন। 
১২৯৪ খৃষ্টাবে কাব্ল। খা ইহলোক পরিতাগ করেন। 
কাবা । ১ জাতিবিশেষ। ইহার! ভারতবর্ষের পশ্চিমে 
গুঙ্জরাঁটের উত্তরকচ্ছ-উপসাগরের উপকূলে মহারাষ্ট্ররাজ্যে 
বাস করিত। বোম্বেটিয়াগিরি করিয়া! ইহার। জীবিক। উপার্জন 
করিত। এক্ষণে ইহাদের কথা বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। 
২ মুসলমানদ্দিগের পরিচ্ছদবিশেষ। ইহা চাপ্কানের 
মত, কেবল বক্ষস্থলে অর্ধাংশ কাটা। তাহার ভিতরে স্বতন্ত্র 
জামা পরিধান করা যায়। শ্রী জামায় বক্ষস্থলে জরির 
অথব। অন্য কোন প্রকার কাজ কর! কাপড় থাকে । কাবার 
কাটা অংশ দিয়। তাহ! দেখা যায়। ফাবার ব্যবহার পুর্বে 
অধিক স্থল, এখন আর বড় দেখা যায় না। 
৩ সমচতৃক্ষোণ আকৃতিকে আরব্য ভাষায় কাবা বলে। 
৪ আরবদেশে মক্কানগরে এক প্রা সমচতুফোণ 
বাটী আছে। তাহার নাম কাবা। উহা! মুদলমানগণের 
একটি তীর্থ বলিয়। পরিগপিত। উহার উত্তর-পশ্চিম হুইতে 


কাবাল খেল 


দক্ষিণপূর্ব্ে দৈর্ঘ্য ২৪ ছাত ও প্রস্থ ২৩হাত এবং উচ্চে ২৭হাত। 
পূর্বদিকে ইহার দ্বার। দ্বারের নিকট রৌপ্যাসনের উপর 
একখানি কষ্ণবণের প্রস্তর অংছে। যাত্রিগণ মক্কায় পৌছিয়াই 
হ্তমুখপ্রক্ষালন বা ন্নানাদি করিয়। মস্জিদে গমন করে। 
অগ্রে কৃষ্চবর্ণের গ্রাস্তর চুণ্ধন করিয়া তাহার পর কাবা 
গ্রুদক্ষিণ করিতে হয় । কাবাকে দক্ষিণে রাখিয়। তিনবার 
দ্রুতপদে ও চারিবার ধীরে ধীরে প্রদর্ষিণ করিয়। কাবাকে 
বামে রাখিয়া পরিভ্রমণ শেষ করিত হয়। কাবার নিকট 
একথানি প্রস্তরে ইব্রাহিমের গদ চিহ্ন আছে। প্রদক্ষিণের পর 
যাত্রিগণ এই প্রস্তত্রের নিকট গিষ। মন্ত্রগাঠ করে| তাহার 
পরে কৃষ্ণপ্রস্তরধানিকে পুনরায় চুম্বন করিয়। চলিয়া আইসে। 
আরবদেশীম পরিবারবর্ণের মধো প্রথা আছে, বেটাছেলে 
হইলে জন্মাইবার ৪* দিন পরে তাহাকে কাবায় লইয়' 
অংসে। তথায় আনিয়া! তাহার উপর মন্ত্রাদি পাঠ কর! হর়। 
তাহার পর ছলেটাকে বাড়ী মান! হইলে নাপিত আলিয়া 
ছেলের গণডদেশে ক্ষুর দিয়া চক্ষের কোণ হইতে মুখের কোণ 
পর্য্যন্ত সমান্তরালে তিনটি দাগ কাটিগ। দেয়। 

অতি প্রাচীনকাল হইতে কাব! আরবদিগের তীর্থস্থান 
বলিয়া পরিগণিত ছিল। কথিত আছে, আদমের সময় এক- 
খানি প্রস্তরমূর্তি স্বর্গ হইতে গতিত হয়। ক্রমে ইহাতে 
৩৬০ট। মুক্তি প্রন্িত হয়। মুগম্মদের ধর্মপ্রচারে ইহার 
গৌরস কতক নুহয। ণ্ভারতে খালিক ওমরের বংমীয় 
কর্ণাটে্ নবাবণণ এই কানায় উঠিবার জন্ত একটি শ্বণ- 
সোপান প্রদান করেন॥। ১৩১৭ থৃষ্ট!ব্দে কাবার গৌরব পুনঃ 
তাঁঠিত হয়। 
কাবাইজ- জাতিবিশেষ। পারশ্তের পূর্বে ও গশ্চিমে কুর্দি" 
ভাঁতরবাদ। কাব'ইজ জাতি এই জাতির অস্থাত। 
কাষার (আবস্য) ১ জ্ঞলীয় দ্রঃবার পরিমাণবিশষ। 

২ পাঠিত মাংলসবিশেব। সা'সখণ্ড অগ্রিতে ঝলনাইরা 
কাশান প্রপ্তত হগ্র। মুসলমানের লোহার বিকে অথবা 
বংশ্নপ্দিত শিকের মত বাখারেতে খণ্ড খণ্ড মাংলবিকধ 
তাপে উহ! মিদ্ধ ৪ 
কখন 


করি! হল উতর আাগেছা দেন্ব। 
হারা :নেপা হত । হাতকে শিক-্কানার বলে। 
কখন মাংসথগুর সহিত পলাগু এ আদা দেওয়াহয়। কথন 
হৌপানিশ্রিত শির ব্যবহার করা হইয়া! থাকে । 

কাবাল খেল, কামার প্রান্তে বর র নিকট ওয়াছিরিদিগের 
বাস। উচ্চ মপ্রাট ও বার্জদিদিগের মধ্যে কালার খেল 
একটি জাতি । ইহাদিগের মধ্যেও মিয়ামি, সেকালী 


ও গিপাশী নাগে তিনটা শ্রেট গাছে। ইহাদিগের মধো 


[ ৪৮৮ ] 
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পা? পট অর 
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৩৫** জন বলবান্‌ যোদ্ধ।। ১৮৫৯ ও ১৮৫৪ থৃ্াবে ইহার! 
ভারতের গ্রাস্তভাগে ইংরাঅ-মধিকারে আগিয়। বিংশতিবার 
লুঠ তরাজ করে। ইংরাজেরাও ইহাদিগকে কয়েকবার 
আক্রমণ ও 'অবরোধ করেন। 


কাবুল-_আফগানস্থানের একটা জেলা। ইহার উত্তর 


পশ্চিমে কোহিবাবা, উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বত, উত্তর পূর্ব্বদিকে 
গঞ্চশির ( পঞ্চনর1 ) নদী, পূর্বদিকে সলিমান পর্ব তশ্রেণী, 
দক্ষণে মফেদ:কে। ও গজনী এবং পশ্চিমে হাজাবা-প্রদেশ। 

কাবুলের অধিকাংশস্থল পর্বতে পরিপৃণ। ইহার অনেক- 
গুলি উপত্যক। উর্বর । এই উপত্যকায় বড় বড় বৃঙ্গ 
জন্মে, তাহাতে কড়ি বরগ! হয়। কোহন্থান ও কুরমে 
ভাল ভাল কাষ্ঠ পাওয়া যায়। কাবুলের নানান্থানে মেওয়ার 
বাগান। কো-দামানে ও হস্তাপিফ উপত্যকায় বাগান 
কিছু বেশী। বাগানগুলি দেখিতে অভি মনোরম। লোগার 
ও ঘোরবদ নামক প্র.দশে পশুগারণের স্থান আছে, এথানে 
পশ্থাদির আহারও বেশ পাওয়া যায়। গম ও যব এখানে 
বণেষ্ট জন্মে, কিন্তু উহা দরিদ্র লোকে কেবল ব্যবহার করিয়। 
থ.কে। সম্পন্নলোক মাতে মাং অধিক আহার করেন। 
গজনী হইতে নানাবিধ শশ্ত এ গ্রাদেণে আমদানী হয়। 
উত্তর ব্দাকৃন, জল[লাবাদ, লাম্ঘন ও কুনার হইতে 
চাল আমদানী হর । এই গলাতে স্থানে স্থানে শশ্তাদি 
বেশ জন্মে। বাশিয়ান ও হানারা হইতে ঘ্ৃত আদদানী 
হয়। এখানে দ্রব্যাদি মহ্ঘয নহে। গ্রীম্মের মর লোকে 
অধিকাংশই তান্ুতত থাকে । প্রন্তর ও ইকণিন্মিত বাটীও 
আছে। বাটীগুণির ছাদ ভারতবতর্যর মত সনতল। গো ও 
দেই এখানকার ধন বপিয়! গণ্য । উত্তরে তুকিস্থানের সহিত 
ও দক্ষিণে ভারতের সহিত বাণজা হয়। ভর্ষিস্থানের মহিত 
অংশ্বর বাণিক্্যই অধিক হইয়।থাকে। গ্রামগুণল ছোট বড় 
লাঁণ। গ্রকার। এক একটি গ্রামের ১০০। ১৫ ঘর বপতি। 
গ্রামের ভিতর মচধা মধ্যে ভোট খাট কেল্লা আছে। জল 
অনেক শ্'নেই পাওয়াযায়। উপত্যকার মধ্যে প্রায় গোরুর 
গাড়ীই চলে। বধির্বাণিজ্যে উষ্ট, অশ্ব ও অশ্বতর ব্যন্হত 
হয়। তুকিস্নে রূষের। শুক্ষের মাত্রা বাড়া ইয়াছে, এজন্য 
মেথানকও বাণলা কিছু কগিয়'ছে। ইতিপূর্বো ভারত 
হইতে কাপড় এ চাযাইত, তাহাও বন্ধ হইয়াছে। তাহাতে 
যে প্ক্ক হইত তাহার আয়ও কমিয। গিয়াছে। 

কাবুলের প্রাদেশিক শ।দনকর্তাকে হাকিম বলে। ১৮৮২ 
খষ্ঠানদে আমীর সের আলী খার ভ্রাতা সর্দার আঙ্গদ খ। এখান- 
কার হাকিম ছিলেন। কাবুলের মায় প্রায় ১৮,১০১৯০* আঠার 
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লক্ষ টাক । আফগানস্থানের অন্যান্য প্রদেশ অগেক্ষ। 
এখানকার সৈনাসংখ্য। কিছু অধিক । এখানকার রান্তাগুলিও 
মন্দ নহে। পুর্বে এখানে হিন্দুরালগণের অধিকার ছিল, 
তাহার অনেক প্রমাণ পাশুয়। যায়। [গান্ছার দেখ ।] 

২ উত্ত কাধুলজেলার প্রধাননগর কাবুল। কাবুল ও 
অগর নামক ছুইটী নদীর সঙ্গমন্থঙে অবস্থিত। গজনী 
ছইতে ৮৮ মাইল, খিলাত-ই-ঘিলজাই হইতে ২২৯ মাইল, 
পেশোবার হইতে ১৭৫ মাইল। অক্ষাণ ৩৪* ৩*উঃ ও দ্রাধি' 
৬৯*১৮পুঃ। ১৮৭৬ খুষ্টাব্ধের আদমস্মাঁরীতে ইহার ১,৪০,০** 
লোক সংখ্য। ছিল। এখানে তাপমানযস্ত্র ৩০* ডিগ্রি নামে ও 
১০৫, ডিঃ উঠে। 

কো-তাঁকৎ সা ও কোঃ থোজ। সফর নাঁমক ছুইটা*গিরি- 
শ্রেণী মিলিত হুইয়া কোণের মত হইয়াছে, সেই বান 
সমতল । সেইখানেই কাবুলনগর অবস্থিত । ইহার চারি- 
দিক বেষ্টুন করিলে দেড় ক্রোশের অধিক হয় ল!। প্রধান ছর্গ 
বাল-হিসার নগরের দক্ষিণ পূর্বভাঁগে অবস্থিত। পূর্বে 
চারাদকে ইছকের প্রাচীর ছিল, একণে স্থানে স্থানে তাহার 
ভগ্লাবশেষ দেখা যায়। নগরের অধিকাংশ স্থানই বৃক্ষ" 
বাটিকায় পরিপূর্ণ । বদতি ৫*০* ঘরের আঁধক নহে। 
নগনের গননাগমনের জন্ত পৃতুর্বব ৭টি ফটক ছিল, এক্ষণে 
লাহরি ও সরদার নামক দুইটি মাত্র ইইকনিন্মিত দলুজ। 
দেখ! যায়। লোকের ঘর বা্টী অধিকাংশ কাচা ইটের ও 
কাদার গাথুনি। পুর্বে গাক গাথুনি হইত, তাহার অনেক 
প্রমাণ বুঝ! যায়। নগ্রটি কয়েক মহলায় বিভক্ত, 
মহল্লাগুলি আবার কুচে বিভক্ত। কুচগ্লি প্রাচীর-বেষ্টিত। 
বুদ্ধবিগ্রহের সম প্রাচীরগুলি মেরামত হইয়া থাক । 
তখন এ গুলি এক একটি ছুর্গেরও মত হইয়া উঠে। 
গ্রবেশের জন্ত এক একটি ফটক মাত্র থাকে। এইরূপ 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থার নাম কুচবন্দী। [ভিতরের রাস্তা- 
গুলি অত্যস্ত সন্তীর্ণ। নগরে অনেকগুলি বাঙগার আছে, 
তন্মধ্যে ছুইটি গ্রধান। ছুইটিই প্রায় সম!ন্তরালে অবস্থিত । 
একটির নাম সোত্র-বাজার, কাপরট দরজ! লাহোরির বাগার। 
নগরের দক্ষিণদিকে সোর-বার্জারে চার-ছাত1! নামক একটি 
ইমারত আছে, উহ! দেখিতে বড় হুন্দর। বাজারের মধ্যে 
টা দেখিবার গ্িনিন) উহার ৪ট1 বড় ঝড় খিলান কর: 
গাথুনি। তাহার উপর নাল চিত্র বিচিত্র। আলিমর্দান খা 
এই বাটা নির্মাণ করেন। নগরের ধাঁহিরে বাবর ও তৈষুর 
' শাহের সমাধিস্থান। এছুটিও দেখিবার জিনিস। কাবুলের 
শাসনকর্ত। খোদ আমীর। পুর্বে বালহিনারেই র্লাতভবন 
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ছিল। এক্ণে আমীর নগরের মধ্যে অন্যস্থানে বাম করেন। 
নগরে একটি বিদ্যালয় আছে। বিদেশী বণিক অথব1 ব্যব- 
সায়াদিগের থাকিবার জন্ভ এখানে ১৪1 ১৫টী সরাই আছে, 
এগুলিকে কারবান-সরাইও বল। গিয়া থাকে। সাধারণ 
লোকের স্নানের জন্য স্নানাগার আছে, সেগুলিকে হান্মাম বলে। 
হান্সামে জল গরম থাকে । গ্রীষ্মের সময় চারিদিক হইতে 
বণিকগণ আগণিয়া থাকে । ক্রয় বিক্রয় অধিকাংশই দাপ্পাল- 
দিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়। নগরের স্থানে স্থানে কূপ আছেঃ 
কিন্তু তাহাদের জল কিছু ভারি। নদীর জল অনেক ভাল। 
নগরে আসিবার জন্য কয়েকটি সেতু আছে। তন্মধ্যে 
পুল-ই-কিন্তি (অর্থাৎ ইষ্কের পুল) নামক সেতুই প্রধান। 
কতকগুলি ডোঙ্গ। যোড়1 দিয়া পুল-নওয়। (নৌ-সেতু ) নির্মিত 
হুইয়াছে। পাঁকা সেতু আরও কয়েকটি আছে। অনেক স্থানে 
নদীতে জলের স্বল্পতা হেতু সেতুন্ন আবশ্তকত। হয় নাই। 
তৈমুরশাহ কাবুলে আফগানস্থানেত্র রাজধানী স্থাপন 
করেন। সেই অবধি সাহুজাই-বংশীর সকল রাজাই কাবুলে 
থাঁকিতেন। সাছুঙ্জাইবংশের পতনের পর এই নগর দোন্ত- 
মুহল্মদের হস্তে আমল। ইংবালদিগের আমলে কাবুলে 
ভানেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। [ আফগানস্থান দেখ । ] 
ইংরাঁলের! ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই আগ সসৈন্যে শাহ সুজাকে 
কাবুলে পাঠ।ইয়া দেন। ইংরাদ্াদগের সেনাদল ছুই বদর 
কাল তথায় অবস্থিতি করিল। পরে ১৮৪১ থুষ্টাৰে ২রা 
নবেম্বর কাবুলের সেনাগণ বিদ্রোহী হইয়া আদীর শাহ 
দ্বজাকে খুন করে। দোস্ত মুহম্মদের পুর অকবন খ। তখন 
ইংরাজদিগের সহিত নদ্ধি করিতে চাহিসেন। ইংরাগদিগকে 
বাবুল পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই মর্মে গান্ধি হইবার কথা 
বার্তা চলিল। সার উইলিয়ম ম্যাকনবটন শাহ হুলার সহিত 
সন্ধির কথাবার্তী কহিতে গেলেন। শাহনুল। সেই যোগে 
ম্যাকনাটনকে পিস্তল দিয়া গুলি করিলেন । ম্যাকনাটন 
সাছেবের সঙ্গে ট্রেবর, মেকেজি ও লরেন্স নাহ ছিলেন। 
ঘিলজাই সেনাগণ ট্রেন সাহেবকে ও খুন করিল । অপরাপর 
মাহেবগণ আবদ্ধ হইলেন। শেষে স্থির হইল যে, ইংরাজদিগকে 
টাক কড়ি সমস্ত দিতে হইবে, কেবল ৬টি কামান লইয়! 
তাহার! চপিয়! আদিবেন। ১৮৪২ খু্ীবে ৬ই জানুয়ারি, ইংয়াজ- 
সেনা ফিরিতে আরস্ত করলেন। ৪৫৯০ দেনা ও ১২,৯০০ 
অনুর দারুণ শীতে বরফ ভাঙ্গিয়। আমিতে লাঁগিলেন। সেই 
দলের মধ্যে কেবল ডাক্তার ব্রাইডন শশরীরে জলালাবাদে 
(ফিরিয়া আসেন। ৯৫ জন বন্দী হইয়াছিল; তাহা রাও অবশেষে 
ফিরিয়া আমে। ১৮৪২ খুষ্টাব্খের ১৫ই সেপ্টেম্বর ইংরাজ- 
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সেন। লইয়! কাণ্ডেন পোলক কাবুলে প্রবেশ করিয়। বালা- 
হিসার দখল করেন। ১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ইংরাজের। 
নগর দখল করিয়! রহিলেন। মেকনাটন সাহেবের হত্যার 
গর তাহার দেহ বাজারে ঝুলাইয়। রাখে । তাহার প্রতি- 
শোধের জন্য ইংবাক্েরা চার-ছাতা বাজারটি তোপে 
উড়াইর। দিলেন। 


১৮৭৯ খৃষ্টাব্বের মে মাসে গণ্ডামকে রাকুব খার সহিত 


ইংরাজগণের যে সন্ধি হয় তাহাতে কাবুলে ইংরাজদিগের 
একজন রেসিডেণ্ট রাখা স্থির হয়। তদন্সারে সার লুইস 
কাবাগনারি রেসিডেন্ট হইয়! কাবুলে গমন করিলেন । তখনও 
আফগাঁনগণ আদে শান্ত হয় নাই। সেই বৎলর ৩র1 সেপ্টেষ্বর 
তাহারাও স্সন্তে সারলুইন কাবাগনারিকে ছলপুর্ধক বিনাশ 
করিল। কুরম উপত্যকায় তখন সার ফ্রেডরিক রবার্টস্‌ 
ইংরাজসেন। লইয়! অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজ গবণণমেণ্ট 
তাহাকে কাবুলে যাইতে অনুমতি করিলেন। রবার্টের স্ন্য 
অভিযান করিলেন, পথে নানা বাধা বিদ্ব অতিক্রম করিতে 
হইল। ৯ই অক্টোবর তিনি কাবুল অধিকার করিলেন। 
ইংরাজনৈন্য কর্তৃক বালাহিলার, কেল্ল! ও রাঙ্গমাটীর 
অধিকাংশ ভাঙ্গিয়। ভূমিলাং হইল । আমীর য়াকুবখ। পদত্যাগ 
করিলেন। ইংরাজের1 কাবুল অধিকার করিয়া রহলন। 
দেশের লোকে মনে করিয়াছিল যে; ইংরাজের। ফিরিয়া 
যাইবে, কিন্তু হাহার1 বনিয়! রহিল দেখিস্স| মকণেই অসন্থষ্ট 
হইয়। উঠিল। অল্প দিন পরে আকগানের! কাবুল ও 
বালাহিনার দখল করিল। ২৩এ দেপ্টেম্বর নেরপুরে একটি 
যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরাজদিগেরই জয় হইল। কিন্তু তাহা- 
দিগকে সেরপুরেই অবরুদ্ধ হইয়। থাকিতে হইল । ২৩এ 
ডিনেশ্বর তথার গ্রার ৫* হাল্গার আফগানদেন! আনিয়া 
ইংরাজগণকে আক্রমণ করে, কিন্ত পরার্ঘত হয়। পর দিবস 
অধিকতর ইংরাজদেন! আনির! ভুটিল। কাবুল আনার 
ইংরাছের হস্তগত হইল। তাহার পরে তিননাসকাল আর 
কোন গোলবোগ হয় নাই। ২২এ ভুলাই আব্দর রহমান 
কাবুলের আমীর মনোনীত হইলেন । আগই মালে ইংরাজ- 
সেনাগণ গ্রত্যাবর্ধন করিলেন। আমীর আলদর রহমানের 
শাসনে কতকট। শান্তি স্থাপিত হইল। সালে 
আমু খা আক্রমণ করিতে আসেন, ক্বিস্ক গনাদ্দিত হইয়া 
হ্রাট হইয় পারন্ত অভিমুখে প্রন্থান করেন। সেই বৎসর 
আমীর একবার কাবুল পরিত্যাগ করিয়! আলিয়াছিলেন। 
সেই সময় বাদিক ও কোহিস্থানবাপীগণ বিদ্রোহী হগ্গ, কিন 
অল্পে জয়েই গোলযোগ মিটিরা যায়। ১৮৮৪ খৃষ্ঠাবে রুবদন্ত 
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মার্ড অধিকার করিয়। আফগানস্থানের সীমায় আমিয়! 
উপস্থিত হয়। ইংরাজের। কষের ও আফগানস্থানের সীম! স্থির 
করিয়। দিবার জন্য ৪* জন কর্মচারী ও ৪০* সেন পাঠাইয়। 
দেন। ১৮৮৫, খুষ্টাব্বে, ভারতের গবর্ণর জেনেরল লর্ড 
ডফরিন রাবলপিগ্ডিতে এক দরবার করেন, আমীর তাহাতে 
নিমস্ত্রিত হন। মার্চ মাসের শেষে আমীর আবদর রহমান 
তথায় আসেন। একপক্ষ ক।ল থাকিয়া! আবার ফিরিয়। যান। 

৩ আফগান স্থানের একটি নদী। এই নদীর তীরে 
কাবুল নগর। খখথে:দ এই নদী কুন! নামে উক্ত হইয়াছে। 
[কুভা দেখ |] 


কাম (অব্যয়) অনুজ্ঞ। 
কাম (রী) কাসায় হিতম্, কম-অণ্‌। ১ শুক্র । ২ যথেষ্ট। 


'৩ বাঞ্ছনীয় । ও ম্বীকাররাক্য। ৫ অনুমতি । ৬ (প্ুং) 
কামাতে অযৌ ঘঞ। ইচ্ছ।। ৭ সঙ্গমেচ্ছ।। ৮ বর। 
(ণসস্তানকামায় তণোত কামং 
রাতে প্রতিশ্রত্য পয়ন্থিনী সা” রঘু) 
৯ মহাদেব। ১০ বিষুঃ। ১১ বলদেন। ১২ কামদেব। 
[ কামদেব দেখ। ] ১৩ ককার অক্ষর ১৪ তৃষ1। এ মন্বন্ধে 
ভগব্দ্গীতান্ন লিখিত আছে--. 
“্ধ্াায়তে! বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেবূপজায়তে। 
সঙ্গ।ৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহাভজায়তে 0*(২1১২।) 
গ্রাথনতঃ বিষর চিন্তা করিতে করিতে তাহাঙ্ে আলক্তি 
উতপর হর, পরে সেই বিষয়ে কাম অর্থাৎ তৃষঃ জন্মে) 
তাহার পর সেই কাম কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ 
উৎপন্ন হয়। 
এই কামমন্বন্ধে আরও ভগবদ্গীতার শাঙ্করভাষো লিখিত 
আছে-“যিনি শত্রু হইয়াও সমুনায় প্রাণিনর্গকে স্ববশে 
রাখিতে পারেন, তিনিই কাম নামে সভিহিত হইয়। থাকেন। 
এই কামই সমুৰায় অনর্থের মূল এবং ইহা! যে কোন কারণে 
প্রতিহত হইলে ক্রোধরূণে পরিণত হইর1, প্রাপিপ্দিগকে 
কর্তব্যাকর্থব্য বিষয়ে বিচারহীন করে; ম্ুচরাং তখন 
তাহার! পাপাচারী ভুইয়। উঠে। অতএব হছুবাত্ম। কাম 
যাহাতে চিত হইতে দুরে অবস্থান করে, প্রাণিমাত্রেরই 
তন্ধিষয়ে যত্ন করা বিধেয়।” 
১৫ চক্ত্রবংগীর মাঙগল্য রাজপুল্র। তৎপুজ শঙ্কু । 
(সহান্রিথণ্ড ১। ৩৯১৫1) 
১৬ সছিশ্বরের একজন শাস্তরয়াজ। কাদছ্থরাজ বিজয়া 
দিত্যদেবের সহিত ইহার ভগিনী চট্টলাদেবীর বিবাহ ঘর়। 
ইনি ১১৪৯ খৃষ্টানদের পুর্বে বিদ্যমান ছিলেন। 


ফামকন্দলা 


১৭ বুটাশ ব্রঙ্গের থয়েটময়ে। জেলার একটি বিভাগ । 
অক্ষাৎ ১৮* 8৯ হইতে ১৯, ৫ উঃ, দ্রাথি ৯৪৪৫ হইতে 
৯৫৯ ১৪২৮ পুঃ। উত্তরসীম! থয়েৎ ও মেউদুন, পূর্বে 
ইরাবদী, দক্ষিণে পদৌও, ও পশ্চিমে আরাকান-যোমা। 
পরিমাণ ৫৭৫ বর্গমাইল । 

পূর্বে এই স্থান ময়ঠুগীর অধীনে ছিল। ১৭৮৩ থুষ্টা্ে 
এই ময়ঠুলীর এলাকায় ১৪২ থানি গ্রাম ছিল। এই বাঙ্গাল! 
দেশে পূর্বেকার ডিহিদারদিগেব ন্ায় ময়ঠুরীরাও ক্ষমতাশালী 
ছিলেন, সকল বিষয়েই তীহাঁদের কর্তৃত্ব চলিত বটে, কিন্ত 
কাহারও জীবনমরণে হাত দিতে পারিতেন না অথবা স্বর্ণ 
ছত্র ব্যবহার করিবার ক্ষমতা ছিল ন1। 

পূর্বে ব্রহ্গরাজ এই কাঁম হইতে ৮৫৭০২ টাকা] কর 
পাইতেন। এক্ষণে মোট ৭৪৮৯*২ খাঞ্জনা আদায় হয়। 
লোকসংগযা ৩৫৩৮৩ ।. 

এই বিভাগের প্রধাঁন সহর কাস, ইরাবদী নদীর দক্ষিণ- 
পার্খে অক্ষ ১৯* ১ উঃ এবং দ্রাঘি ৯৫১৯ পৃঃ মধ্যে অব- 
স্থিত। এই নগরের মধা দিয়! “মদে? নামক একটি আ্োত 
বছিতেছে, কিছু দূরে মতুন নদী গবাহিত হইতেছে। 

এই নগরে অনেক বৌদ্ধদেবালয় ও আশ্রম আছে। 
পূর্বে ইহার নাম “মহাগাম” ছিল, ইহাই বৌদ্ধগ্রসন্থে মহাগ্রাম 
এবং পাশ্চাতা প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি কর্তৃক মা-গ্রাম 
(70129) নামে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ রাগ আলম্প্রা! ইহার 
“কাম” নান প্রদান করেন। লোকনংখ্যা ১৭৯৬। 

১৭ বাঁজপুতনার ভরতপুররাজের অধীন কামান-পর- 
গাণাৰ প্রধান সহর। ভরতপুররাঁজ্যের উত্তরপূর্ব সীমায় 
অবস্থিত । পূর্বে এই স্থান জয়পুররাজ্যের অধীন ছিল, রাঁজ। 
কামসেন ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়। আপন নামে পরিচিত করেন। 

এই নগর অত গ্রাচীন। কিংবদস্তি এইরূপ যে ভগবান্‌ 
প্রীরষ্ণ এইখানে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। বৌদ্ধরাঁজা- 
দিগের সময়েও এই স্থান গ্রপিদ্ধ হইয়াছিল। অদ্যাপি 
এখানে বিস্তর বৌদ্ধবীস্তির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, 
তন্মধো শতস্তস্ভ মন্দির দেখিবার প্রিনিস, এই মন্দিরে বুদ্ধ 
মুর্তি খোদিত আছে। ১৭৮২ খুষ্টাৰে এই স্থান সেনাপতি 
পেরে কর্তৃক রণ্িত পিংহের অধিকারতুক্ত হয়। এখান 
হইতে ভরতপুর পর্য্যস্ত ধাতৃবত্স চলিয়! গিয়াছে। 
কামকন্দলা), কামসেন রাজার কন্য।। (কামসেন মধ্য 
প্রদেশের কামব্তী বর্তমান কাম বা কামন্‌ নগরীতে 
রাজত্ব করিতেন।) কামকন্দল। নামক সংস্কত গ্রন্থে লিখিত 
আছে,-.. 


[ ৪৯১ ] 


কামকলা 


সপ 4০০টি সপ স্ স্পা পা 


"কামকন্দলা অতিশয় রূপবতী ছিলেন, তাহার অন্গুপম * 
রূপে যুদ্ধ হইয়! মাধবানল নামে একজন ব্রাঙ্গণ তাহার প্রতি 
আসক্ত হন। ঘটনাক্রমে রাজ! কামসেন মাধবানলের 
পরিচয় পাইয়। তাঁহাকে আপন রাজ্য হইতে তাড়াইয়৷ দেন। 
মাধবানল বিক্রমাদিতোর নিকট উপস্থিত হইলেন। বাজ 
বিক্রমার্দিত্য যে যাহ! চাহিত সাধ্যমত তাহাই তাহাকে 
অর্পণ করিতেন। মাধৰানল [বিক্রমের নিকট কামকনলার 
কর প্রার্থনা! করিলেন। পরে রাজ! বিক্রম কামসেনকে 
যুদ্ধে পরাস্ত করিয়। রানকুমারী কামকন্দলাকে মাধবানলের 
হন্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর দম্পত্তি পুফাবতী নগরীতে 
পরম নখে বাস করিতে লাগিলেন। মাধবাঁনল কামকনালার 
নিমিত্ত সুন্দর রাজভবন নির্মাণ করাইয়। ছিলেন।” মধ্য- 
প্রদেশের বিল্হরী নামক স্থানে অদ্যাপি তাহার ধ্বংসাবশেষ 





. দেখিতে পাওয়া বায় । (00101010501005 2১:00, 9৪৮ [0৫ 


150,192) 


কামকল। (জী) কামস্ত কলা প্রিয়া, ৬তৎ। ১ রিনা 


পতী রতি । ২ চন্দ্রের ষোড়শ কলা । 

৩ তত্ত্রোক্ত বিদ্যাবিশেষ। পুণ্যানন্দ প্রণীত কামকলা- 
বিলাঁস নামক তন্ত্র গ্রন্থে ইহার বিষয় বর্ণিত আছে। তন্ত্রশান্ 
শ্বভাবতই গৃহ, মহজে ইহার স্পট অর্থবোধ হয় না) এইজ 
কামকলাবিদ্যার মুলশ্লে(কই উদ্ধত করিতে হইল।-- 
প্সকলভুবনোদয়স্থিতিলয়ময়লীলাবিলৌকনোছ্যজঃ। 
আন্তলগীনবিমর্শঃ পাডু মহেশ: প্রকাশমাত্রতনুঃ ॥ 

স। জয়তি শক্তিরাদ্যা নিজনুখময়নিত্যনিরূপমাকার1। 
তাঁবিচরাঁচরবীজং শিবরূপবিমর্শনির্মলাদর্শে ॥ 
্ুটশিবশক্তিসমাগমবী্গাঙ্গুররূপিণী পর শক্তিঃ। 
অণুতররূপা্থত্তরবিমর্শ লিপিলক্ষ্য বিগ্রহ! ভাতি ॥ 
গরশিবরবিকরনিকরে গ্রতিফলতি বিমর্শদর্পণে বিশদে । 
গ্রতিরুচিকুচিরে কুড়ে চিত্বগয়ে নিবিশতে মহীবিন্দুঃ 
চিন্তময়ো হহক্কারঃ সুবাক্তাহার্সমরসাকারঃ । 
শিবশক্কিমিথুনপিওঃ কবলীককততুবনমগ্ডলে1 জয়তি ॥ 
পিতশোণবিন্দুযুগলং বিবিক্শিবশক্তিসস্কুচৎএ্রসরম্‌। 
বাগর্ধস্থ্টিহেতু পরম্পবানুপ্রবিষ্টবিস্প্টম্‌॥ 
বিন্দুরহঙ্কারাত্মা রবিরেতন্মিখুনযমরসাঁকারঃ। 

কাঁমঃ কমনীয়তয়। কল! দৃহনেন্দুবি গ্রহ বিনা, ॥ 

ইতি কামকলাবিদ্য। দেবীচক্রব্রমাত্মিক| সেরং | 

বিদিতা যেন স মুক্তে। ভবতি মহাত্রিপুরনন্দরীরপঃ ॥ 
স্কটিতাদরুণাহিন্দে! নাদক্রহ্ষাদ্ুরো রবোহব্যক্তঃ। 
তন্র(ৎ গগনসধীরণদহনোদ কুমিবর্ণমভ,তিঃ। 


কামকলা [ ৪৯২ ] কাঁমকল! 


অপ বিশদাদপি বিন্দবোশগনানিলবহ্ষিবারিভূ মজনিঃ। 
এতৎ পঞ্চকবিকতির্জগদিদমথাদ্যজাড়পর্য্যস্তম্ ॥ 
বিদ্দৃদ্বিতয়ং ষন্প্েনবিহীনং পরম্পরং তদ্বৎ। 
বিদাদৈবভয়োরগি ন ভেদলেশোস্তি বেদ্যবেদকয়োঃ ৪ 
বাগপেঁ নিত্যবুতে। পরস্প্রং শক্তিশিবময়াবেতো।। 
স্স্স্থিতেলয়ভেদে ত্রিধ! বিভক্ত ত্রিবীজরূপেণ। 
মাত! মানং মেয়ং বিন্দুকুস্তভিন্রণীঅরূপাণি। 
ধামব্রয়পীঠত্রয়শক্তিত্রয়ডেদভা(বতান্তপি চ॥ 

তেষু ক্রমেণ পিঙ্গত্রিতয়ং তন্গচ্চ মাতৃকাব্রিতয়ম্‌। 
ইং অতয়তুরীয়। তুরীয়পীঠাদিভে:দনী বিদ্যা 
শকম্পশে : রূপং রসগক্কৌ চেতিতূত স্থঙ্গ্যাপি ॥ 
ব্যাপকমাদ্যং ব্যাপাং তুর্তরমেবং ক্রুসেণ পঞ্চদশ ও 
পঞ্চদশাক্ষরক্মপা ত্য সৈব! হি তৌতিকাভিমতা | 
নিভযাঃ শব্দ গুণ প্রহতিদিন। স্তথানয়। ব্যাণ্তা; ॥ 
দিভ্যান্তণ্যাকারান্তপডঃ শিবশ(ক্রলমর্সাকারাঃ। 
দিবসনিশামপ্যন্তাঃ উ«বর্ণা-শ্পি তন্তবনীদ্ষপাঃ ॥ 
অব্যপ্রনবিন্দুব্ররসমন্তিভেদৈবিভাবিহাকার]। 
হউত্ংশৎ তন্বায্ম ত্াতীত। চ কেবল। বিদ্যা ৪ 
বিদ্যাপে তাদশাত্! হুল! সা ভিগরস্থন্দরী দেবী। 
ব্দ্যাতবদ্যাতুহরোরত্যন্তাভেদনাসনস্যাধ্যাঃ 0 

যা সান্তরোহদদপ$ পরা মনে জিভাবধিত। ইনব। 
স্পন্ট। পশ্যস্তাদিত্রিম:ভুকাস্্র চ চক্রতাং বাতা ॥ 
চক্রস্তাপি মত্ত, ন ভেদলেশে। বিভাব্যতে বিবুইুধঃ 
অনরে!: হুষ্াকার; পটন লা সুলছুঙ্গয়ে!ণ্ড ভিদা ॥ 
মধ্যং চক্রস্ত শ্তাৎ পরামরং বিগুতন্তমনেদম্। 
উচ্নং তচ্চ যল ভ্রিচকিণেনুগে? পন্নিণভহ চক্রম্‌ ৪ 
এতেং পশলা দাজতয়নিদানং ব্রণিজরাপথঃ। 

বাম জেয! শৌদ্রী চাম্বি 1 অনুন্তরাংশডুতাত সত ॥ 
ইচ্ছ1-হোন-তি দং-শান্থাস্চৈত। স্গান্তরানয়বাহ। 
বাশ্যান্যস্তহনণদ্বঃমিদ :নন্গাদনাআুপন্তস্টী 

এবং কানকলাম্ম! ১১চাবাধনা | 

সেরং ভ্রিকোণন্ধাং বাহাতিখণশ্বরপিলী য 

একা পন্থা হান দীন কট্য!স্ম। 

তেন নব্যন্ম। জাত মাতা গা মন না ভধানাভ্যাম ॥ 
স্বিবিধা হি নব্যমা না হুক্স্লাকাতি শ্থিভি। সঙ] 
নবনাদময়ী সুতা! নববর্গান্দছা 5 ইহলেপ্যাক্ষপা ৪ 
আদ) কারণনন্ত! কার্ধযং দ্বনয়োরধতশ্ততে| হেততা2। 
সৈবেরং নহি ভেদহ্াাদান্ম্যং হেতু হেহৃনদর্তী্স্‌ ॥ 
শব সপ বর্ণ সং তবছাকোণং মধ্যকোণবিস্তাবম্‌। 


নবকোণং মধ)ং চেতান্মিংশ্চিদ্দীপনীপিতে দশকে ॥ 
তচ্ছায়াদ্বিতয়মিদং দশারচক্রগয়াত্মনা বিততম্।; 
ক চট তত বর্গ চতুষ্টয়বিলসনবিষ্পইইকোণবিস্তারম্ ॥ 
এতচ্চপ্রচ তুই এ ভাগমেতং দশার-পরিণামঃ। 
হার্দিম্বরননক চতুদ্দিশবর্ণময়ং চতুর্দশারমিদম্ ॥ 
পরয়। পষ্টন্থাপি চ মধাময়া সৃুলবর্গরূপিণা! | 
এতাভিরেকগঞ্চাশদক্ষরায্ম। চ টৈখবীজাতা ॥ 
কাদিভিরই্ন্ডিবপাচতমষ্টনলাব্জধ টবপটরব গৈ ॥ 
শ্বরগণলমুদিতমেতদ্ছাইদলাস্তোরুহঞ্চ সঞ্চিস্তাম্‌ ॥ 
বিন্দুত্রয়ময়তেজন্রিতয়বিকারাশ্চ তানি বৃত্তানি। 
ভূবহ্বব্রয়মেতত পশ্তন্ত্যাদি ত্রিমাতৃবিশ্রান্তিঃ ॥ 
ক্রম়ণং পদবিক্ষেগঃ ক্রমোদয়ন্তেন কথ্যতেদ্েধ। 
'আাবরণং গুরুপংক্তিছ্বয়মিদমন্থাপদান্ুজপ্রসরম্ ॥ 
নেয়ং পরা মহেশী চক্রাকারেণ পরিণমেত তদ।। 
তদ্দেহাবয়বানাং পরিণতিরাব্ণদেবতণঃ পর্বাঃ ॥ 
অআ।গীন। বিন্দুময়ে চত্রে না ম্িপুরসুন্গরীদেখী। 
কাসেশ্বরাক্কনিলয়। কলয়! চন্দ্রন্ত কলিতে।সংসা। 
পাশান্ুশেশু'চাপপ্রন্থনশনদধ্াকা হত কসা। 
বালারুণারুণাঙ্গী শশিভভুকশাগ্রলোচনজিতরা ॥ 
জী গুণভেদাদ'ক্তে শিন্দুত্ররাত্ঘতক াশে। 
নশবিতরিন প্রমুণছন্দরয়[স্মণ। বিততম্‌ 
টান যান্তাত' সন্ধা কণা 7 | 
পুর্যাকনেবেদং 5ক্রতনাঃ সম্বদাস্মনে! দেব্যাঃ & 
তছ্বষলবুনুয়ন্তাঃ সর্বভ্ঞা দশ্গজপমাপল্নাত । 
অস্থদ্শাননিলন। লনাস্ত শরদিন্দুন্ুদ্রাকা রা: ॥ 
তঙ্গাহপংক্িকোণে যাগিনঃ সর্বদিদ্ধিদাঃ পূর্বাঃ 
নেখী দীকন্দ্েক্িয়পিষশময়া বিশ্বদেন্ভুবা দাঃ ॥ 
ভুণনারচক্র ভবন দেবীমছু করণপিবরণম্দ,রণাঃ। 
সন্ধ্য(নবর্ণবননাঃ সঞ্চিস্থযাঃ সন্প্রবায়যোগিন্তহ ॥ 
অব্যক্ঞনহদহহুতিতন্মাত্রাঃ শ্বীকতাজনাকারাঃ। 
দ্বিরদচ্ছদননহরাঙ্জে জযস্ত গুপ্ত তরষোগিলীলংজ্ঞাঃ & 
ভুতানীক্জিয়দশকং মনশ্চ দেব্যা বিকাপষোড়শকম্॥ 
কামাকবিণ্যা'দশ্ৃরূগততত যোড়শারমধাশ্তে ॥ 
মুদ্রারিখগুয়ানহ সম্ষিন্মঘ্যঃ সমুচ্ছি,তাঃ সর্বাত | 
আদিসহীগৃছব!স। ভাম। বালার্ককাস্তিভিঃ সদৃপাঃ ॥ 
আধারনবঙ্গমন্ত। নপচক্রত্বেন পরিণতং বেন। 
লবনাদশক্য়ে পি 5 শুদ্রাকারেণ পরিণতাশ্চক্রে ৮ 
টিউিজালটহিসজপাল স্গষ্টুং। 
ব্রাঙ্গযাদিমাহরূপং মধ্যমতূবিহ্বমে তদখ্যাত্ে ॥ 


খন 


কামকল! 


অপিমাদতৃতয়ে। হস্তাঃ শ্বীক্কতকমনীয়কামিনীকূপাঃ। 

বিদ্যাস্তরফলভূত| গুণভাবেনান্ধ্যভৃনিকেতনগাঃ ॥ 

পরমানন্নান্থভবঃ পরমগুরুনির্বিশেষবিদ্বাস্ম। | 

স পুনঃ ক্রমেণ ভিন্ন; কামেশত্বং যযৌ বিমর্শাংশাৎ | 

আসীন: শ্ীপীঠং কতযুগকালে গুরুঃ শিবে! বিদ্যাম্‌। 

তন্তৈ দদৌ স্ব শক্ত কামেশখখ্যৈ বিমর্শরূপিটণ্য ॥ 

লাপ্যেব মিত্রসংজ্ঞ।ন্‌ স্থানেশান্‌ জ্যেষ্ঠটমধ্যবালাখ্যান্‌। 

চিত্প্রাণাবষয়ভূভাংস্কেতাযুগাদিকারণজ্রিগুরূন্‌॥ 

বীজত্রিতয়াধিপতীন্‌ পরীক্ষ্য বিদ্যাং প্রকাশয়ামাস। 

এটহরোঘত্রিভয়ানগ্ুগৃহীতুং গুরুত্রমো বিছিতঃ 1” 
ভাবার্থ-আদিস্যগ্রিকারণ শিব ও শক্তি ছইটি বিন্ু- 

ক্মরূপ, এই ছইটি বিন্দুমধ্যে শিবন্ধপ বিন্দুটি শ্বেতবর্ণ, এবং 

শক্তরূপ বিন্দুটি রক্তবর্ণ। শিববিন্বুর লহিত যখন শক্তি- 

বন্দু সংযুক্ত হয়, সেই সময়ে এই উভয় বিন্দুর সংষোগ,ক 

কাম কহে। বিন্দু ছুইটির নাম কলা ও নাদ। এই শিব- 

শক্তি বিন্দু হইতেই ছত্িিশ অক্ষর, সমুদায় ভাষা, এনং 


এবং হ কার অক্ষরে শক্তি বুঝায় ; এইজন্য শিবনিন্দু, শক্তি- 
নিদ্দু ৪ নাদ, এইতিনের সংমিশ্রণ 'অহংকারের উৎপন্তি 
৬ইয়া থাকে। ইহাকেই কামকলাবিদ্যা কহে এবং এ 
শক্তিই ত্রিপুরাসুন্দরী নামে অভিহিত হয়। পূর্বোক্ত 
বিন্দু তিনটি একটি ভ্রিকোণচক্রের মধ্যস্থিত; সুতরাং 
জিপুরান্থনারী সেই চঞ্রমধ্যে *অবস্তান করেন এবং তাহার 
কফোণমমৃহে সিদ্ধিপ্রদা যোগিনীগণের আধষ্টান। এই 
ত্রিপুরা সুন্দরীর বালাকুণের স্টার অরুণবর্ণ, মন্তকে চন্দ্রকল।, 
চক্র, সূর্য্য ও অগ্নি তাহার চক্ষুত্রয়; পাশ, অস্কুশ, ইক্ষু, 
ধন্সুং ও পঞ্চশর তাহার হন্ডে গ্রাতিচিত। তাহার ওঠগছয়ে 
অব্যক্ত, মহৎ, অহস্ক।র ও পঞ্চতন্মাত্র, এই গুপ্ততর যোগিণী- 
সমুভ ; এবং মধ্যে পঞ্চভূত, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও ষোড়শ বিকার 
অবস্থত আছে। ্‌ 

এই ফামকলা-বিদ্যা অবগত হইতে পারিলে ত্রিপুরা 
সুন্দরীত্ব 'প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু গুরুর উপদেশ ব্যতীত 
কেবল শান্্রপাঠ ছারা ইহাতে কখনই জ্ঞ/নলাভ হয় না। 
ইহার ৩৬ মুলতত্ব যথখ1-_ 

১ শিব, ২ শক্তি, ৩ সদাশিব, ৪ ঈশ্বর, ৫ শুদ্ধবিদা?, 
৬ মায়।, ৭ কলা, ৮ বিদ্যা, ৯ রাগ, ১* কাল, ১৯ নিয়তি, 
১২ পুরুষ, ১৩ প্রকৃতি, ১৪ অহঙ্কার, ১৫ বুদ্ধি, ১৬ মনঃ, 
১৭ আন্র, ১৮ ত্বকৃ, ১৯ নে) ২৪ জিহবা, ২১ স্বাণ, ২২ পাদ, 
২৩ পা, ২৪ পাযু, ২৬ উপস্থু ২৭ শব, ২৮ স্পর্শ, ২৯ রূপ, 


৯২৫ 


৪৯৩ ] 


কামকলাবিলাস, (পুং) কামকলায়াঃ 


কাঁমকৃৎ্ড (ত্রি) কামেন করোতি, কাম-ক-কিপ্‌। 


কামক্রীড়। 


৩০ রস, ৩১ গন্ধ, ৩২ আকাশ, ৩৩ বাধু, ৩৪ তেজত ৩৫ অপ্‌, 
৩৬ পৃথিবী । 
বিলাসঃ সম্যক্‌ 
বিবরণং যত্র, বহুত্রী। . তন্ত্র শান্ত্রবিশেষ; ইহাতে কামকলা- 
বি্যার বিষয় বিপেষরূপে বর্ণিত আছে; পুণ্যানন্দ ইহার 
প্রণেতা এবং নটনানন্দ নাথ ইহার টীকাকার। 

[ কামকলা দেখ। ] 


কামকাতি তত্রি) ₹ক শবে-ক্কতিন্‌, কাতিং শব্দঃ;) কামপর। 


কাতিঃ শো যন্, বনুত্রী। কামশব্দযুক্ত। 


কামকাম ্বরি) কামং কাময়তে, কাম কম-ণি5-মণ._। 


অভ ষ্টপ্রার্থী, অভিলষিত বস্ত্র যে প্রার্থনা করে। 


কামকামী [ন্] (ব্রি) কামং কানয়তে, কম-ণিচ*শিনি। 


অভীখষ্টপ্রার্থী। 


কামকাঁর (ত্রি) কাঁমং করোতি, কাম-কু-সণন। ১ কাঁম্য- 


কার্যোর নিম্পাদক; ২ (পুং) ফলাভিসন্ধি। 


ূ কামকুট (প্রং) কাম এব কুটং প্রধানং যন্ত, বুত্রী 
পঞ্চভুতাদ বাবতীয় পদার্থের স্ষ্টি হয়। অকার অক্ষরে শিব 


বেশ্ঠাপ্রিয়, লম্পট । ২ বেষ্তাগণের বিভ্রম। ৩ কামরাজনামক 
শ্রীবিদ্যার মন্ত্বিশেষ। এই মন্ত্রতিন গ্রকার। বগা তত্ত্বে, 
১ম কামকুট,-- 

“বিয়চ্চন্তস্ততঃ পশ্চাৎ কলৌ নকুলি বন্ধি চ। 

মায়াম্বরেণ সংযুক্তং মাদধিন্দুকলানিতম্‌। 

প্রথমং কাঁমরাজন্ত কুটং পরম ছুর্লভম্ ॥” (হনকলহীম্‌। ) 
২য় কামকুট,-- 

“বিয়ছিষুযুতং কামে হংসঃ শক্রম্ততঃপরম্। 

মহামায়া ততঃ পশ্চাৎ ন্বপ্নবাতীতি কথ্যতে ॥* হেকসলহীম্‌।) 
৩য় কামকুট,-- 

"মদনং শিববীজঞ্চ বাযুবীজং ততঃপরম্‌। 

ইন্দ্রবীঞ্ং ততঃ পম্চাৎ মহামায়াং সমুদ্ধরেৎ ॥”(কহপলহ্ী |) 
১ যথেচ্ছ- 
কারক।২ (কামং করোতি) অভীষ্টলম্পাদক। ৩ (পুং) বিষুও। 
(“কামহ! কামকৃৎ কান্তঃ কাম: কামপ্রদঃ গ্রভুঃ |” বিষুুলহ* |) 


কামকেলি (ত্রি) কামে তদ্বেতুকরতো কেলির্স্ত বহুত্রী। 


১ লম্পট । ২ (পুং) কামনিমিত্তা কেলিঃ, মধালে।*। সুরত। 
( সম্বেশং সন্প্রয়োগঃ সম্ভতোগশ্চ রহোরতিঃ। 
গ্রান্যধর্মে। নিধুবনং কামকেলি: পশুযক্রিয়। ॥ 
হেমচন্দ্র ৩। ২০১।) 


কামক্রীড়। (শ্রী) কাঁমেন ক্রীড়া, ৩তৎ। ৯ কামহেতুক 


ক্রীড়া, সুরত । ২ পঞ্চদশাক্ষরি ছন্দোবিশেষ। 
“মাঃ পঞ্চ সুর্যযন্তাং সা কামক্রীড়। মংজ্ঞা জেয়। 


কামচার 


পাঁচটি ম গণ অর্থাৎ ১৫টি ব্ণই গুরু হইলে তাহাকে 
“কামক্রীড়াঃ ছন্দঃ কছে। (বৃত্তর* টা*। ) 
কামখড়গদল। (স্ত্রী) কামং কমনীয়ং খড়গামিব দলং পঞ্জং 
বস্তাঃ, বহুত্রী। ব্বর্ণকেতকী ফুলের গাছ। 
কামগ (ত্র) কামেন বাসন ইচ্ছয়া ষণেচ্ছং দেশং গচ্ছতি, 
কাম-গম-ড। ১ ইচ্ছানুসারে দেশবিশেষে গমনকারক যানাদি। 
২ ষথেচ্ছ-সত্রীগামী লম্পট । ৩ (পুং) কন্দর্প। 
কামগতি (ব্রি) কামং ষথেচ্ছং গতি ধ্ত, বহুত্রী। ১ ইচ্ছা্ু 
সারে যেসকলযানার্দি গমন করে। ২ যথেচ্ছদেশে গমন 
কারক ব্যক্তি । ৩ যথেচ্ছ স্ত্রীগামী লম্পট । 
কামগম (তরি) কামং যথেচ্ছং গচ্ছতি, কাম-গম-মচ। 
১ কামচারী। ২ যথেচ্ছভাবে স্ত্রীগমনকারক। 
কামগ! (স্বী) কামেন অন্থরাগেণ গচ্ছতি, কান-গম-ড-টাপ্‌। 
বথেচ্ছ*পুক্ষগামি নী স্ত্রী, কুলউ।। 
(“পাবগুযনাশ্রিত। ল্ত্যেনাঃ ভর্তৃন্্য কামগার্দিকাঃ। 
হবাপ| আম্মত্যাশিন্তো নাশোৌচোদ কভাজনাঃ ॥* বাজ্তবন্ধ)। 
কামগামী [ন্] (ক্রি) কামং ষথেচ্ছং যোনিবিচারং অকৃত্বৈব 
হত্যর্থঃ গঙচ্ছতি, কাম-গম ণিনি। ১ যাহার মে[নবিচার 
শা করিয়াই যথেচ্ছভাবে স্ত্রীগমন করে। ২ কামচারী। 
কামগিরি (পুং) কামপ্রধানে! গিরিঃ, মধ্যলো” | ১ কাম- 
পর একটি পাহাড়। (কালিকাপুরাণ।) ২ দাক্ষিণাত্যের 
একটি পদ্বত। 
শকামগিরিং সমারভ্য ছারকান্তং মৃহেশ্বরি 1” শক্িদ্গমতন্ধ। 
কামগণ (পু) কামককতো গুণ) মধযালো, | ১ অগ্ররাগ। ২ 
[ৰবন্ধ। 
(অথ কামগুণো রাগে ব্ষয়াভোগয়োরপি। মেদিনী।) 
কানঙ্গামী নৃ, (ব্রি) কামং যথেচ্ছং গচ্ছতি, কানম্-গম- 
শনি । ১ ইচ্ছান্ুারে গননশঈীল । ২ বথেচ্ছ স্ীগামী। ইহার 
কসপর সংস্কত নাম অনুকামীন। 
( কানঙ্গাম্যনুকামীন: | 


৩ ভোগ। 


হেম ৩। ১৫৯1) 


কামচর (ভরি) কামেন চরতি, কান-5র-ট। ন্ছেচ্ছাচারী; 
ঠচ্ছান্ুসারে সকল স্থানেই বাহার। বিচরণ করে। 
(“তাং নারদং কামঢরঃ কদাচিৎ |” কুমার |) 


কামচরণ (ক্লী) কানং বণেচ্ছং চরণং বিচরণং কর্মধ1। 
বখচ্ছভাবে বিচরণ 

কামচরত্ব (কী) কানচরন্ত তাবঃ কানচর-ত্ব ( তশ্ত ভাবস্ব- 
তলোৌ। পা1৫1১।১১৯।) কামচরের কার্য, যথেচ্ছভাবে 
বিচরণ । 


কামচার (তি) কামেন স্বেচ্ছয়! চরতি, কাম.চর-ঘঞ,। ১ 


৪৯৪ ] 


কামঠক 


যথেচ্ছভাবে বিচরণকারক। ২ (কামং যথেচ্ছং চারয়তি, 
কাম-চর-ণিচ্-অচ্‌।) যে যথেচ্ছতাবে গোরু গ্রভৃতি পশুদিগকে 
চরাইয়! থাকে । 
কামচারী[ ন্‌] (তরি) কামেন শ্হেচ্ছয়। চরতি, কাম-টর- 
ণিনি। ১কামুক। ২ যথেচ্ছচারী। ৩ চড়,ই পাখী। 
৪ ( পুং) গরুড়। 
কামজ (জি) কামাৎ জায়তে, কাম-জন-ড | ১ অভিলাধঞ্জাত 
ব্যসনাদ | মগ্ুমংহিতার মতে কামজব্যমন ১০ প্রকার। 
যথা,__ 
প্মৃগয়াঙ্ষো দ্িবাশ্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্িয়ো মদঃ। 
তৌধর্ত্রিকং বৃথাট্যাচ কামজে। দশকে! গণঃ ॥* 
মৃগয়া, হ্াতক্রীড়া, দিবা-নিত্রা, পরনিন্দা, স্ত্রীনস্তোগ, 
মদ্যপান, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বু! পর্যাটন; এই দখটি 
কামজ ব্যসন। ইহার মধ্যে মদাপান, হ্যতক্রীড়া, স্ত্রীসম্তোগ 
ও মুগয়।) এই চাটি উত্তরোত্তর অধিক কষ্টদায়ক। 
কামজ ধ্যলনে আসক্ত হইলে ধন্ম ও অর্থলাভ হইতে বাঞ্চত 
হইতে হয়, এজ্জপ্ত সকাদ। ইহার পরিত্যাগ করা উচ্চিত। 
২ কামজাত। ৩ (পুং) কামদেবের পুজাদি। 
কামজজ্বর (পুং) কার্মজশ্চাসৌ অরশ্চেতি, কম্পধ!। হর- 
বিশেষ, কামরিপুর আধিকা হইলে এই জর উৎপন্ন হয়। 
বৈদ্যশান্্রমতে ইছার লক্ষণ, 
"কামজে চিন্তবিভ্রংসন্তন্্রালন্তমভোজনম্।* 
কামজজরে মনের বিক্লতা, তন্দ্রা) আলম্ত ও ভোজ্সন- 
শক্তির নাশ হইয়! থাকে । (মাধব নি*।) আশ্বাসবাকা, 
'অতীঞ্ বন্ধর লান্ভ, বায়ুর উপশমকারক কাযা এবং যেকোন 
ভপাধে হু থাকিতে পারিলে এই জব নিবারিত হয়। ক্রোধের 
দ্বারাও এই জ্বরের উপশম হইয়াথাকে। ( ভাবপ্রকাশ।) 
কামজনি (পুং) কামশ্ত জনিরুৎপত্তিঃ অন্মাৎ, বহুত্রী। ১ 
কোকিল। ২ (তরি) শ্ুগন্ি মালাচন্দন প্রভৃতি বস্ধ। 
কামজান (পুং) কামং জনয়তি, কাদ-জন-পিচ্‌অচ. লিপা- 
তনাৎ ন হুস্বঃ। 'অথন। কামজং কলপভাবং আনয়তি, 
কামজ-আনীড। ১ কোকিল। 
কামজিৎ (পুং) কামং জয়তি, কাম-জি-কিপ্‌। ১ মহাদেব। 
২ কার্থিকের়। ৩ জিনদেব। 
কামঠ (ক্রি) কষঠন্ঠ ইদম্, কমঠ-অণ্‌। ১ কচ্ছপসন্ন্ধীয়। 
২ কমগুলু সমবন্ধীয়। 
কামঠক (পুং) সর্পাবশেষ, ধৃতরাষ্রনামক নাগবংশে ইহার 
জগ্ম এবং জনমেজয় রাজার সর্পঘজ্জে ইহার বিনাশ হইয়াছিল। 
(মহাভারত আদি । ) 
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কামড় (দেশজ) দংশন, দস্তাঘাত। 
কামড়া-কামড়ি (দেশজ ) পরম্পরে দস্তাঘাত কর!। 
কামড়ান (দেশ) দংশন করা। 
কামগুলব (ত্রি) কমগুলোভাৰ: কর্দারধা, কমগুলু-ণ। 
(হায়নান্তযুণাদিভ্যোহণ । পা ৫।১। ১৪০1) ১ কমগলু 
স্বদ্ধীয়। ২ কমগুলুর কার্ধ্য। 
কামগুলেয় (ত্রি) কমণ্ডলোরিদ্ং, কমগুলুঢ,উবর্গস্ত শোপঃ 
(টে লোপোহকড্র।াঃ। পা 
( আয়ন্নেয়ীনীয়িয়ঃ ফঢখ ছঘাং প্রতায়াদীনাম্‌। পা ৭১1২।) 
কমগুলুসন্বন্ধীয়। 
কাঁমতরু (পুং) কামং যথেচ্ছং জাতস্তরুঃ, মধালো” | বুক্ষ- 
বিশেষ, বন্দাক। [ বন্দাক দেখ।] 
ক।মতা, উত্তর-পশ্চিন প্রদেশের বান্দা ছেল।র অন্তর্গত একটি 
গ্রাম। চিব্রকূট পর্বানের নিকট অপস্থিত। কামদগিার 
হইতে ইহার নাম কাঁগত। হইয়াছে । 
কামতাঁপুর (কমহাপুর) শিহারের অন্তর্গত একটি ধ্বংসাবশিষ্ট 
প্রাচীন নগর। কামন্ধুপ রাজা নীলধ্বজ ইহার স্থাপয়িত1। এই 
নগর কামনপের কামপীঠের মধ্যে অবস্রিত। যখন কামরূপ- 
রাজ্য পশ্চিমে করতোঁয়ানদী পর্য্যন্ত বিস্ৃত ছিল, তখন এই 
শগরী এক সময়ে সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল; তখন ইহার 
শোভা মু যেন্ধণ ছিল, এখন তাহার চিজ্গ মাত্র আছে, 
এখন ইহ একখানি ক্ষুত্র গ্রাম 
অপেক্ষা ও হীনাবস্থ হইয়া পা়য়ীছ। ভগ্রাবশেষের মধ্যে 
€র্গ, রাজপ্রাসাদ, সরোবর, উদ্যান, দেবাপণয় ইত্যাদি সকল 
বিষয়েবহ প্বংগাবশেষ আছে। ইহার পশ্চিমে লালবাজার 
নামে এখন একটি ক্ষুপ্র হর আছে। বুরে।পীয়েরা সাধারণতঃ 
সেই লাগবাজার নামেই ইহাকে অভিহিত করেন। ১ 
পূর্বে কামতাপুর ধরলানদীর পশ্চিমতটে অবস্থিত ছিল; 
কিন্তু এক্ষণে ধরল প্রাচীন খাদ পরিত্যাগ করিয়া অনেকট। 
পূর্বে সরিয়া যাওয়ায়, ইহা ধরল হইতে অনেকদূরে পড়িয়! 
আছে। ধরলার প্রাচীন গশীর বিস্তৃতখাদ এখনও কাম্তা- 
প্ুরের পুর্বে পড়িয়া আছে, এখনও ভরাট হইয়া উঠে 
নাই; সেই খাদ দেখিয়। নোপ হয় যে পূর্বে ধরলা এখনকার 
সপেক্ষা অনেকটা বিস্তৃত ও গ্রাবল নদী ছিল। কাম্তা- 
পুরের মধ্য দিয়াও একটী ক্ষুত্র নদী আলিও প্রবাহিত 
'আছে £ ইহার নাম “শিলীমারী” * ( *শৃঙ্গী বা! সিংহমারী* ) 
এই ক্ষুপ্র নদীতে প্রাচীন নগরটা ছুইভাগে বিভক্ব, পূর্বের 


৬। 91 ১৪৭।) ঢশ্ এয়। 


নতুন! বলিতে গেলে, 


* অনেকে বলেন, শূঙ্গী (সিডি) মতস্ঠ হইতে ইহার নাম শৃ্ীমারী 
এবং অনেকে বলেন, ইহার নাম “লিংহ" হইতে সিংহমারী হইয়াছে। 
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থণ্ড অপেক্ষ। পশ্চিমথণ্ড ক্ষুদ্র । যেখান দিয়! শিঙ্দীমারী নগরে 
প্রবেশ করিয়াছে বা যেখান দিয়! নগর হইতে বাহির হই- 
যাছে সেই ছুই স্থানের অনেকাংশ ইহার একটান। খর শ্রোণ্ছে 
বিনষ্ট হইয়াছে। 

নগরটি অনেকট। আয়তাকার, পরিধি প্রায় ১৯ মাইল। 
তন্মধ্যে পূর্বদিকেই ৫ মাইল ধরলার প্রাচীন খাদ উত্তর- 
পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ববকো ণািমুখে অবস্থিত । নগরটি 
অপর তিনদিকে খাদ ও মুণ্য় বৃহৎ প্রাকার-পরিবেষ্টিত। 
খাদ দুইটি, একটি নগর পরিখা! অপরটি নগরের অভ্যন্তরে 
দুগ-পরিখ1। এই ছুর্গ পরিথার মাটা তুলিয়। বোধ হয় ছুর্গের 
মুরচ। নির্মিত হয়, আর নগর পরিখার মাটিই বোঁধ হয 
পরিণার বহির্বেশে ফেলিয়। ঢালু ভেড়ী বাধা হয়। এই 
ভেড়ী ও দুর্গের খরচা এখন অধিকাংশন্থলেই ভাঙ্গিয়। 
গিয়াছে । নগর-পরিথ। ও ছুর্গের মুরচ। উক্ত কারণে অতি 
বৃহৎ ও বিস্তৃত হইয়াছিল । নগর পবিখার পরই ইহার তিন 
দিকে নগররক্ষার্থ মুরচা আছে, পুর্বে ধরলানদীর দিকে 
এই সুরচ1 নাই। ছূর্গ পরিখার বিস্তার এখন সকল স্থলে 
সমান নাই । এখন ইহার তীরে চাষ বান হইতেছে 
বলিয়াই ক্ষেত্রে জল-সংগ্রহের জন্য এই তুর্গ পরিখ। 
কাটিয়া নানাস্থানে মাঠের সহিত কতকট। মিলাইয়! 
লইয়াছে। দুর্গের মুরচাগুলির (এখন যে অবস্থায় আছে 
তাহাতেও ) তলভাগ প্রায় ১৩৭ ফুট বিস্তৃত ও উচ্চে 
২০। ৩০ ফুট হইবে; কিন্তু দেখিলেই বোধ হয় যে এগুলি 
আরও উচ্চ ছিল, কিন্তু কালক্রমে শিখরদেশের মুত্তিক। 
ধুইয়া গোড়ায় পড়িয়া তলদেশের বিস্তৃতি কিছু বাড়াইয়। 
দিয়াছে; কিন্তু পূর্বের আয়তন কত বড় ছিল, তাহ! 
জানিবার উপায় নাই। মুরচাগুলি আগাগোড়া মাটির, ৰাছি 
রের দিকেও যে ই্টকের আবরণ ছিল, তাহ! বেশ বুঝ। 
যায়। নগর পরিখার বিস্তার এখনও ২৫* ফুট, কিন্তু গভী- 
রত যে কতটা ছিল, তাহা! এখন ঠিক অনুমান করা যায় 
না, কারণ এখন অনেকটা ভরাট হইয়! উঠিয়।ছে, তবে 
বাহিরের ভেড়ী দেখিয়! বোধ হয় যে গভীরতাঁও বড় সামান্ 
ছিল না। এই নগরের তিনটি তোরণ এখনও বর্তমান, এবং 
শিঙ্গীমারীর পশ্চিমকুলে একটি তোরণ ছিল বলিয়৷ অনুমান 
কর। যায়, এবং সম্ভবতঃ এই তোরণের নিকট মুসলমানদের 
তাম্ু পড়িয়াছিল। এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে 
অন্তান্ত তোরণের নিকট যেমন পরিখ! নাই ও ছূর্গ-মূরচার 
বাহিরে এবং মধ্যে যেমন অন্তান্ত রক্ষণোপযোগী ব্যবস্থা 
দেখা যায় এই স্থানেও সেইরূপ আছে। এতস্তিন্ন এখানে 


কামত।পুর ূ 


“ধয একটি তোরণ ছিল, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, এই স্থান 
ইইতে একটি পুবাতন প্রশস্ত রাস্তা! বরাধর উত্তপমুখে নগর 
মধ কোষাগার নামক অট্টালিকার ভগ্মাবশেষ পথ্যন্ত চ'লয়া 
গিয়াছে এবং সেখান হইতে ঈষং বাক! দক্ষিণমুখে ঘোড়া, 
বট গযাস্ত [গয়াছে। এই ঝাস্তার উপর আরও নানাবিধ 
সাধার” কায্যের চিহ্ন দেখা যায়। এহ বস্তা নগরবাহঙ্দেশে 
খোঢাধাট অভিমুখে [গয়াছে) 
হহারও 


মৌদল-দীঘীব তীর দয়া 
নগর হইতে দঘী পবান্ত রাও) প্রায় ৩ মাইল, 
উভয়পা:ম্ব কয়েকটা অট্রার্পেকার ভগ্রারশ্ষ আছে । এদেশের 
[কের; নগর হইতে €সীরল-দীখি পযন্ত গথিপাস্ব্থ ভগ 
অব্রা:ঃলকাগু'লনস্বন্ধে বলে ষে, এ গুণ হাখলদগের ঘান্মত) 
ইহার মধ্যে 


টি 


(5 


পে 


'কস্কু তাহ' আাহাদিগের ভ্রম বলেয়াহ বোধ হয়। 
একটি স্ত পেগ উপর ছুইটি ও আর একটি হষ্টকস্তপের 
ড্র চারটি এানাহট 


আছে। হিন্দু রাজা দগের সময় এখনে বিস্তর অদ্রালিক ছিশ, 


পাথরের অদম্পূন ও মোষ্টবশুন্ঠ শু 


অবণরোধকাণে মুসলমানেরা এই সকল অদ্রালিকা অধিকার 
কারয়' বান ক'রয়াছিল্‌ এবং এ সকলের ছুর্দশাও ভাহাদিগের 
ইতস্তই হইশাছে। বেধাতনে একট তোরণ হেল বলিয়া অন্চমান 
করা গিঙ্গাছে, তাহার ও শিঙ্গীনারী নদীর ছুই মাইল পশ্চিমে 
একট ভগ্প্রার় তোরণ আছে? এই তোরণে প্রস্থরনপ্ি 

শ্/ণ ছিঙ্প বরলফা ইহার নাম শিলাদ্বারত এহ মকণ সু 
গ্শ্থ রর পোপ্তবর্শৃগ্ধ ও কোনন্রা কারুকার্যাবিশিই নহে । 
£ঞলাদ্বারের তুনি মাইল গর্চিম আর একটি তোরদ আছে, 
ভা নাম “বাবন্থার" এই তোরণের শিরোদেশে একটি ব্যান, 


মু ছিল । নগংরর উন্তরাংতশে ধন্লানদ'র প্রাসিন খাংদর 


নথ হইতে গশ্িমে প্রায় এক মাইল দুর এহোকোগারগ নামক 


-ার€। কাননুপ ভেলায় মেনকণপ 'অনভ্য জানব নান 
শ্িতত পাগর বার, তন্মধ্যে “ভিতিকা কোন অনভা জাতি 


্ 
হত “কল োরণস্লিত গানও এবং ই£[দর [নিকটে 
উদ্ানন ছিল, এখন৪ সে সকলের 
বশে রাল্তার বাসপারে 
'€ কজীনারার পর্বে একটি ক্ষ ছর্ঘ আছে, ইহা প্রায় ১ বর্গ 
সাঠল জমির এঠ ভুগ “পাত্জের গড় নামে 
প্ার্নি্ধ । এই চার্গ পাত্র অথ গাধান মন্থী বাস করিতেন। 
রদ ১ সান্ধ তত উতর 
এন্খগভাবে শির্দিত যে) 
পিতে পারে। 


নু 
্প 
১ 
টিং, 
র্‌ 
চি 
স্প্র্টি 
৬ 
- 
টি] 
শশা 
ঙি 
পি 
পো 
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'হায়াশীতল 


কামতাপুর 


এই ছর্গের আরও উত্তরে একটি ক্ষেতের মধো রাজার 
শ্লানাগার ছিল। ইহার চারদিকে এখন তামাকুর চাষ হুইয়! 
থাকে । এহ ক্ষেত্রের এক স্থানকে আজিও *শীতলবাস” বণে, 
[কন্ত এখানে কোনরূপ অট্রালিকার [হও নাই । এইখানে 
একটিশপাথরের গামগার সায় গাহ আছে, তাহ গ্রাণাইট 
গ্রাস্তর হইতে খু'দয়া প্রস্তহ কর।। ইহাধ কাণ। ৬ হুঞ্চি মোট। 
এখং মুখের ধিল্তা ৬: ফুট ও গশোরতা ৩২ ফুট। হহাপ 
অভ্যন্তরে একটি পাথরের ধাপের স্তায় আছে, বোধ হয় তাছ। 
নিয়া হহার মধ্যে অণতরণ কারতে ছহৃত। পাগরের বাহরে 
এরূপ উঠিশার কোন উপায় মা থাকায় আগ্ুমান হয় যে, 
এ পাথর ভূমিতে পোভা ছিল ও উহার কণার; সানউমির 
মেঝের মাত মমপন্ ছিল । এহ ম্নানাগারের গজ দে'খঘ। 
স্গইই ধুঝ। যায় যে, সানাগার ও এীতলবাম একটি সুন্দ৭ 
মনোরম উদ্যান মধ্যে | ছল, কালক্রমে উদ্যানের 
বুক্ষাদি বিনষ্ট হইয়াছে বা কষকাধ্যের জগ মেই সকণ 
বৃক্ষাদি কাটিয়। ফে:লয় সমগ্র ভ-ভাগ আবাদ করা হুইয়াছে। 
নগরমধ্য প্রধাণ স্থান ছুগ ও রালপ্রাগাদ। ইহ প্রা 
ইহার চঙদ্দি:ক ৬০ ফুট বিস্তার 
পূর্বপশ্চিংম ১৮১৯ ফুট ও 
পরথার বাছদ্দেশে হুগ- 
মুরচা ও পারথার অশ্যসশ্ত;র হৃষ্টকপ্রাচীর। উত্তর ও দাক্ষণ- 
তীর হইতেই 'এহ প্রাচার গাথা এবং পুঝ্ৰ 
তর্গ-মুরচার 
ওল প্র পুঙ্গারগী ও একটি 


নগরের মধাস্থলে অবন্থিত। 
একটি পরিখা আছে! 
উকর-দাঙ্চনে ১৮৮০ ফুউ বিদ্কৃতি | 


দিকে পরিখার 
প:স্চমে প্রাচারের কোণে, প্রশস্ত ঢালু পোস্তা। 
ব:ঠিরে দাগণপুদ্ব কোণে কতক 
বুইহ জলা আাছে। অপর হন দিকে এহ দ্ুগের মধ্য বিস্তারে 


প্রায় ২০০ গরম অনা রি চার বেষ্টিঠত। এই বেছ্িত 


সন তিনভাগে ৰং ) শশ্ু৭তত এহ শ্থানে রাজাস্তঃপুব 
ছিল। হহার লি কয়েকটা গুদ্র পুকাদণী আছে) 1 


নিকটে কোন অট্রালিকার চিহ্ন মাহ । ছর্গাভ্যশ্তরে ইষ্ঠক 
প্রা8রের মধ্যে উও্তরাংশে বৃহৎ ম্তপ পড়িয়া আছে, হত 
উচচ্চ ৩০ ফুট, শিখরদেশ* ৩৬০ ফুট বিস্তৃত এবং চতুক্ষোণ'- 
কার। এইভ্তপের দঙ্গিণপাশ্চম কোণে একটি ক্ষুদ্র অথচ 
গভীর পুফরিণী আছে এবং সেই জন্ত গুপের এ অংশ এখনও 
নষ্ট হয় নাহ । ইহার চতুর্দিকে হকের আবরক ছিল, 
কন্ধ এক্ষণে এ গুঙ্ষবিণীর তীর ভিন্ন আর কোনদিকে নাহ। 
হহার নিকটে আরও কয়েকটা গু পু্দারণী আছে, এগু'ল 
দেখিলেই বোধ হয় যে দুর্গের এহ অংশ রঙ্গ করিবার জন্যই 
এই পুষ্ধরিণীগুলি উৎখাত হইয়া(ভল ও গেই মুত্িকা রাশ 


তেই এ আতপ শির্টিত হইযছিল। এই গ্পের আহহ? 


ফ্ামতাপুর 


ইষ্টকগঠিত নহে, কেবল বালি ও মৃত্তিকাপূর্ণ। এছ ত্তপের 
উপর উত্তর ও দক্ষিণভাগে ছুইটি ই্টকদিয়। বাধান ১* ফুট 
প্রশস্ত কূপ আছে; কুপ ছুইটির তলদেশ পর্য্যন্ত বাধান। 
শ্তপের উপর পূর্বব-পশ্চিমে ছুইটি স্থান আছে, দেখিলেই সহজে 
বুঝ! যায় বে, সেখানে পুর্বে অট্টালিক!ছিল। পূর্বদিকে 
এই টিপির উপর একটি ক্ষুদ্র চতুফ্কোণাকার বেদীর স্ায় 
স্বান আছে। অনেকেই অন্থমান করেন যে, এইখানে 
কমতেশ্বরীর প্রাচীন মন্দির ছিল। এ অনুমান অনেকটা 
সত্য। এই বেদীর পশ্চিমে আর একটি ভগ্রাবশেষ জাছে, 
লোকে বলে সেখানে রাজবাড়ী ছিল। কিন্তু তাহ! অসম্ভব; 
সেরূপ ক্ষুদ্র স্থানে রাজবাটা হইতে পারে না) ইহ! বোধ হয় 
দেবীর উৎসবমঞ্চ ছিল। নীলকুঠির জন্ত এই স্থান হইতে 
যেইষ্টক সংগৃহীত হয়, তাহা নাকি অতি স্থুগঠিত ১কিস্ত 
এখানে ষে সকল ইষ্টক আজিও ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে, 
তাঁহা ভারতবর্ষের সাধারণ ইষ্টকের স্ায়। টিপির দক্ষিণ- 
দিকে মধ্যস্থল হইতে একটি ইষ্টকপ্রাচীর দুর্গপ্রাচীর পর্যস্ত 
উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এই প্রাচীরের পূর্বদিকে কতক- 
গুলি ইষ্টকম্তপ আছে। সম্ভবতঃ এই সকল স্থানে দরবার 
ও রাজকার্ধয হইত। এই দ্বিকে টিপির পূর্বগাত্রে তাহারই 
সমান দীর্ঘ একটি দীঘী আছে। কথিত আছেষে, এই 
দীঘাতে রাজারা কয়েকট] কুস্ীর পুধিয়! রাথিতেন। এই 
দ্ীঘীর উত্তর-পূর্বকোণে আর একটি ক্ষুদ্র টিপি আছে, এ 
টিপির চতুর্দিকে এই দীঘী হইতে একটি খাল কাটিয়। 
ঘুরাইয়া দেওয়া আছে। এই ক্ষুত্র টিপিতেও অনেক ইট 
পড়িয়৷ আছে দেখিয়৷ অগ্মান হুয় যে, এখানে একটি দেব- 
মন্দির ছিল। কুমীরদীঘীর ঠিক পূর্বে আর একটি টিপি 
আছে, লোকে বলে এই টিপির উপর শেলেখান। ব৷ অস্ত্া- 
গার ছিল। বড়টিপির পশ্চিম-দক্ষিণে ও মধ্যপ্রাচীরের 
পশ্চিমে যে খণ্ড তাহ' প্রাচীরের পূর্বের খণ্ড অপেক্ষ। ছোট । 
এখানে বোধ হয় রাজার বাড়ী ছিল। ইহারই ঠিক উত্তরে 
আন্তঃপুর, এই অস্তঃপুরের পুর্বধারে বড়টিপি, পশ্চিমদ্দিকে 
মাটীর মুরচা, দক্ষিণ ও উত্তরে ইটের গ্রাচীর। ইহার মধ্যস্থলে 
একটি স্তপ আছে, অনুমান হয় এই স্ত,পটি অস্তঃপুরস্থ কোন 
দেবালয় ছিল । এই স্তপের নিকট ছুইটা পুফরিণী আছে, 
সম্ভবতঃ এই ছুইটা সত্ীলোকদিগের ব্যবহারার্থ পাথর দিয় 
বাধানছিল। বড় টিপির দক্ষিণ-পশ্চিমকোণের পুক্ষরিণী- 
তীরে আর একটি মনিরের ভগাবশ্ষ আছে। অন্তঃপুরের 
নিকটস্থ এই ছুই পুফরিলীতে ও পূর্বোক্ত বড়টিপির উপরে, 
যে স্থানে কমতেশ্বরীর মন্দির ছিল বলিয়৷ অন্গমান 'করা 
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হইয়াছে, সে গানেও প্রন্তরাদির ভগ্রথণ্ড সকল পাওয়! যায়। 
একস্থানে ৮ ফুট লন্ব! ১৮ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ধূদরবর্ণের গ্রানা- 
ইট পাথরের স্তস্তের একটি থণ্ড পড়ির। আছে, ইহার অগ্রভাগ 
আট-পল! ও যুলদেশ চতুক্ষোণ। লোকে বলে ইহা স্তস্তাংশ 
নহে, নীলাম্বর নামক নৃপতির অয়োগোলকের একখগুমাত্র ৷ 
প্রবাদ আছে ধে, এই দুর্গ বিশ্বকন্মীর নিম্দিত ও নগরের 
বহির্দেশের মুরচ! নগরাধিষ্ঠাত্রী কমতেশ্বরী দেবী নিজে 
নির্মাণ করেন। পূর্বদিকে ধরলার তীরে কমতেশ্বরী নির্শিত 
মুরচা নাই। কথিত আছে, ইহার নির্মাণের সময় রাজাকে 
দেবীর আদেশে একাদিক্রমে চারিদিন উপবাস করিয়। 
থকিতে হয়, কিন্ধ তিনদিন কাটিয়া গেলে, রাজ আর ক্ষুধ। 
সহ করিতে নাপারায় চতুর্থ দিনে আহার করেন) এই 
সময় দেবীও তিন দিকের মুরচ। শেষ করিয়াছিলেন মাত্র, 
কাজেই অপরদিকের মুরচ। গাথ। হইল ন।। ধরলার তীর হইতে 
বাঘধ্ধার পর্য্যস্ত একটি প্রশস্ত পথ আছে । রাজগ্রাসাদের 
ভগ্রাবশেষের এক মাইল দূরে শিঙ্গীমারী নদীর বর্তমান খাদ। 
ইহার নিকটে আর একটি স্ষদ্র খাদ আছে, তাহার উপর 
বাঘদ্বারের পন্মুথে কিছু দুরে একটি ইষ্টকের খিলানবিশিষ্ট 
সেতু আছে। এই সেতুর উপর দিয়াই পূর্বোক্ত ধরল।- 
বাঘদ্ধারের রাস্তা। বাঘদ্বারের নিকটে একটি প্রস্তরময় 
্বানকে লোকে গৌরীপউ বলে। ইহার শিবলিঙ্গাংশ ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে । এই রুহুদাকাঁর শিবলিঙ্গের উপর মন্দির ছিল, 
এখন তাহার চিহ্মমাত্র আছে। ইহার নিকটে একটা পুঙ্করিণী, 
পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ধ্যে ৩০০, ও উত্তর-দক্ষিণে বিস্তারে ২** 
ফুট। ইহার দুইদিকে ছুইটি ঘাট আছে। ইহার নিকটে 
কতকগুলি উৎকীর্ণ মুর্তিবিশিষ্ট বৃহদাকার প্রস্তর আছে, 
তাহার একথানিতে একটি অর্ধনাগিনীমূর্তি ও একখানিতে 
বৈষ্ণব-বৈষ্ঃবী মুত্তি খোদা আছে। 

আসাম বুরুজীপাঠে জানা যাঁয়-খুষ্টীয় ১৪শ থুষ্টাবের 
গ্রথমভাগে কামরূপে নীলধ্বজ নামে এক রাজ। ছিলেন। 
ইহার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ আছে7--বগুড়। জেলার 
এক ব্রাঙ্গণের একজন গে-রক্ষক ছিল। এই গো-রক্ষক 
বড় ছুষ্ট, পরের অনিষ্ট করিতে ভাঁলবাসিভ। সে প্রতিদিন 
অপরের ক্ষেত্রে গে-পাল ছাড়িয়া! দিয় নিজে নিদ্র। বাইত। 
গ্রাতিদিন এইরূপে শশ্তহানি দেখিষা সকলে ব্রাঙ্গণকে 
তাহার ভূতের ছুর্বাবহানের কথ! জানাইল। ব্রাঙ্গণ এক- 
দিন নিজে এবিষয়ে প্রাত্যক্চ করিবার জন্ত মাঠে গিয়! 
দেখিলেন যে, তাহার গে।-রক্ষক এক গাছতলায় শুইয়] নিদ্্। 
যাইতেছে ও একটি সর্প ফণাবিত্তার করিয়া তাহার সুখের 
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রৌদ্র নিবারণ করিয়। রহিয়াছে। ব্রাঙ্গণ সর্প দেখিয়। ভীত 
হইলেন এবং ক্রতপদে পলাইতে উদ্যোগ করিলেন, এমন 
সময় সর্প লোকসমাগম বুঝিয়। ধীরে ধীরে লবরিয়। গেল। 
স্রান্মণ তখন তাহাকে জাগাইতে গিয়। দেখিলেন যে, তাহার 
পদতলে অষ্টদলপদ্প, 'ত্রশূল ও উর্ধরেখ। প্রভৃতি রাজলক্ষণ 
জাছে। এই সকল দেখিম্ব। ত্রাঙ্ণ বিশ্মিত হুইয়। তাহার 
নিড্র। ভাঙ্গা ইয়। বাড়ীতে লইন্া' গেলেন এবং তাহাকে কোন- 
রূপ নীচকর্্ করিতে নিষেধ করিলেন। অবশেষে একদিন 
ব্রাহ্মণ তাহাকে ডাকিয়া প্রতিজ। করাইয়। লইলেন যে, সে 
যদি কোন দিন রাজা হয়, তবে সে তাহাকে মন্ত্রী করিবে। 
কালক্রমে কামরূপরাজ ধর্মপালের তদানীক্তন বংশধর হুর্বল 
হওয়ার এই গো-পালক তীহাকে বিনষ্ট করিয়। স্বর়ং নীলধ্বজ 
নাম গ্রহণ করিয়। রাজ। হইল এবং ম্বরাঞ্জযকে প্ত্রাঙ্গণরাজ্য” 
নাম দিয়। প্রতিপালক ব্রাঙ্গণকে মন্ত্রী করিল। আর একটি 
প্রবাদ আাছে যে, কোন স্থানে এক ত্তরান্ষণের বাড়ীতে একটি 
দাসী ছিল, তাহারই গর্ভে এক পুক্রসস্তান হয়। ব্রাহ্মণ তাহাকে 
গো-রক্ষায় নিযুক্ত করেন। কালক্রমে পূর্ববোক্তরূপে সেই 
গো-রক্ষক নীলধ্বজ হয়। আর একটি গ্রবাদ আছে যে, 
এই গো-রক্ষক অন্ুর (অসভ্য জাতীয়) ছিল। যাহ! হউক, 
রাজা নীলধ্বজ নিখিল হইতে ব্রাহ্মণ ও কাষস্থ আনাইয়! 
কামরূপে স্থাপন করেন এবং "কামতাপুর” * নামে একটি 
নগর পত্তন করেন। তিনিই সেই নগরে রাজধানী স্থাপন 
করেয়। “কমতেশ্বর” উপাধ গ্রহণপুর্বক আপনাকে প্সচ্ছদ্র" 
বলয় প্রচারিত করেন। 

এই নীলধ্বজের পুজ চক্রধ্বজ, ততপরে তংপুত্র নীলাশ্বর 
রাজা হছন। এই নীলাম্বর ঘোড়াঘা;টর গড় ও অনেক কাঁন্ি 
স্টাপন করেন। একদ। নীলাগ্বররাজের মন্্রীপু্র রাজরাণীর 
প্রতি আসক্ত হওয়ায় রাজ তাহাকে বধ করির1, তাহার 
মাংস রাদাইর! মন্ত্রীকে খাইতে দিলেন। মন্ত্রীর খাওয়া 
হইলে, রাজ হাহছাকে তাহার পুক্রমুণ্ড দেখাইয়া সমস্ত 
বিবরণ প্রকাশ করিলে, মন্ত্রী লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেখিয় 
পতিত রাজনংসর্গ পরিত্যাগপূর্বক গঙ্গম্গানচ্ছলে কামরূপ 
ত্যাগ করিয়। চলিয়! গেলেন, মন্ত্রী গঙ্গাঙ্গান করিক্কা! প্রতি- 
শোধ লইবার জন্ত গোড়েশ্বর হুসেন শাহ নবাবের নিকট 


* নীলধ্বজ সম্ভবতঃ ১২৭০-১* শকাবে কমতাপুর পন্তন করেন; 


কিন্ত কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কমতাপুর নামে একটি ছুদ্র নগর 
পূর্র্ব হইতেই ছিল; নীলধবন্ত সেই লগরের বিস্তার বাড়াইয়! ও ছুর্গাদি 
নির্শাণ করাইয়। রাজধ!নী করেন মান। ১২২০।৩০ শকেও এই নগরের 
পাযেজেখ পাওয়া বার। 
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সাহাযা। চাহিলেন। নবাব রাজ্যে অবস্থা বুঝিয়। বহু 
নৈস্ত. সহ কামরূপ যাত্রা করিলেন। ঘোর যুদ্ধ চলিল, 
কমতেশ্বর পরাজিত হইলেন ন। কাজেই নবাব নগকাব- 
রোধ করিয়। বলিয়া! রহিলেন। অবরোধ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত 
রছিল। মুসলমানের! এই দীর্ঘকালের মধো নগরের বহছি- 
ভাগে অনেক কীর্তি বিন করিয়া, আপনাদিগের থাকিবার 
মত অট্টালিকাদি ও পুফ্কারণী পর্য্যন্ত নির্ধাণ করাইয়া লইল, 
অবশেষে তাহার। কৌশল অবলম্বন করিল। রান্ধাকে 
বাদ দেওয়া হইল যে, মুসলমানের অবরোধ উঠাইয় 
চলির! যাইবে, কিন্তু যাইবার পূর্বে মুসলমান-রমণীগণ 
রাণীর সহিত সাক্ষাত প্রার্থনা! করেন । নীলাঙ্বর প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন, কিন্তু মুসলমানের! দোলার স্ত্রীলোক ন। পাঠাইয় 
সঙস্ত্র যোদ্ধা! পাঠাইল। তাহার ছর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়। 
'নগর অধিকার করিল ও রাদ্দাকে বন্দী করিল। কেহ 
বলেন, বন্দী রাজা গৌড়ে প্রেরিত হন, আর কেহ বলেন, 
তিনি নিহত হন) আবার কেহ বলেন, যে রাজ গ্রাণ লইয়। 
পলাইয়। যান। যাহ! হউক নগর মুসলমানের আধকৃত হয়। 
১৪২০ শুক কমতাপুরে মুসলমানের জয় পতাক। উড়ে। 
৪০০শ বৎসর পূর্বে যে নগর এককালে মুসলমানের ত্বাদশ- 
বাধিক অবরোধ অনায়াসে সহা করিয়াছিল) লাঙ্গ সে নগর 
তগ্রন্তপ মাত্রে পরিণত! কালধর্দ্ম বিচিত্র বটে! 

“গুরুজন কথা চরিত্র” নামক আসামীর গদ্াগ্রস্থে লিখিত 
আছে, কমতাপুরে ছুলভনারার়ণ নামে একজন রাজ! 
ছিগেন। তাহার সহিত গোৌড়েশ্বর ধন্মনারায়ণের এক ভীষণ 
যুদ্ধ হুম্ন। এই" হুর্লভনারায়ণকে কেহ কেহ কামরূপের 
রাজ! ধর্পালবংশীর ও কেছ বা 'জিতারি” বংশীয় বলিয়| 
উল্লেখ করেন। যাহ! হউক, যুদ্ধে অনেক লোক বিনষ্ হয়। 
পরে রাত্রিতে উভয় রাজ স্বপ্ন দেখিয়া, পরদিনে সথ্যন্া-স্থাপন 
করিয়। সন্ধি করিলেন। 

তৎপরে গৌঁড়েশ্বর -কামনূপের অবস্থা জ্ঞাত হই! রাজ! 
ছুর্লভনারায়ণকে সাতজন ব্রাক্ষণ ও সাতজন কাযস্থ গ্াদান 
করিলেন। এই চৌদ্দজনের মধ্যে প্রধান ১২ জনকে রাজ! 
ছর্লভনারায়ণ 'বারভ'য়।” আথা! দেন [কামরূপ দেখ]। 
এই বারহু'রারা সম্ভবত: গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন। 
যাহ! হউক, দুর্লভনারারণ ইহাদের সাহায্যে ভোটরাজের 
বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। কালক্রমে কামরূপের মধ্যে 
কৌচ্ঞাতির সংখ্য1 ও প্রভাব বর্ধিত হওয়ায় রাজ! দুর্লভ" 
নারায়ণ কিছু শ্রত্রঃ হইয়। পড়েন। এই সময় জাদি 
ভূ'য়াগণের মৃতু হওয়ায় [তিমি উৎকষ্টিত হইয়া! পড়িলেন। 
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কিছুদিন পরে কৌচদিগের মধ্যে হাজে। নামে একজন সর্দীর 
প্রধানত্ব লাভ করেন। এই ব্যক্তি ক্রমে নিজ অধিকার 
বিশ্তার করিতে আরম্ভ করেন এবং অবশেষে ঘোড়াঘাট 
ভিন্ন প্রায় সমস্ত আসাম গ্রাদেশ অধিকার করেন। উহার 
হীর। ও জীর। নামে ছুইটা কন্তা ভিন্ন «অন্ত কোন সন্তান 
ছিল না। এই ছুইকন্তার অবিবাহিতাবস্থায় অতি অল্নপিনের 
ভগ্রপশস্চাতে ছুইটি সন্তাঁন হয়। জীরাঁর সন্তানের নাম শিশু 
ও হীরার সন্তানের নাম বিশু। হাজোরাজ কুমারীকন্তার 
পুত্র হইল দেখিয়। মহ! ভাঁবিত হইলেন। এই সময় দৈবনাণী 
হইল যে, এই ছুই পুল্র দেবদেব মহাদেবের ওুরসে উৎপন্ন 
হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন যেহরিয় নামক একজন মেচ 
জাতীয় সর্দারের সহিত হীরার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু 
সম্তানটি তাহার ওরসজাত নহে। যহি' হউক এই ছুই 
সন্তান শেষে বিশেষ পরাক্রমী হইয়। "্বিশসিংহ” এবং "শিব- 
সিংহ" নাম গ্রহণ করিয়া, আপনাদ্িগকে শিববংশীয় ও 
স্বশ্রেণীর লোকদ্িগকে “রাজবংশীয়' বলিয়া প্রচার করিল। 
ক্রমে বিশ্বসিংহ নানাদেশ জয় করিয়। ( বুরুজীমতে ১৪২০ । 
৩০ শকের মধ্যে) কমতাপুর অধিকার করিয়! রার্জ। হন এবং 
শ্রীহ্ট হইতে নৈদিক ব্রাঙ্গণ আনাইয়! তাহাদিগকে পকাঁম- 
রূপী ক্রাঙ্গণ” আখ্য। দিয়া স্বরাজ্যে স্থাপিত করেন। ইনি 
বৌদ্ধধন্মের প্রাবল্যের সময় লুপ্তগ্রায় কামাখ্যাপীঠের উদ্ধার 
সাধন করেন। 

কমতাপুর কত দিনের 1২ বুরুঞ্ীমতে রাজা নীলধবজ 
কমতাপুরের স্থাপয়িতা নহে, সংস্কারকর্তা ও রাজধানীকর্তী 
মাত্র। . গ্রস্থান্সারে রাজ। নীলধ্বজ্জ ১২৫০৬ শকে 
(১৩২৮ । ৩৮ থৃুষ্টাঝে ) এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। 
এ গ্রন্থান্ুলারে ১৪২* শকে (১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে) হুসেনশাহ 
কমতাপুর অধকার করেন। ১২ বৎসর অনরোধের পর 
নগর অধিকৃত হয়, সুতরাং ১৪*৮ শকে (১৪৮৬ থুষ্ঠাবে ) 
হুসেনশাহ গ্রথম নগর আক্রমণ করেন। এ সময়ে নীল- 
ধ্জ্ের পৌন্্র নীলাশ্বর কমতাপুরের সিংহাননে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন, সুতরাং নীলধবজের সময় হইতে নীলাম্বরের রাজ্য- 
কাল সমাপ্তির মধ্যে গ্রায় ১৬*। ১৫* বৎসর অতীত হইয়া 
ছিল ও নীলধ্বঞ্বংশীয় রাজার প্রত্যেকে নানাধিক ৫৫ 
বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। পূর্ব-ভারতের ইতিহাস.'লেখক 
মিঃ মন্গোমারি মার্টিন সাহেব এ সম্বন্ধে যে সকল কালসংখ] 
নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার লহিত ইহার মিল নাই। তিনি 
বরেন, হছুসেনশাহ ১৪৯৬ খ্ুষ্টাবে (১৪১৮ শকে ) রাজ্যা- 
রোহণ করেন এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্তী গৌড়রাজ 
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ননরতশাহ ১৫২৩ খৃষ্টাবে (১88৫ শকে) রাজ্যারোহণ 
করেন; স্বতরাং হছুসেনশাহের রাশ্ত্বকাল ২৭ বৎসর। 
এই ২৭ বৎসর হইতে নগরাবরোধের ১২ বৎসর (মিঃ মার্টিন 
ইহা শ্বীকার করেন না, তিনি ইহাকে অতিশয়োক্তি বলিয়! 
পরিত্যাগ করিতে চাঁহেন, এবং তিনি নিজেও অবরোধ 
কাল বাদ দিলে ১৫ 
বৎসর অবশিষ্ট থাকে। আবার বিশ্বপিংছের কমতাঁপুর অধি- 
কারকাল বুরুঞ্ীমতে ১৪২০ ও ১৪৩০ শকের (১৪৯৮ ও 
১৫০৮ থৃষ্টাবের ) মধ্যে । মিঃ মার্টিন বিশ্বসিংহের কমতা- 
পুর অধিকারসম্বন্ধে কোঁন কথ! বলেন নাই। পূর্বোক্ত 
কালসংখ্যাগুলি হইতে দেখ! বায় যে, ভুসেনশাহ স্বীয় 
রাজযারোহপের কাল ( মার্টিনের মতে ১৪৯৬ থৃষ্টা্ব ব1! ১৪১৮ 
শক) হইতে প্রায় ৬০ বদর পরে (বৃক্কজীমতে ১৪০৮ 
শকে ব। ১৪৮৭ খুষ্টাবে ) কমতাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু 
তাহার রাজত্বক্গালের পরিমাণ (মার্টিন মতে) কেবল ২৭ 
বৎসর সাত্র। আর বুরুপ্রীমতে কমতাপুরের আক্রমণকাল 
১৪০৮ শক বাঁ ১৪৮১ খুষ্টাব, কিন্তু মার্টিন মতে ত্ীসময় 
(১৪৯৬+১৫) ১৫১১ খুষ্টার্ব বা ১৪৪৩ শক বা তাহার 
ছ-পাচবসর পূর্বে ; কারণ, বুরুঞ্জীমতে বিশ্বলিংহের কমতা- 
পুর অধিকার কাঁল বিবেচন। করিলে, বুঝা যায় যে, কিছু- 
দিন কামতাপুরে মুসলমানের অধিকার ছিল। 

কমতাপুর নামের কারণ--বুরুপ্ী মতে নীলধ্বজ ইছার 
স্থাপরিতা নহেন, কিন্তু তীহ1 কর্তৃক সংস্কৃত হইয়াও ইহার 
প্রাচীন নাম বর্তমান থাকে, কারণ, বুরুণ্রী-পাঁঠে ১২২০ 
শকেও কামতাপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত 
ইহার মৃল-স্থাপয়িতার নাঁম বুরুঞ্ীতে নাই। এই নগরে 
কমতেশ্বরী নামে শিঙ্গীমারীর তীরবত্তরখ গৌসাইনিমারী 
নামক স্থানে এক দেবী আছেন। অনেকে মনে করেন, 
এই দেবীর নামান্ুদারে নগরের নামকরণ হইয়াছে । কমতা- 
পুরের ছুর্গে ভগ্রাবশেষের বিবরণ স্থলে এই কমতেশ্বরীদেনীর 
উল্লেখ করা গিয়াছে। হূর্গের উত্তরাংশের বৃহৎ স্ত,পে 
ইনার প্রাচীন মন্দিরের ভগ্লাবশেষ আছে। এই দেবী 
সন্বদ্ধে একটি প্রবাদ আছে। প্প্রাগ্জ্যোতিপ্পুরাধিপতি ভগ- 
দ্ত্ব শিববরে একটি কবচ পাইয়াছিলেন। মঞ্াভারতের 
যুদ্ধে ভগদত্ত নিহত হইলে, এই কবচ হন্ডিনাতেই ছিল। 
শেষে পূর্বোক্ত নীলধ্বজের পুত্র চক্রধবজ একদিন স্বপ্ন 
দেখিয়া, স্বপ্ননির্দিষ্ট উপায়ে এই কবচ আহরণ করিরা, 
ছুর্গমধ্যে মন্দির নির্্দাণপূর্বক তাহাতে স্তাপন করেন। 
স্বপ্নেই এই কবচেব পুজাপদ্ধতি ও অধিষ্ঠাত্রীদেবীর মৃত্ি 


কামতাপুর [ 


অবগত হন এবং তদছুসারে দেবীপ্রতিম। গড়াইয়! তন্মুধা 
কবচটি রক্ষা করেন। ইহার নিকট পুর্বে বলি হইত। 
আবশেষে মুললমান হস্তে দেবী-গ্রাতিম। বিনষ্ট হইলে কব5টা 
একট পুধরিশ্নী মধ্যে অন্তহিত হয়। তৎপরে বিশ্বনিংহ- 
বংশীয় বিহারের চতুর্থ রাজ গ্রাণনারায়ণের অধিকারকালে 
ভূনা নামে একজন ধীবরু যেখানে শিল্পীমারী নদী নগরে 
প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নিকটে একটী পুষ্ারণীতে মৎস্য 
ধরিবার জন্ত জাল ফেলে; কিন্ত সেজাল এতভার বোধ হছুল 
যে, কিছুতেই উঠইতে পারিল না, অবশেষে রাঞার নিকট 
সংবাদ ।দল। রান! প্রাণনারায়ণ কবচের ব্যাপার জানি- 
তেন ও সেজন্ত উতস্ুকও ছিলেন; এক্ষণে এই সংবাদে 
উল্লসিত হইয়!, ব্রাহ্মণগণের সাহত পরামর্শ করিয়। হস্তযারো- 
ইণে একজন ব্রাহ্গণকে পাঠাইয়। দিলেন। ব্রাঙ্ষণ আনিয়। 
জলে ডুব দিয়। জাল মধ্যে কবচ পাইলেন এবং হস্তস্থিত একটি 
রেশমী থালিতে পুরিয়া হৃস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করাইয়া, হস্তীকে 
ইচ্ছামত যাইতে দ্িলেন। হন্তী শিঙ্গীমারীর তীরদিয়া 
চলিতে লাগিল) অবশেষে যেখানে এ নদী প্রাচীন নগর- 
সীমান। পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারই নিকটে গৌনাইনী 
মারী নামক স্থানে দণ্ডায়মান হইল, আর কিছুতেই নড়িল ন!। 
ব্রাঙ্জণের! স্থির করিলেন ষে, দেবীর এইস্থান হইতে বাই- 
বার হচ্ছ! লাই। রাজ কাঙজ্েই এইখানে মন্দির নির্মাণ 
করাইয়। দিলেন এবং প্রথমতঃ বিশ্বসিংহের আনীত বৈদিক 
ব্রাঙ্মণগণের মধ্য হইতে একজনকে পুঙ্ক নিধুক্ধ করি 
লেন, কিন্ত দেবী স্বপ্রে মৈথিলী ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে পুর্গক 
নিবুকক করিতে আদেশ দিলেন; কারণ, তাহারাই পুর্বে 
দেখীর পুজ! করিতেন। তাহাই হুইল। এইরূপে যে মৈথিলী 
পুজক নিবুক্ত হইলেন, কিছু দিন অতীত হইলে তিনি 
একদিন রাজাকে বললেন যে, দেব্যাদেশে তাহাকে প্রত্যহ 
রাত্রে দেবীমন্দিরে চক্ষু বাধির। যাইতে হয় ও সেখানে তিনি 
তবল। বাজাইতে থাকেন এবং দেবী একটা নুন্দরী যুবতীর 
বেশে উলঙ্গ হইয়া তালে তালে নৃত্য করেন, কিন্তু দেবীর 
নিষেধ তিনি কখন সে রূপ দেখেন নাই। শুনিয়া রাজার 
কৌতুহল জন্মিল, সেই রাত্রে মন্দিরে গিয়। দরজার ফাটল দির়। 
দদরখতে লাগিলেন। দেবী অন্তর্যামিনী; তিনি জানিতে 
পারিয়। তৎক্ষণাৎ নৃত্য বন্ধ করিলেন এবং এহ বশিয় 
শাপ দিলেন যে, অতঃর বদি বর্তমান নারাঘ্ণনংশায় কোন 
রাজ] কোন দিন কি দিবসে কি বাত্রে মানার সীমার 
মধ্যে প্রবেশ করেন, তবে তৎঙ্গণাৎ তি।ভার মৃত্যু হইবে। 
এই অবধি জা%ও ততংশীয়ের' কেহ মান্দ,গৰ গানামধ্য 
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কামথ। 


] কামথ! 


প্রবেশ 'করেন না। কিন্ত সেবার বন্দোবস্ত করিয়! দেন। 
এই মন্দির আজিও বর্তমান। ইহু। হটে নির্পিভ) গঠন- 
প্রণালী মুললমানী ধরণে। মন্দিরের চতুর্দিকে পুশ্পো- 
দ্যান। এই মন্দিরের প্রতিমা নৃতন, নির্মিত গ্রতিমা-গর্ভে 
সেই কবচ আছে। মন্দির মধ্যে একথানি প্রস্তরফলকে 
বাস্দেব-মুর্তি উতকীর্ণ আছে। কথিত আছে, এই প্রস্তর 
থণ্ড প্রাচীন নগরের ভগ্রাবশেষ হইতে পাওয়া যায়। শুন। 
যায়, অর্থ পাইলে পুজকের! নাঁকি বাত্রীপ্িগকে প্রতিম। 
গর্ভ হইতে সেই কবচ দেখাইয়া থাকে; কিন্ত ইহা অতি 
গোপনে কৰিয়। থাকে । 

কমতাপুরের ধ্বংনাবশেষের মধ্যে এখন কৃষ্কায় ভালু- 
কের আবাস হইয়াছে। 

“আইন আকৃবরীতেও কমতাপুরের উল্লেখ আছে। 

মার্টিন সাহেব মালদহ হইতে একখানি হস্তলিখিত 
প্রাচীন পুথি পান, তাহাতে বন্দেশের বিবরণ লিখিত 
আছে। তাহাতে লিখিত আছেষযে, নসরত শাহের আব)ব- 
হছিত পূর্ববর্তী হুসেনশাহ কামভাপুরেশ্বর হরপনারায়ণকে 
বিনাশ করিয়া তদ্রাঞ্য জয় করেন। হরপণারায়ণ সদা 
লক্্মীমান্রাজের পৌন্র ও মালিকাঙ্গরাজের পুত্র। 


কামতাল | পুং) কামং তালঃতি গ্রতিষ্ঠাপয়তি, কাম.তল- 


নিচ, অণ। কোকিল। 


কামতি, মধ্য প্রদেশের নাগপুর জেলার একটা প্রধান 


নগর। এখানে ৫সনানিব$স আছে। অক্ষ, ২১*১৩৩*৮ 
উঃ, দ্রাধি* ৭৯*১৪৩*” পৃ*। নাগপুর সহর হইতে উত্তর 
পূর্বে ৪৫ ক্রোশ। লোকসংখ্য। ৫*,৯৮৭। এখানে দেশী ও 
বিলাতী কাপড় এবং লবণ পশ্বাদির ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। 
শন্তের ব্যবপ। প্রায় মারবারী মহাজনের হস্তগত। কার্ষের 
ব্যবসাও বেশ চলে। এখানে বংশীলাল আবীরচাদের নির্মিত 
একটা সুন্দর বাধাণ পুফরিণী এবং তৎ সংলগ্ন একটী মন্দির, 
ও একটী বাগান আছে। কনহান নদীর উপর সেতু আছে, 
তাহার উপর দিয়। নাগপুর ও ছত্রিশগড়ের রেল গাড়ী 
চলে। রেলের 'একটা ্েঁশনও হইয়াছে । ওষধালয়, বিদ্যালয় 
ও অতিথিগণের জন্ত ধর্মশাল। আছে। এখানে ৪৬৭টি কূপ 
দেখিতে পাওয়। যার। 


কামতিথি (ত্ত্রী) কামন্ত পৃজাথং গ্রশন্তা তিথিঃ, মধ্যলে। 


অয়োদশ।) এই তিথিতে কামদেবের পূজা করিতে হয়। 

মধ্য প্রদেশের ভাগ্ার। জেলায় তিরোর! বিভা 
গের জমিদারী লট। পরিমাণ ২৭১ বর্ণমাইল। লোক" 
ংখা। ৭৮৮১৬, তন্ম:ধায ৩৮৮৯১ জন পুক্ব ও ৩৯৯২৭ জল 


কামদেব 


স্ত্রী। ইহাতে ১২৬টা গ্রাম আছে, ১৩৫১১ ঘর লোকের বাস 
প্রার শত বংসরের উপর হইল, নাগপুরের রাজার অধীন 
একটি কুনবি বংশের জমিদারী ছিল। কিন্ত রাজার 
বিপক্ষে বিব্রোহাচরণের জন্ত উহ। তার নিকট হইতে 
কাড়িয়! লইয়! লোদীবংশীয় একজনকে দেওয়! হয়। তাহারা 
টাক! দিয়া ভোগ করিতেছেন। এই নামে এই জমিদারীতে 
কামতা নামে একটি গ্রামও আছ্ধে। উহ1 অক্ষাণ ২১৭৩১? 
উঃ এবং দ্রাঘি ৮*:২১-পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখাা 
১৬১২। অধিবাসীর! চাষ বাস করে। কামতার সর্দার বা 
জমিদার এইখানে থাকেন। তাহার বাঁটীর চারিদিকে প্রাটীর 
ও গড় ছার! বেষ্টিত। 
কামদ (তরি) কামং অভিলাষং দদার্তি, কাম-দা-ক,। ১ 
কামদাত1। ২ অভীষ্টপ্রদ | ৩ (পুং) কামং দ্যতি শ্বসৌন্ধ্্েণ 
অনখগুয়তি, উদ্ধরেতস্্বৎ নাশয়তি বা, কাম-দ্যো-ক। 
কার্তিকেয়। 
কামদগিরি, চিত্রকুটের অপর নাম। [চিত্রকূট, দেখ ।] 
কামদমিনী (স্ত্রী) কামন্ত দমঃ উপশম: অস্তান্তাঃ, কাম-দম- 
ইনি। যে নারী কাম রিপু বশীভূত করিয়াছে। 
কামদর্শন (তরি) কামং মনোজ্ঞং দর্শনং যন্ত, বছুত্রী। মনো- 
রম দর্শন, স্থন্দর। 
কামদ। (স্ত্রী) কামং অভীষ্টং দদাতি, কাম-দা-ক-টাপ.। 
কামধেনু। ” 
(কামদ! কাঁমধেনৌস্্ী কামদাঁতরি বাচযবৎ। মেঙ্গিনী) 
কামছুঘ (তরি) কামং দোগ্ধি, কাম-ছুহ-ক হস্ত ঘ:। অভীষ্ট 
সম্পাদক, যাহার কাছে যেকোন বস্ত প্রার্থনা করিয়া, লাভ 
কর] যাঁয়। * 
কামছুঘ1 (স্ত্রী) কামং দোদ্ধি, কাঁম-ছুহ-ক-টাপ.। কামধেহু। 
(কামধেনু দেখ। ) 
কামছুহ্‌ (ব্রি) কামং দোদ্ধি। কাম-ছুত-কিপ,। অভীষ্গাদ। 
কামদুতি কা (রী) কামন্ত দুতিকা ইব উদ্দীপকত্বাৎ। নাগদস্তী। 
কামদূতী (স্ত্রী) কামস্ দৃতীব, উপমি'। পারুল গাছ। 
কামদেব (পুং) কাম এব দেবঃ। কন্দর্প। ইহার সংস্কৃত 
নামাস্তর--মদন, মন্মথ, মার, প্রছ্যয়। মীনকেতন, কনর্প, 
দর্পক, অনঙ্গ, পঞ্চশর, স্মর, শশ্বরারি, মনলিজ, কুম্তরমেষু। 
অনন্তজ, পুষ্পধন্বা, রতিপতি, মকরধ্বজ, আত্মডূ, ব্রহ্মহু ও 
বিশ্বকেতৃ। শাজকারগণ কামের পঞ্চাশ প্রকার ভেদ বলিয়া 
খাকেন--১ কাম, ২ কামদ, ৩ কান্ত, ৪ কাম্তিমান্‌, ৫ কামগ, 
৬ কামচর) ৭ কামী, ৮ কামুক, ৯ কামবর্ধন, ১* রাম) ১১ 
রম, ১২ রূমণ, ১৩ রতিনাথ, ১৪ রতিপ্রিয়, ১৫ রাজ্রিনাথ, 


১২৬ 


[ ৫০৬ ] 
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১৬ রমাকান্ত। ১৭ রমমাণ, ১৮ নিশাচর, ১৯ নন্দক, ২০ 
নন্দন, ৯১ নন্দী, ২২ ননগ্নিতা, 1২৩ পঞ্চবাপ, ২৪ রতিলথ, 
২৫ পুস্পবন্বা, ২৬ মহা ধনু, ২৭ ভ্রামণ, ২৮ ভ্রমণ, ২৯ ভ্রমমাণ, 
৩০ ভ্রম) ৩১ ভ্রান্ত, ৩২ ভ্রামক, ৩৩ ভূঙগ, ৩৪ ভ্রান্তচার, 
৩৫ শ্রমাবহু, ৩৬ মোহন, ৩৭ মোহক, ৩৮ মোহ, ৩৯ মোহ- 
বর্ধন, ৪৭ মদন, ৪১ মন্মণ, ৪২ মাতঙ্গ, ৪৩ ভূঙ্গনায়ক, ৪৪ 
গায়ন, ৪৫ গীতিজ, ৪৬ নর্তক, ৪৭ খেলক, ৪৮ উন্মত্বোন্মত্তক, 
৪৯ বিলাপ ও ৫০ লোভবদ্ধন। 

স্মরদীপিকাগ্রন্থে এই কয়েকটি কন্দর্পের স্থান বলিয়া 
নির্দিই আছে,_- 

প্পাদে গুল্ফে তথোরো চ ভগে নাঁভৌ। কুচে ছৃদি। 
কক্ষে কঠেচ ওষ্ঠেচ গণ্ডে নেত্রে শ্রতাবপি ॥ 

ললাটে শীর্ষকেশেষু কামস্থানং তিথিক্রমাৎ। 

দক্ষে পুংসাং শ্তিয়া বামে শুরুকষেঃ বিপর্যয় ॥ 
পাদাস্ুষ্ঠে প্রন্িপদি দ্বিতীয়ায়াঞ্চ গুল্ককে । 
উরুদেশে তৃতীয়ায়াং চতুর্থযাং ভগদেশতঃ ॥ 
নাভিস্থানে চ পঞ্চম্যাং যষ্ট্যান্ত কুচমগলে। 
সপ্তমাং হৃদয়েচৈৰ অষ্টম্যাং কক্ষদেশতঃ ॥ 
নবম্যাং কদেশে চ দশম্যাং চোষঠদেশতত। 

একা দশ্থ্াং গও্দেশে দ্বাদশ্তাং নয়নে তথা ॥ 
শরবণেচ ভ্রয়োদশ্টাং চতুর্দস্তাং ললাটকে । 
পৌর্ণমাস্তাং শিখায়াঞ্চ জ্ঞাতব্যঞ্চ ইতি ক্রমাঁৎ ॥” 

“পদদ্য়) গুল্ফদ্বয়, উরুত্বয়, ভগ, নাভি, কুচগ্বয়, স্রদয়, কক্ষ, 
ক, ওষ্ঠ, গণ্ড, চক্ষু, কর্ণ, ললাট, মস্তক ও কেশ; তিথি 
অনুসারে ইহার এক একটি স্থানে কামদেবের অধিষ্ঠান হয়। 
গুরুপক্ষে পুরুষের দক্ষিণ অঙ্গ ও স্ত্রীর বাম অঙ্গ; এবং 
কৃষ্ণপক্ষে পুরুষের বাম অঙ্গ, ও স্ত্রীর দক্ষিণ অঙ্গ; এইরূপে 
উক্তম্থান সমুহের বিপর্ধায় ঘটিয়। থাকে । গ্রতিপদ্‌ তিথিতে 
পদাঙুষ্টে, দ্বিতীয়ায় গুল্‌্ফে, তৃতীয়ায় উরুদেশে, চতুর্থীতে ভগ- 
দেশে, পঞ্চমীতে নাভিদেশে, ষঠীতে কুচমগ্ডলে, সপ্তমীতে 
হৃদয়ে, অষ্টমীতে কক্ষদেশে, নবমীতে কণ্ঠে, দশমীতে ওষ্ট- 
দেশে, একাদশীতে গগ্ডদেশে, হ্বাদশীতে চক্ষে, ত্রয়োদশীতে 
কর্ণে, চতুদ্দশীতে ললাটে ও পূর্ণিমায় মন্তকে, কাঁমদেবের 
অধিষ্ঠান হইয়। থাকে। 

কামদেবের ধ্যেযমুর্তি এইরূপ-_ 

ণ্কামদেবস্ত কর্তব্ঃ শঙ্খপদন্মবিভূষণ? | 
চাঁপবাণকরশ্চৈব মদাকুঞ্চিতলোচনঃ ॥ 

রতিঃ প্রীতি স্তথাশক্তি ভার্ধ্যাশ্চৈতান্তখোজ্জলাঃ | 
চততন্তস্ত কর্তব্যাঃ পত্বযো রূপমনোহরাঃ ॥ 


কামদেব ্‌ 


চত্বারশ্চ করাস্তস্য কার্ধ্য। ভাধ্যাস্তনোপমাঃ। 
কেতুশ্চ মকরঃ কারধ্যঃ পঞ্চবাণমুখে' মহান্‌ ॥+ 
( হেমাদ্্রিধত বিষুণ্ধশ্ম্োত্তর ৷) 
“তব, পল্প, ধনু; ও বাণধারী, মদঅন্ত ঈবৎ কুষঞ্চিত চক্ষু, 
মকর কেডু, পঞ্চবাণ, এবং রতি, গ্রীতি, শক্তি ও উজ্জ্বল! 
নারী চাবিটি স্ত্রী বিশিষ্ট।” 
খুদে কাসষের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে,-. 
পকামে! জজ্ঞে প্রথমে! নৈনং দেব। আপু31৮ 
সর্ঝ প্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হওয়ায় তাহ! 
হইতেই সর্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হুইল। 
(খকৃ১০।১২৯।৪।) 
কালিকাপুরাণে লিখিত আছে-__প্ত্রচ্ম। ষে সময়ে দক্ষ 
প্রতি মানস পুজ্রগণ সৃষ্টি করেন, সেই সময়ে সন্ধ্যা নামী 
একটি বূপবতী কন্তারও উৎপত্তি হ্ইয়াছিল। দেই মনো- 
রম কন্তা দর্শনে 'ইনি জগতের কোন্‌ কার্য করিবেন, এই- 
রূপ চিন্ত! ব্রহ্গহদয়ে উপস্থিত হওয়ায় পরম রমণীয় মুত্তি 
কামদেবের জন্ম হইয়াছিল। ব্রঙ্ধা তাহাকে জগতের নর 
নারীসমুহকে মুগ্ধ করিতে আদেশ করিয়া! ফুলধনু ও কুলশর 
প্রদান করেন । কাম সেইফুল বাণদ্ধবার। কার্ধা সিদ্ধি হইবে 
কি ন। পরীক্ষার জন্ক সমীপস্থ ব্রহ্ধা, দক্ষাি খধষি 'ও সন্ধ্যাকে 
বর বাণাধাত করেন, শাহাতে সকলেই কামপীড়িত হইয়। 
উঠিলেন। এই সময়ে মহাদেব তথায় উপস্থিত হইয়া 
ব্রহ্মার কন্তাপ্রতি কামভাব দর্শনে তাহাকে উপহাল 
করিতে লীগিলেন। ব্রহ্ম সেই উপগাসে নিতান্ত লঙ্জিত 
হইয়া! স্বীয় কামবেগ নিরোধ করিলেন, এবং কামদেবের 
গ্রতি নিতান্ত তুদ্ধ হইয়। তাহাকে 'তুই হর কোপানলে দগ্ধ 
হইবি” বলিয়। অভিশাপ দিলেন। কামদেব অকারণে এইরূপ 


€৩২ 


সপাশস্প পি 


অভিশগ্ত হুইর! ব্রক্গার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থন! ফরিলেন। 


তখন ব্রঙ্গাও কামদেবের তাদৃশ অপরাধ না দেখিদ়। “পুন- 
বার শরীরপ্রাপ্ত হইবে? বলির! তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন 
এবং দক্ষদেহজাত রতি নায়ী নুন্দরী রমনীকে তাহার পত্বীত্ে 
নিয়োজিত করিলেন। (কা" পু ১ অঃ।) 

এদিকে সন্ধ্যা পিতা ও ভ্রাতৃগণ তাতাকে অভিলাষ 
করিতেছেন ভাবিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং সেই শ্বণিত 
দেহ পরিত্যাগ করিবার জন্ত তপন্ত। করিতে লাগিলেন। 
তাহার কঠোর তপঙ্ায় গ্রাত হইয়। ভগবান্‌ তাহাকে ৰর 
প্রর্থন]! করিতে বলিলেন। সন্ধ্যা প্রথমতঃ অন্ফ কোন 
ৰর প্রার্থন! না! করিয়। কেবল এই চাঁহিলেন যে, “গ্রাণিগণ 
উৎপত্তি মাত্রই যেন সফাম-ন। হয়।” ভগবান্‌ গাহার এই 


ৃ 


' যোগে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। 


কাখদেব 


গ্রার্থনাগুলারে শৈশব, কৌমার, যৌবন ও বার্ধক্য এই 
চারিভাগে বক্ঃক্রম বিভক্ত করিয়া, তাহার তৃতীয়ভাগ 
অর্থাৎ যৌবনই কামোৎপত্তির কালরূপে নির্দেশ করিলেন 
এবং কৌমারের শেষ সমগ্ক ও তাহার অন্তনিবিষ্ট করিয়। 
দিলেন।” (কা*পু* ১৯ অঃ)। এই জন্ভই প্রাপাঁদগের 
উৎপত্তি মাত্রই কামভাব প্রকাশিত হয় ন।। 

দেবগণ তারকাস্থরের উৎপীড়নে, যে সময়ে নিতাস্ত 
ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ইন্দের আদেশে শিবধ্যান 
তঙ্জ করিতে যাওয়ায় কামদেবকে কিছুদিন অঙ্গহীন হইতে 
হইয়াছিল । শিৰ পুরাণে ইহার আখ্যারিক1 এইরপ বর্ণিত 
আছে--*মহাদেবী সতী দক্ষযজ্ঞে দেহ পন্নিত্যাগ করিলে 
গর) মহাদেব কঠোর জিতেজ্দ্রিনত। অবলঙ্বনপূর্ববক্ষ মহ- 
সেই লগে তারকান্ুর দেব- 
সমূছের প্রতি নিতাস্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করার, দেখগণ 
ব্যতিব্যস্ত হইয়। "তাহার বধসাধনের উপার অস্ুলন্ধান করিতে 
লাগিলেন। ইত্দ্রাদি দেবগণ স্বয়ং কোন উপায় নিশ্চয়. করিতে 
ন! পারিয়া, ব্রহ্মার নিকট পবামর্শ প্রার্থনা করিলেন, ব্রহ্ধা 
তাহাদিগকে বলিলেন, “মহাদেব-বীর্ম্য ব্যতীত তারকান্থরের 
নিধন হইবে ন17; মহেশ্বরী সতী ছিমালয়গৃছে পুনর্জন্ম গ্রহণ 
করিয়!, মহাদেবের সুশ্রধার জন্ত সর্বদাই তাহার নিকটে 
রছিদাছেন, এই সময়ে মহাদেবের যোগ তঙ্গ করিয়া, 
তাহাকে পার্বতীর প্রতি 'অভিলাধী করিতে পারলে, মহাদেব 
ওউরসে মহাবীর কুমার জন্মগহণ করিয়া, তারকাম্সরের নিধন 
সাধন করিবেন । দেবগণ মেই পরামর্শ অন্গলারে কামদেবকে 
মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে নিযুক্ত করিলেন। আজ্ঞ! 
মাত্রই কামদেব রতি ও বসম্তসহ সদর্পে মহাদেবের যোগ গঙগ 
কর্সিতে উপন্থিত হইলেন এবং ফুলধনুতে ফুলবাণ যোজন! 
করিয়। মহাদেব উদ্দেশে নিঃক্ষেপ করিলেন। মহাদেব 
কন্দর্পবাণে আহত হুইয়াই সক্রোধে কন্দ্পের প্রতি দৃষ্টি 
নিঃক্ষেপ করিলেন। তাহাতে মহাদেবের ললাট দেশ হইতে 
প্রুদীপ্ত অগ্নিশিখ। বহির্গত হইয়। কনপরূর্থি একেবারে 
তন্মীভূৃত কিয়া ফেলিল।” পরনদন্মে ইনিই গ্কষ্পুত্র 
গরদাক্নরূপে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন । হরিবংশে ইছার জন্ম- 
বিবরণ এইয়প বর্ধিত 'াছে-শ্ীরঙ্চ ওরসে রুক্সিনী গর্ভে 
প্রভ্ায়ের জল হয়। জন্মের পর সপ্তমরাত্রে শহ্বয়ানুর মারা" 
বলে ইহাকে নুত্তিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়। আনিয়া, 
স্বীয় পর্ধী সায়া বতীকে গান করেন। মার়াবতীর সন্তানাদি 
ন।থাকাপ, এই শিশুটি প্রাণ্চ .হইয়াই জ্তাত্ত আহলাদিত 
হ্ইবেন। পরে শিশুর অজ প্রত)জাদি বিশেষরপে লঙ্গা 


কামদেব 


করিয়া, মায়াবাতী বুঝতে পারিলেন যে, এই শিশুই তীহার 
প্রিয়তম স্বামী কনার । ভরকোপানলে দ্ধ হওয়ার পর 
দেবগণ এইরূপেই তাহার পুনর্বার পাত প্রাপ্তির বিষয় 
বলিয়। দিয়াছিলেন, তাহাও তাহার স্মরণ হইল। ম্থতরাং 
তিনি মাভৃনতৎ শিশুর প্রতিপালন করিতে না পারিয়। ধাক্রী 
হস্তে তাহাকে প্রদান করিলেন এবং রসায়নাদি প্র/য়াগ 
ত্বারা সত্বরেই তাহাকে সম্বপ্দিত করিয়। তাহার সহিত 
মিলিত হুইলেন। গ্রহায়ও তখন বৈষ্ণবান্ত্রের দ্বারা শন্বরা- 
সথরূক নিহত করিয়! পত্বীনহ পিতৃগৃছে আগমন করি- 
লেন। মায়াবতী বাহিরে শশ্বরাস্থরের পত্ীরূপে পরিচিত 
পাঁকিলেও বস্তত) তিনি তাহার পড়ী ছিলেন না) কন্দর্প 
পত্বী রতি পুনব্বার পতি গ্রাপ্তি কামনায়, দেবগণের- 
আদেশে এইরূপ মায়াবল দ্বারা শন্বরানুরের পত্বীরূপে অব- 
থান করিতে ছিলেন।* (হরিবং ১৬৩ অঃ।) 
মহাভারত ও বিষুওপুরাণে কাম ধর্মপুভ্ত বলিয়! লিখিত 
আছে-_ 
"শ্রদ্ধা কামং চল। দর্পং নিয়মং ধৃতিরাজজম্‌.। 
সন্তোষঞ্চ তথ তুষ্টির্লোভং পুষ্টিরসয়ত ॥ 
মেধ! শ্রুতং ক্রয়! দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ। 
বোধং বুদ্ধি শ্তথ! লঙ্জ! বিনয়ং বপুরাত্মজম্‌ ॥ 
ব্যবসায়ং প্রজজ্জেবৈ ক্ষেমং শাস্তিরস্য়ত। 
সুথং সিদ্ধির্যশঃ কীর্তিক্িত্যেতে ধন্দসুলবঃ ॥৮ 
ত্রয়োদশ ধর্মপত্বী মধ্যে শ্রদ্ধ1! কাম নামক পুত্র, চলা 
দর্প, ধৃতি নিয়ম, তুষ্টি সন্তোষ, পুষ্টি লোভ, মেধ! শ্রুত, 
ক্রিয়া দণ্ড, নয় ও বিনয়, বুদ্ধি বোধ, লজঙ্জ! বিনয়, বপু 
ব্যবসায়, শাস্তি ক্ষেম, সিদ্ধি সুখ, এবং কীন্তি যশঃ নামক 
পুত্র গ্রসব করেন; ইহারা সকলেই ধর্মনপুত্র বলিয়! প্রসিদ্ধ । 
(হরিবং ৭ম ২৬-২৮।) 
ভাগবতের মতে কাম ব্রহ্গপুভ্র-- 
“্হৃদিকামে! ভ্রবোঃ ক্রোধে লোভশ্চাধোরধচ্ছদাৎ। 
ব্রদ্গের হৃদয়ে কাম, ভ্রদ্ধয়ে ক্রোধ ও অধরোষ্ঠ হইতে 
লোতের উৎপত্তি হইয়াছে । 
ভাগবতেরই অন্ন্থলে আবার কাম সন্কল্পের পুত্র বলিয়া 
বিখিত আছে-_ 
“সন্বলায়াস্ত সন্ধরঃ কাম: সহ্গলজঃ স্থৃতঃ।* 
ব্রঙ্গকন্ত লক্বল্লার পুত্র সন্ভল্পঃ এই সম্কল্প হইতে কামের 
উৎপত্তি হইয়াছে। ( ভাগ ৬।৬। ১০) 
যভুর্বেদেও কামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়, তাহাতে 
কানই দাতা ও গৃহীত বলিয়। নির্দিষ্ট আছে। 


৫০৩ ] 





কামদেবযৃত 


সি পন পর পপ 


*কোদাৎ কন্ম! সদাৎ কামোদাৎ কামায়াদাৎ । 
কামোদাত! কামঃ গ্রাতিগৃহীত। কাটমতত্তে ৮৮ 

কে দান করিয়াছে, কাহাকে দান করিয়াছে, এইরূপ 
গ্রশ্শ হইলে, তাহারব এইরূপ উত্তর দেওয়া হয় যে, কাম 
দান করিয়াছে এবং কামকেই দান করিয়াছে; যেহেতু 
কামই দাতা এবং কামই প্রতিগৃহীতা। অতএব হে রাম 
এই দ্রব্য তোমারই । ( য্* ৭। ৪৮1) 

২ গোপকপুরীর একজন কাদম্বরাজ। ইহার মহিষীর নাম 
কেতলাদেবী। ইনি একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন, বাহু 
বলে মলয়, কোন্কণ ও সহাদ্রিজয় করিয়াছিলেন। শিল্পলিপি 
অনুসারে ইনি ১১৮১ খুঃ হইতে ১২০৪ খুঃ অন্ধ পর্যন্ত 
রাজত্ব করেন। ৩ ভষ্টনারায়ণ পুক্র। [ ভট্টনারায়ণ দেখ। ] 
৪ পরমেশ্বর । ৫ মহাদেব। ৬ কবিবিশেষ। ৭ বাঁজবিশেষ, 
ইহার রাজধানী জয়স্তীপুর। প্রাঘবপাগুবীয়* প্রণেত। 
কবিরাজ নামক কবির প্রতিপালক । ৮ প্রায়শ্চিত্তপদ্ধতি 
নামক স্মৃতিগ্রন্থ প্রণেতা । 

৯ “সতকৃত্য মুক্তাবলী*-প্রণেত৷ রঘুনাথের প্রতিপালক। 

১* প্চতুর্বর্থচিস্তামশি*-গ্রণেতা হেমাদ্রির পিতা, ইহার 
পিতার নাম বাসুদেব, পিতামহের নাম বামন। 

১১ জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিৎ। 

১২ প্কন্মগ্রদীপিক1” “পারস্কর পদ্ধতি” “পারস্করগৃহাপরি 
শিষ্ট পদ্ধতি* প্রভৃতির গ্রস্থকার। ইহার পিতার নাম গোঁপাল। 


কামদেব কবিবল্পত চণ্ডীর প্রাচীন টাকাকার। 
কামদেবদ্বত (র্লী) বৈদাশান্ত্রোক্ত স্বতবিশেষ। 


অশ্বগন্ধ! /২॥০ সের, গোক্ষুর /৬1* সের ; শতমূলী, ভূমি- 
কুম্মাণ্ড, শালপানী, বেড়েলা, গুলঞ্চ, অশ্বথের শূঙ্গা, পল্মবীজ, 
পুনর্ণবা, গাস্তারীফল ও মাষবীজ প্রত্যেক /১।* সের; এই 
সকল দ্রব্য ৩৪৬ সের জলের সহিত পিদ্ধ করিয়া, ১0৪ সের 
জল থাকিতে প্র জল ছাকিয়া লইবে। তৎপরে ত্র ক্কাথের 
সহিত কিস্মিস, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, তেজপত্র, 
নাগকেশর, আলকুশীবীজ, নীলশু'দি, অনস্তমূল, -্তামালত। 
এবং জীবনীয়গণোক্ত অশ্বগন্ধ!, অনস্তমূল, গুলঞ্চ, বংশ- 
লোচন, শ্বেতবেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী, ক্ষীর- 
কাকোলী, মুগানী ও মাধানী; ইহাদিগের এ্রত্যেকের 
পরিমাণ ২ তোলা, মিস্রি ৮ তোলা, এবং পু'ড়ী ইঙ্ষুর রস 
৬ সের; একত্র যথারীতি পাক করিয়া! এই ঘ্বত প্রপ্তত 
করিতে হয় এই ঘ্বৃত ব্যবহার করিলে রক্তপিত, ক্ষত, 
কামলা, বাতরক্ত হুলীমক, পাত, বিব্ণতা, শ্বরতেদ, মুত্র- 
ক্চ্ছ, বক্ষোদাহ ও পার্থশূল নিণারিত হয়। ( চক্রদত্ত।) 


কাষধেনু 


কামদেব মীমাংসকদীক্ষিত “প্রাঃশ্চিত্ত পদ্ধতি” প্রণেতা । 
কামদোহী [নন] (জি) কামং দোগ্ছি, কাম-ছুহ-ণিনি। 
অভীষ্টপ্রদ, যাহা কিছু প্রার্থন করিলেই যাহার নিকট 
পাওয়া যায়। 
কামধর (পুং) কাম ইতি সংজ্ঞাং ধরতি, ধারয়তি বা, কাম- 
ধ-অচ। কামরূপদেশীয় মতস্যর্বজ নামক পর্বতস্থিত সরো- 
বরবিশেষ। কাপিকাপুরাণে এই সরোবর একটি তীর্থ 
বলির়। বর্ণিত আছে। এখানে যথাবিধি ন্নান ও এইজ্ধল 
পাঁন করিলে, সমুদায় পাপ হইতে যুক্তি লাভ করিয়া শিব- 
লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। (কালিক পু" ৮১ অঃ।) 
কামধেনু, ১ শত্তুগ্রণীত একথানি প্রাচীন স্থৃতিগ্রন্থ। বাচ- 
স্পতি মিশ্রের “দ্বৈতনির্ণর়” গ্রন্থে ও চণ্ডেশ্বর, বদ্ধমান, রঘু- 
নন্দন, কমলাকান্ত প্রভৃতির গ্রন্থে এবং স্থত্যর্থপারে ইহ! 
হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
২ তস্ত্ববিশেষ। 
৩ কাব্যকামধেনু 
সংক্ষিপ্তসার। 
৪ একখানি জ্যোতিষ্-গ্রন্থ । তিথিচুডাঁমশি কামধেু 
নামে প্রসিন্ধ। 
« মুহূর্কচিস্তামণিগ্রস্থের টাকাবিশেষ। 
৬ অনন্তপ্রণীত একখানি গণ গ্রন্থের টীকার নাম 
কামধেছু। 
কামধেন্ (জী) কাম প্রতি দিক ধেনুঠ। মধ্যলেত। ১ 
গাভী শন এই গাভীর নিকট ইচ্ছানুপারে কোন বস্ত 
প্রার্থন' রিলে, তাত পাওয়া যাষ়। 
অপগ্রপুরাণে এই কামধেনু দান মহাপুণ্য কার্ধা বলিয়। 
বর্ণিত আছে। 


নামক বুহৎ অলঙ্কার গ্রন্থের 


[ &€০৪ ] 


সপে পা পপি তি শী পিপাসা 


ও ০ শাস্পী পপ ৯ পা পপি পাশা ০? 


পপি পাপী শি ৮ পাস পি পাশ 


সপপাস্পোপ্  -  - ৮ ৮ 


দান বিধিও তাহাতে এইঝপ লিখিত, 


'আচ্ছ বথ1--*কার্তিকমাসের শুক্র একাদশীতে উপবাদ! 
করিয়া, ৪ দিন পধ্যন্ত লক্ষ্মীসহ নারারণের পৃজ! করিতে; 
হইবে । তংপরে পঞ্চমদিনে প্রাতঃকাঁলে স্লান করিনা, 
শুক্ুবস্, গুরুমালায ও শুরু অন্ুলেপন ধারণ করিবে । দান ভূমি, 


মুগচর্শ, তিলপ্রন্থও নর্ণাদি হারা বিভুবিত করি, লবংসা, 
এই ধেমুর। 


কাসধেছু তথায় আনয়ন করিতে হইনবে। 
শঙ্গদ্বয় ও খুরসমূহ স্বর্ণ বারা আবররিত কায", সমস্তগাত্রে 
একথানি পুরুবস্থ আচ্ছাদন দিবে। অনম্তর রখাবিধি মন্ত্রাি 
ঘারা গাভীর পুর্জা করিয়া, নারায়ণোদ্দেণে গাভী দান 
করিতে হবে ।” 

২ দানের জন্য শ্বর্ণনির্িত ধেগবিণেষ। 

ঈানসাগরে হ্বর্ণনির্িত কামধেনর দানপিধি লিখিত 


পাপী সপ ৯ 


সপ 


শা ০০ পপ এ ৬ ০ 


কামধেনু 


আছে। “শক্তি অনুলারে৩ পলের অধিক হইতে সহত্পল 
পর্যান্ত স্বর্ণদ্বার। সবতস1 কামধেছ্ছ প্রস্তুত করিয়া, রত্বঙ্ার। 
বিভৃষিত করিতে হয়। সহজ্রপল স্বর্ণ উৎকষ্টবিধি, পাঁচ- 
শত পল মধ্যমবিধি, এবং আড়াইশত পল অধমবিধি ; 
নিতান্ত অসমর্থের জ্বন্ত তিনপলের অধিক শ্বর্ণেরও বিধান 
আছে। ভূলাপুরুষ কথিত সময়মধ্যে কোন দিন দানকাল 
নির্দিষ্ট করিয়!, তাহার পূর্বদিন গুরু, পুরোহিত, যঙ্গমান 
ও জাপক চারিজনই হবিষ্যভোজনার্দি করিয়া, নিবেদন ও 
সঙ্কল্প করিয়। রাখিবেন। অপরদিনে যজমান গোবিন্দাির 
আরাধন!, মধুপর্ক দান ও ব্রাঙ্গণদিগের অন্থুমতি গ্রহণ 
করিবেন। গুরু, পুরোহিত ও জাপককে এইদিন উপবাস 
করিতে হইবে।' তৎপরদিনে আ্রস্থাপনাদি কার্য সমাপন 
পূর্বক, পুরোহিত প্রধানবেদীর মধাল্লে লিখিত চক্রের 
উপর কৃষ্ণ ষ্গচন্্ম ও গুড়প্রস্থ যগ!ক্রুমে স্থাপন করিয়া, 
তাহার উপর কৌষেয় বন্তরত্য় স্বারা আ'চ্ছাঃপত মহসা ধেছু 
স্থাপন করিবেন। ধনুর পার্খশদেশে আট পুণকুন্ত, 
অই্টাদশ প্রকার ধান্ত, নানাবিধ ফল, রত্ব, তক্ষুদণ্ড, কাংস- 
পাত্র, পট্রনস্ত্র, তাতরনির্দিত দোতনপাত্র, গ্রদীপ, আতপত্র ও 
পাছ্‌কাদ্বর এবং ধেস্থর সন্দুখভাগে মধুরাদি ৬ রস, হরিদ্রা, 
পুষ্পাদি বিবিধ পুজাদ্রবা, জীরা, ধনে ও শর্কর!| স্থাপন 
করিতে হইকে। তাহার পর মঙ্গলগীত বাদ্য ও স্ততিপাঠ 
সহকারে যক্তকুণ্ডের সমীপন্থ চারিটি কুস্তের জলম্বারা যল্স- 
মানকে স্নান করাইতে হইবে। স্নানান্তে জমান শুরুবন্্ 
পরিধান করিয়া, শুরুনালা ৪ বিবিধ অলঙ্কারধারণপৃর্বক 
কুশহস্তে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়৷ কামধেঞ্ুকে প্রদক্ষিণ 
পূর্বক পুঞ্জা করিবেন এবং এ ধেম্থু গুরুকে প্রদান করি- 
বেন। পরিশেষে গুরু, পুরোহিত ও জাপককে দক্ষিণাদান, 
এবং অভিথি ব্রাঙ্মণদিগকে অর্থদান করিয়া দান ব্রহ সমা- 
পন করিবেন। ৩ স্বর্গে সুরদ্ভির দৌহিত্রী ধেনুবিশেষ। 
কালিকাপুরাণে ইহার উৎপত্তি বিবরণ এইবপ লিখিত 
আছে-_-“গে। সমুহের আদিপ্রহতি সুরভি দক্ষের কন্ত! 
ছিলেন) প্রঙ্গাপতি কশ্টুপ রসে তাছার গর্ভে রোছিণীর 
জন্ম হয়; এই রোহিণীই তপোনিধি শুরসেন নামক বন্থর 
ওরসে সর্বলক্ষণসম্পন্ন! কামধেন্ছু প্রসব করিয়াছিলেন। 
ইহার বর্ণ শ্বেত, চতুর্বেন ইহার চতুষ্পদ স্বরূপ, এবং চারিটি 
স্তন দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রন্থত হইয়া থাকে। 
শিবনাহন বুষ এই কামধেনু গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিল। 
যৌবনে কাঁমধেন্ুর লাবগ্যী অধিকতধ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
কোন কামুকবেতাল তাহাকে দেখিয়! কামাতৃর হইয়া) উঠে 


কামধেনু 


এবং নিজেও বৃষ মুত্তিধারণ করিয়।, তাহার সহিত সঙ্গত 
ইয়। এই সঙ্গমফলেই একটি নিশালকায় বৃষ উৎপন্ন হুইয়া, 
নিজের তগপন্তাবপে মহাদেবের বাহনত্ব লাভ করিয়াছিল।* 
(কালিক। পু* ৯১ অঃ।) 
৪ কামধেনু কুলজাতা নন্দিনী বা শবল! নামী বশিষ্ঠের 
ধেনুবিশেষ। এই ধেনুর জন্তই বশিষ্ঠের মছিত বিশ্বামিক্রের 
ভয়ঙ্কর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই বিবাদের 
ফলেই বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়জাতি হইয়াও ব্রহ্মর্ষি হইবার উদ্যোগী 
হইয়াছিলেন। রামায়ণে লিখিত আছে_ কোন সময়ে 
রা! বিশ্বামিত্র বহু সৈম্ত ও অমাত্য পরিবার প্রভৃতির 
সহিত বশিষ্ঠ খধির নিকট আতিথ্য গ্রহণ করেন? বশিষ্ঠ 
এঁ কামধেন্ু হইতে যে সকল উত্তমোত্তম প্রচুর দ্রব্যাদি 
স্বার। তাহার্িগের সৎকার করিয়াছিলেন, বিশ্ব।মিত্র ব্লাজা 
হইলেও এ সকল দ্রব্যদর্শনে চমত্কুত হুইয়।ছিলেন। 
কামধেছু হইতে এইরূপ অসাধারণ পরশ্বর্যয ভোগ করিতে 
পাওয়। যায় দেখিয়া, শতসহত্র দুগ্ধবতী গাভীর বিনিময়ে 
তিনি এ পেছুটি বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করেন; বশিষ্ঠ 
তাহাতে একেবারে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র 
কোনমতেই সেই গাভীর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন 
না। তখন হরণ করিবার জন্ত সৈম্তদিগকে আদেশ 
করিলেন। টৈন্তগণ তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার 
উদ্যোগ কপিলে, প্বশিষ্ট ক্লেন আমায় ত্যাগ করিলেন” 
ভাঁবিয়! নন্দেনী অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় বলে 
বনুটৈন্ত বিনষ্ট করিয়া, বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হুইলেন। 
বশিষ্ঠকে তিনি জিজ্ঞাস করিলেন) “আপনি কি আমায় 
প[রত্যাগ করিয়াছেন ? নতুবা বিশ্বামিত্রের টসম্ভগণ 
আমার লইয়া] যায় কেন?” বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, “না, 
আমি তোমায় পরিত্যাগ করি নাই এবং কখন করিবও 
না। অতএব তুমি শত শত মহাবীর সৈম্ত স্ুষ্টি করিয়া, 
বিশ্বামিত্রকে পরাঙগিত কর। বশিষ্ঠের আজ্ঞামান্জেই 
ন্দনী যোঁনিদেশ হইতে যবন, পুরীষ হইতে শক, এবং 
রোমকৃণ হইতে ব্রেচ্ছ, হারীত ও কিরাত সৈগ্গের সৃষ্টি 
করিয়!, বশ্বামত্রের সমুদায় টসস্তের বিনাশ সাধনপুবদক 
তাহাকে পধালিত করিলেন। বিশ্বামিত্রের পুক্রগণ তাহ!তে 
নিতাশ্ত কুদ্ধ হইয়') €( এককালে শতপুক্রই ) এশিষ্ঠের প্রাত 
ধাবিও হহযলেন। বশিষ্ঠ সক্রোধে একটিমান ভুঙ্কার ম্বারাত 
তাহাদিগকে ভম্মীভূত করিয়া ফেলিলেন, 
এই অপমানের পর হইতেই খিশ্ব1মত খাজনা অপন্। 
তপন্তাশ্ডি আধক ভাবয়া রাজকার্ধ) 
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কঠোর তগন্তায় নিযুক্ত হইলেন এবং সেই তপন্তার ফলেই 
তিনি ব্র্ধর্ষিগ হ্াঁয় ক্ষমতাশালী হইয়া, ক্রহ্গর্ষি নাম প্রাপ্ত 
হইয়াছিপেন। € রামা* আ* ৫১ অঃ।) 
৫ বোপদেন প্রণীত ধাতুপাঠ নামক পুস্তকের ব্যাথ্য। 
পুস্তকবিশেষ। 
কামধেনুতন্ত্র ক্রী) কামধেনুরিব সর্বাভিষ্টগ্রদং তন্ত্রম্‌ 
মধ্যলো"। শিবপ্রোক্ত তন্ববিশেষ। 
কামধেন্বী, রামাৎ অথবা নিমাত সম্প্রদায়তুক্ত বৈষ্ণববিশেষ। 
ইহাদের মধ্যে অর্ধকাংশই হিন্দুস্থানী ভিক্ষু। কামধেনু 
নামে ভিক্ষাযন্ত্র ব্যবহার করায় ইহাদের কামধেম্বী নাম 
হইমাচছে। ' কামধেনুযন্্টি একগাছি বাকৃ। শ্রব্াকেরছুই 
দিকে ছুইগাছি শিক। থাকে, একদিকের শিকার গাভীর 
আকার, অপরদিকের শিকাঁয় হনুমানের মুপ্তি) কামধেম্বীর! 
ছুইবেল। এই যগ্ত্রটার পৃর্ন। ও মারতি করে। 
কামধেম্বীর! এর যন্ত্রটি কাদে করিয়া ভিক্ষায় বাহির হয়, 
কাহারও দ্বারস্থ হয় ন| “ধনুন্ধারী রাম” “্ধন্ুস্ধারী রাম” 
কেবল এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পথে পথে 
ঘুরিয়া বেড়ায়, গৃহীরা এ নাম গুনিয়া হইচ্ছানুলারে 
এঁ কামধেনু পাত্রে ভিক্ষা! প্রদান করে। 
কাঁমধ্বংসী [ন্‌] (পুং) কামং কন্দর্পং ধবংলয়তি কাম-ধবন্স্‌ 
নিচ ণিনি। শিব। 
কামন (ত্রি) কাময়তীতি কম-ণিউ. যুচ। ১ কামুক। 
(কামুকঃ কমিতা কঘ্রো হন্থকঃ কাময়িতা ইমিকঃ। 
কামনঃ কমরো] হভীকঃ। হেম ৩1৮৮) 
২ (তাবে যুচ্-ক্লী ) অভিলাষ, ইচ্ছ।। 
কামনা (স্ত্রী) কামন-টাপ। ইচ্ছা । 
কামনাশক (পুং) কামং কন্দর্পং নাশয়তি, কাম নশ্‌্-ণিচ 
থল্‌। ১ মহাদেন। ২ (ব্রি) কামশক্তিনাশক ওষধাদি। 
কামনীয়ক (ক্লী) কামনীয়ন্ত ভাঁবঃ, কমনীয়-বুঞ। রমণীয়ত1। 
কাঁমন্দকি (পুং ) কমন্দবন্ত অপহভ)ম্‌ পুমান্, কমননক ইএঃ। 
জটৈক নীতিশান্ত্র প্রণেতা । 
তর প্রস্থ কামন্দকীয় নীতিসার নামে খ্যাত এবং ১৯টি 
অধ্যায়ে বিএক্, হহাও গহাভারতের ভ্তায় প্রাচীনকালে 


রতঠ হম! আ-্পুব্বকালে এই শীতিশান্ত্রখানি বালি 
গুগন্তি ঘাস এহহ হয় ও এসখানে মহাভারতের স্থার 
করবিভাধান হামু 1 দত তয় । €গান্‌ মময়ে ইহা যবনদ্ধীপে 
যায় তাঠ। লগত হও নাহি ২ তত কেহ অনুমান 


করেন, সহ্াতাপন বধ নময় এ হ্বাট যা) ৪হমমকালেই 


ইহ] গিয়া প1কিতন। | মাহ দখ।] 


*৭ 


কামপ্রবেদন 


_ এই নীতিনারের চারিখানি টীকা পাওয়। যাব, একখানির 
নাম--উপাধ্যায়-নিরপেক্ষ, অপরগুলির মধ্যে একখানি 
আত্মারাম কৃত, একখানি জর়রাম কৃত ও অপরখানি 
বরদারাঞজজ কৃত। 
কামন্দকীয় (ক্লী) কামন্নকেরিদম্, কামন্দীক ছ (বৃদ্ধাচ্ছ:ঃ। 
প1981২1১১৪।) কামন্বকি প্রন্নীত নীতিশান্ববিশেষ। 
কামন্ধমী [ ন](পুং) কামং যথেষ্টং ধমতি, কাস খ্মা-পিনি, 
বাছলকাত ধমাধেশঃ, নিপাতনাং মুমি সাধুঃ। কাংস্তকার, 
কাসারি। 
কামপতি (স্ত্রী) কাম: পতির্ধস্তাঃ, বিকম্নত্বাং ন ভীষ।১ 
রতি। ২ (পুং) চজ্ছবংশীম্গ পৃথুবংশধর একজন রাজপুত্র, ইনি 
পুজেষি যাগ করিয়াছিলেন। (সহাদ্রি' খ ১।৩। ২১) 
কামপত্বী (শ্রী) কামন্ত পত্বী, ৬ভৎ। রতি। 
কামপাগল। (দেশজ ) লম্পট। 
কামপাল (পুং) কামান্‌ পালয়তি, কাম-পাল-জণ্‌। ১ বল- 
দেব। ২শ্রীকঝ। | 
। “কামহ! কামপালশ্চ কামী কান্তঃ কতাগমঃ।” বিষুঃসং |) 
৩ মহাদেব। ৪ চজ্্বংশীয় ইন্দুষণ্ডন রালপুত্র, তৎপু্র সলিল 
(সহাস্তি' ১।৩*। ২১।) € একবীর! দেবীতক্ত গৌতম 
কূলজ জন়পালবংশীয একজন রাজ।, তংপুআ হেম। (১। ৩১। 
১১-১৭) ১ কুমারিকাভক্ত চম্বণক কুলজ দলরাজপুজ, 
তংপুজ স্বদর্শন। (১1 ৩১।৪৭)। 
কামপীঠ (পুং, ক্রী) কৃপাদির উপরিভাগে বন্ধস্থান, কূপের পাড়। 
কামপীড়িত (ব্রি) কামেন কন্দর্পপীড়য়৷ পীড়িতঃ, ৩তং। 
সঙ্গমেচ্ছুক। 
কামপুর (ত্রি) কামং অভীষ্টং পুরয়তি, কাম-পুর-নিচ. অণ.। 
, অভীষ্গ্রদ। ২ পরমেশ্বর 
কামপ্র (তি) কামং পিপর্তি, কাম-পৃ-ক। অভীষপ্রদ। 
কামপ্রদ (পুং) কামং কানগগরতিতেদং প্রদদাতি, কাম-প্র- 
১ রতিবন্ধবিশেষ। 
“দ্ধ পাঁ?দী স্কন্ধদংলগলো ক্ষিপালিঙ্গং ভগে তথ।। 
কাময়েং কনুকঃ গ্রীত্যা বন্ধ; কামপ্রদে। ছিসঃ ৪” 
(শ্মরদীপিক1) ! 
২ কানান।ং সর্ধ্ব পুরুষাধাপাং প্রদঃ, ৬তৎ। বিষুণ। ৩ (জি) 
অভীষ্টপ্রদ ব্যক্তি। 
কামপ্রবেদন (ক্র) কামন্ত অপ্ভলামন্ত প্রবেদগনষ্‌ আবিষ্ষরণম্‌, 
অভিলাবপ্রকাশ। সংস্কৃত ভাবায় এই অর্থে 'কচ্চিৎ, 
“বা ব্যবহৃত হয়। 
( কচ্চিৎ কানগ্রবেধনে। 


দ'-ক | 


ভরত । 


অমর।) 


[ ৫০৬ ] 


কামসোহিত 


কামপ্রশ্ন (পুং) কামং যথেষ্ং প্রশ্ঃ।  ইচ্ছাসারে 
যেকোন প্রশ্ন । ৃ 

কামপ্রস্থ (পুং রী) কামন্ত কামগিরেঃ প্রন্থঃ ৬তৎ। অত্র 
আদিবর্ণ উদ্বাত্তঃ ( মালাদীনাঞ্চ। পা৬।২।৮৮।) ১ কাম- 
গিরির সান্ুদেশ। ২ (পুং) নগরবিশেষ। 

কামপ্রস্থীয় (ত্রি) কামপ্রস্থে ভবঃ, কামগ্রস্থ-ছ। কামগিরির 
সানুদেশজাত। 

কামপ্রি (ব্রি) কামং পিপর্তি, কাম-পৃকি। অভীষ্-পুরক। 

কামফল (ুং) কামং যথেই্ং ফলমন্ত, বহুত্রী। মহায়াজাত বৃক্ষ। 

কামবদ্ধ (ত্রি) কামেন কনর্পপীড়য়া বন্ধঃ, ৩তৎ। কন্দর্ 
গীড়ায় আবদ্ধ। 

কাষতক্ষ; (ত্রি) কামং যথেষ্ং ভক্ষ্যং যন্ত, বহুত্রী। ভোজন 
টস্বন্ধে কোনরূপ বিচার ন। করিয়া, সকলগ্রকার বস্তই যে 
ভোজন করে। 

কামতাক্‌ [জ্‌] (তরি) কামং বথেষ্টং ভজতে, কাম-ভজ-বিগ্‌ । 
১ হথেচ্ছ ভোগকারক। ২ কামভোগকারক। 

কামভোগ (পুং) কামন্ত কামজরতের্ডেগঃ, ৬তৎ। ১ 
সম্ভোগ । ২ যথেই তোগ। 

কামমূ (অব্যয়) কম্-শিও.অমু। ১ অনুমতি। ২ যথেষ্ট। 
৩ অধিক। ৪ অহ্য়।। ৫ আঅকামান্ধমতি। ৬ শ্বচ্ছলা। ৭ 
অনিষ্ট আগমনে স্বীকার। ৮ অন্ুগমন। 

কামমঞ্জরী (শ্রী) দণ্িপ্রণীত দশকুমার চরিতের নার়িক।- 
বিশেষ। 

কামময় (রি) কামন্ত বিকারঃ, কান-ময়ট। (ময়ডবৈণ্তয়ে। 
ভাষায়! সন্তক্ষাচ্ছাদনয়োঃ | পা ৪।৩। ১৪১) কামবিকার। 

কামমর্দিন (পুং) কাঁমং কনর্পং নর্দয়তি, নাশয়তি, কাম-মৃদ- 
লু। মহাদেব। 

কামমহ (পুঃ) কাদন্ত মহ উত্সবে! যত, বহবী। কাঁমদেব 
উদ্দেশে উৎসবের দিন, তৈত্রীপূর্ণিম। এই উৎসবের নির্দি সময়। 

কামমালী [নন] (পুং) গণেশ। 

কামমুদ্রা (আবী) তন্ত্রণাস্তরোক্ মুজ্রাবিশেষ। [সুদ্র। দেখ। ] 

কামমুঢ় (জি) ক।সেন মুড়ঃ। ৩তৎ। কামপীড়ায় হিতাহিত- 
বিবেচনাশুষ্ত । 

কামমৃত (ঝি) কামেন মৃতঃ মৃচ্ছিত:, কাম-মব-ক-ছান্দসত্বাৎ 
ইট অতাবঃ, উট্চ। ১ কামমুচ্ছিত। ২ অত্যন্ত কামপীড়িত। 

কামমোহিত (বি) কামেন কামজরতা। মোহিত ৩তৎ। 
১ কামপীড়াগ ছিতাহিতজ্ঞানশৃ্ভ । ২ সুরতালক। 

(*ম নিষাদ প্রতিষ্ঠাং খ্বমগমঃ শানবতীঃ লমাঃ। 
যৎক্রৌঞ্মিখুনাদেকমবধীং কামমোহিতম্‌:।” রামারণ।) 


কামরূপ 


কাময়মান (তরি) কাম-ণিও..শানচ্। কামুক। 
কাময়ান তরি) কমপিও-শানচ্-সুগভাব (আগমশান্তস্ত 
অনিতাত্বাৎ।) কাঁমুক। 
কাময়িত।[ তৃ] (ব্রি) কাময়তে, কম-ণিচ-তৃচ.। কামুক। 
ক।মরন (পুং) কামঃ কামজরত্যাদিরেব রসঃ। সুরতাদি। 
( “নুপনদন কামরসে রঙিয়া, 
পরিধান ধূতি পড়িছে খসিয়।” বিদ্যান্ুন্দর। ) 
কামরমিক (ত্রি) কামে কামজরত্যাদৌ রসিকঃ স্ুনিপুণঃ। 
৭তৎ। ম্কুরভাদি বিষয়ে সুনিপুণ। 
কামরাঙ্গা! ( দেশজ ) অল্নফলবিশেষ । [কর্মরঙগ দেখ। ] 
কামরাজ, ১ কালিকাভক্ত কৌগ্ডিন্ত মুনিকুলোস্তব শ্রীধররাঁজ 
পুত্র, তৎপুত্র মাতৃল। (সহ্াত্রি ১৩১১৮ ।) ২ কৈবল্য- 
দীগিক। প্রণেত! হেমাদ্রির গ্রতিপালক। ৩ গোপালচল্পু 
প্রণেতা জীবরাজের পিতামহ। ইহার পুজ ও জীবরাজের 
পিতার নাম ব্রজ্জরাজ এবং ইহার পিতার নাম শ্টামরাজ। 
কামরাজ দীক্ষিত, কাব্যেন্ুপ্রকাশ, শৃঙ্গারকলিকাকাব্য 
প্রভৃতি প্রণেত।। 
কামরিপু (পুং) শরীরস্থ ছয়রিপু মধ্যে প্রথম রিপুং অভিলাষ 
ও স্ত্রীদম্ভোগাদি ইহার কার্য্য। 
কামরূপ (ত্রিং) কামং মনোজ্ঞং ব্বূপং যন্ত, বহ্ুত্রী। ১ 
মনোজ্ঞ বূপবিশিষ্ট। ২ ইচ্ছান্্সারে বিবিধ বূপধারী। 
(প্কামনধপঃ কামগর্ডঃ কামবীর্ষ্যে। বিহঙ্গমঃ।” 
মহাভারত গরুড় স্ততি। ) 
কামরূপ, বর্তমান আমাম প্রদেশের একটি বিস্তৃত জেল|। 
এই জেলার উত্তর সীম! ভুটান, পূর্বে দরঙ্গ ও নওগ 
জেলা, দক্ষিণে খাশি গিরিমালা এবং পশ্চিমে গোর়ালপাড়। 
জেলা । অক্ষা* ২৫* 8৪ হইতে ২৬৫৩ উঃ এবং ভ্রাঘিৎ 
৯০* ৪০ হইতে ৯২*১২ পৃঃ মধ্যে, ব্রহ্মপুত্রের উভয়পারে 
অবস্থিত। পরিমাণ ৩৮৪৭*৬ বর্গমাইল। ইহার প্রধান 
সহর ও সদর গৌহাটা। 
কামরূপ জেলার প্রাকৃতিক দৃহ্ী অতি মনোহর। এই 
স্থান অতিশয় উর্বর1। ব্রহ্গপুত্রের তীরবর্তী ভূমি নাবাল, 
বর্ষাকালে ডুবিয়! যায়; এখানে ধান্ত ও সন্বিষা অপর্যাপ্ত 
উৎপন্ন হয়, শর, খাগড়1, বাশ প্রভৃতি শ্বভাবতই বিস্তর জম্মে। 
বঙ্ষপুত্রের তীর ছাড়াইয়। উত্তরে ভুটান ও দক্ষিণে খাসি পাহাড় 
পর্যযস্ত জমি ক্রমশঃই উচ্চ ও সমতল । ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে এই 
জেলার মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, এক একটি 
' ছুই হাজার হইতে তিন ছাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। এসকল 
পাহাড়ের পার্থদেশে চাকরসাছেবদিগের ঢা-বাগান। 


[৫০৭ ] 


কাঁষরূপ 


ব্র্মপুজই এখানকার প্রধান নর্দী | বিস্তরনদী ও উপনদী 
এই জেলার ব্রক্মপুত্রে পতিত হইয়াছে । তন্মধ্যে উত্তর- 
দিক হইতে মানল, চাউলখোয়া, বরনদী ও দক্ষিণদিক্‌ হইতে 
কুলপী নদী আসিয়াছে। 

ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ্বীপ আছে। 

এই নদের মধো চড়! পড়িয়া! কত ক্ষুদ্র দ্বীপ উঠিতেছে, 
আবার ডুবিতেছে তাহার সংখা। নাই। 

এখানকার পাহাড় হইতে থে সকল ক্ষুত্র নদী উঠি- 
য়াছে, গ্রীষ্মকালে তাহার মধ্ প্রায় জল থাকে না, কিন্তু 
অন্তঃসলিল1 বছে। 

এখানে নাল! বা কৃত্রিম খাত নাই, তবে শন্ত রক্ষার 
জন্ত মধ্যে মধ্যে সামান্থ বাধ আছে। 

এই ভূভাগের প্রায় ১৩০ বর্গমাইল বনজঙ্গল, এই বন 
হইতেও গবর্ণমেণ্টের বথেই আর হইয়। থাকে। তন্ুধ্যে 
কুলসীনদীতীরস্থ বনবিভাগই প্রধান। যেধে বন হইতে 
খাজনা আদায় হয়, তন্মধ্যে বড়ছ্বার, দিমরুয়া, পন্তান, 
ময়রাপুর ও বরাশ্বৈ নামক বনই উল্লেখযোগা। 

বনে শাল, শিশু, তু'দ্‌, সম, নাহর প্রভৃতি বৃক্ষ বথে্ 
জন্মে। তাহাতে বেশ মূল্যবান কড়ি, বরগা ও তক্ত! 
প্রস্তত হয়। লালুঙ্গ, কাছারী, গারো, মিকির ও খালি 
প্রভৃতি অসভ্য জাতিরাই বন হইতে লাক্ষা, মৌম, তস্ত, 
গদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়! তন্থবার। জীবিক1 নির্বাহ করে। 
উত্তরাঞ্চলে ভুটান পাহাড়ের নিকট বিস্তৃত গোঁচারণ মাঠ 
আছে। এখানে নানাবিধ বুগ্ধ জন্মে । 

জীবজন্ত-_হস্তী, গগ্ডার, নানাজাতীয় বাঘ, মহিষ, 
হরিণ, বনাশুকর, নানাপ্রকার সর্প এবং নানাগ্রকার পক্ষী 


*'এখানকার যোগিনীতস্ত্রে এই সকল বৃক্ষাদির উল্লেখ আছে। যখ1-. 
“ইলুদীফলবিঘানি বদরামলকানি চ। 
খর্ছুরং পনসঞ্চেব তথ। তালফল।নি চ ॥ 
দাড়িমং কদলীকৈব ... য 
লকুচং মধুকং যুক্তং তথ! পূৃগফলানি চ॥ 
যস্ত ফলং বিশালঞ্চ তসা শাকং প্ররোহকম্‌। 
বাস্ত,কস্য চ শাকঞ্চ পালঙ্গস্য মম পরিয়ে ॥ 
বিলয়ানি গ্রিক ণান্তান্‌ তথ! চ তিন্তিড়ীফলম্‌। 
কুখাণ্ং পার্বতীয়ক তথ ঢারণসন্তবম্‌ ॥ 
কদলং যীজপুরঞ্ রাস পৌন্রকম্তখা। 
সোমধাল্তং বৃহগ্ধান্তং রতশালিকমেব চ। 
রাজধান্তং বঠিকঞ দেববলতকততথ! ॥ 
চণকং কোদবঞ্চেব 
গর কৃষ্চক্ষী 1ঞ বর্ণঞ মার্তিকোড্বম্‌। 


কামরূপ 


দেখা যার। এখানে মত্ন্ত নানাহাকার, তন্মধ্যে রুই, চিতল 
ও পিঠিয়া নামক মত্স্তই অধিক *। 
পুধাতব।--কামরূপ অতি প্রাচীন জনপদ? মহাভারতের 
সমর এই স্থান কিরাতপতি ভগদত্তের অধীন ছিল এবং 
পরশুরামের লৌহতাতীর্ধ বলিয়! পরিগণিত হইত । 
পুরাণ ও তত্ত্ব এই কানরূপ মহ পীঠন্থান 
ঘর্ণভ হইবান্ছে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে-__ 
*কামরূণং যহাতীর্থং কামাথা তত্র তিউতি।* গরুড় প৮৯।১৬। 
বাধাতম্ত্ে ২* পউলে লিখিত আছে-__ 
"কামরূপং মহেশাপি রঙ্গণো সুখ মুগাতে 
হেম্ডগবতি। এই কামবপ ব্রহ্মার মুখ বলিয়। প্রসিদ্ধ। 


বিয়। 


স্কন্দপূবাণের প্রভাসখণগ্ডের (৭৯ মধ্যায়) মতে, এই 
স্থানে গশুভন্কর লিঙ্গ আছে। 
নীলত্ন্্ব ও বৃহ্লীলতঙ্ের মতে, এই মহাতীর্থে ষোগনিছ। 
সর্বধদ! বিরাজ করিতৈছেন। 
এখন যেমন কামরূপ বলিলে কামরূপ জেলাকে বুঝায়, 
পূর্বকালে কামরূপের ইহা 'অপেক্ষা বিদ্ৃতি আন্বতন ছিল। 
কৃুমারিকাথত্ডে লিখত আছে 
“কামরূপে চ গ্রামাণাং নবলক্ষাঃ প্রকীর্তিতাঃ।” 
বর্ধমান আলম, কোচবিহার, জলপাই গুলি এবং রঙ্গপূর 
শচীন কামরূপের অন্ধর্গতছিল। যোগিলীতন্থে প্রাচীন 
কামরূাপের চতুঃনীমা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে: 
শ্করতোয়াং সমাশিতা যাবদ্দিক রবানিনী। 
উন্তরন্তাং কঞ্রগিরিঃ কর/তোকান্ত, পশ্চিমে ॥ 
'র্ঘশ্রেষ্ঠ! দিক্ষুনদী পূর্বা্তাং গিরিকনাকে | 
দক্ষে'প ব্রশ্মপুলরশ্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি॥ 


৩৭ অং ॥ 


* যোগনীতম্বের মতে 
পপশ্নাঞ প্রবক্ষা বি বন্যান!ং গ্রামবাসিনান। 
যেন যাগাপরোগ্যান গর দেবে পয়োতম | 
মার্চ মাৎসাত তখ। ছাগ শালনং শাশকহুথা । 
মিত বঙ্জতচন্দ্া' নং কদর" দধিদ্বৃতস্তত। 
প.ক্ষপা প্রসক্ষ [নস পবোছাা অমপ্রিক্ষে।, 
হগিত? নয় রঞ্চ নাবক" বদুকুপ1 1 
কপিল'শ্চেব চাশশ্চ ক'কনুক্ুটিকে শের:। 
বন্/কুকুটকেব শরারিশ্চ কপো তক: 
বিলকঃ কুলিকশ্চৈৰ এক্তপুচ্ছশ্চ চি ভৈ:। 
কুফষৎসা।ঙজনশ্চৈব পওতণাঞ্চ বিশিষাতে। 
চিওএ্মৎস? রোহিতক মহংশরক রাজীষস্‌।- 

থে।শিনীও২। ৮ পটল। 


[৫০৮ -] 


করত 


কামরগ ইতিখ্যাতঃ সর্বাশাগ্রেষু নিশ্চিত3 1 *1%+ 
'অিংশৎ যোঞ্জনবিত্তীণং দীর্ঘেন শতযে।জনম্‌। 
কামরূপং বিদ্গানীহি ত্রিকোপাবারমুত্তমম্‌ ॥ 
ঈশানে চৈব কেদারে! বায়ব্যাং গঅশাসনঃ। 
দূক্ষণে সঙ্গমে দেবী লাক্ষায়াঃ ব্রদ্মরেতসঃ ॥ 
ত্িকোণমেব জানীছি নুরানরনমন্কৃতম্।+ 
. করতোয়। হইতে দিকরবা!সনী পর্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত 
ইহার উত্তরলীমায় কঞ্রগিরি, পাশ্চমে করতোয়ানদী, 
পূর্বসীমায় তীর্থশ্রে্উ দিক্ষুনদী এনং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ 
ও লাঞ্চ! নদীর সঙ্গমস্থল। এইরূপ লীনানর্দেশ সমুদায় 
শাস্থেবই অন্মাদিত। 
এই নুরাস্থরপূর্সিত কামরূপ প্রিকোগণাকার; ইহার 
“টর্থ্য একশত ধষোজন এবং বিস্তার ৩০ ত্রিশ যোজন। 
কামরুপের ঈশানকোণে কেদার, বাযুকোণে গজশাসন এবং 
দক্ষিণে ব্রহ্মরেতা ও লাক্ষার সঙ্গমন্থল। 
কালিকাপুরাণেও লিখিত আছে ।-- 
“করতোয়া! সত্যগঙগ। পুর্বাভাগাব্ধিশ্িহ1। 
যাবললিতকান্তান্তি তাবদেশং পুরং তদা ॥* 
কাণলকাপুরাণ ৩৮। ১২১ আতা 
করতোয়। নামক সত্যগঙ্গ। হইতে পৃন্বদিকে ললিতকান্তা 
পর্যন্ত এই পুরবিস্তৃত। (ললিতকান্ত। দিকরবাপিনীর নিকট ) 
কামরূপ বুরঞ্জির মতেও__ইঙার উত্তরপীমা কঞ্জগিরি 
বা ভুটানের পার্বত্য প্রদেশ, পূর্বে মহাচীন বা চীনসামাজা, 
দক্ষিণে লাক্ষা নদী (এই নদী ব্রক্ষপুত্র হুইতে পৃথক হুইগা 
বঙ্গদেশের সীমা রূপে প্রবাহিত) ও পশ্চিমে করতোয়া নদ 
যোগিনীতস্ত্বের মতে, এই নিস্ত কামরূপ রাজ্য ন৭ 
যোনি পীে বিভক্ত । বধা1-_ 
“উপবীপিশ্চ বীথেশ্চ উপপীঠঞ্চ পাঠকম্‌। 
সিদ্ধপীঠং মহাপীঠং ব্রহ্মপীঠং তদন্তরম্ ॥ 

* রঙ্গপুরের লোকদিগের বিশখব।স “দবাগঞ্রের নিঙ্ভাগে প্রাচীন তিশ্। 
(ত্রিশ্রেত1) নছীতে পাথরাল নামে "ম একটাশুপ্স নদী মিলিত হইয়াছে, 
উহাই করতোয়া নদীর প্রাচীন খ।ত এবং কামরপের অন্তর্গত বলিয়া 
ঝিবিচিত হয়। )4810705[1711% ৬০91, 111. 0), 
301-63.) ৫ [ করতো দেখ। ] 

এদুক বরুমান আস ন প্ংদশের পূর্বগান্তে সদিয়।র নিকট কাম 
রূপপুন্ধ নাংম একটি নদী পরনাহহিত হইতেছে, উহ1ও কমরপের পূর্ব্ব- 
সমাপরিচারক বলিতে হইব । 
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কামরূপ [ ৫০৯ ] ক!মরূণ 


বিজুপীঠং মহাঙ্গেনি রুদ্রগীঠং দস্করম্। * 
াধযোনিরিভিখ্যাত1 চতুদ্দিক্ষু সমস্ত; 0৮ 
এতক্বযভীত ঘোগিনী তন্্পাঠে আর কন্ল পীঠের 
নাম পাওয়া! যায় । যপ1-_.সৌসারপীঠ, শ্রীপীঠ, রদ্রপীঠ, 
9 কাসপীঠ ইত্যাদি । 


সি 


গ্রাচীন কামরূপ রাজ্যের সমস্ত উত্তরাংশের নাম সৌমার। 
যোগিনীতন্তে এইরূপ চতুঃসীম! নির্দিষ্ট আছে-_ 
“পূর্বে র্ণনদীং যাবৎ করতোয়া চ পশ্চিমে । 
দক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ উত্তরে বিহগাচলঃ॥ 
৪ প্রাস্তারে চৈন ব্যাপাদ্ধং যোজনানাঞ পঞ্চকম। 


* কামরূপে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র কুপ্র পীঠ ও উপপীঠ অ।ছে, যথ|__ 





*উভডীয়ানসা দ্বেবেশি প্রাহুর্ভাবং কৃতে যুগে। 
পূর্ণশৈলসা সম্ভ,তিন্ত্ে তাযুগম্থেইভবং 
দ্বাপরে প্র।লশৈলসা কামাখাসা কলৌ যুগে। 
ঘোরসা কলিপ।পসা বিনাশায় মহেশ্বরি ॥ 
প্রতিবর্ষে তব পীঠমুপপীঠং যুগং যুগম্‌। 
আয়ং ত্্রয়ং মহাক্ষেত্রং পুণ্যারণাং অয়ং অ্য়ম। 
প্রতি গীঠে মহাঙ্গেবঃ প্রতি পীঠে চতুঁভূজঃ। 
প্রতি পাঠে স্থিত গঙ্গা পার্বতী প্রতিপীঠকে | 
প্রতি পীঠং প্রতিক্ষেত্রং পুণারণাস্ত পীঠকে । 
কলৌ গৃহাৎ হদূরেচ তীর্ঘবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ 
কিছু তীর্থানি বৈ সন্ভি ডাবনাসিদ্ধি রিষাতে । 
গতি গীঠে পৃথগধন্্ আচারশ্চ পৃথক পৃথক ॥ 
দেশে দেশে কুলাচারে। মহম্তধানি হেতুতি | 
পৃথক পূজ1 পৃথক্‌ মাস্া! মর্তোচ তীরপীঠক মূ ॥ 
ভদ্দপীঠং দাাক্ষণাত্যে মধাদেশনা পার্বতি। 
জ।লন্ধরস্ত পাশ্চাতো পৃ্পাঁঠস্ত পূর্বত: ॥ 
এশান্কং পূর্বভ।গেচ কামরপং বিজ।নীহি। 
জলন্বরস্ত বারবো কোন্কাপুরস্ত উত্তরে ॥ 
ঈপানে চৈব বিহারং মহেন্দ্র উত্তরে কিয়ৎ। 
জীহটুমপি পুর্বে চ উপপীঠানাথো শৃণু॥ 
নৌকাধ। নেন দেবেশি অইবষ্িস্ত যেজনৈ:। 
পরস্তারে ওডুপীঠস্ত আর়াষেতি গুণং ভবেৎ॥ 
শকটাকারকং পীঠং চতুক্ষোণং সপীঠকম্‌। 
চতুদ্রারসমাযুক্তং বাযুবিম্বেন চিহ্কিতম্‌ ॥ 
তীর্থকোটিদ্বপ্নযুতং সিদ্ধুভদ্রকপীঠকম্‌। 
যত্ত্র সোমেশ্বরং লিঙ্গ মাদিগীঠং তখাপরম্ ॥ 
কামধেনুশ্চ যতৈষ যত্র চকেখ্বরে! হরঃ। 
ক্ষেত্রং বিরজসংজ্ঞঞ্ একাম্ং তদনস্তরম্॥ 
ভাস্করস্ত মহাক্ষেত্রং ঘত্র মাতঙ্গ শঙ্কর: ৷ 
কুশস্থলী মহাপুণ্য। দস্তকস্য বনব্বথ! ॥ 
হুমন্ধশ্চ তথারণ্াং শিবহুপশ্চ পর্র্বতঃ | 
পশ্চিমে ধেনুকারণ্যে উত্তরে তু গয়াশিরঃ | 
দক্ষিণে চত্দ্রভাগাচ ওডুগীঠং বরাননে । 


অধুতজ্ঞয়ঞ্চ তিিআরোতঃ পঞ্চোত্তবং তথ দশ 1 
ধর্মপাঠং মহাপীঠং ষত্র কামেশ্বরে। হরঃ। 
অবিসুক্তং মহাক্ষেত্রং হংসপ্রপতনস্তখ। ॥ 
ব্রঙ্মবপন্ত্র যত্রৈব ত্র শ্থেতবটঃ স্থিতঃ। 
কৃরক্ষেত্রত্থ তত্রেব যত্র মায়ান্বনা নদী ॥ 
'অযোধারপ্াযকং পুণাং ধর্মারণাং তথা পরম্‌ 
ক্কচ।জ্বকং মহারণাং ঘত্র পাতালশগ্কর; ॥ 
শগুকীচ নদী পূর্ষ্ে বিষ্টযুপশ্চ পশ্চিমে । 

ম্বক্ষিণে বৃষভং লিঙ্গং উত্তরে কদলীবনম্‌ ॥ 
এতনম্মধাতমং পীঠং চাপাকান্বং মনোরষে। 
অনাহতং তথা পদ্মং রক্রবর্ণ বিভাবয়েং ॥ 
একাদশ শতায়ামং যোজলদান।ং তথ! নব। 
অশীতাষ্টৌ চ প্রস্ত।রে ত্রিফোণং পীঠমুত্তমম্‌ ॥ 
প্রবরং পীঠকং তর পাঠঞ্চাশোকমেবচ। 
শীতায়াশ্চ মহাক্ষেত্রং অগন্ত্যস্যশ্রমং তখ। ॥ 
হরসা পরমং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রত্রয়মিদং প্রিয়ে। 
মাধবারণাকং ক্ষেত্রং হরস্যারণ্যকং তথ। 9 
অরণ।পব ভর্শস্য এতপারণ্যকং তয়ম্‌। 
উত্তরে ত্রন্ক্ষে রথ দক্ষিণে সাগরাবধি॥ 
পৃর্ববতো দয়কুটঞ্চ পশ্চিমং শ্রীপর্ববতং প্রিয়ে। 
এতম্মধাতমং পীঠং পুণাখাং নাম নামতঃ ॥ 
পাদ।ৎ পার্গাস্তরং যাবম্মধা হস্তঘয়াস্তরম। 
শিবরাত্রৌ চ গমনং সৌরমাসেন মাসকম্‌॥ 
কামরূপং বিজানীয়াৎ ষট্‌কোণাস্্ প্রগর্ভকম্‌। 
তৎপুণাং তৎনমং বেখং নববুহং ত্রিমগুলস্‌। 
পর্বতৈর্দশভিবু'ক্তং বেদিমধাং প্রকীর্তিতম্‌ ॥ 
মধাপীঠং মহ।পীঠং সত্্র কামেশ্বরে! ভবেৎ। 
তত্র পীঠে হি দেবেশি যত্ত্র চম্পাবতী নদী। 
কন্যা শ্রমং মহাক্ষেত্রং যত্র কগ্রপদদ্ধয়ম্‌ ॥ 
একাম্রকং পরং ক্ষেত্রং যজ নাগাঙ্কশক্কর:। 
সানসং ক্ষেত্রকঞ্চেব যত্র বিশ্বেশ্বরে! হরং & 
নাটকারণক বৰ চম্পকারণ্যকস্তখ। ৷ 
পিচ্ছিল। ব। দক্ষিণতে! গৌতমস্য মহাবনস্॥” 

যোগিনীতন্থব ২১ পটল । 


হে দেবেশ্বরি | স্রেতাঁধুগের পূর্ব সভ্াধুগে উত্ডয়নশীল পুণশৈলেৰ 
প্রাচুর্তীব হইয়াছিল, তৎপরে দ্বাপরষুগে জালশৈল এবং কলিযুগে কল 
পাপবিনাশের জন্য কাষাথ্য পর্বতের আবির্ভাব হইয়াছে। হে সহে্বর! 
প্রত্যেক বর্ষেই তোমার পীঠ, উপপীঠ, তিন তিনটি মহাক্ষেত্র ও [তন 


৭ ২.৮" 


ভিংশদৃযোজনবিত্তীর্পমায়াষে শতযোজনম্। 
বত কামেশ্বরী দেবী যোনিমুদ্রান্বরপিণী। 
ভূগোলগীঠকং নাম যত্র বৈগোলোকেস্বরঃ 


অষ্টকোণঞ্চ সৌমারং যত্র দিকরবাসিনী। 

তন্রিন্‌ বলতি স! দেবী জানা ধ্যানাস্তবোইপি ব॥ 
তেঙপি দেব্যাঃ গ্রসাদেন স্থিতিং গচ্ছস্ত নাম্তখ।। 
অগোদয়ে! নবং পীঠং সৌমাবাভ্যাং তু কথ্যতে॥ 
বসতাজয়ং প্রত্যক্ষ যত্র দিন্করৰাসিনী। 

দিক্করস্ত চ বায়ব্যে নীলপাঠং স্থলভম্ ৪ 


তিনটি যহাঁয়ণ্য বিযাজিত আছে এবং ও প্রত্যিক পাঁঠেই মহাদেব, চতুতুজ 
বি, গঙ্গা! ও পার্ববতীর অধিষ্ঠান। প্রতোক পাঁঠ ও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
এক একটি পুণারণ্য অবস্থিত। 

কলিকালে গৃছের দূরবনাঁ দ্বেশমাতেই তীর্ঘবুদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্ত 
যেখানে ভাবনাসিন্ধি হয়, ভাহাই তীর্থ বলিয়। অভিহিত। প্রচ্ট্যেক পে 
ধর্ম ও আচার পৃথক পৃথক । দেশভেবানুসারে কুলাচারও পৃথক্‌। এজন্ত 
প্রত্যেক পীঠের পৃজ। ও মন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়ছে। হেপার্বর্তি। মত্ত্য ভূমিতে 
তীরপীঠ, দ্বাক্ষিণাত্য দেশে ভঙ্রপীঠ, পাশ্চাতা দেশে জালম্কর, পূর্বদিকে 
পুণপীঠ। 

ঈশানে ও পূর্বভাগে কামরপ। ইহার বাঁয়কোণে জালম্ধর, উত্তরে 
কোল্লীপুর, যহেম্তের কিফিৎ উত্তরে ঈশানদিকে বিহার এবং পূর্বের 


হট । হে দেবেশ্বরি! অতঃপর উপপাীঠের বিবরণ শ্রবণ কর-_ওডুপীঠ 


০ 


৬৮ যোজন বিস্বৃত। শকটাকার পীঠ চতুষ্কোণ, চারিটি দ্বারধুক্ত এবং. 


বায়,বিস্ব চিহনিত। সিম্কুতদ্রক পাঠে ছুই কোটি তীর্থ আছে এবং এই 
স্থানে সোমেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত আছে। বিরজ্গ নামক ক্ষেত্র ও একাত্র- 
ক্ষেত্রে কাম:বন্ ও চক্রেশ্বর শিবের অবস্থান! ভান্বর নামক মহাক্ষেত্রে 
মাতঙ্গ নামক মহাদেব, পবিত্র কুশস্থলী, দন্থকবন ও সুমন্তবন। এই 


০ শশী পপ খাপ থা ৩ পর 


ক্ষেত্রের পূর্বদিকে শিবধূপ, পশ্চিমে ধেনুকারণ্য, উত্তরে গয়াশিরঃ এব" ! 


দক্ষণে চক্্রতাগা! ও ওডুপীঠ। হে বরাননে! ইহার দৈর্ঘ্য শতযোজন 


সপ পা 


এবং বিস্তর ত্রিশ ফোজন। যেখানে যোনিমূদারপিনী কামেশ্বরী দেবী 
অবস্থিত অ।ছেন এব: যেপ।নে ভগোলপীঠ, গোলোকেস্বর, ধশ্থপাঠ, নথাপীঠ, ' 


কামেশ্বর শিব, অবিমুক্ত ও হংসপ্রপতন ক্ষ, ব্রক্ষবপ, খেতবট, কুরুক্ষেত্র, 


অ'্য়ান্বন। নদী, পবিত্র অযোধ্যা রণা, ধর্শারপ্য, কচায্মক নামক মহারণা ও ' 
পাতালশঙ্কর অবস্থিত রহিয়াছেন ; যাহার পূর্বে গণকী নদী, পশ্চিমে ' 


বিকুমূপ, দক্ষিণে বৃধতলিঙ্গ ও উত্তরে কদলীৰন, সেই মধ্যবর্তী ধনুকাকার 


1 


পীঠ, পল্প ও রক্ুবর্দ। এই পীঠ ত্রকোণাকার এবং ইহার দৈর্ঘ্য ১০৯ । 


এই পাঠস্বলেও মহাদেবের ক্ষেত্র, এই 
ক্ষের্তয় এব' মাধবারণ্য, মহাদেবের অরণা ও ভর অরণা এই অরণাঙ্য় 
বরষান আছে। এই পীঠের উত্তরে বক্ষে, দক্ষিণে সম, পুরে উদয়কূট 
এবং পশ্চিমে প্ীপব্বত। ইহার নধানী পীঠের নান পুণ্যপীঠ। কাম- 
কূপের মধ্যন্বলে বটকোণ, নববাহ ও ভিমগুলসূক্ পবিভ্রতম এক সেদী 


মজন ও বিশ্বার ৮” ফোজন। 


আছে এবং এখানে দশটি পর্দত অবশ্থেত রহিয়াছে । মধাপীঠ নামক 
যহাপীঠস্বলে কাদেশ্বর নষক মহাদেব এবং চণ্পাবাতী নদী । কল্তাশ্রম 
নাষক মহাক্ষেতে রুদ্রগেবের পদগয়। একাজ্জক্ষেত্রে নাগাঙ্কশক্ষর। 
যানসক্ষেত্রে বিশ্বেস্বর, নাট ক1রণয '3 চম্পকারণ]। গৌতসের দক্ষিণ গাগে 
পিচ্ছিল! ও মহাবন। 
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গতর কাষেশ্বস্সীদেধী যোনিমুক্রাগকপিলী। 
পাঁয়জাতং মহাক্ষে তং বতরাদিতান্ শয়ং। 
কোৌযেয়ন্ত পুরং ক্ষেত্রং তখ! ঢাময়কণ্টকম্‌। 
আরণামাশ্িনফৈব গৌতমারণ্যকং শিবম্‌ ॥* 
পূর্বে ্বর্ণন্দী (বর্তমান স্বর্ণ্লী) পশ্চিমে করতোয়া, 
দক্ষিণে মশৈল এবং উত্তরে বিহ্গাচল এই চতুঃসীমার মধ্যে 
সৌমার। 
অইকোণ সৌমার ও দিরুবনাসিনীস্থলে মহাদেব 
অবস্থান করেন এবং এ কপ স্থলে দেবীর অন্ধগ্রহে 
পীঠাদিও অবস্থিত আছে। অতঃপর নয়টি পীঠের বিষয় 
কথিত হইতেছে। দিকরবাসিনীতে অঞ্জয় নামক গ্রতাঙ্গ পীঠ 
এবং দিক্বরের বাষুকোণে হর্লভ নীলপীঠ, এই স্থানে যোনি- 
যুদ্রারূপিণী কামেশ্বরীদেবীর অবস্থান। আদিতাশঙ্করের 
'অবস্থিতি স্থলের নাম মহাক্ষেত্র পারিজাত এবং অপরাপর 
পীঠের নাম কৌধেরপুর, ফামরকন্টক, আবরণ, আশ্বিন, 
গৌতমারণ্য ও শিবনাথের অরণ্য । 
সৌমানের অংশবিশেষের নাম সৌমারপীঠ, আপামের 
উত্তর-পূর্বভাগে অবস্থিত, যোগিনীতন্ত্রে ইহার চতুঃলীম! 
এইরূপ [ন্দ্ধারিত হষ্টয়াছে-_ 
প্অরণাং শিবনাপন্ত শৃণু পীঠানধিগ্রিয়ে । 
পৃব্বে সৌরশিলারণ্যং পশ্চিমে স্বর্ণনী শুভ] ॥ 
দক্ষিণে বৃন্গযুপত্ত উত্তরে মাননং সরঃ। 
এতন্মধ্যগতং পাঠং ভুক্ষিমুক্রি গ্রদায়কম্‌ ॥ 
মৌমারাখাং মহাপীঠং ষটকোণস্গ ত্রিমজগলম্‌। 
সহঅ্যোজনব্যামং হতাম পঞ্চমম্‌ ॥১ 
যোগিনীতন্ত্বে ২1১। 
 হেপ্রিয়ে! এই শিবনাণের অরণোর চতুঃসীমা নির্দেশ 
শ্রবণ কর। পূর্বদিকে সৌরশিলারণা, পশ্চিমে স্বণদী, দক্ষিণে 
ব্রহ্মযুপ ও উত্তরে মানস সরোবর। ইভারউ মধ্যন্থলে ভুক্তি- 
মুক্তিপ্রদ ষটুকোণ ও ত্রিমগুল মৌমার নামক মহাপীঠ । এই 
পীঠের পরিমাণ পহম্রবোন ব্যাম, পঞ্চম হয়তাম নামেও এই 
পীঠ অভিহিত হয়। 
আলাম বুরঞ্জর মতে তৈরবী হইতে দ্িকরাই নদী পর্য্যন্ত 
সৌমার পীঠ। 
শ্রীপাঠের চতুঃসীম! এইরূপ,-- 
প্বারাহী প্রথমং পীনং দ্বিতীয়ং কোলপীঠকম্‌। 
কুমারক্ষেত প্রথমং দ্বিতীয়ং নন্দনাহ্বয়ম্‌ ॥ 
ভতীয়ং শাঙ্বতীক্ষেত্রং মাতজং গ্রাণমং বনম্‌। 
পিঞ্জারণাং ছিতীয়ং ভূতীরং বিপুলং বনম্‌॥ 
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কোটিকোটিযুতং লিঙ্গং কোটি কোটি গণৈুর্তম্‌। 
পঞ্চতীর্থং ভবেৎ পূর্বে পশ্চিমে ধনদ। নদী ॥ 
পত্রাখা। দক্ষিণে চৈব উত্তরে কুরুবকাবনম্‌। 
এতনক্মধ্যগতং দেবী প্ীপীঠং দাম নামতঃ ॥% 
যোগিনতন্ত্র ২। ১ পটল। 
গম পীঠের নাঁম বারাহী, দ্বিতীয় কোলগীঠ। প্রথন 
ক্ষেত্রের নাম কুমারক্ষেত্র, দ্বিতীয়ের নাম নন্দন এবং 
ভূতীয়ের নাম শাশ্বতীঙ্গেত্র। প্রথম বনের নাম মাতঙ্, 
ঘ্বিতীয়ের নাম সিদ্ধারণ্য, ভূতীয়ের নাম বিপুলবন; এই বন 
কোটি কোটি লিঙ্গযুক্ত এবং কোটি কোটি গণাধিষ্ঠিত। 
পূর্বসীমায় পঞ্চতীর্থ, পশ্চিমে ধনদা নদী, দক্ষিণে পত্র! ও 
উত্তরে কুরুবক। বন, ইহারই মধ্যস্থলে শ্ীপীঠ অবস্থিত। 
রত্বপীঠের বর্তমান নাম কোচবিহার । সম্ভবতঃ কমতেশ্বরী- 
দেবী এইস্ভানে অধিষ্ঠান করিতেন বলিয়া ইহ! রত্বপীঠ 
নামে অন্তিহিত হইত । আসাম বুরঞ্জির মতে স্বর্ণকোধী নদী 
হইতে রূপিক1 নদী পর্য্যন্ত রত্বগীঠ। যোগিনীতস্ত্রে লিখিত 
অআ[ছে-. 
“রত্বপীঠে তু ষড় হস্তং লৌহিতা। চৈব উত্তরে ॥* 
কামপীঠ।--আসাম বুরঞ্জির মতে করতোয়! ও শ্বর্ণকোষী 
নদীর মধ্যবর্তী স্থান কামপীঠ। কিন্তু যোগিনীতন্ত্রে কাম- 
গীঠের অপর নাম যোনিগীঠ উক্ত আছে। যোনিপীঠের 
বর্তমান নাম কামাখ্যা, কামগিরির উপর অবস্থিত বলিয়া 
কামপীঠ নাম হুইয়। থাকিবে । * যথ1__ 
"যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্য। তত্র দেবত1।* 
তন্ত্রচু্ড়ামণি--পীঠমালা। 
[ কামাথ্যা দেখ |] এই কামাথ্যার কিছু দূরে যোগিনী- 
তত্্রোক্ত উগ্রপীঠ ও ব্রহ্গপীঠ। যথ1-_ 
ক্্রহ্ষামুখাশ্রয়ং পীঠং উগ্রতারাধিদৈধতম্। 
তং পীঠং বিবিধং প্রোক্ং গুপ্তং ব্যক্তং মহেশ্বরি ॥ 
মনোভবগুহাবহ্ইৌ দেবীশিখবমুন্নতম্‌। 
তন্মহোগ্রমিতি খ্যান্তং পীঠং পরমং হুর্লভম্‌ ॥ 
নিদ্ধিকালী ব্রহ্মরূপ। গ্লেবত! ভূবনেশ্বরী। 
নিবসেত্বত্র য| কালী ঘোরদৈত্যবিনাশিনী॥” 
যোগিনীতস্ত্রে ১।১১। 
বুরঞ্জিতে স্বর্পীঠ নামক একটি পীঠের উল্লেখ আছে, কিন্ত 
কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতস্ত্রে এই ত্বর্ণপীঠের উল্লেখ নাই। 
কালিদাসের রঘুবংশে ইহাই “ছেমপীঠ” নামে উক্ত হইয়াছে। 
*তমীশঃ; কামরূপাণামত্যাথগুলবিক্রমম্। 
ভেজে ভিন্নকটের্নাগৈরন্তান্থপরুরোধ যৈঃ ॥ ৮৩ 
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কামরপেশ্বরস্তম্ত হেমপীঠাধিদেবতাম্‌। 
রত্বপুষ্পোপহারেণ ছায়ামানার্চ পাদয়োঃ |” ৮৪ 
রদ্ু ৪র্থ সর্গ। 
তখন কামরপেশ্বর অন্ত ভূপালগণের আক্রমণে লব্বপ্রতিষ্ঠ 
প্রভির্লগণ্ড হস্তিনকল লইয় ইন্দ্রবিজয়ী রঘুর শরণাপন্ন 
হইলেন এবং সেই স্থুবর্ণপীঠের অধিদেবত! স্বরূপ তাহার 
চরণকমলে রত্বরূপ পুশ্পোপহার প্রদান করিলেন। 

আসাম বুরঞ্জির মতে রূপিক বা রূপহী নদী হইতে 
ভৈরবী বা ভরলী নদী পর্যাস্ত শ্বর্ণপীঠ। 

নামকরণ।--কাঁপিকাপুরাণের মতে, কামদেব মহা" 
দেবের ক্রোধানলে ভক্মীভূত হইবার পর, এই স্থানেই মহ1- 
দেবের কৃপায় স্বর্ধপ প্রাপ্ত হন বলিয়। ইহার নাম কামক্ষপ। 
[ কাঁলিকাপুরাণ ৫১ অঃ দেখ ।] পূর্বে বন্ধা এই স্থানে 
থাকিয়। নক্ষত্র স্থষ্টি করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার প্রাচীন 
নাম প্রাগ্জ্যোতিষ হয়। 

“অত্রৈবহি স্থিতে1 বন্গ। গ্রতিনক্ষত্রং সসর্জহ। 
ততঃ গ্রাগ্জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুবীসম! ॥” 
কালিকাপু* ৩৭ অঃ। 
তীর্থবিবরণ ।--পূর্ববেই বল! হইয়াছে কামরূপ অতি 
প্রাচীন তীর্থ । কালিকাপুরাণে এসম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

“পুর্বকালে মহাপীঠ কাময়পের নদীতে স্নান, তাহার 
জলপান এবং তথাকার দেবতা পূজ। করিয়! অনেক 
লোকই স্বর্গে যাইতে লাগিল এবং কেহ বৰ! নির্বাণ মুক্তি ও 
কেহব! শিবত্ব প্রাপ্ত হইল। পার্বধতীভয়ে যমরাজ এ সকল 
লোক মধ্যে কাছাকেও স্বর্গগমন্নে নিষেধ করিতে বা নিজ 
ভবনে লইয়া যাইতে পারিলেন না। প্রথমতঃ অনেকবার 
তিনি ষমদূত পাঠাইয়া দেখিলেন, শিবদুতের! যমদূতদিগকে 
তাহাদের নিকট যাইতে দেয় না। সুতরাং যমরাজের 
কর্তব্যকার্ধ্য একরূপ বন্ধ হইয়। গেল। তখন তিনি 
বিধাতার নিকটে গিয়। বলিলেন যে, হে বিধাতঃ! মন্ুষ্যগণ 
কামরূপে স্নান, তথাকার জলপান ও দেবপুজাদি করিয়া, 
মৃত্যুর পর সকলেই কামাখ্যাদেবীর বা শিবের পার্খচর হই" 
তেছে। আমার সেখানে অধিকার ন! থাকায়, তাহাদিগকে 
কোনক্রমেই বাধা দ্রিতে পারি না, কাজেই আমার কার্য 
বন্ধ হইয়াছে, এখন এসম্বন্ধে কোন উচিত উপায় অবলম্বন 
করিবার নিতান্ত আবশ্তক হইয়াছে । পিতামহ ব্রঙ্গ! 
যমের এই নকল কথ শুনিয়া, তাহাকে সঙ্গে লয়! বিষু্র 
নিকট ষাইলেন এবং ষমের পূর্বোক্ত কথাগুলি অবিকল 
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তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন। বিষুটও প্র সকল কথা! 


শুনিয়। তাহাদের উভয়কে সঙ্গে লইয়া শিবের নিকট উপ- 
শ্বত হইলেন। মহ্থাদেব পরম সমাদরে তাহাদের অভ্য- 
খন করিয়। আগমন-.কারণ ঝিজ্ঞাসা করিলেন; তখন 
বিষু। তাহাকে বলিতে লাগিলেন, 'এই কামরূপ সমুদায় 
দেবতা, সকল তীর্থ ও সকল ক্ষেত্র দ্বারা পরিবৃত হওয়ায় 
ইহ! অপেক্ষা উতকৃই স্থান আর নাই, সুতরাং এই পীঠে 
মুত্বা হইলে সকলেরই ন্বর্গলাভ ৰা আপনাদের পার্বচরত্ব 
লাভ হইতেছে । এসকল লোকদিগের উপর যমরাজের 
কোনই অধিকার নাই; ষমের ভয় ব্যতীত এই পীঠের 
নিয়মও বিশৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা । অতএব যাহাতে বমের 
অধকার পৃবাবত অক্ষুঞ্জ থাকে, তাহার কোন উপায় করিতে 
হইতেছে। 

মহাদেব বিষ্ুবাক্য পালন করিতে স্বীকৃত হুইর] তাহ- 
দিগকে বিদায় দিলেন। পরে শ্বগণনহ কামরূপে আসিয়। 
উপস্থিত হইলেন। কামরূপে আনির়াই তান দেবী উগ্র 
তারাকে ও ম্বগণকে বলিলেন, 'সত্বর এই কামরূপ. হইতে 
লোঁক সকল দূর করিয়া দাও ।+ 

শিব-আজ্ঞামাত্রই মহাদেখী উগ্রতার! ও গণসমূহ সমুগায় 
লোক বিহাড়িত করিতে লাগিলেন । ক্রমে তাহারা কাম 
রূপস্থ অন্তান্ত সমুদায় লোক দূরীভূত করিয়া বশিষ্ঠাকে 
স্াড়াইবার ঢচষ্টা করিলেন। তাহাতে বশিষ্ঠ নিতান্ত তুদ্ধ 
হইয়। উগ্রতারাকে অভিশাপ দিলেন, *হ বামে! আমি 
সুণি, তথাপি তুমি যে মামার তাড়াইবার চেষ্ট। করিতেছ, 
এইঞন্ত তুমি মাহ্গণসহ বাম অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ ভাবে পৃজিত 
কইবে। তোদসার প্রমথগণ মদমহ চি ন্নচ্ছের ম্তায় ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে, এজন তাহারা “য়চ্ছরূপে এই কামরূপে বাস 
করিবে । "আমি শম দম গুপাবশিষ্ট, বেদপারগ ও তপো- 
নিরত মুনি, তথাপি মহাদেনও যে প্সামার ম্নেচ্ছের সার 
বিবেচনাশূন্ত হইয়া তা়াইতে বলিয়াছেন, তজ্জন্ত ভিনিও 
ম্নেচ্ছের সভায় ভন্ম ও অস্থি ধারণ করিয়। এই কামরূপে 
অনবশ্থিতি করিবেন। কার এই কামরূপক্ষেতরর অদ্যাবধি 
ফ্লেচ্ছপরিবৃত হইবে । যতদিন পর্য্যন্ত স্বয়ং বিধুং এখানে না 
আসবেন, তন্দিন ইহা ভাবেই থাকিবে কামরূপ্র 
মাহাত্বাপ্রকাশক তন্থ সকল বিরল হইয়। বাউক। তবে 
যেসকল পতন শিদল প্রচার কামরূপতন্্ব অবগত হইতে 
পারিবেন, তাহারা থাকালে সম্পূর্ণ ফলও গ্রাপ্ত তষ্টবেন॥ 

বশিষ্ঠ এ অভিশাপ দিয়! অন্তহ্থিত চউনামাঞ্রই কাম- 
রূপপী'ঠন  প্রমধগ্রণ শ্লেচ্ছ হই! উঠিল) ঞ্রতার। বাম 


[1 ৫১২ ] 


০ 


কামরূপ 


হইলেন, মহাদেব ম্লেচ্ছরত হইলেন, কামন্ধূপমাহাত্বা- 
প্রকাশক তন্ত্র সকল বিরলগ্রচার হুইল? ক্ৃতরাং ক্ষণকাল 
মধ্যে কামরূপ বেদমন্ত্রধীন ও চতুর্বণশুণ্ভ হইয়া উঠিল। 
তৎপরে কামরূপপীঠে বিষুুর আগমন হুইল, তাহাতে 
কামরূপ শাপযুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ ফলগ্রাদ হইলেও দেবতা ও. 
মনুষযগণ পূর্বের ভার তাহার মাহাত্ম্য অবগত হইতে 
পারিলেন না। এই সময়ে ব্রহ্ধ! সমুদায় কুণ্ড ও নদা 
গোপন করিবার জন্ত শান্তনুপত্বী অমোঘার গর্ডে একটি 
জলময় পুর উত্পাদন করিলেন, সেই পুজকে পরশুরাম * দ্বার! 
অব্যগ্রভাবে অবতারিত করিয়া, সমুদায় কামরূপ জলপ্লাখিত 
করিলেন; সুতরাং অগ্ঠান্য তীর্থসমূহ গুপ্ত হুইয়। গেল। 
যাহার! অন্ত কোন তীর্থের নিষয় অবগত ন] হইয়া, 
কেবল ব্রহ্মপুর্জেরই অস্তিত্ব জানিয় তাহাতে স্নান করেন, 
"াহাদিগের কেবলমাত্র ব্রহ্গপুত্রে স্নান জন্ত ফলগ্রাপ্রি 
হয়। আর বাহার! এর ব্রহ্মপুত্র সমুদায় তীর্েরই গুগুভান 
অবগত 'মাছেন, ব্রন্গপুত্রেন্নান করিলেই তাহাদের সমুদাব 
তীর্থ কানের ফল লাভ হয়।” (কালিক1 পু* ৮১ অঃ।) 
উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হয় যে এক সময়ে কামরূপে 
বিস্তর তীর্থ ছিল। বাস্তবিক এখনও কামরূপের নানাস্থান 
পর্যটন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কামরূপের অনেক 
তীর্থ, অনেক পাবিত্র স্থান তঙ্ধপুত্র গর্ভে অবস্থিত রহিয়াছে। 
যেন ব্রহ্গপুজ কামরূপের প্রাচীন গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে 
হিন্দুদিগের প্রাচীন কাত্তি সকল গ্রা কবিরাছে! যোগিনীতন্বে 
লিখিত আছে--- 
“দেবীক্ষে রং কামরূণং বিদ্যজেহ্ন্যং ন ততসমম্। 
অন্থন্র বিরল (দবী কামরূণে গুভে গৃছে ॥* 
কামরূপ দেবীক্ষে ত্র, 'এনন স্তান আর নাই। অন্যত্র 
দেবীর দর্শনলাভ স্থুকঠিন, কিস্ কামরূপের ঘরে ঘরে দেবী 
বিরাজ করিতেছেন। 
যোগিনী তন্ত্রপাঠেও কামনপ ততীর্থের এইবূপ পরিচয় 
পাওয়। বায়।--মহাপীঠ কামরূপ খত গুহাতীর্থ, এখানে 
মহাদেন পার্বতীর সহিত নিয়তই অবস্থান করেন। এই 
পীঠে শতনদী ও কোটি লিঙ্গ 'লবস্থিত আছে। বাঁযুকুটের 
শেষ সীমায় ধনুরহৃস্ত পরিমিত ঝাযুরূপী চন্দ্রের অনস্থান। 
বাযুগিরির পূর্বদিকে চন্দ্রকুট শৈল, মধ্যভাগে গোদন্ত ও 


* বর্তম/ন আনামের উত্তরপূর্ব গ্রান্কধাঁসীগণের মধো একটি প্রবাদ 
আছে যে, পরগুরাম আপন কুঠার দ্বারা যে স্বান হইতে ব্রদ্মপুতরের 
অবতরণ করেন, অদাপি সেই গ্লানের নাষ 'খধিকুঠার' ; উহ একটি 
পবিত্র তীর্থ, সঙদিয।র উত্তরপূর্বে ব্রন্মকুণ্ডের নিকট অবস্থিত। 
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কামরূপ 


্ ও 
চক্ত্রটশলের মধ্যস্থলে ইন্দ্রশৈেলের কিঞিৎ দক্ষি 


শৈলের কিঞ্চিৎ উত্তরে চন্দ্রকুণ্ড নামক সরোবর । এই 
সরোবরের দক্ষিণদিকৃভাগে চারি ধনু পরিমিত মানসতীর্ঘ। 
মানসের দশ্গিণদিকে ২৮ ধনু পরিমিত অখুততীর্থ। তাহার 
দক্ষিণভাগে দশ ধনু পরিমিত খণমোচন নামক সরোবর । 
অশ্বক্রান্ত পর্বতের দক্ষিণ ও অগ্পকোণাংশে অশবক্রাস্তা নামক 
রোবর। এখানে ব্রহ্মা, বিষু। ও মহাদেব সর্বদাই অবস্থান 
করেন। চন্দ্রশৈল হইত্তে যে নির্ঝর পতিত হয়, তাহাকে 
জাহলী এবং ইন্ত্রশৈল হইতে নিঃশ্যত নির্ঝরকে সরম্বতী 
কহে; বর্যধাকালে এই অশ্বক্রান্ততীর্থে প্র উভয় নির্ঝরের 
সঙ্গম হওয়ায়, ইহা! প্রয়াগতীর্থের তুল্য বলিয়! অভিহিত । 
এই সকল তীর্থেন্ান, দান ও পুজাদি কার্য কাঁর্‌ূলে 
বিবিধ পুণ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । বিশেষতঃ অশ্বক্রাস্ত 
তীর্থ প্রয়াগতীর্থের তুল্য বলিয়া এখানে মস্তক মুগুনাদি 
কার্ষ্েরও বিধান আছে, তাহাতে ইহলোকে যাবতীয় ্ুখ 
সম্ভোগ ও পরলোকে স্বর্গ লাভ হয়।” যোগিনী ত” ২। ৩য় প*। 
“অশ্বতীর্থের কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে আট ধনু পরিমিত 
স্থানে সিদ্ধকুণ্ড। এই তীর্থের পশ্চিমে মরুর নিকটে 
চৌষ্্র ধনু পরিমিত স্থানে ব্রহ্মদরঃতীর্থ। ইন্ত্রকূটের উত্তরে 
আশি ধনু পরিমিত রাঁমক্ষেত্র, এখানেও একটি কুণ্ড 
আছে। রামতীর্থের নয় ধনু দুরবন্তী পূর্বদিকৃভাগে সীতা- 
তীর্থ । সীতাতীর্ধের দক্ষিণে দশ ধনুপিমিত বিজয়তীর্থ? 
এখানে বিজয় নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিত। ইহারই নিকটে 
যেোগত্রর্থ, তথায় যোগীশনামক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। 
তাহার নিকটে ২২ ধন্ু পরিগণিত মুক্কিতীর্থ। মুক্তিতীথের 
অতিদূরে বৃত্তকুণ্ড, ইহার ১৫ হন্ত। ইউন্দ্রটশলের দক্ষিণে 
বার ধনু পরিমিত শ্ুর্ম্যতীর্থ; এখানে হর্যাদেব অদৃণ্য 
মুন্তিতে অনস্থান করেন। রামক্ষেত্র মধ্যে ছুইটি ছুর্গকৃপ 
ও একটি ব্রহ্গযূপ আছে। ইন্দ্রকুটে মণিনাথ নামক 
মহাদেব অবস্থিত আছেন। লোমতীর্৫ঘের শেষণীমায় পাচ 
ধনু পরিমিত নাগতীর্থ । চন্দ্রশৈলের উত্তরে চৌষর্ট ধনু 
পরিমিত যে পর্বত অবাস্থত আছে, সেখানকার জলাশয়ের 
নাম গয়াকুণ্ড এবং তীরভূমির নাম ক্ষেত্র। পুর্বে 
লোহিত্য ও উত্তরে ব্রঙ্গয়োনি পথ্যন্ত বিস্তৃত ২২ ধনু পরি- 
মিত স্থানের নাম গয়াশীর্ষ না গয়াতীর্থ। 
এই সমুদায় তীর্থে সান, দান, পুজা, প্রদক্ষিণ এবং 
গয়াতীর্ধে শ্রান্ধার্দ কাধা করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।” 
( যোগিনী ত" ২। ৪র্থ পণ) 
সোঁমটৈলের ঈশানদিকে মশিশৈল, মণিশৈলের কিঞ্চিৎ 


৯২৯ 


২ 


্ পলিসি 


কামরূপ 


“রুর্বাংশ ঈপানকোণে সাত ধনু দুরে বারাণসী নামক কুণ্ড, 


এই কুণ্ডের দৈর্ঘ্য ২২ ধন্ু। তাহার দক্ষিণদিকে পাঁচ 
ধনু দুরে ২২ ধন্থ পরিমিত মণিকর্ণিকা নামক কুণ্ড। মশি- 
শৈলের ইঈশানদিকে মঙ্গলানামক নদী। দক্ষিণদিকে 
কামেশ্বরী, পশ্চিমে হয়গ্রীব, উত্তরদিকে কমললিঙ্গ, 
এবং পূর্বদিকে বিরজ1;) এই চতুঃসীমার মধ্যস্থলে তিন 
ক্রোশ পরিমিত স্থানের নাম মশিপীঠ। মানশৈলের বাযু- 
কোণে বরাহ পর্ধত। তাহার পূর্দক্ষিণভাগে নরনারা- 
য়ণ-সরোবর। ইহার বায়ুকোণে আট ধনু দুরে টবনায়ক 
তীর্থ এবং টৈর্্যে একশত ধনু পরিমিত প্রভাসতীর্৫থ | প্রভাস- 
তীর্থের বায়ুকোণে বিন্দুসরঃ। নাটকাঁচলের পূর্বভাগে 
মাতঙ্গ নামক পর্বত এবং অগ্নিকোণে হয়াচল।; এই 
স্থানকে শিবের অস্ঠগুর্থ নামক তীর্থ কহে। হয়াচলের 
পূর্ব ও উঈশানপিকৃভাগে ভম্মাচল। ইহার উত্তরদিকে 
উর্বশী নামক তীর্থ । উর্বশীতীর্থের পূর্বদিকে সুর্ধ্যতীর্থ। 
তাহার পাঁচ ধঙ্ছু দূরবর্তী পূর্বদিকে কামাখানরোবর। 
মদনতীর্ধের দক্ষিণদিকে গঙ্গাসরোবর তীর্থ । গঙ্গাতীর্থের 
আট ধনু দূরবর্তী দক্ষিণদিকে আগস্ত্যতীর্থ। এই আগন্তা 
তীর্থের কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অগ্রিকোণে একুশ ধন্থু পরি- 
মিত স্তানে বালব নামক তীর্থ। ইহার পশ্চিমদিকে 
অনতিদূরবর্তী সাঁত ধন্গু পরিমিত স্থানে রস্তাতীর্থ। তাহার 
ত্রিশ ধন্থু দূরবর্তী পশ্চিমদিকে রুক্সিণীকুড। এই কুণ্ডের 
বাযুকোণে আট ধনু পরিমিত স্থানে পিতৃতীর্ঘ। পুর্বেক্ত 
ভল্মশৈলের অগ্নিকোণে আট ধনু দূরে পিশাচমোচন তীর্থ; 
এখানে কপদ্দীশ্বর নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছেন। ভম্ম- 
কুটের বায়ুকোণে কপালমোচন তীর্থ; এখানে কপালে- 
শ্বর নামক শিবলিগ্ অধিঠিত। কপালমোচনের পাচ ধনু 
দূরবর্তী উত্তরদিকে কপিলাতীর্৫ঘ। এই স্থানে বৃষধ্বজ নামক 
শিবলিঙ্গের অবস্থান। এই শিবলিজের পশ্চিমভাগে ২২ ধন্ু 
পরিমিত মাতঙক্ষেত্র । মন্দর পর্বের ঈপানদিকে ১৬ ধন্ু 
পরিমিত চক্রতীর্থ। চক্রতীর্থের পশ্চিমে নন্দন পর্বত, ইহার 
পরিমাণ ৬২ ধনু । এখানে বুদ্ধবপী জনার্দনদেব অবস্থিত 
আছেন। মন্দরণৈলের উত্তরাংশ ঈশানকোণে বিরজাতীর্থ। 
গজশৈলের দঈক্ষিণ-পশ্চিমভাগে শৌভ্রলিঙ্গ । চক্রতীর্থের অগ্নি- 
কোণে ছুই ধু পরিমিতনস্থানে শৌত্রলিঙ্গ তীর্থ । ইহারই নিকটে 
শুক্রাচার্য্য-স্থাপিত শুক্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছে। 

এই সকল তীর্থে সান, দান, পুজা, প্রদক্ষিণ এবং স্থান 


বিশেষে শ্রান্ধার্দি করিলে বিশেষ পুণ্য লাভ হয়।” 
| (যোগিনী ত*২। ৫ম প'।) 


কামরূপ 


লোহিত্য হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিয়া, তাহার বাযু- 
কোণে কোলপর্বত। কোলপর্ধতের পশ্চিমদিকে পাু- 
নাথ। তাহার বাধুকোণে ব্রহ্গকুগডনামক দ্বাদশ ধনু 
বিস্তৃত সরোবর। এই মরোবরের অনতিদূরে দক্ষিণদিকে 
ধান্বম্তর কুল পর্যন্ত বিস্তৃত বিষুকুণ্ড। বিষুণকুণ্ডের 
দক্ষিণাংশে নৈধতকোণে একাদশ ধনু পরিমিত শিবকুণ্ড। 
ইহারই নিকটবর্তী স্থানে পাওুশৈল। পাওুশৈলের পাচ ধনু 
দূরবর্তী নৈখতকোণে অশ্বথচিছ্িত ধর্মক্ষেতর এবং এ 
শৈলের পাঁচ ধনু দূরবর্তী পূর্বদিকে শ্বচ্ছাকৃতি শিলা, এই 
শিল! লক্ষমীনামে অভিহিত হয়। তাহার অনতিুরে দক্ষিপ- 
দিকে আটধন্গু পরিমিত কোলক্ষেত্র। এইখানে অশ্বথ- 
মূলে বিষ্ণুর পাষাণ মুর্তি বিরাজিত আছে। ব্রক্ধকৃটের 
নিকটে শ্রীকুণ্ড নামক ছুই ধু পরিমিত সরোবর । তাহার 
পূর্বদিকে বাইশ ধনু দূরবর্তী স্থানে কনখল নামক তীর্ঘ। 
তাহার দক্ষিণদ্িগ্ভাগে মনোহর পর্বতের উপর চারি ধু 
পরিমিত চম্পকেশ্বর মূর্তি বিরাগ্িত আছে। এই মূর্তির 
পূর্বদিকে সাত ধন্থু পরিমিত পুফরতীর্ঘ। পুফরের নৈখত- 
দিকে কিঞ্চিৎ বামভাগে ২৮ ধন্থু পরিমিত বদরিকাশ্রমতীর্ঘ; 
এইখানে বিভাগুক নামক শিবলিঙ্গ বিরাঞ্ঘ করিতেছেন। 
পুফরের পূর্বাগে কুমার নামক সরোবর, এখানে স্থানু 
নামক মহাদেব আছেন। পূর্বোক্ত চম্পকেশ্বরের নামানু- 
সারে ৬২ ধনু পরিমিত স্থানে একটি বন আছে, তাহা 
চম্পক-বন নামে প্রসিদ্ধ। নীলকুটের পূর্বদিকে ছূর্গা- 
কৃপের তিন ধনু দূরে আত্রাতকেশ্বর নামক মহাদেব আছেন। 
আ'ন্রাতকেম্বরের দক্ষিণদিকে আটধনু দূরবর্তী স্থানে কৃষ্ণবর্ণ 
গজাকার গণদেনমূর্তি। তাহার পূর্বদিকে এক ধনু দুরে 
বিবিক্রম মূর্তি ॥ এই মুত্তির এক ধনু দূরবর্তী স্থানে ৪০ 
হস্য পরিমিত সৌভাগ্যনরোবর; ইহা কামাখ্যাদেবীর 
ক্রীড়াসরোনর বলিয়া প্রলিদ্ধ। ইহারই হঈশানদিকে 
লোহিত্য সরোনর, অগ্নিকৃণ্ড ও যামল-লরোবর। সৌভাগ্য 
দরোবরের পাচ তস্য দূরবর্থী নৈখতিদিকে গঙ্গসরঃ। ইহার 
উপরিভাগে 'অনন্তকুণ্ড। এই কুণ্ডের পূর্বদিকে এবং 
কষ্শিলার পশ্চিমদিকে বরাহতীর্থ। ইহার অগ্নিকোপে 
কম্বল নামক শিবনুর্তি অধিষ্ঠিত আছেন। অনস্থকুণ্ের 
পশ্চিমদিকে অপি নামক নদী । তাঁছাঁর পশ্চিমে বরুণ! নদী। 

এই সকল তীর্থ শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত, এখানে 
বখাবিধানে পুজাদি কার্ধ্য করিলে অনস্ত পুণ] লাভ হয়।” 

ৃ (যোগিনী ত* ২। ৬ প*।) 

মানসতীর্ঘ নামক মহানদীর উত্তরদিকে ছুই ধঙ্গ দূরবর্তী 


[ ৫১৪ ] 


কামরূপ 


স্থানে প্রেতশিলা। বান্থদ্েবের আঠার ধনু দুরবর্তী 
পশ্চিমদিকে পঞ্চকোণ উত্তরতীর্ঘথ। কোটিলিঙ্গের দক্ষিণে 
চতুক্ষোণ শিবমৃত্তির নাম দক্ষিণ মানস। কামনাথের সাত- 
ধনু দূরবর্তী পরশ্চমদিকে দীর্ষেশ্বরী দেবী। কামেশ্বরদেবের 
উত্তরদিকে দ্বাদশ হস্ত দুরবর্তী স্থানে কাঁম-সরোবর | কম্বল 
দেবের দক্ষিণদিকে আট ধনু দূরবর্তীস্থানে কোটীশ্বরী দেবী। 
লোক্চক্ষু দেবীর ছুই ধনু দুরবর্তী স্থানে তিনটা ধার! 
আছে, তাহার মধ্য ধারা পরন্বতী, দক্ষিণ ধার! বরুণা, 
এবং উত্তর ধার। যমুনা । ভ্রিধারার সঙ্গমন্থলে আকাশ- 
গঙ্গা। তাহার উত্তরদিকে অনতিধুরে গুকুবর্ণ বাস্থদেব মুর্তি; 
কামেশ্বরের পশ্চাৎভাগে পিদ্ধেশ্বর মূর্তি; তাহার নিকটবর্তী 
স্থানে ছায়াকুদ্র) বিদ্ধ্যাচলের নিকটবর্তী স্থানে বিদ্ধেযশ্বরী- 
শিল1। তাহার পূর্ব-উত্তরদিকে শত ধনু দূরে আকাশগঙ্গার 
চিহ্ন রহিয়াছে। ইহার দক্ষিণতাগে সুরদীর্ধিকা শিলা, 
এই শিল ললিতাকান্ত। নামে বিখ্যাত; এইস্কানে নন্দিরূপী 
অথথ এবং তাহার মুলদেশে কুর্মাকৃতি শিল। আছে। 
ইহার অনতিদুরে ব্যাসতীর্থ ও ব্যাসেশ্বরদেব ব্যালতীর্থের 
বিংশতি ধন দূরবর্তী পূর্বদিকে হস্তিক্মপিণী দেবীমুর্তি। 
ইহারই পূর্বদিকে অনতিদুরে নয় হস্ত পরিমিত ভুবনেশ্বর 
মুর্তি। তাহার বাযুকোণে অগন্তযাশ্রমে গদাধরমুস্তি। 
গদাধরের অনতিদুরস্থ উজ্জল শ্বেতশিলার নাম জল্লীশ। 
তাহার পশ্চিমদিকে সদাশিব মুষ্ঠি। সদাশিবের নিকটবন্তী 
স্থানেই গোবিনাপর্বতস্থিত গোবিন মৃত্তি। তাহার পূর্বব- 
দিকে নয় ধনু পরিমিত রক্তবর্ণ শিলার নাম শরণেশী। 
উচ্চ শিবাচলে প্রকট! নামী মহাদেবী। বিঙ্বা্যাচলের 
উত্তরদিকে নয় ধনু দূরবর্তী স্থানে মহালক্ী। শ্রপর্বতে 
শ্রকুণ্ড নামক তীর্ঘ। গৌতমাশ্রমে বৃষভধ্বঞ্জ নামক শিব 
মুর্তি এবং এই স্থানেই হুংসতীর্থ নামক নরোবর আছে। 
পাওুকুট পর্বাত হুইতে মে ধার নিঃস্থত হয়, তাহার নাম 
নর্দ। নদী। শিব ও বিসুমুস্তির মধ্যবর্তী স্থান হইতে যে 


ধার! নির্গত হইয়াছে, তাহার নাম মহানদী। নিতম্ব ও 
ধন এই উন্য়ের মধ্যবন্তী ধারার নাম মঙ্গলা। বিহ্ৃপ্ী 


পর্বতের সীমাদেশ হইতে নিঃশ্যত ধারার নাম সরদ্বতী। 
মতঙ্গ পর্বতেরও ধারার নাম নম্মদা। কামকুণ্ডের ধারার 
নাম কামগঙ্গা। কামাধথ্যার ধারার নাম গঙ।। নন্দিকুণ্ডের 
ধারার লাম মধুশ্রব।। কামধেনুর ধারার নাম সুধর্শিণী। 
পদ্মশৈলের- ধারার নাম গঙ্।। নীলকুণ্ডের ধারার নাম 
উর্বশী । ব্যাসকুণ্ডের ধারার নাম স্ুভদ্র/। শক্রশৈলের 
ধারার নাম চক্জরভাগা। লসোনকুণ্ডেরও ধারার নান 
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উর্বশী । যমশৈলের ধারার নাম বৈতরণী এবং ভগ্তী- 
শের ধারার নাম গোদানরী। ধন্মারণ্য মধ্যে রাম 
নামক তীর্ঘ। তাহার ত্রিশ ধনু দূরবর্তী উত্তরর্দিকে কোট 
পিঙ্গ। এই লিঙ্গের সন্ুথভাগে ব্রশ্মযোনি 

বরাহ ও কামের মধ্যবস্তাস্থানে অপুনর্ভবক্ষেত্র ও অপুন. 
ভব নামক আট ধনু পরিমিত সরোবর, তাহার উত্তর 
তীরে ভদ্তরকাশ পর্ধত; এই পর্বতে পৌব্রবিত্ত। ও শো, 
চুতিশিল।। তাহার পাঁচ ধনু দূরবর্তীস্থানে অববীণ' 
নামক ক্ষেত্র। অপুনর্ভবের পূর্বদিকে নয় ধন দূরে সাত ধন্ 
বিস্তৃত বারাণসীকুওড। তাহার পূর্বদিকে পাচ ধনু 
দীর্ঘ মার্কগেয় ভূদ। তদের উত্তরতীরে মার্কগেশ্বর শিব 
গোকণের অনতিদুরে ব্রঙ্গনরঃ নামক কুণ্ড। তাহার 
পশ্চিমদিকে শৈলরূপী বরাহদেব। গোকর্ণের ঈশানদিকে 
তিন ধনু দূরবর্তী স্থানে মদন পব্বত, তথায় কেদার নামব 
মহাদেব মুর্তি বিরাজিত আছেন। কেদারের পশ্চিমাদিবে 
প্রহ্মবটবৃক্ষ। কেদারের উত্তরদিকে তিন ধন্ত্রু দুরবর্ত 
পৌম্পক নগরে কমলাক্ষ মহাদেব । ব্রহ্গবট নামক কর 
বৃক্ষের তিন ধনু দূরবর্তী দারক্ষণদিকে& ছত্রকোর পর্বত 
হহারই মধ্যদেশে মন্দার নানক উন্নত গিরি। ছত্রকোরের 
পূর্বাদকে মধুরপু নামক বিষুমৃন্তি। 'এই পর্বতের উত্তর- 
|দকে ২০ ধনু দূরে করিলাম, তথায় কপিলেশ্বর দেবতা 
আছেন। কপিলাশ্রমের পুর্বদিকে ১১ ধন্থ দুরে পিশাচ- 
মোচন তীর্থ; এখানে কালটৈরব দেবতা আছেন $। ব্যা্ে 
শ্বরদেবের ঈশানদিকে ১* ধনু দুরে কৃত্তিবাপেশ্বর । মদন 
পর্বতের ঈশানদিকে তিন ধনু দূরে বাণেশ্বর, সপ্তপাতাল- 
তক ও বৎসহত লির্দ। বাণেশ্বরের বায়ুকোণে গরুড়লিঙ্ন | 
তাহার পশ্চিমদিকে বিষুণমন্দির। মণিকৃটের ভত্তরদিকে 
বল্পভ। নদী । মনিকুটের পৃব্বপিকে অনতিদুরে বিষুও, 
পুফষরতীর্থ। 

যথা বিধানে এই নকল তীর্থে স্নান, দান, পুঞ্ধা, প্রদ, 
ক্ষিণা্দি কাধ্য করিলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হুইয়! থাকে ।” 

(যোগিনী ত* ২। ৭-৮ প*।) 

কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রপাঠে কামরূপের প্রাচীন 
ভূবৃত্বাস্তের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। 

পর্বত । কালিকাপুরাণের মতে এই কয়েকটা-_ 

(১) চন্দ্রবিক; (২) সরস; (৩) নীল/ (8) ক্ৃত্তি' 
. ৰাসা ; (৫) স্ৃতীক্ষ ; (৬) বিভ্রাট) (৭) গুভাচল (৮) 
ধবল; (৯) গন্ধমাদন;(১*) গোগ্রাস্ত ঃ (১১) মণিকুট; 
(১২) মদন ; (১৩) দর্পণ (১৪) রোহুণ। (১৫) 


মান; (১৬) কংসকর ; (১৭) বায়ুকুট ; (১৮) দুর্গাৈল 
(১৯)চন্ত্রকুট) (২৯) আনন্দ ব ভশ্মাচল ) (২১) মৎস্ত- 
ধ্জ ;(২২) কাম? (২৩) স্থুকান্তক; (২৪) রক্ষকুট; 
(২৫) পাুনাথ ? (২৬)চিত্রবহ ; (২৭) ব্রহ্মগিরি ? (২৮) 
কর্পট) (২৯)বরাহ; (৩৯) অর্বাকৃ) (৩১) কজ্জল; 
(৩২) দুঙ্য়গিরি; (৩৩) ক্ষোতক) (৩৪) দন্ধ্যাচল; 
(৩৫). ভগবান্‌) (৩৬) শৃঙ্গাট ; (৩৭) নাটক; (৩৮) 
হেম) (৩৯) ভদ্রকাশ 3১৪০) নন্দন। এতত্িন্ন যোগিনী- 
তত্ত্রে (৪১ ) মন্দশৈল $ (৪২) বিহগাঁচল ; (৪৩) ম্পর্শা- 
চল) (৪৪) ব্রদ্মযূপ; (৪8৫) বিন্ধ্যাচল ; (৪৬ ) মান-টশল; 
(৪৭) শিবধুপ; (৪৮) ইন্দ্রশৈল; (৪৯ )ব্ীশৈল; (৫০) 
মতঙ্গ ; (৫১) হান্যাচল ;) (৫২) কোলপর্বত ; (৫৩) হস্ত, 
কর্ণ; (৫৪)বিকর্ণক (৫৫) অমাঁচল ; (৫৬) ছামন্ত; 
(৫৭) কনক? (৫৮) নীললোহিত) (৫৯) গন্ধর্ব; (৬০) 
পিশাচ ; (৬১) আদিত্য; (৬২) ভল্লাতক। (৬৩) ধন; 
(৬৪) মহীধ ; (৬৫) জনক? (৬৬) নল) (৬৭) মণ্ডল; 
(৬৮) যম) (৬৯) গোবিন্দ; (৭) বিন্বশ্ী; (৭১) 
ভণ্তীশ; (৭২) ছত্রক; (৭৩) পরিপাত্র; (৭৪) পূর্ণশৈল 
ইত্যাদি । 

নদী । কালিকাপুরাঁণে এই কয়েকটির নাম পাঁওয়। যায়।-. 
(১) স্যবর্ণমানস$; (২) জটোগ্ভবা; (৩) ভ্রিশ্রোত। ; 
(৪) সিতগ্রভা; (৫) নধতোয়।) (৬) যোগদ1 ১0৭) 
(৮) মহানদী ) (৯) বহুরোক17) (১০) করতোয়া ১ (১১) 
বৃষপ্রদ! ; (১২) চন্দ্রিকা) (১৩) ফেণিল; (১৪) শতা- 
নন্দ) (১৫) স্থমদনা) (১৬) তৈরবগঙ্গাঃ (১৭) দেব" 
গঙ্গা) (১৮) ভদ্রা) (১৭ )পুনর্ভ,) (২* ) মানলা) (২১) 
ভৈরবী) (২২) বর্ণাশ; (২৩) কুম্থমমালিনী) (২৪) 
্ষীরোদা ) (২৫) নীলা; (২৬) শিবাচত্ডী বা চিক; 
( ২৭) সিদ্ধন্রিক্রোতা ; (২৮) বৃদ্ধদেবিকা; (২৯) ভট্ট 
রিক ) (৩*) দিরূরিক1) (৩১) মবর্ণবহা ) ( ৩২) লগুবর্ণশ্রী; 
(৩৩) কামা; (৩৪) সোমালনা; (৩৫) বুষোদকা; 
(৩৬) শবেতগঙ্গ। ; (৩৭) কনখল! ১ (৩৮) সীতা; (৩৯) 
(৪০) নুমঙ্গল1) (৪১) শাশ্বতী, (৪২) কলিঙ্গিকা )(৪৩) 
দৃশ্তমান ) (৪৪9) কপিলগঙ্গিক ; (৪৫) দমণিকা) (৪১) 
বুদ্ধ; (৪৭) কান্ত; (৪৮) ললিতা) (৪৯) সন্ধ্যা; ( ৫০ ) 
দীপবন্তী ; (৫১) অগদনদ। 

এতগ্ভিন্ন যোগিনীতস্ত্রে একয়েকটী নদীর নাম পাওয়া! যায়__ 

(৫২) চম্পাবতী; (৫৩) মানস; (৫৪) পিচ্ছিল; 
(৫৫) ম্বর্ণনী; (৫৬) হীরিক17) (৫৭) ধনদ।) (৫৮) 
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পঙ্জাথা।; (৫৯) মঙ্গলা; (৬৯) ধবল 7 (৬১ )কপিল।; (৬২) 
ত্বরস্থতী ;( ৬৩) জাহ্বী;৬৪ দিক্ষু ইত্যাদি । (ক) 


(ক) হ্থবর্ণমানস, জটোস্তবা ও ত্রিআোত। এই তিনটি নর্দীই জল- 
পাইগুড়িজেলার প্রবহিত। হ্বর্ণমানসের বর্তমান "দাম শ্বর্ণকোশী, 
চলিত কথায় সোণকোধী কহে; এই নদী ভোটানের পর্বত হইতে 
উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্গপুত্রে মিলিত হুইয়াছে। জটোন্তবা-এই নদী 
ভোটান পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া জটোদ। নামে জলপাইগুড়ি 
জেলা ও কুচবিহার রাজোর মধা দিয় ব্রদ্মপুত্রে সিলিত হইয়াছে। 
ব্রিশ্োতার বর্তমান নাম তিশ্তা, উহার প্রাচীনগর্ভড অনেক 
পরিবর্তন হইলেও, এক্ষণে সিকিমের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হুইয়! 
জলপাইগুড়ি ও রঙ্গপুর জেলার মধা দিয় ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। 
এই নদীর অনতিদুরে ফকিরগঞ্ের মধ্যে জলপাইগুড়ি নগর হইতে 
প্রাষ ছেড়ক্রোশ পুর্বে জল্লীশ নামফ পুণ্যপীঠ। কালিকাপুরাণে 
লিখিত আছে _ 

“ততগ্ক কামরপন্য বা়বাং ত্রিপুরাস্তক£। 
আস্মনোলিঙ্গমতুলং জল্লীশাখ্যং বাবদশয়ং।” 


কামরূপের বায়,কোণে মহাদেব জল্লংশ নামক আপনার অতুললিঙ্গ : 


দেখিয়াছিলেন। 
প্বরদভয়ছন্তোহয়ং ঘিড়জকুন্নসন্লিভঃ | 
তৎপুরুষস্ত তু মস্্রেণ পুজয়েদেনমুস্তুমম্‌ ॥ 
এষ পুণাকরঃ পীঠো জল্লীশস্ত মহাজন । 
এভজ জ্ঞাত! নরে। যাতে শক্করন্তালয়ং প্রতি ॥" 
কালিকাপু* ৭৭ অঃ। 
এই জল্পীশ নামক মহাদেব বরদ।ভয়হত্ত কুন্দতুলা শ্বেতবর্ণ, 
ইহাকে তৎপুরুষের পুজ! করিবে । যিনি জল্লীশ বিষয় সম্যক অবগত হন্‌, 
তিনি শিবলোকে গমন করেন। 
কালিকাপুরাণের মতে, নম্দী মহ!দেবের আরাধনা করিয়। এই- 
খানে সশরীরে গাণপত্য প্র।প্ত হইয়াছিলেন। 


[ ৫১৬ 7, 


কস পতি শি পাশা 


সী পট 


পপ শাস্ট পিপল পপ শিপ ৮৩ তি পি শা পট 


এই জল্লীশদেষের মন্দর প্রথমে অংলশ্বর নামক একজন রাজ! ৃ 


নিশ্মাণ করেন। মুসলমানের! সেই প্রান মন্দির ধ্বংস করে। তৎপরে 
কুচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণ (প্রায় ২০০ বর্ষ হইল) 


বহমান মন্দির ! 


নির্বাণ করাইয়া! দেন। এখন এই মন্দিরের সেই পূর্ব সৌঃব নাই, 


এখন ইঙ্কার ভর্লাবন্তা, করে ভুমিসাহ হইবে। পুর্দে এখানে বিস্তর 
তীর্ঘযাত্রীর সম'গম হত, কিন্ত এখন সেকাল পিয়াছে। 

এই জল্মীশপীঠের অনতিদূরে তলমালদীর উপরে প্রাচীন পৃথু- 
নগরের ধ্ব”সাবশেষ পড়িয়। আছে) এক সময়ে এখানে পৃথুরাজের 
রাজভবন, দুর্গপরিধাদি ছিল, এখনও তাহার নিদর্শন পড়িয়া আছে। 
এই প্রাচীন স্কান প্রত্বনৃহবানুদন্ধারীর পেখেসার ধোগা বটে। 

ইহার নিকট কয়েকটি কু কু ননী অদ্থে, সেইগুলি কাংলকা. 
পুরাণোন্ সিতগ্র্া1। ও নবতো য়! বলিয়! অন্ুমেত হয়। 

তাহার কিছুদূরে পাটগঞ্জ নামক স্থানে পাটেশ্বরী দেবীর প্রসিদ্ধ 
মন্দিব। কেহ কেহ এই পাটেশ্বরী দেবীকেই কালিকাপুরণে।ক্ত সিদ্ধেশ্বরী 
বলিত। অন্মমান করেন। 


কামরূপ 


ইতিহাস ।--মহীরঙগ নামক একজন দানব কামরূপের 
অতি প্রাচীন রাজ! বলিয়া আপাম-বুরঞ্জিতে লিখিত 
আছে। এই দানব কে, কেমন করিয়াই বা কামরূপ ইহার 
শাসানাধীনে আইসে তাহার কোন বিশেষ বিবরণ নাই। 
মহীরন্ষের পর তথ্ংশীয় চারিজন রাজ। কামরূপ শামন 
করেন। 
মহীরঙ্গ দানবের পর নরকামন্ুর কাময়পের রাজপদে 
গ্রাতিঠিত হন। নরকানুরের বিশেষ বিবরণ এবং কিরূপেই 
ভৈরবী--এই নদীর বর্তমান নাম ভরি। 
উৎপন্ন হইয়। ব্রদ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। 
বর্ণাশা--বর্তমান কামরূপজেলায় উৎপন্ন হইক্স! যে।গীঘোপের নিকট 
্রহ্মপুত্রে মিলিত হইরাছে। 
" বুন্ধদেবিকা_কামরূপ জেলার প্রবাহিত বর্তম।ন বুড়বুড়ি নদী। 
দিকরিকা-বর্তমান নাম দিকরাই। এই নদী অকাপাহাড় হইতে 
উৎপন্র হইয়। দরঙ্গজেলার মধা দিয়! ব্রন্মপুত্রে মিলিত হইয়।ছে। 
্বর্ণবহ বা! হুবর্ণ্ী নদী--বর্কমান নাম হববনশিরি বা খোবন্শিরি । 
এই নদী লখিমপুর জেলায় প্রাবাছিত হইয়া ব্রহ্গপুত্রে পতিত হইয়াছে। 
কাম|-লখিমপুর জেল।র নর্ত্মান কারানদী, ইহাঁও ব্রহ্মপুত্র 
মিশিয়াছে। 
সেোমাসনা-_বন্ধম।ন নাম সিসি) লখিমপুর জেলায় প্রবাহিত । 
শ্বেতগঙ্গ!- বদ%্মান সদিয়ার নিকট প্রবাহিত দিম নদী, ইহারহ 
নিক দিকরবামিনীদেবীর প্রাচীন মন্দির। 
দিবাষমূনা--এক্ষণে কেবল যমুন! নামে প্রসিদ্ধ। এই নদী নাশ! 
পাহাড় হইতে উৎপন্ন । 
দমনিক্ষ|__পুর্বে(ক্ত যমুন।নদীর পূর্বের প্রবাহিত | এক্ষণে দিমে।ন! 
নামে প্রমিদ্ধ। 
কলিঙ্গিক1-নগগ|! জেল।র কলঙ্গ নদী, ব্রন্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। 
'কপিলগ!ঙ্গক] ব| কপিল1-- এক্ষণে কপিলি নামে অভাহঠ। জগন্তী- 
পাহাড় হইতে উত্পন্ন হইয়া ব্রন্মপুত্রে পতিত হইয়াছে । 
বৃদ্ধগঞ্গ।__দরঙ্গ জেলার বড়গন্্ নদী। 
দীপবতী--দরঙ্গ জেলার দীপোতা নদী। 
দিগ্ুনদী _বধ্ধমান নাম দিখু; শিবসাগরের নিকট ব্রন্মপুত্রে মিলিত 
হইয়াছে । ফোগিনীতস্ত্রের মতে এই নদীই প্র।চীন কামর়ূপেব পূর্বৃসীমা । 
চম্পাবতী-_গোয়ালপাড়! জেলায় প্রবাহিত বর্তম।ন টাপ।মতী নদী, 
ইহার দক্ষিপাশের নাম গদাধর। 
মাননা- গোয়ালপাড়। জেল।র মানহ! নদী । 
পিচ্ছিলা--দরঙ্গ জেলার পিছল| নদী, বিশ্বনাথের নিকট ত্রঙ্গপুত্রে 
পতিত হইয়াছে। 
হীরিক! নদী--বর্তমান নাম ছহিলিক, শিবসাগর জেলায় প্রবাহিত 
হইয়া লখিমপুর জেলার মধ দিয়! ব্রঙ্গপুত্রে পতিত হইয়াছে । 
ধনদ|--ব€সান ধনেশ্বরী ব| ধনশিরি নামে খাত, নাগ।পাহ।ড় হইভে 
উৎপন্ন হইয়। ব্রঙ্গপুত্রে মিলিত হইয়াছে। ইহাই প্রীগীঠের পশ্চিস 
সীম! 


অকাজাতির দেশ হইতে 


কামরূপ ৫১৭ ] 


বা স্বয়ং ভগবান্‌ বিষণ কর্তৃক কামরূপের ব্রাজত্ব প্রদত্ত হয়, 
কালিকাপুরাণের ৩৬শ হইতে ৪০শ অধ্যায়ে তাহা 
সম্যক্রূপে বিবৃত আছে। নরকাস্রের কীতন্তি অদ্যাপি 
কামরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। নরকাস্র এবং কামাখ্যা 
সম্পর্কে এইরূপ একটি কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে যথা__ 
নরকাস্থর কোন এক সময় স্বীয় আস্থরিক দর্পে উন্মত্ত 
হইয়া ভগবতী কাঁমাখ্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন । 
তখন ভগবতী কামাখ্যার মন্দিরাদি নির্মিত হয় নাই। 
অতি সামান্ভাবে অরণোর ভিতরেই পীঠস্থান ছিল মাত্র । 
নরকের প্রস্তাব শুনিয়। ভগবতী কহিলেন, যদি তিনি এক 
রাত্রির ভিতর তাহার মন্দির, রাস্তা পুফ্করিণী ইত্যাদি 
সমস্ত নির্মাণ করিয়া দিতে পারেন তবে ভগবতী তাহ্বাকে 
পতিত্বে বরণ করিবেন । নরক তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্মীকে আহ্বান 
করিয়। তাহার সাহাম্যে রাত্রিশেষের পূর্বেই প্রায় সমস্ত কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিলেন। ভগবতী দেখিলেন মহা বিপদ, এখন 
তাহাকে অন্থুরের ভার্ধা হইতে হইবে । এইরূপ চিন্তা করিয়া 
একটি মাক্সারূপী কুকুট স্থষ্টি করেন এবং নরকের কার্য্যশেষের 
অবাবহিত পূর্বেই ততকর্তক প্রাতঃকালীন কুক্ুটধ্বনি 
করাইতে আরম্ভ করিলেন। কুকুটধ্বনি হইলেই ভগবতী 
নরককে কহিলেন, কার্্যশেষের পূর্বেই কুকুটধবনি হইয়াছে__ 
রাত্রি প্রভাত হইল, আমি «তোমাকে বরণ করিতে প্রস্তত 
নহি। ভগবতীর বাক্যে নরক ক্রোধান্ধ হইয়া সেই কুকুটের 
অন্ুসব্ণ করিয়া! তাহাকে বধ করিলেন । যেস্থানে নরকানুর 
এই কুক্ুটকে বধ করেন অদ্যাপি “কুকুরাকটাচকি” নামে 
সেই স্থান প্রসিদ্ধ। নরকাস্থুব কর্তৃক এই সময়েই প্রথমতঃ 
ভগবতীর কামাখ্যার মন্দির নির্মিত হয়। 
বামায়ণের সময় কামরূপের (প্রাগৃজ্যোতিষপুরের ) শাসন- 
কর্তা নরকান্ুর ছিলেন। সীতা অন্বেষণের নিমিত্ত স্থুগ্রীব 
কনক বানরাদি নান দিগৃদেশে প্রেরিত হইলে কামরূপেও 
একজন বানর প্রেরিত হয়। বানররাজ সুগ্রীব সেই সময় 
কামপ্ধপের এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন-__ 
“যোজনানি চতুঃবাষ্টর্বরাহে। নাম পর্ববতঃ। 
সুবর্ণশৃঙ্গঃ স্থমহানগাধে বরুণালয়ে ॥ ৩০ 
তত্র প্রাগ্জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্‌। 
তশ্মিন বসতি হুষ্টাম্পা নরকো নাম দানবঃ ॥” ৩১ 
কিক্বিন্ধাকাণ্ড ৪২ সর্গ। 
বর্তমান গৌহাঁটিতে নরকের রাজধানী* ছিল। এই 


* এই গৌহাটির প্রাচীন নাম প্রাগৃজ্যোতিষপুর। 
“প্রাগ্জ্যোভিষপুক্সং খ্যাতং কামাধ্যাযৌনিমণ্ডলম্‌।” 
যোগিনীতন্ত্র ১। ১২ পটল। 


৯৩০ 
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গৌহাটির পশ্চিম দক্ষিণপার্থে নীলাচলের নিকট নরকান্ুর 
পর্বত নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ও আছে। 
নরকাম্থরের পর তৎপুত্র ভগদত্ত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক 
কামরূপেন্ু সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। পূর্বদিকে চীনদেশ 
পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত ভগদত্ত স্বীয় শাসন বিস্তার 
করিয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপর্ন্ে অর্জুনদিশ্বিজয়ে 
ভগদত্তের বিষয় এইরূপে লিখিত আছে-- 
“স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্জ্যোতিবোহভবৎ | 
অন্যেশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরান্পবাসিভিঃ ॥৮ 
তিনি কিরাত, চীন এবং সমুদ্রতীরবর্তী রাজন্যবৃন্দ 
কর্তৃক পরিবৃত হইয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিক্লাছিলেন। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ও ভগদত্ত চীন এবং কিরাতসেন। 
দিয়! হুর্য্যোধনকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেকস্থলে এই 
কিরাতদ্িগকে শ্লেচ্ছ এবং স্থানবিশেষে কামরূপেশ্বরকে 
“য়েচ্ছানামধীপঃ” এবং কামরূপের অন্তর্বর্তী এই কিরাত- 
দেশগুলিকে শ্নেচ্ছদেশ বলা গিয়াছে । প্রত কামরূপদেশেরও 
গ্রন্তবিশেষে শ্রেচ্ছদেশ নাম দেখা যায়। তাহার কারণ 
কামরূপ তীর্থবিবরণের প্রারস্তেই বর্ণিত হইযাছে। 
যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের রাজবিবরণ সম্বন্ধে এইরূপ 
ভবিষাদ্বাণী আছে-_ 
“কুমতেঃ পুরভূপন্ত রাজ্যনাশো যদা ভবেৎ। 
তদ্দিনাৎ পরমেশানি ব্রহ্মশাপঃ প্রবর্তিতে ॥ 
ততোইতীব হুরাচারো কামরূপে ভবিষ্যতি। 
সদাযুদ্ধং মহামায়ে সদাদুরত্মেৰ চ ॥ 
দেবদানবগন্ধব্ধাঃ সদ! পীড়াপরায়ণাঃ | 
কুপুর্ববকুলটাচন্দ্রেগতে শাকে দিবানিশম্‌ ॥ 
সৌমারৈশ্চ কুবাচৈশ্চ ঘবনৈরুদ্ধমুলুণম্‌। 
ভবিষ্যতি কামপৃষ্ঠে বহুসৈম্তসমাকুলম্‌ ॥ 
ততো! রণে চ সৌমারং জিত্বা যবন-ঈপ্সিতম্‌। 
বর্ষমেবাকরোদ্রাজ্যং মকাবাদির্মহীপতিঃ ॥ 
ততসহায়ং সমাসাদ্য কুবাচঃ স্বীয়রাজ্যভাক্‌। 
বর্ধান্তে যবনং হিত্বা সৌমারে। বাজ্ানায়কঃ ॥ 
কুমারীচন্্রকালেন্দৌ গতে শাকে মহেশ্বরি ৷ 
কামরূপে মণেঃ পৃষ্ঠসংযৌগং সম্ভবিষ্যতি ॥ 
কামরূপে তথ৷ রাজ্যং দ্বাদশাব্দং মহেশ্বরি। 
কুবাচসংগতো। ভূত্বা যবনশ্চ করিষ্যতি ॥ 
ষষ্ঠবর্গপঞ্চমাদিস্ততঃ শরীরমিচ্ছতি। 
শাসিতব্যং কামরূপং সৌমারৈশ্চ কুবাচকৈঃ ॥ 
যবনশ্চ কুবাচশ্চ সৌমান্শ্চ তথ প্লবঃ | 
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ছিলেন। এই রাজা হিন্দু হইলেও বৌদ্ধদ্বেধী ছিলেন না, 
বৌদ্ধদিগকে বৃত্তি দিতেন । ইনি কুমাররাজ নামে বিখ্যাত 
ছিলেন। ৫৬৫ শকে নালন্দাবিহারে শিলাদিত্যের সহিত 
মিলিত হইয়া কান্কুক্জে গিয়া উৎসবে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। কান্যকুজরাজ ইহাকে ষখোচিত সন্মান দেখাইয়া 
আপন দক্ষিণ পার্থখে বসিতে আসন দিয়াছিলেন। চীন- 
পরিব্রাজকের সময় কামরূপে শতাধিক হিন্দুদেবদেবীর 
মন্দির ছিল। বৌদ্ধমন্দির বা! সঙ্ঘারাম একটিমাত্র ছিল না। 
কামরূপের অধিবাসীরা অধিকাংশ হিন্দু ছিল। এই 
সময়ে কামরূপ রাজধানীর পরিধি ২॥০ ক্রোশ বা ৩ ক্রোশ ও 
দেশের পরিধি প্রীয় ৮৫০ ক্রোশ (১০০০০লি)ছিল। এ 
সময় সমস্ত কামরূপরাজ্ায একমাত্র রাজ। কুমার-ভাস্কর-বন্মার 
অধীন ছিল। ইহার অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামস্তরাজ ছিল। 
ততৎপরে দশকুমারচরিতে কামরূপরাজ কলিন্দবন্মার নাম 
পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবত ভাঙ্করবন্মীর বংশীয় হইবেন । এই 
বংশের প্রাধান্ত হাস হইলে পূর্বোক্ত সামন্তরাজের! প্রবল 
হইয়া উঠে। 

আসামের বর্তমান দরঙ্গ জেলায় নাগশঙ্করনামে এক 
শিবালয় আছে। নাগাঙ্কনামে কোন রাজা এই মন্দির 
নিম্শীণ ও ইহাতে শিবস্থাপনা করেন। * নাগশঙ্কর দেবা- 
লয়ের পার্খে প্রতাপপুর ব! প্রতাপগড়ে ইহার রাজধানী 
ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, 
৩০০শকে নাগাঙ্ক রা! ছিলেন । রাজ! নাগাঙ্কের পর তদ্বংশীয় 
আর কতজন রাভ্তা হইয়া গেলে, তাহার বংশলোপ হয়। 
নাগাঙ্কবংশ কামরূপে সর্ধশুদ্ধ ৪০০ শত বংসর রাজত্ব করেন। 
দরঙ্গ জেলায় এই রাজবংশের বাস ছিল বলিয়। অন্রমিত হয়। 

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকৃলে আড্িমাও নামক একজন রাজা 
ছিলেন। প্রবাদ আছে, গ্রতাপপুরের কোন রাণীর গঞ্ডে 
বক্গপুত্রের রসে এই নরপতির অন্ম। ইহার আকৃতি 
'আন্ডিমাছের মন ছিল বলিয়া “আডিমাও৮ নাম হয়। 
প্রবাদ যাহাই হউক, আড়িমাও কিন্ত ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকূলে 
প্রবল হইরা উঠেন। ইনি নাগাঙ্কবংশধবংশের কিছু পূর্বে 
কাছাড়, জদশ্বী ৪ প্রতাপগড়ের অধিকারভূক্ক অনেক স্থল 
অধিকার করেন। গোৌভাটী হইতে নওগা পর্য্যন্ত ইহার 
অধিকার বিস্তৃত হয়। আড়িমাগর জোঙ্গালবলহু নামে 
এক পুল্প ছিল। কাছাড়রাজের সহিত সর্ধদ] যুদ্ধবিগ্রহাদি 

* নাগাঙ্ক নাগশক্ষর নামেও বিখ্যাত। ইনি করতোয়। নদীর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে ব্র:গ্যণত্ব লাত করিয়! ছিলেন বলিয়া 
গ্রবাদ আছে। | 


[ক্র 
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হইত বলিয়া এই জোঙ্গীলবলহু একটি ছূর্গ নির্মাণ করেন। 
নওগার শহরীপরগণায় আজিও একটি ছুর্গের ভগ্রাবশেষ 
আছে, লোকে ইহাকেই “জোঙ্গাল-বলহুর গড়” বলে। 
কাছাড়রাজ যুদ্ধে পরাস্ত হইলে জোকঙ্গালবলহুর সহিত স্থীয় 
কন্তার বিবাহ দেন। এই রাজকুমারী পিতৃকুলের হিতেচ্ছায় 
ষড়যন্ত্র করিয়া উভয় রাজ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ বাধাইয়া দেন।* 
কপিলীনদীতীরে এই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জোঙ্গালবলনু পরাস্ত 
ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া কিলিঙ্গ নদীতে পড়িয়া প্রাণরক্ষ! 
করেন। নদী হইতে উঠিয়া পলাইবার সময় জোঙ্গাল- 
বলহু কোথায় মার! পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই। এদিকে 
কাছাড়ীরা! তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। এই সকল 


' ঘটনার কাল নির্ণয় কর! যায় না। 


কামরূপের ডিমরুয়ার রাজা পুর্বোক্ত আড়িমাও রাজার 
কোন সন্তানের বংশজাত বলির পরিচয় দেন। আজিও 
ডিমরুয়ার রাজবংশ (পূর্বপুরুষের সন্ত্রম রক্ষা অথবা 
এক গোত্র বা বংশোৎপন্ন বলিয়া) আড়মাছ থান না। 
নাগাঙ্কবংশ ধ্বংস হইলে উত্তরভাগে ছুটিয়। নামক এক অসভ্য 
জাতি প্রবল হইয়া উঠে। ইহাদের রাজ! মহাদেবের ভাগ্ডারা 
কুবেরের সন্তান বলিয়৷ প্রসিদ্ধ, কি্ড আধুনিক আসাম বুর জা- 
লেখকেরা বলেন যে, ব্রহ্মপুত্রবংশীয় কোন শেষ বংশধরের 
ভাণ্ডারী প্রবল হইয়া এই জাতিকে বশাভৃত করিয়া প্রাধান্ 
লাভ করেন। কালক্রমে ব্রহ্মপুত্রবংশ লোপ হইলে ইহারাই 
রাজা হর। তৎপরে যখন আহোমজাতি কামরূপরাজ্য অধি- 
কার করে, তখন ইহার! তাড়িত হইরা অনেকেই দরঙ্গ 
জেলায় উঠিয়া গিরা ছুটিয়ারাজ্য স্থাপন করিল। এখানে 


ইহারা আপনাদের মধ্যে একজনকে রাজা করিয়া সমুদয় উত্তর- 


খণ্ড অবিকার করে । ইহাদের পরাক্রম হাস হইলে কেবল 
পুর্বের কিদদংশমাত্র ইহাদের অধিকারে থাকে এবং অবশিষ্টাংশ 
আহোমরাজ্যভুক্ত হয়। এই বিবরণ হইতে উত্তর অঞ্চলের 
কিছু প্রাচীন বিবরণ পাঁওর। যার । 

কামরূপ জেলার দক্ষিণাংশে জিতারিনামে একজন ক্ষত্রিয় 
সন্নাসী রাজ। ছিলেন। ইনি পশ্চিমপ্রদেশের লোক । ইহারই 
সময়ে গৌহাটা ( গুয়াহাটা ) হইতে চিরদিনের জন্য রাজধানী 
উঠাইয়া লওয়া হয়। জিতারি ভাটানামক স্থান হইতে 
আসিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই ভাটীতে রাজধানী হইল। 
কবে ইহা হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। ইহার পরে 
জল্লেশ্বর নামে একজন রাজ! হন। এখন যেখানে জল্লেশ্বর 
নামক দেবমন্দির আছে, সেইখানে ইহার রাজধানী ছিল। 
জলপাইগুড়ির জন্নীশপীঠে ইনিই জঙ্লেশ্বর নামক দেবালনন 
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নির্মাণ করেন ও শিবপুজা প্রচার করেন। কামরূপের এই 
খগুকে আপামীরা বড়ছেড়ীদেশ বলে। অন্ত একখানি 
বুরঞীমতে জিতারি ৬২ বৎসর, তৎপুক্র স্থবলি ১০৫ বৎসর, 
তৎপরে পদ্মনারায়ণ, চন্দ্রনারারণ, মহেন্দ্রনারায়ণ, গজেন্দর- 
নারায়ণ, রামনারারণ, জন্ননারারণ, শুভনারারণ ও রামচন্ত্র 
ইহারা প্রত্যেকে ১০৫'বংসর করিয়া রাজত্ব করেন। রাম- 
চন্দ্রের সময়ে এই বংশ লোপ পান্ন। এই বংশ কবে রাজত্ব 
করিস্নাছিল, তাহা কিছুতেই জানিবাঁর উপায় নাই এবং 
বুরঞগীতে বেকধূপ খিবরণ দেওয়া আছে, তাহাতে বিশ্বাস করাও 
কিছু কঠিন। এই অঞ্চলে পৃথুনামে একজন রাজা ছিলেন। 
রঙ্গপুর অঞ্চলে ইহার এবং ইহার বংশের অন্তান্ত ভূপতিগণের 
অনেক কী আছে (ক)। রঃ রঃ 
ইহাদের পর কামরপে ধন্মপাল (খ) নামক একজন 


(ক) পৃথুরাজের সময় রাজ্যের সীম। বহুদূর বিস্তুত ছিল এবং 
ইনি বহুদিন পয্যস্ত রাগজত্বও করিয়াছিলেন। ইনি দেবাংশঞাত 
বলিয়! বিখা।ত। প্রবাদ আছে, ইনি রাজ! হইবার পূর্ধে রাজা 
মধো কীচকনামক অনসভ্যন্জাতির উৎপাত হয়। তংক।লীন রাজ! 
তাহ।দিগকে দমন করিতে ন৷ পারায় পৃথু একদিন কে।ন পুষ্ষরিণাতে 
ঝাপ দেন। পরে তিনি উঠিয়। আসিবর সময় তাহার সহিত অসংখ্য 
সন্দ্দ সৈম্ভ উঠয়। আমিল এবং কীচকর্দিগকে দমন করিয়। নগর 
অধিকার করিল ও পৃথুকে রাজপিংহ।সনে স্থাপিত করিল। এই 
কাচকজগাতীয় লোক ডভুরভারতে* এখনও দেখ। যায়। ইহার! বন্য 
পশুচারণ ও ভ।গ্যগণন। করিয়! জ!পিকার্জন করে। 

(খ) ধন্মপাল নামক একজন গৌ.ড়শ্বংরর পুন্রকে অবলম্বন 
করিয়। ঘনরামের *্রধর্্মমঙ্গন” কাব্য লিখিত। শ্রীধর্পমঙ্গলে এই 
ধর্মপ।লের পুব্রও গোড়েখর বলিয়। উত্ত হইয়ছেন। শ্রীবন্মমজল 


হইতে নিয়লিখত এতিহাপিক কথ। পাওয়া যায়। ইহার'সময়ে 
ক।মরাপরাজ গৌড়ের অধীন ছিলেন। গৌড়েখর ধন্মপালের পুত্রের 
সমসামায়ক কামরপের রাজার নাম কণপূর্রধল। কর্ুরধল 


গৌড়ের অধীনত স্বীকার করিতেন ন|। ধর্মপাল ইহাকে দমন 
করিবার জন্ত ন্বীয় মন্ত্রী মহামদকে পচলক্ষ সৈম্যসহ পাঠাইয়। 
দিলেন। দশদিন পরে মন্ত্রী ব্র্মপুত্রের তারে উপনীত হইল। শক্রু 
দেখিয়| যেন ব্র্মপুত্রের জল কুলে কূলে ভরিয়! উাঠল (বোধ হয় বর্যাক।ল) 
সথতর।ং মন্ত্ীপার হইতে না পারিয়। এ পারেই রহিলেন। ব্রহ্গপুজের 
অপর পার তখন ক!মরূপরাজের সীন।। কিছুদিন পরে মন্ত্রীমহামধ গৈন্য 
উঠ।ইয়! লইয়া চলিয়! আমিলেন, কিছু করিতে গারিলেন না, কারণ 
ব্রহ্মপুত্র কমিল না । অজয়নদীর তীরবত্তা ঢেকুর ব! ত্রিষ্ীগড়ের পূর্বব- 
রাজ! ও ময়ন।গড়ের র।জ| কর্ণ সেন রায় এই ধর্মপালপুত্রের শালীপতি; 
ইহার পুর লাউসেন হান ধর্মপ।লপুত্রের নিকট ময়নাগড়ের রাজত্ব প্রাপ্ত 
হন। তৎপরে মন্ত্রীর অত্যাচারে গৌড়েরাজো ছুর্দশ। অ।রভ্ভ হয়। 
কিছুদিন পরে ধর্শপ(লপুত্র মন্ত্রীর দেব বুঝিতে পাপিয়। তাহাকে কর্ম 


৯৩৯ 


[ ৫২১ ] 


কামরূপ 


রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, বঙ্গদেশের 
পাঁলবংশের সহিত এই ধর্মপ(ল রাজার কোন সম্পর্ক ছিল বা 
ইনি বঙ্গদেশের পালবংশেরই কোন একজন রাজা । আসাম- 
বুরপ্তী অঞ্রেবণে জানা যায়, এই সময় ছুটীয়া নামে এক পরা- 
ক্রান্ত জাতি আসামের পুর্ণভাগে রাজত্ব করিত। ইহাদের 


হইতে অপশ্থত করেন। মন্ত্রী গোপনে ষড়যশ্ব করিয়। কামরূপরাঙ্জকে 
গৌড় আক্রমণের জঙ্য পত্র লিখিলেন। কামক্ধপেখবর এ নিমস্থণ উপেক্ষ! 
করিলেন না, সৈন্ত সজ্জিত হইতে লাগিল। গোৌড়েশ্বর সংবাদ পাই- 
লেন এবং মহ।মদের ক্ষমতায় মোহিত হইয়! উপস্থিত বিপদ হইতে 
উদ্ধার হইব।র জন্য আব'র তাহ!কে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে 
মহামদের মন্বণায় লাউসেন কামরূপরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। 
লাউসেন উপস্থিত হইলে ব্রন্মপুত্র বাড়ল, কিন্ত দেবকৃপায় নদী পারহইলেন 
এনং যুদ্ধে কপৃরধলকে পরাস্ত করিলেন। জীধর্মমঙ্গলের এই উপাখ্যান 
কতদূর সতা তাহ! অনুমান করয়া ঠিক করিবার উপায় নাই ;কিন্তু মি: 
মার্টিন বলেন যে, বঙ্গেশ্বর ধর্শপাল পালবংশীয় বঙ্গরাজগণের অন্যতম। 
ইহার মাশিকচন্দ্র নামে এক ভ্রাঙ্া1। ছিলেন। মাা“কচন্দ্রের অল্লবয়সে 
মৃত্া হয়। মাণিকচন্ত্রের পহীর নাম ময়নাবতী। সমীর মৃতার পর 
ময়ন।বতী ম্বীয় শিশু গোপীচন্দ্রকে ল!লন পালন করিতে লাগিলেন এবং 
তাহাকে বঙ্গনিংহ।লনে বদাইনার জন্থা ষড়যন্ত্র করিয়! রাজা ধর্মপালের 
সহি যুদ্ধ বাধাইলেন। ধর্মপ।ল পরাজয়ের 
উপক্রম দেখিয়া পলায়ন করিলেন। শি গোগীচন্দ্র সিংহাসনে বসিলেন। 
ইহার রাজকর্যা ময়নাবভী নিজেই দেখিতে লাগালেন আর রাজ। দয়ং 
একশত পরী লইয়। বিপাসে উন্মন্ত হইলেন । কিছুদিন পরে ভোগে বিতৃ্ণ! 
জন্মিলে তিনি রাপকার্যা দেখিতে প্রয়াপী হইলেন; কিন্তু ময়নাবতী 
হরিপ (বা হাড়ীসিদ্ধ) নামক একজন যোগাকে দিয়! তাহ|র সে বাসন। 
ফিরাইয়। দিলেন । গে।দীচন্ত্র হরিপের উপদেশে বিষয়বাসন! বিষবৎ 
পরিতা।গ করিয়! বনে গ্রস্থান করিলেন । ক।মরূপের যুগী ন।মক নীচশ্রেণীর 
লে।কেব! আজিও *“শিবের-গীত" নম একপ্রকার গন করে, তাহ।তেই 
এই গোপীচন্দ্রের বিষয়-বিরাগ ও তাহ!র শতম্ত্ীর খেদোক্তি অতি সরল 


তিস্তার তী:র সুদ্ধ হয়। 


গ্রমাভাষায় রচিত। ইহ] গান করিতে ছুইদিন লাগে। ইহা! হইতে 


অনুমান হয় যে গোগীচন্ত্র কামরূপে রাজ! ছিলেন। রাজা গে।পীচন্ত্রের 
গর ঠাহ।র পুত্র ভবচন্ত্র ব| হরচন্দ্র রাজা হন। ইহার এক মস্ত্রী ছিলেন, 
ঠাই(র ন।ম গবচনত্ত্র । নির্ব,দ্ধিত।র জন্য হনচন্দ্র রাঁজ। ও তাহার গবচন্দ্র 
মন্্বী অতি বিখ্যাত। হ্বচন্ত্রের রাজত্বকালে নিয়ম হয় যে রাতে 
লেকে কাজকর্ম কবিবে ও দিবসে নিত্রা যাইবে। এইরূপ দিনকে 
রাত্রি ও রাক্রকে দিন করার মত আরও অনেক ঘটনার কথ। বাঙ্গ।- 
লীর ঘরে ঘরে “ঠাকুরমার গল্প? হইয়ছে। এই রাজ! মূর্খ ও নির্বোধ 
হইলেও অজাতশক্র ছিলেন, ইহার সময়ে রাজ সমৃদ্ধিলম্পন্ন ও 
পজাকুল ধন প্রাণ লইয়। নিয় হৃদয়ে বাস করত। ইহার পরেও 
এই পালবংশীয় আর একজন রাঞ্জ। হন, ত২গরে নীলধ্বজল|নে এক বাজি 
পলবংশ ধ্বংস করিয়। কাঁমবূপের সিংহ।সন ল।ভ করেন। 

এই ধর্দপাল ও তদ্বংশীয়ের! ক্ষত্রিয় বলিয়া! বিখ্যাত, কিন্ত মিঃ ম্টিন 


কামরূপ 


রাজাদেরও উপাধি “পাল” । এখন এই ধর্মপাল ছুটীয়াদেরই 
কোন রাজা কিবঙ্গীয় পালবংশেরই কেহ তাহার নির্ণয় 
করা কঠিন। ধর্শপাল রাজ কামরূপে ১০৯৭ শকে রাজত্ব 
করেন। ইনি বর্তমান গুয়াহাটার নিকটবর্তী শোয়ালকুছি 
গ্রামে অনেক ব্রাঙ্গণকে নিফর জমী দান করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার সময়ে খোদ্দিত তাত্রফলকে ইহার পরিচয় পাওয়। 
গিয়াছে । ধর্দপপালের পত্বী বনমালার ভগিনী ময়নাবতীর 
পরাক্রমের বিষয় অদ্যাপি রঙ্গপুর অঞ্চলের গ্রাম্য-সঙ্গীতে 
গীত হইয়া থাকে । ধন্মপালের পর মাণিকচন্দত্র, মাণিকচন্দ্রের 
পর গোপীচন্দ্র, গোপীচন্দ্রের পর ভবচন্দ্র কামরূপ শাসন 
করেন। এই সময়ে রঙ্গপুর কামরূপের অন্তর্বর্তী ছিল। 
আসামের কোন বুরঞ্জীতে বৌদ্ধ ধন্মীবলম্বী পাঁলবংশীয় ১৭ 
জন রাজার নাম পাওয়া যায় ;--জয়স্ত, চক্রপাল, ভূমিপাল, 
তাহা বিশ্বাস করেন নাই। বাঙ্গালার বৌদ্ধপালর।জগণের মধো এক 
ধর্দপালের নাম পাওয়া বায়, ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণপালের 
প্রদত্ত একখানি তাত্রলিপি ও মঙ্গের হইতে প্রাপ্ত দেবপালের প্রদত্ত আর 
একখানি তাত্রলিপি হইতে জানা যায় ষে, স্থগতবুদ্ধের মতাবলম্বী গোপাল 
(দিনাজপুরের বুদাল স্তপ্ভতের লিপি অনুসারে লোকপাল ও আইন 
আঅকবরী মতে তৃপাল) পালবংশের আদিরাজ। এবং ইহারই পু্রের নাম 
ধ্পপাল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রঃ মিঃ জেম্স্‌ প্রিন্সেপ প্রস্তুতির 
বিগারে স্থির হইয়াছে ষে এই ধর্মপাল ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজ। 
গ্থলেন। ইতিহাসে পালবংশীয় রাজগণ যে প্রায়ই উড়িযা।, আসাম 
( কামরূপ ), ত্রিপুরা, কান্যকুক্জ প্রস্ৃতির সহিত যুদ্ধে লিগ্ত থাকিতেন 
তাহার যথেই প্রমাণ পাওয়া যায়। হিউএন পিয়াডের ভ্রমণবৃততাস্তে 
দিনাক্তপুরেষ মধ্যে পালবংশীয় রাজগণের রাজধানী পৌগু,বর্ধন নগরের 
বিষয় অবগত হওয়া যায়। শ্মিথ সাহেবের মতে করতোয়াতীরবত্তা 
গোবিন্দগঞ্জের নিকট বর্ধনকুটী নামক স্থানই এ পৌগুবদ্ধন। হিউএন 
সিয়াের ভ্রমণবুত্তান্তে বদ্ধনকুটার ৭৯ মাইল উত্তরে একটি দুর্গের বিষয় 
লগত হওয়া সায় এবং ইহ1 ধর্দপালের নিশ্িত বলিয়। পরগ্রন্থে উল্লিখিত 
হয়াছে। এক্ষণে অন্থমান করিয়াও বল। হকঠিন যে, এই বৌদ্ধ গৌড়ে- 
প্বু ধর্দপালই কানরূপেশ্বর ধর্্মপাল কি না? রঙ্পুরের অন্তত ডিমল|- 
পানায় ৯১০ নাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এই ধর্মপপলের নগর *্ধর্দ্রপুরের" 
হগ্রাবশেদ আভিও আছে। 
কানরূপরাজ ধর্পালের মাণিকচন্ত্র নামে যেত্রাতার কথ! উক্ত হইল, 
াঁঙার সন্বন্দে রঙ্গপুরে একটি উপাখ্যান চলিত আছে. উপাখ্যান 
হইতে এ্রতিহানিক কথার মধ জাঁন। সায় যে, মাণিকচন্দ্রের পত্রীর 
নাম ময়ন।বতী । তিনি হরিপ নামক কোন এক যোগীর নিকট দীক্ষিত 
হন। এই যোগী সাষান্ততঃ প্হাড়ীসিদ্ধ' নামে বিখ্যাত। ইহার 
কৃপায় মাণিকচন্দ্রের পুত্র জন্মে । এই পুত্রের নাম গোগীচন্ত্র। গো'পীচন্্রের 
নহিত হরিশ্চন্র রাজার কল্ত। অছুন! ও পছুনার বিধাহ হয়। এই 
বিনাহে গোপীচন্দ্র ১০* দাসী যৌতুক পান। অবশেষে মনে নিবে্বেদ 
উপস্থিত হুওয়াতে হাড়ীসিস্ধের উপদেশে সন্গ্যাসী হন। 
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দক্ষপাল, মধুপাল, ইন্ত্রপাল, সিংহপাল, ক্ৃষ্ণপাল, স্ুপাল, 
গন্ধপাল, মাধবপাল ও লক্ষীপাল। এই লক্ষমীপাল ৭৭ বৎসর 
ও অবশিষ্ট কয়জন প্রত্যেকে ১০৫ বৎসর করিয়া রাজত্ব 
করেন। লক্ষীপালের পর সুবাহু নামে একজন রাজ! হন, 
তিনি একা ১০৫ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া প্রকাশ আছে; 
কিন্তু ইহাদের এতদীর্ঘকাল রাজত্বের কথা বিশ্বাস হয় না। 
আর একখানি প্রাচীন বুরঞ্জীতে ধর্মপপাল, রত্বপাল, মোম- 
পাল, প্রতাপসিংহ, আভিমত, হিঙ্কুয়া ও রত্বসিংহ নামে কয়েক- 
জন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইহারা যে কতদিন রাজত্ব 
করেন, তাহা জানা যায় না, আর একখানি বুরঞীতে দেখা 
যায় যে কামরূপের লৌহিত্যপুরে মীনাঙ্ক রাজা ৫০ বৎসর, 
গজাঙ্করাজা ৫ বৎসর, শৃকবাস্করাজ! ৪০ বৎসর, মৃগাস্করাজা 
৫* বৎসর রাজত্ব করেন, ইহাদের পর কিন্তুয়া নামে একজন 
রাজা হন। এই রাজার রাজত্বকালেই মসলন্দগাজি নামে 
একজন মুসলমান নবাব লৌহিত্যপুর জয় করিয়া ২৫ বৎসর 
রাজত্ব করেন। এই লৌহিত্যপুর কোথায় ছিল তাহ 
নির্ণয় করা কঠিন। বর্তমান কামরূপ জেলায় বৈদরগড় 
নামে একস্থানে এই কিন্ুয়া রাজা একটি ছুর্গ নিশ্্ীণ করিয়া 
ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ইভা হইতে অনুমান হয় যে 
এই বৈদরগড়ই লৌহিত্যপুর হইতে পারে । 

ধর্মপালের বংশ উচ্ছেদের পর কামরূপ কিছুদিন অরাজক 
হয়। কামরূপের চতুঙ্গিক্বন্তী কোচ, মেছ, কাছারী, ভোট 
ইত্যাদি পান্থত্যজাতিগণ কামরূপ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। 
ইহার কয়েক বৎসরের পর কামতাপুরের রাজবংশের আধিপত্া 
হয়। [এই বংশের আরিপুরুব নীলধ্বজ কিরূপে রাজসিংহাসনে 
অধিরোহণ করেন, তদ্বিবরণ “কামতাপুর” শব্দে দেখ | ] নীল- 
ধ্বজের পর তৎপুত্র চক্রর্বজ কামরূপে রাজা হন। ইনিই 
কমতেশ্বরীর মৃত্তিপ্রতিষ্ঠা ও ভগদন্তের কবচ-উদ্দার করেন। 
চক্রধবজের পর শংপুন্র নীলাম্বর রাজা হন। উহার সময়ে 
বাঙ্গালার নবাব আলা-উদ্দীন হুসেনশাহ কামরূপ আক্রমণ 
করেন। আধুনিক বুরপ্ীমতে ১৪৯৮ খুষ্টান্দে কামরূপে 
মুসলমান অধিকার হয়। মুসলমানেরা ১২ বংসরকাল নগর 
অবরোধ করিয়া বসিয়াছিল, সুতরাং বলিতে হইবে ১৪৮৬ * 
থুষ্ভাবে মুসলমানের] সর্দপ্রথম এদেশ আক্রমণ করে। 

* বুরঞ্জীর মতে থৃষ্টায় ১৮৬ অব্যে হুসেনশাহ কামরাপ আক্রমণ 
করেন, কিন্ত রাজকৃষণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাসপাঠে জান! 
যায় যে, ছসেনশাহ ১৫৯৪ গুষ্টাবে হাবসি নবাবদিগকে পরাজিত করিয়া 
স্বাধীনভাবে বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন এবং ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ 
পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পুর্বে কামতাপুরের বিবরণস্থলে লিখিত হইয়াছে 
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নীলাম্বরবংশীয় চন্দন ও মদন নামে ছুই রাজপুন্র কামতাপুর 
হইতে কিছু দুরে স্বতন্ত্র এক নগর স্থাপন করিয়া অতি 
অল্লাংশমাত্র স্বানে কিছুদিন রাঁজত্ব করেন। 
গুরুজন-কথা-চরিত্র নামক আসামীয় ভাষায় লিখিত এক 
থানি পদ্যগ্রন্থে কামতাপুরে ছুন্লভিনারাঁয়ণ নামে একজন পরা 
ক্রান্ত রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। এই ছুল্লভ কোন্‌ বংশের 
রাঁজা, তাহা জানা যায় না) কেহ বলে পালবংশীয়, কেহ 
বলে জিতারিবংশীয়। এই হুল্লভনারায়ণ গৌড়েশ্বর ধর্ম- 
নারায়ণ নামক রাজার সহিত রাজ্যলোভে মহা যুদ্ধ করেন। 
কয়েক দিন ঘোর যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেক লোক মরিল। 
রাত্রে উভয়েই স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন উভয়ে সখ্যতা স্থাপন 
করিলেন এবং গৌড়েশ্বর দেশের অবস্থা শুনিয় সাত জন 
ব্রাহ্মণ ও সাতজন কায়স্থ প্রদান করিয়! গেলেন। রাজ! ছু্লভ- 
নারায়ণ এই চৌদ্দজনের মধো প্রধান ১২ জনকে “বারভূয়” 
আখা। প্রদান করেন। ত্রাঙ্গণ সাতজনের নাম-_কৃষ্জপ্ডিত, 
রঘুপতি, রামবর (রমাবর ), লোহার (লহর ), বয়ন, ধরম 
(ধর্ম) ও মথুরা। কারস্থ সাত জনের নাম-_হরি, গ্রীহরি, 
শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, সদানন্দ ও চণ্ডীবর। ইহাদের 
সকলের মধো চণ্ডীবর সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ছিলেন। 
রাজা দ্রল্লভনারায়ণ তাহাকে “শিরোমণি ভূয়” উপাধি দেন। 
এই চণ্তীৰর শিরোমণি দেনীব্ট পুজক হন। ইহার ভক্তি 
দেখিয়া লোকে ইহাকে “দেবীদাস' বলিত। কায়স্ত হইয়া 
চণ্ডীবর দেবীপুজক ছিলেন। এ চৌদ্দজন যুদ্ধকালে গোৌড়ে- 
শ্রের সঙ্গে আসিয়াছিলেন বলিয়৷ আসাম বুরঞ্লীলেখকেরা 
বিবেচনা করেন মে, ইহারা গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন। 
রাজ! ছুল্লভনারায়ণের রাজত্বকালে কোচ জাতির প্রভাব 
অল্নে অন্নে বাড়িতেছিল। রাজাও তাহা বুঝিতে পারিয়া- 
ভিলেন এবং সেইজন্য এই সকল ভূয়ীগণের সাহায্য পাইবার 
আশায়, তাহাদিগকে নিজ রাজো ভূসম্পত্তাদ্ি দিয় রাখি- 
লেন; কিন্তু ভূয়ণীরা রাজার কোনও উপকারে মন দিলেন 
না, শেষে কয়জনেই স্ত্রী পুক্র-পরিবার আনিবার উদ্দেশে 
স্বদেশে চলিয়া! গেলেন। রাজা ধন্মনারায়ণ * তাহাদিগকে 
বে, মি: মার্টিন হসেনশ।হের কামরূপ আক্রমণকাল প্রায় ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ 
বলিয়! নির্ণয় করিয়াছেন। বুরঞীমতের সহিত ইংরাজ এঁতিহাসিকগণের 
এই মত-পার্থকা দূর হওয়া একরপ অসম্ভব। 
 গৌড়েশ্বর রাজা ধর্পানারায়ণ যে কে, তাহা স্থির কর! যায় না। 
এ সময়ে গৌড়ে মুসলমান রাজত্ব। হুতরাং বোধ হয়, ধর্দননারায়ণ গৌড়ের 
নিকটবর্তী কোন ক্ুত্র স্থানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন, তিনি মুসলমান 
অধীনত। মানিতেন নী1 শেষে তিনিই সৈল্তসংগ্রহ করিয়। গৌড়েখর 
পরিচয়ে কামরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
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ফিরিতে দেখিয়া মহা কুদ্ধ হইয়া চণ্তীবর শিরোমণি 
প্রশ্থতিকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে কাণী হইতে 
এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গৌড়ে উপস্থিত হইয়া সকল পণ্ডিতকে 
পরাস্ত করিয়! স্বদেশে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় রাজার 
মনে চণ্তীবরের কথ স্মরণ হইল। রাজা অমনি চণ্ডীবরকে 
মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। শেষে চণ্ডীবরের সহিত 
বিচারে দিগ্রিজয়ী পণ্ডিত পরাস্ত হইলেন। রাঁজাও সন্ত 
হইয়া চণ্ডীবর প্রভাতিকে ধনরত্বাদি পুরস্কার ও যান-বাহনাদি 
দিয়া কামরূপে পাঠাইয়া দিলেন। পথিমধ্যে পাইমাগুরী 
নামক স্থানে ইহাদের নৌকা থামিল। এইখাঁন হইতে 
বাউনী পরগণার ত্রঙ্গপুল্রের একটা শাখা আছে। রাজ। 
গন্ধর্বরায় চৌধুরী এঁ শাখাটীতে কিছুতেই বাঁধ দিতে পাঁরেন 
নাই। শেষে চণ্ডীবরের পরামর্শে অনেক চেষ্টার পর বাধ 
বাধা হইল, জলের আত বন্ধ হইল। রাজ! চণ্তীবরকে 
আশীর্বাদ করিলেন। কিছুদিনের পর চণ্ডীবরের এক পুত্র 
হইল, ইহার নাম রাঁজধর রাখিলেন। ভূয়'ার! গন্ধব্ধরায়ের 
যত্থে সেইখানেই রহিয়া গেলেন। এই সময় অগ্রহায়ণ 
মাসে ভূটীয়া বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজা গন্ধর্বরায় 
পলাইয়৷ দক্ষিণপাঁরে চলিয়া গেলেন। অন্ঠান্ত লোকের সঙ্গে 
শিশু রাজধর ভূটীয়াদের হস্তগত হইল। চণ্ডীবর শুনিয়া, 
ভূটীয়াদিগকে পরাস্ত করিরা সকলকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। 
ভোটানরাজ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধন্বরায়কে অনুযোগ 
করিয়া পাঠাইলেন। গন্ন্বরায় ভীত হইয়া! বলিলেন, আমি 
কখনও ভোটানরাজের বিদ্রোহী নহি। ভূয়ারা এই কথায় 
বিরক্ত হইয়া বাউসী ত্যাগ করিয়া কাজলীর অভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। শেষে কিছুদিন সোমাই ভলুকাগুড়িতে থাকিয়া 
শেষে শিমুলতলায় গিয়া রহিলেন। ভোটানরাজ গন্দর্ধরায়ের 
নিকট জ্ঞান হইয়া ইহাদ্িগকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হন। 
তিনর্দিন যুদ্ধের পর ভোটানরাজ হারিয়া পলাপ্নন করিলেন। 
এই সময় চণ্তীবরের মৃত্যু হয়। রাজধর শিরোমণি ভূর। হই- 
লেন। এই রাজধরই শঙ্করদেবের পিতামহ। কোন আধুনিক 
বুরপ্তীকার অনুমান করেন, চণ্ডতীবরাদি আদি ভুয়াগণ ১২২৭ 
শকে এ দেশে আসেন এবং রাজধর ১২৫০।৬০ শকে শিরোমণি 
ভূয় হন। * পূর্ববঙ্গে প্রায় তখন সকল স্থানেই বারভুয়া 
উপাধিধারী জমিদার বা ক্ষুদ্র রাজা ছিল। কাহারও কাহারও 
মতে চন্দ্রদীপের ভূয় (পূর্ববঙ্গের বারভূয় গণের মধ্যে 


৮ শা পপপাপপিশ ্পিস 





* ইহার মতে কামতাপুরের সংস্কর্তা রাজ। নীলধ্বজ ৯২৫০।৬* শকের 


লোক, ন্বুতরাং রাঁজধরের লমসায়িক। হুল নার।য়ণ এই হিসাবে 


নীলধ্বজের পূর্ববর্তী । 


কামন্ধপ 


একতম ) কেবাররায়ের (চান্দার কেদার বায় নামে বিখ্যাত) 
ংশে এই কামন্পাগত চণ্ডীবর শিরোমণি ভূয় ীর জন্ম হয়। (?) 
অন্ত তুক্নাগণের বংশবিবরণ আর কিছু জানা যায় না। 
ষোড়শ শতা্ীর প্রারস্তে কুচবেহার রাজবংশের মূল- 
পুরুষ শিববংশীয় বিশ্বসিংহ কর্তক এই অরাজকতা দূরীরূত 
হর। কোচবংশসন্তৃত হাজো নামক এক বাক্তির হীরা এবং 
জীরা নাণী ছুটী পরমান্থন্দরী কন্তা ছিল। কামরূপ যে 
সময় অরাজক হয়, তখন এই কোচেরা নিকটবর্তী অন্টান্ 
ইতর আতিনিগকে বশীভূত করিয়া একটু পরাক্রান্ত হইয়া 
উঠে। পরাক্রমে কোচদের ভিতর হাজে। অগ্রণী ছিলেন । 
এব” জনপ্রবাদ আছে যে, মহাদেবের গরমে [কামতাপুর 
দেখ।] খীরার গর্ভে শিশু বা শিবসিংহ এবং জীরার গর্ভে বিশু 
বা বিশ্বসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। * থুষ্ীয় যোড়শ শতাবীর 
প্রারস্তেই বিশ্বসিংহ কুচবেহারে রাজত্ব করেন। বিশ্বসিংহ 
মুসলনান কর্তৃক বিববস্ত কামতাপুর রাভ্যের পুনরুদ্ধার করেন। 
আধুনিক বুরপ্রীমতে বিশ্বসিংহ ১৪২০৩ শকের (১৪৯৮/১৫০৮ 
থৃষ্টাবের ) মধ্যে কামরূপ অধিকার করেন। ইহার পূর্ব 
কামরুপে কিছুদিন মুসলনান রাজত্ব ছিল। হুসেনশাহের পুত্র 
এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন; কিন্ত সে সময়ে কামরূপে 
কোচদিগের বড়ই উত্পাত, সুৃতত্রাং হসেনশাহের পুল নসরত- 
শাহ কামরূপ পরিন্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিশ্বসিংহ এই 
বোগে অবশিষ্ট ঘুসলমানগণকে দূরীভূত করি! রাজ্যাধি- 
কাতর করেন। ইনি অতি পরাঞ্মসহকারে ১৫২৮ থু 
পর্য্ন্থ রাজত্ব করেন। ইহার রাজত্বকালেই লুপ্ন কামাথ্যা- 
পীঠের উদ্ধারসাধন এবং কামাথ্যার অন্তবন্তী অনেক পাঠ- 
স্থান আবিষ্কত হয়। বিশ্বসিংহ প্রকৃতপক্ষে কোচবেহারের 
রাজা হইলেও কামরূপ এই নময় ইহার শাবনাধীন হয় এবং 
কামরূপের সীমা কুচবেহার পর্যন্ত বিস্বাত হইরা পড়ে । 
বিশ্বসিংহের সমর উভনিখ€্ড আহোমেরা আক্রমণ করে। 
বিশ্বসিংহ সৈন্ভ পাঠাইরা আরুমণ নিবারণ করেন, কিন্ত 
'াহার সৈম্ৃদল সে স্থান পরিত্যাগ করিলেই আবার তাহারা 
উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। স্হরাং বিশ্বপিংহ বাণ্য 
হুইয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করেন। এই সদযে বাঙগলুগড় 
কামরূপ ও বেহাররাজ্োর পুর্ব নীনারূপে নিনূপিত হন । 
বিশ্বপিংহ ডিমরুরা বেলহলা, রাণী, লুকিবগাই, পান্তান, 
* আসাসী যায় লিখিত রাসসরখঠী পণ্ড তের গ্রস্থবিশেষে জানতে 
পার] ধায়, হরিদাদ নামক কোন একঞন লোকের উরসে হীরার গভে 
বিশু ব| বিশ্বসিংছের জন্ম হয়। রামসরম্তী মহার।জ নরনরায়ণের 
মভাপধিত ছলেন। 
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বকো, বনগা, মৈরাপুর, ভোলগী, ছয়গী, বড়নগর, দরঙ্গ, 
করাইবাড়ী, আটীয়বাড়ী, কমতাবাড়ী, বলরামপুর প্রভৃতি 
স্থানে যে নকল ক্ষমতাশালা বিখ্যাত লোক ছিল, তাহাদের 
সকলকেই বশীভূত করিয়।ছিলেন। মু, কার্পাস, তামা, 
রাঙ্গ, সীসা, রূপা, সৌণা, লোহা, কাচ, মাটা, লবণ 
প্রভৃতি দ্রব্যের উপর কর-নিক্ারণ করিয়া রাজ্যের আয় 
বুদ্ধি করেন। ইহারই সময় ভোটানের! সর্বনাই উপদ্রব 
করিতে থাকে । তখন ভোটানে দেববন্মী রাজ। ছিলেন। 
বিশ্বসিংহ ইহার সহিত সন্ধি করেন। রাজোর সীমান্তপ্রদেশে 
শান্তিরক্ষার জন্ত উজীর, লঙ্কর, ভূয়, বড়,য়া প্রভৃতি উপাধি 
দিয়! শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করেন। 
, * বিশ্বসিংহের ১৮টি সন্তান ছিল। নরনারায়ণ তন্মধ্যে 
সর্বজ্যেঠ ছিলেন, তিনিই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহারই 
ঠিক পরবর্তী কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিলারায় ব৷ শুক্লধবজ রাজ্যের 
দেওয়ান বা সেনাপতি হন। নরনারারণ শঙ্করদেবের * ভ্রাতা! 
বামরায়ের ক। কমলপ্রির আপীকে বিবাহ করেন। কেহ 
কেহ বলেন যে, শুক্লধবজই বিবাহ করেন। যাহা হউক 
যেখানে এই বিবাহ হয়, সেই স্কান আজিও “রামরারের কুঠি” 
বলিয়া কথিত হয়। জেলা গোরালপাড়ার ঘুল্লা পরগণায় 
এই স্থান আছে ও সেইথানে মেলা হয়। কমলনারায়ণ নামে 
আর একজন কুমার তভোটান ও আপামের মধ্যে বন্গপুলের 
উত্তরপাড়ে একট। বাধ বাবেন। এই বাধের নাম “গোসাই 
কমলেত আলি।”৮ লখিমপুর হইতে জলপাই গুড়ির মধ্যে 
অনেক স্থলে এই আলির চিহ্ এখনও বর্তমান আছে । এই 
সনয়ে সজন বা স্থজনগ্রামে পপ্ডিত রামখা ভূয়? নামে একজন 
রাঁজা ছিলেন। এই ব্যক্তি তলে তলে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র 
করে, কিন্ধ শেষে ভয় পাইনা পলাইয়া বাঁয়। 

আসাম বুরঞ্ী এবং অগ্ঠান্ত ইতিহাসমতে জান যায়, 
বিশ্বসিংহের জ্যেষ্ঠ পুজ নরনারার়ণ এবং ততকনিষ্ঠ শুক্রধবজ বা 
চিলারার। কিন্ত রাঘসরন্বতী পরুত-প্রণীত গ্রশ্থে জানা যায়-_ 

“বিশ্বসিংহ পুত্র, শশীসিংহ নাম, 
তেজ অভিনব বর ॥ 
তাহান কন্তাত, ওরস রহিল, 
তেহে প্রাণ তেজিলন্ত। 


* এই শঙ্করদেব গৌরাগ্গদেবের শিষা। ইনি বাঙ্গালী, কারণে 
বৈষ্ণবধর্শ প্রচার করেন। বাঙ্গালায় যেমন গৌরাঙ্গদেব, ক।মরূপে 
তেদনই ইনি বিষু্র অবতার বলিয়! কীর্তিত হন। ই'হার বিবরণ পরে 
প্রদত্ত হইবে। 


কামরূপ *[ ৫২৫ 7] কামরূপ 

পরম শোভন, রূপ বিতোপন, মহারাজ নরনারায়ণ এবং শুর্ুধবজ মহামায়ার একান্ত 
পাছে পুন জন্মিল্ত ॥ ভক্ত ছিলেন, এবং ভগবতীও উহাদ্দিগকে যথেষ্ট অনুগ্রহ 

অপুত্রক রাজা, পুত্র নাহি কয়, করিতেন। মহারাজ কুচবেহার হইতে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
নাতি ভৈলা অন্থুপাম। * আনাইয়া ভগবতীর পুজাদি নির্বাহ করিতেন। কেন্দুকলাই 

পরম মহস্তে, পণ্ডিত সকলে, নামক কামাখ্যার একজন পূজারী ব্রাঙ্গণ এবং মহারাজ নর- 
নারায়ণ দিল! নাম ॥৮ নারায়ণ ও শুরুধবজের সম্বন্ধে কামরূপে অদ্যাপি এইরূপ 


অর্থাৎ বিশ্বসিংহের শশীসিংহ নামে একটি পুল্র ছিল। 
শশীসিংহ অল্গবয়সে লোকান্তরপ্রাপ্ত হন। তাহার কন্ঠার 
গর্ভে (কাহার ওুরসে ঠিক নাই ) অপুল্রক বিশ্বসিংহ রাজার 
পরম সুন্দর রূপবান একটি দৌহিত্রের জন্ম হয়। পণ্ডিতের 
তাঁভার নাম নারায়ণ রাখেন । , 

এই নরনারায়ণ এবং ইহার ভ্রাতা শুক্রধবজের ( চিলা- 
রায়ের ) নাম কামরূপে সবিশেষ প্রসিদ্ধ । মহারাজ নরনারা- 
যণ বিশেষ বলশালী ছিলেন। ইনি কামরূপকে বিদেণীর 
হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিয়া, ইহাঁর অনেক উন্নতি- 
সাধন করেন। মহারাজ নরনারায়ণের অন্ত একটি নাম 
মল্পদেব বা মল্পনারায়ণ। উহার সময়েই পুরুষোত্তম বিদ্যা- 
বাণীশ কর্তৃক অধুনা আসামে প্রচলিত সংস্কত রত্বমালা-ব্যাক- 
রণ রচিত হয় * | যথা_- 
“শ্রীমল্পদেবন্ত গুণৈকসিন্ধোর্মহীর্মহেন্ত্র্ত যথা নিদেশম্‌। 
ন্রাৎ প্রয়োগোত্তমরত্রমাল। বিতগ্ঠতে শ্রীপুর্রষোত্তমেন ॥৮ 

বত্বমালা । 

ভিন্দধন্মবিদ্ধেষী বিখ্যাত কালাপাহাড় 1 ১৫৬৪ বা 
১৫৬৩ খ্রষ্টান্দে ভগবতী কামাখা-দেবীর মন্দির ভগ্ন 
করিতে আইসে। কুচবেহারে তখন মহারাজ নরনারা- 
মণ রাজা ছিলেন। কালাপাহাড়ের পরাক্রমে সন্বস্ত হইয়া 
তিনি তাহার সহিত সন্ধি করেন। কালাপাহাড় ভগবতীর 
মন্দির ভগ্র এবং গীঠস্থানবন্তী সুন্দর সুন্দর অন্ঠান্ত প্রতি মু্তি- 
গুলি গদাথাতে বিকৃত করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে 
মহারাজ তাহার ভ্রাতার সহিত ভগবতীর মন্দিরাদির পুন3- 
অতি কমেও বার বংসরে এই জীর্ণ 


সংস্কার করেন। 
সংস্কার কার্য্য স্ুসম্পন্ন হইয়া উঠে । কামাখ্যামন্দিরের বন্ত- 


মান ( চলন্ত! ) মৃত্তি (যাহা সাধারণতঃ নাড়াচাড়া করা গার) 
মহারাজ নরনারারণ কর্তৃক নিশ্মিত। বর্তমান কামাখ্যা-মন্দিরের 
বহিরাগেই মহারাজ নরনারায়ণ এবং তাহার ভ্রাত। শুর্ধবজের 
প্রস্তরখোদিত সুন্দর প্রতিমুত্তি ছইটি অদ্যাপি বর্তমান আছে । 


* আধুনিক বুরঞ্ীমতে ১৪৯০ শকে রত্ঈমাল। রচিত হয়। 
+ কামরূপ অঞ্চলে কালাপাহাড় 'পোরাঠার” “পোরাকুঠার, 
“কফাল।হঠান' বা কালযবন নামে বিখ্যাত। 


৯৩২ 


জনপ্রবাদের প্রচলন আছে ।-__কেন্দুকলাই পুজারীঠাকুর 
সন্ধ্যার সময় যখন ঘণ্টা বাজাইয়া ভগবতীর আরতি করি- 
তেন, তখন ভগবতী কেন্দুকলাইয়ের আরতিতে মুগ্ধ হুইয়া, 
তাহার ঘণ্টাবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতেন। মহারাজ 
নরনারায়ণ ইহ! জাঁনিতে পারিয়া ভগবতীর চৈতন্ঠমৃত্তি দর্শন- 
মানসে কেন্দুকলাই ঠাকুরকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। 
ঠাকুরমহাঁশয় বলিলেন, যে সন্ধ্যার সময় যখন তাহার ঘণ্টী- 
ধ্বনি শুনা যায়, তখন নাটমন্দিরের “কুন্ত্রাক্ষর জলারে” 
(রন্ধবিশেষের মধ্য দিয়া) মন্সিরের ভিতরে চাহিলেই, মহা- 
রাজ ভগবতীর চৈতন্তমূত্তি দেখিতে পাইবেন। এই পরামর্শ 
মত মহারাজ একদ্রিন সন্ধ্যার সময় নাটমন্দিরের “কুন্ত্রা্ষ 
জল!” দিয়া ভগবতীকে দেখেন । দৈবাৎ ভগবতী মহারাজের 
এই কাধ্য জানিতে পারিয়া কেন্দুকলাইঠাকুরের শিরশ্ছেদ 
করেন । (“কেন্দুকলাইর মুরছিঙ্গার দরে মূর ছিঙ্গিম”__আঁসামে 
সেই সময় হইতে এই একটি দৃষ্টাস্তই চলিয়া আসিয়াছে । 
অর্থ-_কেন্দুকলাইর যেরূপে মস্তকছিন্ন হইয়াছিল, সেইরূপে 
তোমারও মস্তক ছিন্ন করিব ।” ) এবং ভগবতী মহারাজ নরনার- 
য়ণকে শাপ দেন যে, ভবিষ্যতে তিনি কি তাহার বংশের 
কেহই কামাখ্যাদর্শন দূরে থাক্‌, কামাখ্যা-মন্দিরের দিকে 
দেখিলেও তাহাদের শিরশ্ছেদ হইবে । এই শাপের ভয়ে 
আজিও কুচবেহার, বিজনী, দরঙ্গ ইত্যাদি শিববংশী 
রাজপরিবারের কেহই কামাখ্যামন্দিরের দিকে প্রীণানস্তে ও 
দৃষ্টিপাত করেন না। কোন কার্যযবশতঃ কামাখ্যার দিকে 
যাইতে হইলেও কাপড় দিয়া সেই দিকৃটি অবরোধ কবিয়া 
চলেন । 

বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় রাজ্য, তাহার ছুইপু 
নরনারায়ণ ও শুক্ধবজের মধ্যে বিভক্ত হয়। নরনারায়ণ 
স্ব্ণকোষী নদীর পশ্চিমতীরস্থ সমস্ত রাজ্য ও শুক্ধবজ উহার 
পৃর্বতীরস্থ অবশিষ্ট রাজ্য প্রাপ্ত হন। শুক্লধবজের অংশেই 
ব্রহ্মপুত্রের উভয়তীরস্থ ভূভাগ পড়ে, স্থতরাং কামরূপ 
শুরুধবজের অধিকারে পড়ে । 

শুরুধ্বজের পর তাহার পুত্র রঘুদেবনারায়ণ রাজা হন। 
তাহার পর তাহার ছুই পুন্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিৎ। 


কামরূপ 


কনিষ্ঠের নাম অজ্ঞাত। এই কনিষ্ঠ পুত্র জায়শীর স্বরূপে 
দরক্গ প্রদেশ প্রাপ্ত হন; ইহার বংশধরেরা আজিও 
আসামরাজগণের অধীনে এ প্রদেশ অধিকার করিতেছেন। 
পরীক্ষিত সমগ্র রাজ্যের অধীস্বর হুইন্না গদাধর নদীতীরস্থ 
গিলাঝাড় নামক স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। (এখানে 
গিলাগাছের মহাবন ছিল।) এখানে রাজপ্রাসাদের 
তগ্নাবশেষ আজিও দেখা যায়। এই স্থানে তিনি ১৮টি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ছর্গ নিম্মীণ করান এবং তাহা হইতে প্রাসাদের নাম 
“আঠারোকোটা” হয়। ইহার সভায় নিত্য ৭০ শত বেদ- 
পারগ ব্রাহ্গণ-পঞ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন এবং এ নগরেই 
তাহাদের আবাস ছিল। ইহার সময়েই ঢাকার মুসলমান- 
শাসনকর্তী মৌগলসম্ত্াটের প্রতিনিধিত্বে ইহার নিকট 
রাজস্ব চাহিয়। পাঠান ও আদায়ের জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে 
থাকেন? পরীক্ষিৎ কিছু ভীত হইয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত 
পরামর্শ করিয়া আগ্রার সম্রাটের নিকট গমন করেন। 
সেখানে দরবারে সাদরে গৃহীত হন। ঢাকার নবাবের উপর 
আদেশ হইল যে, পরীক্ষিং যে পরিমাণ মুদ্রা রাজস্ব 
দিতে সক্ষম হইবেন, নবাব তাহাই লইতে বাধ্য হইবেন, 
কোন দ্বিরুক্ি করিবেন না। রাজা ফিরিয়া আসিয় সরল 
মনে, নবাবের নিকট একবারে ২ কোটি টাকা দিতে 
প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহার মন্ত্রী এই বিষয় অবগত হইয়া 
তাহাকে মুসলমানের অসঙ্গত অর্থ লোভের কথা জানা- 
ইলে, তিনি মহাতীত হইয়া পড়িলেন ) শেষে পরামর্শ 
করিয়া স্থির করিলেন যে, আর একবার সম্ত্রা্দরবারে 
গিষ্বা এই ভ্রম সংশোধন করিয়া আসিবেন। এবার মন্ত্রী সঙ্গে 
চলিলেন, কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে পাটনায় (কাহারও 
মতে রাজমহলে ) রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু হইল। এই 
স্ঘোগে ঢাকার নবাবসৈম্ত প্রতিশ্রত অর্থের অছিলাম্ম 
রাজ্য অধিকার করিল। পরীক্ষিতের মন্ত্রী সম্রাটদরবারে 
অনেক কষ্টে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বিবরণ নিবেদন করায় 
সম্রাটু তাহাকে কান্ুনগোপদে নিযুক্ত করিয়া পুরস্কার দিয়া 
বিদায় দ্িলেন। এই সময় এই রাজ্য চারিটি সরকারে 
বিভক্ত হয়- ত্রহ্গপুত্রের উত্তরে উত্তরকুল বা টঢেঁকিরি সর- 
কার, দক্ষিণে দক্ষিণকূল সরকার, পশ্চিমে বাঙ্গালভূমি 
সরকার ও গয়াহাটা লইয়া কামরূপ সরকার । পরীক্ষিতের 
ন্রাতৃরাজ্য দরঙ্গ তাহারই রহিল এবং পরীক্ষিতের পুত্র 
চন্দ্রনারার়ণ একটি বিস্থৃত জমীদারী পাইলেন, এই জমী- 
দারী আজিও তছংশীয়গণের আছে। প্রাচীন মন্ত্রীও (নৃতন 
কান্থনগে! ) নিজের জন্ত অনেকটা জমীদারী প্রার্ত হই- 
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লেন। এই ঘটনা প্রায় ১৬০৩ খৃষ্টাকে ঘটে। একজন 
মুসলমান ফৌজদার নিযুক্ত হইয়! রাঙ্গামাটা নামক স্থানে 
বাস করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে যখন রাজা মান 
সিংহ বাঙ্গাল! বেহারের নবাব হন, তখন এদেশের বিশেষ 
উন্নতি হয়। অরঙ্গজিবের সময়ে, মীরজুম্রা যখন বৃহ 
সৈম্ভদল লইয়া আসাম জয় করিতে আসিয়াছিলেন, 
তৎপরে কামরূপরাজ্যের এই অংশ হইতে সরকার কাম 
রূপ ও সরকার উত্তরকৃূল ও দক্ষিণকৃলের কিয়দংশ আসাম 
রাজগণের অধিকৃত হয়। এই ঘটনার ৭৩ বৎসর পরে 
রাঙ্গামাটার ফৌজদারী উঠাইয়া ঘোড়াঘাটে স্থাপিত হয় । 

মীরজুম্নার আক্রমণের পর আসাম রাজগণ হিন্দুধর্ম 
গ্রহণ করিয়া নামে মাত্র রাঙ্গামাটার ফৌজদারের অধীনত 
স্বীকার করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 

নরনারায়ণ ও শুর্লধবজ এই উভয়ের মধ্যে রাজ্যবিভাগের 
কথা যাহা পূর্ব্বে বল! হইয়াছে, তাহা! শুর্ুধবজের জীবিতকালে 
হয় নাই। শুক্লধবজের মৃত্যুর পর নরনারায়ণ অপুত্রক 
থাকায়, শুরুধবজের পুল্র রঘুদেব নারায়ণকে পোষ্যপুল্র গ্রহণ 
করেন ; কিন্ত পোষ্যপুক্রগ্রহণের কিয়দ্িন পরে তাহার একটি 
পুত্র হয়। রঘুদেব এই ঘটনায় ভবিষ্যতে রাজ্য-প্রাপ্তির 
আশায় নিরাশ হইয়া তলে তলে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। শেষে নরনারায়ুণ সেই বিষয় জানিতে পারিলে, 
রঘুদেব পলাইয়া গিয়া পুর্বাঞ্চলের শক্রগণের সহিত মিলিত 
হইলেন এবং তাহাদিগের সৈন্ত লইয়া জ্যেষ্ঠতাতের রাজ্য 
আক্রমণার্থ আসিয়া পঁহুছিলেন । নরনারায়ণও স্ব-রাজ্য 
রক্ষার্থ সসৈন্তে অগ্রসর হইলেন। ন্বর্ণকোষী নদীর পুর্বপাবে 
রথুদেব ও পশ্চিমপারে নরনারায়ণের ছাউনি হইল। নর. 
নারায়ণ স্বয়ং অশ্বারোহী সৈন্ত লইয়া অগ্রসর হইলেন। 
রদুদেব ভীত হইয়া সসৈন্তে পলাইয়া গেলেন। . নরনারায়ণ 
আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “হায়! আমি রাজ্য দিবার জন্যই 
আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতো হইল না) অতএব এই নদীই 
উভয়ের রাজ্যসীমা হউক।” আধুনিক আসাম বুরঞ্ীমতে 
এই ঘটনা ১৫০৩ শকে ঘটে। রঘুদেবের রাজ্যের সীমা 
পশ্চিমে স্বর্কোষী ও পুর্বে দিক্রাই আর নরনারায়ণের 
রাজোর সীমা পূর্বে স্বর্ণকোষী ও পশ্চিমে করতোয়া । রঘুদেব 
গোয়ালপাড়৷ জেলার জোয়ারপরগণার মধ্যে আধুনিক 
গৌরীপুরনগরের ১* মাইল দুরে গদাধর নদীর তীরে নগর 
স্থাপন করিলেন। 

শুরুধবজ যখন জীবিত ছিলেন, তখন কামাখ্যার মন্দির 
পুননির্ষিত হয়। মন্দির সমাপ্ত হইতে ১* বৎসর লাগে। 
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একজন হিন্দুস্থানী ইহা নির্দীণ করে। মন্দিরের পূর্বদবারের 
সম্মুখে পূর্বোক্ত কেন্দুকলাই নামক পুরোহিতের ছিরমুও 
প্রতিমৃত্তি আছে। শুক্লধবজের জীবিতকালে, নরনারায়ণ 
একবার শনিগ্রন্ত হন। জ্যোতিষীরা গণিয়া এই কথা জানা- 
ইলে, নরমারায়ণ শুরুধবজকে রাজ্যে প্রতিনিধি রাখিয়া নিজে 
তীর্ঘযাত্রা করেন। প্রায় এক বৎসর পরে তিনি ফিরিয়া 
আসেন। এই ভ্রমণের সময় আসামরাজের শ্বেত হস্তীর 
উপর তাহার লোভ হয়। শুক্ধবজ এই বিবরণ শুনিয়া! ভ্রাতার 
তৃপ্তির জন্য আসামরাজকে যুদ্ধে পরান্ত করিয়া হস্তী কাড়িয়া 
আনিলেন। অনেকে বলেন, এই ঘটনা হইতেই তাহার 
নাম “শুক্ধবজ” হয়। ও 

আধুনিক বুরগ্ীমতে ১৫০৬ শকে নরনারায়ণের মৃত্যু 
হয়। উহার পুত্র লক্ষ্ীনারায়ণ রাজা হইলেন। স্বর্ণকোধী 
হইতে মহানন্দা পর্ষ্যস্ত, এবং সরকার ঘোড়াঘাট ও ভোটানের 
দক্ষিণস্থ পার্বত্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ইহার রাজ্যের 
অস্তভূতি হয়। পশ্চিমোত্তর হইতে দক্ষিণ-পূর্বরবে এই রাজ্য 
৯* মাইল দীর্ঘ ও পূর্ববোত্তর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৬* মাইল 
বিস্তৃত। উত্তর-পশ্চিমে কট! সীমান্তপ্রদেশ শিবসিংহের 
( পূর্বোক্ত হীরা ও জীরার মধ্যে জীরার পুক্র শিবসিংহের ) 
সম্তানগণকে প্রদান কর! হয়। লক্গমীনারায়ণের এই রাজ্যকে 
পূর্ব্ব হইতেই “বিহার” বলিত & শিব হীরা ও জীরার সহিত 
বিহার করিতেন বলিয়াই এই স্থানের এঁ নাম হয়; কিন্ত 
মগধদেশের বর্তমান নাম বিহার (পাটনা ) প্রদেশ হইতে এই 
বিহারের স্বতন্বতা বুঝিবার জন্ ইহাকে “কোচবিহার” বলে। 

আইন-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, লক্ষমীনারায়ণ 
অকবরের বগ্ততা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে 
রাজ্যসীমা উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে ত্রিহুত 
ও পুর্বে ব্রহ্মপুত্র ; পরিমাণফল দৈর্ধ্যে প্রায় ২০০ শত ক্রোশ। 
ইহার ৪০০০ অশ্বারোহীসৈন্ত, ২ লক্ষ পদাতি, ৭*০ শত 
হস্তী ও ১০০ জাহাজ ছিল ।--আইন-অকবরীতে আরও জান৷ 
যায় যে, লক্ষ্ীনারায়ণের পিতার নাম শুক্ুগোস্বীমী। শুর্ু- 
গোস্বামী রাজা ছিলেন না, ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালগোস্বামী 
রাজা ছিলেন; বিবাহ না করায় তাহার পুত্রাদি হয় 
নাই। বালগৌসাই অতি স্ুবিজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি 
তাহার ভ্রাতুষ্পভ্র পাটকুমারকে রাজ্যাধিকারী নির্ণয় করেন। 
শুরুগোস্বামী আঁর এক বিবাহ করিলেন, সেই গর্ডে 
লক্মীনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। পাটকুমার বিদ্রোহী হইলেন। 
এই সময় মানসিংহ বাঙ্গালার নবাব । লক্্মীনারায়ণ মান- 
সিংহের নিকট সম্রাটের পরিচিত হইবার প্রার্থনা করেন; 
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কিন্ত মানসিংহ তাহ উপেক্ষা করেন। মানপসিংহ ইহার 
এক কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। বালগৌসাই ১৫৭৮ খুষ্টান্দে 
একবার বাঙ্গালার নবাবের অধীনতা স্বীকার করিয়া দরবারে 
€৪টি হন্তীসহ বিস্তর উপটৌকন দেন। লক্্মীনারার়ণ 
১৫৯৬ থুষ্টাবধে রাজত্ব করিতেন। 

তাজক-ই-জাইগিরী পাঠে জানা যায় যে, লক্্মীনারায়ণ 
১৬১৮ থৃষ্টাবে গুজরাটের রাজসভায় ৫০০ থান মোহর নজর 
পাঠাইয়াছিলেন। 

পাদশাহনাম। পাঠে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীরের সময়ে 
পরীক্ষিৎনারায়ণ কোচহাজে। প্রদেশে, ও লক্্ীনারায়ণ কোচ- 
বিহারে রাজত্ব করিতেন। পাদশাহনাম! বলেন, লক্ষমীনারায়ণ 
পরীক্ষিতের পিতামহের সহোদর । জাহাঙ্গীরের রাজত্বের 
৮ম বৎসরে সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথ পরীক্ষিতেক়্ বিরুদ্ধে 
দরবারে অভিযোগ করেন যে, তিনি তাহার পরিবারবর্গকে 
অবরোধ করিয়া! রাখিয়াছেন। সেখ আলাউদ্দীন ফতেপুরী- 
ইসলাম খা তখন বাঙ্গালীর নবাব। তিনি মকরাম খাকে 
কোচহাজো জয় করিতে পাঠাইয়া দেন। লক্মীনারায়ণ 
মুসলমান পক্ষে যৌগ দেন। যুদ্ধে পরাজিত হুইয়৷ পরীক্ষিং 
আত্মসমর্পণ করেন। ইহার ভ্রাতা বলদেব আসামরাজ 
স্বর্গদেবের আশ্রয় লয়েন। তৎপরে পরীক্ষিৎ সম্রাটের 
আদেশাম্থসারে দিলীতে প্রেরিত হন ও মকরাম খাঁ হাজোর 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। ৃ 

বলদেব আসামরাজের সহায়তায় হাজো উদ্ধারার্থ যত 
করিতে লাগিলেন। আসামরাজ তাহাকে স্বীয় অধীনতা স্বীকার 
করাইয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মকরাম খা 
এই সময়ে শাসনকর্তৃত্ব হইতে অপস্যত হওয়ায় আর একজন 
নুতন শাসনকর্তার আগমনের অবসরে সুযোগ পাইয়া 
বলদেব দরঙ্গ অধিকার করিলেন। এই সময় এদেশে 
বাঙ্গালার নবাবের পক্ষ হইতে হাজোপ্রদেশে হাতী-খেদা 
রক্ষা করিবার জন্য পাঁইকেরা জায়গীর লইয়া বাস করিত। 
কাশিম খা যখন বাঙ্গালায় নবাব, তখন তিনি অনেকদিন 
হাতীর আমদানী না পাইয়া হাতী-খেদার সর্দারদিগকে 
উপস্থিত হইতে আদেশ দেন। সর্দারের উপস্থিত হইলে 
নবাব তাহাদিগকে বন্দী করেন, তন্মধ্যে সন্তোষ লঙ্কর ও 
জয়রাম লক্কর নামক ছুইজন সর্দার পলাইয়া গিয়া আসাম- 
রাজ ন্বর্গদেবের আশ্রয় লয়। ততৎপরে যখন ইসলাম খা 
নবাব হন, তখন পাঙুর অত্যাচারী থানাদার শক্রজিৎ বল- 
দেবের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে হাজোর শাসনকর্তা 
আবদাসসেলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গোপনে পরামর্শ দেন। 
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বলদেব কোচ ও আসামী সৈন্ত লইয়া যুদ্ধ করিতে উপস্থিত 
হন । ১৬৩৬ খুষ্টাব্ে ইসলাম খা, এই সংবাদ পাইয়া কয়েক- 
জন মনসবদারের সহিত ১০০০ অশ্বারোহী, ১০০০ বন্দুক- 
ধারী, ও ১০ খানি প্রাব নামক নৌকা, ২০৭ কোশা * 
নৌকা ও বহুসংখ্যক জলব! বা জলবাহ নামক নৌকা 
পাঠাইয়া দেন। শ্রীঘাট ও পার নিকট মহাযুদ্ধ হয়। 
উভষপক্ষে হতাহত হয়, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইল না। তৎপরে 
ইসলাম খা আবার দ্বিগুণ সৈম্ত পাঠাইলেন, কিন্তু ইতি 
মধ্যে পাইকেরা বলদেবের পক্ষ গ্রহণ করায় মুসলমান 
সেনার রসদ বন্ধ হইয়া যায়। ইসলাম খা সংবাদ পাইয়া 
রসদ পাঠাইলেন। রসদ পৌছিতে বিলম্ব হইল। এই 
অবসরে বলদেব সসৈন্তে শ্রীধাট ও পাও তাগ করিয়া 
হাজোর অভিমুখে গমন করিলেন, এবং রাজ্য অবরোধ 
করিয়া রসদ প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ করিলেন। আবদীসসেলাম 
শ্বীয় ভ্রাতার সহিত (ইনিই প্রধান সেনাপতি হইয়া, 
ঢাকা হইতে আসিষা ছিলেন ) বিপক্ষ শিবিরে সন্ধির 
প্রস্তাব করিতে গমন করেন । কিন্ত তিনি সদলে বন্দী হইয়া 
আসামে প্রেরিত হন। তীহার ভ্রাতা সৈয়দ জৈন-উল- 
আবাদীন বলপূর্ধক শক্রশিবির হইতে বাহির হইয়া 
'মাসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ক বিফল হইয়া সদলে 
নিহত হন। ইহার পর মীরজৈন-উদ্দীন আলী সেনাপতি 
হইলেন। মুহম্মদমান ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরকুলের 
রাজ! চক্দ্রনারাযণকে আক্রমণ করিলেন। চন্দ্রনারারণ 
ভীত হইয়া দক্ষিণকৃলে পরগণা সোলমারীতে পলাইযা 
গেলেন ৷ সোলমারীর জমীদার চন্দ্নারায়ণের ভয়ে মুনলমানের 
সহিত ঘোগ দিলেন । মুমলমানসেনা তংপরে গুপ্তশক্র 
শক্রডিতের অনুসন্ধানে ধুবড়িতে উপস্থিত হইল । 

এই শক্রুভিং রায় ভূষণীর জমীদার (রাঙ্ত। ) মুকুন্দ- 
রায়ের পুভ্র। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়, যখন সেখ আলা- 
উদ্দীন বাঙ্গালার শাসনকর্া ছিলেন, তখন তিনি এই মুকুন্দ- 
রায়ের অর্ধীনে একদল সৈন্য পাঠাইরা একবার হাজো 
প্রদেশ অপ্রিকার করেন । মুকুন্দরায় যুদ্ধে জয়ী হইয়। 
পা ও গৌভাটীত্র থানাদার নিসুক্ত হন। এই সুযোগে 
মাসামীদিগের সহিত ঠাহার সৌহার্দ স্কাপিত হয়, এবং নিজে 
ভুূষণার জমীদার বলিয়া আদান ও কামরূপপ্রদেশের 

* এই সকল বুহদাকার নে'কা! তখন জলঘযুদ্ধে যুদ্ধ পেতের 
নায় নাবহাত হইত । কোশ। নৌকায় একটী মান্তুল থাকে, ইহাতে 
অধিক সংপাক দাড় থাকিত। এই 'নীকার সাহাযো বড়বড় যুদ্ধ 


নক (হাহ! খ্বহদাকার বলিয় দাড়ে বাহিয়। লইয়| যাইতে 
পারেত না তাহাই) টানিয়। লইয়া যাইত। 
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অনেকগুলি প্রধান বাক্তির সহিত বন্ধৃতা করেন। সেখ 
আলাউদ্দীনের পর যে সকল নবাব হইয়াছেন, তাহারা 
সকলেই ইহাকে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য অনেক- 
বার আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু ইনি কোনবারই উপস্থিত 
হন নাই বা নিয়মিত পেশকাস পাঠান নাই। নবাৰ ইস- 
লাম খা বুঝিলেন যে, মুকুন্দরায় কোনকালেই দরবারে 
আসিবেন না, এজন্ত তাহার পুল্র শক্রজিংকে উপস্থিত 
হইবার জন্ত আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। শক্রজিৎ আসি- 
লেন, দরবারে রীতিমত নবাবের বশ্ততা জানাইলেন। নবাব 
এই সময় হাজোর বিরুদ্ধে প্রথম সৈন্য প্রেরণ করিতেছিলেন । 
শক্রজিংকেও সেই সৈম্ধদলের সহিত প্রেরণ করিলেন ; কিন্ত 
শক্রজিৎ আসামরাঁজ ও রাজা বলদেবের সহিত বন্ধুতা। 
রাখিরা গোপনে গোপনে তাহাদিগকে গু সংবাদ দিতে 
লাগিলেন এবং অন্তান্ঠ জমীদারগণকে তাহাদের সহি 
যোগ দিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । যাহা হউক, 
নবাব-সৈম্ভ ধুবড়িতে পহুছিয়াই শক্রজিৎকে বন্দী করিল, 
এবং জাহীাঙ্গীর-নগরে পাঠাইয়া দিল। সেখানে বিচারে 
শক্রজিতের প্রাণদণ্ড হইল । 

আবদাসসেলাম বিনষ্ট হইলে, কোচ ও আসামীসেন' 
১২০০০ পদাতি ও বন্তসংখাক কোশ| নৌক। লইয়া বনাশ 
নদী দিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে ঘোগীঘোপা ( যোগীগুহা ) 
নামক পর্বতে উপস্থিত হইল । এই পর্বতের নিষ়্ে ব্রহ্গপুত্র- 
বিনাশ-সঙগম । আসামীরা যোগীঘোপায় একটি অুদুড 
ছর্গ নির্মাণ করিয়া, নবাবসৈন্ঠের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 
যোগীঘোপার দুর্গের ঠিক সম্মুখে ব্রহ্মপুত্রের অপরপারে 
হীরাপুর নামক স্থানেও এরূপ আর একটা ছুর্গ নির্মিত 
হইল । যোগীঘোপার ছুর্গে ৩০০০ ও অবশিষ্ট ৯০০০ সৈন্য 
হীরাপুরের ছুর্গে রহিল। নবাবসৈগ্ঠ ধুবড়ি ত্যাগ করিয়। 
খাপুর নদী দিয়! ত্রহ্মপুত্র পার হইল, এবং বন জঙ্গল 
কাটি রাস্তা করিয়া যোগীঘোপার দিকে অগ্রসর হইল। 
নবাবসৈন্তের প্রধান সেনাপতি জৈন-উদ্দীন্আলী ও আল্লা 
ইয়ার নামক সেনানীর অবীনে পাথরী 
বন্দুকধারী সৈন্য পাঠাইয় দিলেন। ক্রমে পথিমধ্যে : উভয়- 
দল সম্মখীন হইল। আসামীরা প্রথম আক্রমণে ৬ ক্রোশ 
হটিয়া গেল। পরদিন নবাবসৈম্ত যোগীধোপার হুর্গ আক্র- 
মণ করিল। আবার ঠিক এই সময় জমান খা! দক্ষিণকৃলের 
চন্ত্রনারায়ণকে ধ্বংশ করিয়া সসৈন্ে আসিয়া মিলিত হই- 
লেন, কাজেই বলদেব নৃতন ও বর্ধিত সৈশ্তদলের বেগ সহ 
করিতে না পারিয়া, সসৈম্ত: ছুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়। 
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গেলেন। হর্গ অধিকার করিয়া নবাবসৈন্ত চন্দনকোট যাত্রা 
করিল । পথিমধ্যে বুধনগরের জমীদাঁর উত্তমনারায়ণের নিকট 
হইতে এক পত্রবাহক আসিয়া এক পত্র দিল যে, বলদেব 
বৃহৎসৈন্ভদল লইগা বুধনগর আক্রমণ' করিয়াছেন, কিন্ত 
উত্তমনারায়ণ তাহাকে বাধ দিতে না পারিয়া খোস্তাঘাটে 
নবাবসৈন্তের সহিত মিলিত হইবার আশায় সেইখানে 
গিয়াছেন | মুহম্মদ জমান খা কতক সৈন্য লইয়া বলদেবের 
বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ বুধনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, 
পথে উত্তমনারায়ণ মিলিলেন। নবাবসৈন্যের অবশিষ্ট 
চন্দনকোঁটে গেল। জমান খা পোমারী নদী পার হইয়া 
বলদেবের একটি ক্ষুদ্র ছুর্গ অধিকার ,করিয়া অগ্রসর হই- 
লেন। বলদেব দেখিলেন, জমান খ। প্রায় আসিয়া 'পড়িয়া- 
ছেন, অমনি বুধনগর ত্যাগ করিয়া ছত্রী নামক স্থানে 


গমন করিলেন, এবং সেখানে পর্বতের ধারে ধাঁরে কয়েকটি 


হর্স করিয়া রহিলেন। জমান খাঁও কাজেই ফিরিয়া বিষু- 
'পুরের জঙ্গলে ক্বন্ধাবার স্কাপন করিলেন, এবং বর্ষা অতীত 
১ইলে বপদেবকে আক্রমণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন । 
নলদেব ইতিমধ্যে বিষ্ণুপুরের দেড়ক্রোশ দূরে কালাপানি 
নদীতীরস্থ বিপক্ষের রক্ষিদল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলি- 
লেন। পাও ও শ্রীঘাট হইতে এই সময়, তাহারও নূতন 
সৈম্ত আদিম পহছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে আক্র- 
মণ করিয়া নৃবীবসৈন্তকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। 
বর্ষা কাটল, আপসামরাজের জামাতা আসিয়া বলদেবের 
সহিত যোগ দিলেন। তৎপরে ১৬৩৭ খৃষ্টার্ে ৩১এ আগষ্ট 
বাত্রে বলদেব ধিপক্ষদিগের ছুইটি ক্ষুদ্র ছর্গ অধিকার 
করিলেন, কিন্ত পরদিন প্রাতে জমান খাঁ হঠাৎ কতকগুলি 
সৈন্য লইরা বলদেবকে আক্রমণ করিলেন, এবং কতকাংশ 
তাহার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিয়া, অবশিষ্ট কত- 
কাশ লইয়া বলদেবের রক্ষিত স্থান সকল আক্রমণ করি- 
লেন। সে সকল স্থানে তখন তাদৃশ সৈন্ত ছিল না, কাজেই 
একে একে বিপক্ষের হস্তে পতিত হইল। অনেক.সেনাপতি 
মরিল, বহুসৈন্ঠ ক্ষয় হইল) বন্দুক, কামান, অস্ত্রশস্ত্র অনেক 
গেল, কিন্তু বলদেব সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন না দেখিয়া 
নধাবসৈন্য সেইদিনই রাত্রে বিষুপুর জঙ্গলে পলাইর৷ 
গেল। তৎপরে নবেম্বর মাসে চন্দনকোট হইতে নূতন 
সৈন্ত আসিকা, তিনদিক্‌ হইতে বলদেবকে আক্রমণ 
করিল। তখনও বলদেবের বা আসামরাজের সৈন্ঠ আসিয়া 
পড়ে নাই, কাজেই বিপক্ষের ভীষণ আক্রমণে বলদেবের 
অল্পসংখ্যক সৈন্ত দীড়াইতে পারিল না, শীঘ্রই রণে ভঙ্গ 
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দিয়া পলাইল। বলদেব নিজে দরঙ্গে পলায়ন করিলেন । 
আসামরাজের জামাতা বন্দী হইলেন। হতাবশিঃ সৈন্যদল 
শ্রীঘাট ও পার দিকে পলাইল। এইস্থানে আসামরাজ 
সসৈন্তে রসদাদি লইয়া উপস্থিত ছিলেন। নবাবসৈন্য 
এইবার ইহাকে আক্রমণ করিতে আসিল । অক্ষয় পাহাড়ী, 
শ্রীধাট ও পাতে ভীষণ যুদ্ধ হইল, আসামরাজ পরাস্ত 
হইয়া! স্বরাজ প্রত্যাবর্তন করিলেন। কোচহাজে। প্রদেশ 
মুসলমানের অধিকারতুক্ত হইল। আপামপ্রান্তে কলঙ্গনদী 
ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে কাজলী ছর্গ মুসলমানেরা অধিকার 
করিয়াই ক্ষান্ত হইল। এদিকে একদল সৈন্ত দরঙ্গে গিয়া 
বলদেবকে তাঁড়া করিল। বলদেব অবশেষে আসামে 
প্রবেশ করিয়া শিঙ্গি নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। শেষ 
দশায় দুইটি পুজ্রের সহিত এইখানেই স্বর্গলাভ করেন। 
এই যুদ্ধেই কামরূপ সম্পূর্ণূপে মুসলমানের অধীন হইল । 
উপরিউক্ত ঘটনা পাদশাহনামা হইতে গৃহীত কিন্তু বুরঞ্রী 
বা মিঃ মার্টনের গ্রন্তে বলদেবের নাম পাওয়া যায় না; 
পরীক্ষিৎ নারায়ণের চন্দ্রনারায়ণ * নামে পুলের কথাও কোন 
গ্রন্থে নাই। 
নরনারাঁয়ণের পর যে সকল রাজা কুচবিহাঁরের 
রাঁজা হন, তীহাদের বিষয় কুচবিহারের ইতিহাসে লিখিত 
হইবে। [ কুচবিহ্থার দেখ । ] 
আসাম বুরঞ্লী হইতে জানা যায় যে__ শুরুনজের পুন্র 
রথুদেব রাজা হইয়। নগর সংস্কার ও হয়গ্রীব-মাধবের মণ্দির 
নির্নাণ করেন। ইহার পিতা আসামের আহম রাঁজগণকে 
যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শাসনে রাখিঘ্বাছিলেন ; কিস্তৃ ইনি 
তাহ! পারেন নাই, ইনি স্বর্গনারায়ণ প্রতাপসিংহ নামক 
আসামের আহ্মরাজকে মঞ্গলদই নামক নিজ কণা 
প্রদান করিয়া নিরাপদে রাজত্ব করেন। আধুনিক ধুরঞ্ী 
মতে ১৫১৫ শকে রথুদেব রাঁজা হইয়াছিলেন। রঘুদেক 
গদাধরতীরে ঘে নগর নিম্মাণ করেন, তাহার চলিত নাম 
গিলাঝাঁড় বা! গিলাবিজয় (এই স্থানে গিলাগাছের বন 
যথেষ্ট ছিল।) 
রণুদেবের পুত্র পরীক্ষিৎনারায়ণের যে মন্ত্র দিল্লীর 
বাদশ(হের পক্ষে কান্ুনগো হইয়া আসেন, তাহার নাম 
কবীন্্র বড়,য়'। রাঙ্গা মাটীর বর্তমান জমীদারেরা এই কবীন্ত্ 
বড়,য়ার বংশধর | 
পাটনায় পরীক্ষিতের মৃত্যু হইলে, তীহার রাজ্য 
_ *পাদশাহনাস! নামক পারসী ইতিহাসের মতে, রাদ1 চত্রনাায়ণ 
পরীক্ষিতের পুত্র । 
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মূললমানের হস্তগত হইল বটে, কিন্তু মানহানদীর পশ্চিম 
হইতে স্বর্কোষী নদীর পুর্ব পর্যন্ত প্রদেশে তাহার 
পু বিজিতনারায়ণের অধীনে রহিল। ইনি মুসলমানের 
অধীনে করদ রাজা হইলেন। মানহানদীর পুর্ব হইতে 
দিকরাই পর্যন্ত প্রদেশে পরীক্ষিতের ভ্রাতা বলিতনারায়ণও 
রূপ করদ রাজা হইলেন। বিজনীর রাজারা এই বিজিত- 
নারায়ণের ও দরঙ্গের রাজারা এই বলিতনারায়ণের সন্তান । 
সম্ভবতঃ বিজিতনারায়ণই বিজনীনগর স্থাপন করেন। 
ইহারা মুসলমান নবাবকে প্রথমে অর্থ দিয়া কর দিতেন, 
তংপরে করশম্বরূপে হাতী দিবার নিয়ম হয়, শেষে আবার 
ইমরাজ অধীনে অর্থ দিবার নিয়ম পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে । 

এই মুসলমান অধিকারে কামরূপের সমস্ত পরিবর্তন 
হইম্বা গেল। দেশের আচার বাবহার, ভূমির বন্দোবস্ত, 
রাজপ্রণালী বাঙ্গালাদেশের ম্তায় হইল | 

বলিতনারায়ণ যে ভাগে রাভা হইলেন, কামতাপুরের 
রাজবংশ ধ্বংস হইলে, সেই স্তান এতদিন একপ্রকার 
অরাজক হইম্বা পড়িযাছিল। শেষে চণ্ডীবরাদি বাঙ্গালী 
ভূয়াগণ এদেশ কতকটা স্থবশাসিত করেন, কিন্তু তাহাও 
অধিকদিন রহিল না। মুসলমানেরা রাজ্য জয় করিয়া! 
লুঠপাট করিত, স্থতরাং তাহাদের সময়ে দেশে শান্তি 
স্তাপিত হওয়া দূরে থাক, আরও অশান্তি বাড়িয়া উঠিল। 
ভোট ও কাছাড়বাসীরা উনয় প্রান্তে মহা উপদ্রব করিত। 
বানা হউক, বলিতনারায়ণ দরঙ্গনগরে রাজধানী করিয়। 
দেশ শাসনে মনোযোগী হইলেন, কিন্ত আসামরাজের উপদ্রব 
কমিল না। পরে তাহার ত্রাতুপ্পুত্রীর বিবাহ হইলে 
আসামরাজের সহিত ভীাভার মিত্রতা হয় *। স্বর্গনারায়ণ 
নৃতন পত্থীর নামে নগর স্তাপন ও একটা নদীর নামকরণ 
কহগুরন । বলিতনারায়ণের ধর্ম্মশীলতায় ও সদ্ববহারে প্রীত 
ভইরা স্বর্গনারায়ণ ইহাকে ধর্খ্নারার়ণ উপাধি দিলেন ও 
কনিষ্ঠভ্রাতা গজনারারণকে বেলতলার রাজা 
করিলেন । বেলহলার রাজারা এই গজনারায়ণের বংশ- 
দর। আধুনিক বুরঞ্ীমতে ১৬৩৪ শকে বলিতনারায়ণ 
স্বর্গলাভ ও তৎপুন্ন মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসন লাভ করেন । 
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 পুদ্বে উত্ত হইয়।তে, পরীক্ষিংনারায়ণ আসামরাজের আক্রমণ 
হহতে অব্যাহতি পাইবার জনা স্ব্গনারায়ণকে মন্্রলদই নাক্সী কনা। 
প্রদান করেন। ইহ! হইতে বুঝ। যাকতেছে, পরীক্ষিৎনারায়ণের 
রাদত্বকালেই বলিতনারায়ণ এ প্রদেশ শাসন করিতেন, পরে ত্রাতার 
ম্বহ্া হইলে তিনি শ্বারধীন হন এবং মুসলমান শাসনকর্তার নিকট 
হইতে নিজ রানা পৃথক করিয়া! লয্লেন। 
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মহেন্দ্রনারায়ণ ব্রাঙ্মণদিগকে অনেক নিফর ভূমি দান 
করেন। তিনি ১৯ বৎসরকাল নিরাপদে শান্তিতে রাজ 
করিয়া ১৬৪৩ শকে পরলোক গমন করেন। তৎপরে 
ততপুক্র চন্দ্রনারায়ণ রাজা হন। চন্দ্রনারায়ণের রাজাকাল 
১৭ বৎসর, তংপরে তত্পুল্র হ্র্যানারায়ণ রাজা হন। 


ইহার সময় আধুনিক বৃরঞ্ীমতে ১১৮২ খুষ্টাবে মঞ্জুর খ। 


নামক একজন মুসলমান সেনাপতি এই দেশ আক্রমণ 
করে। এফুদ্ধে কুর্য্যনারায়ণ বন্দী হইয়! দিল্লীতে প্রেরিত 
হন। পথ হইতে হ্র্য্যনারায়ণ কোনমতে পলাইয়৷ আসিলেন, 
কিন্ত লঙ্জায় কোনমতে আর সিংহাসনে বসিলেন না। 
যে সময়ে হুর্যযনারারণ বন্দী হন, তখন ত্ডাহার ভ্রাতা 
ইন্ত্রনারায়ণ পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক । মন্ত্রীরা মিলিত হইয়া তাহাকেই 
রাজা করিলেন, কিন্ত মন্ত্রীগণের মধো পরম্পর বিবাদ 
হওয়ায় আসামের আহোমরাজ কামরূপ পর্যন্ত অধিকার 
করেন; কিন্ত বলিতনারারণের বংশ একেবারে উচ্ছেদ না 
হওয়ায় তদ্বংশীয়ের। দরঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। 
ততৎপরে ইন্ত্রনারায়ণের পর আদিত্যনারায়ণ সিংহাঁসনা- 
ধিরোহণ করেন। ইহার সময়ে রাজোর উত্তরসীম! 
গোসাই কমলের আলি, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র, পুর্বে ধনশিরী ও 
পশ্চিমে বড় নদী নিরূপিত হয়। ইহারই মধো কিয়দংশ 
ভাগ করিয়া লইয়া আদিত্যের ভ্রাতা মধুনারায়ণ রাজ। 
ভন। আদিত্যের মৃত্যু হইলে ধ্বজনারায়ণ সিহাসন লাভ 
করেন। ইহার সময়ে দরঙ্গরাজা সম্পণরূপে আহোমের 
অধীন হয়। ্ুর্যানারায়ণের ধীরনারায়ণ নামে এক পুত্র 
ছিলেন (১৭৪৪-_-আধুনিক বুরঞ্জী ), তিনি ধবজনারায়ণকে 
বিনাশ করিয়া রাজ্যগ্রহণ করেন, কিন্ক তিন বংসর 
মাত্র রাজত্ব করিয়া ডিমরুয়া অভিমুখে পলাহয়া 
গেলেন। তৎপরে মহত্নারাষণ বিশেষ পরাক্রমী হওয়ায় 
ভ্তই ভ্রাতায় একত্র রাজা হইলেন। ছুল্লভের প্রথমে ও 
তংপরে মহতের মৃত্যু হয়। ছ্ল্লভের পুত্র হংসনারায়ণ 
রাজ! হন। ইহার কিছুদিন পূৰ্বে কয়েক দিনের জন্য ধীর- 
নারায়ণের পুন্র কীর্তিনারায়ণ রাজা হন। তৎপরে (১৭৮৯ 
সনে) কীষ্িনারায়ণের পুক্র রাজা হয়। ইহার সময় দরঙ্গ 
রাজদিগের পরাক্রম একবারে খর্ব হয়। 

বলিতনারায়ণের সময় হইতে ইন্দ্রনারায়ণের সময় পর্য্যন্ত 
উহারাই কামরূপ শাসন করিতেন । মধ্যে মধ্যে মুসলমান 
আক্রমণেও এই বংশেরই প্রাধান্ত ছিল। ইন্ত্রনারায়ণের 
সময়ে কামরূপে আহম অধিকার হয়, কিন্তু ধবজনারায়ণের 
সময়েই কামরূপের স্বাধীনতা বিলুগ্ড হয়। তৎপরে 
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কীষ্ঠিনারায়ণের পুত্রের সময় হইতে দরঙ্গরাজ্যের নাম 
লোপ হয়। 

বিজনীর রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা করিলে 
জানা যায় যে, মহারাজ বিশ্বসিংহের ছুই'পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ 
নরনারায়ণ ভূপ করতোয়া ও বিহারের মধ্যে এবং কনিষ্ঠ 
শুর্ধবজ ভূপ বিহার হইতে দ্িক্রাই পর্যন্ত স্থানে রাজা 
ইন। শুক্লধবজের পুত্র রঘুদেবনারায়ণ। রঘুদেবের তিন পুল, 
তন্মধ্যে জোষ্ঠ পরীক্ষিৎনারায়ণ বিজনীর, মধ্যম বলিতনারা- 
ণ দরক্ষের এবং কনিষ্ঠ গজনারায়ণ বেলতলার রাজা 
২ন। পরীক্ষিতৎনারায়ণ দিল্লীর সম্রাটের নিকট খেলাং 
প্রাপ্ত হন এবং দেশে ফিরিবার সময় পথে রাজমহলে স্বর্গলাভ 
করেন। ইহার সঙ্গে যে মন্ত্রীবা দেওয়ান ছিলেন, "তিনি 
কামরূপের কান্থন্গো হন। পরীক্ষিতের চন্দ্রনারায়ণ নামক 
এক পুত্র ছিল। তাহা রই বংশে বিজনীর রাজগণের উৎপত্তি । 

কামরূপে মুসলমান অধিকার ।-_বক্তিয়ারের সহযোগী 
মিনঞাজ-উদ্দীন্‌ তবকৎ-ই-নাসিরি নামে যে ইতিহাস লিখিয়া- 
চেন তাহাতে লিখিত আছে ঘে, “লক্ষণাবতী অধিকারের 
কয়েক বৎসর পরে (সম্ভবতঃ ৬০১ হিজিরায়) বক্তিয়ার তিব্বত 
ও তুকিস্থান জয় করিবার জন্ত অগ্রসর হন। তিব্বত ও 
লক্মণাবতীর মধ্যবর্তী ভূভাগে তখন কৌচ, মেছ ও তিহারু 
( বর্তমান থারু ) নামক তিনটি প্রধান জাতিধ বাস ছিল। 
কোচ ও মেছজাতির একজন সর্দার ( তবকৎ-ই-নাসিরিতে 
এই সন্দারের নাম মেছজাতিয় “আলী” লিখিত আছে) 
বক্তিয়ারের হস্তে পরাজিত হন ও মুসলমান ধন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনিই পখদশক হইয়া বক্তিয়ারকে সসৈন্ঠে বদ্ধন- 
“কাটের পথ দিয়া বাঘমতী নদীতীরে লইয়া যান। 'এই- 
খান হইতে তিনি দশদিনে পাব্ধত্া প্রদেশে ২টিরও অধিক 
খিলানবিশিষ্ট একটি প্রস্তরসেতুর নিকট উপস্থিত হন। 
এই সেতুটিকে রক্ষা করিবার জন্য বক্তিয়ার একদল সৈন্য 
রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। এই সেতু পার হইলে কাম. 
রপের রায় একজন বিশ্বাসী লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন 
যে, “এই সময়ে তিব্বত আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত নহে, বরং 
এখন ফিরিয়া গিয়া আরও সৈগ্ঠসংগ্রহ করা উচিত। 
তৎপরে আমি স্বীকার করিতেছি যে, আগামী বৎসরে 
'আমিও আমার সৈন্তদল লইয়া যাহাতে এ দেশ জয় হয়, 
তাহা করিব।” বক্তিয়ার কিন্ত এ প্রস্তাব গ্রাহ্া করি- 
লেন না । তৎপরে তাহার। ১৬শ দিনে তিব্বতে উপস্থিত 
হন। সেখানে যুদ্ধাদির পর তাহার সৈন্যমধো কি 
গোলমাল হওয়ায় তিনি ফিরিতে বাধ্য হইলেন। যে পণ 
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ব্রিশটি গিরিবন্মের একতম। 


ততৎপরে ১৫ দিন অনা- 
হারে আবিশ্রান্ত চলিয়া তাহারা পূর্বোক্ত সেতুর নিকট 
আসিয়া দেখিলেন যে, তাহার ছুইটি খিলান ভাঙ্গিযা 
গিয়াছে । যে সৈম্যদল সেতুরক্ষায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের 
ছুইজন নায়কের মধ্যে মনোবিবাদ ঘটায় তাহারা আসল 
কাধ্যে অবহেলা করিয়া চলিয়৷ যাওয়ায়, কামরূপের হিন্দুরা 
এ সেতু ভাঙ্গিয়৷ দিয়া যায়। পারের উপায় না থাকায় 
বক্তিয়ার সসৈন্যে একটি দেবমন্দিরে আশ্রয় লয়েন এবং 
ভেলা বাধিয়া পার হইবার জন্য কাঁষ্ঠাদি সংগ্রহে চেষ্টা 
পান। কামরূপের বায় এ সংবাদ পাইয়া সসৈন্টে আসিয়। 
মন্দিরের চতুন্ধিকে তীক্ষমুখ বংশ দণ্ড পু'তিয়া ও তাহাতে 
বাখারি বিনাইয়া মুসলমান সৈন্তের নির্যাণপথ রোব 
করিতে প্রয়্াস পান। বক্তিয়ার সমূহ বিপদ্‌ দেখিয়া 
একদিক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া একেবারে নদীতীরে উপ. 
নীত হন। কামরূপসৈন্ত পশ্চাদন্থসরণ করিল। প্রত্যেকেই 
তখন প্রাণভয়ে ঘোড়া সমেত নদীতে পড়িয়া পার হইবার 
চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া প্রায় 
সকলে ডুিয়া গেল, কেবল বক্কিয়ার ও আর কয়েক 
জন মাত্র অপরপারে প্রাণটুকু মাত্র লইয়া অতিকষ্ঠে 
উত্তীর্ণ হইলেন। পূর্বোক্ত কৌচসর্দার আলী আসিয। 
ইহাদ্দিগকে লইয়া দিনাজপুরের দেবকোটে পহুছাইয়া 
দেন।” বাঙ্গালার আসিয়াটিক সোসাইটার পত্রিকায় ২৭ 
খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায় ড্যাপ্টন সাহেবের অঙ্কিত সিল-হাকো। 
নামক সেতুর বর্ণনা আছে_-এই সেতু পশ্চিম কামরূপে 
গৌহাটা পহুছিবার একটি প্রাচীন উচ্চ রাস্তার মধ্যে অবস্থিত । 
সম্ভবতঃ এই সেতু দিয়াই বক্তিয়ার খিলিজী ( মতান্তরে 
বক্কিয়ারের পুন্র মুহম্মদ খিলিজী ) তাতার-অশ্বারোহা 
লইয়! গৌহাটটীর মধ্যে প্রবেশ করেন; কারণ ইহা গৌহা. 
টার উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তের পর্বতমালার অতি নিকটে 
অবস্থিত। এই পর্ধতের উপরে এখনও নগর প্রবেশ: 
পথের এবং পথরক্ষণোপযোগী বহিছুর্গের ভগ্মীবশেষাদি 
দেখা যায়) কিন্তু এই সিলহাকোর সেতু যে বক্কিয়ার 
খিলিজীর তিব্বতপথের বৃহৎ প্রস্তরসেতু নহে, তাহা বিশ্বাস 
করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

ততৎ্পরে গৌড়ের নবাব স্থুলতান গয়ান্গুদ্দীন (১২১১- 
১৭ খুষ্টান্দে) এই দেশ জয় করিতে আসেন। কামরূপ 
হইতে সদীয়া নামক স্থান পর্য্যন্ত তিনি জয় করেন এবং 
কর আদায় করেন, কিন্তু সদীয়ার পূর্বদিকে আদিদ়া 
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তিনি পরাস্ত হম। ১২৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্বে গৌড়ের সেনাপতি 
মলক যুজবেক কামরূপ আক্রমণ করিতে আসেন এবং 
এ প্রদেশে একটি মস্জিদ নির্মাণ করেন; কিন্তু যুদ্ধে জয়- 
লাভ করিতে পারিলেন না। বর্ষায় দেশময় জল বাড়িয়! 
উঠায় তাহার যথেই সৈশ্তহানি ঘটে। শেষে তিনি মহা 
ছুরবস্থায় পড়িয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তৎপরে 
১২৫৮ খৃষ্টার্ধে গৌড়ের নবাব তুগ্রল খা! স্বয়ং কামরূপ 
জয় করিতে আসেন। তিনি কামরূপরাজের হস্তে বন্দী ও 
নিহত হন। এসময় কামরূপে কে রাজা ছিলেন তাহা 
নিরপণ কর! ছুঃসাধা। কামরূপ জেলায় “বৈদরগড়” 
নামে একটি গড় আছে। প্রবাদ আছে, ১২০৪ খৃষ্টাব্দ 
হইতে ১২৫৮ খৃষ্টানদের মধ্যে একজন মুসলমান সেনাপতি 
কামরূপ আক্রমণ করিতে আসে, তাহার হস্ত হইতে 
ছ্ুশে রক্ষা করিবার জন্ত ফেব্গুয়া ( বৈদরগড়-স্থাপক্লিতার 
কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে) নামক রাজ! এই গড় নির্ীণ 
করেন। ইহার পর কিছুদিন মুসলমানেরা আর এদেশে 
আসে নাই। একেবারে রাজ| নীলাম্বরের সময় গৌড়ের 
নবাব হোসেন শাহ (১৪৯৪-_১৫০৬ খৃষ্টাব্দ) ১২ বৎসর 
অবরোধের পর কামরূপ অধিকার করেন। হোসেন শাহ 
কামতাপুর জয় করিয়। স্বীর পুত্র নসর শাহকে প্রতিনিধি 
রাখিম্া বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্তন করেন। নসর শাহ 
কোচবিহারের রাজবংশের আদিপুরুষ, বিশ্বসিংহের হস্তে 
পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। তংপরে যখন কামরূপের 
সৌমার খণ্ডে (বর্তনান আসাম) চুহুপ্ুঙ্গ বা স্বর্গনারায়ণ 
রাজা (১৪৯৭-১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ) তখন তুরবক নামে একজন 
পাঠান সেনাপতি কামরূপের অন্তর্গত উজাইদেশ আক্র- 
মণ করে। আসামের অন্তর্গত কলিয়াবর নামক স্থানে 
ঘৃন্ধ হয়। এই যুদ্ধে তুরবক জয়লাভ করেন; কিস্ক 
স্ব্গনারায়ণের প্রধান মন্ত্রী কনচেঙ্গ তুরবকের বিরুদ্ধে 
যাত্রা করেন এবং তাহাকে পরাজিত করিয়া করতোয়ার 
অপর পারে ্াড়াইনা দিয়া আসেন। * তৎপরে বিশ্বসিংহের 


* ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধের একস্থলে ও কনতাপুরের বিবরণে 
লিখিত হইয়াছে বে, নসরৎশাহের হগ্ত হইতে বিহ্বসিংহ কামতাপুর 
ব কামরূপ রাজা উদ্ধার করেন আর এস্থলে দেখ! যাইতেছে যে, 
আহোময়াজ স্বর্গনারায়ণের মস্্রী কনচেঙ্গ করতোয়া পর্যন্ত তুরবকের 
অনুসরণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তুরধক নামক কোন পাঠান 
সেনাপতিয় কামরপ জয়ের কথ! ভারতবর্ষের ব! বাঙ্গালায় অপর 
কোন ইতিহাসে দেখা ধায় না। এই বিষয়ে পর্ধযালোচন। করিলে 
বেধ হয় যে. তুয়বকের কামরূপ আক্রমণের কথ! প্রবাদ মাত্র; 
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প্র ক্র নরনারায়ণের সময়ে কালাপাহাড় কামরূপে গোহাটা 


পর্য্যন্ত আসিয়া অনেক দেবালয় নই করিয়া যায়। পরী- 
ক্ষিংনারায়ণের মৃত্যুত্র পর ঢাকার নবাব কামরূপের অন্তর্গত 
হাজো প্রদেশ € পরীক্ষিতের রাজ্য ) অধিকার করেন। 
মুসলমান সেনাপতি মকরম খাঁ রাঙ্গামাটীতে থাকিয়া এপ্রদেশ 
শাসন করিতে লাগিলেন। তৎপরে বড়দেনীলক্ী নামে 
একজন রাঙ্গামাটীতে আগমন করেন। তৎপরে সৈয়দ 
আবাবকর নামক একজন আসাম জয় করিতে আসে। 
তেজপুরের নিকট ভরলীতে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে আবাবকর 
মারা পড়ে । এই সময় কামরূপের অধিকাংশ আহোম- 
রাজগণের অধিকৃত, কতকাংশ রাঙ্গামাটার মুসলমান 
শাননকর্ভীর অধিকৃত ও কতকাংশ দরঙ্গরাজের অধীন 
ছিল। কিয়দ্দিবস পরে মিজ্জাবাদ নামে একজন রাঙ্গা- 
মাটাস্থ শাসনকর্তা আহমরাঁজগণের হস্ত হইতে গৌহাটা 
কাড়িয়। লইবার যত্র করেন) কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। 
শেষে ততৎপরবন্তী বাঁবারাম বেগ তাহাতে কৃতকার্য হন। 
তৎপরে একে একে মির্জী রমণা খা, আবছুল ইসলাম 
(আবদদ্সেলাম ? ) শাহ, ইসলাম খা, সেখ বয়রাম খা, 
সেখ সমস্তি খা, মকছুম ইসলাম খা ও মহিউদ্দীন রাঙ্গামাটার 
শাসনকর্তী হন। ইতিমধ্যে মোমাইতামুলী বড় বড়,য়। 
নামক একজন আসামী সেনাপতি একবার অত্যল্পদিনের 
জন্ত গৌহাটী উদ্ধার করেন; কিন্তু আবার ত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন। তৎপরে মির্জা জৈনউল্-আবদীন, ইনম্পঞ্জর খা, 
নবাব নুরুললা, আনোয়ার খা, মিজ্জা হোসেন খা, জারিমিঞ1, 
সৈযদহোসেন, সৈয়দ কুতুব, নাধুন্না, প্রসৃতি কয়েকজনে 
মোট ২৬ বৎসরকাল কামরূপ শাসন করেন। এই সকল 
শাসনকর্তাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হাজোতে, কেহ কেহ 
রাঙ্গামাটাতে, কেহ বা গৌহাটাতে থাকিতেন। শেষে 
এই সময় সমস্ত কামরূপ জেলাই একপ্রকার মুসলমানের 
অধীনে ছিল। বিজনীরাজ ও গোয়ালপাড়াজেল। মুসল- 
মানের অবীনে ছিল; কেবল দরঙ্গরাজ স্বাধীন ছিলেন বটে, 
কিন্তু মুসলমানের প্রতৃত্ব স্বীকার করিতেন। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্ে 
জয়ধ্বজ সিংহ বা চুতাম্লা রঙ্গপুরে আহ্ম-সিংহাসনে 
রাজ হন। ইহার একজন সেনাপতি গৌহাটা অধিকার 
করেন। ১১৬২ থুষ্টান্বে মীরন্ুম্ল! কুচবিহার জয় করিতে 
আসেন। গৌহাটার পুর্ববে উজাই গড়গাও পর্য্যস্ত মীর- 
জুম্লার অধিকার হয়। তৎপরে মীরজুম্ল! স্বয়ং পীড়িত 


কারণ বিশ্বসিংহ কুচবিহারে ও কামতাপুরে বর্তমান খাকিতে তুরবক্ষের 
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ও তাহার সৈন্ত মধ্যে বিদ্রোহের সুচনা হওয়ায় রাজা জয়. 
ধবজ সিংহের সহিত সন্ধি করিয়া! প্রত্যাবর্তন করেন। 
মাজুম খা অধিকৃত প্রদেশে শাসনকর্তী রহিলেন। 
তৎপরে মসিদ খা, সৈয়াদ পিরোজ খা এদেশের শাসন- 
কর্তী হুন। আহমরাজ চক্রধবজ সিংহের নিকট রাজস্ব 
আদায়ের জন্য দূত আসিলে তিনি তাহাকে অপমান 
করিয়া তাড়াইয়া দেন এবং গৌহাটী পর্যাস্ত স্থান অধিকার 
করেন। দিল্লীশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রাম- 
সিংহকে প্রেরণ করেন। রাম সিংহ আসিয়া গৌহাটী অধি- 
কার করিয়া উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হইলে এই সময় 
কামরূপের সীমান্ত স্থানে বড়ফুকন উপাধিধারী একজন 
শাসনকর্তা থাকিতেন। ১৬২৭ খুষ্টান্দে স্বর্গনারায়ণ ' এই 
পদের স্থষ্টি করেন। ইনি সীমান্ত স্থানে থাকিয়া আহম 
রাজ্যে বিদেশীয় আক্রমণ নিবারণ করিতেন। রাজ। চক্র- 
ধ্বজের সময় যিনি বড়ফুকন ছিলেন। তিনি পুর্বোক্ত 
মোমাইতামুলী ফুকনের পুল, নাম লাঁছিত। লাছিত বড়- 
ফকন রাজা রাম সিংহকে গর্বিত বচনে কহিয়া পাঠাইলেন 
যে, মীরজুম্লা ১৬৬২ খুষ্টাৰে রণে পরাস্ত হইয়া আহ্মরাজের 
সহিত সন্ধি করিয়া গিয়াছেন। আঁহমরাজ এখন দিল্লীর 
সমাটের অধীনস্ত নহেন এবং তাহাকে রাজস্ব দিতেও 
প্রস্তুত নহেন। লাছিত বড়ফুকনের সদপবাক্য শ্রবণ 
করিয়া মুসলমান সেনারা যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । কাম- 
পে এই ১৬৬৮ খুষ্টান্দে অরঙ্গজেবের সেনার সহিত কামরূপ 
শাসনকর্তা লাছিত বড়ফুকনের সারাঘাট নামক স্তানে ঘোর- 
তর সংগ্রাম হয় । এই সংগ্রামে মুসলমানসৈন্ত পরাভূত 
হইয়া পলাম্নন করে এবং আহমসৈন্টেরা মানভা নদী 
পথ্যন্ত উহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। এই মানহ! নদী এই 
সময় হইতে আহমরাজ্যের পশ্চিম সীমা বলিয়া নিদ্ধারিত হয় 
এবং আহমরাজ নদীতীরে হাদীরাত নামক স্থানে একদল 
টৈগ্য রাখিয়া দিলেন। ১৬০১ শকে অর্থাৎ ১৬৭৭ খুষ্টান্দে 
দিল্লী হইতে আবার সৈম্ত আসিলে তখনকার গৌহাটার 
আহ্ম-শাসনকর্তা ভীতম্বভাব শোলা বড়ফুকন কলিয়া- 
বর পর্যন্ত দেশ মুসলমানহস্তে দিয়া সন্ধি করিলেন। 
তৎপরে ১৬০৪ শকে সন্দিকি বড়ফুকন নিরুপদ্রবে গৌহাটা 
উদ্ধার করিলেন। তৎপর বৎসর মঞ্জুর খা নামক একজন 
নবাব যুদ্ধে আসিলে গৌহাটার নিকট শু ক্রেশ্বরের ইটখোলায় 
এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাস্ত হইয়া 
রাঙ্গামাটী, হাজো, গৌহাটী এমন কি কামরপের সীম। 
ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হয়। কামরূপ সম্পূর্ণবূপে আহম- 
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রাজের অধিকারভুক্ত হইল। তৎপরে দিল্লীর বাদশাহগণ 
হীনপ্রত এবং বাঙ্গালায় ইংরাজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ 
প্রস্ৃতি স্দূর যুরোপবাসী বিভিন্ন লোকের উপদ্রব বৃদ্ধি 
হওয়ায় তথাকার নবাবেরাও কামরূপের বিষয় কিছুই 
ভাবিতে সময় বা অবকাশ পাঁন নাই, স্থুতরাং আহমরাজের' 
নিরুপড্রবে কামপ ভোগ করিতে লাগিলেন। শোলা বড়- 
ফুকন যে সন্ধিপত্র লিখিয়! দেন, সেই পত্রে কামরূপরাঁজ্যের 
নাম লিখিত ছিল। সেই সন্ধিপত্র আহমরাজ অগ্রাহা 
করিলে কামরূপরাজোর নাম লোপ পাঁয় এবং আসামের 
অন্তর্গত প্রদেশ বলিয়া কীন্তিত হইতে থাকে । 

কামরূপে আহম ব! ইন্দ্রবংশের অধিকার ।__নিজ আসাম 
দেশের রাজা আহ্ম নামে কথিত। অনেকেই অনুমান 
করেন যে, তাহারা শান-বংশীয় লোক; ইহারা আসামের 
পূর্ববর্তী পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া খৃষ্টীয় ভ্রয়োদশষ্শতা 
বীর প্রারস্তে ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ হইতে সৌমারপীঠে রাজত্ 
করিতে আসেন। আসামের রাজ্য স্তাপনের পর এই দেশে 
তাহাদের সমকক্ষ কেহ নাই বলিয়া অসম নামে অভিহিত 
হন। কালক্রমে স স্তানে হ হইয়া অহম বা আহম নাম হয়। 
তাহাদিগের নাম অনুসারে এই দেশের নাম অসম হইয়া এখন 
আসামে পরিণত হইয়াছে । পুর্বকালে তীহারা৷ অহিন্দু 
ও চোমদেও নামক দেবতার উপাসক ছিলেন। এই দেশে 
রাজত্ব স্থাপনের কিছুকালের পর তাহার! হিন্দুধন্্ন গ্রহণ 
ও আপনাদিগকে স্বর্গের রাজ ইন্দ্রের বংশোদ্ভুব বলিয়া 
বিখ্যাত করেন । যোগিনীতন্ত্রে ইহারা ইন্দ্রবংশোদ্ব “সৌমার' 
নামে অভিহিত, তাহা ইতিপুর্বেই লিখিত হইয়াছে । 

শকাব্দ ১১৫১, ইং ১২২৯ খুষ্টান্দে চুকাফ। নামক একজন 
প্রতাপশালী লোক সসৈন্তে পূর্নদিক হইতে আসিয়া আদিম 
নিবাসী ছুর্টিয়া ও বরাহী জাতিকে পষ়াজয়পূর্ববক আসামের 
পূর্বভাগে রাজ্যস্তাপন করেন। ইহার পরে ইহার পুজ্াদি 
ক্রমে ১২ জন রাজা হন। তাহাদিগের নাম চুতেওফা, 
চুবিন্ফা, চুখাম্ফা, চুখাংফা, চুতুফা, তাওখামথি, চুতাংকা, 
চুজাংফা, চুফক্ফা, চুচেন্ফা, চুহেন্ফা 'ও চুপিম্ফা। ভহারা 
আপনাপন রাজ্যবিস্তার ও তজ্জন্ত কোন কোন আদিমনিবাসা 
জাতির সহিত যুদ্ধ ব্যতীত লিখিবার যোগ্য কোন কাধ 
করেন নাই। পরে ১৪১৯ শকে চুহুংমুং রাজা হইয়া হিন্দুধশ্ম 
গ্রহণ করেন ও স্বর্গনারায়ণ নামে খ্যাত হন। ইনিও কোন 
বীর্তি রাখিয়া যান নাই। ইহার পরে ইহার পুত্র ও 
পৌজ্র রাজা হন। ইহারাও লিখিবার যোগ্য কোন কাধ্য 
করেন নাই। তৎপরে ১৫৩৩ শকে চুচেংফা রাজা হইয়া 
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হিন্দুমতে বুদ্ধি স্বর্গনারায়ণ বা প্রতাপ সিংহ নামে অভিহিত 
হন। ইনিই এদেশে ছুর্গোৎসব এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্র। 
প্রচলিত করেন । ইহার রাজত্বকালে, ১৫৪৯ শকে, কামরূপের 
শাসনকর্তী সৈয়দ বাবাকর আসাম আক্রমণ করায় যুদ্ধ হয়, 
তাহাতে সৈয়দ নিহত হন ও গৌহাটী আসামরাজের হস্তগত 
হয়। ইনি বিস্তর পথ-ঘাটাদি প্রস্তনতত করিয়া আসামের 
উন্নতি সাধন করেন। দেবমন্দির ও ব্রাঙ্গণের প্রতিপালনার্থ 
ভুমিদান করিবার প্রথা উহারই রাজত্বকালে প্রবন্তিত হয় । 
ইহার মৃত্যুর পর ইহার জ্ঞোষ্ঠ, তৎপর কনিষ্ঠ পুত্র সিংহাসনা- 
বোহণ করেন, কিন্কু তাহারা উভয়েই অত্যন্ত উপদ্রবী ছিলেন, 
হজ্জন্ক মন্ত্িগণ কর্তৃক রাজাচ্যুত হন। ইহার পর চুতাম্লা 
বং জষধ্বজ সিংহ রাজা হন। ইনি একজন পরাক্রমী রাজা 
ছিলেন ও আসামের বহু উন্নতি সাধন করেন। ১৫৭৭ শকে 
মীরজুম্লা ও মজুম খা এই দুইজন মুসলমান সৈগ্তাধ্যক্ষ 
মাসাম আক্রমণ করেন। আসামরাজ পরাস্ত হইয়া সঙ্গি 
করিতে বাধা হন। ইহার মরণাস্তর চুপংমুং ক! চক্রধবজ সিংহ 
বাঙ্গা হন। ইনি সন্ধির নিয়ম অনুসারে অরঙ্গজজেব বাদশাহের 
প্রাপ্য কর দানে ক্রি ও বাদশাহের দূতকে অবমাননা করায় 
এাদশাহের মাক্গান্ুসারে রাজা রাম সিংহ আষাম আক্রমণ 
পদলন, কিন্ধু যৃদ্ধে পরাস্ত হইব! পলায়ন করিতে বাধ্য হন, 
হাভাদত কামরূপ প্রনরাষ আসামরাজের হন্তগত হয়। 
শ'লামের রাক্ষধানী উপর আসামে ছিল, সেখান হইতে দৃরস্থ 
পাপের শাসন-কার্ধ্য স্থচাররূপে নির্লাহ হওয়া স্থকঠিন, 
হি লাকা গোভাটীতে একজন বড়ফকন অর্থাৎ রাজপ্রতিনিবি 
তাভার দেবপদর বরচরা বা মন্ত্রণাগারের 
'5ঙ্গ ম্রদ্যাপি আছে । ইভার পর তীহার ভ্রাতা চুন্যৎফা। 
৭ উপরাদিত্য রাক্তা হন, ৪ ভীভার মরণান্থে তদ্হাতা 
ঠকুনকা বা বামপ্ব্ভ সিহ সিঃগাসনারোহণ করেন । ইহার 
"পে নে চাপ্রিজন রাজা ভন, তাহারা হিন্দধরন্ম বা হিন্দুনাম 
হ্ব5 করেন নহি । হহাদিগেল শেষ রাজা চুতৈফা। ১৬০১ শকে 
হামনপপ্রদেশ সুনল্মনিদ্গিকে ছাড়িরা দিতে বাধ্য ভন। 
হাহার মধপানন্তর চুলিকৃফণা না লরাত্াজ। রাজ্য প্রাপ্ত হন। 
ইহাকে পিন্গাপশ-্াত করিয়া চামুগ্রীয়বংশীয় 
চপাহকা। বা গপাপর লিহকে অসভিসেক করেন। ইনি হিন্দ 
চ্িলেন না, হিন্দু ও হিন্দূপম্ম উভয়কেই গ্বণা করিতেন, ব্রাহ্মণ- 
দিগের উপর তাহার বিজাতীন বিদ্বেষ ছিল ও ব্রাঙ্গণদিগের 
নেকেই নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিরাছিলেন। তিনি 
সলপান ৪ বুহতকায় পুরুষ ছিলেন। 
“াঁকিতে পাবিতেন না) ভেক ও গো-মাংস তাহার প্রিয় 


নলক্ষ করেন । 


সন্বিগ* 
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মদ্যমাঞল বিনা 


কামরূপ 


থাদ্য ছিল। তিনি বলিতেন যে, হিন্দু-ধন্মই আহম বংশের 
পতনের কারণ হইবে । তিনি হিন্দুধর্ম মানিতেন না, কাজেই 
কোন হিন্দু-দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নাই; কিন্তু গৌহাটাব 
নিকট ব্র্পুত্রমধ্যস্থিত ভন্মাচল পর্কাতে উমানন্দ-শিবের 
মন্দির তাহারই রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অদ্যাপি 
আছে । তাহার রাজত্বকালে ১৬০৫ শকে পুনরায় মুসলমানেরা 
আসাম আক্রমণ করে, কিন্ত মুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কামরূপ- 
প্রদেশ ছাড়িয়া! দিতে বাধ্য হয় ও মাসামরাজ পুনর্বাঁর 
গৌহাটাতে কামরূপের রাজধানী স্থাপনপূর্বক একজন বড়- 
ফুকন প্রেরণ করেন। তাহার মরণান্তে তাহার জোষ্ঠপুজ্র 
চথঃফা! বা! রুদ্রনাথ সিংহ রাজা ভন। ইহার পিতা যেমন 
হিন্দু ও হিন্দূধন্মবিদ্বেধী ছিলেন, ইনি তেমনই হিন্দৃধন্ম- 
পরাণ ও ব্রাহ্মণভক্ত হইলেন। ইনি অনেক ব্রাঙ্গণকে 
ভূমি-দান ও দেবমন্দির স্থাপন করিদ্পা গিয়াছেন। শিব- 
সাগরের অন্তর্গত নামডাঁং নদীর উপর যে বৃহৎ ও স্থাদুও 
প্রস্তরময় সেতু বিদ্যমান আছে ও নাভার উপর অনেক হস্তী, 
অশ্ব ও লোক গমনাগমন করিতেছে, তাহা ইহারই আদেশী, 
সুসারে নির্িত। তগ্িন্ন ইহার স্থাপিত অনেক দেবমন্দির ৪ 
বর্তমান আছে। ইনিই বাঙ্গাল দেশ হইতে গায়ক ও বাদ্য 
কর আনাইয়া এদেশে বাঙ্গাল! গান-বাদ্যের প্রচলন করেন । 
ইনি গঙ্গানদীকে নিজ দেশাশ্তর্গতভ করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গ 
দেশ আক্রমণার্থ সসৈম্তে বৃদ্ধবাত্রাপুর্ধাক গৌহাটাতে উপস্থি হ 
হন, কিন্ধ দুর্ৈববশতঃ উক্ত স্তানে রোগাক্রান্ত হইমা কালের 
করাল কবলে নিপতিত হওয়ায় তাহার অভিলাধ সিদ্ধ হইল না. 
তংপুত্র শিবনাথ সিংহ বা চুতন্ফা তাহার সিংভাসনাধিকার 
প্রাপ্ত হন। আসামদেশে সে সমস্ত দেবোত্তর, ব্রঙ্গোভ্তর, পীরো 
স্তর বা মগ্ত প্রকার নিক্ষর ভূমি আছে, তাহার অধিকাংশ 
ইহারই প্রদত্ত। ইহার পল্টমহিষী ফুলেশরী বা প্রমধেশ্বরীর 
মাদেশানুসারে গৌরীসাগর নামক বুভৎ পুঙ্দরিণী নিশ্মিত হইরা 
তাহার পারে এক শিবমন্দির স্থাপিত হয়। ইহার মৃত্ত্য 
হওয়াতে মহারাজা ইহার ভগিনী দ্দরীপদী বা অন্বিকাকে 
বিবাহ করিয়া! পট্ট মহিষী অভিষেক করেন। ইনি তাহার 
জ্যেষ্ঠার মাদেশে শিবসাগর জিলার দিখুনদীর উত্তরপাপে 
কিঞিদপিক একশত পুরা (চারিশত বিঘা) ভূমিতে 
শিবসাগর নামক এক পুক্ষরিণী খনন করাইয়া তাহার তীরে 
শিব, দুর্গা ও বিঞ্ুর তিনটি বুহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া 
দেবসেবার জন্য অনেক ভূমি দান করেন। ভক্ত 
মন্দিরত্রয় ও পুক্গরিণী বর্তমান আছে এবং এ পুক্করিণীর 
নামানুসারে এ প্রদেশের নাম শিবসাগর হইয়াছে ও তাহার 
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পারেই এখনকার সমুদায় রাজ-কার্ধ্যালয় ও ইংরাঁজ রাজ- 
কর্ম্মচারীদিগের নিবাস-গৃহ স্থাপিত ভ্ইয়াছে। রাজা শিব- 
নাথ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা প্রমণ্ড সিংহ বা চুচেন্ফা 
সি“্হাসনাধিকার করেন । শিবসাগর জিলার অন্তর্গত দিখু- 
নদীর দক্ষিণপারে যে রংঘর (রঙ্গশালা) নামক দ্বিতল 
অট্ালিকা বিদ্যমান আছে, তাহা ইহার নির্মিত। তিনি 
হস্তী, ব্যান্্ ও মহিষ প্রভৃতি পশ্ুদিগের সুদ্ধসন্দ্শনার্থ & রং্ঘর 
নির্্াণ করান । ইহার ভ্রাতা চুরম্ফা বা রাজেখর সিংহ উহার 
পর“সিংহানাবিরূট় হন, ও তদানীত্তন রাজপ্রাসাদের পরি- 
নু শিবসাগরের দিখুনদীর উত্তরপারে “গরগাঁও” নামক 
বৃহৎ ও ত্রিতল রাজপ্রাসাদ নিষ্াণ করাইয্াছিলেন। কিন্ৎ- 
কাল তথার বাস করণানস্তর অসন্থ্ হইয়া উক্ত নদীর অপর 
পারে পূর্বোক্ত রংঘরের নিকট 'অতি বৃহৎ ও সপ্তুতল একটি 
পাজবাটা নিষ্মাণ করাইফ্লা রংপুরনামে অভিহিত করেন। 
»গিকটে মে শিবসাগরের ন্যায় বৃহৎ “জয়সাগর” নামক পুষ্ষ- 
রিণী আছে, সাহা ইহারই প্রতিষ্ঠিত ও তীরস্থ শিবমন্দিরও 
ঈণিই স্তাপন করেন। ততৎ্কর্ভক প্রতিষ্ঠিত অপরাপর শিব- 
মন্দিরের মণ্যে দেবরগ্রাম নামক স্থানের বৃহৎ মন্দির অদ্যাপি 
বউমান আছে। ইহার মৃত্যুর পর ইহার ভ্রাতা চন্যেওফা 
ব। লক্ষমীনাখ মিংহ অভিষিক্ত হন। ইনিও কতিপয় দেব- 
মন্দির স্তাপিভ করেন, তন্মধ্যে কামরূপের অন্তর্গত মণিপর্বতে 
মশ ক্রান্তের দেবালয় প্রধান। উহার মরণানন্তে ইহার জ্যেষ্ট- 
পল গোৌরীনাথ সিংহ বা চুহিত্পংফা সিংহাসনাধিষ্ঠিত হন। 
চাঙার পাগজকালের প্রধান ঘটনা দিক্রগড়ের নিকটস্থ 
ছিন্দ্পন্মে দীক্ষিত মটক, মোরামরীয়া বা মরাণ নামক এক 
আাদিমনিবাসী জাতির বিদ্রোহিতা। ইহারা ছুইবার 
পিত্রোভী হয়, প্রথমবার রাজা তাহাদিগকে দমন করেন) 
কিন্ত দ্বিতীয়বার তাহাদিগের দমনে অসমর্থ হইয়া পলায়ন 
করিতে বাধ্য হন ও কলিকাতায় দূত প্রেরণপুর্ব্বক ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্টের সাহাধ্য প্রার্থনা করেন, তাহাতে লর্ড কর্ণওয়া- 
লিসের আদেশান্ুসারে কান্তান ওয়াল্স ও লেফট্নেপ্ট মেগ্রে- 
গর কতকগুলি দেশীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে আসামে আগমন 
করিয়া বিদ্রোহ-দমনপুর্ধক দেশে শাস্তি স্থাপন করেন। 
নাজা পলায়ন করিলে পর মটকেরা অতীব নিষ্ঠ,রভাবে 
অসংখ্য নিরাশ্রয় প্রজার প্রাণনাশ করে, তজ্জন্য মরাণ নামে 
অভিহিত হয়। বিদ্রোহ-শাস্তির পর গৌরীনাথ রংপুর-নগর 
পরিত্যাগপুর্বক শিবসাগরের অন্তর্গত যোড়হাট নামক স্থানে 
নগর স্থাপন করেন ও এ স্থানেই কালগ্রাসে পতিত হন। 
ত২পরে কামরূপীয় বংশের কমলেশ্বর সিংহ রাজ্য প্রাণ্ড হন। 
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বলা কর্তব্য যে হিন্দ্ধর্মে দীক্ষিত হইয়া অবধি আহম- 
রাজগণ, অপরাপর আহমদিগের ম্তায় আপন সম্তানদিগকে 
ঠিন্দ-নাম প্রদান করিতেন ; পরে এ সন্ভানদিগের মধো খিনি 
রাঙা হইতেন, তিনি অভিষেকের দম আহম-শকষ নী 
কোন এক কার্ধ্য করিগ্না মাহম নাম গ্রহ্ণ করিতেন ; কিন্তু 
উক্ত কার্য অতীব ব্য়সাধ্য হেতু কমলেশ্বর সিংহ তাহ 
করিতে পারিলেন না, ও তক্জন্য তিনি কোন আহম নাম 
প্রাপ্ত হইলেন না। উহার পর কোন রাঁজা উক্ত কার্য 
করেন নাই ও আহম নাম প্রাপ্ত ভন নাই। ইনি পশ্চিমা- 
ধল হইতে অনেকগুলি লোক আনাইয়া সৈনিক কার্ো 
নিধৃক্ত ও পাথরী বন্দুক প্রচলিত করেন। শীহার পঞ্র 
লোক প্রাপ্তির পর তাহার ভাত চন্দ্রকাস্ত সিংহ রাজা 
তন। ইহার রাজন্বকালে মন্্রিগণের মধ্যে বিরোধ উপ- 
স্থিত হওয়ায়, গৌহাটীস্থ রাজ-প্রতিনিধি বড়ফুকন ক্রক্ষ 
রাজো গিয়া কতক সৈন্তসমভিব্যাহারে প্রতাবর্তন করেন 
ও বাঁজধানীতে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষদিগকে দমনপূর্্বচ 
রাজাকে স্বায়ন্ত করিয়া নিজে রাজাশাসন করিতে আরও 
করেন ও ব্রঙ্গ-দেশায় সৈম্তদিগকে বিদায় দেন। 

তাহাঁদিগের স্বদেশ ঘাত্রার পর বড়ফুকনের কোন কোন 
বিপক্ষ কর্তক প্রণোদিত হইয়া রাঁজ-মাঁত। গোপনে ভীহাল 
শিরশ্ছেদ করাঁন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার বিপক্ষ প্রধান 
রাজমন্ত্রী রুচিনাথ বুঢা গৌসাই অপরাপর প্রধান রাজপুরুস 
দিগের সহিত সম্সিলিত হইয়া চন্দ্রকান্ত সিংহকে রাঁজাচ্টাত 
করিয়! পুরন্দর সিংহকে অভিষেক করেন। ইহার পর ব্রঙ্গ 
দেনীয় সৈম্ত আসাম আক্রমণ করে, তাহাতে বৃদ্ধে পরান্ত 
হইয়া পুরন্দর সিংহ পলায়ন করিলে প্র, ব্রঙ্গদেশায়েরা 
চন্দ্রকান্ত সিংহকে রাজ্প্রদানপূর্বাক প্রপ্ধান করে। হনন্থপ 
ব্রশদেনীয় রাজা, রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহের নিকট বন্ধভাঁলে 
কতকগুলি সৈম্তসমভিব্যাহারে একজন দূত প্রেরণ করেন; 
কিন্ত মন্ত্রিগণ তাহাদিগের অভিপ্রীয় বুঝিতে না পারিয্া 
পথরোধ করায়, তাহারা অপমানিত ও অন্যন্ত ক্রুদ্ধ হইদা 
যুদ্ধ ঘোষণা করে। 'আসামীদিগের সৈন্যগণ যুদ্ধে পরাস্ঠ 
হইলে রাজা পলায়ন করিলেন। ন্তৎপর ব্রন্গদেশ হইতে 
অধিক সৈম্ত আসিয়া আসামবাসীদিগকে ঘংপরোনান্তি 
উৎপীড়ন ও তাহাদিগের ধন-প্রাণ হরণ করে। বনু কষ্টের 
পর আসামের সৌভাগ্যোদয় হওয়ায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট 
দুর্দান্ত ও নিদারুণ ্রহ্মবাসীদিগকে দুরীকৃত করিয়া আসাম 
অধিকার করিলেন। তাহাতে আসামে পুনরায় শাস্তি স্থাপিত 
হইল। ১৮২৫ খুষ্টান্সের ২রা ফেব্রুয়ারিতে আসামের 
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দঃখশর্করী শেষ রজার তলা হর উর 


পায় এবং ৬৯ শত বৎসর রাজা-ভোগ করিয়া আহমবংশ 


আহ্মবংশীয় রাঁজগণের তালিকা! নিম প্রদত্ত চইল। 


সিংহাসনচ্যুত হয় । 
নাম 
১। চুকাফ! 
২। তৎপুত্র চুতেওফা 
৩। » চুবিন্ফা 
51 » চুখাংফা 
৫€। » চুখাংফ! 
৬। তদভ্রাতা চুতুফা 
অরাজক 
৭ | ৪০০০০১৯৯, 
অরাজক 
৮। চুঁড়াংফা, তাও 7 
খাম্থির পুত্র ) 
৯। ততপুত্র চুজাংফা 
ভি 1 চুফকৃফা। 
১৯। ৮» চুচেন্ফ 
১২)  » চুহেন্ফ। 
১৩। » চুপিম্ফা 
১৪ । রঃ চুহুন্যুং ব1 ) 
স্বর্গনারায়ণ £ 
১৫ চুরন্যজ 
না গরগয়া রাজা 
১১ ৯ চুখাম্ফ। বা ] 
খোর! রাজা 
৮ চুচেংফা বা 
বুদ্ধিস্বর্গনারায়ণ 
বা প্রতাপাদিত্য 
৯৮ । গ. টুরম্ফা বা? 
ভগা রাজা £ 
১৯৯। ৮»  চুত্যিংফা বা | 
নব্রিয়ারাজ। 
৯০। » চুত্যাম্লাবা 
জয়ধবজ সি 
ভগনিয়া রাজা 
১১। »  চারিঙ্গীয়া-). 
বংশের চুপংমুঃ 
বা চক্রধবজ 


১২। ১০৬৭ 
উদয়াদিত্য 


ভোগ-সংখ্যা । 
১২২৯--১২৬৮ খাবে 
১২৬৮--১২৮১ 
১২৮১--১২৯৩ 
১২৯৩--১৩৩২ 
১৩৩২--১৩৬৪ 
১৩৬৪--১৩৭৬ 


১৩৭৬--১৩৮০ 


১৩৮০-৮১৩৮৭ 


১৩৮৯--১১৩৯৮ 
১৩৯৮-১৯৪০৭ 


১৪৩৭--১৪২৩ 
১৪২২--১৪৩৭ 
১৪৩৭৯---১৪৮৮ 
১৪৮৮-7৮১৪৯১ 
১৪৯৩৮৮৮১৪৭৭ 


১৪৯৭---১৫৩৯ 
১৫৩৯--১৫৫৩ 


১৫৫২--১ ১৯১ 


১৬১১-7১১৪৯ 





১৬৫২-১ ৬৫৪ 


১৬৫৪-৯৬৩৩ 


১৬৬৩--৮১ ৬৭ ০ 


১৬৭০---১৮৭২ 
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চে ্স্্প্স্স্প্ 


২৩। তদ্ভাতা চুরুম্ফা বা) ১ ১৬787 





রামধ্বজ 
১৪ ৬ হিং লা ১৬৭৪---১৬৭৪ (১ মাস ১৫ দিন) 
২৫। তং টি বং 2৫ ০ 
জে লে] ১৬৭৪---১৬৭৪ (২০দিন ) 
উরি ৮ রে নে ১৬৭৪-_-১৬৭৭ ৮ 
২৭1 তুং রা 1 ১৬৭৭---১৬৭৯ 
২৮। চামুগুরীয়া বংশের 
চুলিকৃফা! বালরা ৮ ১৬৭৯-__-১৬৮১ 
রাজা 
২৯। চামুগুরীয়া বংশের 
গদাপানি বা গদাধর ১ ১৬৮১--১৬৯৫ 
সিংহ বা চুপাৎফা 
৩০। তৎপুত্র লাই বা 


১৬৯৫---১৭১৪ 
চুখংফা বা রুদ্রসিংহ | 


৩১। চুতন্ফা বা শিবসিংহ ১৭১৪-__১৭৪৪ 


সি ] ১৭৪৪--_১৭৫১ 
বা প্রমত্তসিংহ ১, 
জন্য রানা ১৭৫১--১ ৭৬৯ 
শ্বর সিংহ 
৩৪। » ৯৬১০৭ ১৭৩৯--১৭৮০ 
৩৫। তৎপুভ্র চুহিতপণফা 
১৭৮০-_-১৭৯৫ 
বা গৌরীনাথ সত পু 
৩৬। নামরূপীয় বংশের রা 
কমলেশ্বর সিংহ ১৭৯৫-__-১৮১০ 
৩৭। তদশ্রাতা চন্দ্রকান্ত সিংহ ১৮১০---১৮১৭ 
৩৮। ০, পুরন্দরসিততা ১৮১৭--১৮১৮ 
পুনঃ চন্দ্রকান্ত সিংহ ১৮১৮--১৮২১ 
৩৯। তুংখুঙ্গীয়া বংশের ) ১৮১২--১৮২৪ 
যোগেশ্বর সিংহ 4 ১৮২৫ খুষ্ঠাৰে ইংরাজাধিকত হম। 


আহমজাতির এখন অতীব দৈন্তাবস্থা | 
নিজধর্ম্বের সঙ্গে ভাষাও পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে ডিন্দ 
হইয়াছে। উপরে যে সব দেবমন্দির ও রাজপ্রাসাদের বিবরণ 
লিখা গিক্সাছে, প্রায় তৎসমুদায়ই বর্তমান আছে; কিন্তু অবস্থা 
অতি মন্দ। তাহার অধিকাংশ শিবসাগর জিলায় আছে, 
তেজপুর ও নওরগায়ে কিছু কম। কামরূপ জেলায় আসাম- 
রাজদিগের স্থাপিত অনেক দেবমন্দির দেখা যাঁয়। কিন্ত 
কামাখ্যার মন্দির আসামরাজদিগের নির্শিতি নয়। যখন 
কামরূপ কুচবেহারের অন্তর্গত ছিল, তখন প্র দেশের..রাজা 
নরনারায়ণ তাহা নিন্দাণ করান। আসামরাজরা তাহার 
জীর্ণ সংস্কার করেন মাত্র। [ কামাখ্যা দেখ।] 
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আসামরাজদিগের রাজধানী শিবসাগন্র জেলার ছিল, 
এই জন্য অপর কোন স্থানে রাজভবন নাই। 

এই সময় হইতে কামরপের কোন উল্লেখষোগ্য 
বিশেষ ঘটনা পাওয়া যায় না। কেবল খুঃ অষ্টাদশ শতা- 
বীর শেষভাগে কামরপে হরদত্ব ও কীরদত্ত নামক 
ছুই ভাই আহমরাজদ্বিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব অব- 
লম্বন করে। হরদত্তের পন্মকুমারী নামে একটি পরমরূপ- 
বতী কন্তা ছিল। প্রধানতঃ এই পদ্মকুমারীই হরদত্ত- 
বীরদত্ত-দ্রোহের প্রধান কারণ। আহমরাঁজপ্রতিনিধি 
কলীয়া ভোমোরা বড়ফুকনের সঙ্গে হরদত্ববীরদত্তের যুদ্ধ 
হয়। যুদ্ধে হরদত্ত পরাস্ত হয় এবং কলীয়া ভোমোরা 
বড়ফুকনের সেনাপতি কুমেদান লামক কোন লোক 
পদ্কুমারীকে হস্তগত করে। প্রবাদ আছে পর্াক্মারীর 
হস্ত এবং পদে পদ্মের চিহ্ন ছিল। এই পদ্মাচিজ্ঞই তাহার 
পদ্লকমারী নামের মূল কারণ। অদ্যাপি কামরূপে হরদন্ত- 
(দাঁভ এবং পদ্মকুমারীর বিবরণ গ্রামাসঙ্গীতে গীত হইয়া 
গাঁকে। সাধারণের অবগতির জগ্ত একটি শীতের নমুনা 
দেওয়া! গেল ।-- ্‌ 
“হছরদন্তর জিয়রী, পদ্মরুয়রী, ধনরাত নেখালি ভাত । 
“কুমেদান বঙালে হাতও ধরি নিলে পদা বিচারি গাত” ॥ 

অর্থ--ভরদন্তের কন্যা পদ্মকুমারী ধনারাত গ্রামে তোমার 
অনন-জল ছুটিল না। কুমেছ্চান বাঙ্গাল তোমাকে হাতে ধরিয়া 
লইম়্াই অমনি ত্তোমার গায়ে পঞ্প দেখিতে লাগিল । 

কামনূপে ইউতরাজাধিকার--রাজা কদ্রসিংহ স্বর্গদেব 
নদীমার রুষ্চরাম ভ্ায়বাগীশ নামক একজন ভট্টাচার্যের 
নিকট দীক্ষিত ভন। ভট্রাচার্যোর অনেক অলৌকিক 
ক্ষমতা ছিল বলিয়া আপামর সাধারণ সকলেই তাহাকে 
(বীর পুল বলিয়া বিশ্বাস ও ভক্তি করিত। করুদ্রসিংহের 
পজ শিনপিত্কও সপরিবারে উহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ 
করেন। শিবসিহ্ভ স্বর্দদেব সপরিবারে ভষ্রাচার্যা মহাশয়ের 
উপান্ত দেবীমন্বে দীক্ষিত হন। এক সময়ে শিবসিংহের 
ছত্রভঙ্গ (দোব ঘটে । জোতিবী পুতেরা ও মন্ত্রিগণ পরামশ 


করিয়া শিবসিংহের প্রথমাপত্রী রাণী ফলেশ্বতীকে সিংহাসনে । 


বসাইয়া বাঙ্গকার্ম্য সম্পাদন করিতে থাকে । এইরূপে 
শিরসিংহের দীর্ঘরাজত্বের মধ্যে তাহার চারিটী মহিষী 
ফুলেশ্বরী, প্রমথেশ্বরী, দ্রৌপদী বা অন্থিকা ও অনাদেবী বা 
সর্ষেশ্বরী একে একে সিংহাঁসনাধিরোহণ করেন। ফুলেশ্বরী 
স্বীয় অভিষ্টদেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন। এক 
বৎসর ছর্গোৎসবের সময় তিনি মোয়ামরীয়ার মহস্ত ও 
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অন্তান্ত স্থানের কয়েকজন মহস্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া! আনিয়। 
ভগবতীর প্রসাদিত সিন্দুর, রক্তচন্দন ও বলির রক্তাদি লইয়া 
তাহাদিগকে ফোটা দিয়া লাঞ্িত করেন। অপর অপেক্ষা 
মোয়ামরীয়ার মহস্তের প্রাণে এই ব্যবহারে দারুণ আঘাত 
লাগিল। তিনি শিষ্য সকলকে বলিলেন, যে ইহার 
প্রতিশোধ লওয়া আব্তক ও তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতে হইবে । কালক্রমে ইহাও সিদ্ধ হইল। ১৭৫১ 
খুষ্টাকে রাজেশ্বরসিংহ রাজা হইলেন। ইহার শেষদশায় 
মোয়ামরীয়ার মহন্ত শিষ্গণকে একত্র করিয়া শিবসিংহ 
রাজার পত্রীকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবাঁর জন্য সমুদয় 
শিষ্ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শিষোরাও গুরুর 
অপমানের প্রতিশোধ দ্বিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তৎ- 
পরে লক্ষ্মীসিংহ রাজ হইলেন । রাজা রুদ্রসিংহের শেষবয়সে 
লক্ষ্মীসিংহের জন্ম হয় এবং তাহার সহিত ইহার আকুতি- 
গত সৌসাদৃশ্ত ন! থাকায় রাজা রুদ্রসিংহ ইহাকে পুল 
বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এই জন্য রাজ্যের অগ্ঠাগ্ঠ 
প্রধান লোকেরাও ইহাকে তাদৃশ আদর করিত না, এমন কি 
রাজাদিগের কুলগুর পর্ধতীয়৷ গৌঁসাই ইহাকে দীক্ষিত 
করিতে অসম্মত হইলেন। লক্গীসিংহ স্বীয় বিদ্যাগুর 
রমানন্দ ভট্রাচা্া নামক একজন অধ্যাপককে দীক্ষাগুর 
করিলেন। বাল্যকালে ইহারই নিকট ইনি শিবপুজা! 
শিখিয়াছিলেন এবং এক্ষণেও শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন । 
রাজগুরু হইয়া রমানন্দ অনেক বৃত্তি পাইলেন এবং পন্্‌- 
মরিয়া! গৌসাই নামে আখাত হইলেন। উহার এইরূপ পদ- 
মর্যাদায় 'অন্যান্ত মহন্ত মহা চটিয়া গেলেন, বিশেষতঃ 
মোয়ামরীয়ার মহন্ত গব্বিত বচনে রাজার প্রতি কটু কথা 
প্রয়োগ করায় তিনি রাজার বিরাগ-ভাজন হুইয়। পড়ি- 
লেন। সেই বংসরেই মাশ্বিনম।সে স্বর্গদেব নৌকায় ভ্রমণার্থ 
বহির্গত হন। সঙ্গে স্বতন্ব নৌকায় বড়বড়য়া ছিলেন। 
মোয়ামরীয়ার মহন্ত এই সময় সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষম। প্রার্থন। 
করেন; কিন্ত বড়বড়, মহন্যকে গেষ্ট বিদ্রপ করেন। 
মভস্ত ইহাতে অতিশয় অপমানিত বোধ কনিলেন। তাহার 
মনে পুর্ব অপমানও দ্বিগুণ জলির] উঠিল। তিনি শিষা- 
দিগক্ে ডাকাইয়। হলে তলে তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিলেন । 
একজন রাজবংশীয়কে দল 
নাহরখোরা ও 


কুদ্রসিংহ স্বগদ্দেবের তাড়িত 
পতি ভইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। 
রাঘমরাণ ঢুই বাক্কি সেনাপতি হইল । যাহারা এই বিদ্রোহে 
যোগ দিল তাহারা দা, টাঙ্গন, ধনু, কাঁড়, বর্ষা প্রস্থৃতি ৪ 
সজ্জিত হইল । প্রায় নয়হাজার লোক অগ্রহায়ণের প্রথমেহ 


কাষরূপ 


রঙ্গপুরের দিকে যাত্রা করিল। লোকে প্রবাদ রটাইল যে, 
মহন্ত অগ্ঠায় করিয়া লক্মীসিংহকে রাজ করিবার অভিপ্রায়ে 
এই যুদ্ধযাত্রা! করিয়াছেন । 

মোয়ামরীয়ার লোকের এই উদেষাগ দেখিয়া ভূপাই 
বড় গোসাই, বুড়া গৌসাই, কীহিচন্ত্ বড়বড়়া প্রভৃতি 
মন্ত্রিরাও পরামর্শ করিয়া একদল সৈম্ভ পাঠাইলেন। 
দ্ধ রাজসৈপ্তেরা পরাজিত হইল। মোয়ামরীয়া সৈশ্ত- 
দল নগর অধিকার করিয়া রাজা, সেনাপতি ও বড়বড়,য়া 
প্রস্তি মন্ত্রিগণকে বন্দী করিল। রাজাকে জয়সাগরের 
নিকট বন্দী করিয়া রাখিল এবং বড় গৌসাই, বুড়া গোসাই, 
প্রতি প্রধান প্রধান লোককে বধ করিল। কাীত্িচন্ত্রকে 
শালে চড়াইয়া দিল ও তাহার পুল্রগণকে মারিয়া ফেলিল। 
খোরামরাণপুত্র রমাকান্ত রাজা হইলেন । অগ্রহায়ণে এই 
ঘটনা৷ ঘটিল,. কিন্তু চৈত্রমাসে লক্ষ্মীসিংহের পক্ষ হইতে কুঁষ়ৈ, 
গরা, ঘনশ্তাম প্রভৃতি কয়েকজন লোক ষড়যন্ করিয়া 
রমাকান্তের দাসত্ব স্বীকার করিল, ইহাদের কৌশলে রমা- 
কান্ত, মোয়ামরীয়া সেনাপতি প্রভৃতি কয়েকজনে প্রাণ 
হারাইলেন। তৎপরে লক্মীসিংহ রাজা হইলেন। লক্ষমীসিংহ 
দনঠ্যামকে বুড় গোৌসাইপদে প্রতিষ্টিত করিলেন । লক্্মীসিংহের 
পর কোকনাধ গোসাইদেব গৌরীনাথসিংহ নামে রাজা 
ভইলেন। ইনি রাজানধাস্থ সমস্ত মোয়ামরীয়ার লোককে 
বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহার সকলে বড়যন্্ করিয়া ১৭৮২ 
থুঈাকে ২রা বৈশাখ অগ্ি দিয়া শিঙ্গরীঘর নামক প্রাসাদ 
রুদশ্বর বড়পাত্র ডাঙ্গরীয়া (প্রধান 
£ননাপতি ) এই কার্যে বাধা দিতে না পারিয়া গৌহাটা 
প্লউদ়্া গেলেন। বুড়া গোসাই মোয়ামরীয়াদিগকে ধরিয়া 
আানিয়া দোধী নিন্পোষ বিবেচনা না করিয়া! সকলকেই বধ 
করিলেন । ইহারা একে বিদ্রোহী, তাহার উপর এই অবিচার 
স্রতরাং ভাহারা একবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। ইহারা 
গুরুবাকা ও গুরুকার্যাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আদেশ ও কার্ধ্য 
বলিয়া মানিত! স্বাং তাহারা এই বিদ্রোহকে ধর্মবিদ্রোহ 
করিরা তলে তলে মোয়ামরীয়ার মহস্তের 


সকলেই 


পোড়াইরা দিল । 


ভল, 


বলিয়া গণা 
প্রত্যেক শিষ্যের নিকট সংবাদ পাঠাইল এবং 
ঘৃদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল । 

ইতিমধো ঘনগ্ামের মৃত্া হইল । ভাহার সুযোগ্য পুন্র 
পূর্ণানন্দ বুড়া গোঁসাই হইলেন । পূর্ণানন্দ বিদ্রোহ ব্যাপার 
দখিয়া ভাবিলেন, সামান্ শাস্তি দিয়া সাবধান করিয়া 
পে ইহারা থামিতে পারে। এই ভাবিয়া কয়েকজন 


দেখ্যাসরীয়াকে ধরিয়া মৃছ শান্তি দিয়া কঠিন আদেশ করিয়া 
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ছাঁড়িয়। দিলেন। ইহাতে ফল কিন্তু উপ্টা ফলিল। বিদ্রো- 
হীরা রাজাকে ছূর্বল ভাবিয়া পুর্ণ উৎসাহে দশহাজার 
সৈম্ত সংগ্রহ করিল। একদল নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। 
বুড়া গৌসাই ইহাদিগকে বাধ! দিবার জন্ত সৈন্য পাঠাইলেন, 
কিন্তু পরাস্ত হইলেন। রাজামধ্যে হুলস্থল পড়িয়া গেল) 
প্রজার! হতাশ হইয়া পড়িল। রাজা নগর পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়া গেলেন। ডাঙ্গরীয়৷ নগরের চৌদিকে গড়বন্দী করিয়া 
নগর মধোই রহিলেন। এই গড়কে “বিবুধিগড়” বলে। জয়- 
সাগরের নিকট শেষে এক বিষম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও রাজ- 
কীয় সৈন্য পরাস্ত হয়। ভরতসিংহ নামে বিপক্ষের একজন 
সেনাপতি রাজা হইল। রাজা গৌরীনাথের ইচ্ছা ছিল, 
কাছাড় ও জয়স্তীরাজের সাহায্য লইয়া এই বিদ্রোহ দমন 
করিবেন, কিন্তু তাহারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, স্বদেশরক্ষার্থ 
যত সৈন্য আবশ্তক তাহার অধিক সৈন্য আমাদের নাই। 
গোৌরীনাথ বিদ্রোহীদলের ভয়ে গৌহাটাতে পলাইয়া গেলেন। 
এখানে তিনি বড়ফুকনের সহিত পরামর্শ করিয়া কতকগুলি 
সৈন্যসংগ্রহপূর্র্বক বুড়া গৌসাইয়ের সাহাধ্যার্থ পাঠাইলেন, 
পথে বিদ্রোহীদল বাধা দিয়া ইহাদিগকে বিনষ্ট করিল । 

এই সময় গোয়ালপাড়ায় রস নামে একজন ইংরাজ 
লবণের ব্যবসা করিতেন। গৌরীনাথ নিরুপায় হইয়া 
সাহেবকে বিশেষদ্পে পুরস্কার দিবার আশা দিয়া তাহ। 
দ্বারা বুটাশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইবার আয়োজন 
করিতে লাগিলেন। সাহেব বরকন্দাজ দিলেন। 
এই বরকন্দাজসৈন্ত নওগায়ের বিদ্রোহিদিগকে তাড়াইয়া 
দিয়া উত্তরাভিমুখে যাইবার সময় যোড়হাটের নিকট শক্র- 
হস্তে সকলেই বিনষ্ট হইল। কিছুদিন পরে মণিপুররাজ 
৫০০ অশ্বারোহী ও ৪০০০ হাজার পদাতি লইগা গৌরী- 
নাথের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। এই সৈম্তদলও যুদ্ধে 
পরাস্ত হইল, প্রায় ১৫০০ সেনা মৃত্যুমুখে পড়ায় মণিপুরী 
সৈন্য স্বদেশে চলিয়া গেল। বিপদ একলা আসে না। 
ওদিকে দরঙ্গরাজ বিষুণনারায়ণের ভ্রাতা কৃষ্ণনারায়ণ 
ভ্রাতাকে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন ও 
গৌরীনাথের ছুর্দশা দেখিয়া হিন্দৃস্বানী সন্্যাসী ও ফকীর 
হইতে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া কামরূপ আক্রমণ করিতে 
আসিলেন। আহমগণকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতে দেখিয়া 
কামরূপের লোকের বড় ঘ্বণা করিতে আরম্ভ করে, এমন কি 
গৌহাটী নগরের মধ্যে তাহাদের বাস উঠাইয়া দিল। এই 
স্রত্রে তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ কৃষ্ণনারায়ণের পক্ষ হইল। 

গোৌরীনাথ সিংহ চারিদিকে বিপদ্‌ দেখিয়া গৌহাটীর, 
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বিকা মজুমদার, দত্তরাম খাওনা ও দরঙ্গের বিতাড়িত রাজ। 
বিষুুনারায়ণকে বৃচীশ গবর্ণমেণ্টের সাহাষ্য প্রার্থনা! করি- 
বার জন্ত কলিকাতায় পাঠাইয়া দ্রিলেন। গোয়ালপাড়ার 
ইংরাজ-বণিক রস সাহেব কল্ভিন্‌ বজেট কোম্পানির নামে 
চিঠি দিলেন। এই সময় কলিকাতায় লর্ড কর্ণওয়ালিস 
গবর্ণর জেনেরল। তিনি রাঁজা গৌরীনাথের আবেদনপত্র 
পাইয়াও প্রথমতঃ সাহাধ্য করিতে অস্বীকার করেন; 
কারণ আত্মবিচ্ছেদে এক পক্ষকে সাহায্য কর অপর রাজার 
পক্ষে রাজনীতিবিরুদ্ধ; কিন্তু শেষে দেখিলেন যে রাজা 
রুষ্চনারায়ণ হিন্দুস্থানী সৈন্য লইরা কামরূপ লগ্ড ভগ 
করিতেছেন; এই হিন্দুস্থানীর! বুটীশ প্রজা । সুতরাং তাহাদের 
দমন করা তাহার কর্তব্য । এই বিবেচনা করিয়া তিনি 
১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কাণ্তেন ওয়েল্দ্‌ সাহেবকে সসৈন্যে পাঠাইয় 
দিলেন। কাণ্তেন ওয়েল্ন্‌ এদেশে পৌছিয়াই হিন্দুস্থানী- 
দিগকে দমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। 

এদিকে ভরতসিংহ রাজা হইয়া নিষ্ঠ,রভাবে রাজা- 
শাসন করিতেছিলেন। সৈন্তদিগের প্রতি আদেশ ছিল যে, 
তাহারা যেরপে হউক আহমপ্রজার ধনহরণ ও প্রাণ 
বিনাশ করিবে । রসসাহেবের বরকন্দাজ ও মণিপুরীসৈন্য 
পরাস্ত হওয়ায় ভরতসিংহ ভাবিলেন রাজ্য নিষ্ষক হইল। 
তিনি গৌহাটার নিকটস্থ কতকটা স্থান অধিকার করিলেন। 
রাজা গৌরীনাথ এই সংবাদ পাইয়া কিছু সৈন্ত লইয়া সেই 
দিকে যাত্রা করিলেন। এদিকে কাণ্তেন ওয়েলন্‌ সাহেব 
আাসিয়া পৌছিলেন এবং রাজার মুখে দেশের অবস্থা অবগত 
ভইয়া ১৭৯২ খুষ্টান্দে ২৯এ নবেম্বর তারিখে গৌহাটা প্রদেশ 
উদ্ধার করিলেন। মোয়ামরীয় দল ছিন্ন ভিন্ন হইল। গৌরী- 
নাথ গৌহাটাতে রহিলেন। কাণ্তেন ওয়েল্স্‌ ৬ই ডিসেম্বর 
লৌহিত্যের উত্তরকুলে গমন করিলেন । মোয্মামবীয়াগণের 
পরাজয় শুনিয়া কৃষ্ণনারায়ণের সৈন্ঠও পলাইল। ক্ষ্ণনারায়ণ 
স্বয়ং বন্দী হইলেন। কৃষ্ণনারায়ণ বলিলেন, আমি গৌরীনাথের 
বিপক্ষ নহি, মোয়ামরীয়া-বিদ্রোহ নিবারণ করা আমারও 
উদ্দেশ্ত, গৌরীনাথ তাহ! বুঝিতে না পারিয়া আমায় বিদ্রোহী 
বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। যাহা হউক, কাগ্ডেন ওয়েল্স্‌ 
থাকিয়া গৌরীনাথ ও কৃষ্ণনারায়ণের মধ্যে এইরূপ সন্ধি 
করিয়া দিলেন যে, কৃষ্ণনারায়ণ দরঙ্গ ছুটীয়! ও চাই-ছুয়াবের 
মানুষ দ্বার পরিবর্তে ৫৫০০*২ টাক1ও ভোটরাজ্যে ব্যবসায় 
করিবার অন্ত মাল হিসাবে ৩০০০২ টাকা দিবেন। কাণ্ডেন 
ওয্বেল্দ্‌ গৌহাটাতে থাকিয়া জানিতে পারিলেন যে, গোৌরী- 
নাথের বুদ্ধি বিবেচনা বড় নাই, রাজা-নিষণ্টক হইলেও 
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তাহা দ্বারা রাজ্য স্থাপিত হওয়া বড় সনেহ। তিনি এই 
মর্দদে কলিকাতায় পত্র লিখিলেন, “আমি যাহাতে রাজোর 
স্থবন্দোবস্ত হয় তাহা করিয়া যাইতে চাই। আমার বোধ হয় 
যে রাজার অন্তায় আচরণেই কৃষ্খনারায়ণ প্রভৃতি বিদ্রোহী 
হইয়াছে” ইত্যাদি । 

কাঃ ওয়েল্স্‌ ১৭৯৩ খুষ্টান্দে মার্চ মানে প্রধান নগর আক্র- 
মণ করিতে অগ্রসর হইলেন। গৌরীনাথ সঙ্গে গেলেন। 
ষে দ্রিন নগরের নিকট পৌছিলেন, সেই দিন নগরের অবস্থা 
জ্ঞাত হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে ১২ জন সিপাহী, একজন 
জমাদার, একজন নায়ক ও একজন হাবিনদার নগরের নিকট 
পাঠাইয়। দ্রিলেন। রাজা গৌরীনাথ ব্যাপার দেখিয়া বিষণ 
হইলেন। পাঁচ হাজার মো়ামরীয়ার সহিত এই মুষ্টিমেয় 
সৈন্যের যুদ্ধ হইবে ভাবিয়া তিনি জয়াশা ত্যাগ করিলেন । 
ওদিকে মোয়ামরীয়ারা চারিদিকে ঘিরিয়া -দীড়াইল, 
ভাবিল এই কয়টা সিপাহী মারিতে পারিলেই বুঝি তাহাদের 
জয় হয়। ফলে সিপাহীরা বীরভাবে গুলি চালাইতে লাগিল । 
যথেষ্ট মোয়ামরীয়া মরিল। এই কয়জন সিপাহী শক্রপক্ষ প্রায় 
নিঃশেষ করিলে, শেষে আর কয়েকজন বুটাশসৈন্ঠ গিয়া নগর 
অধিকার করিল। তৎপরদিন বুড়া গৌসাই ডাঙ্গরীয়া 
গৌরীনাথকে নগর মধ্যে লইয়া গেলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টানদের 
চৈত্রমাসে কাণ্তেন ওয়েল্ন নগর গ্রবেশ করিলেন । 

গৌরীনাথ পুনরায় সিংহাসনে বসিলেন। কাপ্টেন 
সাহেব বুড়া গৌঁসাই ডাঙ্গরীয়! প্রভৃতি প্রধান কর্মচারীকে 
অনেক উপদেশ দ্রিলেন এবং গবর্ণর জেনেরলের উপদেশ 
বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, দেশে সুশাসন স্থির রাখিবার জন্য 
কিছু বুটাশসৈন্স এদেশে থাকিবে ও কামরূপের উৎপন্ন 
হইতে এই সৈন্তদলের খরচ চলিবে । 

ওদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বদেশে গেলেন। ১৭৯৪ থৃষ্টাবে 
সার জন শোর গবর্ণর হইয়া কাণ্তেনকে ফিরিয়া যাইতে 
আদেশ করিলেন। 

ততপরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যখন চন্ত্রকান্তসিংহ স্বর্গদেবকে 
বন্দী করিয়! পুরন্দরসিংহ রাজ! হন, সেই সময় বড়ফুকনের 
লোক গিয়। ব্রহ্মদেশের অধীশ্বর আলুঙ্গ মিঙ্গি বা কিওয়া। 
মিঙ্গিকে জানাইলে তিনি সাহায্যার্থ ৩০,০০০ সৈম্ত পাঠাই- 
লেন। ব্রহ্মদেনাপতি রাজ্য প্রবেশ করিলে পর পথিমধ্যে 
পুরন্দর সিংহ সৈন্য পাঠাইয়া বাধা দিলেন। যুদ্ধে পুরন্দর- 
সিংহের সৈন্য পরাস্ত হইল। পুরন্দর ভীত হইয়া গৌহাটী 
পলাইয়া গেলেন। ব্রহ্মসেনাপতি চন্ত্রকান্তকে রাজা করিয় 
পুরন্দরকে ধরিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন। পু্ন্দরের পক্ষে 
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বড়ফুকন যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তিনিও পরাস্ত হওয়ায় 
পুরন্দর পলাস্বন করিয়া চিলমারিতে গিয়া রহিলেন। 
ব্রক্ষসেনাপতি চন্দ্রকাস্তের রক্ষার্থ ২০০০ সৈন্য রাখিয়। স্বদেশে 
গেলেন। পুরন্দর নিরুপাম্ব হইয়া কলিকাতায় গিয়া ১৮১৯ 
খৃষ্টাবের সেপ্টেম্বর মাসে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বলিয় 
এক আবেদন করিলেন যে যদি বৃটাশ গবর্ণমেন্ট সৈন্য দিয়] 
তাহার ঝাজ্য উদ্ধার করিয়। দেন, তাহা হইলে তিনি তজ্জন্য 
সৈন্ব্যয় দিতে ও অবশেষে বুটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে 
করদ রাজা হইতে প্রস্তরত আছেন। বুটাশ গবর্ণমেণ্ট কিন্ত 
পত্র গ্রাহা করিলেন না। 

এই লময় কুচবিহ্থার প্রদেশে মিঃ স্কট কমিশনর ছিলেন । 
তিনি প্রতি পত্রে বুটাশ গবর্ণমেণ্টকে দেশের অবস্থা জানাই- 
তেন। এদিকে ব্রহ্মসেনা রীতিমত দেশে ছড়াইয়া পড়িল। 
চন্দ্রকান্তকে নামমাত্র রাজ রাধিয়া ব্রহ্গসেনাপতিরা 
রাজোর সব্ধময় কর্তী হইয়া উগ্ঠিল। 
ব্রপ্ধ হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার করিবার নিমিন্ত চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ধস্নোপতি মিঙ্গিমাহা দেশের 
অবস্থা দেখিতে আদিলেন। জয়পুরের নিকট একটি নৃতন 
গড নির্মিত হইতেছে দেখিয়া তিনি কৌশলে সেখান- 
কার বড়ফুকনকে মারিয়া ফেলিলেন। চন্দ্রকাস্ত ইহাতে 
ভীত হইয়া ভাবিলেন যে, ত্রহ্মমেনাপতি এবার শব্ররূপে 
রাজো প্রবেশ করিয়াছে। এই বিবেচনায় তিনি বুড়া 
গৌসাইকে নগররক্ষার্থ রাখিয়া নিম্বে গৌহাটী পলাইলেন। 
মিক্ষিমাহা পৌছিয়া চন্দ্রকান্তকে অন্ন দিলেন, কিস্ 
তিনি তাহাতে ভরসা করিতে ন/ পাবার নগররক্ষী 
সৈন্যের সহিত রক্গসেনাপতির যুদ্ধ হইল। 
পরাস্ত হইল্লন। 
করিলেন । 
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চন্দ্রকান্তও শেষে ' 


শি 


শপ শপিশ্ পপ ও ৯ 
শ- এপ এস এল 


বুড়া গোৌসাই 
চন্দ্রকান্থ ফষোড়হাটের দিকে পলারন 


মিক্িাহা যোগেশ্বর নামক একজন কুমারকে সাক্ষী: 
গোপালের মত রাজা করিয়। নিজে রাজ্ঞাশাসন করিতে লাগি-: 


লেন। এ সমর রাজো প্রাম দশহাজার ব্রঙ্গসেনা উপস্থিত 
ছিল। দরঙ্গরাক্৪ এই সমন্ভ ব্রন্দের অধীনতা স্বীকার 
করিছে বাধা হন। ভংপরে দেশমর ব্রহ্ষসেনাপতির সহিত 


চক্দ্রকান্ত ও পুরন্দরের নানান্তানে সুদ্ধ হস্স। এই অবস্থায় 
বর্ষসেনাপতি বুটীশ গবর্ণমেণ্টকে পর্ন লিখিলেন যে, 
এ সময়ে যেন তীহারা কোন আসামীরাজার পক্ষ গ্রহণ না 
করেন। বুটাশ গবর্ণমেণ্ট এ আবেদন গ্রান্ত করিলেন না, 
তথচ কাহাকেও সাহায্য করিলেন না। 

এই সময় গারো প্রভৃতি পার্নত্যজাতিকে সভ্যতা শিক্ষা 
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দিবার জন্ত ও তাহাদের দেশে বৃটীশ অধিকার বিস্তার করি- 
ৰার জন্ত, ১৮২২ থৃষ্টাব্ধের ১ আইন জারী হয়। ( কুচ- 
বিহারের কমিশনর স্কটসাহেব এই আইনের কার্ধ্য করিবার 
জন্য উত্তরাঞ্চলের এজেণ্ট হন।) এই সময়ই রঙ্গপুর হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়। গোয়ালপাড়। এক স্বতন্ত্র জেল বলিয়৷ গণা 
হয়। আসামে এই সময় ব্রদ্মাধিকার থাঁকায় গোঁয়ালপাড়ায় 
একদল ইংরাজসৈন্ত রহিল) লেফট্নাণ্ট ডেবিডসন সাহেব 
এই সৈন্যদলের নায়ক ছিলেন। মিঃ ডেবিভসন ও মিঃ স্কট 
আসামীদিগকে বড় স্নেহ করিতেন। 

ওদিকে মহগড়ের যুদ্ধে চন্দ্রকান্ত সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া 
গোয়ালপাড়ায় আসিয়। ইংরাঁজের আশ্রয় লইলেন। লেফট্‌- 
নাণ্ট ডেবিডসনকে ভয় দেখাইয়া ব্রক্ষসেনাপতি এক পত্র 
লিখিলেন যে, ব্রক্মরাজের ইচ্ছ। ষে কোম্পানীর সহিত মিত্রত৷ 
থাকে এবং ব্রহ্সেনা' যেন কোন মতে ইংরাজসীমা অতিক্রম 
না করে। কিন্ত চন্দ্রকান্ত ইংরাঁজ অধিকারে আশ্রয় লইয়াছে, 
অতএব তাহাকে ধবিবার আদেশ দেওয়। আবশ্ঠক। মিঃ 
ডেবিডসন মিঃ স্কটকে এই পত্র পাঠাইয়া দ্িলেন। মিঃ স্কট 
আবার সে পজ গবর্ণরজেনেরলকে পাঠাইলেন। গবর্ণর- 
(জনেরল ঢাকায় ইংরাজ সেনাপতির উপর আদেশ দিলেন 
যে, আবস্তক মত মিঃস্কট যেন তাহার নিকট সৈল্ত প্রাপ্ত হন। 
বহ্মসেনা ষদি ইংরাজ সীমায় প্রবেশ করে, তকে তাহাদিগকে 
বলে তাড়াইয়া দিতে হইবে । 

১৮১৭ খুষ্টান্দ্রে কাছাড়রাজ গোবিন্দচজ্্র গবর্ণমেন্টে 
এক আবেদন করেন যে মণিপুরসীম। ব্রহ্গসৈন্ত কর্তক আক্রাণ্ঠ 
হইতে পারে। ১৮২০ থুষ্টান্দে মণিপুর হইতে চৌবজিৎসিংহ, 
মারজিৎসিংহ ও গম্ভতীারসিংহ নামে তিনজন রাজকুমার 
রঙ্গের অত্যাচারে উতপীড়িত হইয়া কাছাড়ে আসিয়! 
মাশ্রয় গ্রহণ করেন। ভততপরে যখন গোবিন্দচন্দ্র গৃহবিবাদে 
ধাজাচ্যুত হন, তখন এই তিন ভ্রাতার মধ্যে কাছাড় সিংহাসন 
লম্বা ম্চা ভ্বলস্ুল পাড়া গেল। ১৮২৩ খুষ্টাকে চৌরজিৎ 
নি বুটীশ গবর্ণমেন্টকে এক পত্র লিখিলেন, শীঘ্বই ব্রহ্গরাজ 
এ মঞ্চল আক্রমণ করিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব 
কাছাড়রাজ্া ইংরাজহ্স্তে অর্পণ করিতে চাই | বুটীশ গবর্ণ- 
মেন্ট এ প্রীস্তাবে সত হইলেন। মারজিৎ সিংহ পুর্ব হইতে 
বর্গের সাহায্যে মণিপুর অধিকার করিয়া তথায় ব্র্দের করদ 
রাঙ্গা ভইম্বাছিলেন। 

বুটাশ গবর্ণমেন্ট কাছাড়গ্রদেশ হস্তে লইলে সংবাদ 
পাইলেন যে ব্রন্দেরা আসাম হইতে কাছাড় আক্রমণের 
উদ্যোগে আছে। মিঃ স্কট কাছাড়ের সহিত বুটাশ গবর্ণ- 
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মেন্টের সম্বন্ধ জানাইয়া, তত্প্রদেশ আক্রমণ করিতে নিবারণ 
করিয়া ব্রহ্মসেনাপতিকে এক পত্র লিখিলেন 

আসাম ও কাছাড়ের মধ্ো ক্ষুদ্র জয়স্তীরাজ্য | ব্রহ্মসেনা- 
পতি এই দেশের রাজাকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিতে 
চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু জয়ন্তীরাজ বশ্ততা স্বীকার করেন নাই 
বরহ্গসেনাপতিও কাছাড়ের ইংরাজসেনার ভয়ে হঠাৎ এ রাজ্য 
আক্রমণ করিতে পারিলেন না । 

তৎপরে ব্রন্মসেনা৷ একবারে আসাম ও মণিপুর এই ছুই 
দিক্‌ দিয়া আক্রমণ করিবার ইচ্ছায় জয়ন্তী ও কাছাড়ের প্রান্তে 
এবং শ্রীহটের সীমায় উপস্থিত হইল । ইংরাজাধিরুত আরাকাঁন 
বঙ্গেরা জয় করিয়া লইল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা চট্টগ্রামের 
নিকটবর্তী সাহাপুর নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপও অধিকার 
করিল। লর্ড আমহাষ্ট তখন গবর্ণর জেনেরল। 'ভিনি 
দেখিলেন, ব্রহ্গাধিকার বাঙ্গালার সীমা পর্য্স্ত বিস্তৃত হইয়া 
পড়িম্াছে, আর স্থির হইয়া থাকিলে বাঙ্গালার সীমান্ত 
প্রদেশে মগেরা অত্যাচার করিবে । ১৮২৪ খৃষ্টান্দে ব্রন্দের সহিত 
মদ্ধ করাই স্থির হইল, গবর্ণর জেনেরল ঢাকা হইতে ব্রিগে- 
ডিয়ার মেকমরিনকে গোয়ালপাড়। যাইতে আদেশ দিলেন ও 
লেফট্‌নাণ্ট ডেবিডসন্কে আসাম মধ্যে প্রবেশ করিবার 
অনুমতি দিলেন । মিঃ স্কট সমস্ত বন্দোবন্তের ভার পাইলেন। 
১৮২৪ খুষ্টাব্দের ২৮এ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মেকমরিন বিন! যুদ্ধে 
গৌহাটী অধিকার করিলেন । ব্রন্দেরা ইংরাজ আগমন শুনিয়াই 
সভ্র ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। তৎপরে ব্রিগেডিয়ার মেকমরিন, 
কাপ্তেন হর্ষবরা, লেফট্নাণ্ট রিচার্ডসন, কর্ণেল রিচার্ডস্‌ 
পভতির সতিত কলিয়াবর, নওগা, রহা, মরামুখ প্রভৃতি স্থানে 
কয়েকবার মৃদ্ধে ব্র্গসেন পরাস্ত হইল। যুদ্ধে ব্রিগেডিয়ারের 
মুত্যু হওয়ায় কর্ণেল রিচার্ডস্‌ প্রধান সেনাপতি হন। শেষে 


১৮২৪ খুষ্টান্সে মে মাসে আসামপ্রদেশ বৃটাশাধিরুত হইল 


বলিয়! প্রচারিত হয়। তৎপরে যোড়হাট, জয়ন্তী, কাছাড়, 
"গীরীসাগর প্রভৃতি স্থানে শাস্তিরক্ষার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। 
বঙ্গের অধীনস্থ শ্তামফুকন ও বগলীফুকন ৭০০ সেনার সহিত 
আম্মসমর্পণ করিলেন । ঘযোগেশ্বর সিংহ যোগীঘোপায় ১৮২৫ 
খষ্টান্দে পরলোক গমন করিলেন। তত্বংণীয়েরা বুটাশ গবর্ণ- 
মেন্টের বৃত্তিভোগী হইয়া রহিল । 

১৮২৬ খুষ্টাবে ২৪এ ফেব্রুয়ারীতে য়ণ্ডাবু সহরে ইংরাজ ও 
ব্রন্মে এক সন্ধি হয়। তদনুসারে আরাকাণ, মার্ভীবান, তেনা- 
সরীম ও আসাম ইংরাজের! প্রাপ্ত হন। স্কট সাহেব এই 
নবজিত রাজ্যের কমিশনর হইলেন, কিন্তু তিনি উত্তর-পূর্ব্বা- 
ফলের গবর্ণর জেনেরলের এজেণ্ট ও কমিশনর, কুচবিহার, 


৯৩৩৬ 
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রঙ্গপুর, মণিপুর ও কাছাড়ের কমিশনর এবং শ্রীহট্রের জজ 
ছিলেন। সুতরাং একজন লোকের হস্তে এতগুলি কার্যের 
সুবিধা না হওয়ায়, সমগ্র পূর্বভারত নিয় ও শ্রেষ্ঠ খণ্ডে 
বিভক্ত হইল। এই খগ্ুদ্বয়ের উত্তরসীম। ভরলি নদী 
ও দক্ষিণ সীমা! ধনশিরি নদী । সিনিয়র বা শ্রেষ্ঠ খণ্ডে মিঃ 
স্কট ও জুনিয়র বানিয় থণ্ডে কর্ণেল রিচার্ডন্‌ কমিশনর 
হইলেন) কিন্তু স্কট সাহেবই প্রধান কর্তৃত্ব পাইলেন। 
গৌহাটী আসামের রাজধানী হইল । 

১৮২৫ খুষ্টান্বে অক্টোবর মাসে কর্ণেল রিচার্ডসের পর 
কর্ণেল কুপাঁর কমিশনর হন। শ্রেষ্ঠ বিভাগে স্কট সাহেব একা 
কার্ধ্য চালাইতে ন1 পারিয়া কাপ্তেন এডাম হোয়াইটকে 
সহকারীত্বে গ্রহণ করেন। স্কট হইতে আসাম প্রদেশের 
যথেষ্ট উন্নতি হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে চিরাপুঞ্জীতে তাহার মৃত্তা 
হয়। তাহার পর টি, সি, রবার্টসন প্রধান কমিশনর হন। 

উত্তর খণ্ডে পুরন্দর সিংহ রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন । 
তিনি বাধিক ৫০,০০২ টাকা কর দিতে অঙ্গীকার করিলেন। 
বিশ্বনাথ নামক স্থানে একজন পলিটিকাল এজেণ্ট রহিলেন। 
১৮৩২1৩৩ থুষ্ঠান্সে দরঙ্গ, কামরূপ ও নওগা! এই তিন জেলায় 
বিভক্ত হইয়া কামরূপ প্রদেশে একজন স্বতন্ত্র কালেক্টর ও 
মাজিষ্টেটের ক্ষমতাসহ একজন প্রধান সহকারী কমিশনর 
(01191 841901)6 001701019819061) হইলেন । রবার্টননের 
পর ১৮৩৪ অন্দে জেঙ্কিন্ন সাহেব কমিশনর হন। ইনিই জিল! 
ও মৌজার সীমাবিভাগ ঠিক করেন । ১৮৩৫ অবে' এই প্রদেশ 
বোর্ড অব রেবিনিউয়ের অধীন হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তী- 
রাজ কোম্পানীর সহিত সঞ্ধি করিয়া অধীনতা স্বীকার করেন, 
কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাবঝে রাজাকে মাসিক ৫০০২ টাকা বৃত্তি দিয়া 
জয়ন্তীপ্রদেশ কোম্পানির খাস দখলে আনা হয় । ১৮৩৮ 
খৃষ্টাব্দে পুরন্দর সিংহ নিয়মিত কর দিতে ন! পারায় তাহাকে 
রাজচ্যুত করিয়! ততপ্রদেশ শিবসাগর ও লঙক্গীপুর এই ছুই 
জেলায় বিভক্ত কর! হয়। চন্দ্রকান্ত সিংহ গৌহাটাতে ৫০২ 
টাকার বৃত্তি পাইতেছিলেন ? কিন্তু এই বৎসর তিনি পরলোক 
গমন করেন। পুরন্দর সিংহকেও ঘযোড়হাটে রাখিয়া! বস্তি 
দিবার কথ! হয়; কিন্তু গব্বিত পুরন্দর বৃত্তি গ্রহণ করিলেন 
না। এইখানে চুকাফার বংশের হস্ত হইতে আসামের ছত্র- 
দণ্ড অপস্ৃত হয় ও আসাম ব' প্রাচীন কামরূপরাজ্য প্রকৃত 
প্রস্তাবে ইংরাজাধিকৃত হয়। 

ইহার কিছুদিন পরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে একজন কমিশনরের 
হস্তে শাসন ও বিচারভার থাকায় কার্যের স্থশৃঙ্খলা না 
হওয়ায় একজন সহকারী নিযুক্ত হইলেন। এই সহকারী 
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নিযুক্ত হওয়ায় একটি পদ জুডিশিয়াল কমিশনর ও অপরটি 
ডেপুটী কমিশনর নামে কথিত হইল । 

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইন্কমট্যান্স প্রচলিত হইলে ফুলগুড়ির 
লোকেরা ক্ষেপিয়া উঠে। আসিষ্টা্ট কমিশনর লেফট্‌নাণ্ট 
সিঙ্গার গোলমাল থামাইতে গিয়া নিহত হন। শেষে অনেক 
কৌশলে গোলমাল থামিলে দোষীরা উচিতমত শান্তি পায়। 

১৮১১ খৃষ্টান্দে কমিশনর জেঙ্ষিন্স, স্বপদ হইতে অবসর 
লইলে কাণ্ডেন হপকিন্সন্‌ সেই পদে নিযুক্ত হইলেন। 
১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে গৌহাটীতে জেঙ্গিন্সের মৃত্যু হয়। 

১৮৬২ খৃষ্টাবে খাসি ও জয়স্তী পর্ধতে ভয়ানক বিদ্রোহ 
ঘটে। ১৮৬৪ অন্দে ভূটানযুদ্ধ বাধে । ইংরাজেরা জয়ী 
হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সিঞ্চোলা নামক স্থানে সন্ধি হইল। 
এই সন্ধি অনুসারে ভূটানের দক্ষিণে কয়েক স্থান ইংরাজের 
অধিকৃত হইল । গারো ও নাগাদিগের কয়েকজন স্দার 
অধীনতা স্বীকার করে। ইহাদের মধ্যে সভ্যতা বিস্তার 
করিবার জন্ত এই সকল প্রদেশ ছুই জেলায় বিভক্ত হইল। 
১৮৬৬ অবে গারো পর্বতে তুরা ও নাগ। পর্বতে সামাগুটিং 
রাক্রধানী হইল। এই বংসর কুচবিহার ও গোয়ালপাড়া 
আসামের কমিশনরের হস্ত হইতে স্বতন্্ হইল। 
১৮৭১ অন্দে লেফটুনাণ্ট গবর্ণর সার জর্জ ক্যাম্বেল এদেশ 
পরিদর্শন করিতে আসিয়া এদেশীয় বিচারালরে ও বিদ্যালয়ে 
আদসামীভাব! ব্যবহার করিতে আদেশ প্রদান করিয়া যান। 

১৮৭৪ অন্দে কর্ণেল হপ্কিম্পন্‌ অবসর লইলে, আসাম 
দেশ বাঙ্গালার লেকট্নাণ্ট গবর্ণরের হস্ত হইতে পৃথক্‌ 
হইয়া একন প্রধান কমিশনরের হস্তে অর্পিত হইল। 
কর্ণেল কিটিং প্রথম চিফ কমিশনর হন। চিফ 
কমিশনর হইলে শিলং নগর রাঞ্জধানী হইল এবং গোয়াল- 
পাড়া ও গারোপর্বত আবার আসামের অন্তর্তি হইল। 
তৎপরে কাছাড় ও শ্রীহট্র বঙ্গপ্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া 
মাসামের চিফ কমিশনরের অধীন হইল। 

এই বৎসরে আসিষ্টাণ্ট কমিশনর লেফট্নাণ্ট হলকন্ 
নাগাপর্দত জরীপ করিতে আরম্ভ করেন । নীলরগাঁয়ে উপস্থিত 
হইলে কয়েকভন নাগা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাহার 
শিবিরে উপনীত হইরা তাহাকে বধ করে। হলকন্ব প্রত্ৃতি 
১৯৭ জন লোকের মধ্যে সেইদিন ৮* জন লোক মারা পড়ে। 
৫১ জন আহত হম্ন। কিয়দি'বস পরে সেই নাগারা উপযুক্ত 
শাস্তি পার | কর্ণেল বিচ: এএ পর সা ঈুয়ার্ট বেলী (বাঙ্গালার 
ভৃতপূ : “ছাউপাট ) এবং তাহার পর মিঃ এলিয়ট (১৮৯২ 
বাঙ্গা?।.. বর্তবান ছোট লাট) আসামের চিফ কমিশনর হন। 
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সার এলিয়টের পরে ওয়ার্ড, ফিজপাটি.ক, ওয়েষ্টল্যাও এবং 
তৎপরে কুইণ্টন্‌ সাহেব আসামের চিফ কমিশনর হন, 
তিনি মণিপুরে নিহত হইলে ওয়ার্ড সাহেৰ চিফ কমিশনর 
হইলেন। 

ইংরাজরাজত্বে আসামের কয়েকটা ঘটনা_ 

১৮৩৫ থুষ্টাবে সর্বপ্রথমে এদেশে ইংরাজী বিদ্যালয় 
স্বাপিত হয়। ১৮৩৭ অন্দে কুচবিহারের কমিশনর রবার্টসন 
বিচারসংক্রাস্ত কতকগুলি দেশীয় ব্যবহারসিদ্ধ নিয়ম বীধিয়! 
দেন। এই নিয়মাদি “আসাম কাঁয়দাবন্দী” নামে খ্যাত। 
১৮৩৮ অবে এদেশে একদল থুষ্ঠান মিশনরি প্রবেশ 
করেন। ইহারা প্রথমে জয়পুর পরে শিবসাগরে গিজ্জা করেন । 
১৮৪৬ অবে তাহাত্রাই আসামীভাষায় “অরুণোদয়* নামে এক- 
খানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৪৩ অবে দাসত্বগ্রথ! 
রহিত করিবার আইন প্রচলিত হয়। এ বৎসরেই প্রসিদ্ধ 
আসাম “চা” কোম্পানি গঠিত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টান্ে এদেশে 
প্রথমে অহিফেণের চাষ হয়, শেষে ১৮৩০ খুষ্টান্দে গবর্ণমেন্ট 
হইতে সাধারণের পক্ষে উহার চাষ উঠাইয়া দেওয়া হয়। 

কামরপের লোকসন্প্রদায় ।__-এখানে ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে 
সতলোৎ ব্রাঙ্মণেরা সর্বশ্রেষ্ঠ। এদেশে বশ্লালী কৌলীন্ত- 
প্রথা নাই। মিথিলাবাসী ব্রাঙ্গণের সংখা অধিক । দৈধ- 
জ্ঞেরা এদেশে বিশেষ সম্মানের পাত্র । 

এখানে ত্রাঙ্মণকায়স্থেরা নিজ হস্তে হলাকর্ষণ করে না। 
কায়স্থগণের মধ্যে ভূঁরার ছয় ঘর বিশেষ বিখ্যাত। 

কলিতা-_কৃষিপ্রধান জাতি । ইহারা জাত্যংশে শ্রেষ্ট, 
তবে কেবল হলবাহনদোষে পতিত । 

কেওট-_ইহারা আদিম জাতি । ইহারাও কৃষক | কেও- 
টেরা কৈবর্ধের (মত্স্তজীবীর ) অন্তর্গত। এতদিন কোচ, 
মেছ, লালুং, নট, নাপিত, পটীয়া, কুমার, শু'ড়ী, ধোপা,, 
শালৈ ( শু'ড়ীবিশেষ ), ডোম প্রভৃতি কয়েকটি জাতি আছে । 

ধর্প্রভাব 1 প্রথমে হিন্দুধর্ম পরে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। 
শঙ্করাচার্য্য ঘখন সমগ্র ভারতে বৌদ্ধপ্রভাব নষ্ট করেন, 
তখন কামরূপেও তাহার সংস্কারের প্রভাব বিস্তৃত হয়। 
দেবেশ্বর নামক শদ্ররাজই ইহার মূল । বৌদ্ধ অন্য প্রদেশে 
যত শ্রীঘ্ধ দূর হইয়াছিল, এখানে তত ৭! হয় নাই; 
থৃষ্টায় ১১শ শতাস্সীতেও এখানে তাহার প্রাবন্য ছিল । অন্যাপি 
হাজোর হয়গ্রীবের মুষ্তি বুদ্ধদেবের প্রতিমু্ি বণিদা অনেকেই 
স্বীকার করেন। যোগিনীতন্ত্বেও এখা। “।র শদ্দশূর্ঠির কথা 
লিখিত আছে। তৎপরে শঙ্করদেব ও মাধবদেন নামে ছুই 
ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম এচার করেন। 
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বারভূয়াগণের মধ্যে চণ্তীবর শিরোমণির বংশে 
কুন্ুম্বর শিরোমণি ভূ'য়ার এক পুল্র জন্মে। ইহার নাম 
শঙ্কর ভূয়াশিরোৌমণি বা শ্রীণঙ্করদেব। ইনি বয়ংপ্রাপ্ত 
হইয়া নানা তীর্থাদি দশন করিয়া কৃন্দলী নামক এক 
ব্ক্তির নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। সংস্কত শিখিয়া 
ভাগবত হইতে “কীর্তন দশম” নামক পুস্তক অন্ুবাদ ও সঙ্কলন 
'করেন। (কাহারও মতে ইনি মহাপ্রভু চৈতগ্তের শিষাত্ব 
স্বীকার করেন।) শঙ্কর বৈষ্ণব হইল! স্বদেশে বৈষ্ণবধণ্ম প্রচার 
করিতে আরম্ভ করেন। ইনি দেণীয় ভাষায় বৈষ্ণবধর্থের 
নানাবিধ গ্রন্থ ও সঙ্গীত রচনা! করির। ধর্্মগ্রচারের সুবিধা ও 
ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেন। ইহা হইতেই কামরূপে পৌরাণিক 
ইতিবৃত্তের অভিনয়াদি (যাত্রাদি ) প্রন্পিত হয়। বাুকা 
নামক স্থানের দীর্ঘলগিরির পুত্র মাধব শঙ্করের শিষ্য হইয়া 
গুরুকে বৈঝুবধর্শ প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেন। 
আঁহমেরা ইহারই উপদেশে বৈষ্ণব হয়) কিন্ক তৎপুর্বে 
তাহারা বৈঞ্ণবধর্ম্বের প্রচারে বিরক্ত হইয়া শঙ্করদেবের 
জামাতা হরিকে অতি সামান্য অপরাধে বধ করে এবং 
মাধবদেবকে বন্দী করে। শঙ্কর এই হ্ত্রে মাহম অধিকার 
পরিত্যাগ করিয়া পাটবাউসী নামক স্থানে বাস করেন ও 
মাধব কোন উপায়ে মুক্ত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হন। 
শাক্ত ও অনাচারী ব্রাহ্গণেরা কয়েকবার রাজ! নরনারায়ণের 
পাছে উহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, কিন্তু কোন ফল 
হয় নাই। দিন দিন দলে দলে লোক বৈষ্ণবধর্্ম গ্রহ্ণ 
করিল। ততৎপরে রাজার আস্থা হওয়ায় কুচবিহারেও এই 
ধর্ম প্রচারিত হয়। ১৪৯০ শকে শঙ্করদেব স্বর্গলাভ করেন। 
ইনি কামরূপ অঞ্চলে আজিও চৈতন্তদেবের স্তায় অবতার 
বলিয়া কীপ্তিত হন । 
শঙ্করের পর মাধবদেব তাহার ধর্মকে জাগাইয়া রাখেন। 
মাধবদেব “মহাপুরুষ গুরু” নামে বিখ্যাত। ইহার মতে 
পৃজাদির আবশ্তক নাই, একমাত্র হরিনামকীর্তনেই সকল 
কামনা সিদ্ধ হইতে পারে । এই জন্ত সর্বত্র সঙ্কীর্তন করিবার 
জন্য সত্তর বা ধশ্্ীলয় আছে। এই সকল সত্রে অধিকারী ও 
মহন্তেরা বাদ করেন। এই সকল সত্রের মধ্যে মাধবদেব 
প্রতিষ্ঠিত বড়পেটার সত্্ই প্রধান। মহস্তের! বাঙ্গালার গুরু 
ব্যবসায়ী গোস্বামীগণের ন্যায় শিষাগণের প্রদত্ত অর্থে জীবিকা 
নির্বাহ করেন। শিষ্যেরা এইরূপে অর্থ না দিলে সমাজচ্যুত 
হয়। মাধবের পর কয্েক জন ত্রাঙ্গণ বৈষ্ণব হইয়া ধর্ম 
প্রচার করেন। তাহারা মাধবের ধর্ম হইতে কিছু ভিন্নভাবে 
বৈষ্ণব ধশ্ম প্রচার করেন বলিয়া তাহাদের মতকে “বামুনীয়া” 
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ও মাধবের মতকে “মহাপুরুমীয়া” ধর্শ বলে। মহাপুরুষীয়ার 
মধ্যেও “ঠাকুরীয়া” নামে একশাখা আছে। মাধবাদি শঙ্কর 
শিষ্গণ অনেকানেক গ্রন্থ ও সঙ্গীতার্দি রচনা করেন। 
বৈষ্বেরা পৌরাণিক ক্রিয়াকলাঁপের প্রতি ততটা আস্থাবান 
নয়। বৈষ্ণব ব্যতীত এখানে তান্ত্রিকমতও প্রচলিত আছে। 
অরীতিয়া বা পূর্ণসেব! নামে আজকাল একটি মত গোপনে 
এদেশে চলিতেছে । এই সম্প্রদারীর! জাতিভেদ মানে না। 
ইহারা সকল জাতীয় লোক একভ্র মদ্যমাংসাঁদি পানাহার 
করে। এই সম্প্রদায়ের উপাসনায় ভক্তিমীত। নামে একটা 
সীর প্রয়োজন হয়। এই ভ্ত্রীই সকলের পুজা । পূর্ণসেবা- 
চাঁরীরা বলে, তাহাদের এই ধর্ম শঙ্করদেবের প্রচারিত 
ধর্মের পূর্ণমত। ইহা তান্ত্রিক বামাচারী ও বৈষ্ণব মতের 
মিশণে উৎপন্ন । 

এখানকার মুসলমানেরা সুন্নি মতাঁবলম্বী। গ্রাম্য মুসল- 
মানেরা বিষহরি প্রভৃতি হিন্দুদেবতার পুজা করে। হাজো 
নামক স্থানে “পোয়া মক্কা” নামে একটি মুসলমানদিগের তীর্থ- 
স্থান আছে। ধৌদ্ধাচারী লোক আর এখন নাই। 

আজকাল নানাধর্ম্ের লোকই আসামে আছে। 

সামাজিক প্রথা ।_ ত্রাহ্মণাদিবর্ণের মধ্যে কণ্ার কুমারী- 
কালে বরকে আহ্বান করিয়। বিবাহ দিবার নিয়ম আছে । অস্ত 
জাতির মধ্যে নাই। শুদ্রাদি জাতিতে রজ:স্বলা' হইবার পর 
কন্যার বিবাহ হয়। ব্রাঙ্ষণাঁদির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত 
নাই, অন্য জাতিতে আছে। গন্ধর্ধাবিবাহের স্তায় একপ্রকার 
বিবাহ এখানে শূদ্রাদির মধ্যে প্রচলিত আছে। কোন 
প্রীপ্তবয়স্কা বিধবা তাহার পিতামাতার বা অভিভাবকের 
সম্মতি লইয়া! স্বীয় সমাজের কোন লোকের সহিত আহা- 
রাদি ও সহবাস করিতে পারে। এই গর্ভের সম্তানাদি 
বিবাহিতার গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় পিতামাতার ধনাধি- 
কারী ও সমাজে গণ্য হয়। কোন কোন স্থলে এরূপ 
দম্পতীকে সধবারা ধান্যদর্বা দিয়া আশীর্বাদ করে__ইহাঁকে 
“অগ চাউল দিয়া” বলে। এক প্রকার স্বয়স্বরপ্রথীও 
এইদেশে প্রচলিত আছে। কোন পুরুষ বা স্ত্রী ইচ্ছানুসাঁরে 
কোন স্ত্রী বা পুরুষের গৃহে স্বামীত্্রীরপে বাস করে। 
এই সকল ব্যবহারে ইহাদের সমাজে কোন দো 
হয় না। হিন্দুধর্ম মতে যাহাদের বিবাহ হয়, তাহাদের 
মধ্যে স্বামীত্যাগ করিয়া পত্যন্তরগ্রহণ করিবার প্রথা 
নাই; কিন্ত পূর্বোক্ত অন্য মকল প্রথান্ুসারে তাহা আছে। 
ইহাদের মতে শরীরগুদ্ধি করিবার জনাই বিবাহ আবগ্তক, 
এজন্য বিবাহসম্বন্ধে ইহাদের তাদৃশ দৃঢ় নিম নাই। কোন 
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কোন স্থলে বিধবার অস্থি শুদ্ধির জন্য কোন পুস্তক, শিলা- 
খণ্ড বা কদলীবৃক্ষের সহিত বিবাহ হয়। কোথায় অপর 
এক পুরুষের সহিত এইরূপ অস্থিশুদ্ধির বিবাহ হয়, শেষে 
তাহাকে কিছু দক্ষিণাদি দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হয় এবং 
স্ত্রী পুরুষাস্তর গ্রহণ করে, ইহাকে “এড়া বিয়া” বলে। 

ইহাদের মধ্যে আগস্তককে আসন দান করিবার নিয়ম 
নাই। সকলেই ভ্রমণ করিবার সময়ে নিজ নিজ আসন, 
তামার রন্ধনপাত্র ও ঘটা সঙ্গে লইয়া যায়। 

ইহারা ধর্শানুসারে পশুপক্ষী ও মত্ম্ত আহার করে। 
অপরের এমন কিজ্ঞাতির অন্ও গ্রহণ করে না। কোন 
কোন স্থলে গ্রামে এক একটা স্ত্রীলোক থাকে, তাহার 
হস্তের বন্ধন সকলেই খায়। উৎসবাদিতে তাহাকেই 
রাধিতে হয়। অন্য স্থলে বোক। চাউল ও কোমল চাউল 
নামে হই প্রকার চাউল জলে ভিজাইয়া দধি, গুড়, কদলী 
প্রভৃতি মাখিয়! সাধারণতঃ ইহার! নিমস্ত্রণাদিতে আহার 
করে। ইহারা বড় পাণ খায়। 

চৈত্র, আশ্বিন ও পৌষের সংক্রান্তি ইহাদের মধ্যে 
প্রধান উৎসবের দ্িন। এই তিন পর্ধের নাম বিহব। এই 
পর্ধে ইহারা পিতাকে প্রণাম ও আত্মীয় কুটুস্বাদির সহিত 
সাক্ষাৎ করে ও মহাড়ম্বরে পানভোজনাদি হয়। চৈত্রের 
বিছুতে সাতদিন কোন প্রকাশ্ঠ স্থলে স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া 
বৃত্গীত করে। এই নৃত্যগীতে অশ্রাব্য অবাচ্য অশ্লীল 
গীত ও অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শিত হয়। ছুর্গোৎসব, হোলী, জন্মা- 
&মী ও শঙ্করমাধবের মৃতাহ তিথি সাধারণ পর্ব বলিয়। গণ্য । 

বেহুলা ও নখীন্দর কামরূপ জেলার দক্ষিণপ্রান্তে 
কোন স্থানে একটি প্রস্তরনিম্মিত গৃহ আছে। প্রবাদ 
মাছে, এই গৃহ চাদ সওদাগরের নির্মিত নখীন্দরের “লোহার 
বাসরঘর”। বেহুলার কৌশলে ও নেত৷ ধোপানীর কুপান্ন 
কিরূপে নখীন্দর পুনজ্জীবিত হয়, সে গল্প অনেকেই জানে। 
ধুবড়ীর নিকট “নেতাধোপানীর ঘাট” নামে একটি ঘাট 
আজিও আছে । আজকাল তাহার ভগ্রাবস্থা | চাদ সওদাগর 
একজন বিধাত বণিক ছিলেন। 

তেজপুরের নিকট আরও কয়েকটা প্রস্তরগৃহের ভগ্রাবশেষ 
আছে । প্রনাদ--এইগুলি বাণরাজের কন্য। উষার প্রাসাদ । 
নওগাঁর চাপানলা পর্বতে কতকগুলি প্রস্তরপ্রাসাদের ভগ্ৰাব- 
শেষ আছে--প্রবাদ যে এগুলি মহাভারতোক্ত হুংসদবজের 
প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। ডিমাপুরে এরব্নপ ভগ্রাবশেষগুলি 
মহাতারতোক্ত হিড়িম্বান্দন ঘটোতৎকচের রাজধানীর 
ভগ্নাবশেষ বলিয়া খ্যাত । গোয়ালপাড়ার হাবড়াঘাট পরগণায় 
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কামলা! 


শ্শ্রীস্য্যপাহাড়” নামে এক পর্বত আছে, এখানে একটি 
গোলাকার বৃহৎ প্রস্তরথণ্ডের উপর ঘড়ির দাগের মত 
কতকগুলি রেখা আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে 
এককালে এখানে একটি মানমন্দির ছিল। 

এক সময়ে এই কারুর বা কামরূপদেশ ইন্রজালবিদ্যার 
জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার অনেক স্ত্রীলোকেই ইন্ত্রাল 
শিক্ষা করিত। কিন্তু এখন ইংরাজী সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে 
কামরূপের সেই প্রাীন বিদ্য বিলুপ্ত । 

[ প্রাচীন কামরূপ ব। বর্তমান আসামরাজ্যের অন্যান্য 
জ্ঞাতব্য বিবরণ সম্বন্ধে [নু 006978 96801801991 &0০01)1)6 04 
4858817, 2 ৬০1৪ ; 1)81601013 17১01010980 ০1 13917£8।] 7 
1150930+5 11009018))1)7 01 £১88811) ; 19010808018 
88810) 7 0০019101103 18086910)170018) ০), 111) 
০0101108101 0109 4১81861090018 01 73917£9]1, ড০।, 
0, 0, প্রভৃতি পুস্তক ডরষ্টব্য ।] 

কামরূপধর (তরি) কামং যথেচ্ছং রূপং ধরতি ধারয়তি বা, 
কাম-রূপ-ধ-অচ্। ইচ্ছানুসারে বিবিধরূপধারক । 

কামরূপপতি প্ং) 'শারদাতিলক” নামক তন্ত্রের টাকাকার। 

কামরূপিণী (ত্ত্রী) কামং মনোজ্ঞ রূপং অন্ত্যন্তাঃ, কাম-রূপ- 
ইনি-ভীপ্‌। ১ অশ্বগন্ধা গাছ। ২ সুন্দরী স্ত্রী। ৩ কামং 
যথেচ্ছং রূপং ধার্য্যত্বেন অন্ত্যন্তাঃ। যে স্ত্রী ইচ্ছামত বিবিধ- 


রূপ ধারণ করিতে পারে । 
কামরূপী [ন্‌] (পুং) কামং কমনীয়ং রূপং অস্তাস্তি, কাম- 
রূপ-ইনি। ১ বিদ্যাধর। ২জাহকজন্ধ। ৩ (ত্রি) কামং 


বথেচ্ছং বূপং ধার্ষ্যত্বেন অন্ত্যস্ত | ইচ্ছানুসারে বিবিধরূপধারী । 
(এ“সর্ধমাশু বিচেতব্যং হরিভিঃ কামরূপিভিঃ |” রামায়ণ । ) 
কামরেখা (ত্ত্রী) কামানাং কামব্যাপারাণাং রেখা চিহ্নং 
লক্ষণং বা যত্র, বন্ৃত্রী | বেস্তা। 
কামল (পুং) কম-ণিচ্কলচ্। ১ রোগবিশেষ, কামলা। 
২ বসন্তকাল। ৩ মরুভূমি । ৪ (তরি) কামুক। 
(কামলো! রোগভেদে বা নানামরুবসন্তয়োঃ | 
কামুকে বাচ্যলিঙ্গো ২খ। মেদিনী।) 
কামলকীরক (ত্রি) কমলকীরকম্ত ইদম্‌, কমল-কীরক- 
অণ্‌ (প্রস্থোত্তরপদপলদ্যাদিকোপধাদণ্‌। পা ৪। ২।১১০।) 
কমলকীরক নামক কীটসন্বন্ধীয়। 
কাঁমলতা (ভ্ত্রী) কামস্ত লতা ইব, উপমি। ১ উপস্ত, শিশ্ন । 
২ লতাবিশেষ (11)077098 01780790110). 
কামলা (স্ত্রী) কামল-টাপ্‌। রোগবিশেষ(& 1011) 01 1878110106), 
পাঙুরোগ অচিকিৎসিত হইলে অথবা পাখুরোগ সন্ধে 
পিত্তকর বস্ত আহারাদি করিলে, বিরত পিত্ত সেই রোগীর 


কফামলায়ন 
রক্ত মাংস দুষিত করিয়া কামলাযোগ ই 


্ 


প্রথম হইতেও কামলারোগ হইয়া থাকে। ্রই-ওরাগ্নে 
চক্ষু, ত্বক্‌, নখ ও - মুখদেশ ইরিড্রাবর্ণ) মলমূত্র রক্ত 
বা শীতবর্ণ; সর্ধঘশরীর সোণাবেঙ্গেন মত বর্ণবিশিষ্ট ) 
ইন্দ্রিয় সকল শক্তিহীন এবং দাহ, অজীর্ণ, ছুর্ঘলতা, 
অবমন্নতা ও অরুচি হইয়া থাকে। এইরোগ দ্বিবিধ, 
'কোট্টাশ্য়ী ও শাখাশ্রয়ী। আমাশয়াদি আভ্যন্তরিক কোষ্ট- 
সমূহে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কোষ্ঠকাঁমল বা কুস্ত- 
কামলা! কহে এবং হস্তপদাদিস্থানে কামল৷ উৎপন্ন হইলে, 
তাহাকে শাখাস্থিত কামলা বলে। কুস্তকামল! অধিক্দিন 
অবস্থিত হইলেই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। এই কুস্তকামল! 
রোগ থাকিতে বমন, অরুচি, উৎকরেশ, জর, ক্লান্তি, শ্বাস, 
কাস ও মলভেদ উপস্থিত হইলে, সে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়! 
থাকে। উতভয়বিধ কামলাতেই যদি মলমৃত্র কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ, 
অথবা মল, মুত্র ও বমন রক্তযুক্ত, শরীর শৌথবিশিষ্ট, অব- 
সন্ন এবং দাহ, অরুচি, পিপাসা, আনাহ, তন্দ্রা, মোহ ও 
বুদ্ধিনাশ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে রোগীও অল্লপদিন 
মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

বৈদ্যশান্ত্রমতে ইহার চিকিৎসা এইরূপ- ত্রিফলা, গুলধ, 
দারুহবিদ্রা বা নিমের কাথ মধুর সহিত পান করিবে । 

দোণফুলগাছের পাতার রস চক্ষে অঞ্জন দিবে । 

গুলঞ্চের পাতা বাটিরা তক্রের সহিত ভক্ষণ করিবে। 

আমলকী, লৌহচুর্ণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হবিদ্রীচুর্ণ 
গ্বত, মধু এবং চিনির সহিত লেহন করিবে । 

কুন্তকামলাতেও এই সকল উষধ উপধোগী, বিশেষতঃ 
এইরৌগে এই সকল 'উষধ উপকারী ।-_গোমৃত্রের সহিত 
শিলাজতু সেবন করিবে। 

বহেড়াকা্ঠ দ্বারা মুর দগ্ধ করিয়া, তাহা গোশুত্রে 
নিঃক্ষেপ করিতে হইবে ) এইরূপ আটবার পোড়াইয়া। ও 
গোম্‌ত্রে নিঃক্ষেপ করিয়া, ইহার চূর্ণ মধুর সহিত দেবন 
করিবে। (ভাবপ্রকাশ। ) 

গরুড়পুরাণোক্ত এই রোগের উষধ ।--মরীচ ও তিলফুল 
একব্র পেষণ করিয়া চক্ষুতে অগ্জন দিলে কামলা নিবাঁরিত 
হয়। ছুগ্ধের সহিত অপামার্গমূল ও গোক্ষুরমূল পান করিলে 
কাঁমলাদি রোগ নষ্ট হয়। ইহ! দ্বারা মুখরোগও নিবারিত 
হইয়। থাকে । 
কাঁমলায়ন (পুং) কমলস্ত অপত্যং পুমান্, কমল-অএফক্‌ 
' কষমলপুত্র উপকোসল নামক মুনিবিশেষ। (ছান্দোগ্য 
উপ*। ৪1 ১০1৯) | | 


্£ 


কামবাঁগ 


টি তা টি 

কা (ত্র) কামং যথেষ্টং লাতি আকর্ষতি, কাম-লা- 
ক, কামলে 'অক্ষিণী যন্তাঃ, কামলাক্ষি-ষচ্ভীষ্‌। আকর্ষণ- 
কারক দেবীমৃুদ্তিবিশেষ । 

(“অনামারক্তমিশ্রেণ কামলাক্ষীমন্ং জপেৎ।৮ তশ্বসা* |) 

কামলিকা! (ত্ত্রী) কঙ্কুধান। 

কামলী [ন্‌] (ত্রি) কামলো৷ রোগবিশেষো ইস্ত্যাস্তি, কামল- 
ণিনি । কামলারোগগীড়িত । ( পুং) কমলেন বৈশম্পায়নন্ত 
অস্তেবাসিবিশেষেণ প্রোক্তং অধীরত্তে, কমল-ণিনি ( কলাপি- 
বৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ । পা ৪। ৩। ১০৪1) বৈশম্পায়ন- 
শিষ্যপ্রণীতশাস্ত্রাধ্যায়ী। 

কাঁমলেখা ভ্রী) কামানাং কামব্যাপারাণাং লেখা চিহ্নং 
লক্ষণং যত্র, বনুত্রী। বেশ্যা! । 

কামলোল ত্রি) কামেন কন্দর্পপীড়য়া লৌলং চঞ্চল, 
৩তৎ। কামপীড়ায় আকুল। 

কামবতী (ক্্রী) কামঃ কমনীয়তা অন্ত্যন্তাঃ, কাম-মতুপ্মন্ত বঃ 
ডীপ্‌্। ১ দারুহরিদ্রা। ২ (কামঃ কন্দর্পভাবঃ অস্ত্যস্থাঃ) 
মৈথুনের অভিলাষযুক্তা । 

(“ত্যাগঃ কামবতীনাং 











হিন্ত্রীণাং সপ্ভিবিগহিতঃ 1” 
ভারত আদি ৯৭। ৫1) 
কাঁমবর (ত্রি) কামাদপি সৌন্দর্যোণ বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। অতি- 
সুন্দর, অত্তিবপবান্‌। 
কামবল্লভ (পুং) কামঃ কমনীয়, অতএব বল্পতঃ প্রিয়, 
কর্মধা । যদ্ধা কামন্ত কন্দ্পন্ত বল্পভঃ, ঠতত। ৯আমি। আমের 
মুকুল কন্দর্পের বিশেষ প্রিয়বন্ত, এজগ্ কন্দপ্পূজার সময় 
আত্মমুকুলের নিতান্ত প্রয়োজন। ২ বসস্ত। 
কামবল্লভা (স্ত্রী) কামন্ত কন্দপন্ত বল্পভা প্রিয়া । ৯ রতি। 
২ জ্যোতনা। 
কামবশ (তরি) কামন্ত বশঃ বণীভৃতঃ, তত । 
বশীভূত । 
কামবশ্য তত্রি) কামস্ত ব্য; বশভীমাপন্নঃ, কামবশষক্। 
কন্দর্পপীড়ার বশীভূত । 
কাঁমবাঁণ (পুং) কামন্ত কন্দর্পম্ত নাণহ শর, 
বাণ, ইহা ফুলময়, এবং সংখায় পাচটি। 
“আঅরবিন্মমশোকঞ্চ শিবীষং চুতসুখ্পলম্। 
প্চেতানি প্রকীর্তন্তে পঞ্চবাণস্ত সায়কাঃ ॥ 
_ পল্স, অশোক, শিরীষ, আমন ও উৎপল, এই পাঁচটি 
ফুল কন্দর্পের পঞ্চবাণ। ৰ 
কন্দর্পবাণেন্ব পাচপ্রকার কর্ধান্থদারে অগ্য পাচটি নাম 


কামার্িপুর 


এত২ 1 কন্দপের 


3 নারি 
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১৩৭ 


কামশক্তি 
*সম্মোহনোম্মাদনৌ চ শোষণন্তাপনভ্থা । 
স্তস্তনশ্চেতি কামস্ত পঞ্চবাণাঃ প্রকীস্তিতাঃ ॥৮ 
সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তপ্তন এই 
পাচটি কামবাণের নাম। 
কামবান্‌ [ৎ](পুং) কামঃ অক্তান্তি, কাম-মতুপ্মস্ত বঃ। 
১ অতিলাধবুক্ত। ২ মৈথুনেচ্ছাযুক্ত। 
কামবাদ (পুং) কামং যথেচ্ছং বাদঃ। যথেচ্ছপ্রবাদ ; 
লোকসমূৃহ আপন আপন ইচ্ছান্ুসারে অকারণ ধে সকল 
কথা উত্থাপন করে । 
কামবাী [ন্‌] (ত্রি) কামং ষথেচ্ছং বসতি, কাম-বদ-ণিনি। 
ইচ্ছামত নানাস্থানে ষে অস্থির ভাবে বাস করে। 
কামবিদ্ধ (তরি) কামবাণেন বিদ্ধঃ, ৩ত২। কন্দর্পবাণবিদ্ধ, 
মৈথুনেচ্ছায় আকুল । 
কামবিহৃত্ত। [হত] (পুং) কামস্ত কনর্পন্ত বিশেষেণ হস্ত 
নাশক্মিতা, কাম-বি-হন্-ভৃচ। ১ মহাদেব । ২ (তরি) কামরিপু- 
জয়কারী । 
কামবীর্ষ্য (ত্রি) কামং পর্য্যান্তং বীর্ধ্যং যশ্ত, বহুত্রী। ১ 
অপরিমিতবীর্যাশালী। ২ (ক্লী) কামস্ত বীর্ধ্যম্‌ ৬তৎ। 
কন্দর্পের শক্তি । 
কামর্ক্ষ (পুং) কামং বথেচ্ছং (বীজাদ্যনপেক্ষত্বেন) জাতো 
বৃক্ষ; মধালো"। বন্দাক, পরগাছা। 
কামরৃত্ত (তরি) কামং যথেচ্ছ নিরস্কুশং বৃত্বসত্ত, বহত্রী। 
বথেচ্ছাচারী। 
(“ইক্িয়ৈঃ কামবৃতৈস্বং ক্রিহসে প্রাকৃতো। যথা ।” 
রামায়ণ ৪1 ১৯। ২৭1) 
কামরৃত্ভি (ক্ত্রী) কামেন স্বেচ্ছয়া বৃত্তিঃ, ৩তৎ। ১ শ্বেচ্ছা- 
চার। ২ (৬ত২) কামরিপুর কার্য । ৩ (তরি) কামতো- 
বৃত্তিরস্ত বহুত্রী। যথেচ্ছাচারযুক্র ৷ 
কামরৃদ্ধি (পুং) কামন্ত বৃদ্ধিবস্মাৎ, বহুত্রী। ১ গুল্বিশেষ। 
কর্ণাটদেশে ইহাকে কামজ কহে। 
ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়-_ম্মরবৃদ্ধিসংজ্ঞ,। মনোজ বৃদ্ধি, 
মদনাযুঃ, কন্দর্পজীব, জিতেজ্জিয়াহ্ব, কাঁমৈকজীব ও জীব- 
সংস্ঞ। রাজনির্থণ্টের মতে ইহার বীজের গুণ__মধুররস ) 
বল, রুচি, কামশক্তি ও ইন্জ্রিয়ের বলবৃদ্ধিকারক। 
২(৬তৎ) কামরিপুর বৃদ্ধি । 
কামরস্তা (ত্র) কামং কমনীয়ং বৃস্তং যন্তাঃ, বহ্ুত্রী। 
পারুল গাছ। 
কাঁমশক্তি (স্ত্রী) কামন্ত শক্তির্নায়িকাভেদ:, ৬তৎ। কাম- 
ঘ্বেবের পরীবিশেষ। রাঘবভট্ট এই কামশক্তির পঞ্চাশ 
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কামস্ততি 


প্রকার বিভাগ করিয়াছেন। যথা--১ রর্তি, ২ 
৩ কামিনী, ৪ মোহিনী, ৫€ কমলপ্রিয়া, ৬ বিলাসিনী, ৭ কর- 
লতা, ৮ শ্যামলা, ৯ শুচিশ্নিতা, ১ বিন্দিতাক্ষী, ১১ বিশা- 
লাক্ষগী, ১২ লেলিহান, ১৩ দিগম্বরা, ১৪ বামা, ১৫ কুব্ধা, 
১৬ ধর1, ১৭ নিত্য, ১৮ কল্যাণী, ১৯ মোহিনী, ২৭ স্থলোচনা, 
২১ স্ুলাবণ্যা, ২২ বিমর্দিনী, ২৩ কলহ্প্রিয়া, ২৪ একারক্খা, 
২৫ সুমুখী, ২৬ নলিনী, ২৭ জটিলা, ২৮ পাঁণিনী, ২৯ শিবা, 
৩০ মুদ্ধা, ৩১ রসা, ৩২ ভ্রমা, ৩৩ চারুলোলা, ৩৪ চঞ্চলা, 
৩৫ দীর্ঘজিহবা, '৩৬ রতিশ্টরিয়া, ৩৭ লোলাক্ষী, ৩৮ ভৃঙ্গিণী, 
৩৯ পাটলা, ৪* মাদিনী, ৪১ মালা, ৪২ হংসিনী, ৪৩ বিশ্বতো- 
মুখী, ৪৪ নন্দিনী, ৪৫ রঞ্জিনী, ৪৬ কান্তি, ৪৭ কলকণ্ঠী, 
৪৮ বৃকোদরা, ৪৯ মেঘগ্তামা, ৫* রুষোন্মত্বা। 
ধ্যানমন্ত্রে কামশক্তি এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে,__ 
“শক্তয়ঃ কুম্ুমনিভাঃ সর্বাভরণভূষিতাঃ | 
নীলোৎপলকরা ধ্যয়৷ ত্রিলোক্যাকর্ষণক্ষমীঃ ॥” 
কুঙ্কুমের গ্ভার় বর্ণশালিনী, সর্ধাঙ্গে অলঙ্কারযুক্তা, হস্তে 
নীলোৎপলধারিণী এবং ত্রিলো কআকর্ষণে শক্তিসম্পন্না। 
কামশর (পুং) ১ কন্দ্পবাণ। কামন্ত কন্দপ্পন্ত শর ইব, 
কামোদ্ীপকত্বাৎ। ২ আম। 
কামশান্ত্র (রী) কামন্ত ন্বর্গাদেঃ প্রতিপাদকং শাস্তরং 
মধ্যলো*। ১ অভীষ্ট সম্পাদক শাস্ত্র । 
(“অর্থশান্ত্রমিদং প্রোক্তং ধন্মশান্ত্রমিদং মহৎ । 
কামশান্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ॥” 
মহাভারত আদি ১। ৪। 
২ রতিশাস্স। [ রতিশাস্্স দেখ । ] 
কামসখ (পুং) কামস্ত সখা, কাম-সখি-টচ্‌ (রাজাহঃসখি- 
ভ্যষ্টচ। পা ৫।৪1৯১।) ১ বসস্তকাল। ২ আমগাছ। 
কামস্থত (পুং) কামস্ত স্ৃতঃ পুত্র ৬তৎ। কন্দর্পপুত্র, 
অনিরুদ্ধ । 
কামসু (ত্রি) কামং অতীষ্টং সৃতে, কাম-স্-ক্িপ্‌। ১ 
অভীষ্-প্রদ। ২ (পুং) শ্রীকৃষ্ণ । ৩ (স্ত্রী) কামং গ্রহ্যক়ং 
কৃতে। রুক্সিণী। 
কামসূত্র (ক্লী) কামন্ত তত্যাপারস্ত প্রতিপাদকং সুত্রম্‌ 
মধ্যলো*। বাংস্তাকয়নপ্রমীত কামব্যাপার-বোধক. শান্জ্রবিশেষ। 
কামসেন (পুং) কামবততীর রাজবিশেষ ৷ [কামকন্দল। দেখ ।] 
কামস্তরতি (ত্্রী) কামন্ত স্ততিঃ, ৬তৎ। - প্রতিগ্রহশাস্তির 
জন্ত কামদেবের স্ততিক্প সন্ত্রবিশেষ ; এই মন্ত্র প্রতিগৃহী- 
তাকে পাঠ করিতে হয়। সন্ত্র ষথা-কোহদাৎ? কন্ম। 
অদাৎ? কামোইদাৎ কামায়াদাৎ কামে দাত।' ক্কামঃ গ্রতি- 


কামাধ্যা 


গ্রহীতা! কামৈততে।” (শুক্লুষজূঃ ৭।৪৮।) স্বতিশান্ত্েও 
প্রতিগ্রহ দোষশাস্তির জন্ত এই মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা আছে। 

“প্রতিগ্রহজদোষস্ত শাটত্ত্য কামস্তরতিং পঠেৎ।” (স্বতি।) 

কামহা [ন্‌] (পুং) কামং কন্দর্পং হতব'ন্‌, কাম-হন্-ক্কিপ্‌। 
১ মহাদেব । ২ বিষ্ণুণ। 

(পকামহা কাষকৎ কামী।” বিষু। সহ নাম।) 

কামহেতৃক (হবি) কামঃ হেতুর্যস্ত, কামহেতু- কন্‌। ১ কাম- 
রিপুজন্য । ২ অভিলাঁষজন্ত | 

কামহোগলা (দেশজ) বুক্ষবিশেষ | (151)178 ৪101156110]19) 

কামাই (পারন্ত ) ১ নিয়মিতকার্য্যে বাদ দেওয়া। ২ 
অনুপস্থিতি । 

কামাক্ষ (পুং) কুমারিকাতক চম্পকুনিকুলজাত শঙ্গার- 
রাজপুল্র, তৎপুত্র পারিজাত। (সহ্থাদ্রিখণ্ড ১৩১৪৫) 

কামাক্ষী (ভ্ত্রী) কামং রমণীয়ং অক্ষি যন্তাঃ, কাম-অক্ষি-ষচ্ 
তীষ্‌। ১ দেবীমুর্তিবিশেষ । ২ তন্ত্রোক্ত বীজবিশেষ। 

কামাখ্য। (ত্ত্রী) ফাময়তে ভক্তানাং কামং সীল কামা, 
আখ্যা যশ্তাঃ। ১ দেবীবিশেষ। 

কালিকাপুরাণে উহার এই নামসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত 
আছে,--“ভগবান্গবাচ-_ 

কামার্থমাগতা যম্মান্ময়া সার্দং মহাগিরৌ। 

কামাথা। প্রোচ্যতে দেবী নীলকৃটে রহোগতা৷ ॥ 

কামদ] কামিনী কামা কাস্তা কামাজদায়িনী। 

কামাঙ্গনাশিনী যন্মীৎ কামাথা। তেন চোচ্যতে ॥” 

ভগবান্‌ বলিতেছেন, এই মহাদেবী অভিলাষপূরণের 
জন্য আমার সহিত নীলকুটে আগমন করায়, “কামাখ্যা” নাম 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, 
কামাঙ্গদায়িনী ও কামাঙ্গনাশিনী হওয়ায়, “কামাখ্যা' নামে 
বিখ্যাত হইয়াছেন । 

২ পীঠস্থানবিশেষ, কাঁমাখ্যাদেবীই এই স্থানের অধিষ্ঠাতৃ- 
দেবতা । কালিকাপুরাণে এই পীঠস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত 
আছে--“দক্ষষজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করার পর মহাদেব 
তাহার সেই মৃতদেহ স্বন্ধে লইয়া বহুদিন পর্য্স্ত ইতস্ততঃ 
খ্বরিয়। বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই দেহ হইতে স্থানে 
স্থানে অবয়ববিশেষ পত্তিত হওয়ায়, সেই সকল স্থানে এক 
একটি পবিত্র পীঠ হইতে লাগিল । পরিশেষে কুক্সিকা নামক 
পীঠস্থানে দেবীর যোনিষগুল পতিত হইল ; এই সময়ে মহা- 
মায়! যোগনিড্রাও মহাদেবে লীন হইয়! যাওয়াক্ম, তিনি অতি 

উচ্চ পর্ধনত রূপ ধারণ করিক্ণ। পাতালে প্রবেশ করিলেন 
তাহা দেখিরা ব্রঙ্গা পর্বতরূপে ত্বাহাকে ধারণ করিলেন এবং 
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কামাখ্য। 


বিষ্ণুও পর্দমতরূপে পৃথিবী আক্রমণ করিয়া তাহার নিকট 
উপস্থিত হইলেন। এই পর্বতত্রয় শত শত বোন উন্নত, 
কিন্ত দেবীর আক্রমণে তাহারা অধোগত হুইয়৷ ক্রোশপরি- 
মিত উচ্চ রহিলেন। ইহাদিগের মধ্যে পূর্বদ্দিকের পর্বত 
্ঙ্মশৈল, তাহার নাম "শ্েত” ) সর্ধাপেক্ষা অধিক উচ্চ 
পশ্চিমদিকের পর্বত রানার বিষুশৈল এবং উভয়ের মধ্য- 
দেশস্থিত ত্রিকোণ উদুখলাক্ৃতি শৈলের নাম নীল, ইনিই 
মহাদেবের রূপাস্তর। ইহা ব্যতীত ঈশানদিকের দীস্তিশালী 
পর্ধতরূপী কুর্্বের নাম “মণিকর্ণ। বায়ুকোণস্থিত পর্বতের 
নাম “মণিপর্বত”, এই পর্বত শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়স্থান 
নৈর্ধতিকোণস্থ পর্বতের নাম গন্ধমাদন” ) ইহা মহাদেবের 
প্রিয়স্থান। ব্রহ্মশক্তিশিলার পূর্বভাগস্তিত পর্ধতও মহা- 
দেবের রূপান্তর এবং ইহার নাম “ভন্মাচল”। 

এইরূপে পবিত্র নীলকুট পর্বতস্থ কুক্জিকাঁপীঠে দেবী মহে. 
শ্বরী মহাদেবের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন । ' তাহার 
সেই যোনিমগ্ডল পতিত হইয়াই প্রস্তর হইয়াছিল, তাহাই 
কামাখ্যা দেবী নামে বিখ্যাত হইয়াছে । মর্ত্যগণ এই শিলা 
স্পর্শ করিলে দেবত্ব এবং দেবগণ ইহার স্পর্শে ব্রন্গলোক প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন। এইস্থানের মাহাত্ম্য অতি অদ্ভুত, ইহাতে 
লৌহ প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা! ভম্ম হইয়া যায়। 

এই যোনিমগ্ুলের পরিমাণ দীর্ঘে ২১ অন্গুলি এবং 
প্রস্থে এক বিতন্তি (২ হাত) এবং উহা! সিশ্দুর ও কুস্কুমাদি 
লেপিত। দেবী মহামায়া এই স্থানে প্রত্যহ পঞ্চ 
কামিনী মুর্তিতে অবস্থান করেন) সেই পঞ্চমুত্তির নাম-- 
কামাধ্যা, ত্রিপুরা, কামেশ্বরী, সারদা ও মহোত্সাহা | 
দেবীর চতুদ্দিকে অষ্যোগিনী অবস্থান করিতেছেন, তাহা- 
দিগের নাম__গুপ্তকামা, শ্রীকামা, বিন্ধযবাসিনী, কটাশ্বরী, 
ধনস্থা, পাদছুর্গ1, দীর্খেশ্বরী ও প্রকটা। অপরাপর তীর্খ- 
সমৃহও এখানে জলরূপে অবস্থিত আছে, বিষণ, ইহার তীরে 
কমল নামে অবস্থান করেন। দেবীঅঙ্গে লম্্মী ললিতা 
নামে এবং সরস্বতী মাতঙ্গী নামে অবস্থিত আছেন। দেবীর 
প্রিয়পুত্র গণদেব পর্বতের পূর্বভাগে দ্বারদেশে সিদ্ধ নামে 
বাস করিতেছেন। কর্বৃক্ষ ও কল্পলতা, তিস্তিড়ী ও 
অপরাজিতারূপে এই স্থানে অবস্থিত । বরাহমুণ্তিধর হরি 
পাওুনাথনামে পরিচিত হইয়া রহিয়্াছেন ; তিনি যেখানে 
মধু ও কৈটভাদ্গুর বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে 
রক্ষা ব্রহ্গকুণ্ড নির্দ্াণ করিয়াছেন । এই ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট 
গয়া গ বারণসীক্ষেত্র যোনিমগ্ডলতুলা কুগুরুপে অবস্থিত 
আছে। ইনারই নিকটে ইন্দ্র ও অন্ঠান্ত দেবগণ মহাদেবের 


কামাখ্যা 


সন্তষ্টিজন্ত অমৃতপুর্ণ অমৃতকুণ্ড স্থাপন করিয়াছিলেন। 
তাহার' নিকট কামেশ্বর নামক মহাপুণ্যতীর্থ কামকুণ্ড। 
সিদ্ধকুণ্ড ও কামকুণ্ডের মধ্যভাগে কেদারনামক ক্ষেত্র, 
ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪ ব্যাম, ইহার অপর নাম ছায়াছত্র। 
গুপ্তকুণ্ডের মধ্যদেশে কামেশ্বরপর্ধতে সংলগ্ন শৈলপুক্রীর 
নাম “কামাখা।? । কামেশ্বর ও কামাখ্যার মধ্যদেশে কাল- 
রাত্রি। পীঠস্থানে দীর্ধেশ্বরী, সীমাভাগে প্রচণ্ডিকা, এবং 
কামাধা প্রস্তরের প্রীস্তদেশে কুম্মাপ্ডী নামক যোগিনী অব- 
স্থান করে। দক্ষিণগীঠে কামেশ্বরের অঘোরনামক শিখরকে 
পরমার্ধিগণ তৈরব নামে অভিহিত করেন। এই 
ভৈরবের নিকটে চামুগ্ডাভৈরবীর অবস্থান । কামেশ্বর ও 
ভৈরবের মধ্যবর্তী স্থানে সুরাপগ। দেবী । সদ্যোজাত নামক 
শিখরদেশে আম্রাতকেশ্বর । এই স্থানে যোগরূপিণী হুর্গানায়ী 
নায়িক। এবং এই স্থানে অপক পত্রবিশিষ্ট লতাবেষ্টিত যে 
আম্রাতক বৃক্ষ আছে, তাহাই কল্পলতা-বেষ্টিত কল্পবৃক্ষ । এই 
আম্ত্রাতক বুক্ষের নিকট স্বয়ং গঙ্গ। সিদ্ধগঞ্গ৷ নামে অবস্থিত 
আছেন। ইহার সমীপে আম্াতকক্ষেত্রনামে পুক্রক্ষেত্র। 
ঈশানদিকে ততপুরুষ নামক শিখরের উপরিভাগে ভুবনেশ্বর 
দেবের পীঠ। ইহার নিকটে কামধেন্থ নামে স্ুরভির শিলা 
মুন্তি আছে । মধ্যদেশে কোটিলিঙ্গ নামক মহাতৈরব মৃষ্ঠি, ইহা 
পাচ মুর্তি দ্বারা পাচভাগে বিভক্ত । ব্রহ্গপর্বতের উদ্ধদেশে 
ভুবনেশ্বরীর নামে মহাগৌরীর শিলামূতি আছে । যেখানে ব্রঙ্গা 
পর্বতরূপে পৰ্ধতরূপী মহাদেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, 
সেইথানে অপরাজিতা নামক কল্পলত। অবস্থিত। কামাধনুর 
নিকটে অগ্রনিকোণে যোনিরূপা কামাখ্যার পীঠ। এইখানে 
বিদ্ধাবাসিনী নামে চগ্ুঘণ্টী, বনবাসিনী নামে স্বন্দমমাতা, 
এবং কাত্যায়নী নামে পাদদ্বর্গাযোগিনীর অবস্থান । 
এই সকল মোগিনীগণ নীলশৈলের নৈখঞতিদিকে অবস্থিত । 
পশ্চিমদ্ধারে হন্ুমানপীঠে পাবাণরূপী নন্দীর অবস্থান।৮ 
(কালিক! পুরাণ ১১ অঃ।) 

দেবীগীতায় 9 এইস্তান সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উক্ত আছে। 
বিশেষতঃ ভাহাতে লিখিত আছে, 

“দেবী কামাধ্যা প্রতিমাসে এই স্থানে রজস্বলা হইয়া 
থাকেন।” € যোগিনীতন্্ ২। ৬ পটল ও কামরূপ শন্দ 
দ্রষ্টব্য । ] 

কামাখ্যার কুমারীপুজা' ভগবভীপুজার একটি 'অঙ্গ- 
বিশেষ । কামাখ্যাক্স় অনেক ত্রাঙ্গণকুমারীর পুজাগ্রহণ 
একটি ব্যবসায় স্বরূপ। পুজা হউক বা নাই হউক, 
কামাখ্যাদর্শনের অন্য যাত্রী গমন করিলেই কুমারীরা 
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কামাস্কুশ (পুং) কামে কামোদ্দীপনে অস্কুশ ইব। 


কামাঙ্গ 


তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিবে এবং দক্ষিণা চাহিবে। 
ন্যুনাধিক ৩০* কুমারী সর্বদা কামাখ্যায় থাকে। অনেক 
সময় কুমারীর! যাত্রীদিগকে দক্ষিণার নিমিত্ত ব্যতিবাস্ত 
করিয়া তুলেন।« 

কামাখ্যার ভিতর ন্যুনাধিক ৫২টি তীর্থস্থান অদ্যাপি 
বর্তমান আছে, কিন্তু হুঃখের বিষয় অনেকগুলি হুর্গম অরণ্যে 
সমাবৃত। এই সমস্ত 'তীর্থের মধ্যে ভগবতী ভুবনেশ্বরীর 
এবং দশমহাবিদ্যার পীঠস্থানই সমধিক প্রসিদ্ধ। 

কামাখ্যার পুজাদি নির্বাহের জন্ত আহ্মরাজারা অনেক 
পাইক (ভৃত্য) এবং নিষ্কর জমী দান করিয়াছেন । 
অদ্যাপি পাইকের! কার্যাবিশেষে ভগবতী-সেবায় থাটিয়। 
থাকে এবং নিফর' জমী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও পূর্বনিয়মে ভগ- 
বতীপুজার জন্য বন্দোবস্ত করিয়৷ দিয়াছেন। প্রায় সকল 
দেবালয়েই পাইক ও নিষফকর জমী আছে । তন্মধ্যে কামাধ্যা, 
কেদাবর ও মাধবের সর্বাপেক্ষা অধিক । 


কামাগ্নি (পুং) কামঃ অশ্রিরিব, উপমি। ১ কামরূপ অগ্নি। 


২ কামরিপুজন্ যন্ত্রণ । 


কামাগ্নিসন্দীপন (ক্লী) সন্দীপ্যতে অনেন ইতি সন্দীপন, 


কামাগ্রীনাং সন্দীপনম্, ৬তৎ। কামোদ্দীপক ওঁষধবিশেষ | 
ইহা একরূপ মোদক, ভৈষজ্যরত্রাবলীতে ইহার পাকপ্রণালা 
এইরূপ লিখিত আছে। যথা_পারদ ২ তোলা, গন্ধক 
২ তোলা, অভ্র ২ তোল, যবক্ষার, সাজীক্ষার, চিভামূল, 
পঞ্চলবণ, শটা, যমানী, বনযমানী, কীটহারী ও তালীশপাত্র, 
একত্র ৪ তোলা) জীরা, তেজপত্র, দারুচিনি, বড় এলাইচ, 
ছোট এলাইচ, লবঙ্গ ও জায়ফল, এক সঙ্গে ৬ তোলা ) বীঞ্জ- 
তাড়ক, শুট, পিপুল ও মরিচ, এক ৮ তোলা; ধনে, 
যষ্টিমধু, কেশুর, প্রত্যেকে ২ তোলা ) শতাবরী, ভূমিকুন্মা গু, 
গজপিপ্ললী, বেড়েলা, আলকুশিবীজ, গোক্ষুরবীজ এবং 
বাদ ও পত্রযুক্ত ইন্দ্রবব, প্রত্যেক সমানাংশ। সব্ব সমষ্টির 
সমানাংশ চিনি। পাকশেষে দ্বত, মধু ও কর্পূর ২ তোল! 
প্রক্ষেপ দিতে হয়। 
[ মোদকশন্দে পাকনিয়ম দেখ । ] 
১ নথ। 
( কামান্থুশো মহারাজঃ করজো। নখরো। নখঃ। 
করশূকো ভুজাকণ্টঃ পুনর্ভব-পুনর্নবৌ ॥ হেম ৩। ২৫৮।) 
২ (কামন্ত অস্কুশ ইব) উপস্থ, পুংচিহ্। ৩ (ব্রি) কাম- 
শান্তিকারক। 


কামাঙ্গ (পুং) কামং কামোদ্দীপকং অঙ্গং মুকুলং যন্ত, 


বহুত্রী। আনগাছ। 


কামান [ ৫৪৯ কামান 


কামাচশিক্গী (দেশজ ) মত্ন্তবিশেষ। (31703 [3/08৩-. এই ত্রিবিধ কামানেরই কার্ধ্য চলে। এ রাজ্যের নৌসেনার 
65598118708, ) অব্যক্ষ আর একপ্রকার বৃহদাকার “কলম্বিয়া” প্রস্তত করেন 
কামাতৃর ( ব্রি) কামেন আতুরঃ ৩তৎ। কামপীড়িত। তাহা প্রস্ততকর্তার নামে “ডাহল্গ্রেণ গান্” নামে পরিচিত। 
কামাত্মজ (পুং) কামস্ত রে পুল, ৬তৎ। কন্দর্পের ফরাসীসেনাপতি পেই কৃম্হান আর একপ্রকার “কলম্বিয়া” 
পুক্র, অনিরুদ্ধ। প্রস্তুত করেন, ইহা “পেইক্প্হান্‌ গান্‌” নামে খ্যাত । আর, পি, 
কামাত্মতা স্ত্রী) কামপ্রধানঃ আত্ম! যস্ত, তন্ত ভাঁবঃ, কামাম্মন- প্যারট নামে একজন ইং রাজ ঘুদ্ধস্থলে ব্যবহারোপযোগী এক 
তল্‌ (তন্ত ভাবস্বতলৌ। পা ৪।১।১১৯।) ১ অন্রাগ- প্রকার পেচাল গহ্বরবুক্ত কামানের ত্ষ্টি করেন, তাহা 
প্রধানচিত্ততা। ২ কামাকুলচিত্ততা । “প্যারট গান্” নামে বিখাত । এই কামান হইতে অপেক্ষাকৃত 
(“কামাত্মতা ন প্রশস্তা নচৈবেহাস্ত্যকামতা 1” মন্ু।২। ২)  দীর্ধারুতির গুলি নিক্ষিপ্র হয়। মিঃ হইটওয়ার্থ নামক আর 
কামাত্া (ন্‌) (পুং) কামগ্রধানঃ আল্মা যস্ত, বহুত্রী। একজন ইংরাজ একপ্রকার কামান প্রস্তুত করেন, তাহার 
৯ অন্থুরাগী। ২ কামবশীত্ৃত। ৩ কামময়। ৪ ফলাভিলাধী।  চোঙ্গা সাধারণতঃ যে পরিমাণে দীর্ঘ হয়, তদপেক্ষাও দীর্ঘ ৪ 
কামাধিকার (পুং) কামন্ত অধিকারঃ; ৬তৎ। কামরিপুর গহ্বর ষটুকোণ। আর একপ্রকার কামান আছে, তাভার 


অধিকার । প্রস্ততকর্তা সারজর্জ অম্প্রঙ্গ ; এই কামান তাহার নামেই 
কামাধিষ্ঠান (ক্লী) কামন্ত অধিষ্ঠানং স্তানম্‌, ৬তৎ। কামের বিখ্যাত। 
অধিষ্ঠান স্থান অর্থাৎ মন। হাউইট্জার__এই জাতীয় কামানের চোঙ্গা ছোট, কিন্ত 
কামাধিঠিত (তরি) কামেন অবিষ্ঠিতম্‌, ৩তৎ। ১ কন্দর্প গহ্বর এত বৃহৎ যে হাত দিয়াই গোলাটী যথান্থীনে বসাইগা 
কর্তক অধিকৃত ইন্দ্রিয়াদি। ২ (ভাবে ক্ত) কামাধিষ্ঠান। দেওয়া যাঁয়। ইহাতে বারুদ খুব অল্প লাগে। 
কামান (পারস্ত ) আগেয় অস্বিশেষ, তোপ। (018007)8)) মর্টার__ইহা! দেণীর ভাষায় হাড়ীকামান নামে বিভক্ত । 
(“ঘন ঘন ভুরু কামান টানে । ইহা! দেখিতে ঠিক টেঁকির গড়ের স্তাঁর | 
জর জর করে কটাক্ষ বাণে ॥” ভারত-বিদ্যানুন্দর |) অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে কামান-বন্দুকাদি যুরোপীয়- 


যুদ্ধকালে ছরগারি অধিকার করিবার সময় অগ্নি সাহায্যে. গণ হইতেই এদেশে প্রচারিত হইয়াছে ; কিন্ত তাহা নহে । 
বুহদাকার অগ্রিমন্ন ধাডুগোলক নিক্ষেপ করিয়া ভগাদি বৈদিক আধ্যগণের সময় হইতেই কামানের ন্যায় অগ্রাঙ্গ 
'ভাঙ্গিবার যন্ববিশেষ। “কামান” শদেের অর্থ নিক্ষেপক যন্ত্র । ভারতে বাবঙ্ত হইত । বেদে স্রপ্র্ নামে একপ্রকার অন্দের 

অগ্নযন্ত্রের মণ্ধো কামান সন্বাপেক্ষা প্রধান । অধুনা বিবরণ পাওয়! যার। তংকাঁলে অন্থরেরা দেবভাদিগের 
যুরোপীর সম্ভাভার সঙ্গে সঙ্গে ইহার উপ্নতি ও বল সহিতযুদ্ধ করিবার সগয় ইহা ব্যবহার করিত। আনেক 
বাবহার হইতেছে । ইঠা সাধারণতঃ লৌহ, পিত্তল, পোর্জ বৈদিক গ্রন্তে ইহার উল্লেখ আছে। আধুনিক অভিধান 
প্রভৃতি ধাতুতে নিশ্মিত। হহা। নানাবিধ আকারে হইয়া গ্রপ্তে “ছন্দী” অর্থে লৌহপ্রতিমা লিখিত হয়, কিন্ত বৈদিক 
গাকে। আকারানুপারে, ব্যবহাবানুসারে ও গঠনান্সারে গ্রন্থে লৌহস্থুণা (চোঙ্গা) বা স্ুণাকারযন্্ অর্থে ব্যবহৃত । 
কামান তিন প্রকার দেখা যার! আকারামুসারেও আবার কৃষ্ণ যদ্ুর্ধেদে (১। ৫। ৭।৬।)্ুম্মী শব্দ আছে। ভর 
হাউইট্জার, গান্‌, মটীর প্রস্থতি প্রভেদ আছে) ব্যধহারা  ভাঞ্চর এই শকের যেরূপ ব্যাখা করিয়াছেন, তাগাতে 
হ্ুমারে যুদ্ধস্থলব্যবহার্ষা, পর্বতব্যবহার্যা, সমুদ্রোপকুল- স্পষ্টই বুঝা যায় বে, সেকালে অন্গরেরা একপ্রকার বন্দুক 
বাবহাধ্য, দুর্গাক্রমণার্থ ব্যবহার্য্য ইত্যাদি এবং গঠনানুমারে . বাবহার করিত। সে বন্দুক 'আাধুণিক খদকের হ্যায় নভে । 
সবলছিদ্র ্ পেঁচাল গহ্বরদুক্ত (1713 2৪. ৪])11011% বেমন্্ে ক্ম্মা শব্দের উল্লেখ আনছ, তাহার সায়ণভাঁষা ও 
£০০৮৭) কামান দেখা যায়। বাাখাদি হইতে জানা যার বে“এই ল্ুম্্ী-লৌহমন্্রী 

গান্‌__সর্বাপেক্ষা বৃহনাকার ও ভারী কাঁমানকে ইংরাজী স্থৃণা, যাহার অভান্তরে ছিদ্র, শখাধো প্রজ্ছলিত হুতাশন-- 
ভাষায় গান্‌ বলে । এই জাতীয় কামানের মধ্যে আমেরি- যাহা বহির্গত হয়, তাহাও জলন্ত, এই খক্‌ মন্্টীও সেই 
কাঁয় ইউনাইটেড প্রেটুস্‌ রাজ্যে যুদ্ধের সময় ১৮৯২ খুষ্টান্মে  লৌহ্মন্্ী অলন্ত স্থূণার গ্তায় জানিবে। অন্গরগণের নো 
'কর্ণেল বমফোর্ড “কলম্বিয়াড” নামে একশ্রেণীর কামান যাহার! সুম্মীদ্ারা ঘুদ্ধ করে, এক আঘাতে শত শত্রু বিনাশ 
(গান্‌) উড করেন, ভাহাতে হাউইট্জার, মর্টার ও গান. করে_দেবতারাও তেমনি তাহাদিগকে মারিবার জন্ত 

১৩৮ 


০ শপ 


কামান 


শতত্বী বস্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই খক্মন্ত্র সেই 
শতত্্রী বন্ধের বা সুষ্্রীর তুল্য । ষে যজমান ( যজ্ঞকর্তা ) এই 
গকদ্বারা সমিদাধান (অগ্নসিতে আহুতি দান ) করেন, তিনিও 
এই শত্ত্রী অর্থাৎ শত শত্রনাশক বজ্ বা সুম্ম্রী উদ্ধত করিয়া 
শুর প্রতি খক্‌ বা মন্ত্রব্ূপ প্রহার করিতে সমর্থ হন।” * 

অথব্ববেদে (১। ১৬1২৪) একস্থলে একটা উদাহরণ 
আছে তাহাতে লীসক দিয়া শত্র-বিনাশের কথা আছে ।? 

এক্ষণে লৌহনির্ষ্রিত স্কৃণা বা চোক্গা, তন্মধ্যে সুষির বা রন্ধ,, 
তাহা হইতে প্রজ্জবলিত পদার্থ বাহির হইয়া এককালে শত 
শত্রু বিনাশ করে; আবার সীসক ছারাই শক্ত বিন হয়; 
সুতরাং বন্দুক বা কামানেরই ন্তায় ষে একপ্রকার যন্ত্র ছিল, 
তত্তির আর কি অনুমান করা যাইতে পারে ? 

বৈদিককাল ছাড়িয়া দিয়া পৌরাণিককালে হিন্দুদিগের 
যুদ্ধান্্রের বিষয় আলোচনা করিলে দেখ! যায়, এইকালে 
বৈদিক সুশ্্বী “নলিকা,” “নালিক” বা! “নাল” নাম প্রাপ্ত 
হইয়া বুল উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং বছল ব্যবহারও 
হইত। বৈশম্পায়নপ্রণীত নীতিপ্রকাশিকা, শুক্রাচার্য্যের 
নীতিশাস্ত্র, শাঙ্গধিরের ধনুর্কেদ ও বীরচিস্তামণি প্রড়তি গ্রন্থে 
এই অস্ত্র স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় এবং বিশ্বামিত্রের 
ধন্ুর্রেদে ও ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। মহাভারত 
ও রামার়ণে এই অন্বের উল্লেখ আছে । মহাভারতে ইহার 


₹ “এষা বৈ সুমী কর্ণকাবতোতয়। হস্ম বৈ দেব! অহ্থরাণাং শত- 
তহাপস্তংহত্তি যদেতয়! সমিধমাদধ(তি বশ্রমেবৈতচ্ছতত্্রীং যজমানে। 
আহৃবায় প্রহরতি |” তৈত্তিরীরসংহিতা-_-১। ৫1 ৭1৬ 
তাবা_-*্বলন্তী লৌহমনী শপ! হুম্মী। গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। 
কণকাবতী অন্তঃহধিরবতী অন্তত্ঘলস্থী চেত্যর্থঃ। সাংহিতকং দীর্ঘত্বম্‌। 
তৎসদূশ। খগিত্যর্থঃ। দেবা এতয়। অন্ুরাণাং মধ্যে শততহান্‌ এক 
প্রহারেণ শতন্ত হন্ুন্‌। ভৃংহন্তি ঘ্ন্তি ক্স। তৃহ হিংসায়াম্‌ রৌধাদিকঃ। 
তল্মাদেতয়। খচ1 সমিধমাদধানে। বঙ্গমানঃ বন্তরং ইল্্ায়ধসদৃশমেব এতৎ 
পতন” পুর্বে কা: হৃষ্্ীং আতৃবায় শত্রৰে গ্রহিণোতি।” 
বাধ 1-_-“ন্বলন্তী লৌহুসয়ী স্থণ! হৃম্মী। সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী। 
অতএব ন্বলন্ীতার্ব;। 'তংসমানমূক। একেন প্রহ্থারেণ শতস'খাকান্‌ 
মারব; “নাঃ পতহহা। অগ্ররাণাং মধো তাদৃশা ন্‌ সুশ্মীযোদ্ধন্। ) 
এতয়! ₹চ। দেনা তিসশ্ঠি। জনয়া সমমিদাধানেন শতঘ্বীমেনাং খচং 
বজ* কৃত! বৈরিণ" হন্ক' প্রহরতি ৷" 
1 "সীলায়াধাহ বরুণ; সীসায়াগ্রিরপাবতি | 
সীলং ম ইন্্রঃ প্রাধচ্ছৎ তদঙ্গ যাতুচ।তনম্‌ ॥ 
যদি নোগাং হংপি যদ্যশ্ব: বদি পূরুষম্। 
ত' ত্বা সীসেন বিধ্যামে। যথা নোইসে। অবীরহা ৪” 
অর্থন্দনেদ ১। ১৬। ২)৪। 
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বহুল ব্যবহারের কথাই আছে। রামায়ণে রাবণের দ্বিখ্িজয় 
বর্ণনস্থলে লিখিত আছে যে, পূর্বকালে ইহ! অসুরের! ব্যব- 
হার করিত। নলিকান্ত্রের ব্যবহার ও আকারাদি সম্বন্ধে 
পূর্বোক্ত গ্রন্থাদিতে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহ! নিয়ে 
লিখিত হইল । 
বৈশম্পায়নের নীতিপ্রকাশিকায় আছে, 
“নলিকা খাঙ্জুদেহা শ্যাৎ তন্বঙ্গী মধ্যরন্ধিক1। 
মর্শচ্ছেদকরী নীলা দ্রোণচাপশরেরিণী ॥৮ 
নলিকান্ত্রের কায়৷ ঠিক সোজা ও সরু, ইহার মধ 
চোঙ্গার ন্যায় খোল আছে, বর্ণ কাল এবং ইহা হইতে 
ফ্রোণচাপের শরের স্ায় বহির্গত হইয়। শত্রর মর্শচ্ছেদ করে । 
ইহার প্রয়োগাদির ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলেও 
ইহাকে বন্দুক ভিন্ন আর কিছু বল! যায় না। যথা-_- 
“গ্রহণং ম্মাপনঞ্চেব স্যুতঞ্চেতি গতিত্রয়ম্‌। 
তামাশ্রিতং বিদিত্বা তু জেতাসন্নান্‌ বিপুন্‌ যুধি ॥৮ 
প্রথমে গ্রহণ, তৎপরে ম্মাপন (প্রজ্জবলিত করণ ) তৎ- 
পরে স্যত ( অর্থাৎ বিদ্ধকরণ ) এই ত্রিবিধ ক্রিয়া নলিকার 
আশ্রিত, ইহা! জানিলে আসন্নশক্রকেও যুদ্ধে জয় করা যায়। 
শুক্রনীতিতে নলিকান্ত্রের যে বর্ণনা প্রয়োগ ও তাহার 
উপযুক্ত সামগ্রী ইত্যাদির ঘে বিবরণ পাওয়া! যায়, 
তাহাতে জানা যায় বে, অস্ত্র দ্বিবিধ, একপ্রকার মন্্পৃত 
করিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়, অপরপ্রকার নালপাহাযো 
নিক্ষেপ করিতে হয়। যেখানে মান্থিক অস্ত্র নাই সেখানে 
নলিকান্ত্র ধারণ করা উচিত। নালিকান্গ ছুই প্রকার, 
বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বালঘু। লঘু নালিকের আকার এইরূপ- 
পঞ্চবিতস্তি (২২ হাত) পরিমাণ একটি ( লৌহনির্শিত ) 
নল বা নাল তাহার মূলের দিকে আড়ভাবে একটি ছিদ্র, 
মূল হইতে উদ্ধী পর্য্যন্ত অন্তঃস্মষির ( গর্ত ), মূলে এ অগ্রভাগে 
লক্ষা ঠিক করিবার উপযুক্ত তিলবিন্দ্ (মাছী ), যন্বের 
আঘাত পাইবামাত্র অগ্নি নির্গত হইতে পারে, এরপ প্রস্তর- 
থগ্ডযুক্ত, * সেই স্তানে অগ্রিচূর্ণের (বারুদের) আধার 
স্বরূপ একটা কর্ণ, উত্তমকাষ্ঠের উপাঙ্গ ও বুধ অথাৎ ধরি- 
বার মুট--এই প্রকার নালাম্ের মধ্যগর্তের (যেখানে 
বারুদ পৃরিতে হয় সেই গর্ভের ) পরিমাণ মপামান্থলী পরি- 


" ইংরাজী মান্থেট (পাথুরী বন্দুক) নাষক বন্দুকফে চকমকী 
প|থর লাগান থাকে । ইংরাজীতে মাঞ্সেট বন্দুকের বর্ন! এইরপ 
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মিত অর্থাৎ মধ্যমান্গুলী প্রবেশ করিতে পারে-_-এরূপ গর্ত, 
তাহার ফক্রোড়ে অগ্নিচুর্ণ সন্নিবেশিত করণের দৃঢ় শলাকা- 
বিশিষ্ট-এইরূপ লঘুনালিক কেবল পদাতি সৈন্য ও অস্থা- 
রোহী সৈন্তেরাই ব্যবহার করিবেন শুক্রনীতিত্র ৪র্থ 
অধ্যায়ের সপ্তম প্রকরণে এবিষয়ে যে কয়েকটি গ্রোক আছে 
তাহা এই স্থলে উদ্ধত হইল-_ 
“অস্থস্ত ছিবিধং জ্ঞেয়ং নালিকং মান্ত্রিকং তথা | 
ষদা তু সান্ত্রিকং নান্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ ॥ 
নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎক্ষুদ্রবিভেদতঃ | 
তির্যাগুদ্ধছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতন্তিকম্‌ 
মূলাগ্রয়োর্লক্ষাভেদিতিলবিন্দুযুতং সদা । 
স্তাঘাতাগিকদ্‌গ্রাবচূরণধৃক্‌ কর্ণমূলকম্‌ ॥ 
স্কাষ্ঠোপাঙ্গবুপপ্চ মধ্যান্ুলবিলাস্তরম্। 
্বাস্তেশুগ্রিচুর্ণসন্ধাতশলীকাসংযুতং দৃঢ়ম্‌। 
লঘুনালিকমপ্যেতৎ প্রধার্ধ্যং পত্তিসাঁদিভিঃ ॥” 
তংপরে বুহন্ালিকের বর্ণনা এইরূপ আছে,_- 
“যথা যথা তু ত্বকৃসারং যথা স্কৃপবিলান্তরম্। 
যথ! দীর্থং বৃহদ্‌গোলং দূরভেদী তথা তথা ॥ 
মুলকীলত্রমাল্পক্ষ্যসমসন্মানমাজি যৎ। 
বৃহন্নালিকসংজ্ঞং তত কাঠবুপ্নবিবঞ্জিতম্‌। 
প্রবাহং শকটাটদোস্ত সুযৃক্তং বিজয় প্রদম্‌ ॥” 
উক্ত লণুনালিকের ত্বক যত কঠিন হইবে, উহার আয় 
তন যন্ত বড় হইবে, উহার গর্ভ যত স্তুল ( ফীদাল ) হইবে, 
উষ্তার গোলা যত বড় হইবে, উহা ততই দূরভেদী হইবে । 
এইরূপ পুহদাকার নালিকের মূলদেশে কীলক এবং কাচ, 
বুপ্প অথাৎ কাষ্ঠনিশ্মিত ধরিবার মুট নাই । উহা শকটাদি 
দ্বারা বাভিত ভয় । উভা উপমুক্তন্ধপে স্কাপিত হইলে যুদ্ধে 
জন হম । ইহারই নাম বৃহনালিক । 
ইহা হইতে বৃহন্লালিক থে মাধুনিক কামান ভিন্ন আর 
কিছুই নহে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। তৎপরে ইহার 
পরিচালনাদির বিষয় পর্যালোচনা করিলে উহা যে 
এক প্রকার কামানই তৎপক্ষে আর কোন সন্দেহই হয় 
পা. যথা 
“নালাস্ত্রং শোধয়েদাদৌ দদ্যাৎ তত্রাপ্রিচুর্ণকম্‌। 
নিবেশয়েত্ব, দণ্ডেন নালমূলে যথাদৃঢ়ম্‌॥ 
ততঃ স্থগোলকং দদ্যাৎ ততঃ কণেহগ্রিচুর্ণকম্‌। 
কর্ণচূর্ণাপ্সিদানেন গোলং লক্ষ্যে নিপাতিয়েখ ॥ 
প্রথমে নালার্ত্রের শোধন (পরিষ্কার ) করিবে । পরে 
তাহাতে অগ্রিচুর্ণ অর্থাৎ বারুদ দিবে। অনন্তর দগুদ্বারা 
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সেই বারুদ দৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত করিবে, পরে তাহাতে গোলা 
দিবে। অতঃপর কর্ণস্থানে অগ্রিচুর্ণ স্বাপন করিয়া তাহাতে 
যন্প্রস্তরাগ্নি সংযোগপুর্দক তন্মধাস্থ গুপিকে লক্ষ্যন্থানে 
নিক্ষেপ করিবে । 
তত্পরে শুক্রাচাধ্য অগ্নিচুর্ণ ও গুলিগোল প্রস্তুত করি- 
বার নিয়মও বলিয়াছেন । অগ্রিচুর্ণ যে আধুনিক বারুদ ভিন্ন 
আর কিছু নহে, তাহা তাহার উপকরণ দেখিলেই বুঝা যায়। 
| বারুদ দেখ। ] 
গোলাগুলি প্রস্তত সম্বন্ধেও শুক্রচার্ধয এইরূপ লিখিয়া 
গিয়াছেন। 
“গোলো লৌহ্‌ময়ো গর্ভগুটিকং কেবলোহপি বা। 
সীসম্ত লবুনালার্থে হ্ন্তধাতুভবোইপি বা! ॥ 
লৌহসারময়ং বাপি নালাস্ত ত্বগ্তধাতুজম্‌। 
নিত্যসম্মার্জনস্বচ্ছ মন্ত্রপাতিভিরাবৃতম্‌ ॥৮ 
বৃহন্নালিকের সগর্ভ (নিরেট ) লৌহ গোলা প্রস্তত করিবে, 
আবার শূম্তগর্তভও (ফাঁপা) করিবে । কফাঁপাগোলার ভিতরে 
ক্ষুদ ক্ষুদ্র গুলি পূর্ণ করিতে পারা যায়। লঘুনালীকের জন্য 
নালছিদ্রের উপযুক্ত সীসকের বা অগ্তধাতুনির্ম্িত গুলিকা 
প্রস্তুত করিবে । নালাস্ত্রগুলি লৌহসারদারা বা অন্ত কোন 
কঠিন ধাতুদ্বার! নির্মাণ করা আবশ্তক । 
শুক্রাচার্যোর গ্রন্থের বিবরণে এই পর্যন্ত জানা যায়। 
ইহান্তে বোধ হইতেছে যে প্রাচীন হিন্দুগণেরও কামানের 
হ্যায় কোন অস্ত্র প্রচক্তি ছিপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বীরচিন্তামণিগ্রন্তে বৃদ্ধশাঙ্গধর নালিক-সন্বন্ধে লিখিয়াছেন 
যে 
“নালিকা লঘবে। বাণ নলঘন্েণ নোদিতাঃ। 
তে ভৃচ্চদ্ূরপাতেষু ছগযুদ্ধেবু সংমতাঃ ॥৮ 
ল্ঘনালিকবাণ অখাত ক্ষুপ্নালিকান্্ সকল নলযস্ব 
দ্বাপা নিক্ষিপ্ট হয়। এ অস্ত্র উচ্চ ও দূরলক্ষ্যের এবং দুর্গ- 
যুদ্ধে উপযুক্ত । 
মহাভারতের স্থানে স্থানে এই নালিকান্স নানাবিধ নাষে 
কথিত হইয়াছে । হিরণাপুব-ধবংস-বর্ণনস্থলে নালিকান্ের 
নাম স্পষ্ট উপ্রিখিত হইয়াছে । আদিপক্ধের একস্ঠানে 
(২৫ । ২২৫ শ্লোকে) ইহা “অরংকণপশ-শন্ধে কথিত হইরাছে। 
টাকাকার নীলকণ্খ শব্দের ব্াখ্যায় নালিক শবের পর্যায় 
বলিয়া লিখিয় গিয়াছেন। নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যায় লিখিরাছেন_- 
“অয়ঃকণান্‌ লৌহগুলিকাঃ পিবতীতি ত২ তথাবিধং লৌহ- 
ময়ং যন্বং যেন আগ্নেয়ৌষধবলেন গঞ্সম্তভলৌহগুলিকাঃ 
ক্ষিপ্যন্তে ।৮-- 


কামান 


একালের হাড়ীকামান (মটার ) * যে ধরণের কামান, 
পূর্বকালে সেই প্রকারের “তুলাগুড়া” নামে একপ্রকার 
যন্ত্রের কথ! পাওয়া যায়। মুধিষ্টিরের নিকট অঞ্জুন স্থীয় 
স্বর্ণগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে বলিলেন, “মহারাজ ! 
অতঃপর মাতলি সেই অদ্কুত জৈত্ররথ লইন্না আমার 
নিকট মাদিলেন। সে রথ অনি, শক্তি, গদা, প্রাস, বজ্ঞ, 
বাযুউৎপাদনকারী নির্ধাত বা জলবুক্কাপি গুযুক্ত এবং 
মহামেঘের ন্তায় ভীমনানী চক্রযুক্ত তুলাগুড়া প্রভৃতি অস্ত শঙ্বে 
সজ্জিত ছিল।” টীকাকার নীলক্ এই 'তুলাগুড়া” শন্দের 
ব্যাথায় লিখিয়াছেন_-“তুলাগুড়া ভাগুগোলকাঃ ভাগানি 


আগ্নেয়দ্রবাবলেন গোলনিক্ষেপপাত্রাণি। বায়ুক্ষোটাঃ 
বেগবশাৎ বাষুং জনয়ন্ত্যঃ। সনির্ধাতাঃ__অশনিধ্বনিষুক্তা 
মহামেঘন্বনাশ্চ 0৮ তুলাগুড়া_-আগ্রেরদবোর বলে গোলা 


নিক্ষেপ করিবার ভাগ্ডাকার পাত্র) ইহা হইতে গোলা 
বহির্গমনের বেগে বায়ুর প্রাবলা হয় এবং বজ্র বা ঘোর 
মেঘের গভীর গঞ্জনের স্ভামন শব্দ হয় এবং তাহাতে চাকা 
আছে; স্তরাং এক্প বর্ণনায় তুলাগুড়াকে সশকট হাড়ী- 
কামানের শ্তাষ লাগ্রেয়াস্্ম ভিন্ন আর কি বলিয়া অনুমান 
করা যার। | 
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1 বিশ্বতকোষের প্রথমধণ্ডের সন্কলর়িত। মহাশয় "অগ্রাস্ত্া শ্দ 
শুর্ুনীতিকে অপ্র।মাণিক গ্রস্থবোধে লিবিয়া গিয়াছেন যে, প্সতস্কৃতশন্দে 
প্লোক সাঞজাইব়। কোন কণা লিধিতে পারিলে ঘন্দ তাহ! প্রামাণিক 
হয়, তবে আধ্যদের হাতগড়। কামানবন্দুকর নেশ ভাল প্রমাণ আছে। 
শুরুনীতি পড়ল ভান যার" কিন্তু প্ুক্রনীতি বান্তরবক এরূপ অপ্রা- 
মাণিক প্রস্থ নহে । ইহা অত প্রান; কারণ, সভ1, বন ও উ.দযাগ- 
পর্বের বিদুরবাকাগুল পাঠে জানা ঘায়মে, তিনিভুয়োহুয়; এক গ্রন্থের 
বা শুভ্রচাধ্যপ্রমীত নীতিশান্্ের উল্লেধ করিয়াছেন । প্রমাপ-দ্বরূপ 
[মর] দুইচারিটী ল ভদ্ধত ক্রিতছি ;-- 

“অশিষ্ঠে নিগ্রহো নিতাং নিত।ং শিটন্ত পালনস্‌। 
এবং শুকর্লোহরবীন্ইনানাপৎশু ভরভর্ষভ ॥" 
"উশনান্চৈব দ্বেগাথে প্রহ্নান।যব্রনীৎ পুর)। 
পঅপিচে।শনস। গীতঃ শ্রয়তেইয়ং পুরাতনঃ।” 
প্শাস্থং চোশনস! প্রোকমিদং শৃণু ময়েরি তম্‌ |” 
*ইতোতাহাশন: প্রোক্তা181” *কাবাং নীতিং ন শৃণোষি 1 
এই সকল স্থলে গুক্রের বাকা, শুকুগাথ।, শুক্রগীত, শুরপোজ শান্তর, 


৫৫২ -] 


কামান 


মন্নুসংহিতায় একটি বিধি পাওয়া যায় )-- 
“ন কৃটেরায়ুধৈহন্যাৎ যুধামানো রণে রিপুন্‌। 
ন কণিভির্নাপি দিদ্ধৈর্নাগিজখলিততেজসৈঃ ॥” 
যুদ্ধকালে কুটান্ত্র অর্থাৎ কাঠের আবরণাদি দেওয়া 
গুপ্তান্্র বড়িশাকার ফলকবিশিষ্ট বাণ, বিষলিপ্ত ব। 
অগ্নিজলিত অক্ত্রাদি দ্বারা শক্র হনন করিবে না। এইবিধি 
হইতে বুঝা যাইতেছে যে পুর্বকালে অগ্যন্ত্রের উপর হিন্দু- 
দিগের ঘ্বণা ছিল, সহজে তাহারা এসকল. অস্ত্র ব্যবহার 
করিতেন না; আর সেইজন্তই নালিকান্ত্রের বিশেষ উন্নতি 
বা ধন্গঃ তরবারীর ম্যায় বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইত না । 
অনেকে পৌরাণিক “শতদ্রী” নামক অন্তরকে কামান 
বলিয়া স্বীকার করেন) কিন্ত বর্ণনাদি দেখিলে ইহাকে 
ঠিক কামান বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, প্রস্তরনিক্ষে- 
পক কা্ময় যন্ত্রের নাম শতদ্রী ছিল। মহাভারতের টীকা- 
কার নীপকঠ উভয় মতই গ্রহণ'করিয়াছেন 3 কিন্তু ামায়- 
শের টাীকাকার প্রামান্ুজ ইহাকে কষ্টকময়ী বৃহৎ যুগর 
বলির বণনা করিয়াছেন । বৈশম্পায়নের নীতি প্রকাশিকার 
৫ম অধায়ে আছে- 
“শতদ্ী কণ্টকনুক্তা কালানসমরী দৃঢ়া। 
মুদ্গরাভা চতুহন্ত। বর্ত,্াৎ সরুণা যুতা ॥ 
গদাবলিভবত্যেষ। মঘেতি কথিত! জবি ॥৮ 
কণ্টকবিশি্, লোহনারনিশ্মিত, মুদ্গার সদৃশ, দু 
বর্তলের নাম শতগ্রী;ইহা ধরিবার নিমিন্ত মুট আছে, 
প্রমাণ ৪ হাত। গণাধুদ্ধের বন্পন অর্থাৎ প্রয়োগকালান 


কাবার (শুক্রের) নীতি-শুক্রনীতিরই পরিচ।য়ক বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস। 
কেহ কেহ সাহচর্য অর্থ ধররয়া বলেন, নলিকাপ্র ঠিক বন্দুক বা 
কামানের শ্যায় অস্ত্র নহে, প্রভাত ইহ! নলদ্বারা নিঃক্ষপা বাণার্দের 
হায় অন্্র। ক।রণ-- 
"দুর ন্ুরপ্রনালিকবতসদগাঙ্থিমন্ধয়ঠ।" প্রোশপলধ ৩১। ১৭। 
'নালিক! নলিকয়। ক্েপাঠ (নংলক।) 
পুর, দুরপ ন।লিক, বতসদণ্ত অগ্বিসন্ধ হতাদি নলিকাদ্ব।র| য|হা 
ছুড়তে হয়, তাহাই নালিক। অন্তান্ত ফলকাস্ত্রের সাহচধাত্েতু 
নালিকও একটি ফলকারন্ত্,। ইহাই অনুমান হয়; কিন্তু এ অনুমানও 
যুক্ত-সঙ্গত নহে। নীলক টাকার যাহ পিখিয়ছেন (নলকাঙ্গার। 
ক্ষেপ্য) তাহাতেও কোন দোষ হয় নাই; কারণ, এই প্রবন্ধের গোড়ায় 
বল। হইছে যে নলিক1,নলিক ও নাল এই তিন শবাই একার্থবোধফ । 
ইহার প্রমাণন্বূপ নীতি প্রক(শিকা হইতে উদ্ধত ক্লেকগুলি পর্ধযালে- 
চন] করিলে স্পষ্টই বুঝ। বাইবে। 


কামান 


আক্ফীলন যেরূপ ইহারও সেইরূপ। বৈশম্পীয়নের এই বর্ণ- 
নায় “শতদ্রী” যুদগর ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, কিন্ত 
মুদগরের ন্যায় অস্ত্রে এককালে শত পুরুষের হনন হইবে 
কিরূপে ? এজগ্য বোধ হয় এই নামে কোনপ্রকার অগ্রযন্ত্ও 
ছিল; কারণ, মহাভারতে আছে-.. 
প্মুদগটৈং কূটপাশৈশ্চ শূলোলুখলপর্ব্তৈঃ ৷ 
শতগ্ীতিশ্চ দীপ্তাভিদ্দটরপি সুদাকুণৈঃ 1৮ 

এন্থলে “দীপ্ত শতত্রী” এই পদ হইতে শতন্্রীর অশ্নিবিশিষ্টতা 
বুঝা যায়। এতত্তিন্ন অন্তান্ত স্থলেও তৎপোষক বর্ণনা পাওয়। 
যায়। ব্ীলকণ্ঠও সেই সেই স্থলে ইহাকে কামানের ন্যায় কোন 
আগের অস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যাহা! হউক “শতদ্বী” 
কামান হউক বা না হউক কামান-বন্দুকৈর স্তায় অগ্রান্স যে 
পূর্বকাঁলে ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হুইতে পারে না। 

পূর্বে দুর্গাদি রক্ষার জন্য কামানের ন্যায় অগ্্যস্বাদির 
বাবহাঁর হইত । যখন পাগ্ডবের যল্জ্রীয় অশ্ব মণিপুরে প্রবেশ 
করে, অশ্বমেধপর্ধে নেইস্গলে মণিপুরের বর্ণনায় আছে যে, 
“্নগর-বাহিরে শকটেন উপর আগ্নের় অস্্রাদি -সুরক্ষিত 
রহিয়াছে এবং সেনারা সর্দদা তাহা রক্ষা করিবার জন্য 
প্রাস্তত হইয়া আঁছে।” 

প্রাচীনকালে যে, কামাঁনাদির স্ঠায় একপ্রকার অস্ 
ভিন্দদিগের ছিল, তাহা! উপরে বলা হইল; কিন্তু অনেকে 
মনে করেন ঘে, বর্তমান এতিহাসিককালের প্রথমাবস্তার 
ভাঁরতে সেরূপ কোন অন্ত্রাদি ছিল না; কারণ ভুবনেশ্বর 
বা সাঞ্চিনামক স্ানে যুদ্ধাদির যে সকল খোদিত প্রাস্তরের 
ছবি দেখা যাঁর, তাহার কোঁনটিতেই কোনরূপ অগ্র্যানের 
বাবহার বা প্রতিকৃতি দেখা যাঁয় না। ইহা হইতেই ,ওরূপ 
অন্থমান কতা যুক্ডিসিদদ নহে ; কারণ, ১৯০০৮ খৃষ্টাব্দে গজ- 
নীর মান্ষদ যখন পঞ্চনদের অধ্বীশ্বর আনন্দপালের সহিত 
যুদ্ধ করিতে আসেন, তখন আনন্দপালের হস্তী হঠাৎ ভীবণ 
শন্দ 3 প্রচ্জলিত অগ্নি দেখিয়া পলানন করে। ফিরি 
স্তায় এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ছিরিস্তা্ এই 
লে স্পঈট “তোপ” (কামান ) ও “তুফাঙ্গ ৫ € পাথুরী বন্দক ) 
এই দুইটি শব্দ আছে। কেহ কেহ বলেন, পকল ফিি- 
স্তার পাঠ সমান নহে, কোন কোন লিপিতে নাকি এ 
ছুই শব্দের পরিবর্তে “নফাত” (081)0)8) ও “খদাঙ্গ ৩ 
(৪৮৮০ ) আছে । মিঃ ম্যাকলগান শেষোক্ত প্রকারের 
শবযবিশিষ্ট লিপির উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, এই স্থলে 
'যে শব্দের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা! তোপের (কামানের) 
শব্ধ নহে, গ্রীকাগি বা নাপ্থার সাহায্যে যে সকল প্রজ্জ- 
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লিত বন্ত নিক্ষিপ্ন হইন্লাছিল, তাহারই ফাটবার শব্দ? 
কিন্ত ডাউ, ইলিরাট প্রভৃতি মহায্সার! পূর্নের পাঠই গ্রা্থ 
করিয়া “তোপ” শব্দে কামান লিখিয়া গিয়াছেন। “কিতাব-ই 
যমিনি” নামক আর একখানি মুসলমান ইতিহাসে লিখিত 
আছে যে, গজনীর সৈন্য মধ্যে আতস-দ্িদা-বান নামে এক- 
প্রকার বন্দকের হ্যায় অগ্যন্ত্ের (ঠ6-০৪৭ 1০০1:98) ব্যব- 
হার ছিল। ইংরাজেরা এ পুস্তকের এই পাঠটিতে বিশ্বাস 
করেন না। 

গজনীর সৈন্তে বন্দুকাদির ব্যবহার ছিল বলিয়া! ভারতেও 
যেছিল, ইহা বলিতে পারা ষায় না; কিন্তু তাহার প্রায় 
ছইশত বৎসর পরে টাদকবির গ্রন্তে “নল-গোঁল1” নামক 
একপ্রকার অন্ধের বিবরণ পাঁওয়া যাঁয়। এই অন্সের 
বিবরণ চীদকবির গ্রন্থ হইতে অস্প্টরূপ যাহা। জানা যায়, 
তাহাতে বুঝা যায় যে, আগ্রেয় দ্রব্যের সাহায্যে নলীকাঁর 
ধন্দন হইতে গোলা নিক্ষিপ্ত হইত। এহছ্িন্ন তাহার কাব্যে 
বৃহদাঁকাঁর কামানের শ্ঠায় অস্ত্রের বর্ণনাও পাওয়া যায়। 
ইংরাজেরা কিন্থু এই সকল অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া থাকেন । 

তৎপরে মোগলসগ্লাট বাবর ভারতবর্ষে ইহা ব্যবহার 
করেন। ১৫২৮ খুষ্টান্দে যখন তিনি কান্তকুজের নিকট 
গঙ্গাঁতীরে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাহার নিজ লিখিত 
বিবরণ হইতে জানা যায় যে, প্রথমদিন তাহার সেনাপতি 
ওস্তাদ আলীকুলী ৮ বার, দ্বিতীয়দিন ১৬ বার ও ৩য় 
৪র্থ দিনও এ নিয়মে তোপ দাগিয়াছিলেন। বাবর. যে 
কামাঁনটির সাহাঁষোে জয়লাভ করেন, তাহার নাম 
বাঁখিয়াছ্ছিলেন “দেগ গাঁজী”। বাবরের জীবনচবি তপাঠে 
জানা যার যে, তাহার একটি বৃহৎ কামান পুর্বোক্ত যুদ্ধন্থলে 
প্রথম তোপ দাগিবার সময় ফাটিয়া যায়। কেহ কেহ 
বলেন, তাহার বমখ্যক কামান ছিল। বাবরের দেগ- 
গাঁজী” নামক কামান পিন্তলে নির্মিত হইয়াছিল। সেরশাহের 
সময় ভারতবর্ষেই পিভ্তলের কামান প্রপ্তত হইত । ১৫5 
খৃষ্টাব্দে রাইদিন দু অধিকার করিবার সময় সেরশীহ আদেশ 
করেন যে, বেখানে যত পিত্তল সংগ্রহ করিতে পার, সমস্ত 
কেল্লায় পাঠাইয়া দিবে ও উহ্থাতে “দেঘা” (70697 
হাডীকামাঁন) প্রস্তুত করিবে। নির্জী কামরান হুমাযুনের 
সভা হইতে পলাইবার সময় কতকগুলি কাঁমান লইয়! যান, 
কিন্ত উর-সংগ্রহ করিতে না পারিয়া প্রতি কামান লইয়া 
যাইবার জন্ত বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 

বাবরের পূর্বে (১৫শ শতাব্দীর প্রথমে ) বরঙ্গদেশে পেগু- 
রাঁজ প্রোমনগর অধিকার করিতে অগ্রসর হন) কিন্তু সাহস 
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কারণ, নগরটি কামান বন্দুকে সুরক্ষিত ছিল। এই ঘটনা 
১৪০৪ খৃষ্টাব্দে ঘটে । * এই সময় নিকোলো কণ্টি নামক 
একজন যুরোপীয় ভারতে আসিয়াছিলেন, তিনি বলেন যে, 
ভারতে তখন ব্যালিষ্টি ও বোম্বার্ডের ন্যায় যন্ত্র ব্যবহার করিত। 

১২৯০ খৃষ্টাব্দে জালালুদ্দীন খিলিজি “মন্বিবিহা” নামক 
এক প্রকার আগ্রেয়যস্্ব রণথম্বর হুর্গজয়ের সময় ব্যবহার 
করেন। আলাউদ্দীনও উহা! বরঙগল দুর্গজয়ের সময় ব্যবহার 
করেন। তাহার বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, “এই ছুর্গ প্রাচীর 
এতদূর দৃঢ় যে, মগ্ত্রিবিহী হইতে গোল! বাহির হইয়া 
ছুর্গের প্রাচীরে লাগিল; কিন্তু প্রাচীর ভাঙ্গিল না, গোঁলাই 
ঠিকৃরাইয়। আসিল ।” তারিধী-ফিরোজশীহীতে ইহার বিবরণ 
আছে । ইহ] মাঞ্জনিক নামে বিখ্যাত। 

বাবরের সময়ের কামানগুলিকে সাধারণতঃ “ফিরিঙ্গি” 
ৰলিত। পাণিপথের ১৫২৬ খৃষ্টাব্ের যুদ্ধবর্ণনায় এ নাম 
পাওয়া যায়। তৎপরে জাহাঙ্গীরের সময় এ দেশে যুরোপীয় 
কামানাদি আসিতে আরম্ভ হয়। 

যুরোপে সর্বপ্রথম গ্রীকেরা আগ্নেয় অস্ত্র শিক্ষা করে। 
প্রিনির ইতিহাসে জানা যায় যে, ট্য়যুদ্ধের সময় ব্যাটারিং 
র্যাম নামক দুর্গ-বিনাশক আগ্নেয় অস্ত্র প্রস্তুত হয়; কিন্ত 
হোমরের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই । ইহার পূর্বে প্রস্তর- 
নিক্ষেপক ও অগ্রিমুখ বাণাদি নিক্ষেপক যন্ত্র ব্যতীত অন্ত 
কোন আগ্নেয় যন্ত্র ছিল না। বাইবেলে ইজিকিয়েলের 
গ্রন্থে 0. 2 সম্যা, 22 795০৮751) এই যন্ত্রের প্রথম উল্লেখ 
দুষ্ট হয়। ইজিকিয়েল ৫৯০ থুষ্ট পূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন । 
পরে ৪২৯ খৃষ্ট-পূর্বান্দে পিলোপনিসিয়ান যুদ্ধে এই যন্ত্রের 
ব্যবভার দেখা যায়। তৎপরে মধ্যকালে ইহার সামান্তমাত্র 
বাবার ছিল। 

ইহার পর ফিণীকীয়রা বালিঞ্া ও ক্যাটাপুল্টা নামক 
প্রস্তরক্ষেপক এবং বাণক্ষেপক অগ্রান্ত্র আবিষ্কার করে। 
কর্ণেল চেসনি স্বীয় “মগ্ল্যন্্রের বিবরণ” নামক গ্রন্থে বলেন, 
১২০*শ খানে ভারতবর্ষে বারুদ আবিষ্কৃত হয়। এ গ্রষ্থেই 
আবার ১১৩১ খৃষ্টাব্দে মুরগণ কর্ণক সালামোনিকা নামক 
কালিবার (০%11))16) বন্দুক প্রস্তবত হয় বলিয়া লিখিত আছে । 

ইংলগ্ডে তৃতীয় এডওয়ার্ডের সৈম্দলে প্রথম কামান 
ব্যবহারের কথ! জানা যায়। ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে স্কটদিগের 
বিরুদ্ধে উহ প্রথম ব্যবহৃত হয়। 

স্কোরার্জ নামক একব্যক্তি ১৪শ শতাব্দীতে প্রথম কামান 


॥ 874 0.4, ৪. 9, ড০1. 5111, 0.1. 1869, 0. 40-41 
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উত্তাবন করেন। ১৩১৮ খৃষ্টান্দে বন্দুক প্রচলিত হয়। পরে 
ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া বর্তমান দশায় উপস্থিত হুই- 
য়াছে। [বন্দুক ও'বারুদ দেখ । ] 

পূর্বে পূর্কেন্ট ভারতে যে সকল কামান প্রস্তত হইত, 
তাহাদের আকার প্রায়ই অতি বৃহৎ) তন্মধ্যে বিজাপুরের 
কামানটিই উল্লেখ যোগ্য । রুমি খা বা! হুসেন খা নামক 
কনষ্টান্টিনোপলবানী একজন ১৫৪৯ খৃষ্টানদের আদ্গদনগরে 
ইহা ঢালিয়। তৈয়ার করে। যেস্থানে উহ! ঢালাই হয়, 
তাহার চিহ্ন ১৮৩৯ সালেও স্থম্পষ্ট দেখা গিয়াছে । 
কামানটি প্রস্তুত হইলে হস্তী ও বড় বড় গরু দিয়া টানিয়া 
উহাকে বিজাপুরে লইয়! যাওয়। হয়। আন্মদনগরে .যখন 
ন্জাম সা তৈরীর বংশীয়গণ রাজত্ব করেন; রুমি খা তখন 
মীর আতশ ছিলেন। গোলন্দাজদিগের নায়ককে মীর 
আতশ বলে। এই কামানটি দীর্ঘে ১৫ ফিট ও ইহার 
মুখের পরিসর ২ ফিট ৪ ইঞ্চি হইবে । বিজ্বাপুরে গড়ের 
বুরুজের উপর ইহা স্থাপিত আছে। তত্রত্য হিন্দুগণ ইহার 
উপর সিন্দুর দিয়! পূজা করে। উপরি বুরুজ নামক বুরুজের 
উপর ৩০ ফিট লম্বা একট! কামান আছে। গাওঠলপড় 
পর্বতের উপর ২৭ ফিট দীর্ঘ আর এক কামান আছে । ১৮৬৯ 
খৃষ্টাব্দে বিদবের প্রাচীরেও একটি ২১ ফিট লম্বা! কামান ছিল। 

আকৃবর শাহের সময়ে এক একটি কাঁমানে ১২ মণ 
ওজনের গোলা ছোড়া হইত। একটি কামান এক স্থান 
হইতে অন্ত স্থানে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হইলে কতক- 
গুলি হস্তী ও সহস্র সহস্র গো-মহিষাদিদ্বারা টানিয়। লইয়। 
যাওয়া হইত। কামান সকল তবাবধারণ করিবার জন্য 
দারোগা ও কেরাণী নিযুক্ত থাকিত। আকৃবার শাহ নিজ্জে 
একপ্রকার কামান তৈয়ারি করেন; কোথাও যাইতে হইলে 
তাহা খুলিয়া ছোট করিয়া লইয়া ধাইতে পারা যাইত। 
তিনি আরও একপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন করেন যে, তাহা- 
দ্বার একবারমাত্র অগ্রিপ্রদান করিলে, এক সময়ে ১৭টি 
কামান একত্র ছোড়া যাইত। তিনিই গজনাল নামক আর 
একপ্রকার কামান প্রস্তত করেন, উহা এক একটি হাতী 
অনায়াসে লইয়া! যাইতে পারে । তীাহারই প্রস্তত আর এক 
প্রকারের নরনাল নামক ছোট কামান এক এক জন মনুষ্যে 
লইয়া যাইতে পারিত। 

পুর্বে এই অধম বঙ্গদেশে বাঙ্গালীরাও কামান ব্যবহার 
করিত। চন্ত্রন্বীপের রাজ! বঙ্গবীর কন্দর্পনারায়ণের বৃহৎ 
পিন্তলের কামানই বঙ্গের প্রাচীন নিদর্শন । 


[ কন্দর্প-নারায়ণ দেখ । ] 


কামার 





কামান (দেশজ) গৌঁপ, দাড়ি, চুল, নথ প্রভৃতি কাটিয়।৷ ফেল! 
কাঁমানল (পুং) কাম এব অনলঃ, কামঃ অনল ইব বা। 
১ কামরূপ অগ্রি। ২ কামজন্ত অগ্নির গ্ভায় যাতনা । 
কামাঁনশন (কী) কামং অনশনং যত্র, বন্ূত্রী। ১ ইচ্ছাপূর্ক্বক 
অনাহারে তপন্তাবিশেষ। ২ রাগগ্থেবাদিরহিত ইন্ট্রিয়গণ 
দ্বারা! বিষয়ভোগ । 
কাঁমানী (দেশজ) ১ কামানের মজুরি বা বেতন। ২ উপার্জন। 
কামান্ধ (পুং) কামেন কামোদ্দীপনেন অন্ধয়তি জ্ঞানশৃন্তং 
করোতি, কাম-অন্ধ-নিচঅচ। ১ কোকিল। ২ (ত্র, 
কামেন অন্ধঃ) কামবেগজন্ত হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ । 
কামান্ধ। (ক্ত্রী) কামং যথেষ্টং অন্ধয়তি, কাম-অন্ধ-ণিচ্‌-অচ্‌ 
টাপ,। ১ কন্ত,রী। ২ (কামেন অন্ধা*) কামবেগজন্ত, হিতা- 
হিতজ্ঞানশৃষ্ঠ। স্ত্রী । 
কামান্নী [ন্‌] (ত্রি) ১ ানানি। ২ ইচ্ছামাত্র আহার- 
লাভকর্তী । 
কাঁমাভিকাঁম (ত্রি) কামশ্ত অভিকামে। যশ্ত, বুবী। কাম- 
ভোগেচ্ছ, কাঁমভে।গে অভিনাষী | 
কামায়ুধ (ক্লী) কামন্ত আযুখমিব। ১ আমের মুকুল। 
২ (তৎ অন্তান্তি, কামধুধ-অচ্।) আমগাছ। ৩ কন্দ্পবাণ। 
কামায়ু [স্‌] (পুং) কামং যথে্টং আযুর্ষস্ত, বহুত্রী। গরুড়। 
( পক্ষিস্বামী কাগ্ঠপিঃ স্বর্ণকায়ঃ- 
স্তাক্ষ্যঃ কামারুর্গরুম্বান্‌ স্থধাহ্ৃৎ। 
কামার (দেশজ) কর্মকার নামক জাতিবিশেষ। 
লোহার নামে খ্যাত। 
পশ্চিমবঙ্গ, বেহার ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে লোহার 
ত কেবল লোহার গঠন করিয়া থাকে । কিন্ত বঙ্গদেশের 
কামারগণ প্রধানতঃ লোহার গঠনই গড়িয়া থাকে বটে, 
কিন্তু অগ্ান্ত ধাতু হইতেও দ্রব্যাদি গড়িতে ইহাদের বিশেষ 
আপত্তি নাই। কথিত আছে, বিশ্বকন্মীর ওরসে ও শৃড্রা- 
বীর গে কামার উৎপন্ন হইয়াছে । 
ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ মতে 
“বিশ্বকন্মা চ শুদ্রায়াং বীর্ধযাধানং চকার সঃ। 
ততো বতুবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ ॥ ১৯। 
মালাকার-কর্শ্মকার-শঙ্খকার-কুবিন্দকাঃ।” ইত্যাদি । 
ব্রন্দথণ্ড ১*ম অধ্যায় । 


হেম ২। ১৪৫) 
পশ্চিমে 


বিশ্বকর্মা শুদ্রাণীতে বীর্ধযাধান করেন, তাহাতে ৯. 


শিল্পীর উৎপত্তি, মালাকার, কর্মকার বা কামার, শঙ্খকার 
' বাশীখারী ইত্যাদি । [ বিশ্বকর্মা কিরূপে শৃদ্রাণীতে আসক্ত 
হন, তদ্বিবরণ কীসারি শবে দ্রষ্টব্য । ] 


[ ৫৫৫ 
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পরশুরামোক্ত জাতিমাল! মতে-_. 
“তস্্বায়্যাং কুস্তকারাৎ কর্ম্কৎ লোহকারকঃ।” 

কুমার হইতে তাতিকন্তার গর্ভে লৌহকার কামার 
জাতির উৎপত্তি। 

মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রবাদ আছে যে, লোহাস্থুর নামক 
এক অস্ুর তপঃপ্রভাবে অমরত্ব লাভ করিয়া দেবতাগণের 
সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করে। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ইন্দ্রদেৰ 
অবশেষে শিবের আশ্রয় লইলেন। লোহাস্থর অমর, 
তাহাকে বধ করা সহজ নহে, এজন্য মহাদেব এক নুতন 
মানবের স্থষ্টি করিয়া তাহাকে নূতন নূতন অস্ত্র দান করি. 
লেন। শিবের ডমকু হইতে তাহার হাতুড়ি হইল। একটি 
মৃতদেহের মন্তকের খুলি হইতে তুন্দুল হইল, সর্প হইতে 
হাপর নির্মিত হইল। এই সকল অস্ত্র লইয়া কামার 
লোহাস্ুরের সহিত যুদ্ধে প্রেরিত হইল। কামারকে 
দেখিয়া লোহাস্ুর হাম্ত করিল, আর বলিল, “তোমার 
সহিত আবার যুদ্ধ কি কিন!” কামার লে|১'ঈপকে বলি- 
লেন, “আচ্ছা তুমি কিন্দপ অমর 7 শা বেখিব, তুমি 
আমার এই তুন্দুলে প্রবেশ কর, আব মান জাতা চালা, 
ইব।”৮ লোহাম্ুর তাহাতেই সম্মত হইল। অবশেষে সেই 
অন্থুর হাঁপরে প্রবেশ করিল । কামার পূর্ণৰলপ্রয়ৌণ করিয়া 
তাইতে লাগিলেন । অগ্নির বিষম উত্তাপ হইল। লোহাস্থর 
তাহীতে ঘোর লালবর্ণ ও অস্থির হইয়া গলিয়া' লৌহ 
হইয়া গেল। তাহাকে পিটিয়া আট প্রকার লৌহ প্রস্তত 
হইল। সেই আটপ্রকার লৌহ হইতে আট প্রকার কামার 
হইল। যথা ১ম লোহার-কামার, ২য় পিত্বল-কামার, ৩র 
কাসারি, রথ স্বর্ণকামার বা সেকরা, ৫ম ঘটরা কামার (ইহারা 
লক্ষমীপুজার জগ্ত ধাতুনির্টিত পেচক ও কাজললতা ইত্যাদি 
গড়িয়া থাকে); ৬ চাদকামার (ইহারা পিস্তলের দর্পণ গড়ে); 
৭ম ধোকড়া ; ৮ম তামরা । শেষোক্ত ছইপ্রকার কামার 
মেদিনীপুর জেলায় পশ্চিমভাগে জঙ্গল-মহলে বাস করে। 

ঢাকা অঞ্চলে অনেক কামার আছে। কথিত আছে 
যে, মুসলমান রাজত্বের সময় উত্তরপশ্চিম হইতে তাহারা 
আনীত হয়। আইন-অকবরীতে উক্ত হইয়াছে যে, বজুহা 
সরকারপ্রদেশে একটি লৌহের খনি ছিল। পূর্বে যে 
স্থানকে বন্ধৃহাসরকার বলিত আধুনিক ঢাকা তাহারই 
অন্তর্গত । তথায় লালবর্ণ প্রস্তরবিশিষ্ট মৃত্তিকা হইতে 
লৌহ বাহির করা হইত। তখনকার কামারগণ লোহা 
বাহির করিবার প্রক্রিয়া জানিত। সেজন্য তাহাদিগকে 
জায়গীর দান করা হইত। এ ভ্বায়গীরকে আহঙ্গার বলিত। 


কামার 


এখনকার কামারেরা মাটী হইতে লৌহ বাহির করিবার 
প্রক্রিয়া জানে না। এখন যাহারা লৌহের কর্ম করে, 
তাহারা কলিকাতা হইতে ঢালা লৌহের বাট কিনিয়া 
আনিয়া তবে গঠন করে। বাঙ্গালাদেশের পশ্চিমবিভাগে 
ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের লোহার ও অনুর নামক জাতিগণ 
মাটী হইতে লৌহ গলাইয়া বাহির করিয়া থাকে । কামার- 
দিগের মধ্যে অনেকেই সেকরার কার্ধ্য করিয়া থাকে। 
কিন্ত এখনও অদ্ধাংশের উপর লোহার কার্যেই নিযুক্ত । 
গ্রামস্থ কামার একটি লাঙ্গলের ফাল তৈয়ার করিয়া দিলে 
৪ আড়ি (প্রায় ১ মণ ) ধান পাইয়া থাকে । দেবতার স্থানে 


বলিদানকাধ্য কামারদিগকেই করিতে হয়। চাকা অঞ্চলে | 
কাসারি বড় অধিক নাই। এম্ন্ত কাসার দ্রব্যাদি তথায় | 

] 
কামারেরাই গড়িয়া থাকে । সেখানে তাহারা তিন ভাগ তামা ! 


ও চারিভাগ দস্তা! দিয়া কাস প্রত্বত করিয়। তাহাতে বাটা ঘটা 
প্রভৃতি প্রশ্কত করে । গোলাম-কায়স্থ নামক এক প্রকার 
নিকষ্ট জাতি আছে, উহারাই প্রায় & সকল দ্রব্যাদি গড়িয়া 
থাকে । কামারদিগের অনেকে আবার চাষের কনম্মও করে। 
কেহ কেহ অর্থশালী হইয়া তালুক মুলুক করিয়াছে । তবে 
অধিকাংশই মৌবরসী প্রজা । ইহাদের অবিকাংশই অধিক 
লেখাপড়া শিখে না। কতকগুলি মাত্র ইংরাজী শিখিয়া 
গবর্ণমেণ্টের চাকরি করিতেছে ; কেহ বা ওকালতীও করি- 
তেছে, তবে অনেকেই একটু আদটু লিখিতে পড়িতে বা 
হিনাবপত্র রাখিতে পারে । 

কামারগণের মধো বৈষ্ুব কিছু অরিক, তবে শাক ও 
অল্প নহে। সকলেই বিশ্বকর্্ীকে ভক্তি করে ও ভাদ্রমাসের 
শেষদিনে যন্ত্রাদি দিয়া .বিশ্বকন্্মার পুঙ্জা দের। পুজার 
দিন কেহ কোন কার্ধা করে না। 

কামারগণের জল শুদ্ধ, ইহায়া ননশাখ মধ্যে পনি 
গণিত। *বঙ্গদেশে, কানার কগ্ঠার বিবাহ বঙ্সর, হইতে 
১০ বংসর বয়সের মধ্যেই সম্পন্ন হম্ব। বরকে পণ দিয়া 
বিবাহ করিতে ভয়। স্ৃতরাঃ অবস্থামতে সময় সমর 
বরকে অধিক বয়সেও বিবাহ করিতে হয়। ছোটনাগপুতর 
অঞ্চলে অনেক কন্তার কুনারা-বরসে বিবাহ হয় না। তবে 
উহা ছুব্য বলিরা তাহাদের জ্ঞান মাছে। মেদিনীপুর 
অঞ্চলে কন্ঠার বিবাহ অল্প বয়সেই হয় বটে, কিন্ধ কন্ঠ 
বযস্থা না হইলে স্বামী-সহবাস করে না। এই প্রদেশে 
বিবাহের পূর্বে কন্ঠাকে কাপড় ও মসলাদি পাঠান হইয়া 
থাকে । ইহাকে “কাপড় পরানো” বলিয়া থাকে । কাপড় 
পরান হইয়া গেলে কন্তা যদি অপরপান্রে অর্পিত হয়, তবে 
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পিতাকে জাতিচ্যুত বা এক ঘরে হইতে হয়। ছোটনাগ- 
পুর অঞ্চলে মগাহয়া কামারদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ 
চলিত আছে। সিংহভূম ও সাঁওতাল পরগণায় বিবাহ- 
বিচ্ছেদেরও নিন্ম আছে। এরপ স্থলে একটি পঞ্চায়ৎ, 
বসে। তাহাদের সমক্ষে একটি অথণ্ড শালপত্র ছইখণ্ডে 
বিভক্ত করা হয়। এরূপে বিবাহভঙ্গ হইলে পর সেই স্ত্রী 
পুনরায় বিবাহ করিতে পারে । 

বিহার অঞ্চলে কন্তার বিবাহের সময় ১২ বৎসর ও 
পাত্রের ১৫ কংসর পর্যযস্ত, কিন্ত বর কণ্ঠা অপেক্ষা আকৃতিতে 
দীর্ঘ হওয়া আবন্তক। এ অঞ্চলে ঘাসকাটা প্রথা চলিয়া 
থাকে । বিবাহের পরদিবস বর ও কণ্তাকে সঙ্গে লইয়া 
অপর স্ত্রীলোকেরা গান করিতে করিতে বাটীর বাহিরে 
আইসে। বরের হস্তে তখন একটি খুরপা দেওয়া হয়। 
খুরপা লইয়া বর এক মুঠা ঘাস কাটিয়া দেয়। তখন, 
কোন রমণী একগাছি ছড়ি লইয়া কিছু দূরে 
প্রোথিত করিয়া আইসে। তখন বর ও তাহার শ্টালক 
ইজনে দৌড়িয়া গিক্পা কে অগ্রে ছড়ি গাছটা তুলিয়া 
লইত্তে পারে, তাহার জন্য চেইা করে। দলের মধ্যে বরের 
পক্ষীয় লোক থাকে; তাহারা শ্তালকের পথ আগুলিয়া 
বিলম্ব করাইয়। দেয়, সুতরাং বরেরই জয় হইয়া থাকে । 
স্রী বন্ধা? হইলে অথবা দ্রশ্চিকিতশ্ত-রোগগ্রন্তা হইলেই 
স্বামী 'আবার বিবাহ করিতে পারে, নতুবা নহে। 

বঙ্গের ২৪ পর্গণা অঞ্চলে কামারগণ সাধারণতঃ তিন 
শ্রণাতে বিভক্ত | যথা, উত্তররাট়ী, দক্ষিণরাঢী ও আনরপুরী | 
ইহাদের পরস্পর 'আদানপ্রদান নাই । উত্তররাট়ী ও দক্ষিণ- 
রাটীর মধ্যে কুলীন ও মৌলিক আছে। পূর্ববঙ্গের কামার - 
দিগের ভূষণাপতি, ঢাকাই ও পশ্চিমে এই তিন শ্রেণী আছে। 
ভুবশাপতিদিগের মধো নলদ্দিপতি, চৌন্দসমাজ ও পঞ্চসমাজ 
ন[মক বিভাগ মধ্যে পরম্পর আদান প্রদান চলে। 

মুরশিদাবাদ অঞ্চলে রাটঠী, বারেন্দ্র, ঢাকাওয়াল ও 
থোট্রাী এই চারি শ্রেণীর কামার দেখা যায়। ঢা7ওয়াল 
ঢাকা হইতে ও খোট্রা পশ্চিম হইতে আসিয়া এখানে বাস 
করিষাছে। পাবনা অঞ্চলে রাট়ী কামারের দশ সমাছ্ ও 
৪ বারেন্তর কামারের পঞ্চসমাজ চলিত । নোয়াখালি 
অঞ্চলে যতিকর্ম্মকার ও শিখুকন্মকার এই ছুই শ্রেণী আছে। 
ইহাদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান নাই। বর্ধমান 
অঞ্চলে বেলাসী, মামুদপুরিয়া ও কামল! কামার এই তিন 
শ্রেণী আছে। মানতূমে ইহীরা মগহিয়া, ধোকড়া, লোহস! 
ও বন্গুনা এই কয়ভাগে বিভক্ত । সাঁওতাল পরগণায় অষ্টালই, 
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চুরালই, বেলালই ও শঙ্খলই এই কক্স শ্রেণী আছে। সিংহ- 
ভূম ও বেহার অঞ্চলে শ্রেণীবিভাগ বড় দেখ! যায় না । 

বঙ্গদেশে কামারদিগের গোত্র আছে। সিংহভূম ও 
সাঁওতাল পরগণায় ঘর আছে। মাকুলে ৫ পুরুধ ও 
পিতৃকুলে ৭ পুরুষ তফাৎ থাকিলে এক গোত্রে বিবাহ হুই- 
বার বিশেষ আপন্তি নাই। বেহার ও ছোট নাগপুর 
অঞ্চলে তাহা হয় না। বিহার অঞ্চলে কামারদিগের ১৭ 
প্রকার গোত্র আছে। যথা-_বাথুয়েট, দরম্ৃরিয়া, গরবেড়িয়া, 
গোধনপুরা, হরসরিয়া, হসনপুরিয়া, জাবালপুরিয়া, জরঙ্গইত, 
জসিয়াম, কলইত, কতোসিয়া, মরতুরিয়া, পোখরমিয়া, 
রতবরিয়া, সাগি, শোনপুরিয়া, সোথিবার। 

বঙ্গদেশে ৫ প্রকার গোত্র চলিত আছে যথা__ 

অলম্যান, ভরদ্বাজ, কাশ্ঠপ, মৌদগল্য ও শাশ্ডিল্য। 
সিংহভূম ও সাওতাল পরগণায় ১০ প্রকার গোত্র চলিত 
আছে। যথা_আলমখধি, বাঘখষি, বামুনিয়া, কছুয়া, 
খুজিরিয়া, মঞ্জরি, নাগ, নেত্রিয়া, পোতা ও পুরুলিয়া । 

বঙ্গদেশে কাঁমারদিগের অরি, দাস, দে, তেওয়ারী এই 
কয়েকটী পদবী প্রচলিত । 

বেহার অঞ্চলে ইহাদিগকে লোহার বলে। বেহারে 
করুণা, মিজ্মি, ঠাকুর ও রাউত এই কয়েকটী পদবী দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


সিংহতূম অঞ্চলে কামারদিগকে বিন্ধিনী বলে। জঙ্গল- 


মহলে ধোঁকড়া ও তামরাজাতীয় কামারেরা কুক্ুট ভক্ষণ 


করে। এজন্য ভাল ব্রাঙ্গণ তাহাদের কোন কার্য 
করেন না। তাহাদের ব্রাঙ্গণ স্বতন্্ব। কোন কোন 
কামারক্ীলোকেরা নাকে নথ পরে না। কথিত আছে, 


পরিবেশনের সময় পরিবেশনপাত্রে নাকের নথ খুলিয়া 
পড়ে । সেই অবধি নথ পরা উঠিয়া যায় । বঙ্গদেশে কামারের 
সংখ্যা ৪০,৯,৯৫৫ জন হইবে । 

কামার আর লোহার প্রায় একই জাতি বলিতে পারা 
যায়। বেহাঁর, ছেটি নাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গে লোহারদিগের 
বাস। বেহার অঞ্চলে লোহারগণ ছুতারের কার্ধ্যও করিয়া 
থাকে । অনেকে আবার কৃষিকার্যেও নিযুক্ত থাকে । 
সাওতাল পরগণাঁয় পুরুষেরা কৃষিকার্ষ্যের জন্য মাঠে যায়, 
আর স্ত্রীলোকের। লোহার কর্ম করে। পশ্চিমবঙ্গে যাহার 
লোহার কর্ম করে, তাহারা বরং র্লষিকর্ম্ম করে, কিন্ত কখন 
ছুতারের কাজ করে না। বেহারে লোহারগণ কৈরী ও 
কুড়মীদিগের সহিত এক শ্রেণী মধ্যে গণ্য ) তাহাদের জল 
শুদ্ধ। কিস্তু বঙ্গের পশ্চিমপ্রদেশে তাহাদের জল অস্পৃশ্ঠ । 
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তথায় উহারা বাউরী ও বান্দির সহিত সমশ্রেণী। লোহার- 
দিগের মিস্ত্রী, রাউত ও ঠাকুর এই তিনপ্রকার পদবী 
আছে। বেহারে লোহারদিগের কনৌজিয়া, কোকাস, মঘ- 
ইয়া, কমারকল্লা, মাহুর বা মাহুলিয়া, মাথুরিয়া ও কামিয়া 
এই কয় শ্রেণী আছে। এ সকলের মধ্যে কনৌজিয়া সক- 
লের উচ্চ বলিয়া গণ্য । ইহারা যেনে লোকের কন্তাকে 
বিবাহ করিতে পারে না। ইহাদের ত্রিশটী গোত্র আছে। 
যথা_অশেষ মেঘ্বাম, উধমতিয়া, কমতরিয়া, কন্তিথিয়া, 
কাশ্ঠপ, কঠার, কথোতিয়া, কিশৌরিয়া, কুকুর বম্পর, কুলথরি 
মল্লিক, গঙ্গস্তির, চৌসাহা, দমদরিয়া, টকনিয়া, পহলমপুরী, 
পাড়ে, বাসবরিয়া, বেগসরিয়া, বন্ীন্, বিশকর্্ী, বুনিচর, 
ভাকুর, রানে, সত্রি, সামিল ঠাকুর, সংগ্রী ঠাকুর, সরবৎ, 
সোনমন, স্ুপাহা ও সালখষি। কনৌজিয়ারা বলে তাহাবা 
বিশ্বামিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । তাহারা তাহার পুজাও 
করিয়া থাকে । কোঁকাসশ্রেণী সম্ভবতঃ বরহি হইতে 
স্বতন্ত্র শ্রেণী। 

বরহিগণ ছুতারের কর্ম করে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা 
লোহার কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই হয়ত কোকাস 
হইয়া থাকিবে। কনৌজিয়া ও মাথুরিয়াগণ সম্ভবতঃ কনৌজ 
ও মথুরাপ্রদেশ হইতে আসিয়! থাঁকিবে। মাহুলিয়াদিগের 
জল শুদ্ধ। ইহারা উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে আসিয়াছে । 
কামিয়াগণ নেপাল হইতে আসিয়াছে । তাহাদের জল শুদ্ধ 
নহে। তাহাঁদের অনেকেই মুসলমান হইয়াছে । | 

সাঁওতাল পরগণার লোহাঁরদিগের বীরভূমিয়া, গোবিন্দ- 
পুরিয়া, শরগরহিয়া এই কয়েকটা শ্রেণী আছে । বীরভূমিয়া- 
গণ বীরভূম হইতে, গোবিন্দপুরিয়াগণ মানভূমের উত্তর 
গোবিন্দপুর হইতে, সরগরহিষ্বাগণ বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত 
সরগরহিয়া পরগণ! হইতে আসিয়াছে । লোহাঁরডাঙ্গায় 
লোহারদিগের মনঝাল তুরল্যা, মুগ্ডালোহার, সদলোহার, 
শিশুটবংশী লোহারিয়া, লহনভিয়া ও মানভূমে লোহার মানঝি, 
দণ্ডমানঝি ও বার্দি লোহার এই কয়েকটী শ্রেণী আছে। 
এতদ্বাতীত বাকুড়া জেলায় অঙ্গরিয়া, গোবরা, ঝেতিয়া, 
পাঁনসিলি নামক শ্রেণী আছে। 

ছোট নাগপুরের লোহারদিগের মধ্যেও অনেকগুলি শ্রেণী 
আছে। যথা ইন্দুয়ার, উদওয়ার, কচুয়া, কৈথোয়ার, 
কৌয়া, করকেতা, কিসনত, কোইয়া কম্স, কুমুয়ার, 
গৈস্তোয়ার, গোলবার, গঞ্জ, চৌরিয়া, চুরয়ার, জলবার, 
তপোক্সর, তির্কি, দ্রেমতা, ছুমড়িয়া, ধান, নাগ, পাড়, 
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পুরতি, ফুটকা, বাঘ, বান, বন্দো, বাশ, বরোহা, বেলওয়ার, 
বেশড়া, বুকরু, ভেঙ্গরাজ, ভূতকুয়ার, বোড্রা, মেলওয়ার, 
মঘইয়া, মঘনিয়া, মহিলি, মহিলিমুডা, মনু মুত্রিয্ার, 
রেখা, কণা, ললিহার, লুমরিষাসন, সান্ধ, সাঙ্গলওয়ার, সৌর, 
সেমানেহিঙ্গিয়ার, সোনায়োমে, সোনবেধরী, সনমাঘিয়া, 
সোনটিক্কি, সুইয়া, হর্দি, হস্তয়র, হত্তি ও হেমরম | 

কামিষাগণ ব্যতীত বেহারের লোহারগণ প্রায় সকলেই 
হিচ্দু। মৈথিল ব্রাক্গণগণই তাহাদের কর্ম্মাদি করিয়া থাকে । 
ছোট নাগপুর ও বঙ্গের পশ্চিম অংশের লোহারগণ 
হিন্দু। তাহারা দলিগোরই, বরন্দ ঠাকুর, ফুলে গৌসাই, 
ভাছু, ভরন্তা, মনসা ও মোহনগিরিপ্রসতির পূজা করে। 
আযাঢ, অগ্রহায়ণ ও মাঘ মাসে সোমবার ও মঙ্গলবারে 
মোহনগিরির পুজা হইয়া থাকে । পুৃক্জায় ছাগবলি হয়। 
সকলে প্রসাদ আহার করে। বাকুড়া ও সীওতাল পরগণায় 
লোহারদিগের স্বতন্ত্র ব্রাঙ্গণ আছে । লোহারডাঙ্গার পাহান, 
মতি ওঝা বা সোখাগণ পৃজাদি সম্পন্ন করে । সদলোহারগণের 
বিবাহে গ্রামস্থনাপিতগণ পুরোহিতের কর্ম করে। 

পশ্চিমবঙ্গে ও ছোটনাগপুরে লোহারদিগের বিবাহে পণ 
লাগে। পুরুষেরা ঘত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে। নীচ 
জাতিদিগের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হইয়া থাকে । বিবাহ 
অল্প বয়সে হয়, অধিক বয়সেও হইয়া থাকে । কিস্তু বেহার 
অঞ্চলে অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াই প্রথা । পণও আছে। 
(বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তানা্দি না হইলে পুরুষেরা আবার বিবাহ 
করিতে পারে। কনৌজিয়াদিগের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের 
নিম নাই। অন্যান্তবর্ণে পঞ্চায়তের মত লইয়া ভ্ত্রী বা স্বামী- 
ন্যাগের নিকনম আছে। বিধবাবিবাহ নীচ-শ্রেণীতে কোথাও 
কোথাও প্রচলিত, কিন্ক উচ্চ-শ্রেণীতে আদৌ নাই । বঙ্গ ও 
£ণহারে লোহাহ্রর সংখ্যা ২১২,৩৫৭ জন হইবে | 

নেপালের কামারদিগকে কামি বা কামিয়া বলে। 
সম্ভবতঃ ইহারা ভারত হইতেই নেপালে গিয়া থাকিবে । 
এক্ষণে বঙ্গের স্থানে স্তানে ইহাদিগকে দেখা যায়। দার্জিলিংএ 
ইহাদের নংপ্যা ৩৭২৩ জন, চম্পারণে ১০৭ জন, ভাগলপুরে 
৯ জন, ছোটনগপুগ্ধের করদরান্জে ৫৮০ জন মাছে । কামিগণ 
হিন্দুধন্্দাবলম্বী। তাহারা কালীপুক্ত। করে, বিশ্বকর্াকে 
আপনাদিগের ইঞ্টঈদেবতা বলিরা জানে । কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণী মধ্যে কু্লাই, অনার্দা, খোদাই, দারমস্তা প্রন্থৃতি ভিন্ন 
ভে দেবতার উপাসনা প্রচলিত । কুললাইকে প্রায় সকলেই 
ভল্ষি করে। ইহাদের ৩৮টি ঘর। এই ৩৮ ঘ্বর বৎসরে 
চইবার করিয়া! কুর্লাইএর পূজা দেয়. এই পৃজায় ছাগ, মেষ, 
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কুকুট প্রভৃতির বলিদান হয়। আর প্রতি পূর্ণিমার দিন 
ধূপ ও ধূনা দেওয়! হয়। গদাইলি, শীশঙ্খর ও দরনাল 
শ্রেণীর কামিগণ খোদাইএর পুজায় শূকর বলি দেয়। 
ইহাদের মধ্যে গজমের ও খরকা-বাযু শ্রেণীর কামিগণ 
অনার্ধী৷ ও দারমস্তা দেবতার উপাসনা করে ও শ্বেত কুকুট 
বলি দেয়। 

কামিদিগের পৃজাদির জন্য ত্রাঙ্গণ নাই। তাহাদের 
মধ্যে যেব্যক্তি একটু অধিকধর্মান্থুরক্ত হয়, সেই পুজাদি 
সম্পন্ন করে। কামিরা গো-মাংস ভক্ষণ করে না) কিন্ত 
শৃুকর-মাংস ও কুকুট-মাংস ইহাদের খাদ্য, মদ্যপানেও ইহা- 
দের বিলক্ষণ আসক্তি । 

মৃত্যু হইলে ইহাদের শবদাহের নিয়ম ঠিক নাই। দেহ 
কখন দগ্ধ হয়, কখন বা নদীতে ভাসাইয়। দেওয়া হয়, কখন 
বা গোর দেওয়া হয়। দগ্ধদেহের অঙ্গার লইয়া গঙ্গাজলে 
অর্পণ করিবার প্রথাও আছে। সৎকার হইয়া গেলে, 
মুতের আত্মীয়বর্গ মাথা মুড়াইক়্া দাড়ি, গোপ, ভুরু পর্যন্ত 
কামাইয়া ফেলে। তাহার পর একথানি ধুতি মাত্র পরি- 
ধান করিয়া মন্তকে একখণ্ড শাদা কাপড় বাধিয়া রাখে ও 
এক সন্ধ্যা আহার করে। আহারে মাংস, লবণ বা ত্বত 
কিছুই থাকে না। কম্বলে শয়ন করিয়। রাত্রি যাপন করে । 
কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেনাবা অধিক কথাও কহে 
না। একাদশ দিবসে আত্মীয় হ্বজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। 
বহুবিধ আহারেরও আয়োজন হয়। আহারীয় দ্রব্যাদি 
প্রস্তুত হইলে সকল প্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়া একখানি 
পাতা সাজান হয়। একজন আত্মীয় সেই পাতা ও নিজের 
আহারীয় সামগ্রী লইয়া একটু অন্তরে বনের ভিতর যায়। 
তথায় সেই সাজান পাতাখানি ভূমিতে রাখিয়া নিজে 
ঈাড়াইয়। দেখে; যখন কোন কীট পতঙ্গ অথবা মাছি হউক 
আসিয়া সেই পাতে বসে, তখন সেই আত্মীয় একখানি 
প্রস্তর সেই পাতে চাপা দিয়। নিজের জন্ত যে আহারীন্ন 
লইয়া আসে, তাহাই আহার করিতে বসে, তাহার 
পর বাটাতে প্রত্যাগমন করিয় নিমন্ত্রিত জ্ঞাতি কুটুম্বকে 
বলে যে মৃতের প্রেতাম্মা আসিয়। আহার করিয়া গিয়াছেন। 
তখন বাটীতে ভোজন আরম্ত হয়। যাহার অপঘাতে মৃত্যু 
হয়, বাষাহার সম্তভানাদি না হয় তাহার এরূপ শ্াদ্ধাদি 
হয় না। 

কামিরা নিজবংশীয়ঘরে অথবা মাতুলবংশীদ্পঘরে বিবাহ 
করিতে পারে না। কন্ঠারা বয়স্থা হইলে তবে বিবাহিতা 
হয়। বিবাহের পূর্বে বরকন্তার পরম্পরে কখন কখন 
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দেখাশুনা হওয়াও প্রচলিত আছে। অধিক মাখা- 
মাথি নিষিদ্ধ । বিবাহ রাত্রিকালে সম্পন্ন হয়। একটি 
মৃত্তিকার পাত্রে অগ্নি থাকে । তাহার একদিকে বর ও অপর 
দিকে কন্তাকে দঁড়াইতে হয়। তাহার পর উভয়ে সেই 
অগ্নিকে দক্ষিণে রাখিয়া ৭ বার প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণের 
পর কন্ঠার হন্ত বরের হস্তে স্থাপিত করা হয়। কন্তার 
পিতা মাতা তখন কয়েকটি কুশ, বিব্বপত্র, তার ও তুলসী 
তাহার উপর রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। তাহার পর বর 
কন্ঠারসীমন্তে সিন্দুর দিয়া গলায় একছড়1! মালা ( পটা) 
পরাইয়া দিলে বিবাহের ক্রিয়া! সম্পন্ন হইয়া যায়। 

পুরুষ যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু বড় 
কাহাকেও ছইটার অধিক বিবাহ করিতে দেখা যায় না । 
বিধধাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাব্বাহে পূর্বন্বামীর 
জোষ্টভ্রাতাসম্পর্কীয় কাহারও সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। বিধবা- 
বিবাহে অগ্নি প্রজ্জলিত হয় না । মন্ত্রাদিও উচ্চারিত হয় না। 
বর কন্তারসীমন্তে' সিন্দুর দিয় গ্রীবাদেশে মালা পরাইয়া 
দিলেই বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। তাহার পর উভয়পক্ষে 
আত্মীয়গণের ভোজন হইলে বিবাহোঁৎসব সমাপ্ত হয়। 

বিবাহবিচ্ছেদের নিয়মও আছে। পাংড়ো নামক 
একপ্রকার ফল সিংকো নামক একথণড কাষ্ট দিয়া দ্বিথও 
করিলেই বিবাহ-ভঙ্গ হয়। পাহাড় অঞ্চলে এই ক্রিয়ার নাম 
সিংকো-পাংড়ো। ইহাতে পুরুষদেরই অধিকার আছে, তবে 
স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করে, তবে স্ত্রীও স্বামীকে 
পরিত্যাগ করিতে পারে। তাহার পর স্ত্রী যদি অপর 
কাহাকেও বিবাহ করে, তৰে পূর্ধ স্বামী বিবাহের সময় 
ঘে পণের টাকা দিয়াছিলেন, নৃতন স্বামীকে তাহা! দিতে 
হয়। বিবাহবিচ্ছিন্ন-পত্বীগণের বিবাহ বিধবাবিবাহের স্তায় 
সম্পন্ন হয়। কামিদিগের অপেক্ষা যদি কোন উচ্চজাতীয় 
লোক কোন কামি-রমণীকে উপপত্বী করে আর সে জন্ত যদি 
তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়, তাহা! হইলে কামিগণ 
পর্চায়তের মত লইয়া তাহাকে স্বজাতিতুক্ত করিয়া লয়। 

কামিদিগের ৩৮ ঘরের নাম, যথা-_-কৈরালা, কতিচি- 
ওরে, খরকাবায়ু, খাতি, . গজমের, গদাইলি, গদাল, গহৎ- 
রাজ, ঘতানি, ঘরতিঘোৌরে, ঘামঘোতলে, জারকামি, তিরুয়া, 
থাপাঙ্গী, দরনাল, দিয্ালী, ছুধরাজ, ছুরাল, দেবপাঠী, পর্বত, 
পৌথরেল, পোর্টেল, বরাইলি, মঙ্গরাতি, রসাইলি, রহপাল, 
রামুদান, রিজাল, রুজাল, লাঙ্গাদে, লোকান্তি লোহাগুণ, 
লোহার, সাপকোটা, সাশঙ্খর, সিঙ্গাওরে, সিঞ্চিওড়ি, 


সেতুস্থরুয়াল। 


[ ৫৫৯ 7] 


কামীবতার 


পঞ্জাব ও ভারতের উত্তর পশ্চিমপ্রাস্তে কামারেরা স্বতন্ত্র 
ভাবে অবস্থান করে। অন্ত কোন জাতির সহিত আদান 
প্রদান নাই। এ প্রদেশে কোথাও কোথাও লোহারদিগকে 
কষিকার্ধ্য করিতে দেখা যায়। বেরার ও মধ্যপ্রদেশে ইহারা 
ছুতারের কার্যও করিয়া থাকে ; বেণগঙ্গ প্রদেশে যাহারা 
বাস করে তাহাদিগকে “থাঁতী” কহে। খাতী লোহারগণ 
বেরার ও নম্মদাপ্রদেশের লোহারগণের সহিত আদান 
প্রদান করে না। বোশ্বাইপ্রদেশে মরাঠীলোহার, বুন্দেলী 
লোহার প্রভৃতি শ্বতন্ত্র নামে অভিহিত হয়। এদেশের 
লোহারগণ লাঙ্গলের ফাল ও যন্্াি প্রস্তত করিয়া থাকে। 
কাঠিবাড় প্রদেশে লোহারগণের বাসস্থান নাই। তাহার! 
আদরী হইতে ওয়াগড়, ও উদ্দিয্ার হইয়া কাঠিবাড় যায়, 
আবার প্ররূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া আদরীতে আসে। তাহার! 
সাধারণের কাজকর্খ্শ করিয়! বেড়ায়। ইহার! হিন্দু, তবে 
মুসলমানের রামদাঁপীরকেও ভক্তি করে। ইহাদের পুরুষের 
বিবাহে পণ লাঁগে। গুজরাটেও লোহার আছে । রাজপুত- 
নায় ইহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। বুন্দির লোহারগণ 
খনিজপদার্থ গলাইয়া লোহা বাহির করে। 
কামারণ্য (ক্লী) কামং শোভনং অরণ্যং কর্্মধা। ১ মনো" 
হরবন। ২ কন্দর্পবন। 
কামারশাল (দেশজ ) কর্ম্মকারগণ যেখানে লৌহ পোৌঁড়ায়। 
কামারশালা (দেশজ ) কর্্মকারের দৌকান। 
কামারি (পুং) কামস্ত অরিঃ শক্রঃ, ৬তৎ। ১ মহার্দেব। 
২ বিটমাক্ষিক নামক ধাতুবিশেষ। 
(“তাপ্যো নদীজঃ কামারিস্তারারির্িটমাক্ষিকঃ”। হেম৪।১২১।) 
কামার্ত ত্রি) কামেন ধতঃ পীড়িতঃ, ৩তৎ। কামপীড়িত। 
(“কামার্তা হি প্রকৃতিকপণাশ্চেতনাচেতনেষু।” মেঘ দৃৎ ৫1) 
কামার্থী [ন্‌] (জি) কামং অর্থয়তে প্রার্থরতে, কাম-অর্থ 


: ণিচ্ণিনি। ১ কামপ্রার্থ। ২ অভীষ্টপ্রার্থী। 


কামালিকা করো) কামং অলতি ভূষয়তি, কাম-অল্-শু,ল্‌ 
টাপৃঅত ইত্বম্। মদ্য। 

কাঁমালু €পুং) কামং যথেষ্টং অলতি পুষ্পবিকাঁশেন পর্যযা- 
প্লোতি, কাম-অল্উণ্‌। ১ রক্তকাঞ্চনগাছ। ২ (তরি) 
অত্যন্ত কামুক। 

কামাবচর (ত্রি) কামং যথেচ্ছং অবচরতি, কাম-অব-টর-অচ)। 
স্থেচ্ছাচারী। 

কামাবতাঁর (পুং) কামস্ত অবতার* ৬তৎ। কামদেবের 
অবতার, প্রত্য্ন ; শ্রীকৃষ্ণগুরসে রুক্সিণীগ্ডে প্রাক অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। 


কামিকী 
কামাঁবশীয়িতা (তরী) কামেন স্বেচ্ছা অবশায়য়তি, ম্বচিত্ে 
পদ্াার্থান্‌ নিশ্চিনোতি, কাম-অব-শী-নিচ্‌-ণিনি ; তশ্ত ভাবঃ 
তল্‌।. সত্যসক্কল্পতা । 
কামাবসায় (পুং) কামেন ন্বেচ্ছয়া অবসায়ঃ স্বচিত্তে পদা- 
ধানাং স্থিরীকরণম্। ইচ্ছামত হ্বীয়চিত্তে পদার্থসমূহের 
নিশ্চয় করা । 
কামাবসায়িত। (ত্ত্রী) কামাবসারিনঃ সত্যসন্কল্নকারিণো 
ভাবঃ, কামাবসায়িন্-তল্‌। সত্যসঙ্কল্পতা, অণিমাদি অষ্ট এশ্বর্যোর 
মধ্যে ইহাও একটি ফোগিগণের খ্রশ্ব্ধ্য বলিয়া পরিগণিত । 
(”অণিম। লঘধিম! ব্যাপ্ধিঃ প্রাকাম্যং গরিমা তথা । 
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্ব্চ তথা কামাবসায়িতা ॥৮ ) 
কামাবসাঁয়িত্ব (ক্লী) কামাবসায়িনো৷ ভাবঃ, কামাব-সা্কিন্‌ 
স্ব(তশ্তভাবন্তৃতলৌ । পা ৪1১। ১১৯।) সত্যসঙ্কল্পতা ৷ 
কামাবসায়ী [ন্‌] (তরি) কামান্‌ স্বেচ্ছয়া অবসাক্বয়িতুং 
শীলমন্ত, কাম-অব-সো-পিচ্ণিনি। সত্যসক্কর, ইচ্ছান্ুসারে 
ধিনি পদার্থ-সমূহের নিশ্চয় করিতে পারেন। 
কামাশন (ক্লী) কামং যথেচ্ছং পর্য্যাপ্তং বা অশনং ভোজনম্‌, 
কর্মধাং। ১ ইচ্ছামত ভোজন। ২ পর্যযাপ্ত ভোজন । 
কামাশ্রম (পুং) কামঃ রমণীয়ঃ আশ্রমঃ কর্মধা। রমণীয় 
আশ্রম । 
কামাশ্রমপদ (ক্লী) কামং মনোজ্ঞং আশ্রমপদম্, কর্মধা। 
রমণীয় আশ্রমস্তান । 
কামাসক্ত (ত্রি) কামেন আসক্তঃ, ৩তৎ। 
বশীহৃত। ২ অভিলাষমাত্রের বশীভূত 
ল্গামাসক্তি (স্ত্বা) কামে আসক্কি লিগ্দা, ৭তৎ | কামরিপু 
দগ্ঠ কার্য্যমাত্রে ইচ্ছা । 
কামাসন (ক্রী) কামমন্ততি ক্ষিপতি অনেন, কাম-অস-ল্যুট । 
কত্রধামলকপিত আসনবিশেষ ৷ গরুড়াসন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি 
ভুমিতে স্পশ করাইলেই কামাসন হয়। [গরুড়াসন দেখ । ] 
(“অথ কামাসনং বক্ষ্যে কমমর্দনহেতুনা | 
গরুড়াসনমারুত্য কনিষ্ঠাগ্রঃ স্পূশেদ্ভূবি ॥” কুদ্রয়ামল |) 
কামি (পু) কাময়তে কম-ণিড্ইণ। ১ কামুক। ২(ত্ত্্রী) 
কন্দর্পপত্রী, রৃতি। 
(কামি না কামুকে রত্যাং স্্রী। মেদিনী।) 
কামিক (পুং) কামঃ অন্তাস্তি, কাম-ঠন্‌। ১ কারগুব পক্ষী | 
কামেন নির্ৃত্তিম, কাম-ঠএ। ২ কামজন্য কার্য্যা্দি। ৩ 
( কামাধিকারেণ রুতে৷ গ্রন্থঃ) হেমাদ্রি-প্রণীত গ্রস্থবিশেষ। 
কামিকী (স্ত্রী) কামিক-ভীপ,। ১ কারওবপক্ষিণী। ১ 
কামনাজন্ত কার্ষ্যাদি। 


১ কামরিপুর 


% সিএ বা নিকিতা ও 47 পতি 2? 
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কামুকায়ন 


(“তত ইঞ্টিং চকারবিস্তন্ত বৈ পুভ্রকামিকীম্।” 
“ মহাভারত অনুশাসন । ) 
কামিজ (আরব্য ) জামাবিশেষ । 
কামিত (তরি) কম-ণিচ্স্ত। ১ অভিলধিত। ২ প্রার্থিত। 
কামিতা (ক্ত্রী) কামে ইস্ত্যন্ত, কাম-ইনি ; তন্ত ভাব; তল্‌। 
১ কামুকতা । ২ অভিলাষ । 
কামিনী (ত্ত্রী) কামঃ অতিশয়েন অন্ত্যন্তাঃ কাম-ইনি-ভীপ্‌। 


১ অতিশয়কামযুক্তা স্ত্রী। হক্ত্রীমাত্র। ৩ সুন্দরী সত্রী। 
৪ ভীরুত্ত্রী। ৫ বন্দা, পরগাছ।। ৬ দারুহরিত্রা । ৭ মদ্য। 
৮ কামদেবের শক্তিবিশেষ । 


কামিনীশ (পুং) কামিন্তাঃ কামিনী-প্রিয়াঞ্জনন্ত ঈশঃ সাধক, 
৬ততৎ। শজিনাগাঁছি। ইহাদ্বারা এককপ অগ্রন প্রস্তত হয়, 
তাহাই পূর্বকালে কামিনীগণ চক্ষে ব্যবহার করিতেন । 

কামী [ন্‌] (পুং) অতিশয়েন কাময়তে, কম-ণিঙ্-ণিনি | 
১ কামুক। ২চক্রবাক। ২পায়রা। ৩চড়,ই। ৪ চন্ত্র। 
৫ খষভ-নামক ওধধবিশেষ। ৬ সারসপক্ষী। ৭ বিষুও। 

(“কামদেবঃ কামপালঃ কামী কান্তঃ কৃতাগম$ 1” 
মহাভারত ১৩। ১৪৯ অঃ1) 

কামীন (পুং) কামং অনুগচ্ছতি, কাম-খ (পৃষযোদরাদিত্বাৎ 
সাধু।) ১ রামস্থপারি। ২ কামদেবের অনুগত । ৩ কাম- 
রিপুর বশীভূত, কামুক । 

কামীল (পুং) কামং অনুগচ্ছতি, কাম-খ ( পৃষোদরাদিত্বা 
সাধুঃ।) ১ রামন্থুপারি। ২ কামদেব বা কামরিপুর অনুগত । 

কামুক (ত্রি) কাময়তে, কম-উকঞ. (লষ-পত-পদ-স্থা-ভ- 
বষ-হন-কম-গম শৃভ্য উকঞ। পা ৩। ২। ২৫৪) ১ 
কামী; ইহার সংস্কৃত পর্যযায়_-কমিতা, অন্থুক, ক, কাম- 
ফ্িত1, অভীক, কমন, কামন, অভিক। (পুং) ২ অশোক 
গাছ। ৩ চড়াই পাখী । ৪ অতিমুস্তক লতা।। 
(“কামুকঃ কমলেইশোক-পাদপে চাতিমুস্তকে |” মেদিনী ।) 

কামূককান্তা (কত্রী) কামুকানাং কাস্তা প্রিয়া, ৬তৎ | অতি- 
মুক্তলতা, মাধবীলতা। 

কামুকতা! (শ্ত্রী) কামুকন্ত ভাবঃ, কামুক-তল্‌্। অন্ন্থ 
কামযুক্কের কার্ষযাদি। 

কামুকত্ব (ক্লী) কামুকম্ত ভাঁবঃ, কামুকত্ব। অত্যন্ত কাম- 
পীড়িতের কার্ধ্যাদি | 

কামুকা (ত্ত্রী) কম-উকঞ্টাপ,1 ১ ইচ্ছাবভী। ২ ভোগা- 
ভিলাষবিশিঞ্ট । ৩ রমণেচ্ছাযুক্ত! | 

কামুকায়ন (পুং) কামুকন্ত অপত্যম্‌ পুমান্‌, কামুক-ফক্‌ 
(নড়াদিভ্যঃ ফকৃ। পা191১। ৯৯।) কামুকের পুত্র। 


কামোদকল্যাণ 
কামুকী (ভ্ত্রী) কামুক-ভীষ্‌ (জানপদকুগ্ডগোণেতি ৷ পা ৪ 


[ ৫৬১ 1] 


কাম্ববিক 
কামোৌদনট (পুং) কামোদ ও নটমিশ্রিত রাগ 


১। ৪২।) মৈথুনেচ্ছাবিশি্।। ইহার .সংস্কত নামান্তর কাঁমোদা (ত্ত্রী) কুৎসিতো মোদে! যন্তাঃ, বহুত্রী। রাগিণী- 


বুষস্তস্তী । 
কামেশ্বর (পুং) কামানাং ঈশ্বরঃ, ৬ত। পরমেশ্বর | 
কামেশ্বরী (ভ্ত্রী) কামানাং ভোগ্যবিষয়াণাং প্রদায়িত্বেন 
ঈশ্বরী, ৬তৎ। ১ উভৈরবীবিশেষ। ২ কামাখ্ার পঞ্চমৃত্তি- 
মধ্যে মুর্তিবিশেষ | 
(“কামাখ্যা ত্রিপুরা চৈব তথা কামেশ্বরী শিবা । 
সারদাইথ মহোৎসাহা কামরূপগুণৈরুতা ॥” 
কালি" পু* ৬১ অঃ।) 
কালিকাপুরাণোক্ ধ্যানপাঠে কামেশ্বরীমূর্তির এইরূপ 
বর্ণনা জানিতে পারা যাঁয়। যথা--“কৃষ্ণবর্ণ, স্ুত্নিগ্রুষ্খচকেশ, 
ছয়মুখ, দ্বাদশহস্ত, আষ্টাদশচক্ষ, প্রত্যেক মন্তকেই 
অদ্ধচন্ত্র, বক্ষোদেশে মণিমুক্তাদিনির্ষিত-মালা, দক্ষিণহত্ত- 
সমূহে পুস্তক, সিদ্ধসূত্র, পঞ্চবাঁণ, খড়গ, শক্তি ও শুল। 
বামভপ্তসমৃহে অক্ষমাল!, মহাপন্ম, কোদণ্ড, অভয়, চন্ম ও 
পিনাক | ঈশান, পুর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য, এই 
ছয়দিকে ছয়মুখ অবস্থিত ; মুখ সকল যথাক্রমে শুরু, রক্ত, 
গীত, হরিত, রুষ্ণ 'ও বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট। এই মুখ সকল 
পথক্‌ পৃথক্‌ দেবীর মুখ বলিয়া কীঙ্িত-_শুক্রমুখ মাহেশ্ব- 
বীর, রক্ত কাঁমাখ্যার, পীত ত্রিপুরার, হরিত সারদার, কৃষ্ণ 
কামেশ্ববীর এবং বিচিত্র চণ্ডাদেবীর ৷ প্রতি মস্তকেই 
কেশ মসংযত। পরিধান বিচিত্রবন্স অথবা ব্যাপ্চর্্ম। 
সিঞ্হের উপরে শ্বেতশব, তাহার উপরে রক্তপদ্ধা, তাহার 
উপরে এই দেকী উপবিষ্ট । ধর্ম, অর্থ ও কামসিদ্ধির জন্য 
এইরূপ কামেশ্বরী মৃত্তি ধ্যান করিবে |” 
(কালিকা পু" ৬৩ অঃ1) 
কাঁমোঁদ (পুং) রাগিনীবিশেষ ) বেলাবলী ও গৌড়ের 
সংযোগে ইহার উৎপত্তি হয । ইহাঁতেধ নিসখগমপ 
এই কয়েকটি স্বরগ্রাম আছে । ধৈবত ইহার বাদী, এবং 
পঞ্চম সশ্বাদী। করুণ ও হান্তরনের সময ইহ! গান করিতে 
হয় । প্রথম অদ্ধপ্রহর এই রাগিণী গাহিবার সময় । 
কাঁমোদক (ক্রী) কামেন স্বেচ্ছয়া দত্তং উদকম্‌্, মধ্যলো+ | 
মৃতব্যক্তির উদেশে ইচ্ছান্ুসারে মে জল প্রদত্ত হয়। চুড়া- 
করণের পর মৃত্যু হইলে, তাহারই উদকক্রিয়া হইয়া 
থাকে, তাহার পূর্বে যাহাদিগের মৃত্যু ঘটে, তাহাদের 
উদ্কক্রিয়ার বিধি নাই, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশে কামো- 
দক প্রদান করা যায়। (লোগাক্ষি।) 
কামোদকল্যাণ (পুং) কামোঁদ ও কল্যাণমিশ্রিত রাগিণী। 


বিশেষ। 

কামোদী (ত্র) স্ঘরাই ও স্থরটযোগে উৎপন্ন রাগবিশেষ। 
সখ গম পধ * এই কয়েকটি ইহার স্বরগ্রাম। 

কাম্পিল (পুং) কম্পিলঃ নদীবিশেষঃ) তম্ত অদূরে ভবঃ, 
কম্পিল-অণ্‌। কাম্পিল্য নামক দেশবিশেষ। হরিবংশে 
এই দেশ পাঞ্চালের দক্ষিণাংশ বলিয়া বর্ণিত আছে। 

কাম্পিল্য (পুং) কম্পিলে জাতঃ, কম্পিল-য্যঞ্ । ১ গু 
রোচনী নামক স্থগ্ধি দ্রব্যবিশেষ। ২ (কম্পিলায়া অদূরে 
ভবঃ, কম্পিলা-ণ্য ) জনপদবিশেষ, বর্তমান নাম কম্পিল। 
[ কম্পিল দেখ। ] 

“মাকন্দীমথ গঙ্গায়ান্তীরে জনপদাষুতাম্‌। 
সোহধ্যবাৎসীৎ দীনমনাঃ কাম্পিল্যঞ্চ পুরোত্তমম্‌ ॥” 

৩ লতাঁবিশেষ। [ মহাভারত ১। ১5৯। 

কাম্পিল্যক (ত্বি) কাম্পিল্যে জাতঃ, কাম্পিল্য-বুঞ্। (পা 
৪1 ২। ১২১1) ১ কাম্পিল্যদেশজাত। ২ (পুং) কমলা 
গুড়ী নামক সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। 

কাম্পিল্ল €পুং) কাম্পিল-অণ্‌, (নিপাতনাৎ সাঁধুঃ) কমলা- 
গুড়ী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়__কম্পিল্প, কম্পীল, কম্পিল 
ও কাম্পিল্য। 

কাম্পিল্লক (ক্রী) কাম্পিল্ল-স্বার্থেকন্‌। কমলাগুড়ী। 
(“চূর্ণ কাম্পিল্লকং বাপি তৎপীতং গুটিকারৃতম্‌।” স্ুশ্রত। ) 

কাম্পিল্লকা (ত্ত্রী) কাম্পিল্লক-টাপ্‌। কমলাগুড়ী। 

কাম্পীল (পুং) কাম্পিল-অণ্‌ (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ কমলা- 
গুড়ী। ২ কাম্পিলানগর। ৩ পলাশগাছ। 

কাম্পীলক (পুং) কাম্পীল-স্বার্থে কন্‌। ১ কমলাগুড়ী। 
২ কাঁম্পিল্যনগর । ৩ পলাশগাছ। 

কাম্পীলবাসী [ন্‌] (পুং) কাম্পীলে কাম্পিল্যদেশে বাসো 
ইস্তাস্তি, কাম্পীল-বাস-ইনি। কাম্পিল্যদেশবাসী | 

কাঁন্ল (পুং) কম্ধলেন আবৃতঃ, কম্বল-অণ্‌। 
আবৃত রথ। 
(অথ কাম্বলবান্ত্রীদ্যা স্তৈক্তৈঃ পর্িবুতে রাথে । হেম ৩:৪১৮ 1) 

কাঁল্ছলিক (পুং) বৈদ্যশান্টোক্ত যুষবিশেষ ; দধির মাত ও 
অস্নদ্রব্যের সহিত মুগপ্রভৃতির যুষ প্রস্তত করিলে, 
তাহাকেই কাম্বলিক যূষ কহে। ইহা বেশ রুচিকারক। 

(“দধিমন্তরশ্নসিদ্ধস্ত যূষঃ কাম্বলিকঃ স্বতঃ1” ম্ুশ্রত।) 

কাশ্ববিক (পুং) কন্ধুঃ শঙ্খং ভূষণত্বেন শিল্পমন্ত, কম্মুঠক্‌। 

শঙ্খকার, শাখারী। 


কম্ধলদ্বান। 


৯৪১৯ 


কান্দে 


কান্থৃকা (ত্ত্রী) কুৎসিতং অনু যন্তাঃ, কু-অন্ুকপৃটাপ্‌১ কোঃ 
কাদেশঃ। অশ্বগন্ধা । 
কান্মে, ইহার দেশীয় নাম থন্তাৎ। থন্ত বা স্তম্ততীর্থনামে 
মহাদেবের একটি তীর্থ আছে, তাহা হইতেই খ্তাৎ নাম 
হইয়াছে । এই রাজ্য গুজরাটের পশ্চিমভাগে অবস্থিত | অক্ষা 
২২ ৯ ও ২২৪১ উই, দ্রাঘি ৭২* ২০ ও ৭৩* ৫ পৃঃ। পুর্বে 
বরদ! রাজ্যের অন্তর্গত বড়সাদদ ও পিতলাদ প্রদেশ, দক্ষিণে 
কান্বে উপনাগর ; পশ্চিমে শাবরমতী নদীর পরই আঙন্গদাবাদের 
সীমা । কাম্বের সীমার মধ্যে ইংরাজঅধিকৃত কয়েকখানি ও 
বরদার গুইকুমারের অধিকৃত কয়েকথানি গ্রাম আছে। এই 
প্রদেশের পূষ্বদিকে মহী ও পশ্চিমে শাবরমতী নদী আছে। 
ভইটী নদীতেই জোয়ারভাটা খেলে বলিয়া ইহাদের জলও 
কতক দূর অবধি লোনা । কাম্বের জমিও লোনা । নূতন কৃপ 
খনন করিলে, অল্পদিনেই উহার জল লোনা হইয়া যায়। 
সেই জল সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়, নহিলে গায়ে 
ফোড়া হইয়া থাকে । কান্থের ভূমি সমতল। মধ্যে মধ্যে 
আম, তেতুল, নিম, বট প্রতৃতি বৃক্ষশ্রেণী দেখিতে পাওয়া 
বায়। ভূমিপরিমাণ ৩৫০ বর্গ মাইল। ইহাতে ২টি নগর ও 
৮৩টি গ্রাম আছে। ইহাতে ৭০,৭০৮ হিন্দু, ১২৪১৭ জন 
মুসলমান 'ও ২৯৪৯ জন জৈন ও পারসী প্রতি অপরাপর 
জাতি আছে। এ দেশে গুজরাটা ও হিন্দৃস্থানী এই ছুই 
ভাষাই প্রচলিত । 

কথিত আছে যে, খুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে পারস্ত- 
দেশ হইতে পারসিক জাতি কয়েকখানি জাহাজে করিয়া 
মাসিতেছিল, ঝড়ে উহাদের অনেকগুলি জলমগ্র হইলে, 
তাহাদের মধ্যে করেকখানি জাহাজ অতিকষ্টে সাজেম- 
প্রকেশে আলিরা উপস্থিত হয়। সাজেমপ্রদেশ সুরাটের 
2: ক্রোশ দক্ষিন । পারপসিকেরা সাজেমপ্রদেশে অবতরণ 
করিবার জগ্ত রাজার অনুমতি চাহিল। রাজা বলিলেন, যদি 
তাহারা শ্ুজগরাটী ভাবার কথা কহিতে শিক্ষা করেন ও 
গোমাত্ন ভক্ষণ না করেন, তাহা হইলে ভিনি তাহাদিগকে 
মািবার মন্মতি দিতে পারেন | তদনুসারে পারসীরা অনেক 
*ন তথার অবস্থান করিল। তাহারা তথা হইতে উপকূলে 
বাণিজ্য কারকত লাগিল। ক্রমে তাহারা চারিদিকে 
বিস্বত হইয়া কাঙ্ধেতে আসিরা উপস্থিত হইল। কান্ধে 
্রানটি তাহাদের বড় ভাল লাগিল। স্থতরাং পারসিকগণ 
দলে দলে গিরা উপস্থিত হইল। তাহাদের সংখ্যা ক্রমশই 
পড়িতে লাগিল । শেষে সেখানকার অধিবাসিগণ অপেক্ষা 
পারসীদিগের সংখ্যাই অধিক হওয়ার তাহারাই কর্তৃত্ব করিতে 


[ ৫৬২ ] 


কান্ধে বা খাস্তাৎ 


আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে হিন্দুগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে 
পরাস্ত করিয়া, দেশ হইতে দূর করিয়া দিল। যুদ্ধে অনেক 
পারসী নিহত হইল। ৯৯৭ খৃষ্টান্দে এই প্রদেশটা ব্রাহ্মণগণের 
অধিকারে আইসেগ সেই সময় হইতে কাম্থের ক্রমিক উন্নতি 
হইতে লাগিল। ১২৯৭ থুষ্টার্ষে যখন মুসলমানের এ দেশ 
অধিকার করে, তখন কামে ভারতের একটি সমৃদ্ধিশালী 
নগর বলিয়া পরিগণিত ছিল। মুসলমানদিগের আমলে 
ইহা! গুজরাটের অন্তর্গত হয়। পঞ্চদশশতাব্দীতে ইহার 
আবার সমৃদ্ধি হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এই প্রদেশ 
বাণিজ্যের প্রধান স্থান বলিয়! পরিগণিত হয়। মহারাষ্্গণ 
যখন রাজ্য বিস্তার করেন, তখন মুসলমানগণ প্রাণপণে 
আপনাদিগের অধিকার রক্ষা করেন। বেসিনের সন্ধির পর 
কান্বে ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। এখন ইংরাজের 
অধীনে জনৈক মুসলমান নবাবের হস্তে ইহার শালনতার 
দেওয়া আছে। এই মুসলমান ইংরাজরাজের নিকট হইতে 
সনন্দ লইয়া রাজ্য করিতেছেন। এখনকার বন্দোবস্ত অনু- 
সারে রাজ্যভার ইহাদের বংশাবলির হস্তেই থাকিবে । ইংরাজ 
গবর্মেণ্টকে অবশ্ঠ কর দিতে হইবে। 

এখানে ৩০টি বিদ্যালয় আছে । অহিফেন, গম, চাউল, 
তুলা, তামাক ও নীল এখানে যথেষ্ট জন্মে। নীলগাই, বন- 
বরাহ, হরিণ এ প্রদেশে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কান্ে 
উপসাগরে বর্ধাব্যতীত অগ্ঠসময় ভালরূপ জল থাকে না 
বলিয়া [ কান্বে উপসাগর দেখ ] বাণিজ্যে তত স্থবিধ। নাই। 
মহী ও শাবরমতী এ উপসাগরে পড়ে, কিন্ত উহাদের প্রবাহ 
সকল সময় একপথে যায় না। এজন নদীমুখে বে বড় বড় 
জাভীজ আসিবে, তাহারও সুবিধা নাই; তথাপি বাণিজ্য 
একপ্রকার মন্দ চলে না। সতরঞ্চ, গালিচা, লবণ, নীল, 
খোদিবার প্রস্তর প্র্থতি এখানে প্রস্তুত হয়। এ প্রদেশে 
ভাল রাস্ত! বড় একটা নাই । গোরুর গাড়ী, উঠ, গোরু প্রভৃতি 
দ্বারা মালপত্র চলাচল হয়। 


কান্ছে বা খান্তাৎ | কাম্ধে রাজ্যের প্রধান নগর | ইহা মহী- 


নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। অক্ষা ২২* ১৮ ৩০ উঃ ও দ্রাঘি 
৭২* ৪০ পৃরঃ। জনসংখ্যা ৩৩০৭) তন্মধ্যে ২৫,৩১৪ জন 
হিন্দু, ৮০৩৮ জন মুসলমান, ২৫২৫ জন জৈন, ৮ জন খৃষ্ঠান, 
১১৯ জন পারসী। নগর অতি প্রাচীন। খন্তাৎ বা স্তস্ত 
নামক মহাদেবের তীর্থ হইতে এই নাম হইয়াছে। 
পূর্বে এই নগরের চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। অলক্ষ্যে 
বন্দুকের গুলি চালাইবার জন্য প্রাচীরের ভিতর গর্ত থাকিত। 
আবার পাড়ের উপর কামানও সঞ্জিত থাকিত। এক্ষণে 


গান্োজ 


সে সকলের ভগ্নাবশেষমাত্র লক্ষিত হয়। কথিত আছে, 
জারমনাক্ষা এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। এই ব্যক্তি প্রাচীন 
দ্রাবিড়ের পাগ্যরাজের দৌত্যকার্ষ্যে রোমসম্ত্রাট অগস্তসের 
নিকট প্রেরিত হন ও এথেন্প নগরে অগ্ঠি প্রজ্জালিত করিয়। 
তাহাতেই স্বেচ্ছাক্রমে দগ্ধ হন। প্রবাদ যে, প্রসিদ্ধ রাজা 
বিক্রমাদিত্যও নাকি এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৯৩ থৃঃ 
অন মার্কো পেলো নামক ভিনিসের পরিব্রাজক এই নগর 
দেখিয়া ইহাকে ভারতের একটি প্রধান বন্দর ও বাণিজা- 
স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন। তাহার বিবরণে কাম্বেখ নামে 
ইহার উল্লেখ আছে। বান্তবিকই কান্বে নগর ভারতের 
একটি প্রধান বাখিজ্যের স্থান ছিল; কিন্তু উপসাগরের জল 
কমিয় যাওয়ায়, সে সমৃদ্ধি এখন নাই। [কাম্বে উপসাগর ৫দখ |] 
এখানে জৈনদিগের প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। সেই সকল 
মন্দিরের স্তস্তগুলি লইয়া ১৩২৫ খৃষ্টান্দে মুহম্মদ শাহ জমা- 
মন্দ নির্দমণ করেন। কান্ধের প্রাচীন কীষ্ির ভগ্রাবশেষ 
এখনও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে লাল, 
সাদা ও হরিদ্রাৰর্ণের অকীক পাথর দেখিতে পাওনা! যায়। 
একজন মুসলমান নবাব এখানে রাজত্ব করেন। তিনি 
ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে কর দিয়া থাকেন । 
কান্বে উপমাগর ।-ইহার পশ্চিমে গুজরাট ও পূর্বদিকে 
ভারতবর্ষ । সমুদ্রের মোহানায় ইহার পরিসর দেড়ক্রোশ মাত্র । 
£কম্ মুখ হইতে উত্তরে কান্ধে প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ ক্রোশ 
5ইবে। পূর্বদিক্‌ হইতে নর্শদা ও তাণ্তী, উত্তর হইতে 
শাবরমতী ও মহী এবং পশ্চিমে কাঠিবাড় প্রদেশ হইতেও ছুইষ্গী 
নদী আসিয়া এই উপসাগরে পতিত হইয়াছে । উপসাগরের 
সুখে পশ্চিমদ্িকে পর্ত,গীজদিগের অধিকৃত দিউ নামক দ্বীপ ও 
পূর্বদিকে স্ুুরাটনগর অবস্থিত। স্থরাট, কান্ধে প্রভৃতি 
বন্দর ইহার উপকুলে অবস্থিত। তথাপি ইহাতে বাণিজ্যের 
একটি বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে । ছুই শত বৎসরের 
অধিক কাল হইতে ইহার জল ক্রমশঃ হ্বাস হইতেছে। এই 
জন্য তাটার সময় ইহাতে প্রার জল থাকে না। আর 
জোয়ারের সময় বিষম আ্োতের বেগ হয়। কান্ধের নিকট 
প্রায় ৮ ক্রোশ দুর পর্য্যস্ত ভাঁটার সময় কিছুই জল থাকে 
না। সে সময় পার হইতে হইতে যদি জোয়ার আসিয়া পড়ে, 
তবে জীবনের আশা ছাড়িতে হয়। জোয়ারের বেগে জাহাজ 
পর্যন্ত ন& হইয়া যায়। যে সকল নৌক! বা জাহাজ এক 
জোয়ারে আসে, পুনরায় জোয়ার না হইলে তাহারা আর 
বাইতে পারে না। 
কাম্বোজ (পুং). কম্বোজদেশে ভবঃ, কম্োজ-অণ্‌। ৯ কম্বোজ 


[ ৫৬৩ ] 


কাম্য। 


দেশজাত ঘোড়া । ২ (তরি) কম্বোজদেশীয় মন্থষ্য। ৩ সোম 
বন্ধ। ৪ পুন্লাগ বৃক্ষ। ৫ যবনতুল্য প্লেচ্ছজাঁতিবিশেষ ; সগর 
ইহাদিগকে মস্তকমু্ডিত করিয়া নির্বাসিত করিয়াছিলেন । 
(হরিবংশ ) 

কাম্বোজক (লী) কম্বোজে ভবঃ, কম্বোজ-বুঞ | (মনুষ্য 
তংস্য়োবুঞ্। পা ৪ ২। ১৩৪1) ১ ক্বোজদেশবাসীর 


হান্তাদি। 

কাঁন্বোজি (ভ্্রী) ১ মাষপর্ণী, মাধাণী। ২ পাপড়ি খয়ের। 
৩কুঁচ। ৪ হাঁকুচ। 

কান্বোজী (তরী) কাম্বোজ-ভীপ্‌। ১ মাষপর্ণী। ২ পাপড়ি 
থয়ের। ৩কুঁচ। ৪ হাকুচ। 


কাম্য তি) কামাতে, কম-পিচ্যৎ। ১ কমনীয় । ২ সুন্দর । 
৩ কামনাধুক্ত (ব্যক্তি )। ৪ কর্তব্যকর্ম। 
(“ধৎ কিঞ্চিৎ ফলমুদ্দিন্ত যজ্জঞদানজপাদিকম্। 
ক্রিয়তে কায়িকং যচ্চ ততকামাং পরিকীর্িতম্‌ ॥৮ 
মুগ্ধ রা" টা”) 
৫ ভোগ্য । ৬ বাঞ্ছনীয়.। ৭ (লী) অভীষ্ট কর্ম। 
কাম্যক (ক্লী) ১ বনবিশেষ। ২ সরোবরবিশেষ। 
কাঁম্যকবন (লী) বনবিশেষ, ইহা সরস্বতী নদী তীরে অব- 
স্থিত ছিল ; পাগুবগণ বন্ৃদিন এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন । 
কাম্যকর্শন ন) (কী) কাম্যঞ্চ তত কর্ম চেতি, কম্মবা। 
স্বর্গাদিঅভীষ্টকামনায় কর্তবা কর্দ্মবিশেব, জ্যোতিষ্টোমাদি । 
কাঁম্যতা (ন্ত্রী) কামান্ত ভাবঃ, কামা-তল্‌। ১ কমনী- 
মতা । ২ ভোগ্যতা। ৩ বাঙ্ছনীপ্নতা। 
কামাদান (ক্লী) কামাঞ্চ তং দানঞ্চেতি, কর্মবা। ১ স্ত্রীর 
প্রভৃতি কমনীর বস্ত্র দান। ২ পুল, এশ্বর্য্য, জয় প্রল্ভঠি 
প্রাপ্তিকামনায় যে দান করা হয়। 
(“অপতাবিজযৈশ্বর্মাব্বপ্ঠার্থং বধ প্রদীগ্নতে। 
দানং তং কামামাখ্যাতং খষিভি ধর্চিন্তকৈঃ ॥৮ গরুড়পুণ।) 
কাঁম্যফল (ক্লী) কামান্ত ফলং, ৩তত। কাম্যকর্দ্ের বাঞ্ধ- 
নীয় ফল। 
কাম্যমরণ (ক্রী) কামাং বাঞ্ছনীয়ং মরণং, কর্মধা। বাঞ্চনীয় 
মৃত্রা, মুক্তি। 
কামাব্রত (ক্লী) কাম্যং কাম্যফলপ্রদং ব্রতম্, মধালো" | 
অভীষ্টফলপ্রদ ব্রত। 
কাম্য! (ত্রী) কম-ণিঙ্ভাবে-ক্যপ্টাপ। 
পর্বী। [প্রিকব্রত দেখ] ২ কামন1। 
( “অষ্টেতান্তব্রতপ্লানি আপোমুলং ফলং পর়ঃ। 
হবিব্র্ণঙ্গণকা ম্যাচ গুরোর্বচনমৌষধম্‌ ॥” প্রত বৌধাঘন 1) 


১ প্রিররনেন 


কায়মান 


কাম্যাভিপ্রায় (পুং) কাম্যঃ বাঞ্ছনীয়; অভিপ্রায়ঃ, কর্ম্মধা | 
বাঞ্চনীয় অভিপ্রায় । 
কাম্যোপাসন। (স্ত্রী) কাম্যয়া কামনাসিন্ধীচ্ছয়া উপাসনা, 
৩ত২। কামনাসিদ্ধির অভিপ্রায়ে যে উপাসনা করা হয়। 
কাক্স (ক্রী) কু কুংসিতং ঈষৎ বা অগ্র, কোঃ কাদেশঃ। 
১ কুৎসিত অন্নরস। ২ ঈষৎ অল্নরস। ৩ (তরি) কুৎসিত 
বা ঈষৎ অন্নরসযুক্ত। 
কায় (ক্রী) কঃ প্রজাপতির্েবতা অন্ত, ক-অণ্ইদাদেশশ্চ 
(কমন্তেৎ। পা ৪ ২। ২৫1) আদের্বুদ্ধিঃ। ১ প্রাজাপত্যতীর্থ; 
কনিষ্টা অঙ্কুলির অধোভাগের নাম প্রাজাপত্য তীর্থ । 
(“অঙ্কুঠমূল গত তলে ব্রাঙ্গং তীর্থং প্রচক্ষতে। 
কায়মস্্বলিমূলে গ্রে দৈবং পিত্রযং তয়ৌরধঃ ॥৮ মন্তু ২৫৮।) 
২ মন্গুষাতীর্থ। (পুং) তু ত্রন্ধতীর্থ। ৪ (কায়তি প্রকাশতে 
অচ্) মূন্তি, শরীর । [শরীর দেখ ।)] ৫ সমূহ | ৬ লক্ষ্য। ৭ 
স্বভাব। ৮ প্রাঙ্তাপতা-বিবাহ। ৯ মূলধন । ১০ গৃহ । ১১ ব্রহ্মা । 
কায়কারণকর্তৃত্ব (ব্লী) কারস্ত শরীরস্ত কারণে উৎপত্তি- 


কারণে কর্তৃত্ব । শরীরোতৎপত্তিকারক কারণস্থ্টিবিষয়ে কর্তৃত্ব। 
কায়ক্লেশ (পুং) কারক ক্লেশঃ, ৬তৎ | শারীরিক পরিশ্রম । 
কায়ক্লেশে (দেশজ) শারীরিকপরিশ্রমদ্বারা ক স্বীকার 
করিয়) কোনরূপে । 
কায়ঙ্গন (দেশজ ) মত্ভ্তবিশের (৯10001013 002007813110))-) 
কায়চিকিৎসা (ত্ত্রী) কায়্ত চিকিৎসা, ৬তং। আমুর্কেদোক্ত 
অষ্টাঙ্গ চিকিংসার মধো অঙ্গবিশেষ ) শরীরব্যাপী জব, 
উন্মাদ, কুগ্ঠ প্রশ্থতি রোগের চিকিৎস|। 
(“কারচিকিৎস! নাম সর্দাঙ্গ-নংস্থতানাং বাধীনাং 
জরাতিলার-রক্রপিত্তশোথোন্নাদাপন্মার-কুগ্াদীনামুপ- 
শমনার্থম | সুশ্াত করস্তান ১ আঅ।) 
কায়ছাঁল (দেশদ্ধ) কটুফল গাছের ছাল। ইহার নন্য 
শিরোরোগের উপকারক | 
কায়ড] (€নশ্ভু) পক্ষিবিশেষ | (১1115010879 1587090110717) 
কায়দা (মারব্য )১ নিম । ২ চতুরতা।। 
কায়ফল (দেশভ ) কট্ফল। 
কায়বন্ধন (ক্রী) কারং বাতি, কার-বন্ধ-লযু। চেতনাপিষ্তিত 
সক্রশোণিতের সংযোগবিশেব | 
কায়মনোবাক্য (ত্রি) কাম্তঃ মনঃ বাক্যঞ্চ ঘর, বন্বী। 
শরীর মন ও বাকোর সহিত একান্ত আগ্রহে বাহ! সম্পাদন 
করা হয়। 
কামান (ক্লী) কাযশ্ত মানমিব মানমন্ত, মধ্যলো”। তপ- 


কুটার, পর্ণকুটীর । 
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কায়সম্পদ 


কায়রপসংষযম (পুং) পাতঞ্জলকথিত ধ্যানবিশেষ, স্বরূপ 
সংযমবিশেষ। 

কায়বলন (ক্লী) কায়ো৷ বল্যতে আচ্ছাদ্যতে অনেন, কাম্- 
বল-লুাট। কবঙ, বরা । 

কায়ব্য (পুং) মহাভারতোক্ত দন্্যরাজবিশেষ। ইহার 
জন্মবিবরণাদি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, “কোন 
নিষাদীগর্ভে ক্ষত্রিয়ওরসে কায়ব্যের জন্ম হয়; কায়ব্য 
দস্থ্যদলাধিপতি হইয়াও সর্বদ| ধর্মকর্ম্ে আসক্ত থাকি- 
তেন। অনুচরদিগের প্রতি তাহার আদেশ ছিল, “তোমর। 
ব্রাহ্মণ, তপস্থী, ভীরু, শিশু, স্ত্রী ও যুদ্ধে পরাজ্ুখ ব্যক্তিকে 
কখন নষ্ট করিও ন1।” নিজেও তিনি সর্বদা বনবাসী, 
তপন্থী ও ব্রাহ্মণদিগের পুজা করিতেন, এবং মৃগাদি হনন 
করিয়া তাহাদিগকে পর্যযাপ্তরূপে আহার করাইতেন। 
এইরূপ দস্থ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও তিনি সিদ্ধিলাতে সমথ 
হইয়াছিলেন 1” ( মহাভারত শাস্তি ১৩৫ অ:ঃ।) 

কায়ব্হ (পুং)কায়ে শরীরে ব্যৃহঃ বাতাদীনাং ত্বগাদীনাং 
সপ্তধীতৃনাঞ্চ ব্যৃহনম্, ৭তৎ। ১ শরীরস্থ বাত পিত্ত শ্লেশ্মা 
এবং ত্বক্‌ প্রস্তি সপ্তধাতুর বিন্যাস। বাহাদিক্‌ হইতে 
আরম্ভ করিলে, প্রথমে ত্বক্‌, তৎপরে রক্ত, এইব্মপ যথাক্রমে 
মাংস, স্সামু, অস্থি, মজ্জ1 ও শুক্র । বাত, পিত্ত ও হেক্ষা 
শরীরের অভ্যন্তরে পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে অবস্থিত । 

সুশ্ররতে এই দোষত্রয়ের অবিরৃতঅবস্থায় স্থাননিঙ্েশ 
এইরূপ লিখিত আছে--“নিতম্ব ও গৃহাদেশ বাছুর স্থান 
নিতম্ব ও গৃহ্বদেশের উপরিভাগে এবং নাভির নিম্মভাঁগে 
পককাশয় অবস্থিত, এই পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যবস্তী 
হ্বান পিত্তের আশ্রয় । আমাশয় শ্রেক্স্তান। সংক্ষেপতঃ 
প্রাধান্তান্থসারে এই তিনটি স্তান তিন দোষের বলিয়! 
কথিত হইল ।” ( সুশ্রুত সুত্রৎ ২১ অঃ।) 
[ প্রত্যেক দোষই পাচ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । ইহ! 

ভিন্ন যে সকল স্থানে অবভিত আছে, তাহা বায়ু, কফ ও 
পিন্ত শব্দে দেখ।] ২ কর্খরভোগজন্য যোগিগণক্গিত 
কায়সমূহ । যোগিগণ কর্্মত্যাগের জন্য কায়ব্যহ রচন! করেন । 
পাতঙ্জলহ্ত্রে আছে, “নাভিচক্রে কায়ব্যহজ্ঞানম্” নাভিচত্র 
সংযম করিয়া যোগিগণ কায়ব্যহ জানিতে পারেন । শাঙিলা: 
স্থত্রে আছে, “সঙ্কল্লাদেব তচ্ছ তেঃ1” যোগিগণ এক সময়ে 
বন্তবিধ ফলভোগের জন্য যেসকল শরীর নির্মাণ করেন, 
তাহাতে চিত্তেরও অনুসরণ হয়।. 

কাঁয়সম্পদ (ত্ত্রী) কায়ন্ত সম্পদ্‌, ৬তৎ। বূপ, লাবণ্য, বল 
ও সুগঠন প্রভৃতি শরীর সম্পত্তি বলিয়া অতিহিত। 


কায়স্ছ 


কায়স্থ €পুং) কায়েু সর্কভূতদেহেষু তিঠতি কায়-স্থা-ক 
১ অন্তর্যামী, পরমেশ্বর | 
“কায়স্থোইপি ন কায়স্থঃ কায়স্থোক্ইউপি নজায়তে। 
কায়স্থোহপি ন তুপ্ধানঃ কায়স্থোইপি ল বধ্যতে ॥৮ 


উত্তরগীতা ১। ২৮। 

পকায়স্থোপীতি কিঞ্চ দেহাধ্যাসবশাৎ প্রতীয়মান-ইহ 
ভোক্তুত্বাদিকং আম্মনো নান্তিইত্যাহ কায়স্থ ইতি দেহীজীবঃ 
কায়স্থোহপি শরীরাধ্যাসবানপি ন কায়স্থঃ শরীরনিমিত্তক- 
কায়স্থো জন্মাদিমচ্ছরীরস্থোপি 
ন জানতে, কায়গ্রোহপি কলহহেতুভূতদেহস্থ্বো ন বধ্যতে |, 
গোৌড়পাদাঁচার্ষ্যককত সুবোধিনী টাকা। 

২ জাতিবিশেষ। এই কায়স্থজাতির উৎপন্তি ও প্রকৃতবর্ণ 
নির্ণয়সন্বন্ধে বহুদিন হইতে মতভেদ ও বাদান্থবাদ চলিয়া 
মাপিতেছে । এই জাতিকে কেহ শুদ্র, কেহ অস্ত্যজ, কেহ 
ক্ষত্রিয়, কেহ ব্রঞ্গক্ষত্রিয়, কেহবা স্বতন্ত্র পঞ্চমবর্ণ বলিয়া! অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, যখন বহুদিন হইতে এই 
জাতির প্রকৃত বর্ণতত্ব জানিবার জন্য সকলেই অভিলাষী, তখন 
নিরপেক্ষভাবে এই জাতির মুলতস্বান্থসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া 
উচিত । প্রাচীনস্থতি, পুরাণ, কাবা, নাটক প্রভৃতি বিস্তর 
সংস্কতগ্রন্থে কারস্থ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখন দেখা 
যাউক সেই সকল প্রাচীন গ্রন্থে কায়স্থজাতি কিরূপভাবে 


বন্ধনরহিত ইতার্থঃ। 


অভিহিত হইয়াছে । 


স্মৃতির মত |- সর্বপ্রথম বিষ্ণসংহিতাতে কায়স্থ শব্দের 
এইরূপ উল্লেখ পাঁওয়! যায় ।-_“অথ লেখাং ত্রিবিধং। রাঁজ- 
সাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকা য়স্থ- 
কৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্‌ 1” (বিষ্ণু স”৭। ২) 

উক্ত বচনের স্মৃতিবিবৃতিতে নন্দপপ্তিত লিখিয়াছেন, 
“রাজ্ঞোধিকরণং ব্লাজসভ। তস্তাং তেন ব্রাজ্ঞাভিযুক্তো যঃ 
কায়স্থঃ তেন কৃতং তশ্তাঁং সভায়াং যোহধ্যক্ষঃ প্রাড়বিবাক- 
স্তসন্ত করচিহ্কেন যুক্তং তদ্রীজসাক্ষিকম্‌। রাজা! দুদ্রাকর- 


ণেন সাক্ষী যস্মিন তরাঁজসাক্ষিকম্‌।” 


অর্থাৎ রাঁজসভায় রাজকর্তুক নিযুক্ত কায়স্থ দ্বারা লিখিত 
এবং প্রাড়বিবাকের করচিহ্নিত অথবা! রাজমুদ্রা দ্বারা চিহ্নিত 


যে লেখ্য তাহাই রাজসাক্ষিক। যাঁজ্ঞবন্ক্য লিখিযাছেন__ 
“চাটতস্করছুবৃত্ত মহাঁসাহসিকাদিভিঃ | 


পীড্যমানাঃ প্রজারক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ ॥”যাজ্ঞব্ধ্য ১৩৩৫। 


“কায়স্থৈঃ রাজসন্বন্ধাঁৎ প্রভবিষ্ণভিঃ ।” শুলপাণিকৃত টাকা । 
'মিতাক্ষরায় 


কায়স্থ- রাজসম্বন্ধপ্রযুক্ত প্রভাবশালী । 
কায়স্থের এইরূপ অর্থ আছে ;-- 


৯৪২ 


[ ৫৬৫ ] 


কায়স্থ 


“কায়স্থাঃ গণকা লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানাঃ বিশেষতো! 
রক্ষে২ তেষাং রাজবল্লভতয়াতিমায়াবিত্বাচ্চ ছুর্ণিবাঁরত্বাৎ |” 
কায়স্থ অর্থাৎ গণক ও লেখক। তাহাদিগের দ্বারা 
উৎ্পীড়িত প্রজাদিগকে রাজা বিশেষতঃ রক্ষা করিবেন। 
কারণ তাহারা (কায়স্থেরা ) রাজার অতি প্রিয়পাত্র হওয়ায়, 
অতিমায়়াবী ও ছৃত্দর্য। 
বৃহৎ পরাশরসংহিতায় লিখিত আছে-__ 
“শুচীন্‌ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্মজ্ঞান্‌ বিপ্রান্‌ মুদ্রাকরাশ্থিতান্‌। 
লেখকানপি কায়স্থান্‌ লেখ্যক্ত্ত, হিতৈবিণঃ ॥৮ 
বৃহতৎ্পরাশর ১০ | ১০ । 
শুচি, বিজ্ঞ, ধর্্মজ্ঞ ও মুদ্রাকরাদ্বিত ত্রাঙ্গণকে এবং সক- 
লের শুভাকাজ্জী লেখক কায়স্থকে [ইত্যাদি] 
উপরোক্ত প্রমাঁণগুলি দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে 
কায়স্থগণ পুর্বকালে হিন্দরাজদিগের সময় রাঁজকর্ম্মচারী 
রাজলেখকরূপে অভিহিত ছিলেন । 
ধন্দশান্ত্রে কায়স্থ্বের বর্ণসম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা উল্লেখ 
না থাকিলেও তাহাঁদিগের আচার ব্যবহার দ্বারা বর্ণ- 
নির্ণীত হইতে পারে। প্রথমতঃ ফাহারা কায়ন্তকে শুদ্র 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের কথা স্বীকার করিয়। 
দেখা উচিত যে কায়স্থ জাতি ধর্মশান্প অনুসারে প্রকৃত 
প্রস্তাবে শূদ্র জাতি কিনা? 
মন্থু প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্েই শূদ্রজাতির দ্বিজাতি শু শ্রাষ! 
ও শিল্পকার্য্যই একমাত্র উপজীবিকা বলির নির্দিষ্ট আছে । 
এমন কি স্থৃতিশাস্ত্রমতে শৃদ্রকে স্পর্শ করাও দোষাবহ। যথা 
“তন্মাত্তানি ন শূদ্রায় স্পৃষ্টব্যানি যুধিষ্টির | 
সর্বং তচ্ছ ুদ্রসংস্পৃ ্টং ন পবিত্রং ন সংশয় ॥ 
লোকে ত্রীণ্যপবিত্রাণি পঞ্চামেধ্যানি ভারত । 
বা শৃদ্রশ্চ শ্বপাকশ্চেত্যপবিত্রাণি পাণ্ডব ॥” 
বুদ্ধগৌতম ২১ | ১৯-২০। 
হে যুধিষ্ঠির ! শূদ্রগণকে স্পর্শ কর! উচিত নহে। কারণ 
এই সকল শুদ কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে অপবিজ্র হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। হে পাগুব! কুকুর, শূদ্র ও শ্বপাক এই তিন 
অপবিত্র । 
রাঁজসভায় বসিয়া শূদ্রের লেখাপড়ার কথা কোন স্মতি 
বা পুরাণে পাঁওয়া যায় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কাদ 
স্থেরা রাজসভায় বসিয়া লেখকের কার্য করিত, স্থতরাং 
স্থতি মানিলে রাঁজসভায় নিযুক্ত কায়স্থগণ কোন ক্রমে 
শূদ্র হইতে পারেন না । বিশেষতঃ রাজসভায় নিযুক্ত লেখক- 
গণ রাজার অষ্টাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । যথা. 


কায়স্থ 


“রাজ! সংপুরুষঃ সভ্যাঃ শান্ত্ং গণকলেখকৌ । 
হিরণ্যমগ্সিরুদকমঞ্টাঙ্গঃ সমুদাহতঃ |” 
নারদসংহিতা ১। ১৫। 
প্রাড়বিবাক, সভ্যগণ, শাস্ত্র, গণক, লেখক, স্থবর্ণ, অগ্নি 
ওজল এই আটটি রাজার অঙ্গ । উক্ত শ্নোকের টীকায় 
কল্যাণভর্ট লেখকের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। 
“ভাষোত্তরক্রিয়াজয়পত্রাদিলেখনোপযোগী”। 
ব্যবহারমাতৃকার একস্লে লিখিত আছে-_ 
“লিখিতং লক্ষণজ্জঞেন যুক্তিন্তায়ৈকবয্মনা। 
অর্থতে৷ গ্রস্থতশ্চৈব মন্তব্যমব্যভিচারাঁৎ ॥৮ ৪1 ১৩৬। 
কায়স্থকে যদি রাজসভাস্থ লেখক বলিয়া ধরা যায়, 
তাহা হইলে এই জাতি যে শুদ্র নয়, তাহা স্থির। 
মিতাক্ষরায় কাযস্থের অপর অর্থ রাজার প্রিয়পাত্র 
গণক লিখিত হইয়াছে । ব্যাস রাজসভাস্থ গণকের এইরূপ 
লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন__ 
“ত্রিস্বন্ধং জ্যোতিষাভিজ্ঞং স্ক,টপ্রত্যয়কারকম্‌। 
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েনুপঃ ॥” 
বৈজয়স্তীধৃত ব্টাসবচন। 
রাজ ত্রিস্বন্ধ জ্যোতির্কিদ্‌, স্ফ,টপ্রত্যন্বকারী এবং বেদ- 
বিদ্‌ এরূপ গণককে নিযুক্ত করিবেন । 
মহাভারতের সময়েও উক্ত গণক ও লেখকেরাই রাজার 
আয ব্যয় পরিদর্শন করিত। যথা__ 
“কচ্চিচ্চায়ব্যয়ে যুক্তাঃ সর্বে গণকলেখকৌ । 
অন্ুতিষ্ঠস্তি পুর্বাহে নিত্যমায়ব্যয়ং তব ॥” 
সভাপর্ব ৪র্থ2। 
হে রাজন! আয়ব্যয়বিষয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখক, 
পূপ্বাত্ে আপনার আর ব্যয় পরিদর্শন করিয়া থাকে । 
এক্ষণে ঘদি মিতাক্ষরার প্রমাণানসারে কায়স্থকে গণক 
বলিম্া স্বীকার করা যায, তাহা হইলেও কায়ন্তকে শৃদ্র- 
্রাতি বলা যাইতে পারে না। গণক বেদে অধিকারী, 
শুর কোনকালে বেদে অধিকার নাই । 
এখন স্ভির হইল, কায়স্থ শূদ্র নয়, কিন্ত দ্বিজাতির 
অন্তর্গত। 
“লেখকঃ প্রাড়িবাকশ্চ সভ্যা্চৈবানুপূর্বাশঃ | 
হৃপে পশ্ঠতি তৎকার্ধ্যং সাক্ষিণঃ সমুদাহৃতঃ ॥” 
যাজ্জবঙ্ক্য ব্যবহার ৬৮ শ্লোকে মিতাক্ষর] | 
রাজা তাহাদের কার্ধ্য দেখেন বলিয়া লেখক, প্রাড়- 
বিবাক ও সভ্যগণ রাজসাক্ষী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । 


[ ৫৬৬ ] 


কায়স্থ 


উপরোক্ত শ্লোকত্বারা জানা যাইতেছে যে পুর্বকালে 
ধর্মাধিকরণে লেখকেরাও রাজসাক্ষী বলিয়৷ পরিচিত ছিলেন। 
যাজ্বন্ধ্য উক্ত রাজসাক্ষীর এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়াছেন__ : 
“তপন্থিনে দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ। 
ধর্ম প্রধান খজবঃ পুক্রবস্তো ধনাম্বিতাঃ ॥ 
ত্রযবরাঃ সাক্ষিণো জেয়াঃ শ্রৌতন্মার্তক্রিয়াপরাঃ।৮ 
যাজ্বন্ধ্য ২। ৬৮। 
শৃদ্রজীতি ধর্মীধিকরণে নিযুক্ত হইতে পারিত না। 
মহর্ষি কাত্যায়নের মতে-_ | 
“ব্রাহ্মণে ঘত্র ন স্াত্ব, ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ। 
বৈশ্ঠং বা ধর্মশান্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্বেন বর্জয়েত ॥” 
মিতাক্ষরা, কেশববৈজয়স্তী ( ৬অঃ) ও কুলকধৃত 
কাত্যায়নবচন । 
যেখানে ব্রাহ্মণ নাই অর্থাৎ ব্রাঙ্ষণের অভাবে ক্ষত্রিয় 
অথব ধর্্মশান্ত্রজ্ঞ বৈশ্ত নিযুক্ত করিবেন, শুদ্র কখন নিযুক্ত 
করিবেন না। (১) 
উপরোক্ত প্রমাণদ্বারাও রাজসভায় নিযুক্ত কায়স্ 
কখন শূদ্র হইতে পারে না। 
মন্সংহিতার ৮ম অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথিও 
কায়স্থের উল্লেখ করিয়াছেন। 
“রাজা গ্রহারশাসনান্তেককায়স্থ-হস্ত-লিখিতান্তেব প্রমাণী 
ভবস্তি।” অর্থাৎ 
রাজদত্ত ব্রন্ষোত্তর-ভূম্যাদির শাসন যাহা এক কায়স্থ্ের 
হস্ত লিখিত, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য । 
বাস্তবিক, অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে কাযস্থগণ 
পুর্বকালে হিন্দুরাজদিগের সময়ে মহাসাদ্ষিবিগ্রহিকের 
কার্ধ্য করিতেন। পূর্বকালে রাজা শাসনদ্বারা যে সকল ভূমি 
ব্রাঙ্গণাদিকে দান করিতেন, সেই শাসনপত্রে মহাসান্ধি- 
বিগ্রহিকের নাম প্রকাশ থাকিত। এতদ্সন্বন্ধে মিতাক্ষরায় 
এই বচনটী উদ্ধ,ত দেখা যাঁয়।-_ 
(১) মন্ুসংহিতায় লিখিত আছে-__ 
শ্যস্য শৃদ্রন্ত কুরুতে রাজ ধন্মবিবেচনম্‌ । 
তন্ঠ সীদতি তদ্বাষ্্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্ঠত: ॥ 
যা রং শুদ্রতৃরিষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমন্ধিগম্‌। 
বিনশ্তত্যাণ্ড তৎকৃত্মং হুর্ভিক্ষব্যাধিগীড়িতম্‌ ৪" 
সনুসংহিতা ৮। ২১-২২ শ্লোঃ। 
যেরাজ!র রাজো শুদ্ত্র ধর্ম বিচার ফরে, সে রাজার রাজা পক্ষে নিমগ্ন 
গোর স্ঞায় গীত্রই অবসাদ প্রাণ্ড হয়। যেরাষ্্র শুক্জতূরিষ্ঠ, নাস্তিকাক্রান্ত। 
ছ্বিজতিশুন্, দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধিপীড়িত সেই রাজ্য আশু বিনষ্ট হয়। 


কায়স্থ 


“সন্ধিবিগ্রহকারীতু ভবেদ্যস্তস্ লেখকঃ । 
শ্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেদ্রাজশাসনম্‌ ॥৮ 

আচার্রাধ্যায় ৩১৯ শ্োঃ 

সদ্ধিবিগ্রহকারী লেখক নৃপতি কর্তৃক আদিষ্ট হুইয়! 
রাজশাসন লিখিবেন। 

ইতিপুর্বে মেধাতিথির উক্তি দ্বারা জানা গিয়াছে যে 

কায়স্থেরাই রাজশাসন লিখিত, এখন মিতাক্ষরাঁধৃত বচন 

দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে সেই লেখকই সন্ধিবিগ্রহকারী 





বা সান্ধিবিগ্রহিক। এখন দেখা যাউক, সাদ্ধিবিগ্রহিক 
কাহাকে বলে-_ 
“সান্ধিবিগ্রহিকঃ কার্য্যঃ ষাড় গুনদি বিশারদ: ।” 


অগ্নিপুরাণ ২২০। ৩। 
সান্ধিবিগ্রহিক ষাড়গুণ্যাদি বিশারদ হইবে। প্র ষড়- 
গুণকি কি? মন্ুসংহিতাঁর মতে-__ 
“সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চেব যানমাঁসনমেব চ। 
দ্বৈধীভাবং সংশ্রয়ঞ্চ ষড় গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা ॥” 
সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয় এই ছয় গুণ 
বাজার সতত স্থিরভাবে চিস্তা করা উচিত । 
সন্ধিবিগ্রহাঁদি উক্ত ছয় গুণ যে ব্যক্তি ভালরূপে অব- 
গত আছেন এবং তদন্ুসারে যে কাধ্য করিতে পারদর্শী, 
তাহাকেই সান্ধিবিগ্রহিক বলা যায়। (২) 
মন্ুর মতে রাজা বা স্থপপ্ডিত মন্ত্রী এ ষড় গুণ বিশারদ 
হইবেন। কিন্তু সান্ধিবিগ্রহিক একটি স্বতন্ত্র উচ্চ সচিবের পদ, 
মন্ত্রী ও সেনাপতির পরই গণনা করা যাইতে পারে । যতদূর 
দেখা হইয়াছে, তাঁহাঁতে বলা! যাইতে পারে ক্ষত্রিয়েরই এই পদে 
অধিকার । মহর্ষি হারীত নির্দেশ করিয়াছেন_- 
“রাজ্যন্থঃ ক্ষত্রিরশ্চাপি প্রজাধন্মেণ পালয়ন্‌। 
কুর্য্যাদধ্যয়নং সম্যগ. যজেদ্যজ্ঞান্‌ যথাবিধি ॥ 
নীতিশাস্ত্রীর্কুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ববিৎ। 
দেবব্রা্গণভক্তশ্চ পিতকাধ্যপরস্তথা ॥ 


(২) পাশ্চাতা ও এখনকার প্রত্বতত্ববিদ্‌ পগিতগণ সান্ধবিগ্রহিকের 
এইরূপ অর্থ করিয়ছেন। “[$ 19 & 1১061082018 180 006 0)0৩ সন্ধি- 
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সী পিস 


ধর্মেণ যজনং কার্যযমধর্মপরিবর্জনম্। 
উত্তমাং গতিমাপ্রোতি ক্ষত্রিয়োইপ্যেবমাঁচরন্‌ ॥৮ 
হারীতস্বতি ২ অঃ ॥ 

ক্ষত্রিয় রাজ্যস্থ হইলেও ধন্ধান্থসারে প্রজাপালন, সম্যক্‌ 
অধায়ন এবং যথাবিধি যজ্ঞ করিবেন। নীতিশাস্ত্রোক্ত 
অর্থে পটু ও সন্ধিবিগ্রহতত্ববিৎ হইবেন এবং দেব-ব্রাঙ্গণ-ভক্ত 
ও পিতৃকার্য্যে রত থাকিবেন। ধর্মান্ুসারে যজন ও অর্ধ 
পরিবর্জন করিবেন। ক্ষত্রিয় পূর্বোক্ত ধর্ম্মাচরণ করিয়া 
উত্তম গতি লাভ করেন । 

মন্ বলিয়াছেন-_ 

“তৈঃ সার্ধং চিন্তয়েন্লিত্যং সামান্তং সন্ধিবিগ্রহ্ম্‌ ৷ 
মনুসংহিতা ৭ ৫৬। 

“তৈ বুঁদ্ধিসচিবৈষু খ্যৈশ্চার্াধিকারিভিঃ সহ সামান্তং 
যন্নাতিরহস্তং তচ্চিন্তয়েৎসদ্ধিবিগ্রহং কিং সন্ধিঃ সম্প্রতি 
যুক্তো অথ বিগ্রহঃ?। উভয়ত্র গুণদোষান্‌ বিচারয়েৎ।, 

ইতি মেধাতিথিভাষ্য | 
রাজা সন্ধিবিগ্রহাদি এ সকল বুদ্ধিমান সচিববর্গের সহিত 
সদ্যুক্তি ও সৎপরামর্শ করিবেন । 

এখানে মন্দুর উক্তিতেও জানা যাইতেছে বুদ্ধিমান্‌ 
সচিব ও রাঁজাই সন্ধিবিগ্রহনির্ণয়ে অধিকারী । এখন দেখা 
আবশ্তক যে সকল সচিব সন্ধিবিগ্রহাদিতে অধিকারী 
তাহাদের কিরূপ গুণ থাকা উচিত । 

“মৌলান্‌ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্‌ লব্ধলক্ষান্‌ কুলোদগতান্‌। 
সচিবান্‌ সপ্ত চাষ্টো বা প্রকুবর্বীত পরীক্ষিতান্‌ ॥” 
মনু ৭। ৫৪। 

প্রতিষ্ঠালাভকারী, বেদাদিধর্শাস্ত্রেপারদর্শী, স্বয়ং শূর ও 
যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ এবং সৎকুলোস্তব এইরূপ গুণী সাত বা 
আটজন মন্ত্রী প্রত্যেক রাঁজার থাকা আবগ্তক। 

বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেল-_ 

“এবং মন্ত্রিণঃ পুর্ববং কৃত্বা তৈঃ সাদ্ধং রাজ্যে সন্ধিবিগ্রহাঁদি- 
লক্ষণং কার্য্যক্িস্তয়েৎ । সমস্তৈব্যস্তিশ্চ অনস্তরং তেষামভি- 
প্রাঁয়ং জ্ঞাত্ব। সকলশাস্ত্রার্থবিচারকুশলেন ব্রাহ্মণেন পুরোহিতেন 
সহ কার্ষ্যং বিচিস্ত্য ততঃ স্বয়ং বুদ্ধ কার্ষ্যং চিন্তয়েৎ |” 

(মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়ে ৩১১ শ্রোকে ) 

_ মিতাক্ষরার উক্ত বচনদ্বারা বোধ হইতেছে যে, 
রাজা যে ৭।৮ জন সচিবের সহিত সন্ধিবিগ্রহাদিচিস্তা 
করিতেন, তাহারা ব্রাহ্ষণ নহেন, কারণ ত্রাঙ্গণের সহিত 
তৎপরে কি কি পরামর্শ করিবেন, তাহাও নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
[ যাজ্বন্ধ্য ১ অঃ ৩১২ শ্লোঃ] ইতিপূর্বে হারীতের বচন 





কায়স্থ 


দ্বারা সন্ধিবিগ্রহাদ্ি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বলিয়া প্রমাণিত হই- 
য়াছে। এক্ষণে সন্ধিবিগ্রহকারী কারস্থ স্বৃতির মতে ক্ষত্রিয় 
ভিন্ন অপর কোন্‌ বর্ণ হইতে পারেন ? (৩) 


(৩) ৯, এখনকার মু্রত ব্যাসসংহিতায় লিখিত আছে-_ 
“বদ্ধকী নীপিতে। গেপ আশাপঃ কুস্তকারকঃ ॥ ১০ 
বণিন্বিরাতকায়স্থমালীকারকুটুন্থিনঃ। | 
বরটে। মেদচগুালদাসম্বপচকোলকা;ঃ॥ ১১৯। 
এতেহস্তাজাঃ সমাধ্যাত যে চান্তে চ গবাশনা:। 
এষাং সম্ভাষণাৎ ম্বানং দর্শন দর্কবীক্ষণম্‌ )" ১২। ১ অঃ) 
বর্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুস্তকার, বণিক, কিরাত, কায়ন্থ, 
মালাকার, কুটুম্বী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোলজাতি এবং 
যাহার! গোমাংস ভক্ষণ করে, ইহার! মকলেই অন্ত্যজ। এ সকল অন্তযজ 
জাতির সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়, উহাদ্িগকে দেখিলেই 
সূর্য দর্শন করিতে হয়। 
উপরোক্ত বচন দ্বার] অনেকে কাযস্থ জাতিকে অন্তাজ মনে করিতে 
পারেন, কিন্তু কায়স্ব যে অন্তাজ অখব! শুদ্র নয়, তাহ। অপরাপর স্মৃতি 
ঘ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ১৬৫৬ সম্বতে লিখিত এবং 
২৪০৯ শকে লিখিত ছুইখানি ব্যাসসংহিতার প্রাচীন হন্তলিপিতে 
“বদ্ধকী নাপিতো। গোপ আশাপঃ কুম্তকারক2। 
বণিক্কিরাতকা য়স্থমালাকার কুটুম্থিনঃ ॥* 
এই ক্লোকটি এককালে নাই, ইহাতে অনুমিত হয় যেত শ্লোকটি 
প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক সময়ে লিখিত। 
ঘনসংহিতার মতে 
প্রুকশ্র্মক(রশ্চ নটে। বরুড় এব চ। 
কৈব্রমেদভিনাশ্চ সধৈতে চান্তাজাঃ শ্মহাঃ॥” যম সং ৫৪ শ্লোঃ। 
ধোব।) চামার) নউ, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ ও ভিল এই সপ্তক্াতি অন্তাজ । 
আপস্তশ্থ বলয়াছেন__. 
পঅস্তাজাতিরনিজ্ঘ(তে। নিসেদ্যশ্চ বেশ্ননি । 
সমাগ্‌ জ্ঞাত! তু কালেন দ্বিলাঃ কুর্ধবন্তানুগ্রহম্‌। ১ 
চান্্রায়ণং পর!কে| ব! দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্।” ৩য় অঃ। 
অনুজ ভাতি অঙ্ছাতশ্তাবে কে।ন দ্বিজাতির গুছে বাস করিলে 
সেই ছিলাতি সমাহুরূপ জানিয় হাঙাকে অনুগ্রহ করিবেন এবং স্বয়ং 
উন্দ্রায়ণ ও পরাকরুত দ্বার শুদ্ধ হইবেন । 
ঘর্দে কাযন্বপ্ণ প্রসূতি ইরাপ অস্পৃ্ভ জাতি হইত, তাহ! হইলে 
প্রাচ'ন হিন্দবাজগণ কণনএ হাহাদিগকে রাজনভায় স্থান দিতেন না। 
বা।সসংহিতার যে পচন প্রক্ষিপ্ত বল! হইল, তাহার সমর্থনে ব্যাস- 
স*হিতাঁর অন্ত বচন উদ্ক,ত করা মাইতে পারে। যণা-_ 
“নাপিতান্বয়মিত্রার্দসীরিণে। দামগোপকা? | 
শুদ্রাণ।মপানীধস্ত তুক্তান্গ নৈব ছুষযতি 6” ৩ অঠ, ৫* প্রোঃ। 
নাপিত, কুলমিত্র, অদ্ধসীরী, দাস ও গোপশ্দ্র হইলেও ইহাদিগের 
জন্্ভাজন করিলে দোষ হয় না। 
এ১ বচনটি উদ্ধত হইয়াছে ।) 
যে বাস ন।পিত ও গেপের অন্গভোরন দে।যাবহ নহে, বলিতেছেন, 


চি ১০২ ৭৮ 
ধু সী এ 


[ ৫৬৮ ] 


(সনু, যান্বঙ্গা ও পরাশরম্থ্রতিতেও 


কায়স্থ 


সেই ব্যাস কখনই নাপিত ও গ্োপকে অব্ত্যজ অন্পৃণ্ত জাতি বলিয় 
উল্লেখ করেন নাই। 
অতএব এখনকার মুদ্রিত ব্যাসোক্ত শ্লেকটি যে প্রক্ষিপ্ত তৎপক্ষে 
সন্দেহ নাই। 
মহারাজাধিরাজ কোগুনায়কপুত্র কেশবনার়কপ্রোৎসাহিত বার।ণসী- 
বাসী ধন্মাধিকারিঞ্ীরামপত্ডিতাজ্মস নন্পঞ্ডিত-বিরচিত "বৈজয়ম্ঠী* 
নাম্মী বিঞ্ুস্থতিবিবৃতি মধ্যে ব্যাসের বচন উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতেও 
কায়স্থের উল্লেখ আছে--. 
"্বহত্ত কালসম্পন্নং শাসনং কারয়েত স্থিরমূ। 
স্বানবংশাগ্বর্তী চ দেশগ্রামমুপাগতান্‌ ॥ 
ব্রাহ্মণাংস্ত্র তথ! ঢান্যাত্মস্তধিকৃতানপি। 
কুটুদ্িনোহথ কায়স্থান দ্যুতবৈদামহত্বরান্‌।" ( বৈজয়ন্তী ৬ অং) 
'উপরোক্ত ব্যাস বচনে কারযস্থ অন্তাজ বা নিকৃষ্ট জাতি বলিয়! অভিহিত 
হয় নাই। 
২, ওশনসধর্মশন্তর নামে একখানি দ্র গ্রন্থ আছে (এখানি 
উশনাম্মতি নয়), এ গ্রস্থে কায়স্থসন্বত্ধে একটি বচন আছে-_ 
“কায়ন্থু ইতি জীবেত্ব বিচরেচ্চ ইতস্তত: । 
কাকালৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্ধাং স্থপতেরথকৃন্তনম্‌। 
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহা কায়স্থ ইতি কীর্তিতঃ ॥" 
ওশনসধর্্পশান্ ৩৪-৩৫ গ্লে।ক। 
উক্ত শ্লোকছারাও কায়স্থজাতির বর্ণ সম্বঙ্ধে কোন কথ! জানিতে 
পার বয় ন।। 
৩, কোন কোন গ্রন্থকার এই বচনটি উদ্ধ'ত করিয়াছেন__ 
“গম্থ। নতোয়ং কনকং ন ধাতু- 
স্বণং ন দঃ পশবেো ন গাবঃ। 
প্রজাপতেঃ কায়লমুদ্কবাচ্চ 
কায়স্থবর্ণ। ন ভবস্তি শুদ্রাঃ।” 
এই বচনটি কেহ যমশ্বতির, কেহ মহাকালসংহিতার আবার কেহ: 
ভবদেবভট ধৃত হারীতের বচন বলিয়! উল্লেখ করিয়।ছেন, কিন্ত আমর! 
উক্ত কোন পুস্তকে & বচনটির নিদর্শন পাইলাম না, স্থতরাং কাহ।রও 
স্বকপোলকল্লিত বলিয়ই বোধ হয়। 
০, শব্দকল্পদ্রমের দ্বিতীয় ও নাগরাক্ষর-সংস্করণে আপত্তম্থশ।ণ। 
হইতে এই বচন কয়েকটি উদ্ধত হইয়াছে। 
প্বাহ্নেশ্চ ক্ষত্রিয়! জাতা; কায়স্থ! জগতীতলে। 
চিত্রগুপ্তঃ ঠিতঃ স্বর্গে বিচিরো। ন।াগমগলে 
চৈত্ররথহুতস্তন্ত যশস্বী কুলদীপকঃ। 
খবিবংশে সমুক্তুতে! গৌতমে! লাম সত্তমং ॥ 
তশ্ত শিষ্য! মহাপ্রাজ্ঞ: চিত্রকুটাচলাধিপঃ1” 
উক্ত প্রমাণগুলি আঁপন্তদ্বশ।খ। -অথবা1 আপন্তদ্বশ্রীতগুত্র, আগপ্তগ্ব- 
গৃহানুত্র, আপত্ত্বগৃহ প্রয়োগ, আপন্তস্বসংহিত|, আপন্তম্বপ্রয়োগ, 
আগন্তন্বস্থত্র ; এতন্তিন্ন বিশ্বে্বর ভট্টবিরচিত আপন্তম্বপদ্ধতি, গঙ্গাভট 
বিরচিত আপন্তন্বপ্রয়েগসার, লুদর্শনরচিত আপন্তদ্বনুত্রসংগ্রহ, লখু 
আ।পন্তশ্ব প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া গেল না, এ কয়েকটি শ্লেকের মৌলিক 
সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল । 


কায়স্থ 
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কায়স্থ 








পুরাণের মত । এখন দেখা যাউক, পুরাণে কায়স্থ | 


জাতি কিরূপভাঁবে অভিহিত হইয়াছে 
পদ্মপুরাণে স্থষ্িখণ্ডে কায়স্থজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে 
দেখা যায়__ 
“ততোহভিধ্যায়তন্তন্ত জজ্ভিরে মানসাঃ প্রজাঃ। 
তচ্ছরীর-সমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ। 
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্তন্ত গাত্রেভ্যন্তস্ত ধীমতঃ ॥* 
স্ষ্টিখও্ড ৩1১৪৯ শ্লোঃ। 
অনন্তর ব্রন্ধা ধ্যান আরন্ত করিলে মানসপ্রজাগণ উৎপন্ন 
হইল; পরে তাহার গাত্র হইতে শবরীরোৎপন্ন কামস্থ ও 
করণজাতির সহিত ক্ষেত্রজ্ঞগণ উৎপন্ন হইলেন। 
উক্ত প্লোক দ্বারা স্পষ্টই জান! যাইতেছে যে কায়স্থজাতি 
করণের সহিত ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বোধ 
হয় সেইজন্য কায়স্থ নামে বিখ্যাত । 
অনেকের বিশ্বীস কামস্থ ও করণ এক জাতি। কিন্ত 
প্রাচীন ধর্মশান্ত্রমমূহে কায়স্থ ও কর্ণ এই উভর়জাতির 
উল্লেখ থাকিলেও কোন সংহিতায় কায়স্থ ও করণ এক জাতি 
বলিয়া বর্ণিত হর নাই। কায়স্থ ও করণ ছুইটা স্বতন্ব জাতি। 
উপসংহারে করণজাতির প্রসঙ্গ আলোচিত হইবে । 
ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে-_ 
“কায়স্কেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতম্‌। 
তত্র নাস্তি কূপ৷ তন্ত দন্তাতাবেন কেবলম্‌। 
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্‌ কায়ন্থশ্চ ব্রজেশ্বর | 
নরেষু মধ্যে তে ধূর্তাঃ ক্কপাহীনা মহীতলে ॥ 
হদয়ং ক্ষুরধারাভং তেষাঞ্চ নান্তি সাদরম্। 
শতেষু সজ্জনঃ সোহপি কায়স্থো নেতরৌ চ তৌ 1” 
জন্মথণ্ড ৮৫ | ১৩০-১৩২ শ্লোঃ। 
কারস্থজাতি অতি নির্দয়, গর্ভবাসকালে কেবল দস্ত 
না থাকায় প্র জাতি জননীর মাংস ভোজন করে না। 
ব্রজেশ্বর ! মন্তুষ্যের মধ্যে স্বর্ণকাঁর, স্বর্ণবণিক্‌ ও কায়স্থজাতির 
তুল্য ধূর্ত ও দয়াহীন জগতে আর নাই। তাহাদের হৃদয় 
ক্ষুরধার সদৃশ, তাহাদের সমাদর নাই। কায়স্থজাতি শত 
ব্ক্তির মধ্যে একজন সাধু হইতে পারে, কিন্তু স্বর্ণকার ও 
্বর্ণবণিক্‌ ছুই জীতির মধ্যে কেহই সচ্জন হইতে পারে না। 
অগ্নিপুরাঁণে এই বচনটা পাওয়া যায়_ 
“সুভগা বিটভীতেৰ রাঁজবল্লভতঙ্করৈঃ | 
তক্ষ্যমানাঃ প্রজা রক্ষ্যাঃ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ ॥ 
রক্ষিতা তন্তয়েত্যস্ত রাঁজ্ঞ। ভবতি সা' প্রজা ॥ 
অগ্নিপুরাণ ২২৩। ১২। 


১৯৪৩ 


রাজবল্লভ ও তন্করগণ, বিশেষতঃ কায়স্থগণ প্রজাপীড়নে 
প্রবৃত্ত হইলে বিটভীতা স্ুভগার স্তায় প্রজা রক্ষা, করা রাজার 
অবশ্ত কর্তব্য ও পরম ধর্ম । 

ব্্মবৈবর্ত ও অগ্থিপুরাণের বচন দ্বারা বোধ হইতেছে যে 
পুর্বকালে কায়স্থেরা অতিশয় প্রজাপীড়ক, ধূর্ত ও নির্দয় 
ছিল, সেইজন্ঠ তাহাদের হস্ত হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা 
কর! রাজার কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইতিপূর্বে 
স্থৃতিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কায়স্থের৷ রীজসভার 
লেখক এবং সন্ধিবিগ্রহের কার্য করিত। পূর্বকালে 
কায়স্থের হস্ত হইতেই ব্রাক্ষণাদিকে ব্রঙ্গোত্তরাদি ভূমিদান, 
সীমানির্দেশ, ছাড় প্রভৃতি শাসনপত্র লিখিত হইত এবং 
তাহার! উপস্থিত থাকিয়া ত্র সকল ভূম্যাদির দানকাধ্যাদি 
সমাধা করিত। এই গুরুভার তাহাঁদের হস্তে থাকায় 
তাহারা সুবিধামত যে যেমন লোক, তাহার নিকট তদনুরূপ 
অর্থ সংগ্রহ করিতে কাতর হইত নী । অনেক সময়ে অগ্ঠায়- 
রূপে অর্থ সংগ্রহ করিত এবং সেইজন্য বৌধ হয় অনেকেই 
অযথা উৎপীড়িত হইত! কায়স্থেরা রাজার অতি প্রিক্পাত্র 
ছিল বলিয়া তাহাদের কোন অনিষ্টীচরণ করিতে কোন 
জাতি সাহসী হইত না, সুতরাং তাহাদের এ সকল অত্যাচার 
হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তই রাজার প্রতি ধর্দাশীন্ের 
আদেশ বিধিবদ্ধ হইয়াছে । তাহাদের হস্তে রাজোর 
তাঁর থাকায় তাহাদের উপর রাজার বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার 
আদেশ করা হইয়াছে । কারণ তাহাদের উপর বাজার 
বিশেষ দৃষ্টিপাত না থাকিলে, তাহারা আপন ইচ্ছানুসারে 
শাঁসনপত্র দ্বারা একদনের ভূমি অপরকে দান করিম! 
তাঁহাকে সর্বস্বান্ত, পিতৃপিতামহগত জন্মস্থান হইতে নির্ববা- 
সিত ইত্যাদ্রিরপ নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটাইতে পারে এবং 
তাহাতে রাজ্যেরও ঘোর অমঙ্গল হইবার সম্ভীবনা। এই 
জন্যই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণে কায়স্থ জাতির প্রতি কটাক্ষ করি- 
বার পরই লিখিত হইয়াছে-_- 
“সীমাপহারী ছুষ্টশ্চ ভূমিচৌরশ্চ হিংসকঃ। 
ভূমিদানাপহারী চ কালস্থত্রং ব্রজেদ্ধ বম্‌ ॥” জন্মথ ও ৮৫। ১৩৪ । 

লীমাঅপহ্রণকারী, দুষ্ট, ভূমিচৌর, হিংসাকারী এবং যে 
ভূমিদান অপহরণ করে, সে নিশ্য়ই কালম্্ত্র নরকে 
গমন করে। 

এ জন্যই মন্ধু বিধি করিয়াছেন-_ 

“কুটশাসনকর্তংস্চ * প্রক্ৃতীনাঞ্চ দুষকান্‌। 
স্্রীবালব্রাঙ্গণগ্নাংস্চ হন্যাদ্দিট্সেবিনস্তথা ॥ 


'কুটশীসনগ্য কর্তারে| বন্নৈব রাঞ্জাদিইং তত্রাঙজকৃতমিতি বদান্ত। 
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অমাত্যাঃ প্রাড়বিবাকো বা যৎকুর্ুযঃ কার্য্যমন্যথা । 
তত স্বয়ং নৃপতিঃ কুর্যযাৎ তান্‌ সহ্অঞ্চ দণ্ডয়েৎ ॥৮ 
মনুসংহিতা ৯। ২৩৪। 
মিথ্যারাজাজ্ঞাপত্রলেখক, প্রক্কতিবর্গের ভেদকারী, স্ত্রী- 
বালক ও ব্রাঙ্গণহস্তা এবং শত্রসেবীকে রাজ বধ করিবেন । 
অমাত্য অথব! প্রাড়বিবাক যদি কোন অর্থা প্রত্যর্থার 
অভিষোগ অধথা নিম্পন্ন করিয়া থাকেন, তবে রাজা স্বয়ং 
এ অভিযোগের পুনর্কিচার করিবেন এবং অন্যায় বিচারকারী- 
দিগকে সহত্রগুণ দণ্ড করিবেন । 
বাস্তবিক সন্ধিবিগ্রহকারী কারস্থগণ সকলেই যে উক্ত 
প্রকার অত্যাচারী ছিল, তাহা নয়। ব্রহ্গবৈবর্তের “শতেষু 
সজ্জনঃ সোহপি কায়ম্থঃ, এই বচন দ্বারা উক্ত সন্দেহ নিরাকৃত 
হইতেছে । মিতাক্ষরার মতে, কায়স্থের রাজার অতি 
প্রিয়পাত্র, অতি মায়াবী ও অতি হুদ্ধর্ষ। অতি প্রিন্বপাত্র 
বলিয়া রাজকর্মশচারী কায়স্থের উপর রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
জন্মিতে পারে । তাই বোধ হয় যাজ্ঞবন্ধ্য কায়স্থশব্দ উল্লেখের 
পরই বলিয়াছেন-_ 
“যে রাষ্্ীধিকৃত। স্তেষাং চারৈজ্ঞাত্বা। বিচেষ্টিতম্‌। 
সাধূন্‌ সম্পালয্নেদ্রাজা বিপরীতাংস্ক ঘাতয্বেখ ॥” 
যাজ্ঞবন্ধ্য ১। ৩৩৮ । 
রাজা যাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, 
গোয়েন্দা দ্বারা তাহাদিগের আচরণ জানিয়া যাহারা সাধু 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদিগকে সম্মানিত এবং যাহারা 
অসাধু বলির প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন। 
কমলাকরভট্ট শূদ্ধর্মতন্বে পদ্পুরাণীয় স্থষ্টিখণ্ড হইতে 
এই কয়েক্ট বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন__ 
“ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্ান্ত সর্পাকায়াদ্বিনির্গ তঃ | 
দিবানূপঃ পুমান বিভ্রৎ মসীপাব্রঞ্চ লেখনীম্‌ ॥ 
চিত্রগুপ ইতি খ্যাতো ধর্রাজসমীপতঃ। 
প্রাণিনাং সদসৎ কর্খলেখায় সনিরপিতঃ। 
বরক্ষণশতীন্দিরদ্ানী দেবাগ্র্যোর্যজ্রভৃক স বৈ। 
ভোজনাচ্চ সদা তক্মাদাহুতিরাঁয়তে দ্বিজেঃ | 
ব্রঙ্গকার়োছুবেো বন্মাৎ কায়স্থো। জাতিরুচাতে | 
নানাগোরাশ্চ তদ্বংশ্টাঃ কায়স্থা ভূবি সম্মতি বৈ ॥” (৪) 
ক্ষণকাল ধ্যাননিমগ্র হইলে বরঙ্গার সর্দকায় ভইতে এক 
র।ক্ঞাকৃতেতি পত্রকং রাজাধিবুতলেখকলিগিতমন্তি। শাসন" রাজাদেশ 


সগ্াধশানন' তত কৃটং কুর্ববপ্তি পালয়গি।' ইতি মেধাতিধি। 
(৪) উক্ত গ্লেকগুলি ভাগতবর্ষের নানাগ্থান হইতে স*গৃহীত পদ্ম- 


পুরাণীয় সৃষ্টিপ:৪ব ৫ পান হস্তলিপিতে পাওয়া গেল ন। উক্ত ক্লোক- | 
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স্থন্দর পুরুষ বাহির হইলেন, তিনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত, 
প্রাণিগণের সদসৎকন্্ম লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত তিনি ধর্ম 
রাজের নিকট নিযুক্ত হইলেন। ব্রঙ্গ! দেবাগ্নি মধ্যে সেই 
ইন্জিয়াতীত জ্ঞার্নী পুরুষকে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছিলেন, 
সেই নিমিত্ত ব্রা্গণেরা ভোজনকালে এ পুরুষকে আহুতি 
দিয়া থাকেন। ব্রহ্গকায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনি কায়স্থ 
জাতি * নামে বিখ্যাত হইলেন । তাহার বংশসম্ভৃত কায়স্থগণ 
নানা গোত্রে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছেন । (৫) 


গুলি মূল মহাপুরাণের অন্তর্গত অথব৷ প্রক্ষিপ্ত কিন? তৎপক্ষে বিল- 
ক্ষণ সন্দেহ রহিল। কমলাকরভট্ট-বিরচিত নির্ণয়সিষ্কুপাঠে জানা- 
যায়, তিনি ১৬৯২ থুষ্টান্দে জীবিত ছিলেন। ন্থুতরাং অনুন আড়াইশত 
বর্ষের পুর্বে ভাহারই রচিত শৃদ্রধর্দ্মতত্বে, উক্ত প্লোকগুলি উদ্ধত হইয়।ছে। 
অতএব প্লেকগুলির মৌলিকত্ব সম্বদ্ধে তিনিই দায়ী। 

* শ্রদ্ধাম্পদ তারানাথ বাচম্পতির বাচম্পতায অভিধানে-_ 

"ত্রক্ষকায়োস্তবে বম্মাৎ কায়স্থে। বর্ণ উচাতে ।” এইরূপ পাঠ আছে, 
উত্ত বচন অনুপারে কেছ কেহ কায়ন্থকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চমবর্ণ বলিয়। 
মনে করেন। কিন্তু বাচম্পত্যের এই পাঠ সঙ্গত নয়, এস্বলে কমল।- 
করের পাঠই সঙ্গত বলিয়া! বোধ হয়। কারণ চতুর্বর্ণের অতিরিক্ত 
পঞ্চমবর্ণ নাই ।-__ 

"ত্রাঙ্গণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্ঠন্ত্রুয়ো বর্ণ। ছিজ। তয়: | 
চতুর্থ একজাতিগ্ত শৃড্রে নান্তি তু পঞ্চম: ॥” মনু ১1 ৪। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশা এই তিনবর্ণ দ্বিজাতি এবং সংক্ষারবিহীন 
শ্দ্র একজাতি, এই চারিবর্ণ, এতগ্বাতীত পঞ্চমবর্ণ নাই ।--হুতরাং কায়- 
স্বকে এক স্বতন্ত্র বণ বল! যাইতে পারে ন|। 

(৫) পচিত্রগুপ্ত কথ” নামে তিনখানি ছস্তলিপি আমাদের হম্তগত 
হইয়াছে, এ তিনখানি হস্তলিপির প্রথম আরস্ত২ শ্লোক বাতীত আর প্রায় 
সকল গ্লে।কে এক্য আছে। আশ্চর্যোর বিষয় এইযে, এ তিন পুথির 
বর্ণনীর বিষয় এক এবং শ্লোকে প্লোকে মিল হইলেও প্রথম হস্তলিপির 
শেষে “ইতি ভবিধ্যোত্তরপুরাণে চি্রগুপ্তকথ।,” দ্বিতীয় হন্তলিপিতে “ইতি 
পদ্মপুরাণে উত্তরথণ্ডে চিত্রগুপ্তকথ1, এবং ভূতীয় হম্তলিপির সমাপ্তি 
পুপ্পিকায় "ইতি বিকুধর্মেত্তরে চিত্রপ্তপ্তকথ। সমাপ্ত" এইরূপ লিখিত 
আছে। বিষুধর্োত্তয় ও পদ্মপুরাঁণে-উত্তরথও্ড-নামধেয় যে দুইখানি হস্ত 
লিপি আছে, তাহার প্রারস্ত প্লেক এই-_ 


অন্বখষি উবাচ । 


মুনে কথয় ধর্মজ্ঞ কায়স্থানাঞ সন্ভবম্। 

কারন্থানাং কুতে! জগ্গ তেষাং কথয় সুব্রত ॥ ১॥ 

এতৎ সর্বসমাসেন ধর্মজোলি মনে! মম 1 
ভবিষ্যোত্তর আখাত হস্তলিপির প্রারস্ত গ্লোক এই-__- 


সত উবাচ। 


দত্তাত্রেয়ং মুনিবরং তপস।! দিব্য রপিণস্‌। 
উপগম্য সদাচারঃ পগ্রচ্ছদেং যুধিত্তিরঃ ৪ 
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যুধিষ্ঠির উবাচ। 


কেন পুণাব্রতেনৈব দানেন তপসা মূনে। 
্ব্গং যাস্তি মহায্সানস্তন্মে কথয় হুব্রত | 

প্রথম প্লোক ছুটি ব্যতীত অপর শ্লোকগুলিবাচম্পত্য অভিধান এবং 
শব্বকল্পপ্রমের দ্বিতীয় ও নাগরাক্ষরসংক্করণে তবিধ্পুরাণীক় বচন বলিয়। 
প্রা অবিকল উদ্ধত হইয়াছে। কিন্তু হুঃখের বিষয়, পান্সেতুরখণ্ড, 
ভবিধা, ভবিষ্যোত্তর ও বিুধর্টেত্তর এই চারিখানিরই বিভিন্ন গ্বানের 
81৫,থানি মূল হত্তলিপি দ্বেখা হইল, কিন্ত কোন মূল শ্রস্থে উক্ত চিত্রগুপ্ত 
কথ। ও ইহার ফ্লেরকগুলির নিদর্শন পাওয়া! গেল না। আজকাল যেমন 
রাধাহৃদয়, কালহস্তীমাহাত্মা, গ্ীরঙ্গ মাহাত্মা প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থ ব্রহ্গাণড- 
পুরাণের অন্তর্গত বলির। নির্দিষ্ট হইলেও সেগুলি মূল ব্রহ্মাও মহাপুর?ণের 
অন্তর্গত নয় । [বিশ্বকোব কাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত ব্রঙ্গাওপুরাণের মৃখবন্ধে 
মন্তবা দেখ।] সেইরূপ উত্ত “চিত্রগুপ্তকথ।” বিভিন্ন পুরাণের ন্মন্তর্গত 
বলিয়। পরিচিত হইলেও উহ! যে মূল পুরাণ রচিত হইবার বহুকাল পরে 
লিখিত এবং মূল মহাপুরাণের অন্তর্গত নয়, তাহ স্থির। নারদীয়পুরাণের 
পূর্ববভাগে পদ্ম, ভবিষা ও বিষ্ঞধর্টোত্তরবর্ণিত বিষয়ের অনুক্রমি কা দেওয়!] 
হইয়াছে, তাহাতেও এ সকল পুরাঁণমধো যে চিত্রগুপ্ত ব্রতকথ। আছে, 
এখন কোন কথ! লিখিত হয় নাই। সুতরাং এরূপ হস্তলিপির উপর নির্ভর 
করিয়া প্রাচীন কায়স্থ জাতির প্রকৃততত্ব নির্ণাত হইতে পারে না। কেবল 
যাহার! চিত্রগুপ্তরত করিয়! থাকেন এবং করিতে অভিলাধী, তাহা দের- 
কৌতুহল নিবারণার্থ “চিত্রগুপ্ত কথ।” অনুবাদসহ উপরোক্ত শ্লোকঘয়ের 
পর হইতে উদ্ধৃত হইল। 


দর্তাত্রেয় উবাচ । 


প্রিকালজ্ঞং মহ [প্রাজ্ঞং পুলস্তাং মুনিপুক্বম্‌। 
উপসঙ্গমা পপ্রচ্ছ ভীক্মঃ শগ্বভূতা ম্বর: | 

চতুর্ণ মণি বর্ণান।মাশ্রমাণাঁং তখৈব চ। 
সন্ভবঃ সঙ্কর।দীনাং শ্রুতে| বিস্তরতে। ময়! ॥ 
কায়স্থ ইতি যে লোকে খাতাশ্চৈব মহামনে। 
ভূয় এব মহাবাহে।। শ্রোডৃমিচ্ছামি তত্বতঃ ॥ 
নৈষাব। দানশীলাশ্চ দেবপিতৃপবায়ণীঃ | 
সধিয়' সর্পশাস্েষে কাব্য।লঙ্কারবোধকাঃ ॥ 
পোট্টীরে। নিজবর্গাণাং ব্রহ্মণ।নাং বিশেষত2 | 
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথবন্থ মহাযুনে । 
এতন্মে সংশয়ং বিপ্রা। বক্ত.মরন্তশেষতঃ | 
ইতি পৃষ্ে! মুনি প্রাহ গাঙ্গের শুগু তত্ত: । 


পুলস্তয উবাচ । 
শুণু গাঙ্গেয় বক্ষ্যামি তেষামপি চ কারণহ্‌। 
ন ্রুতং যৎ ত্বয়! পূর্রবং তন্সে কথয়তঃ শৃণু ॥ 
যেনেদং সকলং বিশ্বং স্বাবরং জঙ্গমং তথা । 
উৎপার্দা পালাতে ভূষ্কো নিধনায় প্রকল্পযতে ॥ 
অব্যক্তঃ পুরুষঃ শান্তে। ব্রহ্ম! লোক পিতামহ: । 
বথাহহঞজজৎ পুরা বিশ্বং কখয়ামি তব প্রভে। ॥ 


কায়স্থ 


০ 
সাল 


মুখতে! ব্রাঙ্ষণে। জাতে বাহভ্যাং ক্ষত্রিয়স্তথা । 
উরুভ্যাঞ্চ তথ! বৈগ্ঠঃ পল্ত্যাং শুত্রঃ সমুস্তবঃ ॥ 
দ্বিচতুঃষট্পদাদীংশ্চ সপ্লবঙ্গসরীন্যপান্‌। 
এককালেহস্থজৎ সর্ধ্বং চন্ত্রসূর্ধাগ্রহাংস্তথ ॥ 
এবং বহুবিধানেন বিশ্বমূৎপাদ্য ভরত !। 
উবাচ তং হুতং শ্রেষ্টং কশ্তপং চাঁতিতেজসম্‌ ॥ 
প্রযত্েন চিরং পুক্র জগং পালক সুব্রত । 
ইতাজ্ঞাপা হুতং লো্টং ধবিসম্ভবহেতু কম্‌ ॥ 
ততস্ত ব্রহ্মণ! তেন বৎ্কৃতং তম্িবোধ মে। 
দ্শবর্ষসহত্রাণি দশবর্ষশতানি চ। 

স সমাধিং সমাধায় স্বিতোইভূৎ কমলাসনে ॥ 
স্থিতে সমাধৌ সকলং ফড়ুতং তদ্দামি তে । 
তচ্ছরীরাম্মহ বাঃ গ্যমঃ কমললে (চন? । 
কম্ব,স্রীবে। গুড়শিরাঃ পুর্ণচন্ত্রনিতাননং । 
লেখনীচ্ছেদনীহস্তে! মসীভাজনসংযুতঃ ॥ 
নি:স্তা দর্শনে তস্থোৌ ব্রাহ্মণো হব্যক্তঅন্মন; । 
উত্তমঃ স্থবিচিত্রাঙ্গে। ধ্যানস্তিমিতলোচন: ॥ 
তাক্ত।1 সমাধিং গাঙ্গের ! তং দদর্শ পিতামহ; । 
অধোদ্ধন্তন্নিরীক্ষাাথ পুরুষঞ্চাগ্রতঃ স্থিতম্‌ ॥ 
পপ্রচ্ছ কো ভবানগ্রে তিষ্ঠতে পুরুযোত্রম। 
ইতিপৃষ্টো হত্রবীস্তীন্ম ব্রহ্ম।শং কমলোন্তবম্‌ ॥ 


পুরুষ উবাচ। 
উৎপন্নো বিধিন1 নাথ ত্বচ্ছরীরান্র সংশয়ত। 
নামধেয়ং হি মেতাত! বজ্জ,মহ্ন্ততঃ পরম্‌। 
যথোচিতর্চ বৎকার্ধ্যং তৎ ত্বং মামন্ুশাসয় ॥ 


পুলস্তা উবাচ । 
ইত্যাকণ্য ততো ব্রহ্ম! পুরুষং স্বশরীরজম্‌ । 
প্রহষা প্রাভাবাচেদমানন্নিতমতিং পুনঃ ॥ 
স্বিকমাধায় মেধাবী ধ্যানস্থশ্চাপি হুন্দরঃ। 


ব্রন্ষমোবাচ । 
মচ্ছরীরাৎ সমুস্তুত স্তম্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞক:| 
চিত্রগুপ্তেতি নায়! বৈ খ্যাতো ভৰি ভবিষাসি । 
ধন্মাধর্মবিবেকার্থং ধর্মরাজপুরে স্। ॥ 
স্থিতির্ভবতু তে বস! মমাজ্ঞাং প্রাপা নিশ্চলাম্‌। 
ক্ষত্রবর্ণোচিতোধর্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি ॥ 
প্রজাঃ সথজন্ব তৌঃ পুত্র ভূবি ভারসমাহিত: ৷ 
তন্মৈ দত্ব। বরং ব্রহ্মা! তত্রেবাস্তরধীয়ত ॥ 


পুলস্তয উবাচ। 
চিত্রপুপ্তাস্বয়ে জাতাঃ শৃণুতান্‌ কথয়ামি বৈ। 
গৌড়াখা। মথুরাশ্চৈব ভর্টনাগরসেনকাঃ॥ 
অহিষ্ঠানাঃ শ্রীবান্তব্য! শৈকসেনাত্তখৈষচ । 
কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেযু অশ্বষ্ঠাদ্যা নরাধিপ ॥ 


কায়স্থ 


পুজান্‌ বৈ স্বাপয়ামাস চিক তরগুপ্তো মহীতলে। 
ধর্ম (ধশ্মবিষেকজ্ঞশ্চিত্রণগডপ্তেো মহামতিং ॥ 
ভুয়ন্তান্‌ বোধয়ামাস সর্বসাধনমুত্তমম্‌। 
পুজনং দ্বেবতানাঞ্ পিতৃনাং বজ্ঞসাধনম্‌॥ 
বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সঞ্ধব(তিখিসেবনম্। 
প্রজাভ্যঃকরমাদার ধর্ম ধর্মবিলোচনম্‌। 
কণব্যং হি প্রযত্বেন পুজা: ! স্ব্গন্ত কামায়! ॥ 
যা! মার! প্রকৃতিঃ শক্তিশ্চণ্ডী চণ্ডপ্রকধিণী । 
তঙ্ঠাস্ত, পূজনং কান্যং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কম্‌। 
স্বর্গাধিক।রমাসাদ্য যতোধন্ঞভুজঃ সদ । 
ভবস্তিঃ সা সদা পুজা মিষ্টাপ্লৈশ্চ হর।দিভিঃ ॥ 
ভবতাং সিদ্ধিদা! নিতাং পুজদ। সাতু চগ্ডিক।। 
তথাচেোক্ত। সুরাপেয়া বানপেক় দ্বিজাতিভি: ॥ 
১বষঝুবং ধর্মমাশ্রিত্য মদ্বাক্যং প্রতিপ।লয়। 
কর্তব্ং হি প্রধত্বেন লে।কত্রয়হিতায় বৈ॥ 
অনুশিষ্য হতানেবং চিত্রগুপ্তে। দিবং যযৌ । 
ধর্মরাজন্তাধিকারী চিত্রাগুপ্তে! বভুবহ ॥ 
এবং ভীম্ম ! সমুংপন্নাঃ কায়স্ব! ষে প্রকীর্তিতা: । 
যে শ্রেষ্ঠান্তে ময় খ্যাতাঃ সংবাদং শৃণু তৎপরম্‌ ॥ 
অহং তে কথরিষ্যামি বিচিত্রং পরমাস্ভুতম্‌ । 
প্রভাবং চিত্রগুপ্তস্ত সমুস্ত তং যথ| পুনঃ ॥ 
পুলন্ত্য উবাচ.। 
সৌদাসে। নাম রাজাভৃৎ সমস্তে ক্ষিতিমগ্ডলে। 
সদ পাপরতঃ সোহখ ধশ্শাধন্দ্ং নবিন্দতি ॥ 
স যথ। স্বর্গবা সদ্য লেভে পুণ্যফলং শৃণু ৷ 
সর্রবপাপে ছুরাচারঃ সর্ববধশ্থবিবর্তিত: ॥ 
রাজনীতিগতং ধন্মং ন জানাতি কথকন। 
হ্বতদদদশে বাদয়ামাস ডিগ্ডিমং স নরাধিপঃ | 
ন দাতব্যং ন ষছব্ং দৈবং পিং কদাচন 
অ।তিথ্যজপকলশ্থীণি তপঃ সাধনমুন্তমম্। 
ন কঞবা- নরৈঃ কপি ময়াক্ঞুপ্ত মহীতলে। 
এবমাভ্াতবাল্লোকে দৈবপিত্রেরকশ্রণি ॥ 
পরেহাজা স্থকং দেশং ততো দেশাস্তরং বযে।, 
যে কেচিদ্বসতিং চকুদেপেবু ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ 
নৈবল্ষন্ত" প্রকুষুণন্তে দৈব পিত্রযং কদাচন। 
তন: প্রভৃতি গাঙ্গের ! ন যন্তরহবনং কচিং। 
নকোহপি কুরুতে ভীদ্ম। পণ” তর নিষেবতন 
অগ্রহীদ্‌ ব্রা্ষণার্দিভ;ঃ কর” ধর্দ্মবিছুষকহ ॥ 
অহ্থে] ধর্ছভূতাং শ্রেন্চ শপু কর্শবিপাকজম্। 
কালেনাহ্ছেন গাঙ্গের সৌদাসে। বিচরন্‌ সহীস্‌ £ 
কার্থিকে শুক্লপক্ষেচ দ্বিতীয়! চোন্তমা! তিথি; ৷ 
তশ্চাং কার্যাক কাযগৈশ্চিত্রগুপ্তশ্ পুজনস্‌ ॥ 
অহত। ভুক্তিভ।বেন ধুপদীপাদ্যলগ্কুতস, ৷ 
দৈবঘে।গ(ভখাকাত; সেঁদাসঃ পযাটন্মহীস, ॥ 


[| ৫৭২ ] 


কায়স্থ 


দৃষ্ট1 পপ্রচ্ছ কন্তেদং পৃূজনং ক্রিয়তে শুভে । 
তে উচু শ্চিত্রগুপ্তন্ত পুজাকর্্ম শুভং নৃপ॥ 
রাজোবাচ। 
অহমেব কররিষ্যামি চিত্রগুপ্তন্ত পুজনম.। 
ততশ্চ বিধিবৎ শ্বনং কৃত্ব। চৈব নরাধিপঃ ॥ 
শ্ন্ধাযুক্তশরীরেন দু, চ পুজনং ততঃ। 
কব্াতু পুজনং তত্র চিত্রগুপ্তহ্ত ভক্তিতঃ ॥ 
গত পাপোই২ভবৎ সদ; সৌদাসে। ২সৌ মহীপতিঃ। 
চিত্রগুপ্ত প্রভাবেন গতে1! লোকং সুরালয়ম, । 
ইদং বিচিত্র মাহাত্মাং চিত্র গুপ্ত প্রভাবজম্‌। 
কথিতং নৃপশার্দল | কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছলি ॥ 
ইত্যাকর্প) ততে! ভীম্মঃ প্রতাবাচ মুনিং ততঃ ॥ 
বিধিনা কেন তত্রাপি পুজাকার্যয মহামুনে ॥ 
কোমস্্রঃ ফোবিধিস্তত্র সর্ববং তদ্বদ মে প্রভো। 
যামাসাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠ ! সৌদাসঃ ম্ঘর্গমাপ্তবান্‌॥ 
পুলস্ত্য উবাঁচ। 
চিত্রগুপ্তহ্ পুজার বিধানং কথয়াম্যহুম, | 
নৈবেদ্যের্খ তপক্ৈশ্চ যখ।কালোস্তবৈঃ ফলৈ: ॥ 
গ্ধপুল্পোপস্থারৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সগন্ধিভিঃ । 
নানাপ্রকারৈঃ নৈবেদঃ পউবস্ত্রৈঃ হুশে।ভনৈঃ ! 
ভেরীশম্ঘমুদঙ্গৈশ্চ পটহৈশ্চৈব ডিগিভিঃ ॥ 
চিত্রগুপ্তন্ত পুজা য়াং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্থিত: 1 
নবকুস্তং সমানীয় পানীয়পরিপূরিতম, ৷ 
শর্করাপূরিতং কৃত্বা পাত্রং তস্তে (পরি হ্যস্তেৎ ॥ 
পুজাকালে প্রবত্তেন দ।তব্যঞ্ ছিজন্সনে । 
ব্রাহ্গণান্‌ ভে।লয়েন্তত্র কাযন্বানপি মস্্নি২ ॥ 
মসীতাজনসংযুক্তং সদ। চরসি ভূতলে। 
লেখনীচ্ছেদনীহস্তচিব্রগুপ্ত নমে! হস্ততে। 
চিত্রগুপ্ত নমস্তভাং নমন্তে ধন্মরূপিণে । 
তেষাং ত্বং পলকে। নিত্যং নমঃ শান্তিং প্রষচ্ছূম ৭ 
অস্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র চিত্রগুপ্তহ্ত পুজনম.। 
এবং সংপুজ্য বিধিবৎ সৌদাসো ভক্তিভাবতঃ ॥ 
অচিরাৎ পাপবতমুক্তে। রাজাং কৃহা! মতো নৃপঠ। 
নীতোহসৌ যমদূতৈশ্চ যমলোকং ভয়।নকম. | 
চিন্রগুপ্তস্তদ! পৃচ্ছচ্ধন্নরাজে। হপি ভারত; ॥ 
ধর্্মরাজ উবাচ। 
সৌদাসোহসৌ ছুরাছারঃ পাপকর্লদারতঃ | 
যানি কানি চ পাপানি রাজাসৌ কৃতবান্‌ ডুবি ॥ 
পৃষ্টোহসৌ ফমরাজেন ধর্্াধর্মবিশারদঃ । 
ধন্মরাজং ততঃ প্রাহ চিত্রগুপ্টো! মহামতি: ॥ 
বৰিপ।কং ধর্দজং জ্ঞাত! তং প্রহস্যাব্রবীন্ঘচঃ | 
চিত্রগুপ্তঃ উবাচ । 
জানেহহং পাঁপকর্াসৌ রাজাকসং বিদিতঃ সদ! । 
ত্বৎ প্রসাদ্দাদহং সৌরে ! পুজো হশ্খি বহুধাতলে । 









স্ব স্পা 
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তয়। দত্তং বরং মানং ভক্তত্েহহং সদাপ্রিয়ঃ। 

ইতি জ্ঞাত বদাম্যত্র রাঁজ। পাপোহস্তি মে মতি ॥ 
পুজ।ং চকার রাজাহসৌ দৃষ্ট1 পুজাক মামকীম্‌। 
অতন্তষ্টেহশ্মি হে দেব। যাতু বিষুপদং নৃপ:॥ 
যমেনাজ্ঞ।পিতে। রাজ! বৈধঃবৎ পদমা গুবাম | 

যে চান্যে পূজয়িষাস্তি চিত্রগুপ্রং মহীতলে । 
কায়স্থা: পাপানর্,জা যাহ্স্তি পরমাং গতিম.| 
তন্মাং ত্বমপিগাঙ্গেয়! পৃজ।" কুরু বিধানতঃ ॥ 


দত্বাত্রেয় উবাঁচ। 


মুনের্চনমকর্ণ্য ভীম্ম প্রযতমানসঃ। 
চকার পূজনং তত্র চিত্রগ্রপ্তস্ত তংপরঃ॥ 
কান্তিকে শুক্ুপক্ষে৩ু দ্বিতীয়।য়াঞ্চ ভারত। 
যমঞ্চ চিত্র প্ত% যমদুভাংশ্চ পুজয়েৎ॥ * 
আতা যম'ঠীয়েতি স"জ্ঞ। লেকে বভ্তৃব। 
(তনৈব ভগিনীহ্স্তে ভে।স্তবাং পুষ্টিবর্ধীনম্‌ ॥ 
নিত্যং যশস্তম্।রষাং সর্বকামার্থসিদ্ধিদম. | 
দ।নানি দ।পত্যদ-স্তু ভগিন্যৈ চ বিশেষত: ॥ 
কালে তরচ সংপুর্জা চিত্রপগুপ্রঞ্ক লেখকম্‌। 
চিত্রৈশ্চ চিত্রপুপ্পৈশ্চ রন্তচন্দনমিশ্ৈতঃ | 
নেবেদাং দীয়তে তশ্মৈ মোদকং গুড়মিশ্রিতম্‌ ॥? 
ভীগ্গোক্ত প্রার্থনা যথা__ 
উৎপত্থৌ এলয়ে চৈব ত্যাগে দানে কৃতাকৃতে। 
লেখকঝং সদ! শ্রীম।'শ্চিত্রগুপ্রনমো হস্ততে ॥ 
শ্রিয়া সহসমুত্পন সমুদ্রমথনো।স্তব | 
চিব্রগপ্ত মহাবাহে। ! মমাদা বরদেো ভব॥ 
চিঅগুপ্তস্থ সন্তষ্টে। ভীম্মায় চ বরং দ্দৌ। 
মত্প্রসাদান্মহ।বাহো। মৃতুাত্তে ন ভবিষাতি ॥ 
স্মরিষাসি যদ! মৃত্াং তদ। মৃত্ার্ভবিষ্যতি। 
ইতি তশ্মৈ বরং দত্থ। চিত্রগ্ুপ্তো দিবং যুয়া॥ 
অনেন বিধিন। যস্থু চিত্রগুপ্তন্য পুজনমূ। 
করিষ্য(ত মহাবুদ্ধে তলা পুণ্যফলং শৃণু ॥ 
ইহৈব বিবিধান্‌ ভে।গান্‌ ভুক্ত। সর্ববান্‌ মনোরথ।ন্‌। 
অক্ষয়ং বিফ্ুলোকঞ্চ নরে! যতি ন সংশয় ॥ 
চিত্রগুগুকথ।ং দিব্য।ং কায়ন্থোতপত্তিমংজ্ঞকম্‌। 
ওক্তিযুক্তেন মনদ। যে শৃণপ্তি নরোত্তমা:॥ 
দীর্ঘ।য়,ষে। ভবিষাপ্তি সর্ধ্ববাধিবিবর্জিতা:। 
সব্ধে বিষুপদং যান্তি যত্র যাত্তি তপোধনা:।” 
দণ্ডত্রেয় কহিলেন-__সর্ব্বশান্ত্রবিদ মহানুভব ভীম্ম ত্রিকালজ্ঞ মহা" 
প্রাজ্জ খাবশ্রে্ঠ পুজন্তাকে জিজ্ঞীসা করিলেন, “হে ব্রপ্ধন! আমি 
প্রাঙ্গণাদি চাতুর্বর্ণের উৎপত্তি ও আশ্রম ততুষ্টয় এবং সঙ্করজ।তিগণের 
উৎপত্তির বিষয় বিশেবরাপে অবগত হইয়াছি। হেমুনে! লোক মধ্যে 
কায়স্থদিগের উৎপত্তির কথ। বিশেষ বিখ্যাত। তাহার! বিফুতক্তিপর!' 
য়ণ, দানশীল, পিতৃযজ্ঞপরাঘণ, সর্বশান্ত্রে হপগিত। কাব্যালকঙ্কারজ্ঞ ও 


৯৪৪ 
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স্বজনগণের বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণগণের প্রতিপালক। হে মহগ্রাজ্জ! এ 
এরূপ সদ্গুধালঙ্কৃত কায়স্থদিগের উৎপাত্তর বিষয় বিস্তারিতরূপে শুনিতে 
ইচ্ছা! করি। অনুগ্রহপূর্বক আমার সংশয় দূর করিয়! সন্তোষ বিধান 
করুন।” মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্তা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন __ 
হেগঙগেয়! ইতিপূর্বে যাহা! তোমার শ্রুতিগোচর হয় নাই; আমি 
দেই কায়ন্থদিগের উৎপত্তির কারণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ ফর।_হে 
ভীত্ম ! যিনি এই স্থাবরঙঙ্গমান্সমক বিশ্বমংসার স্থাষ্টি করিয়! প্রতিপালন 
এবং প্রলয়কাঁলে সংহার করেন, সেই অবাক্ত পুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা এই 
জগতের যেরূপ সৃষ্টি বিধন করিয়াছেন, তাঁহ। কহিতেছি শ্রবণ কর। 
হে ভারত! ব্রচ্মার মুখ হইতে ব্রাঙ্গণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উরু হইতে 
বৈগ্ত এবং চরণ হইতে শুর এবং শ্বেচ্ছা পূর্বক দ্রিপদ্দ, চতুপ্পদ্‌, ষটপদ্, 
কীট, প্রবঙ্গম, সরীহ্গপাদি প্রার্ণবর্গ এবং চন্দ্র হুর্ধ্য গ্রহনক্ষব্রাদি এক- 
কালে সৃষ্ট করিলেন। তিনি এই প্রকার ববিধাংন বিখসংসার সৃষ্টি 
করিয। অতি তেজখী আপন জোগ্ঠপুন্ন কথপকে আহ্বান করিয। 
বলিলেন, হে পুল! অতি যত্ুপুর্বক এই জগৎ প্রতিপালন কর। ব্রঙ্গা 
এই প্রকার সুষ্টি বিধান করিয়। তদনগ্তর যাহ করিয়।ছিলেন, তাঁহ। 
শ্রবণ করুন। শান্তমানস মহা কমল।সন হৃষ্টিবিধননন্তর গ্কির- 
চিত্তে ইন্দ্রি়্গনকে সংযত করিয়| ১১০*০ বংসর সমাধিগ্ন হইলেন। 
তিনি এইরূপ সমধি অবলম্বন করিলে যাহ হইয়/চিল তাহাও বলি 
তেছি শ্রবণ কর! তদনন্তর অব্যক্তজন্মা সেই ব্রঙ্গার কায় হইতে 
হ্ঠামবর্ণ, পদ্মলে।চন, কন্ধুগ্রীব, গুঢ়শির1, পরমহ্ন্দার এক পুরুষ উৎপন্ন 
হইয়া, লেখনী, ছেদনী ও মনীগাত্র হস্তে তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। 
হেগান্ষেয়! পিতামহ ব্রদ্ধা। সমাধিভঙ্গ করিত সন্মুখস্থিত ধাঁনপরায়ণ 
স্ুবিচিত্র-গঠল উত্তম পুরুষকে দর্শন করিলে, দেই পুর্ন পরগভ প্র 
সহকারে ব্রহ্মার আপাদমণ্তক নিরীক্ষণ করিয়! ক'হলেন, হে তাহ! 
আমার নম কি এবং আমার উপধুক্ত কায্যে আমাকে নিয়োজিত 
করুন। ভগবান্‌ ব্রঙ্গা খ্বকায়সম্ষ্চন পুরুষের হমধুরব।ক্য তাবণ করিয়। 
আনন্দিত চিত্তে কিনেন, হে বংস! আম স্থিরচিত্ত হইয়। হন্দব 
সমাধি হইলে তু'ম আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াচ। এনিনিভ 
তুমি সংসারে কায়গ্থ ন।মে খ্যাত হইল আর তোমার নাম চিত্রপুপ্ 
হইল । ধর্্াধর্মবিচারার্থ ধশ্মরাচজর সহায় তোগার স্বন নিরপিত 
হইল। তুমি তথায় তব।ছত হয় ক্রবণাদির ধর প্রতিপালন এক 
পৃথিবীতে ভারসমন্থিত প্রজ] সৃষ্ট কর। ব্রঙ্গা এই বর দান করিয়। 
তথা হইতে অন্তর্ধান হইলেন। হে কুরুবংশবিবর্ধন! অতঃগর চিত্র- 
গুপ্তের বংশকীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ভর্ট, নাগর, সেলক' 
গৌড়, শ্রীবান্তব্য, মাথুর, অহিষ্ঠান, শৈকসেন এন" আন্বষ্ঠ চি্গুপ্তেব 
এই উত্তম কয়েক পুরু জন্মগ্রহণ করিলে, মহামতি চিত্রপ্তএ 
এই সকল বিচারক্ষম পুল্রগণত্ষে দন করিয়া অতানন্দ চিত্তে 
পৃথিবীমণ্লে স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সর্ধবনিদ্ধিপ্রদ উপদেএ 
করিলেন। হে পুক্রগণ ! তোমরা ন্বর্গ কামনা করিয়! সর্বন1 
দেবার্চনা, ব্রাঙ্গণদিগের পালন, অতিথি মেব। এবং ধন্দাধন্মবিচ।রপৃর্র্ধক 
প্রজাগণের করগ্রহণ করিবে এবং তোমাদিগের কর্তব্য থে যত্রপূন্ধক 
পুজোৎপাদন করিয়। ন্বর্গ কামন। করিবে । | 
মহাপুরুষেরা যে মহামায়র প্রভাবে দিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সু? 


কারস্থ 


যজ্ঞাংশভোজী হম, তোমরাও অর্ধনা সেই চগ্ডানরমধিবী চণ্ডীর 
ধ্যানপরায়ন হইয়া ফল পুম্প ধুপদীপাদ্ধি নান! উপচার*সহযোগে 
পুজা করিবে । তাহা হইলে তিনি তোমাদিগের প্রতি পুক্রদাত্রী ও 
সর্ধবনিদ্ধিপ্রদা হইবেন। আর দ্বিজাতির অপেন্। যে সুরা তাহাও 
চঙ্িকাপুজনার্থ তোমাছিগের পেযর় হইল। কিন্ত তোষর! 
লোকন্ব় হিতের নিমিত্ত বৈষবধর্ণ আশ্রয়পূর্বক আমার আজ 
প্রতিপালন করিষে। চিত্রগুগতদেব পুত্রদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান- 
পূর্বক ন্বর্গে গমন করিয়া ধর্থযাজের মন্ত্রী হইলেন। হেীম্ম ! আপনি 
যে আঙাকে কারম্বদিখের উপাখ্যান জিজ্ঞ।সা করিয়াছিলেন, তাহার! 
এইরূপে উৎপন হইয়াছেন । এক্ষণে চিত্রগুপ্ডতের মাহাস্য শ্রবণ করুন । 

পুলন্ত্য বলিলেন--"এই পৃথিবীমণ্লে সৌদাস নামে এক রাজ! 
সর্ব] পাপকর্টে রত থাকার ধর্মাধর্ম কিছুই বিচার করিতেন ন|। 
কিন্ত তিনি যেকারণেস্থিরন্ব্গ লাভ ফরিয়াছিলেন তৎপুণ/ফল শ্রবণ 
করুন। এ সৌদাস রাজ অতান্ত ছুরাচার, বর্ধপ্রকার পাপকর্ধে রত, 
ও সর্ববধর্ম্মবিবর্ধিত ছিলেন। রাজনীতি কিছুমান্ধ জ্ঞাত ছিলেন ন! 
এবং অতিথিসেব। প্রভৃতি কোন উত্তম কর্ম সাধন করিতেন ন1। 
তিনি দ্িজাতিদ্বিগকে দেব পিতৃকর্্থ ও যজ্ঞাদি কিছুই করিতে দিতেন 
না। স্বঘ্বেশে কিযর়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া বিদেশভ্রমণে গমন 
করিলেন । পৃথিবীষগলে ব্রাঙ্গণাদি যে কেহ বসতি করিতেন, তাহার! 
কেহই বজ্ঞহবনাদ্ি কর্ণ করিতে পারিতেন না। হে ভীম্ম! তিনি 
কখন কোন পুণ্যকর্প করেন নাই। সেই বিদুষক রা! ত্রাহ্গণদিগের 
কর গ্রহণ করিতেন। হে ধার্ন্িকশ্রেষ্ঠ ভীম্ম! ভাহার কর্মফল শ্রবণ 
করুন। পাপাক্স। সৌদাস কোন সময়ে পৃথিবী পর্যটন করিতে 
করিতে দেখিলেন যে, কাঠুকমাসে শুর্রুপক্ষে উত্তম। দ্বিতীয়া 
[হিতে চিত্রগুপ্তের পুত্র! কর্তব্য বলিয়। কারস্থের|! ভক্তিত।বে ধূপ- 
দীপাদি নান! উপচারে চিনত্রগুপ্তদেবের পুজা! করিতেছে। সৌদাস 
রাজা তথায় গমন করিলেন এবং তাহাদের পুজ। দেখিয়। পরম 
সস্থাষে ভক্তিভাবে চিত্রগুপ্রদ্দেবের পুজ। করার তৎক্ষণাৎ নিপ্পাপ 
হইলেন। যথ।কালে মৃত্যু হইলে চিত্রগুপ্ের প্রভাবে তিনি বিফুলোকে 
গমন করিলেন। অতএব চিত্রগপ্তের বিচিত্র প্রভাব ও মাহাত্মা তোমাকে 
কহিলাম। হে নৃপশার্দূল ! এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
কহেন) 

ভীগ্ঘ যুনিবরের এই সকল কথা! শ্রবণ করিয়। বলিলেন, হে মহামুনে ! 
কেন বিধানে ও কোন্‌ মন্ত্রে চিত্রগুপুদেবের পুঞ্জা করিতে 
হয়, তাহা! আমাকে বলুন? যাহার পুজ| করিয়৷ সৌদাস রাজ। 
স্থিব স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন । পুলস্ত্য কহিলেন, চিত্রগুপ্তের পুজ।র 
[বধি কহিতেছ্ি, শ্রবণ করুন। গন্ধ-পুষ্প-ধুপ-দীপাদি উপহার দারা 
মস্ত ব্যকি শ্রস্ধ! 'ও ভক্তিযুস্ত হুইয়। চিত্রগুপ্টের পৃ! করিবেন। 
জলপুরিত নূতন কললনোপরি শর্করাপুর্ণ পাত্র রাখিয়! পুজান্তে 
স্বিজাতিদিগকে দান করিবেন। তদনগর ব্রাঙ্গণ ও কায়ন্থদিগকে 
স্টোজন করাইবেন। 

“হে চিত্রগুপ্ত ! তুমি মসীপাত্র লেখনী ও ছেদনী হস্তে ধারণ করিয়। 

পৃশিবীমগুলে র্ধদ! অ্রমণ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার! হে চিত্রগুপ্ত ! 
তোষাকে নমস্কার । তুষি সাক্ষাৎ ধর্মরূগী, তোমাকে নমস্কার | 


[ ৫৭৪ ] 


কাযন্ছ 


স্বন্দপুরাণে রেণুকামাহাত্মে (৬) কারস্থ জাতির উৎ. 
পত্তি সম্বন্ধে এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে 


তুমি লোক সকলের নিত্যপালক,তুমি আমাকে মঙ্গল প্রদান কর, তোমাকে 
নমস্কার করি ।” মহারাজ সৌদাস ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে এইর়প মন্তঘার। 
চিত্রগগুদেষের পুজ| করায় অচির।ৎ সব্বপাপ হইতে মুজ হইয়াছিলেন। 
রাজাভোগান্তে মৃতু হইলে যমদুতের| তাহাকে ভয়ানক বমপুরীতে আনয়ন 
করিল। তাহাকে দেখিয়া! ধর্মরাজ চিত্রগগুকে এইরপ কহিয়া- 
ছিলেন। “এই ছুরাচার সৌদাস রাজ! সর্ধবদ! পাঁপকর্শে রত থাকিয়! 
নিরস্তর সংসারমধ্যে নানাবিধ পাপাচরণ করিয়ছেন।” ধর্থরাজ এই- 
রূপ কহিলে, ধর্াধর্মবিশারদ মহামতি চিত্রগগ্ত মৌদাসের কর্দজনিত 
বিপাক জ্ঞাত হইয়া হান্ডপূর্বক ধর্মরাজকে বলিলেন-_ 

"এই সৌদ্াস রাজ। সর্ব! পাঁপকর্টে রত ছিলেন, তাহা! আমি জাত 
আছি। হে হুর্যপুত্র! তে।মার প্রসাদদে তোম! কর্তৃক শ্রেষ্ঠ গ্বান 
প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে আমি পুজ্য হইয়াছি। সৌদাস রাজ! 
পাপকর্ণ করিয়াছে বটে, কিন্ত হে দেব! এই পৃথিৰবীমণ্লে একদ। 
আমার পৃজ। দেখিয়। এই রাজ! ভক্তিভাবে আমার পুজ1 করিয়াছিলেন, 
সেই হেতু আমি তু হইয়া বিষুণপদ প্রাপ্তার্থ বর প্রদান করিয়াছি। 
এই কথ! শুনিয়। ধর্শরাজ বিষুপদ্ প্রাপ্তির অন্থুমতি করিলেন। 
অতএব পৃথিবীতে যে কারস্থের] চিত্রগুগুদেবের পুজ! করিষেন, 
তাহারা সর্ধপাপমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিবেন। অতএব হে ভীম্ম! 
তুমিও বিধিপূর্বক তাহার পৃজ| কর। 

দত্তাত্রের কহিলেন, পুলন্তোর এই কথ! শ্রবণ করিয়! ভীম্ম মহ 
শয় ভক্তিভাবে কার্তিকমাসে শুরুপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে যমযমুন!, 
চিন্রগুণ্ত ও যমদূত সকলের পুজা! করিলেন। এই নিমিত্ত এই তিথির 
নাম যমদ্বিতীয়া হইল। এই দিনে রক্তচন্মনমিশ্রত চিত্র বিচিত্র পু” 
ও নৈবেদ্যা্ি এবং গুড়মিশ্রিত মোদকদ্বার! চিত্রগুপ্তের পুজ। করিবে। 
ভগিনী হস্তপ্রস্তত অল্লার্দী ও গওষ পানভোজন করিলে বুদ্ধি, যশ:, 
আয়ুবৃদ্ধি এবং সর্ব কামনা সিদ্ধ হয়। ত্রাত৷ তোজনান্তে দেয় দ্রব্যাদি 
ভগিনীকে দ্বিবেন। মস্ত্র--“উৎপত্বি, প্রলয়, ভোগে, দানে ও পাপপুণ্যে 
তুমি লেখক ও শ্রীমান্, হে চিত্রপ্ত! তোমাকে নমস্কার করি, 
তুমি সমুদ্রমস্থনে লক্ষ্মীর সহিত উৎপন্ন হুইয়াছ। হেমহাবাহে! ! 
চিত্রগুপ্ত অদ্য আমাকে বর প্রদান করুন।” 

চিত্রগুণত সন্তষ্ট হইয়! ভীন্মকে, এই বর প্রদান করিলেন। হে মহা 
বাহে! ভীম্ম! আমার প্রসার্দে তোমার মৃত্যু হইবে না। তুমি যখন 
ইচ্ছ| করিবে, তখন তে।মার মৃত্যু হইবে। চিত্রগুপ্তদেব ভীম্বকে এই 
বর প্রদান করিয়! ন্বগে গমন করিলেন। এই প্রকারে যাহার! পৃথি- 
বীতে চিত্রগুপ্তদেবের পূজ! করিবেন, তাহার। ইহলোকে নানাবিধ মনঃ- 
সুখ ভে(গ' করিয়া পরলোকে অক্ষয় হ্বর্গ ভোগ করিবেন । অতএব 
এই কাযস্থোৎপতি প্রকরণে যে কেহ কায়স্থ চিত্রগুপ্তের কথ! ত্তি- 
তাবে শ্রবণ করিবেন, তাহারা সর্ধব্যাধি হইতে মৃক্ত হইয়। দীর্ঘয়,: 
হইবেন এবং মরপাস্তে বিকুলোকফে গমন করিবেন ।" 

(৬) কমলাকরভটও তাহার শুন্রধর্দতত্বে এই উপাখ্যান উদ্ধত 
করিয়ছেন। 


কায়ন্থ 
পাস সস নিরার হর 
“এবং হস্বাংজ্ধুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্‌ শরান্‌। 
এক এব যযৌ হস্বং সর্বানেবাতুরান্‌ নৃপান্‌॥ 
কেচিৎ গহুনমাশ্রিত্য কেচিৎ পাতালমাধিশন্‌। 
সগর্ড। চন্ত্রসেনন্ত ভার্ষ্যা দাল্ভ্যাশ্ুমং যযৌ ॥ 
ততো রামঃ সমাযাতো। দাল্ভ্যা শ্রমমন্থতমম্‌ । 
পৃজিতো মুনিনা সদ্যঃ পাদ্যার্থ্যাচমনাদিভিঃ ॥ 
দদৌ মধ্যাহ্ুসময়ে তশ্মৈ ভোৌজনমাদরাৎ। 
রামস্ত যাঁচয়ামাস হদিস্থং স্বং মনোরথম্‌ ॥ 
যাচয়ামাস রামাচ্চ কামং দীল্ভ্যো। মহামুনি। 
ততন্তৌ পরমপ্রীতৌ ভোজনং চত্রতুর্ুদা ॥ 
ভোজনানস্তরং দাল্ভ্যঃ প্রচ্ছ তার্গবং প্রতি । 
যত্বয়া প্রার্থিতং দেব তৎ ত্বং শংসিতু মর্হসি ॥ 
রাম উবাচ।-_তবাশ্রমে মহাঁভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাঁগতা । 
চন্ত্রসেনহ্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্ত মহথাত্মনঃ ॥ 
তন্মে ত্বং প্রীর্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে । 
ততে। দাল্ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতম্‌ | 
দাল্ভ্যউবাচ ।-্থ্িয়ং গর্ভমমুং বালং তনে ত্বংদাঁতুমর্থসি। 
ততো রামোহত্রবীদ্দাল্ভ্যং যদর্থমহমাগতঃ ॥ 
ক্ষত্রিয়াস্তকরশ্চাঁহং তত ত্বং যাঁচিতবানসি । 
প্রার্থিতঞ্ণ তয় বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ ॥ 
তম্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঠি শুভা। 
এবং রামো৷ মহাবাহু হিত্বা তং গর্ভমুস্তমম্‌ ॥ 
নির্জগামাশ্রমাৎ তন্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভূঃ। 
কাঁয়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ ॥ 
রাঁমাজ্ঞয়। স দাল্ভ্যেন ক্ষত্রধর্্মাদবহিক্কৃতঃ | 
কায়স্থধর্দো দত্তোহস্মৈ চিত্রপুপ্তস্ত যঃ স্থৃতঃ। 
তাদেশাত্রজাশ্চ কায়স্থাঃ দাল্ত্যগোত্রাস্ততোইভবন্‌। 
দালভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্শি্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ। 
সদাচারপরানিত্যং রতা৷ হরিহরার্চনে। 
দেববিপ্রপিতৃণাঞ্চ অতির্থীনাঞ্চ পুজকাঃ ॥ 
তৃগুপুত্র এইরূপ কার্তবীধ্যার্জুনকে নিহত করিয়া 
অন্ঠান্ ক্ষত্রিয় রাজগণকে নিধন করিতে নিশিতশর হস্তে 
একাকী গমন করিলেন। ক্ষত্রিয় রাজগণ ভয়ে কেহ নিবিড় 
কেহ বা পাতাল মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন । গর্ভবতী চন্্রসেনের ভাষ্য দাল্ভ্য মুনির আশ্রমে 
গিয়া আশ্রত্ন লইলেন। অনন্তর পরগুরাম দাল্ত্য খধির 
আঁশ্রমে গমন করিলে মহর্ষি দাল্ত্য পাদ্যতর্ঘ্যাদি ছারা 
তাহার পুজা করিলেন এবং মধ্যা্থে সমাদরপূর্ধক 
ভোজ্যাদি সংগ্রহ করিলেন। রাম ও দাল্ত্য খষি 


[ ৫৭৫ ] 


কায়স্ছ 


পরম্পর পরস্পরের নিকটে হাল্কা করিয়া উভয়ে ভোজন 
করিলেন। অনস্তর মহধ়ি দাল্ভ্য ভার্গবকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন_“হে দেব! আপনার যাহা অভীগ্সিত তাহা 
নিবেদন করুন, রাম কহিলেন, “হে মহাভাগ ! ক্ষত্রিয় 
চন্দ্রসেনের গর্ভবতী ভাধ্যা আপনার আশ্রমে আসিয়াছে, 
আপনি তাহাকে দান করুন, আমি বিনাশ করিব) 
এই আমার অভিলাষ । দাল্ভ্য কহিলেন, “হে রাম ! আপ- 
নার অভীষ্ট দান করিতেছি, আমার প্রার্থন৷ পূর্ণ করুন 
আমি সেই গর্ভস্থিত বালককে যাল্কা করিতেছি । রাম. 
কহিলেন, “হে মহর্ষে! আমি যাহার জন্য আপনার আশ্রমে 
আসিয়াছি, আপনি তাহাই প্রার্থনা করিলেন, আমি 
ক্ষত্রিয়দিগের অন্তকারী। যাহ! হউক, যেহেতু আপনি কাঁয়- 
স্থিত গর্ভের প্রার্থনা করিয়াছেন, সেজন্য এই গর্ভস্থিত শিশু 
কাঁয়স্থ নামে প্রসিদ্ধ হইবে অনন্তর ক্ষত্রিয়ান্তকারী মহা 
বাহু ভার্গব গর্ভিণী চিত্রসেনের ভা্যাকে ত্যাগ করিয়া 
দালভ্যের আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন । সেই কায়স্ 
ক্ষতরিয়ার গর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের ওরসে উৎপন্ন হইয়াছে, রামের 
আজ্তায় সেই কায়স্থ ক্ষত্রিয় ধর্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চিত্র- 
গুপ্বের ধর্ম অবলম্বন করিল। তদ্গোত্রজাত কারস্থগণ 
দাল্ভ্যগোত্র নামে পরিচিত হইয়! দাল্ভ্যের উপদেশীনুসারে 
ধর্দিষ্ঠ, সত্যবাদী, সদাচাঁরপর, হরিহর অর্চনায় রত, দেব, 
দ্বিজ, পিতৃ ও অতিথিদিগের পুজক হইল ।” ৃ 
চিত্রগুণ্তের বৃত্তি কি? মানবের পাঁপপুণ্যলেখনই 
তাহার বৃত্তি। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে শিবরাঘব সংবাদে 
১০২ অধ্যায়ে লিখিত আছে-_ 
“রাম উবাচ। 
চিত্রগুপ্তেন লিখিতা ললাটে যা লিপ্িৃঢ়া। 
তয় লিপ্যাতু নিয়তং নরকং কথমন্যথ। ॥৮ 
উক্ত প্নোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে, চিত্রগুপ্তই মানুষের 
ললাঁটে ভাবী শুভাশুত ফল লিখিয়া রাখেন। 
[ চিত্রগুপ্ত দেখ । ] 
যাহা হউক, চিত্রগুপ্তের বৃত্তি বলিতে গেলে লেখকবৃত্তি 
বুঝিতে হইবে। যদি উক্ত উপাখ্যান প্ররুত ঘটিয়া থাকে, 
তাহা হইলে ক্ষত্রিয়সস্তান যে কাঁযস্থ নামে পরিচিত হইয়া 
লেখকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কতকটা বিশ্বাস 
করিতে হয়। ধর্ম্শান্ত্রপাঠে জানা গিয়াছে, লেখনবৃত্তিই 
কায়স্থজাতির উপলীবিকা ছিল, তৎকালে লেখক বলিলেই 
কাযস্থকে এবং কায়স্থ বলিলেই লেখকবৃত্তিধারীকে বুবাইত। 
্রহ্মবৈবর্তপুরাণে জন্মথণ্ডে লিখিত আছে-_ 
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“বিপ্রৈকলিপিকর্তা চ তক্ষ্যদাতুর্ধনং হরেৎ। 
তমঃকুণ্ডে বর্ষশতং স্থিত্ব। ্বর্ণবণিগ্ভবেত ॥” 
শীকৃষ্ণজন্মথণ্ড ৮৫ । ১২৯ ॥ 
ষে ত্রাঙ্গণ লিপিবৃত্তি অবলম্বন করে এবং যে অন্ন- 
দাতার ধন হরণ কৰে, তাহাকে একশতবর্ষ অন্ধকারনরক 
কুণ্ডে বাস করিয়া ন্বর্ণবণিক্‌ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। 
উক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে পৌরাণিকসময়ে 
ব্রাহ্মণদিগের লেখকবুত্তি নিষেধ ছিল। 
যংস্কপুরাণে লেখকের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়__ 
“লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্বাধিকরণেষু বৈ। 
শীর্ষোপেতান্‌ সুসম্পূর্ণান্‌ সমশ্রেণিগতান্‌ সমান্‌ ॥ 
আন্তরান্‌ বৈ লিখেদ্যস্ত লেখকঃ স বরঃ স্থৃতঃ। 
উপান্বাক্যকুশলঃ সর্বশাস্ত্রবিশীরদ ॥ 
বহ্বথব্ক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্তানুপোন্তম ।” 
মাতন্ে ১১৫ । ২৫-২৮। 
সকল দেশের বর্ণমালার অভিজ্ঞ, সর্ধশাস্ত্বিৎ লেখকই 
রাজার ধর্মবিকরণের উপযুক্ত । যিনি সমান মাত্রায় সমান 
ছত্রে গোটা গোটা লিখিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। 
হে নৃপোন্তম ! যিনি উপান্নবাক্যকুশল, সর্বশাস্ত্রে সুপপ্ডিত, 
ধিনি অনকথায় বহু অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন, তাহাকেই 
(লেখক বলা যান । 
গরুড়পুরাশেল মাতে 
“মেধাবী বাকৃপটুঃ প্রাজ্ঞঃ সভাবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। 
ন্ঘশান্রসমালোকী হোষ সাধুঃ স লেখকঃ ॥” 
গাকুড়ে ১১২ । ৭1 
মেধাবী, বাঁকাকুশল, বিদ্বান, সতাবাদী, জিতেন্দির এবং 
সর্দশাস্ নাহার দেখ! আছে, সেই সাধুই লেখক। 
বেদুকামাহাচ্ছো ক্ষিত্রবন্্ম হইতে বহিষ্কৃত” এইন্ধপ থাকায় 
কেহ কেহ কার্ছকে ক্ষত্রধন্ম ্র%, সুতরাং পতিত বলিয়া মনে 
করেন। কিন্ত পতিচ্তির সর্বশান্ে বিশেষতঃ ধর্মধিকরণে 
অধিকার মাছে, এক্ধপ কথা কোথাও পাওয়া যায় না। 
অতএব হি রেণুকামাহাস্ম্কে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া 
স্বীকার করিতে হর, তাহা হইলে ক্ষাত্রধন্্মবহিষ্কত' অর্থাৎ 
'বুদ্ধকার্যে বিরত” এইরূপ অর্থ করিতে হয়। কারণ স্বধর্মম- 
'্যাগীর সর্বশাস্থ্ে অধিকার নাই, কিন্ত রাজসভাস্ক লেখক বা 
কাযস্থের সর্বশাস্ত্রে অধিকার নির্দিঞ্ আছে | 
গরুড়পুরাণে লিখিত আছে-- 
“চিত্রগুঞপুরং তত্র যোজনানান্থ বিংশতিঃ। 
কায়ন্থাস্তত্র পশ্ঠন্তি পাপপুণ্যানি সর্বশঃ ॥৮ উত্তরথণ্ড ১৯ 1 ২। 
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তথায় বিংশতি যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর, সেখানে 
কায়স্থগণ সকলের পাপপুণ্য বিচার করিয়া থাকেন । 
উক্ত প্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে কায়স্থগণ কেবল 
লেখক তাহা নয়, ধঙ্মীধিকরণে তাহাদের ভালমন্দ বিচার 
করিবারও ক্ষমতা ছিল। ম্থতি ও পুরাণের সময় শুদ্রের 
লেখকবৃত্তি অথবা ধন্মীবিকরণে বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল্গ 
না। স্থতরাং পুরাণমতে কায়স্থের! শুদ্র নয়, তাহ স্থির । 
পদ্মপুরাণে পাঁতালখণ্ডে এই বিবরণ পাওয়া! যায়-_ 
“বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ। 
তছুভ্ভবোপি বৈচিত্রং জগতঃ কৃতবাঁন্‌ বিধিঃ ॥ 
চিত্রো বিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তোতাবুভাবপি । 
ধর্্মরাজন্ত সচিবৌ স্ষ্টাবস্যতু বেধসা ॥ 
অসতাং দণ্ডনেতারৌ . নৃপনীতিবিচক্ষণৌ । 
যথার্থবাদিনৌ স্তাতাং শান্তিকর্্মণি তাবুতৌ ॥ 
কারস্থসংজ্ঞয়াখ্যাতৌ সর্ধকার স্থপূর্বনৌ | 
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্ধযপরয়ণৌ ॥ 
অম্মিন সংসারজলধৌ ষড়বিধাঃ কায়বন্তিনঃ । 
নত্রস্থকায়বিজ্ঞানাৎ কায়স্থত্বমিহৈজরোই ॥ 
ধন্মরাজন্ত সাচিব্যং কুর্দতোঃ শান্তিকর্মণি । 
হরেরনুগ্রহাদাসন্‌ তয়্োশ্চিত্রবিচত্রয়োঃ ॥ 
একবিংশতিডেদেন আভ্যাং কারস্থঙজা তয়ঃ । 
সন্থ্ঃ স ততস্তাভ্যাং পৃষ্ঠ স্বাআ্মবিচেষ্টিতম্‌ ॥ 
অন্মীকং কেচ সংন্থারাঃ কিং বর্ণজ। বয়ং প্রাভে 
তং সর্দং কথয়ন্বাবাং ভবং-সেবাপরাণৌ ॥ 
ইতি এত! তয়োবাক্যমগ্তমোদ্য পিতামহঃ | 
উক্রঃ সোত্তরমূৎকইঈমুবাচ প্রহসগিব ॥ 
প্রঙ্গ। উবাঢ। 
অব্র বর্ণাগ্র উতর বাশণ্ঃ সর্রিসম্মত 
ভগ্াবরজতাং যাঘাৎ ক্ষত্রিয়; পরিরম্কঃ ॥ 
বিদ্ঞানজাবিতোপায়ী ব্যবহারনর[শ্রিতঃ | 
বৈশ্যবর্ণস্ৃতীরঃ স্তা্বপণদ্বিতয়-সেবকই ॥ 
চতুর্থঃ শুদবর্ণঃ শ্াদ্বর্ণত্রিতয়সেবকঃ | 
অনেকব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিরাঃ সন্ভি তত্রবৈ ॥ 
তেষামুন্ধমভাং যাষাৎ কান্সস্তোইক্ষরজীবকঃ । 
ভবন্থৌ ক্ষত্রবর্ণন্থৌ দ্বিজন্মীনৌ। মহাশয় ॥ 
কতোপবীতিনো স্তাতাং বেদশাক্সাধিকাবিলৌ | 
পূর্বপুণ্যবলোত্কর্যাৎ সাধ্যসাধনভাবিনৌ ॥ 
এবমাখ্যায় ভগবান্‌ সর্বামরগণান্থিতঃ | 
অন্তর্দধে তয়োরস্তস্থিতঃ প্রত্যক্ষবৃত্তিতঃ ॥ 





কায়ন্ছ 


পপ আত পাপা স্পা 


সত উবাচ। ৃ 

একবিংশতিসংখ্যকাঃ পংক্তত্নস্তৎ পুথক্‌ ম তাঃ। 
আদাবেব হি তদ্ধন্মঃ স্বধর্মকতনিন্টয়ঃ ॥ 
এতাবতন্থ চ তাবংস্থ কানে চ মভাপিপ। 
মিথোন ভক্কিসহ্বন্ধসিদ্ধয়েতুকলৌ যুগে । 
ইমে স্বীয়! ইতিজ্ঞানমন্তথা নহি সিধ্যতি | 
অতঃ প্রথকৃতয়া বর্গাঃ কতা এটৈকবিংশতিঃ ॥ 
শর্মারনজঃ স্থিত্তৌ কৃতা গুণজাতিবিচক্ষণত্ | 
পথমঃ প্রকষো জ্ঞেয়ো যথার্থস্তাননামবান্‌ ॥ 
চিত্রাদেবন্ত সঙ্কলাৎ পুমান্‌ স্বরমজায়ত। 
স ক্র্যধ্বজ ইন্যাখামবাপ প্রাক্তনশ্রিয়া ॥ 
কর্যাব্বজারুতি [প্রোক্তং চিঙ্গংতণ্ঠ প্রবর্তৃতে 
দেহে যম্মভূতো ছ্ছেয়ঃ স্র্যারবজ উদাবরধীত ॥ 

অহ তেজন্ষিনং বেভ্তি নাশ্রয়াৎ সকুটশ্থিনম্। 
কুলেঈদৈবতং ঘেষাং হ্রমানাদিত্য এনচ ॥ 

বং বিজ্ঞায় কাগন্টে। ভব সম্ভতি সাত্বিকঃ। 
টি দবভা মানং ত্বামভং পরিপুজায়ে ॥ 
এপং স্গতিমতেরাশীন্তশ্ত বিশ্বস্তরোদয়ঃ | 
বিবস্পীন বিশ্বতশ্চঙ্্ঃ প্রত্যক্ষঃ করুণানিপিঃ 
বরং বরয় ভদ্দ ত্বং মন্তঃ সম্তোষবারিধেঃ | 
কিমিচ্ছসি স্ন্তিং কুব্বন ইতাহ গগনস্থিতঃ 
বিপণেহি তারকমাং ত্বমেবৈকং সকলার্থদম্‌ । 
ত্বনাম বসতিগ্ভানং দেহিমে বিশ্বলোচন ॥ 
এবমাভাবষিতঃ কুর্যো বরমেধহি দিৎসতে। 
এবমক্টিতি স্রবাক্তং বভাষে ভগবাঁনিদম্‌ ॥ 
সর্শযবজন্য তেব নিবাসাক্ ভুবঃ স্তলে। 
কল্পমামাস ক্র্মাখাত পুৰীং পরমশোভনাম্‌ 
স্র্াপ্বজাদ্‌ দিজন্মানে! দ্বিতীয়া ইহ ভারতে । 
ভবিষান্তি নিজং কন্ধ কুর্ণানাঃ শাসদশিতম্‌ ॥ 
আশমং প্রাথমং তেচ সনভিক্রম্য বৈদিকং । 
ঘুক্ভিমাসাদা বিধিন! গাহন্স্যমবলঙ্গয়ন্‌। 
তব্রাপি ষট্‌ স্বকন্মাণি চক্রুঃ কেবলয়া ধিমা। 
বাণ প্রাস্থা ভবেনুশ্চ ততঃ সন্্যাসসেবিন্হ ॥ 
৮হরাশ্রমযোগ্যেযু শামামাদধুরুভ্ভমাঃ | 
সর্দব্রবিষয়াসক্তি রহিতাঃ শিবহেতবে ॥ 
সদা সদাচাঁরপরাঃ পরপ্রাণিহিতেরতাঃ | 
যাজ্জীাং বৃত্তিনাসাদ্য গাহপত্যাদি সেবকাঃ ॥ 
দ্বিতীয়স্ত স বিজ্ঞেয়শ্চন্দ্রহাঁস উদ্ারধীঃ ৷ 
চিত্রগুপ্তাখ্যকোজ্ঞাতি ধথ। সুর্যধবজোহভবৎ ॥ 





টি 
স্পা 


স্পা 


কায়ন্ছ 
স একদ।-মুখ্যপুমাঁন্‌ সবীনাং স্থিতিহেতবে । 


সম্ভতৌচ বিশুদ্ধায়ৈ বিস্তয়ে সমচিন্তয়ৎ ॥ 


কুলেষ্টদেবতা ষশ্ত চন্দ্রমাঁ সমজাঁয়ত। 
তস্মাদেনং সমারাদ্ধ'মভবৎ কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ 
এবং স চ বিনিশ্চিতা চন্দ্রমসমুপাসিতুম্‌। 
যযৌ স্থমেকশিখরং স্থপর্বশ্রেণিশোভিতম্‌ 
স্তত্যানয়ৈবং সন্ধষ্টো রাজা সব্ধদিজন্মনাম্। 
ওবধীনামধিপতি হাস শুভবীক্ষণৈঃ ॥ 
আবিরাসীৎ সমক্ষোহসৌ চক্দ্রমা মুগলাগ্চন2 | 
কপানিধিরুবাচেদং মধুরং পূর্ণবৎসলঃ ॥ 

বরং বরযত ক্ষিপ্রং মত্তোমনসি নিশ্চিতম্‌। 
শ্রত্বাপি স্থভগং পুণ্যং বরয়ামাস সত্বরম্‌ ॥ 
দদাঁসি যদি দেবেশ বাঞ্ছিতং মে দদম্বতৎ্ | 
মদীয়বংশবর্গান্ত বাসস্থানমনুত্তমম্‌ ॥ 
উপাসনায় ভো স্বামিন মর্তে চ সততং স্সিতাঃ 
তম্মাদ্‌ যাচেতু মে নাথ ভবতা দেয়মর্থবৎ ॥ 
এবমাভাষিতঃ প্রীত্যা প্রহর্ষ্য পুনরপুযৃত | 
মনঃ সংকল্লিতং সর্ব মেতাবন্তে ভবিষাত্তি ॥ 
ভবছুক্তিবশাজ্জাঁতো হাসোহয়ং হদভবানপি। 
চন্দ্রহাসাভিধাঁনেন সর্মক য়স্থমগুলে ॥ 
গগুলেখঃ সুতেজস্বী চন্দ্রবন্‌ মুখশোভিতঃ | 
মাহিম্মতীসমীপস্ চন্দ্রহাসগিরীশ্বরঃ ॥ 
অতুলস্থিতিমং সাক্ষাৎ পুরং নিশ্মীয় শোভনম্‌ 
চন্দ্রহাসাঁভিধাং লেভে কায়স্তজ্ঞাতিলক্ষণম্‌ ॥ 
ভবতস্তত্র পুরুষাঃ সন্থইগুণমূর্তয়ঃ | 

যথা বৈ লেখনং সন্ধে লভিষান্তে চ তে নিজম. ॥ 
এষাং লেখনধন্মোহস্ত্র ক্ষঅবণানুধন্মিনাম্‌। 
শ্রীমতাং মুখা পুরুষে ত্বমি সম্মানদাঁয়িনাঁম্‌ ॥ 
'ভগবঙগ-ভক্কিচিন্তানাং সঞ্জীবহিণ্তাম্নাম্‌। 
ভরদ্।জপ্রপাদেন সদাচারস্বধন্মিনাম্‌ ॥ 
বেদাঁভাস্নবক্বীনাং শৌতঙ্ান্তান্ষারিনাম | 
চিত্রগুপল্গা পুণোন সক্কব্ণাপাপবিনাম্‌ ॥ 
ইতি দন্ধা বরং তত তটরবাস্থরবীয়ত | 
চন্দ্রহ1সন্তদাদেশং চক্রে স বিধিপুর্বকম্‌ ॥ 
তত্র উঠ বলধা বংশতহ্ুভিঃ | 

পুল পুজজ পুলাদি নপ্ুনপুজনপ্ুজৈ2 ॥ 
চন্দ্রভাসন্ত বংশীরাঃ কৃতঘজ্ঞোপিবাতিনহ | 
স্বহৃৎ সম্বন্দিতদ্বন্ঁ বিভটবপ্যপু তামহী॥ 
তৃতীয়ঃ স্থরিচন্দ্রাদ্িশ্চজ্রদেহশ্ততুর্থকঃ | 


কায়স্থ 


পঞ্চমোরবিদাসোপি রবিরত্বশ্চ ততপরঃ ॥ 

সগ্তমো রবিধীরঃ স্তাদষ্টমে। রবিপুজকঃ | 

গম্ভীরো নবসংখ্যকো দশমঃ প্রভুসংজ্ঞকঃ ॥ 

একাদশে ময়াধ্যাতো বল্লভঃ পরমার্থধীঃ | 

উদারহাসোবিজ্ঞেয়ো রবিদ্বাদশসংখ্যকঃ ॥ 

মধুমানস্তৎপরশ্চ বিশ্বদৈবতসংখ্যয় । 

ভষ্টঃ স্থভট্টঃ সর্ধবজ্ঞো ধীমান্‌ পঞ্চদশোহপরঃ ॥ 

শ্রীগৌরঃ ষোড়শতমো৷ রাজধানা ততঃপরম্্‌। 

অই্টাদশম আনন্দঃ সংভ্রমৈকোনবিংশতিঃ ॥ 

বিশ্বাসঃ পঞ্চতত্বজ্ঞ একবিংশতমঃ সুরঃ | 

এতেষামন্ুগন্তারো। বিংশবিংশমিতা £পুনঃ ॥ 

এই জগতের আদিকারণ ভগবান বিষুণ যাহা হইতে ব্রহ্মা 

উৎপন্ন হইয়া জগত স্থষ্টি করেন । তিনি চিত্র ও বিচির নামক 
ছইজনকে স্থষ্টি করিলেন। তাহার! উভয়ে ধর্শরাজের মন্ত্রী, 
অসদ্দিগের দ গদাতা, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী, শান্তিকম্মস্থাপক 
এবং কায়স্থ নামে পরিচিত। তাহারা সর্ধপ্রকার কায়স্থের 
ক্সানিপুরুষ এবং লেখনকার্য্যে নিপুণতা৷ হেতু মুখ্যকর্মে নিযুক্ত 
হইয়াছে । তাহাদের কায়বর্তী ছন্নপ্রকারের বিশেষ হ্তান আছে 
বলরা তাহারা এই সংসারে কায়স্থ নামে পরিচিত এবং 
ধন্মরাক্জের মন্ত্রী হইয়াছেন । তাহাদের দ্বারা এক বিংশতি 
কায়ন্ত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে । তাহারা উভয়ে ব্রঙ্গাকে 
জিন্াসা করিলেন, “আমরা কোনবর্ণ ও কি প্রকার সংস্কার- 
সম্পন্ন হইব? অনুগ্রহপুর্বক বলুন, আমরা আপনার সেবক ।” 
বন্দী কহিলেন, “বাঙ্গণ সকল বণাপেক্ষা উতর | বিজ্ঞান- 
বিশ কর্মোপজীবা ব্যবহারান্বিত ক্ষত্রিয় দ্বিভীয়বর্ণ। ব্রাহ্মণ 
9 ক্ষত্রিয়সেবক বৈগ্ঠ ভৃতীয়বর্ণ। শূদ্র চত্ুর্থবর্ণ। পৃথি- 
বাতি বান্হারোপভীবী অনেক ক্ষত্রিয় আছে, অক্ষরো- 
পজগাবা কায তাহাদের অন্তর্গত । তোনরা ক্ষত্রিয়, 
মধ্যে পরিগণিত, তোমাদের উপনয়ন হইয়া থাকে, 
"হামাদের বেদে অধিকার আছে” এই বলিয়া ত্রক্গা 
মন্ভহিত হইলেন । স্থত কহিলেন, কায়স্থ জাতি একবিংশতি 
[শ্রণীতে বিভক্ত। পুর্নকল্পে তাহাদের যে ধর্ম তাহাই 
স্বধশ্্দ বলিরা নিশ্চিত হইয়াছে । হে মহারধধিপ। কুলগত 
ধন্মে ভক্তি না থাকিলে কলিমুগে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে 
না। এই আদার ধর্ম ইত্যাকার জ্ঞান না থাকিলে কোন- 
প্রকার পিদ্ধি হয় না। এই একবিংশতি শ্রেণীর ধর্ম পৃথক্‌- 
ক্রপে নিদিষ্ট হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে প্রথম ৃর্য্যধ্বজ | 
চিত্রদেবের সংকল্পান্ুনারে এক পুরুষ উৎপন্ন হন, তাহার 
শরীরে হুর্যযধ্বজের চিহ্ন থাকান্ন তিনি হুর্য্যধ্বজ নামে গ্রসিদ্ধ 


[ ৫৭৮ এ 


শশী শীত তি শশী পাশ শি্িসপসোস্পাহ 





কায়ন্থ 


হইলেন। তিনি প্রথমে গৃহীশ্রম না করিয়। সুর্য্যদেবের পুঁজ! 
করিতেন। স্ুর্য্য তাহার কুলদেবতা। “আপনার সম্ততি 
কায়স্থ কুলদেব্াম্ব্ূপ আপনাকে পুজা করিতেছে” এই- 
রূপ স্তবে সন্তষ্ট হূর্য্যদেব প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, 'আঙগি 
প্রীত হইয়াছি, তুমি অভীষ্টবর প্রার্থনা কর ।+ সুর্ধ্যধবজ কহি- 
লেন, “হে বিশ্বলোচন! আপনার নামে আমাকে একটি 
বসতিস্থান প্রদান করুন।, তথাস্্ব বলিয়া সূর্য্য অন্তহিত 
হইলেন। অনন্তর ুর্ধ্যধ্বজের নিবাস জন্ত ভূতলে স্র্য্য 
নামক একটা পুরী কল্পিত হইল। নৃুর্য্যধবজ হইতে তারতে 
দ্বিতীয় দ্বিজ হইল, তাহার! শাস্ত্রোক্ত নিজ নিজ কর্ম করিতে 
চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন। তাহারা সদাচারসম্পন্ন, 
সর্বপ্রাণিহিতকারী এবং যজ্জীয়বৃত্তিঅবলম্বী। দ্বিতীয় 
চন্ত্রহাস। যেমন হৃর্্যধ্বজ চিত্রগুপ্ডের জ্ঞাতি, তদ্দপ চন্ত্র- 
হাসও তাহার জ্ঞাতি। তাহার কুলদেবত। চন্দ্র। তিনি 
স্থমেরশিখরে গমনপুর্বক চন্দ্রের স্তব করিলেন। চন্ 
সন্ষ্ট হইয়া হান্তপূর্বক অভিমত বর জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 
কহিলেন, আমার বংশীয়গণের বাসের জন্ত একটা উত্তম স্থান 
দান করুন। প্রীত হইন্না চন্দ্র পুনন্বার কহিলেন, তোমার 
অভিলাষ পূর্ণ হউক। তোমার বাক্যে আমি হাসিয়াছি, 
এজন্য তুমি চন্ত্রহাস নামে কারস্থমগুলে প্রসিদ্ধ হইলে! 
মাহিম্মতীর সমীপস্থ চন্ত্রহাস নামক গিরির অধীশ্বর হইবে। 
তোমার বংশধরগণ চন্দ্রহাস নামক পুরীতে ৰাস করিবে, 
তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, সর্দজীবহিতকারী, মহষি ভরদ্বাজ্রে 
প্রসাদে সদাচারসম্পন্ন, চিত্রগুপ্তের পুণ্যে শ্রোতন্মার্তীনুযারী 
সর্ঘবাপারসম্পন্ন হইয়া আদিপুরুষস্ব্প তোমাকে 
সন্মান করিবে । এইরূপ বর দান করিয়া চন্দ্র অস্তহিত 
হইলেন। চন্ত্রহাস তাহার আদেশ বিধিপূর্বক পালন করি 
লেন। ক্রমে পু্রপৌন্রাদি ক্রমে তাহার বংশ বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। তাহার বংশধরগণ যছ্ছোপবীত ধারণ করিলেন। 
তৃতীয় স্থরচন্ত্রার্ধ। চতুর্থ চন্দ্রদেহ। পঞ্চম রবিদাস । ষ্ঠ 
রবিরত্্। সপ্তম রবিধীর | অইটম রবিপূজক। নবম গম্ভীর । 
দশম প্রভু । একাদশ বল্পভ। দ্বাদশ উদ্ারহাস ববি। 
ত্রয়োদশ মধুমান। চতুর্দশ ভষ্ট। পঞ্চদশ স্তট্র ৬ ষোড়শ 
শ্রীগৌর। সপ্তদশ রাজধানা। অষ্টাদশ আনন্দ। উনবিংশ 
সনম । বিংশ বিশ্বাস। একবিংশ পঞ্চতবজ্ঞ। এই এক 
বিংশ কায়স্থের প্রত্যেকে আবার বিংশ বিংশ শ্রেণীতে 
বিভক্ু হইয়াছে |৮ % 


পাশা পশা? শি 





শি শি শস্পিক তা পপ সী শশী 





* সৌরপুরাণে কায শ্রাদ্ধে বর্জনীয় ব্ক্িদিগের মধ্যে উত্ত 
হইয়ছে। যথা-- 


পিপি পা সপ পপ পাশ 
পপ পিস পাপা -০ ০ সী াশপিশিপীপসী শপ পপ রা ০ 


কায়ন্ছ 


তন্ত্র।--কায়স্থজাতিতব্বনির্ণায়ক কোন কোন গ্রন্থে তত্ব 
হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বলা যাইতে পারে 
যে সর্ব শুদ্ধ ৪৬ খানি তন্ত্র দেখা হইয়াছে, উহার কোন 
থানিতে কায়স্থের কথা উল্লিখিত হয় নাই। (১) 


মা সপ সব পা পপ পাপ পিপি সীপপসপপসসপসসপিিপ 
শশী 
তি তত শস্পক্পি শী শশা 2 


“কায়স্থ! লম্বকর্ণশ্চ মিত্যং রাজোপসেবকাঃ | 

নক্ষত্রতিথিবক্তারে! ভিষক্‌ শান্ত্রোপজীবিনঃ ॥ 

ব্যাধিনকাব্যকর্ত। রে! গায়কাশ্চৈব গোত্রিনঃ। 

হীনাতিরিক্তদেহাশ্চ শ্রাদ্ধে বর্জাঃ প্রযত্বতঃ1” সৌরপুরাণ ২০ অঃ। 

এই পুরাণে মধ্বাচার্ধোর প্রসঙ্গে তাহাকে মধুদৈতা পুক্র বল! হইয়াছে। 

মধ্বাচার্ধ্য ১১৯৯ খুঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেশ। অতএব তাহার অনেক 
পরে আধুনিক সময়ে এ উপপুর।ণখানি রচিত ইইয়াক্ে, তাহাতে, সন্দেহ 
নাই। এইজন্তএ গ্রস্থোক্ত বচন প্রামাণিক বলিয়। স্বীকার করিতে 
প|রিল।ম না। 

(১) কায়স্থজাতি লইয়া যাহারা বছুদিন হইতে বাদানুবাদদ এবং 
সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাদের গ্রস্থসমূহে এই 
কচয়কটি অমুলক বচন দেখিতে পাওয়। যায়__ 

“বিরাটকায়জে। বংশঃ কায়গ্ু ইতি বিশ্রুতঃ। 
আর্ধাচ্ছন্দঃ প্রকাশাত্ত, আধ্যাবর্তঃ প্রমুচাতে ॥ 
অয়ং তু নবমস্তেষ।ং দ্বীপসাগরসংবৃতঃ। 
যোজনান।ং সহশ্রন্ত দ্বীপে |হয়ং দক্ষিণে।ুরাৎ॥ 
মেরতস্ত্রে ১৯৯ পটল ।” 
উক্ত বচন দ্বারা কেহ কেহ কায়স্থজাতিকে বেদের আর্ধ]াচ্ছন্দ- 
প্রকাশক বিরাউক।য়সন্ভুত বংশ বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। 
কিন্তু মূল মেরুতস্ত্রের কোন স্থলে এরূপ অসঙ্গত উক্তি নাই, উহা! যে 
শাধনিক হাতগড়। গ্লেক তাহাতে »-ন্দছনাই। উক্ত গ্লেকরচয়িত। 
"বাধ হয় কোনকালে মেরুতন্ত্র দেখেন নাই, দেখিলে “৯৯৯ পটলে" 
ল"দতেন ন। | মেরুতস্ত্রে পটলের পরিবণ্তে সর্বত্রই "প্রকাশ" শব্দ,ব্যবহত 
ভয়।।ছ। 
আব।র কেহ ,জ্ঞ।নতস্ত্রের দে।হাই দেয়।এই বচন রচন। করিয়াছেন-_- 
“পরঞ্জেবচ। 
নাস! ত্বং চিত্রগুপ্তে।হসি মম কায়াদভূর্যত। 
তম্মাৎ কায়ন্থ বিখা1?ঙলৌকে তব ভবিষাতি ॥ 
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ে।বণণো নতু শুদ্রঃ কদাচন। 
অতে। ভবেয়: সংস্থ(র। গর্ভীধানাদিকাদশ। বিজ্ঞানতন্ত্র॥ 
মেরুতস্ত্রের উক্ত গ্লোকের ন্যায় বিজ্ঞানতত্ত্রনামধের শ্লেকগুলিও 
এদশক।র হাতগড়। বলিয়। বোধ হয়। বিজ্ঞানতন্ বিজ্ঞানললিততন্্র 


বিজ্ঞানতৈরবতত্ত্র এবং শিবশ্বামীরচিত বিজ্ঞানভৈরবোদেযাতসংগ্রহ 


প্রত শবিজ্ঞান” ন।মধেয় তন্গ্রস্থে এ শ্লোকগুলির নিদশন নাই। 

এতন্তির্ন কোন কোন গ্রস্থে অগ্নিপুরপীয় জাতিমালা”, বৃহদ্,দ্ধপুরাণ। 
বেোমসংহিত। ইত্যাদি কয়েকখান অপ্রামাণিক গ্রন্থ হইতে কায়স্বজাতি- 
পরিপোধক প্লে।ক সংগৃহীত হইয়াছে, এ গুলি যে নিতান্ত আধুনিক সময়ে 
রচিত অথবা! কোন কে।ন মহাক্মার শ্বকপোলকষ্পিত, তাহ! এ স্থলে 


উল্লেখ করাই নিশ্য়োজন। তবে রাঁদ| রাধাকানবদেব বিরচিত স্ব 


[ ৫৭৯ ] 


কায়স্থ 


প্রাচীন কাব্যনাটকাদি।-_প্রাচীন মুচ্ছিকটিক নাঁটকে 
কায়স্থের উল্লেখ আছে-_ 

“তিতঃ প্রবিশতি শেষ্টিকায়স্থাদিপরিবৃতোধিকরণিকঃ ৷” 

(নবমাঙ্ধে ) 

এখানে আধিকরণিক প্রধান বিচারপতি এবং শ্রেঠী ও 
কাযস্থ তাহার সহকারী (48363301) রূপে অভিহিত হই. 
য়াছে। বিচারস্থলে শ্রেঠী ও কায়স্থের মুখ হইতে প্রাকৃত 
ভাষা ব্যবন্ৃত হওয়ায় কেহ কেহ কায়স্থকে শুদ্রজাতি বলিন্না 
বিবেচনা করিয়াছেন । কেবল প্রাকৃতভাষার ব্যবহার দেখিয়া 
শ্রেঠা ও কায়স্থকে শুদ্রবল! যুক্তিযুক্ত নহে । রাজগ্ঠালক, 
ব্রাঙ্মণপুজ প্রভৃতি যাহারা প্রাকৃতভাষাপন কথা কহিম়াছেন 
সকলেই তবে কি শূদ্র? ভাষার ব্যবহার দেখিয়া মৃ্ছকটক 
হইতে জাতিনির্ণয় করা যাইতে পারে না। বরং কার্য 
প্রণালী দেখিয়া কে কিরূপ লোক, কতকটা জানা যাইতে 
পাঁরে । ধর্্শান্ত্রমতে শুদ্রজাতির ধর্মমাধিকরণে বিচার করিবার 
অধিকার নাই। কিন্তু মুচ্ছকটিকে কাঁয়স্থ কেবল লেখক নয়, 
বিচারেরও সহায়তা করিতেছে । স্থতরাং স্থৃতি মানিলে মৃচ্চ 
কটিকোক্ত বিচারকের সহকারী কায়স্থ যে শুদ্র নন্ব, 
তাহ! অবপ্তই স্বীকার্ধ্য। (২) 


কল্পগ্রমোদ্ধ'ত আচারনির্ণয়তণ্থ সম্বন্ধে ছুই এক কথ| ন। বলিয়। থাক। 
যায় ন।। 

আচারনির্ণয়তন্ত্রের রচনা প্রণালী ও বিবরণার্দি মনোযোগপুর্ধধক 
পাঠ করিলে উহ! যে কোন বিশেষ উদ্দেশে আধুনিক সময়ে রচিত 
হইয়াছে, তাহ! জ।নিতে পারা ঘায়। রাঙ্গা যে হস্তলিপি দেখিয়! 
শন্দকল্পদ্রমে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই হন্তলিপিখানি এখনও 
ভাহার বাটাতে আছে, উহ।তে সর্পধশুদ্ধ প্রায় ৭০ ঠ্লেংক আছে এবং 
উহার লিপি দেখিলে শতাধিকবর্ধের অধিক প্র।চীন বলিয়! বোধ হয় 
না। বিশেষতঃ তস্্সার, মহ।সিদ্ধিসারস্বত, আগমতন্ববিলাস, বারাহীতস্ 
ও কুদ্রয/মলতন্ত্রে প্রায় ৫০1 ৬০ খানি বিভিন্ন তস্থ্ের উল্লেখ আছে, 
উদ্ত কোন গ্রন্থে আচারনি্ণয়তান্ত্ের উল্লেখ নাই। আচারনির্য়তন্ত 
যদি প্রাচীন তন্ত্র হইত, তাহা! হইলে অবশ্য কোন মহাতস্ত্র অথবা 
সংগ্রহগ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিত, কিন্তু কোথাও উল্লেখ নাই। ম্ুতরাং 
এই আচারনির্ঘয়তস্ত্রোক্ত বিষয় প্রাচীন বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করা 
যাইতে পারে না। এই অন্য আচারনিণয়তস্ত্রের বিবরণ ছাড়িয়। 
যাইতে হইল। 

(২) অধ্যাপক উইলসন্‌ মৃচ্ছকটিকের ইংরাজী অনুবাদে যেস্ানে কায 
ও শ্রেষ্টীর প্রসঙ্গ আছে, তাহার টিপ্লনীতে কায়স্থকে 31160 ০0906 অর্থাৎ 
বর্ণসঙ্কর বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মত সঙ্গত বলিয়া বোধ 
হইল ন।। মেধাতিথি বলেন, "তন্মাবর্ণসঙ্করে। রাজ্ঞা পরিবর্জনীয়ঃ। 
(সনু ১০। ৬৯ ভাষ্য) রাজ বর্ণসঙ্করকে পরিত্যাগ করিবেন। অতএৰ 


হিন্দুরাজ কর্তৃক ধর্মাধিকরণে নিযুক্ত কায়ছু বর্ণসন্কর হইতে পারে না। 


কায়স্থ 


সুর্রাবাক্ষসনাটকে 'অনেকস্থলে কায়স্থের উল্লেখ আছে, 
চন্দ্রগুপ্পের সময়েও কায়স্থেরা রাজসংসারে লেখকের কার্য 


করিত, এই নাটকে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই গ্রন্থে কারস্থ শকটদাস একজন পাত্র, তিনি মহা- 
মন্ত্রী রাক্ষসের একজন বয়শ্ত ও বন্ধু। রাক্ষন চন্দ্র- 


গুপ্তের গতিবিধি লক্ষা বাখিবার জগ্ত এ শকটদাসকে 
নিযুক্ত কনেন। রা চাণক্য তাহা জানিতে পারেন। 
তিনি শকউনা 

লইলেন, চি 


০৩ 


পর বলেই ভ'বষাতে নন্দবংশের শেষ বাজ 
মন্ত্রী চাপকোর হস্তগত হইল। শকটউদাস কাযস্থ, রাক্ষসের 
পারছে, আসনে বসির বরাবর সংস্কত ভাষাম্ন 
কাহষাছেন। রাক্ষন বিশুদ্ধ বাক্ষণ পুরুষান্ুুক্রমে নন্দবংশের 


মন্্ী ভিলেন। তিনি 


কথা 


মশ্চচি জ্ঞান করিতেন [11511751175 
111101117৭5 ৬1 110) 815 ও মুদারাক্ষেন এ মাক দেখ । 
রাক্ষসের কথায় ও শকটদাসের বাবহারে | 

হইতেছে যে, ভংকালেও কায়স্থেরা শুদ্র বলিয়া গণা হইত 


ঘদি শকটদাস শূদ্র হইত, তাহ! ভইলে বিশ্ুদ্ধাচারা 


স্পে € 


4 


এত 


লা । 


র হুপ্ত নামরহিত একখানি পত্র লিখাইরা ' 


[ ৫৮০ 


শা * ৮ ৮ শীতিপিস্পীপী পপি শপ পিপি শ্পাপপপথা পপর সপ পাপা লও পা পি 


শৃদদুক স্পশ করিলেও আপনাকে 


€) 0175 | 


রাক্গণস্ম্থান প্রান্রাক্ষল কখনই শকটউদাসেক পার্থে বসিবা 


বন্ধভাবে কথ্াবানী কহিতেন না এবৎ শকটনলাস নীচ জানি 


হইলে কখনই নাক্ষনের পার্খে বসিয়া নিদ্রা বাইন সাহপা 


হইত না। ( মুদ্ানাক্ষস 5র্থ অঙ্ক )। 
উক্ত নাটকের প্রথমাঙ্গে চাণকা পকটদাসকে উল্লেগ করিয়া 


উট হথাপি ন 
এখানে “লঘী মারা, 


কেহ কান্ত শকটবালাকে অত সামাগ্ভ জাতি 


বিপুমবন্তাডুঃ |” 'লঘুা 


র্‌ রে 
কিন্ধু এপানে হলাইরা দেখা উচিত, 
থেকে কারন শকটদালকে সামান্ভভাবে সঙ্বোধন করিতেছে ? 
ন চাণকোর নৃহিত * 


নম্বর, জাতিগত কোন সম্বন্ধ উল্তু হর নাই । কুট পাদ্রনীতিতে 


ষ্ন নহানহ্ব বাক্ষনও চাণকোর নিকট পরাজিত, 
তখন তান হিনটি একটবালত নামান  সামান্ত হইলেও 


হাণক্য উপেঙ্গা করেন নাতি । অতএব চাণক্যের উক্তি 


হি প্ত্রস্ত মলীদ একে চিঠির পত্রমগ্থঃ॥৮ ১৪ সণ | | 


স্ব চিত্রগুঞ চক্ষুর গোচন্‌ হইলেন, ইনি কাযস্থ 'এবং 


ই 


র 
| 


] কায়স্থ 


উত্তম গুণযুক্ত। এই পুরুষ আপনার রূপ গোপন করিয়ী- 
ছেন। ইনি কপালবপ পত্রের উপর মনী প্রদান করেন 
অথাং মন্গষ্যের শুভাশুভ গণনা করিয়া তাহার অদৃষ্টে লিখিয়। 
দেন এবং রূপে মসীর উপর জয়পত্র দিয়াছেন । 

১০৫০ খৃষ্টান্দে কাশ্ীরদেশীয় বিখ্যাত কি ব্যাসদাস 
ক্ষেমেক্্র তাহার সময়মাহকায় কায়স্থের এইরূপ পরিচন্ত 
দিমাছেন,__ 

“দানেন নগ্ততি বণিঙ্নগ্তি সত্যেন সর্বথা বেগ । 
নঠতি বিনয়েন গুরুর্গ্রতি কপয়া চ কায়স্থঃ ॥ 
সময়মাতকা ৪1 ৭০ 

*বাবসায়ী দান করিলে, বেশহ্তা সত্যবাদিনী হইলে, গুরু 

বিনক্ী হইলে এবং কারম্থ দরাপরবশ হইলে বিনাশ প্রা 

| সময়মাঙকা ৫ | ৬৩ দেখ | 1 
১১০১ থৃষ্টান্দে কাশ্মীররাজ হ্র্ষদেবের মৃত্যু হয়, তাভার 
জননী রাণী স্র্যাবতীকে সান্থনা করিবার শিমিন্ত সোমদেপ্‌ 
সংক্কত ভাষায় কথাসরিংসাগর রচনা করিকম্বানেন । এই গ্রপ্তে 
কায়স্থের বেশ পরিচয় পাওয়া যায 

“কায়স্থ্ো হি করোত্োেকো ব্যাপারং ব্রঙ্গরু তয়োঃ। 

লিখত্াৎপুংসয়তি চ ক্ষণাথিশ্বং করস্থিতম্‌ ॥” 

কথাসরিতসাগর ৭২1 ৩৯০) 

কারস্ক ( চিত্রগুপ্ত) 'এককই রঙ্গ ও কুদের কাধা করেন। 
[তিনি পিখিতে পারেন, আবার ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত বিশ্ব- 
লোপ করিতে পারেন, সকলই তাহার করস্থিত। 

কথাসরিংসাগরের ৪২ তরঙ্গ পাঠে জান। বায় যে, রাজা 
যাহা কিছু লেখাপড়ার কার্ধা, সকলই কায়ন্তের উপর পি 
ছিল। কান্ত রাজার হইপা নাম পধ্যস্থ সহি করিতে পারিত' 
রাগ কায়স্থকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। রাদছোর শ্ুভাশ্তভ 
আনণথা পোকের ইষ্ঠানি এই কারস্থের হস্তে অর্পিত ছিল। 


হয়। 


হই ই রাঞ্ছনিঘৃকু কারম্ছকে সকণেহ রাগবলভ, অতি 
দারাপা পর দ্নিণার বণিন্না মনে করিত। এমন কি সেই 
সঙ্গিণিগ্রহ কারস্গ ঘথশি অতিশন কুটবুদ্ধি ও অত্যাচারী হইতেন 
ভাহা হহালে নে কারুল অপর লোক দ্বারা রাজপুজকে 
পর্মান্ত বিনাশ করিতে গারিত, এই তরঙ্গে তাহার স্প্ 
নিদশন আছে । 

এক্ষণে উপপোক্ত নাটক ও কাব্যাদির প্রমাণ যদি প্রকৃত 
বলিয়া গ্রহণ কর! মার, ভাঙা হইলে কায়স্ত্ের] যে শূদ্র নর, 
1 শ্থির। রাগসঃসারে রাজার সহিত বিশেষ সংশব 
থাকার এবং রাজার সেঞ্েটরী প্রভৃতি উচ্চপদ ভোগ করা 
উক্ত কায়স্থকে কি ক্ষত্রিক্নবর্ণ বপির। অনুমিত হয় না? 


5151 


কায়স্থ 


সংশ্ক 5 উতিহান ।- প্রাচীন কারস্থজাতির প্রকৃত তত্ব 
জানিতে হইলে প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন শিলালিপির 
অনুসরণ করা উচিত, অধুন! বিদ্বজ্জনসমীজে অপরাপর প্রমাণ 
অপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালিপির্‌ প্রমাণই মুখ্য বলিয়! 
আদৃত হইয়া থাকে । অতএব দেখা যাউক, প্রাচীন ইতিহাস, 
শিলাফলক ও তাম্রশাসনাদিতে কায়স্ত কিরূপ ভাবে অভিহিত 
হইয়াছে । কল্হণ-বিরচিত রাঁজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের একখানি 


প্রাচীন ইতিহাস। এই গ্রন্থে কায়স্থের বেশ পরিচয় পাওয়া 
যাঁয়। আবশ্তক বিবেচনা করিয়া নিবে উদ্ধৃত করা গেল-_ 
“প্রদেশাদেকতো রূঢ়া যদ! বৃত্তিশ্চ শান্সিধাম্‌। 
অন্টোন্টোদ্বাহসন্বন্ধৈঃ কায়স্তাঃ সংহতা যদি ॥ 
কর্মস্থানানি বীক্ষন্তে ক্মাপাঃ কায়ুস্বদাদ!। 
তদা নিঃসংশয়ং জ্ঞেয়ঃ প্রজাভাগ্যবিপর্যায়ঃ ॥৮ 
রাজতরঙ্গিণীর হস্তলিপি ৪। ৪৮-৪৯। 
“কিং দিগজয়াদিভিঃ ক্লেশৈঃ স্বদেশাদঞ্তাঁং ধনম্‌। 
ইতার্থামানঃ কায়স্থৈঃ স্বমগুলমদ গুয়ত ॥ 
কাশ্মীরকাণামুৎ্পন্নং নিজাজ্ঞাব্যবধায়কম্‌। 
কায়স্তবক্তপ্রেক্ষিতং ততঃ প্রত্থতি ভূতবতাম্‌॥” 
৪1৬১৬,১৮ (মুদ্রিত ৬২ পৃষ্ঠা )। 
“ক্কন্দক্রামকাযস্থমাসবৃত্তাদিসংগ্রাহৈহ | 
'সন্যৈশ্চ বিবিধারাসৈব্যধাদগ্রামান স নির্ধনান্‌ ॥” ৫। ১৭৩। 
“তথা কামস্তভোজ্াভুজাতা তত্প্রত্যবেক্ষয়া |” ৫ ১৭৯। 
“কামক্ছপ্রেরণাদেতৈর্দেবেনাদা প্রবপ্তিতৈ। 
মায়াসৈঃ শ্বাসশেষৈন প্রাণবৃত্তিঃ শরীরিণাম্‌ ॥৮ ৫1 ১৮২। 
“উত্ধাপা পাঁপকারস্তাংস্তেন ভূয়োশপি দর্তিতঃ ॥”৮ ৫। ৪৪২ । 
“কামস্কা কুদ্রপালাপাঃ প্রজানাং পীড়নং বাধুঃ |” ৭1 ১৪৯। 
“কারপ্তশ্চ জতাখিলার্থমহিমা কৃচ্ছে, নৃপং পাতয়ন্‌ 
স্ব্লাস্নপরাভবস্ত কুরুতে ভুয়ঃ সমূত্তম্তনম্‌ ॥” ৭। ৯১৭৯ । 
“নিপীড্যলোকং কারপ্দৈশ্মহাঁদ গুবাবস্থয়া |” ৭। ১১৩৮। 
“যেন সম্পঠতা শ্লোকং কায়স্োদ্বর্জনং কৃতম্। 
যন্তে বিস্চিকাশুলসংস্তাসেভাঃ কিলেতরে। 
স্ত্যাশুকারিণে! বিশ্বং প্রজা রোগানিয়োগিনঃ ॥ 
পিং কর্কটো হস্তি মাতরং হস্তি পুলিকা। 
হন্তি সর্মন্ত কায়স্থঃ কত্পঃ প্রাপ্তসম্ভবঃ ॥ 
'ণান, সমপ্য স্ক,রতা যেনৈবোত্পাঠ্যতে শঠঃ 
বেতাল ইব কায়স্থস্তমেবাহস্তি হেলয়া ॥ 
খিষবৃক্ষো! নিয়োগী চ যদেবাশ্রিত্য বদ্ধতে | 
চিন্রংকরোতি তগ্তৈব স্থানন্তানতিগম্যতাম্॥” ৮। ৮৭-৯১। 
ক্কিরালুদ্দিশ্ত কায়স্থান্‌ ধীমত্তির্বহবমন্তত ॥৮ ৮। ১১৩। 
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কায়স্থ 


“নিসর্গবঞ্চকা বেশ্তাঃ কায়স্থোহপি বরোবণিক্‌ 
গুরূপদেশোপস্কারৈবিশিষ্টাঃ সবিষাশিষোঃ ॥% ৮। ১৩১। 

উক্ত শ্লোক কয়টার ভাবার্থ এইরূপ-_কাযস্থ অতিশয় 
দুর্দান্ত, কুটিল ও প্রজাপীড়ক। বিশেষতঃ তাহার! 
পরস্পর মিলিত হইলে, কাশ্শীররাজ্যে অনিষ্ট ঘটিবার 
সম্ভতাবনা। রাজা অনেক সময় কায়স্থের উপদেশে 
প্রজাদিগের নিকট হইতে অযথা কর আদায় করিতেন। 
কা়স্থের তত্বাবধানে রাঁজকোশ থাকিত, কোন কোন কায়স্থ 
রাজকোশশুন্ঠ করিয়া রাজাকে অবধি বিপদে ফেলিত। 
যেকায়স্থ প্রজাপীড়ক ও যে রাজার রূপ অর্থ অপহরণ করিত, 
সে যে অতিশয় ক্রুর, কৃতদ্ন ও পাপাম্ম' তাহাতে সন্দেহ নাই । 
এরূপ কায়স্তকে বিষবৃক্ষ ও বেতালের সহিত তুল্যজ্ঞান করা 
হইয়াছে । কল্হণের অভিপ্রায় এইরূপ যে কায়ন্থ প্রায় কুটিল, 
নির্দয় ও প্রজাপীড়ক হইয়! থাকে, অত এব রাজ! যেন তাহা- 
দের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বীসঙ্থাপন না করেন। 

কল্হণ যে কেবল কায়স্থের উপরই কটাক্ষ করিয়াছেন, 
এমন নহে, অনেক স্থলে মন্ত্রিগণের উপরও কটাক্ষ করিতে 
বিচলিত হন নাই। 

এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কল্হণপঞ্ডিত 
কাক়স্থের প্রতি কেন এপ কটাক্ষ করিরাছেন ? কায়স্থ 
কি এমন লোঁক ছিল থে রাজা, রাজপুকষ প্র্ঁতিকে উপেক্ষা 
করিয়া প্রজাপীড়ন করিত? কাশ্মীররাজ্যে কি সৈশ্যসামন্ 
ছিল না? প্রজাগণ কি এমনই নিজ্জীব যে কায়স্থের উৎ- 
পীড়ন সম্থ করিত, অথচ ভাহার প্রতিধিধান করিতে পারিত 
না ?--যেন কায়স্থ শব্দের উপরই কোন গু রহস্ত নিহিত 
রহিয়াছে ! 

এখানে যদি কারস্ককে রাজসভাস্ত লেখক বলিয়া ধা 
মায়, ভাহা হইলেও বিষম গোল ! প্রজাপীড়ন ও রাজার 
রাঁজকোশ নিঃশেৰ করা কি সামাগ্ত লেখকের কর্ম? কারস্থ 
যদি পরস্বাপহারক দস্থ্য হইত, তাহা হইলে অবগ্তই কেহ 
তাহাদের বিপক্ষে অভিমেগ ৬খাপন করিত, রাজাও তাহার 
বিচার করিতেন। কিন্ত সমস্ত রাজতরঙ্গিণী অনুসন্ধান 
করিলাম, কৈ, কোথাও কায়শ্গকে দস্যু বল! হয় নাই! 
মিতাক্ষরাঁয় কাঁয়স্ত অতি মান্নাবী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে? 
তবে কি কায়স্থ মায়াবী? রাজতরঙ্গিণীতে কোথাও মায়াবী 
বলা! হয় নাই। শুলপাঁণি দীপকলিক নারী যাজ্ঞবস্ক্যটীকায় 
কায়স্থকে রাজসম্বন্বগ্রবুক্ত প্রভাবশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। রাজতরঙ্গিণীতে সামন্ত, মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত 
কায়স্থের উল্লেখ আছে । যথা 





ভ্রাত্সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি অতিশয় ক্রুর ও 
কোপনস্বভাব ছিলেন, ৪ বর্ষ ২৪ দিন রাজ্যভোগের পর 
ভ্রাতার অনুসরণ করেন । 

তৎপরে তীহার কনিষ্টভ্রাতা ললিতাদিত্য (৬১৯ শকে ) 
পিতসিংহাসন লাভ করেন । ইনি একজন দিগ্বিজয়ী পরাক্রান্ত 
নরপতি ছিলেন) পুর্বে কান্যকুজ ও গৌড়দেশ, দক্ষিণে 
কলিঙ্গ ও কর্ণাট, পশ্চিমে কাম্বোজ এবং উত্তরে ভুংখার, দরদ 
ও স্্ীরাজ্য প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন। ইনি কাশ্মীর- 
রাজ্যে সব্ধপ্রথম এই কয়েকটি কর্মস্থান সৃষ্টি করেন-_মহা- 
প্রতীহারপীড়া, মহাসন্ধিবিগ্রহ, মহাশ্বশালা, মহাভাগাগার ও 
মহাসাধনভাগ (২) (রাজতর" ৪1 ১৪৩৪৪ শ্রোক) 

ইনি ৩১ বর্ষ ৭ মাস ১১ দিন রাজত্ব করেন। 

তংপরে তাহার জ্যেষ্টপুল প্রজাহিতৈধী ও দাতা কুবলয়া- 
পীড় (১৫৫ শকে) রাজ! হন। ইনি ১ বর্ষ ১৫ দিন রাজত্ব 
করিয়। ৰাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন । তৎপরে ইহার বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা ছুষ্স্বভাব বজ্াদিত্য রাজা হইলেন। তিনি ৭ বর্ষ মাত্র 
রাজত্ব করেন। 

বস্তাদিত্যের মৃত্যুর পর জোষ্টপুত্র পৃথিব্যাপীড় (৪ বর্ষ 
১ মাস), তংপরে তাহার বৈমাত্রেক ভ্রাতা সংগ্রামাপীড় : 
(৭ দিন) রাজ্যশাসন করেন। সংগ্রামাপীড়ের পর বজ্তা- 
“্ত্যের পুত্র জয়াপীড় বা জয়াদিত্য ( ৬৬৭ শকে ) সিংহাসনা- 
উহার স্তার প্রবল পরাক্রান্ত বিদ্যোতসাহী ৰ 
এনপ্রিয়ী মহাবীর কাশ্ীরে আর জন্মগ্রহণ করন নাই । 

ইহার সভার ক্ষারস্বামী, উদ্ভটভট্র, দামোদর, বামন 
প্রতি পঞ্িিতগণ বিরাক্ত করিতেন । ইনি নিজ মন্ত্রী বামনের 
সাভায্যে পাণিনিস্থত্রের “কাশিকা” নাহীবৃন্তি রচনা করেন । 
গৌড়েম্বর জয়ন্থের কন্তা কলাযাণদ্বৌর নহিত উহার বিবাত 
৮ শকে ইনি পরলোক গমন করেন । 

তংপুভ্র ললিতাপী ডু ১২ বর্ষ, সংগ্রামাপীড় ৭ বর্ম, বৃহস্পি 
-৮ বর্ষ, অজিতাপাড ৪৪ বর্ষ, অনঙ্গাপীড় ও বর্ষ ও 
উতপলাপীড় ব্রাঙ্তা হন। 

কায়স্থরাজ ঘর্লভবদ্ধনের বংশ ২৬০ বর্ষ ৫ মাস ২০ দিন 
কাশ্মীরে রাক্তহ্ব করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের একটি 
বংশাবলী দেওয়া গেল। 
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কাশ্মীরের কায়স্থ রাজবংশ । 


১ লন বর্ধন। 


২ হুর্লতক ৬ 





| | 
৩ চন্ত্রাপীড় ৫ টইররা ৪ তারাপীড় 





ঢু | 
৬ কুবলয়াপীড় ৭ নি বা ললিতাদিত্য (২য়) 


টার 7 ০ 
৮ পৃথিব্যাপীড় ৯ সংগ্রামাপীড় ১০ চীনে ড় ত্রিতুবনাপীড় 





১১ ললিতাপীড় 


১২ সংগ্রামাপীড় 
১৩ বৃহস্পতি ১৫ নদী ূ 
১৪ অজিতাপীড 
১৬ উৎপলাপীড় 


(রাজতরঙ্গিণী ৩ম ও ৪র্থ তরঙ্গ দেখ।) 

সংস্কৃত শিলালিপিপাঠেও কাযস্থরাজের সংবাদ পাওয়া 
যায়।--গোয়ালিম্ররাজ্ত ভূবনপালদেব শিলাফলকে আপ- 
নার পরিচয় দিয়াছেন-- 

“কায়স্থবংশবিপিনান্ুধর প্রন্ষ্টা 1” 

উপরোক্ত রাজতরঙ্গিণী, শিলালিপি ও ভাত্রশাসন দ্বারা 
কারন্রজাতিকে ক্ষত্রিয়েরই 'অন্গতম শাখা বলিয়া প্রতিপন্ন 
ভইউতোছে | + 

সংস্কত এ্রন্থসমৃহ হইতে কাযস্থ সম্বন্ধে যতদূর জান! 
বাইন পারে, একে একে সমদয় উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে 
দেখা যাউক প্রাচীন শিলালিপি দ্বাৰা কামস্থভাঁতির আর পি 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

শিলালিপি ।-শিবগুপের পিতা মইভিবগুপ্ের তা 
শাসনে * সর্নপ্রথম মহাসান্ধিবিগ্রাহিক কামস্তের উল্লেখ দৃঃ 


»ন। মৃগী 


৯ স ০ শশী 
পি ২ এ ০ পিপি পি সালা ও ০ সপ সাজ ও এ০ এপ সী সী সে আপ সার এ” তর এরা» এ সস 


কেবল যেস"মগুত গ্রস্থে কায়গ্করাজের উল্লেখ আছে, তাহা নয়, 
এমন কি হিমালয়ের তুষারাবৃত আম্রোহ প্রদেশের থম রাজ! কায়স্থ 
ছিলেন, প্রতিপন্ন হইয়াছে । 4১00105017৭ তন500107 0,442. 

1 এই ভাত্রশাসনগ।নি কাহারও মতে ৩৪ (গুপ্ত) সম্বং, কাহারও 
মতে ৩১ (গুপ্ত) সম্বতে প্রদত্ত হয়। 1712107 47660057/) ৬০], ৬, 
[217 2795. 4$.8০2. 85787681882, 9. 12. 

পাণ্চাত্যপধিতগণের মতে ৩২০ খৃষ্টাবে গুপ্সন্ধং আরম্ত, তাহ! 
হইলে উদ্ত শাননপত্র ৩৫৪ অথব| ৩৫১ থৃ।বে খোদিত হয়। 






কায়ন্ছ 


“লিখিতমিদং ত্রিফলী তামশাসনং মহাসাক্ষিবিগ্রহী রাণক 
শ্রীললদত্ত প্রবি শুদ্ধ কান্গস্থ ভ্রীম। * কিল প্রিয়ঙ্করাদিতা 
« স্তেনেতি ॥৮ 
প্রণীতং কোশলেন্দ্রেণ প্রতিবোধ্য মহন্তমম্। 
আদত্ত পুণ্রীকাক্ষশাসনং তাত্রনির্ষিতম্‌ ॥ 
উত্কীণিতং মাধবেন ॥৮ 
কেবল যে প্রিয়ঙ্করাদিত্যপুল্র কাপ্বন্প্রবর মল্পদত্ত সান্ধি- 
বিগ্রহিকের পদলাভ করিয়াছিলেন, এমন নহে । গুপ্তরাঁজ- 
গণের সময়ে মল্পদন্ত ব্যতীত দত্তউপাধিধারী কায়স্থগণ 
পুরুষান্থ ক্রমে মহাসাদ্ধিবিগ্রহের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, 
গুপ্পরাজগণের তাম্বশাঁসন ও শিলাঁফলক দ্বারা প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । নিয়ে তাহাদিগের একটা তালিকা দেওয়া হইল-_ 


গপ্তর।জের নাম স।ন্ধিবিগ্রহিকের ন।ম গুপ্তক!ল 
দেবাঢা বক্র (অমাত্য)? 

প্রভগ্ন এঁ নরদত্ত পুল 

দামোদব 'দ রবিদন্ত (ভোগিক )? 

হস্তিন্‌ এ সূর্ধ্যদন্ত রর 
টা এ-পুভ পিকুদত্ত ১৯১ 
ঈখনাণ পুবদন্তপজ গুণকা ১৭৪ 
নু ফল্দ ভ্ুপৌন গশু ১৭৭ 
সর্দনাথ ফক্চদ ভ্তপৌল মনোরথ ১৯৩,১৯৭ 
/ী মালোবরদপুল্র নাথদন্ত ২১৪ 


গুপুন(জগণ ব্াযভীত অপরাপর নানাক্তানের ভিন্দরাজগণ 
কারস্থদিগকে মহাপাঞ্চিবিগ্রহিকের কার্যে নিসুক্ত করিতেন, 
তাহার বিপ্তশ্ন প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে । , 

কালিগ্চরাধিপ কীঠিবন্মঈদেবের শিলাফলকে “কারস্থকে 
মভাম্মা বলি! সন্বে!পিন করা হইয়াছে । কোঁঙ্কণাঁধিপ অপরা- 
দিতযের শাসনপত্রে জানা যায়, তাহার প্রধান মন্ত্রী কায়স্থ 
ছিলেন। এতছিল শিলালিপি ও তাঁমশাসনে কায়স্থরাঁজ- 
গণের কথাও খোদিত হইয়াছে । 

শিলালিপি উপর বিশ্রাস কত্সিলে অবগ্ঠই স্বীকার 
করিতে ভয়, মে পুর্কাঁলে রাজসংসারভূক্ত কারস্ত রাজা, সদ্ধি- 
বিগ্রভী ও মন্ত্রী প্রতি কখনই শুর অথবা বণসঞ্কর ছিলেন 
না) তাহারা যে সকল কার্যে নিমুক্ত ছিলেন, তাহা ক্ষত্রিয়ের 
কার্ধ্য বলিরাই স্বীকার করিতে হয়। 

নব্যম্মতিপ্রভৃতি 1--আধুনিকস্মতিগ্রন্থকার  রঘুনন্দন 

“যদিও কায়স্থ শব্দের কোঁন উল্লেখ করেন নাই, কিন্ত 
বন্থঘোষাদি উপাবিধারী বঙ্গীয় কায়স্থদিগকে উল্লেখ করিম 


লিখিয়াছেন-_ 


১৪৭ 


[| ৫৮৫ 1] 


কায়স্থ 


“সচ্ছুদ্রাণাং তু নামকরণে বন্ুঘোষাদিরূপপদ্ধতিযুক্ত- 
নামত্বঞ্চ বোধ্যম্1% ( উদ্বাহতত্থ) 
রঘুনন্ননের মতে কলিতে কেবল ব্রাঙ্মণ ও শুদ্র আছে, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তজাতি নাই। এই নিমিত্তই বোধ হয় তিনি 
অপর শৃদ্র হইতে একটু উচ্চ করিবার জন্ত বস্থঘোষাদি 
কায়স্থকে “সচ্ছৎদ্র” নামে অভিহিত করিয়াছেন (১)। কিন্ত 
দেখা উচিত, ধর্শশাস্কে সচ্ছদ্রের উৎপত্তি কিরূপ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে ।-__ 
শদ্রাদেব তু শুদ্রায়াং জাতঃ শুর ইতি স্ৃতঃ | 
দ্বিজ শুজঁষণপরঃ পাকষজ্ঞপরান্বিতঃ ॥ 
সচ্ছ,দ্রং তং বিজানীয়াদসচ্ছ,দ্রস্ততোহন্যথা। 
ওশনসধর্মশান্ম ৪৯-৫০ শ্লোক । 
শূদ্র হইতে শৃদ্রার গর্ভে জাঁত যে শৃদ্র, তাহাকেই সচ্ছদ 
বলা যায়, সে দ্বিজশুশ্বষা ও পাকঘজ্ঞ অবলম্বন করিবে । 
এততিন্ন অপরে অসচ্ছুদ্র। 
ওশনসবর্শশান্বে প্রক্কত শুদ্রকেই সচ্ছুদ্র বলা হইয়াছে । 
তরাঁং রদুনন্দনের মতে বন্থ ঘোষাদি কারস্থই প্রকৃত শূদ্র, 
আর সকলেই অসচ্ছ,দ্র। 
রথুনন্দন বঙ্গীয় কাঁয়ন্তকে কেন “প্রকৃত শুদ্র” বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহার কোন শাস্ীর় গ্রমাণ লেখেন নাই । 
ইতিপূর্বে স্বৃতি প্রতি দ্বারা প্রমাণিত হ্ইয়াছে, কারস্ 
শুদ্ধ নন্ন এবং কে।ন কালে শূদ্র বলিন্না পরিচিত ছিলেন না। 
অবগ্ঠ স্বীবার করিতে হইবে, দ্বিজাভির অন্তর্গত কা।য়স্তগণ 
বঙ্গদেশে সাবিত্রীত্রষ্ট হইরা ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্ধ, 
কোন ধর্নশান্ত্রে ব্রান্ ও শুদ্ধ একজাতি বপিয়া নিন্দিষ্ট হয় 
নাই। অুতরাঁং ধর্মশাস্্মতে, ত্রাত্য বা! নিন্দিত কায়স্ত 
কোনক্রমে "শূদ্ধ হইতে শৃদা গঙজাত প্রকৃত শুদ্র' বা “সঙ্ছুদ্র” 
হইতে পারে না। 
এস্থলে কেহ যদি বলেন যে, রদুনন্দন দেশাচার বা 


(১) রঘুনন্দন চৈতন্দেবের সমমানয়িক, সাড়ে তিন বর্ষ পূর্বে 
নিদামান ছিলেন । তিনি বৌধ হয়, তৎপূন্নত্তী ধরণিকোষের প্রমাণ 
দেখিয়া কায়গ্কে 'সচ্ছুদ্ব' বলিয়। উল্লেখ করেন। ধরণী এইরপু 
লিখিয়াছেন-_ 

" সচ্ছ,দ্রশ্চ মসীশদেব: কায়ন্থশ্চ পীবংসজঃ 1” 

এখানে মসীশদেষের অর্থ চিত্রগুপ্ত। চিত্রগুগুদেব সচ্ছ,্্র ছিলেন, 
ধর্ঘশাস্ত্র পুরাণাদি কোন গ্রস্থে এপ কথা! লিখিত হয়নাই । বিশেষতঃ 
পুরাণে চিত্রগুপ্তের শ্রোতস্মার্তকর্পে অধিকার থাকায় তাহাকে কখনই 
শৃদ্র বল! যাইতে পারে না। হুতরাং ধরণীর মত অসার বলিয়। পরি- 
ত্যাগ করিতে হইল । 


কায়স্থ 


শিষ্টাচার দেখিয়া! কায়স্থজাতিকে “সচ্ছুদ্র” বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। কিন্ত ধর্মশান্ত্র মতে-_ 
“স্ৃতের্রেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ। 
তখৈব লৌকিকং বাক্যং স্থৃতিবাধে পরিত্যজেৎ ॥” 
(সংস্কার প্রকরণে ) প্রয়োগপারিজাত ৫৯ শ্রোঃ। 

বেদের সহিত বিরোধ হইলে যেমন স্থৃতি অগ্রাহা হয়, 
সেইরূপ স্থৃতির বিপরীত হইলে লৌকিক বাক্য (অর্থাৎ 
দেশাচারকে ) অগ্রাহা করিতে হইবে। 

মহর্ষি বশিষ্ট বলিয়াছেন-_ 

“লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম: | 
প্রমীণম্‌।” বশিষ্টস্থৃতি ১ম অধ্যায়। 

কি লৌকিক কি পারলৌকিক, উভয় বিষয়েই শাস্ত্বিহিত 
ধর্ম অবলম্বনীয়, শাস্ত্রের বিধি না পাইলে শিষ্টাচারই প্রমাঁণ। 

স্থতরাং যখন স্তিছ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে, কায়স্থ জাতি 
দ্বিজাতির অন্তর্গত, তখন শিষ্টাচার বা দেঁশাচার অবলম্বন 
করিয়া কায়স্থকে শূদ্র বলা যাইতে পারে না। স্থৃতির বিরোধ 
হওয়ায় এরূপ স্থানে দেশাচারকেও অগ্রাহা করিতে হইবে। 

আর এক কথা । হযরত কেহ বলিতে পারেন, ১ মাস 
অশোৌচ গ্রহণই বঙ্গীয় কায়স্থের শৃত্রত্বপরিচায়ক | যদিও ধর্ম 
শাস্তে শূদ্রেরই ১ মাস অশৌচ বিধিবদ্ধ হইরাছে বটে, (২) 
কিন্ত স্থৃতির মত একটু তলাইয়া বুঝিলে অনুমিত হয়, যে 
বেরূপ বাক্কি সতাহারই তদনুন্ূপ অশৌচ নিবূপিত হইয়াছে । 
যেমন রাজার ১ দিন, ক্ষত্রিয়েন ১২ দিন বা ১৫ দিন) 
সাগ্রিক ও বেদপারগ ত্রাঙ্গণের ৯ দিন, কেবল বেদপারগ 
ব্রাহ্মণের ৩ দিন এবং বেদবিহীন, জন্মকর্্মপরিভ্রষ্ট ও সন্ধ্যো- 
পাসনাবর্ষিত প্রশনপ ত্রাণের ১০ দিন, বৈস্তের ১৫ বা ২৭ 
দিন। বঙ্গীয় কায়স্থেরা অন্ুপনীত হওরাতেই বোধ হয় 
১ মাস মশৌচ ধারণ করিতেছেন *। 


তদ্দলাভে শিষ্ঠাচারঃ 


(২) “একাহাচ্ছ,জ্জ/তে বিপ্রে! যোইগ্রিবেদসমন্থিতঃ | 

ব্রহাৎ কেবল'বদস্থ দ্থিহীনে। দশতির্দেনৈঃ 

জন্মকর্দ্দপন্রত্রটঃ সান্ধ্যাপাননবজ্জি তঃ। 

নামধারকবিপ্রন্ত দশহং শতক" ভবেত 6" পরাশর ৩। ৫-৬। 

“দশাহ" শান্গণানাস্থ ক্ষরিয়াণা' রিপঞ্চকম্। 

বিংশদ্রাত - বেগ্যানাং শুজ্জাণাং মাসমেবহি ॥" দেবল। 

পব্রাক্ধণে। দশরাত্রেপ পঞ্চদশরান্রেণ ক্ষত্রিয়ঃ | 

বৈষ্থো বিং রাত্রে শুদ্ধে। মাসেন শুদ্ধতি 6 বশিষ্ঠ। 

প্রাজ্ঞে। মাহান্সিকে গ্কানে সদাঃশোচং বিধীয়তে 1৮ অনু ৫1৯৪। 
* কেহ কেহবৃহন্নারদীয় পুরাণ হইতে এই বচনটি উদ্ধত কয়েন; 

“উপবীতক্ষত্রিয়শ্চ ঘাদশাহেন শুদ্ধতি। 

, মাসেনামুপবীতশ্ ক্ষত্রিয়ঃ শুস্ক্তে তথা ॥” 


[ ৫৮৬ ] 


কায়স্থ 


এখনও পশ্চিমাঞ্চলের উপবীতধারী কায়স্থের৷ ১২ দিন, 
বেহারে উপবীতধারী কায়স্থেরা কোথাও ১৩ দিন কোথাও 
কোথাও ১৬ দিন, কিন্ত এ সকল স্থানে যাহারা উপবীতবর্জিত 
তাহারা ১ মাস অশৌচ গ্রহণ করেন । 
অতএব বঙ্গদেশের কায়স্থগণ ১ মাস অশৌচ ধারণ করি- 
তেছে বলিয়া তাহাদিগকে শূদ্র বলা যায় না । এমন কি চণ্ডাল 
ডোম প্রভৃতি অনেক নিকৃষ্ট জাতিমধ্যে ১০ দিন অশৌচকাল 
দেখিয়া সেই সকল জাতিকে কিছুতেই উচ্চ জাতি বলা যাইতে 
পারে না। মহাভারতেও লিখিত আছে, যে পাগুবেরা 
আত্মীয়গণের মৃত্যুর পর ১ মাস অশুচি অবস্থায় ছিলেন 7 
“কৃতোদকান্তে সুহৃদাং সর্ধেষাং পাওুনন্দনাঠ | 
শৌচং নির্বর্তয়িষ্যস্তো মাসমাত্রং বহিঃ পুরাৎ ॥” 
শান্তিপবি ১। ১০২। 
রঘুনন্দনের পর তাঁহার মতপরিপোষক কমলাকর (৩) 
কায়স্থজাতির উৎপত্তি লইয়া বিষম গোলযোগ করিয়াছেন। 
তদ্দিরচিত শৃদ্রধন্দতত্বে তিনি প্রথমে স্কন্মপুরাপীর বচন উদ্ধৃত 
করিয় লিখিয়াছেন-- 
“কায়স্থ এষ উতৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়া ততঃ 1৮ 
এই কারস্থ ক্ষত্রিয়ের ওরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন । 
আবার তৎপরেই নিজম-ত সমর্থন করিবার জগ্ত লিখিতেছেন-__ 
“মাহিষ্যবনিতাহ্ন্ বৈরদেহাদঘঃ প্রহ্ুয়তে। 
সকায়স্থ ইতি প্রোক্ত স্তন্ত কম্ম বিবীয়তে ॥ 
ক্ত্রাদ্বৈ্ায়াং মাহিব্যা বৈশ্ঠাদি,প্রাজো বৈদেহঃ | 
নীপানাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ ॥ 
গণকত্বং বিচিত্রঞ্চ বীজপাটা প্রভেদতঃ। 
'অধমঃ শুদ্রজাতিভ্যঃ পঞ্চসংস্কারবানসৌ । 
চাতুর্নণ্যন্ত সেবাং হি লিপিলেখনসাধনম্‌। 
ব্যবসায়শিল্পকর্ম্ম তজ্জীবন মুদাহৃতম্‌ ॥ 
শিখাং যজ্জোপবীতঞ্চ বস্্রমারক্রমন্তসা | 
স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থাদ্যো বিবর্জয়েৎ ॥” 
'অর্থাং-বৈদেহের ওুরসে মাহিষ্যপত্ীর গঞ্ডে কায়স্থের 
উৎপত্তি হইয়াছে । ক্ষত্রিয় হইতে বৈঠ্ঠাগর্জে মাহিষ্যা এবং 
বৈঠের গরমে ত্রাঙ্গণীর গর্ভে বৈদেহের জন্ম। সুতরাং 
কায়স্থ অতি নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর। কায়স্থের কর্ম এইরূপ বিধি 
মাছে, নীপদেশজাত লেখন, গণনা, শিল্প, বীজাদি প্রভেদ 
করণ ও বপন, চতুর্বর্ণের সেব। এবং লিপিলেখন ইত্যাদি 
পঞ্চসংস্কারই অধম শুদ্র (কায়স্থ) জাতির জীবনোপায়। 


(৩) কমলাকর ( ১৬১২ থু বে) নির্ণয়সিকুগ্রস্থে রঘুনদ্দনের মত সম- 
এন করিয়ছেন। 


কায়স্থ 


এইরূপ কায়স্থদিগের শিখা, যজ্নুত্র ও রক্তবস্ত্র ধারণ এবং 
দেবতাম্পর্শন নিষেধ । 

কমলাকর প্রথমে কায়স্থ ক্ষত্রিয় ₹ুইতে ক্ষত্রিয়া গর্ভ- 
জাত বলিয়া আবার কেন তিনি কায়স্থকে বৈদেহের রসে ও 
মাহিব্যকন্তার গর্ভজাত অতি নীচ বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেথ 
করিলেন ? ডেঙ্গারা কায়থ, গোলাম কারথ নামে কেবল 
মাত্র কারস্থ নামধারী কতকগুলি নীচজাতি এক্ষণে দেখিতে 
পাওয়া যায়। পূর্ধে এই সকল নীচজাতির অস্তিত্ব ছিল 
না, তাহা হইলে অবগ্ঠই কোনস্থৃতিতে উল্লেখ থাকিত। 
মুসলমানদিগের বঙ্গে আগমনের পরে এ সকল নীচজাঁতির 
উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণও পাওয়া যাঁ়। 
কমলাকর আড়াই শতবর্ষ পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি 
কি এ সকল কায়স্থনামধারী নিকৃষ্ট জাতিরই উল্লেখ করিয়া- 
ছেন? তাহাঁও ঠিক্‌ জানা গেল না। তাহা হইলে কেন 
তিনি প্রথমে ক্ষত্রিরপুক্র কায়স্ত্বের উল্লেখ করিয়াই, তৎপরে 
এই নীচ বর্ণসঙ্করের উল্লেখ করিলেন? বোধ হয়, প্রথম 
কাযস্থ হইতে দ্বিতীয় বর্ণসঙ্করদিগকে প্রভেদ করিবার জন্যই 
লিখিয়। থাকিবেন। 

কিন্ত এখনকার ডেঙ্গরাকায়থ ও গোলাম-কায়থের 
বৃত্তি আলোচনা করিলে, এই বর্ণসঙ্কর জাতি যে কোন 
কালে লেখক ও গণকের বুভ্তি দ্বারা জীবিকাঁনির্ধাহ করি- 
গাছে, এমন বোধ হয় না। অতএব বোঁধ হইতেছে, 
কমলাকর ক্কন্দপুরাণের বচন উপেক্ষা করিয়া নিজ মত সম- 
এন করিবার জন্য কায়স্জাতির অভিনব উৎপত্তি নির্দেশ 
করিয়াছেন। কোন ধর্্মশান্ত্রে অথবা প্রাচীন স্থৃতি সংগ্রহে 
বৈদেহ ও মাহিষ্যা হইতে কাযহ্ের উৎপত্তির কথা লিখিত 
হয় নাই। সুতরাং কমলাকরের শেষোক্ত মত অশাস্বীয় ও 
অভিনব বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত। 

প্রাচীন ধর্মশাজ্ে কাত্মন্থ বর্ণসঙ্কর বলিয়া নির্দিষ্ট 
হয় নাই। (৪) 


(৪) শতাধিক বর্ষের প্রাচীন প্রুদ্রয।মলে শিবরাঘবসংবাদে জাতি 
মালানির্ণয়” নামে একথানি হন্তলিপি পাওয়! গিয়াছে, এ জাতিমালায় 
কারন্থ সম্বদ্ধে এইরূপ লিখিত আছে-__ 

"্রক্ষণে। মানসা:পুল্রাঃ নায়ক।ঃ সংপ্রকীন্তিতাঃ। 
রাজ কর্নসমাধুক্তা নায়কে সংস্থিতাঃ সদ। ॥ 

তেন কায়স্থুজাতিশ্চ ব্রঙ্গণ! চোপকল্িত।। 

তত্ত চাংশৈক্্রয় পুজাঃ +++ সংহিতা: ॥ 
চিত্রাঙ্গদ শ্চত্রসেনশ্চিত্রগুপ্তশ্চ ভার্গব। 
চিত্রাঙ্গদস্ত মাধূর্য্যা ঘৈ দগ্ধ! নাগকন্তর! 


[৫৮৭ ] 


কায়স্থ 


মেধাতিথি (১০ | ৬১) মাঁনবভাষ্য লিখিয়াছেন, “তন্মাদ- 
বর্ণসঙ্করে রাজ্ঞা পরিবর্জনীয়ঃ1৮ 
রাজা বর্ণসঙ্করকে পরিত্যাগ করিবেন। যদি কায়স্থ 
প্রকৃতই বর্ণসঙ্কর হইত, তাহা হইলে কখনই রাজসভায় 
স্থান পাইত না। ইতিপূর্ে প্রাচীন স্বৃতি ছারা প্রমাণিত 
হইয়াছে যে কাঁযন্থ দ্বিজাতি । এক্ষণে তাহারই অন্থবর্তী হইয়া 
নব্যস্থতির মত উদ্ধত হইতেছে । মিত্রমিশ্র লিখিয়াছেন,__ 
“কার্য্যকথনমুখেন বৃহস্পতিঃ | 
“নুপোইধিকৃত সভ্যাশ্চ স্থৃতিগ্ণকলেখকৌ । 
হেমাগ্যনুশ্বপুরুষাঁঃ সাধনা ক্গানি বৈ-দশ ॥ 
'গণকে। গণয়েদর্থং লিখেন্যায়ঞ্চ লেখকঃ 1, 
সর্ধরঞ্কঃ সভাস্তারোপি বাসেনোক্তঃ | 
'অর্থিপ্রত্র্থিনৌ সভ্যাল্লেখকঃ প্রেক্ষকাশ্রয়ঃ | 
ধর্মবাক্যে রঞ্জস্নতি সভাস্তারক্িতামিযাৎ ॥ 
স্ফ,টলেখনিযুগ্তীত শন্দলাক্ষণিকং শুচিম্‌। 
স্ক,টাক্ষরং জিতক্রোধমলুব্ধং সত্যবার্দিনম্‌ ॥+ 
* শ্রুতাঁধ্য়নসম্পন্ন মিত্যুক্তৈগ্ণকো। দ্বিজাতিস্তৎসাহ- 
চর্যযাল্লেখকোইপি দ্বিজাতিঃ।” 
বীরমিত্োদয়ে ব্যবহারাধ্যায় । 
কার্ধ্য কথনপ্রস্তাবে বৃহস্পতি কহিয়াছেন, রাজা তনিযুক্ত 
পুরুষ, সভা, স্মতি, গণক, লেখক, সুবর্ণ, অগ্নি, জল ও 
রাজকীয় পুরুষ এ দশটা সাধনের অঙ্গ। গণক অর্থ গণনা 
করিবে, লেখক গ্ায়সঙ্গত লিখিবে। 
সর্ধ্বরঞ্জক সভান্ত।র ব্যাঁস কর্ভুক উক্ত হইয়াছে। প্রেক্ষকা শ্র্ 
লেখক ধন্মবাক্য দ্বারা অর্থী প্রত্যর্থী ও সভাগণকে সন্ধষ্ঠ করায় 
মভাস্তাররূপে অভিহিত হইয়াছে । 
রাঁজা স্পঞ্টাক্ষর শব্দলক্ষণজ্ঞ, শুচি, জিতক্রোধ, 'অলুব্ধ, 
সনাবাঁদী এরূপ লেখককে নিযুক্ত করিবে । 
“শ্রুতাঁধায়নসম্পন্ন” ইহার দ্বারা গণক দ্বিজাতি বলিয়া 
প্রতিপাদিত হইয়াছে, তৎসহচরহেতু লেখকও দ্বিজাতি বলিয়া 
প্রতিপাদিত হইল। 


প্রবেশিতঃ সরজেণ নাগলোক্কং * 
চিত্রসেনস্ত স্বর্গঘবৈ ব্রহ্মণ| প্রেরিতঃ দ্বয়ম্‌। 
গচ্ছ রাজন্‌ পৃথিব্যাঞ্চ রাঁজাং কুরু বিধানভঃ। 
চিত্রগুপ্তো নারদেন স্ূ্যাজে তু সমর্পিতঃ ॥" 
উত্ত বচন দ্বারা কায়স্থজাতি ব্রহ্মার মানসপ্রজা বলিয়া নির্দিষ্ট হই- 
যাছে। কিন্ত মূল রূদ্রযামলতন্ত্রে উপরোক্ত শ্লোকগুলির নিদর্শন ন| 
পাওয়ায়, উক্ত জাতিমালার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল । 
* [ ৫৬৬ পৃষ্ঠায় কায়স্থ শব্দে বৈজয়ন্তীধৃত বাস বচন দেখ। ] 


কায়ন্থ 


নব্য্মার্তগ্রন্থকার মিশরুমিশ্রকৃত বিবাদচন্দ্ে, গঙ্গাদিত্য 
বিরচিত স্থৃতিচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত মত সমর্থিত 
হইয়াছে । অতএব লেখক বা কায়স্থ যে দ্বিজাতি, তংপক্ষে 
সন্দেহ নাই। প্রাচীন স্বৃতি, ইতিহাস ও তাত্রশাসন দ্বারা 
কারস্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

বর্তমান কায়স্থজাতির অবস্থা ।__উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ | 

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রধানতঃ ১০ শ্রেণী কায়ন্থের বাস । যথা-_ 
মাথুর, ভটনাগর, সকসেনা, আবাস্তব, অন্বষ্ঠ, সুর্য্যধবজ, 
বান্সীক, অহিষ্ঠানা, নিগম। এ ছাড়া গৌড়কায়স্থ নামক 
এক স্বতন্ত্র শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, এই শ্রেণী গৌড়দেশ 
হইতে গিয়া দিল্লীতে উপনিবেশ করে। 

মাথুর কারস্থ অপর শ্রেণীর সহিত বিবাহে দানগ্রহণ 
করে। কিন্ত শ্রাবান্তব প্রহৃতি শ্রেণী অপর শ্রেণীর সহিত 
আদান প্রদান করে না । তাহারা স্বশ্রেণী মধ্যে ভিন্ন গোত্রে 
মাতৃপক্ষে পাঁচ ও পিতৃপক্ষে ৭ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ দেয়। 

পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থেরা যথাকালে যজ্ঞস্তত্র ধারণ করে । 
তাহাদের মধ্যে যে আচারত্রষ্ট ও অথানাভোজী হয়, তাহার 
যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লওয়া হয়। প্রকৃত, ইহারা ত্রহ্গন্ত্রের 
অবমাননা! করে না। ইহারা অনেকেই আপনাদিগকে 
দেবীপুক্র বলি পরিচর দেয় । 

শবাস্তব--এই শ্রেগী শ্রীনগর হইতে অক্মোধ্যার আসিরা 
ছিল, এক্ষণে কাশী, আলাহাবাদ, মিজাপুর, গোরক্ষপুর 
প্রহৃতি নানা স্ভানে দেখিতে পাওয়া যায় । 

ভটনাগর--এই শ্রেণী ঘুজাফরনগরেই অধিকাংশ বাস 
কারে, অল্ঞান্স্তানে অ্গনগখ্যক দেখিতে পাওয়া বাম । 

সকনেনা_এই শেনা এতাবা জেলায় অধিকাংশ দেখিতে 
পাঞয়া যার। কনোজরাভ জ্মগাদের মৃছ্যুর পর সমর- 
নহে অবাহন এতাবান্র আনিরা বাস কনে । ইহাদের 
াদিপুরুষ পুস্রদান ও নির্মলদান সমরপসিণভের নিকট 
করেকপানি গ্রাম জারগীর ও চৌবুরীপদ প্রাপ্ূ হন । তীহা- 
্ সময় ভইতে ইংরাজ আমল 


দল লশপ্হরলা পননালতভপ 


পর্য্যন্ত এতনার কান্রনগোইপদ পুকবান্রক্রমে ভোগ করিির। 
আপিতেছে । (১) 

এভহাবার সকমেন-কারভ্ভবতশে প্রসিদ্ধ বীর সাজা নবল- 
বারের জন্ম । ইনি ফরুণাবাদের বঙ্গল-নবানের উজীর ও 
প্রধান সেনাপতি ছিলেন । ইনি অনেক স্বানে যুদ্ধ করিয়া 
নেজ্প বীরন্ব দেখাইয়াছেন, তাভ। প্রশংসনীর | (২) 


(৯) 111110618 $16000191711010 01) 012608৮5801 জেস৪ 0 87, 
(২) 8900. 4১5. ১০০, 367)8817 ৮০],4174৬111. 0৮ 0 ৮০ ১০-6৪, 
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এখানকার ভাটের এখনও রাজা! নবলরায়ের বীর গাথা 
গাহিয়া থাকেন । 

হুর্যযধবজ--এই শ্রেণীর আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণের স্তায়, 
ইহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। দিল্লীতে 
এই শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক। (৩) 

মিরাটের কায়স্থেরা প্রায় অধিকাংশই জমিদার । প্রবাদ 
এইরূপ যে, ইহাঁরাই মুসলমানদিগের আমলে সর্বপ্রথম 
পারশ্ভাষ। শিক্ষা করেন (৪)। 

কুলশ্রেষ্--ফতেপুর জেলায় অধিকাংশের বাস। হাত- 
গা হইতে এখানে আসিয়াছে । ইহার। অধিকাংশই জমিদার । 

অশ্বষ্ঠ-_এই শ্রেণী পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থানে বাস করে । 
ইহাদের আচারব্যবহার ব্রাহ্মণের ন্যায়। পূর্বে 
শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসকের কার্য করিতেন । 
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, তাহাদের আদিপুরুঘ 
সন্ধপ্রথম অ্ষ্ঠ দেশ হইতে আগমন করেন। কেহ কেহ 
চিকিংসাবৃন্তিতেও ঘ্বণ৷ করেন। 

পশ্চিমে উনাই নামে এক অদ্ধকায়স্ত আছে। চিত্র 
গুপ্ের উরসে কোন বেগ্তাগর্ডে এই জাতির জন্ম। কোন 
কায়স্থ এই উনাই জাভির হন্তে আহার করে না। উনাইর: 
বাঙ্গালার গোলামকায়খের স্যায় কারছছজাতির দাপত্ব ও 
সামান্ত ব্যবসা দ্বারা জাবিকানিপ্াহ করে। 

পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণ  যবনরাজহ্বকালে অনেকেই 
আচারন্র& হইর়ছে বটে, কিন্ক প্রার সকলই ক্ষত্রিয় বলির 
পরিচয় দেয় । 

পঞ্জাব ।- কেবল ঢেবাইম্মাইল খা ব্যতীত পঞ্জাবের 
সর্দত্রই কারশ্থজাতি ছড়াইয়া পরিচম়াছে । তাহাদের আচাঙ 
ব্যদ্হার উন্তন্ন পশ্চিমাঞ্চলের অপব্লাপর কারন্ের ভ্যায়। 

মধ্য প্রদেশ ।--এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা মালব, 
কামন্ত বলির! পরিচয় দেয়। মধ্যপ্রদেশের ইতিহাঁসপাঠে 
জান! ঘান, যুনলনান রাজাদিগের আগমনকালে এখানকার 
ব্রাঞ্গণগণ দেশ ছাড়িয়া যান। এই সময় মুসলমানের 
কারস্থদিগকে পারশ্তভাষায় পারদর্শী বুঝিয়া নানাস্থানের 
কান্তনগোইপদ প্রধান করেন। ইহাদের মধ্যে জাত্যভি- 
মান বা কুসংস্কার নাই, ইহাদের মধ্যে সকলেই লেখাপড়া 
জানে । ইচ্ভারা বলে, যে “অক্ষরের স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থের 
সুষ্টি, বিধাতা লেখাপড়ার জন্তই কার়স্থকে পাঠাইয়াছেন।” 


এই 


(৩) 81১91717285 211)68 101)01 0991687 50115 0319, 
(8) ০19৬ 161018 091)808 01 0)০ 2০৮৮) ১৬68৮০৪01০৩ 80) ৩৪৪১ 
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_ শশা পপ আস সস -০০০০০০০০ 
স্পা, ও 


এইজন্ত অতি সামান্য কারস্থও কাহারও পরিচারককর্মে 
নিযুক্ত হন না। দাসত্ব ইহাদের মধ্যে অতি হেয় বলিয়! 
গণ্য *। ইহারা সকলেই উপবীত ধারণু করেন। 

বোম্বাই ।__ এখানকার কায়স্তেরা আপনাদিগকে প্ররুত 
ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের মধ্যে ব্রনগক্ষত্রির, 
প্রভু, পত্তনীপ্রভু ও বান্ীক কায়স্থ এই চারি প্রধান শ্রেণী 
আছে। এত্িন্ন উপকায়স্ত ও প্রভা নামে অতি নিক 
আতি আছে, তাহারা কায়স্থসভ্ৃত বলিরা পরিচয় দেয়। 

কায়স্থ বা গ্রভু-ইহারা সকলেই ফন্দ্রোপবীত ধারণ 
করেন। পুণাতে চন্দ্রসেনী প্রভুর বাস, তীহারা ক্ষত্রিয় 
চন্রসেন রাজার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। 
ইহারা ক্ষনিয়ের হায় যজন, যাঁজন ও দানে অধিকারী এবং 
প্রাঙ্গণের হার বেদোক্ত ভোমকন্মাদি নির্বাভ করেন (১)। 

উপকায়স্ত--কান্স্ত (প্রভু) এবং কায়স্তবিধবার গে 
জন্ম । ইহারা অতি নীচজাতি বলিয়া গণ্য । কোন কাঁয়ন্ক 
হহাদের হস্তে আহারাধি গ্রহণ করেন না অথবা কোন 
মংলব রাখেন না । ্‌ 

গ্রাভা--রব্রনহ্রাতা ও ক্ষত্রিয়া ভগিনীগর্ভে উৎপত্তি । 
ইহারা বঙ্গদেশের গোলামকারথের হ্ভার কায়স্থসমাজের বহি- 
কূঁতি এবং শূদ অপেক্ষা নীচ জাতি বলিয়া গণ্য । 

গুজরাট ।---পন্ধনের কারস্ত বা প্রভূগণ আপনাদিগকে 
শর্ম্যবংশীর ক্ষাত্রন্ন বলিয়া পরিচয় দিরা থাকেন। তাহারা 
যণাকালে যজ্ঞচর ধারণ করেন এবং যজন, যাজন ও দান 
প্রতি ক্ষত্রির পম্ম পালন করিয়া থাকেন (২)। 

কচ্ছ প্রদেশের কাকন্ছগণ ন্তরচ্ত্র ধারণ করেন । তাঁহা- 
দর মধ্যে অধিকাংশই পুরোহিত, লেখক ও শন্রজীবী 
( সিপাহী) (95) 

বাজপতাণা।--এখানকার কারস্থের প্রধানতঃ রাজধানা 
বলিয়া পরিচয় দেন। বুন্দিতে মাথুর ও ভটনাগর 
কারস্থেরও বাস আছে। মাডবারে কায়স্থদিগকে পাঞ্লী 
বা পাঞ্চলী ঠাকুর কহে। রাপপুতানার কার়স্থদিগের তিনটি 
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শাখা--১ আজমীর, ২ রামসর ও ৩ কেকৃরি। এখানকার 
সকলেই প্রায় যক্জশ্ত্র ধারণ করেন, তবে যে অথাদ্য 
ভোজনাদি করে, তাহার যজ্তহ্ুত্র থাকিলে কাড়িয়া লওয়া 
হয়। এখানকার কারস্থেরাও আপনাদ্িগকে ক্ষত্রিয় বলিয়! 
পরিচয় দেন (৪)। 

মান্দরজ।- বোম্বাইপ্রদেশের স্তায় এগানেও কায়স্থপ্রতু, 
উপকায়স্থ ও প্রভা এই তিনটি বিভাগ আছে। তাহাদের 
আচার ব্যবহার বোম্বাই প্রদেশের কায়স্তথের স্াঁয়। 

কুন্তকোণম্‌ প্রভৃতি স্থানে কায়স্তের৷ মঠাধ্যক্ষ হইমা 
আছেন (৫)। তাহারা “কায়স্থলু” নামে পরিচিত * | 

বেহার ।-_বেহার প্রদেশে যেসকল কায়স্থ বাস করেন, 
তাহারা সাধারণতঃ লাঁলা-কাঁয়থ নামে বিখ্যাত। ইহারা 
আপনাদদিগকে চিত্রগুপ্তের প্রকৃত বংশধর বলিনা পৰিচয় 
দিয়া থাকেন এবং বাঙ্গালার কায়স্থগণ অপেক্ষা আপনা- 
দিগকে সন্মানার জ্ঞান করেন। উহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে 
যে, সত্যবুগে যখন সকল দেবতা যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করি- 
লেন, তখন যম ব্রহ্গাকে বলিলেন, পিতামহ ! ইন্দ্রাদি সকলেই 
দিকৃপাল অথচ তীহারা যজ্ঞদি করিতে সময় পাইতেছেন, 
কিন্ত আমি এমন কি অপরাধ করিক্লাছি যে আমি আমার 
কার্ধাভার মুহত্রের জন্যও তাগ করিতে পানিব না, আপনি 
আঁমার যক্ত করিবার উপায় করিনা দিন। বরঙ্গা যমের এই 
প্রার্থনানুসারে নিজ কাযা হইতে চিত্রগুপুকে স্থষ্টি করিয়। 
বলিলেন, এই মহাঁভাগ তোমাকে সাহায্য করি তোমার 
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কর্মের অবসরকাল স্থির করিয়া দিবেন, ইনিই সকলের 
ক্মাকর্ম্মের বর্ণনা করিবেন ও তদন্ুসারে ভুমি স্বর্গনরকাঁদির 
ব্যবস্থা! করিয়। দিবে। 

বেহারী কারস্থের মধ্যে দ্বাদশটী শাখা আছে। এই 
ত্বাদশ শাখার আদিপুরুষেরা চিত্রগুপ্তের বংশধর। চিত্রগুপ্ত 
সৌপবীত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লালাকায়স্থেরা 
আজিও উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাদের দ্বাদশটা 
শীথা এই-__অহিঠানা, অস্বষ্ঠ, বান্সীক, ভট্টনাগর, গৌড়, 

কুলশ্রেষ্ঠ, মাথুর, নিগম, সকসেনা', শ্রীবাস্তব, হুর্ধ্যধবজ ও 
করণ। এই দ্বাদশ শাখা মধ্যে অহিঠানাশাখার আদিনিবাস 
জৌনপুরে । পাটন। ও ব্রিহৃত-অঞ্চলে অন্বষ্ঠ শাখার লোকই 
অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বান্দীকশাখার আদিবাসস্থান 
গুজরাট । অন্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব ও করণেরা এক হুকায় তামাকু 
খাইয়া থাকে, কিন্ত ইহারা এক পংক্তিতে বসিয়া আহারাদি 
করে না। করণ ও অস্বষ্ঠের ত্রাঙ্গণপ্রস্তত অন্নাদি এক 
পংক্রিতে আহার করিতে পারে । 

' নিগম শাখার লোক বেহারে বড় একটা দেখা যায় না। 
শর্ষাধ্বজ শাখার লোকের৷ হৃর্য্যকে অধিদেবতা বলিয়া গণ্য 
করে। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যে বিক্রমা- 
দিত্োর সভাস্থ নর্তকী কামকন্দলার গর্ভে মাধবনলনাঁমক 
বাঙ্গণের উরসে ঘে সস্তান জন্মে, সেই সন্ভানই এই 
শাখার আদিপুক্রষ। মাথুর, সকসেনা, শ্রীবাস্তব ও ভটনাগর 
পাখার লোকের! চিত্রগুপ্তের প্রথমা পত্রীর গর্ভজাত বংশ 
বলিয়া পরিচনন দেয়। মাথুর শাখা মথুরা হইতে, সকসেন। 
শাখা ফরক্কাবাদের অন্তর্গত ধ্বংসাবশিষ্ট সাঙ্কাশ্ত-নগর 
তইতে, উবাস্তবশাখা শ্রীনগর হইতে ও ভটনাগর শাখ। 
টিনের হইতে আসিয়াছে বলিম্বা অন্থমিত। গৌড়শাখা 
হইতে সমাজবদ্ধ হন। এখানকার গৌড় 
কারস্টেও বিশ্বাস যে, বাঙক্গালার সেনরাজগণ এই গোৌড়- 
কাযন্থশ্রেলীর অন্তর্গত ছিলেন। ্রীবাস্তবশ্াথায় ছুইটী 
£শ্ণাবিভাগ আছে-খরে ও ছস্রে। খরে শ্রেণীর লোকেরা 
অগ্ঠান্ত ভুলাস্তবের মধ্যে শ্রেচ। ইহারা আপনাদ্দিগকে 
“পাড়ে” বলির! পরিচগ্গ দেয় । খরে ও ঢরস্রে এই ই 
£শণীতে পানাহার আদান প্রদান চলে না। সকসেনা 
খাখঢতও এইরূপ শ্রেপাবিভাগ আছে । মাথুর, ভটনাগর ও 
লকসেনা শাখার লোকেরা পরস্পর পরস্পরের 'অনব্যপ্রনাদি 
গহণ করিয়া থাকে । গৌড় ও ভটনাগরশাখার কায়স্থ- 
দিগের বেহারে বাস সম্বন্ধে একটি কৌতুহলজনক ঘটনার 
কপ! শুনা বায় ।--ঘখন মুসলমানেরা বেহার আক্রমণ করে, 
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সেই সময়ে ভটনাগরের1 প্রথম বেহারে আসে । এদেশে 
আসিয়৷ তাহারা দেখিল যে, গৌড়ীয় শাখা তৎপূর্কেই আসিয়া 
বসবাস ও প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছে, স্কৃতরাং তাহার! গৌড়ীয়- 
দিগের সহিত একত্র পানাহার করিতে সম্মত হইয় তাহাদের 
সমাজে চলিত হইয়া বাস করিবার প্রার্থনা করিল। গৌড়- 
কায়স্থের। স্বীকৃত হইল, কিন্তু গৌড়ীয়েরা কেহই ভটনাগর 
বাটাতে অন্নাদি গ্রহণ করিল না। কিছুদ্দিন পরে যখন ভট- 
নাগরদিগের গৌড়দরবারে কিছু প্রতুত্ব জন্মিল, তখন তাহার! 
কৌশলে গোড়ীয়দিগকে বাধ্য করাইয়া আপনাদিগের অন্নাদি 
গ্রহণ করাইতে লাগিল। গৌড়ীয়েরা তখন নিরুপায় হইয়! 
দিলীতে মুসলমান বাদশাহ বলবনের নিকট আবেদন করি- 
বাম জন্য পলাইয়া গেল। ইতিমধ্যে বলবনের মৃত্যু হওয়ায় 
ভটনাগরের! চেষ্টা করিয়া তাহার উত্তরাধিকারীকে স্বপক্ষে 
আনিয়া তাহা দ্বারা কতকগুলি গৌড়ীয়কে কারারুদ্ধ ও 
আপনাদিগের অন্নাদি গ্রহণ করাইতে বাধ্য করিল। গোড়ী- 
য়েরা তখন নিরুপায় হইয়া! বদাউনের ব্রাঙ্ণগণের শরণাপর 
হইল। কতকগুলি ব্রাহ্মণ এই সময় ইহাদিগকে সাস্বনা 
করিবার জন্ত ব্রা্গণ বলিয়া চালাইর1 লইল এবং আপনারা 
তাহাদিগের সহিত পানাহার করিতে লাগিল। অবশেষে 
এই ব্রাঙ্গণেরাও জাতিভ্রষ্ট হইল এবং গৌড়ীয় কায়স্থের 
পুরোহিত হইয়া বাস করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে এই 
পুরোহিতগণের মধ্যস্থতায় গোঁড়ীর "ও ভটনাগরদিগের 
মধ্যে মিল হইয়া গেল, পানাহার চলিতে লাগিল । বিবাহা- 
দির জন্ত তাহার একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়। গণ্য হইল-_- 
এই শ্রেণীর নাম হইল শামালী বা উত্তর গৌড়ীয় শাখা। 
পূর্বোক্ত দ্বাদশ শাখার লালাকারস্থ ভিন্ন আরও কয়েক 
প্রকার নীচ কায়স্থ আছে, কিন্ধ তাহার আপনারাই অপনা- 
দিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচম্ম দের, অপর জাতীয়েরা ব1 
পূর্বোক্ত দ্বাদশ শাখার কায়স্থেরা তাহাদিগকে কায়স্থ বলিতে 
চাহে না। সারণ জেলায় সেওয়ান নগরে কতকগুলি দরজী 
ও কতকগুলি টাকাদারও আপনাদিগকে কায়ন্থ বলিয়! 
পরিচয় দেয় কিন্ ইহাদিগের সহিত লালাকায়স্তথের কোন 
সংশ্রব নাই। অনেকে অন্মান করেন যে, ইহারা বস্ততই 
কায়স্থ, তবে নীচ কর্মগ্রহণ করায় সমাজচ্যুত হইয়া কালে 
একেবারে ভিরশ্রেণী বলিয়া গণ্য হইয়া পড়িয়াছে, কারণ 
এখনও বেহারপ্রদেশে যে সকল লালাকায়স্থ বংশান্ুত্রমে 
গ্রামের পাটোর্ারী কর্ম করিয়া আসিতেছে, অনেকে তাহা- 
দের ঘরেও আদান প্রদান করিতে চাহে না। পাঁটোয়ারী, 
কান্গনগোই, অখোঁড়ী, পাঁড়ে বা বন্ধী উপাধিধারী কায়স্থেরা! 
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আত গুণে ধনী বা সৎকর্ম্মশীলী হইলেও সামাজিক মর্যযাঁদায় 
হীন বলিয়া বিবেচিত হয়। 

বেহাঁরী কায়স্থের! বিবাহাদিতে*কুল বাছিয়া থাকে, 
গোত্র বাছিবার নিয়ম তত দৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না । প্রীবাস্তব- 
দিগের মধ্যে এই কয়টি কুল প্রধান- চুড়ামনপুরের অখোঁড়ী, 
অমৌদ্ধার পাড়ে, ডিহিয়াকোটের পাঁড়ে ; মিঠাঁবেলের তেও- 
যারী; মোরারের বকৃসী, রায়, ঠাকুর ; বতাহাঁর মিশ্র; হর- 
গ্রামের সিংহ) পটরের তেওয়ারী; পরশর্শীর ঠাকুর ও 
সাহুলীর দাহুলীয়ার। ইহারা বিবাহকালে কেবল স্বকুল 
বাছিয়া বিবাহ করে। 

বিহারী কায়স্ত্েরা অতিশৈশবে কন্তার বিবাহ দিতে 
পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান্‌ বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্ত 
পাত্রের অভাবে প্রায় নির্ধন কায়স্থ্ের কন্তা ১৮। ১৯ বৎসর 
পর্য্যস্ত অবিবাহিতা থাকে । অনার্ভবা কন্ঠার বিবাহ হইলে 
যে পর্যাস্ত সে রজোদর্শন না করে, ততদিন সে পিতৃগৃহেই 
অবস্থান করে, পরে কন্ঠার বয়স বিবেচনায় এক, তিন, 
পাঁচ ও সাত বৎসর পরে দ্বিরাগমন করাইয়া তাহাকে 
শবশুরগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সার্তবা কন্তার বিবাহ 
হইলে বিবাহের সঙ্গেই দ্বিবাগমন বা বিবাহের একবৎসর 
পরে দ্বিরাগমন হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ বা 
বিবাহোচ্ছেদ নাই। 

বেহারীকায়স্থদিগের মধ্যেও বাঙ্গালীদিগের ভ্াঁয় কন্যার 
সংখ্যা অধিক হইয়াছে বলিয়৷ বরপক্ষে যৌতুকাদির লোভ 
বাড়িয়াছে। স্ুপাত্র অন্বেষণ করিবার জন্য কন্তাপক্ষ হইতে 
পুরোহিত ও নাপিত নিযুক্ত হয়। উভয়পক্ষের কোটী 
দেখিয়া বিবাহের কথাবার্তা স্থির হয়। কোঠীর ফলাফল 
মিলাইয়া বিবাহ দেওয়া স্থির হইলে যৌতুকাদির কথা হইতে 
থাকে । এই যৌতুককে তিলক, জাহেজ, দান, পণ ইত্যাদি 
বলে। বাঙ্গালীর সভায় অনেক ভদ্রলোককে কগ্ঠাদায়ে 
তিলক ও জাহেজ দিয় সর্বস্বান্ত হইতে হয় । সময়ে সময়ে 
পুরোহিতের ও নাপিতের পূজ। করিতে পারিলে কাণা, 
খোঁড়া, কুগ্রা বালিকারও উত্তম ঘরে বিবাহ হইরা থাকে৷ 

ইহাদের বিবাহে অনেক ব্যাপার আছে_-প্রথমতঃ 
সগুণ-গ্রহণ। কথাবার্তা স্থির হইয়া গেলে শুভদিনে 
কন্তাপক্ষের পুরোহিত ও নাপিত বরের বাড়ীতে গমন 
করে। বরের পিতা শুভক্ষণে আত্মীয় স্বজনে পরিরৃত হইয়া 
কন্তাপক্ষের পুরোহিতের সম্মুখে একথানি থালায় কতব- 
গুলি শুপারি, হলুদ ও টাকা রাখেন। পুরোহিত তাহা 
হইতে যৌতুকের পরিমাণ অন্থসারে শতকরা ১২ টাকা 
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হিসাবে নিজের দক্ষিণ! উঠাইয়া লন। কোন কোন স্থলে 
কন্তাপক্ষীয়েরাই এই টাকা দিয়া থাকে । ইহাকেই সগ্ুণ 
গ্রহণ, বরদেখা বা বরছেকা বলে। বরছেকা অর্থে বাক্য- 
দান, এ দেশে যেমন পাকা দেখা । 

তৎপরে তিলকদান অর্থাৎ যৌতুকের টাকার মধ্যে 
কতকাংশ এই সময়ে দিতে হয়। যে দিন ইহা দেওয়া 
হইবে, সেইদিন কন্তার আত্মীয় ও কয়েকজন ব্রাঙ্গণ 
একত্র ৭ জন বরের বাড়ীতে গমন করে। বত্বের 
অন্তঃপুরের উঠানে ইহাদের বসিবার স্থান হয়। এই স্থানে 
বিষণ, প্রজাপতি ইত্যাদি দেবতার পৃজ। হয়। তৎপরে 
সেইখানে কন্তাঁপক্ষীয়ের৷ বরের কপালে দধি ও নাসিকায় 
তিলক দিয়া যৌতুকের টাকার কতকাংশ (যাহা এই সময় 
দিবার কথাবার্তী স্থির থাকে তাহা) প্রদান করে। টাক 
যে সমস্তই নগদ দিতে হয়, তাহা নহে; বাসন ও বঙ্রীদি 
বা গহনাদিও দেওয়া হয়। পরে তিলকের সময় যদি টাকা। 
নগদ না! দেওয়া! হয়, তবে কুটুন্িতায় মহা গোলমাল থাকিয়া 
যায়। তৎপরে তিলকদানের পর কন্ঠাপক্ষীয়েরা বরপক্ষীয়- 
গণের সহিত একত্র জলপান (পাকী খাদ্য অর্থাৎ লুচি মিঠাই 
ইত্যাদি ) ভোজন করে । তিলকদানের পূর্ন কন্তাপক্ষীয়ের 
পুরোহিতের কথ! দুরে থাক, নাপিত পর্য্যন্ত বরের বাটীর 
জল অবধি পান করে না। 

সে দিবস কন্তাপক্ষীয়ের বর গৃহেই বাস করে । পরদিন 
প্রাতঃকালে কন্ঠাপক্ষীদিগকে বরকর্তা সাধ্যমত বস্ত্রাদি 
দান করেন। এই সময় কন্তাপক্ষের পুরোহিত ব্রাঙ্ষণগণ 
লগ্নস্থির করেন। লগ্রস্থির হইলে পুরোহিত তাহ! একখানি 
পত্রে লিখিয়া বরকর্তীকে প্রদান করেন। ইহার নামই 
লগ্রপত্রী। 

তৎপরে কুল প্রথা অনুসারে বিবাহের তিন, পাচ ক! 
আট দিন পূর্বে “তিনমঙ্গলা” পাঁচমঙ্গলা” বা .“আটমঙ্গলা” 
উত্সব হয়। এই উৎসবের দিন কন্তার বাটীতেই জ্ীলো- 
কেরা সজ্জিত হুইয়৷ কন্যাকে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে 
গ্রামের বহিভাগস্থ কোন মাঠ হইতে মাটি আনিতে যায়। 
নদীতীর বা! পুক্ষরিণীতীরের মৃত্ভিকাই প্রশস্ত । স্্রীলোকেরা 
দলবদ্ধ হইয়া গাহিতে গ্রাহিতে নদীতীরে পুক্ষরিণীতীরে উপ- 
স্থিত হইয়া কন্তাকে সামান্যরূপে স্গান করাইয়৷ দেয় এবং 
গাহিতে গাহিতে নানাবিধ ভ্্ী-আচারের সহিত মাটি খুড়িয়া 
লইয়া আমে। আপিবার সময়ও গাহিতে থাকে । মাটি 
আনিগ্কা অন্তঃপুরের উঠানে মধ্যস্থলে সেই মাটিতে বেদী 
করে। এই বেদীর উপর গৃহদেবতা ও পুর্বপুরুষগণের পুজা 
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ও আবাহনাদি হয়। বরের বাড়ীতেও এইরূপ হইয়া থাকে। 
তৎপরে এক শুভদিনে বা শুভক্ষণে কন্তার বাটাতে অন্তঃপুরের 
উঠানে নয়টা নূতন অথণ্ড বংশে মওপ প্রস্তত হয়। এই 
মণ্ডপের মধ্যে বেদীর উপর তীর্থজলপুর্ণ কলস স্থাপন করিয়া 
থাকে। এই ঘটে পুরোহিত কুলদেবতা ও পুর্ব পুরুষগণের 
পূজা করেন। বরের বাটীতে তীথকলস স্থাপিত ও পুঙ্জাদি 
হয়, কিন্তু মণ্ডপ হয় না, এই তীথকলসের নিকট একটা 
লাঙ্গল রাখা হম। 

তংপরে হদিকাদান বা গাত্রহরিদ্রী। শুভদিনে শুভক্ষাণে 
বরের গাত্রে হরিদ্রা দিয়া উদ্বৃত্ত হরিদ্রা কন্তার বাটীতে পাঠা- 
ইয়া দেওয়। হয় । কন্ঠ তাহার অদ্ধেকটুকু মেইদিন মাঝে, 
অবশিষ্টুকু রাখিয়া দেয়। বরের দ্বিতীয় বার বিবাহ হইলে 
তাহার গাত্রহরিছ্ী হয় না। ভংপরে বিবাহের দিনও প্রাভঃ- 
কাল পর্য্যন্ত কনার গাত্রে প্রতাহ সেই অবশিষ্ট হরিদ্রার 
একটু একটু মাখাইয়া ক্সান করান হইয়া থাকে । 

তৎপরে মান্ৃকাপুজা। ষোড়শমাহ্কা পুজাই ইহার 


প্রধান অঙ্গ । তৎপরে পূর্বপুরুষের উদ্েশে পিগুদানাদি 
কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। 
তৎ্পরে বিবাহের দিন আভ্যদরিক শ্রাদ্ধ হয় । বর 


বিবাহ করিত যাত্রা করিবার প্ুর্নে মধ্যাক্কে অন্তঃপুরে গমন 
করে। এখানে স্ীলোকেরা আবার তৈলহরিদ্রা মাথাইয়া 
মান করাইরা দেয়। তংপরে কতকগুলি অবিবাহিত 
বালকেনত্র সহিত একত্র বসিয়া শেব 
'অবিবাহিহাল্ন ভ্রোজন করে । তৎপরে যাত্রার অবাবহিভপৃতে 


[ ৫৯২ ] 
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( আরুরদ্ধ্যন্ন ). 


পোধাকাদি পর্রয্া বর জসিকা মাত়ক্রোড়ে উপবেশন করিনা : 


এক পার জলপান করে । পরে বরের মাতা পুহুজুর পানাবশি£ 
জলটুকু পান করেন। ভংপরে বরুকে লইরা বরবাত্রীগণ 
কন্তান্র বাটীতে উপস্থিত হ 

| [রকে দ্বারের নিকট 


কভকগ্ডলি ছুদ্রা নজব্র নিদ্বা অভ্যর্থনা করেন । নজবের নান 
দ্বার-পৃভীা। ভংপরে বর ও বরনাভ্রারা সভায় আনীত হন। 
এই নাকে জনবাদ বলে। 

বন ও বরহ্গাত্ররা জনবাসে উপন্লিহ হইলে অন্তংপুরে 
কভার নারদ কর্তন কাদা আলু পরাতিতা দেয় এব 


কনিষ্ঠাঙ্থুলি হইছে নরুণ দিয়া একবিন্দু রক্তপাত কন্দাইয়া 
আলনান শুধিহা কাখিয়া দেয়, হহার নাম  অশ্পোচ-পরিচালন। 

ংপরে বর-নিমন্ত্রণ বা ধূচ্ছকি।--কন্তাপক্ষীয়ের করেকজন 
লোক ও কয়েকটী ব্রাহ্মণ, সরবৎ জলপানীয় দ্রব্য ও তামাকু 


লইয়া জুনবাসে উপস্থিত হইয়া বরযাত্রী্দিগকে গ্রহণ করিতে 


]] 
| 
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অনুরোধ করে এবং বরকে আবার অর্থ উপহার দেওয়! হয় । 
এই অর্থের পরিমাণ লইয়া অনেক সময়ে মহাবিপদ ঘটে । 

তৎপরে কন্ঠানির্সঞ্ছন- বরযাত্রীরা ধুচ্ছক গ্রহণ করিলে 
কন্তাকে বংশমণ্ডপে তীর্ঘকলসের নিকট বসাইয়। কন্তার পিতা 
তৎপার্খে উপবেশন করেন। বরের জোষ্ঠ ভ্রাতা বা গুরুতর 
সম্পর্কীয় কোন আম্মীয় এই সময়ে কণ্ঠাকে দিবার জন্য যে 
সমস্ত অলঙ্কার ও বন্ত্রাদি আনা হইয়াছে, তাহা লইয়া সেই 
স্থানে গিয়া কন্তাকে দিয়া আসেন। কন্ত প্রণাম কত! 
সেগুলি গ্রহণ করে। ততংপরে বন্ঠাকে গৃহমধ্যে লইয়া ণিয়? 
সেই সকল বেশভুৃষা পরাইয়া! দেয়। ইতিমধ্যে বরকে সেই 
স্থলে লইয়া আসে।. 

তংপরে শান্তোক্ত বিধান মতে, পাদ্য, অর্থ্য ও মধুপর্ক, 
( পিড়া-কুশাসন, পদাঞ্জলি, হস্তার্ধ্য ) দেওয়া হইয়া থাকে । 
পরে কন্তাকে আনিয়া বরের দক্ষিণে বসাইয়। অশ্রিস্থাপন. 
গোত্রান্তর গ্রপ্থিবন্ধন, সম্প্রদান, বস্ত্রবন্ধন (বর কন্ঠার পিহদঙ্খ 
বন্ধ পরিধান করিয়া স্ববস্্ ত্যাগ করিয়া ফেলে ), হোম, 
শেধ লাজাহুতি ( লাওয়া মেরাচন)) করিয়া বিবাহ কার্য 
স্থসম্পর হয় । 

তৎপরে বাটন! বাটিবার শিলের উপর দীড়াইয়া কণ্ঠ? 
সপ্রপদী-গমন করিয়া থাকে। মগডল কমটা উত্তীর্ণ হইলে 
বর শিলখানি উঠাইয়া রাখে । তৎপর সিন্দুর দান ( স্ুমঙ্গলী- 
করণ) হইয়া থাকে । বর স্বহন্তে কন্যার কপালে পিন্দ 
দিদ্বা থাকে । 

তৎপরে কন্তার পিভা বরুক কন্যাদানের দক্ষিণা দান, 
করেন ও বর কুদাত্মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বশ্তরের মক্ষণ 
প্রার্থনা করে । 

ভংপরে মশৌচকরণ | অশোচ পরিচালনের সময় কনার 
কনিষ্াস্থলির রক্ত-শোষিত আল্হাটুকু লইয়া স্ত্রীলোকের 
বরের গলদেশ স্পর্শ করে ও বরের আনীত আর একখানি 
শু আল্হা কনার গলদেশে ম্পর্শ করাইয়া উভয় খণ্ড লাল- 
ক) দিনা উভরের মবিবন্ধে দেওয়া হয়। আীলোকেরু বিশ্বাস 
থে ইহাতে দাম্পত্য-গ্ীতি বদ্ধিত হন্ত। 
হংপরে উত্তরে পাঠ পরিবর্তন করিয়া পরস্পর পরস্পরের 
[কিট 'গ্রিগ্ডা বন্ধ হয়। ততপরে পুরোহিত শাঙ্গাভূনারে 
উতকে গতস্থ বেরা বুঝাইয়া গৃহস্থের কর্তব্য কর্ণ শুনাইয়া 
দেন। তাহার পর ব্রাঙ্গণবগগ ও উপস্থিত সকলেই ধানদূর্ব 
দিয়। কন্যাকে আবীর্বাদ করেন। 

'আগ্রার্মাদ হইয়া গেলে পুরুষেরা বরকন্া'কে মণ্ডপে 
রাখিয়া চলিম্বাঁ যায় ও স্ত্রীলোকেরা আপিয়া। “চুঘঘ” করিয়া 


মগ 


সু 
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থাকে। বরকন্যার পদদ্বয় হাটু, স্বন্ধ প্রভৃতি অঙ্গে 
ধানদূন্দা লইর়! অস্কলি দ্বার! স্পর্ণ করার নাম চুন্বন। বাঙ্গাীলা- 
দেশে ইহাকে বরণ বলে। তহপরে  বরকন্যা খবরগৃহে 
(বাসরগৃহে) নীত হয়। এখানে স্ীলোকেরা নানাবিধ 
স্বী-আচার করিয়া বরের সহিত সারারাত্রি জাগির! হান্ত 
পরিহাসাদি করে। প্রভাবে বর পনবাসে কিরিম়া আসে। 
ততৎপরে বরবানীদিগকে জল খাওয়ান হয। এই সকল 
আয়োজনে প্রান দ্বিপ্রহর হইগ্া পড়ে। এই সমর বরকে 
জ(ভেজ বুঝায়] দেওয়া হয়। বিবাহের পারে বরযাত্রীদিগকে 
জ্লপাণাদি করান হয় ।' ততপনে যারা সময় উতয়পঙ্সের 
আমারা বর ও কমাাকে অর্থ ও অল্লাঞ্ধারাদি যৌতুক দেয়, 
ইহার নান মদোন। বা মুখদেখি। তৎ্পরে সকলে জনবাসে 
াসিয়। নাত্রার আয়োজন করিতে থাকে । পাটনা অঞ্চলে 
গপধিশবরকনা বরগুভে ফিরিয়া আসে, কিন্তু শাহাঁপাদ অঞ্চলে 
তাহা ভন শা, বর একাকা আসে । বিবাহের চতুর্থ দিনে 
চৌথারা নামে রা প্রথা সম্পাদি হয়। ইহা বাঙ্গালা 
“পাডাক্ষভা খোলা বা অফমঙ্গলার গ্যায় |” পানা 
বরের বাটিতে বরকন্যা এক চোথারী কবে, আর শাহাবাদে 
ভাহাগ। পর স্ব বাগ একা একা করে। পাটনায় চোথাৰী 
তা তেতুল কা পিন ফিরিয়া আসে । বিরাগমন না 
₹$/ল গণনা টা বাস করে না। দ্বিরাগমনে বপু 
শব্গবাড আনন নপাপিচ্ছে দন কিয়া শ্রশ্গল পরিবারের 
দ্বর!ণগমতশর মনন বর শ্বশুরগহে গেলে 
মণ্ডপ ভয় না), গ্রচদেবতভার 
নগ্ন গআল্হা পরান এব উুশ্বনাপি 
গলধহ হর হহণরে কন্যার পিহ। কন্যাকে বস্বাদি, 
সশধার, নিন, বরকে দৌতকাপি দান করেন। 
বর পপাহের পথ পাড়ী আনিঘা গৃভদেবতা, গ্রামাদেবতা ও 
সমন্ত জিিেণালয়ে প্রনাম করি পুঞ্জাদি দিয়া থাকে । 
পশ্চিন।ঞ্চলের কায়গ্থগণের বিবাঙের অনুষ্ঠান এই বেহারী 
কায়স্তের মত, ভবে দেশভেদে গাচারাদির কিছু প্রভেদ আছে। 
বেহারী কারগ্ের মধ্যে বৈষব, শৈব, শান্ত, কবারপহ্ী, 
ন।শকশাহী প্রস্তি আছে। শাক্তের সংখ্যাই অধিক । ত্রান 
দিতীরার দিন ইহারা চিত্রপ্তপ্তের পূজা করে। আপঞ্চনীর 
দিন দোয়াতভ কলম পুজা হয়। 
অস্তোষ্টিক্রিয়ায় ইহাদের অশৌচ গ্রহ্ণপ্রথা দ্বিবিধ। 
কতকগুলি লোকে ১৩ দিনও কতকগুলি লোকে একমাস 
অশোৌচ গ্রহণ করেন। কেহ কেহ আবার বোল দিন মাত্র 
গ্রহণ করে। যাহারা তের দিন অশৌচ লয় তাহারা! “তেরা” 
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ও যাহারা এক মাস লন তাহারা “মাসী” নামে প্রসিদ্ধ। 
মৃতাহের এক বংসর পরে সপিওকরণ বা “বড় কি শ্রাদ্ধ” 
ভয়। পণীর মৃত্া হইলে তিনমাস পরে বড়কি শ্রাদ্ধ হয়। 
বঙ্গে শায়ঞ | প্রাচীন ঘটককারিকাঁর মতে, প্রথমে 
পঞ্চ কায়ন্ত কোলাঞ্চদেশ + হইতে ৫ জন ত্রাঙ্গণের সহিত 
গৌঁড়রাঁজ আদিশূরের সভায় আগমন করেন । 
প্রথমে দেখিতে হইবে কোন্‌ সময়ে কি উদ্দেশে তাহারা 
গৌড়ে আসিয়াছিলেন 
সময় নিরূপণ ।-বাচস্পতিমিশের মতে ৯৫৪ শাঁকে (১), 
ভ্টগ্রস্থ মতে ৯৯৪ শীকে (২), ক্ষিতীশবংশাবলীর মতে 
৯৯৯ শকে (৩), কাঁয়স্তকৌস্তভরচয়িভাঁর মতে ৩৮০ বাঙ্গালা 
সনে (৮১৪ শকে ১, দন্তবংশমালার মতে ৮০৪ শকে (8) এবং 
৬ রাঁজেন্্লালের মতে ৯৬৪ খুষ্ীন্দে অর্থাৎ ৮৮৬ শকে ৫) 
পঞ্চ ব্রাঙ্গণ ও পঞ্চ কায়স্ত গৌড়ে আগমন করেন । 
কোন কোন এঁতিহাঁসিক খুষ্টীয় অইম শতান্দীর শেষ- 
ভাগে আদিশুরের আঁবিভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন ডে)। 
উপরে যে কমেক মনত উদ্ধত হইল, সমস্তই পরস্পর 
অনৈকা। এক্ষণে কাহার মত প্রানাশিক বলিরা গ্রাহা 
করা যা? 
রাটীন্র ও বঙ্গজ ঘটককারিকার মান, মভারাজ বল্লালসেন 
কাগ্তকুন্দ হইতে সমাগত বাণ ও কাশগণের উন্তবপুকুষ: 
দিগকে কৌলীনামর্ধাদা 'গ্রদান করেন । এখন দেখিতে 
হইবে, বল্পালসেন কোন্‌ সমনে ভীবিত ছিলেন এবং তাহার 
সময়ে কাগকু'জাগ ত বাক্তিবরের কম পুরুষ গত হইছিল ? 
সু শন্বরত্াবলীর মতে, কান্তকজেব নমাপ্রুর। ভাড় দল লমাপির, ন।মক 
পারশ্ত ইতিহ(সে এই হন "কোল" নাম উক্ত হউয়।ছে। 
(৯) "বেদবাণাক্ষশাকে তৃ গৌড়ে বিপ্রা সনাগতাঃ । 
ক্ষিতীশন্তিথি-মধ1 চ বাতরাগত হধানিধিত ॥ 
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম সা আগতা গোৌডমগুলে। 


আয়।তা: পর্বিপ্রাশ্চ কান্যকুজপ্রদেশতঃ॥" 
বাচম্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম। 


(২) “শক ব্যবধ।ন কর অবধান ত্রাঙ্গণ পণ"চাৎ যদা। 
অঙ্কে আন্ক বামাগতি বেদনুকা তদা ॥ 
কন্ঠ ।গত তুলান্ক অঙ্ক গুরুপূর্ণ দিশে। 
সহর পহর কোল।ঞ% তেদয়ে গৌড়ে প্রবেশিলেন এসে ॥" 
5ট্গ্রন্ঠ। 
(৩) “নবনবতাধিকনবশতীশকার্জে প্রাগ্ডপকল্লি তাঁবাসে নিবেশয়।মান।” 
ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্‌ ২ পৃষ্ঠা । 
(৪) “কান্যকুজভারদ্বাজঃ কন্যায়।ং পুরুযোত্তম: | 
গৌড়ে সমাগতঃ শাকে সবেদা্টশতাব্দকে 1” দত্তবংশমাল|। 
(৫) [90০ 47509) ৮৩1, [0 ৮,৪১০, ৬) "সেনরাঁজগণ” ৯৭ পৃঠ| | 


কায়স্থ 


মহারাজ বল্লালসেনদেব জীবনের শেষাবস্থায় দানসাগর 
রচনা করেন। এই বৃহৎ গ্রন্থ ১০৯১ শকে (১১৬৯ থুষ্টাবে) 
লিখিত হয়। সম্ভবতঃ তাহার ৫০ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১১১৯ 
খৃষ্টাবন্ে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন । 

আদিশুরের সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে যেরূপ মত ভেদ রহি- 
য়াছে, বল্লালসেন সম্বন্ধে সেরূপ মত ভেদ লক্ষিত হইতেছে 
না। বল্লালসেন নিজেই দানসাগরে সময় নিরূপণ করিয়াছেন । 
(কায়স্থগণের কোৌলীন্যমর্ধ্যাদাপ্রাপ্তিকালনিরূপণ উপলক্ষে 
সেনরাজগণেরও সময় নিরূপিত হইবে ।) 

রাট়ীয় ব্রাহ্ণদিগের ঘটককারিকা পাঠে জানা যায়__- 
কান্তকুজাগত দক্ষের ৮ম উত্তর পুরুষ অরবিন্দ, ছান্দড়ের ৯ম 
উত্তরপুরুষ গোবদ্ধন, বেদগর্ভের ৮ম উত্তরপুরুষ শিশু গাঙ্গুলি, 
ভষ্টনারায়ণের ১০ম উত্তর পুরুষ মহেশ্বর ও শ্রীহর্ষের ১৪শ 
উত্তর পুরুষ উৎসাহ বল্লালের সমকালীন । 

বারেন্দ্র কুলজীর মতে-_ভট্রনারায়ণের পুত্র আদি গাইর 
১৩শ উত্তর পুরুষ জয়সাগর ও মণিসাগর, বীতরাগের পুন্র 
স্যেণের ৮ম উত্তর পুরুষ তবদেব ও স্বর্ণদেব, সুধানিধির পুক্র 
গৌঁতমের ১৫শ উত্তর পুরুষ পরাশর ও ভাস্কর এবং সৌভরির 
পুর পরাশরের ৮ম পুক্রুষ গুণার্ণৰন ও অনিরুদ্ধ বল্লাল কর্তুক 
'কুলীন? আব্যা৷ প্রাপ্ত হন। [কুলীন দেখ। ] 

উক্ত উভয়স্থানের কুলজী অনুসারে আদিশুরের রাজসভায় 
যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, বল্লালসেনের সময় তীাহা- 
দেরই অধস্তন ৮ম হইতে ১৫শ পুরুষ পর্য্যন্ত গত হইরাছিল ।* 
এতদ্বারা বোধ হইতেছে, বল্লালের বহুকাল পূর্বে আদিশূর 
রাজত্ব করিতেন। অতএব অভাবপক্ষে যদি আদিশুর হইতে 
বল্লাল ১১।১২ পুরুষ অন্তর এইরূপ স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, 
তাহা হইলেও আদিশুর বল্লাল হইতে প্রায় তিনশত সত্তর 
বর্ষের 91 অধিক পূর্বতন হইয়া পড়েন। তাহা হইলে 
আদিশুর খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক হইতেছেন। $ 

৬ বাজেন্ত্রলালের মতে আদিশূরের অপর নাম বীরসেন, 
ইনি সেনরাগগণের আদিপুরুষ। আবার কাহারও মতে, 
কনোজাধিপতি “বংসরাজ ৭০২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ 
করেন। ধৎসরাজ গৌড়ের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নরপতিকে 
উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্তে তাহার সেনাপতি জনৈক হিন্দুকে 


ক এক্ষণে কোথাও কোথাও সেই পঞ্চব্রাহ্গণের অধস্তন ৩১৬৩৭। 
পুরুষ দূ হয়। 
শঁ ব্মান ধতিহাসিকগণ ৩ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করেন। 
$ “সেনরাঙ্গগণ" রচয়িতার মতই এখানে সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইল। 


[ ৫৯৪ ] 


কায়স্থ 


গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। 
আদিশুর।” * 

আদিশূর সম্বন্ধে যে ছুইটি মত উদ্ধৃত হইল, উহার 
কোনটাই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। বিজয়সেনের 
শিলালিপিতে তাহার পূর্বপুরুষ বীরসেন “দাক্ষিণাত্য- 
ক্ষোৌনীন্্র” অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের রাজা বা দাক্ষিণাত্যবংশীয় 
রাজা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। এই বীরসেন গৌড়ে কোন 
সময়ে রাজত্ব করিয়াছেন কি না, তৎপক্ষেই ঘোর সন্দেহ । 
সুতরাং বীরসেনকে নিঃসন্দেহে আদিশুর বলা বাইতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ কেবল অনুমান দ্বারা আদিশৃরকে বৎসরাজের 
সেনাপতি বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নয় । 

'পুর্বেই বলা হইয়াছে আদিশুর খৃষ্টার অষ্টম শতাব্দীর লোক। 
এই ময়ে দেবশক্তির পুত্র বংসরাঁজ (৭৬০ খৃষ্টাব্দে) কনোজের 
সিংহাস+টুরাহণ করেন। [কনোজ শব্দ ৮* পৃঃ দেখ।] এখন 
দেখা যাউখা রী সময়ে অথবা তৎপূর্ক্রে গৌড়দেশে কে কে রাজত্ব 
করিতেছিলেন : কাশ্শীরের রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে-_ 

“মগুলেষু নরেজ্জাণাং পয়োদানামিবাধ্যম] | 
গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়স্তাখ্যেন ভূভুজ। ॥ 
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌগু,বদ্দীনম্। 
তন্মিন্‌ সৌরাজ্যরম্যাভিঃ গ্রীতঃ পৌরবিভূতিভিঃ ॥ 
লাস্ং স দ্রষ্টমবিশৎ কান্তিকেয়নিকেতনম্‌।” 
রাজতরঙ্ষিণী ৪। ৪১৫-৪১৭। 
(কাশ্ীররাজ জয়াপীড় সৈম্ভগণকে গঙ্গাতীরে বিদায় 
করিয়া রাক্রিকালে একাকী ) গৌড়রাজ্যে উপস্থিত হইলেন । 
জয়স্তনামক গৌড়রাজের অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
গুপ্তভাবে ক্রমে ক্রমে পৌগু.বদ্ধন নগরে প্রবেশ করিলেন । 
পুরবাসিবর্গের এশবর্ধয ও রাজধানীর সমৃদ্ধি দর্শনে তিনি 
অতিশয় প্রীত হইলেন। জয়াপীড় এখানে কাণ্তিকেয়দেবের 
মন্দিরে নৃত্যদর্শনমানসে প্রবেশ করেন। | 
ইতিপূর্বে কাশ্মীরের প্রাচীন কায়স্থরাঁজবংশ বর্ণন! 
কালে লিখিত হইয়াছে, যে কায়স্করাজ জয়াপীড় ৬৬৭ শক 
(৭৪৫ খৃঃ অঃ) হইতে ১৯৮ শক (৭৭৬ খুঃ অঃ) পর্য্যস্ত 
কাশ্দীরে রাজত্ব করেন। ইহার মধ্যে কোন সময়ে তিনি 
পৌগু.বর্ধননগরে আসিয়াছিলেন। অতএব স্বীকার করা 
যাইতে পারে যে, গৌড়রাজ জয়ন্ত ৭৪৫ হইতে ৭৭৬ থুৃষ্টাবের 
মধ্যে কোন সময়ে পৌও.বদ্ধনে রাজত্ব করিতেন । 
রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, “জয়াপীড় কার্তিকেয়- 
মন্দিরে কমলানায়ী দেবনর্ভকীর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। 


ইনিই 


স:11000 4750008) ৬০1, 11. 19, 109, 


কায়স্থ 


কমল! জয়াপীড়ের অসামান্য ' রূপমাধুরীদর্শনে তাহাঁকে 
কোন রাজৰংশীয় ভাবিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসেন। সেই 
সময়ে পৌগু,বর্ধনে সিংহের উৎপাত হয়। জয়াপীড় স্বকীয় 
ভুজবলপ্রভাবে সেই সিংহকে বিনাশ করেন। সিংহকে 
যারিতে গিয়। ঘটনাক্রমে তাহার নামাক্ষিত কেমুর পড়িয়া 
ষায়। কোন ব্যক্তি তাহ! পাইয়া গৌড়রাজ জয়স্তের নিকট 
উপস্থিত করে। তাহাতে সকলে জানিতে পারিল যে, 
কাশ্শীরপতি জয়াপীড় পৌগু বর্ধনে আসিয়াছেন। সকলেই 
নাম শুনিয়া কাঁপিতে লাগিল। রাজ! জয়স্ত কহিলেন, 
“শুনিয়াছি কাঁশ্শীররাজ' কল্পট নাম গ্রহণ করিয়া ছদ্মবেশে 
দেশ ভ্রমণ করিতেছেন, অতএব আশঙ্কার কোন কারণ 
নাই। তাহাকে অন্থ্সন্ধান কর ১ তিনি চর দ্বারা অবগত 
হইলেন যে জয়াগীড় কমলার গৃহে অবস্থান কবিতেছেন। 
অতঃপর গৌড়রাঁজ, অমাত্য ও রাজপরিবারবর্গকে সঙ্গে 
লইয়া জয়াপীড়কে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন এবং 
বন্থযত্রে তাহাকে রাজভবনে লইয়া গিয়া তাহার একমাত্র 
কন্ঠা কল্যাণদেবীকে সম্প্রদান করিলেন। এই সময় 
গৌঁড়দেশ কেবল জয়ন্তের অধিকাঁরভূক্ত ছিল না। জয়াপীড় 
পাঁচজন গৌড়রাঁজকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া শ্বশুর জয়ন্তকে 
রাঁজচক্রবর্তী করিলেন (১)।৮ (রাঁজতরঙ্গিণী ৪র্থ তরঙ্গ )। 

রাঁজতরঙ্গিণীর উক্ত বিবয়ণপাঠে বোঁধ হইতেছে, প্রথমে 
জয়ন্ত একজন সামান্য রাজ! ছিলেন, পরে জামাতার সাহায্যে 
সমস্ত গৌড়দেশের অধীশ্বর হইলেন । 

এদেশের প্রাচীন কুলাঁচার্ধ্যদিগের মতে, রাজা আঁদিশূর 
বৌদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়া সর্দপ্রথম রাঁজচক্রবর্তী হন। 
রাঁজতরঙ্গিণীর মতে, (খুষ্টীয় অষ্টম শতান্দীতে ৬৬৭ শক হইতে 
৬৯৮ শক মধ্যে) এ সময়ে জয়ন্ত গৌড়ের রাজ! এবং তিনিই 
সর্বপ্রথম সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যদি 
ব্রা্গণবংশাব্লী ও রাজতরঙ্গিণীর বিবরণ প্রক্কত হয়, তাহা 
হইলে আদিশূর ও জয়ন্তরাজকে অভিন্ন ব্যক্তি বলা যাইতে 
পারে। (বাধ হয়, জয়স্তরাজ সর্বপ্রথম সমস্ত গৌড়দেশের 
অধীশ্বর হইয়া “আদিশূর” উপাধি গ্রহণ করেন । 

আর এক কথা--যে পৌও বর্ধনে জয়স্ত রাঁজত্ব করিয়া- 
ছিলেন, শিলালিপিপাঠে জানা যায়_-সেই পৌগু,বর্ধনে 
(৯)  “কল্যাণদেব্যাপ্তেনাথ কল্যাণীভিনিবেশিন!। 

রাজলক্্া। ব্যপান্তায়! ইব সোহঞ্রিগ্রহৎ করম্‌॥ 
বাধাদ্বিনাপি সামগ্রীং তত্র শিং প্রকাশয়ন্‌। 


পঞ্চগোড়াধিপান্‌ জিতা ্বশুরং তদধীশরম্‌। 
রাজতরঙ্গিণী ৪ | ৪৬৫। 


[ ৫৯৫ ] 


কায়স্থ 


সেনরাজগণও * রাজত্ব করিতেন। অতএব বোঁধ হইতেছে 
জয়স্ত বা আদিশুরের সময়ে পঞ্চ ব্রাঙ্গণ ও পঞ্চ কায়স্থ সর্ব- 
প্রথম এই পৌগু-বদ্ধনে আপিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই 
তাহাদের উত্তর পুরুষগণ বল্লালসেনের মময়ে “কুলীন' আখা। 
প্রাপ্ত হইয়৷ উত্তরকালে যে যে স্থানে গিয়া বাস করেন, তিনি 
সেই স্থানের নামে পরিচিত হইয়াছিলেন । 

কোঁন কোন ঘটককারিকায় লিখিত আছে-_ 

“মহারাজ আদিশুর পুলেষ্টিযজ্ঞ করিবার জন্য কান্তকুন্জ- 
পতি বীরসিংহের নিকট পাঁচজন ব্রাঙ্গণ চাহিয়া পাঠান । 
ধর্্শশীন্ত্রমতে, ততকাঁলে কেহ বঙ্গদেশে তীর্ঘযাত্র। ব্যতীত অন্ত 
কোঁন কারণে আঁফিলে পতিত হইত । এই ভয়ে কোন ব্রাহ্মণ 
গৌড়ে আসিতে চাঁহিলেন না। কাঁজেই কনৌজরাজও 
আদিশুরের প্রার্থন! অগ্রাহ করিলেন । দূত ফিরিয়া আদিলে 
তাহার মুখে নিজ নিন্দাবাঁদ শুনিয়া আদিশৃর কনোজরাজের 
বিরুদ্ধে সেনাপতি বীরবাভুকে পাঠাইলেন। উভয়দলে বুদ্ধ 
হইল। গৌড়সেনাপতি নিহত হইলেন, কাজেই প্রথমবার 
গৌড়রাঁজের পরাজয় হইল। তিনি আবার হেড়ম্বাধিপতিকে 
যুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। হেড়ম্বরাজ অতিশয় 
চতুর। তিনি শুনিলেন, কাণ্ঠকুজ্জরাজ গোবিপ্রের গ্রতি- 
পালক ও মহাঁযোদ্ধা, কুটযুদ্ধ ভিন্ন তাহাকে পরাজয় করা 
সহজ নহে। তখন তিনি বঙ্গদেশীয় হীন 'ও অস্পৃশ্য সপ্তশত 
ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ সাজা ইয়া! গোবাহনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হই- 
লেন। কান্তকু্জরাঁজের সেনাপতিগণ গোবিপ্রবধের আশঙ্কায় 
রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কনোজরাজ এই অভূতপূর্ব 
সংবাঁদ পাইয়া বাধ্য হইয়া গৌড়েশ্বরের সহিত সন্ধি করিলেন 
এবং যথাকালে ৫ জন ব্রাঙ্গণ ও তাহাদের সহিত ৫ জন 
কায়স্থ গৌড়ের রাঁজ্সভায় প্রেরণ করিলেন । যে ৭০০ লোক 
ব্রাহ্মণ সাজিয়! যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, আদিশূরের অনুগ্রহে 
তাহারা “সপ্তশতী ত্রাঙ্গণণ নামে পরিচিত হইল 11 

রাঁজতরঙ্গিণীতেও বর্ণিত হইয়ীছে যে, কাশ্মীররাজ জয়া- 
দিত্য শ্বশুরকে গৌড়দেশের অধীশ্বর করিয়া রাস্তী কল্যাণ" 
দেবী ও কমলাকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। পথি- 
মধ্যে তিনি ক্ন্তকুজরাজকে পরাস্ত করিয়া কনোজেন 
রাজসিংহাসন গ্রহণ করেন (২)। 

* দিনাজপুর হইতে সংগৃহীত লক্ষাণসেঃনর তাঅশামন দেখ। 
( 0০91. 4৪. 9০০. [0000], 1870) 1৮00 1১) 

1 ফ্রবানদামিশ্রকৃত কায়স্থকারিক! প্রভৃতি দেখ। 

(২)  "শতশেষং প্রতুত্যাক্তং সৈস্তং সম্থাহয়ন্‌ স্থিত;। 
মিবশর্ম।তজো! দেবশদ্দামাত্যন্তমাযযৌ॥ 


কায়স্থ 


নাসিক হইতে প্রাপ্ত বাষ্ট্রকুটাধিপ গোবিন্দরাজ-প্রদত্ত 
শকাক্র তাম্রশাসনপাঠে জানা যায়_যে তাহার 
পিভা পৌররাজ বংসরাজকে জয় করিয়াছিলেন, এ বংস- 
রাজ গৌড়রাজ্য জর করিয়া ধনমদে মন্ত হইয়াছিলেন। 
(৩910177), 1৬, ৯৯৯০ ১৩০, ০], ১ 0850) 
উপরোক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হইতেছে, প্রথমে বতনরাছগ 
গৌড়রাজকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। পরে সেই ধনমন্ত 
বংসরাজও যে গৌড়রাজ জয়ন্তের সম্মীনরক্ষার্থ তাহার 
জামাতা কতক পরাজিত হইয়ীছিলেন, তাহা অনুমান করিয়া 
লইলে দোবের হয় না। 
ঘটককারিকাতেও লিখিত হইয়াছে, যে গৌড়সেনাপতি 
প্রথমে কাণ্তকুক্রাজেন্র নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন, পৰে 
স্বতন্ব এক বাক্ত গিরা ছলে বলে একন্ূপ কনোজের অতুল 
প্রভাবকেও গরাজর করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই সমর 
ও কনোজরাের যুদ্ধের কথা পরম্পরা 
, তংপরে আধুনিক কুলাচাধ্য- 
গণ »* সেই প্রবাদ এবং রাহ্ষণকায়ন্ছের গৌড়ে আগমন উপলক্ষ 
করিঘা এস প্রক্ধার নৃতন কথার অবতারণা করিলেন ; 
দেখিতে পাওয়া যায়। 
রঙ্িণী প্রণয়ন কারেন। 


৭৩০ 


হইত বল শুনা গো 


প্রবাদ চলেনা আমিতিছিল 


কলহণ ১০৭০ শক বাজ শাহান 


[লহিত বিবরন সে জবিক প্রামাণিক, তাহা এলে হেন 
পা 'গ্ণবদ্শানলা পদিঠি 
লো বাতা আআততয প্হলুশপর 2 িপবশারলা পাদ এক 


“* প্রত ভা ন প্রতন্্ে তদপিতহ | 
অুগ্র জয় এহা কুর্বন্‌ গশ্চান্তেহথ হলোচনে॥ 
নি'হারন জিহানাদে কাগ্তকুকনহীকূজঃ।” 

রাছভরঙ্্রণা ২। %৭৫-5৭১ 
+ দেলবনু ব্রাহ্গণণ্দগের মেলবকন উপলক্ষে ব্রা্গণব'শাবলী সংগ্রহ 
তাহার পুন্দবন্তী কোন কুল। 
আতর।ং দেবীবর ও তত্পর- 


. তন চৈতন্য দমসাময়িক। 
পাওয়া যায়না । 


এট 


৯) ন্দাহন ইত 
ছয়৫র নন পায় যায়। এ গ্রন্থ মতে জয়স্গুরাছ তা।দদিশারের 
পুর্বনস্ত | 711. 15 0771৩1082৯0] উচ্চ) ৯ 01-101210001) 


দদখ ] 

আইন অআকবরঠতি এক রাঙজজ।ব নাম দ্ুইহিন বার স্বতঙ্থ উল্লেঘখ? 
নথ! যায়। যেমন পালবং থা প্রথমরাজ। কপাল এবং চু পু রাছ। 
ক্রপরতপাল ছুই জন ভিন্ন রাজা বলিয়। লিখিত হইলেও শিলপালিপি 
অনুসারে একজন রাজ! বলিয়াই বোধ হয় এব' হুপাল বা ভূপতি 


পালের লানান্থর যেষন গেপাল ও লোকপাল জান! গিয়াছে। 


হাপল্রিতে, বঙ্গদেশের কায়স্থ্রাজবগশাবলী মধো | 


[| ৫৯৬ ] 


কায়স্থ 


গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অধিক সম্ভব। আঁবুলফজল 
জয়ন্তকে কায়স্থরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ 
তাহার কণার সহিত কায়স্থরাজ জরাপীড়ের বিবাহ হওয়ায় 


(11810 4১001১8১৬০1, 00,10১, 268 5 05106007919 ত1০৯ ০€ 0১৩ 
4১১ ৯১০13010717 0, 290-9 7 মমতা ও ১০০০ 1301800]) 2858) 00, 
[.1) 100.) দেইরূপ আদিশুর জয়গ্ডের পরবতী বলিয়। উল্লেখ থাকিলেও 
একরাজ! বলিয়! গ্রহণ করা অন্যায় হয় ন|। চন্দ্রত্বীপের রাজপি5 
ধবানন্দ মিশ্র লিখিয়চছেন__ 
"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জ।তঃ কায়স্থো হন্ব্টনমক2। 
অভবতরস্ত বংশে চ আদিশ্রে! নৃপেশ্বরঃ 
অগমক্তারতং বর্ষং দারদৎ সরবিপ্রভঃ 1", 
.. জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানং তথ। গৌড়।ধিপান্‌ বলান্‌।” 
চিত্রগপ্তের বংশে অন্বষ্ঠনাম] কায়স্থ জন্মগ্রহণ করেন। মেই 
বংশজাত মহারাজ আদ্িশুর দারদদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন 
করেন। তিনি বৌদ্ধরাঞগণ ও গৌড়।ধিপ প্রভৃতিকে জয় করিয়ছিলেন। 
উত্ত বচন অনুসারে আদিশুরের জন্মস্থান (কাশ্ীরের উত্তরপ্থিত ) 
দরদদেশ (ব্উমান দাদন্ত।ন)। 
দিনাজপুরের একটি প্রাচীণ শিবমন্দিরের স্তন্তে কান্থেজবংশজাহ 
গৌড়পঠির উল্লেখ আছে। যথা-_ 
"ছু'বারারিবরূধিনীপ্রমথনে দানে চ বিদ্বাধরৈঃ 
সানন্দং দিবি যন্ত মার্গণপ্তশপ্র।মগ্রহো। শায়তে । 
কান্বোজন্বয়ণেন গে'ড়পতিন। তেনেন্ুমা 
প্রানাদে। নিরমায়ি কুঞ্জরপঠাবুনণ তহুষণত॥” 
শী কাঙ্োজবংশআ।ত গৌড়খরকে কেহ কেহ আদিশর অথবা তাহার 


৪৬ পৃ? )। 


প্রাচীন ক।ম্বালরাজা কারের উত্তরপন্চিম অবস্থিত ছিল। 


উনুর পুরুন বালয়! অনুমান করিয়াছেন। (নবাভারত ১২২, 

7 করখাজ ও আযাব দেখ ।] 
দারদ ও কাম্বাজ উভয়েই পরস্পর পাশ্ববশ্তা জনগর্দ 

“কান্বে।জা দরদ।শ্চৈব বর; সঙ্গ লোকি ক13 17 

বঙ্গ গপুরাণ ১।০৪। ১৯৮ মাকে ৫1 ৩৮] 
ফোন কেন আধুনিক খটকক।রিক।য় আদিশুরকে বৈদারাজ 
নুল।চাষাগণ  অন্বষ্ঠ নাম 
কিন্ধ বাঙালাদেশ ছাড়া 
খতশ্বভ্।তি নইহ। বেহারে শাকম্ীগী 
থাকেন, উত্তরপশ্চিমঞ্চলে কায়স্থ ও 
ব্রঙ্গণের নধ্যেই চিকিংমক দৃষ্ট হয় এবং মহরাষ্ট্রে৪ কায়স্থ্ের! বৈদা 
উপার্প গ্রহণ করিয়! চিকিৎস। করিয়! থ।কেন। শরাং কেবল অন্বঙ্ঠ 

নাম শ্ুনিয়। আদিশুবকে নৈদ্যরাজ বল! যুক্তিসিদ্ধ নয়। 

(বদুপুরাণে -অন্বষ্ঠ ন!মক একটি জনপদের উল্লেথ আছে-__ 
"সোবীরাঃ সৈদ্ধব। ভণঃ শানাঃ শাকলবাসিন:। 
মদ্রারানান্তথঘষ্টা পারসীকাদয়স্থথ। ॥” বিষুঃপু* ২ 

উত্ত প্লেক ছার! বোধ হইতেছে যে অন্বষ্ঠদেশ বর্ভমান পঞ্জাব ও 


পারন্ঠের মধ্যে ছিল। (ইহারই নিকট কান্বেজ ও দ।রদরাজ্য ছিল।) 


বল! হইয়াছে । বোধ হয় আধুনিক 
শুনিযাই উৈদা বলিয়া সির করিয়াছেন। 
কোপা বেদানামে কে!ন 


ব্রর্গাণহ।ই টিকিতৎসা করিয়! 


1৩1 ১৭ 


কায়স্ 


আইন অক্বরীর কথাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ 
হইতেছে । ৬ 

এ আদিশুরের সময়ে অর্থাৎ ৭৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৭৪ 
খৃষ্টানদের মধ্যে পঞ্চ ব্রাঙ্গণ ও পঞ্চ কান্স্থ গৌড়দেশে আগ- 
মন করেন। এ পঞ্চকায়স্থের নাম সৌকালীন গোত্রজ 
মকরন্দ ঘোষ, গৌতমগোত্রজ দশরথ বন্থ, বিশ্বামিত্র গোত্র 
কালিদাস মিত্র,* কাশ্ঠপগোত্রজ বিরাটগুহ এবং মৌদগলা- 
গোত্রজ পুরুষোত্তম দত্ত । 

বঙ্গীয় ও দক্ষিণরাট্রীয় ঘটককারিকাঁর মতে-_“এ পণচজন 
কায়স্থ শদ্র। তাহারা পাঁচজন ব্রাঙ্গণের সহিত দাসন্ধপে গৌড়ে 
আগমন করে। আদিশর প্রথমে ব্রাহ্মণদিগের যথোচিত সমা- 
দর করিয়া শেষে কায়স্থগণকে সম্বোথন করিয়া কহিলেন, 
“আপনাদিগের আগমনে আমার জন্ম সফল হইল, আমার 
ভবন পবিত্র হইল। হে শুদ্রপুঙ্গবগণ ! আপনার! ব্রান্ষণদ্িগের 


পাণিনি মতে-অন্বষ্ঠ শব্দ ক্ষত্রিয় ও জনপদবাচী (পা ৪।1১।১৭৯।) 
পশ্চিমের অন্বঠ কায়গ্চগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যেঙাহাদের পূর্বপুরুষ 
অন্বষ্ঠদেশ হইতে আসিয়াছেন। এ্ররূপ শ্রীবাস্তবের। কাশ্মীরের শ্রীনগর 
হইতে আসিয়াভিলেন, ইত্যাদি । 

ফবানন্দমিশ্রের কারিকায় আদিশুর দরদদেশীয় অন্বষ্ঠ-কায়ন্থ বলিয়! 
বর্ণিত হইয়াছেন। দিন1জপুরের শিলালিপিতে কান্বোজবংশীয় গৌড়পতির 
উ্ধেখ পাওয়া যাইতেছে ; আব।র ক।ম্বে।(জ. দরদ ও অন্বন্ঠ পরস্পর নিকট- 
বথী দেশ হইতেছে । বিশেষত: অন্বঠকাখে।গ।দির নিকটব।সী কাশমীররাজ 
কাযগৃপ্রবর জয়াপাড় গোৌড়রাজ জয়প্তের কন্যা কলাণদেবীকে বিবাহ 
করেন । এই সকল প্রমাণ দ্বার। জয়ন্ত বা] অ।দিশুরকে অন্বষ্ঠকায়স্থ বলিয়। 
'খব'ক।র করিলে মুক্তিবিরুদ হয় না। রাজতরঙ্গিণী পাঠে জন] যায়, 
যে জয়াপীড় গৌও্বদ্ধনে অ।নিয়।ডেন শুনিয়। সকলই শঞ্চিত হইয়াছিল, 
কেবল গোৌড়র।জ জয়ন্ত জানিতেন যে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় ছদ্ম:€বশে কল্পট 
ন।মগ্রহণপুর্বধক দেশ ভ্রমণ করিতেছেন। কেহই জানিতে পারিল না. 
অথচ গৌড়রাজ জানিতে পাঁরিলেন! ইহার কারণ কি? এতদ্দারা কত- 
কটা অনুমান করা যাইতে পারে যেকাশ্ীরের সহিত পূর্ব হইতে কোন 
রূপ সংল্রব ছিল অথবা (এ্রবংনন্দের কথ যর্দ অল্পম।ত্র সতা হয় তাহ! 
হইলে ) তিনি কাশ্ীরের নিকট কেন স্থান হইতে আসিরা পৌধবদ্ধনে 
প্রথম রাজা হন। এ সকলই অনুমান ! বোধ হয়, বায়গ্ত আদিশুর নিজে 
কয় বলিয়াই কনোজ।গত কার়স্থকে বিশেষ দম।দর করেন এবং ত্রাঙ্গণের 
পরই পদমর্ধাদ। প্রদান করিয়ছিলেন। 

কুলাচার্যাঠীকুর বিরচিত কুলপঞ্জিকায় আদিশুরকে “ক্ষত্রিয়বংশহংস" 
বলা হইয়াছে । 

* ঘোষ, বহু, মিত্র এই তিনটি আদিশুরপ্রদত্ত উপাধি বলিয়৷ কেহ 
কেহ অনুমান করেন। কিন্তু বিঞু, মতন্ত, ব্রহ্মা ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে 
শুঙ্গবংশীয় রাঁজ।দিগের মধ্যে উক্ত উপাধি দৃষ্ট হয়। 


৯৫০ 


[ ৫৯৭ ] 


কায়স্থ 


সহিত কি জন্ত আগমন করিয়াছেন? ইত্যাদি স্তব স্ততি 
দ্বারা আদিশুর কায়স্থগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন (১২)। 
প্রথম চাবিজন আপনাদিগকে বিপ্রদাস বলিয়া পরিচয় 
দিলেন। শেষে ননিখিলশান্্রবিশারদ” পুরুষোত্তম দত্ত কহি- 
লেন, সকলকে রক্ষা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি (১৩)। 
রাজা প্রথমে চারিজনকে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করিলেন 
এবং দ্ধ বিনয়হীন হওয়ায় তাহাকে নি্ষুল করিলেন ।” 
কারস্থকে শুদ্র বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইল, আবার সেই 
শৃদ্রগণকে দেখিরা আদিশুর কৃতার্থমন্য হইলেন, তাহাদের 
স্তব স্ততি করিলেন। একি চমতকার! পূর্বকালে যে 
শুদ্জাতির রাঁজসভায় অধিকার ছিল না, পবিব্রচেতা আর্য্য- 
গণ বে শুদকে স্পশ করিলেও আপনাকে অশুচিচ্জঞান করি- 
তেন, প্রবল পন্বাক্রান্ত রাঁজচক্রবর্তী বজ্জাভিলাধী আদিশর 
সেই শুদ্রকে দেখিয়া ক্তার্থ হইলেন! অতি অসম্ভব ! 
৪ জন কায়ন্ত বিপ্রদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল বলিয়াই কি 
ঘটকের! তাহাদিগকে শূদ্রমধো গণা করিয়াছেন ? 
ঞুবানন্দ মিশ্র ৫ জনকায়স্থের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ।-- 
১...এই 'প্রভাবসম্পনন মকরন্দ......ইনি সৌকালীন 
গোত্রসম্তৃত ও শৈব, ইহার গোত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবপূজা! 
কালিকা। ইনি ভট্টনারায়ণের শিষা, মহাতান্থ্িকদিগের 
অগ্রগণা, ক্রর্মাধবজের বংশধর এবং বীরাগ্রগণ্য | 


(১২) “অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্ণ ঈজীবিতম্‌ । 
গুতর্? ভবনং গতং যুম্মাকং গমনং যত? ॥ 
এব ক্রিয়তে স্তোরং পৃঙ্গান্তৎ শুদ্রপঞ্ককে | 
যুদ্স।কং গোত্রমাথা। চ কিমর্থে বা দ্বিজেঃ সহ॥ 
তত্নন্পং শ্রোতুমিচ্ছামি জত ভে।; শুদ্রপুসবাঃ।” 
বঙ্গীয় কুল[চার্মাকারিক। 
“কে ময়, নাম কিনব! কথয়ত কুতিনঃ লাগহা: কাপি দেশাৎ। 
কে।লা %1ৎ পঞ্চ শৃ'্দ বয়মপি নৃপতে কিনার! তূম্থরাণাঁম্‌। 
ধন্য] যুয়” পৃথিবাং পরিচযমখিলং ব্রত ভে। বিগ্রভক্তা: 
শ্ুত্বেচুর্প্রবর্ধাঃ সকলপরিচয়ং ভূপক্ষেরম্ঘি চৈষাম্‌।”" 
দক্ষিণরাট়ীর কুলাচাধাকারিক1। 
(১5১) এমোদ্গলাগোররজে। দহঃ পুরুযো তম সংজ্ঞকঠ। 
এতেনাং রক্ষণার্থ|য় আগতোহন্মি তবালয়ে।” 
বঙ্গজঘটককারিক। 
“আহক পুরুষে[ত্তমঃ কুলভূৃদ গ্রগণ্য; কৃতী, 
সুদরত্তকুলসম্তবো নিখিলশা স্ত্রবিদুত্তমঃ | 
বিলোকিতুমিহ!গতে। দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রতে।, 
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতে | নিছুলম্‌ &" 
দক্ষিণর।টীয় ঘটককারিক1। 


কায়স্থ 


২...এই দশরথ-.'চন্দ্রের স্বরূপ চেদিরাজার বংশোস্তব, 
গৌতমগোত্রজ, দক্ষের শিষ্য, মহাত্মা, সুধীর, নির্মল চরিত্র, 
মতিমান্‌, মহাতান্ত্রিক এবং মহাবীরদিগেরও অগ্রগণ্য । 
৩...ইনি অগ্নিকুলোস্তব গুহের বংশধর, ইহার নাম 
বিরাট্‌, ইনি স্তাপস, মহাবীর ও কাগ্তপগোত্রীয়, শ্রীহর্ষের 
শিষ্য, কালিকাভক্ত, ব্রাহ্গণপ্রতিপালক, ধান্মিকাগ্রগণ্য। 
ভট্ট যখন গুহ শন্দ উচ্চারণ করিলেন, তখন ভূপতির সভ্যগণ 
হাশ্ত করিয়াছিলেন । 
৪...এই সন্বগুণবিশিষ্ট কালিদাস...মিত্রবংশে প্রকাশ- 
মান। ইনি চন্দ্রবংশোষ্তব, বৈষ্ঞবাগ্রগণ্য, রথিশ্রেষ্ঠ, ছান্দ- 
ডের শিষা, বিশ্বামিত্রগোত্রীয়, শান্ত্রজ্ঞ, সুধী ও প্রাজ্ঞ । ইহার 
কুলদেবী আদা প্রকৃতি । 
৫...এই পুরুষোত্তম-..অগ্নিদত্তের কুলোপ্তব...ইনি সৈক- 
সেনার বংশধর, মহাশৈব, সমস্ত রথিগণের অধিপতি, 
মৌদগল্যগোত্রীয়, শস্ত্রবিৎ ও শাস্ত্জ্ঞ, মহাবীর ও বলবান্‌। 
মহাদেব ইহার কুলদেবতা | (১৪) 
(১৪) পহকৃতালিকৃতাম্বর এষ কৃতী ক্ষিতিদেবপদাশ্ুজচারুরতিঃ | 
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতি দ্বিজবন্দাকুলোতস্তবভট্টগতি॥ 
সচ ঘোষকুলাম্মুজভানুরয়ং প্রথিতেন্দ্যশঃহুরলোকবশ:। 
সততং হুস্থখী হুম্তিশ্চ হুধীঃ শরদিন্দুপয়োহস্ৃধিকুন্দযশা; ॥ 
স সৌকালীনগোত্রজঃ শৈব এব 
তদ্গো ত্র দেবত1 কালিক1 দেবপুজ্য। 
ভ্টস্ত শিষ্যো। মহা তাশ্বরিকা গ্র্য সুয্যধ্বজধরঃ ইহ[পি শুরা গ্রগপ্যঃ ॥ 
বহুধাধিপচক্রবন্তিণো বহতুল্য। বন্গবংশোদ্ভবাঃ। 
বহৃধাবিদিত1 গুণার্ণবৈঃ নিয়তং তেজুম্িনে। ভবস্ত ন:। 
দশরথে। বিদিতে | জগতীতলে দশরণ:ঃ প্রথিত: প্রথম: কুলে। 
দশদিশাং জছগিনাং যশন| জয়ী নিজয়তে বৈভবকুলসাগরে ॥ 
স চ চৈদ্যকুলাম্ুজসেমসম; গৌঠতমগোত্রতঃ শ্ী। 
দক্ষশিবো! মহ।আস! স্বধারে। ধার্শিকে। মতি নির্দলানা । 
মহাতাস্থিকে। বীরবর্ধয।গ্রগণায!ভিমাশী 
অয়নগ্রিকুলে ভবে! গুহবশাভিধানে। মহান্‌। 
কুলাম্বছে। মধুবরতো। বিবিধপুণাপুঞ্রাস্বিতঃ 
বিরাটপুরুষত সনঃ বিরাটাভিধানে। গরীয়ান ॥ 
সুতাপলে। মহাবাছু? শাগপগোত্রসন্তবহ ॥ 
স জ্ীহর্নশেষ্য; ক।লিকায়াণ্চ ভন্তঃ 
সদ! দিজালিপালকে! খার্মিকগ্রগণাঃ 
নিশম্য ভটেন গুহং পভাধিতং 
নুপ(লসতোোরতি হাত্তস। এত" ॥ 
যশহ্িন।ং যশধরঃ সদ! ভি মলসাদর় 
প্রমত্তসত্ববানয়ং শরৎকুধা:শুবদ্যশঃ 
প্রতাপতাপনোততপস্থিবালিযে'বদাল্রিকো 
বিশ্তাতি মিত্রবংশদিল্কালিকদাসচন্দ্রকঃ ॥ 


[ ৫৯৮ ] 


কায়স্থ 


ধবানন্দ কায়স্থদ্িগকে শৃদ্রের পরিবর্তে প্রধান” বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার মতে প্রথম চারিজন 
চারিজনব্রাঙ্গণের শিষ্য । 
ধরবানন্দ প্রায় হইশত বর্ষের পুর্বে বর্তমান ছিলেন, বঙ্গজ 
ও দক্ষিণরাট়ীয় ঘট ককারিকা সেই সময়ে বা তাহার কিছু পুর্বে 
লিখিত। স্বতরাং তিনখানি গ্রস্থই আধুনিক হইতেছে । 
যখন পরম্পর তিনখানি অনৈক্য, তখন কোনখানির উপর 
নির্ভর করিতে পারা যায় না । তবে মূল কথা, সেই পাঁচজন 
কায়স্থ যে পশ্চিমদেশীয় কারস্থ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এখনও পশ্চিমাঞ্চলে সুর্য্যধবজ, সকসেনা, অন্বষ্ঠ প্রভৃতি কায়স্থ 
বিদ্যমান, এরূপ স্বলে, ঞ্রবানন্দ যে মকরন্দকে সুর্য্যধ্বজ, 
পুরুষোত্তমকে সৈকসেনকায্স্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, 
তাহা অসম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ ্র্যধ্বজ, সৈকসেন 
প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলীষ কায়ন্থগণ অন্যাপি যজ্ঞহ্ত্র ও সংস্কার- 
সম্পন্ন হওয়ায় তাহার! ঘেমন ক্ষত্তিয়ের অন্যতম শাখা বলিয়। 
অভিহিত হইয়া! থাকেন * ) এ পঞ্চকায়স্থ সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের 
অন্যতম শাখা বলিয়াই মহারাজ আদিশুরের নিকট সমাদর- 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শুদ্র হইলে এমন আদৃত হইতেন না। 
যেকায়স্থ যে ব্রাহ্মণের শিষা, তিনি তাহারই দাস বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছেন, এরূপ স্থলে “দাস” শন্দ শুদ্রবাচী নহে 1। 
কাম়স্থ চিরকালই ব্রাঙ্গণের ভক্ত। “দেবব্রাঙ্গণভক্তশ্চ 
অতিগীনাঞ্চ সেবকঃ” ধর্মশাস্্রে এইরূপ ক্ষত্রিযধন্্ম নিদিষ্ট 
আছে। অতএব কায়স্থ ভক্তিভাবে 'ব্রাঙ্গণদাস* বলিয়া 
পরিচয় দ্রিলে তাহার উন্নত স্বভাব ব্যতীত নিকৃষ্টজাতিন্ব 
প্রকাশ পায় না। 
_ফ্রবানন্দমিশ্র লিখিয়াছেন-_ 

“গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ | 

সচ বৈষ্ণবপ্রধানঃ রথনাং বরোহয়ন্‌। 

ছান্দড়গ্য শিষো। বিশ্ব মি্রগোত্রশান্ত্রজ্ত: হুশীলঃ নুধীরশ্চ প্রাজ:। 

আদাপ্রকৃতিশ্চ কুলদেবী তস্ত ॥ 

অয়ঞ্চ পুরুষে নুন: অগ্রিদতস্য কুলোভ্ভবঃ | 

সদতুবংশদীপকঃ সর্বববিদ্যাবিশারদ: ॥ 

মহ।কৃতিঃ মহাদানী চ কুলভূদগ্রগণাকঃ। 

স আগত বঙ্গদেশে সর্বেষাং রক্ষণায় চ॥ 

সচ সৈকসেনাধরে! শৈববর? রথিনাপ্ রথী স মৌদগলা/গোত্রঃ | 

শক্ত্রজ্ঞঃ শান্তরজ্ঞ; ভাঙ্গরশ্চ বলী পিণাকপাপিঃ কুলদেবতা চ॥” 


মিশ্রকারিক!। 
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1 ব্রাঙ্গণও নিজ গুরুর নিকট তাহার দ।সানুদাস যলিয়। পরিচয় 
দিতে অভিনান করেন না। 


কায়ন্ছ 


তশাশশীশীশীশি 


গোযানারোহিণে! বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ। 
থড্াচম্ীদিভির্যক্তাঃ পুক্রদক্করাদিভিঃ সহ ॥৮ 
প্রধানগণ ( কাকস্থগণ ) গজ, অশ্ব ও শিবিকায় এবং 
ব্রাঙ্গণগণ পুক্রদারাদিসহ খঙ্গচর্খাদি-প্রিবৃত হইয়া বীরবেশে 
আসিয়াছিলেন। (১৫) 
অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কায়স্থেরা কিসের 
জন্য বঙদেশে আসিয় ছিলেন? কোন কোন কারিকায় 
লিখিত আছে, কায়স্থগণ আদিশুরের যজ্ঞ দেখিতে আসিয়া- 
ছিলেন । মিশ্রকারিকার মতে, বীরসিংহ এই পাঁচজন প্রধানকে 
(কায়স্থকে ) পাঠাইয়া ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, 
কায়স্থগণ যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, কারণ 
শান্সেই আছে__- রর 
“নাব্রঙ্গ ক্ষত্রমৃপ্পোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বদ্ধতে। 
শ্ক্ষত্র্চ সম্পৃক্তমিহ চামূত্র বদ্ধতে ॥৮ মন্থু ৯। ৩২২। 
'ব্রাঙ্গণরহিতক্ষত্রিয়ে। বৃদ্ধিং ন যাতি শাস্তিকপৌষ্টিক- 
ব্যবহারেক্ষণাদিধন্মবিরহাঁৎ । এবং ক্ষত্রিররহিতোহপি ব্রাঙ্ষণে 
ন বদ্ধতে রক্ষাং বিনা যাগাদিকর্মীনিষ্পত্তেঃ।” কুল্পুক। 
ব্রাঙ্গণহীন ক্ষত্রিয় কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, ক্ষত্রিয় 
বাতীত ব্রাঙ্গণও কখন বৃদ্ধিলাভ করেন না। কারণ 
ব্রাহ্মণ না থাকিলে শান্তিক, পৌষ্টক ও দগুনীতি প্রত্ৃতি 
ধন্মের অভাব হর এবং ক্ষত্রিয় না থাকিলে রক্মী বিনা যাগ- 
বজ্ঞাদি কার্য স্থসম্পন্ন হয় না। তবে ক্ষত্রিরত্ব ও ত্রাহ্মণত্ব 
একত্র মিলিত হইলেই ইহপর উভয় লোকেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
স্তরাং ব্রাক্ষণের সভিত যে কায়স্থ আসিয়াছিল, ইহা 
ধন্মশান্-প্রণোদিভ | 
প্রাচীন ইতিহাস অথবা প্রাচীন কারিকা অভাবে 
কেবল আধুনিক (ছুই তিন শতবর্ষের ) কুলাচার্য্য গ্রন্থের 
উপর নিঞর করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ যে কেবল যজ্ঞোদেশে 
এখানে আসিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করা যায় না । যদি 
যন্তই করিতে আসিবেন, তবে পুলদারাদি সঙ্গে আনিবার 
প্রয়োজন কি? 
বোধ হয়, ব্রাহ্ষণ ও কায়স্থের গৌড়াগমন সম্বন্ধে কোন 
রাজকীয় গুরুতর উদ্দেশ্ত ছিল। সেই উদ্দেষ্ত কি? 
'গুরুজনকথাচরিত্রঁ ও প্রাচীন আসান বুরপ্রীপাঠে জান 
যাঁয়, যে প্রাচীন কামরূপ রাঞ্ঞে (বর্তমান কোচবিহারের 
মন্তর্গত ) কামতাপুর নামক স্থানে ছুর্লভনারায়ণ নামে এক- 


(১৫) "গোযানেনাগতাঃ বিপ্রাঃ অঙ্ে ঘেবাদিকন্তয়ঃ। 
গজে দত্তঃ কুলত্রেষ্ঠঃ নরযাঁনে গুহঃ হধীত ॥৮ 
দক্ষণর1ঢীয় ঘটককারিকা। 


[ ৫৯৯ ] 


এবং বীরবেশে আসিবারই বা কারণ কি? 


কয়িস্থ 


জন রাজা ছিলেন। [কামতাপুর দেখ। ] গৌঁড়েশ্বর 
তাহার সহিত বন্ধৃতাস্াপন করিয়া তাহার রাজ্যের স্ুশৃ- 
লা স্থাপনের জন্য ৭ জন ব্রাহ্মণ ও ৭ জন কায়স্থকে কাম- 
রূপে পাঠাইয়। দেন, এ ৭ জন ত্রাঙ্মণের নাম-_-কৃষ্ণখপণ্ডিত, 
রঘুপতি, রামবর, লোহার, বয়ান, ধর্ম ও মথুর এবং ৭ জন 
কায়স্থের নাম-_হরি, শ্রীহরি, শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, 
সদানন্দ ও চণ্ডীবর। কামন্ধপরাজ তাহাদের '“বারভূ'য়া' 
উপাধি প্রদান করেন। তাহাদের মধ্যে কারস্থ চণ্ডীবর 
বিদ্যা, বুদ্ধি ও বীরত্বে সর্ধঘশে্ঠ ছিলেন, তিনি “শিরোৌমণি- 
ভূয়া” উপাধিলাভ করেন। তিনি দেবীপূজক ছিলেন 
এবং “দেবীদাঁস” বলিয়া আপনার পরিচদ্ধ দিতেন । 

আসামবুরঞ্জী লেখকেরা অনুমান করেন, যে তাহারা 
গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন *। 

দেবীপুজক চণ্ডীবরের বীরগাথ। কামরূপের ঘরে ঘরে 
প্রসিদ্ধ। তিনি ছুইবার ভোটনরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করির়া- 
ছিলেন। চগ্ডীবরের মৃত্যুর পর তংপুত্র রাজধর ১২৫০ 
শকে শিরোমণি ভূয়া হন। বিখ্যাত শঙ্করদেব এই 
রাজধরের পৌন্র। বঙ্গে যেমন বৈষ্ণবেরা চৈতন্য 
দেবের পূজা! করেন, কামরূপেও বৈষ্ণবগণ সেইরূপ শঙ্কর- 
দেবকে ততোধিক ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই 
শঙ্করদেবই সর্বপ্রথম আসামী ভাধায় বৈষ্ণবগ্রস্থ প্রচার 
করেন। বাঙ্গালায় যেমন গৌরাঙ্গদেব, কামরূপে তেমনি 
শঞ্চরদেব বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কীন্তিত হন। 

কোচবিহারাধিপ নরনারায়ণের সভায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
পুরুষোভ্তম বিদ্যাবাপীশ অবস্থান করিতেন 1+। অনেকেই 
তাহাকে ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়! 
থাকেন | বোধ হয় রাঁজা ছুল্লভনারায়ণের সময়ে থে 
৭ জন ব্রাঙ্ষণ গিরাছিলেন, ইনি তাহাদের কাহারও উত্তর- 
পুরুষ হইবেন। 

কাঁমরপে যে কারণে ত্রাঙ্গণকায়স্থ গিয়াছিলেন, সংক্ষেপে 
তাঁহা লিখিত হইল । আমাদের বৌধ হয়, কামরূপের ন্যায় 
৫ জন ব্রা্ষণ ও ৫ জন কাযস্থ গৌড়ের জ্ুশৃঙ্খলা-স্থাপনেকর 
নিমিত্ব এবং রাঁজকার্যে সাহাধ্য করিবার জন্য রাজনৈতিক 
কর্মচারী (০110০৯107০০: )ূপে কনোজরাজ অথবা 


* গুণাভিরাম বড়,য়ার আনামবুরজী ৫৬ পৃষ্ঠা । [ বিশ্বকোষে 


কামরপ শব্ধ ৫২৩ পৃষ্ঠ দেখ |] 
1 বিশ্বকোষ ৩ ভাগ ৫২৫ পৃ! দেখ । 
1 917 96125 3০7210907% 2101049 180029810$17081050, 


[20919098, 
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জয়াপীড় কর্তৃক গোৌড়ের রাজনভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। 
গৌড়ে সমাগত আদি ব্রাঙ্গণাদির উত্তরপুরুষ ধন্মাধিকারী 
হলারুধ, মন্ত্রী পশুপতি, কায়স্থপ্রবর সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ 
দত্ত প্রভৃতির কার্ধযপ্রণালী মনোযোগপুর্ধক পর্যযালোচন। 
করিলে, উত্থাপিত যুক্তি অনেকটা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারা যায়। 
ঘটককারিকামতে, পঞ্চ কায়স্থের আগমনের পর আদি- 
শুরের সময়ে তাহাদের দার পুল্রার্দি এবং নাগ, নাথ ও দাস 
এই তিন জন কারস্থ (দারাদিসহ ) আসিয়াছিলেন। 
সেনরাপ্গণ |--ইতিপুক্বে আদিশুরের সমর নিরূপণ 
প্রনঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ বশ্লীলসেনদেব ১০৯১ 
শকে (১১১৯ থৃষ্টান্দে) দানসাগর প্রণয়ন করেন। কিন্তু 
৬ বাজেজ্জ্লাল প্রভৃতি পুরাবিদগণ সময় প্রকাশের ভ্রমাম্মক 
পাঠের উপর নিভর করিয়া পিখিয়াছেন বে “১০১৯ শকে 
অর্থাৎ ১০৯৭ খুষ্টাকে দানসাগর রচিত হয় (১)৮ এবং 
তরন্ুনারে তাহারা ১০৬৬ খুষ্টান্দে বললালের অভিষেককাল 
'অবধারণ করিয়াছেন (২)। 
দানপসাগরে লিখিত আছে-_- 
“অত্র সম্বৎসরাদি-সময়-বিশেষ-পরিপাদনেন দানলাগরস্ত নির্মাণ- 
কাল১ন্তব সন্বৎসরত্বপ্রতিপাদনায় লিখাতে। 
নিপিলচ ক্লুতিলকক্রমদ্‌ বল্প।লসেনেন পুর্ণে। 
শশি-নব-বশ-মিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ ॥ 
রনিভগণাত শরশেটা যে ভৃত। দানসাগরস্তান্। 
ক্রনশোহর নংপরাদনুৃদাদা| বত্নরা: পণ | 
তদেবনেকনবতভ্যধিকবর্নসহমারেভনিতে শাকে। 
সম্বংনরা: পতন্থি বিশ্বপদারভ্য চ) 
সশ্বংনরপরবত্সরইদ[বৎ্নপউদ্বংনরা: ৪" 
(দানসগর হল্তলিপি ২২০ পত্র-১ পৃঃ) 
5ক্রবশ্তী রাজদিগের শ্রেষ্ঠ গ্রমঘল[লসেন কর্তৃক ১০৯১ শকবর্ষে 
দ.ননাগর রচিত হয়। রবিভগণকে «দিয় ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট 
সতর।ং এই 
নিন ৭লারে দানসাগরের রচন। সময়ে 'সংবৎদর' নামক বব লাভ 


পাকিনে,। ভাহাতেই সাংবতসরাদি বর্ণ জ্ঞান হইবে; 


হইহপে চদা যি ময় দানসাগর রচিত হইয়া হল, সেই বংসর 'লংবৎসর। 


বন হয়া ওতে 


£ ১. [প নৃপচরুতেলকশ্রীনদ্ধহলসেনদেলেন পুর্ণে নবশশিদশমিতে 
শক।বে দানলাখছে রচিত) ৬ গাজেন্্রলাল প্রভৃতি ধৃত সময়এ্রকাশ। 

[কিম্ম অমরাঘে সময়প্রকাশ দেখিয়াছি, তাহাতে "পূর্দে শশিনব- 
দশে শক'ন্দে? এহরূপ প্রক্কত পাঠ আছে। 

(২ 1তাহংদের মতে,আবুলকঙ্গলের মতানুমারে বলগালের রাজা রস্ত 
৯০৬১ পৃঃ অঃ" কিন্তু আবুলফজল আইন-অকবরীর কোথাও বলপে(ল- 
নেছেএ সময় নিরূপণ করেন নাই। তাহার মতে, গৌঁড়ছুর্গগ্কাপয়িতা 
বল্পাল ৭ বর্মাত্র রাজত্ব করেন। (১০০ [1.8 ০0006৮81081 
47১৫ 215০1, 0৫ 05462) 
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পূর্বোক্ত চুক দ্বার ইহাই গ্রতিপারদিত হইয়াছে । বথ।-স'অত্র 
সংবৎসরাদিমময়বিশেষপরিপঞনেন দানসাগরস্ত নির্মণকলন্ৈষ 
সংবংসরত্ব প্রতিপাদনায় লিখ/তে”-. 

( তেন) রবিভগপা+-১০৯১ শকে 

১৯৫৫৮৮৪২৭০, ইহ।কে ৫ দিয়। ভাগ করিলে অবশিষ্ট “০” শু 
থাকে । ইহাতে সংবখনর ন।মক বর্ই হইবে কারণ অতীত বিষয়ই 
অবশিষ্ট থাকিবে । 

দানসাগরের উক্ত বচন দ্বার৷ স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে 
যে, এ গ্রস্থ বল্লালসেন কর্তৃক ১০৯১ শকে রচিত হইয়াছে। 
এরপ স্থলে বল্লালসেনদেব নিজে যে সময় নির্ণয় করিয়াছেন 
তাহাই মুখা ও সর্দমতোভাবে গ্রাহ এবং অপরাপর প্রমাণ 
কল্পিত বলিয়৷ পরিত্যাগ করাই উচিত । 

দেবীবর, বাচম্পতি, গ্রবানন্দ প্রভৃতি কুলাচার্ধ্যগণের 
মতে, বল্লালসেন অন্বষ্ঠকুলজাত মিত্রসেনের পুভ্র। আবার 
কেহ আদিশুরের পুর, কেহ বিশ্বকূসেনের পুত্র, কেহ শুক- 
সেনের পুল্র, কেহ ত্রহ্মপুত্রনদের পুক্র, আবার কেহ তাহাকে 
জারজ বৈদারাজ বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন ।* যেযাহাই 
বলুন, এই আধুনিক কুলাচার্য্যকারিকাসমূহ অথবা একদেশী 
অভিনব জনপ্রবাদ এককালে অগ্রাহ্া করাই কর্তব্য । 
এরূপ স্থলে সেনরাজগণের সামম্ষিক গ্রন্থ, শিলালিপি ও 
তাহাদের প্রদত্ত শীসনপত্রের উপরই একমাত্র বিশ্বাস 
কণিতে হইবে। 

দানসাগরে বল্লাল বিজয়সেনের পুন্ত্র ও হেমন্তসেনের 
£পীল্র বলিয়া আপনার পরিচদ্ন দিয়াছেন (৩) এবং প্রায় 
শতাধিকবার “নিঃশঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর পমদ্বল্প।লসেনদেব” 
এই নামে আধ্াত হইয়াছেন (8) 


* বঙ্গীয় গবণমেন্ট হইতে প্রকাশিত রিস্লিসাহেবর'চত “বঙ্গ ও 
লেহারের জ।তিতব" গ্রন্থে বল্লাল প্রভৃতি সেনারাজগণকে বৈদ্য বল! 
হইয়।ছে। (3৩০ 11, 11, 1005]195810101)88 0179 05866801 130174071, 
৮১]. [. [9,471 কিন্তু সেনরাজগণ স্বস্ব তাত্রণ।সনে “চন্দ্রবংশীয়' ব্রন 
ক্ষয় বলিয়! পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং রিস্লিসাহেবের মত গ্রাহ্া হইতে 
পারে না। (59011৮85995, 391)68)]) 18687 0১ ০ 1, 149-154 দেখ )) 

(৩) “হেমন্তঃ পরিপদ্থিপঞ্কজনরঃ সর্গস্য নৈনগ্গিকৈ- 
রুদগীতঃ স্গগণৈরুদাত্তমহিম1 হেমন্তসেনোহজনি | 
তদন্ু বিজয়সেনে। প্রাহুরাসীদ্বরেন্দ্রে। 
দিশিবিদিশি ভঙন্তে যসা বীরধৃজত্বম্‌ ॥.. 
দৈশ্যে।তবাপভৃতামকালজলদঃ সর্ববোত্তরঃ গ্ম।ভূতাং 
শ্রবন্র[লনৃপত্ততে। হজনি গুণাবিরাবগৌড়েশ্বরঃ 1 
দানসাগর (হৃচন| )। 
(৪) তৎপুল লক্গ্পরণসেনদেব ও লক্ক্রণপুত্র কেশবসেনদেব ও ন্ব স্ব প্রদত্ত 
তাজজ্শাসনে 'শঙ্করগৌড়েশ্বর' বলিয়। পরিচয় দিয়াছেন। 


কায়স্থ ৬০৬ 


বল্লালের পিতা বিজয়সেনের শিলালিপি পাঠে জানা 
যায়, তিনি দাক্ষিণাত্যঙ্গৌণীন্্র বীরসেনবংশীয় সামস্তসেনের 
পৌল্র এবং হেমস্তসেনের পুক্র, যশোদেবীর গর্ভজাত। 
অতএব যখন দেখা যাইতেছে, শিলীলিপি ও দানসাগরের 
পরম্পর প্রক্য হইতেছে, তখন অপরাপর আধুনিক প্রমাণ 
অপেক্ষা দানসাগরের বিবরণই সমধিক প্রীমাঁণ্য বলিয়া 
অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। 
বল্লালের পুত্র লক্মণসেনদেব এবং তৎপুজ্র কেশবসেন- 
দেব স্বস্ব তাত্শাসনে "ওষধিনাথবংশ+ (১) ও “সোমবংশ 
প্রদ্দীপ” (২) এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন । 
কোন শিলালিপি বা তাঁত্রশাসনে মেনরাঁজগণ অন্বষ্ঠবৈদ্য 
আখ্যায় অভিহিত হন নাই। স্তরাহ উক্ত শিলালিপি ও 
তামশাসন দ্বারা বল্লালসেনদেবও যে চন্দ্রবংশোদ্ভব এজি 
তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । 
দানসাগরের প্রারন্তে বল্লালও ক্ষত্রিয়রিত্রের আভাস 
দিয়াছেন। (৩) 
বিজয়সেন কর্ণক প্রত্যন্নেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
ষে শিলালিপি উতৎকীর্ণ হয়, তাহাতে থোদিত আছে, বল্লাল- 
(সনের প্রপিতামহ সামস্তসেন ত্রঙ্গবাদী ও ব্রঙ্গক্ষত্রিয়বংশ- 
0 । (৪) 
৯) ) “কুমীভুজং স্কটমণোয! ধিনাণবতশে 
1)1171), ৯০ 8০৫০1102217 18120, 101- 011 
(১) "সেনকুল-কমলণবকশ-ন্যাক্চর-মোমবংশ-গ্রদীপ? 
থ.১010) উল, 5 175281, ত০1, ৮011), 45. 
(৩ "ছন্দ|ভিশ্চকণদ্গে আতানয়ম হুক রচারিজচযা1। 
মন্যাদগে(রশৈলত কলিচকি তসদ|চ।রসপ্চারসীম1 1” 
দ।নন।॥র (৮৮৮1) 


(৪) ব্রন্ধক্ষত্রয় শবেয় অর্ধ কেহ শেষ্ঠক্ষতিয় (41 1১১176170১7) 
লিখিয়।ছেন । (০017, 4১8. 3০০০1)008501) 13065 10617097111) 


শ্রীধরম্বামী বিঞুপুরাণের টীকায় ব্রন্গক্ষত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন_- 
'ব্র্দণঃ ব্রাঙ্গণ্ত ক্ষত্রস্ত ক্ষত্রিয়সা চ যোণিঃ ক।রণং ক্ষত্রিয়েরেব 
কৈশ্চিত্তপো! বিশেধাৎ ব্রাঙ্গণাং লব্বমিতি 1” ( বিঝুপুত ৪।২৯। ৬টা) 
স্কনপুরাঁণে সহ্যাদ্রিথণে পরশুরামকে '্রঙ্গক্ষত্র' বল। হইয়াছে। যথা 
"গরণ্খরাম উবাচ । 
ভৃঞঙবংশসমূত্পন্নং বিদ্ধি মাং ব্রদ্ষণং গ্রভো ! | 
জমদগ্নিহতং রামং রেণুক।য়াঃ প্রিয়ঙ্করম্‌ ॥ ১৩ . 
ব্রহ্মক্ষত্রং সদাজ্ঞেয়মিতি নিশ্চিতা শঙ্কর 
আরাধিতোহসি তপস! ধনুর্বিদ্যার্থসিদ্ধয়ে ॥” ১৪ ॥ 
রেণুক।মাহায্সা ১৫ অঃ) 
পরণুরাম ব্রাহ্মণ, জমদগ্নির ওুরসে ক্ষত্রিয়রাজকম্য। রেণুকার গর্ভে 
জন্ম গ্রহণ করেন, সেই জদ্ত ব্রাঙ্গণ হইলেও পুরাণকার তাহ।কে 


শপ পিলাপপপাশিপাসপপীশা 1 


] কায়স্থ 


ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যের প্রধান কায়স্থ- 
গণ অদ্যাপি ব্রঙ্গক্ষত্রিয় নামে পরিচিত এবং তাহারা আপনা- 
দিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয়বংশসস্থৃত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। 
বিজয়সেনের শিলালিপিতে তীহার পূর্বপুরুষ বীরসেনকে 
“দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌপীন্্র” বলা হইয়াছে। সেনরাজগণের পূর্ব- 


 পুরুষগণ যে দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেন, তাহ! এ শিলালিপির 


বচন দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে । অতএব তীাহারাও 
দাক্ষিণাত্য-কায়স্তের ন্যায় যে আপনাদিগকে 'বঙ্গক্ষত্রিয়ঃ 
আখাঁয় অভিহিত করিবেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব 
নহে । বিশেষতঃ সেনরাজদিগের রাজত্বকালে কতক- 
গুলি গৌড়কায়স্থ গৌড়দেশ হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, 
বেহার প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করেন ; তাহার! বভদিন হইল 
গৌড়দেশের সংসব ছাড়িয়াছেন বটে, কিন্ত তাহাঁদিগের 
উত্তরপুরুষগণ অদ্যাপি সেনরাজগণকে প্রকৃত “কাঁয়স্থ” 
বলিয়া জানেন। (৫) 

বল্লালসেন ও তৎপুজ্র লক্মণসেন (৬) ক্ষত্রিয়ের অহ্তম 
শাখা কারস্ত ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণের পরই কায়স্থের পদ- 
মর্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিমিন্ই লক্মণসেন- 
দেবের রাজত্বকালে পুরুমোত্তমদন্তবংণীয় নারায়ণ দত্ত 
মভাঁসাঙ্ষিশিএহিক পদে, দাসবংশীয় বটুদাঁস মহাসামন্তপদে 
এবং তত্কালীন বিখ্যাত কবি ঞপরদাস মহামাগুলিকপদে 
নিসৃক্ত ছিলেন। (৭) বোধ হয় এই নিমিন্তই লগ্মাণসেনের 
সমসামগ্সিক প্রসিদ্ধ স্মতিস*গ্রহ্কার শুলপাণি (৮) দীপকলিক! 
নাী যাজ্জবরাটীকাষ “কারন্থৈঃ রাজসম্ষগাৎ প্রভবিষুভিঃ* 
অথাৎ কাযন্ত বাজগন্বক্প্রপৃক্ত প্রভাবশালী এইরূপ অর্থ 
করিয়াছেন । 

ইতিপুন্দে বিশেষন্ধপে প্রমানিত হইমাছে নে, কারস্থগণ 
দিজাতির অন্তত এনং ক্ষত্রিঘবধশনন্ৃত । এখন বোধ 
হইতেছে, আদিশুরের স্টায় কুলবিধাতা বল্লালসেন ও এন্ধপ 





- টি তিশা শিশির শিপ শপ তি  শ্পল | পলাশ 


এদিকে বিশু মৎসা, ত্রঙ্গাগ প্রভৃতি পুর।ণে দেখা! যায় যে,  পরীক্ষিৎ- 
পুন কুনমেজয় হইতে ক্ষেমক গযান্ত চন্দুবংশীয় রাজগণ 'ব্র্গক্ষত্র' নামে 
কথিত হইয়ছেন। পুরাণের অহে। ক্ষেমকই শেষ ব্রঙ্গক্ষর রাজা। 
তাহার সহিত ব্রঙ্গক্ষত্রবংশের লোপ হয়। সুতর।ং পুরাণ-অনুসারে 
সেনরাজগণ ক্ষেমকবংশসন্ত,ত হইতে পারেন না। যজুর্ষ্বেদে ত্র্গক্ষত্র 
শব্দ আছে, ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়ছেন_-প্ব্রহ্মজ্ঞানং ক্ষঅবীর্য্যপ্ঃ 1" 


(৫) 11, 1], 151519) 5 0110908 800 09816 09£ 30170]) ৬], 4৭ 
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(৬) ধ্রুব নন্মমিশ্রপ্রন্নীত মহাবংশাবলী মতে, লঙক্গাণসেন ত্রাঙ্গণ।দির 
মেলবন্ধ করেন। 
(৭) তৎকালে কোন বৈদাজাতি যে এরূপ উচ্চপদে নিধুক্ত' ছিলেন, 


'অ্র্গক্ষত্র' বলিয়াছেন। | তাহার গ্রমাণ(ভাব। (৮) ০৮০০৪ ০৫980815785 2188, ০117 0১064, 


৯৫৯ 


কায়স্থ 


ক্ষত্রিয়বংশসম্তৃত ছিলেন। আইন অকৃবরী মতে, বল্লালসেন 
৫* বর্ষ রাজত্ব করেন। দানসাগরের উপসংহারপাঠে বোধ 
হয়, বললাল শেষাবস্থাক্ সংসারাশ্রম হইতে দুরে থাকিয়া এই 
গ্রন্থ রচনা করেন। অতএব দানসাগরের রচনাকালই 
যদি তাহার রাজত্বকালের শেষ অব ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা 
হইলে আইন-অক্ৃবরীর মতে (১০৯১ হইতে ৫০ বাদে) ১০৪১ 
শকে (১১১৯ খুঃ) তাহার অভিষেক হয় এবং ১০৯১ শকে 
(১১৬৯ খৃষ্টাব্ধে) তৎপুত্র লক্ষণসেনদেব পিতৃসিংহাসনে 
অভিষিক্ত হয়েন। রাজা লক্ষ্ষণসেনের ধর্্মাধিকারী হলায়ুধ 
তাহার রচিত ব্রাহ্মণসর্বন্থে পরিচয় দিয়াছেন-__“ভীমলক্ষ্পণসেন- 
দেব নৃপতি তাহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনারস্তে মন্ত্রীর 
পদ ও প্রৌট়াবস্থায় ধন্মীধিকার প্রদান করেন।” (ব্রাহ্গণ- 
সর্বস্ব ১। ১২)। 

লক্ষ্মণসেনের প্রিয়পাত্র বটুদাস মহাসামস্তের পুত্র মহা- 
মাগুলিক শ্রীধরদাস তদ্বিরচিত সৃক্তিকর্ণামৃতের উপসংহারে 
লিখিয়াছেন-__ 

«“শাকে সপগ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতে শরদাম্‌। 

শ্রীমল্লক্্মণসেনক্ষিতিপন্ত রসৈকত্রিংশে * ॥ 

সবিতুর্গত্যা ফাল্তনবিংশেষু পরার্থহেতভাবকুতুকাৎ । 

্ীধরদাসেনেদং সুক্কিকর্ণামৃতং চক্রে ॥৮ 

স্ক্তিকর্ণামুত ৫ম প্রবাহ । 

১১২৭ শকে (১২০৫ থুষ্ঠীন্দে) শ্রীমললক্মণসেনরাজের 
৩৭ বর্ষে ফাল্গনমাসের বিংশতি দিবসে শ্রীধরদাস ুক্তিকর্ণা- 
মৃত রচনা করেন । 

ইতিপুর্ধে লিখিত হইয়াছে যে, লক্ষ্রণসেনদেব ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে 
পিংহাসন গ্রহণ করেন। নুক্তিকর্ণামৃতপাঠে জানা যাইতেছে, 
যে ১২০৫ খৃষ্টান্দে লঙ্মণসেনের ৩৭ বর্ধ রাজত্ব চলিতেছে । 

হলায়ুধের ব্রাহ্গণসর্বস্বের অন্ুবর্তী হইলে, অবশ্ঠই 
স্বীকার করিতে হইবে, রাজ লক্মণসেন বহুদিন রাজপদে 
অধিগ্ভত ছিলেন । 

পাশ্চাত্য এতিহানিকেরা স্থির করিয়াছেন, যে ১২০৫ 
খৃষ্টাব্দে মহত্সাদ বথ্তিয়ার লক্ষমণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ 
অধিকার করেন। (৯) তৎকালীন মুসলমান ইতিহাস 


* ৬ রাজেন্্রলাল সছৃক্কিকর্ণামৃতের যে হন্তলিপি দেখিয়ছেন, 
তাহাতে প্প্রমল্সক্ষণসেনক্ষিতিপন্য রসৈকবিংশে |” এইরূপ পাঠ আছে। 
0৮1068 0£ 5০1)810716 818৪, ০1. 111], [14 

(৯) তবকাৎই-নাপিরির ইংর।জী অনুবাদক মেজর রেভার্টি সাহে- 

বের মতে, বখ্তিয়ার ৫৯৭ হিজিরী অর্থাৎ ১৯৯৪ পৃ্টাব্রে নবন্বীপ জয় 

করেন (৮61৮578 1902181-1-8 88100) 0. 5507) বুকম্যান সাহেবের 


[ ৬০২ এ 


কায়স্ছ 


_ পাপা পাপ বড এর 


লেখক মিন্হাজুদ্দীন্‌ লিখিয়াছেন, “বখৃতিয়ারের সমস্ত সৈন্ত 
আসিয়া পৌছিল, (দদীয়া) নগরের চারিপার্ব অধিকৃত 
হইল )- রায় লখ্মণিয়া সকনাট (সমতট 1) ও বঙ্গাভিমুখে 
পলায়ন করেন। তথায় অতি অল্পকালই রাজত্ব 
করিয়াছিলেন ৫১৪) 


মতে ১২০৩ খৃষ্টান (83)901)17)9101018 001)0100001913 0 19 9০০- 
£01)5 8180 111800৮5 ০1 1610681১ হড এ. &. 9. 8. 1879) 0%, 
[৯ 211), উইলফোর্ড সাছেবের মতে ১২০৭ থুষ্টান্ে (481860 
১9898102169, ৬০, 1৬. 7১. 203) এবং টমাস সাহেবের মতে ১২০৫ 
থুই(ঝে উক্ত ঘটন! হইয়ছে। (11)07)03, [10109] 09118০ ০? 
13673891). শেষোস্ত মত সমীচীন বলিয়। গৃহীত হইল। 

(১০) 7৪৮৬:৪ 1১৪৮৪৮- 4৪10১ 0,558. মিন্হাজের মতে-_ 
রা লখুমণিয়! ৮* বর্ষ রাজত্ব করেন এবং তাহার সুদীর্ঘ রাজ্যকাল সম্বন্ধে 
তিনি এক অদ্ভুত গল্প লিখিয়াছেন। তাহ! এই--'লখ্মণিয়। যখন মাতৃ- 
গর্ভে, তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। দৈবজ্জের। গণন। করিয়। বলিলেন 
যে, এখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নিতান্ত হতভাগ্য হইবে, আর ছুই ঘণ্ট! 
পরে বদ্দি সম্ভান জন্মে, তাহা হইলে তিনি ৮০ বর্ষ জীবিত থাকিয়! রাঞ্ছত্র 
ধারণ করিবেন। এই কথ! গশুনিয়। রাজমাতা আদেশ করিলেন 
“যতক্ষণ না শুভলগ্র হয়, ততক্ষণ আমার পা ছুইটি উপরদিকে বীধিয়। 
ঝুলাইয়। রাখ।' আদেশ প্রতিপালিত হইল। তাহার ছুই ঘণ্টা পরে 
রায় লখ্মণিয়! ভূমিষ্ঠ হইলেন। রাজমাত। সেই মুহুর্তে প্রাণতাগ 
করিলেন। অমাত্যবর্গ শিশু লখ্মণিয়াকে রাজ। করিলেন ।” 

(1487৮67-8 83110) 0, 502.) 

মিন্হাজ, এই গল্পট বথ্তিয়ার কর্তৃক নদীয়। বিজয়ের প্রায় ৫৫ বৎসর 

পরে একজন মুদলমানের নিকট লক্্মণ[বতী ( গৌড় ) নগরে শ্রবণ করেন। 

একপ স্থলে এই উপাখ্যানটি কতদুর সত্য ?--সম্ভবতঃ আজ্গুবি বলি 
বোধ হয়। 

৬ র।জেন্দ্রলাল মিত্র প্রড়ৃতি কয়েক জন পুরাবিদ্‌ এ লগ্মণিয়াকে 
ললাঙ্ষণেয়' বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে, বখৃতিয়ারের সম- 
সাময়িক রায় লাক্্রণেয়ের অপর ন।ম অশোকসেন (চন্দ্র ।, তিনি লক্ষণ- 
মেনের পৌর । (011098 1000-47508) ০1, [1]. 0. 251.) 

আবার কেহ লিখিয়াছেন, “বল্লালপুত্র লক্ষ[ণসেনদেবের ৫৩ বৎসর 
অন্তে অর্থাৎ ১০৮১ শকান্দে (১১৪৯ খৃষ্টাব্দে) আমর! অশে(কচন্র 
দেবকে গৌড়ের রাজাসনে দেখিতে পাই।...অশোকচন্দ্রের পর (দ্বিতীয়) 
লক্ষণসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন।” (সেনরাজগণ ৩৮ পৃঃ) 

উপরোক্ত উপ মতই সমীচীন বোধ হইল না । ১ম, লখ্নণিয়! 
হইতে লঞক্ষ[ণেয় শব সিদ্ধ হইতে পারে না। লক্ষণের পরিবর্তে 
পশ্চিমাঞ্চলে লছমন, লছমণিয়| ও লখ্মণিয়। নাম সচরাচর চলিত । মিন্হাজ্‌ 
পশ্চিমাঞ্চলের লোক। তিনি 'লখ্মণিয়।' শব্দে লক্ষণসেনেরই উত্ভেখ 
করিয়াছেন, তাহ।তে সন্দেহ নাই। 

২য়, বুদ্ধগয়াস্থ বৌগ্ধমনির হইতে অশোকচন্ত্রদেবের শিলালিপি 
পাওয়| গিয়াছে, তাহাতে তিনি গোৌড়েশ্বর বলিয়! অগিহিত হন নাই। 






মানের করালকবলে পতিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মিন্হাঁজুদ্দীন্‌ 
এ ঘটনার ৫৫ বর্ধ পরে লিখিয়াছেন, “অদ্যাপি বঙ্গে লখ্মণিয়ার 
ংশধরগণ (শ্বাধীন ভাবে ) রাজত্ব করিতৈছেন।” (১১) 
বাস্তবিক লক্ষণসেনের পর তৎপুক্র মাধবসেন কিছুকাল 
পূর্ববঙ্গ ও সমতটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আইন অক্বরীর 


মতে, ইনি ১০ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। তিনি আপন 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেশবসেনকে রাজ্যভার দিয়! জীবনের অবশিষ্ট 
কাল তীর্থযাত্রায় অতিবাহিত করেন। তিনি বাঁলককাল 
হইতেই দেবী সরস্বতীর প্রসাদে কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়া- 
ছিলেন (১২)। সম্ভবতঃ তিনি কেদারনাথে গিয়া প্রাণত্যাগ 
করেন। অদ্যাপি হিমালয়ের তুষারাবৃত"কুমাযুনের আল্মোরা- 
নগরের অনতিদুরবর্তী “যোগেশ্বর” মন্দির-গাত্রে শিলালিপি 
দ্বারা মাধবসেনের কীর্তি বিঘোধিত হইতেছে (১৩)। কেবল 
মাধবসেনই যে হিমালয়ে যাত্রা! করিয়াছিলেন, এমন নহে, 
তাহার সহিত শ্েচ্ছপ্রপীড়িত ব্রাহ্মণগণও গমন করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে ভট্রনারায়ণবংণীয় রুদ্রশর্ীর নাম কেদারভূমির 
বালেশ্বরমন্দিরমধ্যস্থ তাত্রশীসনে উৎকীর্ণ রহিয়াছে (১৪) । 

লক্ষমণসেনের কনিষ্ঠ পুত্র কেশবসেন বিক্রমপুরে রাজত্ব 
করিতেন। তাহার প্রদত্ত তাঅশাসনে তিনি "শঙ্করগৌড়ে- 
স্বর নামে আপনার ও পূর্বপুরুষগণের পরিচয় দিয়াছেন । 
ইনি স্বাধীনভাবে অনেকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন । 


তিনি কোন্‌ স্থানের রাজ। ছিলেন অথব! সেনরাজগণ সহিত কোন সংশ্রব 
ছিল কি না, শিলালিপি পাঠে কিছুমাত্র জান! যায় না। এ শিলালিপির 
শেষে “ইতি আ্রীমলগ্মণসেনদেবপাদামভীতরাজ্যে” এই মাত্র থোদিত 
থাকায় কেবল অনুমান দ্বারা তাহাকে লঙ্্রণসেনবংশীয় বল! যাইতে 
পারে না। বিশেষত; অশোকচন্দত্রের শিলালিপির অস্তে যে সময় লিখিত 
হইয়াছে; তাহ! নিতান্ত অস্পষ্ট । ইত্যাদি কারণে শিলালিপি দ্বার! কোন 
"ধতিহ(মিক সত্য আবিষ্কার করিবার উপায় নাই। হুতরাং অশোক- 
চন্্রকে সেমবংশীয় গৌড়েখর অথবা তাহার অপর নাম 'লাল্্রণেয়' বলিয়৷ 
কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিলাম ন1। | 

৩দ্প, দ্বিতীয় লগ্্রণসেনের প্রমাণাভাব। প্রথমতঃ ষখন দেখা যাই- 
তেছে, বল্লালপুক্র লগ্্সেন ১১২৭ শকে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং এ 
সময়ে বখতিয়ার নদীয়া আক্রমণ করেন । তখন দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের 
অন্তিত্ কল্পন। কর! যুক্তিবিরুদ্ধ। 

(১১) 1৮০97৮718 1809086-1-888107, 0,558. 

(১২) মহামাগুলিক শ্রীধরদাস নুক্তিকর্ণাম্বতে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। 

(১৩) 0, 0৮170801018 81706177560 101981106) 0. 492. 

(১৪) ১১৪৫ শকে ক্রাচলদেব কর্তৃক এই তাত্রশাসন প্রদত্ত হয়। 
আস্রশাননে রুদ্রশ্মার পূর্বপুরুষ ভটনারায়ণকে “বজ ত্রাঙ্গণ" বল 
হইয়াছে । (899 7. 1080298 ]00)9079 0. 616, ) 


কেশবসেনের পর আর সেনবংশীয় রাজগণের নাম তাত্র- 
শাসনে অথবা 'তৎসাম্নিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 
আইন-অক্বরীর মতে, কেশবসেনের পর সদাসেন বা 
স্থরসেন (১৮ বর্ষ), তৎপরে বাঁজা নৌজা বা নারায়ণ 
(৩ বর্ষ) রাজত্ব করেন। মিন্হাজের তবকাৎ-ই-নাসিরিপাঠে 
জানাযায় যে, ১২৬০ থুষ্টাবেও সেনবংশীয় রাঁজগণ রাজত্ব 
করিতেছিলেন (১৫)। 
এখানে কায়স্থকুলবিধাতা বল্লালের বংশাবলী ও ত্াহা- 
দের অভিষেককালপ্রদর্শনার্থ একটি তালিকা দেওয়া হইল *। 
বিজয়সেন 


| 
95 (১১১৯ খু১ অঃ) 
লক্ষমণসেন ( ১১৬৯ খুঃ অঃ) 


| রায়ের রিতকতী 
মাধবসেন (১২০৬ খৃুঃ) কেশব্সেন (১২১৬ খৃঃ অঃ) 
€?) সুরসেন (১২৩১ খুঃ অঃ) 


(?) নারায়ণ (১২৪৯ খুঃ অঃ) 
বল্লালকুত শ্রেণীবিভাগ ।-_বল্লালসেনের সময়ে কায়স্থগণ 
বঙ্গজ, রাটীয় ও বারেন্ত্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে 
বঙ্গে মকরন্মঘোষবংশীয় চতুর্তজ, দশরথবন্থুবংশীয় লক্ষ্মণ ও 
পৃষণবস্থ, বিরাটগুহের উত্তরপুরুষ দশরথগ্ডহ ও কালিদাস 
মিত্রের উত্তরপুরুষ তারাপতি মিত্রকে বল্নালমেন মুখা কুলীন 
বলিয়। নির্বাচন করেন। 
তৎ্কালে দত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত (১৬), নাগবংশীয় দশরথ 
নাগ, নাথবংণীয় মহানন্দ নাথ এই তিন জন “মধ্যল্য” হইলেন। 
দাঁসবংশীয় চন্রশেখর দাস, সেনবংশজাতি গঙ্গাধর সেন, 
করবংশীয় দামোদর কর, দামবংশীয় উধাপতি, পালিত 
বংশীয় জন, চন্দ্রবংশোভ্তভব নারায়ণ, পালবংশীয় আবপাল, রাহা- 
ংশীয় কৃষ্ণরাহ1, ভদ্রবংশীয় দিগম্বর ভদ্র, ধরবংশীয় ব্যাসধর, 
নন্দীবংশীয় প্রভাকর নন্দী, দেববংশীয় কেশবদেব, কুণ্ডবংশীয় 
অধিপতি কু, সোমবংণাম বংশধরসোম, সিংহবংশীয় 


(১৫) 9০11), 4৪90০ 1362190) ৬০1, 4171, 0061-0) 212, 

* বঙ্গদেশের কারস্থজাতির সহিত সেনরাজগণের বিশেষ সংশ্রব 
ছিল। বঙ্গীয় কায়স্থের পুর্ধ্বতত্ব জানিতে হইলে প্রথমে সেনর।ঙগণের সময় 
নিরূপণ কর! উচিত বোধে সেনরাঁজগণের প্রসঙ্গ অল্পবিস্তর লিখিত হইল। 

(৯৬) ইনি মহারাজ লক্মণসেনের মহাসান্বিবিগ্রহিক ছিলেন। লগ্দ্রণ- 
সেনের তাত্রশাননে ইহার নাম কীর্ত্িত হইয়াছে । ফরিদপুর অপলে ইহার 
বংশীয়গণ "অদ্ধকুলীন” বলিয়া পরিচিত । তাহার! নৌদ্গলাগোত্রজ। 
দ্ক্ষিণরাট়ে ভরঘ।অগোত্রীয় দত্তগণের বাস। দক্ষিণর।টীয় ঘটককারিকার 
এ ভরদ্বাজগো।ত্রীয় দত্তগণকে পুরুযোত্তমের বংশধর বলিয়। লিখিত হইয়াছে। 


কায়স্থ 


রত্বাকরসিংহ, রক্ষিতবংশীয় নারায়ণরক্ষিত, অস্কুরবংশীয় 
বেদগর্ভ, বিষুণবংশীয় দৈত্যারি বিষ, আদাবংশীয় ত্রিলোচন 
আদ্য, নন্দনবংণীয় উষাপতি নন্দন এই ২০ জন বল্লালসেন 
কর্তৃক “মহাপাত্র” নামে আখ্যাত হইলেন (১৭)। 
দক্ষিণরাট়ীয় ।_-ঘোষবংশীয় প্রভাকর ও নিশাপতি, বস্ু- 
বংশীয় শুক্তি ও মুক্তি, মিত্রবংশীয় ধুঁই ও গুই, এই ছয়জন 
প্রক্কত মুখ্য পদাভিষিক্ত হইরা রাজসভায় বিশেষ সম্মান 
প্রাপ্ত হন। [ কুলীন শবে বিস্তৃত বিবরণ দেখ | ] 
বল্লাল ও তংপুভ্র ল্ণসেন কায়স্থদিগকে যেন্ধপ মেল- 
বদ্ধ করিয়া যান, কয়েক পুরুষ পরে তাহার বিশৃঙ্খলা 
ঘটিয়াছিল। সেই বিশৃঙ্খল! দূর করিবার অন্য রাজ! 
দন্ুজমদদন রায় বল্লাল-নিপ্ধীারিত প্রথার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
করিয়। কায়স্থদিগকে বিভক্ত করিয়াছিলেন । 
বরণিক্কৃত তারিখ্‌ই-ফিরোজশাহী নামক পারশ্ত' ইতিহাস 
পাঠে জান! যায়--এই দন্ুজরায় সুবর্ণ গ্রামে একজন প্রবল- 
পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। স্ুলতান্‌ বলবন্‌ যত্কালে বিদ্রোহী 
শাসনকর্তা মুখিস্দ্দীন্‌ তুগ্রলকে দমন করিবার জন্য সসৈন্তে 
জাজনগর (ত্রিপুরা ) অভিমুখে যাইতেছিলেন, নেই সময়ে 
(১২৮০ খুঃ) দন্থুজরার সম্রাটকে যথেষ্ট সাহাব্য করিয়া- 
ছিলেন। ইনি তংকালে একজন প্রসিদ্ধ জলযোদ্ধা (১৮) 
ছিলেন । এই দন্ুদ্রার অবশেষে উদ্ভ্যক্ত হই চন্দ্রদ্বীপে 
মাসির রাজাস্থাপন করেন এবং “নমাজপতি” উপাধি গ্রহণ 
করিয়া এইরূপ কৌ।লীনা মর্ধ্যাদা স্কাপন করেন। 
(১৭) “বহবংশে মুখে দো নাঙ্গা লঙ্ণপুষ নো ॥ 
যোষেবু চ সমাধাতণ্চভুহ জমহাকৃতি2॥ 
হে দশরথন্চৈন মিত্রে তারাপতিস্থুধা। 
দত্তে নারায়ণশ্চৈৰ এতে চব্ঙগগজা; শ্বচাঃ ॥ 
নাগে দশরথশ্চৈব মহাশন্দণ্চ নাথকে। 
চক্রশেখরদাসন্ত সেনে গঙ্গাধরন্তথা। 
দামোদরকর:ং খ্যাতো| দামন্থ বাপতিস্তথ|। 
পালিতে জননংঞ্জ। সযাৎ চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ ॥ 
পালে আনবঃ বনাধাতেোরাহাবাশে চ কৃককঃ। 
ভদ্রে দিগদ্বরশ্চৈব ধরে তু ব্যাদসজ্ঞকঃ ॥ 
প্রভাকগস্থু নন্দী স্যাৎ কেশবে! দেববংশজ: | 
অধিপতিপিতি পাতঃ কুগবংশে প্রকীছিতঃ॥ 
সোমে বংশধরন্চৈব পিংহে ররাকরস্তথ]। 
নারার়ণঃ সনখ্যাতে। রক্ষিতে চ তথ! পরে ॥ 
বেদগর্ভস্ুরশ্চৈব দৈতযারিবিধু সংক্ঞক: | 
অ।দে ভ্রিলোচনঃ খ্যাতে। নন্দনে চ উধাপতিঠ ॥ 
নিদ্দি্। বগজ| এতে বল্প।(লেন মহাত্মনা ॥” দেবীবর। 


(৯৮) ু080--51595 8008101 ড় 2176 22869 ০1 474 ৫৫ 
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ফায়স্থ 


কুলীন।-_-ঘোষ, বস্থু, মিত্র *) গুহ। 

মধ্যল্য।__মৌদগল/গোত্রীয় দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস । 

মহাপাত্র ।--সেন, সিংহ, দেব, রাহা। 

(নিম্ন)-মহাপাত্র ।--কর, দাস, পালিত, চন্দ, পাল, ভদ্র, 
ধর, নন্দী, কুণ্ড মোম, রক্ষিত, কুক, বিষ, আদ্য, নন্দন । 

অচল! ।-_হোঁড়, স্বর, ধরণী, বাণ, আইচ, পৈ, শুর, শাল, 
তঞ্জ, বিন্দু, গুই, বল, শর্মা, বর্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, গুড়, 
আদিত্য, পীল, খিল, গুপ্ত, চাঞ্জি, বন্ধু, শাঞ্ি, হেস, সুমন, 
গও্ড, রাণা, রাহুত, দাহক, দান, গণ, অপ, মান, খাম, 
ক্ষেম, তোষক, বৈ, ঘর, দেব, তৃত, অর্ণব, ত্রহ্ধা, ইন্্, 
শক্তি, সঙ্গ, ক্ষমা, আশ, বর্ধন, হেম, বন্ধ, অগ্জ, কীত্তি, শীল, 
ধহা, গুণ, যশ, মনন, দাড়িক, চাকি, শ্যাম, পুরি) গণ, 
নাদক, বোই, হোম, চাশক, ঢোল, দূত ইত্যাদি । মতা- 
স্তরে ৬৪ ঘর কায়স্থ অচল । | 

দনুজরায়ের পর চন্ত্রদ্বীপের বস্থবংশীয় রাজগণ বরাবর 
ঘমাজপতিঃ ছিলেন। গুহবংশীয় রাজা প্রতাপাদিত্য 
“সমাজপতি” হইবার জন্য চন্দ্রদ্বীপপতি রামচন্দ্রকে কন্তাদান 
করির] বিবাহের রাত্রে তাহাকে মারিবার জগ্ত মড় যন্ত্র করেন, 
কিন্ত কৃতকার্য হইতে পাবেন নাই। 

চন্ত্রদ্বীপের কারমস্থরাজগণের রাজন্নক(লে বঙ্গজকা স্থগণ 
প্রধানতঃ চাব্রিসমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। . যথা- চন্দ্র 
দ্বীপ (শিরস্কান ), ঘশোর (বাভস্বকপ ), বিক্রমপুর (উরুদ্ধস়্ ), 
ঘফছেগ়্াবাদ (পানদদ্বয়)। 

রাজা প্রভাপাদিত্য কর্তক যশোরসমাজ, বারভূয়ার 
অন্যতন চাদরার ও কেদাররায় কর্তক বিক্রমপুরসম!ছ 
এবং জুবিখ্যাত বীর মুকুন্দরায় কর্তৃক ভূষণা বা ফতেত্বা- 
বাদ সমাজ স্থাপিত হয়। এতটিন্ন বানু (ঢাকা ও ময়মন- 
সিংহ) সমাজ ছিল, এই সমাঙ্গ অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরি- 
পরিচিত হয়।  [চন্দ্র্রীপ, বশোর ও কুলীন শব্দ দেখ। ] 

রাট়ীয় |-_রাটীয় কায়স্থের] ছুইভাগে বিভজ, দক্ষিণরাচীয় 

ও উত্তররাটীয়। 

দক্ষিণরাট়ীয়-_কুলাচার্য্য কারিকামতে কোৌলীন্যমর্ধ্যাদা 
প্রাপ্তির পর মকরন্দঘোষের উত্তরপুরুষ শুক্তি বাগাও। 
সনাজে ও গু'ই টেকাসমাজে শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হন। তত্ধিন্ন 
ংশজগণের কয়েকটি সমাজ স্থাপিত হয়। যথা 

বংশজঘোষদিগের আমড়েশ্বর, দীর্ঘাঙ্গ, করাতি, শেয়াখালা, 
থনিয়া ও শাকরালি। 


* বঙ্গজ মিত্র পু্রহীন হওয়ায় দতকপুন্র গ্রহণ কয়েন, তদখধি বঙঙ 
মিত্রদিগের কুল ন্ট হইয়াছে। 





+ ৮৭ পিপল পাশ এ৬ আস ৩ শশী দি ৮4 ৩ 


শি শপ 


গোহরি ও পঞ্চমূলী | 

ংশজমিত্রদিগের-_দাঁবড়াকৃপি, চাদড়া, দাতিয়া, চাক- 
লাই, কুমারহট্ট ও বালিয়া। 

উক্ত সমাজ গঠিত হইবার কয়েক শতবর্ষ পরে দক্ষিণ- 
রাট়ীয় কুলীনদিগের মধো বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হয়। এমন 
কি মুখ্যকুলীন কুলভঙ্গ করিয়া মৌলিকের কন্তার সহিত 
জ্যেষ্ঠ পুল্রের বিবাহ দিতে লাগিলেন (১) । পুনরায় সুনিয়ম 
স্কাপনের জন্য খৃষ্টায় ১৫শ শতান্দীর শেষভাগে সুলতান্‌ 
ভসেনশাহের রাজন্বমন্ত্রী গোপীনাগ বনু (উপাধি গুণরাজ খা) 
একজাই করিয়া! দক্ষিণরাটীয়্ কায়স্থসমাজ পুনর্বার নূতন 
ভাবে সংস্কার করেন। যথা-_ 

কুলীন।--ঘোষ, বস্থ, মিত্র । 


সিদ্ধমৌলিক।__দেব, দত্ত, কর পালিত, সেন, সিংহ, 


দাঁস, গুহ * এই আট ঘর। 


সাধ্যমৌলিক।_ বর্গ, বিষণ, রুদ্র, গণ, ভঞ্জ, ভদ্র, নাগ, 
মন, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, রক্ষিত, আদিত্য, পাল, নাথ, বিদ্দিৎ, 
ধন্থু, বাণ, গুণ, স্বর, তেজ, শক্তি, সাঁম, ধর, আইচ, অর্ণব, 
আশ, দানা, খিল, পীল, শীল, শান, রাজ, রাহুত, রাণা,, 
শর, কীত্তি, বল, বন্ধন, অস্কুর, নন্দী, বিন্দু, বন্মী, শর্মা, ভই, 
গুই, গণ্ড, দাম, নাদ, লোধ, গুত, বই, গুপু, বেদ, যশ, 
ভুইি, রাহা, দাঁহা, কুণ্ড, পই, ধরণী, হোড়, মান, ভেশ, 


দণ্ডভী, ক্ষোম, গুহ, ক্ষেম, খাম, ক্ষেম, খঙ্জ, বন্ধু এই ৭২ ঘর। 


উত্তররাটীয় ।--.পুরন্দর খা কর্তক মেল বদ্ধ 5ইবার পুরে : 


দক্ষিণরাঁীয় কয়েক ঘর উত্তররাঁট়ে গিয়া বাস করেন, তাহারা 
উত্তররাটীয় নামে প্রসিদ্ধ হন। 


(জমুয়াকান্দী, পাঁচপুবি, বাগডাঙ্গা, যজান, ছাঁততনে- 





শী পাশ শি শিশির 


কান্দী প্রভৃতি উত্তররাটীয় কায়স্থের সমাজ । সম্ভবতঃ রাজা, 


গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এই উত্তররাট়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। 


) 
) 


(১) ধাহার! প্রথম কুলভঙ্গ করেন, তাঁহাদের মধো ভামর! বাক্সা 
ল।র আদিকবি স্্রীকৃঞ্ণবিজয় প্রণেতা মালাধরবহ্থর (উপাধি গুণরাজ খা!) 


নান প্রাপ্ত হই, ইনি মুখা কুলীন হইলেও দত্তের কন্যার সহিত আপনার 


জোষ্ঠপুজ্রের বিবাহ দেন। উজীর পুরন্দর খ৷ ই'হার আত্মীয় ছিলেন। 
* পুরন্দর খার সময়ে দক্ষিণরাঢ়ে গুহবংশ প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে 
পরেন নই, এই জন্য বোধ হয় তাহারা কুলীনমধো পরগণিত হন নাই। 


" এইরূপ তংকালে মৌদগলাগোত্রজ দত্তের অভাবে ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্ত 


'মি দ্ধমৌলিক' আখ প্রাপ্ত হন। 


৯৫২ 





সপ অপ ৫ আপ শী ক ৪ রাশ যে বে 


উত্তররাট়ীয় কুলীন।-_ঘোষ, সিংহ। 
সন্মোলিক।-_দাস, দত্ত, মিত্র। 

সামান্তমৌলিক ।-_দাঁস, ঘোঁষ, কর, সিংহ। 

উত্তররাট়ীয় কাঁরস্থের উক্ত ৯ ঘর মধো দাঁস (8) ও 
কর ($) উভয়ে অর্দ ঘর মিলিয়া সর্ধশুদ্ধ সাড়ে সাত ঘর 
গণিত হয়। 

বারেজ্দ্র |_ বল্লালসেনের বহু পরে ভৃগুনন্দী, নরদাস ও 

মুরারি চাকী বারেন্্রসমাজের পুর্ব নিয়ম পরিবর্তন করিয়া 
সিদ্ধসাধ্যভাঁবে নৃতনসমাঁজ স্থাপন করেন। তদনুসারে বারেন্ছু 
কায়স্থেরা এইরূপে বিভক্ত হন। 

সিদ্ধ বা কুলীন | নন্দী, দাস, চাকী । 

সাঁধা বা মৌলিক ।-_দত্ত, দেব, নাঁগ, সিণ্ছ। 

হেজ ব৷ নিকৃষ্ট দাম, ধর, গুণ, কর। প্রথম সাত বই 
শ্রেষ্ঠ । তাহারা পরম্পর সাতঘরের মধো পাইলে আব হজ 
বা নিকৃঞ্ঠের সহিত আদান প্রদান করিতে চান না। 

উক্ত সাঁতথর যে যেখানে গিয়া বাস করেন, 
সমাজের নামে পরিচিত হন । যথা -.. 

দ্াসবংশ-বাঁকি, বগুড়া, হরিপুর, গুধির, 
দাঁনদীঘি, চৌপাকিয়া, পাবনা, মালঞ্চ, 
মেহেরপুর, ঘরগ্রাম, মাণিকদিহি। 

নন্দী-পোতাজিয়, চিপুলিয়া, চগ্ডিপুর, সাধুখালি, দিণ 
পসার, রহিমপুর, মুনিদহ, বেখুড়িয়া, করঙ্জ । 

চাঁকী-_চক্রবাস্ত্, মৌরট্র, বাজুরস, সরিষা, সেকেন্দপ্রধ, 
নলমুড়া, গোবিন্দপুর, অ্মনিষা, মেদবাড়ী, মুরহর, দুর্লভপুব, 
ঢাঁকটৈর, রামদীগা, দ্িলপসার, হেমরাজপুর, বাঁগুটিয়া, সিমু- 
লিয়া, হেলঞ্চ, পানানগর, কুমারী, রঘুনাথপুর । 

নাগ__শৌলকুপা, সরগ্রাম, রামনগর, কাটাপুকুর, পাগ- 
রাইল্‌, মালঞ্চ, সিঙ্গা, গাঁড়াদহ, নন্দনর্কাদি, ফতেউল্লাপুর, 
ঘুড়কা, শতইকাঁদি, গড়বড়া, উরদিঘরি, মেদবাড়ী, ডাঙ্ষ!- 
পাড়া, আতালিয়া, সিমূলিয়া। 

পিংত--কর তাজা, চোষা, সধুনিয়া । 

দেব_-কাণসোণ।, কাঁকদহ, হচিওমদিয়।, 
তাড়ওয়াস। 

দত্ত-_বটগ্রামী, কাউন্নাড়ি, রাধানগর, রূপাট, সেখুপুর | 

বারেক্দ্র কায়স্থের বলেন, উক্ত সাঁতঘর ও সমাজ ভিন্ন 
অপর যে কায়স্থ বরেন্দ্রহ্মে বাস করে, তাহারা বারেশ্র- 
সমাজভুক্ত নহে । 

গোত্র ও প্রবর ।-_বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন 
গোত্র ও প্রবর প্রচলিত । যথা_- 





সেই সান বা 


নাগর], মঘ 
কেচয়াডাঙ্গা, 


চিভলিম়!, 


কায়স্থ [ ৬৭৬ 7]. কায়স্থ 








উপ!ধি গোত্র প্রবর 


কাশ্ঠপ ( পুর্ধ্বে বলা হইয়াছে) 
বহ গৌতম গৌতম, অদ্সার, আঙ্গিরস, বার্ম্পতা, টৈষব ৷ পাল 4 শাখিল্য রঃ 
ঘোষ* ৌকালীন সৌকালীন, আজরস, বাহ্‌“্পতা, জামদগ্রা,নৈফ্রব। ভরদ্ধাজ ১) 
ওহ 1 কাগ্তপ কাগ্ঠপ, অপ্নার, নেঞব। ূ নন্দী কাগ্তপ 
মিত্র বিশ্বামিত্র [বশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক । | লারমা 
£ মৌদগলা উ্্বা, চ)বন, ভার্গব, জামদগ্রা, আপ্র.বৎ। পরাশর গপরশর, শক্তি, বশিষ্ঠ। 
শা্ডল্য শাগ্ডিলা, অসিত, দেবল। : কাশাপ ( পুর্ব্ষে বল! হইয়াছে), 
ভূরদ্বান  ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বাহ্‌্পতা। ৰ শিলা নী 
| কৃষ্ণাত্রেয় কৃষ্খাত্রের়, আত্রেয়, আবাস। ূ বাৎ্হ রঃ 
২ পরাশর পরাশর, শক্তি বশিষ্ঠ। ৃ 1৮18 
দন্ত | কাগ্তপ ( কাগ্তপগোত্রের প্রবর ) | আলম্যান টি 
আলমান স্বালম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন। | বশিষ্ঠ 
ৰ বশিষ্ট বশিষ্ঠ, অত্র, সাঙ্কতি। | গৌতম রর 
সৌপায়ন, সৌপায়ন, চাবন, ভার্গব, জ।মদগ্রা, আপ্রবং। ! মৌদগল্য ৮" 
ূ ঘৃতকৌ(শিক কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক । | 
| ম্বতকু শক ঘৃতকৌশিক, কৌশিক, বন্ধুল। | কুণ্ড রি 
১ সৌকালীন ( পূর্ষ্বে যাহা বল হইয়াছে? 0 ৮ 
নাথ কাগ্তপ রঃ লৌহিত রঃ 
( আলম্যান পৃ | সি কাশ্যপ ॥ 
কাশ্ঠপ রর । ্ 
চন ধন্বস্থরি ধন্বশ্তরি, অপ্দার, নৈধব, মালিরস, বারম্পভা ৮ 1 টিটি রা দঃ 
| বাহুকি অক্ষোভা, অনন্ত, বাহুকি। ৃ ৮ 2 
৫ । ভদ্র ভরঘ্বাজ ( পৃর্পসে বল। হইয়াছে? 
(7 ভরদ্বাজ (পুর্বে যাহ! বল! হইয়াছ) আলম্যান ১৪ 
| শালা রর ৷ ধর কাশ্যপ ্ 
রহ ঘৃতকে শিক রি পারলনা 
গৌতম রক্ষিত 
ূ বাতস্য উর্ধ্য, চাবন, ভার্গব,£ জাঁমদগ্রা, আপ্র,বহ। মৌদ্গল্য ৮ 
৬ সাব | কাশ্যপ 
71 আত্রের আ্রের, শাতাতপ, শা ৷ অঙ্ক,র 
ূ কাশ্ঠপ ( পুর্সে বল। হইয়াছে ) ৃ উহা টি 
দন | আলম্যান ঠ ৃ ব্যাত্রপাদ সাঙ্কুতি 
মৌবগলা টি [.. বিষু ভরদ্বাজ ( পূর্বে বল! হইয়।ছে ) 
গৌতম রঃ | শাণ্ডিল্য 
১ ঘৃতকৌশিক রী | গৌতম ৪ 
[ জামদগ্রা ভমদগ্রা, ওর্দা, বশিউ। 1 আঢা মৌদগল্য 
ণ কাঠপ (পুর্বে বল হইয়াছে) (আদা) ৮98 রঃ 
কুনু ) আলন্সান শাগ্ল্য )। 
তু 59 
টন | কাশ্যপ 
গৌতম ০০৮২০ | নন্দন 
সীগ্গলা । | গৌতম 5) 
| 
হী | হো ড় মোদগল্য রা 
ন্‌ | দ।ল্ত্য ১, 
ভরদ্বাজ £ |. বাণ কাশ্যপ ১ 
তং ংসল, , দ্বেবল। 
টার ৃ সল হংসল, বনল, দেবল 
পালিত শল্য রঃ ৰ ভগ্র আলম্যান ( পূর্বে বলা হইয়াছে) 
কাশ্ঠপ র্‌ বল আলম্যান ১ 
টি ভরদ্বাজ % চাঁকী গৌতম ৯) 
মৌদগলা টাল বানর 83-44-2522 রাত আলম্যান রী 
* বঙ্গদেশে শা্ডিলা ও বাৎহ্গোত্রীয় দোষ আছে, তাহারা কৌলীন্ত- | আদিতা এ ু 
অগ্যাদ। পার নাই। গুপ্ত এঁ ্ 


1 বঙ্কীস ও কহিষগোত্রীয় গুছের। বাহান্তরে কারছ। রস্র কাশ্থপ ৪ 


কায়িস্ছ 


পরিচয়।- পূর্বেই বলা হইয়াছে কান্যকুজাগত কায 
গণের উত্তরপুরুষগণ পশ্চিমাধ্খলের কাযস্থগণের স্তায় 
ক্ষত্রিয়বর্ণ। ক্ষত্রিয় বটে কিন্তু আচারহ্ৃষ্ট হইয়া এক্ষণে 
সংক্গারবর্জিত হইয়াছে । কতদিন হইতে তাহারা প্রথম 
নাবিত্রীত্রষ্ট হইলেন, তাহা! নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 
সম্ভবতঃ সেনরাজগণ অবসন্ন হইলে মুসলমানদিগের আগ- 
মনে এবং মুসলমান্‌ নবাবধিগের নিকট প্রতিপত্তি লাভ 
করিতে গিয়া সাবিত্রীছ্াত হইয়াছেন | মিশ্রকারিকার মতে, 
কারস্থগণ আধ্যান্মিক জ্ঞান লাভ করিয়! উপবীত ও গাম়ত্রী- 
শগ্য হন। ক্রমে বেদোক্ত ক্রিয়াভাবে তাঁহারা বুষলঙ্ব প্রা 
ও পরিশেষে আগমোক্ত বিধানে দীক্ষাগ্রহণ ও পবিভ্রতা- 
লাভ করিয়া খিগ্রভক্ত হইলেন। তীহাঁরা তাস্বিক ও তত্ব 
দক্ষ । কিন্তু শতিশাসনানুসারে শূদ্রধন্শী বলিয়া খ্যাত (১)। 

ধ্রবানন্দের প্রসঙ্গ অশাস্ত্ীয় বলিয়া বৌধ হইতেছে । 
কারণ শ্রুতির মতে আধ্যাক্মিক ত্রহ্ষাজ্ঞান লাভ করিলে আর 
ক্িয়াকাণ্ডের প্রয়োজন হয় না, আুতরাং ক্রিয়াহীন হইলেও 
অধ্যাস্মবিদের বৃষলঙ্থ প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। তবে 
ঘি তীভাদের উত্তরপুরুবগণ সাধিত্রীত্ষ্ট হইয়া থাকেন, 
তৎপরে তান্্রিকী দীক্ষা দ্বারা অবহ্ই শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 
কান শুতিতেই তাপ্বিককে শূত্রধর্শী * বল! হয় নাই 

বোধ হয়, অধ্যান্ ত্রঙ্গজ্ঞানী কায়স্থগণের উত্তুরপূরুষগণ 
ঘুদলমানদিগের আধিপত্যকালে ব্রীত্যতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ নিন্দিত 
এন এবং বেদবিদ্‌ ত্রাঙ্গণের অভাবে তাহার! ব্রাত্যস্তোম 
দারা সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তবে তান্ত্রিকী 
নী দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিয়াছেন এই মাত্র । মনু 
মতে, যথাসময়ে উপনীত ন। হইলে ব্রাত্য হয় এবং সে 
বাান্তোম করিলে পুনরায় সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারে। 
'আপস্তন্ব ও মিতাক্ষরার মতে বহুদিন বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণের 


(১) "গৃহীত্বাধ্যাম্সিকং জ্ঞানং কাঁয়স্থা বিপ্রম।নদা;। 
তত্যজুশ্চ যক্জশবত্রং গায়ত্রী তথ। পুন; ॥ 

ক্রিয্াহীনাচ্চ তে সর্ব বৃষলত্বং ক্রমাদ্গতা । 

ততে। কালে গতে চাপি আগ্মমাদ্দীক্ষিত। ভবন্‌ ॥ 

দিব্যজ্ঞানং হতে। দদ্যাৎ কুর্ধাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্‌। 

তন্মাদ্দীক্ষেতি স! প্রোক্ত1 মুনিভিন্তত্ববেদিভিঃ ॥ 

আগমোকজ্বিধাঘেন পুতা; কায়স্থসস্তবা:। 

তশ্মাত্তে বিপ্রতক্তশ্চ বিপ্রার্চকান্তথাভবন্‌ 

তান্ত্রিকান্তে সমাখ্যাতান্তশ্বাণামপি পরগাঃ। 

তথাহি শূত্রধর্মান্তে খ্যাতাশ্চ শ্রতিশাসনাৎ॥ মিশ্রকারিকা। 
* শুড্র বলিলেও ক্ষত্রিয়জাতিত্বলোপের আশঙ্কা নাই। যেমন, ত্রে।ণা- 

চাধাকে ক্ষবরিয়ধর্মা। বলিলেও তাঁছার ব্রাঙ্গণত্ের লোপ হয় ন]। 


চিজ এ 
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০ 


কায়স্থ 


অভাবে অন্ুুপনীত থাকিলেও ব্রাত্যন্তোম প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা 
ক্কারসম্পন্ন হইতে পারে (২)। [ত্রাত্য দেখ ।] 
যাহা হউক বন্ছদিন অন্ুপনীত থাকিলেও কনোজাগত 
কায়স্তের উত্তরপুরুষগণ যে ক্ষত্রিয়েরই অন্যতম শাখা, 
তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে (৩)। 
[ বঙ্গীয় কায়স্থগণের বিবাহপদ্ধতি কুলীন ও ্রাক্ষণ 
শবে দ্রষ্টব্য |] 
বাঙ্গালাপ্রদেশে কায়স্থের সংখ্যা প্রায় ১৪,৫১,৮০০ | 
পশ্চিমাঞ্চলে উনাই ও দাক্ষিণাত্যের উপকায়স্থের ন্তা় 
বঙ্গে ডেঙ্গর ও গোলাম কারস্থেরা কামস্থের বংশসমভৃত বলিয়! 
বলিয়া পরিচয় দেয়। মিশ্রকারিকাঁর মত্ডে__ 
কায়স্তের ওরস শুদ্রস্্বীর গর্ভে যাহারা জন্মিয়াছে, 
তাহারা ডেঙ্গর নামে খ্যাত। 
ডেঙ্গর ও গোলাম কায়স্থেরা কামস্থের দাসত্ব ও সামান্য 
ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। 
এতট্িন্ন অনেক নিকৃষ্টজাঁতি ধনগৌরবে আপনাকে কায়ন্থ 
বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে । কিন্ত প্রকৃত কুলীন বা 
সন্োলিক বলিয়া! সমাজে চলিত হইতে পারে না! । শুদ্ধাচারী 
কূলীন ও সন্মৌোলিকের! তাহার্দিগকে ঘ্বণা করেন। 
বঙ্গের শুদ্ধাচারী কায়স্থগণ স্বজাতি ও ব্রাক্গণ ব্যতীত 
অপর কাহারও অন গ্রহণ করেন না। [বঙ্গকায়স্ত সম্বন্ধে 
অপরাঁপর কথা কুলীন, কাঙ্গণ ও বৈদ্য শব্দে দ্রষ্টব্য। ] 
উডিষ্যা | _উড়িষ্যায় একপ্রকার কায়স্থ আছে, তাহার। 
করণকাঁয়স্থ নামে পরিচিত। অনেকে “করণকায়স্থ' নাম 
শুনিয়াই কায়স্থকে বৈশ্ের রসে শূড্রাগর্ভ করণ বলিয়া 
স্থির করিয়া থাকেন। কিন্তু শব্ধরত্বাকর সাধারণের এই 
সন্দেহ নিরাকরণ করিয়াছেন 
“করণং সাধনে গাত্রে পুমান্‌ শূদ্রাবিশোঃ স্ুতে। 
যুদ্ধে কায়স্থভেদেইপি জ্ঞেয়ং করণমন্জিয়াম্‌॥” 
করণ (ক্লী) অর্থ-_-১ সাধন । ২ গাত্র। (পুং) ৩ বৈশ্ 
হইতে শুদ্রার গর্ভোৎপন্ন পুল *। (পুংক্রী) ৪ যুদ্ধ। ৫ 
কায়স্থভেদ। 


(২) 'বাঁচম্পত্য' রচয়িত। শ্রদ্ধ/ল্পদ তারানাথ বাচম্পতি প্রভৃতিও 
এই মত সমথন করিয়াছেন। 

(৩) বঙ্গদেশীয় গ্রধান প্রধান শ্মার্ভপগ্ডিতগণের মতে, কনোজাগত কায়গ্ 
শীয় কুলীন ও মৌলিকগণ ক্ষত্রবংশসম্ত ত। এতন্তিন অপর কায়স্থ সন্কর। 

* মহাভারতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ওরসে বৈশ্য পত্থীগর্ভজ যুযুহু্ষ 


কয়ণ বল। হইয়।ছে। 


কায়স্থ 


বৈশ্ত ও শুদ্রাজাত করণ ও করণকায়স্থ যে স্বতস্ত্রজাতি 
তাহা স্পই্ই প্রতিপন্ন হইতেছে। 

করণের “কাক্ষস্থভেদ' এইরূপ অর্থ থাকায় করণ বলিলে 
কাযস্থ জাতিমাত্রকে বুঝায় না। বাস্তবিক কায়স্থের অন্ত- 
গত করণশ্রেণী অপর সকল কারস্থ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া! 
গণা। বেহারের প্রধান কারস্থের (দাক্ষিণাত্যের উপকায়স্থের 
হায়) করণকায়স্থকে স্বতন্ভাবে গণ্য করেন। পদ্মপুরাণে 
এই করণ ও কাম়স্থজাতি স্বতস্থ বর্ণিত হইয়াছে । মিশ্র- 
কারিকায় লিখিত আছে-_ 

“ত্রাত্যায়াং কারস্থাজ্জাতাঃ করণাশ্চ প্রকীন্তিতাঃ 1৮ 

ব্রাত্ানারী ও কাষস্থ হইতে যাহার! জন্মিয়াছে, তাহারাই 
করণ (২)। এই হেতু করণেরা “সঙ্কর* বলিয়া গণা (৩)। 
উড়িষ্যায় ইহাদের প্রনানতঃ দ্রইটী বিভাগ আছে। 
শুদ্ধকরণ ও স্ষ্টিকরণ ( উড্ভিয়া স্ষ্টিকরণ ।)। শ্ুদ্ধকরণের! 
মধ্যশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ কারস্থের সভায় আপনাদিগকে বাঙ্গালী 
বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা বলে যে, তাহারা বাক্ষালা 
দেশেরই কায়স্থ, বল্লালসেনের সমর ?কালীন্ত প্রথা গ্রহণ 
কনিতে অস্বীকৃত হওয়াম দেশবহিষ্কত হর এবং উড়িষ্যায় 
আসিয়া বাস কনে । স্থষ্টিকরণেরা শ্ুদ্ধজরণ ও নবশাখ- 
ভর মিশ্রণে উৎপন্ন বলিম্বা অন্থমিভ হয় । ইহারা শুদ্ধ- 
করণপদিগের ভূৃত্যাদির কাধ্য করিয়া থাকে৷ শুদ্ধকরণ- 
দিগের মধ্যে বে সমস্ত জারজ সন্তান সমাকত হইতে দূরীভূত 
হয়, শুনা যায় বে স্যস্িকরণেরা তাহাদিগকে স্বশ্রেণীভূক্ক 
করিয়া লয়। এই উভয় শ্রেণীতে আদান প্রদান নাই বা 
শুদ্ধকরণেরা ইহাদের প্রস্তত কোন খাদা গ্রহণ করে না। 
অনেকন্থলে অন্যান্য শুদ্ধভাতির লোকও করণজাতি মধ্যে 
ভীত হর । এইরূপে অনেক ধনী খগ্ডাইত করণ বলির' 
গণ্য হইরাছে। ইহাদের অনেকেরই দাসীগর্ডে সন্তান ভয়, 
এই সম্তানেন্া করণ বলিয়৷ গণ্য হয় বটে; কিন্তু পৈতুক 
দম্পন্তিতে অধিকারী হর না। 

আর একজাতীর করণ মাছে, তাহার! নৌলীকরণু অর্থাৎ 
উপবাঁতপারী করণ বলিঘ্া পরিচিত । ইহাদের উপবীত 
সম্বন্ধে একটি রহশ্ট আছে-এক সময় কোন একজন 
উড়িষ্যার রাঙ্ঞা পে ভ্রমণ করিবার সমরে পণপার্থখে ছুইটি 
সদ্যোজাত বালক পতিত দেখিতে পাইলেন । বালক ত্রটি 


(২) কিন্ত চিত্রগুপ্রবংশীয় ও চন্দ্রংলনবশীয় কারস্থগণ প্রকৃত ক্ষত্রিয় । 
তাহারা সিশ্রঞজাতি নহে, তাহাদের বিবরণ দেখ। 
(৩) মন্গু, করণ নামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়!ছেন। 


[ ৬.৮ এ 


কায়স্ছ 


যমজ বলিয়া বোধ হইল। রাজা ছইজনকে আনিয়া! একটি, 
একজন ধোপানীকে ও,'মপরটি, একজন হাঁড়িনীকে লালন- 
পালন করিতে দিলেন। বালক ছইটি বড় হইলে রাজার 
নিকট আনীত হই, । রাজ তাহাদ্িগের জাতি স্থির করিবার 
জন্ত নান। উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্ত কোন নীচ জাতীয়! 
সত্রীলোক তাহাদিগকে লইয়া স্ব স্ব সম্তানের অনিষ্ট করিতে 
স্বীকৃত না! হওয়ায়, রাজা ঈষৎ রাগিয়া বলিলেন, তবে, 
ইহার! হয় ত্রাণ না হয় করণ হউক । তঙপরে রাজাও 
আর কিছু মীমাংসা না করায়, তাহারা ব্রাঙ্গণের হায় 
উপবীতও লইল এবং করণকায়স্থ বলিয়া গণ্য হইল। 
ইহাদেরই বংশীয়েরা “নৌলীকরণ”' নামে খ্যাত । ইহারা উপ- 
বীত লইবার সমন একটি কৌতুকজনক কার্ধ্য করে। 
একটি বেলকাষ্ঠের দণ্ড উঠানে পুতিয়া তাহার উপর 
সোলার টোপর ও অন্ঠান্ত সোলার ভূষণ পরাইয়া দেয় 
এবং চেলির কাপড়-ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রাখে । একপার্ে 
একজন সধব! পোপানী ও অপরপার্খে একজন সধব! হাড়িনী 
ঈডাইয়। থাকে | বালক উপবীত ধারণ করিয়া! আসিয়া এই 
দওগুমূলে প্রণাম করে। ইহারা বলে যে বেলদণ্ডকে প্রণাম 
কবিতেছি, কিন্থধ ভাবে বোধ হয় যে আদিবংশপিতার ধাবী- 
দ্ব্কেই প্রকারান্তরে প্রণামাদি করে । নৌলীকরণেরা শুদ্- 
করণদিগের সহিত আদান প্রদান করে । কিন্ত ্ষ্টিকরণদিগে 
সহিত কোন কাধ্য করে না। 

করণকান্স্থের মধ্যে এই কম গোত্র আছে-__মআনেন, 
ভরদ্বা্, কস্তশস, কাশ্তপ, মুদগল, নাগান, পরাশর, শঙ্খ: 
ইহাদের ৪ সমাদ-_-খরা, পুরা, চৈয়া৷ ও কুলীনা । 

ইহার! শৈশবেই কণ্ঠার বিবাহ দেয়; কিন্তু উপঘক্ 
পাত্রের অভাবে বা অর্থের অনাটনে ১৮। ১৯ বৎসরে ৪ 
করণের মেদিনীপুরের কার়স্থগণের 
ন্যার কন্যার রজোদশনের পৃর্ে যাহাতে সে স্বামী সহবাস 
করিতে না পারে, তচ্ছনা বিশেষ চেষ্ট। করিয়া থাকে । 

হিন্দুপ্রথার বহিক্রত নিম্নমে অর্থাৎ দিবসে ইহাদের 
বিবাহ হয়। বিবাহের পর চতুর্থদিনে ইহারা পিড্ঠপুরুধ- 
গণেব উদ্দেশে পিষ্টকাদি উৎসর্গ করে। 

ইহান! টপষঃব । উতৎকল ব্রাঙ্ষণেরা ইহাদের পৌরহিত্য 
করে । হার! দশরান্ি অশৌচ গ্রহণ করে। একাদশদিনে 
আদ্যশ্রাদ্ধ হপ্ঘ। পিতাক্ষরা মতে শন্তুকর-বাজপেয়ীর বিবৃতি 
অন্থসারে ইহাদের সকল কার্য হয়। 

উড়িষ্যার করণকারন্ত্, ব্রাঙ্গণের পরই আসন পা্গ। 
ইহারা নবশাখ ব্যতীত অন্য জাতির জল গ্রহণ করে না। 


কন্যার বিবাহ হম্ব। 


কারক 


কাঁয়স্থা ক্ত্রী) কায়ঃ তিষ্ঠাতি অনয়া, কায়-স্থা-ক। ১ হরীতকী । 
২ আমলকী বৃক্ষ । ৩ কাকোলী |" ৪ বড় ও ছোট এলাইচ। 

' & তুলসী । ৬ কায়স্থস্ত্রীজাতি। ূ 

কায়স্্ছির্য্য ক্র) কায়ন্ত স্বৈধ্যং, ৬তৎ । ১ রসায়ন ওষধাদি 
দ্বারা শরীরের স্থিরতা । ২ দীর্ঘকাল শরীরের অবস্থিতি। 

কায়া (দেশজ ) কায়, শরীর । 

কায়াকাঁশসন্বন্ধলংযম (পুং) পাতগঞ্জলহত্রোক্ত সংযম- 
বিশেষ । ইহার লক্ষণ যথা,__-“কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ 
লঘুতুলসমাঁপত্তেরাকাশগমনম্‌ ।” 

কাঁয়াগ্নি (পুং) কায়স্থিতোহগ্রিঃ, মধ্যলো*। শরীরস্ত অগ্রি- 
বিশেষ, পাচকাণ্রি, পিত্ত । 

কায়িক (ত্রি) কায়েন নিষ্পাদিতঃ নির্ৃত্ো! বা, কায়-টকৃ। 
১ শরীর দ্বারা নিষ্পাদিত | ২ শরীর দ্বারা উৎপন্ন । ২ শরীর- 
সন্বন্বীয়। 

কায়িক! (স্ত্রী) কায়েন কায়িকব্যাপারেণ নির্বৃত্তা) কায়-ঢক্‌। 
১ গোরু বলদ প্রভৃতির কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যে বুদ্ধি 
নিষ্পাদিত হয়| 

“দোহাবাহাকর্ধবুতা কায়িক। সমুদ্বান্ৃতা ॥”৮ ব্যাস। 
২ মূলধনের হানি না হয় তে প্রতিবৎসর যে লাভ 
হইয়া থাকে। 

কায়িরী (দেশজ ) বৃক্ষ বিশেষ (8117700585 1001085)118,) 

কার (পুং) কঘঞ। ১ বধ। ২নিশ্য়। ৩ (কং স্্রখং খচ্ছতি 
অনেন, ক-খ-ঘঞ.) স্বামী । ৪ তুষারপর্জত। ৫ কোন কর্দ- 
পদ পূর্বে থাকিলে কর্তা অর্থ বুঝায়, যেমন স্বর্ণকার, কর্ম 
কার ইত্যাদি।৬ ক্রিয়া। ৭ অক্ষরের পরে সংযোগ করিলে 
কেবলমাত্র সেই অক্ষর-টি-ই বুঝাইয়া থাকে, যেমন আঁকার, 
ককার ইত্যাদি “বর্ণস্বরূপে কারভকাঁরৌ” ইতি ব্যাকরণ। 
৮ পূজার উপকরণ, বলি। 

কারক (ক্লী) ক্রিয়াভিরন্বিতং, ভাষ্যমতে করোতি ক্রিয়াং 
নির্বর্তয়তি, ক-কর্তরি গুল্‌। ১ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট 
অথবা ক্রিয়ানিম্পাদক। বৈয়াকরণতৃষণমতে ক্রিয়াজনক 
শক্তিবিশিষ্টমাত্রই কারকপদবাচ্য । যদিও দ্রব্যাদির এ 
শক্তি থাকা অসম্ভব, তথাপি শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ 
স্বীকার করিয়া, দ্রব্যাদিতেও কারকত্বের ব্যবহার হইরা 
থাকে। কারক শবের ক্রিয়ানিষ্পাদক অর্থ করিলে সকল 
কারকই কর্তৃকারক হইয়া পড়ে, কিন্তু ব্যাপারভেদান্ুসারে 
তাহার করণাদ্ি ভেদ স্বীকার করিয়৷ লইতে হয়। মঞ্জষায় 
ইহার ভেদ এইরূপ লিখিত আছে,কর্ত,ঃ কার- 
কান্তরপ্রবর্তনব্যাপারঃ;) করণন্ত ক্রিয়াজনকাব্যবহিত- 


১৫৩ 


[ ৬০৯ ] 


কারক 


ব্যাপারঃ ) ক্রিয়াফলেনোদেস্তত্বরপব্যাপারশ্চ কর্শশঃ ) কর্তৃ- 
কর্ম্মব্যবহিতক্রিয়াধারণব্যাপারো। অধিকরণন্ত ; প্রেরণান্থু- 
মত্যাদি ব্যাপারঃ সম্প্রদানস্ত ; অবধিভাবোপগমব্যাপারো 
ইপাদানস্যেতি।” অন্ত কারকের প্রবর্তনকারীর নাম কন্তু- 
কারক 7 ক্রিয়ানিষ্পাদন বিষয়ে অতি নিকটবর্তী কারণের নাম 
করণ) ক্রিয়ার উদ্দিষ্ট ব্যাপারবিশিষ্টের নাম কর্ম; কর্তৃকর্ম 
ব্যতীত অপর ক্রিয়া ধারণ-শীল কাঁরকের (ক্রিয়ার আধার ) 
নাম অধিকরণ; প্রেরণ অনুমতি প্রভৃতি ব্যাপারবিশিষ্টের 
নাম সম্প্রদান এবং অবধিভাবজ্ঞানবিশিষ্টের নাম অপাদান। 

কারক ছয় প্রকার, _কর্তী, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, 
অপাদান ও অধিকরণ। পাঁণিনি মতে কর্তকারকের লক্ষণ, 
“স্বতন্ত্র কর্তী 1৮ পা ১। ৪1 ৫৪। ক্রিয়ায় স্বাতন্ত্র অবস্থায় 
বিবক্ষিত কারকের নাম কর্তী। কর্তা উক্ত হইলে তাহাতে 
প্রথমা এবং অনুক্ত হইলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ইহ] 
ভিন্ন অন্তত্র প্রথমা বিভক্তি হইনা থাকে । যথ| ;-- 
পপ্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাঁণবচনমাত্রে প্রথমা |” পা ২।৩ 
৪৬। প্রাতিপদিক অর্থমাত্রে, লিঙ্গমাত্রে, পরিমাণমাত্রে ও 
সংখ্যামাত্রে প্রথম! বিভক্তি হয়। “সম্বোধনে চ।৮ পা ২৩।৪৭। 
অন্যকে যে শব্দ দ্বারা নিজের সন্ম্খীন কর! হয়, তাহার 
নাম সম্বোধন ; তাহাতে প্রথম! বিভক্তি হয় । “কর্করণয়ো- 
স্তৃতীয়া |” পা ২। ৩।১৮। অনুক্ত কর্তকারক ও করণকারকে 
তৃতীয়া বিভক্তি হয়। 

কর্শলক্ষণ যথা ;-"কর্ত,রীপ্সিততমং কর্ম ।” পা! 
১।৪।৪৯। কর্তা ক্রিয়াদ্ারা যে ঈপ্মিততম পদাথ 
পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার নাম কর্্ম। “তথাযুক্তং 
চানীগ্দিতম্।” পা ক্রিয়া দ্বারা ঈপ্সিত 
পদার্থের ন্ভায় কোন অনীগ্সিত পদার্থ নিষ্পন্ন হইলেও 
তাহার বর্ম্মসংজ্ঞা হয়। “অকথিতং চ।” পা১। ৪1 ৫১। 
অপাদানাদি দ্বারা অবিবক্ষিত কারকেরও কর্দমনংজ্ঞা হয়। 
“গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্কর্্মীকম্মকাণামণিকর্তী সণৌ |» 
পা১। ৪ ৫২। গতি বুদ্ধি ও প্রত্যবসাঁন অর্থে অণিজন্ত- 
কালের কর্তা ণিজস্তকালে কর্মমসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। “হৃক্রোরন্য 
তরম্তাম্‌।” পা ১। ৪1 ৫৩। হৃ ও কৃ ধাতুর অণিজস্তকালের 
কর্তা ণিজস্তকালে বিকল্ে কর্সংজ্ঞ! প্রাপ্ত হয়। “অধিশীঙ্- 
স্থাসাঁং কর্ম ।” পা ১। ৪। ৪৬। অধি পূর্বক শী, স্তা ও আন 
ধাতুর যোগে অধিকরণের কর্ম্মসংস্তা হয়। “অভিনিবিশশ্চ |” 
পা১। ৪। ৪৭। অভি ও নী পূর্বক বিশধাতুর যোগে 
অধিকরণের কর্ম সংজ্ঞা হয়। কোন কোন স্থলে ইহার 
ব্যভিচারদর্শনে ইহা বিকল বিধি বলিম! স্বীকৃত আছে। 


১।৪। ৫০ । 


কারক 


যথা,_পাপে অভিনিবেশঃ।+ পউপাহ্ধধ্যাঙ বসঃ।” পা ১। 
৪। ৪৮1 উপ, অন, অধি ও আঙ্পুর্বক বসধাতুর কর্ম 
সংজ্ঞা হয়। পক্রুধক্রহোরপস্থষ্টয়োঃ কর্ম 1৮ পা ১। ৪1 ৩৮। 
উপসর্গবিশিষ্ট কুধ ও ক্রু ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি ক্রোধ, 
তাহার কর্ম সংজ্ঞা! হয়। 

কর্ম তিন প্রকার, নির্কত্ত, বিকার্ধা ও প্রাপ্য । কর্ম 
কারক উক্ত হুইলে তাহাতে প্রথমা এবং অনুক্ত কর্মে 
দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়) “কর্্মপি দ্বিতীয়া ।” পাঁ২।৩। ২। 
অন্গক্ত কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় । ইহা ভিন্ন অন্ঠান্ত স্থলে ও 
দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে । বথা,__“অস্তরাস্তরেণ যুক্কে ।” 
পা২।৩।৪। অন্তরা ও অন্তরেণ শব্ের যোগে দ্বিতীয়া 
হয়। পকর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়” পা ২।৩।৮। কন্ম 
ও প্রবচনীয় সংজ্ঞাবিশিষ্ট শব্দের ষোগে দ্বিতীয়া হয়। 
| প্রবচনীয় দেখ ।] “কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে 1৮ পা ২৩৫ । 
কালবাচক ও অধ্ববাচক শর্ষের সহিত গুণ, ক্রিয়া ও 
দ্রবোর নিরন্তর সম্বন্ধ বুঝাইলে, তাহাতে দ্বিতীয়া হয়। 

করণের লক্ষণ ষথা,--“সাধকতমং করণম্‌ 1” পা ১। 81৪২ । 
ক্রিয়াসিদ্ধি বিষয়ে যাহা প্রধান উপকারক, তাহারই করণ সংজ্ঞা 
হর্ষ । “দিবঃ কর্ম চ।” পা১। ৪1 ৪৩। দিব ধাতুর সাধক 
কারকের কর্ম ও করণ উভয় সংজ্ঞা হয়। “কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া।” 
পা ২। ৩। ১৮। অন্ুক্ত কর্তকারক ও করণে তৃতীয়া বিভক্তি 
হয়। ইহা ভিন্ন অন্তস্থলে তৃতীয়া বিভক্ষি হইয়া থাকে। 
যথা,-অপবর্গে তৃতীয়া |” পা ২।৩। ৬। ফলপ্রাপ্তি সম্ভা- 
বনায় কাল ও অধ্ববাচক শবের নিরস্তর সম্বন্ধ হইলে তৃতীয়া 
বিভক্তি হয়। “সহ্যুক্তেইপ্রধানে ।” পা ২। ৩। ১৯। 
সহার্থ শকের যোগে অপ্রধান পদার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। 
সহার্থ শব্দের বিবক্ষা থাকিলেও তাহাতে তৃতীয়া হইয়া 
থাকে । সহার্থ শব ষথা,--সহ, সাকং, সাদ্ধং, সমং। 
“যেনাঙ্গবিকারঃ 1” পা ২। ৩। ২০ । যেবিরুত অঙ্গের দ্বারা 
শরীরীর বিকার লক্ষিত হয়, সেই অঙ্গবিশেষে তৃতীয়া বিভক্কি 
হইয়া থাকে । “ইখভভৃতলক্ষণে ।” পা। ২। ৩।২১। যে চিহ্ন 
দ্বারা কোন রূপান্তর লক্ষিত হয়, তাহাতে তৃতীয়া বিভক্তি 
হয়। “সংজ্ঞো হন্যাতরহ্ঠাং কর্্মণি 1৮ পা ২। ৩।২২। সংপূর্ববক 
জ্ঞা ধাতুর যোগে বিকল্পে কর্মে তৃতীয়া হয়। “হেতৌ ।” 
পা ২।৩। ২৩। ফলসাধনযোগ্যপদার্থে তৃতীয়া বিভক্কি হয়। 

সম্প্রদান লক্ষণ বখা,_“কর্ম্ণণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্।” 
পা ১।৪। ৩২। যাহার উদ্দেশে দান কার্য সম্পাদিত 
হয়, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে । “রুচ্যর্থানাং 
প্রীয়মাণঃ।* পা ১। ৪1 ৩৩। রুচি অর্থবোধক ধাতুর 
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প্রয়োগে শ্রীয়মাণ অর্থাৎ যাহার গ্রীতি তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা 
হয়। প্ল্লাঘহ,ঙ স্থাশপাং জ্রীপ্‌ স্তমানঃ।” পা ১।৪। ৩৪। 
শ্লাঘ হু, স্থা ও শপ্‌ ধাতুর প্রয়োগে সেই সেই' অর্থ অন্ুভবকার- 
কের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। “ধারেকুত্রমর্ণঃ1” পা ১।৪। ৩৫। 
ণিজস্তধূধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণের সম্প্রদান সংজ্ঞা হুয়। 
“স্পৃহেরীপ্সিতঃ 1৮ পা ১। ৪ ৩৬। ম্পৃহ ধাতুর প্রয়োগে 
অভীষ্ট পদার্থের সম্প্রদানসংজ্ঞা হয় । “কুধক্রহের্ধ্যাসুয়ার্থানাং 


যং প্রতি কোপঃ।” পা১। ৪1 ৩৭। ক্রোধ, অপকার, 
ঈর্ষা, ও অসুয়া অর্থ প্রয়োগে ষাহার প্রতি ক্রোধ, 
তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। কিন্তু উপসর্গবিশিষ্ট 


হইলে তাহার কর্ম সংজ্ঞা হইয়া থাকে । পরাধীক্ষ্যোর্যস্ত 
বিএক্সঃ1৮ পা ১। ৪।৩৯। বাধ ও ঈক্ষ ধাতুর প্রয়োগে 
যাহার সম্বন্ধে শুভাশুভ প্রশ্ন কর! হয়, তাহার সম্প্রদান 
সংজ্ঞা হয়। “প্রত্যাঙ্ভ্যাং শ্রুবঃ পূর্বস্ত কর্তী 1” পা১। 
৪। ৪০। প্রতি ও আঙ্ু পুর্ধক শ্র ধাতুর প্রয়োগে 
পূর্ববন্তী প্রবর্তনব্যাপারের যে কর্তা, তাহার সম্প্রদান- 
সংজ্ঞা হয়। “অন্ুপ্রতিগ্ণশ্চ 1৮ পা ১।৪। ৪১। অনু 
ও প্রতি পূর্বক গৃ ধাতুর প্রয়োগে প্রবর্তন-ব্যাপারের 
কর্তার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। “পরিক্রয়ণে সম্প্রদীনমন্যতর- 
স্তাম্‌।” পা১।৪। 8৪। যাহা দ্বারা নিয়তকালের জন্য 
অধিকার সাধিত হয়, বিকল্ে তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইম্সা 
থাকে । “চতুর্থী সম্প্রদানে |” পা ২। ৩। ১৩ । সম্প্রদান অর্থে 
চতুর্থী বিভক্তি হয়। অন্ঠান্য স্থলে চতুর্থী বিভক্তির বিধান যধা,-_ 
পক্রিয়ার্থোপপদস্ত চ কর্ম্মণি স্তানিনঃ 1৮ পা ২। ৩। ১৪। 
ক্রিয়াবাচক উপপদবিশিষ্ট অপ্রযুক্ত তুমনর্থে কর্মে চতুর্থী 
হর। “ভুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ |” পা ২। ৩।১৫। তুমর্থ 
প্রয়োগে ও ভাববচনার্থে বিহিত প্রতায়ের প্রয়োগে চতুর্থ 
হয় । “নমঃ স্বস্তি স্বাহা স্ববালং বষটুযোগাচ্চ।” পা! ২৩1১৬ । 
নমঃ, স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, অলং ও বষটু শন্দের যোগে চতুর্থী 
হয়। “মন্যকন্্রণানাদরে বিভাষা খপ্রাণিযু।” পা ২। ৩। ১৭। 
মন ধাতুর অনাদর অর্থ গম্যমানে প্রাণিব্যতীত অন্ত কর্ম 
পদে বিকল্পে চতুর্থ বিভক্তি হয়; বিকল্পপক্ষে দ্বিতীয়া বিভক্তি 
হইয়া থাকে । “গতার্থকর্শ্সণি দ্বিতীয়া-চতু্যোৌ চেষ্টায়ামন- 
ধ্বনি ।” পা ২।৩। ১২। গত্যর্থ ধাতুর কায়রুত ব্যাপার 
অর্থে অধ্বতিন্ন কর্মস্থলে দ্বিতীয় ও চতুর্থী বিভক্তি হয়। ইহা 
ভির তাদর্থ্য অর্থে, কুপ ধাতুর অর্থে, সম্প্রদান অর্থে, উৎ- 
পাতের স্বারা জাপিত বিষয়ে এবং হিতশবের যোগে চতুর্থ 
হইয়া থাকে । 


অপাদান লঙ্গণ বযথা,--“ঞবষপায়েইপাদানস্‌।” 
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পা ১।৪।২৪। বিল্লেষ বিষ অবধীতৃত কারকের 
অপাদান সংজ্ঞা হয়। “ভীব্ার্থানাং ভয়হেতুঃ।৮ পা! ১181২৫। 
ভয়ার্থ ও রক্ষার্থ ধাতুর প্রয়োগে ভয়দুহতুর অপাদানসংজ্ঞা 
হয়। “পরাজেরসোট়ঃ1” পা ১। ৪1 ২৬। পরা পৃর্ব্বক্ক জি 
ধাতুর প্রয়োগে অসহ্‌ অর্থের অপাদান সংজ্ঞা হয়। “বাঁরণী- 
ধাঁনামীপ্সিতঃ।” পা ১। ৪81 ২৭। বারণার্থ ধাতুর প্রয়োগে 
ঈপ্সিত বিষয়ের অপাঁদানসংজ্ঞা হয়। প্অত্তধোর্ যেনা- 
দর্শনমিচ্ছতি 1” পা ১।৪। ২৮। ব্যবধান সন্ধে যৎকর্তৃক 
স্বীয় অদর্শন ইচ্ছা করা যায়, তাহার অপাদান সংজ্ঞা হয়। 
“আখ্যাতোপযোগে |” পা1১। ৪। ২৯। যথারীতি অধ্যয়ন অর্থে 
যে বক্তা তাহার অপাদানসংজ্ঞা হয়। “জনিকর্তঃ প্রকৃতিঃ।” 
পা ১।৪। ৩*। জন ধাতুর প্রয়োগে উৎপত্তিকারণের 
অপাদান সংজ্ঞা হয়। “ভুবঃ প্রভবঃ |” পা ১। ৪।৩১। প্র পুর্ব্বক 
ভূ ধাতুর প্রয়োগে উৎপত্তিকারণের অপাদাঁন সংজ্ঞা হয়। 
“অপাদানে পঞ্চমী |” পাঁ২। ৩। ২৮ অপাদানকারকে পঞ্চমী 
বিভক্তি হয়। এতঘ্যতীত অন্তস্থলেও পঞ্চমী বিভক্তি হইয়! 
গাকে | যথা,--“অন্তারাদিতরর্তে দিক্‌ শব্দাঞ্চ ত্বরপদাজাহি 
দুক্তে।” পা ২।৩। ২৯। অন্য, আরাঁৎ, ইতর, খতে, দিকৃ- 
শব্দ, অঞ্চত্তর শব, আচ্‌ ও আহি এই সকল শবযোগে 
পঞ্চমী হয়। পপঞ্চমাপাঞ, পরিভিঃ1৮ পা ২। ৩। ১০। 
অপ, আঙ. ও পরি শবের যোগে পঞ্চমী হ্য়। 
“প্রতিনিধিপ্রতিদানে চ যম্মাৎ।” ২।৩।১১। প্রতিনিধি 
ও প্রতিদান অর্থে প্রতি শবের প্রয়োগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। 
'অকর্তর্যণে পঞ্চমী ।” পা ২।৩।২৪। কর্তৃশূন্য খণ হেতু- 
স্বরূপ হইলে তাহাতে পঞ্চমী হয়। “বিভাষা গুণে স্তিয়াম্‌।” 
পা ২। ৩। ২৫। অক্ত্রীলিঙ্গ গুণবাচক শব হেতুস্বরূপ হইলে 
তাহাতে বিকল্পে পঞ্চমী হয়। “পৃথগ্বিন! নানাভিস্ৃতীয়ান্য- 
তরন্তাম্‌।” পা ২। ৩। ৩২। পৃথক্‌, বিনা ও নানা শবের 
যোগে তৃতীয়া, দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। “করণে চ 
০স্তাকাল্পরুচ্ছ,কতিপয়ন্ঠাসত্ববচনস্য 1” পা ২। ৩ । ৩৩। 
অদ্রব্যবাচী স্তোক, অল্প, কচ্ছ, ও কতিপয় শবের উত্তর 
করণে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। “দুরাস্তিকার্থেত্যো 
দ্বিতীয়! চ।” পা ২।৩। ৩৫। দূর ও সমীপার্থ শন্দের উত্তর 
দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিতক্তি হয্ব। «পঞ্চমী বিভক্তো।” পা 
২। ৩। ৪২। যাহা! হইতে পৃথক্‌ করিয়া লওয়া হয়, তাহাতে 
পঞ্চমী বিভক্তি হয়। 

অধিকয়ণ লক্ষণ যথ1,_-"আধারো২ধিকরণম্‌।” পা 
১। ৪1৪8৫ ক্রিয়ার আধারস্বরূপ কর্তৃকর্্মের যে আধার, 
তাহার অধিকরণ সংজ্ঞা হয়। ইহাতে সপ্তমী বিভক্তি 
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হইয়া থাকে। পসপ্তম্যধিকরণে চ।” পা ২। ৩। ৩৬। 


অধিকরণে এবং দূর ও নিকটার্থ শষের যোগে সপ্তমী 
বিভক্তি হয়। “্যন্ত চ ভাবেন তাবলক্ষণম্‌।» পা ২।৩। ৩৭। 
যাহার ক্রিয়া দ্বার! ক্রিয়াস্তর লক্ষিত হয়, তাহীতে 
সপ্তমী হয়। “ষঠী চানাদরে |» পা ২। ৩।৩৮। অনাদর 
অর্থে ষ্টী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। দম্বামীশ্বরাধিপতি- 
দায়াদসাক্ষিপ্রতিভূপ্রস্থতৈশ্চ | পা ২।৩।৩৯। স্বামী, 
ঈশ্বর, অধিপতি, দায়াদ, সাক্ষী, প্রতি ও প্রস্থত শব্দের 
যোগে যগ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। “আযুক্তকুশলাভ্যাং 
চাসেবায়াম্‌।” পা ২। ৩। ৪*। আযুক্ত ও কুশলশবের যোগে 
তাদর্থ্য অর্থে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। “যতশ্চ নির্ধারণম্।” 
পা২।৩। ৪১। জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞাদ্ধার এক- 
দেশ মাত্র যাহা হইতে পৃথক করা হয়, তাহাতে সপ্তমী 
বিভক্তি হয়। “সাধুনিপুণাভ্যামর্চায়াং সপ্তম্যপ্রতেঃ।” পা 
২। ৩। ৪৩। সাধু ও নিপুণ শব্দের যোগে পুজা অর্থে সপ্তমী 
বিভক্তি হয়; কিন্ত প্রতিশন্ের প্রয়োগে হয় না। পপ্রসি- 
তোৎস্্রকাভ্যাং তৃতীয়া চ।” পা২।৩।৪৪। প্রসিত ও 
উৎসুক শব্ধষোগে তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। 
“নক্ষত্রে চ লুপি।” পা ২।৩। ৪৫। লুবস্ত নক্ষত্র শব্দে অধি- 
করণার্থে তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। “সপ্রমীপঞ্চম্যো 
কারকমধ্যে ।” পাঁ২।৩।৭। শক্তিদ্ধয়ের মধ্যবর্তী যে 
কাঁলবাচক ও অধ্ববাচক শব্দ, তাহাতে পঞ্চমী ও সপ্তমী 
বিভক্তি হয়। যম্মাদধিকং যস্ত চেশ্বরবচনং তত্র সপ্তমী |” 
পা২।৩।৯। যাহা হইতে অধিক, অথবা যাহার ঈশ্বর, 
তাহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন সাধু বা অসাধু 
শবের প্রয়োগে এবং কক্মপদযোগে নিমিত্ববাচক শবেও 
সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে । যথা, 

ণ্চর্্ণি দ্বীপিনং হস্তি দন্তয়োহন্তি কুঙ্জরম্। 

কেশেষু চমরীং হস্তি সীষ্মি পুষ্যলকো। হতঃ ॥৮ 

এই সকল কারকগণের মধ্যে উভয়ের প্রাপ্তি সম্ভাবনা 

থাকিলে সেখানে পরবর্তী কারকই হইয়! থাকে । যথা-_ 

“অপাদান সম্প্রদধান-করণাধারকন্মণাম্‌। | 

কর্তশ্চোভয়সম্প্রাপ্তৌ পরমেব প্রবর্ভূতে ॥” 

সম্বন্ধের কারকতা নাই, এজন্য তাহা! কারক মধ্যে 

পরিগণিত নহে । সম্বন্ধ অর্থে এবং কারক ব্যতীত অন্য অর্থ 
বুঝালেই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। প্যঠীশেষে |” পা ২। ৩। ৫০ | 
কারক ও প্রাতিপদিক অর্থ ব্যতিরিক্ত, স্বকীয় স্বামিভাবাদি 
সম্বন্ধের নাম শেষ, তাহাতে যষ্ঠী বিভক্তি হয়। পুর্বোস্ত 
কারক বিভক্তিসমূহের ন্যায় অর্থবিশেষেও ষষ্ঠী বিভক্তির 


কারক 


বিধান আছে । যথা,__“ষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে |” পা ২। ৩। ২৬। 
হেতুশবের প্রয়োগে হেতুবাচক ও হেতৃশব্দ উভয়স্থলেই ষষ্ঠী 
বিতক্তি হয়। “সর্বনায়স্তৃতীয়৷ চ।” পা ২।৩।২৭। হেতু- 
শব্প্রয়োগে সর্বনাম শব্দ ও হেতুশব্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। 
“বষ্ট্যতসর্থপ্রত্যয়েন।» পা ২।৩। ৩০। অতম্থচ্‌ অর্থে 
কপ্রত্যয়ান্ত শর্ষের যোগে যষ্ঠী বিভক্তি হয়। “এনপা 
দ্বিতীয়া ।” পা ২।৩। ৩১। এনপ্-প্রত্যয়াস্ত শব্দের 
যোগে দ্বিতীয়। ও যী হয়। “দৃরাস্তিকা্থঘৈঃ ষঞ্ঠ্ন্ততরন্তাম্‌ 1” 
পা। ২।৩।৩৪। দুর ও সমীপার্থ শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও পঞ্চমী 
বিভক্তি হয়। “জক্ঞোহবিদর্থস্ত করণে 1” পা ২।৩। ৫১। 
অক্ঞানার্থ জ্ঞা ধাতুর করণ বিবক্ষায় ষন্তী হয়। “অধীগর্থ- 
দয়েশাং কর্্মণি ৮ পা ২। ৩। ৫২। ম্মরণার্থ শবের ষোগে, 
এবং দয় ও ঈশ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্বিবক্ষায় যী হয়। 
“কৃঞ্ঃ প্রতি বত্বে।” পা ২। ৩। ৫৩। কৃধাতুর গুণান্তরা- 
ধান অর্থে কর্মমবিবক্ষান়্ ষষ্ঠী হয়। “কুজার্ধানাং তাববচনানা- 
মজরৈঃ 1৮ পা ২। ৩। ৫৪। ভাবকর্তীবিশিষ্ট জরভিন্ন 
রোগার্থ ধাতুর প্রয়োগে কর্মবিবক্ষায় যী হয়। “আশিষি 
নাথঃ1” পা! ২।৩।৫৫। আশীর্বাদার্থ নাথ ধাতুর 
প্রয়োগে কন্মবিবক্ষায় ষ্ঠী হয় । “জাসি-নি-প্র-হণ-নাট-ক্রীথ- 
পিষাং হিংসায়াম্‌।” পা ২। ৩। ৫৬। হিংসার্থ জাস, নি-প্র 
হন, নাট, ক্রাথ ও পিষ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী 
হয় | “ব্যবহৃপণোঃ সমর্থয়োঃ 1৮ পা ২।৩।৫৭। বি ও অব 
পূর্বক হৃ এবং পণ ধাতুর প্রয়োগে কর্্মবিবক্ষায় যী হয়। 
“দিবস্তদর্থন্ত |” পা ২।৩। ৫৮। দ্যুতার্থ বা ক্রয়বিক্রয় 
বাবহারার্থ দিব ধাতুর প্রয়োগে কর্দববিবক্ষায় ষঠী হয়। 
“বিভাষোপসর্গে |” পা ২। ৩7 ৫৯। উপসর্যুক্ত হইলে 
দিব ধাতুর কর্ম বিবক্ষায় বিকল্পে যঠ্ঠী হয়। “প্ররেষ্য- 
ক্রবোর্ববিষোদেবতা সম্প্রদানে ।” পা ২।৩। ৬১। লোটু 
বিভক্তির মধ্যমপুরুষের 'একবচনাস্ত ইষ ও ক্র ধাতুর 
দেবতা সন্প্রদান অর্থে হবিষ্‌ শব্দ কর্ম হইলে তাহাতে 
্ী হয়। “কৃত্বোর্ঘপ্রয়োগে কালেইধিকরণে।” 
'কৃত্বা/ এই অর্থপ্রয়োগে কালবাচক অধিকরণে ষঠী হয়। 
“কর্তৃকর্্মণোঃ কৃতি। কৃত্প্রতায়ের 
ফোগে কর্তা ও কর্মে ষন্তী হয়। “উভয়প্রাপ্টৌ কর্মণি। 
পা ২।৩।৬৬।৮ কর্তা কর্ম উভয়ের ষষ্ঠী প্রাপ্তির সম্ভাবনা 
হইলে কর্মেই যী হইবে । “ক্তস্ত চ বর্তমানে |” পা! ২৩৬৭! 
বর্ধমানার্থ ক্ত প্রত্যয়ের যোগে ষষ্ঠী হয়। “অধিকরণবাচি- 
নশ্চ |” পা ২। ৩। ৬৮। অধিকরণবাচক ক্ত প্রত্যয়ের যোগে 
বষ্ঠী হয়। “ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাথলর্থহৃনাম্‌।” পা ২। ৩। ৬৯। 


পা ১।৩। ৬৩৫৮ 


[ ৬১২ ] 


পা ২৩।৬৪। ! 


কারকল 


ল, উ, উক, অব্যয়, মিষ্ঠা, খলর্৫ধ ও তৃন্‌ প্রত্যয় প্রয়োগে 
যী হয় না। “অকেনোর্ভবিষ্যদাধমর্ণযয়োঃ1৮ পা ২। ৩। ৭০ 
ভবিষ্যৎ অর্থে অক, ভবিষ্যৎ অর্থে আধমণ্ণ্য এবং ইন 
প্রত্যয়ের যোগে ষণী হয় না। প্কৃত্যানাং কর্তরি বা।» 
পা২ ।৩। ৭১। কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে কর্তায় বিকল্সে 
ষ্ঠী হয়। “তুল্যার্থঘরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়াহন্ততরস্তাম্‌।” 
পা২।৩। ৭২। ভুলা ও উপম! শব্দ ব্যতীত অন্য তুল্যার্থ 
শব্দের যোগে বিকল্পে তৃতীয়া ও ষষ্ঠী হয়। তুলা ও উপমা 
শব্দ প্রয়োগে নিতা যষ্ঠী হয়। “চতুর্থ চাশিষ্যায়ুষ্য-ম দ্র-ডদ্র- 
কুশল-সুখার্থহিতৈঃ 1» পা ২।৩। ৭৩। আশীর্বাদ, আবুষ্য, 
মদ্র, ভদ্র, কুশল ও স্খার্থশবের যোগে, এবং হিত শবের 
ফোগে বিকল্পে চতুর্থী ও ষঠী হয়। 

ষষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধ মাত্র বুঝায়! দেয়। ধাত্বর্থের সহিত 
কোনরূপে সঙ্গত না হওয়ায় সম্বন্ধের কারকতা! নাই। যেহেতু 
কারকের প্রধান লক্ষণ,_- 

“ক্রিয়াপ্রকারীভূতো হর্থঃ কারকম্।” 

ক্রিয়ার সহিত কর্তৃকর্াদিভেদান্ুসারে যাহাদের কোন. 
রূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাদ্দিগকেই কারক কহে। ২ বর্ধশিলা- 
জাত জল। ৩ (তি) কর্তী। 





কারকদীপক (ক্লী) কারকেণ দীপকম্। দীপক অলঙ্কারের 


ভেদবিশেষ। [দীপক দেখ ।] 


কারকবাদ (পুং) ক্দ্রপ্রনীত কারকসন্ধন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ । 
কারকবান্‌ [ৎ] (ত্রি) কারকোহস্তাস্ত, 


কারক-মতুপ 
১ কারকবিশিষ্ট। 


মহ্যা বঃ। ২ কততৃযুক্ত। 


কারকবিভক্তি ভ্ত্রী) কারকশক্তিবোধিক বিভক্কি, মধ্যলো*। 


কর্্মাদিকারকবোধক দ্বিতীয়! প্রভৃতি বিভক্তি । 
[ কারক দেখ । ! 


কারকর তরি) কারং করোতি, কার-কৃ-ট। ক্রিয়াকারক, 


ভৃত্য প্রস্থাতি । 


কারকুক্ষীয় (পুং) কারকুক্ষি-ছ। ১ শা্ধদেশ। ২ ( তত্রভবঃ 


অণ্তশ্য লুক) তদেশবাসী ব্যক্তি; এই অর্থে নিত্য বহুবচ- 
নান্ত হইয়া প্রযুক্ত হয়। 
(শাহাস্ত কারকুক্ষীয়াঃ । হেম ৪। ২৩।) 


কারজ (তরি) কারাৎ ক্রিয়াতে৷ জায়তে, কার-জন-ড | ১ 


ক্রিয়াজাত। ২ (করজাৎ ভবঃ, করজন্ত ইদম্‌ বা, করজ- 
'অণ্‌) নখজাত। ৩ নখসম্বস্কীয় | 


কারকল--মান্জ্াজ প্রেসিডেম্সির দক্ষিণ কানাড়ার অন্তর্গত 


উদ্দিপি তালুকের একটি নগর। অক্ষা* ১৩*১২+৪০ উঃ ও 
দ্রাঘিঃ ৭৫০১,৫০ পৃঃ মধ্যে। লোকসংখ্যা ৩৩৯২, তন্মধ্যে 


কারণ 


২৭১৭ জন হিন্দু। বহুকাল হইতে এখানে জৈনদিগের প্রাধান 
ছিল। জৈন-মন্দিরাদির ভগ্নাবেন এখনও দেখিতে পাওয়া 
যার়। গুমতারায়নামক এক ব্যক্তি এখানে রাজত্ব করিতেন। 
তাহার একটা প্রস্তরময়ী প্রতিমৃত্তি আছে, তাহাকে গুমতা 
বলে। এখানে একটা ছোট পাহাড় আছে, ইহা! প্রায় ৩০ 
হস্ত উচ্চ হইবে। এই পাহাড়ের উপরই গুমতা স্বাপিত। উহা 
১৩৪৮ শকে খোদিত হর। জৈনদিগের অন্যান্য মন্দিরও এই 
পাহাড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগরে একখানি প্রকাঁও 
প্রস্তর থণ্ড আছে, উহার তলদেশ প্রশস্ত কিন্তু উর্দাদিকে 
ক্রমশঃ সক্ম হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ধ্বজন্তন্ত বলে। এখানে 
হিন্দদিগের অনস্তদেবের মন্দির প্রভৃতি দেখিবার জিনিস 
আছে। কারকল চাউলের একটা প্রধান আড়ং । 
কারঞ্জ (তরি) করঞ্জন্ ইদম্‌, করঞ্জ-অণ্‌। ১ করঞ্রফলজাত 
তৈলাদি। ২ করঞ্সহ্বন্ধীয়। 
কাঁরঞ্জতৈল (ক্লী) করঞ্জাৎ জাতং তৈলম্‌, মধ্যলো” । করঞ্জ- 
ফলজাত তৈল। স্ুশ্রুতে এই তৈলের গুণ লেখা আছে,__ 
করঞ্জ, ইচ্গুদী, শজিনা, সর্ষপ, সুবর্চলা, বিড়ঙ্গ ও লতা- 
কটুকী, এই সকল ফলের তৈল তীক্ষ, লঘু, উষ্ণবীরধ্, কটুরস, 
কটুপাক, ভেদক এবং বায়ু, শ্রেম্মা, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ 
ও শিরোরোগনাশক | 
কারণ (ক্লী) কাধ্যতে অনেন, ক-পিচ্্‌ল্যুট । যাহা ব্যতীত 
কাধ্য নিষ্পন্ন হয় না, তাহার নাম কাঁরণ। ইহার সংস্কৃত 
পর্যায়, হেতু, বীজ, নিমিত্ত, প্রত্যয় । 

কার্যোর অব্যবহিত পুর্বঞ্ষণে কার্যাধিকরণে যে বস্তুর 
অভাব উপলব্ধ হয় না, সেই বস্ত যদি অন্যথা সিদ্ধিশৃন্য হয়, 
তিবে তাহাকে কারণ বলা যায়। [ অন্যথাসিদ্ধি দেখ । ] 

যেমন ঘটের প্রতি মৃত্তিকা । নৈয়ায়িকগণ সমবায়ী, 
অসমবায়ী ও নিমিত্ত ভেদে কারণের তিনপ্রকার বিভাগ 
করিয়াছেন। কার্ধ্য যাহাতে সমবেত হইয়া উৎপন্ন হয়, 
তাহাকে সমবায়িকাঁরণ কহে। যেমন বস্ত্নের প্রতি তন্ত। 
সমবায়িকাঁরণ সমবেত কাঁরণকে অসমবায়িকারণ এবং উক্ত 
কারণদ্ধয় হইতে ভিন্ন যে কারণ তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলা 
যায় । যেমন বস্ধ্রের প্রতি তন্তবায়গণ। 

পাতঞ্জলদর্শনে কারণ নয় প্রকারে বিভক্ত হইরাছে, 
যপা-_ 

“উৎপত্তিস্থিত্য ভিব্যক্কিবিক্লারপ্রত্যয়াগুতঃ | 

বিয়োগান্তত্বধতরঃ কাঁরণং নবধা:স্বৃতম্‌ ॥” 

পাতপ্রল ২। ২৮ সু* ভাষ্য । 
উৎপত্তি, স্থিতি, অভিব্যক্তি (প্রকাশ ), বিকার, জ্ঞান, 





৯৫৪ 


[ ৬১৩ ] 


কারণ 


প্রাপ্তি, বিচ্ছেদ, অন্যত্ব এবং ধারণ। কাধ্যডেদে এই নববিধ 
কারণের বিভিন্নতা “দৃষ্ট হয়__-উৎ্পত্তি জ্ঞানের প্রতি কারণ 
মন, শরীর স্থিতির কারণ আহার, রূপের অভিব্যক্তির কারণ 
আলোক, পচনীয় বস্তর বিকার কারণ অগ্নি, ধূমজ্ঞান 
অগ্রিপ্রত্যয়ের (জ্ঞানের) কারণ, বিবেকপ্রাপ্তির কারণ 
যোগাঙ্গানুষ্ঠান। 

এই যোগাঙ্গাহুষ্ঠানই অশুদ্ধি-বিয়োগের কারণ । বলয়- 
কারী স্থবর্কার কুগুলরূপ স্বর্ণের অন্যত্বকারণ, ঈশ্বর এই 
জগতের এবং ইন্দ্রি়গণ শরীরের ধৃতির কাঁরণ। 

চার্বাকগণ বলে যে কারণ নামে কোন পদার্থ নাই, কারণ 
সম্বন্ধ ব্যতিরেকেই সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। বস্তরতঃ ইহ! 
নিতান্ত অসঙ্গত (১)। যদি কারণের অস্তিত্ব না থাকিলেও 
কার্যের উৎপত্তি হয় তাহ! হইলে কার্য্ের সর্বদা বিদা- 
মানতা উপলব্ধি হইতে পারে, যেমন মৃত্তিকাদি সমুদয় মিলিত 
হইলে ঘটের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ তাহীর পূর্বেও ঘটের 
উৎপত্তি হইতে পারে। এবং কারণের অস্তিত্ব স্বীকার ন! 
করিলে পরচিত্তগত সংশয়াদি দূরীকরণমানসে শব্দগ্রয়ো- 
গাদিও নিক্ষল হইয়া উঠে। যে বস্ত না থাকিলে যে বস্তর 
বিদ্যমানতা! লাভ হয় না, কিম্বা যে বস্ত থাকিলেই যে বস্তু 
বিদ্যমানতা লাভ করে, পণ্ডিতগণ সেই বস্তকেই সেই স্তর 
কাঁরণ বলিয়া নির্দেশ করেন ) মৃত্তিকাঁর অভাব হইলে ঘটেএ 
বিদ্যমানতা লাভ হয় না এবং মৃত্তিকা থাকিলেই ঘটেব 
বিদ্যমানতা লাভ হয় বলিয়া মৃত্তিকাই ঘটের কারণরূপে 
স্থিরীকূত হয়। কারণ না থাকিলে সমুদয় বস্তই নি; 
হইতে পারে, এই জন্য কারণ নামক পদার্থ স্বীকার কব! 
চার্বাকগণেরও নিতান্ত কর্তব্য । কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকগণ 
পরমাণুকে সাবয়ব জগতের উপাদান (সমবায়িকারণ) বলেন । 
তাহাদের মতে পরমাণু সকল পরস্পর সংযুক্ত ভইলে এক 
একটি মহদবয়বী উৎপন্ন হয়। কিন্তু বৈদীস্তিকগণ তাহ? 
স্বীকার করেন না এবং কণাদ মতের উপর এই দোষ প্রদশন 
করেন যে নিরয়ব পরমাণুতে কখনও এঁকদেশিক সংবোগ 
হইতে পারে না। যে বস্তর কোনও অবয়ব নাই, সেই 
বস্তর একদেশ থাকা অসম্ভব, সুতরাং তাহাতে অব্যাপঃ 
বৃত্তি (একদেশিক ) সংযোগ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব । ঘদ্দি 
এই সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে পরমাণুর সংঘোগ 
হওয়ার অসম্ভবপ্রযুক্তই পরস্পরসংঘুক্ত পরমাণু ভ্ইচে 


(৯) কুহুমাঞ্জলিতে লিখিত হইয়।ছে "কাধ্যং সকারণং কাদা- 
চিৎকত্বাৎ এই অনুমান দ্বারা কারণত্ব সিদ্ধ হয়। 


কারণ 


মহুদবন্ববী কার্যোর উৎপত্তি হইতে পারে না। ম্ৃতরাং 
কার্ধ্য সমুদয় অজ্ঞান দ্বারা পরমত্রক্গে কল্পিত বলিয়। স্বীকার 
করিতে হয়। যেমন অজ্ঞান দ্বার রজ্জুতে সর্প কল্পন৷ 
কর! হয়, সেইরপ ব্রন্মেও অজ্তান দ্বার! কার্য্যসমূহের কল্পনা 
করা হইয়া থাকে । রজ্জুবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞনের নিবৃত্তি 
হইলে যেমন কল্পিত সর্প বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই রূপ 
ব্হ্মজ্ঞান দ্বারা তদীয় অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে সমুদয় 
জগংপ্রপঞ্চ বিন হইয়া থাকে । ব্রহ্ম জগৎকল্পনায় অধিষ্ঠান 
বলিয়াই বৈদাস্তিকগণ তাহাকে জগতের উপাদান (সমবায়ী ) 
ৰলিরা থাকেন । 

সাংখ্যমতে সব্বরজঠতমোগুণাস্থিকা প্রকৃতিই মুল 
কারণ। ইহাতেও বৈদাস্তিকেরা বলেন ষে চেতনের 
সাহাধা না থাকিলে অচেতন প্রকৃতি হইতে কার্ষ্যের উৎপত্তি 
হইতে পারে না। স্থতরাং সাংখ্যবাদীর প্রকৃতি-কারণবাদ 
ভ্রমমূলক বলিরা অনুভূত হয়। 

নৈয়ায়িকগণ পারিমাগুল্াকে (অধুপরিমাণ ) কারণ 
বলিষা স্বীকার করেন না। তাহারা এই কথা বলেন যে, 
পরিমাণমাত্রই স্বসমান জাতীয় উতকৃষ্ট পরিমাণের কারণ 
অর্থাং যে পরিমাণ হইতে যে পরিমাণ উৎপন্ন হয় সেই 
উৎপন্ন পরিমাণ কারণীভূত পরিমাণ হইতে উৎকৃষ্টতর 
হইবে । যেমন তন্কপরিমাণ-সমুতৎপন্ন বস্ত্রপরিমাণ তস্তপরিমাণ 
অপেক্ষা উতংকৃষ্টতর হইয়া থাকে । যদি অণুপরিমাণকে 
কোনও পরিমাণের কারণ স্বীকার কর! হয়, তাহা হইলে 
অণুপরিমাণ জন্য উৎপন্ন পরিমাণ অপেক্ষাও ছোট হইতে 
পারে। যেমন মহৎ পরিমাণ জন্য পরিমাণকারণীভূত পরি- 
মাণ অপেক্ষা মহত্তর, সেইরূপ অণুপরিমাণ জন্য পরিমাণও 
অণ্তর হইতে পারে। 

সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে কারণ ছুই প্রকার, ঈশ্ব- 
রেচ্ছা, কাল, অন্ৃষ্ট, উদেঘাগ এবং প্রাগভাব এই কয়টি সাধা- 
রণ অর্থাৎ সমুদয় কার্যেরই কারণ হইয়। থাকে, এই জন্য 
ইহাদিগকে সাধারণ কারণ বলা যায় । আর যাহারা বিশেষ 
( এক এক) কার্ষ্যের কারণ, তাহাদিগকে অসাধারণ কারণ 
বল! ঘায়, দেমন আত্নবৃক্ষের প্রতি আত্মবীজ, এই আত্বীজ 
কেবল আতশ্বুক্ষেরই উৎপত্তির কারণ, কণ্টকিবৃক্ষের নহে, 
স্বতরাং উক্ত বীজ উক্ত বৃক্ষের অসাধারণ কারণ হইল। 

স্যায়শাস্ত্রের মতে, ২ সাধন। ৩ (করণমেব, করপ-স্বার্থে 
অণ্‌্) কর্্ম। ৪ করণ। ৫ (কৃ বধে-স্বার্থে ণিচ্‌ ল্যুটু ।) বধ। 
৬ আদি, মূল।৭ প্রমাণ। ৮ ইন্দ্িয়া ৯ শরীর। ১০ হেতু । ১১ 
'উদ্ষেশ্ত । ১২ (কারণং অন্তান্তি, কারপ-অচ.) উত্তরবিশেষ। 


[| ৬১৪ ] 


কারণজল 


৯৩ তান্ত্রিকগণ তন্তানমারে পুঁজাদি করিয়া যে মদ্যপান 
করেন, তাহার নামও ক্কোরণ। 
(পুং) ১৪ কায়স্থ । ১৫ বাদ্যবিশেষ। ১৬ গানবিশেষ। 

১৭ বিষ্ণু । ১৮ শির্ব। 

কারণক (ক্লী) কারণমেব, কারণ স্বার্থে কন্‌। কারণ। 

কারণকারণ (ক্লী)কারণস্ত কারণম্‌, ৬তং। ১ কারণের 
কারণ ; ইহাও একটা পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধের অন্তনিবিষ্ট । 
যেমন পুলের জন্মবিষয়ে তাহার পিতামহ । পুত্রের জন্মের 
কারণ পিতা, পিতার কারণ পিতামহ; সুতরাং পিতামহ 
কারণের কারণ হইলেও, পুত্রের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। 
২ পরমেশ্বর । ৩ প্রয়োজক । (“কারণকারণস্ত অকারণত্বেংপি 
প্রয়োজকত্বং অস্ত্যেব |” নৈয়াং |) 

কারণগত (ত্রি) কারণং গচ্ছতি প্রাপ্রোতি, কারণ-গম-্ত। 
কারণনিষ্ঠ, কারণস্থ। 


কাঁরণগুণ (পুং) কারণস্ত গুণঃ, ৬তৎ। উপাদান-কারণের 
গুণ। ইহাই কাধ্যগুণের উৎপাদক । 
(“কারণগুণাঃ কার্যাগুণমারভন্তে 1” ন্যায় ।) 


কারণগুণই কাধ্যগুণের আরম্ভ করে। যেমন রূপ 

কারণের শুক কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণ বন্গরূপ কার্য্যেরও শুরু 
কৃষ্ণাদি বর্ণ উৎপাদন করে। 

কারণগুণপূর্ববকত্ব (ক্লী) কারণগুণঃ পুর্বে যস্ত তন্ত ভাবঃত্ব। 
কারণের গুণবিশিষ্টতা । 

কারণগুণোত্পন্নগুণত্ব (কী) কারণগুণেন উৎ্পরো যে 
গুণঃ তশ্ত ভাবং-ত্ব। কারণ গুণ দ্বারা যে সকল গুণ 
উৎপন্ন হয়, তাহার ধর্শ। ন্যায়শান্ত্রে ইহার এইরূপ 
লক্ষণ নির্দেশ আছে । যথা,-“স্বাশ্রয়সমবায়িমাত্রসমবেতস্ব- 
সজাতীয়গুণজন্যবৃত্তিঃ পৃথকৃত্বসংখ্যাত্বাতিরিক্তা৷ ভাবনা বৃত্ত্ন্তা 
চ যাজাতিন্তাদৃূশজাতিসত্বে সত্যপাকজত্বম্‌।” 

কারণগুণোষ্ভব (পুং) কারণগুণেন উদ্ভবো যন্ত বন্ত্রী। 
উপাদান-কারণের গুণ হইতে উৎপন্ন গুণবিশেষ | 

কারণগুণোদভবগুণ (পুং) কারণগুণোদ্ভবশ্চাসৌ 
গুণশ্চেতি, কর্মমধা। কারণগুণজাত গুণ। ভাবষাপরিচ্ছেদে 
এই কয়েকটা কারণ গুণোদ্ভবগুণ বলিয়! নির্দিষ্ট আছে। 
যথা__রূপ, রস, গন্ধ, অপাকজ স্পর্শ, দ্রবতা, স্নেহ, বেগ, 
গুরুত্ব, একত্ব, পৃথক্ত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার । 

কারণজল (রী) কারণরূপং জলম্‌। ব্রহ্গাণ্ড স্থষ্টির কারণ- 
স্বরূপ জল। তগবান্‌ ব্রঙ্গাগুস্ষ্টির পূর্ব্বে কেবল জল- 
মাত্রেরই স্থষ্টি করেন, পরে তাহাতে বীজনিক্ষেপপূর্ব্বক 
বরঙ্গা্ড সৃষ্টি করিয়া থাকেন । 


চারণশরীর া 


৯ 


(“অপ এব সসর্জাদৌ তাস্থ বীজ্মবাসবজৎ।” মহ" ১৮1) 
কারণতা (স্ত্রী) কারণন্ত ভাবঃ, রলারণ-তল্‌। কারণের ধর্ম, 
হেতুতা । 
কারণত্ব (ক্লী) কারণস্ত ভাবঃ, কারণত্ব ( তন্ত ভাবন্বতলৌ। 
পা২।১। ১১৯।) কারণের ধর্ম, হেতৃতা। (“কারণত্বং 
ভবেত্স্ত।” ভাষা প*।) 
কারণদুর্ধবা ( দেশজ ) তৃণবিশেষ (৮১০% 17817810001, /38/07) 
কারণধ্বংস (পুং) কারণস্ত ধ্বংসঃং ৬তৎ। কারণের নাশ। 
সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণের ধ্বংস হইলে কার্যেরও 
ধ্বংস হয়, কিন্ত নিমিত্ত কারণের ধ্বংসে কার্য্যধবংন হয় না। 
কাঁরণধ্বংসক (ত্রি) কারণং ধ্বংসতে নাশয়তি কারণ-ধবংস- 
ণুলু। কারণধ্বংসকারক। 
কারণধ্বংসী [ন্‌] (ব্বি) কারণং * 
ধ্বংস-ণিনি। কারণনাশক। 
কারণনাশ (পুং) কারণস্ত নাশঃ, ৬তৎ। কারণের বিনাশ। 
কারণনাঁশক (ত্রি) নাঁশয়তি, কারণ-নশ্‌ণিচ্‌থল্‌ কারণস্ত 
নাশকঃ। যাহা দ্বারা কারণের নাশ হয়। ূ 
কারণফল (দেশজ) ফুলবিশেষ । (&10))775 076008001)5112) 
কারণভূত (ত্বি) কারণং ভূয়তে যেন, কারণ-ভু-ক্ত। কারণ- 
স্বরূপ। 
কারণমাঁলা (ত্ত্রী) অলঙ্কারশান্ত্রোক্ত অর্থালঙ্কারবিশেষ। 
“পরং পরং প্রতি যদ! পূর্ববপূর্বস্য হেতুতা । 
তদ1 কারণমালা স্তাঁৎ।” সাহিত্যদর্পণ | 
যেখানে পূর্ব পুর্ব বাক্য, তাহার পরপরবর্তী বাক্যের 
হেতু হয়, তাহাকে কারণমালা অলঙ্কার কহে। যেমন,_- 
“তং কৃতধিয়াং সঙ্গাৎ জায়তে বিনয়ঃ শ্রন্তাৎ। 
লোকান্ুরাগে! বিনয়ান্ন কিং লোকানুরাগতঃ ॥” 
পণ্ডিতগণের সংসর্গে শান্ত্রজ্ঞান লাভ হয়, শাল্সজ্ঞান হইতে 
বিনয়গুণ জন্মে, বিনয় হইতে লোকাম্থুরাগ এবং তাহা হইতে 
কি না হইতে পারে ? এখানে শান্্রজ্ঞান, বিনয় ও লোকান্ু- 
রাগ যথাক্রমে তাহার পর পর বাক্যের কারণ হওয়ায় কারণ- 
মালা-অলঙ্কার হইল । 
কারণবাদী [ন্‌] (পুং) কারণং বদতি, কারণ-বদ্‌-ণিনি। 
ধাহারা সকল বিষয়েই কারণ শ্বীকার করেন। 
কারণবারি (ব্লী) কারণন্বরূপং বারি, মধ্যলো*। ব্রঙ্গাও- 
স্থপ্টির কারণস্বরূপ একার্ণব জল। 
কারণশরীর (ক্লী).কারণং অবিদ্যা সৈব শরীরম্‌, কর্্ধধা। 
' নুযুপ্তিকালে অহঙ্কারাদিশরীরোৎপাদকপদার্থের সংস্কার- 
মাজে অবশিষ্ট যে জীবগত অজ্ঞান, বেদাস্তমতে তাহাঁকেই 


ংসতে নাঁশয়তি, কাঁরণ- 


৬১৫ ] 


কারন্ধম 
ইহার সং্ক সংস্কৃত যি নিন 





কারণশরীর কছে। 
কোষ ও সুযু্তি। 

কারণা (ত্র) কারয়তি হিংসয়তি, র-শিচ্যচ্‌(প্যানশ্রযপো যুচ। 
গাঁ ৩। ৩। ১০1) টাঁপ্‌। ১ যাতনা । ২ অত্যন্তবেদনা। 
৩ নরকযন্ত্রণা । 

কারণাভাব (পুং) কারণস্ত অভাবঃ, ৬তৎ | 
অভাব, কারণ না থাক! । 

কারণিক তত্রি) করণৈঃ কারণৈর্বা চরতি, করণ বা কারণ- 
ঠক্‌ (চরতি। পা ৪। ৪1৮1) ১ পরীক্ষক। (কারণিকঃ 
পরীক্ষকঃ। হেম ৩। ১৪৩। ) ২ (করণশ্য ইদম্‌, কর্ণ-্টএ৫, 
খরিঠ্‌ বা) করণসন্ব্বীয় । 

কারণোত্তর (ক্লী) কারণেন উত্তরম্, ৩তৎ। বিচারস্থলে 
বাদিকথিত বিশ্বময় সত্য বলিয়! স্বীকার করিয়াও তাহার 
প্রতিকূল কারণ দেখাইয়া! যে উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহারই 
নাম কারণোত্বর। ইহার সংস্কত নামান্তর প্রত্যবস্কন্দন |" 
এই কারণোত্তর তিনপ্রকার, বলবৎ, তুল্যবল ও ছূর্বল। 
বলবৎ যথা,_-আমি তোমার নিকট একশত টাকা কক্ষ 
লইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা পরিশোধ করিয়াছি ।, 
তুলাবল যথা,__বাদী বলিল, আমি পুরুষান্থৃকরমে এই জমী 
ভোগ দখল করিতেছি, অতএব ইহা আমার। প্রতিবাদী ও 
তাহার উত্তরে এ কথাই বলিল । দুর্বল যথা,--আমি এই 
জমী পুরুষান্ুক্রমে ভোগ করিতেছি, অতএব ইহা আমার । 
বাদীর এই বাক্যের পর প্রতিবাদী যদি উত্তর করে, আমি দশ 
বৎসর হইতে এই জমী ভোগ করিতেছি, সুতরাং ইহা আমা- 
রই; তাহা হইলে এই উত্তর ছুর্বল হইল । (বাবহারতব্ব |) 

কাঁরণ্ট (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ । 

কারণ্ব (পুং) রম্ড, রণডঃ) কু ঈষৎ রওঃ কারণ্ঃ কো: 
কাদেশঃ ; কারগুং বাতি, অথবা করওত্ত ইদং কারগুং, তদা- 
কারং বাতি। কারগু-বাক (আতোহন্থুপসর্গে কঃ পা ৩। 
২। ৩।) হংসবিশেষ, খড়হাস। 

(“কারগুবাননবিঘট্টিতবীচিমালাঃ 
কাদম্বসারসকুলাকুলতীরদেশাঃ1” খাতু সং ৮।) 

কারগুববতী (ত্ত্রী) কারগুবঃ হংসবিশেষঃ অস্তি অস্তাম্‌, 
কারগব-মতুপ্‌ মস্ত বঃভীপ্‌। নর্দীবিশেষ। 

কারগুব্যহ (পুং) ১ বৌদ্ধবিশেষ । ২ বৌদ্ধশাস্ত্রবিশেষ। 

কারন্ধম (পুং) করদ্ধমন্ত অপত্যম্‌, করন্ধম-অণ,। ১ করন্ধম- 
রাজের পুজ, অবীক্ষিৎ। ২ করন্ধমশ্ত গোত্রাপত্যম্। কর- 
স্ধমের পৌত্র মরুত্ব। ৩ (কব্লী) নারীতীর্থবিশেষ। মহাভারতে 
এই তীর্থের উৎপত্তি কথা লিখিত আছে,__অজ্জুনের তীর্থ 


কারণের 


কারন্ধমী 


ভ্রমণ সময়ে তপস্থিগণ তাহাকে জগন্ত্যতীর্ঘ, সৌভদ্র, 
পৌলোম, কারন্ধম ও ভারম্বাক্মতীর্থ নামক পঞ্চতীর্ঘ দর্শন 
করাইলেন। অর্জুন সেই সকল তীর্৫ঘ জনশুন্ত দেখিয়া খাষি- 
দ্িগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তীহারা বলিলেন, 
এই পঞ্চতীর্ঘে জলত্রস্তর অত্যন্ত ভয়, এজন্য কেহ ইহাতে 
অবতরণ করে না। অর্জুন এই বাক্য শ্রবণের ৭র একটি 
তীর্থে অবতীর্ণ হইলেন, তৎক্ষণাৎ জলজস্ত তাহাত্র পাদদেশ 
ধারণ করিল। অর্জন তাহাতে ভীত ন৷ হইয়া বলপ্রয়োগে 
কুম্তীরকে তীরে উত্তোলন করিলেন। দেই কুম্ভীর তীর 
উিত হইয়াই স্থন্দরী নারীমুর্তি ধারণ করিল। অর্জুন 
তাহা দেখিয়া নিতান্ত বিন্ময়সহকারে তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন,_কে তুমি? কেন এইরূপ কুস্তীরমুন্তিতে জল 
মধ্যে বাস করিতেছিলে। নারী তাহার উত্তরে বলিতে 
লাগিল,_মহাশয়! আমি অগ্সরা ; এক সময়ে আমি 
আমার চারিটি সখীর সহিত ইন্দ্রালয়ে যাইতেছিলাম, 
পথিমধ্যে এক রূপবান্‌ ব্রাঙ্মণষুবককে তপন্ত। করিতে 
দেখিয়া, আমর! তাহার তপন্তাভঙ্গের জন্য নৃত্যগীত করিতে 
লাগিলাম। ব্রাহ্মণ তাহাতে জুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে অভি- 
শীপ দিলেন,_তোমরা জলজন্ত হইয়। চিরকাল জলে 
বিচরণ কর। আমরা এই অভিশাপ শুনিয়। কাদিতে 
কাদিতে তীহাঁর নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করায়, বলিয়া দিলেন, 
যে সময়ে ভোমরা কুস্তীররূপে কোন পুরুষকে ধারণ করিবে, 
তখনই তোমবা শাপমুক্ত হইয়৷ পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইতে 
পারিবে । তোমরা নে সকল জলাশয়ে জলজন্তরূপে অবস্থিত 
থাকিবে, সেই জলাশয় নারীতীর্থ নামে পবিত্র তীর্থ বলিয়া 
খাতি লাভ করিবে । ব্রা্গণের এই বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত 
হইয়া! চিন্তা করিতেছিলাম । আমরা কুম্তীরবূপ ধারণ করিয়া 
এমন কোন জলাশয়ে অবস্থান করিব, যেখানে অলদিন মধ্যেই 
লানান্র মুক্তিকারক পুরুষের দর্শন পাইতে পারিব। এই 
সয়ে দেবর্ষি নারদ তথা উপস্থিত হইরা এই পাঁচটি স্কান 
অন্াদেত নির্দেশ করিসা। দিলেন 'এবং বলিয়া দিলেন অল্পদিন 
মধোই অজ্জুন এখানে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে মুক্ত 
করিনেন। সেই আশায় এই এক একটী জলাশয় মধ্যে আমরা 
এক এক জন অবস্থান করিতেছিলাম । মহাশয়ের অনুগ্রহে 
আমি যেনন মুক্তিলাভ করিয়াছি, এইরূপ আমার সধা 
চারিটীকেও অনুগ্রহপূর্বক মুক্ত করিয়৷ উপকৃত করুন। অজ্জুন 
তদন্তসারে ক্রমে ক্রমে অপর চারি তীর্থ হইতেও তাহাদিগকে 
মুক্ত করিয়া দিলেন । (ভারত আদি ২১৭ অঃ1) 
কারহ্বমী [ন্‌] (পুং)কর এব কারঃ তং ধমতি, কারশমা- 
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কারবার বা কারবাড় 


ইনি (পৃষোদবাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ কাসারি। ২ যে.ধাতুপাত্র 
বাজায়। | 
(কারন্ধমী কাংস্তকারে ধাতুবাদরতেৎপি চ। মেদিনী।) 

কারপচব (পুং) দেশবিশেষ, এই দেশ যমুনানদীর 
নিকটবর্তী । 

কারভ (তরি) করভম্ত ইদম্‌, করভ-অণ্‌। ১ হব্যিশাবক- 
সম্বন্ধীয় । ২ উদ্টসম্বন্ধীয় ছুগ্ধমূত্রাদি। স্ুুশ্রুতে ইহার গু 
এইন্ূপ লিখিত ",আছে,- উষ্রহুগ্চ রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কিঞ্চিৎ 
লবণ ও স্বাছুরস, লঘু এবং শোথ, গুন্ম, উদর, অর্শঃ, ক্রিমি, 
কুষ্ঠ ও বিষরোগনাশক। উদ্দধি__ঈষৎ ক্ষাররস, গুরু, 
ভেদকারক, পাকে কটুরস এবং বায়ু, অর্শঃ, কুষ্ঠ, কমি ও 
উদররোগে হিতকারক । উষ্রপ্বত,পাকে কটুরস, অগ্নি 
দীপক এবং কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, শোথ, ক্রিমি ও 
বিষরোগনাশক | উদ্বমূত্র- শোথ, কুষ্ঠ, উদর, উন্মাদ, বায়, 
কমি এবং অর্শোনাশক। 

(“শোফকুষ্ঠোদরোন্সাদমারুতক্রিমিনাশনম্‌ । 
অর্শোস্টং কারভং মুত্রং মান্ধুষস্ত বিষাপহ্ম্‌ ॥” 
সুশ্ত স্থঃ 9৫ অঃ!) 

কারু (স্ত্রী) কর এব কারঃ তন্ত তৃঃ, ততৎ। রাজা যে সকল 
স্থানের কর গ্রহণ করেন । 

কারমিহিকা (ত্ত্রী) কারং জলসন্বন্ধং মেহতি, কার-মিহ্‌ক 
স্বার্থে কন্-টাপ্2অত ইত্বম্‌। যদ্বা কারন্ত তুষারশৈলম্ত মিহিকা 
নীহার ইঝ, উপমি*। কর্ূর। 

কারস্তা (ভ্ত্রী) কু ঈষৎ রম্তা ইব, কাদেশঃ। প্রিয়স্কুবুক্ষ ৷ 

কারফ্িতব্য €ত্রি) ক্-ণিচ তব্য। করাইবার উপযুক্ত । 

কারয়িতা [ত] (পুং) কারয়তি, ক-ণিচ্‌ তুচ.। অপর দ্বার: 
যে কার্ধ্য করাইয়া জয়। 

কারয়িফুণ (তরি) ক-ণিছ্‌ ইঞ্কুচ । কারক্সিতা । 

কারব (পুঃ) কা ইতি রবো যন্ত কুৎসিতে! রবে! যস্ত বা 
বহুবী। কাক। 

কারবল্লী (ভ্ত্রী) কারা ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত বল্পী যন্তাঃ, বহুত্রী। 
১ করেলা । ২ কাগুবেল নামক লতাবিশেষ। 

কারবার (পারশ্ত ) ব্যবসায় । 

কারবার ব কাঁরবাড়*__বোস্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত 
উত্তর-কানাড়ার প্রধাননগর । অক্ষ1া' ১৪৫০ উঃ ও দ্রাঘি 
৭৪*১৪ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৩৭৬১। 
কারবার একটা বন্দর । এই বন্দরের সম্মুখে উপনাগরে 
অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। সেগুলিকে কম্তর- 
স্বীপাবলী বলে। ইহার মধ্যে একটীর নাম দেবগড়। 


কারবায্স বা কারবাড় 


দেবগড়ে একটী আলোকগৃহ আচেছ। সমুদ্র হইতে ১৪০ হস্ত 


উচ্চে তাহার অগ্রিশিখা প্রকাশিত* হয়। সেই আলোক 
১২ ক্রোশ দূর হইতে দেখা ধায়। বিপন্ন 'জাহাজ রাত্রিকাঁলে 
এই আলোক দেখিয়া বুঝিতে পারে মে'অদুরে বন্দর আছে। 
তদনুসারে সেই দিকে জাহাঁজ পরিচালিত করে। 

কারবারের উপকূল হইতে ২॥ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে 
সমুদ্রগর্তে অগ্লিত্বীপ নামে একটা ছোট দ্বীপ আছে। 
তাহাতে পর্ত,গীজদিগের উপনিবেশ আছে। অতি অল্পদিন 
হইল এই নগর স্থাপিত হইয়াছে । পূর্বে এখানে ধীবরগণের 
বাদ ছিল মাত্র। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কানাড়ার উত্তর অঞ্চল 
যখন বোশ্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত করা হইল, তখন 
হইতেই ইহাঁর উন্নতি আরম্ভ। এখন ন্টী গ্রাম কারবার 
মিউনিসিপালিটার অবীন । 

পুরাতন কারবার নূতন কারবারের দেড় ক্রোশ পূর্বে 
বালীনদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পূর্বে এখানে বাণিজ্যের 
বিলক্ষণ প্রাহূর্ভীব এবং এই স্থান বিজয়পুরের অন্তর্গত 
ছিল। কাঁরবারের দেশাই অর্থাৎ খাজনাঁর তত্বাবধায়ক 
বিজন্নপুররাজের একজন প্রধান কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত 
হইতেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজদিগের কোর্টেন 
কোম্পানি বাণিজ্য আরম্ভ করেন । তাহারা ছবলী অঞ্চলে প্রীয় 
৫০ পঞ্চাশ হাজার তাতি নিযুক্ত করিয়া ভাঁল ভাল মসলিন 
কাপড় তৈয়ার করাইয়া রপ্তানি করিতেন। এলাচি, 
দারুচিনি, শুট ও দঙ্ষাড়ি নামক নীল রঙ্গের বস্ত্র এখান হইতে 
বপ্তানি হইত । ১৯৬৫ খুষ্টান্দে মহারাঈ।(বধিপতি শিবজী 
তথাকার ইংরাজ বণিকের নিকট হইতে ১১২০২ টাকা শুন্ক 
আদায় করেন । ১৬৭৩ খৃষ্টাব্ে কারবারের ফৌজদার ইংরাজ- 
দিগের কুঠি আক্রমণ করেন । পরবৎ্সর নগর দগ্ধ করিয়া 
দেন, কিন্ত ইংরাজগণের কারখানার কোন ক্ষতি করেন নাই। 
বরং ইংরাঁজ-অধিবাসিগণের প্রতি যন্বরই করিয়াছিলেন। 
তাহার পর শিবজী কোন অত্যাচার করেন নাই বটে, কিন্ত 
স্থানীয় প্রভুদ্রিগের অত্যাচারে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা 
আপনাদিগের কুঠি উঠাইয়া লইলেন। কিন্তু তিন বৎসর 
পরে তাহারা আবার কুঠি স্থাপন করিয়া কার্য আরম্ভ করি- 
লেন। ছুই বৎসর পরে ১৬৮৪ খুষ্টার্ধে এক বিষম কাণ্ড ঘটে । 
বিলাতী জাহাজের বিলাতী নাবিক হিন্দুর গোরু চুরি করে। 
এই কাধ্য হিন্দুদিগের অসহা হইল। ইংরাজদিগের কুঠি 
উঠাইয়া দ্বিবাঁর জন্য হিন্দুদিগের চেষ্টা হইল। সগুদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজদিগের কারবারে যে শুটের 
ব্যবসায় ছিল তাহা উঠাইয়৷ দিবার অন্ত ওলন্দীজেরা বিশেষ 


১৫৫ 


[ ৬১৭ ] 


কারবেলক 

চেষ্টা করে, কিস্তৃ'ককৃতকার্ধ্য হইতে পারে নাই। এই সময় 
১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে, মহাঁরাষ্ীয়গণ কারবারে আসিয়! লুটপাট করিয়া 
ইহার বিশেষ অনিষ্ট করে। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে নগরের পুরাতন 
হূর্গ ভূমিসাৎ করিয়া সাস্তাধিপতি সদাশিবগড় নামক একটা 
ছুর্গ নিশ্মাণ করিয়া ইংরাজদিগের উপর অত্যাচার করিতে 
আরম্ভ করেন। অসহা হওয়ায় ১৭২০ থুষ্টাব্ধে ইংরাজের৷ 
আপনাদিগের কুঠি তুলিয়া লইলেন। তাহারা তখনও সাস্তা- 
রাজের তোষামদে ক্রুটী করে নাই । ১৭৫০ খুষ্টাবে ইংরাজের! 
আবার আসিলেন। কিন্তু ছুই বৎসর পরে পর্ত,গীজগণ 
রণতরী লইয়া আসিয়া সদাশিবগড় দখল করিয়া লইলেন। 
তাহার পর পর্ত,গীজগণ কারবাড়ের বাণিজ্য প্রায় এক 
চেটিয়া করিয়া লইলেন। ম্থতরাং ইংরাজের। কারবার 
উঠাইয়! দিলেন। 


কারবারী, মধ্যভারতে মালবের অন্তর্গত দেবাস নামে থে 


রাজ্য আছে তাহার ছুই জন রাজা । কিন্তু ছুই রাজাই 
নিজ নিজ রাজ্যভার এক মন্ত্রীর উপর দিয়! রাখিয়াছেন । 
সেই মন্ত্রীকে কারবারী বলে। ছুই রাজার কাধ্য তিনি 
এককই সম্পন্ন করিয়া! থাকেন। 


কাঁরবী (স্ত্রী) ক হিংসায়াং স্বার্থেণিচ-কিপ্‌, কারং অবতি, 


কার-অব-অণ. ভীষ্। ১ মৌরী। ২ কুদ্রজটা। ৩ ময়ূরশিখা। 
৪ কৃষ্জীবা | ৫ হিঙ্গুপত্রী। ৬ ছোট করেলা। ৭ করেল! 
মাত্র। ৮ স্ত্রীজাতি কাক। 


কাঁরবীরেয় (ব্রি) করবীরেণ নির্বত্তঃ, করবীর-ঢঞ, সথ্যা- 


দিত্বাৎ (বুগ্চণকঠজিলসেনিরঢঞ্িত্যা্দি | পা ৪।১। ৮ |) 
১ করবীর হইতে উৎপন্ন | ২ করবীরসন্বন্ধীয়। 


কাঁরবেল্ল €ক্লী) কারেণ বাতগমনেন বেল্পতি চলতি, কার- 


বেল্র-অচ্‌। ১ করেলা । ইহার সংস্কৃত পর্ধ্যায়_কঠিল। ভাব- 
প্রকাশের মতে ইহার গুণ__শীতল, ভেদক, লঘু, তিক্তরস, 
বাঁয়ুকর নহে, এবং জর, পিত্ত, কফ, রক্ত, পা, মেহ ও 
ক্রিমিরোগনাশক । ২ (পুং) ছোট করেলা। ইহার সংস্কৃত 
পর্য্যায়__-কঠিল্লক, স্থশবী, সুষবী, কণ্জুর, কাণ্ডকটুক, সুকাণ্ড, 
উগ্রকাণ্ড, কঠিল্ল, নাসাসম্বেদন ও পটু । রাজবল্লভের মতে 
ইহার পুষ্পগুণপারক ও রক্তপিত্তরোগে হিতকারক। 
ফল গুণ-__-রুচিকর এবং শুক্র, কফ ও পিত্তনাশক । 

[ উচ্ছে ও করেলা দেখ । ] 


কারবেল্লক (পুং) কারবেল্ল এব-্বার্থে কন্‌। করেলা। এই 


শক কোন কোন স্থলে ্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। 
(“তত্ব কর্কোটকং প্রোক্তং কারবেল্লকমেব চ।” 
নূশ্রুত সুত্রৎ ৪৬ অঃ) 


কার! 


কারবেল্লিকা (তস্ত্রী) কারবেল্লক-টাপ্‌ অত ইত্বম্‌। 
করেলা, উচ্ছে। 

কারবেল্লী (স্ত্রী) কারবেল্স-অল্লার্থে ভীষ্‌। ছোট করেলা, উচ্ছে। 

কারব্য (ব্রি) বৈ] কারু(গার়ক) সম্বন্ধীয় অথর্ধবেদের 
মন্ত্রবিশেষ। 

কারসাজি (দেশজ ) ১ ছল, কপটবাবহার। ২ প্রতারণ!। 

কারসীয় (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (0198: 100১011 80%) 

কারক্কর (পুং) কারং বধং করো, কৃ-ট (হেতুতাচ্ছিল্যা- 
হুলেম্যযু। পা ৩।২। ২০1) বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কত 
পর্য্যায়__কিম্পাক, বিষতিন্দু, করদ্রম, রম্যফল, কুপীলু ও 
কট: রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ--কটু, তিক্ত, 
রস, উঞষ্ণবীর্ধ্য এবং কুষ্ঠ, বায়ু, রক্ত, ক, কফ, অর্শঃ ও 
ব্ণনাশক। 

কারক্করাঁটিকা : স্ত্রী) কারস্কর ইব অটতি, কারস্কর-অট্-পু,ল্‌ 
টাপ্‌অত ইত্বমূ। কর্ণজলৌকা, কেন্,ই। 

কারা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আলাহাবাদ নগরের ২০ (ক্রোশ 
উত্তরপশ্চিমে সিরাথু নামক তহশীলের একটি নগর। 


্ষু্র 


গক্ষার দক্ষিণদিকে অক্ষা ২৫৪১৫৫ উঃ ও দ্রাঘি ৮১২৪২১ 


পৃঃ মধ্যস্থিত। লোকসংখ্যা ৫*৮। উত্তরপশ্চিমে নটা প্রধান 
শীর্ঘস্থান আছে। তন্মধ্যে কারা একটা, এখানে কালেশ্বরের 
মন্দির আছে, সেইঙ্ন্ত ইহার একটী নাম কালনগর। 
পুরাতন তাম্শাসনে কালখল বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে। 
ইহার মার একটা নাম কর্কোটক নগর । কথিত আছে, 
বিষণুচক্রে খত হইয়া সতীদেবীর করের একটা অংশ এখানে 
পভিত হয়। মুসলমান পরিব্রাজক ইবন বাতুতার গ্রন্থে এই 
তীর্থের কথা লিখিত হইম্াছে। আবাঢ়নাতের কৃষ্খপক্ষের 
তিথিতে প্রার লক্ষাধিক লোক এই নগরে আসিয়া গঙ্গা- 
ক্লান করে। 

এখানে একটী অতি পুরাতন দুর্গ আছে। উহা! ঠিক 
গঙ্গার উপর অবস্থিত। এখন তাহার ভগ্রদশা । ছুর্গটা 
?দ্ঘ্ধ্য ও প্রস্থে প্রায় ৬০০ হস্ত ও ৩৫০ হস্ত হইবে। সম্বং 
১০৯৫ ! হৃঃ ১০৩৫) অতন্দ রাজা বশোপালের সময়ে কতক- 
গুলি মুদ্রা পাওরা গিক্াছে । স্থহরাং ছুর্গটি যে মানও কত 
দিনের পুরাতন তাহার ঠিক নির্দেশ করা দুঃসাধ্য । কেহ 
কহ বলেন, কনোজরাক্গ জগ্পচন্দ্র উহা নির্মাণ করেন। 

হর্গের নিক্রভাগের বাক্জা্রধাটে একটা মন্দির দেখিতে 
পাওয়া যায়। উহার চারিদিকে চবুতরা (বা দালান ) 
আছে । সেই দালানে ছুর্গার মস্তকশূন্ত একটা মুক্তি পড়িয়া 
জআাছে। একস্কানে একটী শিবলিঙ্গ ও স্থানাস্তরে নন্দীর 


[] ৬১৮ ] 


কান্নাগ্রোল! 


মুত্তি রহিম়্াছে। বোধহয় যবনেরাই এই মন্দিরের এই দশা 
করিয়া থাকিবে । “খাটের নিকটেই একটী কূপ আছে, 
তাহার চারিদিকে স্তস্তাক্তি গাথুনি। লোকে ইহাকে মিনার 
বলিয়া থাকে । 
মুদলমানদিগের অনেক কীত্তিও এখানে দেখিতে 
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে খাজা-কারকের গোরস্থান, কমল 
গোরস্থান, জামি মসজিদ্‌, সেখ সুলতানের রোজা, সাখুব 
আল্লার গোরস্থান, এইগুলি প্রধান । নিকটে দারানগরে 
একটা মসজিদ ও ছুইটী গোরস্কান, কচদরিয়া নামক 
গ্রামের কুতব আলমের রোক্তা, ইস্মাইলপুরে ফণির হোস- 
নের রোজা, সাহজাদপুরে আল্লাদাদ খার মসজিদ্গুলিও 
দেখিবার জিনিস ।” 
পূর্বে এই নগর বহু সমৃদ্ধিশালী ও অনেক বিস্ৃত ছিল। 
গঙ্গার পশ্চিমদিকে এক ক্রোশ দীর্ঘ ও অদ্ধক্রোশ বিস্বৃত। 
পুরাতন নগরের ভগ্লাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়! যায় । 
পুর্বে এই স্থান এই প্রদেশের প্রধাননগর ছিল। সমাটু 
আক্বারসহ আলাহাবাদে প্রধান নগর উঠাইয়। লইয়া 
যাওয়ায় ইহার সমৃদ্ধি নষ্ট হইল। 
কার৷ বা কোর! নগর মুসলমান্‌ 'আমলেও অনেকগুলি 
ধতিহাসিক ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ। অযোধার নবাব আসফ 
উদেশলা কারার ভাল ভাল বাটাখুলি ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়। 
লক্ষৌনগরে নিজের ইমারত নির্মাণ করেন । 
কারানগরে উত্তম কম্বল প্রস্বত হয়। এখানে নানাবিধ 
শণ্তাদি উৎপন্ন হয়। কাগজ ও উত্তম প্রস্বত হয় । অবোরা! 
9 ফাতেপুরের সহিত কাপড়, কাগজ ও শস্তের ব্যবসা চলে। 
কার! (ক্ত্রী) কীর্ধ্যতে ক্ষিপাতে দণ্ডার্হো যন্তাম ক-অড্- গুণ: 
(গদৃুশোহঙি গুণঃ। ৭1 81১৩) গুণে দীর্ঘত্বঞ্চ নিপা- 
তনাং। ১ কারাগার । ইহার সং্ব্ত পর্ধ্যায়-_বন্ধনালয়, 
বধাঙ্গক। ২দূরী। ৩বীণার অধঃশ্িত বক্রকাষ্ঠ বা লাউ। 
৪ স্থবর্ণকারিক1 । ৫ বন্ধন । ৭ পীড়া। ৮ শন্দ। 
কারাকৃবেট ( দেশজ ) বৃক্ষবিশের (01018177718 15009110৯) 
কারাগার (ক্লী) কারা এব আগারং, কারায়ৈ বন্ধনায় বা 
আগারম্। বন্ধনগৃহ। 
কারাগুপ্ত (তি) কারায়াং বন্ধনাগারে গুপ্তঃ রুদ্ধঃ, ৭তৎ। 
কারারুদ্ধ, কযেদী। (চার: কারাগুপ্টোৌ । হেম ৩। ৪৭০1) 
কারাগুহ (ক্লী) কারা এব গৃহম্‌, কারায়ৈ বন্ধনায় বা গৃহম্‌। 
কারাগার । 
কারাগোলা ।-বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্গত পৃণিয়াজেলাস্থ একটি 
গ্রাম। গঙ্গার উত্তর তীরে অক্ষাৎ ২৫২৩৩ উঠ, ত্রা্ি 


কারা 
৯৮৭* ৩০৫৯ পৃঃ যধ্যে অবস্থি। যখন উত্তরবঙ্গের রেল 
হয় নাই, তখন লোকে কারাগোলা দিয় দ্ার্জিলিঙ্গ যাইত । 
এখনও সাহেবগঞ্জ হইতে একখানি ক্টীমার কারাগোলা গতা- 
মাত করে। তবে সম্প্রতি কারাগোলার সম্মুথে চড়া 
পড়িয়া যাওয়ায় বর্ষাকাল ব্যতীত ট্টীমার সকল সময়ে 
ঠিক কারাগোলায় যাইতে পারে না_-তথা হইতে ১ ক্রোশ 
দূরে আরোহিগণকে নামাইক্স। দেয় । এখানে একটা প্রকাণ্ড 
মেলা হয়। পুর্বে এই মেলা ভাগলপুরের অন্তর্গত পীর- 
পৈতি নানক স্থানে হইত । তাহার পর কিছুকাল পূর্ণিয়াতে 
বসিত। ১৮৫১ খৃষ্টান্দ হইতে এঁ মেলা কারাগোলায় হইতে 
আরন্ত হইয়াছে । এই স্থানে দ্বারভাঙ্গা মহারাজের এক খণ্ড 
বালুকাময় ভূমি পড়িয়া আছে। তাহাই মেলার স্থান । মেলা 
১* দিন থাকে । তখন বহুসংখ্যক দোকান পাট বসে। 
দেশী, বিলাতী, রেসমী, পসমী ও কার্পাসের নানাবিধ বস্ম, 
লৌহময় লাঙ্গলের ফাল হইতে গালার খেলনা অবধি 
সকল প্রকার প্রয়োজন-সামগ্রীই এখানে বিক্রয়ের জন্ত 
আসিয়া থাকে । নেপালীর1 নানাপ্রকার ছুরি, ভোজালে, 
কুকরি, বেত, চামর, লাক্ষা ও টাঁটু ঘোড়া লইয়া আসে । 
প্রায় ৩০। ৪ সহম্নলোক এই মেলায় সমবেত হয়। 
কারাঙ্গ (দেশজ ) বুক্ষবিশেষ | (37800152772) 
কারাধুনী (ত্ত্রী) কারায়াঃ শন্দস্ত আধুনী উতপাদিকা, ৬তৎ। 
শন্দ উৎপাদক শঙ্খ প্রভৃতি । 
কারাঁপথ (পুং) দেশবিশেষ ; লক্ণপুন্ন অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু 
এই দেশের শাসনকর্তা ছিলেন। 
( “অঙ্গদং চন্দ্রকেতুঞ্চ লক্ষমণো ইপ্যাস্মসম্ভবহ্‌। 
শাসনাৎ রঘুনাখন্ত চক্রে কারাঁপণেশ্বরৌ ॥৮ রঘু ১৫। ৩০) 
কারাপাল (পুং) কারাং কারাগারং পালয়তি রক্ষতি, কারা- 
পাল অচ্। কারাগার-রক্ষক। 
কারাভূ (স্ত্রী) কারায়ৈ বন্ধনায় ভূঃ স্থানম্‌। বন্ধনস্থান। 
কারায়িকা (স্ত্রী) কং জলং আরাতি বিচরণস্থানত্বেন 
গৃহ্বাতি, ক-আ-রা-গুল্‌-টাপ্ইত্বঞ্চ। বলাকা, বক। 
কারাবর (পুং) চর্বকার জাতিবিশেষ ; নিষাদ জাতির ওরসে 
এবং বৈদেহী জাতি স্ত্রীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি 
(“কারাবরে। নিষাদাত্, চর্ম্মকারঃ প্রস্থয়তে ।” মন্থু ১০ | ৩৬) 
কারাবাস (পুং) কারায়াং বাস: ৭তৎ। কারাগৃহে রুদ্ধ হইয়া 
থাকা। 
কারাবেশ্ম [ন্‌] (ক্লী) কারা এব কারায়ৈ বা বেশ্ম গৃহম্‌। 
কারাগার । 
কারাষ্ত্র (পুং) ১ করাষ্্দেশীয় তরান্দণ। ২ করাইউ্দেশ। মহা" 


[ ৬১৯ ] 


কফারিকাল 


ভারতে করহাটক নামে উক্ত হইয়াছে। বর্তমান নাম 

করাড়। [করাষ্ ই দেখ। ] 
কারি (ত্্রী) ক্রিযতে অসৌ, ক্-ইঞ্‌ (বিভাষাখ্যানপরি-. 

প্রশ্নয়োরিঞ্ চ। পা ৩। ৩।১১।) ১ ক্রিয়া। (ত্রি) করোতি, 
ক-ইঞ (কৃঞউদীচাং কারুষু। উণ্‌৪। ১২৮।) শিল্পী, যে 
শিল্পকার্ধ্য করে। 

(কারি; স্ত্রিয়াং ক্রিয়ায়াং স্তাদ্বাচ্যলিক্গস্ত শিল্পিনি | মেদিনী |) 
কারিক (ক্লী) কারি-স্বার্থে কন্‌। ক্রিয়া, কার্য । 
কারিকর ত্রি) কারিং ক্রিযাং শিল্পকর্ম ইতি যাবৎ করো'তি 

কারি-ক-ট। শিল্পকারক, যে শিল্পকার্ধ্য করিতে পারে।, 
কারিকরী (স্ত্রী) কারিকর-ভীপ । শিল্পকারিণী। 
কারিকা। (ভ্ত্রী) করোতীতি স্বার্থে বা কৃ-খুল্-টাপ্‌ অত ইত্ব্ম্‌। 

১ নটক্্রী, অভিনেত্রী । ২ ক্রিয়া । ৩বিবরণ। ৪ শ্বোক। ৫ 

শিল্প । ৬ যাতনা । ৭ বুদ্ধি, স্্দ। ৮ কণ্টকারী। ৯ বন আর্থ 

বোধক অল্প অক্ষর বিশিষ্ট কবিতা | ১০ কর্ত্রী। ১১ মর্ধ্যাদা। 
কাঁরিকাল, তামিল ভাষায় ইহাকে “কারিখাল”__অর্থাৎ 

মতস্তের খাল বলে। করমণ্ডল উপকূলে এই প্রদেশ। 
ইহার উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণে তাঞ্জোররাজ্য ও পূর্বে বঙ্গোপ- 
সাগর । এই প্রদেশটীতে ১১০টী গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা 
৯১৪৮৭। কাঁবেরীনদীর পাঁচটা মুখ এই স্থান দিয়া সাগরে 
পড়িয়াছে। ইহার প্রধান নগরের নামও কারিকাল। 
নগর অক্ষাঃ: ১০৭ ৫৫১০ উঃ ড্রাঘি ৭৯০৫২ 
উঃ মধ্যে সমুদ্র হইতে প্রায় তিনপোয়া পথ দূরে অব 
স্কিত। সিংহলদ্বীপের সহিত কারিকালের বারমাস চাউলের 
বাণিজ্য হয়। এতদ্বাতীত আগামান দ্বীপের সহিত ও ফ্রান্সের 
সহিত বাঁণিজ্য চলে । এখান হইতে নানাস্থানে ভারতীয় কুলি 
চালান হয়। কারিকাল বন্দরে একটী আলোকগৃহ আছে। 
উহা! সমুদ্র হইতে ২২ হস্ত উদ্ধে স্থাপিত। 

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসিরা' কারিকালে আসিয়। একটা 
ছর্গ নির্মাণ করেন। অল্পকাল পরেই; রাজার সহিত 
ফরাসীদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্বের ৫ই 
এপ্রেল তঞ্জোররাজ সসৈন্তে কারিকাল আক্রমণ করেন। 
কিন্তু ১৭৪৯ খুঃ অন্দে ২১ ডিসেম্বর ভারিখে তাঞ্জোরাধিপতি 
কারিকাল ও তৎসংলগ্ন ৮১টী গ্রাম ফরাসীদিগকে দান 
করেন। ১৭৬০ থৃষ্টাব্ে ইংরাজসেন! কারিকাল অবরোধ 
করেন। ফরাসীরা দশদিন অনবরত যুদ্ধ করিয়া শেষ ৫ই 
এপ্রেল তারিখে ইংরাজহন্তে আত্মসমর্পণ করেন। তাহার 
পর আর তিনবার কারিকাল ইংরাজহস্তে আইসে। 
১৮১৭ খৃষ্টানদের ১৪ই জানুয়ারি, এই স্থান একেবারে ফরাসী- 





কারিয়াকোকস। 


দিগকে দেওয়া হয়। এখনও ইহা ফরাসী অধিকারে আছে । 
ভারতে ফরাসীদিগের প্রধান স্থান পু'দিচারী ; পুদিচারীর 
গবর্ণধ়ের কর্তত্বাধীনে কারিকালের শাসনকার্ধ্য নির্বাহিত 
হয়। এখানেও ফরাসীদিগের সাধারণতস্ত্ব প্রথা প্রচলিত। 
মিউনিসিপালের কৌন্দিল ব্যতীত এখানে আর একটা 
সভা আছে, তাহাকে লোকাল-কৌন্দিল বলে। তাহাতে 
নগরস্থ মিউনিসিপালিটার অধিকার ব্যতীত অপর বিষয়ের 
আলোচন! হয়। এতদ্যতীত আর একটী সভা আছে, 
তাহার নাম কাসাই জেনেরাল (098911 (361)678] ) 
পু'দিচারীতে ইহার অধিবেশন হয়। ইহাতে ভারতের 
প্রত্যেক ফরাসী অধিকৃত স্থান হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত 
হয়। প্রতিনিধিগণ অবশ্ত প্রজাগণের নির্বাচিত। ইহা 
ব্যতীত ফ্রান্সের সেনেট সভায় ও ডিপুটী সভায় এক এক 
জন করিয়া ভারতের প্রতিনিধি খাকেন। সেই প্রতিনিধি 
এখানকার প্রঙ্জাগণ-কৃর্তৃক নির্বাচিত হয়। এখানে বন 
বিভাগে, পূর্তবিভাগে ও শাস্তিরক্ষার বিভাগে এক এক জ্বন 
করিয়া (0161) কর্তা আছে। সকলের উপর শামনকর্তী | 
ইনিই স্থানীক্স বড় সাহেব। ভারতীয় ইংরাজ্ গবর্ণমেণ্টের 
এখানে একজন ইংরাজ-প্রতিনিধি আছেন। 
কারিকুরি (দেশব্র) শিল্পকার্য্ে যে সকল নিপুণতা 
দেখান হঙ্গ। 
কারিগর (পারশ্ত ) কারিকর, শিল্পকারক । 
কারিগরী (পারহ্ক ) কারিকুরি, নিপুণতা । 
কারিণী (ক্ী) করোতি, কণিনি-ডীপ। ১ মে শকের পরে থাকে 
কাধের নিম্পাদক়িব্রী, যে স্ত্রী তৎকার্ধযাদি নিষ্পাদন কারে । 
কারিত (তরি) কৃ-িচ্কর্শণি ক্ত। অন্ত কর্চক ঘাহা 
সম্পান্ত হইয়াছে । 
। “বিছ্ুঃ; শরারগ্রহণমহমীশান এবচ। 
কা'রিভান্তে বৃভাইতস্থাং_কঃ স্তোতুং শক্তিমান্‌ 'ভবেছ ॥" 
মার্ক” ৮১ । ৬৫1) 
কারিতা (স্ত্রী) কারিভটাপ্‌। অধিক স্থদ। ইহার সংস্কৃত 
পর্য্যান্_-কারেকা! ও কারিতা! বৃদ্ধি। 
“খণিকেন তু ঘা বৃদ্ধিরধিকা সম্প্রকীহিতা | 
আপতকালকৃতা নিত্যং দাতব্য! সা তু কারিত1 ॥৮ 
খাণীবাক্তি 'মাপদকালে অধিক স্থদ দিবার 'মঙ্গীকার 
করিলে, তাহা নিয়তই দিতে হয়; এই নিয়মের নাম 
কারিহা। (রিবা সেতু 1) 
কারিয়কেকসা (দেশজ ) মতস্তবিশেষ | (& 8৫068 ০1 
16৮9০০০৪.) 


[ ৬২৭ ] 


কারুগ্ডিকা 


কারী [ন্‌] (পুং) করোতি, ক-ণিনি। কোন শব্দে পরে 
থাকিলে তৎকর্ম্ের কারক বা কর্তা বুঝায়। 
কারী (স্ত্রী) কণাতি হিনস্তি কণ্টকৈরিতি শেষঃ, ক-ইঞ্বভীষ্‌। 
বৃক্ষবিশেষ ; কণ্টকারী ও আকর্ষকারী নামে ইহা ছুই প্রকার । 
ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়--কারিকা, কার্ষা, গিরিজা ও কটু- 
পত্রিক। রাজনির্ঘন্টের মতে ইহার গুণ-কষায় ও মধুর 
রস, পিত্বনাশক, অগ্নিবর্ধক, মলরোধক, কচিকারক, 
ক১শোধকারক এবং গুরু । 
কারীর (ক্লী) করীরশ্ত অবয়বঃ, করীর-অঞ (পলাশাদিভ্ো 
বা। পা ৪8 ৩। ১৪১ ।) ১ বাশের কাণ্ড । ২ বাশের ভশ্ব ৷ 
কারীরী (ত্ত্রী) কং জলং খ্চ্ছতি, ক-খ-বিচ) কারং সজল- 
মেঘ* ঈরয়তি, কার-ঈর-অপ্ভীষ্‌ | বৃষ্টিজন্ কর্তব্য ঘন্জবিশেষ 
কারীর্য্য (ফ্রী) করীরশ্ত অবয়বঃ, করীর-ব্যঞ্। কারীর, 
বংশকাগ্ড বা বংশতন্ম। 
কারী (ক্লী) করীষাণাং সমূহঃ, করীধ-অণ্‌। করীষসমৃহ, 
ঘুটের রাশি। | 
কারীষগন্ধি (তরি) কারীষন্তেব গন্ধো মস্ত, ইত্বম্‌। শিক 
গোময়ের গন্ধযুক্ত | 
কারীষি ( পুং) ১ ব্যক্তিবিশেষ। ২ বংশবিশেষ। 
কারু (পুং) করোতি, ক-উণ (ককবাপাজিমি স্বদিসাধ্যশৃভা 
উপ্‌। উপ্‌১।১।) ১ বিশ্বকর্্মা। ২ (ভাবে উপ) শিল্প । 
৩।(ত্রি)কারক। ৪ শিল্পী। ৫ স্থপকারাদি, পাচক প্রাতি। 
(“ধাগ্ঠেইই্টমং বিশাং শুক্কং বিংশং কার্ধাপণাবরম । 
কর্োপকরণাঃ শৃদ্রাঃ কারবঃ শিলিনস্তথা ॥৮ মনু ১০। ১১০।) 
কারবঃ স্থপকারাদয়ঃ কুললু। ১ কর্্ম। 
কারুক (তরি) কারু-স্বার্থে কন্‌। শিল্পী। 
( “কারুকান্নং প্রজাং হস্তি বলং নির্ণেজকত্ত চ। 
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেত্যেঃ পরিকম্ততি ।” 
মন্থু ৪1১২৯ ।) 
কারুচৌর (পুং) কারুণ! শিল্পেন চোরয়তি, কারু-চুর-মচ। 
সন্ধিচৌর, যাহার! সিঁদ কাটিয়া চুরি করে। 
কারুজ (পুং) কং জলং আরুজতি, ক-আ-রুজ-ক । ১ করত । 
২ ফেন। ৩ বন্ীক । ৪ নাগকেশর | & গিরিমাটা। « (কারুতে। 
জায়তে, কারু-জন-ড ) শিল্পিনির্শিতচিত্র । ৭ শরীরে আপন! 
হইতেই তিলের ভ্তায কাল কাল যে চিহ্ন জন্মে । 

[ তিলকালক দেখ । | 
কারুণিক (ব্রি) করুণায়াং শীলমন্ত, করণা-ঠক্‌। দন্সালু। 
কারুপ্িকা (স্ী) কারুত্তীস্থার্থে কন্-টাপূতন্বশ্চ । জলৌকা, 

জোক। 


ককেণ 


কারুণ্ডী (আ্ত্রী) কুৎসিত ইধৎ বাঁকুত্ী মূর্দহ্ীনা ইব কোঃ 
কাদেশঃ | জলৌকা, জৌক। 

কারুণ্য (ক্লী) করুণন্ত ভাবঃ, করুণা 'এব রা, করণা-য্যঞ্‌। 
করুণা, দয়; স্বার্থপরিত্যাগপূর্বক পরছুঃখনিবারণের ইচ্ছা । 
(“মুনেঃ শিষ্যসহায়ন্ত কাঁরুণ্যং সমজায়ত |” রাম ১। ২1১৫) 

কারুষ (পুং) করুষস্ত রাজা, করুষ-অণ.। ১ করুষদেশের 
অধিপতি, দস্তবক্র। ২ করুষোহভিজন এযাম্‌, করুষ-অণ্‌। 
পুরুষান্থ মে করুষদেশবাসী । এই অর্থে নিত্য বহুবচনাস্ত 
হইয়া থাকে। ৩ মন্গুর পুক্র। 

কাঁরুষক (তরি) কারুষ-স্বার্থে কন। ১ করুষদেশবাসী | ২ (পুং) 
করুষদেশের রাজা । 

সার কানিংহামের মতে বর্তমান শাহাবাদজেলাই প্রাচীন 

করূধদেশ। 


কারূষ (পুং) করষস্ত রাজা, করূষ-অণ্‌। ১ করূষযদেশের 
রাজা । ২ করষদেশবাসী। ৩জাতিভেদ। ব্রাত্যবৈশ্ঠ 
হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন । 
“বৈশ্তাৎ তু জাতে ব্রাত্যাৎ স্বধন্বাচার্ধ্য এব চ। 


কারূষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সান্বত এব চ॥৮ মন্থু ১০। ২৩। 

কারষ্য (পুং) করষশ্ত রাজা, করূষ-ষ্যঞ। ১ দস্তবক্র । ২ 
(ক্লী) নেত্রমল। | 

কারেণব (ব্রি) করেণোরিদম্, করেণুঅণ্‌। হস্তিসন্বন্ধীয়। 
করেণুর ছুপ্ধাদিগুণ যথা-_হস্তিছুপ্ব-_ঈষৎ কবায়যুক্ত মধুর 
রস, বলকারক ও গুরুপাক। দধিগুণ--কষায়যুক্ত মধুররস 
ও মলবদ্ধকারক। দ্বতগুণ-_মলমৃত্ররোধক, তিক্তরস, 
অগ্রিকর, লঘু এবং কফ, কুষ্ঠ, বিষরোগ ও ক্রিমিনাশক। 
মূত্রগুণ--ঈষততিক্রযুক্তলবণরস, ভেদক, বাযুনাশক, পিত্ববর্ধক 
ও তীক্ষ। ইহা কিলাসরোগে উপকারী । 

কারেণুপাঁলি (পুং) করেণুপালন্ত অপত্যম্‌, করেণুপাল-ইএখ। 
হন্তিপালকের পুত্র। 

কারেলা (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ । (01507)9 1১0110801)118.) 

কারোত্তম (পুং) কারেণ স্ুরাগালনেন উত্তমঃ সুরার 
অগ্রভাগ । 

কারোত্তর (পুং) কারেণ সুরাগালনক্রিয়য়া উত্তরতি, কার- 
উৎতৃ-অর। স্থরামণ্ড, মদের মাত। ২কুপ। ৩ বংশাদি- 
নির্টিত পাত্রবিশেষ, চালনী। 

কার্কটেলব (ক্লী) কর্কটুনাং নিবাসোহত্র, ককরটু-অএ, 
€(ওরঞ.। পা ৪। ২। ৭১।) কর্কটুপক্ষর নিবাসস্থল। 

কার্কণ (তরি) ক্ককণত্ত ইদম্‌, কৃকণ-অঞ১। ১ ক্ককণ পক্ষি- 
সনবশ্থীয়। ২ কৃমিসন্বস্থীয় । ৩ দেহস্থ বায়ুবিশেষসন্বন্ধীয়। 


[ ৬২২] 


কার্ণাটক 


কাকার্ধব (তরি) কক্চ্ধ[নাং বিকারঃ অবয়বে! বা, কক্ধ-অণ্‌ 
(বিশ্বাদিভ্যোহণ্‌। পা ৪। ৩। ১৩৬।) ১ কক্ধুর বিকার । 
২ কন্বন্ধুর অবয়ব। 

কার্কলাসেয় (ত্বি) কৃকলাসম্ত ইদম্‌, কৃকলাস-ঢক্‌ (শুভ্রাদি- 
ভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩।) কৃকলাসসম্বন্বীয়। 

কার্কবাকর (ববি) কককবাকোরিদমূ, ক্ককবাকু-অগ্। কুকুট- 


কাকশ্যি (ক্লী) কর্কশস্ত ভাঁবঃ, কর্কশ-য্যঞ্‌। ১ কর্কশতা । 
(“কারকশ্তং গমিতেইপি চেতসি তনু রোমাঞ্চমানম্বতে”। 
২ কঠিনতা। ৩ নির্দয়তা। [ অমরু শঃ। ২৪।) 
কার্কষ (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। 
কার্ককায়নি (পুং) কাকর্ষস্ত অপত্যম্‌ পুমান্‌, কক্কষ 
ফিএ৬ কুগাগমশ্চ (বাকিমাদীনাং কুক্‌ চ। পা ৪। ১। ১৫৮1) 
কাক্কষের পুন্র। 
কার্কষি (পুং) ককর্ষ-ফিঞ্চো বিকল্পবিধানাৎ ইঞ.। কার্ক- 
যের পুক্র। 
কার্কারী [ন্‌] (ত্রি)[ বৈ] নিজের আবাধকর। 
( “যমদূত নমন্তে হস্ত কিং ত্বাঁ কাকর্ণরিণে। হব্রবীৎ |” 
কাক্রারিণ ইতি যণ্ঠী দ্বিতীয়ার্থা ছান্দসী, তেন অন্মদ্বাধকং 
কিমুক্তবান্‌ ইত্যর্থঃ। ) 
কাক্কাক (তরি) কক? শুর হস্বঃ স ইব, কর্কঈককৃ। শ্বেত- 
অশ্বতুল্য। 
কাঁক্োটক (ক্রী) নগরবিশেষ । বর্তমান নাম কারা । 
কার্খরা ( দেশজ ) বুক্ষবিশেষ (001:017108 7670171)60) 
[ কচ্চুর দেখ । ] 
কারণ (পুং) কর্ণম্ত অপত্যম্‌ পুমান্‌ কর্ণ-অণ্‌। ১ কর্ণের পুজ, 
বৃষকেতু । ২ (ত্রি) কর্ণেন্ছ্িয়সন্বন্ধী। 
কার্ণগ্রাহিক (পুং) কর্ণগ্রাহন্ত অপত্যম্‌ পুমান্, কর্ণগ্রাহ-ঠক্‌ 
(রৈবত্যাদিভ্যষ্ঠক। পা ৪।১। ১৪৬।) নাবিকপুজ, মাঝির 
ছেলে । 
কার্ণছিদ্রেক (তরি) কর্ণছিত্রস্ত ইদম্‌, কর্ণছিদ্র-অণ্স্বার্থে কন্‌। 
কর্ণছিড্রসন্ব্কীয় । 
কার্ণবেষ্টকিক (তরি) কর্ণবেষ্টকাভ্যাম্‌ সম্পাদি, কর্ণালঙ্কা- 
রাভ্যাং অবশ্তং শোভতে ইত্যর্থঃ। কর্ণবেষ্টক-ঠঞ. (সম্পা- 
দিনি। পা ৫।১।৯৯।) কর্ণবেষ্টন অলঙ্কার দ্বারা হে 
শোভা পায়। 
কার্ণশ্রবস (ক্লী)[ বৈ] সামভেদ। 
কার্ণাটক (পুং) কর্ণাটঃ অভিজনো হস্ত, কর্ণাট-অপৃস্থার্থে কন্‌। 
১ কর্ণাটদেশবাসী। ২ (অ্রি) কর্ণাটদেশসন্বন্ধীয়। 


৯৫৬ 


কার্তবীর্য্য 


কার্ণাটভাষা (স্ত্রী) কার্ণাটানাং কর্ণাটদেশীয়ানাং ভাষা, 
৬ত২। কর্ণাটদেশীয়দিগের ভাষা । 

কার্ণায়নি (তরি) কর্ণেন নির্ৃত্বিম্‌, কর্ণ-ফিঞ, (বুছণ্‌ কঠজিল- 
সেনিরঢঞ্ণ্যযফকৃফিঞ্চিত্যাদি। পা ৪।২। ৮০1) কর্ণ 
দ্বারা নিশপাদিত। 

কার্ণি (তরি) কর্ণফিঞ. বিধানস্ত বিকল্পত্বাং ইঞ। ১ কর্ণ 
বারা নিম্পাদিত। ২ কর্ণসন্বস্ধীয়। 

কার্ণিক (তি) কর্ণস্ত ইদম্‌, কর্ণঠঞ,। কর্ণসম্বন্থীয় | 

কার্ণিশ (দেশজ) ছাদের উপরে চতুদ্দিকে যে অন্ন বিস্তৃত স্থান 
বাহিরদিকে প্রস্তুত করা হয়। 

কার্ত (তরি) ককতঃ কত্প্রতায়ন্ত ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ, কৃৎ-অণ্‌। 
১ কৃতপ্রত্যয়ের ব্যাখ্যাগ্রস্থবিশেষ। ২ (কুতন্ত ইদম্‌) 
কতসন্বন্বীয়। (ব্লী) ৩ ( কৃতমেব, স্বার্থে অণ্‌) সত্যযুগ | 
(“কিং কারণং কার্তযুগঃ প্রধানঃ1” ভারত আঃ ৯০ অঃ) 
৪ ( পুং) ধর্ম্মনেত্রের পুন্র। 

কার্তকৌজপাদি (পুং) পাণিনি ব্যাকরণোক্ত গণবিশেষ, 
বন্ছসমাসযুক্ত এই সকল শব্দের পূর্বপদে প্রকৃতিম্বর হয় 
( কার্তকৌজপাদয়শ্চ। ৬। ২।৩৭।) গণ ষথা--“কার্তকৌ 
জপৌ, সাবর্ণিমাগুঁকেয়ৌ, অবন্ত্যশ্মকাঃ পৈলশ্তাপর্ণেয়াঃ, 
কপিশ্তাপর্ণেয়াঃ, শৈতিকাক্ষপাঞ্চালেয়াঃ, কটুকবাধুলেয়াঃ, 
শাকলভুঁনকাঃ, শাকলশণকাঃ শণকবাত্রবাঃ, আর্চাভিমৌদগলাঃ, 
কুস্তিনথবাষ্্ীঃ, চিত্তিস্রা রাঃ, ত গুবত ডাঃ, অবিমন্তকামবিদ্ধাঃ, 


কার্তবশ (ক্লী) [বৈ] ামভেদ। 

কার্তযুগ (পুং) কৃতমেৰ কার্ঃ, কার্বশ্চাসৌ যুগশ্চেতি, 
কর্দধা । সত্যসুগ | 

কার্তবীর্য্য (পুং) কৃতবীর্্যন্ত অপত্যম্‌ পুমান্‌। ককতবীরধ্-অণ্‌। 
১ চন্দ্রবংণীয় ক্ৃতবীর্স্য রাজ্জার পুত্র । ইহার নামান্তর-_হৈহয়, 
দোঃসহম্র্ৎ ও অক্ফুন। মাহিক্ষতীপুরী কার্বীর্য্যের 
রাজধানী ছিল। ইনি দব্যাত্রেয়ের ফোগবলে যুদ্ধ সময়ে সহ 
হস্ত প্রাপ্তির বর প্রাপ্ত হইপ়া তূঙ্গবলে সসাগর! পৃথিবী 
অধিকার করিরাছিলেন। লঙ্কাপতি রাবণ দিশগ্রিজয় কালে 


ঈহারই নিকট পরাজিত হইয়া! নিগড়বন্ধ হইয়াছিলেন, পরে; 


তাহার পিতামহ পুলস্তযমুনি আসিয়া মুক করিদ়্া দেন। জম- 
_ দপ্লির আশ্রম হইতে সবংসা ধেস্থ অপহরণ করিয়া, জমদশ্লিপুত্র 
পরশ্তবাম হস্তে কার্তবীর্যের মৃত্যু হইয়াছিল। (ভারত অন্তু" 
১৫২ অঃ) ২ জৈনরাজচক্রবর্তীবিশেষ, ইহার অপর নাম স্তৃতৃম। 


[ ৬২২ ] 


কার্তবীর্য্যদীপ 


কার্তবীর্য্যদীপ (পুং). কার্ডবীর্ষ্যোঙ্দেশেন দীয়মানো দীপঃ, 
মধ্যলো'। কার্তবীরধ্যের উদ্দেশে প্রদত্ত দীপ। এই দীপ 
প্রদানের বিধি যথা উড্ডামেশ্বরতন্ত্রে-কোন শুদ্ধ স্থান 
গোময়লিপ্ত করিয়া, তাহার মধ্যস্থলে বিন্দুযুক্ত ত্রিকোণ- 
মণ্ডল করিতে হইবে । মণ্ডলের বহির্দিকে কুস্কুম ও রক্তচন্দন 
মিশ্রিত তওুল দ্বারা ষটুকোণ এবং মগ্ুলের মধ্যদেশে মূলমন্ত্র 
লিখিতে হইবে। মন্ত্রের উপর ঘ্বতপুর্ণ প্রদীপ স্থাপন করিয়। 
এই মন্ত্র বার! সম্বল করিবে-_ 
“কার্তবীর্ধ্য মহাবাহে! ভক্তানামভয়প্রদ | 
গৃহাণ দীপং যদদত্বং কল্যাগং কুরু সর্বদা! ॥ 
অনেন দীপদ*নেন কার্তবীর্য্যন্ত শ্রীয়তাম্‌ ॥৮ 
শুভফল কামনায় দীপদান কালে একটি প্রদীপ পশ্চিমমুখে 
স্থাপন করিবে; অভিচার কার্যে তিনটি প্রদ্দীপ দক্ষিণ, উত্তর 
ও পশ্চিমমুখে স্থাপন করিবে এবং নষ্ট বস্ত প্রাপ্তিকামনায় দীপ 
দান করিলে, পাঁচটি হইতে ততোধিক বিষমসংখ্যক প্রদীপ 
স্থাপন করিবে । চতুবর্গ ফল পাইবার জন্ত একশত দীপ দিতে 
হয় এবং মারণকার্য্যে এক সহুত্র বা দশ সহত্র দীপ দান বিধেয়। 
রৌপ্য, তাত্ত্র, কাংস্ত, লৌহ, মৃত্তিকা, গম, মাষ ও মুগ চূর্ণ 
দ্বারা দীপপাত্র নিশ্শাণ করিতে হয়। স্বর্ণ বারা প্রস্তত করিলে 
কার্ধ্যসিদ্ধি, রৌপ্যদ্বারা জগৎ বশীতৃত, তাত্রদ্বারা শক্রতয় নাশ, 
কাংস্ত দ্বার! হিংসা! কার্ধ্য সম্পাদিত হয়, মারণ কার্যে লৌহ্‌- 
দ্বারা, উচাটনে মৃত্তিকা দ্বারা, যুদ্ধে জয়কামনায় গোধুম চূর্ণদবারা, 
শত্রমুখস্তন্তনের জন্য মাষকলায় দ্বারা, সন্ধিকার্য্যে নদীর উভয় 
কুলের মৃত্তিক দ্বারা, অথব! অন্ত বস্তর অভাব হইলে সকল 
কার্য্যেই কেবল ্তাত্র দ্বারা দীপপাত্র নির্মাণ করিতে হয়। 
এই দীপে কার্ধ্যান্থুসারে এক, তিন, পীচ বা! সাতটি 
সলিতা অন্নকার্ষ্যে অল্প এবং মহৎ কার্যে অধিক সংখ্যক 
দেওয়াই বিধি । শুক্ল, পীত, রক্ত, কুন্ুন্ত ফুলজাত বর্ণ, কৃষ্ণ ও 
বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট সলিতা কার্য্যবিশেষ ব্যবহার করিতে হয়। 
অভাবে কেবল শুন কুত্র দ্বারা সলিতা করিলেই চলে। 
কার্তবীর্ষ্যের উদ্দেশে এইবপ দীপদান বিধি দেখিয়া স্বতঃই 
সন্দেহ হইতে পারে কার্বীর্ধ্য এপ উপাশ্ত কেন? কার্তবীর্যা 
দত্তাত্রের হইতে দোগ লাভ করিয়া, অথবা চক্রাবতাররূপে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াই এইরূপ উপাসনার যোগ্য হুইয়াছিলেন। 
তাহার ধ্যানমধ্যে চক্রাবতারত্বের উল্লেখ আছে যথা 
“উদ্যৎসুর্যযসহত্রকান্তিরখিলক্ষৌনীধরৈর্বন্দিতো 
হস্তানাং শতপঞ্চকেন চ দধচ্চাপানিযৃস্তাবত। 
কণ্ঠে হাটকমালয়! পরিবৃতম্চক্রাবতারো! হরেঃ 
পায়াৎ স্তন্দনগোইরুপাতবসনঃ গ্রকার্ডবীর্ষ্যো নৃপঃ ॥ 


কার্তিক 


কার্ডবীর্ধ্যাঁরি (পুং) কার্ডবীর্ধ্যন্ত অরিঃ শত্রু, ৬তৎ। পরপু- 
রাম। কার্ভবী্ধ্য জমদগ্সির আশ্রম হইতে হোমধেস্থ অপহরণ 
করিয়াছিলেন, সেই হেতু জমদগ্নির পুন পরশুরাম তাহাকে 
বিনষ্ট করেন। | 
কার্তবেশ (তরি) কৃতবেশশ্য ইদম্‌, কৃতবেশ-অণ্‌। ক্কৃতবেশ- 
সন্বন্ধীয়। 
কার্তস্বর (ক্লী) কতশ্বরে তদাখ্য আকরবিশেষে ভবম্‌, অথবা 
ককৃতাঃ পঠিতাঃ স্বরা যেন সঃ ক্কতশ্বরঃ সামগারকঃ, তম 
দক্ষিণাত্বেন দেয়ম্‌, কৃতম্বর-অণ্‌ (শেষে পা ৪।২। ৯২।) 
(“নস তপ্তকার্তম্বরভাস্বরাম্বরঃ 1৮ মাঘ ১। ২৯1) 
১ স্বর্ণ । ২ কনকধুতুরা । 
কার্তীস্তিক (পুং) ককতাস্তং বেত্তি, ক্ৃতাত্ত-ঠক্‌ (ক্রতুক্থাদি 
হ্ত্রাস্তাটঠকৃ। পা ৪। ২।৬০ 1) ১ জ্যোতির্বিদি। ২ দৈবজ্ঞ। 
কার্তার়ণি (পুং) কাত্র্যন্ত অপত্যম্, কাত্র্-ফিঞ, (অণো- 
দ্বাচঃ। পা ৪।১। ১৫৬) যলোপঃ । কর্তার পৌন্র। 
কার্তিক (পুং) কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী যত্র মাসে, 
কৃত্তিকা-অণ্‌। ১ বৈশাখাদি দ্বাদশমাস মধ্যে সপ্তম মাস। 
ইহার সংস্কৃত পর্যযায়-_বাহুল, উর্জ্জ, কার্তিকিক ও কৌুদ। 
ইহা চান্দ্র ও সৌরভেদে ছুইপ্রকার, চান্দ্র কার্তিক মুখ্য ও 
গৌণভেদে দ্বিবিধ। স্ৃর্ধ্য তুলারাঁশিতে গমন করিলে শুরু 
প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয্না অমাবস্তা পর্য্যস্ত গণনা করিলে 
এঁ মাসকে মুখ্য চান্দ্র কার্তিক বলা যায় এবং পূর্ব কৃষ্ণ প্রতিপদ 
হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে মাস তাহাকে গৌণ চান্দ্র কার্তিক 
বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আর যে সময় হুর্ধ্য তুলারাশিতে 
অবস্থান করিবেন &ঁ কালকে সৌর কার্তিকমাস বলা হয়। 
“মীনাদিস্থো রবেরেষামারস্তপ্রথমক্ষণে । 
ভবেত্েন্দে চান্দ্রমালাশ্চৈত্রাদ্যা দ্বাদশ স্বৃতাঃ ॥৮ ব্যাস। 
এক্ষণে বঙ্গ দেশে এই মাসেরই প্রকল্প দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
এই মাসের পূর্ণিমা কৃত্তিকা নক্ষত্রের সহিত মিলিত হয় বলিয়াই 
ইহার নাম কার্তিক হইয়াছে । শাস্ত্রে ইহা একটা পুণ্যমাস বলিয়া 
কথিত আছে, এজন্য উক্তমাসে আস্তিক ধর্মপিপান্থ ব্যক্তিগণের 
যাহা যাহা কর্তব্য তাহা পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। 
এই মাসে প্রত্যহই অতিপ্রত্যষে গাত্রোথান করিয়া 
প্রাতঃন্নান কর! বিধেয়। যিনি নিজশরীরকে কোনও রূপ 
ব্যাধিগ্রস্ত করিতে ইচ্ছা না করেন, তিনি কখন 
প্রাতঃদানে পরান্দুখ হইবেন না। ফলতঃ এই কালে উক্ত 
, সময়ে ন্নান করিলে সকলেরই স্বাস্থ্যলাভ হুইয়া থাকে। 
যিনি ধর্মপিপাসার ক্গান করিবেন তীঁহাকে নিম্নলিখিত সংকলন 
: ব্বাক্য.ও মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হইবে। 


[ ৬২৩ ] 


কার্তিক 


সংকল্পবাক্য--ও' ততসৎ অদ্য কার্তিকে মাসি অমুকপক্ষে 
অমুকতিথাবারভ্য তুলারাশিস্থরবিং যাবৎ প্রত্যহং অমুক- 
গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্শা শ্রীবিষুতপ্রীতিকামঃ প্রাতঃম্নানমহং 
করিষ্যে। 
প্রত্যহ স্নান করিবার সমন প্রত্যহ সংকল্প করিতে ইচ্ছা 
করিলে “তুলারাশিস্থরৰিং যাবৎ” ইহা না বলিয়া কেবলমাত্র 
বার তিথির উল্লেখ করিলেই চলিবে । 
ন্নানমন্ত্র-_”ও" কার্তিকেইহং করিষ্যামি প্রাতংক্গানং জনার্দন। 
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ ॥৮ 
এই মাসে প্রত্যহই নিশাষুখে বিষ্ণুণগৃহে বা আকাশাদিতে 
গ্বততৈলাদি দ্বারা প্রদীপ প্রদান করা কর্তব্য। প্রদীপ 
দিবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটা পাঠ করিতে হইবে। 
“ও দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোৌলয়। সহ। 
প্রদীপং তে প্রষচ্ছামি নমোইনস্তায় বেধসে ॥” 
যাহারা প্রদীপ প্রদানে বিশেষ ফল কামনা করিয়া 
থাকেন তাহারা দীপদানের পূর্বে স্লানবৎ সংকল্প করিয়া 
তদনস্তর মন্ত্রপাঠ করিয়া দীপ দান করিবেন। 
কার্তিকমাসের রুষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর দিন অর্থাৎ ভূতচতু- 
দশীদিবসে স্নানানন্তর যম তর্পণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ- 
পূর্বক মস্তকোপরি অপামার্গ ভ্রমণ করাইতে হয়। মন্ত্র থা 
“শীতলোফ্সমাযুক্তসকণ্টকদলাম্বিতঃ | 
হর পাঁপমপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ 05 
ধদিবস লোকাচার হেতু চতুর্দশ শাক ভোজন করা 
বিধেয়। আজকাল এই প্রদেশে যেরূপ প্রচলন দেখা যায় 
তাহাঁতে যে কোনও শাক চতুর্দশটী সংগ্রহ করিয়া ভোজন 
করা হয়। কিন্তু এরূপ না করিয়া শাস্ত্রোক্ত--ওল, 
কেমুক, বাস্তক, সর্প, কাল, নিম্ব, জয়ন্তী, শালিধশ, হিম্চা, 
পল্তা, শুল্ফ, গুড়চী, তণ্টাকী ও স্থুষিনা শাক ভোজন 
করাই বিধেয়। বোধ হয় অনায়াসে এই সমস্ত শাক সংগ্রহ 
করিতে না পারায় যে কোনও চতুর্দশটা শাক সংগ্রহ করিয়া 
লোকে তাহ! ব্যবহার করিয়া থাকে । 
অনন্তর অমাবস্তার দিন বালক, আতুর ও বৃদ্ধলোক 
ব্যতিরেকে সকলেরই দ্িবাভোজন নিষিদ্ধ । এ দিবস পার্বণ- 
শ্রাদ্ধ করিয়। প্রদোষকালে পিতৃগণের উদ্দেশ্তে উক্কাদান 
করিবে। যদি কেহ কোনও কারণে শ্রাদ্ধ করিতে না 
পারেন, তবে তীহাকেও উক্কাদান করিতে হইবে। এই 
দিবস প্রদোষকালে লক্ষ্মী, নারায়ণ ও কুবেরের পুজা কর! 
আন্তিক ধার্দিকগণের কর্তব্য । 
অনস্তর প্রভাতে অর্থাৎ প্রতিপতৎতিথিতে অক্ষ-্রীড়াদি 


কার্তিক 


[৬২৪ এ] 


কার্ডিকী 


করিবে। যদিও দাতক্রীড়া শাস্্রনিষিদ্ধ, তথাপি এই দিবস . মতে_দেবগৃহে, আকাশে ও নণুপে স্তবতানি সবাক) দীপদান 


সমস্ত বর্ষের শুভাণ্ডভ বিজ্ঞান অন্ত ক্রীড়া কর! একাস্ত আব- 
গ্তক। এই ক্রীড়ায় যাহার অরলাত হয় সংবৎসর তাহারই 
শুভ হয় এবং ষাহার পরাজয় হয় সংবৎসর তাহার অগুভ 
হয়। কেবল ক্রীড়া কেন এই দিবস-_- 
“যো যো যাদশভাবেন তিষ্ঠত্যক্তাং যুধিষ্ঠির । 
হর্যদৈন্তাদিনা তেন তন্ত বর্ষং প্রযাতি হি ॥” 
ষেবাক্তি যে ভাবে অর্থাৎ আনন্দে বা অস্থুখে কাল- 
যাপন করিবেন, সংবৎসর তাহার সেইরূপ ভাবে অতিবাহিত 
হয়। অতএব যাহাতে এ দিবস মনোস্খে অতিবাহিত 
করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে সকলেরই সচেষ্ট থাক! আবশ্তক। 
অনন্তর দ্বিতীয়! তিথিতে অর্থাৎ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবস 
দীর্ঘজীবন কামনায় ভগিনীহন্তে ভোজন করা বিধেয়। 
এ দিবস সকলকেরই স্বন্বয তগিনীকে বন্ত্রালঙ্কারাদি ছারা 
সন্তান করা এবং তগিনীহস্তে সাদরে ও আনন্দপূর্বক 
ভোহন কর! একান্ত আবগ্ঠক । উক্ত দিবস যমরাজ, চিন্রগুপ্ত, 
ফমদৃতগন ও যমুনার পুজা করিয়া ভোব্বনকালে নিম্নলিখিত 
মন্থপাঠপৃর্নক গঞণ্ডষ গ্রহণ করিয়া তোজন করিবে। কনিষ্ঠ 
ভগিনী হইলে এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিবে । যথা-_- 
“ভ্ঞাতস্তবানুজ্জাতাহং ভূঙক্ষু ভক্তমিদং শুভম্‌। 
প্রতযে বমরান্গন্ত যমুনায় বিশেষতঃ ॥” 
বদি ভগিনী জ্যোক্তা হন তবে ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং” 
এই বলিয়া গণ্ডুষ প্রদান করিবে । 
এত্তদ্বাতীত কাঠিকমাসে গশুকুপক্ষে নবমীতিথিতে 
সোমবারে ত্রেতাধুগের উৎপত্তি হয় বলিয়া এ দিবস অতি- 
শর পুপ্যাহ বলির কীর্িত। কাহ্িকমাসের গুরুপক্ষের 
এক্কাদণা হইতে পৃর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চতিথিকে বকপঞ্চক 
বলিয়া থাকে । শান্ে কপিত আছে এ সকল তিথিতে 
বকেরাও মংশ্ত ভক্ষণ করে না, অতএব বকপঞ্চকে কাহারও 
দাংসাদি ভোজন বিধের নহে। এতদ্ব্যতীত ভূতততুর্দশীর 
পর মমাবস্তান্ন কালীপুনজ্জা, শুক্লনবনীতে অ্রগন্ধাত্রীপুজ। এবং 
সংক্রান্থির দিবস কার্ঠিকপৃঙ্গা হইয়া থাকে । পুজা পদ্ধতি 
নানাবিধ বলিয়া এস্লে তাহার কোনও উল্লেখ করা 
হইল ন1। 
কোষ্টীপ্রদীপমতে এই মাসে ধিনি জন্ম গ্রহণ করেন, 
তিনি যুন্ধশান্ত্রবিশারদ, বাযবসাপটু, নানাবিধ শিল্পশান্ত্রবিৎ, 
স্থবকা এবং অতিশয় সুন্দরারৃতি হইয়া থাকেন। 
. গক্ষড়পূরাণমতে-_-এই মাসে বিষুকে তুলসীদান কর্তব্য ) 
ইহ দ্বারা অযুত গোদানের ফল পাওয়া যায়। বক্ষাগুপুরাণ 


করিবে; ইহাতে অক্ষয় ফল লাভ হয়। ব্র্দপু্লাপ ফতে-__ 
এই মাসে হবিষ্যা্নভোজন করিলে বিষুধপদপ্রাথি হয়। 
হবিষ্য দ্রব্য যথা--অস্থিন্ন হৈমস্তিকধান্য, যুগ, ভিল, যব, 
কলায়, কন্ধুধান্ত, নীবারধান্ত, বাস্তক (বেতো ) ও হেলেঞ্চ- 
শাক, কালশাক, মূল, সৈম্ধব ও সামুদ্রলবণ, গব্যদধি, গব্যত্বত, 
যাহা হইতে মাখন তুলিয়া লয় নাই এনপ ছুপ্ধ ) কাঁটাল, আম, 
হরীতকী, তেঁতুল, জীরা, নারঙ্গানেবু, পিপুল, কল!, লবলীফল, 
আমলকী, ইক্ষু, গুড়, অতৈলপক্ দ্রব্য দ্বারা হুবিষ্যান্নের 
ব্যবস্থা । নারদীয় পুরাণ মতে- মস্ত, কৃর্দণ ও অন্যান্ত 
সকল জন্তর মাংসই কার্তিকমাসে ভোজন কর! নিষিদ্ধ; 
যেহেতু তাহাতে চগ্ডালভুল্য হইতে হয়। মহাভারতে ও 
সর্ধমাংস পরিত্যাগের বিধান আছে। ব্রহ্গপুরাণ মতে-_- 
ওল, পটোল, কদম্ব, বেগুন এবং কাংস্যপাত্রে ভোজনও 
নিষিদ্ধ। এই মাসে উত্থান একাদনী, এইদিনে হরি শযা। 
ত্যাগ করেন। মন্ুষ্যদিগকে যথানিপ্নমে উপবাস করিয়। 
শ্রীহরির অর্চনা করিতে হয়। পুরাণে কার্তিকমাসে 
এই সকল প্রতিপালন করিলে পুণ্যলাভ হয় বলিয়। 
বর্ণিত আছে এবং প্রতিপালন না করিলেও নরকাদি 
বিবিধ যাঁতনার কথা তাহাতে উল্লিখিত আছে। 
২ বর্ষবিশেব; কৃত্তিকা বা! রোহিণী নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় 
বা অস্ত হইলে, তাহাকে কার্তিক বর্ষ কহে। (মলমাসতন্ব। ) 
৩ (কৃত্তিকানাং অপত্যম্‌ ) কার্তিকেয় । 
(“দৃ্,। তান্‌ কৃত্তিকাঃ সর্ধ1 ভয়বিহবলমানসাঃ | 
কার্তিকং কথয়ামান্থর্জলন্তং ব্রহ্মতেজস! ॥৮ ব্রহ্গবৈবর্ত। 
৪ চরকাদি চিকিতসাশাস্ত্রের জনৈক সংগ্রহকার । ৫ বোম্বাই 
প্রদেশের কলাই জাতিবিশেষ। ইহার! হিন্দুর অস্পৃস্তয । 
কার্তিকমহিমা [ন্‌] (পুং) কান্ঠিকন্ত মহিমা মাহাত্ম্যম্, 
৬তৎ। ১ কাঠিকমাসের মাহাত্ম্য । ২ কার্তিকেয়দেবের মাহাত্ম্য | 
কার্তিকব্রত (ক্লী) কার্তিকে কর্তব্যং ব্রতম্, মধ্যলো* | প্রাতঃ- 
ক্লানাদি কাঙ্িকমাসে কর্তব্য নিয়ম। [ কার্তিক দেখ । ] 
কার্তিকশালি (পুং) কার্তিকে পরিপক্কঃ শালিঃ মধ্যলো* । 
যে সকল ধান্ত কার্িকমাসে পাকে তাহার নাম কার্ঠিকশালি। 
কার্তিকসিদ্ধান্ত (পুং) সুগ্ধবোধব্যাকরণের একজন টীকাকার । 
কার্তিকিক (পুং) কার্ঠিকী পৌর্ণমাসী অন্মিন্‌ মাসে, কার্তিক- 
ঠক্‌ (বিভাষা ফাল্ভনীশ্রবপাকার্তিকীচৈত্রীভ্যঃ | পা ৪।২। 
২৩।) ১ কার্তিক মাস। ২ কার্তিকী যুক্ত পক্ষ । ৩ কার্তিক- 
নামক বর্ষবিশেষ। | | 
কার্তিকী (স্ত্রী) কার্থিকন্ত ইদম্‌, কার্তিক-অণ্তভীপ্‌। ৯ দেশ- 


কার্তকেয় 


শক্তিবিশেব। ৭ নবপত্রিকার জয্তীসথ দেবীবিশেষ। ৩ কৃত্তিকা- 
নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা । | 
কার্ত্ীকেয় (পুং) কৃত্িকানামপত্যম্‌ 'সাল্যত্বেন ইতি শেনঃ ) 
ক্ৃত্তিকা-ঢক্‌ (জ্্রীভ্যোঢক্‌। পা ৪1 ২। ১৩।) শিবপুক্র ; 
পার্বতভীসহ শিবের কেলি সময়ে তাহার বীর্ধ্য ভূমিতে পতিত 
হয়, ভূমি তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, অগ্নি আবার শর- 
বনে নিক্ষেপ করেন, তথা হইতে কৃত্তিকাগণ গ্রহণ করিয়া 
প্রতিপালন করিয়াছিলেন €ব্রহ্মবৈবর্তি।) 
কল্পবিশেষে ইনি পুনর্ববার অগ্রিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। সেই সময়ে অগ্রিবীর্ষ্যে ও গঙ্গাগর্ডে ইহার জন্ম 
হইয়াছিল, তৎপরে কৃত্তিকাগণ ইহান প্রতিপালন করেন। 
রুত্তিকাগণের স্তনপানকালে ইহার ছয়মুখ উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল এবং তাহাদের প্রতিপাঁলিত বলিয়াই কার্তিকের 
নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । (রামায়ণ। ) 
উভয় জন্মেরই একরপ কারণ জানিতে পারা যায়। 
ছুর্দীস্ত তারকাস্থুরের উৎপীড়নে দেবগণ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া বহুচেষ্টায়ও তাঁহাকে নিধন করিতে পারিলেন না । 
তথন ব্রহ্মার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করায়, ব্রঙ্গা তীাহা- 
দিগকে মহাদেবের ধান ভঙ্গ করিতে বলেন। তদনুসারে 
তাহারা কন্দ্প সাহাব্যে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিলে, 
কন্দর্পবাণবিদ্ধ মহাদেব পার্শস্থ পার্ধতীর প্রতি সাভিলাষ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করেন, তাহা হইতে প্রথম কার্তিকের জন্ম গ্রহণ 
করিয়া দেবগণের সেনাপতিকার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়া তারকাস্থর 
নিধন করেন। অপর কল্েও এ্রবূপ তারকাম্থরের উৎপীড়নে 
রঙ্গ দেবগণকে অগ্নির আরাধনা করিতে বলেন ; তদনুসারে 
তাহারা অন্িকে সন্ধষ্ট করিলেন। অগ্নি শুকরূপ ধারণ 
করিয়া অন্তি গোপনে মহাদেব সমীপে উপস্থিত হুইলে, 
তিনি তাহা জানিতে পারিয়া সুরত বিদ্ব জন্য কুছ 
হইয়া স্থলিত বীর্ধ্য অগ্নির উপরই নিক্ষেপ করিলেন। 
অগ্নি কুদ্রতেজ ধারণে অসমর্থ হইয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করি- 
লেন। তাহা হইতে কার্তিকেয় দ্বিতীয়বার জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ইহার নামাস্তর--মহাসেন, শরজন্ম, 
ষড়ানন, পার্বতীনন্দন, স্বন্দ, সেনানী, অগ্নিতৃ, গুহ, বাছু- 
লেয়, ভারকজিৎ, বিশাখ, শিখিবাহন, যান্মাতুর, শক্তিধর, 
কুমার, ক্রৌঞ্চদারণ, আগ্নেয়, দীপ্তকীর্তি, অনমেয়, মযূর- 
কেতু, ধর্্মাত্া, ভূতেশ, মহিযার্দন, কামজিং, কামদ, কাস্ত, 
'সত্যবাক্‌, ভুবনেশ্বর, শিশু, শীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভা- 
নন, অমৌখথ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চক্জরানন, দীপ্তশক্তি, 
প্রশাস্তাত্মা, ভদ্রককৎ, কুটমোহন, যন্ীপ্রিয়, পবিত্র, মাতৃবৎসল, 
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কার্তিকেয়পুর 
কন্তাহ্তা, বিভক্ক, স্বাহেয়, রেবর্তীস্ৃত, প্রভূ, নেতো, নৈগমেয়, 
স্ছ্ণ্চর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নপ্রিয়, খচারী, ব্রহ্মচারী, 
শূর, শরবনোত্তব, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, শ্রিষ্ক, গাঙ্গ, স্বামী, 
দ্বাদশলোচন, দেবসেনাশ্রিক্স, বাস্দেবস্রিয্, দেবসেনাপতি, 
বালচধ্য, কৃক বাকুধবজ, মহাঁবাহু, যুদ্ধরঙ্গ, শিখিধবজ, পাবকা- 
আজ, কদ্রসথন্ু, ষটুশিরা ও দিতিজাস্তক | 
কাঠিকেয়দেবের ধ্যান যথা-_- 
“কা্িকেয়ং মহাভাগং ময়ুরোপরিসংস্থিতম্‌ । 
তথ্কাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্‌ ॥ 
দ্বিভুজং শক্রহস্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্‌ | 
প্রসন্নবদনং দেবং সর্ধসেনাসমাবৃতম্‌ ॥৮ 
মহাভাগ কাঞ্ডিকেয় মমুরের উপর অবস্থিত, তপ্রস্বর্ণের 
শ্তায় বর্ণবিশি্, শক্কিহস্ত, বরদাঁতা, দ্বিভূজ, শক্রনাশন, 
নানালঙ্কারবিভূষিত, প্রসন্নমুখ এবং সমুদ্ধায় সেনাপরিবৃত | 
(কাঙিকপুজাপদ্ধতি | ) 
অনেকের বিশ্বাস যে কার্তিকের বিবাহ হয় নাই, তিনি 
চিরকাল অবিবাহিত অবস্থায় আছেন। কিন্তু তাহা ভ্রম 
মাত্র। ইহার পরী দেবসেনা, এই দেবসেনাকেই আমরা 
ষঠাদেবী বলিয়া থাকি । বোধ হয়, কান্তিকেয়ের যী পরী 
বলিয়়াই অনেক হিন্দু পুত্রকামনায় কার্তিকেযব্রত করিয়া! 
থাকেন। দেবসেনার অস্ত্র ও বাহনাদি কাষ্ঠিকের সমান। 
মার্কগেয়পুরাণে বর্ণিত আছে-_ 
“কৌমারী শক্তিহস্ত! চ মযুরোপরি সংস্থিতা । 
যোদ্ধ,মভ্যাযযৌ তত্র অশ্বিকা গুহরূপিণী ॥” 
কুমারশক্তি কাহ্িকেয়সদৃশ মৃর্িধারণ ও শক্তিগ্রহণ 
করিয়৷ ময়ুরবাহনৌপরি আরোহণপুর্বক দৈত্যগণের সঠিত 
যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। 
কাত্তিকেয়পুর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কুমাউন জেলার মধ্যে 
দানপুর পরগণায় হুজুর নামক তহসীলের অন্তর্গত নগর । 
এখন এ স্থানের নাম বৈদ্যনাথ বা বৈজনাথ । ইহা অক্ষা* 
২৯ ৫৪২৪৮ উ ও দ্রাঘি ৭৯* ৩৯২৮ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত | 
এখানে রাঁঞুলা নামক একটা পুরাঁতন ছুর্গ আছে। তাহার 
মধ এক কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। আরও কয়েকটা 
পুরাতন মন্দির পড়িয়া আছে, তাহাতে কোন মৃগ্ত নাই। সে 
গুলিতে এখন শন্তাদি রাখা হয় । চীনপরিব্রাজক হিউএন- 
সিয়াংএর বর্ণনায় জানা যায়, খৃষ্টান সপ্তম শতাব্দীতে এখানে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। মন্দিরের দেওয়ালের একস্থানে 
বুদ্ধদেবের মূর্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্বাতীত 
আরও অনেক মুক্তি খোদিত দেখা যায়। উদয়পালদেবের 
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খোদিত ২ খও প্রস্তর লিপি এখানে আছে। তাহার উপর 
ক্রমাগত জল পড়িয়া তাহার অনেকটা উত্িযনা গিয়াছে 
এখানে ১১২৪ শকে ইন্জদেবের প্রদত্ত একখওড তাম্রলিপি 
অদ্যাপি আছে। পুরাতন মন্দিরগুলির একটাতে এক বিষুংমুন্তি 
আছে। তাহার নিম্নে ১৪২১ শক ও একটা গণেশের মৃত্তির 
নিম়্ে ১১২৫।১২৪৪ শকও লেখা আছে। 

কাত্তিকেয়প্রসূ (স্ত্রী) কান্িকেরং প্রন্থতে ঘা, কাঙ্জিকেম- 
প্র-স্থ-ক্কিপ্‌। ছা, পার্বতী । ঘণ্দিও পার্বতীতে শিববীর্ধয 
পতিত হইবার কালে দ্েবগণ বিশ্ব উৎপাদন করায়, তাহ 
ভুমিতে পতিত এবং তথা হইতে শরবনে পতিত হইয়! 
কার্তিকেয়ের জন্ম হইয়াছিল, তথাপি বীর্ষ্পতন বিষয়ে 
পার্ধতীই মৃলকারণ, এক্ন্ত তিনিই কার্তিকেক্প্রস্থ নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 

কার্তিকোৎসব (পু) কার্তিক্যাং কার্ধিকীপৌর্ণমাস্যাং ভবঃ 
উৎসবঃ। কান্তিকী পুর্ণিমা। 

কান্ত্র্য (পুং) কর্ত,রপত্যম্‌, কর্মৃণ্য (কুর্বাদিজ্যো প্যঃ। পা 
ও।১। ১৫১1) কণ্তার পুন্র। 

কাত্ন্্র (ক্লী) কংঙ্গল্ত তাবঃ, কৃৎন্-অণ্‌। ১ সমুদায়। ২ সম্পূর্ণতা | 
শুন্য (ক্লী) কত্ত ভাবঃ, কৃত ব্যঞ। ১ সাকল্য, সমু 
দায়।২ সম্পূর্ণতা। 

কাৎন্স্যেন (অব্যয়) সমুদায়জ্ূপে, বিশেষরূপে। 


কার্দম (ত্রি) কর্দমেন রক্তম্, কর্দম-অণ্‌। (শকলকর্দমাভ্যা- 


মুপসংখ্যানং ইতাত্র 'অণপীতি বৃত্তিকারঃ। পা ৪।২। ২ বাঃ) 
কর্দম দ্বারা ঘে বস্ত্র রঙ্গ করা হয়) কাদায় ছোপান কাপড় । 
কার্দমিক (তরি) কন্দমেন রক্তম্, কর্দম-ঠক্‌ (শকলকর্দমা- 


ভ্রামুপসংখানম্। পা ৪1২।২।বাঃ) কাদায় ছোপান। 


কাপড়। 
কার্পট (পুং)..কর্পটইব মাকারো ইত্তাস্তি, কর্পট অগ্‌। ১ 
ক, জৌ। ২ কার্ধ্যপ্রার্থী, উমেদার। (কার্পটো তু 
কার্যিণপোঃ । মেদিনী।) 


»(কর্পট এববস্বার্থে অণ্‌) জীর্ণবস্্র ৭৪, নেকড়া । 
কার্পটগুপ্তিক! (স্ত্রী) কার্পটেন খণ্ুবস্ত্রেণ গুপ্তা, ৩তৎ, 

কার্পট গুপ্ত।-ন্বার্থে কন-টাপ্‌ অত ইন্বম। ১ নেটুষা। ২ ঝুলি। 
কার্পটিক ! পুং) কার্পউং অন্বস্ত বং বেত্তি, কর্পটেন চরতি বা 
"কার্প টঠকৃ। ১ মর্খববেদী । ২ ভীর্ঘযাত্রাসেবক | 

“সায়ং চ তত্ত্ব বহিঃ সকুটুস্বস্তরোস্তনে | 

সমাবসং কার্পটিটকঃ সোইন্ভদেশাগতৈঃ সহ ॥” কথাসরিৎ সা"। 
কার্পণ্য (ক্রী) কৃপণ ভাবং, রূপপব্যঞ। ১ কৃপণতা । 

২ দ্বীনত! | 
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কার্পান 


কার্পাণ (ক্লী)[বৈ] যুন্ধ। 

কার্পাম (পুংর্লী) কর্পাস এব, স্বার্থেজণ্। ১ কাপাস 
গাছ। বৈদ্যক মতে ইহার পত্রাদি ভ্বার৷ সর্পবিষ নিবারিত 
হয়। চিকিৎসাক্রম যথা--দংশন মাত্রই রোগীকে কাপাস 
পাতার রস ২।* তোল! পান করাইবে এবং ক্ষত স্থান 
জলঘ্বারা৷ পরিফার করিয্া এই পাতার রস তাহাতে মর্দন 
করিবে । এই সময়ে শরীরের যে কোন স্থান ফুলিয়৷ উঠিবে, 
সেই স্থানেও এই পাতার রস মাখাইয়৷ দিবে। 

কার্পাস বা তুলা-_সুশ্স কেশবৎ, অথচ নরম শুভ্র পদার্থ । 
ইহা কার্পাস নামক বৃক্ষের ফুলের মধ্যে থাকে । কার্পাস- 
বৃক্ষ এদেশে অনেক আছে । এই জাতীয়বৃক্ষ পৃথিবীর উষ্ণ 
প্রদেশেই প্রায় দেখা যায়। ইংরাজী উদ্তিদ্তত্ববিদ্‌গণ 
এই গাছ 2191%5০০ শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন । ইহার ইং- 
রাজী বৈজ্ঞানিক নাম 098851100) । কার্পাসের কয়েক 
প্রকার ভেদ আছে। যথা--. 

১, 00998)01810 ৪/১০:৪০০।---বাঙ্গালায় ইহার নাম দেব- 
কার্পাস, সুরমা ; সাওতালীর! বুদি কাসকম্, ভোগকাসকম্‌ ; 
বুন্দেলখণ্ডে বোগালি ও সুরম! ) উত্তরপশ্চিমে মন্ুয়া, রধিয়া ও 
মুরম! ) পঞ্জাবে কাপাস ; মধ্যভারতে মন্ন,য়া, দেব ) বোস্বাইয়ে 
দেব কাপাস; মহারাষ্ট্রে দেও কপাস, মহীস্থরে দেওকাপাস, 
তামিলভাষায় সেমপারুথি ;) তৈলঙ্গীভাষায় পর্টি ও ব্রহ্গদেশে 
ম্থওয়া বলে। 

২, $988)1900 109৮৪০৩০1--ইহাকে বাঙ্গাল! তাষায় 
কাপাস বা তুলা) সংস্কৃত কার্পাসী, কার্পাস; হিন্দিতে 
রুই বা কপাস  পঞ্জাবে রুই ; সি্কুদেশে বৌম ) বোস্বাইয়ে 
কাপাস, রুই ; গুজরাটে ক, কাপাস; দাক্ষিণাত্যে কপান ; 
তামিলভাষাঁর় বনপরতি বা পারুত্তি; তৈলঙ্গীভাষায় 
পাউন্তি, এছদি, পরস্তি বা পরিত্ত ; ব্রহ্মদেশে ওয়া বা বা) 
আরবীতে কতান্‌ বা উন্থল ও পারসীতে পন্থ নামে প্রচলিত। 

৩, এদেশে আর একপ্রকার তুল! জন্মে, তাহার ইংরার্জী 
বৈজ্ঞানিক নাম 998391১1000 1১81102490099 ) এদেশে মাকিন 
তুলা বলে। 

কার্পাস বৃক্ষ গুলি অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র । পত্রঞ্চলি করাকার 
বাহুন্তের মত, যেন তিনটী পত্র একত্র সংলগ্ন হইয়া রহি- 
রাছে। মধ্যের অংশটী অপেক্ষাকৃত বড়। ডাল হইতে 
স্বতন্ব কুঁড়ি নির্গত হইয়া হরিদ্রাবর্ণের ফুল হয়। কুঁড়ি ফুটিয়া 
তাহার ভিতর হইতে তৃল! বাহির হয়। কুঁড়িগুলি পাতা 
দিয়া ঢাকা থাকে । ফুটিবার সময় ঢাক! অংশ প্রসাক্মিত 
হইয়! যায়| বৃক্ষে স্বতশ্ন ফুলও হইয়। থাকে । ফুল ফুটিলেই 


কার্পাস 


তুলা সংগ্রহ করিতে হয়। নতুধা রৌদ্র ও শিশিরে তাহ! 
নষ্ট হুইয়৷ যায়। কার্পাসের পাকড়ার মধ্যে বীজ থাকে। 
তুলার ভিতর হইতে বীজগুলি স্বত্ত্ব করিয়া লইতে হয়। 

স্থানভেদে কার্পাস বীজবপনের সময় নির্দিষ্ট আছে। 
সচরাচর আশ্বিন ও কাঙ্িক মাসই বপনের উত্তম সময়। 
ছাই গোবর ৰা সোরা অথবা এই তিন একত্র করিয়া জলে 
গুলিয়া তাহাতে বীজগুলি ভিজাইয়! রাখিতে হয়। একদিন 
রাখিয়া বীজগুলি লইন্লা খানিকক্ষণ রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে 
হয়। অধিক শুষ্ক করাও নিষিদ্ধ। তাহার পর ভালরূপ 
কর্ষধিত জমিতে ১ হাত বা ১॥ হাত অন্তর ৪1৫ অঙ্গুলি 
পরিমাণ গর্ত করিয়া ৩। ৪টী করিয়া! কীজ রোপণ করিয়৷ 
আল্লা মাটা চাপা দিতে হয়। অল্পদিন পরেই ' চারা 
বাহির হইবে। চারাগুলির মধ্যে যেগুলি উৎকষ্ট, 
সেগুলির মধ্যে ২টী মাত্র সেইস্থানে রাখিয়া অপরগুলি 
লইম্া স্থানাস্তরে প্রোথিত করিবে। গাছ বাহির 
হইলে আগাছা নষ্ট করিতে হয়। কার্পাসের বীজ বড় 
ফেলিবার নয়। ইহার খইলে উত্তম সার প্রস্তত হয়। 
কোন জমিতে উপযুণপরি ২৩ বৎসর কার্পাস জন্মিলে, তাহার 
পর তাহাতে আর ভালরূপ জন্মে না। কিস্ত কার্পাসবীজের 
খইল দিলে জমির উর্বরতা শক্তি কতকটা থাকিয়! যায়। 
সকল প্রকার খইলই কারপ্পাসের জমিতে সাররূপে দেওয়া 
হয়। থইল ভালরূপ চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত শুষ্ক মৃত্তিকা 
সমান ভাগে মিশাইয়া এক সপ্তাহ রাখিয়া দিবে, তাহার 
পর উহা! ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া কর্তব্য। সচরাচর প্রন্তি 
বিঘায় অপ্ধ মণ বা একমণ তুলা হয়। কিস্ত বিশেষ যত্র 
করিলে এক বিঘায় ৬/ছয় মণ কার্পাস পাওয়া যাইতে 
পারে। এক বিঘ। চাষের এইরূপ খরচা ধর! যাইতে পারে। 
যথাচাষ ১/*,» আলিবাধা ৮৮০, বপন *%১০, জলসেচন 
//*, নালা %*, নিড়ান ২৮/০, গাছ পাতলা করিয়া দেওয়া 
/০» কার্পাসসংগ্রহ %*, সার ও ভূমির কর ২৮১০, সমুদায়ে 
৮1০ । কিস্ত সকল ভূমিতেই সমান পরিমাণে তুলা জন্মেনা, 
সকল জমিতে খরচও সমান নহে । 

বঙ্গদেশে নিম্নলিখিত স্থানে কোন্‌ সময় বৃক্ষ রোপণ করা 
হয় আর কোন্‌ সময় তৃলা সংগ্রহ কর! হয়, তাহার তালিকা 
দেওয়া বাইতেছে-_ 


বপনের সময় | তুলিবার সময় । 
জ্যৈষ্ঠ আশ্বিন 
কট 
& , কার্তিক চৈত্র 
গ্রাম বৈশাখ অগ্রহায়ণ 


. জ্যৈষ্ঠ পৌষ 
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1 কার্পাস 
কণন্তিক ভাদ্র 
জোষ্ঠ, আষাঢ় চৈত্র, বৈশাখ 
মানভূম জোট, আষাঢ় অগ্রহ্থায়ণ, পৌষ 
অগ্রহায়ণ, পৌষ . চৈত্র, বৈশাখ 
জ্যো আঙ্িন 
মেদিনীপুর আষাঢ় . চৈত্র 
কান্তিক বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ 
লোহার কান্তিক | বৈশাখ, 'জ্য্ঠ 
আবাঁঢ অগ্রহায়ণ, পৌষ 
£ আষাঢ় বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ 
রা । মাঘ ভাদ্র, আশ্বিন 


বঙ্গদেশের মধ্যে কটক, চট্টগ্রাম, দ্বারভাঙ্গ, মেদিনীপুর, 
মানভূম, লোহারডাঙ্গী, সারণ, ত্রিপুরা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি 
স্থানেই অধিক পরিমাণে কার্পাস জন্মিয়! থাকে । পাটনা অঞ্চলে 
খালি খাকি রঙ্গের একপ্রকার কার্পাস জন্মে । সাঁওতালগণ 
ইহাকে খড়,য়া কাপাস বলে। তাহারা শ্বেতবর্ণের কার্পাসকে 
হাঁরুয়াকাপাস বলিয়া থাকে । সারণে ভাগথা, ভোচরি, 
ফতুয়া, কোকতা প্রভৃতি নামীয় ভিন্ন রকমের তুলা জন্মে। 
গয়া অঞ্চলে ব্রাইসা বা বঙ্গীয়, রাঢ়ী, ভোচার এই তিন 
প্রকার দেখা যায়। দ্বারভাঙ্গ। অঞ্চলের কোকটা, ভতৈরা ও 
ভাগল৷ এই তিনপ্রকার কার্পাসের নাম প্রচলিত। কটক 
অঞ্চলে আচুয়া ও হলদিয়া এই ছুইপ্রকার প্রসিদ্ধ। 

ভারতে কার্পাসের কাটতি পুর্বে বিলক্ষণ ছিল। এক্ষণে 
উৎপন্নের অধিকাংশই রপ্তানি হইয়া যায়। রপ্তানি কার্পাসের 
অনেক নামভেদ দৃষ্ট হয়। নিম্নে কয়েকটার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়া গেল। ইংরাজ মহাজনের হাত দিয়া রগডানি হম 
বলিয়া অনেকগুলি ইংরাজী নাম হইয়াছে । যথা-_ 

ধল্লেরা--বরদ1, কচ্ছ ও কাঠিবাঁড়প্রদেশ 'হইতে রপ্তানি 
হয়। ইহার ভাওনগর, মউয়া, বাদবাহির, বীরুম গা, বেরাবল, 
কচ্ছ এই কয়েক প্রকার ভেদ আছে। 

বাঙ্গাল__বাঙ্গালা, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম, রাজপুতাঁনা ও 
মধ্যভারতে অধিকাংশ জন্মে । 

অমর ব। অমরাবতী-_ইহার আবার প্রকার ভেদ আছে । 

খান্দেশ_ খান্দেশ হইতে আনীত । 

ওমরা--বেবার প্রদেশে জন্মে । 

বিলাতী খান্দেশ-মমরাবতী প্রভৃতি স্থান হইতে 
আসিয়া থাকে । 

ওয়েষ্টারনস্__মান্ত্রাজ, নিজামরাজ্য ও পশ্চিম ভারত 

ধারবাধ__ধারবার, বিজয়পুত্র ও দক্ষিণমহা রাষ্ট্র হইতে 
আইসে। 


কার্পাস 
কুমতা-বিজয়পুর, বেলগাম, কোলাপুর ও দক্ষিণ 


] কার্পাস 
শন কার্পাশান্ছি ন তুষান্‌ দীর্ঘমানু িজীবিযু 1” মনু 8৭৮) 
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মহারাই প্রদেশে জন্মে । 

বরোচ-_বরদা, বরোচ ও স্ুরাট প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত । 

কোকনদ-_বর্ণ লাল, মান্জ্রাজের অন্তর্গত কৃষ্ণা জেলায়, 
নেল্লোরে ও গোদাবরী প্রদেশে জন্মে । 

ত্রিনবল্লী--ত্রিনবল্লী, কোয়েম্বাতুর, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থান 
হইতে আসিয় তু'তকুড়ি হইতে রপ্তানি হয়। 

হিঙ্গনঘাট-_মধ্যপ্রদেশে জন্মে ও বোশ্বাই হইতে রপ্তানি হয় 

সিন্ধ-_সিস্ুদেশজাত | 

আসাম- আসামজাত। 

কার্পাসের অসংখ্য প্রকার ভেদ আছে। ভিন ভিন্ন 
স্বানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উৎপাদন করিবার রীতি ও 
প্রণালী লক্ষিত হয়। 

কার্পাসের আশ যত লহ্বা! হইবে, যত ছৃঢ় হইবে, আর 
ধত পরিফার হইবে, ততই উংকৃষ্ট বলিয়। গণ্য । 

কার্পাসের ইতিহাস ।--ভারতবাপী কতকাল হইতে 
তুলার ব্যবহার করিয়া আসিচতছেন, তাহা নির্ণয় করা 
কঠিন। বেদেও ইহার বিবরণ আছে-_ 

“মুষে। ন শিশ্রা ব্যদন্তি মাধ্যঃ 

স্তোতারং তে শতক্রতো৷ বিহং মে অন্ত রোদসী।” 

খকৃসংহিতা ১1 ১০৫।৮। 

মুষিক যেমন সুত্র কাটিয়া নষ্ট করে, সেইন্ূপ হে 
শতক্রভে!! আমি তোমার স্তোতা, ছঃখ আমাকে সেইরূপ 
দংশন করাতছে। 

সায়ণ ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে তন্ববায়ের হত্রগুলিতে 
ভাতের মাড় দেওয়া থাকে, বলিয়া ইন্দুরেরা খাইতে ভাল 
বাসে । স্তরাং ইহা স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যাইতে পারে 
যে তংকালে কার্পাস হইতে বস্্ব্ননের প্রণালী আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল । | বমরন দেখ । ] 

সহায় মাড় দিয়া হ্তীকে কঠিন করিবার ব্যবস্থাও তখন 
প্রচলিত ছিল। এরূপ না হইলে মুধষিকের তাহার উপর 
এত লেভ হইবে কেন? (আশলায়নশ্শোতস্থত্র ৯৪ ও 
লাট্রায়নশ্ীভসুত্র ২। 51১ প্রন্থতি বৈদিক স্ত্রে কার্পাস 
শনের স্পষ্ট উল্লেখ আছে ।) কার্পাসের ব্যবহারের কণ৷! 
মন্থসংহিতাতে ও দেখিতে পাওয়া যায় । 
“কার্পাসমুপবীতং হাদি গ্রশ্তোক্ষবৃতং ত্রিবৃৎ |৮ মন্তু ২। ৪৪। 

ব্রাঙ্গণের উপবীতক্ত্র কার্পাসের কতা হইতেই প্রস্তত 
হওয়া আবশ্ক। এই জন্যই বোধ হয় মন্দির ও মঠের 
নিকট কার্পাস বৃক্ষ দেখ! যায় । 


মনুর মতে__তুলার বীজ, তুষ এই সকল দ্রব্যের উপর 
আরোহণ করিবে ন্। 
“কার্পামকীটজোর্ণানাং দ্বিশফৈকশফন্ত চ। 
পক্ষিগন্ধৌষধীনাধ রজ্জাশ্চৈব ত্রযহং পয়ঃ ॥* মধু ১১। ১৬৯। 
যাজ্সবন্যাসংহিতায় এইরূপ বিধি আছে-- 
“শতে দশপল বৃদ্ধিরৌর্ণে কার্পাসসৌত্রিকে । 
মধ্যে পঞ্চপল। সুত্রে সুক্ষ্নে তু ক্রিপলা মতা! ॥” ২১৮২ । 
উর্ণাসুত্র ও সুল কার্পাশ তায় শতকরা মাড় দিয়া ১৯ 
পল বৃদ্ধি করিবে, মাঝারি কাপড়ে ৫ পল ও সুক্ষ হইলে ৩ 
পল দিবে। | 
“উন্তবায়ো দশপলং দদ্যাদেক পলাধিকম্‌ ! 
অতো ইন্থ। বর্তমানো দাপো। ছ্বাদশকং দমম্‌ ॥৮ মনু ৮/৩৯৭। 
তন্কবায় কাপড় বুনিবার জন্য গৃহস্থের নিকট হইতে 
১০ পল স্থতা লইলে, মাড় দিবার নিমিত্ত গৃহস্থকে ১১ পল 
স্থতা দিতে হইবে। যদি ইহার নন দেয়, তবে (রাজকর্তক ) 
দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে । 
ভারতে বহুকাল হইতে কার্পাশের ব্যবহার প্রচলিত 
থাকিলেও পাশ্চাত্যদেশে তাদৃশ ব্যবহার ছিল না। ভারত 
হইতেই পশ্চিমে ক্রমশঃ বিস্তার হইয়! ক্রমে ব্যবহৃত হয়, 
তাহা বেশ বুঝা যায়। 
সম্ভবতঃ আরবী “কতান” শব্দ হইতেই মুরোপের ইতা 
লীয়গণ “কতোন”+, ফরাশিরা “কোতান+, ইংরাজেরা “কটন' 
শব্দ পাইয়া থাকিবেক। কিন্ধ পারসী “কুরপাশ” শব্দ 
সংস্কত কার্পাশের অপত্রংশ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
গ্রীক “করপসন্ শব্দে পাট বুঝায়। গ্রীক-তৌগোলিক 
হিরোদোতাস্‌ ভারতের কার্পাসবিষয়ে নিজ পুষ্তকে এইরূপ 
লিখিয়াছেন ; “তথায় বন্যবৃক্ষের ফল হইতে একপ্রকার পশম 
বাহির হয়, সৌন্দর্যে উহা! মেষের লোম হইতেও উৎকৃষ্ট-_ 
ভারতবাসী উহা হইতে পরিধেয় বস্ত্র প্রস্বত করে ।” 
থিয়ফ্রা্টস্‌ নামক আর এক জন ভৌগোলিক কার্পাসের 
বৃক্ষ দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন । আলেকজাগাবের 
নৌসেনার অধ্যক্ষ নিয়ার্কাস্‌ ভারতবাসীর পরিধেয় 
এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, “উহারা গাছের পশমের বন 
প্রস্তত করিয়া তাহা পরিধান করে। তাহাতে পায়ের 
মধ্যদেশ পর্যস্ত আবৃত থাকে । তাহার উপর স্কন্ধদেশে এক- 
থানি চাদর আর মস্তকে একটী উফ্ধীষ, ইহাই তাহাদের সমস্ত 
পোষাক ।” ছুই সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল, ভারতবাসীর 
এখনও এই পরিধেয় । প্রথম শতাব্ৰীতে এরিয়ান নামক 


ফার্পাস 


একজন শ্রীকত্রমণকারী আরব উপৃসাগর হইতে ভারতবর্ষে 
বরোচ নগরে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি নিজ 
পুস্তকে লিখিয়াছেন, আরবের! ভারতবর্ধ হইতে লোহিত সাগ- 
রের উপকূলে অছুলি নামক স্থানে কার্পাস লইনা! গিয়া ব্যবসায় 
করিতেন। ক্রমে তথা হইতে ভারতের পাতিয়াঁক, অনি- 
য়ক ও বারিগাজ। (আধুনিক বরোচ ) নগরের সহিত বাণিজ্য 
স্থাপিত হয় । বরোচ হইতে তথায় কার্পাসবন্ত্র রপ্তানি 
হইত। পুর্বে ভারতে মস্থলিয়া (আধুনিক মসপিপত্তন ) 
নামক স্থানে উৎকৃষ্ট কার্পাসবন্ত্র প্রস্তত হইত। তাহা 
হইতেই মসলিন্‌ শব হইয়াছে। ঢাকার মসলিন্‌ তখনও 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল | গঙ্গার কুলে 
যে সকল বস্ত্র হইত, গ্রীকগণ তাহাকে গাঞ্ষিতিকি বলিত। 
চারিদিকেই ভারতের কার্পাসবস্ত্রের আদর দেখা যাইত। 
ক্রমশঃ আরব হইতে পূর্বদিকে পারস্তে ও পশ্চিমদিকে গ্রীশ 
' রোষে কার্পাসবন্কের রপ্তানি হইতে লাগিল। তুল! যে 
কি পদার্থ, তখন সেদিকে কেহ লক্ষ্য করিল না। বস্ 
পাইয়াই তুষ্ট । কিন্ত ক্রমে ক্রমে তুলার চাষের দিকেও 
লক্ষ্য পড়িল। তুলার চাষ ক্রমে ক্রমে ভারত হইতে 
পারস্ত, পারস্ত হইতে আরব, আরব হইতে মিসর, 
মিসর হইতে আফ্রিকার মধাভাগ ও পশ্চিমভাগে বিশ্বৃত 
হইতে লাগিল। পারস্য হইতে তুরক্ষে ও তথা হইতে মুরোপের 
দক্ষিণ বিভাগে কার্পাস বৃক্ষের চাষ চলিত হইল । যুতো- 
পীয়গণ কার্পাসজাত তুলা হইতে লেপ বাপ্সিস, কেহ বা! 
কাগজ প্রস্তত করিতে লাগিল। 

চীনের সহিত ভারতের বহুকাল হইতে বাণিজ্য চলিয়া 
আসিতেছে; কিন্ত চীনে তখনও কাপীসবৃক্ষের চাষের কোন 
চেষ্টা হয় নাই। খুষ্টীয় ষ্ঠ শতাব্দীতে ওটী নামক সম্রাট 
একখানি কার্পাসবন্ত্রের পরিচ্ছদ উপচৌকন প্রাপ্ত হন। 
তিনি উহার বড়ই আদর করিতেন। সগ্তম শতাব্দীতে 
চীনের লোকে শুনিল যে একপ্রকার বৃক্ষ হইতে কাপাস 
জন্মে, প্র বৃক্ষ বড় শোভাময়, এজন্য চীনেরা বাগানে কাপাস 
বৃক্ষ রাখিতে লাগিল । কিন্তু কেহই রীতিমত চাষ করে নাই। 
এই জাতি রক্ষণশীল, সহসা কোনপ্রকার পরিবর্তন করিতে 
বা নূতন সামগ্রী গ্রহণ করিতে চাহে না। স্ৃতরাং চীনে 
তুলার অনেককাল আদর হইল না। ক্রমে সেখানেও উহার 
চাষ বাড়িতে লাগিল। এখন চীনের! কার্পাসের আদর 
বুঝিয়াছেন । কি ছোট কি বড়, চীনের সকলেই কার্পাস- 
বস্ত্র ব্যবহার করেন। কার্পাস ভারত হইতে আসিয়া, 
যুরোপ ও আজ্িকায় গিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা! যায়। কিন্ত 


৯৫৮ 


[] ৬২৯ ] 


কার্পাস 
আমেরিকাতেও কার্পাসবৃক্ষ দেখা যায়। কলম্বস যখন 
আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন তথায় কার্পাসের্‌ বাবহার 
দেখিয়াছেন। কিন্ত ভারত হইতে উহা! আমেরিকায় গিয়াছে, 
কি আমেরিকায় স্বভাবত জন্মে; কি আমেরিকার লোকে 
আপনারাই উহার গুণ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, তাহা! কে বলিতে 
পারে? সম্ভবতঃ শেষোক্ত অনুমানই গ্রাহা হইতে পারে । 

মুসলমানগণের অভ্যু্থান সময়ে তীহারাই কার্পাসের 
ব্যবহারপ্রণালী সম্বন্ধে চারিদিকে জ্ঞান বিস্তার করেন । 
সেই জ্ঞান ইতালী ও স্পেনে বিস্বৃত হইল। ক্রমে 
ওলন্দাজেরা স্বয়ং কার্পাস হইতে বস্ত্র প্রস্তত করিতে 
লাগিল। ইংলগ্ডের লোকে তাহ! দেখিয়া ত্র সকল দ্রবোর 
আদর করিতে শিক্ষা করেন ও ওলন্দাজদিগের অনুকরণে 
কার্পাসের বধ্াদি প্রস্তত করিতে লাগিলেন। ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষভাগে ইংলগ তুরক্ষ হইতে কার্পাস সংগ্রহ 
করিতে লাগিল। 

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাণী এলিজেবথের 
নিকট হইতে ভারতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইলেন । 
ভারত হইতে অন্তান্ত দ্রব্যের সহিত ইংলগ্ডে কার্পাস ৪ 
কার্পাসনিশ্ষিত বস্ত্রের আমদানী হইতে লাগিল । 

কলিকাঁট হইতে কার্পাসবন্ত্র আসিত বলিয়া এই বস্ত্রের 
নাম কেলিকো হইল । কার্পাসনিশ্মিত বস্ত্রের উপর ছাপ 
দেওয়া হইলে, তাহাকে কেলিকো! প্রিন্টিং বলিত। 

কার্পাস ছিট বস্ত্বেরবিলাতে তখন বড়ই সমাদর । সমাদর 
এত বাঁড়িল, যে বিলাতের লোকে ইংলগ্ডের পশমের বন্ব 
ছাড়িয়া দিয়া কার্পাস বস্বই বাবহার করিতে আরম্ভ করিল। 

বিলাতেত্র অজ্ঞ লৌকে পসম ও তুলার প্রভেদ জাশিত 
না) তাহাদের নিকট সকলই পশম । স্থতরাং তাহারা বলিতে 
লাগিল যে কোথা হইতে গাছের উপর কি একপ্রকার পশম 
হয়, তাহা লইয়া আমাদের দেশের পশম নষ্ট করিল। 
১৬৭৬ খুষ্টার্ধে ইংলণ্ডে প্রথম কাপাসবস্্র প্রস্তুত হয়। 
১৬৭৮ থুষ্টান্দে নিলাতের পশমব্যবসায়ীগণ দেশের লোকের 
নিকট ছুঃখ প্রকাঁশ করিবার জন্ত একখানি পুস্তক বাহির 
করিল। পুস্তকের নাম «1,010 970181)6 ]00069 06077€4 
2110 61987902200” 1 অসন্তোষ ক্রমশঃ বাড়িতে চলিল; 
চারিদিকে দাঙ্গা! হাঙ্গামা হইতে লাগিল। গবর্ণমেন্ট আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না। ১৭০৭ থুষ্টাবে একটা 
আইন হইল) আইনের আদেশ নিজের গাহস্থ্য প্রয়ো- 
জনের জন্ত অর্থাং নিজের পোঁধাকের জন্য বা গৃহস্থিত 
দ্রব্যাদির জন্ত কাপান ছিট বস্ত্র ক্রম করিলে ক্রেতার বা 


কার্পাম 
বিক্রেতার ২০৭ পাউও বা ছই হাজার টাকা জরিমান। 
হইবে । কিন্ত কার্পাসের উপর লোকের এমনি ঝোঁক 
বে গোপনে উহার ব্যবহার চলিতে লাগিল। ক্রমে 
ক্রমে ইংলণ্ডেই ভারতীয় বস্ত্র উপর ছাপ দিয়া ছিট 
ও ভারতের ছিট উভয়ে মিলিত পশমের আদর ক্রমশঃই 
হান করিতে থাকিল। এদিকে বাতির সলিতার জন্য 
কার্পাসের মত সামগ্রী আর নাই। ইহা সাধারণের প্রয়ো- 
জন, স্থতরাং অন্ততঃ ইহার জগ্ভও কার্পাসের প্রয়োজন । 
আইন ইহা! নিবারণ করিতে চাহেন না। ভারতীয় কার্পাস 
নে দেশীক্প পশমের অনি সাধন করিবে, এ সম্বন্ধে পার্লে- 
মেন্টে অনেক তর্ক হয়। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দ ৮ই মার্চ তারিখে 
পার্লেমেন্টে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হয়। তাহাতে স্থির হয় 
যে বৎসর বৎসর এক কার্পাসের হিসাবে ৮ লক্ষ করিয়া টাকা 
বিলাত হইতে বাহিরে যাইতেছে । এরূপ অর্থনাশ জাতীয় 
স্বার্থের বিশেষ অনিষকর। ইতিহাসের সেই কথ। এখন 
ভারতে প্রতিফলিত | মনসাহেব ইষ্ট-ইও্ডিয়া কোম্পানির এক- 
করন ডিরেক্টর ছিলেন। ইনি ১৬২১ থুষ্টান্দে হিসাব করিয়া 
দেখেন যে, বংসর ৫০,০০০ থণওড করিয়। কার্পাসবস্ত্র বিলাতে 
মামদানী হয়। এক থু ক্রয় করিয়া জাহাজে আনিতে 
খরচ পড়ে ৩।ৎ টাকা, আর বিলাতে উহা বিক্রয় হয় ১০২ 
টাকাম্ম। সুতরাং লাভ যথে্। কোম্পানি এতলাভ ছাড়িয়া 
দিতে প্রস্তত.নহেন। আমদানী যত অধিক হইতে লাগিল, 
লভের ভাগও তত বাড়িতে থাকিল। প্রসিন্ধ প্ডিত ডিফো 
সাহেব ১৭৭৮ .খৃষ্টাজে ততকালিক “76৫17 76৮6” 
নামক পত্রে লিখিলেন যে, “ভারতের সহিত এই বাণিজ্যে 
পশমের কারবার অঞ্ধেক নই হইল, ইংলগ্ডের অধিবাীর 
মদ্ধাশ জন্মের মত অনহীন হইয়া গেল ।” 

১৭২০ থুষ্টান্দে আবার একটা আইন হইল, তাহাতে 
“ক ই:নগু,কি স্কটলগু, কি আয়র্প গড কোথাও কোন ব্যক্কি 
কোনপ্রকার কার্পাসবস্ত্র সঙ্গে পরিধান করিতে পারিবেন 
না, করিলে ৫০১ টাকা জরিমান। হইবে । আবার বিছা 
নায় বালিসে ভ্ঞানালার পন্দাতে অথবা মন্ত কোন প্রকার 
কার্পাসবস্্ ব্যবহার করিতে পারিবে না, করিলে ২০০২. 
টাকা জরিমানা হইবে। কিন্তু আইন হইলে কি হয়, 
ইংলপ্ীয় মহিলাগণের কার্পাসের দিকে নজর পছ়িয়াছিল। 
বেশভৃষার আইন তাহাদের হস্তে । পুরুষের আইন কি 
করিবে । ১৭৩৬ খৃষ্ঠাজে ইংলগ্ডের পুরুষজাতিকে আইনের 
কঠোরতা হাঁস করিতে হইল। পরে আইন হইল যে, কার্পাস 
বস্ত্রের টান! বদি (লিনেন) পাঠের হুতার হস্স, তাহা হইলে 
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ইংলণ্ডে কেহ ইচ্ছা! করিলে কার্পাসবন্ত্র গ্রস্ত করিতে 
পারিবেন । তাহার পর ৩৫ বৎসর মধ্যে ওয়াট আর্করাইট 
প্রভৃতি সাহেব নানগবিধ কলের স্থপতি করিলেন। তাহাতে 
বহুবিধ স্থলত মূল্যে এ বস্ত্র প্রস্তত হইতে লাগিল। ১৭৭৪ 
থৃষ্টা্ধে ইংলগ্ডে কার্পাসবস্ত্র প্রস্তত করিবার জন্য ব্যবস্থাও 
হইল। কল কারখানায় বন্্রবযনের জন্ত তখন কার্পাস 
তৃলার প্রয়োজন হইয়া উঠিল। ভারতের সর্বনাশের হুত্র- 
পাত হইল। ভারত হইতে কার্পাসবস্ত্রের পরিবর্তে কার্পাস- 
তুলা ইংলণ্ডে নীত হইল। কল কারখানায় অনেক তুলার 
প্রয়োজন। ভারতের তুলার উপর আবার আমেরিকার 
তুলাও তথায় যাইতে, লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্ীর শেষ ও 
উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে মার্কিনতৃলা আমদানী চলিল। 
ইতিপর্রবে আমেরিকার তুলা ইংলণ্ডে আসিত না। ক্রমে 
মার্কিনতৃলা অধিক পরিমাণে ইংলণ্ডে আমদানী হইতে লাগিল। 
কিন্তু ইই ইওডিয়া কোম্পানির ইচ্ছা, ভারত হইতে অধিক 
পরিমাণে তৃলা যায়। কিন্ত মাকিনতুলা অপেক্ষারুত উৎকৃষ্ট । 
সেইজন্য আদর বেশী। ১৭৮৮ খুষ্টার্ে কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টরেরা 
ভারতের গবর্ণরজেনেরলকে ভারত হইতে উৎকৃষ্ট তুল 
পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্ত পত্র লিখিলেন। তাহাতে 
বুঝা যায় যে, ইংলগ্ডের বাল্নারে মার্কিন তুলার সহিত 
তারতীয় তৃলার বিলক্ষণ প্রতিদ্বন্ছিতা চলিয়াছিল। এই দ্বন্দে 
কখন ভারতের, কখন বা আমেরিকার জয়লাভ হইয়াছে । 
আমেরিকার লম্বা আশযুক্ত তুলার আদর, আর ভারতের 
ছোট আঁশযুক্ত তুলার অনাদর ক্রমশঃই অধিক হইতে 
লাগিল। তাহার উপর ভারতের তৃলায় অধিক ভেজাল 
দেওয়া অনাদর আরও বাড়িল। কিন্ছ ইংরাজেরা 
এদেশে আমেরিকার মত তৃলা প্রস্তত করিবার জন্ত বিশেষ 
চেষ্া। করিতে লাগিলেন । এখানকার কৃষি ও পুষ্পসমিতির 
সভ্যগণ ও অন্যান্য অনেকে এই উদ্দেশে বিশেষ চেষ্টা করি- 
লেন। ১৮৩০ থৃষ্ঠান্দে কলিকাতার নিকট আথ্ড়া নামক 
স্থানে ৫০* বিঘা দ্রনি লইঙ্সা কার্পাসের চাষ করা হইল। 
তিন বৎসর পরে দেখা গেল, কোন বিশেষ ফল হয় নাই। 
এজন্য উহা! পরিত্যক্ত হইল। ১৮৩৮ খৃষ্টাকবে আমেরিকা 
হইতে বীজ ও নূতন নৃতন লাঙ্গল লইয়া দশজন পারদর্শা লোক 
ভারতে আনীত হইল; তন্মধ্যে তিন জন বোগ্বাই, তিন জন 
মান্দ্রাঙ্গ, আর চারি জন বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল। অনেক 
চেষ্টা হইল, কিন্ত শেষে কোন স্থায়ী ফল দিল না । শেষে 
মার্কিন কার্পাসের বীজ এদেশের র্ূষকগণকে দেওয়। হইল ! 
১৮৬২ খৃষ্ঠাকজে আমেরিকায় যুদ্ধ বাধে । তাহাতে থাকার 
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তুলার আমদানী বন্ধ হয়। ইংরাজেরা ভারতে যাহাতে 
আমেরিকার মত তুলা জন্মে, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। ভারতের তুলাও খুব কাটতি হইল। ১৮৬০ 
পৃষ্টান্দের পূর্বে তিনকোটী টাকার কার্পাস মাত্র যাইত। 
কিন্ত ১৮৬৬ অন্দে ৩৭ কোটা টাকার তুলা রপ্তানি হইল। 
১৮৭৯ থৃষ্টাকে, আমেরিকায় বিসম্বাদ মিটিয়া গেল, অমনি 
রণ্ডানি কমিয়! গেল, সে বৎসর ৮ কোটী টাকারও কষ মাল 
রপ্তানি হয়। 

১৮৬৩ থুষ্টাবে বোদ্বাইপ্রদেশে একজন ও মধ্যপ্রদেশে 
একজন কটন কমিসনর নিযুক্ত হইলেন। এ্বর্ষে বোশ্বাইয়ে 
তুলায় তেজাল নিবারণের জন্য আইন হইল। শেষে 
বিদেশীয় বীজ ছাড়িয়া দিয়া যত্ব দ্বার! দেশীয় কার্পাসের উন্নতির 
চেষ্টা চলিতে লাগিল । সে চেষ্টা কতকট! ফলবত্তী হইয়াছে । 
এখনও বিলাতে ভারতের তুলার যথেষ্ট আদর আছে। ১৮৭০ 
ধৃষ্টাবে ইংলণ্ডে যে যে দেশ হইতে যে পরিমাণ তৃলার গাইট 
গিয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া গেল। আমেরিকা 
১৬,৬৪,০১০, ভারত ১০১৬৩,৫৪০, ব্রজিল ৪,০২,৭৬৩০, মিসর 
১১৯,৯২০) ও ওয়েষ্ট ইগ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ ১১২,১০০ গীইট। 
ভারতের তুলায় সের করা 1৬০ এগার আনা! মূল্য পড়িয়াছে। 

ভারতের তুলার আদর ইংলণ্ডে কমিম়াছে বটে, কিন্ত 
এখনও অনেক আছে। ইংলগ্ড ছাড়া যুরোপের অন্তান্ত 
দেশেও ভারতের কার্পাস রপ্তানি হইয়া থাকে । গত 
১৮৮৮/৮৯ খ্ৃষ্টান্দে ইংলগ্ডে ১৭ লক্ষ, ইটালিতে ৭ লক্ষ, অস্ত্রিয়া় 
+ লক্ষ, বেলজিয়মে ৮ লক্ষ, ফ্রান্সে ৫ লক্ষ, চীনে ১ লক্ষ, 
জর্ম্মণিতে ১ লক্ষ ৯০ হাজার, রুষিয়ায় দেড় লক্ষ হন্দর কার্পাস 
তলা রপ্তানি হইয়াছে । এতত্যতীত ইংলও হইতে যুরোপের 
অন্যান্ত দেশে উহা নীত হইতেছে । চীনে সর্বত্রই তুলা জন্মে, 
তথাপি ভারতের কার্পাসে চীনের প্রয়োজন । 

কার্পাস রপ্তানি করিবার জন্য তুলার গাঁইট প্রস্ত 
করিতে হয়। আমদানী রপ্তানি কার্যে জাহাজের সুবিধা 
অন্থবিধা দেখিতে হয়। জাহাজের থোলে অন্ন স্থানের 
ভিতর যাহাতে অধিক মাল পাঠাইবার স্থানের সমাবেশ 
করিতে পারা যায়, তাহার জন্য নিয়ত চেষ্টা হইয়া থাকে। 
জাহাজের স্থান অনুসারে ভাড়া নির্ণীত হয়। মহাজনদিগকে 
স্থানের তাড়া দিতে হয়, সুতরাং অল্প স্থানে যত অধিক 
মাল সম্ভব, তাহা পূরিবার চেষ্টা হয়। সেই উদ্দেশে তুলার 
গাইট যত ছোট করিতে পারা যায়, তাহার বিশেষ চেষ্টা 
হইক়া খাকে। 

ভূলার পরিমাণঅন্থলারে গাইট ছোট বড় হয়। জাহাজের 
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জন্য তৃলার গাইট আরও ছোট করিতে হয়। এইজন্ত 
এদেশে বিলাতী বাম্পীয় কল প্রস্তত হইয়াছে । এই কলের 


খ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ১৮৮৯ থৃষ্টাকে ভারতে ২৪৯টা 
ব্ূপ কলের সংখ্যা ছিল। 
ভারতের তৃল৷ ইংলগ্ডে যায় । তাহাতে ইংলগ্ডের বহুতর 
কলে সে দেশের প্রয়োজন সাধিত হইতে লাঁগিল। কলের 
খ্যা বাড়িতে লাগিল। ইংলগ্ড দেশের প্রয়োজনের অধিক 
কার্পাসবন্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইল। ইংলগ্ডের বস্ত্র 
যুরোপের অন্যান্য দেশে যাইতে লাগিল। শেষে কলের 
বন্ত্রাদি ভারতেও প্রেরিত হইল। ভারতেও তাহার কাটুতি 
হইল। ক্রমে মান্চেষ্টারের কলে ভারতের লোকের 
পরিধেয় বন্ত্রের অনুকরণ হইতে লাঁগিল। তাহা ইংলগ 
হইতে ভারতে প্রেরিত হইল ।--সামান্ত লোকে স্বপ্ন মূল্য 
দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া ব্যবহার করাতে ভারতের তাতি- 
কুলের ব্যবসায় ক্রমশঃ লোপ পাইবার অবস্থায় দাড়াইয়াছে। 
ব্যবসামাত্রেই প্রতিদ্বন্দিতা আছে । বিলাতে মঞ্জুরির মূল্য 
অধিক, ভারতে কম। ভারত হইতে বিলাতে তুলা লইয়। 
গিয়া তথায় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা আবার ভারতে 
আনিতেও খরচ আছে । ভারতেই বন্ধ বুনিবার কল প্রস্তত 
করিলে এ সকল ব্যয় নিবারিত হইতে পারে। এইরূপ বিবে- 
চনা করিয়া ইংলগ্ডের লোক আসিয়া এদেশে কল 
করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতে দেখা গেল 
যে ইংলগ্ড হইতে কল আনাইতে আর তাহা বসাইতে প্রথ- 
মতঃ ইংলগ্ডের কল অপেক্ষা ভারতের কলে অনেক অধিক 
খরচ হয়। কিন্ত তাহার পর আর সকলই স্থবিধা। ১৮৫১ 
খৃষ্টাব্দে একটা সমিতি গঠিত হইল । ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বা- 
ইয়ে প্রথম কাপড়ের কল বসিল। সেই অবধি ইংরাজ 
ব্যবসায়িগণ ক্রমশঃ কলের সংখা! বাড়াইতেছেন। বোম্বাই 
প্রেসিডেন্সিতে ইতিমধ্যে ২৩টী ও বোম্বাইসহরে ৫২টা, 
ইন্দোরে ১টী, জব্বলপুরে ১টা, হিঙ্গনঘাঁটে ১ট্, নাগপুরে 
১টা, বুদনেবায় ১টা, আরঙ্গাবাদে ১টা, হয়দ্রাবাদে ৯টা, 
কলবর্গায় ১টী, কানপুরে ৪টী, আগরায় ১টা, কলিকাতার 
নিকট ৭টী, মীন্দ্রাজে ৪টা, বেল্লারিতে ১টা, কলিকাঁটে ১টা, 
কোয়েম্বাতুরে ১টা, তু'তকুড়িতে ১টা, ত্রিনবল্লীতে ১টা, তিবা- 
কুরে ১টী, বাঙ্গীলোরে ২টা, পু*দিচারীতে ১টা। এই ১০৮টার 
মধ্যে ৫*টীতে সুতা ও কাপড় উভয়ই প্রস্তত হয়। ৫৩টীতে 
শুদ্ধ সুতা আর ৫টীতে শুদ্ধ কাপড় বোনা হয়। এই সমস্ত 
কলে ২২,১৫৬টী তস্ত এবং ২,৬৬১৯,৯২২টি টাকু আছে। 
এইগুলিতে বৎসর ৪৩ লক্ষ মণ তুলা লাগে; ৫৩,৩১৭ জন 
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পুরুষ, ১৮,১৩১ জন স্ত্রীলোক, ১৫,৩*৯টি যুব। ও ৩৪৬৯ বালক- 
বালিক। নিযুক্ত আছে। 

কার্পাস পরিষ্কারকরণ।__কার্পাস বৃক্ষ হইতে তুলা সংগ্রহ 
করিয়া তাহা! পরিফার করা হয়। তুলার মধ্যে মধ্যে 
অনেক বীজ জড়াইয়া। থাকে, তাহা স্বতন্ত্র করা আবশ্তক। 
এইজন্ত একটা সমতল প্রস্তরখণ্ডে বা সমতল খানে তুলাগুলি 
বিছাইয়া তাহার উপর একটী এক হস্ত দীর্ঘ লৌহ দণ্ড 
বাখিয়া তাহার উপর দীড়াইয়া পা দিয়া মাড়। হয়। 
তাহাতে বীজগুলি নিয়ে পড়ে আর পরিষ্কৃত তুলা উপরে 
থাকিন্া ষায়। তূলা হইতে বীজ স্বতন্ত্র করিবার জগ্ঠ আর 
একপ্রকার কল দেখা যায়। তাহাকে থাউই বলে। 
উষ্ভ আকৃমাড়ী কলের মত ছুইটী লৌহ বা কাষ্ নিশ্মিত 
গোলাকার দণ্ড লম্বালম্বী এরূপ সংলগ্ন যে ঘ্ৃরাইলে ছুইটীই 
গায়ে গায়ে লাগিয়। ঘুরি গাকে । এই দ্বইটীর মধ্যে একহস্তে 
অপরিক্গত তুলা খাওয়াইতে হয়, আর অপর হস্তে কল 
ঘ্রাইতে হয় । এইরূপ করিলে একদিকে বীজ গুলি পড়িয়া 
ধায়, অপরদিকে পরিক্কৃত তুলা বাহির হয়। কোন কোন 
স্থদূন ইহাকে চরকাও, কোথাও বা বেলনা বলে। 
অতনরিকায় এই উদ্দেশে স-জিন নামক একপ্রকার কল? 
পঠিত হইয়াছে । এদেশে তুলা পরিষ্কার করিবার এক- 
প্রকার যন্থ আছে, তাহাকে ধুন্থি বলে । যাহার উহা! দিয়া 
তলা পরিচ্চার করে, তাহাদিগকে ধুন্ুরি বলে। হিন্দুস্থানে 
উতলা পিঞ্জারী” নামে অভিহিত | বেরার প্রদেশে ই কা 
ধণুডটীর নাম কানান্‌। কামানে একটী তাত বেশ টান ভাবে 
₹18,1  ধুন্ুরি সন্থ€প তুলারাশি রাখিক্না বামহস্তে কামানটী 
“রি ধুমন্থচির তাতটী তুলার মধ্যে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে দত্তর 
নামক একটী দও দ্বার ভাতের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত 
লে, ভাহাতে ঠাতনংলগ্র ভুলা পরিদ্কত হইতে থাকে | 

আর্পাসবন্ত্ | পুর্বো বঙ্গদেশে গরিদ্কাত তুলা লইয়া 
তক ছারা তাহার আশগুলি শ্বতষ্থ করা হইত । একার্্য 
প্র ্ীলোকেরাই করিত । তুলা পিজা! হইলে চরক!। দ্বারা 
স্বতা কাটা হইত। পুর্বে বঙ্গের গৃহস্থমাত্রেরই ঘরে এক একটা 
চনক। থাকিত। গৃহস্থরমণীর। গৃহস্তালীর কর্শ সারিয়। অবসর- 
কালে চরকার় বসিন। স্থতা কাটিতেন । হত নলীতে গুটান 
থকিত। ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতার ভিন্ন ভিন্ন নলী থাকি ত, 
বণ্নবরন তন্কবায়জাতির কার্য ছিল। তন্তবায়গণ গৃহস্ছের 
ধণ্টী ০ইতে নলী ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। তন্কবায়রমণাগণ 
৭৯-” মণ্ড দিয়া তাহাকে সুদৃঢ় করিত, এুন্ধপ সুদৃঢ় করার 
নদ পাট করা। তস্কবায়গণ এ পাটকরা হুতা তাতে চড়াইস্া 
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বস্ত্রব়ন করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। পূর্বে্ব দেশের 
সকল লোকের পরিধেয় এইরূপে প্রস্তুত হইত। বঙগদেশে 
স্থানে স্থানে সুন্দর “মুন্দর কার্পাসবন্ত্র হইত ও তাহ! সমাদরে 
বিদেশীয় বণিকৃগণ লইয়া খিয়৷ ধনোপার্জন করিতেন। ঢাকায় 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এরপ সস্ বস্ত্র আর 
কোথাও হইত ন|। নিয়ে কয়েকটার নাম দেওয়া! যাইতেছে । 

১। মলমল-_অব্রোয়ান, তানজেব, মলমল- সর্বাপেক্ষা 
উতরুষ্ট। সাবনাম, খাসা, ঝুনা, সরকার আলি, গঙ্গাজল ও 
তেরিন্দম এই কয়েক প্রকার দ্বিতীয় শ্রেণীর । বাফতা-_যথা, 
হাম্নাম, ডিমটা, সান, জঙ্গলখাসা ও গলাবন্দ এই গুলি তৃতীয় 
শ্রেণীর বলিয়৷ গণ্য ।. 

২। দোরিয়া--ডোরাকাটা, মসলিন্‌ (মিহিবস্ত্র ), রাজ- 
কোট, ডাকান, পাদশাহীদার, কুঙিদার, কাগজাহি, কনাপাত। 

৩। চারখানা-__ছিট মসলিন্‌ ছয়প্রকার ; যথা--নন্দনসাহী, 
আনারদান1, কবুতারধোপ, সাকুতা, বাছাদার ও কুণ্ডিদার। 

৪ | জামদানী-_সাহেবেরা ইহাকে নয়ানসথ বলিতেন । 
সাধারণত এগুলি বুটিদার হইত ; যথা--সাবর্ণবুটা, ছা ওয়াল, 
ছুবলিজাল, মেল, তেরছা । 

এতদ্্যতীত ঢাকাই ধুতি, উড়ানি ও শাড়ী চিরপ্রসিদ্ধ । 

কার্পাসের কত হ্ুক্স স্থতা প্রস্তত হইতে পারে আন 
সেই স্থভায় কত সোধীন বস্সবয়ন করা যাইতে পারে 
তাহা এই ঢাকাই তন্কবার়গণ স্রন্দররূপ দেখাইয়া গিয়াছে ও 
এখনও দেখাইতেছে, এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে । 
মূদলমান বাদশাহগখের আমলে এই সকল বকের যে বিশেষ 
আনর ছিল, তাহা উপরোক্ত নানগুলি দেখিলেই বুঝা যায়। 
কথিত মাছে, আরঙ্গদেবের এক কন্তা এই ঢাকাই কাপড় 
পরিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলে গিতা তাহাকে 
আবরুহীনা বলিয়া ভংসনা করেন। উত্তরে কন্যা বলি- 
লেন, “তবু মামি সাতপুরু কাপড় পরিয়াছি।” নবাব 
আলিবদ্শথার সময়ে এক ভতাতি একখানি ধোকা কাপড় 
ঘাসের উপর শুকাইতে দেম্স। তাহার গোরুট; ঘান খাইতে 
আনিয়া সেখানে যে কাপড় শুকাইতেছে, তাহা বুঝিতে 
না পারিয় তাহার উপর ঘাস খাইতে গিয়া কাপড় শুদ্ধ 
থাইন্বা ফেলে । মিহির (সুস্্সরতার ) পরিচয় অধিক আর কি 
হইবে। এই সকল সুস্ষবস্ত্র প্রস্তুত করিতে অনেক সময় 
লাগে। ২* হস্ত দীর্ঘ ও দুই হস্ত প্রস্থ এরূপ সুপ্ বস্ত্র বুনিতে 
৫।৬ মাস লাগে । তাহাও গ্রীন্বের সময় বুনিবার যে! নাই। 
বর্ষধাকালেই এরূপ কার্পাসবন্ত্র বুনিবার উত্তম সময় । উচ্থার 
মূল্য ৩০*২। ৪**৬ টাকার কম নছে। যে সকল 
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শ্ীলোক এই সকল নুম্ সতা কাটিত, তাহারা অনেকেই 
গতান্ছ। ছুই একজন এখনও. আছে। এখন এ সফল 
বসন্তের আদৌ আদর নাই) আর যে কখন হুইবে 
তাহার আশাও নাই। এখন বিলাতী কলের কাপড়ে 
দেশ ভরিয়া গিয়াছে । সৌভাগ্যক্রমে দেশের লোক 
এখনও দেশীয় কার্পাসবন্ত্র পরিধান করিতেছেন, তাই এখনও 
বঙ্গদেশে ঢাকা, ফরাসডাঙ্গ!, সিমল!, শাস্তিপুর, কলমি, বরাহ- 
নগর, কৈকালা,, শ্রীরামপুর, সাতখিরা, চন্দ্রকোণা, নবাশন, 
দোগাছি, পাবনা প্রভৃতি স্তানে দেশী ধুতি, উড়ানি ও 
শাঁটী বোন! হইয়া থাকে । কিন্ত ইংলগু হইতে স্ৃতা আসে। 
পূর্বে এদেশে বস্ত্র প্রস্তত হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইত। 
এখন কেবল তুল৷ রপ্তানি হয়। স্থৃতরাং যাহারা বস্ত্র বুনিত, 
তাহারা অনেকে অন্নহীন বা অন্ত ব্যবসায়-আশ্রিত। বঙ্গ- 
দেশের ধুতি, উড়ানি, শাটা বাতীত কার্পাসের অন্ঠান্ত দ্রব্যাদি 
এখনও প্রস্তত হয়, যথা দরি বা সতরঞ্ী, একহুতি মলমল, 
চারথানা, শুশি ও লুঙ্গি। দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে কোকটা নামক 
একজ্াতীয় বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বর্ধমান অঞ্চলে মশারির থান, 
রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে কোটা, মাগনা, নিমজা, 
লুঙ্গি, চারথানা নামক বহুবিধ ছিট, ডোরাকাটা বস্ত্র, 
মশারির থান প্রভৃতি প্রস্তত হইয়া! থাকে । 
আসাম প্রদেশে এখনও দেশী কার্পাস হইতে দেশী বস্ত্র 
তৈয়ার হস্ত । স্ত্রীলোকেরাই সুতা কাটে ও বন্্ বয়ন করে। 
তবে এখানেও বিলাতী বসন্তের আদর ক্রমশঃই বাড়িতেছে। 
ইহাদের বর কাপড়, খনিয়া কাপড়, পরিধিয়া কাপড়, 
গামছারিহা ও মেখলা নামক বস্্রগুলি কার্পাস হইতে প্রস্তত 
হয়। মণিপুরে পটসস, তামিয়েন, থিনডইণী ও সৌঙ্গনামীয় 
বন্গগুলি কার্পাস হইতে প্রস্তত। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে 
সেকেন্দ্রাবাদ ও বুলন্দসহরে উত্তম মসলিন (মিহি 
কাপড়) তৈয়ার হয়। উহার পাড় ন্বর্ণহ্ুত্রে বোনা হয়। 
পাগড়িতেই উহার অধিক ব্যবহার। সেকেন্দ্রাবাদের 
দোপাট্টাও অতি সুন্দর । আজিমগড়ে একপ্রকার মসলিন্‌ 
হয়, নেপালে তাহার কাটুতি অধিক। অযোধ্যার সরবতি, 
মলমল, আধি ও তারন্দম নামক সুক্ষ বস্ত্র প্রসিদ্ধ। রায় 
বেরিলি জেলায় জৈ নামক স্থানে, কাশীতে ও ফয়জাবাদের 
তাগ্ড নামক স্থানে অতি চমৎকার শুস্ম মসলিন্‌ প্রস্তত হয়। 
কিন্ত অযোধ্যার অধঃপতন হইতে সে সকল কারুকার্ষ্যেরও 
অধঃপতন হইয়াছে । রামপুরের কার্পাসনির্ষিত খেস সেদিন 
কলিকাতার প্রদর্শনীতে পুরন্থত হইয়াছে । মুরাদাবাদ, 
শ্রতাপগড়, কানপুর, ললিতপুর, শাহাপুর, মিসাউলি, আলি- 
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গড়, ঝান্সির অন্তর্গত মাউ, আজিমগড়ের অন্তর্গত মাউ, 
শাহারনপুর, মিরাট ও আগ্রা অঞ্চলে নানাবিধ কার্পাসবস্ত 
প্রন্থত হয়। উহাদের অনেকগুলি এখনও বিদেশে রপ্তানি 
হয়। এতদ্যতীত গারহা, গাজি ও ধৃতিষোড়া নামক কার্পাদ 
বন্ত উত্তর-পশ্চিমের প্রায় সকল স্থানেই প্রস্তত হয়। দেশের 
সামান্য লোকেরা অধিকাংশই এই বস্ত্র ব্যবহার করে। 

পঞ্জাব প্রদেশে পূর্বে একপ্রকার মসলিন হইতে 
সুন্দর পাগড়ি প্রস্তত হইত। সে কাপড় এখন আর 
দেখা যায় না। হুসিয়ারপুর, সিরসা, জালন্ধর, লুধিয়ানা, 
সাপুর, গুরুদাসপুর ও পাতিয়ালায় এখনও পাঁগড়ির 
কাপড় প্রস্তত হম্স, কিন্তু উহা! আর পূর্বের মত উৎকৃঈ 
নহে। রোহতকে তাঞ্জেব নামক একপ্রকার অপেক্ষা- 
কৃত উৎকৃষ্ট মসলিন্‌ দেখা যায়। জালগ্গরে ঘাঁটি নামক 
মাকিনের মত পুক্ক কাপড় হয়। ইহার উপর এক- 
প্রকার কারুকার্য আছে । বুলবুল পক্ষীর চক্ষুকে আদশ 
করিয়া উহা! বোনা হয় বলিয়া ইহাকে “বুলবুল চসম্” বলে । 
এখন এই শিল্প লোপ পাইতেছে। এখন কেবল থেস, লুঙ্গি 
ও শুশি নামক মিহি ও দোঁশ্তি, গাড়হা ও গাজি নামক 
মোটা কাপড় দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতনাতে ও 
শেষোক্ত চারি প্রকার বন্ধ প্রস্তত হয়। গোয়ালিয়রের অন্থর্গত 
চান্দেরি নামক স্থানে যে মসলিন্‌ তৈয়ার হয়, তাহা উৎকৃষ্ট । 
ইন্দোরে যাহা হয়, তাহাঁও বড় মন্দ নহে । দেবাস রাজোর 
অন্তর্গত সারঙ্গপুরে ধুতি, শাটী ও পাগড়ি প্রস্তুত ভয় । 

মধাপ্রদেশে নাগপুর, ভাগ্ডারা ও চান্দা জেলার এখন ও 
কার্পাসের সুক্ম সুতা প্রস্তত হয় ও তাহাতে বন্ধ তৈয়াল হয । 
১৮৬৭ খৃষ্টান্সে, চান্দাপ্রদেশে একটা প্রদর্শনী হয়, তাহাতে 
হস্তনির্রিত কেলের নহে) স্থতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। এ কতা 
এত সুক্ষ যে উহার অর্দসের মাত্র ৫৮ ক্রোশ দীর্ঘ । নাগপুবে 
তুলার কল হওয়াতে এ শিল্পের অনেক গৌরব গিয়াছে । 
কিন্ত কলের সতা, এখনও তত উৎকৃষ্ট হয়নাই । এইজন্য 
গৌরব একেবারে যায় নাই। দেশী বন্্ন অধিক দিন স্থারী 
হয় বলিয়া সেখানকার দরিদ্র লোকে বিলাতী অপেক্ষা দেশী 
বস্ত্রেরই অধিক আদর করে। হোসঙ্গাবাদে দেশী বন্ধের 
ব্যবসা বরং বাঁড়িতেছে। 

দাক্ষিণীত্যের হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে রাইচুর প্রদেশে 
খাকিরঙ্গের মোটা কাপড় ও নন্দের প্রদেশে মিহি মসলিন 
তৈয়ার হয় । মান্ত্রীজ প্রেসিডেম্দিতে আরনি নামক স্তানের 
মিহি মসলিন্‌ অতি উৎকৃষ্ট । 

বোশ্বাই প্রদেশে বিলাতী কাপড়ের বিলক্ষণ আদর হইলেও 
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এখনও গ্রামে গ্রামে দেশী মোটা কার্পালবস্তর প্রস্তত হইতে 
দেখা বার। সামান্ত লোক মোটা মোট৷ শাড়ী ও পাগড়ির 
বিশেষ আদর করে। 

অনেক স্থানে কার্পাদের সৃতার সহিত রেসম ব! পশমের 
সথতা মিশ্রিত করিয়া রকম রকম কাপড় তৈয়ার হুয়। 
কোথাও কোথাও কার্পাসবন্থ্রে রেসমের পাড় দেওয়। হয়৷ 
কোথাও রেসমের ফুল, জরির ফুল ছুঁচে তোলা, কোথাও 
বা বোন৷ হয়। উহার নানাপ্রকার নাম আছে। যথা 
কারচোপ, কালাবর্ভ কারচিকন বা চিকন, কামদানী ও 


জামদানী। আামদানীর আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে। 
যথা--করেলা, তোড়াদার, বুটিদার, তেরচা, জলবার, 
পান্নাহাজার। ইত্যাদি । 


কার্পাসবস্ত্রের উপর ফুলকাট। নানাবিধ বস্ত্র কলিকাতার 
নিকট প্রস্বত হয়, সেই সকল বস্ত্র কলিকাতার নিকট 
হাবড়ার হাটেই অধিক বিক্রীত হইয়া থাকে । 

কার্পাসনির্ষিত বস্ক্রের উপর বিবিধ রং করা হয় ও 
তাস্থার উপর নান প্রকার ছাপ দেওয়। হইয়া থাকে । 

কার্পাসবস্ত্র প্রথম কলিকাট হইতে লইয়। যাইত বলিয়া 
ইংরাজের! তাহার কেলিকো। (011০০) নাম দিয়াছিলেন । বং 
করার নাম কেলিকো-ডাইং (6511০005106) আর ছাপ দিয়! 
ছিট প্রস্তত করার নাম (08)169 7810812£) কেলিকেপ্রিন্টিং। 
কার্পাসবস্ত্রে রং করা বঙ্গদেশে বড় একটা দেখ! যায় না। কিন্তু 
পশ্চিমের লোক কলিকাতায় আসিয়া কাপড় রঙ্গ করা ও 
কাপড়ে ছাপ দেওয়ার ব্যবসা খুলিয়াছে । কোন কোন কাপ- 
ডের উপর দোনালির ছাপও দেওয়া হইয়। থাকে । ছাপ দিয়া 
নানাবিধ ছিট তৈয়ার হয়। ছিটের কাপড়ে রেজাই, 
লেপের খোল, তভোষক, পালঙ্গপোষ, জাজিম, সামিয়ানা 
প্রন্থতি প্রস্থত হয়। রং কর! কাপড়ের মধ্যে সালু অতি 
উৎরুষ্ট। ছোপান কাপড়ের মধ্যে চুম্থরি নামক কাপড় 
অধিক দেখ! যায়। 

এ দেশে রজকেরাই কার্পাসবন্্র ধোলাই করিয়! থাকে । 
বঙ্গীর রূজকদিগের মধ্যে ঢাকা, ফরাসডাঙ্গ। ও শাস্তিপুরের 
রদ্ভকগণ কার্পাসবস্ত্র অতি সুন্দর ধোলাই করিতে পারে। 
কিস্থু ব্দেশে ধোলাইকারী রজকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। 
হিন্ুস্তানী ও উড়িয়া রঙজজক আসিয়া তাহাদের স্থান 
অর্ধিকার করিতেছে । 

বিলাতী কলের প্রভাবে দেশস্থ কার্পাসশিল্প ক্রমশঃ 
লোপ হইতেছে । এখনও যাহা আছে কালে তাহাও 
ঘাকিনে না এক্প সম্তাবন! দীড়াইয়াছে । পূর্বে কার্পাস- 
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কার্পাসপর্বস্ত 


বস্ত্র দেশের প্রয়োজনে লাগিয়া উদ্ত্ত হইয়া বিদেশে রপ্তানি 
হইত। এখন সেকাল গিয়াছে । এখন শিল্পী অন্নহীণ। 

তাবপ্রকাশ মতে-7কার্পাস বৃক্ষের গুণ-_লাঘু। ঈষৎ উষ্ণ- 
বীরধ্য, মধুররস ও বাযুনাশক। কাপাসের পাতা-_বামুনাশক, 
রক্তকারক ও মুত্রবর্ধক । ইহার ফল-_পিত্ডিকা, আনাহ 
ও পুধস্ত্রানাশক | বীজ-_স্তনহুগ্ধবর্ধক, শুক্রবর্ধক, গি্ধ, 
কফকারক ও গুরু । 

২ (ব্রি) কর্পাস্তা বিকারঃ অবয়বো বা, কর্পাদী-অণ্‌ 
(বিবাদিভ্যো ইণ। পা ৪।৩। ১৩৬।) কার্পাসজাত বস্ত্রাি । 
ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়__ফাল ও বাদর। 

শ্লক্ষং বস্ত্রমকার্পাসমাবিকং মৃছু চাজিনম্।” ভারত ২৫০।২৪) 


কার্পাসক (পুং, ক্লী) কার্পাস-স্বার্থে কন্‌। কাপাস গাছ। ইহার 


সংস্কৃত পর্য্যায়__কাপাস, কার্পাসী, তুগ্ডকেরী ও সমুদ্রান্তা । 


কার্পাসধেনু (ত্ত্রী) কার্পীসবন্ত্রনির্শিতা ধেস্ু:, মধ্যলো* । 


দানের জন্ত রুার্পাসাদিনিশ্িত ধেনু। বরাহপুরাণোক্ 
ইহার দানবিধি যখা--“বিষুবসংক্রাস্তিদিনে, যুগজন্মদিনে, 
গ্রহপীড়া, ছুঃম্বপ্রদর্শন ও অরিষ্টদর্শনাদি অমঙ্গল ঘটিলে, 
পবিত্র দেবালয়ে অথবা বিশুদ্ধ গোচারণস্থলে গোময় ছারা 
দানস্থান লেপন করিয়া তাহার উপরে কুশ তিল বিস্তারিত 
করিতে হইবে, তৎপরে তাহার মধাস্থলে ধেক্ছ স্থাপন 
করিয়া বস্ত্র, মাল্য, অন্থলেপন, নৈবেদ্য ও ধৃপদীপাদি দ্বারা 
পূজা করিবে । অনন্তর কুশহন্তে দানমন্ত্র পাঠ করিয়া, শ্রদ্ধা- 
সহকারে তাহ! দ্বিজ্াতিকে প্রদ্দান করিতে হইবে । এই 
কার্পাসধেন্ ৪ ভার বন্ধ দ্বারা নির্মিত হইলে উত্তম, ২ ভার 
দ্বারা নির্ষিত হইলে মধ্যম এবং ১ ভার দ্বারা নির্মিত হইলে 
অধম বলিয়া গণা। এই পরিমাণের চতুর্থাংশ ছ্বারা বৎস 
প্রস্তত করিতে হয়। এই ধেনুর দস্তসকল নানাবিধ ফল দ্বারা, 
ক্ষুরসমূহ রৌপ্য দ্বারা এবং শৃঙ্গ হ্বর্ণঘ্বারা নির্মাণ করিবে, 
তাহার গর্ভস্থল বিবিধ রত্বপূর্ণ করিতে হইবে। এইরূপ 
বথাবিধি ধেমনুদান করিলে অন্তিমে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয় ।” 


কার্পাসনাসিকা (ত্ত্রী) কার্পাসস্ত নাসিক ইব, উপমি। 


তর্ক, টেকো । 


কার্পীসপর্বত (পুং) কার্পাসবস্ত্রনির্শিতঃ পর্বাতঃ, মধ্যলো* । 


দানের নিমিত্ত কার্পাসবস্তনির্শিত পর্বত । ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণে 
ইহার দানবিধানাদি এইরূপ লিখিত আছে-_“দেবালয় প্রভৃতি 
পবিভ্রস্থানের কিয়দংশ গোময়লিগ্ত করিয়া তাহাতে কুশ ও 
তিল বিস্তারিত করিবে, তৎপরে তাহার মধ্যদেশে কার্পাস- 
বস্ত্রনির্দিত পর্বত স্বাপন করিয়া, যথাবিধি পুজাসমাপনাস্তে 
কুশহন্তে দানমন্ত্রপাঠপূর্বাক ছ্িজাতিকে দান করিতে হইবে । 


ক্ষার্শাধধ্যায়ণি 


মধ্যম এবং পঞ্চভার অধম বরিয়া গণ্য । ইহাতে বিবিধ 
ধান্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার ওযধি ও রূস সন্নিবি্ট করিতে 
হয়। কার্পাসপর্বতের চারিদিকে স্বর্ণশিখর, বিবিধ রত্ধ এবং 
নানাপ্রকার তক্ষ্যভোজ্যযুক্ত চারিটি ফুলাচল স্থাপন করিয়া 
দান করাই বিধি। এইরূপ দান করিলে স্বীয়বংশ উদ্ধার হয় ।” 

কার্পাসসৌব্রিক (ব্রি) কর্পাসস্থত্রেণ নির্বত্বঃ, কর্পাস্থত্র 
ঠক্‌, দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। কার্পাসের স্ৃত্রনির্ষিত বস্ত্রাদি। 

কার্পাসাস্থি (ক্লী) কার্পাসানাং অস্থি, ৬তৎ। কার্পাস- 
বীজ। ভাবপ্রকাশোক্ত ইহার গুণ-_স্তনদুগ্ধবর্ধক, শুক্র- 
কারক, নিগ্ধ, কফকারক ও গুরু। 

কার্পামিক (ব্রি) কার্গাসাজ্জাতম্‌, কার্পাসঠক্‌। কাপাস 
দ্বার! নির্মিত । হ 

কার্পাসিক। (স্ত্রী) কার্পাসী-্বার্থে কন্-টাপ, পুর্ব্বঃ। 
কাপাসের গাছ, কার্পাসী। 

কার্পাসী (স্ত্রী) কার্পাস-জাতিত্বাৎ ভীষ। কাপাস গাছ। 
ইহার সংস্কত পর্যযায়--বদরা, তুপ্ডিকেরী, সমুদ্রাস্তা, সারিণী, 
চব্যা, তৃলা, গুড়, তুওকেরিকা, মরূদ্ভবা, পিছু ও বাদর। 
[ গুণাদি কার্পাস শবে দেখ । ] : 

কাম্ম (ত্রি) কর্স্থ শীলং অন্য, ছত্রাদিত্বাৎ ণঃ। নিপাতনাৎ 
সাধুঃ (কার্খ্বস্তাচ্ছীল্যে। পা ৬। ৪। ১৭২1) ১ ফলের আকাঙ্া 
না করিয়া যে কর্্দ করে । ২ কর্্মশীল। 

কাম্মণ (ক্লী) কর্্মএব, কর্ম্ম-্বার্থে অণ. ( তদ্যুক্তত্বাৎ কর্্মণো 
ইপ। পা ৫। ৪।৩৬।)১ মূলকর্্ন, ওঁধধাদির মূল দ্বারা যে 
ক্রাসন, উচাটন, মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্য করা হয়, 
তাহাকেই কান্মণ কহে। ২ মন্ত্রতত্্রাদিযোগ। ৩(ত্রি) 
কর্মশসাধ্াযত্েন অস্ত্যস্থ, কর্ম্মন-অণ.। কম্মদক্ষ। 
( কার্মণং মন্ত্রতস্ত্রাদিযোজনে কর্্মঠেইপি চ। মেদিলী।) 

কাশ্মণেয়ক (পুং ক্লী) জনপদবিশেষ। 

কাশ্মীর (পুং) কর্শীরএব, কন্ার-স্বার্থে অণ২। ৯ কর্মকার, 
কামার । ২( কর্মীরস্ত অপত্যম্‌) কর্্মকারের পুত্র । 

কান্মারক (তরি) কন্দ্ারেণ ক্কৃতম্‌, কম্ার-বুঞ্, ( কুলালা- 
দিত্যো বুঞ্। পা ৪। ৩। ১১৮।) কর্ম্মকারকৃত কাধ্য, কর্ম 
কার যাস প্রস্তত করিয়াছে । 

কার্ধীর্য্য (পুং) কর্ারস্ত অপত্যাম্‌, কর্্মার-ব্যঞ,। ১ কর্ম- 
কারের পুক্র। ২ (ভরি) কর্্মারস্ত ইদম্‌। কর্ম্মকারসন্স্কীয় | 

কাশ্দীর্য্যায়ণি (পুং) কর্মারস্ত অপত্যম্‌, কর্ম্ার-ফিএ, 

. ( কৌশল্যকার্শীর্ধ্যাভ্যাঞ্চ । পা ৪। ১।১৫৫।) নিপাতনাৎ 
ঝান্ধার্ধ্যাদেশঃ । কর্দকারপুজ । 


[৬৩৫ ]] 
এই কার্পাসরাশি বিংশতি ভার হইলে উত্তম, দশ ভার 


ার্য্যকল্প 
কার্ট্মিক (ব্রি) কর্ধণ! চিত্রকর্শণ! নিবৃতিঃ, কর্শঠক্‌। বিচিত্র 
বস্ত্র; যেবস্ত্রে নানাবর্ণের সুত্র দ্বারা চক্রস্বস্তিকাঁদি চিহ্কে 
চিত্রিত কর! হয়, ( মিতাক্ষর! ) 
(“কার্দিকে রোমবদ্ধে চ ত্রিংশদ্ভাগক্ষয়ো মতঃ1” 
যাজ্ঞবন্ধ্য ২। ১৮৩।) 
কার্শিক্য (ক্লী) কর্শিকত্ত ভাবঃ কার্টিক-যক্‌ (পত্যন্তপুরো- 
হিতাদিভ্যো যক্‌। পা ৫। ১। ১২৮) কর্মশীলত1, পরিশ্রম । 
কান্ম্কি ক্রৌ) কর্ণ প্রভবতি, কর্ম্ণ-উকঞ, (কর্ণ উকঞ.। 
পা ৫1১। ১০৩।)১ ধন্থুঃ। (পুং) ২ কার্ধ্যকং ধন্থঃ সাধ্য- 
ত্বেন অন্ত্যন্ত, কান্দমুক-অচ্। বাঁশ। ৩ (তরি) কার্যযক্ষম। 
(কান্মুকং ধনুষি স্তান্লা বেণৌ কর্ক্ষমে হন্তবৎ । মেদিনী 1) 
৪ শ্বেতখদির । ৫ হিজ্জল। ৬ মহাঁনিম্ব । ৭ মেষ প্রভৃতির 
মধ্যে নবমরাশি। 
(“কার্ম্কম্ত পরিত্যজ্য ধষং সংক্রমতে রবিঃ। 
প্রভাতে চার্ধরাত্রে চ স্ানং কুর্ধ্যাৎ পরে২হনি ॥৮ 
কালমাধবধূত ভবিষ্য* | ) 
৮ (ব্রি) কৃমুকম্ত ইদম্, কৃমুক-অণ্‌। শ্বেতথদিরসম্বস্ধীয় ৷ 
৯ তুলা ধুনিবার যন্ত্র, আচড়া। 
কান্ম্মুকভৃৎ তরি) কান্মকং বিভর্তি, কার্ম্ক-ভূ-কিপ্।ধহুপ্ধারী। 
কান্ম্ুকাঁসন (ক্লী) আসনবিশেষ ৷ “পন্মাসন করিয়া, দক্ষিণ 
হস্ত দ্বারা বামপদের অস্কুলিদ্বয় এবং বামহস্ত দ্বার! দক্ষিণপদের 
অঙ্কুলিদ্ব় ধারণ করিলে কার্ম্কীসন হয় ” ( কদ্রযামল ) 
কার্ম্মুকী [ন্‌] (পুং) কার্থ্কং অন্তাত্তি, কার্মুক-ইনি। 


কার্য্য (ক্লী) ক্রিয়তে বং তৎ, ককণ্যৎ (খহলোর্্যৎ | পা ৩। 
১। ১২৪1) ততো বৃদ্ধিঃ। ১ কাজ; যাহা লক্ষ্য করিয়া কর্তা 
প্রবর্তিত হয় । ২ কর্তব্য, করিবার উপযুক্ত । ৩ হেতু ।৪ 
প্রয়োজন । ৫ খণাদি বিবাদ । 

("নোৎপাদয়েৎ শ্বয়ং কার্ধ্যং রাজা নাপান্ত পৃরুষঃ।” মন্থ৮1৪৩। 

কোর্ধাং খণাদিবিবাদম্। কুল্লুকঃ। ) 
৬ অপূর্ব । ৭ উদ্দেস্ত। ৮ বাকরণোক্ত আদেশ প্রত্যয় । 
৯ আরোগা । ১০ (ভাবে ণ্যৎ ) কর্ম, ব্যাপার । ১১ জ্যোতিষ- 
শান্ত্রোন্ত জন্ম লগ্ন হইতে দশমন্তানের নাম। 
(শকার্ধ্যাধীশঃ স্বগৃহে বুধগুরুকবিভিঃ সংযুতে! বীক্ষিতো বা।” 
জাতক । ) 
১২ প্রাগভাবের প্রতিযোগী উৎপত্তিবিশিঞ্, জন্য ; যথা 
বন্ত্র প্রভৃতি । [ কর্ম দেখ।] 
কার্যকর (তরি) কার্যং করোতি, কার্ধা-ক-ট। যে কাথা 
নির্বাহ করে। 


কার্ধ্যদর্শা 


কার্ধ্যকর্তী [তৃ](পুং) কার্ধ্যং করোতি, কার্য কৃ-তৃচ। 
কার্যাকারক । 

কার্যযকারক (ত্রি) কাধ্যং করোতি, কার্য-কক-পুল্‌। কার্যকর 

কার্য্যকারণ (ক্লী) কাধ্যঞ্চ কারণঞ্চ দ্বয়োঃ সমাহারঃ ৷ মিলিত 
কার্ধ্য ও কারণ । 

কার্যকারণতী। (স্ত্রী) কাধ্যকারণয়োর্ডীবঃ, কার্ধযকারণ- 
তল্‌। কার্য ও কারণ উভয়ের পরম্পরাপেক্ষী ধর্ম্ম। 
যেমন ঘট ও দও উভয়ের ধর্-_ঘট দণ্ডের কার্য এবং দণ্ড 
ঘটের কারণ! স্ৃতরাং ঘট ও দণ্ডে পরস্পরের কার্ধ্যকারণতা- 
ধর্ম অবস্থিত আছে। 

কার্যাকারণভাঁব ( পুং) কার্যঞ্চ কারণঞ্চ তয়োর্ডাবঃ, ৬তৎ। 
কার্ধকারণভা | 

কার্যকারী [ন্‌] (পুং) কার্ধযং করোতি, কার্ধ্য-ক-ণিনি। 
কাধ্যকারক। 

কার্যকাল পেং) কার্যযাণাং উপযুক্তঃ কীলঃ, মধ্যলো। কার্য্যের 
উপযুক্ত সময়। 

কার্য্যকুশল (তরি) কার্যেঘু কুশলঃ দক্ষ: ৭ত২। কাধ্যদক্ষ, 
যে উত্তমরূপে কার্ষ্য সম্পাদন করে। 

কার্য্যক্ষম (তরি) কাধ্যেযু ক্ষমঃ সমর্থঃ, ৭তৎ ৷ কার্য্যসম্পাদনে 
ক্ষমতাযুক্ত । 

কার্য গুরুত। (স্ত্রী) কার্ধ্যাপাং গুরুতা গৌরবম্, ৬তৎ। 
কার্যের গুরুত্ব, কার্ধোর নিতান্ত আবশ্যকতা ৷ 

কার্য্যগৌরব (ক্লী) কাধ্যাণাং গৌরবম্, ৬তৎ। কার্য্যগুরুতা। 

কার্যচিন্তক (তরি) কাধ্যং চিন্তয্তি, কার্ধ্য-চিন্তিণুল্‌। 
কর্বব্য বিষয়ে চিস্তাকারক। 

কার্ধ্যচিন্তা (স্ত্রী) কার্যন্ত কার্ষ্যেঘু বা চিন্তা, ৬ বা ৭তৎ। 
১কার্যের চিন্তা । ২ কর্তব্য বিষয়ে চিন্তা । 

কার্যযচ্যুত (তরি) কার্যযাৎ চ্যুতঃ ভ্র্ঃ, ৫5২ । কার্য্যভ্রই, 
নিপ্দিষ্ কার্ধ্য হইতে ফে পরিত্যক্ত হয়। 

কার্য্যস্ব (ক্লী) কার্ধ্যন্ত ভাবঃ, কাধ্য-ত্ব ( তন্ ভাবন্থতলৌ | 
প1৫1১।১১৯1) কর্মব্যতা। | 

কার্যাদর্শক (তরি) কার্যাণাং দর্শকঃ, ততৎ। 
তন্বাবধায়ক। ২ কার্য্যের পরীক্ষক । 

কার্ধ্যদর্শন (ক্রী। কার্ধ্যাণাং দর্শনষ্, ৬তৎ। ১কার্য্যের 
তত্বাবধান। ২ কার্য্যপনীঙ্ষা । 

কার্যযদর্শা [ন্‌] (রি) কার্্যং পশ্ঠতি, ইদং সম্যক কৃতং 
ইদমসম্যগিতি বিবেচয়তি, কাধ্য-দৃশ-ণিনি। কার্ধ্যদর্শক, 

কান্দ ভালরূপে সম্পন্ন হইতেছে কিনা যে ব্যক্তি তাহা 
দেখে; তন্বাবধায়ক । 


১ কার্যের 


[ ৬৩৬ এ 


কার্যাদেষ' (পুং) কার্যে কর্তব্নিশ্পাদনে দ্বেব অনিচ্ছা, 
৭তং। ১ কার্য করিতে অনিচ্ছা। ২ আলম্ত। 

কার্ধ্যনির্ণয় (পুং) কীর্ধ্যস্ত নির্ণরঃ স্থিরীকরণম্‌, ৬তৎ। 
নিশ্চয়রূপে কার্ধ্য স্থির করা । 

কার্য্যনির্বাহক (তরি) কাধ্্যং নির্বাহয়তি সম্পাদক়তি, 
কাধ্য-নির.বহ-এল্‌। যে কাধ্য নির্বাহ করে, কার্ধাসম্পাদক । 

কার্য্যনিষ্পত্তি (ভ্ী) কাধ্যন্ত নিপ্পত্বিঃ সমাধানম্‌, ৬তৎ। 
কার্ধযসমাধা, কাজশেষ হওয়া। 

কার্ষ্যপটু (তরি) কার্ধ্ কার্ধযকরণে পটুঃ নিপুণঃ *তৎ। 
কার্যকুশল, যে অতি নিপুণতার সহিত কার্য্য করে। 

কার্য্যপুট ( পুং) কার্য্যাং কর্তৃব্যে ন পুটতি শ্নিষ্যতি কারি-পুট-ক। 
১ ক্ষপগক, বৌদ্ধসন্ন্যাসিবিশেষ । ২ উন্মত্ত । ২ অনর্থকারক । 

 (কাধ্যপুটঃ ক্ষপণোন্মত্তানর্থকরেষু চ। মেদিনী। 

কার্য্যপ্রদ্বেষ (পুং) কাধ্যং প্রদ্েষ্ট অনেন, কার্ধা-প্র-দ্থিষ-- 
করণে ঘঞ। ১ আলম্ত | ২ কার্যে অত্যন্ত অনিচ্ছা । 

কার্য্যপাত্র (ক্লী) কারধ্যেযু উপযোগিপাত্রম্, মধালো*। 
কার্ষ্যে আবশ্যক পাত্র। 

কার্য্যপ্রেষ্য (তরি) কার্যেষু প্রেষ্যঃ। ৭ত২। ১ কার্ধাসল্পা- 
দন জন্ঠ নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত । ২ দূত। 

কার্যযভাজন (ক্লী) কার্যেষু উপমোগি ভাজনম্, মধ্যলো*। 
কার্যে উপযোগী। 

কার্য্যভ্রষ্ট (ত্রি) কার্যাৎ ভ্রষ্ঃ, ৫তৎ। কার্াচ্যুত, মাহার 
আর কার্ধ্য করিবার অধিকার নাই । 

কার্য্যবন্তা (স্ত্রী) কার্ধ্যবতো ভাবঃ, কার্ধ্যবং-তল্‌ (ন্ত ভাপ- 
স্বতলৌ। পা ৫।১/১১৯।) কার্মবিশিষ্টত1, কার্যযবানের ধন্ম 

কার্য্যবন্তর (ক্রী) কার্ধ্যবতো। ভাবঃ, কার্্যবত-ত্ব। 

(তশ্ত ভাবন্থতলৌ । পা ৫1 ১। ১১৯1) কার্ম্যবস্তী । 

কার্য্যবশ পেং) কার্য্যন্ত বশ; বগ্তত1। ১ কার্যোর মন্থরোধ । 
২ (ত্রি)কার্য্ের বশীভূত, কার্য্যনির্বাহজ্জন্ঠ আবদ্ধ । 

কার্ষ্যবস্ত (ক্লী) কার্্যার্থং বন্ধ, মধালো" ৷ কার্য নিম্পাদণ 
জন্য আবশ্যক দ্রব্য । 

কার্ষ্যবান্‌ [ৎ] (পুং) কার্য্যমন্তাস্তি, কার্ধ্য-মতুপ্‌ মস্ত ব:। 
কার্ধ্যবিশিষ্ট, কার্যে আবদ্ধ । 

কার্যযবিপত্তি (ক্্রী ) কার্ষ্েযু বিপত্তিঃ, ৭তৎ। কার্ধ্য সম্পা- 
দন বিষয়ে যে সকল বিপদ উপস্থিত হয়। 

কার্যযশ কক (ত্রি) কার্যযঃ শব্দ ইত্যাহ, কার্ধ্য-শব্দ-ঠক্‌ 
(ন্তবাহেতি মা শন্দাদিভ্য উপসংখ্যানম্‌। পা ৪1৪1১ । বৰ 
১।) “কার্য শঃ এইবপ বাক্যবার্দী নৈয়ায়িকবিশেষ $ ইহার! 
শব্দের অনিত্যতা স্বীকার জন্য এইরূপ সংক্ঞা গ্রাণ্ত হইয়াছেন । 


[ ভব] 


কার্য্যশেষ (পুং) কার্ধ্যন্ত শেষঃ, ৬তৎ। ১ আর কার্ের 
মিশ্পত্তি। ২ ক্কার্য্যেন্ন অবশিষ্ট অংশ । 
কার্ধ্যসন্দেহ (পুং) কার্ধ্য কাঁধ্যস্ত নিপ্ত্তিবিষয়ে সন্দেহঃ, 
৭তৎ। কার্য 'নিষ্পত্তিবিষয়ে অনিশ্চয়তা । 
কার্য্যসম (পুং) ভায়মতে চতুর্বিংশতিজাতির অন্তর্গত জাতি- 
বিশেষ । লক্ষণ ঘথ।-_. 
“প্রবত্বার্ধ্যানেকত্বাৎ কার্ধযসমঃ1” (ভ্তায় স্থ ৫। ১। ৩৭1) 
প্রযত্বসম্পাদনীয় বস্্ব অনেক বলিয়া কার্য্সম নামক 
কার্ধ্যবিশেষ জাতি হয়। যেমন “শব্দে! হনিত্যঃ প্রযত্রানম্ত- 
রীয়কত্বাৎ ইত্যাদি ।” মীমাংসকগণ শবকে নিত্য স্বীকার 
করেন ) যেছেতু তাহাদের মতে শব্দের উৎপত্তি হয় না, 
কিন্ত কোম বস্ততে আঘাত লাগিলে সেই আঘাত ছার 
শবের প্রকাশ হয় মাত্র । কিন্তু ন্যোয়িকগণ তাহা স্বীকার 
করেন না। তাহারা বলেন- শব্দ অনিত্য এবং তাহার 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । অনিত্যতা সম্বন্ধে তাহারা “শবে! 
ইনিতাঃ প্রযত্বানস্তরীয়কত্বাৎ” এই পূর্বোক্ত অন্থমান 
বাকাকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ 
এই অনুমান বাকো এইরূপ আপত্তি করেন, যে--”এই অনু- 
মান দ্বারা শবের অনিত্যতা। সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু 
প্রযত্বসম্পাদনীয় বস্তু অনেক; অর্থাৎ নিত্য ও জন্য সকল 
বস্বই প্রযত্ব দ্বারা আত্মলাভ করে। যদিও নিত্য বস্তু সর্ব! 
একভাবে অবস্থিত, তথাপি প্রযত্ব দ্বারা তাহার উপলব্ধি 
হইতে পারে ; যেমন যত্বপূর্ব্বক বজ্র উঠাইয়া ফেলিলে বন্ত্ 
দ্বারা অনিত্যতা সিদ্ধি স্থির হইতে পারে না। এই দোষকেই 
তাহারা “কার্ধ্যসম” ব| “কার্ধযাবিশেষ” জাতি বলেন 
কার্য্যসম প্রভৃতি জাতিসমুহ দোষদাতার ম্বপক্ষ ক্ষতি- 
কারক বলিয়া, “অসছুত্বর” ও 'ম্বব্যাঘাতক'উত্তরনামে অভি- 
হিত হয়। [জাতি দেঁখ।] 
কার্যযসাধক (তরি) কার্যযং সাধয়তি, কার্য্য-সাধ-ণিচ্গুল্‌। 
যাহা! দ্বার! কার্ধ্য সিদ্ধ হয়, কার্ধ্যসম্পাদক । 
কার্যসাধন (ক্লী) কার্ধান্ত সাধনম্‌ নিষ্পাদনম্‌, ৬তৎ। কার্য্য- 
সিদ্ধি, কার্য্য-নিষ্পত্তি। 
কার্য্যসিদ্ি (্ত্রী) কার্ধ্যন্ত সিদ্ধিঃ, ৬তৎ।১ কর্তব্য কর্মের 
নিশপত্তি। ২ অতীষ্টসিদ্ধি। 
(*বিত্বং ্রক্মণি কার্ধ্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হতাশে ভয়ম্‌।” তিথিতত্ব।) 
৩ জ্যোতিযোক্ত সহমবিশেষ। 
কার্ষ্যস্থান (কী) কার্য্ন্ত স্থানম্‌, ৬তৎ | ১ কার্ধ্য নিষ্পাদন 
করিবার স্থান। ২ চাকুরী হ্থান। 
কার্য্য (স্ব) ক্ক-প্যৎ-টাপ্‌। কারীবৃক্ষ । 


ার্য্যোদ্যম 
কার্্যা া্ধ্যবিচার (পুং) কার্যযঞ্চ অকার্ধ্ঞ্চ তয়ো: বিচারঃ, 
৬তৎ। ইহ! কর্তব্য ইহ! অকর্তব্য এইরূপ বিচার । 
কার্ষ্যাক্ষম (তরি) কার্যে কাধ্যকরণে অক্ষমঃ অসমর্থঃ, *তৎ। 
কার্য করিতে অপারগ । 
কার্যযাঁধিপ (পুং) কার্য্স্ত অধিপঃ) ৬তৎ | ১ কার্য্যাধাক্ষ । 
২ জ্যোতিষৌক্ক কাধ্যস্থীনের অধীশ্বর, অর্থাৎ লগ্রস্থান 
হইতে দশম স্থানের অধিপতি। 
কার্য্যাধীশ (পুং) কার্য্স্ত অধীশঃ অধিপতিঃ, 
কার্য্যাধিপ । 
কার্য্যাধ্যক্ষ (পুং) কার্য্যস্ত অধ্যক্ষঃ, ৬তৎ। যাহার তবীব- 
ধানে কার্য নিষ্পন্ন হয়। 
কার্যযানবুরোধ (পুং) কার্যান্ত অনুরোধ, 
অবশ্ঠ কর্তব্যতা জন্য বন্ধন । 
কার্য্যাস্ত (পুং) কার্যাস্ত অন্তঃ, ৩তৎ। কার্ষোর শেষ। 
কার্য্যাস্তর (ক্লী) অন্যৎ কার্ধাং, ময়ুরব্যংসকাদিবৎ সমীস: | 
অন্ত কার্য, এককার্ধ্য হইতে অপর কার্য । 
কার্য্যান্থিত (তরি) কার্যেণ কর্তবোন অন্থিতঃ যুক্তঃ, ৩তৎ। 
১ কার্য্যযুক্ত | ২ কার্যাবোধক পদের প্রতিপাদ্য অর্থবিশিষ্ট। 
কার্য্যারস্ত (পুং) কার্ধ্যস্ত আরস্তঃ, ৬তৎ। কার্য্যের প্রথম 
অনুষ্ঠান । 
কার্যার্থসিদ্ধি (জ্ত্রী) কার্ধ্যার্থন্ত কার্য্যপ্রয়োজনন্ত সিদ্ধিঃ 
৬তৎ। উদ্দেষ্ঠাসিদ্ধি। 
(“বলম্ত স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্ধ্যার্থসিদ্ধয়ে। 
স্িবিধং কীর্ত্যতে ছ্বৈধং ষাঁড় গুণ্যগুণবেদিভিঃ ॥৮ 
মনু ৭1 ১৬৭।) 
কার্ষ্যার্থী ন্‌] (ব্রি) কার্যযস্ত অর্থী প্রার্থী, ৬তৎ। ১ কার্য 
করিবার জন্ত প্রার্থনাকারী | ২ উমেদার, চাকুরী-প্রার্থী। 
কার্ধিক (তি) কার্যা-বুন্‌। কার্ধ্যবিশিষ্ট। 
কাষ্যাঁ ন্‌] (পুং) কার্ধ্যং অস্ত্যন্ত, কার্য-ইনি। ১ কাথ্যযুক্ত। 
২ কার্ধ্যপ্রার্থ, উমেদার । ৩ ব্যাকরণৌক্ত আদেশস্থান। 
কার্য্যেশ (পুং) কাধ্যাণাং ঈশঃ তত্বাবধারণেন সম্পাদকঃ, 
৬তৎ। কার্য্যাধ্যক্ষ । 
কার্য্যেক্য (ক্লী) কার্য্যাণাং রকম ৬তৎ। ন্যাঁয়মতে ছয় 
প্রকার সঙ্গতির অন্তর্গত সঙ্গতিবিশেষ, এককার্য্যান্ুকূলতা 
অর্থাৎ কার্যের সমানতা। 
কার্যযোতস্বক (তি) কার্ধ্ে কার্য্যসম্পাদনে উৎসুকঃ, ৭তৎ। 
কাধ্যনির্ধাহে ব্যগ্র। 
কার্য্যোদ্যম (পুং) কাধ্যেযু উদ্যমঃ চেষ্টা, *তৎ। কাধ্য 
সম্পাদনে চেষ্টা । 


৬তত। 


৬তং। কার্যের 


১৬০ 


শপ সাক জা 


কার্য্যোহ্যক্ত (হবি) কার্যেহু উ্থাক্ত উদ্যমঈীল:, ৭তৎ। 
কার্যাসাধনে উদ্ামবিশিষ্ট । 


কার্য্োদেঘাগ (পুং) কাধ্যস্ত উদেধোগঃ ৬তৎ। কার্ধ্য- 
আবস্তের চেষ্টা! । 

কার্য্যোদ্ধার (পুং) কার্ধ্যস্ত উদ্ধারঃ সম্যক্সাধনম্, ৬তং। 
সম্পূর্ণরূপে কার্যাসিদ্ধি । 

কার্লি-_একটা পর্বতের গুহা। অক্ষা* ১৮* ৪৫২২৮ ও 
দ্রাঘি* ৭৩* ৩১১৬ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। প্ুনা হইতে 
বোম্বাই যাইবার পথে অদ্ধেক দূরে আসিয়া দক্ষিণভাগে 
সমুদ্রের দিকে অল্পদূর গমন করিলেই পর্বতের উপত্যিকায় 
কার্লিগুহা দেখা যায়। সন্থাত্রিপর্বত হইতে কালিপাহাড় 
স্বতন্ব ভাবে অবস্থিত। ইহা লানৌলি &্টেসনের অতি নিকট । 


শন বক 


এই গুহায় একটী সুলায় মনি খোিত বআছে-। ভারতে 
পর্বতের ভিতর খোদিত নানাস্থানে নানাশ্রকার মন্দির 
আছে। কিন্ত গঠন বৈচিত্র্যে কার্মির স্তার কোনটাই নহে । 
সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধগর্ণের নির্শিত। নির্জনে উপাসনা! করিবার 
জন্য বৌদ্ধগণ পর্বতের গুহার ভিতর এই চৈত্য নির্মাণ 
করেন। ইহার গঠনপ্রণালী কতকটা এখনকার গির্জার মত। 
গুহার মুখের গোড়ায় সিংহদ্বার। সিংহদ্বারের ছইদ্দিকে ছুইটা 
প্রস্তরের স্তস্ত ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এখন একটা 
মাত্র দেখা যায়। অপর ্তন্তের স্থানে একটা ছোট প্রস্তর- 
মন্দির নির্মিত হইয়াছে অথবা একটা স্তম্তই বরাবর ছিল 
তাহ! নির্ণয় করিবার উপায় নাই। স্তস্তটা গোলাকার, 
তছপরি ৩২টা পল দৃষ্ট হয়। উহ ভূমি হইতে সমভাবে উর্ধে 





উ্ভিয়াছে। স্তপ্ভের উপরিভাগে কার্ণিস। কাণিসের উপর 
চারিদিকে চারিটী সিংহমূর্তি খোদিত। কেহ কেহ অন্থমান 
করেন যে এই মূর্তিগুলি একটা চক্রধারণ করিত। সিংহ্দ্বার 
পার হইম্বাই মার একটী দ্বার। উহার বিস্তার প্রায় ৩৪ হস্ত 
হইবে। ইহার ছুই পার্খে ছুইটা স্তস্ত, ছুইটাই অষ্টকোণ বা 
জষ্টপলবিশিষ্ট। স্তস্ত ছইটী সাদ! সিদা, নিয়ে বা উপরিভাগে 


কোন কারুকার্ধ্য দ্বারা সাজান নহে । তবে উপরিভাগে হই 
স্তস্তে ছইথানি প্রশল্ত প্রস্তরফলক আছে । তাহার পর আবার 
থানিক উর্ধে একটী কারণিস। তাহা হইতে চারিটা স্তস্তাকত্তি 
কতকদূর নামিয়া আসিয়াছে । তাহার পর আর একটু অগ্রসর 
হইলেই মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্ত তিনটা দ্বার আছে । এই 
দ্বার কয়েকটী উন্মুক্ত, কোনরূপ কপাট নাই। তিনটা ম্বারই 


7 ৬৩৯7] 
আক সান্সিতে -প্রার্টীরবৎ প্রস্তরখণ্ডে সংলগ্ন ॥ এই প্রাচীর 
খায়ের মাথা পর্য্যন্ত সমতল ভাবে অবস্থিত । ইহার উপনি-' 


ভাগে শৃন্ভ। এই স্থান দিয়। মাদিরে আলো! প্রবেশ করে। 
শৃন্তের উপর প্রকাণ্ড খিলান। থিলানটা মন্দিরের প্রবেশ- 
বার হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দ্বার পার হয়৷ গেলে, 
অভ্যন্তরের অপূর্ব শোভাদর্শনে মনে এক অপূর্ব ভাবের উদয় 
হয়।. কিশিল্পচাতুরী! কি অসম্ভব পরিশ্রম ! ছুই পার্খে 
ছুইটা বারান্দা ছুই দিকে বিস্ৃত। মধ্যস্থলে নাটমন্দিরের 
অগ্ডপ। প্রবেশদ্ধারের অপর দিকে গথুজাকৃতি চৈত্র 
স্বান। দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেবিবে সারি সারি স্তস্তশ্রেণী 
ছই পার্থ দণ্ডায়মান । ছুই পার্শের ম্তত্তের পরে ছুইদিকে 
বারান্দা । বারান্দা হইতে মধ্যস্থলে মগ্পে আসিতে হইলে 
হই পার্খের স্তস্তগুলির মধ্যে মধো স্থান আছে, তাহা দিয়। 
আসিতে হয়। ভূমির মধ্যস্থল হইতে খিলানের মধ্যস্থান পর্যন্ত 
যাপিলে বোধ হয় ত্রিশ হস্ত হইবে । এক একটা স্তস্ভের বর্ণনা 
করাই অসম্ভব 9 সমন্তের বর্ণনা! কি করিব। কি কারিকুরি ! 
₹লভাগে ক্রমান্বয়ে ৪টী স্তবক বড় হইতে ক্রমশঃ ছোট 
জইয়া! আসিয়াছে । তাহার থানিকট! গোলারুতি। তাহার 
উপর সমান ভাবে অষ্টপল, তছপরি খামের মন্তক। 
তছপরি কাণিস। কার্ণিসের উপর ছইনিকে হস্তিমূর্তি, 
হস্তিপৃষ্টে কোথাও দুইটা মানব, কোথাও ছুইটাই মানবী, 
কোথাও বাঁ একটী মানব ও একটী মানবী মূর্তি। মণ্ডপের 
স্তন্তশ্রেণী পান হইয়া একটী গশুজাকৃতি দেখিতে পাইবে । 
গশ্ুকজ্জের উপরিভাগে এই “1” অক্ষরের ম্তায় একটা 
পদার্থ ও তাহার উপর একটা ছত্র। এক্ষণে এই ছত্রটীর 
কতক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ৷ গদ্ুজের পশ্চাৎভাগে অষ্টপল- 
বিশিষ্ট আবার ৭টী স্তম্তভ। এই স্তম্তগুলির গড়ন সাদাসিদ।, 
বিশেষ কারুকার্ধ্যযুক্ত নহে। মন্দিরের দ্বারদেশ হুইহত এই 
স্ন্তগুলির মূলদেশ পর্যন্ত ৮৪ হস্ত হইবে। প্রস্থে ছই দিকের 
স্তন্তের মধ্যস্থান ১৬। হম্ত হইবে। বারান্দাগুলির পরিসর 
অপেক্ষাকত ছোট--৩ হন্তের অধিক হইবে না। এ 
বড় খিলানের পরই খিলানের সহিত সংলগ্ন কাষ্ঠের 
কড়ি। কড়িগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া খিলানের একদিক্‌ হইতে 
অপরদিক্‌ পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত। কড়িগুলি আমাদের গৃহস্থিত 
কড়ির মত সরল ভাবে অবস্থিত নহে। বক্রভাবে খিলানের 
সহিত সমভাবে শূন্তে অবস্থিত। এগুলির আধার নাই। 
কিরূপে এইগুলি এইরূপ ভাবে সংলগ্ন হইল, তাহা এখন 
কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। না দেখিলে বর্ণনায় এই 
মন্দিরের সৌনধর্য অনুভৃত হইতে পারে না। এ চৈত্য 
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যে কত দিনের পুরাতন, তাহা কে বলিতে পারে? 
বাহিরের সিংহস্তত্তে কয়েকটী খোদিত অক্ষর দেখ! যাক্ব। 
কথিত আছে, মহারাজ ভূতি ব৷ দ্েবতৃতি স্বার৷ অক্ষরগুলি 
খোদিত। পাশ্চাত্য মতে, ভূতি রাজা থৃষ্ঠাবধের ৭৮ বৎসর 
পূর্ব রাজস্ব করিতেন। তাহার পূর্বে যে গঠিত হইয়াছে, 
তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে । 

কার্শকেয় (পুং) শক্ত খষেরপত্যম্‌, কৃশক-ঢ&.। কশক 
মুনির পুত্র । 

কার্শকেয়ীপুক্র (পুং) কার্শকেয্যাঃ পুন্রঃ, ৬ভৎ। কৃশক- 
খধির দৌহিত্র, জনৈকশিক্ষক ৷ 

কার্শানব (ব্রি) কুশানোরিদম্, কৃশীন্-অণ.। কৃশানুসন্বস্বীয়, 
অগ্নিসন্বন্বীয় | 

কার্শাশ্বীয় (তরি) কশা্থেন নিৃত্তম্, কুশীশ্ব-ছণ, (বুগ্ণকঠ- 
জিলেত্যার্দি। পা ৪1 ২। ৮০।) কৃশাশ্ব কর্তৃক নিষ্পন্ন। 

কার্শ্শরী (ত্ী) ককশ-স্বার্থেণিচ্ভাবে মনিন্‌, কার্শং রাতি 
কার্শখ' রা-ক-ভীষ্‌ (ষিদ্‌ গোরাদিভ্যশ্চ । পাঁ৪।১। ৪১।) 
১ কাশ্টরী, গাস্তারীগাছ। ২ শ্রীপর্ণীগাছ। 

কাশ (পুং) কৃশ-স্বার্থে বযাঞ। ১ সালবৃক্ষ । ২ লকুচগাছ। 
৩ কর্চুর বৃক্ষ। ৪ (কী) কৃশন্ত ভাবঃ, কৃশ-যাঞ, (বর্ণদৃঢ়া- 
দিভ্যঃ ফ্যঞ্চ। পা ৫1১1 ১২৩।) কশতা। 

কার্ধ (ত্রি) কৃষিঃ শীলমন্ত, কৃষি-ণ ( ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা 
৪1৪ 1 ৬২।) কষিকর্মকারক। 

কার্ধক (পুং) কার্ষ-স্বার্থে কন্‌; অথবা কর্ষতি কৃষ-ক,ন, 
( কৃষের্দ্ধিশ্চোদীচাম্‌। উপ. ২। ৩৮1) কৃষিকর্মকারক, 
কৃষক । (কার্ধকঃ র্লুষীবলঃ, কৃষকঃ সএব | উজ্জ্লদত্ |) 

কার্ষাপণ (পুং, ক্লী) কর্ষস্ত অয়ম্‌ কার্ষঃ, পণঃ পরিমাণে 
অণ্‌্; কার্ষন্ত কার্ষেণ বা আপণঃ ব্যবহারো যত্র, বহুবী। 
১ ষোড়শপণ, এক কাহন। এক কাহন কড়ির মূল্য 
পরিমিত তাত্রাদি ধাতু । 

কার্ধাপণক (পুং ক্লী) কার্ধাপণ-স্বার্থে কন্‌। কার্ধাপণ, কাহন। 

কার্ধাপণিক (ব্রি) কার্ধাপণেন আহাধ্যং কার্ধাপণ-টিঠন্‌ 
(কার্যাপণাঞ্ছা প্রতিশ্ঠ । পা ৫1 ১। ২৫.। বাণ্ডি ২)) কার্ধাপণ- 
দ্বারা আহরণের উপযুক্ত । 

কাঁধি (ত্রি) কর্ষতি, কর্ষঃ-্বার্থে ইএ.। ১ কৃষক । ২ অন্তর্গত 
মলনাশক। 

কাধিক (পুং) কর্ষ-্বার্থে ঠকৃ। ১ কার্ধাপণ । ২ (কর্ষঃ শীল- 
মন্ত, কর্ষঠক্‌) কৃষক । ৩( কর্ষন্ত অয়ম্) শাস্ত্রীয় পণের 
চতুর্থাংশ । ৪ (কর্ষঃ পরিমাণমন্ত ) কর্ষপরিমিত মূল্য দ্বার! 
ষে বন্ত ক্রয্ন করা হইয়াছে । 


কার্ধিবর (পুং) [বৈ] যে কৃবিকার্ম্য করে, স্কবক, চাবী। 
কাট (জী) উন তাব:, ক্ট-ব্যঞ্ ( বর্ণদৃড়াদিভ্যঃ য্যঞ্চ। 
পা ৫। ১। ১২৩1) কতা, কর্ধিতস্থানের ভাব। 

কা (জি) কৃকন্ত ইদম্‌, কষ-অণ্। ১ কৃষমৃগসন্বন্ধীয়। 
২ স্কফদ্বৈপায়নসন্বস্কীয়। ৩ ( কৃ্ণঃ দেবতা অন্ত ) কষ্চদেবের 
অনুগত, কৃফডক্ত। 

কাঞ্খাজিনি (পুং) কফ্ান্িনন্ত খষেরপত্যম্‌, কৃফাজিন-ইঞ্‌। 
১ কৃঞ্ঠাজ্িনমুনির পুত্র । ২ শিক্ষকবিশেষ । ৩ জ্রনৈক বিজ্ঞান- 
বিদ্‌। মীমাংসাস্থত্র, ব্রন্দস্থত্র ও কাত্যায়ন-শ্রোতস্থত্র ইহার 
নাম দৃষ্ট হয়। ও ভ্বনৈক স্থতিশাস্তগ্রণেতা। পৈঠীনসি, 
হ্ষাদ্রি, মাধবাচার্যয, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্থার্ত পঙ্ডিতগণ 
কাঞ্জখান্থিনির মত উদ্ধত করিয়াছেন । 

কাঞ্ধায়ন (পুং) কফ ব্যাসন্ত গোত্রাপত্যম্‌, কৃষ্ণ-ফক্‌ (নড়া- 
দিভাঃ ফকৃ। পা৪। ১ ৯৯1) ১ ব্যাসবংশীয্ব ব্রাঙ্গণ। 
২ বসিষ্টবংশীয়, বাসিষ্ঠ । 


কাফয়স (রী) কফভ অরসো বিকার, ক-াস্ঞমণ্‌। 


বূ$লৌহনির্দিত ভব্য। | 

কাঞ্চি পু) কফস্য অপত্যন্‌, কফ-ইঞ্। ১ কামদেব। ২ গন্ধ 
বিশেষ । ৩ ব্যাসপুত্র গুকদেব। 

কাফী(ত্ত্রী) কাঙ্চতভীপ্‌। শতমূলী। 

[ শতাবরী দেখ ।] 

কাঁধ (ক্রী) কঙ্স্য ভাবঃ, কফ-যাঞ্, ( বর্ণদৃড়াদিত্য য্যঞ্চ। 
পা৫। ১। ১২৩।) কৃষ্খবর্ণতা। 

কার [ন] (কী) ক্ষতি অত্র, কৃষ-্থার্থে পিচ আধারে 
মনিন্‌। [বৈ] ১ যুদ্ধ। ২( ভাবে মনিন্) কর্ষণ। 

কার্মরী (স্ত্রী) কার কর্ষণং রাতি দদাতি, কাক্স-রা-ক-ভীষ্‌। 
প্পর্ণীবৃক্ষ । 

কাক্মর্ধ্য (পুং) কাখ্ধর্ধ্যা বিকারঃ, কান্সরী-যৎ। শ্পর্ণী- 
বৃঙ্ষের অবয়ব । 

কার্য (পুং) কষ-ক-স্বার্থে বাণ । সালগাছ। 


তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ 


বিশবরৌষ। 


অর্থাৎ 


যানস্ঠীর় সন্ত, বাঙ্গ।ল! ও শ্রামা শঝের অর্ব ও বুপন্তি; আরবা, পারস্ত, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত 
'শন্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্দসন্প্রণায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস? মগুষাতন্থ এবং 
আধা ও অনার্য জাতির বৃত্তান্ত; টবদিক, পৌরাণিক ও বতিহাসিক সন্বজাতীয় প্রসিদ্ধ স।ভিি- 
গণের বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্থ, ব্য(করণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্য।, ম্যায়, 
খজোযোতিষ, অঙ্ক, উত্তিদ, রসায়ন, ভূতত্ব, প্রাণিতস্ত্ বিজ্ঞান, আলে (প্যাথা, 
ছে|মিগপাথী, বৈগ্টাক ও হশ্কিমী মতের চিকিৎ্সাপ্রণালী ও বাব), 
শিল, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ব, পাকবিদয প্রভৃতি নান। শাস্ত্রের 
সারসংগ্রহ অকারাদি বণানুক্রমিক বৃহদভিধান। 


চতুর্থ ভাগ। 
কফাল-_ক্ষ্েলী। 


(১৪ নং তেলিপাড়া লেন, বিশ্বকোষ কার্যালয় হইতে ) 


ীনগেন্দ্রনাথ বস্থ সঙ্কলিত ও 
| প্রকাশিত । 


কলিকাতা 
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্‌ প্রেসে " 


ইউ, সি, বন্ধ এণ্ড কোম্পানি দ্বার! মুদ্রিত | 





১৩০০ সাল। 


বিধকোষ 





চতুর্থ খণ্ড । 


কাল 


কাল (ব্লী) কু ঈষৎ কষ্ণত্বং লাতি গৃহ্াতি, কু-লা-ক, কোঃ 
কাদেশঃ | যন্ধা ধাতুষু কুৎসিতরূপতয়া অলতি কু-অল্‌ অচ্, 
কোঃ কাদেশঃ । ১ লৌহ। ২ ককোল। ৩ কালীয়ক- 
নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৪ (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। . (পুং) 
৫ কৃষ্ণবর্ণ। ৬মৃত্যু। ৭ মহাকাল। ৮ শনিগ্রহ। ৯ কাস- 
মর্দবুক্ষ। ১০ র্ক্তচিতা। ১১ ধূনা। ১২ কোকিল। 
১৩ শিব। ১৪ বিষণুণ। ১৫ পর্বতবিশেষ। ১৬ কলয়তি 
আযুঃ কল-ণিচ্‌-পচাদ্যচ ততো২ণ্‌। যদ্বা কলয়তি সর্বাণি 
ভূতানি কল-ণিচ্অচ্-অণ্‌। সময় । ইহার অপর সংস্কত নাম 
দি ও অনেহ1। ইহার গুণ-_সংখা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, 
সংযোগ ও বিতাগ । কালের সাধারণ বিভাগ তিন প্রকার__ 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান। (যে সময় অতীত হইয়া গিয়াছে 
তাহার নাম ভূত, যাহা চলিতেছে তাহার নাম বর্তমান এবং 
ধাহা আসিবে তাহার নাম ভবিষ্যৎ । শ্াস্ত্রবিশেষে কালের 
কতকগুলি সাধারণ বিভাগ আছে। তন্মধ্যে জ্যোতিষ- 
শাস্োক্ত বিভাগই আমর! সব্ধদা গণনা করিয়া থাকি। 
এতত্তিক্ল আমুর্কেদাদি শাস্েও কালবিতাগ নির্দিষ্ট আছে। 
স্বক্তসংহিতার মতে কালবিভাগ যথা--কাল নিত্যপদার্থ, 
ইহার আদি, মধা ও বিনাশ নাই। হুর্য্যের গতি অনুসারে 
এই কালকে নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, 
মাস, খতু, অয়ন, সম্বংসর ও যুগ নামে বিভক্ত করা হয়। 
লঘু বর্ণ উচ্চারণ করিতে যে পরিমিত সময়ের আবশ্যক 
তাহার নাম নিমেষ, ১৫ নিমেষে কা্ঠা, ৩০ কাষ্ঠায় কলা, 
২* কলায় মুহূর্ত, ৩০ মুহূর্তে অহোরাত্র, ১৫ অহোরাত্রে পক্ষ, 
পক্ষে মাস, ২ মাসে খু, ৩ খতুতে অয়ন, ২ অয়নে বৎসর 
এবং ১২ বৎসয়ে এক যুগ হইয়া থাকে । 


কাল 


| *। হ্যায় মতে বিভু অর্থাৎ অপরিছিন্ন পরিমাণবিশিষ্ট 
এবং জোষ্ঠত্ব ও কনিঠত্ব জ্ঞানের কারণ পদার্থবিশেষ। ইহা 
অনুমান দ্বারা সিদ্ধ। অতীতত্ব প্রভৃতি ব্যবহারে কালই 
একমাত্র উপযোগী ; কাল না থাকিলে আমরা কোন মতেই 
এইটি অতীত, এইটি বর্তমান এইরূপ ব্যবহার করিতে পাবি- 
তামনা। কোন কোন নৈয়ায়িক কাল ও দিকৃকে ঈশ্বর 
হইতে অভিন্ন বলিয়া থাকেন। ন্ভায় মতে, খও্কাল ও 
মহাকাল ভেদে কাল ছুই প্রকার। ম্পন্দক্ূপী কালের নাম 
থণ্ডকাল এবং যে কাল বিভূ ও প্রলয়কালে বিনষ্ট না হয়, 
তাহাকে মহাকাল কহে। ক্ষণ, দণ্ড, পল, বিপল, দিন, মাস 
ও বৎসর প্রভৃতি বাবহারে খণ্ডকালই কারণ, যেহেতু হুর্য্যের 
পরিস্পন্দ অর্থাৎ গমন দ্বারাই আমরা মাস ও দিন প্রভৃতির 
বাবহার করিয়া থাকি । মহাকালের সংখা!, পরিমাণ, পৃথ- 
কৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ, এই পাঁচটি গুণ আছে। কোন 
কোন নৈয়ায়িক জন্ত পদার্থ মাত্রকেই খগ্ডকাল বলেন। 
থণ্কালেরই অপর নাম কালোপাধি, এই কাঁলোপাধি 
চারিপ্রকার । ১ম কালোপাধি, যথা-_ক্রিয়াজনিত বিভাগের 
প্রাগভাববিশিষ্ট ক্রিয়া ; যেমন ছুইটি সংযুক্ত দ্রবো বিযোজক 
ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে পরক্ষণেই সেই দুইটি বিভক্ত হইয়! যায় 
এবং বিভাগ প্রাগভাবের বিনাশ হয়, তৎপরে অন্ত কোন 
দেশাদ্দির সহিত তাহার সংযোগ ও তত্প্রাগভাবের নাশ 
হয়, তাহার পর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া থাকে। এস্লে ইহাই 
দেখান যাইতেছে যে, যে সময়ে ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, সেই 
সময়েই সেই ক্রিয়া বিভাগ প্রাগভাববিশিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং 
উৎপত্তিকালে এ্রক্রিয় প্রথম কালোপাধি। ২য় কালো- 
পাধি যথা--পূর্বসংষোগবিশিষ্ট বিভাগ; যেমন পূর্বোক্ত স্থলে 


কালক 


ক্রিয়া উৎপত্তি হওয়ার পরক্ষণে বিভাগের উৎপত্তি হইয়াছে, 
কিন্তু সে সময়ে পূর্বসংযোগ বিনষ্ট হয় নাই, তাহার পরক্ষণে 
বিনষ্ট হইবে । সুতরাং বিভাগের উৎপত্তিসময়ে বিভাগটি 
পূর্ববংযোগবিশিষ হইয়াছে । ৩য় কালোপাধি, যথা --পূর্ব্ব- 
সংযোগ নাশবিশিষ্ট পরবর্তী সংযোগের প্রাগভাব ) পূর্বোক্ত 
স্থলে পুর্বসংযোগ নাশসময়ে পরবর্তী সংযোগের প্রাগভাব 
আছে। স্ৃতরাং পূর্ববর্তী সংযোগের নাশবিশিষ্ট পরবর্তী 
সংযোগের প্রাগভাবকে সেই সময়ে তৃত্তীয় কালোপাধি বলা 
যায়। ৪র্ধকালোপাধি, যথা--উত্তরসংষোগবি শিষ্ট ক্রিয়া 
পৃর্বোক্রস্থলে ঘখন উত্তর সংযোগ হইবে, সেই সময়ে ক্রিয়া 
উত্তর সংযোগবিশিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, এ ক্রিয়াকে চতুর্থ 
কালোপাধি কহে। 

। *। অথর্কবেদে কালই সর্বশ্রেষ্ঠরূপে বর্ণিত হইয়াছে-_ 
“কালে অশ্ব বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ। 
তমা রোহস্তি কবয়ে। বিপশ্চিতস্তন্ত চক্র ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১॥ 
কালে! ভূমিমস্থজত কালে তপতি স্ৃর্য্য | 
কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষবিপশ্থতি ॥ ৬ ॥ 
কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাষ সমাহিতম্‌। 
কালেন পর্ব নন্দস্তাগতেন প্রজা ইমাঃ ॥ ৭ ॥ 

অধর্বসংহিতা ১৯ কাণ্ড, ৬৩ সথক্ত | 

“কালে যজ্ং সমৈরম্বং দেবেভ্যো। ভাগমক্ষিতম্‌। 
কালে গন্ধর্বাপরসঃ কালে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪ ॥ 
কালেয়মঙ্গিরা দিবো হথর্বা। চাধি তি্তঃ | 
ইমং চ লোকং পরমং চ লোকং 

পুণ্যাংশ্চ লোকান্বিধতীশ্চ পুণ্যা । 
সর্দাংল্লোকানতিজ্গিত্য ব্রক্ষণা 

কালঃ স ঈয়তে পরমো হু দেবঃ ॥ ৬7৮ ১৯। ৫৪ সু 

বন্ধাগুপুরাণেও লিখিত হইয়াছে__ 

“সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, কালের এই চারিটা মুখ । 
সহাযুগ--চারি জিহ্বাবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ, ভ্রেতাধুগ-_ত্রিজিহবা- 
বিশিঠ্ রক্তবর্ণ, দ্বাপরযুগ-_দ্বিজিহবাবিশিঞ্ রক্ুপিঙ্গলবর্ণ ও 
ুয়স্কর এবং কলিধুগ- পুনঃ পুনঃ লিহামান একজিহবাযুক্ত 
রক্ষচক্ষুবিশি কৃষ্ণবর্ণ। 

্রক্ম!, বিষুণ ও যন্ত কালের তিনটী কলাম্বরপ । সমুদায় 
চরাচরে এই কালের অসাধ্য কিছুই নাই। কালই সর্বভূত 
স্্টি করিয়া আবার ক্রমশঃ তাহা সংহার করেন ।” 

(ব্রহ্মাওপু* অনুষঙ্গ ৩২ অঃ) 
টি নি সিন কিল 
কালক (ক্লী) কাল-্বার্থে কন্‌; বন্বা কলয়তি নোদক্নতি রক্ত- 
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ঢালকণিং 


তাম্‌, কল-ণিচ্শুল্‌। কালশাক। [কালশাক দেখ ।) ২ ধন্কৎ। 
(পুং) ৩ জডুক, শরীরস্থ চিক্বিশেষ, ইহাকে সাধারণ কথার 
অটুল বা জড়,র কছে। ৪ অলগর্দ সর্প। ৫ রাক্ষদবিশেষ। 
৬ চক্ষুর কৃষ্ণ অংশ। ৭ বীজগণিতোক্ত অব্যক্ত রাশির 
সংজ্ঞাবিশেষ। ৮ জনপদবিশেষ। পতঞ্জলির মহাভাষ্যমতে, 
এই স্থান প্রাচীন আধ্যাবর্তের পূর্বসীম। ৷ (পা ২। ৪1 ১০ 
মহাভাষা। ) ৯ একজন প্রসিদ্ধ জৈনন্থরি । মহাবীরের 
নির্বাণের ৪৩৫ বর্ষ পরে জীবিত ছিলেন। কাহারও 
মতে ইনিই পর্যষণাপর্ব পরিবর্ত করেন। ইনি গর্দভিল্লের 
ধ্বংসের কারণ। ১* একজন জৈনসিদ্ধ। পূর্বে ভাদ্রপদ- 
গুরুপঞ্চমীতে পর্যযৃষণাপর্ক হইত। অনেকের মতে ইনিই 
মহাবীর-নির্বাণের ৯৯৩ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৫২৩ বিক্রমসন্বতে 
পঞ্চমী হইতে চতুর্থ তিথিতে পর্বদিন স্থির করিয়া যান। 
(ত্রি) ১১ কালবর্ণযুক্ত বস্ত্রাদি। ১২ কাল-কন্‌ (কালাচ্চ। 
পা ৫। ৪। ৩৩) অনিত্যবর্ণবিশিই । ১৩ রক্তবর্ণ। 

কালকস্কর মামুদাবাদ-__অযোধ্যা অঞ্চলের একটা গ্রাম। 
মাণিকপুরের হুইক্রোশ উত্তরপশ্চিমে গঙ্গাতীরে অবস্থিত । 
ইহার নিকট গঙ্গার বামদিকে একটা পুরাতন ছর্গের 


ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 
(স্ত্রী) কাল ক্ৃষ্ণবর্ণা কচুঃ, কর্মমধা। কালবর্ণের 
কচু। [কচু দেখ।] 


কালকঞ্জ (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণং কঞ্জম্‌ কর্পধ1। ১ নীলপন্স। 
২ (পুং) দানববিশেষ । 

কালকটস্কট (পুং) কালরূপঃ কটক্কটঃ মধ্যলো-কর্পধা। শিব, 
মহাদেব। “বৈষ্বী পণবী তালী থলী কালকটস্কটঃ।” 

(ভারত অনু ৫৭ অঃ।) 

কালকণ্টক (তরি). কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কণ্টকে! হস্ত বনুত্রী। 
কাল কাটাযুক্ত বৃক্ষাদি। 

কালকণ্ (পুং) কালঃ কষ্ণবর্ণঃ কঠো যস্য বহুত্রী। ১ শিব। ২ 
পীতসারবৃক্ষ | ৩ ময়ূর । ৪ থঞ্জনপক্ষী। ৫ চড়াই । ৬ ডাকৃপাখী ৷ 
(“কালকণস্ত দাত্যুহে কলবিস্কে চ খঞ্জনে। 
মযুরে পীতসারে চ স্যাৎ খণ্ডপরশৌ পুমান্‌॥” মেঙ্গিনী।) 

কালকণ্ক (পুং) কাল: কৃ: কণ্ঠোহন্ত কাল-কঠ-কপ্‌; 
স্বার্থে কন্‌ বা। ১ দাত্যুহ্পক্ষী, ভাকৃপাখী। ২ পীতসারবৃক্ষ। 

কালকন্দক (পুং) কালঃ কন্দ ইব কায়তি প্রকাশতে কাল- 
কন্দ-কৈ-ক। বন্বা কালং কৃষ্ণসর্পং কঙ্গতি, শ্বরূপতয়! স্পর্ধতে ) 
কাল-কদি-অচ্স্বার্থে কন্‌। “জলসর্প, কাল চোঁড়াসাপ। 

কালকণিকা (ভ্রী) কালস্য কর্ণিকা ইব, উপযি। অলক্ষ্ী। 
(অলঙ্্ীঃ নির্খতিঃ কালকর্ণিক! স্যাদখাইগুতম্‌। হেম ৬১৬) 


কালকাহন্দা 


রানির রিনার রি রিনার রি জেত 
কালকর্ণী (স্ত্রী) কালঃ কর্ণে *হস্যাঃ, কাল-কর্ণ-অচ্তভীপ্‌ 
অলক্ষী। [ অলশ্বী দেখ।] ূ |] 
কালকর্ন্ম [ন্‌] (ক্লী) কালং অনিষ্টকারি কর্পা, কর্মধা। 
১ অনিষ্টকারক কার্য । | 
(“যেন ত্বং যোদ্িতন্তাত মহতা কালকর্পণা |” রামায়ণ এ৭২।) 
২ মৃত্যু । 
কালকলায় (পুং) কালঃ কষ্ণবর্ণঃ কলায়ঃ, বর্ম্মধা। ১ কাল 
মটর । ২ কালরঙ্গের মাষকলাই। 
কালকল্প (ব্রি) ঈষৎ অসমাপ্ত: কাল:, কাল-করপ্‌। ঈষৎ 
অসম্পূর্ণকাল, কালসদৃশ, যমতুল্য । 
কালকরৃক্ষীয় (পুং) কালকে বৃক্ষ! যত্র দেশে, তত্র ভবঃ। 
কালক-বৃক্ষ-ছ। কাকচরিত্রজ্ঞ ধষাবিশেষ। ৃ 
কালকস্তূরী (তরী) কম্তরীবিশেষ। লতাকন্তুরী। 
[ কন্ত,রী দেখ ।] 
কালকা (ক্ত্রী) কালএব স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌।১ কালকেয় নামক 
অন্ুরগণের মাতা । ২ [বৈ] পক্ষিবিশেষ। ৩ দক্ষমাতা। 
৪ বৈশ্বানরকন্যা । | 
কালকাক্ষ (পুং) অন্থরবিশেষ। 
কালকাঞ্জ (পুং) [ বৈ) ১ বেদোক্ত কালচিহ্নযুক্ত পশ্তভেদ। 
২ বাশিভেদ। 
কালকাল (পুং) কালং কলয়তি নোদয়তি, কাল-ণিচ্‌কল- 
অণ্। ১ পরমেশ্বর | ২ মান্দ্রাজপ্রদেশস্থ টাঙ্কুইবরের নিকটবর্তী 
এক প্রাচীন তীর্থ । 
কালকান্মন্দা (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। এদেশে কালিকান্সন্দে 
ও সারিকানুন্দি, হিন্দিতে বৃহৎচিত্র বলে। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক 
নাম 098819900))07% | সংস্কৃত পর্যযায়- -কাশমর্দ, অরিমর্দা, 
কাসারি ও কর্কশ । এই বৃক্ষ বঙ্গদেশ, আসাম ও ভারতের 
অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলম্বীপে, মালয় উপদ্বীপে 
ও মলক্কাতেও জন্মে। বৃক্ষগুলি ছোট ছোট, ফুল হরিদ্রা- 
বর্ণ, কিন্তু ছর্গন্ধ। গাছের গোড়া শক্ত, শিকড় আশযুক্ত। 
ইহা আগাছার মধ্যে বর্ধাকালে আপনি জন্মে ও অগ্রহায়ণ 
মাসে ইহার ফুল হয়। 
বৈদ্যক মতে-_ইহার পত্র রোচক, বলকারক, বিষক্ষ, 
রক্তদোষনিবারক, মধুর, বাতগ্নেম্নাশক, পাচক, কুষ্টবিশো- 
ধক, পিত্ত, গ্রাহক, লঘু ও উৎকৃষ্ট কাসস্গ। 
হকিমি মতে-_-মরিচের সহিত ইহার শিকড় বাটিয়া 
, খাওয়াইলে সর্পনষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য পায়। চন্দনের সহিত 
বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দাদ ভাল হয়। 
 ক্ষেহ কেহ ইহার পত্র অঞ্জনের সহিত ব্যবহার করে 


[ ৩ ] 


কালকুটক 
ইহার পত্র শুষ্ক করিয়া তাহার গুঁড়া মধুর সহিত মিশ্রিত 
করিয়! দাদের বা অন্যান্য ক্ষতের উপর লেপন করে। 
বহুমূত্র রোগে ইহার ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া! খাওয়ান যায়। 
কালকীট (পুং) কালঃ কীটোহত্র, বনুত্রী। ১ দেশবিশেষ। 
২ (তত্র ভবঃ-অণ্‌ ) (ত্রি) কালকীটদেশজাত। 
কালকীর্তি (পুং) মহীভারতোক্ত অস্থুররাঁজবিশেষ। 
(ভারত আদি ১৭ অঃ |) 
কালকীল (পুং) কালং প্রকৃতকালোপযুক্তং সংগ্রসঙ্গাদিকং 
কীলয়তি আবৃণোতি, কাল-কীল-অণ্‌। কোলাহল; কোন 
প্রসঙ্গের সময় কোলাহল উপস্থিত হইলে সেই প্রসঙ্গ 
ঢাকিয়া যায়, তাহাতে “কাঁলকীল, নাম হইয়াছে। 
কালকু% (পুং) কালেন কালরূপিণা পরমেশ্বরেণ কুঠ্যতে 
অসৌ কাল-কুঞ-কর্্দণি ঘঞ.। যম। 
কালকুষ্ট (ক্লী) কালাৎ কৃষ্ণপর্বতাঁৎ কুষ্যতে, কাল-কুষ- 
কর্্ণি ক্ত। কন্ধুষ্ঠ নামক পর্বতজাত মৃত্তিকাবিশেষ। 
[ কঙ্ুষ্ঠ দেখ । ] 
(ক্লী) কালশ্ মৃত্যোঃ কুটং দূত ইব উপমি' যদ্ধা 
কালং শিবমপি কুটয়তি অবসাদয়তি ; কালকুট্-অচ্‌। ১ 
বিষ, হলাহল। ২ (পুং) স্থাবরবিষবিশেষ। ভাবপ্রকাশে 
ইহার উৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে-_দেবান্থুরযুদ্ধ- 
কালে পৃথুমালিনামক কোন অন্থুর দেবগণ কর্তক নিহত 
হইয়াছিল, তাহার রক্ত হইতে অশ্বথবৃক্ষের স্যার একপ্রকার 
বৃক্ষ জন্মে; সেই বৃক্ষের নির্ধ্যাস কালকুটবিষ। এই বিষ 
শৃ্গবের, কোস্কণ ও মলয়পর্বতে পাওয়া যায়। এই বিষ 
শোধিত করিতে হইলে প্রথমে ৩ দিন গোমুত্রে ভিজাইয়া 
রাখিতে হয়, তৎপরে সর্ষপতৈলে জীর্ণ বস্ত্রথণ্ড ভিজা- 
ইয়া সেই ন্তাকৃড়ায় কিছুদিন বাধিয়া রখিলে বিষ বিশুদ্ধ 
হয়। বিষের গুণ যথা__প্রীণনাশক, সর্বশরীরব্যাপী, অপ্নিগুণ- 
বহুল, ওজঃ শুষ্ক করিয়। সন্ধিবন্ধের শৈথিল্যকারক, সংযুক্ত 
দ্রব্যের গুণগ্রাহক ও বুদ্ধিনাশক। বিশুদ্ধ বিষের এই সকল 
গুণ অনেকাংশে নষ্ট হইয়া! যাকস। বিষ এইরূপ ভত়ঙ্কর গুপ- 
যুক্ত হইলেও যুক্তিযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে, ইহ 
রসায়ন এবং বাষু, শ্রেম্সা ও সন্গিপাতদোৌষনাশক । ৩ বিষ 
মীত্র। ৪ কাক। « গিরিবিশেষ। বর্তমান কালীগগ্ক 
নদীর নিকট। 
শকুর্ভ্যঃ প্রস্থিতান্তে তু মধ্যেন কুরুজাঙ্গলম্‌। 
রম্যং পল্মসরো! গত্বা কালকুটমতীত্য চ ॥” ভারত ২1২০ ২৬। 
কালকুটক (পুং) কালল্ত কূটমিব কান্তি প্রকাশতে, কাল" 
কুট-কৈ-ক। ১ কারম্বর বৃক্ষ । [কারস্কর দেখ ।]. ২ বিষ। 


কালক্ষেপ 


(“ততো ছূর্য্যোধনঃ পাপস্তস্তক্ষ্যে কালকুটকম্‌। 
বিষং প্রক্ষেপয়ামাস ভীমস্নজিঘাংসয়া ॥” 
মহাভারত ১১২৮ অঃ।) 
কাঁলকটঙ্কট (পুং) কাল: কালবর্ণঃ কুটন্কটঃ, কর্ম্ধ। ৷ 
কালকটস্কট, শিব। 
কালকুটি (ত্রি) কলকুটে ভবঃ কলকৃট-ইঞ&. (সাবাবয়বপ্রত্য- 
গ্রথকলকৃটাশ্বকাদিঞ্জ। পা ৪1১ ১৭৩।) কলকুটজাত । 
নী ( দেশজ) মতস্যবিশেষ | (01১777708 8058৮25-) 
কালকৃৎ (পুং) কালং করোতি উদগ়াস্তাত্যাং কালসা দণ্ডাদি 
পরিমাণং করোতি ইত্যর্থঃ কাল-ক-ক্রিপৃতুগাগমঃ। ১ স্ুর্যা | 
২ পরমেশ্বর । 
কালকৃত (পুং) কালেন পরমেস্বরেপ কৃতঃ সষ্টঃ বন্বা কালং 
কালপরিমাণং কৃতঃ কর্তা কাল-ক-কর্তরি ক্ত। ১ সুর্য । 
২ (তরি) কালজাত। ৩ পাপবিশেষ। যে সকল পাপ বিনই 
হইবার কাল নির্দি্ আছে। 
(“কালে কালরুতো। নত্রেৎ ফলভোগ্যে ন নশ্যতি |” ষাজ্ঞবন্থ্য) 
৪ যথাঁকালে কৃত, যে সমস্ত্ে যাহা করা উচিত ঠিক সেই 
সময়ে ধাহা সম্পাদিত হয় । 
কালকেতু (পুং) ইন্ত্রপুক্র নীলাম্বর মহাদেবের অভিশাপে 
ধর্দকেতু নামক এক ব্যাধের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ; 
এই সময়ে তাহার কালকেতু নাম ছিল । ( কবিকম্কণ চণ্ডী |) 
কাশকেয় (পুং) কালকাক়া অপত্যম্‌, কালকা-ঢএ। দানব- 
বিশেষ । ইহাদের মাতার নাম কালকা | 
হরিবংশে লিখিত আছে-_বুত্রান্থর নিহত হইলে কালকেয়- 
গণ সমুদ্র মধ্যে বাস করিয়। রাত্রিকালে গুপ্টভাবে দেবগণের 
* অনিষ্ট সাধন করিত। তংপরে দেবগণ ইহাদের কতক গুলিকে 
বিনাশ করেন। অবশি্ কতকগুলি হিরণাপুরে আশ্রয় 
গ্রহণ করে, পরে অজ্জুন তাহাদিগকে নিহত করিয়াছিলেন। 
( হরিবংশ ১০৩-১*৫ অং ।) 
কালকেরা (দেশজ ) কাট্াযুক্ত গুন্বিশেষ । 
28181811770, ) 
কালকেশী (শ্বী। কালঃ কেশ ইব পত্রাদির্ধস্তাঃ কালকেশ- 
ভীপ্‌। ১ নীলগাছ্ধ । ২ কালকেশযুক্ স্ত্রী । ৩ কালদেবী । 
কালকোটি (স্ত্রী) জনপদবিশেষ । 
কালক্রিয়! (ক্্রী) কালে ঘপাকালে নিম্পন্না অনুষ্ঠিতা বা ক্রি 
মধ্যলো* । ১যথাকালে সম্পাদিত কার্য | ২ ওর্ধদেহিক কার্য্য | 
ফাঁলক্লীতক (ক্লরী) নীলগাছ । 
কালক্ষেপ (পুং) কালন্ত ক্ষেপঃ ঠতৎ। ১ সময়অতিবাহন। 
২ কর্তব্যকার্ষেযর সম্ক লঙ্ঘন । 
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কালচক্র 


(*উৎপস্থামি ক্রতমপি সে মতপ্রিয়ার্থং বিষাসোঃ। 
কালক্ষেপং ককুভস্থরতভৌ পর্বতে পর্বতে তে ॥* মেধদূত ২৩।) 

কালখগ্জ (পুং) ১ দার্নববিশেষ। ২ (ব্লী) যরৎ। 
(কালখণ্ডং কালথপ্রং 'কালেয়ং কালকং যরকৎ। হেম ৩২৬৮1) 

কালখঞ্জন (ক্রীং) কালেন কালাস্তরেণ খঞ্জতি, বিকৃতিং 
গচ্ছতি, কাল-খজি-ল্ । যকং। 

কালখণ্ড (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণং খণ্ডং মাংসখণ্ডম্‌ কর্ম্মধা। 
১ যকৃৎ। [যকৃৎ দেখ। ] ২ কালপ্রতিপাদকগ্রস্থবিশেষ। 

কালখলিস। ( দেশজ ) মত্ন্তবিশেষ। 

কালক্ষেপণ (ক্লী) কালম্ত ক্ষেপণং অতিবাহনম্‌্, ৬ভৎ ॥ 
কালক্ষেপ। ” 

কালগঞ্গ (স্ত্রী) কালী কৃষ্ণবর্ণ গঙ্গ। গঙ্গাবং পবিত্রকারিণী, 
কর্মধা। যমুনানদী । 

কালগণ্ডিক। (স্ত্রী) নদীবিশেষ। এক্ষণে কালীগণ্ডক নামে 
প্রসিদ্ধ । 

কালগন্ধ (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ গন্ধঃ গন্ধবৎ দ্রবাম্‌ কম্মধা। 
১ কাল অগুকরু নামক ওধধ। ২ কাললেশ, কালের "অতি 
অল্নাংশ। ৩কালচন্দন। 

কালগ্রস্থি (পুং) কালস্য গ্রস্থিরিব উপমি। 

কালগ্রাস (পুং) কানঙ্গ্য কৃতান্তস্য গ্রাস; ৬তৎ। কালের 
গ্রাস, মৃত্যু 

কালঘট (পুং) ত্রাঙ্গণবিশেষ, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকালে 
ইনিও পৌরহিত্যকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন । (ভারতআদি ৫5 অ:) 

কালঘাঁতী [ন্‌] (ত্রি) কালে যথাকালে ঘাভয়তি নাশক্সতি 
ণিনি। যথাকালে বিনাশকারক । 

কালক্কৃত (পুং) কুৎনিতো ইপি অলঙ্কৃতঃ কোঃ কাদেশঃ। 
বৃক্ষবিশেষ, কালকান্ছান্দে । [ কালকুসন্দা দেখ । ] 

কালচক্ম। ( দেশব ) বৃক্ষবিশেষ । 102761089 (817880762.) 

কালচক্র (ক্লী) কালম্ত কালগতেশ্ক্রমিব, ৬তৎ। কালরপ 
চক্র । চক্রের নেমি, নাভি ও অরাদির হ্যায় কালচক্রের 
নেমি প্রনাতি কল্পিত আছে। দগা-_দিবাভাগেব 
পূর্ববাহ্, মধ্যাহ্ন ও অপরাহু, এই তিন অংশ কালচক্রের 
তিনটি নাতি ; সন্ধংসর পরিবৎমর গ্রড়তি পাঁচটি অর 
অর্থাৎ শলাকা এবং ছয় খতু ইহার নেষি, অর্থাৎ 
প্রান্তভাগ। ( মত্স্কপুরাণ ।) দিবাদি কালাবন্বব নিরতই 


বংসর। 


চক্রাবয়বের ন্যানস পরিভ্রমণ করিতেছে, এবি কালকে 
চক্রের সহিত উপমিত করা হইয়াছে । 
নুশ্রসেংহিতায় লিখিত আছে--নিঙ্েষার্দি যুগ 


পর্য্যন্ত কালাবয়ব নিয়ত পরিত্রমণ করিতেছে, এজন্ত কেহ 


গলচিহ্চ 
কেহ ইহাকে কালচক্র বলিয়া থাকেন । (সুশ্রুত সুত্র ৬অঃ।) 
২ জ্যোতিশ্চক্রবিশেষ। ৩ রাজাদিণের বিজয়প্রদ ৮৪ প্রকার 
চক্রমধ্যে একপ্রকার চক্র । [চক্র দেখ; । ৪ দানের জন্ত রৌপ্য- 
নির্মিত চক্রবিশেষ ) এই চক্র দান করিলে অপমৃত্ুতয় নিবা- 
রিত হয় । ৫ দণ্ডবিশেষ । ৬ ভোট প্রচলিত কালজ্ঞাপক চক্র । 
কাপচিস্তক (পুং) কালং চিন্তয়তি বিচারয়তি, কাঁল-চিস্তি 
পুল্‌। জ্যোতির্বি্ষদ্‌। 
কালচিহ্ (ক্লী) কালম্ত মৃত্যোজ্ঞাপকং চিহৃম্, মধ্যলো । 
মৃত্যুন্তাপক লক্ষণবিশেষ ; যে সকল লক্ষণ দ্বার! মৃত্যুকাল 
জানিতে পারা যায়। কাশীথণ্ডে ইহার কতকগুলি লক্ষণ 
উক্ত আছে। যথা-_-যাহার দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা নিশ্বাস এক 
অহোরাব্র কাল বহে, তাহার ৩ বংসর মধ্যে আযুঃ শেষ হয়। 
ধক্প ছুই অহোরাত্র বা তিন অহোরাত্র পর্য্যন্ত বহিলে 
১।* বৎসর পধ্যস্ত তাহার আযুঃকাল। নাসাপুটদ্বন্ন পরি- 
তাগ করিয়া বায়ু যদি মুখ দিয়া বহে, তাহা হইলে ৩ দিন 
মাত্র জীবিত থাকে । এইরপ সূর্য্য সপ্তম রাশিস্থ এবং চন্দ্র 
জন্মনক্ষত্রস্থ হইলে অকন্মাৎ মৃত্যু হয়। অকন্মাৎ কোনও 
বাক্তিকে যে ব্যক্তি কৃষ্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ বলিয়া বোধ করে, 
তাহার আফুঃকাল ছই বৎসর । মল, মূত্র ও শুক্র অথবা 
মল, মূত্র ও হাচি একসঙ্গে পতিত হইলে তাহার একবৎসর- 
মাত্র আফুঃকাল। যে ব্যক্তি আকাশে ইন্ত্রনীলবর্ণ সর্প 
সকল সঞ্চরণ করিতেছে এইরূপ দেখে, তাহার আয়ুঃকাল 
৬মাস। পরিক্ষার দিবসে সুর্যের বিপরীতদিকে ফুৎকার 
দ্বারা জল নিঃক্ষেপ করিলে তাহাতে যদি ইন্দ্রধন্থঃ দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার আযুঃকাল ৬ মাস। 
নিজের জিহবা, নাসিকার অগ্রভাগ, ভ্রদ্ধয়ের মধ্যস্থল' এবং 
নেত্রজ্যোতিঃ দেখিতে না পাইলে, অল্লদিন মধ্যেই মৃত্যু হয়। 
নীলাদিবর্ণ ৰা অল্লার্দি রস অন্তথাভাবে অন্ুতব করিলে, 
অর্থাৎ যে বস্ত্র যে বর্ণ তাহা না দেখিয়া অন্যবর্ণ দেখিলে 
এবং যে বস্তর যে আম্বাদ তাহা না পাইয়া অন্ত আম্বাদ 
পাইলে, ৬ মাস মধো মৃত্যু হয়। ক, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও তালু 
প্রভৃতি স্থান নিরস্তর শুক্ষ হইলে ৬ মাস মধোই মৃত্যু ঘটে। 
যাহার দস্ত, নখ ও নেত্রকোণ নীলবর্ণ হয়, তাহারও আযুঃ 
কাল ৬ মাস। মৈথুনকালে মধ্য ও শেষ সময়ে হাচি হইলে, 
তাহার ৫ মাস মধ্যে মৃত্যু হয়। ন্গানের পর প্রথমেই 
যাহার বক্ষঃস্থল ও হস্তপদ শু হয়, সেব্যক্তি৩ মাস মাত্র 
' জীবিত থাকে । ধুলি ও কর্দম মধ্যে যাহার পদচিহ্ন খণ্রূপে 
চিহ্নিত হয়, তাহার আযুঃকাল ৫ মাস মাত্র। দেহ নিশ্চল 
খাকিলেও খাহার ছায়! কম্পিত হয়, তাহার চতুর্থমাসে 
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মৃত্যু ঘটে। যে ব্যক্তি নিজের প্রতিবিশ্ব মধ্যে মুকুট বা 
মন্তকাদি দেখিতে না! পায়, তাহার সেই মাসেই মৃত্যু ঘটিয়া 
থাকে । বুদ্ধিত্রান্ত হওয়া, বাক্য খখলিত হওয়া এবং রাত্রে 
ইন্ধন, ছুইটি চক্র অথবা আকাশ নক্ষত্রশূন্, দিবাভাগে 
ছইটি হু্য্,, আকাশে নক্ষত্রসমূহ, চারিদিকে একসময়ে ইন্জর- 
ধন্থ দর্শন, কিম্বা পিশাচের নৃত্য, বৃক্ষ বা পর্বতের উপর 
গন্ধব্বলোক দর্শন এইগুলি আশু মৃত্যুর লক্ষণ) ইহার 
একটিমাত্র লক্ষণ উপস্থিত হইলেও একমাসের মধ্যে তাহার 
মৃত্যু ঘটে । হস্তদ্বারা কর্ণ আবরিত করিয়! যে ব্যক্তি তাহাতে 
কোনরূপ শব শুনিতে ন! পায়, তাহাঁর জীবন থাকে মাত্র । 
স্থল ব্যক্তি হঠাৎ কৃশ হইলে, অথব! রুশ ব্যক্তি হঠাৎ 
স্থল হইলে এক মাঁস মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। নিজের 
ছায়া দক্ষিণদিকে অবস্থিত দেখিলে, পাঁচদিনের মধ্যে 
তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। পিশাচ, অস্থুর, কাক, ভূত, 
প্রেত, কুকুর, গৃধিনী, শৃগাল, গর্দভ, শৃকর, শরভ, উষ্, 
বানর, বাজপক্ষী, অশ্বতর বা বৃক প্রভৃতি জন্তগণ তাহাকে 
তক্ষণ কিংবা আকর্ষণ করিতেছে, যে ব্যক্তি এইরপ স্বপ্ন 
দর্শন করে, এক বৎসর পরে তাহার মৃত্যু ঘটে। স্বপ্নে 
নিজের শরীর গন্ধ, পুষ্প ও রক্তবস্ত্র দ্বারা ভূষিত দেখিলে 
৮ মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়। ধুলিরাশি, বন্সীক, যুপ অথবা! 
দণ্ডে আরোহণ করিতেছি, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে ৬ মাস মধ্যে 
মৃত্যু হয়। স্বপ্নে গর্দভে আরোহণ করিয়া ভূষিত শরীরে 
দক্ষিণদিকে গমন করিলে অথবা নিজের মন্তক কিন্বা 
শরীর শুক্ষকাষ্ঠ ও তৃণযুক্ত দেখিতে পাইলে ৬ মাস মধ্যে মৃত্যু 
ঘটে। কৃষ্ণবন্ত্র পরিধান করিয়া লৌহদণ্ুধারী কৃষ্ণপুরুষ 
সম্মুখে ঈাড়াইয়া আছে, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে তিনমাসের মধ্যে 
মৃত্যু হয়। স্বপ্নে অতি কৃষ্ণবর্ণা কুমারী আলিঙ্গন করিলে 
একমাস মধ্যে মৃত্যু হয়। বানরে আরোহণ করিয়া পুর্বব- 
দিকে গমন করিতেছি, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে পাচপ্দিন মধ্যে 
মৃত্যু ঘটিয়। থাকে । কৃপণ ব্যক্তি হঠাৎ দাতা হইয়া! উঠিলে 
এবং দাত৷ ব্যক্তি হঠাৎ ক্ূুপণ হইলে, তাহাও তাহাদের 
মৃত্যুলক্ষণ। এইরূপ বহুবিধ মৃত্যুচিহ্ন কথিত আছে ।” 
( কাশীখণ্ডে ৪১ অঃ। ॥ 
আমুর্বধেদশান্ত্রেও ইহার নানাপ্রকার লক্ষণ নির্দি 
আছে । যথা স্ুশ্রুতে--“শরীর বা আচার ব্যবহার স্বাভাবিক 
অপেক্ষা অকারণ বিকৃত হইলেই সংক্ষেপে তাহা মৃত্যু লক্ষণ 
বলা যায়। যেব্যক্তি কোনরূপ শব না হইলেও দিব্য শব্দ 
শুনিতে পায়, ধ্ীরূপ সমুদ্র মেঘ প্রভৃতির শব না! 
হইলেও দিব্য শব্সমূহ শুনিতে পায় এবং শব হইলে 
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শুনিতে পায় না, অথবা অন শষ্ের সভায় শোনে ; বিরক্তি- 
কারক শবে সন্ত এবং স্থুশবে অসন্ত্ই হয়; তাহার মৃত্যু 
অতিশয় নিকটবর্তী বুঝিতে হইবে । যে ব্যক্তি শীতল দ্রব্য 
উষ্ণ অন্থভব এবং উষ্দ্রব্য শীতল অনুভব করে ; শীতপীড়িত 
হইয়্াও উষ্ণম্পর্শে কষ্ট বোধ করে, অথব অত্যন্ত উষ্ণগাত্র 
হইলেও শীতে কম্পিত হয়; প্রহার করিলে বা অঙ্গচ্ছেদন 
করিলেও যাহার কোনরূপ বেদনা অনুভব হয় না; যাহার 
শরীরে ধুলা বিক্ষিপ্ত আছে বলিয়! বোধ হয় ) যাহার শরীরবর্ণ 
অন্তরূপ হইয়া যায়, অথবা! সর্বশরীরে স্তার ন্যায় পদার্থ 
বিশ্বৃত হয় ; যে ব্যক্কি প্লান করিয়া অন্লেপনাদি গাত্রে লেপন 
করিলে, তাহাতে নীলমক্ষিকা সকল উপবিষ্ট হয়) অকন্মাং 
যাহার স্থগন্ধি বাতকর্্ম নিঃস্থত হয়, তাহারও মৃত্যু অতি 
আসন্ন । রসসমূহ যেব্যক্তি বিপরীতরূপে আস্বাদন করে; 
ষাযুক্ত রসসমূহ যাহার দোষবৃদ্ধিকারক এবং অধথাযুক্ত 
রসসমৃহ দোষের শান্তিকারক ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক হয় 
তাহারও অক্লদিন পরে মৃত্যু হইয়া থাকে । সুগন্ধি দ্রব্য 
ছর্গন্ধি বলিস্বা অনুভব করিলে, কিন্বা একেবারেই কোন 
বস্ধর গন্ধ অনুভব করিতে না পারিলে, তাহার মৃত্যু 
আসর বুঝিতে হইবে । শীত, উষ্ণ, কালের অবস্থা ও দিক্‌ 
প্রভৃতি যেব্যক্তি বিপরীতভাবে অনুভব করে, জ্যোতি 
পদার্থ সকল দিবাভাগে যে ব্যক্তি প্রজ্বলিত দেখিতে পায় 
এবং রাত্রিতে হুর্যযকিরণ, দিবসে চন্দ্রকিরণ, মেতশুন্ত সময়ে 
বিদ্বযং, বিদ্যুৎ হইতে বন্ত্রপাত, নির্মল আকাশে অথবা 
প্রাসাদ প্রভৃতি স্তানে মেঘদর্শন, বায়ু ও আকাশের মুক্তি 
দশন, পৃথিবীকে ধূম, নীহার অথব! বস্্রাদি দ্বারা আব- 
নিত বলিয়া অনুভব, লোকসমূহ প্রজ্জলিত অথবা জল- 
প্লাবিত বলিয়া বোধ করিলে তাহার অন্পদিন পরেই 
মৃত্তা ঘটে । আকাশে নক্ষত্রগণসহ অরুন্ধতী, ফ্রব ও আকাশ- 
গঙ্গা দেখিতে না পাইলে, জ্যোতঙ্গায়, দর্পণে ও উঞ্জলে 
নিজের প্রতিবিশ্ব না দেখিতে পাইলে অথবা বিকৃত একাঙ্গ- 
হীন ৪ "অন্য প্রাণীর সভায় দেখিলে, কিন্ত কুকুর, কাক, কক্ক, 
গুর, প্রেত, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, সর্প, হস্তী বা ভৃত প্রতি- 
বিশ্বের হ্যায় দেখিতে পাইলে, তাহাও আসনমৃত্যুর 
লক্ষপ বুঝিতে হইবে । প্রজ্জলিত অগ্নির মযূরকঠের সকার বর্ণ 
দেখিলে অথবা অগ্রিতে ধুম দেখিতে না পাইলে তাহাও 
মৃত্যুলক্ষণ ৷ এতত্ি্ শরীরাবয়বের ইক্লাংশ কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণাংশ 
প্ক্বর্ণ, রকবর্ণের 'অন্যবর্ণতা, স্সির পদার্থের অস্থিরতা, 
অস্থির পদাথের স্থিরতা, বৃহৎ বস্বর ক্ষুদ্রতা, ক্ষুদ্র বস্বর 
বৃহ, দীর্ঘ স্ব, হন্য দীর্ঘ, নিঃসরণে অনুপযুক্ত বস্তর নিঃসরণ, 
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নিঃসরণে উপযুক্ত বস্তর অনিঃসরণ, অকম্মীৎ শরীরের 
শীতলতা, উষ্ণতা, স্সিুতা, রুক্ষতা, স্তব্ধতা, বিবর্ণতা ও অব- 
সন্নতা ; অঙ্গবিশেষে" দ্বস্থান হইতে পতন, উতক্ষেপ, ঘুরিয়া 
যাওয়া, নির্গত হওয়া, প্রবিষ্ট হওয়া এবং গুরুত্ব বা লঘুত্বের 
উৎপত্তি, অকম্মাৎ রক্তবর্ণ ব্যঙ্গ ( মেচেতা) হইলে, শিরা- 
সমূহ প্রকাশিত হইলে, ললাটে বা নাসিকার উপর পিড়ক! 
উৎপন্ন হইলে, প্রাতঃকালে ললাট হইতে ঘন্দম বহির্গত 
হইলে, নেত্ররোগব্যতীত চক্ষু হইতে সর্বদা অশ্রু নির্গত 
হইলে, মন্তকে গোময়চুর্ণের ন্যায় চূর্ণপদার্থের উৎপত্তি 
হইলে, ভোজন না করিলেও . মলমৃত্রাদির বৃদ্ধি হইলে 
ও ভোজন করিলেও মলমৃত্রাদি বিনষ্ট হইলে এবং দস্ত, 
মুখ, নখ ও অন্তান্ত অবয়বে বিবর্ণ পুশ্পের প্রাছূর্ভাব 
হইলে, তাহাকেও আসন্নমৃত্যুর লক্ষণ কহে।” 

কথিত লক্ষণ সকল নীরোগ বা রোগী উভয্বেরই মৃত্থ্য- 
লক্ষণ বলিয়৷ নির্দিষ্ট । তগ্ভিন্ন কেবল রোগী ব্যক্তিরই 
কতকগুলি মৃত্যুলক্ষণ বর্ণিত আছে। যথা--ন্তনমূল, 
হৃদয় ও বক্ষোদেশে শূল উপস্থিত হইলে, শরীরের মধ্যস্থল 
অর্থাৎ বুক পিঠ ও কটিশোথযুক্ত এবং হস্তপর্দ শুক্ষ হইলে, 
অথব! মধ্যদেশ শুফ ও হস্তপদে শোথ হইলে, কিন্বা! অদ্দাঙ্গ 
শুষ্ক এবং অর্ধাঙ্গ শোথযুক্ত হইলে, নষ্টন্বর, ক্ষীণস্বর, বিকল- 
স্বর বা! বিরুতম্বর হইলে, তাহার অবিলম্বে মৃত্যু হয়। 
যাহার মল, কফ ও শুক্র জলে নিমগ্ন হইয়া যায়, যাহার 
চক্ষুতে ভিন্ন ও বিরৃতরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার 
কেশ সকল তৈলযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, যে হর্বল ব্যক্তি 
অরুচি ও অতিসাররোগে পীড়িত হয়, কাসরোগী ডৃষ্তা- 
পীড়িত হইলে, ক্ষীণ ব্যক্তি বমন ও অরুচি রোগযূক্ত হইলে, 
ফেন, পু ও রক্তমিশ্রিত বমন করিলে, এই সকল মৃত্যুলক্ষণ 
বুকিতে হইবে। যে ব্যক্তি একসময়ে শূল ও স্বরভঙ্গরোগে 
পীড়িত হয়; যাহার হস্ত, পদ ও মুখদেশে শোথ উৎপন্ন হয়; 
যে ব্যক্কি ক্ষীণ অথচ আহারে রুচিহীন ) যাহার পিিকা, 
স্বন্ধ, হব্ত ও পদ শিথিল হয়; যেব্যক্ি জরযুক কাসরোগা- 
ক্রান্ত হয়) যে জরকাসরোগী পুর্বাহ্ের ভূকুদ্রব্য 'অপরাহ্ে 
বমন করে, অথবা 'অপক অবস্থায় তাহার বিরেচন হয়, 
তাহা হইলে এ রোগের সহিত শ্বাসরোগ উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে বিনষ্ট করে। যেব্যক্কি ছাগলের স্তার আর্তনাদ 
করিয়া ভৃমিতলে পতিত হয় ) যাহার অগ্তকোষ শিথিল কিন্ত 
লিঙ্গ স্তব্ধ অথবা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়; গা জল- 
সেচন করিলে, প্রথমেই ধাহার হ্ৃদয়স্থ জল গুষ্ক হইয়া যায়; 
যেব্ক্তি লোই দ্বারা লোষ্ট্র, অথবা কা্ে কাষ্ঠে আঘাত 


কাঁলডিহ 


করে, অথবা নখ ভ্বার৷ ভূণ ছেদন করে, অধরোষ্ঠ দংশন 
করে, উত্তরোষ্ঠ লেহন করে, কর্ণ ব: কেশ ধরিয়া আকর্ষণ 
করে, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, স্থহৃদ্‌€9 চিকিৎসককে দ্েষ 
করে, তাহারও মৃত্যু অতি আসন্ন । যাহার জন্মকালীন 
গ্রহগণ বক্রগামী ও মন্দস্থান গত হইয়া জন্মনক্ষত্রকে পীড়িত 
করে, যাহার হোরা উদ্ধা ও অশনিত্বারা অভিহত হয়, 
যাহার গৃহ, দ্বার, শয্যা, আসন, যান, বাহন, মণি, রত 
প্রভৃতি উপকরণ সকল কুলক্ষণযুক্ত হয়, তাহারও অচিরাৎ 
মৃত্যু ঘটে। যাহার শরীরপ্রভা শ্তাব, লোহিত, নীল ব৷ 
পীতবর্ণ হয়, তাহার মৃত্যু নিকটবর্তী । যাহার কাস্তি ও 
লজ্জ! বিনষ্ট হইয়া যায়, অকন্মাৎ যাহার শরীরে তেজঃ, ওজঃ, 
স্বৃতি ও প্রভা উপস্থিত হয়, যাহার অধরোষ্ঠ ঝুলিয়া ,পড়ে 
এবং উত্তরোষ্ঠ উর্ধগত হয় অথবা উভয় ওষ্ঠই যাহার জামের 
হ্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার জীবন অতিছুরলভ। দত্ত সকল 
রকবর্ণ, শ্ামবর্ণ বা খঞ্জনবর্ণ হইলে অথবা পড়িয়া 
গেলে, জিহ্বা কষ্ণবর্ণ, স্তব্ধ, অবলিপ্ত, শোথযুক্ত বা কর্কশ 
হইলে, নাসিক কুটিল, কুটিত অর্থাৎ ফাটা ফাটা! ও শুষ্ক 
হইলে, স্বর অধিক প্রকাশিত অথবা বন্ধ হইয়া গেলে, 
চক্ষদ্বয় সম্ভুচিত, স্তব্ধ, রক্তবর্ণ অথবা অসশ্রযুক্ত হইলে 
কেশসমূহ আপনাআপনি সিঁথিযুক্ত হইলে, ভ্রদ্ব অবনত 
হইলে এবং অক্ষিপক্মম নকল পতিত হইয়া গেলে, অবিলম্বে 
তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে । মুখে খাদ্যবস্ত দিলে যে তাহা 
গিলিতে পারে না, আপনার মস্তক ধারণ করিতে অসমর্থ 
হয়, একাগ্রদৃষ্টির ন্যায় একবিষয়েই চক্ষু সন্নিবেশ করিয়া 
থাকে, অথবা মুগ্ধচিন্ত হইলে, তাহার প্রাণনাশ হয়। বল- 
বান্‌ বা ছূর্ধল ব্যক্তি বারবার মোহ প্রাপ্ত হইলে অহাও 
তাহার মৃত্যুলক্ষণ । যে ব্যক্তি সর্বদাই উত্তান (চিৎ) 
হইয়া শয়ন করে, পদদ্বয় বিক্ষেপ অথবা প্রসারণ করে, 
যাহার হস্ত, পদ ও নিশ্বাস শীতল হয়, যাহার শ্বাস ছিন্ন, 
নিঃশ্বাস কাকোচ্ছাসের ন্যায়, তাহার অধিকদিন প্রাণরক্ষা হয় 
না। যে অবিরত নিদ্রা! যায়, একবারও যাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় না 
অথবা একেবারেই যাহার নিদ্রা হয় না, কিছু বলিবার চেষ্টা 
করিলে যে ব্যক্তি মুচ্ছ? প্রাপ্ত হয়, সর্বদাই যাহার উদগার 
হয়, যে প্রেতের সহিত বাক্যালাপ করে, বিষাক্ত না 
হইলেও যাহার রোমকুপ দ্বারা রক্ত নিঃস্যত হয়, বাতাষ্ঠীল! 
যাহার হৃদয়ে উর্ধগত হয়, তাহার মৃত্যু নিকটবর্তী বুঝিতে 
হইবে। কোন রোগের উপদ্রব ব্যতীত কেবল শোথরোগ 
(পুরুষের পদঘয়ে ও স্ত্রীলোকের মুখদেশে এবং উভদ্নেরই গুহ্‌- 
দেশে) হইলে প্রাণ বিনষ্ট হয়। শ্বাস অথবা কাসরোগে 
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অতিসার, জর, হিকা, বমন, অণ্ডকোষ ও লিঙ্গে শোথ প্রভৃতি 
উপদ্রব হইলে, তাহাতে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। বলবান্‌ 
রোগীও স্বেদ, দাহ, হিরা ও শ্বাস প্রভৃতি উপজ্রবধুক্ত 
হইলে তাহার প্রাণরক্ষা। হয় না। যে ব্যক্তির জিহ্বা! শ্তামবর্ণ 
হয়, বামচক্ষু কোটরগত হয়, মুখে পৃতিগন্ধ হয়, অশ্রদ্বারা 
মুখমণ্ডল পুর্ণ হইয়। উঠে, পদদ্বয়ে ঘর্শশ হইতে থাকে, চক্ষু আকুল 
হয়, শরীরস্থ গুরু অবয়ব সকল হঠাৎ পাতলা হইয়৷ যায়, 
যে ব্যক্তি পঙ্ক, মত্স্ত, বসাতৈল ও দ্বতের গন্ধ অন্কুভব করিতে 
পারে না, ভাজ দ্রব্যের গন্ধের সভায় যে ব্যক্তি বাষু ত্যাগ 
করে, মাথার উকুন সকল যাহার ললাঁটে বিচরণ করে, 
কাকদিগকে খাদ্য প্রদান করিলে তাহারা যাহার হস্তে 
সেই খাদ্য ভক্ষণ ন৷ করে, যাঁহাদিগের কোন বিষয়েই সন্থপ্ট 
জন্মায় না, তাহাদিগের মৃত্যু অতি আসন্ন । যে ক্ষীণ 
ব্যক্তির ক্ষুধাতৃষ্ণ রচিকারক ও হিতজনক মিষ্টান্ন পান 
দ্বার নিবারিত হয় না, যাহার এককালে আমাশয়রোগ, 
শিরঃশূল ও দারুণ কোষ্টশুল উৎপন্ন হয়, তাহাদিগেরও 
অচিরাৎ মৃত্যু ঘটে ।” (সুশ্রুত সুত্র" ৩০১ ৩১, ৩২ অঃ।) 

কাঁলচোদিত (ব্রি) কালেন চোদিতঃ প্রেরিতঃ ৩তৎ। 
যথাকালে বিন! চেষ্টায় উপস্থিত, কাল কর্ডক প্রেরিত। 

কালছু চ৷ ( দেশজ ) কালরঙগের ছুচা। 

কাঁলজও্ঘা (দেশজ) শীকারী পক্ষিবিশেষ,বাজপাখীর নামান্তর । 

কালজাতী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। 
[)01101)61101)) ) 

কালজানি (ন্ত্রী) নদীবিশেব। আলাইকুরি ও দিমা নামক 
দুইটা নদী ভুটানের পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া জলপাই গুড়ি 
জেলায় আলিপুর নামক স্থানে মিলিত হইয়া কালজানি 
নাম ধারণ করিয়াছে । তাহার পর কুচবেহার রাজ্যের 
পূর্বদিক্‌ দিয়া আসিয়া রঙ্গপুরের নিকট রৈধক নামক 
নদীতে মিশিয়াছে। 

কাঁলজাম (দেশজ ) ১ কালরঙ্গের জামফল। ২ জামগাছ। 

কালজীর! (দেশজ) কালরঙ্গের জীরা । [ কৃষ্ণজীরক দেখ । ] 

কাঁলজোধক (ত্রি) কালে হথাকালে জুষতে ভোজনাদি 
ইতি শেষঃ কাল-জুষ্ণুল্‌। ১ যথাসমরে অল্প আহারাদি দ্বারা 
সন্থষ্ট । (পুং) ২ গোপবিশেষ' 

কালজ্ঞ (পুং) কালং উবাদিনল সালাত কাল-জ্ঞা-ক। 
১ কুকুট ।২ (ত্রি)টউচিত সদুবন্তী। ও /াতিযা। 

কালজ্ঞান (ক্লী) কালো জাতে অন্নগ কাশিজঞাকরণে 
লাট। ১ জ্যোতিষী । ২ (ভাবে লাট।) উপক্ সময় 
জান। ৩ কালো মৃত্যুপ্তায়তে অনেন। সুহুবোধক চিহ্ন । 
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€ “কালজ্ঞানং ততঃ প্রোক্তং দিবোদীসন্ত বর্ণনম্‌ ॥* 
কাশীখ* অন্ু* | ) 


গুমবিশেষ । (70018008980 01]) 


কালঝাঁটি (দেশজ ) 
00100611009 ) 
কালগঞ্রর (পুং) কালং জরয়তি কাল জু ণিচ্‌অচ্‌ বাহুলকাৎ 
মুম্‌। ১ যোগিচক্রমেলক । ২ ভৈরববিশেষ। ৩ কালেন 
জীর্যতি ) মেরুর উত্তরস্থ পর্ধতবিশেষ । (বিষ্ণপু* ২২২৮ ) 
৪ নগরবিশেষ। [কালিপ্রর দেখ। ] ৫ শিব। ৬ (ত্ত্ি) 
মৃত্যুনিবারক ; সর্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া সব্গুণমাত্রে 
মনোনিবেশকারক । 
(”আহত্য সর্বসন্কল্লান্‌ সত্ব চিত্বং নিবেশয়েং । 
সনে চিত্বং সমাবেস্ত ততঃ কালগ্ররো৷ ভবেং ॥* 
ভারত শাস্তি ২৪ অঃ) 
কালগ্ররক (ত্রি) কালঞ্জর বুঞ্ (অবৃদ্ধাদপি বহুবচনবিষয়াৎ। 
পা ৪1 ২। ১২৫।) কালগঞ্জরনামক জনপদসন্বস্কীয় ৷ 
কালঞ্জর। (ত্ত্রী) কালং জরয়তি কালং জ্-ণিচ্অচ্‌টাপ, 
মুন) চণ্ডিকা | 
কালঞ্ররী (স্ত্রী) কালগ্রর-ভীপ,। শিবপত্রী, চণ্ডী । 
কালতম (তরি) অক্রমেষামতিশয়েন কালঃ কুষ্ণবর্ণঃ কাল-তমপ্‌ 
(অতিশাম্নে তমবিষ্ঠনৌ | পা ৫1 ৩। ৫৫1) অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ। 
কালতর (তরি) কালো অতিশেতে কালীং কালী তরপ,। 
(দ্বিতীয়ান্তাৎ অতিশয্যমানাৎ । পা ৫ । ৩। ৫৫। বান্তিক ১।) 
কালী অপেক্ষাও অধিক কৃষ্ণবর্ণ। 
কালতা (স্ত্রী) কালন্ত ভাবঃ কাল তল্। 


কালের মর্ম । 
কালতাল (পুং) কালতায়ৈ কৃষ্ণস্বাং অলতি পর্যাপ্রোতি 


কালতা-অল্-অচ্। তমালগাছ। [তমাল দেখ। ] 

কালতিভ্ভিরি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ, কালরঙ্গের তিন্তিরি পাখী । 

কালতিন্দুক (পুং) কালশ্চাসৌ তিন্দুকস্চেতি কর্পর্ধা। 
কুপীনুবৃক্ষ । 

কালতিল (ব্লী) কালঞ্চাসৌ তিলঞ্চ। কালরঙ্গের তিল, 
কৃষ্কততিল। ( 3৫নঞ17010া) [17010012) 0) 

কালতীর্ধথ ক্লী) কোশলাস্থিত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থজল- 
স্পর্শ করিলে একাদশ বৃষদানের ফল লাভ হয়। 
(”“কোশলাস্ক সমাসাদ্য কাল তীর্থমুপপ্পৃশেত | 
বৃষতৈক।দশকলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥” ভারত বন ৮৫ মঃ1) 

কালতুলসী (ভ্ত্রী) কালরঙ্গের তুলসী, ইহার ডাল ও 
কোট! প্রতৃতি স্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়। [তুলসী দেখ ।) 

কালতেউড়ী (দেশদ ) কালরঙ্গের তেউড়ী। [তৃবৃৎ দেখ। ] 


কালের ভাব, 
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কালদানী 


কালতোয়ক (পুং) প্রাচীন জনপদবিশেষ। মহাভারত ও 
বন্ধাওড প্রতৃতি পুরাণে এই স্থান আভীর ও অপরাস্তাদি 
জনপদের সহিত উত্তঃ হইয়াছে । টলেমি কোলক ও এরিয়ান্‌ 
ক্রোকল নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন । (০0190, 
(৫০৪. ৬1], ০৮, 1. 88) 417150১ 4710670 99০, 2], ) 
উক্ত উভয় নাম কালক বা কালতোয়ক শব্দের রূপাস্তর 
বলিয়া অস্মিত হয় । করাচী উপসাগরের উপকূলে কালকল্প 
বা কার্কল্প নামে একটী জেলা আছে, এই স্থান পুরাণোক্ত 
কালতোয়ক জনপদের অংশ বলিয়া বোধ হয়। 

কালত্রয় (ক্লী) কালশ্ত ব্রিরবয়বঃ কাল-ব্রি-অয়চ্। (দ্বিত্রিভ্যাং 
তয়স্তায়জবা। পা৫। ২। ৫৩।) তিনকাল, ভূত ভবিষ্যৎ 
ও বর্তমান। 

কালত্রয়জ্ঞ (ত্রি) কালত্রয়ং জানাতি কালত্রয়-জ্ঞা-ক। যে 
ব্যক্ি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালব্রয়ের বিষয় অবগত । 

কালত্রয়দর্শন (ক্লী) কালত্রয়স্ত দর্শনং প্রত্যক্ষবৎ অব- 
লোকনম্‌ ৬তৎ। প্রত্যক্ষের স্যার কালত্রয়ের বিষয় দর্শন কর!। 

কালব্রয়দর্শী ন্‌] (পুং) কালত্রয়ং পশ্ঠতি প্রতাক্ষবৎ অব- 
লোকয়তি কালত্রয়-দৃশ-ণিনি। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষের স্াঁয় 
কালত্রয়ের বিষয় অবলোকন করে । 

কালত্রয়বেদী [ন্‌] (ক্রি) কালব্রয়্ং বেত্তি কালত্রয়-বিদ্‌ 
ণিনি। যেব্যক্ষি ত্রিকালের বিষয় অবগত। 

কালদণ্ড (পুং) কালপ্রাপকো দণ্ডঃ মধ্যলো" । ১ জ্যোতি- 
যোক্ত বারাদি োগবিশেষ। ২ (কালে যথাকালে প্রাথে। 
দণ্ডঃ ৭ত২) যথাসময়ে প্রাপ্ত দণ্ড । ৩ (কালশ্য দণ্ডঃ) যমদণ্ড, 
মৃত্যুদণ্ড । 

কালদস্তক (পুং) কালো দন্তোহস্ক কাল-দন্ত-কপ,। ১ সর্প 
বিশেষ; এই সর্প বাস্থুকিবংশজাত ; জনমেজয়ের সর্পযক্ষে 
ইহার নিধন হইয়্াছিল। ২ (ব্রি) কৃষণবর্ণদস্তযুক । 

কালদমনী (ত্ত্রী) কালং মৃত্যুং দময়তি নাশয়তি কাল-দম 
লা-ভীপ,। মৃত্যুনিবারিণী ছুর্গা। 

কালদাঁন! (দেশজ) ওষধবিশেষ, ইহা! একজাতীয় বৃক্ষের বীজ, 
বিরেচনের অন্ত ইহ! ব্যবন্ৃত হইয়। থাকে । কেহ কেহ ইহাকে 
কালাদানাও বলিয়৷ থাকেন। 

কালদানী, কুদ্দিস্থানের ইকরি জেলায় এই নামে একশ্রেণীর 
তদ্গেশীয় খৃষ্টান বাস করে। ইহাদের নিজের মুখে গুন! 
যায় যে, সেণ্ট-টমাস ও তাহার ৭০টা শিষ্যের মধ্যে ২ জনে 
মিলিয়া তাহাদিগকে খৃষ্টান করেন। ইহারা অপরজাতি 
হইতে পৃথক্‌ থাকিয়া আজও স্বাধীনভাবে আছে। ইহার! 
প্রজাতন্প্রিয়, পুর্বব হইতে এই জাতি কালদী (৯19; ০: 


কালনা 


0119195%7) নামে খ্যাত। ইহার্‌ যখন প্রথম খৃষ্টান হয়, 
তখন যে অবস্থায় ও যে ভাবে নূতন রম গ্রহণ করে, এখনও 
সেই ভাবেই তাহা মানিয়া আসিতেছে । ইহাদের প্রতিগ্রামে 
একটি করিয়। সামান্ত গির্জা আছে । প্রতি রবিবারে স্ত্রীপুরুষে 
একত্র হুইয়া উপাসনা ও উপহারাদি দান করে। ইহার! 
প্রায় উপবাস করে। ইহাদের যাজকের! নিরামিষাশী। 
কালদানীরা সর্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তত থাকে । কেবল 

শত্রু নয়, এমন কি নিরীহ আগন্তকের উপরেও ইহারা 
অত্যাচার করে। বাণ ও টরস হ্রদের মধ্যে পূর্বে আমদিয়া 
জেলা পর্য্স্ত কালদা্দী প্রদেশ বিস্বৃত। এই প্রদেশে 
ধান্তক্ষেত্রার্দি অল্ন, কিন্তু পার্বত্য প্র্দেশই অধিক । 

কালদেধান (দেশজ) দেধানবিশেষ। ( 800707080 
1০০18) [ গবেধুক দেখ । ] 

কালধন্ম্ম (পুং) কালন্ত ধর্ঃ ৬তৎ। ১ মৃত্যু। ২ সমক্সের 
স্বভাব ; শীত গ্রীষ্মাদি খতু অন্সারে শতগতা ও উত্তাপাি 
যাহা উৎপন্ন হইয়। থাকে । | র 
(“কালধর্্পরিক্ষিপ্তঃ পাশৈরিব মহাগজঃ।” রামায়ণ ২৭২1৩৮।) 

কালধশ্মা [ন্‌] (পুং) কালম্ত ধর্ম ইব ধর্শোহস্ত কাল-ধর্ম 
অনিচ্‌। মৃত্যু ৷ 

কালধারণ। (ত্ত্রী) কালন্ত ধারণা নিশ্চয়াবগতিঃ ৬তৎ। 
১ স্ময়নিদ্ধারণ। ২ কালের অবস্থাজ্ঞান। 

কালধুতুর! ( দেশব্র ) কালরঙ্গের ধুতরা । [ ধুস্ত,র দেখ। 7 

কালনগর-_-একটি নগর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আলাহাবাদ 
নগরের ২* ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে গঙ্গার দক্ষিণতীরে অক্ষা* 
২৫, ৪১৫৫” উঃ ও দ্রাঘি ৮১২৪২১ পুঃ মধ্যে অবস্থিত । 
এক্ষণে ইহাকে করা বলে। এখানে কালেশ্বরের একটা মন্দির 
আছে, তাহা হইতেই ইহার “কালনগর' নাম হইয়াছে। 

কালনর (পুং) ১ অনুবংশীয় রাজবিশেষ। 
(“অনোঃ সভানরশ্চক্ষুঃ পরেক্ষুশ্চ জয়ঃ স্থতাঃ। 
সতানরাৎ কালনরঃ স্ঞজয়স্তৎনুতঃ শুভঃ ॥” ভাগবত ৯/২৩।) 
২ (কাল: ক্লচক্রং রাশিচক্রমিত্যর্থঃ নর ইব মেষাঁদি) দ্বাদশ- 
রাশিরপ মন্তকাদি অবয়বযুক্ত পুরুষবিশেষ। [কালপুরুষ দেখ) 

কালনা-__বঙ্গদেশে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী বিভাগ । 
অক্ষাৎ ২৩৭ ও ২৩৩৫/৪৫ উঃ এবং দ্রাঘি ৮৭৫৯ ও ৮৮ 
২৭৪৫৮ পুঃ মধ্যে। লোকসংখ্যা ২৩৭,৬০৭ । কালন৷ 
বিভাগে ৭*১টটা গ্রাম আছে। পূর্বে কালনী, পুর্বস্থলী ও 

' মন্্বর তিনটা স্বতন্ত্র থানার এলাকাতুক্ত ছিল। ১৮৯১ খুষ্টাবে, 
তিনটাই কালনা বিভাগতভৃক্ত হয়। এই বিভাগের জন 
একটা দেওয়ানী ও তিনটা ফৌজদাবী আদালত আছে! 


ডা ৮১. 


[৯ 1] 


কালনিরপণ 


কালন। বিভাগের প্রধান নগর কালন!। গঙ্গার দক্ষিণকূলে 
অক্ষা* ২৩*১৩২০ উঃ দ্রীঘি ৮৮*২৪৩০% পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। 
লোকসংখ্যা ১০৪৬৩, পূর্বে ইহার অধিক ছিল, কিন্ত 
এখন ম্বভাবতঃ ম্যালেরিয়া জরে কমিয়া গিয়াছে । কালন। 
একটা প্রধান বাণিজ্াস্থান। দ্রব্যাদি এস্বান হইতে 
রেলপথে কলিকাতায় আনিতে যেরূপ ব্যয় হয়, নদীপথে 
আনিতে তদপেক্ষা অন্ন পড়ে। এজন্য এখন নদীপথেই 
এস্বান হইতে কলিকাতায় দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। সেই 
জন্যই ইহার সমৃদ্ধি এখনও হ্বাস হয় নাই। দিনাজপুর ও 
রঙ্গপুর হইতে এখানে চাউল আমদানী হয়। ১৮৩১ থৃষ্টা্দে 
বর্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাছুর কালন৷ হইতে বর্ধমান 
পর্য্যন্ত একটা সুন্দর রাস্তা নিম্মাণ করিয়া দিক্সাছেন। এই 
রাস্তায় ৪ ক্রোশ অন্তর একএকটা পুকঙ্করিণী ও ডাকবাঙ্গালা 
নির্ষিত হইয়াছে । এই পথ মহারাজের গঙ্গান্নানের সুবিধার 
জন্য নির্মিত হয়। মুসলমানদিগের আমলে এস্ানে একটা 
ছুর্গ ছিল, তাহার ভগ্রাবশেষ এখনও ভাগীরথীতীরে দেখিতে 
পাওয়া যায়। পুরাতন ছইটী ভগ্ন মস্জিদও এখানে আছে। 
গঙ্গাতীরে বর্ধমানরাজের বাটাতে ১০৮টা শিবমন্দির ও অন্তান্ত 
দেবদেবীর মন্দির, অতিথিশাল! ও সমাধিস্থান ১ সমাধিস্থানে 
পর্নতন রাজগণের অস্থিপপ্তর রক্ষিত হইয়াছে। রাজবাটা 
অতি মনোরম স্বান। এখানকার বাজার অতি প্রশস্ত । 
এখানে সহস্রাধিক ইষ্টকনির্মিত গৃহশ্রেণী দেখ। যায়। 
কালনাগ (পুং) কালপ্রাপকো! নাগঃ মধ্যলো"। ১ নিয়ত 
মৃত্যুকারক সর্পবিশেষ, যাহাদিগের দংশনে নিশ্চিতই মৃত্যু ঘটে। 
২ নাগাজাতির শ্রেণীভেদ। [নাগা দেখ । ] 
কাঁলনাগিনী (ত্ত্রী) নিয়তমৃত্যুকারিণী সপী। 
কালনাট। (দেশজ) গুনবিশেষ। (023381110018 ১০০৫7০০৪11৪.) 
কালনাথ (পু কালম্ত কালভৈরবন্ত নাথঃ ৬তৎ। ১ মহাদেব। 
(“কালনাথায় কল্পায় ক্ষয়ায়োপক্ষয়ায় চ।” 
ভারত শাস্তি ২৮৩ অঃ।) 
রী নামক গ্রন্থকার । 
কালনাভ (পুং ) কালঃ কৃষ্ণঃ নাভিরন্ত কাল-নাভি সংজ্ঞায়াং 
অচ.। ১ হিরণ্যাক্ষ অন্থরের পুক্রবিশেষ। (হরিবংশ ওয় )। 
ত্রয়োদশ সৈংহিকেয় মধ্যে কালনাভও পরিগণিত । 
কালনিধি (পুং) শিব, মহাদেব। 
কালনিয়োগ (পুং) কালেন কতো নিয়োগ: কাজ 
নিয়োগো বা। ১ দেবের আজ্ঞা। ২ কালকৃত নিয়ম। 
কাঁলনিরূপণ (ক্লী) কালগ্ত নিরূপণং নির্ধীরণম্‌ ৬তৎ 1 সময় 
নিশ্চয় কর! । 


কালনেমি 


কালনির্ণয় (পুং) কালঙ্ত নির্ণয়ঃ নিরূপণম্‌্, ৬তৎ। সময় 
নির্ধারণ। 

কালনির্ধ্যাস (পুং) কালঃ কষ্খবর্ণো নির্ধযাসঃ, কর্মমধা। 
গুগ্গুলু। [ গুগ্গুলু দেখ। ] 

কালনির্বর্বাহ (পুং) কালন্ত নির্বাহঃ অতিবাহনম্‌। সময়- 
অতিবাহুন । 

কালনেত্র (তরি) কালং মৃত্যুজ্ঞাপকং কৃষ্বর্ণং বা নেত্রং যন্থা, 
বহুত্রী । ১ মৃত্যুলক্ষণযুক্তনেত্রবিশি্ট। ২ কৃষ্ণবর্ণচক্ষুবিশিষ্ট । 

কালনেমি (পুং) কালন্ত মৃত্যোর্নেমিরিব, উপমি | ১ রাক্ষস- 
বিশেষ, লঙ্কাধিপতি রাবণের মাতুল ) শক্তিশেলাঘাতে লক্ষ্মণ 
আহত হইলে, হনূমান্‌ তাহার নিমিত্ত ওধধ আনয়ন জন্ত গন্ধ- 
মাদনে গমন করিলে, এই রাক্ষস রাবণের নিকট অর্ধরাজ্য 
প্রাপ্তির প্রলোভন পাইয়া ছদ্মবেশে হনূমানকে বিনষ্ট করিতে 
গিয়াছিল, তথায় কুস্তীরা দ্বারা হনুমানের বিনাশসাধন 
উদ্দেশে হনূমানকে কৌশলক্রমে এক সরোবরে স্নান করিতে 
পাঠাইয়। দেয়, তথায় জলমগ্র হইবামাত্র কুস্তীরা তাহাকে 
আক্রমণ করে এবং হনূমান্‌ কুম্তীরাকে বিনাশ করিয়া, 
তাহাকে অভিশাপ হইতে মুক্ত করেন। এই সমরে কুম্তীরা 
ক্ৃতজ্ঞহদয়ে হনুমানকে কালনেমির কপটতার কথা৷ বলিয়া 
দিলেন ; তাহাতে হনুমান্‌ অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া সেই ছম্মবেশী 
বাক্ষদ কালনেমিকে নিহত করিলেন । (কৃত্তি" রামায়ণ) ২ 
দানববিশেষ। এই দানবের বূপাদি হরিবংশে এইরূপ বর্ণিত 
আছে--“এই দানব হিরণ্াকশিপুর পুভ্র; ইহার শরীর, 
মন্দার পর্বতের স্যায় বৃহৎ শ্বেতবর্ণ, শতহস্ত ও শতমুখ, 
ধৃত্রবর্ণকেশ, হরিংবর্ণশ্শ্ত এবং দস্ত বহির্ভাগ পর্য্যন্ত বিস্বৃত। 
এই দানব স্বীর প্রতাপবলে দেবগণকে পরাজিত করিয়া 
স্বর্গ অধিকার করিয়াছিল এবং স্বীয় দেহ চারিভাগে বিভক্ 
করিক্সা দেবগণের ন্ার কার্য সমুদায় সম্পাদন করিত। 
পরে বিষ্ু্হস্তে নিহত হইরা। পরজম্মে কংসরূপে প্রাছর্ভত 
হইয়াছিল ।” ( হত্রিবংশ ৪৬৫৫ অঃ।) 

৩ মালবদেশীর একজন ব্রাহ্গণকুমার । ইহার পিতার 

নাম বন্ঞরসোম। পিভার মৃত্যুর পর এই ব্রাঙ্গণকুমার স্বীর 
ভ্রাতার সহিত পাটলীপুন্রে গমন কত্রিয়া, তথায় দেবশর্্মা 
নামক কোনও ব্রাঙ্গণের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিলেন। 
দেবশশ্মা এই ছই ত্রাতাকে তাহার ছুইটী কন্তা সম্প্রদান 
করিয়াছিলেন । কোনও সময়ে এই ব্রাঙ্গণকুমার গ্রতি- 
বেশীদিগকে ধনাঢ্য দেখির! ঈর্ধযাপরবশচিত্তে লক্ষ্মীর আরা- 
ধনা করেন ; লক্ষ্মী আরাধনায় সন্ত হুইয়া, তাহাকে বিপুল 
ধন ও চক্রবর্তী পুনদ্রলাতের বর দান করিলেন। কিন্গ 


[ ১০ এ 


ঢালপানি 


ঈর্যাপরবশ হইয়া আরাধনা করার অন্ত তাহাকে “চোরের 
্তায় মৃত্যু হইবে? ঝা অভিশাপ দিলেন। কালক্রমে 
বান্ষণ ধনপুত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া, পুত্রশক্র রাজার হস্তে চৌয়ের 
ন্তায় নিহত হইয়াছিলেন। ( কথাসরিৎসাগর ) 

কালনেমিরিপু (পুং) কালমেমে: রিপু$, ৬তৎ। কালনেমি- 
শক্র ১ বি্ুু। ২ হনুমান্। 

কালনেমিহা। [ন্‌] (পুং) কালনেমিং হতবান্‌, কালনেমি 
হন্-কিপ। ১ বিষু। ২ হনুমান্‌। 

কালনেমী [ন্‌] (পুং) কালন্তেব নেমিরম্ত্যন্ত, কালনেমি- 
ইনি। কালনেমি। | 

কালনেম্যরি (পুং) কালনেমেঃ অরিঃ শক্রঃ, ৬তৎ | ১ বিষু। 
২ হনুমান্‌। 

কালন্দর-_সুসলমান ফকীরগণের মধ্যে কাদিরি শ্রেণীর 
একটা শাখা । কালন্দর ফকীরের মধ্যে যে ব্যক্তি মুর্শীদ 
বা গুরু গ্রহণ না করে, আপন হইতেই সাধন ভজন করিতে 
থাকে, সে সুফি বলিয়া গণ্য হয়। গৌড়া সুফির৷ এরূপ 
স্বতঃসিন্ধ স্থফীগণের নিন্দা করে, কিন্তু এরূপেও যে কয়েকজন 
মহাপুরুষ সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করে না। 
স্থফিরা মুরিদ বা চেলা রাখিতে বিশেষ আপত্তি করে ন|। 

কালপক (তরি) কালে যথাকালে পরঃ, ৭তৎ | যথাসময়ে 
পক, আপন আপন পাকের সময়ে যাহ! পাকিয়া থাকে । 

“পুষ্পমূলফলৈরবাপি কে বলৈবর্তয়েৎ- সদ] । 

কালপকৈঃ স্বয়ং শার্পৈঃ বৈথানসমতে স্থিতঃ 0৮ মন্ত্র ৩। ২১। 

কালপথ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুভ্রবিশেষ । (ভারত অনু ৪ অঃ) 

কালপর্ণ (পুং) কালং রুষ্ণং পর্ণং পত্রং যন্ত, বহুত্রী। তগর- 


বুক্ষ। [তগনু দেখ । ] 
কালপর্ণা [ন্‌] (পুং) কালং কৃষ্ণং পর্ণমন্তাস্তি, কাল-পর্ণ- 
ইনি। কৃষ্ণতুলসী বৃক্ষ । 


কালপর্য্যয় (পুং) কালন্ত পর্যায়; বৈপরীত্যম্‌ ৬তৎ। ১ 
কালের বিপরীত গতি, শুভদায়ক কালের অগুতঙগায়কতা 
এবং অশ্চভায়ক কালের শুভদায়কতা | 

“ভিরনৌকা যথা রাজন্‌ স্বীপমাসাদ্য নির্ব তাঃ। 
ভবন্তি পুরুষব্যান্থ নাবিকাঃ কালপর্যায়ে ॥” 
মহাভারত বিরাট ৭৭ অঃ। 
কালপর্ধত ( পুং) ত্রিকূট পর্বতের নিকটস্থ পর্বতবিশের | 
“ত্রিকৃটং সমতিক্রম্য কালপর্বাতমেব চ। 
দদর্শ মকরাবাসং গম্ভীয়োদং মহোদধিম্‌ ॥” 
মহাভারত বন ২৭৬ অঃ । 
কালপানি-_-উন্তর পশ্চিমাঞ্চলের কুমাউন জেলায় মধ্যে 


কালপুরুষ 


কালীনদীর উৎপত্তি স্থানে একটা উৎস। অক্ষা* ৩৯ ১১উই, 
ও ভ্রা্ি ৮** ৫৬ পুঃ মধ্যে ব্যাস পার্দতের পার্খে অবস্থিত । 
ইহা একটী তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। এখানকার লোকের 
বিশ্বাস এই উৎসে ন্নান করিলে বহুতর পুণ্য সঞ্চয় হয়। 

কালপান্রিক (পুং) ভিক্ষুভেদ, ইহারা কুষ্খবর্ণ পাত্র হাতে 
করিয়া ভিক্ষা করে। 

কালপালক (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণ পালয়তি, ধারয়তি কাল- 
পাল-গুল্‌। কক্ধুষটমৃত্তিকা। [ কন্ধুষ্ঠ দেখ।] 

কালপাশ (পুং) কালস্ত পাশঃ রজ্জুরিব, যদ্বা কালন্ত মৃত্যো- 
মস্ত বা পাশঃ। ১ সময়ের বন্ধমরজ্জুবং আবদ্ধকারক অপরি- 
বর্তনীয় নিয়ম ; ষে সময়নিয়ম দ্বার! তৃতগণ আবদ্ধ ভুইয়া, 
কোনরূপে তাহার অন্যথা করিতে পারে না। ২ যমপাশ, 
যথাসময়ে এই পাশরূপ নিয়মে আবন্ধ হইয়া যমালয় যাইতেই 
হইবে। ও মৃত্যুপাশ, ফীস দড়ি। 

কালপাশিক (পুং) কালপাশশ্ত নেতা, কালপাশ-ঠক্‌। 
যাহার হস্তে মৃত্যু হয়, জল্লাদ, ফাসিদার । ্‌ 

কাঁলপীলু (পুং) কাল: কুষ্ণবর্ণ: পীলুঃ, কর্শধা। কৃষ্ণবর্ণ 
পীলু, কুপীলু। [কুপীলু দেখ ।] 

কালপীলুক (পুং) কালপীনুস্থার্থে কন্‌। কুপীনু। 

কালপুচ্ছ (পুং) কালঃ পুচ্ছোহস্ত, বহুত্রী। মৃগবিশেষ। স্ুশ্রুত 
এই মৃগ কূলচর জস্তগণের অন্তর্ভত বলিয়াছেন, তদনুসারে ইহা 
কুলচর জীবগণের তুল্য গুণযুক্ত। [কুলচর দেখ ।] 

কালপুরুষ (পুং) কালঃ কালচক্রং পুরুষ ইব, উপমি। 
১ যমসহায়; রামচন্ত্রের লীলা অবসানজন্ত ইনিই দেবগণের 
আদেশে রামচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হইয়া, তাহাকে নিভৃত 
স্থানে কথোপকথনে নিমুক্ত করেন। সেই সময়ে দ্বারস্থ 
হূ্বাসা ধাষির অনুরোধে লক্ষ্মণ তথায় উপস্থিত হওয়ায়, রাম 
প্রতিজ্ঞান্ুসারে লক্ষ্ষণকে পরিত্যাগ করেন। সেই শোকে 
লক্ষ্মণ সরযৃূজলে জীবন বিসর্জন করায়, রামার্দি অপর তিন 
ভ্রাতাও এরূপে লীল! পরিবর্তন করিয়াছিলেন | (রামায়ণ। ) 
২ মনুষ্যদিগের গুভাশুভ গণন। করিবার জন্য, জন্মলগ্ন 
প্রভৃতি দ্বাদশরাশি দ্বারা কল্লিত পুরুষের স্ায় আকারবিশেষ। 
এই আক্কৃতিতে মন্তকাদদি সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিত্রিত করিয়া 
শুভাগুভ নির্দিষ্ট হয়, তদনূসারে লক্ষ্যপুরুষেরও সেই সেই 
অঙ্গে শুভাগুভ ঘটিয়া থাকে । (বৃহজ্জাতক )। 
, ৩ দাম করিবার জন্য সুবর্ণনির্দিত কালরূপেশ্বরের মুর্তি- 
বিশেষ । ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে-_উত্তম, মধ্যম ও 
অধম নিয়মান্গুসারে এই মুর্তি একশত, পঞ্চাশৎ বা পঞ্চ- 





বিংশতিনিদ্ষস্তবর্ণবাকসা গ্রস্ত করিয়া ইহার দক্ষিণহত্তে। 


খঙ্গ, বামহস্তে মাংসপিও, কুগডলে জবাকুগ্থম, পরিধানে রক্ত- 
বস্ত্র, গলদেশে পুষ্পষালা ও শঙ্খমাল! প্রদান করিতে হয়। 
তৎপরে চতুর্দশী বা চতুর্থীতিথিতে পবিত্র দিন স্থির করিয়া, 
ধথাবিধানে এই মূর্তির পৃজাপূর্বক দক্ষিণা ও বন্ত্রালঙ্কারাদির 
সহিত ইহা ব্রাঙ্গণকে প্রদান করিবে। এই দান ফলে 
ব্যাধিজন্য মৃত্যুতয় দূর হয়, বিপুল ধরশ্র্য্যের অধিকারী 
এবং সমুদায় বিশ্বশূন্ত হইতে পারা যায়। অস্তিমে 
যথাসময়ে দেহত্যাগ করিয়া হুর্য্যলোক তেদপূর্বক পরম- 
পদ লাভ করে। পুণ্যক্ষয়ের পর সেই ব্যক্তি পুনর্ধার 
ধার্মিক ও রাজ! হইয়! জম্ম লাভ করে। ৪ (কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ 
পুকুষঃ) কর্ম্মধা |) কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ । 

কালপুষ্প (ক্লী) কালং কৃষ্ণং পুষ্পং যন্ত, বনুত্রী। মটর। 


[ কলায় দেখ । ] 
কালপুগ (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পৃগঃ গুবাকঃ কর্মধধা। কাল 
স্থপারি। [স্ূপারি দেখ । ] 


কালপুষ্ঠ (ক্লী) কালং কৃষ্ণং পৃষ্ঠং যস্ত, বহুত্ী। ১ কর্ণের 
ধন্ধ। ২ ধন্তমাত্র । ৩ ( পুং) মুগবিশেষ । ৪ কঙ্ক পক্ষী । 
( কালপৃষ্ঠং কর্ণচাপে পুংসি কষ্কবিহঙ্গমে । মেদিনী |) 
কাঁলপৃষ্ঠক (পুং) কালপৃ্-্বার্থে কন্‌। কন্বপক্ষী। 
[কাক দেখ।] 
কাঁলপেচা (দেশজ ) পেচকবিশেষ (9৮02. 10071808, ) 
কালপেশী (ক্ত্রী) কালপেষী, শ্তামালতা । 
কালপেষী (ত্ত্রী) পিষ্যতে ইসৌ, পিষ্‌ কর্ম্ণণি ঘঞ৬ কালশ্চাসৌ 
পেষশ্চেতি, কর্ম্রধা, ;) কালপেষ-ডীষ্‌। শ্তামালতা। ইহার 
সংস্কৃত পর্য্যায়-_কালপেষী, মহাশ্তামা, সুমদ্রা, উৎপলশারিবা, 
দীর্ঘমূলা, পালিন্দী ও মহুরবিদলা । [ শ্তামালতা৷ দেখ । ] 
কালগ্রজা-_কুষ্ণবর্ণপ্রজা । চৌধুরি, ছুরিও, নায়ক, প্রতৃতি 
কয়েকটা কৃষ্ণবর্ণ জাতি এই নামে পরিচিত। ভারতের 
পশ্চিমঘাট নামক পর্বতের নিম়প্রদেশে ইহাদের বাস 
ছিল। এক্ষণে উহারা তথা হইতে স্ুরাটে গিয়। বাস 
করিয়াছে । ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব অথচ দৃঢ়কায়। ধন্ুর্বাণ 
ব্যবহারে ক্ষিপ্রহন্ত। বনে বনে পশুহনন করাই ইহাদের 
প্রধান কার্য । ইহার! কৃষিকার্ধয বুঝে না। সামান্য শশ্তেই 
পরিতৃপ্ত । ইহাদের মন্দির নাই, পুরোহিতও নাই, বৃক্ষ 
বিশেষ বা প্রস্তরথণ্ড বিশেষই ইহাদের পৃজ্য। ডাইনকে 
ইহাদের বড় ভয়। কোন সন্তানের, গোরুর অথবা 
কুুটের মৃত্যুতে ইহারা এত ভীত হয় যে দেশ ছাড়িয়া বনে 
পলায়ন করে। 
কালপ্রভাত (ব্লী) কালং কষ্ণং প্রভাতং যক্, বন্ছত্রী। 


কালভৈরব 


১ শরৎ খতু। ২ অনিষ্টকারক প্রভাত, যে দিন অনিষ্ট ব 
অমঙ্গল ঘটে । 

কালপ্ররূঢ (ত্রি) ১ কালেন প্ররূঢ় পরিপক । ২ যথাকালে 
উৎপন্ন । 

কালপ্রবৃত্তি (স্ত্রী) কালন্ত প্রবৃত্তিঃ আরম; ৬ত২। খণ্ড- 
কালের ব্যবহার আবরম্ত। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে লিখিত 
আছে--“লঙ্কানগরীতে চৈত্রমাসের শুক্লপ্রতিপদ্‌ তিথি ও 
রবিবারে কৃর্ষ্য-উদয়ের পর হইতে দিন, মাস, বর্ষ প্রভৃতি 
খওকালের প্রবৃত্তি আরম্ভ হইয়্াছে।” 

কালপ্রিয়নাথ-_হিন্দুদেবতাবিশেষ। বরাহপুরাণে স্র্য্যের 
এক মৃত্তির নাম “কালপ্রিয' বলিয়া উল্লিখিত আছে । যমুনার 
দক্ষিণন্থ প্রদেশে হূর্ধ্যদেবের এই মূর্তির পূজা হয়। কাল- 
প্রিয়রূপে হুর্যাদেব যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন, তাহারই নাম 
কাল-প্রিয়নাথ। ভবনূুতির মালতীমাধবের প্রারস্ত পাঠে 
দ্রান! যায় যে কাল-প্রিয়নাথের উৎসব উপলক্ষে প্রথম মালতী - 
মাধব অভিনীত হয়। মালতীমাধবের হৃূর্গমার্থবোধিনী নায়ী 
টীকায় মানাঙ্ক এই দেবতাসম্বন্ধে কোন কখ। বলেন নাই, 
কিন্ত জগদ্ধর “মালতভীমাধবটাকা” নায়ী টীকাক় তক্ষেশে 


(বিদডে ?) প্রতিষ্ঠিত ও প্রসিদ্ধ দেবতা বলিয়। উল্লেখ 
করিয়া গিক়াছেন। এই দেবতা এখন কোথায় আছে, তাহা 
জানা যায় নাই। 


কালফুট্কী (দেশজ) ক্ষুদ্রপক্ষিবিশেষ । (51%)9 ৮9147 
[00051 8৮০%, ) 

কালভঙক্ষ ( পুং) শিব, মহাদেব | 

কালভাণ্তিকা (স্ত্বী) কালভায়ৈ কষ্খপ্রভায়ৈ অগুতি 
কাল-ভা-অডি-ু,ল্-টাপ্ইত্বঞ্চ | আঞ্তিষ্া) ইহার কাথ ও 
নির্দ্যাস প্রতি রকবর্ণ হইলেও প্রথমতঃ ইহার বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ 
দেখার । : মপ্ধিষ্তা দেখ । ] 

কালভৃৎ ! পুঃ)কালং বিভ্ি ধারয়তি কাল-ড-কিপ,। কৃর্ষ্য। 

কালভৈরব | পুং) ভীরোাবঃ, ভীরু-অণ্‌ ভৈরবং তীকুত্বং ) 
কালন্ত ভৈরবং ভম্গং যন্্াৎ বহুত্রী। কাশাস্থ শিবের অংশ- 
জাত তৈরববিশেব। শিবতব জ্ঞানশৃন্ত ব্রহ্জার পঞ্চম মস্তক 
ছেদন জন্য মহাদেব কর্তৃক প্রাদুর্ভত হইয়্াছিল। কাশীতে 
বে সকল দৃর্গশ্মকারিগণ উপস্থিত হয়, তাহাদের দণগ্ডবিধানই 
এই কালভৈরবের কার্না। ব্রক্গাও কন্যাগমন পাপযুক্ত হইয়া 
কালীতে উপস্থিত হওয়ান্স শিবাজ্ঞা অনুসারে কালটৈরব 
তাহার পঞ্চম মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। (কাশীখণড ।) 

ভারতের নানাস্থানে কালৈরবমূর্ঠি আছে। তথায় 

'ঠাহার পুজা হইয়া পাকে। 
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কালমেখ 


কালমরিচ (ক্লী) কারং মরিচং। কালরঙ্গের মরিচ। 
কালমসী (ভ্ত্রী) কালী মসীব, পুংবদূভাবঃ। নদীবিশেষ। 
(পমহী কালমসী চৈব তমস৷ পুষ্পবাহিনী ।” হরি' ১৩৬ অঃ।) 
কালমহিম। [ন্‌] (পুং) কালস্ত মহিমা মাহাত্ম্যং, ৬তৎ$। 
১ সময়ের মাহাত্ব্য। ২ সময়ের শক্তি। ্‌ 
কাঁলমাধবীয় (পুং) মাধবন্ত মাধবাচার্ধ্যস্ত অয়ম্‌, মাধব-ছ + 
কালপ্রতিপাদকে। মাধবীয়ঃ মাধবকৃতো গ্রন্থঃ, মধালো*। 
মাধবাচার্ধ্যপ্রণীত কালজ্ঞানবোধক স্বৃতিগ্রস্থবিশেষ । 
কালমান (পুং) কালো মন্ততে জনৈরিতি শেষঃ ; কাল- 
মন-ঘঞ,। ১ কালতুলসী। ২ (ক্লী) কালন্ত মানং পরিমাণম্। 
কালের পরিমাণ। 
কালমার (পুং) কালতুলসী ৷ 
কালমারিষ (পুং) কাণমারিষ, বড়নটে শাক । 
কালমাল (প্ুং) কালেন কষ্চবর্ণেন মাল: সন্বন্ধোইস্ক, 
বহুত্রী। কালতুলসী ৷ 
কালমুখ (পুং) কালং মুখং যন্ত, বহুবী। ১ কৃষণমুখ 
বানরবিশেষ । ( ভারত বন ২৯১ অঃ1) 
২(ত্রি) কৃষ্ণবর্ণ মুখ বা অগ্রতাগযুক্ত | 
“অভিমানে কালমুখ নম্রমুখ কুচ।” ভারতচন্দ্র বিদ্যান্ত' ৮৮। 
কালমুগ (দেশজ ) মুদগবিশেষ, ঘোড়ামুগ ; ইহা দেখিতে 
অনেকটা মাধকলায়ের মত, কিন্তু মাষকলায় অপেক্ষা কিছু 
ক্ষুদ্রাকতি । [মুদগ দেখ। ] 
কালমুক্ষক (পুং) কালো মুস্ক ইব কারতি, প্রকাশতে, কাল- 
সুক্ষ-কৈ-ক | ঘণ্টাপারুলিবুক্ষ ৷ 
( “প্রশস্তেংহনি নক্ষত্রে কৃতমঙ্গলপুর্বাকম্‌। 
কালনুক্ষকমাহত্য দগ্ধ ভন্ম সমাহরেৎ॥” চক্র" অর্শ ।) 
কালমূল (পুং) কালং মূলং যন্ত, বহুত্রী। রন্তচিতা। 
| চিত্রক দেখ।] 
কালমৃত্তি (স্ত্রী) কালন্ মৃ্ঠিঃ ৬তৎ। ৯ যমমুণ্ডি। ২ মৃত্যা- 
কারক জন্তর মূষ্তি। ৩ জ্যোতিষশাস্ত্রো্ত কালপুরুষ । 
[ কালপুরুষ দেখ। ] ৪ কৃষণবর্ণ মুর্ি। 
কাঁলমেঘ (পুং) ১ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ (000881016 [07101001988) 
ইহা অত্যন্ত তিক্ত। হিন্দুস্থানে ইহাকে মহাতিতা ও 
মহাভাং কছে। এই গাছের পাতা, অনেকটা মরিচের 
পাতার স্তায়; গাছ হইতে একরপ শীষ নির্গত হয়, 
& শীষে ভিড়ের মত চেপ্টা চেপ্টী . ফল হইন। 
থাকে। অনেক কবিরাদ্দের মতে, এই গাছ জরনাশক । 
২ একজন বিখ্যাত তামিল কবি। দ্রাবিড়ের লোকের 
নিকট “কালমেকস্ নাষে পরিচিত। ইহার কবিতাগুলি 


২২১০ পাপ পিজা পা 1 টা পপ আজপাসলিল পাশা পপ া্ছাপাশ 


বিজপ ও রূপে পরিপূর্ণ, অধিকাংশ প্লোকই বারধমূলক 
ইনি হুইদিনে একখানি কাব্য লিখিতে পারিতেন। ইনি 
সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে 19 ইহার 
প্রকৃত নাম কি জানা যায় নাই। 

কালমেশিকা (স্ত্রী) কালো মিশ্ততে, কালোইয়ং ইতি 
কথ্যতে জনৈরিতি শেষঃ, কাল-মিশ ঘঞ্ভীষ্‌ কন্‌-টাপ্‌ 
হস্বশ্চ। ১ মঞ্জিষ্টা। ২ কালতেউড়ী। ৩ তেউড়ী মাত্র। 
৪ সোমরাজী । ৫ শ্তামালতা। 

কালমেশী (স্ত্রী) কাল-মিশ্‌-ঘঙ্-ভীষ। কালমেশিকা | 

কালমেষিকা! (স্বী) কালং মিষতি ম্পর্ধতে স্বকাণ্ডেন, কাল 
মিহ্-অণ্-ীব্-্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ হস্ত্বঞ্চ। কালমেশিকা। 

কালমেষী (স্ত্রী) কালমেষ-ডীফ্‌। কালমেশিক]। 

কালশমোরগ (6€দশজ ) কালরঙ্গের কুকুট। (ড11117,01)- 
1০811%)))8.) [কুক্কুট দেখ ।] 

কালযবন (প্রং) যবনগণের 'অধিপতিবিশেষ ; মহাদেবের 
নিরমানুসারে গার্গাখ্খমির ভার্যাগর্ডে ইহার জন্ম হইয়াছিল। 
উন্ক খধি মথুরাবাসীর প্রতি জাতক্রোধ হইয়া বৈরনির্ধযাতন 
নিমিত্ত 'অতিতঞ্রর নামক স্যানে ছ্বাদশ বৎসর ৌহচুণ 
মাত্র ভক্ষণ ও নিয়ম অবলম্বনপূর্ধক রুদদেবের প্রীতির 
নিমিনভ ভপশ্তা করেন এবং ষ্টাহাকে প্রসন্ন করিয়া 
পুল্নূপে প্রাপ্প হন। গাগোর গুরসে ও গোপালী নায়ী 
অপ্পরার গর্ভে কালযবনের জন্ম ,হয়। ইনি রাজধশ্মজ্ঞ ও 
রাজোচিত বড় গুণে অলঙ্কত, বিদ্বান, সতাবাদী, জিতে 
ভ্িয়। রণকুশল, শুর ও স্তমন্ত্রিসহায় ছিলেন। মগধর'জ 
জরাসন্ধের সহিত ইহার সংগ্রীতি ছিল। ইনি জরাসন্ধের 
সহিত মথুরা আক্রমণে গমন করেন, ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণ 
মথুরাবাসীদিগকে দ্বারকায় স্ানান্তরিত করেন। ন্তিনি 
দানিতেন যে কালযবন মথুরাবাসিগণের 'অবধা, স্থতরাং 
কালযবনের সম্মুখ দিমা পলায়ন করিয়া এক পর্বত গুহায় 
প্রবেশ করিয়৷ লুকাইয়া গাকিলেন। এ গুহামধ্যে হূর্য্যবংশজ 
মহারাজ মুচুকুন্দ রণপরিশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত 
ছিলেন; কালযবন তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়। তাহাকে কষ্ণচবোধে 
পদাঘাত করায় তাহার কোপদৃষ্টিতে বিনষ্ট হন। 

(হরিবংশ )। 

কালযাপ (পুং) কালস্ত ধাপঃ অতিবাহনম্, ৬তৎ। কাল 
অতিবাহন, সময্ন কাটান। 

কালযাপন (ক্লৌ) কালন্ত ধাপনং অতিবাহনম্‌ ৬তৎ। ১ সময় 
.কাটান। ২.দিনপাত করা । ৩ লোকযাত্র নির্বাহ কর! । 

কালযুক্ত (পুং) কালেন যুক্তঃ, ৩ত৭। ১ প্রভাবাদি ৬* 

[৬ 


[ ১৩ ] 
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কালরণজি 


বৎসরের অন্তর্গত ৫২ম বৎসর বিশেষ । 

বর্তনীয়কালনিয়মযুক্ত । ৩ মৃত্যাযুক্ত । 
কালযোগ (পুং) কালন্ত ফোগঃ সংযোগঃ, ৬তৎ | ১ সময়ের 

সম্বন্ধ । 
(“মহা কালযষোগেন গ্রকন্তিং যাশ্তাতে হর্ণবঃ1৮ 
ভারত বন ১৭ অঃ 1) 
২ ঙ্গ্যোতিষশাস্োক্ত কালক্রপ যোগবিশেষ 

কালযোগী [ন্‌] (পুং) কালএব যোগঃ শন্তান্তি কালযোগ 
ইনি। শিব। (“কালযোগী মহানাদঃ সর্বাকামশ্চতুষ্পথঃ 1” 
ভারত মনু ১৭ অং।) 


২ (জি) 'অপরি- 


২ (ব্রি) কালসন্বন্ধী । 
কালাযোধী [ন্‌] /পুং) কালে যথাকালে যোধঃ 
কর্তবাত্বেন অন্তাস্তি কাল-যোধ-ইনি | 
যুদ্ধ করে। 
কালরাত্রি 'জ্রী) কালরূপা ষ্টিসংহারভেতুভৃতা রাত্রিঃ 

মধালো*। ১ গ্রলয়রাজি, ব্রহ্মার রাত্রি; এই সময়ে সমুদায় 
সংসার বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবলমাত্র নারায়ণ একার্ণব মধ্যে 
শয়ন করিয়া থাকেন, এজন্ঠ এই সময়কে কালরাত্রি কহে । 
২ মৃত্যুস্চক রাত্রি, যে রাত্রতে নিজের বা আম্মীয় ব্যক্তির 
মতা ঘটে । ৩ ভয়ানক রাত্রি। ৪ জ্যাতিষশাস্ত্বোক্ত ক্রিয়ার 
মযোগা রাত্রিবিশেষ; উহার নিয়ম সমস্ত রাত্রিভাগ ৮ ভাগে 
বিভক্ক করিয়া বার অনুসারে প্রতিদিন এ অংশবিশেষ 
নিপ্দি্ট আছে । যথা-_রবিবারে রাত্রির ষষ্ঠভাগ অর্থাৎ ২০ 
দণ্ডের পর ৪ দণ্ড; সোমবারে চতুর্থভাগ অর্থাৎ ১২ দণ্ডের 
পর ৪ দও ; মঙ্গলবারে দ্বিতীয়ভাগ অর্থাৎ ৪ দণ্ড; বুধবারে 
সপ্পমভাগ অর্থাৎ ২৪ দণ্ডের পর ৪ দণ্ড; বৃহস্পতিবারে 
পঞ্চমভাগ অর্থাৎ ১৬ দণ্ডের পর ৪ দণ্ড; শুক্রবারে তৃতীয়ভাগ 
অর্থাৎ ৮ দণ্ডের ৪ দণ্ড এবং শনিবারে প্রথম ও শেষভাগ 
অর্থাৎ প্রথম ৪ দণ্ড ও শেষ ৪ দণ্ড কালরাত্রি হয়। ইহা! 
সমুদায় কা্যারস্তে পরিত্যাজ্য । সাধারণতঃ বাত্রিপরিমাণ 
৩২ দণ্ড ধরিয়া এই দণ্ড পরিমাণ লিখিত হইল; কিন্ত 
রাত্রি পরিমাণ ইহার কমবেশি হইলে, তাহাই ৮ ভাগে 
বিভক্ত করিক্সা একএকবারে এক বা ছুই ভাগ পূর্বোক্ত 
নিয়মানুনারে নির্দেশ করিতে হইবে । 

“রুবৌ ষঠং বিধৌ বেদং কুজবারে দ্বিতীয়কম্‌। 

বুধে সপ্ত গুরৌ-পঞ্চ তৃগুবারে তৃতীয়কম্‌। 

শনাবাদ্যং তথ চাস্তং ববাত্রৌ কালং বিবর্জয়েৎ ॥৮ (দীপিকা ।) 
€ ভুর্গাদেবীর মৃষ্ডিবিশেষ। 

"“কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রিশ্চ দারুণ ।” 


যুছাং 
যে ব্যক্তি মথাসময়ে 


কালবাধ 


মার্কতেয়পুরাণ । ৮২ অঃ। ৫৯) ৫ এমৃর্ঠিপ্রতিপাদক মন্ত্র 
বিশেষ । ৬ দীপান্বিতা অমাবস্তা । 

(শ্দীপাবলী তু ঘা প্রোক্তা কালরাজিস্ত সা মতা ।” আগম ।) 
৭ ধমের ভগিনী, ইনিই সর্বপ্রাণী বিনই করিয়া থাকেন । 
৮ ভীমরথী, অত্যন্ত বৃদ্ধ হইলে যে অবস্থা ঘটে । হারাব*। 
কালরুদ্র (পুং) কাল: কালরূপঃ সর্বসংহারকো! কুদ্রঃ,. কর্মধা | 
কালাপ্ষিকূপ রুদ্রবিশেষ। 

(“যেষু নঃ কালরুদ্রস্ত নানাস্ত্রীশতসম্কুলঃ ৷ 

বিচিত্রহর্্যবিস্তাসা কুতস্তে মেরুপৃষ্ঠতঃ ॥* দেবী* পুং।) 


কালরূপ (তরি) প্রশস্তঃ কালঃ, কাল-বূপপ্‌ ( প্রশংসাক়্াং, 


রূপপ্। পা €। ৩। ৬৬।) ১ অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ। ২ কালসদৃশ, 
সৃত্তাসদৃশ । ৩ (কালঞ্চ ততরূপঞ্চেতি ) কৃষ্ণবর্ণ। 
কালরূপধৃক্‌ (পুং) কালরূপং ধষতি ধারয়তি কালরূপ- 
ধয-কিপ্। ১বম। ২ম্ৃত্যু। 
কালল [ত্রি) কালঃ কালকং চিহ্ততেদঃ অন্ত্যন্ত, কাল-লচ্‌ 
(সিশ্বাদিভ্যশ্চ । পা ৫। ২।৯৭।) কালচিহৃযুক্ত ৷ 
কাললবণ (ব্লী) কালং কষ্বর্ণং লবণম্‌, কর্মধা ৷ বিটুলবণ। 
ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ-_অগ্রিদীপ্তিকারক, লঘু, তীক্ষ, 
উষ্ণবীর্ধা, রূক্ষ, রুচিকারক, ব্যবায়ী এবং বিবন্ধ, আনাহ, 
বিইস্ত, হৃদয়ে বেদনা, শরীরের গুরুতা 'ও শূলনাশক | 
কাললোচন (পুং) ১ দানববিশেষ। 
(“প্রলম্ো নরকে! বালী থসূমঃ কাললোচন: ৷” 
| হরিবংশ ২৪ অঃ।) 
২(ক্লী) কৃষ্বর্ণচক্ষু। ৩ (ব্রি) কালচক্ষুযুক । 
কাললৌহ্‌ (ক্লী) কালং রুষ্ণবর্ণং লৌহ্‌ম্‌, কর্্মধা ৷ কৃষ্ণবর্ণ 
লৌহ ; দেশভেদে সাধারণ কথায় ইহাকে তিখা কহে। 
ইহার সংস্কৃত পর্যযায়-_কষায়স, রুক্ব, তীক্ষ ও কালায়স। 
[লৌহ দেখ ।] 
কাললৌহ (ব্লী) কালঞ্চ তৎ লৌহঞ্চেতি কর্শধা ৷ কৃষ্ণ- 
বর্ণ লৌহ । 
কালবদন (পুং) ১ দৈত্যবিশেষ । ২ (ত্র) কৃফবর্ণমুখযুক্ত। 
কালবলন (ক্লী) কলক়্তি উপভুনক্ষি বিষয়ং কল-পিচ-অচ্‌। 
কালশ্ক কার্ত বলনং আবরণম্‌ বা তং | বর্শ, কবচ। 
কালবাউস (দেশজ ) মৎস্তবিশেষ, কেহ কেহ কালবস্থ কহে। 
এই অৎন্তের আকার ও পরিমাণাদি প্রায় রুই মৎ্তের স্তায় 
হইয়া থাকে, তবে বর্ণ রুই অপেক্ষা কাল।: ইছা রুই মৎন্তের 
সটান গভীর জলে বাস করে, খাইতেও বেশ সুম্বাছ। 
কালবাঘ, পঞ্জাবপ্রদেশে বরুজেলাস্থ একটি নগর। অক্ষা' 
৬২*৫৭৫৭ উঃ ও ড্রাখি ১৩৫৩৭ পু যধ্যে অবস্থিত! 


[ ১৪ এ] 


কালবিজ্জ্ম 


লোকসংখ্যা ৬৫৬ । আটক হইতে ৫২ ক্রোশ দূরে লিদ্ুদর্দীর 
কূলে একটী লবণের পাহাড় আছে। কালবাঘনগরটী এই 
পাহাড়ের গাত্রে সংলগ্ন। এই পাহাড় লবণময়। খণ্ড খণ্ড 
কাটিয়। লইয়া গুড়া করিলেই উত্তম লবণ হয়। এখানকার 
মারি নামক স্থানে লবণ উৎখাত হয়। রাশি রাশি লবণ 
কাটিয়। লওয়। হইতেছে তথাপি পাহাড়ের কিছু হাস হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয় না। সিম্ধুনদের লুন নামক একটী শাখানদী 
আছে । উহার দক্ষিণভাগে এক স্থানে ছয়টা লবপখাত 
আছে। তাহার বাম দিকে লবণের গুদাম । তথায় লবণ 
বিক্রয় হয়। পাহাড়ে লবণের এক একটা স্তর কোথাও দেড় 
হস্ত আর কোথাও ব৷ ১২ হস্ত প্রশস্ত হইবে । এখানে ৩৫ মণ 
লবণ কাটিয়া লইতে ১ টাক মাত্র দিতে হয়। গোলান্স 
আসিলে মূল্য অধিক পড়ে । নিকটে আর একটী পাহাড় 
আছে, তাহাতে এরূপ ফটুকিরি পাওয়। যায় । সেখানে ফটু- 
কিরি ৩।* টাকা! মণ বিক্রয় হয়। কালবাঘনগরে লৌহনির্িত 
দ্রব্যাদি উত্ম প্রস্তত হয়। এখানে একটা মিউনিসিপালিটী, 
ডাকবাঙ্গালা, ধধালয়, সরাই ও বিদ্যালয় আছে। 
কালবাত ( হিন্দী ) সঙ্গীতভেদ । 

কালবাতী (হিন্দী) যে গায়ক কালবাত গায়। 
কালবান্‌ [ৎ] (ব্রি) কালঃ কৃষ্ণবর্ণ; অন্ত্যন্ত কাল-মতুপ, 
মন্ত বঃ। কালরঙ্গবিশিষ্ট। 

কালবার, (কালওয়ার.) বোস্বাই-প্রেসিডেম্সির অন্তর্গত 
কাঠিবাড় প্রদেশের একটি নগর । উহা নবনগরের ১৪ ক্রোশ 
দক্ষিণপূর্কে অবস্থিত। কালবার নামক একটী রাজস্ব 
বিভাগের মহল আছে । এই নগর উহারই প্রধান স্বান। 
নগরটী প্রাচীরবেষ্টিত। লোকসংখা। ২৩১৬। ১৮৭৮ প্রষ্ঠাকে 
দুর্ভিক্ষের সময় এখানে প্রায় ৩** লোকের মৃত্যু হয়। 
এখানে বালাকাথি নামক জাতির বসতি আছে । প্রবাদ 
এইরূপ--বালা নামক এক রাজপুত আসিয়।! এখানকার 
কাথিজাতির এক রমণীর পাণিগ্রহণ করে, সেই পরিণয়ের 
ফলে এই বালাকাধিজাতি উৎপন্ন হইয়াছে । শত বৎসর 
পূর্বে এখানে দঙ্গড়ি নামক এক প্রকার কার্পাস বস্ত্র প্রন্তত 
হুইত। দেশস্থ রাজগণ তাহার বড় মমাদর করিতেন। এখন 
আর উহা! দেখিতে পাওয়া যায় না। 

কাঁলবিছটী (দেশজ ) ক্ষুপ্রবক্ষবিশেষ ) ইহার পত্রে ও 
শাখাদিতে শৃঙ্গ আছে, তাহা গায়ে লাগিলে শরীরের সেই 
স্থল ফুলিয়া উঠে এবং অত্যন্ত চুলকায়। 
কালবিক্রম (পুং) কালন্ত বষস্, সময়ত ব) বিক্রমণ, গত | 
১ ধমের বিক্রম । ২ মৃত্যু বিক্রম । ও সময়ের বিন । 


ফালশন্য় 
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কালধিধান (ক্লী) কালন্ত বিধানং কার্ধ্যবিশেষে দিনাদি-| কালশাক (ক্লী) কালং কষ্ণং শাকম্‌, কর্শধা । ১ শাকবিশেষ ) 


' বিভাগনিয়মে! ঘত্র, বহুত্রী। কীর্ধযবিশেষে দিনাদি নিরূপক 
্রস্থবিশেষ। সংস্কারকৌস্তভত ও ক্ষার স্থানে স্থানে 
এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হুইয়াছে।  "', 

কালবিধ্বংসন (পুং) ১ বৈদ্যক রসবিশেষ। (ক্লী) কালম্য 
বিধ্বংসনম্‌। ২ সময়নাশ, অনর্থক সময় অতিবাহিত করা। 

কালবিধ্বংসী [ন্‌] (ত্রি) কালং বিধ্বংসয়তি নাশয়তি, 
কাল-বি-ধ্বন্স-ণিচণিনি । সময়নাশক। 

কালবিপ্রকর্ষ (পুং) কালন্ত বিপ্রকর্ষঃ দূরত্বম্‌, ৬তৎ। সম- 
য়ের দূরতা, অতিপুর্ধকাল। 

কালবিষহরী (দেশজ ) ক্ষুদ্ববৃক্ষবিশেষ । 

কালরৃদ্ধি (ত্ত্রী) বৃদ্ধিবিশেষ) প্রতিদিবসে বা! প্রতিমাসে 
স্থদ বৃদ্ধি হইয়া, দ্বিগুণ হইলে এইবপ সুদ বৃদ্ধির নিয়মকে 
কালবৃদ্ধি কছে। 

 (প্চক্রবৃদ্ধিঃ কালবৃদ্ধিঃ কারিতা। কারিক! চ যা ।” মন্তু ৮১৫৩1) 

কালরস্ত (পুং) কালং বৃস্তং যস্য, বহুত্রী। কুলখ। 

কালবৃস্তিক। (ত্ত্রী) কালং বৃস্তং যস্যাঃ, কাল-বৃস্ত-ভীব্-্বার্থে 
কন্টাপ.-ঈীকারস্য হন্বত্বম্‌। পারুল গাছ । [ পাটলা দেখ।] 
কালরৃস্তী (স্ত্রী) কালবৃস্ত-ভীষ্‌। পারুল গাছ। 

কালবেগ (পুং) নাগবিশেষ, এই নাগ বাস্থুকির পুত্র । 

কালবেলা (স্ত্রী) কালস্য বেলা, ৬তৎ | সমন্ত দিবারাত্রি 
মধো ক্রিয়ার অযোগ্য মময়বিশেষ, দিনমান ও রাত্রিকাল 
উভয়ের প্রত্যেককেই ৮ ভাগে বিভক করিয়া, বার অনুসারে 
তাহার এক ব৷ ছুইভাগ কালরাত্রি বলিয্না নির্দেশ করিতে 
হয়। রবিবারে দিনের পঞ্চম ভাগ এবং রাত্রির ষষ্ঠ ভাগ, 
সোমে দিনের দ্বিতীয় এবং রাত্রির চতুর্ধথ ভাগ, মঙ্গলে 
দিনের বষ্ঠ ও রাত্রির সপ্তম ভাগ, বুধে দিনের তৃতীয় ও রাত্রির 
সপ্ূম ভাগ, বৃহম্পতিতে দিনের সপ্তম ও রাত্রির পঞ্চমভাগ, 
গুক্রে দিনের চতুর্থভাগ ও রাত্রির ভৃতীরভাগ এবং শনিবারে 
দিন রাত্রি উতয়েরই প্রথম ও অষ্টমভাগ কালবেল! বলিয়। 
পরিগণিত । ( জ্যোতিষদদীপিক ।) 

কালবৈশাখী (দেশজ ) বৈশাখমাসে প্রত্যহ অপরাহ্থে জল 
ঝড় হইলে কালবৈশাখী কছে। 

কালবোঝ। (দেশজ ) জলচরপক্ষিবিশে। 
8651)11160818 ) 

কালব্যাপী [ন্‌] (ব্রি) কালং ব্যাপ্রোতি, কাল-বি-আপ-পিনি। 
১ একরূপে বহুদিনস্থায়ী। )২ পরমাস্ত প্রভৃতি কূটস্থ পদার্থ । 

( তত কৃটন্থং ব্যাপ্যেকরূপত; ৷ হেন ৬। ৮৯1) 
কাললম্থর € পুং) দানববিশেষ । 


(15985188 


হিন্দীভাবায় ইহাকে নরচা শাক কহে। ইহার সংস্কৃত 
পর্যযায়--নাড়িক, শ্রান্ধশাক ও কালক। ভাবপ্রকাশের 
মতে ইহার গুণ--সারক, কুচিকারক, বায়ু ও বলবর্ধক ; 
কফ, শোথ ও রক্তপিত্তনাশক 7 শীতল ও পবিত্র । ২ তিক্ত- 
পুতিকা। ৩ কুলথশাক। 
কালশালি (পুং) কালঃ কঞ্চঃ শালি: ধান্যবিশেষঃ, কর্্ধা । 
কষ্ণধান্য, কালরঙ্গের ধান্য। এই ধান্যের তুষ ও চাউল উভয়ই 
কষ্ণবর্ণ। সুশ্রতমতে ইহার গুণ--কষায়, মধুররস, মধুর- 
পাক, শীতবীর্য্য, অল্প অভিষ্যন্দী, মলবদ্ধকারক, লঘু ও ষষ্টিক 
ধান্তের তুল্য গুণযুক্ত। 
কাঁলশিম (দেশজ) কালরঙ্গের শিম। [শিশ্বী দেখ।] 
কালশির (ত্ত্রী) কালা কৃষ্ণবর্ণ। শিরা, কর্দ্মধা । ১ কালরক্ষের 
শিরা । ২ (দেশজ) কোন আঘাত লাগিয়া, সেই স্থানের 
শিরা কাল হইয়! গেলে, তাহাকে “কালশিরা৷ পড়া” কছে। 
কালশুদ্ধি (স্ত্রী) কালস্য শুদ্ধিঃ, ৬তৎ | শুদ্ধকাল, থে 
সময়ে সমুদাক় শুভ কর্ম সম্পাদন করা যায়। 
কাঁলশেয় (ক্লী) কলশ্তাং ভবম্‌, কলশী-ঢক্‌। কালসেয়, ঘোল। 
কালশৈল (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ শৈলঃ, কর্মমধা। পর্বতবিশেষ। 
(“উশীরবীজং মৈনাকং গিরিং শ্বেতঞ্চ ভারত । 
সমতীতোইসি কৌস্তেয় কালশৈলঞ্চ পার্থিব ॥” 
ভারত বন ১৩৯ অঃ।) 
কালমংরোধ (পুং) কালম্ত সংরোধঃ ৬তৎ। চিরকাল 
অবস্থান । 
কালসন্কর্ষা (স্ত্রী) কালেন সঙ্কৃষ্যতে অসৌ, কাল সম্‌ কষ 
কর্াণি ঘঞ.। নববৎসরবয়স্কা কুমারী । 
*এক বর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা চ সরস্বতী । 
ত্রিবর্ষা চ ত্রিমুত্তিশ্চ চতুবর্ষা তু কালিকা ॥ 
স্থৃভগ! পঞ্চবর্ষা চ ষড় বর্ষা চ উমা তবেৎ। 
সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাৎ অষ্টবর্ধা চ কুজ্িকা ॥ 
নবভিঃ কাঁলসন্কর্ধা দশভিশ্চাপরাজিতা৷ । 
একাদশে তু রুদ্রানী দ্বাদশাবে তু ভৈরবী ॥ 
ভ্রয়োদশে মহালক্্মীর্িসপ্তা পীঠনায়িক। 
ক্ষেত্রক্ঞা পঞ্চদশতিঃ যোক্শে চান্নদী মতা ॥” 
(অন্দাকলপ । ) 
খরদাকল্পে কুমারীর বয়ঃক্রম অনুসারে তাহার নামভেদ 
নির্দিষ্ট আছে, বথা-_একবর্ষবযস্কা কুমারী সন্ধ্যা, ছুই 
বৎসরের কুমারী সরস্বতী, তিনবৎসরের ক্রিমৃষ্তি, চারিবৎসরেন় 
কাপিকা, পাঁচবৎসরের নুত্গা, ছয়বংসরের উমা, সা- 


কালসাুবুর 


বসরেষ মালিনী, আটবংসরের কুন্জিকা, নয়বংসরের কাল- 
সন্ধর্যা, দশবংসরের অস্সরা, এগার বৎসরের ক্ুদ্রাঈ, বার 
বংসরের ভৈরবী, তেরবংসরের রুদ্রানী, চৌদ্দবৎসযের 
গীঠনায়িকা, পনের বংসবের ক্ষেত্রজ্ঞা এবং যোলবংসরের 
কুমারী অনূদা নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
কালসংহিতী (স্ত্রী) জোতিগ্র্থভেদ। 
কালসম্পন্ন (ব্রি) কালেন, কালে বা সম্পন্নম্‌। ১ কাল- 
কর্তক সম্পাদিত । ২ যথাকালে নিম্পনন। 
কালসর্প (পুং; কাল; কৃষ্ণ: সর্পঃ, কর্মধা। কৃষ্ণসর্প, কেউটে- 
সাপ। (09)18091 0)8£ ) ইহার সংস্কত পধ্যায়-_-অলগদদ 
ও মহাবিষ। এই সর্প গোখুরা জাতীয় সর্পের অন্ততুতি ; 
ইহাদিগের বর্ণ অতিশয় চিন্তণ কাল, মন্তকে ফণার উপর 
চক্রচিষ্ক আছে । ভমীর আইলেই ইহার! প্রায় বাস করে; 
কখনও কখনও লোকালয়ে বাম করিতেও দেখা যায়। 
অন্যান্ত সর্প অপেক্ষা ইহাদের ক্রোধ অতিশষ অধিক ; কেহ 
কোন অত্যাচার করিলে, তাহাকে বহুদূর পর্য্যন্ত তাড়া 
করিয়া দংশন করে । রাঢ়দেশের জমীর আইলে ইহাদিগের 
নিতান্ত প্রাছভাব। বর্যার সময় & সকল পথ দিয়া যাতা 
বাত করিতে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। বরাত্রিকালে 
আইলপথে যাইতে হইলে, ভাগ্ক্রমে অনেককেই 
সাপ না দেখিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হয় না। 
তবে সৌভাগোর কথা এই--কোননপ অত্যাচার না 
করিলে, ইহারা কাহাকে ও দংশন করে না। পদ শন্দ 
পাইলে প্রারহই আইল হইতে জমীতে লাফাইয়া নাজিয়া 
যায়; দৈেবাং কোনট। শর্দ না পাইলে, অথবা কোন কারণে 
আইল হইতে নামিতে না পারিলে, মনুষা তাহার উপরে 
ম্মানির়া পড়ে, স্থতরাং সেও আহত হইয়া তাহাকে দংশন 
করিরা থাকে! 
কালার ' কলা) কাল: সারে বস্ত, বন্তত্রী। ১ পীতচন্দন। 
[ কালার্রক ?দখ |) ২ কৃষ্ণসার নানক মৃুগবিশেষ। ৩ কাল 
তুলসী ।  কুষঝ্সার দেখ । ] 
কালসাহ্বয় (ক্লী) কালেন সমানঃ আাহবয়ো যস্ত, বভত্রী। 
নরকবিশেষ! পুল বিক্রয় করিলে অথবা কন্তাপণ গ্রহণ 
করিলে এই নব্রকে অবস্থিত করে। 
(“যে মন্ুষ্যঃ স্বকং পুন্রং বিক্রী ধনমিচ্ছতি। 
কন্তাং বা জাবিতার্থার যং গুর্লেন প্রধচ্ছতি। 
সপ্তাবরে নহ'ঘোরে নিরয়ে কালসাহবয়ে । 
স্বেদং মূত্রং পুরীধঞ্চ তশ্মিন্‌ মূড়ঃ সমস্্তে 1” 
ভারত অনু ৪৫. আঃ । ) 


[১৬ ] 


প্লকৃঙ্ছি 


কাঁলনি__উত্তরপশ্চিমপ্রদ্দেশের কালসি তহসিলের অন্তর্গত 
প্রধাননগর । 'আঅক্ষা ৩**৩২২৮ উঃ ও ৭৭*৫৩২৫ পৃঃ 
মধো অবস্থিত। দেরাছ্থনের নিকট যেখানে যমুনা ও তমষস। 
নদী মিলিত হইয়াছে, কালসিনগর তাহার অতি নিকট । 
নগর'ট অতি পুরাতন । এখানে একটা প্রস্তরথণ্ডে অশোক- 
রাজের শিল্পলিপি খোদিত আছে। 

কালমিম । দেশজ ) কালরগের শিম। 

কালসুত্র (ক্লী) কালন্ত যমন সুত্রমিব বন্ধনহেতুত্বাৎ, উপমি। 
১ নরকবিশেষ ; এই নরক গ্রতপ্র তাত্রময় । মস্ুসংহিতায় ইহ? 
একবিংশতি মহানরকের অন্তনিবিষ্ট বলিয়া লিখিত আছে। 
রহ্ধংত্যা, শান্ত্রাচারত্যাগ, ক্ৃপণরাজার দানগ্রহণ, শ্রান্ধ- 
ভোজন করিয়া শৃদ্রকে উচ্ছিষ্ট দান প্রভৃতি পাপকার্ধ্য 
করিলে এ সকল মহানরক ভোগ করিতে হয়। ২ (কাল- 
নিম্পাদকং স্ত্রম্‌, মধালো*। ) মৃত্যুকারক সুত্র, ডোর । 
(“বড়িশোহয়ং ত্বয়। গ্রস্তঃ কালন্ত্রেণ লদ্ষিতঃ।” ভারত বন।) 
৩ ফাস দড়ি। 


কালঙ্কন্ধ । পুং ) কাল: কৃষ্ণ; স্বান্ধো!, বহুত্রী। ১ তমালগাছ । 


২ তিন্দকগাছ। ৩ জীবকরুক্ষ, জীওলগাছ। 
, কালস্বদ্বস্তমালে হ্যাং তিন্দুকে জীবকদ্রমে । মেপ্দিনী। ) 
৪ দুষ্খদির নামক থদিরবিশেষ । £ জ্তডরমুর। ১(কালস্ 


স্কন্ধ; অবয়ববিশেষঃ) সময়ের অংশবিশেষ । 
কালম্বরূপ 'ত্রি' কালেন মুত্তানা স্বরূপ; সদৃশঃ, 
মৃত্যুতুল্য। 
কালহর ( পুং) কালং মৃত্াং হরতি, কাল-ৃ-টচ্। ১ শিব। 
২ কামর্ুপান্র্গত শিবলিঙ্গ বিশেষ । 
( “তম্মাৎ পূর্বং ভদ্বকামঃ পর্বাতস্ত ভ্রিকোণকঃ। 
ঘত্র কালহুরে। নাম শিবলিঙ্গং ব্যবস্থিতষ্‌ ॥ 
কালিকাপু* ৭৮ অঃ) 
২ (ব্রি) সময়ক্ষেপক, যে বাক্কি বুথা সময় অতিবাহন করে । 
কালহন্দি বা করোন্দ-_মধা প্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তগত 
একটী জমিদারী । অক্ষা ১৯*৫ পৃঃ ও দ্রাতি ২০৩০ উ 
মধ্যে অবন্তিত। ইহার উত্তরদিকে পাটনাবিভাগ, পূর্বব ও 
দক্ষিণভাগে জয়পুর জমিদারী ও মান্দ্রাজের অন্তর্গত বিশাখ- 
পর্ন জেলা, পশ্চিমে বিক্রী! নয়াগড় ও খরিয়ার প্রদেশ। 
লোকসংখ্যা ২,২৪,৫৪৮। কাপহন্দিপ্রদেশের প্রধান নগর 
ভবানীপত্তন। তবানীপত্তনে লোকসংখ্যা ৩৪৮৩ । কালছন্দি- 
প্রদেশ পশ্চিমঘাটের অব্যবহিত পশ্চিষদ্দিকে । 
এখানে ইন্ত্রবতী নর্মী উদ্ভূত হইয়! গোদাধত্রীতে মিলিত 
হইয়াছে। হতি ও রেত নামফ, আরও ছুইটী লোভন্যতী, এই 


৩তত । 





তেল, সান ও রাওল নামক তিনটা নদী একত্র মিলিয়। 
উত্তরবাহিনী হুইয়! উড়িব্যায় মহানদীতে গিয়া পড়িয়াছে। 


চারিদিকে এইরূপ নদী ও ঘ স্ননিকট বলিয়া এখানে 
ঘৃষ্টিও প্রচুর হয় । এই নিমিত স্থানটা বেশ উর্ধর|। উত্তর- 
পশ্চিমভাগে সেগুন কাষ্ঠ জন্মে। চাউল, দাল, তিসি, ইক্ষু, 
তুল! ও ভূট। গম এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । স্থানে 
স্থানে সপ্তাহে একবার করিয়া হাট বসে। প্রধাননগর ভবানী- 
পত্তনের হাটই সর্বাপেক্ষা বড়। এখানকার জলবায়ু অতিউত্তম। 

এই স্থান একজন রাজার অধিকারে আছে । রাজ! ইংরাজ- 
রাজকে কর দিয় থাকেন। রাজপুতবংশীয় রাজা উদিত 
প্রতাপদেব দিল্লির দরবারে রাজাবাহাদবর উপাধি ও নিজের 
সম্মানার্থ *টা তোপ প্রাপ্ত হন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু 
হয়। তাহার দত্তকপুত্র রাজ রঘুকিশোরদেব ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 
তাহার পদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া 
বড় রাণীর উপর রাজাভার থাকে ও বালকরাজকে জববল- 
পুরের রাজকুমারকালেজে পড়িতে দেওয়া! হয়। এই ঘটনার 
অব্যবহিত পরেই কন্ধ-জাতি বিদ্রোহী হইয়া কুল্তা নামক 
৭০1৮ জন হিন্দুজাতিকে হত্যা করিয়া তাহাদের গ্রাম 
লুটপাট করে। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়! ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্ট 
নিজের পুলিস সেনা পাঠাইয়া বিদ্রোহ দমন করেন। 
হাঙ্গামাকারীগণের দলপতিদিগের ফাঁসি হইল। সেই অবধি 
এই প্রদেশের শাসনকার্ধ্য গবর্ণমেণ্ট নিজ হন্তে রাখিয়াছেন। 
কালহলদী ( দেশজ ) হলুদগাছবিশেষ | (03010711178 ৫8812) 
কালহন্তী__মান্তাজ প্রেসিডেন্সির একটা জমিদারী । ইহার 
কতক অংশ উত্তর আর্ট আর কতক অংশ নেল্লোর 
জেলাতে অবস্থিত । লোকসংখা। ১,৩৫১১০৪ । 

খৃষ্টাব্বের পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেল্লম্জাতীয় একজন পলিগার 
বিজয়নগরের রাজার নিকট হইতে এই জমিদারী প্রাপ্ত হন। 
তাহার পর পূর্বে মান্দ্রাজ ও কাঞ্চিপুর এবং দক্ষিণে বন্দীবাস 
পর্য্যস্ত বিস্তৃত হয়। অরঙ্গজেবের প্রদত্ত সনন্দে দেখ! যায় যে 
এখনকার পলিগার তাহার সময়ে ৫ হাজার সৈগ্ের অধিনায়ক- 
ছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্ধে কালহন্তী ইংরাজদিগের হস্তে আসে । 
১৮০২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেপ্ট এই জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দো- 
বস্ত করেন। জমিধারের বংশীয় যে বাক্তি আছেন, ইংরাজেরা 
তাহাকে রাজা ও 0. ও. ]. উপাধি দিয়াছেন। দেশের 
জমির ফসলের অর্ধাংশ জমিদারকে দিতে হয়। এখানকার 
. মৃত্তিকা লালবর্ণ ও বালুকা মিক্রিত। তাত্্র ও লৌহ এখানে 
পাওয়া ষায়। কাচের কারখানাও আছে। 


1৬ ৫ 


নগর । অক্ষা ১৩,৪৫২ উঃ, দ্রাঘি ৭৯৪৪২৯ পৃঃ মধ্যে 
হবর্ণমুখী নদীতীরে মান্ত্রাজ রেলের উত্তর-পশ্চিম শাখা 
ত্রিপতি-ষ্টেসনের অতি নিকটেই অবস্থিত। লোকসংখ্যা 
৯৯৩৫ জন। এই নগরে জমিদারের বাসভবন আছে । এখানে 
একজন মাজিষ্টরও আছেন। এখানে ঝড় রকম বাজার 
আছে । নিকটস্থ গ্রামে উত্তম কাপড় প্রস্তত হয়। 
কালহন্তী একটা তীর্ঘস্থান। এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির 
আছে । তন্মধ্যে শিবমন্দিরই প্রধান। দক্ষিণের স্মার্ত ব্রাঙ্মণগণ 
ইহাকে দ্বিতীয় বারাঁণসী বলিয়া থাকেন । ইহা! নগরের নৈর্ধতি- 
কোণে পর্বতের নিম্নতাগে অবস্থিত। কালহস্তীমাহাস্ম্যে 
লিখিত আছে--ত্রক্ষা তপস্ত। করিবার জন্ত কৈলাসপর্বকতের 
শৃঙ্গের একাংশ আনিয়া এখানে স্থাপন করেন। সেইজন্ত 
উহার নাম দক্ষিণটকলাস। ব্রহ্ধ স্বয়ং এই মন্দিরের মুলস্থাপন 
করেন।” চোল রাজা ও বিজয়নগরের কৃষ্ণরায় উহার 
অপরাপর অংশ নির্মাণ করাইয়া দেন। মহাদেবের 
বাযুমৃত্তি এখানে বিরাজিত। কথিত আছে, একটা সর্প ও 
হস্তী উভয়েই মহাদেবের পূজা করিত। সর্প নিজের মণি 
মহাদেবের মস্তকে রাখিয়া এবং হস্তী জলাভিষেক দ্বার! 
আরাধনা করিত। একদ্িবস হস্তীর অভিষেচনের জল 
সর্পের অঙ্গে লাগায় নাগ ক্ুদ্ধ হইয়া তাহার শুগডে 
দংশন করে। হৃস্ভী আলায় অস্থির হইয়া সর্পকেও আঘাত 
করিল। শেষে উভয়েই পঞ্চত্ব পাইল । ছুইজন পরমতক্তের 
এরূপ অবস্থা! দেখিয়া! মহাদেব তাহাদের পুনরায় জীবন 
দান করিলেন। উভয়কে চিরশ্মরণীয় করিবার জন্য তাহা- 
দের নামে আপন মন্দিরের নাম “কাল-হস্তী রাখিলেন। 
(কাল অর্থাৎ সর্প ও হস্তী এই ছুই লইয়া কালহন্তী হইয়াছে ।) 
এখানকার লোকের! কালহস্ত্রীও কহে। তীর্থমাহাত্মা মতে, 
কন্নাপন নামক এক ব্যাধ মহাদেবের অনুগ্রহ লাভ করে। 
কন্াপন পর্বতের উপরে থাকিত। কিন্তু আহার করিবার 
পূর্বে পর্বত হইতে নামিয়৷ আসিয়া আহার্ধ্য দ্রব্য মহাদেবকে 
অর্পণ করিয়া নিজে প্রলাঁদ পাইত। কিছুকাল পরে 
তাহার মনে হইল যে মহাদেবের একটা চক্ষু নষ্ট হইয়াছে। 
এই ধারণায় সে আপনার একটা চক্ষু উৎপাটিত করিয়। 
মহাদেবের নষ্ট চক্ষুতে বসাইয়। দ্রিল। আবার কিছুকাল পরে 
দেখে যে দেবের অপর চক্ষুও নষ্ট হইয়াছে, এজন্য নিজের 
অপর চক্ষুটাও লইয়। মহাদেবের চক্ষে বসাইয়া দেয়। সেই 
সময় ব্যাধ এক পা মহাদেবের চক্ষের নিকট রাখিয়াছিল 
বলিয়া এখনও মহাদেবের চক্ষে তাহার গদচিহ দেখা 


কালহস্তী 


যায়। দেবাদিদেব তাহাকে সালোকামুক্কি প্রদান করেন। 
মহাদেবের নিকট তাহার একটী স্বতস্্র লিগ আছে। 
যহাদেবের সহিত তাহারও পুজা হয়। মন্দিরের প্রবেশ- 
স্বানে হস্তী, সর্প ও উর্ণনাভিরও মূর্তি দেখা যান। অপর 
অপর স্থানে মহাদেবের যেরূপ মুর্তি দেখা যায়, এখানকার 
মৃন্তি তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এ মৃত্তির নাম বাযুমূর্তি। সাধারণতঃ 
শিবলিঙ্গের মূর্তি গোলাকার দণ্ডের মত, কিন্তু এই বাযুমুত্ঠি 
চতুক্ষোণ। মন্দিরে কোনদিকে বাধুপ্রবেশের পথ নাই। 
কিন্ত লিঙ্গের মাথার উপর যে দীপ ঝুলান আছে, তাহা 
সর্বদাই অল্প অল্প হছলিতেছে। গৃহের অভ্ান্তরে অন্ান্ত অনেক 
দীপ আছে, কিন্ত আর কোনটাই সেরূপ দোলে না। এই 
কারণেই নাকি ইহ “বাষুলিঙ্গ' বলিয়া অভিহিত | মহাদেবের 
সঙ্গে পার্বতীদেবীও আছেন। এখানে তীহার নাম জ্ঞান- 
প্রসন্না । কখিত আছে, জ্গবান্‌ কোন সময়ে তাহার প্রতি 
অসন্তই হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলে তিনি নরযোনি প্রাপ্ত 
হন। তিনি মানবদেহে তপন্তাবলে মহাদেবকে তুই করেন। 
মহাদেব তাহাকে মুক্তি দিয় জ্ঞানপ্রসরা নাম দেন। পার্ধতীর 
তপস্কার সময় হূর্গা নায়ী কোন নারী তাহার সহগামিনী 
হন। মহাদেবের প্রনাদে তিনিও দেবত্বলাভ করেন। তাই 
স্বতন্ত্র মন্দিরে ছ্র্গান্মাদেবী পৃক্রিত হইতেছেন। স্ত্রীলোককে 
ভূতে পাইলে বা কেহ অপুত্রক হইলে জ্ঞানপ্রসন্নাদেবীর 
সম্মুখে ভিজাকাপড়ে অধোমুখে পড়িয়া দেবীকে ধ্যান করিতে 
থাকে । ইহার নাম প্রাপাচার ব্রত। যিনি যতক্ষণ ধ্যান 
করিতে পারেন, তাহার বাসনা সেইরূপ ফলবতী হয়। 
শিবমন্দিরের দক্ষিণে পাহাড়ের পার্থ ভগবান্‌ মণিকুণ্ডে- 
স্বর-স্বামীর মন্দির। কোন এক নারী এই স্থানে মহাদেবের 
তপস্তা করেন । মহাদেব তুষ্ট হইয়া তাহার কর্ণে তারকব্রক্গ মন্ত 
প্রদান করেন । তাহাতে তাহার মুক্তি হয়। সেই অবধি মূমূর্য, 
লোককে এইখানে আনিয়] দক্ষিণপার্থে শয়ন করাইয়া দেওয়া 
হয়। এখানকার লোকের বিশ্বাস যে, মৃত্যুকালে পার্খপরিবর্তন 
করিয়া উপরে কর্ণ রাখিয়া! বামপার্থে শয়ন করিলে, দক্ষিণকর্ণ 
দিয়! তাহার আম্ম! বাহির হইয়। মৃত ব্যক্তি চিরানন্দ ভোগ করে। 
অণিকুণ্ডেশ্বর-মন্দিরের দক্ষিণে পাহাড়ের পাদদেশে 
ব্রহ্ধার মন্দির । ইহার উপর নানাবিধ মুর্তি খোদিত আছে। 
এখানকার তীর্থমাহাক্্য মতে, ব্রঙ্গা এইখানে বসিয়্াই 
তপন্তা করেন । এই মন্দিরের দক্ষিণে পাহাড়ের উপত্যকায় 
একটা প্রশস্ত পুক্ষরিণী দেখ যায় । তাহার চারিদিকের ঘাট 
পাখর দিয়! বাধান। পুক্ষরিণীর নিকট ভরদ্বাজস্বামীর মূর্তি । 
পেইডন্স এইগ্রান ভরগ্গাপ্র মুনির মাশম বলিয়া খ্যাভ। 
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কালাগুর 


মাঘমাসে এখানে ১* দিন মহোৎসব হইয়া থাক্ষে। 
তাহাতে বহু লোকের সর্মাগম হয় । 


কালহানি (স্ত্রী) কালন্ত হানিঃ, ৬তৎ। ১ সমরক্ষতি, বৃথা 


সময় নাশ। ২স অভাব। 


কালহীন (পুং) কালেন কষ্ণবর্ণেন হীনঃ, ৩ততৎ। লোধগাছ। 


[ লোখ দেখ।] 


কালহোরা (স্ত্রী) কালে কালভেদে হোরা, ৭তৎ। ১ দিবা 


রাত্রিতে উদিত দ্বাদশলগ্নের অর্দাংশ। ২ আড়াই দণ্ড 
পরিমিত কাল, ১ ঘণ্টা। ৩ সিন্কুপ্রদেশের একটি মুসলমান 
রাজবংশ। ১৭৪০ খ্ৃষ্টাকে এই বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। 
কালহোরা ও তালপুরবংশই সিন্ধুর শেষ স্বাধীন রাজবংশ । 
ইহাদের মধ্যে প্রথমবংশীয়েরা আপনাদিগকে পারন্তের 
আর্বাসীদের বংশীয় ও শেষোক্তের ধর্গ্রচারক মহন্দের 
বংশোস্তব বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু বস্ততঃ উভন্ন বংশই 
বেলুচিস্থানের লোক । 

ইয়ার মহম্মদ কালহোরা, রিন্দনামক একজন বেলুচীর 
সাহায্যে, পুয়্ারবংশীয় রাজপুত রাজাকে বিনষ্ট করিস! 
সিংহাসন অধিকার করেন। খোদাবাদে ইহার কবর আছে। 
কবরের সম্মুখে কতকগুলি গদা ঝুলান থাকে । শুনা যায় যে 
ইনি কত সহজে সিক্ুজয় করিয়াছিলেন, তাহা জানাইবার জন্ত 
মৃত্যুকালে এরূপ করিয়া গদা ঝুলাইয়া রাখিতে আদেশ দেন। 


কালা (স্ত্রী) কালঃ বর্ণঃ অস্ত্ন্তাঃ, কাল-অশশআদি-ত্বাৎ অচ্‌ 


টাপ্‌। ১ নীলগাছ। ২ কালতেউড়ী। ৩ কালজীর! । ৪ মণ্রিষ্ঠা। 
৫ কেলেকোড়া ৷ ৬ অস্বগন্ধা। ৭ পারুলগাছ ৷ ( রাজনিং 
ভাব প্র অ* মেঃ) ৮ দক্ষকন্ভাবিশেষ। 
(“অদিতিদিতি দর্গঃ কালা দনাযুঃ সিংহিকা তথা 1” 
ভারত ১৬৫ অঃ।) 
৯। দেশজ) শ্রীকষ্চ। ১০ কালবর্ণযুক্ত । ১১ বধির, 
শ্রবণশকিহীন। 
কালাংশ (পুং) কালরূপো ২ংশঃ। গ্রহগণের দর্শনোপযোগী 
অংশবিশেষ । 


কালাকৃষ$ (ব্রি) কালেন মৃত্যুনা আকষ্টঃ, ৩তৎ। মৃত্যু- 


কর্তৃক আকৃষ্টঃ বাহার কোনরূপেই মৃত্যু নিবারিত হয় না। 
কালাক্ষরিক (পুং) কালে বথাযোগ্যকালে অক্ষরং বেত্তি, 
কাল-অক্ষর-ঠক্‌। যাহার বিশেষরূপে অক্ষরপরিচয় আছে। 


কালাগুরু (ক্লী) কালং কৃষং অণ্ডরু, কর্মধা। কৃষ্ণ অগুরু। 


[ কঙ্ঠাগুকু দেখ । ] 
( “চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তশ্মিন্‌ প্রাগ্জ্যোতিযেশ্বরঃ। 
তদ্গঙ্গালানতাং প্রাপ্তৈ: সহকালাখরুদ্রমৈ; ॥” রঘু ৪1৮১। ) 


কালাগুজ 


কালাগ্নি (পুং) কাল; সর্কসংহারকঃ অগ্নি, কর্ধা। ১ প্রল- 
ল্লামি। ২ প্রলয়াগ্সির অধিষ্ঠাতা রুদ্র । $ পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ ; 
এই কুত্রাক্ষ কালাগ্নিরুদ্রের অতিপ্রিয় বলিয়া ইহাও কালাগ্নি 
নামে পরিচিত হইস্লাছে। স্বন্দপূরাটগ ইহা সর্বপাপনাশক 
বলিয়া কথিত আছে। বযথা-_. ৃ 
“পঞ্চবক্ত,ঃ শ্বয়ং কুদ্রঃ কালাগসির্নাম নামতঃ। 
অগম্যাগমনাচ্চৈব অভক্ষ্যন্ত চ ভক্ষণাৎ | 
যুচ্যতে সর্বপাপেভ্যঃ পঞ্চবক্ত-শ্ত ধারণাৎ ॥” 
পঞ্চমুখ রঙ্রাক্ষ সাক্ষাৎ রুদ্রদেবন্বরূপ, ইহার অপর নাম 
কালাগ্রি। এই কুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে অগম্যাগমন বা 
অভক্ষ্য ভক্ষণ জন্ত পাপ হইতে মুক্তিলাত হয়। 
কালাগ্রনিরুদ্র (পুং) কালাগ্নেঃ প্রলয়াগ্নেঃ অধিষ্ঠাতা রুদ্র; 
মধ্যলো*। কালাগ্রিরিব রুদ্রো বা, উপমি। ১ প্রলয়াগ্ির 
অধিষ্ঠাতৃদেবতা রুদ্র। ২ একুদ্রের উপাসক খধিবিশেষ। 
৩ য্জুর্ক্বদীয় উপনিষদ্বিশেষ। 
কালাগ্রিরুদ্ররস (পুং) বৈদ্যশান্ত্রোক্ত বটিকা-ওষধবিশেষ । 
পারদ, কান্তলৌহ, অত্র ও লৌহ্ভম্ম এবং মধু ও গন্ধক 
একত্র মর্দন করিয়া একদিন ভৃধর-যন্ত্রে পাক করিতে 
হইবে। পরে তাহার সহিত দশমাংশ বিষযুক্ত করিতে 
হইবে । এই ওষধ এইরপে প্রস্তত করিয়া ৩ মাষা পরিমাণে 
সেবন করিলে ১* দিন মধ্যে বিসর্পরোগ বিন্ই হয়। 
কালাঙ্গ (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণং অঙ্গমূ, কর্ম্ধা। ১ কৃষ্ণবর্ণ 
দেহ। ২ বহুত্রী (ত্রি) কৃষ্জবর্ণদেহবিশিষ্ট। ৩ (৬তৎ) 
কালপুরুষের অঙ্গ । 
কালাজিন (ক্লী) কালহ্য কৃষ্ণমৃগস্থয অজিনম্, ৬তৎ। ১ কৃষ্ণ- 
সার মগের চর্ম । ২ কালং অজিনং ঘত্র, বহত্রী। কৃষ্ণাজিন- 
প্রধান দেশবিশেষ ) কৃম্দ্দ প্রত্থতি পুরাপ মতে এই জনপদ 
দক্ষিণদিকে অবস্থিত | 
কালাঞ্জন (ব্লী) কালঞ্চ তৎ অঞ্জনঞ্চেতি, কর্ম্ধা। গাঢ় কৃষ- 
বর্দ অঞ্জন, খুব কাল কাজল । 
(“ন চক্ষুষোঃ কান্তিবিশেষবুদ্ধাযা 
কালাঞ্জনং মঙ্গলমিত্যুপাত্বম1” কুমার ৭।২*।) 
কালাঞ্জনী (ত্্রী ) অজ্যতে অনয়া, অন্জ-করণে লুযুট্-ভীপ্‌। 
কালী কঞ্চবর্ণণ অঞ্জলী, পুংবদতাবঃ | ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, 
কালিকর্পসিকিনী । ইহার সংস্কতপর্যযার__অঞ্জনী, রেচনী, 
শিলাঞ্জনী, নীলাঞ্জনী, কৃষ্ণাভা, কালী, কৃষ্ণাপ্রনী। রাজ 
নির্ঘণ্টের মতে ইহার গুপ-__কটুরস, উষ্কবীর্ধ্য, নির্মল, 
কমিনাশক, অপান বাঘুর আবর্তনাশক ও উদররোগনিবারক । 
কালাগুজ (পুং) কান; রুষ্বর্ণ: অগ্জঃ পক্ষী । কোকিল। 











[ ১৯ ] 


কালাত্যয়াপদিষ্ট 


কালাতিক্রম (পুং) কালন্ত অতিক্রমঃ লঙ্ঘনম্‌, ৬তৎ | সময়- 
লজ্বন, নিরব্ূপিত সময়ের অন্যথা করা। 
কাঁলাতিপাঁত (পুং) কালস্ত অতিপাতঃ অতিবাহনম্, ৬তৎ। 
সময়ক্ষেপণ, কালযাপন। 
কালাতিরেক (পুং) কালস্ত অতিরেকঃ অতিক্রমঃ ৬তৎ। 
১ নির্দিষ্ট সময়ের অতিক্রম। ২ সম্বংসরের অতিক্রম । 
(কালাতিরেকে দ্বিগুণৎ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।” প্রা" ত"।) 
কালাতীত (ক্লী) কালন্ত অতীতং অত্যয়ঃ, অতি ইণ্‌ভাবে 
স্ত। ১ কালাতিক্রম। 
(“কালাতীতে” বৃথা সন্ধ্যা বন্ধান্ত্ীটমুনং যথা ।” কাশীথ*।) 
২ (ব্রি) অতীতঃ কালো! হস্ত, নিষ্ঠান্তত্বাৎ পরনিপাতঃ। 
যাহার নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়াছে । ৩ (পুং) স্যায়শান্ত 
মতে পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের অন্তর্গত হেত্বাভাসবিশেষ ; 
অতীতকাল শব্দ্বারাও ইহাকে অভিহিত করা হয়। ন্যায় 
সুত্রোক্ত ইহার লক্ষণ যথা--“কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ ৷” 
(১ অঅ ২ আত ৫০ স্য।) 
সাধনকালের অভাবসময়ে যে হেতু প্রযুক্ত হয়, তাহাকে 
কালাতীত কহে অর্থাৎ যেখানে পক্ষে * সাধ্যের 1 অভাব- 
বিষয়ক নিশ্চয় হয়, সেই স্থানের হেতুকে কালাতীত বলা 
যায়। যেমন “জলং বহ্থিমতৎ জলত্বাৎ” এখানে জলে বহ্ির 
অভাৰ বিষয়ে নিশ্চয়জ্ঞান আছে, স্থতরাং ইহার “জলত্ব” 
হেতু কালাতীত নামে নি্দিষ্ট হইবে। 
কালাতীত শবের পরিবর্তে বাধিত শবের প্রয়োগও স্তায়- 
শাস্ত্রের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। 
কালাত্মক (ত্রি) কালেন কালম্বভাবেন কৃত আত্মা যন্ত, 
কাল-আত্মা-কন্‌। ১ কালম্বভাবজাত স্থাবর জঙ্গমাদি । 


(“জঙ্গমাঃ স্থাবরাশ্চৈব দিবি বা যদি বা ভুবি। 
সর্ধে কালাত্মকাঃ সর্প! কালাত্মকমিদং জগৎ ॥” 
ভারত অন্তু ১ অঃ।) 


২ (কাল আত্মা অস্ত ) কালন্বরূপ পরমেশ্বর । 

কালাত্যয় (পুং) কালন্ত অত্যয়ঃ অতিক্রমণম্‌, ৬তৎ। কাল- 
ক্ষেপণ, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়া । 

(*কালাত্যয়ে চ কন্তায়াঃ কালদোষে৷ ন বিদ্যতে 1”(উদ্বাহতত্ব 1) 

কালাত্যয়াপদিষ্ট (পুং) কালাত্যয়েন অপদিষ্টঃ। গৌতম- 

সৃত্রোক্ত হেত্বাভানবিশেষ। [ কালাতীত দেখ । ] 

* সিদ্ধির উপযোগী সাধোর আধারের নাম পক্ষ; ধেসন "পর্ধ্বতো 


রহিষান্‌ ধূমাং* এখানে পর্ববত্ত পক্ষ, বহনিসাধা ধুমকেতু । 
1 হেতু প্রত্ৃতি দ্বার! যাহ! প্রতিপ।দন করিতে হর, তাহার নাম 


লাধ্য। 


কালাস্তক 


কালাদর্শ (পুং) 
আদশ্যতেহইস্্,। কাল-আ-দৃশ্ণিচ্আধারে অচ। 
গ্রস্থবিশেষ । 
কালাদেবধান্য ( দেশজ ) তৃণধান্তবিশেষ, কাঁলদেধান। 
কালাধ্যক্ষ (পুং) কালানাং খওকালানাং অধ্যক্ষঃ গ্রবর্তকঃ, 
৬ততৎ। ১ । 
( “কালাধ্ক্ষঃ প্রজাধাক্ষে। বিশ্বকর্মা তমোহুদঃ |” 
ভারত বন ৩ অঃ।) 
২ সমুদায়কালপ্রবর্তক পরমেশ্বর । 
কালানল (পুং) কালঃ সর্ধসংহারকঃ অনলঃ, কর্মধা। 
১ প্রলয়াগ্সি। ২ রাজবিশেষ ; ইহার পিতার নাম সভানর। 
( হরিবংশ ৩১ অঃ।) 
কালানলচক্র (ব্লী ) কালানল ইব হিংসকং চক্রম্, উপমি। 
রাজগণের বিজ্রয়াদিকার্ষ্যে অনিষ্টজ্ঞাপক চিহ্কবিশেষ। 
[ চক্র দেখ।] 
কালান্ুনাদী [ন্‌] (পুং) কল এব কালঃ অব্যক্তমধুরঃ তং 
অন্বদতি, কাল-অনু-রদ-ণিনি। ১ ভ্রমর । ২ চটক, চড়াই 
পাখী । ৩ চাতকপক্ষী। 
( কালান্ুনাদী রোলম্বে কলবিঙ্কে কপিঞ্লে । মেদিনী। ) 
কালানুভাবকতা (স্ত্রী) কালং অনুভবতি, কাল-অন্ব-ভু 
নল; কালাম্বভাবকস্ত ভাবঃ-তল্-টাপ,। যে শক্তি দ্বারা 
সময় অন্ভব কর যায়। 
কালানুশারিব1 (স্ত্রী) কালেন কৃষ্ণবর্ণেন অন্ত শারিবা, 
মধালো]*। ১ তগরপাদিকা, তগরমূল। ২ শীতলীজট।। 
কালানুমারক ( পুং) কালং কৃষ্কবর্ণং মগমদং অন্ুসরতি 
গৃদ্ধেন ইতি শেষঃ কাল-মন্ু-স্থ-গুল্‌। ১ তগর | ২ পীতচন্দন। 
৩" ত্রি) স্ময্াম্ুসারী। 
কালান্ুপারি (পুং) কালং কুষ্ণবর্ণ, মৃগমদং অনুসরতি, 
কাল-মন্ব-স্য ইঞ.। শৈলেক, শৈলজ নামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ। 
কালান্ুসারী [ন্](ত্রি) কালং সময়ং অন্ুসরতি অন্গু 
পচ্ছতি, কাল-মনু-স্বণিনি । সমরানুসারী । 
কালানুনারিব! (স্ত্রী) [ কালান্ুশারিব! দেখ ]। 
কালানুসাধ্য (ক্লী) কালেন মৃগমদেন অন্ুশ্িযতে, কাল 
অনু ্-প্যৎ (খহলোণ্যৎ। পা৩।১।১২৪।) ১ শৈলজ। 
২ কালিয্বাকাষ্ঠ। ৩ তগরপাদিক। | ৪ শিংশপারুক্ষ ।৫ পীতচন্দন। 
কালানুসার্্যক (ক্লী) কালানুসাধ্য-স্বার্থে কন্‌। শৈলেয়। 
কালাস্তক (পুং) কালম্ত আরুঃকালহ্ক অস্যকঃ নাশক, 
৬তৎ। যস। 
“স্বরমান ইৰ ক্রোধাৎ সাক্ষাং কালান্তকোপমঃ1” ভারত ঝন। 


কালঃ গুতকর্সম্পাদদক কাল-বিশেষঃ 
স্থাতি 


[ ২ ] 


গালাপাহাড় 


কালাস্তকযম (পুং) কালাস্তবশ্চাসৌ বমশ্চেতি, কর্ণার্ধা। 
১ আফুঃকালবিনাশক যম? ২ প্রলয়কারক ঘম। 
কালাস্তর (ক্লী) অন্তঃ কালঃ (মযুং নিং সং।) ১ অন্তসময় | 
২ উৎপত্তির । ৩ (তরি) সময়াস্তরস্থায়ী। 
কালাস্তরবিষ (পুং) কালাস্তরে দংশনাৎ অন্তশ্মিন কালে 
বিষং যস্ত, বহুত্রী। মৃষিকাদি জন্ত। ইন্ছুর প্রভৃতি যে 
সকল অস্ত দংশন করিলে দই স্থান দেখিয়া! কোনরূপ বিষ 
চিহ্ন বুবিতে পারা যায় না, কিন্ত কিছুকাল পরে তাহাতে 
বিষকার্ধ্য প্রকাশ হইতে থাকে, তাহাকেই কালাস্তর 
বিষ কহে। 
( কালাস্তরবিষাঃ পুনঃ মৃষিকাদ্যাঃ। হেম ৪। ৩৮৯1) 
কালাস্তরবৃত্ত (ত্রি) কালাস্তরে দীর্ঘ সময়াস্তরে আবৃত্তং 
পরাবৃত্ম্, ৭তৎ। বহুকালের পর প্রত্যাবৃত্ত ৷ 
কালান্তরারৃত্তি (ত্ত্রী) কালাস্তরে আবৃত্তিঃ প্রত্যাবর্তীনম্‌, 
৭ততৎ। সময়ান্তরে প্রত্যাগমন। 
কালাপ (পুং) কালঃ মৃত্যুঃ আপ্যতে-যন্মাৎ, কাল-আপা 
ঘঞ.। ১ সর্পফণ। ৷ ২ রাক্ষম। ৩ কলাপং তন্নামকং ব্যাক- 
রণং বেত্তি অধীতে বা, কলাপ-অণ্‌্। কলাপব্যাকরণবেজ। 
8 কলাপব্যাকরণ-অধ্যয্ননকারী । «& খাধিবিশেষ। 
(“কুকুরে বেণুজজ্ঘো। ২থ কালাপঃ কট এব চ।” 
ভারত ২। ২৪। 
কালাপক (ক্লী) কালাপস্ত কলাপিন৷ প্রোক্তস্ত শাখাভেদন্ত 
ধর্ম আম্নায়ো বা, ৬তৎ। ১ কলাপী খধষিকথিত শাখাবিশেষের 
ধর্ম । ২ কলাপীশাখানুসারী শান্ত্রবিশেষ । ৩ কলাপব্যাকরণ- 
বেত্বা। (“আলাপকালাপক ছুর্গসিংহঃ:।” 
ইতি বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী । ) 
কালাপাহাড়, দেবদ্বেধী আফগানসেনাপতি। * | কালা” 
পাহাড় একজন নহে। মুসলমান ইতিহাসে ছুই তিনজন 
কালাপাহাড়ের নাম দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে-_ 
১ম, কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম “মিঞা মুহন্মদ ফর্মুলি 
ইনি দৌনপুরাধিপ বহলোললোদীর ভাগিনেয় এবং তৎপুল্র 
বার্বকশাহের সেনাপতি । ইনি একজন বিখ্যাত বীর 
ছিলেন। কথিত আছে--কোন সময়ে বার্কশাহ দিলীঙ্বর 
স্থলতান সেকন্দরলোদীর বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ঘোর- 
তর যুদ্ধ হয়। ঘটনাক্রমে সেই যুদ্ধে কালাপাহাড় বন্দী 
হইয়। বাদশাছের নিকট প্রেরিত হন। সেকনার যখন 
দেখিলেন, কালাপাহাড় ফ্লানমুখে পদকব্রজ্ধে তাহার নিকট 
আসিতেছেন, তিনি অবিলম্বে অশ্ব হইতে নামিয়! কালা 
পাহাড়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “আপনি আমার 





পিতৃতুল্য, আমাকেও পুক্রতুল্ম ভাবিবেন।” 
এইরূপ অসম্ভাবিত সমাদর দর্শনে বিশ্মিত হইলেন। স্ুল- 
তানকে কহিলেন, তিনি তাহার যেরূপ সম্মান করিলেন, 
তাহার জন্ত তিনি জীবন পর্ধ্স্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তত 
আছেন। কালাপাহাড় যাহার হুইয়া পূর্বে যুদ্ধ করিতে আসিয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে তীহারই সন্ুখীন হইলেন । বার্ককশাহের সৈন্ত- 
গপ কালাপাহাড়কে আসিতে দেখিয়া ছত্রতঙ্গ হইয়া পড়িল। 

«তারিখ-ই-খা জহান্লোদী” নামক পারস্ত ইতিহাসে 
লিখিত আছে, সেকন্দরশ! বাবকশাকে ধরিবার জন্য ৪৯৯ 
হিজরী শকে (১৪৯৩-৪ থৃঃ অঃ) কালাপাহাড়কে অযোধ্যার 
অভিমুখে প্রেরণ করেন । 

“তারিখ ই শেরশাহী” নামক মুপলমান ইতিহাসের মতে, 
কালাপাহাড় স্থুলতান বহলোলের নিকট অযোধ্যাসরকার ও 
আরও কয়েকথানি পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে 
তিনি ৩০* মণ পাকা সোণা, এ ছাড়া বিস্তর অলঙ্কারসম্পত্তি 
রাখিয়া যান। তাঁহার একমাত্র কনা ফতমালিকা উত্তরাধি- 
কারিণী হন। [ ফতমালিকা দেখ । ] 

স্থল্তান্‌ ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বের শেষাবস্থায় তাহার 
মৃ্যু হয় । পশ্চিমাঞ্চলে ইনিই হিন্দুবিদ্বেষী দেবমুর্তিচূর্ণকারী 
কালাপাহাড় নামে বিখ্যাত (1) 

২য়--কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম রাজু” । কামরূপ 
অঞ্চলে পোরান্তঠার, পোরাকুঠার, কালাসুঠান বা কালযবন 
নামে বিখ্যাত। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় জনপ্রবাদ এইরূপ-_ 
এই কালাপাহাড় প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন । কোন নবাবকন্যার 
(প্রমে পড়িয়া মুসলমানধর্্দ গ্রহণ করেন। কিন্তু অক্বর 
নামা, তারিথ্‌-ই-দাউদী প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে কালা- 
পাহাড় “আফগান” বলিয়! উক্ত হইয়াছে । 

কালাপাহাড় প্রথমে বাঙ্গালার নবাব স্লেমান করাণী, 
তৎপরে দাউদের সেনাপতি ছিলেন । ইহার ন্যায় দেবদ্ধেষী 
মুসলমান বঙ্গদেশে কখন দেখা যায় নাই। দেবমন্দির ভঙ্গ, 
দেবমূর্তি চূর্ণ ও অশেষপ্রকারে হিন্দুর লাঞ্ছনা করাই ইহার 
জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল 

পূর্ব্বে আসাম, পশ্চিমে কাশী ও দক্ষিণে উড়িষ্যা ইহার মধ্যে 
তৎকালে যেসমস্ত বিখ্যাত হিন্দুদেবালয় ছিল, তাহার কোনটি 
কালাপাহাড়ের হস্ত হইতে এড়াইতে পারে নাই | তাহার মধ্যে 
কোনটি ভগ্ন, কোনটি অঙ্গহীন, কোনটি এককালে ধুলিসাৎ 
হইয়৷ যেন অদ্যপি কালাপাহাড়ের দারুণ অত্যাচার ঘোষণা 
' করিতেছে । প্রবাদ এইরূপ যে--কালাপাহাড়ের আগমন- 
সচক কাড়ানাগরা বাজিলে দেবমূর্তিসকল কম্পিত হইত। 


1৬ ৬ 


এ. 8 এড 


কালাপাহাড়: 


কালাশো? 


শ্ীক্ষেত্রের মাদলীপন্ধীতে লিখিত আছে, (১৪৮১ শকে) 
“মুকুন্দদেবের রাজত্বের অস্তিমকালে কালাপাহাড় উড়িষ্যায় 
প্রবেশ করে । মুকুন্দদেব কালাপাহাড়ের নিকট পরাজিত হন। 
তৎপরে মুকুন্দদেবের পুত্র গৌড়িয়াগোবিন্দ রাজা হইলে 
কালাপাহাড় পুরী লুণ্ঠন করিতে আসে। পাগ্ডাগণ জগন্নাথ- 
দেবের মূর্তি লইদ়্া গড়পারিকুদে লুকাইয়া রাখেন ) 
কালাপাহাড় এই সংবাদ পাইয়া পারিকুদদ হইতে জগন্নাথ- 
দেবকে আনিয়া আগুনে পোড়াইয়া সমুদ্রে ফেলিয়৷ দেয়। 
[ জগন্নাথ, উৎকল প্রতৃতি শব্দ দেখ ।] সেই পাপে কালা- 
পাহাড়ের হাত পা! খসিয়া যায়, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।” 
অকৃবরনামার মতে--যখন মোগলসেনাপতি মুনিম খা 
দাউদকে ধরিবার জন্য কটকে উপস্থিত হন; তখন 
কালাপাহাড়, বাবুইমঙ্গলী ও কয়েকজন আফগানসেনানায়ক 
কাক্‌সাল অধিকার করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই 
কালাপাহাড় কালীগঙ্গার তীরে মোগলবাহিনীর তোপে 
কালের করাল কবলে পতিত হয় ।» 
তারিখ-ই-দাউদীর মতে, ৯৮৮ হিজরীশকে (১৫৮০ 
খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা হয়। 
কালাপোশ (দেশজ ) কালরঙ্গের কাপড়দ্বারা আচ্ছাদিত । 
কালাভ্র (পুং) কালঃ কষ্ণবর্ণঃ অত্রঃ, বর্মধা। ১ জলযুক্ত 
কালমেঘ। ২ কৃষ্ণাত্র। 
কালামুখ (দেশজ ) ১ পোড়ামুখ । ২ ক্ষ্ণবর্ণ মুখ । ৩ ধিক্কার- 
বাচক শর্ব। ৪ কুৎসিত বা নিন্দিত ব্যক্তি । 
কালাম্তর (পুং) কাল আম্রো যত্র, বনুত্রী। দ্বীপবিশেষ। 
(“কুরূন্‌ যাত্যুত্তরান্‌ বীর কালাত্দ্বীপমেব চ।” হরিবংশ ১৫১।) 
কাঁলায়ন (ত্রি) কালেন নিরৃত্তদ্‌, কাল-ফক্‌। সময়জাত। 
কালায়নী (স্ত্রী) ছূর্গা । 
কালায়স (ক্লী) কালঞ্চ তত অয়শ্চেতি, কাল-অয়স্টছ্‌ 
( অনোহশ্বায়ঃসরসাং জাতিসংজ্ঞয়োঃ । পা ৫। ৪1 ৯৪1) 
১ লৌহবিশেষ। ২ লৌহমাত্র । [ লৌহ দেখ । ] 
(লৌহং কালায়সং শত্্রং পিওং পারশবং ঘনম্। 
গিরিসারং শিলাসারং তীক্ষকৃষ্ণামিষে অয়ঃ | হেম 81১৩।) 


২৩০ সপ আপ 


| কালায়াসময় (ত্রি) কালায়াস-মরটু । কাললৌহনির্ষিত। 


কালাবড়ক ( পুং) বৃক্ষবিশেষ, কালিয়াকড়া। 
কালাশুদ্ধি (ত্ত্রী) কালন্ত কর্মষোগ্যসময়ন্ত অশুদ্ধিঃ, ৬তত । 
জ্যোতিবশাস্ত্রোক্তশুতকর্ত্দের বাধক সময়বিশেষ। 
[ অকাল দেখ । ] 
কালাশৌচ (ক্লী) কালব্যাপি অশৌচম্, মধ্যলো*। পিতামাতা 
প্রতৃতি মহাগুরুর মৃত্যু হইলে একবৎসর পর্য্যন্ত যে অশৌচ 


কালিকা 


থাকার বিষয় স্বৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে, ভাহাকেই কালাশৌচ 

কছে। কালাশৌচ সমস্বে কতকগুলি কর্তব্য পালনের 

নিরম নিপ্িই আছে। 
কালাহৃহৎ (পুং) অহন প্রাণান্‌ হরতি, অন্ু-হৃ-কিপ্‌ অনু- 
সং প্রাণনাশকঃ) কালশ্চাসৌ অস্থহৃৎ চেতি, কর্মধা। 

১ প্রাণনাশক । ২ (কালঃ ভয়ানকঃ অস্ত শক্রঃ ) ভয়ঙ্কর 

শত্রু । ৩ (কালশ্ত মৃত্যোঃ অস্থহৎ বিনাশকঃ ) মহাদেব । 

( গজ-পৃষ-পুরা-নঙ্গ-কালা-ন্ধক-মখান্হাৎ। হেম ২। ১১৪1) 
কালাস্থীলী (স্ত্রী) ১ পাটলা, পারুলগাছ। ২ মুষ্কক। 
কালি (দেশজ ) ১ মসী। ২ অঙ্কবিশেষ, এই অঙ্ক দ্বার। জমী 

ও পুষ্করিণীর জল প্রভৃতির পরিমাণ স্থির করা হয়। 
কালিক (পুং) কালে বর্ধাকালে চরতি, কাল-ঠঞ.। কে 
জলে অলতি পর্ধ্যাপ্রোতি বা, ক-অল-বাহুলকাৎ ইকন্‌। 
১ ক্রৌঞ্চপক্ষী, বকবিশেষ। ২ (ক্র) কৃষ্ণচন্দন। ৩ (জি) 
সময়োচিত । ৪ কালসন্বস্বীর ৷ 
কালিকসন্বন্ধ (পুং) কালিকবিশেষণতানামকস্থ রূপসন্বস্ধ 
বিশেষ; কালান্ুযোগিক বিতু ভিন্ন বস্তগ্রতিযোগিক সম্বন্ধ । 
ভির কালস্থিত বস্তদ্ধয়ের সহিত এই সম্বন্ধ হয় না । কোন কোন 
নৈবাস্িক এই কালিক সম্বন্ধকে বিভুপ্রতিফোগিক বলিয়াছেন। 
বিভু পদার্থও কালিক সম্বন্ধে কালে থাকে । মহাকাল এবং 
কালোপাধি সমুদায়ই কালিকসন্বন্ধে বস্বর অধিকরণ হয়। 
কালিক। (স্বা) কালো বর্ণে! হস্ত্যন্তাঃ,। কাল ঠন্টাপ্‌। 
বদ্বা কাল-ভীষ্‌-স্বার্থে কন্টাপ্হন্বত্বঞ্ক। ১ চ্গিকা, কালী । 
কালিকাপুরাণে ইহার নামকরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত 
আছে_-শুন্ত ও নিশুস্ত দৈত্যের উতপীড়নে নিতান্ত 
পীড়িত হইয়া, ইন্দ্রাদি তদেবতাগণ হিমালয্বপর্বতের 
গঙ্গাতীর্থের নিকট উপস্থিত হইয়া, মহামায়ার স্ভব করিতে 
লাগিলেন । মহামায়া তাহাদের স্তবে সন্ধই হইয়া, মাতঙ্গ- 
স্্রী্পে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হে দেবগণ ' তোমরা কাহার আরাধনার নিমিত এই মাতঙ্গ- 
আশ্রমে উপস্তিত হইক্সাছ 1? দেবীর প্রশ্রমাত্রেই তাহার 
অঙ্গ হইতে এক দেবীমূর্টি আবিকতি হইয়া বলিলেন-__ 
“দেবগণ শুস্ভ ও নিশুস্তটৈত্যের অত্যাচারে উতৎপীড়িত হইয়া, 
তাহাদের নিধন উদ্দেশে মহামায়ার আরাধনা করিতেছেন ।” 
এই আবিকূর্তা দেবী প্রথমতঃ কুষ্ণরূপে প্রাছুকূতি হুইয়া 
ক্ষপণকাল পরে গৌরবর্ণ ধারণ করিলেন । কিন্তু কৃষ্ণবর্ণে 
প্রাহৃন্ৃতি হইলেন বলিয়া তিনি কালিকা নামে বিখ্যাত 
. হইলেন । এই মূর্তি উগ্রতয় হইতে রক্ষা করেন, এই নিমিত 
পণ্তিতগণ ইভাকে উগ্রতারা নামেও অভিহিত করেন। 


[ ২২ 


কালিকাপুরাণ 


ইছারই প্রথম বীজের নাম তত্ত্র। ইহার মন্তকে একটি মাত্র 
জট! অবস্থিত থাকার ইহার আর এক নাম একজট|। 
কালিকা মূর্তির ধ্যান য1,__ 
“চতুতূ্জাং কঞ্চবর্ণাং সুগ্ডমালাবিভূষিতাম্‌। 
খড়াং দক্ষিণপাণিভ্যাং বিভ্রতীন্দীবরং স্বধঃ ॥ 
কর্রীঞ্চ খর্পরঞৈব ক্রমান্বামেন বিভ্রতীম্‌। 
খং লিথস্তীং জটামেকাং বিভ্রতীং শিরস৷ শ্বয়ম্‌ ॥ 
সুগ্ডমালাধরাং শীর্ষে গ্রীবায়ামপি সর্ব্বদা । 
বক্ষস! নাগহারস্ত বিত্রতীং রক্তলোচনাম্‌। 
রুষ্ণবস্ত্রধরাং কট্যাং ব্যান্তাজিনসমন্থিতাঙগ্‌॥ 
বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্। 
বিল্তন্ত সিংহপৃঠে তু লেলিহানাসবং ম্বর়ং॥ 
_ সা্টহাসমহাঘোররাবধুক্তাতিতীষণ] । 
চিস্ত্যোগ্রতারা সততং ভক্তিমস্তিঃ স্থথেপ্নুদ্ভিঃ ॥” 
ককষ্ণবর্ণ।, চতুতুজা, দক্ষিণ হস্তব্বয় মধ্যে উর্ধহত্তে খডা 
ও অধোহস্তে পদ্ম এবং বামহস্তদ্বয় মধ্যে উদ্ধহন্তে কর্ী 
(কাতি ) ও অধোহন্তে খর্পরধারিণী, গগনম্পর্শী একজটাযুক্তা, 
মস্তকে ও কণ্ঠদেশে মুণ্ডমালা এবং বক্ষঃস্থলে সর্গহারভূবিতা, 
আরক্তনয়না, কৃষ্ণবন্থপরিহিতা, কটিতটে ব্যা্চর্্মযুক্তা, শৰ- 
হৃদয়ে বামপদ ও সিংহপৃষ্ঠে দক্ষিণপদ বিগ্যাসপূর্বক অবস্থিতা, 
আসবপানে আসক, অদ্রহাসকারিণী এবং অতিভয়ঙ্কর1। 
কালিকাদেবীর বোগিনীী ৮টি, তাহাদিগের নাঁম- 
মহাকালী, রুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, মহা- 
রাত্রি ও ভৈরবী । কালিকাপুক্জসাকালে এই অঞ্টযোগিনীর ৪ 
পুজা করিতে হয়।” (কালি'পুং।) ২ ক্ৃষ্ণতা। 
৩ বৃশ্চিকপত্র, বিছুটি পাতা। ৪ ক্রমশঃ দেয়বস্তর 
মূল্য, কিম্তিবন্দী। ৫ ধূসরী। ৬ নৃতনমেঘ। ৭ পটোলশাখা। 
৮ রোমাবলী। ৯ জটামাংসী। ১০ স্ত্রীজাতি কাক। 
১১ শৃগালী। ১২ মেবশ্রেণী। ১৩ স্বর্দোষ, সোপার 
মলিনত! | ১৪ হুপ্ধকীট । ১৫ মসী। ১৬ কাকোলী নামক 
ঁধধবিশেষ । ১৭ শ্ামাপক্ষী। ১৮ মদ্য । ১৯ কুজ্ঝটিক|। 
২ হিমালয় পর্বতজাত তিনটি-শিরাবিশিষ্ট হরীতকীবিশেষ ; 
গন্ধযোগকার্ষ্যে এই হরীতকীই প্রশত্ত। ২১ মাসিক সুদ । 
২২ নর্দীবিশেষ ; ত্রিরাত্বি উপৰাসপূর্বক এই নদীতে গ্ান 
করিলে, সমুদায় পাপ বিনষ্ট হুয়। 
(“কালিকাসঙ্গমে দ্াত্বা কৌশিক্যারুণয়োর্ধতঃ | 
ত্রিরাত্রোপষিতো বিদ্বান্‌ সর্বপাপৈঃ প্রসুচযতে ॥” 
তাত বন ৮৪ অঃ।) 
চালিকাপুরাপ (ক্লী) কালিকায়। মাহাম্থ্যাদিগ্রতিপাদকং 


গলিকামুখ 


[ ২৩ ] 


কালিঞ্জর 





পুরাপম্‌, মধ্যলো*। উপপুরাধনবিশেষ ; ইহাতে কালিকা- কালিকা শ্রম (ক্লী ) কালিকায়৷ আশ্রমং, ৬তৎ। বিপাশা 


দেবীর মাহাগ্র্যা্দি বর্ণিত আছে। 

কালিকাত্রত (ব্লী) কালিকায়াঃ শ্রীত্র্থ, ব্রতম্‌, মধ্যলো"। 
ব্রতবিশেষ ) অমাবস্তাঁতিথিতে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়) 
সত্রীলোকে এই ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে । ভবিষ্যোত্বরপুরাণে 
এই ত্রতের উৎপত্তি কথা ও অনুষ্ঠানপ্রণালী এইরূপ লিখিত 
আছে--"কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র সভাস্থলে অগ্পরো- 
গণের নৃত্য দেখিতেছিলেন। সেই সময়ে অন্ান্ত দেবগণ 
বৃত্যদর্শনে সন্তষ্ট হইয়া পুষ্বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইন্্র 
তাহার নিকটস্থ একটি পারিজাতপুষ্প গ্রহণপূর্বক স্বয়ং 
আত্রাণ করিয়া, তাহা একজন ব্রাঙ্মণকে প্রদান করিলেন। 
ব্রাহ্মণ ইন্জের নিকট এইরূপে অবজ্ঞাত্ত হইয়া ইন্ত্রকে অভি- 
শাপ দিলেন, "তুমি বিড়ালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া! অন্ত্য্জ 
জাতির গৃছে বাস করিবে । তদনুসারে ইন্দ্র মার্জাররূপে 
বটক নামক কোন ব্যাঁধের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। 
এদিকে শচী ইন্দ্রের কোন অন্থন্ধান না পাইয়া আহার- 
নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন এবং দেবগণের নিকট: তাহার 
সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তাহীরা ধ্যানবলে ইন্দ্রের 
মার্জাররূপে অবস্থিতি জানিতে পারিয়া, শচীকে ইন্ত্রশীপ- 
দাতা সেই ব্রাহ্মণের সেবা করিতে বলিলেন। শচী যথা- 
শক্তি পরিচর্ধ্যাদ্বারা ব্রাঙ্গণকে পরিতু্ করিলে, ব্রাঙ্মণ 
ইন্দ্রের অপরাধ মার্দ্দনা করিয়া, তাহার মুকির জন্ত শচীকে 
কালিকাত্রত অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। এইরূপে কালিকা- 
করতের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহার অনুষ্ঠানপ্রণালী-শুদ্ধ- 
কালের কোন কুষ্ণীচতুর্দশীতে সঙ্কর করিয়া, পরদিন 
অমাবস্ায় স্বয়ং রাত্রে ভোজন, বামহস্তে তোজন, রাত্রিকালে 
সিদ্ধ অন্পভৌজন এবং পোড়ামতস্ত, পিষ্টক, রক্তশাক ও 
অয়ভোজন পরিত্যাগ করিয়া, ৬২টি সধবা স্ত্রী ভোজন করা 
ইবে। এইরূপে কিছুদিন ব্রত আচরণের পর, কোনও 
গুদ্ধ মঙ্গলবারযুক অমাবস্যান় গৃহপ্রাঙ্গণে কর্দলীকাণ্ডে 
গৃহ নির্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে কালিকামূর্তি স্থাপনপূর্বক 
অপরাহ্ণ, সন্ধ্যাকালে অথবা রাত্রিকালে যথাবিধি পাদ, 
অর্থ, আচমনীয়, গন্ধপুষ্প, ধৃপ, দীপ ও বিবিধ নৈবেদ্য 
প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা পুজা করিবে। পুজা সমাপ্ত হইলে, 
পিষ্টক, সিদ্ধায়, ব্যঞ্জন ও দগ্ধ মত্ত প্রভৃতি বলি সকল 
কোনও বনমধ্যে প্রদান করিবে। এইরূপে কালিকা ব্রত 
করিলে সত্বরকার্ধ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে ।” 

কালিকামুখ (পুং) কালিকায়্া মুখঙ্গিব মুখ্যং যন্ত, বন্থত্রী। 
রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৩। ২৯ অঃ) 


নদীতীর্থ তীর্থবিশেব। মহাভারতে লিখিত আছে--এই 
তীর্ঘে তিনরান্তি ব্রহ্মচারী ও জিতক্লোধ হইয়া অবন্থান 
করিলে, ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ হয়। 
(“কালিকাশ্রমমাসাঁদ্য বিপাশায়াং কৃতোদয়ঃ। 
ব্রহ্ষচারী জিতক্রোধনক্ত্রিরাত্রং মুচ্যতে ভবাৎ ॥ 
ভারত অন্থ ২৫ অঃ।) 


কালিগঞ্জ, ১ বঙ্গদেশের যশোহর অঞ্চলের খুলনা বিভাগের 


একটা গগুগ্রাম। যমুনা ও কাকসিয়ালি নামক নদীদ্থ় এই 
স্থানে মিলিত হইয়াছে । অক্ষা ২২৭১৫ উঃ, ভ্রাঘি ৯৯* ৪ 
পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫৫৫৪ । এস্কানে একটা 
উত্তম বাজার আছে ও বেশ বাণিজা চলে। পশ্বাদির শৃঙ্গ 
হইতে যে একপ্রকার লাঠি প্রস্তত হয়, এখানে তাহার 
আড়ং আছে। ২ বঙ্গদেশের অন্তর্গত রঙ্গপুর জেলা একটা 
গ্রাম, ব্রহ্গপুত্রের তীরে অবস্থিত । আসাঁমযাত্রী স্ীমার- 
গুলি এখানে লাগিয়া থাকে । 


কাঁলিঙ্গ ক্লৌ) কেন জলেন আলিঙ্গযতে ইসৌ, ক-আ-লিগি 


কর্মণি ঘঞ্। ১ তরমুজবিশেষ ; ইহার সংস্কত পর্যযায়-_. 
কালিন্দক, কৃষ্ণবীজ ও ফলবর্ত,ল। ইহার গুণ_শীতল, 
মলরোধক, মধুররস, পাঁকে মধুর, গুরু, বিঈন্তি, অভিষ্যন্দ- 
কারক, কফ ও বায়ুবদ্ধক এবং দৃষ্টিশক্তি, শুক্ক ও পিত্তনাশক ৷ 
পকফলের গুণ-_পিত্তবৃদ্ধিকারক, উষ্ণ, ক্ষার, এবং 
কফ ও বাধুনাশক। ইহার পত্রের গুণ_তিক্ত ও রক্ত- 
স্থাপক। (পথ্যাপথ্যবিবেক।) ২ (পুং) ভূমিকর্কারু। 
৩হন্তী। ৪ (কং বাতং আলিঙ্গতি অশ্লাতি ইত্যর্৫থঃ) সর্প । 
৫ (কুকুৎসিতং লিঙ্গং অঙ্গাদি চিহ্নং যন্ত, কোঃ কাদেশঃ ) 
লৌহবিশেষ । ৬ কুউজ | ৭ (ত্রি) কলিঙ্গে তব, কলিঙ্গ-অণ্‌। 
কলিঙ্গদেশজাত । ৮ (পুং) কলিঙ্গদেশের রাজ।। 
(“প্রতিজগ্রাহ কালিঙ্গঃ তমন্ত্রৈর্জসাধনঃ। 
পক্ষচ্ছেদোদ্যতং শক্রং শিলা বর্ষীব পর্কতঃ॥” রদু.৪1৪* ।) 


কাঁলিঙ্গক (রী) কালিঙ্গ ্বার্থে কন্‌। [ কালিঙ্গ দেখ ।] 
কালিঙ্গিকা (ত্ত্রী) কালিঙ্গ-ডীষ্‌ সংজ্ঞায়াং কন্‌ টাপ্‌'অত 


ইন্বম। ত্রিবৃৎ, তেউড়ী। 


কালিঙী (স্ত্রী) কালিঙ্গ-ভীষ্‌ (বিদ্‌গৌরাদিভ্যস্চ । পা 8১৪১1) 


১ রাজকর্কটী। (কালিঙ্গী রাজকর্কট্যাম্‌। মেদিনী। ) 
২ কলিঙগগদেশীল! স্ত্রী । ৃ 


কাঁলিগ্রর- উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বুন্দেলখণডের অন্তর্গত বানা! 


জেলার একটা নগর। অক্ষা ২৫১ উঃ ও আ্রীঘি ৮০*৩২৩৫ 
পৃঃ মধ্যে, বান্দানগরের ১৩ ক্রোশ দক্ষিণে বিদ্ধ্যাচিলের 


কালির 


অন্তর্গত একটা শাখা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়ের 
আরও উচ্চে স্তর আছে। নিয়স্তরে নগর স্থাপিত। 
কালিগ্রর অর্ধ ক্রোশ বিস্তৃত ও চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত। 
ভূমি হইতে ৫৩ হস্ত উচ্চ হইবে। লোকসংখ্যা ৩৭*৬। 
তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা কিছু অধিক । কাছি নামক জাতির 
সংখ্যাও কম নহে । এখানে পুলিস, ডাকবাঙ্গালা, হুইটা বাজার, 
বিদ্যালয় ও ওষধালয় আছে। 
পুরাতব ও ইতিহাস।__কালিঞ্জর অতিপুরাকাল হইতে 
মহাতীর্ঘ বলিয়া গণ্য । রামায়ণ ( উত্তরকা" ৫৯ সঃ), মহা 
ভারত ( বনপব্ব*ৎ ৮৫ অঃ), হরিবংশ (২১ অঃ), এতস্তিন্ন 
গরুড়, ব্রদ্গাণ্ড, মংস্ত, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে এই মহাতীর্থের 
উল্লেখ আছে। 
পদ্মপুরাণীয কালঞ্জরমাহাম্ধ্যে লিখিত আছে-- 
“অদ্ঈযোজনবিত্তীর্ণং তত ক্ষেত্রং মম মন্দিরম্ 
কালঞ্ররেতি বিখ্যাতং মুক্তিদং শিবসলিধো ॥ 
গঙ্গায়াং দক্ষিণে ভাগে কালিঙঞ্জর ইতি স্ৃতঃ। 
সর্ধবতীর্ঘকল্‌ং তত্র পুশ্যঞ্চেব হানস্তকম্‌ ॥ ৯ ॥ 
কালগুরসমং ক্ষেত্রং নান্তি ব্রহ্মা ঙগোলকে ॥৮ ১ম অঃ। 
হই ক্রোশবিস্থৃত সেই ক্ষেত্রই আমার (শিবের ) মন্দির, 
শিবসনিধি প্রযুক্ত সেই কালগ্রর মুক্িদায়ক বলিয়া! বিখ্যাত । 
গঙ্গার দক্ষিণতাগে কালিঞরক্ষেত্র অবস্থিত । কালঞজরের মত 
পবিত্রক্ষেত্র ভূমগুলে আর নাই, এখানে সকল তীর্ঘের ফল 
ও অনন্ত পুণ্য লাভ হয়। 
মুসলমান ইতিহাসলেখক ফেরিস্তা বলেন যে খৃীয় 
৭ম শতাক্ীতে কেনারনাথ নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক 
কালিঞ্জর স্তাপিত হয়। মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে 
বে ৯৭৮ খু্টানজে লাহোরের রাজা জয়্পাল যখন ঘজনি 
আক্রমণ করিতে যান, কালিঞ্করের রাজা তখন তাহার 
সাহায্য করিক্াছিলেন। ১০০৮ খৃষ্ঠান্দে মাহ্গ,দ ঘজনি যখন 
৪র্থ বার ভারত আক্রমণ করেন, তখন আনন্পপালের সহিত 
পেসোবারক্ষেত্রে তাহার বুদ্ধ হয়। কালিঞ্জরের এক রাজা 
আনন্দপাশের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১০২১ খৃষ্টান 
কালিক্কব্ররাজজ নন্দ কনোজের রাজাকে পরাজিত করেন। 
১০২২ প্ুষ্গান্দে মাক্ষদ বভ্রনি কালিপঞ্রর আক্রমণ করেন, শেষে 
সন্ধি করিনা চলিয়া যান। ১২০২ খ্টাৰে সুহন্মদ ঘোরীর 
প্রতিনিধি কুতুবুক্গিন কালিঞ্জর জয় করিয়া এখানে মস্জিদ 
আদি নিশ্টাপ করেন। অন্পদিন মধ্যেই আবার ইহ 
হিন্দুদিগের অধিকারে আদিল। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে মল্লিক 
নাপিরাত উদ্দীন সুহন্দদ ইহা জয় করিলেন। কিন্ত 


[ ২৪ ] 
তাহার পর আবার এই স্থান হিন্ুদিগের হত্বগত হয়, 


কালিঞয় 


তাহ! প্রস্তরলিপির প্রমাণে জানা যায়। ১৫৩০ খৃষ্টাবে 
সম্রাট হুমাউন ক)লিঞ্কর আক্রমণ করিয়া ১২ বৎসর- 
কাল অবরোধ করিয়। রাখেন। হুমাউন ভারত ছাড়িয়। 
চলিয়া গেলে ১৫৪৫ খৃষ্টাবকে সম্রাট শেরশাহ পুনরায় 
কালিঞ্জর অবরোধ করিলেন। ২২এ মে তারিখে শেরশাহের 
কামানের গোল! পাহাড়ে লাগিয়া ফিরিয়া গিয়া তীহার 
বারুদের গুদামে পড়িয়া ফাটিয়া গেল। তাহাতে একটা 
অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। শেরশাহ নিকটেই ছিলেন। তিনি 
সেই অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হইলেন। তাহাতেই তাহার মৃত্যু 
হইল। মৃত্যুস্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ 
পাইলেন যে, ছুর্গ* অধিকৃত হইয়াছে। তিনি ঈশ্বরকে 
ধন্তবাদ দিলেন, অমনি তাহার প্রাণবাযু বহির্গত হইল । 
২৫এ মে তারিখে শেরখার পুত্র জলাল খা নবাধিককৃত কালিঞরে 
পিতৃপদে অভিষিক্ত হইলেন । ১৫৭০ খৃষ্টাবে ইহা প্রথমতঃ 
একটা স্বতন্ত্র সরকারের অধীন করিয়া রাখেন। তাহার পর 
বীরবল রাজাকে জায়ণীরস্বরূপ অর্পণ করেন। কিছুকাল 
পরে স্থানটী বুন্দেলাদিগের হস্তগত হয্ন। বুন্দেলাদিগের 
হস্তে অনেকদিন ছিল। বুন্দেলবীর ছত্রশালের মৃত্যুর পর 
পান্নার অধিপতি হরদেব কালিঙ্জর অধিকার করেন। 

পান্নার রাজবংশ অনেককাল ধরিয়া কালিঞ্জর অধিকার 
করিয়া থাকেন। শেষে কায়েমজী নামক এ রাজবংশীক্প 
একন্রন অনুচর স্থানটী নিজে অধিকার করিয়া লন। তাহার 
পর কায়েমজীর বংশের অধিকারে ছিল। মহারাষই্দিগের 
প্রাধান্তসময়ে বান্দার নবাব আলী বাহাদুর ছুই বৎসরকাল 
কালিগ্কর অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্ত জয় করিতে পারেন 
নাই। তাহার পর উহা! ইংরাজের অধিকারে আমিল। 
ইংরাজরাজ কায়েমজীর বংশের একজনের উপর এই স্থানের 
কর্তৃত্ব ভার ন্যস্ত করেন। এই ব্যক্তির নাম দরাযু সিং। দরাযু 
সিং ইংরাঙ্কে অমান্ত করেন । ১৮১২ খৃষ্টাব্দ ইংরাজের! 
ভাহাকে দমন করিবার জন্ত সেনাসহ কর্ণেল মার্টিগেল্‌্কে 
পাঠাইয়া দেন। মার্টিগুল নগর আক্রমণ করিলেন। 
কিন্ত নগর অধিকার করিতে পারেন নাই । অবশেষে 
দরায়ু সিং আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরাজেরা তাহাকে 
স্থানান্তরে জমি দান করিয়া কালিঞ্জরটা নিজ অধিকারে 
রাখিলেন। যখন সিপাহীরিদ্রোহ হয়, তখন অল্পসংখ্যক 
ইংরাজসেন1! কালিঞ্জরের ছুর্গ রক্ষা করে। ১৮৬৬ অ্কে 
সেই ছুর্গ তাঙ্গিয়া ফেল! হয়। 

ক্ষেত্রবিবরণ।__কালিঞজরের চারিদিকে পূর্বে প্রাচীর- 





বেষ্টিত ছিল। 
এক্ষণে ভিনটামাত্র দেখিতে পীওয়া যায়। এ পকলেনপ নাঁম 
ফামতাফটক, পান্নাফটক ও রেবাফটক। পূর্বে এখানে 
একটা সুদৃঢ় ছর্গ ছিল। এখনও তাহার কতক কতক 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই ছুর্গে উঠিবার জন্ত পাহাড় 
কাটিয়। স্বুবক্র রাস্তা নির্মিত হইয়াছে । ছুর্গে প্রবেশের 
জন্য ৭টী দ্বার আছে। তন্মধ্যে আলম-দরজাই প্রথম, 
এই দরজা! অরঙ্গজৈব বাদশাহ নির্ীণ করান। দ্বারের 
উপর মুহন্মাদ মুরাদ কর্পক প্রদত্ত ১০৮৪ হিজরী সনে 
(খুঃ অঃ ১৬৭৩) উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে। এই সময়ে 
অবঙ্গজেব ছুর্গটী মেরামত করান। এই দ্বার হইতে 
কাফেরঘাট নামক পথ দিয়া! দ্বিতীয়গ্বার গণেশফটকে 
যাইতে হয়। তাহার পর চণ্তীদরজানামক , তৃতীয় 
দ্বার। এখানে এক ২টী দ্বার । ত্তাহার চারিদিকে 
চারিটী বুকজ, এই জন্য ইহাকে চৌবুরুজী দরজাও বলে। 
এখানে ১১৯৯, ১২৭২, ১৫৮০, ও ১৬০০ সম্বতে খোদিত 
শিল্পলিপি দেখা ধাম । এই দ্বারের পার্শে একটা প্রস্তরথ গু 
আছে, তাহাতে একটী শিল্পলিপি উৎকীর্ণ। কি অক্ষরে 
উহ? লেখা, তাহা এখনও জানা যান নাই। সুতরাং কি 
লেখা আছে, তাহাঁও কেহ জানে না। রত্র নামক একবাক্তি 
ইস্তানে একটী গৃহ নিশ্খাণ করেন। প্রস্তরখানি সেই 
গৃহের অংশমাত্র। চতুর্থভবারের নাম বুধভদ্র, ইহার 
অপর নাম স্বর্গারোহণ। ইহা বড়ই ছুরারোহ। এখানে 
১৫৮৮ বিক্রম সন্বতের (খুঃ অঃ ১৫৩১) একখানি শিলালিপি 
আছে। নিকটেই ভৈরবকুণ্ড। (১) একটী উচ্চ রাস্তা 
ধরিয়! এই কুণ্ডে যাইতে হয়। কুওডটি প্রায় ৯* হস্ত দীর্ঘ 
ও প্রান্তে ২০ হস্ত । পাহাড়ের পাথর কাটিয়া এই কুণ্ডবাহির 
কর! হইয়াছে । এই স্থান হইতে প্রীয় ২* হস্ত উদ্ধে ভৈরবের 
প্রকাুমৃস্ি ; মৃস্তির অধোভাগে পর্বত কাটিয়া একটা গুহা 
নির্শিত হইয়াছে । গুহার তলভাগ কুণ্ডের সহিত সমতল । 
স্থতরাং কুণ্ডের জল গ্রী্ ব্যতীত অপর সকল সময়ে গুহার 
অত্যন্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে । গ্রীক্মের সময়ে গুহার 
অত্যন্তর বেশ শীতল থাকে । গুহার অভ্যন্তরে খোদ্দিতলিপি 
দেখা যায়। তাহাতে বারিবন্্াদেব, ভ্ীরামদেব, মহিলা, 
যশোধল প্রতৃতির নাম উৎকীর্ণ। যশোধল নামের শিল্পে 
১১৯২ সম্বং লেখা আছে। গুহাগুলির উপর পাহাড়ে শ্রমণের 


(৯ ) কালগ্ররষাহাত্বোর মতে, এই কুণত্ডের দাম গোপাকুও। 
“মাঙ্কং তৈরবং দুষ্ট! কৃত্বা ডৈব গ্রষক্ষিণম্‌। 
গোপাকুজলে ক্বাত্ব! পুনর্ধগ্ ন বিদ্যতে ৫ ১। ২৬। 
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অনেকগুলি প্রস্তরমূর্থি দেখা যাঁয়। তবে অধিকাংশই কাঁল- 
প্রভাবে ক্ষয়প্রাধ হইয়াছে । এখানে ১৫৩৭ ও ১৫৮০ সম্বৎ 
উৎকীর্ণ আঁছে। এই স্থান ছাড়াইিয়া একটু উপরে উঠিলে 
কালী, চণ্ডিকা, শিব, পার্বতী, গণেশ, নম্দী ও শিব- 
লিঙ্গমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় । 

এই স্থানৈ কীর্তিবন্ধী ও মদনবন্ীর নাম খোদিত 
আছে। তাহার পর অন্দূর উঠিয়৷ গিয়াই ষষ্ঠঘ্বার লাল- 
দরজা, এইখানে চন্দেলাদিগের সময়কার দীর্থ শিল্পলিপি 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বারের পশ্চিমদিকে কম্তোর- 
কুণ্ডের উপরিভাগে ভৈরবের একটা প্রকাগুযুর্তি ; ছোট 
ছোট ছইটা মূর্তি-_ছুইজন তারবাহীর স্কন্ধে ভাঁর-__জলপূর্ণ 
চই কলস। আর তাহার পরই সপ্তমদ্ধার সদরদরজা। 
ইহাকে বড় দরজাও বলিয়া থাকে । এই স্থান পার হইয়। 
গেলে সীতারামের শয্যা দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড় 
কাঁটিয়া একটী ছোট গৃহ নির্মিত হইয়াছে । সেই গৃহের 
অভ্যন্তরে একথানি খাট ও শধ্যা প্রস্তরে খোদিত হইয়াছে । 
প্রবাদ আছে যে, বাম সীতাদেবীকে লঙ্কা হইতে উদ্ধার 
করিয়া আনিবার সময় এইখানে শ্রান্তিদূর করিয়াছিলেন । 
এই গৃহের অভ্যন্তরস্থ শিল্পলিপিপাঠে বুঝা ষায় যে ইহা খুষ্টীয় 
চতুর্থ শতাব্দীতে হরকর্তক নির্মিত হয়। পাঁওুকুণ্ড একটি 
গোলাকার জলাশয় । উহার ব্যাঁস ৮ হস্ত মাত্র, উপরে পাহাড় 
হইতে টপ্‌টপ্‌ করিয়া সর্বদাই জল পড়িতেছে। সীতাশযা। 
পার হইয়া পাতালগঙ্গায় আসিবার পথ। কালঙ্জরমাহাষ্ঘ্ে 
ইহা বাণগঙ্গা নামে কথিত হইয়াছে । পাতালগঙ্গা একটী গুহা! । 
ইহাতে জলখাকে। ইহা! ২৬ হস্ত দীর্ঘ ও ১৩ হস্ত প্রশস্ত। 
ইহাতে অবতরণ করা কিছু কঠিন। এখানেও স্থানে স্থানে 
খোদিতলিপি দেখা যায় । তাহাতে কোথাও ১৩৩৯, কোথাও 
১৫৩৪, কোথাও বা ১৬৪০ সন্বৎং লিখিত আছে। পাতালগঙ্গ 
ছাড়াইয়া পাওুকুণ্ডে যাইতে হয়। সীতারামের নিকট একটা 
সীতাকুণ্ড আছে। (২) ছুর্গপ্রাকার হইতে ইহাতে অবতরণ 
করা ঘায়। এই কুণ্ডের উপরিভাগে একটা মুর্ি। মূর্তি 


»স্পাীশি 
. বপজটপাপপ পা শি 


(৯) “গিরিমুত্তরমাত্রিত্য জানকীগ্থলমুত্তমম্‌। 
জানকীশব্যায়াস্তত্র দর্শয়েচ্চ বিচক্ষণৈ:। 
তত্রস্থং পূজয়েস্তকা। রামপ্রীতিদায়কম্‌। 
তত্ৈৰ কুণগডং সীতায়। লোকানাং হিতকারণম্‌।” 
কালঞনমাহাক্বয এষ অং। 


কালিঞ্জর 
হস্তের উপর ভর দিয়া বসিরা আছে। সম্বুথখে একটা 
চুঝড়ি। উহার উপর ১৬৪০ ষন্বং খোদিত। পাও্কুণ্ডের 
উত্তরপূর্বদিকে এক নিয়তৃমি, তাহার মধ্যে একটা জলা- 
শয়ও প্রস্তত করা হইয়াছে । জলাশরের চারিদিকে সোপা- 
নাবলী, ইহাকে 'বুড়হিয়া তাল" বলিয়া থাকে । ইহার 
জলে অনেক রোগ ভাল হয়। কালগ্ররমাহাত্ম্যে ইহাই 
বৃদ্ধক্ষেত্র নামে কখিত। ছুর্গের দক্ষিণপুর্বদিকে একটা 
ফটক আছে, তাহাকে পান্না বা ধংশকরঘ্বার বলিয়া! থাকে । 
এক্ষণে বন্ধই আছে। ইহার নিকট কামতা ও রেবা 
নামক আর ছুইটী ফটক। পর্বতের নিক্ভাগেও কালিঞ্রর 
নগর বিস্বৃত। এই ফটক দিয়! তথায় প্রবেশ করিতে হয়। 
পারা ফটকের উত্তরদিকে প্রাকারের নিম্নে একটা কুণ 
আছে, তাহাকে তৈরোক। বিরকা অথবা ভৈরবকুণ্ড বলে । 
কুণ্ডের উপর ভৈরবের একটা প্রকাণ্ড মৃত্তি আছে। এই- 
খানে ১১৯৫ সম্বতৈর শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। 
পাওুকুণ্ডের উত্তরপূর্ধদিকে পথ আছে, তাহা ধরিয়া বুদ্ধি- 
সরোবরে যাওয়া যায়। আর একটু গেলে সিদ্ধকা গুহা, 
তগবান-শষ্যা ও পাণিকা অমান নামক স্থানে যাওয়া যায় । 
খধিক্ষেত্র বা সিন্ধকা গুহা একটা খাতবিশেষ । এখানে 


লোকে প্রায়শ্চিতানি করিয়া থাকে । রাঙ্তা জটিলাধির : 
এইখানে দেখা যায়। এখানে ] 


একটা সংস্কৃত শিল্পলপি 
ভগবান্‌ রামচন্দ্র ও সীতার প্রস্তরনিশ্মিত শয্যা । পাণিকা 
অমানও একটী খাত। দেড় হস্ত পরিমাণ একটী ছোট 
দ্বার দিয়া ইহাতে প্রবেশ করিতে হয়। চানিটী স্তম্ভের 
ভপর উহার ছাদ স্থাপিত। 

এখানে মৃগধার নামক আর একটা স্তান আছে। 
পহোড়ে পাথর খুদিয়া সাতটী মগের আকৃতি নির্মিত 
হইয়াছে । সেই জ্ঞন্তই ইহাকে মৃগধার বলে। কথিত 
আশে যে, কোন সময়ে ৭ জন খবিপুল্র গুরুর আজ্ঞা 'অবহেল। 
করাম্স শাপগ্রস্ত হইগ্রা প্রথমে দশার্ণবনে ব্যাধ হইয়া জন্ম 
গ্রহণ করেন। তাহার পরজন্মে কালিগ্নরে মগ হইয়া 
ছিলেন। মৃগজ্ন্মের পর ক্রুমান্বক্ে লঙ্কাদ্বীপে রাবহংস, 
মানসসরোবরে হংস ও কুক্ক্ষেত্রে ব্রাহ্গণরূপে জন্মগ্রহণ 
করেন । তাহার পর মুক্িলাভ করেন। কালিঞ্জরের মৃগ- 
মূর্তি তাহাদেরই প্রতিকৃতি । (৩) মৃগধারেও ছুই একটা 


(৩) “্মৃগাণাং দর্শনং কৃহ। গিগিদ ক্ষিণমাশ্রিত:। 
তত্র শ্বানং সমাজাতং পিতৃনস্তঈছে তবে ॥ 
সৃগধারে তথ) শ্রান্ধং পিকৃন্‌ প্রীণাতি নিতাশঃ।” ইত্যাদি । 
কালররমাহার] ৪র্ঘ অং। 
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সরোবর খাত হইয়াছে । পাহাড় হইতে ইহাতে দিবারাত্িই 
ফোটা ফোটা জল পড়িতেছে। কোটতীর্ধে হইতে ইহাতে 
জল আসে। 

ছুর্গের মধ্যে কোটস্তীর্থ নামে একটী সরোবর আছে ।- 
কালঞ্জরমাহায্ম্যে ইহাই কোটিভীর্ঘ নামে বর্ণিত । কোটিতীর্থে 
স্নান করিলে কোটিজন্মের পাপ দূর হয়। (৪) সরোবরে 
নামিবার জন্ত অপ্রশস্ত সোপানাবলী আছে । তবে ইহাতে 
সকল সময় জল থাকে না। একটা ভারী বৃষ্টি হইয়া গেলে 
তাহার পর কিছুদিন জল থাকে । পুষ্করিণীর চারিধারে 
নানাবিধ প্রস্তরথণ্ড গ্রথিত আছে, তাহাতে অন্মেক শিল্পলিপি 
উত্কীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় । লেখাগুলি অনেক স্থানে 
উঠিয়া গিয়াছে । সুতরাং তাহার এ পর্যস্ত উদ্ধার হয় 
নাই। সরোবরের পার্থে উপরিভাগে পাথরমসল ও অন্যান্ত 
বাটা দেখা শ্বান্। এগুলি অত্যন্ত পুরাতন বলিয়া 
বোধ হয়। স্থানে স্থানে সংস্কীরও হইয়াছে । এখানেও 
বহুবিধ পুরাতন ধোদ্িতলিপি দেখিতে পাওয়া যায়। 
কোটতীর্ঘথ হইতে পরিমলের বৈঠক ও অমানসিংহের মহল 
পার হইয়া দক্ষিণপশ্চিমে নীলক্ঠ যাইবার পথ। পথে 
একটী ফটক আছে। ফটক পাৰ হইয়া স্বভাবের 
অপুর্ব শোতা নয়নগোচর হয। পাহাড় উচ্চ হইতে 
অসমতল হইয়া একেবারে নিষ়্ে নামিমা গিয়াছে । যত 
দূর ছৃষ্টি চলে ততদূর অপূর্ব শোভা । পাহাড়ের নিক্স 
দিয়! বান্দা নওগঙ্গের রাস্তা দেখিলে মনে হয় যেন উপবীতের 
গুচ্ছ পড়িয়া রহিয়াছে । অদৃরে শ্তামল শশ্তপূর্ণ প্রশস্ত 
ভূখণ্ড নীল নতস্তলে গিয়া মিশিয়াছে । মধো মধ্যে ছোট 
ছোট পাহাড় । কোথাও নির্বঝরিণী, কোথাও আ্োতম্বতী 
সধর্যাতপে রৌপ্যময় হইয়া ঝিকি ঝিকি করিতেছে । কি 
স্থন্দর অপূর্ব স্বভাবের শোভা ! 

উপরোক ফটক পার হইয়। এ পণে আবার একটী ফটক, 
উহা! অতিক্রম করিলে কবি তুলসীদাস ও জৈন তীর্ঘস্করের 
প্রস্তরমুর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বামে পাহাড়ে আরও 
কত মূর্রি আছে। স্থানে স্থানে শিল্পলিপি উৎকীর্ণ আছে। 
মুসলমান আমলের একটা গৃহ এই স্থানে নির্শিত হুইয়াছে। 


(8) “নীলকঠে। ধত্র দেবো! তৈরবাঃ ক্ষেত্রনায়ক1; | 
ফোটীতীর্বং যত তীর্ঘমুক্তিত্ততর ন সংশক়্ঃ ॥ 
কোটীতীর্ঘজলে দ্াত্ব৷ গুজরিত্ব। মহা'শিবন্‌। 
কোটীজন্ারজিতাৎ পাপাশুচাতে নাত সংশয়ঃ ॥ 
কোচীতীর্থেণ সংগমা মন্দাকিত। মহৎকলম্‌ ।” 
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চুণকাম হুওয়ায় অনেক লেখা অনৃশ্ত হুইয়াইে। আরও 
কিছুদূর গিয়া জটাশঙ্কর, শিবসসগর ও তুঙগভৈরবের মুষ্ঠি 
দেখা যায়। কয়েকটা গুহাও এখানে আছে। এখানে 
কত স্থানে প্রন্তরে কত লেখা আছে, তাহার অল্পই পাঠ করা 
গিয়াছে মাজ। একস্বানে আছে, “চৈত সুদি ৯ সন 
১১৯২ সস্বৎং নরসিংহ রলহনের পুত্র বামদেবের মুন্তি প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন” অপর একস্বানে “জেঠ ন্গদি ৯, ১১৯২ 
সন্বৎ দীক্ষিত পৃথিধর।” আবার একস্থানে লেখা আছে 
বে, *্গ্রীকীন্তিবন্শীদেব ও সোমেশ্বর দেবতাগণকে প্রণাম 
করিতেছেন ।” তুঙ্গভৈরবের একস্থানে লেখা আছে, “মদন- 
বর্মীর অন্ভুচর সোলহন, সোলহনের পুল্প মহশ্রাণিক, 
্তৎপুক্র বচরাজ লক্ষমীদেবীর মৃগ্ঠি স্থাপন করিলেন, ক্কার্তিক 
দি শৈনচর সন্বৎ ১১৮৮।৮ এইরূপ আরও কত লেখা 
আছে। নিকটেই নীলকণ্ঠের মন্দির । পাহাড়ের নিয়ভূমি 
হইতে এই মন্দিরের অপূর্ব শোভা দৃষ্ট হয়। এখানে একটা 
গুহা আছে। গুহার সন্দুথে অষ্টকোণ প্রাঙ্গণের চারিদিকে 
প্রস্তরের স্তম্ত। স্তম্তগুলির নিশ্মাণকৌশল অতি চমৎকার । 
স্তস্তের উপরিভাগে এক বিষ্ণুর চতুভুজ মুত্তি স্থাপিত। 
স্তস্তগুলি অই্টকোণমণ্ডপের অষ্টদিকে অবস্থিত। কথিত 
আছে যে, উপরি উপরি ৭টা স্তস্তের শ্রেণী ছিল, কিন্ত 
এখন এই একটা মাত্র আছে। এই গুহার অভ্যন্তরে 
নীলকঠমহাদেবের মুস্তি। গুহার বাহিরে বহুবিধ 
শিল্পকার্ধা ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়। যায়। কিন্ত সে 
সমন্ত চুণকামে অনেক ঢাকা পড়িয়াছে। প্রবেশঘ্বারের 
পারে হরপার্বভীর ও গঙ্গাযমুনার মৃষ্তি। শিবলিঙ্গ 
গাঢ় নীলবর্ণের প্রস্তরে নির্টিতি। উচ্চে তিনহস্ত হইবে। 
নীলকঠদেবের তিন চক্ষু । স্ান্টী দেখিলে যুগপৎ ভয় ও 
তক্তিরসের উদ্রেক হয়। এই নীলকণ্ঠদেবই এখানকার 
অধিষ্ঠাতদেবতা । কত দূরদেশ হইতে সহস্র সহত্র লোক 
আসিয়া এই নীলকঠদেৰের পূজা করে, তাহা বলিবার নহে। 
নীলকণ্ঠের মন্দিরের বামদিকে একটা অপ্রশস্ত পথ আছে, 
এই পণে বহুসংখ্যক লিঙ্গমুর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পথটা 
নীলকঠের মন্দিরবেষ্টন করিয়া অপরদিকে বাহির হইয়াছে । 
মন্দিরের স্তস্তগুলির মধ্যে মধ্য ভূমিতে প্রস্তরধণ্ডে কত 
লেখা দেখিতে পাওয়। যায়। তাহার মধ্যে অনেক আবার 
বাত্রীগণ ত্বারা খোদিত। বাহিরে স্থানে স্থানে ভগবানের 
দশ অবতার, ব্রদ্ধা, হরপার্কতী প্রভৃতির অনেক মুষ্ত 
এখানে ওখানে ভগ্মীবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে । নীলকঠের 
মন্দিরের মণ্ডপ ছাড়াইস়্া একটা কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় 
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ইহাও পাহাড় কাটিয়। প্রস্তত হইয়াছে । ইহার নাম স্বর্গা- 
রোহণকুণ্ড (৫)। এই কুণ্ডের দক্ষিণপার্থে পাহান্টের 
কোণের মধ্যে প্রকাণ্ড কালতৈরবের মৃত্ভি, কুণ্ডের জলের 
উপর এই মুষ্তি দাড়াইয়। আছেন। ইহা প্রায় ১৬ হন্ত উচ্চ 
ও ১১ হস্ত প্রশস্ত, নরমুণ্ডের মালা গলে দোছুল্যমান, কাঁল- 
সর্পের কুগুল, হস্তে সর্পের বলয়, গলে সর্পের হার, অষ্টাৰশ 
হন্তে অষ্টাদশ অন্ত্র। এই ভয়ানক মূর্তির পার্থের জলের 
উপর একটা কালীমুষ্তি দীড়াইয়। আছেন। জলের উপর সেই 
পর্বতের অভ্যন্তরে সেই মৃর্তিদ্বয় দেখিলে মনে যুগপৎ ভক্তি 
ও ভয়ের সঞ্চার হয়। এই মুর্তির পরই আবার একটী গুহা! । 
তথায় গমন কর! ছুঃসাধ্য। পুর্বে এই মৃত্তির নিয়ন্ভাগে 
একটা দ্বার ছিল, তাহা দিক্সা সিদ্ধগুহায় যাওয়। যাইত। 
এই স্থান দিয়া একটী নুড়ঙ্গপথে দেশীয় রাজ্যের ভিতর 
যাওয়া যাইনত। ইংরাজ রাজপুরুষেরা সে পথটা বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন। ছুর্গের উত্তরদিকে প্রাকণরের বাহিরে পাহাড়ের 
মধ্যদেশে ১০ হস্ত দীর্ঘ ও ৩৬ হস্ত উচ্চ একটা ছোট খগ্ডগিরি 
আছে! ইহাঁতেও লিঙ্গমূত্তি আছে, তাহার নাম বালকাগডেশ্বর, 
তাহার পার্থে এক ভারবাহী মুষ্তি। ভারী ভার লইয়া 
চলিতেছে, বাকের ছুইদিকে ছুই কলসী গঞ্জাজল, এই ভারীর 
চিত্রের উপর গুপ্তবংণীয় রাজপ্রদত্ত শিল্পলিপি। পর্বতের 
পার্খে সমতল ভূমিতেও একস্থানে এইরূপ মূর্তি ও এইরূপ 
লেখা আছে, সে স্থানের নাম সরবন বাচা। কালিঞ্জর- 
পাহাড়ের উত্তরদিকে ভূমি হইতে ৪০ ৪৫ হস্ত উপরে 
গঙ্গাসাগর নামে একটী সরোবর আছে। ইহা প্রায় শত 
হস্ত দীর্ঘ ও ৮* হস্ত প্রশস্ত। ইহার তিনদিকে সোপানাবলী 
সমান চলিয়া গিয়াছে । একদিকে নামিবার একটা ছোট 
সিঁড়ি, চারিদিকে উচ্চ পাড়। পাড়ের উপরে উঠিবারও 
সোপান আছে। এইখানে ৮ হস্ত উচ্চ অনন্তদেবের 
মুর্তি দেখা যায়। 

এখানে আরও দেখিবার অনেক জিনিস আছে। তন্মধ্যে 
কালঞ্ররমাহায্ম্যে চণ্তীভবন, শিবক্ষেত্র, রবিক্ষেত্র, মাতঙ্গ- 
বাপিকা, নারায়ণকুণ্ড, চন্তরস্থান ও সৌমিত্রক্ষেত্র প্রসিদ্ধ । 

পাহাড়ের অগ্নিকোণে ঘদ্যাপি শ্রীরামের চরণচিহ 
রহিয়াছে । “অগ্নিকোণে গিরিস্তত্র শ্রীরামচরণদ্বয়ম্‌।” 

কালগঞ্ররমাহান্খ্য | ৪1 ১০। 


(৫) কালঞ্জর মাহাক্ম্ে এই কুণ স্বর্গবাপী নামে উক্ত হইয়াছে । খ।-- 
'নীলকসমীগে তু র্গবাপাং সমাশ্রয়ঃ | 
্র্গবাপ্যাং নরঃ গ্নাক়্াদেবরপ্যত্তদাতবৎ॥” ৪ 1৬২-৩৩। 








কালিদাস (পুং) কাল্যাঃ দাসঃ সংজ্ঞান্লাং হুত্বঃ। ভারতের 
অভিপ্রসিদ্ধ মহাকবি। 

সাধারণের বিশ্বাস জাছে, রাজ। বিক্রষাদিত্যের সভায় 
ষেনবরদ্ব ছিলেন কালিদাস তাহারই মধ্যে একটি রত্ব। 
তাহার সম্বন্ধে নানান্থানে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত 
আছে, তন্মধ্যে কেবল একটি প্রবাদ উদ্ধৃত হইল। * 

"কোন বিছষী কন্তা বিদ্যাবলে বহু পঙ্ঙিতকে পরাজয় 
করিরা প্রতিজ্ঞ। করিসম্বাছিলেন, “যে পঞঙ্ডিত তাহাকে পরাজয় 
করিতে পারিবেন, তিনি তাহাকেই বিবাহ করিবেন ।” তাহার 
এইরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়। পিত| বহু স্থান হইতে একে একে 
বু পণ্ডিত আনয়ন করেন, কিন্ত কেহই কন্তাকে পরা- 
জয় করিতে পারিলেন না। এইরূপে বারবার পঙ্ডিত- 
পাত্রের অনুসন্ধান করিয়। তাহার পিতা নিতান্ত 'বিরক্ত 
হইয়াছিলেন, সুতরাং কোনও গোমূর্খের সহিত এঁ কন্তার 
বিবাহ দেওয়াই তাহার একান্ত অভিপ্রেত হইল। তখন 
তিনি চতুন্দিকে এরূপ মূর্ধের অনুসন্ধান করিতে করিতে 
একম্বানে দেখিলেন, একব্যক্কি বক্ষে আরোহণ করিয়া যে 
শাখায় স্বয়ং বসিনা আছে, তাহারই মুলদেশ কাটিতেছে। 
তিনি ভাহাঁকে দেখিয়া নিতান্ত সন্ত হইলেন, এবং ভাবিলেন, 
“ডালকাটা হইলে নিজেও তাহার সহিত পড়িয়া যাইব, 
এরূপ বিবেচনাও যে না করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা 
মূর্খ জগতে আর নাই। অতএব এই উপযুক্ত পাত্র ।, 
এই ভাবিস্ত্ী তাহাকে কন্তার নিকট উপস্থিত করিলেন । 
কন্ঠ তাহাকে মৌখিক কোন প্রশ্ন না করিয়া সঙ্কেতে একটি 
'ঙ্গুলি দেখাইলেন, বর তাহা অপেক্ষা বাহাদরি দেখাইবার 
জ্্তই বোধ হয় ছুইটি মঙ্কুলি দেখাইলেন, কন্তা তাহার পর 
তিনট 'সঙ্কুলি দেখাইলেন, বরও চারিটি অঙ্গুলি দেখাইলেন ; 
খন কন্াা তাহাকে পাঁচটি অঙ্গুলি দেখাইলে, বর তাহ! 
প্রহারের সঙ্কেত ভাবিয়া কন্তাকে মুষ্টি সঙ্কেত করিলেন। 
বরের উদ্ষেস্থা ষাহাই হউক, এই সঙ্কেত দেখিয়াই কিন্ত কনা 
আপনাকে পরাজিত বলিয়া শ্বীকার করিলেন ; তখন অতি 
আনন্দের সহিত কন্তাব পিতা তাহাকে কনা সম্প্রদান 
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এইর” দক্ষিপদেশেত কতকগুলি প্রবাদ আছে। (996 [1011810 
/061095াঠিত 1975.) নানাস্থানের প্রবাদ পাঠ করিলে এইরপ বেধ 
হয়) যেখানে কোন সময়ে বিখ্যাত পণিতগণের বান ছিল, সেখানক|র 
লোকেরাই যহাকবি কালিদাসকে স্বদেনীয় ও একগ্রামবাসী বলির 


পরিচয় দিতে কুঠিত হন নাই। রঙ্গপুরেও এইরূপ প্রবাগ আছে। 
- (01816125 25৪৮০0 10608 1011 ৮549) 


« মিখিলায় প্রবাদ আছে। কালিদাস মিথিলার লোক । (০7১91. 


[ ২৮ ] 
ফরিলেন। বিবাহের পন বাসরগৃহে সামী স্ত্রী আলাপ আরম 





করিলে, শ্বামিমুখে প্রীম্যশষের ঘ্যবহার দেখিয়া, কন্যা 
চমতকৃত হইলেন এবং অত্যন্ত তিরস্কার করিয়। স্বামীকে গৃহ 
হইতে বহিষ্কত করিয়া দিলেন । মূর্ধ কালিদাস ব্রার নিকট 
এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া, প্রাণত্যাগের ইচ্ছায় সরন্বতীকুণ্ডে 
ঝাপ দিলেন) তাহাতে তাহার প্রীণত্যাগ ন! হইয়া, মূর্খ 
কালিদাস কবি কালিদাসরূপে পরিণত হইলেন। সরস্বতী- 
কুণ্ডের মাহাম্ম্য অনুসারে তাহাতে অবগাহনমাত্রেই সরম্বতী 
তাহার সষীপস্থ হইয়। বর প্রদান করিলেন। কালিদাস 
বরপ্রাপ্তি মাত্রই পুৰর্বার স্ত্রীর নিকট আসিলেন। স্ত্রী তখন 
গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়াছেন দেখিয়। দ্বার খুলিতে অন্থরোধ 
করিলেন । স্ত্রী স্বর গুনিয়াই ম্বার্মীর আগমন বুঝিতে, পারিয়া- 
ছিলেন, হ্ৃতরাং সহজে দ্বার না খুলিয়া গৃহ মধ্য হইতেই প্রত্যা- 
গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিদাস তাহাতে উত্তর 
করিলেন “অস্তি কশ্চিৎ বাগ্বিশেষঃ।” স্ত্রী তাহার পরেও 
পুনর্ধার বিশেষ কথ কি ল্লিজ্ঞাসা করায়, কালিদাস দ্বার 
দেশে থাকিয়াই, অস্তি, কশ্চিৎ, বাগৃবিশেষঃ এই তিনপদের 
এক একটিপদ প্রথম উচ্চারণ করিয়া ৩ খানি কাব্য স্ত্রীকে 
শুনাইয়া। ছিলেন । “অস্তি” পদান্ুসারে “অস্ত্যন্তরস্তাং দিশি 
দেবতাম্মা” এই প্রথম শ্লোক আরম্ভ করিয়! সপ্তদশসর্গ কুমার 
সম্ভব, “কশ্চিৎ, পদা্ছসারে “কশ্চিৎ কাস্তাবিরহ গুরুণা শ্বাধি- 
কার প্রম্তঃ এই প্রথম শ্লোক আরম্ভ করিয়া মেঘদুত 
থগ্কাব্য, এবং বাগ্বিশেষঃ পদের বাক্‌শব্দ গ্রহণপূর্ণ্বক 
“বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ” এই প্রথম ক্লোক আরন্ত করিয়া রঘু 
বংশ প্রণয়ন করেন। ইনি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব এই ছুই 
মহাকাব্য, মেঘদূত নাম খণগ্ডকাবা, অভিদ্তান শকুস্তল, 
বিক্রমোর্বশী, মালবিকান্সি মির, এই তিনখানি নাটক 
শৃঙ্গারতিলক, শ্রুতবোধ, পুষ্পবাণবিলাস, খতুন'হার প্রন্ৃতি 
্রস্থ প্রণয়ন করেন ।” 

এক্ষণে বিশেষ গ্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে ষে, বিক্রমা- 
দিত্যের সভাস্থ যে নবরন্ধের নাম উল্লেখ দেখা যায়, সেই 
নয় ব্ক্ি এক সময়ে ছিলেন না) শিলপিপি ও প্রাচীন গ্রন্ 
হইতে একাধিক বিক্রমাদিত্যের নাম বাহির হওয়ায় কোন্‌ 
বিক্রমাদিতের সভায় কালিদাস ছিলেন তাহ! এখনও নিশ্চয় 
হয় নাই এবং উপরোক্ত গ্রন্থগুলির ছন্দোবন্ধন, ভাষা ও 
কবিতানৈপুণা পাঠ করিলে প্রথম ৬ থানি গ্রন্থ বার্তীত 
অপর পুস্তকগুলি মহাকবি কালিদাসের হস্ত গ্রশ্ণত বলিয়া 
বোধ হয় না। ইত্যাদি কারণে ফেবল প্রধাদের উপর নির্ভর 
করিয়া কালিদাসের জীবনী লিখিত হইতে পায়ে না। 





ক্ষালিদাসের জীবনী লিখিতে যাওয়া আর অ অন্ধকার- 
সমুদ্রে বাপ দেওয়া একই কথা । কালিদাস সম্বন্ধে বিভিন্ন 
লোকের বিভিন্ন মত। 

' বল্লালসেন'বিরচিত ভোজপ্রবন্ধের প্রমাণান্ুসারে বোধ 
হয়, কালিদাস উক্জয়িনীনিবাসী ভোজরাজের সভাসদ্‌ 
ছিলেন । এঁ ভোজরাজের রাজত্বকাল ১১০* থুষ্টান্দ স্থিরীকৃত 
হইয়াছে । (খ.)77001 481511001 3৮7০ 18445 0,250) 

ভোজ'প্রবন্ধে কালিদাসের সমসাময়িক এই কয়জন পণ্তি- 
তের নাম পাওয়া যায়_-কর্পুর, কলিঙ্গ, কামদেব, কোকিল, 
গোপালদেব, তারেন্্, দামোদর, ধনপাল, প্রসন্নরাঘব- 
গ্রন্থকার জয়দেব, বাঁণভট্ট, ভবভূতি, ভান্কর, ময়ূর, মল্লিনাথ, 
মহেশ্বর, মাঘ, মৃঢকুন্দ, রামেশ্বর প্রন্ততি। বেদান্তাচার্্যককত 
বিশ্বগুণাদর্শ পাঠে জানা যায়...কালিদাস, শ্রীহর্য ও ভবভূতি 
একসময়ে ভোজরাজের সভায় বর্তমান ছিলেন । কিন্ত বিশেষ 
প্রমাণ পা ওয়া গিয়াছে যে, এ পণ্ডিতগণ সকলেই কালিদাসের 
সমকালীন নহেন | [জয়দেব, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রভৃতি দেখ।] 


কালিদাস যে বাণ ও শ্রীহর্ষের বন পূর্নে ছিলেন, বাণ- 


ভর্টের হর্ষচনিত পাঠ করিলেই তাহা জানা যায়। 
জ্যোতিবিদাভরণনামক একখানি জ্োতিষশান্্র কালি 
দাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এই গ্রন্থে লিখিত 
'আছে--ণ্ধন্বস্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট, 
ঘটকর্পর, কালিদাস, সুবিখ্যাত বরাহমিহির এবং বরকরুচি 
বিরুমের নবরত্রের অন্তনন্তী *।...বিক্রম ৯৫ জন শকনৃপভিকে 
ন'হার করিয়া কলিযুগে আপন অন স্তাপন করেন ।".আমি 
(কালিদাস) ৩০৬৮ কলি গতান্দে বৈশাখমাসে এই গ্রন্থ 
রচনারম্ত করিয়! কার্তিকমাসে সম্পূর্ণ করি 1৮,৮০০) ১ ০০২৭ 
(২০ অধায়ে ৪৬ গ্লোকে লিখিত আছে )--এখনও 
কাম্বোজ, গৌড়, অন্ধ, মালব ও সৌরাষ্টরদেশীয়গণ বিখ্যাত 
বদান্বর বিক্রমের গুণ গান করিয়া থাকেন ।” 
পূর্বকথিত ভোজ-প্রবন্ধ ও জ্যোতির্বিদাতরণকে কখনও 
প্রামাণিক গ্রন্থ বলিরা স্বীকার করা যায় না। ১ম, 
ইতিপূর্কেই লিখিত হইয়াছে_-নবরত্ব বিভিন্ন সময়ের 
লোক। ২য়, জ্যোতির্রিদাভরণের রচনাপ্রণালী আলোচনা 
করিলে উহা! কখনই মহাকবি কালিদাসের করনিংন্ত বলিয়া 
বোধ হয় না। ৩য়, জ্যোতির্বিদাভরণের শেষোক্ত বর্ণনা 
পাঠ করিলে অনুমিত হয় যে, জ্যোতির্বিদাভরণ রচিত হইবার 


বনু পূর্বে বিক্রমাদিত্য বিদামান ছিলেন এবং জ্যোতির্বিদা- 


48885558888 05855855285 
ক বুদ্ধগন্নস্থ ১০*৫ বিক্রম সম্থতে অনরদেবের শিলালিপিতে এই 
নবরদ্বের উল্লেখ আছে। 


1৬ 


এ সী সপ পাপী শিল্পা 


ভরণের সময় বিক্রমান্দ ও বিক্রমসন্বন্ধীয় প্রবাদ চারিদিকে 
প্রচারিত হইয়াছিল। 

জন্দণপপ্ডিত লাসেনের মতে, কালিদাস খৃষ্টের দ্বিতীয় 
শতান্দীতে সমুদ্রগুপ্তের সভায় বিদ্যমান ছিলেন *। উইল্‌- 
ফোর্ড ও প্রিদ্নেপ্‌ সাহেব লিখিয়ারছেন, কালিদাস প্রায় 
১৪০৬ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। জর্দণপপ্তিত ভেবের 
ধৃষ্টান্দের ২য় হইতে ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে কালিদাসের 


আবির্ভাকাল নির্ণয় করিয়াছেন । পরে জেকোৰি 
সাহেব কালিদাসের জ্যোতিষশব্দ ধরিয়। নির্ণয় করিলেন 
যে, কালিদাস গ্রীক জ্যোতিষশান্ত্র জানিতেন এবং তদন্গসারে 
তিনি ৩৫০ খুষ্টান্দের পূর্বতন লোক হইতে পারেন না $। 
জ্যোতিষী কের্ণ, ভাঁওদাজী, মোক্ষমূলর প্রভৃতির মতে,_ 
কালিদাসের আবির্ভাবকাঁল খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী $। 

আমাদের দেশীয় পুরাত ব্বান্ুসন্ধিৎসুগণের মধ্যে ৬ অক্ষয়- 
কুমার দণ্ডের মতে খৃষ্টীয় চতুর্থশতাবীর মধ্যভাগের পর ষ্ঠ 
শতাব্দীর শেষভাগের পুর্বে এবং এতিহাসিক রহস্তপ্রণেতার 
মতে কালিদাস খুষ্গীয় ষ্ঠ শতান্দীতে বিদামান ছিলেন । 
প্রধানতঃ দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ পুরাবিদের মতেই 
কালিদাস খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতান্দীর লোক । তাহাদের যুক্তি এই-.. 

উজ্জপ্িনীরাজ হর্ষবিক্রমাদিত্য কবি মাতৃগুপ্তের প্রন্তি 
সন্থ্ হইয়া! তাহাকে কাশ্মীররাজ্য প্রদান করেন। এরূপ 
প্রবাদও আছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে অদ্ধ- 
রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। কহলশপ্ত রাজতর- 
ক্গিণীতে রাজা মাতগুপ্তকে একজন কবি বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । হর্ষচরিতের প্রারস্তে প্রবরসেন ও কাঁলিদাসের 
উল্লেখ আছে। প্রবরসেন বিতন্তা নদীর উপর এক স্বৃহৎ 
সেতু নির্শাণ করেন, কালিদাস সেই সেতু উপলক্ষ করিয়। 
“সেতুকাব্য* রচনা করেন । সেতু প্রবন্ধের টাকাকার রামদাসেরও 
মতে কালিদাস সেতুবন্ধ লিখিয়াছেন । রাজতরঙ্গিণীর মতে, 
মাতৃগুপ্ত ও প্রবরসেন সমকালীন। মাতৃগুপ্ত প্রবরসেনকে 
কাশ্মীররাজ্য প্রদান করিয়া কাশীবাসী হন। রাঘবভট্ট 
শকুস্তলাটীকামধ্যে মাতৃগুপ্তাচার্য্যের কতিপয় অলঙ্কারের 
শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন, তৎপাঠে বোধ হয়, সেগুলি প্রধান 
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কালিদাল 


কবির রচিত এবং সেগুলি কালিদাসের লেখনীপ্র্থত 
বলিলেও শোভা পায়। প্রবরসেন তোরমাণের পুভ্র ও 
বজেজ্জকন্তা অগ্রনার গর্ভজাত। পূর্বে তোরমাণের ভ্রাতা 
হ্রণ্য কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেছিলেন, (তিনি তোরমাণকে 
বন্দী করিয়া রাখেন।) হিরণ্য ও তোরমাণের মৃত্যুর পর 
প্রবরসেন প্রথমে উত্তরাধিকার পাইলেন না। কে রাজ্যের 
প্রকৃত উত্তরাধিকারী এই লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয় । 
তখন উক্জ্রয়িনীনাথ বিক্রমাদিত্য (অপর নাম হর্ষ) তারত- 
বর্ষের একছত্র রাজচক্রবর্তী। তিনিই মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীরের 
রাজত্ব প্রদান করেন। এই মাতৃগুপ্তই কালিদাস *। 
মোক্ষমূলরের মতে, তোরমাণ ৫** খৃষ্ঠাকে ও প্রবরসেন 
৫৫ খৃষ্টাব্দে বিল্তমান ছিলেন 1, সুতরাং কালিদাস ও 
বিক্রমাদিতোর এ সময়ের মধ্যে বিদামান থাকাই সম্ভব । 
উপরোক্ত হত গুলির কোনটি সমীচীন বলিয়া বোধ 
হইল না। মাতগুপু ও কালিদাসকে একবাক্তি বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারা যায় না । প্রথমতঃ কোন প্রাচীন পুস্তকে 
মাতগুপ্প ও কালিদাস অভিন্ন বাক্কি বলিরা উল্লিখিত হয় 
নাই। রাজতরক্ষিততে কবি মাতপুপ্ৰসস্বন্ধে অনেক কথা 
লিখিত হইরাছে, কিস্ক কহলণপঞ্ডিত একবারও ক্টাহাকে 
কালিলান বলিষা উল্লেখ করেন নাই। ক্ষেমেন্দ্রবিরচিত 
'উরচিতাবিচারচচ্চা, স্থভাষিতাবলী ও সুক্তি-কণাম্তগ্রন্ে 
কালিদাস ও মাগুপ্ের হিন্ন ভিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, 


উক্ত পুস্তকসমহ দ্বারাও মাতগুপ্ ও কালিদাস পরম্পর । 


ভিন্ন বাক্কি বলিয়া বোধ হয় । 
কপুরমঞ্জরী প্রণেতা বাসুদেব নিন্ঞগ্রন্থে মাতৃগুপ্রকে অল- 
স্কাররচয়িতা বলিব উল্লেখ করিয়াছেন । শুন্দরদিশ্রের 


নাট্য প্রদীপপাঠে জানা যাস্ব, যে মাহৃগুপ্ন ভরতপ্রণীত নাট্য- 
শুর বিবুতি রচনা করিয়াছিলেন । এতগুল প্রমাণ 
দ্বার মাভগুপু নামে একজন স্বতন্ব কবি ছিলেন, তাহা 
স্পঈই বোধ হইতেছে । এখন কথা হইতেছে যে, কালিদাস 
গ্রনবরদসেনের ও হর্যবিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক কি না? 

ডাক্তার ভাউদাজী প্রল্ততি পুকব্রাবিদগণ প্রধানতঃ হর্য- 
চরিতে প্রবরসেন ও কালিদাসের উল্লেখ দেখিয়া উভয়কে 
সমসামন্রিক ন্ডির করিয়াছেন । শ্লোকটি এই-_ 
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কিন্ত শিল্প লপি দ্বারা তোরমাণ ৫০* থৃই(বের কিছু পূর্নাবন্তা ও 


তৎপুত্র মিছিরকূজ ৫৩৩-৫৩৪ খৃ্টাব্জের পুর্ববী বলিয়! বোধ হয়। 
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1 কালিদাস 


“কীত্তিঃ প্রবরসেনহ প্রধাতা কুমুদোজ্ছবলা । 
সাগরম্ত পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা! ॥ ১৫ 
(সুত্রধারক্কতারস্তৈর্নাটকৈর্বহত্মিকৈঃ | 
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসে দেবকুলৈরিব ॥) ১৬ * 
নির্গতাস্ত্ব ন বা কম্ত কালিদাসন্ত সুক্তিষু। 
প্রীতির্মধুরসার্ধাস্থ মঞ্জরীঘিব জায়তে ॥৮ ১৭ 
(ফোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে "নিমর্গশুরবংশন্ত কালিদাসন্ত দৃক্তিযু &" 
এইরূপ পাঠ আছে ।) 

উপরোক্ত শ্লোকদ্বারা প্রবরসেন ও কালিদাস উভয়ই বে 
প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, তাহারই পরিচয় পাঁওয়। যায়। কিন্ত 
উভয়ে সমকালীন ছিলেন কি না, 'স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। 
রাছা। রামদাস বিয্বচিত রামসেতুপ্রদীপ নামক “সেতুবন্ধ” 
ব্যাখ্যার হচনায় লিখিত আছে-_ 

“ইস তাবন্মহারাজপ্রবরসেননিমিত্তং মহারাজাধিরাক্গ- 
বিক্রমাদিত্যেনাজ্ঞপ্তৌ' নিখিলকবিচক্রচুড়ীমণিঃ কালিদাস- 
মহাশয়ঃ সেতুবন্ধপ্রবন্ধং চিকীষুঃ 1৮ 

রাজা প্রবরসেনের নিমিত্ত রাজ বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞাসু 
কালিদাস সেতুবন্ধ নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। 

রাজতরলিণীতে লিখিত আছে, যখন প্রবরসেন 
কাশ্মীরের রা হন নাই, সাহার পৃর্নেই হর্ষবিক্রমাদিতোর 
মৃত্যু হয (১)। (রাজতরঙ্গিণী ৩। ৩৮৫-৩৯ )। সুতরাং 
বিক্রমাদিত্যের আদেশে প্রবরসেনের নিমিত্ত যে কালিদাস 
প্রারৃতভাষান্ন “সেতুবন্ধ” রচনা! করেন, তাহা সম্ভবপর নহে। 
রামঙ্সাস খৃষ্টান যোড়শ শতাকীর লোক [রামদাস দেখ । ] 
তাহার পুর্নবন্তী কুলনাথ তদ্বিরচিত রাবণবধ * টাকার 
শচনায় লিখিয়াছেন-_ 

. এঞ্চন্ত্রচ্ড়চরণাম্থুরুহং প্রণম্য 
দেবীং প্রসাদা চ গিরং কুলনাখনা ফা । 
ব্যাখ্যায়তে প্রবরসেননৃপস্ সথক্তং 
সন্দেহনির্ভরদশান্তবধ প্রবন্ধম্‌ ॥” 

এখানে কুলনাথ রাজ! প্রবরসেনকেই “সেতুবন্ধ” রচয়িতা 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । | 

প্রবরসেন যে একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, তাহা ওচিত্তা- 
বিচারচর্চা, সুক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে জানা গিয়াছে। 
হর্চরিতের প্লোক দুইটি মনোনিবেশপুর্বক আলোচনা 


* ভাউদাজী, মোক্ষমূলর প্রত্ৃতি এই প্লোকটি ছাড়িয়! গিয়াছেন। 
(১) পত্রগর্ধানাহুবং নিদ্বা স ব্রজয়থ ভূগতিঃ। 
বিক্রসাঙ্িতাদশপোৎ কালধর্শমুপাগতষ্‌ ৪" রাজতরঙজিনী ৩৩১৭ 
* সেতুবন্ধের অপর নাম রাবপধধ ব1 দশান্তাবধপ্রথ্া। 


গলিদাস 


করিলে বোধ হয় যে বাণভটের পূর্বে রাজা! প্রবরসেন “সেতু- 
কাব্য ও কালিদাস কাব্য ও নাটক রচন! দ্বার! প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন । 

এখন 'স্থির হইল, মাতৃগুধ ও কালিদাষ বিতিনন ব্যক্তি। 
কালিদাস সেতুবন্ধ রচনা করেন নাই এবং তিনি প্রবর- 
সেন অথবা হ্র্ষবিক্রমাদিত্যের সমকালীন কি না, তৎপক্ষে 
বিশেষ প্রমাণ নাই। [প্রবরসেন ও বিক্রমাদিত্য দেখ । ] 
তবে কালিদাস কোন্‌ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন ? 

প্রাচীন কবি বাণভট্ট, বাক্পতি, খণ্ডনখগখাদ্য প্রণেতা 
শ্রীহ্র্য, ক্ষেমেন্্র, বামন, জয়দেব প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবি 
কাহিদাসের নামোলেখ করিয়াছেন । এমন কি ৫৫৬ শকাঁবে 
প্রদত্ত চৌলুক্যরাজ পুলিকেশীর তাঅশাসনে কান্িদাস ও 
ভারবির নাম দৃষ্ট হয়_- 
“যেনাযোজিতবেশ্মস্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম । 
সবিলয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশিতকালিদাসভারনিকীর্তিঃ 1” 

স্ুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ ততকৃত তন্ত্ববার্তিকে কালি- 
দাসের শকুস্ভলাবর্ণিত “সতাং হি সন্দেহপদেষু” এই' বচনটি 
উদ্ধত করিয়াছেন । 

এতগ্চিন্ন ভোটদেশীয় “তণ্ুর” গ্রন্থে কালিদাসের নাম এবং 
যব ও বলিদ্বীপে কবিভাষায় রঘুবংশ ও কুমারসন্তবের অন্ু- 
বাদ দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্যপ্তিতগণের মতে, হিন্দুগণ 
৫০০ থ্ৃষ্টান্দে * যবদ্বীপে গিয়া উপনিবেশ করেন। অতএব 
তাহাদের যবদ্বীপে গমনের পৃর্দে কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন, 
তাহ! নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। 

পাশ্চাতা ও দেশী কোন কোন পুরাঁবিদের মতে, 
কালিদাসের গ্রন্থে হোরাশাস্ত্রীর কথা ও এঁ শান্ীয় “গ্রীক 
শন্দের, উল্লেখ আছে । গ্রীকৃদিগের হোরাশান্ত্র খৃষ্টীয় 
তৃতীয় শতান্দীতে সম্পূর্ণ হয়, অতএব এঁ শতাব্দীর পরে 
ভারতবাসীর! এ শান্তর গ্রহণ করিয়াছেন । 

যে শাস্ত্রে জাতক, যাত্রিক ও বিবাহলগ্নাদ্দি নিরূপিত 
হইয়াছে, বরাহমিহির তাহাকেই “হোরাশান্ত্র নামে উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

“হোরা+ শব্দ যদিও প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্টি হয় না বটে, কিন্ত 
এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অনেক মূল বিষয় রামায়ণ, মহাঁ- 
ভারতাদি অতি প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত আছে [ জ্যোতিষ, 
হোরা, জাতক প্রভৃতি শব্ধ দেখ।] স্থতরাং হোরাশাস্ের 
শ্রতিপাদ্য মুলতত্ব গ্রীকহৌরাশান্ত্রচিত হইবার অনেক 





*. (619০7899088 1400156019১ 09, :298। 


[ ৩১ ] 


গালিদাস 


পূর্ব্বে ভারতবাসী জানিতেন, তাহ! অস্বীকার করিতে 
পারা যায় না। 

বরাহমিহির “যবনাচার্ধযদিগের, গ্রস্থ হইতে হোরাশান্তরীয় 
অনেক বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। [ বরাহমিহির দেখ। ] 

আমরা যবনাচাধ্য বা যবনেশ্বর প্রণীত “অষ্টকবর্গবিন্দু- 
ফল, “তাজিকশান্ত্' “নক্ষত্রচূড়ামণি”, “মীনরাজজাতক+, 
“বনসার, “যবনহোরা, “রমলামৃত,* “লগ্নচক্দ্রিক, “বৃদ্ধষবন- 
জাতক, 'ন্ত্রীজাতক” প্রভৃতি কতকগুলি সংস্থত গ্রন্থ প্রাঞ্ 
হই। বরাহমিহির (বৃহজ্জাতকে ), ভট্টোৎপল, কেশবার্ক 
এবং মার্তগুচিস্তামণি টীকাঁয় বিশ্বনাথ যবনাচার্য্যের সংস্কৃত 
'বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতত্তিন “রোঁমকসিদ্ধান্ত”- 
নামক সংস্কৃত ভাষায় রচিত জ্যোতিঃশাস্্ন পাওয়া যায়। 
শাকল্যসংহিতা, হাঁ়নরত্র, জ্ঞানভাঙ্কর প্রভৃতি গ্রন্থে এবং 
বরাহমিহির প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্গণ কর্তৃক রোমকাচার্যের 

স্থৃত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে । 

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে, ভাঁরতবর্ষীয় 
জ্যোতিবিদ্গণ হোরাশান্ত্রের কোন কোন বিষয় সংস্কত ভাষায় 
লিখিত যবন ও রোমকাচার্য্ের গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছেন। 
তাহার গ্রীক্‌ গ্রন্থ পাঠ করিয়া হোরাশান্ত্র শিখিয়াছিলেন, 
তাহ! বোধ হয় না (১)। প্রথমতঃ দেখা উচিত কালিদাস 
প্রভৃতি "বন শব্দে কোন দেশীয় লোক বা কোন্‌ জাতির 
উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন__- 

“পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবস্মন!। 
যবনীমুখপন্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।"**** 
সংগ্রামস্তমূলস্তশ্ত পাশ্চাত্যেরশ্বসাধনৈঃ | 
শার্গকুজিতবিজ্ঞেয়প্রতিযোধে রজন্তভূৎ ॥ ৬২ ॥ 
ভল্লাপবজ্ভিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রলৈমহীম্‌ ।:-."1 
অপনীতশিরস্ত্রাণাঃ শেষাস্তং শরণং যযুঃ ॥৮ ৬৪ ॥ 

( রঘু) পারসীকদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত স্থলপথে 
গমন করিলেন। তিনি যবনীগণের বদনকমলের মদরাগ 
সহা করিতে পারিলেন না । তখন সেই অশ্বারোহী (পার- 
সীক ) যবনগণের * সহিত তাহার ঘোরতর যুদ্ধ হইল। 
ধুলাতে যুদ্ধক্ষত্র পরিব্যাপ্ত হইল। সে সময়ে ধন্থকের টঙ্কার- 
শবে প্রতিযোদ্ধাগণ অনুমিত হইল । মহাবীর রঘু যবন- 


(৯) ঘবনাচার্ধাদিগের উক্ত গ্রন্থ সকল যদি গ্রীকভাষার অনুবাদ 
হইত, তাহ। হইলে শ্রীক্‌ ভাষায় উহার কোন মুলগ্রন্থ দৃষ্ট হইত, কিন্ত এ 


পর্যাস্ত ফোনখানির মুলগ্রন্থ পাওয়। যায় নাই। 
*+ (পাশ্চাত্যে ধবনৈং সহ।১ ইতি অলিনাথ। 


কালিদাস 


দিগের স্মক্রবিরাজিত শিরঃসমৃহ তল্লাস্ত্রে ছেদন করিয়া রণস্থল 
সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন অবশিষ্ট যবনেরা মাথার টুপি 
খুলিয়া তাহার শরণাপন্ন হইলেন । 

কালিদাস পারসীকদিগকে ধবন ও তাহাদের রমণীদিগকে 
যবনা নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাস ব্যতীত মহা- 
ভারতেও পারস্তের পাশ্ববর্তী বাহলীকরমণীদিগকে মদা- 
পানাসক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাহলীকদেশের পূর্বব- 
বর্তী প্রাচীন কম্বোজের লোকের পুর্বে সংস্কৃত ভাষার কথা 
কছিত, তাহা যাক্ষের নিরুক্তপাঠে জানা বায়। সকল 
পুরাণ মতে_-ভারতের পশ্চিম সীমা “ষবন* আবার মহা- 
ভারতে রোম নামক জনপদ ভারতের অন্তর্গত বলিয়া নির্দি্ 
হইয়াছে (২)। (মহাভা* ভীব্ষ* ৯ অঃ) খথেদে ক্রম নামক 
একবাক্কির উল্লেখ আছে, অনেকে তাহা হইতে রোমের 
উৎপত্তি কল্পনা করেন, ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা ঘবনাচার্ধ্য ও 
রোমকাচার্যাকে সুদূর গ্রীস বা বর্তমান রোমবাসী বলিয়া! 
অন্থমিত হয় না। 

প্রাচীন পারসীক যবনের ব্যবঙ্গত প্রাচীন জন্দ ভাষা 
( বৈদিক ) ছন্দস্ভাষার রূপান্তর ও অপত্রংশ । [জন্দ দেখ। ] 
প্রাচীন পারঙ্গীকেরা হোরাশাস্ত্রের মূলতব জানিতেন, তাহা! 
প্রাচীন অবস্তা, যশ্র প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে কতক আভাস 
পাওয়া যার ' [ পারসীক দেখ ।] 

হুর্যযসিদধাস্ত মতে, স্ু্য্যাংশসমুদ্থুত অন্থর ময় জ্যোতিঃশান্র 
প্রচাব করেন । পাশ্চাতা পর্ুতের। তাহাকে প্রীক জ্যোতিষী 
ভুরমন্্ (7০১1517১19৭) বলিরা গ্রহণ করিয়াছেন গ। 
কিন্ধু আমাদের বিবেচনায়, পারসিক অবস্তাশাস্ত্রোক ভ্যোতিং- 
প্রকাশক ন্র্যাংশ “অহরমষদ* সংস্ত “অন্ুুরময়” বলিয়। 
বোধ হর) অন্থরময় প্রথম জ্যোতিঃশাস্ত্রের উদ্ভাবক হইলে, 
ভারতবাসীর। জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোন কোন বিষয় প্রাচীন 
পারসিক অথবা তল্সিকটবন্তী ষবনজাতির নিকট শিক্ষালাভ 
করিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না| 


শেপ পিপিপি 


(২) ররেগ্টর রোমজনপদ 'রোমূলস্রে (1১9090198) নাম হইতে 
হইয়াছে | ৭৫০পৃঃ পৃঃ?) রেহুলস্‌ টুয়দুন্ধ হইতে প্রতাগত ইনিয়াসের 
বর্পুরুষ অধন্যন। কিন্তু রোম্লচদর পূর্বপুরুষ ইনিয়!সেরও বহুপূর্বে 
যহাতারতে রোমক ও রমন জনপদের উল্লেখ থাকায় উহাকে বর্ধমান 
'রে]সা.বলিয়। এহপ করিত পারিলাষ না। 

শপ 8660৮110070 8820016 17 118802109610011100 10010681000) 
০], [. 9171 61১6৮597800 15161500015, 0,852. 

+ সংস্কৃত অহ্র-পারসিক “জন্বর' এবং সয় স্থানে 'যবদ্‌' হইয়াছে। 
যেমন সিন হানে “হেন্দু', সপ্তহ্বানে “হণ পদ সিগ্কহর; সেইরূপ 
'গ্কত 'সৌর' স্থানে আবন্তক 'হোর (পুং হুর) পদ সিদ্ধ হইয়। 


[ ৩২ 


কালিদাগ 


স্থতরাং গ্রীকহোরাশাজম্রর প্রমাণ দ্বারা কালিদাসকে চতুর্থ 
শড়াবীর পরবর্তী লোক বলিয়। হ্বীকার কর! যায় না (৩)। 

কালির্দাসের শকুস্তলায় শরাসন ও বনপুশ্পমালাঁধারিণী 
যবনীগণ মৃগয়াপ্রিয় হিন্দুরাজের সহচারিণী বলিয়! উল্লিখিত 
হইয়াছে । যথা--”এসে। বাণাসণহত্থাহছিং জঅনীহিং বণপুপ্ফ- 
মালাধারিণীহিং পরিবুদে। ইদে। এব্ব আঅচ্ছদি পিঅবঅস্সো 1” 
( অভিজ্ঞানশকুস্তল ২য় অস্কে)। পুরাবিদ্গণ এই চিত্রটা 
বাহলীকরমণীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ৷ অতি প্রাচীনকাল 
হইতে বাহলীকদিগের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ছিল, তাহার 
ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু খৃষ্টের প্রথমশতার্দী 
হইতে এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হুয়। এরপন্থলে, যে সময়ে 
বাহলীকদিগের সহিত ভারতবাসী হিন্দুর সম্বন্ধ ছিল, 
কালিদাস সেই সময়ের লোক ছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে £। 

নাসিক হইতে খৃষ্ীয প্রথম শতান্দীর একথানি শিলা- 
লিপি বাহির হইয়াছে, তাহাতে 'শকারি” নাম দৃঈ হয়। 
বিক্রমাদ্িত্যের একট নাম শকারি। ভারতের নানাস্থানেই 
প্রবাদ আছে বে কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমকালীন । 
ষদি প্রবাদের কোন অংশ প্ররূত হয়, তাহ! হইলে পৃষ্টীয় প্রথম 
শতান্গীতে এই শকারির রাদত্বকালে কালিদাস বিদ্যমান 
ছিলেন, তাহাই অধিক সম্ভব । কালিদাস উক্জপ্লিনীবাসী 
ছিলেন, তাহার মেঘদূতের ২৯ হইতে ৪৩ শ্লোক মনোযোগ- 
পৃর্বক পাঠ করিলে কতকটা মন্ুমান করিয়া লওয়া 
াইতে পারে। 

অনেক গ্রন্থ কালিদামের নামে প্রচলিত আছে, কিন্তু 
সকল পুস্তক মহাকবি ফালিদাসের করনিংশ্বত বলিয়া 
বোধ হয় ন1। প্রসিদ্ধ টাকাকার মল্লিনাথ রঘুবংশ, কুমার- 
সম্ভব ও মেঘদূত এই ভিনখানি কাব্য মহাকবি কালিদাসের 


থকে । প্রাতীন পারসিকগণ লুর্যাকে পুং বলিতেন, কিন্তু গ্রীকের ইভাকে 
হোরাশস্ত্রে স্ত্রীলিঙ্গে বাবহার করিতেন, এইরপে *হোরা। শব্দ গ্রীক্‌- 
ভাষার স্রালিঙ্গরপ প্রাপ্ত হইয়াছে । (9০ 70781181907 0107841 
(536861)06)১ ৬০), |. 0. 652.) 

(৩) কালিদাসের কুমারসন্ভবে 'জামিত্র' শষের উল্লেখ থাকায় অনেকে 
উহ শ্রীকহোরাশাস্তেক্ত 'ডিয়ামিটুস্‌ বা 'ভিয়ামিটুন' শবের অপত্রংপ 
বলিয়। যনে করেন। কিন্তু আময়। শ্রীক্ছোরাশান্ সম্পূর্ণ হইবার 
এবং পৃ জন্মাইধার খহশতাকদী পূর্বে হোসার প্রত্ৃতির গ্রন্থে 'ভিয়ানিটুন্‌ 
শব্দ দেখিতে পাই । হুতরাং এই শধটির উপর নির্ভর করিয়া) কালি- 
দাসকে তৃতীয় শঙাবীর পরবন্তাী লেক বলা যায় ন!। 

$ অপর কোন সংস্কৃত নাটক বা কাবো হিনুরাজের সহচারিণী ধনু 
রর্যাণধারিলী ঘবনীর এক়প চি অধ্কিত হয় নাই। একন্বায়াও উপরোজ 
মত কঙকট। সমর্ধিত হইতেছে। 


কালিদাস 


বিরচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন *। নাইকের" 
অভিজ্ঞানশকুস্তল ও বিক্রমোর্বশী তাঁহারই 
কেছ কেহ মালবিকাগ্রিমিত্রনাটক ও খৃতুসংহার নামই 
খগ্ডকাবা মহাকবি কালিদাস কৃত বলিয়া স্বীকার করেন, 
কিন্ত অভিজ্ঞানশকুস্তল ও মালবিকাগ্রিমিত্রের রচনাপ্রণালী 
পরম্পর মিলাইলে একজনের হন্তপ্রহ্ কি না, তৎপক্ষে 
ঘোর সন্দেহ জন্মে! 

কালিদাস সংস্কত সাহিতাজগতে একজন মহাকবি । 
মানবচরিত্র চিত্রিত করণে, ম্বভাববর্ণনে ও স্মধুর 
ছন্দোগ্রস্থনে তাহার তুল্য কবি সংস্কত কাব্যজগতে বান্সীকি 
বাতীত আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই । কালিদাস স্বরচিত 
প্রতোক গ্রন্থে অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়া পাশ্চাত্য- 
জগতে “ভারতীয় শেক্ষপীর” পদলাভ কবিয়াছেন। 

উপরোক্ত গ্রস্থগুলি ব্যতীত “অস্বান্তব “কালীস্তোত্র» 
“কাবানাটকালঙ্কার, "ঘটকর্পর,+ চগ্ডিকাদগুস্তোত্র,” “ছুর্খট- 
কাব্য”, নলোদয়”, “নবরত্বমালা+, “নানার্থকোষ”, পুষ্পবাণ- 
বিলাস”, 'প্রশ্নোত্তরমালা+, “রাক্ষসকাব্য”, 'লঘুস্তব”, 
বিদ্বদ্বিনোদকাব্য”, “বৃত্তরত্বাবলী”, “বৃন্দাবনকাব্য”, "শৃরঙ্গীর- 
তিলক”, "শৃঙ্গারসাৰ”, "্ঠামলাদণ্ডক”, শ্রুতবোধ প্রভৃতি 
গ্রন্থ কালিদাসের বলিয়া প্রচলিত থাকিলেও এই পুস্তকগুলি 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্কি-বিরচিত, ততৎপক্ষে সন্দেহ 
নাই। সচরাচর লোকের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, 'নলোদয়, 
মহাকবি কালিদাস বিরচিত । কিন্ত বিশেষ প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে, এই গ্রন্থ নারায়ণপুক্র রবিদেব কৃত 1, এই গ্রন্থের 
রামখধিকৃত প্রাচীনটাকাতেও তাহার (প্রমাণ পাওয়া যাঁয় 41 


দেবেন্্রবিরচিত কবিকলললতা ও রাজশেখরের প্রবন্ধ- 
কোষে তিন জন কালিদাসের নাম পাওয়া যায়। 

বলভদ্রপু কালিদাসপ্রণীত “কুগুপ্রবন্ধ”, রামগোবিন্দ- 
পুন কালিদাসবিরচিত 'ত্রিপুরাস্থন্দরীস্ততিটাকা? $ প্রচলিত 
আছে। 
ক মলিনাথকবিং সোহয়ং মলা আব সুজি তৃক্ষয়। | 
বাযাচষ্টে কালিদ।সীয়ং কাবাত্রয়মনাকুলম্‌ ॥ € 
কালিদাসে। গিরাং সায়ং কালিদাসং সরস্ব্ীম্‌। 
চতুমখে! যখ। সাক্ষান্বিতুর্মান্তে তু মাদৃশাঃ ৪" ৬ 





স্বঘুবংশে মলিনাথকৃত সম্জীবনী টীক1। 


1 8. 0. 900108718৮8 060০0165১ 9875816716 81988, (6০1 


1883-4) 0. 16. 
বু 2:০7 79067801718 ও 110৮ 00 0069৩88191০ 9809, 


81৪৪. ০, 99৭7. 
1 এই গ্রন্থ ১৭৫১ খৃষ্টাকে রচিত হয়। 
1 


কালিন্দী 
জ্যোতি নর কাষ, ওভিটভ্রিকা, পাক ও 
নয পা ্্র্তালিদাস-নামধারী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির 


চা. 


শ্বিপস্প ছাড়া পারি বিরচিত "শন্রপরাজয় 
শান্্রসার+, ও কালিদাস (১)-রচিত “অন্ডিনব ভারতচম্পু, 
ও “ভাগবত চম্পু”, কাশ্তপ অভিনব কালিদাসক্কত 'শৃঙ্গারকোষ- 
ভাখ”, নবকালিদাসবিরচিত “সারসংগ্রহকাব্য” পাওয়া গিয়াছে। 
কালিদাস ত্রিবেদী- হিনুস্থানী একজন বিখ্যাত কবি, 
অরঙ্গঞিব বাদশাহ যখন দাক্ষিণাত্যে গোনকুণ্ডায় অবস্থিতি 
করেন, তখন কালিদাসত্রিবেদী তাহার নিকট থাকিতেন। 
তৎপরে তিনি জন্ুপ্রদেশে রঘুবংশীয় যৌগজিতসিংহ নামক 
রাজ্জার নিকট গমন করেন। তাহার নিকট থাকিয়া ণ্ৰধূ- 
বিনোদ” রচনা করেন। ১৪২৩ হইতে ১৭১৮ খৃষ্টাবের মধ্যে 
যে সকল কৰি জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে ছুইশত বারজন 
কবির কবিতা হইতে সহশ্রটী কবিতা একত্র করিয়। তিনি 
একখানি কবিতাসংগ্রহ প্রণয়ন করেন, এই পুস্তকের নাম 
“কালিদাস হাজারা” । কালিদাস হাজরা পুশুকের বিশেষ 
স্থখ্যাতি আছে। ইহার প্রণীত জাঞ্জিবাবদদ নামক আর 
একথানি পুস্তক আছে । তাহার পুত্র উদয়নাথ ত্রিবেদী ও 
পৌল্র ছুলহ ত্রিৰেদী উভয়েই গ্রস্থকার। 
কালিদাসক (পুং) কালিদাস-স্বার্থে কন্‌। কালিদাস। 
কালিনী (ক্ত্রী) কালঃ শিবঃ অধিষ্ঠাতৃতয়া অথৰা! কালঃ 
আকাশস্থঃ পুরুষাকারো লুব্ধকঃ সন্নিকৃষ্টত্বেন অস্ত্যশ্যাঃ কাল- 
ইনি-ডীপ্‌। আর্্রানক্ষত্র | 
(আর্দ্র তু কালিনী রৌদ্র পুনর্বস্থ তু যামকৌ | হেম ২। ২৪।) 
২(কালয়তি প্রেরয়তি কল-ণিচ্ণিনি-ডীপ্‌) প্রেরণকারিণী। 
কাঁলিন্দ (ক্র) কালিং জলরাশিং দদাতি কালি-দাঁক পৃষো- 
দরাদিত্বাৎ মুম্‌। কালিঙ্গ, তরমুজ । 
কাঁলিন্দক (ক্লী) কালিন্দ-্বার্থে কন্‌। তরমুজ। 
কালিন্দী (স্ত্রী) কালিন্দাৎ কলিন্দাখ্যপর্বতাৎ তৎসন্িকষ্ট- 
দেশাদা জাতা নিঃস্যতা বা কলিন্দ-অণ তত্র ভবঃ | পা ৪1৩ 
৫৩। )-ডীপ | ১ যমুনানদী। 
(“কালিন্দী কিনারে দেখে দিব্য লতাকুঞ্জ । 
সদাই বসম্ত তথা রহে সুখ পুঞ্জ ॥” গোবিন্দমঙ্গল ৫২1) 
২ শ্ীকষ্ণের সত্রীভেদ। ৩ অসিতের স্ত্রী এবং সাগরের 
মাতা । ৪ রক্তত্রিবুৎ ৷ € শ্বেতকিবীহি। ৬ অন্থরকন্যাবিশেষ । 
কালিম্দী,__উড়িব্যাবাসী একটা বৈষ্ণব সম্প্রদায় কালিন্দী 


(১) মাধবাচার্ধয তাহার 'সংক্ষেপশক্করজয়ে' আপনাকে অভিনব 
কালিঘাস নাষে পরিচয় দিয়াছেন। 


পা পাপা ০ পপ পি শপ সী পিস ওপর 


বৈষ্ঞবগণ অধিকাংশই হাড়িসুচি প্রস্ততি নীচজাতীয়। 
ইহারা ভেক লয়, ডোর কৌপীন ধারণ করে অথচ 
গৃহে থাকে । বিবাহ আদি স্বজাতির মধ্যেই হ্য়। 
এই সম্প্রদাক্স হাড়ি মুচি প্রভৃতি নীচজাতীয় লোকের 
দ্রীক্ষাগুর, ইহারা শব দাহ না করিয়া মৃত্তিকায় 
প্রোথিত করিয়া থাকে । নষ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিয়া 
দ্বশম দিবসে শ্রাদ্ধ করিয়া শুদ্ধ হয়। ইহাদের পৃথক্‌ 
পৃথক মঠ আছে। পৃথক্‌ মঠে পৃথক মহান্তের পৃথক্‌ 
পৃথক শিষ্দল থাকে । 
কালিন্দী-বঙ্গদেশের অন্তর্গত খুলনা জেলার মধ্যে যে নদী 
যমুনা নামে প্রবাহিত, ইহা তাহার একটা শাখা নদী। 
বসন্তপুরের নিকট যমুনা! হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সুন্দরবনে 
ব্বাম্মমঙ্গল নামক স্থানে পতিত হইয়াছে । বসস্তপুরের ৩॥ 
ক্রোশ দক্ষিণে কালিন্দীর খাড়ি কালিগাছি ও আঠারবাকা 
নদীর সহিত মিলিত হইয়া বিদ্যাধরী নামক নদীতে পড়ি- 
ফ্াছে। কাচিন্দী সুগভীর । কলিকাতা হইতে বড় বড় 
নৌক! এই নদীপথে পুর্বাভিমুখে গমন করে । 
কালিন্দীকর্ষণ । পুং; কালিন্দীং কর্ষতি, কালিন্দী কৃষ-কর্তরি 
লা। হস্থা কর্ষতীতি কর্ষণঃ, কালিন্দ্াঃ কর্ষণঃ, ৬ত২। 
বলদেব। বলহছদবের কালিন্দীকর্ষণকথা। হরিৰংশে এইন্ধপ 
লিখিত আছে, “কোন সময়ে বলদেব হ্নান করিবার জন্ 
বসুনাননীকে আহ্বান করেন, কিন্ত বমুন! স্্ীস্বভাব স্থুলত 
ভীরুতাবশতঃ তাহার সমীপে উপস্থিত হইল না। বলদেব 
যমুনার এইব্রপ ব্যবহারে নিতান্ত ক্ুদ্ধ হইপ্া, স্বীয় মস্ত 
লাঙ্গলদ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া বৃন্দাবনে আনয়ন 
করিবাছিলেন ।” (হরিবংশ ১০২ অ*।) 
কালজিন্দাভেদন (পুং) কালিন্দীং তিনি, কালিন্দী-ভিদ্‌- 
ক্ধরি-ল্যু, কালিন্দ্যা ভেদনে। বা। বলরান । 
। সন্কর্ষণং লীরপাণিঃ কালিন্দীভেদনো বলঃ। অমর |) 
কালিন্দান (স্ত্রী) কালিন্দীং যমুনাং স্থতে, কালিন্দী স-ক্ষিপ্‌। 
বমুনার মাতা, সুর্য্যপত্থী নংদ্তা। 
কালিন্দীসোদর (পুং) কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াং দোদরঃ সহো- 
দরঃ) ৬তৎ। ধম । যন ও বমুনা স্বর্যপর্ী সংজ্ঞার গর্ভে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
( ধমরাজ; শ্রান্ধদেবঃ শমলো মহিষধ্বজঃ | 
কালিন্দীসোদরশ্চাপি ধূমোরণ। তত্ত বল্পভা ॥ হেম ২৯৯) 
কালিষ। [ন্‌] (পুং) কালন্ত ভাবঃ,কাল-ইদনিচ। ১ মলিনতা। 
২ কৃষ্ণবর্ণ। 
(*স্বানমানমতিকালিমালয়া ।” মাধ ৪ সর্গ।) 


রর আর সস পা. ০০১৯৬ সক... রে 


[ ৩৪ ] 


কালিক্নাবন্ন 


কালিম্মন্া (স্ত্রী ) আত্মানং কালীং মন্ততে, কালী-মন্-থশ্‌-মুম্‌ 
হম্বশ্চ । যে স্ত্রী আপনাকে কৃষ্কবর্ণ। বলিয়া বিবেচনা করে । 

কালিয় (পুং) কে জলে আলীয়তে, ক-আলী-ক। ১ সর্প- 
বিশেষ ) গরুড়ের তক্ষ্য বস্ত হরণ করার জন্ত ইহার সহিত 
গরুড়ের যুদ্ধ হয়, কালিয় তাহাতে পরাজিত হইয়। গর্রুড়- 
ভয়ে যমুনাহ্দস্থিত জল মধ্যে লুকাইয়! রছে) এইন্রন্ত 
তাহার নাম কালিয় হইয়াছে। 

কালিয়ক (ক্লী) দারুহরিদ্রা। [কালীয়ক দেখ। ] 

কালিয়দমন (পুং) কালিয়ং দময়তি কালিক্স-দম-ণিচ্লু। 
১ শ্রীকষ্ং। ভাগবতে কালিয়দমনকথা! এইরূপ বর্ণিত 
আছে-_কালিয় সর্প যমুনানদীর যে হৃদ মধ্যে বাস করিত, 
সেই হদের জল নিতান্ত বিষাক্ত হইয়াছিল। কোন দিন 
শ্রীরুষ্ণ রাখালগণ সহ সেই হ্ুদের নিকট গোচারণ করিতে 
ছিলেন ; রাখালগণ ও গাভীকুল তৃষ্ণাতুর হইয়া সেই জল- 
পান করায় সকলেরই জীবন বিন হইল। কৃষ্ণ তদ্দর্শনে 
তীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহা হইতে হুদ মধ্যে 
ঝাপ দিয়া পতিত হইলেন, তথায় কালিয়ের সহিত ঘোরতর 
যুদ্ধ করিয়া তাহার ফণা ভঙ্গ করিয়া দিলেন এবং জীবন 
মাত্র অবশিঞ্ রাখিয়া তাহাকে সমুদ্রে বাস করিবার জগ্ত 
তথ! হইতে নির্বাসিত করিলেন । ততৎপরে হদমধা হইতে 
উত্থিত হইয়া রাখাল ও গোসমুদ[য়কে পুনর্জীবিত করিলেন।” 
(ভাগবত ১০। ১১)। ২ (ক্লী) কালিয়হ্ দমনম ৬তৎ। 
কালিয়সর্পের দৌরাস্ত্য নিবারণ। ৩ প্ররঞ্জলীলার অভিনয় 
বিশেষ । [কবি দেখ। ] 

কালিয়হদ (পুং) কালিয়েন অধিষ্ঠিতঃ ত্বদঃ মধ্যলো*। যে 
যমুনাহ্র্দে কালিয় সর্প বাস করিত তাহার নাম কালিয়হ্দ। 

কালিয়া বঙ্গদেশে যশোহর জেলার কালিয়া পরগণার 
অন্তর্গত গ্রাম। এখানে অনেকগুলি কায়স্থ ও বৈদ্যের 
বাস। পুজার সময় এখানে বাচের বড় ধুম হয়। এখান 
হইতে নদীপথে উত্তরে নড়াইল ও দক্ষিণে খুলনা! যাইবার 
বেশ ন্থুবিধা আছে। 

কালিয়াচকৃ- বঙ্গদেশে মালদহ জেলায় একটা গঞ্ড গ্রাম, 
গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানে পুলিসের থানা আছে। অক্ষা 
২৯*৫১১৫ উ* ও দ্রা্ি ৮৮৩ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত । 
এখানে পুর্নে একটী বড় রকম নীলকুঠি ছিল। এক্ষণে 
কুঠির বাটী গুলি আছে, কিন্তু কারবার নাই। 

কালিয়াবর-আসাম অঞ্চলে নওগা! জেলার পূর্বদিকে 
্রহ্মপুত্রনদের উপর এক গ্রাম। ব্রহ্গপুত্রে যে সকল মার 
গমনাগমন করে, সেগুলি এখানে থাকে ও যাত্রী গ্রহণ করে। 


কালী [ ৩৫ ] কালী 


কালিল (তরি) কালঃ কৃষ্ঠবর্ণঃ অন্তান্তি কাঁল-ইলচ. 
(লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভাং শনেলচঃ। পা ৫। ২। ১০০1) 
কালরঙগযুক্ত। | 
কাঁলিষ্ঠ (তরি) অয়মনয়োরতিশয়েন কাল: কালইষন্‌। 
উভয়ের মধ্যে ষাহার বর্ণ অতিশয় কাল। 
কালী [ন্‌] (পুং)কালঃ কালরূপঃ খড়গঃ অন্ত্যন্ত কাল-ইনি। 
১ পরানন্দমমত সিদ্ধ পরমেশ্বর । 
(“কালিন্‌ কলিমলধবংসিন্‌ ধ্বংসয়াশ্ড মদাঁপদঃ ৮) 
ইতি তন্মতে ঈশ্বরপ্রার্থন। | 
২ (তরি) কালয়তি প্রেরয়তি কল-ণিচ্ণিনি। প্রেরক। 
কালী (তত্র) কালঃ কৃষ্ণবর্ণে। ইস্ত্স্তাঃ কাল-ভীষ (জানপদ 
কুণডগোণস্থলভাজনাগকালেত্যাদি । পা ৪ ১।,৪২।) 
১ শান্তনুরাজার স্ত্রী। ২ (কালম্ত শিবস্ত পত্রী-ভীষ্‌) কালিকা, 
ছুর্গীদেবীর ললাট হইতে আবিভূর্তি দেবীবিশেষ। চণ্তবধ- 
কালে অস্থুরগণ সহ যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রোধভরে ভগবতীর 
মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠার পর তাহার ললাটদেশ হইতে 
করালবদনা অসি-পাশ প্রভৃতি অস্ত্রপাণি কালিকাদেবীর 
আবির্ভাব হইয়াছিল । (মার্কগেয় পু" ৮৭। ৫1) 
কালিকাপুরাণে ইহার রূপাদি এইরূপ বর্ণিত আছে - 
“নীলোৎপলের স্তায় শ্ামবর্ণ, চারিহস্ত, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে 
খট্রাঙ্গ ও চন্ত্রহাস, বামহস্তদ্বয়ে চর্ম ও পাশ, গলে মুণ্ডমালা, 
পরিধানে ব্যাঘ্বচর্ম, কশাঙ্গ, দত্ত দীর্ঘ, অতিভয়ঙ্কর লোলজিহ্বা, 
আরক্তচক্ষু, ভীমনাদ, কবন্ধ বাহন, বিস্ৃত মুখ ও কর্ণ স্থুল। 
এই দেবী তারা ও চামুগ্তা নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন । 
ইহার আটটা যোগিনী তাহাদিগের নাম-_ত্রিপুরা, ভীষণ, 
চণ্ডী, কর্তরী, হৃস্ত্রী, বিধাতৃক1, করালা৷ ও শূলিনী। এই প্নকল 
যোগিনীগণও দেবীর সহিত পুজিত এবং অন্ুধ্যাত হইয়া 
থাকেন। যাবতীয় দেবীগণ মধ্যে ইহারই পুজাদ্ি করিলে 
সর্বকামনা সিদ্ধ হয়।” (কালিকা” ৬০ অঃ।) দশ মহা- 
বিদ্যার মধ্যে প্রথম মহাবিদ্যা । যথ। তন্ত্রসারে,-- 
“কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভূবনেশ্ববী। 
ভৈরবী ছিন্নমন্তা চ বিদ্য। ধূমাবতী তথ ॥ 
বগলা সিদ্ধবিদ্য। চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা । 
এতা দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যাঃ গ্রকীন্তিতাঃ ॥” 
কালী, তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, 
ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশমুন্তির নাম দশ 
_ মহাবিদ্যা) ইহাদিগকে সিদ্ধবিদ্যাও বলিয়া! থাকে । সতী 
: জক্ষষজ্ঞে যাইবার সময় শিবের নিকট বারবার অনুমতি 
চাহিলেন, কিস্তু মহাদেব কোনক্রমেই তাহাকে অন্থমতি না 


সিসি আসমা সপ, পে 


দেওয়ায় সতী প্ররূপ দশমৃর্তি ধারণ করিয়া শিবকে ভীত 
করিয়াছিলেন এবং তাহার নিকট অনুমতি পাইয়াছিলেন। 
“যত কন সতী শিব না দেন আদেশ । 
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্করবেশ ॥* অন্ন ম* ২৯) 
[ দশমহাবিদ্যা দেখ। ] 
কালীমৃত্তির ধ্যান যথা _ 
“করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকে শীং চতুভূ্জাম্‌। 
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং সুণ্ডমালাবিভূষিতাম্‌ ॥ 
সদ্যশ্ছিনশির:খজ্গবামাধোর্ধকরাম্থজাম্‌। 
অভয়ং বরদর্চেব দক্ষিণোর্ধীধপাণিকাঁম্‌ ॥ 
মহামেঘপ্রভাং শ্তামাং তথ! চৈব দিগম্বরীম্‌। 
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রধিরচর্চিতাম্‌ ॥ 
কর্ণাবতংসতাং নীতশবুগ্মভয়ানকাম্‌। 
ঘোরদং্লাং করালাস্তাং পীনোন্ন তপয়োধরাম্‌ ॥ 
শবানাং করসজ্ঘাতৈঃ কৃতকাধ্টীং হসনুখ্ধীষ্‌ । 
স্ক্ষদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফ,রিতাননাম্‌ ॥ 
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্বশানালয়বাসিনীম্‌। 
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়াস্বিতাম্‌ । 
দস্তরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্‌। 
শবরূপমহাদেবদয়োপরিসংস্থিতাম্‌ ॥ 
শিবাতিখধোররাবাভিশ্ততুরিক্ষু সমন্থিতাম্‌। 
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্‌ ॥ 
নৃথপ্রসন্নবদনাং ম্মেরাননসরোরুহাম্‌। 
এবং সঞ্চিস্তয়েৎ কালীং সর্বকামার্থসিদ্ধিদ্াম্‌ ॥% 
( তত্ত্রসার ) 
কালী, করালবদনা ভয়ঙ্করী মুক্তকেশী চতুভূজবিশিষ্টা 
মুণ্ডমালাভূষিতা, তাহার অধোবামহস্তে সদ্যঃ কর্তিতমুণ্ড এবং 
উদ্ধ বামহস্তে খড়গ, উদ্ধীদক্ষিণহস্তে অভয় চি ও অধোদক্ষিণহস্ত 
বরদানভঙ্ষিমাবিশিষ্ট--তিনি মহামেঘের ন্যায় শ্ঠাম্বর্ণ। 
উলঙ্গিনী; তাহার কদেশে মুগ্ডমালা, তাহা হইতে রক্তধার! 
বিগলিত হইতেছে; কর্ণদ্বয়ে কর্ণভূষণস্থলে ছুইটি শব লম্বিত 
রহিয়াছে; তিনি ভীমদ্শনা করালমুখী পীনোন্নতন্তনী শব- 
গণের হস্তসমুহনির্মিতমেখলাধারিণী, হাস্তমুখী-উভয় ওষ্ট- 
প্রান্ত হইতে রক্তধারা গলিত হওয়ায় স্ক,রিতমুখী, ভয়ঙ্কর- 
শব্দকাবিণী, ভয়ঙ্করমূর্তি, শ্মশানবাসিনী, অরুণতুল্যলোচনত্রয়- 
বিশিষ্টা, করালদস্তা, দক্ষিণাঙ্গব্যাপিমুস্তকেশপাশযুক্তা, 
শবরূপী মহাদেবের হৃদয়স্থিতা, ভয়ঙ্করশব্বকারিশিবাগণ- 
পরিবেষ্টিতা, মহাকালের সহিত বিপরীত সঙ্গমে আসক্তা, 
প্রসন্ন ও হান্তমুখী। এইরূপে সিদ্ধকালী, কামার্থদায়িনী 


কালী 


দক্ষিপকালিকার চিন্তা করিবে। যহাকালী, দক্ষিণাকালী, 
ভদ্রকালী, শ্বশানকালী, গুহাকালী ও রক্ষাকালী প্রতি 
নামান্থসারে কালীমুর্তির বিবিধ ভেদ আছে। ইনি মূল. 
প্রকৃতি ; স্থল্পবুদ্ধি ও দূর্বল মানবদিগের উপাসন কার্ষো 
স্থবিধা করিবার মন্তই তস্থাদিশাস্ত্রে এই প্ররুতির কালী, 
তার' প্রভৃতি নাম ও রূপ কল্পিত হইয়াছে । মহানির্বাণতন্ত্রে ও 
এইরূপই লিখিত আছে-_ 
“উপাসকানাং কার্ধ্যায় পুরৈব কখিতং প্রিয়ে 
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাং প্রকল্িতম্‌ ॥ 
( মহানির্বাণ ১৩ উল্লাস ।) 

উপাসকদ্িগের কার্ধোর জন্তই গুণক্রিয়ান্গসারে দেবীর 
কূপ কল্িত হইয়াছে। 

আদাশকির প্রধান! মুর্তি কালী। শান্ত উপাসকের 
মধ্যে প্রায় দশআনা। লোক এই সুত্ধির উপাসক। ভগবতীর 
যতগুলি মৃবি আছে, তন্মধো দরগা ও কালীমৃত্তির বহুল 
প্রচার । এই মূর্তির কল্পনা কতকাল হইতে হইয়াছে, তাহা 
সহজে নির্ণয় কর! ছুঃসাধা। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও 
তল্সমতাবলম্বী প্রাচ্য পণ্ডিতের! বলেন, এই মূর্তি হিন্দুদিগের 
মোলিক মুর্তি নহে, ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্য্গণের 
দেবষদেবী হইতে সংগৃহীত হ্ইয়ান্ে। এরূপ মীমাংসা 
বা করনায় কোন ফল আছেকিনা তাহা বুঝ! যায় না; 
কারণ, অনেকানেক প্রাচীন পুরাণে ভগবতীর এই মুত্তির কথা 
পাওয়া যায়। তবে এই পধ্যন্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, 
তাস্ত্িক যুগেই এই মূর্তির উপাসনার নানাবিধ বিধি-নিয়ম 
সঙ্কলিত ও বহুল প্রচার হইয়াছে। 

তস্বের কথা ছাড়িরা দিয়া আগে দেখা যাউক, 
পুবাপাদিতে ভগবতীর কালীমূর্তির উৎপত্তি, পুজা, ধ্যান 
ইন্ানদ সম্বন্ধে কি কি বিবরণ পাওয়া যায়। 

পুরাণের মধো মার্কগেয় পুরাণখানি অপেক্ষারুত প্রাচীন 
বলিয়। গণ্য ৷ দেবীমাহান্ত্য চণ্তী-_যাহা পাঠ ব! শ্রবণ করিলে 
ইন্দ্রের এশর্ধ্যতুল্য ইশ্বধ্য ভোগ হয়--সেই চণ্ডীই এই 
পুরাণপানির অন্তর্গত । কালিকানুহ্ির উৎপত্তির কথা চণ্ডীতে 
দ্বই স্থানে কথিত হইয়াছে । প্রথম, মহিষাল্্তর বধের পর 
যখন দেবতাদ শস্ত নিশুপ্তের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া 
দেবীর ভ্তব করিতেছিলেন; সেই সময়ে ভগবতী জাহুবীজলে 
ম্লান করিতে যাইবার ছলে, তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়। 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এখানে কেন? দেবতারা এই 
প্রশ্পের উত্তর দিবার পূর্বেই ভগবতীর শরীর হইতে শিবা 
অস্বিকা নির্গত হইয়া বলিলেন,দৈত্যপতি গুস্তকর্তক 


[ ৩৬ ] 


কালী 


নিরাককৃত ও তীয় ভ্রাতা নিঁশুস্ত-কর্তক পরাজিত এই দেবতারা 
একত্র হইয়া আমার স্তব করিতেছে । অন্বিকা ভগবতীর 
শরীর-কোষ হইতে উৎপন্ন হইলেন বলিয়া কৌবিকী নামে 
বিখ্যাত হইলেন ও হিমাচল আশ্রয় করিয়া রহিলেন। 
কৌধিকীর উৎপত্তির পর ভগবতীও স্বীয় গৌরবর্ণ ত্যাগ 
করিয়া কৃষ্ণবর্ণ হইলেন বলিয়া তিনি “কালিকা” * নামে 
বিধাত হইলেন এবং তিনিও হিমাচল আশ্রয় করিয়। 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; এই কালিকার রূপ কি, 
তাহ এস্বলে চণ্ডীতে কিছু নাই ৰা ইহার সহিত চণ্ডীর আর 
কোন সংশ্রবও নাই। তৎংপরে চণ্তীতে দ্বিতীয়স্থলে ষে 
কালীমূর্তির কথা আছে, তাহা এই ;-কৌধিকীর হঙ্কারে 
গুস্তের সেনাপতি ধূত্রলোচন ভশ্মীৃত হইলে, শুস্ত চণডমুণ্ 
নামক ছুই প্রচ সেনাপতিকে বহুসৈন্ত দিয়া কৌধিকীকে 
আনিবার জন্ত আদেশ দিলেন। চওমুণ্ড সৈশ্ভবল-পরিবৃত 
হইয়৷ মহ্থাদর্পে দেবীর নিকট হিমাচলে উপস্থিত হুইল। 
দেবী তাহাদের দর্প দেখিয়। ঈষদ্ধান্ত করিলেন মাত্র। চখু- 
মুণ্ড আসিয়াই তাহাকে ধরিতে অগ্রসর হইল । দৈত্য 
নিকটে আসিবামাত্র দেবী মহাক্রোধে তাহাদিগের প্রন 
চাহিলেন। ক্রোধে তাহার মুখমণ্ডল রুষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল 
এবং তীহার ক্রকুটি-কুটিল ললাট হইতে অতি শীষ্ব এক 
দেবী নিগত হইয়, অন্থুরদিগের উপর পড়িয়া, তাহাদিগকে 
প্রহার করিতে লাগিলেন। এই দেবীই কালী 1। ইহার 
রূপ এস্থলে চণ্ডীতে এইন্ধবপ লিখিত হইয়াছে, -_ 

“কালী করাল-বদন! বিনিক্কান্তাসিপাশিনী ॥ 

বিচিত্রথট্াঙ্গধরা1 নরমাল1-বিভৃষণ! ॥ 

দ্বীপিচর্শপরীধান। শুফমাংসাতিতৈ বা । 

অতিবিষ্তারবদন। জিহবাললন-ভীবণ]। 

নিমগ্রা রক্তনয়না নাদাপূরিতদি জ্যুখ! ॥৮ 

কালী, করাঙলবদনা ( লম্বিত-মুণ্ড-হ্ত্তা ), অসিপাঁশধারিণী, 

বিচিত্র খট্াঙ্গধরা, নরমুণ্ডমালা৷ শোতিতা, ব্যাত্ৰ চর্ম পরিধানা, 
গুক্মাংসা, অতি তয়ানকনূর্তি, অতি বিষ্বৃতমুখমণ্ডল, 
লোলরসন1, ভীষণ!, গাঢ়-রক্তনয়না, হক্কার শব্দে, দিত্মগুল 
পরিপুর্ণকারিণী। এই কালী যুদ্ধে চগুমুগডকে বিনাশ করিয়া, 
কৌধিকীর নিকট তাহাদের মুণ্ড ছুটি উপহার দিয়, 
বলিলেন,__আমি চণ্ডসুণ্ড নামক মহাপশ্ড দুটিকে হনন করিয়া 
আনিয়াছি, এক্ষণে যুদ্ধযন্জে শুস্ত নিশুস্তকে তুমি নিজে সংহার 
কর। কোৌবিকী হাসিয়া কালীকে ৰলিলেন,-_ চগ্ডমুণও্কে 


+ মার্কতের চণ্ী--গুত্ দূত সংবাদে ৮৪৮৮ গ্লোক। 
1 মার্কগের চতী--চ৩মু্বধে ৫৮ ক 


কালী [ ৩৭ ] কালীঘাট 
বধ করিয়াছ, তজ্জন্ তোমার নাম চামুণ্ডা বলিয়। বিখ্যাত প্রাদ্ভত হইয়াছিলেন, তৎপরে উর্বশী প্রভৃতি অগ্দরোগণ 


হইবে তাহাকে গৌরাঙী করিয়াছিল। ( কালিকা পু" ৪* অঃ1) 
সচরাচর যে কালী বা শ্থামা-মৃর্তি দেখা যাঁর তাহার সহিত «৫ ভীমসেনের পত্ীবিশেষ। 
এই মূর্তির সম্পূর্ণ এক্য নাই, কতকটা সাদৃশ্ত আছে বটে। ( “যুধিষ্টিরাত্ত, পৌরব্যাং দেবকো হথ ঘটোৎকচঃ। 
রক্তবীজবধের সময়েই এই কালী জিহ্বা বিস্তার করিয়া ভীমসেনাৎ হিড়িস্বায়াং কাল্যাং সর্বগতন্ততঃ॥৮ ভাগ" ৯২২) 
তছুপরি রক্তবীজের শরীর-বিনির্গত সমস্ত রক্ত ধারণ করিয়া ৬ অগ্লিশিখাবিশেষ। ৭ রাত্রি। ৮ত্রিবৃৎ। ৯ তুরবী। 
পান করিয়াছিলেন। কৌধিকীর অন্ত্রপ্রহারে রক্তবীজ ১* কালাঞ্জনী। ১১ নিন্দা, অযশঃ। ১২ নৃতনমেঘসমূহ | 
বিনষ্ট হয়। ১৩ বৃশ্চিকালী, কেলেবিছাটী। ১৪ লিখিবার উপকরণ- 
চস্তীতেও কালীপৃত্রার কোন বিধান নাই। শুস্ত বিশেষ, মসী। ১৭ কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী। ১৮ কালরঙ্গ। 
নিশুস্তবধের পর দেবী দেবতাদিগফ্ষে যে পুজাপদ্ধতি [ মসী দেখ । ] 
ৰলিয়াছেন ) তাহা শারদীয় মহাপুজার কথা । কাঁলীক (পুং) কে জলে অলতি পর্য্যাপ্পোতি প্রভবতি ইত্যর্থঃ 


দেবীতাগবতের ৫ম স্কন্ধে ২৩শ অধ্যায়ে ৫কীষিকী ক-অল-ইকন্‌; পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। বক। 
উৎপত্তির পর পার্ধতীর শরীর কষ্ঙবর্ণ হইয়া কালিকা কাঁলীকৌড়া ( দেশঙ্জ ) বুক্ষবিশেষ (0078769, 05701001857) 
নামে প্রসিদ্ধ হইবার কথা আছে? কিন্তু এই কালিকার কালীগোখুরা (দেশজ ) কালরঙ্গের গোখুরা সাপ। 
নাম কালরাত্রি বলিক্না কথিত হইয়াছে । চণ্ডীকথিত এই কাঁলীঘাঁট, কলিকাঁতার দক্ষিণপ্রান্তে প্রাচীন গঙ্গার চরের 
কালিকার কোন কার্ধ্য পাওয়া যায় না, কিন্ত দেবীভাগবতে উপর অবস্থিত একটা গীঠস্থান । অক্ষা ২২০৩১৩০উঃ, দ্রাি 
ইহার সহিত ধূম্রলোচনের ঘোর সংগ্রাম ঘটিয়াছিল বলিয়া ৮৮*২৩পৃঃ। বৃহরীলতন্ত্র ও শিবার্চনতন্ত্রে এই স্থান কালী 
বর্ণিত হইয়াছে ও যুদ্ধের পরে ইহারই হুঙ্কারে ধৃত্রলোচন নামে উক্ত হইয়াছে । প্রবাদ এইরূপ, এখানে সতী অঙ্গ 
বিনষ্ট হয়। ইনি বরাবর কৌধিকীর পার্খে উপস্থিত পড়িয়াছিল বলিয়!, বহুদিন হইতে এই স্থান গীঠ বলিয়া 
ছিলেন। দেবীভাগবতেও চগুমুণ্ড বধের সময় কৌষিকীর প্রসিদ্ধ। ভবিষ্পুরাণীয় ব্রন্মথণ্ডে লিখিত আছে-_ 
কপাল হইতে ব্যাত্রচর্মাস্বরা, ক্রুরা, গজচর্োত্তরীয়া, মুণ্ড- “গোবিন্দপুরপ্রান্তে চ কাঁলী সুরধুনীতটে 1” 
মালাধরা, ঘোরা, শুক্ষবাপীসমোদরা, খড়গপাশধরা, অতি পূর্বে গঙ্গার উপরেই কালীদেবী বিরাজ করিতেন। 
'ভীষণা, খট্াঙ্গধারিলী, বিস্তীর্ণ-বদনা, লোৌলজিহ্বা কালীর পূর্বে সাগরযাত্রী হিন্দুবণিক্গণ ইহার নিকট ঘাটে নামিয়া 
উৎপত্তি কণিত হইয়াছে । এই কালী চামুণ্া নামে বিখাত কালীপুজা দিয়া যাইত, তখন হইতে এই স্থান কালীর ঘাট 
হন। ইনিই রক্বীজের রুধিরপায়িনী । এতস্ডিন্ন অন্তান্তা বা কালীঘাট নামে বিখ্যাত হয়। 


পুরাণেও কালী, ভদ্রকালী, মহাকালী ইত্যাদি নাম নিগমকল্পের পীঠনালায় কালীঘাটের এইরূপ সীমা নির্দি 
পাওয়া যায়, কিন্ত উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ  হইয়াছে-- 
পাওয়া যায় না। প্ক্ষিণেশ্বরমারভ্য যাবচ্চ বহুলাপুরী । 
[ শক্তিপ্রধান! কালীর পূজা, ধ্যান কবচাদি ও তাম্ত্রিক ধন্ুরাকারক্ষেত্রঞ্চ যোজনদ্বয়সংখ্য কম্‌ ॥ 
রহস্তাঁদি “শ্ঠাম” শব্দে এবং অন্যান্য বিষয় “হ্র্গা” শবে তন্মধ্যে ত্রিকোণাকারং ক্রোশমাত্রং ব্যবস্থিতম্। 
দ্রষ্টব্য । ] ত্রিকোণে ত্রিগুণাকারং ব্রহ্মবিষ্ণশিবায্মকম্‌ ॥ 
কালীমুর্তির রূপক ভাঙ্গিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ইহা সর্ধ- মধ্যে চ কালিকাদেবী মহাকালী প্রকীর্তিতা । 
বিধ্বংসী মহাকালের 'প্রণয়িনী--অনস্তকালরূপী শিব পদ- নকুলেশঃ ভৈরবো যত্র তত্র গঙ্গ৷ বিরাজিতা । 
তলে দলিত হইতেছেন, সর্বধ্বংসকারিণী শক্তিজ্ঞাপক অসি কাশীক্ষেত্রং কালীক্ষেত্রমভেদোহস্তি মহেশ্বর ॥” 
হস্তে ; ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালবাচক ত্রিনয়ন ইত্যাদি । দক্ষিণেশ্বর হইতে বছলা পর্য্যন্ত ছুই যোজনপরিমিত 


এই স্থলে যতগুলি কালীমু্তির কথা দেওয়া হইল, তাহার ধন্ুরাকার স্থান কালীক্ষেত্র। ইহার মধ্যে এক ক্রোশ 
কোনটাই শিবারূঢ়া নহে ; শবাসনার কথ। "শ্যামা শবে দ্রষ্টব্য।  ত্রিকোণাকার স্থানে ব্রিগুণাত্বক বন্ধা, বিষুং ও মহেস্বর 
৩ তৃকাবিশেষ। ৪ উমা; সতী হিমালয় পর্বতে যখন এবং মধ্যস্থলে মহাকালী নামে কালিকাদেবী বিরাজ করেন । 
দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করেন, তখন প্রথমে তিনি কৃষ্ণবর্ণূপে পূর্বে কালীঘাটের চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল ছিল, 


1৬ ৃ ৯ 


গলীঘাট 


লোকেক্ বসতি ছিল না। এই বমমধ্যে কালিকাদেবী সামান্ত 
পর্ণকুটীরে অবস্থান করিতেন, কাপালিক ও সন্ন্যাসীরা 
তাহাকে পুজা করিতেন। প্রথমে এই কালীদেবী গুপ্তভাবে 
ছিলেন বলিয়। বৃহন্নীলতস্ত্রে “গুস্বকালী নামে উক্ত হইয়াছেন । 
খর্রী় যোড়শ শতাব্দীতে লিখিত ( ম্বানসিংহের বাঙ্গালা 
আসিবার পুর্বে) কবিরামের দিখ্বিজরপ্রকাশে লিখিত 
আছে- 
“পীঠমালাতন্গ্রন্থে সতীদেব্যাঃ শরীরতঃ। 
বামহুজাস্থুলিপাতে জাতে। ভাগীরথীতটে ॥ ৬৩৯ 
কালীদেব্যাঃ প্রসাদেন কিলাকিলাদেশবাসিনঃ । 
দ্রবিপৈঃ পুপ্সিত। নিত্যং ভাবিতাশ্চিরকালতঃ ॥ ৬৭ 
প্রতাপাদিত্যন্ূপন্ত যশোরভূমিপস্য চ। 
গঙ্গাবাসহথলে। রাজন্‌ ইদানীং বর্ততে নৃপ। 
কাযস্থানাং শননঞ্চ বর্ততে অধুনা নৃপ। 
গোবিন্দাদিপুরং সর্ধং তথাহি ভন্রপল্লিকম্‌। 
ক[লীদেষ্যাঃ সমীপে চ শৃগালদাহাদিকং নৃপ ॥” ৬৯৩। 
পীতমাল। তঙ্বের মনে, এখানে ভাগীরথীর তীরে সতী; 


[৩৮ ] 


দেবীর শরীর হইতে বামহন্তের অস্থুলি পদ্চিয়াছিল। 
টি ৫ হা |] 
কালীদেবীর প্রন'দে কিলকিস,বপীরা চিরকাল ধনধানাবান্‌ 


হইবে। এক্ষণে ভাগবথী তীরে যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের 
গো।ধন্দপুরাদি গ্রাম, ভট্ুপলা, 
কালীদেবীর নিকটস্থ শৃর্গালনাহ ( শিয়্ালদ। ) কারস্থদিগের 
শননে আছে। 

বোব হয়, এই সনম এই সকল স্থান যশোররাজ প্রতাপা 
দিচ্যের অর্ধিকারক্ুক্ত ছিল। [কলিকাতা ১৭৯ পৃষ্ঠা দেখ |] 
প্রবাদ আছে-_ প্রতাপাদিত্যের খুড় বসন্তরায় কালীদেবার 
তংকালীন পুদকারত ভুবনেশ্বর ব্রঙ্চারীর শিষ্য ছিলেন এবং 
শ্টাহার ঘন একটি ক্ষুদ্র মির নিশ্শিত হর। 

এই সময় হইতে কালীঘাটের গুহ্পীঠ সাধারণের সমক্ষে 
প্রকাশিত হইল; কবিকস্কণের চণ্তীমঙ্গল এব? তৎপূর্বাবন্তী 
অকবরের সমসানদ্িক ত্রিবেণীনিবাসী মাধবাচার্যের হ্র্গা- 
মাহাস্া পাঠে তাহা জানিতে পার যায়। 

বোধ হয়, যশোরের কারস্থরাজগণের সময়ে এই স্তান 
দেবোত্তর বা ব্রক্ষোনরস্বরূপ প্রদতত হইয়াছিল। কারণ 
তাহার পরৰর্তী কাল হইতে এই স্বান অপুত্রক ভুবনেশ্বরের 
দৌহিত্রবংশীয় বর্তমান হালদারগণ বরাবর দেবোত্তরস্বরূপ 
ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কালীঘাটের বর্ধমান কালী- 
মন্দির বড়িসার সাবর্ণচৌধুরীবংশীয় সন্তোষরায়ের বায়ে 
১৮১৯ থৃষ্টাঞে (তাহার মৃত্যুর ৫1৬ বৎসর পরে) নির্শিত হয়। 


গঙ্গাবাদ্্ল রহরাছে। 


সপ ০৮ স্পা পপ ৮ পা আপস | 


কালীনদী 


কালীঘাটের নকুলেখর' শিবলিজ প্রসত্ধা। নিগমকন্ 
প্রভৃতি ছুই একখানি আধুনিক তন্ত্র ইহার উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। পুর্বে অতি লামান্ত কুটারে নকুলেশ্বর লিজ 
স্থাপিত ছিল, ১৮৫৪ খষ্টান্দে তারাসিংহ নামে একজন পঞ্জাবী 
বণিক্‌ বর্তমান প্রব্তরনির্শিত মঠ নির্্াণ করাইয়া দিয়াছেন। 

কালীঘাটের কালী ও নকুলেশ্বর বাতীত শ্যামরায় ও 
গোবিন্দজীর প্রতিমূর্তিও সামান্ত নহে। এই মৃত্তি পুর্বে 
গোবিন্দপুরে ছিল, বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম হুর্গ নির্মিত 
হইবার সময় উহ! কালীঘাটে স্থানাস্তরিত হয়। 

কালী্চাট এখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটার অধীন, 
একটি গণ্য সহর হুইয়া! পড়িয়াছে। এখানে বিস্তর লোকের 
বাস। ছাট, বাজার, থানা, ডাকঘর, বিদ্যালয় প্রত্াতি আছে। 


কালীচা (দেশজ ) মলিনতা, কোন দ্রব্যে কালদাগ হওয়া । 
কালীচী (ত্ত্রী) কাল্যা যমভগিন্ত। চীয়তেহত্র, কালীচি-বাহুল- 


কাহৎ ডভীষ্‌। যমের বিচারস্কল। 


কালীর্বাপ ( দেশজ ) ক্ষদূলতাবিশেষ । (66118 11010117) 
কালীতনয় (পুং) কাল্যাঃ যমুনায় যমভগিগ্তাঃ তনয় ইব, 


যমবাহনত্বাৎ ইতি ভাবঃ। যদ্বা কালী কালিকাদেকাং ইতঃ 
সন বলিদানায় মম্মদানং নয়তি প্রাপয়তি, কালা 
ইতঃ ততঃ কালীতনী অচ্‌। মহিষ । 
(রক্কাক্তঃ কাসরো হংসঃ কালী তনয়লালিকৌ । 
হেম ৪1 ৩৪৯ ।) 


জু 5: 


কালীন (ত্রি) কালে ভবঃ, কাল খ। কালজাত। উপপদ 


ব্যতীত কাঙগান শব্দের প্রয়োগ হয় না, যেমন পুর্বকালীন, 
উত্তরকালীন প্রন্থতি । 


কালীনত্ব (ক্লী) কালীনস্য ভাবঃ, কালীন-ত্ব (তস্য ভাব- 


স্বতলী। 
উপস্থিতি । 


পা ৫। ১। ১১৯।) কালনুত্িত্ব; কালে 


কালীনদী, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে মজঃফরনগরস্থ গঙ্গার খালের 


পৃর্নভাগে সরাই নামক স্থানের বালুকাস্তপের নিকট হুইতে 
নিত নর্দীবিশেষ। উৎপন্তির স্থান হইতে কিয়ঙ্দ,র পর্য্যস্ত 
ইহার নাম নাগন। নাগন অলক্ষিতভাবে চলিয়! বুলন্দসহরের 
নিকট গিয়া বিস্বৃত নদীর মাকার ধারণ করিয়াছে । তাহার 
পর খুরজার নিকট হইতে দক্ষিণপূর্ব অভিমুখে গমন করিয়া 
কনৌজের নিকট গিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। 
বুলন্দসহর নগরে এই নদীর উপর একটি ইক নির্শিত 
সেতু নির্শিত হইয়াছে । এতদ্বতীত গড়সুক্েশ্বর যাইবার 
পথে গুলাওঠি নামক স্থানে একটী ও আলিগড় জেলার 


তিনটী সেতু আছে। ইহায় নাম পূর্বকালীনদী, 


কালীপ্রসন্ন সিংহ 


টৈর্থ্য ১৫৫ ক্রোশ। এভছ্যত্ীত পশ্চিম কালীনদী নামক 
আর একটী নদী আছে। ইহা শিবালিক পর্বত হইতে নির্গত 
হইয়া শাহয়ানপূর ও মজঃফরনগর দিয়া প্রবাহিত হইয়া 
হিন্দন নামক নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। সঙ্গমের স্থানে অক্ষা 
২৯* ১৯উঃ ও ড্রাঘি ৭৭* ৪* পৃঃ, দৈর্ঘ্য ৩৫ ক্রোশ হইবে । 
কালীপৃ*ঠী (দেশজ ) একপ্রকার পুণ্ঠীমাছ। 
কালীপুরাঁণ (ব্লী) উপপুরাণবিশেষ, ইহাতে কালীবিষয়ক 
বিবরণাি বর্ণিত আছে। 
কালীপ্রসন্ন সিংহ, কলিকাতার যোড়ার্সাকোর বিখ্যাত 
জমীদার সিংহবংশে ইহার জন্ম হয়। উহার প্রপিতামহ 
শান্তিরাম সিংহ সার টমাস রমবোল্ড ও মিঃ মিড্টনের 
নিকট মুরশিদানাদ ও পাটনায় দেওয়ান ছিলেন । 

দেওয়ান শান্তিরাম নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং জাতিতে 
কায়স্ত ছিলেন। তিনি কাণীতে একটি শিবস্তাপন! করিয়' 
গিয়াছেন। শান্তিরামের ছুই পুল জন্মে, জ্যেষ্ঠ প্রাণরুষ, 
কনিষ্ঠ জয়কুষ্জ। প্রাণরুষ্ণ তখনকার কালের সরকারী 
থাঁজাজ্ীথানার দেওয়ান ছিলেন। প্রাণকৃষ্ণের তিন পুত্র 
হয়, রাজরুষ্জ, নবকৃষ্ও, শ্রীরুষ্খ আর জয়কৃষ্ণের এক 
পুত্র নন্দলাল। এই নন্দলালের পুশত্রই ৬ কালীপ্রস্ন 
সিংহ মহোদয় । 

কালীপ্রসন্ন সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় নিপুণ 
ছিলেন। মুল সংস্কত মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অন্ুবাদিত 
করাইয়া বিভরণ করা উহার একটা অপূর্ব কীত্তি। ইতিপূর্বে 
মূল মহাভারতে প্রকৃত কি আছে তাহা বঙ্গীয় সাধারণে 
জানিত না, কাঁশীরাম দাসের কথকতামূলক পদ্য মহা 
তারতই সাধারণের নিকট আদৃত হইয়াছিল। ইনি ৰিপুল 
অর্থ বায় করিয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সাহায্যে মুল মহাভারত 
বঙ্গানুবাদ করাইয়া বিনামূলো বিতরণ করেন। এই অনুবাদ 
কার্যে ৮ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অপরিমিত অর্থ 
বায়িত হইয়াছে। স্বয়ং ৬ বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদ 
কার্য্যের তত্বাবধান করিতেন। ইহার দ্বিতীয় কীর্তি_ 
“ছতোম প্যাচার নক্সা,» এখানি তখনকার কলিকাতার 
বাহ্‌ ও আত্যন্তর ব্যাপারের অতি পরিস্ফ,ট ছবি! ইহার 
ভাষা অতি স্থুন্দর, সাধারণতঃ লোকে চলিত কথাবার্তায় 
যেমন ভাঙ্গা! ভাঙ্গা শব্ধ ব্যবহার করে, সেইরূপ শব্দেই 
ইহা রচিত! হুতোমপ্যাচা তখনকার সমাজের উপযুক্ত 
, ব্যঙ্গকাবা, গদ্যে লেখা । বাঙ্গালার অমিত্রাক্ষর ছন্দ, 
মাইকেল যে ছন্দ “মেঘনাদবধ” লিখিয়। অমর হইয়া 
পিয়াছেন, কালীপ্রপর তাহার পুর্বে এই ছন্দঃ ব্যবহার 


[ ৩৯ ] 


বশ পাপা 


কালীবাওড়ি 


করেন। তিনি তাহার “হুতোম-প্যাচাকে” সাধারণের করে 
উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন-- 
"হে সক্জন! স্বভাবের স্ুনির্মল পটে, 
রহস্ত-রসে রঙ্গে, চিত্রিহু চরিত্র-- 
দেবী সরস্বতীর বরে। কৃপাচক্ষে হের 
একবার ; শেষে বিবেচনা মতে যার 
যা অধিক আছে, তিরস্কার কিস্কা 
পুরস্কার, দিও তাহা মোরে, 
বহুমানে লব শির পাতি |” 
অবশ মাইকেলের ছন্দঃ ইহা অপেক্ষা অনেক মার্জিত, 
অনেক নিয়মাদি-সঙ্গত, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি ছন্দটির 
উদ্ভাবন-কর্তা বলিয়া! গণ্য হইতে পারেন না। 
কালীপ্রসন্নের মহাভারত ও ভতোমপ্যাচাদ্বার। বাঙ্গালা 
ভাষায় অনেক উপকার হইয়াছে । মহাতারতে যে অভাব 
মিটিয়াছে তাহা অনন্ত মুখেও বলিয়া! শেষ হয় না, হুতোমের 
রুপায় বাঙ্গালায় কতকগুলি নৃতন শব্দ সৃষ্টি, বাঙ্গালা নাটকের 
বা উপন্যাসে কথোপকথনের ভাষার পরিবর্তন, নৈসর্গিক 
বিষয়ের বর্ণনার প্রণালী সংস্কার হইয়াছে, আর হইয়াছে 
কতকগুলি মজলিসী ইয়ারকির সৃষ্টি! হুতোমই বাঙ্গালা 
প্রথম এবং প্রধান ব্যাঙ্গকাবা। 
যাহা! হউক, কালীপ্রসন্ন শেষদশায় বন্ধ কষ্টে পতিত হন। 
মহাভারত প্রচার, নিজের অমিতবায়িভ ও স্বভাব দোষে ইনি 
অনেকগুলি উড়িষ্যাপ্রদেশের জমিদারী এবং কলিকাতার 
বেঙ্গল ক্লাবের বাটার ন্যায় কতকগুলি ভূসম্পত্তিতে বঞ্চিত 
হন। উহার অমায়িক, রঙ্গরসপ্রধান কথোপকথন, বাক্যভঙ্গী 
ও দানশীলত্বাগুণে তখনকার অনেকেই পরিতুষ্ট, মোহিত এবং 
উপকৃত হইত । 


কাঁলীপ্রসাঁদ €পুং) ১ জনৈক গ্রন্কার। তিনি কালীতত্ব- 


স্বধাসিম্কু ও তক্তিদূতী নামে ছুইখানি সংস্কত গ্রন্থ রচনা 
করেন। ২ সারসংগ্রহ নামক বৈদ্যক গ্রন্থকার । 


কালীবাঁওড়ি, মধ্যভারতে ধার৷ প্রদেশের অন্তর্গত একটা 


ক্ষুদ্র রাজ্য । একজন তুয়া ইহার অধিকারী । ধর্পুর পরগণ! 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইনি ধারা-দরবার হইতে ১৫০০২ টাকা 
পাইয়া থাকেন। এ পরগণায় মধ্যে ৫টা গ্রামে মৌরসী-সত্ব 
আছে । খাজনার শ্বরূপ তাহাকে বৎসর পাঁচ শত টাকা 
দিতে হয়। বিকানীরের ১৭টা গ্রামও ইহার তত্বাবধানে 
আছে। তাহার জন্ত তিনি সিদ্ধিয়ার মহারাজের নিকট হইতে 
১৫৯২ টাকা পাইয়। থাকেন । ভূ'য়ার সহিত এই সকল বিষয়ের 
ঘে লেখাপড়া হয়, ইংরাজরাজ তাহার জন্ত জামিন হইয়াছেন । 


কালীলা-বা-দমনা [ 85 


কালীমির্জা-_-ইনি একজন হিন্স্থানী বৈষব কবি। কৃষ্ণা- 
নন্দ ব্যাসদেব কৃত রাগসাগরোস্তব রাগকল্পক্রম নামক গ্রন্থে 
ইহার কবিত। উদ্ধৃত হুইয়াছে। 
কালীমৃউল্লা, ১ বাইবেলোক্ত মুসার অপর নাম। ২ দাক্ষিণাত্যে 
আক্দবাদ বিদরের বাক্ধণী-বংশীয় শেষ রাজা । ১৫২৭ 
খুঃ অকে তাহার মন্ত্রী আমীর বরীদ তাহাকে দুরীক্ৃত করিয়া 
আপনি রাজ্য দখল করেন। 
কালীয় (ক্রী) কালস্য কৃষ্চবর্ণসোদং, কালস্থানে ভবং ক; 
কাল-ছ (বুদ্ধাচ্ছঃ। পা ৪।২। ১১৪।) কৃষ্ণচন্দন। 
কালীয়ক ক্লৌ) কালীয় স্বার্থে কন্‌, কালীয়মিব কায়তি বা, 
কালীয়-কৈ-ক। ১ পীতবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ, কালিয়া- 
কাষ্ঠ। ইহার সংস্কভ পর্যযায়-জায়ক, কালাচ্ুসার্ধয, জাষক, 
কালেয়, বর্ণক ও কান্তিদায়ক । ২ কৃষ্চচন্দন ;) ইহার সংস্কত 
পর্যযায়_-কালীয়, কালিক ও হরিপ্রিয়। ৩ (পুং, ক্লীং) 
দারুহরিদ্রাবিশেষ | | 
(“সৈব কালীয়কঃ প্রোক্তস্তথা কালেয়ফো২ংপিচ। 
পীতদ্রশ্চ হরিদ্রুশ্চ পীতদারুকপীতকম্‌ 1” ভাব প্র“ |) 
৪ শৈলজ নামক গন্ধছ্রব্য। 


] কালুঘোষ 
বলিয়া খলিফা অল্-মানন্ুর ঙাছাকে ৭৬৩ গুষ্টাবে জাতি 
নিষ্টঠুরভাবে বিনাশ কষেন। 


কালীলা-বা-দমনা আরবীয় নাম। প্রথম গলের ছুইটি 
শৃগালের নাম হইতে পুম্তকখানির নামকরণ হইয়াছে । 
আরবীয় অন্থবাদক এই গ্রন্থের মূল গ্রস্থকর্তার নাম বলিয়াছেন 
বেদপাই। আরবদিগের দ্বারাই যুরোপে ইহা প্রচারিত হয়। 
একাদশ হইতে ১৩শ শতার্ীর মধ্যে ইহ! গ্রীক, লাটিন ও 
হিব্রভাষায় অনুবাদিত হয়। তৎপরে [৪০1৪৪ 01 73801৭1 
নামে ইহা জর্শণ, ফরাসী, ম্পেনীয়, ইংরাজী ও ইটালীয় ভাষায় 
অন্থবাদিত হুইয়াছে। লাটিন অনুবাদের নাম--অণ্টার 
ঈশোপ্সপ ব! প্রাচীন ঈশপের গল্প । “জীশপের গল্প” বলিয়া 
যে গল্পগুলি প্রচলিত, তাহা প্ল্যান্ছডিস নামক বাইজ্যান্সিয়ার 
একজন বৈরাগী ছারা ( 81070) ১৪শ খাবে অর্থাৎ 
কালীলা-বা-দমনার গল্পপ্রচারের একশত বৎসর পরে 
রচিত হয়। জঈীশপের গল্পগুলির অধিকাংশের মুলভাগ 


 সংস্কত নীতিশাস্থীয় গল্প হইতে সংগৃহীত। এই সকল কারণে 


বোধ হয় যে, “ঈশগ্ন ফেবল্স্‌্, গ্রীক-মৌলিক নহে, সংস্কত- 
মৌলিক । 


কালীয়ীকড়া (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, কেলেকোড়া। কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ নৈষ্লারিক। ইনি 


কালীয়াভীর! (দেশজ ) কৃষ্ণজীরা। [কৃষ্ণচজীরক দেখ ] 
কাঁলীল।-বা-দমন।--একখানি নীতিশান্্ব। ইহা সংস্কত 
হিতোপদেশ হইতে উদ্ধত। সর্নপ্রথমে বাক্ুরে নামক 
পারস্যপণ্ডিত হিতোপদেশখানিকে ভারত হইতে পারক্তে 
লইয়া ফান। পার্কে তখন নসির্বন নামক রাক্জা রাজত্ব 
করিতেন। তংপরে খলিফা মামুনের রাজত্বকালে এ 
হিততাপদেশ সর্ধপ্রথমে আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। 
তৎপরে আবুংল্‌মালী নামক একজন পণ্ডিত “আন ওয়ার-ই 
শ্বহইলী” নামে ইহাকে পারস্যভাষায় অনুবাদিত করেন 
এবং পারসাভাষায় কোরাণের টাকাকার হসন কসাকী সেই 
মন্ভবাদ সংশোধন করিয়া দেন। 
মোক্ষমূলর বলেন যে, ওমিয়াদগণের পতন হইলে, 
আাবদ্ক্সা ইনন-মল্মোকাকা নামক জনৈক পারস্যবাসী 
মূসলমান হন। তিনিই 'এই “কালিলা-বা-দমন1” নামক 
পুশ্মক প্রণপ্ূন করেন। এই পণ্ডিত খলিফ1 রাক্গগণের 
সভায় অনেক উচ্চপদে ্সন্ষঢ় হইয়াছিলেন। খলিফা 
অল্-মানন্ুরের রাজত্বকালেই ইনি এই পুস্তক রচনা করেন। 


জগদীশ ও মথুরানাথ বিরচিত নব্য স্যায়গ্রস্থসমূহের ক্রোড়- 
পত্র ও তাহার টীকা লিখিয়াছিলেন। এখন কালীশঙ্করের 
এই করখানি গ্রন্থ পাওসা। যায়, “অন্মানজাগদী শীক্রোড়, 
অন্থমিতিক্রোড়, অনুমানমাথুরীক্রোড়, অবচ্ছোদকত্বনিরুক্তি- 
ক্রোড়, অসিদ্ধসিন্ধাস্তগ্রস্থক্রোড়, অসিদ্ধপুর্বপক্ষক্রোড় 
উদাহরণলক্ষণক্ষোড়, উপনয্ননক্রোড়, উপাধিপূর্বক্রোড়, 
উপাধিসিদ্ধান্তগ্রস্থক্রোড়, কুটঘটিতলক্ষণর্রোড়, কৃটাঘটিতত- 
লক্ষণক্রোড়, তৃতীয়মিশ্রলক্ষণক্রোড়, পক্ষতাপুর্বপক্ষ গ্রন্থ 
ক্রোড়, পক্ষতাসিদ্ধান্ত গ্রস্থক্রোড়, পঞ্চলক্ষণীক্রোড়, পরামশ 
পূর্ববপক্ষগ্রস্থক্রোড়, পুচ্ছলক্ষণক্রোড়, পরামর্শ িদ্ধাত্তগ্রন্থক্রোড়, 
প্রতিজ্ঞালক্ষণক্রোড়, প্রথম চক্রবর্ঠিলক্ষণক্রোড়, প্রথম নিশ্চয় 
লক্ষণর্রোড়, বাধসিদ্ধান্তগ্রন্থক্রোড়, বিশেষনিরুক্তিক্রোড়, 
সংগ্রতিপক্ষসিদ্ধান্তক্রোড়, সবাভিচা রপূর্নপক্ষগ্রস্থক্রোড়, 
সামান্তনিরুকিক্রোড়, সিংহব্যান্ক্রোড় ; জাগদীশীক্রোড়টাকা, 
তর্কগ্রস্থটাকা, মাথুরীটাকা ৷” 

মধ্যপ্রদেশের একটা নদী। বিন্ধাপর্কাত হইতে 
উৎপর হুইয়া কন্দগাঁর নিকট চস্বলনর্দীতে পতিত হইয়াছে । 


বাঙ্কুয়ে পহলবী-ভাষায় বে সমস্ত নীতিগর্ভ উপন্তাস সংস্তত কালুঘোষ, “জেনেরল কালুধোষ” নামে খ্যাত। ইছার 


হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইনি তাহারই অস্বাদ করেন। 
কবি আবছুক্পা রাঙ্গোের অনেক গুগ্রব্যাপার জানিতেন 


যথার্থ নাম কালীচরণ ঘোষ । ইনি কুল পরিচয়ে সহজমুখ্য 
কাকুৎস্থ ঘোষের সন্তান, আক্নার ঘোষ, মধ্যাংশে দ্বিতীয় 


কাঁদুতঘাষ 


পো, পর্ধ্যায়ে ২২। কলিকাতা স্ুকিয়া ক্রাটে ইহার বাস 
ছিল। ভরতপুর-হুর্গজয়কালে ইমি “জেনেরল” উপাধি 
প্রাপ্ত হন। যেরূপে ইহার এই উপাধি রটির়া যায়, তাহা 
বিস্ময়জনক ও বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরব-জনক বটে। ১৮০৪ 
খৃষ্টাবে তৃতীয় মহারাষ্ট্যুদ্ধের সময় ইংরাঁজেরা ভরতপুর-ছুর্গ 
অবরোধ করেন। এই অবরোধের যুদ্ধে ইংরাজ-সেনানী 
হত হন, ইংরাজসৈন্য অমন্তই বিনষ্ট হয়, কেবল ছুইটিমাত্র 
পণ্টন অবশিষ্ট থাকে । সেনানী হত হওয়ায়, এই সৈশ্তদল ও 
উচ্ছখ্খল হইয়া! পড়ে । কালীচরণ ঘোষ এই পণ্টনে কাজ 
করিতেন। ইহার বিবেচনা ও বুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ ছিল । সর্বদা 
যুদ্ধক্ষেত্রে ও সেনানীগণের সহিত একত্র থাকায় রণকৌশলও 
ইহার জানা হইয়াছিল। ইনি কথায় কথায় হাব্লিদার, 
স্ববেদার, লেফটেনাণ্ট, কর্ণেল, কাণ্ডেন প্রভৃতিকে সময়ে 
সময়ে যুদ্ধ-কৌশল, সৈন্ত-পরিচালন, কামান-স্থাপন ইত্যাদি 
সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি বা পরামর্শ দিতেন, তাহাতে 
অনেক সময় 'অনেক সেনানী স্থফল পাইতেন বলিয়৷, 
অনেকেই ইহার সহিত পরামর্শ করিতেন। সৈম্ভদলের 
মধোও ইহার এই কৃতিত্বের বিষয় প্রচারিত ছিল। সুতরাং 
ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে হতাবশিষ্ট পণ্টনের হাবিলদার, 
স্থবেদার প্রভৃতি সেনানীরা আসিয়া ইহাকে বলিল, “কেরাণী- 
ষাবু দেখিতেছেন কি? যদ্দি বাচিবার সাধ থাকে, তবে 
আপনিই জেনেরেলের পোবাক পরিয়া আমাদিগকে যুদ্ধ 
চালাইতে হুকুম দিন, আমর! যুদ্ধ করি, নতুবা সকলেই 
বুথা মার! যাইব, দীড়াইয়া মরিতে হইবে ।” কালীবাবু 
তীক্ষবিচারে তাহাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়! তাবুর 
ভিতর হইতে “জেনেরল” পঙ্গোচিত পোষাক পরিয়া আসিয়া, 
পন্টন ছুইটিকে রীতিমত পরিচালিত করিয়া যুদ্ধ করিতে 
আদেশ দ্দিলেন ৷ ভাগ্যক্রমে সে যুদ্ধে জয়লাভ হইল । তারপর 
যুদ্ধ[দি চুকিয়া গলে বিচার বসিল। বিনা আদেশে 
জেনেরলের পোষাক পরিয়। যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, 
'কালীবাবু বিচারে নীত হইলেন । বিচারে দোষীও হইলেন, 
বিচারকের! বিচার করিয়া তাহার ৫*০২ টাকা অর্থ দওড 
করিলেন। পুনরায় বিচার হইল, এবার বিচারে তাহার 
কৃতকর্মের পুরস্কার দেওয়া হইল । ইংরাজের! তাহার অসীম 
সাহসের জন্ত ধন্যবাদ দিয়া, তাহাকে ৩০,০০*২ টাকা ও 
ক্েনেরল উপাধি দ্িলেন। কেহ কেহ বলেন, জেনেরল 
উপাধি গবর্ণমেন্ট হইতে পান নাই, লোকমুখে রটনামাত্র । 
জেনেরলের পোষাক পরিয়াছিলেন বলিয়া, কুল-পরি- 
চয়ে ইছায় একটু খোটা হয়, ইন্গি পিরালি বলিয়া গণ্য 
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[ ৪১ ] 


কালোদাযী 


হন। এই বৃথা অপবাদে পড়িয়া, ইহার উত্তরপুরষগণকে 
বেশ ভুগিতে হয়। রাজা রাজকৃষ্ণের ( শোভাবাজারের 
রাজা নবকৃষ্ণের পুজ ) সময়ে কাযস্থগণের যে একজায়ী হয়, 
ভাহাতে ইনি নিমন্ত্রিত হন। ইতিপূর্বে ইনি স্থচেষ্টায 
একবার সমন্বয় করেন, তখন ইহার বয়স ৬০ । ৬৫ বৎসর 
হইবে। শোতাবাজার রাজবাটার একজায়ীতে নিমস্ত্রিত 
হইয়া কালীবাবু মহোদয় অধিক সন্মানিত হন। সেই অবধি 
ইহার অপবাদ দূর হয়। ইনি অন্িধার্মিক, প্রতিবাপি- 
গণের সহায়, দয়ালু, উদার ও বীর ছিলেন এবং দেবদ্ধিজে 
ভক্তি করিতেন । ইহার ৰংশে বাঙ্গালায় কেহ নাই, কাশীতে 
এক ঘর আছে। 

কালুরায়, দক্ষিণ বাঙ্গালায় কালুরায় ও দক্ষিণরায় নামে 
ছুই গ্রাম্যদেবত৷ পূজিত হন। ইহার! বনদেবতা। বনের 
নিকট পথের ধারে গাছতলায় মৃণ্ময় দেহশৃন্ত মনুষ্যমন্তক 
গড়িয়া ইহার প্রতিমা কল্পনা করা হইয়া থাকে। এই প্রতিমার 
নিকট মৃণ্ময় ব্যান ও কু্তীর মূর্তিও থাকে। পুজান্গ ছাগ ও 
হাস বলি দেওয়া হয়। [রায়মঙ্গল ও দক্ষিণরায় দেখ। ] 

কালুষ্য (ক্লী) কলুষস্ত ভাবঃ, কলুষ-ব্যঞ্। কলুষতা। 


কাল্তর (ত্রি) কলুতরে তন্নামক দেশবিশেষে ভবঃ, কলুতর- 


অণ্২( কচ্ছাদিভ্যশ্চ। গা ৪ ২। ১৩৩।) কলুতর সম্বন্ধীয় । 

কালেয় (ক্লী) কং সুখং আলেরং আদেয়ং যন্মাৎ, বহুত্রী। 
১কালীয়ক কাষ্ঠ। ২কুস্কুম। ৩ (কলায়ৈ রক্কধারিণৈযে 
হিতম্-ঢক্‌ ) যক্কৎ। ৪ ( পুং) কালায়া অপত্যম্‌। দৈত্যবিশেষ । 
(কালেয়ো৷ দৈত্যভেদে স্তাৎ কালখণ্ডে নপুংসকম্। মেদিনী ।) 

কাঁলেয়ক (ক্লী) কালেয়-্বার্থেকন্‌। ১ কালীয়ক কাষ্ঠ। 
২ (পুং) দারুহরিদ্রা ৷ ৩ (পুং) কলে বিবাদায় সাধুঃ, কলি 
ঢক্-সংজ্ঞায়াং কন্‌। কুন্ধুর। 

কালেশ (পুং) কালন্ত ঈশঃ প্রবর্তকঃ, ৬তৎ। ১ হৃর্য্য। 
২ শিব। ৩ মকার বর্ণ ; তন্ত্রসারে শ্রীবিদ্যা মন্ত্োদ্ধার মধ্যে 
লিখিত আছে “কালেশো৷ মকারঃ1৮ ৪ জনৈকপদ্ধতিকার । 

কালেশ্বর (পুং) কালন্ত ঈশ্বরঃ, ৬তৎ। ১ সুর্য্য। ২ শিব। 
৩ মকারবর্ণ। ৪ পঞ্জাবের পূর্ববাংশে হিমালয়ের উপর 
বনভূমি, এই বনভুষির মধ্যেই অস্বীলর শালবন ও যমুনার 
দ্বইটি বৃহৎ খালের মুখ। 

কালোত্তর ক্লৌ) স্থরামণ্ড। 

কাঁলোদক (ক্লী) তীর্থবিশেষ। 

(“কালোদকং নন্দিকুণ্ডং তথ। চোস্তরমানষষ্‌। 
মহাভারত অনু ৩৮ জং.) 
কালোদায়ী [ন্‌] (পুং) জনৈক বৌদ্ধ। 


৬৪ 


কাল্পনিকী 


£ ৪২ ] 


'ক্কাল্সি 


কালোপযুক্ত (ত্রি) কালে যথাকালে উপযুক্ত, “ভৎ। কাল্পসূত্র (তরি) কল্ননত্রং বৈতি অধীতে বা, কল্পন্থত্র (বিদ্যা- 


ফথাসমযে বাহার আবশ্বক হয়। 
৮৪১৪1১০৪৪৪৪ মুহূর্ত প্রভৃতি খণ্ডকালের নাম 
কালোপাধি। [ কাল দেখ ।] 


কালোপ্ত (ত্রি) কালে যথাকালে উপ্তঃ, ৭তৎ। উপযুক্ত 
সময়ে ষে বীজ বপন কর! হয়। 

কালোয়াৎ (হিন্দি কলাবং শব্দের অপভ্রংশ ) সঙ্গীতবিদ্যায 
পারদর্শী, উচ্চদরের গানক। 

কালোল, বোম্বাই প্রেসিডেন্পির সীমাস্থিত পাঁচমহুল জেলার 
মধ্যে একটা বিভাগ । ইহার উত্তরে গেধরা, পূর্বে বাড়িয়া, 


দৃক্ষিপ ও পশ্চিমে বরদা। এই বিভাগের উত্তরে মেসরি, 
মধ্যে গোমা ও দক্ষিণে করদ নামক নদী প্রবাহিত। 


হালোল নামক আর একটা বিভাগ ইহার সহিত একত্র 
অবস্থিত। ছুই বিভাগের জরন্ত ৪টী ফৌজদারী আদালত, 
ও ২টী পুলিসের থানা আছে । রবাণিয়া নামক একজাতীয় 
ফর্ঘ্চারী খাজনা আদায় করে এবং পুলিসের কার্য করে। 

২ উপরোক্ত কালোল বিভাগের প্রধান নগর । অক্ষা 


২২* ৩৭ উই, দ্রাঘি ৭৩ ৩১ পৃঃ এস্বানের অধিবাসিগণ 


অধিকা-শ কুণবীজ্গাতীযর়। লোকসংখ্যা ৩৯৯৩। 

৩ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সীমাস্থ বরদারাজ্ের অন্তর্গত 
একটা উপবিভাগ । লোকসংখ্যা ৮৯০৭৯ | “রাজপুতানা, 
মালওয়া” রেলপথ ইহার ভিতর দিয়। গিয়াছে । 

৪ বরদারাজোর অন্তর্গত কালোল-বিভাগের প্রধান 
নগর । অক্ষা ২৩*১৫৩৫ উঃ ও ড্রাঘি ৭২* ৩৩ পৃঃ মধ্যে 
অবস্থিত । লোকসংখ্যা ৪৮৫৯ । এখানে একটা ডাকবাঙ্গলা, 
একটী স্কুল ও একটা ডাকঘর আছে। প্রাজপুতানা- 
মাল ওরা” রেলের একটা ষ্েসনও এখানে হুইক্লাছে। 

কাল্স ( পুং) কলে বিধৌ ভবঃ, কল্প-মন্‌ (তত্র ভবঃ| পা! ৪ ত। 
৫০।) হরিদ্রাবিশেষ, কাচাহলুদ । ইহার সংস্কৃত পর্যযায়-_ 
করবার, দ্রাবিড়ক ও ড্রাবিড়ভৃতিক। 

কাল্লুক (পুং) কাল্ল-সংজ্ঞায়াং স্বার্ধে বা কন্‌। কাচাহলুদ । 

কাম্ননিক (ত্রি) কক্সনা্রা আগতঃ, কল্পনা কল্পনা 
হইতে উদ্তৃত। ১ কল্পনাজাত, যাহা চিন্তা স্বারা আবিষ্কার 
কর! হয়। ২ কল্িত, কোন বস্কতে অন্যবস্থর আরোপ 
করাকে কল্পনা কহে; সেইদ্প আরোপিত বন্তর নামই 
কারনিক বা কল্িত। 

কাল্পনিকতা (ত্ত্রী) কারনিকন্ভ ডাবঃ কাল্ননিক তল্-টাপ,। 
১ কর্নাম্বাতত্ব । ২ করিতত্ব। 

কাল্পনিকী [স্বী) কারনিক-্ভীহ্‌। ১ কল্পনাজাতা | ২ কল্পিতা। 


লক্ষণকল্পহুত্রাস্তাদকল্লাদেরিককস্থতঃ । পা ৪। ২। ৬০। 
ৰা ৩।) ইত্নেন ইককৃ নিষেধে অণ্। ১ করনুত্রবেত্ত| | 


২ কলস্থত্রঅধ্যয়নকারী । 


কাল্লি, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে জলৌনজেলার অন্তর্গত কালি 


তহসীলের প্রধান নপগর। অক্ষা ২৬*৭৪৯৮ উঃ ও দ্রাধি 
৭৯*৪৭২২৮ পৃঃ, জলৌন নগরের ১৩ ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত । 
পুরাতনকামি যেখানে ছিল, নুতন কাল্লি তাহার অগ্সিকোণে 
নির্িত হইয়াছে । নগরটী যমুন1 নদীর দক্ষিণধারে পাহাড়ের 
মধ্যে অবস্থিত। এঁতিহাসিক ফেরিন্তার মতে খৃষ্টীয় ৩৩০- 
৪০০ শতাব্দীর মধ্যে কনৌজরাজ বাসুদেব কালি স্থাপন 
করেন। কিন্ত স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায় যে কালিয়দেব 
নামক রাজ। ইহার স্থাপয়িতা । ১১৯৬ খৃষ্টাকে মুহন্মদ ঘোরির 
প্রতিনিধি কুতবুদ্দিন ইহা! জয় করেন। ১৪৯ খৃষ্টান্দে এই 
স্থান মুহম্মদ খাকে দেওয়া হয়। জৌনপুরের সরকিবংশীয় 
মুনলমান রাজগণের মধ্যে ইবরাহিম নামক একজন নৃপতি 
কাল্পি দখল করিবার জ্ন্ত অতিমাত্র উতস্থৃক হইয়া পঞ্চদশ 
শতাক্দীর প্রীরস্তে হইবার কালি নগর আক্রমণ করেন। 
কিন্ত দুই বারই ব্যথমনোরথ হইর1 প্রত্যাগত হন। 
১৪৩৫ থুষ্টার্দে মালবরাজ হোসঙ্গ কালি আক্রমণ করিয়া 
দখল করিয়া লন। ১৪৪২ থৃষ্ঠানে সরকিবংশীয় মান্গ,দ রাজা 
হোসঙ্গকে বলিক্কা পাঠাইলেন ঘে কানিতে তিনি যে প্রতি" 
নিধি রাখিয়া গিঘ়্াছেন, তিনি মুসলমান ধর্মের নিষিদ্ধ আচরণ 
করিতেছেন। মান্গ,দ এ প্রতিনিধিকে শাস্তি দিবার জগ্ 
হোসঙ্গের অনুমতি লইলেন। তদন্ুসারে মান্ষদ শাস্তি দিতে 
গিক্লা স্থানটা নিক্ষে অধিকার করিয়া বসিলেন। সরকি- 
বংশীয় শেষ রাজা সুলতান হপনের সহিত ১৪৭৭ খৃষ্টান 
কালির নিকট একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতে হসন পরাদিত 
হইলে কালিনগর সরকিবংশের হস্তচ্যুত হইয়া দিল্লির 
সম্রাটের অধিকারতুক্ত হয়। তাহার পর সমাট্‌ ইব্রাহিমের 
সময় ১৫১৮ থৃষ্টান্দে জলাল খা জৌনপুরের শাসনকর্তা 
হইয়া আসেন ও কিছুদিন পরে কাল্িতে নিজ্জে ম্বাধীন 
রাজা হইয়া সসৈন্যে আগ্রায় গিয়া সমাটুকে আক্রমণ 
করেন, কিন্ত শেষ পরাজিত হইয়া পলাইয়া আসেন । কিন্ত 
গোগুজাতীয় রাজ! তাহাকে ধরিয়া ইত্রাহিমের হস্তে অর্পণ 
করেন। তাহার পর মোগল সন্ত্রাটগণের আমলে কাল্গিতে 
অনেক ঘটন! ঘটে । অক্বরশাহের উাঁকশাল এই স্থানেই 
ছিল। তথায় তান্রসুত্রা গ্রন্তত হইত । মহ্থারাসইগণ এখানে 
আপনাদিগের আড্ডা স্থাপন কয়েম। ১৮*৩ খৃষ্টাব্দে নানা 


কালি 


গোবিন্দরাও কালি অধিকাঁর' করেন। কিন্ত ধ্রী বৎসর 
ছিসেম্বর মাসে ইংরাজহন্তে আসে । পরে কোম্পানীবাহাছুর 
রাজা হিম্মত বাহাহুরকে যে রাজ্যদান করেন, কালি তাহারই 
মধ্যে পড়ে । কিন্তু অল্পদিন মধ্যে উক্ত রাজার মৃত্যু হওয়ায় 
১৮০৪ খৃষ্টাব্দে আবার ইংরাজরাজের খাস দখলে আসে। 
তাহার পর আর একবার গোবিন্দ রাওকে উহা অর্পণ করা 
হয়। কিন্তু তিনি উহার পরিবর্তে অন্য ছুইটা স্থান গ্রহণ 
করার কালি ইংরাজ-রাজ হস্তে রহিয়! গিয়াছে । সিপাহী- 
বিদ্রোহের মময় ঝান্সির রাণী, রায় সাহেব ও বান্দার নবাব 
এখানে প্রায় ১২**০ বার হাজার বিদ্রোহী সেনাদল 
সমবেত করেন । ইংরাঁজ সেনাপতি সার হিউরোজ তাহাদের 
প্রতিকূলে সসৈন্ঠে যাত্রা করিয়া এই কাঙ্সিতে তাহাদিগকে 
পরাজয় করেন। 

যমুনা নদীর উপর পুরাতন কাল্পির ছুর্গের ভগ্রাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ছুর্গের অধিকাংশ যমুনার গর্ভে । 
নদী হইতে ছুর্গে উঠিবার পথ নাই। ছুর্গের ভিতর মহা- 
রাষ্ট্র আমলের কয়েকটা ইমারত দেখা যায়। পশ্চিমদিকে 
অনেকগুলি গোরস্থান ও মস্জিদের চিহ্ন বিদ্যমান 
রহিয়াছে, ইহার বাযুকোণে প্রভাবতী-মন্দির। এখানে একটা 
বড় রকম বাজার বসে। বর্ষাকালে এই বাজারে 
বৌদ্ধ ও হিন্দু আমলের মুদ্রা বিক্রয়ার্থ আসে। পুরাতন 
হম্দাদির মধ্যে মাদার সাহেবের গোর, গঞ্ুর জাঙজানির 
গোর, চোরবিবির গোর, বাহাছুর সাহিদের গোর ও 
চৌরাসি গনুজ এই কয়েকটার ভগ্রাবশেষ দেখিবার 
উপযুক্ত । আর একটী গোরের উপর একটা প্রকাও 
সিংহমূর্তি দেখা যায়। উপরোক্ত কয়েকটার মধ্যে চৌরাশি- 
গথুজ নামক হন্ম্যটী সর্বাপেক্ষা প্রধান। এই গন্ুজটা 
প্রস্তরের গীথুনি, তাহার উপর চুণকাম। চুণকামে অনেক 
প্রকার লর্তীপাতা কাটা দেখিতে পাওয়া যায়। লোদি- 
বংশীয়গণের সময় যেরূপ হশ্ম্যপ্রণালী প্রচলিত ছিল এই 
গঠনের সহিত তাহার অনেক সৌসাদৃশ্ত দৃষ্ট হয়। গম্ুজটা 
সমচতুক্ষোণ। তাহার এক একদিক্‌ বাহিরদিক হইতে 
মাপিলে ৮২ হস্ত দীর্ঘ এবং উচ্চে ৫৩ হস্ত হইবে। 
ভিতরের স্থানটা সতরঞ্জের ঘরের মত। এক একদিকে ৮টা 
করিয়া সমুদায়ে ৬৪টা স্ততস্ত আছে। স্তত্তগুলির উপর ৪৯টা 
করিয়া ছইদিকে ৯৮টা খিলান করা ছাদ। চারিদিকে ছাদ 
সমতল আর মধ্যস্থলে গঘুজ। গথুজটা সমতল ছাদ হইতে 
প্রায় ৪* হন্ত উচ্চ। চারিকোণেও চারিটা ছোট গম্বুজ আছে। 
চৌরাসী গন্দুজ দেখিতে স্থন্নর, উহাপ্র দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 


[ ৪৩ ] 


কাল্সক 


মনে একপ্রকার অপূর্ব ভাবের উদয় হয়। উহার নাম 
চৌরাশি-গম্দুজ কেন হইল, তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। 
সম্ভবতঃ চাল্লিপী গম্বজ হইতে চৌবাশি গম্ুজ নাম হইয়া 
থাকিবে। ইহা আধুনিক নগরের পশ্চিমদিকে । নৃতন 
নগরের পশ্চিমদিকে গণেশগঞ্জ ও তারনানগঞ্জ । এইখানে 
বিলক্ষণ ব্যবসা ঢলে । শ্রীবাজার নামক স্থানে ৯৫৩ হিজর! 
সনের একটা শিল্পলিপি দেখা যায়। পট্টিগলির প্রবেশ- 
দ্বারে ১০৮১ হিজরা সনের এবং সেখ আবছুল গফুর জারঞ্জানির 
কুপে সম্রাট অরঙ্গজিবের রাজত্বের হ্বাদশ বৎসরের সময়কার 
একটী শিল্পলিপি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে ! 

রাজা বীরবল এই কাল্লি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
জাতিতে ত্রাক্গণ, ইহার নাম পূর্ববে ছিল মহেশদাস। ইনি 
সম্রাট অকবরের দক্ষিণহস্ত ছিলেন । 

কালির লোকসংখ্যা এক্ষণে প্রায় ১৪৩০৬ জন। বর্ষা- 
কালে ঝাশ্নি ও কানপুর যাইবার পথে যমুনার উপর নৌকার 
সেতু নির্ষিত হয়। অনেকগুলি খেয়া ঘাটও আছে। 
ওরাই, হামিরপুর, বাঁদা, জলৌন ও ঝান্সি যাইবার জন্য 
কয়েকটা উত্তম পথ কান্সি হইতে গিয়াছে । এখান হইতে 
তুলা ও নানাবিধ শস্ত কানপুর, মিরজাপুর 'ও কলিকাতায় 
চালান হয়। নদীপথেও অনেক পণ্য দ্রব্যের আমদানী 
রপ্তানি হইয়া থাকে । এখানে উত্তম মিছরী প্রস্তত হয়। 
কাগজের কলও আছে । কাগজও উত্তম হইতেছে । 

এখানে একজন অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর আছেন। 
এতদ্বাত্তীত কয়েকটী আদালত, পুলিস, ওষধাঁলয় ও একটা 
ভাল বিদ্যালয় আছে। 


কালি, বঙ্গদেশে ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটা গ্রাম ইহা 


কলিকাতা হইতে ২৪ ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার দক্ষিণকূলে 
অবস্থিত । এখাঁনে বেশ বাণিজ্য চলে। সমুদ্র হইতে জাহাজ- 
গুলি কলিকাতায় আসিবার সময় এইথানে নঙ্গর করে। 


কাল্সিক (ত্রি) কল্সগ্রস্থে উক্তঃ, কল্প-ঠ.। বেদাঙ্গ কল্প- 


গ্রন্থোক্ত বিধানাদি। 


কাল্মক, চীনতাতারবাসী ইলিউথদিগের একটি শাখা। 


ইহার! আপনাদিগকে ওলোট বলে। ইহার! জঙ্গর, তার্গত, 
চোসদ ও তারবেত, এই চারি জাতির মধ্যে বন্কৃতায় আবদ্ধ । 
১৬৭১ খৃষ্টাব্দে কান্মকগণ বলবান্‌ হইয়া রাজ্যস্থাপন করেন 
এবং প্রায় একশতাব্ীকাল ইহাদের রাজত্ব থাকে । শেষে 
চীনদিগের অধীন: হয়। তুরুষ্ষ খলিমক (অর্থাৎ পশ্চাতে 


. পরিত্যক্ত ), বা মঙ্গোলীয় ঘোল-এীমক ( অগ্নিরাশি) অধবা 


মঙ্গোলীয় কাশ্মক (অর্থাৎ ছুর্দাত্ত লোক) শব্ধ হইতে ইহাদের 


কাল্সক 


নামের উৎপত্তি। ইয়ুয়েন বংশের অধঃপতন হইলে একদল 
গোবি মরুর দক্ষিণে গমন করে ও কোকনর হুদ পর্য্যস্ত ছড়াইয়া 
পড়ে। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইহাদের একদল যুরোপীয় রুধিষায় প্রবেশ 
করে। এই দলের কতক বংশধর ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে মহাক্টে 
চীনদেশে ফিরিয়া আসে । কান্মক-ও উজ্বেক জ্বাতীয়ের! এক 
মূলজাতি হইতে উৎপন্ন, ইহার! বাসন্থান পরিবর্তন করায় 
কান্মক জাতি কাজক ও খারঘিজ জাতির সহিত্ত একপ্রকার 
মিশিয়া গিয়াছে । ইহারা চারিটি প্রধান শাখায় বিভক্ত । 
যথা--( ১) খাসকোট বা চোসদ যুদ্ধ ব্যবসায়ী-_ইহাদের 
সংখ্যা ৬৯,*০, ইহারা কোকনর তদের নিকট বাস করে। 
ইহাদের কতকাংশ এসিরাস্থ রুষিয়ার ইর্টিশনদীতীরে গিয়। 
বাস করে। শেষে ইহাদের দ্বিতীয় শাখ! জঙ্গরগপের সহিত 
মিশিয়। যাক্স। এই জাতীয় আর একদল যুরোপীয় রুষিয়ায় 
অস্ত্রাকান জেলায় বাস করে। (২) জঙ্গর--চীনরাজ্যের 
পশ্চিমে জুঙ্গেরিয়া৷ রাজ্যই ইহাদের বাসস্থান ও ইহাদেরই 
নামে খ্যাত। ইহাদের সংখ্য। প্রায় ২***। (৩) ডরেট 
বা তাগত বা ঢোসদ--ইহার! জুঙ্গেরিয় ছাড়িয়া যুরোপীয় 
রুষিয়ায় ডন ও ইলিনদীতীরে গিয়। বাস করে । সংখ্যা! ১৫০০০। 
ইহারা এক্ষণে ডন-কোসাকদিগের সহিত প্রায় মিলিয়। 
গিয়াছে । (৪) তার্গত--ইহারা ১৬১* খু অবে জুঙ্গরিয়া 
ছাড়িয়া বল্ানদীতীরে বাম করে। ইহারা আজও 
“বল্লাবাসী কান্বক” নামে অতিহিত । 

কান্মক ভিন্ন অপর কোন মঙ্গোলীয় বা তুকিজাতির 
তুর্কস্থানবাসিগণের আক্ৃতিপ্রকৃতির সহিত পূর্ণ-সাদৃশ্ত নাই। 
ত্রয়োধশশত বৎসর পুর্বে জর্ণাগিস্‌ হুণনামে যে জাতির 
বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সহিত ইহাদেরই সম্পূর্ণ 
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কাধী 


কাল্য (ক্রী) কল্যমেব-স্বার্ধে অণ্‌। কলক্নতি চেষ্টাম্‌ বা, কলি 
যকৃ-প্রজ্ঞাদিত্বাৎ অণ.। ১ প্রত্যুষ। (জি) ২ প্রাতঃকালে 
বর্তব্য। 

(“প্রভাতে কাল্যমুখায় চক্রে গোদানমুত্তমম্‌।” 
রামায়ণ ২। ৩৪।) 

কাল্যক (পুং) কালে সাধুঃ, কাল-যৎ-ম্বার্থে কন্‌। কাল্লক, 
কাচাহনুদ । 

কাল্যা (স্ত্রী) কালঃ প্রাণ্ডে। হস্তাঃ, কাল-যৎ-টাপ,। গর্ড- 
গ্রহণের উপযুক্ত কালপ্রাপ্ড। খতুষতী গাভী। ইহার অপর 
সংস্কত নাম উপসর্য্যা । 

কাল্যাণক (ক্লী) কল্যাণন্ত ভাবঃ, কল্যাণ বুঞ ( হম্বমনো-.. 
জ্ঞদ্রিভ্যশ্চ। পা! ৫। ১। ১৩৩1) কল্যাণত। | 

কাল্যানিনেয় (পুং) কল্যাণ্যা অপত্যম্, কল্যাণী-ঢক্‌ 
(কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্চ । পা ৪1 ১। ১২৬।)-ইনঙাদেশশ্চ । 
কল্যাণীর পুত্র । 

কাব (ক্লী) কবির্দেবতা.ইস্ত, কবি-অণ.। সামবিশেষ, ইহার 
দেবতা কবি। 

কাবচিক (ক্লী) কৰচিনাং সমূহঃ, কবচিন্ঠএ. (ঠঞ. কব- 
চিনশ্চ। পা ৪1২৪১) ১ বর্ধারি যোদ্ধগণ। ২ বর্শধারি- 
সমূহ । 

কাবট (পুং) কর্বট। 

কাবরি (দেশজ ) কাবেরী নদী । 

কাঁবল (দেশজ ) দেশবিশেষ, কাবুল । [কাবুল দেখ । ] 

কাবলীবুট (দেশজ) বুট বা ছোলাবিশেষ, ইহার আকৃতি দেশী 
ছোলা অপেক্ষা! কিছু ক্ষুদ্র এবং ত্বক্‌ অর্থাৎ খোষারবর্ণ শ্বেত। 

কাবলীমটর (দেশজ ) কাবুলদেশীয় মটর । 


সাদৃপ্ত দেখা ষায়। এই হুণেরা এককালে দক্গিপ-মুরোপ | কাবষ (ক্লী) সামবিশেষ । 


ছাইয়া পড়িয়াছিল। 

কান্ধকের! খর্বকায়, বিস্ৃতস্ন্ধ, দীর্ঘমস্তক, রক্াভ গাত্রবর্ণ 
নাতি কৃষ্ণবর্ণ, অর্কমুদিতনেত্র, সরল নিক্বমুখ-নাসিক, প্রশত্ত 
নাসারন্ধ,, কুঞ্চিত-কেশ ও উর্ধকেশ। কান্মকেরাই মোগল 
ও মাঞ্চুজাতির মূল জাতি বলিয়া গণ্য। ইহারা ভ্রমণশীল, 
অশ্বপৃষ্ঠবাপী ও বড়ই যুদ্ধপ্রিয়। ইহারা সাধারণতঃ 
যবের ছাতু জলে গুলিয়া খায় এবং কুমিশ নামক 
একপ্রকার পানীয় (ঘোটকীর পচা হুপ্ধ হইতে প্রন্তত ) পান 
করে। ১৮২৯ থৃষ্টাঝে রুষিয়াস্থ কান্সকগণের শিক্ষাবিধা- 
নার্থ বিদ্যালয় প্রতিষিত হইয়াছে । এই বিদ্যালয়ের শিক্ষায় 
ইহারা সভ্য, শিক্ষিত ও খৃষ্টান হইতেছে । অনেকে কিস্ত 
আজিও বৌদ্ধ আছে। 


 কাবষেয় (পুং) ষজুর্কেদীয় খষিবিশেষ । 


কাবাজ (আরব্য) যুদ্ধশিক্ষাকালে সৈম্তপরিচালন । 

কাবাঁদ (পুং) কু কুৎসিতঃ ঈষৎ বা বাদঃ, কোঃ কাদেশঃ 
বাক্যের দ্বারা কলহ্‌। 

কাবার (কী) কং জলং আবৃণোতি, ক-আ-বৃ-অপ্‌। ১ শৈকাল, 
সেওলা। ২ (দেশজ ) শেষ কর!) নিম্পন্ন করা । ৩ মাসের 
শেষদিন। 

কাবারী (ত্্ী) কাবার-ভীষ,। তৃণাদি নির্শিত ছত্র ? ইহার 
সংস্কত পর্যায়--জঙ্গমকুটী ও ভ্রমৎকুটা, সাধারণ কথায় 
ইহাকে টোকা কহে । 

কাকী (তরী) কবেরিয়ম্‌, কবি-ব্যঞ্.তীন্*€ শার্জ রবাদ্যঞে। 
ভীন্। পা! ৪1 ১। ৭৩।) যলোপঃ। কবিসন্বষ্বীয়)। 


কাবেরী ৪৫ ] কাষ্র 


কাবু (দেশজ ) ১ বশীভৃত। ২কাধ্যাদি করিতে অসমর্থ। 
কারক ( পু, স্ত্রী) কুৎসিতঃ বুক ইব, ঈষৎ বৃক ইব বা) কোঃ 
কাদেশ: | ১ কুক্ধুট। ২ চক্রবাক। ৩ পক্ষিবিশেষ, ইহারদিগের 
মস্তক গীতবর্ণ। 
(কাবৃকঃ ফকবাকৌ স্তাঁৎ পীতমন্তককোকয়োঃ। মেদ্িনী |) 
কাঁবের ক্লৌ) কন্ত হুর্য্যস্তেব আ ঈষৎ বেরং অঙ্গং যত্ত, 
জ্যোতির্ময়ত্বাৎ। কুদ্কুম। 
কাবেরিকা (স্ত্রী) কাবেরী-স্বার্থে কন্টাপ্ঈকারন্ত হবন্ত্বম্‌ 
কাবেরী নদী । ও * 
কাঁবেরী [ত্ত্রী) কং জলমেব বেরং শরীরমন্তাঃ, ক-বের-অণ, 
(তন্তেদম্‌। পা ৪। ৩। ১২*।) ভীপ্‌। দক্ষিণাপথের, একটা 
মহানদী। অক্ষা ১২, ২৫উ: ও দড্রাঘি* ৭৫* ৩৪ পৃঃ মধ্যে 
কুরগরাজো পশ্চিমঘাটে ব্রক্গগিরি হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ- 
পূর্বাভিমুখে মহীন্থর-অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া মান্দা 
প্রদেশের মধা দিয়া বঙ্গোপনীগরে মিলিত হইয়াছে । কুরগ- 
রাজো কাবেরীর গতি বরুভাবাপন্ন, গর্ভ প্রস্তরময়, উভয়তীর 
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণ। ইহার কদনূর, কুন্মহোল, ককাবে, মুত্তারে- 
মুন্ত, চিক্হোল ও স্ুবর্ণবর্তা নামে কয়েকটা শাখা নদী আছে। 
কাবেরী মহীস্থুরবাজ্যে অল্প পরিসরে প্রবেশ করিয়া 
একবারে ৩** গজ হইতে ৪০০ গঞ্জ পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছে । 
এখানে চাষবাসের জন্য কাবেরীর অনেকগুলি থাল আছে, 
ধালের মাঝে মাঝে বাধও দেওয়া হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রধান 
পালট প্রান্ম ৩৬ ক্রোশ বিস্থৃত। 
কাবেরীর মধ্যে পুণ্যতীর্থ শিবসমুদ্র, শ্রীরঙ্গপত্তন ও 
রম দ্বীপ আছে। শিবসমুদ্রের পার্থে কাবেরী-প্রপাত, 
প্রায় ১৫০ হস্ত উচ্চ হইতে জল নামিয়! আসিতেছে, এখান- 
কার দৃশ্ত মনোমুগ্ধকর । শিবসমুদ্র হইতে কাবেরীর অপর- 
পার পর্য্স্ত দেশীয় হিন্দুরাজনির্িত ছুইটা সুদৃঢ় প্রস্তর- 
নির্শিত সেতু আছে, যাত্রিগণ এই সেতু দিয়া শিবসমুদ- 
দর্শনে গমন করে। 
মহীস্থরে কাবেরীর কতকগুলি শাখা আছে। যথাঁ_ 
হেমবন্ী, লক্ষণতীর্থ২ লোৌকপাবনী, শিংশা, অর্কবতী, 
স্ববর্ণবন্তী বা হোন্নুহোল। এখান দিয়া তঞ্জোর ও ত্রিচীনপল্পী 
অভিমুখে কতকগুলি খাল বাহির হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে 
কোলিদম্‌ ( কোলকরুণ ) নামক খালই প্রসিদ্ধ । 
মান্্রাজবিভাগে কাবেরীর এই কয়েকটা শাখা আছে-_ 
ভবানী, নোয়েল, অমরাবস্তী । 
পুরাতখ --য়ামায়ণ, মহাতারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে 
কাবেরী পুণ্যতোয়। বলিয়। প্রসিদ্ধ হইদ়্াছে। হন্সিবংশ মতে, 


যুবনাশ্বের শাপে গঙ্গা শরীরার্দভাগে যুবনান্থের কন্তারূপে 
জন্মগ্রহণ করেন, তাহারই নাম কাবেরী, জহ,মুনি তাহার 
পাণিগ্রহণ করেন। এই কাবেরী গর্ভে জহর স্ুনহ নামক 
এক ধার্দিক পুন্র জন্মে । (হরিবংশ ২৭ অঃ )গঙ্গার শরীরা্ধ- 
ভাগে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কাবেরী “অর্দগঙ্গা” নামে খ্যাত 
হইয়াছেন। স্কন্দপুরাণীয় কাবেরীমাহায্ম্যে লিখিত আছে-_ 

"ত্রহ্মতনয়া বিস্কুমায়! বা লোপামুদ্রা পিতার আদেশে 
কাবের নামক কোন মুনির কন্তাব্বপে (ইহলোক ) জন্মগ্রহণ 
করেন, কাবের-মুনির আননবর্ধষন ও মানবগণের পাপ- 
মোচনের জন্ত নদীরূপে প্রবাহিত হইলেন 1” 

তলকাবেরী ও ভাগমণ্ডল নামক প্রথম সঙ্গমন্থানে অতি 
প্রাচীন দেবমন্দির আছে ; কা্তিকমাঁসে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী 
ধর সকল মন্দির দর্শন ও তথায় কাবেরীসলিলে স্নান করিবার 
জন্য গমন করিয়া থাকে । দক্ষিণাপথের লোকেরা ইহাকে 
“দক্ষিণগঙ্গা” বলিয়া থাকে । 

এখানে যেমন গঙ্গান্নানকালে নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুগণ গঙ্গান্তব 
পাঠ করিয়া থাকেন, দাক্ষিপাত্যের লোকেবা এই নদীতে 
ন্নানকালে সেইরূপ “কাবেরীস্তোত্র” উচ্চারণ করিয়া থাকে । 

কাবেরী-প্রবাহিত প্রদেশে “অন্মাকোড়গণ বা "কাবেরী 
ব্াঙ্গণের” বাস আছে । এই ব্রাহ্মণেরাই অস্বা বা কাবেরী- 
দেবীর পৌরোহিত্য করেন । ইহারা সকলে শীকান্নভোজী, 
অপরাপর কোঁড়গ ব্রাঙ্গণের সহিত ইহাদের বিবাহের 'মাদান 
প্রদান নাই। 

কাবেরীর প্রবল তরঙ্গ হইতে দেশ ও শঙ্তরক্ষা করিবার 
জন্ত নানাস্থানে হিন্দুরীজনির্টিতি পাথরের বাধ আছে। 
তন্মধো শ্রীরঙ্ষের নিকটবন্তি বাধটি প্রধান, এই বীধ এক- 
খানি পাথরে প্রস্তুত হইয়াছে, উহা! ১০৪০ ফুট দীর্ঘ ও ৪০ 
হইতে ৬০ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত। খুষ্টায় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্বে 
এই অপূর্ব বাধটি প্রস্তত হইয়াছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি যেন 
নূতন বলিরা বোধ হয়। 

পূজাকালে গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ আবাহুন করিবার মন্ত্র 
মধ্যে এই নদীর নাম অস্তনিবিই আছে। 

"্গঞ্গে চ ঘমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি 

নর্দ্দে সিন্ধু কাবেরি জলে হন্মিন্‌ সন্গিধিং কুরু ॥ 

তীর্থাবাহনমন্ত্র। 

২ কুৎসিতং অপবিত্রং শরীরং যন্তাঃ ) বেশ্তা। ৩ হরিডা। 

( কাবেরী স্তাৎ সরিস্তেদে পণ্যনারীহরিত্রয়োঃ। মেদিনী।) 


কাব্য ক্লী) কবেরিদস্‌, কবে: কর্ম ভাবো বা, কবি-বাঞ। 


১ কবিতাগ্রস্থ। ২ রসযুক্ত বাকা। 


কাব্য 


"কাব্যং ষশসেহর্ধকতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে । 
সদ্যঃপরনিবৃতয়ে কাস্তানশ্মিততয়োপদেশযুজে ॥* : 
কাব্যপ্রকাশ ॥ 
ষশ:, অর্থ, ব্যবহার জ্ঞান, অমঙ্গলবিনাশ, সদ্যপরমনিবৃত্তি 
এবং কাস্তাসকলের উপযুক্ত উপদেশ প্রস্কোগের নিমিত্তই 
কাব্য । 
“চতুবর্গকলপ্রাপ্ডিঃ সুখাদরধিয়ামপি। 
কাব্যাদেব বতস্তেন ততস্বরূপং নিরপ্যতে ॥* 
কাব্য হইতেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণেরও অনায়াসেই ধর্শ, 
অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ চতুবর্গ ফল প্রাপ্তি হয়, অতএব 
কাব্যের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে । 
“কাব্যং রসাস্মকং বাক্যং দোষাস্তস্তাপকর্ষকাঃ ৷ 
উৎকর্ষহেতবঃ প্রোক্তা গুণালঙ্কাররীতয়ং ॥৮” সাহিত্যদর্পণ। 
রসাম্মক বাক্যই কাব্য, দোষ তাহার অপকর্ষক ; গুণ, 
অলঙ্কার ও রীতি ইহারা উহার উতৎকর্ষসাধক। 
“আনন্দবিশেষজনকবাক্যং কাব্যং 1”  রসগঙ্গাধর | 
ষে বাক্য দ্বারা মানসে আনন্দ বিশেষের উৎপত্তি হয়, 
তাহাকে কাবা কহে। 
“কবিবাঙ. নিশ্শিত্তিঃ কাব্যম্‌। 
সা চ মনোহরচমতৎকারকারিণী রচনা ॥” কৌন্তভ। 
মনোহর এবং চমতৎকারকারিনী বচনাবিশিঞ্ধ কবিবাক্য 
দ্বার! যাহা বিরচিত হয়, তাহাকে কাব্য কহে। 
প্রথমতঃ তাহা উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিনপ্রকার 
বা 7--ধ্বনি, গুণীভূত ব্যঙ্গ ও চিত্রবাক্য। 
অতিশর ব্ঙ্গার্থ এবং বাচ্যার্থ অপেক্ষা ধ্বনি অধিক 
থাকিলে উত্তম, গুণীভৃত ব্যঙ্গ থাকলে মধ্যম, শবচিত্র ও 
বাচ্যচিত্র এবং ব্যঙ্ক্যার্থশৃন্ভ হইলে তাহাকে অধম কহে। 
এঁ কাব্য প্রকারান্তরে দ্বিবিধ, মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য। 
মহাকাব্যে সর্গব্ধন ও তাহাতে এক দেবতা অথবা 
স্ধংশজাত ধীরোদান্ত গুণযুক্ত এক ক্ষত্রিয় কিংবা একবংশীর 
সংকুলজাত বহুতর রাজ নায়ক হইবে। শৃঙ্গার, বীর ও শাস্ত 
ইহাদের মধ্যে এক রস উহার অঙ্গীভূত, সমস্ত রস ও 
সমস্ত নাটকসক্ষি, ইতিবৃত্ত, অথবা অন্য সঙ্জনাশ্রিত 
চরিত্র এই সকল উহার অঙ্গ । উহার বর্গ চারিটি, তন্মধ্যে 
একটি ফল। প্রথমে নমস্কার বা আশীর্বাদ অথবা বস্ত 
নির্দেশ, কোথাও খলের নিন্দা বা! সজ্জনগণের গুপান্কীর্তন 
থাকিবে । সর্গের প্রথমে একবিধ বৃতছন্দঃ ঘ্বার! 
ও সঙ্গের শেষঙ্াগে অন্তবিধ বৃত্ত দ্বারা বিরচিত হুইবে। 
অতিশয় অল্পও নয় এবং অতিশয় দীর্ঘও নয় এন্প 
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কাব্য 


আটটি সর্গ ইহাতে থাকিবে । কেহ কেহ কহেন যে, নানা- 
বৃত্তছনঃ দ্বারা সর্গরচনাও হইতে পারে । উহ্থাতে প্রতি- 
সর্গের অস্তে ভাবিসর্গের কথা শুচনা থাকিবে। সন্ধ্যা, 
হৃর্য্য, চক্র, রাজি, প্রদোষ, অন্ধকার, দিবস, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, 
মুগয়া, পর্বত, খতৃ, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিপ্রলস্ত, মুনি, 
বর্ণ, পুর, ঘজ্ঞ, রণ প্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্রও পুলজন্মাদি ইহার 
বর্ণনীয় বিষয়, এই সকল ঘথাযোগ্য স্থানে সর্িবেশিত 
করিতে হইবে। 
মোটামুটি কাব্যের ছই প্রকারভেদ, দৃশ্ঠ ও শ্রব্য। যে 
সকল কাব্য অভিনয়ের উপযোগী, তাহাকে দৃশ্তকাব্য কছে; 
যথা নাটকাদি। আর বে সকল কাব্য কেবল শ্রবপের 
উপযোগী, তাহাকে শ্রব্যকাব্য কছে। দৃশ্ঠকাব্য আবার 
নাটক, প্রকরণ, ভাপ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, জীহ্মৃগ, 
অঙ্ক, বীথী ও প্রহসন ভেদে দশপ্রকার। শ্রব্যকাবা পদ্য 
গদ্য ভেদে দ্বিবিধ; পদ্য কাব্যের মধ্যে ছুইপ্রকার ভেদ, 
মহাকাব্য ও থগণ্ডকাব্য। গদ্য কাব্যেরও ছুইপ্রকার ভেদ 
আছে, কথা ও আখ্যার়িকা। ইহা ভিন্ন চম্পৃ,ঃ বিরুদ ও 
করস্তক নামক তিনপ্রকার কাব্য দেখিতে পাওয়। যায় । 
(সাহিত্যদর্পণ | ) 
প্রায় সমুদায় কাব্যই অতি শ্রবণ সুখকর, মনোমুগ্ধকর 
এবং বিবধ রসপ্রকাঁশক বলিয়। কাব্য আলোচনা করিলে, আর 
অন্ত কোন শান্তর আলোচনায় ইচ্ছ৷ হয় ন7া। এই জন্যই 
একটি উদ্ভট কবিত! শুনিতে পায়-- 
“কাব্যেন হন্ততে শান্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে । 
গীতঞ্চ স্ত্রীবিলাসেন স্ত্রীবিলাসো বুতুক্ষয়া! ॥” 
কাব্য চিস্া দ্বারা নীতিশান্ত্রচিন্তা বিনষ্ট হয়, আবার 
প্রঁকাব্য চিন্তা সঙ্গীত আলোচনা স্বার!, সঙ্গীত স্ত্রীবিলাস 
বারা আবার স্ত্রীবিলাস ক্ষুধান্থভব দ্বার বিনষ্ট হইয়! থাকে । 
কাব্যকলাপ ) অমর চন্দ্রকৃত কাব্যকল্পলতা। ) কাব্যকামধেনু ; 
তৌতভট্রবিরচিত কাব্যকৌতুক ; কাব্যকৌমুদ্দী; কাব্য 
কৌন্তভ; কবিচন্দ্র ও বিদ্যানিধি পুন্ত ্ঠায়বাগীশ বিরচিত কাব্য- 
চন্দ্রিকা ২7 রত্রপাণি, রাজচুড়ামণি দীক্ষিত ও গনিবাসদীক্ষিত 
কৃত কাব্যদর্পণ ৩7 কান্তিচন্্র ও গোবিন্দরচিত কাব্যদীপিক। ২) 
ধনিক বিরচিত কাব্যনির্ণয় ; কাব্যপরিচ্ছেঙ্গ ; তারতীকবি, 
বিশ্বনাথ, ভট্টাচার্য্য ও মন্সটভট্টকুত কাব্যপ্রকাশ ৪ রাজানক 
আনন্দকবিককৃত কাব্াগ্রকাশনিদর্শন ; গোবিন্দতট্টরূত কাব্য- 
প্রদীপ; প্রীনিবাসরচিত কাব্যসারসংগ্রহ ৮ দণ্ভী ও সোমে- 
স্বর রচিত কাব্যাদর্শ ২) বাগ্তটের কাব্যান্ছশাসন ও কাব্যা- 
লক্ষার; রুদ্রটের কাব্যালঙ্কায় ; কুবলয়ানন ) সাহিজিষর্পণ 


কাব্যলিঙগ 


বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে 
(পুং) ক্ষবেঃ ভৃগোরপত্যম্‌ পুমান্‌, কবি-গ্য (কুর্বাদিত্যো 
পডঃ। পা৪81১। ১৫১1) ষঞ বা। ৩ গুক্রাচার্ধ্য, উশনা। 
€ কাব্য গ্রন্থে পুমান্‌ শুক্রে। মেদিনী।) 
পারসিকদিগের প্রাচীন অবস্তাপ্র্থে “কবউষ্‌, নামে 
বর্ণিত হইয়াছেন । ৪ তামসমন্বস্তরীয় ধধিবিশেষ। 
(“জ্যোতি্ধামা পৃথুঃ কাব্যশ্চৈতৌ হয়িবলকল্তথা। 
পীবরস্চ তথা বন্ধন দণ্ড সপ্তর্যয়ো ইভবন্্‌ |” মার্ক* ৭81৫৯) 
কাব্যচৌর (পুং) কাব্যন্ত চৌরইব ॥ ১ অন্ঠের রচিত কাব্য 
নিজের বলিয়া প্রকাশকারী। ২ চন্ত্ররেণু। 
কাব্যত। (ক্্রী) কাব্যস্ত ভাবঃ, কাব্য-তল্‌। কাব্যের লক্ষণাঁদি। 
কাব্যদেবী (স্ত্রী) কাশ্শীররাজ্ঞীবিশেষ | (রাজত* ৫1 ৪১1) 
কাঁব্যমীমাংসক (পুং) কাবান্ত কাব্যশান্্স্ত মীমাংসকঃ, 
৬তৎ | কাব্যশাস্ত্রের মীমাংসাকারক | 
কাব্যরমসিক (ব্রি) কাবান্ত রলং বেত্তি, কাব্য-রস-ঠক্‌। 
কাব্যবর্ণিত রসের অন্ুভবকারী। 
কাব্যলিঙ্গ (ক্লী) অর্থালঙ্কারবিশেষ। সাহিত্যদর্পণোক্ত ইহার 
লক্ষণ যথা -_ 
“হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিজমুদাহৃতম্।” 
হেতুর বাক্য ও পদার্থসত্ব থাকিলে অর্থাৎ বাক্য বা 
পদার্থের হেতু থাকিলে কাব্যলিঙ্গ-অলঙ্কার হয়। যথা-_ 
“যবনেত্রসমানকাস্তি সলিলে মগ্নং তদিন্দীবরং 
মেটঘৈরস্তরিতঃ প্রিয়ে তব মুখচ্ছায়ান্গকারী শশী । 
যে২পি ত্বদ্গমনান্গুকারিগতয়ন্তে রাজহংস! গতা- 
স্বৎসাদৃশ্ঠবিনোদমাত্রমপি মে দৈবেন ন ক্ষম্যতে ॥” 
হেশ্রিয়ে! তোমার চক্ষুকাস্তিসদূশ কাস্তিযুক্ত পদ্ম 
জলমগ্ন হইয়াছে, তোমার মুখতুল্য চন্দ্র মেঘস্বার আবরিত 
হইয়াছে এবং তোমার গমনানুকারী গতিবিশিষ্ট রাজ- 
হংসগণও দেশত্যাগী হইয়াছে । সুতরাং বস্তবিশেষে তোমার 
সাদৃশ্ত দেখিয়াও যে আমি সত্তষ্ট হইব, বিধাতা তাহাঁও সহ 
করিতেছেন না। 
এখানে শেষবাক্যের প্রতিপূর্ব তিনটিবাক্যই হেতু 
হইয়াছে, এজন্ত ইহা বাক্যলিঙ্গ অলঙ্কার । 
পদার্থগত যথা - 
দত্বস্বাজিরাজিনিধূতধূলীপটলপক্কিলাম্‌। 
ন ধত্তে শিরস! গঙ্গাং ভূরিভারভিয়া হয়ঃ ॥” 
কেহ কোন রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে_হে 
রাজন! তোমার খোটকসমূহ কর্তৃক উখ্িত ধূলী রাশিক্বার। 
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সমস 
প্রভৃতি সংস্কত অলঙ্কারগ্রন্থে কাব্যের লক্ণাদি ও বিস্তৃত 


ফাশ 


গঙ্জ। পক্ষিল হওয়ায়, মহাদেব তাহাকে অধিক ভারবহন- 
ভয়ে আর মন্তকে ধারণ করেন না। 
এখানে পরার্দ শ্লোকের প্রতি পূর্বার্ধ প্লোকের পদটি 
কারণ হওয়ায় ইহাঁও কাব্যলিঙ্গ-অলঙ্কার হইয়াছে। 
কাব্যশান্ত্র (ক্লী) কাব্য শান্্রমেবং, উপদেশকত্বাৎ। কাব্য- 
রূপ শাস্ত্র; কাব্যপ্বারা বহুবিধ হিতোপদেশ প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, এজন্ত ইহাও শাস্ত্র নামে অভিহিত হয়। 
(”কাব্যশান্ত্বিনোদেন কালো! গচ্ছতি ধীমতাম্‌1” উত্তট 1) 
ধাঁ (তরী) কাব্যং সুধা অমৃতমিব, উপমি। কাব্যন্পপ 
অমৃত $ কাব্য শ্রবণস্থখকর বলিম্না অন্তের সহিত তুলন! 
কর হয়। 
কাব্যহান্ত (রী) কাৰ্যেন কাব্যশ্রবণেন দর্শনেন বা হান্তং 
যন্ধ, বহুত্রী। প্রহসন ) অধিকাংশ স্থলেই ইহাতে হাঁস্তরস 
বর্ণিত থাকায় ইহা শ্রবণ বৰ! ইহার অভিনয় দর্শন করিলে 
অতিরিক্ত হান্ত করিতে হয়। [ প্রহসন দেখ] 
কাব্য। (জ্সী) কব স্ততিগানে বাহুলকাৎ ণাৎ-টাপ,। ১ পৃতনা, 
এই মায়াবিনী বিবিধ স্ততিবাক্য ও বেশবিন্ঠাস দ্বারা নারী: 
গণকে মুগ্ধ করিয়া, তাহাদিগের নিকট হইতে শিশু গ্রহণ- 
পুর্বক বিনাশ করিত। ২ বুদ্ধি। 
(কাব্যা স্তাৎ পৃতনাধিয়োঃ। মেদিনী।) 
কাব্যার্থাপত্তি (ক্ত্রী) অর্থাপত্তি নামক অলঙ্কারবিশেষ । 
কাব্যায়ন (পুং) কাব্যস্ত শুক্রাচার্ধ্যস্ত গোত্রাপত্যম্‌, কাব্য 
ফক্‌ (নড়াদিভাঃ ফকৃ। পাও। ১। ৯৯।) শুক্রাচার্য্যের 
পুর প্রভৃতি বংশধর । 

কাশ (পুং, ক্রী) কাশতে দীপ্যতে, কাশ-পচাদাচ,। ১ তৃণ- 
বিশেষ, কেশে। (93500091007 31900276010, ) 

সংস্কৃত পর্যযায়--ইস্ষুগন্ধা, পোটগল, কাস, কাশী, কাশী, 

বার়সেক্ষু, কাণ্ডক্ষু, অমরপুষ্পক, কাসক, বনহাসক, 
ইক্ষারি, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ইক্ষুকাণ্ড, শারদ, সিতপুম্পক, 
নাদেয়, দর্ভপত্র, লেখন, কাওকাণ্ক, কচ্ছলকারক। 
ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুধ--মধুর ও তিক্তরস, পাকে 
মধুর, শীতল, তেদকারক। মুত্ররুচ্ছ,, অশ্মরী, দাহ, রক্ত 
দৌষ, ক্ষয়রোগ ও পিত্বজন্ত রোগ্রনাশক। রাজনির্যপ্টে ও 
শব্রত্বাবলীতে ইহার আরও কয়েকটি গুণ দেখা যাঁয় _- 
রুচি, তৃপ্তি, বল ও শুক্রকারক, শ্রান্তিও কফনাশক এবং 
কঠকতুকারী। ২ (পুং) কেন জলেন কফান্মকেন ইত্যা- 
শয়ঃ, অশ্ঠতে ব্যাপ্যতে হত্র, ক-অশ্অধিকরণে ঘঞ.। ক্ষত। 
ও কাশয়তি শবং কারয়তি কশ-ণিচ্‌-পচাদ্যচ। রোগবিশেষ। 
কাসি বা কাসরোগ। 


কাশ [ ৪৮ ] কাশ 
স্ধুমোপখাতাজসতশখৈব ব্যাক়্ামক্ক্ষারনিষেবণাচ্চ | হৃৎপার্খোরঃশিরঃশুলম্বরভেদকরো। ভূশম্‌। 
বিষার্গগতাচ্চ হি ভোজনস্ত বেগাবয়োধাৎ ক্ষবথোস্তখৈব ॥, শুষ্কোরঃকণ্ঠবক্তস্ত হষ্টলোরঃ প্রতাম্যতঃ ॥ 
(নুশ্রুত।) নির্যোষদৈন্তক্ষামাহ্াদৌর্বল্যক্ষোভমোহককৎ । 
সাধারণ নিদান _মুখ নাসিকাদি দ্বারা অতিরিক্ত ধূম বা শুফঃ কাসঃ কফং শুফং কচ্ছা নুক্তা লতা ব্রজেৎ ॥. 
ধূল৷ প্রত্ৃতি প্রবিষ্ট হওয়া, অপরিপক্করসের উদ্ধগমন, ব্যায়াম, নিগ্ধাঘুলবণোষৈশ্চ ভূক্তপীতৈঃ প্রশাম্যতি । 
রুক্ষ দ্রব্ভোজন, ক্রুত ভোজনাদি দোষ জন্ত ভূক দ্রব্যের উদ্ধবাতন্ত জীর্ণে হল্পে বেগবান্‌ মারূতো! ভবেৎ ॥” 
বিপথে গমন, মলমৃত্রাদির ৰেগধারণ এবং হাচির বেগরোধ, (চরক। ) 


এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া অন্যান্ত দৌষ সমুদায় 
কুপিস্ত করে, ভক্জন্ত কাসবিশেষের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 
পপূর্বরূপং ভবেত্েষাং শৃকপুর্ণগলান্তত। ৷ 
কে কওুশ্চ ভোজ্যানামবরোধশ্চ জায়তে 7” চরকণ চি। ১৮। 
পূর্বরূপ_কাসূরাগ উৎপন্ন, হওয়ার পূর্বে গলমধ্যে ও 
মুখ মধো কোন শৃক (শুন্দের স্তার পদার্থ) পরিপূর্ণ আছে 
বলিয়া! বোধ হয, স্থৃতক্লাং গলার মধ্যে সুরু সুর করে এবং 
ভোজন করিবার সময়ে ভুক্ত দ্রব্য গলায় আট্কানর স্ায় 
যাতনা বোধ হঙ্। 
“অধঃ প্রতিহতো বাযুরদ্ধম্োতঃসমাশ্রিতঃ | 
উদ্যানভাবমাপরঃ কে সক্তস্তথোরসি | 
আবিশ্ত. শিরসঃ খানি সর্ধনি প্রতিপূরয়ন্‌। 
'তগ্ররাক্ষিপন দেহং হক্ছমন্তে তথাক্ষিণী ॥ 
নেত্রপৃমুরঃপার্খে নিভু স্তন্তয়ংন্ততঃ | 
গুদ্ধো' বা সকফে। বাপি কাসনাৎ কাস উচাতে | 
প্রতিঘাতবিশেষেণ তন্ত বায়োঃ স রংহসঃ | 
বেদনাশব্ইবশেষ্যং কাসানামুপক্গায়তে ॥৮ (চরক।) 
সম্প্রাপ্তি--নিদানসমৃহ দ্বার! কুপিত বাধু অধোদিকে 
'আসিত্ত না পারার উদ্ধদিকে গমন করে, শৃতরাং উদ্ধানতা 
প্রাপ্ত হইয়া ক ও বক্ষঃস্থলে 'আসক্ত হইয়া থাকে এবং 
উন্ধদেহন্থ সুখ, নানিকা, কর্ণ ও চঙ্ষুন্ূপ ছিদ্রসনূহে প্রবিষ্ট 
হইন্া' এ সকল ছিদ্র পূর্ণ করে। এই জন্যই বাষু সুখদ্বার 
দিয়! বিবিধ শফের সহিত নির্গত হয় । সেই সময়ে রোগীর 
দেহ, হনুছর়, মন্যাদ্বস্ন, পৃষ্ঠদেশ, বক্ষস্থল, পার্শদ্বয় ও নেত্র- 
ছয় সঙ্কুচি্ত হইয়া যাল্স এবং হস্তপদাদি 'আক্ষিপ্ হইয়া 
থাকে । এই রোগে কখন কেবল বাসুমাব্র, কখন বা কফাদি 
দোষও তাহার সহিত নির্গত হল । বেগবান্‌ বাধু বিবিধ- 
ভাবে প্রতিহত হওয়ায় শব্দ ও বেদনা নানাবিধ হইয়া থাকে । 
কাসরোগ পাচপ্রকার-বাতজ, পিতজ, ল্লেম্মজ, 
সরিপাতঙ, ক্ষতজ ও ক্ষয়জ। 
প্রুক্ষলীতকযায়াল্পগ্রযফিতানশনং জিয়ঃ 
বেগধারণমায়াসো বাতকাসপ্রবর্তকাঃ | 


বাতজকাস--কুক্ষ, শীতল ও কষায়দ্রব্য ভোজন, অল্প 

পরিমাণে ভোজন, উপবাস, অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাঁস, মল- 
মৃত্রাদির বেগধারণ এবং পরিশ্রমজনক কার্য্যসমূহ দ্বারা বায়ু 
কুপ্িত হইলে, তজ্জন্য অন্যান্য দোষও কুপিত হুইয়! 
বাতজকাস উৎপাদন করে। এই কাসে হৃদয়, গার্খদেশ, 
বক্ষঃস্থল ও মস্তকে বেদনা, স্বরভেদ ; বারবার বক্ষঃ, ক ও 
মুখ শুকাইয়া যাওয়া, রোমহ্র্ষ, মুচ্ছণ, কাসের অত্যন্ত শব, 
শরীরের গ্লানি, শুক্বমুখ, দূর্বলতা, ক্ষোভ, মোহ এবং শুক্ষ 
কাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাসিতে কাসিতে অতি 
অল্প পরিমাণে শুষ্ষ কফ নির্গত হইলেই কিছু উপশম বোধ 
হস্ত, এবং শ্রিগ্ধপ্রব্য, জল, লবণ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজনে ইহার 
প্রকৃত উপশম ও আহার জীর্ণ হইলে ইহার বেগ অধিক 
হইন্কা থাকে । 

“কটুকোঞ্চবিদাহ্য়ক্ষারাণামতিসেবনম্‌। 

পিস্তকাসকরং ক্রোধঃ সন্তাপশ্চাগ্রিহ্্যজঃ ॥ 

পীতনিক্রীবনাক্ষত্বং তিক্তাহ্তাবং স্বরীময়ঃ | 

উরে ধূমার়নং তৃষ্জাদাহমোহারুচিত্রমাঃ ॥ 

প্রততং কাসমানশ্চ জ্যোতিংষীব চ পন্ঠতি। 

শ্লেশ্নাণং পিত্তসংন্য্ং নিঠীবতি চ পৈত্তিকে ॥” (চরক)। 

পিস্ক্কাস--কটুরস, উষ্ণদ্রব্য, যে সকল দ্রব্যের অন্ন 

পাক সেই সকল দ্রব্য, অল্নরস ও ক্ষার দ্রব্যভোজন, এবং 
ক্রোধ ও অগ্নি বা বৌদ্রতাপ প্রন্ৃতি কারণে পিন্ত কুপিত 
হইয়া অন্তান্য দোষকেও কুপিত করিলে পিত্তজকাসের 
উৎপত্তি হয়। ইহাতে চক্ষুদ্বয় পীতবর্ণ, সুখের তিকাম্বাদ, 
স্বরভক্গ, বক্ষঃস্থল হইতে ধূম নির্গমের গ্তায় যাতনা, তৃষ্ণা, 
দাহ, মোহ, অরুচি, ভ্রম, কাসিবার সময়ে চক্ষু হইতে যেন 
জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে এইরূপ অন্থভৰ এবং পিস্ত 
মিশ্রিত পীতবর্ণ শ্লেম! উঠিয়া! থাকে । 

“গুর্বতিয্যন্দিমধুয়ঙ্সিগ্ষম্বপ্রবিচেন্িতৈঃ | 

বৃদ্ধ: গ্লেক্সানিলং রুদ্ধ] কফকাসমুর্দীরয়েৎ ॥ 

মন্গািত্বারুচিচ্ছন্দি পীনসোৎগ্লেম্সপৌরবৈঃ। 

লোমহ্র্ধান্ত মাধুর্য ক্লেদ দংসদলৈযুতম্‌ ॥ 


কাশ 


বহুলং মধুরং স্সিগ্ধং ঘনংপ্ঠীবেৎ কফং তথা । 
কাসমানো হারুগ্বক্ষঃ সম্পূর্ণমিব মন্ততে ॥” (চরক ।) 
কফজকাস--গুরুপাক ভ্রব্য, ক্লেদকর দ্রব্য, কিগ্ধ ও 
মধুর দ্রব্য ভোজন এবং দিবানিদ্রা, অব্যায়াম প্রভৃতি 
কারণে শ্রেম্বা বৃদ্ধি পাইয়৷ বায়ুর পথ রোধ করে, তক্জন্তাই 
শ্লেক্মজ কাঁসের উৎপত্তি হয়। এইকাঁসে অশ্নিমান্দ্য, অরুচি, 
বমন, পীনসরোগ, উৎক্রেশ (গা বমি বমি ), শরীরে ভার- 
বোধ, রোমহর্য, মুখে মিষ্ট আস্বাদ-বোধ, শরীরের অবসন্নতা 
এবং কাসের সহিত মধুর রসযুক্ত, স্নিগ্ধ ও ঘন কফ বনু 
পরিমাণে উঠিয়া থাকে । আরও এইকাসে বক্ষঃস্থল কফ- 
পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, এবং কাসিতে, কোন বেদন! অন্থভব 
হয় না। | 
“অতিব্যবায়ভারাধ্বযৃদ্ধাশ্থগজনিগ্রাহৈঃ । 
রুক্ষশ্যোরঃক্ষতং বাঁষু গহীত্বা কাসমাবহেৎ ॥ 
স পূর্বং কাসতে শুক্ষং ততঃ ঠীবেৎ সশোণিতম্ । 
কণ্ঠেন রজতাহত্যর্থং বিরুগ্নেনেব চোরস! ॥ 
সচীভিরিব তীক্ষীভিস্বদ্যমীনেন শূলিনা | 
ছুঃখম্পর্শেন শূলেন ভেদপীড়াভি তাঁপিনা ॥ 
পর্বভেদজরশ্বাস তৃষ্ণাবৈস্বর্ধ্য পীড়িতঃ । 
পারাবত ইবাকুজন্‌ কাসবেগাৎ ক্ষতোদ্ভবাঁৎ ॥” 
ক্ষতজকাস--অতিরিক্ত মৈথুন, ভারবহন, পথপর্য্যটন, 
যু, বেগবান্‌ অশ্ব বা হস্ভতীকে ধারণ করিয়া তাহার বেগ- 
রোধ প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা রুক্ষ ভোজনকারী ব্যক্তির বক্ষঃস্থল 
আহত হইলে বাষু কুপিত হইয়া তাহার ক্ষতজকাস 
উৎপাদন করে। এই রোগে রোগী প্রথমতঃ শুক্ষ কাঁসিতে 
থাকে, পরে কাসের সহিত রক্ত নির্গত হয়। তত্তিন্ন ক ও 
বক্ষংস্থলে বেদনা, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে তীক্ষ হুচীবেধের হ্যায় 
যাতন!, শূল, সন্তাপ, সন্ধিস্থানে বেদনা, জর, শ্বাস, তৃষ্ণা, 
স্বরভেদ এবং পারাবত কুজনের ন্যায় শব্দ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
“বিষমাসাগ্ত্যভোজ্যাতিব্যবায়াদেগনিগ্রহাৎ । 
দ্বণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপরেহগ্ৌ ত্রয়ো। মলাঃ ॥ 
কুপিতাঃ ক্ষয়জং কাসং কুর্ষশার্দেহক্ষয প্রদম্‌। 
ছুর্গন্ধং হরিতং রক্তং চীবেৎ পুয়োপমং কফম্॥ 
কাসমানশ্চ হৃদয়ং স্থানত্রষ্টং স মন্যতে | 
অকম্মাছুষ্ণশীতার্তো বহ্বাণী ছূর্বলঃ কৃশঃ ॥ 
প্রসন্নঃ ন্গিগ্ধবদূনঃ শ্রীমন্র্শনলোচনঃ । 
. পাণিপাদতলৌ  শ্লক্ষৌ স্বণাবানভান্য়কঃ ॥ 
জরে] মিশ্রা্কৃতিস্তন্ত পার্খরুক্‌ পীনসোইরুচিঃ | 
ভিন্নসংঘাতবর্চন্্বং শ্বরভেদোহনি মিতততঃ ॥ 
1৬ 
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ইত্যেষ ক্ষয়জঃ কাঁসঃ ক্গীণানাং দেহনাশনঃ | 
সাধ্যে! বলবতাং বা স্তাৎ যাপ্যন্ত্েবং ক্ষতোখিতঃ ॥ 
নবৌ কদাচিৎ সিধ্যেতামেতৌ পাঁদগুণান্বিতৌ । 
স্থবিরাণাং জরাকাসঃ সর্ধো যাপ্যঃ প্রকীর্তিতঃ ॥৮ 
(চরক।) 
ক্ষয়জকাস-_-বিষমভাবে অর্থাৎ নৃনাধিক্যরূপে ভোজন, 
অনভ্যন্ত দ্রব্য ভোজন, অত্যন্ত মৈথুন, বেগবান্‌ অশ্ব 
প্রভৃতির বেগ সংরোধ প্রভৃতি ছফর, কার্ধ্য, এবং স্বণা ও 
শোকবশতঃ অগ্নি দূষিত হইলে, বাত পিত্ত ও শ্লেন্বা.তিন 
দোষই কুপিত হইয়॥ ক্ষয়জকাস উৎপাদন করে। এই 
কাসে দেহ ক্ষীণ, হরিৎবর্ণ বা রক্তবর্ণ, হুরগন্ধযুক্ত ও পৃষের 
ন্তায় কফ নির্গম ) কাসিবার সময়ে হৃদয়স্থান চ্যুত হইন্তেছে 
বলিয়া অনুভব; সময়ে সময়ে অকন্মাৎ উষ্ণম্পর্শ বা শীত- 
স্পর্শে যাতনা বোধ ; বহু ভোজন ক্রিয়াও ছুর্বল ও ক্কশ 
হওয়। ? প্রসন্ন ও নিপ্ধ মুখ, প্রিয়দর্শন চক্ষু, হস্ত পদতল মস্যণ, 
অধিক পরিমাণে ঘ্বণা! ও হিংসা) দ্বিদোষ বা ত্রিদোষ 
জন্য জর, পার্থবেদনা, পীনস, অরুচি, কখন পাতলা কখন 
বা কঠিন মল নির্গম ও অকারণ স্বরভেদ হইস্া থাকে । 
এই পঞ্চবিধ কাঁসের মধ্যে পূর্বোক্ত বাতজ, পিতজ ও 
শ্লেক্সজ কাস সাধ্য। ক্ষয়জকাঁস স্বতাবতঃ যাপ্যঃ কিন্ত 
ক্ষয়জকাঁসে নিতান্ত ছুর্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িলে প্রাণঘাতক 
এবং বলবান্‌ ব্যক্তির উৎপন্ন হইবামাত্রই চিকিৎসা করিলে 
সাধ্যও হইয়া থাকে । 
এতন্তিনন বুদ্ধদিগের জরাকাস নামক একপ্রকার কাস 
হইয়া! থাকে, তাহা স্বভাবত:ঃই যাপ্য। 
চিকিৎসার প্রথমক্রম--রুক্ষ ব্যক্তির বায়ু অন্ত কাসে 
প্রথমতঃ বাযুনাশক দ্রব্যসমূহ দ্বারা সিদ্ধ বস্তি; ক্ষীর, যুষ 
ও মাংস রসাদির সহিত সিঞ্ধ পেয় দ্রব্য, শিগ্ধধুম, দ্গিপ্ধ অৰ- 
লেহ, শ্নেহাত্যঙ্গ, স্নেহপরিষেক ও দ্গিপ্ধস্বেদ গ্রদান করিবে ১ 
তৎপরে অন্থান্ত ষধাদি ব্যবহার করাইতে হয় । মলবন্ধ 
থাকিলে বস্তিকর্্ম, উদ্ধবাত হইলে ভোজনের পুর্বে খ্বৃত- 
পান, এবং পিত্ত ও কফসংযুক্ত বাতজকাসে ন্নেহবিরেচন 
প্রদান করিতে হয়। 
পিত্বজন্ত কাদের সহিত কফের বিশেষ অন্ুবন্ধ থাকিলে, 
বমনকারক দ্বতপান ছারা, কিন্বা মদনফল, গাস্তারীফল ও 
যষ্টিমধুর কাথ-জলদ্বারা, অথবা ভূমিকুত্সাগুরস ও ইক্ষুরসের 
সহিত যষ্টিমধু ও মদনফলের কন্ক পান দ্বারা প্রথমতঃ বমন 
করাইতে হয়। বমন দ্বারা দোষ নিঃসারিত হইলে শীতল ও 
মধুররসযুক্ত পেয়াদি পান করাইবে। তৎপরে অন্তান্ত ওষধ 
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ন৷ করাইয়া মধুররসের সহিত ত্রিবৃৎ চূর্ণ দ্বারা বিরেচন 
করাইবে। কফ থাকিলে তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত 
ত্রিবৃৎ চূর্ণ প্রয়োগ আবশ্তক। কফ পাতলা থাকিলে ্লিগ্ধ 
ও লীতল ভোজ্যাদি, এবং কফ ঘন থাকিলে রুক্ষ ও শীতল 
ভোজ্যাদি ব্যবহার করাইবে। 

কফজ্রকাসে রোনী বলবান্‌ থাকিলে, প্রথমতঃ তাহাকে বমন 
করাইয় শুদ্ধ করিবে, তৎপরে কটুরসযুক্ত, রুক্ষ ও উত্ক বাগ 
প্রভৃতি সেবন করাইয়া অন্তান্ত ধধাদি ব্যবহার করাইবে। 

ক্ষতজকাসে জীবনীয়াদি গণোক্ত দ্রব্যসমূহ ও বলমাংস- 
বন্ধক দ্রব্য প্রথমতঃ ব্যবহার করাইয়া অন্তান্ত ওষধ 
খ্যবহার করাইবে। 

ক্ষরজকাসে প্রথমতঃ শরীর তুর্িকারক ও অগ্নির দীপ্ডি- 
কারক ভ্রব্যাদদি সেবন করাইবে। দোষ অধিক থাকিলে 
ন্বেহ দ্রব্যের সহিত মুছ বিরেচন প্রদান করা উচিত। 
তৎপরে অন্তান্ত উধধ ব্যবহার করাইবে। 

পাঁচন--বেল, শোনা, গাস্তারী, পারুল 'ও গণিয়ারী এই 
পঞ্চমূলের ) অথবা শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও 
গোক্ষুর এই পঞ্চমূলের কাখ প্রস্তুত করিয়া পিপুলচূর্ণ 
প্রক্ষেপের সহিত পান করিলে বাতজকাসের উপশম হয়। ১। 

বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারী, বাসকছাল ও দ্রাঙ্ষা ; এই 
সমদায়ের কাথ শর্করা ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে 
পিত্তক্কাস প্রশমিত হয়। ২। 

কুড়, কুফল, বামনহাটী, শুঠ ও পিপুল ) ইহাদের 
কাথ পান করিলে শ্র্রেম্মজকাস প্রশমিত হয় । তত্র শ্বাস ও 
বক্ষোবেদনাও নিরাক্কৃত হইয়া থাকে । ৩। 

শ্লেশ্জকাদের সহিত পার্থবেদনা, জর ও .শ্বাস থাকিলে 
বেল, শোন।, গান্তারী, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, 
বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই দশমূলের কাথ প্রস্তত 
করিয়া পিপুল চূর্ণের সহিত পান করিবে । ৪। 

কটফল, গন্ধতৃণ, বামুনহাটা, মুখা, ধনে, বচ, হরীতকী, 
কাকড়াশ্ষী, ক্ষে২পাপড়া, শু ও দেবদারু; এই সকল 
দ্রব্যের কাখ মধু ও হিঙ্গুর সহিত পান করিলে বাতশ্লেন্স জন্ত 
কাস নিবারিত হয়। তত্তি্ন কঠরোগ, ক্ষযরোগ, শৃল, 
বাস, হিকা ও জরাদি উপদ্রবেরও শাস্তি হইয়া থাকে । €। 

কণ্টকারীর কাখ পিপুলচুর্ণের সহিত পান করিলে 
সর্ববিধ কাসের উপশম হয়। ৬। 
_ চূর্ণ-তালীশাদিচূর্ণ, মরিচাদিচুর্ণ, সমশর্করচূর্ণ প্রভৃতি 
চূর্ণ ওবধসমূহ সর্ববিধ কাসরোগনিবারক ৷ ( চক্রদত্ত। ) 


বটিক। _বৃহৎ রসেন্ত্রওড়িকা, অমৃতার্ণবরস, পিত্তকাঁসা- 
স্তকরস, কাসসংহারভৈরব, লক্মীবিলাসরস, *সর্কেশ্বররস, 
শৃঙ্গারাত্র, সার্বভৌম, তরুণানন্দরস, মহোদধিরস, জয়াগুড়ি কা, 
বিজয়গুড়িকা, স্বচ্ছন্দভৈরব, রসগুড়িকা, রসেন্দ্রগুড়িকা, 
পুরন্দরবটা, কাসাস্তকরস, বাসকুঠার, চন্দ্রামৃতলৌহ, চন্দ্রামৃত- 
রস, অমৃতমঞ্জরী, কাসাস্তক, বৃহৎ শৃঙ্গারাত্র এবং নিত্যোদয়- 
রস প্রভৃতি উষধসমূহ এই রোগের অবস্থা বিশেষ বিবেচনা 
করিয় প্রয়োগ করিতে হয়। (রসেন্ত্র সা" স*।) 

অবলেহ-_-অশোকবীজ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, সৌবীরাঞ্জন, 
পল্মকাষ্ঠ ও বিটূলবণ ইহাদিগের চূর্ণ ত্বৃতের সহিত মিশ্রিত 
করিয়া রোগীর বলান্সারে যথামাত্রায় লেহন করিলে 
কাসরোগ প্রশমিত হয়। এই অবলেহ সেবনের পর 
কিঞ্চিৎ ছাগছুপ্ধ পান করিতে হয়। ১। 

বিড়ঙ্গ, শু'ঠ, বান্না, পিপুল, হিঙ্কু, সৈন্ধবলবণ, বামুনহাটী 
ও ষবক্ষার এই সমুদায়ের চূর্ণ স্বৃতের সহিত যথামাত্রায় 
অবলেহন করিলে কফসংযুক্ত বাতকাস এবং শ্বাস, হিন্কা ও 
অগ্নিমান্দ্য রোগ প্রশমিত হয়। ২। 

দুরালভা, ঠ, শঠী, ভ্রাক্ষা, শর্কর! ও কাকড়াশূঙ্গীচ্র্ণ 
তৈলের সহিত লেহন করিলে বাতজকাস নিবারিত হয়। ৩। 

দুরালভা, পিপুল, মুখা, বামুনহাটা, কাকড়াশূঙ্গী ও শঠী 
ইহাদিগের চূর্ণ; অথবা পিপুল ও শু'ঠের চূর্ণ? কিন্বা 
বামুনহাটী ও শু'ঠচুর্ণ পুরাতন গুড় ও তৈলের সহিত 
অবলেহন করিলে বাতজকাস নিবারিত হয়। ৪। 

চিনি, আমলকী, মধু, দ্রাক্ষা, চন্দন ও নীল স্ু'দিফুল এই 
সকল দ্রব্যের অবলেহ কফসংযুক্ত পিত্তকাসে হিতকর । ৫। 

এ অবলেহ ত্বতের সহিত লেহন করিলে বায়ুসংযুক্ত 
পিত্তজকাস নিবারিত হয়। ৬। 

কিস্মিস্‌ ৫*টী, পিপুল ৩*টা এবং চিনি %* অর্ধপোয়া 
এই সকল দ্রব্যের অবলেহ প্রস্তত করিয়া মধুর সহিত লেহন 
করিলে বাযুসংযুক্ত কাসরোগ নিবারিত হয়। ৭। 

দারুচিনি, এলাইচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, কিস্মিস্, 
পিপুলমূল, কুড়, ধৈ, মুখা, শঠী, রাম্গা, আমলকী, হরীতকী, 
ইহাদিগের চূর্ণ চিনি ও মধুর সছিত লেহন করিলে কাস ও 
হৃদরোগ ভাল হয়। ৯। 

পিপুল, পিপুলমূল, শু'ঠ ও বহেড়া ? অথবা ময়ূর ও কুট 
পুচ্ছের ভূষা এবং যবক্ষার ; কিন্বা দ্বাখালশশা, পিপুলমূল 
ও তেউড়ীচুর্ণ মধুর সহিত প্লহন করিলে কফজকাস 
ভাল হয়। ১০। 

দেবদার, শঠী, রাঙ্গা, কাকড়াশৃর্দী ও ছুরালভ! ; অথবা 
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পিপুল, শু ঠ, মুখা, হরীতকী/ আমলকী ও শর্করা; কিন্বা 
খৈ, শর্কাা, ঘ্বত, কাকড়াশৃঙ্গী ও আমলকী, মধু ও তৈলের 
সহিত লেহন করিলে বায়ুসংযুক্ত কফজকাঁস নিবারিত 
হয়। ১১। (বাভট* চিকিৎসা" ৩ অঃ।) 
চিতামূল, পিপুলমূল, শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, মুখা, ছুরালভা, 
শঠী, কুড়, আকনাদি, তুলদী, বচ, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, রান্না ও 
কাকড়াশৃঙ্গী, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, কণ্টকারী /৬ সের, 
«২ সের জলে ক্কাথ করিয়া আটসের থাকিত ছাকিয়া লইয়া, 
এ ক্কাথের সহিত খাঁড়গুড় /২॥ সের, দ্বত /২ সের একত্র পক 
করিতে হইবে; ঘন হইয়া আদিলে তাহাতে বংশলোচনচূর্ণ 
/॥* সের দিয়া পাক করিতে হইবে । পরে নামাইয়। শীতল 
হইলে তাহাতে মধু /* সের ও পিপুজচুর্ণ /* সের প্রক্ষেপ 
দিবে। এই অবলেহ ব্যবহার করিলে কাস, হৃত্রোগ ও 
গুল্সরৌগ নিবারিত হয়। (চরক* চিকিৎসা* ১৮ অঃ।) 
যোগ-_দৈন্ধবলবণ ও পিপুলচূর্ণ ঈষহুষ্চ জলের সহিত, 
কিন্ব! শুঠচুর্ণ ও চিনি দধির মাতের সহিত সেবন করিলে 
কাসরোগ ভাল হয়। ১--২। ূ 
কুলআটির শঙ্ক দধির মাতের সহিত কিন্বা পিপুলের কক্ক 
ঘৃতৈে ভাজিয়া সৈম্ধবলবণের সহিত সেবন করিলেও 
কাসরোগ নিবারিত হয়। ৩--৪। 
আদারস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে 
শ্লেক্মজকাস, শ্বাস, প্রতিষ্ঠায় ও কফের শান্তি হয়। ৫। 
বাসকপাতার রন ২ তোল! কিঞ্চিং মধুর সহিত পান 
করিলে পিত্তজন্ত শ্লেম্বা নিবারিত হয়। রক্তপিত্তরোগেও 
এই যোগ উপকারী । ৬। 
ছুগ্ধপায়ী গোবৎসের গোবরের রস মধুর সহিত, পান 
করিলে বায়ু জন্য কাস ভাল হয়। ৭। 
শঠী, বাল, বৃহতী ও শু'ঠ, এই সকল ভ্রব্য জলে পেষণ 
করিয়া বস্ত্রে ছাকিয়া, সেই রস চিনি ও ত্বৃতের সহিত পান 
করিলে পিত্বজন্ত কাস ভাল হয়। ৮। 
কণ্ট কারী, বৃহতী, ভৃঙ্গরাজ, অশ্ববিষ্ঠা বা কালতুলসীর, পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ রস মধুর সহিত পান করিলে শ্লেম্মজকাস ভাল হয়।৯। 
নিসিন্দা পত্রের রসের সহিত ত্বত পাক করিয়া, সেই 
ঘ্বত পান করিলে কফজকাস নিবারিত হয়। 
স্বত-্বল্প কণ্টকারীত্বত, পিগ্লল্যাদিত্বত, ত্্যষণাদ্যত্বত, 
রাঙ্গাত্বত, বৃহৎ কণ্টকারী ঘ্বত, দ্বিপঞ্চমূল্যাদিত্বত, গুড়,চ্যাদি 
স্বত, কাসমর্দাদিত্বত, দশমূলত্বত, দশমুলাদ্যত্বত এবং দশমূল 
ষটুপলত্বত প্রভাতি দোষান্গুসারে ব্যবহার করিতে হয়। 
(চরক ও চক্রদত্ত |) 
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মোদকাদি--অগন্যহরীতকী এবং চ্যবনপ্রাশাদিমোদক 
এই রোগে ব্যবহার করিবে । 

বিশেষ চিকিৎসা-_কাসরোগে বাষু কফযুক্ত হইলে কফ- 
নাশক কার্য এবং বাতশ্লেম্বা পিশ্বযুক্ত হইলে পিত্তনাশক 
চিকিৎসা! করিতে হয়। বাতশ্লেম্মজন্য শুফকাসে সিদ্ধক্রিয়া, 
আর্জকাসে রুক্ষ ক্রিয়া, এবং পিত্বযুক্ত কফকাসে তিক্ত- 
সংযুক্ত ওধধ প্রয়োগ করিতে হয়। 

কফজকাসে পিত্তাস্বন্ধ তমক শ্বাস উপস্থিত হইলে, পিত্বজ 
কাসের চিকিৎসা কর্তব্য । 

কাসরোগে বক্ষঃমধ্যে ক্ষত হইলে ছুগ্ধের সহিত মধু 
সংযুক্ত লাক্ষা সেবন করাইবে। ইহাতে হুদ্ধ ও চিনির 
সহিত শালি-তঙুলের অন্ন পথ্য প্রদান করিবে । 

পার্থ ও বন্তিদেশে বেদনা থাকিলে এবং অগ্নি বলবান্‌ 
হইলে মদ্যের সহিত লাক্ষ। ব্যবহার করাইবে। 

পাতলা মলভেদ হইলে মুখা, আতইচ, আকনাদি ও 
কুড়চি ইহাদের কাথের সহিত লাক্ষা! সেবন করাইবে। 

লাক্ষা, বত, মোম, গুলঞ্চ, বংশলোচন, অশ্বগন্ধা, অনস্তমূল, 
বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী, ক্গীরকাকোলী, মুগাণী, 
মাসাণী, জীবস্তী, যষ্টিমধু, চন্দন ও বংশলোচন ) এই সকল 
দ্রব্যের সহিত ছুদ্ধ পাক করিয়। উরঃক্ষত রোগীকে পান 
করিতে দ্িবে। কাসতৃণ, শৃঙ্গীবিষ, গেঁঠেল!, পদ্মকেশর 
ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের সহিত ছৃগ্ধ পাঁক করিয়। তাহাই 
পান করাইবে। তাহাতে বক্ষঃস্থলের ক্ষত আরোগ্য হয়। 
রোগীর অধিমান্দ্য থাকিলে এই উভয়বিধ হুপ্ধই পান করান 
কর্তব্য নহে। | 

কাসরোগীর পর্কশূল বা অস্থিশূল থাকিলে মৌলফল,যষ্টিমধু, 
কিস্মিস্‌, বংশলোচন ও পিপুল এই সকল দ্রব্য ঘ্বত ও মধুর 
সহিত লেহন করিতে দিবে । 

রক্ত উঠিলে পুনর্নবা, চিনি ও রক্তশালি তুল ইহাদিগের 
চরণ, দ্রাক্ষারস, ছুগ্ধ ও দ্বতের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিতে 
দিবে। অথবা নটেশাকের বীজ, মৌলফল, যষ্টিমধু ও হুগ্ধ 
একত্র পাক করিয়া সেবন করাইবে। 

মুখাদি পথ দিয়া রক্তপিত্তের গ্তায় রক্ত নিঃস্থত হুইলে 
রক্তপিত্তের স্তায়ই চিকিৎসা করিবে,। 

কাসরোগে দেহ ক্ষীণ হইলে দেশকাল বলাবল বিবে- 
চনা করিয়া মাংসভোজী জন্তর মাংসরস ত্বতে সম্তভলন করিয়া 
তাহাতে পিপুলচুর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। 
ইহা! রক্তমাংসবর্ধক । 

উরঃক্ষত এবং শুক্র, বল ও ইন্জিয ক্ষীণ হইলে বটছাল, 
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বজডুমুরছাল, অসশ্বখছাল, পাকুড়ছাল, শালগাছ, প্রিয়ঙ্কছাল, 
তালমাথি, জামছাল, পিয়ালছাল, পদ্দকাঠ ও অশ্বকর্ণের 
ছালের সহিত ছুগ্ধ সিদ্ধ করিয়। তাহা হইতে যে ত্বৃত উঠিবে, 
সেই ত্বতের সহিত শালি-তওুলের অন্ন আহার করিতে দিবে । 

কাসরোগে হৃদয়ে ও পার্থে বেদন। থাকিলে গুলধ্*, বংশ- 
লোচন, অশ্বগন্ধা, অনস্তমূল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, 
কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগা নী, মাসাণী, জীবস্তী ও যষ্টিমধুর 
সহিত পক ত্বতপান করাইবে । অথব! পিত্ত ও রক্তের বিরোধী 
না হইয়া যাহা বায়ু নাশ করে, এইরূপ ওঁধধ প্রয়োগ করিবে । 

উরঃক্ষত থাকিলে য্িমধু ও গোরক্ষচাকুলের কাথ 
এবং ছৃদ্ধিকা, পিপুল ও বংশলোচন ইহাদের কক্ষের সহিত 
ধথাবিধানে ঘ্বত পাক করিয়া পান করাইবে। 

ক্ষয়কাসে পিত্ত কফ ও ধাতু সকল ক্ষীণ হইলে কীকড়া- 
শৃঙ্গী, বেড়েল! ও গোরক্ষচাকুলের কন্ধ এবং ছুদ্ধের সহিত 
বথানিয়মে দ্বত পাক করিয়া সেবন করাইবে। 

কাসরোগে মৃত্রের বিবর্ণতা থাকিলে অথব! কষ্টে মূত্র 
নির্গত হইলে ভূষিকুন্না্ড বা কদস্ব ও তাল শন্তের সহিত 
স্বত ব৷ ছৃগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে। 

লিঙ্গ, গুহ, কটা ও কুঁচ্‌কি স্থানে ফুল ও বেদনা থাকিলে 
লঘ্‌ ত্বতমণ্ডের অথবা ত্বত ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া 
তাহার পিচ্কারী দিবে। 

এলাইচ, দারুচিনি 'ও তেজপাত চূর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা, 
পিপুলচূর্ণ ৪ ভোলা! এবং চিনি কিস্মিস্, মৌলফল ও 
পিশ্ীখেক্কুর প্রত্যেক ৮ ভোলা) এই সকল দ্রয্যে মধুর 
সহিত বটিক! প্রস্বত করিয়া সেবন করিলে রক্পিত্তকাস 
শ্বাস প্রভৃতি নিবারিত হয় । ( বাভট* চিকিৎসা ৩ অঃ।) 

ধূমপান-_ _কাসরোগে মন্তকে বেদনা, নাক সুখ দিয়া 
জলম্রাব, হৃদয়ে ভারবোধ প্রতৃতি উপদ্রব থাকিলে ধূমপান 
করাইতে হয়। এই ধূম মুখ দিয়! টানিয়া পুরর্বার মুখ 
দিয়াই বাহির করিয়া ফেলিতে হয় । এই রোগে শিরোবিরেচক 
ধূমপান করাইতে হইলে একথানি সরায় উষধ রাখির' 
তাহাতে অগ্রসিসংযোগ করিয়া অপর একখানি ছিদ্রযুক্ত 
সর! ঢাক! দিয়া সন্ধিস্থল লেপন করিয়া দিবে, পরে এ ছিদ্রে 
নল দিয়া ধূমপান করিতে হইবে | 

নিরেচক ধৃম-_মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী, 
নুখা ও ইঙ্গুদী ফল এই সকল দ্রব্যের ধূমপান করিলে 
ৰক্ষঃস্থিত শ্লেক্সা বিচ্ছিল্ হইয়। যাওয়ায় সর্ববিধ কাসরোগ 
ভাল হয়। এই ধূমপানের পর ঈবদৃ্ ছুগ্ধ গুড়ের সহিত 
পান করিবে । 


[ ৫২ ] 


কাশ 


পুওরীয়া, যষ্টিমধু, ঘণ্টারবা, মনঃশিলা, মরিচ, পিপুল, 
দ্রাক্ষা, এলাইচ ও তুলসীমঞ্জরী পেষণ করিয়া এক টুকরা 
পট্টবন্্রে মাথাইয়! তাহা ত্বতপ্ত করিবে ; এই বন্বধণ্ড স্থারা 
বাতি প্রস্তত করিয়া তাহার ধূমপান করিলেও কাসরোগের 
বিশেষ উপকার হয়। এই ধূমপানের পর হগ্ধবা গুড়ের 
সরব পান করিবে । 

মনঃশিলা, এলাইচ, মরিচ, যবক্ষার, রসাঞ্জন, নাগরমুখা, 
বাশেরনীল, বেণামূল, হরিতাল, অতসীবীজ, লাক্ষা ও গন্ধ- 
ত্ণ এই সকল দ্রব্য পূর্বের ন্যায় পটবস্ত্রে মাখাইয়া পূর্বের 
নিয়ম মতই ধূমপান করিবে। 

ইন্গুদীর ছাল, কণ্টকারী, বৃহতী, তালমূলী, মনঃশিলা, 
কাপাসের বীজ ও অশ্বগন্ধা;) এই সকল দ্রব্য ও পূর্বের 
সায় নিয়মে পট্টবস্ত্রে মাখাইয়া ধূম পান করিতে হইবে । 

কাসরোগীর ক্ষত দোষ নিবৃত্ত কিন্তু কফ বর্ধিত হইলে 
যদি বক্ষঃস্থলে ও মন্তকে কুঠারাঘাতের স্তায় বেদন! থাকে, 
তাহ! হইলে নিয়লিখিত ধূমপান বর্তব্য। 

অশ্বগন্ধা, অনস্তমূল, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে এই 
সকল দ্রব্য পেষণ করিয়! পট্টবস্ত্রে লেপন করিবে, এ বস 
দ্বার! বাতি প্রস্তত করিয়া তাহার ধূমপান করিতে হইবে । 
এই ধূমপানের পর জীবনীয়দ্বত পান করিতে হয়। 

ষনঃশিল!, পলাশ, বনষমানী, বংশলোচন ও শু" ইহাদের 
পূর্ববৎ বাতি প্রন্তত করিয়া ধূমপান করিবে। এই 
ধূমপানের পর চিনির পানা, গুড়ের সরবৎ ব! ইক্ষুরস পান 
করিতে হয়। 

মনঃশিলা ও কাঁচা বটের ঝুরি পেষণ করিয়া পূর্বের স্তায় 
পটবস্ত্রে লেপন করিবে; পরে তাহাতে ত্বত মাখাইয় 
তাহার বাতির ধূমপান করিবে । এই ধূমপানের পর 
তিন্তিরি মাংসের রস পান করিবে। 

কাসরোগে পথ্যাপথ্য-_স্বেদ, বিরেচন, বমন, ধূমপান, 
সমভাবে ভোজন, শালি-ত গুল, গম, শ্ামাতণের চাউল, যব, 
কোদধান, আলকুশী, মাধকলাই, মুগ ও কুল কলাইয়ের 
যুষ) গ্রাম্য, জলচর, আনুপ ও ধন্বদেশজাত মাংস, মদ্য, 
পুরাতনদঘ্বত, ছাগছুপ্ধ, ছাগত্বত, বেতোশাক, কাকমাচীশাক, 
বেগুন, কচিমূলা, কণ্টকারী, কালকাম্ুন্দা, জীবস্তী ও 
স্বষিণাশাক, ড্রাক্ষা, তেলাকুচা, মাতুনুঙ্গ, পদ্মমূল, বাসক, 
ছোটএলাইচ, গোমৃত্র, লশুন, হরীতকী, শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, 
উষ্ণজল, মধু, খই, দিবানিপ্রা এবং লঘু অন্পপান কাসরোগে 
ছিতকর। 

তৈলাদি গ্গেহ দ্রব্য, ছু, ইক্ষুরস ও গুড়জাত ভক্ষ্য সমুদয় 


কাশপুর 


৪ ও পপ আরা” আট এ ওরস ৩৬৯, ৬.» 





পিচকারী, নন্ত, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম, দন্তঘর্ষণ, রৌদ্র. 


সস্তাপ, ছষ্টবাযু; বনপথে গমন, মূত্র ও মলবমনাদির বেগধারণ, 
ষতস্ত, আলু প্রস্তুতি কন্দ, সর্ধপ, লাউ, পুদিনা, ছষ্ট জলপান 
এবং. বিরুদ্ধ, গুরুপাক ও শীতল অন্পপানাদি কাসরোগে 
অহিতকর। (পথ্যাপ* স*।) 
এলোপারথীমতে-_কর্ডলিভার (মাছের ) তৈল ৫ হইতে 
৬* ফোঁটা পর্য্যস্ত ঈষহ্ষণ হুপ্ধের সহিত পান করিলে কাস 
নিবারণ হুইয়। রোগী বলবান্‌ থাকে । 
হোমিওপার্থীমতে-_টিঞ্চর ব্র্যাইয়োনিয়! কাসের মহৌষধ । 
উ হাঁ ৫ হইতে ১* ফৌটা আধ ছটাক জল দিয়া সেবন করিলে 
ভয়ানক কাসও আরাম হয়। 
আকড়কড়া ও বচ সর্বদা মুখে রাখিলে সামান্ত কাস ভাল 
হয়। সর্বদা গদ চুষিলেও কাসে অনেক উপকার দর্শে। 
যক্ষা, ক্ষয়কাস 'ও ক্ষীণকাস রোগীর অমঙ্গলের কারণ । 
. [ ষক্মা দেখ । ] 
৪ হীচি। ৫ ইন্দূরবিশেষ। ৬ খধিবিশেষ। 
কাশক (পুং) কাশতে দীপ্যতে,* কাশ-কর্তরি গুল্‌। কাশ, 
কেশে নামক তৃণবিশেষ। ২ সুহোত্রের পুত্র; ইহার অপর 
নাম কাশি। 
(“কাশকশ্চ মহাসবন্তথ। শুভমতিনৃপি21” হরিবংশ ৩২ অঃ1) 
৩ (তরি) প্রকাশযুক্ত, প্রদীপ্র। 
কাঁশকৃতস্ব (পুং) ধষিবিশেষ ; ইনিও একজন আদিশাব্দিক 
খষিদিগের অন্তভূতি। 
( “ইন্ত্রচজ্্রকাশরুত্নাপিশলিশাকটায়নাঃ। 
পাণিন্তমরজৈনেন্জ্া জরন্ত্ষ্টাদিশব্দিকাঃ ॥” কবিকল্পক্রম |) 
কাশরুন্নক (তরি) কাশকৃতন্নেন নির্ববত্তম্‌, কাশকৃতস, বুঞ,। 
কাশরুতনন কর্তৃক নিম্পাদিত। 
কাশজ (ব্রি) কাশে জায়তে, কাশ-জন্ড । কাশ হইতে উৎপন্ন । 
কাশন্দ (দেশজ ) ক্ষুদ্র বুক্ষবিশেষ । (05381% 98০0016108৫ ) 
[ কাশমর্দ দেখ | ] 
কাঁশন্দি (দেশজ ) চাটুনিবিশেষ, আচার। কাচা আম, 
সরিষা, তৈল ও লবণ দ্বারা এই চাটুনি প্রস্তত করিতে হয়। 
কাশপরী ফ্রী) কাশঃ পরো যন্তাঃ,-ভীফ। কাশাবৃত 
নদীবিশেষ। 
কাশপরেয় (ত্বি) কাশপধ্যো ভবঃ, কাশপরী-ক্‌। কাশ- 
পরী নদী হইতে উৎপন্ন । 
কাশপুর, আসামের অন্তর্গত কাছাড় জেলার একটি গ্রাম, 
বরাইল নামক গিরিশ্রেণীর দক্ষিণদিকে যে একটি শাখা 
আছে, তাহারই যধ্যে কাশপুর অবস্থিত। কোন কোন 
1৬ 


[ ৫৩ ] 


১৪ 


গাশিকন্তা 


প্রাচীন গ্রন্থে এই স্থান “খশপুর”, “কুশপুর”, ও “খাসপুর, 
নামে বর্ণিত হইয়াছে । এখানে কাছাঁড়রাজগণের রাজভবন 
ছিল, তাহার তগ্রাবশেষ পড়িয়া অছে। কাছাড়রাজদিগের 
সময়ে এখানে হিন্দুধর্ম প্রবল ছিল। 
কাশপৌগু, ( পুং) কাশপ্রধানঃ পৌগ্,২, মধ্যলো* । জনপদ- 
বিশেষ। 
(“কোশলাঃ কাশপৌগ্ু1শ্চ কালিঙ্গা মাগধাস্তথা ।” 

ভারত বর্ণ ৪৬ অঃ।) 


পপ শা পপি 





কাশফরী (ভ্ত্রী) কাশপরী নদী। 
কাশফরেয় (ত্রি) কাশফর্ষ্যো ভবঃ, কাশফরী-ঢক । কাশফরী 
নদী হইতে উৎপন্ন । 
কাশময় (ত্রি) কাশেন প্রচুরস্তদ্বিকারো বা, কাশ-ময়ট । 
১ অধিক কাশবিশিষ্ট স্থানাদি। ২ কাশতৃণনির্ষিত দ্রব্যাদি । 
(“কুশকাঁশময়ং বহিকান্তীর্ধ্য ভগবান্‌ মন্তুঃ 1» 
ভাগবত ৩।২। ২০) 
কাশমর্দ (পুং) কাশং মৃদ্বাতি উপশময়তি, কাশযৃদ্‌-অণ্‌ 
( কর্ম্মণ্যণ। পা ৩। ২।১1।) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, কান্ন্দে। 
ইহার সংস্কত পর্য্যায়--অরিমর্দ, কাসমর্দ, কাসারি, কাস- 
মর্দক, কাল, কনক, জরণ ও দীপন । [ কাঁলকানুন্দা দেখ । ] 
কাশমর্দন (পুং) কাশং মৃদ্নাতি, কাশ-মৃদ্-কর্তরি ল্যু। 
কাশমর্দ, কালকাস্থুন্দা। 
কাশয় (পুং) কাশিরাজের পুক্র । 
(“কাশেস্ত কাশয়ে। রাজন্‌।” হরিবংশ ৩২ অঃ।) 
কাশ (ত্ত্রী) কাশতে ইতি কাশ-অচ্টাপ্‌। কাশতৃণ। 
[কাশ দেখ।] 
কাঁশালসলি (স্ত্রী) কুৎসিতা শান্মলিঃ, কোঃ কাদেশঃ | কৃট- 
শাল্সলি বৃক্ষ । 
কাশি (শ্রী) কাশ-ইন্‌ ( সর্বধাতুভ্য ইন্‌। উপ. ৪। ১১৭)। 
১কাশী। ২ (পুং, নিত্য বহুবচনাস্ত ) কাশী নগরোপলক্ষিত 
দেশবিশেষ। 
(“অত উর্ধং জনপদানিবোধ গদতো। মম। 
বোধা মদ্রাঃ কলিঙ্গাশ্চ কাঁশয়ো৷ হপরকাশয়ঃ ॥৮ 
ভার" ৬। ৯। ৪১)। 
৩মুষ্টি। ৪ (পুং)ক্র্য্য। ৫ (তরি) প্রকাশিত। 
কাঁশিক (তরি) কাশেরিদম্‌, কাশিষু ভবে বা» কাশি-এ, 
ক্রিঠুবা। ১ কাশিসন্বন্ধীয়। ২ কাশিজাত। 
কাঁশিকন্া! (ক্রী) কাশিবাসিনী কন্তা, মধ্যলো*। ১ কাশি- 
বাসিনী কুমারী $ কাশীতীর্ঘে গিয়া ইহাদিগকে পুজা ও 
ভোজন করাইবার বিধি আছে। ২ কাশিরাজের কন্তা। 


ঢাশিকারৃতি 


কাশিকা (স্ত্রী) কাশি-্বার্থে কন্-টাপ্‌, ঘা! কাশক়্তি গ্রাকাশ- 
তি জ্ঞানং তক্তানাম্‌, কাশ-ণিচ্ণুল্-টাপ্‌ইত্বম্‌। ১ কাশী। 
২ যেখানে মনের নিবৃত্তি হয়, পরমশাস্তি লাভ করা যায়, 
এইরূপ তীর্ঘশ্রে্ঠ মণিকর্ণিকা ও জ্ঞান্প্রবাহরূপ নির্ধাল গঙ্গা- 
বিশিই্ই আপনার বুদ্ধির নাম কাশিকা । 

(“মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশাস্তিঃ 

সা তীর্থবর্ধ্যা মণিকর্ণিকা বৈ। 

জানপ্রবাহা বিমল! হি গঙ্গা 

সা কাশিকাইহং নিজবোধরূপঃ ॥” ) 

৩ জর়াদিত্য ও বামনকতপাণিনিবৃস্তিবিশেষ। 
কাঁশিকাপ্রিয় (পুং) কাশ্শিকা প্রিয়া যস্ত, কাশিকারাঃ শ্রিয়ো 
বা। কাশিরাজ দিবোদাস। 
কাশিকারৃত্তি (স্ত্রী) পাণিনি ব্যাকরণের ব্যাখ্যা গ্রন্থবিশেষ। 

এই বৃত্তির গ্রন্থকর্তৃত্ব সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। 
কাহারও মতে জয়াদিত্য ১ম চারি অধ্যায় ও বামন শেষ 
চারি অধ্যায় রচনা করেন। আবার কোন কোন প্রাচীন 
হুম্তলিপিতে ১ম চারি অধ্যায়ের পুশ্পিকায় “বামন-কাশিকা 
লিখিত হইয়াছে । কোন কোন হস্তলিপির সমান্তি পুশ্পিকায় 
দেখা যায়--“পরমোপাধ্যাক্র বামনক্ৃতারাং কাশিকায়াং বৃত্ত” 
ইত্যাদি । | 

ভঙ্টোজিনীক্ষিত, রারমুকুট, মাধবাচার্ষ্য প্রভৃতি বৈয়াক- 
রণের1 কাশিকা হইতে বিস্তর প্রমাণ তুলিয়াছেন, তাহাতেও 
গোলযোগ । অমরক্েষে শর্করা” শব্ষ সাধিবার কালে রায়- 
মুকুট জয়াদিত্যের নামে (পা ৫1 ২। ১০৫ ্্ব্রের) কাশিকা- 
বৃ্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার পাুর' শব্দ সাধিবার 
কালে “নগাচ্চ” এই বাসকহথত্রে (৫1 ২। ১০৭1) ভাষাবৃত্তি- 
কারের প্রতিবাদ হইতে জ্য়াদিত্যের পক্ষ সমথন করিয়াছেন। 

ভট্টোজিদীক্ষিত পা €। ৪1 ৪৩ শ্ত্রের বৃত্তিকালে 
জযাদিত্যের মত এবং ৭1১ 1২০ স্াত্রের বৃক্তিতে বামনের মত 
গ্রহণ করিয়্াছেন। এইরূপ রানমুকুট “অপ্পরস্ঠ শব্দ সাধি- 
বার কালে ৮। ৪1 ৪৮ স্থাত্রের বামনকাশিকা উদ্ধৃত 
করিস্সাছেন। নাধবাচার্ধ্য ধাতুবৃন্তিতে জয়াদিত্য ও বামনের 
মত গ্রহণ করিরাছেন । তাহার উদ্ধত জয়াদিত্যের মত পা! 
৩। ২। ৫৯ স্তরের কাশিকায় এবং বামনের মত ৮1 ২। ৩০ 
স্তত্রের কাশিকায় দুষ্ট হয়। 

এখন দেখা যাইতেছে, ভট্টোজিদীক্ষিত, রায়মুকুট ও 
মাধবাচার্যের মতে ৩ হইতে ৫ম অধ্যায় জয়াদিত্য এবং ৭ম 
ও ৮ম অধ্যায় বামন কর্তৃক বিরচিত । 

_ ব্বাজতরঙ্গিনীতে জয়াদিত্য কাশ্শীরের একজন বিদ্যোৎ- 


1 ৫৪ এ 


| 


কাশিকাবৃত্তি 


সাহী রাজা এবং বামন তাহারই মন্ত্রী বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছেন। যথা 
"দেশাস্তরাদাগময্য বাচক্ষাণঃ ক্ষমাপতিঃ | 
প্রাবর্তয়ত বিচ্ছিন্নং মহাভাব্যং স্বমণ্ডুলে ॥ ৪৪৮ ॥ 
ক্ষীরাভিধাচ্ছন্দবিদ্যোপাধ্যাক্াৎ সংভূত শ্রুতঃ | 
বুধৈঃ সহ যযৌ বৃদ্ধিং স জয়াপীড়পন্ডিতঃ ॥ ৪৪৯ ॥ 
বিদ্বত্তয়া থক্রিয়াখ্যস্তেন স্বীকৃত্য বঞ্ধিতঃ | 
ভক্টোহভূহস্তস্তপ্ত ভূমিভর্ত,; সভাপতিঃ ॥ ৪৯৪ ॥ 
স দামোদরগুপ্তাখ্যং কুটিনীমতকারিণম্‌ 1 ৪৯৫ ॥ 
মনোরথঃ শঙ্ঘদত্ৃশ্চটকঃ সন্ধিমাংস্তথ| | 
বতৃবুঃ কবয়স্তস্ত বামনাদ্যাশ্চ মন্ত্িণঃ ॥ ৪৯৬ ॥” 
| ৪র্ঘথ তরঙ্গ । 
রাজ! জয়াদিত্য নানা দেশ হইতে পণ্ডিতগণকে আহ্বান 
করিয়া তাহাদিগকে মহাভাষ্যসংগ্রহে নিযুক্ত করেন। 
তিনি শব্দশান্ত্রবিদ্‌ ক্ষীরস্বামীর নিকট * ব্যাকরণ অধ্যয়ন 
করেন। থক্তিয় প্রধান পণ্ডিত ও উদ্তটভট্ট তাহার সভা- 
পণ্ডিত ছিলেন। তিনি “কুট্টিনীমত” প্রণেতা দামোদরগুপ্ত 
কবিকে প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রদান করেন। মনোরথ, শঙ্খদত, 
চটক, সন্ধিমান্‌ প্রভৃতি কবিগণ তাহার সভ। উজ্জ্বল করিতেন । 
বামন প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ তাহার অমাত্য ছিলেন । 
কায়স্থরাজ জয়াপীড় ৬৬৭ শকে সিংহাসনারোহণ করেন । 
[কাশ্মীর ও কায়স্থ শন্দগ ৫৮৪ পৃঃ দেখ | ] 
অধ্যাপক মোক্ষমূলর - মতে “কাশিকাকার জয়ার্দিতা 
একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তিনি কাশম্মীররাজ জয়াদিত্যের পৃবের 
বিদ্যমান ছিলেন। চীনপরিব্রাজক ইৎসিং ৬৯০ খৃষ্টান 
(৬১২ শকে ) চীনভাষায় “দক্ষিণ সদুদ্রধাত্রা” পুস্তকে জয়া 
দিতা বিরচিত “বৃত্তিহ্থত্রের উল্লেখ করিয়াছেন । ইৎসিং- 
এর বিবরণ যদি প্রক্কত হয়, তাহা হইলে ৬৬০ থৃষ্টাকের 
পুর্বে পাণিনিবৃত্তিকার জয়াদিত্যের মৃত্যু হয় 11” 
এখানে চীনপরিরাজকেন বিবরণ কতদূর সম্ভব ও 
তাহার প্রকৃত আবিঙাবকাল কতদুর ঠিক, তাহা নিঃসন্দেহে 
বিশ্বাস করা যায় না। এরূপ স্থলে রাজতরঙ্গিণীর বর্ণিত 
ঘটনার উপর নির্ভর করিলে নিতান্ত অন্তায় বলিয়া বোধ 
হয় না। তবে কথা হইতেছে, যদি কাশ্শীররাজ জয়াপীড় 
কাশিকাবৃন্তি রচনা করিয়া থাকিবেন, তবে কহলণ পণ্ডিত 
তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই কেন? সম্ভবতঃ রাক্গয- 
ভিষিক্ত হইবার পুর্বে যৌবনকালে জয়াদিত্য কর্ম 


*ক্ষীরন্বানী অমরকোবের একজন প্রলিদ্ধ টীকাকার। 
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কাশিকাবৃত্তি [ ৫৫ ] কাশিপুর 


কারণ, রাজা হইবার 

পূর্বে জয়াদিত্য সম্বন্ধে কোন কথা কহলণ লিখিয়! যান নাই। 
জয়ািত্য নিজে একজন বৈয়াকরণ ও মহাপগ্ডিত ছিলেন, 
তাহারই সময়ে মহাভাষ্যের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। বামন 
তাহার একজন সচিব। এই সময় ললিতাদিত্যের অমাত্য 
লক্ষণের পুভ্র হেলরাজ বাক্যপদীয়বৃত্তি রচনা করেন। 
বাস্তবিক জয়াদিত্যের রাজত্বের সময়ে পাণিনিব্যাকরণ বিশেষ 
আদৃত হইয়াছিল) তাহা ততসাময়িক কাশ্মীর-ইতিহাস- 
পাঠে জানা যায়। 

জয়াদিত্য কাশিকাবৃত্তির ১ম পাঁচ অধ্যায় লিথিয়া- 
ছিলেন, ততৎপরে তাহার মন্ত্রী বামন অবশি& ৩ অধ্যাক় 
লিখিয়া সম্পূর্ণ করেন। 

কাশিকাবৃত্তিপ্রকাশক পণ্ডিত বালশান্ত্ৰী হা 
“কাশিকারচয়িতা জৈন বা বৌদ্ধ ছিলেন । এই জন্ত অমর- 
কোষের স্ভার় কাশিকার প্রারস্তে মঙ্গলাচরণ লিখিত হয় 
মাই। কাশিকাকার অনেকস্থলে পাণিনিস্ত্রের পরিবর্তন 
করিয়াছেন ; ব্রাঙ্ষণ হইলে এরূপ করিতে সাহসী হইতেন 
না। পা ১। ৩। ৩৬ স্তরে নীঙ্ধাতুর আত্মনেপদে সম্মান- 
অর্থে কাশিকাকার “চার্বগম্যমানে অর্থাৎ লোকায়ত কর্তক 
সন্মানিতে” এইবূপ অর্থ করিয়াছেন। এখানে ( বালশান্ত্রীর 
মতে ) চার্ক (চার্বাক ?) লোকায়ত কর্তৃক সম্মানিত বুদ্ধ। 
ধর্মান্ুরাগী স্বধন্ম প্রতিপাদ্য গ্রস্থ হইতেই প্রমাণ উদ্ধৃত 
করেন, কখন চার্ধাকমত গ্রহণ করেন না ।” 

কাশিকাপ্রকাশব্র মত, যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল 
না। কাশিকাকার অনেকস্থলে ব্রাঙ্গণ্যশাস্ত্র হইতে প্রমাণসংগ্রহ 
করিয়াছেন, কেবল একস্থলে “চার্ব” ও “লোকায়ত' শবের 
উল্লেখ দেখিয়। বৃত্তিকারকে জৈন বা বৌদ্ধ বলা যার না। 
[ পাণিনি, পতঙঞ্জলি, চাব্বাক ও লোকায়ত শব দেখ। ] 


জয়াঁদত্য একদ্রন পরম হিন্দু ছিলেন । রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত : 
আছে, তিনি বিপুলকেশব নামে এক বিষুমুন্তি প্রতিষ্ঠা 


করেন (১) । [বামন দেখ।] কাশিকাবৃত্তির বিভিন্ন 
সময়ে রচিত কয়েকখানি টীকা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এই 
কয়থানি প্রমিদ্ধ--উপমন্ু বিরচিত তত্ববিম্শিনী” জিনের বুদ্ধি- 
বিরচিত “কাশিকা বৃত্তিবিবরণপঞ্জিকা”, মৈত্রেয়রক্ষিতকৃত 
তন্ত্রপ্রদীপ”, হরদত্তরচিত 'পদমঞ্জরী” ইত্যাদি । 


(৯) হতে জজ্জে জয়াগীড়ঃ গ্রত্যাবৃত্তা নিজাং শ্রিয়ম্‌। 
জগ্রাহ দোষ] ভূভারং কৃতোন চ সতাং মনঃ। 


রাজ। মহলাণপুরকৃচচকে বিপুলকেশবম্‌।” 
রাজতরঙ্গিলী ৪। ৮৮২,৪৮৪ । 


কাশিজোড়া, বঙ্গদেশের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
গ্রাম। অক্ষা ২২* ১৭ ২০৮ উঃ দ্রাঘি ৮৭, ২২৪৫ পৃঃ 
মধ্যে অবস্থিত। এখানে মছলন্দ মাছ্‌র প্রস্তত হয়। 

কাঁশিনগর (ক্লী) কাপিরেব নগরমূ। কাশী। 

কাশিনাথ (পুং) কাশেঃ কাশীতীর্ঘন্ত নগরন্ত বা নাথঃ ৬তৎ | 
১ মহাদেব। ২ কাশীরাজ, দিবোদাস প্রভৃতি । 

কাশিপ প৭ং) কাশিং কাশীপুরীং কাশিদেশং বা পাতি রক্ষতি, 
কাশি-পা-ক। ১ মহাদেব। ২ কাশির রাজ।। 

কাশিপতি (পুং) কাশেঃ পতিঃ, ৬তৎ | ১ মহাদেব । ২ কাশি- 
রাজ দিবোদাস প্রভৃতি । 

কাশিপুর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তরাই প্রদেশের পশ্চিম 
বিভাগের একটা তহসীল। ইহার পার্বত্য ভূমি আর, 
অধিকাংশ জঙ্গলপূর্ণ--মধ্যে মধ্যে তৃণপূর্ণ প্রশস্ত ভূখণ্ড । 
স্থানে স্থানে শশ্তাদিও জন্মিয়া থাকে। ইহার পরিমাণ 
১৮৮ বর্শমাইল কিন্তু তন্সধ্যে ৮৯ মাইল পরিমিত 
ভূখণ্ডে শস্ত জন্মে। লোকসংখ্যা ৭৪৯৭৩ । তহসীলের 
মধ্যে একটী ফৌজদারী আদালত ও ২ দুইটী থানা আছে। 
এই তহমীলের প্রধাননগর কাশিপুর। ইহা মোরাদাবাদ 
হইতে ১৫ ক্রোশ ; অক্ষা ২৯* ১৩ উঃ ও দ্রাঘি ৭৪ ৫৯৫৯৮ 
পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৪৬৬৭ | প্রাচীনকাল 
হইতে এই নগর প্রসিদ্ধ, প্রাচীন নগরের ভগ্রাবশেষ স্থানে স্থানে 
বাহির হইয়াছে । ইহ! নাইনিতাল হইতে ২২ ক্রোশ। একটা 
মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত । ১৬৩৮--১৬৭৮ খুষ্টান্সের মধ্যে 
কাশীনাথ অধিকারী নামক একব্যক্তি এই নগর স্থাপন 
করেন। তাহার নাম হইতেই নগরের নাম কাশিপুর হই- 
য়াছে। এই স্থানে পুর্বে চারিটি গ্রাম ছিল। তাহারই 
একটিতে উজ্জধিনী দেবীর মন্দির আছে। বর্তমান কাশিপুরের 
অর্দক্রোশ পূর্বে উজ্জয়িনীর পুরাতন দুর্গ ছিল। চীনপরি- 
ব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্তে গোবিশন নগরের কথার উল্লেখ আছে, 
প্রত্নতত্ববিৎ কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে, তাহা 
এখানেই অবস্থিত ছিল। এখনও এখানে স্থানে স্থানে উপ- 
বন, সরোবর ও পুক্ষরিণী দেখিতে পাওয়া যায় । (্রোণ- 
সাগর নামক যে সরোবর আছে তাহা না কি মহাভাঁরতোক্ত 
দ্রোণাচা্যের জন্য পাগুবগণ কর্তৃক উৎখাত হয় । এই সরো- 
বর সমচতুক্ষোণ, এক একদিক্‌ চারিশত হস্ত দীর্ঘ হইবে। 
যাহারা বদরিকাশ্রমতীর্ধে গমন করে, তাহারা এই সরোবরে 
ন্নান করিয়া তবে যাত্রা করিয়া থাকে । সরোবরকূলে 
অনেকগুলি সতীন্তস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রোণসাগঘেন 
পশ্চিমকুলে কয়েকটী ছোট ছোট মন্দিব আছে।, ছুট 
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অতি বড় বড় ইঞউকে নির্শিত। ইষউকগুলি ১৫ ইঞ্চি লম্বা, 
১৯ ইঞ্চি প্রশস্ত ও হা) ইঞ্চি স্কল। অতি প্রাচীনকালেই 
এরূপ ইষ্টক নির্মিত হইত, এখন আর এরূপ ইক দেখিতে 
পাওয়া যায় না। হুর্গ পার্থ ভূমি হইতে প্রীক্স ২* হস্ত উচ্চ 
প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এক্ষণে ছুর্গের ভগ্নাবশেষগুলি 
জঙ্গলে পরিপূর্ণ, পুর্ববদিক্‌ ব্যতীত তিনদিকে একটা গড়খাই 
রহিয়াছে । উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিম এই ছুইদিকে 
ছইস্থানে ছইট প্রবেশম্বারের চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে । ছুর্গের 
৪০০ হস্ত পুর্বে জালাদেবী বা উজ্জয়িনী দেবীর মন্দির । 
ছোট ছোট মন্দিরগুলিতে নাগনাথ, ভূতেশ্বর, যুক্েশ্বর ও 
যজ্ঞেশ্বরের মুতি রহিয়াছে । এগুলি আধুনিক বলিয়। বোধ 
হয়। পুরাতন মন্দিরগুলি প্রায় মৃত্তিকান্তপের উপর 
নির্িত। এরূপ স্তূপ অনেক আছে। তন্মধ্যে ছুর্গের 
উত্তরদিকে প্রাচীরের ভিতর একটী প্রকাও স্তূপ দৃষ্ট হয়। 
উহাকে “ভীমের গদা” বলিয়া থাকে । জবালাদেবীর মন্দিরের 
পূর্বদিকে যে স্তুপ আছে, তাহাকে রামগির-গোর্সাইকা 
চিলা অর্থাৎ রামগির গোস্বামীর স্তূপ বলিয়া থাকে । 

অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে নন্দরাম নামক এক 
ব্যক্কি কাশিপুরের শাসনকর্তা ছিলেন । তিনি সেই সময় 
ক্বাধীনত। অবলম্বন করেন। তাহার ভ্রাতৃপুত্র শিবলালের 
রাজত্বকালে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে কাশিপুর ইংরাজ অধিকারে 
আইসে। ইংরাজেরা কাশিপুরের রাজা শিবরাজসিংহকে 
মাজিহেটের ক্ষমতা দিয়! রাখিয়াছেন। 

এখানে একটী দাতব্য চিকিংসালয় আছে। এখানে 
মোটা রকম কার্পাস বস্ত্র প্রস্বত হইয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হয় । 
কাঁশিপ্র, বঙ্গের ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভাগিরপীতীরে 
অবস্থিত কলিকাতার নিকটবর্তী একখানি গগুগ্রান । এখানে 
ইংরাজ গবর্ণথ্ণ্টের গোলাগুলির কারাখানা আছে। 
কাশিপুরী রী) কাশিদেনীয়পুরী মগ্যলো* । কাশী, বারাণসী | 
|] (ভারত অনুশাসন ১১৮ অঃ)। 
কাঁশিপ্রসাদ ঘোষ, ইনি কলিকাতার এক বিখাত জনীদার 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন। উহার পিতার নাম ৮ শিবপ্রসাদ 
ঘোষ । ইহাদের 'আনিনিবাদ - হগলীজেলার অন্তর্গত হাবড়ার 
নিকটবর্তী পৈতাল গ্রাম। ইহার পিতামহ তুলসীরাম 
ঘোষ ইই্ইগ্িয়া! কোম্পানীর অর্ধীনে খা্গাধ্চী ছিলেন । 
এই কর্মে থাকিয়াই তুলসীরাম প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। 

তুলসীরাম শেষদশীয় ঢাকার কর্ম হইতে অবসর 
লইয়। কলিকাতায় শ্যামবাজারে বৃহৎ বাটা নিশ্্মাণ করাইরা 
সপরিবারে তথায় 'মাসিয়া বাস করেন। তৃলসীরামের 
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ছুই পুত্র ছিল-্শিবপ্রসাদ ও ভবানীগ্রসাদ। জোষ্ঠ 
শিবপ্রসাদের ছুই পত্ী, জ্যোষ্ঠা স্ত্রীর গর্ডেই বদের 
মুখোজ্জলকারী অনাধারণ গুণবিশিষ্ট সন্তান কাশিপ্রসাদ 
জন্মগ্রহণ করেন। 

১২১৬ সালে ২২এ শ্রাবণ শনিবার ইংরাজী «ই আগষ্ট 
১৮০৯ খৃষ্টাবে খিদিরপুরে ৬ রামনারায়ণ বন সর্বাধিকারীর 
বাটীতে কাশিপ্রসাদের জন্ম হয়। রামনারায়ণ সর্বাধিকারী 
কাশিপ্রসাদের মাতামহ ছিলেন। কাশিপ্রসাদ (অকালে ) 
সপ্তমমাসে ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকালে তিনি প্রীক্সই মাতুলা- 
লয়ে পাকিতেন, কাজেই অতিশয় আছরে” হইয়া পড়েন। 
১২ বংসর বয়সে তাহার অক্ষর পরিচয় পর্য্যস্ত লেখাপড়া 
হইয়াছিল মাত্র। এই বার বংসর বয়সে তিনি একদিন 
লেখাপড়ার জন্য পিতার নিকট তিরস্কত হন। এই 
তিরঙ্কারে তীহার মনে বড় ধিক্কার জন্মে। তিনি 
ভাবিলেন যে যদি লেখা পড়াই শিখিতে হয়, তাহা হইলে 
বাড়ীতে থাকিয়া আমার লেখা পড়া হইবে না; কারণ 
বাড়ীতে নানাবিষয়ে মন বড় অন্তমনন্ক হুইয়া পড়ে । এই 
ভাবিয়া তিনি তাহার মাতামহকে এবিষয় জানাইলেন। 
রামনারায়ণ সর্বাধিকারী জামাতাকে অন্থরোধ করিয়া কাশি- 
প্রনাদের জন্য তখনকার হিন্দুকালেজে একবানে ৩০০২ শত 
টাক। জম দেওযষাইলেন ; এই জমা দেওয়াতে কাশিগ্রসাদ 
অবৈতনিক ছাত্ররূপে ১৮২১ থৃষ্টান্দের ৮ই 'মক্টোবর কালেজে 
৭ম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন । ৩ বংসরের মধ্যে কাশিপ্রসাদ 
ঈশ্বরের কপার অসাধারণ মেধা 'ও শকিবলে প্রথম সর্কোচ্চ 
শ্রেনীতে উঠিলেন। এই শ্রেণীতে তিনি আর ৩ বৎসর 
থাকিয়া অপরিসীম যত্ব ও অধ্যবসায়গুণে লেখাপড়া শিক্ষ! 
করেন। তিনি প্রথমশ্রেণীতে সর্ধশ্রেষ্ঠ বালক বলিয়া গণ্য 
হন ও প্রতিবংসর বার্ধিক পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 
পাইতেন। ১৮২৭ সালের শেষভাগে অধ্যাপক এচ্‌ এচউইলসন 
(ইনি তখন উক্ত কালেজ্জের পরিদর্শক ছিলেন ) আসিয়া 
প্রথমশ্রেণীর বালকদিগকে ইংরাজীতে পদ্য লিখিবার জন্ত 
চে! করিতে বলেন। প্রথমশ্রেণীর বালকগণের মধ্যে এক 
মাত্র কাশিপ্রসাদই ইংরাজীতে পদ্যরচনায় ক্ৃতকার্ধ্য হন। 
ইহার প্রথম ইংরাজী পদ্য [115 ০0170 0০০৮৪ 2186 
8121100 * ১৭২৭ খৃষ্টান্বের আগষ্টমাসে লিখিত হয়। 

* কাশিগ্রসাদের যে সকল ইংরাজী পদা ছাপ! দেখিতে পাওয়। 
যায় তল্ষধ্যে ইহ। নাই; কারণ, কাশিপ্রসাদ নিজে ইহ! মুদ্রিত 
করিয়! বন নাই। গাহ।র নিজের লিখিত গাহারই একখানি জীবনী 
আঅডে, তাহাতে এই পদাটি দৃষই হয়। 


কাশিপ্রসাদ ঘোষ 


তাহার পাঠশালায় লিখিত পদ্যের মধ্যে “০1১০ নামক 
পদ্যটি কেবল মুদ্রিত দেখিতে পাঁওয়! যায়। যে সময় অধ্যাপক 
উইলদন প্রথমশ্রেণীর ছাত্রগণকে ইংরাজী পদ্য লিখিতে 
প্রবর্তিত করেন, সেই সময়ে বার্ষিক পরীক্ষার কাল নিকটবর্তী 
হওয়ায় রচনার পরীক্ষাস্বপ কোন একখানি ইংরাজী 
পুস্তকের সমালোচনা লিখিতে আদেশ দেওয়া হয়। কাশি- 
প্রসাদের তখন পুর্ণ সপ্তদশ বৎসর বয়স; তিনি মিলের 
লিখিত [715৮০:5 01 1371788 [710থর  (ভারত-ইতিহাঁস ) 
প্রথম চারি পরিচ্ছেদের সঙ্গালোচনা করিয়া ইংরাজীতে একটী 
প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধটি এত যুক্তিপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট 
হুইয়াছিল, যে ইহার একাংশ ১৮২৮ খৃষ্টাবের ১৪ ফেব্রুয়ারি 
তারিখের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ও তৎপরে এঁসিয়াটিক 
র্ণালে পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ সালের ১২ই জানুয়ারি 
তারিখে কাশিপ্রাদ কালেজ হইতে প্রশংসাপন্ত প্রাপ্ত হন। 

তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কালেজ ছাড়িয়া তখনকার 
সাময়িকপত্রে ইংরাজীতে পদ্যাদি লিখিতেন। এই 
সকল পদ্যে তিনি যত সহজ কথায়, অল্পের মধ্যে এদেশীয় 
ভাবগুলি ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে 
সাহার কবিত্বশক্তি ও বৈদেশিকভাঁষায় ব্যুৎপত্তির প্রশংসা 
নাকরিয়া থাকা যায় না। তাহার সমসাময়িক লোকেরাও 
( রাজা রাধাকাস্ত দেব, ডেভিড্‌ হেয়ার, অধ্যাপক উইলসন্‌ 
প্রভৃতি) এই সকল কবিতা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেন। 
খণ্ড কবিতার্দি প্রকাশ করিয়া আশাতীত সুখ্যাতি 
লাভ করিয়া, কাশ্প্রসাদ ৩ অধ্যায়ে “01১6 31)2)8 
নামে ইংরাজীপদ্যে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য লিখেন।, ইহার 
মধো কয়েকটি স্থন্দর ইংরাজী তালমান-সঙ্গত সঙ্গীতও আছে । 
“সায়ের” পারসী শব, ইহার অর্থ সন্যাসী-গায়ক । এই 
ক্ষুদ্র কাব্যথানি তখনকার গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম 
বেণ্টিককে উপহার প্রদত্ত হয়। প্রথমে কাব্যখানির 
নাম হইক়্াছিল *1:09 ঠ111)8071, কিন্ত অনেকে ইহাকে 
ইংরাজীর অনুকরণ বোধে আদর করিবে না ভাবিয়া কৰি 
নাম পরিবপ্তিত করিয়। দেন। 

১৮২৮ খৃষ্টা হইতে ১৮৩০ খৃষ্ঠান্দের মধোই তাহার 
অধিকাংশ পদ্য রচিত হয়। 

“সায়ের” কাব্যের আরন্তে কবি কাশিপ্রসাদ যেরূপ 
বাঁণীস্তুতি ও বিনষ্ব-প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ। অতি সুন্দর ! 
নিষ্বে “সায়ের” কাব্যের মঙ্গলাচরণ উদ্ধৃত হইল * )-- 


* এই প্রস্থ এখন সাধারণের অপ্রপ্য। 
ডা 


[ ৫৭ ] 


কাশিপ্রলাদ ঘোষ 
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“সায়ের” কাবোর মধ্যাংশ হেনরি মেরিডিথ পার্কারকে 


উপহার দেওয়া হয়। ইহাতে সন্ধ্যাবর্ণনাটা অতি সুন্দর ১ 
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উপরের এই উদ্ধৃত অংশদ্ধয হইতেই কবি কাঁশি- 


গ্রসাদের কবিত্ব, ভাবুকতা ও বিদেশীয় ভাষায় সাধারণ 
বাৎপন্তি অতি সহজেই বুঝা যায় । 


গশিপ্রসাদ মোষ 


কাশিপ্রসাহ ”11১6 1000 ₹৩৪০%৪1৪, নাযষে আর 
একখানি কাব্য রচনা করেন) তাহাতে ইঃরাজীপদ্যে 
দ্শহ্রা, ঝুলনযাত্রা, অন্াস্ষী, ছর্সীপূজা, কোজাগর়-পূর্ণিম।, 
ক্কামাপুজা, কাঙিকপূৃজা, রাসযাআ, পঞ্চমী, দোলযাত্রা, 
চড়ক ও অক্ষরভৃতীকার ইতিহাম এরং উৎসৰ বর্ণিত 
হইয়াছে । এই পদ্যাগুলিতে যেমন সংক্ষেপে বিষয়গুলির 
প্রক্কৃতি বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি তাহার রচনাও স্বভাবস্থলভ 
প্রাপ্তল ও প্রসাঙগগুপবিশিষ্ট হইয়াছে ; কফতকগুলির স্থানে 
স্ানে বেশ পরিশ্ক,ট পরিহাস-রসও ( লু 01000) আছে। 
এই কোবকাবাখানির রচনাসন্বক্কে কবি লিখিরা গিয়াছেন 
যে, এক সময় তাহার কোন একজন পরম মিত্র তাছার 
পদ্যগুলি ছাপাইবার জন্ত অনুরোধ করেন। তীহারই সহিত 
কথায় কথার এই বিষজ্ষে কথা উঠে) তিনি বলিলেন যে, 
কতকগুলি দেশীয় বিষয়, দেশী ভাব বজায় রাখিয়া 
ইংরাজীপদ্যে লেখা আবশ্তক । সে সমক্ন অন্ত কোন গুরুতর 
বিষয় লিখিবার উপযুক্ত না থাকাক্প কাশিপ্রসাদ এক 
একটি হিন্দুউংসর লইয়া ৬। ৭1৮1৯। ১০টি কবিতায় 
(9৮৯০2) এক একটি পদ্য রচন! করেন । - ইহার প্রত্যেকটি 
্বতশ্ত্রভাবে 09169065 1১16691875 952666এ প্রকাশিত হয় । 
তংপরে ১৮৩০ থুষ্টাকে যখন “পায়ের” ছাপা হয়, তখন 
তাহার সহিত প্রকাশিত হুয়। 


ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিত! হইতে নিয়ে দাড়ী-মাঝির একটি: 


গান উদ্ধৃত হইল। বাঙ্গালার মাঝির! নৌকা বাহিবার সময় 
সকলে মিলিয়া একপ্রকার গান গাহিয়। থাকে, তাহাকে 
"সারিগান* বলে । সারিগানে দেবস্ততি ও গঙ্গান্ততি থাকে, 
অন্লীল অকথ্য রসিকতাঁও থাকে । গানটি নিষ্কে উদ্ধত হইল,__ 
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কাশিপ্রসাদ ঘোষ 
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এই গীতি ১৮২৯ থৃষ্টীকে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
লিখিত হম়। কাণ্ডেন রিচার্ডসন্‌ তাহার “561608078 
012) 0৮৩ 871050 2০৪০" নামক কবিতাসংগ্রছে কবি 
কাশিপ্রসাদের় অতুল ক্ষমতার অশেষ সুখ্যাতি করিয়া এই 
গানটি উদ্ধৃত করিয়াছেন *। 

বাহার কবিস্ব সম্বন্ধে বিদেশী বিজ্ঞ কাণ্তেন রিচার্ডসন 
স্বদেশী কবিগণকেও হীনপ্রভ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, 
তিনি যে্খকত প্রশংসার যোগ্য তাহা কে বলিবে। 
বাঙ্গালীর মধো এরূপ একজন লোক ছিল, করঙ্গন বাঙ্গালী 
তাহা জানেন ? কিন্ত গুণগ্রাহী বিদেশী পণ্ডিতের! খু'জিযা 
খুঁজিয়া বাক্গালার এই মুখোজ্জলকারী সন্তানটিকে আদর 
ও সম্পান করিয়া গিয়াছেন। অর্মও এলিয়ট নামে একজন 
ইংরাজ “$1০৭৪ £910 1001 1070 €0))109 নাষক 
গ্রন্থে কলিকাতায় এচলোক থাকিতে কবি কাশিপ্রসাদের 
কা্ডিক-নিন্দিত, নদনোপম সুন্দরমৃষ্ঠির ছবি প্রকাশ করিয়! 
তীস্থার অপাধারণগুণের কথ! মুক্তকঠে গাহিয়। গিয়াছেন। 
“সায়ের” হইতে পার্কারের উপহারের কবিতার সন্ধ্যাবর্ণন।- 
টুকু স্বীয় পুস্তকে তুলিয়া তাহার স্থখ্যাতি যেন দ্শমুখে 
করিয়াছেন । 1 

ইনি যে কেখল ইংরাজী পদ্যই লিখিতেন তাহা! নহে, 
ইংরাঙ্গী গদ্য রচনাতেও তাহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। 


ক 1566 50008 01 61786 01071) -11011008610 1)6140108 ৬00 018 11 
0১6 05191 011017£ 201) 10001) 6178 1)011568 01110178 ৬) 
৪১ 017089156 01)& 10517 00170161781) 1651 00008 11৮৮9 0০৩00 ৮01 
৪৮61১019078 8178 2810 61090986155 16 0060 ০0111 5216510৪6৮1 
567868 7,0£ %9 4 7০762770 7877/476) 1১106 ৩৮৫1) 11 00061 0৬11 

7541107 (0%1১৮ 13191081151) বৈ৩৮. 18৮ 1894. 


স'হেৰ কাশিপ্রসাধলত্ঘক্দে বলিয়াছেন-. 


416 127011510) 07171001009 88100165560 1)18005611 1৮0 8০ 
0)0001) ৪৮617061, 01796 200 0150101159 2৪ 05619 07 88010 006 
81110)1189 101)61 81110171190 01811 দা)০ 10189 ০0৫ 0199 87996 
01001111668 6০19 61)00111)6760 17) ০0109051106 1১০90 078 
1076161) 140871765. 1116 5310816 08101)1181)661 0109 160050101, 
91081017819 0790 15500701১19 1)9161 10 127081800,- 42? 
/751756708 5০%7 40 00790 15 7১611)905 61) 00086 068016601 
০181) 0:0099019908 17009 &1)6 80006 191,/ 


1 এলিয়ট কবি 


কাপিপ্রসাদ ম্বোষ 


তিনি গদ্যে নিয়-লিখিত কয়েকখানি পুস্তক লিখেন--এগুলি 
বড় বৃহদাকারের নয় 

2. 08917807901 11701%0 1007188638 ০০76০৪767৮0 
() 2169৩815064 ০ €৮০89০৫০1, (6) £570 ০7 
£501075080, ৷ (৩) 286 40987 ০1 17১006. (2) 26 
10068 00 711/0100660. (6) 26 0৫680? ০7 
£07000. (৮) 285 210781%% ০) 429101৩. ৫9) 
2:76 248০6 ০) 180০0705€. 

2. 8890০0098 01 0)))]৩96 3110218. 

৪ ৪৮ ০0612181101 091, 

%&.. 00 1)9706816৩ [১9৩60 

5. 08) 851)051৩9 01108 81)0 7101, 

6, 1106 ড1২1০--৪ (919 € উপন্যাস )। 

এতত্তিন্ন “106 00০61718” নামে আর একখানি খণ্কাব্য 
লিখেন, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকবিতা প্রকাশিত হয়। 
প[1)9 [১06703” ছাপা হইবার পর 21০19715918 100228- 
£10৪এ আরও কতকগুলি প্রবন্ধ গদ্যে পদ্যে লিখিয়াছিলেন, 
সেগুলি এখনও পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই। 

১৮৪৫ | ৪৬ খ্ৃষ্টান্ে কবি কাশিপ্রসাদ ৮189 [7101 
[006111691)968৮ নাম দিয়া একখানি বৃহত স্বাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশ করেন। তিনি নিজেই ইহার সম্পাদক ও সন্বাধিকারী 
ছিলেন। অতি দক্ষতার সহিত এই পত্রথানি ১২ বৎসর 
কাল চলিয়াছিল্, শেষে সিপাহ্ী বিদ্রোহের সময় সংবাদ- 
পত্রের বিরুদ্ধে আইন পাশ হওয়ায় (১৮৫৮) বন্ধ হইয়াছে। 
ইহাতে রাজনীতি ও সাহিত্যালোচনা যথেষ্ট হইত । 

ইহার 00 73611281৩0 ৬০:৮৪ ৪10 71698 নামক 
পুল্থকে প্রাচীন ৰাঙ্গাল! কবিগণের (তারতচন্্র, নিধুবাবু 
ইত্যাদি) গ্রশ্তাদি সমালোচিত হইয়াছে । সমালোচনাকালে 
বাঙ্গালায় উদ্ধৃত অংশ সকলের ঘেরূপ ইংরাজী অন্বাদ 
করিয়াছেন, তাহ! অতি সুন্দর, দেখিলে মন যুগপৎ বিস্মিত 
ও চমতকৃত হইয়া! পড়ে! 

বিদ্যান্ুন্দরে আছে /-- 

“এবার মাসের মধো বিষম ফাল্ভন, 
মলম্ন পবনে জলে মদন আগুন। 
কোকিল ঝঙ্কার আর ভ্রমর ঝঙ্কার, 
শুষ্ধ তরু মুঞ্জরিবে কতেক প্রকার ।”-- 


কবি কাশীপ্রসা অনুবাদ করিলেন, 
5899৮ 158 606 £১8০19%74১ ০৮০1 10000) ৪০০৬৩, 
$1)625 901100)618) 1১760068 1৮1) 095 880 08 1056) 
1990 70100 067 ০০০1।10% 0969৪ 01)9 ০0০90 010, 
$/ 29815 1818 01017000106 (0779 10190১৫-06০ 8186, 
80৫ 01121)090 01872%8 ০0£ 956) 10170 ৫18)18) 
চ:০515106 00807 & ০৪ 1১00) 1৩91 090 8০৫8১ 


[৫৯ ] 


কাশিশ্রসাদ ঘোষ 


“দেখি নগরের শোভা! বাখানে জুন্দর | 
নন্মুখে দেখেন সরোবর অনোহয় ॥ 
মানবান্ধা চারিঘাট পিবালয় চারি। 
অবধূত জটাভন্মধারী সারি সারি । 
চারিপার্থে শুচারু পুশ্পের উপবন। 

গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয়! পবন ॥ 

কুহু কুহু কোকিলা কোকিলগণ ডাকে । 
ও গুণ গুঞ্জরে জরমর ঝাঁকে কাকে ॥ 
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়। 
বাজহংস রাজহংসী খেলিয়া বেড়ায় ॥” 


কবির অন্ুবাদ-_- 

116 ০1658 81019010038 86:00 987106106৩5, 

&টে 899 1 9, 008৮00106 199 06016 18117 1763, 

10২ ০:108-1)0816 18568 1001 101 2300 60 1804; 
4100 07 606 08016 ঢা 315%2515 6510103168 ৪681৫. 

1) 10৬৭ 606 1710170108068 81৩ ৪৩৪৮০৫ 60816, 
2০৪17100151 16) ১০০৩১ আ৪.5176 1820690 13811 
ভড়108 219568 ০01 8.১৮/০17 [0177208 689 090108 6 1)011170 
19616 81562/4, ৪০ 5519 ৪61৪ 0018:8 10100. 
দ্ুড1)76 00০0৮০08 ৪26615 ৪1106 00917 0০90156৪০06, 
480 78110686006 0693 11810111008190 (07008. 
96760 95 10) 0796295 $১6 ৬৯০০৪ তুহ1ড6০06 86৪5 
(51261920816 2100. 1017)81৩ ৪10৪ 60£901)৩7 00182.” 


“দেখিস! স্থন্দর হদে লাগে কামঞ্কাস। 
স্ররিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিঃশ্বাস 1 
জলেতে নিভায় জাল! সর্বালোকে কয়। 
এ জল দেখিয়া জালা স্বিগুপণ বাড়ায় 7” 


কবির অন্বাদ্‌--. 


€/85 1917%0072. 11610 11) 1056806 011817894 

স্ব1৮২ ০০০৪ ০11056 3018 0806158 19688 £91081061, 
[0628 0০00 048 ০০০ 105 £66000 9 8)£ 2৪ ০2069 
ঘযা11)17) 19৭ ০০91৮606101) 17268 08009, 

শ"৪ ৪810 78৮ আ/এ 019৩৩াথ৩ 0016170055 হি, 
3৬০ 10585 হি২১259 1)1৩ 01081)15 0981 6291৩. 

483 ৬৯695 100 66 151068,177 


সঙ্গীততরঙ্গের গানগুলি সমালোচনাস্থলে যে সকল 


সঙ্গীতের অনুবাদ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এখানে একটি গানের 
উত্তর সমেত অন্থবাদ দেওঝা গেল--. 


“বিরহিনী হয়ে কর পৰনের আরাধনা । 

ভজ রিপুর সখারে এ আর কোন্‌ সাধনা ॥ 
সহজে ৰিরহ হন, 
প্রজ্জলিত হুতাশন, 

আরো! থে প্রবল হবে বুকি রাধে তা জান না ॥ 


কাশিপ্রসাদ ঘোষ 


আমি যা বলি তা কর, 
প্রবোধ-সলিলে স্মর, 
নিভিবে বিরহানল ঘুচিবে দাহ যাতনা ॥” 
কবির অনুবাদ-_ 


শত) 3০৪৮ (1১0 )0০০৯৮5 109 £519 ? 
2000 7১0১ (1) 8960৮ 10৮6 091 জা] ! 
09৮ ০৯]198ট৮ 1000 010 [989810108 [7181)0 ? 
হান 38166 006 (01 17)৮০8108 660৬ ! 

7০৩০৪) 20816808011) 100১61১ )0৮6+ 
4 10151817 0175106 22৩ 0০61) 070৮6, 
স্1)1০ 07 68৪ 8819 ৪৮111 100:9 কে?) পাতজা, 
৯1) 2075 / (818 098 ০০ 70 81)০চ৮ ? 

ন--৭০ সা) 6166 1 ০018296] _0189000 
৩? 0১৮ ০০01 ১6180810108 076৬ -- 
400 0610 ৬0৫1) "৮111 2০ 105£ 0৪, 
111)0। (৩1) 1009 81760181) ঘটত ৮৩ £66- 


এঁ শীতের উত্তর-_ 

“বিরহ অনলে তন্থ হোলোত ভস্মরাশি, 
তাই আরাধনারূপে নমীরণে সম্ভাসি, 
বদি বাধু সথ! হলনা 
এ ভন্ম কিঞিং লয়্যা 

দেয় শ্তামের শরীরে এই মনে অভিলাষী ॥” 
কবির অনুবাদ-_ 


54৯ 1060 06 581)63 ৪?গো) আ11] 9 
815875003৮5 1০5 ০791726100৯ 
৬৬ 1)6761০55 01001) 0106 £819 ] 091] 
[0 ০ 1 17150028101) 
পু086 0087 10 07056 2 67161) ৮০ 200৩ 
40 80206 ০0£ (058 081,6৪8 ১০৪1106 
8০80661100৮ 27 10৮6৫-076৩ (000 
শ1)19 131) 205 1)55165 0601817106- 


এই অন্ুবাদগুলি ঘেমন মূলান্ুযারী তেমনই সুন্দর ! 


কাশিপ্রপাদের ইংরাজী রচনার কথা বলা হইয়াছে, 
কিস্ত তিনি যে বাঙ্গালী হইয়া মাতৃভাষায় কিছু লিখেন 
নাই, এমন নহে । তাহার স্বরচিত তালমান-নুসঙ্গত প্রায় 
২৫০। ৩০* গীত "মাছে । এই গানগুলি নিধুর টগ্লার 
স্তায় মধুর ও ভাব-পূর্ণ। তবে তখনকার সামান্ছিক অবস্থা 
অনুসারে ইহার অপ্পিকাংশই আদিরসঘটিত পরকীয়-প্রম- 
বিষয়ক । বাহা হউক নিম্নে তাহার কয়েকটি বাঙ্গালা 


গীত উদ্ধত হইল__ 


ক[লেংড়া -মধ্যমান। 
এত কি যাতনা গীরিতে সহেরে। 
যেজানে ন। প্রেম, সেই সহিতে কয়রে। 
গীতি পরঙ্গধন। যতনে হয় রক্ষণ, 
ভরে কেন যতন, বিরঞ্ে করে রে। 


কাশিপ্রসাদ ঘোষ 


কালেংড়া--কাওয়ালী। 
ধনি পীরিতের কি হয় স্নীতি এমন। 
আপনি জ্বলে না, পরে করে ম্বালাতন॥ 
বযেষন দীগেরোগরে, পতঙ্গ পড়িয়ে মরে, 
সে বীপতাহার তরে তাজেন। জীবন । 
কালেংড়া -ষৎ। 
অ।নি বলে গেল, সেযেফিরে না এলো, 
হলে! নিশি অবসান। 
রজনী জাগিয়ে, সঙ্গনী কান্দিয়ে, 
নয়ন অরুণ হলে! সমান ॥ 
থাম্বাজ _-আর্ড। 
কি দোষ আমার আছে। 
নয়ন ভুলিয়ে মন দিলে তার কাছে। 
হেরেছি তারে কিক্ষণে সদ! সশক্কিত মনে 
দ্বারুণ বিরহাগুনে প্রাণ দহে পাছে। 
গারা-বিঝিট--আড়া। 
অ।খির মিলনে প্রাণ কেবল যাতনা । 
মনের অনল তাতে শীতল হয়না! । 
হেরিলে বিধুবদন, বাড়ে আর আকিঞ্ন, 
গ্রবোধ মানে না! মন, পুরে না বাসন! । 
গারা-িঝিট-_-মআড়া। 
প্রাণ গেলে প্রাণনাথ আমিবে কি বল সই 
জীবন রহিত হলে আসিলে কি ফল সই 
প্রথণ।ধিক ভাবি মারে, প্রাণেরে সেই প্রহারে। 
বুঝি প্রাণ তোবিবাবে প্রাণ হত হল সই 
দুইটি ঈশ্বর বিষয়ক গীত -- 
ভৈরবী-_-আড়া। 
কি দিয়ে ভুষিব তারে বলে আপনার) 
ফল ফুল যতদ্েখ সকলিঙাহার॥ 
গ্ুচণ্ড প্রতাপী বীর, কাটের ক্ষুদ্র শরীর, 
জীবনে, পতনে যি সদা নির্বিকার? 
ভৈরবী--আড়া। 
তুম জান তব ইচছ! বিশ্বের কারণ। 
ইন্দ্রিয় গেচর নহে শাস্ত্রে অদরশন। 
উৎপত্তি প।লন লপ্ল) ভোমষার নিয়মে হয়, 
কনু খগ্ডিবার নয় যতেক করি যতন। 


এরূপ ঈশ্বর-নিভরহ্া অতি ভক্তিসান্‌ মহদ্বাক্িরই হইয়া খাকে। 
কবির ভক্তিমান্‌ হৃদয়ের প্রমাণ এই ছুইটি গামে বেশ অছে। 


সরস্বতীর স্তব। 
বাহার--আড়া। 


গ্েত শতগলো।গরে, খ্েসাম্বর কলেবরে, 
শ্বেচম!ল। গ্রলোপরে, বিরাজে খেত বরন । 


'কাশিরীমদেব 


বেগাগ বেদ্বাত তন্ত্র, নৃত্য গীত বাদ্য বস্ত্র, 
সকলের মূলমন্ত্র, ব্রঙ্গাময়ী সনাতনী ॥ 
চরপের কিবা! শোত|, মধুলোতে মধুলোত!, 
লোহিত কমল ত্রমে ধায়। 
সারদ। শুতবরদা, অজ্ঞানের জ্ঞান প্রদা, 
বিধাতার ধ্যেকস সণ, বেদমাতা নারায়লী। 


ইনি সাধারণ হিতকর কার্যেও মিশিতেন। শখনকাঁর 
ইংরাজী ফৌজদারী আদালতে ইনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
খিউনিসিপ্যালিটির “জন্টিস অফ্‌ দি পিস্‌” ছিলেন । 
১২৮* সালের ২৭ কার্তিক (ইং ১৮৭৩ খুষ্টান্ষ ১১ই 
নভেম্বরে ) ফলিকাতাস্থু হেহয়ার বাড়ীতে ইহার মৃত্যু হয়। 
কাশিরামদেব, (কাশীরাম )১-ইনি কাশিরাম দাস নামেই 
গ্রসিদ্ধ। ইহারই কৃপায় বাঙ্গালার মুদী হইতে লক্ষপতি ধনী 
পর্ধ্যস্ত সমানে, সহজে, ুলভে ব্যাসদেবের অমৃতময়ী 
লেখনী-প্রক্ুত পঞ্চমবেদ মহাভারতের ভাষা-কথা পড়িয়। 
ক্তরুতার্থ হইয়াছে এরং হইতেছে । 
ইহার জীবনীসম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়া বড় দুরূহ 
ব্যাপায়। এ পধ্যস্ত ইহার জীবনীনম্বন্ধে যাহ! কিছু জানা 
গিয়াছে, তাহাও সন্দেহ-শৃন্য বা তর্ক-শৃন্ত নহে। 
ইনার মহাভারত পাঠ করিয়া ইহার সম্বন্ধে নিয়লিখিত 
কয়ছি বিষয় জানা যায় * টুল 
(ক) আদিপর্ধবের উপসংহার কালে-_ 
“ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 
্বাদশতীর্েতে যথা বৈসে ভাগীরথী ॥ 
কারস্থকুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রামে | 
প্রিয়স্করদাসপুক্র সুধাকর নামে ॥ 
তক্ুজ কমলাকান্ত কষ্খদাস পিতা । 
কষ্ণদাসান্ুজ গদাধর-জ্যোষ্টভ্রীতা ॥ 
কাশিদাস কহে সাধুজনের চরণে । 
হইবে নির্মল জ্ঞান শুন একমনে ॥ 
স্বধাময় শ্রীভারত ব্যাস বিরচিল। 
ফাস্তনের বিংশদিনে সমাপ্ত হইল ॥» 
(খ) আদিপর্কে “পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপে”-- 
“মস্তকে বন্দিয় ব্রাঙ্গণের পদরজঃ। 
কহে কাশিরাম গদাধর-দাসাগ্রজ ॥৮ 
(গ) আদিপর্কে “সত্যবতীর প্রাণত্যাগে”_ 
“মহাভারতের কথা অমৃত প্রস্তাবে । 
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে কাশিরামদেবে ॥” 
হইতেই কাশিরামের মহাভারতের উদ্ধৃত-অংপগুলি সংগৃহীত হইল। 
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1 কাশিরামদের 


(ঘ৯) “কমলা-বিলাসী, বন্দি কহে কাশী, 
কমলাকাস্তের ক্বুত।» 
(ঘ ২) বনপূর্বের উপসংহার কাপে-_- 
“ধন্য হৈল কারস্থকুলেতে কাশীদাস। 
তিন পর্ব ভারত যে করিল প্রকাশ ॥” 
(৬) বিরাটপর্বে “কুকসৈন্ঠ অস্মানের* শেষে__. 
“কষ্ণদাস দ্বিজ, কৃষ্ণপদাম্থজ, বন্দি কহে কাশিদ্াসে 1” 
(চ) বিরাটপর্ক্বে “শঙ্করযাক্রার” শেষে. 
“শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার। 
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার ॥” 
( ছ) উদেঘাগপর্কে_ 
“হরিহরপুর গ্রীম সর্বগুণধাম । 
পুুষোত্তমনন্দন মুখটি অভিরাম ॥ 
কাশিদাস বিরচিল গার আশীর্বাদে। 
সদ! চিত্ত রহে যেন দ্বিজপাদপল্সে ॥৮ 
(জ) সৌগ্তিকপর্ধের শেষে__ 
*মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ। 
বিরচিলা কাঁশিদাঁস দেবরাজানুজ ॥৮ 
(ঝ) শান্তিপর্কে “হরিনামমাহাত্য্যের” শেষে 
“কাশীদাস দেব কহে রচিয়া পয়ার। 
অবহেলে তরে যেন সকল সংসার ॥% 
(ঞ) আশ্রমিকপর্কে “ধৃতরাষ্ট্রীদির বনগমনের” শেবে-- 
“কৃষ্ণদাসাগ্রজ, কৃষ্ণপদাম্তুজ, বন্দি কহে কাশিদাস।” 
(ট) স্বর্গীরোহণ-পর্ধের শেষে অর্থাৎ মহাভারতের শেষে__ 
“শ্নোকছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস। 
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ ॥ 
ইন্ত্রাণী নামেতে দেশ বাস সিন্ধুগ্রাম। 
প্রিয়্াকর দাসপুক্র স্ধাকর নাম ॥ 
তৎপুত্র কমলাকাস্ত কষ্ণদাস পিতা । 
কষ্ণদাসাত্মজ গদাধর জ্যেষ্ঠজাতা ॥ 
পাচাঁলী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস। 
অলি হবে কষ্ণপদে মনে অভিলাষ ॥ 
পাঁচালী বলিয়া মনে না করিহ হেলা । 
অনায়াসে পাপনাশে গোবিন্দের লীল! ॥৮ 
কাশিরামের জীবনী লিখিতে হইলে পূর্কোদ্ধংত কয়েক- 
স্থল ভিন্ন আর কোন ভণিতায় বিশেষ কোন কথা পাওয়া 


যায় না। এক্ষণে দেখা যাউক পুর্বোন্কুত অংশগুলি হইতে 
কতদ্র কি পাওয়া যায়। 


কাশিরাম-দেব উপাধিধারী কাযস্থ ছিলেন (গ), (ক) ও (ঘ ২)। 


চাশিরামদেব 


কেহ কেহ বলেন যে, তাহার উপাধিই প্দাস” কারণ, মহা- 
ভারতের প্রত্যেক ভণিতাতেই এই প্দাস” উপাধিরই ব্যবহার 
দেখিতে পাওয়া যায়, তবে ছুই একস্থলে যে “দেব” শব দেখা 
যায়, উহ! উপাধিবোধক নাও হইতে পারে ) কারণ কাশিরাম 
যেস্থলে পিভৃপুরুষের পরিচয় দিয়াছেন, সেই সেই স্থলের 
কোথাও “দেব” উপাধির উল্লেখ করেন নাই। কাশিরাম 
প্রতিপদে ব্রাহ্মণ বা বিষুঃ বা মহাভারতের বন্দন৷ গাহিয়া 
আপনাকে হীন বলিয়া! পরিচিত করিয়া! ভণিতা লিখিয়াছেন, 
স্থতরাং “দেব” উপাধি না লিখিয়া “দাস” উপাধি লিখিয়া- 
ছেন; আর এক কথা এই-_অদ্যাপি কয়েক ঘর দাস অথবা 
দেব উপাধিধারী কার়স্তের মধ্যে কেহ কেহ দেব অথবা দাস 
এই ছুইটি পদবী মধ যে কোনটিতে ইচ্ছান্তুরূপ পরিচয় দিয়া 
থাকেন। বোধ হয় কাশিরামও সেইরূপ ইচ্ছামত পরিচয় 
লিখিয়াছেন । 

তাহার পিতার নাম ছিল কমলাকান্তদাস, ইহ! 
(ক), (ঘ১) ও (ট) ভণিতা হইতেম্পষ্ট প্রমাণিত হয়। 
কেহ কেহ (ক) অংশ হইতে বিপরীতার্থ ঘটাইম্স! প্রমাণ 
করিতে চাহেন যে, ষখন “তন্থজ কমলাকান্ত কষ্খদাস পিতা” 
এবং (ট) অংশে “কৃষ্কাদাসাত্মজ, গদাধর জোষ্ট ভ্রাতা” পাঠ 
দেখা যার, তখন ইহার পিতার নাম কষ্ণদাস ও পুল্রের নাম 
কমলাকান্ত বলির। স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে ? কিন্ত (ঘ১) অংশ 
দেখিয়া সহজে বুঝ! বায় ষে, তাহার পিতার নামই কমলাকান্ত, 
আর (ঞ) অংশ হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে কৃষ্ণদাস তাহার 
জ্োঠ্ঠক্রাতার নাম ছিল। (ক) অংশের উক্চরণের “তন্থজ” 


শব “কমলাকান্তের” পরিচায়ক নহে, উহা “কাশিদাস” । 


শব্দের পরিচায়ক বা বিশেষণ, আর “কৃষ্চদাস” শক্টি “পিতা” 
শক্ের পরিচায়ক নহে, উহা! “পিতা” শব্দের সহিত একপদ 
(সনান করা), আর সমস্ত “কঞ্জদাস-পিতা” পদটি 
“কমলাকান্ত” পদের বিশেষণ ব! পরিচায়ক । এইরূপ সমাস 
করিয়া অর্থ না করিলে, উহার পর “কৃষ্ণদাসান্ুজ গদাধর- 
ক্যোষ্ঠত্রাতা”_-এই চরণটির অর্থগ্রহ হয় না বা (ঘ ১) অংশের 
অর্থ কিছুই থাকে না। 

ইহার দ্ধোষ্টভ্রাতার নাম কৃষ্ণদাস (ক) ও (ঞ)। 
ইহার আর একটি জ্যোষ্ঠভ্রাতার নাম পাওয়া যায় 
“দেবরাজ”, কিন্ত এ নামে আর দ্বিতীয় ভণিতা। মহাভারতে 
দেখা যার না। (জ) অংশের অর্থ বদি এরূপে করা যায় যে, 
“ব্রাহ্মণের পদরজঃ মত্তকে বন্দিয়!, রাজানুজ কাশিদাসদেব 
বিরচিলা”, তাহা হইলে, “রাজান্থদ্র” শন্দে কি বুঝিতে হুইবে 
তাহা জানা বার না। 
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কাশিরামদেষ 


ইহার কনিষ্ঠভ্রাতার় মাম গদাধর (ক), (খ), (ট)। 
ইহার পিতামহের নাম সুধাকর (ক) ও (উ)। এৰং 
প্রপিতামহ্থের নাম (ক) প্প্রিরক্কর দাস” বা (ট ) পপ্রিয়াকর 
দাস* বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, বোধ হয় হস্তলিখিত পুখির 
পাঠ-বিপর্ষযয়েই এপ নামে গোল হইয়া থাকিবে। 
তৎপরে ইহার বাসস্থান-নির্ঁয়। (ক) অংশে আছে, 
*পৃর্বাপর হইতে অবস্থিত ইন্দ্রাণীদেশ__যেখানে ভাগীরথী 
দ্বাদশ তীর্থেতে বৈসেন --সেই স্থানস্থিত সিদ্ধিগ্রামে বাস”; আর 
(ট) অংশে আছে-“ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিন্ধুগ্রাম” 
এক্ষণে কথা হইতেছে যে, কোথায় বা এই “ইন্ত্রাণীদেশ” 
আর কোথায় বা “সিদ্ধি” বা “সিদ্ধ গ্রাম ?--বদ্ধমান জেলার 
উত্তরভাগে ইন্দ্রাণী নামে একটা পরগণা আছে। এই 
পরগণারই মধ্যে বর্ধমান কাটোয়া সহর। এ পরগণায় 
ব্রাহ্মণী নদীতীরে “সিঙ্গি” নামে প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, “সিদ্ধি? 
বা “সিদ্ধু' নামে কোন গ্রাম এ পরগণায় নাই। কেহ কেহ 
বলেন, হুগলী জেলার মধ্যেও ইন্দ্রাণীগ্রাম আছে, তাহারই 
মধ্যে সিদ্ধি বা সিন্ধু নামে ক্ষুদ্র গ্রাম থাকিতে পারে। 
ইহার প্রমাণার্থ তাহারা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবন্তীর 
চণ্তীকাব্য হইতে উদ্ধত করেন যে,_- 
“মগুলহাট ডাহিনে আছে, থাকিব হাটের কাছে, 
আনন্দিত সাধুর নন্দন । 
সম্মুখে ইন্দ্রাণী, ভুবনে ছুর্লভ জানি, 
দেব আইসে যাহার সদন ॥৮ 
“ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী । 
ইন্দ্রেশ্বর পু! কৈল দিয়া ফুল পাণি |” 
“লহন! খুল্পনা পায় মাগিয়৷ মেলানি। 
বাহিয়া অজরনদী পাইল ইন্দ্রাণী ॥” 
মুদ্রিত পুস্তকে মগ্ডলহাটের স্থলে মণ্ডলঘাট পাঠ দেখিয়া 
ইন্্রাণীকে ও হুগলী জেলার মধ্যে গণ্য কর! হয়; কিস্ক বাস্ত 
বিক তাহা নহে; কারণ, বর্ধমান জেলায় ইন্দ্রাণী পরগণার 
মধ্যে কাটোয়ার কিছু দক্ষিণে মগুলহাট নামক স্থান আজিও 
আছে, আর উহারই নিকট ঘোষহাট, একাইহাট, বিকি 
হাট, পেৎনীহাট, ডাইহাট প্রন্থতি হাট শব্দান্ত ১৩ খানি 
গ্রাম আছে । এতট্চিন্ন এই ইন্দ্রাণী পরগণায় গঙ্গাতীরে বার 
ছয়ারিঘাট, গণেশ মহাতার ঘাট, পীরের ঘাট, ভাগুসিংহের 
ঘাট প্রত্ততি বারটি বাধাঘাট ও ইন্ত্রেশ্বর নামে শিবের 
মন্দির আছে। কাশিরাম সম্ভবতঃ এই বারটি বীধা-ঘাটকে 
লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন “ম্বাদশতীর্ঘেতে তথা বৈসে 
তাগীরতী,” আরও মুদ্রিত কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে আছে 7) 
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“ডাহিনে ললিতপুর দেখিল ইঙ্জ্রাণী। 
ভাগুসিংহের ঘাটখান ডাছিনে করিয়! |” 
এতত্তিন্ন বর্ধমানের অন্তর্গত এই ইন্দ্রানীতে একটি প্রবাদ 
আছে যে, 
“তের হাট, বার ঘাট, তিনচণ্ডী, তিনশ্বর | 
এই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর ।” 
স্থতরাং কৰি কাশিরাম “দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে 
ভাগীরথী” এই চরণে এই বারঘাটের কথাই বলিয়াছেন, 
সন্দেহ নাই । আর কবিকন্কণের সাক্ষ্যদ্বার যখন ইন্দ্রাণীতে 
পইক্রেশ্বরের” কথ! পাওয়া যাইতেছে. তখন কাশিরামের বাস 
বদ্ধমানের ইন্দ্রানী পরগণাতেই ছিল। ইন্্রাণী পরগণায় 
“সিদ্ধি” বা “সিদ্ধুগ্রাম” নাই, আছে সিঙ্গিগ্রাম। প্রাচীন মূল 
হন্তলিপিতে “সিঙ্গি শব্ঘই আছে, বোধ হয় পাঠবিপর্ধ্যয়ে বা! 
লিপিকরপ্রমাদ্দে “সিঙ্গি” স্থানে “সিদ্ধি” মুদ্রিত হইয় 
থাকিবে । এই সিঙ্গিগ্রামে কাশিরামের কীর্তিও আছে। 
এ গ্রামে একটি বৃহৎ পুক্চরিণীকে আজিও লোকে “কেশে- 
পুকুর” বলে। ইহা কাশিরামদাসের খনিত। এখানে 
কাশিরাম সংক্রান্ত অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। 
তন্মধ্যে একটি প্রবাদ এই ;-__ 
“আদি, সভা, বন, বিরাটের কতদুর। 
ইহা রচি কাশীরাম যান স্বর্গপুর ॥* 
ইহাই যদি সত্য হয়, তবে সম্পূর্ণ মহাভারতের রচনা 
কিরূপ প্রকাশিত হইল ? তৎসন্বন্ধেও প্রবাদ আছে বে, 
কাশিরামের পুল্রপৌজার্দি কেহ ছিল না, এক কণ্ঠানাত্র 
ছিল, এই কন্তার স্বামী নন্দরাম ঘোষ। ইনি মহাভারতের 
অবশিষ্টাংশ রচনা করিয় শ্বশুরের ব্যবহৃত ভণিতাগুলিই 
অধিকাংশ ব্যবহার করিয়াছেন ও কতকগুলি নূতন ভণিতাও 
স্থষ্টি করিয়াছেন। এ প্রবাদ কতদূর সত্য তাহা বলা যায় 
না) কারণ (ছ) প্রভৃতি অংশগুলি মনোযোগ-পূর্বক পাঠ 
করিলে বুঝা যার যে, যদি নন্দরামঘোষই যথার্থ অব- 
শিষ্টাংশের রচয়িতা হইতেন, তাহা হইলে, এই সকল 
প্রার্থনার স্থলে তিনি কোন প্রকারে নিজের প্রতি দেবতা- 
ব্রাঙ্গণের আশীর্বাদ বা! কৃপা প্রার্থনা করিতেন। যদি 
একান্তই তিনি শ্বশুরের যশ অক্ষুপ্ন রাখিবার ইচ্ছায় কোথাও 
কোনরূপে নিজের নামের বিন্দুমাত্র আভাদও দিয়া না 
থাকেন, তাহা হইলেও আমর! ইহা! বুঝিতে পারি যে সমগ্র 
মহাঁডারতই কাশিদাসের রচিত; কারণ, মহাভারতের 
রচনাপ্রণালী আগাগোড়া সমান ও প্রাগ্রল; ছুই হন্তের 
রচনা হইলে নিশ্চয়ই বিভিন্নতা দেখা যাইত। আর যদি 
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তর্ক পক্ষে কাকতালীয়তা স্বীকার করা যায় যে, কাশিদাসও 
ষেরপ বিদ্যাবুদ্ধি ও কবিত্বশালী ছিলেন, তীহার জামাতাও 
ঠিক তদ্রপ ছিলেন, বেশির ভাগ তাহার মহান্ুতবতা 
পরিমিত ছিল এবং যশোলিদ্দ! বিন্দুমাত্র ছিল না) তাহ। 
হইলে দায়ে পড়িয়া কাশিদাসকে সমগ্র মহাভারতের রচয়িতা! 
বলিয়া অস্বীকার করিতে হয়; কিন্ত তাহা প্ররুত বলিয়া 
বোধ হয় না, কারণ, নন্দরামঘোষের পক্ষে একমাত্র একটি দেশ- 
প্রবাদ ভিন্ন আর কিছু প্রমাণ নাই। তার পর উ্ত প্রবাদটি 
সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে-_-এস্থলে “যান স্বর্গপুর” 
অর্থে মানবলীলা-সন্বরণ নহে । বিরাটপর্ববের কতকাংশ রচনার 
পর কাশিদাস একবার কাশী গিয়াছিলেন; কাণী শিবের 
ত্রিশুলোপরি-স্থাপিত বলিয়৷ “স্বর্গপুরী” স্বরূপ গণ্য । 

তার পর কাশিরামদাস কিরূপে মহাভারত রচন৷ 
করেন? কাশিরাম মুল মহাভারত দেখিয়া অন্গবাদ 
করেন নাই; কারণ, তাহার রচিত মহাভারতে এমন 
কতকগুলি নৃতন কথা বর্ণিত হইয়াছে, যে তাহা মূল মহা- 
ভারতে নাই, যেমন শ্্রীবৎসচিন্তা, ভীষণারাক্ষসী, অকাল 
আজ্ত্ের বিবরণ ইত্যার্ধি। তিনি যে সংস্কত শাস্ত্রে সুপগ্ডিত 
ছিলেন, তাহার সন্তোষকর প্রমাণ নাই। এতত্িনন (চ) 
(ছ) অংশদ্বয় হইতে বুঝা যায় তিনি শুনিয়। মহাভারত রচন! 
করেন ।--সে সময় কথকতার বিশেৰ প্রাহূর্ভাব ছিল। বোধ 
হয়, কাশিদাম কথকতা শুনিয়াই মহাভারত রচনা করেন। 
কথকেরা নিজ নিজ গুণপনা৷ দেখাইবার জন্য অন্যান্ত পুরাণাদি 
হইতে গল্প উদ্ধৃত করিয়া কথা কহিতেন, এইরূপে জৈমিনি- 
ভারত, পদ্মপুরাণ, শ্রীমন্তাগবত, হরিবংশ ইত্যাদির কথাও 
মহাভারতাদির সঙ্গে কখিত হয় ; কাশিদাসের মহাভারতেও 
ধ্ররূপ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের নান! কথা দেখা যায়। 

কাশিরাঁম যে কেবল কথকের মুখে শুনিয়াই মহাভারত 
রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে; কারণ, একবার শুনিয়া 
দর্য্যোধনের শতন্রাতার ধারাবাহিক নামাবলী ; বাস্থকী- 
নাগবংশ ইত্যাদি কখনই যথাধথ মনে থাকিতে পারে না, 
ইহাঁতেই বোধ হয় যে লিখিবার সময় হয় কোন কথক বা 
কোন সংস্কৃতজ্ঞ পঙ্ডিতের নিকট সাহাধ্য লইতেন। এ অন্ধ- 
মান একান্ত অমূলক নহে। তাহার মহাভারতের ছুই এক 
স্থলে (চও ছ) অংশে তাহার আভাস পাওয়া যায়। 
(ছ) অংশে হরিহরপুর গ্রামনিবাসী পুরুষোত্তম সুখো- 
পাধ্যায়ের পুত্র অভিরাম মুখোপাধ্যায় নামে একব্যক্তিকে 
এইরূপ সাহায্যকারী বলিয়া অন্থমিত হয়। আবার কেহ 
অনুমান করেন, (৬ ) অংশের কষ্খদাস দ্বিজও ধরূপ সাহাধ্য 


কাশিগানধেখ 


করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাহা বোধ হয় না। এখানে সম্ভবতঃ 
লিপিকরপ্রমাদে “কৃষ্দাসাগ্রজ” স্থানে পকফ্ছদাস ছিজ" 
লিখিত হইয়াছে । 

কাশিরামদাসের সময় নির্ণয়--১ম, পঙিত্ত রামগতি 
স্তায়রত্ব যে করখানি হম্তলিখিত পুথি পাইয়াছিলেন, তাহার 
একখানি ১১৪১ সালে, আর একখানি আনুমানিক উহারই 
৩০। ৪০ বৎসর পূর্বে লিখিত। শেষ পুখিখানি যেখানকার, 
কাশিরামের বাটা হইতে সেই গ্রাম ২* ক্রোশ দূরে, 
স্থৃতরাং যে সময়ে হাতে লিখিয়া লওয়া ব্যতীত অন্ত উপায়ে 
্রস্থ প্রচারের উপান্ব ছিল না, তখন এতদুরে গ্রন্থের প্রতিলিপি 
প্রস্তুত হইতে বোধ হয় অন্ন করিয়া ৩* বৎসর বিলম্ব 
হইয়া থাকিবে । পণ্ডিত রামগতি অন্গমান করেন যে, 
১৯৭৫ সালে কাশিরাম জীবিত ছিলেন । ২য়, কাশিরামের 
জন্মভূমি সিঙ্গিগ্রামের ওকল্ডস| স্কুলের পণ্ডিত, রামগতিকে 
একখানি পত্র লিখিয়া জানান যে, “কাশিরামের পুক্র 
( নাম জানা যায় নাই), স্বীয় পুরোহিতকে যে বাস্তবাটা 
প্রদান করেন, সেই দানপত্র পাওয়া গিরাছে, তাহা সন 
১*৮৫ সালের আধাঢ়মাসে লিখিত । দানপত্রখানি ২।৩ খানি 
ছিন্নবস্ত্রে আটা, তবু অনেক স্থল গলিয়৷ গিয়াছে, সব পড়া যায় 
না1” এই কথা প্রক্কত হইলে (অর্থাৎ দানকর্তা 'মহাভারত্ত- 
রচয়িতারই পুত্র হইলে ) নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হইতে পারে 
যে, কাশিরাম ২৫০ বৎসর পুর্বে বর্তমান ছিলেন। ইনি 
কত্তিবাসের ও মুকুন্দরামের পরবর্তী । 

কাশিরামের মহাভারতে পয়ার, ত্রিপদী, তরল পয়ার 
ভিন্ন অন্ত কোন ছন্দঃ নাই; বোধ হয় কার্য্য শীত সমাধা 
পয়ার, ত্রিপদদীতে যে সকল কাব্য রচিত হয়, তাহা 
পাঁচালী-প্রবন্ধা বলিয়াই পরিচিত হইত এবং তাহা গীত 
হইত। কাশিরাম পাচালীরূপে গান করাইবার জন্তই 
মহাভারত রচনা! করেন, তাহার ভণিতা পাঠে অন্মিত 
হয়। কাশিরামের সময় এরূপ উপায় অবলম্বন ন৷ 
করিলে গ্রনস্বপ্রচারের দ্বিতীয় উপায় ছিল না বলিয়া কাশি- 
রাম লিখিয়াছেন, “পাচালী বলিয়া মনে না করিহ হেলা, 
অনায়াসে পাপনাশে গোবিনদের লীলা” (ট)। ইহা হইতে 
বুঝ! যায় ষে তাহার সময়েও বিদ্বম্মগুলীতে পাঁচালীর উপর 
কতকটা স্বণা ছিল। 

কাশিরামের লেখায়, বৈষ্ণবকবিগণ, কৃতিবাস, কবি- 
কঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি পুর্ববন্তী কবিগণের ন্যায় ছন্দো- 
দোষ, গ্রাষ্টতাদোষ, কাঠিন্ত, অপ্রাঞ্জলতা প্রভৃতি লাই; 


[ ৬৪ ] 


কাশিষুতণ (ব্রি) কাশ-বাহছলকাৎ ইঞুছ। 


কাশী 


সুমধুর সহজ কথায় গ্রন্থের জাগাগোড়া রচিত । তাহার কবিস্ব- 
শক্তি অতুলনীয়। বর্ণনা, উপমা, অলঙ্কার প্রস্ৃতিতে তিনি: 
কোন কোন অংশে সংস্কৃত কাব্যকার অপেক্ষা নুন নহেন। 

যাহা হউক তিনি যে সংকল্প করিয়া মহাতারত রচনা 
করিতে বসিয়াছিলেন, তাহা প্রতি কথায় সফল হইয়াছে । 
প্রকাশশীল। 
(ভাগবত ৪। ৩০1৬৯) 


কাশী (ত্ত্রী) ভারতবর্ষের মধ্যে লর্বপ্রধান হিন্দুতীর্ঘ। ইহার 


সংস্কত পর্য্যান্-_বারাণসী, বরাণসী, বরণসী, তীর্ঘরাজ্জী, 
তপন্থলী, কাশিকা, কাশি, অবিমুক্ত, আনন্দবন, আননা- 
কানন, অপুনর্ভবভূমি, কুদ্রাবাস, মহাশ্মশান ও হ্বর্গপুরী । 

উক্ত নাম গুলির মধ্যে কাশী, অবিমুক্ত ও বারাণসী নামই 
সমধিক প্রাচীন । 

নিরুক্তি ।--শিবপুরাণের মতে-_ 

*কর্্মণাং কর্ষণাৎ সা বৈ কাশীতি পরিকথ্যতে |” 

জানসংহিতা ৪৯। ৪৬ 

এখানে জীবগণ শুভাশুভ কর্ম্দ সমুদায় ক্ষয় করিয়! 
মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, এই হেতু ইহার নাম কাশী । 

স্বন্দপুরাণীর কাশীথণ্ডের মতে-_ 

"কাশতে হত্র যতো! জ্যোতিস্তদনাখ্যেয়মীশ্বর | 

অতো নামাপরং চাস্ত কাশীতি প্রথিতং বিভো ॥৮ ২৬৬৭ 

সেই বাক্যের অগোচর পরম জ্যোতি এই ক্ষেতে 
প্রকাশমান হয় বলিয়৷ ইহ! কাশীনামে বিখ্যাত হউক। 

লিঙ্গপুরাণের লিখিত আছে-__ 

*বিমুকতং ন ময়! যন্মান্মোক্ষ্যতে বা কদাচন। 

, মম ক্ষেত্রমিদং তম্মাদবিমুকমিতি স্থৃতম্‌।” ৯২। ৪৫। 

এই স্থান আমাকর্তক কদাচই বিমুক্ত নয় অর্থাৎ আঙি 
কখনই পরিত্যাগ করি নাই বা করিব না, এই নিমিত্ত উহা 
অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত । 

মত্যপুরাপের মতে 

“যত্র সন্নিহিতো নিত্যমবিমুক্তে নিরস্তরম্‌ । 

তৎক্ষেত্রং ন ময়! মুক্তমবিমুক্তং ততঃ স্থৃতম্‌ ॥৮ ১৮১১৫ । 

অবিসুক্ত ক্ষেত্রে আমার নিরন্তর সান্নিধ্য আছে, এই 
ক্ষেত্র আমি কখনই পরিত্যাগ করি না, এই হেতু ইহা 
অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছে । 

কুর্্পুরাণের মতে-_ 

“তৃর্লোকে নৈব সংলপ্রমন্তরীক্ষে মমালয়ম্‌। 

অবিমুক্তা ন পত্রস্তি সুক্কা পশ্ঠস্তি চেতসা | 

শ্শানমেতদ্দিখ্যাতমবিসুক্তমিতি স্বতম্‌।” ও৩*। ২৬২৭। 


কাশী 


অন্তরীক্ষে অবস্তিত আমার আলয়স্বরূপ এই ক্ষেত্র 
ভূর্লোকের সহিত সংলগ্ন নয়, এই জন্যই অবিশুক্ত অর্থাৎ 
সংসার মায়াবদ্ধ জীবগণ েখিতে পাঁয় না, কিন্ত সংসারবন্ধন 
হইতে বিমুক্ত মহাক্মারা কেবল মানসচক্ষে দেখিতে পান 
বলিয়াই ইহা অধিষৃক্ত নামে প্রসিদ্ধ । 

কাশীতে একট প্রবাদ আছে, যে বরণাঁর নামে একজন 
রাজা কাশীতে রাজন্ব করিতেন, তাহারই নামান্থসারে 
এই নগরীর নাম বারাণসী হইয়াছে *। 

ভূ-বৃস্তান্ত।_শুক্লযজুর্বেদীর শতপথব্রাঙ্গণে এবং কৌধী- 
তকী ব্রাঙ্গণোপনিষদে সন্ধপ্রথম “কাশী'শন্দের উল্লেখ দৃষ্ট 
হয় (১)। সেই আতপ্রাচীন সময়ে কাশী একটি বিস্তৃত 
জনপদ এবং পবিত্র ষক্ঞভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল। 
(কৌধীতকী উপ* ৩। ১, ৫1১ দেখ ।) 

রামায়ণের সময়েও কাশী একটি বিস্তীর্ণ জনপদ ছিল। 
(কি্বিন্ধ্যা" ৪০ | ২২) তৎকালে রমীয় তোরণ ও প্রাকাঁর- 
পরিশোভিত প্রধাননগরী বারাণসী কাশিরাজ্যের রাজধানী 
(২) এবং প্রতিষ্ঠান (প্রক়্াগ ) পর্য্যন্ত কাশীজনপদের 
অন্তভূতি ছিল (৩)। 

এখন কাশী বলিলেই বর্তমান বারাণসী বা বনারস 
নামক নগরকে বুঝায়, কিন্ত পূর্বকালে এই নগর বুহদায়তন 
ছিল, তাহা পুর্নোক্ত প্রাচীন শান্ত্রাদি দ্বারা প্রমাণিত 











* ভবিষাপুরাণীয় ব্রন্দবগডনামক 'অনতিপ্রাচীন গ্রস্থেও কানীপতি 
বরণারের বিবরণ আছে। (ভবিষ্যে ব্রঙ্গধণড ৫৩। ১০৬-১২৬ শ্লেঃ) 
কিন্ত এই গ্রন্থে বরণার হইতে যে 'বারাণসী, নাম হইয়াছে, তাহার 
কোন কথ! লিখিত হয় নাই। 

এই রাজ! কাশীপুরীতে 'বারাণসী'নান্ী একদেবীমন্তি প্্রতিষ্। 
করেন, অদ্যাপি সেই মূর্তি কাশীতে বিয়াজ করিতেছেন। 

(৯) “অতঃ কাশয়ে| হশ্রীন! দত্তং'' ১৩। ৫ | ৪। ১৯। 
ভরতঃ সাত্বতামিব |” শতপথক্রাঙ্গণ ১৩। ৫1 ৪। ২১। 
(২) “তং বিশ্বজায ততো রামে! বয়স্তমকুতোভয়ম্‌। 
প্রতর্দনং কাশিপতিং পরিঘজ্োদমব্রবীৎ॥ 
উদেধাগশ্চ ত্বয়। রাজন্‌ ভরতেন কৃতঃ সহ। 
তন্তবানদা কাশেযপুরীং বারাণসীং ব্রন। 
রষণীয়াং তব! গুপ্তাং স্প্রাকারাং হুতোরণ।ম্‌ 1," 
উত্তরকাণ্ড ৪1১৫--১৭। 
"ততঃ কালেন মহতা দিষ্টান্তমুপজস্মিবান্‌। 
জিদিবং সগতে। রাজ ঘযাতিরনহযা আজঃ ॥ 
পুরুশ্চককার তঙ্জজ্যং ধর্শেণ মহুতাবৃতঃ। 
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশিরাজেয মহাবশাঃ ॥" 
উত্তরকাও ৬৯। ১৮-৯৯। 
(মহাভারত উদ গপরর্ধ ১১৬ অঃ ও ১২০ অঃ দেখ) 
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৯৭ 


কাশী 


হইতেছে। খুষ্টয় পঞ্চম শতাব্দী অবধি এই কাশী একটি 
বিস্তীর্ণ জনপদ এবং বারাণসী ইহার প্রধাননগরী বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের গ্রস্থপাঠে 
জানা যায় *। 
বিষণ প্রভৃতি প্রাচীনপুরাণে বর্তমান কাশী “কাশীপুরী” 
ও “বারাণসী” নামে অভিহিত হইয়াছে । 
(বিষুঃপুতৎ ৫। ৩৪ । ২৬,৪১)। 
পুরাণাদিতে কাশীপুরীর এইরূপ সীমা! ও পরিমাণ 
নিরূপিত হইয়াছে । যথা-_ 
মত্ম্পুরাণে (১৮৩ 1 ৬১৬৮) 
“দ্বিযোজনন্ত ততক্ষেত্রং পুর্বপশ্চিমতঃ স্থতম্‌ | 
অর্ধযোজনবিস্তীর্ণং তৎক্ষেত্রং দক্ষিণোত্তরম্‌ ॥ 
বরণা হি নদী যাঁবদ্‌ যাবচ্ছ,্ষনদী তু বৈ। 
ভীম্মচ্ডিকমারভ্য পর্বতেশ্বরমন্তিকে ॥% 
সেই ক্ষেত্র পূর্বপশ্চিমে ছইযোজন আয়ত এবং উত্তর- 
দক্ষিণে অর্দযোজনবিস্তৃত। ইহা বরণা নদী হইতে শুষ্ক 
নদী পর্যযস্ত এবং ভীম্মচপ্তিক হইতে আরম্ভ করিয়া 
পর্ধতেশ্বরের নিকট পর্য্যস্ত অবস্থিত। 
আবার ততপরে (১৮৪ । ৩৯---৪০ )-- 
“দ্বিযোজনমথো দ্ধঞ্চ ততক্ষেত্রং পুর্ববপশ্চিমম্। 
অদ্ধযোজনবিস্তীর্ণং দক্ষিণৌ ন্বরতঃ স্বৃতম্‌। 
বারাণসী নদী যাবৎ যাবচ্ছ,ক্ষনদী তু বৈ ॥৮ 
শিবপুরাঁণে সনতকুমারসংহিতীয় (8৫ | ১১১) 
“ক্ষেত্রাগতমলক্ত্য জাহৃব্যা সহ সঙ্গতা । 
বরণ নাম তত্রৈব গঙ্গাসিশ্চ সরিদ্বরা ॥৮ 
বরণ ও গঙ্গাসি (অসি) নামক নদীদ্য় এই ক্ষেত্র 
অলঙ্কত করিয়া জাহবীর সহিত মিলিত হইয়াছে । 
“ততশ্চ তেজসঃ সারং পঞ্চক্রোশাত্মকম্‌ শুভম্‌।” 
(শিবপুরান্ণে জ্ঞানসংহিতা ৪৯। ৮) 
বামনপুর্রাণে (৩। ২৪--২৮)- 
“যো হসৌ ত্রহ্মাগকে পুণ্যে মদংশপ্রভবোহব্যয়ঃ । 
প্রয়াগে বসতে নিত্যং যোগশায়ীতি বিশ্রুতঃ ॥ 
চরণাদক্ষিণাত্তশ্ত বিনির্গতা সরিদ্বরা। 
বিশ্রুতা বরণেত্যেব সর্বপাপহরা শুভা ॥ 
সব্যাদন্তা ছিতীয়া চ অসিরিত্যেব বিশ্রুতা । 
তে উভে চ সরিচ্ছেষ্ঠে লৌকপুজ্যে বুবতুঃ ॥ 
তয়ষোর্মধ্যে তু যো দেশস্তৎক্ষেত্রং যোগশায়িনঃ | 
ব্রেলোক্যপ্রবরং তীর্থং সর্বপাপপ্রমোচনম্‌ ॥ 
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কাশী 


ন তাদৃশং হি গগনে ন তূম্যাং ন রসাতলে। 
তত্রাস্তি নগরী পুণ্যা খ্যাতা বারাণসী শুভ ॥” 

এই পবিভ্র ব্রহ্মাও মধ্যে প্রয়াগে আমার (বিষ্ণুর ) 
অংশজাত যোগশায়ী নামে বিখ্যাত যে অব্যয় পুরুষ নিরস্তর 
বাস করেন, তাহারই দক্ষিণ চরণ হইতে সর্বপাপপ্রণাশিনী 
শুভঙ্করী বরণা এবং বাম চরণ হইতে অসি নামে বিখ্যাত 
দ্বিতীয় নদী নিঃস্যত হইয়াছে। এই উভয় নদীই লোক 
মধ্যে পুজনীক্বা । এই উভক্বের মধ্যস্থলে যোগশারী মহা- 
দেবের সর্বপাপনাশন ত্রিলোকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্ঘ- 
স্বরূপ যে ক্ষেত্র আছে, সুবিখ্যাত মোক্ষদায়িনী পুণ্যময়ী 
বারাণসী নগরী সেই স্থানেই বিরাজিত। এমন স্থান 
আকাশ, পাতাল বা ভূমণডল মধ্যে আর কোথাও নাই। 

কাশীধণ্ডে (৩০ । ৬৯-+৭০ )-_ 

“অসিশ্চ বরণ! ষত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতৌ কতে ॥ 
বারাণসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে । 
অসেশ্চ বরণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা ॥৮ 

সত্যযুগে যখন এই কানীক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্ত অসি ও 
বরণ! নদী উৎপন্ন হইয়াছে । হে মুনে ! সেই দিন হইত্তেই এই 
কাশিকা বরণা ও অসিনদীর সঙ্গম লাভ করিয়া “বারাণসী'- 
নামে বিখ্যাত হইফাছে। 

কোন কোন পাশ্চাত্য পুরাবিদের মতে বরণা ও অসি 
মধ্যে ধাকাতেই কাশীপুরী বারাণসী নামে প্রথিত হইয়াছে, 
এই মত নিতান্ত আধুনিক *। কিন্ত আমাদের বিবেচনায় 
ইহা নিতান্ত আধুনিক নহে! পুরাণের কথা ছাড়িয়। দিয়! 
উপনিষদের কথা ধরিলেও উক্ত পৌরাণিকমত সমধিক 
প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। যথা. 

জাবালোপনিষদে (১-+২) 

“মত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষৃতক্রমমাণেষু কদ্রন্তারকং ব্রহ্গ 
ব্যাচ্টে, বেনাসাবমৃতীহ্হ্া মোক্ষীভবতি ) তম্মাদবিমুক্তমেব 
নিষেবেত ; অবিষুক্ং ন বিষুক্চেৎ এবমেবৈতদ্‌ যাজ্ঞবন্ধা 1... 
সোহবিমুক্তঃ কন্দিন প্রতিঠিত ইতি । বরণায়াং নাশ্াঞ্চ 
মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি । কা বৈ বদ্পণা ক চ নাশীতি। 
সর্বানিজ্রিযকৃতান দোষান বারয়তীতি তেন বরণ! ভবতীতি । 
সর্বানিন্দ্িয়কতান্‌ পাপান্‌ নাশয্বভীতি তেন নাশী ভবতীতি ।” 

এই স্থানে জন্ধগণের মরণকালে রুদ্র “তারক ত্রহ্ম” 
নাম কীর্কন করিয়া থাকেন, সেহেতু তন্বার! জীবগণ অমৃতত্ব 
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কাশী 


লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অতএব এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে 
বাস করা একাস্তই কর্তব্য । অবিষুক্ত কখন পরিত্যাগ করিবে 
না। হেযাজ্ঞবন্ধয ! আমি যাহা বলিলাম, ইহা! সভ্য বলিয়া 
জানিও। সেই অবিষুক্ত ক্ষেত্র কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? বরণ! ও 
নাশী এই নদীঘ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। বরণ! কাহাকে কহে, 
এবং নাশীইবা কাহাকে বলে? সমস্ত ইত্জ্রিয়কত দোষরাশি 
নিবারণ করে বলিয়া ইহার নাম “বরণ!” এবং সমস্ত ইক্জিয়- 
কৃত পাপ নাশ করে বলিয়া ইহার “নাশী” এই নাম হইয়াছে । 

জাবালদীপিকায় নারায়ণ লিখিয়াছেন, “উত্তরং বরণায়াং 
নাশ্টাঞ্চেতি । যথা স্কান্দে-_ 

“অশীবরণয়োর্মধ্যে পঞ্চ ক্রোশং মহত্তরম্‌। 
অমর! মরণমিচ্ছত্তি কা কথা ইতরে জনাঃ।1” 

বরণানাশীশবয়োঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তং পৃচ্ছতি |” 

বৌদ্ধদিগের আধিপত্যকালে শাক্যসিংহ এই বারাণনী- 
প্রদেশের অন্তর্গত খধিপত্তনে মুগদাব নামক স্থানে আসিয়। 
ধার্দাপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । (ললিতবিস্তর ২৫ অঃ)। 
এমন কি থুষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেমভাগে চীনপরিত্রাজক 
হিউএন্‌ সিয়াং যখন বারাণসীস্থ বৌদ্ধতীর্ঘদর্শনে আগমন 
করেন, তখন বারাণসী*রাজ্য প্রায় ৩৩৩ ক্রোশ (৪০০* লি) 
এবং বারাণলীনগরী দেড় ক্রোশ (১৮। ১৯ লি) দীর্ঘ ও 
প্রায় অদ্ধক্রোশ (৫ ৬লি)বিস্বৃত ছিল। 

অক্বর বাদশাহের সময়ে বনারস একটি স্বতম্ব সরকার । 
আইন্ই-অক্বরীতে লিখিত আছে -বনারস সরকারের 
পরিমাণ ৩৬৮৬৯ বিঘা, ৮টি মহল এই সরকারের অধীন । 
প্রধান স্থান_-অফরাদ, বনারস নগর ও তাহার সন্নিহিত স্থান, 
বিয়ালিসি, পন্দ হা, কস্বার, কতেহর, হর্হ্য়া। 

এখনও বনারস একটি স্বতন্ত্র বিভাগ, ইহ! উত্তরপশ্চিমের 
ছেটলাটের অধীন এবং একজন কমিসনরের তন্বাবধানে 
আছে। ভূমিপরিমাণ বর্গমাইল ।--আজমগড়, 
মিঞ্জাপুর, বনারস, গাজিপুর, গোরক্ষপুর, বস্তি ও বালিয় 
জেলা এই বিভাগের অন্তর্গত। এতন্মধ্যে বনারসজেলা 
৯৯৮ বর্গমাইল বিশ্থৃত, এই জেলার উত্তরসীম! গাজিপুর ও 
জৌনপুর, পূর্বে শাহাবাদ এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে মির্জাপুর 
জেল! । এই জেলার প্রধাননগর বনারস ( কাশীপুরী ), এখন 
এই নগরের আয্মতন ৬৪৪৮ একরমাত্র, অক্ষা ২৫*১৮৩১উ, 
দ্রাঘি ৮৩৩৪ পৃঃ । এই নগরই হিন্দুজাতির নিকট স্পবিত্র 
মহাপুণ্যপ্রদ কাশীতীর্ঘ নামে প্রসিদ্ধ । 


১৮৩৩৭ 
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ফাঁশী 


পুরাতত্ব।__বিষু। ও ব্রন্গাগুপুরাণের মতে আমুবং 

সুহোত্রপুত্র কাশ (১) প্রথম রাজা, তৎপুত্র কাশিরাঁজ বা 
কাশ । সম্ভবতঃ এই কাশিরাঁজের নামানুসারে তীয় রাজ্য 
“কাশি” বা “কাশী” নামে বিখ্যাত হয়। কাশিরাজের মৃত্যুর 
পর তৎপুক্র দীর্ঘতম! কাশীরাজ্য লাভ করেন। দীর্ঘতমাঁর খন্ব 
নামে এক পুজ্র জন্মে, তিনি বহুকাল তপন্তা করিয়! ধন্বস্তরিকে 
পুল লাভ করেন (২)। ক্ষত্রিয়রাজ ধন্বস্তরি মহর্ষি ভরদ্বাজের 
নিকট শিক্ষালাভ করিরা আযুর্েদকে আটভাগে বিভক্ত 
করেন। তিনি আযুর্বেদকে বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া 
বৈদ্যনামে বিখ্যাত হন। কাশিরাজ ধন্বস্তরির গুরসে কেতুমান্‌ 
জন্মগ্রহণ করেন €৩)। মহাভারতে অন্থশাসনপর্ধে রাজা 
কেতুমান্‌ হ্ধ্যস্ব নামে অভিহিত হইয়াছেন । সম্ভবতঃ হ্র্য্যশ্থের 
রাজত্বকালে বারাণসীনগরী স্থাপিত হয়* । এই সময়ে যছু- 
ংশীয় হৈহয় পুক্রগণের সহিত কাঁশিরাজের বিবাদের স্থত্রপাত 
হয়। অবশেষে হৈহয়পুত্রের! ঘোরতর যুদ্ধ করিয়। হ্য্যশ্থের 
প্রাণসংহার করেন। হ্র্্যশ্ব নিহত হইলে স্ুদেব কাশীর 
সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বাজ্যপালন করিতে থাকেন। 
হৈহয়গণ তখনও ক্ষান্ত নহেন, তাহারা পুনরায় আসিয়া 
স্দেবকে সংহার করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। 
সুদেবের পুজ্র মহাম্মা। দিবোদাস (৪) পিভৃরাজ্য প্রাপ্ত 
হইলেন। এই সময় কাশীর রাজধ।নী বারাণসী গঙ্গার উত্তর 
ও গোমতীর দক্ষিণকুলে সংস্থাপিত ছিল । দিবোদাস শক্রভয়ে 
রাজধানী সুদৃঢ় করিলেন । (মহাভারত অনুশাসন ৩০ অঃ।) 
হরিরংশ, পদ্ম, মংস্য ও তরহ্মাগপুরাণের মতে-_ দিবো- 
দাঁসের পূর্বে হৈহয়বংশীয় রাজা ভড্রশ্রেণ্য বারাণসী অধিকার 


(৯) তগবতের মতে সহোজের পুজ কান, তৎপুত্র কাশি (৯1১৭।৩), 
হরিবংশের ও ব্র্জাগপুর।পের মতে হুনহো তের পুভ্র ক।শ। তৎপুত্র কাগ্ঠ। 
(২) বিষুধ (81৮1২), ভাগবত (৯১৭10) ও গরুড়পুরাণ 
(১৪৩। ১০) মতে, ধনৃত্থরি দীখতম।ন পুত্র; কিন্তু হরিবংশ (২৯ অঃ) 
ও বর্গ পুরাণ মতে, দীর্ঘতপ।র পুন ধন্ব, তৎপুজ্র বন্বস্তরি। 
(৩. *তহ্য গেছে সমুৎপন্লে। দেবে! ধশ্বস্তরিঘদ|। 
ক।শিরজ্যে মহারাজঃ সর্বরোগপ্রণ।শন:। ২১ ॥ 
আঘুর্ধবেদং ভরদ্বাজশ্চকার স তিষকৃক্রিয়ম্‌। 
তষইধ1 পুনর্ধধ্যন্ত শিষ্যেন্যঃ গ্রতযপাদয়ৎ ॥ ২২৪" 
ব্রঙ্গাগুপুরাণ। 
"বৈছে]| ধর্বস্তরিস্তন্ম(ৎ কফেতুমাংশ্চ তদাত্মজঃ। 
গরুড়পুরাণ ১৪৩। ৯০। 
* হ্র্ধ্যশ্ের কথা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম বারাণসীর উল্লেখ পাওয়! বায়। 
€ মহাভারত অনুশাসন ৩০ অঃ।) 
(৪) বিঞু, ব্রদ্গাও, গরুড় ও ভাগবতেয় মতে দিযে দাস ভীমরথের পুত্র। 
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করিয়াছিলেন; পরে দিবোদাস তাহাকে বিনাশ করিয়! 
বহু কষ্টে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন । এই সময়ে নিকুস্তের শাপে 
ও ক্ষেমক রাক্ষসের উৎপাতে মহাঁসমৃদ্ধিশালিনী বারাণসী 
হতশ্রী ও জনশূন্য হইলে দিবোদাস গোমতীতীরে এক নগর 
স্থাপন করিয়। রাজত্ব করিতে থাকেন (€)। ুহহয়বংশীয় 
ভদ্রপ্রেণ্যের ছুর্দম নামে এক পুত্র ছিল, রাজা দিবোদাস 
বালক ভাবিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। কালক্রমে সেই 
বালক হৈহয়বংশের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়া প্রবল পরা- 
ক্রান্ত হইয়া উঠেন, স্ভিনি দিবোদাসকে পরাজয় করিয়া 
বারাণসী অধিকার করেন। 

দিবোদাসের ওরসে দৃষদ্বতীর গর্ভে প্রতর্দন (৬) নামে 
এক মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা ছুর্দমকে 
যুদ্ধে পরাজয় করিয়া কাঁশীরাজ্য অধিকাঁর করিলেন । কৌষী- 
তকীব্রাহ্গণ উপনিধদে প্রতর্দন একজন পরম যাজ্কিক রাজা 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক 
(রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৪1১৫-১৭)। প্রতর্দনের পুত্র বৎস, তিনি 
খতধ্বজ ও কুবলক়াশ্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন (৭)। পরম 
জ্ঞানশীলা তন্বদর্শিনী মদালসা তাঁহারই পত্বী। এই মদাঁলসার 
গর্ভে বংসের অলক নামে পুত্র জন্মে । অলর্কের রাজত্বকালে 
কাশীরাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল। এই মহাত্মাই শাপাঁবসানে 
ক্ষেমক নামক রাক্ষদকে বিনাশ করিয়া! পুনরায় বারাণসী 
নগরীকে প্রতিষ্ঠিত ও পরম রঙ্গণীয় বেশে সঞ্জিত করেন। 
অলর্কের পর পুন্রপরম্পরায় সন্নতি, স্থনীথ, ক্ষেম, সুকেতু, 
র্শকেতু, সত্যকেতু, বিভু, জুবিতু, স্থকুমার, ধষ্টকেতু, (ইনি 
কুরুক্ষেত্র কুরুপাওব যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন ) (৮), বেগুহোত্র, 
ভর্গ ও ভার্গভূমি রাজত্ব করেন। ইহারা সকলেই “কাশ্য” 
বা “কাশেক়, নামে বিখ্যাত । পরপৃষ্ায় পুরাণোক্ত কাশিরাজ- 
গণের একটি তালিকা দেওয়া হইল-- 


(৫) কাশিরাজ দিবোদাসের নাম খগেদ ও খশ্ষেদানুত্রমণিকায় 
দৃষ্ট হয়। তবে উভয়ে একব্যক্তি কি না তৎপক্ষে সন্দেহ 

(৬) মহাভারতের মতে, দিবৌদাসের রসে মাধবীর গর্ভে প্রতর্দনের 
জন্ম। ( উদ্দ্যোগপর্র্ব ১১৬ অঃ।) 

(৭) মার্কওেয়পুরাণে ২০ অধ্যায় হইতে ৩৬ অধ্যায় পর্যাস্ত কুষলয়াখ- 
চরিত, তৎপরে ১০ অধ্যায় অলর্কচরিত বর্ণিত আছে। 

(৮) *ধৃ্টকেতুশ্েকিতানকা শিল্পাজশ্চ বীরধ্যবান্‌।" ভগবগগীতা ১।৫। 


কাশী 
সা 
আষু, 
নহয-___- _ ক্ষত্রবৃদ্ধ 
বাতি হোত 
১কাশর 
সহজ ২ কাশিরাজ 
শত, দীর্ঘতম! 
মহ ৪ ধ 
কুস্তি (কীন্তি) ৬ কেতুমান্‌ (হর্স ) 
সপ্ন (সাহজি) ণ বা 
কা ১ দিবোগান 
চর ১১ রা 
ডং ১২ বংস 
নর 
১৪ গত বা সম্ততি 
১৫ নুনীথ 
১৬ স্ে 
চা 
১৮ ধর্মকে 
১৯ সত্যকেছু 
২০ বিছু 
২১ সুবিহু 
২২স্থকুমার 
বের 
২৪ বেণুহোত্র 
২৫ রর 
ক ২৩ আ্সৃমি 


* যেষেরাজ! কাগীতে রাজন ..-য়ািলেন, তাহাদের পুর্ব্বে ১। ২ 
ইত্যাদি সংখ] দেওয়া হই ২৩. 
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বন্ধাগুপুরাণে লিখিত আছে যে, কাশবংশীয় ২৪ জন 
রাজা রাজত্ব করেন (৭)। কিন্তু ভার্গভূমির পর কে রাজ! 
হয়, তাহার কোন বিবরণ পাওয়। যায় না। 

বুদ্ধদেবের সময়ে বারাণসীতে দেবদত্ত নামে একজন রাজ 
ছিলেন । | 

সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম প্রবল হইয়া উঠিলে কাশীরাজ্য মগধ- 
রাজের অধীন হয়। ব্রহ্গাওপুরাণেও লিখিত আছে-_ 
“অষ্টাত্রিংশচ্ছতং ভাব্যাঃ প্রাদ্যোতাঃ পঞ্চ তে সুতাঃ। 
হত্বা তেষাং যশঃ কতন্নং শিশুনাগে! ভবিধ্যতি ॥ 
বারাণস্তাং স্থতং স্থাপ্য সংপ্রাঙ্গ্যতি গিরিব্রজম্‌ ॥” 

ৃ উপোদঘাতপাদে ৩৪ অঃ। 

শদনস্তর প্রদ্যোতবংশীয় পঞ্চপুত্র একশত আটত্রিশ 
বংসর রাজত্ব করিবেন। ততপরে শিশুনাগ তাহাদিগের 
নিখিল যশঃ হরণপূর্বক রাজত্ব করিবেন। তিনি বারাণসী 
রাজ্যে স্বীয় পুল্রকে সংস্থাপিত করিয়া ( মগধরাজ্যাস্থিত ) 
গিরিব্রজে গমন করিবেন । 

বৌদ্ধগ্রন্থে কাশীরাজ ব্রন্মদত্তের নাম পাওয়। যায়, কিন্ত 
ইনি কোন্‌ সময়ে রাজত্ব করিতেন, তাহা! জানিবার উপ্বাক়্ 
নাই । মগধরাজগণের অধঃপতনকালে এই স্থান গুপ্তরাজ- 
গণের অধীন হয়, এই রাজবংশের মধ্যে কেবল বালাদিত্যের 
পুল্র প্রকটাদিত্যের নাম পাওয়া যায় *। অনুমান খৃষ্টীয় 
সপ্তম শতাব্দীতে ইনি কাণীর রাজাসনে অধি“ঢ ছিলেন । 
তৎপরে কাশী সম্ভবত: কনোজরাজের শাসদাধীন হয় । 
খৃষ্ীয় দশম শতাব্দীতে কলচুরি ও পালবংণায়ের৷ মিলিত হইয়! 
কনোজরাজ্য আক্রমণ করেন, এই সময়ে কাশীরাজ্য গৌড়ের 
পলবংশীয্ব রাজগণের অধিকারভুক্ক হই্াছিল। কাশীর 
পালবংশীয় রাজগণ সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ইহাদিগের 
মধ্যে গৌড়াধিপ মহীপালকেই কাশীর প্রথম পালবংশীয় 
রাজা বলিম্। অনুমান হয়, বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথে 
মহীপালরাজের ১০১৩ বিক্রমসন্বতে (১০২৬ থৃষ্ঠাবে ) প্রদত্ত 
একথানি শিলালিপি পাওয়া গিরাছে 1। মহীপালের পর 
তৎপুল্ন স্থিব্পাল ও বলস্তপালের (১০৮৩ খুষ্টাব পর্য্যস্ত) 
ধীক্যকালেও কাশী বৌদ্ধপালদিগের অধিকারে ছিল। 
১১৯৪ পষ্টাকে কনোজরাজ জয়চ্তন্ত্র পরাভূত হইলে শাহা- 

সি 


সি 


(5) “ক শেয়ান্ত ততুর্বিংশদ্ীবিংশৎ তু হৈহয়াঃ।” মৎস্য ২৭২1১৪। 
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বদ্ধীন ঘোরি বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করেন, তিনি প্রায় 
সহস্রাধিক হিন্দুমন্দির চূর্ণ করিয়াছিলেন । 

অকবর বাদশাহের সময় মির্জা চীন কলিজ বারাণসীর 
ফৌজদাঁর ছিলেন। এই সময় বারাণসী আলাহাবাদ সবার 
অধীন ছিল । অরঙ্গজিব বারাণসী নাম পরিবর্তন করিয়া 
ইহার “মুহম্মদাবাদ” নাম রাখেন, তৎপরবর্তী মুসলমান,গ্রস্থে ও 
অযোধ্যার নবাবদিগের সনন্দে বারাণসী “মুহঞদাবাদ” নামেই 
চলিয়৷ আসিয়াছে। 

থৃষ্টায় সপ্টদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঁরাণসী অযোধ্যা- 
স্থবেদারীর অধীন হইলেও, একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়। অভি- 
হিত ছিল। 

দিলীশ্বর মুহপ্সদশাহ হিন্দর পবিজ্র স্তাঁন বারাণসী হিন্দ- 
রাজেন অধীনে রাখিতে ইচ্ছা! করেন, তদনুসারে ১৭৩০ খৃষ্টান্দে 
তিনি বারাণসীর পাচ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত গঙ্গাপুর নামক 
গ্রামের জমীদার মনসারামকে “রাজা” উপাধি প্রদান করেন। 
তৎপুল বলবন্তনিংহ ১৭৪০ খ্ষ্টান্দে পিতরাজ্যোর অধিকারী 
হইয়া পুণাভ়মি বারাণসীর সিঃহাসনে আরোহণ. করেন। 
১৭৪৮ খ্ব্টান্দে দিল্ীশ্ব্ন মুহণ্মদশাহের মৃত্যু হয়। তৎপুল্র 
আঙ্গদশাহ সফদরজক্ষকে উজীরগদ এবং অযোধা প্রদেশ প্রদান 
করেন। এই সময়ে বারাণসী অযোপা। স্থবার অন্তর্গত হয়। 
বলবস্তের উপন সফদরজঙ্ষের চক্ষু পড়িল, তিনি বলবস্তকে 
'অবোধ্যার অধীনে একজন সামান্ত জমীদাররূপে পরিচয় দিবার 
চেষ্টা করিলেন । এই সময় বলবন্থসিংহ আপনার স্বাধীনতা 
রক্ষা করিবার জগ্ত সাহস ও যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দেন। 
১৭৫৩ থৃষ্টান্খে সফদরজঙ্গের মৃত্যু হইলে তৎপুন্র স্জাউদ্দেলা 
সুবেদার হইলেন। তশিও পিতার অন্ুবর্তী হইয়া বলনস্তের 
পদমর্যাদা খনি করিতে বিশেয় চেষ্টা পান। এই সময় বলবস্ত 


[ ৬৯ 7] 


অযোধার নবাবের করালকবল হইতে রাজা ও আত্মরক্ষা ূ 
করিবার জগ্য রামনগরে একটি সুদৃঢ় ছুর্গ নির্মাণ করাইলেন | | 


তৎপরে আলমগীর বাদশাহের রাজত্বকালে ততপুক্র মুহ'দ- 
আলি বিদ্রোহী হইয়া অযোধ্যার স্থবেদারের সহিত মিলিত 
হন। তৎকালে মীরজাফর বাঞঙ্ালার নবাব । মুহম্মদআলী ও 
সুজাউদেশলা মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়। বাঙ্গালা অধিকার 
করিবার জন্ত সসৈন্তে পাটনাভিমুখে যাত্রা করেন । ১৭৫৯ 
খৃষ্টান্দে মীরজাফর বুটাশসৈন্য সাহাযো পাটনাক্ষেত্রে উপ- 
স্থিত হন। পরবর্ষে স্থজাউদোৌল! পুনরাম্ম বঙ্গবিজয়ের 
উদ্যোগ করেন। এই সময়ে মীরজাফর বলবস্তসিংহের 
' সাহাঁধ্য প্রার্থনা করেন। রাজা বলবন্তুসিংহ সৈনাদ্বারা বঙ্গে- 
খরের যণেষ্ট সাহাধা করিশ্লাছিলেন। এই সময়ে বঙ্গেশ্বরের 
1৬ 


কাশী 


সহিত বলবস্তসিংহের সন্ধি হয়; সেই সন্ধি অনুসারে বঙ্গেশ্বর 
বলবস্তসিংহের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিপদ্কালে সাহায্য 
করিতে প্রতিশ্রত হন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৬এ ডিসেম্বর, 
দিলীশ্বর শাহ আলাম ইষ্টইপ্ডিয়া কোম্পানীকে বারাণসী 
রাজ্য প্রদান করেন *। স্ুজাউদ্দোলার সহিত সন্ধি হইলে, 
ইষ্ট ইগ্ডিয়! কোম্পানী ১৭ ৬৬ থু্াৰে বারাণসী রাজ্য অযোধ্যার 
নবাঁবকে ছাড়িয়া দেন। এই সময় হইতে বলবস্তসিংহ বুটীশ 
গবর্ণমেণ্টের মিত্ররাজ বলিয়া পরিচিত হন। মধ্যে সুজা- 
উদেশীলা বলবস্তসিংহকে হৃতদর্বস্ব করিতে চেষ্টা করেন। 
কেবল ইকোম্পানী বলবস্তের পক্ষ হওয়ায় অযোধ্যানবাবের 
আশ! পূর্ণ হয় নাই ॥ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ২২এ আগ বলবস্ত- 
সিংহের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাহার এক ক্ষত্রিয়া রমণীর 
গঙজাত চেঙসিংহ রাজসিংহাসন অধিকার করেন। 
খৃষ্টাব্দে এই সেপ্টেম্বর, অযোধ্যার নবাব চেৎসিংহকে এক 
সনন্দ প্রদানকরেন ! ১৭৭৫ খুষ্টান্দে ২১এ মে তারিখ হইতে 
বারাণসী বুটাশ গভর্ণমেন্টের অধীন হইল, তদন্ুসারে ১৭৭৬ 
খৃষ্ঠীকে ১৫ই এপ্রিল, চেখসিংহ বুটাশগবর্ণমেন্টের নিকট 
পুনরায় এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে যুরোপে ফরাসী- 
বিপ্লব ঘটে, সনন্দানুসারে যুদ্ধব্যয়নির্বাহার্থ গবর্ণরজেনরল 
ওয়ারেণ হেষ্টিংদ্‌ চেৎসিংহেত্র নিকট তাহার দেয় বার্ষিক কর 
বাতীত ৫ লক্ষ টাকা অধিক চাহিয়! পাঠান। প্রথমে চেৎ- 
সিংহ ৫ লক্ষ টাঁক। দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে ঈরূপ ৫ লক্ষ 
টাক দ্রিবার সময় হইলে চেৎসিংহ বুটাশ গভর্ণমেণ্টের নিকট 
কিছু সময় প্রার্থনা করেন, তাহাতে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ তাহার 
প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়! তাহার বিরুদ্ধে সসৈম্তে কাঁশীতে আসিয়া 
উপস্থিত হন। চেতসিংহ নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থ র।জধানী; 
ছাড়িয়। পলায়ন করিলেন । (১৮১০ খুষ্টান্ে গোয়ালিয়ারে 
তাহার মৃত্যু হয়। ) চেৎসিংহ পলায়ন করিলে, বলবস্তসিংহের 

কন্ঠ! হেট্টিংদকে জানাইয় পাঠাইলেন যে,তিনি বলবস্তসিংহের 
এক মাত্র কন্তা এবং তাহার পুত্র (বলবস্তের দৌহিত্র) 
মহীপনারায়ণই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকরী। হেষ্টিংস্‌ 
মহীপনারায়ণকেই বারাঁণসীর প্রকৃত রাজা বলিয়া ঘোষণ। 
করিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর মহীপনারায়ণ বুটীশ 
গবর্ণমেন্টের নিকট বাৰাণসীর জমিদারীসনন্দ প্রাপ্ত হইলেন । 
রাজা মহীপনারায়ণের মৃত্যুর পর মহারাজ উদিতনারায়ণ 
পিতৃসিংহাঁসন লাভ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টান্ধে উদিতনারায়ণের 
ত্য হইল, তাহার ভ্রাতুদ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদনীরায়ণ রাজ! হুন। 
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চি স্পা শি ািসীশীপেসি লী পিসিাতী 


ক. 4১1000)0801910506198 ৩, ড]. হা. 1১6, 
বাঁ ছ)০. রা ৬০]. 1), 03, 


এ পপর পাপ 


কাশী 


ইনি একজন কবি ও শিল্পী ছিলেন, ইহার শ্বহস্তনির্শিত 
বিবিধ হস্তিদস্তের কারুকার্য রামনগর রাজবাটীতে রহিয়াছে । 
গত ১৮৮৯ থুষ্টান্দে (জোষ্ঠ) মাসে ইনি পরলোক গমন 
করেন । এক্ষণে তংপুন্র রাজা প্রতুনারায়ণ সিংহ বারাণসীর 
জমিদারী-স্বত্ব ভোগ করিতেছেন । 

ভীর্থবিবরণ ।-_কাণী বা বারাণসী নগরী অভি প্রাচীন- 
কাল হইতে হিন্দুদিগের অতি পবিভ্র তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত । 
মহাভারাতে লিখিত আছে -- 


[ ৭, 


সপ এগ ০. ৩৯৮, এ 


“বারাণসীতে গিয়া বুষভবাহন মহাদেবকে অচ্চনা ও. 


কপিলাহদে ম্লান করিলে রাজশ্যুযজ্ঞের ফল লাভ হয়। 
তৎপরে অবিমুক্ততীর্ধে গমন করিষা দেবাদিদেব মহাদেবকে 
দর্শন করিলে ব্রন্গহত্যাজনিত পাপদূর হয় এবং তথায় প্রাণ- 
তাগ করিলে মোক্ষ লাভ হয়।” 
মহাভারতের উক্ত বিবরণপাঠে বোধ হয় যে, বারাণসী 
ও অবিমুক্ত ুইটি স্বতন্ব তীর্থ এবং উভয় পরস্পর নিকটবর্তী । 
শিব, মংস্ত, কৃষ্ধ, গরুড় ও লিঙ্গ প্রভৃতি পুরাণমতে কাশীরই 
অপর নাম অবিমুক্ ; কিন্ধ মহাভারতে দুইটি স্বতন্ব করিবার 
কারণ কি? 


( উদ্যোগপ* ৮৪ অঃ) 


স্পা পে বা সপ ৯ পাপ পপ বাপি আআ আপ 


॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 


কাশীথতগে বিশ্বেশ্বর ও অবিতুক্তেশ্বর নামে 


স্বতম্ব শিবলিঙ্গের বিবরুশ আছে, সম্ভবতঃ যেখানে অবি-' 


মুক্তেশ্বর লিক্ বিরাজ করিতেন, সেই স্থান অবিমুকু তীর্থনামে 


খ্যাত ছিল, বস্তঃ অবিমুক্রতীর্থ বারাণসীরই অন্তর্গত । 


হারিবংশে মহাদেবের বারাণসাভে আগমনের বিষন্্। 


এইরূপ লিখিত আছে - 


“রাজর্ষি দিবোদাস মহাসবৃদ্ধিশালী বারাণসীনগরী পাইয়া । 
এই সময়ে দেবাদিদেব ' 
থাকেন। ; 


তথায় সপে বাস করিতত লাগিলেন । 
দারপরিগ্রহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করিতে 
মহাদেবের আল্ঞানুসারে তাহার পারিষদগণ নানা উপায়ে 
ভগবতী পানর্বতীর গ্ীতিলাধন করিতে লাগিল ॥ দেবী 
পার্লতী বই শ্রী হইলেন, নিন্ তাহার জননী মেনকার 


তা ভাল লাগিল না) তিনি অনেক সময়ে উভয়ের নিন্দা 
করিততন, কণ্িিতছেন_পাঙ্তি । ভোমার স্বামা পারিষদ- 


গুণের ভিত বিচার আনচারভ্রষ্ট, দরিদ্র, ঠাহার শীলতা ! 


বিছুনাত্র নাই ।' একদিন স্বামীর নিন্দানাদ শ্িনিয়া দেবী 
পর্ণ-ী স্্রীস্বভাবসশতঃ ক্রুদ্ধ হইনা উঠিলেন, কন তখন 
মাতার লিকট মনের ভান গোপন করির। ঈদং হাস্ত করিলেন, 
পরে মহাদেবের নিউ আলির! পিঘ্রনদনে কতিলেন, “দেব! 
আমি আর এখানে বাস করিব না! আমাকে নিজ 
ভবনে লইগ চলুন | তপন মহাদেব একবার সকল লোক 


নিনীকঙ্ষপ করিলেন" অবশেৰে পৃিবীতেই বাসপ্রান নি | 


| 
ূ 
| 


| 
| 
। 


] কাশী 


করিয়া সিদ্ধক্ষেত্র বারা'সীনগরী মনোনীত করিলেন। 
কিন্ত এ নগরী দিবোদাসের অধিকৃত মনে করিয়], স্বীয় 
পারিষদ নিকুসম্তকে কহিলেন, “বৎস! তুমি বারাণসী 
পুরীতে গমন করিয়া কৌশলক্রমে উহা! জনশুণ্ঠ কর, বিন্ 
সাবধান মহারাজ দিবোদাস 'অত্ন্ত পরাগ্রশান্ত | 

“নিকুম্ত বারাণসীনগরে গিয়া কণক নামক একজন 
নাপিতকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, “দেখ! তুমি এই 
নগরীর প্রাস্তভাগে একটিস্তান নিশ্দিষ্ট করিয়। আমার প্রতি. 
মৃদ্তি স্থাপন কর, আমি তোমার ভাল করিব । রাব্রিযোগে 
এইবপ স্বপ্ন দেখিয়া পরদিনই মহারাজ দিবোদাসকে জানা 
ইয়া কুক নগরদ্বারে নিকুপ্তের প্রতিমুগ্তি স্থাপন করিল 'এবং 


এই বিষয় নগরের চারিদিকে খোষণ। করিয়া দিল। মহাসম]- 
রোহে গণপতি নিকুস্তের পুজা হইতে লাগিল। গণেশ্বর 


পুত্রার্থীকে পুন্র, ধনার্থীকে ধন, আয়ু প্রার্থীকে আয়ু, এমন কি 
যেযাহ! চাহিত, তাহাকে তাহাহই বর দিতে লাগিলেন। 
এক সময়ে দিবোদাসের আদেশে মহিষা সুযশা বিবিব উপ 
চারে গণপতির পুজা করিলেন এবং পুজাস্তে পু্রলাভের 
বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ আসিয়া যথাবিধি 
অর্চনা পূর্বাক পুল্প কামনা করিলে ও, নিকুস্ত স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির 
নিমিত্ত বর প্রদান করিলেন না। দীর্ঘকাল এইন্ঈপে গত হইল। 
নিকুম্তের আচরণে রাজা দিবোদাস ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি কহিতে 
লাগিলেন, এই ভূতটা আমারই নগরের পিংহদ্বারে অবস্থিত 
করে, নাগরিকদিগের উপর সঙ্কট হইয়। শত শত বৰ 
দিতেছে, কিন্ধ কি জন্ত আমাকে বর প্রদান করিতেছে না? 
আমি বাগ্র হইয়া মহি্ীদ্বার! পুল প্রার্থনা করিলাম, কিন্ধ 
কি আশ্চর্য্য! কৃতদ্র কিছুতেই আমার অভীষ্ট বর প্রদান 
করিল না। অতএব ইহার মার পৃজা বিধেম নহে, বিশে 
বযতঃ আমার অধিকারে আর কিছুতেই পুজা পাইবে না। 
আমি ছুরাস্মাকে স্থানন্র্ করিব। এইদপ স্থির করিয়া 
রাজ! দিবোদাস সেই গণপতির স্থান ধ্বংস করিস্লা ফেলি- 
লেন। নিকুন্ত আয়তন ভ্গ্র হইল দেখিয়া রাজাকে এই 
অভিসম্পাত করিলেন নে, ভুমি যখন নিরপরাধে আমার 
স্থান নষ্ট করিলে, তথন তোমার এই পুরী নিশ্চয় এখনি শুগ্ঠ 
হইবে। নিকুস্ত এইরূপ অভিশাপ দিয়া মহাদেবের নিকট 
উপন্ডিত হইলেন । এদিকে নিকুণ্ের অতিশাপে বারাণসী 
জনশূন্ত হইল । দিবোদাস গোমতী-ভীরে রাজধানী নিশ্মাণ 
করাইলেন। তখন মহাদেব সেই শৃন্ত বারাণসীনগরীতে 
আবাস নির্মাণ করিয়। দেবীর সহিত পরমন্থুখে বিহার করিতে 
লাগিলেন। কিন্ত এই স্থান দেবীর গ্রীতিকর হইল না) 
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অবশেষে তিনি মহাদেবকে কহিলেন, এই ( জনশূন্য ) পুরীতে 
আমিবাস করিতে পারিতেছি না। তখন মহেশ্বর কহি- 
লেন, “এ গৃহ আমি পরিত্যাগ করিব না, ইহা! আমার 
অবিমুকগৃহ। 'আমি আর কোথাও যাইব না। তোমার 
ইচ্ছা থাকে যাও।” ব্রিপুরান্তক মহাদেব স্বয়ং বারাণসীকে 
অবিমুক্ত বলিয়াছিলেন, সেই জন্য উহ] 'অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত 
হইয়াছে। বারাণসী এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া অবিমুক্ত নামে 
কীর্তিত হয়। এই স্তানে সর্বদেবনমন্গুত মহেশ্বর সত্যা, 
ত্রেতা, দ্বাপর এই ভিনযুগে দেবীর সহিত পরমনুখে বাস 


করেন। কলিষুগ উপস্থিত হইলে এ পুরী অন্তঙিত হইবে 


বটে, কিন্তু মহাদেব উহ] পরিতাগ করিবেন না|” (৯) 
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কাশীথণ্ডে লিখিত আছে,_-“দেব দেব মহেশ্বর ব্রহ্মার 


বাকা প্রতিপালনের জন্ত কাশী পরিত্যাগ করিয়া মন্দরপর্বতে 
আসিয়া বাস করেন, মহাদেব গমন করিলে সমস্ত দেবগণও 
মন্দরপর্বতে উপস্থিত হইলেন । মহাদেব এখানে আসিয়া 
তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, তীাভার মনে কাবীবিরহ প্রবল 
হইল। এই সময় বারাণসী মহারাজ দিবোদাসের 
রাজধানী, তপন্তাবলে সেই রাজা সমস্ত দেবগণেরই রূপধার্ণ 
করিয়াছিলেন, এইজন্য দেবগণ তাহার স্তব ও ভজন! করি- 
তেন । অন্ুুরগণ সন্দদাই ভ্রাহার স্তব করিত। তাহার ভ্যায় 
ধাশ্মিক নুপতি সে সময়ে কেহ ছিলেন না। এই দিবোদাসের 
অপর নাম রিপুঞ্জয় (১০ )। 

“মন্দরপন্দতে মহাদেবের কাথাবিরহ উপস্থিত হইলে, তিনি 
দেখিলেন, রাজা দিবোদাসকে কোন প্রকারে তাড়াইতে না 
পারিলে তাহার বারাণসীলাভ হইতেছে না। প্রথমে 
টনি ৬৪ যোগিনীকে কাশীতে প্রেরণ করিলেন, যোগ্সিনীগণ 
কাশীতে আপিয়া পরমধান্মিক দিবোদাসকে স্বধর্মচ্যাত 
করিতে সমর্থ হইলেন না, সুতরাং তাহারা যে উদ্দেন্ঠে 
কাশীতে আসিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল না। তাহারা 
মণিকর্ণিকাকে সম্মুখে রাখিয়া কাশীত্তে বাস করিতে লাগি' 
লেন (১১)। কিছুদিন অতীত হইল, মন্দরস্ত মহাদেব 
দেখিলেন যোগিনীগণ ফিরিয়া আদিল না। তখন তিনি 
অত্যন্ত উৎকঠিত হইয়া সুর্যাকে পাঠাইলেন। কৃুর্যয কাশীতে 


(৯) ব্রদ্ধাগুপুরাংণ উপোদঘাতপার্দে মহাদেবের বারাণসী আগ- 
মনের বিষয় ঠিক এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাপান্ডরে কিছু 
মতডেদ লক্ষিত হয়। [ একা শব্দে বস্তুত বিবরণ দেখ। ] 

(১০) কানীথখণ্ডে ৪৩ হইতে ৫৮ অধা।য় মধ্যে দিবোদাস-রিপুঞ্য়ের 
অনেক কথ। লিখিত আছে। 

(১৯) এই স্থান এখন চৌবটটিষে।গিনীর ঘাট নামে খ্যাত। 
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কাঁশী 


গিয়া ধার্মিক দিবোদাসের কিছুমাত্র ছিদ্র বাহির করিতে সমর্থ 
হইলেন না। এখানে তিনি কাঁণীর মায়ায় বিষুগ্ধ হইয়া 
বাল করিতে লাগিলেন । ধোগিনীদিগের মত হুূর্যযও আর 
ফিরিলেন না, তখন মহাদেব তাহার গণধরদিগকে পূর্বের 
মত উপদেশ দিয়া কাণীচে প্রেরণ করিলেন। তাহারাঁও 
কাশীতে আসিয়া কাণীর বিমোহিনীশক্তিন্ে বিষুগ্ধ হইলেন, 
যোগিনীগণের স্তায় তীাহারাঁও দিবোদাসের অনিষ্টসাধন 
করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে মহাদেব তাহাঁদিগের 
কোন সংবাদ না পাইরা, বিশেষত: কাণীবিরহে অস্থির 
হইয়া গণেশকে পাঠাইলেন। গণপতি কাদতে আসিয়া 
বুদ্ধ দৈবজ্গষের বেশ ধরিমা কাশীবালীর ভাগালিপি গণনা 
করিয়া সকলকে বিন্ময়াভিভ্ৃত করিতে লাগিলেন । তিনি 
বলিয়া বোইতে লাগিলেন যে কাশীতে থাকিলে সকলেরই 
ধোর অনিষ্ট ঘটিবে। বুদ্ধ দৈবজ্কের কখায় কাণীবাসীর 
মনে ভয় হইল, অনেকেই কারী পরিত্যাগ করিতে লাগিল । 
ক্রমে বৃদ্ধদৈবজ্ধের অদ্ভূত গণনার কথা দিবোদাসের অন্তঃপুরে 
পৌছিল। এইবূপে গণপতি বাজান্তঃপুরে প্রবেশলাভ 
করিয়া রাজমহিলাদিগের ভাগাগণনা দ্বারা তাহাদের হৃদয়ে 
বিশ্বাস জন্মাইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই কপটী দৈবজ্ঞ 
রাঁজ্জীগণের মধ্ো মহাসন্গীন লাভ করিলেন । রাঁজমহিলাগণ 
তাঁহার অপাক্ষাতে রাজার নিকট তাহার বহুবিধ গুণের 
প্রশংসা করিতে লাগিল । রাজা মঙ্জিলেন। একদিন তিনি 
বদ্ধ দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন । 
দৈবজ্ঞরপী গণপতি নানাপ্রকারে রাছার মনোমুগ্গ 
করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! উন্তরদেশ হইতে একজন 
ব্রাঙ্ষণ আপনার নিকট আগমন করিবেন, তিনি যাহা 
বলিবেন, আপনি তাহা! সর্দতোভাবে পালন করিবেন, 
তাহা হইলে আপনার সকল বিষয় সিদ্ধ হইবে । 

“এদিকে মন্দরাসীন মহেশ্বর গণনাথের বিলম্ব দেখিয়! 
বিষ্র প্রতি সাগ্রহে দুষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অনেক কথাই 
উপদেশ করিলেন এবং শেষে কহিলেন, “হে বিষে 
দেখিও অন্তান্ত বাক্তি কাশীতে যেরূপ আচরণ করিয়াছে, 
তুমি যেন সেন্ধপ করিও না।” বিষণ ষথোচিত উত্তর 
দিয়া হষ্টমনে কাশী যাত্রা করিলেন। 

বিষণ লক্্মীর সহিত কাশীতে আসিয়া কাশীবাসীকে 
মায়ায় বিমুগ্ধ করিলেন, অধিকাংশ লোকেই স্বধন্মচ্যুত হইতে 
লাগিল। এদিকে দৈবজ্ঞের উপদেশে রিপুঞ্জয় দিবোদাসের 

ংসারবৈরাগা উপস্থিত হইল। তিনি সেই ত্রাঙ্গণের 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । অষ্টাদশ দিবসে খিষু ব্রাহ্মণ- 


কাশী 


বেশে দিবোদাসের সমীপে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ 
রিপুগ্রয্ন অভিপ্রেত ব্রাহ্ণদশনে পরম আনন্দলাভ করি- 
লেন, তিনি ব্রাঙ্গণবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে 
দ্বিজোত্তম ! বহুদিন রাজ্যভার বহনে আপনি ক্লান্ত হইয়! 
পড়িয়াছি, আমার মনে নংসীরবৈবাগা উপস্থিত হইয়াছে! 
আপনি অদ্য আমাকে যাহা বলিলেন, তাহাই করিতে 
প্রস্তুত আছি।” ব্রাহ্মণরূপী বিষু রাজাকে নানাপ্রক।র 
উপদেশ দিয়া কহিলেন, “মহারাজ! তুমি যে বিশ্বনাথকে 
কাশী হইতে দূর করিক়াছ, ইহাই তোমার একটি মহা- 
দোষ । যদ্দি এই মহাপাপের শান্তি চাও, তবে শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা কর, একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠায় সহস্র অপরাধ বিনষ্ট 
হর।” মহারাজ দিবোদাস জ্রোষ্ঠপুত্র সমঞ্জন্ছকে রাজো 
অভিষিক্ত করিয়া সংসারসংস্বব ত্যাগ করিলেন । তিনি বিষ্ণুর 
আদেশানুনারে গঙ্গার পশ্চিমতটে একটি শিবালয় নিম্মীণ 
করাইয়া তাহাতে পিবোদাসেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিঠা 
করিলেন । সপ্তম দিবসে শিবদৃত পরিবেষ্িত জ্যোতিম্মর 
রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ রিপুঞ্জয় তাহাতে 
আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন । এইরূপে মহাম্মা দিবো- 
দাসের নির্বাণ হইল। তৎপরে মহাদেব দেবী পার্ধতীর 
সহিত পুনরাষ তাহার প্রিয়ক্ষেত্র বারাণমীধামে আগমন 
করিলেন ।” 

কাশীখুণগ্ডর বিবরণপাঠে 
ফে, প্রথমতঃ কাশীছে ত্রাঙ্গণাবন্ম প্রবল ছিল, 
বুদ্ধদেবের অভ্্যুদয়ে এবং বৌদ্ধরাজাদিগের আধিপত্যপ্রভাবে 
বারাণসী হইতে হিন্দ্বশ্ম এককালে বিলুপ্ত হয়, এমন কি 
বারাণসী বৌদ্ধতীর্থ বলিয়। প্রসিদ্ধ হয় । অবশেষে রাজা! 
রিপুঞ্তয়ের রাহ্রন্নকালে শাক, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও 
বৈষ্বগণ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিলে, বৈষঞ্ব ছারা কাশা 
হইতে বৌন্ধধম্্ন অপবা বৌদ্ধ-নাধিপভ্য তিরোহিত হয় 
কাশিরান্দ রিপুপ্তর় দিবোদাসের * সমর যে কাধাতে বৌদ্ধব্ধ 
প্রবল ছিল, হাহা প্রসঙ্গক্রমে কাশাণণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে 


এইবপ মন্মান করা যায় 
ততৎপরে 


“ততস্ত দৌগত, পং শির শ্ুপতিঃ স্বয়ম। 


০৪ 


অতাব্‌ স্রন্দরতরং রৈলোক্যন্তাপি মোহনম্‌ 1 ৭২ 
শঃ পরিত্িকা জাত নিতরাৎ ছুভগাকৃতিত 0771 
তন্তঃ প্রোবাভ পুণ্যাস্থা পুণাকীর্িঃ সন দৌগহঃ | 


শিষ্যং বিনয়কীত্তিং তং মহাবিনস্বভুলণম্‌ ॥ ৮১ 


ক এই দিবোদাস মহাঙ্গারত ও পুরাণে প্রহ্দনের পিত। 
দিবে দাল হইত তন। 


[ ৭২ ] 
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ত্বযা বিনয়কীর্তে যে ধঙ্মঃ পু: সনাতনঃ। 
বক্ষ্যাম্যহমশেষেণ শৃরুষ তং মহামতে ॥ ৮২ 
অনাদ্িসিদ্ধঃ সংসারঃ কর্তৃকর্মবিবর্জিতঃ। 
স্বয়ং প্রাহ্র্ভবেদেষ স্বয়মেব বিলীয়তে ॥ ৮৩ 
ব্রঙ্মাদিস্তম্বপর্য্যস্তং যাবদ্দেহনিবন্ধনম্।... 
আযম্মৈবৈকেশ্বরস্তত্র ন দ্বিতীয়স্তাদীশিতা ॥ ৮৪ 
দেহে ষথাম্মদাদীনাং স্বকালেন বিলীয়তে। 
বহ্গাদিমশকান্তানাং স্বকালাল্লীয়তে তথা ॥ ৮৫ 
বিচার্ধযমাণে দেহেন্রি কিঞ্িদধিকং কচি । 
আহারে! মৈধুনং নিদ্রা ভয়ং সদর বং সমম্‌ ॥ ৮৬ 
ব্রহ্মাদিকীটকান্তানাং তথা মরণতো ভয়ম্‌ ॥ ৯৩ 
সর্বে তন্থন্থতস্তল্যা যদি বুদ্ধ বিচার্যযতে। 
ইদং নিশ্চিতা কেনাপি নে! হিংন্তঃ কোহপি কুত্রচিৎ ॥ ৯৪ 
অহিংস পরমো ধর ইহোকঃ পর্বসথরিভিঃ | 
তশ্মান্ন হিংসা কর্তব্য নইরর্নরকভ্রীরূভিঃ ॥ ৯৭ 
হিংসকো। নরকং গচ্ছেং ম্বর্গং গচ্ছেদহিংসকঃ ॥ ৯৮ 
স্থখেষু ভূজামানেষু যত স্তাদেহবিসঙ্জনম্ । 
অয্নমেব পরো মোক্ষো ন মোক্ষোহন্তঃ কচিৎ পুনঃ ॥ ১০৬ 
বাসনাসহি তক্রেশসমুচ্ছেদে সতি গ্রুবম্‌ | 
বিজ্ঞানো পরমো মোক্ষো। বিজ্ঞের স্ত চি স্টক ॥ ১০৭ ॥ 
প্রানাণিকী শ্রুতিরিয়ং প্রাচাতে বেদবাদিতিঃ | 
ন হিংস্তাৎ সর্দভূতানি নাগা হিংসা প্রবর্তিকা ॥ ১০৮ 
অগ্রিমোনীষমিতি যা ভ্রামিকা সাসতামিহ | 
নস! প্রমাণং জ্ঞাতৃণাং পশ্বালস্তনকারিকা ॥” ১০৯ 
( কাণাথণ্ডে ৫৮ অঃ)। 
ভগবান্‌ ্রাপতি দ্েলোকামোহন অনিন্ন্দর সৌগত 
( বৌদ্ধ) রূপ এবং লক্মাদেবীও গেহ সনম্মে পরম মনোহর 
পরিব্রাজিকানদ্প ধারণ করিলেন |. পুণ্যকীতি নামক 
বৌদ্ধ পরিব্রাজকনূপধারী ভগবান তাহার প্রিয় শিষ্য 
বিনয়ভূষণ বিনয়কীর্ভিকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ নিজ 
ধর্দ বাখ্যা করিতে লাগিলেন-হে বিনয়কীর্তে! তুমি 
সনাতন ধন্দবিষনক যে সকল প্রপ্ন করিলে আমি অশেষ- 
গ্রকারে সেই সকল নিধয়ের উত্তর প্রদান করিতেছি, তুমি 
শবণ কর। এই সংসার অনাদি, ইহার কর্ধ। কেহই নাই, 
ইহ! স্বয়ং প্রানহতি এবং আপনিই বিলক প্রাপ্ত হয়। ক্রহ্গাদি- 
স্তম্ব পর্য্যন্ত মত দেহাী আছে, এক অদ্বিতীয় আতয্মাই 
সে সকলের ঈশ্বর, ইহা হইতে অন্ত কোন স্বতন্ত্র অষ্টার 
অস্তিত্ব নাই । 'মামাদের এই দেহ যেমন কালবশে বিলীন 
হয়, সেই রঙ্গাপি দেবগণ হইতে মশক পর্যন্ত *সকল 


গ 


কাশী 


প্রাণিরই দেহ স্ব স্ব নির্দিষ্ট কালামুসারে বিলয় প্রাপ্ত হইবে। 
বিচারপুর্ধবক দেখিলে এই জীবগণের দেহে পরস্পর কোন 
প্রকার ন্[নাধিক্য নাই, কারণ সর্বত্র সর্ধদেহে আহার, 
নিদ্রা ও ভয় সমভাবেই বিদ্যমান। আমাদের যেমন 
মরণভয়, সেই প্রকার ব্রহ্মা হইতে কীট পর্যযস্ত সকল 
দেহধারীরই মৃত্যুভয় আছে । বুদ্ধিপূর্ববক বিচার করিলে ইহাই 
স্থির হয় যে, সকল প্রাণীই সমান, স্থতরাং যাহাতে কোন 
প্রকারে প্রাণিহিংসা ন৷ হয়, তাহাই কর! কর্তব্য। “অহিংসাই 
পরম ধর্ম” ইহা পূর্বতন পগ্ডিতগণ কহিয়াছেন, এই কারণে 
নরকভীত পুরুষগণ কখন প্রাণিহিংসা করিবেন না। 


[ ৭৩ ] 


হিংসাকারী ভীষণ নরকে গমন করে, অহিংসক ব্যক্তি 


স্বর্গলাভ করে। সুখ ভোগ করিতে করিতে দেহবিসর্জনের 
নামই পরমমোক্ষ, ইহা ভিন্ন অন্ত কোনপ্রকার মোক্ষ 
নাই । বাসনার সহিত পঞ্চবিধ ক্লেশের সমুচ্ছেদ হইলে পর, 
বিজ্ঞানের নামই যথার্থ মোক্ষ, তব্বজ্ঞানিব্যক্তিগণ এই 
প্রকার নিশ্চয় করিয়া থাকেন। “সমস্ত ভূতগণকে হিংসা 
করিবে না” বেদবাদিগণ এই প্রামাণিক শ্রুতিই কীর্তন 
করিয়া থাকেন। হিংসাপ্রবর্তক কোন শ্রতিই প্রামাণিক 
নহে । “অগ্রিষোমীয়ে পশুহত্যা করিবে” ইত্যাদি যে শ্রুতি 
আছে, তাহা কেবল অপাধুদিগের ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্ঠ, 
বিদ্বান ব্যক্তিগণ তাহাকে প্রমাণ বলিয়! স্বীকার করেন 
ন11” ইত্যাদি। 

কাশীথণ্ডে যদিও লিখিত হইয়ছে যে বিঞু) কাশীবাসীকে 
মোহিত করিবার জন্ত বৌদ্ধপ্ূপ পরিগ্রহ করেন। বস্ততঃ 
ইহ! ঘষে রূপক বর্ণনামাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক 
সময়ে ষেকাশীতে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হইয়া হিন্দুধর্মের অব- 
মাননা করিয়া ছিল, উক্ত প্রস্তাবে এইমাত্র অনুমিত হয়। 
সম্ভবতঃ রিপুঞ্জয় দিবোদাসও প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন। কাণী- 
খণ্ডে লিখিত আছে-- 

“সংসেবিষ্যামহে রাজনন্থরাস্্রং স্ববৈভবৈঃ ॥ ২০ 
বয়ং যতন্বদ্থিষয়ে স্ুরাবাসোইপি ছুর্লভঃ |” 

অন্থুরগণ এই বলিয়! তাহার (রাজা রিপুঞ্জয় দিবো- 
দাসের) স্তৰ করিত, 'আপনার রাজ্যে দেবগণ থাকিতে 
পারেন না, স্থুতরাং আমরা স্ব স্ব বিভবানুসারে আপনার 
সেবা করিব । 

উক্ত ক্লোকে ইহাই অনুমিত হয় যে, অন্ুর অর্থাৎ দেব- 


 বিদ্বেষিগণ সর্বদাই বাজ। রিপুঞ্জয়ের নিকট থাঁকিত এবং 


দেবগণ অর্থাৎ দেবভক্ত ব্রাক্মণাদি তাহার রাজো বড় একটা 
বাস করিতেন না। বোধ হয়, কাশীতে হিন্দুধর্্টের পুরু 
1৬ 


কাশী 


খানের সময়ে এই ধার্পিক বৌদ্ধরাজাই রাজত্ব করিতেছিলেন 
এবং পরে এই রাজা ত্রাঙ্গণ-কর্তৃক হিন্দুধর্ম দীক্ষিত হন। 
ইহারই সময় হইতে পবি্র বারাণসীধামে পুনরায় দেবমন্দির 
ও দেবমৃত্তি সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। বিষ্ুপুরাণেও 
একস্থলে লিখিত আছে, বিষণ একবার চক্রদ্বারা বারাপসী দগ্ধ 
করিয়াছিলেন। (বিষুপুত ৫ অংশ, ৩৪ অঃ) 

বারাণসীতে যে এককালে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল, অদ্যাপি 
তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। বারাণসীর পার্খববর্তী 
সারনাথ বৌদ্ধদিগের একটি পবিস্র তীর্থস্থান বলয়! প্রসিদ্ধ, 
থৃষ্ীয় চতুর্থ শতাব্দীতে চীনপরিত্রাজক ফা-হি-য়ান এবং ষষ্ট 
শতাব্দীর শেষভাগে হিউএন্‌ সিয়াং এই সারনাথে আগমন 
করিয়াছিলেন, তখনও এই স্থানে অনেক বৌদ্ধকীপ্তি ছিল, 
অদ্যাপি তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে । [সারনাথ দেখ ।] 
এখনও কাশীপুরীতে বৌদ্ধকীর্তির ধ্বংসাবশেষ যৎসামান্য 
দেখিতে পাওয়া যায় । (যথাস্থানে বিবৃত হইবে । ) 

কোন্‌ সময়ে কাশীতে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়, তাহা 
নির্ণয় করা কঠিন! খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে চীন- 
পরিব্রাজক হিউএন্‌ সিয়াং ষখন বারাণসীতে আসিক়াছিলেন, 
তখন কাশীতে হিন্দুধর্ম প্রবল। তিনি বারাপসীধামে শতা- 
ধিক দেবমন্দির ও প্রায় দশসহস্র দেবোপাসক দর্শন 
করিয়াছিলেন *। শ্রীক্ষেত্রের মাদলাপঞ্ীর মতে উৎকল- 
রাজ যযাতিকেশরী ৩৯৬ শকে ভুবনশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দির 
নির্মাণ করাইক্সাছিলেন। ভুবনেশ্বর বারাণসীর অনুকরণে 
নিম্িত হয় । [একাত্র দেখ। ] ন্ুতরাং তাহারও পুর্বে 
কাশীতে হিন্দুধর্ের পুনরুখান হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই 
গ্বীকার করিতে হইবে। 

পতঞঞলির মহাভাষ্যে বারাণসীর উল্লেখ আছে এবং 
ততৎকালে শিবোপাসনাও প্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ 
পাওয়া যায়। [পতঞ্জলি দেখ।] সম্ভবতঃ বৌদ্ধরাজ 
অশোকের মৃত্যু হইবার পর এবং মহাভাষ্য রচিত হইবার 
সমস্বে বারাণসীতে হিন্দুধর্ম পুনরায় প্রবল হইতে আর্ত হয়। 

হিন্দুর নিকট কাশী অপেক্ষা পবিত্র তীর্থ জগতে আর 
নাই। প্রাচীন মুনিখখধিগণ প্রীণভরিয়া এই মুক্তিধাম 
কাশীমাহাজ্ম্য কীর্তন করিয়। গিয়াছেন। 

মৎস্তপুরাণ নির্দেশ করিতেছে-_ 

“ইদং গুহাতমং ক্ষেত্রং সদা বারাণলী মম! 
সর্ধেষামেব তৃতানাং হেতুর্মোক্ষত্ত সর্বদা ॥ ১৮০৪৭। 


* এই সমন্ষে বারাণনীতে ৩০* মাত্র বৌদ্ধ ছিল 


কাশী [1 ৭৪ 
আমার এই বারাণসী ক্ষেত্র সর্বদাই গুহৃতম, ইহা 
নিয়তই সমস্ত জীবগণের মোক্ষলাভের হেতু । 


“বিবয়াসক্ষচিত্তোংপি ত্যক্তধর্শমরতির্নরঃ ॥ ৭১ ॥ 
ইহক্ষেত্রে মৃতঃ সোংপি সংসারং ন পুনবিশেৎ |” 
ধর্মের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য 
বিষয়ে একান্ত আসক্ত চিত্ত হইলেও দি তাহার এই বারাণসী- 
ক্ষেত্রে মরণ হয়, তবে সে ব্যক্তিকে আর সংসারে 
প্রবেশ করিতে হয় না, নিশ্চয়ই তাহার মুক্তি লাভ হয়। 
"অবিমুক্তত্ত কিতং ময় তে গুহৃমুত্তমম্‌ ॥ ৭৫ 
অতঃ পরতরং নাস্তি সিন্িগুহাং মহেশ্বরি 11” 
হেদেবি। মহেশখবরি! এই আমি অবিমুক্তক্ষেত্রের 
অতিশয় গুহৃবিষয় তোমার নিকট কীর্তন কৰিলাম, ফলতঃ 
ইহা! অপেক্ষা! সিদ্ধিবিষয়ে উতকৃষ্টতর বিষয় সংসারে আর নাই । 
“অকামো বা সক:মে বা হাপি তির্য্গ্গতোহপি বা। 
অবিমুক্তে ত্যজন্‌ প্রাণান্‌ মম লোকে মহীয়তে ॥” ১৮১২২ । 
অকাম বা সকামই হউক অথবা তির্ধ্গৃষোনিজাতই 
হউক, অবিমুকক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই আমার 
লোকে (শিবলোকে ) পুজা প্রাপ্ত হয়। 
শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়-__ 
"পঞ্চ ক্রোগ্াঃ পরং নাম্তৎ ক্ষেত্রঞ্চ ভুবনত্রয়ে |” ৪৯। ৯৩। 
এই ত্রিস্বন মধ্যে পঞ্চক্রোশী ( বারাণসী ) অপেক্ষা 
উতৎকৃষ্টতর অন্ত কোন ক্ষেত্র জগতে আর নাই। 
“ধর্মস্টোপনিষং সত্যং মোক্ষস্টোপনিষচ্ছমঃ | 
ক্ষেত্রতীর্ধোপনিবদমবিমুকং বিছ্বধাঃ ॥ ৫০ | ৩১। 
সত্যই যেমন ধর্মের উপনিষং অর্থাৎ উতৎকষ্টতম রহহ্য 
এবং শান্তিই যেমন মোক্ষের গুহতম বিষয়, সেইরূপ অবি- 
মুক্ত ক্ষেত্রকেই বুধগণ ক্ষেত্র ও তীর্থ মধ্যে উতকুষ্টতম রহম 
বিবয় বলিয়া,অবগত আছেন । 
লিঙ্গপুরাণে (৯২ অপ্যায়ে )- 
“নৈমিষে চ কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বারে চ পুরে ॥ ৪৬ 
শ্ানাৎ সংসেবনাদ্বাপি,ন মোক্ষঃ প্রাপাতে যতঃ। 
ইহ সম্প্রাপ্যতে যেন তত এতদ্বিশিষ্যতে ॥ ৪৭ 
প্রশ্থাগে বা 'ভবেন্মোক্ষ ইহ বা মংপরিগ্রহাৎ। 
প্রপ্নাগাদপি তীর্ধাগ্র্যাদবিমুক্তমিদং শুভম্‌ ॥ ৪৮ 
কুবেরোহত্র মম ক্ষেত্রে ফি সর্বার্পিতক্রিয়ঃ | 
ক্ষেতরসপংসেবনাদেব গণেশত্বমবাপ হ॥ ৫৭ 
পরাশরস্থুতো! যোগী খাধিব্যাসো মহাতপাঃ। 
মম ভর্কো! ভবিষ্যশ্চ বেদসংস্থাপ্রবর্থকঃ ॥ ৫৯ 
রংল্ততে সোহপি পদ্মক্ষি ! ক্ষেত্রেহন্মিন মুনিপুগ বঃ। 


শো ৩ পচ. হি 
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ব্রঙ্মা দেবর্ষিভিঃ সার্ধং বিষ্ুতর্বাপি দিবাকরঃ ॥ ৬* 
দেবরাজন্তথা শক্রে। যেপি চান্তে দিবৌকসঃ। 
উপাসতে মহাত্মানঃ সর্ষে মামিহ সুব্রতে ॥৮ ৬১ 
হে পন্মাক্ষি! নৈমিষক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাত্ধার ও পু্ষর 
এই সকল তীর্থে দ্নান অথবা অবস্থানপূর্বক সেবা! করিলে 
তন্বারা জীবগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু এই অবিমুক্ত 
ক্ষেত্রে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, এই হেতু ইহা শ্রেষ্ঠতম, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। আমার অধিষ্ঠানহেতু প্রয়াগে অথবা এই 
স্থানে মোক্ষলাভ হয়, তীর্ঘশ্রেষ্ট প্রয়াগ অপেক্ষা ও এই ক্ষেত্র 
শ্রেষ্ঠতর। কুবের আমাতে সমস্ত ক্রিশ্নাসমর্পণপূর্বক আমার 
এই ক্ষেত্রের সেবা করিয়াই গণেশত্ব লাভ করিয়াছে। 
আমার ভক্ত পরাশরপুভ্র যোগিপ্রবর মহাতপাঃ খষিবর 
ব্যাসদেব বেদবিভাগকর্তী 'ও বেদমর্যযাদার প্রবর্তক হইবেন, 
সেই মুনিবরও এইস্থানে পরমানন্দে অবস্থান করিবেন, 
অধিক কি, দেবর্ষিগণের সহিত, ব্রহ্গা, বিষণ, দিবাকর, 
দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্তান্ত মহাত্মা দেবগণ সকলেই এই স্থানে 
আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। 
কুর্মপুরাণে (পুর্বভাগে ৩* অধ্যায়ে )-- 
“জ্ঞ।নধ্যাননিবিষ্টানাং পরমানন্দমিচ্ছতাম্‌ । 
যা! গতির্বিহিতা পুত্র ! সাবিমুক্তে মৃতন্ত তু ॥ ৫৮ 
যানি কাম্বিষুক্ানি দেবৈরুক্তানি নিত্যশঃ। 
পুরী বারাণসী তেভ্যঃ স্থানেভ্যোহপ্যবিকা শুভা ॥ ৫৯ 
যত্র সাক্ষান্‌ মহাদেবে। দেহাস্তে স্বয়মীশ্বর£ | 
ব্যাচষ্টে তারকং ব্রহ্ম তখৈব হ্াবিমুক্তকম্‌ ॥ ৩* 
ভ্রমধ্যে নাভিমধ্যে চ হৃদয়েইপি চ মুর্দানি। 
যথাবিমুক্তমাদিত্যে বারাণস্তাং ব্যবস্থি তম্‌ ॥ ৬২ 
বরণায়াস্তথা চাস্তা মধ্যে বারাণসী পুরী । 
বারাণন্তাঃ পরং স্থানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥” ৬৪ 
যাহারা পরমানন্দ লাভের বাসনা করিয়া জ্ঞানে ও 
ধ্যানে নিবিষই্টচিন্ত, হে সুলোচনে ! তাহাদের যে গতি হয়, 
অবিসুক্কে মৃতব্যক্তিগণেরও সেই গতি লাভ হইয়া থাকে। 
দেবগণ যে সকল কাম্যবর্জিত স্থানের কথ কহিয়া থাকেন, 
সেই সমস্ত স্থান অপেক্ষা এই বারাণসী শ্রে্ঠতমা ও 
শুভদায়িনী। ইহাতে প্রাণপরিত্যাগ সময়ে সাক্ষাৎ ঈশ্বর 
মহাদেব আর, নাভি ও হৃদয়ে তারকত্রঙ্গনাম কীর্তন করিয়া 
থাকেন। যেমন আদিত্য মধো সেইক্প বারাণসীতে 
অবিমুক্তক্ষেত্র অবস্থিত আছে। বরণা ও অসি এই ছুই 
নদীর মধ্যস্থলে বারাণসীপুরী প্রতিষ্ঠিত আছে, বারাণসীর 
তুঙ্য স্থান এ পর্যন্ত হয় নাই ও হুইবে না। 
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কাশীথণ্ডে (২২ অধ্যায়ে )-- 
“অবিমুক্ান্মহাক্ষেত্রাদ্বিশ্বেশসমধিষিতাৎ। 
ন চ কিঞ্ কচিদ্রম্যমিহ বঙ্ধাগুগোলোকে ॥ ৮২ 
ব্রঙ্গাগডমধো ন ভবেৎ পঞ্চক্রোশপ্রমাণতঃ ॥ ৮৩ 
যথা যথা হি বর্ধেত জলমেকার্ণব্ত চ। 
তথা তথোনয়েদীশস্তৎক্ষেত্রং প্রলয়াদপি ॥ ৮৪ 
ক্ষেত্রমেতভ্রিশূলাগ্রে শুলিনস্তি্তি দ্বিজ । 
অন্তরিক্ষে ন ভূমিষ্ঠং নৈক্ষন্তে মৃঢবুদ্ধয়; 1” ৮৫ 
যেখানে বিশ্বেশ্বর বাস করেন, সেই মহাক্ষেত্র অবিসুক্ত 
অপেক্ষা মনোরম ও মঙ্গলদায়ক বস্ত এই ব্রহ্গাগগোলোঁক- 
মধ্যে কোথাও নাই। এই স্থান পঞ্চক্রোশ পরিমিত। 
প্রলয়কালে একার্ণবের জল যে পরিমাণে বর্ধিত হয়, 
মহাদেব দেই পরিষাণে এই ক্ষেত্র উন্নমিত করিয়া উচ্চে 
তুলিয়া থাকেন। দ্বিজবর ! এইক্ষেত্র শূলধারী মহাদেবের 
ত্রিশূলের অগ্রভাগে অবস্থিত। ইহা আকাশে ও ভূমিতে 
অবস্থিত নয়, মুঢবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারে ন!। 
কাশীখণ্ডে (৫1 ২৪-_-২৯)-__ টী 
“ক্ষেত্রং পবিজ্রং হি ষথাশবিমুক্ং 
নান্তাত্বথা যচ্ছতিভিঃ প্রযুক্রম্‌ | 
ন ধর্্শান্ত্ৈর্ন চ তৈঃ পুরাণৈঃ 
স্তশ্মাচ্ছরণ্যং হি সদাইবিমুক্তম্‌ ॥ 
সহোবাচেতি জাবালিরারুণে ইসিরিড়া মতা । 
বরণা পিঙ্গলা নাড়ী তদন্তম্ববিমুক্তকম্‌ ॥ 
সা সুযুয়! পরা নাড়ীত্রয়ং বারাণসী ত্বমৌ । 
তদজ্রোতক্রমণে সর্বজস্তুনাং হি আতৌ হরঃ ॥ 
তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে তেন ব্রহ্ম ভবন্তি হি। 
এবং গ্রোকে। ভবত্যেষ আহর্বৈ বেদবাদিনঃ ॥ 
নাবিমুক্তলমং ক্ষেত্রং নাবিমুক্তসম। গতিঃ | 
নাবিমুক্তসমং লিঙ্গং সত্যং সত্যং পুনঃ পুনঃ 0” 
এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র যেমন পবিত্র জগতে অন্য কোনও 
স্বান সেরূপ নাই? ইহা কেবল ধর্ম্মশান্ত্র বা পুরাণ দ্বারা 
প্রতিপাদিত হইয়াছে, এমত নহে, স্বয়ং শ্রুতি তাহা প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। অতএব সর্বদাই অবিষুক্ত ক্ষেত্র আশ্রয় করা 
জীবগণের একাস্ত কর্তব্য । 
নুপ্রসিদ্ধ মুনিশ্রেষ্ঠ জাবালি বলিয়াছেন, “যে হে আরুণে! 
অসি নদী ইড়া, বরণানদী পিঙ্গল। এবং এ উভয়ের মধ্যস্থিত 
অবিুক্ত ক্ষেত্র নুযুয্া নাড়ী বলিয়া অভিহিত হয়। এই 
নাড়ীত্রস্বকেই বারাণসী বলিয়। থাকে। এই বারাণসীতে 
জীবগণের প্রাণ পরিত্যাগকালে ভগবান্‌ মহাদেব দক্ষিণ- 
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কর্ণে তারকত্রন্ম নাম কীর্তন করেন, তাহাতে জীবগণ 
ব্রঙ্দের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে বেদজ্ঞ পণ্তিতগণ 
শ্লোক কীর্তন করেন যে, “অবিমুক্তের সমান ক্ষেত্র নাই, 
অবিষুক্তের সমান সদগতিদায়ক স্থান আর নাই, অবিমুক্তস্থিত 
শিবলিঙ্গ তুল্য অন্য শিবলিঙ্গ আর কোথাও নাই, এই 
বাক্য নিশ্চয়ই সত্য, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। 
“কলৌ বিশ্বেশ্বরো দেবঃ কলৌ বারাণসী পুরী।” ৩২।২৫। 
কলিকালে বিশ্বেশ্বরই একমাত্র দেব এবং বারাণসীই 
একমাত্র মোক্ষপুরী । 
দেব দেব বিশ্বেশ্বর বারাণসীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । অতি 
প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ এই বিশ্বেশ্বররূপী ভগবানের 
আরাধনা করিয়া আমসিতেছেন। মহন্ত, কৃর্দ, লিঙ্গ ও 
শিব প্রসৃতি পুরাণে বিশ্বেশ্বরের মাহাজ্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। 
“পঞ্চক্রোশ্তাঃ পরং নান্তৎ ক্ষেত্রঞ্চ তূবনতরয়ে ॥ 
অথবা পাপিনাং পাপস্ফোটনায় স্বয়ং হরঃ । 
মর্ত্যলোকে শুভং ক্ষেত্রং সৃমাস্তায় স্থিত সদা । 
যথা তথাপি ধন্তেয়ং পঞ্চক্রোশী মুনীশ্বরাঃ ॥ ৯৪ 
যত্র বিশ্বেশ্বরো দেবে হ্যাগত্য সংস্থিতঃ স্বয়ম্‌। 
বদ্দিনং হি সমারভ্য হরঃ কাশ্ঠামুপাগতঃ ॥ ৯৫ 
তদ্দিনং হি সমারভ্য কাশী শ্রেষ্ঠতরা হাতুৎ ॥” 
(শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ৪৯ অঃ।) 
হে মুনীন্দ্রগণ ! পঞ্চক্রোশীর তুল্য উৎকৃষ্ট স্থান ত্রিভূবন 
মধ্যে আর নাই। অথবা পাপিগণের পাপ বিনাশের নিমিত্ত 
স্বয়ং মহেশ্বর মর্ত্যলোকে এই পরমোৎকৃষ্ট স্থান সংস্থাপনপুর্ব্বক 
নিয়তই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। অতএব এই পঞ্চক্রোশী 
ত্রিলোক মধ্যে ধন্য । এখানে স্বয়ং দেবদেব বিশ্বেশ্বর আসিয়! 
অবস্থিত আছেন। যে দিন হইতে মহাদেব কাশীতে আগমন 
করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই এই বাঁরাণসী অতি শ্রেষ্ঠ হইয়াছে 
মত্ম্তপুরাণে (১৮২ । ১৭ )-- 
“ন্‌ কেবলং ব্রহ্মহত্য প্রাককৃতা চ নিবর্ততে । 
প্রাপ্য বিশ্বেশ্বরং দেবং ন সা তূয়োইভিজায়তে ॥” 
এই ক্ষেত্রে কেবল ব্রন্মহত্যা নয়, পূর্বকৃত পাপপুণ্যাদি 
সমস্ত কর্ম্মই নিবৃত্ত হয়, দেবদেব বিশ্বেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া 
উক্ত কর্ম মকল আর পুর্ধার উৎপন্ন হইতে পারে না, 
সুতরাং মোক্ষলাভ হয়। 
চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ সিয়াং বারাণসীতে আসিয়া শত 
হস্ত উচ্চ তাআময় বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন *। 
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এখন সেই শতহস্ত উচ্চ তাত্রমর় লিঙ্গ কোথায়? সাড়ে 
বার শতবর্ষ পূর্বে চীন-পরিত্রা্বক যে শতহ্ম্ত উচ্চ তাত্রময় 
লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন, এখন তাহার নিদর্শন নাই 
অথব! তৎপরবর্তী কোন প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখমাত্র 
নাই। বোধ হয়, শাহাবুদ্দীন ঘোরি যে সময়ে বারাণসী 
নুঠন করিতে আসেন, সেই সময় সেই পবিত্র তাত্রলিঙ্গ 
শ্লেচ্ছ কর্তৃক বিচুর্ণিত ব৷ বিধ্বস্ত হইয়া থাকিবে । বোধ 
হয়, তৎপরে হিন্দুরাঙজগণের সময়ে পুনরায় ষে লিঙ্গ প্রতি- 
স্কিত হইয়াছিল, তাহাই আমর। দেখিতে পাই। 


এ পি পট 
০০ ০ গু 
০০ সপ ঞ্ 

টি ই 





এখন ষে বিশ্বেশ্বরের ন্বর্ণকলস ও ন্বর্ণচুড়াবিলন্থিত সুন্দর 
মন্দির নয়নগোচর হয়, তাহা শতাধিক বর্ষ পুর্বে নির্শিত 
হইয়াছে । এখন বিশ্বেশ্বরের অনতিদূরে যে অরঙ্গজিবের 
মস্জিদ্‌ দৃষ্ট হয়, পুর্বে সেইখানেই বিশ্বেশ্বরের স্থবৃহং 
মন্দির ছিল। হিন্দুবিদ্বেধী অরঙ্গজিব সেই মন্দির নই 
করিয়া মুসলমান মস্জিদ্‌ নির্মাণ করাইদ্াছেন। অনেকে 
বলেন, সেই মন্দিরই এখন মস্জিদ্রূপে পরিণত হইয়াছে, 
মুসলমানেরা তাহার সামান্ত পরিবর্তন করিয়ছে মাত্র। 
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মস্জিদের পশ্চিমভাগে এখনও প্রাচীন হিচ্ুদেবালয়ের 
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এখনও এই মস্জিদের নিয়তলে 
বৌন্ধগঠনের বিহারগৃহ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অন্রমান 
করেন, হিন্দুগণ প্রবল হইলে বৌদ্ধকীন্তি বিলুপ্ত করিবার জন্য 
প্রাচীন বিহাক়ের উপরেই দেবালয় নির্মাণ করিয়াছিলেন। 

আবার কেহ বলেন, অরঙ্গজিব-মন্জিদের অনতিদূরে 
যে 'আদি-বিশ্বেশ্বরের” মন্দির রহিয়াছে, পূর্বে সেইখানেই 
বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষঠিত ছিল, এই মন্দিরের পার্খেই 
মুসলমান মস্জিদ্‌ নির্মিত হওয়ায় লিঙ্গ স্থানান্তরিত হয়। 
এই আদিবিশ্ষেশ্বর মন্দিরের পার্ষেও মস্জিদ আছে, কিন্তু 
এই মদ্জিদ্‌ সম্পূর্ণ হয় নাই। এই মস্িদ্টিও আদি 
বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের একাংশ বলিক্ন! বোধ হয়। পুর্বে যে 
মন্দির ছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া তাহারই পাথরে ও তাহারই 
পোল্তার উপর এই মন্জিদ নিশ্পিত হইয়াছে; ইহার কোন 
কোন অংশ দেখিলে অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। 
কাহারও মতে ইহা প্রাচীন বৌদ্ধদিগের সময়ে নির্মিত। 

বর্তমান বিশ্বেশ্বদু্র মন্দির সমচতুরঅ প্রাণের উপর 
অবস্থিত। উহ] চুড়াসমেত ও৪ হাত উচ্চ। 

এই মন্দির কোন্‌ মহাম্মা কর্তক নির্শিত হয়, তাহ 
ঠিক জানা যায় না। মহারাজ রণজিৎসিংহ মন্দিরের 
খিলান, চূড়া ও সমুদায় কলস তামার উপর সোণ! দিয় 
মুড়িয়া দেন। কৃুর্য্যালোকে দূর হইতে দর্শন করিলে ইহার 
অপুর্বশোভায় নয়ন ঝলসিয়া যায়। স্বর্ণোজ্জল চুড়াত্র উপর 
ত্রিশূল ও তাহার পার্শে পতাকা উড়িতেছে ! 

বিশ্বেশ্ধরের মন্দিরের খিলানের নীচে ৯টা বৃহৎ ঘণ্টা 
ঝুলিতেছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘণ্টাটি নেপালরাজ- 
কর্কক প্রন্ত্ত। মন্দিরের উত্তরে বিশ্বেশ্বরের সভা, এখানে 
অনংখ্য দেবমুত্তি বিরাজ করিতেছেন । এই পবিত্র দেবালমে 
প্রবেশ করিলে মনে অদ্ভুতরসের আবির্ভাব হয়, দেখিতে 
পাইবে ভারতবর্ষের সকল স্থানের সর্বজাতীয় হিন্দু 
তক্তিভাবে বিশ্বেশ্বরের পবিভ্র লিঙ্গ দর্শনে উপস্থিত ! ভক্ত 
গণের মুখ নিঃস্যত হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর রবে মন্দির 
প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কেহ যোড়ছহস্তে দেবাদিদেব মহা- 
দেবের পুজা করিতেছে, কেহ কা উদাতাদিত্বরে বেদপাঠ 
করিতেছে, কেহ বা! নুমুধুর স্বরে শিবন্ঠোত্র গান করিয়। ভক্তের 
জদযে বিশুদ্ধ আনন্দ প্রদান করিতেছে! আহা! তারত- 
বর্ষের নানাস্থানের আবালবৃদ্ধবনিতার একত্র সমাবেশ, 
এমন দৃগ্ত আর কোথাও দেখা যাক না। ভক্ত হিন্দুর 
প্রকৃত ছবি অদ্যাপি বিশ্বেশ্বরগুছে গ্রকাশমান ! যখন 


কাশী 


বিশ্বেশ্বরের 'সঙ্ধা। 'আরতি হয়, বেদধ্বনিতে যখন জদয় 
কম্পিত হইতে থাকে ! সেই দৃথ কি অপার্থিব! 

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অনতিদুরে 'জ্ঞানবাপী' নামক 
পবিত্র কুপ। শিবপুরীণে এই কূপ “বাপীজগল” নামে বর্ণিত 
হইয়াছে (১)। 

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে - 

“রুদ্ররূপী ঈশান ত্রিশুলত্বারা এখানকার ভূমি খনন করিয়া 
এক কুগড নির্মাণ করেন। সেই কুণ্ড হইতে পৃথিবী অপেক্ষা 
দশগুণ 'অধিক জল নির্গত হইল এবং সেই জলে বস্ুন্ধর] 
আবৃত হইল । তখন" রুদ্রমুর্ঠি ঈশানদেব তাহার সহস্র 
কলস জল লইয়া! জ্যোতির্য় বিশ্বেশ্বররূপী মহালিঙ্গকে সান 
করাইলেন। ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর রদ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়। 
'এই বর দিলেন, যাহার] শিব শব্দের নর্থ চিন্তা করে, 
ভাহার! শিবশবের অর্থ “জ্ঞান” বলিয়া থাকে, সেই জ্ঞানই 
আমার মহিমায় এখানে জগরূপে দ্রবীভূত হইরাছে, এই 
জন্য এই তীর্থ “জ্ঞানোদ” নামে বিখ্যাত হইবে (২)। 
'এই তীর্থ স্পশ করিলে সর্দপাপ দূরাহ্ত হয়, স্পর্শ ও আচমন 
করলে অশ্বমেধ ও রাজন্য় যজ্ঞের ফললাভ হয়। ইহার 
নাম শিবতীর্থ, ইহাই শুভজ্ঞ।নতীর্থ, ইহারই নাম তারকতীর্থ 
এবং ইহাই প্রকৃত মোক্ষতীর্থ। এই তীর্থ জলে শিবলিঙ্গকে 
স্নান করাইলে, সন্নতীর্থের ফল লাভ হয়। জ্ঞানস্বরূপ 
আমিই এখানে দ্রবদৃত্তি হইয়া! জীবগণের জড়তা বিনাশ ও 


| ধর্ম ] 


স্পা শীপ্পীশিশ পপ পপ শা পপ পপি 


সপ স্পিসীপপিপীসসশ শী এ তি পি শী শা আপস ও ০ পপ 


জ্ঞানোপদেশ করিতেছি ।” (কাশীথণ্ড ৩৩ অঃ) । কাশাখণ্ডের 


অগ্ঠ স্তপে লিখিত হইয়াছে-_ 

“ধগুনায়ক সেই জ্ঞানবাপীর জল ভুর্ন্তগণ হইতে রক্ষা 
করিতেছেন এবং স্ুুত্রম ও বিভ্রম নামক গণদ্ধয় সন্বদ। 
ছবু ম্গণের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছে । মহাদেবের যে 
অঈমাঠর বিষর উক্ত আছে, এই জ্ঞানদায়িনী জ্ঞানবাপী সেই 
অগমূদ্িৰ অগ্ঠতম জলময়ী মৃ্তি।” (৩৪ অঃ) 


(৯) "অবিমক্তেশ্বর: দবং সংসারোস্তবমোচনম্‌ ॥ 

বাপীজলঙ্ত তজন্কং দেবদেবন্য সান্নধো ॥ 

প্পশনাদ্দশনাং তশ্ত কৃতারথ! মানব! ভুবি। 

গুর্পভদ্ক কলে দিব্যন্তজ্জলং হামৃতোপম্। 

তারণং লর্ধজন্তুনাং নানাপাপ্ত নাশনমূ।”” 

শিবপুরাণে সনৎকুষারনংহিত1 ৪১। ২৬-২৮। 

“শব জানমিতি আত শিবশবা ঁচিন্তকা;। 

হঙ্চ জানং ভবীডুতমিহ মে মহিমোদয়াৎ॥ 
' কতো প্াবাদং নানৈততীর্থং ত্রেলো কাবিশ্রতম্‌ ।” 

ক।শীখণ্ড ৩৬। ৩২-৩৩। 


(২) 


ডু 


স্পা ৩ ০ 


কা 


সকল ধ্বংস করিতে যায়, রিশ্বেশ্বর এই. জ্ঞানবাপীর 'মধ্যে 
লুকাইয়া ছিলেন। এখনও সহজ সহস্র তীর্থযাত্রী এখানে 
দেবের পুজা করিতে আসিয়। থাকে । | 

জ্ঞানবাপীর উপর একটি নাতি-উচ্চ ছাদ আছে, এই 
ছাদ আবার ৪০টি পাথরের থামের উপর । ইহার গঠন 
অতি সুন্দর, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়ারাজ দৌলতরায় 
সিদ্ধিয়ার বিধবাপত্রী শ্রীমতী বৈজ বাই উহ! নির্মাণ করাইয়া 
দেন। রর 

জ্ঞানবাপীর পূর্বে নেপালরাজপ্রদত্ত পাঁচহাত উচ্চ 
একটি বৃষভমুষ্তি এবং এখানে হায়দরাবাদের রাণীর মন্দির 
আছে। নিকটে কতকম্তুলি পবিত্রস্থানও আছে । 

এখানে দীড়াইয়।! উত্তরপশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
প্রথমেই ৪০ হাত উচ্চ 'আদিবিশ্বেশ্বর-মন্দির নয়নগোচর 
হয়। তাহারই অদূরে “কাশীকর্কট” নামক পবিত্র কুপ। 
অনেকের বিশ্বাস, যে ডুব দিয়া এই কর্বট উত্তীর্ণ হইতে 
পারে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। সেই উদ্দেশ্তে মধ্যে 
ছুই একজন এই কুপে ভূবিয়া মরে, গবণমেপ্ট এই জন্য 
কূপের মুখ বন্ধ করিয়া! দিয়াছিলেন, তৎ্পরে এখানকার 
পাগ্ার বিস্তর আবেদনে, এখন প্রতি সোমবারে একবার 
করিয় মুখ খুলিয়া! দেওয়। হইয়। থাকে । 

কাশীকর্ধটের নিকট অনেকগুলি সুন্দর দেবালয় আছে । 
সেই সকল দেবাঁলয়গাত্রে অতি চমতকার কারুকর্শশ ও শিল্প- 
নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। তৎপরে শনৈশ্চরেশ্বর লিঙ্গের মন্দির । 
কাশীখণ্ডের মতে-_সুর্য্যপুত্র শনৈশ্চর এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করেন। শনৈশ্রেশ্বরের অর্চনা করিলে মানব দেহাস্তে 
কাশিলোকে স্থথভোগ করিতে পারেন । (৭অঃ)। শনৈশ্চর- 
লিঙ্গের শিরোভাগ রৌপ্যময়, নিম্নভাগ পুষ্পগুচ্ছ দ্বারা আবৃত । 

শনৈশ্চরেশ্বরের নিকটেই অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির । হিন্দুর 
বিশ্বাস যে কাশীতে কেহ অনাহারে থাকে না, এই 
অন্নদাক্পিনী দেবী অন দিয়া দীন দরিদ্র সকলেরই ছুঃখ দূর 


.করেন। অনপূর্ণার মন্দিরে যাইবার পথে অসংখ্য দীন 


দন্লিদ্র ভিক্ষার্থ বসিয়া আছে, মন্দির হইতে ভিক্ষাম্বর 
একহাত কলাই দিবার প্রথা আছে? এখানে সকলেই ভিক্ষা 
পাইয়া থাকে । অন্নপূর্ণার বর্তমান মন্দির প্রায় ১৮* বর্ষ 
পূর্বে পুণার মহারাস্ত্রাজ কর্তৃক নির্টিত হয়। মন্দিরস্থ 
নানারত্ববিভূষণা। ব্রিলোক্যমোহিনী অবপুর্ণার পবিত্রমুত্তি 
দেখিলে দর্শকের মন প্রকৃতই বিমোহিত হয়। মন্দিরের 
একধারে সপ্তাশ্ধযোজিত রথোপরি কুর্ধ্যদেবের মুষ্তি বিরাজ 


কান 


করিতেছে । এতন্তিন্ন গৌরীশক্কর, গণেশ ও হনুমানের 
মূর্তি পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে আছে । 
শনৈশ্চরেস্বরের মন্দিরের দক্ষিণে শুক্রেশ্বরের ক্ষুত্র মন্দির । 
কাশীবণ্ডের মতে, “পুরাকালে ভৃগুনন্দন শুক্র এই স্থানে 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিয়া 
ছিলেন । . এই শুক্রপ্রতিঠ্ঠিত শুক্রেশ্বরের পুজা করিলে 
ানব পুজরবান্, সৌভাগ্যশালী ও পরমস্থখী হুয়। শুক্রে- 
স্বরের তক্ত শুক্রলোকে বাস করিয়া থাকে 1” (১৬ অঃ) *। 
বিশ্বেশ্বর-মন্দিরের প্রায় অর্ধক্রোশ উত্তরে কালভৈরবের 
মন্দির। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, “মহেশ্বর ব্রহ্মার গর্ব 
খর্ব করিবার জন্ত নিজ কোপ হইতে এক ভৈরবপুরুষ স্যষ্টি 
করেন, সেই পুরুষই কালতৈরব। পূর্বে ব্রহ্মার পঞ্চমুখ 
ছিল, কালভৈরব তাহার পঞ্চম মন্তক ছেদন করেন। 
কালউৈরব এই ব্রহ্গহত্যার্ূপ মহাপাপ অপনয়নের জন্য 
কাপালিকত্রত অবলম্বন করিয়া ব্রদ্মার সেই কপালহস্তে 
ভিক্ষার্থ পৃথিবী পর্যটন করেন। তিনি বহুতর তীর্থ পর্যটন 
করিলেন, কিন্ত সেই কপাল কোথাও বিষমুক্ত হইল না। কি 
আশ্চর্য! কালভৈরব কাশীতে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার 
হম্ত হইতে সেই কপাল নিপতিত হইল, ব্রহ্গহত্যাও 
ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইল! যে স্থানে সেই কপাল পতিত হইয়া 
ছিল, তাহাই কপালমোচন তীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে ।, 
( কৃর্বপু* ৩৪। ১৮।) তৎপরে কালভৈরৰব কপালমোচন 
তীর্থকে সম্মুখে রাখিয়া ভক্তগণের পাপতাপ দূর করিবার 


জন্ত সেই স্বানেই অবস্থান করিলেন। অগ্রহায়ণমাসের ৷ 


কষ্ণাই্মীতে উপবাস করিয়া কালভৈরবের নিকট রাত্রি- 
জাগরণ করিলে মহাপাপ দূর হয়। কালটৈরবের পৃজ। করিয়া 
ঘে ঘাহা কামনা! করে, তাহার সেই কামনাই সিদ্ধ হয়।” 
( কাশীথ* ৩১ )। 

কালভৈরব বা! তৈরবনাখের বর্তমান মূর্বি প্রস্তরে গঠিত 
কৃষ্ণাভ ঘোর নীলবর্ণ ; তাহার ছুই চক্ষু রৌপাময়, তাহার 
অধিষ্ঠান স্বর্ণময়। পার্থে তাহার কুকুরের মুষ্ঠি। ভৈরব- 
নাথের মন্দির দেখিবার যোগ্য, মন্দিরগাত্র বিবিধবর্ণে 
অলক্কত এবং দেবলীল! চিত্রিত, বিশেষতঃ প্রবেশদত্বারের 
বামপার্থে অতিনুন্দর দশাবতারের মূর্তি অন্কিত আছে। 
মন্দিরের চৌকাটে ছুইপার্খে ঘারপালেশ্বরের মূর্ধি দণ্ডায়মান । 
কালউৈরবের বর্তমান মন্দির প্রায় ৬৫ বর্ষ পূর্বে পুণার 


. * শিবপুরাণে জান-সংহিত।যর় ৫০ ৬১) ও সনৎকুষার-সংহিতায় 
(5৭1৯১) এব+ কৃর্নপূরাণে (৩৪1 ১৮) এই গুকেশ্বর জিজের 


উল্লেখ অছছে। 
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বাজিরাও কর্তৃক নির্ষিত। মন্দিরের বহির্ভীগে ভৈরবনাথের 
পূর্বতন মূর্তি পড়িয়া আছে। মঙ্গির মধ্যে মহাদেব, 
গণেশ ও হুর্ধযনারারণমুর্তি বিরাজ করিতেছে । কাশীতে ৪টি 
শীতলাদেবীর মন্দির আছে, তন্মধো উৈরবনাথের মন্দিরের 
নিকটে একটা; এই শীতলামন্দিরে সপ্ততগিনী মূর্তি আছে । 
কালভৈরবের অনতিদূরে দণ্ডপাণির মন্দির। কাশী- 
খণ্ডের মতে -“হরিকেশ নামে এক ক্ষ ছিলেন। বালাকাল 
হইতে তাহার হৃদয়ে শিবভক্তি উদ্দীপিত হয়। তিনি 
শয়নে সর্বদাই মহাদেবের বিস্তৃতি দর্শন করিতেন। বালক- 
কালেই তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীতে আসিয়া 
মহাদেবের তপশ্তার প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল পরে, মহা- 
দেব তাহার প্রতি সন্ত হইয়া এই বর দিলেন, “হে বক্ষ! 
তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই ক্ষেত্রের দণ্ডধর হও । 
আজ হইতে তুমি এই কাশীস্থ ছুষ্টের শাসক ও শিষ্টের পালক 
হইয়া অবস্থান কর। তৃমি দগ্ডপাণি নামে প্রসিদ্ধ হইবে, 
আমার সম্বম ও উদ্‌ত্রম নামে গণঘ্বয় সর্ধদা তোমার 
অন্থগামী হইয়া চলিবে । কাশীবাসীর অস্তিমকাল উপস্থিত 
হইলে তুমি তাহাদের গলে স্থনীলরেখা, হস্তে সর্প বলয়, 
ভালে লোচন, পরিধানে কৃত্তিবাস, মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ জটা, 
সর্বাঙ্গে বিভূতি, কপালে চত্্রকল! ও বাহনার্থ বৃষ প্রদান 
করিবে । তুমিই কাশীবাসীর অন্নদাতা, প্রাণদাতা, জ্ঞান- 
দাতা ও মোক্ষদাতা |” তদবধি দগুপাণি মহাদেবের আদেশে 
সম্যকৃ্রূপে বারাণরসী শাসন করিতেছেন *। কাশীতে দণ্ড- 
পাণির পূজা না করিলে, কাহারও ন্ুখলাভ ঘটে না ।” 
(কাশীধ' ৩২ অঃ)। 
দণ্ডপাণির প্রন্তরসূর্তি প্রায় ৩ হাত উচ্চ। প্রতি রৰি ও 
মঙ্গলবারে যাত্রিগণ দণ্ডপাণির পুজা! করিয়া থাকেন। 
দগুপাণি ও ভৈরবনাথের মন্দিরের মাঝামাঝি নবগ্রহছের 
মন্দির) এখানে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, গুক্র, শনি, 
রাহু ও কেতু এই নবগ্রহ মূর্তির পুজা হইয়া থাকে । 
কালনভৈরবের অনতিদূরে কালোদক বা কালকুপ। 
এই তীর্ধে ন্ান করিলে পিতৃগণের উদ্ধার হয়। (কাশীখ, 
৩১। ১৯) এই কুপটি এমনি ভাষে অবস্থিত যে, ঠিক 
মধ্যান্কের সময় হূর্ধ্যরশ্সি ইহার জলে পতিত হয়, সেই 
সময়ে অনেকে অদৃষ্টপরীক্ষার্থ এই কালকুপ দর্শনে আসিয়া 
ধাকে। অনেকের বিশ্বাস যে, মধ্যাহ্ালোকে যে বাক্তি 
&ঁ কূপের জলে আপনার প্রতিমূর্তি দেখিতে না পান, ৬ দাস 


* ফাশীবাসীর বিশ্বাস কালতৈয়খই পঞ্কো শী বাগাণলীয় শাসন কর্তা 
বাকফোকোরাল। 


কাশী 


মধ্যে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হয়। ফালোপকের নিকটেই 
মহাকাল ও পঞ্চপাগুৰের মুপ্ডি আছে। 

কালোদকের অনতিদুরে বৃন্ধকালেশ্বরের বর্তমান মন্দির। 
কাশীখণ্ডের মতে, “দক্ষিণদেশে নন্দিবর্ধন নামক গ্রামে বৃদ্ধ- 
কাল নামে একরাজ। ছিলেন। তিনি সহ্ধর্শিনীর সহিত 
কাশীতে আগমন করিয়! একটি প্রাসাদ নির্মাণ ও তাহাতে 
শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন । দেই অনাদি শিবলিঙ্গ বৃদ্ধকালেশ্বর 
নামে খ্যাত। বৃদ্ধকালেশ্বর,.মহাদেবের মেব। করিলে দরিদ্রতা, 
উপসর্গ, রোগ, পাপ কিম্বা পাপজনিত ফলভোগ নিবারিত 
হুয় |” ৃ (কাশীখ* ২৪ অঃ)। 
বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির অতি প্রাচীন *। অনেকের 
মতে, কাশীতে এক্ষণে যত শিবালয় আছে, সর্বাপেক্ষ। বৃদ্ধ- 
কালেখরের মন্দির পুরাতন । 

বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির মধ্যে দক্ষেশ্বর নামে স্বতস্ত্র লিঙ্গ 
আছে। এই মন্দির ছাড়াইয়া দক্ষিণভাগে “অব্মৃতেশ্বর' 
শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছে । ভক্তের বিশ্বাস, এই অল্পমৃতেশ্বর- 
লিঙ্গ অল্লায়ু মানবের দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়া থাকেন, সেইজন্য 
বিস্তর তীর্ঘযাত্রী এই লিঙ্গ দর্শন ও পুজা করিতে আইসে। 


এক সময়ে এই বৃদ্ধকালেশ্বরের দক্ষিণে পুরাণপ্রসিদ্ধ র 
কাশীথণ্ডে লিখিত আছে-_ 
“মহাদেব গজান্বরকে নিহত করিলে, তাহার শরীর | 


কত্তিবাসেশ্বরের মন্দির ছিল। 


এই স্থানে শিবলিঙ্গরূপে পরিণত হয়। শিব গজাস্থরের 
কৃত্তি অর্থাৎ চম্্দ পরিধান করেন বলিয়া! উক্ত লিঙ্গ কৃতিবাসে- 
স্বর নামে বিখ্যাত হয়। এই লিঙ্গ কাশীস্ক সকল লিঙ্গ 
হইতে শ্রেষ্ঠ । উত্তমরূপে সপ্তকোটি মহারুদ্রী জপ করিলে 
যে ফল হয়, কাশীতে কৃত্তিবাসেশ্বরের পুজা করিলে সেই ফল 
হস ।” (কাশীখ* ৬৮ অঃ )। একসময়ে কৃত্তিবাসেশ্বরের অতি 
বৃহৎ প্রাসাদ ছিল। কাশীথণ্ডে লিখিত আছে ।-__- 

“্কৃত্তিবাসেশ্বরন্তৈষ! মহা প্রাসাদনির্মিতিঃ | 

যাং দৃষ্টাপি নরে! দুরাৎ কৃত্তিবাসঃপদং লভেৎ। 

সর্বেষামপি লিঙ্গানাং মৌলিত্বং কৃত্তিবাসসঃ ॥” 

ূ কাশীখ* ৩৩ । ৬৬ ৬৭। 

এই কৃত্তিবাসেশ্বরের বৃহৎ প্রাসাদ নয়নগোচর হইতেছে, 
মানব দুর হইতে সেই প্রাসাদ নিরীক্ষণ করিয়াই কৃত্তিবাসত্ব 
লাভ করিক্ধা থাকে । এই মন্দির সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

সেই ক্ৃত্তিবাসেশ্বরের পবিত্র প্রাসাদের চিহ্নমাত্্র নাই, 


এখন তাহারই কিয়দংশ আলমগীরি মস্জিদ নামে খ্যাত। 


০৮১ 
* শিবপু্াণেও সবধকালেতবরের নাম পাওয়। বায়। 
( শিবপুরাণে জাননংহিত1 ৫৭1 ৬1) 
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কালী 


হিন্ুবিদ্বেষী অরঙ্গজিবের রাজত্বকাজে সুসলমানেরা ক্ৃত্তি- 
বাসেশ্বর-মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহারই মালমসলায় ১৬৫৯ 
ধৃষ্টাবে এ মস্জিদ্‌ নির্খাণ করেন। 
উক্ত মদ্জিদের নিকটই রর্বেশ্বরের পবিআঅ মলির । 
কাশীথণ্ডে লিখিত আছে-_“কালভৈরবের উত্তরভাগে- গিরি- 
রাজ হিমালয় পার্বতীর জন্য যে রত্ব সমুদয় আনয়ন করেন, 
সেই সকল পুণ্যোপার্জিত রত্বরাশি এই স্থানে রাখিয়া তিনি 
নিজ গৃহে প্রস্থান করিয়া! ছিলেন । কাশীতে যত লিঙ্গ আছে, 
সেই সকলের মধ্যে এই লিঙ্গ রত্বভূত, এই অন্য ইহার নাম 
রত্বেশ্বর। দেবী পার্ধতীর আদেশে তাহার পিতৃপরিত্যক্ত 
রাশিক্কৃত লুবর্ণদ্বারা গ্ণসমূহ কর্তৃক রত্বেশ্বরের প্রাসাদ 
নির্মিত হয়। যে ব্যক্তি এই রত্বেশ্বরকে নমস্কার করিয়া 
দেশাস্তরে ও কালগ্রাসে পতিত হুয়, সেই ব্যক্তি শতকোটি 
কল্পেও স্বর্গচ্যুত হয় না। এই লিঙ্গের পূর্বদিকে পার্বতী 
দাক্ষায়ণীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন ।” 
( কাশীথ*' ৬৮ অঃ)। 
প্রায় পঞ্শবর্ষ পুর্ববে এই মন্দিরের ভিত্তি খননকালে 
মৃত্তিকা হইতে মণিরত্ব বাহির হইয়াছিল । 
কাশীর মণিকর্ণিকাও সামান্ত তীর্থ নয়। শিবপুরাণে 
জ্ঞানসংহিতায় লিখিত আছে-_ 
“ততশ্চ বিষুনা দৃষ্ট1 অহো৷ কিমেতদভুতম্‌ । 
ইত্যাশ্চর্য্যং তদ! দৃষ্ট। শিরসঃ কম্পনং কৃতম্‌। 
ততশ্চ পতিতঃ কর্ণান্সণিশ্চ পুরতো প্রভোঃ ॥ 
যত্রাসৌ পতিতশ্চৈব তত্রাসীন্‌ মণিকর্ণিকা।” ৪৯।১*-১৪ 
তদনন্তর বিষুঃ, তাহা! দেখিয়া মনে করিলেন, অহে! 
ইহা অতিশয় অদ্ভূত ব্যাপার! এই আশ্চর্য্য দেখিয়া তিনি 
শিরঃকম্পন করিলেন, তাহাতে তাহার কর্ণ হইতে মণি- 
ভূষণ প্রভুর অগ্রে পতিত হুইল । যেখানে এ মণি পতিত 
হইল, সেই স্থানই মণিকর্ণিক1। 
সৌরপুরাণে (৪1 ৮) 
“নান্তি গঙ্গাসমং তীর্থং বারাণক্তাং বিশেষতঃ | 
তত্রাপি মণিকর্ণাখ্যং তীর্থং বিশ্ষেশ্বরপ্রিয়ম্‌ ॥*. 
গঙ্গাসম তীর্থ নাই, বিশেষতঃ বারাপসীতে .বিশ্বেশ্বরের 
প্রিয় মণিকর্ণিকাতীর্থের তুল্য তীর্থ আর কোথাও নাই। 
কাশীথণ্ডে (৭ ।৭৯--৮* )-- 
“সংসারিচিস্তামণিরত্র যশ্বাৎ 
তং তারকং সজ্জনকর্ণিকায়াম্‌। 
শিবোহভিধত্তে সহসাহ্স্তকালে 
. ' ভা্গীষতে হসৌ মণিকর্ণিকেতি ॥ 


ষ্্ারী 


_সুক্তিষন্দীমহাপীঠািশ্তচল্গণাজয়ো;। 
. কর্ণিকেত্বং তৃতঃ-.প্রাহর্যাং রিতা ি? ॥” 
সংসাব্বিজীবের চিস্তামপি সেই বিশ্বনাথ অন্তিমকালে 
সাধুদিগ্ের কর্ণে তারকত্রক্ম উপদেশ করিয়া থাকেন, সেই 


জন্ত ইহার নাম মণিকর্ণিকা। অথব। এই স্থান মুক্তিলক্মীর 


মহাপীঠের মণিম্বর্বপ এবং তাহার চরণ-কমলের কর্ণিকা স্বরূপ, 
এইজন্ত মানবগণ ইহাকে 'মণিকণি কা” বলিয়া থাকে । 
কাশীধণ্ডের অন্তস্থলে ( ২৬। ১২--৬৫ )-- 
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্ ফালী 


“স্বদীয়ন্তান্ত -তপসে। মজ্গোপচয়দশমাত ।'. | 
বন্ময়ান্দোলিতে। মোলিরহিশ্র বণভূষগঃ ॥ 
তদান্দোলনতঃ কর্ণাৎ পপান্ত মণিকর্ণিকা | 
মণিভিঃ খচিত। রমা। ততোষ্স্ত মণিকর্ণিকা ॥ 
চক্রপুষ্ষরিণী তীথং পুরাখাতমিদং গুভম্‌ | 

ত্বয়া চক্রেণ খননাচ্ছঞঙ্খচ ক্লুগদাধর ॥ 

মম কর্ণীৎ পপাতেয়* যদ চ মণিকর্ণিক1। 

ভতদ। প্রভৃতি লোকেহত্র খাতাম্্মব মণিকর্ণিক 1” 
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মণিকণিকার ঘাট 
মহাদেব বলির ছিলেন, “হে বিষে।! তোমার এই প্রতিদিন সহম্ন সহস্্ তীর্থযাত্রী এই মণিকর্ণিকার বারি স্পর্শ 


অহাতপন্তা অবলোকন করিয়া আমি বিল্বয়ে মত্তক আন্দো- 
লিত করিদাছিলাম, তাহাতে আমার কর্ণ হইতে বিচিত্র 
মণিসমূহে খচিত মণিকর্ণিকা নামে কর্ণভূষপ এই স্তানে 
পতিত হইয়াছে, এই জন্য এই স্থানের নাম মপিকর্ণিকা। 
তুমি চক্রত্বারা খনন করিরাছ বলিব এই পবিত্র তীর্থ পূর্ব 
: ছইতে চক্রপুফষরিনী নামে বিখাত । পরে আমার মণিকর্ণিকা 
পতিত-.হগয়াক্সে ইহ! যপিকর্ণিক1| নামে খ্যাত হইল ।, 
কানষাহাম্্যে লিখিভ আছে--কাপিল ব1 সাংখ্যযোগ 
অথবা বহুতর ব্রততার যে গতি লাভ করা যান না, এই 
মোক্ষভূমি মণিকর্ণিকা মানবগণকে অনায়াসে সেই গতি 
প্রদান করিয়া থাকে 1. ব্রক্ষাচারিগণও অস্তিমকালে মুক্তির 
জন্ত এই মপিকর্ণিকার ;আশ্ররপ্রহ্ণ করিয়া! থাকেন।, বাস্তবিক 


করিতে আহসে। 

মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর বিষ্ণুর “চরণপাছুকা” । প্রবাদ 
আছে-_এইথানে ভগবান্‌ বিষণ মহাদেবের আরাধনা 
করিয়াছিলেন । একখানি বিস্বৃত মর্্মর প্রন্তরের উপর 
দইথানি পদতলের স্তায় চিহ্ন "মাছে, এ চিহ্ন প্রায় দেড় 
হাত বিস্বৃত। কার্ঠিকমামে নানাস্কান হইতে ঘান্িগণ 
এই চরণপাছ্কার পুজ। করিতে আইসে। বরণালঙ্গমের 
নিকটও এইন্ধপ পাছৃকাচিছ আছে । মণিকর্ণিকাঘাটের 
উপর অনত্তিদুরে . সিদ্ধবিনায়কের প্রাচীন মন্দির। এই 
মন্দিরে সিদ্তবিনায়কের মৃধ্ঠি ব্যন্ভীত পিদ্ধি ও নুদ্ধিদেরীর 
মৃত্তি আছে। 


, সিদ্ধবিনানকের নিকটেই আমেঠিরাজের প্রতিষ্ঠিত 


কাশী [ ৮১ ] 





একট হুন্গর়.দ্নেবাগন্ন আছে ।. মণিকর্ষিকাপ্ নিকটে, সিদ্ধিয়া। 


ও নাগপুররাজের মনোহর সানবাধান ঘাট আছে। 
মণিকর্ণিকাক় ঠিক সম্মুখে তারকেশ্বরের মন্দির। (সৌর- 
পুরাণে লিখিত আছে--. 

“অস্তিমকালে এই তারকেশ্বরই কাশীবাসীকে তারকত্রঙ্গ- 
জন প্রদান করিয়া থাকেন।” (৬।৮)। গঙ্গার পশ্চিম- 
তটে মীরধাটের উপর দিবোদাসেশ্বরের মন্দির। কাশী- 
থণ্ডের মতে, কাশীপতি রিপুঞ্জয় দিবোদাস এখানে একটি 
শিবালয় ও তাহাতে দিবোদ্াসেশ্র নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই স্থান “ভূপালক্রী'তীর্থ নামে বিখ্যাত। 
(৫৮ ২১১-১২) বর্তমান মন্দির বড় অধিকদিনের প্রাচীন 
বলিয়া বোধ হয় না। মন্দিরমধো দিবোদাসেশ্বরলিঙ্গ 
ব্যতীত “বিংশবাছক" নামে এক দেবমূষ্ঠি আছে, ইহাঁর ২৭ 
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জলশায়ী বিষু-মন্দির 


বারাশসীর উত্তরপশ্চিমকোণে নাগকুপনাম কতীর্থ 

আছে, এই স্থান এখন নাগকুয় মহলা নামে খ্যাত। এই 

অঞ্চল বারাশসীক্ন প্রাচীন অংশ বলিয়া অন্ুমিত্ত হয়। প্রায় 

শতবর্ষ পূর্বে একজন রাজা বিস্তর ব্যয়ে এই কূপের পুনঃ- 

স্কার করিয়া পাথর দিয়া বাধাইয়া দেন। কৃপের ধাপে এক 

'স্থানে আট নাগষৃর্তি ও অপর স্থানে শিবলিজ আছে। এখানে 
নাগ ও নাগেশর শিবের পুজা হয়। 

গড 
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কাজ 


হাত। মন্দিরপ্রক্ষিপার সধ্যে ধর্মকুপ লামে একার্টি পবিত্র 
তীর্থ আছে। কোন কোন পুরাবিদের .তে পুর্বে এই 
তীর্থটি বৌদ্ধদ্দের ছিল, তৎপয়ে হিন্দের হুইয়াছে। 

খণ্ডের মতে, এই স্থানে পিগুদান করিলে, শিড্গণ ব্রঙ্গপদ 
প্রাপ্ত হয়। (কাশীখ* ৩৩) দিযোদাদেশ্বক্সমনদির় ছাড়া- 


ইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলে পথপার্থে বিশালার্ীদেবীর 
মন্দির নয়নগোচর হয়। 


(কাশীথ* ৩৩। ১৭৫) 

বিশালাক্ষীমন্দিরের পর মীরঘাটের উপর সারি সারি 

অনেক মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ললিতাদেবীর 

মন্দিরের নিকট জলশারী বিফুমদ্দিব ও রাজবল্লভ- 

দেবালয়। গঙ্গাবক্ষ হইতে এ সকল মঙ্গিরের দৃশ্ঠ অতি 
সুন্বর দেখায়। 
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নাগকুপের কিছুদুরে  -বাগীশ্বরীদেবীর মন্দির; এ 
দেবীঘুত্তি অষ্টধাতুনির্ষিত, শিরে বৃছতমুফুটভূষিত এবং 
সিংহোপরি অবস্থিত। মন্দিবটিও দেখিবার যোগ্য, ইহার 
বারন্দায় নানাবর্ণের দেবদেবীর মৃষ্তি চিত্রিত। মন্দিরের 
এককোণে আমেঠিরাজপ্রদত্ত একটা পাথরের সিংহমৃদ্ত 
আছে। এছাড়া রাম, লক্ষণ, সীতা প্রভৃতি ও নবগ্রহের 
মৃত্ি আছে। | 


কাশী 


বাগীশ্বরীমন্দিরের নিকটেই জঙ্বহরেখ্বর ও সিদ্ধেশ্বরের 
মন্দির। অনেকের বিশ্বাস অরহরেশ্বর মহাদেবেক্ব পুজ। 
করিলে সর্বপ্রকার জর নিবারিত হুয়। এইরূপ সিদ্ধেখর 
মানবের মনস্কামন! সিদ্ধ করিস! থাকেন । 
উক্ত মন্দিরগুলিতে শিল্পনৈপুণ্য ও কারুকার্য্য বেশ আছে । 
' বারাণমীর মধ্যে দশাব্খমেধঘাটও একটি মহাতীর্ঘ, এখানে 
৬৯২টি মন্দির আছে । 
কাশীখণ্ডে লিখিত আছে ( ৫২। ৬৬-৬৯ )-__ 
“সাহাব্যং প্রাপ্য রাজর্ধেদিবোদাসন্ত পক্ষতৃঃ । 
ইয়াজ দশভিঃ কাশ্ঠামশ্বমেধৈ মহামখৈঃ ॥ 
তীর্থ, দশাঙ্বমেধাখ্যং প্রথিতং জগতীতলে |... 
পুরা কুদ্রসরো। নাম তত্তীর্থং কলসোস্তব । 
দশাশ্বমেধিকং পশ্চাজ্জাতং বিধিপরিগ্রহাৎ ॥* 
রক্ষা রাজর্খি দিবোদীসের সাহায্যে কাশীতে দশটি 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যেস্থানে তিনি যজ্জ করিয়াছিলেন, 
তদবধি সেই স্থান দশাশ্বমেধতীর্থ নামে জগতে বিখ্যাত 
হইয়াছে । পুরাকালে এই তীর্থ “রুদ্রসরোবর+ নামে বিখ্যাত 
ছিল, ব্রহ্ধার বজ্জাবধি তাহার দশাশ্বমেধ নাম হুইয়াছে। 
এই স্থানে ব্রহ্ম! দশাশ্বমেধেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । মতহ্তপুরাপণের মতে (১৮৩ । ৭১ )--. 
“তত্র স্বাত্বা মহাভাগে ভবস্তি নীরজ। নরাঃ। 
দশাশ্বমেধানাং ফলং তত্র প্রাপ্রোতি মানবঃ ॥” 
সেই (দশাশ্বমেধ ) তীর্থে স্নান করিলে মানবগণ রোগ- 
শৃন্ত এবং দশটি অস্বমেধবজ্জের ফল প্রাপ্ত হয়। 
কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, এই দশাশ্বমেধতীর্থে তিনটি 
মাত্র আহতি প্রদান করিলে অগ্নিহোত্রযাগের ফল লাভ 
হয়। ( কাশীখ* ৩৩। ১৭৯) 
অদ্যাপি দশাশবমেধঘাটে দশাশ্বমেধেশ্বর ও বরঙ্গেশ্বর- 
নামক শিব মন্দির আছে। কাশীখগুমতে, উক্ত উভয় 
লিঙ্গই ব্রহ্মাকর্তক প্রতিঠিত। প্রথম লিঙক্গটি কৃষ্পাধাণ- 
ময়, সর্বশুদ্ধ প্রায় ৪ হাত উচ্চ হইবে, সম্মুখে এক বৃহদাকার 
বৃষভমূর্তি। কাশীমাহাত্ব্যমতে--দশাশ্বমেধে ম্নান করিয়। 
দশাস্বমেধেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব সমস্ত পাতক হইতে 
যুক্ত হইয়া খাকে । জ্যৈষ্টমাসের শুক প্রতিপদে ও দশহুরা 
তিধিতে এখানে বিস্তর তীর্ঘযাত্রীর সমাগম হয়। কাশী- 
ধণ্ডে, এ উভয়দিনে দশাশ্বমেধে ্নান করিলে আজন্মকৃত 
অথবা দশজন্মার্ছজিত পাপ দূর হয়। ব্রহ্গেখবর লিঙ্গ দর্শনেও 
মানব ব্রঙ্ষলোক প্রা হয়। 
_. দশাশ্বমেধেশ্বরের মন্দিরের নিকটেই 'কুদ্রসর” নামক 


[৮৯ 4. 


কাশ, 


তীর্থ। কাশীখণ্ডমতে, এই “তীর্ঘে ন্নান করিলে তৎক্ষণাৎ 
জন্মন্বয়ক্কত পাপ বিনষ্ট হয়। 
আছে, একত্র সারি সারি এত অধিক মন্দির কাশীর আর 
কোন স্থানে নাই। টন 
দশাশ্বমেধের উত্তরে মানমন্দির-ঘাটের নিকট দাল্ভোশ্বর, 
সোমেশ্বর, বিষু, শীতলা, বারাহীদেৰী প্রভৃতির মন্দির আছে। 
বারাণসীর পশ্চিমে নগর-সীমার বাহিরে পিশাচমোচন 
তীর্ঘ। ইহা একটি প্রাচীন তীর্থ। কৃর্মপুরাণেও এই 
ভীর্থের উল্লেখ আছে। (-পুর্বভাগে ৩২। ২)। প্রায় কাশী- 
যাত্রী মাত্রেই এই তীর্ঘদর্শনে আসিয়া! থাকে । 
কাশীমাহাস্ম্যে লিখিত আছে--কোন সময়ে এক পিশাচ 
জোর করিয়া কাশীতে আসে, অপরাপর দেবতার৷ তাহার 
গতিরোধ করিতে পারেন নাই । শেষে কালতৈরব পিশাচের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার মন্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। 
শেষে ভৈরবনাথ পিশাচের মুণ্ড লইয়! বিশ্বেশ্বরের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। পিশাচ দেহ্হীন বটে, কিস্ত তখনও 
তাহার জীবন ব! বাকৃশক্তি হারায় নাই। সে বিশ্বেশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা করিল যে, যেন কাশী হইতে তাহাকে 
তাড়াইয়া না দেওয়া হয়, তাহার এই মাত্র অন্থরোধ। 
আশুতোষ তাহার প্রার্থনা গ্রাহ করিলেন। অবশেষে 
সেই পিশাচ পুনরায় প্রার্থনা করিল যে, যেন বিশ্বেশ্বর অন্ু- 
মতি করেন, গয্নাযাত্রিগণ প্রথমে তাহাকে দর্শন না করিয়। 
গয়্াধাত্রা করিতে না পারে। বিশ্বেশ্বর তাহাই অনুমতি 
করিলেন। তদন্থুসারে এখনও অনেক যাত্রী প্রথমে এই 
পিশ্লাচমোচন দর্শন করিয়া তবে গল্লায় গমন করে । কালতৈরব 
এই তীর্থে পিশাচের সুণ্ড নিক্ষিত করিয়াছেন, সেই জন্ত 
ইহার নাম পিশাচমোচন । এখানে প্রতিবর্ষে অনেকগুলি 
মেলা হয়, তন্মধ্যে “লোটাভগ্টা” নামক মেলাই প্রধান। 
পিশাচমোচনঘাট কিয়দংশ মীরাবাই ও কিয়দংশ 
গোপালদাস সাধুর ব্যয়ে পাথর দিয়া বাধান হুয়। ঘাটের 
দক্ষিণ অংশ প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্বে রাজা শিবশম্বর ও উত্তর 
অংশ প্রায় শতাধিক বর্ষ পুর্বে রাজ! মুরলীধরকর্তৃক 
নির্শিত হয়। 
পিশাচমোচনের পুর্বধারে ছুইটি মন্দির আছে, তন্মধ্যে 
একটি মীরাবাইকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চারিদিকে 
অনেক দেবমূর্তি আছে । কোথাও শিব, কোথাও তাহারই 
পার্থ পিশাচের ছিন্ন মুণ্ড, কোথাও বিষণ, লক্ষ্মী, সুর্য, 
গণেশ, হনূমান্‌ প্রস্ৃৃতির মুর্তি শোভা! পাইতেছে। 





কাশী 


তঞ্পঞ্জে শুর্ধ্যকৃণ্ড বা সাম্বাদিত্য। কাশীখণ্ডে বর্ণিত 
আছে--“বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমদিকে জাম্ববতীনন্দন সাম্ব 
আঙিতাদেবের উপাসনা করিয়া ছিলেন। তিনি কৃষ্ণের 
অভিশাপে কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত হন। এই দারুণ ব্যাধি 
হইতে মুক্তিলাভের জন্ত কাশীতে আসিয়া একটি কু 
নির্মাণপূর্বক ন্ুর্য্যের আরাধনা করিয়া শাপসুক্ত হন। 
সাস্বগ্রতিষ্ঠিত সাশ্বাদিত্য নামক হৃর্ধ্যবিগ্রহ ভক্তগণকে সর্ব- 
প্রকার সম্পদ প্রদান করিয়া থাকেন। সাম্বাদিত্যের মেবা 
করিলে স্ত্রীলোক কখনও বিধবা হয় না । মাঘমাসে রবি- 
বারে শুরু সপ্তমীতে সাম্বকুণ্ডের বাৎসরিক যাত্রা হুইয়। 
থাকে । সেই দিন সাম্বকুণ্ডে ন্নান করিয়া সাম্বাদিত্যের পুজা 
করিলে উতৎকটরোগও শাস্তি হয়।” 

কাণীথণ্ডোক্ত সাম্বকুণ্ডেরই বর্তমান নাম হুূর্যাকুণ্ড। নুর্যয- 
কুণ্ডের সপ্দুধে একটি ক্ষুদ্রমন্দিরে অষ্টাঙ্গভৈরবের মুক্তি 
হিন্দুবিদ্বেধী অরঙ্গজিব এই মূর্তি অঙ্গহীন করিয়াছেন । 

এই অঞ্চলে গ্রবেখ্বরের মন্দির । কাশীথণ্ডের মতে, 
ধরব এই শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্টা করেন। | 

বারাণসীর ওশানগঞ্জ মহল্লায় বিখ্যাত যাগেশ্বরের মন্দির। 
এই মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত প্রদক্ষিণ আছে। 
মন্দিরমধ্যে অনেক দেবমৃষ্তি প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। মন্দিরের 
কারিকুরি মন্দ নয়, দেখিবার জিনিস। 

ওঁশানগঞ্জ মহল্লার সন্নিহিত কাশীপুরা মহল্লায় কাশী- 
দেবীর মন্দির আছে। ইনিই কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 
ইহারই অনতিদুরে ঘণ্টাকর্ণতলাও। কাশীখণ্ডের মতে 
ইহার নাম “ঘণ্টাকর্ণহাদ,+ এই হ্ুদের নিকট চিত্রঘণ্টেশ্বরী 
বিরাজ করেন। হদের তীরে ঘণ্টাকর্ণ নামক গণকর্তৃক 
প্রতিষ্টিত ঘণ্টাকর্ণেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছে। 

( কাণীখ* ৫৩ । ৩২-৩৪।) 

ঘণ্টাকর্ণহ্দের তীরে বেদব্যাদেশ্বরের মন্দির। এই 
মন্দিরে বেদব্যাস মৃষ্ঠি ও ততপ্রতিষ্টিত বেদব্যাসেশ্বর লিঙ্গ 
বিরাজ করিতেছেন । শ্রাবণ মাসে ঘণ্টাকর্ণহদ ও তন্নিকটস্থ 
মন্দির দর্শনে বিস্তর তীর্ঘযাত্রী আসিয়। থাকে। 

কাশীদেবীর মন্দির হইতে কিছু উত্তরে ভৃততৈরব বা 
বিষমভৈরবের মন্দির। ভূতউৈরবের মুর্তিও অন্ভুত। 
এখানে অপরাপর দেবমূর্ধিও আছে। তন্মধ্যে অশ্বখবৃক্ষের 
গুঁড়ি হইতে উখিত বৃহৎ শিবলিঙ্গই প্রধান। 

এই মহল্লায় বারগণেশ ও জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। 
.এক স্থানে ছইজন সততীর প্রন্তরমূর্তি আছে, উভয়ে পতির 
সহগমন করিয়াছিলেন। সধবা স্ত্রীলোকের আসিয়। এই 


[. ৮৩] 


কা 


ছুই সভীমৃর্তির পূজা করে। এখানে আরও অনেক অঙ্গহীন 
পাষাণমূর্তি আছে, কালবশে অথব! গ্নেচ্ছউতপীড়নে সেই 
সকল দেবমূর্তির এইরূপ ছুর্দশ। হটিয়াছে। এখানকার 
প্রাচীন শিলনৈপুণ্য দেখিলে চমতকৃত হইতে হয়। 

বারাণসীর মধ্যস্থলে ত্রিলোচনের প্রাচীন মন্দির । কাশী- 
মাহাম্স্যে লিখিত আছে, “যখন শিব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, 
বিষ প্রত্যহ সহস্র পুষ্প দিয়! শিবের পূজা করিতেন। এক 
দিন বিষণ শিবপূৃজায় নিরত, এমন সময়ে শিব তাহার একটি 
ফুল তুলিয়া রাখেন। তৎপরে বিঞুঃ পুম্পাঞ্জলি দিবার সময় 
একে একে ৯৯৯টি ফুল দেৰোদেশে অর্পণ করিলেন ; শেষে 
দেখিলেন, একটি ফুল নাই। কি করেন, অবশেষে ভগবান্‌ 
আপনার একটি নেত্রকমল উৎসর্গ করিলেন। শিবের 
কপোলদেশে সেই নেত্রটি পড়িবামাত্র তাহার তিন চক্ষু 
হইল এবং তিনি ত্রিলোচন নামে বিখ্যাত হইলেন |» 

ত্রিলোচনের বর্তমান মন্দির পৃণাবাসী নাথুবাল! কর্তক 
নির্শিত হয়। মন্দিরটি নিতান্ত প্রাচীন না হইলেও এখানে 
যে সকল দেবমূর্তি আছে, তাহাদের আকৃতি দর্শনে অধিক 
প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় । কাশীথণ্ডের মতে, “ত্রিভুবন মধ্যে 
বারাণসীপুরীই সর্বাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ, সেই বারাণনী হইতে প্রণবে- 
স্বর লিঙ্গ এবং প্রণবেশ্বর হইতেও এই ত্রিলোচনলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ । 
মহেশ্বর কলিকালে ভ্রিলৌচনের মহিম। গোপন করিয়। বাখি- 
যাছেন। (কাণীখ' ৬৭১৫৫, ১৬৮ | ) 

মন্দিরের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলে বিবিধ দেবদেবীমূর্তি 
দর্শনে নয়ন ও মন আকৃষ্ট হয়। এখানে আরও ক্ষ ক্ষুদ্র মন্দির 
আছে, সর্বত্রই প্রায় ৫, ১০, বাঁ২*টির অধিক শিব এবং 
নিকটেই ননদিমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণভাগে 
দেবসভা, এখানে বিখ্যাত কোটিলিঙ্গেশ্বরসূর্তি আছে। এই 
লিঙ্গটি দুই হাত উচ্চ, লিঙ্গের অঙ্গ এরূপে গঠিত যে দেখিলেই 
শত শত শিবলিঙ্গের একত্র অধিষ্ঠান বলিয়া বোধ হস। 
মন্দিরের দক্ষিণভাগে রাজা বনারপ্রতিষ্ঠিত বারাণসীদেবীর 
মুর্তি আছে। এতত্তিন্ন এখানে সেখানে গণেশ, কুর্ধ্য, শীতলা, 
হন্মান্‌ প্রভৃতির মূর্তিও দৃষ্টিগৌচর হয়। 

ভ্রিলোচনমন্দিরের মোহনের সম্মুখে যোড়ামন্দির । 
এখানে মন্দিরের নিয় হইতে ভিতর পর্যাস্ত অসংখ্য দেবমূর্তি 
বিরাজ করিতেছে, দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 

ভ্রিলোচনমন্দিরের মোহন (বারান্দা) লালবর্ণ আটটি 
থামের উপর স্থাপিত। ইহার ছাদ বিবিধ চিত্রে চিত্রিত, 
মোহনে বৃহৎ ঘন্টা ঝুলিতেছে। প্রবেশদ্বারের পার্খদেশে একটি 
বৃহৎ শ্বেত পাথরের বৃষভমূর্তি । এখানে গণেশা দি দেবমূর্তি 


কাশ 


ব্যভীত শিখগুরু নানকশাহের প্রতিমূর্তি অন্কিত। এখানকার 
নরক ও মৃত্যুনদীর দৃশ্ত অতি চমৎকার। পাপী মানবগণ 
কিরূপে দণ্ডিত হয়, কালনদীর পরপারে যাইবার জন্ত মানব 
কেমন ব্যাকুল, তাহার স্ুন্দরচিত্র এইখানে দেখিতে পাইবে। 
ই মন্দির ছাড়াইয়। কিছু দূরে ত্রিলোচনঘাট, এখানেও 
শিন্ন ও কারুকার্যাশোভিত জুন্দর দেবালয় আছে। এই 
সকল দেবালয়ের ভিতরে বাহিরে চারিপ্দিকেই অনেক শিব- 
*লঙ্গ পড়িয়া আছে। 

ত্রিলোচনঘাটের প্রাচীন নাম পিলিপিলা তীর্থ; কাশী- 
খণ্ডে লিখিত আছে, “গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সরস্বতী, 
যষুনা। ও নর্দা নদী যেখানে হাম্ত করিতেছেন, সেই 
পিলিপিল। তীর্ঘে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি পিতৃশ্রা্ধাদি 


করে, তাহার আল গম্বান্ম যাইবার প্রয়োজন কি ? পিলিপিল৷ 
তীর্থে স্বানান্তে পিগ প্রনান করিয়া ত্রিপিইপলিক্গ দর্শন 
করিলে কোটিতীর্ঘদ্শনের ফললাত হয় । সরস্বতী, যমুনা ও 
নর্শদা এই তিনটি পাপবিনাশিনী নদী ত্রিলোচনের 
দক্ষিবদিকে ত্রিপিইপ লিঙ্গকে ম্লান করাইবার অন্য 
এই নদীত্রর় নিজ নিজ নামে 
ব্রিপিষ্টপের 


তথাস্ব সমবেত হইয়াছেন । 
এক একট -শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 















তিনিই প্রাচীন পার্ঘত্েশ্বরীর যুর্তির অনুসন্ধান না পাইয়া, 
তাহার স্থানে বর্তমান মুর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন । 
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অগ্নিতীর্ঘ__-অগীশ্রঘাট 
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দক্ষিনদিকে সরস্বতীশ্বর, পশ্চিমদ্দিকে যমুনেশ্বর এবং পুর্ব- 
দিকে নুখগ্রদ নর্খমদেশ্বর, এই তিন লিঙ্গ দর্শনেই মহাপুণ্য 
লাভ হয়।” র 
( কাশীখ* ৫ণ। ৫-১১) 
অদ্যাপি জ্রিলোচনের নিকট ও ত্রিলোচনধাটে এই সকল 
মূর্তি বিরাজ করিতেছেন । 
 মঙ্গলাগৌরীর দক্ষিণে চোরঘাট, তৎ্পরে রামঘাট, 
এখানেও বিস্তর দেবালয় আছে। রামঘাটের দক্ষিণে 
জৈনমন্দির-থাট। এখানে জৈনমন্দির ও তাহাতে পার্থনাথ 
প্রভৃতি জিনমূর্তি আছে। তাহার দক্ষিণে প্রাচীন অগ্রিতীর্থ 
(বর্তমান অগ্লীশ্বরধাট )। অগ্নিতীর্ঘের ধারে অগ্নীশ্বরের 
মন্দির ব্যতীত আরও অনেক দেবালয় আছে 
'ঝ্রিলোচনঘাটের নিকট আদিমহাদেৰ্র এক স্বতন্ত্র মন্দির 
আছে। এই মন্দিরে প্রাচীন ব্যাসাসন দৃ& হয়। প্রবাদ 
এইরূপ, সেই ব্যাসাসনে বসির বেদব্যাস বেদপাঠ করিতেন । 
এখানে পাবাণমন্নী পার্বতেশ্বরীর মূর্তি আছে। পূর্বতন 
পার্বতেশ্বরীর মন্দির বিন হয়, গোরজি নামক একজন 
বিখ্যাত গুজরাট ব্রাহ্মণ কাশীখণ্ড আমুপূর্বিক পাঠ করিয়া 
প্রাচীন দেবমূর্তি ও তীর্থ সকল উদ্ধার করিতে চেষ্ট। পান; 





ৰঞ্ এ 
ক 


পঞ্চগঙ্গাধাট__ইহার অপর নাম পঞ্চনদ বা ধর্মনদ তীথথ। 
কাশীখণ্ডের মতে, ত্ধর্শনদে ধৃতপাপা, কফিরণা, লরগ্তী, 


গঙ্গা ও যমুনা এই পাঁচটা নদী আসিঙ্লা মিলিত হইয়াছে, 
এই জন্য ইহার নাম পঞ্চনদ। রাঁজহুয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অবতৃথন্গানে যে ফল হয়, এই পঞ্চনদতীর্৫ধে ন্নান করিলে তাহার 
শত গুণ অধিক ফললাভ হয়।” ( কাশীখ* ৫৯। ১১১-১১৫। ) 

এক্ষণে কেবল গঙ্গানদী দৃষ্টহয়। সাধারণের বিশ্বাস যে 
অপর চারিটী নদী ভূমি মধ্যে অস্তঃসলিল! বহিতেছে। 

এখানে মঙ্গলাগৌরী ও বিন্দুমাধবের মন্দির | কাশীখণ্ডে 
লিখিত আাছে__পঞ্চনদতীর্ধে সান করিয়া বিশ্ুমাধবকে 
দর্শন করিলে মনুষা আর কখন গর্ভবাসযন্ত্রণা ভোগ করে 
না। এরূপ মঙ্গলাগৌরীর অনা করিলে বন্ধা। স্ত্রীও পুল 
লাভ করিতে পারে । (কাশীখ, ৫৯ | ১২০--১২৬।) 

এই স্থানে হিন্দুবিদ্বেধী অরঙ্গজিব পুরাতন বিন্দুমাধবের 
মন্দির চুর্ণ করিয়া হিন্দু দেবালয়ের উচ্চতা খর্ব করিবার 
জন্য অত্াচ্চ মিনারশোভিত এক বৃহৎ মস্জিদ নির্মাণ 
করাইয়াছেন। 

ত্রিলোচনধাটের পশ্চিমে কামেশ্বর প্রভৃতি প্রাচীন শিব- 
লিঙ্গের অনেকগুলি মন্দির আছে। এ সকল মন্দিরেরই বর্ণ 
প্রায় লাল আর ছোট ছোট চূড়া । কাশীথণ্ডের মতে, “এই 
দেবকামেশ্বর সাধুগণের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন ; ভক্তবাঞ্চ! 
পূর্ণ করিবার জন্ত তগবান্‌ এই লিঙ্গমধ্যে লীন হইয়াছিলেন, 
সেই নিমিত্ত ইহার নাম স্বর্লান হইয়াছে ।” ( কাশীখ* ৩৩। 
১৯২-১২৩) ইহারই নিকট প্রাচীন মত্ন্তোদরী তীর্থ 
ছিল। শিবপুরাণাদিতে এই প্রাচীন তীর্থের উল্লেখ আছে। 
কাশীথণ্ডের মতে, এই মতস্তোদরী তীর্থে স্নান করিলে মানব 
আর গভযস্ত্রণাভোগ করে না। এই তীর্থের এখন চিষ্কমাত্র 
লাই, প্রায় ৫০ বর্ষ পূর্বে একজন সাহেব এই তীর্থ ভরাট 
করিয়া দেন। পূর্বে এখানে অনেক তীর্ঘযাত্রী স্নান 
করিতে আসনিত, কিন্ত ভীর্থলোপের সঙ্গে যাত্রীরও সংখ্যা 
হাস হইয়াছে । 

কাশীস্থ বাঙ্গালীটোলাম় প্রসিদ্ধ কেদাষেশ্বরের মন্দির। 
কাশীখণ্ডে কেদারেশ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত 
আছে, “উজ্জয়িনীতে বশিষ্ঠনামে এক ব্রাঙ্গণতনয় ছিলেন। 
তিনি হিমালয়স্থ কেদারেশ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়। 
এই কাশীতে আগমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি 
প্রতিজ্ঞা করেন যে ধতকাল বাঁচিব, প্রতি চৈত্রমাসে 
কেদারেশ্বর-দর্শনে যাত্রা করিব।, এইরূপে সেই ব্রাঙ্গণ 
৬১ বার কেদারেশ্বক দর্শন করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে 
তিনি পুর্ববৎ কেদারেশ্বর-দশনার্থ স্বল্প করিলেন, কিন্ত 
তাঁহার সহ্চরগণ তাহাকে ' অতি বৃদ্ধ দেখিয়া যাইতে নিষেধ 
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করিল। কিন্ত তথাপি বৃদ্ধের উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। 
তিনি স্থির করিলেন, যদি পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু হয়, সেও 
ভাল, তবু তিনি কেদারেশ্বরে গমন করিবেন। তাঁহার 
এইরূপ আচরণে কেদারনাথ সন্তষ্ট হইয়া ্বপ্পে তাহাকে 
দেখা দিলেন এবং কহিলেন, "আমি তোমার উপর সন্থষ্ 
হুইয়াছি, বর প্রার্থনা কর” তখন ত্রাঙ্গণ কহিলেন, “্যদি 
আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হুইয়। থাকেন, তবে অনুগ্রহ 
করিয়া হিমালয় হইতে আসিয়া এইখানে অবস্থান করুন 
তগবান্‌ ভক্তের প্রতি সন্তষ্ট হইয়া আপনার কলামাত্র হিম. 
শৈলে রাখিয়া এই স্থামে আসিঙ্া সম্পূর্ণভাবে হরপাপত্রদে 
অবস্থান করিলেন। হিমালয়ে কেদারেশ্বরদর্শনে যে ফল 
হয়, কাশীতে কেদারেশ্বরকে দেখিলে তাহার সাতগুণ 
অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে । হিমালয়ে যেমন গৌরীকুও, 
হংসতীর্ঘ ও গঙ্গা আছেন, এই কাশীতেও সেই সমুদাঁয় এক- 
ভাবে আছে। পুরাকালে গৌরী এই মহাহদে স্নান 
করিয়াছিলেন বলিরা ইহা *গৌরীকুণ্ড নামে বিখ্যাত 
হইয়াছে। ইহার অপর নাম মানসতীর্ঘ। এই কেদারকুণ্ডে 
যে ন্নান করে, কেদারেশ্বর তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন ।” 
( কাশীথ* ৭৭ অঃ।) 

চারিদিকে চারিটী ছোট মন্দির, মধ্যস্থলে কেদারেশ্বরের 
বৃহৎ মন্দির গঙ্গার ধারে অবস্থিত। মন্দিরে লাল ও সাদা 
বাঘান্না, অনেক দেবমূর্তি শোভা পাইতেছে! অনেক মুস্তি 
এমন সুন্দরভাবে গঠিত, দেখিলেই যেন জীবস্ত বলিয়া বোধ 
হয়। কেদারেশ্বরের মুর্তি ব্যতীত এখানে অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী 
নারায়ণ, গণেশ, ভৈরবনাথ প্রভৃতির মুর্তি আছে । মন্দিরের 
পূর্ন প্রাচীর হইতে গঙ্গানীর অবধি পাধাণবীধান ঘাট । 
ঘাটের সিঁড়ির একপার্থে একটি কৃপ, কাশীখণ্ডে এই কৃপের 
নাম হরপাপত্রদ বা গৌরীকুণ্ড। 

কেদারেশ্বরমন্দিরের উত্তর পশ্চিমে. কিছুদূরে মানসিংহ. 
উৎখাত মানসরোবর নামক গভীর জলাশয়, ইহীর চারি 
দিকে প্রায় ৫০টি মঠ। এখানকার রামলপ্মণের মন্দিরই 
প্রধান, এই মন্দির সীমার মধ্যে একস্থানে দত্বাত্রেক়- 
মুর্তি আছে। এতত্তিন্ন এই স্থানে প্রায় সহআধিক দেব. 
মুর্তি দেখিতে পাওয়া যাক্স। অনতিদুরে মানসিংহপ্রতিষ্টিত 
মানেশ্বর নামক শিবলিঙের মন্দিরও আছে। 

মানেশ্বরের পশ্চিমে তিলভাগ্ডেশ্বরের মন্দির। তিল- 
ভাগ্ডেম্বরের মূর্তি উচ্চে তিন হাত, কিন্ত প্রস্থে ১০ হাত। 
সাধারণের বিশ্বাস, এই মূর্তি প্রত্যহ তিলপরিমাণে বৃদ্ধি 
পায়, তাই ইহার নাম তিলভাগ্ডেস্বর। এই মন্দিরও 


কাশী 


দেবমূর্তি আছে। একস্থানে হম্তপদ ও 
এক বৃহৎ ক্কঞ্চবর্ণ শিবমূর্তি আছে। 
শিবলিঙ্গ দেখা যায়, এপ মৃত্তি বড় একটা দেখিতে পাওয়া 


যায় না। 


ছিল, এক্ষণে কালবশে সেরূপ দৃশ্ব আর নাই। 
তভিলভাও্েশ্বরের নিকটে 


একটি ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি পড়িয়া! আছে। অনেকে ইহাকে 





গঙ্গার ধারে চৌকীঘাটের উপর রুক্সেশ্বরের মন্দির, ইহার 
নিকট বিস্তর নাগমূর্তি বিরাজ করিতেছে । 

কেবল গলিতে প্রবেশ করিলে দূর হইতে দেখিতে পাইবে 
একটি দোল! রহিয়াছে, দোল ছাড়াইয়া দশতুজা ছুর্গার প্রতিমা 
শয়নগোচর হয়| কি সুন্দর মূর্তি! কি সুন্দর সাজান ! 

কাশীর হুর্গাবাড়ী অতি প্রসিদ্ধ। এখানকার ছূর্গামৃত্তি 
ধ বুদিন হইতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা কাশীথণ্ড পাঠে 
কানা সায়। বর্তমান হ্র্গাষন্দির রাণী ভবানীর ব্যয়ে 
নির্শিত হয় । অন্পিরের মোহন তৎকালের স্থবেদার নির্শাণ 
করাইয়া দেন। 


একসময়ে ইহার মন্দিরে ও বারান্দায় বেশ 
শিল্পকার্ধয ছিল, ছাদে ও কার্ণিসে অনেক মূর্তিও অঙ্কিত 


একস্থানে অশ্বত্থবৃক্ষের তলে 


[৮৬ ] কাশী 


দেখিবার জিনিস। মদ্দিরেন্র কোন কোন অংশ অতি প্রাচীন, 
শুনা যায়, প্রায় চারিশত বর্ষ পুর্বে কোন রাজ! নির্মাণ 
করাইয়া ছিলেন। মন্দিরের আশেপাশে নিকটে অসঙ্যয 
শিরঃশোভিত 
কাশীর সর্বত্রই 


বৌদ্ধমূর্তি বলিয়! অনুমান করেন । ইহার নীম বীরভদ্্র, এই 
মূর্তিতে যেরূপ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় আছে, এখনকার ভাস্তর- 
দিগের হাতে আর এমন নিখুত কাজ দেখিতে পাওয়া যায় না। 
দশাশ্বমেধ ও কেদারনাথের মধো অনেক স্থানে অনেক 
দেখিবার জিনিস আছে, তন্মধ্যে আধুনিক হইলেও 
৮ আশুতোধদেব প্রতিঠিত স্থবুহৎ ছুলালেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ 
ও তাহার মন্দির উল্লেখযোগ্য । 
কাশীতে আরও যে কত শত দেবমৃত্তি আছে, তাহার 
খ্যা করা যায় না। গঙ্গার ধারে প্রতি ঘাটেই দেবালয় 
দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে অশ্নীশ্বরের দক্ষিণে ও চক্রপুষ্ষরিণীর উত্তরে 
সঙ্কটাঘাট, যমেশ্বরঘাট, ঘোষলাধাট ও শ্রীমঠ উল্লেখ যোগ্য $ 
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রিও 


ঘাট। 


হুর্গাবাড়ীর জনতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, দেশ- 
বিদেশ হইতে কত যে তীর্থ-বাত্রী আসিতেছে, তাহার সংখা 
নাই। প্রতাহই যেন দেবীর মন্দিরে মহোৎসব! গ্রত্যহই 
দেবী পার্বতীর প্রীতির নিমিত্ত বিস্তর ছাগ বলি হক্স। এ্রতি 
মঙ্গলবারে দেবীর উদ্দেশে মেলা হয়। প্রতিবর্ষে শ্রাবণে 
মঙ্গলবারে একটি মহামেল! হয়) সে সমুজ্ধে ঘষে কত তীর্থ 
যাত্রী আসে, তাহার সংখ্যা নাই। 

মন্দিরের কারুকার্য ও শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসার যোগ্য । 
এখানে নেপালরাজঞ্জন্ক একটি বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে। 
ছর্গাবাড়ীর থ্রঃটীক্স সীমার মধ্যে পবিত্র হূর্ণাকুণ্ড আছে। 


কান 





ছর্গাকুণ্ডের পুর্বে কিছুদূরে কুরুক্ষেত্রতলাও, এই জলা শয়টিও 
বাণী ভবানীর কীর্তি। 

এই মহল্লায় প্রপিদ্ধ লোলার্ককুণ্ড। মৎ্স্তপুরাঁণ 
(১৮৪ । ৬৫), কৃর্্পুরাণ (৩৪। ১৭) ও কাশীখণ্ডে এই 
পবিত্র তীর্ধের মাহাস্ম্য কীর্তিত হইয়াছে । কাশীবণ্ডে 
লিখিত আছে-_ 

“কাশীদর্শনে হূর্য্যের মন অতিশয় লোল হইয়াছিল, 
সেই জন্ত হুর্যযের লোলার্ক এই নাম হইয়াছে *। দক্ষিণ- 
দিকে অসিসঙ্গমের নিকট লোলার্ক (স্ু্য্যমুর্তি) অবস্থিত, 
তিনি সর্বদা কাশীবাসীর মঙ্গল করিয়া থাকেন। অগ্রহায়ণ 
মাসের রবিবারে লোলার্কের বার্ষিকী যাত্রা করিলে মানব 
পাপমুক্ত হয়। লোলার্কসঙ্গমে স্নান করিলে অনন্তকালের 
জন্য সকর্্দ সিদ্ধ হয়।” ইত্যাদি (কাশীখ* ৪৬। ৪৮-৫* ) 

রাণী অহল্যাবাই, অমুতরায় এবং মিথিলাধিপ এই তিন- 
জনে লোলার্ককুণ্ডের সংস্কার করাইয়া! দেন। 

লোলার্ককুণ্ডের চারিদিকে গণেশাদি নানাবিধ দেবমূর্তি 
আছে। কুণ্ডের দক্ষিণধারে ভত্রেশ্বরের মন্দির । ভড্রেশ্বরের 
লিঙ্গও অতি বৃহৎ। 

পুপ্যধাম বারাণসীতে বছুতর প্রাচীন ও অপ্রাচীন দেব- 
সৃত্তি ও পবিত্রতীর্থ আছে। কাশীখণ্ডে কাশীস্থ প্রাচীন 
তীর্থগুলির বিবরণ এইব্প পাওয়! যায়__ 

"সমস্ত জগতের মধ্যে এই বারাণসী পুরী অতি পবিত্র 
স্তান, ইহার মধ্যেও আবার গঙ্গা! ও অসিসঙ্গম অতিশ 
পবিত্রতর, সেই অসিসঙ্গম হইতে হয়গ্রীবতীর্ঘথ অধিকতর 
পুণ্যপ্রদ, এখানে বিষু হয়গ্রীৰ রূপে অবস্থান করেন এই 
হয়গ্রীবীর্থ হইতেও গজতীর্ঘ অধিক পুণার্রঘ, এখানে নান 
করিলে গজদানের ফল হুয়। গৰ্কতীর্থ হইতেও কোকাবরাহ- 
তীর্থ পুণ্য, এখানে কোকাবরাহ দেবের পুজা করিলে 
আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। 

“দিলীপেশ্বর মহাদেবের নিকট দিলীপতীর্ঘ, ইহা কোকা- 
ৰরাহতীর্থ হইতেও শ্রেষঠতর। সগরেশ্বরের নিকট সগরতীর্ঘ, 
দিলীপত্তীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠতর ৷ সপ্তসাগরভীর্, মহোদ ধিতীর্থ, 
কপিলেশ্বরের নিকট চৌরতীর্ঘ, কেদারেশ্বরের নিকট হংস- 
তীর্থ, ত্রিতৃুবনকেশবতীর্ঘ, গোব্যাদ্রেশ্বরতীর্থ, মান্ধাতৃ- 
তীর্থ, সুচ্কুনদতীর্ঘ, পৃথিবীশ্বরের নিকট পৃথুতীর্ঘ, পরশুরাম- 
ভীর্ঘ, বলভন্্রতীর্থ, ইহার নিকট দিবোদাসতীর্থ, ভাগীরথী: 


+ "তন্কার্কস্ত মনে!লোলং সদাসীৎ কাঁশিদর্শনে। 


অতে। লোলা ইত্যাথা। কাগ্ঠাং জাতা বিবশ্তঃ 1 
কাশীথণ্ড ৪৬। ৪৮। 


৮৭ 





তীর্থ, ভাগীরথীতটে নিম্পাপেশ্বর লিঙ্গের নিকট হরপাপতীর্থ, 
তৎপরে দশাশ্বমেধতীর্থ, বন্দীতীর্থ (এখানে দেবগণ দৈত্যি- 
কর্তৃক বন্দী হইয়। ভগবতীর স্তব করিয়াছিলেন, ) প্রয়াগতীর্ঘ, 
ক্ষৌণীবরাহতীর্ঘ, কালেশ্বরতীর্থ, অশোকতীর্থ, শুক্রতীর্থ, 
ভবানীতীর্থ, সোমেশ্বরের পুরোভাগে অবস্থিত প্রভাসতীর্থ, 
গরুড়তীর্থ, ব্রন্শ্বরের পুরোভাগে ব্রহ্ষতীর্থ, বৃদ্ধার্কতীর্থ, 
বিধিতীর্ঘ, নৃসিংহতীর্থ, চিত্ররথেশ্বরতীর্থ, ধর্শেশ্বরের নিকট 
ধর্মতীর্ঘ, বিশালাক্ষীদেবীর নিকট বিশালতীর৫থ, জরাসন্ধে- 
শ্বরের নিকট জরা সন্ধেশ্বরতীর্থ, ললিতাদেবীর নিকট ললিতা- 
তীর্থ, গৌতমতীর্ঘ, গঙ্গাকেশবতীর্ঘ, অগন্ত্যতীর্ঘ, যোগিনীতীর্থ, 
ত্রিসন্ধ্যাতীর্ঘথ, নর্শদাতীর্থ, অরুত্ধতীতীর্৫ঘ, বশিষ্ঠতীর্থ, মার্কগেয়- 
তীর্থ, খুরকর্তরিতীর্থ, ভগীরথতীর্থ, বীরেশ্বরের নিকট 
বীরতীর্ধ। এই তীর্থগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর 
পুপ্যপ্রদ।”৮ (কাশীখ* ৮৩ অং) “এতত্ডিন্ন পাদোদ তীর্থ, 
স্ষীরান্ধিতীর্থ, শঙ্খতীর্থ, চক্রতীর্থ, গদাতীর্৫ঘ, পদ্মাতীর্থ, 
মহালক্মীতীর্ঘ,গারুত্মততীর্থ, নারদতীর্থ, প্রহলাদতীর্থ, অন্তরীপ- 
তীর্থ, আদিত্যকেশবতীর্ঘ, দত্তাত্রেয়তীর্থ, ভার্গবতীর্ঘ, বামন 
তীর্থ, নরনারায়ণতীর্থ, বিদারনারসিংহতীর্থ, যজ্ঞবরাহতীর্থ, 
গোগীগোবিন্দতীর্ঘ, শেষতীর্9থ, শঙ্খমাধবতীর্ঘ, নীলগ্রীবতীর্ঘ, 
উদ্দালকতীর্ঘ, সাখ্যতীর্থ, স্বর্লানতীর্ঘ, মহিষান্ুরতীর্ঘ, 
বাণতীর্থ, গোগ্রতারেশ্বরতীর্ঘ, হিরণ্যগর্ভতীর্ঘ, প্রণবতীর, 
পিশঙ্ষিলাতীর্ঘ, নাগেশ্বরতীর্থ, কর্ণাদিত্যতীর্থ, ভৈরবতীর্খ, 
ধর্বন্‌ সিংহতীর্ঘ, জ্ঞানতীর্ঘ, মঙ্গলতী্ঘ, মুখী হখতীর্থ, 
বিন্দুতীর্ঘ, পিগলাদততীর্থ, তাত্রবরাহতীর্থ, কালগঙ্গাতী্ 
ইন্জছ্য়তীর্ঘ, রামতীর্ঘ, রক্ষী কতীর্ঘ, মরুতীর্ঘ, মৈত্রাবরুণতী্থ, 
অগ্নিতীর্ঘ, অঙ্গারতীর্থ, কলসতীর্থ, চন্ত্রতীর্থ, ৰিদ্বেশতীর্ঘ, 
হরিশ্চন্্তীর্থ, পর্বততীর্ঘ, কম্বলাশ্বতরতীর্ঘ, সারম্ততীর্থ, 
উমাতীর্থঘ, কুদ্রাবাসতারকতীর্থ, দুন্ডিতীর্থ, ঈশানতীর্থ, 
নন্দিতীর্ঘ, (৮৪ অঃ) মন্দাকিনীতীর্থ, দুর্বাসাতীর্থ, খণমোচন- 
তীর্থ, বৈতরণীতীর্থ, পৃথুদকতীর্থ, মেনকাকুণ, উর্বশীকুণ্ড, 
ধ্ররাবতকুণ্, গন্ধর্বকুণ্ড, অপ্নরঃকুও, বুষেশতীর্থ, যক্ষিণীকুণ্ড, 
লক্্ীতীর্ঘ, পিতৃকুণ্ড, ক্রবতীর্ঘ, মানসসরোবর, বাস্থকিহ্দ, 
জানকীকুণ্ড” প্রভৃতি তীর্থগুলি কাশীধণ্ডে পুণ্যপ্রদ বলিয় 
উক্ত হইয়াছে। ( কাশীখণ্ড ৬৪ অঃ 1) 

উক্ত তীর্থ গুলির মধ্যে কতকগুলি এক্ষণে বিলুগ্ত হইয়াছে । 

এক্ষণে কাণীতে যে সকল দেবালয় আছে, তন্মধ্যে এই- 
গুলি প্রধান বিশ্বেস্বর, অনপূর্ণা, শনৈশ্চরেস্বর, আদিবিশ্বেশ্বর, 
কোটাশ্বর, ব্রহ্গেশ্বর, অগন্তোম্বর, তিলভাগেশ্বর, কুন্ধুটেশ্বর, 
সঙ্গমেশ্বর, স্বপ্েস্বর, হনুমতেশ্বর, কেদারেশ্বর, শশানেশ্বর, 
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পাপতক্ষেক্বর, মধামেশবর, রত্বেখ্বর, সাক্গেখর, বৃদ্ধকালেশ্বর, 
অল্পমৃত্যুহরেশ্বর, যাগেশ্বর, সিদ্ধেস্বর, জন্থুকেশ্বর, কণওকেম্বর, 
জৈগীষব্ষশ্বর, ব্যাস্বেশ্বর, জ্যেষ্টেশ্বর, ব্যাসেশ্বর, ওক্কারেঙ্বর, 
কপদ্দাশ্বর, বৈদ্যনাথ, ভ্বারকানাথেশ্বর, ত্রিলোচনেশ্বর, কামে- 
শ্বর, প্রহ্লাদেশ্বর, বরণাসঙ্গমেশ্বর, আদিকেশ্বর, শৃলটক্ষেশ্খর, 
বাস্থকীখ্বর, হরিশ্চজ্েশ্বর, নাগেশ্বর, অশ্নীশ্বর, উপশাস্তীশ্বর, 
ব্যক্কটেশ, গতস্তীশ্বর, অমৃতেশ্বর, অন্নপূর্ণা, ছুর্গা, সিদ্ধেশ্বরী, 
পুষ্ষর, জগন্নাথ, বিন্দুমাধব, লক্ষ্মী, বারাহী, ললিতা, শীতলা, 
বাণীস্বরী, চুণ্ডিরাজ, বুড়গণেশ, কালটৈরব, বটুকতৈরব, 
দণ্ডপাণি, সাক্ষিবিনায়ক, ছর্গবিনায়ক, অর্কবিনায়ক, চিস্তা- 
মপিবিনারক, সপ্তবর্ণবিনায়ক, সিদ্ধবিনাক়ক, ছুঞ্জবিনায়ক, 
ধর্শ্টবিনা়ক, রেণুকাদেবী, চৌষটিষোগিনী, হনৃমান্, বশিষ্ট, 
ৰামদেব। 

উক্ক দেব ও দেবালয় ব্যতীত আরও শত শত লিঙ্গ ও 
দেবমুর্তির বিবরণ কাশীখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্ত এক্ষণে 
তাহার অধিকাংশের সন্ধান পাওয়া যায় না, বোধ হয় য্নেচ্ছ 
উংপীড়নে তাহার অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে । 

[কাশস্থ ভীর্ঘবিবরণ সম্বন্ধে অবিমুক্রোপনিষত, মত্স্তপুরাণ 
১৮০-১৮৬ অয, কৃর্ত্বপুরীপ ৩০-৩৩ অঃ, অগ্রিপুরাপ ১১২ অ$, লিঙ্গ 
পুরাণ *২ অঃ শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ৪৯ ৫১ অঃ, বিদ্োেশ্বর- 
সংহিতা ১* অঃ) সনংকুমারসংহিতা 9১-৪৫ অঃ; বিষুপুরাপ 
৫। ৩৪ অঃ ) সৌরপুরাণ ৫ ৮ অঃ; পদ্মপূরাণে কাশীমাহাম্ম্য, 
বাযুপুরাণে আনন্দকাননমাহাস্থা, স্কান্দে ত্রিশলপুরীমাহাম্ময 
ও কাশীথ 9; ব্রঙ্গৰৈবর্তে কাবীরহ্ন্ত ; নারাষণভট্রকৃত ত্রিস্থলী- 
?সতু ; ভট্টোজিবিরচিত ত্রিস্থলীসেহুসারস- গ্রহ 5) রন্ধধররূত 
কাশমাহাম্ম্য ; রপুনাপদাসবিরচিত কালীমাহাস্মাকৌসুদী ; 
ননপ্ডিতরচিত কার প্রকাশ ও কপারামের কানীমাহাস্ত্য- 
সংগা দ্রঞ্বা। । 

ব্যাসকাশী ।-_-কাশীর আদরে বর্মান রামনগরে বাস, 
কাশা । হিন্দর বিশ্বাস যেন মানব কানে মবিলে 
শিব গাভ করে, নেইরূপ এই ব্যাসকাশীতে মরিলে গর্দভ- 
যোনি প্রা হন্ন। এইছন মনেকেই ব্যাসকাণীতে মরিবার 
ইচ্ছা করেন না। 

কাণীণণডে লিখিত আছে, এ“বেদব্যাস বিষ্ণুর নিকট 
বিশ্বেশ্বরের অপার মহিষ! অবগত হইয়া কাশীহে বাপ 
করিতে লাগিলেন । এখানে তিনি ব্যাসাসনে বসিয়া 
প্রত্যহ শিষাবর্গকে কাশীমহিমা শুনাইতেন। একদিন 


[৮৮ 3 


কাগ 
মহাদেব বেদব্যাসকে পরীক্ষা করিবার জন্ত ভবানীকে 
ডাকিয়া আদেশ করিলেন, “অন্নপুর্ণে! অদ্য যেন বেদ- 
ব্যাসকে কেহ ভিক্ষা না দেয়।” স্থতরাং সেদিন বেদব্যাস 
কাহারও নিকট ভিক্ষা পাইলেন না । যখন নান স্থান ঘুরিয়া 
বেদব্যাস দেখিলেন যে কেহই ভিক্ষা দিল না, তখন তিনি 
অতিশয় কুদ্ধ হইয়া কাশীবাসীকে এই অভিশাপ দিলেন, 
এখানকার অধিবাসীর। মুক্তিগর্কে ভিক্ষা দেয় না, অতএব 
এই কাশীতে ত্রৈপুরুষী বিদ্যা, ত্রৈপুরুষধন এবং ত্রেগুরুষী 
মুক্তি হইবে ন।” এইরূপ শাপ দিয়া তিনি মনোছ্‌ঃখে 
আকাশের দিকে চাহিয়। দেখিলেন, গূর্্যদেব অন্তাচলে গমন 
করিতেছেন, তখন কি করেন, ক্ষোভে ভিক্ষাপাত্র দূরে 
নিক্ষেপ করিয়া আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি 
ষাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, ভবানী প্রা্কৃত- 
ত্রীবেশে গৃহদ্ধারে ফাড়াইয়া কহিতেছেন__হে ভগবন্‌। 
আমার পতি অতিথিসংকার না করিয়া ভোজন করেন 
না, এখন কাহাকেও পাইলাম না। অতএক আপনি 
অতিথি হউন।” বেদব্যাস তাহার গৃহে সশিষ্যে অতিথি 
হইলেন । তখন ভবানী নানাপ্রসঙ্গে তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “যে ব্যক্তি নিজের হুর্ভাগাক্রমে স্বার্থলাভ করিতে 
না পারিয়া, ক্রোধে শাপ দেয়, সে শাপ কাহার প্রতি হয় ? 
বেদব্যাস উত্তর করিলেন, “সেই শাপ সেই অবিবেচক 
শাপ-্রদাতারই হইয়া থাকে ।” তখন গৃহন্তকূপী ভগবান 
বিশ্বেশ্বর কহিলেন, “যে ব্যক্তি কাশীর সমৃদ্ধি দশন করিতে 
পারে না, সেই এইস্থানে শাপগ্রন্ত হয়। তুমি আর এস্থানে 
বাসকরিবার উপযুক্ত নও, শীত্বই ক্ষেত্রের বাহিরে যাও ।" 
এই কণা শুনিয়া ব্যাস কাপিতে কাঁপিতে গৌরীর শরণ 
লইলেন এবং কহিলেন, প্রতি অগ্টমী ও চতুদশী ভিথিনে 
আমাকে এই ক্ষেকরে প্রবেশের অন্রমতি করুন| দেবার 
অন্ররোধে মহাদেব তাহাতেই স্বীকার করিলেন। সেই 
অবধি ব্যাসক্ষেত্রের বাহিরে থাকিয়া দিবারাত্র কাশী 
ক্ষেত্র নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দণা 
তিপিতে ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ।” সাধারণের বিশ্বাস 
রামনগরে ব্যাসদেব এখনও অপেক্ষা! করিতেছেন। তিনি 
লোকগণের মুক্তির জন্ঠ এখানে এক তীর্থ করিয়াছেন, সেই 
তীর্থে মা মাসে প্লান করিলে মানবের কখন গর্দভজন্ম 
হয় না। নানা স্থান হইতে যাত্রীর এই তীর্থে জান 
করিতে আইসে। 

রামনগরের দুর্গমধ্যে নদীর ধারে কাশিরা্জ প্রতিষ্ঠিত 
বেদব্যাসের মন্দির আছে। 


কাশ 


ও দেবমূর্তি আছে। সেই সমুদায়ও সাধারণের দেখিবার 
যোগ্য, তাহাদের গঠনপ্রণালী হিন্দুশিলের পরিচায়ক বটে। 

কাশীর মানমন্দির ।__পুণ্যধাম বারাণসী হিন্দুর প্রধান 
তীর্থ বটে, কিন্তু ইহাতে সাধারণ জ্ঞানপিপান্থরও দেখিবার 
জিনিস অনেক আছে ? তন্মধ্যে অন্বরপতি মানসিংহপ্রতিষ্ঠিত 
মানমন্দির শ্বদেশী কি বিদেশী প্রধান প্রধান জ্যোতিবিদ্‌- 
মাত্রেরই দেখিবার বস্ত; হিন্দুগণ এককালে জ্যোতিধিদ্যায় 
কতদুর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, এই মানমন্দিরও তাহার 
একটি পরিচায়ক । , অন্বররাজবংশীয় স্বাই জয়সিংহ 
মানমন্দির-মধ্যে নক্ষত্রাদির গতিনির্ণয়ার্থ যে সকল যন্ত্র গ্রস্তত 
করিয়াছেন, তাহা দেখিলে চমতকৃত হইতে হয়। দ্িশ্লীশ্বর 
মুহন্মদশাহেন্ন অঙ্কমতিক্রমে নাক্ষত্রিক গতিসমুদয় ঠিক 
করিবার জন্য জয়সিংহ প্রাচীন আর্যজ্যোতিষের সাহায্যে 'জয়- 
প্রকাশ, “রামযন্ত্র ও “সম্রাট্যন্ত্” নামে তিনটি সুবৃহৎ যন্ত্র 
উন্তাবন করেন, শেষোক্ত যন্ত্রটির ব্যাসার্ধ প্রায় ১২ হাত 
হইবে। রাজ! এ যন্্বলে পাশ্চাত্য জ্যোতির্কিদ্‌ হিপার্কান্‌, 
টলেমি প্রভৃতির প্রদর্শিত যুক্তিগুলির ভ্রমপ্রদর্শন করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। এতস্তিন্ন জয়সিংহের আবিষ্কৃত ভিত্বিযন্ত্র 
চক্রযন্ত্র প্রভৃতি আরও কতকগুলি যন্ত্র এ মানমন্দির মধ্যে 
আছে। [জয়সিংহ শব্দে বিস্থৃত বিবরণ দেখ । ] 

মানমন্দির ১৬০০ থুষ্টান্দে মানসিংহ কর্তৃক নির্মিত হয় 
বটে, কিন্ত উহার কোন কোন অংশ যে আরও প্রাচীন, 
তাহ! গৃছের স্থানে স্থানে পাথরের ভগ্রাবস্থা দেখিয়া 
শিল্পশান্ত্রবিদ্গণ স্বীকার করেন। মানমন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য 
উল্লেখযোগ্য, ইহার স্থন্দর বাতায়নের গঠনপ্রণালী পর্য্য- 
বেক্ষণ করিলে নির্মাতার সুখ্যাতি না করিয়া থাক যায় না, 
সেরূপ বাতায়ন এখন বড় একটা দেখা যায় না। 

প্রাটীন ধ্বংসাবশেষ ।__বারাণসীর উত্তরপশ্চিমকোপে 
আলীপুর মহল্লায় বকরীয়া কুণ্ড, কাশীথণ্ডে তাহাই বর্করী 
ৰা ছাগকুণ্ড নামে বর্ণিত হইয়াছে । কুওটি দৈর্ঘ্যে ৩৬৬ হাত 
ও প্রস্থে ১৮৩ হাত । কুগ্ডের উত্তরপার্থে উচ্চ টিপি পড়িয়া 
আছে, সেই টিপির উপর পাথরের ভগ্রমু্তি ও মঠের কলস 
প্রদ্তি পাওয়া যায়। এ সকলই বৌদ্ধমঠের ধ্বংসারশেষ 
বলিয়া অনুমিত হয় । কুগ্ডের পূর্বধারেও একটি বুহৎ ইষ্ট- 
কের স্তুপ, স্ত,পের পূর্বে যোগিবীর নামক স্থান» এখানে 
একজন যোগী সশরীরে সমাধি লাভ করেন। কুণ্ডের দক্ষিণ 
পশ্চিমে একটি দরগা বা মুদলমানদিগের ভজনালয়, এই গৃহটিও 
কোন প্রাচীন গৃহের ভিত্তির উপর স্থাপিত, এই দরগার 

। 


[ ৮৯ ] 
ব্যাসকাশীতে কাশিরাজপ্রতিষ্ঠিত আরও অনেক দেবালয় 


২৩ 
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পূর্বে (২৫১১৩ হাত). তিন সারি পাঁষাণন্তস্তের উপর 
স্কাপিত একটি ক্ষুদ্র মস্জিদ্‌ আছে, এই মস্জিদও অতিগ্রাচীন, 
ইহার গঠনপ্রণালী দর্শনে অনেকেই স্থির করিয়াছেন যে, পুর্বে 
ইহা বৌদ্ধদিগের ছিল, আধুনিক সময়ে মুসলমানের! আপনা- 
দের মস্জিদ্‌ করিয়া! লইয়াছে। উহাতে ৭৭৭ হিজরী শকে 
(১৩৭৫ থুষ্টাব্দে) থোদিত ফিরোজশাহের শিলালিপি আছে । 
ইহার নিকটে বৌদ্ধচৈত্যও দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধপ্রাধান্ত সময়ে 
এককালে বকরীয়া কুণ্ডের পার্থে যে বৌদ্ধদেবালয় ছিল, 
তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন *। 

রাজধাটের হুর্গমধোও বৌদ্ধবিহারের নিদর্শন পাওয়া 
যায়। এই ভগ্নাবশেষবিহারের শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসনীয়, 
ইহার কাকুকার্ধ্য ও তাস্করকার্ধ্য সাঞ্চির বোদ্ধন্ত,পের 
তুল্য। এই বৌদ্ধবিহারও মুসলমানের হাত হইতে 
এড়ায় নাই। 

রাজঘাট দুর্গের উত্তরে গোরস্থানে, বরণাসঙ্গমের অধম- 
পুর মহল্লায়, বারাণসীস্থ তিলিয়ানালার নিকট, লাটভৈরব 
নামক রাস্তায়, বত্তিস্থম্বা, অর্হাই কঙ্থুরা মস্জিদ্‌ এবং 
বরণার পূর্বপার্খে পঞ্চক্রোশী রাস্তার নিকট সোণা-কা-তলাও 
নামক পুক্করিণীর ধারে এখনও বৌদ্ধচৈত্য, বিহার, স্তুপ 
এবং বুদ্ধমূর্তির ভগ্মাবশেষ দৃষ্ট হয়। 

অনেকে লাটভৈরবের লাট বৌদ্ধরা অশোকের প্রতি- 
টিত বলিয়া অনুমান করেন । 

ব্যবসা কাশী যে কেবল পুণ্যক্ষেত্র, এমন নহে । এখানে 
নানাদেশীয় লোকের সমাগম হওয়ায় বাণিজ্য ব্যবসায়ও মন্দ 
নহে। এখানে চিনি, নীল ও সোরার ব্যবসা প্রধান। জৌনপুর, 
বস্তি, গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থানের সকল প্রকার উৎপন্ন পণ্যাদি 
এখানে আনীত ও বিক্রীত হয়। কাশীর রেসমীকাপড়, 
সাল, নানাপ্রকার জরি ও বারাণসীকাপড়, হীরাজহরতাদি 
নানাপ্রকার রত্ব ও নানাপ্রকার থেলানা প্রসিদ্ধ । প্রধান 
প্রধান হিন্দুরাজমাত্রেরই এখানে এক একটি বাটী অথবা ছত্র 
আছে । হিন্দুরাজগণ এখানে বাটা নির্মাণ করিতে পারিলে, 
আপনাদ্দিগকে ধন্ মনে করেন এবং সময়ে সময়ে তাহারা 
সপরিবারে এখানে আসিয়। অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এইজন্য 
কাশীতে রাজভোগেরও অভাব নাই । এখানে হূর্গ, বারিক, 
বিশ্ববিদ্যালয়, অনেক অন্তান্ত বিদ্যালয়, রেল্ষ্টেসন, ডাকঘর, 
আদালত ও বিস্তর চতুষ্পাঠী আছে। পুর্বে নানা স্থান হইতে 
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কাশীনাথভষ্ট 


দ্বিজগণ কাশীতে বেদাধ্যযর়ন করিতে আসিতেন, এখনও 
আসিল থাকেন বটে, কিন্ত পূর্বমভ আর যত্ব নাই। তবে 
অদ্যাপি বারাণসীধাম শাস্ত্রচর্চার জন্ব প্রসিদ্ধ । লোকসংখা 
১৯৩২৫, তম্মধ্যে হিন্দু ১৪৭২৩০, মুসলমান ৪৫৫২৯ ও 
খৃষ্টান ২৬৩ [বনারস দেখ।] 

২ চিৎশক্তি। ৩ স্থযুক্না নাড়ী। (কাশীমুক্তিবিবেক।) 
৪ কাশীস্থদেবীমুর্তিবিশেষ । 

(“বিশ্বেশং মাধবং ছুশ্চিং দওপাণিঞ্চ ভৈরবম্‌। 

বন্দে কাশীং গুহাং গঙ্গাং ভবানীং মণিকর্ণিকাম্‌ ॥৮) 

৫ (অলার্থে ভীব: ক্ষুদ্রকাশতণ । ৬মুষ্টি। (নিরুক্ত 1) 
কাশীনাথ (পুং) কাশ্রাঃ নাথঃ, ৬তৎ। ১ শিব । 
(“কালং নিকটতো জ্ঞান্বা কাশীনাথং সমাশ্রয়েৎ॥” কাশীথ গড) 
২ কাশীর বাজা। ৩ একজন বৈদ্যক গ্রন্থকার ' কোন কোন 
হস্তলি;-তে কাশীরাম, কাশীরাজ এইক্ধপ নামান্তর দৃই হয়। 
ইনি অজীর্ণমঞ্জরী, “কাশীনাধধী', রসকলপলত] ও শাক্ষধর- 
সংহিতার "গুঢার্থদীপিকা+নাম্ী টীকা প্রণয়ন করেন। ৪ 
তৈলঙ্গদেশীশ ক্দমৃষ্ঠিবংশোষ্ঠৰ একজন নৈয়ায়িক, ইনি, 
'অসিন্ধগ্রস্থান্সিকা$না্দী তবচিন্তামণিদীধিতির ব্যাথা প্রতি 
রচনা করেন। ৫ অমরকোষের “কাশিকা,নায়ী টীকাকার । 
৬ সারম্বতব্যাকরণভাষ্যকার ৪ কিরাতাক্ছুনীয়-টাকাকার। 
৭ জ্যোতিঃলংগ্রহন'মক গ্রন্থকার। ৮ প্রক্রিয়াসার ও শিশু- 
বোবধব্যাকরপরচন্িতা | ৯ শীম্ববোধ, লগ্রচন্দ্িক, প্রশ্ন 
দীপকা প্রভৃতি গ্রন্থকার । ১০ যছবংশকাব্য প্রণেতা । 
১১ রামচরিতমহাকাব্যরচয্িতা । ১২ বেদান্ত-পরিভাষা- 
রচয়িতা । ১৩ ইবরাগাপকাশীতি নামক ৈদান্তিক গ্রন্থকার । 
১৪ শ্িবভক্কিস্্রদার্ণব প্রণেতা | ১৫ শ্রান্ধকল্গ্রশ্কার। 
সংবংসরপ্রকরণনামক জ্যোতিগ্রসশ্থকার। ১৭ সংক্ষিপ্র- 
কদেস্বরীরচয্েতা । ১৮ শ্ত্রপাদবেদান্ত-রচন্তিতা । ১৯ অনস্তের 
ল ও ঘন্দেখ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র, ইনি ধর্্মসিস্কনার, প্রারশ্চিত্তেন্দ- 
শেখর 9 বেদস্কতিটীকা রচনা করেন। ইনি ১৭৯১ খৃষ্ঠানদে 
বিদ্যমান ছিলেন । 
কাশীনাথদার্ক্ ত ( কাশীনীক্ষিত )--১ সদাশিব দীক্ষিতের 
পুন্ন। হনি প্রয়োগরহ, কদ্রপদ্ধতি, লক্ষহোমপন্ধতি, শ্রাদ্ধ- 
গয়োগগন্তি এবং কাত্যান্রনীয় জ্যোভিষ্টোমপদ্ধতির টীক! 
প্রণয়ন করেন। ২ ফট্পঞ্চাশিকানান্ী জ্যোনিগ্রস্থকার | 
কাশীনাথভন্ট, ১ অপর নাম শিবানন্দনাথ, জয়রামভটের 
পুল ও অনন্ততটের শিদ্য। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা 
করেন, তন্মধ্যে এই কয়েকখানি পাওয়া যায়। যথা 
কৌনগঞ্জনর্গন, গুরুপুজাক্রম, চণ্ডীপুজারসার়ন, মন্ত্রক কা, 
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মন্ত্রপ্রদীপ, গণেশার্চনদীপিকা, জ্ঞানার্ণবতস্ত্রের 'গৃঢ়ার্ধাদ্শ, 
নামে টীকা, চণ্ডীমাহায্ম্যটীকা, ব্রিকুটারহস্তটাক, দক্ষিণা- 
চারদীপিকা, পদার্ধাদর্শ-ক বিচন্দ্রোদয়টাকা, পুর্শ্চরণদীপিকা, 
বটুকার্চনদীপিকা, মন্ত্রমহোদধির মমন্ত্রমহোদধিপদার্থাদশ 
নামে টীকা ও শারদাতিলকটাকা। ২ মুহূর্তমুক্তাবলী নায়ী 
জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা । ৩ প্রসিদ্ধভাষাবিদ সর উইলিয়ম্‌ 
জোন্দের পণ্ডিত ও শন্দসন্দর্ভসিন্ধু নামক সংস্কৃতগ্রন্থকার। 


কাশীনাথ মিশ্র, বৈদেহীপরিণয় নামক সংস্কত কাব্য-রচয়িতা। 
কাশীষাত্রা (স্ত্রী) কাশ্তাং কাশীস্থৃতীর্থসমূহে যাত্রা, ৭তৎ। 


কাশীস্থতীর্থসমূহ দর্শনার্থ গমন। 

যাত্রিগণ যে প্রকারে কাশীযাত্রা করিবে, কাশীথণ্ডে 
তাহার নিয়ম এইরূপ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে - 

প্রথমে যাত্রিগণ সবস্স্রে চক্রপুক্ষরিণীর জলে শ্নান করিয়! 
দেব, পিতৃ, ব্রাঙ্গণ ও অর্থিগণকে তৃপ্ত কবিবে। পরে 
আদিত্য, দ্রৌপণী, দণ্ডপাণি ও মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া 
ঢুণ্টিরাজকে দেখিতে যাইবে। তাহার পর জ্ঞানবাপীর 
জলে আচমন করিয়া নন্দিকেশ্বরের পুজা করিবে। 
পরে তারকেশ্বরের ও মহাকালেশ্বরের পুজা করিয়! পুন- 
রায় দণ্ডপাণির পুজা করিবে, ইহার নাম পঞ্চতীর্ঘযাত্রা। 
তাহার পর বৈশ্েশ্বরী যাবা করিবে। যাত্রিগণ কৃষ্ণ- 
প্রতিপদ্‌ হইতে চতুর্দশী অথবা প্রতি চতুদ্দশীতে দ্বিসপ্র- 
আয়তনী যাত্রা করিবে । মংন্তোদরীতে ন্নানাদি করিয়া 
প্রথমে প্রণবেশ্বর, তৎপরে ত্রিবিষ্টপ, পরে মহাদেব, তাহার 
পর যথাক্রমে কৃত্তিবাস, রহ্রেশ্বর, চন্দ্রেখ্বর, কেদারেশ্বর, 
ধন্মেশ্বর, বারেহ্খর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্মেশ্বর, মণিকর্ণিকেশ্বর, 
অবিমুকেশ্বর 'ও শেষে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া পৃজাদি 
করিবে। যে ব্যক্তি কাশীধামে বাস করিয়া এইব্ূপ 
যাত্রা না করে, তাহার নানা বিষ্ব উপস্থিত হইয়া 
থাকে । বিগ্বশান্তির জন্য ষ্টায়তনী নামে আর একটা যাত্রা! 
করিবে । তাহাতে বথাক্রমে দক্ষেশ্বর, পার্মতীশ্বর, পশ্ডপতী- 
শ্বর, গঙ্গেশখ্বর, নম্ম্দেশ্বর, গতস্তীশ্বর, সতীশ্বর ও তারকে- 
শ্বরকে দর্শন করিবে । এই ধাত্রা অষ্টমী তিথিতে কর্তব্য। 
কাশীবাসী 'মার একটি যাত্রা করিবে-__ প্রথমে বরণায় স্নান 
করিস্না শৈলেশ্বর দর্শন করিবে, পরে বরণাসঙ্গমে স্নান করিয়া 
সঙ্গমেশ্বরকে দর্শন করিবে, পরে স্বর্লানতীর্থে স্নান করিয়া 
স্বর্লানেশ্বর দর্শন, তাহার পর মন্দাকিনীতীর্ধঘে ন্নান করিয়া 
মধ্যমেশ্বর দর্শন, পরে হিরণ্যগর্ভতীর্ঘে দান করিয়া হিরণ্য- 
গর্ভেশ্বর দর্শন, পরে মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া ঈশানেশ্বর 
দর্শন, অনন্তর যথাক্রমে গোপ্রেঙ্গতীর্থে স্নান করিয়! গোপ্রে- 


কাশীযাত্র। 


স্নান করিয়া উপশান্তশিব, পঞ্চচুড়াহ্রদে সান করিয়া 
জোষ্টেশ্বর, চতুঃসমুদ্রকৃপে ম্লান করিয়া মহাদেব, বাপীজল 
স্পর্শ ও শুক্রকৃপে শ্নানানস্তর শুক্রেশ্বর দর্শন, দণ্ডখাততীর্থে 
ন্নান করিয়! ব্যাস্রেশ্বরের পূজা, শৌনককুণ্ডে স্নান করিয়া 
শৌনকেশ্বর ও জন্থুকেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিৰে। 

একাদশায়তনী নামে আরও একটী যাত্রা করিবে, 
তাহাতে প্রথমে অশ্লীধকুণ্ডে ম্লান করিয়া অশ্ীধেশ্বর- 
দর্শন, পরে বথাক্রমে উর্দবশীশ্বর, নকুলীশ্বর, আধাটীশ্বর, 
ভারতৃতেশ্বর, লাঙ্গলীশ্বর, ত্রিপুরাস্তক, মনঃপ্রকাশকেশ্বর, 
প্রীর্তিকের, মদাপপেশ্বর ও ছিলপর্ণেশ্বর দর্শন করিবে। 
এই যাত্রা করিয়া মানব কুদ্রত্ব লাভ করে। ১ 

শুরুপক্ষে গৌরীমাত্রা করিবে প্রথমে 
গোপ্রেক্ষতার্ধে সান করির়া মুখনিম্মালিকায় গমন করিবে। 
তৎপরে বথাক্রমে জ্োঠাবাপীতে দান ও জোষ্ঠাগোরীপুজা, 
জ্ঞানবাপীতে স্নান ও সৌভাগাগৌরীর পুজা, শৃঙ্গারতীর্থে 
সান ও শৃঙ্গারগৌরার পুজা, বিশালগঙ্গাগ্স ম্লান ও বিশা- 
লাক্ষীর পুজা, ললিতাতার্থে স্নান ও লপিতাদেবীর পুজা, 
ভবানীতীর্থে বান ও ভবানীদেবীর পুজা, বিন্দুতীর্থে সান ও 
নঙ্গলাগৌরীর পুজা, শেষে মহালক্গীতে গমন করিবে। 
ইহার নাম গৌরীযাত্রা । 

প্রতি চহুর্গতে গণেশযাত্রা, মঙ্গলবারে ভৈরবযাত্রা, 
ববিবারে অথবা ষগী বাঁ সপ্পমীমুক্ত রবিবারে হৃধ্যঘাত্রা, 
অঠঃমী বা নবমীতে চণ্ডাঘাত্রা ও প্রতিদিন অন্তর্ৃহযাত্রা 
করিবে । অন্তগ্হ যার! এইপ্রপ--মণিকর্ণিকার ম্নান করিয়া 
মণিকণীশ্বরের পুজা করিবে, ত্পরে একে একে কম্বলেশ্বর, 
অশ্বতরেশ্বর, বানুধী খর, পর্ধতেশ্বর, গঙ্গাকেশব, ললিতাদেবী, 
জরাসন্ধেশ্বর, সোমনাথ, বারাহেশ্বর, ত্রদ্দেশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, 
কশাপেশ্বর, হরিকেশবনেশ্বর, নৈদ্যনাথ, ্রবেশ্বর, গোকর্ণে- 
শ্বর, হাটকেশ্বর, অস্থিক্ষেপতড়াগে কীকসেশ্বর, ভারতভূতে- 
স্বর, চিত্রগুপ্রেশ্বর, চিত্রঘণ্টা, পশুপতীশ্বর, পিতামহেশ্বর, 
কলসেশ্বর, চন্দ্েশ্খর, বীরেশ্বর, বিদ্যেশ্বর, অগ্নীশ্বর, নাগেশ্বর, 
হরিশ্ন্দ্রেশ্বর, চিন্ত।(মণিবিনায়ক, সর্ববিদ্বহারী সেনাবিনায়ক, 
বশি্, বামদেব, সীমাবিনায়ক, করুণেশ্বর, ত্রিসন্দেশ্বর, 
বিশালাক্ষী, ধর্মেশ্বর, বিশ্ববাহুক, আশাবিনায়ক, বৃদ্ধাদিত্য, 
চতুবৃক্তে্বর, ব্রাঙ্গীশ্বর, মন: প্রকাশেশ্বর, ঈশানেশ্বর, চণ্ডী, 
চত্তীশ্বর, ভবানী, শঙ্কর, ঢুণ্টিরাজ, রাজরাজেশ্বর, লাঙ্গলীশ্বর, 
নকুলীশ্বর, পরান্নেম্বর, পরদ্রব্যেশ্বর, প্রতিগ্রহেশ্বর, নি্লগ্গে- 
শ্বর, মার্বগ্েয়েশ্বর, অগ্পরেশ্বর ও গঙ্গেশ্বরের পুজা করিয়া 


ভতীয়াতে 
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ক্ষেখবর, কাপিলহদে স্নান করিয়া বৃষভধবজ, উপশাস্তকৃপে 


জ্ঞানবাপীতে স্নান করিবে; তাহার পর নন্দিকেশ্বর, তার- 
কেশ্বর, মহাকালেশ্বর, দণ্ডপাণি, মহেশ্বর,*মোক্ষেশ্বর, বীর- 
ভদ্রেশ্বর, অবিমুক্কেশ্বর ও পঞ্চবিনায়ককে প্রণাম করিয়া 
বিশ্বেশ্বরে গমন করিবে, এখানে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে__ 
পঅন্তগৃহ্ন্ত যাত্রেয়ং যথাবদ্যা ময়া কৃতা। 
নুনাতিরিক্রয়া শস্তঃ গ্রীয়তামনয়। বিভুঃ॥৮ ১**। ৯৬। 
অল্প আর বেণী যে ভাবেই হউক, এই যে আমি অন্তূ্হ 
যাত্রা করিলাম, এতদ্বারা মহেশ্বর আমার প্রতি গ্রীত 
হউন। 
মন্্রপাঠান্তে ক্ষণকাল মুক্তিমণপে বিশ্রাম করিয়া নিষ্পাপ 
হইয়া গ্রহে গমন করিবে। ( কাশীথণ্ডে ১০০ অঃ 1) 
কাশীরহস্ড (ক্লী) কাণ্তা; রহস্তম্, ৬তৎ। ১ কাণীবাসি- 
গণের কর্তব্য আচারবিশেষ। ২ কাশীমাহাস্থ্য | 
কাশীরাজ (পুং) কাশ্তাঃ কাশীপ্রদেশস্ত রাজা, কাশী-রাজন- 
টচ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ। পা ৫181৯১।) ১ দিবোদাস। ২ 


কাণীর অধিপতিমাত্র। ৩ চিকিৎসাকৌমুদী প্রণেতা । 
(বঙ্গবৈবর্তপু* )। ৪ বীরসিংহের পিতা, থেটগ্লবনামক 
ক্যোতিগ্রস্থকার। 


কাঁশীরাম, ১ রত্বপ্রদীপনিঘণ্ট, নামক বৈদ্যককোষকার | 


২ (বাচম্পতি )_-রাধাবল্পভের পু ও রামরুষ্ণের পৌন্র, 
ইনি রথুনন্দনের স্থৃতিতত্বের টাকা রচনা করেন, তন্মধ্যে 
উদ্ধাহতত্ব, একাদশীতন্ব, তিথিতত্ব, দায়তত্ব, প্রাযশ্চিন্ততত্ব, 
মলমাসতব, শুদ্ধিতৰ ও শ্রাদ্ধতত্বের টীকা পাওয়া যায়। 


কাশীশ (ব্লী) কুৎসিতং ঈবৎ বা শীশমিব, কোঃ কাঁদেশঃ। 


উপধাতুবিশেষ, হিরাকস (3 3711)1)06 06 17018) ) হিন্দীভাষাক়্ 
ইহাকে কৌনীশ কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়__ধাতুকাশীশ, 
কাসীস, ধাতুকাসীস, খেচর, ধাতুশেখর, কেসর, হংসলোমশ, 
শোধন, পাংশুকাশীশ ও শুত্র। ধাতুকাশীশ ও পুষ্পকা শীশ 
ভেদে হিরাকস ছুইপ্রকার; তন্মধ্যে ধাতুকাশীশ হরিৎ ও 
লোহিতভেদে দ্বিবিধ এবং পুম্পকাশীশ শুরু ও কৃষ্ণতেদে 
ছুইগ্রকার হইয়া থাকে । ভাবপ্রকাশমতে এই দ্বিবিধ হিরা- 
কসেরই গুণ__অক্প, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্ধ্য, বাত- 
শেদ্মনাশক, কেশের উপকারক এবং নেত্রকণ্., বিষদৌষ, মূত্র- 
কুচ্ছ, অশ্বরী ও শ্িত্ররোগনাশক । ইহাকে শোধন করিতে 
হইলে ঙ্গরাঁজরসে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাঁখিবে ? তাহা। হইলে 
ইহা! পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে । [হিরাকদ্‌ দেখ] ২(পুং) 
কাশ্তাঃ ঈশঃ ৬তৎ । মহাঁদেব। ৩ কাশীদেশের অধিপতি । 
কাশীশ্বর (পুং) কাশ্াঃ ঈশ্বরঃ, ৬তৎ। ১ মহাঁদেব। ২ 
কাণীদেশের রাজা । ৩ অর্থমঞ্জরী নামে ল্যায়গ্রন্থকার । 


কাশ্খর্য্য 


৪ (ভট্টাচার্য্য )-__ন্ুপদ্মব্যাকরণানুসারে ধাতুপাঠ, ভূরিপ্রয়োগ- 
গণটীকা, সুগ্ধব্রোধটাকা ও মুগ্জবোধপরিশিষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থকার । 
«€ (শর্মা )--ঘনশ্তামের পুভ্র ও রাঘবপণ্ডিতের পোভ্র। 
ইনি ১৭৩৯ থৃষ্টাবে জ্ঞানামৃতনামে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ 
রচনা করেন। 

কাশৃ (স্ত্রী) কশ-ণিচ২উ। ১ শক্তিনামক অস্ত্র। ২ বিফল- 
বাকা । ৩বুদ্ধি। ৪ রোগ। 

কাশুকার (পুং) কাশৃং বিফলবাচং করোতি, কাশূ:কু-অণ। 
স্থুপারি। [গুবাক দেখ।] 

কাশৃতরী (স্ত্রী) কাশূনামক ক্ষুদ্র অস্ত্র। 

কাঁশেয় (পুং) কাশ্তাং তবঃ, কাশী-ঢক্‌। কাশেঃ কাশি- 


নৃপতেঃ গোত্রীপত্যম্‌ বা। ১ কাশীরাজবংশীন্ব। কাশীর 
এম রাঁজা। কাঁশবংশোদ্তব। ২ (তরি) কাশীদেশজাত। 
[ কাশী দেখ।] 


কাশেরী (স্ত্রী) কাশেয়-ডীপ্‌। কাশীরাজকন্ত)। 
(“ভরতঃ খলু কাশেয়ীমুপযেমে সার্বসেনীম্‌ ৮ 
ভারত আদি ৯৫ অঃ।) 
কাশ্মরী রী) কাশতে, কাশ-বনিপ্‌ (অন্যেভ্যোহপি দৃস্তাস্তে। 
পা ৩া২।৭৫। তথা “বানোরচ* 81১1৭ ইতি রশ্চান্তাদেশঃ। 
হীপ্‌।) পৃষোদ্রাদিত্বাৎ বন্য মত্বম্‌। গাস্তারী বৃক্ষ । (93101611708 
৪:০০:৪৯) ইহাত্র সংস্কতপর্য্যায় _গাস্তারী, ভদ্রপর্ণী, প্রীপর্ণী, 
মধুপণিকা, কাশ্রিরী, হীরা, কাশ্বধ্য, পীতরোহিণী, কৃষ্বৃস্তা, 
মধুরস! ও মহাকুস্থমিকা । ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুপ-_ মধুর, 
কষায় ও তিক্তরস, উষ্ণবীর্যয, গুরু, অগ্নিদীপ্তিকারক, পরি- 
পাঁচক, ভেদক এবং ভ্রম, শোষ, তৃষ্ণ1, আমশৃল, অর্শঃ, বিষদোষ, 
দাহ ও জরনাশক । ইহার ফলগুণ-__-শরীব্রবর্ধ ক, শুক্রবর্ধক, 
গুরু, কেশের উপকারক, রসায়ন, কষায় ও অন্নরস, শীতল, 
ক্গিদ্ধ, এবং বাবু, পিস, তৃষ্ণা, রকদোধ, ক্ষযর়রোগ, মৃত্রাঘাত, 
দ্রাহ ও বাতরক্তররোগপনাশক । 
গান্তারী গাছ ভারভবর্ষের সর্বত্রই জন্মে । ফাল্গনমাসে 
ফুল ধরে । ইহার কাঠের রঙ্‌ ফিক! হরিদ্রার মত । 'এই কাঠ 
বড় হাহ্কা অথচ কঠিন, এই জন্য নান! কার্যে ব্যবহৃত হয়। 
বাঙ্গালা দেশে ইহার তক্ষায় ছবির ফ্রেম, নৌকাছা ওয়া, 
পান্ধীর হাতল, ওজনের বাটুখার। প্রন্থতি হয়। বিশাখ- 
পত্বনে প্রাচীরের ভিত্তিতে এবং বোস্বাই প্রদেশে শকট, 
ধান ও পান্বীতে এই কাঠ লাগে। ইহাতে সুঙ্দর পালিস 
ধরে এবং ইহাঘ্বার। নানাপ্রকার আন্বাব প্রস্তহ করা বাক । 
কাশ্বর্ধ্য ( পুং, ক্লী) কাশ্মরীতি শব্দোহস্ত্যস্য, কাশ্মরী-যপ্‌। 
যন্ধা কাশ্সরী-স্বার্থে ব্যঞ। গান্তারী । 


[ ৯২ এ 


কাশ্মীর 


( “হ্ৃদ্যং মুত্রবিবন্ধত্বং পিত্বাসৃক্বাতনাশনম্‌। 
কেশ্তং রসায়নং মেধ্যং কাশ্মরধ্যং ফলমুচ্যতে ॥” 
সুশ্রুত হৃত্র ৪৬ অঃ) 


কাশ্মীর (কী) কশ্সীরে কাশ্সীরে বা ভবম্‌, কশ্টীর ৰা 


কাশ্মীর-অণ, ( কচ্ছাদিভ্যশ্চ। পা! ৪1২১৩৩। )১ পল্লমূল। 
২ সোহাগা। ওকুস্কুম। 
(কাশ্মীরং কুস্কমেংপি স্াৎ টক্কপুফ্ষরমূলয়োঃ । মেদিনী।) 

৪ ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমকোণে সর্বোত্তরদেশের নাঙ্গ 
কশ্ীর বা কাশ্মীর । 

বর্তমান কাশ্সীররাজ্য ৩২* ১৭ হইতে ৩৬ ৫৮ উত্তর 
অক্ষা মধ্যে এবং ৭৩* ২৬ হইতে ৮** ৩* পূর্ব দ্রাথি* 
মধ্যে অবস্থিত। ইহার বর্তমান ভূমিপরিমাণ প্রায় ৮০৯৯০ 
বর্গমাইল, লোকসংধ্যাও প্রায় ১৬ লক্ষ। এই রাজ্য সমুদ্রতল 
হইতে ৫৫০৩ ফুট উচ্চ। 

বর্তমান সীম ।--উত্তর সীমা হিমালয় পর্বতের অন্তর্গত 
কারাকোরমশ্রেনী ও ইহারই অধীনস্থ কতকগুলি অর্ধস্বাধীন 
ক্ষুদ্ররাজ্য ;) দক্ষিণসীম। পঞ্জাবের অন্তর্গত বিলম, গুজরাত, 
শিয়ালকেট প্রভৃতি ; পশ্চিম সীম পঞ্জাবের অন্তর্গত হজার! 
প্রদেশ ও রাবলপিপ্তী ; পুর্বসীম। তিব্বত বাজ্য। 

বর্তমান প্রদেশবিভাগ।-কাম্মীবরাঙ্জে এক্ষণে জদ্ুঃ 
কাশ্শীরউপত্য ক, লডাঘ, | লদাখ, বাঁলতীস্থান, ভদ্রোয়্াড় 
( ভদ্রবার ), কষ্টোয়াড় (কৃষ্ণবার), দান্দিস্থান, লে, তিলৈল, 
নুরু, জংস্কর, বূপন্থ, পুঞ্চ ও আরও কয়েকটি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বিভাগ 
আছে। 

ভূমিভাগ ।-_সাধারণতঃ দেখিলে কাশ্মীররাজ্যকে পর্বত- 
বেষ্টিত বিতন্তার অববাহিক বলিয়া বোধ হয়। মধ্যস্থলে 
বিতন্তা নদী শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া বরাহমূলগিরিবস্ম 
দিয়। পঞ্লাবপ্রদেশে প্রবেশ করিতেছে । বিতস্তার তীরবর্তী 
নিষ্ন মালহূমি ব্যতীত একপ্রকার মালভূমি পর্বতমূল হইতে 
সমতল ভূমির দিকে বিস্তৃত আছে, ইহাকে কবেরাদ্‌ ব! 
উদ্দার্স বলে । এই সকল ভূমির মাটি প্রায় উদ্ধিদ্‌ প্রাণী- 
শরীরজাত এবং বালি ও কর্দমমিশ্রিত। এই সকল মালতৃমি- 
ধণ্ডে মধ্যে প্রায় ১৭* হইতে ৩০০ ফুট গভীর ভাঙগন আছে। 
সাধারণতঃ এই সকল তৃথণ্ডের একদিকে পর্বতমালা, 
কিন্ত কোন কোন স্থলে আবার চারিদিকেই নিয়ভূমি। এই 
সকল ভূখণ্ডে চাষ আবাদ হয়, কিন্ত মালভূমি বলিয়া জলের 
সুবিধা, হয় না, বৃষ্টি না হইলে খাল কাটিয়া নদ হইতে জল 
আনিয়া চাষ করিতে হয়। পর্বতমূলের ঢালু অমিতে চারণতূমি, 
দেবদাকবন ইত্যাদি দেখ বায়। কাশ্দীরের দক্ষিণাংশেই 






এবং যে তুষারাবৃত পর্বতমাল! সিদ্ু-অববাহিকা হইতে বিতস্তা 
ও চন্ত্রভাগা-অববাহিকা ন্বতন্ত্র করিতেছে, সেই পর্বতমালার 
চারিপার্খস্থ ভূমিতেও অধিকতর লোকের বাস। এই প্রদেশের 
পর্বতমাল! দেবদারুবনে আচ্ছাদিত, মধ্যে মধ্যে আবাদের 
উপযুক্ত ভূমিও আছে। নদীতীর শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরি- 
পূর্ণ। প্রত্যেক গ্রামে সুন্দর সুন্দর পথ আছে। 

পর্বতমালা ।-_কাশ্মীরের চতুর্দিকে যে পর্বতমালা আছে, 
তাহাদের শিখরের উপরিভাগ তুষারমণ্তিত দেখা যায়; 
বৎসরের মধ্যে প্রায় ৮ মাস কাল বরফে আবুত থাকে। 
উত্তরপশ্চিমপ্রাস্তে বিদ্বাকো নামক তুষারাবৃতক্ষেত্র প্রায় ৩৫ 
মাইল বিস্তৃত। পঞ্জাল পর্বতমালার মধ্যে সর্বোচ্চ শিখরের 
নাম মূলী, ইহার উচ্চতা ১৪৯৫২ ফুট, আহেরটাটোপা শিখরের 
উচ্চতা ১৩০৪২ ফুট, উত্তরদ্দিকে হরমুখ পর্বতের উচ্চতা 
১৬০১৫ ফুট, কাশ্মীর-উপত্যকার প্রান্তে নঙ্গ পর্বত বা দয়র- 
মূর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইভে ২৬৬২৯ ফুট উচ্চ, ইহাকে দৈয়রমুর 
পর্ধতও বলে, ইহা কাশ্শীর-উপত্যকা ও সিম্কুনদীর মধ্যে 
অবস্থিত। ইহারই নিকটে সের ও মের নামে আরও ছুটি 
শিখর আছে, তন্মধ্যে প্রথমটি ২৩৪১০ ও দ্বিতীয়টি ২৩২৫০ 
ফুট উচ্চ । কাশ্শীর-উপত্যকার চারিপার্থে যে সকল গিরিমালা 
আছে, দিকৃ-অন্থসারে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে ১-- 
পূর্বে তুষারাবৃত পঞ্জালপর্বত, দক্ষিণে ফতেপঞ্রাল ও 
বনিহালপ্রদেশের পঞ্জাল, পশ্চিমে পীরপঞ্জাল এবং উত্তর- 
পশ্চিমে হরমুখ ও সোণামার্গ পর্বত । 

দক্ষিণদিকে পর্বতমালা ক্রমশঃ নিয় বলিয়া! এই দিকের 
শোভাই অতি ন্ুন্দর। উত্তরদিকৃ অপেক্ষাকৃত বন্য, 
কিন্তু সৌন্দর্ধ্যপূর্ণ। এদিকে অত্যুচ্চ পর্বতমালা, বিস্তৃত 
তুষারক্ষেত্র, পর্বতাবরোহী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদীস্রোত, মধ্যে 
মধো জলপ্রপাত প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। এই অঞ্চলে কোন 
শিখরই উচ্চতায় ২০০০০ ফুটের কম নহে । কারাকোরম 
পর্ধতমালায়ন একটি শিখরের উচ্চতা! প্রায় ২৮২৫০ ফুট । 

মুরোপীয় ভ্রমণকারীরা কাশ্মীরের এই সকল পর্বতে ভ্রমণ 
করিয়া এখানকার শোভা এরূপভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন 
যে, সেরূপ শোভাধার প্রাকৃতিক ছবি জগতের আর কোথাও 
আছে কিন! সন্দেহ। এই সকল শৈলশিখরের তল হইতে 
বত উর্ধে গমন কর! যায়, ততই খতুভেদ ও তছুপযোগী উদ্ভিজ্জ 
শস্য ও ফলমূলাদি দেখা যায় । কোথাও আবার এ সক- 
লেরই একত্র সমাবেশ আছে । এই সকল পর্বতে নিরীহ 
পার্বত্জাতি বাস করে । 


1৬ ২৪ 





মার্গ বা ক্ষেত্র ।-_পীরপঞ্জাল অপেক্ষা কতকগুলি নিশ্নতর্‌ 
পর্বতের শিখরদেশ অধিক বিস্কৃত। এই সকল স্থানে 
হনার ও মনোহর নানাবর্ণের পুষ্প এবং সুদৃষ্ ভৃণ জন্মে। 
এই সকল স্থানকে মার্গ বা ক্ষেত্র বলে। গুলমার্গ, 
সোগামার্গ প্রভৃতি কয়েকটা ক্ষেত্র অতি স্থন্দর। এই 
সকল স্থানে গ্রীষ্মকালে দলে দলে টাটুঘোড়া চরিয়া বেড়ায় 
সোণামার্গ নামক স্থানে শবণ ও ভাদ্রমাসে দেশীয় বড়- 
লোকেরা ও যুরোপীয়েরা আসিয়া বাস করিতে ভালবাসে । 
নদী।__কাশ্শীররাজ্যের প্রধান নদী বিতন্তা। কাশ্শীর- 
উপত্যকার পূর্ব-দক্ষিণ সীমায় বিতস্তানদীর উৎপত্তিস্থান। 
[ বিতন্তা দেখ । ] 
অনেকের মতে, ইহার উৎপত্তি স্থান আজিও স্থির হয় নাই; 
ইংরাজের! বলেন যে, অর্পৎ, ব্রিং ওসন্দরম্‌ নামক তিনটি ভিন্ন 
ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সম্মিলনে বিতন্তার উৎপত্তি হইয়াছে । 
ইহার অনেকগুলি শাখানদী ও উপনদী আছে। মুদলমান 
ভৌগোলিকেরা বলেন যে, কাশ্ীর-উপত্যকার পূর্বদিকে 
স্প্রসিদ্ধ বীরনাগ নামক উৎসের প্রায় অর্ধক্রোশদুরে তিনটি 
উৎস আছে। এই তিনটি উৎস পরস্পর দ্বাদশ বা চতুর্দশ 
অঙ্গুলি দূরবর্তী। মুসলমানেরা প্র পরিমিত স্থানকে (অর্থাৎ 
অস্ুষ্ঠের অগ্রভাগ হইতে তর্জনীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ 
স্থানকে ) বিৎবিথর বা! বিতন্‌ বলে। ইহা হইতে & উৎসের 
নামও বিৎবিথর বা বিতস্‌ এবং তাহা হইতে নির্গত 
জলমস্রোতকে বিহৎ ব৷ বিতস্ত বলিয়া থাকে । এই তিনটি 
উৎসের জলধারা ক্রমশঃ যতই নিয়ে নামিয়া আসিয়াছে, ততই 
বীরনাগ, অনন্তনাগ, আচ্ছাবল, কুকুরনাগ, কোশনাগ 
প্রভৃতি উৎস সকলের জলপ্রবাহ নির্গত হইয়া উহার 
অবয়ৰ বৃদ্ধি করিয়াছে । বিতস্তা ক্রমশঃ উত্তরপুর্ধমুথে 
কিয়ন্দ'র বহিয়া উলরহ্দে প্রবেশ করিয়াছে; তৎপরে 
দক্ষিণবাহিনী হইয়। পশ্চিমপ্রান্তে বরামূলা নামক জনপদের 
মধ্যে ভীষণবেশে উপত্যকা পরিত্যাগ করিয়াছে । উপত্যকার 
মধ্যে বিতস্তার বেশ প্রশান্তভাব, কিন্তু উপত্যকার বাহিবে 
ইহার যেমন ভীষণ বেগ তেমনি ভর়ঙ্করী মুর্তি। উত্তর-পূর্ব 
হইতে ইল্লামাবাদের নিকট লিদার, পূর্ব হইতে সাদিপুরের 
সম্মুখে সিন্ধুনদ ও সোপুর নগরের নিকট পোহরু নদী বিতস্তার 
পশ্চিমতীরে মিলিয়াছে; আর পূর্বতীরে মুরহামের নিকট 
বেশ নরামবিয়াড়া এবং রামচুয়াত (রামচ্যুত) ও ছুধগঙ্গ। 
শ্রীনগরের নিকট মিলিয়াছে। তিলৈল উপত্যকায় দেশই- 
নামকস্থানে কৃষ্ণগঞ্গা নামে একটী মধ্যবিধ নদী উৎপন্ন হই- 
মাছে । কৃষ্ণগঙ্গা অনেকটা উত্তরমুখে পশ্চিমদিকে বহিয়! 


কাশ্মীর 


$ গিয়া, হঠাৎ দক্ষিণে বাকিয়। যজঃফরাবাদের ঠিক নিমে বিতন্তায় 


র্‌ 
শী 


মিলিয়াছে। বদ্দান উপত্যকায় মাকুবর্দান নদী প্রবাহিত 
হইয়া! দক্ষিণমুখে কৃষ্ণবার (কষ্টওয়াড়) নামক স্থানে চন্দ্রভাগায় 
মিলিয়াছে। মারুবদ্দান, কৃষ্জচবার ও ভদ্রবার ( ভদ্‌রোয়াড় ) 
নামক স্থানঘ্বয়ের মধ্যদিয়া আসিয়া জন্তুর পশ্চাতে মিলিয়াছে। 
এই সকল নদীর মধ্যে একমাত্র বিতস্তাতেই নৌকাদি 
ধাতার়াত করে। তাহাতেও আবার ধাট মাইলের অধিকদুরে 
নৌক। চলিতে পারে না । 

সেতু ।_-উপত্যকার মধ্যে বিতস্তার উপর ১৩টী সেতু 
আছে, এই সেতুকে “কদল” বলে। সমস্ত সেতু দেবদারু- 
কাচে নির্মেত। 

অনেক স্থলে আবার দড়ির সাঁকোও আছে। যেখানে 
বহুদূর বিশ্বৃত সেতুর প্রয়োজন, প্রায় সেই সকল স্থলেই 
দড়ির সাঁকো । দড়ির সাঁকো ছই প্রকার-_-চিকা ও 
ঝোলা । ভাবিতে গেলে বা দেখিতে গেলে এই সীকে। বড় 
ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত বাস্তবিক তত ভয়ের কারণ 
নাই। অতি সহজে নিরাপদে ইহাদের উপর দিয়া যাতায়াত 
চলে । মালপত্রও এই সাঁকো দিয়া পারাপার করে। 

খাল ।--শুনগর ও তন্লিকটবন্তী প্রদেশে অনেক খাল 
আছে। এই স্থলে উল্লোল বা উলার হ্বদ। ইহারই মধ্য 
দিয়াবিতস্তা প্রবাহিত । এই হন পার হওয়া বড় সোজা নয় । 
এই ছন্ভ সোপুর ও শ্রানগরের মধ্যে একটি খাল কাটিয়া গমনা- 
গমনের সুবিধা করা হইয়াছে | চাষের সুবিধার জন্যও যথেষ্ট 
থাল কাটা আছে, তন্সধ্ো ক্ষোরপুর জেলার সাহকুল খাল, 
ইসলামাবাদে নৈন্দি ও নিরর খালই প্রধান । 

হদ ।_-কাশ্টীরে হৃদ যথেষ্ট । উপত্যকাম্ ও পার্ধত্য- 
প্রদেশের নানান্তানে হুদ দেখা যায়। উপত্যকান্ম এই 
চারি হুদ প্রপান_-১ম, ডল্‌ বা! নাগরিক হাদ__ইহা প্রীনগরের 


ইহ! বিহন্তার নহিত সংঘুক । শ্ীনগরের রাজবাড়ীর ঠিক 
সন্ধে এই খাল আলিয়। হদে সিশিরাছে | 

»য়, আঞ্চার হন--ইহা ভ্নগরের উত্বরে অবস্থিত | 
নালমর খাল দিয়া ইহা! জলের সহিত সংদুক্ত । নালমর খাল 
সাদিপুরের নিকট সিন্কুনদে মিশিযাছে। 

ওর, মানসবল হদ-_ইহা ভ্ীনগরের পশ্চিমে ) স্থলপথে ইহ! 
শীনগর হইতে পাচক্রোশ ও জলপথে ৮ ক্রো'শদূরে বিতন্তার 
দক্ষিণতীরে অবস্থিত । কান্সীরের মধ্যে ইহার -তুল্য রমণীয় 
কদ আর নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ৩ মাইল ও বিস্তার দেড়মাইল। 


[ ৯৪ ] 


কাশ্মীর 
এই ইদটী বড় গভীর । কহলণ ও বিহলণ, পবিত্র 'মানসন্বদ' 
নামে .ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 

ধর্থ, উল্লোল (উলর) বা বলুর হদ__ ইহা শ্রীনগরের 
উত্তরপশ্চিমে, স্থলপথে ১১ ক্রোশ ও জলপথে ১৫ (ক্রাশদূরে 
অবস্থিত। কাশ্নীররাজ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হৃদ ) উত্তর- 
দক্ষিণে জল! বাদ দিয়৷ ইহার দৈর্ঘ্য দেড়মাইল আর জলাসমেত 
১০ মাইল; পরিধি ৩* মাইল, গভীরতা ৮ হাত, স্থানে স্থানে 
১১ হাতও হইবে। পৃর্বদিকে বিতস্তা নদী এই হদের মধ্যদিয়া 
প্রবাহিত। পার্বত্য হদের হ্যায় উলর ত্রদেও হঠাৎ ভীষণ 
ঝড় উপস্থিত হয়। রাজতরঙ্গিণীতে এই হুদ “মহাপক্স” নামে 
উল্ত হইয়াছে । এখানে মহাপদ্মনাগের বাস ছিল। 

পার্বত্য হ্রদের মধ্যে পীরপঞ্জালের কংসনাগ, লিদাঁর উপ- 
ত্যকায় শেষনাগ, হরমুথে গঙ্গাবলনাগ ও সর্ধলনাগ প্রধান। 

উৎস।-_কাশ্ীরের পর্বতমালায় উৎসের অভাব নাই, 
প্রায় সকল স্থানেই পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া উৎস বাহির 
হইয়াছে । এই সকল উৎস কত যে অলৌকিক ঘটনায় 
পরিপূর্ণ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সকল উৎসের 
মধ্যে বীরনাগ, অনন্তনাগ, বায়ন, আচ্ছাবল, কুন্ধুটনাগ ও 
বিৎবিধর অতি রমণীয় ও কৌতুহলঙ্গনক। 

খনিজ ।_-কাশ্নীরের প্রায় সব্বস্থানেই লৌহ পাওয়া যায়, 
কিন্ধ লৌহ তত উৎকৃষ্ট নহে বলিয়া ইহাতে কামান হয় না। 
কুটিহর জেলায় হরপংনার গ্রামের নিকট তাত্্র পাওয়া 
যায়, প্রাচীনকালে এইস্থলে খনির কার্য চলিত, বহুদিন 
হইতে বন্ধ আছে। পীরপঞ্জালে কাল সীসা (যে ধা 
হইতে পেনসিল হয়) পাওয়া যায়। জদ্বুপর্ধতে পাথুরে 
কম্পলা ও স্থুশ্মা এবং দ্রাসনদীর একটী উপনদীতে শিগার 
বা শিঙ্গে। নামে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। বিতস্তাতীরে টঙ্গরট- 
নামক স্থানের 'অধিবাসীরা স্বর্ণরেণু উদ্ধার করিয়! থাকে । 
চন্ত্রভাগাতীরে স্বর্ণ ও রোপ্যমিশ্রিত উপলথণ্ড পাওয়া যায়। 
গন্ধকের উৎস যণেইট আছে । কঠিন গন্ধকও স্থানে স্থানে 
পাওয়া যায়। কাশ্মীর-উপত্যকা গন্ধক প্রধান উৎসপূর্ণ বলিয়া 
মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্পের ভীষণ উৎপাত ঘটে। ১৮২৮ ও 
১৮৮৫ খুষ্টান্সের ভূমিকম্পে কাশ্ীররাজ্যের অনেক মন্ব্যজীবন 
ও গৃহাদি ন্ট হইয়া! গিয়াছে । 

পশ্ুপক্ষী।__কাশ্মীরে ভল্লকের সংখ্যা অনেক ) কটা ও 
রক্ষবর্ণের ভল্লকই এখানে অধিক । ইহার! উত্তিক্ষতোজী, 
মাঃস অল্প পরিমাণে থায়, হিংম্স্বভাব নছে। কাল 
ভল্গক অন্ত ভল্লুক অপেক্ষা আকারে ক্ষুত্র বটে, কিন্ত 
অপেক্ষাকৃত হিং । চিভাবাধ সর্ব, তিলৈল প্রদেশে 


কাশীর 


শ্বেত চিতাবাঘ দেখা যায়। বড়শিঙ্গা ( বৃহতশৃঙ্গ) হরিণ 
পঞ্জাল পর্বতমালার উচ্চ অংশে দেখা যায়। হিন্দুসুসল- 
মানেরা ইহার মাংস খায়। গুড়ম বা হিমালয়ের শাবর 
হরিণ কৃষ্ণবারপ্রদেশস্ত পঞ্চালগিরিতে বাস করে। খকর 
(চীতৎকারবারী ) হরিণ পঞ্চালপর্বতমালার দক্ষিণ ও 
পশ্চিমে ঢালুপ্রদেশে দেখা যায়। কৃষ্ণগঙ্গা ও বিতন্তার 
মধ্যবন্তী গিরিশ্রেণী হইতে বরামূলা পথের বাহিরে পীর. 
পঞ্জাল পর্যাস্ত একপ্রকার বৃহতৎ্কায় ছাগল দেখ। যায়, 
ইহাদিগকে মার্থর (সর্পভূক্‌) বলে। কন্তরীমগ কাশ্নীরের 
সর্বত্র আছে। সার বা বুজ-ই-কোহি ও থর নামক দুই 
জাতীয় পাহাড়ে ছাগল পঞ্জালপর্বতে দেখ! যায়। নেকড়ে বাঘ, 
খেকশিক্ষাল, শৃগ(ল ও বানর যথেঈট আছে । ক্রম বা পুয়া নামে 
একজাতীয় বানর কৃষ্ণগঙ্গ৷ উপতাকায় অধিক দেখা যায়; 
ইহারা ঈগলপক্ষীর প্রধান শীকার | উদ্বিড়ীল সকল নদীতেই 
আছে; ইহার চর্ম বহুমূলো বিক্ীত হয়। কৃষ্ণবার প্রদেশে 
শজারু আছে। সরীশ্যপ বড় দেখা যায় না, বিষাক্ত সর্প বড় 
একটা নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে ছু একটা গোখুরা! দেখা যায়। 
শীকৃরে, শকুনি, চিল, বাগ প্রভৃতি মাংসাশী শীকারী পক্ষী 
যথেষ্ট । মুনাল, কল্পিজ, কোকলা, কোকিল, ময়ন! প্রভৃতি 
সকল রকম তোতা ও কাঠ্ঠোকরা এখানে অনেক । জলচর 
পক্ষী নানাপ্রকার, অধিকাংশই শরৎ ও শীতকালে উত্তর 
হইতে এদেশে আসে ও বসন্তের পুর্বে চলিয়া যায়। বুলবুল, 
সারস ও বক সর্বদা দেখা বায় । এখানে কাক কতকটা শ্বেতবর্ণ 
ও তাহাদের শ্বর বড় কর্কশ নহে। গাভী সকল খর্বাকৃতি ও 
অধিকাংশ কুষ্ণবর্ণ, ইহাদের ছু্ধ অতি পুষ্টিকর । এখানে মশা, 
মাছি ও পিস্সুর বড় উপদ্রব, শ্রাবণভাদ্রে আরও বাড়ে। 
কৃষি ও উদ্ভিদ । কাশ্মীরের ভূমি অতি উর্ধরা, যে যে 
স্থলে বরফ পড়ে না, সে স্থলেও স্বভাবজাত তু'ত, আখ্‌্রোট 
ও বাদাম যথেষ্ট জন্মে। পাইন (কাশ্মীরীরা ইহাকে 
চিড় কহে) অন্ত স্থানের বৃক্ষের ন্ভায় তত দৃঢ় নহে, কিন্তু 
কাশ্মীরীরা ইহা দ্বারাই গৃহ ও নৌকাদি প্রস্তত করে, 
ইহার কাষ্ঠ তৈলাক্ত বলিয। ডাকবাহক ও পথিকেরা। রাত্রি- 
কালে ছোট ছোট কাঠ্ঠিক' জালিয়! পার্ধত্য পথে মশালের 
কাধ্য নির্বাহ করে। দেবদারু, শাল প্রভৃতি বহুমূল্য কাষ্টের 
গাছ যথেষ্ট। কাশ্মীরের বাহিরে এই সকল কাষ্ঠ চালান 
দেওয়া নিবিদ্ধ। এখানেও ধান্ত প্রধান খাদ্য। এখানে 
ভারতবর্ষের সকল প্রকার শহ্ত ও তরকারী জন্মে। 
বেগুণ লাল ও গোলাপীবর্ণের হয়। ফলের মধ্যে সেউ, 
নাসপাতি, বীহি, গেলাস, কোতরনল্‌, গোমা, বগৃখ, তত, 


৯৫ ] 


আঙ্গুর, আথ্‌রোট, বাদাম, আঁড়ু ( পীচ) প্রভৃতি কতপ্রকার 
স্বাছু ফল জন্মে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 
চারি জাতি বাদামের মধ্যে একজাতীয় বাদামের খোলা 
কাগজের ন্তায় হুশ বলিয়। তাহাকে “কাগজী” বলে, 
ইহা অতি স্থস্বাছ। আঙ্গুর ১৮ প্রকার, তন্মধ্যে সাহেবী ও 
মুক্কা' অতি উৎকৃষ্ট । এদেশের লাউ কুমড়ার ন্যায় কাশ্মীবে 
অতি হীনাবস্থ লোকেরও প্রাঙ্গণে আঙ্করের মাচা দেখা 
ষায়। আঙ্গুর এত প্রচুর ও স্ম্বাছু বলির! কাশ্মীরীরা গর্ব 
করিয়! বলে, “যদি ঈশ্বরের বুখ থাকিত, তবে আমরা 
তাহাকে এখানকার রুটা* ও আসম্কুর খাওয়াইয়া সন্তষ্ 
করিতে পারিতাম।” কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে এখানকার 
কুষ্কম (জাফরাণ ) অতি উতক্ট । এখানে কুস্কুম যথেষ্ট জন্মে 
বলিয়া, কুঙ্কুমের নামই “কাশ্মীর 1৮ 

খতু পরিবর্তন ।__কাশ্মীরে খহুপরিবর্তন বড় সুন্দর ৷ জল- 
বাধু, প্রাকৃতিক শোভা এবং পুষ্টি ও তৃপ্তিকর দ্রব্যাদির জন্য 
কাশ্মীর তৃত্বর্গ বলিয়া! বিখ্যাত। বসস্তাগমে যখন বরফ 
গলিতে আরম্ভ হয়, তখন আর শোভা ধরেনা । শীতের 
তুষারমণ্ডিত বৃক্ষাদি তুষারাবরণ ছাড়িয়া! পুষ্পমুকুলে ভূষিত 
হইয়া উঠে, যে দিকে চক্ষু ফিরাঁও, সেইদিকে দেখিবে পত্র 
শূন্য তরুগুলি পুষ্পপরিচ্ছদে আবৃত। (কাশ্মীরে আগে 
ফুল হয়, ফুল শুকাইয়া গেলে পাতা গজায়)। আবার 
যতদিন শিশির না পড়ে, ততদিন হয় নবকুন্জমিত, না 
হয় নবপল্লবিত বুক্ষলতাঁয় বসন্ত বিরাজ করিতেছে ; অর্থাৎ 
বৈশাখ হইতে কার্তিক পর্যন্ত সাঁত মাঁস বসন্তের অধিকার । 
শীতকালে যে পরিমাণে বরফ পড়ে, সেই অনুসারে শরীপ্ব ব! 
বিলম্বে বসস্ত আসে । শীতে অল্প বরফ পড়িলে চৈত্রমাসের 
পূর্বেই গলিয়া যায় আর বসন্ত সমাগম হত, আর যদি 
বেশী বরফ পড়ে, তবে সমস্ত চৈত্রমাস গলিতে লাগে, 
কাজেই বৈশাখমাসে বসন্ত আসে। কথিত আছে, এক 
সময় জাহাঙ্গীর বাদশাহ কার্যানুরোধে বসন্তের প্রারস্তে 
কাশ্মীরে যাইতে পারিবেন না! দেখিয়া কাশ্মীরের কর্ম- 
চারীকে লিখিলেন যে, বসস্তরাজ যেন তাহার আগমন 
প্রতীক্ষা করিয়! থাকেন, তাহার পদার্পণের পুর্ক্ণে বসন্ত 
যেন না! আবির্ভূত হন। ন্ুচতুর কর্মচারী উদ্দেস্ত বুঝিয়া 
চারিপার্খ্বের পর্ধত হইতে বরফ আনাইয়া বাদশাহের ক্রীড়া- 
কানন ঢাকিয়া রাখিয়া দিলেন, কাজেই অগ্ঠত্র বসস্তের 

* কাশ্ীরীর। রুটির যের্প প্রশংসা করে, বাস্তবিক তাহার! তত 
ভাল কটিঞ্করিতে পারে না, কিন্তু মাংসের নানাবিধ ব্যঞ্জন রাধিতে 
তাহাদের তুলা লোক জগতে আর নাই। 


কাশ্মীর 


কার্য আরম্ভ হইলেও বাদশাহের কাননে হইল না। শেষে 
হখন জাহাঙ্গীর আসিলেন, তখন বরফ সরাইয়া দিবামাত্র 
ক্রীড়াকাননে বসন্ত জাগিয়া উঠিল। 

কাশ্মীরে নানাবর্ণের মনোরম সুগন্ধ পুষ্প যথেই; সর্ব 
প্রথমে হরিদ্রাভ গুক্বর্ণের বেদমুফ ফুল ফুটে । যেদিকে 
চাহিবে, সেইদ্িকেই বোধ হইবে, যেন পুশ্পের আন্তরণ 
বিছাইয়া রাখিয়াছে। এদেশে ফুলের তোড়ার আন্ত বিবিধ- 
প্রকার ফুল আহরণের কষ্ট করিতে হয় না, সন্মুখে যেখানে ইচ্ছা 
সেইখান হইতেই ছুই একহাত জমির মধ্য প্রায় ৭।৮ 
রকম ফুল পাইবে । বৈশাখের মধ্যকালে বাদাম ফুল 
ফুটিলে আবার এক নূতন শোভা! ফুটিয়। উঠে। এই সময় 
কাশ্ীরিগণের বিশেষ আনন্দের সমত্ন। কি ধনী, কি 
নির্ধন, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই কম্ত,রা (কাশ্থীরীভাবায় 
“হাজার দন্তান' বলে, ইহার স্ব অতি মধুর ও চিত্তপ্রুল্ল- 
কর।) পাখীর খাচ হাতে করিয়া হরিপর্বত (শাব্রিকাপর্বত) 
নামক স্থানে গিয়া বাদামগাছের কুস্থমিত শাখায় খাঁচাটি 
ঝুলাইয়! তলায় আপনি বসির! উফীষ খুলিয়া ফেলে। কন্তর! 
ৰসস্তবাস্ধতে নৃত্য কর্পিতে করিতে স্থললিতম্বরে গান করিতে 
থাকিলে, কাশ্ীরীরাও ভক্তিহ্চক বিভূগুণ গান করিয়া ইত- 
স্ততঃ ভ্রমণাদি করে। নোষ্ঠমাসে জেসমিন ফুল ফুটে । ইহার 
বর্ণ আকাশের ভ্তায় বলিয়া কাশ্মীরীর। “হি আসমান্” বলে। 
এই ফুল বসস্তের বিদায়ী-সুল। ইহা ফুটিলেই বসস্তশোভা 
ফুরাইল। বৈশাখের পরই ফুটিবার অগ্রপশ্চাৎ কালঅনুসারে 
ক্রমশঃ ফুল করিতে থাকে, আর নবপল্লব গজাইতে আরম্ত 
হয়। আাধাচমাসে ফল ধরিতে থাকে | শঙ্তক্ষেত্র শল্তে পরি- 
পূর্ণ হইয়া উঠে। এখানে গ্রীন্মের লেশ নাই। যখন গ্রীক্মের 
প্রভাবে বঙ্গদেশে সপ্গিগন্থী হয়, তখন এখানে গাত্রে একটি 
পাতলা জাম। ব্যবহার ও রাত্রে লেপ গায়ে দিতে হয়। 
শ্রাবণের প্রথমে রৌদ্র একটু বাড়ে বটে, কিস্কু তাহাতে 
কখন 'আইঢাই করিতে হয় না। বড় গরম পড়িলে অমনি 
স্বল্প বৃষ্টি হইয়। পর্বতাদি ঠা হইয়। বার ) আশ্চর্য্য নিয়ম ! 
এখানে “ধারার শ্রাবণ” নাই। মীতকালে বরফ পড়িবার 
সময় ঝড় বৃইি হয়। সেই সময়ে শিলাবৃ্টিও হয় । সম্বংসরে 
১৮। ২* ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় না। আশ্বিনে ফল পাকে 
না। কার্চিকে শত আর্ত হয়, বৃক্ষ সকল পত্রহীন হয়। 
এই সময় প্রীনগর হইতে ৬ ক্রোশদুরে পাদপুরক্ষেত্রে জাফরাণ 
কম্মে। কেবল জাফরাপক্ষেত্রে উত্তম গন্ধ ও উত্তম বর্ণ 
থাকে । ইহাই কাশ্ীরের প্রতি বৎসরের শেষশোক্তা । একটি 
পারপী কবিতা এই কথাটি সুন্দর বর্ণিত আছে “জাফরা 
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কাশ্মীর 


র| দিদ। রায়েদ, রাহে হিন্দুন্থানে গেরেফত»” অর্থাৎ জাফরাণ 
(ফুটিয়া) সকলকে বলিতেছে (এইবার তোমর! কাশ্দীর 
ছাড়িয়।) হিন্দস্থানের পথ ধর, (এখানকার শোভা ফুরাইল)। 
শীতকাল আসিতেছে দেখিয়া কাশ্সীরীরা আহারীয় সংগ্রহ 
করে । তখন তাহারা সমুদয় তরকারী (লাউ পর্য্স্ত) শুকাইয় 
রাখে। কাহারও বারান্দায়, কাহারও জানালায়, কাহার ও 
নৌকায় স্থত্র গ্রথিত লঙ্কার বড় বড় মালা শুকাইতেছে, 
দেখিলে বৌধ হয় যে, যেন ছুঃসহ খতু আসিতেছে জানিয়া” 
কাশ্দীরীরাও তাহার উপযুক্ত আয়োজন করিয়া রাখিতেছে। 
২০*** হাজার ফুট উচ্চে কাশ্মীরে চিরতুষার বিরাজিত ; 
কার্তিকমাস পড়িলেই তাহার নিয়ে পার্বত্যন্থানে বরফ 
পড়িতে আরস্ত হয়, কিন্তু কার্তিকে সে বরফ জমে না, 
বৌদ্রে গলিয়া যায় । পৌষমাস হইতেই রীতিমত জমিতে 
আরম্ভ হয়। বরফে চতুর্দিকি রৌপ্যমগ্ডিত হইয়া উঠে, 
দেখিতেও বেশ রমণীয় হয়; কিন্তু এ সমদ্নে এখানে বাস 
কর। বড় কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে । কাশ্শীরপতি মহারাজ 
রণবীর সিংহের স্থৃবিজ্ঞ মন্ত্রী (১৮৮৫ খুঃ) দেওয়ান কৃপারাম 
স্বপ্রনত কাশ্শটীর ইতিহাসে এই তুষারপাত-সন্বদ্থে 
লিখিয়াছেন,-- 
“না! বরফ অন্ত ঈ' কে মেবারস্‌ সরে পীর । 
ফলক্‌ তোফমে জনদ্‌ বররুয়ে কশ্মীর ॥” 

অর্থাৎ পীরপর্ধতের উপরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ 
কণিক। পড়িয়াছে উহা বরফ নহে, আকাশ কাশ্মীরের 
মুখে মুখান্ৃত দান করিয়াছে মাত্র । 

বাস্তবিক এখানে তুষারপাতে জীবন সংশয় হয়, তাহাতে 
বিধাতার অসীম করুণায় যেরূপে আাব-জগৎ বাচিয়া থাকে, 
তাহ! অম্ৃতসেবনেরই ফল বলিতে হইবে! শীতকালে 
একদণ্ডের অন্তও  তুষারপাতের বিশ্রাম নাই, তাহার উপর 
আবার মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝড়, মুষলধারায় বৃষ্টি ও ভয়ঙ্কর 
শিলাপাত হইতে থাকে । কখন কখন একাদিক্রমে এক মাসের 
মধ্যেও হৃুর্য্যোদয় দেখ! যায় না। নদীহ্দাদি জমিয়া! যায় । 
কোন কোন বৎসর এত শীত হয় যে গৃহের মধ্যে কলসী ব! 
অন্ত পান্রাদির জলও জমিয়া যায়, পানীয় জলের অভাব ঘটে ! 
এইরূপ লীতকে “কন্টা কচু” বলে। কাশ্মীরবাসীর! পুর্ববলক্ষণ 
জানিতে পারে ও সতর্ক হইয়া একটু পূর্ব হইতে গৃহাদির 
মধ্যে দিবারাত্র অগ্নি প্রজ্ঘলিত রাখিয়া কোনরূপে জল রক্ষ। 
ও ক্লেশাদি নিবারণ করে। শীতকাল পড়িলেই আবাল- 
বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বক্ষে অঙ্গরাখার নিয়ে এক একটি 
“্ক(কড়ি” ব্যবহার করে। “কাকড়ি” মালসার গায় ছাড়ীর 


কাশী 


চেয়ারি বা বেত দিয়া বুনা। ইহাতে আগুন+ 


কাশ 


স্ককের করে। কোন কৌন বাষ্টা ভিত্তি প্রস্তর ব৷ ইষ্টক-নির্শিত 


গঠনের আগুন রাখিবার মৃগ্য়পাঁজ, রে সর্বদাই তৃমিকম্প হর বিষ, সকলেই কাঠের গৃহ নির্মাণ 


উপর গায়ের কাপড়ের ভিতর ঝুলাইয়া রাখে। 
কাশ্ীরীদিগের বক্ষস্থলে পোড়াদাগ দেখা যায় 
পড়িবার কিছুদিন আগে শিশির পড়ে। এই সময়ে 
প্রাতঃকালে বোধ হয় যেন কে রাত্রে চতুর্দিকে চুণ ছড়াইয়! 
রাখিয়াছে। কিছুদিন পরে ঠিক নারিকেলকোরা বলিয়া 
বোধ হয়। বরফ পড়িবার পুর্বে শীত অতি অসহ্া হয়, কিন্তু 
বরফ পড়িয়া! গেলে দেই শৈত্যের মধ্যেও একটু রমণীয়ত। 
বোধ হুয়। যখন বেশ বরফ পড়িতে থাকে, তখন প্রাতে 
উঠিয়া দেখ, চারিদিক যেন দূপার পাত-মোড়া । পর্বত, 
নিপত্রবৃক্ষ, লতা, গুল্ম, গৃহ, ছাদ, নৌকা, উচ্চনীচ ভূমি, 
পথ, প্রাঙ্গণ সবই যেন রৌপ্যমণ্ডিত ! গৃহের ছাদ হইতে 
কাচের নলের হ্যায় চারিদিকে বরফের নল ঝুলিতে থাকে । 

শীতকালে চা ও মাংসই কশ্ীরবাসীর প্রধান খাদ্য । 
শীতকালেই কেবল কয়েক প্রকার জলচরপক্ষী পাওয়া 
যায় । কোন কোন দিন একটু পরিক্ষার হইলে. জলাশয়ে 
গিয়া কাশ্বীরীরা পাখী মারিয়া আনে। এ সময়ে মুণাল 
ভিন্ন কোন তরকারী পাওয়া যায় না, কাশ্মীরীরা ইহাকে 
“মকর” বলে, শীতকালে ইহাই রীধিয়! খায় । 

জলবাযু ।--জগতে কেবল স্বাস্থ্যকর স্থান যদি কোথাও 
থাকে, তবে তাহা এই কাশ্শীর। নদীর জল, হ্রদের জল, 
এত স্বচ্ছ যে ১০ হাত নীচে মাছের থেলা স্পষ্ট দেখা 
যায়। জল যেমন স্বচ্ছ, তেমনি স্থম্বাহ। উৎসগুলির জল 
আবার ভৈষজ্যগুণ-বিশি্ট, কোন কোনটাতে কেবল স্নান 
করিলে কুম্ভ পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়। জল এত শীতল যে, 
জ্যোষ্ঠ আধাঢ়মাসে পান করিতেও দত কন্‌্কন্‌ করিয়া উঠে। 
শ্রীষ্ম বা ধুলা কাহাকে বলে, এদেশের লোকের! তাহা স্বপ্নেও 
ভাবিতে পারে না। বাযু অতি নির্মল, শীতল ও স্বাস্থ্যকর ।' 
কাশীরের 'আবহাওয়ার গুণ এইরূপ-_ 

প্হর সোকৃতা যানে কে ব কশ্ীর দরায়দ্‌। 
গর্‌ মুর্গে কাবাব্‌ অস্তকে বলোপর্‌ আয়েদ্‌ ॥” 

অর্থাৎ “যদি কোন দগ্ধজীবও কাশ্ীরে আসে, তবে 
তাহারও জীবন লাভ হয়, এমন কি কাবাব করা পাখীরও 
ডানা উঠে এবং সে জীবিত হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়।” 
বাস্তধিক কাশ্দীরের জলবায়ুর যে কত গুণ তাহা একমুখে 
বলা যায় না। 

আঁবাসবাটী ।--এখানকার গৃহাদি কাষ্ঠে নির্টিত। 
কাশ্দীরীভাষায় ইহাকে “লড়ী” বলে। কাশ্পীরে প্রায় 
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চার |: ২/কিন্ক। অধিকাইপেরইক কান্ঠের বনিয়াদ। বরফের জন্ত সকল 


1্াডীকব-ছা এদেশীয় খড়ো। বা খোলার ঘরের ত্তায় ছুই- 


২৫ 


দিকে ঢানু। ছাদে (কাশ্বীরী বারান্দার হিসাবে ) প্রথমে 
তক্তা ও তাহার উপর তুর্জ্পত্র বিছাইয়া' আল্গ! মাটা 
চাপা দেয়। বসস্তকালে এই মাটার উপর তৃণ গজাইয়া গেলে 
ছাদ সম্পূর্ণ হইল। এইরূপ ছাদ দেখিতে বেশ সুন্দর । লড়ী 
দ্বিতল হইতে পাঁচতল পর্য্যন্ত হয়, উহা! দেখিতে ইংরাজী 
বাটার মত। জানালার কবাট হইপ্রস্থ, বহির্দেশের কবাটে 
নানাপ্রকার কারুকার্ধ্য ও কষত্কষুত্র ছিদ্র থাকে, শীতের সময় 
এই ছিত্রগুলি কাগজ দিয়! বন্ধ করে। ইহাঁতে হিম আটকায়, 
কিন্ত আলোক বন্ধ হয় নাঁ। প্রত্যেক গৃহে একটি করিয়া 
«বোখারি (ইংরাঁজীতে যাহাকে “চিমনী,* “ফায়ার-প্লেস” 
বা *হার্থ” বলে) আছে। বোখারি ব্যতীত শীতকালে বাস 
করা অসাধ্য । কোন কোন বাটীর বিশেষতঃ ধনীদিগের 
অস্রালিকার সর্বনিক্নের তলায় হামাম্‌ অর্থাৎ উষ্ঞন্সানা- 
গার আছে। এই ক্নানাগারে কোন দিক্‌ দিয়া বাতাস 
প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে উষ্ণতার তারতম্যবিশিষ্ট 

নানাশাত্রে থাকে। হামামের মধ্যে অগ্নি জালিলে 
তাহার উপরের ও পার্থের ঘরও উষ্ণ হয়। 

শ্রীনগরে প্রত্যেক লড়ীর সদর দরজা নদীতীরে। 
প্রত্যেক বাটার ঘাট স্বতন্ত্র এই ঘাটে নামিবার সোপান 
আছে। এই ঘাটকে “ইয়ারবল” বলে। প্রায় প্রত্যেক 
অধিবাসীরই একখানি নৌকা আছে, তাহা নিজ নিজ 
ইয়ারবলে বাঁধা থাকে । কাষ্ঠের বাড়ী বলিয়া এখানে 
অগ্নিদাহ প্রায়ই ঘটে। বাটার সর্বোচ্চ ঘরে জালানিকাষ্ট, 
রন্ধনশালার দ্রব্যাদি ও ভাগ্ডার থাকে । 

নৌকা ।--নৌকাই নাবিকদিগের ঘরবাড়ী। দিবারাত্র 
তাহার নৌকাতেই থাকে । অনেকের ভূমির উপর গৃহাদি 
নাই-_পুত্রকলত্র লইয়া নৌকাতেই বাস করে। কাশ্মীরে 
বালিক।, যুবতী ও বৃদ্ধ! স্ত্রীলৌকও নিপুণতার সহিত নৌকা 
বাহিতে পারে । এখানকার নৌক। আমাদের দেশের নৌকার 
নায় নহে। “শীকারী” ও "্ডুঙ্গা” নামে নৌকাই ভ্রমণের 
পক্ষে সুবিধাজনক । শীকারী নৌকা সাধারণতঃ ২৫ হাত 
লম্বা, ২।* হাত চওড়া ও গভীরতায় ১ ফুট হয়। আরোহীর 
বসিবার স্থান মধ্যে হোগলা দিয়া ছাওয়া। আবম্তকমত 
এই ছাদ খুলিয়া ফেলা যায়। যে প্রকার দীড় দিয়া এই 
নৌকা! বাহে, তাহাকে “চালা” বলে, ইহা! বড় বড় তাড়,র 
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স্তায়। শীকারীতে চাক্সা বাধা থাকে না, হাতে ধরিয়া বাহিয়! 
যাইতে হয়। এদেশের কোন নৌকার হাল নাই । পশ্চাতে 
একজন বসিয়! চাপ্লীদ্বারা হালের কাজ চালায় । আরোহীর 
ইচ্ছা বা আবস্তক বুঝিয়া শীকারী নৌকায় তিন হইতে দশজন 
দাড়ী দেওয়া যাইতে পাবে। স্ত্ীলোকে এ নৌকা বাহে না। 

“ডুঙ্গাশ্নামক নৌকা দুরভ্রমণের উপযোগী । এই 
নৌকাতেই নাবিকেরা পরিবার লইয়া বাস করে। এইরূপ 
নাবিককে কাশ্মীরীভাষায় “হাবি* বলে। ডূঙ্গা সাধারণতঃ 
৪০ হাত দীর্ঘ, ৪ হাত বিস্তৃত ও দেড় হাত গভীর। 
ইহাও হোগলা দিয়! ছাওয়া। এই আবরণের -শেষাংশে 
“াঝিরা” বাস করে। স্ত্রীলোকেরাও এই নৌকা বাহিয়! 
থাকে । কাশ্ীরী পঙ্ডিতেরা এই নৌকায় চড়িয়া কর্নস্থানে 
যাতায়াত করেন, তাহাদের আহারাদি নৌকাতেই সম্পন্ন হয়। 

কাশ্মীরপতির কতকগুলি সুদৃশ্য নৌকা আছে। আকা'- 
রাম্থসারে ইহা পরিন্দ (পক্ষী ), চকোয়ারী ( চতুক্ষোণ ), 
বাগ্গী (গাড়ী) প্রতৃতি নামে কথিত। এই সমুদয় 
৫* হইতে ৮* জন চাপ্সা লইয়া বসিতে পারে । 

অধিবাসী 1__কাশ্ীর হিন্দুরাজ্য হইলেও এখানে হিন্দু 
অপেক্ষা সুনলমানের সংখ্যাই অধিক । এমন কি অনেকা- 
নেক হিন্দুর (ধাহারা পণ্ডিত নামে খ্যাত তাহাদের 
অনেকের ) আচার ব্যবহার নই হইয়া মুসলমানের ন্যায় 
হইয়। গিক্সাছে। হিন্দু মুসলমান ব্যতীত এখানে বৌদ্ধও 
অনেক আছে। কাশ্মীরী পুরুষেরা গৌরবর্ণ, দৃঢ়কাম 
ও অঙ্গসৌষ্ঠটববিশিন্ । পুরুষেরা চতুর, প্রথর-বুদ্ধিশালী 
ও আমোদপ্রিয়,। কিস্ত সাহসী নহে । রমণীরা পরম 
স্থন্দরী ); বিশেবতঃ পর্গুতানীরা অন্ুপমরূপলাবণ্যবতী। 
ভারতচন্দ্রের রূপসী বিদ্যা ও কালিদাসের শকুস্তলা এখানে 
প্রতিগৃহের প্রত্যেক রমণীতে বিদ্যমানা ! “ডানাকাটা 
পরী” বদি পৃথিবীতে পাকে বাঅগ্গরা যদি কবিকল্পনা না 
হয়, হবে তাহারা এইদেশেই আছে । কিন্ধ এই বূপই ইহা- 
দের সর্দনাশ করে- ইহাদের মধ্যে প্রায়ই দুশ্রিত্রা ও 
লঙ্াহীনা । এদেশে ধনী মুসলমান ও ধনী কৃষক ব্যভীত 
কাহারও একানিক স্ত্রী দেখ মায় না। 

পরিচ্ছদ !-_পুরুষদ্িগের পরিচ্ছদ কৌপীন, আলখাল্লা 
(কাশ্মীর “পিরহান্ত বলে) ও উফ্ধীম। কি হিন্দু, কি 
মুসলমান সকলেই মন্তক সুগ্ডন করে। হিন্দুরা শিঝা ধারণ 
করে। স্ত্রীলোকের শাড়ী নাই, কেবল অঙ্গরাখা, সুতরাং 
একপ্রকার উলঙ্গ বলিলেই চলে। কোন কোন 
ক্রীলোক মস্তকে লাল টুপী পরে, কেশ বিনাইয়া ছইভাগে 
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পিঠে ফেলিয়া রাখে। পণ্ডিতানীদের মধ্যে কেহ কেহ 
কটীদেশে আলখাল্লার উপর চাদর জড়াইয়া রাখে । ইহারা 
অল্পই গহনা পরে। স্ত্রীপুরুষে সকলেই কাষ্ঠপাহকা ও 
কাকড়ি ব্যবহার করে। 

সকলদেশেই পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বেশের বিভিন্নতা 
আছে, কিন্তু কাশ্মীত্বে নাই। পরিচ্ছদাদি দেখিয়া জাতির 
বলবীর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কাশ্মীরী পুরুষের রমণী- 
বেশ-সম্বন্ধে ইতিহাসে দেখা যায় যে, দিল্লীর সম্রাটের এই 
স্থান আক্রমণ করিয়া কাশ্মীরী সৈম্ভ পরাজিত করিতেন 
বটে, কিন্তু দেশাধিকাঁর করিতে পারিতেন না। শেষে 
অকবর অধিকার করিলে পর জাহাঙ্গীর পরামর্শ করিয়! 
পুরুষদিগকে বলপূর্বক স্ত্রীবেশ-ধারণ করাইলেন। প্রথম প্রথম 
সহজে, বিনা যুদ্ধে যে ইহারা এ বেশ ধারণে স্বীকৃত হইয়া ছিল 
তাহা! নহে, কিন্ত শেষে স্বীকার করে। অবশেষে পুরুষের 
পোষাকের সহিত পুরুষোচিত সাহসও ইহার! হারাইয়াছে। 

অধিবাসীর আচার ব্যবহার ।-_-কাশ্শীরীরা বড় অপরি- 
ফার। ইহাদের বস্ত্রাদি, গাত্র বা বাসগৃহ দেখিলে সাক্ষাৎ 
নরক বলিয়া বোধ হয়। শীতকাল ছাড়িয়া দিলেও বৎসরের 
অন্ত কোন সময়ে বন্দি ধৌত করে না। কি স্ত্রী, কি 
পুরুষ সকলেই প্রকাশ্ঠ স্থলে উলঙ্গ হইয়! শ্নান করে, সুতরাং 
শ্ানের সময়ও গাত্রাবরণটিকে জলম্পর্শ করায় না। এই 
জন্য ইহাতে এত ময়লা জমে যে, যথার্থ চিম্টি কাটিলে 
ময়লা উঠে, ঝাড়িলে সহস্র উকুন ও পিস পড়ে । ইহার! 
পথে, গৃহাভ্যন্তরে, প্রাঙ্গণে মলমৃত্র ত্যাগ করে, শীতকালে 
ঘরের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য হয় বলিয়া ইহারা এইরূপ 
করিতে বাধ্য হয়, কিন্ত 'অভ্যাসক্রমে অন্য সময়ে ইহারা 
ব্যবহার ছাড়িতে পারে না। লোকালয় কাজেই নরক 
হইয়া থাকে | শ্রীনগর, জন্থু প্রভৃতি রাজধানীও এরূপ ছিল, 
তবে এক্ষণে রাজনিয়মে শনেকট। পরিস্কত হইয়াছে । রাজ. 
কর্মচারী, বিদেশী, পর্যটক (অর্থাৎ কাশ্মীরী ভিন্ন আর 
সকলেই ) এই জন্য লোকালয় ছাড়িয়া! নদীতীরে বৃক্ষবাটিকায় 
বাস করে। 

“ধাম ঢাকা ঝগড়া” উপন্যাসের কথা নহে । কাশ্শীরীরা 
বাস্তবিকই ধাম ঢাকিয়া ঝগড়া রাখিয়া! দেয় । কাহারও সহিত 
কাহারও বিবাদ উপস্থিত হইলে সারাদিন অবিশ্রান্তরূপে 
কলহ করে, পরে সন্ধ্যা আসিলে উভয়পক্ষ আপন আপন 
উঠানে ধামা ঢাকিয়া রাখিয়া গুইতে. যায়। পরদিন 
প্রস্থ্াষে শষা হইতে উঠিয়া এ ধাম খুলিয়া নৃতন করিয়া 
ঝগড়া করিতে থাকে । এইব্ধপ একদিন নয়, কিছুদিন 
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যখন এপারের লোকের সহিত ওপারের লোকের বগড়া 
বাধে, তখন দেখিতে বড় কৌতুক জন্মে। এরূপ ঝগড়া 
এতদুর গড়ায় যে উভয়পক্ষে উভয়পক্ষের উদ্দেশে নানাবিধ 
কুংমিত সং করে--তাহ! ভদ্রলোকের দ্রষ্টব্য নহে। ঝগড়ার 
কথা বা অঙ্গভঙ্গীও কোন ভদ্রলোকে শুনিতে বা! দেখিতে 
পারেন না। সাধারণতঃ কাশ্ীরীরা বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও 
পরোপকারী। 

ইহারা ছুই বেলাই অন্ন আহার করে। অন্ন ও মহত 
ইহাদের নিত্য খাদ্য। উত্তপ্ত অন্ন অপেক্ষা কড় কড়ে শুক 
ভাত, লবণ ও লক্কায় জর্জরিত কড়ুম নামক একপ্রকার শাক, 
কিছু মত্ত ও এক পেয়ালা চা হইলে কাশ্মীরীর পক্ষে অতি 
উত্তম ভোজন হইল। এই জন্য যেমাসে ছুটি মাত্রটাকা 
উপাক্প করে, তাহারও সুখে কাটিয়া যায়। 

চা ইহাদের নিত্য পেয়। নম্ত ও চা আগন্তকের পক্ষে 

ত্র্থনার সামগ্রী । ইহাদের চা-প্রস্ততের যন্ত্রের নাম 

“সমাবার”। ইহ দেখিতে টিনের চোঙা-কৌটার মত। 
ইহার উচ্চতা ১৪ ইঞ্চি, ব্যাস আড়াই ইঞ্চি, ইহার অভ্যন্তর 
দোহারা । মধ্যস্থলে অগ্নি দিতে হয়। ইহার বাহিরে চা 
ঢালিবার গাড়,র স্তায় মুখনল আছে। অগ্নির চারিপার্থের 
খোলে জল দেয়, জল গরম হইলে চা ফেলিয়া দেয়। 
ইহারা মি চা ও লবণচা খায়, ফুল নামক তিব্বতীয় 
ক্ষার লবণস্ব্প ব্যবহার করে। ইহারা ছইপ্রকার চা 
ভালবাসে--পঞ্জাবের চ] “স্থরাটি” ও লদাখের চ৷ “সবজী”। 
লদাথের ভাঙ্গা চা ও মিষ্ট চাঁই ইহারা ভালবাসে । কোথাও 
যাইতে হইলে ইহারা “সমাবার” ছাড়িয়া যায় না। 

শিল্প ।--কাশ্নীরীরা শিল্পবিদ্যায় নিপুণ । এখানকার শাল 
জগগ্দিখাত। প্রীনগরের নিকট নওজেরা নামক স্থানে 
কাগজ হয়। এই কাগজ সুচিক্ষণ ও পার্চমেণ্টের মত দৃঢ়। 
রাজকীয় ব্যবহারের জন্ত স্ুবর্মপ্ডিত কারুকার্য্য-বিশিষ্ট 
একপ্রকার অতি মনোহর কাগজও হয়। এখানকার জমাট 
কাগজের ( পেপিয়ার-মেসি ) কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট কলমদান, 
বাল্স, থালা, রেকাবি প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত। সোণারপার 
কার্যও ইহারা উৎরুষ্ট জানে । গহনার যেমনই কুট নমুন! 
দেওয়া! যায়, ইহারা সেইরূপই (পুর্বে কখন না করিলেও বা 
করিবার কৌশল না জানিলেও ) অবিকল প্রস্তত করিতে 
পারে। রর ঃ 

ভাষা ।_এখানকার প্রাকৃত ভাষার নাম “কাণ্ডর' । 
ইহা সংস্কতের কতকট। অপভ্রংশ । এই ভাষায় অক্ষর নাই, 


7 ৯৯ ] 
চলিতে থাকে ! প্রীনগরের নিয়ে বিতস্তা কিছু অগ্রশস্ত ; 
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সুতরাং ইহাতে লিখিত পুস্তকাদিও নাই। দেবনাগর-তাঙ্গা 
শারদাঅক্ষর সংস্কত পুম্তকাদি লিখিতে ব্যবহৃত হয়। 
তাহাতে কাশুরভাষার উচ্চারণাহ্ারে সকল কথা লেখা যায় 
না। ইহাদের “বুঝ্চ” (বুঝিয়াছ অর্থে) “বুঝকিন্না” (বুঝলে 
কিনা-অর্থে) দেখিলে হঠাৎ বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়। ইহারা! 
প্রতি কথায় “দপাঞ্চ” (বলিতেছি বা! বলিতেছেন) শব্দ ব্যবহার 
করে, প্রত্যেক ক্রিয়ার শেষে “৮” ব্যবহার করে। কাশুর- 
ভাষায় শতকরা ২৫ সংস্কত, ৪* পারসীক, ১৫ হিন্দৃস্থানী, 
১০ আরবী ও কয়েকটি পাহাড়ী বা তিব্বতী কথা দেখা যায়। 

কাশ্মীরের নানা স্থানে প্রায় ১২টি বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত । 
পুর্চ ও জন্ু জেলায় ডোগ্র ও চিব্বলী ভাষ৷ ব্যবহৃত হয়, ইহা 
হিন্দস্থানী ভাষ! হইতে বেশী পৃথক্‌ নহে । কাশ্মীর উপত্যকায় 
“কাশ্ুর” ভাষা চলিত। পার্বতাপ্রদেশে ৫টি বিভিন্ন 
পাহাড়ীভাষ। চলিত । লদাখ, বালতীস্থান, চম্পা প্রভৃতিস্থানে 
ছইপ্রকাঁর তিব্বতীয় ভাষা ও উত্তরপশ্চিমে ৪ প্রকার দরদ- 
ভাঁষ! প্রচলিত । অল্-বেরুণীর বর্ণনায় জানা যায় যে খুষ্টীয় 
একাদশ শতাবীতে কাশ্মীরে “সিদ্ধ-মাতৃকা” নামে অক্ষর 
প্রচলিত ছিল । 

শিক্ষা ।__রাঁজকীয় ও বৈষয়িক সমুদয় কার্ধ্য পারসী- 
ভাষায় সম্পন্ন হয় বলিয়া, প্রায় অনেকেই পারসী শিখে। 
কাশ্মীরী হিন্দু ( পণ্ডিতগণ ) অনেকেই সংস্কৃত শিখে ও 
অনেকে তাহাতে বিশেষ বুযুৎপন্ন ; জ্যোতিষশাস্ত্রেও অনেকের 
বেশ অভিজ্ঞতা আছে । কাশ্নীরমহারাজের যত্বে অনেকগুলি 

ংস্কৃত ও পারসী পাঠশাল! স্থাপিত আছে । 

ধর্ম।__প্রায় এখানকার সকল হিন্দুই শীক্ত। সকলে 
রীতিমত পূজ। ও স্তবাদি পাঠ করে। যাহার স্নান ব৷ পুজাদি 
না করে, তাহারাঁও (বালক, স্ত্রীলোক ও হিন্দূমাত্রেই ) 
প্রাতে উঠিয়্াই কপালে পূর্বদিনের তিলক মুছিয়া জাফ- 
রাণের দীর্ঘ ও স্লতিলক ধারণ করে। প্রতিদিন প্রাতে 
একবার মাত্র তিলক করে । তিলক পরিয়া ইহাদের কপালে 
একটি দাগ পড়িয়া যায় । ব্রাঙ্গণেরা রীতিমত বেদপাঠ করে। 

এক সময়ে কাশ্মীরেও বৌদ্ধধন্্ বিশেষ প্রবল ছিল, 
এখনও নানা স্থানে বৌদ্ধমঠ ও বিহারাদির ভগ্রাবশেষ দৃষ্ হয়। 
এখানে অনেক বৌদ্ধপগ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । . স্থানে 
স্থানে এখনও বৌদ্ধধর্ম প্রবল । 

মুসলমানদিগের মধ্যে সুন্নি ও সিয়া ছুই বিভাগ আছে 
স্ুন্নির সংখ্যাই অধিক । ১৮৭২ থৃষ্টাব্ের শেষে একবার এক 
মস্জিদের প্রাচীর লইয়া ছুইদলে বিবাদ হওয়ায় হ্ুন্লিরা 
সিয়াদের গৃহাদিতে অগ্নিদান, দ্রব্যাদি লুঠ ও রমণীকুলের 
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সতীত্ব নাশ করিয়া রাজ্য মধ্যে মহাবিধীব ঘটাইদ়াছিল। 
শেষে মহারাব্দের শাসনকৌশলে সমন্ত শান্ত হয়। 


পুরাবৃত্ত ।+--পাশ্চাত্য পুরাবিদ্গণের মতে “কশুপমীর? 
হইতে “বশীর” নাম. হইয়াছে । র্াজ্তরঙজিনীতে লিখিত 
আছে" 

“পুরা সতীদরঃ কল্নারস্তাৎ প্রভৃতি ভূরতৃৎ । 

কুক্ষে৷ হিযাদ্রেরর্ণোভিঃ পুর্ণ মন্বস্তরাপি ষ ॥ 

অথ বৈবস্বতীয়ে হশ্থিন্‌ প্রাণ্ধে মন্বস্তরে সুরান্‌। 

ক্রহিণোপেক্জকুদ্রাদীনবতার্ষ্য প্রজাহৃজ। ॥ 

কশ্তপেন তদস্তঃস্থং ঘাতরিত্ব। জলোস্তবম্‌ । 

নির্মমে তৎসরে! ভূমৌ কশ্মীরা ইতি মণ্ডলম্‌ ॥” ১/২৫-২৭। 

পুরাকালে সভীসরঃ কল্লারস্ত হইতে ভূষিতে পরিণত হয়। 
হিমাডিগর্ড ছয় মন্বস্তর পর্য্যস্ত জলপূর্ণ ছিল। [ সেই সতীসরে 
জলোস্তবের (অস্থরের ) বাস ছিল । ] বৈবস্থতমন্বস্তর উপস্থিত 
হইলে প্রজাপতি কশ্তপ দ্রুহিণ, উপেক্র ও রুদ্র প্রভৃতি দেব- 
গণকে অবতারিত করিয়া তাহাদের দ্বারা জলোস্তবকে বিনাশ 
করিলে সেই সরোবরভূমিতে কশ্মীরমণ্ডল স্থাপিত হইল । 

নীলমতপুরাণের মতে, প্রজাপতি কণ্ঠপই ব্রহ্ধা, বিষু 
ও শিবের সাহায্যে জলোস্ভবকে বিনাশ করিয়া সতীসরে 
কাশ্ীবরাজা স্থাপন করেন। প্রথছে নাগরাজ নীল এই 
কাশ্মীর পালন করিতেন। 

কাম্দীর অতি পুরাকাল হইতে আর্ধ্যজাতির লীলা- 
ক্ষেত্র । এখানে বৈদিক খধিগণ বাস করিতেন। [ আর্য 
দেখ। ] শাধায়নব্রাহ্ধণে লিখিত আছে (১)-- 

“পথ্যান্বন্তি উত্তরদিক্‌ জানেন। পথ্যাস্বন্তিই বাক্‌। 
উদ্ভরদ্দিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিক্না কীর্তিত, লোকে ও 
উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে বার। এইরূপ প্রবাদ মাছে-__ 
ফেলোক এ দিক্‌ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে “তিনি 
বলিতেছেন এই বলিয় তাহার (উপদেশ ) শুনিতে ইচ্ছা 
করেন, কারণ এই শ্যাম বাক্যের দিক্‌ বলিয়! খাত ।” 

বিনায়ক ভট্ট শাহখারনভাষ্যে লিখিয়াছেন ( ২)--- 

“কাশ্রীরে সরস্থী কীর্ঠিত হইয়া থাকেন, (সরস্বতীই 


€ ১) পপথ্যাম্বন্তরুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ। বাগ বৈ পথ্যান্বন্থিং। 
তণ্মাহ্র্দীচাং দিশি প্রজাততরা যাগুগাতে। উদ্ঞ্চে উ এব বাত্তি বাচং 
পিক্ষিতুদ্্‌। যোবা তত আগচ্ছতি তন্ত বা শুত্রত্তে ইত্ভি স্াহ। এবা 
হি বাচে। দিক প্রজ্ঞাত। |” ৭। ৬। 

(২) প্প্রজাততরা বাঠদাতে কাশ্রীয়ে সরশ্বতী কীর্কাতে। বারিক- 
জলে বেদাঘাবঃ শ্রহতে। বাচং শিক্ষিতুং সরন্তী প্রসাঘার্থ। উদকে। 
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বাক্‌), সরম্বত্ীর প্রসাদলাভের জন্ত লোকে উত্তক্মদিকে 
ভ্বাষ। শিখিতে ষায় ।” | 
বিনায়কভট্রের উক্তিতে বোধ হইতেছে, অতি পুরাকালে 
লোকে কান্মীরে ভ্বাষ' শিখিতে যাইত | বোধ হয়, এই জন্যেই 
কাশ্শীরের অপর নাম সরম্বতী বা শারদা দেশ (৩)। 
মহাভারতের সময়েও কাশ্পীর একটি তীর্থ বলিয়। 
প্রসিন্ধ ছিল। যথা--- 
“কাশ্ীরেঘেব নাগম্ত ভবনং তক্ষকম্য চ। 
বিতন্তাখ্যমিতি খ্যাতং মর্বপাপপ্রমোচনম্‌ ॥ ৯০ 
তত্র স্গাত্বা৷ নরে। নূনং বাজপেয়মবাপ্র,য়াৎ। 
সর্বপাপবিশ্ুদ্ধাত্মা! গচ্ছেচ্চ পরমাং গাতিম্‌ ॥৮ ৯১। বন* ৮২ অঃ। 
কাশ্শীরদেশে তক্ষকনাগের ভবন। তথায় বিতন্তা নামে 
সর্ধপাপপ্রনাশন এক তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে 
নরগণ বাজপেয়যাগের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সর্বপাপ হইতে 
মুক্ত স্থৃতরাং বিশুদ্ধাত্মা হইয়৷ পরমগতি প্রাপ্ত হুইয়। থাকে । 
সেই সময়ে কাশ্ীর ঘোটকের জন্ প্রসিদ্ধ ছিল (9)। 
এখনও সেই ঘোটক “গট” নামে প্রসিদ্ধ । 
বর্তমান কাশ্শীর রাজ্যের অন্তর্গত অদ্থুও মহাভারতের 
সময় পবিস্ত সীর্ঘ বলিয়। বিখ্যাত ছিল। 
“জঙ্থমার্গং সমাবিস্ত দেবর্ষিপিতৃসেবিতম্‌ । ৪০ 
অশ্বমেধমৰাপ্রোতি সর্ধকামসমন্ত্িতঃ ॥” বন ৮২ অঃ1 
দেবতা, খুবি ও পিতৃগণ করুক নিষেবিত জদ্ব,মার্গ নামক 
ভীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয় এবং সমস্ত 
কামন। পরিপূর্ণ হইয়া! থাকে । 
হরিবংশে কাশ্ীরপতি গোনর্দের নাম পাওয়া যায়। 
রাজতরঙ্গিবীতে কহুলণপ, ইহাকেই প্রথয রাজা বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । রাজতরঙ্গিলীর স্থানে স্থানে “গোনন্দ” ও স্থানে 
স্থানে “গোনর্দ” এইরূপ নাম আছে। কাশ্মীর-রাজগণেব 
মধ্যে তিনজন গোনন্দের নাম পাওয়া! যায় বলিয়া প্রথম 
গোনন্দকে “গোনন্দ প্রথম” বলিয়। অভিহিত করা হুয়। 
রাজতরঙ্গিণীর মতে--প্রথম গোনন্দ কলিষুগের প্রথমে 
কাশ্মীক় সিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন । ইনি কাজেই যুধি- 
ঠিরাদির সমসাময়িক হইতেছেন, কারণ কলি-প্রবিষ্ট হইলে 
যুধি্টিরাদির ন্বর্গারোহণ হয়। ইমি মগধরাজ জরা- 
সন্ধের বন্ধু ছিলেন। ইহার রাজ্য গঙ্গাত্ঘ উৎপত্তি স্বাদ 
কৈলাস পর্বতের যূলদেশ পর্যস্ত বিস্ৃত ছিল। জরাসন্ধ যখন 
(৩) মতান্ুরে কাশ্মীরে সতীর অঙ্গ পড়িয়াছিল বলিয়। ইহার নস 
শারদাপীঠ। 
(৪) “কান্ীরীব তুরঙগমী।” মহানায়ত হিরা টপর্য। ১ 


কাশ্মীর 





মথুরা হইতে যছুবংশীয়দ্দিগকে তাড়াইয়া দেন, সেই সময়ে 
আহৃত হইয়া গোনন্দ একদল সৈন্ত লইয়। জরাসন্ধের সাহায্য 
করেন, এবং যমুনাতীরে শিবির-স্থাপন করিয়া পশ্চিমদ্দিকে 
যছুবংশীয়গণের পলায়ন পথ বন্ধ করিয়া রাখেন । যুদ্ধকালে 
জরাসন্ধের সহিত কুষ্চের যুদ্ধ হয়, তিনি পরাজিত হন কিন্ত 
বলরামের সহিত গোনন্দের যুদ্ধ হয়, তিনি যুদ্ধে বিপক্ষসৈন্ত 
বিধ্বস্ত করেন, কিন্তু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জয় পরাজয় স্থির হইল 
না। অবশেষে বলরামের অন্ত্রাধাতে ইহার মৃত্যু হয় *। 

প্রথম গোনন্দের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র দামোদর 
কাশ্মীরের রাজা হন্‌। ইনি বড় অহঙ্কারী ছিলেন, স্থতরাং 
পিতার মৃত্যু হওয়ায় রাজ্যলাভ করিয়াও ইনি সুখী হন নাই। 
রাজতরগ্গিণীর মতে, ইহার রাজত্বকালে কোন গান্বণর-রাঁজ- 
কুমারীর শ্বয়ম্বরোপলক্ষে ক্ুষ্ণবলরামাদি নিমিন্তিত হন। 
দামোদর এই কথা শুনিয়া স্থির করিলেন যে, পিতৃহন্তার 
প্রাণবধের এই স্থযোগ, এমন স্থযোগ ত্যাগ কৃরা উচিত নহে । 
এই বিবেচনায় বুহৎ সৈন্যদ্ল লইয়া পথিমধ্যে কৃষ্ণকে আক্রমণ 
করিলেন । যুদ্ধে কৃষ্ণের চক্রাঘাতে দামোদর নিহত হন। 

মহাভারত পাঠে জানা যায়, রাজস্য়জ্ঞকালে অর্জন 
কাশ্মীর জয় করিয়াছিলেন । 1 

দামোদরের মৃত্যুকীলে তাহার মহিষী যশোমতী গর্ভিণী 


* কাশ্রীররাজ গোন্দ জরাসন্ধের সহায়ত করেন ও মধুরানগরীর 
পশ্চিমন্ধার অবরোধ করিবার ভার প্রাপ্ত হন, ইহা হরিবংশেও বর্ণিত 
খন, যথ। -- 

'“'কাশ্নীররাজে। গোনর্দো দরদা ধিপতিনূ পঃ। 
দুধোধনাদয়শ্চৈব ধাত্ররাষ্ট্া মহাবলা: ॥ 
এতে চান্ঠে চরাজানে!। বলবপ্ডে। মহারথাঃ | 
তমস্বযুর্জজ রাসন্ধাং বিশ্বিবন্তে! জনার্দনম্‌॥” হরিবংশ ৯১ অধায়। 
জর।সদ্ধের প্রথমবার মথুরাক্রমণের বর্ণনায় এ প্লেকগুল পাওয়। 
যায। তৎপরে যখন কৃষ্ণ বলরাম গোমন্তপর্বতে ছিলেন, তখনও 
করাসন্ধ যেসকল মিতররাজলহ তাহ।দিগকে বধ করিতে গমন করেন, 
ভাহাদিগের মধোও গে।নদ্দের নাম পাওয়া যায়। যথা 
"মন্ত্র: কলিঙ্গাধিপতিশ্েকফিতান: সবাহিলিকঃ। 
কশ্মীররাজে। গোনরদ; করযাধিপতিস্তথ। ॥ 
ক্রম: কিম্পুরুষশ্চৈব পার্ধ্বতীয়াশ্চ মালবা:। 
পর্ববতান্ত।পরং পার্বং ক্ষিপ্রমারোহয়ত্বমী ॥” হরিবংশ ৯৯ অধ্যায়। 
হরবংশে এই টুকু পাওয়। যায়। কিন্তু বলরামের হাতে গোোন্দের 
মৃতার কথ। হরিবংশে নাই। 

1 “ততঃ কাশ্ীরকান্‌ বীরান্‌ ক্ষত্রিয়ান্‌ ক্ষতিয়তঃ | 

বাঞয়লোহিতক্ৈষ মগ্ডলৈর্শিভি: সহ ॥ ১৭ 
ততত্রিগর্তাঃ কৌস্তেয়ং দার্ধধাঃ কোকনদাত্তখ।। 
ক্ষত্রিয় বহবে রাজর,পাবর্তস্ত সর্প: ॥ 


৬ ২৬ 


[ ১০১ ] 


কাশ্দীর 


ছিলেন। শ্রীকযঞ্ের আদেশানুসারে তিনিই সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। স্ত্রীলোক রাজা! হইবে শুনিয়া প্রধান 
অমাত্য প্রভৃতি আপত্তি করিলে শ্রীরু্ণ বলিলেন,_ 
“কাশ্ীরাঃ পার্বতী তত্র রাজা জেয়ো হরাংশজঃ। 
নাবজ্ছেয়ো স দুষ্টোহপি বিছুষা ভূতি মিচ্ছতা ॥৮ 
( রাজতরঙ্রিণী ) 

কাশ্মীরের রমনীরা পার্বতী ও কাশ্মীররাজেরা মহাদেবের 
অংশ। রাজারা ছুঃশীল হইলেও পুণালাভেচ্ছু পণ্ডিতের! 
তাহাদিগকে ঘ্বণা করিবে না। 

কালে যশোমতীর গর্ভে সুলক্ষণাক্রান্ত বালক জন্মিল। 
ইহার নাম হইল গোনর্দ ২য়। রাঁজতরঙ্গিলীমতে, ইহারই 
সময়ে ভারতযুদ্ধ ঘটে। ইনি শিশু বলিয়া কুরুপাগুবেরা 
কেহই সাহায্যার্থ ইহাকে আহ্বান করেন নাই *। 

ইহাঁর পর ৩৫ জন রাজা হন, কিন্তু তাহারা সকলেই অধর্থ্ী 
ও দুর্দাস্ত ছিলেন বলিয়া কোন ইতিহাস বা শাস্তাদিতে 
তাহাদের নাম বা! বিন্দুমাত্র বিবরণ পাওয়া যায় না । 

ততৎপরে লব নামে একজন রাজা! হন। ইনি প্রথম 
গোনন্দের বংশজাত কি না, তাহাও জাঁন। যায় না। 
ইনি অনেকগুলি পার্শ্ববর্তী রাজাকে স্ববশে আনিয়াছিলেন। 
ইনি “লৌলোর” নামে একটি নগর স্থাপন করেন। কিন্বদস্তী 
আছে যে, এই নগরে ৮৪ লক্ষ প্রস্তরনির্িত বাটা ছিল। 
ইনিই লেদারির + অন্তর্পত লেবার নামক গ্রাম ব্রাহ্ণদিগকে 
দান করেন। 

লবের পর তৎপুক্র কুশেশয় রাজা হন; ইনি ব্রাঙ্মণদিগকে 
কুরুহার নামক গ্রাম দান করেন। 
7 অভিসারীং ততো রমাং বিজিগো কুরুনন্দন: ৷ 


উরগাবাসিনকৈব রোচমাণং রণেহজয়ৎ॥' ১৯ 


সভাপর্ধধ ৎ৭ অঃ। 
+ নীলমতপুরাণেও একপ লিখিত আছে-_ 


“্মামোদরাভিধস্তস্ত শুন রাজাতবৎ সুধী; ৪". 
অখোপসিদ্কুগান্ধারবিবয়েহভূৎ দ্বরদ্বর£) 
তত্রাহ্তাং সমাজগা, রাজানে। বীধ্যশালিন: ॥ 
তত্রাগতং সমাকণ্্য বাহুদেবং দ্বয়ন্থরে। 
জগাঁষ মাধবং যোদ্ধ,ং চতুরঙ্গবলান্থিতঃ ॥ 
যাদৃশং বাহদেবন্ত নরকেণ সহাভব২। 
ততঃ স বানদেবেন যুদ্ধে তশ্মিন্িপাতিতঃ। 
অন্তর্বত্ীং তন্য পত্ধীং বানুদেবোহভাষেচরৎ॥ 
ভবিষ্যৎপুজরক্ষার্থং তস্য দেশস্য গৌরবাৎ। 
ততঃ স! হুমুবে পুত্রং বালং গোনন্দসংজ্জিতম্‌ | 
বালভাবাৎ পাও্হতৈর্নানীতঃ কৌরবৈ বা)” 
1 বর্তমান নাম লুদহে! ব! দধুমও গোপাল। 


লা পট 
॥ 


কাশ্মীর 


কুশেশয়ের পর তৎপুত্র অতি সাহসী, নাগন্ধেষী ও ধীরবুদ্ধি 
খগেন্্র নরপতি হইলেন। ইনি খাগিপুর ও খুনমুষ নামক 
ছুইটি নগর সংস্থাপন করেন। (১) 

খগেন্দের পর তৎপুত্র স্থরেন্্র রাজা হন। সুরেজ্ 
সাহসী, নির্মলচরিত্র ও বিনয়ী ছিলেন। ইনি দরদদেশের 
নিকট সৌরক নামক নগরস্থাপন এবং তথায় একটি সুন্দর 
প্রাসাদ নির্্াণ করাইয়া “নরেক্মরভবন” নাম রাখেন। ইনি 
নিঃসস্তান ছিলেন । 

মহারাজ সুরেন্দ্রের পরলোক হইলে গোধর নামে এক- 
জন ভিন্নবংশীয় লোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি 
ব্রাঙ্মণদিগকে হস্তিশালা নামক গ্রাম দান করেন। 

গোধরের পর তৎপুল্র সুবর্ণ রাজ! হন । ইনি বড় দান- 
শীল ছিলেন। ইনি করাল নামক স্থানে স্থবর্মণি নামে 
খাল খনন করাইয়াছিলেন। 

স্থর্ণের পর তৎপুত্র জনক রাজা হন। ইনি বিহার ও 
জালোর নামক অগ্রহার স্থাপন করিয়াছিলেন । 

জনকের পর তংপুত্র শচীনর রাজা হন। ইনি উন্নতমনা 
ও ক্ষমাবান নরপতি ছিলেন। ইনি সমাঙ্গল ও অশনার 
ন'মে দুইটি অগ্রহার স্থাপন করেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। 

শচীনরের পর তাহার পিত্ৃব্যপুত্র ও শকুনির প্রপৌত্র 
আশোক রাজা! হন। ইনি বৌদ্ধধর্মীবলম্বী ছিলেন। শুষ্কলেত্র 
ও বিতস্তাত্র নামক স্থানে অনেক স্তপ নির্াপ করেন। 
বিতস্তাত্রপুরের অন্তর্গত ধর্্মারণ্যবিহারে ইনি একটা এত উচ্চ 
চৈ্য নির্মাণ করান, বে তাহার চূড়া দৃষ্টিগোচর হইত না। 
প্রাচীন শ্রনগরী অশোক কর্তৃক স্থাপিত। (২) কথিত আছে, 
ইহার সময়ে প্রাচীন শ্রীনগরে ৯৬ লক্ষ বাটী ছিল। ইনি 
জীবি্য়েশদেবের মন্দিরের চতুদ্দিকের ধ্বংসপ্রার বহিঃপ্রাকার 


(১) খাগিপুর বা খপেন্রপুরের বর্তমান নাম কাকপুর; ইহ! বেহৎনঘীর 


বামস্তীরে তখ্.ভি-হলিষানের ৫ কোশ দক্ষিণে অব্থিত । এখানে অদ্যাপি 
প্রাচীন দেবমন্দির ও পূর্বা ধ্ব'সাবশেষ দৃই হয়। 
খুনমূষ (রাঙ্গত" ১। ৯*)-ধিহলপের বিকরমাক্কচরিতে এই স্থান 

“ধোনমুখ' নামে উক হইয়াছে । (বিক্রম ১৮। ৭১)। ইহার বর্তমান নাম 
'থুন-মো” শ্রীনগর হইতে ৩ ক্রোশ ইউত্তরপূর্বে অবধিত। ইহার 
নিকট হণেখ্বরভীর্ঘথ ও ভুবনেম্বরী কু আ/ছ। 

ধুনষোর নিকট জেবন লাষে একটি ক্ুত্র গ্রাম আছে, উহাই 
বিহলপোক্ 'জয়বন । 


(১) ননগরী- ব্মান গ্রনগর হইতে ভিন্ল। ইহার জার একটি নাম 


পুরাণাধিষ্ঠান। বর্তমান পাণ্ডেখন নামক স্থাচনই প্রাচীন প্রনগরী ছিল, 
পুর্বে এই নগর হখতি-হলিষান হইতে পান্তাশেক অর্থাৎ পঞ্চকুট 
পর্ধাস্ বিন ছিল। 


[ ১০২ ] 


কাশ্মীর 


ভাঙ্গিয়৷ নূতন নির্মাণ করাইয়া দেন। (৩) খ্রীীবিজয়েশ- 
দেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে ইনি “অশোকেশ্বর” নামে একটি 
প্রাসাদ নির্ীণ করাইয়।ছিলেন। ইহার বৃদ্ধবয়সে ম্নেচ্ছের। 
(শক বা গ্রীক £) কাশ্ীর অধিকার করে। মহারাজ 
অশোক শেষদশায় ঈশ্বরসেবায় কাল যাপন করেন। 

অশোকের পর তৎপুক্র শিবভক্ত জলোক রাজা হন। 
তিনি পিতৃ-গৃহীঘত বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন নাই। ইনি সমুদ্রতট 
পর্য্যন্ত পশ্চান্ধাবিত হইয়৷ শ্রেচ্ছ শক্রগণকে দেশবহিষ্কত 
করিয়া দেন। শক্রদিগকে পরাজয় করিয়। যে স্থলে ইনি 
শিখাবন্ধন করেন, সেইস্থল “উজ্জটডিদ্ব” নামে প্রসিদ্ধ। ইনি 
বর্ণাঅরমাচার পুনঃ প্রবর্তিত করেন। ইহার সমক্ন কাশ্শীররাজ্য 
ধনধান্তশালী হইয়া উঠে। ইনিই রাজকার্যের সুশৃঙ্খণ। 
স্থাপন করিয়া কোষাধ্যক্ষ, প্রধানসেনাপতি, দূত প্রত্থতি 
প্রধান কর্মচারীর পদ সংস্থাপন করেন। ইনি বারবল নামক 
আশ্রম এবং ইহার পত্বী ঈশানদেবী তোরণদ্বারে ও 
অন্ান্তস্থলে মান্ৃকামূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ 
জলোক হইতে সোদরতীর্থ প্রচারিত হয় ও তীর্ঘযাত্রীরা এই 
স্থানে এবং অন্ান্ত স্থানে আসিতে থাকে । সৌদরতীর্ধের 
নন্দীশমূর্তির ন্যায় ইনি প্রাচীন শ্রীনগরে জোগ্ঠরুদ্র 
নামে শিবলিঙ্গ ও তংসন্নিহিত স্থানকে সোদরতীর্থ নামে 
অভিহিত করেন (৪)। নন্দীক্ষেত্রের চত্ুর্দিকের প্রন্তর- 
প্রাচীর ইনিই নির্মাণ করাইয়া দেন। ইহাদ্বারাই নন্দী 
ক্ষেত্রে শিবহৃতেশ লিঙ্গ স্থাপিত হয়। তূতেশ মন্দিরের 
দেবসেবার্থ ইনি যথেষ্ট অর্থ দিয়াছিলেন। কথিত 
আছে, ইনি প্রথমে একটি বৌদ্ধমঠ নঃ& করিয়াছিলেন। 
তৎপরে একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে 
কুত্যাদেবীর মূর্ধি প্রতিষ্ঠা করিয়া বিহারের “কৃত্যাশ্রম” নাম 
রাখেন। চীরমোচনতীর্থে মহারাজ জলোক ও মহিষী 
ঈশানদেবীর মৃত্যু হয় । 

মহারাজ জলোকের পর দামোদর (২য়) রাজা হন। 
ইনি অশোক বা গোধর-বংশ সন্থৃত কিনা তাহা বুঝা যায় না। 
ইনি যথেইঈট অর্থশালী ও শিবভক্ি-পরাম়ণ ছিলেন। ইনি 
দামোদরহৃদ নামক পুর স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে হক্ষগণ ছ্বারা 


(৩) ভ্রিজয়েশমন্ির যেখানে ছিল, এখন তাহার নাস বিজ-বিজার!, 
ইহ] যেহুৎ নদীর বামতীরে ও বর্তমান রাজধানী হইতে ১২৫০ ক্রোশ 
দক্ষিণপূর্ের্ধ অবস্থিত 

(৪) অদ্যাপি তখ্তি-হুলিম!ন্‌ পাস্ছাড়ে জোঠরুদ্র লাষে শিবসগ্গির 
এবং ইহার কিছুদুরে অশোক প্রতিতিত অশোকেশ্বর নূ্নারের ধ্বংলা বশের 
দৃ্ঠ হয়। 


কাশ্মীর 


গুরুসেতু নামে সেতু নির্দাণ করাইয়া লন। বিতস্তার 
জলগ্লাবন হইতে দেশরক্ষার জন্য ইনি (বক্ষদিগের সাহায্যে) 
প্রস্তরের বাধ বীধাইয়৷ দেন; কিন্তু একদিন কোন 
একটি শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সান করিতে যাইবার সময় কতকগুলি 
ক্ষুধার্ত ব্রাঙ্গণ আসিয়া! অন্ন ভিক্ষা করেন, কিন্তু মহারাজ 
দামোদর (২য়) তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করায়, ব্রাঙ্গণেরা 
তাহাকে শাপ দিয়! সর্প হইতে বলেন। কিন্বদস্তী এইরূপ 
যে গুরুসেতুর নিকটস্থিত জলায় এখনও একটি তৃষ্ণাতুর 
সর্পকে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে দেখা যায় । 

তৎপরে কাশ্ীরস্িংহাসনে তিনজন তুরুক্ষ নৃপতি অধি- 
রোহণ করেন। ইহার! কিরূপে ধাজ্য লাভ করেন, কিছুই 
জানা যায় না। ইহাদের নাম হুক্ষ (হবি ), জুক্ষ ও কনিফ। 
[কনিফ দেখ ]। ইহারা তিন জনেই স্ব স্ব নামে তিনট 
স্বত্ত্ব নগর স্কাপন করেন_-হুফপুর, জুক্ষপুর ও কনিষ্ষপুর (১)। 
সুক্ষ জয়স্বামীপুর নামে আরও একটি নগর স্থাপন করেন। 
শুলেব্রনামক স্থানে ইহারা অনেকগুলি মঠ নির্মাণ করান। 
ইহাদের সময় বৌদ্ধধন্্ম অতিশর বিস্তৃত হয়। রাজতর- 
্গিণীর মতে, বুদ্ধ শাকাসিংহের সময় হইতে এই কাল পর্যন্ত 
১৫০ শতবৎসর অতীত হইয়াছিল। বোধিস্ব নাগার্জুন 
এই সময়ে ছয়দিন কাশ্মীরে উপস্থিত ছিলেন। 

তৎ্পরে অভিমন্যু রাজা হন। ইনি কোন্‌ বংশীয় 
বা কিরপে রাজ্য পাইলেন, রাজতরঙ্গিণীতে তাহার 
কিছুমাত্র ও উল্লেখ নাই। ইনি অজাতশক্র বৃপতি ছিলেন। 
কণ্ঠকৌৎস (কণ্টকৌংস) নামক গ্রাম ইনি ব্রাঙ্ষণগণকে 
দান করেন। ইনি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া 
তদগাত্রে নিজনাম থোদিত করাইয়া দেন। ইনি স্বনামে 
'অভিমন্াপুর স্থাপন করেন। উহার সময়েই চন্ত্রাচার্য্য- 
প্রমুখ বৈয়াকরণিকেরা প্রতিপত্তি লাভ করেন। তীহার! 
ইহার আদেশে ইহার সময়ের ইতিহাস লিখেন। এই 
সময়ে নাগার্জনের অধীনে বৌদ্ধেরা প্রবল হইয়া 
শিবোপাসনা ও নীলপুরাণোক্ত নাগ-নিয়মাদি নষ্ট করিয়া 
আপনাদিগের মত প্রচার করে। নাগগণ ইহাতে বিদ্রোহী 


(১) হুষ্ষপুর, ঝুগপুর ও কনিক্ষপুরের বর্তমান নাম যথাক্রমে উদ্বর' 
'জুকর' ও 'কম্পূর,” । উদ্ধর_ চীনপরিব্রাকোন্ত 'হ-সে-কি'লো, বর্তমান 
বরামূলার পশ্চাতে বিতত্তার দক্ষিণধারে অবস্থিত। কাশ্মীরী পণ্ডিতদিগের 
বিশ্বাস ধে পূর্ধবকালে তৃক্ষপুর ও বয়াহমুল এক্তত্র একটি নগর ছিল। 
এই হুঙ্ষপুরে কাঁশিকা বৃত্তিটাকাকার জিনেত্রবুদ্ধি বাস করিতেন । 


নূক্ষপুর বা! ভুকয়--বর্তমান রাজধানীয় ২ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। 
[ফনিকপুর দেখ।] 


১০৩ ] 


কাশ্মীর 


হইয়৷ কাশ্মীর ধ্বংস করিবার উদ্দেশে পর্বত হইতে অসংখ্য 
তুষারশিলা বর্ষণ করিতে আরম্ত করে ও অনেকে অন্ত 
ধরিয়া বৌদ্ধবিনাশে নিধুক্ত হয়। মহারাজ অভিমন্থ্য ইহা 
নিবারণে কোন উপায় করিতে না পারিয়া দ্দার্বাভিসার” 
নামক স্থানে চলিয়া যান। শেষে কশ্ঠপবংশীয় চন্দ্রদেব 
নামে এক ত্রাঙ্গণ দৈষসাহাষ্যে নাগ ও ষক্ষবিদ্রোহ নিবারণ 
করেন। মহারাজ অভিমন্থ্যই পতগ্রলির মহাভাষ্য কাশ্মীরে 
প্রথম প্রচার করেন। 

তৎপরে গোনন্দ (৩য়) রাজ্যলাভ করেন্ন। ইনিও কে 
বা কি উপায়ে রাজ্য পাইলেন, রাজতরঙ্গিণীতে তাহার কিছুই 
উল্লেখ নাই। ইনি নীলপুরাণান্সারে নিয়মাদি স্থাপন 
করেন ও ছুষ্ট বৌদ্ধগণের অত্যাচার নিবারণ করেন। 
ইনি রাজ্যে স্থখশাস্তি ও প্রজাদের ধন ধান্ত বৃদ্ধি করিয়া 
দেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে, ইনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। 

তৎপরে তাহার পুত্র বিভীষণ (১ম) ৫৩ বৎসর ৬ মাস 
কাল রাজত্ব করেন। পরে ইন্ত্রজিৎ রাজা হন। ইন্দ্রজিতের 
পুল রাবণ রাঁজা হইয়া বটেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। সেই 
শিবলিঙ্গ কহলণপপ্ডিতের সময় পর্য্স্ত ছিল। এই লিঙ্গগাত্রে 
ফুটুকি ফুটুকি ও ডোরা ডোর! দাগ ছিল। মহারাজ এই 
দেবোদ্দেশে আপনার সমস্ত রাজ্য উতৎপর্গ করেন। ইন্দ্র- 
জিৎ ও রাবণ উভয়ে ৩৫ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করেন। 

রাবণের পর তৎপুক্র (২য়) বিভীষণ ৩৫ বৎসর ৬ মাস 
রাজত্ব করেন। 

বিভীষণের (২) পর তাঁহার পুত্র নর বা কিন্নর 
রাজা হন। ইনি বড় অবিবেচক রাজা ছিলেন। ইনি 
প্রজাদিগের যাহা কিছু করিতেন, তাহাতেই তাহাদিগের 
অনিষ্ট হইত। কোন বৌদ্ধ তাহার মহিষীকে হরণ করিয়' 
লইয়া পলাইয়৷ যায় । মহাঁরাঁজ কিন্নর সেই ক্রোধে সহস্র সহস্র 
বৌদ্ধমঠ ধবংস করেন এবং সেই সকল স্থান ব্রাহ্মণদিগকে দান 
করেন। ইনি বিতস্তাতীরে কিন্নরপুর নামে একটি নগর স্থাপন 
করেন। এই নুতন নগর মহাশৌভা ও ধনধান্তে পরিপূর্ণ 
হইলে অনেক লোক আসিয়া ইহাতে বাস করে। 

কিন্নররাজের পুক্র মহাযশ! সিদ্ধ, ইনি ৬* বর্ষ রাজত্ব 
করেন। পরে তৎপুভ্র উৎপলাক্ষ রাজ। হন। উৎপলাক্ষের 
পর তৎপুত্র হিরণ্যাক্ষ পিভৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। 
তিনি নিজ নামে হিরণ্যপুর+ নগর স্থাপন করেন। তৎপরে 
যথাক্রমে হিরণ্যকুল ও তৎপুক্র বস্থকুল কাশ্দীররাজা শাসন 
করেন। বন্থুকুলের পুত্র মিহিরকুল, তিনি অতিশয় নির্দয় ও 
প্রজ্জাপীড়ক ছিলেন, নিজ নামে হোল! নামক স্থানে "মিহিরপুর' 


কাশ্মীর 


নগর পত্তন, এ ছাড়া গান্ধারের হীন ত্রান্গণদিগকে সহত্র গ্রাম 
বক্ষোত্বর দান এবং শ্রীনগরীতে মিহিরেস্বর নামক মন্দির 
প্রতিষ্টা করেন ও চন্ত্রকুল্যা নদীর গতি ফিরাইয়া দেন। 
ইনি অসভ্য দারদ ও ভাট্র (তিব্বতীয়) জাতিকে বড়ই 
অন্গ্রহ করিতেন। মিহিরকুলের পর তৎপুত্র বক সিংহা- 
সন লাভ করেন, ইহা দ্বার! লবণোৎ্স নগর স্থাপিত হয়। 
ইনি বকেশমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বকের পর ক্রমান্বয়ে 
ক্ষিতিনন্দ, বস্থনন্দ, নর ও অক্ষ রাজা হইলেন। অক্ষ, 
বিভৃশ্রাম ও অক্ষবাল নামক বিহাদ্ () নির্মাণ করাইয়া 
ছিলেন । তাহার পর অক্ষপুক্র গোপাদিত্য পিংহাসন প্রাপ্ত 
হইলেন। ইনি সখোল, খানি, কাহাড়িগ্রাম, স্কন্দপুর, শমাঙ্গ 
ও আড়িগ্রাম ব্রাহ্ণদিগকে দান করিয়াছিলেন । আর্ধদেশ 
হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া তীহাদিগকে গোপাদ্রিস্থ গোপগ্রাম 
দান করেন। ইনি জ্ঞোষ্টেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন (১)। ইহার 
স্ুশাসনে কাশ্মীরে যেন সত্যযুগের আবিাব হইরাছিল। 

তাহার পর তংপুত্র গোকর্ণ রাজা হইলেন, ইনি 
গোকর্েশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোকর্ণের পর 
পুত্র নরেজ্ঞাদিত্য (অপর নাম ধিজ্ধিল)) পিভ্রাজ্য প্রাপ্ত 
হন। ইনি কতকগুলি মন্দির, ভৃতেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ 
ও অক্ষপ়িণী দেবীমুত্তি স্থাপন করেন। তাহার গুরু উগ্র 
উত্রেশ নামক শিবমন্দির ও মাভৃচক্র প্রতিষ্ঠা করেন। 
তাহার পর তংপুত্র যুধিষ্টির রাজ হন, এই সময়ে মস্ত্রিগণ 
বিদ্রোহী হইয়! যুধিষ্টরকে অগলিকাছুর্গে বন্দী করিল্া রাখেন। 
যুধিষ্ঠির বন্দী হইলে মন্ত্রিগণ প্রতাপাদিত্য নামে শকারি- 
ব্ক্রমাদিত্যের জ্ঞারন্তিকে অভিষিক্ত করিলেন। তীহার 
মৃহ্য হইলে জলৌক, তংপরে তুপ্তীন পিতসিংহাসন গ্রহণ 
করেন। তুগ্পীন ও তাহার প্রিয়তমা মহিষধী অনেক 
সংকার্ধ্য করিয়াছিলেন। উভয়ে তুঙ্গেশ্বর নামক শিবমন্দির 
ও কততিক নামক নগর স্থাপন করেন। রাণী বাকৃপুষ্ঠা 
কন্ঠীমুষ ও রামুষ নামে ছুইটি অগ্রহার দান ও একটি বৃহৎ 
অন্লকত্র স্থাপন করেন। সেই সময়ে কাশ্মীরে ভয়ানক ছুর্ভিক্ষ 
হয়। দ্ুর্ভিক্ষপাড়িত ব্যক্তিবর্গ অন্লসত্বে আশ্রয় ও আহার 
পৃন্ত। সেই অন্নসত্রে রাণী বাক্‌পুষ্টা পনির সহমৃতা হন। 
এই সভীমন্দিরে কহলণের সমরাবধি সাধারণকে অন্নদান 
করা হইত। তুন্রীনের রাক্ত্বকালে চন্দ্রক নামক নাটককার 
বিদ্যমান ছিলেন । 


[ ১০৪ ] 


কাশ্মীর 

তৎপরে বিজয়নামে অন্যবংশীয় একজন রাজ হন। 
তিনি বিজয়েশ্বর নামক শিবমন্দিরের চারিধারে নগর স্বাপন 
করিয়াছিলেন । 

বিজয়ের পর তৎপুত্র জয়েন্দ্র নরপতি হইলেন । তাহার 
সন্ধিমতি নামে একজন মহাশৈব মন্ত্রী ছিলেন। তাহার 
এম্বর্ধ্য ও বিদ্যাবুদ্ধি দশনে ভীত হইয়া কাশ্মীররাজ তাঁহাকে 
বন্দী করিয়। রাখেন। সেই মন্ত্রী বন্দী হইলেন বটে, কিন্ত 
তাহাতেও ছঃখিত হইলেন না। তিনি সর্ধদীই শিবপ্রেমে 
আনন্দিত থাকিতেন। ১* বর্ষ এইরূপে কাটিল। অপুজক 
অবস্থায় জয়েজ্ের মৃত্যু হইল । 

কিছুদিন অরাজক্ের পর মহামন্ত্রী সন্ধিমতি আর্ধ্যরাজ 
নামগ্রহণপূর্বক কাশ্ীরবাসীর যত্ধে সিংহাসনে অতিষিক 
হইলেন। তিনি অনেক সংকার্ধয করিয়। যান। প্রবাদ 
এইরূপ তিনি প্রত্যহ সহস্ম শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতেন। 
ধ্রতিহাসিক কহুলণের সময়াবধি সেই সকল পাধাণময় শিবলিঙ্গ 
বিদ্যমান ছিল। (রাজত* ২।১৩৩)। রাজ। সঙ্ষিমৃতি 
শিবলিঙ্গের পুজার ব্যয়নির্বাহের জন্য অনেক গ্রাম 
দান করিয়াছিলেন। তিনি নিজনামে সম্বীশ্বরর (২), 
নিজ গুরুর নামে ঈশেশ্বর, এবং খেদা ও ভীমা (৩) 
নামে আরও কয়েকটি সুরুহৎ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
তাহার সময়ে সমস্ত কাশ্মীর রাজা দেবমন্দির ও প্রাসাদ, 
মণ্ডত হইয়াছিল। কিছুদিন রাজত্ব করিয়া ইঠুদেবের 
পৃজায় অতিবাহিত করিবার জন্য রাজসিংহাসন পরিতাগ 
করেন। 

এদিকে রাজা যুধিষঠিরের প্রপৌল্র গান্ধাররাজ গোপা 
দিত্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহার মেঘবাহন মামে 
এক পুল জন্মে, তিনি প্রাগ্জ্যোতিষের বাজকন্্যাকে সদয় 
স্বরে লাভ করিয়াছিলেন । তিনি কামরূপের রাজকুমারীকে 
লইয়া ফিরিয়া আসিলে কাশ্ীরের মন্ত্িগণ তাহাকে আহ্বান 
করিলেন । মন্ত্রিগণের যত্বে যুধিষ্টিরের বংশ পুনরায় কাশ্মীরের 
পাজাসনে অভিষিক্ত হইলেন। মেঘবাহছন অভিষেকদিবস 
হইতে প্রাণিহিংসা নিবারণ করিবার জন্য আদেশ 
প্রচার করিলেন। ইনি নিজ নামে মেঘমঠ, যুষ্টগ্রাম ও 
মেঘবাহন নামে অগ্রহার স্থাপন করেন। তাহার মহিষীগণ 


(৭) তখ্তি হলিমান পর্বতে এই -সন্কীশ্বরমন্দিরের সবগ্নাবশেষ আছে। 
সন্ধিমতির নাষানুষ্ঠারে এ পর্বতের 'সঞিমান' নাম ছিল, মূসলমানের 


(১) গোপাদ্বি-ইহার বর্তমান নাম 'তথ্ং। এই তখতের নিট 
গোপ্কার ও জোটির নামে গ্বান আছে, এই দুই গ্বান কহলপোন্ত 'গোপ' 
ও “ভা.খ্বর' বাজরা অগুমেত হয়। 


তৎপরিবর্ধে 'সুলিম(ন্‌' নাষে অভিহিত করিয়াছে। 
(৮) বর্তমান ইস্লামাবাদের উত্তরপূর্েধ ২ কোশ দুরে এবং গবন- 
গ্রামের অদূরে তীমাগেবীর গুহামলিয় দূ হয়। 


কাশ্মীর 


ভিক্ষুকদ্দিগের বাসের জন্য স্ব স্ব নামে “বিহার নির্মাণ করা- 
ইঞ্লীছিলেন, সেই বিহারগুলির নাম_-অমৃতভবন, খাদনা, 
মম্মা ও যুকদেবীপ্রতিষ্ঠিত নড়বনবিহার ৷ রাণী অমৃত প্রভার 
পিতার গুরু স্তন্পা লো নামক নগর হইতে আসিয়া 
লোস্তন্প! নামে একটি স্বতন্ত্র স্তুপ নিশ্দমাণ করিয়াছিলেন (১)। 
মেঘবাহনের মৃত্যুর পর তৎপুক্র শ্রেষ্ঠসেন (অপর নাম 
প্রবরমেন ১ম) রাজা হন। তাঁহার পিতামাতা অনেকটা 
বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও তিনি নিজ নামে প্রবরেশ্বর নামক 
দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবসেবার জন্ত ত্রিগর্ত রাজ্য 
দান করেন। 

শ্রেষ্ঠসেনের মৃত্যু হইলে তৎপুন্্র হিরণ্য, কনিষ্ঠ সহোদর 
তোরমাণের সাহায্যে রাজ্যশাসন করেন । পুর্বে কাশ্মীরে 
বালের মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তোরমাণ তৎপরৰিবর্তে (কাহা- 
রও অনিষ্ট ন। করিয়।) স্বনামাক্কিত (দীনার) স্বর্ণমুদ্র। প্রচলন 
করিয্পাছিলেন। তোরমাণের এই কাধ্যে হিরণ্য ক্রুদ্ধ হইয়া 
সম্ত্রীক তাহাকে কারারুদ্ধ করেন। 
মাণের পরী গর্ভবতী হন এবং দশমাস পুর্ণ হইলে কোন উপায়ে 
পলাইয়া গিয়া এক কুন্তকারের বাটাতে আশ্রয় লন ও 
তথায় একটি পুত্র প্রসব করেন । শেষে এই পুল্র বড় হইলে 
ইহার মাতুল (ইক্ষাকুবংশীক ) জয়েন্্র কোনরূপে সন্ধান পাইয়া 
ভগিনী ও ভাগিনেরকে স্বরাজ্যে লইয়া যান। হিরণ্য সর্ধ- 
শুদ্ধ ৩২ বৎসর ২ মাস রাজত্ব করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় 
কালগ্রাসে পতিত হন। 

এই সময় উদ্জধ়্িনাতে হর্ষবিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিতেন। 
রাজতরঙ্গিনীর মতে, তিনি শক ও শ্রেচ্ছদিগকে পরাজয় 
করিয়াছিলেন। তাহার সভায় কবিবর মাতৃগুপ্ত থাকিতেন। 
হর্ধাবক্রম প্রথনতঃ কবি মাতৃগুপ্তরকে কোনরূপ সন্মান দেন 
নাই। মাতৃগুপ্ত শয়নে স্বপনে জাগরণে অন্ুচরের স্তায় 
রাজার অনুগামী হইতেন। রাত্রে নিদ্রিত হইলে রক্ষিবর্গের 
ন্যায় কবি মাতৃগুপ্তও শয়নাগারের দ্বারে জাগিয়া কাটাইতেন। 
কালে রাজ৷ বুঝিলেন যে, এরূপ একটা অসমান্ত প্রতিভা- 
শালী পণ্ডিতকে আর এরূপে উপেক্ষা করা ভাল দেখায় না । 
এই সময়ে তাহার স্মরণ হইল যে, কাশ্মীররাজ্য অরাজক 
রহিয়াছে। তিনি মাতৃগুগুকে ডাকিয়া! বলিলেন, “এই 
পত্রথানি লইয়া আপনি কাশ্মীরের শাদনকর্তার নিকট গমন 
করুন। পথিমধ্যে কখনও ইছা পড়িবেন না।” মাতৃগুপ্ত 


(১) মুস্রিত রাদতরাঙ্গনীতে 'লোগ্তান্ত!' পাঠ আছে, এটি ভ্রমপাঠ 
বলিয়। পরিত্যক্ত হুইল। (রাজত" ৩। ৯০ )। 
লে। নগরের বর্তমাল নাম 'লে', ইহ! লাদক বা মধা তিব্বতে অবস্থিত। 
স্তন্প। তিব্বতীর শব্ধ । 
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কারাগারে তোর- 


কাশ্মীর 


যথাসময়ে কাশ্মীরে পৌছিলেন। মস্ত্রিবর্গ হর্যবিক্রমাদিত্যের 
পত্র পাইয়। মাতৃগুপ্তকে কাশ্বীররাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। 
মাতৃগুপ্ত তখন বিক্রমাদিত্যের গুণগ্রাহিতা বুঝিলেন এবং 
নানাবিধ উপঢৌকন ও কবিতাদ্দি প্রেরণ করিলেন। 

রাজা মাতৃগুপ্ত স্বরাজ্যে পশুবধ নিবারণ করেন। ইহার 
সভায় “হয়গ্রীববধ” নামক কাব্যপ্রণেতা কবিবর মাতৃমে 
অবস্থান করিতেন । রাজা মাতৃুপ্ত “মাতৃপ্রপ্তস্বামী” নামে 
বিষুমুত্তি প্রতিষ্ঠ। করেন ও দেবসেবায় বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন। 

বাজা মাতৃগুপ্ত ৪ বৎসর ১ মাস ১ দিন রাজত্ব করেন। 

এদিকে তোরমাণের পুজ প্রবরসেন (২য়) শুনিলেন, 
তাহার পিতৃ-পিতামহের সিংহাসনে অপর একজন লোক 
আসিয়। বসিয়াছে, কুমার ইহা সহ্‌ করিতে পারিলেন না, 
তিনি কাশ্মীরে গমন করিলেন । মন্ত্রীরা তাহার সাহাব্যার্থ 
উপস্থিত হইলেন, প্রবরসেন এখানে কাশ্মীরের অবস্থা শুনিয়া 
বলিলেন, “নিরপরাধী মাতৃগুপ্তের অপরাধ কি? যে এই 
বাবস্থা করিয়াছে, আমি সেই বিক্রমাদিত্যকেই ইহার 
প্রতিফল দ্রিব।” তৎপরে সৈন্তসংগ্রহ করিয়া প্রবরসেন 
ত্রিগর্ত জয় করেন ও তৎপরে হর্ষবিক্রমের বিরুদ্ধে উজ্জয়িনীর 
অভিমুখে গমন করেন। তিনি পথিমধ্যে শুনিলেন, 
যে হর্ষবিক্রমের মৃত্যু হইয়াছে । বড় আশায় ছাই পড়িল! 
কুমার প্রবরসেন স্ানাহার পরিত্যাগ করিলেন । দিবারাত্র 
ক্ষোভে কাটিয়া গেল। 

এই মাতৃগুপ্তকে কবি কালিদাস ও হর্বিক্রমকে সন্বতাক- 
প্রতিষ্ঠাতা শকারি বিক্রমাদিত্য বলিয়া অনেকে মহাভ্রমে 
পড়িয়াছেন। মাতৃগুপ্ত সম্বন্ধে অনেক কথা রাজতরঙ্গিণীতে 
পাওয়া যায় ও তাহার কবিত্ব, ধার্মিকতা, মহান্রুভবতা 
সম্বন্ধে কহলণ মুক্তকষ্ঠে বিস্তর প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, 
কিন্তু কোথাও তাহাকে কালিদাস বলিয়! উল্লেখ করেন নাই। 
যদি মাতৃগুপ্তই কালিদাস হইতেন, তাহ! হইলে কহলণ যেরূপ 
শতমুখে মাতৃগুপ্তের কবিত্বের প্রশংস। করিয়াছেন, তাহাতে 
কি ভুলিয়াও সে কথা একবার মাত্রও বলিতেন না? 

[কালিদাস দেখ । ] 

রাজতরঙ্গিনীতে হর্ষবিক্রমাদিত্য শকদেশ জয় করিয়া- 
ছিলেন, বলিয়া কথিত হইয়াছে; কিন্তু এই শকজয়ই যে 
সম্বতাব্' প্রতিষ্ঠাতার সময় হইয়াছিল, তাহার নিশ্চয়তা কি? 
আরও ইহাও অসম্ভব নহে যে, ঘিনি কাশ্মীররাজ্য পর্য্যন্ত 
উজ্জয়িনীর করতলগত করিয়াছিলেন, তিনি তাহার উত্তরবর্তী 
শকপ্রদেশেও যুদ্ধ করিয়া জয় করিয়াছিলেন বা কাশ্মীরাদি 
প্রদেশে শকবিদ্রোহ নিবারণ করিয়।ছিলেন। 


কাশ্শীর 


কুমার প্রবরসেন কাশ্বীরে আসিয়া রাজ্য চালাইতে 
লাগিলেন। তিনি কাশ্মীরের চারিপার্স্থ রাজ্যসমূহ জয় 
করিয়াছিলেন । 

হ্র্যবিক্রমের পুত্র উজ্জরিনীরাজ প্রতাপশীল বা! শিলাদিত্য 
প্রবরসেনের নিকট ক্রমান্বয়ে ৭ বার পরাজিত হইয়াও কাশ্মী- 
রের অধীনতা৷ স্বীকার করেন নাই, শেষে ৮ম বারে যুদ্ধে 
জীবন সঙ্কট দেখিয়া নিজেই বশীভূত হন। কহলণ বলেন, 
প্রতাপশীল নাকি মযুরের স্তাক নাচিতে ও শব্দ করিতে 
পারিতেন, আর প্রবরসেন নাকি তাহাই দেখিয়। তাহার 
জীবনরক্ষা ও তাহাকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। এইরূপে 
সমস্ত প্রতাপান্বিত রাজ্য জয় করিয়া দ্বিতীয় প্রবরসেন 
পিতামহপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইনি বিতন্তাতীরে 
নিজ নামে মনোহর প্রবরপুর নামক নৃতন নগর স্থাপন ও 
“জয়স্বামী” নামে শিবলিঙ্গ ও দেবীমৃষ্ঠি প্রতিষ্ঠা করেন। 
প্রবরসেনপুরের (১) নিকট বিনায়ক ভীমন্বামীর মন্দির 
ছিল। ইনি বিতস্তায় সর্ধপ্রথম নৌসেতু প্রস্তত করাইয্সা- 
ছিলেন। ইহার পূর্বে আর কেহ কাশ্দীরে নৌসেতু নির্মাণ 
করে নাই। এই নৌসেতুর উদ্দেশে তিনি প্রসিদ্ধ সেতু- 
কাব্য বা “দশাস্তবধপ্রবন্ধ প্রণয়ন করেন । ইহার মাতুল জয়েন 
'জয়েন্দ্রবিহার” নামে বৌদ্ধবিহার স্থাপন করেন। ইহার মন্ত্রী 
ও সিংহলশাসনকর্তা মোরক “মোরক-ভবন” নামে একটি 
সুদৃপ্ত প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মহারাজ প্রবর- 
সেনের ললাটে স্বভাবতঃই শূলচিহ্ন অঙ্কিত ছিল। ইহার 
মহিবীর নাম রত্রপ্রভা । 

ইহার পরে ইহার পুত্র যুধিষ্টর (২য়) রাজ্য পাইলেন। 
ইনি ২১ বৎসর ৩ মাস রাজত্ব করেন। ইহার মন্ত্রী জয়েন্রপুল্র 
ব্রজেন্র ভবচ্ছেদনামে চৈত্যাদিসমাকীর্ণ বৌদ্ধগ্রাম স্থাপন 
করেন। কুমারসেন প্রন্থতি ইহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। 
ইহার মহিষীর নাম পদ্মাবতী । 

যুধিষ্টিরের (২য়) মৃত্যু হইলে তৎপুন্র লক্ষ্মণ বা নরেন্দ্রাদিত্য 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিমলপ্রভ1 নামে ইহার মহিষী 
এবং বস্তেন্দ্রের ছুই পুত্র বন্ধ ও কনক নামে ছুই মন্ত্রী ছিলেন। 
ইনি নরেজ্ুন্বাধী নামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন (২)। 
ইহার রাজ্যকাল ১৩ বৎসর । ইনি পুস্তকাদি রক্ষা করি- 
বার জন্য নিজ নামে একটা বাটা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

নরেন্জ্াদিত্যের মৃত্যু হইলে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রণা- 
দিত্য বা তুপ্লীন রাজ্যলাভ করেন। ইহার কপালে শঙখ- 
(১) প্রবরসেনপুর- বর্তমান প্রনগর রাজধানী। 
(২) বর্তমান পার়চ্ছ গ্রাসে নরেল্রন্বামীর হন্দর মলির দৃ্ হয়। 
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কাশ্মীর 


চিহ্ন ছিল। ইহার পাটরাণীর নাম রণরস্তা। কহুলণ 
লিখিয়াছেন-_দেবী ভ্রমরবাসিনী মনুয্যদেহ ধারণ করিয়া 
মহারাণী রণরস্ভ। হইয়াছিলেন ৷ [রণরস্তা দেখ । ] মহারাজ 
রণাদিত্য ছুইটি মন্দিরে হরি ও হরমূর্তি স্থাপন করেন। এত- 
স্তি্ন তিনি “রণস্বামী” প্রহ্য়পর্বতে পাশুপতমঠ, সিংহরোৎসিকা 
নামক স্থানে রণপুরত্বামী নামে-নুর্্যমূর্তি, সেনমুখীদেবী মস্তি 
এবং ততপত্বী রণরস্তা রণরস্তাদেব নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করেন। (৩) ইহার অপর এক মহিষী অমৃতপ্রভ। রণেশের 
পার্থখে অমৃতেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ ও মেঘবাহন-পত্বীর 
নামানুসারে নির্িত বিহার মধ্যে বুদ্ধমুর্তি স্থাপন করেন। 
মহিষী রণরস্তভা নরক্দোদিত্যকে হাটকেশ্বর শিবের সন্্র 
শিখাইয়াছিলেন। 

ইহার সময়ে ব্রহ্ম নামক এক সিদ্ধপুরুষ রণরস্তাদেবীর 
নিয়োগানগসারে প্ত্রহ্মসত্তম” নামে দেবতা স্থাপন করেন। 

রণাদদিত্যের পর তৎপুভ্র বিক্রমাদিত্য রাজা হন। ইনি 
বিক্রমেশ্বর নামে শিবস্থাপন করেন। ইহার ছুইজন মন্ত্রী 
ছিলেন- ব্রহ্মা ও গলুন। ব্রঙ্গ! ব্রন্মমঠ স্থাপন এবং গুলুন- 
পত্রী রত্বাবলী একটি বিহার নি্মীণ করাইয়াছিলেন। ইহার 
বাজত্বকাল ৪২ বৎসর । 

বিক্রমাদিত্যের পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালাদিত্য 
রাজ! হন, ইনি পূর্বসাগর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার ও তথায় 
জয়স্তন্ত স্থাপন করেন। ইনি বঙ্কালা ( বাঙ্গাল! ?) প্রদেশ 
জয় করিয়া তথায় কাশ্ীরগণের বাসস্থানের জন্য কালম্বা 
নামে নগরস্থাপন করেন । মড়বরাজ্যে ভেদর নামে 
গ্রাম স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বাস করিতে দেন। ইহার 
প্রিয়তমা মহিষী সর্ব-অমঙ্গলহর বিশ্বেশ্বর নামে শিবস্থাপন 
করেন। ইহার খড়গ, শক্রস্ব ও মালব নামে তিনজন মন্ত্রী 
ছিলেন, তাহারাও অনেক প্রাসাদ, মন্দির ও সেতু নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। | 

বালাদিত্যের অনঙ্গলেখা নামে এক কন্ঠা ছিল । বালা: 
দিত্য তাহাকে অশ্বঘামবংশীয় ছুর্লভবর্ধন নামে এক সুপুরুষ 
কায়স্থ যুবার হস্তে সম্প্রদান করেন । * 

হুর্লভবর্ঘন স্থীয় বুদ্ধিমত্তা ও নম্্তায় অল্পদিন মধো রাজোর 


(৩) বরমান ইন্লামবাদের পৃররধে ২ক্রোশ দুরে মাতন্ নামক 
স্থানের উত্তর প্রান্তে নার্ভ নামে যেবৃহং শুর্যামন্দির আছে, তাহাই 
রণাদিত্ত প্রতিষিত, এই হুধ্যমল্দিরের ছুই গাথ্ধে রণস্থামী ও জমতেখর 
শিবলিঙ্গ এখনও রহিয়াছে। 

* কহলণ দুলতবদ্ধন ও ঠাছার উত্তর পুরুষদিগকে কর্কোটনাগবংশীয় 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। [ কারন্থ ৫৮৩ পৃষ্টা দেখ।] 


কাশ্ীর 


সকলেরই প্রিয় হইয়াছিলেন। ইহার বুদ্ধির প্রাথধর্যদর্শনে বালা- 


দিত্য ইহার প্প্রজ্ঞাদিত্য” নাম রাখেন । অনঙ্গলেখা কিন্ত 
পিতামাতার আদরে গর্ব্ধিতা হইয়! স্বামীকে অগ্রাহা করিতেন। 

৩৭ বৎসর ৪ মাসরাজত্ব করিয়া বালাদিত্য হ্বর্গগত 
হইলেন, তৃতীয় গোনন্দের বংশও লোপ হইল। মন্ত্রী খা 
এই সময়ে সুবিধা পাইয়। কায়ন্থ হূর্লভবর্ধনকেই রাজ্যাভিযিক্ত 
করিলেন । 

অনঙ্গলেখ! অনঙ্গতবন নামে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। 
একজন জ্যোতিষী মহলণ নামক রাজকুমারের অল্লায়ুর কথ 
বলায় মহারাজ দুর্শতবদ্ধন বিশোককোট নামক পর্বতের 
উপর চন্দ্রগ্রামধানি পুত্রের কল্যাণ-উদ্দেশে ব্রাঙ্গণগণকে দান 
করেন ও পুক্রদ্ধার৷ মহলণস্বামী নামে শিবস্থাপন করাইয়া- 
ছিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীনগরে হুর্লভন্বামী নামে বিষুণমুত্তি 
স্থাপন করেন। ৩৬ বৎসর রাজত্বের পর ছুর্লভবর্ধনের স্বর্গ 
লাভ হয়। [কায়স্থ শব ৫৮৩-৫৮৪ পৃষ্ঠা দেখ । ] 

হুর্লভবদ্ধনের রাজত্বকালে চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং 
কাশ্মীরে আগমন করেন। তাহার বর্ণনায় জানা যায় যে 
তৎকালে কাশ্শীররাজ্য ৫০* শত ক্রোশের উপর (৭০০০ লি) 
বিস্তৃত ছিল*। তিনি জয়েন্্রবিহারে রাজমাতুল কর্তৃক 
আহুত হইয়াছিলেন।1 

দুর্লভবর্ধনের পর তৎপুত্র ছুর্শভক রাজত্ব করিতে আরম্ভ 
করেন। ইনি মাতামহের নামানুসারে প্রতাপাদিত্য নাম 
গ্রহণ করেন। 

প্রন্তাপা্দিত্য প্রতাপপুর স্থাপন করিলে অনেক ধনী 
ধণিক্‌ আসিয়া উহাতে বাস করে। তন্মধ্যে রৌহিতকবাসী 
নোপ নামক বণিক নোণমঠ স্থাপন করিয়া উহা রৌহিত- 
প্রদেশের ব্রাঙ্গণদিগকে বাসার্থ দান করেন। এই দানে 
মহারাজ প্রতাপাদিত্য সম্থষ্ঠ হইয়া বণিক্‌কে নিমন্ত্রণ করিলে, 
আমোদ আহ্লাদে বণিক একরাত্রি রাজবাটাতে অবস্থান 
করেন । প্রাতঃকালে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, 
সুখে রাত্রি কাটিয়াছে তো ?” বণিক্‌ বলিলেন, “যে আলোক 
জলিতে ছিল, তাহার ধূমে মাথা ধরিয়াছে মাত্র ।” পরে 
প্রতাপাদিত্যও নিমস্ত্রিত হইয়া বণিকের বাড়ী গিয়৷ দেখিলেন, 
যে একখানি মণির আলোকে বণিগ্ভবন আলোকিত 
হইয়াছে! মহারাজ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। মহারাজ 
বণিকের আগ্রহে ২। ৩ দিন তথায় রহিলেন। 

একদিন বণিকের একটা নর্তকী নরেন্ত্রপ্রভাকে দেখিয়া 
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রাজা মোহিত হন। ওদিকে নরেন্ত্প্রভাও রাজাকে দিয় 
ুগ্ধ হইয়া পড়িল। প্রতাপাদিত্য বাড়ী আসিলেন, কিন্ধ 
নর্তকীকে তুলিতে পারিলেন, না। পরম্পরায় বণিক 
উভয়ের বৃত্তান্ত শুনিয়। নরেন্ত্রপ্রভাকে রাজার নিকট পাঠা- 
লেন এবং তিনিও গ্রহণ করিলেন। ইহার গর্ভে চক্দ্রাপীড়, 
তারাপীড় ও অবিমুক্তাপীড় নামে তিনটি মহান্ুভব সদগুণ- 
শালী পুত্র জন্মে। ইহার! পিতৃ-মাতামহবংশের রীত্য- 
সুসারে যথাক্রমে বজ্রাদিত্য, উদয়াদিত্য ও ললিতাদিত্য নামে 
বিখ্যাত হইলেন। ৫* বৎসর রাজত্ব করিয়। প্রতাপাদিত্যের 
মৃত্যু হয়। 

প্রতাপাদিত্যের পর তৎপুক্র বজ্বাদিত্য (চন্দ্রাপীড় ) 
রাজ! হইলেন। ইনি ক্রিভুবনম্বামী নামে নারায়ণমৃত্তি স্থাপন 
করেন। ইহার পত্বী প্রকাশ! “প্রকাশিকা” নামে বিহার, 
রাজগুরু মিহিরদত্ত গম্তীরন্বামী নামে বিষণ এবং নগরাধ্যক্ষ 
ছলিতৰক “ছলিতম্বামী” নামে দেবতা স্থাপন করেন। 
বজ্জাদিত্য তারাপীড়কর্তৃক নিযুক্ত এক ব্রাহ্মণের অভিচার- 
কাধ্য দ্বার! মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই মহা্থভব নৃপতি 
৮ বৎসর ৮ মাস রাজত্ব করেন। 

ইহার পর কোপনস্বভাব তারাগীড় ( উদয়াদিত্য ) রাঁজ। 
হন। ইনি শক্রদমন করিয়া এতদূর গর্ধিত হন যে 
শেষে দেবতাদিগের সহিতও স্পর্ধা করিতেন। ব্রাহ্মণেরাই 
দেব-মহিম! প্রচার করেন বলিয়া ইনি ব্রাঙ্গণদিগকে শাস্তি 
দিতেন। ইনি ৪ বৎসর ২৪ দিন রাজত্ব করেন, শেষে এক 
ব্রাহ্মণের অভিচারক্রিয়ায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। 

তারাপীড়ের পর তাহার কনিষ্ঠ সহোদর অবিশুক্তা পীড় , 
€( ললিতাদিত্য ) রাজা হন। ললিতাদিত্য অতিপরাক্রাস্ত 
রাজা ছিলেন। ইহার রাজত্বকাল কেবল দেশজয়েই 
কাটিয়। গিয়াছিল। 

পূর্ব্বে ১৮ জন মন্ত্রী রাজোর প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি 
নির্বাহ করিতেন ; ললিতাদিত্য সেই ১৮টি পদ কমাইয়৷ ৫টি 
মাত্র পদ রাখিয়াছিলেন ;_ প্রধান শাস্তিরক্ষক, প্রধান 
সৈম্তাধ্যক্ষ, প্রধান অশ্বাধ্যক্ষ, প্রধান কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান 
বিচারপতি । যুদ্ধে ললিতাদিত্য কনোজরাজ যশোবর্দমাকে 
জয় করেন। (কান্তকুজরাজ্য এই সময় যমুনাতীর হইতে 
কালিকা-নদী পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল।) এই সময়ে যশোবশ্শার 
সভায় কবিবর বাকৃপতি ও ভবভূতি বিদ্যমান ছিলেন । 
তাহারা ললিতাদিত্যের সহিত কাশ্মীরে গমন করেন। 
তৎপরে ললিতাদিত্য কলিঙ্গ, গৌড়, দক্ষিণাভিমুখে কর্ণাট 
প্রভৃতি স্থান জয় করিলেন। রষ্রা নামে এক কর্ণাটা 


কাশ্ীর 


' সুন্ী কামিনী এই সময দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য করিতে 
ছিলেন, তিনিও বশীভূত হইলেন। ভারতের সমস্ত প্রধান 
স্বানজয় করিয়া ললিতাদিত্য কান্বোজ, অস্ববদনারমণীসমাকুল 
ভূখার, ভোট ও দরদ প্রভৃতি দেশ জয় করেন। পরে 
কাশ্মীরে আসিয়া জালগ্ধর ও লোহরপ্রদেশ সৈন্ত দিগকে 
পুরস্কার দেন। যেসকল দেশ তিনি জয় করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রত্যেক রাজ্যেই জয়স্তস্ত স্থাপন করেন। ইনি সুনিশ্চিতপুর, 
দর্পিতপুর, পরিহাসপুর ও ফলপুর নগর নির্মাণ করাইয়া 
নানাপ্রকার বাসভবন ও প্রমোদভবনে সুসজ্জিত করিয়া- 
ছিলেন । ইহার দিখ্িজয়কালে ইহার প্রতিনিধি, রাজ! ললিতা- 
দিত্যের নামানুসারে ললিতাদিতাপুর* (১) নগর স্থাপন 
করেন, কিন্তু তজ্জন্ত তিনি ললিভাদিত্যের বিরাগভাজন হন । 
ললিতাদিত্য অনেক দেবমূর্তি, দেবমন্দির ও বৌদ্ধন্ত,প নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন ; তন্মধ্যে ললিতপুরে কৃর্য্যমূত্তি, হুক্ষপুরে 
মুক্তাস্বামী, পরিহাসপুরে পরিহাসকেশব নামে (৮৪ তোলা স্বণ্ণে) 
সোণার বিষুমৃত্রি, পাষাণময় স্বর্ণনথশোভিত মহাবরাহমূর্তি, 
গোবদ্ধনধর ও বুদ্ধমূণ্তি প্রতিষ্ী করেন। তাহার যহিষী 
কমলাবতী কমলাকেশব, প্রধান মন্ত্রী মিত্রশর্্মা মিত্রেশ্বর 
নামে শিবলিঙ্গ এবং সামস্তরাঁজ কয্য শ্রীকযাম্বামী নামে 
বিষুমূর্ধি ও “কযাবিহার নামে একটি বিহার স্থাপন করেন, 
সেই বিহারে থাকিয়। সর্বজ্ঞমিত্র নামে একজন বৌদ্ধ যোগ- 
বলে বুদ্ধপদ লাভ করেন । ইহার চস্কুন নামে আর একজন 
মন্ত্রী চস্কুন নামে বিহার ও স্তুপ এবং সোণার বুদ্ধপ্রতিম! 
প্রতিষ্ঠা করেন। চক্রমর্দসিকা নামে ললিতাদিত্যের এক 
প্রিয়তমা চক্রপুর নামে এক নগর স্থাপন করেন। 

ললিতাদিত্য পরিহাসপুরে একটি অনাথ-আশ্রম স্তাপন 
করিয়া নিত্য লক্ষলোকের তভোজনোপযোগী পাত্র ও খাদ্যা- 
দির সংস্থান এবং মরুভূমিতে একটি নগর নিশ্মাণ করাইয়! 
শ্রাস্ত পিপাসিতের জলপানের সথবিধা করিয়। দেন । 

'ইনি পরিহাসকেশবের মন্দিরের পার্খে স্বতন্ত্র রৌপ্য 
মন্দিরে রামস্বামী নামে আর একটি বিষুমূর্তি ও মহিষী 
চক্রমদ্দিক! চক্রেশ্বরের পার্শে লক্ষণস্বামী নামে আর একটি 
বিষুমুদ্ধি স্থাপন করেন। 

কহলণ লিখিয়াছেন-__ 

এক সময়ে গৌড়রাজ ললিতাদিতোর নিকট উপস্থিত 
ছিলেন । ললিতাদিত্য তাহাকে বলেন যে, শ্রীপরিহাস- 
কেশবের অনুগ্রহে তিনি তাহার প্রাণ রাখিয়াছেন মাত্র । 
পরে ব্রিগামী নামক স্থানে এক নরহন্তা দ্বার তাহার প্রাণ 


(১) ললিহাদিত্যপুর-_বগ্ৃষান নাম লতাপুর, এখন, সামানা গ্রাম 


মাত্র, লুদহে। হইতে দেড় ক্রোশ দক্ষিণপুর্বেধ অবস্থিত । 


[ ১০৮ ] 


এ শী পপ 


কাশশীর 


বিনাশ করেন। তৎকালে গৌড়রাজা অতি পরাক্রান্ত ছিল। 
গৌড়ের কতকগুলি রাজভক্ত বীর কাশ্শীররাজের এই 
ছুফার্যের প্রতিশোধ লইবার আশায় সরম্বতীদর্শনচ্ছলে 
কাশ্শীরে উপস্থিত হইয়৷ একদিন শ্রীপরিহাসকেশবের মন্দির 
লুঠ করিবার অন্ত অগ্রসর হয়। ললিতাদিত্য তখন সেখানে 
ছিলেন না । গৌড়-বীরের৷ মন্দির আক্রমণ করিবে জানিতে 
পারিয়! ব্রাঙ্গণেরা ভীম কবাট বন্ধ করিয়া দিল। বিদে- 
শীয়ের! পার্খবর্তী রামন্বামীর রৌপ্যময় মন্দিরকেই প্পরিহাস- 
কেশবের মন্দির ভাবিয়! তাহ! ধবংস করিল ও দেবমূর্তি বিচুর্ণ 
করিল। ইতিমধ্যে কাশ্মীরী সৈস্ত আসিয়া! পৌছিলে সেই 
মুষ্টিমেয় গৌড়ীয় সেনার পহিত যুদ্ধ বাধিল। রাজভক্ত গৌড়- 
বাসী একে একে সকলেই প্রাণদান করিলেন । ধন্য রাজভক্তি ! 
গৌড়ীয় (বাঙ্গালীর) এক সময়ে এত সাহস, এত অধ্যবসায় ও 
ছিল! রামস্বামীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ভূমণ্ডল মধ্যে গৌড়- 
বাসীর বিপুল যশোরাশি ঘোষণা করিতেছে (২)। 

ললিতাদিত্য শেষদশার় আবার উত্তরাপথে যুদ্ধযাত্র] 
করেন। এই যুদ্ধযাত্রাতেই তাহার মৃত্যু হয়। 

ললিতাদিতোর ছুই পুক্র--কুবলয়াপীড় ( কুবলয়াদিত্য ) 
ও বজ্রাপীড় (বজ্বাদিত্য)। মহিষী কমলাদেবীর গর্ভজাত 
জ্যেষ্ঠ কুবলয়াদিত্য রাজা হইলেন। ইনি অতিশর দানশীল 
ছিলেন। কিছুদিন ভ্রাভৃবিদ্রোহে ইহার রাজ্যে মহাবিশৃঙ্খল। 
ঘটে। শেষে কুবলয়াপীড়েরই অজয় হয় ও বন্তাপীড় 
জোষ্ের অধ্ীনতা স্বীকার করেন। কিছুদিন পরে একজন 
মন্ত্রী বিদ্রোহী হইয়! ইহার প্রাণসংহারে উদ্যত হন। মহা- 
রাজ কুবলয়াদিত্য তাহ। জানিতে পারিয়া, মন্ত্রীর দলবলসহ 
সকলকে বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হন; কিন্তু শেষে মনুষা- 
ভীবন ক্ষণবিধবংসী ও পাপের শান্তা জগদীশ্বরই এই জানিয়। 
নিজে রাজ্য পরিত্যাগ করির। প্রত্রজ্যা অবলম্বনপূর্বক 
ক্ষ প্রশ্রবণ নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার 
রাজত্বকাল ১ বৎসর ১৫ দিন মাত্র । ইনি বাণপ্রস্থ অবলম্বন 
করিলে ইহার পিতৃমন্ত্রী মিত্রশর্খ্া সন্ত্রীক জলে নিমগ্ন হইয়। 
প্রাণতাগ করেন। 

কুবলয়াদিত্যের পর বজ্াদিত্য রাজ) হন। ইনি মহিষী 


চক্রমপ্দিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। লোকে ইহাকে 
বপ্পিয়ক বা ললিতাদিত্যও বলিত। ইনি নিষ্ঠুর, 


দেবস্বাপহারী (পরিহাসপুরাদি দেবোত্তর সম্পত্তি অনেক- 
গুলি হরণ করেন), অতিশক্প অত্যাচারী, স্ত্রীবিলাসী ও 


(২) “অদ্যাপি দৃষ্ঠতে শুন্ঠং রাষন্বামিপুরাম্পদদ্‌ । 
্রঙ্গাওং গৌড়বীরাণাং সনাধং বশস! পুনঃ 0" রাজতরঙ্গিনী ৪1৩৩৫ । 


কাশ্মীর 


শ্নেচ্ছাচারী ছিলেন । অতিমাত্র স্ত্রীসপ্ভোগের ফল বক্ারোগে 
ইহার মৃত্যু হয়। ইনি ৭ বৎসর রাক্জত্ব করেন। 

বঙ্জাদিত্যের পর তৎপুক্র পৃথিব্যাপীড় রাজা হন। ইহার 
মাতার নাম মঞ্জরিকা। ইনি ৪ বৎসর ১ মাস রাজত্ব করেন। 

পৃথিব্যাপীড়ের পর তাহার বিমাতা মন্তার গর্ভজাত 
সংগ্রামাগীড় ৭ বর্ধ রাজত্ব করেন। 

সংগ্রামাপীড়ের মৃত্যু হইলে বপ্সীয় বা দ্বিতীয় ললিতা- 
দিত্যের (বক্কাদিত্যের) কনিষ্ঠ পুজ্র জয়াপীড় রাজা হন। 
জয়াপীড় প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া! ৯৯৯৯৯টি অশ্ব ব্রাহ্গণকে 
দান করেন। এই দানের পর তিনি প্রয়াগে একটী শ্বনামে 
স্তন্ত স্থাপন করেন এবং তাহার উপর নিম়লিখিত কথাগুলি 
বোদ্দিত করান )--যে আমার ন্যায় ব্রাঙ্গণদিগকে লক্ষ অশ্ব 
এই স্থানে দান করিতে পারিবে, সে যেন আমার এই স্তস্ত 
ভাঙ্গিয়া ফেলে ।” [কায়স্ত শব্দ ৫৯৪ পৃঃ দেখ ।] 

তৎপরে জয়াপীড় গৌড়ের অন্তর্গত পৌগু.বর্ধনে উপস্থিত 
হন। এখানে তিনি গৌড়রাজ জয়স্তের কন্তা কল্যাণদেবী 
ও দেবনর্তকী কমলার পাণিগ্রহণ করেন। প্রত্যাগমনকালে 
পথিমধ্যে তিনি কান্তকুজ জয় করিয়া তথাকার অতিমনোহর 
সিংহাসন লইয়া আসেন। কাশ্শীরে উপস্থিত হইয়া 
শুনিলেন যে তাহার পূর্ণাগ্তালক জজ্জ তাহার রাজ্যাধিকার 
করিয়াছেন। জয়াপীড় রাজ্যোদ্ধারের জন্য যুদ্ধঘোষণ। 
করিলেন। পুক্ষলেত্র নামক গ্রামে যুদ্ধ হয়, তাহাতে 
জক্ষ নিহত হইলেন। [জজ্জ দেখ।]) জয়াপীড় রাজ্যোদ্ধার 
করিয়া শান্তি গন করিলেন। মহিষী কল্যাণদেবী পুক্ষ- 
লেত্রের যুদ্ধতূমিতে কলাযাণপুরনামে নগর স্থাপন করিলেন। 
জয়াপীড় স্বয়ং মহলণপুরনামে নগর ও তন্মধ্যে কেশবমৃস্তি 
স্থাপন করেন। কমলা ও কমলা নামে নগর স্থাপন করে । 
এই সময়ে কাশ্মীরে বিদ্যাচন্চা খুব ছিল। রাজ। জয়াপীড় 
পতঞ্জলির মহাভাব্য ও স্বরচিত কাশিকাবুত্তি প্রচার করেন। 
(ইনি স্বয়ং ক্ষীর নামক পিতের নিকট ব্যাকরণ শিক্ষ। করেন ।) 
উদ্ভুটভট্ট, দামোদরগুপ্ত, মনোরথ, শঙ্খদত্ব, চটক ও সন্ধি- 
মান্‌ নামে কবিগণ উহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন। উত্তটভর্ 
সভাপপ্তিত ছিলেন ও প্রতিদিন লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পাইতেন। 
দামোদর গুপ্ত প্রধানমন্ত্রী এবং কবি ও. বৈয়াকরণিক বামন 
সাহার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। 

জয়াপীড় পরে জয়পুর প্রভৃতি আরও কএকটি নগর, 
,জয়াদেবী নামে দেবীপ্রতিমা, রাম লক্ষ্ণাদির মুর্তি ও অনস্ত- 
শায়ী বিষুৎমূত্তি প্রতিষ্ঠীকরেন। কথিত আছে-বিষ্ণ ম্বপ্সে 
তাহাকে. জলবেষ্টিত দ্বারাবতীপুরী নির্দাগ করিতে আদেশ 
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দেন। জয়াপীড় সেইরূপেই এক নগর নির্মাণ করেন, ইহা! 
কহুলণের সময়ে অভ্ন্তরজয়পুর নামে বিখ্যাত ছিল। 

এখানে জয়দত্ত নামে একজন কর্মচারী একটি বৌদ্ধমঠ 
এবং মথুরাধীশ্বর প্রমোদের জামাতা আচ আচেম্বর নামে 
শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন । 

জয়াপীড় তৎপরে দিগ্বিজয়ার্থ হিমালয়ের উপর উঠিয়া 
বিনয়াদিত্য নাম গ্রহণপূর্বক পূর্বদিকে বিনয়াদিত্যপুর নামে 
নগর স্থাপন করেন। তিনি এই স্থানের পূর্বদিকে ভীমসেন- 
রাজ্য ও পরে নেপালরাজ্য নানা! কৌশলে জয় করেন। 

তৎপরে স্ত্রীরাজ্য জয় করিয়া কর্ণের সিংহাসন অধিকার 
করিলেন । ইনি যুদ্ধাদির ব্যয়ের সুবিধার্থ “চলগঞ্জ” নামে 
সৈম্ভসমভিব্যাহারী কোষাগার স্্টি করেন। ইনি বর্ম্মপর্্বতে 
একটী তাম্রথনি আবিষ্কার করিয়া তার উত্তোলনপূর্বক 
তাহার মূল্য হইতে একোনশতকোটি স্বর্ণমুদ্রা স্বনামে 
প্রস্তুত করান। শেষদশায় তিনি কায়স্থমন্ত্রিগণের পরা- 
মর্শে যুদ্ধলালসা ত্যাগ করিয়া রমনী-বিলাসে মত্ত হইয়া 
পড়েন; শেষে ব্রহ্মশাপে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার 
জননী অমৃত-প্রভা পুজ্রের সদগতির জন্ত অমৃতকেশব নামে 
হরিমৃন্তি প্রতিষ্ঠা করেন । 

জয়াগীড়ের পর তৎপুন্ত্র ললিতাপীড় মহিষী দুর্গার প্রযত্ে 
রাজা হন। ইনি বড় কামাসক্ত ছিলেন ; ইনি ব্রাহ্মণগণের 
নিকট স্ুবর্ণপার্খ, ফলপুর ও লোচনোৎস নামক স্থানত্রয় 
কাড়িয়। লয়েন। ইহার রাজত্বকাল দ্বাদশবর্ষ মাত্র। 

ললিতাপীড়ের পর তাহার বৈমাত্রেয় ( গৌড়রাজকুমারী 
কল্যাণদেবীর গর্ভজাত ) সংগ্রামাপীড় ( দ্বিতীক্ব ) পৃথিব্যাপীড় 
নাম গ্রহণ করিয়া সাত বংসরকাল রাজত্ব করেন। 

গ্রামাপীড়ের পর ললিতাপীড়ের শিশু পুত্র বৃহস্পতি 
বা চিগ্লটজয়াপীড় রাজ। হইলেন। ইনি ললিতাপীড়ের 
ওঁরসে জয়াদেবী নামী জনৈক রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 
এই জয়াদেবী অখুববাসী ক্পপালের কন্ত। ৷ ইহার রূপ 
দেখিয়া ললিতাগীড় ইহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। 
বালক রাজ! হওয়ায় বালকের পদ্ম, উৎপলক, কল্যাণ, মন্ম 
ও ধর্ম নামে মাতুলেরা রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগি- 
লেন। তাহারা সকলেও অল্পবয়স্ক ছিলেন । যিনি সর্বজ্যেষ্ঠ 
তিনি পঞ্চ প্রধান কর্মচারীর পদ গ্রহণ করেন এবং সকলেই 
জয়াদেবীর আদেশ মত কাধ্য করিতে লাগিলেন। জয়া- 
দেবী জয়েশ্বরদেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। বালক বৃহন্পতি 
বা চিপ্লট জয়াপীড় ১২ বৎসর রাজত্ব করিয়া মাতুলগণের 
চক্রান্তে অভিচারক্রিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


কাশ্মীর 

এই সময়ে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে। জয়াদেবীর ভ্রাতৃ- 
পঞ্চক আপনাদিগের প্রতাপ অক্ষু রাখিবার জন্ত ভাগি- 
নেয়ের প্রাণসংহার করিয়া আবার একজন নামমাত্র রাজ! 
করিবার চেষ্টায় ফিবিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহাকে রাজ 
করা হইবে, তাহ! লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে মতভেদ হইল । 
এই সময়ে জয়াপীড়ের আর একটি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (রাণী 
মেঘাবলীর গর্ভজাত ) ত্রিভুবনাপীড় রাজবংশীয়গণের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় উত্তরাধিকারিতাহ্ত্রে রাজ্য 
তাহারই প্রাপ্য হয়; কিন্তু পঞ্চভ্রাতা একমত না হওয়ায়, 
জয়াদেবীর সহায়তায় উৎপল এ ত্রিভুবনাপীড়ের পুত্র 
অজিতাপীড়কে রাজা! করেন। 

অজিিতাপীড় রাজ! হইয়! ভ্রাভৃপঞ্চককে সমানভাবে সন্ত 
করিতে না পারিয়া বড় গোলে পড়িলেন, একজনের সহিত 
আলাপ করিলে অপর চারিজনে চটিতে লাগিলেন। যাহা 
হউক, এই পাঁচজন দেশে অনেক সংকার্ধ্য করেন। উৎপল 
উৎপলপুর নামে নগর ও উৎপলম্বামমী নামে দেবতা, পদ্ম 
পল্মপূর (১) নামে নগর ও পদ্মন্বামী নামে দেবতা, পদ্মের 
পত্রী গুণদেবী বিজয়েশ্বর নামক স্থানে একটি ও পদ্মপুরে 
একটি দেবতা» ধর্ম ধর্থস্বামী নামে দেবতা, কল্যাণবর্ধ্া 
কল্যাণস্বামী নামে বিষুমূর্তি এবং মন্ম মন্ম-স্বামী নামে দেবতা 
স্থাপন করেন । কাশ্ীরীয় ৮৯ লৌকিকাবে রাজ। বৃহস্পতির 
সৃত্যু হয়, তাহার পর তাহার মাতুলেরা ০৬ বৎসর অক্ষু্র 
প্রতাপে রাজকার্ধ্য নির্বাহ করেন। তাহার পর উতৎপলের 
সহিত মন্মের বিষম যুদ্ধ হয়। এই ভয়ানক যুদ্ধে শবরাশিতে 
বিতস্তার জলপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়। কবিশঙ্কুক তাহার 
“ভুবনাত্যুদয়” নামক কাব্যে এই যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ 
লিখিয়াছেন। যুদ্ধে মন্তের পুত্র যশোবর্্া জয়লাভ করিয়া, 
অজিতাপীড়কে রান্যচ্যুত এবং সংগ্রামাপীড়ের পুর অনঙ্গা- 
পীড়কে রাজ্যস্থ করিয়াছিলেন । 

অনঙ্গাপীড় রাজ! হইলেন বটে, কিন্ত উৎপলের মৃত্যু 
হইলে, উৎপলের পুত্র ন্ুখবর্শী প্রতিশোধ লইয়া যশো- 
বর্মাকে পরাজিত করিলেন এবং অনঙ্গাপীড়কে রাজচ্যুত 
করিয়া অজিতাপীড়ের পুন্র উৎপলাপীড়কে রাজ্যে অভিষিক 
করিলেন। 

উৎপলাপীড়ের রাজত্বকালে সান্ধিবিগ্রহিক রর যথেষ্ট- 
ধনশালী হন ও রক্বন্বামী নামে দেবতা স্থাপন করেন এবং 





শিপন 


- (১) পক্মপুর--বর্তমান নাম পাস্পুর । রাজধানী প্রীনগর হইতে 
ও কোণ উদ্তরপুর্ে বেহৎ নর্দীর দক্ষিণতীরে অবহিত। 
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বিমলাশ্ব নামক স্থানের জমীদার নর প্রভৃতি দার্বাভি- 
সারের বিচারপতিরা রাজার স্ায় স্বাধীনতা অবলম্বন 
করেন। 

এই সময় হইতেই কারস্থ ছুর্গভবর্ধনবংশের লোপ হইবার 
স্কক্পাত হয়। সুখবন্মা যখন সিংহাসনে বসিবার আয়োজন 
করিতেছিলেন, তখন তাহার বন্ধু শুষ্ষ তাহাকে হত্যা করেন, 
শূর নামে প্রধান মন্ত্রী কাশ্মীরীয় ৩১ লৌকিকান্ে উৎপলা'- 
পীড়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্ুখবর্মার পুত্র অবস্তিবন্াকে 
সিংহাসনে বসাইলেন। 

কর্কোটক (কায়স্থ) বংশে এইরূপে ১৭ জন রাজা 
হইয়াছিলেন এবং সকলে ২৭* বৎসর ১ মাস ও ২ দিবস 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

উৎপল বংশের প্রথম রাজ! অবস্তিবন্া বড় দ্বানশীল 
ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন। মন্ত্রীরা সকলেই তাহার বাধ্য 
ছিল। তীহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুল্রের অনেকবার তাহার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু সকলেই পরাজিত 
হন। তিনি স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুরবন্মাকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করেন। যুবরাজ স্থরবন্্মা স্বাধুয়া ও হস্তিকর্ণ নাষে 
গ্রামদ্বয্ন ব্রাঙ্মণদিগকে দান করেন। ইনিই স্থুরবর্শস্বামী 
ও গোকুল নামে দুই দেবতা স্থাপন করেন। অবস্তি- 
বন্দা ভূগৌরবনামে মঠ স্থাপন ও পঞ্চহস্ত নামে গ্রাম 
ব্রাঙ্গণকে দান করেন। অবস্তিবর্মার আর এক ভ্রাতা 
সমর রামাদি ভ্রাহ্চতুষ্টয়ের মুর্তি ও সমরস্বামী নামে 
দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। মন্ত্রিবর শুরের ছুইটি ভ্রাতা 
ধীর ও বিভ্রপ স্বস্বনামে দেবমন্দির স্থাপন করেন । মন্ত্রিবর 
শূরের মহোদয় নামে এক ভ্বারপাল মহোদয়ন্বামী নামে 
দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরে থাকিয়া রামজ 
( রামজয় ) নামক তদানীন্তন অদ্বিতীয় বৈয়াকরণিক ছাত্র- 
গণকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন । আর একজন মন্ত্রী প্রভা- 
করবর্শ৷ প্রভাকরম্বামী নামে বিষুমন্দির নিম্শাণ করেন। 
কথিত আছে, প্রভাকরের একটি গুকপক্ষী ছিল, সেই 
শুক অন্তান্ত শুকের সহিত মিলিত হইয়া মুক্তা আহরণ 
করিত। প্রভাকর এই সকল শুকের শ্মরণার্থ বিখ্যাত 
পশুকাবলী” রচনা করেন। মন্ত্রী শুর বড় বিদ্যোৎসাহী 
ছিলেন। অবস্তিবন্দার সভায় শূরের কৃপায় তখনকার ভুবন- 
বিখ্যাত মুক্তাকণ, শিবন্বামী, আনন্দবর্ধন ও রত্বাকর গ্রভৃতি 
্রস্থকার পণ্ডিতের! প্রবিষ্ট হইয়া ছিলেন। মন্ত্রী শুর ন্ুরে- 
শ্বরীর মন্দির ও তন্মধ্যে হর-গৌরীমূর্তি স্বাপন করেন। 
তিনি সন্ন্যাসিগণের জন্য শুরমঠ নামে অট্টালিকা এৰং 


কাশ্পীর 


শৃরপুর (১) নামে নগর নির্াণ করিয়া ক্রমবত্ত, প্রদেশের 
প্রসিদ্ধ ছন্দুভি আনাইফ্ শৃরপুরে স্থাপন করেন। মন্ত্রী শুরের 
পুত্র রত্ববর্ধন স্ুরেশ্বরীর মন্দিরে তৃতেশ্বর নামে শিব ও শূর- 
মঠের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র মঠ এবং ততৎপত্বী কাব্যদেবীও কাব্য- 
দেবীশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠাকরেন। মহারাজ অবস্তিবর্ধা 
বৈষুব ছিলেন, কিন্তু মন্ত্রী শুরের জন্ত শৈবধন্ম্েও আস্থ! প্রদর্শন 
করিতেন। ইনি বিশ্বোকসার নামক স্থানে অবস্তিপুর (২) 
নামে নগর স্থাপন করেন। এই স্থানে অবস্তিবর্মা রাজা- 
প্রাপ্তির পুর্বে অবস্তিস্বামী ও রাজা হইবার পর অবস্তীশ্বর 
নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি আপন রৌপ্যমন়্ 
শ্নানপাত্র ভাঙ্গিয়! ত্রিপুরেশ্বর, ভূতেশ ও বিজয়েশ এই তিন 
দেবতার রৌপ্যপীঠ নির্মাণ করাইয়া দেন। ইহাঁরই 
সময়ে পগ্ডিতৰর শ্রীকল্পট ও সুয্য বর্তমান ছিলেন । নুয্য 
স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে বিতন্তার রুদ্ধ জলআোতের পথমুক্ত 
করিয়া, খাল খনন করিয়া, বাঁধ বীধিয়। ও সেতু করিয়া 
দেশের জলহীন স্থানে জলদান, জলমগ্ন স্থানের উদ্ধার, 
নিয়ভূমি ্রকলের রক্ষা এবং নদদীপারাপারের পথ সুগম 
করেন। সুয্য যে সকল নিম্নভূমি জলগ্লাবন হইতে রক্ষা 
করেন, তাহা কুগুল নামে বিখ্যাত । তব্রিগ্রাম নামক স্থান 
হইতে সিন্কুনদ পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত ও বিতস্তানদী 
পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সুয্য বিনয়স্বামী 
নামক স্থানে এই ছুইটিকে একত্র করেন। এই সিদ্ধু- 
বিতস্তাসঙ্গম এখনও বর্তমান। ইহার একপার্থে ফলপুর 
ও অপরপার্থে পরিহাসপুর । ফলপুরে সঙ্গমস্থলের উপর 
বিষুস্বামীর মন্দির ও পরিহাসপুরে সঙ্গমস্থলের উপর বিনয়- 
স্বামীর মন্দির আজিও বর্তমান এবং সঙ্গমস্থলে সুয্য-প্রাতি- 
ষ্িত হৃধীকেশের মন্দির। স্ুয্য সুষ্যাকুগুলনামক স্থান 
ব্রাহ্মণদ্িগকে দান এবং স্ুয্যাসেতু নিম্মীণ করেন। হ্ুয্যা 
নামে এক চগালী শিশুকালে তাহাকে প্রতিপালন 
করে বলিয়া তাহার নামে সুষ্য &ঁ ছুইটি কাধ্য করেন। 
মহারাজ অবস্তিবন্্ী শেষদশায় পীড়িত হইয়া ত্রিপুরেশপর্বতে 
জোষ্ঠেশ্বরের মন্দিরে অবস্থিতি ও নিত্য ভগবাগীতা শ্রবণ 


(১) শৃরপুর--বর্থমান নাম সোপুর। উল হদের পশ্চিমে 
*বেহৎ নদীর উতর়কূলে অবস্থিত। 

(২) যেছৎ নদীর পূর্ববতীরে এবং প্রীনগর হইতে ৯ কোশ দক্ষিণে 
প্রাচীন অবস্থিপুরের ধ্যংলাধশেষ এবং অবস্তিত্যামীর মল্দিয়ের দুযৃহৎ 
প্স্তরনির্পিত ভগ্রমপ্দির দৃষ্ট হয়। এখন অবস্তিপুয 'বস্তিপুর' নামে 
জঅতিহিত। 


[ ১১১ ] 
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০ স্পা পপি ০ পা 


করিতে করিতে আষাঢ়ী শুর্ুতৃতীয়ায় পরলোক গমন করেন, 
তখন লৌকিক অবের ৫৯ বৎসর &*। 

অবস্তিবন্দীর মৃত্যু হইলে উতপলবংশীয় আরও অনেকে 
রাজ্যলাভার্থ উৎসুক হয়, কিন্ত রাজার পারিপার্থিক সেনা- 
পতি রত্ববর্ধন অবস্তিবন্মার পুত্র শঙ্করবর্্ম(কে রাজা করিলেন । 
মন্ত্রী কর্ণপোবিন্নপ ইহাতে বিদ্বেশপরবশ হইয়৷ সুরবর্্ার 
পুত্র সুখবন্শাকে যৌবরাজ্য প্রদান করিলেন; কাজেই 
রাজ। ও যুবরাজ পরস্পরের শক্র হইয়। পড়িলেন। শেষে নান 
যুদ্ধের পর শঙ্করবন্্ীরই জয় হইল। তৎপরে ইনি যুদ্ধ 
যাত্রায় বহির্গত হইয়৷ দার্বাভিসার, গুর্জর ও ত্রিগর্ত জয় 
করেন। পথিমধ্যে থক্কীয়করাজ বশ্ঠত। শ্বীকার করিলে, 
তিনি ভোজরাজের কবল হইতে থকীয়রাজ্য উদ্ধার করিয়! 
তাহাকে প্রদান করেন। পরে দরদ ও তুরুক্ষের মধ্যবর্তী 
প্রীাক়্ সমস্ত ভূভাগ জয় করেন। তৎপরে শঙ্করবর্মা৷ রাজ্যে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া পঞ্চসত্র প্রদেশে শ্বনামে নগর স্থাপন 
শঙ্করপুর 1+ ও সেই নগরে শঙ্করগৌরীশ নামে শিবস্থাপন 
করেন। ইনি উদকপথের রাজ! শ্রীস্বামীর কনা স্ুুগন্ধাকে 
বিবাহ করেন এবং তাহারই নামানুসারে “ন্থগন্ধেশ” 
লিঙ্গ স্থাপন করেন। একজন নায়ক এই মন্দিরছয়ের 
নিকট একটা সরম্বতীমন্দির স্থাপন করেন। তৎপরে 
হঠাৎ দৈববিড়ম্বনায় শঙ্করবন্শীর মতিচ্ছন্ন হইল। তিনি 
ছলে বলে কৌশলে স্বরাজ্যে অত্যাচার আরন্ত করিলেন ; 
দেবস্বাপহরণ, করবৃদ্ধি, রাজকর্্মচারীর বেতন হাস 
ইত্যাদিতে দেশ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ইনি পত্বন- 
নামে এক নগর স্থাপন করিয়া মন্ত্রী-হুখরাজের ভাগিনেয়কে 
দ্বারপতিপদে নিযুক্ত করিয়া তথায় পাঠাইয়া দেন, কিন্ত 
বিরাণক নামক স্থানে নিজদোষে তাহার মৃত্যু হয়। শঙ্কর- 
বর্ধমা কিন্ত বিরাণক নগর উতৎসন্ন করিয়া উত্তরাপথে যুদ্ধ- 
যাত্রা করিলেন ও সিস্কৃতীরবর্তী কয়েকটি রাজ্য জয় করিয়া 
উরণরাজ্যে প্রবেশকালে হঠাৎ এক ব্যাধের বাণে আহত 
হইয়া ৭৭ লৌকিক অবে ফাল্গুনী কুষ্ণাসপ্তমীর দিন পঞ্যত্ব 
প্রাপ্ত হন। মন্ত্রী সুখরাজ নান! কৌশলে রাজার মৃতদেহ 
লইয়া ৬ দিন পরে কাশ্মীরের অন্তর্গত বল্লাশক নামক 
স্থানে উপস্থিত হুইয়া রাজদেহের সৎকার করিলেন, রাণী 


* অবস্তিবন্থার রাজস্ব প্রাপ্তির সময়ে লৌকিক অবের ৩১ বৎসর 
চলিতেছিল, হুতরাং ইহার রাজস্বকাল ২৭ বৎসর ২ মাস কয়েক দিন। 
1 শঙ্করপুর-_বর্তমান নাম পধন, গ্রীনগর হইতে ৮ ক্রোশ 
পশ্চিমোত্তরতাগে অবস্থিত, এখানে আজও দুইটি পাষাণময় শিল্পনৈপপ্য- 
বিশিষ্ট প্রাচীন শিবমঙ্ির দৃ্ হয়। 


কাশ্মীর 


স্ুরেজ্জবতী ও আরও ছুইটি রাণী, বালাবিতু ও জয়সিংহ নামে 
ছইজন বিশ্বাসী অনুচর এবং লাড় ও বজ্রসার নামে ছুইজন 
ভৃত্য রাজার চিতায় সহমরণ করিল। 

শঙ্করবর্মার পর তাহার বালকপুভ্র গোপালবর্শা মাতা 
স্থগন্ধার অধীনে রাজ্যলাভ করেন। রাণী সুগন্ধা কিন্ত 
এই সময়ে কোষাধ্যক্ষ প্রভাকরদেবের সহিত ব্যভিচারে 
লিপ্ধ হইলেন। প্রভাকর রাণীর নিকট কৌশলে রাজ্যের 
মধ্যে প্রধান প্রধান পদ, ধন, রত্ব ও নান! ভৃভাগ প্রাপ্ত 
হন। প্রভাকর সাহীরাজ্য মধ্যে ভাগাপুর নামে নগর 
স্থাপন করিতে তথাকার সাহীকে আদেশ দেন, কিন্তু বর্ত- 
মান সাহী তাহা উপেক্ষা করায় প্রভাকর তাহাকে পদচ্যুত 
করিয়া লঙ্লিয়সাহীর পুত্র তোরমাণসাহীকে * প্রদান করেন 
এবং দেশের নাম পরিবর্তন করিয়া কমলক নাম দেন। 
তৎপরে গ্রভাকরের অত্যাচারে রাজ্য অস্থির হইয়া উঠিল। 
মহারাজ গোপালবন্্া ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন ও হঠাৎ 
একদ্দিন কোষাগারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কোষাগার 
শৃন্তপ্রায়। প্রীভাকর শাস্তি পাইবার ভয়ে স্বীয় বন্ধু রাম- 
দেবের সাহায্যে ও কৌশলে গোপালবন্দমীকে জীবন্ত দগ্ধ 


করিয়া ফেলেন । . গোপালবর্খ্া দুইবংসর মাত্র রাজত্ব করিয়া 
ছিলেন । রামদেবের কার্য প্রকাশ পাইলে সেও ভয়ে 


আম্ম্যহত্যা করে। 

গোপালবন্মীর পর তাহার সহোদর সঙ্কট ১০ দিন মাত্র 
রাজত্ব করির মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

সঙ্কটবশ্দার পর লোকান্থরোধে রাণী স্থুগন্ধ! রাজ্য গ্রহণ 
করিলেন, কারণ গোপালবন্মার মহিষী নন্দ তখন গরবতী । 
রাণী সুগন্ধা পুজের নামানুসারে গোপালপুর নামে নগর, 
গোপালমঠ নামে মঠ এবং গোপালকেশব নামে দেবতা 
স্তাপন করেন। তংপরে মহিবী নন্দ! একটা সন্তান প্রসব 
করিলেন, কিন্ত ভূমি হইবামাব্র সন্তানটি মার! পড়ে। 
স্থগন্ধা একাঙ্গদিগের সাহায্যে ছুইবংসর কাল রাজত্ব করেন। 
একাঙ্গজাতীয়্ের! সৈম্ভাপত্য করিত এবং তস্তী জাতীয়ের 
এই সমন্ধ মন্ত্রী ছিল। সুগন্ধা মনকষ্ট পাইরা কোন 
উপধুক্ত লেকের হন্ডে রাজ্যভার দিবার জন্য তন্ত্রী মন্ত্ি 
বর্গকে পাব্রনির্কাচনার্থ মাদেশ দিলেন । শেষে অবস্থিবন্মার 
বংশলোপ হওয়ায় গর্গার গঠদাত স্ুখবন্দীর পুন নির্জিত- 
বন্মাকে রাণী সুগন্ধা স্বয়ং মপোনীত করিলেন। নির্জিত- 
বর্শা দিবসে নিদ্রা যাইতেন ও রাত্রে কার্ধ্যাদি করিতেন। 


& তোরমাণসাঠির শিলালিপি শনি হইয়াছে । 966 %0188- 
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তন্ত্রীরা এই অন্য ইহার পক্ষ লইলেননা। কোবাধাক্ষ 
প্রভাকরের ছৃর্যবহারে ষে সকল রাজকর্শচারী বিরক্ত ও 
পীড়িত হইয়াছিল, তাহার এই সময় সুযোগ পাইয়! বাণী 
স্থগন্ধাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিল; তিনি হুষপুরে গিয়া 
বাস করিতে লাগিলেন। কিস্তু একাঙ্গের অতি অলদিন 
পরেই আবার তাহাকে রাজ্য দিবার জন্য আনিতে গেল। 
কাশ্রীরীয় ৮৯ লৌকিক অ্ধে এই ঘটন। ঘটে । তন্ত্রীর! স্ুগন্ধার 
আগমনবার্তী পাইয়া নির্জিতবন্্ার দশমবর্ধীয় পুত্র পার্থকে 
রাজা করিবার অভিপ্রায়ে পথিমধ্যে রাণী স্ুগন্ধার সৈম্তগণের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া! একটি পুরাতন জনশূন্য বিহারে ৯* লৌকিক 
অবে রাণীকে বিনাশ করে। পরে পার্থ রাজা হইলেন । 
তাহবর অলস যথেচ্ছারী পিতা তাহার রক্ষক হইলেন। 
তন্ত্রীদিগের মধ্যেও ক্রমশঃ আত্মবিচ্ছেদ ঘটিল। অপরা- 
পর অধীনস্থ রাজন্তবর্গ স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে লাগিল। 
মের নামক মন্ত্রীর সন্তানের জ্যেষ্ঠ শঙ্করবর্ধনের অধীনে 
থাকিয়া স্থগন্ধাদিত্যের সহিত বন্ধৃতা করিয়া তলে তলে 
বাজকোষাগার লুঠ করিতে লাগিলেন । ইহারাই প্রীষেরুবদ্ধন 
নামে বিষ্ুমূন্তি প্রতিষ্ঠা করেন। 

তৎপরে ৯৩ লৌকিক অবে রাজ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। একে 
রাজ্য অরাজক, তাহাতে আবার ঢভিক্ষ, সুতরাং রাজ্য 
সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হইয়। পড়িল । তত্বীয়া রাজোর মধ্যে সর্বে- 
সর্বা, তাহার নিজ্জিতবন্মী ও পার্থ এই উভয়ের মধ্যে যখন 
যাহা দ্বারা স্থবিধা হইবে বোধ করিতে লাগিল তখন তাহাকেই 
নামে সিংহাসনে বসাইর] আপনারাই রাজত্ব করিতে লাগিল । 
স্থগন্ধাদিত্য নির্জিতবর্দার পত্বীবর্গের মধ্যে রাসলীলা 
করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই স্ব স্ব পুল্রকে রাজা 
করাইবার জন্ত স্ুগন্ধাদিত্যকে প্রচুর ধনরত্র দান ও আপন 
আপন দেহ বিক্রয় করিতে লাগিল। মন্ত্রী মেরুর পুত্রের 
রাজ্যে প্রাধান্ত লাভাশায় ভগিনী মুগাবতীর সহিত নির্জিত- 
বশ্মার বিবাহ দিল, কিন্তু মুগাবতীও অন্তঃপুরে গিয়া 
সপত্রীগণের পথান্ুসরণ করিয়। স্থগন্ধাদিত্যের অধীনী হইলেন। 
৯৭ লৌকিক অবে নির্জিতবন্মার মৃত্যু হয়। একাঙ্গের 
এই সময়ে বলপ্রকাশ করি! নির্জিতবর্মার বগ্পটদেবীনায়ী 
পরীর গর্ভজাত চক্রবর্শ(কে রাজা করিল। বপ্পত, রাজার 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । ১০ বৎসর কাটিয়া গেল। 
ঈম লৌকিক অনে মন্ত্রীরা চক্রবর্শাকে দূর করিয়া মৃগাবতীর 
গর্ভজাত শূরবর্পাকে রাজ্য দিলেন। কিন্তু ইহার মাতুলের! 
ইহার প্রতি অনুকূল ছিলেন ন!, তাহার! অন্তান্ত তন্ত্রীর 
সহিত মিলিত হইয়। ও পার্থের নিকট বহু অর্থ উৎকোচ 
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পাইয়! ভাগিনেয়কে . রাজাচাত করিয়া! পার্কে রাজ। 
করিলেন। শাহ্ববতী নামে এক বেশ্রা এই সময়ে পার্থের 
প্রণয়িনী ছিল বলিয়৷ পার্থ তাহাকে সর্বদা নিকটে রাখিতেন। 
এই শাস্ববতীই শাহ্বেশ্বরী নামে দেবীমৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। 
১১শ লৌকিকান্দে চক্রবশ্শী তখনকার রীতানুসারে তন্ত্রী- 
দ্িগকে উৎকোচ দিয়! রাজ্যলাভ করিলেন। কিন্তু নির্ব,দ্ধিতা- 
প্রযুক্ত তিনি মেকুবর্্দার পুক্রগণের হস্তে অধিক ক্ষমতা! 
দেওয়ায় তাহারা শ্বস্ব নামে রাজ্যের নানাস্থান অধি- 
কার করিল। ইহার রাজত্বে মেকুবন্মার জ্যেষ্ঠপুল শঙ্কর- 
বদ্ধন প্রধান প্রাড়রিবাক্‌ 'ও শত্তৃবদ্ধন প্রধান গৃহকৃত্য 
(মন্ত্িত্বপদ) প্রাপ্ত হন। এ বৎসরে তত্ত্রীদিগের নিকট 
প্রতিশ্রুত উতকোচের টাক] পরিশোধ করিতে না পারায় 
চক্রবন্ধাী ভয়ে মড়ব নামক স্থানে পলায়ন করেন। শঙ্করবদ্ধন 
এই সময়ে রাজা হইবার আশায় শত্তুবদ্ধনকে বন্দোবস্ত 
করিবার জন্ত তন্ত্রীদিগের নিকট পাঠাইলেন। শক্ভু গিয়া 
জোগ্ঠ ভ্রাতার কথা না বলিয়া নিজেই বন্দোবস্ত করিলেন । 
এদিকে চক্রবশ্দী ডামরজাতীয় সর্দার শ্রীটকনামক স্থান- 
বাসী সংগ্রামের সহিত মিলিত হইয়া! তাহাকে সাহাষ্য 
করিবার জন্ত প্রতিশ্রুত করাইলেন। সংগ্রাম তন্ত্রীগণকে 
পদ্মাপুর নামক স্তানে ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত করিয়! চক্রবন্মীকে 
রাজ্য দিল। যুদ্ধে চক্রবন্মার হস্তে শঙ্করবদ্ধনের মৃত্যু হয়। 
শন্তুবদ্ধন সৈশ্ঠসংগ্রহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু একাঙ্গের 
যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় চক্রবন্মী অনায়াসে সিংহাসনে বসি- 
লেন। ভূভট নামে একজন সেনানী শল্তুবর্ধনকে বাধিয়! 
আনিয়া রাজসমক্ষে কাটিয়া! ফেলিল। ৃঁ 
চক্রবন্মা রাজ। হইয়া কতকটা শাস্তি স্থাপন করিলেন। 
এই সময় রঙ্গ নামে এক বিদেশী ডোশ্বগায়ক তিলোত্তমার 
হায় স্ন্দরী হংসী ও নাগলতত! নামে ছুইটী কন্তা লইয়া 
একদিন রাজসভায় গান করিতে আইসে । সুন্দরীছ্ধয়ের রূপে 
মোহিত হইয়া চক্রবর্মী তাহাদিগকে গ্রহণ করেন। হংসীই 
প্রধানরাজ্ঞজী হইলেন। এই সম্পর্কে ডোস্বের। শিক্ষিত হইয়া 
রাজামধ্যে প্রধান হইয়া উঠিল। এই ডোগ্ের জন্য রাজো 
'য়ানক অত্যাচার হইতে লাগিল । চক্রবন্্না শৈবগণের জন্য 
চক্রমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার নির্শাপ শেষ হইতে না হইতে 
ইহার রাজ্যলাভের প্রধান সহায় অত্যাচারপীড়িত ডামরগণ 
কর্ঠক অন্তঃপুর মধ্যে কাশ্মীরীয় ১৬ লৌকিক অন্দে নিহত হন । 
ইহার পর শর্মট ও অন্াগ্ত মন্ত্রী পার্থপুল্ল উন্মত্তা- 
বস্থিকে রাজা করেন। ইনি অত্যন্ত অতাচারী ছিলেন। 
ইনি পিতামাতা ও শিশু ভ্রাতা ভগিনীদিগকে কয়েক দিন 
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অনাহারে রাখিয়া নানা যন্ত্রণ। দিয়। কাটিয়া ফেলেন। 
প্রভাগুপ্ত, শর্বট, ছোজ, কুমুদ, অমৃতাকর ও প্রভাগুপ্তের 
পুত্র দেবগুপ্ত, উন্মত্তাবস্তির প্রিয় ও সমধর্শা মন্ত্রী ছিলেন। 
রন্ধ নামে এক অতিশয় সাহসী বীরপুরুষ সেনাপতি 
ছিলেন। ডামর সর্দারের বাটীর নিকট এক সরোবরে 
রক্ধ শ্রীদেবীকে পদ্মবনে অধিষ্ঠিত৷ দেখিয়। ঠিক সেই মূর্তির 
আদর্শে রক্ধজায়া নামে দেবী প্রতিষ্ঠা করেন । কাশ্পীরীয় 
১৫শ লৌকিকাবে উন্মত্তাবস্তি যস্ারোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। 

তৎপরে রাজান্তঃপুরের রমণীগণের চক্রান্তে অজ্ঞাত- 
কুলণীল এক শিশু শুরবন্মা নামে রাজপুক্র বলিয়া পরি- 
চিত হইয়া রাজা হইলেন। কম্পনরাজ কমলবর্ধন এই সময়ে 
উচ্ছঙ্খল ভামরগণকে শাসন করিয়া মড়ব নামক স্থানে 
বাস করিতেছিলেন। তিনি শুনিলেন, নব শিশুরাজ জয়স্বামী 
দর্শনে গিয়াছেন, অমনি সসৈন্তে রাজধানী আক্রমণ করি- 
লেন। তন্ত্রী, একাঙ্গ প্রভৃতি সকল সৈম্তই দৈববশে পরাজিত 
হইল। তৎপরে তিনি ব্রাহ্ণগণকে ডাকাইয়৷ উপযুক্ত রাজ- 
নির্বাচনে আদেশ দিলেন, ভাবিলেন তিনিই নিজে নির্বাচিত 
হইবেন। ব্রাঙ্গণেরা কিন্তু লোকনির্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়া 
দেখিলেন, উৎ্পলের বংশীয় কেহই নাই। পিশাচকপুরের 
বীরদেবের পুল্তর কামদেব মেরুবর্দনের বাটীতে শিক্ষকতা 
করিতেন। তাহারই পুক্র প্রভাকর শঙ্করবর্শীর কোষাধ্যক্ষ 
হন। তিনি স্থগন্ধার সহিত তস্ত্রীগণের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ 
করেন । প্রভাকরের পুল্র যশঙ্কর রাজ্যের হরবস্থা! দেখিয়া 
স্বীয় বন্ধু ফাল্তনকের রাজ্যে উপস্থিত হন। তিনি এই 
সময়ে একদিন স্বপ্ন দেখিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন । 
ব্রাহ্মণের! তাহাকে দেখিয়াই রাজপদে বরণ করিলেন । 

এইরূপে কল্পপালের বংশে স্ত্রীলোক, মন্ত্রিগণ ও অজ্ঞাঁত- 
কুলণীল বালকব্যতীত ৮ জন বাজ! হন ও সর্বশুদ্ধ কাশ্মীর: 
রাজ্য এই বংশের হস্তে ৮৪ বৎসর ৪ মাস থাকে । 

যশস্কর রাজ! হইয়! সুখে শান্তিতে সুবিচার করিয়া রাজত্ব 
করিতে লাগিলেন। ইহারও দোষ ছিল, লল্লা নামে এক 
নীচজাতীয়। ভ্রষ্টা রনণীকে ইনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি- 
তেন ও তাহাকেই পত্বীগণের প্রবানা করিয়া রাখিয়। 
ছিলেন। ইনি স্বপুল্র সংগ্রামদেবকে ত্যাজ্যপুত্র করেন এবং 
অবশেষে উদরপীড়ায় আক্রান্ত হইয়। স্বীয় পিতৃব্যপুত্র 
রামদেবের পুত্র বর্ণটকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া 
অবসর লইলেন। কিস্তু বর্ণট পীড়িতপিতৃব্যের কোন 
সংবাদ না লইয়া নবরাজ্যের আমোদে অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। যশস্কর ভ্রাতুপ্পুত্রের এই ব্যবহারে মন্দাহত 
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হইয়া মৃত্যুকালে সংগ্রামদেবকেই রাজ্যদান করিয়া 
স্বপ্রতিষ্ঠিত যশস্করস্বামী নামে অর্ধনির্দিত দেবালয়ে কাল- 
যাপন করেন। এই মন্দিরে পর্বগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন তাহার 
ধন রত্ব ও দাসদাসী হরণ করিয়া তাহাকে একাকী রাখিয়া 
চলিয়! যায়। রাজা তিনদিন পরে অনাহারে অচিকিৎসায় 
অসহায়ে ২৪ লৌকিকাৰে ভাদ্র কৃষ্ঃতৃতীয়ার মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। মহিষী ত্রেলোক্যদেবী সহগমন করেন। 

তৎপরে পর্বগুপ্ত, ভূভট প্রভৃতি শিশু সংগ্রামকে 
রাজ! করিয়া তাঁহার পিতামহীকে অভিভাবিক৷ নিযুক্ত 
করিলেন। (ইহার পা বাকা ছিল বলিয়া বক্রাজ্যি 
সংগ্রাম নামে পরিচিত হন,) কালে পর্বগুপ্ত বৃদ্ধা রাজ- 
মাতাকে ও অন্ত পাচজন সহকারীকে বধ করিয়া রাজ্যে 
সর্বেসর্বা হইলেন, কিন্তু শিশু সংগ্রামকেই রাজ! রাখিলেন, 
একাঙ্গদিগের ভয়ে হঠাৎ তাহাকে বিনাশ করিতে 
পারেন নাই। শেষে একদিন রাত্রে একদল সৈন্ত লইয়া 
রাজধানী আক্রমণ করিলেন। রাজভক্ত মন্ত্রী রামবর্ধন 
বিনষ্ট হইলেন । পর্ধগুপ্ত বিলম্ব না করিয়া অমনি সিংহা- 
সনে গিয়া বসিলেন। বেলাবিন্ত নামে একব্যক্তি অমনি 
গলার মাল! ধরিয়া তাহাকে তৃমে নিক্ষেপ করিল। পর্বগুপ্ত 
উঠিম্না অপর একগৃহে বক্রাজ্ৰিসংগ্রামকে বিনাশ করিলেন । 

২৪ লৌকিকান্দে ফান্তনের কৃষ্ণাদশমীতে পর্বগুপ্ত 
রাজা হইলেন। ইনি বিশোকপর্বতের পা্ববন্তী জনপদরাজ 
শিবির অভিনবের পত্র সংগ্রামগুপ্ডের পুত্র । পর্বগুপন 
স্কন্দমন্দিরের নিকট পর্বগুপ্তেশ্বর নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা 
করেন। বশস্করের এক পরীর রূপে সুগ্ধ হইয়া ইনি 
বশঙ্করস্বামীর মন্দির সম্পূর্ণ করাইয়া দেন। মন্দির শেষ 
হইলে রাজমহিষী এই পাপীর হাত এড়াইবার জন্ত 
জলচ্চিতার আরোহণ করেন। ইনিও তাহার শোকে 
পীড়িত হইয়! ব্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে থাকিয়া ২৬ লৌকিকাকে 
ভাত্রমাসের কষ্ণাব্রয়োদশীর দিন পঞ্ষত্ব প্রাপ্ত হন। 

তাহার পর তংপুত্র ক্ষেমগ্ুপ্ত রাজা হন। ইনি অতি- 
শর সুরাপারী ও আজন্ম অত্যাচারী ছিলেন। ফাল্ন ও 
জিফুবংশীযর় বামনাদি ইহাকে সর্বদা পাপে উৎসাহ দিত। 
দ্যুতক্রীড়া, রমণী ও মদ্য ইহার সর্বদাই সঙ্গে থাকিত। 
যশস্করের সময়কার মন্ত্রী ফান্কনভট্ট এই সময়ে ফান্তনম্বামী নামে 
দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। কম্পনরাজ বৃদ্ধ রক এই সনয়ে ডামর 
সন্দারকে বিনাশ করিবার জন্ত জয়েন্্রবিহারে অগ্নি দেন। 
ডাঁষরসর্দার ইহার মধ্যে লুকাইয়া ছিল। রক প্রজ্জলিত 
প্নোন্গুখ বিহার হইতে বুদ্ধমূর্তির উদ্ধার করেন ও উহার 
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প্রস্তরাদি দ্বারা পথের ধারে রাজার নামে ক্ষেমগৌরীশ্বর নামে 
দেবত৷ প্রতিষ্ঠা করেন। লোহরছুর্গের শাসনকর্ত৷ সিংহরাব্জ 
স্বকন্ঠা দিদ্দার সহিত ক্ষেমগ্ডপ্তের বিবাহ দেন। দিদ্দার 
মাতামহ সাহী ছিলেন, ইনি ক্ষেমগুপ্ডের নিকট অর্থ পাইয়া 
ভীমকেশব নামে দেবতা স্থাপন করেন। দ্বারপতি ফাস্তুন- 
কন্ঠ! চন্দ্রলেখাও ক্ষেমগুপ্তের আর এক মহিষী ছিলেন। 
ক্ষেমগুপ শীকারপ্রিয়; শীকারের জন্য. দামোদর- 
বনে লল্যান ও শিমিক প্রনৃতি স্থানে সর্বদা ভ্রমণ করি- 
তেন। উদ্ধামুখী শীকারে ইহার বড়ই আমোদ হইত। 
৩৪ লৌকিকান্দে পৌষধমাসের কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রে শীকার 
করিতে গিয়া এক উক্কামুখীর মুখমধ্যে প্রজ্জলিত উক। 
দেখিয়া ভয়ে তাহার লুতাময় জর হয়। এই জরই তাহার 
কাল হইল। তিনি হুক্ষপুরের নিকট বরাহমন্দিরে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। এই স্থানে তিনি ক্ষেমমঠ ও গ্রীক 
নামে দুইটি মন্দির নির্দাপ করান। তৎপরে এঁ মাসেই 
শুরুপক্ষে তাহার মৃত্যু হয়। ইনি ৯ বৎসর রাজত্ব করেন। 
ক্ষেমগ্ুপ্তের পর তাহার শিশুপুন্র দ্বিতীয় অভিমন্থ্য 
মহিষী দিদ্দার তবাবধানে রাজ! হন। এই সময়ে তুঙ্গেশ্বরের 
বাজারের নিকট এক ভয়ানক অগ্নিদাহ আরম্ভ হইয়। 
বর্ধনস্বামীর মন্দির হইতে ভিক্ষুকীর পারব পধ্যস্ত সমস্ত 
স্থান ভক্মাবশিষ্ট হইয়া যায়। ক্ষেমগুণ্ের মৃতু হইলে 
অন্যান্ত রাণী তাহার সহিত সহমৃতা হন); কেবল 
দিদা নরবাহনের অনুরোধে ও রক্কের যস্্রে সহমৃতা হইলেন 
না;কিল্ত তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন না বলিয়। রাজার 
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইতে না হইতেই ফাল্তনাি মন্ত্রিবগ 
বিদ্রোহিতা করিতে চেষ্টা করে, কিন্ত শেষে আপনারাই 
থামিয়া যায় । ফাল্গন রাজধানী ত্যাগ করিয়। পর্ণোৎস 
নামক স্থানে গিয়। বাস করে। পর্বগুপ্ত যখন রাজা হন, 
তখন ভূভট ও ছোজ নামক মন্ত্িত্বয়ের সহিত স্বীয় ছুই কন্ঠার 
বিবাহ দেন। তাহাদের মহিমা ও পাটল নামে ছুই পুত্র 
হয়। এই সময়ে তাহারাও আবার রাজ্যলোভে হিমকাি 
মস্ত্রির সহিত যোগদান করেন । মহিষী দিদ্দা জানিতে পারিয়া 
তাহার্দিগকে রাজপ্রাসাদ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। মহিমা! 
স্বীয় শ্বশুর শক্তিসেনের আশ্রয় লইলেন। পরিহাসপুর 
হইতে হিন্মক, উৎকল ও ইরামন্ত এবং ললিত্যাদিত্যপুর 
হইতে অমৃতাকরের পুন উদয়গুপ্ত ও যশোধর আসিয়া 
তাহার সহিত মিলিল। একমাত্র মন্ত্রী নরবাহন মহিষী দিদ্দার 
পক্ষে রহিলেন । মহিষী শেষে ললিতাদিত্যপুরের ব্রাঙ্গণগণের 
সাহায্যে সন্ধি করিয়া যশোধরকে কম্পনপ্রদেশ দান 
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করিয়া আশুবিপদ্‌ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন । অবশেষে 
মহিমা! অভিচারক্রিয়ায় মৃত্ামুখে পতিত হন। তৎপরে 
কম্পনরাজ বশোধরের সহিত সাহীরাজ ধরনের যুদ্ধ হয়। 
রক্কাদির পরামর্শে দিদা ষশোধবের দোষ বিবেচনায় তাহাকে 
কম্পন হইতে দুরীতভৃত করিতে চাহেন। ইরামত্, শুভধর 
প্রভৃতি পূর্বের সদ্ধিকথা ম্মরণ করিয়া সৈন্য লইয়া শূর- 
মঠের নিকট রাজসৈন্তকে আক্রমণ করিল। সিংহদ্বারে 
একাঙ্গ সৈন্যদল ছুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় দীড়াইয়া যুদ্ধ 
করিতে লাগিল, কিন্তু পরাজিত হয়-হয় এমন সময় রাজাকুল- 
ভট্ট সসৈন্যে আসিয়া যুদ্ধে যোগ দিলে রাজসৈন্তের জয় 
হইল। যুদ্ধে হিপ্রক নিহত এবং গুভধর, মুকুল, উদয্নগুপ্ত 
ও যশোধর বন্দী হইলেন। ইরামত্ত গয়াযাত্রী কাঁশীরীয়- 
গণের নিকট গয়ালীরা যে কর আদায় করিত, তাহা 
নিবারণ করিয়াছিলেন। বাজ্জী তাহার গলায় পাথর বাধিয়' 
তাহাকে বিতস্তায় ডুবাইয়া মারেন। অবশেষে তিনি মন্ত্রী 
নরবাহনের পরামর্শে নিরাপদে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । 
নরবাহন রাজানক পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজ্জী নর- 
বাহনকে সম্পূর্ণ হিতাকাজ্জী বলিয়া সর্বাপেক্ষা আদর 
করিতেন। এক ধূর্ত কোষাধ্যক্ষ ইহা সহিতে না পারিয়া 
কৌশলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্ত জন্মাইয়! দেয় । ক্রমে 
দিন দিন মহিষী নরবাহনকে প্রকান্তে অপমান, ত্বণা ও 
অগ্রাহ করিতে লাগিলেন। নরবাহন শেষে উত্ন্ত 
হইয়া! আন্মহত্যা করিলেন। এই সময় হইতে রাজ্জীর 
নিষ্ঠুরতা বাড়িল, তিনি ডামরসর্দার সংগ্রামকে সপরিবারে 
বিনাশ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন । মন্ত্রী ফাস্তন পুনরায় 
কর্মভার পাইলেন। এদ্দিকে কার্তিক মাসে শুক্ুতৃতীয়ায় 
(৪৮ লৌকিক অবে) মহারাজ অভিমন্ত্যু যক্মারোগে পরলোক 
গমন করিলেন। 

তৎপরে দিদ্দার অধীনে তাহার শিশু পৌভ্র (অভিমন্থার 
পুত্র) নন্দিগুপ্ত রাজা হইলেন । এবার পুক্রশোকে রাজ্জীর 
চৈতনা হইল । তিনি আবার প্রজার হিতকর় কার্ষ্যে রত 
হইলেন । তিনি আ্ভিমন্থ্যপুর নামে নগর, অভিমন্থাস্বামী নামে 
দেবতা, শ্বনামে দিদ্ধাপুর ও দিদ্দান্বামী নামে দেবতা স্থাপন 
কবিলেন। তৎপরে দিদ্দা স্বামীর স্বর্গকামনায় কষ্কণপুর 
নামে নগর ও প্দি্গান্বামী" নামে শ্বেতপ্রস্তরের বিষুঃমৃত্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন । চ্ষিনি লোহরবাসী ও কাশ্মীরীয়গণের 
'স্বিধার্থ একটি পাস্থনিবাস, পিতৃনামে সিংহ্বাসী নামে 
দেবতাস্থাপন ও একটি ব্রাঙ্গণাবাস নির্মাণ করাইয়া 
দেন। বিতন্তা ও সিন্কুর সঙ্গমন্থলে তিনি আরও কয়েকটি 


[ ১১৫ ] 
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দেবতা স্থাপন করেন, সর্বশুদ্ধ ইহার স্থাপিত ৬৪টি দেব- 
মুন্তি আছে। ইহার বক্পা নামে বৈবধিকজাতীয়া এক 
দাসী বল্পামঠ নামে এক মঠ স্থাপন করে। এক বৎসর 
পরে রাস্তী দিদ্দার শোক দূর হইল। তিনি আবার কুকর্ে 
লিপ্ত হইলেন । এবার তিনি অগ্রহায়ণমাসে (৪৯ লৌকিকাবে) 
অভিচারক্রিয়ার সাহায্যে তাহার শিশুপৌত্র নন্দিগুপ্ের 
প্রাণ বিনাশ করিলেন ও তাহার সহোদর ত্রিভৃবনগুপ্তকে 
রাজা করিলেন। কিন্তু ছুই বৎসর পরে অগ্রহামণমাসে 
তাহারও প্রাণনাশ করিলেন। ত্রিভৃবনগুপ্তের পর তাহার 
আর একটি সহোদর ভীমগ্ডপ্ত রাজা হন, কিন্ত তিনিও 
রাক্ষী পিতামহীর হস্তে (৫৬ লৌকিকাব্ে) নিহত হন। 
ইতিমধ্যে মন্ত্রিবর ফাস্তনও বিনষ্ট হন। 

ভীমগ্প্তের পর দিদ্দা প্রকাশ্তে সিংহাসনারো হণ 
করেন। ইহার কুপ্রবৃত্তিসাধনে সম্মত না হওয়ায় অনেকেই 
বিনষ্ট হন। ইহার প্রিয় উপপতি তুঙ্গ শেষে প্রধান মন্ত্রী 
হইলেন। তুঙ্গ এদিকে স্বীয় ত্রাভূপঞ্চকের সহিত মিলিয়া 
রাজাহরণের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন । রাজ্জী দিদ্দার ভ্রাতু- 
স্পুল বিগ্রহরাজ তুঙ্গকে বিনাশের চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন। দিদা বুঝিতে পারিয়া অর্থবলে বিগ্রহরাজকে 
দেশবহিষ্কত, কর্দমরাজকে নিহত ও তুঙ্গের ইচ্ছান্থুসারে 
রকের পুত্র সুলক্ষণার্দি মন্ত্রিগণকেও রাজসভা হইতে দূরীভূত 
করিলেন। মন্ত্রী ফাল্গুনের মৃতার পর রাজপুরীরাজ 
বিদ্রোহী হন। তুঙ্গ যুদ্ধে তাহাকে জয় করিয়া “রাজপুরীরাজ' 
এবং ডামররাজা ও কম্পন জয় করিয়া “কম্পনরাজ” উপাধি 
গ্রহণ করেন। ততৎপরে দিদ্ধা স্বীয় ভ্রাতা উদয়রাজের পুক্র 
সংগ্রামরাজকে যুবরাজ কবিলেন। শেষে (৮৯ অবে ) 
ভাদ্রের শুকু-অষ্টমীতে দিদ্দার মৃত্যু হয়। 

এইরূপে কন্টকবংশে দশজন রাজা ৬৪ বংসর ২৩ দিন 
রাজত্ব করেন। 

সংগ্রামরাজ ক্ষমাপতি নাম লইয়া সিংহাসনে বসিলেন । 
ইনি গম্ভীর ও প্রতাপশালী রাজা! ছিলেন। ইহার সময়েও 
তুঙ্গ মহাপ্রতাপশালী ছিলেন, স্থুতরাং রাজ্যের অন্যান্য প্রধান 
প্রধান মন্ত্রী ও কর্মচারীর! তুঙ্গের প্রতাপ খর্ব করিবার জন্য 
পরিহাসপুরে বিদ্রোহী হয়, কিন্ত বিদ্রোহিদিগের মধ্যে 
অনেকে বিনষ্ট হয়। তুঙ্গ শেষে ভডদ্রেশ্বর নামক একজন 
কায়স্থের সাহাধ্য লইয়া বিপদে পড়িলেন। এই সময়ে 
তুরুফরাজ হান্মীর সাহীরাজা আক্রমণ করেন। ভ্রিলোচন- 
পাল সাহী কাশ্মীররাজের সাহায্য চাহিলেন। তুঙ্গ সদৈনো 
সাহীরাজো গেলেন । যুদ্ধে বিপক্ষ পরাজিত হইক্না পলাইল, 
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কিন্তু তুঙ্গ ত্রিলোচনের কথামত পর্বতপার্থে শিবির 
স্তাপন না করায় নৃতন তুরুষ্ষসৈন্য আসিয়। পর্বতপার্থ 
ইইতে কাশ্মীরী সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিল। তুঙ্গ পলাইয়া 
রাজ্যে ফিরিলেন। ত্রিলোচন হস্তীক নামক স্থানে আশ্রয় 
লইলেন ; সাহীরাজ্য চিরদিনের জন্য হান্নীরের অধিকৃত 
হইল। তুঙ্গের পুত্র কন্দর্পসিংহ গর্বিত ও বিলাসী ছিলেন। 
এই সময় বিগ্রহরাজ গোপনীয় পত্রদ্বারা তুঙ্গবধের জন্য 
ভ্রাতাকে পুনঃ পুণঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন ৷ রাজা 
ক্ষমাপতি কিন্তু হঠাৎ তাহা পারেন নাই ; অবশেষে পীড়া- 
পীড়িতে একদিন কোন মন্ত্রণার পরামর্শ করিবার ছলে 
তুঙ্গকে মন্ত্রহে আহ্বান করিলেন। তুঙ্গগৃহে প্রবেশ 
করিবামাত্র পব, শর্করুক ও অন্যান্য অনুচরগণ তাহাকে 
আক্রমণ করেন । তুঙ্গ বিনষ্ট হইলে তুঙ্গের পুত্রও ধত হইয়া 
নিহত হইলেন। এই ঘটনার পর তুঙ্গের নাগ নামে এক 
ভ্রাতা ছিলেন, তিনিই এখন কম্পনরাজ হইলেন । কন্দর্পের 
স্ত্রী নাগের সহিত ভ্রষ্টাচারে রত হইলেন। বিচিত্রসিংহ 
ও ভ্রাতৃসিংহ নামে কন্দর্পের ছুই পুত্র স্ব স্ব মাতার সহিত 
রাজপুরীতে পলায়ন করিল। তুঙ্গের মৃত্যুর পর দরদ, 
ডামর ও দিবিরের। বিদ্রোহী হয় । ক্ষমাপতি নিজে কোন 
প্রাসাদ ব! মন্দিরাদি নিশ্মাণ করেন নাই। তাহার কন্ঠ! 
লোঠিক! স্বনামে একটি ও মাতা তিলোত্তমার নামে একটি 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ভদ্রেশ্বরও একটি মঠ স্থাপন 
করেন। গ্রালেখা নায়ী মহিষী জয়াকর নামে (ন্ুগন্ধিসিংহের 


ওরসে জয়লক্ষীর গর্ভজাত) তুঙ্গের এক ভ্রাতুষ্পুত্রের 
সহিত ত্রষ্ট। ছিলেন। ৪ লৌকিক অবে ১লা আষাঢ় রাজা 


ক্ষমাপতি পরলোক গমন করেন। 

ইহার পর ইহার পুত্র শ্রীলেখার গর্জাত হরিরাজ রাজ! 
হন। ইনি অতি সুশীল প্রজারঞ্তক রাজা ছিলেন । ২২ দিন 
মাত্র রাজহ করিয়। শুক্-অই্টমীতে কালগ্রাসে পতিত হন। 
কথিত আছে, শ্রুলেখ৷ পুত্রের নিকট স্বীয় ত্রষ্টাচারের জন্য 
তিরস্কত হওয়ায় 'মভিচারদ্বারা তাহার প্রাণ নই করেন। 

তৎপরে শ্রুলেখা স্বয়ং রাজত্ব করিবার জন্ত অভিষেকের 
অয়োজন করিলেন, এমন সময় হরিরাজের ধাত্রীপুক্ 
সাগর একাঙ্গদিগের সহিত যোগ দিয়া হরিরাজের কনিষ্ঠ 
অনস্তদেবকে রাজা করিল। বৃদ্ধ বিগ্রহরা্জ শিশু ভ্রাতু্পুত্রের 
রাজা হরণ করিবার জন্য এই সময়ে লোহর হইতে 
বৃহৎ একদল সৈন্য লইয়া কাম্মীরে প্রবেশ করিলেন এবং 
লোঠিকামন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীলেখা 
সংবাদ পাইঙ্সা একদল সৈন্ভ পাঠাইয়। বিদ্রোহিদিগের 
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সকলকেই বিনষ্ট করিলেন। তৎপরে অনন্তদেব বয়ঃপ্রাঞ্ত 
হইলে সাহীরাজপুজের! তাহার প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িল। 
জোষ্ঠ রুদ্রপাল দস্থ্যদল ও কায়স্থগণকে প্রতিপালন করিতেন 
এবং রাজাকে আপাতম্থথকর মন্ত্রণা দিতেন। কুদ্রপাল 
নিজে জালন্ধররাজ ইন্দুচন্ত্রের অতিনূপব্তী জোঠ। কন্ত। 
আশামতীকে বিবাহ করেন ও তৎকনিষ্ঠা কুর্ধ্যমতীর 
সহিত অনস্তদেবের বিবাহ দেন। শ্রীলেখা এই সময় 
স্বামী ও পুভ্রের (হরিরাজের ) ম্বর্গকামনায় দুইটি 
মন্দির নিম্মাণ করান। কম্পনরাজ ত্রিভুবন ভামরগণের 
সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হন ও কাশ্ীর আক্রমণ 
করেন। একাঙ্গগণের সাহায্যে অনন্তদেব এই বিদ্রোহ- 
নিবাধণ ও ত্রিভুবনকে দূরীভূত করেন। তৎপরে অনস্তদেব 
স্বীয় প্রিয়পাত্র ব্রদ্মরাজকে কোষাধ্যক্ষ করেন; কিন্তু তিনি 
কুদ্রপালের প্রতিপত্তি দেখিয়া! হিংসায় পদ পরিত্যাগ- 
পূর্বক পাঁচজন শ্লেচ্ছরাজ, দরদ ও ভামরগণের সহিত মিলিত 
হইয়া! দরদরাজকে সেনাপতি করিয়া কাশ্মীর আক্রমণ 
করিলেন। কুদ্রপাল ও অনন্তদেব একাঙ্গ সৈম্ত লইয়া ক্ষীর- 
পৃষ্ঠ নামক স্থানে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন । পরদিন প্রাতে 
যুদ্ধারস্ত স্থির হইল। ইতিমধ্যে দরদরাজ ক্রীড়াপিগাঁরক 
নামক নাগের আলয়ে উৎপাত করায় নাগেরা ভাবিল বুঝি 
যুদ্ধ বাধিয়াছে ; তাহারও ছুটিল। শেষে বান্তবিকই কাশ্মীর- 
সৈন্তের সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে শ্লেচ্ছরাজগণ ও দরদরাজ 
নিহত হইলেন। কুদ্রপাল মুকুটমণ্ডিত দরদরাজের মস্তক 
অনন্তদেবকে উপহার দ্রিলেন। উদয়নবৎস নামে দরদ- 
রাজের ভ্রাতা তংপরে অভিচারক্রিয়াত্ সাহায্যে কুদ্রপাল ও 
তদীয় ভ্রাতগণকে বিনষ্ট করেন। ইহার পর রাণী হূর্ধযমতী 
বা স্থৃভটা বিতস্তাতীরে স্থভটামঠ নামে শিবমন্দির স্ভাপন 
করিলেন । এই মন্দিরের নিকট রাজ্তী স্বীয় কনিষ্ঠ সাহা- 
দর আশাচন্দ্র বা কল্পনের নামে একটি গ্রাম স্বাপন করেন। 
এতন্ঠিন রাজ্ঞী স্র্ধ্যমতী স্বামীর নামে অমরেশ্বর, একজ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা শিল্পনের নামে বিজয়েশ্বর এবং ত্রিশুল, বাণলিঙ্গ 
প্রতি শিব ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পরে 
ইহার গর্ভজাত শিশ্ুসন্তান রাজরাজের মৃত্যু হইলে রাজ। 
ও রাণী উভয়ে রাজবাটা ত্যাগ করিয়া! সদাশিবের মন্দিরের 
নিকট বাস করিতে লাগিলেন । এই সময় হইতে চিরদিনের 
জন্ত কাশ্মীরের পুরাতন রাল্প্রানাদ পরিত্যক্ত হয়; কারণ, 

ংপরবর্তী রাঙ্গগণও এই মন্দিরের নিকট বাস করি- 
তেন। এই সময়ে ডল্লক নামে একজন দৈশিক ভাড় 
রাজার বড় প্রিয়পাত্র হইয়া যথে্ ধন রত্ব লাভ করে, 
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এমন কি তাহাতে রাজকোধ শুম্তপ্রায় হয়। রাণী হুর্যমতী 
ইহা! বুঝিয়! রাজকোষ নিজ হস্তে রাখিয়া অপরিমিত ব্যয় 
নিবারণ করেন। ত্রিগর্তদেশীয় কেশব নামে ব্রাহ্গণ এই 
সময়ে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গৌরীশ-ত্রিদশালয় নামক স্থানে 
প্রাসাদপাল নামে এক বৈশ্ঠ ছিলেন। তাহার তিন পুক্পর, 
হলধর, বজ্ব ও বরাহ। হুলধর, রাণী স্র্যযমতীর অনুগ্রহে 
প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি মন্ত্রী হইয়া রাজ্যে অনেকগুলি 
গুভানুষ্ঠান করেন এবং বিতস্তা ও সিম্ধুর সঙ্গমস্থলে এক 
স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করান। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বরাহের 
পুল্র বিশ্ব অতিশয় বীর ছিলেন। তিনি ডামর ও খশদ্দিগকে 
বশীভূত করেন, কিন্তু খশযুদ্ধে স্বয়ং নিহত হন। কিছুদিন 
পরে স্ত্রীর কথায় অনন্তদেব স্বয়ং সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া 
স্বপুল্র কলস বা দ্বিতীয় রণাদিত্যকে রাজা করিলেন । 
মন্ত্রী হলধর এই প্রস্তাবে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্ত রাজ 
তাহা শুনিলেন না। শেষে উদ্ধত যুবা রণাদিত্য পিতাকে 
ও তাহার পত্বীরা রাণী হ্র্য্যমতীকে একবারে. অগ্রাহা 
করিতে লাগিলেন । রণাদিত্য অধীন রাজগণের নিকট যেমন 
সম্মান ও অভিবাদনাদি পাইতেন, পিতাকেও সেইরূপ 
করিতে আদেশ দিলেন। তখন রাজা ও রাণী উভয়েরই 
চৈভন্য হইল। হলধর কৌশল করিয়া আবার রাজ্যভার 
বুদ্ধ রাজার হস্তে দিলেন, উদ্ধত রণাদিত্য নামে মাত্র 
রাজা রহিলেন। এই সময়ে বিহগ্ররাজের পুল্র ক্ষিতি- 
রাজ রাজা অনন্তের নিকট আসিয়া জানাইলেন যে, তাহার 
নিজ পুন্র ভুবনরাজ ও পৌন্র নীল ত্তাহাকে রাজ্য হইতে 
দূরীভূত করিয়া দিয়াছে এবং বিগ্রহরাজ যে সকল ব্রার্মণকে 
সমাদর করিতেন, তাহাদের নামে কুকুর পুষিয়া তাহাদের 
গলায় উপবীত দিয়াছে, অতএব আমি তাহাদের মুখাবলোকন 
করিব না। আমি আপনার শিশু পৌজ্রকে আমার 
উত্তরাধিকারী করিলাম, আপনি সেরাজ্যের ভার গ্রহণ 
করুন। এই বলিয়। ক্ষিতিরাজ চক্রধরে অবস্থান করিয়া 
বিষুসেবায় জীবনযাপন করিলেন। রাজা অনস্ত তন্বগ্গরাজ 
নামক স্বীয় পিতৃব্যপুত্রকে ক্ষিতিরাজের রাজ্যে পৌজ্রের 
পক্ষে শাসনবর্তী করিলেন। ইহার সময়ে জিন্দুরাজ 
নামে এক ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল ডামর ও দরদগণকে দমন করায় 
রাজা তাহাকে কম্পনরাজ্যের রাজা করেন। তৎপরে 
হলধরের মৃত্যু হয়। ইনি মৃত্যুকালে কম্পনাপতি জিন্দুরাজ 
ও কোবাধ্যক্ষ নাগ জয়ানন্দ হইতে সাবধান থাকিতে বলেন 
এবং হঠাৎ পররাজ্য আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া যান। 
এই পরামর্শ মতে রাজা অনন্ত সবিধামতে জিন্দুরাজকে 
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কারাবদ্ধ করিলেন। কালে জয়ানন্দ ও সাহীরাজপুক্র বিজ্জ- 
য়িখ ও রাজপাজ নামমাত্র রাজা রণাদিত্যকে কেবল কুপথে 
নিয়োজিত করিতে লাগিল। এই সময় ইহার দেবোপম গুরু 
অযরকণের মৃত্যু হওয়ায় তাহার হতভাগ! পুত্র প্রমোদক 
গুরু হন। মন্ত্রী হলধরের এক ছৃর্বৃত্ত পুত্র কনক নিষ্ঠুরের 
শিরোমণি ছিল, সে বলপূর্বক প্রজার রমণীগণকে গৃহ হইতে 
আপনাদের দলে ধরিয়া আনিত। এইরূপে এই ছুই সঙ্গীর 
সঙ্গ পাইয়া রণাদরিত্য রীতিমত নরকের পথে অগ্রসর হইলেন, 
তিনিও গুরু প্রমোদকণ্ঠের ন্যায় স্বীয় ভগিনী কল্পনা ও কন্যা 
নাঁগার সতীত্ব হরণ করিলেন । বুদ্ধ রাজ! ও রাণী এই ব্যাপার 
শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্ববক 
নির্জন বাস অবলম্বন করিলেন। ক্রমশঃ প্রজাদের স্ত্রীপুত্র 
লইয়া ঘর করা অসম্ভব হইল। একদিন রণাদিত্য জিন্দু 
রাজের পুত্রবধূর উপর আসক্ত হইয়া রাত্রে তাহার বাঁটাতে 
প্রবেশ করেন, শেষে চগ্ডালগণের হস্তে প্রহারিত হইয়া 
মৃতপ্রায় অবস্থায় নিজ পরিচয় দিয়া পলাইয়া আসেন। 
বৃদ্রাজ অনস্তদেবক তখন পুলের ছূর্দশার চরমকাল 
উপস্থিত জানিয়া ৫৫ লৌকিক অবে বিজয়ক্ষেত্র নামক 
স্বানে দেবসেবায় কাঁলযাপন করিতে লাগিলেন । তন্বঙ্গ- 
রাজ হৃর্য্যবশ্মী ও ডামররাজ ক্ষীর তাহার অন্ুগমন করেন। 
তৎপরে রণাদ্দিত্য স্বাধীন হইয়া জিন্দরাজকে স্বাধীনতা 
দিয়া বিজয়ক্ষেত্রে বৃদ্ধ পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাই- 
লেন। রাজ্জী সুর্য্মতী পুত্রের ছুর্ব,দ্ধিতে তাহাকে তত" সনা 
করিয়া পাঠাইলেন। ভাগ্যক্রমে রণাদ্িত্য সেই ভৎসনায় 
নিরস্ত হইলেন, কিন্তু দুর্ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন না। 
অবশেষে বুদ্ধরাজ অনন্তদেব পীড়িত প্রজা ও অন্থুচরগণের 
কর্কশবাক্যে উত্তেজিত হইয়া পুত্রের হস্ত হইতে রাজ্যভার 
কাড়িয়া লইবার জন্য আয়োজন করিলেন। এদিকে রাজ্জী 
সুরধ্যমতী স্বীয় পৌত্র হর্ষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হর্ষ 
আসিফ পিতামহ পিতামহীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। এই 
সংবাদে কলস বা রণাদিত্য ভীত হইয়! পিতাঁধাতীর নিকট 
দূত পাঠাইয়া! কতকটা স্থির মুক্তি ধরিলেন। রাজ্জীর অনুরোধে 
বৃদ্ধ অনন্ত রাজ্যে ফিরিলেন, কিন্তু ছুইমাস রাজ্যে থাকিনা 
বুঝিলেন যে, গুণধর পুক্র তাহাকে বন্দী করিবে । অবিলম্বে 
রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া! জয়েশ্বর-মন্দিরে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। রণাদিত্য রাত্রিকালে অগ্নি দিয়া সেই দেবালয় 
ভম্মসাৎ করিলেন। অগ্নিদাহে বৃদ্ধ রাজা, রাণী ও অনুচর- 
বর্ণের পরিহিত বস্ত্রমাত্র ব্যতীত সব পুড়িয়া গেল। রাজ্ঞী 
অগ্নিতে পড়িতে যাইতেছিলেন, তন্বঙ্গের পুজেরা নিবারণ 
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করিলেন। শেষে বৃদ্ধ রাজা ও রাণী অনুচর সহ অনাবৃত 
দেহে নদী পার হইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি একটি 
মণিময় লিঙ্গ তব্ধরাজকে বিক্রয় করিয়৷ সত্তর লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ 
করেন ও বনমধ্যে কুটার নিশ্মীণ করিয়। বাস করিতে লাগি- 
লেন। দেবমন্দির দাহ হইলে বৃদ্ধরাজ মর্মাহত হইয়া! 
আবার তাহা নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু রণাদিত্য 
নিষেধ করিয়া পাঠান এবং পিতামাতাকে পর্ণোৎস নামক 
স্বানে চলিয়া যাইতে আদেশ দেন। রাজ্জী সু্যমতীও 
স্বামীকে তাহাই করিতে অন্থরোধ করেন, কিন্ত বৃদ্ধরাজ 
বৃদ্ধকালে দেবস্থান ছাড়িতে কাতর হইলেন । এই লইয়া 
ছুই স্ত্রী-পুরুষে কলহ হইল । বৃদ্ধরাজ। স্ত্রীর কর্কশবাক্যে 
ক্ষোভে, ক্রোধে নিজে শৃলারোহণের ন্যায় গোপনে 
স্বশরীরে তরবারী প্রবেশ করাইয়া দিলেন। রক ছুটিল। 
রাজ্ঞা বলিলেন, রক্তাতিনার হইয়াছে । বাহিরের লোকে 
তাহাই বিশ্বাস করিল। শেষে বিজয়েশদেবের সম্মুখে 


কাশ্মীরীয় ৫৭ লৌকিকাবে কাণ্তিকী পূর্ণিমার দিন মহা- 


রাজ অনন্তদেব ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। রাণী চিতা- 
রোহণের উদ্যোগ করিলেন। কলস সংবাদ পাইয়৷ সসৈন্তে 
আসিলেন, কিন্ক কয়েকজন অনুচরের মিথ্যা প্ররোচনায় 
মাতার সহিত দেখ। করিলেন না। রাণী সেই অনুচরগণকে 
শাপ দিয়া চিতারোহণ করেন। 

পিতামহীর ধন রত্র পাইয়া হর্ষ পিতার সহিত বিবাদ 
আরম্ভ করিলেন। রণাদিত্য বা কলন তখন নির্ধন, সুতরাং 
ধনবান্‌ পুত্রকে কৌশলে বশে আনিলেন। বিধাতার 


আশ্চর্য্য মহিমা! এই সময় হইতে মহারাজ কলস সৎপথ 
অবলশ্বন করেন । কিস্ক একেবারে স্বভাব ছাড়িতে পারি- 
লেন না। তিনি ক্রমে ত্রিপুরেশ্বরের স্বর্ণমন্দির নির্মাণ 


এবং কলসেশ্বর ও অনন্তেশ্বর নামে দেবতা স্থাপন করাইলেন । 
আবার তুকুক্ষদেশী় কয়েকটি যুবতী হরণ করিয়াও আনি- 
লেন। রুদ্ধবরসেও ঠ্াহার ৭টি কামিনী ছিল। যে 
বিজয়েখবরের মন্দির তিনি দাহ করেন, তাহা আর নিন্দাণ 
না করাইয়া দেবমূষ্ঠির উপর দীর্ঘ ও বিস্তৃত স্বর্ণছত্র নিশ্মীণ 
করাইয়৷ দেন। 

তৎপরে রাজপুরীর রাজা সহঙ্গপালের মৃত্যু হইলে, 
তংপুল্র সংগ্রসপাল নাজ হন ; কিন্ত ইহার পিভব্য মদনপাল 
রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করিলে সংগ্রাম স্বীয্» কনিষ্ঠাভগিনী 
ও ঠাকুর যশরাঁজকে কাশ্সীরে পাঠাইয়া সাহায্য প্রীর্থন! 
করেন । জয়ানন্দের হঠাৎ মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে জয়ানন্দ 
বিজ্জ সম্বন্ধে রাঙ্জাকে সতর্ক করেন। রাকা বিজ্ঞকে 
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ধনী ও ক্ষমতাশালী বিবেচনায় কিছু বলিলেন না । কিন্ত 
বিজ্জ রাজার মনোভঙ্গের কারণ বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হই 
বার জন্ত বিদেশযাত্রা করিলেন। কিন্তু অল্পদিন মধোই 
তাহার মৃত্যু হইল। জয়ানন্দের মৃত্যুর পর জিন্দুরাজের ও 
মৃত্যু হয়। এইরূপে সতী হৃুর্ধ্যমতীর শাপ ফলিল। 
জয়ানন্দের পর তদ্বংশীয় বামন প্রধান মন্ত্রী হইলেন। 
রাজা কলস এই সময়ে অবস্তিস্বামী দেবতার কয়েকখানি 
দেবোত্বর গ্রাম হরণ করিষা কলসগঞ্জ নামে ধনাগার স্থাপন 
করেন। ততপরে মদনপাল দ্বিতীয়বার রাজপুরীতে 
বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে কাশ্সীররাজ বপ্যট নামক 
সেন্নাপতিকে পাঠাইয়া তাহাকে বন্দী করিয়া আনাইলেন। 
এই সময়ে বরাহদেবের ভ্রাতা কন্দর্প দ্বারপতি হন ও 
মদনপালকে কম্পনাপতি কর! হইল। তাহার পর রাজা 
কলস নীলপুরের রাজ! কীতিরাজের কন্তা ভূবনমতীকে 
বিবাহ করেন। ৬৩ লৌকিকান্ে ন্যর্বপুরের রাজা কীত্তি, 
চম্পার রাজা আসট, বল্লাপুরের রাজা কলস, রাজপুরার 
রাজা সংগ্রাম, লোহররাজ উতকর্ষ, উর্শরাজ মুঙ্গজ, 
কান্দের রাজা গনম্ভীরসিংহ, কাষ্ঠবাটের রাজা উত্তম 
রাজ কাশ্ীরে উপস্থিত হন। কন্দর্প ততৎপরে স্বাপিক 
নামক হুর্গ জয় করেন। রাজ কলস নৃত্যগীতের 
বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি জয়বনের নিকট তিন সারি 
দেবমন্দির এবং কলসপুর নামে নগর স্থাপন করেন। 
এই সময়ে যুবরাজ হর্ষ নানাদেশের ভাষা ও সর্বশাস্ত 
শিক্ষা করিয়া মহাপগ্ডিত এবং কবিত্বসম্পন্ন হওয়ায় 
সকলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। ইনি বড় দানশীল 
ছিলেন। ধর্ম ও বিশ্বাবট্র নামে ছুইজন মন্ত্রী অনেকদিন 
চেষ্টার পর এই হর্কেও পিতৃবিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। 
বিশ্বাবট্ের পরামশানুসারে হর্ষও একদিন পিতাকে বিনাশ 
করিবার অভিপ্রায়ে স্বালয়ে নিমন্ত্রণ করেন । শেষে বিশ্বা- 
বই আবার রাজা কলসকে ইহা বলিয্! দেয়। যুবরাজ 
এ বুন্তান্ত জানিতে পারিয়া সেদিন আর পিতার নিকট 
গেলেন না । তৎপরে হর্ষ ও নম্র হইলেন, কিন্ত উভয়পক্ষের 
দূতের গোলমালে সদাশিব ও বৃর্য্যমতীগৌরীশের মন্দিরের 
নিকট ৬৪ লৌকিকান্দে পৌধমাসের শুরুষঠীর দিন পিতাপুত্রে 
এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হর্য বন্দী হন। হর্ষ বন্দী শুনিয়া রাণী 
ভুবনমতী আম্মহত্যা করেন। হ্র্য বন্দী রহিলেন, সঙ্গে 
তাহার শ্প্রিদ্ব ভৃত্য প্রয়াগ রহিল। তুকের পৌ্রী স্থগল৷ 
নামে হর্ষের এক পত্ী ছিলেন। ইহার রূপে বৃদ্ধরাজ। কলস 
মোহিত হইয়া পড়েন। ছুষ্টা নুগলাও শ্বশুরের প্রেমার্থিনী 





প্রয়াগ জানিতে পারিয়া তাহা হর্ষকে খাইতে দেয় নাই। 

পাপীর পাপেচ্ছা। কমিল না। রাজা কলস আবার দ্রক্কাধ্য 
আরম্ভ করিলেন। তিনি ৃর্যযদেবের তাত্রমূর্তি মন্দির 
হইতে দূর করিয়া ফেলিয়া! দিলেন। সন্তানহীনের বিষয়াদি 
রাজার প্রাপ্য বলিয়া তিনি অনেকের সন্তান নই করিতে 
লাগিলেন । ক্রমে তাহার ভীষণ প্রমেহরোগ হইল ও 
নাক দিয়া রক্তত্রাব হইতে লাগিল। তখন পুন্রহস্তে 
রাঞ্য দান করিবার জন্ত তিনি লোহর হইতে উতৎকর্ষকে 
আনাইলেন। শেষে মৃত্যুকাজে সমস্ত ধন রত্ব বিতরণ 
করিয়া মার্তগ্ডের স্ুর্য্মন্দিরে অবস্থান করিতে চলিয়া 
গেলেন । মৃত্যুকালে হর্ষকে দেখিতে চাঁহিলেন, কিন্তু 
উৎকর্ষের লোকের তাহাকে আসিতে ন! দিয়। স্বতন্ত্র এক 
স্থলে বন্দী করিয়া রাখিল। উৎকর্ষকে ডাকিয়া কলস 
বলিলেন যে, ছুই ভ্রাতায় রাজ্য ভাগ করিয়া লও, কিন্তু 
সমন্ত কথা স্পষ্ট না বলিতে বলিতে তাহার রাক্যরোধ 
হইল। ৪৯ বৎসর বয়সে ৬৫ লৌকিকাবন্দে অগ্রহায়ণমাসে 
শুর্ষষ্ঠীর দিন মহারাজ কলস পঞ্চত্ব পাইলেন। মস্মনিক। 
প্রভৃতি ৬ জন রাজ্জী ও জয়ামতী নামে একজন প্ররেয়সী 
রমণী সহমৃতা হইলেন। 

উৎকর্ষ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন । হর্ষ বন্দীই রহিলেন। 
পদ্পস্রীনায়ী রাজ্জীর গর্ভজাত বিজয়মল্ল প্রভৃতি ভ্রাগণের 
সহিত এই সময় উতৎকর্ষের মনোবিবাদ ঘটিল। যে দিন মহা- 
রাজ কলস রাজধানী ত্যাগ করেন, সেই দিন হ্র্যদেব উতৎকর্ষের 
লোকদ্বার একটি স্বতন্ত্র ঘরে আবদ্ধ হন। পরদিন" তিনি 
পিতার মৃত্যুর সংবাদ ও উৎকর্ষের রাজ্যাভিষেক সংবাদ শুনি- 
লেন। পিতার মৃত্যুতে তাহার হৃদয়ে বড়ই লাগিল, তিনি 
অধীর হইয়া কাদিতে লাগিলেন। এই সময়ে উৎকর্ষ বাদ্য- 
ভাঁগুসহ নগরে প্রবেশ করিয়া তাহার নিকট লোক পাঠাইয়া, 
তাহাকে স্নান করিতে অনুরোধ করিলেন । হর্যদেব ভাবি- 
লেন ষে, উৎকর্ষ বোধ হয় তাহাকে রাজাই করিবেন; 
কিন্ত অনেকক্ষণ কাটিয়া! গেল, তাহার কোন লক্ষণ দেখি- 
লেন না । শেষে তিনিই নিজে লোক পাঠাইয়া বলিলেন, 
যে হয় তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কত করিয়া মুক্তি দেওয়া 
হউক, আর নতুবা যদি তাহাকে রাজ্যেই থাকিতে হয়, তবে 
তাঁহার প্রাপ্যরাজা তাহাকে দেওয়া হউক। উৎকর্ষও 
তাহাকে রাজ্যদানের আশা দিয়া বৃথা কালক্ষয় করিতে 
লাগিলেন। 

উৎকর্ষ রাজা হইয়া রাজ্যের শাসনাদির বন্দোবস্ত 


কিছুই করিলেন না, কেবল কিসে কোষে ধনবৃদ্ধি হয়, 


তাহারই চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। ইহাতে সকলেই 
তাহার উপর বিরক্ত হইল। স্মবুদ্ধি মন্ত্রীরা হর্ষদেবকে 
রাজা দিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এদিকে জয়- 
রাজ ও বিজয়মল্প তাহাদের মাসিক প্রাপ্য রীতিমত পাই- 
তেন না বলিয়া বিজয়মল্ল স্বীয়রাজ্যে ফিরিবার উদ্যোগ 
করিলেন। এই সময়ে হর্যদেব বিজয়মল্পকে নিজ মুক্তির 
কথা জানাইলেন । বিজয়মল্প ও জয়রাজ জো্ঠভ্রাতার জন্য 
ছঃখিত হইয়া সৈন্যসংগ্রহপূর্বক রাজধানী আক্রমণ করি- 
লেন। এদিকে নোনক প্রভৃতি কুমন্্বীর পরামর্শে উৎকর্ষ 
হর্যদেবকে মারিবার নিমিত্ত কারাগারে কতকগুলি সৈনিক 
পাঠাইয়া দেন, তাহারা কারাগারে গিয়া হর্যদেবের 
সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়৷ পক্ষাবলম্বন করিল। তৎপরে উৎকর্ষ, 
শূর নামক মন্ত্রীকে দিয়া রাজাদেশের প্রতিভূম্বরূপ বধ- 
জ্ঞাপক অঙ্কুরী না পাঠাইয়া ভ্রমক্রমে মুক্তিজ্ঞাপক অস্থুরী 
পাঠাইয়। দিলেন। হর্ষদেব মুক্তি পাইয়া উতকর্ষের সহিত 
দেখা করিলেন। তখনও বিজয়মল্লের সহিত নগরবাহিরে 
যুদ্ধ চলিতেছে । উতকর্ষের অনুরোধে হর্যদেব যুদ্ধ নিবারণ 
করিতে গেলেন। বিজয়মল্ল জ্যোষ্ঠটকে মুক্ত দেখিয়া আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়া যুদ্ধ নিবারণ করিলেন। হর্ষ তৎপরে 
আবার উতকর্ষের নিকট যাইবার জন্য প্রাসাদে প্রবেশ 
করিবামাত্র মন্ত্রী বিজয়সিংহ বাধা দিয়া বলিলেন, “ইচ্ছা 
করিয়া আবার শৃঙ্খল পরিবার আবশ্তক কি? বরং রাজ- 
প্রাসাদে গিয়া একেবারে সিংহাসন অধিকার করুন।” এই 
বলিয়া বিজয়সিংহ তাহাকে লইয়া রাজপ্রাসাদের মধ্যে 
সিংহাসনগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে তছপরি 
বসাইয়া অন্যান্য স্থুবুদ্ধি মন্ত্রীকে সংবাদ দিলেন। তাহারা 
আসিয়া হর্যদেবের অভিষেকের আয়োজন করিলেন । 
বিজয়সিংহ এদিকে স্বয়ং গিয়া উতৎকর্ষকে প্রহরিবেষ্টিত 
একঘরে আটকাইয়। রাখিলেন। বিজয়মল্ল সংবাদ পাইয়! 
আদিলেন। নবভূপতি হর্ষদেব তাহাকে আলিঙ্গন দিয়া 
বলিলেন, “ভাই তোমার জন্তই আমি প্রাণ পাইলাম, 
রাজ্যও পাইলাম” বিজয়মল্ল ভ্রাতৃন্সেহে মুদ্ধ হইলেন । 
কারাগারে নোনক উতকর্ষের সহিত দেখা করিয়া 
তাহাকে স্বীয় পরামর্শে কার্য করিবার জন্ত অনুযোগ করি- 
লেন। উৎকর্ষ অন্ুযোগে ভগ্রহৃদয়ে অন্ত এক ঘরে প্রবেশ 
করিয়! আত্মহত্যা করিলেন। সহজা ও কয্যা নায়ী ছইজন 
প্রেয়সী তাহার সহিত সহগমন করিল। লহর পর্বতে 
তাহার আরও কয়েকজন প্রিয়তমা এই সংবাদে চিতা- 


কাশ্মীর 


রোহণ করিল। পরদিন শবদাহ হইল। কিঞ্চিদুিন ২৪ 
বৎসর বয়সে ২২ দিন রাজত্ব করিয়া উৎকর্ষ পরলোক 
গমন করিলেন । 

পরদিন হর্ষদেব নোনক, শিহলারভট্ট, প্রহন্ত কলস 
প্রভৃতিকে নিরস্ত্র করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। 
ইহাদিগকে বন্দী করিবার পর একদিমে রাজ্যে যেন 
শান্তি স্থাপিত হইল। বিজয়মন্ল হর্ষদেবের দক্ষিণ হস্ত 
হইলেন। কন্দর্প দ্বারপতি, মদন কম্পনপতি, বজ্রপুন্র স্থন্ন 
প্রধান মন্ত্রী, স্বন্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যায়রাজ রাজানুচরাধ্যক্ষ 
হইলেন। প্রহস্ত ও কলসাদি ক্ষমা! প্রার্থন করায় পূর্বপদে 
নিযুক্ত হইলেন, কেবল নোনক সকল দুর্ঘটনার মূল জানিয়া 
শূলে আরোপিত হইলেন । কিছুদিন পরে ছুষ্টের পরামর্শে 
পড়িয়া বিজয়মল্ল রাজ্যহরণ করিবার আশায় দরদদেশে 
ডামরগণের সাহাধ্য লইলেন এবং শীতের পরই যুদ্ধঘাত্রা 
করিলেন; কিন্ত পথিমধ্যে গলিত বরফে আচ্ছন্ন হইয়া স্বয়ং 
বিজয়মল্লই প্রাণত্যাগ করিলেন । 

হর্ষ ত২পরে সকল বাধ! বিপদ্‌ হইতে মুক্ত হইয়া রাজ্যের 
উন্নতিতে মন দিলেন । তিনি কাশ্মীরে পরিচ্ছার্দির উৎকর্ষ- 
সাধন ও কর্ণাটা মুদ্রার আকারে মুদ্রা প্রচলন করেন। 
ইনি পণ্ডিতপ্রতিপালক ছিলেন। কলসের রাজত্বকালে 
রিহলণ নামে এক পণ্ডিত কাশ্মীর ছাড়িয়া কর্ণাটরাজ্যে 
গিয়া মহাসম্ান ও বিদ্যাপতি উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি 
হর্ষদেবের গুণাবলী শুনিয়া শেষে মহাক্ষুন হইয়াছিলেন। 
হর্ষ কাশ্ীরের রাজধানী সুদৃশ্ত বস্তসমূহে সজ্জিত করেন। 
একট প্রমোদউদ্যান নিশ্াণ করাইয়। তন্মধ্যে পম্পা- 
নচুম একটি সরোবর খনন করান ও নানাদেশবিদেশের 
পস্টপক্ষী সংগ্রহ করিরা তন্মধ্যে প্রতিপালনের বন্দোবস্ত 
করেন। উহার পত্বী সাহীরাঙ্গকুমারী বসস্তলেখা বাজ- 
ধানীতে ও ত্রিপুরেশ্বরে মঠাদি নিশ্মীণ করেন। 

হর্ষের সমরে ভুবনরাজ লোহর অধিকার করিতে চেষ্টা 
করেন ও সৈন্য লইরা কোটায় উপস্থিত হন। কিন্তু দ্বারপতি 
কন্দপ্পের আগমনবার্কা শুনিয়া যুদ্ধে বিরত হইলেন, ইতি 
মধ্যে রাদ্দপুরীর রাজ! সংগ্রামপাল বিদ্রোহী হন। কন্দর্প 
তখনও কোটা হইতে সৈগ্ভ লইন্া ফিরেন নাই । হ্রদের 
কাজেই দগুনায়ককে সৈন্ঠ দিয় প্রেরণ করিলেন । কিন্ত 
তিনিও লোহরের পথ দিয়া যাইতে যাইতে পথিমধো কোটার 
সরোবর শোভা দেখির] কিছুদিন সেই স্থানে বাস করিলেন। 
কন্দর্প নিজের বিলম্বের জন্ত হর্দেবের বিরাগভাজন হন, 
পরে হর্ষের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রতিষ্ঞা করিলেন, 
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রাজপুরী জয় করিয়া জলগ্রহণ করিবেন। দগুনায়কের 
সৈম্তদল হইতে কুলরাজনামে একজন মাত্র সেনানী তাহার 
অন্থগমন করিল। ৩০* শত মাত্র সৈন্য লইয়া কন্দ্প 
বিপক্ষের ৩০ হাজার সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
৩ প্রহর যুদ্ধের পর রাজপুরী পরাস্ত হইল। কন্দর্প এই 
যুদ্ধে অগ্নিময় নারাচান্ত্র ব্যবহার করেন। তৎপরে দণগ্ুনায়ক 
যুদ্ধস্থলে আসিয়া বিপক্ষপক্ষের হতসৈন্যগণকে দেখিয়] 
ভীত হইয়া উঠিলেন। জয়ী কন্দর্প হাসিয়া তাহাকে অভয় 
দিলেন। একমাস মধ্যে কন্দর্প কাশ্মীরে ফিরিলেন। হ্র্ষ- 
দেব আনন্দে সিংহাসন, হইতে উঠিয়া কন্দর্পকে সম্বদ্ধন 
করিলেন। ছুষ্টমন্ত্রীরা কন্দর্পের এই সম্মান দেখিয়া হিংসায় 
জলিয়া উঠিল। কন্দর্প তৎপরে পরিহাসপুরের শাসনকর্তা 
হন। কুপরামর্শে হর্দেব এই সময়ে কন্দর্পকে দ্বারপতিপদ 
হইতে বিচ্যুত করিয়া লোহররাজপদে নিযুক্ত করেন। 
কন্দর্প সন্ধ্টচিত্তে তথায় গমন করিলেন । মন্ত্রীরা দেখি- 
লেন, কন্দর্প রাজার বিরুদ্ধে কিছু বলিলেন না, কাজেই 
রাজাকে বলিলেন, যে কন্দর্প যাইবার সময় উৎকর্ষেয় পুক্র- 
দ্বয়কে লইয়া গিয়াছেন, ইচ্ছা আছে তাহাদের লইয়া 
স্বাধীন হইবেন । হর্যদেব হঠাৎ এই মিথ্যাবাক্যে বিশ্বাস 
করিয়া অসিধর ও প্রকে পাঠাইলেন। কনর্প শুনিলেন 
এবং মন্াহত হইলেন । একদিন তিনি পাশা খেলিতেছেন, 
এমন সময় অসিধর উপস্থিত হইয়া তাহাকে বাধিতে উদ্যত 
হইলেন। কিন্ত বীর কন্দর্প অসিধরের হস্ত দৃঢ়বূপে ধরিবা- 
মাত্র তাহার হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। অসিধর পলাইলেন। 
পট্ট' অগ্রসর হইলেন। কন্র্প বলিলেন, আপনি রাজার 
আত্মীয় আপনার বিরুদ্ধে কিছু করিতে চাহি না, আপনি 
হুর্গ অধিকার করুন, আমি চলিলাম। কন্দর্প কাশী গেলেন। 
কন্দর্প চলিয়া 'গেলে অন্যান্য মন্ত্রিগণের মধ্যে গোলমাল 
বাধিল; রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিল। ধম্মট জয়রাজকে উত্তেজিত 
করিয়। নিজে রাজ্যাধিকারের চেষ্ট| করিতে লাগিলেন । 
জয়রাজ কলসের ওরসজাত বটে, কিন্তু বেগ্াগর্ভআাত 
বলিয়া ধন্সটের পরামর্শে হর্দেবকে বিনাশ করিতে স্বীকার 
পাঁইলেন। কিন্ত প্রয্লাগনৃত্যের নানা কৌশলে রাজা সমস্ত 
জানিতে পারিয়া জয়রাজের প্রাণসংহার করিয়। ধন্মটের 
উচ্ছেদের উপায় খু'জিতে লাগিলেন। শেষে কলসরাজ 
ঠাকুরের দ্বারা তাঁহাকে ছ্বন্দযুক্ধে বিনাশ করিয়া তাহার 
রিহলণ ও সহলণ নামক পুক্রদ্বরকে নিজ অধীনে রাখিলেন। 
টুল্লা প্রভৃতি ধন্মটের ত্রাতুষ্পুত্রেরা এবং উৎকর্ষ ও বিজয়মল্লের 
পুত্রের! হর্ধদেব কর্তৃক গোপনে নিহত হন। 


পপ পক কিনি এপ আতপ লাল পপ 


হলধরের পৌল্র লোস্ট্রধরের পরামর্শে হর্যদেবের মস্তি 
বিকৃত হইল। তিনি একে একে দেবমন্দির লুঠ করিতে 
আরম্ভ করিলেন, কেবল রাজধানী, শ্রীরণস্বামী ও পত্তনের 
মার্তগুমন্দিরে কিছু করিতে পারিলেন ন1। 

একদিন হর্যদেব কর্ণাটরাজের পরমাসুন্দরী পত্ী কন্দলার 
ছবি দেখিয়া তাহাকে পাইবার জন্য আকুল হইয়া! উঠিলেন 
এবং রাজসভায় কর্ণাটরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা 
করিলেন। কম্পনাপতি মদন এই কার্ষ্যে রাজাকে সাহায্য 
করিতে উদ্যত হইলেন) কারণ তিনিই ছবিখানি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। ফলে তীহার "কর্ণাট যাওয়া হয় নাই। 
তৎপরে “তিনি পিত্ৃপ্রথানসারে পিতৃব্যপত্থী ও পিতৃব্যকন্যা- 
গণের সতীত্ব হরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। 

কিছুদিন পরে রাজপুরীর বাজ! সংগ্রামপাল কতকটা 
স্বাধীনভাব অবলম্বন করায় রাঁজ। হর্ষদেব স্বয়ং বহুতর সৈন্য 
লইয়া রাজপুরী অবরোধ করেন। কিছুদিন পরে ছুর্গমধ্যে 
খাদ্যের অভাব হইলে সংগ্রামপাল সন্ধির প্রস্তাব করেন, 
কিন্ত হর্যদেব সম্মত হইলেন না। শেষে সংগ্রামপাল 
দগুনায়ককে উৎকোচ দিয়া অন্তভাবে কার্য সিদ্ধ করি- 
লেন। দগ্ুনায়ক তুরুষ্গণের আক্রমণের ভয় দেখাইয়া 
সসৈন্যে কাশ্মীরে ফিরিলেন। 

তৎপরে হর্দেব দরদগণের হস্ত হইতে হূর্গ ঘাতদর্গ 
উদ্ধার করিবার জগ্ট দ্বারপতির সহিত মিলিত হ্ইয় 
দরদরাজের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মন্ত্রী 
চম্পককে মগ্ডলাধিপ আখ্যা দ্রিলেন। ঘাতছুর্গে প্রথম যুদ্ধ 
হয়। এই সময়ে তন্বঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গের পৌন্র উচ্চল 'এবং 
সুস্সল অতিশয় বিক্রম প্রকাশ করেন। যাহা হউক এই 
যুদ্ধে কাশ্দীররাজ পরাজিত হন ও সৈম্তসামস্ত ফেলিয়া 
কয়েকটি অন্ুচরমাত্র সহায়ে পলাইয়া আসেন। উচ্চল ও 
নুস্সল অনেক কৌশলে ছত্রভঙ্গ সৈম্ত বিপক্ষমুখ হইতে 
বাচাইয়া আনেন। তাহাতে এই ছুই ভ্রাতার প্রতি কাশ্মীরের 
প্রজাবর্গের ভক্তি-আকর্ষিত হয়। 








তৎপরে হর্দেবের কৌশলে কলশরাজ ঠকুর, উদয় ও ; 


কম্পনাপতি মদন নিহত হন। 

এই সময়ে কাশ্মীরে (৭৫ লৌ* অঃ) ভয়ানক ছূর্ভিক্ষ ঘটে, 
একথারি পরিমিত শস্তের মৃণ্য শতন্বর্ণ মুদ্রা হইয়া উঠে! 
প্রতিদিন শত শত লোক অনাহারে মরিতে লাগিল। রাজ৷ 
 খ্রজার এ কষ্ট ফিরিয়াও দেখিলেন না, তাহার উপর আবার 
কায়স্থের অত্যাচার করিতে লাগিলেন । ডামরের! বিদ্রোহী 
হুইয়া উঠিল। হ্র্ষদেব তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার 


[ ১২১] 





কাশ্মীর 


নিমিত্ত মগ্ুলাধিপ চম্পককে পাঠাইলেন। চম্পক লোহর 
হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ডামররাজ্য লোক-শৃন্ট করিতে 
আরন্ত করিলেন। ভামরবাসী ব্রাঙ্মণেরাও বাদ গেলেন না। 
শেষে ক্রমরাজ্যে (কাম্রাজে) উপস্থিত হইলে সেখানকার 
ডামরেরা হতাশ হইয়া প্রাণের দায়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এই 
যুদ্ধে হারিয়! মগুলাধিপ কতকট' নিবৃত্ত হইলেন। 

এদিকে লক্ষ্মীধর নামক এক ব্যক্তির বাটার নিকট মন্লপুক্র 
স্থস্সল বাস করিতেন । লক্ষীধরের আকুতি ঠিক বানরের মত 
ছিল বলিয়া তাহার স্ত্রী তাহাকে দেখিতে পারিত না। 
সুস্সলের কাঞ্িকনিন্দিতরূপ দেখিয়া! সেই রমণী পাগল হইয়া 
পড়ে । লক্ষমীধর ঈর্ষায় রাজাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে 
লাগিল যে, তিনি যখন তাহার অন্টান্ত সমস্ত ক্ষমতাশালী 
আতম্মীয়গণকে বিনাশ করিয়াছেন, তখন যাহারা একদিন 
সিংহাসন লইতে পারে, সেই উচ্চল ও স্ুস্সলকে উপেক্ষা 
করিতেছেন কেন? থরুনা নামে এক বেশ্তা কোনরূপে 
তাহ! জানিতে পারিয়া উচ্চল ও সুদ্সলকে জানাইল, দর্শনপাল 
নামে তাহাদের একটি বন্ধুও এবিষয় সমর্থন করিলে 
সেই রাত্রেই ছুই তিনজন অনুচর লইয়া! উভয় ভ্রাতা কাশ্মীর 
পরিত্যাগ করিলেন। (৭৬ লৌ* অঃ অগ্রহায়ণ )। 

উচ্চল* সংগ্রামপালের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্ত 


ক উচ্চল সংগ্রামপালের সন্মুখে যেরূপ পরিচয় দ্রিয়াছিলেন, তাহা 
এইরূপ 








নর (দ্ার্ধাভিসার-রাজ ) 











বা 
ফুল্ল 
| 
স্বার্থবাহন 
চন্দন 
| 
] | 
গোপাল সিংহরাজ (ক্ষেমণণ্ের সময়ে 
লোহর শাসন করিতেন) 
| | 
কান্তিরাজ উদয়রাজ দিদ্দ! 
কফাশ্শীররাজ কষেস- 
ঘশোরাজ সংগ্রামরাজ গুপ্তের মহিষী |) 
| | 
ৃ । ( দিদ্দার পর রাজ। হন) 
তন্বঙগ গা 
| | অনন্ত ( কাশ্ীররাজ ) 
থন্ধন | রর কলন বা দ্বিতীয় রণাদিতা 
ধম্মট সি | ( কারা ) 
| 
|] তুল্* ] ] 
দিক সাদ | ূ হর্যদেব উৎকর্ষ জয়রাজ 
উচ্চল নুস্মল (কাশ্মীররাজ ) (কাশ্বীররাজ ) 


ক বিজয়য়াজ, ভুল্প ও গুল নামে তুলের আর করটি ভ্রাত। ছিল। ইহার 
সকলেই ফলসয়াজের সময়ে বিশ্ব কর্তৃক নিহত হন। 


কাশ্পীর 


সংগ্রামপাল হর্দেবের উৎকোচ লইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে বন্ধ করিবার 
চেষ্টা করেন। উচ্চল বুঝিতে পারিয়া রাজপুরী পরিত্যাগ 
করিয়া পলারন করিলেন । সংগ্রাম শুনিলেন, শীকার পলাই- 
য়াছে, তিনি অমনি সসৈন্ঠে তাহার অনুসন্ধানে চলিলেন। 
শেষে একস্থলে উচ্চল যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। 
তখন খশরাজ তাহাকে সন্ধির ছলনা করিয়া আহ্বান করি- 
লেন, উচ্চলও বীরদর্পে সংগ্রামপালের সন্ুথে আসিয়া নিজ 
পরিচয় দিয়া বলিলেন, “এখন লোকে দেখুক যে, যে 
বংশের একশাখা স্ত্রীলোকের অনুগ্রহে কাশ্শীরে আজিও 
রাম্্ত্ব করিতেছে, সেই বংশের আর একশাখা বাহুবলে 
রাজ্যলাভ করিতে পারে কি না ?” 

তংপরে উচ্চল রাজ্পুরী পরিত্যাগ করিলে যুদ্ধ ঘটে । এই 
যুদ্ধে বাট্রদেব প্রভৃতি ডামরেরা তাহার পক্ষ গ্রহণ করেন। 
যুদ্ধে লোষ্টাব প্রভৃতির মৃত্যু হয় । উচ্চল পরাজিত হন, কিন্ত 
« | ৬ মাস অতীত হইতে না হইতে আবার বৃহৎ সৈন্দল 
সংগ্রহ করিয়া ক্রমরাজ্যের পথে কাশ্ীরযাত্রা করেন। 
লোহররাজ কপিল উচ্চলের ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইলেন। 
পর্ণোংস নামক স্থানে যুদ্ধ হয়, রাজসৈপ্ত হারিয়! পলায়ন করে। 


উচ্চল তংপরে দ্বারপতি স্ুজ্জককে বন্দী করেন । হ্রদের 
ভীত হইয়া উঠিলেন। এদিকে উচ্চল মণ্ডলরাজ চম্পককে 
বিনাশ করিয়া ক্রমরাজ্য অধিকার করিলেন। হর্যদেব 


পট্টকে বুহৎ সৈম্তদল সহ বুদ্ধে পাঠাইলেন; কিন্ত পষ্ট পথে 
বিলম্ব করিতে লাগিলেন । হর্দেব তিলকরাজকে পাঠাই- 
লেন; তিনিও পট্ের সঙ্গে যোগ দিলেন। ততপরে দণ্ড- 
নায়ককে পাঠাইলেন, তিনিও তাহাই করিলেন । 

ভচ্চল বরাহমূলের পথে আসিতেছিলেন। তিনি হুক্ষ- 
পুরের পথ পরিত্যাগ করিয়। ক্রমরাজ্ো প্রবেশ করিলেন । 
নশডলরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন, কিন্ত উচ্চলকে 
প্রলোভন দেখাইয়া পরিহাসপুরে লইয়া! গেলেন ও গোপনে 
রাজা হর্ষদেবকে সসৈন্তে আসিতে লিখিলেন। তিনিও সংবাদ 
পাইয়া সসৈন্তে আসিলেন, যুদ্ধ হইল, মগুলরাজ সসৈন্তে রাজ- 
সৈন্ত সহ যোগ দিলেন । উচ্চলের সৈন্ত প্রায় বিনষ্ট হইল। 
ব্রিশ্লসেন নামে এক ডামবর-সেনাপতি রাঙ্জবিহারে পলাইয়া 
আশ্রয় লইলে রাজসৈন্ত ভাবিল, উচ্চলই বুঝি বিহারে আশ্রয় 
লইয়াছেন। তাহারা মঠে আগুন দিল, কিস্কু উচ্চল ও 
সোমপাল অপরদিকে যুদ্ধ করিতে ছিলেন, তাহারা শেবে 
প্রতিত্বন্থীর সংখ্যা বেশী দেখিয়া যুদ্ধ ছাড়িয়া সরিয়! পড়িলেন। 
আবার তিনি সৈন্ত লইয়! ক্যৈষ্টমাসে পরিহাসপুর অধিকার 
করিলেন, কিন্ত পরিহাসকেশবমূর্তি ন& করিলেন ন1। 


[ ১২২ ] 


শপ 


৮ পা 


কাশ্মীর 


এদিকে অবনাহ হুইতে স্ুস্সল সৈন্যসংগ্রহ করিয়া শূরপুর 
নামক স্থানে কাশ্শীরসেনাপতি মাণিক্যকে পরাজয় 
করেন। হর্ষদেব তখন উচ্চলকে ছাড়িয়া পষ্ট্র, ষগ্ডলাধিপ 
প্রত্ৃতিকে স্ুস্সলের দিকে পাঠাইলেন। দর্শনপাল যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া পলাইলে, সহেল ভীত হইয়া কাশ্মীরেই 
আশ্রয় লইলেন। ওদিকে তারমূলে উচ্চলও ক্ষমতাশালী 
হইয়া উঠিতে লাগিলেন । 

তৎপরে উচ্চল লোহরের পার্ধত্যপথ দিয়া অগ্রসর হই- 
লেন। হর্যদেব উদয়রাজকে দ্বারপতি ও চক্ত্ররাজকে কম্পনা- 
পতির পদে অভিষিক্ত করিয়া উচ্চলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করি- 
লেন। ইতিমধ্যে উচ্চলের মাতুল কম্পনারাজ্য অধিকার 
করিয়া বসিয়াছিলেন। চন্ত্ররাজ অবস্তিপুরের যুদ্ধে তাহাকে 
বিনষ্ট করেন। ততপরে চন্দ্রবাজ সৈম্দল ১০। ১২ দলে 
বিভক্ত করিয়া ধীরে ধীরে বিজয়ক্ষেত্র অভিমুখে চলিলেন । 
ইতিমধ্যে লোহরের যুদ্ধে মগ্ডলাধিপের সৈন্ত পরাজিত 
হইল ; তিনি উচ্চলের নিকট আশ্রয় পাইলেন, কিন্ধু অব- 
শেষে হর্দেবের বিদ্রোহী সেনাপতি গণকচন্ধ্রের হস্তে বিনষ্ট 
হন। তৎপরে হিরণাপুরের ব্রাঙ্গণেরা উচ্চলকে রাজা 
বলিয়া অভিষিক করিলেন। হর্যদেব গুনিয়! মন্ত্িবর্গসহ 
স্বরং যুদ্ধে চলিলেন। মন্ত্রীরা পরামর্শ দ্রিলেন যে যাইবার 
পুর্বে ভোজদেবকে (হর্ষের জোন্ঠ পুল্র) ছর্গে উপযুক্ষ রক্ষীর 
হস্তে রাখিয়া যাওয়া উচিত । তাহাই হইল। যদিও পুল্লেরা 
রাজার বিপক্ষতা করিতেছিল, তথাপি উচ্চলের পিতা 
মল্ল রাজা হর্দেবের বশীতৃত ছিলেন; কিন্ত হর্যদেব বৃথ। 
কুৎসায় ভুলিয় সর্ধাগ্রে তাহার বাটা আক্রমণ করিলেন । 
মল্ল স্বীয় অপর এক সন্তানকে পাঠাইয়৷ রাজাকে অভ্যর্থনা 
করিলেন। রাজা কিস্ক শান্ত না হইয়া তাহাকে যুদ্ধার্থ 
আহবান করিলেন। মল্পদেব তথন দেবসেবায় ছিলেন ; 
সেই বেশেই অসি হন্তে বাহির হইলেন। সেই যুদ্ধে মল্ল, 
উদয়রাজ, রথাবট্ট ও বিঙ্গয় নামে ব্রাঙ্গণদ্বয়, পৌরগব, 
কোষ্টক ও সঙ্জক নিহত হইলেন। অস্তঃপুরে রাজী কুন্ুম- 
লেখা, রাজবধূ আগ্তপতী ও সহজা (সহলণ ও রহলণের পত্বী ), 
রাজ্ঞী নন্দা ( উচ্চল ও নুস্সলের মাতা ) ও চগ্ডানামে ধাত্রী 
চিতারোহণে জীবন বিসর্জন করিলেন । 

পিতার মৃত্যুর পরদিন নুস্সল বহ্িপুর হইতে বিজয়ক্গেত্র 
পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন। যুদ্ধে কম্পনাপতি চশ্ত্ররাজ, 
অঙ্ষকোটমল্ল ও চাচরিমল্ল নিহত হইলেন। তৎপরে সুস্সল 
ক্রমশঃ সুবর্ণসান্থর ও শুরপুর জয় করিয়া রাজধানী গিয়া 
পৃছিলেন। হর্ধদেষ তখন রাজধানী ছাড়িপা উচ্চলের 


কাশী 


বিরুদ্ধে গিয়াছেন, কাজেই স্ুস্সল অনায়াসে রাজধানী হস্তগত 
করিলেন। তোজদেব রাজধানী আক্রান্ত শুনিয়া স্বয়ং সৈন্য 
লইয়1 যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ষুদ্ধে ভোজদেব জয়লাভ 
করিয়া স্ুন্সসকে নগর হইতে বাহির করিয়। দিলেন। 
অল্পদ্িন পরেই ভোজদেব শুনিলেন, উচ্চল সসৈন্ঠে উপস্থিত। 

এদিকে রাজ! হর্যদেব জয়াগ্তা নদীতীরে গিয়া দেখিলেন, 
তাহারই নির্মিত নৌসেতু বিপক্ষের অধিকার করিয়া 
সাবধানে রক্ষা করিতেছে । এদিকে উচ্চল রাজধানী অধিকার 
করিলেন । হর্যদেব, লোহরাভিমুখে চলিলেন, পথে তাহার 
অনুচর-বর্গ তাহাকে ফেলিয়া চলিরা গেল। শেষে কয়েকজন 
মন্ত্রী, আত্মীয় স্বজন ও দুই একজন অনুচর সঙ্গে লইয়া হর্যদের 
লোহরে উপস্থিত হইলেন। কপিল আশ্রয় দিতে চাহিলেন, 
কিন্ত রাজা স্বীকার করিলেন না। এই সময়ে রাজার অপর 
পুজ্রেরা বিদ্রোহী হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কে 
কোথায় চলিয়া গেল। যখন হর্দেব জোহিলদেবের মন্দিরের 
নিকট পহুছিলেন, তখন তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত। শ্বশুরবাটী যাই 
বলিয়া ফেলিয়া পলাইলেন, দণগ্ডনায়কও ছাড়িয়া গেলেন, 
সঙ্গে রহিল একা ভূত্য প্রয়াগ। হর্যদেব তথন আর কি 
করিবেন? জীবনরক্ষার জন্য নিকটবর্তী পিতৃবন নামক 
অরণ্যমধ্যে সোমেশ্বরের মন্দিরের নিকট শিল্প নামক এক 
তপস্থীর ঝুটারে আশ্রয় লইলেন। 

এদিকে তোজদেব রাজ্য হইতে পলাইয়। হস্তিকর্ণ নামক 
স্থানে ২।৩টি অশ্বারোহী অনুচরসহ উপস্থিত হইলে বিদ্রোহি- 
দূল কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন এবং যুদ্ধে তিনি ও তাহার 
মাতুলের পুক্র পদ্মক নিহত হইলেন। 

ক্রমে উচ্চলের সহিত সুস্সল মিলিত হইলেন। উচ্চল 
সংবাদ পাইলেন, হর্দেব পিতৃবনে বাস করিতেছেন । 
তাহীকে বন্দী করিবার নিমিত্ত ডামরগণকে নিযুক্ত 
করিলেন। তাহারা বহু অনুসন্ধানে তাহাকে ধরিল। 
ক্ষুবিকামাত্র সহায়ে হর্ষ অনেকের প্রাণনাশ করিলেন । শেষে 
কয়েকজনে মিলিয়! তাহাকে অস্ত্রাধাত করিল, তিনি সামান্ত 
শৃগাল কুকুরের ন্যায় কালগ্রাসে পতিত হইলেন । যথাসমন্ে 
হর্যদেবের মুণ্ড উচ্চলের নিকট পৌছিল। উচ্চল ফিরিয়া 
সেদিকে চাহিতে পারিলেন না বা ওর্ধদেহিকের আদেশও 
দিলেন না। জনৈক কাঠুরিয়া তীঁহার দেহ সৎকার করিল । 

হর্ধদেবের অধীনে বেতনভোগী একশত তুক্ষফ যোদ্ধা 
ছিল। ইহার সময়ে তুরুফের! মহীপ্রভাবশালী ও বিস্তৃত 
রাজ্যের অধীশ্বর হয়। এমন কিহর্ষের অত্যাচারে কাশী- 
রের অনেক প্রজা .ম়েচ্ছদেশে গির্া বাস করে। 


[১২৩ ] 


কাশ্মীর 


এইরূপে উদয়রাজের বংশে ৬ জন রাজা ৯৭ বৎসর ১১ 
মাস ২৪ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

মহারাজ হর্যদেবের পর উচ্চল রাজ। হইলেন। স্ুস্নল 
বীরদর্পে রাজ্যমধ্যে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ডামর- 
রাজ্যে তাহার অত্যাচার ভাল থাটিল না দেখিয়া তিনি 
উচ্চলকে ডামররাজ্য পুড়াইয়া দিতে পরামর্শ দিলেন। 
উচ্চল তাহা কার্যে পরিণত করেন নাই বটে, কিন্তু ত্রাতার 
অত্যাচারে রাজ্য পীড়িত দেখিয়া তাহাকে লোহররাজ্য 
দান করিয়া তথায় পাঠাইলেন। কুস্সল ধনরত্ব, হয়হস্তী, 
অস্ত্রশস্ত্র ও উৎকর্ষের পুত্র প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান 
করিলেন। কনক এই স্থলে বন্দী ছিলেন, পথিমধ্যে তিনি 
পলাইলেন ও কাঁশীতে গিয়া গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করিলেন । 
এদিকে জনকচন্দ্র এরূপ ভাবে কাধ্যার্দি করিতে লাগিলেন 
যে, বোধ হইতে লাগিল, তিনিই রাজ্যে সর্কেসর্বা, উচ্চ 
নামে রাজ। মাত্র । 

উরশরাজ অতয়ের কন্যা বিভামতী হর্ষদেবের পুত্র তোজ- 
দেবের পত্তী ছিলেন। ভোজদেবের অনেকগুলি সস্তান 
হইয়া মারা যায়, কেবল একটি ছুই বৎসরের পুর জীবিত 
ছিল। তাহার নাম ভিক্ষাচার। গঁনকচন্ত্রের অন্থরোধে ও 
কতকটা দয়াপরবশ হইয়। উচ্চল এই শিশুটাকে বিনাশ 
করেন নাই। এক্ষণে বুঝা গেল যে জনকচন্ত্র €য ভাবে 
কার্ধযাদি করিতেছেন, তাহাতে হয় তিনি নিজে রাজ। হইবার 
আশা রাখেন, আর না হয় এই শিশুটিকে রাজ্য দিবেন। 
উচ্চল শেষে জনকচন্দ্রকেও দ্বারপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া 
রাজ্য হইতে দূরে পাঠাইলেন। ভীমদেব ইহাতে চটিলেন। 
শেষে জনকচন্রের সহিত ভীমদেবের যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে 
কালপাশ নামক ভীমদেবের এক সেনানীর হস্তে জনকচন্্ 
আহত এবং ভীমদেবের হস্তে নিহত হইলেন। গগ্গ ও সড্ড 
নামে জনকের দুই ভ্রাতাও আহত হইয়া লৌহরে পলায়ন 
করিলেন। ভীমদেব শেষে উচ্চলের ভয়ে শীঘ্র দ্বাররাজ্য 
ছাড়িয়া পলাইলেন। যুদ্ধস্থলে উচ্চল সসৈন্টে উপস্থিত 
ছিলেন, তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই ; কারণ, 
জনকের ক্ষমতা খর্ব করা তাহারও ঈপ্সিত ছিল। শেষে 
উচ্চল ক্রমরাজ্যে শাস্তিস্থাপন করিয়া মড়বরাজ্যে গমন 
করিলেন। সেখানকার বিদ্রোহী ডামরপ্রধান কালিয় 
প্রভৃতিকে ও ইলারাজকে বিনাশপূর্বক দেশশাসন করিয়া 
প্রস্থান করিলেন । গগ্গ এই সময় হইতে তাহার প্রিয়পাত্র 


হইল। 
উচ্চল দগ্ধাবশিষ্ট নগর নন্দীক্ষেত্, শ্রীচক্রধর, যোগেশ ও 
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স্বয়সুর ভগ্নাবশি্ট মন্দির পুননির্মণ করাইলেন। হর্যদেব কর্তৃক 
শ্রীপরিহাসকেশব মৃুত্তি নষ্ট হইয়াছিল, উচ্চল আবার তাহা 
প্রতিষ্ঠা করেন । ত্রিভৃবনম্বামীর মন্দির ও তৎসংলগ্ন শুকা- 
বলী প্রাসাদ হর্ষদেব কর্তৃক হতশ্রী হইয়াছিল, উচ্চল তাহাও 
পূর্বমত ধনশালী ও সৌনর্ধ্যপূর্ণ করিয়া দেন। জয়াপীড় 
কনোজ হইতে ষে সিংহাসন আনিয়াছিলেন, উচ্চল যখন 
রাজধানী অধিকার করেন, তখন তাহার কতক পুড়িয়। 
যায়, সেই সিংহাসন আবার নূতন করিয়! নিম্দাণ করাইলেন। 

উচ্চল কায়স্থগণের অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া একবারে 
সমস্ত কায়স্থকে রাজকাধ্য হইতে অপসারিত করিলেন। 
লোইধবাদি দুষ্ট কারস্থগণ রীতিমত শাস্তি পাইলেন। 
কম্পনাপতির দংশক মহাপ্রভাবশালী হওয়ায় উচ্চলের ক্রোধ- 
ভাজন হইয়া পড়েন এবং বিষলাটায় পলাইয়া গেলেও থশগণ 
কর্তৃক বিনষ্ট হন। দ্বারপতি রক্কক এ দোষে বিজয়ক্ষেত্রে 
নির্বামিত ও উচ্চলের দত্ত সামান্য সংখ্যক মুদ্রায় জীবিক! 
নির্বাহ করিতে লাগিলেন। মাণিকা, তিলক, জনক 
প্রশ্নতি কীরেরাও ধঈরূপে নির্নাসিত হইলেন । আর সড্ডের 
পুন্র সড্ড, ছুড্ড ও বড্ডাস মন্ত্রী হইলেন ; যম, ইলা, অভায় ও 
বাণ প্রভৃতি অপরিচিত ব্যক্কিবর্গ দ্বারপতি প্রত্থতি উচ্চপদ 
পাইলেন । বুদ্ধ কন্দ্প কার্য্যগ্রহণার্থ আহত হইয়াছিলেন, 
কিন্থ উচ্চলের মতিছন্ন দেখিয়া আদিলেন না। 

এদ্রিকে স্ুদ্সল লোহরে থাকিয়া রাজ্যলোভে উচ্চলের 
বিরুদ্ধে অশ্ধারণ করিলেন। বরাহবার্ক নামক স্থানে ছুই 
ত্রাতার প্রথম যুদ্ধ হর। স্ুন্সল পরাজিত হইয়া লোহরে 
পলাইলেন। উচ্চল কিন্ত সংবাদ পাইলেন যে, ন্ুন্সল পরদিন 
আবার ফিরিবেন, এ জন্ত গগ্গচন্দ্রের অধীনে একদল সৈন্য 
পাঠাইলেন । পথিমধ্যে সুমুদলের সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে 
স্থস্সালের ভাল ভাল যোদ্ধা নিহত হইল। শেষে উচ্চলও 
সসৈনো ক্রমরাজ্য পর্ান্ত ভ্রাতারু অনুসরণ করিলেন । সেল্য- 
পুরের যুদ্ধে স্তন্নল হারিয়া লোহরের পার্বত্যপথ ধরিয়া 
স্বরাজ কিরিলেন । উচ্চল সেল্যপুরের ডামররাজ লোষ্ত্রককে 
বিনাশ করিলেন, কারণ তিনি ম্বরাজ্য দিয়া সুস্লকে 
পলায়নের সাহাব্য করিয়াছিলেন । উচ্চল ত্রাহন্গেছের বশবন্তী 
হইয়। লোহর পর্যন্ত ত্রাতার অন্থগমন করিলেন না। 

এদিকে ভীমাদেব র)৮1 *লশের এক সন্তান ভোভ্রকে 
সিংহাসনে বলাইয়া দরদর!ঙ্গ জগব্দলকে সাহাব্যার্থ আহ্বান 
'করিলেন। পর্শনপালের ভ্রাতা মঞ্পপাল ও রাজা হর্দেবের 
এক পুত্র সহলণ ইহাদের সহিত 'যোগ দিলেন। দরদরাজ 
আমিবার সময় উচ্চলের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় তাহার 


[ ১২৪ ] 
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দিকে অগ্রসর হইলেন) কিন্তু উচ্চল তাহাকে বন্ধুভাবে 
গ্রহণ করিয়। মিষ্ট কথায় শ্বরাজ্যে ফিরাইয়। দ্িলেন। সহনণ 
দরদরাজের সহিত গমন করিলেন, ভোজও রাজ্য ত্যাগ করিয়! 
স্বদেশে পলাইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত হইয়া দস্থ্য বলিয়া! 
শাস্তি পাইলেন । দেবেশ্বরের পুত্র পিট্টক ডামরগণের 
সাহায্যে রাজালাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন নাই। 
রামলনামে এক থাদ্যবিক্রেতা আপনাকে মল্লের পুত্র বলিয়া 
পরিচয় দিয়! রাজ্যলাভের চেষ্টা করেন, অনেক নির্বোধ 
রাজাও তাহাকে সাহাষ্য করিতে চাহেন, কিন্তু রাজভৃত্যগণ 
কৌশলে তাহাকে ধরিয়া তাহার নাক কাটিয়া দেয়। 

এই সময় ভিক্ষাচার (ভোজদেবের পুক্র) কিশোর অবস্থা 
পন্ন। উচ্চল শুনিলেন তিনি রাজ্জী জয়ামতীতে আসক্ত । 
কাজেই তাহাকে বিনাশ করিতে আদেশ দিলেন। ঘাতক 
তাহাকে বিতস্তার খরশ্োতে ফেলিয়া দিল। ভাগ্যবলে তিনি 
এক ত্রাঙ্গণ কর্তৃক রক্ষিত হন। সাহাররাজ কন্যা দিদা এই 
সংবাদ পাইয়া ভিক্ষাচারকে নিজালয়ে আনেন এবং নিরা- 
পদে বাচাইবার জন্য মালবরাল্যে পাঠাইয়া দেন। মালব- 
রাজ নরবর্খা তাহার পরিচয় পাইয়া তাহাকে অস্ত্র ও বিদ্যা 
শিক্ষা দেন। 

এই সময়ে উচ্চল পিতৃনামে ও ভগিনী স্বলাচের নামে এক 
একটি মঠ স্থাপন করেন । রাজ্জী জয়ামতীও একটি মঠ ও 
বিহার নিশ্পাণ করান । ইহার পর উচ্চল ক্রমরাজ্যের বর্হণচক্র 
নামে তীর্ঘদর্শনে গমন করেন। পথিমধ্যে চগ্ডাল দন্যবা 
রাহাকে আক্রমণ করে। সঙ্গে বেশী অনুচর না থাকায় 
তিনি পলাইতে বাধ্য হন, শেষে বনমধ্যে দিকৃভরম হওয়ায় 
নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করেন। এদিকে নগরে সংবাদ 
আসিল, উচ্চল চণ্ডাল হস্তে নিহত হইয়াছেন। কামদেব- 
বংণীপ্ রড্ডের ভ্রাতা নগরাধ্যক্ষ ছুড্ড নগরে শাস্তিস্থাপন করিয়া 
রাজ্যলাভার্থ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কায়স্থগণের 
পরামর্শে ছুই রাজা হইবার চেষ্টায় রহিলেন, কিন্তু উচ্চল 
জীবিত, এই সংবাদ আপিলে তাহারা উচ্চলকে বধ করিবার 
চেষ্টায় রহিল । এদিকে উচ্চল কোন কারণে জয়ামতীর উপর 
বিরক্ত হইয়া! বর্ত,লার রাজকন্যা বিজ্জলাকে বিবাহ করিলেন । 

এই সময়ে রাজপুরীর রাজ! সংগ্রামপালের মৃত্যু হওয়ায় 
তাহার পুন্র দোমপাল জোষ্ঠকে বন্দী করিয়া রাজ1 হইলেন। 
ইহাতে উচ্চল জুদ্ধ হইয়। যুদ্ধযাত্রা করেন; কিন্ত সোমপালের 
রাঁজযশ:সন ও প্রজ্া-প্রিয়তা দেখিয়া তাহার সহিত স্ব 
কন্যার বিবাহ দেন। এই সময়ে ভোগসেনের উপর 
বিরক্ত হুইয়! তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। তৎপরে ভোগসেন 
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ও রড্ড, ব্যড্ড ও সড্ড, কয়েকজনে মিলিত হইয়া! উচ্চলকে 
বিনাশ করিবার জন্য চগ্ডালগণকে নিযুক্ত করেন। রাজা 
ধখন রাত্রে প্রিয়তমা! বিজ্জলার বাটাতে যাইতেছিলেন, 
সেই সময়ে ছুবৃত্তেরা সকলে মিলিত হইয়া তাহাকে আক্র- 
মণ ও উপযু্যপরি অস্ত্রাধাত করিয়৷ ভূমিতে পাতিত করে। 
শেষে সড্ডের অন্ত্রাধাতে কাশ্মীরীয় ৮৭ লৌকিকান্বে পৌষ- 
মাসের শুক্ুষষ্ঠীর দিন ৪১ বৎসর বয়সে মহারাজ উচ্চল 
ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন । 

রড্ড রক্তাক্ত কলেবরে সেই রাত্রেই রাজসিংহাঁসনে উঠি- 
লেন। ইহাতে তাহার বন্ধুর] তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। 
বহুক্ষণ যুদ্ধের পর রড্ড বিনষ্ট হন! রড্ড শঙ্খরাজ উপাধি 
ধারণপুর্বক এক রাত্রির এক প্রহর ও একদিন রাজত্ব করেন। 
ততৎপরে গগচন্দ্র বিদ্রোহিগণের মধ্যে কাহাকে বিনাশ, 
কাহাকেও বন্দী ও কাহাকে নির্বাসিত করিয়া উপদ্রব 
নিবারণ করিলেন। রাজ্ঞী বিজ্জলা চিতারোহণ করেন। 

সকলে গর্শকে রাজা করিতে চাহিল, কিন্তু গর্গ উচ্চলের 
শিশু পুত্রকে রাজা করিতে চাহিলেন। মল্লরাজের গুরসে 
রাজ্ঞী শ্বেতার গর্ভে সহলণ, লোঠন ও রহলণ নামে তিন পুক্তর 
জন্মে। তন্মধ্যে অগ্রেই রহলণের মৃত্যু হয়। শঙ্ঘরাজের (রড্ডের) 
ভয়ে লোঠন ও সহলণ নবমঠে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিদ্রোহ- 
শান্তি হইলে তত্ত্রীরা ইহাদ্িগকে গর্গের নিকট উপস্থিত 
করিল। গর্গ সহলণকে রাজা করিলেন। গর্গ তৎ্পরে 
স্থস্লের নিকট দূত পাঠাইলেন । সুস্সল কাশ্মীরের অভিমুখে 
চলিলেন ও পথিমধ্যে শুনিলেন সহলণ রাজ। হইয়াছেন । 
সুস্সল তখন রাজ্যলোভে কাষ্ঠবাটে উপস্থিত হইলেন, "গর্গও 
এদিকে হুক্ষপুরে সসৈন্যে আসিলেন। ভোগসেন ও সঞ্জপাঁল 
স্থুস্সলের সহিত যোগ দিলেন, কিন্ত ভোগসেন পথে গর্গ কর্তৃক 
আক্রান্ত ও বিনষ্ট হন। তৎপরে গর্ণের সেনাপতি স্থবাম্পের 
সহিত যুদ্ধে স্ুস্সল পরাজিত হইয়া! লোহরে পলাইলেন। গর্গ 
লোহর হইতে প্রত্যাবর্তনকালে গুজব উঠিল যে, গর্ণ আসিয়াই 
রাজার প্রিয়পাত্রগণকে বিনাশ করিতেন, কাজেই সকলে ভীত 
হইল। তিলকসিংহাদ্ি অপেক্ষা না করিয়া গর্গের বাটা আক্রমণ 
করিলেন। গর্গও সংবাদ পাইয়। ভীত হইলেন। রাজা সহলণ 
বিদ্রোহ না থামাইয়! লোঠনকে সৈম্তসহ গর্ণের পথ আটকা- 
ইতে পাঠাইলেন। কেশব নামে এক ধনুদ্ধর (লোঠিকামঠ 
অধ্যক্ষ ) ছিলেন, তাহারই কৌশলে গর্গের বাটা রক্ষা পাইল 
এবং লোঠন্র অনেক সৈম্ত বিনষ্ট হইল। তৎপরে স্থুস্সল ও 
গর্গে সন্ধি হয় । গর্গের জ্যেষ্ঠকন্তা। রাজ লক্ষ্মীর সহিত স্ুস্সলের 
ও বনিষ্ঠকন্তা গুণলেখার সহিত সুস্সলপুত্রের বিবাহ হইল। 
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ছষ্ট সহলণ ভোগসেনের পবিভ্রচারিণী পত্তী অল্লার উপর 
অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়৷ তাহার ভ্রাতা! দিহল ভট্টারককে 
বিষপ্রয়োগে বিনাশ করিলেন, কিন্তু অল্লা চিতারোহণ করাক্ 
তাঁহাকে পাইলেন না। 

সুস্সল এই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কাশ্মীর আক্রমণার্থ 
সঞ্টপালকে পাঠাইলেন। পথিমধ্যে ্বারপতি লক্ককে বন্দী 
করিয়া সঞ্জপাল অগ্রসর হইলেন। সুস্সলও আসিয়া পৌছি- 
লেন। কাষ্ঠবাটের রাজপ্রাসাদ অবরুদ্ধ হইল, স্ুস্সল 
সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজসৈন্য দ্বাররুদ্ধ করিয়া 
দিল, কিন্ত অপরপথে সঞ্জপাল প্রবেশ করিবামাত্র ভীষণ যুদ্ধ 
বাধিল। যুদ্ধে সহলণের মন্ত্রী অজ্জক নিহত হইলেন। সুন্সলের 
জয় হইল। সহলণ ও লোঠন আসিয়া সুন্সলের শরণ লইলেন। 
তিনিও তাহাদিগকে অভয় দিয়া আলিঙ্গন"করিলেন। 

৮৮ লৌকিকান্দে বৈশাখী শুর্লতৃতীয়ার দিন সহলণ, ৩ 
মাস ২৭ দ্রিন বাজত্ব করার পর, রাজ্যচ্যুত হইলেন। 

সুস্সল রাজ্যারোহণ করিলেন। ইহার শাসনগুণে রাজ্যে 
সুখশাস্তি উথলিয়া উঠিল। ইনি দয়ালু, বিনয়ী, সাহসী, 
প্রজারঞ্জক, ছৃষ্টশাসক ও শিষ্টপালক ছিলেন। এই সময়ে 
গর্গ উচ্চলের শিশুপুজ্রের জন্ত অস্ত্রধারণ করেন। স্স্সল 
্রাতুষ্পুত্রকে আনিবার জন্য বার বার লৌক পাঠাইলেন। 
গর্গ দিলেন না। শেষে বিতস্তাসিন্থসঙ্গমৈর নিকট মহাযুদ্ধ 
হইল। সুস্সলের পক্ষে এই যুদ্ধে শৃঙ্গার, কপিল, কর্ণ, শূদ্রক 
প্রভৃতি তন্ত্রীবীরগণ ও বিজয়ক্ষেত্রের যুদ্ধে তিহল, কম্পনাপতির 
বহু সৈম্ভ ও তন্ত্রীবীর তিকাঁকর হত হইলেন, কিন্তু গর্গ 
পরাজিত হইলেন না। অবশেষে তিনি রত্ববর্ষছুর্গে জীবন সঙ্কট 
দেখিয়া উচ্চলের পুত্রটি লইয়া স্ুস্সলের শরণাঁগত হইলেন। 

সঞ্জপাঁল, যশোরাঁজ প্রভৃতি সুন্সলের রাজ্যারোহণে 
বিশেষ সহায়তা করিলেও, তাহার! বড়ই গর্বিত ও দুর্দান্ত 
হইয়া উঠিলেন। ন্ুস্সল তাহা সম্থ করিতে না পারিষব। 
তাহাদিগকে রাজা হইতে নির্বাসিত করিলেন। তাহারা ও 
সহর্যমঙ্গলের পক্ষগ্রহণ করিলেন। সহর্ষমঙ্গলের পুক্র প্রাশ 
সৈন্ত লইয়। কান্দপথে কাশ্মীর আক্রমণ করিতে আসিলেন, 
কিন্ত পথে বাজসৈন্ত কর্তক যশোরাজ আহত হওয়ায় 'ভীত 
হইয়া ফিরিয়া! গেলেন । ওদিকে চম্পাপতি জাসট, বল্পপুররাজ 
বজ্ধর, বর্ত,লরাঁজ সহজপাল এবং বল্লপুরের আনন্দরাজ কুরু- 
ক্ষেত্রে গিয়া তিক্ষাচারের সহিত মিলিত হইলেন। জাসট 
স্বীয় কন্ঠার সহিত ভিক্ষাচারের বিবাহ দিলেন। ঠন্ুর গয়াপাল 
যথেষ্ট সৈহসহ ভিক্ষাচারের পক্ষ লইলেন। পদ্ম নামক স্থানে 
ইহারা রাজসৈত্তের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে দর্পক নিহত 
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হইলেন, খেই সৈন্তও ক্ষয় পাইল। তিক্ষাচার একেবারে 
' দুর্দশার পড়িলেন, শেষে শ্বশুর জাসটের বাজ্যে আশ্রয় 
লইলেন, কিন্ত জাসট তাহার উপর অত্যাচার করিতে লাগি- 
লেন। চন্দ্রভাগার ঠকুর ডেঙ্গপাল তাহাকে লইয়া গিয়া স্বালয়ে 
আদরে রাখিলেন ও স্বীয়কন্তার সহিত বিবাহ দিলেন। 

ইতিমধ্যে সহর্ষমঙ্গলের পুত্র প্রাশ আবার সৈম্ভত লইয়া 
সিদ্ধপথের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলেন । রাজসৈন্ত পথে 
তাহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া আনিল। 

স্থুস্সল বিতস্তাতীরে তিনটি বৃহৎ মন্দির নির্শাণ করিয়। 
একটি নিজ নামে, একটি স্বীয় পরীর নামে আর একটি 
শাশুড়ীর নামে নাম-করণ করেন ও ভগ্রপ্রায় দিক্গাবিহারের 
সংস্কার করান। একদিন গর্গ সংবাদ পাইলেন ষে, পরামর্শ 
হইয়াছে, স্থুস্সল তাহাকে বন্দী করিবেন। তিনি কালবিলম্ব 
না করিয়া পুল্ল কল্যাণচন্দ্রের সহিত নিজ ভবনে ফিরিলেন। 

তৎপরে সন্ধি হইল। একদিন রাজা তাহাকে শ্লানা- 
গারে আসিতে দেখিরা বিরক্ক হইয়া তাহাকে ততঙক্ষণাৎ 
নিরস্ত্র করিয়া বন্দী করিলেন । কল্যাণ, বিদেহ প্রভৃতি 
গর্গের পুজ্রেরা ও তীহার পত্বী মল্লাদেবীও বন্দী হইলেন। 
তিনমাস পষে (৯৪ লৌকিকান্কে) গর্গাদি সকলে রাজাদেশে 
*নিহত হইলেন । 

তৎপরে মল্লকোষ্ট, পৃর্থীহর, বিজয় প্রভৃতি সকলে মিলিয়া 
তিক্ষাচারের পক্ষাবলম্বনপূর্বক স্থুম্সলের সহিত হিরণ্যপুর ও 
মহাসরিং নামক স্থানে মহাযুদ্ধ করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ 
করিলেন । রাজ্য ভিক্ষাচারের অধিকৃত হইল । রাজা সুস্সল 
অবশেষে (৯৬ লৌকিকাকে ) অগ্রহায়ণমাসে কম্পনরাজ্যে 
আশ্রয় লইলেন। তিলকনিংহ সমস্ত অপমান ভূলিয়! তাহাকে 
বন্্র করিয়া রাখিলেন। তিলক সৈশ্ঠসংগ্রহ করিয়া আবার 
যুন্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । এদিকে নগরাধ্যক্ষের 
কন্তার সহিত ভিক্ষাচারের বিবাহ হইল | তংপরে ভিক্ষাচার 
রাজা! হইলেন । 

কিছুদিন পরে ভিক্ষুই অগ্রে সুস্সলের বিরুদ্ধে বিশ্বকে 
প্ঠঠাইলেন । পর্ণোৎস, বিটোলা ও সদাশিব নামক গ্কানে 
যুদ্ধ হইল। বিশ্ব পরাদ্ডিত হইলে স্ুস্সল সম্পূর্ণ জয়লাভ 
করিলেন। ভিক্ষাচার পলাইলেন। কিন্তু অল্প দিন পরে 
আবার পূর্থীহর ও ভিক্ষাচার একত্র হইয়া বিজয়ক্ষেত্রের যুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 

তৎপরে নানা স্থানে যুদ্ধ হইল। ভিক্ষাচার 'অথবা নুস্সল 
কেহই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে পারিল না। নুস্সলের 
খনুপশ্থিতিকালে ডাঁমরেরা রাজধানীর নানাস্থানে আগুন 
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দিতে লাগিল । ৰিতন্তার উভয়পারে বত কাষ্ঠনির্শিত বাটা 
ছিল, প্রায় সমস্তই দ্ধ হইল। নিরীহ প্রজাগণ রাজধানী 
ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল । সুস্সল রাজধানীতে ফিরিলেন। 
এই সময়ে উৎপল, ব্যাপ্ত প্রভৃতি ষড়যন্ত্র করিয়! রাজার প্রাণ- 
নাশের চেষ্টা করিতে লাগিল, সুস্সল তাহার আভাস পাই- 
লেন, কিন্ত গ্রাহ্থ করিলেন না। একদ্রিন তিনি ন্নানাগারে 
লান করিতেছেন, এমন সময়ে উৎপল ও ব্যাত্ব সেখানে 
উপস্থিত হইয়া দেখিল, রাজার রক্ষীরা কেহই নাই। 
উৎপল হ্বাররুদ্ধ করিয়া! দিলেন। স্ুস্সল তাহাদের কাও 
দেখিয়া “রাজভ্রোহ” বৃলিয়। চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 
কিন্ত তাহাদের স্থৃতীক্ষ-অন্ত্রাধাতে মহারাজ সুস্সল চির, 
দিনের জন্য নি্রিত হইলেন । তাহার ছিন্নমস্তক ভিক্ষাচাত্ের 
নিকট প্রেরিত হইল। রাজপুজ্র সিংহদেব সেই দারুণ সংবাদ 
পাইলেন । সিংহদেব রাজ হইলেন । তিনি মন্ত্রিগণের পরামর্শে 
রাজধানী সুরক্ষিত করিবার জন্য চারিদিকে প্রহরী নিযুক্ত 
করিলেন । পরদিন মধ্যাহ্নকালে ভিক্ষাচার সৈন্তে নগর মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । এই সময় গর্গপুল্র পঞ্চচন্ত্র বিস্তর রাজ- 
পুত সৈগ্ভ লইয়া রাজার সহিত মিলিত হইলেন। ঘোর- 
তর যুদ্ধ হইল। তিক্ষাচার বেগতিক দেখিয়া রাজধানী 
পরিত্যাগ করিলেন, তৎপরে বিজয়ক্ষেত্র প্রন্ৃতি কয়েক 
স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কিন্ত ভিক্ষাচারের মনস্কামনা 
সিদ্ধ হইল না। 
সুস্সলপুত্র জয়সিংহ রাজা হইয়া প্রথমে ,রাজোর 
উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ছিলেন বটে, কিন্ত 
প্রাহীহারের উপর রাজ্যের সকল প্রধান ভার অর্পণ করি- 
লেন। প্রতীহার শাস্তিস্থাপনের জন্য রাজদ্রোহিগণের 
সহিত সন্ধি করিলেন । জয়সিংহ অনেক কীর্তি করিয়া যান । 
ইহার সময়ে কহলণপণ্ডিত রাজতরঙ্জিণী নামক সংস্ত 
ইতিহাস প্রণয়ন করেন। 
[জয়সিংহ শব্দে বিভুত বিবরণ দেখ । ] 
জয়সিংহ রাজা! হইয়া ২২ বৎসর রাজত্বের পর ৩* লৌকি- 
কাকে ফাল্তনের কৃষ্ঞদ্বাদশীতে পরলোক গমন করেন । ইনি 
নিয়তই প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর ছিলেন। তৎপরে 
তাহার পুত্র পরমাণুক কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইনি প্রথমে প্রজারক্ষণাদি কার্ধাপরিত্যাগপূর্বক 
যে কোন প্রকারে হউক স্বীয় ধনকোষ পূর্ণ করিবার 
চেষ্ট করেন, অবশেষে তাঁহার ধূর্ত মন্ত্রিগণ বালকের ন্যায় 
তাহাকে তুলাইয়া ও তয় দেখাইয়া সমন্ত ধন অপহরণ 
করিয়াছিল। ইনি ৯ বলয় ৬ ছয় মাস ১* দিনয়াজথ 


কাশীর 


করিয়া! ৪* লৌকিকাবে কালগ্রাসে পতিত হন। তাহার 
পর তৎপুজ বর্িদেব রাজ! হইয়া. ৭.সাঁত বৎসর রাজত্ব 
করেন। তাহার পরলোক হইলে ৰোপ্যদেব কাশ্সীরের 
রাজনিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ৯ নয় বসর ৪ মাস ২॥* দিন 
রাজত্ব করেন। ইনি মুর্খের শিরোমণি ছিলেন। অনন্তর 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জস্সদেব রাজা হইয়া ১৮ বংসর ১৩ 
দিন রাজত্ব করেন। ইনিও অতিশয় মূর্খ । ক্ষুক্ষ ও ভীম 
নামে ছুই জন ধূর্ত ব্রা্ষণ ইহার অতিশয় প্রিয় হইয়া- 
ছিল। পরে তাহার পুর জগদেব কাশ্পীরদেশের রাজা 
হুইয়! ১৪ বৎসর "৩ দিন রাজত্ব করেন। ইনি বিনয়ী 
ও প্রজাগণের প্রিয় ছিলেন । ইনি স্বীয় রাজ্য মধো সুব্যবস্থা 
স্তাপন এবং রাজ্যের সমস্ত শল্যোদ্ধার করেন। বাহুল 
নামে ইহার এক সর্ধগুণাকর মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার মন্ত্বলে 
ইনি সমস্ত শক্রবর্গকে বিনাশ করেন। মহারাজ জগদেব 
রজ্জুপুরে হর্ষেশ্বরের এক প্রানাদ নির্মাণ করাইয়া দেন। 
ভ্বারপতি পদ্ম ইহাকে গুপ্রভানে বিষদানে বিনাশ করেন । 
তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজদেব রাজা হইয়া ২৩ বৎসর 
৩ মাস ২৭ দিন রাজাশাসন করিষ্বাছিলেন। তিনি 
পিতৃঘাতক পদ্দের তবে কাষ্ঠবাট নামক স্থানে সহ্ণ নামক 
হুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলে দ্বারপতি আসিয়া তাহাকে মগুলা- 
কারে বেঞ্টন করিলেন। দ্বারপতি প্রমত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে- 
ছেন, এমত সময়ে এক চণ্ডাল তাহাকে বিনাশ করিল। 
এই রাঁজদেব শক্রগণকে বিনাশ ও স্বীয় প্রজাপুঞ্জের বিশেষ 
হিতসাধন করেন। 

তৎপরে তাহার পুক্র সংশ্রামদেব কাশ্মীরের সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া ১৬ বংসর ১* দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
ইনি বিজয়েশ্বর নামক স্থানে গোব্রাক্ণগণের নিমিত্ত ২১টি 
উত্তম ছত্রশালা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইনি সর্বদাই 
প্রজাগণের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিতেন। কহুলণ- 
বংশীয় রাজগণ ইহাকে বিনাশ করেন । 

তাহার মৃত্যুর পর তৎংপুত্র রামদেব রাজা হন, ইনি 
স্বীয় প্রভূত শৌর্যযবলে সমস্ত পিতৃশক্রগণকে বিনাশ করেন। 


ইনি লেদরীর দক্ষিণপারে সল্পরনামক স্থানে স্বনামচিন্কিত 


এক ছুর্গ নির্মাণ করেন, আর উৎপলপুরে বিষ্ণুর যে 
প্রাসাদ ছিল, তাহা! জীর্ণ ও তগ্রদশাপন হওয়ায় তাহার 
উত্তমরূপ সংস্কার করাইয়া দেন। ইনি ২১ বৎসর ১ মাস 
১৩ দিন রাজত্ব করেন। চন্দনবৃক্ষে পুষ্পের ন্যায় বিধাতা 
ইহাকে পুত্র প্রদান কয়েন নাই। তিনি ভিযায়কপুরস্থিত 


কোন এক জ্রাক্ষণের লক্ষণনামক- পুজ্কে পুত্রন্ধপে গ্রহণ 


[| ১২৭ ] 
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করিয়া কাশ্ীররাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ইছার 
সমুদ্রানায়ী মহিষী বিতত্তানদীর তীরদেশে সমুক্রামঠ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। 

রামদেবের মৃত্যুর পর লক্মণদেব রাজ! হুন। ইহার 
রাজত্বকালে শক্রগণ রাজামধ্যে বিষম উৎপাত আরঙ্ত 
করিয়াছিল। মহিলানামী তাহার পাপপরিশূন্তা মহিষী শ্বীর 
শ্বশ্রনিশ্টিত মঠের পার্খদেশে এক নূতন মঠ নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন । লক্ণদেব ১৩ বৎসর ৩ মাঁদ ১২ দিন রাজত্ব 
করিয়া তুরুফরাজ কজ্জল কর্তক নিহত হন। 

লক্ষমণদেব পরলোক গমন করিলে অন্ঠবংশজাত নীতিশাস্ত্র- 
বিশারদ লেদরীনায়ক সিংহদেব কাশ্শীররাজ্যের রাজ! 
হইয়া ১৪ বৎসর ৫ মাস ২৭ দিন রাজত্ব করেন। ইনি গুরুর 
সহিত মিলিয়া! ধ্যানোদ্ধারনামক স্থানে নৃসিংহদেবের মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার মন্ত্রোপদেষ্ট। গুরুর নাম শঙ্করম্বামী। 
রাজা তাহাকে অষ্টাদশ মঠের এশ্বর্য্য দক্ষিণাস্বরূপ প্রদানপূর্ববক 
পুজা করিয়াছিলেন । কিন্ত শেষে সিংহদেব আন্তিক্যবুদ্ধি ও 
বিনয়াদি বিসর্জন দিয়া ভগিনীর সহিত আদক্ত হইলে, তাহার 
ভগিনীপতি ছলপূর্ববক তাহার প্রাণবিনাশ করেন। 

অনস্তর তাহার তাত। স্থহদেব রাজা হন। ইহার নিকট 
বৃত্তিলাভ করিবার নিমিত্ত দিগ্দিগন্তর হইতে অনেক ত্রাহ্মণাদি 
প্রজা আসিয়া আশ্রয়লাভ করেন। ইনি পঞ্চগহবরদেশে 
পার্থের স্তায় পূজিত হন। তীহার পুত্র বহ্রবাহন গর্ভরপুর 

স্থাপন করেন । ইনি ১৯ বর্ষ ৩ মাস ২৫ দিন রাজত্ব করেন । 

নুহদেবের মৃত্যু হইলে পর শ্লেচ্ছরাজ ডল্চ আসিয়! তাহার 
রাজ্যনাশ করিলে, দানশীল ভোট্টবংশোস্তব (তিববতদেশবাসী) 
বিঞ্ণ আসিয়া কাশ্শীররাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন । 
ইনি ইন্ত্রতুল্য পরাক্রমশালী, ইহার শাসনকালে প্রজাকুলের 
সন্ভোষবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধিত হয়। ইনি ৩ বৎসর ২ মাস 
১৯ দিন রাজত্ব করিয়৷ ৯৯ লৌকিকাবে পরলোক গমন করিলে 
তাহার পত্বী চারিমাস কাল মন্ত্রীর সহিত রাজত্ব করেন। 
এই রাজ্জী কাশ্ীরমগ্ুলে কোটাখনন করেন । এই সময়ে 
সিংহদেবের জ্ঞাতি উদ্যানদেব রাজ্যপদ আকাজ্কা করিয়া 
সৈনিকগণের সহিত কাশ্শীরে আগমন করেন। উদ্যানদেব 
রাজ্য পাইয়! ১৫ বর্ষ ১ মাস ১* দিন রাজ্য শাসন করিয়া গতাস্ু 
হইলে বাজ্ভী কোটাদেবী ৬ মাস ১৫ দিন রাজত্ব করেন। 

তৎপরে শাহমীর নামক মন্ত্রী, অন্তান্ মন্ত্রিগণ ও বিগ্র- 
গণের সাহায্যে সপুত্র। রাজ্জীকে বিনাশ করিয়া স্বয্ং রাজ্য- 
শাসন করেন । এই সময় হইতে কাশ্মীর রাজ্য মুসলমানের 
অধীন হয়|. শাহ্মীর শংসদীন (শম্‌স্থদ্দীন ) নাষে বিখ্যাত 
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ছিলেন । পঞ্চগহ্বর দেশজাত আঠার জন মুসলমান কাশ্সীর- 
দেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তন্মধোে তাহরাজ- 
কুলজাত শম্নুদ্দীন্‌ কাশ্সীরের প্রথম মুসলমান্‌ রাজ! । ইনি 
অতিশয় বলশালী ছিলেন, ভিক্ষণত্টদিগকে বিনাশ করিয়। 
বলপূর্বক রাজা গ্রহণ করেন। তাঁহার পরলোক হইলে 
তাহার পুক্ত্র জ্যংশর বা! জম্শিদ্‌ সাস্রাজ্যলাভ করিয়া ১ বৎসর 
১০ মাস রাজত্ব করেন। অনন্তর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
অলাভদীন ( অলাউদ্দীন) ১২ বৎসর ১৮ মাস ১৩ দিন 
সুনিবমে প্রজাপালন করেন। অনন্তর তাহার পুত্র শাহাবুদ্দীন 
দিগ্বিজয়ী রাজ! হন, ইনি ২০ বৎসর রাজ্য শাসনপূর্বৰক সমস্ত 
রাজগপের প্রতিষ্পর্ধা প্রকাশ করেন৷ তৎপরে তাহার কনিষ্ঠ 
ত্রাতী কুতবুদ্দীন ১৫ বর্ষ ৫€মাস ২দ্িন ও তাহার পুত্র 
সেকেন্দর ২২ বংসর ৯ মাস ৬ দিন রাজত্ব করেন। ইনি 
বহুতর সংস্কতপুস্তক অগ্নিতে ফেলিয়। দিয় দগ্ধ করাইয়াছিলেন। 
সেকেন্দর যমালয়ে গমন করিলে তাহার পুত্র আলিশাহ রাজ। 
হইয়া ৬ বর্ষ ৯ মাস রাজত্ব করেন। ইনি অনেক পাপ কার্য্য 
করেন। তংপরে প্রজাদিগের পুণ্যবলে তাহার সহোদর 
প্রজারগ্রক জৈন উল্অবিদীন্‌ 'রাজ্যলাভ করেন। 

ইনি অতি বিদ্যোতৎসাহী ছিলেন। ইহার নিকট কেহ 
ছদয়গ্রাহিণী কবিতা অথবা কোনও উতকষঈ শিল্পকার্ধ্য উপ- 
স্থিত করিলে ইনি তাহাকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান 
করিতেন। সিন্ধু ও হিন্দুবাড়াদি দেশ জয় করিয়া ইনি 
বিবিধশিক্পসম্বন্বিত এক যস্ত্রাগার নির্মাণ করান । ইহার 
আদম খা, হাজি খা ও বহাম খা নামে তিন পুত্র জন্মে। 
হাক্জি খার সহিত বহামের যুদ্ধ হয়। তাহাতে হাজি খা জয়- 
লাত করেন। জৈন-উল্-বিদীন্‌ রাজ্যের বহুবিধ মঙ্গলকর 
কা্যসাধন করিয়া ৫২ বর্ষ রাজ্যশাসনপুব্বক তন্ুৃত্যাগ 
করেন । তৎপরে হাজি খা রাজ হন। ইনি সুদ্রার 
উপর হৈদরশাহি এই নাম অস্কিত করেন। রিক্েতর নামক 
একজন নাপিত বাহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সে মন্ত্রী হইয়] 
প্রজ্জাদিগকে অতিশয্ত কষ্ট দ্রিত এবং রাজাকে কুকার্ষ্যে লিপ্ত 
করিয়া দীল্ছুঃখী প্রজার নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিত। হাজিখ৷ 
স্বীয় কর্মচারী ওমন্ত্রিপ্রহতির প্রবর্ধনায় দ্বিজগণের উতৎ্পীড়ন 
করেন, এমন কি ভট্টগণের হস্ত ও নাসাকর্ণাদি ছেদন করেন 
এবং তাহার পিতৃ-দত্ত ভুপম্পত্তি প্রতি ত্রাঙ্গণদিপেত্র নিকট 
কইতে কাড়িয়া লন) ইনি ১ বর্ষ ২ মাস রাজত্ব করেন। 

পরে তাহার পুত্র হসনশাহ রাজ! হন। ইনি দিদ্দামঠের 
নিকট নদীপ্রান্তে এক মনোহর রাজধানী নির্খণ করেন। 
ভথায় তাহার মাত! গোল্খাতন! নানী রার্জী এক ধর্শশাল। 


[ ১২৮ ] 
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নির্মাণ করাইয়াছিলেন। রান্ধ! হসন খাঁবিস্তর মস্জিদ, 
ধর্্দমাবাস প্রভৃতি নির্শাণ করাইয়া! ছিলেন, ফলতঃ ইনি মঠ, 
অগ্রহারদান, দেবমন্দির নির্মাণ, অতিথিপুজ! ইত্যাদি সৎকার্ধ্য 
দ্বারা আপনার রাজ্যসম্পত্তির সাফল্য সম্পাদন করিয়। 
ছিলেন। ইনি অনেক সংস্কৃত পদ্য জানিতেন এবং সঙ্গীত- 
শান্ত্রজ্ঞ ছিলেন । স্বয়ং উত্তম্ূপ রাগ আলাপ করিতে 
পারিতেন। ইহার সময়ে প্রজাগণ স্থথে কালাতিপাভ 
করিয়াছিল। ইহার পিতৃব্য বহাম খ! রাজ্যলাভের বাসনা 
ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। ইনি ৬* 
লৌকিকাবে চৈত্রমাসে ১২ বর্ষ ৫ দিন রাজ্যভোগের পর 
প্রাণত্যাগ করেন। . 

তৎপরে তৎপুক্র মুহম্মদশাহ কাশ্মীরের রাব্যলাভ করিয়া 
২ বর্ষ ৭ মাস রাজভোগ করেন । ইহার রাজ্য মস্ত্রিগণের ছুষ্ট- 
অভিসন্ধিতে চঞ্চল হইয়াছিল । ইনি সৈয়দবংশগণের দৌহিত্র, 
এই হেতু সৈয়দগণ ইহার রাজ্যে প্রাধান্তলাভ করিয়াছিল। 
ইহার সময়ে মদ্র ও সৈয়দগণের মহাৰিপ্রব ঘটিয়াছিল। 
পরে তাহার পিভৃব্য ফতেশাহ কাশ্শীরের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ইহার সময়ে প্রজাগণ স্বধর্্মনিরত ও 
দয়াদাক্ষিণ্যার্দিবিভূষিত হুইয়। সুখে কালযাপন করিয়া 
ছিল। ইনি ৯ বৎসর ১ মাস রাজ্যভোগ করিয়া রাজ্য- 
ভ্রষ্ট হন। ইহার চন্দ্রবংশীয় সোমরাজানক নামে একজন 
বস্যনশৃন্ত বিনয়ী মন্ত্রী ছিলেন। কিন্ত ইনি মীরশেষের 
আদেশে ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে পূর্বপ্রদন্ত ভূমি সকল 
অপহরণপূর্বক দেবালয়স্থিত তৃত্যদিগকে প্রদান করিয় 
ছিলেন। 

অনন্তর মুহম্মদশাহ পুনর্বার কাশ্দীরের রাজা হইয়া? 
১১ বৎসর ১* মাস ১০ দিন রাঁজ্যশাসন করেন। ইহার 
সময়ে কণ্ভষ্টাদি মহোদয্গণ সোমরাজানক কর্তৃক বিলুপ্ত 
হিন্দুক্রিয়াব্র পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্ত খোজা মীর 
আন্গদ, “হে বিপ্রগণ ! এই কলিধুগে তোমাদের ব্রহ্গতেজ 
কোথায় ? আচারই বা কোথায়?” এই বলিয়৷ খিল 
হইয়াই যেন নির্শলাদি ব্রাঙ্ণগণকে বধ করাইয়। ছিলেন। 
এই সময়ে সুহন্মদশাহ ফতেশাহের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত 
হন। ইহার সময়ে অন্য এক চক্রবর্তী রাজা গজপতি 
সেকন্দর কাশ্নীররান্গ আক্রমণ করেন, কিন্তু মহুল্মদ তাহাকে 
পরাজিত করেন। তৎপরে ফতেশাহের পুক্র খান পিত- 
রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির আশায় কাশ্শীরে . উপস্থিত হন 
এবং মুহন্সদকে রাজ্যভ্রষ্ট করেন। তৎপরে কাঞ্নচন্র 
ইব্রাহিমশাহকে কার্শীররাজ্যে অভিষিক্ত করেন.।, এই 
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সময়ে কাশ্সীররাজ্যে তুরু্ষরাজের বিষয় উপর “ হয় 
প্রথমে মার্গেশ্বর আব্ছল মোগলরাজ অব 
পূর্বক কাশ্মীররাজ্য জয়ের নিমিত্ত সেন! রে। 
বাবর তাহাকে এক সহত্র সেনা প্রদান করিলে আব্দুল 
ফতেশাহের পুত্র নাজুক্র্থাকে অগ্রে করিয়া গিরিপথে 
কাশ্শীররাজ্যে প্রবেশ করিলেন । তুরুক্ষ সৈন্তদ্বারা কাশ্মীর জয় 
করিয়া নাজুকৃশাহকে কাশ্মীররাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। 

পরে মুহম্মদশাহ লাহোরের রাজা! হইলে তুরুক্ষসৈস্তগণ 
নিজ স্থানে গমন করিল । নাজুক এক বৎসর 
রাজ্য করিয়া! মুহম্মদদর নিকট হইতে যৌবরাজ্য প্রাপ্ত 
হন। পাঁচ বৎসর পরে পুনর্বার মুহম্মদ রাজ্যে অভিষিক্ত 
হন। ততপরে বাররের মৃত্যু হইলে, তাহার কামরাণ 
ও ভমাযুন নামক পুক্রদ্বরর কাশ্দীররাজ্য লাভ করেন। 
কিছুদিন পরে মহরম নামক সেনাপতি বহুতর সৈন্য লইয়! 
কাশ্মীরজয়ের নিমিত্ত আগমন করিলে পৌরগণ ভয়ে পর্বত- 
প্রদেশে পলায়নপুর্বক গুহাদ্িতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
তখন পুরী শূন্য দেখিয়া মোগলেরা রাজধানীর গৃহাদি 
সমস্তই পোড়াইয়া ফেলিল এবং সহত্র সহস্র ব্যক্তির 
প্রাণবিনাশ করিল। তৎপরে কাশ্মীরে কান্ঘরীয় উপদ্রব 
ঘটে, ইহাতে তুরুক্ষের] বহু গ্রামনগরাদি দহন এবং বহু 
ধনরত্ব ও রমণীরত্র গ্রহণপূর্বক স্বদেশে প্রস্থান করে। তৎপরে 
কাশ্মীররাজ্যে ভয়ানক দুভিক্ষ উপস্থিত হয়। মুহন্মদশাহ পুন- 
বার ৫ পাঁচ বৎসর রাজ্য করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন । 

অনস্তর তাহার পুত্র শংসশাহ রাজা হন। ইহার সময়ে 
কাচচক্রপতি কাশ্মীর দেশ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত জেনপুর 
হইতে আগমন করেন। পরে সন্ধিহ্ত্রে যুদ্ধ মিটিয়া যায়। 
ততপরে তাহার ভ্রাতা ইস্মাইলশাহ রাজা হন । 

এদিকে মোগল সেনানী নাজুক্শাহ পাষগডদেশ জয় 
করিবার নিমিত্ত সৈন্যসহ গমন করেন। নাজুক্শাহের 
রাজত্বকালে কাশ্মীরের গ্রাজানকল স্ুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন ও 
বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সমস্ত নির্বিঘ্বে নির্বাহ করিয়াছিল। 
উহার সময়ে গ্রামবিভাগ লইয়া কর্মচারিগণের মধ্যে বিরোধ 
ঘটে। এই বিবাদে মির্জা হৈদর ও দৌলুতর্থার যুদ্ধ 
উপস্থিত হয়। এক মাস যুদ্ধের পর দৌলুত (গাজিরখা) জয়লাভ 
করেন। তৎপরে ইনিই রাজ্য শাসন করেন, ইহার সময়ে 
কাশ্মীররাজ্যে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়; তাহাতে অনেক স্থান 
বিপর্যস্ত হইয়! গিয়াছিল। একদিন দৌলুতখ তুলমুল নামক 
স্থানে অভিমঙ্গানামক এক মহাতপা! সাধুর নিকট গমনপুর্বক 
জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার রাজ্য কিরূপে বিস্তৃত হইবে ? 


1 ৩৩ 


কাশীর 


1 ই | 
তাহাতে সাধু উত্তর/করেন যে, ব্রাহ্মণদিগের বাধিক কর 
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-কিরর্পে ব্রাঙ্মণদিগের কর নিবারণ করিব? তাহাতে সাধু 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া! শাপ দিলেন যে, অল্পদিন মধ্যে তোমার 
রাজশ্রী। বিনষ্ট হইবে। ইহাতে দৌলতচকের বাজ্যসম্পন্তি 
বিনাশ পায়। তৎপরে হবীব্‌ নামক এক ব্যক্তি ১ মাস 
রাজত্ব করিলে গাজিখ রাজ্য গ্রহণ করিলেন। ইনি একদিন 
গণকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার রাজ্যে তূমিকম্পাদদি 
ছুনিমিত্ত ঘটিতেছে কেন? তাহারা বলিলেন, আপনার রাজ্যে 
এক ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে। কিছুদিন পরে মির্জা হৈদরের 
সেনানী করভোদ্দার এক বৃহৎ সৈন্যদল লইয়। কাশ্মীরে 
উপস্থিত হইল । গাজিশাহ সসৈন্তে রাজবির নামক স্থানে 
উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণ! করিলেন । এই যুদ্ধে করভোদ্দাঁর 
গাজিশাহের সাগরসদূশ সেনাসমূহ দর্শন করিয়া! ভয়ে পলায়ন 
করিল। তৎপরে ইহার সহিত চক্দিগের যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে 
ইনি হভেচককে বিনাশ করিয়া! জয়লাভ করেন। 

মোগলরাজ শাহ আবছুল্মালী বহুতর সৈন্য সঙ্গে লইয়! 
কাশ্মীর জয় করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে দৌলত মহতী 
মেনা সমভিব্যাহারে পরিহাসপুরের নিকট শক্রর সম্মুখীন 
হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হইল, ইহাতে মোগলরাজের বই 
সেন! বিনষ্ট হইলে তিনি নিজ স্থানে পলায়ন করিলেন। 
দৌলত অতিশয় নিষ্ঠুর ছিলেন। একদিন একটি বালক ফল 
চুরি করিয়াছিল বলিয়া তিনি তাহার ছই হাত কাটিয়া 
দেন। তীহার প্রতাপশালী নিজ পুত্র মাতুলের প্রতি অত্যাচার 
করায় তিনি তাহাকে বিনাশ করেন । তাঁহার রাজ্যে আঠার 
জন মন্ত্রী ছিল। অবশেষে তিনি গলিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত 
হইয়। ইহলোকেই নরকযন্ত্রণ ভোগ করিয়। পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। 

তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা হুসেনখ। বরাজ্যলাভ করেন। 
ইনি দাতা ও প্রজারঞ্রক ছিলেন। খীঁজমান্‌ নামক মন্ত্রী 
ইহাকে তাড়াইয়। আপনি কিছুদিন রাজত্ব করেন। তিনি 
গ্রতিদিন শতলোক বধ করিতেন, এমন কি দিলাবরখা দ্বারা 
আপন পুত্রের প্রাণসংহার করিরাছিলেন। পুনরায় হুসেনখা 
আসিয়া মন্ত্রীর প্রাণসংহার করেন। পরে অপম্মাররোগে 
হুসেনখার মৃত্যু হয়। ইনি ৭ বৎসর রাজত্ব করেন। 

পরে তাহার ভ্রাতা আলিখ। রাজা হন। ইনি প্রজাদিগকে 
সুখী করিতে তৎপর ছিলেন। এই সময়ে ঘোর ছুতিক্ষ হয়। 
৯ বৎসর রাজত্বের পর আলিশাহের মৃত্যু হয়। 

তৎপুত্র যুস্থফশাহ রাজ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার 


কাশ্মীর [. ১৩০ 


পিভৃব্য অব্দালরখ! "ভ্রাতা মরিলে ভ্রাতাই রাজপদ পায়, 
তবে সে কেন রাজ্যলাভের ইচ্ছা করে।” এই বলিয়৷ 
যুস্থফের নিকট দূত প্রেরণ করিলে, তাঁহার সহিত সেকন্দরপুরে 
অব্দালের যুদ্ধ হয়। অব্দাল প্রাণত্যাগ করে। তৎপরে 
মুবারক যুস্থফের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন । যুস্ুফের 
সেনাপতি মুহম্মদর্খী এই যুদ্ধে নিহত স্ৃন। তংপরে মুবারক 
কাশ্মীরের রাজ। হইলে, যৃস্থফ দিল্লীশ্বর অকবর বাদশাহের 
নিকট সাহাধ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত গমন করেন । এই সময়ে 
চকেরা মুবারকর্ধাকে পরাজিত করিয়া লোহর-চককে 
কাশ্শীররাজ্য প্রদান করেন । পরে যুস্থফ অক্বরের নিকট 
হইতে ফিরিয়া আসিম্তা বিতস্তাবেষ্টিত স্বয্যপুরগ্রামে অব- 
স্থিতি করিলে লোহরচক্‌ তাহার সহিত যুদ্ধ আরস্ত করেন। 
এই যুদ্ধে লোহর-চকের মন্ত্রী অন্দালমীর নিহত হন। পরে 
যুস্তুফ পুনর্ধার কাশ্মীরের সিংহাসন লাত করেন। এই 
সময়ে লোহররখা যাকুবের শরণ লন, কিন্ত যাকুব সুবিধা 
পাইয়া তাহার ও তাহার ভ্রাতার নেত্র উ২পাটন করেন। 
পরে হৈদর-চকের সহিত যাকুবের যুদ্ধ হয়। তাহাতে হৈদর 
পরাজিত হইয়া অকৃবর বাদশাহের শরণাগত হন। যুস্ফ 
কাশ্মীর জয় করিয়া বুতর উপটৌকনদহ নিজ পুল্রকে সম্রাট 
অকৃবরের নিকট প্রেরণ করেন। অক্বর যুহ্থফ-প্রেরিত 
উপটোৌকন দেখিয়া ও কাশ্মীরজরের অভিলাষ ছাড়িলেন না । 
তিনি ভগবান্দাস নামক সেনাপতিকে কাশ্নীরে পাঠাইলেন। 
কাশ্ীররাজ যুস্ফ তাহা শুনিয়া বহুতর ধন রত্ব উপহার দিয়! 
ভগবান্দাসের সহিত সন্ধি করিয়া অক্বরের শরণাগত 
হইসুলন। কিছুদিন রাজ্য করিয়া তিনি অক্বর সম্রাটের 
নেবার্ধ গমন করিল, ভাহার পুত্র যাকুব কাশ্শীরে রাজত্ব 
করেন। এই সময়ে শম্নচক অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া যাকুবের 
সহিত বুদ্ধ করেন, কিন্তু শেষে পরাজিত হন । 

আবার ত্রাটু অক্বরের কাশ্শীরবিজয়ের স্পৃহা! জন্মিল। 
তিনি বহুতর সৈন্য সঙ্গে দিয়া কাসিমর্খার অধীনে ২২ জন 
সেনাধ্যক্ষকে কাশ্ীররাঙ্ে প্রেরণ করিলেন । কাসিমখার 
আগমনবার্তী শুনিয়া যাকুব পলায়ন করিলেন । তাহার 
নৈন্ত সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। পরে শম্সচক অন্প- 
সংখ্যক সৈন্ভ লইন্া কাদিদের সহিত যুদ্ধ করেন। 
কিন্ত মোগলদিগের জর হইল । হৈদরচক্‌ কাসিমর্থাকে 
আনিতেছেন দেখিয়া কাশ্শীরবাসিগণ হৈদর-চকের পক্ষ 
অবলম্বন করিল। কাসিম হৈদর-চকের সহিত অনেক 
লোক দেখিয়! তাহাকে বন্দী করিলেন। তক্র্শনে কাশ্শীরের 
অনেক প্রজা ভয়ে বন মধ্যে পলায়ন করে। বনে সকলে 


1 কাশ্মীর 


মিলিত হইল। যুদ্ধ করিতে সকলেই কৃতসন্কল্প হইয়া 
যাকুবর্খাকে আনয়ন করিল। কাসিম মোমারর৫থাকে 
্াকুবের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। যাকুব সদাশিবপুরে মোমার- 
খার সেনার্দিগকে আক্রমণ করিলেন । কাসিমখী কাশ্ীরের 
বুতর সৈশম্ধ দেখিয়া কারাগৃহ স্থিত হৈদর-5চককে নিহত 
করিলেন। তৎপরে কানিমের সহিত যাকুবের যুদ্ধ হইল। কিন্ত 
জয় পরাজয় স্থির হইল না। যাকুব কাষ্ঠটবাটে চলিয়৷ গেলেন । 
তখন যাকুবের পিত। যুস্্রফ ও অন্াগ্ঠ প্রধান ব্যক্তিগণ সন্ধির 
প্রার্থনা করিলে কাসিম যুস্থফ প্রভৃতিকে অকৃবরের নিকট 
প্রেরণ করিলেন। অকৃবর তাহাদের সমাদর করেন। 

এই সময়ে কাশ্মীরে তুষারপাত আরম্ভ হইলে, যাকুব 
সসৈন্তে কাই্টবাট হইতে নির্গত হইম্না মোগলসেনাদিগকে 
আক্রমণ করিলেন । ৩ মাস ধরিয়া যুদ্ধ হইল। কালিমখ! 
পরাজিতপ্রায় শুনিয়া অক্বর যুক্ত্রর্থাকে কাশ্দীরজয়ের 
আদেশ করিলেন। যুক্থফর্খা যাইয়। যাকুবকে পরাজয় করিয়া 
অকৃবরের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে ১৮৫৬ 
খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর অকৃবর বাদশাহের করতলগত হইল । 
তখন অকৃবর কাশ্মীর দর্শন করিবার নিমিত্ত লাহোর হইতে 
যাত্রা করিলেন । তিনি কাশ্মীরে উপস্থিত হইলে যাকুব তাহার 
শরণাগত হইলেন। অকৃবর তাহাকে রাজা মানসিংহের 
অর্ধীনে সেনাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন। অকৃবর যুন্থৃফ- 
থাকে কাশ্ীরের শাসনকর্ত। পদে নিযুক্ত করিয়। স্বয়ং দেশাস্তরে 
গমন করিলেন। যুস্থফ কাশ্ীররাজ্য শাসন করিতে লাগি- 
লেন। কোন কারণে যুস্ুফ্‌ অকৃবরের বিরাগভাজন হন। 
অক্ৃবর যুন্থফের প্রতি কুদ্ধ হইয়া কাজী আলাকে কাশ্মীরের 
শীসনকার্ষ্যে নিধুক্ত করিলেন। কাজীআলা কাশ্ীরকোষের 
সমস্ত ধন ব্যয় করিয়া ফেলিলে মোগলদিগের মধ্যে 
পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইল। তাহাতে মির্জা যাদগার 
কাশ্ীরিগণের সহিত মিলিয়া কাজীআলার সহিত যুদ্ধ 
করেন। কাজিআলা পরাজিত হইয়। পর্ত প্রদেশে পলায়ন 
করিয়া তথায় পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হন। 

অনন্তর মির্জা যাদগার কাশ্মীরের শাদনকর্তী হইয়। 
অকৃবর বাদশাছের অধীনতা অস্বীকার করিলেন। তাহা 
গুনিয়। অকৃবর শেখ ফরিদকে সসৈন্তে কাশ্মীরে পাঠাইলেন। 
কিন্ত শুরপুর নামক স্থানে মির্জা যাদগার নিজ অন্চরগণ 
কর্তৃক নিহত হন। শেখ ফরিদের শাসনকালে অকৃবর পুন- 
্বার কাশ্শীরে আগমন করেন। এবান্স তিনি অনেক 
সৎকার্ধ্য করিয়া যান। ব্রাঙ্ষণগণ শ্লেচ্ছরাজ্য হইতে দেশাত্তর 
গমন করিতেছেন গুনিয়া অক্বর প্রথমে টকবংশীয়দিগের 


কাঁশীর 


নিকট হইতে বার্ধিক কর গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন 
আর এইরূপ ঘোষণ। করেন যে কাশ্দীরদেশে যে যে ব্যক্তি 
ত্রাহ্মণগণের পুজা করিবে, তাহাকে তিনি তৎক্ষণাৎ পারি- 
তোষিক প্রদান করিবেন। এখানে মে ব্যক্তি ব্রাঙ্গণদিগের 
কর গ্রহণ করিবে, তিনি তত্ক্ষণাৎ তাহার গহ উতপাটিত 
করিবেন। তখন ব্রাঙ্গণেরা তাহাকে আনীর্বাদ করিতে 
লাগিলেন। অক্বরের রামদাস নামক একজন কর্মচারী 
কাশ্মীরবাপী ব্রাহ্মণগণের নিয়তই উপকার করিতেন, তিনি 
ব্রাঙ্ষণদিগকে দেখিলেই স্বর্ণ ও বৌপ্যাদ্দি দান করিতেন, 
তাহার কিছুমাত্র অভিমান ছিল না। প্রবাদ যে, তিনি 
প্রতোক ব্রাহ্গণগৃহে একশত করিয়া রৌপ্যমুদ্রা ও একটি 
স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াছিলেন। অকৃবরও কাশ্নীরী ব্রাঙ্মণদিগকে 
বিশেষরূপে পরিতৃপ্ত করিতেন । তিনি একদিন সহস্র স্বর্ণমুদ্র। 
দরিদ্র ব্রাহ্গণদিগকে দান করিয়াছিলেন । 

অকৃবর বাদশাহ যুস্তফর্থাকে পুনর্বার কাশ্মীরের শাসন- 
কর্তৃত্ব ভার দিয়! 'প্রত্যাগমন করিলেন । যুস্ুফ.প্রজাদিগের 
কোন অনি না করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । 
কিছুদিন পরে যুস্থফর্খা অক্বরের কার্যাসাধনার্থ গমন করিলে 
তাহার পুল্র মির্জা লঙ্কর কাশ্মীরের শাসনকর্তী হন। তিনি 
আদেশ প্রচার করেন, “যে ব্যক্তি কাশ্শীরনিবাসিদিগের 
পীড়ন করিবে, সে তৎক্ষণাৎ তাহার অপরাধের ফল প্রাপ্ত 
হইবে |” মির্জা লঙ্কর ৮ বৎসর শাসন করিলে, অকৃবর প্রথমে 
আসাহর্গী, ত২পরে আহলাদখা ও স্বলতান্‌ মুহম্মদকুলিখ! এই 
দুইজনকে কাশ্শীরের শাসনভার প্রদান করেন। ইহারা 
কাশ্শীরে আসিয়! দুর্নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন । এই সময়ে 
অকৃবরের আদেশে & ছইজন শাসনকর্তা প্রবরপুরের নিকট 
অগ নামে ১টাী হর্গ ও শারিকাপর্ধতের নিকট নগ নামক ১টি 
নগর নির্মাণ করেন। বর্তমান নগর জৈন্অল্অবিদীন্‌ নির্মিত 
পুরাতন নগরীর সন্নিধানেই নির্মিত হয়। একদিন মধ্যাঙ্ত- 
কালে পুরাতন নগরী অকন্মাৎ জলিয়া৷ উঠিল। ছুই হাজার 
গৃহ-সম্বলিত এ নগর অল্পক্ষণ মধ্যেই ভম্মাবশেষ হইল। 
তখন এ নবীন নগরী সপত্বীবৰিনাশে প্রিয়তমা রমণীর ন্যায় 
প্রফুল্লিত হুইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। 

কাশ্মীর অকৃবরপুত্র জাহাঙ্গীরের অতি প্রিয়স্থান, তিনি 
প্রিপ্নতমা নুরজহানের সহিত সর্বদাই এখানে বসস্তলীলা 
করিতেন। কাশ্মীরে অব্যাপি নুরজহানের লীলা-উদ্যান ও 
মনোরম প্রাসাদের ভগ্াবশেষ দুষ্ট হ্য়। 

হতদিন দিজীয় মোগল বাদশাহগণের প্রভাব অক্ষু্ধ ছিল, 
ততদিন কাশ্সীর রাজ্য ও তাহাদের অধীন ছিল, ততৎকালে এক 


কাশ্মীর 


একজন শাসনকর্তা দিল্লীর অধীনে রাজকার্য্য নির্বাহ করি- 
তেন। ১৯৭৫২ খৃষ্টাব্দে পাঠানবীর আঙ্গদশাহ ছুরাঁণি 
কাশ্মীররাজ্য জয় করেন। তৎপরে কিছুকাল পাঠানদিগের 
হন্তেই ছিল; ১৮১৯ খৃষ্টীফে মহারাজ রণজিৎসিংহ কাশ্ীর 
অধিকার করেন। এই সময় হইতে শিখরাজের অধীনে এক 
একজন শাসনকর্ত প্রেরিত হইয়া কাশ্মীর শাসন করিতেন । 
১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জন্বু, লাদক ও বালতিস্থান সহ কাশ্মীর- 
ভূমি গোলাবসিংহ প্রাপ্ত হন। ১৮৪৬ খুষ্টারন্ধে সোবাওন- 
যুদ্ধের পর, গোলাবসিংহ ৭৫ লক্ষ টাক! দরিয়া ইংরাজরাজের 
নিকট হইতে কাশ্মীররাজ্য ক্রয় করিয়া লন। গোলাবসিংহ 
ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একজন মিত্র রাজ হইলেন, যুদ্ধকালে 
ইংরাঁজ গবর্ণমেপ্টকে তিনি সাহায্য করিতে বাধ্য; কিন্ত তিনি 
স্বাধীনভাবে হিন্দুরাজনীতি অনুসারে রাঁজ্যশাসন করিতেন। 
[ গোলাবসিংহ দেখ । ] ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ গোলাব- 
সিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুক্র রণবীরসিংহ রাজা হইলেন। ইনি 
(১৮৮২ খৃঃ) বুটীশগবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানার্থ ২১টি তোপ, 
ববুটাশসেনাপতিত্ব* ও “মহারাণীর মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করেন। 
১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মুসহরে রণবীরের মৃত্যু হইলে তাহার জোত্ঠপুল্র 
প্রতাপসিংহ সিংহাসন লাভ করেন। ইহার সভায় বুটাশ 
রেসিডেন্ট প্রবেশ করিয়াছেন । প্রভাপসিংহ বর্তমান রাজ11 « 
কাশ্ীররাজ মহাঁরাণী ভাঁরতেশ্বরীকে প্রতিবর্ষে ১টি 
ঘোঁড়া, ।২॥* সের পশম এবং ৩ খানি অত্যুতকুষ্ট কাশ্শীরী 
শাল করম্বদূপ দিয়া থাকেন। বর্তমান সময়ে (১৮৯২) 
কাশ্শীররাজ্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে বৃটীশরাজের অধীন হইয়াছে । 
* কাশ্মীর-রাজগণের তালিকা । 
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গোনর্দ বংশ । কাযস্থ ব। কর্কোটবংশ । 
গোন্দ ৩য়, . **৮১৯৮৪ খুং পৃঃ? ৩ দুর্লভবর্ধন ডি ৫৯৬ খুঃ ৩৬ 
বিভীবণ ১ম. ৮১১১৯৪৯ এ পৃঃ? ৫৩ দুর্লভক ব।প্রতাপার্দিতা ৬৩২ এ ১৪৪ ৫৬ 
ইন্ত্রজিং ১৮ ১০৯৫ এ পু? ৩৬ চন্দ্রাপীড় ১৯৬৮২ এ ৮ব;)৮মাস 
রাবণ ১১:১৭৬৭ এ পু? ৩৬ তারাপীড় ৬৯১ এ ৪ব, ১২ দি 
বিভীষণ ২য়, ,.. ১০৩০ এ পৃঃ? ৩৫ মক্তাপীড় বা ললিত। দিত ৬৭৫ এ ৩৬ ব, ৭ মা, ১১ ছি 
নর বাকিন্নুর ১৯৯৯২ এ পৃঃ? ৩৯ কুষলয়াপীড় ১০ খ৩২ এর ৮.১ ১ ব, ১৫ (দূ 
সিস্ব ১৮৯৫৫ এ পৃঃ? ৬০ বজাদিত্ায ব। ) 578 2 
উৎপল।ক্ষ ১৯৮ ৮৯ এ পৃঃ? ৩৭ ললিতারগিতা বয় 
হিরণাক্ষ ১০ ৮৬৪ ৬ পৃ? ৩৭ ব পৃথিব্াাপীড় ১০৭6০ »ব, ১ ম। 
হিরণাকুল কবর ৮২৭ এ পৃঃ? ০ ৬৬ ংশ্র।মাপীড় ৪৪ ৭৪৬ এ ৭ 
মুকুল বা বহৃকুল ** ৭১৭ এ পৃঃ? ৬৬ জয় দিত্য ১৮২৫১ এ ৩৯ 
মাহরকুল বা ত্রিকে।টিহ। ৭৭ এ পু? ৭৩ রা জজ্জ(জরাপীড়েরগ্ত। লক 
ৰ্ক ১০ ৬৩৭ এ প্রঃ? ৬৩ ও মন্ত্রী, তান্থার অনুপ. ] ৩ 
ক্ষিতনন্দ ১৮:৭৪ এ পুঃ? ৩৪ স্থিতিকালে ) 
ব্হনন্দ ১১৮ 88 উ পৃ? ৪২ রঃ ললিতাপীড় ৮০4৮৫ এ ১০১২ 
নর ২ব, ১১০:8৯১ এ পৃঃ? ৬০ পৃথিবা!গীড় ব 
৭৯৭ এ 2 ১ 
ক ১৮৪৩১ এ পৃঃ? সংগ্রামাপীড় ২য় ] 
গোপাদিতা ১৮৩৭১ ত্র পু? ৬০ ব, ৬ দি: চিপ্লটজয়াপীড় (বৃহম্পতি) ৮০9 ত্র ০০০ 
গোকর্ণ ১১ ৩৯৯ শী পৃঃ? ₹৭ ব, ১১ ম! ৷ 1 8 
বারের ব।ধিষ্খিল ... ২৫৩ এ পৃঃ? ৩৬ ব, ৩ মা। ১০ দি, | অজিতাগীড়, | | ন্‌ 
যুধঙ্টির ১৮ ২৯৭ এ পু? । অনঙ্গাপীড়। ১১ ৮৯৬ ২2 8২ 
বিক্রমাদিত্া-জ্ঞাতিবংশ । | উৎপলাগীড় | রঃ ্ 
প্রচাপাদিতা (১) *.১ ১৩১ খৃং অঃ 2... ই ৃ ) % 2 
5লোৌক: ২১:৯৩৩১ ৩২ 
হুতী'ন ১ম, ১5৯৯৯ রর ৩৪ ॥ 55594 
বিজয় অন্ত বংশ) ... ২৯৭ ৯, ৮ | অবস্তির্শ ১৭ ৮৫৭ খঃ ১ ২৭ ব,৪ মা, ১৮ দি 
জজ ১১০:৩86 58 ০৮৮. ৩৭ | শক্করবশ্ম। ৮৮৮৮৪ এ ১৮ব,৭ষা,১৯দ 
সন্ধমত ৰ। মাধ্যরাজ ২৯১ 47 5৪০৪৭ ূ গে।পালবর্খা ১০৯০৩ এ 88৮ এই 
গোনর্দবংশ (৩য় বার )।  শক্ষট ৭১, রি ১০ দি 
মেদস[হন ১, ৩২৪ পৃঃ আঃ ১. ৩৪ ৫ টি উরি 
পনরালশ ১ষব। তুপ্তীন ২য় ৩7৮ |] ৩৩ ৃ দিতির 
ভিরপয ও তোরমাণ .৮ ৬৮ ১১. ৩০ ৃ রি ছি টড রবি 
চর ৃঁ এ " 1 নিঞ্জিতবর্শ! ব। পঙ্গু. ৯২৩ এ ব,১ম। 
না হটগ্তর (জন্যবংশ) ৪১৯৮ গু & ব,৯মান ১ ' দন, 
প্রবরসেন হয়, ৪ ৪২৩ এ ী ঃ চকরুবন্ম। ০৯৯২৪ এ ১১ 
যুধিঠিব হয়, ১৯৪৮৩ এ ২১ | ঠা নি টি 2 
নকেন্দ্র হয়, বা লঙ্গ্দণ ... 258 এ ১৩ 75877 77/2ররর 
রণাপ্দতা বা কুন ৩য়, । হয়) কহলণরণাদিতে'র বররন রজ্াযকাল সন্ছ-দ্ধ যথেষ্ঠ ও কত 
দিনের ] ৯৭ এ ৮২ * | প্রমাণ পাইয়াছিলেন, তৎপূর্বববত্ত। রা্রগণের ধধণাযখ বংশবিবরপ পরা 
বালাদিতা টিনার রা | হইলেও প্রকৃত সময় নিরূপণ নন্বন্ধে কেন বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ কারা 
তিল ২ তিন পারেন নাই ; এই কারণে বোধ হয় বিক্রমাদিত্োর আতিবংশীয় প্রতাপা- 
।১, রাজনরক্গটীতে লিপত আছে_- | দ্িতোর পূর্ববর্তী” রাজ! যুধিটিরের রাজাকাল এককালেই নিরূপণ করিতে 
“অথ প্রতাপাদিতাপান্ৈরানীয় গগহুরাং। পারেন নাই এব প্রতাপাদিতা শকারি বিক্ষাদিতোর পরবর্তী হইলেও 


উহার গণনার পুর্ব হইয়। পড়িয়াছেন। উতাপি কারণে কহুলণ যে 
শকারিবিক্রমাদিহা ইতি সন্রমমাহিতৈ: 8 ১ ৭-৬। তিনশত বর্ণ রণা'দতোর রাজাকাল মধো ফেলিলসছিলেন, আমাদের 

উক্ত লেকের হ্ছারা নম্বংপ্রতি্াত| শকারি-বিকরমাদিতোর পর | বিবেচনায় ই হদার্ঘ কাল প্রতাপাদিতোর পূর্ববস্থী রাগণের রাজ মধ্যে 
প্রতাপাদিত্ের রাজা।রন্ত অনগ্ঠই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কহলণ | পাড়বে; এইরাপে গণন| করিলে শকারিবিক্রমাদিতা ও ঠাছার জ্ঞাতি- 
কাশ্রীর রাজপণের যেরপ রাগগহকাল স্বির করিয়াছেন, তাহাতে প্রতাপা- | বংশীয় প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত সময় নিরপিত হইতে পারে । আমরাও 
দিতা ১৯৯ ধৃঃ পুর্বাকের অর্থাৎ সম্বংপ্রতিষ্ঠঠর ১১২ বধ পূর্বের হইয়া পড়েন। | তাহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়। গ্রহণ করিলাম। রাজতরঙ্গিণীর মতে রণাদি- 

চ রণাদিত্য-_রাজতরঙ্গিমীতে লিখিত আছে, ইনি ৩০* বর্ধ রাঙ্গক ; তোর পর তৎপুক্র বিক্রমাদিতা ৪২ বর্দ রাজত্ব ফরেন। কিন্তু এই দীর্ঘ- 


বিক্রমাদিতাকুন্তপু,ভর [তিররাত্যষচাত। 


করেন । বখ)-- কালের রাজত্ব বিবরণ কহলণ ২টি প্লে।কে শেষ করিয়াছেন। ছছার পূর্বে 
"এবং স ডৃপ! তিডৃত্। হৃষং বরৰশতত্ যম । যেযষেরাজ। দণ্যধকাল রাঙ্গত্ব করেন। কহলণ তাহাদের নখে অনেক 
নিকাপঙ্গাধানির্বাঢ়পাতালেশ্বরমাসদৎ ৪" ৩৪৭২ । কখ।ই লিখিয়াছেন, কিন ই'হ।য় সন্দন্ধে নীরব রহিলেন কেন? পিতাপুএ 


কিন্ত একজনের পক্ষে এত স্বীর্ঘকাল রাজত্ধ নিতাত অলন্ভব। বোধ | উভয়ে ৪২ বর্ধ রাজ করেল, ইহাই অধিক সম্ভবপর। 


কাশ্মীর 


পি ক পাপ শসা 


পার্থ (২য়বার) *** ৯৩৬ থৃঃ ৮০৪ 
চক্রবর্ধ] (২য় বার) ,.* ৯৩৬ খ ৮ 
উ্ন্তাবন্তি ৮১৯৩৮ এ ৪ 
যশন্কর 
বর্ট ) ০৮ ৫ 
সংগ্রামদেব ৯৪৯ এ 
পর্বগুপ্ত ১৪৩ ৯৫৯ এ 
ক্ষেমগডপ্ত *০০ ৯৫৯ এ 
অভিমন্থা ৯৬০ এ ৮, 
নন্দিগপ্ত ৯৭৩ এ 
ব্রিভূবন ৯৭০ এ 
ভীমগ্প্ত ৮৯০ ৯৭৬ এ 
দিদ্দ। ৯৮৯ এ 
সংগ্রামরাজ ১০০৪ এ 
হরিরাজ ১০২৯ এ ৫ 
অনন্ু ১০২৯ এ 
কলশ ১০৬৪ এ 
উৎবর্ধ 
রম ) ১০৯০ এ 
উচ্চল ১১০২ এ | 
রড্ড ব1 শখরাজ ১১১৩ এ ০৪ 
শহলণ ১১১৩ এ 
সুসদল ১১১৩ 
ভিক্ষাচার ১,,১১২৯ এ 
জয়সিহ ১*১১৯২৯ এ 
পরমাণুক ১১১৫১ এ 
বঙিদেব ০৯৯ ১১৬০ এ 
বোপাদের ১১৬৭ এ 
জস্সদ্দেব ১১৭০ এ 
জগনদব ১১৮৮ এ 
বাজদেব ১২৩২ এ 
স"গ্ামদের ১২২৫ উই 
রামদেব ১২৪১ এ রঃ 
লল্মণদেন ১২৬২ এ ** 
সিংহদেব ১২৭৬ এ 
হহত্েব ১২৯০ এ 
রিঞ্ণ ( তিব্রতদেশীয় ) ১৩০৯ এ 
উদ্যানদেব ১৩১৯৩ এর 
রাণী কোটাদেবী 
(অরাজক ) 
মুসলমান বংশ । 

শ!হমীর ( তাহরাঁজকুলোত্তব ) 

ব। শম্হুদ্দীন্‌ ১৯ ১৩৪২ খৃঃ 

(১৮ জন মুসলমানরা ) | 
জাংশর ( জম্শীদ্‌) ১৩7০ এ 
অলাউদ্দীন্‌ ৮৯ ১৩৫১ প্র 
শাহবুদ্দীন্‌ ১৩৬৪ এ 
কুতবউদ্দীন্‌ ১৩৮৪ তর 
পেকলার ৭০১ ১৪১৯১৩ এ&ঁ 
আলিশাহ ১৪১৬ এ 
জৈন্উল্,অবিদীন্‌ ১৪২২ এ 
'ছ!জি হৈগরশাহ ৯৪৭৩ এ 
হুসেন খা »৯৯৪৭৪ 
মুহন্মদশাহ ***১৪৮৬ এ 

1৬ 


6 ১৩৩ টির কাশ্মীর 
€মাস ফতেশাছু ১৪৯৬ খঃ *** *ব১মা 
১ব,১৯ মা,২৩ দি মুহম্মদশাহ (দ্বিতীয়বার) ১৫০৫ টি ৃ ৯ দি 
২ ব, গদি | ফতেশাহ (দ্বিতীয়বার ) ,.. ৮ 8 
রহ মৃহম্মদশাহ (তৃতীয়বার) ... ১৪১১ ১৩ ১০ 
ইব্রাহিম টী | রা দান: 
৬ম! ৮দ্দি | নাজুকশাহ ৮৮ ১৫২০ এ বি 
১ব, ৪ মা, ৪দি | মৃহম্মদশাহ (চতুর্থবার) ... ৪৫ 
৮ব, ৬মা, ৩দি |] শম্সি (শম্শাহ) ১০৪ ২ 
৯৩ ব,১* মা,ঙদি ইস্মাইল দি 8577 ই 
৯ব, ১মা, স্দি | হুলতান্‌ নাজুকশাহ € বান) ১০১৩ ৯ 
১ব,১১মা,৯ দি | ইস্মাইল ( দ্বিতীয়ব।র) .. ১৮১. & 
রম মি হৈদরখ। ১৫৪২ এ ৯৩ 
২২ব, ৯মা, ৩র্দি | ম্ুলতান নাজুকশাহ (ভূতীয়বা'র) দু ডি 
২৪ ব, ৯ম, ৮দি | ইব্রাহিম 
২২ ইপ্মাইল্‌ 
৩ মা, হবীব রন 
২৬ ব, ৯ মা, গাজিখ! 
১৯ ব,৮ মা, ২৯ দি হিদযাচর ০ রি: 1 
আলিশাহ চক ০৯০৯ 
১৩ব, ৪ মা, ১ দি যুস্ুফশাহ ১৫৮০ এ এ, “০ ২০ 
১দি সৈয়দ মুবারক ঠা টি ১২৫ 
৩ মা, ২৬ দি লোহর চক ১৪3২ 
১৫ ব, ৩ম, ১? দি | যুস্ফশাহ (দ্বিতীয়বার ). ৫ ৩ 
৬ মা, ১২ দি যাকুবখ! ৮০০ **৯ ১ 
২২ ব, দ্ি্ীর মোগলসআাটের অধীন ১৫৮৬ খুঃ হইতে ১৭৫২ খৃঃ 


৯ ব, ৬ মা, ১০ দি 

ণ 
২ব, 
৯৮ ব, 
১৪ ব, 
২৩ ব, 


৬ মা, 
১৩ দি 
৩ মা, 
৩মা,.২৭ দি 
১৬ব, ১মা,১০ দি 
২১ ব, ১ মা, ১৩ দি 
১৩ ব, ৩ মা, ১২ দি 
১৪ ব, ৫ মা, ২৭ দি 
১৯ব, ৩মা,২৫ দি 
৩ব, ২ মা)১৯ দি 
১৫ ব, ১ মা১১০ দি 


আন্দদশাহ ছুধাপি ৯৭৫২ 

আফগানদিগের অধীন ১৭৫২ এ হইতে ১৮১৮ খু 
রণজিৎসিংহ ১৮১৯ এ রর 
গোলাবসিংহ ১৮৪৩ এ ১১৯ ১৫ 
রণবীরসিংহ ১৮৫৮ এ ৪৯৪ ২৭ 
প্রতাপমিংহ (বর্তমান) ১৮৮৫ এ রহ 


»*০ ২ ব,১১ম1) ২৫দি 


১২ 
১২ ৮৮ ৯১৩ 
চঞ 
»৬ ৯৫ 
৮১৭ ২২ ৬ 
ঙ ৪ 
০৪৪ ৫২ 
9 
১১৪ ১৯২ ৫ 
১৯৩০ ২ ৭ 


৩৪ 


প্রাচীন মন্দির ও ধ্বংসাবশেষ | তুষারময় শৈলশেখর- 
বেষ্টিত কাশ্মীররাঁজ্যেও অনেক প্রাচীন জিনিস দেখিবার 
আছে। ইতিহাসপ।ঠে জানা যায় যে, কাশ্মীরের প্রায় সকল 
হিন্দুরাঁজ দ্বার অথবা! তাহাদের রাজত্বে অপর ব্যক্তি কর্তৃক নান! 
স্থানে সহস্র সহত্র দেবমৃত্তিও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
কালবশে তাহাঁর অধিকাংশ নষ্ট হইলেও এখনও নিতান্ত অন্ন 
নাই। এখনও শ্রীনগর, পাণুথন, অবস্তিপুর, তখৃতি সুলিমান্‌ঃ 
পাম্পুর, পত্তন্‌, লেদরী, কাকপুর, বরাহমূল, যমপুর, ভবানীয়র, 
বর্ণকোটরী, ভৌমজ, পায়চ, মার্ত্ড, লতাপুর, মানসবল, 
নারায়ণতাল, ফতেগড়, তেবন, দ্রুবনমা, বঙ্গাতের নিকট, 
নৌসেরা ও উরির মধ্যবর্তি দিমন নামক স্থানে এবং খুন্মোর 
নিকট অনেক প্রাচীন দেবালয় ভগ্ন বা অভগ্ন-অবস্থায় 
রহিয়াছে । সেই সকল প্রাচীন মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য দর্শন 
করিলে চমতকৃত হইতে হয়। এই. হিমানীগহবর মধ্যে 
জলের উপর পাষাণময় দেবমন্দির দর্শন করিলে মনে এক 
অদ্ভুতরসের আবির্ভাব হম, নির্্াতাকে সহজ ধন্যবাদ 


কাশ্মীর 


দিতে ইচ্ছা হস্স। প্রাচীন আর্ধ্যশিল্পবিদ্যার প্রকৃত পরিচয় 
কাশ্মীরে যথেষ্ট আছে! (১) অনেক প্রাচীন দেবস্থান পুণ্য- 
তীর্থ বলিয়। প্রসিদ্ধ হইয়াছে । বরফরাশি ভেদ করিয়া অশেষ 
কষ্ট সহ করিয়া সহশ্র সহস্্ তীর্ঘযাত্রী সেই সকল প্রাচীন 
পুণ্যতীর্থ দ্শনে আসিয়। থাকে । [ অমরনাথ দেখ । ] 
এতস্তিন্ন কাশ্মীরের অনেক তীর্ে আজও অদ্ভুত নৈসগিক 
ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, সেই সকল দর্শন করিলে 
জগংঅষ্ার অপার মহিমা! হৃদয়ঙ্গম হয়। ভারতের প্রায় 
সর্বদেশেই তীর্ আছে এবং সেই সকল স্থানে যে 
সকল অঙ্থৃত ব্যাপার দেখা যায়, তন্মধ্যে অধিকাংশই কৃত্রিম 
বলিয়া অনেকের ধারণ, কিন্তু কাশ্শীরে এমন অনেক 
তীর্থ আছে, যাহার নৈসগিক ব্যাপার দর্শন করিলে কোন. 
ক্রমে কৃত্রিম বলিবার উপায় নাই। এখানে আমরা ছুই 
একটি তীর্ধের কথ! বলিব-_ 
 ক্ষীরভবানী- উ্রীনগর হইতে উত্তরে ৩ ঘণ্টার নৌকা 
পথে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, সেই দ্বীপে একটি কুণ্ড আছে; 
তাহারই নাম ক্ষীরভবানী। এখানে যাত্রিগণ ক্ষীর বা 
পায়সান্ন দিয়া দেবী ভবানীর পৃজ! করেন। সেই কু্ডের 
জল কখন লাল, কখন সবুজ, কখন গোলাপী, এইরূপে 
থাঁকিয়া থাকিয়া নানা বর্ণের আকার ধারণ করিতেছে । 
কেন এরূপ হয়? কোন বৈজ্ঞানিক তাহার প্রকৃত কারণ 
নির্ণয় করিতে পারেন নাই। 
সচল দ্বীপ-_-উ্রনগরের দক্ষিণে মাচিহাম! নামে পরগণা, 
এই পরগণায় একটি অতি বৃহৎ জলাশয় এবং সেই জলের 
উপর বড় বড় ভূমিথণ্ড পড়িয়া আছে; সেই ভূখণ্ডে গাছ 
পালা আছে, গোরু বাছুর ও চরিয়া বেড়ায় । বড়ই আশ্চর্য্য ! 
অধিক বাতাস হইলে সেই ভূখও বৃক্ষাদদি সহ চলিয়া বেড়ায়। 
কুণডসংযোগ _কাশ্রীরের দক্ষিণভাগে দেবসর পরগণায় 
বান্থকিনাগ কুণ্ড, উহার প্রায় দশক্রোশ দূরে পীরপঞ্চালের 
অপরপার্থে গোলাপগড়কুণ্ড! আশ্চর্যের বিষয় এই-_উহছার 
একটিতে জল থাকিলে অপরটিতে জল থাকে না । এইব্প 
প্রত্যেকটিতে ছয় মাস করিয়া জল থাকে । 
জটাগঙ্গ1--জ্ীনগরের দক্ষিণে উন পরগণায় বনহাম! 
গ্রাম, এই গ্রামে জটাগঙ্গা নামে একটি কুণ্ড আছে। ইহা! 
সম্বংসর শুষ্ক থাকে, কেবল ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিগিতে 
(৯) 85186০ ০০৪02] ৯০, 40৮ 11706110709 2217321 । 
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কাশ্শীরা 


উচ্চ ভূমি হইতে জল আসিয়া অকন্মাৎ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে! 
এইরূপ কাশ্মীরে নিত্য কত অদ্ভুত নৈসগিক কাণ্ড হইতেছে_- 
সামান্যবুদ্ধি মানব তাহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে অক্ষম ! 
জাতি ।--কাশ্শীরে নানা! জাতির বাস। তন্মধ্যে প্রান 
অধিবাসিগণ ব্রাঙ্গণ, তাহাদের ভিতর আবার অনেকে 
মুসলমান্‌ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে । [কাশ্ীরী দেখ। ] বর্তমান 
কাশ্মীরের রাজপরিবারবর্গ ডোগ্রারাজপুত জাতিতুক্ত। 
ডোগ্রাজাতি জন্থু উপত্যকায় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় । 
এই জাতির মধ্যে সকল শ্রেণীর হিন্দুই আছে। 
পশ্চিমাংশে সি্ুপ্রবাহিত গিরিপ্রদেশ অবধি কুক ও 

বন্ধ জাতি, দক্ষিণাংশে ও ঝিলমের পশ্চিমে গথ্থর, গুজর, 
খতির, অবন, জঙ্জ প্রভৃতি জাতি বাস করে। পূর্বাংশে 
লাদখ ও বল্তিস্থানে প্রধানতঃ ভোট জাতির বাস। 
জন্থৃতে ডোম, মেফ, হিন্দুপাহাড়ী, গড্ডী, বাচাল প্রভৃতি 
জাতির বাম আছে। উত্তরাংশে প্রায় সর্বত্রই চম্পা ও 
দরদ জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। 

ধর" কাশ্রীরনন্প্ধে বিস্বৃত বিবরণ জানিতে হইলে এই পুতস্তকগুলি 
দ্রষবা-কহলণ-বিরচিত রাজতরঙ্গিণী, জে।নরাজকৃত রাজাবলী, বর প্রণীত 
গৈনরাজতরঙ্গিণী, প্রজাভটকৃত রাজাবলিপতাক1, সাহেবরামের কাশ্ীর- 
তীর্থসংগ্রহ, তারিপ্‌.ই কশ্মীরী। নবাদির্-উল্‌ অধ্বর, মুহম্মদ আজিমের 
বকিয়ংই-কশ্রীর। বদিউদ্দীনের গোছেরি-আলেম্‌-তোহফেৎ-উস্-শাহী, 
তবকাৎ ই-কশীরী, তবকাং-ই-অকৃবরী ; ৯1৪11650178 392৮1%9 8/৪09৪ 7 
19০010101৮8 11755618 717078618 10108] ৬০1. 11. 37100 
1710£9)31171725618 10) 16881010177 18768 207555]8 50101010100- 
1১008 40018769708) 01 18009 7 1010518 ৭ 00000)00 ৪11 
[9800010 7 8)0009168/ 1715618 10 10981970017; 136119%/8 
10981010017 800, 


৫ (তরি) কশ্মীরদেশবাসী । 


কাশ্ীরক (ত্রি) কাশ্মীরে ভবঃ, কাশ্শীর-বুঞ। ১ কাশ্মী র- 


দেশীয় দ্রব্যাদি । ২ (পুং) কাশ্শীরদেশবাসী । ৩ কাশ্রীর- 
দেশের রাজা | 


কাশ্মীরজ (ক্লী) কাশ্মীরে জায়তে, কাশ্মীর জন্-ড (সপ্ম্যাং 


জনেরডঃ। পা! ৩। ২। ৯৩৭) ১ কুড়। ২কুস্কুম। ৩ পুক্করমূল। 
কাশ্মীরজন্ম ন্‌] (ক্লী) কাশ্মীরে জন্ম যন্ত, বহ্ত্রী । কুস্কুম। 

[কুস্কুম দেখ। | 
কাশ্মীরা (স্ত্রী) কাশ্ীরে ভবঃ, কাশ্সীর-অণ্‌( তত্র ভবঃ। 
পা ৪। ৩। ৫৩।) টাপ্‌। ১ অতিবিষা, আতইচ নামক ওষধ- 
বিশেষ । ২ কপিলবর্ণের দ্রাক্ষা। ৩ (দেশজ ) পশম জাত 
বন্্রবিশেষ। 


কাশ্দীয়ী 
- লা টা শীতের 
ফাশ্মীরিক (তরি) কাশ্সীরে ভবঃ কাশ্সীর-ঠএ। কাশ্সীর- 
দেশীয়। 
কাশ্মীরী (কী) কাশ্মীর-ভীষ্‌। ১ গান্তারী। ২ (দেশজ) 
কাশ্ীরদেশবাসী। ৩ কাশ্মীরের ব্রাঙ্গণ । কাশ্ীরে নানাস্থানের 
বিদেশীয়লোক দেখিতে পাওয়া! যায় বটে, কিন্তু পুরাতন 
অধিবাসী হিন্দুমাত্রেই ত্রাঙ্গণ বলিয়া! অভিহিত । ভারতবর্ষের 
নানাস্থানে যৈমন শাখাভেদ আছে, কাশ্রীরী ব্রাহ্মণের মধ্যে 
সেরূপ নাই, সকলেই “কাশ্বীরিক” ও “দারস্বত” শাখাভুক্ত 
বলিয়৷ পরিচয় দিয়া থাকেন। অতি পূর্বকাল হইতে কাশ্মীর 
্রাঙ্মণভূমি হইলেও, ভারতের নানাস্তান হইতে ব্রাহ্মণ গিয়া 
কাশ্মীরে বাস করেন, প্রাচীনগ্রস্থে তাহারও উল্লেখ পাওয়া 
যায়। কহলণের রাজতরঙ্গি ণীতে গান্ধার, কান্তকুজ, তৈলঙ্গ, 
গৌড় প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাঙ্মণাগমনের কথা বণিত হইয়াছে । 
এখন কাশ্ীরী ব্রাঙ্গণের সকলেই এক সমাজভুক্ত, 
সকলেই পরম্পর অনগ্রহণ ও অধ্যাপনার্দি করিয়া থাকেন, 
কিন্তু উক্ত সমাজে সকলেরই সহিত যোনিসন্বদ্ধ নাই। 
আচার ব্যবহার ভারতের অপর স্থানের ব্রাঙ্গণদিগের ভ্াঁ়, 
তবে দেশভেদে কিছু পার্থকা আছে। ইহার! যথাকালে 
উপনয়ন গ্রহণ করেন, সময় উত্তীর্ণ হইলে যথানিয়মে প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়া থাকেন, নহিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। বঙ্গ- 
দেশে ব্রাহ্মণ সন্তান যেমন উপনয়নের ৩। ৪ দিন পরে মেখলা 
খুলিয়া ফেলেন, কাশ্মীরীর মধ্যে সেরূপ নিয়ম নাই, তাহারা 
দীক্ষার পর আজীবন বামস্কন্ধে যক্তোপবীত ও দক্ষিণহস্তে 
কুশের মেথল! ধারণ করেন। তাহার৷ বেদোক্ত কর্মকাণ্ড ও 
্ৃত্যুক্ত দশবিধ সংস্কারই যথানিয়মে পালন করেন । ,তবে 
যাহার! শীল্ত্রচ্চা পরিত্যাগ করিয়াছেন ও পারসীকভাষা 
শিক্ষা! দ্বারা নান৷ উপায়ে জীবিকানির্বাহ করিতেছেন, তাহা- 
দের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হচকু। 
কাশ্সীরী ব্রাঙ্গণ গ্রার় সকলেই শৈব, অতি অল্পই বামা- 
চার শান্ত দেখা যায়। পুর্বে অনেক শৈব, বৌদ্ধ ও ভাগবত 
বৈষ্ণব ছিল। এখন প্রধানতঃ তিনপ্রকার কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ 
দেখিতে পাওয়া যায়; ১ম-_শ্রেণীর ব্রাহ্মণের পণ্ডিত 
নামে প্রসিদ্ধ, তাহারা কেবল শান্ত্রচ্চায়, অগিষ্টোমাদি 
যাগ ও শ্রাদ্ধাদি কর্মকাণ্ড দ্বারা এবং রাজবৃত্তিভোগে কাল 
অতিবাহিত করেন । ২য়--'রাজধান” ইহারাই প্রধান রাজ- 
কর্মচারী ও ব্যবসাদার। ইহারা সংস্কতভাষা পরিত্যাগ 
করিয়। পারসিক ভাষা শিখিয়া থাকেন। ৩য়__বাচভট্ট, 
ইহারা লেখকবৃত্তি, পূজারী ও তীর্ঘস্থলে পাণ্ডার কাজ 
করিয়া থাকেন । ১ম শ্রেণীর ব্রাঙ্গণের! ২য় শ্রেণীকে মনে মনে 


[ ৩৩৫ ] 


কাশ্ঠাপি 


দ্বণ। করেন ও কখনও কন্তাদান করিতে চাঁন না। পণ্ডিত 





ও বাচভট্রেরাই বারব্রতাদি পালন কবেন। ১ম শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণের আজও কাশ্মীরে পঞ্চ ধর্মাধিকারে নিফুক্ত 
হইয়া থাকেন । 


কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের! সকলেই বেদপাঠ করিয়া থাকেন, 
কেহ কেহ আপনাকে চতুর্বেদী বলিয়৷ পরিচয় দেন। কিন্ত 
সকলেই কাঠকশাখাভুক্ত। 
গোত্র । ১ম--পগ্ডিতশ্রেণীর মধ্যে ১ কাপিষ্ঠল, ২ কৌশিক, 
৩ ভারদ্বাজ, ৪ উপমন্থ্য, ৫ দত্তাত্রের়, ৬ গার্গ্য, ৭ ভার্গব। 
২য়_রাঁজধানের মধ্যে গৌতম, লৌগাক্ষি, দত্তাত্রেয় | 
৩য়-_বাঁচভট্রের মধ্যে বিশ্বামিত্র ও কাশ্তপ গোত্র গ্রচলিত। 
শৈবের৷ প্রত্যহ বেদোক্তবিধি ও সময়ে সময়ে সোমশত্তুর 
ক্রিয়াকাগ্ডানুসারে তান্ত্রিক পৃজাদি সম্পন্ন করেন। 
কাঁশ্মীর্ধ্য (ত্রি) কাশ্ীর-ণ্য । ১ কাশ্শীরদেশীয় | 
কুম্কুম। 
কাশ্ঠ (ক্লী) কুৎসিতং অগ্ঠং বন্মাৎ, বহুত্রী, মদ্য। ২ (পুং) 
কাশ্তাং ভবঃ যৎ কাশিরাজবিশেষ। ( ভারত ১। ১০২।৪৯।) 
কাশ্যক (পুং) কাশ্-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্‌। রাজবিশেষ। 
(“শলামুজশ্চার্টিষেণস্তনয়ন্তম্ত কাশ্তকঃ1” হরিব* ২৯ অঃ1) 
কাশ্প ( পুং) কশ্পন্ত গোত্রাপত্যম্‌, কণ্তপ-অণ,| ১ কণাদ- 
মুনি। ২ মৃগবিশেষ। ৩ গোত্রবিশেষ। ৪ এ প্রবরাস্তর্গত 
মুনিবিশেষ। ৫ বিভাগুক মুনি । ৬ ব্রাঙ্মণবিশেষ, এই ত্রান্ষণ 
বিষবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। মহাঁতারতে ইহার বিবরণ 
এইরূপ লিখিত আছে--পযে সময়ে রাজ। পরীক্ষিৎ সপ্তাহ মধ্যে 
সর্পনষ্ট হইবেন বলিয়া খধিকর্ণৃক অভিশপ্ত হন) সেই সময়ে 
এই ব্রাহ্মণ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যাইতেছিলেন। 
পথিমধ্যে তক্ষকের দৃহিত তাহার দেখ! হইলে তক্ষক 
তাহার চিকিৎমাশক্তি অবগত হইবার জন্য সম্মু্থ একটি 
বটবৃক্ষ দংশন দ্বারা ভম্্ীতৃত করিয়া তাহাকে জীবিত 
করিতে বলিলেন। তিনিও স্বীয় বিদ্যাবলে তৎক্ষণাৎ সেই 
বৃক্ষ পুনর্জীবিত করিলেন। তাহা! দেখিয়া, “এই ব্যক্তি অব- 
শ্রই পরীক্ষিংকে পুনর্জীবিত করিতে পারিবে” এই ভাবিয়া 
তক্ষক ত্রাঙ্গণকে প্রচুর ধনাদি প্রদান করিয়া পরীক্ষিতের 
নিকট ঘাইতে দিলেন না।” (ভারত আদি* ৪৩ অঃ।) 


৭ অরুণের নামান্তর | 
কাশ্যপায়ন (পুং) কশ্ঠপন্ত গোত্রাপতাম্‌, কশ্প-ফক্‌ ( নড়া- 


দিভ্যঃ ফকৃ। পা 8১/৯৯।) কশ্তরপের গোত্রাপত্, বংশধর । 
কাশ্যপি €পুং) কশ্তপন্ত অপত্যম্‌, কশাপ-বাহুলকাৎ ইঞ্‌। 
১ অরণ। ২ গরুড়। 


২(ক্রী) 


কান্ত [ ১৩৬ ] ষ্ঠতট 


৬ 


কাশ্টপিন্‌ (পুং) কাশ্রপেন প্রোক্জং অধীয়তে (শৌনকাদিত্য- দ্বাককু সমাখ্যাতম্। উজ্জলদত্ত।) কা্ঠের লক্ষণ এইক্সপ 
স্ছন্দসি । পা ৪৩/১*৬।) ইতি কাশ্তপ-ণিনি। কাশ্তপপ্রনীত উক্ত হইয়াছে__ 


শাখাবিশেষের অধ্যয়নকর্তী। এই শব্ধ নিত্যবহুবচনাস্ত। “সসারমতিশুষ্কং যৎ মুষ্টিমধো সমেষ্যতি। 
কাশ্যপী (স্ত্রী) কশ্তপন্ত ইয়ম্, কশ্তপ-অণ ( তন্তেদম্। পা! তৎকাষ্ঠং কাষ্ঠমিত্যাহঃ খদিরাদিসমুদ্ভবম্‌ ॥” 
৪1 ৩।১২৭।) ভীপ্‌। ১ পৃথিবী । ২ প্রজা । খদির প্রভৃতি বৃক্ষসমুহ্থের যে সকল খণ্ড সারযুক্ত, অতান্ত 
(“অথাগমা মহারাজ ! নমস্কৃত্য চ কশ্তাপম্। গুফ এবং মুষ্টি দ্বারা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত, তাহাকেই 
পৃথিবী কাশ্ঠপী জজ্ঞে স্থুতা তন্ত মহাত্মনঃ ॥* কাষ্ঠ কহে। 


ভারত ১৩ । ১৫৪। ৭1) কাষ্ঠক (ক্লী) কাষ্ঠং সৎ কায়তি, কাষ্ঠ-কৈ-ক। যদ্বা কাষ্ঠং 
কাশ্যগীবালাক্যামাঠরীপুক্র পু) জনৈক বেদশাখাপ্রবর্তক  বিদাতে হস্ত, কাষ্ট-ছ কুকৃ-ছন্ত লুক্‌। ১অগুর। ২ (তরি) 


খন । কাঠযুক্ত। ৰ 
কাশ্যপেয় 'পুং) কাশ্পী অদিতিঃ, তত্র ভবঃ কাশ্তপী-ঢকৃ। সুর্য । কাষ্ঠকদলী (ত্ত্রী) কাষ্ঠবৎ কঠিনা কদলী, মধ্যলো*। কাট্- 
( জবাকৃম্থমসক্কাশং কাশ্তপেয়ং মহাদ্যাতিম্‌ । কলা (14085 7১518918668) ইহার সংস্কৃত পর্যযায়__স্থকাষ্ঠা, 
ধবাম্থাবিং সর্দপাপন্্ং প্রণতোহস্রি দিবাকরম্‌ ॥* সৃর্ষাপ্রণাম।  বনকদলী, কাষ্টিকা, শিলারস্তা, দারুকদলী, ফলাচ্যা, বন- 
২ দেবমাত্র। ৩ অস্থবমাত্র । ৪ গরুড়। মোচা ও অশ্মকদলী। রাজনির্ধণ্টের মতে, ইছার গুপ__রুচি- 
কাশ গ্রোম্য ) কাশতৃণ। কারক, রক্তপিত্তনাশক, শীতল, গুরু, মন্দাগ্িকারক, ছুষ্পাচ্য 
কাশ্যায়ন ( পুং, স্ত্রী) কাশ্ঠন্ত কাশীরাজশ্ত গোত্রাপতাম্‌, কাগ্ত- ও মধুররস। 
কক : নড়াদিভ্যঃ ফকৃ। পা ৪1১৯৯) কাশিরাজবংশীয়। কাষ্ঠকীট (পুং) কাষ্ঠে জাতঃ কীটঃ, কাষ্ঠচ্ছেদকঃ কীটো বা, 
কাশ্বরী | স্বী) কাশ-বনিপ্‌ ভীপ্রস্ঠ (বনোর চ। পা 8১।৭।) | মধ্যলো*। ১ কাটের পোকা। ২ ঘুণ। 
কাশুরী। [ কাশ্বরী দেখ। ] ৃ ( কাষ্ঠকীটো ঘুণো৷ গও্পদঃ কিঞুুলকঃ কুহুঃ। হেম ৪1২৬৯) 
কাম (পুং) কষাতেহনেন, কষ-করণে-ঘঞ॥ ১ কৰ্টপাথর। কাণ্ঠিকীয় (তরি) কাষ্ঠকন্ত ইদম্‌, কাষ্ট-ছ। অগুরু কাট্ঠসম্বন্ধীয়। 
২ গযিবিশেষ। কাষ্ঠকুষ্ট ( পুং) কাণ্ঠং কুট্রতি, কাষ্ঠ-কুষ্ট-অপ.। পক্ষিবিশেষ, 
কাঁবাঁয় (ব্রি) কষায়েণ রক্তম্, কষায়.অণ | কাস দ্রব্যদ্ধার কাট্ঠোকরা (219৪) ইহার সংস্কৃত নামান্তর শতচ্ছদ । 
রঞ্ত বস্্াদি। | কাষ্ঠকুঙ্ড (ক্লরী) কাণ্ঠময়ং কুড্ডং মধ্ালো,। ১ কাষ্ঠনির্দিত 
“কাবায়পরিধানস্ত কথং রামো ভবিষ্যতি।” রামায়ণ | ২১২৯৮ ৰ ভিন্তি। ২ ( কাণ্ঠি্চ কুড্ডঞ্চ দ্বয়োঃ সমাহারঃ) কাষ্ঠ ও ভিন্তি। 
কামায়কম্থ ( পুং) কাবার কন্তা নন্ত, বহুত্রী। কষাম্রব্য | ল (পুং) কুং মলং উদ্দালর়তি বিদারক্তি ইতি 
ছার! রক্কুবর্ণ কম্াধারী ভিক্ষকবিশেষ । কুদ্দালঃ (নিপাত্তনাৎ সাধুঃ।) কাষ্ঠিন্ত কুদ্দালঃ, কাঠ্ঠময়ঃ 
কাঁলায়ণ (পৃং) কাবস্ খষেঃ গোত্রাপত্যম্‌, কাষফকৃ। কাব. কুদ্দালো বা। নৌকাদির ময়লা পরিক্ষার জন্য কাষ্নির্িত 
খধিগোত্রীর খষিবিশেষ, ইনি বাজসনেয়শাখাহুক্ক । কোদাল । ইহার সংস্কৃত্ব নামান্তর অবিল্র। 
কাবাঁযবসন (ত্রি) কামান্ং কষায়রক্কং বসনং যস্ত, বহুত্রী। কাষ্ঠকুট (পুং) কাঠ্ে কুটমাবাসস্ানমস্ত, বনুত্রী। কাট- 
কালাযবস্থবিশিষ্ট । ঠোক্রা পাখী । 


কাষায়বাসিক (পুং) কাষায়ে কষায়রক্রবস্ত্রে বাসোহস্তাস্তি কান্ঠঘটিত (ব্রি) কা্েন ঘটিতং নির্শিতষ্, ৩তৎ | কাঠ্িদ্বারা 
কাষায়বাসঠন। কীটউবিশেব ) ইহাদিগের দংশনে কফ- নির্শিত। 
প্রকোপ হইয়! কফদন্ত রোগ উৎপাদন করে। কাষ্ঠজন্ব, (ভ্্রী) কাষ্টপ্রধানা জস্বঃ, মধ্যলো”। ভূ'ইজাম ব। 
(সুশ্রুত কর ৮ অঃ।)  কাটজ্াম গাছ। 
কাষায়ী [ন্‌] (পুং) কফায়েণ জৌকমধীয়তে, কষায় শৌণ- কাষ্ঠতক্ষক (পুং) কাষ্ঠং তক্ষতি, কা্ঠ-তক্ষ-পৃল্‌। ১ হুত্রধর, 
কাদিক্বাং পিনি। কবায় খষিকথিত-শাখ্যাধ্যায়ী। এই শব ছুতার জাতি। ২ (ত্রি)কাষ্ঠচ্ছেদক। 
নিত বন্ৃবচনান্ত। কাষ্ঠতট্‌ [ক] (পুং) কাণ্ঠং তক্ষতি তনুকরোতি, কার্ঠ-তক্ষ- 
কাষ্ঠ (লী) কাশতে দীপ্যতেহনেন, কাশ-কৃপন্‌ (হনি ক্কিপ্‌। ১ ছুতার। ইহার সংস্কৃত পর্যায়_-তক্ষা, বর্ধকি, 
কুধিনীরমিকাশিভ্যঃ কৃথন্‌। উপ২২।২।) কাট । (কান্ঠং স্বষ্ঠা ও রথকার। 


[ষ্ঠলোহী 


কাষ্টতন্ত (পুং) কাষ্ঠে তন্তরিব বিস্তৃতত্বেন অবস্থিতস্থাৎ। 
কাঠের পৌকাবিশেষ। 
কাঁঠদারঃ (পুং) কাষ্ঠপ্রধানো দার; যদ্ধা কাষ্ঠং দরুনংজ্ঞকম্‌:। 
দেবদাকুনামক সুগদ্ধি কাষ্ঠবিশেষ । 
কা্ঠক্্র (পুং) কাণ্ঠপ্রধানো ত্রঃ বৃক্ষঃ, মধ্যলো'। পলাশবুক্ষ । 
[ পলাশ দেখ । ] 
কাষ্ঠধাত্রীফল (ব্লী) কাষ্ঠমিব শুপ্ষং ধাত্রীফলম্‌, মধ্যলো, 
অষ্ঠেরশ্ত কাষ্ঠবৎ শুঙ্গত্বাৎ তথাত্বম। আমলবকীফল। 
কাষ্ঠপাটলা (স্ত্রী) কাষ্ঠবৎ কঠিনা পালা, মধ্যলো* | শ্বেত 
পারুল; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় _মুক্ষক, মোক্ষক, ঘণন্টাপাটলি 
ও কাগ্পাটলা। [ পাটলা দেখ ।] 
কাষ্ঠপাছুকা (স্ত্রী) কাষ্ঠ-নির্শিতা পাছকা; মধালো* । খড়ম। 
কাষ্ঠপুত্তলিকা (ভ্ত্রী) কানির্মিত পুস্তলিকা, মধ্যলো* । 
কাঠের পুতুল । 
কাষ্ঠফলক (রী) কানির্িতং ফলকম্‌, মধ্যলো" ৷ কাষ্ট- 
নির্মিত চিত্রাধার প্রভৃতি বিস্বত কাষ্ঠথণ্ড । 
কাষ্ঠভার (পুং) কাণ্ঠম্ত ভারঃ, ৬তৎ। কাঠের বোঝা । একত্র 
বদ্ধ অনেক কাষ্ঠ। 
কাঁষ্ঠভারিক (ত্বি) কাষ্ভারেণ জীবতি, কা্ঠভার-ঠএই। 
যাহারা কাঠের বোঝা বহন করিয়া, বা বিক্রয় করিয়া 
জীবিকা নির্বাহ করে। 
কাষ্ঠভূত (র্রি) কা-হু-ক্ত। ১ কাঠ্ঠরূপে পরিণত । ২ 
কাঠের নায় চেতনাশূন্য ও কঠিন। 
কা্ঠভগ (তরি) কা্ঠং বিভর্তি, কাঠ্ঠ ভূকিপ্‌ তুগাগমশ্ড। 
১ কাষ্ঠবিশিষ্ট । ২ কাষ্ঠনিশ্মিত। | 
( “হযান্‌ কাষ্ঠভূতো যথা 1” শতপথত্রাক্ষণ ১১।৫।৫।১৩। ) 
কাষ্ঠমণী (ত্ত্রী) কাষ্টরচিতা। মঠীব, উপমি*। চিতা। কাষ্ঠ- 
দ্বারা ক্ষুত্রমঠের ন্যায় করিয়া ইহ সজ্জিত হয় বলিয়। ইহা! 
এই নামে অভিছিত হয়। 
কাষ্ঠময় (জি) কাষ্ঠাত্মকম্‌, কাঠ্ঠময়ট। ১ কাঠনি্মিত। 
২ কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন। 
(“দুন্দশাঃ কেচিদাভান্তি নরাঃ কাষ্ঠময়া ইব।” ভারত ১৩।১৪৪ অঃ) 
কান্ঠমল্ল (পুং) কাষঠং মন্ঃ বাহক ইব যত্র, বহত্রী। শববহন 
করিবার জগ্ত কাষ্ঠময় যানবিশেষ। যে সকল খাটে করিয়া 
শব বহন করা হয়। 
কাষ্ঠমৌন (ক্লী) কাষ্ঠমিব মৌনম্, উপমি। কাষ্ঠের নায় 
মৌন, যে মৌনে ইঙ্গিত দ্বারাও অভিপ্রায় গ্রকাশ না করে। 
কাষ্ঠলেখক (পুং) কাষ্ঠং লিখতি, কাষ্ঠ-লিখ-,ল্‌। ঘুণকীট। 
কাষঠলোহী [ন্‌] (পুং) কা্ঠেন যুক্তং লোহ্‌ং বিদ্যাতে যর, 
1৬ 


[ ১৩৭ ] 


যন্থা কাঠঞ্চ লোহঞ্চ তে স্ঞোধত্র, কাঠ-লোহ-ইনি। লৌহ্যুক্ত- 
মুদগর । ইহার অপর সংস্কৃত নাম বাতর্দি । 
কাষ্ঠবল্িক। (স্ত্রী) কাষ্ঠবৎ শু্ধ। বল্লিকা, মধ্যলো*। কটুকা, 
কট্‌্কী। [ কটুক। দেখ।] 
কাষ্ঠবাঁট (পুং) কাশীরদেশস্থ স্থবানবিশেষ । 
কাষ্ঠিবান্‌ [ৎ] (তরি) কাষ্ঠং অন্যান্তি, কাঠ্ঠ-মতুপ্-মন্ত বঃ। 
কাষ্ঠবিশিষ্ট। 
কাঁঠবিবর ক্লৌ) কাঠ্স্থং বিবরম্, মধ্যলো*। কাষ্ঠস্থ কোটর, 
বৃক্ষাদির কোটর। 
কাষ্ঠশারিবা (স্ত্রী) কাষ্ঠমিব শুক্ষা শারিবা, উপমি। অনস্তমূল। 
কাষ্ঠস্তন্ত (পুং) কাষ্ঠেন নির্মিতঃ স্তস্তঃ। কাঠের থাম। 
কাঁষ্ঠা (স্ত্রী) কাশতে প্রকাশতে, কাশ-কৃথন্‌-( হনিকুধিনী- 
রমিকাশিভ্যঃ কৃথন্। উপ ২।২।) ব্রশ্চেতি-্বত্বমটাপ। 
১দিক্‌। ২স্থিতি। ৩ সীমা । ৪ উৎকর্ষ 
(“পুরুষান্পপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ1” কঠশ্রতি।) 
৫ সময়বিশেষ। সুশ্রুতসংহিতা ও বিষ্ুণপুরাণের মতে 
১৫ চক্ষুনিমিষে ১ কাষ্ঠা, কিন্ত মস্ুসংহিতায় ১৮ নিমেষে 
১ কাষ্ঠা হয়। 
(পনিমেষা দশ চাষ্টো চ কাঠা ত্রিংশত, তাঃ কলা ।” মনু ১৬৪ 0) 
৬ কশ্তপপত্রীবিশেষ ৷ (ভাগবত ৬ । ৬। ২৪1) ৭ দারুহরিদ্রা । 
(কাষ্ঠা দারুহরিদ্রায়াং কালমানপ্রকর্ষয়োঃ। 
স্ানমাত্রে দিশি চ স্ত্রী দারুণি স্তান্নপুংসকম্‌ ॥ মেদিনী।) 
কাষ্ঠাগার (ব্লী) কাষ্ঠনির্িতং আগারম্‌, মধ্যলো]"। কাঠের 
ঘর। 
কাণ্ঠাম্তববাহিনী (স্ত্রী) অ্কনাং জলানাং বাহিনী, কা্ঠনির্িতা 
অন্ুবাহিনী, মধ্যলো*। জলসেচন জন্ত কাষ্ঠনির্িত পাত্রবিশেষ, 
দ্বোণী বা ছুনী। 
কাষ্ঠালুক (ক্রী) কাষ্টমিব কঠিনং আলুকম্-মধ্যলো* | কন্দ- 
বিশেষ, আলুবিশেষ। নুক্রতে এই আলুর গুণ লিখিত 
আছে- _মধুররস, শীতল, গুরু, শুরু ও স্তন্তবদ্ধক, এবং রক্ত- 
পিত্বনাশক । (সুশ্রুত স্* ৪৬ অঃ।) 
কাষ্ঠানন (ক্লী) কাষ্ঠনির্মিভম্‌ আসনম্‌, মধ্যলো"। কাঠের 
আসন; পিঁড়ী, চৌকী, খাট, চেয়ার প্রভৃতি । 
কাঁঠিক (ত্রি) কাষ্টমন্তান্তি, কাষ্টঠন্‌। বহুকাষ্টযুক্ত । 
কাঠ্িক। (ভ্্ী) কাষ্ঠ-অলীর্ঘে ভীষ্‌; কাঠী স্বার্থে কন্-হৃস্বঃ টাপ্‌। 
ক্ষুদ্র কাঠঠখণ্ড, কাঠী। “বিংশতিঃ কান্ঠিকাঃ” ইতি ভবদেবতটঃ। 
কাষ্ঠী [ন্‌] (তরি) কাষ্ঠং অন্তান্তি, কাষ্ট-ইনি। বহুকানঠযুক্ত । 
কাঁঠীল (পুং) কাষ্টিনা ইন্যতে ক্ষিপ্যতে, কাষ্টিইল্‌ কর্ম 
খএঞ.। রাজার্কবৃক্ষ। 


৩৫ 


কাফি, 


কাষ্ঠীল! (স্ত্রী) কুৎসিত ঈষৎ বা অধঠীলেব, কোঃ কাদেশঃ। 
কলাগাছ । | 

কাষ্ঠেক্ষু (পুং) কাষ্ঠবৎ কঠিনকাও ইক্ষুঃ, উপমি'। ইক্ষু- 
বিশেষ, এই ইক্ষু অত্ন্ত কঠিন। 

(“কাস্তারস্তাপসেক্ষুশ্চ কাষ্টেক্ষুঃ সচিপত্রকঃ1” সুশু* স্থ" ৪৮অঃ)) 
কাষ্ঠোড়ম্বরিকা (ত্ী) কাঠপ্রধানা উড়ম্বরিকা, মধালো*। 
কাকড়ুমুর । [ কাকোড়,ম্বরিকা দেখ। ] 
কাফি (দেশজ ) লতাবিশেষ। বাঙ্গালায় সচরাচর কাসিনি 
বা কাস্নি, পশ্চিমে কস্নি, পারসী “কল্নি', আরবী 
£হিন্দিবা,। তামিল “কাশিনি বিরৈ”, তৈলঙ্গী “কসিনি 
বিভ্তলৃ” পঞ্জাবী “ম্চল» “হান্দত, গুঁজরাটা “কাসনি |” 
কান্নি ছুইপ্রকার, বাঙ্গালাষ যে কান্নি দেখা যায়, 
ভাহার ইংরাজী নাম 7074)%৩ (0501,07:187) 12)8055) ও 
পশ্চিমাঞ্চলে একপ্রকার দেখা যায়, তাহার ইংরাজী নাম 
€01)10015 (01007587৮ 41708 08.) 
এদেশের কাঞ্ি--ভারতের উত্তরাংশ, চীন, পারস্ক ও 
ইজিপ্টে জন্মে । 

.. কাপ্নিশাক যে কেবল এদেশের সামান্ত লোকেরা 
খাইয়া থাকে, এমন নহে, বহুদিন হইতে যুরোপে ইহার 
ব্যবহার প্রচলিত । ওভিদ, প্রিনি প্রভৃতি প্রাচীন পাশ্চাত্য 
পিতগণের শ্রান্থে ইহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে । 

মুসলমান হকিমের মতে-ইহার গুণ ড্রাবক, শীতল, 
ও পিত্তনাশক | ইহার মূল__উফ্, বলকর ও জ্রহর | 

পশ্চিমে কাস্নির আদরই বেশী, ইহা পঞ্জাব ও কাশ্মীর 
হইতে উত্তরে সাইবেরিয়া ও পশ্চিমে সমস্ত মুরোপে ও 
আফ্রিকাতেও বিস্তর জন্মে। যুরোপীয়েরাও ইহার শাক 
আদর করিয়া খান এবং ইহার মূল গু'ড়াইয়া কাফির সহিত 
পান করেন।. ভারতবর্ষে ইহার তেমন চলন নাই, 
মুরোপের স্তায় এখানে ইহার চাষের যত্ন নাই। পক্রাবের 
কাঙ্গড়া উপত্যকায় ইহার বীন্ের সামান্ত যন্র দেখিতে 
পাওয়া যায়। পঞ্জানে ইহার শিকড় প্রতি সের %* মুল্যে 
বিক্রীত হয়। এই সামান্ গাছ হইতে যে বিশেষ লাভের 
সন্ভাবন! মাছে, তাহা অনেকেই জপনে না। এক ইংলগ্ডেই 
প্রতিবর্ষে লক্ষাধিক টাকার কাস্নি বিক্রীত হয়। ইহার 
খুর--বলকারক, ক্িপ্ধকর, শীতল। ইহার বীজ--রজ্জো- 
নিঃসারক ; বীভ্চুর্ণ পৈক্িকবদননিবারক ও সর্বজরহর। 
ইছার মূল থাইতে কটু বটে, ষধাদিতে ইহাই ব্যবহৃত হয়। 
মুরোপে কাফির পরিবর্তে কেহ কেহ ইহার চূর্ণ সিদ্ধ করিয়া 
সেবন করে | মূলের প্রা সিকি ভাগ শর্করা, তাহা জলে 


১৩৮ ] 


কাসর 


পচাইয়া যথানিয়মে চৌয়াইয়া লইলে. উৎকৃষ্ট তীত্রন্থুর! 
(81০০08০1) পাওয়া যায়। এই গাছ অল্প পরিশ্রম করিলে 
বিস্তর জন্মিতে পারে এবং তাহাতে লাভেরও বেশ 
সম্ভাবনা আছে। 


কাস (পুং) কাসতে শব্ায়তে অনেন, কাস-ঘঞ (হলশ্চ । 


পা৩। ৩।১২১।) ১ রোগবিশেষ, কাসী [কাশ দেখ।] 
২ সজিনাগাছ । ৩ কাশতৃণ। ৪ (তরি) হিংসক। 

কাসকন্দ (পুং) কাসহেতুঃ কন্দঃ) মধ্যলো' । 
নামক কন্দবিশেষ। 

কাসকর (তরি) কাসং করোতি, কাস-রু-অচ্। কাসরোগের 
উৎপাদক দ্রব্যাদি । 

কাসত্ব (তরি) কাস-হন্-টকৃ। কাসরোগনাশক দ্রব্যাদি। 

কাসত্রী (স্ত্রী) কাসঙ্র-ভীপ_। কণ্টকারী। [ কণ্টকারী দেখ। ] 

কাসজিও (ক্ত্রী) কাসং জর়তি, কাস-জি-কিপ্‌ তুগাগমশ । 
১ ভার্গী, বামুনহাটা। ২ (ত্রি) কাসরোগনাশক। 

কাননাশিনী (ভ্ত্রী) কাসং নাশয়তি, কাঁপ-নশ্‌ ণিচ্‌-ণিনি 
উীপ। কাকড়াশৃঙ্গী। 

কাসনী (দেশজ ) ১ পক্ষিবিশেষ । ($103109]9% ০7০70169.) 
২ কাস্নি গাছ। [কাফি দেখ । ] 

কাসন্দ। (দেশজ ) ক্ষুন্ন বৃক্ষবিশেষ, কালকাসন্দা । ((9%88318 
95001910098 ) 

কালন্দী (তত্র) কাসং দ্তি নাশয়তি, কাস দো-ক-ভীষ্‌। 
আমের আচারবিশেষ । 

কাঁসন্দীবটি কা (স্ত্রী) আচারবিশেষ, সাধারণ কথায় ইহাকে 
“গ্যেটাকান্থন্” কহে । রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ_-কুচি- 
কারক, অগ্নিকারক, বাষু ও মনের অন্ুলোমক, এবং 
বাতশ্লেক্ষজ রোগনাশক। 

কাসগীড়িত (তরি) কাসেন কাসরোগেণ পীড়িতঃ, ৩ত২। 
কাসরোগী। 

কাসমর্দী (পুং) কানং মৃদ্নাতি, কাস-মৃদ্‌-অপ, ( কর্ণ্যণ্‌। 
পা৩।২।১।) ১ কাসন্দী। ২ কাল-কাপসন্দা নামক গুল্স- 
বিশেষ। [ কাশমর্ধ দেখ। ] 

কাঁসমর্দক (পুং) কাসমর্দ-স্বার্থে কন্‌। কালকাসন্দ৷ গাছ। 

কাসমর্দন (পুং) কাসং মৃদ্নাতি, কাসনমৃদ্‌-কর্তরি-লু । 
পটোল। 

কাসর (পুং) কে জলে আসরতি, ক-আ-স্য-আচ.। মহিষ; 
ইহার! অধিক সময় জলে থাকিতেই ভালবাসে । 
(“আরোষং মানিন্তান্তমোদিবঃ কাসরং কলমভূমেঃ । 
বন্ধমলিঞ্চ নলিন্তাঃ প্রভাতসন্ধ্যাপসারয়তি ॥” আর্ধযস* ৫২১) 


কাসালু? 


কাসালু 


কাসলন্ষমীবিলাঁস, বৈদ্যকোক্ত উবধবিশেষ। বঙ্গ, লৌহ, 
অত্র, তাত, কাস, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনছাল ও খর্পর 
প্রত্যেক ১ পল করিয়া একত্র মাড়িবে। পরে কেশরাজের 
রসে ও কুলখ কলায়েয় কাথে তিন দিন ভাবন! দিয়!, তাহাতে 
এলাইচ, জারফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, 
ত্রিফলা, তগরপাছকা, গুড়ত্বক্‌ ও বংশলোচন প্রত্যেক ২ 
তোলা মিশাইয়া পুনরায় কেশরাজের রসে ও কুলথ কলায়ের 
কাথে মাড়িয়া চণক প্রমাণ এক একটি বটিক করিবে। 
অন্থপান শীতল জল । পথ্য-_মৎস্ত, মাংস, ছুগ্ধ ও ক্সিগ্ধ আহার । 
শাকাম্ন পরিত্যাগ করিবে । এই গুধধ সেবন করিলে কাস, 
যক্ষা, শ্বাস, জবর, পাগুরোগ, শোথ, শূল, অর্শ প্রশ্থতি রোগের 
শাস্তি হয়। এ ছাড়া এই ওষধ বলবদ্ধক, তৃষ্ণা 'ও অকুচি- 
নাশক । (ভৈৎ* র*)। 

কাসসংহারভৈরব, বৈদ্যকোক কাসরোগের গুঁবধবিশেষ। 
পারদ, গন্ধক, তায, শঙ্খভল্ম, দোহাগার খই, লৌহ, মরিচ, 
কুড়, তালীশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, প্রত্যেকের চুর্ণ ২ তোলা, 
একত্র মিশাইয়া! থলকুড়ি, কেশুরিয়া, নিসিন্দা, কাঁকমাচি, 
'ঘলঘসিয়া, শালপাণি, গিমা, বামুনহাটী, হরীতকী, বাসক, 
প্রত্যেকের ছুই তোলা রসে ভাবনা দিয়া ৫ রতি প্রমাণ 
এক একটি বটিকা করিবে । অন্ুপান বাসক, শুহ্ী ও কণ্টকারী 
এই তিনের ক্কাথ। এই গুঁধধ বল, বর্ণ ও পুষ্টিকর, কাস্তদারক 
ও অগ্রিবৃদ্ধিকারক । ইহাতে সর্বপ্রকার কাসরোগ ভাল হয়। 
কামবান্‌ [ৎ] (পু) কাসো ইন্তান্তি, কাস-মতুপ্মস্ত বঃ। 
কাসরোগবিশিষ্। 

কাসার (পুং) কাস-আরন্‌ (তুধারাদয়ন্চ। উণ২৩। ১৩৯) 
কন্ত জলম্ত আসারে। যত্র বা । ১ বৃহৎ সরোবর । ২ দণগুকজাতীয় 
ছন্দোবিশেষ ; এই ছন্দে ২০টি রগণ থাকে । [বৃত্ত* ৩ অঃ টা।] 

৩ খাদ্যবিশেষ; ভাবপ্রকাশে ইহার প্ররস্ততপ্রণালী 
এবং গুণাদি এইরূপ লিখিত আছে-__ 

“মাষকলাই, পাণিফল, কেশুর ও শালুক প্রভৃতি দ্রব্য 
পেষণ করিয়া এক একটি চতুক্ষোণ খণ্ড করিতে হইবে। 
তাহার পর এ সমস্ত খণ্ড তণ্তদ্বতে, ভাজিয়া লইয়া! চিনির 
রসে ফেলিতে হয়; ইহাকেই কাসার কছে। এই কাদার 
রুচিকারক, অধিক রুক্ষ নহে, পিচ্ছিল নহে, ইহা! বমনেচ্ছা, 
কফ ও পিত্বনাশ করে 1” (ভাবপ্র* |) 
কাসারি (পুং) কাসম্ত অরিঃ নাশকঃ, ৬তৎ। কালকাসন্দা। 
কামালু €পুং) কাসজনক আলুঃ, মধ্যলো" । কোঙ্কণদেশ- 
প্রসিদ্ধ আলুবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়__কাসকন্দ, 
কন্দালু, আলুক, আলু; বিশালপত্র ও পত্রা্ছ। রাজনির্ঘণট 


[ ১৩৯ ] 


কাসিম 


মতে ইহার গুণ_-মধুররস, উত্রবীর্ধয, শিরাসংশোধক, 
অগ্নিকারক, এবং কও, বায়, শ্লেম্মরোগ ও অরুষিনাশক। 


কাসিম, মুহন্মদ_বসোরার শাসনকর্তা হেজাজের ভ্রাতুণ্পুক্। 


ৃষ্টীয় অষ্টম শতান্দীতে ভারতললনার রূপের কথা তুরুষ্ক- 
রাজ খলিফের অন্তঃপুরে উঠিল, খলিফের লোভ পড়িল; 
শস্্ধারী আরবেরা তাহার মনন্তষ্টির নিমিত্ত অর্ণবপোতে 
প্রেরিত হইল। সিন্ধুপ্রদেশের দেবলনামক বন্দরে আরব- 
পোত ভারতবাসিকর্ূভুক আক্রান্ত হইল। এই ঘটনা খলি- 
ফের কাণে উঠিল; আরবদ্িগের মানরক্ষার জন্ত বিংশতি- 
বর্ষীর মহম্মদ কাসিম ৩০০ অশ্বারোহী ও ১০০০ পদাঁতিসহ 
প্রেরিত হইলেন। যুবক বিপুল সাহসে দেবলবন্দর -সাক্রমণ 
করিলেন । এই সময় সমস্ত সিন্ধুপ্রদেশ মুলতানসহ হিন্দুবাঙ্গ 
ডাহিরের অরীন। মহারাজ ডাহির রাজ্যরকঙ্ষার্থ কামিম্র 
সহিত ঘোরতর বুদ্ধ করিলেন। স্বয়ং ডাহির হস্দ্রীপৃষ্ঠে 
আরোহণপূর্বাক রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, ঘটনাক্রমে 
মুসলমাননিক্ষিপ্ন অগ্নিগোলক দ্বারা ডাহিরের হস্তী আহত 
হইয়া প্রবলবেগে আরোহীসহ নদীর খরকআ্োতমধ্যে পতিত 
হুইল। হিন্দ্রাজের সৈন্তগণ রাজার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া 
ছত্রভঙ্গ হইল। বীর কাপিম তখন সুবিধা পাইয়া সেই মুষ্টিমেয় 
সৈম্ত লইয়া ডাহিরের সাগরসদূশ বিপুল বাহিনীকে বিদলিত 
করিতে লাগিলেন, শত শত ব্রাঙ্গণ ও রাজপুত গেচ্ছের হস্তে 
নিহত হইল। 

ছুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুরাজ ডাহির বাহনসহ কালের আতিথা 
স্বীকার করিলেন। 

কাসিম দেবলক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ব্রাঙ্গণাবাদের অভি- 
মুখে অগ্রসর হইলেন; রাজভক্ত ব্রা্ণ ও রাজপুতগণ 
ডাহিরের আকম্মিক বিপদ্‌ দেখিয়া সকলই ভগ্রমনোর্থ 
হইয়াছিল; সুতরাং সামর্থ্য থাকিলেও কেহ রাজধানী রক্ষার্থ 
বিশেষ যত্ব করিলেন না। 

মুহম্মদ কাসিম ত্রাক্গণাবাদ নগরে আসিয়া দেখিলেন, 
একদিকে গগনসম্পর্শী প্রজ্বলিত চিতা সজ্জিত, অপরদিকে 
মহারাজ ডাহিরের বীরমহিষী সসৈন্যে বিপক্ষের গতি- 
রোধার্থ উপস্থিত! হিন্দু বীরবালা অনেক চেষ্টা করিয়াগ 
রাজারক্ষা করিতে পারিলেন না, দেখিলেন ভীরু ব্রাঙ্গণ- 
দিগের দেখাদেখি তাহার রাজপুত সৈন্তগণও পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করিতেছে । তখন পতির মানরক্ষার্থ সতী 'সপত্বী ও পুর- 
মহিলাবর্গের সহিত সেই জলচ্চিতায় আরোহণ করেন। 
কাসিম অনেক চেষ্টার পর ছইজন রাজকন্তাকে বন্দী করিয়া 
স্বদেশে ফিরিলেন। তুক্করাজ থলিফ বলিদ্‌ ভামস্কাসের 


কাসিম খা জবিনি 


[1 ১৪০ ]. 


সভার উক্ত রাজকন্তাত্বরকে আহ্বান করিলেন। কোঠা কাসিমবাজাম, ব্গদেশের মুশিদাবাদ জেলার অত্তর্গত একই 


রাজ্কণ্তা সভার আসিবা কা্িতে লাগিলেন ; খলিফ তাহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেম-_বাজবাল। উত্তর দিলেন, “আমি 
আপনার অযোগা, কাসিম আমার ধর্ম ন& করিয়াছে।, 
এই কথ শুনিবামাত্র খলিফ আদেশ করিলেন, 'শীত্বই সেই 
দুবৃর্ত কাসিমকে কাচ৷ চামড়ায় শেলাই করিয়া! এখানে লইয়া 


পুরাতন নগর.। অক্ষা” ২৪*৭ ৪০ উঃ, ভ্রাছি.৮৮* ১৯ পুঃ। 
খৃষ্টীয় ১৮শ শতাবীতে এখানে ওলন্যাজ, ফরালী ও ইংরাজ- 
দিগের কুঠি ছিল এবং বহুবিষ্তৃুত রেশমের ব্যবসা হইত । 
এধন আর সে অবস্থা নাই। কাসিমবাজারে কয়েকঘর 
বদ্ধিষ্ু জমিদারের বাস আছে। 


আইস।, আদেশ প্রতিপালিত হইল। কাগিমের দেহ কাসিয়ারি, মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রান্ম ৩** মাইল 


রাজমভায় আনীত হইলে, রাজকণ্ঠ। হাসিতে হাসিতে কহি- 
লেন, “আমার মনম্বামনা! সিদ্ধ হইল! আমি যে দোষ দিয়াছি, 
প্রকৃত, কাসিম সে দোষের পাত্র নহে; যে আমার পিতৃবংশ 
ছারখার করিয়াছে ; তাহারই আজ প্রতিশোধ দিলাম ।” 

৭১৪ খ্রষ্টাকে মুহম্মদ কাসিমের মৃতু হয়। 
কামসিমআলি খা, বাঙ্গালার শেষ মুসলমান নবাব, মীর 
জাফরের জামাত! । [ মীরকাসিম দেখ । ] 
কামিম খী, ১ বাঙ্গালার একজন নবাব। ইন্লামখার 
মৃত্যু হইলে জাহাঙ্গীর ইহাকে স্থবাদার করিয়া পাঠান। 
সেই সময়ে নিন্নবঙ্গে মগের উৎপাত হয়। কাদসিম দৌরাস্্য 
নিবারণ করিতে ন৷ পারায়, ১৬১৮ থৃষ্ঠান্দে পদচ্যুত হইয়া 
দিল্লীতে গমন করেন। 

২ মীরজাফরের ভ্রাতা, সিরাজউন্দোলার সময়ে ইনি 
রাজমহলের একজন েনাধ্যক্ষ ছিলেন । সিরাজ ইংরাজ 
ভয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যখন দানাশাহ নামক 
সুললমান ফকীরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কাসিম দেই সময়ে 
জানিতে পারিয়। গুপ্রভাবে আসিয়া নবাবকে বন্দী করিয়। 
মীরজাফরেব্র নিকট পাঠাইন্বা দেন। 


ৃ 


ৃ্‌ 
॥ 


ৰ 


রর | 
[সিরাজউদ্লেলা ও মীরক্তাফর দেখ । ] 


কাদিম খা জবিনি, বাঙ্গালার একজন মুসলমান নবাব।. 


নব'ব ফদাইরপার মৃত হইলে দিল্লীশখ্বর শাহজহান (১৬২৭ 
খুনে) কাসমকে বাঙ্গালার ম্থবেদারী প্রদান করেন। 
ইনি ধন্দ্রতীরু, সাহসী, বাল এবং একজন ম্থুকবি ছিচলন। 
ইহার সমন প্ গীজেরা বাঙ্গালায় ক্রমশঃ প্রাধান্ত লাভ 
করিতেছিল । কারিম শাহজহানের অন্ুনতি লইম্াঁ ১৬৩২ 
খৃষ্টান্দে ভগলীতে পরু,গী্দিগকে আক্রমণ করেন। ৩ মাস 
অবরেধের পর পর্ত,ল্জেরা ভগলী পরিস্যাগ করিল, প্রায় 
সহস্বাধিক পর্ত,গীক্গ নিহত এবং চারিসহস্র পর্থ,শীজ বন্দী 
হয়। এই সময়ে অনেক পর্ভ,গীক্গরমণী শাহজহানের 
অন্তঃপুরশোভার্থ দিল্লীনগরে প্রেরিত হইয়াছিল । [ পর্তূগীঙ্ 
দেখ] । ভগলীজরের অল্প কাল পরে ঢাকানগরে কাসিমর্খার 
মৃত্যু হর। 


২ সী পিপিপি পাপ পাপা সপ পাপ শাবজজাস্ পাপা” শপ পপ পপ পা আপ পপ পা পা পপি কন 


দুরে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম, 'এখানে অনেকগুলি 
প্রাচীন কীষ্ির ভগ্নাবশেষ আছে। তন্মধ্যে প্রাচীন কুরুত্বর- 
দুর্গের ভগ্লাবশেষ প্রসিদ্ধ । দুর্গের বহিঃপ্রাচীর আজিও 
প্রায় পূর্ণাবস্থায় আছে। এই প্রাচীর রক্তবর্ণ-বালুকা. 
প্রস্তরে নির্মিত ; ইহ! প্রায় ১* ফুট উচ্চ। প্রাচীরের কোলে 
৮ ফুট চওড়া খিলানওয়াল] বারাণ্ড। প্রাচীরের অভ্যন্তরে 
পুর্নদিকের প্রান্তভাগে একটি শিবমন্দির আছে। এই 
শিবমন্দিরের অন্তবন্তী একটি কুপমধো শিবলিঙ্গ প্রতিষ্টিত 
আছে। ঠিক ইহারই বিপরীতদিকে পশ্চিমপ্রান্তে একটি 
মস্জিদ আছে। এখানে উড়িয়াভাষায় থোদিত শিল। 
লিপি আছে, ততপাঠে জানা যায় যে ইহ] অরঙ্গজিবের রাজত্ব- 
কালে মুহম্মদ তাহের কর্তৃক নির্িত হয় এবং ১১*২ হিজিরায 
ইহার নির্মাণকাধ্্য শেষ হয়। 

পূর্নাদিকে একটি গভীর দীর্ঘিক আছে। দীর্ঘিকার 
নাম যোগেশ্বরকুণওড। এই কুগুটি কুস্তীরে পরিপূর্ণ । 

এখানে মোগলপাড়া নামে একটি পল্লী আছে। এই 
পল্লীতে মোগলদিগের নিশ্মিত অনেকগুলি মস্জিদ্‌ ও আগ্রা- 
পিকা আছে। মোগলদিগের শাসনকালে কাসির়াৰি 
তসর-বাণিজ্যের কেন্ত্রস্ল ও. একটি তহশীলদারীর সদরথানা 
ছিল। একটি মস্জিদে আরবী-ভাষায় খোদিত একপানি 
প্রস্তরলিপি আছে, তাহা হইতেও জানা যায় যে, তাহ! 
অধ্রঙ্গজিবের রাজত্বকালে নির্মিত। ধবংসাবশেষগ্ুচলির 
মধ্যে একশ্কানে একটি প্রস্তরনিশ্মিত নুসলমান ফকী'রের 
মুর্ির ভগ্রথ গু পড়িম্বা আছে, তাহার গাত্রেও একটি পার- 
সিক-ভাবাশ খোদিত শিলালিপি মাছে, উহাতেও জঅরঙ্গ- 
জিবের সনয়ই পাওয়। যায়। 

কাপিয়ান্ির কিছু দক্ষিণে মোগলমারী নামক শ্কান | 
মুসলমানেরা সর্ব প্রথমে কুকুম্বরের হিন্গণকে পরাজিত 
করিয়া মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়| তাহার স্থানে মস্জিদ্‌ নির্্দাপ 
করে। তৎপরে মাহাট্রারা এই মোগলমারীতেই তাহা 
দিগকে পুনরায় পরাস্ত করে, বোধ হয় এই পরাজয়ের, পরই 
এখানকার নাম মোগলমারী হইয়। থাকিবে। 


_ ক্কুকপগ সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ এই যে--উদ্ডিষ্যার দেঘ. 
ঝাজবংদীয় মহায়াজ কপিলেশখর এই মন্দিক় নির্মাণ করাইয়া 
তন্মধ্যে গখনে্বয় নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন । কথিত 
আছে যে, এই স্থান পুর্বে জঙ্গলে আবৃত ছিল, নুবর্ণরেখ! 
এই ল্যান দিয়! বহিয়া যাইত । এখানে তখন বাঘরাঁজ 
নামে এক রাজ! ছিলেন। এই বাধরাজের নাম হইতেই 
সম্ভবতঃ বাধভৃম পরগণার নামকরণ হইয়াছে । বাদরাজের 
অনেকগুলি দুগ্ধবতী গাভী ছিল। এই গাভীগুলিকে লইম। 
একজন রাখাল প্রতিদিন সুবর্ণয়েখার পশ্চিমতীরে চরাইতে 
যাইত। কিছুদিন পরে একটা গাভীর ছুগ্ধ প্রত্যহ কম 
হইতে লাগিল। রাজ! শুনিলেন; ভাবিলেন, রাখালই 
বোধ হুয় বনমধ্যে ক্ষুধা পাইলে দুহিয়া খাইর়া থাকে । 
তিনি ডাকিয়া একদিন বিস্তর তিরস্কার করিলেন। রাখাল 
বৃথা তিরস্কত হইয়া পরদিন সেই গাভীর ছ্ধ কেন কমে, 
তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্ত সতর্ক হইয়া! তাহার পশ্চাতে 
পশ্চাতে ফিরিতে লাগিল। গাভীটি বনে গিয়া প্রথমতঃ 
উদর পুরিয়া ঘাস খাইল, তৎপরে নদী পার হইয়া! পূর্বুখে 
একবনে প্রবেশ করিল । রাখালও সন্ভপ্পণ দিলা পূর্বতীরে 
উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিল। কিছু দূর গিয়া দেখিল, 
গাতী একটি শিবলিঙ্গের উপরে দুপ্ধধারা বর্ষণ কব্রিতেছে ! 
রাখাল সেদিন বাড়ী গিয়া রাজাকে ঘটনাটি বলিল। বাঘ- 
রাজ তাহ! মহারাজ কপিলেশ্বরকে জানাইলেন। কপিলেশ্বর 
এই শিবলিঙ্গের উপর কুরুত্বরের মন্দির নির্মাণ করান এবং 
গগনেশ্বর নামে লিঙ্গের নামকরণ করেন। কপিলেশ্বরই 
যোগেশ্বরকুণ্ড খনন করাইয়াছিলেন। মুসলমানদিগের 
সময়ে আবছুল সমদ্‌ নামে একজন প্রসিদ্ধ ফকীর বলপূর্বক 
এই মন্দির অধিকার করিয়া মন্দিরের মধ্যে গোহত্যা করিয়া 
মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করেন। শেষে ফকীর শিবলিঙ্গ 
স্কানান্তরিত করিয়া চত্বরের মধ্যে তিনটি মস্জিদ্ নির্মাণ 
করান। কথিত আছে ঘে, গোরক্কে মন্দির কলঙ্কিত হইলে 
মহাদেবের লিঙ্গমত্তি অস্তহিত হইল] এগ্র। নামক স্থানে 
প্রকাশিত হয়। ফকীরের পূর্বে “গাজিয়া' মহারাজ” নামে 
একজন মোস্াস্ত সহাদেবের পুজক ছিলেন, “বেশিয়াবুড়ী” 
নাছে ইন্াত্ম একটা ভৈয়বী ছিল। কবিত আছে, মহাদেব 
'অন্তর্িত হইলে দোহাত্ত ও ঘেণেতুড়ী এশীশক্তিবলে কুলায় 
চড়িয়া আকাশপথে পূর্ধবমুখে উড়িয়া যাইতেছিলেন, কিন্ত 
পথিমধ্যে ছেগেবুড়ী এফটি জঙ্ার পড়িয়া হাওয়ার গাজিয়া 
মহায়াজও লেই স্থানে নামিলেন। বে স্থানে তীহাক্! নাষিক়া 
ছিলেন, স্াহায় দা প্কুলাসমদি” গ্রাম । এই গ্রামে দাজিও 
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মোহাস্ত ও ৰেণেবুক্তীর মূর্তি স্থাপিত আছে । মোহাস্তসূর্তির 
পুজা হয়। কালক্রমে স্থানটি নিবিড় জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে । 
কেহ সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। একবার সন ১২৩১ 
সালে বনমালী পাণ্ড নামে একব্যক্তি মেদিনীপুরের 
কালেক্টরের আদেশে বন কাটাইয়া দেয় এবং কূপের মধ্যে 
ছুইথগ্ডে ভগ্ন মহাদেবের লিঙ্গমৃত্তি আবিষ্ধীর করেন। 
কুরুম্বর-মন্দির আজিও অনেকট! অক্ষু্নভাবে দণ্ডায়মান 

আছে। এই প্রন্তরনির্ষ্িত মন্দিরটা দেখিতে অতি মনো- 
হর, দীর্ঘে ২০০ হাত, প্রস্থে ১৫০ হাতি, মন্দিরের পশ্চিম 
দেওয়ালে উড়িয়া-ভাষায় একখানি শিলা-লিপি আছে, কিন্ত 
তাহার প্রায় সমস্ত অক্ষরই নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এপর্যন্ত 
তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। প্রবাদ, মুসলমানেরা এই 
লিপিখানি নষ্ট করিয়া গিয়াছে । 

কাসী [ন্‌] (তরি) কাসোহস্তান্তি, কাস-ইনি। কাসরোগ- 
বিশিষ্ট । 

কাসীদ্‌ (আরব্য) দূত, সন্দেশবহ। 

কাসীন কী) কাসীং ক্ষুদ্রকাসং স্ততি নাশয়তি, কাসী-সো- 
ক। উপধাতুবিশেষ, হিরাকস। ইহার সংস্কত পর্যায়-- 
ধাতুকাসীস, খেচর, ধাতু-শেখর, কেসর, হংসলোমশ, 
শোধন, পাংশুকাসীস, শুভ্র । [ হিরাকস দেখ । ] 

কাহয়। (দেশজ ) কাসরোগী। 

কাসু( স্ত্রী) কশতি কুৎসিত শব্দং গচ্ছতি,৮কশ-উ (ণিৎকশি- 
পদার্ভেঃ। উপ ১। ৮৭1) পৃষোদরাদিত্বাৎ শশ্ত সত্ম্। 
১ বিকলবাক্য, অন্পষ্টবাক্য। ২ শক্তি অস্ত্র। ৩ (কাসতে 
প্রকাশতে, কাস্‌উ |) দীপ্তি । ৪ ভাষা । ৫ রোগ । ৬ বুদ্ধি। 

কাসুতরী (স্ত্রী) হস্বা কাস্থঃ, কাঙ্-ইরচ, (কাস গোনীত্যাং 
ইরচ। পা€৫। ৩।৯০।) ক্ষুদ্র শক্কিঅন্্র। 

কাস্যতি (ত্ত্রী) কুৎপিত। স্যতিঃ সরণম্, কোঃ কাদেশঠ। 
কুৎসিত গমন । 

(“ন কাশ্যত্য গ্রামং প্রবিশেৎ।” গোভিল।) 
কাস্তিয়। (দেশজ ) ধান্তাদি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ । 
কাস্তিয়াচোরা (দেশজ ) পক্ষিবিশেষ। 
কাস্তীর (ক্লী) ঈষত্তীরং অন্যান্তি, কোঃ কাদেশঃ) নিপাতনাৎ 

নট চ (কান্তীরাজন্তন্দে নগরে । পা ৬। ১। ১৫৫।) 
ঈষততীরযুক্ত নগরবিশেষ। 
কাম্মর্্য (পুং) কাশধ্য-গৃষোদরাদিত্বাৎ শল্ত সঃ। গাস্তারী ৷ 
কাঁহক। (ক্ত্রী) কাহলা-পৃষোদরাদিত্বাৎ লম্ত কঃ। কাহুলাবাদ্য। 
কাহুণ (দেশজ ) যোড়শ পণ ) ইহার সংস্কত নাম কার্ধাণণ। 
কৃখস্থন (দেশজ ) কাছণ, ১৬ পগ। 


কাহার 
কাহল (ক্রী) কুৎসিতং অস্পষ্টং হুলং বাক্যং ধ্বনির্বা যত্র, 
বুত্রী। ১ অম্পষ্ট বাক্য। ২ (পুং) কুৎসিতং যথা স্তাত্বথা 
হলতি ভূমিং নখৈরিতি শেষঃ। কুভুট। ৩ বিড়াল। ৪ শব- 
মাত্র । ৫ বৃহৎ চক!) ইহার অপর সংস্কত নাম মহানাদ । ৬ 
(তরি) কেন জলেন অহলঃ অশ্পৃষ্টঃ। শুক্ক। ৭ অতন্ত। ৮খল। 
কাহলা (স্ত্রী) কুংসিতং হৃলতি শবং করোতি. কু-হুল-অচ্‌ 
টাপ, কোঃ কাদেশঃ। ১ বাদ্যযস্ত্রবিশেষ। ২ অগ্পরো- 
বিশেষ । (কাহল! বাদ্যভাগুস্ত ভেদে চাপ্সরসাং ভিদি। 
মেদিনী।) 
কাহলাপুষ্প (পুং) কাহলাক্ৃতিরিব পুষ্পমস্ত। ধুস্ত,র, 
ধুতুরা । 
'কাহলি (পুং) কং স্ুখং আহলতি দদাতি, ক-আ-হল্ইন্‌। 
মহাদেব । (“মুখ্যো হমুখ্যশ্চ দেহশ্চ কাহলিঃ সর্বকামদঃ।” 
ভারত অনু ১৭ অঃ।) 
কাহলী (ত্ত্রী)কং স্থখং আহলতি দদাতি, ক-আ-হল্ইন্‌ 
ভীপ,। যুবতী । (কাহলী তু তরুণ্যাং স্তাৎ। মেদিনী।) 
কাহান (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ । (80106189 1806500১114.) 
কাহার হিন্দী- কহার ) শুদ্রজাতিবিশেষ। ব্রাহ্মণপিতার 
ধরসে চণ্ডালজাতীয় মাতার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। চাষ 
করা, পান্ধী বাঁ, বাক বহা, মাছধর! ও চাকরীকর! ইহাদের 
প্রধান উপক্জীবিকা। ইহাদের সামাজিক ব্যবহারাদি সাধা- 
রণ হিন্দুর ্তায়। কিন্তু ইহাদের প্রক্কৃতি অসত্য জাতিদের 
মত। কাহারদের বিশ্বাস তাহার! জরাসন্ধের বংশোস্তব। 
তাহাদের মধ্যে এক অচ্ছুত প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহার! 
বলে গিরি-এক পাহাড়ে মগধরাজের এক উপবন ছিল, 
এক সময়ে অতিবৃষ্টিতে সেটা নই হইয়া! যায়। কিছুকাল 
পরে মগধরাজ উপবনটী পুনরায় নিশ্নাণ করিতে মানস 
করিয়া দোবণা করেন যে ব্যক্ি একরাত্রিমধ্যে তাহার 
উপবনটী গঙ্গাঙগলে পূর্ণ করিয়া দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে 
তাহার কন্তা ও অদ্দেকরাজ্য দ্বান করিবেন। কাহার 
জাতির মধ্যে তখন এক ব্যক্তি প্রধান ছিল, তাহার 
নাম চত্ত্রাবং। সেরাজকন্। ও রান্গ্যলোতে উক্ত কার্ষ্যে 
ত্বীকৃত হইল। অন্থুরবাধ নামে এক বৃহৎ বাঁধ প্রন্তত 
করিয়া বাবনগঙ্গার জল আনিয়া তাহার অধীনস্থ 
কাহারদিগের সাহায্যে সেই জলে পর্বতের উপবন পূর্ণ 
করিল। এদিকে মগধরাজ দেখিলেন বে চস্্রাৰৎ শীগ্ঘই 
উপবনটী জলপূর্ণ করিবে এবং তাহার কন্ত! ও রাজ্যার্ধ গ্রহণ 
করিবে । তখন তিনি চন্ত্রাবংকে কন্তাদান অনুচিত বিবে- 
চনা করিয়া এক কৌশল উন্তাবন করিলেন। তাহার 


[ ১৪২ ] 


আজ্ঞায় প্রভাত হইবার পূর্বেই কাক ডাকিগা উঠিল। 
কাছারের! দেখিল প্রভাত হইয়াছে, কিস্তু তাহাদের ককার্ধ্য 
তখনও সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই; তখন তাহারা মগধরাজের 
ভয়ে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া কেছ সেচনীহন্তে ও কেহ দড়িহন্তে 
পলাইতে আরম্ভ করিল। যাহাদের হাতে বাশ ছিল তাহারা 
কাহার হইল, আর যাহাদের হাতে দড়ি ছিল, তাহারা 
মগহিয়া ব্রাহ্মণ হইল। কিন্তু ধান্ছুক ও রাজবার নামে তাহা- 
দের ছই শাখ। যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইল সে কথা 
গল্পে কিছু নাই। সেই অবধি কাহারের! নীচ জাতি বলিয়া 
চলিয়া আসিয়াছে, নীচ ব্যবসা 'করিতেছে। অবশেষে 
মগধরাজ সদয় হইয়া তাহাদিগকে /৩।০ সের আন্দাজ ধান্ত 
প্রভৃতি শ্ত দিয়াছিলেন। সেই অবধি তাহাদের মজুরি 
& পরিমাণে স্থির হইয়াছে । কাহার জাতি বিভিন্ন শাখাক্স 
বিভক্ত। যথা__রবাণি, ধুড়িয়া, ধিমার, যশবার, গড়হুক, 
তুড়া, মগহিয়া প্রভৃতি । ইহারা বলে ষে প্রথমে কোন শ্রেণী- 
বিভাগ ছিল ন৷ এবং গয়াজেলার রমণপুর নামক স্থানে ইহার! 
প্রথমে বাস করিত। তাহাদের জাতির প্রধান বাক্তি ছুই 
বিবাহ করে, কিন্তু পন্থীদ্ধয়ের মধো নিত্য বিরোধ চলিত 
বলিদ্বা তিনি তাহাদের মধ্যে একক্সনকে যশপুরে পাঠাইয়া 
দেয়। এই স্ত্রীর গর্ভোৎপন্নেরা৷ যশবার আর অপর স্ত্রীর 
পুত্র হইতে রবাণি শ্রেণী হইয়াছে । সাঁওতাল পরগণায় 
রবাণিদের নাগ ও কশ্পনামে ছটা শ্রেণী দেখিতে পাওয়া 
যায়। তাহারাই আবার বেহারে রবণপুর বলিয়া পরিচিত। 
ইহাদের শ্রেণীবিভাগের বিশেষ কিছু ঠিক পাওয়া যায় না । 
ইহারা উর্ধতন সাত পুরুষের সম্পর্ক দেখিয়া বিবাহ কার্ধ্য 
নির্বাহ করে। বিবাহপ্রথা! সাধারণ নীচ জাতীয় হিন্দুর মত। 
ইহাদের বিধবার! সেঙ্গ। (দ্বিতীয় পতির সঙ্গ ) করিতে পারে। 
ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বিশেষ অপরাধ পাইলে পঞ্চায়েতের 
অন্গমতিক্রমে পতি পরিত্যাগ করিয়! পুনরায় বিবাহ করিতে 
পারে। ইহাদের পধগয়েৎ অন্যান্য নীচজাতির মত বেশ 
ক্ষমতাবান, কেহই পঞ্চায়েৎ অমান্ত করিয়া! চলিতে পারে 
না। ধর্খ সম্বন্ধে ইহারা শৈব, শাক্ত ও গাণপত্য । বৈষ্ণব 
ইহাদের মধ্যে নিতান্ত অল্প। অন্যান্য অনেক দেবতার 
উপাসনাও ইহারা করিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে যাহার! 
চাকরী করে, তাহারা অন্তান্ত শ্রেণী অপেক্ষা! পামাঞজ্িক 
সমানে শ্রেষ্ঠ । ১৮৮১ সালের গণনায় বঙ্গবিহ্বার উড়িয্যায় 
সর্ধপ্দ্ধ কাহারের সংখ্যা ১৮,৪*,৮৫৬ হুইয়াছে। 

কাহারক (পুং) কুৎসিতং শিবিকাদিবহনরূপনীচবৃতি- 
মবলম্বয আহরতি জীবনঘাত্রাং নির্বাহয়তি, কু-জা-হ-পু;ল্‌; 


কিংখাষ 


কোঃ কাদেশঃ। শিবিকার্দিবাহক জাতিবিশেষ। সাধারণ 
কথায় ইহাদিগকে কাহার বা বেহারা কহে। 
(“তথ গারুড়িক৷ বীরাঃ ক্ষুরকর্ম্োপজীবকাঃ। 
ব্যাধাঃ কাহারকা: পুষ্টাঃ কষ্ণং সংবাহয়স্তি যে” 
জৈমিনিভা* আশ্ব* ১০ অঃ।) 
কাহারব| (দেশজ) সঙ্গীতাদির তালবিশেষ ; ইহাতে ছুইটি 
তাল ও পাঁচটি মাত্রা আছে । বোল যথা-_. 
পিধি কত" নাক্‌ দিন £ 28৮ 
কাহিনী (দেশজ ) ১ গল্প। ২ রূপকথা । ৩ বিবরণ । 
(“চোরা না শোনে 'ধর্শের কাহিনী ।%) 
কাহিল (আরব্য) ১ রুগ্র। ২ হূর্বল। ৩ কৃশ। 
কাহী (ত্ত্রী) কেন বাযুনা আহম্যতে, ক-আ-হন-ড-ভীপ্‌। 
কুটজগাছ। [ কুটজ দেখ ।] 
কাহুয়া ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ, অজ্জুন গাছ। 
' কাহুয় (পুং) কহ্যন্ত অপত্যম্‌। কহুর-অণ, (শিবাদিভ্যো- 
হণ.। পা ৪।১। ১১২।) কহুয়ের পুত্রাদি। 
কাহৌড় (পুং) কছোড়ন্ত অপত্যম্‌ কহোড়-অণ (শিবাদিভ্যে। 
হণ.। পাঁ৪।১।১১২।) কহোড়বংশীয়। 
কি (দেশজ) ১ জিজ্ঞাসাবোধক শব । ২ আশ্চর্য্য বা বিশ্ময়- 
বোধক শব । 
কিং (অব্যয়) ১ জিজ্ঞাসাবোধক শব । ২ আশ্চর্য্য বা বিস্ময়- 
বোধক শব্দ। ৩ নিষেধবাচক শবা। ৪বিতর্ক। ৫ নিন্দা। 
(কিং কুৎসায়াং বিতর্কে চ নিষেধপ্রশ্নয়োরপি। মেদিনী |) 
কিংখাব, কিংখাপ, কিন্কব। সোগার ও রূপার জরির সহিত 
রেশম মিশাইদ়1 বুনিয়া যে অত্যুৎকৃষ্ট মুল্যবান্‌ বস্ত্র প্রস্তত 
হয়, তাহাকে কিংখাব বলে। ভারতবর্ষেই ইহার উৎপত্তি। 
এদেশ ভিন্ন আর কোথাও এখনও সর্বোৎকৃষ্ট কিংখাব পাওয়া 
যায় না। যুরোপে আব্রকাল নকল কিংখাৰ প্রস্তুত হইতেছে 
বটে, কিস্ত তাহার জন্ স্বর্ণ ও রৌপ্যস্থত্র এদেশ হইতে পাঠা- 
ইতে হয়। মুরোপীয়েরা এখনও কিংখাবের স্থৃতা প্রস্তত করিতে 
পারে নাই। কিংখাবে চোগা, চাপকান, পা-জামা, ফতুয়া, 
অঙ্গরক্ষনী ইত্যাদি প্রস্তত হয়। ধনী স্ত্রীপুরুষেই এই বস্ত্র 
ব্যবহার করে । সভায় ও উৎসবে ধনীরাই এই বস্ত্রের পোষাক 
ব্যবহার করেন। বাঙ্ষালী অপেক্ষা উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয়ের 
ইহার ব্যবহার অধিক করিয়া থাকে । পূর্বে যখন এদেশে 
মুসলমান্দিগের প্রতূতা ছিল, তখন হুইতে কিংখাবই রাজ- 
' পরিচ্ছদের ও ধনিগণের পোষাকের জন্ত ব্যবহৃত হইতেছে । 
. ইংলণ্ডে পোষাকের জন্ত কেহ কিংখাঁব ব্যবহার করে. না কিন্ত 
চেয়ার, কৌচ মুড়িবার জন্ত ও টেবিল-রুখের জন্ক ব্যবহার করে। 
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কিংশার! 

কিংখাব ৫ প্রকার_কিংখাব, হেমরু, লুগা, তাস ও 
মুস্রু; ইহাদের মধ্যে কিংখাবে সোণারপার কাজই অধিক। 
ছেমরুতে রেশমের ভাগই অধিক । কিংখাবে নানাবূপ লতা 
পাতা, ফল, ফুল, পাখী ইত্যাদি আকৃতির কারুকার্ধ্য 
থাকে) হেমরু খালি বুটা-দার হয়। হেমরুও আবার ছুই 
প্রকার__যাহাতে এক রঙ্গের বুটা থাকে, তাহাকে “একৌই” 
ছেমরু বলে, আর যাহাতে ভিন্নবর্ণের বুটা থাকে, তাহাকে 
“বিউছু” হেমরু বলে। , এই হেমরুতে জরি অন্ন থাকে 
বলিয়া সথরাটগ্রদেশে ইহাকে “কুমুর্ণে৷ এলিয়াজ” বলে । 
লুপ্লাতে এত বেশী জরি থাকে যে রেশম মোটেই দেখা যাস 
না। তাসের কাপড় খুব পাতলা হয়। আজকাল কলি- 
কাতাতে গৃহস্থ ভদ্রলোকে ঈষৎ ধৃমধামে বিবাহ দিলে 
ষে বরের পোষাক ছাড়! করিয়া আনিক়্া। থাকেন, তাহাই 
সাধারণ তাস-কিংখাবে প্রস্তত হইয়৷ থাকে । ইহাঁতেও 
জরির ভাগ অধিক। পুর্বে তাস মধ্যবিধ অবস্থার লোকের 
উৎকৃষ্ট পোষাক ছিল। ইহাতে ধনীর! টানাপাখার ঝালর, 
আড়াণীর ঝালর, চোপদার, বরকন্দাজ এবং নবাবদিগের 
শরীররক্ষী অশ্বারোহীর পোষাক হইত। সুসরু হেমরুর 
হ্তায় অল্প জরিতে কিংখাবের ধরণে প্রস্তত হয়। অধুনা 
বাঙ্গালাদেশের যাত্রাদলে রাজার জোড় ও চোগায় যে কিংখাব 
দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই মুসরু-কিংখাবে প্রস্তত। মুসর 
ও হেমরু উত্তরপশ্চিমে পুরুষে ব্যবহার করে না) কেবল 
সত্রীলোকের পা-জামা ও আঙ্গিয়া ইত্যাদির জন্ত ব্যবহৃত 
হয়। মুসরু ও হেমরতে গদির খোল, বালিসের খোল ও 
নানাপ্রকার ব্যবহারের জন্ত ঝালর প্রস্তত হয়। কিংখাব 
ধোলাই সহিতে পারে এবং যেরূপে যত অসাবধানতার 
সহিত ব্যবহার হউক না কেন, ইহা সহজে নই হয় না। 
বিলাতী সাটিনের স্তায় এই বস্ত্র উজ্জ্বল নহে, কিন্তু ইহার 
যে শৌভা, তাহ! বিলাতী সাটিনে নাই। 

কিংযু (ত্রি)[ বৈ] কিং ইচ্ছতি, কিম্‌-বৈদিকত্বাৎ ক্যচ্উ । 
কি ইচ্ছা করিতেছেন, এই অর্থে “কিংযু, শবের প্রয়োগ 
হয়। কিমিচ্ছুক। রর 

কিংরাজন্‌ (পুং) কঃ কুৎসিতো। রাজা, কিম্-রাজন্‌- নন্দর্্বা 
ন টচ.। ১ কুৎসিত রাজ | “কিংরাজা যো৷ ন রক্ষতি মহ্ীম্‌।” 
ইতি সংক্ষিপ্সার। ২ (ত্রি) নিন্দিত রাজযুক্তদেশাদি। 

কিংশারু (পুং) কিং কিঞ্চিৎ কুংসিতং বা শৃণাতি, কিম্‌- 
শৃ-ঞ্খ, (কিঞীরয়োঃ শ্রিণঃ। উপ.১। ৪1)১ ধান্তাদির 
শৃক, শু'য় | ২ বাগ। ৩ কন্কপাখী। 
(কিংশাকুর্না শত্তপুকে বিশিখে কন্ধপক্ষিণি। মেদিনী।) 


ফিকীদিবি 


কিংশুক (পুং) কিং কিফিৎ শুকঃ শুক্ধবরববিশেষ ইব, 

উপমি। ১ পলাশবৃক্ষ ; ইহাদের পুষ্প আক্কৃতি ও বর্ণ বিষয়ে 

গুকপাখীর চঞ্চর স্তার় সেই হেতু উক্ত নাম হইতাছে । ইহার 

সংস্কত পর্যায় পলাশ, পর্ণ, যজ্িন্ন, বক্তপুষ্প, ক্ষারশ্রে্ঠ, 

বাঁতহর, ব্রন্মবৃক্ষ ও সমিদ্বর। (ভাবপ্র'+)ট [পলাশ দেখ।] 
২ নন্দী বৃক্ষ । ৩ পুরাণোক্ত বনভেদ। 

“কুর্য্যস্ত কিংশুকবনে তথা রুদ্রগণন্ড চ॥* লিঙ্গপু* ৪৯।৬২। 
কিংশুলুক ( পুং) কিংশ্ুক-নিপাতনাৎ সাধুঃ। পলাশবৃক্ষ । 
কিংশুলুকাগিরি (পুং) কিংশুলুক প্রধানে! গিরি, অকা- 

র্ত দীর্ধত্বং ( বনগির্য্যোঃ সংজ্ঞারাং কোটরকিংশুলুকাদী 

নাম্‌। পা ৬।৩। ১১৭1) বহুসংখ্াক পলাশবৃক্ষবিশিষ্ট 
পর্বত । 
কিংশুলুকাদি (পুং) পাণিনি ব্যাকরণোক্ত শকগণবিশেষ ; 
যথা-কিংশুলুক, শাব, নড়, অগ্জন, ভঙ্জন, লোহিত ও 
কুকুট। এই সকল শব্দের পর “গিরি” শব থাকিলে দীর্ঘ 
হয়। (বনপির্যোঃ সংজ্ঞারীং কোটরকিংশুলুকাদীনাম্‌। 
পা ৬। ৩। ১১৭।) ষথা__কিংশুনুকাগিরি ইত্যাদি। 
কিংস (তি) কিং কুংসিতং শ্ততি ছিনত্তি, কিম্সো-ক। 
কুংসিতচ্ছেদনকারী । 
কিৎসখি (পুং) কঃ কুংসিতঃ সখা, নিন্দার্থত্বাৎ ন টচ.। 
কুংসিত সখা । 
“স কিংসথা সাধু ন শান্তি ফোহধিপম্।” কিরাভাজ্জুনীয় । 
কিস্তি (ব্যয়) ১ প্রশ্নার্থবোধক শব | ২ সন্দেহবাচক শক্। 
কিকি (পুং) কক-ইন্‌ (পৃষোদরাদিত্বাৎ আদেরিত্বস্‌। ) ১ চাষ- 
পক্ষী । ২ নারিকেল। 
কিকিদিব (পুং ) কিকি ইতি অব্যকশবেন দীবাতি ক্রীড়তি, 
কিকি-দিবক। চাষপক্ষী। 

কিকিদিবি । পু") কিকীতি অব্যক্তনাদেন দীব্যতি, কিকি- 
দিব ইন্‌। চাষপক্ষী। ইহার পর্য্যার বখা-_স্বর্ণচাতক, চাষ, 
চাস, কিকিদিবি, কিকী, দ্রিবি, কিকি, কিকিদিব, কিকি- 
দীবি, কিকীদিব, স্বর্ণচুন্ড। 

কিকির! (স্ত্রী) [বৈ] ক-ঘঞর্থে কর্ণি ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ 
সাধুঃ। বিক্ষিপ্ত, কীর্ণ। 

কিকী [ন্‌] (পুং) কি কি ইতি শবং অন্যান্তি, কিকি-ইনি। 
চাষপক্ষী। 

কিকীদিব (পুং) কিকীতি অব্যকশবেন দীব্যতি, কিকী- 
দিবক। চাষপাখী। 

কিকীদিবি (পুং) কিকী ইতি অশ্কটনাদং কৃর্কন্‌ দীব্যতি 
কিকী-দিব-কিন্‌ কেবিত্বধিচ্ছবিস্থবিকিকীগিবি। উপ১৪1৫৬1) 
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কিন্বরসেন 


ততে। নিপাতনাৎ সাধুঃ। শ্বর্চাতক, সোগাচুক়া পাখী; 
দেশভেদে ইহাকে নীলক্ কছে। [চাষদেখ। ] 
কিকীর্দীবি (পুং) কিকী ইত্যব্যক্তশব্দেন দীবাযতি ক্রীড়তি, 
কিকী-দিব-ক্ষিন্‌ (নিপাতনাৎ সাধুঃ1) চাষপাখী। 
কিক্কিট (তরি) [বৈ] কুৎসিত। (“কিক্িটাকারেণ বৈ 
গ্রাম্যাঃ পশবে রমস্তে |” তৈত্তি* স*৩।৪।২।১।) 
কিৰ্কিশ (পুং) দেহজাত কৃমিবিশেষ। 
(“কেশরোমনখাদাশ্চ দস্তাদাঃ কিকিশান্তথা |” স্ুশ্রুত। ) 
এই রোগে বরুণপত্র জল দিয়া বাটিয়া ত্বত মিশ্রিত 
করিয়া লেপন ও ঘর্ষণ কন্নিবে। অথব1 গোময় ঘর্ষণ করিলে 
উপকার দর্শে। (ভৈ* র*) 
কিৰ্কিসাদ (পুং) সপবিশেষ, এই সর্প রাজিমান্‌ সর্পের অস্ত- 
ভূত। মধ্যবয়সে ইহাদের বিষ অতি 'প্রথর হয়। ইহাদের 
দংশনে ত্বগাদির শুরুতা, শীতজ্ঞর, রোমহর্ষ, স্তন্ধতা, দই. 
স্থানে শোথ, মুখ নাসিকাদ্বারা কফক্াব, বমন, চক্ষুদ্বয়ে 
নিরন্তর কু, কঠদেশে শোখ, ঘুর্ঘরশব্, নিঃশ্বাস অব- 
রোধ হওয়1, অন্ধকারে প্রবেশ করার স্তাম অনুভব, এবং 
অন্তান্ত কফজন্ত বেদন! হুইয়। থাকে । 
( বিষরোগ শব্দে চিকিৎসাদি দেখ । ] 
কিখি (স্ত্রী) খদতি হিনস্তি (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ ক্ষুদ্র- 
শৃগালী, খ্যাকশিয়ালী। 
(হুরবো ভরুজঃ ক্রোষ্ট। শিবাভেদে হল্নকে কিখিঃ। হেম ৪1৩৫৬।) 
২ (প্ুং) বানর। 
কিন্কণী (স্ত্রী)কিঞ্িৎ কণতি, কিম্কণ-ইন্‌ ভীপ। ছোট 
ছোট ঘুঙ্কুর। 
কিস্কর (তরি) কিঞ্িৎ করোতি, কিম্ক-ট। 
( দিবাবিভানিশাপ্রভেত্যাদি । পা ৩। ২।২১।)দাস, চাকর। 
(“বেছি মাং কিন্করমষ্টমূর্তেঃ।” রদু ২। ৩৫) 
কিস্করসেন, দিল্লীর মোগলসপ্াট বাহাছর শাহের সময় 
তাহার পুন্ন আজিম উশ্সান বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার 
নাজিম ও দেওয়ান ছিলেন। এই সময় হুগলীতে জৈনুদ্খীন্‌ 
নামে এক বাক্কি ফৌজদার ছিলেন। আজিমের সহিত 
জৈন্ুদ্দীন্‌ সংগ্রীতি রাখিয়া চলিতে গারিতেন না, কাজেই 
তাহাকে পদচ্যুত হইতে হয়। আজিম নিজের প্রিক্পাত্র 
ওয়ালিবেগ নামক এক ব্যক্কিকে ছগলীর ফৌজদার বিষুক্ত 
করেন। পদচ্যুত ফৌজদার জৈদুদদীনের অধীনে কিস্কর়সেন 
নামে একজন বাঙ্গালী ফারস্থ পেশকার ছিলেন । এই বাক্তি 
অতি চডুর এবং কার্ধ্যদক্ষ । ৈহুদষিন ইহার উপর শ্রীতি 
ছ্িষেন বটে, রি "ইহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেফ না, 


কিক্করূসেন 


কাক্ষণ ইহার বুদ্ধিবলে ও ক্ষমতায় তখন কোন বাজপুরুষই 
পারিয়া উদ্বিতেন না। জৈন্ুর্দীব্‌ স্থিত্ব করিয়াছিলেন যে, 
ওয়ালিবেগ হুগলীতে পৌছিলেই তীহাকে ফৌজদারীর 
কাগজপত্র বুঝাইয়! দিয়! দিল্লী যাইবেন ১ কিন্তু ওয়ালিবেগের 
আসিতে বিলম্ব দেখিয়া! জৈন্গদ্দীন্‌ তাহাকে আপন উদ্দেহা 
জানাইয়! শীঘ্র আসিতে অন্থুরোধ করিলেন । ওয়ালিবেগও 
কিচ্করসেনকে জানিতেন, তাহার উপর ওয়ালির বিশ্বাসও 
ছিল। ওয়ালি জৈহুদ্দীন্কে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদ্দি 
তাহার দিল্লী যাওয়ার তাড়াতাড়ি থাকে, তবে কিন্করসেনের 
নিকট কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া যাইন্তে পারেন। যদিও 
জৈন্কুদ্পীন্‌ পদচ্যুত হইক্াছেন, তবুও তাহার নিজের মান ছিল, 
তিনি বুঝিলেন, যে, কিন্করসেন এক সময়ে তাহারই 
অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন, তাহার নিকট কাগজাদি বুঝাইয়া 
দিতে বলায় ওকালিবেগ তাহার অপমান করিয়াছেন। এই 
বিবেচনায় জৈনুদীন্‌ কাগজপত্র ছাড়িলেন না। ওয়ালিবেগ 
এই স্থত্রে জৈনুদ্দীনের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। ফরাসডাঙ্গার 
নিকট যুদ্ধ হয়। ফরাসী ও ওলন্দাজেরা জৈনুদ্দীনের পক্ষ 
অবলম্বন করে। ওয়ালিবেগ দ্বিলপৎসিংহ নামক এক 
ব্যক্তির অধীনে নবাবের সৈন্ধ প্রেরণ করেন; কিন্ত 
জৈনুদ্দীন্‌ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দিলপতের নিকট লোক 
পাঠাইলেন। এই লোক উপস্থিত হইলে হঠাৎ বা পূর্বের 
কোন ষড়যস্্ অন্থনারে ফরাসীদিগের তোপের একটি গোলা 
আসিয়। দিলপংসিংহের গায়ে লাগে । সৈন্ঠাধাক্ষ হত হও- 
য়ায় নবাবসৈন্ত-মধ্যে গোলযোগ ঘটিল। জৈজুন্দীন এই 
স্বযোগে কিন্করসেনকেই সঙ্গে লইয়া দিল্লী গেলেন। দিল্লী 
পৌছিয়াই জৈন্দ্দীনের মৃত্যু হয়। কিন্করসেন দেশে ফির্রি- 
লেন এবং নির্ভীকচিক্তে মুশশিদাবাদে আসিয়া নবাবের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । নবাব তাহাকে জৈঙ্ুদ্দীনের লোক 
বোধে তাহার উপর কুদ্ধ হুইয়া উঠিলেন, কিন্ত সে ক্রোধ 
গোপন রাখিয়া! মুখে অতিশয় আপ্যায়িত করিল! তাহাকেই 
হুগলী কর-সংগ্রাহকপদে নিযুক্ত করিলেন। এক বৎসর 
পরে নবাব কিন্করসেনের হিসাব তলব করিয়া পাঠাইলেন। 
কিছ্বরসেন তলব পাইয়! হিসাব নিকাশ করিতে মুর্শিদাবাদে 
আসিলেন। কাগজপত্রে ছল ধরিয়া নবাব মিথ্যাঅপবাদ 
দিয় তাহাকে কারারুদ্ধ করেন। কারাগারে প্রত্যহ তাহাকে 
মহিষীছঞ্ধে লবণ মিশাইয়া খাইতে দেওয়া হুইত। ইহাতে 
তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া মারা পড়েন। ১৭১৮ খাজে 
পরে কোন সময়ে ইহার মৃত্যু হন্। 

মধ্যে মধ্যে কায়স্থগণের যে একজারী হইয়াছিল 


[ ১৪৫ ] 


কিন্কিণীতৈল 


তন্মধো ১৯শ পর্যায়ে গোণীকান্তসিংহ চৌধুরী ১১৪২ বঙ্গাকে 
: একজায়ী করেন। এই ১৯শ পর্যায়ের একজারী হইবার পূর্বে 
কিস্করসেন নামে এক ব্যক্তি ১৮শ পর্যায়ের লোক লইয়! 
একজায়ী করেন। সম্ভবতঃ ১১০০ বঙ্গাব্ধ হইতে ১১১২ 
বঙ্গান্দের মধ্যে উক্ত কিস্করসেনের একজায়ী হয়; সুতরাং 
কালসংখ্যা ( ১১১২+৬৯২-- ১৭০৪ খুষ্টাব্ব) বিবেচনা করিলে 
বঙ্গইতিহাসের কিস্করসেন ও কায়স্থকুলের ১৮শ পর্যায়ের 
সমকালীন কিস্করসেন এক ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হয় । 
এতিহাসিক কিস্করসেনের বাড়ী সম্ভবতঃ ফরাসডাঙ্গায় 
ছিল। ফরাসডাঙ্গায় একটি স্থান এখনও “কিস্করসেনের 
গড়” নামে প্রসিদ্ধ আছে । 
কিন্করী (ত্ত্রী) কিস্কর-ভীষ্‌। দাসী, চাকরাণী। 
কিহ্বর্তব্য (ত্রি) কি করা উচিত । 
কিহ্বর্তব্যত। (স্ত্রী) কিছ্বর্তব্যস্ত ভাবঃ, কিক্বর্তব্য-তল্‌। কি 
করিতে হইবে এইরূপ চিস্তাদি। 
কিন্কর্তব্যবিমুট (তরি) কিন্কর্তব্যে কর্তব্যতানিশ্চয়ে বিমুড়ঃ 
৭তৎ। কর্তব্য নিশ্চয় করিতে অসমর্থ । 
কিস্কল (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। 
কিস্কিণ ( পুং) সাত্বতবংশীয় হৃপবিশেষ । 
“ভজমানন্ত নিম্নোচিঃ কিস্কিণে মুষ্টিরেব চ।” 
কিন্কণ, কিন্বল ইত্যাদি পাঠও দৃষ্ট হয়। 
কিন্কিণী (স্ত্রী) কিমপি কিঞ্িদ্বা কণতি, কিম্কণ-ইন্-ভীপ, 
(পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ কটাদেশের আভরণবিশেষ ) 
ইহার সংস্কত পর্য্যায়__ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, কঙ্কণী, কিস্কিণিকা, 
কিছ্কিণি, ক্ষুত্রঘণ্টী, প্রতিসরা, কিন্কিণীকা, কম্কণিকা', ক্ষুপ্রিকা 
ও ঘর্থরী। ২ অঙ্নরসযুক্ত দড্রাক্ষাবিশেষ। ৩ জলক্বাম 
নামক বৃক্ষবিশেষ। ৪ দেবীস্ততিবিশেষ। ৫ বিকন্কত বৃক্ষ । 
বইচি গাছ। ৬ যুদ্ধান্তরবিশেষ। (রামা* ১। ২৭ সর্গ) 
কিঙ্ষিণীকা (তরী) কিন্বিণী-্বার্থে কন্টাপ,। ক্ষুত্রঘন্টিক।। 
কিন্কিপ্বকাশ্রম (পুং, ক্লী) তীর্থবিশেষ ; এই তীর্থে বাস 
করিলে, পরজন্মে অপ্পরোলোক লাভ হয়। 
(ভারত অন্থু* ২৫ অঃ) 
কিস্কিণীকী [ন্‌] (ত্রি) কিউকিণীতি কৃত্বা কায়তি শব্দায়তে, 
কিন্কিণী-কা-কঃ, কিন্কিণীকঃ ক্ষুত্রঘণ্টিক1, স অন্তান্তি, কিন্কি- 
মীক-ইনি। ক্ষুদ্রঘণ্টিকাযুক্ত । 
কিন্কিণীতৈল (বৃহৎ)-_বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। এই 
তৈল ব্যবহারে কাণের মধ্যে শো শৌ শব করা, কাণ দিয়া 
পৃধপড়া, বধিরতা, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, ক্ঠরোধ ও 
মন্যান্তস্ভাদি ভাল হয়। প্রস্ততের নিয়ম--কাখের জন্য 


ভাগবত । 


কিচিরকিচির 


হুড়হুড়ে /২ সের, জল ৬ ষোল সের দিয়া অবশি 
/৪ সের রাখিতে হইবে । ঝাঁটি, কালধৃত্রা ও নিসিন্দা 
প্রতোেক /২ সের পরিমাণ ও সমনিয়মে অপর তিনপ্রকার 
কাথ প্রস্তত করিবে। কক্ার্থ /৪ সের সর্ষপতৈলে যষ্ইিমধু, 
পিপুল, মুখা, গন্ধক, কুড়, হুরালভা, কীকড়াশিঙ্গী, হড়হুড়ের 
বীজ, ধৃতুরার বীজ, রান্না, মৌরী, ঝাটির মূল, ঈশলাঙ্গলের 
মূল, বিষ মাধুক, মঞ্রিষ্ঠা ও সজিনার ছাল প্রত্যেক ৪ তোলা 
দিয়া পাক করিবে । 

কিহ্কির (ক্লী) কিং কুংসিতং মদবারি কিরতি বিক্ষিপতি, 
কিম্‌্কুক। ১ হস্তিকুন্ত, হন্ডীর মন্তকদেশ। ২ (পুং) 
কিমপি অনির্ধচনীয়। স্ষটং কিরতি রৌতি। কোকিল। 
৩ ভ্রমর । ৪ ঘোটক। ৫ কিঞ্চিং কিরতি ক্ষিপতি চিন্তং | 
কামদেব, কন্দর্প। ৬ রক্তবর্ণ। ৭ (তরি) রক্কবর্ণবিশিষ্ট। 

কিস্কিরা (স্ত্রী) কিং কুংসিতং যথা তথা কিরতি শরীরাং 
নিঃসরতি, কিম্‌ কু-ক-টাপ,। রক্ত। 

কিস্কিরাত (পুং) কিস্কিরং রক্তবর্ণত্বং অততি পুম্পকালে 
বিস্তারয্তি, কিক্কির-অত-অণ। ১ অশোকগাছ। ২ কন্দর্প। 
৩ শ্ুকপক্ষী। ৪ কোকিল! ৫ বাঙ্গাঝাটাফুল। ৩৬ পুষ্প- 
বিশেষ ; ইহার সংস্কৃত পর্্যায়__হেমগৌর, পীতক, পীত- 
তদ্রুক, বিপ্রলোভী, পীতারান ও ষটুপদানন্ন। রাজ- 
নির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ__কষার ও তিকরুস, উষ্বীর্ধ্য, 
অশ্নিদীপক, এবং কফ, বায়ু, কু, শোগ, রক্ত '9 ত্বকৃদোষ- 
নাশক । এতষ্ন্ন ভাব প্রকাশে পিন, পিপাসা, দাহ, শোষ, 
বমি ও ক্রিমিনাশক এই সকল গুণ লিখিত আছে। 

কিন্কিরাল (পুং) কিস্কিরায় রক্ত্বায় অলতি পর্যযাপ্পোতি, 
কিস্কির-অল্-অচ,। বর্দার, বাবলাগাছ । 

কিন্কিরী [ন](পুং) কিস্কিরং রক্তবর্ণকলং অন্থ্ক্সিন্‌ 
কিন্কির ইনি । বইচি গাছ। [বিকঙ্কত দেখ । ] 

কিন্কিল !'অবায়) কিম চকিল চ, দ্বন্ব। ১ ক্রোধ । ২ 
অশ্রন্কা। (কিচ্কিলেতি কোপাশ্রদ্ধয়োঃ। গণরত্র |) 

কিজ্্রণ (তরি) কিম কিরংপরিমাণঃ ক্ষণমত্্র, বহুতরী। কত 
পময়জাত, কতক্ষণে সম্পন্ন । 

কিংগোত্র তরি) কিং কিল্লামপেক্সহ গোত্রমহ্ত১ বছরী । কোন্‌ 
গোত্রীয়, কোন্‌ বংশজাত। 

কিচিকিচি (দেশজ ) অব্যক্ত শন্দবিশেষ। 
(“কিচিকিচি করে দানা স্ছচি পারা বুখ। 
আঠুপেড়ে রক খায় বিদারিয়| বুক ।” রামেশ্বর__শিষায়ণ ৪০1) 

কিচিমিচি (দেশজ ) অব্যক শব্গবিশেষ। | 

কিচিরকিচির ( দেশজ ) অব্যক শববিশেব । কিচিরমিচিদ্ন। 
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কিচ্কিচ্‌ (দেশজ ) ১ অব্যক্ত শববিশেষ। ২ সর্বদা কলহ । 

কিচ্কিচনি (দেশজ )১ অব্যক্ত শববিশেষ। ২ সর্বদা 
কলহ। 

কিচ্মিচ্‌ ( দেশজ ) অব্যক্ত শব্ববিশেষ। 

কিছু (দেশজ ) অল্প, কম, কিঞ্িৎ। 

কিছুমিছু (দেশজ) অল্প পরিমিত কোনও অনির্দিষ্ট বস্ত। 

কিঞ্চ (অবায়) কিম্চচ চছ্য়োত্বন্থঃ। ১আরস্ত। ২ সমু- 
চ্চয়। ৩সাকল্য। ৪ সম্ভাবনা । ৫ অবান্তর, ভেদ। 

কিঞ্চন (পুং) কিম্চন্অচ.। ১ হস্তিকর্ণ, পলাশ। ২ (অব্যয়) 
কিম্‌ চন ( কিমঃক্তান্তাচ্চিচ্চনৌ। মুগ্ধ তঃ।) কোনও অনি- 
দিষ্ট বস্ত। ৩ মল । ৪ অসাকল্য। 

কিঞ্চনক (পুং) নাগরাজবিশেষ। 

কিঞ্চিগু (অব্যয়) কিম্‌ চ চিৎ চ দ্বয়োত্বন্দঃ ; কিন্তু মুগ্ধবোধ 
মতে কিম্‌ চিৎ (কিম: ক্ত্যন্তাচ্চিচ্চনৌ | মুগ্ধ ত 1) 

১ অল্প, কম। ইহার সংস্কৃত পর্যায় ঈষং, মনাকৃ ও 
অসাঁকল্য । (“আবঞ্জিত। কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাম্‌।” কুমার |) 
২ কোনও অনিপ্দিষ্ট বস্তু । 

কিঞ্চিৎকর (ত্রি) কিঞ্চিদপি করোতি, কিঞিত-ক-ট | অল্প- 
কার্য্যকারক, যে অল্লপরিমাণে ও কার্যযনির্বাহ করে। 

কিঞ্িছুষও (তরি ) কিঞ্চিৎ ঈদ উ্ণম্‌, কর্রধা। ঈষৎ উষ্ণ। 
ইহাঁর সংস্কৃত নামান্তর কোষ ও কবোষ। 

কিঞ্চিদুন (তরি) কিঞ্চিৎ অলপ পরিমাণং উনং নানং যল্, 
বহুরী। কিছু কম। 

কিপ্সিম্মাত্র (তরি) কিঞিৎ অল্প মাত্র! যন্ত বহুত্রী। অল্প 
পরিমিত । 

কিঞ্চিলিক পেং) কিঞ্চিৎ চূলুষ্পতি, কিম্-চুলুপ্-(সৌত্রধাতুঃ) 
ডুঃ-সংজ্ঞাযাং কন্‌ (পৃষোদরাদিত্াৎ সাবুঃ।) কিঞ্চুলুক, 
কেচো। 

কিঞ্চিলুক (পুং) কিঞ্চিৎ চুলুষ্পতি, কিমূ-চুলুষ্প চু সংজ্ঞায়াং 
কন্‌। কেঁচো নামক কীটবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্ধযায়__ 
মহীলতা, গঞু.পদ, গণ্ডপদী, ভূলতা, কুস্থ। 

কি্ুন্দস্‌ (ত্রি) [বৈ] কোন্‌ বেদাবলক্বী ? 

কিঞ্জু (ক্লী) কিঞ্চিৎ জলং যত্র (পৃষোদরাদিত্বাং ল লোপঃ।) 
কিপ্রকষ, পল্মাি ফুলের কেশর। 

কিঞ্রপ্য (ক্লী) কিঞ্চিৎ জপ্যং যন্ত্র, বত্রী। তীর্থবিশেষ 3 
এই তীর্থে দ্বান করিলে অপরিমিত জপফল প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। ্ ( তারত বন ৮৩ অঃ।) 

কিঞ্জল (পুং) কিঞ্িৎ জলং হত্র, বহুবী। কিঞন্ক। 

কিঞ্জচ্ধ (ব্লী) কিফিৎ জলতি অপবারয়তি, কিম্‌জল-বাহ- 


কিট্মিট্‌ 


নি মি 


লকাৎ ক। ১ নাগকেশর ফুল। ২ (পুংরী) পন্মাি 
পুষ্পের মধ্যস্থ কেশর যাহ! বীজকোষের চারিদিকে বেষ্টিত 
থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়-মকরন্দ, কেশর, পদ্মকেশর, 
কিঞ্জ, পীতপরাগ, তুঙ্গ ও চাল্পেয়ক। রাজনির্থণ্টের মতে 
ইহার গুণ-মধুর ও কটুরস, রুক্ষ, শীতল, রুচিকারক, এবং 
পিত্ত, তৃষা, দাহ ও মুখবণনাশক | এতগ্ডিন্ন ভাবপ্রকাশের 
মতে--কফ, রক্তার্শ, বিষ ও শোথরোগনাশকণ। 
কিঞ্ন্কী [ন্‌] (ত্রি) কিপ্রক্ষোহস্তাস্তি, কিঞ্ন্কইনি। কেশর- 
যুক্ত। (“কিঞরক্ষিনীং দদৌ চাব্দির্মালামন্তানপন্থজাম্‌।” 
দেবীমা. ৫1 ৫১।) 
কিটি (পুং) কেটতি শত্রুন্‌ প্রতিবেগেন গচ্ছতি, মলাদীন্‌ 
উদ্দিশ্ গচ্ছতি বা, কিট গতৌ ইন্‌ ইগুপধাৎ কিচ্চ। শুকর 
(বরাহ দেখ । ) 
(ঘোণী পুষ্টি: স্তব্ধরোমা দংষ্টী কিট্যান্তলাঙ্গুলৌ । হেম ৪1৩৫৪। ) 
কিটিভ (পুং) কিটিরিব ভাতি, কিটি-ভাঁক | কেশকীট, উকুণ। 
( উদ্দংশঃ কিটিভোৎকুণৌ । হেম ৪1 ২৭৫।) 
কিটিম (ক্লী) ক্ষুদ্রকুষ্টরোগবিশেষ। অত্যন্ত চুল্কানি ও 
আবযুক্ত লিপ্ধ কষ্ধবর্ণ গোলাকার ঘনসন্িবি্ক পিড়কা 
বিশেষকে কিটিমকুষ্ঠ কছে। [ কুষ্ঠ দেখ ।] 
(“যতস্লাবিবুন্তং ঘনমুগ্রক গু ততক্গিগ্ধরুষ্চং কিটিমং বদদস্তি।” 
সুশ্রুত নিদা ৫ অঃ।) 
কাঞ্জি দিয়া কালকাসন্দার শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে 
এই রোগ ভাল হয়। 
কিট্কিট্‌ (দেশজ ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ। 
কিট্কিটা (দেশজ ) অত্যন্ত মলিন । 
কিট্র (ক্লী) কেটতি লোহাদি ধাত্ববয়বাৎ নির্গচ্ছতি, কিউর-ক্ত ) 
আগমশান্ত্স্ত অনিত্যত্বাৎ নেট । ১ লৌহাদি ধাতুর মল। 
২ভুক্ত বস্তর মলভাগ, বিষ্ঠা। ৩ তৈলাদদির পাত্রে যে মল- 
ভাগ নীচে জমিয়। থাকে, কাইট্‌। 
কিট্রবর্জ্জিত (ক্লী) কিরেন মলেন বর্জিতম্, ৩তৎ। ১ শুক্র- 
ধাতু । [শুক্র দেখ।] 
( শুক্রং রেতো৷ বলং বীজং বীর্ধ্যং মজ্জাসমুস্তবম্‌। 
আনন্দ প্রভবং পুংহ্বমিজ্তিয়ং কিউ্রবর্জিতম্। হেম ৩। ২৯৩।) 
২ (ত্রি) মলশূন্ত, নির্শল। 
কিট্রাল (পুং) কিট্রেন মলেন অলতি, পর্য্যাপ্পোতি, কিউ- 
অল্-.অচ২। ১ লৌহ্মল, মণ্ডর। ২ তাত্কলস। 
(কিউ্রালঃ পুংসি তাত্রন্ত কলসে লোহ্গুথকে। মেদিনী।) 
কিট্মিট্‌ (দেশজ ) ১ দস্তে দস্তে সংযোগ করিয়া বিকৃত সুখ- 
তঙ্গির সহিত তিরস্কার । ২ অব্যক্ত শব্বিশেষ। 
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কিড়মিড় (দেশজ) ১ দস্তে দস্তে সংযোগ করিলে যেরূপ 
শব্দ উৎপন্ন হয়। ২ অব্যক্ত শব্দবিশেষ। 
কিণ (পুং) কণ গতৌ-_অচ. (পৃষোদরাদিত্বাৎ অত ইত্বম্‌।) 
১ ঘর্ষণজ চিহ্ন, কড়া বা ঘটা । ২ শুদ্ষত্রণচিহ্ন। ৩ মাংস- 
গ্রন্থি । ৪ ঘুণকীট। 
(“যস্টোদঘর্ষণলো্রটিরপি সদ! পৃষ্ঠে ন জাতঃ কিণঃ।” 
মৃচ্ছকটিক না) 
কিণবান্‌[ৎ] (পুং) কিণো স্তান্তি, কিণমতুপ্মন্ত বঃ। 
কিণবিশিষ্ট, কড়াধুক্ত । 
কিণাঁলাঁত (পুং) ইন্দ্রের নামান্তর । 
কিণি (স্ত্রী) কিণায় তন্নিবৃন্তয়ে প্রভবতি কিণ বাহুলকাং 
ইন্‌। অপামার্গ, আপাঙ্গ গাছ। [ অপামার্গ দেখ । ] 
কিণ্িহী (ত্ত্রী) কিণঃ অস্থ্যস্ত, কিণইনিঃ কিণিনে! ব্ণান্‌ 
হন্তি, কিণিন্হন্ড-ভীষ। অপামার্গ। 
(“রসং শিরীষা কিণিহী পারিভদ্রককেন্তুকাঁৎ।” 
বাভটঃ চিকিঃ ২১ অঃ।) 
কিণু (পুংজী)  কণকন্( অশপ্রধষিলটিকণীত্যাদি। উপ্‌ 
১। ১৫১) বহুলবচনাৎ ইস্থম্‌। ১ সুরাবীজ, মদ্যের মাদ- 
কতাশক্তিজনক দ্রবাবিশেষ । সাধারণতঃ তাহাকে “বাকর, 
কহে। ২পাপ। (কিপৃং পাপে সুরাবীজে । বিশ্ব 1) 
কিন! ন্‌] (পুং) অশ্ববিশেষ। (তরি) পাপযুক্ত। 
কিত (পু) মুনিবিশেষ। 
কিতব (পুং) কিতং বায়তি, কিতেন বাতি বাঁ, কিত-বা-ক। 
১ পাশাক্রীড়ক, যে পাশা থেলে। ২ ধুতরা গাছ। ৩মত্। 
৪ বঞ্চক। ৬ ধূর্ত। ৭ খল। ৮ গোরোচনা। 
কিতা (আরব্য ) জমীর এক একটি খণ্ড। 
কিতাঁব (আরব্য) পুস্তক, কেতাব। কোরাণ বা বাইবেলের 
ন্যায় লিখিত ধর্পুস্তকাদিতে যাহার! বিশ্বাম করে, তাহা- 
দিগকে আরবীয় ভাষাম্ব “আহলী-কিতাব” বা “কিতাবী” 
বলে, স্থতরাং “কিতাব” বলিতে সাধারণতঃ ধর্মপুস্তক বুঝায় । 
বাঙ্গালা! ভাষায় কিতাব-অর্থে সকল প্রকার পুস্তকই বুঝায় । 
এই “কিতাব” শন্দের যোগে বাঙ্গালায় কয়েকটি কথার স্য্টি 
হইয়াছে যথা-__হিসাব-কিতাব, কেতাবী-বিদা। ( পুথিগভ- 
বিদ্যা ), কেতাবী-বাঙ্গালা ( পুস্তকলিখিত বাঙ্গালাভাষা )। 
কিতীবশু (আরব্যশব্জ ) পুস্তকাদির প্রতিলিপি (নকল) 
করা বা নকল করিবার খরচা । 
কিতাবী (আরব্য কিতাবশবজ ) বাঙ্গালায় ইহার অর্থ 
হিসাবের খাতা ও জমিদারীর পত্রাদি লিখিবার নিয়মাদি । 
কিন্খাব (পারন্ত) বহুমূল্য বন্্রবিশেষ। কিংখব দেখ । ] 


কিন্দুবিশ্ব 


কিনন (দেশজ ) ক্রয় করা। 

কিনা (দেশজ) ১ ক্রয় করা। ২ প্রশ্ন বোধক শক । 

কিনার্‌ (পারস্ত ) ভীর, ধার। 

কিনারা (পারস্ত ) তীর, কূল, ধার। 

কিজ্তন (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। (140৭ 0১003100118. ) 

কিস্তনু (পুং) কিং কুৎসিত তম্থরস্ত, বহুত্রী। মাকড়সা । 

কিস্তমাষ্‌ (অব্যয়) ইদমেষামতিশয়েন কিম্‌ কুৎসিত ইত্যর্থঃ 
কিম্‌ তমপ্‌ তত আমুঃ (কিমেত্তিঙ্ঙ ব্যয়ঘাদাম্বদ্রব্যপ্রকর্ষে। পা 
৫€। ৪1 ১১1) বহু কুৎসিতদ্রব্যের মধ্যে অত্যন্ত কুৎসিত বস্ত। 

কিন্তরামূ (অবায়) ইদমনয়োরতিশয়েন কিম্‌। কুৎসিত 
ইত্যর্থঃ। কিম্-তরপ্‌আমুঃ। ছুইটি কুৎসিত দ্রব্যমধো 
অতিশয় কুংসিত। 

কিজ্ঞ (অব্যয়) কিঞ্চ তু চ, ছয়োদ্বন্থঃ। ১ পুর্ববাক্যের 
সক্কোচবোধক । ২ পুর্ববাক্যের বিরুদ্ধ বোধক | ৩ কিং পুনঃ 
অর্থাং 'আবার কি” এই অর্থবোধক । 

কিন্ত্ুপ্ব (পুং) জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত ববাদি একাদশ করণের 
অন্তর্গত করণবিশেষ। এই করণে জন্ম হইলে মিত্র ও 
অমিত্রে, ধর্শ ও অধর্ধে কোন ভেদজ্ঞান্ন থাকে না, এবং 
স্তব ও বিচারকার্ধ্যপ্রিয় হুইয়। থাকে । (কোষ্টীগ্রদীপ |) 

কিন্দত (পুং) মহাভারতোজ তীর্থবিশেষ; এই তীর্থে 
তিলপ্রস্থ প্রদান করিলে, সেই ব্যক্তি সমুদায় খণ হইতে 
মুক্রিলাভ করিয়। পরমগতি প্রাপ্ত হয়। (ভারত বন ৮৩ অঃ 1) 

কিন্দম (পুং) খধিবিশেষ ;) এই খষি মৃগরূপ ধরিয়। মৃগরূপ- 
ধারিণী স্ত্রীর সহিত বিহার করিবার কালে মহারাজ পা 
কর্ক নিহত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্ত পাণুকে 'সঙ্গমকালে 
মৃত্যু হইবে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। 

(ভারত আদি" ১১৮ অঃ।) 

কিন্দর্ড (পুং) খধিবিশেষ। 

কিন্দান । ক্লী) কিঞ্চিদপি দানং আবশ্কং ত্র বন্ত্রী। সরক- 
তীর্থস্থ ভীর্থবিশেষ ) ইহাতে ম্লান করিলে অপরিমিত দান- 
ফল প্রাপূু হওয়া যায়। (ভারত বন ৮৩ অঃ।) 

কিন্দাস €পুং) কঃ কুৎপিভো। দাস, কর্াধা* । নিন্দিত দাস, 
মনা ঢচাকর। 

কিন্দুবিল (পুং ক্লী) রাড়দেশীয় একটি গ্রাম অন্যয়নদীর 
তীরে অবস্থিত । ইহাকে কিন্তুবিল্ল, কেন্দুবিল্ল, কেন্কুবিল এবং 
কেন্দুবিবও বলে। প্রসিদ্ধ বৈষষ কবি জয়দেব গোস্বামী এই 
গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এখানে প্রতিবৎসর মাধমাসে 
'জয়দেঝের সেল।” হইয়া খাফে। এই গ্রাষের অপত্রংশ নাম 

. 'ফেন্দুলে। [ জসগগেব দেখ।] 


7 ১৪৮ ] 


কিচ্নরেশ 
কিন্দেবত (জি) কা দেবতাহন্ত, কিম্‌.দেবতা-অচ.। ১ কোন্‌ 
দেবতার উপাসক। ২ কোন্‌ দেবতাসম্বন্থীয়। 
কিন্দেবত্য (ত্বি) কিন্দেবতন্ত ভাবঃ, কিন্দেবত-ব্যঞ। 
১ কিন্দেবতনক্বন্ধীয়। ২ কিন্দেৰতের ধর । 
কিন্ধী [ন্‌] (পুং) কিং কুৎসিতা ধীঃ বুদ্ধিরল্ত্যন্ত, কিম্‌ ধী- 
ইনি। অশ্ব, ঘোড়।। 
কিন্নর (পুং),কিং কুৎসিতো নরঃ, কর্ধধা। ১ দেবযোনি 
বিশেষ; ইহাদ্িগের মুখ অস্বের ভ্তায়, কিন্ত অন্যান্য সমস্ত 
অবয়ব মন্ুয্যতুল্য। ইহার সংস্কত পর্য্যায়- কিম্প,রুষ, 
তুরঙ্গবদন, ময়ু, অশ্বমুখ, গীতমোদী ও হরিণনর্তক । এই 
জাতি অতিশন্ব সঙ্গীতপটু; তুুরু প্রতৃতি স্বর্গগায়কগণও 
এই জাতীয়। কিন্নরজাতির এইকবপ সঙ্গীতপট্তা জন্য 
যশোরজেলার মধুকান্‌ প্রভৃতি কান্জাতীয় প্রসিদ্ধ গায়ক. 
বংশধরগণ কান্‌ শব্দ কিন্নর শব্দের অপত্রংশ অন্থমান করিয়। 
আপনাদ্দিগকে কিন্নরজাতি বলিয়া পরিচয় দেয় । 
২ বর্যবিশেষ । ৩ বৌদ্ধ-উপাসকবিশেষ। 
কিন্নরকণ্ঠরস, বৈদ্যকোক্ত উবধবিশেষ। পারদ, গন্ধক, অত্র, 
স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, বৈক্রান্ত ৪ মাষা, স্বর্ণ 
২ মাধ, রৌপ্য ১ তোলা), এই সষন্ত বাসক, বামুনহাটী, বৃহতী, 
কণ্টিকারী, আদ] ও ব্রাহ্ধী ইহাদের রমে বেশ মাড়িয়া পৃথক্‌ 
পৃথক ভাবন! দিবে । ২ রতি পরিমাণ বটিক! প্রস্বত করিয়া 
ছায়ায় শুকাইবে। এই ওধধ কিছুদিন নির্মিত ব্যবহার 
করিলে কিন্নরের ন্যায় কণম্বর হয় এবং স্বরভঙ্গ, কাস, শ্বাস, 
কফজ ও বাতশ্রেশ্বজ রোগ আর়োগা হয়। 
কিন্নরবর্ধ (পুং) বর্ষবিশেষ ; এই বর্ষ হিমালয়পর্বাতের উত্তর- 
ভাগে অবস্থিত। 
কিন্নরী (শ্ত্রী) কিন্নর ভীব,। কিররজাতীয়ন্ত্রী। 
(“শোভয়স্তি চ তদ্দেশ্ম ভমমাণা বরস্থি়ঃ | 
যথ! কৈলাসশূঙ্গাণি শতশঃ কিন্নববীগণাঃ ॥” 
রাষায়ণ ৫1 ১২। ৪৮1) 
কিন্নরীবীণা, এক প্রকার বীণাযন্ব। পুর্নকালে এই যন্ত্র নারি- 
কেগের খোলে প্রস্কত হইত। এখন আবার কেহ পক্ষি 
বিশেষের অণু, কেহ বা রজতাদি ধাতু স্বার! প্রস্তত করাইয়! 
থাকেন। ইহা কচ্ছপীবীণা অপেক্ষা আকারে ক্ষুত্র। 
কিন্রীজাতীয় বীণাই পূর্বে বিদীদিগের নিকট “কিঙগর/ ও 
গ্রীসদেশে "শন্ধুকা” নামে বিখ্যাত ছিল। এই বীণা ছুই 
প্রকার লখী ও বৃহ্তী, বৃহতী তিন ভুত্বী দবায় নির্মিত । 
কিশ্নরেশ' (পুং) কি্ক্সাণাং ঈশো রাজা । কুষের । ক্ষাশী- 
খণ্ডে লিখিত আছে-কুষের মহাতপন্তাবলে মহাক্সেবের 


কিমর্থং 


নিকট গুহ্যক, ঘক্ষ, কিন্নর প্রভৃতির আধিপত্য এবং ধমেশ্বরত্ব 
বর ল।ত কব্রিয়াছিলেন। 

(কাশীথঃ ১২ অঃ।) 
কিন্গরেশ্বর (পুং) কিন্নরাগাং ঈশ্বরঃ, ৬তৎ। কুবের। 
কিম্বামধেয় (তরি) কিং নামধেয়মস্ত, বহুতরী । কিনাম- 

বিশিষ্ট, কিরামক, নাম কি? 
কিন্নাম। [ন্‌] (ত্রি) কিং নাম অগ্ত, বনত্রী। কি নাম, 
বিশিষ্ট, নাম কি? 
কিন্নিমিত্ত (ত্রি) কিং নিমিত্বং কারণং অন্ত, বনত্রী। কি 
কারণযুক্ত, কি কারণে। 
(কিন্লিমিত্বো গুরোঃ শাপঃ সৌদামস্ত 1” ভাগবত ৯।৯।১৯।) 
কিম্নিমিভতং (তি) কি কারণে, কিজন্ । 
কিন্ন, ( অব্যয়) কিং চ নুচ, ছুয়োদ্বন্দঃ। ১ প্রশ্ন। ২ বিতর্ক। 
৩সাদৃত্। ৪স্তান। ৫ করণ। 
কিপর্য্যস্ত (দেশজ ) কতদূর, কি অবধি । 
কিপ্য (পুং) মলজ কৃমিবিশেষ। [কমি দেখ।] 
(“অয়বা বিষবাঃ কিপ্যাশ্চিপ্যা গণ্ড,পদান্তথা। 
চ্যুরবো দিমুখাশ্চৈব সপ্তিবৈতে পুরীষজাঃ ॥”৮ স্থশ্রুত।) 
কিপ্রকার (দেশজ) ১রিরূপ। ২ কোন্‌ উপায়। 
কিফাইৎ (আরব্য ) ১ ন্যাধ্য খরচ হইতেও খরচের পরিমাণ 
কম করিলে তাহাকে কিফাইৎ কছে। ২ এঁরূপে যাহা 
লাভ হয়। 
কিবা (দেশজ ) ১ আশ্চর্যজনক শব | ২ বিতর্কবোধক শব্দ । 
( “কুষ্চ কৃষ্ণ বলি যার না জপিল জিহবা । 
বড় মূর্খ বলি তারে জন্ম নিল কিবা॥”৮ গোবিন্দমঙ্গল ৩৮। ) 
৩ আঅনির্ধচনীয়। 
তিম্‌ (অব্যয়) কু-বাহুলকাৎ ডিমু। ৯ কুৎসা, নিন্দা। ২ 
বিতর্ক । ৩নিষেধ। ৪ প্রশ্ন । 


(কিম্‌ কুৎসায়াং বিতর্কে চ নিষেধপ্রশ্নয়োরপি । মেদ্িনী 1) 


কিম (ঝি) ১ ত্যাগ। ২ বিতর্ক । * নিন্া। ৪ প্রশ্ন । (কিম্‌ 
ক্ষেপবিতর্কয়োঃ ৷ নিন্দায়াঞ্চ পরিপ্রপ্নে বাচ্যলিঙ্গমুদাহৃতম্‌ ॥ 
রর মেদিনী। ) 
কিমপি (অব্যয় ) কিম্‌ চ অপি চ, দ্বয়োঘ্বন্দঃ। ১ কোনও । 
২ অনির্বচনীয়, প্লাহা বলিয়া! প্রকাশ কর ঘায়.না। 
( *ন্তনন্তন্তোশীরং প্রশিঞ্িলমুণালৈকবলঙ্নং 
প্রিষ্লাকাঃ সাবাধং কিমপি রমণীয়ং বপুরিদম্‌।” শকু ৩ অ।) 
কিমত .( ফেশক্গ ) কিরূপ, কিপ্রকার। | 
ক্িরপ্মং (অব্যয়) কিং অর্থং গ্রয়োজনং কত, বুতী। কি 
কারণে, কোন্‌ প্রয়োজনে । 
[৬ 


[১৪৯ এ] 


কিমীদী 


কিমাকার তি) কিম্‌ কীদুশঃ আকারোহস্স, বহত্রী। 
কিরূপ আকারবিশিষ্ট। 

কিমাখ্য (ত্রি) কা আখ্যা অন্ত, নহুত্রী। কিনামবিশিষ্ট। 

কিমিচ্ছক (পুং) কিমিচ্ছসীতি প্রশ্নেন দানার্থং কায়তি, 
শবায়তেত্ত্র (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ ব্রতবিশেষ। 
এই ব্রত করিবার সমস্সে প্রাধিদ্বিগকে “কি ইচ্ছ! কর, এইরূপ 
জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, তাহাতে তাহারা যাহ! প্রার্থনা 
করিবে, তাহাই পুর্ণ করিতে হয়। মার্কগেয়পুরাণে 
লিখিত আছে-_-“মহারাঁজ করন্ধমের পুক্র অবীক্ষিং কোন 
্বয়ঘরস্থলে উপস্থিত হইয়া সেই রাজকস্তাকে বলপুর্ববক 
গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সভাস্থ সমুদায় রাঁজগণই 
তাঁহার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিলেন। মহাবীর অবীক্ষিৎ স্বীয় 
বাহুবলে একাকীই সেই বহুসংখ্যক রাজদিগকে বারবার 
পরাজিত করিলেও, রাজগণ তাহাতে নিরব্ত না হইয়! 
অন্তায় যুদ্ধ অবলম্বনপূর্ববক অবীক্ষিৎকে পরাজিত করিলেন। 
অবীক্ষিৎ এইরূপে অপমানিত হইয়া আর কখনও বিবাহ 
করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। রাজ! করন্ধম ও মহিষী 
অবীক্ষিতের মাতা বহুচেষ্টা করিয়াও পু্রের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ 
করিতে পারিলেন না। কিস্তু উপোধিত মাতার আদেশক্রমে 
কিমিচ্ছক ব্রতকালে অবীক্ষিৎ যখন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণ। 
করিলেন, আমার ধনে অধিকার নাই, স্থতরাঁং আমার শরীর 
দ্বারা কেহ কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার অভিলাধী হইলে, 
তাহা প্রকাশ কর, আমি পুর্ণ করিব।” তখন রাজ! করন্ধম 
তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “বৎস! আমাকে 
পৌন্রমুখ দর্শন করাও ।” অবীক্ষিৎ পিতার এই প্রার্থনা 
পরিবর্তন জন্য বহুচেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন 
না; স্থৃতরাং বিবাহ করিতে বাধ্য হইম্বা সেই রাজকন্ঠাকেই 
বিবাহ করিয়াছিলেন। ২ (ত্রি) ইচ্ছাবিষয়কপ্রশ্নপুর্ববক 
ইষ্টেচ্ছানুব্ধপ দেয় বস্ত মাত্র। 
(“এতে ভোগৈরলঙ্কারৈরন্যৈশৈব কিমিচ্ছকৈঃ। 
সদা পৃজ্যানমস্কাটরঃ রক্ষ্যাশ্চ পিতৃবন্প ॥” ভারত অন্ধ" ১৩) 

কিমিয়া, পারসীক ও হিন্দী ভাষায় রসাক্মনশীন্ত্রকে কিমিয়া, 
আরবী ভাষায় অল্কিমিযা বলে। রাসয়নিক সংযোগে 
নানারূপ ধাতু উৎপন্ন হয় বলিয়! পূর্ববে লোকে ভাবিত যে 
এই বিদ্যার সাহাষ্যে ্পর্শমণি প্রস্তত হইতে পারে। এই 
অণিপ্রস্ততের জন্ত পূর্ব বহুতর চেষ্টা হইয়াছিল। এই 
সকল চেষ্টা প্রক্রিয়া ও ফলগুলি কিমিয়াবিদ্যা নামে উল্লিখিত 
হইত। * [রসায়ন দেখ।] 

কিমীদী [ন্‌] (ন্‌) কিমিদানীমিতি চরতি, কিছু। 


৩৮" 


কিম্পাক 


ইদানীম্‌ইনি (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) এখন কি করিব 

বলিয়া যে সকল খল ব্যক্তি বিচরণ করে, বেদে তাহারাই 

কিমীদী বলিয়া অভিহিত । 

(*“দ্বেষে ধত্তমনবায়ং কিমীদিনে |” খক্‌ ৭১০০।২। 

“কিমীদিনে কিমিদানীমিতি চরতে পিশুনায়। ইতি সায়ণ।) 
কিমু (অবায়) কিম্চ উ চ, দ্ন্ছ। ১ সম্ভাবনা । ২ বিমর্ষ। 


৩প্রশ্ব। ৪ ন্ষেধ। ৫বিতর্ক। ৬ নিন্দা। 
কিমুত (অব্যয়) কিম্‌ চ উতচ, দবন্দঃ। ১ প্রশ্ন । ২ বিতর্ক। 
৩বিকল্প। ৪ অতিশয়। 


( কিমুত প্রশ্রতর্কয়োঃ বিকলেতিশয়েইপি স্কাং। মেদিনী।) 
কিমেদি, মান্দ্রীজ প্রদেশের গঞ্জাম জেলার পশ্চিমভাগস্থিত 
একটি বিশ্বত জমিদারী । জমিদারীটি তিনভাগে বিভক্ত, 
যথা__পরলা কিমেদি, বৌদা কিমেদি বা বিয়নগরম্, চিন্ন 
কিমেদি বা প্রতাপগিৰি । কিমেদি একটি ক্ষুদ্র পার্দভীয় 
রাজ্য । ইহার চারিদিকে পাহাড়, বিস্তৃত ও উর্দার উপত্যকা 
এবং নদী, নালা ও বাপীসমাকীর্ণ। এখানে প্রচুর শশ্ত জন্মে 
বটে, কিস্ক এই স্থান স্বাস্থ্যকর নয়। 
এই জমিদারী পুর্দে জগন্লাথের রাজগণের অধীন ছিল, 
এবংশীর কোন কোন রাজপুত্র উত্তরাধিকার না পাওয়ায় 
কিমেদিতে ও আর একজন ইচ্ছাপুর রাজ্যে বিজয়নগর অধি- 
কার করেন। এখনও কিমেদিরাজ্য উক্ত বংশোষ্ঠব নারায়ণ 
দাদের উত্তরপুরুষগণের অধীন। প্রজাবর্গ এখানকার 
হিন্দুরাজকে দেবতুল্য ভক্ি করিয়া থাকে । 
কিম্পচ তরি) কিং কুদিতং কেবলং স্বোদরপৃরণায়ৈব 
পতি, কিম্পচ২মচ। ঘে আপনার নিমিন্তই পাক করে, 
অন্যকে অনাদি দেয় না, কৃপণ । 
কিম্পচান (তরি) কিং কুৎসিতং কশ্মিচিদপি ন দত্বা কেবলং 
আম্মোদরপূরণাঈয়ব পচতি, কিম্পচতআনক্‌। কৃপণ । 
কিম্পরাক্রম (ত্রি) কিম্‌ কীদৃশঃ পরাক্রমোহন্ত, বভ্ত্রী । 
১ কিন্ধপবিক্রমশালী। ২ (কিম কুংসিতঃ পরাক্রমোইস্ত ) 
নিন্দিত পরাক্রমশালী, পরাক্রমহীন । 
কিম্পরিমাণ !ত্রি) কিম্‌ পরিমাণমন্ত, বহত্রী । কত পরি- 
মাণবিশ্রি্ । 
কিম্পর্য্যস্ত (ক্রি, বিন্‌) কতদূর পর্য্যন্ত । 
কিম্পাক (ত্রি) কিং কখমপি পাকঃ শিক্ষাপ্রকারো হস্ত, 
বহুত্রী। ১ মাহশাসিত, মাতার শাসনাধীন। ২ (পুং) 
কুৎসিতঃ পাকঃ পরিণামে যত | মহাকাল, মাকাল। 
(শন লুকে বুধ্যতে দোষান্‌ কিম্পাকমিব ভক্ষয়ন্‌।” 
রামায়ণ ২৬৬৬) (মহাকাল দেখ।] 


[১৫০ ] 


কিম্বদস্তী 


কিম্পুন। (শ্রী) নদদীবিশেষ। (ভারত ২৩৭৩।) 
কিম্পুরুষ (পুং) কিম্‌ কুৎসিতঃ পুরুষং, কর্মধা । ১ কিল্পর। 
২ লোকবিশেষ। 
(অথ কিম্পরযোলোকভেদকিন্নরয়োঃ পুমান্‌। মেদিনী।) 
রামায়ণে লিখিত আছে, কিম্পুরুষ ও কিম্পরুধীগণ 
পর্বতের নিকটে বনমধ্যে ঘর বাধিয়া বাস করে এবং ফল, 
মূল ও পাতা খাইয়! জীবিকানির্বাহ করে। 
[ রামা* উত্ত ৮৮ সর্গ দেখ । ] 
৩ জন্ু্ধীপাধিপতি অগ্নীপ্রের পুন্রবিশেষ । ( বিষুঃ 
২১।১৯।) ৪ জন্বত্বীপের 'নবখণ্ড মধ্যে হিমালয় ও হেমকুট 
পর্বতের মধ্যবর্তী বর্ষবিশেষ। 
(“ স শ্বেতপর্বতং বীর সমতিক্রম্য বীধ্যবান্‌। 
দেশং কিম্প,রুষাবাসং ক্রমপুত্রেণ রক্ষিতম্‌॥” সভা ২৮১।) 
৫ কুংসিতপুরুষ। 
কিম্পুরুষাধিপ (পুং) কিম্পুরুষান্‌ অধিপাতি রক্ষতি, 
[িম্প,রুষ-অধি-পাঁক। কুবের। 
(ধনদশ্চ ধনাধাক্ষো বক্ষঃ কিম্প,রুষাধিপঃ।” হরিবংশ ।) 
কিম্পুরুষেশ্বর (পু) কিম্প,রুযন্ত কিম্প,রুষাণাং বা ঈশ্বরঃ, 
৬ত২। ১ কিম্পরুষবর্ষের রাজা । ২ কুবের। 
( টকলাসো! বক্ষ ধন নিধিকিম্প,রুষেশ্বরঃ | হেম ২১০৪। ) 
কিম্পূরুষ (ক্লী ) কিম্প,কুষনামক বর্ষবিশেষ । 
কিম্প্রকার (ক্রি-বিন্) কিম্‌ কীদৃশঃ প্রকারো ইন্মিন্‌ 
কর্মণি। ১ কিরপে। ২কি উপায়ে। 
কিম্প্রভাব (তরি) কিম্‌ কীদৃশ প্রভাবে! হস্ত, বহুত্রী। কিন্ধপ 
প্রভাববিশিষ্ট। 
কিম্বল (ত্রি) কিম্‌ কীদৃশঃ বলঃ অন্ত, বহুত্রী । ১কিন্ধপ রা 
বিশিষ্ট। ২ কিরূপ সৈম্ভবিশিষ্ট । 
কিম্তরা স্ত্রী) কিঞ্চিৎ বিভর্ধি, কিম্‌ ভৃ-অচ্টটাপ। নলী নামক 
গন্ধত্রব্য। 
কিন্তৃত (ক্রি) কিম্‌ কীদৃশং ভূতম্, কর্মধা । কিরূপ। 
কিন্ম (আরব্য ) মূল্য, দাম। 
কিম্মর় (তরি) কিম্‌ স্বরূপম্, কিম্ময়ট। 
কিমাম্মক । 
কিম্বানৎ] (তরি) কিমপি অন্তান্তি, কিম্মতুপ, মন্ত বঃ। 
১ কিঞ্চিং বিশিষ্ট । ২ কি বিশিষ্ট। 
কিশ্বদস্তি (ত্ত্রী) কিম্ববদ-বিচ.। জনশ্রুতি, প্রবাদ । 
কিম্বদক্তী (শ্রী) কিম্বদ-বিচ্তীষ,। জনশ্রুতি, সত্যই 
হউক বা অসত্যই হউক বহুলোকে যে কথা সিনা 
বলিয্না আমিতেছে। 


কিরূপ, 


কিয়ুল 


কল্লাবিদ্য নাঁম রাক্ষসী সমুপতম্ততে |” প্রবোধচ*।) 
কিম্বা (অব্যয়) কিষ্‌ চ বা চ, দ্বন্বঃ | ১ বিকল্প | ২ অথব!। 
ইহার সংস্কত পর্যাম়_-উতাহে1, যদি বা, যন্বা, নেতি। 
কিন্যিদ (ত্রি) কিম্‌ বেত্তি, কিম্‌্বিদ্‌্কিপ,। কি জানে, 
কোন্‌ বিষয়ে অভিজ্ঞ। 
কিন্বীর্ষযা (ত্রি) কিম্‌ কীদৃশং বীর্য্যমত্ত, বনুত্রী। কিরূপ 
বীর্যযশালী ৷ | 
কিন্ব্যাপার (তরি) কিম্‌ কীদৃশো ব্যাপারো! হস্ত, বহ্ুত্রী। 
১ কিরূপ ব্যাপারধিশিষ্ট, কিরূপ কার্য্যাসক্ত । ২ (পুং) 
কীদৃশো ব্যাপারঃ, কর্মমধা। কিব্ধপকার্ধ্য, কিরূপ ঘটনা । 
কিয় (ব্রি) কিম্‌ পরিমাণম্ত, কিম্-বতুপ্বস্ত ঘঃ (কিমিদং- 
ত্যাং বো বঃ। পা ৫1২ 1৪০) কিমঃ কি-আদেশশ্চ। 
কি পরিমিত, কত। 
(“গন্তবামন্তি কির়দিত্যসকৃৎ ক্রবাণী |” 
কিয়তী (কত) কিয়ংভীপ,। কত। 
(“নিবিশতে ঘি শুকশিখাপদে 
শ্জন্তি সা কিয়ভীমিব ন ব্যথাম্‌।” নৈষধ ৪র্থ।) 
কিয়ৎকাল (পুং) কিয়়ান্‌ কিম্পরিমিতঃ কালঃ, কর্্ধা। 
১ কিপরিমিত সময়, কত কাল। ২ কিঞ্চিংকাল। 
কিয়দ্দুর (ব্রি) কিম্পরিমিতং দূরং ব্যবধানম্‌, কর্ম্মধা। কতদুর, 
কত ব্যবধান । 
কিয়দেতিকা (স্ত্রী ) উৎসাহ, উদ্যোগ । 
(অভিযোগোদামৌ প্রৌড়িকদ্যোগঃ কিয়দেতিক1। হেম ২২১৪) 
কেয়ম্মীত্র (তরি) কিম্পরিমিতা মাত্রা অন্ত, বনুত্রী। কত 
মাত্রাবিশিষ্ট, কি পরিমিত । 
কিয়ম্মল্য (ব্রি) কিম্পরিমিতং মৃল্যমন্ত, বহুত্রী। কত 
মূল্য বিশিষ্ট; কি দামের জিনিষ। 
কিয়া (দেশব ) প্রতিফল । 
(“আমারে ঘেমন, মারিলি তেমন, পাইবি তাহার কিছ্বা।” 
অরদামঙ্গল। ) 
কিয়াহ (পুং) কিছ্কান্‌ রক্তবর্ণো হয়ঃ ( পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। 
রক্তবর্ণ ঘোড়1। 
(কষ্চবর্ণে তু খুঙ্গাহঃ কিয়াহো লোহিতো হয়ঃ | হেম 9৩, )) 
লক্্মী-সরাই রেলওয়ে ষ্টেশনের ঠিক দক্ষিণে কিছুল বা 
কেবল নদদীতীরে কিমুল বা কেবল নামে এক জনপদ আছে। 
'এই ক্ুদ্গ্রাম এককালে সমৃদ্ধ বৌদ্ধনগর ছিল। কাহারও 
মতে, ইহাই ছিউএন্সিয়াঙের উল্লিখিত পলো-ইন্নি-লো” র 
অংশ হইবে। এই গ্রামের পশ্চিমদিকে “সংসার পুতুর” নামে 


সাহিত্যদর্পণ |) 


[ ১৫১ ] 
(পঅস্তি কিলৈষা কিন্বদস্তী অন্মাকং কুলে কালরাত্ি 


কিরণ 


একটি দীর্থিক! ও তাহার উত্তরে আরও একটি দীর্থিকা 
আছে। এই দ্বিতীয় পুক্করিণীর তীরে একটি বৌদ্ধমন্দিরের 
ভিত্তিভাগ ও কতকগুলি বৌদ্ধযুবার প্রতিকৃতি পড়িয়া 
আছে। গ্রামের মধ্যে একস্থানে পল্পপাণি-বোধিসত্তের 
প্রস্তর-প্রতিমা ও গ্রামের জমীদারদিগের উদ্যান মধ্যে 
উহারই একটি ক্ষুদ্রকায় প্রতিমা আছে। এই গ্রামের 
ঈষৎ দক্ষিণে “কোবয়” নামক গ্রাম আছে। এই গ্রামের 
বসতি আধুনিক হইলেও স্থানটি অনেক প্রাচীন। এখানেও 
প্রাচীন কীর্ঠির ভগ্রাবশেষ যথেষ্ট আছে। গ্রামের মধ্যে 
একটি বালক-ক্রোড়া ষণঠী বা ভবানীর মুস্তি ও মন্দির আছে। 
এই গ্রামে একটি পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ মৃত্তি পাওনা! গিষাছে। 
কিঘুল গ্রামের অপর পারে কিযুল নদীর পূর্বাতীরে 
৩০ ফুট একটি ভগ্ন ইষ্টক স্তুপ আছে। এই স্ত,পটি 
“বিরাবন স্তপ” নামে থাত। গ্রাম্য লোকে স্ত,পটিকে 
সাঁমান্ততঃ গড়” বলিরা থাকে । এই স্তঘপের পশ্চিমে 
১৫০ হইতে ১৬০ ফুট বিস্তৃত একটি মঠের ভগ্মীবশেষ আছে। 
প্রত্বতত্ববিৎ কনিংহাঁমসাহেব এই স্তপের শীর্ষদেশে ৬ ফুট 
গভীর গহ্বর মধ্যে একটি প্রস্তরের ভগ্রপ্রায় গাঁছ-কৌটা৷ 'ও 
বু্ধমূর্তি প্রাপ্ত হন। বুদ্ধমূর্তিটির মন্তকটি ভাগিনা 
গিয়াছিল। কনিংহাম গাছ-কৌটাটি খুলিয়া তন্মধ্যে 
একট ন্বর্ণকৌটা দেখিতে পান, এই স্বর্ণ কৌটাটির মধ্যে 
আবার একটি রূপার কৌটা ছিল। এই রৌপ্য কোটার 
মধ্যে একটি হরিত্বর্ণের কাচের পুথি (স্ষটিকমাঁলা ) ও 
একথণ্ড অস্থি এবং একটি মনুষ্য-দস্ত ছিল। স্তুপের গানে 
কয়েকটি কুলুঙ্গী আছে। কুলঙ্গী হইতে প্রায় ২০*। ৩৭ 
মোহর করা গালার পাত পাওয়া গিয়াছে। এই মোহর- 
গুলি চারি জাতীয়, বড়গুলি ২ ইঞ্চি লম্বা। ইহার কতক- 
গুলিতে বুদ্ধমুস্তি, স্তপের আকৃতি ও নানাবিধ বিষয় মুদ্রিত 
ছিল, কিন্তু প্রায় ৩ ভাগ মোহরের মুদ্রা গ্রীষ্মকালে গলিয়। 
অন্পষ্ট হইয়। গিয়াছে। কতকগুলি হইতে স্থির হয় যে এই 
স্তপটি খৃষীয় ঈম। ১*ম শতাব্দীর মধ্যকালের। এখানকার 
একটি মাটীর কলশের মধ্যে পিত্তলনির্টিত ৪টি বুদ্ধমূর্তি ছিল। 
এগুলির কিছুই নষ্ট হুয় নাই। 
কির (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি মলোপক্ষিতস্থলম্‌ ইতি শেষঃ, 
কক। ১শৃকর। ২ (তরি) ক্ষেপণকারী। ৩ (পুও প্রাস্তভাগ। 
কিরক (পুং) কিরতি লিখতি, কৃ-পু'ল্‌। ১ লেখক। ২ কির 
কত্রার্থে কন্‌। শুক্রছান!। 
কিরণ (পুং) কীর্ধ্য্তে বিক্ষিপ্যস্তে রশায়ে। হন্মাৎ, ক্ব-ককযু। 
(ক্কপৃবৃজিমন্দিনিধাঞ+: কুুঃ । উদ২২।৮১।) ১ সূর্য্য । ২। 


কিরাটিকা [ ১৫২ ] কিরাত 


কীর্ধাতে পরিতঃ ক্ষিপ্যতে অসৌ | সৃুর্যযঘশ্মি। ৩ চক্রয়শ্মি। 
৪ রত্বরশ্মি। (কিরণেো রশ্মি। উজ্দলদ্ত্ত। ) 
ইহার সংস্কত পর্যায় --অত্র, মুখ, অংশু, গভস্তি, দ্বণি, 
ধষ্িং, ভানু, কর, মরীচি, দ্ীধিতি, সবি, ছ্যতি, আভা, বিভা, 
. প্রভা, রুক্‌, ক্ষচি, তাং, ছবি, দীপ্তি, রশ্মি, অভীষু, মহঃ, 
জ্যোতি) সহঃ, রোচিঃ, শোচিঃ, তিধা, পৃণ্রি, প্রকাশ, আতপ, 
দ্যোত, পাদ, আলোক, বস্থ, ঘি, ভাস, ঘর, লোক, অর্চি, 
বীচি, হেতি, ধাম, বর্চ, শুশ্ব, তেজঃ, ওজঃ। 
“ভবতি বিরলভক্তিম্বানপুশ্পোপহারঃ 
স্বকিরণপরিবেধোস্তেদশূন্তাঃ প্রদীপাঃ |” রঘু ৫1 ৭৪ | 
কিরণতন্ত্র, মাধবাচার্য্যের সর্বদর্শনোদ্কত একখানি শৈবতস্তর। 
কিরণময় (তরি) কিরণ-ময়ট । ১ কিরণস্বরূপ । ২ কিরণ- 
বিশিই। 
কিরণমালী [ন্‌] (পুং ) কিন্ণানাং মালা অন্ত্যন্ত কিরণ- 
মালা ইনে। হৃর্য্য। 
কিরণাবলী (স্বী) কিরণানাং আবলী শ্রেণী। ১ কিরণ- 
শ্রেণী, কিরণপংক্কি। ২ এই নামে সংস্কৃত ভাগারে অনেক 
গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে উদয়নাচার্য্বিরচিত বৈশেষিকহত্রের 
প্রশস্তপাদভাষ্কের বিবরণই প্রধান । 
ইহার আবার অনেক টীকা আছে যথা--পদন্মনাভকত 
কিরণাবলীভাঙ্কর, বর্ধমানকতভ দ্রব্কিরণাবলী প্রকাশ, চন্দ্র- 
শেখর-ভারভীরূৃত ড্রব্কিরণাবলীশকবিবরণ, মহাদেবকৃত 
গুণকিরপাবলীরসসার, রামভদ্রকৃত গুণরহস্ত, বরদরাজ ও 
কৃষ্চকৃত টীক। প্রহৃতি। কিরণাবলীর উক্ত টীকাগুলির 
আবার বিবৃতি আছে; তন্মধো এই করখানি পাওয়া বায়, 
যথা__মেঘভগীরথকত কিরণাবলীপ্রকাশপ্রকাশিকা, কুদ্রন্তায়- 
বাচস্পতিকত রঘুনাধীয় দ্রব্কিরপাবলা পরীক্ষা!, মাধবদেবক্ক ত 
গুপরহস্ত প্রকাশ, রঘুনাথকৃত গুণপ্রকীশবিবৃতি, মথুরানাথক্ত 
গুণপ্রকাশদীধিতি ও গুণপ্রকাশ দীধিতি মঞ্জরীনানী বিবৃতি- 
টাকা; এতস্চিন্ন কুত্রভট্রাচার্ধ্যকৃত গুপপ্রকাশবিবৃতি-ভাব- 
প্রকাশিক।, রামকঞ্জভট্টাচার্যের গ্রণপ্রকাশবিকৃতিগ্রকাশিক 
এবং জগ্নরামভট্রাচার্য্ের দীধিভিপ্রকাশিক। প্রচলিত আছে । 
৩ দাদ! ভাই বিরচিত স্র্ধ্যসিদ্ধাস্তটীক1। ৪ শশধরকত 
একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ । 
কির (দেশজ ) দিব্য, শপথ । 
( “প্রাপনাথ দিল কিরা, তথাপি না গেলে ফিরা, 
| ঠেলি আইলে ঠাকুরের হাত ।” শিৰায়ণ ২৭৫1) 
কিরাটিক। (ক্র) ফিরে পর্যন্ত তৃূমৌস্মটতি | ফির-অট্-খল 
টাপ্‌ অতইত্বম্‌। শারিকা, শালিখপাখী । 


এও্প সপ 


কিরাত (পুং) কিরং অবস্কারাদেনিক্ষেপতৃমিং জততি নিরস্তবং 


ভ্রমতি কিন্ব-অত-অণ্‌। হন্বা কিন্সং শৃকরাদিকং অততি হিনন্তি 
কিক্-অত-অচ্। ১ অসভ্ভাজাতিবিশেষ। ২ ৰ্যাধ। ৩ চিন্বাতা। 
( কিরাতে। স্্রেচ্ছভেদে স্যাতৃনিস্বে ইল্সতনাবপি। মেদিনী।) 
৪ ঘোটকরক্ষক । ৫ মতম্তবিশেষ। ৬ জনপদবিশেষ। 
বিষ, মহ্স্ত, ব্রহ্মা, বামন প্রভৃতি পুরাণের মতে ভারত- 
বর্ষের পুর্বসীমা কিরাত। মহাভারতে লিখিত আছে, 
প্রীগ্জ্যোতিষাধিপ ভগদত্ত চীন ও কিরাতসৈন্ত লইয়। 
অজ্জুনেরর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 
“স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃত্তঃ প্রাগ্জ্যোতিঘোইভৰৎ | 
আন্তৈশ্চ বছুভির্ধোধৈঃ সাগরানৃপবাসিভিঃ1% 
ভার সভা" ২৬। ৯। 
উক্ত শ্লোকন্ারা বোধ হইতেছে প্রাগ্জ্যোতিষের নিকটই 
কিরাত ও চীন ছিল। প্রাগ্জ্যোতিষের বর্তমান নাম 
আসাম। অতএব পুর্বদিকেই কিরাত জনপদ হওয়া সম্ভব । 
সভাপর্বে অপর স্থলে লিখিত আছে-__ 
“যে পরাদ্ধে হিমবতঃ হৃর্য্যোদয়গিরো নৃপাঃ। 
কারষে চ সমুদ্রান্তে লৌহিত্যমভিতশ্চ যে ৮॥ 
ফলমূলাশন! যে চ কিরাতাশ্চম্মবাসসঃ | 
স্তরশস্ত্রাঃ ক্করকতন্তাংস্চ পন্তামহং প্রভে] ॥ ৯ ॥ 
চন্দনাগুরুকাষ্ঠানাং ভারান্‌ কালীয়কন্ত চ। 
চম্রত্রন্থবর্ণানাং গন্ধানাকৈৰ রাশয়ঃ ॥ ১০ ॥ 
কৈরাতকীনামযূতং দাসীনাঞ্চ বিশাম্পতে । 
আহত্য রমণীয়ার্থান্‌ দূরজান্‌ মৃগপক্ষিণঃ ॥ ১১ ॥ 
' নিচিতং পর্বতেভ্যশ্চ হিরণাং ভূরিবর্চসম্‌। 
বলিঞ্চ কতন্গমাদায় দ্বারি তিষ্ঠস্ভি বারিতাঠ ॥ ১২ ॥৮ 
সভা" ৫২ অঃ 
উক্ শ্লোক দ্বারাও বোধ হইতেছে যে হিমালয়ের পুর্বে 
লোহিত্যনদীর পরে কিরাতক্াতির বাস ছিল। পাশ্চাত্য 
ভৌগোলিক টলেমি 017718550 নামে এ জাতির ভল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার মতেই এই জাতি ভারতের পুব্য 
প্রাপ্তবাসী । পুরাতব্ববিদগণের মতে টলেমি-বর্ণিত উকজাতির 
নিবাস বর্তমান আরাকান বলিয়। অনুমিত হয়। 
ব্রঙ্গদেশ ও কাম্বোভিয়! (কদোজ ) হইতে খ্হীয় «এম, ১ 
শতোক্ষীর শিল্পলিপি আবিষ্কৃত হইক়্াছে । তাহাতে ব্রঙ্গ ও 
কঙ্বোজের গ্সাদিম অধিবালী পার্বদ্ধ্যাতি “কিত্রাত' নামে 
বর্ণিত হইয়াছে। 
এই লকল প্রমাণ স্বারা বোধহয়, এক সময়ে হিমালয়ের 
পূর্বাংশে বর্তমান স্ভুটান, বসসামের পুর্বাংশ মণিপুর, অঙ্গদেশ, 


কিরাততিক্ত 


জাতির বাস ছিল এবং এ সমস্ত স্থান সময়ে সময়ে কিরাত 
'জনপদ বলিয়া অভিহিত হইত। এখনও নেপালের পূর্বাংশ 
হইতে আসামাঞ্চলের পাহাড়ের উপর অবধি কিরাতজাতি বাস 
করে। নেপালে ইহার! সচরাচর “কিরাস্তিঃ নামে প্রসিদ্ধ ; 
কিন্তু সেখানে কিরাস্তিরা আপনাদ্দিগকে মোম্বে! ও কিরাব! 
বলিয়া পরিচয় দেয়। অদ্যাপি এই কিরাতজাতির নামা- 
নুসারে নেপালের একটা জেলা “কিরাস্তি' নামে অভিহিত । 

বর্তমান কিরাস্তিজাতি তিনভাগে বিভক্ত__বল্লো কিরান্ত, 
মাঝকিরাস্ত এবং “পল্প কিরান্ত। বল্লো কিরাস্তের মধ্যে 
লিঘু, যথ (যক্ষ?) ও রয়স্‌ (রক্ষস্?) নামে শ্রেণীভেদ 
আছে। লিম্বু ও কিরান্তিরা পত্বী ক্রয় করে। যাহার ক্রয় 
করিবার অর্থ নাই, সে শ্বশুরের বাড়ী কিছুদিন চাকরী 
করে, তৎপরে পারিশ্রমিক অর্থের পরিবর্তে পত্বী লাভ করে । 
ইহার! পাহাড়ের উপর শবদেহ লইঃ1 গিয়া দাহ করে,পরে 
সেই শবের ভক্ম লইয়া সমাধি দেয়। সমাধির উপর একখগু 
৩। ৪ হাত পাথর দীড় করাইয়া বাঁখে। 

নেপালের পার্বতীয়বংশাবলী নামক ইতিহাসপাঠে জানা 
যায় যে, আহীরবংশের পর ২৯ জন কিরাতবংশীয় রাজ 
নেপালে রাজত্ব করেন। ততপরেও বছদিন কিরাতদিগের 
ক্ষমতা ছিল, অবশেষে নেপালরাঁজ পূর্থীনারায়ণ ইহাদিগকে 
এককালে অধঃংপাতিত করেন। 

সিকিম ও নেপালের কিরাতেরা কতক বৌদ্ধ, কতক 
হিন্দধন্্নাবলম্বী । 

বরাহুমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ভারতের দক্ষিণ*পশ্চি- 
মাংশে “কিরাত” নামক একটি জনপদের উল্লেখ আছে 
( বৃহৎসংহিতা ১৪ । ১৮) শক্তিসঙ্গমতত্ত্রের মতে 

“তপ্তকুণ্ড সমারভ্য রামক্ষেত্রাস্তকং শিবে। 

কিরাতদেশে! দেবেশি বিন্ধ্যশৈলেইবতিষ্ঠতে ॥” 

তপ্তকুণ্ড হইতে আরম্ত করিয়া রামক্ষেত্রান্ত পর্যন্ত 
কিরাত দেশ, ইহ! বিদ্ধ্যশৈলে অবস্থিত । 
কিরাতক (পুং) কিরাতএব স্বার্থে কন্‌। চিরাতা। 
কিরাততিক্ত পপুং) কিরাত তৃনিম্বঃ সএব তিক্তঃ কর্্মধা। 
চিরাতা। ইহার সংস্কৃত পর্ধ্যায়__ভূনিম্ব, অনার্ধযতিক্ত, 
কৈরাত, কাণডতিক্তক, কিরাতক, চিরতিক্ত, তিক্কক, স্থৃতি- 
ক্তক, কটুতিক্ত ও রামসেনক । ভাবপ্রকাশের মতে ইহার 
গুধ_ভেদক, রুক্ষ, শীতল, তিক্তরস, লঘু এবং লঙ্দিপাত জর, 
শ্বাস, কফ, পিত্ত, রক্ত, দাহ, কাস, শোধ, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, জর, 
রথ ও রূুমিরোগনাশক । | 
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কিরাতাদিতৈল 


এমন কি চীন-সমুদ্র-কুলবর্তী কম্বোজ অবধি অসভ্য | কিরাত, কিরাততিক্তক (পুং) কিরাততিক্ঞ-স্বার্থেকন্‌। চিরাতা। 
কিরাতার্জুনীয় (ক্লীং) কিরাতশ্চ অর্জুনশ্চ তয়ে। বু্তম- 


ধিকৃত্য ক্ৃতম্, কিরাতঅর্জন-ছ। ভারবিকবিপ্রণীত মহা- 
কাব্যবিশেষ ; সাধারণতঃ লোকে এই কাব্যকে ভারবি' 
বলিয়া থাকে । ছৃর্য্যোধনের সহিত দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত 
হইয়া যখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা বনে বাস করিতে- 
ছিলেন, সেই সময়ে ব্যাসদেব তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়! 
তাহাদিগকে ছূর্যোধন পক্ষ অপেক্ষা অধিক বলশালী 
করিবার জন্য অর্জুনকে তপন্ত। দ্বারা দেবগণের নিকট অন্ধ 
গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন। তদন্ুসাঁরে অর্জুন হিমালয়- 
পর্বতের নিকট প্রথমে ইন্দ্রের তপশ্তা করেন, ইন্দ্র তাহাতে 
পরিতুষ্ট হইয়া অর্জুনকে শিবের তপস্তা করিতে উপদেশ 
দিলেন। তখন অর্জুন মহাদেবেরই তপস্তা করিতে লাগি- 
লেন। মহাদেব তীহার তপন্তায় সন্থষ্ট হইয়৷ তাহার বীরত্ব 
পরীক্ষার জন্য কিরাতবেশে একটি প্রকাণ্ড বরাহের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। বরাহ অর্জনের নিকট 
আসিয়াই, তাহাকে আক্রমণ করিল; স্থৃতরাং অর্জুন তাহার 
প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কিরাতবেশী মহাঁদেবও 
অর্জুনের বাণপাতের সঙ্গে সঙ্গেই অপর বাণ নিক্ষেপ করি- 
লেন। উভয়েরই বাঁণে বিদ্ধ হইয়া বরাহ বিন হইলে, 
কাহার বাণে তাহার মৃত্যু হইয়াছে নিশ্চয় না হওয়ায় 
উভয়েই “আমি মারিয়াছি”, বলিয়া বাদান্গুবাদ করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে তাহাতেই উভয্বের যুদ্ধ উপস্থিত হইল; 
এই যুদ্ধে অর্জুনের বীরত্ব দেখিয়া মহাদেব সন্তষ্ট হইয়া 
তাহাকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন। কিরাতার্জুনীয় 
কাব্যে এই সমস্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে । এই 
কাব্যের রচনাপ্রণালী অতি নিগৃঢ় ভাববিশিষ্ট ) এই জন্ত 
শ্লোক আছে-__ 
“উপম! কালিদাসম্ত ভারবেরর৫থগৌরবম্‌ । 
নৈষধে পদলালিত্যং মাথে সম্তি অ্রয়ো গুণাঃ ॥” 
এই কাব্য অষ্টাদশসর্গে সমাপ্ত হইয়াছে [ভাঁরবি দেখ |] 


কিরাতাদিকাথ, বৈদ্যকোক্ত ওঁষধবিশেষ। চিরাতা।, মুখা, 


গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কন্টকারী, গোক্ষুর, শালপাণি, 
চাকুলে ও শুঠ সমুদায়ে ২ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ 
করিয়া কাথ প্রস্তত করিবে। সিদ্ধ করিয়া৮ তোলা 
অবশিষ্ট রাখিবে। এই কাথ সেবন করিলে বাতিকজর 
আরোগ্য হয়। 


কিরাতাদিতৈল, বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। এই তৈল প্রস্তুত 


করিতে হইলে /9 সের সর্ধপতৈলে দধির মাত /৪8 সের, 


কিন্িরি 


২ কিরাতস্ত্রী। ৩ ম্বর্গগঙ্জগা। ৪ কুটিনী। «৫ চামরধারিণী। 
(স্ত্রিয়াং চামরধান্লিণ্যাং কুউনীহ্র্গয়োরপি । মেদিনী |) 
কিরারি (পুং) ললিতবিস্তরোক্ত ব্যক্তিবিশেষ। বিরারি 
পাঠেও দৃষ্ট হয়। 

কিরি (পুং) কিরতি সমলভূমিমিতিশেষঃ, ক-ই (ক্কগৃপৃ- 
কুটিভিদিচ্ছিদিভ্যঃ। উপ. 81১৪২।) ১ শৃকর। (কিরিবরাহঃ। 
উজ্জলদত্ত। ) ২ কিরতি বিক্ষিপতি জলম্‌। মেঘ। 

কিরিক (পুং) কিরিরেমেঘইব কায়তি প্রকাশতে, কিরি-কৈ- 
ক। রুদ্রবিশেষ; অগ্নি, বাু ও সুর্য মুর্তিধর কুদ্র। ইহার! 
বুষ্টিদ্বারা৷ জগৎ পালন করেন । 
“নমো বঃ কিরিকেভ্ো। দেবানাং হদয়েতাঃ।” শুক্লুষ্তু ১৬1৪ ১। 

“কিরিকেভ্য ইতি বুষ্ট্যাদিদ্বারা জগৎ কুর্ধন্তি কিরিকাঃ 

তেভাঃ। ইতি ভাষ্যে মহীধর। 

কিরিকিঞ্িক1 (জী ) সঙ্গীতবিদ্যাবিষয়ক যন্ত্রবিশেষ। 


কিরাতী 


কাজী /$ সের, চিরাতার কাথ /৪ সেষ় দিয়া ও কনের জন্য 
মর্ধামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, বালা, কুড়, 
রাখালশসা, রান্না, গজপিপুল, ত্রিকটু, পাঠা, ইন্দ্রষব, সৈ্ধব, 
সচল, বিটুলবণ, বাসকছাল, শ্বেআকন্মূলের ছাল, 
হামালতা, দেবদার ও মীকালফল সমুদায়ে /১ সের দিয়া পাক 
করিবে । এই তৈল মাথিলে নানা জর আরোগ্য হন্ন। 
কিরাতাদিতৈল, (বৃহৎ), বৈদ্যকোক তৈলবিশেষ। প্রস্ততের 
নিয়ম -কটুতৈল /৮ সের। কাথ করিতে চিরাতা 1২ 
( সড়ে বার সের ), মূর্ধামূলের় কাথ /৮ সের, লাক্ষার কাথ 
“৮ সে, কাজী /৮ সের ও দধির মাত /৮ সের। জল দও 
। এণ সের দিবে ও 1৬ (১৬ সের ) অবশিষ রাখিবে । পরে 
চিরাতা, গঙ্তপিপুল, রাসনা, কুড়, লাক্ষা, রাখালশসারমূল, 
মঞ্জি-, হরিছা, দারুহরিদ্রা, মূর্বামূল, যঠ়ীমধু, মুখী, 
পনর্নবা, সৈক্ষব, জটামাংসী, বুহতী, বিটুলবণ, বালা, 
শ্তমূলী, রক্চন্দন, কটকী, অশ্বগন্ধা, শুল্ফা, বেণুক, কিরিটি (ক্লী) কিরিণা শৃকরেণ টন্ততে বিক্লুব্যতে, কিরি-টন- 
দেবদার, বেখারমূল, পছ্গকাই, ধনে, পিপুল, বচ, শঠী, ডি। হিস্তাল-ফল। 
বিফলা, বমানী, বনঘমানী, কীক ডাশিক্ষী, গোক্ষুর, শালপাণি, কিরীট (পুংক্লী) কিরতি কীর্যাতে 'অনেন বা কৃকীটন 


[ ১৫৪ ] 


চাকুলে, দশ্তীনূল, বিডঙ্গ, জীবে, কালক্রীরে, ঘোড়ানিমের 
ছণ্ল, হবুষা, ববক্ষার ও শ্ঠ প্রত্যেকের ৪ তোলা পরিমাণে 
কক্ষার্থ দিনা তৈল প্রস্বত করিবে । এই তৈল মাখিলে সকল 
প্রকার বিনমজর, গ্রীহাজর, শোথযৃক্তঙর ও প্রমেহজর 
প্রশমিত এব অগ্নি, বল ও বর্ণ বুদ্ধি হয়। 


( কৃহুরুপিভ্যঃ কীটন্। উপ 8।১৮৪।) ১ মুকুট । ২ শিরো- 
বেন, পাগড়ি । 
(কিরীটং মুকুটে নস্ী কিরীটং বে&নং মতম্‌্। উজ্জলদন্ 1) 


কিরীটমাঁলী [ন্‌] (পুং) মলস্বন্ধে ণিনি, মালী। কিরা- 


টস মালী সন্বন্ধী, ৬৩৩২1 অজ্ঞুন। 


গরুড়। মহ্থাভারতে লিখিত আছে যে,! কিরীট ধ-ণিনি। ১ অঙ্গুন। ২ (জরি) মুকুটধারী। 
এক সমনে গরুড মাতা বিনহার দাসীতমোচন জন্ত অম্বত কিরীটী [ন্‌] (পুং) কিরীটোহস্তান্তি, কিরীট-ইনি। ১ 


বাত-অশ-ণনি । 


কিরাতাশী [ন্‌] (পুং) কিরাতান নিষাদান অশ্রানতি, ক-। কিরীটধারী [ন্‌] (পু*) কিরীটং ধরভি ধানয়তি বা, 


অপ্নিতে বাইতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি ক্ষুধার্ত হইয়া 
মাতার নিকট খাদা প্রার্থনা করিলেন, মাতা বলিয়া দিলেন, 
সমূহ্রতীরে একট নিষাদদেশ আছে, তগায় সহস্র সহশ্র 


অঙ্ছুন, তিনি যখন ন্বর্গলোকে দেবশক্র দানবগণের সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ইন্দ্র তাহাকে একটি সমৃজ্দল 
কিরীট প্রদান করেন, তজ্জন্ত সেই অবধি তিনি কিরাটা 


নামে প্রসিদ্ধ হন। (ভারত ৪18৪২1১৭ ।) ২ (ক্রি) মুকুটযুক্ । 
( “কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ 
তেজোরাশিং সর্বাতো! দীপ্রিমস্তম্।” গীতা ১১।১৭। ) 
কিরূপ (দেশজ) কিপ্রকার, কেমন । 
কিরে (দেশব ) কিরা, দিব্য, শপথ । 
কির্কির্‌ ( দেশজ ) বালুকাদি স্পর্শ করিলে যেরূপ অদ্গভব 
হয়, তাহাকেই চলিত কথায় কির্কির্‌ কহে। 


নিবাদ বাস করে, তুমি তাহাদিগকে তক্ষপ করিয়া ক্ষুধা- 
নিবারণপৃণ্দক অমৃত আনয়ন কর। গরুড়ও মাহৃ-আল্তা- 
মানে তাহাদিগকে ভোক্ষন করিয়! ছিলেন। 
কিরাতি !স্বী) কিরেপ সমস্াৎ জলক্ষেপেণ অতিত গচ্ছতি, 
কির-অত-ইল। গঙ্গা । 
কিরাতিনী (ক্ী) কিরাতদেশ উৎপন্তিস্থানকেন অস্থান্তাঃ, 
ফিরাত-ইনি-ীপ্‌। জট্ামাংসী । [ জটামা'সী দেখ।] 
কিরাতী (ত্বী) কিরাত কিরাতি বাতীব,। ১ ছর্গা) দে কির্কিরা (দেশজ) বালুকাদি মিশ্রিত ভ্রব্য। 
সময়ে মহাদেব 'ঙ্ছুনের পরীক্ষার অন্ত কিরাতবেশ ধারণ কির্মির্‌ (দেশজ ) ১ দস্তে দস্তে ঘর্ষপ জন্য শব্দ । ২ এঁন্ধপ 
করিয়া তাহার নিকট আনসিতেছিলেন ; হর্গাও সেই শঙ্গ করিয়া শাসন করা। 
সময়ে কিরাতীবেশ ধরিয়া তাহার অস্থগনন করিয়াছিলেন । কির্টিরি (তরি) বিচিত্রবর্ণ, কর্কার। 


কিলকিঞ্চিত ্‌ 


১৫৫ 1 


রিলান 





(“মক্ষত্রেত্যঃ কিশ্পিরঞচজ্মসে কিলাসম্‌ ৮ শুক্লযন্ক্‌ ৩০।২ 
নক্ষত্রেভাঃ কিন্িনং কর্কবর্ণম্‌।” মহীধর |) 

কিন্মী (ত্র) কূকিমুট্রচ (নিপাতনাৎ ) ভীপ্‌। ১ 
পলাশগাছ। ২ গৃছ। ৩ স্বর্ণপুত্তলিক।। 
(কিন্্মী পলাশে শাশায়াং হেমপুত্র্যাঞ্চ যোধিতি। মেদ্িনী ।) 

৪ লৌহপুত্তলিকা। ( বিশ্ব) 

কিন্মীর (পুং) কঈরন্‌ (নিপাতনাৎ সাধুঃ 1) ১ নাগরঙ্গ, 
নারঙ্গানেবুর গাছ । ২ রাক্ষদৰিশেষ, বকরাক্ষসের ভ্রাতা 
( ভারত ৩।১১।২২।) ৩ বিচিন্রবর্ণ। 
( কিন্্রীরো নাগরঙ্গে চ কর্ধ,রে রাক্ষসান্তরে | মেদিনী।) 

৪ (ব্রি) বিচিত্রবর্ণযুক্ত । 

কিন্মারজিৎ (পুং) কিন্ীরং জিতবান্, কিন্ীর-জি-ক্কিপ্‌। 
তামসেন। খুধিষিবাঁদির বনভ্রমণকালে কিম্ীর রাক্ষস 
ষ্টাহাদিগকে আক্রমণ করায়, ভীমসেন তাহার সহিত যুদ্ধ 
করিগ্া তাহাকে বিনষ্ট করেন। (ভারত ৩। ১১ অঃ) 

কিন্মীরত্বক্‌ [চ.] (তরী) কিনীরা চিতা তবগন্তাঃ বহুত্রী। 
নাগনকঙ্গ, নারঙ্গাগাছ । [ নীগরঙ্গ দেখ। ] 

কিম্মীরভিৎ [দ্‌] (পুং) কিদ্পীরং রাক্ষলবিশেষং ভিন্নবান্, 
কিন্ীর-ভিদ্‌-কিপ্‌ তুগাগমঃ । ভীমসেন। 

কিশ্মীরনিসুদন (পং) কিন্মীরং নিহ্ছদয়তি হস্তি, কিন্মীর-নি- 
দদ-ণিচ ল্য। তীমসেন। 

কিম্মীরসূদন (প্ুং) কিন্মীরং স্থদয়তি নাশয়তি, কিন্্রীর 
£দ-ণিচ-লুযু। ভীমসেন। 

কিন্মীরহ (পুং) কিশ্্ীরং হস্তি, কিন্মীর হন্ড | ভীমসেন। 

কিনম্মীরারি 9 কিন্দীরস্তা অরি;ঃ নাশকঃ, তৎ। 
ভীমসেন। 


কিম্মীরিত (তি) কিন্নীরং সংজাতমন্ত। কিন্ীর-ইতচ, 


( তদন্ত সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্‌। পা ৫২৩১ ) বিচিত্র- 
ব্ণযুক্ত | 
কিল্‌ (দেশজ ) মুষ্টিবন্ধ করিয়া প্রহার। 
কিল (অব্যয়) কিল্-ক। ১ বার্ড । ২ সপ্তাবনা। ৩ অনুনয় । 
(কিলশবাস্ত বার্ীয়াং সম্ভাব্যানুনয়ার্থয়োঃ। মেদিলী |) 
8৪ নিশ্চয়। 
(“ইদং কিলাব্যার্জ মনোহরং বপু- 
স্তপঃরুমং সাধস্মিতুং য ইচ্ছতি। শকুন্তল ১ম অঃ।) 
কিলকিঞ্চিত (ক্লী) ফিল অনীকেন কিংঈষৎ চিতং রচি- 
তস্‌, ৩ তৎ। শৃ্লারতাবজন্ত ক্রিয়াবিপেষ। 
পশ্মিতশুদ্বরদিতহসিতত্রাসক্রোধশ্রমারদীনাম্‌। 
সা্ষর্যযং কিলফিফিতমততী্তমসদমাদিজা দ্র্যাৎ না: 


প্রিয় নায়কের সমাগমজন্ত অতিমাত্র হুষ্ট হইয়া, সেই 
নায়কের নিকট স্ত্রীগণ যে গুষহান্ত, রোদন, ভয়, ক্রোধ ও 
শাস্তি প্রভৃতি মিশ্রিতভাবে একরূপ ভাবপ্রকাশ করে, 
তাহাকেই কিলকিঞ্চিত কহে। (সাহিত্য দ* ৩। ১০৯। ) 
(*ত্বয়ি বীর বিরাজতে পরং দময়ন্ত্ীকিলকিঞ্চিতং কিল। 
তরুণীস্তল এব দীপ্যতে মণীহারাবলীরামণীয়কম্‌ ॥৮ 
নৈষধ ৫সণ। ) 
কিলকিল (পুং) ১ মহাদেব । ২ নগরবিশেষ। 
কিলকিল। ভ্ত্রী) কিল্-ক-প্রকারে বীপ্য়াং বা দ্িত্বম্‌-টাপ্‌ 
চ। হ্র্ষপৰবনি, কিল কিল্‌ শব্দ। ২ বীরদিগের সিংহন।দ। 
৩ দিগ্বিজয়প্রকাশোক্ত বঙ্গদেশের অন্তর্গত সরম্বতী ও 
কালিন্দী নদীর মধ্যবর্তী জনপদ । 
[ কলিকাতা শব্দ ২৭০ পৃঃ দেখ । ] 
কিলা (সন্বো ) কিলো! ! এই অর্থে “কিলা” শন্দেরও ব্যবহার 
হয়। কিলো বা কিল! শব্ধ স্্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহৃত 
এবং প্রশ্বার্থকও হয় । 
কিলাট (পুং) হঞ্ধবিকৃতি, ছেন!। চরকপংহিতায় লিখিত 
আছে, ইহার গুণ_-গুরু, তৃপ্বিকারক, শুক্রবর্ধক, পুর্টিকারক, 
বাযুনাশক, দীপ্তাগ্ি ও নিদ্রাশূন্ ব্যক্তির হিতকারক | 
শ্লেশ্জজনক, কুচিকীরক এবং পিস, বিদ্রধি, মুখশোষ, 
তৃষ্ণা, দাহ, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক ৷ ভাবপ্রকাশে ইহার 
প্রস্বতপ্রণালীও লিখিত আছে-দ্ধি বা ঘোলপংখোগে 
দুগ্ধ বিকৃত করিয়া জাল দিতে হয়, পরে বস্ত্র বান্ধিয়। 
তাহা হইতে জলভাগ পরিত্যাগ করিতে হয়। পীযুব, 
মোৌরট ও ক্ষীরশাক প্রভৃতি ইহার আরও কয়েক প্রকার 
ভেদ আছে। ( ভাঁবপ্র* ২য় |) 
কিলাটক (পুং) কিলাট এবস্বার্থে কন্‌। ছেনা। দেশতেদে 
ইহাকে গিজরীও কহে। 
( পনষটহগ্বস্ত পক্স্ত পিগুং প্রোক্ত: কিলাটক:।” ভাবপ্র“।) 
কিলাটী ন্‌) (পুং) কিলতি কিল-ক, কিল; কিলং অটতি, 
অট ণিনি, আটা; কিলম্চাসৌ আটা চেতি কর্্মধা। য্ধা কিলং 
অটতি, কিল্‌-অট্-ণিনি। বংশ, বাশগীছ। 
কিলাটা স্ত্রী) কিলাট-ভীষ্‌(বিদ্‌ গৌরাদিভ্যশ্চ। পাঁ ৪1১19১) 
ছুপ্ধবিকৃতি, ইহীর অপর নাম কুর্চিক। 
[ কুর্চিকা দেখ । 
(উডে ক্ষীরস্ত বিকৃতী কিলাটা কুষ্চিকাপি চ। হেন ডি 
কিলাত (পুং) কিলং অততি, কিল-অত-অপ,। ১ খযিবিশেষ । 
২ অন্ভুরবিশেষ । 
কিলান (দেশজ) কিল মারা” মুষ্পরহার। 


কিলাসনাশন [1 ১৫৬ ] কিসরাি 


কিলাস (ক্লী) কিলং বণং অশ্ততি ক্ষিপতি, বিকৃভিং করোতি কিলাসী [ন্‌]. (ত্রি) কিলাসং অজ্তান্তি, কিলাস-ইনি। 
ইতি ধাব, কিল-অস্-অণ. ( কর্মণাণ। পাও। ২। ১1) কিলাসরোগবুক্ত। 
কুষ্ঠরোগবিশেষ । চরকসংহিতায় ইহার নিদান এইরূপ কিলিঞ্চ (ব্লী) কিল্যতে অনেন, কিল-ইন্‌। কিলিং চিনোতি, 
নিশ্িই আছে--পমিখ্যাকথা, কৃতগ্নতা, দেবনিন্দা, গুরুজনের  কিলি-চি-ড (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) হুক্মকাষ্ঠ, সরুকাঠ । 
অপমান, পাপকার্ধা, পূর্বজ্ধন্মের কর্মফল এবং বিরুদ্ধ কিলিপঞ্ (পুং) কিলিতঃ জায়তে, কিলি-জন্ড ম্ছম্‌ (পৃষো- 
অন্পপানাদি সেবন দ্বারা এই রোগের উৎপত্তি হয্।» দরাদিত্বাৎ সাধু) ১ সুস্মকাষ্ঠ। ২ মাহুর। ৩ পর্দা। কোন 

বাত, পিত্ত ও শ্রেক্ম এই ত্রিবিধ দোষভেদে এই রোগও কোন স্থলে কিলিঞ্জ শব ক্লীবলিঙ্গও দেখা যায়। 
তিন প্রকার; তন্মধো বারুজন্ত কিলাস অরুণবর্ণ, কর্কশ কিলিঞ্জক (পুং ) কিলিগ্র-স্বার্থেকন্‌। ১ কট, মাছুর। ২ 
ও স্থানে স্থানে গোলাকার মত হইয়া উৎপন্ন হয়। পিত্বজন্ত  কাশাদি তৃণনির্টিত রজ্জু ; ইহ! দ্বারা ধান্তাদি রাখিবার মরাই 
কিলাস তাত্তরবর্ণ, পদ্মপত্র তুল্য এবং দাহবিশিই। শ্লেশ্বজ- ঘেরা হয়। 
কিলাস শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, ঘন ও কওডযুক্ত। এই ত্রিদোষজন্ত কিলিনকিল (পুং, ক্লী) নগরবিশেষ 
কিলাসরোগে যথাক্রমে রক্ত, মাংস, মেদ এই তিন স্থানে কিলিম (ক্লী) কিল-ইমন্। দেবদারু। 
উৎপর হয়। কিস্ধন্ুশ্রুত খষি এই রোগকে কেবলমাত্র ("মরীচং পিপ্ললীমূলং মগধা৷ গজপিপ্ললী। 
ত্বগ্গত বলিয়া নির্দেশ করিয়্াছেন। বাধু জন্ত কিলাস সরলঃ কিলিমং হিঙ্কৃভার্গাী, তেজবতীত্বচৌ ॥৮ চরক, ক ৭অ:) 
অপেক্ষ। শ্লেম্বজন্ত কিলাস কষ্টসাধ্য । কিলাসরোগের উপরিশ্থ কিল্কিল্‌ ( দেশজ ) ১ অব্যক্ত শব্বিশেষ। ২ এক স্থানে 
লোম সকল রক্বর্ণ বা শ্বেতবর্ণ না হইলে, পরম্পর সংযুক্ত বহুলোক একত্র থাকিলে, অথব৷ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট অনেক- 
না হইলে, অল্পদিনজাত হইলে এবং অশ্িদগ্চজন্ত না হইলেই গুলি একত্র থাকিয়। নড়িলে এথানে মান্য বা পোকা 
ইহা আরোগা হয়, নতুবা এই রোগ অসাধ্য । | কিল্কিল্‌ করিতেছে এইরূপ ব্যবহৃত হয়। 
(বাভট নি" ১৪ অঃ1) | কিল্কী [ন্‌] (পুং) ঘোটক, ঘোড়া । 
চিকিংসা ।__কুড়, তমালপত্র, মরিচ, মনঃশিলা ও; কিল্বিল্ (দেশজ ) একস্থানে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রকীটের ইত 

হিরাকস্‌ এই কম্েকটি দ্রব্য সমভাগে তৈলের সহিত তাত্পাত্রে ূ স্ততঃ গমনাগমন | 
৭ দিন পর্ধ্যস্থ রৌড্ে রাখিয়। দিবে) পরে এ তৈল কিলাস- কিন্তিষ (ক্লী)কিল্-টিষচ-বুক্‌ আগমশ্চ (কিলে বুক্‌ চ.। উপ. 


স্নানে মর্দন করিতে হইবে | ১। ১।৫১।) ১ পাপ। ২ অপরাধ। ৩ রোগ । 

মূলাবীজ, সোমরাজীবীজ, লাক্ষা, গোরোচনা, সৌবীরা- ( কিন্বিবং পাপরোগয়োঃ। অপরাধেহপি । মেদিনী ) 
নন, রসাগ্ডন, পিপ্পলী ও কাললোহচুর্ণ একত্র গেষণ ' কিন্ছ্বিধী [ন্‌] (ত্রি) কিহিষং অন্ত্যন্ত, কিছ্বিষ-ইনি। পাপী, 
করিকা প্রলেপ দিবে । ২। পাপবুক্ত । 


একটা বস্বৃহরীতকী ও আত্রনৃক্ষের পত্র এবং ছালের ! কিল্ী [ন্‌] (পু২) কিল্.ভাবে কপ; কিল্ মস্ত্যন্ত। কিল্‌, 
রসে ভাবন! দিয়া পরে বটের মাটা! দ্বারা পুনর্নার ভাবনা! ূ বিনি। ঘোটক, ঘোড়!। 
দিয়া, তাত প্রদীপে জাগলিতে হইবে । ভাহার মসীগ্রহ্ণ : কিল্লা (আরবা ) কেলা, ছর্গ । 
করিয়া তাহাতেও হরীতকীর ককাগের ভাবনা দিবে, তৎপরে ; কিল্লাদার (পারস্ত ) ছর্গরক্ষক, দুর্গস্বামী। 
সেই মসী কটরনৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অধিকতররূপে ৰ কিল্লাদারী (দেশজ) দর্গরক্ষকের কাধ্য। 
মর্দন করিলে কিলাসনোগ আরোগ্য হয়। ৩। ূ কিশর (পু, কী) কিম্শৃনচ, (পৃষোদরাদিত্বাৎ লাধুঃ) 
(মুক্ত চি» আঃ) ! স্থগন্ধত্রবাবিশেষ। 
কিলাসত্ব (পুং) কিলাসং হস্ি, কিলাসহন্টকৃ। বৃক্ষ- কিশরা (তরী) কিঞ্চিৎ শৃণাতি হিনন্তি, কিম্‌-শৃ-অচ, পৃষো- 
বিশেষ, কাকরোল। ইহান্র সংস্কত পর্যায় _কর্তোটক,  দরাদিত্বাৎ সাধুঃ। টাপ.। শর্করা। 
তিক্তপত্র ও ন্গন্ধক। [কর্কোটক দেখ। ] কিসরাদি (পুং) পাণিনিব্যাকরপোক্ত শবগণবিশেষ; কিশর, 
ূ (কর্কোটকঃ কিলাসন্ক্িকপত্রঃ স্ুগন্ধকঃ | হেম ৪1 ২৫৬1) নরদ, নলদ, স্থাগল, তগর, গুগগুলু, উশীর, হরিদ্্া, হরিক্র ও 
কিলাসনাশন (ব্রি) কিলাসং নাশয়তি, কিলাস-নশ্‌ণিচ  পর্ণা) এই কয়েকটি শব কিসরাদিগণের অস্তভূতি। ইচ্ছাদিগের 
লা। কিলাসরোগনাশক । উতর ন্‌ প্রত্যয় হয়। (কিসরাদিত্যঃ উন্‌। পা ৪। ৪1 ৫৩।) 


কিছ্ধিন্ধ্য 


কিশল (ক্লী, পুং) কিঞিৎ শলতি চলতি, কিম্‌*শল আচ. 
মলোপঃ €পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ) পল্লব । 
কিশলয় (ক্লী, পুং) কিঞিৎ শলতি, কিম্-শল্‌.বাহুলকাৎ 
কয়ন্-মলো।পঃ (পৃঘোদর।দিত্বাৎ সাধুঃ। ) পল্লব । 
(“অধরঃ কিশলয়রাগঃ কোমলবিটপান্ছকারিণোবাহ্‌ ॥” 
শকুস্তল ১ম অঃ1) 
কিশলয়তল্প (পুং ক্লী) কিশলয়্নির্টিতং তল্পম্‌, মধ্যলো" | 
পল্পবনির্িত বিছান!। 
কিশলয়শয়ন (ক্লী) কিশলয়নির্টিতং শয়নম্, মধ্যলো*। 
পল্লপবনির্মিত বিছান!। 
কিশোর (পুং) কিঞ্চিং শৃণাতি হিনস্তি, কিম্শৃ-ওরন্‌ 
(কিশোরাদয়শ্চ। উপ ১। ৬৬।) ১ অশ্বশিশু, ঘোড়ার 
ছালা। (কিশোরোহশ্বশবকঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ তৈলপর্ণা 
নামক ওঁধধবিশেষ। ৩ শুর্ধ্য। ৪ বয়সের অবস্থাবিশেষ, একা- 
দশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষপর্ষ্যন্ত বয়ঃক্রমের নাম কিশোর। 
৫ (তরি) কিশোরনুক্ত । 
( তৈলপর্যৌষধৌ চ স্তাৎ তরুণাবন্থহ্্য্যয়োঃ ॥ মেদ্িনী। ) 
“কটিতে পিয়ল ঘটি পাটনীর ডোর। 
ত্রিভঙ্গভঞ্গিমমঙ্গ নবীন কিশোর ॥” গোবিন্দ ম ১০৪। 
কিশোরিকা (ক্ত্রী) কিশোরী-স্বার্থে কন-টাপ্‌, ঈকারন্ত হশ্ব- 
ত্বঞ্চ। কিশোরী । 
কিশোরী (ত্ত্রা) কিশোর-ডীষ,। 
বর্ষ পর্য্যন্ত বয়গ্ক! স্্বী। 
(“কিশোরী কালেতে কত কাসন্তিকলেবর । 
উপম1 করিতে কিছু নাহি চরাচর ॥” শিবায়ণ ৪৭1) 
কিশত (পারস্য )১ নৌকা । ২টাকা আদায় দিবার জন্য 
এক একটি নিশ্দিষ্ট সময় বিভাগ। 
কিশ্মিশ্‌ (পারস্ত) দ্রাক্ষা। 
কিক্ষিন্ধ (পুং) কিং কিং দধাতি, কিম্‌ ধাক-পূর্বন্ত কিমো- 
মলোপঃ, সুট, যত্বঞ্চ ( পারস্কারাদিত্বাৎ নিপাতনাৎ সাধুঃ 1) ১ 
মহীম্ুরদেশীয় পব্ধতধিশেষ । ২ এ পর্ধতের গুহা । 
কিছ্কিন্ধ (পুং) কিছ্ষিন্ধ-্বার্থে কন্‌। কিছ্ষিন্ধপব্বত। 
কিক্ষিন্ধপর্ববত ( পুং) মহীস্থুরদেশীয় পর্বতবিশেষ। 
কি্বিদ্ধাকাণ্ড (ক্লী) রামাক়ণের ৪র্থ কা, ইহাতে 
স্ুত্্ীবাদির সহিত রামের ষিলন ও বালিবধ প্রভৃতি বিষয় 
বর্ণিত আছে । 
কিকিক্বী (স্ত্রী) কিছ্ষিন্ধ-ভীষ্‌ ( ধিদগৌরাদিত্যশ্চ 81১৯১) 
কিক্ষিদ্ধপর্ধতের গুহা । 
কিক্বিন্ধ্য ( পুং) কিখিখ্-্বার্থে যৎ। কিদ্িদ্বপর্কাত। 


বা 
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কিন্মতিয়া 
কিক্ষিন্ধ্য! (শ্রী) কিছ্ষিদ্ধ্য-টাপ,। কিছ্বিস্ধ্যপর্বতের গুহ| | 
এইখানেই বালির়াজেক় রাজধানী ছিল, পরে ঝামচল্ বালিকে 
বিনষ্ট করিয়া, এই স্থান স্ুগ্রীবকে প্রদান করেন। 
কিন্ধিন্ধ্যাকাণ্ড (ক্লী) [কিক্বিন্ধাকাও দেখ ।] 
কিক্ধিন্ধ্যাধিপ (পুং) কিক্ষিন্ধ্যায়া অধিপঃ) ৬তৎ | ১ ফি্ছি- 
হ্ধ্যার রাজা, বালি। ২স্ুগ্রীব। 
কিন্কু (পুং, স্ত্রী) কৈ-কু-পারস্কারাদিত্বাৎ সুটু-ব্বঞ্চ (নিপা 
তনাৎ সাধুঃ।) ১ বার অঙ্কুলি পরিমাণ, এক বিঘত। ২ 
প্রকোষ্ঠ। ৩ কণুইএর নিয় হইতে প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত হস্ত পরি- 
মাণ | ৪ হস্ত। 
( কিছুদ্বপয্লোবিতন্তৌ চ সপ্রকোষ্ঠকরেইপি চ। যেদিনী। ) 
৫ (তরি) কুৎসিত। 
কিক্কুপর্ববা [ন্) (পুং) কিন্ুমিতং পর্ব যন্ত, বছৃক্রী। ১ 
ইক্ষু । ২ বাশ। ৩ নলখাগড়া। 
( কিন্কুপর্বা পুমানিক্ষৌ বেণৌ পোউটগলেহপি চ। মেদিনী।) 
কিস্‌্ [বৈ] কর্তী। (অয়ং যো হোতাকিরু স যমস্ত কমপুাহে 
যৎসমঞ্জতি দেবাঃ1” খকৃ১। ২৫।৩।) 
কিসর (পুং, ক্লী) কিঞ্চিৎ সরতি, কিম্‌ স্থ-কম্‌ অচ. (পৃষো- 
দরাদিত্বাৎ সাধুঃ |) সুগন্ধিদ্রব্বিশেষ । 
কিসরিক (ত্রি) কিসরং পণ্যং অন্ত, বহুত্রী। 
কিসর নামক স্থগন্ধি ভ্রব্যবিক্রেতা | 
কিসল (পুং, ক্লী) কিং ঈষৎ সলতি, কিম্সল্অচ-মলোপঃ 
( পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কিসলয় । 
(পত্রং পলাশং ছদনং বহ্‌ং পর্ণং ছদং দলম্‌। 
নবে ত্মিন কিসলয়ং কিসলং পল্লবোইত্র তু॥ হেম ৪1১৮৯ 1) 
কিনলয় (ক্লী, পুং) কিঞ্চিৎ ঈষদ্বা সলতি, কিম্-সল-বান্থ- 
লকাৎ কয়ন্‌ মলোপঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ |) নূতন পল্লব । 
কিসলফ়িত (ব্রি) কিসলয়ং সঞ্জাতমন্ত, কিসলয়-ইতচ্‌ (তদন্ত 
সংজাতং তারকাদিভা ইতচ্‌। পাঁ ৫২৩৬1) নৃতনপল্লববিশিষ্ট । 
কিস্তি (দেশজ) ১ টাক আদায় দিবার এক একটি নিন্দি্ 
সময় বিতাগ। ২ নৌকা। 
কিস্তিবন্দী (পারস্ত) একেবারে সমস্ত টাকা পরিশোধ 
করিতে অসমর্থ হইলে, বৎসর মধ্যে ৩ বার কি ৪ বারে টাক! 
আদায় দিব, এইরূপ মর্দ্দে ষে লেখাপড়া করা হয়, তাহাকে 
কিস্তিবন্দী কহে। 
কিস্তিমাফিক (পারস্ত ) কিন্তি অন্সারে। 
কিন্মৎ (আরব্য ) মূল, দাম। 
কিম্মতিয়৷ (পারস্ত) ঘে জমিদারী বা তরফ একাধিক 
ব্যক্তির আঁধকারে থাকে । 


কিসর-্ন্‌। 


কীচক 


কিস্মিস্‌ (পারন্ত ) কিশ্মিশ, দ্রাক্ষা। সংস্কৃত পর্ধ্যার_- 
স্বাহৃফলা, ভ্রাক্ষা, ধুরসা, মৃত্বীকা, হারহুরা । বড়বীজ দ্রাক্ষা 
হইলে তাহাকে গোস্তনী-সুনক্কা ও অব্লবীজ ও আকারে ক্ষুদ্র 
হইলে তাহাকে কিদ্মিস্কহে। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার 
খুণ_ শুক্রবর্ধক, গুরু, কফ ও পিত্তনাশক। 
কিন্ম (আরব্য ) গল্প, ইতিহাস। 
কী (অবায় ) কুৎসা। 
কীকট (পুং) কী শনৈদ্রুতম্‌ বা কটতি গচ্ছতি, কী-কট-অচ্। 
১ ঘোটক, ঘোড়া । ২ দেশবিশেষ । মগধের বেদোক্ত নাম। 
( “চরণাডিং সমারভ্য গৃধকুটান্তকং শিবে। 
তাবং কীকটদেশঃ স্তাৎ তদন্তর্মগধো ভবেত ॥” শক্তিসঙ্গ মতম্তব। 
চরণাদ্রি হইতে গৃধকূট পর্ধত পর্যান্ত কীকটদেশ, মগধ- 
দেশ এই দেশের মন্তর্তি। ৩ (তরি) নিধন। ৪ কৃপণ। এই 
অর্থে কীকট শব্দ নিত্যবহুবচনান্তও দেখিতে পাওয়া যায়। 
(কীকটঃ কপণে নিঃস্বে ত্রিষু পুং তৃষ্পি নীবৃতি ৷ মেদিনী 1) 
৫ (পুং) সঙ্কটপু্রবিশেষ। (ভাগবত ৬। ৬1৪1) 
কীকর (পুং, ক্লী) গ্রামবিশেষ। 
কীকশ (পুং) কীতি কশতি শকায়তে, কী-কশ্-অচ.। চগ্ডাল। 
(মহানি" ত* ৩। ৯০।) 
কীকল (পুং) কী কুৎসিতং ষথাস্তান্তথা কসতি গচ্ছতি, কী- 
কদ্মচন। ১ কীটজাতি। ২ (ক্লী) কী কুংসিতেন রক্কা- 
দিনা কসতি উংপদ্যতে | অস্থি, হাড়। ৩ (তরি) কর্কশ। 
কীকসমুখ (পুং) কীকসং চঞ্চরূপং অস্থি মুখে হস্ত বন্ত্রী। 
পক্ষী । 
কীকসাশ্য (পুং) কীকসং আগ্তে মুখে হস্ত, বনুত্রী। পক্ষী । 
কীকসেশখবর (পুং) কীকসায়া ঈশ্বরঃ, ৬তৎ। শিব । 
কীকি (পুং) কীতি শব্দং কায়তি, কী-কৈ-বাহুলকাৎ ডি। 
কিকি, চাষপক্ষী | 
কীচক (পুং) চীকয়তি শন্দায়তে, চীক-বুন্‌ (আদ্যন্তবিপ- 
ধর্যায়শ্চ। উপ ৫1 ৩৩।) ১ বীশবিশেষ, বায়ুস্পর্শে এই 
বাশে শব্দ হয়। ২ ছিত্র যুক্ত বাঁশবিশেষ, ইহার ছিদ্র মধ্যেও 
বাছু প্রবিষ্ট হইলে শব্দ হয় । ৩ রাক্ষসবিশেষ। ৪ দৈত্য- 
বিশেষ ॥ ৫ বৃক্ষবিশেষ। ৬ নলখাগ্ড়া। ৭ বিরাটরাজের 
গ্তালক ও সেনাপতি; ইহার পিতার নাম কেকয়রাজ, 
দ্রোপদীর প্রতি অত্যাচার করিবার ইচ্ছা করায় ভীমসেনের 
হত্তে ইহার মৃত্যু হয়। মহাভারতে ইহার মৃত্যু কা এইরূপ 
লিখিত আছে--“যখন পঞ্চপাগবের অজ্ঞাতবাসের সময় 
উপস্থিত হুইল, তখন তাহারা ছদ্মবেশে বিরাটরাজ্যে 
উপস্থিত হইলেন এবং ছদ্ঘবেশেই ঠাহারা বিবিধ কার্ধ্যে 
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কীট 


নিযুক্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কীচক 
সৈরিম্কাণী রূপিনী দ্রৌপদদীকে দেখিয়া নিতাস্ত কামার্ত হইয়া 
উঠে এবং অন্ত কোনরূপে অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে লা পারিয়া 
বলাকার ইচ্ছা করে। তংপরে দড্রৌপদীকে তাহার নিজ- 
গৃহে পাঠাইবার জন্ত ভগিনীর নিকট অনুরোধ করিলে, 
ভগিনী স্থুর৷ আনিবার ছলে দ্রৌপদীকে কীচকগৃহে পাঠা- 
ইয়া দেন, তথায় উপস্থিত হইবামাত্র কীচক তাহাকে আক্রমণ 
করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু দ্রৌপদী চীৎকারপুর্বক সেস্তান 
হইতে দৌড়িয়া রাজসভায় উপস্থিত হওয়ায় তাহার আক্র- 
মণ হইতে যুক্ত হইলেন। পরে ভীমের সহিত পরামর্শ 
করিয়া, কীচককে নাটাশালায় সঙ্কেতস্থান বলিয়া দিলেন। 
তদম্থসারে কীচক উপস্থিত হইবার পুর্ব হইতেই ভীমসেন 
নারীবেশে তথায় উপস্থিত রহিলেন, এবং কীচক তথায় 
আসিবামাত্র তাহাকে বিন করিয়া ফেলিলেন ।” 
( ভারত বিরাট ১৫ অঃ।) 
কীচকজিত (পুং) কীচকং জিতবান্‌্, কীচক-জি-অভীতে 
ক্কিপ। ভীমসেন। 
কীচকনিনদন (পুং) কীচকং নিহ্দয়তি, কীচক নি-স্দ-ণিচ্‌ 
লাু। ভীমসেন। 
(কিন্্ীরকীচকবকহিড়িম্বানাং নিহুদনঃ | হেম ৩। ৩৭২1) 
কীচকভিু (পুং) কীচকং ভিন্নবান্, কীচক-ভিদ্‌-অতীতে 
কপ. তুগাগমঃ | ভীমসেন। 
কীচকবধ (পুং) কীচকল্ত বধঃ মারণম্‌, ৬ত২। ১ কীচকের 
বধ। [কীচক দেখ।] ২) কীচকন্ত বধঃ বিনাশকথা- 
বর্ণিতো যত্র, বহুত্রী। বকীচকবধের বিবরণ অবলম্বন করিয়া 
রচিত পুস্তকবিশেষ । 
কীজ (পুং) কথংজাতঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ |) অদ্ভুত । 
(“যঃ শক্রো মৃক্ষো। অঙ্খ্যো যো বা কীজে। হিরপ্ময়ঃ 1” খাক্‌ 
৪। ৫৫।৩। “কীজ ইত্যন্হমাহ'। ভাষ্য।) 
কীট (পুং) কীট্র-অচ.। ক্ষুদ্র জীব ভেদ। কীট বহুবিধ এবং 
বনুপ্রকার, সুতরাং তাহার নির্দেশ কর! যায় না। স্ুশ্রত 
কতকগুলি কীটের দংশন ঝন্ত রোগ চিকিৎসার উদ্দেশে, 
সর্পসমূহের শুক্র, মল, মূত্র এবং শব, পৃতি ও অগ্ুজাত 
কতকগুলি কীটের প্রকৃতি, দংশন জন্ত রোগ ও তাহার 
চিকিৎসার নির্দেশ করিয়াছেন । এসকল কীটের মধ্যে 
কতকগুলি বামুপ্রক্কতি, কতকগুলি পিন্তপ্রক্কতি, কতকগুলি 
গ্লেম্ষপ্রকৃতি এবং কতকগুলি ত্রিদোষপ্রকৃতি; সর্বাপেক্ষা 
ব্রিদোষপ্রন্কতি কীটই তয়ঙ্কর। কুম্তীনস, তুণ্ডিকেরী, শৃঙ্লী, 
শতকুলীরক, উচ্চিটিঙ্গ, অ্গিনামা, চিচ্চিটিজ, মযুরিফা। 


কীট [ ১৫৯ কীট 


আবর্তক, উরন্্, সারিকা, মুখবৈদল, শরাবকুর্দ, অভীরাজী, 
পরুষ, চিত্ত্রশীর্যক, শতবাহু ও রক্তরাজি এই আঠার প্রকার 
কীট বাঘুপ্রক্কতি, ইহারা দংশন করিলে বাষুজন্য রোগ জন্মে । 

কৌগ্ডিল্যক, কণতক, বরটী, পত্রবৃশ্চিক, বিনাসিকা, 
ব্রহ্মলিকা।, বিন্দুল, ভ্রমর, বাহাকী, পিচ্চিট, কুস্তী, বর্চঃকীট, 
অরিমেদক, পক্মকীট, ছুন্দুভিক, মকর, শতপাদক, পঞ্চানক, 
পাকমতস্ত, রুষ্চতুণ্ড, গর্দতী, ক্লীত, রূমিসরারি ও উৎক্লেশক, 
এই চব্বিশ প্রকার কীট পিত্বপ্রক্কতি, ইহাদের দংশনে পিতৃ- 
জন্য রোগ জন্মে। 

বিশ্বস্তর, পঞ্চশুরু, পঞ্চকৃষ্খ, কোকিল, সৈরেয়ক, প্রচ- 
লক, বলভ, কিটিম, সুচীমুখা, কৃষ্জগোধা, কাষায়বাঁসিক, 
কীটগর্দভক ও ত্রোটক এই তের প্রকার কাঁট শ্েম্সপ্রকৃতি, 
ইহাদিগের দংশনে শ্রেম্মজন্ত রোগ উৎপন্ন হয়। 

তুঙ্গীনাস, বিচিলক, তালক, বাহক, কো্ঠাগারী, কৃমি- 
কর, মণ্ডলপুচ্ছক, তুঙ্গনীভ, সর্ষপিক, অবস্তলী, শম্বুক ও রা 
কীট, এই বার প্রকার কীট সন্নিপাতপ্রকৃতি, ইহারা দংশ 
করিলে, সর্পদংশনের ন্যায় তীব্র যাতনা এবং টা 
রোগসমূহ উৎপন্ন হয় । ইহাদিগের দংশনে দষ্স্থান ক্ষার বা 


অগ্রিদপ্ধের ম্যায় চিহ্নযুক্ত এবং রক, পীত, শ্বেত ব অরুণবর্ণ 


হইয়। থাকে | আর, অঙ্গমর্দ, রোমাঞ্চ, বমন, অতীসার, 
তৃষ্ণ1, দাহ, মোহ, জৃত্তা, কম্প, শ্বাস, হিন্কা, শীত, পিড়কা- 
নির্গম, শোথ, গ্রন্থি, চাঁক। চাকা হওয়া, দ্র, কর্ণিক।, বীসর্প, 
কিটিম প্রভৃতি রোগ৪ ইহাদিগের দংশনের পর হইতে 
দেখা যায়। 

এতদ্বতীত আরও কতকগুলি কীট ও তাহার দংশন 
চিহ্নাদি স্থৃশ্ররতে উপদিষ্ট আছে । যথা-_- 

ত্রিকণ্টক, কুণী, হস্তিকক্ষ ও অপরাজিত এই চারিপ্রকার 
কীটের নাম কর্ণত; ইহারা দংশন করিলে তীব্র বেদনা, 
শোথ, অঙ্গমন্দ, গাত্রগৌরব এবং দষ্টস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়। 

প্রতিহূর্ধ্য, পিঙ্গভাস, বহুবর্ণ, মহাশিরা ও নিরুপম এই 
পাচপ্রকার কীটের নাম গৌধেরক ; ইহাদিগের দংশনে যাতনা, 
আবেগ; বিবিধ রোগ ও ভয়ঙ্কর গ্রস্থি সকল উৎপন্ন হয়। 

গলগোলী, শ্বেতকৃষ্ণ, রক্তরাজী, রক্তমণ্ডলা, সর্বশ্বেতা ও 
সর্ধপিকা, এই ছয় প্রকার কীটমধ্ো সর্ধপিকা ব্যতীত অন্ত 
পাচপ্রকার কীটের দংশনে দাহ, শোথ, ক্লেদ এবং সর্ষপি- 
কার দংশনে হদয়পীড়া ও অতিসার রোগ জন্মে । 

কর্কশম্পর্শ, বিচিআ্বর্ণ এবং কৃষ্ণ, পীত, শ্বেত, কপিল 
ও অন্নিবর্ণ ভেদে শতপদী কীট ( কেনই ) আট গ্রকার। 
ইহাদিগের দংশনে দষ্টস্থানে শোথ, বেদনা ও হদয়ে দাহ 


হয়। বিশেষতঃ শ্বেতবর্ণ ও অগ্নিবর্ণ শতপদীর দংশনে দাছ, 
মুচ্ছ] এবং শ্বেতবর্ণ পিড়কা জন্মে 

কৃষ্ণ, সার, কুহক, হরিত, রক্ত ও যববর্ণ এবং নিন ও 
কোঁটিক নাম ভেদে মঞ$্ুক (ভেক ) আট প্রকার । ইহাদেক্ 
ফেণথাকে। দ্রংশন করিলে দষ্টন্থানে (চুল্কানি) ও বুখ 
নির্গত হয়। বিশেষতঃ ভূৃকুটী ও কোটিক মঞকের দংশনে 
হাই ভিন্ন দাহ, বমন ও অত্যন্ত মুচ্ছণ হইয়া থাকে । 

বিশ্বস্তর নামক কীটদংশনে দষ্স্থানে সর্ষপের ন্যায় কষুন্ত 
ক্ষুদ্র পিড়কা জন্মে এবং শীতজর হয়। 

অহিও$ঁক নামক কীটদংশনে ছু'চ ফোটার গ্তায় যাতনা, 
দাহ, কণ্ড শোথ ও মোহ হয়। 

কুমক নামক কীটদংশনে অঙ্গ পীতবর্ণ এবং বমন, 
অতীসার ও জররোগে মৃত্যু হয়। 

শৃকবৃস্ত প্রভৃতি কীটের দংশনে কও, হয়, শরীরে চাকা 
চাকাঁর মত বহির্গত হয় এবং দষ্স্থানে শৃকও দেখিতে 
পাওয়া যায় । 

পিপীলিক! ছয় প্রকার, য্া-_স্থুলশীর্ষা, সম্বাহিকা, 
ব্রাঙ্মণিকা, অঙ্কুলিকা, কপিলিক! ও চিত্রবর্ণা। ইহারা দংশন 
করিলে দষ্টস্থানে শোথ ও অগ্নি স্পর্শের ম্যায় দাঁহ হইক্সা 
থাকে । 

কাস্তারিকা, কৃষ্ণা, পিঙ্গলিক1, মধুলিকা, কাষায়ী ও 
স্থলিকা নামভেদে মক্ষিকাও ছয়প্রকার | ইহাদিগের দংশ 
দর্টন্থানে দাহ ও শোথ জন্মে । স্থালিকা ও কাঁষায়ীর দংশনে 
ইহা ভিন্ন পিড়ক1 জন্মে, এবং তাহার উপদ্রবসমূহও প্রকাশ 
পায়। 

মশক পাচপ্রকার--সামুদ্র, পরিমগ্লী, হুন্তিমশক, 
কৃষ্ণ ও পার্বতীয়। ইহাদিগের দংশনে দষ্টস্থানে শোথ ও 
অত্যন্ত কণ্ড হয়। কিন্ত পার্ধতীয় মশক দংশন করিলে 
প্রাণনাশক কীটদংশনে যে সমস্ত লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তৎ- 
সমুদায়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে । এ দষ্টস্থান নথ দ্বারা ছিব 
হইলে তাহাতে অত্যন্ত পিড়কা হয় এবং এ পিড়কা সকল 
পাকিয়া উঠে। 

বৃশ্চিককীট মন্দ, মধ্য ও মহাবিষতেদে তিন প্রকার। 
পৃতিগোময় হইতে যে সকল বৃশ্চিক জন্মে, তাহারা মন্দবিষ ; 
কাষ্ঠ ও ইষ্টক হইতে যাহাদিগের জন্ম তাহারা মধ্যবিষ ১ 
এবং পৃতিসর্পদেহ বা বিষ হইতে যে সকল বৃশ্চিক জন্মে, 
তাহারা মহাবিষ নামে নি্দিষ্। 

কষ, শ্তাব, চিত্র, পাও, গোমূত্র, কর্কশ, সিদ্ধ কৃ, শ্বেত, 
রক্ত ও হরিৎত্বর্ণ এবং রক্তলোমযুক্ত বৃশ্চিক মন্যবিষ। ইহারা 


কীট 


[ ১৬০ 


ংশন করিলে বেদনা, কম্প, গাত্রস্তত্ত, ছষ্টন্বানে কফবর্ণ | 


রক্তশ্াব ও শোথ, জর ও হছস্তপন্গাদিতে দংশন করিলে যাতনা, 
বেগের ক্রমশঃ উর্ধগতি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
রৃক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ, কিন্তু উদয়দেশ কপিলবর্ণ, এবং 
মর্ধশরীর ধুত্বর্ণ বৃশ্চিক মধাবিষ। ইহাদের শরীর পরি- 
মাণ ৩ পর্ব । সর্পের পৃতি, মলমূত্র ও অণ্ড হইতে ইহাদের 
উতৎপন্তি হয়। ইহার ংশন করিলে জিহ্বায় শোথ, ক$- 
নালীতে ভুক্ত দ্রব্যের অবরোধ ও অত্যন্ত মৃচ্ছ1 হয়। 
শ্বেতবর্ণ, চিত্রবর্ণ, শ্টামবর্ণ, বুক্তাভ, রক্তশ্বেত, রক্তোদর, 
নীলোদর়, পীতরক্ত, নীলপীভ, রকনীল, নীলুর ও রক্ত 
পিক্ষলবর্ণ প্রহৃতি বর্ণযুক্ত, পরিমাণে একপর্ব, এক পর্ব 
আপেক্ষাও ক্ষুদ্র, অখবা ছইপর্ষ বৃশ্দিকসমূহ মহাবিষ, 
ইহার প্রাণনাশক । পৃতিসর্পদেহ ব। সর্পদ্ট ব্যক্তির দেহ 
হইতে ইহাদিগের জন্ম । ইহারা দংশন করিলে সর্পবিষের 
স্তায় বিষবেগের প্রবৃতি, স্ফোট, জরষ, দাহ, জর এবং শরীরস্থ 
ছিত্রপথ দিয়া রক্তআব হওয়ায় প্রাণবিয়োগ হয়। 
স্থক্রতের যতে--কোন সময়ে রাজ বিশ্বামিজ বশিল্ঠ ধষির 
কামধেন্ু অপহয়ণ করায় তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন, 
সেই সময়ে তাহার লঙগাটদেশ হইচে অতিতেজশ্বী স্বেদবিন্দু 
নির্গত হইরাছিল ; এ ম্মবেদবিন্দুসমূহ লুন অর্থাং ছিন্ন তৃণ 
মধ্যে পতিত হওয়ার তাহা হইতে লুতা (মাকড়সা) নামক 
কীটের উৎপত্তি হয়। আকার, বর্ণ 'ও প্রকতিভেদে নান 
বিব লুতা কেৰল ষোড়শ প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। 
সমুদায় লুতার বিষই ভয়ানক 7) তক্সধ্যে আউপ্রকার কষ্ট- 
সাধ্য ও আটপ্রকার একেবারেই অসাধা বলিয়া নিন্দিষ্ট। 
তাহাকিগের নাম ভ্রিন গুল, শ্বেতা, কপিল1, পীতিকা।, 
অলবিষা, মৃত্রবিবা, রক্কা ও কসন!, এই আট প্রকার 
লুহার বিষ কইঈসাধা) ইহারা দংশন করিলে শিরোরোগ, 
| ক গু, দষ্স্থানে যেদনা ও বাতই্পরপ্রিক সবোগসমূহের উৎপন্তি 
হু । সৌবর্ণিকা, লাজবর্ণা, জালিনী, এনীপনী, কৃষ্ণ, 
ন্গ্রিবর্ণা, কাকাণ্ড। ও মালাগুপা, এই আট প্রকার লুতার 
বিষ সাধ্য । ইহাদিগের দংশনে দ্স্থান হইতে রক্ত 
নির্দত হয়, দষ্স্থান পচিন্ন। যান্ব, এবং জর, দাহ, "অতিসার, 
প্রভৃতি ভ্রিদোষজাতরোগ, বিৰিধপিড়কা, গান্রে বড় বড় 
চাকা ও রক্তবর্ণ অথব। শ্াববর্ণ ও সহ চঞ্চল শোথ হইয়। 
খাকে। দংশন বাতীতও ইহাদিপের লালা, নখাখ্াত, 
দংগ্রাথাত, সূত্র, রজঃ, মল ও ইত্জিয়েম্পর্শে বিষ- পীড়িত 
হইতে হয়। লালাবিষে কণ্তু, একস্থানস্থাযী অরমূল 
কোঠ এবং অরবেদনা হইয়া থাকে । নখাখাত অন্ত বিষে 


আস 
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শোখ, কও এবং ক্ষুদ্রদাড়া দেখিতে পাওয়। যায়। দংষ্রা্খাত 
জন্ত বিষে ছষ্টস্থান উগ্র, কঠিন ও বিবর্ণ হইয়া যায় এবং 
শরীরে একস্থানস্থায়ী মণ্ডল (চাক1) বহির্গত হয়। মুত্র- 
স্পর্শে ম্পৃষ্টথান কাটিয়। যায় এবং তাহার মধাদেশ কুষ্ঃবর্ণ ও 
প্রাস্তভাগ রক্তবর্ণ হয়। রজঃ, মল ও ইক্তিয়স্পর্শে পক পিলু 
ফলের,গ্তায় পাঙ্বর্ণ স্ফোটক জন্মে। লৃতার কোনরূপ বিষ 
লক্ষণই একবারে সমুদায় প্রকাশিত হয়না। দংশনের পর. 
প্রথম দিনে অব্যক্ত বর্ণ ও কণ্ু,বিশিষ্ট চঞ্চল চাকা উৎপন্ন 
হয়। দ্বিতীয় দিনে এ সকল মণ্ডলের মধ্যভাগ নিম্ন 
ও চতুপ্দিকের প্রীস্তভাগ ফুলিরা .উঠে। তৃতীয় দিনে 
বিষ লক্ষণ বুঝিতে পার! যায়। চতুর্থ দিনে শরীরস্থ বিষ 
কৃপিত হইয়া উঠে। পঞ্চমদিনে বিষ প্রকোপজন্ত রোগ 
সমূহের প্রকাশ হয়। যষ্ঠদিনে বিষ সর্ধশরীরে বিস্তৃত হইয় 
বিশেষরূপে মর্স্থানসমূহ আশ্রয় করে। সপ্তম দিনে বিষ- 
প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়) তীক্ষ বা প্রচণ্ড বিষ হইলে এই 
দিনে রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হুয়। মধ্যম বিষবিশিই্ই লুতার 
দ্বংশনে সপ্তম দিবসের পর এবং মন্দ বিষযুক্ত লুতার দংশনে ও 
এক পক্ষকাল মধ্যে মৃত হইতে পারে। 

চিকিংসা-যে সকল কীটের উগ্রবিষ, তাহার দংশন 
করিলে সর্পদংশনের স্তার়ই চিকিংস|! করিতে হয়। স্ব, 
প্রলেপ ও জলসেকাদি কার্ধ্য, উষ্ণ করিয়া ব্যবহার 
করিবে । দষ্টস্থান পাকিয়। উঠিলে বা পচিয়া গেলে এব" 
রোগীর সৃচ্ছ্াদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, বমন বিরেচনাদি 
সংশোধন কার্য্য ও বিষনাশক ক্রিয়া সমুদায় ব্যবহার করিবে । 
&ঁ সকল উপদ্রবে শিরীষ, ক্টুকী, ঝাড়, বচ হরিদ্রা, সৈদ্ধব- 
লবণ, গব্যহুপ্ধ, মজ্জ1, বস, গব্যদ্বত, শুট, পিপুল ও দেবদার 
এই সকল ড্রব্যের পুল্টিস, অথব প্রথমে শালপাণিচুর্ণ করিয় 
তাহার শ্বেদ দেওয়া উচিত। কিছু বৃশ্চিকদশনে স্বেদ 
অহিতকর। 

ত্রিকপ্টকবিষে কুড়, কচি সোন্দাল, বচ, বেলের মুল, 
আকনাদি, স্থবটিক, ঝুল, হরিদ্রা ও দার্হরিদ্রার পরলে 
পারদ হিতকর। 

গলগোলীর বিষে বুল, হরির, কচি সোন্দাল, কুড় ও 
পলাশবীজ ছিতকর। 

শতপদীর বিষে কুস্কুম, তগরপাছুক1, শজিনাঁ, পন্মকাষ্ঠ, 
হরিদ্রা ও দাকহুরিদ্রা] জলে পেষণ করিস তাহার প্রলেপ 
প্রয়োগ করিকবে। 

সকল প্রকার মণ্ুক বিষে মেবশৃর্গী, ষচ, জাকনাদি, 
পল বেতস, ম্জি্া ৪ বালা বিষনাশক ॥ 
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িশবস্তর কীট দংশন করিলে ব বচ, অশ্ব ধাঁ কলীতধডেঠা, |. 
ছ্থেতবেড়েলা, ক্ষুদ্রচাকুলে ও শালপানী প্রস্থ তে 

অহিণ্তক কীট দংশন করিলে শিরীষ, 
কুড়, হুরিদ্রা, দারুহরিজ্রা, শালপানী, মুগানী ও মাস 
এই সকল দ্রব্য হিতকর। 

কণ্ডমক কীট দংশন করিলে রাত্রিকালে শীতলক্রিয়া- 
সমূহ উরি হয়; কারণ দিবসে স্ৃুর্য্যরশ্িদ্বারা বিষ 
অধিক প্রকুপিত হইয়! থাকে বলিয়া শীতল ক্রিয়া কোন 
ফল পাওয়া যায় না। 

শৃকবৃন্তণিষে কচি সোন্দাল, কুণ্ড ও অপামার্গ প্রয়োগ 
করিবে। অথবা কৃষ্ণবল্মীকের মাটী ভূঙ্গরাজের রসের 
সহিত পেষণ করিয়! প্রলেপ দিবে । 

পিপীলিক1, মক্ষিকা ও মশকদংশনে রুষ্ণ বন্মীকের মাটি 
গোমুত্রের সাহত পেষণ করিয়! প্রলেপ দিবে । 

প্রতিস্থ্ধ্যক কীট দংশন করিলে সর্পদংশনের ন্তায় 
চিকিৎসা করিতে হয়। 

উগ্রবিষ ও মধাবিষ বৃশ্চিক দংশনে সর্পদংশনের স্তা 
চিকিংসা কর্তব্য। মন্দবিষ বুশ্চিক দংশন করিলে, 
চক্রতৈল অথবা বিদার্ধাদি গণোক্ত দ্রবাসমৃহের সহিত 
স্থসিদ্ধ উষ্ণজলের মেক দিবে অথবা বিষপ্স দ্রব্যসমূহের 
পুলটিস্‌ দ্বার! শ্বেদ দিয়া এ স্থানে হরিদ্রা, সৈন্ধব, ত্রিকটু, 
শিরীষবীজ ও শিরীষপুস্পের চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে । তুল- 
সীর মঞ্জরী (পুষ্প) মাতুলুঙ্গ নেবুর রস ও গোমৃত্রের সহিত 
পেষণ করিরা প্রলেপ দিলেও বৃশ্চিকবিষের শাস্তি হয়। 
এই বিবে ঈবছুষ্ গোমযের প্রলেপ ও স্থেদ হিতকর । 

কুস্থমফ্ুল ও কোদোধান প্রত্যেক ১ ভাগ এবং 'হরিদ্রা | 
ছইভাগ ঘ্বত মিশ্রিত করিয়া, গুহাদেশে তাহার ধৃপ প্রদান 
করিলে বৃশ্চিকবিষ সন্বর নিবারিত হয়। 

লুতান্ন বিভাগান্সারে প্রত্যেক জাতীয় লুতাবিষে 
পূর্বোক্ত সাধারণ লক্ষণ অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন লক্ষণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

ত্রিমওলা নামক লুনার দংশনাদিতে দগ্ম্থান বিদীর্ণ, 
তাহা! হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তশ্রাব এবং বধিরতা, চক্ষুর আবিলতা 
ও চক্ষুত্ষয়ের দাহ হয়। ইহাতে আকন্দমূল, হরিজ্রা, 
নাকুর্লী ও চাকুলে, অভ্যঙ্গ, পান, অঞ্জন এবং নম্তরূপে 
প্রয়োগ করিবে । 

শ্বেতালুত1 দংশন করিলে শ্বেতবর্ণ ও কও্যুক্ত পিড়কা 
'জন্মে,। এবং দাহ, মুচ্ছ্গা, জর, বিসর্প, ক্লেদ ও বেদনা 
উৎপন্ন ছুয়। ইহাতে চন্দন, রাক্গা, এলাইচ, রেণুকা, নল- 
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রি লৃতার দ্ংশনে তাত্রবর্ণ ও একস্থানস্থায়ী 
পিড়কা এবং মন্তকভার, দাহ, অন্ধকার-দর্শন ও ভ্রম হইয়া 
থাকে । তাহাতে পদ্মবাষ্ঠ, কুড়, এলাইচ, করগ্রছাল, 
অজ্জুনছাল, শালপানী, আকন্দ, অপামার্গ, দুর্বা ও ব্রাঙ্গী; 
এই সকল দ্রব্য হিতকর। 

পীতিক1 দংশন করিলে, পিড়কা, বমি, জর, শূল ও 
চক্ষু রক্তবর্ণ হয়। তাহাতে কুটজছাল, বেণামুল. পদ্ম- 
কেশর, পদ্মকাষ্ঠ, অশোক, শিরীষ, অপামার্গ, চালিতা, 
কদস্ব ও অঞ্জুনছাল উপকারক। 

আলবিষের দংশনে দ্টস্থানে রক্তবর্ণ চাঁকা দাগ, সর্ষ- 
পের স্তায় পিড়ক1, তালুশোষ ও দাহ হইয়া! থাকে। 
তাহাতে প্রিয়ন্ু, বালা, কুড়, বেণামূল ও অশোক ; অথবা 
শ্রল্ফা এবং অশ্ব ও বটের অস্কুর একত্র প্রয়োগ করিলে 
উপকার হয়। 

মূত্রবিষ স্পর্শে স্পৃষ্ট স্থান পচিয়৷ উঠে, কৃষ্ণ ও রক্তব্ণ 
পিড়ক! জন্মে, এবং কাস, শ্বাস, বমী, মুচ্ছণ, জর ও দাহ হইয়া 
থাকে । তাহাতে মনংশিলা, হরিতাল, যষ্টিসধু, কুড়, চন্দন, 
পল্মকাষ্ঠ ও বেণামূল পেষণ করিয়া মধুর সহিত প্রলেপ দিৰে। 

রক্তলুতা দংশন করিলে, দষ্স্থানের চতুপ্দিক্‌ রক্তবর্ণ 
হয়, এবং পাণ্ুবর্ণের পিড়ক1, ক্লেদ ও দাহ হইয়। থাকে। 
তাহাতে বালা, চন্দন, বেণামূল ও পদ্মকাষ্ঠ ;) অথবা অজ্জুন, 
চালিতা 'ও আমড়ার ছালের প্রলেপ দিবে। 

কসনার দংশনে দষ্টস্থান হইতে পিচ্ছিল ও শীতল রক্ত- 
আব হয়, এবং কাস ও শ্বাসরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
ইহাতে রক্তলুতাবিষের স্তা়ই চিকিৎসা করিবে। 

কষ্ণার দংশনে দষ্টস্তান হইতে বিষ্টার ন্যায় গন্যুক্ত 
অল্প রক্তত্রাব হয়, এবং জর, মৃচ্ছ1, বমি, দাহ, কাস ও 
শ্বাসরোগ জন্মিয়া থাকে । তাহাতে এলাইচ, চক্র ও চন্দন 
প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধনাকুলী ৩ ভাগ একজ্র পেষণ করিয়। 
প্রলেপ দিবে। 

অগ্রিবর্ণার দংশনে অত্যন্ত রক্তআব, জর, চোষণ করার 
তাক্ন যাতনা, কও, রোমহর্ষ, দাহ ও স্ফোট জন্মে। ইহাতে 
কৃষ্ণাবিষের ন্যায় চিকিৎসা! করিতে হয়। 

অনস্তমূল, বেণামূল, যষ্িমধু, রক্তচন্দন, সু'দিফুল, পদ্ম- 
কাষ্ঠ, শ্লেশ্সাতক ও অশ্বখছাল ) এই কয়েকটি ওষধ পুর্োক্ত 
সমুদায় লৃতাবিষেই প্রয়োগ করা যায়। 


কীট 


সৌবর্ণিকা দংশন করিলে মংস্তের স্তায় গন্ধযুক্ত ও 
ফেনমিশ্র রক্তাদি শব হয় এবং কাস, শ্বাস, জর, তৃষ্ণা ও 
মৃচ্ছা রোগ জন্মিয়া থাকে । 

লাজবর্ণার দংশনে অপন্ক অথব৷ পুতি রক্রশ্রাব হয় 
এবং দাহ, মুচ্ছ, অতিসার ও শিরোরোগ জন্মে । 


[ ১৬২ ] 


জালিনীর দংশনে দষ্টন্থানে সুক্ষ হুক্ম শির! উন্নত হইয়া, . 


সেই স্থান ফাটিয়া যায় এবং স্তস্ত, শ্বাস, অন্ধকারদ্শন ও 
তালুশোষ হইয়া থাকে। 
এণীপাদীর দংখনে দই্টস্থানে কষ্জতিলের হ্যায় চিহ্ন হইয়। 


থক এবং তৃষ।, মুচ্ছ।, জর, বমি,কাস ওশ্বাস রোগ জন্মে। ্‌ 
কাকাগুর দংশনে দ্স্থান পাও বা রক্রবর্ণ হয় এবং 


তাহাতত অতান্ত বেদনা হইয়া থাকে । 


[লাগুণার দঃশনে দট্টস্থান হইত ধূমের হ্যায় গন্ধ, 


নির্গত হয, অত্যান্ত বেদনা হন, অনেক স্থান ফাটিযা যায়, ' 


এবং দাহ, মুচ্ছ। ও জ্বর হইক়া থাকে । 
এই সমস্ত লৃতা দংশন করিবাম'ত্র সেই স্তান বুদ্ধিপত্র- 
একবারে তুলিয়া ফেলিরা অগ্রিতপ্ জন্বোভ 


হন। 


অন্থ ছারা 
শলাকা দ্বারা দগ্ধ করিতে কিন্ধু মন্মগ্রনে দংশন 


লরিকুল। অথবা হ্বরাদি উপদ্রব জন্মিলে কাটিবে না। 
হাভততে প্রিযঙ্ত, হরিতা, কুড়, অগ্িষ্ঠা ও বষ্টিমধু পেষণ 
কিবিয়া মধু ও নৈক্ষব লবণের সহিত প্রলেপ দিবে। বাদি 


ক্ষীরীনুক্ষের কাপ করিয়া, তাহা নীতল হইলে, দষ্টন্লানে 


দেচন করিবে; বমন বিরেচন দ্বারা সঃশ্দ্ধ ও জলৌক] দ্বারা 


রক্ুদ্মাক্ষণ করিরা অন্যান্য বিষন্্র গষধ প্রয়োগ করিবে । 
স্দপ্রকার কাই দ'শনেই ব্রণ ও শোথ মারোগ্ায হওদার 
প্ল নিমপূতে, তেউডা, দস্তী, কুস্থমবীজ, হরিছা, মধু, 
গগণুলু, দৈক্গব, লুরাবাজ ও পাররার লি দ্বারা দাড়া 
( সুশ্দত কলি ৮ অঃ)। 


তলা ফেলিলে। 


(1 


এহন তি 


প্রণিতস্থববিদগণের মতে-কীউজাতি স্বভাবতঃ 


ক লিনি। 


দি 
॥ 


$। 
৬ 
শন 


পাথধা থাকে, অতি আল্পেরই দেখা ঘায় না। 


াহারা প্রধানতঃ কীটজাতিকে ৩ শ্রেণীতে ভাগ করিকা। 
১ম_কতকগুলি কীট জন্ম হইতে মু পর্যন্ত: 
রূপান্তরগ্রহণ করে না, ছোট বড় সকলেরই গঠন এক-: 
প্রকার, কেবল বয়োনৃদ্ধি অনুসারে দেহ ছোট বড় হইয়া | 


ধাতকিন। 


থাকে, ডানা থাকে না, চক্ষু অতি সামান্, কোনটি বা 
চক্ষুহীন। (৯০১৪৮ ১০1৪,) 


এ 


ন গ্রন্থপৃক্ ক্ষুদ্ধ জীব ([1)8৮013) | ইহাদের মাপা), 

1 
বঙ্গ, পেট, মাপার উপর একজোড়া স্পশেন্দ্ির ও বক্ষকোটর 
হইতে তিন ভোড়াপামাছে। অধিকাংশ স্থলে ধাড়ি কীটের 





বা শেষ অবস্থ।। 


আকার ধারণ করে। 





২ বক্ষকোটর 
(10)017787) ৩ উদর ) ৪ ডানা; 


১ মাথা; 
উল ২; কীটের তৃতীয় ৫ পাথা; ৩৬ স্পশেক্দ্রিয় বা 
কীটের শু'ড়। 


২য়-.কতকগুলি বড় হইলেও সম্পূণ রূপান্তর প্রাপ্ন 
হয় না, প্রথমে শুয়ার মত 'দখায়, আকারেও কিছু পার্থক্য 
থাকে, প্রায়ই ডানা থাকে না। অবশেষে গুটির মত অথবা 
ভতীয় অবস্থা (1১1১৪) পায়, এই অবস্থায় গতি থাকিলেও 
স্থির থাকে । 

৩য় শ্রেণী--কীটজাতি সম্পৃণ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। শূয়, 
তটীক্াবস্থা ও আয়তন ক্রমশঃ পরিব্ঠিত হইয়। সম্পূর্ণ নূতন 
(111)11)78)0701)17) | 

উকুন, পাখীর গায়ের পোকা, ঠ্েতুলিয়া বিছা গ্রন্ততি 
কীটজাতি প্রথম শ্রেণার অন্তর হ। 

শকপোকা1, আবুগ্কাপোকা, দেওয়ালীপোকা।, ছারপোকা, 
থথুরে, তেলাপোকা, পিপালিকা, পঙ্গপাল প্রতি দ্বিতীয় 


(11518117001 :1)01) 


শ্রেণীর অন্তর্গত । 

মশা, মাছি, গোবরাপোকা প্রহৃতি তীয় শ্রেণীর অস্ত ত। 

প্রাণিতস্ববিদেরা উক্ত তিন শ্ণাকে আবার নানা শাখা 
প্রশাধায় বিভকু করিয়াছেন । ঠাহারা এ পর্যাস্থ ১২৫৩ প্রকার 
কাটের সন্ধান বাহির করিয়াছেন। 

ভারতবর্ষ এবং পৃণ্ন উপদ্ধীপাদির ভূমি যেরূপ উচ্চ 
ও নিম্ন এবং প্রত্োক স্থানে শাতাতপের যেরূপ তারতম্য 
দেখা যায়, তাহাতেই এ সকল দেশে কীটের নানাবিধ শ্রেণী, 
ভ্রাতি ও প্রভেদ দেখা যায়। 

ভারতীয় কাটসমূহের বিবরণ যাহ1 দেখা যায়, তাহা 
প্রায়ই একরূপ। গ্রীক্মমণ্ডল ও সমমগুলে যে সমস্ত কীটের 
বিভিন্রজাতি ও শ্রেণী দেখিতে পাওয়! যায়, তাহাদের গঠন 
গত প্রভেদ এত মিশ্রিত যে তাহাদিগের প্রভেদ নির্ণয় 
কর] বড়ই দ্ুঃসাধ্য। হিমালয়ের স্তানে স্থানে ভারতের 
দক্ষিণপ্রান্থে ও ভারতসাগরীয় কতকগুলি দ্বীপে গ্রীপ্মমগ্ডলের 
কীটের শ্রেণাই বেশী দেখ! যায় মার নেপাল, দক্ষিণ মহিনুর, 
সিংহল, বোম্বাই প্রদেশ, মান্দা, কলিকাতা অঞ্চল, সিঙ্গাপুর, 
জাপান ও যবদ্বীপেও এ জাতীয় কীটও অধিক থাকিবারই 


কীট 


কথা। এইরূপে এসিয়ার কীটসংস্থানের সহিত আফ্রিকার 
কীটসংস্কান৪ মিলে। 


এপরিয়া ও আফ্রিকান একজাতীয় গোবরেপোকা দেখা 
যাঁয় (4১৮৭0018119 8৯098), তাহাকে মিসরদেশীয়ের। অতি 
পরিজ ও মুলক্ষণ বলিয়া মানে । (1098 8:50607১9409 


01 009 170510৮1018) 1 তাহারা বলে যে ইহারা ভূষির 
উর্ধ্বতার চিহ্নম্বরূপ। 





হিমালয়ের কাটরাজ্োে যুরোপীয় ও এসিয়ার কীট-গঠন 
এবং ইহার উপত্যকা প্রদেশে দক্ষিণাঞ্চলের 


দেখা যায় 
তশেণীই অধিক পাওয়া যাম়। এখানে গীঘ্সমগ্ুলের গান 
কতকগুলি হিং (নাংমাথা ) কীট ও দেখা যায়। 


কাটের মধো কতকগুলি দ্বারা মানুষের দে কত উপকার ! 


তম তাহা বলা যায় শা) 
মনিষ্টকারী, কতকগুলি দ্বারা 
কতকগুলি দেখিতে অতি সুন্দর, কতকগুলি কৌভুহলজনক, 
আবার কতক গুলির আচার খাবহার, বাসস্থান-নিম্মাণ প্রণালী 
আশ্চর্যজনক । 

বটের ও ইন্দিয মাছে। - কীটগ্ৰী গিণী হইলে পুংকীটট 
মরয়া যায় এবং কীটন্মী ডিম্ব প্রসব করিয়া মরে। 
'আস*খা স্থান জন্মে। 
পক্ষে বাচিনার নিয়ম থাকত, তাহা 
স্ভান সংকুলান করিতেই এদপ আর দশটা পৃথিবীর প্রয়োজন 
বংসরে যেদপ কীটসংখা বুদ্ধি হয়, তাহ] যদি 
কাটুক পক্ষী, পশু বা বৃক্ষলতাদি দ্বারা বিনষ্ট না হইত, 
তাহা হইলে, কি হইত তাহা অনুমান করিতে পারা যায় না। 
,কখল যে কাটুক পশু পক্ষাই আছে, তাহা নহে । আনেক 


তছুত। 


কীট মন্ষ্াভোজাও বটে। 
থাইত, 


খাহমা থাকে । 


১৬৩ ] 


শি সা ভিশন 


কতকগুলি আবার তেমনি, 
আবার সন্বস্ব ন&ঈট হয় । ' 


এ পাসপিশীসপি পাপ 


ইহাদের 
জগদীশরের রাজ্যে যদি সকলেরই ; 
হইলে এক কাটশ্রেণীর : 


গ্রীকেরা পূর্বে ঘোঁড়াফড়িং, 
এখনও নিউ সাউথ ওয়েল্সের আদিম অসভ্যেরা . 
ইলিয়ান নামে এক গ্রন্থকার বলেন, যে, 


ভারতেও নাকি কেহ কেহ কোন কে!'ন কীটের ডিম্ব হইতে 


সদ্যপ্রস্গত শাবক ভাজিয়। খায় । 


শি আপা শশিপ্পাশীশীপ? 


জামেকাদ্ীপের কাফ্রিরা বিউগং ( টি1001]6 টি6667 
815৭) নামক একপ্রকার প্রজাপতি খায়। চীনদেশীয়ের! মহা : 


আদরে রেশমকীটউ (রেশম ছাড়াইয়া লইলে গুটার মধ্ো 
ষে হুরিদ্রাবর্ণের মৃতকীট পাওয়া যায় তাহাই) খায়। 
শীকারী ফড়িং (র01:-1))911))এর সদাজাত শাঁবকও চীনদের 
অতি প্রিয়। 

কোন কোন অসভ্য জাতি উকণীয়াপোকার শাবক থায়। 
ব্ক্ষদেশীয়ের! ইহ অতি উপাদেয় থাদ্য বলিয়া মনে করে। 


ূ 
| 


কীট 


করেণজাতি আঁবুয়াপোকার ন্যায় এক জাতীয় নীটিন্র 
খায় ও মাটির নলের মধ্যে পুরিয়! রাখে। 

মারিভিটুনে ও মার্গেরেটারগণ গীপিলিকা খাঁয়। 
হটে্টট্‌ুর। উইপোকা খায়। ব্রাউটন সাহেব লিখিয়াছেন যে, 
মাহাট্টা যুদ্ধের সময় সিদ্ধিয়ার মন্ত্রী লুঙ্জিরাও দুর্বলতাবশতঃ 
উইপোকা কটর সহিত মিশাইয়া ভাজিয়া খাইতেন। 

ল্যাংগিডকের রুষকেরা একপ্রকার গাংফড়িংকে দেব- 
তার ন্যায় মান্য করে, তাহারা ইহাকে প্রেগা-ডেওরি 
(1১790:৮1)501)) বলে । বাঙ্গালীরা তুলসীগাছের একপ্রকার 
গুটীকে তুলসীপোক। বলির ভক্তি করে ও বিশ্বাস কৰে ষে 
সেই 'গুট স্বর্মাছুলীতে ধারণ করিলে, হাঁপানি, যক্ষা, রক্ত- 
বমন প্রদ্তি দুঃসাধা রোগ আরাম হয়। গল (9811৯) নামক 
কীটে উধধ, রং ও কালি হয়। ক্রিমিদানা (03০০1711651) 
নামক কাট শ্ুকাইয়া উত্তম লাল রং প্রস্তত হয়। ইহার! যখন 
মাততগডে থাকে, তখন জরায়ুর মধ্যে একটা নাঁড়ীন্তে পরস্পর 
গ্রথিত থাকে । একটির ১০০টি শাবক হয়। মধ্যআমেরিকা 
হইতে ইহার সর্রোতকই শ্রেণী ইংলগ্ডে পাঠান হইয়াছে। 

লাঞ্গাকীট হইতে শেলল্যাক, বটনল্যাক, ট্রিকল্যাক, 


লাকডাই প্রভৃতি গালা প্রস্তত হয়। স্ত্রীজাঁতীয় লাক্ষা- 
কাটেই গালা হয়। 
মৌমাছি মধু আহরণ করে। [ পতঙ্গ দেখ । ] 


গুটজাতীয় পোকা হইতে দেশম ও তসর হয়। 

[ গুটী রেশম ও তসর দেখ । ] 
ক্যাক্ছরিস প্রতি জাতীয় কীট হইতে প্রলেপ (বেলেস্তারা) 
ও উবধাদি প্রস্তৃত হয়। 

(007৮8001798) ক্রিসোক্রোয়া নামক কাটের ডানার 
আবর্ণী হইতে দিবা একপ্রকার সবুজ রং ভারতবর্ষে প্রস্তত 
হন, তাহা এখান হইতে বুরোপে রপ্তানী হয়। 

এই জাতীয় আর একপ্রকার কীটের ডানার আবরণী 
হইতে বর্গদেশীয় দ্_ীলোকেরা হার, কন্ঠী ও ধূক্ধুকী পরস্তীত 
করে। ইহা তাম্ ও সবুজবর্ণের ধৃপছায়া-বর্ণবিশিষ্ট এবং 
সোণার রং দিয়া ষেন বার্ণিল করা, দেখিতে ঠিক যেন কোন 
অতুাজ্জল মণি। 

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুহদাকার কীট যবদ্বীপের 
গোবরিয়া পোকা (5০08 022ার সটাসন) 

মাকড়সার ৰড় বড় চাক (জাল) হইতে আজকাল 
অনেকে স্ৃতা ও রেশম প্রস্তত করিতে চেষ্টা করিতেছেন । 
মুগ্গেরের গঙ্গাতীরে লাল ও কালবণের বড় বড় মাকড়সার 
বুহৎ বৃহৎ জাল হয়। 


কীটভূক্-উদ্ভিদৃ 


কটা লাল কি পড়িয়া আছে। এই গাছের পাতা খুব 
ঘন। পাতার চারিধারে কতকগুলি কেশরাকার পত্রাণু 
জন্মে। এই পত্রাণুর অগ্রভাগে চিডিতনের ন্যায় একটি 
গুটিদেওয়ামত হয়, এবং মূল পত্রাংশ একটু ঠোঙ্গার 
মত, এই ঠোৌকঙ্গায় একপ্রকার তরল পদার্থ থাকে। ইহা 
আৰ।র হৃর্ষ্যকিরণে অতি উজ্জ্বলতা ধারণ করে। পতঙ্গগুলি 
উড়িতে উড়িতে সম্ভবতঃ এই পদার্থকে জল বা মধু ভাবিয়া! 
পান করিতে নামিয়া আসে। উক্ত রসটুকু আঠার ন্তায় 
চটচটে, পতঙ্গটি একবার বসিলে আর কোন ক্রমে 
উড়িতে পারে না। তংপরে ক্রমশঃ আপনা হইতে পত্রাণু 
গুলি গুটাইয়া! 'আসিতে থাকে এবং ক্ষুদ্র পতঙ্গটি তন্মধো 
জীবন্ত আবদ্ধ হইয়া পড়ে । তৎপরে পরীক্ষান্থারা দেখা 
গিষাছে যে, পতঙ্গটি এই রমে পড়িয়া ক্রমশঃ বলহীন 
হইতে হইতে মরিয়া যায় এবং অবশেষে এ রসেই গলিয়! 
মিশিয়া যায়। পর্াণুগুলি এত চৈতন্ঠবিশিষ্ট যে অপর 
কোন শুশ্প ও কোমল বস্বদ্বারা পত্রটি স্পৃই হুইবামাত্র 
উহার! সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং প্রায় এক ঘণ্টা কাল 
মুদ্রিত থাকিয়া খুলিয়া! যায়। এই জাতীয় উদ্ধিদ্কে ইংরাজী 
উদ্টিদ্শান্্ে (1)1098918 77001081011, আামণী ?) বলে। 


[ ১৬৪ 


কীটভুক্-উদ্ভিদ্‌ 


াঁচপোকার ডানার আবরণী ছইতে টাকলি কাটিয়া; 
বাঙ্গালী স্ত্রীলোকে চিপ তৈয়ারী করে। এদেশে প্রবাদ 
ষে এই কীট আরস্ুুলা ধরিয়া তাহাকে কাচপোকা করিয়। 
ছাড়িয়া দেয়। প্রকৃত কথা, আরমুল। কাচপোকার কাছে ৰ 
কাত্তর হইয়। পড়ে । | 

বালা (হিন্দী) পোকা গমের শিষ নষ্ট করে। 

গিরওয়। বা পিরউই নামক পোকা শক্তের বর্ণ ন্ট করিয়া 
ধূলার বর্ণ করিয়! দেয়। 

গিগার নামক পোকা কলাইয়ের বিষম শত্রু । 

ষাকোলী ও ভোমাপোকা ধান্তের শত্রু । শেষোক্ত তিন 
প্রকার পোকা পশ্চিমাঞ্চলে অধিক দেখ! ফায়। 

ঘুরদুরে পৌকা। নানাবিধ গাছ নষ্ট করে, বিশেষতঃ 
অগ্রহা়ণ পৌষে দানাপুরে আফিমের চাষের বিশেষ 
অনিষ্ট করে। 

হরখি পোকাম্ব নীল নই করে। 

এইরূপ নানাবিধ পৌক। নানা ফলেও হয়। বাঙ্গালায় 
আত্ম, স্থপারী, বেখ্ুণ, শশা, নীচু প্রভৃতি ফলে নানাবিধ | 
পোকা দেখা বায় । ২ মাগধজাতি। ৩ (তরি) নিহুর। ূ 
কীটক (পুং) কীট সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্‌। ১ যাগণজ্ঞাতি। | 

| 


২ কীটজান্তি। ৩ ।ত্রি)নিন্ুর। ২। আমাদের দেশে পুকুরে যে ঝাজি জন্মে, তাহাও 
( কীইউকঃ কৃমিজাতৌ না নিষ্টুরে পুনরস্ভবং । মেদিনী') কাটন্ৃক। আমরা যেগুলিকে ঝাজির পাচা মনে কবি, 
কীটগর্দভক (পুং) কীটবিশেষ। [কীট দেখ। ] সেগুলি সৃপ্ম নলাকার পর্রাণুমাত্র । এই নলাকার পত্রা- 
কীটন্ব ( পুং) কীটং হস্থি, কীট-হুন-টকৃ। গন্ধক। ,. থুর মুখ সর্দদা খোলা থাকে না। নলের মুখে একটা 
[গন্দক দেখ।].. ঢাকনি থাকে, উহা ভিতরদিকে খুলিয়া যায়। নলের 


মধো আঠাবং রস থাকে । যে সকল জলীয় কীটাণু মন্ত্র 
সাহায্য ব্যতীত চক্ষুতে দেখ। যায় না, তাহার] জলে বেড়াইবার 
সমন এই সকঙগ নলের সন্খুখীন হইলে নলের এর ঢাকনি 
প্লিয়া যায় ও কীটটি ভিতয়ে রসপানার্থ মাপনি প্রবেশ 
করে। কীটটি প্রবেশ করিবামাত্র ঢাকনি বন্ধ হুইয়। 
যায়, আর পূর্বাকারমত কীটটি ক্রমশঃ গলিয়। বৃঙ্ষরসে মিশিয়। 
যায়। 

৩। আমেরিকায় একপ্রকার গাছ জন্মে, (ইংরাজীতে 
তাহাকে ৮৮171৯৮ 05-৮7৮) বলে ।) ইহার পত্রঙুলি হই 
ভাগে বিভক্ত। পত্রের উদ্ধভাগ ও নিক্ভাগের মধ্যস্থলে 
কেবল পত্রের মধা-শিরাটি থাকে। উর্ধধণ্ডের চতুর্দিকে 
সক্্রকণ্টকবেষ্টিত এবং উর্ধথণ্ড পাতার উপরেও কয়েকটি 


কীটজ (ক্লী) কীটাৎ জায়তে, কীট জন ড। ১ রেশম। 
২ (ব্রি) রেশমনির্ষিত বন্াদি। ৩ কীটজাত। | 
(শরণ রাঙ্গবঞ্চের পট্রজং কীটজস্থথা |” ভারত ২। ৫1১৩1): 
কাটজা (স্ত্রী) কীটেভ্যো জার়তে, কীট-জন-ড-টাপ্‌। লাক্ষা, 
লাহা। [ লাক্ষা দেখ।] : 
কীটপাদিক! (স্ত্রী) কীটাঃ পাদে মূলেহস্তাঃ, কীট পাদ-কপ্‌ 
টাপ-অত ইহম। হংসপদী গাছ। [ হংসপদী দেখ ।] | 
কীটভুকৃ-উদ্চিদ্‌, যে কল উষ্চিদের শরীর জীবরসে পুষ্ট, 
হয়। এপর্যাস্ত এই শ্রেণীর ষতগুলি উদ্ছিন "আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তর্শটিধা নিরলিখিত কয়েকটি প্রধান । 
১। বেহারপ্রদেশের মাঠে ও পর্দসতের চালুস্কানে 
এবং সাষান্ততঃ ভারতবর্ষের পার্বত্যপ্রদেশে একপ্রকার 


ক্ষুদ্র গাছ দেখা বার, উহ্বার পত্রগুলি ছোট, গোল ও 
ঈবংলাল। পাতার ভাটাগুলি লম্বা ও স্থগঠিত। দুর 
হইতে এই গাছ দেখিলে বোধ হয় যেন মাটির উপর কত- 


কণ্টক জন্মে। এই কাটাগুলির মুখ নানাদিকে ফিরান 
থাকে । পাতার নিকটে কোন পতঙ্গ উড়িলে ইহার মধ্য- 
শির! রকবর্ণ হইয়া উঠে। পতঙ্গ সেই মনোহর বর্ণের 


কীটতুকৃ-উদ্ভিদ [ ১৬৫ এ কীটারি 


৬ পা 


বসে। বসিবামাত্র পাতাটি সঙ্কুচিত হয় ও পত্রগাত্রস্থ কণ্ট- 
কের সাহায্যে পৌকাটি হত হয়, পরে গলিয়া যায়, তখন 
পাতাটি উহা গুধিয়া লয়। 

৪। আমাদের চিরপরিচিত তামাক গাছও কীটভূক্‌, 
ইহার পাতা ও কচি কচি ভাঁটাগুলি এরূপ রসে চট্চটে। 
সেই রসে বেশ একটু মধুবৎ গন্ধ আছে । এই গন্ধে 
আক হইয়া অনেক কীটপতঙ্গ পাতার ও ভাটার গাত্রে 
লাগিয়া যায়। তামাকের রসে পোঁকা গলে না বটে, কিন্ত 
পোকা আকুষ্ট করিবার শক্তি যখন আছে, তখন তাহা 
হইতে ইহারা নিশ্চয়ই উপকার পাইয়া থাকে । 

৫। লাল ভেরাগ্ডাও এরূপ গুণবিশিষ্ট, ইহার গাত্রে 
কীটাদি বসিলেই গাত্রবর্ণ কাল হইয়া উঠে ও কেশরবৎ 
পত্রাণুগুলি হইতে রস নির্গত হইয়া তাহাকে গলাইয় ফেলে 
এবং বৃক্ষ শরীর উহা শুধিয়া লয়। 

৬! আর একপ্রকার বুক্ষ আছে, তাহার পত্রের অগ্র- 
ভাগ হইতে একটি পেচাল শীষের ডগায় একটি ভাগাকার 
পত্র হয়। এই ভাগের মধ্যভাগ রসে পূর্ণ ও মুখে একটি 
ঢাকনি আছে। পুর্বকালে মানবগণ বিশ্বাস করিত যে 
পগিকগণের পিপাসাহরণার্থ ভগবান্‌ এই ভাগ স্থাষ্টি করিয়া 
হন্যাধো বুষ্টিজল ধারণ করিয়া রাখেন, কিন্তু আজকাল 
পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে এ ভাগুটি কীটপতঙ্গাদি ধরিবার 
কৌশলন্বরূপ। কীটপতঙ্গ এ রসের গন্ধে মুগ্ধ হইয়া ভাও- 
গর্ভে পতিত হয়। পড়িবামাত্র ঢাকনিটি বন্ধ হইয়া যায় এবং 
মধো পোকাটি গলিয়া যায় । 

এই জাতীয় উদ্িদের শিকড় বড় দীর্ঘ হয় না, কিন্ত 
ঘাসের শিকড়ের হ্যায় সংখ্যায় অনেক হয়। 

অনেকে তর্ক করিয়া! বলেন যে, এই কীটাদি হইতে 
রক্ষের শরীর পৌষণে কোন সাহায্য হয় না) কিন্ত 
হাহা যদি না হইবে, তবে উহা! গলিয়া যে রস হয়, 
তাহা বৃক্ষ শরীরে প্রবিই হয় কি জন্য? বহুবিজ্ঞ পরীক্ষক 
স্বন্ব আলয়ে এই সকল উদ্ভিদের চারা প্রতিপালন করিয়া 
কোনটিকে কীটাদি খাইতে দিয়া ও কোনটিকে কীটাদি 
খাইতে ন! গিয়া তাহাদের বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া স্থির করিয়াছেন 
ঘে কীটভূক্‌ উত্তিদের কীটাদি ভোজন একান্ত আবশ্তক, 
নতুবা তাহাদের পূর্ণরূপ বৃদ্ধি হয় না। 

অনেকে এইরপে মীমাংসা করিয়াছেন, যে চা, নীল, 
ইক্ষু প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভামাকগাছ রোপণ করিলে তাহারা 


কীটাদিছারা নই হইতে পারে না, কারণ অনেক কীট 
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তামাকের ডাল পাতায় লাগিয়া! বিনষ্ট হইবে অথচ তামাকের 
চাসেও লাভ হইবে । 

কীটমণি (পুং) কীটেষু মণিরিব, উপমি*। খদ্যোত, 
জোনাকী পোকা । 

কীটমর্দরস, বৈদ্যকোক্ত ক্রিমিরোগের ওুঁষধভেদ। পারদ 
১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিডঙ্গ ৪ 
তোলা, বিবমুষ্কিশীক ৫ তোলা ও বামনহাঁটী ৬ তোলা একত্র 
পিষিয়া এই ওঁষধ প্রস্তত করিতে হয়। সেবনের মাত্রা ৪ 
মাষা। অন্ুপান মধু ও মুখার কাথ দিবে। 

কীটাণু (পুং) কীটেষু অণুঃ সুশ্মঃ ৭তৎ। কীটসমূহ মধ্যে 
অতি সু্ম কীট; যে সকল কীট চক্ষুর অগোচর। 

কীটাণুকীট (পুং) কীটাদপি অণুঃ হুস্ঃ কীটঃ। কীট 
অপেক্ষাও অতি ক্ষুদ্র কীট। 

কীটাদ (তরি) কাটান্‌ অন্তি, কীট-অদৃ-অণ্। কীট-ক্ষক 
জন্ত, যে সকল জন্ কীট খার। 

কীটমাতা [ভূ] (ক্ত্রী) কীটানাং মাতা ইব, উপমি"। হংস- 
পদী গাছ; ইহার মূলদেশ হইতে বহুসংখ্যক কীট 
উৎপন্ন হয়। 

কীটমারী (জী) কীটং মারঘতি, কীট-যৃ-িচ্অণ্-ভীষ,। 
হংসপদী গাছ। 

কীটমেষ (পুং) কীটো মেষ ইব, উপমি*। উচ্চিটিঙ্গ জাতীয় 
কীটবিশেষ; ইহারা নদীতীরে বালুকার মধ্যে গর্ত করিয়া 
বাস করে । আকার উচ্চিটিঙের শ্তায়, এবং এরূপ লাফাইম! 
গমন করে; কিন্ত উচ্চিটিক্ম অপেক্ষ। ইহাদের আকৃতি কিছু 
বৃহৎ হইয়া থাকে । পৃথক পৃথক গর্তে বাস করে, এইরূপ 
ছুইটি কীট একত্র করিয় দ্রিলে, তাহার উভয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ 
আরম্ভ করে, এবং উভয়ের মধ্যে কেহ নিহত না হওয়। 
পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইতে বিরত হয় না। দেশভেদে ইতরলোকেরা 
ইহাকে মালপোক। বলে । টিসি 

তগ্ততৈলে এই কীট ভাজিয়৷ লইয়া, সেই তৈল ব্যব- 

হার করিলে পাঁচড়ারোগ আরোগ্য হয় । 

কীটশক্র (পুং) কাঁটানাং শক্রঃ, $ভৎ । ১ বৃক্ষবিশেষ। 
২গন্ধক। ৩ (ত্রি) কীটনাশক। 

কীটসংজ্ঞ (পুং) কীটঃ সংজ্ঞা যস্ত, বহুত্রী। ১ কর্কট, বৃশ্চিক, 
মীন ও মকররাশির শেষার্দের নাম কীট। যদ্দিও এ সকলেরই 
নাম কীট তথাপি কোনও স্থলে বৃশ্চিকরাশিতেই অর্থ বুঝায় । 
 বৃশ্চিকরাশি । যথা__-ণহরিঃ কীটঘটেন চ।” জ্যোতিষ। 

কীটারি (পুং) কীটানাং অরিঃ শত্রু, ৬তৎ | ১ বৃক্ষবিশেষ। 
২ গন্ধক। ৩ (ত্রি) কীটনাশক 
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কীটারিরস, বৈদ্যকোক্ত ক্রিমিরোগের ওষধবিশেষ। পারদ, 
ইজ্জষব, বনষমানী, মনছাল, পলাশের বীজ ও গন্ধক সম- 
পরিমাণে লইয়া ঘোষালতার রসে সমস্ত দিন মাড়িয়া এক 
রতি পরিমাণ বড়ী প্রস্তত করিবে। অনুপান চিনি ও 
বনমুদেগর রস। 
কীড়া ( হিন্দী ) কীট, পৌক1। 
কীড়ের (পুং) কীর-এলচ্‌, লম্ত ডঃ। নটেশাক। (ভাবপ্র*!) 
কীদৃক্‌ [শ্](ত্রি) ক ইব দৃশ্ঠতেইসৌ, কিম্-দৃশ্‌ কিন- 
ক্যাদেশঃ (ইদংকিমোরীশ্কী । পা ৬। ৩। ৯০1) কিপ্রকার, 
কিরপ। 
(প্ষদ্যেতানি জয়ন্তি হস্ত পরিতঃ শন্ত্রাণ্ামোঘাঁনি মে। 
তল্গভোঃ কীনৃগসৌ বিবেকবিভবঃ কীতৃক্‌ প্রবোধোদয়ঃ 1” 
প্রবোধচন্দ্রোদয় ৭।৮।) 
কীদৃক্ষ (তরি) কম্তেব দর্শনং অগ্ত, কিম্‌দুশ্কৃদ-ক্যাদেশশ্চ | 
কিরপ। 
কীদৃশ (তরি) ক ইব দৃষ্ধতে অসৌ, কিম্দৃশ্কছ। কিপ্রকার | 
(“কীদশাঃ সাধবো বিপ্রাঃ কেভো। দন্তং মহাফলম্‌। 
কীদৃশানাঞ্চ ভোক্তব্যং তন্মে হি পিতামহ ॥৮” ভারত অন্তু") 
কীন (ক্লী) মাংস। 
'মদন্কং পিশিতং কীনং পলং পেশ্রস্ব তঙ্লতাঃ | হেম* ৩২৮৭1) 
কীনরাশবংশ, খৃইীয় নবম শতাক্পীর মধ্যভাগে এই রাজবংশ 
পূর্রব-মা রিয়া, কোরিয়া ও চীনের উত্তরভাগ অধিকার 
করিয়া র'জত্ব করিতেন। এই সময় ইহার! প্রবল পরাক্রাস্ত 
ইইন্না উঠেন । আধুনিক পাশ্চাত্য প্ডিতগণের মতে এই 
রাজবংশ হইতেই মাঞ্ুরিয়র আধুনিক রাজবংশের উৎপন্তি। 
কীনরাজেরা তাতারজাতীয়। ইহাদের গাত্রবর্ণ ঈষং 
হরদ্রাভ বলিষা ইহাদ্িগকে 'স্বর্ণবর্ণ তাতার জাতি” বলিয়া 
থাকে | পাশ্চতা পণিতেরা--মাঞ্চরিয়ার প্রবাদ, তত্তদেশের 
_-নক্ত ভাবায় লিখিত ইতিহাসাদি এবং নানাবিধ অনুসন্ধানে 
প্ির করিয়াছেন যে, বর্ধমান মাঞ্চুণণ এই কীনতাতার জাতি 
হ্ঠতেই উদ্ভুত হইয়াছে । এই কীন-তাতারদিগের আদি- 
নিবান ভ্রঙ্গারি ও আমুরনদীর তীরে । সেখানে ইহারা 
সুচ্চি নামে বিধ্যাত। 
যখন তাং-রাজবংশ এ সকল প্রদেশে রাজত্ব করিত, 
ন্রঙ্গারিতীরস্থ ভুর্চিরা প্রবল হইয়া পোহাই নামক তাতার- 
রাজবংশের প্রনুস্থ স্তাপন করে এবং আমুরতীরস্থ জুচ্চিদিগকে 
বশীকৃত করিয়া রাখে । পোহাই রাজত্ব যখন খিতানবংশ 
কর্মচক উৎসর হয়, তখন পোহাইগণ তাহাদের মধীন হইয়া 
সভ্য বাবশীনৃত জুর্চিনামে অভিহিত হইতে থকে এবং অপর 
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ছুর্চিরা, যাহারা পোহাইদিগের অধীনে ছিল, স্বাধীন 
জুর্চি বা ছুর্দম্য জুর্চি নামে বিখ্যাত হয়। এই ছূর্দম্য ভুর্চি- 
তাতার হইতেই কীন-তাতারগণের উৎপত্তি । ইহারা এই 
সময়ে মাঞ্চরিয়ার পূর্বাংশ কোরিয়ার নিকটস্থ ভূ-ভাগ ও 
আমুরতীরবর্ী জনপদে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিত। 
খিতানগণ পোহাইদিগকে উতসেধ করিয়। সর্ববপ্রধান ক্ষমতা - 
লাভ করে। ছুর্দম্য জুঙ্চিরা ইহাদের অধীনতা স্বীকার 
ক্ষরিত বটে, কিন্ত ইহাদের বিধিনিয়মশাসনাদি মানিত না। 

কীন-রাঙবংশের আদিপুকষের নাম পুর্খা বা কুখ|। 
পুগা কোরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। হিয়ান-পু বা সিয়ান-কু 
ইহার উপাধি ছিল। পুর্খা ৬* বৎসর বয়সে নিজ কনিষ্ঠ 
সহোদর পাওহো-লির সহিত পুকান নদীতীরে ফি-লান নামক 
স্থানে বনিয়ান জাতির মধ্যে আদিয়া বাস করেন। 
পুকান নদীর আধুনিক নাম কানচুই, এখানে এখনও বনি- 
যান জাতি বাস করে। 

পুরা এখানে আসিলে বনিয়ান জাতির সহিত আর 
এক জাতির খিবাদ ঘটে। তখন বনিয়ানেরা উভয় পক্ষেই 
পুর্থাকে মধান্থ মানিয়া বিবাদ মিটাইয়! দিতে বলে এবং 
্বীকার করে যে যদি পু! বিবাদ মিটাইয়া! দিতে পারেন, 
তবে তিনিই তাহাদের সক্দার হইবেন এবং তাহারা তাহাকে 
এক আলৌকিক বুদ্ধিমতী ষ্টিবর্ষবয়স্থ। অনুঢ়া কণ্ঠ! দান 
করিবে । ক্রমেতাহাই হইল । পুর্খা বনিয়ানদিগের সর্দার 
হইলেন এবং তাহাদিগের দন্ত সেই বষ্টিবর্ধীয়া কন্যাকে 
বিবাহ করিয়া তাহার গর্ডে বুলু ও বুমালু নামে ছুই পুল 
এবং চু-সে-পান নামে এক কন্তা উৎপাদন করেন । কীন. 
রাজবংশ পুরাকে আদিপুরুম ( চি-ৎস্থ ) বলে। পিতার মৃহ্ার 
পর বুলু টে-বাঙ্গ-টি নামে রাজ! হন। বুলুর পুত্র পোহাই 
ঘন-বঙ্গটি, পোহাইয়ের পুর্ন স্থুইখো হিএনৎস্। ইহার 
রাক্ত্বের সময়েও হূর্দম্য জুর্চিদিগের গৃহাদি ছিল না) কেহ 
গৃহাদি করিতেও জানিত না। ইহারা পর্বতের মূলে মাটির 
মধ্যে গর্ত করিয়া ঘাসের চাপড়ার আচ্ছাদন দিয়া শীতকালে 
তন্মধ্যে বাস করিত, আর গ্রীক্বকালে গবাদি পণ্ড ও স্ত্রীপুত্রাদি 
লইয়া ঘুরিয়! ফিরিয়া বেড়াইত। স্ুইথো! রাজাই ইহাদিগকে 
সর্বপ্রথমে হাইকু নদীতীরে গৃহাদি নির্মাণ করিয়া, তাহাতে 
বাম ও চাষবাস দ্বার জীবিকানির্বাহ করিতে শিখান। ক্রমশঃ 
ইহার] আনচুহে নর্দী-( ্বর্ণনদী, এই নদীতে দ্বর্ণরেধু পাওয়া 
যাইত )-তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়! পড়ে । স্ুইখোর পুক্র শিলু 
ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কতকগুলি রাজবিধি ও সমাজবিধি 
গ্রচার করেন। শিলুর পুল উকু-নাই খৃীয় ১৯২১ অবে 


কীনা'র 





জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই সর্বপ্রথমে জুচ্চিদ্িগকে লৌহ- 
অন্ত প্রস্তুত ও বাবহার করিতে শিক্ষা দেন। উকুনাইর 
পুল হিলি-পু ১৯৩২ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯৭৪ অবকে 
পিতার মৃত্যু হইলে রাজা হন। ইহার ভ্রাতা পুলাঙ্গ ১০৪২ 
অবে জন্মগ্রহণ করেন। পুলান্থ পিতার ও জ্োষ্ঠ ভাতার 
রাজ্যে কুএসিয়ান (প্রধান মন্ত্রী) ছিলেন। ইনিই ইহার 
সময়কার ঘটনাবলী কা্ঠের তক্তায় ও মাটির টালিতে স্মরণার্থ 
লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ইহার মৃত্যুর পর ইহার কনিষ্ঠ 
ইন্কু ৪২ বৎসর বয়সে রাজা হন। হিলিপুর এক পুন্তর 
অগুট বড়বীর ছিলেন। তিনি পিইব্যগণের অনেক শক্র 
দমন করেন। ইহার পরামর্শে র।জ্যে অনেক আইন ও শৃঙ্খলা 
শ্লাপিত হয় ও নান ক্ষুদ্রক্ষুদ্র রাজ্য বশীভূত হয়। ১১০৩ অন্দে 
ইন্কুর মৃত্া হয়। অগুটের জোষ্ঠ উথাস্্র রাজা হন। 
ইহার রাজত্বকালে খিতানসাম্রাজ্য নষ্ট হয়। ১১১৩ খৃষ্টান্দে, 
জোষ্ঠের মৃত্যু হইলে অগুট রাজা হন। ইনিই খিতাঁন- 
সাম্নাজ্য পুনর্গঠন ও মাঞ্চুরিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। 
অগুট ১০৬৮ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি ১১১৬ অন 
স্বর্ণের পাতে রাজসভার আদেশাদি প্রচার করেন এবং 
স্বীয় রাজত্ব কালকে 'টিএনফু* (স্বর্গের সাহায্যকাল ) বলিয়া 
নির্দেশ করেন ১১১৭ অবে ইনি নিয়ম করেন যে কেহ 
নিজ বংশের কন্তাকে (স্বগোত্রে) বিবাহ করিতে পারিবে না। 
এই সময়ে খিতানসামাজ্য লইয়৷ চীনের শুঙ্ষ সম্রাটের সহিত 
অগ্চটের বিবাদ হয়। এই বিবাদে অণুট সমুদায় খিতান 
সাম্রাজ্য অধিকার করেন। পরে চীনরাজের সহিত সন্ধি হয়। 
১১২৩ খ্বষ্টান্দে অগুট পুটুহ্দের তীরে ৫৫ বৎসর বঙ্মসে 
সূর্ধযগ্রহণের দিন পরলোক গমন করেন। ইহার ন্মরণার্থ 
পিকিংনগরে একটি স্থৃতিলিপি স্তাপিত আছে। 

অগুটের পর তাহার কনিষ্ঠ উকিমাই রাজ! হন। তাহার 
সহিত চীনরাজের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে উত্তর চীন উকিমাইর 
অধিকারতৃক্ত হয় এবং অপরার্ধের জন্ঠ শুঙ্গ সম্রাটু বাধষিক 
২৫০৪০ চৈনীয় রৌপামুদ্রা কর দিতে বাধা হন। এই সময়ে 
হোয়াই নদী উভদ্বরাজ্যের সীমা নিদ্ধারিত হয় । কীনরাজধানী 
যেন-কিঙ্গ নগরে (বর্তমান পিকিঙ্গ নগরে ) স্থাপিত হয় এবং 
চীনরাজধানী চিকিয়াঙ্গ_ প্রদেশে হঙ্চচাউ নগরে স্থানান্তরিত 
হয়। কিন্তু এই সময়ে কীনসাস্্রাজ্যের উত্তরাংশে মোগল- 
স্তাতারের! অধিকার স্থাপন করে। 

শেষে মোগলদিগের হস্তে ১২৩৪ খৃঃ অবে এই পরাক্রান্ত 
রাজবংশ ধ্বংস হয়। 

কীনার (পুং) [বৈ]১ কষক। ২ শ্রমর্সীবী। 


[ ১৬৭ 7] 


কীরেষ্ট 


(“কীনারেব স্বেদ মাসিট্রিদানা 1৮ খক্‌ ১০। ১৯৬। ১০1) 

কীনাশ (পুং) ক্রিশ্লাতি হিনস্তি, ক্লিশ-কন্উপধায়া ঈত্বম্‌ 

লকারস্ত লোপঃ-নামাগমশ্চ (ক্লিশেরীচ্চোপধায়াঃ কন্‌ লোপশ্চ 

লো নাম্চ। উণ্‌৫।৫৬।) ১যম। ২ বানরবিশেষ। 

৩ রাক্ষলবিশেষ। ৪ (ত্রি)কৃষক। ৫ক্ষুদ্র। ৬ পশুধাতক। 
৭লোভী। ৮ গুপ্ত হত্যাকারী। 

( কীনাশঃ কর্ষকক্ষুদ্রোপাংশুঘাতিষু বাচ্যবৎ। 
যমে না। মেদ্রিনী।) 





কীম্মৎ (আরব্য) দ্রব্যের মূল্য । 
কীর (ক্লাং) কীলতি বপ্রাতি শরীরং, কীল-অচ্লম্ত রঃ। ১ 
মাংদস। ২ (পুং) কীতি অব্যক্ত শব্দং ঈরয়তি কী-ঈর-ণিছ- 
অচ্। শুকপাখী। 
(“খগবাগিয়মিত্যতোইপি কিং 
ন মুদং ধাম্ততি কীরগীরিব।” নৈষধ ২। ১৫1) 
৩ দেশবিশেষ ; এই অর্থে নিত্যবহুবচনান্ত অর্থাৎ “কীরাঃ, 
এইরূপ ব্যবহৃত হয়। 
( কীরঃ শুকে পুং ভূয়ি নীবৃতি ৷ মেদিনী | ) 
কীরক (পুং) কীর সংজ্ঞাক্াং কন্‌। ১ বৃক্ষবিশেষ | ২ বৌদ্ধ- 
সম্যাসী। শপ্রাপ্ত করান। ৪ শুকপাখী। 
কীরগ্রাম, কোট-কাঙ্গড়ার নিকটবর্তী একটি প্রাচীন গ্রাম, 
এক্ষণে বৈদ্যনাথ নামে খ্যাত। এখানে বৈদ্যনাথ ও সিদ্ধ 
নাথের মন্দির আছে। ৮০৪ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যনাথের মন্দির 
নির্মিত হয়। তাহার অনেকাংশ নষ্ট হইলে ১৭৮৩ খুষ্টাবেে 
রাজ! সংসারটাদ পরিবন্ঠিত ও পরিবদ্ধিত করেন। 
কীরবর্ণক (ক্লী) কীরস্তেব বর্ণে যস্ত, কীর-বর্ণ-কপ্‌। 
স্বৌণেয়কনামক স্ুগন্ধিদ্রব্বিশেষ। [ স্থৌণেয়ক দেখ । ] 
কীরাঃ (পুং) [নিতাবহুবচনান্ত] ক-ঈর-ণিচ্‌ (পৃষোদরাদিত্বাৎ 
সাধুঃ।) ১ কাশ্ীরদেশ। ২ কাশ্শীরদেশীয় ব্যক্তি। 
কীরি (পুং) কীধ্যতে বিক্ষিপ্যতে, ক্‌-বাছুলকাৎ কি। ১” 
(“কীরিণ! দেবান্নমসৌপশিক্ষন্‌।” খক্‌ ৫1৪০।৮। (“কীরিণা 
স্তোত্রেণ।, ভাষ্য) ২ (তরি) স্তবাদিতে আসক্ত। (পয 
হৃদা কীরিণ! মন্যমানঃ ৮ খক্‌ ৫18।১০। “কীরিণ। স্তত্যাদিষু 
বিক্ষিপ্তেন হৃদ ১ ভাষ্য ।) ৩ স্তোতা, স্তবকারক। 
কীরিচোদন (তরি) কীরীণ্‌ চোদয়তি প্রেরয়তি, কীরি-চুদ- 
ণিচ্ল্যু। শ্তবকারকদ্দিগের প্রেরক। 
(“সখায়ং কীরিচোদনম্।” খক্‌ ৬। ৪৫। ১৯। “কীরীণাং 
স্তোতৃণাং চোদনং প্রেরয়িতারম্‌।' ভাষ্য ।) 
কীরেষ্ট (পুং) কীরন্ত শুকম্ত ইষ্টঃ, ৬তৎ। ১ আমগাছ। 
২ আথরোট গাছ। ৩ 


কীর্তিকর ্‌ 


কীর্ণ (ত্রি) কীর্ধাতেম্মেডি, কৃককর্শাশি ক্ত। ১ আচ্ছন্ন । 
২বিক্ষিগ্র। ৩ নিক্ত। ৪ হিংসিত। 
(কীর্ণং ছন্নে চ বিক্ষিপ্তে হিংসিতেইপ্যতিধেয়বৎ । মেদিনী।) 
কীর্ণি (জী) কভাবে ক্তিন্‌ (নিপাতনাৎ সাধুঃ |) ১৯ আচ্ছা 
দন। ২ বিক্ষেপ। ৩হ্ংসাকরা। ৪ব্যাণ্তি। 
কীর্তক (ত্রি) কীর্তয়তি, কৃত ণিচ্‌গুল্‌। কীর্তনকারক, যে 
কীর্তন অর্থাৎ বর্ণন বা উল্লেখ করে। 
কীর্তন (ক্লী) জুৎ ভাবে লু । ১ বর্ণন, বলা। (“রক্ষাং 
করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্তনং মম।” মার্ক* ৯২। ২২।) 
২ ষশঃপ্রকাশ। ৩ গুণকখন। ৪ কৃষ্ণজলীলাবিষয়ক সঙ্গীত- 
বিশেষ ; অপর সঙ্গীত অপেক্ষা ইহার সুর প্রতি অন্তরূপ। 
! “মহোংসব করে ষে বা হরির কীর্তন ।*গোবিন্দমক্ষল | ৭1) 
কীধ্নের স্থরের মধ্যে মনোষ্করসাহী স্ুরই সর্বোংকই। 
[ সংকীর্তন দেখ ।] 
কীর্তনীয় (তরি) কৃং-ণিচ্*অনীয়র। যদ্বা কীর্ভনে গুণকথনে 
সাধুঃ, কীর্তন-ছ | ১ বর্ণনীয়, যাহার গুণাদি বর্ণনার উপযুক্ত । 
১ গণনীয়, গণনার উপযুক্ত । 
কীহনিয়। (দেশজ? কীর্তনগায়ক। 
কীর্তন্য (ত্রি) [বৈ] কীর্নায় সাধুঃ, কীর্তন যং। কীর্ত- 
নের উপযুক্ক । 
( পকীর্তন্তং মঘবা নাম বিভ্রং 1৮ খ্কৃ১। ১০৩। ৪1) 
কীর্তি (শ্রী) কৎ-ইন্‌ইরাদিস্চ (জপিষিরুহিবৃতিবিদিছিদি 
কীর্ঠিভাশ্চ । উপ. ৪1 ১১৮1) ১ পুণা। ২ যশঃ, স্থখ্যাতি। 
কীর্ঠিঃ তাং পুপাষশসোঃ | উজ্জ্বলদতত।) ইহার সংস্কত 
পর্্যাষ--ষশঃ, সমক্জঞা, সমাজ্ঞা, সমাধা, সমজ্যা, অভিথা1, 
হোক, বর্ণ ও কীর্তনা। কেহ কেহ বশঃ ও কীণ্তির এইরূপ 
[তদ বলিয়া পাকে । যা 
“লানাদিপ্রতবা কীন্থিঃ শৌরধ্যাদি প্রীভবং বশঃ 15 
' "” দানাদি কার্যে যেস্ুখ্যাতি হর) তাহার নাম কীর্ঠি ) এবং 
বরহ্বাদি প্রকাশে বে সুখ্যাতি হয়, তাহাকে বশং বলা যায় । 
আবার কাহারও মতে জীবিত ব্যক্তির প্রশংসার নাম 
মশঃ, এবং মৃত ব্যক্কির প্রশংসার নাম কীর্তি । কিন্ত এমত 
ভ'ল বলিয়া বোর হর না) অনেকস্লে জীবিত ব্যক্কিরও 
কীষ্ঠি বর্ণনা দেখিতে পাওয়া বায় । যা 
“হহ কীন্তিমবাপ্পোতি' প্রেত্য চান্গতমং সুখ্‌)” মন্তু ২1৯) 
২ প্রসাদ । ৩শঙ্গ। ৪ দীপ্লি। ৫ মাহকাবিশেষ | ৬ 
বিস্তার । ৭ কর্দম | 
কীর্রিকর (ত্রি) কীর্ধিং করোতি জনয়তি, কীহি ক-ট। 
কীষ্ঠিকারক, যে সকল কার্য্যদ্বার! কীর্ঠি হয়। 


১৬৮ ] 


কীর্তিপুর 
কীত্তিকৃট, পর্বতবিশেষ। (জৈনহরিবংশ ৫২।১। ১০) 
কীর্তিকৌমুদী (জী) সোমেশ্বরবিরচিত একখানি সংস্কৃত 
্রতিহাসিক প্রস্থ, ইহাতে মন্ত্রী বস্তপালের চরিত্র ও তৎসাময়িক 
ঘটনা বর্ণিত হুইয়াছে। 
কীর্তিচন্দ্র, ১ একজন বদ্ধমানরাজ | (দেশাবলী ১৩৮ ।২। ২) 
২ কুমায়ুনের ছুইজন রাজার নাম । তাত্রশাসন দ্বার। জান! যায়, 
একজন ১৪২২ শকে, অপর ১৭২৭ শকে রাজত্ব করিতেন। 
কীর্তিত (ত্রি)কুত-ক্ত। ১ কথিত। ২ খাত। ৩ নিদ্দিষ্। 
কীর্তিতব্য (ত্রি) কুণিচ্তব্য। কীর্তন করিবার উপযক্র। 
কীর্তিদেব, ১ম, বনবাসীর একজন কাদশ্বরাজ, অপর নাম 
কীচিবর্শ] (২য়), তৈলের পুর । শিলালিপি দ্বারা জানা যায় মে 
ইনি ১০১৮ হইতে ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত রাজত্ব করিয়াছিসেন। 
ইনি চৌলুক্যরাজ (ষষ্ঠ) বিক্রমাদিত্যের মিত্ররাজ ছিলেন। 
২য়- ইনি কাদশ্বরাজ তৈলমের পুল, চামলাদেবীর গ্ভ- 
জাত এবং দিশ্বিজয়ী কামদেবের ভ্রাতা । 
কীর্তিধর (ত্রি) কীন্ঠিং ধরতি ধারয়তি বা বীন্ঠি ধ-অচ। 
কীর্তিমান, কীর্রিবিশিষ্ট । (পুং) একজন সঙ্গীতশান্ব 
রচস্তিতা। শাঙ্গধর কর্তৃক উহার গ্লোক উদ্ধৃত হইয়্াছে। 
কীর্ভিপুর, নেপালের অন্তর্গত পাটন হইতে দেড়ক্রোশ পশ্চিমে 
গোলাকার ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত একটা পাব্বতীয় 
প্রাচীন নগর । চতুঃপার্স্থ সমতল ভূমি হইতে ৩০০ ফুট উচ্চে 
অবস্ডিত। এই নগর প্রাচীর দ্বারা এমনি দুর্ডেদ্যভাবে আছে, 
যে সহস! শক্র মনে করিলেই আক্রমণ করিতে পারে ন।। 
কাপুর এক্ষণে একটি সামান্য নগর বটে, কিন্ছ 
পৃন্ঘকালে ইহাই একটা স্বাধীনরাজ্যের রাজধানী বলিয়া 
পরিগণিত ছিল, তৎপরে এই নগরী পাটনরাজের অধিকার- 
ভুক্ত হয়। পাটনরাজাধিকারের পূর্ন হইতেই এই নগর 
চারিদিকে ছুর্গাদি দ্বার! সুরক্ষিত ছিল, ভগ্র নগরপ্রাচীরের 
স্থানে স্থানে সেই প্রাচীন ছর্গের ভগ্লাবশেষ দেখিতে পাওয়। 
যায়। 
থৃহ্ীন্ন ১৭৬৫ অন্দে রাজ। পৃর্থীনারায়ণ প্রভাবশালী হইয়। 
উঠেন। তিনি অনেক কষ্টে ছলে বলে তিন বৎনর পরে 
ছুদ্ধর্য কীর্তিপুরবাসী নেবারগণকে পরাস্ত করিয়! নগর অধি- 
কার করেন। তদবধি উক্ত রাজবংশের অধিকারে আত্ছ। 
কীর্তিপুর অধিষ্কৃত হইবার পর, পৃর্থীনারায়ণের অধীনস্থ 
গোর্খা সৈন্ৃগণ কীর্তিপুরবাসী ষাহ্‌ক্রোড়স্থ শিশু ও বাদ্যকর 
ব্যতীত নেবারজাতীয় বালক, যুবক বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেরই 
নাক কাটি! দিয়াছিল, সেই পর্যন্ত এই লগয়ের আয় একটী 
নাম 'নাসকাটাপুর' হুইয়াছে। 


কীণ্ডিমান্‌ 


কীর্তিপুরের আর সে পূর্বপ্তী নাই, কিন্ত এখনও সে 


পুর্ব গৌরবের লাঘব হয় নাই। এই বীরজন্মভূমে এখনও 
দেখিবার যোগ্য অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে। উহার 
কতকগুলি ভগ্ন, কয়েকটি এখনও ভাল অবস্থার আছে? 
তন্মধ্যে নগরের উত্তরাংশে বাঘভৈরবের চারিতল মন্দির- 
প্রধান । ১৫১৩ খৃষ্টান, এখানকার কোন এক রাজকুমার এই 
মন্দিরটা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরমধ্যে এক রংকর! 
বাঘের মূর্তি আছে। প্রদক্ষিণার নিকট ভৈরবের একটি 
শ্বতস্ত্র মন্দিরও আছে। নেপালের অনেক তীর্ঘযাত্রীরাই 
বাঘতৈরব দর্শনে আসিয়া থাফে | নগরের উত্তরপ্রান্তে ফোষী- 


বংশীয় শেরিস্তা-নেবারের প্রতিষ্ঠিত, ১৬৬৫ খৃষ্ঠাবে নির্মিত, 


একটা স্থবুহৎ গণেশমন্দির আছে, তাহার সম্মুখে তোরণ, মধ্য- 


স্থলে গণনাথের আসন, তাহার ডানধারে মমুরোপরি কুমারী, 


বামধারে গরুড়োপরি বৈষ্ণবী, কুমারীর পর বরাহের উপর 
বারাহী, বারাহীর পরই শবোপরি চামুণ্ড1, বৈষ্বীর পার্খে 
ধ্ররাবতের উপর ইন্দ্রানী, ইন্দ্রাণীর পরই সিংহের উপর মহা- 
লক্ষী, এই অই্নাদ্িকা মুর্তি শোভা পাইতেছে। এছাড়া 
সর্বোপরি ভৈরবনাথ ও কার্তিকেয়-মূর্তি আছে । নগরের 
দক্ষিণপুর্বাংশে “চিলনদেব” নামে একটি বৌদ্ধমন্দির 
আছে, এই মন্দিরটিও দেখিবার জিনিস, এখানে প্রা সকল 
বৌদ্ধদেবম্তি এবং বৌদ্ধধর্মের সকল প্রকার চিহ্ন ও 
যন্ত্রাদির প্রতিক্কতি দেখিতে পাওয়া যায়। কীন্িপুরে পূর্বে 
যে প্রসিদ্ধ দরবার-গৃহ ছিল, তাহার এখন ধ্বংসাবশেষ 
পড়িক্না আছে । তাহার কিছু দূরে ১৫৫৫ থুষ্টাবে ইক 
দ্বার! নির্শিত একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে "পাওয়া 
যায়। পাহাড়ের উপর এরূপ ইষ্টকমন্দির প্রায় দেখা 
যায় না। 

২ ভবিষ্য-্রঙ্গথণ্ডে বর্ণিত স্বর্গদেশের অন্তর্গত করহসি 
গ্রামের উত্তরে অ্ধক্রোশ দুরে অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম, 
ইহারই পার্খে ঢুও ও গঙ্গানদীর সঙ্গম । চন্দ্রবংশীয় কীন্ডি- 
চন্দ্র নামে একজন মগুলেশ প্রতিষ্ঠান হইতে আসিয়া ম্বনামে 
এই গ্রাম স্থাপন করেন। ( ভ* ব্রহ্ম" ৫৮। ৫৬-৬০ )। 
কীর্থিভাকৃ [জ্‌] (পুং) কীর্ঠিং ভজতে, কীর্তি-ভজ্‌ণি। 
১ দ্রোণাচাধ্য । ২ (ত্রি) কীহিযুক্ত। 
কীর্তিময় (তি) কীর্তি ময়ট। কীতিযুক্ত। 
কীর্তিমান [ৎ) (জরি) কবীর্তিরস্তান্তি, কীর্তিমতুপ্‌। 
১ কীর্তিযুক্ত । ২ (পুং) বিশ্বেদেবান্ত্গত শ্রাঞ্ছদেববিশেষ । 
(ভারত অঙ্গ, ১৫২।) [বিশ্বেদেব দেখ।] ৩ বহ্থদেবের 
জোষ্টপুত্ত। ৃ ( ভাগবত ৯। ২৪। ৫৩।) 

বা 


[ ১৬৯ ] 


কীতস্তত্ত 





কীর্তিরথ (পুং) বিদেহরাঁজ জনকবংশীম্ন প্রতীন্বকরাজপুত্র। 
(রামায়ণ ১।৭১।৯।) 

কীর্তিরাজ (পুং) কোলাপুরের শিলাহারবংশীয় একজন রাজা, 
ইনি খৃষ্টান ১০৫৮ অন্ধের পুর্বে রাজত্ব করিতেন। 

কীর্তিরাতি (পুং) মিথিলারাজ মহীএকের পুত্র । 

(রামায়ণ ১। ৭১। ১১1) 

কীর্ভিবদ্ধন (পুং) কুলোত্তঙ্গবংশীয় একজন চোলরাজ, ইনি 
কার্তিকেয়দেবের উপাসক ছিলেন । ( চোলমাহাস্ম্য ) 

কীর্তিবন্ধ্মী, (১) তিনজন চৌলুক্যরাজের নাম ১ম, উপাধি 
পৃথিবীবল্লভ, ইনি পুলিকেশি-বল্পভের পুভ্র । ইনি রণক্ষেত্র 
নল, মৌর্য ও কদম্বরাজগ্ণকে পরাজয় করিয়াছিলেন । 
রাজ্যকাল ৪৮৯ শক। ২য়, বিক্রমাদিত্যের পুত্র, লোক- 
মহাদেবীর গর্ভজাত, ইনি পল্লবরাজগণকে জয় করিয়াছিলেন । 
রাজ্যকাল ৬৫৫-৬৬৯ শক । ৩য় ভীমরাজের পুত্র । 

(২) বনবাসীর ছুই জন কদন্বরাজের নাম। ১ম শাস্তি- 
বন্দার পুত্র, একজন মহামগুলেশ্বর। ২য়_-তৈলপের পুত্র 
চবুন্দলাদেবীর গর্ভঙাত, রাজ্যকাল ১০১৮-১০৭৭ খৃঃ অঃ। 

[ কীর্তিদেব দেখ । ] 

(৩) চন্দ্রাত্রেয় (চন্দেল্ল )-বংশীয় কাঁলঞ্ররাধিপ বিজয়পালের 
পুল্র। ইনি নিজ প্রধান সেনাপতি গোপালের সাহায্যে 
চেদ্দিরাজ কর্ণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সমন্ত বুন্দেলখ ও 
ও তাহার চারিপার্স্থ স্থান ইহার অধিকারতুক্ত ছিল। 
চন্দেলরাজগণের শিলালিপিপাঠে জানা যায়-কীন্ডিবন্মা 
১১০৭ সম্বৎ (১০৫০ খুঃ অঃ) হইতে ১১৫৪ সম্বৎ (১০৯৮ 
ৃঃ অঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার ত্রাতার নাম দেব- 
বন্দ । কীন্িবন্মীর সভায় প্রবোধচন্দ্রোদয়-প্রণেতা বিখ্যাত 
পণ্ডিত কৃষ্ণমিশ্র অবস্থান করিতেন। সেনাপতি গোপালের 
আদেশে কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচক্ত্রোদয় রচনা করেন 1..এই 
গ্রন্থখানি রাজ! কীন্ডিবর্্মার সম্মুথে অভিনীত হইয়াছিল, তাহা 
এই গ্রন্থপাঠেই জান! যায়। রাজ। কীর্তিবন্মা মহোবা নামক 
স্কানে কীরৎসাগর নামে এক বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়। 
ছিলেন। কান্ভিবন্মার পুক্র বীরবর সম্পক্ষণবন্মী। পিতা ও 
পুত্রের সময়কার অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

কীর্তিশেষ (পুং) কীর্তি; শেষো৷ যন্ত বহুত । মৃত, মৃহার 
পর কীর্তিমাত্রই অবশিষ্ট থাকে । 
কীর্ভিসেন (পুং) কীর্তিঃ সেনেব যন্ত, বহুত্রী বাস্থকির 


ভ্রাতুষ্পুত্ত 1 
কীর্তিস্তত্ত (গং) কীর্িখ্যাপকঃ তত, মধ্যলো"। কী 


বিশেষের ম্মরণার্থ যে স্তস্ত নির্দিত হয়। 


(3.6) 


কীলালপ! 


কীর্শা (স্ত্রী) [ বৈ] পক্ষিবিশেষ। 

কীল (পুং) কীল্যতে রুধ্যতেহসৌ, অনেন অত্র বা, কীল- 
কর্মণি করণে অধিকরণে বা ঘঞ্চ। ১ অগ্িশিখা । ২ শঙ্কু, 
গৌোজ। ৩ স্তস্ত। ৪ লেশ। ৫ কফোশি, কণুই। ৬ কফোণির 
নিয়দেশ । ৭ মুডগর্ভবিশেষ। 

“তত্র উদ্ধবাহুশিরঃ পাদে ষো যোনিমুখং নিরুণদ্ধি 
কীল ইব স কীলঃ।* (ন্ুশ্রতনিদান* ৮ অঃ1) 
যে মৃঢ়গর্ভ হস্ত, পদ ও মন্তক উর্ধদিকে উন্নত করিয়া 

শঙ্কুর নায় যোনিমুখ নিরোধ করে, তাহার নাম কীল। 

কীলক (পুং) কীলতি বধ্ধাতি অনেন, কীল করণে ঘঞ- 
স্বার্থে কন্‌। ১ স্তস্তবিশেষ। ২ গোরু প্রভৃতি যে স্তস্তে 
(খোটাম্ব) বান্ধিয়া রাখ! হয়। ৩ তন্ত্রোক দেবতাবিশেষ। 
৪ (ক্লী) মন্ত্রবিশেষ। ৫ জ্যোতিষশাস্্রোক্ত প্রভবাদি ৩০ 
বর্ষের অন্তর্গত বর্ধবিশেষ ; এই বর্ষে যাবতীয় শশ্য উৎপন্ন 
হয়, এবং দেশসমূহে ছতিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও উপদ্রবাদি নই 
হইয়া সর্ধত্র মঙ্গল হইয়া থাকে । ৩৬ স্তববিশেষ, সপ্তশতী- 
পাঠকালে এই স্তব পাঠ করিতে হয়। 

কীলন (ক্লী) কীললুট। ১ বন্ধন। ২ তত্ত্রমন্ত্রবিশেষ। 
“তৎসম্পুটঃ ভবেন্তস্ত কীলনে পরিভাষিতম্।” ফেৎকারিণীতস্তে 
সাধারণপরি* । ৩ (দেশজ ) কিল মারা । 

কীলসংস্পর্শ পু) কীলং সংস্পৃশতি, কীল-সং-্পৃশ্‌-অচ,। 
রুক্ষবিশেষ, গাবগাছ । 

কীলা (স্ত্রী) কীল-টাপ্‌। ১ কীল, গৌজ। ২ রভিপ্রহার- 
বিশেষ। ৩ রতিবন্ধবিশেষ। 

কীলাল (ক্লী) কীলং অগ্নিশিধাং অলতি বারয়তি, কীল-অল্‌ 
অপ্‌( কর্্প্যণ। পাঁ৩।২।১।)১ জল। ২ রক্ত ।৩ অমৃত। 
৪ মধু। ৫ (কীলায় বন্ধায় অলতি পর্যাপ্রোতি ) পঙ্গ। 
» বন্ধননিবারক | (“ভর্জং বহুস্তীরমৃতং ঘ্বতং পয়ঃ কীলা- 
লং পরিক্রতম্‌।* শুরুষজুঃ ২। ৩৪। “কীলো বন্ধ; তমলতি 
বারয়তি, কীলালং সর্ববন্ধনিবর্তকম্‌। মহীধর।) 

কীলালজ (ক্লী) কীলালাৎ জায়তে, কীলাল-জন ড। ১ জল- 
জাত। (*পাদৌ ন ধাবয়েত্তাবৎ যাবর নিহতোহঙ্দুনঃ। কীলালজং 
ন খাদেয়ং করিষ্যে চাস্্ররব্রতম্‌ 1” ভারত বন ।) ২ রক্তজাত। 

কীলালধি (পুং) কীলালং জলং বীয়তেইস্মিন্, কীলাল-ধা 
কি। সমুদ্র। 

কীলালপ (পুং) কীলালং কধিরং পিবতি, কীলাল-পা-ক 
(আতোহন্থপসর্গে। পাত। ২।৩।) ১রাক্ষম। ২র্জোক। 

কীলালপা! (পুং) [বৈ] কীলাল-পা-বিচ ('আহতা মনিন্‌ 
কনিব্বনিপশ্চ। পা ৩।২।৭৪।) ১ অগ্রি। ২বম। 


[ ১৭১ ] কু 


কীলিকা (ত্ত্রী) নারাচভেদ। 
"তৎকীলিকাধ্যং বন্বন্তণীং কেবলং কীলিকাবলম্‌। 
অন্ত পর্য্যস্ত সম্বন্ধরূপং সৈবার্তমুচ্যতে ॥” লোক প্রকাশ ১৪*৫। 
কীলিত (ত্রি) কীল্যতেম্মেতি, কীল-কর্মণি ক্ত। ১ বঙ্ধ। 
(“এভিঃ কামশরৈস্তদ স্কুতমতৃৎ প্যুর্মনঃ কীলিতম্‌।” 
শীতগোবিন্দ ১২। ১৩।) 
২ কীলরূপে পরিণত । ৩ (ক্লী, ভাবে ক্ত) বন্ধন। 
কীবৎ (ত্রি)[বৈ] কিয়ৎ-(পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ 1) কিয়ৎ, 
কিছু, কত। 
কীশ (পুং) কী ইতি শব্‌ং হটে, কী-ঈশ-ক। যন্থা কন্ত বায়োর- 
পত্যম্‌, ক-অত ইঞ, কিঃ হস্থমান্‌ ) স ঈশো যহ্য । ১ বানর। 
(“তুয়। চীদমুখ চেয়ে বুক যায় ফেটে। 
কীশ তেই হেন হাতে পরায়েছে মেঠে ॥৮ শিবায়ন ১২৫।) 
২ (কে আকাশে ঈষ্টে প্রভবতি, ক-ঈশ্ক |) নৃর্য্য। 
৩ পাখী । ৪ (ব্রি) নগ্ন, উলঙ্গ। 
( কীশে! দ্বিগন্ঘরে কপৌ। মেদিনী।) 
কীশপর্ণ (পুং) কীশং বানরঃ ততস্ত লোমেব পর্ণং পত্রমস্ত 
বহুত্রী। অপামার্গ, আপাংগাছ। 
কীশপর্ণী (ত্ত্রী) কীশপর্ণ জাতৌ ভীষ্‌। আপাংগাছ। 
কীশাণ (কিষাণ- রুষাণ শব্দের অপত্রংশ ) ১ চাষা । ২ জাতি 
বিশেষ, 'অপর নাম নাগেশ্বর। এই জাতি লোহা রডাঙ্গ, 
পালামৌ, যশপুর, সিরগুজা প্রভৃতি স্থানে বাস করে। 
ইহারা অসভ্য, বনজঙ্গল মধ্যে ইহাদের বাস, আর চাষবাসই 
উপজীবিকা। ইহাদের প্রধান উপাস্ক বাঘ, বাঘকে ইহার! 
বনরাজ্! বলির! পূজা করে। এ ছাড়া হৃর্য্য, মহাদেব, 
মহীধুনিয়1, শিকরিয়া ও মৃত পিতৃগণের প্রেতোদেশেও পূজ। 
করে। শিকরিয়া দেবতার কাছে ছাগ ও সুর্য দেবতার উদ্দেশে 
শ্বেতহংস বলিদেয। ইহাদের খ,ট বা গ্রাম্দেবতার নাম 
দরহ1, এই গ্রাম্যদেবের স্থানে 'বামনীপাট” 'অন্দরীপাট, 
ইত্যাদি নামধেয় কতকগুলি পাট আছে। কফোলজাতির 
ধরিয়া ছাড়া, ইহার] কোলদিগের স্যায় নৃত্যপীতাদি করিয়! 
থাকে । কোল প্রতি জাতির স্ত্রীলোকের! যেমন উদ্কী 
কাটে, কীশাপ-রমণীর! সেরূপ করিতে পারে না, করিলে নিজ 
সমাজে হেয় ও সমাজচ্যুত হয়। 
কীস্ত (পুং) [বৈ] স্তব, স্কতি। 

(“দ্বিত! যদীং কীন্তাসে। অভিদ্যবে নমত্যন্ত |” খক্‌ ১/১২৭।৭।) 
কু (অব্যয়) কু-ডু। ১ পাপ। ২ নিন্দা ৩ ঈহৎ। ৪ নিবারণ । 
(কু পাপে চেবদর্ধে চ কুৎসায়াঞ্চ নিবারণে । মের্গিনী। ) 

৫ মন্দ । ৬ (তরি) নিন্বনীয়। 





ঝুভ্রী)কু-ডু। পৃথিবী। 
(কু শবে পৃথিবী তাতে করিয়া শয়ন।” অন্নদামঙ্গল ৪১ 
কুঅৎ (আরব্য ) শক্তি । 
কুআ ( দেশজ ) কৃপ, পাতকুয়।। 
কুআশা (দেশজ) ১ মন্দ আশা । ২ কুজ্ঝটিকা, কোয়াশা। 
কুংশ। (ত্ত্রী) কুশি-ভাবে অ-টাপ। ১ শোভা। ২বলা 
৩জ্ঞাপন কর!। 
কুংসা (ভ্রী) কুসি-ভাবে অটাপ। কুংশা। 
কুকড়ন (দেশজ) ১ সঙ্কুচিত হওয়া। ২ জড় সড়হওয়া। 
৩ কুষ্টিত হওয়া । রি 
ককড়। (দেশজ ) ১ সন্কৃচিত। ২ কুঞ্চিত। ৩ কুকুট, মোরগ । 
[ কুকুট দেখ ।] 
কুঁকড়িমুকড়ি (দেশজ) ১ অত্যন্ত জড় সড়। ২ অত্যন্ত কুঞ্চিত 
কচ (দেশজ )গুপ্কা। [গুগঞ্া দেখ।)] 
কুঁচ্গাছ (দেশজ ) গুঞ্জালতা। 
কুচ্বক (দেশজ) বকবিশেষ । (37198 080018607) 701.) 
কুচরবাধা, খস-খস তৃণ হইতে কুঁচিকাটি প্রস্তত করা । এই 
কুঁচিকাটি হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ হয়। একখানি চটে বা খেজুর 
চ্যাটাইয়ের গাত্রে খন্থস্‌ তৃণগুলি বিছাইয়! ও বাধিয়! ইহা 
প্রস্তুত করে, এবং যখন কাপড় প্রস্তত করিবার জন্য তাতীরা 
তাতে টানার হত সাজায়, তখন এই কুঁচি দিয়! সেই টানার 
সৃতাগুলি মাজিয়া লয়। ইহাতে সুতার আশ, ফেঁশে! ইত্যাদি 
নু হয়। 
কুঁচি (দেশজ) ১ ঝাঁটাবিশেষ, বেণাকাঠীত্বার৷ এই কাঁটা! 
নির্শিত হয়। ২কাষ্ঠ কাটিবার সময়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড 
বাহির হয়। 
কুচিয়া ( দেশজ ) মত্শ্যবিশেষ। (81015)00 90975019.) 
কুঁচিলা, বৃক্ষবিশেষ। এই গাছ ভারতবর্ষে জন্মে, দেখিতে 
অতি উচ্চ নহে, ইহার গুঁড়ি টেড়াবীকা। ইহার বীজে 
কোন গন্ধ নাই, আম্বার্দ কটু ও কষায়। বীজ সহজে গুড়া 
করা যায় নাঁ। বাটিলে প্রথমে মণ্ড হয়, সেই মণ্ড শুকাইয়া 
লইরা গুঁড়া প্রস্তত হয়। কুঁচিলার ছাল দেখিতে পাঁশুটে, 
স্বরোপীয় ওধধ-বিজ্রেতাগণ এ ছাল “দ্'৪189 &0£93$01% নামে 
বিক্রয় করে। কলিকাতার কোন কোন স্থানে কুচিলার ছাল 
“রোহুণ” নামে বিক্রীত হয়। 
কুঁচিলার সংস্কৃত নাম বিষমুষ্টি, পারসী ইজরকী, আরবী ফলুজ 
মহী, ভামিল থেত্বিকোট্য়। (8৮০101003 এ ৮ 012)109.) 
বৈদাযকমতে, ইহার গুণ--কটু, তিক্ত, রুচ্য ) কফ, বাত, 
রক্ত, পিত্ত, দাহ ও কণ্ঠামনাশক | যুরোপীয় চিকিৎসকগণ 








কর্তৃক কুঁচিলার বীজই নক্পভোমিকা। (এ, ড০701০8) নামে 
ব্যবহৃত হয়। তাহাদের মতে বীজ ও ছাল উভয়ের গুধ এক, 
উভয়ই ক্ষায়ুমণ্ডল ও কশেরুমজ্জার অতিশয় উত্তেজক । 
সাধারণে বীজই ব্যবহার করে। ১।২ গ্রেণ মাত্রায় ইহার 
গু ড়া খাইলে ক্ষুধাবৃদ্ধি ও বলকর হয়, পাকযন্ত্ে কোন অনিষ্ট 
হুয় না, ইহার বিশেষ গুণ মূত্রসঞ্চয়কারক ও মৃছবিরেতক । 
অধিক পরিমাণে সেবন করিলে হাতপায়ে অবসন্নবোধ, মাংস- 
পেশী ও গ্রন্থি অর কম্পিত, কখন বা স্তস্তিত এবং মনে নানা 
প্রকার চিন্তা ও ক্ষুধা হাস হয়; বেশ জ্ঞান থাকে। তবে যদি 
অধিক মাত্রা প্রযুক্ত হইলে বিষাক্ত হয়, তাহাতে ধনুষটঙ্কার, মুখ 
ও গলাজলা, আক্ষেপ দ্বারা বক্ষঃস্থল সঙ্কোচ এবং তজ্জন্ 
শ্বাস প্রশ্বাসরোধ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। যদি শী্ঘই 
সাংঘাতিক না হয়, তাহা হইলে অতিশয় তৃষ্ণা,বমন,উদরামতর 
ও কঠিন শৃলবেদন! হয়। 
উদরাময়, অজীর্ণ, মুখে জলউঠা, উদরশূল, গর্ভাবস্থায় 
বমন, সরলান্ত্রের নির্গমন, মূত্ররোধ, স্সাযুশূল, সবিচ্ছেদ জর, 
কোট্ঠবন্ধ, স্ত্রীলোকের হরিৎপীড়া, মৃগী, ৃত্রকচ্ছু প্রভৃতি রোগে 
ডাক্তারেরা কুঁচিল! ব্যবহার করিয়া থাকেন। এদেশে কেহ 
কেহ 'আফিমের মত প্রত্যহ ছুই বেলা কুঁচিল! খাইয়া থাকে । 
কুঁচিলাগাছের কাঠও বেশ কঠিন ও স্থায়ী। এই কাঠ 
অতি কটু, এজন্য আদৌ ঘুণ ধরে না। দক্ষিণদেশে ইহার 
তক্তা অনেক কাজে লাগে। ত্রিবাঙ্কুরপ্রদেশে ইহাতে লাঙ্গল, 
গোরুরগাড়ীর চাকা ও বহুবিধ আস্বাৰ প্রস্তুত হয়। ইংরাজের! 
ইহাকে (৯1।0105-০০৯) বলিয়া থাকে । 
মালাবার উপকূলে কয়েক জাতীয় পক্ষী কুঁচিলাফুলের 
মজ্জা খায়। 
কুঁচে (দেশজ )১ কেঁচো । ২ মৎস্তবিশেষ । 
( “চেক্ ধরে চামণ্তী চাহিয়া চারি আড়ে। ৯... , 
কুঁচে কাকড়ার তরে হাত ভরে গাঢ়ে ॥” শিবায়ন ১২৭।) 
কুঁচ্্‌কি (দেশজ ) উরুর সন্ধিস্থান, বঙ্ক্ষণ-স্থান। 
কুঁজ (দেশজ) বক্রপৃষ্ট, পৃষ্ঠদেশের বক্রতা। 
কুঁজ (দেশজ, কুজ শবের অপত্রংশ ) ১ কুক্স, যাহার পৃষ্ঠদেশ 
বক্র। ২ জল রাখিবার মাটার পাত্রবিশেষ, স্থুরুই। 
কুঁজড় (দেশজ ) ১ ঝগড়াটিয়া। ২ নীচ। ৩ হেয়। 
কুজড়াঁ, বেহারে তরকারী বা সবজী বিক্রেতা মুসলমান। 
বাঙ্গালার অন্যান্ত অঞ্চলে এরূপ তরকারী বিক্রেতাকে ফড়ে, 
বেপারি, অথবা চাষা বলে। 
কুজড়ানী (দেশজ ) ফলমূলবিক্রয়কারিণী। 
কুঁজি (দেশজ) ১ বাকা। ২ডীশ। ৩ চাবি। 


কুএনলুন্‌ 

(“রন্ধন ভোজন করি ক্ষণেক শুইয়া) । 

নগরভ্রমণে যায় দ্বারে কুঁজি দিয়! ॥* বিদ্যানুন্দর ৭২।) 
কুজী (দেশজ ) ১ কুজাস্্ী, যে স্ত্রীর পৃষ্ঠদেশ বক্র। 
কুঁড় (দেশজ ) ১ তুষের ক্ষুদ্রাংশ । ২ পেষণ করিবার পান্র। 
কুড় (দেশজ ) সুক্ষ তুষ। 
কঁড়কীড় (দেশজ ) ধান্তের সু্ম তুষ প্রভৃতি। 
কড়মু'ড় ( দেশজ ) কুঁড় কাড়। 
কুঁড়বক ( দেশজ ) ক্ষুদ্র বকবিশেষ | (8195 25০017$01) 
কঁড়বোজি, (হিন্দী) বীজবপনের শেষদিন। কাশী ও দোয়াব 

অঞ্চলে উহা উৎসব দিন বলিয়া পরিগণিত, এই উৎসবের 

নাম কুঁড়বোজি, সাধুভাষায় কুগ্ডমওল বলে। এইদিনে বীজের 
অবশিষ্ট অংশে পিক প্রস্তত করিয়া মাঠে ব্রাঙ্গণ ও দরিদ্র- 
দিগকে বিভরণ করা হয়। 

কুঁড়া (দেশজ ) ১ হুম্্ তুষ। ২ ঘুঁটিবার পাত্র। 

(প্নৃতন ঘোটন! কুঁড় দিয়াছে বিশাই |” অন্নদামক্ষল । ) 
কুঁড়ি (দেশজ ) ১ ফুলের কোরক । ২ কুণ্ড নামক পাত্রবিশেষ। 
কঁড়িয়। (দেশক্গ )১ কুটার, পত্রাদি নির্মিত ক্ষুদ্র গৃহ । 

২ অলস। 
কড়ী (দেশজ ) ফুলের কোরক । 
কড়ে (দেশজ ) ১ কুটীর । ২ অলদ। 
কঁথান (দেশজ ) কুস্ন দেওয়া, কৌৎপাড়|। 


র্‌ | ৰ 
কঁদ (দেশ) ১ কুন্দফুল। ২ কাঠাদি কার্টিবার মক 


বিশেষ। 
কদকাঠ ( দেশজ ).১ কুন্দমন্ত্স্থিত কাঠ । ২ কুঁদযস্ত্ের ছুই 
পাশে যে কাঠ থাকে । 
কঁদন ( দেশন্ছ ) ৯ লম্ন, লাফান। ২ কুঁদযস্ত্রে কাষ্ঠছেদন। 
কু্দফুল ( দেশজ) কুন্দফুল | (880)101) 20 1১1105806188-) 
কুদবাটালি (দেশজ ) কাঠ কুঁদিবার অস্ত্রবিশেষ । 
কুদরুকী ( দেশজ ) লভাবিশেধ । (993৮ 9118% 01)100116615) 
কুদল ( দেশব্র ) কলহ, ঝগড়।। 
কুঁদলী (দেশজ) কলবহপ্রিক্া স্ত্রী, যে্ত্রী অতিরিক্ত কলহ 
করে। “সাতকুদলীর নোটাকান।” বঙ্গীরগাথ|। 
কুঁদা (দেশজ ) ১ লম্ফন দেওয়া । ২ কাষ্ঠাদি কুঁদযন্ত্রে ছেদন 
করা । ৩ কামানের বাট। 
কুদারু (দেশজ ) কু হস্তে যে কার্য করে। যেকোদে। 
(দেশজ) ১ কাণ্ঠের বৃহৎ খণ্ড । ২ এক ছাচে যে 
পরিমিত পিগাকার মিছরি উৎপর হয়। 
কুদোকাঠ ( দেশজ ) কাঠের মোটা মোটা খও । 
কুঞএনলুন্‌ (কৌ, এন. লন) ভ্িব্বতের উচ্চ মালভৃমির উত্তরে 


[1 ১৭২] 


কুকির 
এই নামে একটি পর্বতমালা জাছে। ইহার নিকটবর্তী 
'অধিবাীরা ইহাকে বিভির নামে অভিহিত করে; যথা-_ 
বেলুর-তাগ (তুষার-পর্বত), বুলুট তাগ (মেঘপর্বত), সুষ-তাগ, 
করাকার-কোরম্‌ (কৃষ্ঃ-পর্বত), টুন্থুন-লুন (পএলা পর্বত, ই 
পর্বতে পলাওুজাতীয় একপ্রকার কন্দ পাওয়া যায়), তিয়ান- 
শান্‌ (স্বর্গীয় পর্বত) । ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩২১৫ফুট উচ্চ। 
জন্দ-অবস্থা গ্রন্থে এই পর্বত হরো-বেরেজইতি নামে কথিত 
হইয়াছে । ইহা প্রায় ১৫৫০ মাইল বিস্তাত। এই পর্বত 
মধাএসিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ অববাহিকার মধাস্থলে দণ্ডায়- 
মান। দক্ষিণের অববাহিক! সিন্কুনদাদি ও সাম্পু (ব্রহ্মপুত্র ) 
দ্বার! বাহিত হয় এবং উত্তরের অববাহিক। গোবি মরুর দিকে 
প্রবাহিত। এই পর্বতের গিরিবন্্ব দিয়াই তিব্বতের উত্তরসীম। 
অতিক্রম করিতে হয়। বহার মধাস্থলে সেটের ভ্যায় প্রস্তরত্তর 
আছে । মন্মর এবং "পুডিং ষ্টোনের, মত প্রক প্রকার কঠিন 
স্বচ্ছ প্রস্তরও পাওয়া যায়। 

কুক (ত্রি)কুকক। ১ সমর্থ। ২যে আদায় করে। 

কুকড়া (দেশজ ) কুট, মোরগ । [কুম্কুট দেখ। ] 

কুকথা (স্ত্রী) কু নিন্দিতা কথা, কর্মধা। ১ মন্দ কথা। 
২ পৃথিবীনন্বন্ধীয কথ।। 

(“কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভর! বিষ। 
ফেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ অহনিশ ॥” অরদামজল । ) 

কৃুকভ (ক্লী) কুকেন আদানেন পানেন ইত্যর্থঃ ভাতি 
কুক-ভা-ক। মদ্য। 

কুকর (ভরি) কুৎসিত; করো যন্ত, বহছুত্রী। কুৎসিত হস্- 
বাশক্ট, রোগাদি জন্ত যাহার হস্ত কুপ্চিত হইয়াছে । ইহার 
সংস্কত পর্ধযায়__কুণি, কৃশি ও কোণি। 

কুকর, অওঘর নামক শৈব-সম্প্রদায়ের একটা শাখা । গুজরাটে 
একজন দশনামী সন্যাসী ছিলেন, ভিনি গোরক্ষনাথের 
অনুগ্রহে ব্রহ্মগিরি নাম প্রাপ্ত হন, এই ব্রঙ্গগিরিই 'অওঘর, 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । অগুঘর-শৈবের। বলেন যে, গোরক্ষ- 
নাথ ব্রক্ষগিরিকে কাণের মাক্ড়ী (অলঙ্কার) ও কতকগুলি 

. চিন্ক প্রদান কয়েন। পরে ব্রহ্গগিরি আবার সেইগুলি--গুদর, 
নুখর, রুখর, তূখর ও কুকর এই পাচ শিষ্যকে বিতরণ করেন। 
পরে এ পাচজ্ন স্ব স্ব নামে এক এক দল করে। প্রথম 
তিনদল হরিদ্রাবর্ণ আলখাল্লা গায়ে দেয়। তন্মধ্যে গুদরের] 
এক কাণে মাকৃড়ি ও অপরকাণে অওঘর বা গোরক্ষনাথের 
পদচিহ্কিত একখণ্ড তান পরে 7 স্ুখর ও রুখরেরা ছুই কাশেই 
তামা ব] পিতলের মাকৃড়ি পরে) কণের মাকৃড়ি দেখিয়াই 
কে ফোন্‌ দলদুত্ত তাহা! জা।নতে পারা ঘার়। তুখর ও 


কুকাপন্থী 
কুকরদলের সংখ্যা অল্প। প্রথম তিনদল স্ব স্ব ভিক্ষাপাত্রে 
ধূপ ধুনা জালে না, কিন্তু শেযোক্ত ছুই দল জালে। কুকরেরা 
কালিহাড়ী নামক নূতন মৃণ্মযপাত্রে ভিক্ষা করে, আবার 
তাহাতেই পাক করিয়া খায়। উখর নামক আর একদলের 
নাষ শুন! যায়। ইহার সকলেই শৈব, কখন স্বধন্দমত্যাগ 
করে না। প্রত্যেক দলপতি মঠাধ্যক্ষ হয়। 
কুকর্ম [ন্] (ক্লী) কুৎসিতং কর্ম, কর্মধা*। ১ লোকনিন্দিত 
ও শাস্ত্রনিন্দিত বর্ম । 
(ণ্কুকর্ম্দ করিয়া নষ্ট গেলে হে ব্রাহ্মণ ।” গোবিন্দমঙ্গল ) 
২ (মি) কুরে .. 
কুকর্্টকারী [ন্‌] (করি) কু কর্ম করোতি, কু-র্ন্‌-ক-ণিনি। 
যেকুকর্মশ করে। 
কুকর্্মশালী [ন্‌] (ত্রি)কুকর্্ণা শীলতে, কু-কর্্মন্‌ শাল 
ণিনি। কুকর্শরুক্ত | 
কুকর্ম ন্‌] (পুং) কুৎদিতং কর্ম যন্ত, বহুত্রী। কুৎসিত, 
কার্যকারী । 
কুকন্মা [ন](পুং) কু কুৎসিতং কর্ম কাধ্যত্বেন অন্ান্তি 
কু কর্মন-ইনি । কুৎসিতকার্ধ্যকারী । 
কুকাপন্থী, একটা শিখসম্প্রদায়। লুধিয়ানার ৩।* ক্রোশ- 
দক্ষিণপৃর্বে ভৈণী নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, এই গ্রামে 
রামসিং নামে এক ছুতার জন্মে। সেই রামসিংই এই সম্প্র- 
দায়ের প্রবর্ভক। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে, রামসিং শিখসৈন্য মধ্যে 
কর্ণ করিতেন। ইংরাজদ্রিগের কৌশলে শিখপ্রভাব খব্ব 
হইপ্লে, রামসিং যুদ্ধবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শিখধর্্ের পুনঃ- 
হ্গারে মনোযোগ করেন। অল্পদিন মধ্ো তাহার ধর্্দোপ- 
দেশগুণে সহত্র সহস্র বাক্কি তাহার শিষা হইতে লাগিল। 
এমন কি ১৮৬৭ পৃষ্টার্ষে, লক্ষাধিক ব্যক্তি তাহার অন্থবন্তী 
হইয়ছিল। 
মস্ক্রোচ্চারণ-কালে এই সম্প্রদায়ের মুখ হইতে 'কুক্‌, 
“কুক” শব্দ নির্গত হয়, বলিয়া ইহাদের নাম কুকাপন্থী। 
হইয়াছে। 
অপর শিখসম্প্রদায়ের মত কুকাদিগের গুরুর ১০টি আদেশ 
আছে, ইহার মধ্যে পাঁচটি পালনীয় ও ৫টী নিষিদ্ধ। পাল্য 
৫টিকে 'ক”-বিধি বলে । ঘথা-_কর্দ্‌, কাছ, কর্পল, কক্তি ও 
কেশ অর্থাৎ লৌহুভৃষণ, ছোট জাঙ্গিয়া, লৌহাস্ত্র, চিরুণি, 
ও চুল। শে ৫টা_নরিমার (নরহত্যা), কুরিখার (ধুমপান), 
শ্রীকষ্টা (যাহারা মাথা কামায় ), শূন্যৎ-কউ। (যাহাদের নেড়া 
মাথা ), ধীরমালির! ( কর্তারপুরের গুরুর শিব্যগণ )। প্রেথম 
ছুই কার্ধ্য ও শেখোক্ ভিন্রকার ব্যক্তিকে কন্তাদান নিষিদ্ধ। 
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নানকশাহীদিগের মত ইহারা কঠিন নিয়মে বন্ধ । 
সকলেই একপ্রকার নির্দিষ্ট চিহ্ন ব্যবহার করে.। দোষের 
মধ্যে ইহারা অপর সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতে ভালবাসে। 

কুকার! শবদেহের আদৌ ধত্ব করে না। ইহার বলে 
ধে, জীবাম্মা যখন দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন যত 
শীদ্ব সম্ভব, ওঁ বুথাদেহ চক্ষু হইতে দূরে রাখাই উচিত, উহা! 
কেহ যেন দেখিতে না পায়। 

ইহাদের মধ্যে দি কাহারও আঁসন্নকাল উপস্থিত হয়, 
তবে মহাধূম পড়িয়া যায়, ইহারা মহা-উল্লাসে মিষ্টান্ন ভোজন 
করে এবং ইহাদের ধর্মের প্রতিপাদ্য গ্রন্থ” পাঠ করিতে 
থাকে । কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার জন্ত শোক করে না, 
১৩ দিন ধরিয়া দিবারাত্র গগ্রস্থঠ পাঠ করে, তৎপরে একদিন 
জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলে মিলিয়া পানভোজন ও আমোদ প্রমোদ 
করে। 

১৮৭২ খৃষ্টাব্ধে বিষণসিং নামে একজন কুকাদলপনি 
ধর্ম প্রচার করিতে গিয়া সকলকে উত্তেজিত করেন, তাহাতে 
তাহার ফাঁসি হয়। পরে তাহার দেহের সৎকার হইলে, 
তাহার পুত্র তাহার ভন্মাবশিষ্ট দেহের একখানি অস্থি লয়! 
সমাহিত করিবার জন্য হরিদ্বারে লইয়া যায় । 

কুকার্য্য (ক্লী) কু কুৎসিতং কার্ধ্যম্‌, কম্মধা। মন্দকাজ। 

কুকি, ভারতের পূর্নপ্রাস্তবাসী একটি অসভ্যজাতি । আসাম 
হইতে মণিপুর এবং চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুরা ইহার মধ্যে 
পর্বত ও বনজঙ্গলে এই জাতির বাস। সচরাচর ইহার! 
“লেংটা, নামে প্রসিদ্ধ। এই জাতি অনেকগুলি শ্রেণীতে 
বিভক্ত ; প্রথম পুরাতন কুকি ও নূতন কুকি, এছাড়া 
আরও কয়েকটা শ্রেণী আছে । 

পুরাতন কুকির মধ্যে আবার কতকগুলি শাখা আছে, 
তন্মধ্যে কাছাড়ে রংকুল, খেল্মা ও বেচ এবং অগ্ঠান্ত স্থানে 
ছোটি, আইমোল, রংলং, পুরুম, মস্তক, কোম, কোইরেং ও 
করুম এই কয়েকটি প্রধান। নূতন কুকির ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম 
হইতে উত্তরাঞ্চলে আসিয়া বাস করিতেছে । ঠদন, চংসেন, 
শিংসন ও লঙ্গম্‌ উত্তরাংশে এই কয়টি শাখা আছে । ত্রিপুরার 
পাহাড় অঞ্চলে আমরই, চুৎলং, হলম্‌, বর্পই ও কোচক এই 
কন্পপ্রকার ভেদ দেখ! যাঁয়। 

কপুইর দক্ষিণে সম্প্রতি ছূর্দাস্ত খোংজই কুকি আগিয়া 
বাস করিতেছে । তাহার দক্ষিণে উক্ত কুকিদিগের মিত্র 
এবং একবংশীম্ অথচ ভিন্নশাখাভুক্ত পই, শক্তি, তৌতি 
ও লুসাই প্রভৃতি পরাক্রান্ত কুকির বাদ । মণিপুর এবং উত্তর 
ও দক্ষিণকাছাড়ের চারিদিকেও খো২ংজই কুকির বসবাস 
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আছে। এখন ইহারা উক্ত শাখা হইতে ভিন্ন হুইয়! পড়ি- 
য়াছে। মণিপুরের অতি নিকটে অনল-নম্ফ, নামক এক 
দল কুকি বাস করে। 

সিন্দু, শক্তি ও লুসাই এই কর় প্রকার কুকি অতি প্রবল 
ও ছুত্ধর্ষ। ইহারা কেহই লেখাপড়া জানে না বটে, কিন্ত 
সকলেই বন্দুক প্রভৃতি নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র চালাইতে পারে। 

নিবিড় অরণ্যবাসী কুকিজাতি এখনও অনেকে বিবস্ত্র, 
তবে আসাম, শ্রহট্র প্রভৃতি কয়েকম্থানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের 
শাসনে ইহারা কাপড় পরিতে শিখিয়াছে। 

কুকিজাতি ম্বভাবতঃ বলশালী, দেখিতে কতক মণিপুরী 
ও অধিকাংশ খসিব়া! জাতির মত, বর্ণ নাতির, বাঙ্গালী- 
দিগের অপেক্ষা আকারে বড় এবং মোগলদিগের ভ্াায় 
পুরু ঠোট ও চওড়া মুখমণ্ডল । 

কুকিরা প্রতিপল্লীতে প্রায় দেড় শত ছইশত লোক একত্র 
হইয়া! বাস করে। ইহাদের গৃহ ৩।.৪ হাত মাটি ছাড়াইয়া 
মাচার উপর বাঁশে নির্মিত। পাহাড়ের উচ্চ স্থানে অথচ 
জলের নিকট ইহার! পল্লী নির্বাচন করে । 

নূতন কুকিদের মধ্যে এক এক দলে রাজ! মন্ত্রী প্রত্থৃতি 
পদ আছে। দলপতিকে তাহারা “লাল' বলে, সকল দলের 
উপর আবার একজন অধিপতি থাকে, তাহাকে ইহারা 
প্রথম” বলিয়! ডাকে । নুতন কুকির! বলে, তাহার! ও মঘ- 
জাতি এক পিতার ওরসে জন্মিয়াছে। তাহাদের আদিপুরুষের 
হই স্ত্রী ছিল, প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে যঘ ও দ্বিতীয়! স্ত্রীর গর্ভে 
কুকির জন্ম। কুকি জন্মিলে অব্লদিন পরেই তাহার মাতার 
মৃত্যু হয়। বিমাতা তাহাকে দেখিতে পারিত না। সে 
আপন পুত্রকে কাপড় পরাইত, কিন্তু কুকিকে কাপড় 
পরিতে দিত না। সেই কুকি বনে গিয়া বাস করে । 

কুকিজাতির মধ্যে প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ পরিবার 
-লইয়! শ্বতস্্র গৃহে বাস করে। ইহাদের বিধবাদের জন্ঠ 
স্বতন্ত্র গৃহ থাকে । সকলে একত্র হইয়া বিধবার বাসের 
ভন্ত একটি ভিন্ন ঘর বাধিয়া দেয়। এখন ইহাদের পুরুষেরা 
বড় বড় কাপড় পরে, কেহবা একখানি পরিয়! আর একখানি 
কোমরে জড়াইয়া কিয়দংশ কুলাইয়া! রাখে । স্ত্রীলোকের 
এখন আঙ্গরাখায় বক্ষ ঢাকিতে শিখিয়াছে। বিবাহিত 
রমণীর! বঙ্ষ খোল! রাখে, কিন্ত অবিবাহিত বুবর্তীরা কখন 
বক্ষ খুলিয়া রাখিতে চাহে না। স্ত্রীলোকের! চূড়া! করিয়া 
চুল কাধে । অপর পাহাড়ীদের ন্তার, কুকিরাও গাত্র 
ধৌত করে না। ১২। ১৩ বর্ষ বয়স হইলেই কুকির রানি- 
কালে গৃহে থাকে না, প্রহ্রীগৃহে রাত্রিযাপন করে, তৎপরে 


বয়স হইলে বিবাহ হয়, তখন সে গৃছে- রাত্িরাস করিতে 
পারে। বিবাহিত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার আত্মীয় 
কুটুদ্বেরা সকলে একত্র হইয়া ছঃখ প্রকাশ করে। মৃত- 
দেহের বামপার্ে শাকভাত ও তাহার সহিত একটি কাঠাল 
ব। মাটির পাত্র রাখিয়া দেয়। 

কুকিদ্বের ধনম্পৃহ1। নাই, ধনের জন্ত তাহার! কখন 
লুটপাট করিতে ইচ্ছা করে না। তবে যে মধ্যে মধো দলবদ্ধ 
হুইয়া নিকটস্থ স্থান আক্রমণ করে, তাহার অভিপ্রায় ভিন্ন। 
ইহাদের কোন রাজ! বা দলপতি মরিলে ত্বাহার প্রেতাত্মার 
তুর অন্ত নরবলির আবশ্তক হয়। সেইজন্য তাহারা মধ্যে 
মধ্যে কোন স্থান আক্রঞ্নণ করিয়া সেখানকার কয়েক- 
জন অধিবাসীকে ধরিয়া! আনে ও তাহাদিগকে ছুর্গমস্থানে 
বন্দী করিয়া রাখে, প্রয়োজন হইলে তাহাদের মধ্যে এক 
একজনকে বলি দিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করে। যদি অপর 
কোন অসভ্য জাতির সহিত ইহাদের বিবাদ বাধে, এবং 
শক্রর! যদি গুপ্তভাবে রাজাকে বধ করে, তাহা হইলে 
পার্বতীয় সকল কুকিজাতি এক হইয়া তাহার প্রতিশোধ 
লইবার চেষ্টা করে, সে আয়োজন বড় ভয়ানক । যদি 
শত শত ব্যক্তি কার্যসাধন করিতে গিয়।! কালগ্রাসে 
পতিত হয়, তথাপি ইহারা পশ্চাৎপদ হয় না। একজন 
শক্রকেও মারিতে পারিলে, ইহাদের আর আনন্দের পরি- 
সীম! থাকে না। সেই মৃতব্যক্তির মুণ্ড সম্মুখে রাখির। 
সকলে পান ভোজন ও উল্লাসে নৃত্য গীত করিতে থাকে। 
পরে সেই মুণ্ড খণ্ড বিখণ্ড করিয়া পর্বতে পর্বতে দলপতি- 
দিগের নিকট প্রেরিত হুয়। 

কুকিরা ভ্রমণশীল জাতি, ইহারা অধিককাল একস্থানে 
বাস করে না। বিজনকানন ও ছুর্গম পর্বতের উপত্যক1- 
ভূমি ইহাদের রম্যস্থান, কৃষিকার্ধ্যই উপবীবিক!। 

কুকিদের মধ্যে কেহ কেহ এখন হিন্দুধর্শশ গ্রহণ করি- 
স্াছে; অধিকাংশই জড়োপাসক । 


কুকীল (পুং) কুঃ পৃথিবী তল্তাঃ কীল ইব, উপমি*। পর্বত । 
কুকীত্তি (ত্র) কু কুৎসিতা কীর্তি: কর্মধা। নিন্দা, কুকাধ্য 


করিলে যে নিন্দা মৃত্যুর পরও থাকিয় যায়। 


কুকুট (পুং) কু ঈষৎ কুৎসিতং বা যথাল্কাৎ তথ কুটতি কু- 


কুট-ক। সুষনিশাক। [স্থনিষ্নক দেখ।] 
(স্ত্রী) কু কুৎসিত! কুটুদ্িনট, বর্শাধা*। নিঙ্গিত 
আত্মীয় পরিবারের গৃহিণী। 


কুকুড়া ( দেশজ ) কুকুট, মোরগ । [ কুকুট দেখ। ] 
কুকুত্ণা হব) সিংহলের বৌদ্ধগ্র্থব্ধিত পাবা ও কুশি- 


কুফুয়ছিট্কী 


বান ও ইহার জনপান করেন। ব্রন্গদেশের বৌন্গস্থে এই 
নদী “ককুখা' নামে বর্ণিত হইয়্াছে। ইহার বর্তমান নাম 
“্ঘাগী”, গোরক্ষপুর্র জেলার অন্তর্গত কসিয়া হইতে ৩ ক্রোশ 
মক্ষিণপুর্ব চেটিয়াও' গ্রামের পার্খে গ্রবাহিত। 
কুকুদ (পুং) কুকু ইত্যব্য়ং অলন্কৃতা কনা; তাং সতরত্য 
পাত্রায় দদাতি, কুকু-দা-ক। সৎকারপুর্বক অলঙ্কৃতা কন্ঠ - 
সম্প্রদানকারী | (রায়মুকুট। ) 
কুকুন ( পুং) কক্রগর্ভজাত সর্পবিশেষ। 
কুকুন্দর (ক্লী,) স্ুন্দাতে কামিন৷ অত্র, (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) 
১ মের্দণ্ডের নিমনভাগে নিতম্ব -স্থানস্থিত গর্ভদ্বয়। ২ এই 
দ্বানের মর্মত্বয় । কোনরূপে আহত হইলে সেইস্থানে ম্পর্শজ্ঞান 
থাকে না এবং পদচালনাদি অবরোধ হইয়! যায় । 
(”পার্্ঘনবহির্ভাগে পৃষ্ঠবংশমুভয়তো, নাতি নিয়ে কুকুন্দরে 
নাম মন্দ্বণী) তত্রম্পর্শাজ্ঞানমধঃকায়ে চেষ্টোপঘাতঞ্চ।” 
স্ুশ্রুত শারীর ৬ অঃ।) 
৩ (পুং) কুংভূমিং দরতি দারয়তি বা, কু-দৃ-অস্তভূতি- 
পান্তাৎ অপ. (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) কুকুরদ্র, কুকুরশৌকা 
নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। [ কুক্ুরক্র দেখ । ] 
কুকুন্ধ (পুং)[ বৈ ] ভূতযোনিবিশেষ। ( অথর্ববে* ৮।৬।১১)। 
কুকুভা] স্ত্রী) কু ঈষৎ কু পৃথিব্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইব ভা! বন্তাঃ। 
রাগিনীবিশেষ ; ইহার অপর নাম ককৃত। [ ককুভ দেখ।] 
কুকুর (পুং) কু কুৎসিতং কুরতি শব্বায়তে, কু-কুর্-অচ,। 
১ কুকুর । [কুকুর দেখ।] ২ কুকৃ-উরচ্‌ (মদ্গুরাদয়শ্চ। 
উপ.১। ৪২) যছুবংশীয় অন্ধকরাজের পুত্র। ৬ সর্পবিশেষ। 
৪ গ্রস্থিপর্নী নামক বুক্ষবিশেষ | [গ্রন্থিপর্ণী দেখ । ] 
কুকুর (পুং বহু ) কুকুরাঃ ম্বনামখ্যাতাঃ ক্ষত্িয়ান্তেযাং 
জনপদঃ। ১ দেশবিশেষ। কেহ কেহ রাজপুতনাস্থ “বালমের* 
নামক স্থানে এই কুকুর জন পদ অবস্থিত বলিয়া মনে 
করেন। কাহারও মতে জশলমীর ৷ 
“জঠর! কুকুরাশ্চৈব সদশার্ণাশ্চ ভারত |” ভারত ভীন্ম* ৯। ৪২। 
২ প্র দেশবাসী লোকসমূহ ; ইহার সংস্কত পর্যায় 
যদবঃ, দশার্ধীঃ ও সাত্বতাঃ। এই শব নিত্য বহুবচনাস্ত 
ব্যবগ্ৃত হয়। 
কুকুরআলু (দেশজ) ক্ষুপ্রবৃক্ষবিশেষ। (1910950০8৩৪ ৪০৫০1০৪,) 
কুকুরচিত৷ (দেশজ) বৃক্ষ বিশেষ | (150 0)915 0000096918.) 
কুকুরছ। ( দেশজ ) কুকুরের ছানা । 
কুকুরছানা (দেশজ ) কুকুরশাবক। 
কুকুরছিট্‌কী (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ | (1,999 889121)7168) 


[ ১৭৫ ] 
লগরের মধ্ধাবর্তী-. এটা ক্ষ্ত্র নদী। এই নদীতে বুদ্ধদেব 


কুছ্ছট 


কুকুরজিহ্ব! (ত্রী) কুকুরম্ত জিহ্বা! ইব জিহবা যন্তাঃ ২ মত্ত. 
বিশেষ । (&01091718 10010001 21108, 20৮0), ২ কষুদ্র- 
বৃক্ষ বিশেষ (1:07 017001569 |. ৩ কুকুরছিটকী । (1668 
9/81)1)5198,) 
কুকুরাধিনাথ (পুং) কুকুরাণাং যাদবানাং অধিনাথঃ, ৬তৎ | 
১ যাদবগণের অধিপতি । ২ শ্রীরষ্ণ। 
কুকৃরনেজ (দেশজ) ফুল গাছবিশেষ, উলটচগ্ডাল। (01071088 
৪1 [)911).) 
কুকুরমাছী (দেশজ ) কুকুরের গায়ে যে একপ্রকার মাহী 
বসিয়া থাকে । তাহাদের রং কটা, আকৃতি সাধারণ মাছী 
অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ । 
কুকুরবংশ, রাজপুতদিগের একটি বংশ । বিহারে কুকুরবংশীর 
রাজপুত দেখা যাকস। 
কুকুরশৃক্গা (দেশজ ) কুকুরশৌকা। [কুকুন্দর দেখ ।] 
কুকুরর্শোক1 (দেশজ ) কুকুন্দর গাছ। 
কুকুরিয়াবাদল (দেশজ) একজাতীয় শিমগাছ। (7)০1101)0$ 
11£17081%) 
কুকুরী (ত্ত্রী) কুকুর-জাতিত্বাৎ ভীষ্‌। কুকুরী, স্ত্রীকুকুর । 
(স্ত্রী) কোঃ পৃথিব্যাঃ কুটোহস্তাস্যাঃ কু-কৃট্‌ু'অচ্‌ 
গৌরাপ্িত্বাৎ ভীষ ( যিদগৌরাদিভ্যশ্। পা ৪1১। ৪১1) 
শিমুলগাছ। [ শালী দেখ। ] 
কুকৃণক (পুং) নেত্ররোগবিশেষ। 
কুকৃনন (ব্রি) [বৈ] কুঙ্শবে, অভার্থং কুবন্‌ শবং কুর্কান্‌। 
নমতি প্রহ্বীভবতি, (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) অত্যন্ত 
শবের সহিত পতনশীল । 
(“ত্রেশীনাং তত্ব! পত্বশ্নাধুনোমি কুকুননানাং ত্বা পক্যননা 
ধুনোমি |” শুরু-বজুর্বেদ ৮। ৪৮। 
“অতার্থং কুবস্ত্যঃ শবং কুর্বাণা নমস্তি প্রহ্বী ভবস্তি কুকুনন! 
মেঘস্থা আপঃ তাসাং পতনে ত্বাং কম্পয়ামি। মহীধর।) : - 
কুকুরভ (পুং)][ বৈ] ভূতযোনিবিশেষ। 
কুকূল (ক্লী) কোঃ তৃমেঃ কুলম্, ৬তৎ। ১ গৌজ দ্বারা কৃত 
গর্ত। ২বর্দ। ৩ (পুং) কু-উল্চ্‌কুগাগমশ্চ। তুষানল। 
(“শিরীষাদপি মৃহঙ্গী কেয়মায়তলোচন!। 
অয়ং ক চ কুকুলাগ্নিকর্কশো৷ মদনানলঃ ॥* উদ্ভট ।) 
কুকৃত্য ( ক্লী) কু কুৎসিতং কৃত্যং কার্ধ্যং কর্মধা*। কুৎসিত 
কার্ধ্য । “কিমেতস্তবত। কুকত্যমন্ুষ্টিতম্‌।* পঞ্চতন্ত্র। 
কুকোল (ক্লী) কুৎসিতং কোলতি, কু-কুল্-অচ.। কোলি 
বৃক্ষ, সেঁয়াকুলের গাছ। 
কুকুট-(পুং) কুৃক্-সম্পদাদিত্বাৎ কপ্‌* কুক! আদানেন কুটত্তি, 


কুম্থুট 


ফুক্-কুট-ক। ১ পক্ষিবিশেষ ) ফুক্ড়া, মোরগ। ইহার 
ংস্কৃতি পর্যযানব__ককবাকু, তাক্ত্রচুড়। চরণাযুধ, কালক্ষ, 

নিষোদ্ধা, বিছষির, নখরাযুধ, তাত্ত্রশিখী, রাত্রিবেদ, উষাকর, 
বৃতাক্ষ, কাহুল, দক্ষ, যামনার্দী ও শিখণ্ডিক। 

এই পক্ষিজাতির প্রধানতঃ মাথায় মাংসল চূড়া, চুয়ালের 
নীচে মাংসের খুবি (7১93) এবং লেজে ১৪টি করিয়। 
পালক হৃয়। পুরুবজাতিই অধিক সুত্র, ইহাদের ঘন ঘন 
পালক ও মাথার ঝুট বৃহৎ ও অতি চিকণ। পুরুষের পায়ে 
বেশ বড় বড় তীক্ষ নখ থাকে, যুদ্ধকালে উহাই অস্ত্র স্বরূপ 
বাবহৃত হয়। 

কুকুটজাতি স্বেচ্ছাচারী ও বহুপর্বীক। ভারতবর্ষ ও 
ভারতমহ্থাসাগরীয় হ্বীপপুঞ্চই ইহাদের প্রধান জন্মস্থান। 
এখান হইতেই কুকুট যুরোপে গিষাছে, তবে ষে কতদিন 
হইল গিয়াছে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। প্রাচীন গ্রীক- 
গণ কুক্ুটকে “পারস্তদেশীয় পক্ষী” বলির! জানিত। ইহাতে 
অনুমিত হয়, ষে পারশ্তদেশ হইতে গ্রীসে কুক্কুট গিয়। 
থাকিবে । কুকুট আপোলো, মার্করি ও মার এই কয়টি রোমক- 
দেবভার অতি প্রিয়, এজন্ঠ পূর্বে গ্রীক ও রোমকের! কুক্ুটের 
বড ফন্র কবিত। গ্রীক ও রোমকদিগের যুদ্রা ও ষণিরকবাদিতে 
কুকৃটের সুষ্ঠি অঙ্কিত দেখা যায়। 

ভারত, গ্রীস, রোম, চীন, মলয় প্রহ্ৃতি দেশের অধি 
বাসীর বহুকাল হইতে কুকুটযুদ্ধ দেখিতে ভালবালিত, 
এজন শ্রামযকুকুট পুষিত। বোধ হয়, মুনিখষিগণ পুর্ধ- 
কালে শ্রামাকুকুটকে স্সেছের চক্ষে দেখিতেন, তাই মনু 
প্রহৃতি ধর্শশাস্তে গ্রাম্যকুকুট ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

কেহ কেহ বলেন, বন্তকুকুট হইতেই প্রাম্যকুকুটের 
জন্ম । কিন্তু বন্য ও গ্রাম্য উভয়বিধ কুকুটের গঠনাদি পরি- 
দ্শন করিলে ভিন্নজান্ীর বলিয়া বোধ হয়। যবদ্বীপে 
' “বস্কিবা” নামে একছাতীয কুক্কুট পাওয়া গিয়াছে, এই জাতি 
ভারতমহাসাগনীয় সকল দ্বীপেই বাস করে । দেখিতে গ্রাস্য- 
কুকুটেরই মত। কাহারও মনে, এই 'বঙ্ষিবা' জাতিই গ্রাম্য 
কুকুটের আদিপুরুষ ৷ ইহার চূড়া বৃহৎ, বর্ণ উজ্জ্বল নীল ও 
বাদামের মত, লোমাবলী স্বর্ণাকার, পাখার কোন কোন 
স্বানে নানাবর্ণের সন্সিলন ! ঠিক দেখিতে এইরূপ কিন্ত 
গঠনে কিছু বড় কুকুট ভারতবর্ষেরও স্থানে স্থানে দেখিতে 
পাওয়া যায়। স্থুমাত্রা স্বীপেও এই ধরণের সবুজ ও গোলাপী 
মিশ্রিত তাত্র-চুড় (9:00824 6০৮1) আছে, এ ছাড়! 
সেখানে বগো বা কলম নামে একজাতি 'ও বুহ্দাকার আর 
একজাতি কুকূুটও বাস করে। 


[ ১৭৬ 


ক্কুট 


বন্তকুকুট ভারতবর্ষের বনজঙগলে বিস্তর আছে। এই 
জাতীয় মোরগের চূড়া খুব বড় হয়, ইহাদের বর্ণ উজ্জল ও 
দেখিতে অতি স্ুনর। 

গ্রামাকুকুটও নানাপ্রকার আছে। তন্ধ্যে নেগ্রো 
কুকড়া (01198 220718) ইহাদের গাত্রবর্ণ মিস্‌ কাল, চীন 
ও জাপানের রেশমী কুকড়া (31109 1518$08) ইহাদের মাংল 
শাদা ধপ্‌ ধপে, চূড়া গোলাপীরঙের, অপর পালকগুলি ঠিক 
রেসমের মত মস্থণ ও উজ্জ্বল। অপর একজাতীয় কোকড়ান- 
লোম কুকড়া (01109 ০:13108) আছে, শেষোক্ত এই তিন 
জাতি ভিন্ন জাতীয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পালিত 
কুকুটের মধো এই ছয় প্রকার প্রধান। ১ খর্বকান কুকড়া, 
ইংরাজীতে (9109 ০৬1) অর্থাৎ লড়ায়ে মোরগ কহে, 
ইহারা অতিশয় কলহ্প্রিক্স, সমকক্ষ আর একটি মোরগকে 
সন্মুথে পাইলেই যুদ্ধ করিয়া থাকে । অনেকে এই জাতীয় 
মুরগী পুষিয়া থাকে | ইহাদের মাংস ও ডিম্ব অতি স্ুস্বাছু। 
অন্ত প্রকার কুকৃড়া সঙ্গে রাখিয়া দিলে সেখানে লড়াইয়ে. 
মোরগই বর্তা হইয়া বসে। ২বণ্টমের কুকড়া। ৩ কোচীন 
চীনের বৃহদকার কুকড়1। ৪ হাম্বর্গের সুদৃশ্য কুকড়া, মাংস ও 
ডিম্বের জন্য ইহার মূল্য অধিক । ৫ মলয়ের বুহতৎকায় লড়াইয়ে 
কুকড়া। ৬ স্পেনের কুকুড়া (ইহার! বড় বড় ডিম পাড়ে, 
এই জন্ত মূলাবান)। ৭ পোলত্খের কৃষ্ঃকায় কুকড়া, কাল 
হইলেও মাপা শাদা, ইহার! বিস্তর ডিম পাড়ে। ৮ বিলাতী 
কুঁকড়া (1)91161178 [9দ1)-ইংলতের সরে-প্রদেশে এই 
কুকৃড়াই অধিক, দেখিতে শাদা, পা ছোট, মাংস অতি নুন্থাছু, 
ডিম অধিক পাড়ে বলিয়া অনেকেই পুষিয়া থাকে । কাহারও 
মতে, রোমকদিগের আক্রমণের সমর অসভ্য বুটনজাতি 
এই কুকড়া লইর! খেল! করিত। 

আরও 'অনেক প্রকার কুকড়! আছে ) দেশ ও জলবায়ু 
ভেদে তাহাদের বর্ণ ও শনীরের গঠনও পৃথক্‌ । 

সাধারণতঃ গ্রাম্য ও বন্য ভেঙে কুকুট ছুই প্রকার। 
উন্তয়বিধ কুক্ধুটের মাংসই বিশেষ বলকারক | বৈদ্যশান্ত 
চরকসংহিতায় লিখিত আছে 

“কুকুটো বন্যানাং পথ্যতমত্ত্বে শ্রেষ্ঠ তমো৷ ভবতি ॥” 

যাবন্তীয় বলকারক মাংসমধ্যে বন্তকুকূট মাংসই শ্রেষ্ঠ পথ্য । 

তাবপ্রকাশে দ্বিবিধ কুকূট যাংসের এইরূপ গুণ লিখিত 
আছে-“গ্রাম্য কুকুটমাংস কষার, ক্বিগ্ধ, উ্বীর্যয, গুরুপাক, 
পুষ্টিকারক, চক্ষুর হিতকর, এবং বায়ু, কফ, গুক্রে ও বল- 
বন্ধক । বন্ধ কুকুটমাংস স্গিপ্ত, পুষ্টিকার়ক, গ্লনেম্মবর্ধক, গুরু 
এবং বায়ু, পিত্ত, ক্ষ, বমি ও ব্িমজন-নাশফ |” 


এ সপ ০২০ ৯ 


পু ৯ পে সি পপ আপ ৮ ৭ 


“পক্মাসনস্ধ সংস্থাপ্য জানূর্ববোরস্তরে কয় । 
নিবেশ্ত ভূমৌ সংস্াপ্য ব্যোমস্থং কু্ুটাসনম্॥” তন্ত্রসার । 
প্রথমতঃ পল্মাসন করিয়!, ছুই হস্ত উভয় জান্ুর মধ্য 
দিয়া ভূমিতে পাতিবে, তাহার পর এ উভয়হস্তে ভর 
দিয়া শরীর শৃন্তস্থ করিলে তাহাকে কুকুটাসন কহে। 
কুক্ধটক (পুং) কুকুট-সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্‌। ১ কুনুত 
পাখী। ২ শূড্রের রসে ও নিষাদীর গর্ভজাত জাতিবিশেষ। 
(শৃত্রজাতে। নিষাদ্যান্ত স বৈ কুকুটকঃ স্বতঃ।” মন্থু ১০১৮1) 
৩ কুন্ুট। 
কুকুটকণ (ক্লী) নগর্বিশেষ । 
কুকুটধ্বনি (পুং) কুকুটস্ত ধবনিঃ'৬তং । কুকুটের শব্দ । 
কুকুটপাদ্দ (পুং) বৌদ্ধশান্ত্রোক্ত একটি পাহাড়। চীন- 
পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং বোধিদ্রম দর্শন করিয়া নৈরঞ্রন ও 
মহীনদীর পূর্বে প্রায় ৮ ক্রোশ (১০ লি) বনজঙ্গল পথ 
অতিক্রম করিয়। কুকুটপাদ গিরিতে (কিউ-কিউ চ-পো-তো। 
যন) আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, ইহার অপর 
নাম “গুরুপাদগিরি' (কিউ-লিউ-পো-তো-বন্‌)। বুদ্ধদেবের 
নির্বাণের পর মহাকাম্তপ এই গিরিতে আসিয়া বাস করেন। 
নির্বাণের ২* বর্ষ পরে এখানেই তিনি মোক্ষলাভ করেন । 
ছিউএন্সিয়্াংএর অনেক পুর্বে (থুষ্টায় ৫ম শতাবীতে ) 
ফাহিয়ান নামক আর একজন চীনপরিত্রাজক কুকুটপাদ 
দর্শনে আসেন। তিনি লিখিয়াছেন, “মহাকাশ্ঠপের জন্ত 
এই গিরি একটি প্রধান বৌদ্ধতীর্ঘরূপে প্রপিদ্ধ। বর্ষে বর্ষে 
বৌদ্ধ তীর্ঘধাত্রিগণ এখানে আসিয়া কাগ্তপের পুজা করিয়া 
থাকে । সেই সময় অর্থৎ আসিয়! ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহা- 
দিগের সন্দেহ তঞ্জন করেন। এই পাহাড়ে অতি সাব- 
ধান হইয়া আসিতে হয়, চারিদিকে নিবিড় বন--সিংহ 
ব্যাত্বার্দি হিংস্র জন্তগণ বিচরণ করিতেছে।” 
হিউএন্সিয়াঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে জানা যার-__“কুকুট- 
পাদের নিকটই ত্রিশৃঙ্গপর্ধত, সন্ধ্যাকালে দুর হইতে 
এই ত্রিশৃক্গপর্বতে (ম্বভাবতঃ) উজ্জ্বল আলোক জলে। 
কিন্তু পাহাড়ের উপরে উঠিলে কিছুই দেখিতে পাওয়া 
বায় না।” 
কু্ধুটপাদের বর্তমান নাম “কুর্কিহার” বাজির-গঞ্জ 
হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরপূর্বে এবং গয্পা হইতে ৮ ক্রোশ 
উত্তরপূর্ব অবস্থিত । বর্তমান কুর্কিহার নামক স্থান হইতে 
পোয়াখানেক পথ উত্তরে পাশাপাশি তিনটি পাহাড় 
দেখিতে পাওয়া! যায়। এই পাহাড়ে কয়েকটি বৌদ্ধন্তপের ও 
বুদ্ধ মূর্তির তগ্রাবশেষ পড়িয়! আছে। 





1৬ ৪8৫ 






কুক্ধুটব্রত (ক্লী) কুকুট ইত্যাখ্ং ব্রতম্‌, মধ্যলো*। 


কুক্কুটাণ্ডক: 








বিশেষ, সম্তানকামন! করিয়া স্ত্রীগণ এই ব্রত পালন করেন। 
ইহাকে ললিতাসপ্তমীব্রতও বলে । ভাদ্রমাসের শুরু সপ্তমীতে 


যথাবিধি স্নান ও শিবছূর্গীর পুজ! করিয়া, এই ব্রত আচরণ 
করিতে হয়। 


(“ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং নিয়মেন যা। 
্নাত্বা শিবং লেখয়িত্বা! মগডলে চ সহাম্বিকম্‌ ॥ 
পৃজয়েচ্চ তদ! তস্যা ছুশ্রাপ্যং নৈব বিদ্যতে ॥” তিথ্যাদিতত্ব ।) 


কুকুটমণ্ডপ (পুং) কাশীস্থ মুক্তিমণ্প। কাশীথণ্ডে ইহার 


এই নাম হওয়ার কারণ এইবূপ লিখিত আছে--“কোন 
ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্রী ও দুই পুত্রের সহিত চগণ্ডালের নিকট 
দান গ্রহণ করায়, কুকুরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে 
তাহারা কুকুটযোনিতে উৎপন্ন হইয়৷ কাশীর প্রান্তসীমায় 
বাস করিতেন। এই জন্মে তাহার! জাতিস্মর হইয়্াছিলেন। 
কোনদিন কতকগুলি তীর্থযাত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া 
পরস্পর কাশীতীর্থের মাহাস্মাদি বর্ণন করিতেছিলেন। 
কুন্ুটগণ বিশেষ মনোধোগের সহিত তাহাদের কথা শুনিয়া 
তাহাদের সহিত কাশীতীর্ঘে উপস্থিত হইলেন, এবং মুক্তি- 
মণ্ডপে থাকিয়া নিয়ত যথানির়মে ন্নান ও কাশীকথা শ্রবণাদি 
পুণ্য কাধ্য করিতে লাগিলেন। এই পুণ্যফলে তাহারা 
সেই স্থানেই সমুদায় পাপশূন্য হুইয়৷ দেহ পরিত্যাগ করিয়া 
বিমানে আরোহণপুর্ধক শিবলোকে গমন করিলেন । এই- 
রূপে কুক্ধুটগণ তথা হইতে মুক্তি লাভ করায় এ মুক্তিমওপ 
কুকুটমণ্ডপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে ।” (কাশীখ* ৯৮ অঃ1) 


কুক্কুটমস্তক (ক্লী) কুক্ুটস্যেব মস্তকং শিখা যন্ত, বহুত্রী। 


চব্য, চই। [ চব্য দেখ।] 


কুকুটশিখ (পুং) কুকুটস্ত শিখেব শিখা যস্, বনুত্রী। কুস্থম- 


ফুলের গাছ । কুন্মফুলও কুকুটশিখার ন্ায় রক্তবর্ণ, এই 
জন্য তাহার এই নাম হইয়াছে। 


কুকুটাগিরি (পুং) কুকুটপ্রধানো গিরিঃ, কিংশুলুকাদিত্বাৎ 


দীর্ঘঃ (বনগিষ্যোঃ সংজ্ঞায়াং কোটরকিংশুলুকাদীনাম্‌। 
পা ৬। ৩। ১১৭) অধিক পরিমাণে কুকুটবিশিষ্ট পর্বত । 


কুকুটাণ্ড (ক্লী) কুকুট্যাঃ অওঃ, পুংবস্তাবঃ। কুকড়ার ব! 


মুর্গীর ডিম । 


কুকুটাগুক (পু$, ক্র) ব্রীহিধান্ভবিশেষ, ইহার আস্াদ ঈষৎ 


কষায়রস ও মধুর) পাকেও কিঞিৎ মধুর । 
( পরুষ্গত্রীহিশা লামুখজতুমুখনন্দীমুখলা বাক্ষকত্বরিতক- 
কুকুটাগকপারাবতকপাটলপ্রতৃতয়ে। ব্রীহয়ঃ ৷” 
স্থক্রত সুত্র ৪৬ স্ব; ।) 


কুকুর 


কুকুটাভ (পুং) কুকুট ইব আভাতি, কুকুট-আ-ভা-ক। কুকু- 
টের স্তায় বর্ণ ও রববিশিষ্ট সর্পবিশেষ। ইহার অপর 
স্কৃত নাম কুক্ধুটাহি। 

: (কুকুটাহিঃ কুক,টাভো বর্ণেন চ রবেণ চ। হেম* ৪1৩৭২) 
কুকুটারাম, একটি বৌদ্ধবিহার। রাজা অশোক বৌদ্ধধর্ম 
অবলম্বন করিয়া সব্ধপ্রথম এই আরামটা নিম্মাণ করাইয়া- 
ছিলেন, ইহা পাটলীপুত্রের দক্ষিণপূর্বপার্থ্ে অবস্থিত ছিল। 

কুকুটা্্ম (ক্লী) দেশবিশেষ। 
কু্ধটাসন (কলা) আসনবিশেষ। নাড়ী নির্মল করিবার 
জন্ত এই আসন করিয়া বায়ুরোধ করিতে হয় । [কুকুট দেখ ।] 
কুকুটাহি ( পুং ) কুকুট ইব আচরণশীলঃ অহিঃ সপ: মধ্যলো"। 
কুক্কুটাভ সর্প। 
কুন্থ্টি (স্ত্রী) কুকুট ইব আচরতি, কুক ট-ম্সাচারে কিপ্‌্ততঃ 
ইন্‌। দস্ভ-আচরণ, অহঙ্কার প্রকাশ। 
( অথ কুক্ত,টিঃ কুহনা দস্তচর্ষ্যা চ। হেম" ৩। ৪৩1) 
ক্‌ক,টা (স্সরী) কুকুট-ীষ। ১ মিথ্যা আচবণ। ২ টিকৃটিকি। 
৩ কাটবেশেষ। ৪ স্ত্রীবিশেষ। ৫ কুকুটজাতীর! স্ত্রী। 
১৩ শিমুলগাছ । 
 পকুকুটী সর্পগন্ধাশ্চ তথা কাণবিষাপিকে 1৮ 


[ ১৭৮ ] 


সু, উ* ৩০ আঃ) | 


কৃক,টাব্রত (ক্লী) কুক্কুটী ইতি সংজ্ঞকং ব্রতম্, মধালো” । 
ব্রতবিশেষ। [কুকুটরত ও ললিতাসপূমী দেখ । 

কুক,টেশ্বরতন্, তস্থসারধৃত একখানি তন্থু। 

কুক্ধভ (পুং) কুক, শ্দং ভাষতে, কু্ধু-ভান্‌ নাহুলকাং ডঃ যদ্দা 


কুক ইত্যবাক্কং কৌতি শক্দায়তে, কুক্‌-কু বাভলকাৎ তক 1১ 


পক্ষিবিশেব, পাংকুক! পাবী (31)75121)105511779) 1 ২ কুক্ুট। 
কুক্র ক্লী) ১ গ্রন্থিপর্ণ, গেঁঠেল।।  [স্টৌণেয়ক দেখ |] 
২/পুং) কোকতে আদতে, কুক্ক্ষিপ্‌ঃ কুন্থ কিঞ্চি- 
দপি গৃহুস্তং জনং দু! কুরতি শন্দাযতে, কুক-কুর-ক | জস্থ- 
বিশেষ, কুন্ধুর । ইহার সংস্কৃত পর্দ্যায়__কৌলেয়ক, সারমেয়, 
মুগদর্শক, প্নক, ভষক, শ্বা, কুক্কুর, শুন, গনি, শ্বান, ভষণ, 
ভন্ভুক, বক্রলাঙ্গুল, বুকারি, বাত্রিঙ্ঞাগর, কালেয়ক, গ্রাম্য- 
মৃগ, মুগারি, শুর ও শয়ালু। কুকুর স্তন্যপায়ী মাংসাশী 
চতুষ্পদ পশু, শৃগাল ও নেক্েবাঁঘের সহিত কুকুরের 
গঠন-ভঙ্গিমা এবং কঙ্কালাদির সাদহ্য আছে বলিয়া প্রাণী- 
তন্ববিদের! এই তিন শ্রেণীর পশুকে “কুরু,র জাতীয় পণ্ড, 
(05191008) বলেন। গৃহ-পালিত ও বন্যতেদে কুকুর নানা 
প্রকার । গৃহপালিত কুরু,রগুলিও আবার নানা শ্রেণীতে 
বিতক্ত। বনজাতীয় কুক,রের শ্রেণীভেদও অনেক আছে। 


সপে পপী পপ সপ ৮ ৩০ পিন 


ূ 


কুদ্ধুর 


কুক্ুরজাতীয় পশুর মধ্যে নেকড়েবাঘ ও কয়েকপ্রকার 
বন্ত কুকুরে এবং খেঁকৃশিয়ালে এতদূর সৌসাদৃহ্া দেখা যায় 
যে কোন্টি কি তাহা সহজে চিনিয়া লইবার উপায় নাই, 
এজন্য প্রাণিতত্ববিদের! স্থির করিয়াছেন যে, কুকুর হইলেই 
তাহার লাঙ্কুল বামদিকে জড়াইয়া চক্রাকার হইয়া থাকে, 
এবং চলিবার সময় এরূপে লেজটি পিটের উপর তুলিয়া 
চলিতে থাকে । 

পশু হইতে মানবের কত শত কার্য সাধিত হয়, তাহা 
বলিয়া শেষ করা যায় না। কুকুর সর্দাপেক্ষা মানুষের 
বশীভূত ও বিশ্বাসী হইয়া পোষ মানে । ইহারা মানুষের 
সহবাসে থাকিতে ও বড় ভালবাসে । 

সকল দেশেই কুন্ধুর লোকালয়ে আশ্রয় পাইয়! গাকে। 
হিন্দুর! কুক্ক,রকে কতকটা অন্পৃপ্ত নলির! [বিবেচনা খরিলে ও 
কুক,রকে অনেকট! স্নেহচক্ষে দেখিয়া থাকে ও 'আহাাদি 
প্রদান করে। 

ইহার! বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত, ইঙ্গিতদ্র, দোষ করিলে ক্ষম। 
প্রার্থনার ভাব প্রকাশ করে; কোন কাশো আদিই হইলে 
পালিত কুররেরা প্রাণপণে তাহা পালন করে, সাপ্যাতীত 
হইলে কেহ অক্ষমতার জন্য প্রহর নিকট লচ্জিত ইইবাল 
ভয়ে সেই কার্যে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করে। ইহারা ক্লেশ, 
লঙ্জ1, ঘ্রণ1, মনোক& ইতাদি ভাব শ্ুস্প্ট বাক ঝরিতে পারে। 

দে সকল গুণে নিকৃষ্ট পশু মানবের মনোদধোগ আকর্ষণ 
করিতে পারে, তাহার সমস্ই কুক,রে আছে। পালি 
কুরু,র সদ্দদ! সাহস, বল, বুদ্ধিবৃন্তি লইয়া! প্রাণপণে পালকের 
উপকারে নিঘুক্ত পাকে । কুরু,র অঙ্গভঙ্গা দানা প্রতিপাল 
কের নিকট স্বীয় মনোভাব জানাইয়া পরামর্শ করিতে 
পারে, জিজ্ঞাসা করিয়। কার্ধ্য করিতে পারে, মন্তায় কার্য 
করিলে ক্ষমা চাহিতে পারে এবং স্বীক্ন বুদ্ধিতে প্রভুর ইচ্ছা, 
আদেশ ইত্যাদি স্পষ্ট বুঝিতে পারে। ইহাদের আস্তরিক 
বৃদ্তিগুলি 'অতি সতেজ । মানুষের ন্যাম ইহাদের একটি 
পাপপ্রনৃত্তি নাই । মানুষের সায় স্বার্পরতার পরিবর্তে 
কুক,রের বিশ্বন্তত। ও প্রভুভক্তি এত মধিক ও দৃঢ় যে 
দেখিলে বিশ্ভিত হইতে হয়। ইহাদের লোভ, স্বার্থপরতা, 
প্রতিহিংসনেচ্ছ! বা প্রকুকার্য্ে বিরক্তি নাই । ইহারা সর্বদা 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়ী ও বশীভৃত এবং প্রভুর দগ্লায় ও 
আদরে চির-বিক্রীত হইয়! থাকে । প্রতিপালকের সদয় 
ব্যবহার বা আদর ইহারা য5টা স্মরণ করিয়া রাখে. ততটা 
তাহার ছব্যবহার স্মরণ করিয়া রাখে না। পালিত কুক,র 
প্রাণপণে চে করিয়া কখন, প্রতুর ইচ্ছা বা আদেশের 


কুক্ধুর 


বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না, যদি হঠাৎ কিছু করিয়া ফেলে, 
তধে ততক্ষণাৎ নিকটে আসি মৃছ মৃছু শব্দ করিয়া লেজ 
নাড়িয়া কাতর দৃষ্টিতে গ্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া! পায়ে 
মাথা ঘধিয়। ক্ষমা চাহিতে থাকে, কোন পাষণ্ড প্রভূ যদি 
তাহাতেও ক্ষম! ন! করিয়। প্রহার করেন, তাহ! হইলে কুকুর 
তাহা নীরবে সহা করে; তজ্জন্ প্রভৃর কোন ক্ষতি করে না। 

কুকুর অতি সহজে বশীভূত ও প্রতিপালিত হয়। ইহারা 
অতি অল্প সময়েই পালকের স্বভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার 
অভিপ্রায়ান্নারে চলিতে শিখে । কুকুর ঘেমন সংসর্গে 
বাস করে, তাহার প্রকৃতিও তদন্থুরূপ হয়, এইজন্য গ্রভু 
ধনীই হউন আর নির্ধনই হউন, ইহারা সকলের প্রতি 
সমানভাবে অস্ুরক্ত হইতে পারে এবং প্রসুর অবস্থা পরি- 
বর্ধন হইলেও ইহাদের সে আনুরক্তির হাস বুদ্ধি হয় না। 
কি পল্লীগ্রামে, কি সহরে যে বাড়ীতে পালিত কুকুর থাকে, 
সে বাডাতে সহসা দুষ্ট লোকে প্রবেশ করিতে পারে না, 
শৃগাল, নেকড়ে প্রস্থতি হিংস্র জন্থতেও অপকার করিতে 
পারেনা কুকুর রাত্রিতে জাগিয়া প্রন্থর বাড়ীর চারি- 
দিকে স্বইচ্ছায় থুরিয়া৷ বেড়াইয়া চৌকী দেয়, যদি চৌরাদি 
প্রবেশ কনে, তবে ততঙক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করে ও 
অপঙ্গত দ্রব্য উদ্ধার করিয়া ছাড়িয়া দে । যদি দুষ্ট পশ্ত 
হয়, তবে তাহাকে আক্রমণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া! ছিড়িয়। 
ফেলে। ইহারা এদিকে আবার এত দূর শান্ত-স্বভাব যে 
প্রন্ুর অপ দ্রব্যাদি পাইলে চোরকেও ছাড়িয়া দেয় বা 
ভিংক্পশ্রকেও আক্রমণ করে না। যদি নিজের ক্ষমতায় 
প্রদকলে বাধা দেওয়া ছুঃসাধ্য হু, তবে উচ্চরবে প্রতূুকে 
জাগরিত করে। কোন কোন কুক্কুর এতদুর সংমমী ও 
নির্লোভ যে ক্ষুধায় মরিয়া গেলেও গ্রতৃর অসাক্ষাতে বা 
তিনি না দিলে কোন খাদাগ্রহণ করে না; এমন কি ৩১ দিন 
অনাহারে থাকিতে দেখা গিয়াছে । কুকুর অতি সহজে শিক্ষিত 
হয়। শিক্ষিত কুকুর শিকারে আনন্দিত ও যুদদে উন্মত্ত হয়। 
ইহারা শিকারীর সামান্য ইঙ্গিতও বুঝিতে পারে। সময়ে 
সময়ে শিকারী-কুন্ধুরের দলের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন ও 
শিক্ষিত তাহাকে স্বদলে নেতৃত্ব করিতে দেখা যাঁয়। সে 
নিজের দলকে যুক্ধকালে শিকারীর অভিপ্রায় বুঝাইয়া দেয় ও 
রীতিমত চালনা করিয়া গ্রবীণ সেনাপতির স্ায় কার্য্যকুশলতা 
দেখায় । শিকারী কুকুরের কার্ধ্য হিংসাজনক হইলেও 
ভাহার! বড় বড় বীরের স্তায় উদার-হৃদয় ও শীস্তস্বভাব । 
উগ্রস্বভাব কুকুরও আছে বটে, কিন্তু বিনা কারণে সে উগ্রতা 
প্রকাশ পাস ন!। 


[ ১৭৯ ] 


কুকুর 


ইহারা এতদূর বিশ্বাসী যে পুত্রও প্রলোভনে পড়িয়া 


পিতাকে খুন করিতে পারে, কিন্তু পালিত কুকুর সহস্র 
প্রলোভনে ও প্ররোচনায় গ্রভুর বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করে না। 
কুক্ধর পালিত হইলেই অন্ুরক্ক, অন্থগত, বিশ্বস্ত, অকৃত্রিম 
বন্ধু ও দাসের গ্তাঁয় ব্যবহার করে। 

কুকুরের সাধারণ স্বভাবসিদ্ধ গুণের কথ! বিবৃত হইল। 
ইহাদের এই সকল গুণের এবং কতকগুলি অসাধারণ গুণের 
প্রমাণ-ন্বূপ অনেক ইন্টিহাস প্রচলিত আছে। 

কু্ঠবের শ্রেণী ও জাতিবিভাগ নানাবিধ। এই সকল 
বিভাগ সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে, তাহার কারণ কেবল 
বিভিননদেনীয় মৌলিকজাতির সহিত সংযোগ সঙ্গর্তা । 
২ ভারতবর্ষে এখনও কোন দেণীয বাক্কিদ্বারা জীবতব্ব 
সম্বন্ধে আলোচন! হয় নাই, কাঁজেই এদেশে কোন্‌ জাতীর 
কুকুরকে মৌপিক বলিয়া গণনা কর! যাইতে পারে, তাহা 
স্কির করা অসম্ভব। মুরোপে ও আমেরিকার এবিষয়ে 
অনুসন্ধান হইয়া স্থির হইয়াছে যে, সে দেশে যাহাঁকে রাখালে, 
কুকুর (31)51))161018 1)9) বলে তাহাই নাকি সমু 
জাতির জনক । এবিষয়ে তাহারা যে মীমাংসা করেন, তাভা 
এইন্নপ -- 

মুবোঁপ হইন্তে একবার কতগুলি কুুরকে আমেরিকার 
জঙ্গলে নির্দানিত করা হয়। 
পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় যে, 
তখনকার বংশপরগণের আকারাদি ও স্বভাব হইতে গ্রাম্য 
কুকুরের অনেক বদলাইয়া গিয়াছে, তবুও গ্রামা-কুর্কঃ 
হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাদের গঠনভঙ্গী অনেকীংশে 
সেইরূপ আছে এবং দেখিতে ঠিক ধূসরবর্ণের (979))00100) 
শিকারী কুকুরের মত) কিন্ত গ্রেহাউও “রাখালে কুকুরের 
সহিত বিশেষ ভিন্নাকাঁর নয় বলিয়া বিবেচনা হয় যে, আমে- 
রিকার প্র নির্বাসিত কুন্ধরের বংশ গ্রেহাউও অপেক্ষা 
রাখালে-কুকুরের” সহিত নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট। 

এতপ্তিন বিভিন্ন দেশের ভ্রমণ বৃত্তীস্ত পাঠে জানা যান 
যে, শ্ীত-প্রধান দেশের কুকুরের নাঁসিকাগ্র লম্বা, কর্ণদয় 
উর্ধমুখ, ল্যাপ্লগ্ডের কুকুরের আকৃতি ক্ষুদ্র, নাসিকাগ্র হক্ষ, 
কর্ণ উর্ধমুখ ; সাইবিরিয়ার কুকুরের (যাহাদিগকে ১০1 
[এব অর্থাৎ নেকড়েকুকুর বলে, কাণ সোজা, লোম কর্কশ, 
নাঁসাগ্র সুঙ্ম, কিন্ত আরুতিতে ল্যাপ্লণ্ডের কুক্ক,র অপেক্ষা 
বড়; আইসল্যাণ্ডের কুকুরের আকৃতি অনেকটা! সাইবিরিয়ার 
আঁবাঁর উত্তমাশী অন্তরীপাঁদিতেও পররূপ 
আর রাখালে কুকুরের ও 


তৎপরে ১৫০। ২০০ বসল 
যদিও তাহাদের 


কুরক,রের মত। 
আকারের কুক্ধুর দেখা যায়। 


ফুন্ুর 


আকৃতি অনেকটা এরূপ, সুতরাং বুরোপীযর়-অন্থমান অনেকটা! 
সত্য বলির! বোধ হয়। 

“রাখালে-কুকুর, কুক্ক.রজাতির মৌলিক ভিত্তি। ইহারাই 
উত্তরদেশে (ল্যাপল্যাণ্ড, সাইবিরিয়া, আইসল্যাণ্ড, কাম- 
স্কাটুক। প্রভৃতি স্থানে) প্রেরিত হইলে কালক্রমে তাহাদের যে 
সম্তান জন্মে, তাহারই তত্তচ্ছেশের জলবায়ুর গুণে তত্তদ্দেশীয় 
কৃকরে পরিণত হয়। এরূপ অনুমানের কারণ পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে যে, এই সকলদেশের কুক্,রই রাখালে-কুকুরের ন্ঞায় 
কর্ণ, নাসা ও বন্ত আক্কৃতিবিশিষ্ট। গাত্ররোম সকলেরই ককর্শ, 
কেবল দেশের শীততাপের পরিমাণে তাহা দীর্ঘ বা ক্ষুত্র ও 
খন ব। বিরল হয়। আবার এই “রাখালে-কুকুরই” সম- 
দীতোঞ্চ প্রদেশে থাকিয়াই ( ইংলও, ফ্রান্স, তিব্বত, তাতার 
প্রভৃতি দেশে) ম্যান্িফ, হাউও বা! বুলডগ আকার ধারণ 
করে; কারণ ম্যাঙিফ ও বুলডগ শ্রেণীতে ইহাদের কাণের 
অপ্ধাংশ মাত্র ঝুলিয়া পড়ে, কিন্তু স্বভাবে বিশেষ পরিবর্তন 
হয় না। শীকারীকুক,র যদিও আকুতি ও স্বভাবে রাখালে 
কুকুর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হন, তথাপি বস্ততঃ 
তাহা নহে । এই শীকারী কুক্ধ,রীর গঞে ম্যা্টিফ, বুলডগ বা 
শীকাবীকুক,রের রসে সেটিং ডগ, টেরিয়ার ও হাউণ্ডের 
উৎপন্তি হয়। এই সকল কুক্কর স্পেন ও বার্রিতে প্রেরিত 
হইলে স্প্যানিয়্যাল ও বারবে নামক শ্রেণী উৎপাদন করে । 
কষ্ণবর্ণ স্প্যানিয়্যাল ইংলণ্ডে গিয়া শ্বেতবর্ণ “বিগ্ল+ উৎপাদন 
করে। টেরিয়ারও এই কৃষ্ককার “বিগ্ল' হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে, এরূপ অনুমানও কর! যায়। 

রাখালে-কুকুর রুষিক্া, ডেন্ার্ক প্রতি স্কানে গিয়া “বুহং 
কায় ডেন' নামক কুকুর (1551729 15116) উৎপাদন করে এবং 
দক্ষিণে গেলে ( ভূমধাসাগরের ভীরে ) “বৃহুৎকায় ধুসরবর্ণের 
হাউ শু, উৎপাদন করে। এই ধুসর হাউণ্ড ইংলণ্ডে গিয়! 
ক্ষুদ্রকায় ধূসর হাউণ্ড উৎপাদন করিয়া থাকে । 'বৃহৎকায় 
ডেন আয়র্ল গু, তাতার ও ম্যালবানিয়ার 'বৃহংকায় আইরিস্‌ 
কুকুর (1,556 [1190 109%5) উৎপাদন করে। ইহারাই 
সর্বাপেক্ষ! দীর্ঘচ্ছন্দ কুকক,র। 

বুল-ডগ (গোষুখ-কুক্ক.র) ইংলগু হইতে ডেনমার্কে আসিলে 
ক্ষুদ্রকায় ডেন (31011 10879) উৎপাদন করে এবং এই 
ক্ষুদ্রকায় ডেন” অপেক্ষারুত শ্রীর্ম প্রধান দেশে গিয়। “তুর্কি- 
কুকুর” (107 10০8) উৎপাদন করে। এই তুর্কিকুকুরের 
গায়ে অতি ক্ষু্র লোম হয়। 

এই করলাতীয় কুন্তরই কেবল মৌলিক জাতি হইতে 

উৎপন্ন ও ভিন্ন ভি দেশের জলহাওদা এবং আহারের তার- 


[ ১৮, 


] কুছুর 


তম্যে ভিন্নাকার প্রাপ্ত হয়। এতস্তিক্ন অজ বতগ্রকার কুন্ধ,র 
দেখ। যায়, তাহার। বর্ণসন্কর। 

বর্ণসন্কর কুকুর নানাবিধ, তন্মধ্যে কতকগুলির জাতি 
নির্ণীত হইয়৷ বিশেষ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে ) যথা-- 

ধূসর হাউণ্ডের সহিত রাখালে কুক,রের মিলনে যে শাৰক 
জন্মে, তাহাকে মঙ্গেল গ্রেহাউও (81)1)/16) £1991)0117)0) 
বলে। ইহছাদিগকে ব্যান রচর্মাবৃত ধূসর-হাউণ্ড বলিয়! অম্ু- 
মিত হয়। ইহাদের মুখাগ্র ধুসর হাউত্ডের মত লম্বা নহে। 

বৃহৎকায় স্পানিয়েলের সহিত বৃহতৎকায় ডেনের সহবাস 
ঘটিলে “ক্যাল্যাত্রিয়া-কুকুর (0৮10178) 1)98) উৎপন্ন হয়। 
এই কুক,র দেখিতে বেশ; ইহাদের গাত্রে বড় ঘন রোম 
এবং আকারে বৃহৎ ম্যাঙ্থিফের অপেক্ষাও বৃহৎ হয়। 

স্প্যানিয়াল ও টেরিয়ারে মিলিয়া “বরগণ্ডিম্প্যানিয়াল, 
(30018019119 ২1১%)41) উত্পাদন করে । 

স্পানিয়াল ও ক্ষুদ্রকায় ডেনে মিলিয়! সিংহ-কুকুর (14০৬ 
1),8) উত্পাদন করে, এই কুক্ক,র দেখিতে ঠিক সিংহের ন্যায়, 
গাত্রে মতি ক্ষুদ্র লোম হয়, কিন্তু মুখে, ঘাড়ে, গলায় ও 
সশ্ুখের পায়ে ঠিক কেশরবৎ লম্বা লম্বা লোম হয়, লাঙ্ুলও 
সিংহের নার লোমশ এবং কটিদেশ খুব ক্ষীণ এই জাতীয় 
কুক,র খুব অল্প জন্মে। 

বড় স্প্যানিয়াল ও বারবেট হুইতে “বার্গস্* (1১০৪ ০1 
07893) কুকুর উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাদের আকার 
বৃহংকায় বার্বেটের মত, গাত্রে কোকড়া-কোকড়া লম্বা! চিতণ 
লোম হয়্। ক্ষুদ্র স্প্যানিয়াল ও বার্বেটের মিশ্রণে 'ক্ছ্দ্র 
বারবেউ? (09805 13579৩৮ 298) উৎপন্ন হুয়। 

ইংলপ্ীয় বুলডগ ও ক্ষুপ্র ম্প্যানিয়েলের সংশ্রবে “পাগ্‌ঃ 
(1০) নামে কুকর জন্মে। 

এইগুলি প্রাথমিক সন্কর (317819 2191)779))1 কিন্ত 
কতকগ্চলি আবার এই সঙ্করবর্ণ ও শুদ্ধজাতির মিশ্রণে উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাহাদিগকে দ্বৈতীয়িক বা (1)১9৮1৪ 8191)8751) 
বল! যায় যথ1-.. 

পাগ্‌ ও ক্ষুদ্রড়েনের মিলনে শক" (9১০০৮ 19০8), ইহার! 
লোমে ঢাকা ও ক্ষ্দ্রকান্জ। ইহাদদিগকে এদেশে 'ঝুমরি' 
কুকুর বলে। পাগ ও ক্ষত্রকায় স্পানিয়েলের মিলনে 
আযালিক্যাপ্ট (9০£ ০1 11659) উৎপন্ন হয়। 

ক্ষুদ্র স্প্যানিয়েল ও বার্বেটে সহবাসে “মাল্টিজ' 
(81০5৩) ( মাল্টান্ধীপীয়, বা 'ক্রোড়বিহারী' (1১0 198) 
কুকুর জন্মে । 

সাধারণতঃ লোকে এই নকল কুকুর পুষিয়। থাকে । এড- 


কুকুর 

স্তি্ন এক্কুইমো প্রভৃতি কয়েকপ্রকার কুকুর আছে 
১। এস্ুইমো কুকুর__আমেরিকার তুষারাবৃত স্থানের 
অধিবাসী আদিম জাতিকে এস্ুইমো বলে। ইহাদের 
দেশে একপ্রকার কুকুর জন্মে, তাহা দেখিতে কতকটা 
বাখালে-কুকুর ও কতকটা নেকড়েবাঘের ন্যায়। ইহাদের 
কাণ ক্ষুদ্র ও সোজ।, গার ঘনলোমে আবৃত, লোমশ 
লাঙুল বক্রভাবে পৃষ্ঠে তুলিয়া রাখে । ইহারা উচ্চে ২ ফুট 
ও লঙ্বে লাশ্বলের মূল হইতে মন্তক পর্য্স্ত ২২ ফুট। 
ইহাদের বর্ণ কটা, শাদা, কাল ও ই তিন বর্ণবিশিষ্টও হয়। 
এসুইমোলা বন্নাহরিণ, মকর ও ভালুক-শীকারের সময় 
ইহাদেন সাহাবা পাঁয়। গ্রীশ্রকালে শীকারের সময় ইহারা 
'এক একটায় প্রায় ৭1০, ৭॥০ সের বোঝা বহিয়া লইয়। যাঁয় ও 
আসে । শ্বাতকালে বরকফাবৃত পথে ইহারা বরফের উপর 
দিয়! চররবিহীন ডোঙ্গা টানিয়া লইয়া যায় । ৭1৮1 কুকুরে 
৫1৩ জন লোককে অনাষাসে ঘণ্টায় ৭1৮ মাইল চলিয়া 
5০ মাইল পর্যযশ্ত বহিযা লইয়া যাইতে পারে। এসুইমোর। 
ইহ্াদিগকে ব় ভালবাসে । ইহারাঁও প্রভুর বছ অন্তগত 
হয়। ন্রীতকালে ইভারা কম খাইতে পার, কিন্ত তবুও প্রভুর 
জন্য পরিশ্রম কনিতে ক্রটি করে না। ডোঙ্গা চালাইবার জন্য 
ইহাদিগকে চাবুকের ঘা সহিতে হয়, তবুও ইহারা অগ্কথা বাব. 
হার করে না। ইহারা কুচিং কখন ডাকে । বরফে সমস্ত পথ 
ঢাকিয়া গেলেও ইভারা দ্বাণবলে ঠিক পথ চিনিয়া চলিয়! মায়। 

২। কামঙ্গা২স্যুন্ুল্দ ও সাইবিরিয়ার কুকুর- ইহারা 
আরুতিতে এন্সইমো কুকুর অপেক্ষা আরও বড়, কিন্ত 
দেখিতে একরপ | ইভাদের বর্ণ ঈষৎ ধূসরাভ-শ্বেত। এস্কুইমো 
অপেক্ষা ইহারা বলবান্‌ ও কার্ধযক্ষম। ইহাদের লোম 
দীর্ঘ ও লাঙল লঙ্বা। কি বরফে, কি জমীতে ইহার! 
ডোঙ্গা ও একচাকার গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। সারথি 
বান্তীত একখানি গাড়ীতে আরও ছুইটি লোক নিজ নিজ 
জিনিষপত্র লইয়া বিলে পাচ কুকুরে স্বচ্ছন্দে ৩* মাইল 
টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, এতই ইহাদের ধল!। থে 
কুকুরে গাড়ী টানে, তাহাদের মধ্যে ওথমে সন্দুখে একটি ও 
তাহার পশ্চাতে যোড়া বাধিয়! ছুইটী করিস গাড়ীতে যুখিতে 
হয়। সম্মুখের কুকুরটি পথ-প্রদশকের মত ভূমিতে ত্রাণ লইতে 
লইতে চলিতে থাকে । ইহারা এত দ্রুত যাইতে পারে ঘে, 
শুনা গিষ্নাছে, একবার একখানি গাড়ী লইয়া ইহারা ৩২ দিনে 
২৭* মাইল পথ চলিয়াছিল! 

কামস্কাটরকায় মে মাসের শেষে ইহা'দিগকে ছাড়িয়া দেয়, 
তখন ইহারা আপনারা চরিয়া খায় ও কোথায় ঘায়, তাহার 
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স্থিরতা থাকে না; কিন্ত শীতকাল দেখা দিবামাত্র ইহায়। 
স্ব স্ব প্রভুর নিকট ফিরিয়! আসে । শীতকালে ইহারা স্তাঁমন 
(9%17707) মতস্তের মাথা, নাড়ীভূড়ি ভিন্ন আর কিছু খাইতে 
পায় না, তাহাঁও আবার এত অন্ন পায় যে, তাহাতে তাহাদের 
একবারও তৃপ্তিরপ আহার হয় না) কিন্তু তবু ইহার! প্রভুর 
এত বশীভূত থাকে যে দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয় |. 

এই তুষারাবৃত দেশসমূহে ইহীরাই পরমেশ্বরের দয়ার 
পরিশ্ফ,ট লক্ষণ স্বরূপ বলিতে হয়। 

কোন কোন প্রাণিতব্ববিদের মতে এস্কুইমোকুকুর, 
কাঁমস্কাটকাডেল্‌ ও সাইবিরীয় কুকুরের বন্ঘভাব আজিও 
সম্পূর্ণরূপ তিরোহিত হয় নাই। ইহারা এখনও মানুষের 
সম্পূর্ণণশে থাঁকিতে পারে না। ইহাদের বিশ্বস্ততাঁও তত 
দুঢ় নহে। ইহারা সময়ে সময়ে অবাধ্য হইয়! পড়ে ; সময়ে 
সময়ে গ্রভৃুর পালিত পশুপক্গী ধরিয়া আহার করে, শীকার- 
লন্ধ দ্রব্য গ্রাস হইতে সহজে ছাড়িতে চায় না। এই সকল 
কারণে অনেকে মনে করেন, ঘে রাখালেকুকুর ও নেকড়ে- 
বাঘের সহযোগে উৎপন্ন বলিয়া ইহারা এই বন্তভাবটুকু 
মানুষের সহবাসে থাকিয়াও পরিত্যাগ করিতে পারে না। 
যাহা হউক, এ অনুমানের মূলে সত্য থাক আর নাই থাক, 
ইহাদের আকৃতি ও প্রতি থে অনেকটা নেকড়েবাঁঘের 
ন্যায়, তাহ! সকল প্রাণিতন্ববিৎ স্বীকার করেন । 

৩। আইন্লাগড ওল্যাপল্যাগুদেণীয় কুকুর (7৪ 1০৫ 
12১1 ৫. [450121)7 0০4৯--ইহারা ও এ জাতীয়, তবে ইহারা 
এপ্ুইমো। বা রাখালে-কুকুর অপেক্ষা আকৃতিতে ছোট ; কিন্ত 
গাত্রবর্ণ সামান্ততঃ শাদা ও তরল পাটল বর্ণের হইয়। থাকে । 

৪। চীনদেশীয় কুকুর (01011 19১৫৯) ইহারাও শর 
জাতীয় । ইহাদের গাত্রবর্ণ সর্বদা কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহাদের 
মধো বৃহৎ ও ক্ষুদ্রকায় এই ছুই প্রকার ভেদ আছে। » 

৫। পোমেরেণীয় কুকুর (1170 79171000171 [)025) 
সাধারণতঃ ইহাঁরাই উত্তর যুরোপের কুকুর বলিয়া! প্রসিদ্ধ । 
ইহাদের মধ্যে যেগুলি বৃহদ্দাকাঁর তাহারাই বৃহতৎ্কায় নেকড়ে- 
কুকুর (18:89 ৬/০।। 10985 ) ও ক্ষুদ্রাকারগুলি সম্পিজ 
(3180) নাষে খ্যাত । ইহারাও পুর্বোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। 
ইহাদের ভ্রাণশক্তি অতি তীব্র, ইহারা সম্পূর্ণরূপে মাহুষের 
বশ্যতা স্বীকার করে। প্রহরিতায় অতি দক্ষ এবং অতি 
বিশ্বস্ত হয়। 

পূর্বোক্ত কয়েক প্রকার কুকুর হইতে আকারগত বিল- 
ক্ষণ বিভিন্নতা-বিশিষ্ট কুকুরগুলির শ্রেণীবিভাগ কথিত 
হইতেছে, ইহাদিগকে শীকারী কুকুর বলা যায়। 


কুদ্ধুর 


১। হাউও--ইহাকে বাঙ্গালাম্ব 'ডালকুত্ত' বলে। এই 
জাতীয় কুকুবের নান। ভেদ আছে। হাউওজাতীয় কুকু- 
রেৰ স্রাপশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অতি তীত্র। ইহারা এই ছুই 
শক্তির সাহাযো শীকার অন্বেষণ ও তাহার অন্থধাবন করে। 
এই হই শক্তি অনুসারে ইহাদ্িগকে ছই প্রধানভাগে বিভৃক্ 
করা যাইতে পারে; তন্মধ্যে স্রাপশক্কির প্রীবল্য বিশিষ্ট 
কুকুরগুলি শীকারে সর্বাপেক্ষা পটুতা প্রকাশ করে। এই 
ছুই শ্রেণীতে ও আবার নানারূণ বিভাগ আছে । 

(ক) প্বাণশক্কির প্রাবল্যবিশিষ্ট কুকুরগুলির মধ্যে-_ 
বিগৃল্‌ বা ক্ষুদ্র শশক-শীকারী (99781), রক্তপিপানস্থ হাউ 
(919০-০০৪০৭), শৃগাল লীকারী (89%-1,0001)0), হুরিণ- 
শীকাবী (৪৮৪-০০০), উদ্দিড়াল-শীকারী (0০৮9-0)০৪৪9), 
শুকরশীকারী (8০987-0.001)0 0৫ 01769 10908), শশক- 
শ্বীকারী বা হেরিয়ার (১২০৮০1৮০০৪1)৫ 07 [817198), পক্ষী- 
অনুসন্ধানকারী (0১5৮7195০8), নির্দেশক (০৮00) ও 





(খ) দৃষ্টিপক্কির তীব্রতাবিশিঃ কুকুরগুলির মধ্যে--ধূসর 
হাউ ও (9316) 0০999) প্রধান । 

২। স্প্যানিন্েল (3950151)-_-এই জাতীয় কুকুরের 
ঘ্াণশক্তি অতি প্রবল হইলেও ইহার! প্রতুভক্তি এবং মান্ধু- 
বের বহতাগুণের জনই বিখ্যাত। এই জাতিতে জলচর 
স্প্যানিয়েল (9%9৮০:-9790161), স্প্যানিক্বেল (31১81)191), 
চার্লুদ রাজের যত্বোৎপাদিত কুকুর (80158 004115810০8), 
বেনহিম স্প্যানিয়েল (816000110 91980191), নিউফা উও্তল্যাশু- 
দেশীর কুকুর (6৮ (০824190 199 ), লক্ষ্য কারী 135691), 


[ ১৮২ এ 


কুকুর 


কারবেট (17879,,বৃক্ষারোহী, (011070061), মোরগশিকারী, 
(0০০৮০।), উল্লম্ষক (১19811)£1) প্রভৃতি প্রধান । 

৩। টেরিয়ার--(]:977197) এই জাতীয় কুকুর পক্ষী- 
শীকারে বড় দক্ষ এবং প্রতুরও বড় প্রিয় হুয়। অপেক্ষা- 
কৃত এই জাতীয় কুকুর কিছু ক্ষুদ্রাকার হয়। এই জাতীয় 
কুকুর প্রধানতঃ হুইভাগে বিভক্ত ;-_-একজাতীয় কিছু কোমল 
লোমবিশিষ্ট, অপরজাতীয় কর্কশ-লোমবিশিষ্ট । কর্কশ-লে।ম- 
বিশিই টেরিয়ার ক্ষুদ্রমুখ, খর্বপদ, কষ্ট-সহিষুণ, ঈষৎ-উগ্রম্বমভাব 
ও কষ্ণাভ শ্বেতবর্ণ; ইহারা ক্কটুলগ্ীয় টেরিয়ার (9০০৮০) 
]577197) নামে খ্যাত । আর কোমল টেরিয়ার উন্নতমস্তক, 
ঈষৎ দীর্ঘ মুখ, উজ্দ্বল ও ঘূর্নান-চক্ষু, সুগঠিত দেহ, উদ্ধকর্ণ, 
(কখন কখন কর্ণের উদ্ধভাগ লোটানও হয়) ও সরলপদ 
হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণ টেরিয়ার বা বিলাতী 
টেরিক়ার (6)09091000, 01 £808118) 1918197) নামে খ্যাত । 
ইহার! বুদ্ধিবলে নানা কৌতুক্জনকক্তীড়া শিখিতে পারে 
ও অতিশয় প্রভূভক্ত হইয়া থাকে । এই জাতির সহ- 
যোগে নানাবিধ সঙ্করবর্ণ কুকুরের উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ব 
কথিত হইয়াছে। ইহারা ইন্দুর, পক্ষী ও খেক্শেয়ালী বধ 
করিতে অতিশয় পটু হয় বলিয়া নানবিধ নাম প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে ; যেমন, শৃগাল-হস্তা টেরিয়ার (ঘ০২-৮০৮৫1৩7), 
ইহাও ছই প্রকার_কোমল ও কর্কশ লোম (১7790) ৪০৫ 
1১901) ), ইন্দুর-হস্ত! (1৮৮68000617), থেলানে (0০%- 
097167), এতস্িন্ন ইহাদের আরও কয়েকটি শ্রেণীভেদ আছে, 
আরর্লগীয় টেরিয়ার (1118) ০০17161), ইয়র্কসায়ারীয় টেরি- 
যার (ড০:1691,179-617191), স্বাইটেরিয়ার (396-6177167) 
কর্ণেল স্কাইয়ের নামান্সারে ), দান্দী-দিমে! (19777019 
1)17191)6 বাঞ্তির নামান্গসারে)। বুলডগের সহযোগে ইহার! 
একপ্রকার শাবক উৎপাদন করে, তাহাকে বুল টেরিয়ার 
(811-5675197) বলে । এই সঙ্করজাতীয় কুকুরের ন্যায় দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ কুকুর আজিও আর দেখ! যায় নাই। টেরিয়ার 
কুকুর গর্ভের মধ্যস্থ শীকারকেও তাড়াইদ্বা বাহির করে। 
ভারতবর্ষে শৃগাল, নেকড়েবাঘ, হায়েনা-শীকারে টেরিয়ার- 
লইয়া যায়। ইহারা বুদ্ধি ও সাহসে ভর করিয়া যেখানে 
বুলডগ অগ্রসর হয় না, সেখানেও অগ্রসর হইয়। থাকে । 

৪। ম্যাটটিফ_-(112588)- ইহারা সর্বাপেক্ষা মানুষের 
বশহৃত, প্রভৃভক ও বিশ্বস্ত হয়। ইহারা শাস্তস্বভাব, ভদ্র, 
গন্ভীর, অসীম-ক্ষমতাশালী, বৃহম্মস্তক, বিস্তৃত-মুখমণ্ডল, 
মোটা ওঠশালী, লোটা কাণ, বিস্তৃত কপাল, লোমশ 
দীর্ঘ লাঙ্কুল ও সুগঠিত দীর্ঘদেহ হইয়া থাকে। ইহাদের 


কুকুর ৃ [ ১৮৩ ] ঝুক্ধুর 
রক্ষণাবেক্ষণে কোন বস্ত রাখিলে, প্রাণ থাকিতে তাহা নষ্ট 


বা অপহৃত হইতে দেয় না। প্রতু-দ্রব্য রক্ষার জন্য মৃত্যু 
নিশ্চিত জানিয়াও ব্যাঘ্ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু 
বিনা কারণে কখন কুদ্ধ হয় না বা ক্ষমতার অপব্যবহার 
করে না। গ্রেটবুটন্‌ এই কুকুরের জন্ত চির-বিখ্যাত। 
রোমানেরা ধখন ইংলগ্ডের রাঁজা, তখন এই কুকুরের জাতি- 
গত বিশ্তদ্ধতা, রক্ষণ, প্রতিপালন ও শিক্ষাদান জন্য একজন 
স্বতন্ত্র রাজকর্পচারী নিযুক্ত করিত। ইহারাও প্রবল- 
দ্রাণশক্তিবিশিষ্ট। ্রাবো বলেন, গল জাতীয়ের! (0911৯) 
এই কুকুরকে যুদ্ধ করিতে শিখাইত এবং নিজের! যুদ্ধ করি- 
বার সময় ইহাদিগকেও নিযুক্ত করিত। ইহাদের ক্ষমতার 
পরিমাণ অসীম--৩টি ম্যাষ্টিফের যুদ্ধে তন্গুক ও- ৪টির যুদ্ধে 
সিংহকেও পরাস্ত হইতে হয়, ইহা পরীক্ষা করিয়া! নিরূপিত 
হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী দেখা যায়-_বিলাতী 
ম্যা্টিফ (7911115)) 81801), কিউবীয় ম্যার্টিফ (900181) 
1185011), তিব্বতীয় বা মোলোসীয় কুকুর (]1)11১8680 
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ধূসয়হাউও্ড ও তিব্বতীয় ম্যাহিফের সহযোগে একপ্রকার 
মিশরকুকুর উৎপাদন করাইয়াছেন। 

৫। বুলডগ-_(891| 79০8 গোমুখ-কুকুর,) ইহাদের 
মুখমণ্ডল বন্য বৃষভের স্তায় গম্ভীর, ভয়জনক ও কর্কশ বলিয়া 
ইহার্দিগকে এই নামে অভিহিত কর! হয়। ইহাদের নিয়ো ষ্ঠ 
কিছু দীর্ঘ, মস্তক বৃহৎ, মাংসল, কর্কশ ও তারী, মুখ ক্ষুদ্র 
অথচ বিস্তৃত, ঠোট পুরু, কাণ লোটান, পদ ক্ষুদ্র, কায় দৃঢ়, গল। 
ক্ষুদ্র এবং দ্বতাব ক্রুর। ইহারা দেখিতে ব্যাঘের স্তায় 
ভয়ানক, শ্বভাবও ভয়ানক১,উগ্র, সহজে পোবমানে না, তবে 


পোষমানিলে পালকের কোন ভয় থাকে না বটে কিন্ত 
ইহাদের স্বভাব ও মূর্তি দেখিয়া সকলেই পোষা বুলডগের সঙ্গে 
অত্যন্ত সাবধানে ব্যবহার করে। পুর্বে যুরোপে “ষীড়ের 
লড়াই, দেখিবার জন্য এই কুকুরকে শিক্ষা দেওয়! হইত। 
কসাইরা বধ করিবার জন্য নির্দিষ্ট পশুকে ভূমিতে ফেলি- 
বার কৌশল বুলডগকে শিখাইয়! থাকে । ইহার! শিক্ষামতে 
ধাড়ের নাক ধরিয়া দীড় করাইয়া রাখে বা কাত করিয়া 
ফেলিয়া দেয়। অতি সামান্য কারণে ইহারা ক্রুদ্ধ ও 
হিংঅক হইয়! পড়ে। ইহার! শীকারীদের বড় কাজে 
আসে না, তবে অনেকে শিক্ষিত করিয়া ভন্গুক শীকারে 
লইয়া যায়। বাইসন শীকারে ইহার! বড় কাজে লাগে। 
ইহাদের দংশন-বিষ বড় ভয়ানক। ইহাদের সাহস অসীম। 
ইহারা অনায়াসে সিংহ, ভন্লুক, ব্যাত্বাদির সহিত যুদ্ধ করে। 
সম্তরণেও ইহারা সাতিশয় পটু । নিউফাউগুল্যাও কুকুরের! 
জলে সন্তরণ কালে মারা পড়ে, কিন্তু ইহারা অতি ভীষণ 
তরঙ্গ মধ্যে সন্তরণ করিয়া থাকে, তবে নিউফাউগুল্যাও 
কুকুরের স্টায় সম্তরণ কৌশলে ব৷ ভ্রুত সম্তরণে পটু নহে। 

৬। “রাথালে-কুকুর”--(১1)501)97015 9০£) এই কুকুর 
যুরোপীয় গ্রাম্য-কুকুরের প্রধান। আধুনিক জীবতববিদ্গণের 
মতে এই জাতি হুইতেই সমুদয় কুকুরজাতির উৎপত্তি । 
এন্সাইক্লোপিভিয়! বুটানিকা'র মতে তুকি কুকুরই কুকুরজাতির 
আদি জনক। স্কটুলগ্ডে ইহাদিগকে সর্বাপেক্ষা বিমিশ্র 
অবস্থায় দেখা যায় । সে দেশে ইহার প্রয়োজনও বড় বেশী। 
সেখানকার অধিকাংশ লোকে মেষপালকের ব্যবসাঁয় অব- 
লম্বন করে বলিয়া, ইহাদিগকে সাধারণতঃ বড় আদর 
করিয়া থাকে, কারণ এই জাতীয় কুকুরের একটি কি 
ছুইটি কুকুরে বৃহৎ মেষপাল স্বচ্ছন্দে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে 
পারে । ইহারা শিক্ষিত হইলে মেষপালকে খোঁয়াড় হইতে 
চারণ-ভূমিতে সাবধানতা-সহকারে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে 
পারে। পাল হইতে কোন মেষ এদিক ওদিকে ছটুকাইয়। 
পড়িলে, তাড়াইয়া আনিয়। পালে মিশাইয়া দেয়। মেষপাল 
বিপথে চলিলে, ইহারা তাড়াইয়া তাহাদিকে সুপথে লইয়া 
যায়। ইহাদের বুদ্ধি ও ' দৃষ্টিশক্তি এতদূর তীক্ষ যে, পালের 
মধ্যে প্রত্যেক ভেড়াটিকে চিনিয়া রাখে এবং যদি অপর দলের 
ভেড়া আসিয়া দলে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে 
দেখিবামাত্র চিনিতে পারে ও তাড়াইয়া বাহির করিয। 
দেয়। ইহারা অপরিসীম বুদ্ধিপ্রভাবে মেষপালের সংখ্যা 
স্থির করিতে পারে ; যর্দি হঠাৎ একটা ভেড়। পাল হইতে 
ছট্কাইয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ মাঠে মাঠে, পথে পথে, 


উং 


কুক্ধুর নু 


গলিতে গলিতে খুজিয়! তাহাকে বাহির করিয়া আনে। 
ইহার প্রভুর ইঙ্গিত বুবিতে পারে এবং পাল লইয়' যাতা'- 
রাতের সময় ফিরিয়া ফিরিয়। প্রভুর আদেশ বুঝিয়া লয়। 
যদিও ম্যার্িফের মত দৃঢ় প্রভৃভক্ত বা! রক্ষাকার্য-নিপুণ না 
হউক, স্প্যানিয়েলের স্তায় প্রভুর আদরের পাত্র না হউক, 
নিউফাউগুল্যাও কুকুরের ন্যায় স্থদৃশ্ঠ বা সভ্য না হউক; 
কিন্ত সকলের অপেক্ষ। ইহার! বুদ্ধিমান ও বশতাপন্ন । এ গুণে 
ইহাদের তুল্য জীব এখনও আর আবিষ্কৃত হয় নাই। ডার- 
উইন বলেন, মেষপালকের! এই কুকুরকে বাল্যকাল হইতে 
ভেড়ার পালে রাখিয়া ভেড়ীর স্তন্যপান করাইয়া প্রতিপালন 
করিতে থাকে । একটু বড় হইলে ইহাদিগকে অন্ত কুকুর 
বা অন্ত পশুর সহিত মিশিতে দেয় না এবং প্রায় অগওচ্ছেদ 
করিয়া দেয় । এই সকল কারণে ইহারা মেষপালের প্রতি 
বিশেষ অন্ুরক্ত হইয়া পড়ে ও পাল ছাড়িয়া পলায় না। 
ইহারা যখন শিশু থাকে, তখন মেষশাবকের সহিত খেলা 
করে । পাল লইন্বা বাড়ী হইতে যাতায়াতের সময়, ইহারা 
ক্রীড়াচ্ছলে মেষের উপর দিয়া টপ্কাইয়! লাফাইয়া, 
ভেড়ার সহিত ট মারিয়া, তাল ধরিয়া, খেলা করিতে 
বাকে । ইহা হইতে ইহাদের শ্সেহ-প্রবণতাও অনুমিত হয়। 

ইহারা দেখিতে কতকটা। খেঁকৃশেয়ালার স্তার। ইহাদের 
গলদেশে বড় বড় লোম জন্মে; শীতপ্রধান দেশে এ লোম 
কোঁকড়া ও ক্ষক্ষ এবং উষ্ণজদেশে পশমের হ্যাক কোমল হয়। 
ইহাদের কাণ সোজা, মুখ হ্ব্ত্রাগ্র হইয়া থাকে । ইহাদের 
পাঁয়ে একটি করিয়া অতিরিক্ত অন্ুলি জন্মে। এই অঙ্ধু- 
লিকে তুষারাঙ্থলি 11)৩%-018%) বলে। ইহাদের লাঙ্গুল 
লোনশ ও উদ্ধদিকে বক্র হইয়া থাকে । 

ইহাদের মধ্য নিম্লিখিত কয়েকটি শ্রেণী ভেদ দেখা 
যার (ক: বেপারীর কুকুর--00)1০৮6৮5 498) ইহারা হাট 
বজ্ারে বিতক্রুর পশ্ুপক্ষা রক্ষা করে। 

(খ। কেলি--0০৮ 97 06911) স্গটলঞ্খে ইহারা অধিক 
দু? হন । ইহারা উদ্ধে ১৯ ইঞ্চির অর্ধিক হয় না। পুর্বা- 
কালে ইহাদের লাঙ্কুলের অন্ধভাগ ছেদন করিয়া দিবার 
প্রা অতি প্রবল ছিল। আছন্রকাল ইহাদের সখ্য 
অনেক অল্প ভ্ইমা গিঘাচছে । অনেকে অন্তমান করেন, অদ্ধেক 
লাঙ্গুল লইগ্না ইহারা সন্থান জন্মাইতে সুবিধা পায় না। 
কোলিকুকুর কোমল ও কর্কশ ভেদে দুই প্রকার । 

(গ) বিলাতী মেবরক্ষক--(001)81151) 809৪17০6.) 

(ঘ) জর্দণ মেষরক্ষক-_-(0917070 80৪০1) ০8.) 

($) চীনদেশীয় মেষরক্ষক--(0%10659 511991)-08.) 
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ডালকুত্তা (12015791৭) ও স্প্যানিয়ালগণের (3178151918) 
কয়েকটি প্রধান বিভির শ্রেণীসন্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা 
আবশ্তক। 

৭। হাউণ্ডের মধ্যে ;-- 

(ক) শশকশীকারী (74919), পুর্বকালে ক্ষুদ্রকায় 
শশক শীকারের জন্ত এই ক্ষুদ্রকায় ডালকুত্তা অধিক 
শিক্ষিত ও নিযুক্ত হইত। ইহাদের প্রাণশীক্ত আতি 
প্রবল, কঠস্বর যেন কতকটা গীত-স্বরের ন্যায় উচ্চ-নীচ- 
গমক-মুচ্ছ'না-বিশিষ্ট। ইহার] ছুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত একটা 
পলায়িত শীকারের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে বাহির না 
করিয়। ক্ষান্ত হয় না। অন্যানা হাউগ্ডের ন্যায় ইহার। তাদৃশ 
দৌড়াইতে পারে না। ইহারা এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত ;-- 

দক্ষিণ যুরোপীয় (89106180188 00000 
দ্রুতগামী বা বিড়াল-হস্তা, (1996 07 007367:11), ককশ 
(2০9৮1) 7362218), কোমল (১71001]) 138016) | ইহাদের 
মধো আর এক প্রকার ক্ষদ্রকায় বিভাগ মাছে, তাহাদিগকে 
'ক্রোডবিহারী+ (81১১০০010)0551198 17541) বলা মায়। 


13০8019) 
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শশকশীকারা (13৫81516 ) 

(খ) রক্কপিপাস্ু ডালকুন্তা 0019৭410001] ইহারা 
তীব্রপ্রাণশক্কি ও অপ্রতিহত অধাবসাম গুণে শাকারার পঙ্গে 
বড়ই কাধ্যকারী। সেকালের মুরোপীম্ শীকারীরা ইহা 
দিগকে বড় আদর করিত, কারণ আহত 'অথচ পলায়িত 


শীকারের অনুসন্ধানে বা রাজার হরক্ষিত মুগয়াভুমি হইতে 
বিন 9 অপঙগত পশুর সন্ধান করিতে ইহাদের অপেক্ষা 
পটু কুকুর আর দেখা যায় না। ইহার] সেকালে পলাগ়িত 
অপরার্ধী মানামী, শত্রু, চোর, ডাকাত ইত্যাদি অনুসন্ধানে ও 
নিযুক্ত হইত এব" শিয়া খুজিয়া ঠিক বাহির করিত। 
সেকালে যুদ্ধাবসানে এই সফল কুকুরকে পলাগ্বিত 
শক্রর অনুসরণে নিযুক্ত করিত । ওয়ালেস্‌ ও ব্রসের যুদ্ধে, 
অষ্টম হেনরীর করাসী-ঘুদ্ধে, এলিঞ্গাবেখের আয়র্লপ্ডের যুদ্ধে 





এ - ২ স্পিপিপপিরপী শ তপ্ত শি শগ 
কৈ দস 


এই জাতীয় কুকুরকে সৈন্য-সামস্তের মধ্যে গণ্য করা! হইত। 
এলিজাবেথের সৈন্যাধ্যক্ষ আরল অফ. এসেক্সের সৈন্যে ৮০০ 
রক্তপিপাস্থ ভালকুত্তা ছিল। 
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রক্তপিপাস্থ ভালকুত্তা । 


এই কুকুরের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সেকালের 
ছুষ্টলোকেও সুন্দর উপায় অবলম্বন করিত। তাহারা 
যে পথ দিয়া পলাইত, সেই পথে অন্য জীবের বা মন্ুষ্যের 
রক্ত ছড়াইয়া দিয়া যাইত । কুকুর অনুসন্ধানে আসিয়া 
অন্য রক্তের গন্ধে লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া! যাইত, কিন্তু সকল কুকুরের 
হাত হইতে নিস্তার ছিল না। এখন আর এ প্রথা 
কোথাও নাই । 

ইহাদিগের দেহ দীর্ঘ, দৃঢ়, মাংসপেণী স্ম্পষ্ট, বিশাল- 
বক্ষ, ওষ্ঠ লোটান, ঞ্ারতি-গ্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর, গাঢ় 
পিঙ্গলবর্ণ এবং জ্বয়ের উপরিভাগ কৃষ্ণবর্ণ। আপাততঃ 
বিশুদ্ধ রক্তপিপান্্ ডালকুত্তার সংখ্যা এত অল্প যে, নাই 
বলিলেই চলে। ইহার] কীউবা স্বীপ, ইংলও, আফ্রিকা, 
মুরোপ ও এসিয়ায় বাস করে। কীউবা দ্বীপের কুকুরগুলি 
অমিত-পরাক্রম হইয়া থাকে । ইহারা উচ্চে ২৮ ইঞ্চি হয় । 
কেহ কেহ বলেন যে, ইহায়া হরিণ-শীকারী ডালকুত্তা 
(88£-1,0171)9), ও দক্ষিণযুরোপীয় হাউণ্ডের (3১0008177- 
1)০01)0), সহযোগে উৎপর্ন। 
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গে) শৃগাল-শীকারী (ঢ০%-170111)0), ইহারা ডালকুন্তা 
জাতীয় কুকুরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্রুতগামী) কিন্ত কিছু 
ক্ষুদ্রকায় । ইহারা উচ্চে ২২। ২৩ ইঞ্চি হয়। ইহাঁদের 
পদদ্ধয় সরল, স্কন্ধ পূর্ণ ও বক্ষ গভীর, কিন্তু প্রশস্ত ; পৃষ্ঠ 
বিস্তৃত, মন্তক ও গলা বেশী মোট! নহে, লাঙ্ুল লোমশ । 

(ঘ) হরিণ-শীকারী (39-1১০01)৭)-_-এই জাতীয় হাউগ্ড 
অন্যান্য হাউও্ড অর্থাৎ যাহারা বিশেষ বিশেষ পশু শীকারে 
পারদর্শা বলিয়া! তত্তৎনামে প্রসিদ্ধ, তাহাদের অপেক্ষা কিছু 
দীর্যখাকার হয় এবং বিশেষ বিশেষ পশুশীকারার্ধ শিক্ষিত হয় । 

(ও) নব্য শশকশীকারী (171715), ইহার! প্রাচীন 
শশকশীকারী হাউ ও শৃগাল-শীকারী হাউণ্ডের সহর্জেগে 
উৎপন্ন । ইহার! প্রতিপালকের ইচ্ছামত দ্রুতগামী ও 
মুহগতিশীল হইয়া জন্মিতে পারে। প্রাচীন শশকশীক্ষারী 
হাঁউণ্ডের সহিত যদি হরিণ-শীকারীর সংযোগ ঘটে, তবে 
মৃছগতিণীল হেরিয়ার উৎপন্ন হয়। এই নব্য জাতীয় কুকুর 
উৎপাদিত হওয়ায় বর্তমান সময়ে আর কোন শীকারী 
প্রাচীন শশকশীকারী হাউও্ড ব্যবহার করে না । 

(5) নির্দেশক-ডালকুত্র। (7১০$)৮51)-_ইহারা এই কয় 
শ্রেণীতে বিভক্ত-__স্পেনীয়-নির্দেশক (9021)191) 1১0171067), 
নুতন বিলাতী নির্দেশক (8009177 71)£1191) [0০)1)161), পর্ত,- 
গালের নির্দেশক (১0£00011989 [০0)1) 061), ফরাসী-নির্দেশক 

(ঘ'95০)) ০০10098), দিনেমার কুকুর (1)21)181) ০7 [0811001 
61 ০0৮ €)9:501-1008)। শীকারোপযোগী পশুর আবাস 


খঁজিতে ও শর বা গুলিকাহৃত পক্ষী সংগ্রহ করিতে ইহার! 


কুকধুর 


অতিশয় পটু । ইহারা পশু বা পক্ষীর সন্ধান পাইলে সেই স্থানে 
স্থির হুইক্সা দাঁড়াইয়া থাকে, এবং শীকারী আসিয়া পৌছিলে ও 
তাহাকে ইঙ্গিত করিলে সে শীকারটিকে বধ করিতে 
চেষ্টা করে। ইহার! তাড়াইয়। গিয়া পক্ষীও শীকার করিতে 
পারে। ইহাদের স্বাণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সমান তীক্ষ। 
ইহার! স্পেনের আদিমবামী। ম্পেনীয় নিক্দেশক কুকুরেরা 
কিছু মোটা ও দেহভঙ্গী সামঞজন্তহীন, পর্ত,গালের কুকুর 
কিছু হান্কা এবং ফরাসী কুকুরের মুখে ছুই চক্ষুর ও 
নাসিকার পাশ দিয়া ছুটি শাদা ডোর! হয়। শৃগাল- 
শীকারী ডালকুত্তা ও স্প্যানিয়াল বা স্পেনীয় নির্দেশক 
কুকুরের সহযোগে বিলাতী নব্য নিক্গেশক কুকুরের উৎপত্তি। 
ইহারা অতি শীঘ্ব শিক্ষিত হয় এবং একবার শিখিলে আর 
কখন ভুলে না। প্রায় ইহাদের পদস্কট ঘ! হইয়া থাকে । 
কেহ কেহ ইহাদের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দেয়। কেহ কেহ 
নিক্ষেশক কুকুরের সহিত চিহ্ৃনক (১০৮০7), কুকুরের সংযোগ 
বাইয়া একজাতীর নিগ্গেশক কুকুর উৎপাদন করেন; কিন্ত 
ইহার! তাদৃশ কার্যক্ষম হয় না। দিনেমার কুকুরগুলির 
তাদৃশ তীব্র ত্রাণশক্কি নাই বলিয়া, আস্তাবলের শোভা- 
বদ্ধনার্থ রক্ষিত হয় এবং পালকের গাড়ীর সঙ্গে ছুটিয়া 
যায়। ইহাদের গাজ্রে কাল কাল বিন্দু বিন্দু দাগ হয়। 

হাউগুজাতীয় দৃষ্টিশক্ষি-প্রধান কুকুরের মধ্যে ধূসর 
হাউও্ড (9£59-৯০০০ ), অতি বিখ্যাত । | 

যুরোপে এই জাতীয় কুকুরের বাবহার বহুকাল হইতে 
প্রচলিত আছে। খৃহীর পঞ্চম শতাব্দীতে গল জাতীয়েরা 
থখরগস-শীকারে এই জানীয় কুকুর ব্যবহার করিত। 
ইঙ্লিণ্ডে যখন ক্যানিউট্‌ রাঙ্ভ1, তখন রাজাধীন মৃগস্বাকাননের 
পশুগণকে নিরাপদে রক্ষা -করিবার জন্য একটি আইন 
ছিল যে, যাহারা কোন রাজকীম় কাননের এক ক্রোশের 
মধ্যে বাস করে, তাহার কেহই এই জাতীয় কুকুর 
পুিতে পাইবে না, যদি কোন মান্য গণ্য ভদ্রলোক পুষি- 
তেন, ভাহা হইলে ঠাহাকে আইনাম্রসারে বাধ্য হইয়। 
পোষা-কুকুরটির সম্মুপের পায়ের প্রধান অঙ্গুলি দ্রইটি 
কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হইত। তীয় রাজা এডওয়ার্ড, 
এসেকের বনে এই কুকুর এত পালন করিতেন যে, লোকে 
সেই বনকে কুকুরম্ীপ (1818) ০1 1)9£9), বলিত। তখন 
ইহাদিগের সাহায্যে হরিপ-শীকার করা হইত | 

ইহাদের দেহ পাতলা, সরল, সুখভাগ লম্বা ও সক্ষম, 
পদচতুইুয় অতি দীর্ঘ, উদর ক্ষুদ্র, কটি ক্ষীণ, বক্ষ পূর্ণ কিস্থ 
গভীর ও সরু, গলদেশ লম্বা । পূর্বে লোকে স্থির করিয়াছিল 
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যে, ইহারাও স্রাণশক্তির সাহায্যে পণ্ড শীকার করে, কিন্তু 
আপাততঃ স্থির হইয়াছে যে, ইহাদের আ্রীণশক্তি যৎসামান্ত 
আছে বটে, তাহাতে কোন. কার্যযই হয় না)কিন্ত ইহা- 
দের দৃষ্টিশক্তি অতি তীব্র, নিমেষমাত্রে যাহাকে একবার 
দেখিবে, ইহার! ইহ্জ্ম্মে তাহাকে ভূলে না। 

এক বৎসর বয়স হইতেই ইহার শীকার করিতে শিখে। 
অন্তান্ত সকল জাতীয় কুকুর অপেক্ষা ইহারা অধিকিন 
বাচে। ৫1৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইহাদের সাহস ও বল 
সতেজ থাকে, তৎপরে কমিয়া আসে); ইহারা এখন 
থরগস শীকারেও নিযুক্ত হয়, কিন্ত দেহের দীর্ঘত1 ও ক্রুত- 
গমনে প্রধান লক্ষ্য থাকায় অনেক সময়ে খরগসের চাতু- 
রীতে ভুলিয়া লক্ষ্য হারাইয়! ফেলে। ইহাদের এই কয়টি 
শ্রেণীভেদ আছে-_পরিফার বিলাতী ধুসর ডালকুত্তা (1৩ 
১11,১01) 151151131) 091৬0 18901), হরিণ শীকারী ও কর্কশ 
ধূসর ডালকুত্তা (19967-1)90180 810 2১001) 07) 1)900174)) 
আযর্পগীয় (11091) (916 10001960107 ৯6)16 01011), ইহাদ্িগকে 
সেকালে নেকড়ে কুকুর বলিত) ; তীক্ষ দৃষ্টি ডালকুত্তা (0723 
1)0908)8)১, এবং আলব্যানীয় ডালকুত্তা (৯118))81) 90169 
1১010), ইহারা অমিত সাহসে সিংহের সহিত যুদ্ধ করে। 

রুষীয় (10055158) (8155 1)911)0)) ও তুকা কুকুর ব! 
নাকিদ্‌ (9014 ০7 068)05151) 1))1))-- ইহারা অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্রকায়, হিং ও মনিষ্টকারী; তবে পুষিলে পোষমানে। 
তুকাঁরা ইহাদিগকে গৃহরক্ষায় নিযুক্ত করে। পারন্তদেশীয় 
ডালকুতা (06751781) 019 1,98174)- দেখিতে অতি সুন্দর ; 
ইহাদের গায়ে, কাপে, লেঙ্গে বড় বড় লোম জন্মে এবং 
বিলানী কুকুর অপেক্ষা বলবান্‌ হয়। শীকারীর ঘোড়। 
পলাইলে ইহারা দৌড়িয়া গিয়া তাহার গতিরোধ করিতে 
চেষ্টা পায় ও লাগাম মুখে ধরিয়া ছুটিতে থাকে; শেষে 
মানুষ গিয়া ধরিয়া ফেলে। ইতালীর ডালকুত্তা (1171187) 
(১763 1১9,1১৫), ক্ষুদ্রকায় ও শীকারে অক্ষমদ্হয়। ইহাদিগের 
স্বদেশের শীত ভিন্ন অন্ত কোন স্ক্ভুনের শীত সহা হয়না। 
ইহার! ইটালীতে এক প্রকার খেলার জিনিস বলিয়! গণ্য। 
আরবীয় ধূসর ডালকুতা (415)187) 9669 10910100), দেখিতে 
কতকটা পারস্তের ধূনর কুকুরের স্যায়। ইহার! বড় চতুর ও 
চটুপটে। 

(ক) শ্প্যানিয়েলদিগের মধ্যে নিউফাউগডল্যাণ্ড কুকুর 
অতি বিখ্যাত ইহারা যেমন শীকারপটু, তেমনি গ্রতু- 
ভক্ক, বিশ্বাসী, স্থুদশন ও শান্তশ্বভাব। উত্তর আমেরিকার 
পূর্ববকৃবর্তী নিউফাউগুল্যাণ্ড' নামক স্বীপেক্স নাম হইতে 
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আরবীয় ডালকুভা। 


ইহাদের নামকরণ হইয়াছে । এক্ষণে যুরোপে ইহাদের 
বিশুদ্ধজাতি প্রায় পাওয়া যায় না। মৌলিক নিউফাউওঁ- 
ল্যাও কুকুর ও বর্ণসঙ্কর নিউফাউওডল্যাণ্ড কুকুর ঠিক 
বিলাতী ম্যাষ্টিফের গ্তায়, সদ্গুণশালী, অধিকস্ত ইহাদের 
ঘ্বাণশক্তি ও দৃষ্টিশক্কি প্রবল বলিয়া এবং সম্ভরণে অতিশয় 
দক্ষ বলিয়া! জলে স্থলে সকল স্থানেই শিকারে পটু হইয়া 
থাকে । নিউফাউগুল্যাওদ্বীপে ইহারা অধিবাসিগণের বহু 
উপকার করে। একখানি চক্রবিহীন বা একচক্র কাঠের 
গাড়ীতে তিন চারিটি কুকুর জুড়িয়া গাড়ীতে" জ্বালানি 
কাষ্ঠাদি চাপাইয়া দিলে কুকুরের! অনায়াসে বহুদূর পর্য্স্ত 
টানিয়া লইয়। গিক্লা থাকে। বন্য-অধিবাসীর। এইরূপে 
ইহাদিগকে লইয়া গ্রামাদিতে কাষ্ঠ বেচিতে আসে। 

ইহাদের পদাস্থুলি জলচর জীবের ন্যায় পাতলা চর্ম খণ্ড 
দিয়া জোড়া । ইহারা জলে ডুব দিয়া সমুদ্র বা নদীতল 
হইতে জলপতিত বস্ত্র উদ্ধার করিতে পারে। ইহারা স্থল 
অপেক্ষ। জলে থাকিজ্েে ও জলে খেলা করিতে ভালবাসে । 
ইহার এতদূর তীব্র দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট ও চট্পটে যে, কোন 
বস্ত জলে পড়িবামাত্র অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে জলে 
পড়িয়া তাহার উদ্ধার করিয়া থাকে। এই সকল গুণে 
অনেক নাবিক ও পোঁতাধ্যক্ষেরা জাহাজ ও নৌকায় এই 
কুকুর প্রতিপালন করিয়া থাকে। ইহারা এই গুণে 
অনেক সময়ে অনেক জলপতিত আসন্নমৃত্যু নাবিক বা 
আরোহীর প্রাণরক্ষা করিয়া থাকে ;-এ সম্বন্ধে অনেক 
ইতিহাস আছে। এ 


[ ১৮৭ ] 


কুকুর 


নিউফাউগুল্যাণ্ডের নিকট লব্রাডর নামকস্থানে এই 
জাতীয় কুকুর আরও বড় হয় বলিয়া! তাহার! লত্রাডর কুকুর 
(15078991190), নামে প্রসিদ্ধ । 

ইহাদের এই কয়টি শ্রেণীবিভাগ আছে-_সঙ্কর নিউফাউগ্ড- 
ল্যাণ্ড কুকুর (0102118)) 01 10107009817 610701001270 
০7 1491)18,07 1)০£৭), বিশুদ্ধ নিউফাউওলাও কুকুর (11709 
০৬/0)101)018%1)1), ল্যাগ্ডশিয়ার নিউফউও্তল্যাণ্ড (144814- 


810987 ৈও /1001)018110), সেণ্টজন্স ডগ (১৬ ০105 1)9 


0£ [,1১809), সেপ্টজনের নামীয় লব্রাডর কুকুর । 

(খ) আলপাইন পর্বতের উপর আলপাইন কুকুর বা 
“সেন্ট বার্ণাডের কুকুর” (31, 36117451998), নামে এক 
প্রকার কুকুর আছে। ইহাদিগকে কেহ কেহ 'রাখালে 
কুকুর বা “রুধীয় কুকুরের একজাতীয় বলেন, কিন্তু অনে- 
কের মতে ইহারা নিউফাউগুল্যাণ্ড কুকুরের স্বজাতি। 
ইহারা বড় বড় ম্যাষ্টিফের ন্ভায় উচ্চদেহ ও শান্তশ্বভাব 
হয়। ইহাদের কাণ লোটান, গায়ে বড় বড় লোম 
ও'শরীরে অন্ুরের স্তায় বল। ইহার! সেণ্ট বার্ণাড গির্জার 
ধর্মযাজকগণের শিক্ষার চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্বতের উপর 
বিপন্ন পথিকের প্রাণরক্ষা! করিতে শিখিয়। থাকে । যখন 
গীতকালে পার্বত্য পথগুলি বরফে আবৃত হইয়া যায়, তখন 
পপ্মিশ্রান্ত পথিক এই সকল পথে অনেক সময়ে শ্রীতে 
পড়িয়া! পাহাড়ে গতিশক্তিবিহীন হইয়া পড়ে ও বরফে 
আচ্ছন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ধর্মযাজকের! এই সময়ে 
এই সকল শিক্ষিত কুকুরকে জোড়ায় জোড়ায় ছাড়িয়া 
দেন। তাহার! দিবারাত্র পার্বত্যপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, 
শীতাভিতূত, মৃত প্রায়, বরফাচ্ছাদিত, মুমুষু লোকের অনু- 
সন্ধান করিতে থাকে । ইহাদের গলায় মদের বোতল, 
কিছু খাদ্য ও খুব গরম কাপড়ের জামা বাঁধা থকে । 
কুকুরের পূর্বোক্ত প্রকারের বিপন্ন পথিক দেখিলে 
তাহার নিকট গিয়! দাড়ায় ও তাহারা এ সকল দ্রব্যাদি 
পাইয়। পুনর্জীবন লাভ করে। যদি কেহ বরফে আচ্ছন্ন 
হইয়া অচৈতন্ত হইয়া পড়ে, তখন একটি কুকুর দীড়াইয়। 
থাকে ও আর একটি ছুটিয়া গির্জায় আসিয়া ধর্মযাজককে 

ধাদ দেয় ও সঙ্গে করিয়া পথিকের নিকট লইয়া 
আসে। কেহ যদি বরফে আবৃত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে 
ইহারা নখ দিয়া বরফ খুঁড়িয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়! 
থাকে। কাতর, শ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট পথিকের ইহাদের সঙ্গে 
আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লয়। ইহারা স্রাণশক্তির প্রভাবে 
সম্পূর্ণ বরফাবৃত ব্যক্তিকেও খজিয় বাহির করিতে গারে। 


কুক্র 


ইহারা বালকাদি পাইলে মুখে করিয়া পিঠে ফেলিয়া লইয়া 


আসে। ইহাদের এই গুণের অনেক গল্প প্রচলিত আছে। 

(পে) লক্ষ্যকারী কুকুর (3৬০০৪7), ইহার হাউগুজাতীয় 
নির্দেশক (০8087), অপেক্ষা স্বাপশক্তিতে হীন, কিন্তু তাহা - 
দের অপেক্ষ। প্রভৃভক্ত ও কষ্টসহিষুং ; দেখিতে সুশ্ী। ও শ্বেত- 
বর্ণ। আকারে কতকটা স্প্যানিয়াল ও নির্দেশক হাউণ্ডের 
সার ও তন্মধ্যে স্প্যানিয়ালগণের সহিতই বেশী সাদৃশ্ত আছে, 
€কহ্‌ কেহু বলেন ইহারা এঁ ছইজাতির সংযোগে উৎপন্ন । 

(ঘ) লাফ্কানে-কুকুর (301%8৩:)--ম্প্যানিয়েল জাতীয় 
কুকুরের যধ্যে ইহারা ক্ষুদ্রকায় ও সুদর্শন । ইহাদের গাত্রবর্ণ 
সাধারণতঃ লাল ও শাদা, নাসিক! ও তালু কাল। ইহাদের 
কাণ যত লম্বা! ও মস্তক যত ক্ষুদ্র হয়, ততই ইহাদের গুণা- 
ধিক্য জন্মে। ইহার! শিক্ষিত হইলে লম্ দ্িয়। ঈষৎ-উডভীয়- 
মান পক্ষীকে শীকার করিতে পারে বলিয়া ইহাদ্দিগকে 
উল্লম্কক বা লাফানে-কুকুর বলে। ইহাদের মধ্যে যে গুলির 
পায়ে ওভ্রতে লাল ছাব্কা থাকে, তাহাকে “পাইরেম, 
(£518076), বলে । 

(ড) রাজ। চার্পসের যত্বোৎপাদিত কুকুর (61718 
(8716৪, [)০৪), ইহারা ও সুদর্শন ও ক্ষুদ্রকায় । ইহাদের 
মস্তক ক্ষুদ্র; গোলাকার খাটো সুক্ষ মুখাগ্র ) সুখভাগ অত্যল 
ক্ষুদ্র লোমবিশিষ্ট, দেহ দীর্ঘ, ঘন ও কৌকড়! লোমবিশিষ্, 
কর্ণ লক্বিত, পদাঙ্থুলি জোড়া ও লাঙ্ুল লোমশ । ইহারা 
লাঙ্গুল কখন নামায়না। রাজ! চার্সসের যস্থে এই জাতীয় 
কুকুর জন্মে, রাজ! সর্বদা সঙ্গে রাখিতেন বলিয়া! এই নাম 
হইয়াছে। 

(5) ক্রোড়বিহারী কুকুর (150 1)০8), ইহারা! অতি 
ক্ষুদ্র, সুদর্শন, শান্ত, ভীতম্বভাব এবং মানুষের কাছে থাকিতে 
তালবাসে। ইহাদের গাত্রবর্ণ ভেদে ইহাদের মধ্যে 
নানাৰিধ ভেদ ও ভাল মন্দ হয়। মাপ্টাঙ্বীপীয় কুকুর 
(815165910০8), ও বাজ! চার্লসের কুকুর ও (61%8 007198 
70০৪), এই জাতীয় কুকুরের স্তায় কেবল আদরের পণুরূপে 
য্যবহত হয়। 

এই সকল কুকুর লোকালক্বে ব মন্ুয্যের নিকট থাকে 
বলিয়া ইহাদিগকে পালিত কুকুর বলা হয়। বন্ত কুকুরের 
মধো অস্ট্রেলিয়ার ডিঙ্গে! (1)17£০), আমেরিকার মেকেজী, 
দক্ষিণ আফ্রিকার হায়েনা কুকুর (119 2১)& 1)08) 'ও ভারত- 
বর্ষের কয়েকপ্রকার কুকুরই প্রধান । 

(ক) ডিঙ্গো1--(10198০), ইহারা দলে দলে বনে বনে 
খুরিয় বেড়ায় ও কেজেরু, ছাগল প্রনৃতি মারিয়া খার়। 


[ ১৮৮ ] 


কুস্ধুর 


ইহারা বলিষ্ঠ, বৃহৎকায়, বিস্তৃত মন্তক, ক্ষুপ্রকর্ণণ লোমশ, 
লাঙ্গুল ঈষৎ রক্তবর্ণ ও চতুর । ইহার! পাহাড়ের গুহায় বাস 
করে এবং সাবধানে শাবক রক্ষ। করে । ইহার! সময়ে সময়ে 
লোকালয়ে আসিয়৷ ছাগল, গোরু, ভেড়া, বাছুর প্রভৃতি মারিয়। 
ক্ষতি করে। অতি গুক্ষতর প্রহারেও ইহার! মরে না, স্থৃতরাং 
অস্ত্রাঘাত বা গুলি ভির ইহাদ্দিগকে বিনাশ করাও কঠিন। 





ডিঙ্গে৷ কুকুর । 

(খ) মেকেঙী কুকুর (1)9£5 ০৫ 11/০7 818101721, 11) 
80)6710৬), ইহারা ডাকে না। ইহাদের গায়ে বড় বড় 
লোম হয়, এই লোম গ্রীষ্মে লাল বা ধূসরবর্ণ ও শীতকালে 
শাদা হয়। ইহাদের কাপ লম্বা অথচ সোজ1, পা মোট মোটা 


হয়। ইহার! বরফের উপর চলিতে পারে । ইহারা স্বদেশে 
পোধমানে, কিন্তু বুলডগের সকার অস্থির ও ক্রোধনম্বভাব। 
ইহারা রাগিলে নেকড়ে-বাধের হ্তায় শব করে। 


দশ । 


৯ হা 
২ ১১১ 1171 ঠোঁ এ 
৯৬ ৯ রঃ ৰা 11755 ২ 
10 
২৯৯০৬ ৬, মতে 





মেকেলী কুকুর। 

(গ) যব ও স্মাজ্মান্বীপে একজাতীর বন্ত-কুকুর (98815 
80078690818) আছে, তাহাদের সহিত নেকড়ে-বাথের 
আকারগত বৈলক্ষণ্য নাই বলিলেই চলে, তবে আকান্ন কিছু 
ক্ষুদ্র, কাণ ছোট, বর্ণ পিঙ্গল। ' 


কুকুর ্‌ 


(ঘ) বেলুচিস্থানে ও পারস্তে “বেলুক' নামে বন্ত কুকুর 
আছে, ইহাদের বর্ণ লাল ও স্বভাব উগ্র হয়। ২*।৩০টা 
একত্র হইয়! দলে দলে বেড়ায় ও সকলে মিলিয়া মহ্ষি 
পর্যাস্ত মারিয়া ফেলে । 

(ঙ) সীরিয়। প্রদেশের “সীর* নামক বন্য কুকুর চিতা- 


ব।ঘের গ্ভায় লাফাইয়। পশ্হত্যা করে। দেশীর লোকে 
ইহাদ্িগকে নেকড়ে বলিয়া বিবেচনা করে। ইহারা কাম- 


ডাইলে মানুষ পাগল হইয়! মরিয়া মার । 


| | 
(চ) মিসরদেশে “ভীব' নামে একপ্রকার উগ্রশ্বভাব 


বন্ত কুকুর আছে। " 


(ছ) উত্তর আমেরিকায় মেকিকোদেশে অবিকল নেকড়ে- | 


বাঘের ম্তায় একপ্রকার বন্ত কুকুর আছে, তাহাকে “কোটি, 
বলে। এই কুকুর বৎসরের মধ্যে খাতুবিশেষে নেকড়ে- 
বাঘিনীর সহিত বিহার করে, কিন্ত অন্য সময়ে ইহাঁরাই 
আবার নেকড়ে-বাঘিলীর প্রিয়-ভোজ্য হইয়! পড়ে । 

এতগ্চিন পৃথিবীর নানা স্তানে নানারধ বনা কুকুর 
আছে, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। 

ভারতবর্ধীয় কুকুরের বিবরণ ।__মুরেপে বা আমেরিকায় 
কুকুরের যেরূপ মন্ত্র গুমাদর, ভারতবর্ষে তাহার সহআংশের 
একাংশও হয় না; এজন্য এদেশীয় কুকুরের গুণাগুণ সম্বন্ধে 
অতি অল্পই জানা যায়। এদেশে একান্ত 'অসভ্য দু-একটি জাতি 
ভিন্ন কোন সভ্য সমাজে কুকুরের ব্যবহার নাই, কাজেই প্রায় 
সমস্ত কুকুরই বন্য। 
উপকার পাইয়। থাকে, তাহাদিগকেই কতকটা পালিত কুকুর 
আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে । এখানে গ্রাম্যকুকুর গুলিকে ও 
বন্য বলাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ তাহারা অস্বামিক ও অবন্্র- 
রক্ষিত। যাহ! হউক পালিত, বন্য ব! গ্রাম্যভেদে ভারতীয় 
কুকুরের বিশেষ শুঙ্মরূপে শ্রেণী বিভাগ না করিয়। মোটামোটি 
এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জাঁন। গিয়াছে, তাহা উল্লিখিত হইতেছে । 

তারতীয় বন্য কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ শব্দ করিয়! ডাকেন, 
কেবল অস্পষ্ট গুরুগন্তীর স্বরে গর্জনবৎ শন্দ করে। ইহার! 
দলে দলে বনে, জঙ্গলে, পর্বতে ঘুরিয়া বেড়ীয়। সিংহল, 
মলয় উপদ্বীপ, ভারতবর্ষ ও পুর্বভারতসাগরীয় দ্বীপাবলীতে 
ইহাদ্দিগকে দেখা যাক়। চির-তুষারাবৃত অত্যুচ্চ হিমাঁলয়েও 
ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় । 

(১) হিমালয়ের কুকুর (13010721808) [)০৪৪)---ইহাঁরা 
দেখিতে যুরোপীয় উত্তরপ্রদেশীয় কুকুরের মত। ইহাঁদেরও 
কাণ সোজা । ইহার্দিগকে শৈশবে প্রতিপালন করিলে 
পোষ মানিক! থাকে ও শীকার করিতে শিখে। 


18 সা 


১৮৯ 7 


শত পপি | পপ এ 


৯ শিস শি ও আস ও আস শি 


সি চক বেনে 


যে সকল কুকুর দ্বারা অসভযজাতিরা 


পো আপ পরিপপপশ পপ আপ পর পাল পা শা 


স্পেস 


কুকুর 


(২) ঢোল-কুকুর (109৩ 10০16 ০: ঘ110-9০89 ০? ৩০৪] 
£া1117)--নেপালের অন্তর্গত পার্বত্যপ্রদেশে “ঢোল” নামে 
একজাতীয় বন্য কুকুর আছে। ইহারা ৫০টি হইতে ২০৯ 
পর্যন্ত এক একটি দল বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এই 
কুকুরেরা পার্বত্য অধিবাসিগণের গোরু ছাগল ভেড়া ইত্যাদি 
বিনাশ করে। হরিণ শীকারে ইহার! অতিশয় পটুতা প্রকাশ 
করে; যেরূপ কৌশলে বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া! ইহারা হরিণ 
শীকাঁর করে, তাহা ভাবিলেও আশ্র্য্য হইতে হয়। এই 
জাতীয় কুকুর আকৃতিতে ভারতীয় সাধারণ শৃগাল অপেক্ষা 
বছ় উচ্চ নহে; লম্বে ঈষৎ দীর্ঘ বটে। ইহাদের গাত্রবর্ণ 
উজ্জ্বল রক্কাভ পাটল 'এবং স্বাণশক্তি অতি প্রবল ; ঠিক সন্ধ্যার 
সময় একদল এই জাতীয় কুকুর জড় হইয়া কিয়ংকাল 
ডাকিতে থাকে, তৎপরে ছুট তিনট1 মিলিয়া এক এক- 
দিকে হরিণ অন্বেষণে চলিয়৷ যায়, যে দল প্রথমে শীকারের 
সন্ধান পায়, সেই দল অন্য সকলকে চীৎকার করিয়া 
সংবাদ দেয়। দলের সমস্ত একত্র হইলে সকলে মিলিয়া 
ভয়ানক চীৎকার করিতে থাকে । ইহাতে হরিণ সন্বস্ত 
হইয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগ করে, তখন কুকুরের দল 
সরিষা গিয়া হরিণের পলাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ আটকাইয়া 
দাঁড়ায় । হরিণ যে দিক্‌ দিয়া হউক পলাইতে গেলেই 
আক্রান্ত হয়, তৎপরে সকলে মিলিয়। তাহাকে বিনাশ করিয়। 
উদরস্থ করে। ইহার পর ইহারা পূর্বোক্ত প্রকারে নুতন 
শীকারের অনুসন্ধান করে। ইহাদিগের দ্বারা কখনও 
মানুষকে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় নাই । হলিণ না পাইলে 
ইহারা! ভালুককে ও আক্রমণ করিয়া থাকে । ব্যা্রের সহিত 
ইহাদিগের প্রবল শক্রতা। ব্যাপ্ দেখিবামাত্র ইহারা 
অন্য শীকাঁর পরিত্যাগ করিয়া ব্যাঘ্বকেই আক্রমণ করে। 
রাজপুতানার ভীলদিগের নিকট শুন! গিয়াছে যে সেখান- 
কার পর্ঝতে এই কুকুরের ব্যান আক্রমণ করিয়া! থাকে । 
বাঘ্ব আত্মরক্ষার্থ গাছে উঠিলেও ইহাদ্িগের নিকট হইতে 
নিস্তার পায় না। বাণান্্ গাছে চড়িয়া বসিয়া থাকে, কুকুরের 
দল তাহার জন্য তলায় দীড়াইয়া থাকে, কিন্ত এই সময়ে যদি 
কোন.মান্য সেখানে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কুকুরের 
দল ভীত হইয়। চলিয়া যায় এবং ব্যান্রটাও নামিয়৷ চুপি 
চুপি ভয়ে ভয়ে পলায়ন করে। 

(৩) বখান কুকুর (ড%11)0 [)০/)-_চিত্রলে ইহাদিগের 
বাস। ক্বকটুলগ্ডের কোলি-(00110 700?) কুকুরের সহিত 
ইহাদিগের যথেষ্ট পৌসাদৃশ্ত আছে। ইহাদিগের বল ও 
ক্রতগতি অতি প্রসিদ্ধ; ইহাদের কাণ সোজা, লাম্ুল 


কুকুর [ ১৯০ 


লোমশ, গাত্রবর্ণ কাল বা রক্তাভ পাটল ব! হরিতাভ নীল 
হইয়া থাকে । 

(৪) পাহাড়ে কুকুর (ন।।1 0০৪)__হিমালয়ে এই জাতীয় 
কুকুরের গায়ে অতি দীর্ঘ ও কাল লোম হয়। এই জাতীয় কুকুর 
অপরিচিতের পক্ষে বড় ভয়ানক, কিন্তু তদ্দেশবাসীদিগের 
নিকট পোষমানিযা থাকে এবং গোরু ছাগল প্রভৃতির রক্ষণার্থ 
শিক্ষিত হয়। চিতাবাঘে ইহাদিগকে সর্বদা আক্রমণ করে । 
এইজন্য পোষাকুকুরগুলির গলায় ললৌহপেটিক। বাধিয়া দেঁয়। 

(৫) কুনবাড়ের কুকুর (8818৮ 1)৮)--ইহারা বড় 
হিংঅক। ইহাপিগেরও গায়ে বড় বড় কাল লোম হয়। 
ইহারা অপরিচিত ব্যক্কি দেখিবামাত্ত্র তাড়া করিয়া কামড়া 
ইয়া থাকে ও একেবারে ছিন্ত্র তিন্ন করিয়া ফেলে । গ্রামের 
লোকের! ইহাদিগকে পোষে এবং দিবনে শৃঙ্খলে বাধিয়! 
রাখে । এই জাতীয় কুকুরের শাবকগণের গাত্র লোম এত 
কোমল যে, বে ছাগলোমে শাল প্রস্থত হয়, তাহার ন্যায় উৎ- 
কই, এই জন্ত অনেকে এই লোম শালে ভেভাল দিয়া থাকে । 

(১ বিসিহুর কুকুর (0186 75০4 ০1 136361)001 17) 006 
[310)51:5)-_হিমালয়ের এই জাতীয় কুকুর বৃহদাক্কতি ও 
কইসহিফুতার জন্য বিখ্যাত। ইহারা দেখিতে ঠিক ম্যাষ্টি- 
ফের মত এবং ইহাদের গাত্রবর্ণ সংধারণতঃ শাদা ও কাল) 
লোম ঘন ও কাল লাঙ্গুল লোনশ ও দীর্ঘ) কিন্ত মুখ 
কৃতি ম্যাইফের মত নহে; অনেকটা রাখালে-কুকুরের মত 
বটে, তাহা হইতে অনেক পরিমাণে ভারী এবং গম্ভীর, ইহা- 
দের গাত্রে দীর্ঘলোমের নিয়ে পক্ষীর কোমল হুশ্ম পালকের 
নান ক্ষুদ্র কোমল লোম জন্মে ) এই লোম শ্রীশ্রকালে আপনি । 
ধনসিতে থাকে । ইহাও শালের লোমের ন্যায় উতর । 
ইহারা তক্েশবাসিগণের ছাগাদি রক্ষার্থ ও শীকারে ব্যবহারার্থ । 
শিক্ষিত হয়। ইহারাও পক্ষী তাড়াইয়া উড়াইয়। দিয়া ৃ 

লাকাইয়া ধরে | এই জাতীয় কুকুর বত মূল্যে বিক্রীত হয়। | 

1৭) বামিয়ান প্রদেশের ডালকুতা (04185-1)001)4 ০1 
857712,)_ ইহাদের পায়ে ও গায়ে বড় বড় লোম হয়। : 
ইহারা অতিশর দ্রুতগামী, দেখিতে ঠিক পারস্যের ধূসর 
ডালকুতার ন্যাক্স। 

(৮) নেপালী কুকুর-(6[1 0০/) বাঙ্গালাদেশে 
বাহা নেপালীকুকুর নামে খ্যাত, তাহ প্রকৃতপক্ষে তিব্বতীয় 
কুকুর। ইহার! দেখিতে বুহৎকায় বিলাতী নিউফাউগুল্যাণ্ড' 
ককুরের ন্যায়। ইহারাও উ্রশ্বতব, কিন্তু পোবমানে |, 
চারা রাত্রে নিদ্রা যায় না এবং ম্যাষ্টিফের অপেক্ষাও ৰ 
দত সহকারে প্রতিপালকের দ্রব্যাদি রক্ষণাবেঙ্গগ করে। | 


সপ বাপি আপা 


পাশ শী তি পোপ তপতি ক 


সপ | শপ ও আস 


তি সপ 


৬ 


] কুকুর 


(৯) কুমাউনের শীকারি-কুকুর (1109 91)11575 1)০% 
01 7189)81))--ইহারা দেখিতে দাক্ষিপাত্যের 'পারিয়া কুকু- 
রের" স্তায়, কিন্ত শীকারে অতি পটু। | 

পূর্বোক্ত কুকুরগুলি সমম্তই হিমালয় প্রদেশে এবং 
আর্ধ্যাবর্তের 'অন্তান্ পার্বতাস্থলে পাওয়। যায়। দাক্ষিণাতোোও 
কয়েক প্রকার কুকুর আছে। যথা_- 

(১) বুঞ্জর কুকুর _দাক্ষিণাত্যে বুগ্জর নামে একজাতীয় 
অসভ্য লোক আছে। ইহাদের গৃহাদি বা গ্রাম, দেশ ও 
নগরাদি কোথাও নাই? স্ত্রী, পুল, কন্তা, ধন, রত্ব ও 
গোমেষাদি লইয়া দলে দলে সুরিয়! বৈড়ায়। ইহারা বনে 
বনে ছাউনি করিয়া কাটার। ইহাদেরই সঙ্গে দ্রব্যাদি 
রক্ষণার্থ একদল কুকুর থাকে, তাহাদিগকেই বৃঞ্জব বলে। 
এই জাতীন্ন কুকুর দেখিতে ঠিক পারস্যের ধূসর কুকুরের মত, 
কিন্তু তাহা অপেক্ষা ও ইহারা বলবান্‌। বুহৎকান্র বৃঙ্রকুকুর 
শ্ীকারের জগ্ত সর্বদা লালায়িত হইয্স! বেড়ায়। ইহার! 
পেরূপ গ্রৃভক্ত, বিশ্বাসী, বুদ্ধিমান ও প্রতৃধনরক্ষাকারী, 
সেরূপ বন্র বা মাদর পায় না। 

(২) পলিগার কুকুৰব-পলিগার জাতীয় লোকে ইহা্দিগকে 
প্রতিপালন করে বলিয়া ইহারা পলিগার নামে খ্যাত। 
ইহারা 9 ক্ষমতাবান ও বুহৎকায়, কিন্ক গায়ে এতক্ষুত্র লোম 
হয় মে নাই বলিলেই চলে । 

জোড়াপুর ও ঘুরঘুণ্টার বিন্দর জাতীয় লোকেরা এই 
জাতীয় কুকুর লইয়! বন্তশৃকর শীকার করে। 

৩) পারিয়া কুকুর--পারিয়াঙ্জাতীয় লোক ইহাদ্দিগকে 
প্রতিপালন করে বলিন়া ইহারা এ নামে খ্যাত। এই 
জাতীয় কুকুর দেখিতে ঠিক বুঞ্জর কুকুরের মত। অধিকাংশ 
বৃর9 এখন পারিয়া-কুকুর পুধিয়া থাকে। বুঞ্জর ও 
পারিয়। কুকুরের মধ্যে আরুতিগত বৈলক্ষণা ও বিশেষ দেখা 
যায না। কোন কোন শ্তলে উভয় জাতীয় কুকুর এত 
মিশিরা গিয়াছে যে বাছিয়া লওয়া অত্যন্ত হঃসাধা | যুরোপে 
ক্রোড়বিহারী কুকুর যেরূপ আদরের বসত, পারিয়া কুকুরও 
নীচ জাতীয়ের নিকট তদ্ধপ। ইহাদের গাত্রবর্ণ শাদ]। 
ইহার লগ্ন লইয়া যাইতে শিখে । 

(8) কোলশুন-_ইহাদিগকে মহারাস্্রীয়ের। কোলগুন 
এবং 'প্রাণিতববিদের! 'দাক্ষিপাত্য কুকুর' বলেন। ইহাদের 
গাপ্রবর্ণ পীতাভ লাল, উদরভাগ অপেক্ষাকৃত তরলবর্ণ 
বিশিষ্ট, লাঙ্কুল লোমশ, কাণ লোটান, চচ্ষুর তারক! 
গোলাকার, কিন্তু চক্ষুঃ কোটর টেরাভাবে গঠিত, মত্তক 
চাপা কিন্ত দীর্াকার, মোটেয় উপর দেখিতে অনেকটা 


কুকুর 


পারসী ধূসর ডালকুত্তার মত। অনেকে বলেন যে, দেশ- 
ভেদে এই জাতীয় কুকুরই নেপালীকুকুর আখ্য। পাইয়। 
থাকে । এই জাতীয় কুকুরের মধ্যে কতকগুলি 'বুয়নস্ত, নামে 
খ্যাত হয়। সেই 'বুয়নশু কুকুরই নাকি ইহাদের আদি-জনক। 

বাঙ্গালাদেশে আজকাল নানা জাতীয় কুকুর দেখা 
যায়, তন্মধ্যে গ্রামা কুকুরই প্রধান। ইহাদিগকে “নেড়ী 
কুকুর” (৯০০০৮ 90 01 39111) বলে । ইহারাও পোষ- 
মানে, প্রভুভক্ত হয়, শীকার করিতে শিখে । কোঁন কোঁন 
জাতীয় নেড়ীকুকুর কিছু অপকারী হইয়া থাকে, প্রতিপালক 
ভিন্ন অপর প্রতিবাসীঁর হাস বিড়াল, ছাগল ইত্যাদি মারিয়া! 
থাকে । পল্লীগ্রামে গৃহস্থ লোকের বাড়ীর নিকট অপরিষ্কৃত 
স্থানে এইরূপ কুকুর দু-একটি থাকে, তাহারা বাস্তবিক 
কাহারও পোবা না হইলেও নিকটবর্তী গৃহস্থগণের নিকট 
উচ্ছিষ্ট অন্নাদি পায় বলিয়া, তাহাদিগের প্রতি ইহারা কৃত- 
জ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং রাত্রে শৃগালাদি হইতে 
বাটী রক্ষা করে। ঢুইটি কুকুর পল্লীগ্রামে গৃহস্থ বাড়ীতে 
ছুইজন দ্বারবানের কার্ধ্য করিতে পারে । শৃগালের সহিত 
ইহাদের চিরবিবাদ দেখা যায়। উভয্নে উভয়জাঁতিকে 
দেখিলেই আক্রমণ করে ; আবার দেখা গিয়াছে যে শৃগালীর 
সহিত এই জাতীয় কুকুর সঙ্গত হইয়া শাবকও উৎপাদন 
করে। (এইরূপ বিজাতীয় সঙ্কর কুকুরকে ইংরাজীতে 
1)০£ &6 ৮9 01 01501017955 বলে 1) শৃগালের আক্রমণে 
এই জাতীয় ষে কুকুর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, তাহাকে “হন্যা, 
কুকুর বলে এবং রোগে পাগল হইলে বা অন্ত ক্ষত হইয়া 
ভগ্রশ্বভাঁব হইলে, তাহাকে খেঁকিকুকুর বলে। 

কুকুরের প্রাচীনত্ব। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুরা 
কুকুরের গুণের কথা অবগত ছিলেন। তাহাদের শান্ত্রমতে 
কুকৃর অস্পৃশ্ত হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কাধ্যবিশেষে যে 
কুকুরের ব্যবহার ছিল না তাহা স্বীকার করা যায় না; 


কারণ রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে, যখন ভরত মাতামহা-: 
লয় হইতে শ্বরাজ্ো ফিরিয়া আসিলেন, সেই সময় কেকয়- 


রাজ অতি যত্বে অস্তঃপুরে প্রতিপালিত, ব্যাত্বতুল্য বলবান্‌ 
ছুইটি কুকুর তাহাকে অতি আদরের সহিত উপহার দেন) 
বথা, -. 
“সংকৃত্য কেকয়ে৷ রাজ! ভরতায় দদৌ ধনম্‌ ৷ ১৯। 
অন্তঃপুরেহতি সংবৃদ্ধান্‌ ব্যাত্রবীর্যাবলোপমান্‌। 
দংস্্ীযুধান্‌ মহাকায়ান্‌ গুনশ্চোপায়নং দদৌ ॥৮ ২*।॥ 
(রামায়ণ, অযোধ্যাকা, ৭* সর্গ ।) 
তৎপরে মহাভারতে * কুকুরের উল্লেখ বহুস্থলে আছে 


[ ১৯১ ] 


কুকুর 
তন্মধ্যে আদিপর্করের মধো পৌষ্যপর্কের প্রথম অধ্যায়ে জন্গে- 
, জয়ের যজ্ঞস্থলে কুকুরের কথা আছে। জন্মেজয় যজ্ঞ করি- 


বেন, সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, এমন সময় দেবকুক্কুরী সর- 
মার কয়েকটি পুত্র সেই যক্তস্থলে প্রবেশ করে। শ্রুতসেন, 
উগ্রসেন ও সোমসেন ( জন্মেজয়ের ভ্রাতৃগণ) তাহাদিগকে, 
পাছে তাহার! যজ্ঞদ্রব্য অবলোকন বা অবলেহন করে এই 
ভয়ে, প্রহার করিয়া সে স্থল হইতে তাঁড়াইয়া দেন। সার- 
মের়গণ নিরপরাধে প্রহারিত হইয়া মাতার নিকট গমন 
করিয়া সকল কথা জানাইল। দেবশুনী সরম। পুক্রগণের 
ছুঃখে ক্ুদ্ধ হইয়া একেবারে মন্ত্রিবেষ্টিত জন্মেজয় সকাশে উপ- 
স্থিত হইয়া বলিল, মহারাজ ! নিরপরাধে আমার পুভ্রগণকে 
প্রহার করিলেন কেন? তাহারা হবিঃ নষ্ট কর দূরে থাক, 
অবলোকনও করে নাই। জন্মেজয় এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না । 
সরম! কাজেই কুদ্ধা হইয়া শাপ দিল, “মহারাজ. তুমি যেমন 
নিরপরাধে আমাকে ক্লেশ দিয়াছ, তেমনই তুমিও এই যজ্ঞে 


কোন অদৃষ্ট ও অভাবনীয় ভয়ে ভীত হইবে ।” এই বলিয়া 


সরম! চলিয়া গেল। জন্মেজয় কুকুরীর শাপ হইতে উদ্ধা- 
রের জন্তই সোমশ্রবাকে পুরোহিত নিযুক্ত করিতে চেষ্টা 
পান। সরমাশাপের এই অদৃষ্টভয় আর কিছুই নহে, যজ্ে 
আন্তীকাগমন, তাহাতেই তাহার যজ্ত পরিপূর্ণ হইল না । 
(মহাভারত ১। ৩। ১-২৫ দেখ )। 

তৎপরে যখন যুধিষ্ঠির স্বর্গ গমন করেন, তখন ইন 
তাহাকে কহিলেন, “মহারাজ রথ প্রস্তত, তুমি ইহাতে আর 
হইয়া ন্বর্গারোহণ কর। তখন যুধিষ্ঠির তাহাকে কহিলেন, 
দেবরাজ! এই কুকুর আমার একান্ত ভক্ত, এ বহুকাল 
আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ- 
পূর্বক ইহাকে আমার সহিত স্বর্গে আরোহণ করিতে অন্গু- 
মতি প্রদান করুন। ইহাকে ছাড়িয়া গেলে আমার অত্যন্ত 
নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইবে। ধর্্মরাজ এইরূপ অনুরোধ 
করিলে দেবরাজ তাহাকে কহিলেন, ধর্মরাজ ! এখন তুমি 
অতুল এ্রশ্চর্ধয, পরমসিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপতা 
প্রাপ্ত হইবে, অতএব এই কুকুরকে ছাড়িয়া অতি শীঘ্রই 
দ্বর্গে গমন করা তোমার একাস্ত কর্তব্য। ইহাকে পরি- 
ত্যাগ করিলে তোমার নৃশংস ব্যবহার হইবে না। যুধিষ্ির 
কহিলেন, শতক্রতো ! অকার্য্যের অনুষ্ঠান শি লোকের 
কর্তব্য নহে। এখন যদি স্বর্গীয় এশ্বধায লাভের আশায় 
আমাকে এই পরমভক্ত অনুগত কুকুরকে পরিত্যাগ করিতে 
হয়, তবে আমার স্বর্গ লাভে প্রয়োজন নাই । ইন্দ্র কহিলেন, 
মহারাজ! যে ব্যক্তি কুকুরের সহিত একত্র অবস্থিতি 


কুকুর 


করে, তাহার কখনও ন্বর্গবাস হয় না, তাহা হইলে 
ক্রোধপরৰশ নামক দেবগণ আপনার সমস্ত যজ্ঞদানাদির 
ফল বিনষ্ট করিবেন, অতএব তুমি শীঘ্রই এই কুক্কুবকে 
পরিত্যাগ কর। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাঁজ ! তক্তজনকে পরিত্যাগ করিলে 
ব্রহ্মহত্যার তুল্য মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়; অতএব আমি 
আত্মস্্ধের নিমিত্ত কদাচই ইহাকে পরিত্যাগ করিতে 
পারিব না। ভীত, ভক্ত, অন্তগতি, ক্ষীণ ও শরণাগত 
ব্ক্তিগণকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করিয়। থাকি । 

ইন্দ্র বলিলেন, ধর্মনন্দন! কুক্ধুর যজ্ঞ, দান, হোম 
ক্রিয়। দর্শন করিলে ক্রোধপরবশ নামক দেবগণ এ সমস্ত 
কাধ্যের ফল বিনষ্ট করেন। কুকুর অতি অপবিত্র জন্ত, 
'সতএব তুমি অচিরেই এই কুকুরকে পরিত্যাগ কর, তাহ! 
হইলে অনায়াসেই স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে। যখন তুমি 
দ্রোপদী ও ভ্রাভতগণকে পরিত্যাগ করিয়। স্বকীয্ন উত্তম কন্ম 
বলে স্বর্গলাভের অধিকারী হইয়াছ, তখন এই কুকুরকে 
পরিত্যাগ না করিবার কারণ কি; তুমি যখন সন্বত্যাগী, 
তখন আর এরূপ ব্যামোহে অভিভূত হইতেছে কেন? 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! ইহলোকে কাহারও 
সহিত মৃতব্যক্তিগণের সম্মিলন বা বিয়োগ করিবার সামর্থ্য 
নাই, আমার ভ্রাতগণ ও দ্রৌপদী মৃত্ামুখে নিপতিত 
হইলে আমি তাহাদের জীবনদানে সমর্থ নহি, ইহ! বিবেচন। 
করিয়াই অগত্যা আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি, 
উহার জীবিত থাকিতে আমি উহাদিগকে পরিত্যাগ করি 
নাই। আমার বিবেচনায় ভন্তজনকে পরিত্যাগ, শরণাগত 
বাক্তিকে ভর প্রদর্শন, স্্রীহত্যা, বঙ্গস্বাপহরণ ও মিত্রদোহ 
এই চারিকার্ষ্যের হুল্য পাপজনক সন্দেহ নাই ।” 
“ পরে সেই কুকুররূগী ধন্ম যুধিষ্ঠিরকে আত্মপরিচয় প্রদান 
করিলেন । (মহাপ্রস্তানিক পর্বা ৩ অঃ) 

চাণক্য নীতিতে লিখিত আছে-- 

“বহ্বাশী স্বল্পসন্থষ্টঃ স্ুনিদ্রঃ শীদ্বচেভন£ | 
প্রভুভক্তশচ শূরশ্চ বড়েতে চ শুনো গুণাঠ ॥ 

অনেক ভোজন করিতে পারে, তথাপি অন্ন আহার 
পাইলেই সন্থ্ট হয়, গাঢ় নিদ্রা হইলেও অতি অল্পমাত্র 
শবাদিতেই চেতন হয়, প্রন্ুণভক্ত, এবং শূর ; এই ছয়টি 
কুকুরের গুণ। (সমুদায় গুণ মধ্যে ইহাদিগের গ্রতৃভক্কি গুণই 
বিশেষ প্রসিদ্ধ |) 

ভোজরাজকৃ'ত যুক্তিকর্পতরুগ্রন্থে গুণান্থুসারে কুকুরের 
তিনপ্রকার ভেদ কথিত আছে--“সান্বিক, রাজসিক ও তাম- 


[ ১৯২ ] 
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সিক। যেসকল কুকুর বহু পরিশ্রম করিয়াও শ্রাস্ত বা 
ক্ষীণ হয় না, অল্প খায়, এবং পবিত্রভাবে থাকে, তাহাদিগকে 
সাত্বিক কুকুর কছে। এরূপ কুকুর অতি বিরল। যে 
সকল কুকুরের আকার দীর্ঘ, বক্ষস্থল বিস্তৃত, উদরক্ষীণ, 
জজ্ঘাদেশ পরিপুষ্ট, ম্বভাব অন্যন্ত ক্রোধী এবং ভোজনশক্কি 
অধিক, তাহার! রাজসিক কুকুর; এই সকল কুকুর জঙ্গলে 
বাস করে। আর যাহার! অল্প পরিশ্রমেই শ্রান্ত হইয়া উঠে, 
সর্ধদা লোলজিহবা বাহির করিয়া থাকে, তাহারা তামস 
কুকুর) ইহাদের পেট খুব বড় হয়।” এ পুস্তকেই জানি- 
ভেদানুলারে কুকুরের পাচগ্রকার 'ভেদ কথিত আছে; 
যথা- ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্ঠ, শৃদ্র ও অন্তাজ। যে সকল কুকুরের 
বর্ণ সাঁদা, আকার লম্বা, কাণ উচু, লেজ সরু, পেট ক্ষীণ, 
দাত সাদা ও ধারাল, তাহার] ব্রঙ্জজাতি। যাহাদের 
বর্ণ লাল, লোম পাতল!, কাণ ঝোলা, পেট ক্ষীণ, নখ ও 
দাত লম্বা, তাহার! ক্ষব্রজাতি। যাহাদের বর্ণ পীত, লোম 
পাতল। ও মৃছু, স্বভাব ক্রুদ্ধ, জিহ্বা লোল, তাহার বৈষ্তজাতি। 
যাহাদের বর্ণ কাল, মুখ সরু, লোম লম্বা, ক্রোধ কম, শ্রান্তি- 
বোধ অধিক, তাহারা শূদ্রজাতি। আর যাহাদের আকার 
ছোট, পেট বড়, লেজ লম্বা, দাত ছোট ও সরু, এবং যাঁহাঁরা 
অপবিত্র দ্রব্য খায় ও এক সময়ে অধিক সন্তান প্রসব করে, 
তাহাদিগকে অন্তাজ জাতি কুকুর কহে । এই সকণপজাতির 
লক্ষণ মধ্যে ছুইজাতির লক্ষণ যে সকল কুকুরে দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহাদিগের নাম দ্বিজাতি, ইহারা অতিশয় 
ভয়ানক । তিনজাতির লক্ষণ থাকিলে তাহার! ত্রিজাতি, 
ত্রিজাতি কুকুর ভয়, ধননাশ ও শোকজনক।” 
ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি কুকুরের শুভাশুভ লক্ষণ 
নির্দি্ আছে। বরাহমিহির লিখিয়াছেন_-“যে সকল 
কুকুরের সমুদায় পায়েই পাঁচটি করিয়া নখ, কিন্তু কেবল 
সম্মুখের ডান পায়ে ছয়টি নখ থাকে, ওঠ ও নাসার অগ্রভাগ 
তাম্রবর্ণ, সিংহের ম্ভায় গমন করিবার সময়ে যাহার। মাটা 
শু'কিতে শুকিতে যায়, লেজে জটার মত লোম থাকে, চক্ষু 
বাঘের মত, এবং কাণ লম্বা! ও মূছু, সেই সকল কুকুর যাহার 
গৃহে প্রতিপালিত হয়, তাহার অবিলম্বেই সম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়! 
থাকে । এইরূপ ষে কুকুরীরও কেবল সন্মুখস্থ বাম পায়ে 
ছয়টি নখ, ও অপর তিন পায়ে পাঁচটি করিয়া নখ থাকে, চক্ষু 
মল্লিকা ফুলের স্তায়, লেজ বাকা, কাণ পিঙ্গলবর্ণ ও লম্বা, 
সেই কুকুরীও তাহার প্রতিপালকের রাজ্যবৃদ্ধি করে 1” 
(বৃহৎসংহিতা । ) 
চিকিৎসা 1--পূর্বকালে ভারতবর্ষে অশ্বগজাদ্ির ন্যাস 
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কুকুরেরও চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। শাঙ্গধরপদ্ধতিতে 
এইরূপ লিখিত আছে*__ 

কুকুরের মাথায় ঘ হইলে ঘায়ের উপর দধি দিবে ও 
অন্য কুকুর দিয়া সাতবার চাঁটাইবে। 

বরুণফল হাতে পিষিয়। তাহার রস ব্রণস্থানে লেপন 
করিলে শো ও কমি নষ্ট হয়। 

সেগুণকাঁঠের কয়লা গুঁড়া করিয়া ঘ্বতের সহিত তিন 
দিন পান করাইলে 'অতিসার নষ্ট হয়। ওঁষধ সেবনকাল 
পর্ষ্যস্ত জলপান করিতে দিবে না। 

আবার মন্ত কুকুর দংশন করিলে কর্ণিকা, লশ্তন, বীর, 
আলকুণী, শুট, পিপুল, মরীচ, মাধবী, উড্ডিধান্ত, গুড় ও হুগ্ধ 
একত্র করিয়া! পান করিতে দিবে । 

শ্তামালতা, গোয়ালিয়! পাতা, মধু দিয়া বাঁটিয়া প্রলেপ 
দিলে প্াণিমাত্রের নখদস্তাঘাতের নিষ নই হয়। 

কুকুরকে জোলাপ দিতে হইলে সুসনবর ১ ড্রাম হইতে 
২ ডাম, রেউচিনি, সোণামুখী অথবা জয়পালতৈল প্রয়োগ 
করিবে। চুলকণ] ও পাঁচড়া হইলে ঘোল খাওয়াইবে | 

কর্ণরোগ হইলে প্রথমে কোষ্ঠ পরিষ্ষারের জন্য জোঁলাপ 
দিবে, পত্রে ৪ উপ গোলাপজলে অরদ্দ ড্রাম পরিমাণ সুগার 
অব্‌ লেড্‌মিশাইর1 বাহা প্রয়োগ করিবে । 

জররোগে জোলাপ, মুগীরে(গে ২ ঘণ্টা অন্তর ১০ হইতে 


২০ বিন্দু টিঞ্চার ডিজিটেলিন্‌, ও উদরাময়ে ১ চাঁমচ এরও- 


তৈল ১ বা ২ ড্রাম লডেনম্‌ মিশাইয়া দুই একদিন অন্তর 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
কুকুরের জলাতঙ্করোগ বড় ভয়ানক। এই অবস্থায় 
কুকুর উন্মত্ত হইয়! যাহাঁকে কামড়ায় তাহারও জলাতঙ্ক 
হইবার সম্ভাবনা । [জলাতঙ্ক দেখ ।] 
মাংস- পুরাণ পাঠে জান যায়, ব্রক্মধি বিশ্বামিত্র দুতিক্ষ- 
কালে কুকুরের পৃষ্ঠমাংস আহার করেন। কৃষ্ণবর্ণ কুকুর- 
০ সন্তকে তুক্ষতে জাতে দধি তত্র প্রদায়চ। 
লেহয়েং কুকুরৈরশ্যৈঃ সপ্তাহাৎ সিদ্ধাতি ফ্রুবম্‌॥ 
বরঃণস্ত ফলাদ্ধন্তপীড়িত।ৎ গলিতে রস2 | 
সব্রণে পূরিতে শোথং কৃমিলালং নিপাতয়েং ॥ 
অশ্থ।(রং শাকবৃক্ষম্য চূর্ণিতঃ সঘৃতৈন্ত্রাহম্‌। 
দ্ত্তৈনগ্ঠতাতীসারস্তেষাং পানীয়বারণাং। 
কর্ণিক|-রমনৌ বীরগপ্ত। ত্রিকটু মাধবী। 
ষষ্গীধান্তং গুড়ক্ষীরং দে! মত্তশুন। পিবেৎ॥ 
গ্যামাহরভিজিহব। চ নিঃশেষং প্রাণিসস্তবম্‌। 
নখদন্তবিষং হস্তি মধুন। সহ লেপতঃ॥” 
শাঙ্গধেরপদ্ধতি--পশুলক্ষণ ও পশুচিকিৎন! ৮৪। 


1 ৪৯ 


১৯৩ ] 


কুক্কুরজ্ু (পুং) কুকুরস্তদ্গন্ধযুক্তঃ ভ্রঃ, মধ্যলো”। 


কুক্রিয় 


মাংস চীনজাতির নিকট অতি স্ুখাদ্য বলিয়া আদৃত হইস্া 
থাকে। 

পুরাণ পাঠে জানা যাঁয়-_যমরাজের কতকগুলি কুকুর 
ছিল, তাহাদের নাম সারমেয় । সংস্কতবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 
মতে সারমেয় গ্রীকৃদিগের প্রাচীন পুস্তকে “হারমেয়স্ত ব! 
হারমেস্‌্* নামে বর্ণিত হইয়াছে ; ইনি গ্রীকৃদেবগণের দূত । 
[ সরমা ও সারমেয় দেখ । ] 

পূর্বে হিন্দুর! “বলিবৈশ্ব” নামক কল্নান্ু্ঠান কালে যমের 
কুকুরকে পিও প্রদান করিতেন। 

“শ্বীনৌ দ্বৌ শ্তামসবলৌ বৈবস্বতকুলোত্তবৌ । 
তাভ্যাং পিগুং প্রশচ্ছামি স্তাতামেতাবহিংসকৌ ॥৮ 

৩ মুনিবিশেষ। (ভাঁরত” ২ | ৪। ১৭)। ৪ রাজবিশেষ, 
অজকরাজের পুক্র, কুকুর । 
কুকুর" 
শৌকা গাছ। ইহার সংস্কত নাম-_কুকুন্দর, পীতপুষ্প, 
কুকুরদ্রম, মৃছুচ্ছদ, তাত্রচুড়। পশ্চিমে কুকুরৌদা কহে। 
(0১185217001) | 

মদনবিনোদনিঘণ্ট,র মতে-_ইহার গুণ কটু, তিক্ত 3 
জর, রক্ত ও কফনাশক। 

ভাবপ্রকাশের মতে _ইহার কাঁচা মূল মুখে ধারণ 
করিলে মুখশোষ ভাল হয়। অপর বৈদ্যকমতে- আমরক্ত, 
উদরাময়, গ্রহণী, অর্শ, রক্তাতিসার, জর ও রক্তদোষ- 
নাশক 3 সঙ্কোচক ও বেদনানিবারক। 

এই গাছের তাত্রচুড় এই সংস্কৃত পর্যায়, দেখিয়া, কেহ 
কেহ ইহাকে মৌরগফুল বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক 
মোরগফুল ও কুকুরর্শোকা স্বতন্ত্র । কুকুররশশোকাগাছের অগ্র- 
ভাগ মোরগফুলের মাথার ন্যায় তাত্রবর্ণ নহে, ইহার পাতা 
অতি মৃছ বটে। কুকুরশৌকা নামে একজাতীয় গাছ আছে, 
তাহার ছোট ছোট পাতা হয়, ইহার অগ্রভাগে ফুল ফোটে, 
ফুল প্রমাণাবস্কায় তামার মত দেখায়। 


কুকুর (স্ত্রী) কুকুর-জাতিত্বাৎ ভীষ্‌। কুকুরজাতির সী, কুত্তী। 


ইহার সংস্কৃত পর্যায় রম, শ্বানী, সারমেয়ী, শুনী, ভষী । 


কুক্কুবাক[ চ] (পুং) কুস্কুরস্ত বাক শব্দ ইব শবন্দো যন্ত, 


বহুত্রী। সারঙ্গমৃগ। 


কুক্কুহরিয়াল ( দেশজ ) এক জাতীয় হরিয়াল। (০01777)) 


[১9)198001-) 


কুকোক, রতিরহস্ত নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা । 
কুক্তিয় (ব্রি) কু কুৎসিতা ক্রিয়া যন্ত, বহুত্রী। ছুষ্স্া স্থিত, 


কুকর্্মকারী । 


কুকৃসিম 


কুক্তরিয়! (স্ত্রী) কু কুৎসিত ক্রিয়া, কর্ম্মধা। মন্দকার্যা, 
ছুক্ষার্যয । 
কুক্ষ (পুং) কুষ্‌ নির্ষে_স কিচ্চ (উন্দিগুধিকুষিভ্যশ্চ | 
উপ ৩। ৬৮1) কুক্ষি, জঠর । (কুক্ষে। জঠরম্‌। উজ্জ্বলদত্ত।) 
কুক্ষি (পুং) কুষ্কি (প্ল,বিকুষিুধিভ্যঃ ক্িঃ। উপ. ৩১৫৫) 
১ জঠর, উদর। ২ দানববিশেষ। (“কুক্ষিত্ত রাজন্‌ 
বিখ্যাতো। দানবানাং মহাবলঃ।৮ ভারত ১। ৬৭। ৫৭1) 
৩ মধ্যভাগ। (“ততঃ সাগরমাসাদ্য কুক্ষৌ তন্ত মহোন্মিণঃ।৮ 
ভারত বন ৭৯ অঃ) ৪ পুত্র ও কন্তা। ৫ বালির নামান্তর 
৬ রাজবিশেষ। ৭ প্রিয়ব্রত ও কাম্যের নামান্তর। 
৮ ইক্ষাকুর পুত্র এবং বিকুক্ষির পিতা । (রামায়ণ অযোধ্যা 
১১০ সর্গ ।) ৯ গুহা । ১০ রামায়ণোক্ত একটি প্রাচীন জনপদ । 
“পুন্নাগগহনং কুক্ষিং বকুলোদ্লালকাকুলম্।” কিন্ষিন্ধ্যা ৪২৭। 
মধ্যপ্রদেশে মালবের অন্তর্গত কুকৃসি নামে একটি নগর 
আছে, সম্ভবতঃ এই অঞ্চল পূর্বকালে কুক্ষি জনপদ নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান “কুকৃমি' নগর চারিদিকে মৃণ্ুয় 
প্রাচীর ও গভীর গড়থাই বেষ্টিত, অক্ষা* ২২ ১৬ উঃ, দেশা- 
স্তর ৭৪*৫১ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত । 
কুক্ষিম্তরি (ব্রি) কুক্ষিং বিভঙ্তি, কুক্ষি-ভূ-খি-মুম্চ। আত্ম- 
স্তরি, যে কেবল নিজের উদরমাত্র পূরণ করে । 
কুক্ষিরন্ধ, (পুং) কুক্ষৌ রন্ধ.ং ছিদ্রং যন্ত, বহুর্রী। নল। 
কুক্ষিশূল (কলী, পুং) বুক্ষৌ শৃলম্‌। শূলরোগবিশেষ ) কুক্ষিতে 
বেদন।। সুশ্রুতে ইহার লক্ষণার্দি এইরূপ লিখিত আছে-_ 
“বাষু কুপিত হইয়া জঠরাগ্নি দূষিত করিলে ভুক্ত দ্রব্য ভাল 
পরিপাক হয় না, নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হয়, অপক 
মল ভেদ হয়, এবং কুক্ষিতে অত্যন্ত বেদনা হন; এই 
রোগকে কুক্ষিশূল কহে।” 
কুক্ষেয়ু (পুং) ভাগবতোক্ত রৌদ্রাশ্বের পুত্র । 
(ভাগবত ৯। ২০।৪।) 
কুকৃসিম ( দেশজ ) গুলনুবিশেষ | (06117 ০917017)21)08118100.) 
স্থানভেদে কোকদিমা কহে। ভারতবর্ষের সর্বত্রই শীত 
গ্রীষ্মকালে বাগানে বা কৃষিক্ষেত্রে এই গাছ জন্মে। কেহ 
কেহ কুকুররশশোক। ও কুক্সিম একগাছ বলিয়া! জানেন, 
তাহা ভ্রম। কুকুরশেকা 'ও কুক্নিম এক গাছ নহে। 
কুকৃনিমের সংস্কত নাম-_কুলাহল, অলন্বুষ, গোচ্ছাল, ভূক- 
দস্ব। (রত্রমাল। )। উপদংশীয় পীড়ক1 প্রভৃতিরোগে প্রাতে 
ও সন্ধ্যাকালে আধছটাক পরিমাণ কুক্সিমের রস লইয়া 
ব্যবহার করিলে, বিশেষ উপকার দর্শে। ইহাতে হাত পা 
জাল! কমে। জ্বরে অথবা, অধিক তৃষ্ণার সময় ইহার শিকড় 


[ ১৯৪ ] 


ফুকুম 


চিবাইলে তৎক্ষণাৎ পিপাসা দূর হয়। সৈদপুর অঞ্চলে 
অনেকে উদরাময় ও অজীর্ণরোগে ফুল, পাত৷ ও মূল সঙ্কো- 
চক ওষধরূপে ব্যবহার করে । 
কোন কোন চিকিৎসকের মতে ইহার প্রধান গুণ 
পিত্তরোগ, অজীর্ণ ও বালকদিগের নলৌষে (শ্বাসরোগ 
বিশেষে ) বিশেষ উপকারক। 
কুখা, পার্কতীয় জাতিবিশেষ। পঞ্জাবপ্রদেশে, কাশ্মীর ও 
সিন্ধুর মধ্যস্থিত পাহাড়ে এই জাতি বাস করে। 
কুখুড়া, অপর নাম ককুলা-__মালভুমে প্রবাহিত একটা নদী। 
( দেশাবলী ) 
কুখ্যাত (তরি) কু চক রক খ্যাত, ৩তৎ। মন্দ 
বলির] প্রসিদ্ধ, নিন্দিত । 
কুখ্যাতি (ত্ত্রী) কু কুংপিত খ্যাতিঃ, কর্খধা। মন প্রসিদধি, 
নিন্দা । 
কুগঠন ( দেশজ) মন্দ আকার । 
কুগড়ন (দেশজ) মন্দ আকৃতি, কুংসিত। 
কুগণী [ন্](ত্রি) কু কুৎসিতঃ গণঃ সমূহো যস্ত, বহুবী। 
১ কুসঙ্গী। ২ (কু কুৎসিতরূপেণ গণঃ গণনা যন্ত ) কুলোক 
সকলের মধ্যে যাহাকে গণনা করা হয়। 
কুগতিক (দেশজ ) ১ মন্দ অবস্থা। ২ মন্দ উপায়। 
কুগো [গৌঃ] পেং) কু কুৎসিতঃ গৌঃ বৃষভঃ, কর্শধা। 
মন্দ গোরু। 
(কুগৌরিব গুরুং ভারং ন বোটুমহমুৎসহে ।” রাম* ৬১১২৬) 
কুগ্রহ (পুং) কু অস্ুভকারী গ্রহঃ, কর্্মধা। যে সকল গ্রৎ 
অশুভ ফল প্রদান করে। [গ্রহ দেখ।] 
কুগ্রাম (পুং) কু কুৎসিতঃ গ্রামঃ, কর্মধা। নিন্দিত গ্রাম, 
যেখানে রাজা. বা ধনী লোক, ব্রাহ্মণ, চিকিৎসক এবং কোন 
নদী ন! থাকে, সেই নকল গ্রাম কুগ্রাম বলিয়৷ অভিহিত হুয়। 
“কুগ্রামবাসঃ কুজনন্ত সেব11৮” ইতি উত্তুট। 
কুগ্রৎ ম (দেশজ) বড়গাছের নাম। (1)91067818 1111)088.) 
কুঘোষণ ( (ক্লী) কুকুৎসিতং ঘোষণং খ্যাতি, কর্মধ। | নিন্দা, 
অখ্যাতি। 
(“জিনিলে প্রতিষ্ঠা নাহি ভঙ্গে কুঘোষণ।” গোবিন্দমঙ্গল।১৮২।) 
কুডী (দেশজ) ১ কুংসিত। ২ কুইঙ্গিত। 
কুঙ্কুম (ক্লী) কুক্যতে আদীয়তে অসৌ কুক্‌-উমক্-মুম্চ (নিপা- 
তনাৎ।) ১ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, জাফরাণ। হিন্দীতে কেশর, 
পারস্ত ও আরব্য ভাষায় জফ্রান্, ভোটে কুরমে, কাশ্মীরে 
কোঙ্‌ ও তুর্কাস্থানে জাফর কহে। (079008 858:5178) 
ইহার সংস্কৃত পর্ধযার়-কাশ্ীরতন্ম, অগ্নিশিখ, বর, বাহলীক, 


কুষ্ুম 


পীতন, রক্ত, সক্কোচ, পিশুন, ধীর, লোছিতচন্দন, চারু, 
বরবাহিলক, রক্তচন্দন, অগ্নিশেখর, অস্যক্‌, কাশ্পীরজ, 
পীতক, কাশ্মীর, রুচির, শঠ, শোণিত, ঘুস্থণ, বরেণ্য, অরুণ, 
কালেয়ক, জাগুড়, কান্ত, বহ্কিশিখ, কেশর-বর, গৌর, 
কেসর, হরিচন্দন, খল, রজ, দীপক, লোহিত, সৌরভ, 
চন্দন। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ_স্থগন্ধ, তিক্ত ও কটুরস, 
উষ্ণবীর্ধ্য, রুচিকারক, কাস্তিবর্ধক এবং কাস, বায়ু, কফ, 
কঠরোগ, উর্ধশূল ও বিষদোষনাশক। (রাজনি*।) 
বিরেচক এবং বিবর্ণতা ও কণুনাশক। (রাজবল্লভ।) স্সিপ্ধ, 
বলকারক এবং শিরোরোগ, ক্রিমি, ব্যঙ্গ ও ভ্রিদোষ- 
নাশক। (ভাবপ্রকাঁশ।) ত্বকৃ্দোষনিবারক। (রত্বাবলী।) 
বৈদ্যকগ্রস্থ ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে-_ 

"“দেশভেদে কুস্কুম তিন প্রকার। কাশ্মশীরদেশে যে 
কুষ্কুম উৎপন্ন হয়, তাহার কেশরগুলি সুক্ষ, রক্তবর্ণ এবং 
পদ্মের স্তাঁয় গন্ধবিশিষ্ট, এই কুস্কুম সর্বাপেক্ষা উত্তম। 
বাহলীকদেশজাত কুস্কুম সুক্দমকেশর, তবে তাহার বর্ণ 
পা এবং গন্ধ কেতকীফুলের ন্যায়, এই কুম্কুম মধ্যম । 
পারসীক দেশীয় কুস্কুম মোটাকেশর, ঈষৎ পাণগুবর্ণ ও 
মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত । এই কুক্কুম সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ।” 

কুমকুম বা জাঁফরাণ-_বহৃকাল হইতে চীন, কাশ্মীর, 
পারস্ত ও এসিয়া-মাইনরে জন্মিতেছে। পুর্বে কাশ্মীরে 
যে কুমকুম জন্মিত, তাহা কাশ্ীররাজের একচেটিয়া ছিল। 
এখন ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী প্রভৃতি স্থানেও কুম্কুম জন্মে । 
ভারতবর্ষে ফ্রান্স, চীন ও কাশ্মীর হইতেই অধিক কুস্কুম 
আসে। পারস্ত হইতেও পিষ্টকাকারে অল্লপপরিমাণে *মাম- 
দানী হয়, হিন্দুস্থানীরা তাহাকে 'কেশর কি রোটা” বলে। 
গত ১৮৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে, এদেশে ৫,৫০,৩৮৩২ টাকার কুক্ধুম 
আমদানী হইয়াছিল। বাজারে আসল কুমকুমের সঙ্গে 
অনেকে কুস্থমফুল মিশাইয়া বিক্রয় করে। 

যুরোপে কুক্কুম ওঁষধার্থ বড় একটা ব্যবহৃত হন না, 
ইহাতে সুন্নর রঙ্‌ হয়, সেই জন্য সেখানে ইহার আদর । 
বিলাতে ইহ! দ্বারা পণির প্রভৃতি খাদা দ্রব্য রঙ্‌ করে। 
ভারতবর্ষে স্থগদ্ধি বলিয়াই কুস্কুমের আদর অধিক । ৪০০০টা 
কুষ্কুমফুলের কেশর হইতে আধ ছটাক মাত্র উত্তম জাফরাণ 
প্রস্তত হয়। 

বর্ধমান চিকিৎসকগণের মতে কুমকুমের গুণ-_-জর, 
বিষাদ, যরৎ ও আক্ষেপনিৰারক) রজোনিঃসারক, 
তেজক্কর ও পরিপাকজনক | বালকদিগের ছর্দি, পীনস 
প্রভৃতি র়োগেও কুক্কম অতি উপকারী । 


[ ১৯৫ ] 


কুচকলিকা 


মুসলমান মোল্লারা কুস্কুম হইতে একপ্রকার কালি 
প্রস্তুত করিয়া, সেই কালিতে গুধমস্ত্রাদি লিখিয়৷ রাখেন । 

হিন্দুস্কানীর! নানাপ্রকার স্ুখাদ্যে সদগন্ধের জন্য অপ 
বুষ্কুম ব্যবহার করে। 

ভারতবর্ষে অতি পূর্বকাল হইতে (এখনকার আতর 
গোলাপের মত ) কুস্কুম স্থগন্ধিরূপে ব্যবহৃত হইত । এদেশের 
রমণীর! কুস্কুম মাখিতে ভালবাসিতেন। 

“কুস্কুম কস্তরি অঙ্গে করিলা লেপন। 

করষোড় করি রাজা করে নিবেদন ॥৮ গোবিন্দমঙ্গল । ৯। 

২ বৌদ্ধশান্ত্রবর্ণিত বোধিদ্রমের পার্্বর্তী একটি স্তপ। 


কুষ্কুমতা তত্র ত্রি) কুস্কুমবৎ তাং তাত্রবর্ণম্‌, উপমি। কুস্কু- 


মের ন্াঁয় রক্তবর্ণযুক্ত । ২ (ক্লী) কু্ছুমের স্তায় রক্তবর্ণ। 


কুষ্কুমপাণ্ডয, একজন পাণ্রাজ। চেল-বংশান্তক পাণ্ডয্ের পুভ্র। 


কুঙ্কুমরেণু ( পুং) কুস্কুমানাং রেণুঃ, ৬তৎ। কুস্কুমের গুড়া । 
কুষ্কুমাক্ত (ত্রি) কুঙ্কুমেন অক্তং লেপিতম্‌, ৩ তৎ। কুস্কু- 


মের অন্লেপনযুক্ত | 


কুন্কুমান্ক (ক্লী) কুস্কুমন্ত অস্কং চিহৃম্‌, ৬২ । ১ কুস্কুমের চিহন। 


২ (ত্রি) কুস্কুমের চিহ্নযুক্ত। 


কুঙ্কুমাব্ড্রি (পুং) কুস্কুমন্ত আকারো ইদ্রিঃ, মধালো* | কান্দীর- 


দেশীয় পর্বতবিশেষ, এখানে বিস্তর কুস্কুমবুক্ষ জন্মে । 


কুম্কুমারুণ (ক্রী) কুক্কুমবৎ অরুণম্‌, রক্তবর্ণম। ১ কুদ্কুমের 


হ্যায় লাল। ২ কুস্কুমের স্তায় লালবণযুক্ত ৷ 


কুষ্কুমী (ত্্রী) কুঙ্কুমবর্ণো ইস্ত্যস্তাঃ, কুস্কুম-অচ্‌ ভীষ্‌। মহা. 


জ্যোতিক্মতী লতা । 


কুঙ্গনী (স্ত্রী) কুস্কুমবর্ণে। ইস্ত্যস্তাঃ, কুষ্কুম-অচ্-ডীষ, (পৃষোদরা- 


দিত্বাৎ সাধুঃ। ) মহাজ্যোতিম্মতী লতা । 


কুঙ্গী (দেশজ ) কুড়ী, কুইঙ্গিত। 
কুচ (পুং) কুচতি সম্কুচতি কুচ-ক (ইগুপধজ্ঞাগ্রীকিরঃ০কঃ | 


পা ৩। ১। ১৩৫।) ১ স্তন, চু'চি। স্ত্রীদিগের যৌবনারস্তে 
কুচের বুদ্ধি হইয়া থাকে । কোন কোন স্থতিশান্ে 
কুচ উদ্গমের পূর্বেই স্ত্রীদিগের বিবাহ দিবার বিধি লিখিত 
আছে। বারবৎসর পর্যন্তই কুচ উদ্গমের পূর্ববর্তী কাল 
বলিয়। সামান্তঃ গ্রহণ করা হইয়া থাকে । [স্তন দেখ। ] 

(“কেহ কারে ননী মারে, কেহ কার কুচ ধরে, 

নানা কেলি করে ব্রজনারী 1” গোবিন্দমঙ্গল ৩১।) 

২ জাতিবিশেষ। [কোচ দেখ।] ৩ (তরি) সম্কুচিত। 


কুচইকাটা ( দেশজ) বৃক্ষবিশেষ | (81117)088 000870019:) 
কুচকলিকা (ভ্ত্রী) কুচঃ কলিকা ইব, উপমি। পন্মাদির 


মুকুলের ন্যায় কুচ। 


কুচমুখ 


কুচকাচা (দেশজ ) ১ ছোট ছোট কাঠের থও। ২ 
ছোট জিনিষ। 
কুচকুসুম (ক্লী) কুচানুলিগুম্‌ কুক্কুমম্, মধালো*। যে কুস্কুম 
কুচে অন্ুলেপন নেওয়া হইয়াছিল। 
(“লোরহি কুচ-কুস্কম দূর গেল। 
কশতুজ ভূখণ ক্ষিতিতলে মেল ॥* বিদ্যাপতি।) 
কুচকুন্ত ( পুং) কুচঃ কুম্ত ইব, উপমি। কলসের ন্তায় উচ্চ 
কুচ। (“আধ লুকায়ল আধ উদান। 
কুচকুন্ত কহিগেও আপনক আশ ॥” বিদ্যাপতি।) 
কুচকোরক ( পুং, ক্লী) কুচঃ কোরক ইব। পদ্মাদির মুকুলের 
হায় কুচ। 
কুচক্ত (পুং) কু কুৎসিতঃ চক্রঃ কর্মধা | চক্রান্ত, কুমন্ত্রণা । 
কুচক্রী [ন্‌] (ত্রি) চক্রোহস্তান্তি ইতি ইনি চক্রী, কুৎসিত- 
শ্ক্রী। ১ কুমন্্ণাকারী, চক্রান্তকারী। ২ যে অপরলোক- 
দিগকে কুমন্ত্রণ দেয় । 
কুচড়ি ( দেশজ ) ক্ষুদ্রবৃক্ষবিশেষ | (72:700112) 06170010150) 
কুচণ্ডিকা (স্ত্রী) কুংসিতা চ্ডিকা বিকারকারিত্বাং কোপনা 
ইব, উপমি। মূর্ধা নামক লতাবিশেষ। [মুর্ভা দেখ । ] 
কুচন্তী (স্ত্রী) কুংসিতা চণ্ডী ইন। মন্দা । 
কুচতট (রী) কুচস্তটমিব বিশালত্বাৎ, উপমি। ১ বিস্বৃত 
কুচ। ২ কুচের কোন স্তান। 
কুচতটাগ্র (কলা) কুচতটন্ত অগ্রম্‌, 
স্তনের বোটা | 
কুচন (দেশজ ) ১ ছোট ছোট করিয়া কাটা। ২ কুঁকড়ন। 
কুচনী (দেশহ্ধ ) ১ কোচজাতীয়া স্ত্রী। কোচবিহারের লোঁক- 
দিগকে কোচ বলিরা থাকে । [কোচ দেখ।] 
“নিজ অঙ্গ বদি মোর অঙ্গে মিলাইব1। 
» কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা ॥৮ অনদামঙ্গল | 
২ বেঠ]। 
কুচনাপ ড়া, কোচবিহার । কোচজাতীয় স্ত্রী বা বেশ্ঠাদিগের 
পল্লী। এই পাড়ার স্্রীদিগের সহিত শিব ব্যভিচার দোষে 
লিপ্ত ছিলেন বলিয়! ভ্ঠাহার অপবাদ আছে। 
কুচন্দন (ক্লী) কু গন্ধহীনত্বাৎ কুৎদিতং চন্দনম্, বর্খরধা। 
১ রক্তচন্দন। ১ পত্রাঙ্গ, বকমকাঠ। ৩ কুস্কুম। ৪ বুক্ষবিশেষ। 
( কুচন্দনন্থ পত্রাঙ্গে দ্রভেদে রক্চন্দনে । মেদিনী |) 
কুচকল (পুং) কুচ ইব ফলং যন্ত, বহুত্রী। ৯ দাড়িমগাছ। 
২ (ক্লী) কুচবৎ ফলম্‌, কন্দধা। দাড়িমফল। 
কুচমুখ (ক্রী ) কুচন্ত মুখম্‌, অগ্রভাগঃ, ৬তৎ। কুচের অগ্র- 
ভাগ, চুচুক। 


৬তৎ। কুচাগ্র, 


[ ১৯৬ ] 


ফুচেল 


কুচর (ত্রি)কু কুৎমিতং চরতি, কুচর-অচ্। ১ যে পরের 
নিন্দা করিয়। বেড়ায়। ২ কুৎসিত কর্মকর্তা । 
(“প্র তথ্বিষণঃ স্তবতে বীর্ষ্যেণ মৃগো। ন ভীম; বুঁচরো গিরিষ্ঠাঃ।” 
খক্‌ ১। ১৫৪। ২।) “কুচর1ঃ শক্রবধাদি কুৎসিতকর্ম্ম কর্তা |, 
সায়ণভাষ্য । 
৩ কুস্থানে বিচরণকারী। 
“দৃষ্টা ত্বাদিত্যমুদ্যন্তং কুচরাণাং ভয়ং ভবে ।” 
ভারত ১৪। ৩৮। ১৩। ) 
কুচর্ষ্যা (স্ত্রী) কুৎসিতা চধ্যা আচরণম্‌, কর্মাধা । ১ মন্দ আচ- 
রণ। ২ নীচ পুরুষসেব। । 
+শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জবম্‌। 
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যে৷ মন্ুরকল্পয়ৎ ॥৮ মনু ৯। ১৭। 
কুচল, বঙ্গদেশবাসী বাহান্জাতি-ক্ষেত্রীদিগের একটি গোত্র । 
কুচবিহার [কোচবিহার দেখ। ] 
কুচা (দেশজ ) ১ ছোট ছোট কাঠ। ২ ছোট ছোট জিনিষ । 
৩ গলি ঘোজ। 
“চৌদিকে প্রাচীর উচা, কাছে নাহি গলি কুচা, 
পুপ্পবনে ঢাকে শশী রবি ।” ভা" বিদ্যান্ুন্দর ১৮।) 
কুচাগ্র ক্রী) কুচন্ত অগ্রম্, ৬ত২। স্তনের অগ্রভাগ, 
কৌটা । 
কুচাঙ্গেরী (স্ত্রী) কুৎসিতা চাঙ্গেরী, কর্মধা। ঢুকাপালঙ্গ 
শাক। [ চুক্রিকা দেখ। ] 
কুচি (দেশজ ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড। 
কুচিক (পুত স্ত্রী) কুচ-বাহুলকাৎ ইকন্‌্। ১ মতন্তবিশেষ, 
কুঁচে মাছ। ২ ঈশান দিকৃভাগের দেশবিশেষ। সম্ভবতঃ 
কোচবিহার বলিয়া অনুমতি হয়। 
“ভল্লা-পলোল-জটাস্থর-ঝুনঠ-খস ঘোষ-কুচিকাখ্যাঃ |” 
বৃহৎসংহিতা। 
কুচিকিৎসক (পুং) কু কুৎমিতঃ চিকিৎসকঃ কর্ম । নিন্দিত 
চিকিংসক, যে চিকিৎসকের চিকিৎসায় রোগীর অনিষ্ট 
হইয়া থাকে । 
কুচিন্ত। (স্ত্রী) কু কুৎসিত! চিন্তা, কর্তা । মন্দ চিস্তা। 
কুচি স্ত্রী) নদীবিশেষ। (ভারত ভীন্ম ২৬।) 
কুচিলা (দেশজ) ওঁষধবিশেষ, কু'চলে। (3৮7 010708 
01900110108.) 
কুচুমার, একজন প্রাচীন কামশাস্ত্রপ্রণেতা । বাৎস্যায়ন 
নিজ কামস্থাত্রে কুচুমারের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
কুচুরমুচ্র (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ। 
কুচেল (ব্রি) কুৎ্সিতং চেলং বস্ত্ং বস্য, বছত্রী। ১ যাহার 


ঝুঁজস্তিল 


পরিধানে কুৎসিত বন্ত্র। ২ (ক্লী) কুৎসিতং চেলম্‌, কর্মধা । 
জীর্ণ বন্ত। 
“কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমসহায়ত] । 
সমতাচৈব সর্বশ্মিন্নেতম্বক্রস্য লক্ষণম্‌ ॥৮ মনু ৬। 8৪। 

কুচেল। (ত্ত্রী) কুচা সন্কুচা ইলা ভূমিং নিদ্রা বা যস্যাঃ 
বছত্রী। ১ বিদ্ধকর্ণী নামক ওধধবিশেষ। ২ আকনাদি। 

কুচেলী (জী) কুচেল-ভীষ্‌ (ধিদ্‌গৌরাদিভ্যস্চ | পা! ৪/১৪১।) 
পঠা, আকনাদি। 

কুচেষ্ট (ত্রি) কু কুৎসিতা চেষ্ট৷ যস্য, বহুত্রী। মন্দকার্য্যকারক। 

কুচেষ্টক (ব্রি) কুচেই্ স্বার্থে কন্‌। মন্দ কার্যকারক। 

কুচেষ্টা [ভ্্রী) কু কুৎসিতী। চেষ্টা, কর্দ্থা। ১ মন্দ চেষ্টা। 
২ মন্দ কার্যয। 

কুচ্কী (দেশজ ) ১ কুক্ষি। ২ কুঁচকি। 

কুচ্কুচ্‌ (দেশজ ) অব্যক্ত শন্বিশেষ। 

কুচ্মুচ্‌ (দেশজ) অবাক্ত শন্দবিশেষ। 

কুচ্ছ (ক্লী) কোঃ পৃথিব্যাঃ ছুঃখং দ্যতি দর্শনঘাণাদিন। 
লনাতি, কুছে।ক। ১ কুমুদপুষ্প, হেলাফুল। ২ (দেশজ) 
কুৎসা, নিন্দা । 

কুচ্ছা (দেশজ ) কুৎসা, নিন্দা । 

কুচ্ছাবাঁদী (দেশজ) নিন্দাবাদী। 

কুচ্ছি (দেশজ) কুৎসিত। 

কুছ । হিন্দী) কিছু। 

কুজ (পুং) কোঃ পৃথিব্যাঃ জায়তে, কুজন্ড। ১ মঙ্গল- 
গ্রহ । ২নরকান্ুর। ২বুক্ষ। ৪ (ব্রি) পৃথিবীজাত। ৫ 
(দেশজ ) কুব্জ, কুঁজ। 

“সহজে না হয় উজ, পিঠে তার তিন কুজ,” গোবিন্দমঙ্গল | 
কুজন (পুং) কুঃ কুংদিতো। জনঃ, কর্ধধা । মন্দ লোক। 
কুজননী (ক্ত্রী) কুৎসিতা জননী, কর্দধা। কুমাতা, সন্তানের 

প্রতি স্নেহহীন মাতা। 
কুজপ (তরি) কুৎসিতং জপতি, কু জপ২অচ্।১ কু২সিত জপ- 
কারক, কুচিস্তক। 
কুজন্তন (পুং) কোঃ পৃথিব্যা জন্তনমিব অত্র, বহুত্রী। সন্ধি 
চৌর, যাহার! পিঁধ কাটিয়া চুরি করে। 
কুজন্তল (ব্রি) কোঃ পৃথিব্যাঃ কৌ বা জন্তলঃ, ৬ বা ৭মী 
তৎ। সিঁধেলচোর । 
কুজন্তা [ন্‌] (ত্রি) কুংসিতো জন্ত দস্তোহস্য। ১ কুৎসিত 
দস্তযুক্ত | ২ (পুং) অন্গরবিশেষ, প্রহলাদের পুল্র। 
(হরিবংশ ২১৬ অঃ) 
কুজস্তিল (ত্রি) সিধেলদ্োর। 
1৬ 


[ ১৯৭ ] 


কুজ্যা 


কুজা (ভ্ত্রী) কোঃ পৃথিব্যা জানতে, কু-জন্ড-টাপ্‌। ১ সীতা 
দেবী; কালিকাপুরাণে ইহার জন্ম বিবরণ এইরূপ লিখিত 
আছে-_ 

“রাজর্ষি জনক পুন্রকামনার, গৌতম ও শতানন্দ 
খষিকে গৌরহিত্যে নিযুক্ত করিয়৷ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; 
তাহাতে বজ্ঞগ্গল হইতে ছুইটি পুল্র উৎপন্ন হইল এবং এক 
কন্যা জন্ম এরহণ করিয়া ভূমি মধ্যে অন্তর্থিত রহিলেন । তখন 
দেবর্ষি নারদ লাঙ্গল দ্বার] সেই যক্তস্থল কর্ষণ করিবার উপদেশ 
দিলেন); তদনুদারে জনক রাজর্ষি সেই ভূমি কর্ষণ করিয়। 
সদ্যোজাতা সীত। দেবীকে প্রাপ্ত হইলেন ।” কা* পু* ৩৭ অঃ। 

২ (কুজাঃ পৃথিবীজাঃ বৃক্ষ আশ্রয়ত্বেন সন্তি অস্যাঃ) 
কাত্যায়ণীদেবী ; নবপত্রিকা ইহার আশ্রয়রূপে কল্িত হয় 
বলিয়! ইহ।কে এই নামে অভিহিত করা হয়। 

(কুজা কাত্যায়নীদেব্যাং কুজে। নরকভৌময়োঃ। মেদ্রিনী |) 

কুজাষ্টম (পুং) কুজো মঙ্গলগ্রহো অষ্টমো যত্র, বন্ত্রী। 
জ্যোতিঃশাস্ত্বোক্ত জন্ম লগ্র হইতে অষ্টম স্তানস্থিত মঙ্গলগ্রহ- 
রূপ যোগবিশেষ। কুজাষ্টম যোগ হইলে অন্যান্য শুভ 
যোগ সমুদায়ও বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু মঙ্গলগ্রহ যদি 
অন্তগত, নীচগত বা শক্রস্থান গত হয়, তাহা! হইলে কোন 
রূপ দোষের সম্ভাবনা থাকে না। 

“সন্বগুণান্‌ নিহস্ত্যাশু বিলগ্রাদষ্টমঃ কুজঃ | 

অন্তগে নীচগে ভৌমে শক্রক্ষেত্রগতেহপি বা। 

কুজাষ্টমোস্তবো দোষে! ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে |” 

জ্োতিষ। 

কুজিহেলাচ (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। 

কুজীকাঠী (দেশজ) গু'জীকাঠী। 

কুজ্জিশ (পুং) মৎসাবিশেষ। বৈদ্যক রাজনির্ধণ্টের মতে _ 
ইহার গুণ মধুর ও কথায় রস, রুচিকারক, অশ্রিদটীপক, 
বলকারক, দ্ধ“ গুরু, মলরোধক এবং বাযুরোগের 
হিতকারক। স্থানে স্থানে কুজবিশ নামেরও প্রয়োগ 
দেখ! যায় । 

কুজ্ঝটি (জী) কোঁজতি অপহরতি সুর্য প্রকাশম্, কুজ্‌ 
কিপ্‌ৃন কুত্বম্) ঝট সংঘাতে-ইন্‌ ঝটিঃ) কুজ্‌ চাসৌ 
বটিশ্চেতি, কর্ম্মধা । ঝুজ্ঝটিক, কোয়াসা ৷ সংস্কৃত পধ্যায়-_- 
ধূমমহিধী, রতান্ধী, কুহেলিকা, ধুমিকা, নভোরেণু। 
রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ রুক্ষ, তমোগুণবহুল এবং 
কফ ও পিত্তজনক। 

কুজ্ঝটিকা (স্ত্রী) কুজ্ঝট-স্বার্থে কন্-টাপ্‌। কুজঝটি, কোয়াস!। 

কুজ্যা (ত্্রী) ৯ ধন্গুকের ছিলাবিশেষ। ২ সিদ্ধান্তশিরোমণি 


৫০ 


ফুঞ্জঝুটীর 


কথিত গোলাকার অক্ষক্ষেত্রের অধ্ধতাগরূপ ধনুকের সাধনাঙ্গ- 
রূপ পঞ্চজ্যার অন্তর্গত জীবাবিশেষ। (1810) 910৪) 
[ জীব! দেখ । ] 
“কুজা। ভুজোহ্গ্রাকর্ণ ইত্যক্ষক্ষেত্রদ্য়ং প্রসিদ্ধং।” 
সুর্যযসিন্ধান্তটাকায় রঙ্গন্যথ ২। ৬৩। 
কুচ, আগ্রাবিতাগের অন্তর্গত একটি নগর । অক্ষা ২৬" ৩ং, 
দেশা ৭৯* ৪ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। যদিও কুঞ্চ জেলা বৃটাশ 
গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে আছে, কিন্তু এই নগর ১৮০৫ 
খৃষ্টাকে সন্ধিঅনুসারে যশোবস্ত রায় হোলকরের কন্ত। 
ভীমাবাইকে জারীর দেওয়া হয়, তদবধি ভীমাবাইয়ের 
উত্তরাধিকারীর দখলে থাকে, রাজন্বাদি তীহারাই পান; 
কিন্তু শাসনকর্তত্ব বুটাশ গবর্ণমেণ্টের হাতে আছে । 
কুঞ্চন (ক্লী) কুঞ্চতি অনেন, কুন্চ করণে লুট । ১ নেত্ররোগ 
বিশেষ। বৈদাক মতে এই রোগের লক্ষণ _ 
“বাতাদা। বস্তসঙ্কোচং জনরস্তি ষদা মল! । 
তদ। দ্রষ্টং ন শরোতি কুঞ্চনং নাম তদ্বিভূঃ ॥” মাধবকর । 
বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া চক্ষুবন্ম সম্কচিত করিলে 
দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইরা যায়; ইহাকেই কুঞ্চনরোগ কহে। ২ 
( ভাবে দ্যুট্‌) সঙ্কোচ। [ নেত্ররোগ দেখ । ] 
কুঞ্চফলা ( স্ত্রী) কুঞ্চং কুঞ্িতং ফলং যস্যাঃ, বনুব্রী। কুম্মান্তী 
লতা, কুমড়া । 
কুঞ্চি (পুং) কুন্চ্‌ইন্‌। অগ্টমুষ্টি, ৮ মুটো পরিমাণ । 
(“অইমুষ্টিবেত কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়ো হষ্টৌ চ পুঙ্কলম্‌।” স্থৃতি শা")। 
কুঞ্চিকা (স্ত্রী) কুন্চ্ণুল্‌ টাপ্‌ ইত্বম্‌। ১ পবা, কুচ। ২ কঞ্চি, 
বাশের শাখা । ৩চাৰি। ৪ কৃষ্ণজজীরা। ৫ মেথী। ৬ মৎন্ত- 
বিশেষ, কুঁচে মাছ । ৭ কেচো। | 
(“কুঞ্চিকয়ৈনং বিশ্মায়য়তি ভায়য়তি |” সুগ্ধবোধ ব্যাণ।) 
কুঞ্িত (ত্বি) কুন্চ্ক। ১ সন্কুচিত। ২ বক্র। ৩ কোৌক- 
ডান। ৪ অনাদূত। ৫ (ক্লী) তগরফুল। 
কুপ্তী (পুং, ক্লী) কৌ জাতে, কু-জন্ড (পৃষোদরাদিত্বাৎ 
মুমি সাধুঃ |) ১ লতাগুন্সাদিদ্বারা আচ্ছাদিত পর্বতগহবর | 
২ চারিদিকে ও উপরে লতাদিবেষ্টিত স্থান, নিকুঞ্জ। 
৩ হনু। ৪ হস্তিদস্ত। 
( কুঞ্জ! হস্থিয়াং নিকুঞ্জে ইপি হনৌ দস্তে হপি দস্তিনাস্‌ । 
৫ খাধিবিশেষ। মেদিনী। ) 
কুঞ্জকুটার (পুং) কুষ্ধ এব কুটারঃ। নিকুঞ্জ মধ্যে লতাপাতায় 
নির্শিত ঘর । 
(“মধুকরনিকর-করম্িত-কোকিল কৃজিত কুঞ্জ-কুটীরে |” 
গীতগোবিন্দ। ১। ২৮।) 
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চে 


শন সি 


কুঙ্জরগ্রহ 


কুপ্জকেলি (পুং) কুঙ্ধে কেলিঃ, *তৎ। নিকুজমধ্যে ক্রীড়া । 
কুঞ্জক্রীড়া (ত্ত্রী) কুঙ্গে ক্রীড়া, ৭তৎ | কুঞ্জমধ্যে ক্রীড়া । 
( “কার্বিকেতে করতক মূলে চিন্তামণি। 
কুপ্নক্রীড়া কৌতুক কহিতে নাহি জানি ॥” 
গোবিনমঙগল ২০৪।) 
কুপ্জপুর, কর্ণাল হইতে ও ক্রোশ উত্তর পুর্ব্বে অক্ষা! ২৯* ৪৩ উঃ, 
দেশা ৭৭*৫ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত একটা প্রাচীন নগর, দিল্লী- 
বিভাগের অন্তর্গত । 
কুঞ্জর (পুং) প্রশস্তঃ কুঞ্জ: হনদস্তো বা অস্তাস্থি, কুপ্ত-র (র 
প্রকরণে থসুখকুপ্জেভ্য উপসংখ্যানম্‌ ৷ পা৷ ৫।২।১০৭। বাস্তিক ১।) 
১হন্তী। (৫কেশরী ক্রোধিত কিবা কুঞ্জর উপর ॥”৮ ছুঃখীগ্াম।) 
২ সর্পবিশেষ। ৩ কেশ, চুল। ৪ রাজাবিশেষ। [কেউ 
ন্ঝর দেখ ।] ৫ পর্বতবিশেষ। (গৌ* রামায়ণ ৪। ৪১। ৫৯) 
বর্তমান অনুমলয় পাহাড়। ৬ মাত্রাপ্রস্তারবিষয়ে পঞ্চ 
মাত্র। প্রস্তর মধ্যে প্রথম প্রস্তার। (ছন্দঃ শা*। ) ৭ হৃত্তা- 
নক্ষত্র। ৮ অঞ্জনার পিতা, হনুমানের মাতামহ । (রামা- 
য়ণ৪। ৬৩।১০ | ৯ কোন শবের পরে কুঞগ্জতর শের 
প্রয়োগ থাকিলে তাহার শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝাইয়া থাকে; যেমন 
রাজকুঞ্জর, পুরুষকুপ্তর ইত্যাদি । 
“ন্ারুভ্তরপদে ব্যাদ্বপুঙ্গ বর্ষভকুপ্ররাঃ | 
সিংহশার্দলনাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকাঃ ॥” 
উত্তরপদরূপে ব্যান, পুঙ্গব, খাষভ, কুঞ্জর, সিংহ, শার্দুল 
ও নাগ প্রস্ৃতি শব্দ বাবহৃত হইলে তাহা তাহার পূর্ববর্তী 
পদের শ্রেষ্ঠতাবোধক। (অমর ।) ১০ একটি' বৃদ্ধ শুক- 


পাখী । ওঞ্কারতীর্থে ইহার বাস ছিল, এই পাখী মহর্ষি 
চ্যবণকে বছবিধ উপদেশ দেয়। ( পদ্পুরাণ।) 
কুপ্তীর, (কুঁজর1! )__ককবকজাতিবিশেষ। ইহারা অভতিশ 


পরিশ্রমী, অযোধ্যা প্রদেশে ইহারা শাকসবজীর ব্যবসা ছ্বারা 
জীবিকানির্বাহ করে। পঞ্জাবপ্রদেশেও কুঞ্জর নামে একজাতি 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের ঘরবাড়ীর স্থির নাই, এখানে 
সেখানে বেড়াইয়া বেড়ায় । 

কুগ্তীর কণা! (স্তর) কুপ্নরনায়ী কণ! পিগ্পলী, মধ্যলো। গজপিপ্ললী। 

কুঞ্জরকর (পুং) কুঙ্গরন্ত করঃ ৬তৎ । হস্তিশুও, হাতির শু'ড়। 

কুপ্ধরক্ষারমূল (ক্লী ) কুপ্নরন্ত কুঞ্জরপি্পল্যা ইৰ ক্ষারং উগ্রং 
মূলমন্ত, বছুতী। মূল] । 

কুঞ্জরগড়, আরঙ্গাবাদের অন্তর্গত চারিদিকে পর্বতবেষ্টিত 
একটি গিরিহর্গ,. অক্ষা* ১৯" ২৩ উ$, দেশা ৭৪* ৫ পুঠ। 

কুঙ্জরগ্রহ (পুং) কুষ্গরন্ত গ্রহঃ গ্রহণম্‌, ৬তৎ। হস্ঠিপক, মাছত । 
“নাশ্ববন্ধে হশ্বমাজাননন গজং কুঞ্রগ্রহঃ।” রামায়ণ হা৯১1৬৭। 


কুগ্তবল্লরী 





জ্যোতিঃ ' 
শান্োক্ত যোগবিশেষ। ত্রয়োদশী তিথিতে মঘানক্ষত্রের সং- 
যোগ হইলে, অথবা সুর্ধ্য ব চক্র মঘানক্ষত্রের সহিত মিলিত 
হইলে এই যোগ হয়। 

মন্তব্যাখ্যাকার কুল্লকভট অন্য তিথিতেও কুঞ্জরচ্ছায় 


কুঞ্জরচ্ছায় (রী) কুঞ্জরন্ত ছায়া ঘর, বহতী। 


যোগের বিষয় লিখিয়াছেন। যথা-_- 
(“অপি নঃ স কুলে জায়াৎ যো নো দদ্যাৎ ত্রয়োদশীম্‌। 
পায়সং মধুসর্পিভাং প্রাকৃছায়ে কুপ্তরস্ত চ॥% ৩। ২৭৪) 


প্রকুতায়াং ভ্রয়োদস্তাং তথ। হিথ্যস্তরে হপি হস্তিনঃ পূর্বাং 
] 


দিশংগতায়াং ছায়ায়াং মধুর তসংযুক্তং পায়সং দদ্যাৎ।, কুল্লক।), 
কুপ্তীরদরী (ক্ত্রী) দক্ষিণদিকৃষ্ত দেশবিশেষ। 
(“কচ্ছোহথ কুপ্জরদরী সতা্পর্ণাতি বিজ্ঞেয়া |” বৃহৎসংহিতা |) 
বর্তমান নাম অন্ুমলয়। 
কুঞ্জরপিপ্নলী ভত্ত্রী) কুগ্ধরনায়ী পিপ্ললী, মধ্যলো*। 
: পিপ্ললী। [গজপিপ্ললী দেখ। ] 
কুঞ্জররূপী [ন্‌] (ক্রি) কুঞ্জরস্তেব রূপমন্তাস্তি, রুধররপ- 


গজ- 


ইনি। রে ন্যায় রূপযুক্ত | 
কুপ্তরা (ভ্ত্রী) কুঞ্জ: হস্তিদন্ত ইব পুষ্পং অন্তান্তাঃ, কুঞ্জর-অচ্‌ 
টাপ। ১ এ ধাইফুল। সংস্কৃত পর্য্যায়-__ধাতকী, 


বন্ুপুষ্পী, বন্কিজালা। 


ধাতৃপুষ্পী, তাত্পুষ্পী, স্থৃভিক্ষা, 
[ধাতকী দেখ।] ২ পারুল গাছ। 
(কুঞ্জরো ২নে কপে কেশে স্ত্রী ধাতক্যাঞ্চ পাটলৌ । মেদিনী 1) 
৩ হন্তিনী। 
কুপগ্তরারাতি (পুং ) কুপ্তরন্ত অরাতিঃ শক্রঃ, ৬তৎ। ১ সিংহ। 
২ শরভ নামক অষ্টপদযুক্ত পশুবিশেষ। 
( শরভঃ কুঞ্জরারাতিরৎপাদকে। হষ্টপাদপি। হেম ৪1৩৫২) 
কুপ্তারালুক (ক্লী ) কুপ্তরসংজকং আলুকম্‌, মধ্যলো*। হস্ত্যালু 
নামক আলুবিশেষ। 
কুপ্তরাশন ( পুং ) কুপ্জরেণ অশ্ততে, ঝুঞ্জর-অশ্-কর্ষ্মণি লুাট। 
অশ্বখগাছ। [ অশ্বথখ দেখ। ] 
কুঞ্জরাসন (ক্লী) কুঞ্জরস্তেব আসনং অত্র, বহুত্রী। আসন- 
বিশেষ ) হস্তদ্বয়, পদদ্য় ও মন্তক ভূমিতে স্পর্শ করিয়া, শরী- 
রের মধ্যভাগ শুন্তে রাখিলে তাহাতে কুঞ্জরাসন কছে। 
“অথ বক্ষ্যে মহাকাল কুঞ্জরাসনমুত্তমম্‌। 
করদ্বয়েন পাদাভ্যাং ভূমৌ তিষ্ঠেৎ শিরঃ করঃ ॥” রুদ্রধামল। 
কুপ্নল (ব্ী) কুৎসিতং জলমিব জলং ত্র, বহুত্রী। (পৃষো- 
দূরাদিত্বাৎ সাধুঃ |) কাজিক, আমানি। 
কুঙ্জবল্পরী (শ্রী) কুপ্াকার! বল্লরী, মধ্যলো*। 
কাল্লাগাছ ।' চা 


নিচ্কু্জি 


কুটজ 


ুঞ্জবিহারী (পু) ১ প্রক্চ। ২ $ উড়িধ্যাদেশীয : একজন 
কবি। 

কুঞ্জাদি (পুং) পাণিনিব্যাকরণোঁক্ত শবগণবিশেষ ; বথা__ 
কুঞ্জ, ব্রন, শখ, ভন্মন্, গণ, লোমন্‌, শঠ, শাক, শুগ্া, শুভ, 
বিপাশ্‌, স্বন্দ, স্বত্ত) এই কয়েকটি শব কুঞ্জাদির অস্ত- 
ভূতি। এই সকল শঙ্ের উত্তর গোত্র অর্থে চকঞ্  প্রত্যর 
হ্য়। (পা ৪।১।৯৮।) 

কুঞ্জিকা (স্ত্রী) কুন্জ্-মল্-টাপ্ইত্বঞ্চ। ১ কষ্ণজীরা। ২ নিকু- 
জিকায়! গাছ। 

৷ কুঞ্জিলবার মলঙ্গিয়া, কাত্যায়নগোত্রীয় মৈথিল ব্রাঙ্গণদিগের 
একটি মূল 

কুট (পুং, ক্লী)কুট্‌্ক। ১ কলশ। ২ (পুং) কোট, গড়। 
৩ শিলাকুট, পাথরভাঙ্গ। হাতুড়ী। ৪বৃক্ষ। ৫ পর্বত। 
৬[বৈ]কৃত। 
“পিতা কুটস্ত চর্যণিঃ1৮ খক্‌ ১। ৪৬। ৪। (“কুটন্ত চর্ষপি 
কর্মণে। দ্রষ্ঠী |, সাক্ণভাষ্য |) 

পিতা রুতন্ত বর্ণশ্চায়িতাদিতাঃ |” ইতি যাস্ক ৫:২৪। 

কুটক (পুং) ১ দক্ষিণস্ত জনপদবিশেষ । 
(“সংক্রমমাণং কোঙ্কবেঙ্কটকুটকান্‌ দক্ষিণকর্ণাটকান্‌ যদৃচ্ছয়োপ- 
গতঃ কুটকাচলোপবনআন্তে |” ভাগবত ৫।৬।৮।) 

২ এ দেশের অধিপতি জিনাচার্ধ্য। ৩ (ক্লী)ফাল। 

কুটকাচল (পুং) কুটকদেশীয়ঃ অচলঃ, মধ্যলো'। কুটক- 
দেশীয়, পর্বতবিশেষ । 

কুটকারিকা (স্ত্রী) কুটং গৃহকর্মাদিকং কযোতি, কুট-রু 
থল্‌ টাপ্‌ইত্বম। পরিচারিকা, চাকরাণী। 

কুটস্ক (পুং) কুঃ গৃহতূমিঃ টঙ্কাতে আচ্ছাদ্যতে অনেন, কু-টঙ্ক- 
ঘঞ। চাল। 

কুটঙ্গ (পুং) স্থানবিশেষ । 

কুটঙ্গক (পুং) কুটন্ত অঙ্গলি, শকন্ধাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ১ গাঙছ- 
লতা! প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত গ্রহনন্তান। ২ গৃহাচ্ছাদন, 
চাল। ৩ গৃহবিশেষ, কুঁড়েঘর। 

কুটচ (পুং) কুটে গিরৌ চীয়তে উৎপদ্াতে, কুট-চি ড। 
কুটজগাছ। [কুটজ দেখ।] 

কুটজ (পুং) কুটে পর্বতে জাতে, কুট-জন্ড। ১ কুড়চি 
গাছ। (ড7021)0% 8170056701105) ইহার সংস্কৃত 
পর্ধযার--শক্র, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কোৌটজ, বৃক্ষক, 
ইন্জের সমুদায় নাম, কাহী, কালিঙ্গ, মল্লিকাপুষ্প, প্রাবৃষ্য, 
শত্রপাদপ, বরতিজ্ঞ, ববফল, সংগ্রাহী, পাঙ্রজ্রম, প্রাবুষেণা, 
 মহাগন্ধ,। পাওডর, কুটজ, কৌট, শক্রশাখী। হিন্দিতে 


কুটজলৈহ 


ইন্দরজ্ৌ, তামিল বেপ্লল, তৈলঙ্গ কোড়গ। বৈদ্যকোক্ত 
ইহার গুণ--কটু, তিক্ত ও কষায়রস, অতিসাক় ও কফ- 
নাশক। রক্ত কুটজ রক্তপিত্ত ও ত্বকৃদোবনিবারক। 
(ভাবপ্র*, রাজনি' ও রাজব*।) 
কুটজের পাত। কিছু দীর্ধাকৃতি ও প্রশস্ত। ফুল সাদ৷ 
ও লম্বা, তাহাতে বেশ সুগন্ধ আছে। ইহারই ফলকে 
ইন্্রষব কহে। [ইন্দ্রধব দেখ ।] 
কুটজের ছাল ও মূল অতীসার, গ্রহণী প্রভৃতিবোৌগ নিবা- 
রণ জন্য বহ্প্রকারে ব্যবহৃত হয়। ইংরাজীতে ইহার 
'-ছালের নাম (0০715১1-)81)। ২ (কুটাৎ ঘটাৎ জাতঃ) 
অগস্ত্যমুনি। ২ দ্রোণাচার্য । [কুম্তজ দেখ। ] 
( কুটজো! বৃক্ষভেদে স্তাঁৎ অগস্ত্যদ্রোণয়োরপি। মেদিনী।) 
কুটজগতি (স্ত্রী) ত্রয়োদশাক্ষরি ছন্দোবিশেষ। যথাক্রমে 
ন, জ, স, ত, স, ত এবং ত, স, তগণ থাকিলে এই ছন্দঃ হয়। 
(“কুটজগতির্নজৌ স্তস্ততস্তৌ গুরুঃ1” বৃত্তরত্ব টী*। ) 
কূটজপুটপাক (পুং) বৈদ্যশাস্ত্রোন্ত অতিসাররোগনাশক 
উষধবিশেষ । ইহার প্রস্তত প্রণালী-_ 
কতকগুলি স্নিগ্ধ, ঘন ও পরিষ্কত কুটজছাাল, চাউল ধোয়! 
জলের সহিত পেষণ করিয়া জাম ব| পলাশপাত1 জড়াইয়া 
কুশদ্বারা! বাধিতে হইবে, তাহার উপর ঘন করিয়। মাটার 
লেপ দিয়া আগুনে পোড়াইবে ; তৎপরে এ ছাল নিগ্ডাইয়া, 
তাহার রল মধুর সহিত সেবন করিলে অনিনাররোগ 
বিনষ্ট হয়। ( চক্রদত্ত অতি'।) 
কুটজরস (পুং) বৈদাকোস্ত অর্শরোগনাশক ওধধবিশেষ। 
কুড়চির ছাল ১** পল,. আটগুণ বৃষ্টির জলে সিদ্ধ করিয়া 
১ ভাগ মবশিঞ্ক থাকিতে সেই ক্কাথ ছাকিয়া লইবে, তৎ- 
পনে ধক্কাণের সহিত মোচরস, মঞ্জিচা, গ্রিস ও ইন্্র- 
যরের চুর্ণ প্রত্যেক ১ পল পাক করিবে। পাককালে 
যধন হাতায় লগিয] যাইবে, সেই সময়ে নামাইয়া যথাসময়ে 
ও বথামাত্র। প্রয়োগ করিলে অশরোগ নিবারিত হয়। তন্ভিন 
রক্তাতিসার, শূল, রক্তপিন্ত প্রহ্থতি রোগও বিনষ্ট হয়। 
( চক্রদত অর্শঃ 1) 
কুটজলেহ (পুং) বৈদ্যাকোক্ত অতিসাররোগনাশক 'অব- 
লেহবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী -_ 


কূটজছাল ।২।, ১1৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, 


।« সের থাকিতে কাপড়ঘারা ছাঁকিয়া! লইবে, তৎপরে 
তাহাতে গুড় /৩%* দিয়া পুনর্বার পাক করিতে হইবে। 
পাকে খন হইলে রসাঞ্জন, মোৌচরস, মরিচ, পিপুল, 


গঠ, হরীভর্কী, আমলকী, বছেড়া, লক্জালুলত1, চিতামূল, 


হন এ 


কুটজাষ্টকাবলেছ 


আকনাদি, বেলশু'ট, ইন্ত্রধব, বচ, ভেলা, আতইচ, বিড়ঙ্গ 
ও বালা, প্রতোকের চূর্ণ ৮ তোলা, গব্যত্বত /॥৭ সের 
প্রক্ষেপ দিবে। পরে শীতল হইলে তাহার সহিত মধু /॥০ 
সের মিশ্রিত করিতে হইবে। যথামাত্রায় এই লেহ ব্যব- 
হার করিলে বাতজ, পিত্ঁজ, কফজ, সনিপাতজ ও রক্াশ 
নিবারিত হয়। তত্তিন্ন অরশজন্ত রোগসমূহ এবং অশ্লপিতত, 
অতীসার, পাঙুরোগ, অরুচি, গ্রহণী, শরীরের মুছুতা, 
কশতা, শোথ ও কামলারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । বিবে- 
চন।নুসারে ঘ্বত, মধু, ঘোল, জল ও ছগ্ধ প্রভৃতি এই উষ- 
ধের অন্পান ব্যবস্থা করিবে। (চক্রদত্ত।) 
কুটজবীজ (ক্লী) কুটজন্ত বীজং ফলম্‌, ৬তৎ। ইন্ত্রবব। 
[ ইন্ত্রযব দেখ |] 
কুটজা (জী) ভ্রয়োদশাক্ষরি ছন্দোবিশেষ | লক্ষণ_ 
“মজসা ভবেদিহ সগৌ কুটজাখাম্‌।” বৃত্তর*। 
স, জ, স, স ও গ গণ থাকিলে কুটজাছন্দঃ হয়। 
কুটজাদ্যস্বৃত (ব্লী) বৈদ্যকোক্ত শৃলরোগনাশক ঘ্বতবিশেষ । 
“কুটজ ছাল, ইন্দ্রধব, নাগকেশর, নীলন্দী, লোধ ও ধাই- 
ফুলের কক্ষের সহিত ত্বত পাঁক করিয়! পান করিলে শুল- 
রোগ ও রক্তার্শ নিবারিত হয়।” ( চক্রদত্ত।) 
কুটজাবলেহ (পুং) [কুটজলেহ দেখ । ] 
কুটজারিষ্ট (পুং) বৈদ্যকোক্ত অশ্নিদীপক ও জরনাশক 
অরিষ্টবিশেষ। কুড়চি মূলের ছাল ২॥* সের, কিন্মিস্‌ 
/৬1০ সের, মউফুল ও গান্ভারী প্রত্যেক /১০ সের; ৬৬ 
সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৪ সের থাকিতে ছাকিয়া লইবে, 
পরে তাহার সহিত গুড় ।২॥ সের ও ধাইফুলচুর্ণ /২॥* সের 
মিশ্রিত করিয়া একটি মৃৎপাত্রে দৃঢ়রূপে মুখবদ্ধ করিয়া এক 
মাস পর্য্যন্ত রাখিয়া! দিবে । তাহার পর এই অরিষ্ট ব্যবহার 
করিলে সর্ববিধ জর নাশ হয় এবং ধনগ্রয় নামক জঠরাগির 
দীপ্তি হইয়! থাকে । (শাঙ্গধর |) 
কুটজাষ্টকাবলেহ (পুং) বৈদ্যকোক্ত অতিসারাদি রোগ- 
নাশক ওষধবিশেষ। কুটজছাল /৬।* সের, ১।৪ সের 
জলে সিদ্ধ করিয়া ।৬ সের থাকিতে এ কাথ ছাঁকিয়া লইবে। 
পুনর্ধার পাক করিতে করিতে ঘন হইলে লজ্জালু, 
ধাইফুল, বেলশু'ঠ, আকনাদি, মোচরস, মুখা ও আতইচ 
প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া এই অবলেহ গ্রস্তত 
করিতে হয় । ইহা ব্যবহারে নানাপ্রকার বর্ণ ও বেদনা 
যুক্ত কষ্টসাধ্য অতিসারসমূহ, রক্প্রদর, সর্বপ্রকার অর্শ 
১৪ প্রবাহিকারোগ নিবারিত হয়। বিবেচনানুসারে জল, 
ছাগছগ্ধ বা অন্পমণ্ডের অনুপান্‌ ব্যবস্থা, করিবে। (শার্গ ধর ) 


কুটন (দেশজ ) ১ খণ্ড খণ্ড কর1। ২ চূর্ণ করা, গু'ড়ান। 
কুটন। (দেশজ ) পাক করিবার জন্ খণ্ড থণ্ড তরকারী । 
কুটনাকোটা (দেশজ ) তরকারী কাটা 
কুটনী (দেশজ) কুটিনী, ঘে সকল স্ত্রী নায়কনায়িকার 
: সঙ্ঘটন করিয়। দেয়। 
কুটনীপনা (দেশজ) কুটনীর কার্য; নায়কনায়িকার 
সঙ্ঘটন জন্য চেষ্টা। 
কুটন্নট (পুং) কুটন্‌ সন নটতি, কুটন্-নট্‌ অচ্‌। ১ শ্তোনাক 
বৃক্ষ, শোনাগাছ। [শ্তটোনাক দেখ । ] 
(ক্লী) ২ কৈবর্তমুস্তক, কেউটে মুখা, কেশুর। এই অর্থে 
কোন কোন স্থলে 'কুটন্নক" পাঠও দেখিতে পাওয়। যায়। 
[ কৈবর্তমুস্তক দেখ । ] 
( কুটন্নটন্ কৈবর্তীমুস্তকে পুংসি শ্তোনাকে । মেদিনী। ) 
কুটপ (পুং) কুটাঁৎ বিপজ্জালাৎ পাতি রক্ষতি, কুট-পাঁক। 
১মুনি। ২ ক্ষেত্রবিশেষ। ৩ গৃহের নিকটস্থ উপবন। 
কুট-কপন্। ( উধিকুটিদলিকচিখজিভ্যঃ কপন্। উপ্‌ ৩। 
১৪২।) ৪ পরিমীণবিশেষ, ৩২ তোলা । ৫(ক্লী)পদ্ম। 

কুটর (পুং) কুট-বানুলকাৎ করন্‌। ১ মগ্তানদণ্ড বাধিবার 
স্তম্ত। ২ সর্পবিশেষ। (ভার* আদি*। ) 

কুটরী (দেশজ) ক্ষুদ্র ঘর, কুঠারী। 

কুটরীয়া (দেশজ ) বৃক্ষাদির কোটর। 

কুটরীয়ার্পেচা (দেশজ ) এক জাতীর পেচা। 

কুটরু ( পুং) কুট অরুঃ, কিচ্চ (কুটঃ কিচ্চ। উণ.৪ 1৮০1) 
কাপড়ের গৃহ, তাবু। (কুটরুবস্্গৃহম্‌। 'উজ্জবলদত্ত।) 

কুটরুণা (ত্ত্রী) কুটেযু অরুণা, শকন্ধাদিত্বাৎ সাধুই। 
তেউড়ীলতা | 

কুটল (ক্লী) কুটতি আচ্ছাদয়তি অনেন, কুট করণে কলচ্‌। 
ঘরের চাল, ছাদ। 

কুটহারিকা (স্ত্রী) কুটং কলশং হরতি জলাদ্যানয়নার্থং 
গৃহ্বাতি, কুট-্ব-গ.ল্-টাপ্হইত্বঞ্চ। দাসী, চাকরাণী। 

(পোট। বোটা চ চেটী চ দাসী চ কুটহারিকা । হেম ৩১৯৮1) 
কুটা (দেশজ) ৯ ক্ষুদ্র তুণ, খড়। ২ খণ্ড খণ্ড করা। ৩ 
, কুটিত করা । 
কুটাঘাত (দেশজ ) হাতুড়ি দ্বারা আঘাত। 
কুটান (দেশজ ) অপরের দ্বারা কুট্টিত করিয়া লওয়া। 
কুটার্ঘ (দেশজ ) কুটিল অর্থযুক্ত বাক্যাি, যে সকল বাক্যের 

অর্থ সহজে বুঝা যায় না। 
কুটি (পুং) (ত্্রী) কুটই (কৃ গৃশূ পৃ কুটি-ভিদি ছিদিভ্যস্চ। 


উণ্‌ ৪। ১৪২1) গৃহ। (কুটিঃ শালা । উজ্দবলদত্ত। ) ২ শরীর। 
: ৫১ 
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“কুটিঃ শাল। শরীরঞ্চ ।' সিদ্ধান্তকৌমুদী। 
কুটিক (ত্রি) কুটিল। 

(“শিরসে। মুণ্ডনাদ্বাপি ন স্বানকুটিকাসনাৎ। ভারত বনপ')। 
কুটিকা! (ত্ত্রী) নদীবিশেষ। (রামায়ণ ২। ৭১। ১৫1) 
কুটিকুটি (দেশজ ) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড । 
কুটিকোষ্টিকা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (রামায়ণ ২। ৭১। ১০।) 
কুটিচর ( পুং) কুটিকুটিলং যথাস্তাঁৎ তথা জলে চরতি, কুটি- 

চর-ট। জলশুকর, শুশুক। 
কুটিত (ত্রি) কুটং কৌটিল্যং জাতমস্ত, কুট-ইতচ্‌ কিচ্চ। 
কুটিল। 
কুটিনী (দেশজ ) কুট্টিনী, নাঁয়কনায়িকাঁর সঙ্ঘটনকারিণী। 
“ঘরে পোষে চোর আরে। কহে জোর এ বড় কুটিনী ঘাগী ॥” 
বিদ্যাঙ্ন্দর | 
কুটির (ক্লী) কুট্যতে নির্দীয়তে যত, কুট-ইরন্‌। ক্ষুদ্র গৃহ, 
কুটীর। 
কুটিল (তরি) কুট কৌটিল্যে কুট বাহুলকাৎ ইলচ্। ১ বক্র, 
বীকা। সংস্কৃত পর্যযায়--অরাল, বুজিন, জিহ্গ, উর্্মিমং, 
কুঞ্চিত, নত, আবিদ্ধ, ভূগ্র, বেলিত, বক্র, ভঙ্গুর, বেস্কু, 
বিনত, উন্দ্র। ২ তগরপাদ্দিকাফুল; সংস্কত পধ্যায়-_ 
কাঁলানুশারিবা, বক্র, তগর, শঠ, মহোরগ, নত, জিঙ্গ, দীন 
ও তগরপার্দিক । ৩ ছন্দোবিশেষ। 
“যুগর্দিগৃভিঃ কুটিলমিতি মতং স্মৌ নেযৌ গৌ।” (বৃত্তরত্বটা* |) 
চারি অক্ষর 'ও দশ অক্ষরে যতি, এবং স, ম,ন,য, 
দুইটি গুরুবর্ণ থাকিলে এই ছন্দঃ হয়। ৪ কুটিল প্রক্ৃতি। 
৫ খল । 
(“অধরে মধুর হাসি, কথা যেন মধুরাশি, 
অন্তরে কুটিল অতিশয় ॥” গোবিন্দমঙ্গল ৩৩।) 
৬ দ্রেবনাগরাক্ষর ভেদ। ভারতের নানাস্বানে খুষ্টীয় 
৮ম হইতে ১১শ শতাব্দীর খোদিত শিলালিপিতে এই অক্ষর 
প্রচলিত দেখা যায়। [বর্ণমালা দেখ । ] 
কুটিলগ (তরি) কুটিলং যথা তথা গচ্ছতি, কুটল-গম্ড। 
১ বক্রগামী । ২ (পুং) সর্প। 
কুটিলগতি (তরি) কুটিলা বক্কা গতির্স্ত, বহুত্রী। ১ বক্রগমন- 
কারী। ২(পুং) সর্প। ৩ (ন্ত্রী) উৎপলিনী। 
কুটিল! (স্ত্রী) কুটিল টাপ্‌। ১ বীকানদী। ২ সরস্বতী নদী। 
৩স্পৃ্কা নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৪ রাধিকার ননন্দা ও 
আগ়্ানঘোষের ভগিনী ; ইহার মাতার নাম জটিলা । ৫ কুটিল- 
স্বভাবের স্ত্রী। 
কুটা (তরী) কুটি-ভীপ্‌। ৯ গৃহ, কুটার। 


কুটারক 


(*ক্রঙ্গহ। দ্বাদশসমাঃ কুটাং কৃত্বা বনে বসে ।” মন্ু ১১৭২1) 
২ কুস্তদাসী, কুটিনী। ৩ মুর! নামক গন্ধপ্রব্য । ৪ চিত্রগুচ্ছ। 
( কুট শ্তাৎ কুম্তদান্তাঞ্চ মুরায়াং চিত্রগুচ্ছকে । মেদদিনী।) 
কুটাকৃত (ব্লী) কুটিছি-ক-ক্ত। গৃহীকৃত বস্ত্র, যে কাপড় 
দ্বারা গৃহ অর্থাৎ তাবু প্রস্তুত কর! হইয়াছে । 
(“ওর্ণঞ্চ রাক্কবঞ্জেব কীটজং পট্টজস্তথা । 
কুষ্টীকৃতং তখৈবাত্র কমলাভং সহআ্শঃ ॥” ভারত সভা) 
কুটাচক (পুং) কুট্যাং পর্ণকুটারে চকতে তৃপ্রোতি, বসতীত্যর্থ:, 
কুটা-চক-অচ। ১ সন্াসীবিশেষ ; এই শ্রেণীর সন্যাসীগণ 
কর্ধনিষ্ট। 
( “চতুর্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটাচকবহূদকৌ । 
হংসঃ পরমহংসশ্চ যে ইত্র পশ্চাৎ স উত্তমঃ ॥” ভারত অন্* |) 
স্কান্দে সৃতসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে-_ 
“কুটাচকশ্চ সন্নান্তঃ স্বে স্বে বেশ্মনি নিত্যশঃ | 
ভিক্ষামাদায় তুঞ্জীত স্ববন্ধ'নাং গৃহেইথব1 ॥ ৩ 
শিখী যজ্ঞোপবীতী স্তাত্রিদণ্ডী স কমগ্ডলুঃ। 
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা ॥ ৪ 
সর্বাঙ্গোদ্ধ'ননং কৃর্য্যাত্রিপুড.ঞ ত্রিসন্ধিযু। 
শিবলিঙ্গার্চনং কুর্ধ্যাৎ শ্রদ্ধয়ৈব দিনে দিনে ॥৮ ৫ 
স্তসংহিতা জ্ঞানযোগখণ্ড ৬ অঃ॥ 
কুটাচক সন্যাস গ্রহণ করিয়। নিজ গৃহে অথব! নিজ বন্ধু- 
গৃহে অবস্থান করিবে এবং ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিবে। 
শিখা, যজ্ঞোপবীত, ত্রিদণ্ড ও কমগুলু ধারণ করিবে) 
কাষায় বস্ত্র পরিধান ও পবিত্র থাকিয়া! সর্ধদ! গায়ত্রী জপ 
করিবে । ত্রিসন্ধ্য। সর্বাঙ্গে ভম্মলেপন, ললাটে ত্রিপুগু,ধারণ 
এবং প্রতিদিন শ্রদ্ধাপূর্বক শিবলিঙ্গ পূজ! করিবে । 
কুটাচর (পুং) কুট্যাং চরতি, কুটা-চর-ট। যতিবিশেষ। 
কুটাচুরক ( পুং) কুটাচর-স্বার্থে কন্‌। যতিবিশেষ। 
কুটাময় (ব্রি) কুট্যা বিকারঃ অবয়বে! বা, কুটী-মক়ট (নিত্যং 
বুদ্ধশরাদিভ্যঃ। পা ৪।৩। ১৪৪।) ১ কুটীরের অবয়ব । 
২ কুটারের বিকার । 
কুটামুখ (পুং ) কুটাব মুখমস্য, বনুত্রী। মহাদেবের পারিষদ- 
বিশেষ । 
(“কান্ঠঃ কুটীসুখে। দস্তী বিজয়া চ তপোহধিক। ॥” 
ভারত সভা ১* অঃ1) 
কুটার (পুং) কুটা-অল্লার্থে র। ১কুদ্র গৃহ, কুঁড়ে, সবশ্নবেশ্। 
২(ক্লী)টকেবল। ৩ রত। 
(কুটীরং কেবলে রতে । হেম* অনে* ৩। ৫৪১।) 
কুটারক (পুং) কুটীর স্বার্থে কন্‌। কুটার। 
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কুটুদ্ষোকঃ 
কুটাস্বেদ (ুং) কুট্যাং কষুদ্রগৃহে স্বেদঃ) ৭তৎ। বৈদ্যকোক্ 
স্বেদ বিধিবিশেষ। 
কুটুঙ্গক (পুং) কুটু্-্বার্থে কন্‌। ১ গাছলতা-আচ্ছাদিত 
গহন। ২ ধান্তাদি রাখিবার জন্ত বংশাদি নির্পিত পাত্রবিশেষ, 
ডোল। ৩ ঘরের চাল। ৪ গাছলতা প্রভৃতি । ৫ ঝকুঁড়েবর। 
কুটুনী (স্ত্রী) কুট-উন্-ডীষ্‌ (যিদ্গৌরাদিভ্যস্চ | পা! 8১1৪১।) 
কুষ্টিনী, কুটুনী। 
কুটুন্ব (পুং) কুটুম্বয়তে পালয়তি, কুটুন্বঅচ্। যদ্বা কুটু- 
স্বাতে পাল্যতে সন্বধ্যতে বা কুটুম্ব কর্ম্মণি ঘঞ্্‌। ১ নাম। 
২জ্ঞাতি। ২বান্ধব। ৩যাহার সহিত বিবাহাদি দ্বার] সম্বন্ধ 
স্কাপিত হইয়াছে। ৪ পোষাবর্গ। 
(“তন্ত ভূতাজনং জ্ঞাত্ব। স্বকুটুপ্বান্‌ মহীপতিঃ1৮ মন্থু ১১২২) 
কুটুম্বক (পুং, রী) কুটুত্ব-স্বার্থে কন্‌। কুটুম্ব। 
“উদ্দারচরিতানাস্ত বস্থুধৈব কুটুম্বকম্‌ ॥” পঞ্চতস্ত্র। 
কুটুন্বকলহ (পুং, ক্লী) কুটু্বেন সহ কলহঃ, ৩তৎ। ১ উভয় 
কুটুষ্বের বিবাদ। ২ জ্ঞ/তির সহিত বিবাদ । 
কুটুন্বব্যাপৃত (তরি) কুটুশ্বভরণায় ব্যাপৃতঃ নিযুক্তঃ | ১ অভ্যা- 
গারিক, উপাধি। কটুম্বপৌষণে আসক্ত । ২ (কুটুগ্বেন 
পুতরদারাদিপোষ্যবর্গেন ব্যাপৃতঃ সংযুক্ত; ৩তৎ ) বহুপরিবার- 
বিশিষ্ট। 
কুটুন্বিক (তরি) কুটুম্বো হস্তাস্তি, কুটুম্বঠন্‌। কুটুঙ্বাদি পরি- 
বৃত গৃহস্থাশ্রমী, যে ব্যক্তি কুটুন্বাদি লইয়া গৃহস্থধর্দ প্রতি- 
পালন করে। 
“কুটুম্িকো ধর্ম্মকামঃ সদা হস্বপ্রশ্চ মানবঃ॥” ভারত অন্ধ ৯৩অঃ। 
তা (ত্ত্রী) কুটুম্বো ইস্ত্যন্ত কুটুম্বী, তন্ত ভাবঃ__তল্‌। 
১ কুটুম্ববিশিষ্ট ব্যক্তির কাধ্য। ২ পারিবারিক সম্বন্ধ । 
৩ কুটুম্বের প্রতি ব্যবহার। 
কুটুন্থিনী স্ত্রী) কুটুম্বঃ অতিশয়েন অস্ত্যস্তাঃ, কুটুম্বইনি-ভীপ্‌। 
১ কুটুম্ববিশিষ্টা। ২ পতিপুভ্রকন্। প্রভৃতি আত্মীয়বিশিষ্ট! 
সত্রী। সংস্কৃত পর্যযায়_-পুরন্বী, পুরন্ধি, ও পুরন্ধি,কা। ৩ ক্ষুত্র 
গুল্মবিশেষ | সংস্কৃত পর্যযায়--পয়ন্ত1, ক্ষীরিণী, জলকামুক।, 
বক্রশল্যা, ছুরাধর্ষা, ক্রুরকর্ম্া, সিরিশ্টিকা, শীতা, প্রহর- 
কুটুবী, শীতলা, জলেরুহা! | বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ-_-মধুররস, 
সংগ্রাহক, রসায়ন এবং কফ, পিতৃ, ব্রণ, রক্তদোষ ও 
কঙুনাশক। (রাজনি* |) 
কুটুম্বী [ন্‌] (পুং) কুটুমবঃ অস্তান্তি, কুটুম্বইনি। ১ গৃহী, 
গৃহমেধী, গৃহস্থ । ২ (ত্রি) কুটুম্ববিশিষ্ট। ৩ কৃষক । 
কুটুন্বোকঃ রসিনিজাডিকিদাদি হট 
দিগের বাসস্থান। 


কুটাক 


1 ২০৩ ] 


কী 


কুট্কুট্‌ (দেশজ ) যাতনাবিশেষ ; অপরিস্বত নিছানায শয়ন কুট্টাপরাস্ত (পুং) মহাভারতোক বন্দির এই শব 


করিলে যেরূপ যাতনা হয়। অথবা ওল কচু প্রস্ভৃতি দ্রব্য- 
ভক্ষণে মুখে লাগিলে যেরূপ যাতনা হয়। 
কুটুকুটানি (দেশজ ) যাতনাবিশেষ। 
কুট্কুটে (দেশজ ) যাহা দ্বারা বা যাহা হইতে কুটুকুটানি 
যাতন! পাওয়। যায়। 
কুটের (পুং) কুটার, কুঁড়েঘর। 
কুট্টক (পুং) কুট্রকঃ ভাজ্যভাজকাদিগণনং যত্র, বন্ত্রী। 
১ অঙ্কবিশেষ। “ভাজ্যো! হারঃ ক্ষেপকশ্চাপবর্ত্যঃ কেনা- 
প্যাদৌ সম্ভবেৎ কুট্রকার্থম্‌।” লীলা*। 
২ (ব্রি) কুন্য়তি উপলদপ্ডাদিভি ভিনত্তি ছিনত্তি বা, 
কুট-খল্‌। ছেদনকারক। ৩ চুর্ণকারক। 
(দস্তোলুখলিকঃ কালপকাশী বাশ্মকুট্টকঃ 1” যাজ্ঞবন্ধ্য ৩।৪৯।) 
কুট্টকাধ্যায় (পুং) লীলাবতীর অধ্যায়বিশেষ, ইহাতে কুট্টক 
অঙ্কের বিষয় বর্ণিত আছে। 
কুট্রন (রী) কুষ্টতে, কুট্র ছেদনে ভাবে ল্ুয্্। ১ ছেদন, 
কোটা । ২ নিন্দা করা । ৩ প্রতাপণ। 
কুট্রনী স্) কুষ্টয়তি ছিনত্তি ন'শয়তি ইত্যর্থ;স্ত্ীণাং কুলমিতি 
শেষঃ, কুঝ্র-স্বার্থে ণিচ্-লুটু-ডীপ। যদ্ধা কুক্টতে ছিদ্যতে 
সত্ীণাং কুলমনয়া ) কুট্র-করণে লুটুভীপ্‌। ১ নায়কনায়িকার 
সংযোগকারিণী স্ত্রী, কুট্নী। সংস্কৃত পর্য্যায়__শস্তলী, কুটুনী, 
সম্ভলী, মাধবী, বঙ্গমাতা, অজ্ঞুনী, কুস্তদাসী, গণেরুক। । 
কুস্টস্তী (ত্্রী) কুক্ট-শতৃ-ডীফ্‌। ছেদনকারিণী, যে স্ত্রী কুটিতেছে। 
কুট্টমিত ক্লৌ) ১স্ত্রীদিগের দশপ্রকার শৃঙ্গারচেষ্টার অস্ত- 
ভূতি চেষ্টাবিশেষ। অলঙ্কারশীস্ত্রোক্ত ইহার লক্ষণ যথা-- 
“কেশন্তনাধরাদীনাং গ্রহে হর্ষেইপি সম্্মাৎ। 
প্রাহুঃ কু্টমিতং নাম শিরঃ করবিধূননম্। 
সাহিত্যদণ ৩। ১১১। 
্ত্রীদিগের কেশ-স্তন বা অধর ধারণ করিলে হৃষ্ট হইয়াও 
সসম্মে যেরূপ মস্তক ও হস্ত নাড়িয়! বাঁধা দিবার চেষ্ট। করে, 
সেই চেষ্টাকেই কুট্রমিত কছে। 
হেমচন্দ্র ইহাকে স্ত্রীদিগের স্বাভাবিক দশপ্রকার অল- 
স্কারের অন্তত বলিয়াছেন। 
লীল! বিলাসে বিচ্ছিত্তি বিব্বোকঃ কিলকিঞ্চিতম্‌। 
মোট্রায়িতং কুট্টমিতং ললিতং বিহৃতং তথ]। 
বিভ্রমশ্চেত্যলঙ্কারাঃ স্ত্রীণাং স্বাভাবিক! দশ ॥ 
হছেম ৩। ১৭১-সপ১৭২। 
কুট্রীক (তি) কু্র-ধাকন্‌ (জন্নভিক্ষকুষটলুপ্টবৃঙঃ যাকন্‌। 
পা ৩। ২। ১৫৫ |) ছেদক, যে ছেদন করে। 


নিত্য বহুবচনাস্ত । 
( “কুট্টাপরাস্তা মাহেয় কক্ষাঃ সামুদ্রনিছুটাঃ।” 
ভারত ভীম্ম ৯ অঃ1) 
কুট্রার (পুং) কুঝ্র্যতে ভিদ্যতে হন্ততে বা অস্মিন্‌ পতিতে 
সতি ইতি শেবঃ | কুট্-আরন্। ১ পর্বত। (ব্লী) ২ কম্বল। 
৩ অনুরাগ । ৪ কেবল। (কুট্রারং কেবলে রতে। মেদিনী |) 
কুট্টিত (ত্রি) কুট্-ক্ত। ১ ছিন্ন। ২ চূর্ণাকুত। ৩ খণ্তীকৃত। 
কুটিনী (স্ত্রী) কু্ং স্ত্রীণাং কুলনাশঃ কর্তব্যতয়া অস্ত্য্ত] 
কুউ-ইনি-ভীপ.। কুট্রনী, কুটনী। 
কুষ্রিম (পুং, ক্লী) কুট ভাবে ঘঞ, কুট্টেন নিশ্পন্নঃ কু্টইমপ্‌। 
১ মণিথচিত স্থান। ২ চুণকাম করা স্থান।. ৩ কুটীর। 
৪ দাড়িম গাছ। 
কুর্টিমিত (ক্লী) [কুট্রমিত দেখ! ] শবচিস্তামণিতে কুট্িমিত 
পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় । | 
কুট্িহারিকা! [ত্ত্রী) কুটতে যৎ কুট্-ইন্‌-কু্টিং মত্শ্তমাংসা- 
দিকং হরতি কুট্ি-হ্-থ,ল্‌-টাপ, অতইত্বম্‌। দাসী। 
কুষ্টীর (পুং ) কুটতে অস্সিন্‌ কুট-ঈরন্‌। পর্বত । 
কুট্টীরক (পু, ক্লী) কুষ্টীর-স্বার্থে কন্‌। ১ ক্ষুদ্র পর্র্বত ।২ কুটীর, 
কুঁড়েঘর । (“দ্বিতীয়েন তন্তা অস্থীনি তদ্ভন্ম চ শ্বশানে 
কুট্টীরকং কৃত্ব। রক্ষিতানি।” বেতালপ* ১৭।১২।) 
কুট্পাট ( দেশজ ) ১ খণ্ড খণ্ড করা। ২ ছিঁড়িয়া ফেলা । 
কুট্যল (ক্লী) কুট্টতে নারকিভ্যো যন্ত্রণা দীয়তে ঘত্র, কুট, 
বৃষাদিত্বাৎ কলচ্.মুট্চ (বুধাদিভ্যশ্চিৎ। উপ. ১। ১০৮) 
১ নরকবিশেষ ; এখানে পাপিদ্দিগকে রজ্ুদ্বার! পীড়ন করে। 
২ (পুং, ক্লী) কুটতি ঈষৎ বিকাশোশুখী ভবতি। ঈষৎ 
বিকসিত ফুলের কুঁড়ি । সংস্কৃত পর্যযায়-__মুকুল, কোষ । 
(কুট্ালো। মুকুলে পুংসি নদ্বয়ো নরকাস্তরে । মেদ্িনী |) 
কুট্লিত (ত্রি) কুট্যলো হস্ত সঞ্জাতঃ, কুট্যল-ইতচ (তদন্ত 
সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ। পা! ৫। ২। ৩৬1) মুকুলিত, 
যাহার মুকুল হইয়াছে । 
কুট্মুটু (দেশজ ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ । 
কুঠ (পুং) কুঠযতে ছিদ্যতে ইসৌ, কুঠ ছেদনে -কর্ম্ণণি ঘঞ্থে 
ক। বৃক্ষ । (জীর্ণ ক্রবিটপী কুঠঃ ক্ষিতিরহঃ কারস্করো বিষ্টরং। 
হেম ৩। ১৮০।) 
কুঠর (পুং) কুঠ-বাহুলকাৎ করন্‌। ৯ মন্থনদণ্ড বাধিবার 
স্তম্ভ) অপর সংস্কৃত নাম-__দণগ্ুবিষ্ষস্ত । ২ সর্পবিশেষ। 
(ভারত ১। ৩৫। ১৫এ) 
(দেশজ ) ১ ক্ষুত্র গৃহ । ২ একটি খর। . 


কৃঠিক 


কিচ্চ। কাঠঠোক্রা পাখী। 
কুঠাটক্ক (পুং, স্ত্রী) কুঠারষ্টঙ্ক ইব, (পৃষোদরাদিত্বাৎ রলোপঃ।) 
কৃঠার। 
কুঠার (পুং, স্ত্রী) কোঠতি অনেন, কুঠ-করণে আরন্‌। অন্ত্- 
বিশেষ, কুড়াল। সংস্কৃত পর্যযায়__সুধিতি, পরশু, পরশ্বধ, 
কুঠারী, পশু পর্বধ, কুঠাটক্ক ও দ্রঘন। 
হেমাদ্রির পরিশেষখণ্ডে কুঠারের লক্ষণাদি এইরূপ লিখিত 
আছে -“কুঠার ছুইপ্রকার; একপ্রকারদ্বারা হাতে ধরিয়া 
ছেদন করিতে হয়, অপর প্রকার হাত হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া 
ছেদন করিতে হয়। এই ছুই প্রকার কুঠারই ওজনে ৫০ পল, 
দৈর্ঘ্যে ১৫ অঙ্গুলি এবং বিস্তারে ৫1০ অঙ্গুলি হইলে তাহাই 
শ্রে্ট। এইরূপ ওজনে ৪* পল, দৈর্ঘ্যে ১৩০ অঙ্গুলি 
ও বিস্তারে ৪1 অঙ্গুলি হইলে তাহা! মধ্যম এবং ওজনে 
৩০ পল, দৈর্ঘ্যে ১২ অঙ্গুলি ও বিস্তারে ৩০ অস্ুলি হইলে 
তাহা নিকৃ্ কুঠার। এই সকল কুঠারের দণ্ড শাল, ধব, 
ধন্বন, শাক, অজ্জঞুন, শিরীষ, শিংশপ, অসন, রাজবৃক্ষ, ইন্দ্র বৃক্ষ, 
তিন্দুক, সোমবন্ধ ও শ্বেতাজ্জুন প্রভৃতি কষ্টে করিতে হয়|” 
২. পুং) কুঠাতে ছিদাতে ইসৌ কুঠ্‌ কন্দরণি আরন্‌। বুক্ষ। 
কুঠারক (পুং) কুঠার-অল্লার্থে স্বার্থে বাকন্‌। ১ কুঠার। 
২ ক্ষত্র কুঠার। 
কুঠারিকা (স্ত্রী) কুঠারী-কন্-টাপ্‌ পূর্নস্ত তবন্বঃ। স্ু্ষতোক্ 
সিরাবেধ করিবার জন্য কুঠারাকৃতি অস্ত্রবিশেষ। এই অস্ত 
বাম হস্ত দ্বার বেধ্য সিরার উপর ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের অস্কুষ্ 
ও মধ্যম অস্কুলি একত্র করিয়। তাহার টোকা মারিয়' 
ব্যবহার করিতে হয়। 
(“কুঞরিকা ব্রীহিমুখারাবেতসপত্রকানি ব্যধনে স্ুচী চ। 
কুঠারিকাং বানহস্তগ্স্ত(মিতরহস্তমধ্যমাস্তুল্যাস্থৃষ্বিষ্টব্ধরাভি- 
ইন্তা২।৮ নুশত সুত্র ৮ অঃ) 
কুঠ।রী ( পুং) কুঠার ভীপ্‌। কুঠার, কুড়াল। 
(“মূলে মারি কুঠারী পল্লবে ঢালে জল |” শিবায়ন। ২৩।) 
কুঠারু (পুং) কুঠআরু। ৯ শঙ্্কার। ২ বৃক্ষ। ৩ বানর। 
( কুঠারু না দ্রমে কীশে। মেদিনী।) 
কুঠি (পুং) কুঠ ইন্কিচ্চ (কুঠি কম্প্যোর্নলোপশ্চ। উদ্‌৪। 
১৪৩।)১ পর্বত | ২ বৃক্ষ । 
(কুঠিঃ পর্বতবৃক্ষয়োঃ | উজ্জ্বলদ্ত। ) 
( দেশজ ) ৩ গৃহ, বাড়ী। ৪ কার্যযালর। 
কুঠিক (পুং) কুঠইকন্-কিচ্চ। কুষ্ঠ, কুড় নামক ওঁষধ- 
বিশেষ।.[ কুষ্ঠ দেখ।] 


[ ২০৪ ] 
১০৪ -8454 


কুড়ানীয়া 


কুহী (দেশজ ) মহাজন বা ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায়-স্থান। 
কুঠীবাল ( দেশজ ) কুঠীওয়ালা, কুঠীর অধিকারী । 
[বেঙ্গ (দেশজ ) এক প্রকার ভেক। 

কৃঠের (পুং) কুঠতি তাপরূতি বৈকল্যং করোতি বা কুঠি- 
এরক্‌ বাঁছুলকাৎ ম্ুমোহভাবঃ (পতিকঠিকুঠিগড়িগুড়ি দংশিভ্য 
এরকৃ। উণ্‌১।৫৯।)১ অগ্নি। ২ তুলসী । ৩ বাবুই তুলসী। 

(“অস্কোঠাংশ্চ কুঠেরাঁশ্চ নীলাশোকাংশ্চ সর্বশঃ ॥৮ 
গৌ* রামা* ৩। ১৭ | ১০ | ) 

কুঠেরক (পুং) কুঠের ইব কায়তি প্রকাশতে, কুঠের-কৈ 
ক। ১ তুলসী ।.২ শ্বেততুলসী। ৩ বাবুই তুলসী । সংস্কৃত 
পর্য্যায়__শ্বেততুলমী অর্থে-অর্জক, শ্বেতপর্ণাস ও গন্ধপত্র । 
বাবুই তুলদী অর্থে-_বর্ধরী, তুবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজ- 
গঞ্জিক। ও পর্ণাশ। ৪ নন্দীবৃক্ষ। 

কুঠেরজ ( পুং) কুঠের ইব জায়তে, কুঠের জন্ড | কুঠেরক, 
শ্বেততুলনী। 

কুঠেরু (পুং) কুঠ-এরুক্‌। চামরের বাতাল। মস্থরু। 

কুঠ্যা (দেশজ ) কুষ্ঠরোগী। 

কুড় (দেশজ) ১ উধধবিশেষ, কুঠঠ। ২ একবিঘা। ও রাশি। 

কুড়কবালী (দেশজ) ক্ষুত্র বুক্ষবিশেষ। (1169)481011) 
১01)161171191)018)) 

কুড়ন (দেশজ) ১ আহরণ। ২ খনন। বিক্ষিপ্ত বস্থ 
কুড়াইয়া লওয়া। 

কুড়প (পুং) কুড়কপন্। কুড়ব পরিমাণ । 

কুড়ব (পুং) কুগুতি পরিমাতি অনেন অস্মিন্‌ বা কুড়-কবন্‌। 
১ পরিমাণবিশেষ। লীলাবতী মতে এই পরিমাপ প্রস্তের 
চতুর্থাংশ । ২ বৈদ্যশাস্ত্র মতে এই পরিমাণ ৩২ তোলা, অর্ধধ- 


সের। সংস্কৃত পর্যযায়--অঞ্জলি, অই্টমার, শরাবাদ্ধ। 
কুড়ল (দেশব্দ) ১ কুঠার। ২ পক্ষিবিশেষ, কুরর, ইহার! 
মত্ন্ত খায়। 


কুড়হুপ্ষী (ত্ত্রী) কুড়ী ক্ষুদ্র৷ হুপ্চী কারবেন্লী কর্ধধা। ক্ষুত্র 
কারবেল্লী, ছোট করলা, উচ্ছে। 
কুড়া (দেশজ ) বিঘ1। 
(“আরস্তে উগালা! গেল একশত কুড়া ।' 
পড়ে গেল পাশে যেন পর্বতের চুড়। ॥৮ শিবায়ন ১১১।) 
কুড়াচ (দেশজ ) কুটজগাছ। 
কুড়ান (দেশজ ) ১ বিক্ষিপ্ত বস্ত তুলিয়া! লওয়া। ২ আহরণ 
করা। 


কুড়ানীয়া (দেশজ ) যে সকল শ্রী বন হইতে কাঠ্াদি কুড়াইয়া 
আনে। 


কল 


কুড়াঁপস্থী (দেশজ ) উপানক সম্প্রদাযবিশেষ। ইহারা এক 
কুঁড়ায় অর্থাৎ একরাশিতে লমুদ্বাম আহার্যয দ্রব্য একত্র 
করিয়! সম্প্রদায়ের সকলে মিৰিন্বা আহার করার জন্ত 'কুড়া- 
পন্থী'+ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহারা কোনরূপ মূর্তির 
আরাধনা করে না। কেনলযাত্র ইঞ্মন্ত্ররে আরাধন! করে 
এবং কর্ণে অঙ্গুলি দিয়! শ্রবণনাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিপাত 
এবং ভ্রকুটিধ্যান অর্থাৎ ক্রর মধ্যস্থলবর্তী দ্বিদল পদ্ন 
মধ্যে সত্যপুরুষ অবস্থিত আছেন, এইরূপ ধ্যান করিয়া 
থাকে । তুলসীদাস নামক একজন গন্ধবণিক্‌ এই সম্প্র- 
দায়ের প্রবর্তক) আগরাঁজেলার অন্তর্গত হাত্রাম নগরে 
তাহার নিবাস ছিল। 
কুড়াল (দেশজ ) কুঠার। 
কুড়ালি (দেশজ ) কুঠার, কুড়াল। 
কুড়ালিয়া (দেশজ) ক্ষুদ্র লতাবিশেষ। ( মা০৭78881117) 
৮০৪)1670180011010,) ইহার আর্তি অনেকটা আমরুলের 
- স্ায়, তবে তাহা অপেক্ষা পাতাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র । 
কুড়ি (পুং) কুণ্যুতে দহ্থতে কুডিইন্‌। ১ শরীর । ২ (দেশজ) 
বিংশতি সংখ্যা । ৩ কুষ্ঠরোগ। 
কুড়িকুষ্ট ( দেশজ ) কুষ্ঠরোগ | 
কুড়িশ (পুং) কুড্যতে তক্ষ্যতে ২মৌ কুড় বাহুলকাৎ শ-ইট্‌। 
মত্ম্তবিশেষ, কুড়চি মাছ। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ--মধুর, 
কধায়, রুচিকারক, অগ্নিদীপক, লঘু, স্লিপ্ধ, বলকারক, 
কোষ্ঠবদ্ধকারক এবং বাযুরোগের পথ্য । (রাজব*।) 
কুড়ীয়। (দেশজ) ১ কুঁড়ে অলস। ২ কুষ্ঠরোগী। 
কুড়,€ (দেশজ ) অব্ক্ত শব্ষবিশেষ। ৪ 
কুড়প (পুং) কুবুপ, যাহা দ্বার! কাষ্ঠ বা অলঙ্কারের মুখ বন্ধ 
করা হয়। 
কুড়,র্কুড়,র্‌ ( দেশজ ) অব্যক্ত শব্বিশেষ। 
কুড়,রমুড়,র (দেশজ ) শব্দবিশেষ। 
কুড়,ল (দেশজ ) কুঠার, কুড়াল। 
কুডৌল (দেশজ ) ১ অপরিক্ষার। ২ মন্দগঠন। 
কুড়চী (দেশজ ) কুটজ গাছ। 
কুড্ল (পুং ক্লী) কুড়বাল্যে কলচ-মুট্রচ ( বৃষাদিভ্যশ্চিৎ । 
উপ ১। ১০৮) ১ মুকুল। [কুট্মাল দেখ। ] 
( কুডালো মুকুলে! হস্তিয়াম। অমর ।) 
২ নরকবিশেষ। ৩ কুশস্থলীর নিকটবর্তী তীর্থবিশেষ । 
"রামকুণ্ুং কুড্লঞ্চ প্রাচীসিদ্ধং গুণোপমম্‌ । 
এবং ক্ষেত্রং মহাদেবি ভার্গবেণ বিনির্ট্িতম্‌ ॥৮ 
ৃ ঙ সহাপ্রিখ* ২। ১। ২৯। 
ড 


২৫ ] 


কড়ি 


কুভাপদস্তী (স্ত্রী) কুডলৰৎ দত্তঃ অন্তাঃ বহুত্রী। যে সকল 
স্রীর দাত ঘুকুলের মত। 

(তরি) কুড্যলঃ সঞ্জাতো ইস্য কুডল-ইতচ, ( তদস্য 
সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ। পা ৫1 ২। ৩৬) সুকুলিত। 
যাহার মুকুল হইয়াছে । 

কুড়মি, (কুড়নী)-কুধিকর্ম্োপল্গীবি শুদ্রজীতিবিশেষ | 
সচরাচর ইহারা কুর্মি, কুরুত্বি, কুরুম, কুরুমাণিক প্রভৃতি 
নামে আখ্যাত। উত্বরপশ্চিমপ্রদেশ, বেহার, ছোটনাগপুর 
ও উড়িষ্যায় এই জাতির বসবাস। বেহার ও পশ্চিমাঞ্চলে 
এই জাতি ব্রাহ্মণ ও রাজপুতের ন্যায় তত সুত্রী না হইলেও 
দেখিতে মন্দ নহে, দেহ বেশ সুগঠিত, বর্ণ নাতিদীর্ঘ, নাতি- 
খর্ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেকট। লুসভা আর্য্যআাতিরই মত। 
বর্ণ শ্তামবর্ণ, আচাক ব্যবহার সাধারণ ছিন্দুর মত। 
কিন্ত ছোটনাগপুর ও উড্চিষ্যায় ঠিক উহার বিপরীত, 
সেখানকার কুড়মিদ্দিগকে দেখিতে অসভ্য সাওতালদিগের 
মত, বর্ণ ও আচারব্যবহার অসভ্য জাতির নতায়। 
বেহার অঞ্চলে কুড়মি জাতির মধ্যে কয়েকটি প্রেণীভেদ 
আছে। মথা--অধোধীয়া, কচইল1, কত্রিগ্নার, খরচ্বার, 
ঘমেল, ঘোঁড়চড়া, চন্দন বৰ চনেল, জৈসবার, তেরতরিয়া, 
রামৈয়া, সংস্বাঁর, সৈশ্থৰার, সৌচাদ। 
উহাদের মধ্যে গরাইন্‌ ও কাশ্ঠপগোত্র প্রচলিত আছে। 
উড়িষ্যায় এই কয় শ্রেণীভেদ দৃষ্ট হত্ব-্-গাঁদাসরি, গায়- 
সরি, মইষাসরি ও বাগসরি। ছোটমাগপুরে_-আধকুর্মি 
বা মধ্যমকুষ্মি, ফুরুম, খোরিকা, নীচ কুড় মি, মগহিয়া, 
শিখরিয়া বা ছোট কুড়মি ইত্যার্গি । এই সকল শ্রেণীর মধ্যে 
আবার কতকগুলি মূল আাছে। যথা 
অন্ধচাবার, অন্ধচিপা পনরিয়া, কতিয়ার, কাচিয়ারি, 
কাচিমার, কানবিন্ধা, কাঁরাকাডা! কর্বার, কুন্দিয়ার, 
'কেসব্রিয়া, কৈওবনুয়ার, কৈরবার, থেচা কেস্রিয়া, গোরিয়ার, 
চিল-বিনুয়ার, চিলবিদ্ধা-পনরিয়া, ছোড়রুয়।, ছৌঁচমক্রত্ার, 
জালবনুয়ার, জুথশঙ্খ বার, জুরুয়ার, ঝাপা-বজিয়ার, ডুমুরিয়া, 
তিক্ষয়ার, তুকিপিটা ডুমুরিয়া, তুন্দুয়ার, ছুগ্রিয়ার, নাগ, নাগ- 
বিকার, নাংটোয়ার, নৌদ্সাখুরি, পুঁড়িক্ার, বনুয়ার, বহেরবার, 
বাঁশ, বাংস্ত্রিয়ার, বাধবনুয়ার, বাঘবার, বাগসরিয়, বিলার, 
বেন্দিষার, ভোক্বার, মঙ্গর, মথরবার, মন্ত্রবার, মুন, মুষ, 
রাজমোর, রিষ্রিমিয়া, শঙ্খবার, সালবনবার, পিয়ার, সোনা । 
কুড়মিদিগের উপাধি--চৌধ্ুরী, মণ্ডল, মরার, মহতো, 
মহুস্ত, মহারা়, মুখ্য, পরামাণিক, রাউত, সরকার, সিং। 
উপরোক্ত কুড়মিশ্রেণীর মধ্যে বেহারের অযোধীয়া 


৫২ 


কুড়ি 


শ্রেণীই সর্বপ্রধান। তাহাদের পূর্বপুরুষেী' অযোধ্যায় কৃষি- 
কর্শ দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিত । এখন ইহাদের মধ্যে 
অনেকেই বঙ্গদেশে চৌকীদার বা সৈনিককার্ষ্যে নিষুক্ত 
হয়। জৈসবার শ্রেণী কষিকর্দ্দে বিলক্ষণ পটু, প্রধানতঃ 
ক্কষিকার্যেই জীবিকানির্বাহ করে। ইহারা স্থরাপান ও 
বিধবাবিবাহ দেয় বলিয়া ভ্রই ও কুড়মিদিগের নিয়শ্রেণী 
মধ্যে গণ্য । 

ষানভূমের কুরুমশ্রেণীরা বলে, তাহারাই প্রকৃত মৌলিক 
জাতি, অপর শ্রেণী মদ্যপান ও কুকুট ভক্ষণ করায় তাহাদের 
অপেক্ষা নিরুষ্ট। নীচ কুর্মিদিগের মধ্যে যোনি-দৌষ প্রবল, 
ইহারা সতীত্বের তেমন মর্য্যাদা রাখে না। ছোটনাগপুরের 
উত্তরাংশে মগহিয়! শ্রেণীর বাস, ইহাদের পূর্বপুরুষ বেহার 
হইতে আসিয়া! এখানে বাস করে। এ অঞ্চলে অপর শ্রেণী 
অপেক্ষা ইহারাই অনেকট! হিন্দু-ধর্-নীতি মানিয়। চলে । 
বাগসরিয়া নামক অপর শ্রেণীর আচার ব্যবহার ও ধর্- 
বিশ্বাস অনেকটা অসভ্য কোল সাঁওতালদিগের ন্যায় । 

উড়িষ্যার-__গায়সরি, মইষাসরি, বাগসরি ও গদাসরি 
এই চারি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম ছুই শ্রেণী অনেকট৷ হিন্দু- 
মতাবলম্বী, এই ছুই শ্রেণীর লোকেরা এখানকার অপর শ্রেণী 
কুড়মির ন্যান্স কুকুটাদির মাংস খায় না। 

উত্তর পশ্চিষাঞ্চলে--প্রধানতঃ খরীবীন্দ, পতরিযা1, ঘোর- 
চড়া, জৈস্বার, কনৌবিয়া, কেওত ও ঝুনৈয্া এই কয়েকটি- 
শ্রেণীভৈেদ আছে। এছাড়া কাশী ও গোরক্ষপুর অঞ্চলে 
অঠারিয়া, অখরবার, চুননৌন্‌, পুতনবার ও সৈথবার; 
রোহিলথণ্ডে কত্তিয়ার, গঙ্গ বারী, জদোন ও ভণ্তি ; নাগপুরে 
ঝরি, নিয়ছুয়াবে চপরিয়া ও সিংরৌর ইত্যাদি শ্রেণীভেদ 
দেখা যায়। 

* অযোধ্যাপ্রদেশেও কুড়মির বাস আছে। অধিকদিন 
নহে দর্শনসিং নামে একজন ছুষ্ট লোক এখানকার শ্বজাতি 
কুড়মির্দিগকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছে । 

গুজরাট, মহাবাষ্, খান্দেশ, বেরার প্রনৃতি স্থানে কুণ্বী, 
কুন্বী বাকুস্বী নামে বহুসংখ্যক কৃষিজীবী বাস করে । অনেকে 


বলেন, এই কুণ্বী ও কুড়বী উভয়ই একজাতি, গঠন সৌসা- 


দৃশ্ঠ, সামাজিক অবস্থা ও আচার ব্যবহার উদ্ভয় জাতিরই 
প্রায় এক গ্রকার। এই সকল কুণ্ৰী জাতি বহুকাল ধরিয়! 
পুরুষাহ্ুক্রমে এক এক স্থানে চাষবাস করিয়া এখন অনেকেই 
আবার সেই সেই স্থানে স্বত্বাধিকারী হুইয়া বসিয়াছে। 
সেখানে ইহার! গলাচরণীয় শুদ্র মধ্যে পরিগণিত । স্ুপ্রসিদ্ধ 
সিদ্ষিয়ারাজ এই কুপ্বী জাতিসম্ভৃত। [সিদ্ধিয়া ও রণজী 


1 ২৯৬ ] কুড়মি 


দেখ। ] কুড়মীদিগের ন্যায় দাক্ষিণাত্যের কুণ্বীজাতি 'মধ্যেও 
শ্রেণীভেদ আছে। উত্তরপশ্চিমে ভিন্নশ্রেণী মধ্যে আহার 
ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও যেমন এক শ্রেণী সহজে অপর 
শ্রেণীকে কন্তাদান বা অপর শ্রেনীর কন্তা গ্রহণ করিতে চায় 
না, কুণ্বীদিগের মধ্যেও সেইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। 

দাক্ষিণাত্যে প্রধানতঃ কুণ্বীদিগের এই কয়টা শ্রেণী- 
ভেদ দেখা যায়--মাজী, ফুলমালী, জিরৎমালী, হল্দীমালী, 
বপ্তরী, গও্দি, সাগর, আতলী, ভেলালি, বিন্দেশা, পাজ্নি | 

পশ্চিমভারতে --অর্জুনা নামক শ্রেণীভুক্ত কণ্বীই অধিক। 

বেরারে কুণ্বী শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর 'রোটা-ব্যভারঃ 
অর্থাৎ পান ভোজন চলিত আছে, কিন্ত পরম্পর “বেটা ব্যভার, 
অর্থাৎ কন্ঠাদান প্রচলিত নাই । বেরারে “দেশমুখ* অর্থাৎ 
প্রধান কুণ্বীরা উচ্চ হিন্দুদদিগের ন্যায় হিন্দুধর্ম মানিয়। 
চলে। অপর সাধারণে মাংসভক্ষণ মদ্যপান প্রভৃতি দোষের 
বলিয়া মনে করে না, তাহাদের মধ্যে বিধবারা মনে করিলেই 
আবার বিবাহ করিতে পারে। 

কুণ্বী পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই বলবান্‌, কষ্টসহিষু) ও অধিক 
পরিশ্রমী । স্ত্রীলোকেরাও শ্বামীর কৃষিকার্ষেয সহায়ত করে। 
একটি প্রবাদ আছে-_ 

“ভলী জাত কুম্বিন্‌ কী খুরপী হাঁথ। 
থেত নিরাবে অপনে পী কে সাথ ॥”* 

বিবাহপ্রথা_বেহার ও উত্তরপশ্চিমের কুড় মীরা বালিকা- 
কালেই কন্তার বিবাহ দেয়) তবে অবস্থা নিতাস্ত মন্দ 
হইলে সচরাচর খতু হইবার পূর্বেই কন্তার বিবাহ দেওয়া 
হ্ইয়! থাকে । 

বিবাহপ্রণালী হিন্দুধর্্মান্সারে অপরাপর শূড্রের ন্যায় 
সম্পন্ন হয়। উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের কুড়মীরা কন্া 
কালই বিবাহের প্রশস্ত বলিয়া জানে, অথচ বয়স্থার বিবাহ 
দিতেও কুষ্টিত নহে। সেখানে যদি কোন রমণী বিবাহের 
পূর্বেই কাহারও ভালবাসায় পড়িয়া গর্ভবতী হয়, এপ 
স্থলে সম্তান প্রস্থত হইবার পূর্বেই সেই প্রণয়ী গর্ভবতীর 
পাণিগ্রহণ করে। কিন্ত এক জ্ঞাতির মধ্যে এরূপ হইলে 
কঠিন দণ্ড ও সমাজচ্যুত হইতে হয়। 

সচরাচর বিবাহ স্থির হইলে বর কন্যাকর্তাকে ( ৩২ 
টাক] হইতে ৯২ টাকা পর্য্স্ত ) পণ দিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের 
নিকট হইতে ইহারা শুভদিন স্থির করিয়া লয়। বিবাহের 


* অর্থাৎ কুষ্ধী অতি ভালজাতি, দেখ, কেমন হাতে অগ্থ লইয়। 
আপনন্যামীর সহিত ক্ষেত্রে কৃষিকর্ণ বরিতেছে। 


কড়মি 


দিন প্রাতঃকালে কুলপ্রথা অন্ুুসায়ে, কর নিজ গৃছে প্রথমে 
আমগাছকে ও কন্ত। পিতৃগৃহে মহুয়া গাছকে বিবাহ করে। 
সন্ধ্যাকালে বরযাত্রীগণ বরকে সঙ্গে করিধা কন্তার পিতৃ. 
গৃছে আসে । কন্ঠীর আঁতীয়েরা ষথোচিত আদর অভ্যর্থ- 
নার পর স্পারির কৌটা দিয়া বরকে চন্দন . পরাইয়া 
দেয়। তৎপরে সালগাছের চন্দ্রীতপে বরকন্তা মিলিত হয়। 
এখানে একটি মৃণ্ময়পাত্রে আলো গ্র্জলিত থাকে । দম্পতি 
সেই আলোকটিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। এই. সময়ে বরের 
ও কন্তার মাতুল পরম্পর এক রেক চাউল গ্রহণ করিয়া 
কুটুত্িতা করিয়! লয়। 

অগ্নিপ্রদক্ষিণের পর বরকন্ঠা! একখানি মাঁটির পিড়ীতে 
আসিয়া বসে । তখন বর কনিষ্ঠাঙ্ুলির রক্ত দিয়া কন্যার 
বক্ষস্থল স্পর্শ করে। এ দেশে যেমন সিন্দুরদান, কুড়মি- 
দিগের সেইরূপ রক্তদান। এই রক্তদানের অর্থ যে আজ 
হইতে কন্তা ও বরের উভয়ে এক রক্ত মিশ্রিত হইল। 
যতদিন বাচিবে উভয়ের রক্ত একদিকে বহিবে, মন একদিকে 
চলিবে, সুখে ছুঃখে আর কখন বিচ্ছেদ ঘটিবে না । হৃদয়স্পর্শের 
পর সিন্দুরদান। এই সময়ে একটি লোহার-খাড়, কন্যার 
বাম হাতে পরাইয়৷ দিতে হয়। এই খাড়ই কুড়মিদিগের 
বিবাহের প্রতিভূম্বরূপ। যদ্দি পতিপত্বী উভয়ের মনের 
মিল না হয়, যদি একজন অপরের গুরুতর দোষ দেখিতে 
পায় আর সেই দোঁষ দেখাইলে যদি পঞ্চায়তের অভিমত হয়, 
তাহা! হইলে বিবাহতঙ্গ হইতে পারে | তখন স্ত্রী সেই খাড়, 
স্বামীকে খুলিয়া দেয়, স্বামীও আদরের খাড়, ফিরাইয় লইয়া 
স্বশ্বন্ধববিচ্ছেদজ্ঞাপক একটি পাতা ছুই খণ্ডে চিরিয়! ফেলে । 

উত্তরপশ্চিম ও বেহারে ব্রাহ্গণেরাই বিবাহের মন্ত্রাদি 
উচ্চারণ করিয়া! থাকে । কিন্তু উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরে 
এরূপ নিয়ম নাই, সেখানে বয়োবুদ্ধ গৃহস্থ, গ্রামের লায়া, 
ভায়রাভাই কিম্বা ভগিনীপতি বিবাহের মাঙ্গল্য কর্াদি 
অনুষ্ঠান করে। 

উড়িষ্যার কুড়মির মধ্যে বস্বিবাহ নিন্দনীয়। উত্তরপশ্চিম 
প্রদেশ ও বেহারে বহুবিবাহ প্রথ। নাই বটে, কিস্ত পত্তী বন্ধ্যা 
হইলে পুরুষ আর একটি বিবাহ করিতে পারে । ছোট- 
নাগপুরের কুড় মিরা বহুবিবাহ দোষের বলিয়া মনে করে না। 

বেছারে অযোধীয়া শ্রেণী ভিন্ন অপর কুড় মীরা বিধবা- 
বিবাছে আপত্তি করে না) স্চরাঁচর বিধবা! দেবরকে অথবা! 
পতির জ্যোষ্ঠতাত বা খুল্লতাত, আ্রতাকে বিবাহ করে। 
কিস্ক বদি কোন. বিধবা! অপর কোন বাজির গ্রগয়ে জড়িত হয়, 
তাহা হইলে সে আপন গ্রীয়ীকরে বিবাহ করিতে পারে বটে, 


[ ২৭ কুড়মি 


“ক 


কিন্ত এরপ স্থলে স্বামীর কোন সম্পত্তি, এমন কি পূর্বপতির 
ওঁরসজাত পুত্র কন্ঠাদদির উপরও তাহার কিছুমাত্র অধিকার 
থাকে না। তবে যঙ্গি হুগ্ধপোষ্য শিশুসম্তান থাকে, তাহ! 
হইলে কিছুদিমের জন্য তাহাকে লালন পালন করিতে পারে, 
কিন্ত পুনরায় সেই সন্তানকেও পূর্বপতির কর্তৃপক্ষদিগের 
নিকট ফিরাইয়া দিতে হয়। বিধবাবিবাহে কিছুমাত্র আড়- 
স্বর নাই, নবপতি বুড়াআঙ্গুল দিয়৷ সীমস্তে সিন্দুর পরাইয়। 
দিলেই বিবাহকার্ধ্য শেষ হয়। বিধবাবিবাহে বিধবা 
রমণীরাই যোগ দেয়। 

দক্ষিণাপথে কুণ্বীজাতি প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-_- 
লেব! কুণ্বী ও কদাব৷ কুণবী। কুণ্বীদের বিবাহপ্রথাও 
বড় চমতকাঁর। কুণ্বীরা বলে, একদিন হরপার্ধততী বনে 
বেড়াইতে বেড়াইতে একস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
মহাদেব দেবীকে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে বলিয়া! তগস্তা 
করিতে গেলেন। ভগবতী সেই অল্লকাল অতিবাহিত করি- 
বার জন্য মাটির পুতুল গড়িয়া খেলা করিতে লাগিলেন । 
বার বংসর পরে মহাদেব আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । তিনি 
উমার অনুরোধে সেই সকল পুতুলকে জীবন দান করিলেন, 
তাহা হইতেই কুণ্বী জাতির জন্ম!* প্রতি দশবা বার 
বৎসর অন্তর সিংহরাশির সহিত বৃহস্পতির সমাগম হইলে 
তাহাদের বিবাহকাল উপস্থিত হয়। এই দিবস তাহাদের 
একমাসের হুপ্ধপোষা হইতে বয়স্থা যত অবিবাহিতা কন্তা। 
থাকে, সকলেরই এক একটি বরের সহিত বিবাহ হয়। 
এই সুবিধা চলিয়া গেলে আবার ১০।১২ বৎসর অপেক্ষা 
করিতে হয়, কাজেই এ সুবিধা কেহ সহজে পরিত্যাগ করে 
না। উপযুক্ত বর না পাওয়া গেলে ফুলের সহিত বিবাহ 
হয়। পরদিবস সেই ফুল কৃপে ফেলিয়া দেয়। ইহাঁতেই 
যেন বরের মৃত্যু ও কন্তা বিধবা হইল! তৎপরে সুবিধা 


'মত কন্তার “নাত্রা” বা পুনধিবাহ হইবার বাঁধা নাই। এইরূপ 


আর একটি বিবাহ্প্রথার নাম “বহুবর” ; এই বিবাহে পুরুষ 
অঙ্গীকার করে, যে এত টাকা পাইলে আমার বিবাহে 
কোন দাবী থাকিবে না, তদনুসারে অর্থ গ্রহণ করে । “বহুবর, 
বিবাহ সম্পন্ন হইবার পরই বর নিজ ভবনে চলিয়া! যায়৷ 
কন্ঠ। পিতৃগৃহে আসিয়! হাতের চুড়ি ফেলিয়া ন্নান করে, যেন 
তাহার স্বামীর মৃত্া হইয়াছে! পরে সুবিধামত নাত্রা হয়। 
এইরূপ নামমাত্র বিবাহের পর যে স্ত্রীর পুনবিবাহ হয়, 

* কুণ্বীরা বলে, গাইকবাড় পরগণার উমা নামক স্কানে এই ঘটন। 


হয়। সেপানে একটি দুর্গামঙ্দির আছে। এই দেধীর আদেশে কদাব! 
ফুণ্বীৰ মধো রিবাহলগ্র স্থির কর! হয়। 


কুড়মি 


তাহার আড়ম্বর আছে। বরের ধুতির অঞ্চল ও বস্তার 
সাড়ীর অঞ্চলে গাঠ দেওয়া হয়, এইরূপ গ্রস্থিবদ্ধ দস্পতি 
ঘোড়ায় চড়িয়া জনতার মধ্য দিয়া গীভবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে 
গৃহে প্রবেশ করে। পুরোছিত গণপতির পুজা করিয়া 
বিবাহকার্ষ্য সম্পন্ন করেন। তবে প্রকৃত বিধবার পুন- 
বিবাহে কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই। 
_ কুণ্বীর মধ্যে কোন কুল উচ্চ, কোন কুল নীচ বলিয়া 
গণা। পূর্বপুরুষের কৃতি অনুসারে কোন কোন বংশের 
গৌরব বুদ্ধি হইয়াছে । কুলীনের সঙ্গে ধাহাতে কন্তার 
বিবাহ হয়, তত্প্রত্ি পিতামাতার বিশেষ লক্ষ্য । ৫* বৎসর 
বন্ধ কুলীনের সঙ্গে মাতা তাহার দশমবর্ষীয়া বালিকার 
বিবাহ দ্দিতে কুষ্ঠিত হন না। উচ্চকুলের বর পাইতে হইলে 
অনেক অর্থের প্রয়োজন। এই জন্তই কুলাভিমানী নির্ধন 
কুণ্বীদিগের মধ্যেও কনণ্তাহত্যা প্রচলিত ছিল। কন্তা- 
সন্তানের প্রতি বিরাগের আর এক কারণ এই, কক্তাকর্তী 
মনে করেন, কন্যার বিবাহ হইলেই অপরব্যক্ি তাহাকে 
শালা, শ্বশুর বলিয়া সম্বোধন করিবে, এ অপমান কিরূপে 
সহ হয়? কন্ত! ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে ছঞ্চপূর্ণ পাত্রে 
ফেলির। দিয়া পিতামাতা কন্তাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি- 
তেন, এই প্রথার নাম “ছুধ্পীতী+ ; রাজশাসনে এই নিষ্ঠুর 
প্রথা উঠিয়া গিয়াছে । বর নীচবংশত্ম হইলে তাহাকে অর্থ 
দিয়। কন্তা ফিনিতে হয় । অর্থের অভাবে পরিবারস্থ কোন 
কন্তার বিনিময়েও কন্ত! পাওয়া যায়। এইরূপ বিবাহের 
নাম “সা” বিবাহ। 

কুণ্বীদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সম্মতিক্রমে পরস্পরকে 
ত্যাগ করিতে পারে। 

সামাছ্দিক অবস্থা ।বেহারে কুর্মিজাতির হাতে 
ব্রা্মণেরা জল গ্রহণ করেন। ছোটনাগপুর ৪ উড়িষ্যার 
ব্রাহ্মণের! কুড়মীর হাতে জল গ্রহণ করেন না। শেষোক্ত 
ছুইস্কানের কুড়মীর। এখনও সুর্গী, ইন্দুর ও সুরাপান 
করিয়! থাকে, এই অন্ত ইহার! অপর হিন্দুর চক্ষে হেয়। 

মেদিনীপুর 9 উড়িষ্যায় কুম্তকার, ভূইয়া, রাজবার প্রন্থৃতি 
জাতি কুড় মির হাতে জল ও মিষ্টান্ন খাইয়া] থাকে । এখানে 
কুড়মিরা নিজ গুরু ব্যতীত অপর কোন ব্রাঙ্ধণের 
হাতে প্রস্তুত অন্নাি ভোজন করে না, এমন কি কোন 
রমণীও তাহার পতির গুরুর হাতে খাইতে আপত্তি করে। 
সাওতালের! কুড়মির হাতে প্রস্তত অন্লাদি খায়, কুড় মিরা 
সাওতালের হাতে খায় না। কিন্ত উভয় জাতির মধ্যেই 
পরস্পরের হ'কায় তামাকসেবন করিতে বাধা নাই । 


[২৮] 


কুজুচ্ছেদী 


কুড় মির মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষণব এই তিন কফ্রদায 
দেখা বায়। বেহারে মৈথিল ও ত্রিহতীয়। ব্রাক্মপের। ইহাদের 
পৌরোহিত্য করে। হিন্দুজাতির প্রধান উপান্ত দেবছেবী 
ভিন্ন বেহারের সংখ্বার শ্রেনী “মোকিনী মহতো+ নামে এক 
দেবের পুজা! করে ও তাহার উদ্দেশে শুকরশাবক বলি দেয় । 
পুর্বেবঙ্ে অযোধীয়। শ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণব সন্গাসী গুরু এবং 
শাকম্ীপী ব্রাক্গণের৷ পৌরোহিতায করে। ইহাদের কেহ কেহ 
কবীর, দরিয়াদাস অথব! রামানন্দের শিষ্য । 

ছোট-নাগপুর অঞ্চলে কুড়মিরা বড় পাহাড়, গৌসাই- 
দায়, ঘাট, গারোয়ার, গ্রামেশ্বরী, কিঞ্চকেশরী, বোকমদেবী, 
সাতবাহুনী, দকুম্চুড়ি ও মহামায়ার পুজা! করে। তথায় 
কুড়মিরমণীরা বর্ণব্রাক্ষণের সাহায্যে জিতিবাহন নামে 
এক স্বতন্ত্র দেবতারও পূজা! করিয়। থাকে । দশহবার দিন 
কুড়মির| লাঙ্গলের পুজা করে। পৌষপার্বণের দিন এই 
জাতির ভারী ধূম। পৌবসংক্রান্তিকে তাহারা “অখন-যাত্রা+ 
বলে। সেই দিন সকলেই “গড়গড়িয়া” পিঠা খায়। এই দিবস 
একটি কুকুট উড়াইয় দিয়! গ্রাম্য-বালকের তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়া তীর ছুড়িতে থাকে । যে সেই পার্ীকে লক্ষ্যবিদ্ধ 
ফরিতে পারে, সেই দিন তাহারই আদ অধিক। 

ফুড় মির! বয়ঃপ্রীপ্তের মৃত্যু হইলে তাহার শবদেহ দাহ 
করযে। ইহাদের মধ্যে অযোধীয়া! ফুড় মিরা ১২ দিন অশৌচ- 
গ্রহণ ও জয়োদশদিনে শ্রান্ধ করে। কিস্তু জৈস্বার শ্রেণী 
অপর শূদ্রের সায় ৩১শ দিবস মৃত্তের উদ্দেশে শ্রান্ধাদি করে । 
ছোট-নাগপুর ও উড়িষ্য। অঞ্চলে ব্রাহ্মণের ম্যায় কুড়-মির। 
কেবল ১০ দিন অশৌচ গ্রহণ করেন। এখানে কাহারও 
ওলাউঠা অথবা বসস্তরোগে মৃত্য হইলে তাহাকে মাটি দেয়। 

কুড় মি ও কুপ্বীরা ক্লষিকর্্দে বিলক্ষণ পটু, গমাদি শন্ত 
উৎপাদনে ইহারা যেমন কার্যকারিতা দেখায়, এমন অপর 
কোন জাতি নছে। 

উত্তরভারতে ৪০৬৫০৭৫ জন, বঙ্গপ্রদেশে ১২১৩৪২২ জন্‌ 
কুরমি এবং মহারাষ্্রী ও বেরার অঞ্চলে ৮৩৪৫৮৮ জন 
কুণ্বী বাস করে। 


কুড্য (ক্লী) কুড়ৌ সাধু কুড়ি-বৎ। যদ্বা কৌ অক্স্যাদ্দিত্বাৎ 


বক্‌-ডূগাগমশ্চ। ১ ভিত্তি, তিত। ২ বিলেপন। ৩ কৌতুহল । 


2525815785868557578 কুড্যং স্তাত, নপুংসকম্‌। 
বিলেপনে চ ভিত্বৌ চ তথা কৌতৃহলে হপিচ ॥ মেদিনী 1) 


কুড্যক (ক্লী) কুড্য-ন্বার্থে কন্‌। কুড্য, ভিত্তি। 
কুড্যচ্ছেদী [ন্‌] (পুং) কুভাং ভিত্তিং ছিনত্তি বিদারয়তি 


কুড্য-ছিদ্‌-পিনি। চোরবিশেষ, হাঁহার! পিদ্‌ কাটিয়া চুর্সিকরে। 


কুণপগন্ধ 





৬ 


অপর সংস্কৃত নাম-_-খানিক। 


তা (স্ত্রী) কুড্যেঃই মৎসী ইব, মৎগ্তজাতিত্বাৎ ভীষ্‌ 


যমোপঃ । গৃহগোধিকা, টিকৃটিকি।. 
কুড্যমৎস্ত (পুং) কুডো মত্ন্ত ইব। গৃহগোধিকা। 
(মাণিক্য ভিত্তিক! পল্লী কুভ্যমতস্তো গৃহোলিক! ॥ 
হেম ৪। ৩৬৩ ।) 
কুড়্যা (দেশজ ) অলস। 
কুড়্যামি (দেশজ) আলম্ত। 
কুণ ( পুং) কুণ-অচ২। অশ্বখবৃক্ষ । 
কুণক (পুং) কুণ্যতে উপক্রিয়তে কুণ-কর্ম্মণি ঘঞর৫ধে ক, অন্ু- 
কম্পায়াং কন্‌। বালক, শিশু । 

("তং ত্বেণকুণকং রূপণং আ্োতসামন্থবাহামানমবেক্ষ্য।” 
ভাগবত ৫।৮। “এপকুণকং হরিণবালকম্। শ্রীধর।) 
কুণপ্জ (পুত, স্ত্রী) কুপং শব্দকারকং ম্বরভেদং জরয়তি, কুণ 

জ্-অন্তভূতণ্যর্থে ভ-মুম্‌ চ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) বনবাস্ত,ক, 
_বনকেতোশাক । | 
কুণঞ্জর (পুং) কুণং জরয়তি, কুণ-জ্-বাছুলকাৎ থচ্‌্। বন- 
বেতোশাক। (4 ৪০০১০৪ ০1 01791)01১০01777)) সংস্কৃত 
পর্যযায়-_কুণঞ্জা, কৃণঞ্র, অরণ্যবাস্ততক। রাজনির্ঘণ্টের 
মতে ইহার গুণ_-মধুর রস, রুচিকারক, অগ্নিদীপক, 
পরিপাচক এবং হিতকর। ইহার শাকের গুণ-- মধুর 
ও ঈষৎ কষায়রস, রচিকারক, অগ্নিবর্ধক, মলবদ্ধকারক, 
লঘু, জিদোষনাশক, বিশেষতঃ পিত্ত ও শ্রেক্ষনাশক | 
কুণন (ক্লী) কুণলুু। ১শব। ২ (দেশজ) ছু'চ ফোটার 
ন্যায় বেদন!। 
কুণপ (পুং) কণি-কপন্‌ সম্প্রসারণঞ্চ । ১ শব, মৃতদেহ 
এই অর্থে 'কুণপ; শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়! যায়। 
২ (তরি) পৃতি শবের ন্যায় ছুর্গন্ধ। ৩ পৃতিগন্ধি। 
(“কুণপং মস্ত্লুঙ্গাভং সুগন্ধং কথিতং বহু।” মাধবনিদান |) 
৪ শবের ন্যায় চেতনাশূন্য দেহ। ৫ বড়শা নামক অস্ত্র। 
এই অন্ত্রের লক্ষণাদি হেমাদ্রিপরিশেষ খণ্ডে এইরূপ লিখিত 
আছে-_“ওজনে ৩০ পল ও বিস্তারে ২৪ অঙ্কুলি কুণপ শ্রেষ্ঠ ; 
ওজনে ২৫ পল ও বিস্তারে ২২ অঙ্গুলি কুণপ মধ্যম) এবং 
ওজনে ২* পল ও বিস্তারে ২৭ অঙ্গুলি কুণপ নিক্ট। 
অন্ন বয়স্কদিগের পক্ষে ওজনে ২* পল ও বিস্তারে ২* অঙ্গুলি 
কুণপ মধ্যম এবং ওজনে ৯২ পল ও বিস্তারে ১৬ অঙ্গুলি 
কুণপ নিকৃষ্ট 1” ্‌ 
কুণপগন্ধ (পুং) কুণপবত্,গন্ধঃ। “শবদেছের ন্যায় গন্ধ । 
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[ ২০৯ ] 
(রী) কুড্যস্থিতং কুড্যন্ত বা ছেদ্যম্‌। ভিত্তির 


কুণি 


কুণপাণ্য (কুনপাণ্য )__-দক্ষিণাৌপথের একজন পাও্যরাজ। 
নামাস্তর কুজ বা সুন্দরপাণ্ডা। ইনি চোলরাজকে যুদ্ধে জয় 
করিয়৷ তাহার কন্য। বনিতেশ্বরীকে বিবাহ করেন । প্রথমে 
ইনি জৈন ছিলেন। এক সময়ে পীড়িত হইলে তাহার 
রাণী প্রসিদ্ধ শিবোপাসক জ্ঞানসন্বন্ধমূর্তিস্বামীকে আহ্বান 
করেন। ম্বামীজী রাজাকে আরোগা করিলেন । তাহাতে 
কুণপাণ্ শৈবধন্ গ্রহণ করিয়া আদেশ প্রচার করেন, 
যেন তাঁহার রাজ্যে কোন জৈন বাস করিতে ন! পায়; যে 
বাস করিবে, তাহারই শিরশ্ছেদ হইবে । পরে পাগ্যরাঁজ 
চোলরাঁজ্য ধ্বংস এবং তঞ্জোর ও উরৈযুর নগর ভকম্মসাৎ 
করেন। এমন কি চোলরাজপুল্রকে পাগ্2য নাম গ্রহণ 
করাঁইতে বাধ্য করিয়াছিলেন । তাহার আদেশে চোলমন্ত্রী 
মছুরার প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। তাহার রাজ্যকালে 
আরবের! মছুরানগরে উপস্থিত হইয়াছিল। 
কুণপাণ্যের সময়ে মার্কপোলো মছুরা গিয়াছিলেন। 
তিনি আপন গ্রন্থে সেন্দেরবন্দী নামে হ্থন্দর নামধারী কুণ- 
পাণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কুণপাণ্ডের জ্যেষ্ঠপুজ বীর- 
পাণ্যুচোল, তিনি ১০৬৪ খুষ্টা্ধে রাজেন্দ্র কুলোত্,ঙগ চোল 
কর্তৃক পরাজিত হন। 
কুণগী (ভ্ত্রী) কুণপ-গৌরাদিত্বাং ভীষ,। বিট্শারিকা, গুয়ে 
শালিক। (কুণপী পুনঃ, বিটুশারিকায়াম্‌। মেদ্রিনী।) 
কুণরবাড়ব (পুং) একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। 
(“কুণরবাড়বস্থীহ নৈষ বহীনরঃ কন্তহি বিহীনর এষঃ।” 
মহাভাষ্য ৭।৩।১) 
কুণবীরপণ্ডিত, দক্ষিণদেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। 
চিঙ্গলপুত জেলায় ইহার জন্ম হয়। ইনি নেমিনাথ ও বেণ- 
পাপত্তিয়ল নামে ছইথানি কাব্য রচন। করেন। 
কুণার (ত্রি) কুণ শন্দনে-বাহুলকাৎ আকু সম্প্রসুরণঞ্চ । 
কুণনশীল, শব্দকারক। 
(“সহদান্ছং পুরহৃত ক্ষিয়ন্ত মহস্তমিন্্র সং পিণকৃকুণারুম্‌ ॥৮ 
খাক্‌ ৩। ৩০।৮। “কুণারুং কণনশীলম্।” সাঁয়ণ |) 
কুণাল (পুং) কণ-কালন্-সম্প্রসারণঞ্চ ( পীযুকনিভ্যাং কালন্‌ 
হশ্বঃ সম্প্রসারণঞ্চ । উণ ৩।৭৬।) ১ দেশবিশেষ । ( কুণালো 
দ্বেশভেদঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ অশোকরাজপুন্র বৌদ্ধবিশেষ | 
[কুনাল দেখ । ] 
কুপি (পুং) কুণ ইন্‌। ৯ তদগাছ। ২ শরীরের স্থানবিশেষ ১ 
কক্ষ ও অক্ষের মধ্যবর্তী স্থানকে কুণি কহে। 
(“কক্ষাক্ষমধ্যে কক্ষার্ক্‌ কুণিত্বং তত্র জায়তে ।” 
বাতট* শারীর ৪ অঃ।) 


৫৩ 


কুষ্ঠ 


[ ২১৭ ] 


হি 


৩ কুকয়, বক্র বা অবর্থ্য হস্তবিশিষ্ট, ফপো। গর্ভিলীর কুষঠতা (রী) কুঠ্ঙ তাৰ; কুঠ-তল্‌, ১ অক্ষমতা 1  সুর্খতা। 


অভিলাষ পূর্ণ মা হইলে গর্ভস্থ শিশু কুজ, কুণি, পঙ্থু, জড়, 
বামন প্রভৃতি হইয়া থাকে । 

(*দৌহদবিমাননাৎ কুক্জং কুণিং খঞ্জং জড়ং বামমং বিক্ৃতাক্ষ- 
মনক্ষং লারী সুতং জনয়তি ॥” মত্ত শা" ৩ অঃ।) 

৪ (পু) রাজবিশেষ ; ইহার পিতার নাম জয় এবং 
পুত্রের নাম যুগন্ধর। ৫ মুনিবিশেষ। ৬ একজন ধশ্শান্ত্- 
প্রপণেতী । “কুণেশ্চ কুশিতাহিশ্চ বিশ্বামিত্র কৃতাশ্চ যে 15 

পরাশরমাধব। 

৬ বিদেহরাজবংশীয় সত্যধ্বজের পুজ | ( বিষুঃপু" 81৫ অঃ) 
৭ একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। 

(কুণিনা প্রীগ্রহণমাচার্্যনির্দে্ীর্ঘং 1”) 

মহাভাষ্যপ্রদ্দীপে কৈয়ট ১। ১। ৭৫। 

কুণিক, একজন ধর্শশান্তপ্রণেতা, আপস্তম্বধর্মস্থত্রে ইহার 
নাম উদ্ধত হুইয়াছে। ( আপস্তগ্বস্ত্র ১। ১৯। ৭) 

কুণিতাহি (পুং) একজন ধর্শাস্বপ্রণেতা । 

কুণিন্দ (পুং) কুণ-শন্দে-কিন্দ চ ( কুণি পুল্যোঃ কিন্দচ। উপ. 
৪1৮৫1) শব । (কুণিন্দঃ শব্ধঃ। উজ্জ্বলদত্ত। ) 

কুণিপদী (ন্ত্রী) কুণিরিব কুন্ঠিতশক্কিঃ পাদো! হস্তাঃ কুণি 
পাদ-ভীষ্‌পদ্ভাবশ্চ। যে সকল স্ত্রীর গমন শক্তি কম) 
খোঁড়া স্্রী। 

কুণিবাহু (পু) মুনিবিশেষ। 

কুণী [ন্](€পুং) ১ মতকুণবিশেষ, উকুণ। ২ (দেশজ ) 
রোগবিশেষ ; ইহার সংস্কৃত নাম কুনথ। নখের কোণে এই 
রোগ জন্মে । [কুনখ দেখ । ] 

কুণুয়া (দেশজ ) যাহারা কোণে অর্থাৎ নির্জন ঘরে থাকিতে 
ভালবাসে । 

কুণে। (দেশজ, কোপ শব্দের অপভ্রংশ) যাহার! বাঁড়ীর বাহিরে 
যাইতে চাহে না। 

কুণোবেঙ্গ (দেশজ )১ ঘে সকল বেঙ্গ ঘরের কোণে বাস 
করে। ২ কুণেো বেঙ্গের মত যাহারা বাহিরে আমিতে ভাল- 
বাসে না। 

কুণ্টক (জি) কুটি বৈকল্যে থল্‌। স্থুল ব্যক্তি, টটিনিরতী 
অত্যন্ত মোটা । 

কুষ্ঠ (ব্রি) কুঠতি ক্রিগ্নান্থ মন্দীকুতো শুবতি কুঠিতঅচ১। ১ 
অকর্শপ্য, কার্ধ্য করিতে 'অক্ষম । 

২ মুর্খ । ৩সম্কুচিত। ৪ প্রতিবন্ধ। ৫ ভোঁতা, ধারশুন্য । 

কুষ্ঠক (তরি) কুষ্ঠতি কুস্তি বা জ্সাম্মানং জর্তীতৃতং করোতি 
কুঠিপূল। ১ মূর্খ । ২ সক্কোচবিশিষ্ট। 


৩ সক্কোচ। 
কুষ্ঠিত (রি) কুঠি-কর্তরি ক্ত। ১ সন্কুচিত। ২ লক্জিত। 
৩ অপ্রতিভ। ৪ অক্ষম। 
কুণ্ড (ক্রী) কুণতি কুণড (এমস্তাৎ ভঃ। উশ২১1 ১১৩1) 
১ পরিমাণবিশেষ। ২ (ক্কৃণ্যতে বক্ষ্যতে জলং য্স কুণ্ডি 
অধিকরণে অপ.) দেবখাত জলাশয় । ৩ জলাধারবিশেষ, 
চৌবাচ্চা । বৈদ্যকমতে ইহার গালে খ্ুগ অপি ও 
কফবর্ধক, রুক্ষ, লঘু ও মধুররস। (ফ্লাঙ্জর'$) 3 পাল্রবিশেঘ। 
(“ভুবং কোষ্জেণ কুণ্ডোন্ী মেধ্যেনাবড়ুতানপি।” রঘু ১/৮৪ 1) 
& (ক্লী,ভ্ত্রী)স্থালী, হাড়ী। ৬ ছোমের জন্য অগ্ল্যাধার 
স্থানবিশেষ। হেমাদ্রি দানথ্ে লিখিত ইহার লক্ষণা্দি যথা-_- 
“বেগি হইতে পাধাস্তর দূরবর্তী স্থানে নব্বটি ঘা গাঁচটি চতুক্ষোণ 
কুণ্ড করিতে হয়। (ভবিষ্যপু") আয্লায়রহত্তে গোলা- 
কার ও নালাকার কুণ করিবাম্বও বিধান আছে। 'নয়টি 
কুশ্ড ফরিতে হইলে ৮ দিকে ৮টি এবং ঈশান শু পূর্বদিকের 
মধ্যস্থলে একটি করিতে হয়। পাঁচটি করিতে হইলে প্রধা- 
ণতঃ চারিদিকে ৪টি এবং ঈশানদিকে ১টি করিতে হয়। 
কামিকের ফলকামনান্সারে কুণ্ড করিবার দিক্‌ ও তাহার 
আকার এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ নির্দিষ্ট আছে। ঘপা-. 
পূর্বদিকে চতুফোণ, অগ্লিকোণে যোনির ন্যায় আক্কৃতি- 
বিশিষ্ট, দক্ষিণে অর্দচন্দ্রের ন্যায়, নৈষ্কতদিকে তিিকোণ, 
পশ্চিমে গোলাকার, 'বায়ুকোণে ষটটুকোণ, উত্তুরদিকে পদ্মা- 
কার এবং ঈশানদিকে অই্টকোণ কুণ্ড করিতে হয়। ভবিষ্য- 
পুরাণে হোমান্ুসারে কুগ্ডের হস্তপরিমাণ এইক্ধপ লিগিত 
আছে; যথা--শতাদ্ধ ৫০টি হোম করিতে হইলে মুষ্টিবদ্ধ 
একছন্ত, একশত হোম করিতে হইলে এক অন্পরি, সহঅ 
হোম করিতে হইলে এক হস্ত, অযুত হোমে হছুইহস্ত, 
লক্ষহোমে চারিহস্ত এবং কোটি হোম করিতে হইলে আটহস্ত 
কুণ্ডের পরিমাণ কর্তব্য । 
এই সকল কুণ্ডের মধ্যভাগে পদ্মাকৃতি নাভি নির্মাণ 
করিতে হয়, তাহার পরিমাপ মুষ্টি, অতত্বি ও একহস্ত 
পরিমিত । কুণ্ডে তিন অঙ্গুলি উচ্চ ও চারি 'অঙ্কৃলি বিস্তৃত 
নাতি করিবে। পরিমাণের বৃদ্ধি অনুপায়ে'মাভি পরিমাণও 
ধধাক্রমে 'ছই যব করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। পরে এই 
'নাভি'তিম ভাগে বিভক্ত করিত! 'ভাহার মধ্যভাগে একটি 
কর্ণিকা প্রস্থত'কর্সিবে এবং কুণ্ডেন ঘহির্ভাগে আটটি দল 
নির্মাণ করা আবশ্যক । (পপঞ্চরাজ । ) 
ফুগুগোর যখা--কুঁখের খাত ধিক হইলে রোশী হইতে 


সণ 


হয়)খাত অলপ হইলে ধেসুক্ষয় ও ধনক্ষয়, কুণ্ড বক্র হইলে 
সম্তাপ, ছিল্লমগুল হইলে মৃত্যু, মেখলাশূন্য হইলে শোক, 
মেখল। অধিক হইলে বিত্তনাশ, যোঁনিশূন্য হইলে ভার্ধ্যানাশ 
এবং কণ্ঠশূন্য হইলে পুল নষ্ট হইয়া থাকে | (বিশ্বকর্মা) 
[ কুগুসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত 
স্কত প্রস্থ ভ্রষ্টব্য-_মাধবশুরুরচিত কুও্ডকলক্রম, চুণ্ডিরাজ- 
রচিত কুগুকল্পলত!, ভ্টলঙ্্ীধরবিরচিত কুণডকারিক?, 
বিশ্বনাথের কুণ্ডকৌমুদী, রামানন্বতীর্থ প্রণীত কুণডতত্ব- 
প্রকাশ, বলভদ্রহ্ুরিরচিত কুগুতন্বপ্রদীপ, মহাদেববিরচিত 
কুগুপ্রদীপ, বলভদ্রন্ুত কালিদামরচিত কুগুগ্রবন্ধ, বিশ্ব- 
নাথদেবককৃত কুণ্ডমণ্পকৌমুদী, নারায়ণরচিত কুগডমগুপ- 
দর্পণ, নরহরি ভট্টের কুগুমণ্ডপপ্রকাশিকা, রামচন্দ্রাচার্য্যের 
কুণ্ডমণ্ডপলক্ষণ, অনস্ততট্র ও নীলকণঠভট্টেত্ন কুগডমণ্ডপবিধান, 
লক্ষণদেশিকেন্ত্র ও রামবাঁজপেয়ীরচিত কুগুমণ্ডপবিধি, 
রামরুষ্জের কুণ্ডমণ্ডপসংগ্রহ, বিষউ্রলদীক্ষিতের ও বিশ্বেশ্বরের 
কুগুসিদ্ধি, বিষ্ণপ্রণীত কুণ্ডমরীচিমালা, গোবিন্দভষ্ট কৃত কুণু- 
মার্তও, বিশ্বনাথের কুগুরত্বাকর, নীলকণ্ঠরচিত কুপ্তোদ্োত, 
'নস্থদেবরচিত কুগ্ডোদ্যোতদর্শন, ক্ৃষ্তাচার্য্ের কুখার্ক ; 
পরশুরামপদ্ধতি, তত্বসার, অথব্ববেদের ২৫শ পরিশিষ্ট । ] 
৭ (পুং) কুগ্তযতে দহাতে কুলং অনেন; কুড়ি দাহে 
কর্্মণি ঘঞ। পতি বর্তমানে উপপতিজাত পুত্র । 
“পরদারেষু জায়েত ছোঁ স্থুতৌ কুগ্ডগোলকৌ । 
পত্যো জীবতি কুণ্ঃ স্তাৎ মৃতে ভর্তরি গোলকঃ ॥” 
পতি জীবিত থাকিতে উপপতিওঁরসে পুত্র হইলে 
তাহাকে কুণ্ড এবং পতির মৃত্যুর পর উপপতি হইত্বে পুত্র 
হ্ন্মিলে তাহাকে গোলক 'কহে। (মন্ছু ৩। ১৭৪।) 
সহাড্রিখণ্ডে লিখিত আছে-_ ্‌ 
“গোলকং কুগ্ডগোলঞণ দ্বিবিধং পরিকীন্তিতম্‌। 
্রাঙ্মমী বিধব1 নারী ব্যভিচারেণ "গুর্িণী ॥ ১৯ 
গোলকং তশ্তাং পুজো বৈ শুদ্রব্দঘদি কেবলম্‌। 
স্বাক্গণন্ত যদ! পুরী জাত। দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ২০ 
অবিবাহিতা চ তশ্তাং বৈ জাতশ্চৈবান্ুগোলকঃ। 
ব্রাঙ্গণী বিধবা! চৈব পুনধিবাহিত। কৃতা ॥ ২১ 
তৎপুত্রঃ ফুণডগোলশ্চ সর্ধবধন্মীবহিদ্কতঃ |” 
সহাদ্রিখণ্ডে উত্তরার্ধে ৪অঃ। 
গোলক ও কুগুগোলক এই ছই প্রকার । বিধতা ত্রাঙ্গণ- 
কন্ত। ব্যভিচার দ্বারা যে সম্তান উৎপাদন করে, তাহাকে 
গোলক কছে। তাহার আচরণ পুপ্রবংৎ। ক্রাঙ্গণকন্কা। 
্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইলেশু যদি অনুঢা থাকে, এবং সেই আবি- 


[ ২১৯ ] 


কুণডপায়িনাময়ন 


বাহিত অবস্তায় (কোন পুরুষ সংঅবে ) তাহার যে পু 
জন্মে, তাহার নাষ অন্থগোলক | বিধব! ব্রাঙ্গণী পুনধ্ষিবা- 
হিতা হইলে তাহার যে সন্তান জন্মে, তাহাকে কুগডগোল 
বল! যার । ইহারা সকল ধর্মকর্ম্মবহিভূর্ত। 
ব্রাঙ্মণী গ্রভৃতির গর্ভে ব্রাঙ্গণাদি বর্ণ উপপতি হইতে 
উৎপন্ন হইলে ইহাদের উপনয়নাদি সংস্কারের অধিকার 
আছে; ইহাতে ব্রাঙ্গণত্ব জন্মিলেও তাহাদিগকে শ্রাঙ্কাদিতে 
অন্পদান কর্তব্য নহে। (স্মতিস* ) ৮ সর্পবিশেষ। 
(”কচ্ছপশ্চাথ কুচ তক্ষকশ্চ মহোরগঃ |” ভারত ১1১২৩।৬৮) 
কুগুক পেং) ১ ধৃতরাষ্ট্রের পু্রবিশেষ । ভারত আদি ১৮৬অং 1) 
কুগ-স্বার্থে কন্‌। ২ কু । 
কুণুকর্ণ €পুং) মুনিতেদ। (লিঙ্গপুত ৭। ৪৯) 
কুণ্ডকীট (পুং) ফুণ্ডে নরককুণ্ডে স্থিত: কীট ইব, চার্ধাক- 
সংস্পষ্টত্বাৎ। ১ চার্বাকমতাবলম্বী। ২ (কুণ্ডে ঘোনি- 
কুণ্ডে কীট ইব) দাসীকামুক, দামীতে সঙ্গমাভিলাষী। 
৩ পতিত ব্রাঙ্গণীর পুল । 
(কুগ্ুডকীটস্তব চার্রবা কবচনা ভিজ্ঞপুরুষে । 
পতিতব্রাহ্গণী পুত্র দাসীকামুকয়োরপি ॥ মেদিনী।) 
কুণ্ডকীল (পুং) নাগর, ছুট ব্যক্তি। 
কুগডগোলক ( ক্লী) কুণ্ডে পাত্রবিশেষে গোঁলং কং জলং যত্র। 
১ কাজি, আমানি । 
( চুক্রং ধাতুন্রমুন্নাহং রক্ষোস্রং কুণডগোলকম্‌। হেম ৩। ৮ 1) 
২ (পুং) কুগ্ডশ্চ গোলকশ্চ তৌ, দ্বন্থঃ | বিধবা ব্রাঞ্মণী- 
জাত পুল্রদ্ব়। [কুণ্ড দেখ। ] 
কুগুঙ্গ (পুং) কু তদাকারং গচ্ছতি প্রাপ্সোতি, কুণ্-গম- 
বাহুলকাৎ খ-ভিচ্চ। ১ কুঞ্জ, বৃক্ষসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত স্থান। 
প্রকতপাঠ কুড়ঙ্গ। 
কুগুজ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের এক পুন্ন। (ভারত আদি ৬৭. অঃ। ) 
কুণ্ডজঠর (ব্রি) কুণুমিব জঠরমন্ত, বহুত্রী। ১ কুণ্ডের স্তাঁয় 
উদরবিশিষ্ট। ২ (পুং) মুনিধিশেষ। 
(“আত্রেক্*ঃ কুগুজঠরো ছিজঃ কালঘটস্তথা। 
ভারত আদি ৫৩ অঃ।) 
কুগুধার (পুং) কুগডং কুণ্ডাকান্বং ধারয়তি, কুও ধ-ণিচ্‌অণ্‌। 
১ সর্পবিশেষ। (ভারত* স* ৯ অঃ।) 
২ ধৃতরাষ্ট্রের পু্রবিশেষ । (ভারত আদি ১১৭। ১১। ) 
কুণ্ডপায় (পুং) সোমলতা । 
ঝুগুপায়িনাময়ন (ক্লী) কুগুপায়িনীং ক্ষয়নম্, অপুক্স ৷ 
যঙ্রবিশেষ । এই ষজ্তে একবিংশতি রাত্রি দীক্ষিত থাকিতে 
হয়। হার পর এক মাস গত হইলে সোস সংগ্রহ করিতে 


কুগুলিক। 


হয়। পরে যথানির়মে যজ্ঞারস্ত কর্তব্য। ( আহ্বলায়ন- 
শ্রোতস্থত্র ১২। ৪1 ৬৭, কাত্যায়নশৌতনুত্র ২৪1 ৪। ২১1) 

কুণগ্ুডপায়িনাময়নন্ায় (পুং) কুগুপাফ়িনাময়ন নামক যজ্ঞে 
অগ্নিহোত্র বিধানে প্ররূত অখ্িহোত্র অপেক্ষা অন্য কর্মের 
বিধিপ্রতিপাদক জৈমিনিকথিত ন্ায়বিশেষ। 

কুগুডপায়ী [ন্‌] (পুং) কুণ্ডেন কুগ্ডাকারচমসেন পিবতি 
সোমং, কুণ্ড-পাণিনি। কুওদ্বারা সোমপানকারী | এই শব 
প্রায়ই বহুবচনান্ত প্রয়োগ হয়। ” 

কুগুপাষ্য (পুং) কুটডৈঃ চমসৈঃ পীয়তে ইন্মিন সোম ইতি 
শেষঃ ; কুণ্ড-পা-অধিকরণে গ্যৎ যুগাগমশ্চ (ক্রতৌ কুগুপাধ্য- 
সঞ্চাযো। পা ৩। ১। ১৩০1) ষজ্ঞবিশেষ। 

ককুগুপাধ্যঃ ক্রতুঃ |” মহাভাব্য ৩। ১। ৬। 

“যস্তে শৃঙ্গবৃষো নপাৎ প্রণপাৎ কুগ্ডপাষ্যঃ 1” খক্‌ ৮1১৭১৩। 
কুগুপুর, দক্ষিণাপথে কানাডার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা* 
২৭* ৩৫ উঃ, দেশা ৭৫* ১৫ পৃঃ। 
কুপ্ুপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ। (কাশিকা* ৬। ২। ৭) 
কুণ্ডভেদী [ন্‌] (পুং) ধৃতরাষ্ত্রের এক পুত্র । 
(ভারত আদি ১১৭। ১২।) 
কুণ্তল (কী) কুগ্াতে রক্ষাতে, কুড়ি বৃযাদিত্বাৎ কলছ। 
ষদ্ব! কুণ্ডং তদাকারং লাতি গৃহ্াতি, কুগডলাক ।১ কাণের 
অলঙ্কারবিশেষ। কর্ণবেষ্টন। 
(“রামের মন্তকে নীল পাগড়ি বান্ধিয়া দিল 
দোলয়ে কুগুল শ্রুতিমূলে ।” গোবিনমঙ্গল ১৯৭।) 
২ পাশ । ৩ বলয়, বালা। 
( কুগুলং কর্ণভূষায়াং পাশে ইপি বলয়ে হপিচ। মেদিনী।) 
৪ বঙ্গয়ের মত বন্ধনী । ৫ সমূহ | ৬ (পুং) কৌরব্য কুলজাত 
সর্পবিশেষ। (ভারত আদি ৫৭ অঃ) ৭ রক্কাঞ্চনগাছ। 
( বুক্তপুষ্পঃ কোবিদারো! যুগ্মপত্রস্ত কুগডল£। রত্রমালা। ) 
কুগডলনা (স্বী) কুগুলং বেষ্টনং করোতি, কুগুল-ণিচ্ভাবে 
সুচ টাপ। বেছন করা, বেড়া দেওরা। 

(“বিষ্নাং কুগুলনামবাপিতা |” নৈষধ 1) 
কুগুলপাণ্ু, একজন পাণ্যরাজ, কুবলয়ানন্দপাণ্ডযের পুভ্র। 
কুগুলা (স্্রী)১ নদীবিশেষ। (ভারত ভীন্ম ৯। ২১।) 

২ ত্রিপুরাজেলর অন্তর্গত একটি (প্রাচীন গ্রাম । অক্ষা* 
২৩* ১২ উঃ, দেশা ৯১১৮ পৃঃ ৩ আজমীরের অন্তর্গত 
একটি নগর । অক্ষা* ২৭ ৩৫ উ, দেশা ৭৫১৫ পৃঃ । 
কুণ্ডলাকার (ব্রি) কুণগলবৎ আকারো যন্ত, বন্ত্রী। কুণ্ড- 
লেরস্তায় আকারবিশিষ্ট। 
৷ কুণুলিক। (স্বী) মাত্রাছন্দোবিশেষ। ইহার লক্ষণ _ 


[ ২১২ ] 


কুগুলী 


“কুগুলিক1 সা কথ্যতে প্রথমং দোহ। যত্র।" 
বোল! চরণ চতুষ্টয়ং প্রভবতি বিমলং তত্র । 
প্রতবতি বিমলং তত্র পদমতিম্ুললিতঘমকম্‌ ) 
অষ্টপদী সা ভবতি বিমলকবিকৌশলগমকম্। 
অষ্টপদী সা ভবতি স্থখিতপলিতমণ্ডলিক]। 
কুগ্ডলীনায়কভগিত। বিবুধকর্ণে কুণ্ডলিকেতি ॥” . 
কুণ্ডলিনী (স্ত্রী) কুগুলং অন্ত্যস্যাঃ, কুগডল-ইনি-ডীপ্‌। ১ 
কুলকুগুলিনী নায়ী শক্তি। তন্ত্রসারে লিখিত আছে-_ 
“ধ্যায়েৎ কুগুলিনীং ুক্মাং মূলীধারনিবাসিনীম্‌ । 
তামিষ্টদেবতারপাং সার্দত্রিবলয়ান্থিতাম্‌ ॥ 
কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়স্লিঙ্গবেষ্টিনীম্‌। 
তামুখাপ্য মহাদেবীং প্রাণমন্ত্রেপ সাধকঃ ॥ 
উদ্যদ্দিনকরোদ্দ্যোতাং যাবচ্ছাসং দৃঢ়াসনঃ। 
অশেষাশুভশাস্তযর্থং সমাহিতমনাশ্চিরম্‌ ॥ 
ততপ্রভাপটলব্যাপ্তং শরীরমপি চিস্তয়েৎ ॥” 
সুক্ষ, মুলাধারনিবাদিনী, ইষ্টদেবতাস্বরূপিণী, সার্ধধ 
ত্রিবলয় দ্বার] বেষ্টিত, কোটিবিগ্যতের সায় উজ্জলকাস্তি, স্বয়ত- 
লিঙ্গের বেঈটনকারিণী এবং উদয়োন্ুখ সুর্য্যের স্তাঁয় প্রভা- 
সম্পন। কুগলিনীর ধ্যান করিয়া, প্রাণমন্ত্র দ্বারা তাহাকে 
উত্থাপিত করিবে এবং যাবতীয় অশুভশাস্তির জন্য সমাহিত 
মনে দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট হইয়া যতক্ষণ শ্বাসরোধ করিয়া! রাখা 
যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার চিন্তা করিবে । তৎপরে স্বীয় 
শরীরও তাহার প্রভাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে, এইব্ূপ 
চিন্তা করিতে হইবে।” (তন্ত্রসার |) 

২ মিষ্টান্নবিশেষ, জিলেপী। ভাবগ্রকাশে ইহার প্রস্তত 
প্রণালী ও গুণার্দি এইরূপ লিখিত আছে ।--একটি নৃতন্‌ 
হাড়ীর মধ্যে অর্ধপ্রস্থপরিমিত দধির লেপ দিয়া পরে এ 
হাড়ীতে ময়দা ২ প্রস্ত, অল্প দধি ১ প্রস্থ, ঘ্বৃত /॥ অর্দধসের 
মিশ্রিত করিয়া রাখিয়। দিবে । তাহার পর একটি ছিদ্রযুক্ত 
পাত্রে এ দ্রব্য অল্প অল্প তুলিয়া! লইয়া হস্ত ঘূর্ণনপূর্ববক চক্রা- 
কারে উত্তপ্ত ঘ্বত মধ্যে ফেলিয়া ভাজিয়া লইবে। আর 
একটি অপর পাত্রে চিনির রস করিয়! রাখিতে হয়; ভাজার 
পরই তাহ! এ রসে ডুবাইবে। এইরূপে জিলেপী প্রস্তুত 
হয়। ইহার গুণ-_ পুষ্টিকর, অগ্রিকর, বলকর, ধাতুবদ্ধক, 
শুক্রবর্ধক, রুচিকর এবং ইন্ড্রিয়সমূহের তৃথ্থিজনক | 

৩ গুলঞ্চ। (রাজনি*।) ৪ আলকুশী। ৫ কাঞ্চনগাছ। 

৬ সর্পিনীগাছ। ৭ সর্পা। 
কুণুলী [ন্‌] (পুং) কুগুলং অস্তান্ডি, কুগুল-ইনি। ১ সর্প। 
২ বরণ । ৩ মদুর | ৪ চিত্রমগ | ৫ বিষু। ৬ (জরি) কুগুলঘুক্ত। 


কুণ্ডাদী [ ২১৩ ] কগ্ডিন 
(“ইমে চ পুরুষ! দিব্যা যাস্ত্যন্ত রথমস্তিকাৎ আগারদাহী, খিত্রপ্ষঃ শাকুনিগ্রণমধাজকঃ 
পরং শুভাঃ কুগলিনেো যুবানঃ খড়াপাণয়ঃ ॥% রুধিরান্ধে পত্তস্তোতে সোমং বিক্রীণতে চ যে ॥” 
| গো” রাঁমা* ৩। ৯। ১১1) বিষুরপু* ২। ৬। ২১। 


কুগুলী (ক্ত্রী) কুগুলজাতৌ ডীষ। ১জিলেপী। ২ কুল: 
কুগুলিনীশক্তি। হঠযোগদীপিকায় ইহার এই কয়েকটি 
পর্য্যায় লিখিত আছে-_কুটিলাঙ্গী, কুণগডলিনী, ভূজঙগ, শক্তি, 
ঈশ্বরী ও অরুন্ধতী । সম্মোহনতন্ত্রে লিখিত আছে-__ 
“ত্রিকোণং তত্ত,বিজ্ঞেয়ং শক্তিপীঠং মনোহরম্। 
তদ্গহবরে কামবাষু জীবরূপোহতিচঞ্চলঃ ॥ 
অধোমুখস্তত্রলিঙ্গঃ স্বয় নৃস্তেন চাল্যতে । 
নীবারশৃকবততন্বী কুগুলী পরদেবতা ॥ 
শঙ্খতুলানিভা দেবী সার্দত্রিবলয়ান্বিতা । 
মুখেনাচ্ছাদা বঙ্গাস্যং তয় সংনেষ্টিতঃ প্রভৃঃ ॥ 
ডাকিনী হ্াত্র বসতি দ্বারপালী সধষ্টিক। 
যঃ সাধকোহত্র রমতে স দিব্যো। নৈব মানুষঃ ॥৮ 
মনোহর শক্তিপীঠ ত্রিকোণাকার, তাহার গহ্বর মধ্যে 
জীবরূপী অতি চঞ্চল কামবাষু অবস্থিত আছে এবং তাহাতে 
অধোঁমুখ লিঙ্গরূপী স্বয়স্ত অবস্থান করেন। "এই স্ব়ন্ভু কর্তৃক 
নীবারধান্যের অগ্রভাগের স্তায় সুঙ্ম, শঙ্খ বর্ণ ও সাড়ে তিনটি 
ৰলয়যুক্ত শ্রেষ্ঠদেবতা কুগুলী চালিত হইয়া থাকেন। 
তিনি মুখ দ্বার! ব্রক্মমুখআচ্ছাদন করিয়! গ্রভূকে বেষ্টন করিয়া 
আছেন। আরও এস্তানে বষ্টিহস্তে দ্বারপালী ডাকিনীগণ 
অবস্থান করিতেছে। ম্তরাং যে সাধক এই স্থান অধিকার 
করিতে পারেন, তিনি মানব নহেন দেবতা |” (সন্মোহনতন্ত্) 
রুগুডলীকৃত (রি) কুগুল ছিক্ক-ক্র। কুগুলরূপে পরিণত | 
কুগুলীপাকান (দেশজ ) গোলপাকান, ষড়যন্ত্র করা। 
কৃণডুলীভূত (তরি) কুগুল-ছি-ভূ-ক্ত। কুগডলরূপে পরিণত। 
কুণ্ডশারী [ন্‌] (পুত) ধৃতরাষ্ট্রের পুল্রবিশেষ । 

(ভারত আদি ১১৭।৯।) 
কুণ্ডাগ্নি (পুং, ক্লী) স্থানবিশেষ। [ কৌগুগ্রক দেখ ।] 
কুগ্ডাচল, নীলগিরি জেলার অন্তর্গত একটি পাহাড়। অক্ষা" 

১১* ৯১১০ ২১৪১৫ উঠ, দেশী ৭৬" ২৭৫০০7৭৬৯৪৬ পৃঠ। 
নীলগিরি অধিত্যকার পশ্চিমপ্রাচীররূপে অবস্থিত । এই 
পাহাড় হইতে তবানীনদী উৎপন্ন হইয়াছে। 
কুণ্ডাশী [ ন্‌] ত্রি) কুণ্ং যোনিকুণ্তং তছ্পলক্ষীকুত্য অশ্লাতি 

জীবনযাত্রাং যাঁপয়তি, কুণ্-অশ-ণিনি । কোট্না, ভগভক্ষক 
কুগস্ত জারজাতন্ক অন্নং অশ্লাতি। কুণ্ডের অন্পভোজী। 

“রঙ্গোপজীবী কৈবর্তঃ কুণ্ডাশী গরদস্তথা । 

স্থচী মাহিষিকশ্চৈব পর্বকারী চ যে। ছিজঃ ॥ 

1 ঢ 


যাহারা নাটকাঁদি অভিনয়কার্্য দ্বারা জীবনযাত্রা 
নির্দাহ করে, ঘাহারা মতস্তজীবী, কুণ্ডাশী, বিষদাতা, খল, 
মাঁছিবিক, পর্্বকারী, অপর্বদিনে পর্বদিনপ্রবর্তক, গৃহ- 
দহকারক, মিত্রনাশক, ব্যাধ, গ্রাযাজক এবং সোষলতা- 
বিক্রেতা সেই সকল ব্যক্তি পতিত হয়। 
কৃপণ্ডিক ( পুং) কুরুবংশীয় অপর ধূতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ । 
| (ভারত আদি ৯৪ অঃ) 
কুণ্ডিকা (স্ত্রী) কুণ্ড স্বার্থে কন্‌টাপ্‌.অত ইত্বম। ১ কমগুলু। 
২ পিঠর, কুড়ি । ৩তাম্রকুণ্ড। ৪ স্থালী, হাড়ী। ৫ সাম- 
বেদাস্তর্গত উপনিষদবিশেষ । 
(“অব্যক্তৈকাক্ষরং পূর্ণ! সুর্যযাক্ষাধ্যাযমকুপণ্তিক11” মুক্তিকোপ" ) 
কুণ্ডিন (ক্লী)১ নগরবিশেষ। 
এই নগরের বর্তমান অবশ্টিতিসম্বদ্ধে মতভেদ লক্ষি 
হয়। কাহারও মতে, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বুলন্দসহরজেলার 
অন্তর্গত অন্ুপসহর তহসীলের মধো অহার নামে যে একটি 
প্রাচীন নগর আছে, তাহারই প্রাচীন নাম কুঙ্ডিন, এখানে 
ভীম্মকহৃহিত। কলক্সিণী বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। তিনি 
শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্ত ষে অশ্বিকামন্দিরে দেবীর আরাধনা 
করিতেন, অদ্যাপি সেই মন্দির 'অহার” নগরে আছে । 
এদিকে অযোধ্যাপ্রদেশে খেরী জেলার অন্তর্গত খিরিগড় 
নগরের পার্খে কুণ্ডিলপুর বা “কুগুনপুর* নামে একটি প্রাচীন 
গ্রাম আছে, এখানে বিস্তর খোদিত প্রস্তরমুত্ির ভগ্মাবশেষ ও 
সবৃহৎ মৃত্তিকান্তুপ দৃষ্ট হয়। এখানকার লোকের বিশ্বাস, 
এই গ্রামে পুর্নকালে রাজ৷ ভীন্মক রাজত্ব করিতেন এবং 
এখান হইতেই শ্রীকষ্ রুক্সিণীকে হরণ করিয়া লইয়া 
গিয়াছিলেন। - 
আসানপ্রদেশে সদিয়া জেয একটি প্রবাদ আছে, যে 
এই জেলার অন্তর্পত কুগ্ডিলপুর নামক স্থান হইতেই কৃষ্ণ 
কুকসিনীকে হরণ করিরা লইয়া যান। 
আবার কোন পাশ্চাত্য প্রত্বতন্ববিদের মতে-_বর্তমান 
বেরার প্রদেশের প্রাচীন নগর কোগুবীর নামক স্থানেই 
ভীম্মকের রাজধানী কুগ্ডিনপুর ছিল। 
উপরে থে কয়েকটি মত উদ্ধত হইল, উহার কোনট ঠিক 
নহে। হপ্রিবংশ, বিষ্ণপুরণ ও ভাগবতপাঠে জানা যার যে, 
ভী্মক বিদর্তেবি রাজা, কৃণগুন বিদর্ভবাজ্যের রাজধানী | যথা 
ফেমচক্দ্র ৩। ৪৫। 


পা ? 
ছা1- | 


৫৪ 


কুঙ্চিন [1 ২১৪ ] কুতপ 


“মান্থযো কুঙ্ডিনগরে ভীম্মকস্তাজনোদয়ে | 
জায়েব্বং বিপুলশ্রোণি প্রত্যবেক্ষত্ব কেশবষ্‌ ॥* 
হরিবংশ ১০৯। ২৯। 
"আগতোইতিথিরূপেণ বিদর্ভনগরীং হরিঃ 1” এ ১*৮। ২২। 
“আগতাঃ কুঙ্ডিনগরে কন্যাহেতোর্নরাধিপাঁঃ।* এ ১০৮।২৮। 
“ভীম্মকঃ কুঙিনে রাজ। বিদর্ভবিষয়েইভ বৎ।” বিষু্পু ৫২৬।২। 
পত্যস্বসন্কুলৈঃ সৈন্যৈঃ পরীতঃ কুগ্ডিনং যযৌ ॥* 
তং বৈ বিদর্ভাধিপতিঃ সমভ্যেত্যাভিপুজ্য চ।” 
ভাগবত ১*। ৫৩। ১৬। 
কুল্সিণী বিদর্তরাজকন্তা বলিয়া তাহার অপত্ষ নাম বৈদর্ভী। 
বিদর্ভের বর্তমান নাম বিদর, এখন হায়দরাবাদের 
অন্তগত। বর্তমান হায়দরাবাদের অধিকাংশ প্রাচীনকালে 
“বিদর্ভ' নামে বিখ্যাত ছিল। [বিদর্ভ দেখ।] 
বর্তমান বিদরনগর সেই প্রাচীন বিদর্রাজ্যের নাম 
ঘোষণ! করিতেছে । 
ভাগবত পাঠে জানা যায়, কৃষ্ণ এক রাত্রিতে আনর্তদেশ 
হইতে বিদর্ভরাজো উপনীত হইয়াছিলেন । 
_ *আরুহ্‌ স্তন্দনং শৌরিদ্ধিজমারোপ্য তৃর্ণগৈঃ । 
আনর্ভাদেকরাত্রেণ বিদর্ভানগমন্ধয়ৈঃ ॥ ৬ 
রাজ! স কু্ডিনপতিঃ পুভন্গেহবশান্ুগঃ।” ভাগবত ১০৫৩ 
প্রাচীন আনর্তদেশ বর্তমান গুজরাটের কাঠিবাড় ও 
স্ুরাটের কিযদংশ। ইহারই কিছুদূর পূর্বে বিদর্তরাজ্যের 
সীমা ছিল। যস্ত্ররাজ নামক সংস্কত জ্যোতিষ মতে কুণ্ডিন- 
পুর ২৬। ২৯ দেশীয় অক্ষাংশে অবস্থিত। 
বর্ধমান বিদর নগরের **৫৪৫৪” অক্ষাংশ উত্তরে 


গোদাবরী নদীর দক্ষিণকূল হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে (অক্ষা* : 
১৮*৪৮ উঠ, দেশা ৭৭*5৫ পুঃ মধ্যে) “কুণ্ডিলবতী” নামে একটি র 


কুণ্তী [ন্‌] (তি) কুড়ি-পিনি)বন্া কু-অত্তার্থে ইনি। ১ 
কুগুযুক্ত। ২ (পুং) শিব। | 
কুণ্তী স্ত্রী) কুড়ি-ইন্-ভীষ্‌) যন্ধা কুগু-সংজ্ঞায়াং ভীব্‌। ১ কষ 

গুলু। ২স্থালী। 
কুপ্ডিনী (ভ্ত্রী) কুগ্ডিন্ভীপ১। রদ্ধভা গুবিশেষ। 
(“সম্তি নিফসহত্রাণি কুপ্ডিন্যো ভরিতাঃ শুভাঃ।৮ 
ভারত সভা ৫৯ অঃ1) 
কুণ্ডীর (পুং) কুণ্যতে দহতে সংসারানলসম্তাপেন, কুড়ি 
ঈরন্‌। ১ মনুষ্য । ২ (ত্রি) কুণ্তযতে রক্ষাতে বলবান্‌ যেন। 
বলবান্‌। 
কুণ্ডু, উপাধিবিশেষ। কারস্থ, আগরী, গন্ধবণিক, তাতি, 
কৈবর্ত, তেলী, কাঁসারী, হ্ত্রধার প্রভৃতিজাতির মধ্যে এই 
উপাধি দৃষ্ট হয়। 
কুণগুণাচী (স্ত্রী) কুটিলগতি। 
(“পততি কুগুণাচ্যা।” খক্‌ ১। ২৯। ৬০। 
কুগ্ুণাচ্যা বক্রয়া গত্যা। সায়ণ।) 
কুণ্ডোদ ( পুং) মহাভারতোক পর্বতবিশেষ। 
(“কুঝ্ডোদঃ পব্বতো। রম্ো। বহুমূলফলোদক2। 
নৈষধস্থৃষিতে। যত্র জলং শরম চ লব্ধবান্‌ ॥” 
(ভারত বন*' ৮৭ অঃ) 
কুণ্ডোদর (পুং) কুণ্ড ইব উদরমস্ত, বন্ত্রী। ১ সর্পবিশেষ । 
(ভারত আদি ৩৫ অঃ1) 
২ জনমেজয়ের পুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা । ৩ ধৃতরাষ্ট্রের 
পুল্রবিশেষ। ৪ (তরি) কুণ্ডেরন্যায় উদবধুক্ত। 
কুণ্ডোরী (ত্রী) কুণ্ডবৎ উধঃ বস্তাঃ বহুত্রী। ১ যে লকল 
গাভীর পালান খুব বড়। ২ বিপুলনিত্বা স্ত্রী। 
কু (দেশ ) পরিমাণ স্থির কর! । 


প্রাচীন নগরী আছে; এখন ইহার অবস্থ। নিতান্ত মন্দ হই: | কুৎ্ঘ।ট (দেশজ ) যে সকল স্থানে নৌকার ক মাল যাই- 


লেও এই স্থান মে এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল, তূতত্ব পর্য্যা- 
লোচন! করিলে তাহার 'অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই 
কুর্চিলবন্তী * নগরই বিদর্ভরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী 
“কুপ্গিন' নগর বলিয়া বিলক্ষণ উপলবি হয়। 
(পুং) কুড়ি রক্ষায়াং দাহে চ-ইলচ্কিচ্চ (বহুলমন্তত্রাপি । 
উপ ২। ৪৯1) ২ সুনিবিশেষ। ৩ কুরুবংশীর রাজবিশেষ। 
( “হম্তভী বিতর্কঃ কাথশ্চ কুণ্িনশ্চাপি পঞ্চম 1” 
ভারত আদি* ৯৪। ৫৬) 
৪ একজন বৃত্তিকার। 
শু সু ০ সপ 
সেখ।নকর লোকের নিকট 'কুর্চিলবর্দী' নামে অভিহিত। 


তেছেস্থির করিয়া তাহার মাস্থল আদায় কর! হ্য়। 
কৃত (পুং) স্থর্ষ্যের পারিপার্থিকবিশেষ। 
কুতঃ [স্](অবায়) ১ কোথা হইতে। ২ কি হেতু। 
৩ গোপন। ৪ প্রশ্ন। 
*পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্র কথা কুতঃ ॥৮ 
বিষুপু* ১। ১৯। ৩৭। 
কৃতনয় (পুং) কুশ্চাসৌ তনরশ্চেতি, কর্পাধা। কুপুত্র, 
মন্দপুত্র । 
কুতন্ু (পুং) কুৎসিতা তনুর্যন্ত বহুত্রী। ১ কুবের। ২ (ক্রি) 
যাহার শরীর কুৎসিত। 
কৃতপ (পুং) কু কুৎসিতং পাঁপং তপতি, হথ্ধা কু ভূমিং 


কফুতবার কুতবাল 


তপতি, কু-তপংজচ১। অথব! কুৎ-কপন্। ১ কুর্য্য। ২ 
| অগ্নি। ৩ত্রান্ষণ। ৪ অতিথি । ৫ গোরু। ৬ ভাগিনেয । * 
ক্কুশ। ৮ ছাগলোমের কম্বল। ৯ দিনমানের অষ্টমাংশ | 
১* বাদ্যবিশেষ। 
ডি কুতপন্ত ছাগকম্বলদর্ডয়ে!১। 
বৈশ্বানরে দিনকরে দ্বিজগ্মন্যতিধৌ গবি। 
ভাগিনেয়ে হষ্টমাংশে ইক্টো বাদ্যে | হেম* অনে* ৩।৪৪২। 
১১ দৌহিত্র । (মেদিনী।) ১২ ক্ষুদ্র ঘট। 
কুতন্ত্রী (স্ত্রী) কু নিন্দিতা তত্ত্রী, কর্পাধা। ১ কুৎসিতবীগা। 
২ ( দেশজ) কুমন্ত্রণাকারী। 
কুতপকাল (পুং) কুতপশ্চাসৌ কালশ্চেতি, কর্পর্ধা। দিন- 
মানের অষ্টমাংশ। দ্রিনমান ১৫ মুহুর্তে বিভক্ত করিয়া, 
তাহার অষ্টম ভাগকে কুতপকাল কহে। 
“অঙ্কে মুহুর্থী বিখ্যাতা দশ পঞ্চচ সর্বদা ৷ 
তস্তাষ্টমো মুহূর্তো ধঃ সকালঃ কুতপঃ স্থৃতঃ॥৮ (মৎগ্তপু* 1) 
এইকালে একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিতে হয়। 
“আরভ্য কুতপে শ্রান্ধং কুর্ধ্যাদারৌহিণং বুধঃ। . 
বিধিজ্ঞে। বিধিমাস্থায় রৌহিণস্ত ন লঙ্ঘয়েৎ॥” শ্রান্ধতত্ব। 
কুতপকালে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়! নবমমুহুর্ত পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ 
করিবে। বিধিজ্ঞ ব্যক্তির এই রৌহিণকাল লঙ্ঘন করা 
কখনই কর্তব্য নছে। 
কৃুতপসপ্ক (ক্লী) শ্রাদ্ধবিশেষ। 
কুতপন্থী [ন্‌] (পুং) কুৎসিতঃ তপস্বী, কর্পধা। নিন্দিত 
তপস্থী, ভগুতপন্থী। 
কতবার, কৃতবাল, গোয়ালিয়ররাজ্যের অন্তর্গত একটি 
প্রাচীন নগর, গোয়ালিয়র হুর্গের ৮।* ক্রোশ উত্তরে আসন- 
নদীর দক্ষিণকৃূলে অবস্থিত। দেশীয় লোকের বিশ্বাস 
এখানেই কুস্তিদেবীর পালকপিতা কুস্তিভোজ বাস 
করিতেন। কাহারও মতে ইহার প্রাচীন নাম কুমস্তলপুরী 
ৰা কুস্তলপুরী । আবার কাহারও মতে ইহার পৌরাণিক 
নাম কাস্তিপুরী। 
আমাদের বোধ হয়, কুতবার ও ইহার চতুর্দিকস্থ জনপদ 
পুর্বকালে 'কুস্তিরাষ্্র” বা “কুস্তিভোজ” নামে প্রসিদ্ধ ছিল। 
“কুস্তিরাষ্ট্রঞ্চ বিপুলং সুরাস্ত্রীবস্তয়ন্তথা।” বিরাটপ* ১।১২। 
সহদেবের দিশ্বিজয়ে লিখিত আছে--তিনি নবরাষ্ী জয় 
করিয়! কুস্তিভোজকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, পরে চর্মৎতী 
নদীতীরে জন্তকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। 
“নবরাষ্ট্রঞ্চ নিপ্ধিত্য কুস্তিভোজমুপাপ্রবৎ। 
প্রীতিপূর্বঞ্চ তন্তাসৌ /প্রতিজগ্রাহ শাসনম্‌॥ 
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কৃতকী 


ততশ্চর্মমথতীকৃলে জন্তকস্যাত্মজং নৃপম্‌ 
দদর্শ.বাস্থদেবেন শেষিতং পূর্ববৈরিণা ॥ 

ভারত সভাপর্ব ৩০। ৬৭। 
চর্থতীর বর্তমান নাম চস্বল, ইহা এক্ষণে গোয়ালিয়ার 

রাজ্যের পশ্চিম সীম! ও বর্তমান কুতবার নগর হইতে ১০ 

ক্রোশ পশ্চিমে প্রবাহিত । [ কুস্তি ও কুস্তল দেখ।] 

এক সময়ে এই কুতবার বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখনও 
বিস্তর প্রন্তরমূত্তি ও প্রাচীন গৃহাদ্ির ধ্বংশাবশেষ পড়িয়। 
আছে। এখান হইতে তোমররাজগণের সময়ে প্রদত্ত নাগ- 
রাক্ষরে লিখিত কয়েকখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
কুতর (দেশজ ) মন্দ রকম। 
কুতর্ক (পুং) কুৎসিত: তর্কঃ, কর্মধা । মন্দ তর্ক। 

(“ব্যাসবাক্য জলৌঘেন কুতর্ক তরুহারিণ! 1” মা্ক* পু* ১1১০1) 
কুতর্কপথ ( পুং) কুত্কন্ত পন্থা, ৬তৎ। কুতর্কের পথ, 

কুতর্কের উপায় । | 
কুতস্ত্য (ত্রি) কুতো ভবঃ, কুতন্ত্যপ,। ১ কোথা হইতে 

জাত। ২ কেন। 

(“কুতন্ত্য* ভীরু যত্তেভ্যো দ্রহাত্তো ইপি ক্ষমামহে ।”ভটি ৫ম) 
কুতাপস (পুং) কুৎ্সিতঃ তাপস:, কর্ধা । মন্দ তপন্থী। 
কুতিভ্ভিরি (পুং) কুৎসিতঃ তিত্ভিরিঃ, কর্্রধা। ১ মন্দ তিত্তিরি 

পক্ষী । ২ পক্ষিবিশেষ। বৈদ্যক মতে ইহার মাংসগুণ__-মধুর 

ও কষায়রস, লঘুঃ শীতবীর্ধ্য এবং ভ্রিদোষনাশক । 

( সুশ্রত' স্তর ৪৬ অঃ.।) 

কুতিয়া, উত্তরপশ্চিমে ফতেপুর জেলার কল্যাণপুর তহসীলের 
অন্তর্গত একটি গ্রাম । ফতেপুর হইতে ৫॥* ক্রোশ উত্তর- 
পশ্চিমে অবস্থিত । প্রত্বতত্ববিদ্ কানিংহামের মতে এই গ্রামই 
চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং-বর্ণিত “ও-যু-তো+ নামক স্থান। 
এই গ্রাম একশত বর্ষ পূর্বে ইহার পৃর্বপার্স্থ উচ্চ ভূমির উপর 
ছিল, এখন সেই স্থানের নাম বরাগাঁও। এখানে নিমগাছের 
তলে কতকগুলি প্রাচীন ভন প্রন্তরমুণ্তি পাওয়া গিয়াছে। 

কুতীপাঁদ (পুং) সামবেদোক্ত খধিবিশেষ । 

কুতীর্ঘ (পুং) কুৎসিত: তীর্থঃ, কর্মধা । ১ মন্দতীর্ঘ। ২ মন 
আচার্য্য । 

কুতুক ক্রী) কুৎ্-বাহুলকাৎ উকঞ। ১ কৌতুক । ২ কৌতৃহল। 

(কৌতুহুলং তু কুতুকং কৌতুকঞ্চ কুতৃহলম্‌। হেম ৩। ৫৯০1) 
কুতৃকী [ন্‌] (তরি) কুতুকমন্তাস্তি, কৃতৃুক-ইনি। কৌতুহলযুক্ত। 

(“ক্রমবিগলিতপুচ্ছৈরভিমতমান্তাং বধেন কিং শিখিনঃ। 


কুতৃকিনি! পুনর্নলাতো। বিষধরবিষমং বনং ভবিতা॥” 
উদ্ভট |) 


ফুতৃত্-উদ্দীন্‌ এইবক্‌ 


কুতুপ (ক্লী, পুং) কৃতপ (পৃষো্গরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ পঞ্চ- 
দশ ভাগে বিভক্ত দিনষানের অষ্টমভাগ্ন। (কুতপ দেখ।] 
২ € পুং) হুস্ব। কুতৃঃ-ডুপ ( পৃষোদরাদ্িত্বাৎ অকারা- 

গমঃ |) চর্ঘবনির্দিত ক্ষুর্ড তৈলাদির পাত্র ; ছোট কুপা। 

( কুতৃশ্চর্্মমেহপাত্রং কুতৃপস্ত তদললকম্‌। হেষ" ৪1৯১1) 
কুতম্ুরু (ক্লী) কুৎসিতং তুম্ুরু, কর্মধ। ৷ কুৎসিত ভিন্দুক ফল। 
কুতুব (আরব্য ) কেতাব, পুস্তক । 
কুতুব আলষৃ, ১ জনৈক বিখ্যাত মুসলমান ফকীর। ইহার 

প্রকৃত নাম সৈয়দ সেখ বুরহান্-উদ্দীন। ইহার পিতামহও 
একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন, তাহার নাম মখ্ছুম্‌ অহা- 
নিধা সৈয়দ জলাল বুখারি । কুতব্‌ আলম্‌ গুজরাটে বাস 
করিতেন। সেইখানে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর ( হিজিরি 
৮৫৭। ৮ই জেলহিজ্জ) ইহার মৃত্যু হয়। গুজরাটে আঙ্ষদা- 
ৰাদের ৬ মাইল দুরে বতুহ নামক স্থানে ইহার সমাধিমন্দির 
আছে। এই কবরের দ্বারে একখানি পাথর আছে, সেখানি 
' বাস্তবিক পাথর কি লৌহ কি কাষ্ঠ তাহা নির্ণীত হয় নাই। 
২ আর একজন বিখ্যাত মুসলমান ফকীর্র, ইহার প্রকৃত 
লাম সেখনুর-উদ্দীন আহ্কদ। লাহোর ইহার জন্মস্থান । 
বিহারের অন্তর্গত পিও1 নামক স্থানে ১৪৪৪ খৃষ্ঠাবে ইহার 
মৃত্যু হয়, সেইখানে ইহার করর আছে। 
কুতৃব্-টদ্দীন্‌ এইবকৃ, দিলীর একজন রাজা । দিল্লীর দাস- 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত! । ইনি প্রথমতঃ গজনী ও ঘোর-রাজ 
সিহাব-উদ্ধীন্‌ মুহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস ছিলেন, তৎপরে 
তাহার সেনাপতি হন। শেষে ১১৭২ খৃষ্টাকে আজমীর-রাজ 
পৃথ্রাও পরাজিত হইলে সিহাব-উদ্দীন্‌ উহাকে আজমীরে 
স্বীয় প্রতিনিধি শাসনকর্তারূপে রাখিয়া যান। কুতব-উদ্দীন 
এইবকৃ এ বতসরই মিরাট ও দিল্লী জয় এবং বাঙ্গাল! 
পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। ১২০১ খুষ্টান্দে সিহাব-উদ্দীন্‌ 
ঘোনীর মৃত্যু হইলে, তাহার ত্রাতুপ্ুত্র ঘরাস্উদ্দীন রাজ! 
হইর কুতুব-উদ্দীনকে রাজোচিত চন্দ্রাতপ, সিংহাসন, রাজ, 
মুকুট এবং স্থলতান উপাধি প্রদান করেন। খীঁ বৎসরেই 
২৭এ স্ুন তারিখে কুতুব রাজা হইয়া দিল্লীতে রাজধানী 
স্বাপনপুর্ধক সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। চারি বৎসর 
মাত্র তাহার রাজপ্রতাপ অক্ষুপ্ ছিল, কিন্ত তিনি ২০ বৎস- 
রেরও অধিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ১২১০ খৃষ্টান 
লাহোরে অশ্ব হইতে পড়িয়া যান, তাহাহেই তাহার মৃত্য 
' হয় । তাহার পোব্যপুভ্র আরামশাহ পাদ হন। 
পুরাতন দিল্লীতে কৃতব মিনারের নিকট [কুব মিনার 
দেখ ] যে কৃবৎ-উল্‌ ইদ্লাম নামে বিখ্যাত বে “91 মপ- 
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কুতুবু-উদ্দীন্‌ হবলতান 


জিদ” আছে, পূর্বে তাহা! একটি হিন্দু-দেবমন্দির ছিল 7 কুদ্তুব- 
উদ্দীন এইবক্‌ প্রথষতঃ সেইটিকে ভাঙ্গিয়৷ মস্জিদ্‌ করেন। 
পরে তীহার বংশের শামস্-উদ্দীন আল্তামাস ও খিল্জী 
ংশের মাঁলা-উদ্দীন্‌ ইহার অনেকট! সংস্কার ও নূতন 

গৃহাদি নির্বাণ করান । 

কুতুব্- -উন্দীন্‌ খা, মোগলসম্ত্রাট অক্বর শাহের সময় ইনি 
একজন পাঁচহাজারী আমীর ( মনসব্দ্রার ) ছিলেন। অক্বর 
ইহাকে বরোচের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১৫৮৩ খুষ্টান্দে 
গুজরাটের রাজ! সুলতান মুদ্ফর ইহাকে বিশ্বাসঘাতকত] 
করিয়া বিনাশ করেন। 

কুতুব উদ্দীন্‌ খা কোকলতাশ, ইহার প্রক্কত নাম সেখ 
খুবন। ইনি সম্রাট অকবরের মাননীয় মুসলমান সন্নযার্সী 
সেখ সলিম চিস্তির ভাগিনেয় ও অকবরের পালকপুন্ত 
ছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাত্বত্বকালে ইনি পাচহাজারী মন্স- 
বদার এবং ১৬০১ খষ্টাব্ষে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হন। ১৬০৭ ধৃষ্টাবে বদ্ধমানে শেরআফগানের হাতে ইহার 
মৃত্যু হয়। ফতেপুর-সিক্রীতে ইহার কবর আছে। 

কুতুব্-উদ্দীন্‌ মুহম্মদ লঙ্গা, মূলতানের লঙ্গাজাতীয় দ্বিতীয় 
স্থলতান দিলীর সম্রাট বেলাল লোদীর সময়ে ইনি পুর্নবস্তী 
(নিজের জামাতা) সুলতান সেখ যুসফকে ধত করিয়। 
দিল্লীতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করেন। 
ইনি ১৬ বসর রাজত্ব করেন এবং অতিশয় প্রজারগ্রক 
ছিলেন। ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্য হইলে, ইহার পুত্র হুসেন 
লঙ্গ৷ রাজা হন। ূ 

কুদুব্-উদ্দীন্‌ মুহম্মদ ঘোরী, ইনি ইজ্-উদ্দীন ঘোরীর 
পুত্র । ফিরোজাকো নামক নগর স্থাপয্িত1। ইনি গজনীরাজ 
বহ্বামশাহের কন্তাকে বিবাহ করেন। কোন সময়ে ইনি গজনী 
আক্রমণ করিতে চেষ্টা করেন। সুলতান বহাম জানিতে 
পারিয়। তাহাকে গোপনে বিনাশ করেন । এই হ্ত্রে গজনী 
ও ঘোররাজ্যে চিরশক্রতা জন্মে। 

কুতুব্উদ্দীন মনোবর সেখ,হাসী-নিবাসী একজন বিখাত 
মুসলমান ফকীর। ইনি সেখ জমাল্‌ উদ্দীন আঙ্গদের 
পৃত্র। দিল্লীর স্থলতান ফিরোজশাহ বরবকের সময় ইুনি 
বর্তমান ছিপেন। ইনি দিল্লীর তদানীন্তন বিখ্যাত ফকীর 
নাসির উদ্দীন্‌ চিরাগের সতীর্থ অর্থাৎ দেখ নিজাম উদ্দীন্‌ 
আউলিয়ার শিষ্য । ছুইজনেরই ১৩৫৬ খৃষ্টাবে মৃত্য হয়। 

কুতুব্-উদ্দীন্‌, স্থুলতান, গুজরাটরাজ মহন্মদ শাহের পুত্র । 
১৪৫০ ুান্দে রাজা হন ও ১৪৫৯ খুষ্টাবে ইতর মৃত্যু 


হম়। হহার পর ইহার পিতৃব্য রাজ! হ্ন। 
॥ 


কুতৃব্মিনার 


কুতৃব্-উল্-মুল্ক, ইনি গোলকুগ্ডারাজাস্থাপয়িতা সুলতান 
কুলিকৃতব শাহের পিতা । ইনি জাতিতে তুকী, দাক্ষিণাত্যে 
কর্মের চেষ্টায় আসিয়াছিলেন। শেষে খুহম্মদ শাহ 
বান্ষনির সৈম্তদলে প্রবিষ্ট হন। ক্রমে উচ্চপদ লাভ করিয়া 


[ ২১৭ ] 


কুতুব-উল্-মুল্ক উপাধি ধারণ করেন ও তৈলঙ্ষের তরফদারী. 


পদ প্রাপ্ত হন। ১৪৯৩ খৃঃ অব ইনি জামকুণ্ডার দুর্গ 
অধিকার করিতে গিয়া শরাঘাতে বিন হন। 
কুতৃব্মিনার, দিল্লীর জ্বম্মামস্জিদের দক্ষিণপূর্নকোণে 
একটি ছয়তল উচ্চ স্তম্ত আছে, তাহাই কুতুবমিনার। 
ইহার গঠনভঙ্গিমা, প্রতিতলের ও বারাগার কারুকার্ধ্য, 
বারাগডার আলিদা, চূড়া ইত্যাদি দেখিলে ইহাকে 
হিন্দকীত্তি না বলিয়া থাক! যায় না; কিন্তু অধিকাংশ 
গ্রচীন মুসলমান-এতিহাসিক এবং. পাশ্চাত্য প্রত্রতত্ববিদৃ- 
গণ ইহাকে মুসলমানরাজকীর্তি বলিয়া গিয়াছেন। কোন 
কোন মুললমাঁন-তিহাঁসিক এই বিবাদ ভঙ্জনের জন্য 
ইহাকে হিন্দর যত্তে আরম্ত ও মুসলমান কর্তৃক সমাপ্ত 
বলিন্না অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাতা 
পুরাবিৎ এই মীমাংসা যুক্তিসঙ্গত বলিয়।ও গ্রহণ করিয়াছেন । 

যাহার] বলেন, ইহ] হিন্দকীন্চি, তাহারা বলিয়া] থাকেন 
যে, ইহার নাম “বমুনাস্তন্ত”। দিল্লী ও আজমীরের শেষ 
হিন্দরাজ! পৃথথীরাজের কণ্ঠ প্রত্াহ যমুনা বা যমুমাতীরস্ত 
স্বীয় গুরুর আশ্রমদর্শনের জন্য এই উচ্চ স্তম্ত নিন্মাণ করা- 
ইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, পৃ্থীরাজ নিজে প্রত্যহ গঙ্গা- 
দশনাতিলাধী হ্ইয়! এই স্তন্তরি নিন্মাণ করান, কিন্তু ইহাতে 
সে উদ্ষেগ্ত পিদ্ধ না হওয়ায়, ইহার দ্বিগুণ উচ্চ আর 
একটি গঙ্গাস্তম্ত নিষ্মাণ করিতে আরম্ত করেন, কিন্তু তাহা 
সম্পূর্ণ হইতে না হইতে মুসলমানেরা তাহাকে রাজ্যচ্যুত 
| করিয়াছিল। 

কিন্তু কনিংহাম সাহেব বিশেষরূপে পর্যাবেক্ষণ করিয়া, 
তাহার ১৮৬২৩ খুঙ্গার্ের অকিয়লজিকাল রিপোর্টে 
লিখিয়ৰ গিয়াছেন যে, ইহা আদে হিন্দুকনত্তি নহে, ইহার 
ভিন্তি পর্যন্ত মুসলমান কর্তৃক স্থাপিত। কনিংহাম 
অনুমান করেন যে, তদানীন্তন মুসলমান সন্্যাপী কুতুব্- 
উদ্দীন উশীর নাম হইতে জুগ্মামস্জিদের নাম কুতুব্উল্‌- 
ইদ্ল।ম ও তাহারই আজান দিবার "মাজিনা” স্তম্ভের নাম 
কুতুব্মিনার' হইয়াছে । তাহার মতে কুতুব্মিনার মাজিনা 
ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। ইহা কবে কাহাদ্বার! 
প্রস্তুত হয়, তাহা অনুসন্ধানে এইরূপ জানা গিয়াছে_ 

শমসি-সিরাজ € ১৩৮০ খৃষ্টা্দে) নিজ গ্রন্থে 'লিখিয়াছেন 

1 


৫৫ 


কুতুব্মিনার 


যে পুরাতন দিল্লীর জুগ্সা-মস্জিদের বৃহৎ স্তম্তটি সুলতান 
শাম্ল্উদ্দীন আল্তামাস কর্ডক নির্মিত হয় । 

আবুলফেদা (১৩০০ খৃষ্টাব্ধে বর্তমান ছিলেন, ) লিখিয় 
গিয়াছেন যে, “দিল্লীর জুম্মা-মস্জিদের মাঁজিনা লালপাথরে 
নির্মিত এবং অতি উচ্চ; ইহাতে ৩৬০ ধাপ সিঁড়ি আছে।” 
(কনিংহাম সাহেব বলেন, যে কুতুব্মিনারে বর্তমান সময়ে 
৩৭৯ ধাপ সিডি আছে ।) 

ফতুহাত-ই-ফিরোজশাহী নামক ইতিহাসে ফিরোজশাহের 
(১৩৬৮ খৃষ্টাব্ধে) একটি বাক্য উদ্ধৃত আছে, তাহা হইতে 
জানা যায়, যে সুলতান মুইজ-উদ্দীন্‌ শামের মিনাঁর বজাঘাতে 
ভাঙ্গিয়। যায়, ফিরোজশাহ তাহা সংগ্কার করাইয়া আরও 
উচ্চ করিয়া নির্মাণ করাইয়া দেন। আবুলফেদার সময়ে যে 


ব্জাহত মিনারে ৩৬০ ধাপ পড়ি ছিল, তাহা কিছু বিচিত্র 
নহে । শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে "আরও বুঝ! যায় ঘে আল্তামাসের 
সময়ে মিনার যে পর্য্যন্ত উচ্চ ছিল, ফিরোজশাহ তাহার 


উপর আরও কতকট। বাড়াইয়াছিলেন। 
বে 





$। 
৮৫ 
টা ০ 
কিতা নি ৫2৫ 
8) টি (0 
১৭৪ ৭ 81128 
টি. নং ধীং 
রি 2 
5৫ তি 1 
: 8811 
চে - 
ধা ঃ ণ ৪৬ 
৭ ২. ও | - 
রি 2 সপ 1 চা 
ূ রর 
7114 7 | রর 
চত এলপি ০১ ডি. 
নী ১8৮ ও 4 114 
ইরা ৩৪০ চরিত... 
০ .......আুং 
তে ০২ 
ঃ বি টা তি তত 
কুতুব্মিনার। 


কুতুব্মিনারের বর্তমান উচ্চতা ২৩৮ ফুট ১ ইঞ্চি 
ইহার তলতাগের ব্যাস ৪৭ ফুট ৩ ইঞ্চি) উর্ধভাঁগের ব্যাস 
৯ ফুট। ভূমি হইতে ভিত্তি ছুই ফুট জাগিয়া আছে। চূড়া 


কুতুব্মিনা; ্‌ 


বাদে ভিত্তির উপর হইতে স্তম্ভের উচ্চতা ২৩৪ ফুট ১ 
চূড়া ২ ফুট উচ্চ। ভিত্তির উপর হইতে চুড়ার নিয়ন পর্য্যন্ত 
স্তম্তটি পাচটি তলে বিভক্ত। সর্ব নিয্নতল ৯৪ ফুট ১১ ইঞ্চি, 
দ্বিভীয়তল ৫ ফুট ৮২ ইঞ্চি, তৃতীয়তল ৪* ফুট ৯২ ইঞ্চি, 
চতুর্থতল ২৫ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং পঞ্চম বা সর্ধোচ্চতল ২২ 
ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চ। সর্বনিয় ও সর্বোচ্চ তলের উচ্চতা 
সমগ্র মিনারের উচ্চতার ঠিক অর্ধেক এবং চতুর্থ তলটি 
দ্বিতীয়তলের উচ্চতার ঠিক অর্ধেক । এতস্তির ইহার পরি- 
মাণে আরও একটু কৌশল দেখা যায়। ইহার নিয়তলের 
ব্যামের পরিমাণ ৪৭ ফুট ৩ ইঞ্চি) চূড়া বাদে সমগ্র স্তস্তের 
পরিমাণ এই ব্যাসের ঠিক পাচগুণের ২ ইঞ্চি মাত্র বেশী। 
কুতুব্মিনারের তলদেশ ২৪টি পলকাট।। পরস্পর ৩টি 
তলের স্তস্তগাত্রে প্রন্মপ পলকাটা আছে, কিন্তু চতুর্থ তলটি 
সম্পূর্ণ গোলাকার। নীচের দিক্‌ হইতে প্রথম তিন তল 
লাল বেলেপাথরে প্রস্তত এবং প্রত্যেকটিতে আরবীভাষায় 
শিল্পলিপি খোদিত আছে । প্রতোক তলে অতি সুন্দর 
কারুকার্্যশোভিত বারাণ্ডা আছে। চতুর্থতলের উদ্ধভাগ 
এবং পঞ্চমতলের মধ্যে হুইস্থল শ্বেত মর্্র প্রস্তরে গাথা। 
ইহার মস্যে উপরে উঠিবার ঘুরান সিঁড়ি আছে। 

১৮০৩ খৃষ্টানদের ভূমিকম্পে এই মিনারের চূড়া 
ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং অন্ঠান্ত স্থলেও বিশেষ ক্ষতি হয়। লোকের 
মুখে শুনা যায় থে সেকালের চূড়া চারিটি স্তম্ভের উপর 
মন্দিরাকার গুশ্বজবিশিষ্ট ছিল। ভূমিকম্পের পর তখন- 
কার গবর্ণর জেনেরল মেরামত করিতে আদেশ দেন। 
বহুঘত্বে অনেক স্থল (১৮২৮ খুষ্ঠান্দে) মেরামত করা হয়। 
ভাঙ্গা-পাথর খুলিয়া ফেলিয়া ঠিক সেই ভাবের পাথর 
কাটিরা বসাইয়া দেওয়। হইয়াছিল, কিন্ধ সাবেক পাথরে 
যেসকল স্থম্ম কারুকার্য ছিল, তাহা! অতি ব্যয়সাধ্য বলিয়া 
সেরূপ কর! হয় নাই। ইহাতেই তবু ২২০০০২ টাকা 
খরচ হয়। ৰারাগডার সমস্ত কার] (রেলিং) ও সর্ব 
নিক্তলের প্রবেশদ্বারও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহার পরি- 
বন্ধে বর্তমান কাকরুকার্য্যহীন বারাণ্ড ও বিলাতী-ধরণের 
কারুকার্ধ্যবিশি্ই প্রবেশদ্বার বসান হইয়াছে । এই ছুইটি 
কার্ধ্য বাকি সমস্তের সহিত মিলে না। 

কুতুব্মিনারের গায়ে অনেকগুলি শিল্পলিপি খোদ্দিত 
আছে, ইহা হইতেই ইহার ইতিহাস পাওয়। যায়। সর্ব 
নিয়তলে--পেটির মত ছয় সার খোদাই আছে, তন্মধ্যে সকলের 
উপরের পেটিতে কোরাণের শ্লোকমাল, দ্বিতীয়টিতে ভগ- 
বানের ৯৯টি 'গারবী নাম, তৃতীয় পেটিতে মুইজউদ্দীন, 


২১৮ ] 


৮ পিপিপি তল 


কুতৃব্মিনার 


আবুল মুজফর ও মুহম্মদ-বিন্শামের নাম ও যশোগান 
লিখিত আছে। চতুর্থ পেটিতেও কোরাণের শ্লোক, পঞ্চম 
পেটিতে মুঁহম্মদ-বিন্-শামের নাম ও যশোগান আছে । ৬ 
পেটির লেখা সব নষ্ট হইয়া! গিয়াছে, কেবল একটা কথা 
“আমীর উল্‌ ওমরাহ মাত্র পড়া যায়। প্রবেশদ্বারের মাথায় 
লিখিত আছে, “সুলতান শীমস্-উদ্দীন্‌ আল্তামাসের নির্মিত 
এই মিনার ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বুহেলালের পুজ্র সেকন্দরশাহের 
রাজত্বকালে খাওয়াস্থার পুভ্র ফতেখ। কর্তৃক ৯০৯ হিজিরাতে 
(১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে) মেরামত হইল ।” দ্বিতীয়তলে তিন পটী 
লিপি আছে। সর্ধনিয়ের পটাতে কোরাণের বচন, তাহার 
উপরের পটীতে আল্তামাসের 'যশোগান আর দ্বারের মাথার 
লিপিতে মিনারের নিশ্মাণকার্য্য শেষ করিবার জন্য আল্তা- 
মাস যে আদেশ দেন, সেই আদেশটি খোদিত আছে। চতুর্থ- 
তলের দ্বারের মাথায় আল্তামাসের মিনার নির্মাণ করা- 
ইবার আদেশ আর পঞ্চমতলের দ্বারের মাথায় ৭৭০ হিজিরায় 
(১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে) বজ্কাধাতে মিনারের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া 
গেলে ফিরোজশাহ যে মেরামত করান, তাহারই বিবরণ 
থোদিত আছে। এতপ্তিন্ন কারুকার্যের মধ্যে মধ্যে 
কতকগুলি লিপি খোদিত আছে, তাহাতেও অনেক 
কথা জানা যায়। সর্বনি্তলে একস্থানে মাতওয়ালী 
(প্রধান মোল্লা) আবুল-মুয়ালীর পুন ফাজিলের নাম 
খোদিত আছে। এক স্থানে অট্রালিকাকার মুহম্মদ 
অধী্মীরচোর নাম, অপর এক স্থানে নাগরীতে সুলতান 
মুহন্মদ সম্বং ১৩৮২ (১৩২৫ খুষ্টাব্ঘ) খোদিত আছে। এই 
বৎসরই মুহম্মদ-তোগলকের রাজত্বের প্রথম বৎসর। চতুর্থ 
তলের দেওয়ালে নাগরী অক্ষরে “ফিরোজশাহ সন্বৎ ১৪২৫” 
( ১৩৬৮ খুষ্টাব ) খোদিত আছে। চতুর্থতলের দরজার পার্খে 
মর্্র-পাথপ্ে এক নাগরী লিপি আছে, তাহাতেও ফিরোজ- 
শাহের নাম ও সন্বৎ ১৪২৬ (১৩৬৯ খুঃ) দেখিতে পাওয়। 
যায়। এই নাগরী লিপিখানি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন, কিন্ত 
কালের দৌরাসয্ম্যে ইহার অধিকাংশ ন&&ঁ হইয়।- গিয়াছে । 
ইহার মধ্যে উপরের এক চরণে বুঝা যায়, “শ্রীবিশ্ব কর্ম গ্রসাদে 
রচিতঃ” তাহার পরে শেষের দিকে অট্ালিকাকার 
শিল্পী সহদেবপালের পুব্র “নন সল্হ” এই নাম পাওয়া 
যায়; এই ব্যক্তিই বোধ হয় ফিরোজশীহের সময়ে মেরামত 
করিয়া থাকিবে । মধ্যস্থলে কয়েকটি পরিমাণস্্চক অঙ্ক 
আছে, তাহা হইতে কনিংহাম সাহেব অনুমান করিয়াছেন 
নে, সেগুলি ফিরোজশাহের সময়ে কি ভাবে কিরূপ সংস্কার 
হইয়াছিল, তাহারই মাপের কোন রাশি হইবে। সর্ব 


কৃতুণক 


নিম্নতলের সর্বনিয় পটীতে একটি মুসলমান উপাধি খোদিত 
আছে। এই উপাধিটি কুতুব্উদ্দীন্এইবকের । জুণ্া- 
মস্জিদের পূর্বদ্বারে কুতুবের যে লিপি খোদিত আছে, 
তাহাতে তাহার নামের সহিত এই উপাধি দৃষ্ট হয়। 

এই সকল থোদিতলিপি হইতে স্থির হইয়াছে যে, গঞ্জনী- 
রাজ মুহণ্মদ-বিন্শামের রাজত্বকালে কুতুব্উদ্দীনএইবক্‌ 
প্রায় ১২০০ খৃষ্টাবে ইহার নির্্মাণকার্ধ্য আরম্ভ করেন এবং 
আল্তামাস ১২২* খৃষ্টাব্দে ইহা সম্পূর্ণ করেন। চতুর্থতলে 
গ্রবেশত্বারের উপর সেকন্দর লোদীর সময়ের লিপি হইতে 
জান! যায়, যে ইহা! আল্তামাসের আদেশে নির্টিত হয়। 
তাহার অর্থ সম্ভবতঃ চতুর্থতলটির নিন্দীণকার্ধ্য সম্বন্ধে 
প্রয়োগ কর! যাইতে পারে, নতুব৷ দ্বিতীয়তলের লিপির বর্ণনার 
সহিত ইহার বিরোধ ঘটে। এ বিষয়ে ফিরোজশাহের 
কথাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য। ফিরোজশাহ মিনারটি 
সংস্কার করিবার সময়ে বলেন, “আমি মুইজ্উদ্দীন্‌ 
শামের মিনার মেরামত করিতে আদেশ দিলাম ।” কেহ 
কেহ বলেন, এককালে ৭টি তল ছিল) কিন্তু তাহা ঠিক নহে, 
কারণ সিঁড়ির যে সংখ্যা আছে, তাহাতে ছয়তলের অধিক 
থাক কখন সম্ভব নহে। অনেকে অন্কমান করেন, স্তস্তগাত্র 
শাদামাটা কাজে শোভিত বটে, কিন্তু ইহার বারাও। ও পেটি- 
গুলি অতি উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যবিশিষ্ট, ইহাতে বৌধ হয়, এগুলি 
পর দ্বারা সংযেজিত। আমীর খস্কর লিখিত বিবরণ 
হইতে জানা যায় যে, আলাউদ্দীন খিলিজি কুতুক্মিনার মৈরা- 
মত ও ফিরোজ-নির্ষ্িত ভগ্রপ্রায় চুড়ার পরিবর্তে নূতন চূড়। 
নিশ্মীণের আদেশ দেন, সম্ভবতঃ তাহার দ্বারাই এইগুলি 
সংযোজিত হইয়াছে । ( কুতুব্মিনারের গাত্রস্থ লিপিগুলির 
মুল ও অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে 09) /)81)121)21019 40010. 
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[ ২১৯ 


] কুতোমূল 


বৈদ্যকোক্ত ইহার লক্ষণাদি যথা-_ 
“কুতৃণকঃ ক্ষীরদোষাচ্ছিশূনামেব বত্মনি। 
জায়তে তেন তন্নেত্রং কণুরঞ্চ অবেনুঃ ॥ 
শিশ্তঃ কুর্য্যাল্ললাটাক্ষিকৃটনাসাবঘর্ষণম্‌ । 
শক্তো নার্কপ্রভাং ত্রষ্টং ন বস্মোম্মীলনক্ষমঃ ॥” 
স্তনছুপ্ধের দোষবশতঃ শিশুদিগের চক্ষুর পাতায় কুতৃণক 
রোগ জন্মে; তাহাতে চক্ষু দিয়া অনবরত জলত্রাব হয় এবং 
চক্ষু চুলকায়। এই রোগে শিশু তাহার ললাট, চক্ষু ও 
নাসিক। সর্বদ। ঘর্ষণ করে এবং হুর্যযকিরণের দিকে দৃ্ি 
করিতে পারে ন!। (মাধবকর ।) 
কুতৃণকরোগে শুট, ভূঙ্গরাজ ও হরিদ্রা পেষণ করিয়! 
তাহ। পুটপাকে দগ্ধ করিয়া সৈন্ধবের সহিত অঞ্জন দিবে। 
বিড়ঙ্গ, হরিতাল, মনঃশিলা, দারুহরিদ্রা, লাক্ষা ও 
গিরিমাটা আমানির সহিত ঘষিয়! অঞ্জন দিবে । ( চক্রদত্ব ) 
বাভটে এই রোগের নাম কুকৃণক লিখিত আছে। 


কুতৃহল (কী) কুতুং চম্মময়তৈলাদিপাত্রবৎ অন্তর্থলতি সোৎ- 


স্বকং করোতি, কুতৃ-হল্‌:অচ। ১ কোনও বস্ত দেখিবার বা 
শুনিবা'র জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা। কৌতূহল, কৌতুক কুতুক ও চিত্র । 
(“কৃষ্ণের আজ্ঞায় আমি আসি কুতৃহলে । 

বলি বন্দী করি আমা রাখিল পাতালে ॥” গোবিন্দমঙ্গল।) 

২ নায়িকার অলঙ্কারবিশেষ। লক্ষণ যথা_ 
“রম্যবস্ত সমালোকে লোলতা স্তাৎ কুতৃহলম্‌ ।” 
(সাহিত্যদর্পণ ৩। ১১৯।) 
মনোহর বস্ত দর্শন করিবার জন্ত অতিশয় আকাজ্ষার 


নাম কুতৃহল। 


কৃতৃহলবান্‌[ ৎ) (ত্রি) কুতৃহলং অন্তান্তি কুতৃহল-মতুপ্‌ 


মন্ত বঃ। কৌতৃহলবিশিষ্ট। 
ত (ত্রি) কুতৃহলমস্ত সঞ্জাতম্‌, কুতৃহল-ইতচ্‌ (তদন্ত 
সঞ্জাতং তারকাদ্দিভ্য ইতচ.। পা ৪1২৩৬ । ) কৌতৃহলযুক্ত। 


কুতৃহলী [ন্‌] (ত্রি) কুতৃহলমস্তান্তি, কুতুহল-ইনি। কৌতু- 


হলাক্রান্ত । 
(“রূপে গীতে চ মাধুর্য্যং তয়োস্তজ্জ্ৈনিবেদিতম্‌। 
দদর্শ সান্থজো। রামঃ শুশ্রাব চ কুতৃহলী ॥” রঘু" ১৫৬৫ ।) 


8 হ1)018) 010001818০০, দ্রষ্টব্য । ) 
কুতু (ত্ত্রী) কুৎ্সিতং তন্থতে, কু'তন্বাহুলকাৎ কু-টিলোপশ্চ। 
চর্শনির্স্িত তৈলাদির পাত্র; মসক, কুপো। 
( কুতুশ্চর্্মস্সেহপাত্রং কুতুপস্ত তদল্পকম্‌। হেম* ৪। ৯১।) 
কৃতৃণক (পুং) কু ঈষৎ তৃণয়তি সঙ্কোচয়তি চক্ষুর্যঃ, কু-তুণ 
সঙ্কোচে থুল্‌। বালকের চক্ষুরোগবিশেষ ইহার চলিত 
নাম কেতুয়া বা কেতো! || 


কুতৃণ ( ক্লী) কুৎসিতং তৃণমিব উপমি। কুস্তী, পান! । 
[ কুস্তিক! দেখ। ] 
কুতোনিমিত্ত (ব্রি) কুতঃ কিং নিমিত্তং ষন্ত, কিস্‌-প্রথমার্থে 
তসিল্‌। কি নিমিত্ত, কি জন্য । 
(“কুতে। নিমিত্বঃ শোকস্তে।” রামায়ণ ২৭৪১৭) 
কুতোমূল (ত্রি) কিং মূলমন্ত, কিম্তসিল্‌। কি কারণ, 
কি জন্য । (“কুতোমূলমিদং হুঃখম্।” ভারত আদি*।) 


কুথ 


কুত্তী (হিন্দী) কুকুরী। থেকীকুকুর। 

কুণ্খ, জ্যোতিষোক্ত পঞ্চদশ যোগবিশেষ। 

কুত্র (অব্যয়) কম্মিন্‌, কিম্ত্রল্‌ (সপ্তম্যান্ত্রল্‌। পা ৫।৩।১০।) 
কোথায়, কোন স্থানে । 

(“কুতাশিষঃ শ্রুতিস্খা মৃগভৃষঞ্চিরূপাঃ 1” ভাগবত ৭1৯২৫) 
কুত্রচিৎ (অব্যয় ) কুত্রচ চিচ্চ, ছবন্দ। মুগ্ধবোধমতে কুত্র- 
চিৎ (কিম: ক্তান্তাচ্চিচ্চনৌ। ) কোনও অনির্দিষটস্কানে। 

(“বিশিষ্ট কুত্রচিদ্বীজং জ্ীযোনিস্ত্েৰ কুত্রচিৎ।” মনু ৯৩৪) 
কুত্রচন ( অবায়) কুত্রচচন চদ্বন্। মুপ্ধবোধ মতে কুত্র- 
চন। কোথায়ও । 
কুত্রত্য (ত্রি) কুত্র ভবঃ, কুত্র-ত্যপ্‌ (অব্যয়াৎ ত্যপ্‌। পা 
৪২১০৪ 1) কোথ। হইতে জাত। 
হস (পুং) কুৎসর়তে সংসারম্, কুৎস-অচ। ১ খষিবিশেষ। 
আপস্তস্বধর্মস্যত্রে ইহার মত উদ্ধত হইয়াছে । (আপণ ধর্ম-সথত্র 
১১৯1৭) ২ (ক্রি) কস (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু) যে করিতেছে। 
(“কুংস! এতে হর্যযশ্বায়।” খক্‌ ৭ ২৬।৫। 
“কুৎসাঃ কুর্বাণাঃ, করোতেঃ কুৎস শব্নিষ্পত্তিঃ।, সায়ণ 1) 
কুৎ্সকুশিকিক। (কী) কুৎসানাং কুশিকানাঞ্চ মৈথুনম্‌; 
কুৎসকুশিক-বুন্‌ দেন্দাদ্ব,ন বৈরমৈথুনিকয়োঃ। পা! ৪1৩।১২৫)) 
কুৎস ও কুশিকগোত্রীয় স্ত্রীপুরুষের মৈথুন । 
কুৎসন (ক্লী) কুৎস-ভাবে লা । ১নিন্াা। ২ (কুত্স্ততে 
'অনেন কুৎস-করণে লুট ।) নিন্দার উপায় । ৩ 'ত্রি) নিন্দিত । 
কুৎনপুজ (পুং) কুৎ্সন্ত পুত্রঃ চতৎ। কুৎ্স খষির পুত্র। 
কুৎসলা (ত্ত্রী) কুৎ্সং ক্ররবিক্রয়য়ে। নিষিদ্ধতয়া নিন্দাং লাতি 
কুৎস-লা-ক-টাপ্‌। নীলীরুক্ষ, নীলগাছ। [নীলী দেখ।] 
কুৎস! (স্ত্রী) কুৎস নিন্দনে কুত্স-ভাবে অপ্টাপ্‌। নিন্দা। 
সংস্কৃতি পর্যযায়__অবর্ণ, আক্ষেপ, নির্দাদ, পরাবাদ, অপবান, 
উপক্রোশ, জুগ্চগ্না, নিন্দা, নিন্দন, কুৎসন, 
পররিবাদ, হ্ুগুগ্পন, অপক্রোশ, ভৎ্সন, অপবাদ, উপরাগ, 
অবর্ধবংন, ঘ্বণা, পিক ও সামি। 


গণ, গহ, 


(“গুঞকুত্সানতিশ্চ যঃ 1৮ ভারত অনুশাসন । ) 
কুৎ ২সিত (ক্রী) কুৎস-কর্মরণি-ক্ত | ১ কুষ্ঠ, কুড়। (ত্রি)২ 
নিন্দিত। ৩ কুপ্রির, কাণ্ড। 


কুৎস্য (ব্রি) কুংস-যৎ। ১৯ নিন্দনীয় । ২ কুপরীক্ষক। 

কুথ (পুং, স্ত্রী) কুঙ্ শব্দে থক্‌ (উণাদিকোবটাকায় রামশর্শা 
২। ১১৩1) ১ কীঁথা। ২ করিকম্বল, হাতীর পিঠের আসন । 
(“কুথেন নাগেন্দ্রমিবেন্দ্রবাছনং |” মাঘ।) স্ত্িয়াং টাপ্‌। 
(“মহত্যা কুখর্াস্তীর্ণাং পৃথিবীলক্ষণন্কয়া”। রামায়ণ) 
৩ কীট । ৪ প্রাতঙ্গায়ী দ্বিজ। ৫ কুশতৃণ, কুশ। 


[ ২২০ ] 


কুথোদরী 


“কুথান্তরণতন্লেযু কিং স্তাৎ সুখতরং ততঃ 1» 
রামায়ণ ২। ৩০।১৪।) 
( পুং) ৬ বহিঃ। (কুথঃ স্ত্রীপুংসয়োশ্চিত্রকম্বলে পুংসি বহিষি । 
উণাদিকোষ। ২। ১০৪।) 
'কুথলী (হিন্দী) ১ কীথা। ২ হাতীর পিঠের ঝুল। 
কুথুম (পুং) সামবেদের একটি শাখার নাম। 
কুথুমি (পুং) মুনিবিশেষ। (লিঙ্গপু* ৭। ৪৬)। ইনি পৌশ্বিজি- 
মুনির শিষ্য । সামবেদের কৌথুমিশাখা ইহা কর্তৃক প্রচারিত । 
কুখুমি বদরিকাশ্রমে জন্ম গ্রহণ করেন এবং গান্ধারে বাস 
করিতেন। এখানে তিনি আপন গুরুর নিকট আত্মার 
অবিনশ্বরতা ও ছুঃখ কর্ম্দের মহচর এই তত্ব শিক্ষা করেন। 
তাহার পিতার নাম নারায়ণ ও পুত্রের নাম কুৎস। 
[ কৌথুমী দেখ। ] 
কুখুমি নামে একজন ধর্ম্শাস্ত্রকার ছিলেন; রঘুনন্দন 
মলমাসতব্বে কুথুমিস্থতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
কুুমী [ন্‌] (পুং) কুথুমং বেত্বি, কুথুম-ইনি। যাহারা সাম 
বেদের দর শাখা জানে বা অধায়ন করে। 
কুথোদরী (জী) কুখং হিংসাত্মকং উদরং যন্তাঃ সা, কুখ- উদর 
ত্রীলিঙ্গে ভীষ্‌ (নাসিকোদর*। পা ৪ ১1 ৫৫। ইতি) বহুত্রী। 
একজন রাক্ষদী । কুম্তকর্ণের পৌন্রী, কীলকপ্ রাক্ষসের পরী 
ও বিকগ্তরাক্ষসের মাতা । ককিপুরাণে লিখিত আছে, 
মুনিগণ কক্কিদেবকে দেখিতে পাইয়া বিনয়পুর্বক কহিলেন, 
হে বিষুষশঃপুল্র ! কুন্তকর্ণের পৌল্রী, কীলকঞ্জের মহিষী 
কুখোদরী নায়ী রাক্ষপী এই স্থানে বাস করে। তাহার 
শরীর আকাশ পর্যন্ত বিশ্বৃত। সে শয়নকালে হিমালম়্ে 
মন্তক রাখিয়া এবং নিষধাচলে পদ বিস্তৃত করিয়া নিদ্রা যায় ; 
তাহার নিশ্বাস বাযুতে আকর্ষিত হইয়া আমরা এখানে 
আসিয়াছি। ভাগাবলে আপনার সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছে। 
আপনি এই বিপতসময়ে আমাদিগকে রক্ষা করুন। মুনি- 
গণের এই প্রার্থনা শুনিয়। শব্ুবিজয়ী কন্িদেব সৈম্ভপরি- 
বৃত কুথোদরীকে বিনাশ করিতে হিমালয় অভিমুখে যাত্র! 
করিলেন । কুগোদরী শুইয়াছিল। সসৈন্যে কন্কিদেবকে 
আনিতে দেখিয়। মহ[ক্রোধে চীৎকার করিয়। উঠিল ও নিশ্বাস- 
বায়ুতে হস্তীঅশ্বরথের সহিত কন্কিদেবকে আকর্ষণ করিয়। 
লইল। কন্কিদেব সমস্ত সৈন্ত সহিত কুথোদরীর উদরে প্রবিষ্ট 
হইলেন। দেবগণ ও মুনিগণ তদর্শনে হাহাকার করিয়া উঠি- 
লেন। তৎপরে কন্বিদেব তরবারিগ্রহারে কুথোদরীর উদর 
ভিন্ন করিয়া বহির্গত হইলেন। কুথোদরী তাহাতেই প্রাণ- 
ত্যাগ করিল। (কক্কিপুরাণ ১৬শ অধ্যায়) [ কক্ধি দেখ। ] 


ক্দৃশ্য 


কুদ্দণ্ড (পুং) কুৎসিতো দণ্ডঃ (কুগতি প্রাদয়ঃ )। অন্থচিত ও 
কুদর€ (পারসী ) ক্ষমতা, পৌরুষ। 
কুর্দীড়া (দেশজ ) কুরীতি, মন্দ নিয়ম, মন্দ অভ্যাস। 
কুদার (পুং) কুং ভূমিং দারয়তি, কু-দুণিচঅপ.। কুদাল। 
কুদারকোট, উত্তরপশ্চিমের ইটাবা (এতাৰা) জেলার 
অন্তর্গত বিধুন তহসীলের মধ্যবর্তী একটি প্রাচীন গ্রাম। 
ইটাবা নগর হইতে ১২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ও সঙ্কিশ 
(প্রাচীন সাঙ্কাশ্তনগরী) হইতে ১৭ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব 
অবস্থিত। 
পতঞ্জলি মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন-_ 
পগবীধৃমতঃ সাঙ্কাস্তং চত্বারি যোজনাঁনি |» 
গবীধূমান্‌ হইতে সাঙ্গশ্ত চারিযোজন বা ১৬ ক্রোশ। 
বর্তমান কুদারকোট এক সময়ে যে সমৃদ্ধশালী ছিল, তাহা 
এখানকার ভূতত্ব ও এই স্থান হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন 
শিলালিপি দ্বারা জানা যায়। 
এই কুদারকোট ও ইহার নিকটবর্তী স্থান “গবীধূমৎঃ 
নামে প্রসিদ্ধ ছিল। 
এখানে একটি অতি প্রাচীন ছুর্গ ছিল, অযোধাঁর নবাব 
আসফ্‌ উদ্দৌলার প্রধান উজীর সেই প্রাচীন ভগ্ন ছূর্গের 
উপর আবার নূতন ছুর্গ করাইয়া ছিলেন। 
কুদ্গাল (পুং) কুং ভূমিং দালয়তি, কুদল্‌ ভেদনে ণিচ-অণ্‌। 
১ কুদ্দাল, কোদাল । ২ পার্ধতীয় বৃক্ষবিশেষ। (13011010019 
৬০1716১7711, ) 
কুদালি (দেশজ ) কোদাল। 
কুদালিয়া (দেশজ ) একপ্রকার বঙ্গদেশীয় গাছড়া (13০৭৮- 
এ7811111) 07101071717) 
কুদিন (ক্লী) কোঃ পৃথিব্যা ভ্রমণেন দিনং, কর্ম্ধা। ১ সাবন 
দিন। হুর্য্যের উদয়াবধি পুনরুদয় । 
“ইনোদয়দ্বয়ান্তর্ং তদর্কসাবনং দিনম্‌। 
তদেব মেদিনীদিনং ভবাসরস্ত ভভ্রমঃ ॥% সিদ্ধাস্তশিরোমণি। 
হুর্য্যের ছুইবার উদয়ের যে অন্তর, তাহাকেই অর্ক- 
সাবনদিন, মেদিনীদিন (ফুদিন ), ভবাসর ও ভভ্রম বলে। 
২ মনদিন, ছুর্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিবস। [সাবন দেখ |] 
কুদিস্টি (স্ত্রী) বিতস্তি অপেক্ষা অল্প ও দিষ্টি অপেক্ষা দীর্ঘতর 
পরিমাণ। 
কুছুমবেত (দেশজ ) একজাতীয় বেতগাছ। (09171078 
[0017 171)1)118.) 


কুদৃশ্য (ব্রি) কুৎসিতং দৃগ্ং, কর্ম্ধা। কুৎসিত দৃণ্ত, দেখি- 


বার অযোগ্য । 
1৬ 


[ ২২১ এ 


পতঞ্জলির সময়ে সম্ভবতঃ 


হান 


কুঢৃষ্টি (স্ত্রী) কুৎসিত! দৃষ্টিঃ; কর্মধা। ১ মন্দমৃষ্টি, মন্দ 
অভিসন্ধিতে দেখা । অসৎ তর্কসংস্পৃষ্ট মত। 
(প্যা বেদবাস্থাঃ স্থৃতয়ো! যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। 
সর্ধাস্ত। নিক্ষলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহিতাঃ স্থৃতাঁঃ ॥% 
মনু ১২৯৫। 
কুদেশ (পুং) কুৎ্সিতো দেশঃ, কর্দধা। মন্দদেশ, অরাজক 
দেশ। “কুদেশমাসাদ্য কুতোধর্থলঞ্চয়ঃ 1৮ চাণক্য। 
কুদেহ ( পুং) ১ কুৎসিত দেহ। (তরি) কুৎসিতো দেহোহস্ত 
বহুব্রী। ২ কুৎসিত দেহযুক্ত ব্যক্তি 
কুদ্দল (পুং) পার্ধতীয় বৃক্ষবিশেষ। 
কুদ্দার (পুং) কুং তৃমিং দারয়তি কু-দ ণিচ্অণ্‌ (পৃষোদরাদিত্বাৎ 
সাধুঃ)। ১ কোবিদারবৃক্ষ, কাঞ্চনবুক্ষ । ২ ভূমি বিদারণ 
করিয়া উঠে বলিয়া বৃক্ষমাত্রই । ৩ তৃমিখননযন্ত্র, কোদাল । 
কুদ্দাল (পুং) কুংভূমিং দালয়তি কু-দল-পিচ্‌.অণ্‌ (পৃষো- 
দরাদিত্বাৎ সাধুঃ) ১ কোবিদারবৃক্ষ, কাঞ্চন গাছ। 
“কোবিদারশ্চমরিকঃ কুদ্দালো যুগপত্রকঃ1” 
ভাবপ্রকাশ পূর্বখণ্ড ১ম ভাগ । 
২ ভূমিদারণ অস্ত্র, কোদাল । 
( “কুদ্দালৈহ্েধুকৈশ্চৈব সমুদ্রং যত্বমাস্থিতী ॥৮ 
মহাভারত ৩।১০৭২৩।) 
কুদ্দালুর, (কডেলুর মান্রাজ-বিভাগের দক্ষিণ আর্টের 
অন্তর্গত একটি নগর । অক্ষা* ১১০ ৪২৪৫৮ উঃ, দেশী ৭৯৭ 
৪৮৪৫ পৃঃ। পুরাতন কডেলুর, মুগ্কূপ ও সেপ্টডেভিড্‌ হুর্গ 
লইয়া! এই নগরটি স্তাপিত। ১৬৮৪ খুষ্টাবে শত্তুজী এইথানে 
ইংরাজদ্দিগকে ছুর্গনির্মাণের জন্য অনুমতি দেন। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে 
এ ছুর্গ পুনর্নির্িত হয়, এবং ১৭৪৩ খুষ্টাবে লা বুর্দোনি কর্তক 
মান্দাজ আক্রান্ত হইলে, এইখানেই ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের 
রাজকীয় কার্য্যালয় সকল উঠিয়া আসে । এবর্ষে ফ্লুরাসী- 
সৈন্য এই নগরাভিমুখে অগ্রসর হয়, কিন্ত মহফুজ খাঁর নিকট 
তাহার! পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া ঘায়। ফরাসী সেনানায়ক 
ডিউপ্লে এই স্থান একবার অবরোধ করেন, কিন্তু কিছু করিয়৷ 
উঠিতে পারেন নাই । সেই সময়ে ইংবাঁজসেনানায়ক মেজর 
লরেন্স এইখানে প্রধান শিবির স্বাপন করেন। ১৭৫৮ 
ুষ্টান্দে ফরাসীযোদ্ধা লালী কডেলুর অধিকার করেন, এঁ বর্ষে 
২রা জুন তারিখে সেপ্টডেভিড্‌ ছুর্গ আক্রান্ত হয়। ১৭৬০ 
খৃষ্টাব্দে কর্ণেল কুট পুনরায় এই স্থান অধিকার করেন, কিন্ত 
১৭৮২ খুষ্টাবে বুসির যুদ্ধকৌশলে ও হাইদারআলীর সাহায্যে 
ফরাসিরা কডেলুর অধিকার ও ৩ বৎসর পরে ইংরাজদিগকে 
প্রত্যর্পণ করেন। 


৫৬ 


কুনখী 


এই সহরটি বৃহৎ, সমৃদ্ধিশালী ও বিস্তর লোকের বাসস্থান ; 
এখানকার জলবাসু স্বাস্থ্যকর । 
কুম্মল (ক্লী) কুডকল-শ্চিৎ। (কলম্ূপম্চ। উ্‌১। ১০৬। 
বৃষাদিভ্যশ্চিৎ | ১১০৮) পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বিকাশোনুখ 
পুপমুকুল। 
কুদ্‌মি (তামিল) শিখা । দক্ষিণদেশে হিন্দুমাত্রেই মাথায় 
শিখা ধারণ করে, মেই শিখাকে কুদ্মি কহে। পূর্ববকালে 
ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ হিন্দুর ন্তায় গ্রীক, রৌমক ও মিসর- 
বামিরা মাথায় এক গোছা চুল রাখিত। বাইবেলে এ চুলেয 
গোছা “শিসোএন্” নামে বর্ণিত হইয়াছে । [ শিখা দেখ। ] 
কুদ্য (ক্লী) কুদ্‌-ক্যপ্‌। ভিত্তি, দেয়াল। 
কুড্স্ক (পুং) কুত্রং মিখ্যেৰ কায়তে অনিত্যত্বাৎ ক্ষণভঙ্গুরত্বাচ্ 
কুদ্্কৈ-ক (নিপাতনাৎ সাধুঃ)। গৃহবিশেষ, মঞ্চোপরি মণ্ডপ। 
উদঘাট, পিঠর। 
কুদ্রঙ্গ (পুং) কু ঈষৎ উদ্গতে। রঞ্জঃ রঞ্জনং যত্র কু-উৎ-রঞ্- 
ঘঞ. (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ)। মঞ্চোপরিস্থিত মণ্ডপ। 
কুদ্‌ূরত (পারসী ) ক্ষমতা, পৌরুষ, দক্ষত|। 
কুদ্রতী (পারসী ) ক্ষমতাবান্‌, দক্ষ । 
কুদ্রেব (পুং) কুং ূমিং দ্রাবস্বতি কু-দ্র-অন্তণিচ-অচ্। কোদ্রব, 
কোদোধান। 
কুদ্দি (পুং) গোত্রপ্রবর্তক খধিভেদ। 
কুধান্ (ব্লী) কুৎসিতং ধান্তং (কুগতিপ্রাদয়ঃ) কর্মধা। 
কয়েক প্রকার ধান্তবিশেষ। কোরদুষক, শ্তামাক, নীবার, 
শান্তনু, তুবরক, উদ্দালক, প্রিয়ঙ্থু, মধুলিকা, নান্দীমুখ, 
কুকুবিন্দ, গবেধুক, বরুক, উদপর্ণী, মুকুন্দক, বেণুষব প্রভৃতি । 
ইহাদের গুণ_-উষ্, কষায়, মধুর, রুক্ষ, কটু, বিপাকী, 
শ্লেন্ষস, আবরোধক ও বাতপিত্তপ্রকোপক। 
কুধারা (ত্ত্রী) কুৎসিত ধারা, কর্্ধা। মন্দনিয়ম, কুরীতি। 
কুধী (ত্বি)কুৎ্মিতা ধীরন্ত বভব্রী। ১ নির্বোধ। ২ নির্লজ্জ । 
পস্বাম্যস্ তত্র কুধিয়োৎপর ঈশ কুযু্ঃ1৮ ভাগবত ৮২২২ । 
কুপ্ধ (পুং) কুং ভূমিং ধারয়তি কু-ধু-ক। (মুলবিভুজাদিত্বাৎ 
কঃ।) পর্বত । ( হেমচন্দ্রটা' ৪1৯৩। ) 
কুনক (পুং) জনপদবিশেষ ও সেই জনপদবাসী। তীন্মপর্কে 
কোন কোন পুথিতে কুরট, কুনট এইরূপ পাঠাস্তর 
আছে। 
কুনখ (পুং) কুসিতাঃ নখ যত্র। ১ রোগবিশেষ, কুণি, নখকুণি । 
২ (ত্রি) কুৎসিত নখযুক্ত ব্যক্তি, যাহার নখগুলি মন্দ । 
কৃনখী [ন্](ত্রি) কুনখ ইতি তন্নামকো। রোগঃ অন্তান্তি 
কুনখ-ইনি। ১ কুনখরোগবিশিষ্ট। 


[ ২২২ ] 


কুনবার 


“নখেন কুনথী চৈব কাষ্ঠেন ব্যাধিমিচ্ছতি।” গৃশ্থাসংগ্রহ ১/৪৮। 
বিষুস্থতির মতে-_যে ব্যক্তি পূর্বজন্মে স্বর্ণ অপহরণ 
করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, তাহার সেই ভোগা- 
বশিষ্ট পাঁপের চিহ্ুম্বরূপ এই রোগ জন্মে । (বিফুসংহিতা৷ )। 
কুনধী প্রায়শ্চিত্ত জন্ত দ্বাদশরাত্র ত্রত করিয়া নখ পরি- 
ত্যাগ করিবে । (শুদ্ধিতত্ব)। সুশ্রত মতে, মাতৃদ্দোষে এই 
রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। রজন্বলা অবস্থায় স্ত্রীলোক 
যদি নথচ্ছেদন করে, তাহা হইলে সেই গর্ভের সন্তান কুন্থী 
হয়। ২ কুনখযুক্ত ব্যক্তি, যাহার নখ স্থন্দর নহে। ৩ (পুং) 
খধিতেদ । ৪ অথর্ববেদের একটী শাখা । (অথর্ব ৭৬৫।৩।) 
কুনট (পুং) কু-নট-পচাদিত্বাৎ অহ্‌। ১ শ্রোনাকবৃক্ষ, সোনা- 
গাছ, বাণশণুই (8180718)। হিন্দী শণ্হলী | ইহার আকৃতি 
শণপুষ্পের স্তায়। [ শণপুষ্পী দেখ ]। ২ (কুৎসিতং নটভি ) 
মন্দনর্তক। ৩ জনপদ ও সেই জনপদবাসী জাতিবিশেষ। 
কুনটা (স্ত্রী) কুনট-ভীষ্‌, গৌরাদিত্বাৎ । ১ মনঃশিলা, মনোজ্ঞা, 
নৈপালী, কুনটা, শিলা। মন্ছাল (1১60 ৪158030) | 
২ ধান্তক, ধনে। ৩ মন্দনর্ভকী। 
কুনদিকা (জ্ত্রী) কুৎসিতা৷ নদিক, কুগতিসং, কু-নদ-অননার্থে 
কন্‌ স্ত্িয়াং টাপ,। ক্ষুদ্রনদী। 
কুনম্মম (ক্লী)[বৈ] অপরিবর্তনীয়, অবাধ্য। 
(প্ৰাষুরম্মা উপামংথৎ পিনষ্টি ম্মা-কুনন্নম! 1৮ খক্‌ ১০।১৩৬।৭। ) 
কুনলী [ন্‌] (পুং) কুৎসিত ঈষৎ বা নলোইস্তাস্তি কু-নল- 
ইনি। বকবুৃক্ষ, বকফুলের গাছ (4580 61700101015) 
কুনবার, (কুনাবার )- পঞ্জাবপ্রদেশের মধ্যবর্তী বশাহির 
রাজ্যের একটি উপবিভাগ । অক্ষা* ৩১* ১৬ হইতে ৩২ ৩ 
উঃ, এবং দেশা* ৭৭*৩৩হইতে ৭৯* ২ পৃঃ। ইহার উত্তরসীম। 
স্পিতি, পূর্বে চীনরাজ্য, দক্ষিণে বশাহির ও গড়বাল এবং 
পশ্চিমে কুনু । কুনবার পর্বতময়, উর্ধা ও অধঃ এই ছুই 
ভাগে বিভক্ত। শতদ্রনদীর উপরিতন অববাহিকায় 
ইহার অধিকাংশস্থান আবৃত। এই স্থান শীতগ্রধান, 
৫০০০ হুইতে ১০০০০ ফুট পর্্যস্ত উচ্চ। আবার শতক্র-উপ- 
ত্যকার নিম্নতম স্থানে গ্রীষ্মের সময় পাথর তাতিয়! অধিক 
গরম হয়। কুনবারের অধোভাগে ও দক্ষিণাংশে শ্রাবণ ও 
ভাদ্রমাসে বৃষ্টি হইয়া থাকে। শীতকালে বিলক্ষণ বরফ পড়ে, 
কোন কোন স্থান বরফে জমিয়! যায়। 
কুনবারের অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্শমত 
স্কানভেদে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। উত্তরাংশে অধিবাসীরা! বৌদ্ধ ও 
তিব্বতের লামার মতাবলম্বী, এদিকে তাহাদের দেহের গঠন 
অনেকট! তুরাণীয়দিগের মত। (ক্ষিণাংশে সকলেই হিন্দুধর্ম 


কুনবার 


বলম্বী। আবার কুনবারের মধ্যস্থলে হিন্দু ও বৌদ্ধের একত্র 
সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

কুনবারীগণ ম্ুগঠিত, বলিষ্ঠ, বৃহৎ ও কৃষ্ণকায় ) সকলেই 
প্রায় অতিথিপ্রিয়, সত্যবাদী, বিনীত ও সাহসী । তাহাদের 
বাহবলও বেশ আছে। একবার গর্খাজাতি কুনবার অধি- 
কার করিবার জন্য বহুসংখ্যক একত্র হইয়া কুনবারী: 
দিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে। কয়েকবার যুদ্ধও হইল। 
ফুনবারীর! শেষে কতকগুলি সেতু ভাঙ্গিয়া দিল। শত্রুর! 
তাহাতে বিফল মনোরথ হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। 
এই সময়ে শাস্তিপ্রিয় কুনবারীগণ প্রতিবর্ষে ৭৫*২ টাকা 
কর দিতে স্বীকার করে। 

মহাভারতে এক দ্রৌপদীর কেবল পঞ্চস্বামী দেখিয়াছি, 
কিন্ত এই কুনবারে ঘরে ঘরে দ্রৌপদীর দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যায়। ব্রাঙ্গণ হইতে নিকষ্ট-চামার পর্য্যন্ত সকলজাতির 
মধ্যে প্রায় এই নিয়ম প্রচলিত আছে। 

কুনবারে তাঁতার জাতিরও বাস আছে ; তাহারা তাহা- 
দের পূর্বদেশবাসী তাতারদিগের স্তায় তেমন বলিষ্ঠ নয়। 
নিমপ্রদেশের কুনবারীরা এ তাতারদিগকে ঝড়, ভোটিয়া 
ও ভোটানি বলে। * 

কুনবারীরা বড় নৃত্যগীতপ্রিয় । বর্ষের মধ্যে কুনবারে 
অনেকগুলি মহোৎসব হইয়া থাকে। শুনা যায়, এ 
সকল মহোৎসবে তাহার! মত্ত হইয়া অনুপম অপার আনন্দ 
অন্থভব করে। 

আশ্বিনের প্রারস্তে সমস্ত কুনবারে মেস্তিক (হৈমস্তিক ?) 
নামক মহোৎসব হয়। এই সময় যুবক যুবতী বটলক- 
বালিক1 ঘর বাড়ী ছাড়িয়া নিকটবর্তী গিরিশৃঙ্গে উঠিয়। 
অভিনব ফুলসাজে সাঁজিয়া নৃত্যগীত ও বাদ্য করিতে 
থাকে । সেই পাহাড়ের উপর সকলে বনভোজন করে। 
যখন সকলে মিলিয়া তালে তালে নাচিতে থাকে, 
যখন সঙ্গীতলহরীতে ও বাদ্যধবনিতে গিরিগহ্বর প্রতি 
ধবনিত হইতে থাকে, বাস্তবিক সেই সময়ে মনে অভূতপূর্ব 
ভাবের উদয় হয়। বিশেষতঃ পাহাড়ের উপর তেমন সুন্দর 
বাদ্য আর কোথাও শুনা যায় না। 

কুনবারের প্রত্যেক গিরিপথে, গিরিসঙ্কটে ও তুযারময় 
স্থানে, চতুফোণ প্রন্তররাশি দেখিতে পাওয়া যায়। 
কুনবারীর! সেই পাথরগুলিকে "ম্ঘর বলে । অধিবাসিগণের 
বিশ্বাস, সেই “স্ঘরে” পর্বতের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অধিষ্ঠান 
করেন। সেই পাথরের উপর অনেকের ভয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। 

আচার ব্যবহার ও র্সৃতেদাহুসারে কুনবারের উত্তরাংশে 
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ভোট ও দক্ষিণাংশে সংস্কতের অপত্রংশ হিন্দীভাষ! গ্রচ- 
লিত। এঁহিন্দীভাষাকে তথায় “মিল্চন্” বলে। “মিল্ডন্, 
ভাষার মধ্যে লুক্রং বা কনুম্‌, লিছুং বা লিগ্লা ইত্যাদি ভেদ 
আছে। 

কুনবারের স্থানভেদ্দে অতি উত্তম ফল পাওয়া! যাম। 
হথা-_সুঙ্গনামে আপেলফল, আক্পাঁয় আঙ্কুর ও পঙ্গী 
নামক স্থানে জায়ফল। এখানকার আঙ্কুরে অতি উত্তম 
স্বর! প্রস্তত-হয়। 

২ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুর হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরে 
বিলাসপুর ও রতনপুর যাইবার বড় রাস্তার বামধারে অব- 
স্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে প্রবাদ আছে, রাজ। 
কুনবৎ 'এই গ্রামপত্তন করেন। তাহার রানী একটি বৃহৎ 
জলাশয় খনন করাইয়। ছিলেন, এখন তাহা “রাণী-তলাও” 
নামে বিখ্যাত । এই গ্রামে এখনও অনেকগুলি হিন্দু ও জৈন 
দেবমন্দির এবং অনেকগুলি সরোবর ও কতকগুলি পুরাতন 
সতীস্তস্ত আছে। 

কুনবী, (কুম্বী) কষিজীবি-জাতিবিশেষ। [ কুড়মি দেখ। ] 

কুনহ (ট) (পুং) ১ ঈশানকোণস্থ জনপদবিশেষ ও তদ্দেশ- 
বাসী। (বুহতৎসংহিতা ১৪ । ৩০ )। 
(তরি) ২ কুৎসিতবন্ধনকারক। 

কুনাথ (পুং) কুৎসিতো৷ নাথঃ কুগতিস* | ১ মন্দত্বামী, হে 
স্বামী পত্রীশ্রিয় নহে, কুনায়ক। 
(“হতানম্ম্যহং কুনাথেন নপুংস! বীরমানিন1! |” ভাগ* ৯১৪।২৮) 
২ মন্দ অধিপতি, কুপরিচালক | (ভাগবত ৫। ১৪1২) 

কা (স্ত্রী) কুনদিকা, ক্ষুদ্র নদী। 

কুনাভি (পুং) কু-ঈষৎ নাভিরিব আবর্তবৎত্বাৎ) কর্্মধা। 
১ বাতমগুলী, ঘূর্ণীবাযু। চলিত কথায় ঘূর্ণে বাতাস। ২ 
কুবেরের নিধিবিশেষ । 

কুনাম [ন্‌] (তরি) কুৎ্সিতং প্রাতরম্মরণীয়ং নামাশ্ত। 
যাহার নাম কেহ প্রাতঃকালে করে না, অতি ক্কপণ বা অতি 
পাপকার্ধ্যকারী । 

কুনায়ক (ভ্ি) কুৎসিতো৷ নায়কোহত্ত । ১ যাহার পরিচালক 
মন্দ। (প্যন্তামিমে ষণ্নরদেব দন্তবঃ, সার্থং বিলুষ্পস্তি 
কুনায়কং বলাৎ।” ভাগবত €। ১৩।২ ॥)) 
(স্ত্রী) ২ যাহার প্রণয়পাত্র মন্দ । (পুং) ৩ মন্দনার়ক, কুনাথ। 

কুনাল (কুণাল) (পুং) কুৎসিতং নালমন্ত। ৯ হিমালয়আত 
একপ্রকার পক্ষী । ২ রাজা অশোকের এক পুত্র। অশোকের 
অনেক পত্ধী ছিল। তাহাদের মধ্যে রাণী পদ্মাবতীর 
গর্ভে কুনালের জন্ম হইয়াছিল। কুনালের অতি সুন্দর 


কুনাঁশক [ ২২৪ কুনিষ্দ 


ও মনোহর ছুটি চক্ষুছিল। সেই অন্থপম চক্ষুর সৌন্দর্য্য 
তাহার বিমাতা তিষারক্ষ! সুগ্ধা হন। এমন কি একদিন সেই 
বাজমহিষী কুণালের নিকট নিজ কুঅভিপ্রায় প্রকাশ 
করেন। কুনাল পরমধার্মিক ছিলেন, তিনি বিমাতভার এই 
অসঙ্গত অভিপ্রার শুনিয়া ছঃথে ও ত্বণায় খাহার প্রার্থন। 
অগ্রাহ করিলেন। তখন তিষ্যরক্ষার হৃদয়ে অনল জিয়া 
উঠিল, সেই পাপিনী প্রতিজ্ঞা করিল, “যে সুকুমার নয়ন- 
যুগল আমার লক্জার ও মনস্তাপের কারণ হইয়াছে, নিশ্চয় 
সেই নয়নছুটা নষ্ট করিব ।* 

এই সময় তক্ষশিলানগরের শাসনকর্থ। বিড্রোহী হইয়া- 
উঠে। পিতার আদেশে কুণাল বিদ্রোহী নিবারণ করি 
বার জন্য তক্ষশিল! যাত্রা করেন। এদিকে প্রিক্পুঙ্গকে 
পাঠাইয়া অশোক অতি চিন্তিত হইলেন। চিন্তায় কাতর 
হইয়া ক্রমে তাহার দারুণযোগ জন্মিল। এই সময়ে 
কেবল তিষ্যরক্ষিতার ফত্েই তিমি আরোগ্যলাভ করেন। 
তজ্জন্ত রাজা তাহার প্রতি অতিশয় সন্তষ্ট হন। তিষ্য- 
রক্ষিতাও সময় বুঝিয়া অশেকের নিকট ৭ দিন সাত্্রা 
জাশাসন করিবার অনুমতি লইলেন। এই সাতদিনের 
মধ্যেই সেই দুর্বত্তা তক্ষশিলার শাসনকর্তাকে লিখিয়া পাঠা- 
ইলেন, “তাহার আদেশ অনুসারে কুনালের নয়নযুগল উৎ- 
পাঠন করিবে ।” ঘটনাক্রমে কুনালের হাতেই সেই পত্র 
পড়ল। তিনি অধীশ্বরীর আজ্ঞা অগ্রাহ না করিয়া আপন- 
অমূল্য নরনকমল উৎপাটন করাইলেন। পত্রী কাঞ্চনমালা 
অন্ধপতিকে লইয়া রাজধানীতে আসিলেন। এই হূর্ঘটনা 
রাজা অশোকের কর্ণগোচর হইল। রাজ! অত্যন্ত শোকা- 
তুর হইলেন। পরে তিষারক্ষিতার উপর তুদ্ধ হইয়া তাহাকে 
মাধিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। কুনাল পিতাকে নিয়স্ত 


করিন্না কহিলেন, “আপনি স্ত্রীহতা। করিবেন না, আমি 


বিমাতার আচরণে বড়ই সন্ই হইয়াছি। আমার সংসারে 
অপারদর্ণা চর্শচক্ষু গিক্সাছে বটে, কিন্তু আমি মানসচক্ষু লাভ 
করির়[ছি।” --কুনালের এই মহচ্চরিত্রে সভভাস্থ মকলেই তাহার 
যশোগান করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সর্ধা সযক্ষে 
তিনি পূর্ববাপেক্ষা সমুজ্জল নয়ন লাভ করিলেন । (দিব্যাবদানে 
কুনালাবদান ২৭ অঃ 'ও বোধিসন্বাবদানকল্পলন্চা ৪৯ ঃ1) 
কুনালিক (পুং) কুহসিতং নালমন্তেতি, কু নাল-ঠএ,। 
( বহবচ্‌ পুর্দপদাৎ ঠঞ1 পা ৪1৪1 ৬৪।) কোকিল। 
কুনাশক (পুং) ঈষৎ নাশর়তি স্পর্শনেন, কু-নশ-ণিচ্‌থল্‌। 
আলকুশী | পর্যায় শব-_যাস, যবাস, হষ্পর্শ, ধন্য়াস, হুরা- 
লভা।, রোদিনী, গান্ধারী, কচ্ছু, অনস্তা, কষার়া, হরবিগ্রহা। 


কুনিষঞ্জ (পুং) দশমমন্তুর পুজ। (হরিবংশ ৩ অঃ।) 
কুনীতি (স্ত্রী) কুৎসিতা৷ নীতিঃ। কুরীতি, মন্দনীতি। 
কুনীলী [ন্‌1 (পুং) তৈরিণী গাছ। [তৈরিণী দেখ ।] 
কুনেত্রক (পুং) কুৎসিতে নেত্রে অন্ত কুনেত্র-কপ্‌। মুনিবিশেষ। 
কনে, জাতিবিশেষ। [কুনিন্দ দেখ।] 
কুন্‌ (দেশজ ) একপ্রকার শারীরিক যাতনা । সাধারণতঃ 
কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে যে যাতনা অনুভূত হয় । 
কুনিম্দ, পুরাণোক্ত ভারতের উত্তরদিগ্র্তী জনপদ ও জাতি- 
বিশেষ। ঘথা--“শক। হুপাঃ কুনিন্দাশ্চ পারদ হারহূণকাং।৮ 
ব্রহ্মা ও%ু* অনুষঙ্গপাদ ৪৮ অঃ। 
মহাভারত ও বামনপুরাণে এই জাতি এবং যেখানে ইহারা 
বাস করে দেই জনপদ “কুলিন্দ” নাষে বর্ণিত হুইয়াছে। 
“সা একাসন। হ্হাঃ প্রদরা দীর্ঘবেণবঃ। 
পারদাশ্চ কুলিন্দাশ্চ তঙ্গণাঃ পরতঙ্গণাঃ ॥* সভাপর্ব ৫২।-৩। 
“শাতদ্রবা কুলিন্দাশ্চ পারাবত সমুষকাঃ1” বামন পু* ১৩/৩৮। 
ব্রহ্মাগুপুরাণের কোন কোন হন্তলিপিতে “কুণিন্দ* এবং 
বরাহ্মিহিরের বুহৎদংহিতায় এ জাতি ও জনপদ “কৌপিন্দ 
নামে বর্ণিত হইয়াছে । 
“্্রহ্গপুরদার্ধডামরবনরাজ্যকিরাঁতচীনকৌ ণিন্দাঃ 1৮ 
এ বৃহৎ্সংহিতা ১৪ | ৩০। 
পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি এই স্থান কিলিক্দ্রিনে বা 
কাইলিক্রিনে ( ঘ511111578 ) নামে বর্ণনা করিয়াছেন । 
তাহার মতে, এই জনপদ বিবসিদ্‌ ( বিপাশা ) ও গঙ্গানদীর 
মধ্যবর্তী। কুনিন্দ বা কুলিন্দজাতি এখন “কুনেৎ নামে 
প্রুসিদ্ধ, শতদ্রপ্রবাহিত কুনবার ও বিপাশাপ্রবাহিত কুনু 
রাজো এই জাতি প্রধানতঃ বাস করে, এই অঞ্চলই পুরা- 
ণোক “কুনিন্দ বা “কুলিন্দ” জনপদ বলিয়া! বোধ হয়, কিন্তু 
মহাভারতে অজ্ভুনের দিগ্রিজয় প্রসঙ্গে “কুলিন্দবিষয়' ভার- 
তের (উত্তর) পূর্ববর্তী বলিয়! বর্ণিত আছে। যথা. 
“পূর্নং কুলিন্বিষয়ে বশে চক্রে যহীপতীন্‌। 
ধনঞ্জয়ে। মহাবানুর্নাতি তীরেণ কর্্ণ। ॥ 
আরপ্রান্* কালকুটাংশ্চ কুলিন্াংস্চ বিজিত্য সঃ1” 
সভাপর্ব ২৬। ৩। 
অথচ এই জনপদ ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমে হিমালয়ের 
উপর অবস্থিত। সুতরাং বর্তমান অবস্থান দেখিয়া! অর্জুন- 
দিগিজয়ের “কুলিন্দ স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া! বোধ হয়, কিন্ধ 
বাস্তবিক তাছা নহে। বৃহুৎসংহিতায় গান্ধার ও কাশ্মীরাদি 


* কোন কোন শুত্রিত পুস্তকে 'আনর্তান্” এইরূপ পাঠ আছে। 


কিন্ত এই পাঠ সঙ্গত নয়। [ আমর্জ (দখ।] 


কুনিন্দ 


জনপদ ভারতের ঈশানকোণে অর্থাৎ উত্তরপূর্বে অবস্থিত 
বলিয়া বর্ণিত হইলেও উহ1 যেমন ভারতের উত্তরপশ্চিমেই 
অবস্থিত, উক্ত কুলিন্ন জনপন্দের অবস্থানও সেইরূপ । 

প্রত্বতত্ববিৎ কনিংহাম্‌ সাহেবের মতে, “চীনপরিব্রাজক 
কোৌনিন্দ জনপদের উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্ত তিনি 
“ক্র নামেই এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন ।” কনিংহাম 
বিষুপুরাণে এই স্থান “কুলিন্দোপত্যকা” নামে প্রয়োগ 
দেখিয়াছেন। 

চীনপরিব্রাজক হিউএনসিক়াংএর কিছুপৃর্বণে খৃষ্টীয়- 
ষষ্ঠশতাব্দীতে বরাহমিহির কৌনিন্দ ও ক্রত্ব ছুইটি ভিন্ন 
জনপদ বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। “ক্রঘ্ৌদিচ্য- 
বিপাসাশতদ্ররম$শান্বাঃ ৮ বৃহতৎসংহিতা ১৬। ২১ । [আর্্যা- 
বর্তের মানচিত্র দেখ । ] যখন চীনপরিব্রাজক ক্রত্বে আগমন 
করেন, তখন ক্রত্সের ভগ্রাবস্থা, এ সময়ে কুনিন্দ ক্রত্ের 
অন্তর্গত ছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই । 

বিষুণপুরাণে “কুলিন্দ” অথব। “কুলিন্দোপত্যকা” শবে 
এককালেই প্রয়োগ নাই। মহাভারতে এ হই জনপদের 
উল্লেখ আছে এবং ঢুইটিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত। 

(মহাভারত ভীম্মপর্ষ ৯। ৫৬, ও ৬৩ শ্রোক) 

অতিপূর্নকাল হইতে কুনিন্দ একটি স্বাধীনরাজ্য বলিয়া 
পরিগণিত ॥ বর্তমান আলামুখীর নিকট হইতে কুন্িঈ্দরাজ 
অমোধনুতির প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । 

এখানকার পৃর্নতন অধিবাসিগণ বিলাসপুরের ৬ (ক্রোশ 
পুবে শতদ্রনদীর দক্ষিণকুলে এখনও “কুনিন্দ” নামে প্রসিদ্ধ । 
তিব্বতের লোকের! ইহাদিগকে “মন্* বলিয়া ডাকে । , 

সিমলাশৈল হইতে গড়বালের উত্তরাংশে নানাস্তানে 
. কুনিন্দ ঝা “কুনেৎ? জাতির বাঁস দেখা যায়। ইহীদ্দের আচার 
ব্যবহার পার্দতীয় খস জাতির স্ঠায়। [খস দেখ । ] এই জন্য 
অনেকেই এই জাতিকে খসজাতির একশ্রেণীতে গণনা করেন। 
আবার কাহারও মতে, এই জাতি খনপ্রাতিসম্ভৃত। কিন্ত 
আমাদের বিবেচনায় আচার ব্যবহারে অনেকটা সৌসাদৃগ্ত 
থাকিলেও অতি পুর্মকাল হইতেই কুলিন্দ ও খস ছুই ভিন্ন 
দাতি বলিয়৷ প্রসিদ্ধ, মহাভারতাদি প্রাচীনগ্রন্থে এ সম্বন্ধে 
বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও যেষীমঠের উত্তরে 
কুনিন্দ জাতি বাস করিতেছে, তাহারা আপনাদিগকে 
ক্ষত্রিয়সস্তান বলির! পরিচয় দেয়। এই সকল স্থানে কুনিন্দ- 
জাতির অবস্থা অনেকটা স্বাধীন, এমন কি পবর উপত্যকায় 
॥ কনিংহাম সাহেব ত্র সকল মূ বীইজস্ের তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ববস্তা 
ধলিয়। স্বীকার করিয়াছেন। নে ৪৩ 1906, ০1, ৬. 0,185, 
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[ ২২৫ ] কু 


শিলাদেশনামক স্থানে বরাবরই ইহারা স্বাধীন ছিল, 
বেশী দিন নহে, বিসহরের রাজ! এ স্থান আক্রমণ করিয়! 
সেখানকার কুনিন্দদ্িগকে অনেকটা অবনত করিয়াছেন । 

কুনবার প্রতৃতি স্থানের কুনেতেরা বলে যে মুসলমান- 
কর্তৃক ভারত আক্রমণের পুর্বে সর্বত্রই তাহার। স্বাধীন 
ছিল, পরে রাজপুত ও ব্রাঙ্ষণেরা আসিয়! তাহাদের কতক 
স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে । তাহারা রাজপুতজাতিকে আপনা- 
দিগের অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করে এবং রাজপুতকে 
সহজে কেহ কন্তা দিতে চায় না। 

এই জাতির মধ্যে তিনটি গোত্র প্রচলিত দেখা যায়-- 
মঙ্গল, চুহান্‌ ও রাও। ইহাদের মধ্যে আবার শ্রেণীভেদ 
আছে। যথা পট্মেক, অদ্বৈক, কুক ও ভজৈক। এত- 
তন্ন ইহাদের পূর্বপুরুষের বাসস্থান অনুসারে ইহাদের মধ্যে 
অনেকগুলি গাই প্রচলিত আছে। যথা-_(রঙ্গলগ্রাম হইতে ) 
রঙ্গলার, (সুজান হইতে) স্থজানু, (গহা হইতে ) গয়াহি, 
(হুর হইতে) নুরই, (জলা ন হইতে ) জলান্, ( রবাহিন্‌ 
হইতে) রবানা, (পস্লেতা হইতে ) পস্লেতু, (কনরায় 
হইতে ) কনরায়ক, (পবর হইতে ) পবরবার । 

কুনিন্দজাতির ভাষ! হিন্দী ও হিমালয়ের পাহাড়ী ভাঁষা- 
মিশ্রিত। বিপাশা হইতে তোন্স (তমসা ?) নদীর মধ্য- 
বর্তী প্রদেশে প্রায় ৪ কোটি কুনেত্জাতির বাস, তন্মধ্যে 
সিমলাশৈলের চারিদিকে শতকরা ৬৭, কুলুবিভাগে শত- 
কর! ৫৮ ও কুনবারে শতকর! ৬২ জন বাদ করে। 


কুন্কুননি ( দেশজ) একপ্রকার শারীরিক যাতন!। 
কুন্কুন্‌ (দেশজ ) অস্থকার শব্দ, মশার পক্ষ শব্দ । 


(“কাণে কাণে কুন্কুন্‌ করিল। সম্ভাষ। 
পায় পড়ি পশ্চাঁৎ পৃষ্টের খাবে মাস ॥৮ শিবায়ন ১১৭1) 


কুস্ত (পুং) কুং ভূমিং উন্তি ক্লিদ্যতি, দ্ধ কুং শরীরং উন্তি 


ভিনত্তি কু-উন্দ-বাহুলকৎ তঃ শকন্ধাদিত্বাৎ। ১ গবেধুক, 
গড়গড়েধান (0০1% 0৭১1.) ২ ক্ষুদ্রকীট, উকুন। 
৩ কোপনভাব। ৪ ভল। পপ্রাসাস্ত্র। 

ধ্বেদে কুস্তাস্ত্রের লক্ষণ ও নির্মাণপ্রণালী এইরূপ 
লিখিত আছে--বাঁশ, বেত, বেল, চন্দন, বদ্ধন, শিংশপা।, 
থদির, দেবদারু কিন্বা ঘণ্টা রোহ কাষ্ঠ দ্বার] ইহার দণ্ড নির্মাণ 
করিতে হইবে । দৃওটী সাত হাত পরিমিত লম্বা হইলে উত্তম, 
ছয় হাত হইলে মধাম, পাঁচ হইলে নিকুষ্ট হয়। ফলা লৌহে 
নির্দিত হইবে । এ ফলার আকার ছুই প্রকার-_প্রথম পুক্ষলা- 
বর্তক, দ্বিতীয় চীনজাত। লৌহ পুক্ষলাবর্তক হইলে কোমল 
ও চীনোখিত হইলে তীক্ষ হয়। যে লৌহে আঘাত করিলে 


কুস্ত [1 ২২৬ ] 


কেজি আরো 


শব হয় সে লৌহ তীক্ষ, আর যাহাতে আধাত করিলে 
শঙ্খ হয় না, তাহা মৃহু লৌহ। পড়িয়া গেলে যে ফল৷ 
ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা তীক্ষলৌহনির্মিত, যাহা না ডাঙ্গিয়! 
বাকিয়া যায় তাহা পুক্কলাবর্তলৌহে নির্মিত। ফলা 
নির্মাণ বিষয়ে চীনজাতলৌহ্‌ অপ্রশস্ত ) পুষ্কলাবর্তক লৌহ্‌ই 
প্রশস্ত । কুস্তের ফলক মৃহু লৌহগ্বারা এবং তীক্ষধার 
লৌহ দ্বারা নির্দাণ করা কর্তব্য । প্র উভয় অপ্রাপ্য হইলে 
অন্যান্ত লৌহ পাইন সংশোধনপূর্ধক তত্দারা ফল! নির্মাণ 
করা কর্তব্য। খেজুর, বেত, বাঁশ প্রভৃতি গাছের পাতার 
স্ঠায় ফলার অগ্রভাগ খুব সরু হইবে। শুভ্র, সুন্দর, তীক্ষ, 
যোলঅঙ্গুলি পরিমিত ফলাই প্রশস্ত। চৌদ্অঙ্ুলি হইলে 
মধ্যম ও বারঅঙ্কুলি হইলে নিকৃষ্ট হয়। বিস্তার ছই 
অস্কুলি পরিমাণ হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া এক অঙ্গুলি পরি- 
মাণ থাকিবে । ছুই, দেড় কিম্বা এক যব পরিমিত মোটা 
হইবে। স্মুশব, মৃছ্গন্ধ, স্থপীন, উত্তমবর্ণ ও পরিষ্কৃত হইলে 
ফলা ভাল হয়। শবে ফলার গুণাগুণ বুঝ! যায়। থালা 
কিশ্বা ঘণ্টার শবেরন্তারর শব হইলে ভাল । বাঁঝর কিন্বা 
ভাঙ্গাবাসনের শবের স্ভায় শব হইলে বুঝিতে হইবে ফলা 
ভাল হয় নাই। দেখিতে যদি চন্দ্র কিম্বা নীলাকাশের 
সায় পরিক্ষার হয়, তাহা হইলে সেইরূপ ফলকবিশিষ্ট 
কুম্ভ ধারণই প্রশস্ত। ফলার বর্ণ মাছির ন্ঠায় হইলে 
পরিত্যাগ করিবে । প্রস্তুত না করিয়া কুস্ত কিনিয়! 
লইতে হইলে লক্ষণ দেখিয়া লইতে হয়। যে কুস্তে, 
ভংস, মযূর, মতস্ত প্রভৃতি শুভ চিহ্ন থাকে, দেই অস্ত্র 
ধারণ করিলে মঙ্গল হয়। যাহাতে শকুনি, কাক, শৃগাল 
প্রভৃতি অমঙ্গল চিহ্ন 'আছে, সেরূপ কুস্ত ধারণ করা নিষিদ্ধ। 
চুলিকা ও ব্যাপ্বনথের গুড়া সমভাগে মিশাইয়া ইহা পরিক্ষার 
কৰ্পিতে হয় । তাহা হইলে শীঘ্ব ময়লা ধরে না। অন্যান্য 
অন্ধের ন্যায় ইহাও খাপের ভিতর রাখা উচিত। সাধা- 
রণের পক্ষে কুস্তান্স ধারণ কর! উচিত নহে। সংপুরুষ বীর 
বাক্কি কুন্ত ধারণ করিবে । শুক্রনীতিতে লিখিত আছে-_- 
“দশহল্তমিতঃ কুন্তঃ ফলাগ্রঃ শঙ্কুবুপ্নকঃ | * 

লগ্বে ১০ হাত এক গাছ বাশ তাহার মস্তকে লোহার 
তীক্ষ ফলা, মূলে সুশ্ম ও তীক্ষ লৌহশলাকা, ফালের নীচে ও 
মুলে রেশম স্তবকশোভিত। 

উক্ত বর্ণনা দ্বারা কুস্ত আর বড়শা সমান বলিয়া বোধ 
হয়। 

কল্যাণের চৌলুকারাজগণের এই কুম্তাস্্ই রাজসম্মান- 
পরিচায়ক ছিল। 


কুষ্তল 


কুস্তন (মহারাহ্রী) প্রতিলোম বর্ণসম্কর জাতিবিশেষ | বৈশ্তের 


ওঁরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্িি। স্ত্রীলোকের নিকট 
চাকরী এবং নর্তকী ও বেশী সংগ্রহকরাই ইহাদের কার্ধ্য | 


কুম্তল (পুং) কুস্তং ক্ষুদ্রকীটং লাতি, কুস্ত-লা-ক, যদ্ব। কুস্তস্ত 


অগ্রাকারমিব লাতি। ১ কেশ। 

(পকাপি কুস্তল সংব্যানসংযমব্যপদেশতঃ |” সাহিত্যাদ* ৩।১২৪) 
২ স্বীবের, বালা । ৩ যব । ৪ চবক, পানপাত্র ৷ ৫ লাঙ্গল্‌। 

৬ ফ্ুবক (ঞ্ুপদ ) বিশেষ । 

(“বর্ণৈঃ ফোড়শভিঃ কার্ধাঃ কুস্তলো লঘুশেখরে । 


' শৃঙ্গারে চরসে প্রোক্ত আনন্দফলদায়কুঃ ॥” সঙ্গীতদামোদর |) 


৭ জনপদবিশেষ | মহাভারতে তিনটি কুস্তলরাজ্যের নাম 
পাওয়া যায়। যথা. 
১ম, “মতাঃ নুকুট্যাঃ সৌবল্যাঃ কুস্তলাঃ কাশিকোশলাঃ |” 
ভীম্মপ* ৯। ৩৯. 
২য়, দছুর্গলাঃ প্রতিমান্তাশ্চ কুস্তলাঃ কুশলান্তথা 1” এ ৯৫২। 
৩য়, “জিল্লিকা কুস্তলাশ্চৈব সৌহৃদা নলকাননাঃ। 
কৌকুষ্টকাস্তথা চোলাঃ কৌঙ্কণ! মালবানকাঃ ॥৮ এ ৯। ৬০। 
১মটি ভারতের উত্তরাংশে মধ্যদেশের মধ্যে,* ২য়টি দক্ষিণ 
কোশলের নিকট বর্তমান গোগুবনের মধ্যে এবং ৩য়টি 
ক্ঙ্কণের পার্খে দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত । 
দক্ষিণাপথ হইতে কয়েকখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হই- 
য়াছে, তদ্দার] জানা যায় যে, কুস্তলরাজ্য পূর্বে একসময়ে 
আদনীজেলার পশ্চিমাংশে কুরুগোদ হইতো দক্ষিণ 
মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত সাংলিরাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত; ছিল। উক্ত 
সাংলিরাজ্যের অন্তর্গত “তেরডাল” গ্রাম হইতে প্রাপ্ত ১০৪৫ 
শকে খোদিত একখানি শিলালিপিদ্বার৷ জান! যায়, তৎকালে 
কুস্তলরাজ্যা চৌলুকারাজগণের অধীন এবং “কল্যাণপুর এ 
রাজোর রাজধানী ছিল। [কল্যাণ দেখ। ] 
বরাহমিহিরের বুহৎসংহিতায় কোঙ্কণ, কুস্তল, কেরল, 
দ্ণ্ডক প্রত্ৃতি জনপদ একত্র উক্ত হইয়াছে। 
( বুৃহতৎসংহিতা ১৬। ১৩) 
দশকুমারচরিতে কুস্তল বিদর্ভ-রাজ্যের অধীন ও অন্তর্গত 
বলিয়। বরধিত হইয়াছে । [কুণ্ডিন ও বিদর্ভ দেখ । ] 
দক্ষিণমহা রাষ্ট্রের তেরডাল' গ্রামের খোদিত শিলাফলক $ 
* "মংস্যা; কিরাতাঃ কুল্যাশ্চ কুস্তলাঃ কাশিকোশলা: ॥ ৩৫ 
মধাদেশা জনপদাঃ প্রায়শ; পরিকীর্তিভাঃ ॥ ৩৬” মত্হপু ১১৩। ৩৬। 
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কুস্তি 
পাঠে কোল্পগির* কুস্তলরাজ্যের নিকটবর্তী বলিয়া 
বোধ হুয়। ্‌ 
বিজয়নগরের গানিগিত্তি নাষক জৈনমন্দিরের প্রস্তর- 
স্তত্তের খোদিত প্রাচীন শিলালিপি পাঠে জানা যায় কুস্তল- 
বিষয় কর্ণাটরাজ্যের অস্তর্গত। 
“অন্তি বিস্তীর্ণ কর্ণাটধরামগুলমধ্যগঃ। 
বিষক্ঃকুস্তলো নামা ভূকাস্তাকুস্তলোপমঃ ॥ 1 
উপরোক্ত প্রমাণদ্বার! অনুমিত হয়, একসময়ে প্রাচীন 
কুস্তলজনপদ বর্তমান কোঙ্কণ-গ্রদেশের পূর্বে, কোলাপুরের 
উত্তরাংশে, এবং হায়দরাবাদের পশ্চিমাংশে কৃষ্কানদীর উভয়- 
পার্থ ও মালপুর্বা ও বর্ধ। নদীয়্ মধ্যস্থলে, উত্তরে কল্যাণপুর 
হইতে দক্ষিণপুর্বে আদনীজেলা পর্য্স্ত বিস্তৃত ছিল । 
দক্ষিণমহারাষ্ত্রের “অথবা” বিভাগের মধ্যে যে রেলপথ 
গিয়াছে, তন্মধ্যে আটরোডের উত্তরে কষ্ণানদীর দক্ষিণে 
“কুত্তলরোড' নামে এক স্থান আছে, সম্ভবতঃ ইহারই অদূরে 
মহাভারতোক্ত দক্ষিণ কুস্তলের রাজধানী কুস্তলনগরী ছিল। 
কুম্তলবদ্ধন (পুং) বর্ধয়তি-বৃধ্ণিচ্‌লুাঃ, (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যঃ। 
পা ৩।১।১৩৪।) কুলানাং বদ্ধনঃ ৬তৎ। ভূঙ্গরাজ, 
ভীমরাজ। এই বৃক্ষের রসে চুলবৃদ্ধি করে বলিয়। কুস্তলবর্ধন 
নাম হইয়াছে। 


[ ২২৭ ] 


ক্স্ী 
১ জনপদ ও সেই জনপদবাসী ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ । (এই 
শব বনুবচনান্ত প্রয়োগ হয়।) মহাভারতের স্থানে স্থানে 
এই জনপদ কুস্তিরাষ্্র ও কুস্তিভোজ নামে বর্ণিত হুইয়াছে। 
হরিবংশের মতে কৃস্তিবিষয়ে কৃষ্ণের পিত৷ বসুদেব ও পাগুব- 
মাতা কুন্তিদেবী জন্মগ্রহণ করেন। 
“বসোত্ত কুস্তিবিষয়ে বস্থদেবঃ জুতে। বিভুঃ । 
ততঃ সংজনয়ামাস সুপ্রভে ছে চ দ্বারিকে। 
কুস্তীঞ্চ পাণ্ডোর্মহিষীং দেবতামিব ভূচরাম্‌ ॥৮ ৯৫।৫১। 
গোয়ালিয়রের অন্তর্গত কুতবারে একটি প্রাচীনপ্রবাঁদ 
আছে, ষে এইখানেই কুস্তিদেবী কুস্তিভোজ-কর্তক পালিত 
হন। [ কুতবার দেখ। ] বেদের কাঠকস্ত্র পাঠে জানা! যায়, 
পূর্বকালে কুস্তিদিগের সহিত পাঞ্চালগণের একবার ঘোরতর 
বিবাদ হইয়াছিল। ২ হৈহয়ের পৌন্র ও ধর্ম্েনেত্রের পুত্র 
( বিষুরপুরাণ ৪1১১৩) ভাগবতমতে ধর্মের পৌত্র ও নেত্রের 
পুজ । (ভাগ ৯২৩২১) 
৩ ক্রথের পুত্র ও বৃঝ্ির পিতা | (বিষুপু* 8১২১৫) 
৪ বিদর্ভের পুক্র ও ধূষ্টেব পিতা । (হরিবংশ ১৯৮৯) 
৫ পক্ষিরাজ গরুড়ের প্রপৌ্র ও সম্পাতির পুত্র । 
( মার্কগেয়পু" ২২) 


কুম্তিভোজ (পুং) কুস্তিনামা ভোজ; ভোজদেশাধিপঃ। 
তভোঙ্জদেশাধিপতি কুস্তি। ইনিই পৃথার পালক পিত|। 

কুম্তিক ( পুং) দেশবিশেষের অধিবাসী । 

কুস্তী (স্ত্রী) কুত্তিভীষ। ১ (ইতো মনুষ্যজাতেঃ। পা, 


কুন্তিলক। (ত্ত্রী) কুস্তলাগ্রাকারে! লাঙ্গলাগ্রীকারো বিদ্যতে 
অন্তাঃ কুস্তল-( অত ইনিঠনৌ | পা, ৫1 ২।১১৫।) ঠন্‌- 
( অজাদ্যতষ্টাপ্‌। পা, ৪1 ১। ৪1) টাপ্‌। ১ দধিচ্ছেদনান্ত্র, 


দধি কাটিবার জন্ত যে ছুরী ব্যবহৃত হয়। তৎপর্য্যাযব__ 
পালিকা। ২ বালানামক ওষধধ। ভাবপ্রকাশ মতে, ইহার 
গুণ-_শীতল, রুক্ষ, লঘু, দীপন ও পাঁচক ; বীসর্প, হুদ্রোগ, 
অরুচি ও আমাতিসার রোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। 


৪।১। ৬৫।) কুস্তিদেশীয় স্ত্রীলোক । 

২ যছুবংশীয় শুররাজের কন্ঠা ও বস্থদেবের ভগিনী । 
শূরসেনের পিতৃস্বনারপুল্র কুন্তিভোজ অপুত্রক ছিলেন। 
তাহার নিকট শুরসেন গ্রাতিজ্ঞ। করেন যে তাহার সন্তানটিকে 


তিনি কুত্তিভোজকে দ্রিবেন। এইরূপে কুস্তিভোজ শূরসেনের 
প্রথম। কন্তা পৃথাকে লইয়া পুত্রের স্ায় লালন পালন করেন। 
কুস্তিভোজকর্তৃক পালিত হওয়ায় পৃথা “কুস্তী”নামে বিখ্যাত 
হইলেন । 

একদিন মহর্ষি ছূর্বাসা কুস্তিভোজের ভবনে অতিথি 
হইলেন। এই সময়ে কুস্তী মহ্র্ষির পরিচর্যযায় নিযুক্ত হন। 
তাহাতে খবিবর কুস্তীর প্রতি অতিসম্ত্ হুইয়া এক মন্ত্র 
প্রদান করেন। এই মন্ত্রগ্রভাবে সকল দেবতাই ভূত্যের স্তায় 
মন্ত্রোচ্চারণকারীর বশীভূত হইত। 

একদিন কুস্তী মনে মনে চিস্তা করিলেন, “মহর্ষি আমাকে 
যেমন্ত্র দিয়াছেন, তাহা! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি ” 
এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কণ্ঠাকাবস্থায় আপনার 


কুস্তলোশীর (্লীং) কুস্তল ইব উশীরম্। ওুঁষধ ভেদ, বাল!। 
কুস্তাপ [ বৈদিক ] (পুং) ১ অথর্ববেদের স্থক্ততেদ। (ক্লী) 
২ উদরের একবিংশতি নাড়ীবিশেষ। 
(“বিশতির্বা অস্তরুদরে কুস্তাপানি” "অথ যৎ কুস্তাপ- 
মাসীৎ যোমজ্জা |” শতপথব্রা ১২। ২। ৪1 ১২---১৩1৪1৪।৮ |) 
কুস্তি (পুং) কম-ঝিচ্। (ভুবো ঝবিচ্‌। উদ্‌৩। ৫০। *%। 
বহলবচনাৎ কমেরপি প্রত্যয়াদিলোপে কুশবাদেশঃ। 
উজ্দ্বলদত্ত । ) 


০ কোল্পগিরের বর্তমান নাম কোল্লাপুর, কোষ্ষণের দক্ষিণপূর্বধ 
অবস্থিত। 
1 0. নু 9165508, 9০046]) (01191) 10807100098, ৬০1. 1. 0,268. 


কুস্তী 


খতুলক্ষণ দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন । মনোভাব গোপন 
করিয়া শয্যায় বসিয়। নবোদিত দিবাকরের প্রতি একবার 
চাহিলেন। কি আশ্চর্য ! আজ তাহার মন কেমন চঞ্চল হুইল। 
তিনি হুর্য্যের দিবামূর্তি দেখিয়া মুত হইলেন। এই সময়ে 
ক্ষবিপ্রদত্ত মন্ত্রের বলাবল পরীক্ষা করিতে তাহার কৌতুহল 
হইল, তিনি মন্ত্রপাঠ করিয়। দিবাকরকে আহ্বান 
করিলেন । তখন হৃর্য্যদেৰ নিজ দেহ ছুই ভাগে বিতক্ত করিয়। 
এক মুর্তি হবার! পূর্ববৎ তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং 
অঙ্গদ ও মুকুটমণ্ডিত অপর মূর্তি ধারণ করিয়া! কুস্তীর পারছে 
আসিয়া কহিলেন, “সুন্দরি! আমি একান্ত তোমার বশীভূত, 
এখন কি করিব বল ।” 

কুস্তী সসম্থমে কহিলেন, “দেব ! কৌভূহল-প্রযুক্ত আপ- 
নাকে আহ্বান করিয়া অনর্থক কষ্ট দিয়াছি, আমাকে ক্ষম। 
করিরা প্রস্থান করুন ।” 

তখন হ্র্্যঙ্দেব বলিলেন, “দেবতাকে বৃথা আহ্বান কর! 
উচিত নহে। তুমি আমাকে আত্মদান কর, কবচ-কুগুল-ধারী 
একটি দিব্য পুত্র তোমাকে দিব । যদি তুমি আমার কথায় 
সম্মত না হও, তাহা হইলে তোমাকে, তোমার পিতা! 
কুম্তিভোজকে, আর অধোগাপাত্রে মন্ত্রদীতা সেই ব্রাঙ্গণকে 
ভম্ম করিব ।” কুস্তী লঙ্জিত ও ভীত হইয়া কহিলেন, “দেব! 
আমি বালিকা, আমার আম্মদেহ অপরকে দিবার অধিকার 
নাই । আমায় ক্ষমা করুন ; আমার সহিত এক্প অবৈধরূপে 
সহবাস করিলে আমাদের কুলকণীণ ন? হইবে ।” 

সুর্্যদেব সাদরে কহিলেন, “তোমার পাপ হইবে না। 
এমন কি তোমার কন্তাভাব'ও কলঙ্কিত হইবেনা। তোমার 
গসংবাদ ধাত্রী ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারিবেনা। 
'আমাকে আম্মদান কর।” 

কুম্তী দেখিলেন হৃর্য্যের ভাত এডান তাহার পক্ষে অসাধ্য । 
সর্দ্যাকে কহিলেন, “যদি প্রক্কত এমন হর, তবে সেই পুক্র যেন 
আপনার কু'গুলদ্বয় ও অভেদ্য বন্ধ লাভ করিতে পারে।” 

স্য “তাহাই হইবে” বলির] কুম্ীর গর্ভাধান করিয়া 
অন্তহিত হইলেন । সেই গর্ভে কর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। 

(ভারত অ!দি ৬৭ অঃ, বন ৩০২-৩৭৭ অঃ) [কর্ণ দেখ।] 

কিছুদিন পরে কুস্তিভোজের যত্বে কুস্তীর স্বয়ন্বর হইল। 
তিনি স্বরস্বর সভায় কুরুরাজ পাকে মালা প্রদান করেন। 
কিছুদিন বেশ সুখে অতিবাহিত হল । পাঞুরাজ কুস্তী ও 
ঠাহার কনিষ্ঠ! ভার্য্যা মাত্রীকে সঙ্গে লইয়া বনবিহারে 
ধারা করিলেন । এই বনবিহারেই কুস্তী পতিহীনা হন। 
[ পাঙ দেখ।]) 


[ ২২৮ ] 


কুস্তী 

পতির আদেশে ক্ষেত্রজপুক্র লাভের জন্য দেবী কুস্তী ধর্মের 
ওরসে যুধিষ্টিরকে, বাষুর ওরসে ভীমকে এবং ইন্দ্রের গুরসে 
অজ্জুনকে প্রাপ্ত হুইলেন। তীাহারই মন্ত্রপ্রভাবে মাত্রী 
অশ্বিনীকুমারঘয়ের ওরসে নকুল ও সহদেবকে গর্ভে ধারণ 
করেন। মাদ্রী পতির অন্থগমন করেন। [ মাত্রী দেখ । ] 

কুস্তী শতশ্ঙ্গবাসী খবিগণের সাহায্যে পঞ্চপুত্র ও মৃতদেহ 
ছুইটি সঙ্গে লইয়া হুস্তিনানগরে ভীম্মের নিকট উপস্থিত 
হইলেন। সপুত্রা কুস্তীদেবী হস্তিনায় আসিলেন বটে, কিন্ত 
এখানেও শ্বচ্ছন্দে ছিলেন না । ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বিশেষতঃ 
হুর্য্যোধন সর্বদাই পাুপুত্রগণের অনিষ্টাচরণ করিতেন। [ভীম 
দেখ। ] একবার বারণাবত-নগরে জতুগৃহে তাহাদিগকে 
দদ্ধ করিবার জন্ত ষড়যন্ত্র করেন, কিন্ত বিদুরের পরামর্শে 
সপুত্রা কুম্তীদেবী সেই দারুণ বিপদ হইতে রক্ষা পান। 

[ বিছুর দেখ । ] 

সেই সময়ে কুস্তী হন্তিনায় বা ধার্তরাষ্্রগণের নিকট 
থাকা উচিত নয় ভাবিয়া অরণ্যপথে অনেক কষ্ট সহা করিয়। 
একচক্রা! নগরীতে গমন করেন এবং তথায় ছদ্মবেশে এক 
ব্রান্ণ গৃহে বাস করেন । কিছুদিন পরে এইথানে তাহার! এক 
ব্রাঙ্গণ মুখে ড্রৌপদীর স্বযম্বর শুনিয়। পাঞ্চালে গিয়া এক কুস্ত- 
কারের গৃহে আশ্রয় লইলেন। এই সময়ে তাহার! ধৌম্যকে 
পুরোহছিতপদে নিধুক্ত করেন। [ ধৌম্য দেখ ।] 

্বয়ম্বর-সভায় অঙ্জুন লক্ষ্য-ভেদ করিয়! দ্রৌপদীকে লাভ 
করিলেন। ভীমার্জুন সেই কুম্তকারের গৃহদ্বারে আসিয়। 
মাতাকে ডাকিয়া! কহিলেন, “মাতঃ ! আজ এক অপুর্ব দ্রব্য 
পাইয়াছি।” কুম্তী গৃহের মধ্যে ছিলেন, তিনি কি দ্রব্য 
তাহ! না৷ দেখিয়াই বলিলেন, “বৎস! যাহা পাইয়।ছ, সকলে 
সমভাগে গ্রহণ কর।” পরে চ্রৌপদ্ীকে দেখিয়া কহিলেন, 
ছি! ছি! আমিকিকুকর্মই করিয়াছি ।” কিন্তু ধর্মভীরু 
পাগুবগণ মাতার কথ! অগ্রাহা করিলেন না, পঞ্চজনে ড্রপ, 
দীকে বিবাহ করিলেন। [দ্রৌপদী দেখ। ] 

এই সময়ে ধৃতরাষ্্ী শুনিলেন যে, পাগুবেরা পাঞ্চালগণের 
সহিত মিলিত হইতেছে । তাহাতে তিনি ভীত হইয়া বিহুরকে 
তাহাদের নিকট পাঠাইলেন এবং হস্তিনায় আনাইয় পাগুব- 
দিগকে রাজোর অংশ প্রদান করিলেন। পরে যখন শকুনি 
ও দুর্য্যোধনদির ছলে পাগুবের! দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হট্য়। 
বনে গমন করেন। তৎকালে কুস্তী বিছুরের গৃহে বাস করিয়! 
ছিলেন। যখন কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে ধৃতরাষ্ট্র পুরনারীগণের 
সহিত মৃত পুন্রপরিজনাদির উদ্দেশে জল প্রদান করিবার 
জন্য সমরপ্রাঙ্গণে আগমন করেন কুম্তীও সেই সময় প্রিয় 


কুষ্দক 


পুত্রর্িগকে দর্শন করেন। পরে যখন মৃতবীরগণের ওর্ধা- 
দেহিক কার্ষ্য সম্পন্ন হুয়, তখন তিনি পুক্রদিগকে সম্বোধন 
করিয়া বলিয়াছিলেন, পপ্রিয় বসগণ ! যে মহাবীর অর্জ- 
নের হস্তে নিহত হইয়াছে, যাহাকে তোমরা রাধাগর্ভ-সম্ভৃত 
বলিয়া জান, সেই মহাবীর কর্ণ তোমাদের জোগ্ঠত্রতা। সে 
সুর্যের ওরসে আমার গর্ভে জন্মলাভ করে ।” 

ম।তার মুখে কর্ণের বৃত্তাস্ত শুনিয়া যুধিষ্ঠির অনেক বিলাপ 
করিয়াছিলেন। পরে ভীম্মের উপদেশে রাজ্যগ্রহণ করিয়! 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞ শেষ হইলে কুম্তীদেবী ও 
ধৃতরাষ্ট্, গান্ধারী প্রভৃতির সহিত বা৭প্রস্থ আশ্রয় করেন) 
বনে দাবানলে তাহাদের মৃত্য হয়। 
কুম্থ, ( পুং) “কুঃ পৃর্থী তন্তাং স্থিতিবানিতি কুম্বঃ, পৃষোদরা- 
দিত্বাৎ। তথা গর্ভস্থে ভগবতী জননী রত্বানাং কুন্ববাশিং 
দৃষ্টবতীতি কুম্ধ::1” ইতি জৈনসম্মত।) 

জৈনদিগের সপ্তদশ তীর্থস্কর । সর্বার্থসিদ্ধি নামক বিমানে 
আরোহণপূর্বক সুররাজের ওুরসে শ্রীরাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। গজপুরনগরে বৈশাখী শুক্লচতুদ্দশী তিথিতে 
বুষরাশিতে তাহার জন্ম হয়। তাহার শরীরমান ৩৫ ধনু 
আফুমান ৯৫০০০ বর্ষ, শরীর নুবর্ণবর্ণ। তাহার ৬৪০০০ 
স্্ীছিল। তিনি গজপুরনগরে চৈত্র কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে 
১০০০ সাধুর সহিত দীক্ষিত হন। ব্যান্রসিংহের ঘরে ছুই্দিন 
পারণ ও ছুই দিন উপবাস করিয়া গজপুরে ষোলবর্ষ বয়সে 
ভীলকবৃক্ষমূলে চৈত্র শুর্লতৃতীয়ায় জ্ঞানলাভ করেন। 
কুন্দ (পুং) কু-দৎ (অন্দাদরশ্চ। উণ্‌৪। ৯৮) কৌতেনুম্‌। 
১ বিষণ । ২ পুস্পজাতি। শুক্লপুষ্প, মকরন্দ, সদাপুষ্প। দৃস্তের 
ও শুভ্র শরীরকাস্তির উপমায় অধিক ব্যবহৃত হয়-_ 

(“ইন্দুকুন্দ জিনি বলরামের বরণ । 

মধুপানে মন্ত সদ] ঘুর্ণিতলোচিন ॥” গোবিন্দমঙ্গল ৫৩।) 

(“গ্তামাগঞ্জগতি, কুন্দবিন্দুহ্যতি, ষতুপতি মনোলোভা1।” 

শিবায়ন ৭০। ) 

৩ কুন্দপুস্পবুক্ষ । (০:918)117)11]) 10)0101091710) ) ভাব- 
প্রকাশ মতে, ইহার গুণ_শীতল ও লঘু । ইহা ব্যবহারে 
শিরোরোগ ও বিষপিত্ত নষ্ট হয়। ইহার পুষ্প শিবপুজাঁয় 


ব্যবহৃত হয় না। (“শঙ্করায় ন দাতব্যঃ কুন্দশেফালিকা- 
 জবাঃ৮) ৪ করবীর গাছ। ৫ পদ্ম। ৬ বর্ষপর্ব্তভেদ। 
৭ কুবেরের একটা নিধি। ৮ সংখ্যার সন্কেতে নয় 
সংখা! । [কুন্কদেখ] ৯ কাঠ ও ধাতু খুদিবার 
যন্থবিশেষ, কুঁদ। 
কুন্দক (পুং)কুন্দ বার্থ [ন। ১ কুল (8০৪ ]119 
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[ ২২৯ ] 


কুন্দকুন্দীচার্য্য 


২ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 


(111776978,) | 


কন্দুরুক, কুন্দ। 


ংস্কত পধ্যায়--কুন্দুরু, 


কুন্দকর (পুং) কাষ্ঠ ও ধাতুদ্রব্যখোদক জাতিবিশেষ। ইহারা 


কুন্দকুন্দাচার্য্য, একজন বিখ্যাত জৈন-গ্রস্থকার। 


কাঠের নান প্রকার জিনিস কুঁদিয়া থাকে । এই জাতি 
প্রধানতঃ মুসলমান। ইহারা কসাই ও কুটীদ্দিগকে দ্বণ! 
করে, তাহাদের সহিত বিবাহাদি দিতে চায় না। 

ইনি 
প্রাকতভাষায় ষট্রপ্রাভৃত, প্রবচনসার, সময়সার, রয়ণসার, 
দ্বাদশান্ুপ্রেক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অভিনবপম্প, 
বালচন্দত্র, শ্রুতসাগর প্রভৃতি জৈনপপ্ডিতগণ উক্ত গ্রন্থের কোন 
কোনখানির সংস্কত ভাষায় টীকা রচনা করিয়াছেন। অভি- 
নব পন্প ষট্প্রাভৃত বা প্রাভৃতনারের টাকার প্রারস্তে লিখি- 
য়াছেন, কুন্দকুন্দাচার্যের অপর নাম পদ্মনন্দী। আবার 
শ্রুতসাগর এ গ্রস্থের 'মোক্ষপ্রাভৃত'নায়ী টীকার শেষে 
পদ্বানন্দী ও কুন্দকুন্দাচার্য্য উভয়ে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া! উল্লেখ 


করিয়াছেন-_ 


“ইতি শ্রীপদ্মনন্দি-কুন্নকুন্দাচার্ষৈলাচার্ধ্য-বক্রপ্রীবাচার্য্য- 


- গৃত্রপিচ্ছাচার্ধ্য নাম পঞ্চ কবিরাঁজি-তেন চতুরঙ্গলুকাস- 


৫৮ 


গমর্দিনা |৮ * 
মহারাজের গুরু । 
কেহ কেহ অনুমান করেন, উক্ত শিবকুমার মহারাঁজই 
দক্ষিণাপথের কদম্বরাজ শিবমৃগেশবর্্মা | 
হেমচন্দ্ররচিত প্রাকৃত-ব্যাকরণের একখানি ১৫১৮ 
থৃষ্ঠাব্বে লিখিত হস্তলিপির শেষে সংস্কৃতভাষায় কুন্দকুন্দা- 
চার্ষেযর বংশাবলী লিখিত আছে । তংপাঠে জানা যায়__- 
্কুন্দকুন্ন মূলসজ্ঘ সরস্বতীগচ্ছ ও বলাৎকারগণের 
অন্তভতি, তাহার পুল্র ভট্টারক শ্রীপল্মনন্দিদেব, তৎপুত্র দেবেন্ত্র- 
কীর্তিদেব, তৎপুজ বিদ্যানন্দিদেব, তৎপুত্র মল্লিভৃষুণদেব, 
মল্লিভূষণের শিষ্য অমরকীর্তি, তৎপুত্র মেবাড়জাতীয় 
শ্রেষ্ঠ লাড়ন ।” 
দক্ষিণমহারাষ্ট্রের সাংলিরাজ্যের অন্তর্গত তেরডাল গ্রাম 
* বিজয়নগরের গাণগিত্িনামক দেবালয়ের স্তস্তে ই পাচটি শব্দই 
কুদ্দকুন্দাচার্ধের নামান্তর বলিয় বর্ণিত হইয়।ছে।-_- 
“শ্রীমুলসংঘেহজনি নদিসংঘ- 
স্তন্মিন বলাৎকারগণোহজিরমাঃ। 
তঙ্জাপি সারম্মতনান্গি গচ্ছে 
স্বচ্ছাশয়োতৃদিহ পল্মনন্দী॥ (৩) 
আচার্য; কুন্দকুন্দাখো! বকুগ্রীবো মহামতি: 


এলাচার্যো। গৃধপিচ্ছ ইতি তল্লাম পঞ্চধা॥' (৪) 
চি. 110162901)) 30961) [01810 18090710619009) ৬০1, [0,187 


অভিনব-পম্পের মতে, ইনি শিবকুমার 


কুল্দলকেশ 
হইতে আবিষ্কৃত ১১০৪ শকের খোদিত শিলাফলকে লিখিত 
আছে-__ 

“স্বস্তি শ্রীমৎ কুন্দকুন্দা চার্ধ্যাম্বয়দ-প্রীমূলসজ্ঘদ-দেশীয়গণন- 
পোস্তকগচ্ছদ-প্রীকোললাপুরদ-নিম্বদেবসামস্ত মাড়িসিদ প্ররূপ- 
নারায়ণদেবর 1» 

বীরনন্দী আচারসারের টীকায় লিখিয়াছেন, তিনি মেখ- 
চক্রের পুত্র ও ১০৭৬ শকে বিদ্যমান ছিলেন। এ মেঘচজ্জের 
কণাড়ী ভাষায় লিখিত সমাধিশতক পাঠে জানা যায়, তিনি 
অভিনব পম্পের সমসাময়িক । আবার ১১৪ শকে কুন্দ- 
কুন্দাচার্য্যের বংশোস্তব সামন্তনিশ্বদেবের নাম পাওয়া যাই- 
তেছে। উক্ত প্রমাণ দ্বারা অনুমিত হয় কুন্দকুন্দাচার্য্য 
খৃষীয় একাদশ শতাবীতে বিদ্যমান ছিলেন। 

শ্বেতাম্বর ও দিগ্বর উভরদল কুন্দকুন্দাচার্য্যকে অতিশয় 
সম্মান করিয়া থাকেন এবং ইহার বহুবিধ ধর্ম্োপদেশ সাদরে 
গ্রহণ করেন। শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মতে, উপযুক্ত ধর্্মাচরণ 
করিলে স্ত্রীলোকেরাও নির্বাণ বা মোক্ষলাভ করিতে পারে, 
কিন্ত দিগন্থরের! তাহা ত্বীকার করেন না। কুন্দকুন্দাচার্ধ্যও 
প্রবচনসারে” লিখির়াছেন-- 

“চিত্তে চিন্ত। মায়া তম্হা তানিং ণ নিব্বাণং ৮ 
স্ত্রীলোকের হৃদয়ে মায়া চিন্তা থাকায়, তাহাদের নির্বাণ 
হয় না। 

ইহাতে বোধ হয়, কুন্দকুন্দ নিজেও দিগম্বর ছিলেন । 
ইহার সময়সার পাঠে জান! যায়, তিনি ষে দেশে বাস করি- 
তেন, তখনও সেখানে জৈনধন্্ম বিশেষ প্রবল হয় নাই, অধি- 
কাংশ লোকেই বিষুণর পূজা করিত। 

কুন্দনকবি, বুন্দেলখগ্ডের একজন হিন্দী কবি । ১৬৯৫ খুষ্টাবে 
বিদ্যমান ছিলেন। ইহাধ রচিত আদ্দিরসঘটিত কবিতাই 
প্রচলিত আছে। 

কুন্দম ( পু") কুন্দেন মীয়তে শুন্রবর্ণত্বাৎ, কুন্দ মা-কঃ (আতো- 
ইন্্পনর্গে। পা ৩। ২। ৩) বিড়াল। 

কুন্দমাল! (স্ত্বী)১ কুন্দপুষ্পের মালা। 
সাহিত্যদর্পণে এই গ্রন্থ উদ্ধত হইয়াছে। 

কুন্দর (পুং) কুং ভুমিং দারয়তি বরাহরূপেণেত্যর্থ, কু-দ-অচ্‌। 
১ বিষু।। ২ কলিঙ্গদেশীয় ইণবিশেৰ ১ পর্য্যায় _কগুর, ঝিণ্টী, 
দীর্ঘপর, খরচ্ছদ, রসাল, ক্ষেত্রন্তত, স্থত্ণ, মৃগবল্লভ | 
ইহার মূল শীতল ও পিন্তনাশক । 

কুন্দল (দেশ ) কৌদল, ঝগড়া । 
(“পাড়্াায়ে পড়ি গেল কুন্দলের গু ড়া ।” শিবায়ন ১১৫। ) 

কুন্দলকেশরী, কেশরীবংশীয় উড়িষ্যার একজন রাজা। 


২ গ্রন্থবিশেষ। 


[ ২৩০ এ 


কুপন 


প্ীক্ষেত্রের মাদলাপঞ্জীমতে ইনি ৭৩৩ হইতে ৭৫১ শক 
পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। 

কুন্দিনী (ত্ত্রী) কুন্ানাং পদ্মানাং সমূহঃ কুন্দ পুফরাদিভ্যে 
দেশে। পা ৫1২১৩৫।) ইনি ্্রিয়াং ভীপ। পদ্গিনী, 
পদ্মসমূহ । 

কুন্দু (পুং) কুং ছুমিং দৃশাতি, কু-দৃ-ডু বাছুলকাৎ। মৃষিক, 
ইছুর। (স্ত্রী) ২কুন্দুরু গাছের আঠা, সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ। 

কুন্দুর (পুং) কুং ভূমিং দ্বপাতি, কু-দু-উরন্। (পৃষোদরা- 
দিত্বাৎ সাধুঃ) কুন্দুরুনামক গন্ধদ্রব্য । 

কুন্দুরু (পুত, স্ত্রী) কুং ভূমিং উনত্ি, কু-উন্দ, (অত্র বাদিত্বাৎ 
নিপাতনং।) গন্ধদ্রব্যবিশেষ। পর্য্যায়-_পালক্কা, মুকুন্ছু, 
কুন্দু, কুন্দুর, কুন্দরুক, তীক্ষগন্ধ, সৌরাষ্ট্র, শিখরী, গোপুরক, 
বহুগন্ধ, পালিন্দ, ভীষণ, বলী। ভাবগ্রকাশ মতে, ইহার 
গুণ--মধুর, তিক্ত, কফপিত্বনাশক, পান ও লেপন করিলে 
শীতল ও প্রদরাময়শাস্তিকর । 

কুন্দুরুক ( পুংস্ত্রী ) কুন্দরু-স্বার্থে কন্‌। কুন্দুরু নামক সুগন্ধি, 
দ্রব্যবিশেষ। কুন্দুরুবৃক্ষ । 

কুন্দুরুকী (ত্ত্রী) কুন্দুরুক-ডীষ্‌, কুদ্রকীগাছ। (7398%61118 

সংস্কৃত পধ্যায়-_বিশ্বী, রতাফল!, তু্তী, 
তুণ্ডিকেরা, বিশ্বিক1, ওষ্টোপমা, ফল! ও পীলুপর্ণী। ভাবপ্রকা- 
শের মতে, ইহার গুণ স্বাহু, শীতল, গুরু, রক্তপিত্তশান্তিক'র, 
বাযুনাশক, স্তম্তন, লেখন, রুচ্য, বিবন্ধ ও আশ্লানকারক। 

কুপট (পুং) কুৎসিতঃ পটঃ | ১ ছিন্ন বস্ত্র। (“কুপটাবৃতকটিঃ- 
রূপবীতিনোরুমসিনা দ্বিজাতিরিতি |” ভাগবত ৫। ৯।১*।) 
২ দানবভেদ। (ভারত আদি প*) 

কুপথ (অব্য) কুৎসিতঃ পন্থাঃ। পাণিনি মতে কেবল “কাপথ, 
হয়। বোপদেব মতে (পথি পুরুষে বা) কাপথ, কুপথ উভয়ই 
হয়। ১ মন্দপথ (“স্বধন্শপথমকুতো ভয়মপহায় কুপথ- 
পাষগুমসমঞ্জসং নিজমনীষয়া মন্দঃ প্রবর্তয়িষ্যতে ॥৮ ভাগবত 
৫1৬৯।)। ২ অসুরভেদ। এই অন্ুুর পৃথিবীতে স্তপার্থ রাজা 
রূপে জন্মগ্রহণ করে । (ভারত ১।৬৭।২৯। ) ৩ জনপদবিশেষ। 
( মার্কগ্ডেয়পু* ৫৭ | ৫৬, বামন ১৩ অঃ। মত্ম্ ১১৩। ৫৫)। 

কুপথ্য (ক্লী) কুৎদিতং পথ্যং। মন্দ খাদ্য । 

কুপন €পুং) অস্থরভেদ। হরিবংশে এই অস্থর দৈত্যরাজ 
হিরণ্যাক্ষের একজন সেনানী বলিয়া! কথিত আছে। 

(হরিবংশ ৪২ অঃ।) 

কুপয় [ বৈ ] গোপনীয় । (“প্রাচাজিহবং ধ্বসয়স্তং তৃযুচ্যুতম। 
সাচ্যং কুপয্বং বর্ধনং পিতুঃ” ॥ খক্‌ ১। ১৪৯ । ৩।%। “কুপয়ং 
গোয়নীয়ং।, সায়ণ।) 
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ফুপুরুষজনিতা ্‌ 


২৩১ ] 


কুবাদ 


_ক্কুপরীক্ষক (পুং) কুৎসিতঃ পরীক্ষকঃ। কর্পধা । ধিনি দীর্ঘ, পুনরায় একটি হুশ্ব তৎপরে আর তিনটি দীর্ঘ এই 
বিচারকালে উচিতান্থচিত বিবেচন! করেন না এবং গুণেরও * একাদশ অক্ষরে কুপুরুষজনিতাছন্দঃ হইবে । 


যথোপযুক্ত সম্মান করেন না। 

কুপা (দেশজ) আধারবিশেষ। তৈলের কিন্বা! মদ্য প্রভৃতি 
তরল পদার্থের চর্শাদিনির্শিত আধার, মশক। 

কুপাণি (ব্রি) কুৎসিতঃ পাণিরন্ত। বক্রহত্ত, যাহার হস্ত 
কুষ্টিত হইয়াছে । চলিত কথায় কৌপা। 

কুপিঞ্জল (পু, স্ত্রী) কুৎসিতঃ পিঞ্জলঃ ইব পুচ্ছোহস্ত। পক্ষি- 
বিশেষ । 

কুপিনী [ন্‌] (পুং) কুপিনী মংস্তধানী অন্তান্তীতি ইনি। 
মত্স্তধারক, কৈবর্ত, জেলে। 

কুপিনী (ভ্ত্রী) ধাতৃনামনেকার্থত্বাৎ কুম্প্যতে রক্ষ্যতে মতন্তো- 
ইত্র, ঝুপ্‌ববাহুলকাৎ-ইনি-নাস্তাৎ-ভীপ। মত্ন্তাধার, মত্স্ত 
রাখিবার পাত্র, মাছের খালুই। 

কুপিন্দ (পুং) কুম্পয়তি বিস্তারয়তি সুত্রাণি, কুপ-কিন্দচ্‌। 
(কুপের্বাব্চ । উপ. ৪ | ৮৬1) তত্তবায়। 

( কুপিন্দকুবিন্দৌ তন্তবায়ে। উজ্জ্বলদত্ব ) 

কুপীলু (পুং) কুৎসিতঃ পীলুঃ। (কুগতিপ্রাদয়ঃ। পা২। 
২।১৮।) কারক্ষারবৃক্ষ, তিন্দুকবিশেষ। মাকড়াকেছু। 
ইহার ফলের নাম কুঁচিলা। সংস্কত পর্যযায়--জলজ, 
দীর্ঘপত্রক, কুলক, কালতিন্দুক, কালপীলুক, কাকেন্দু, 
বিষতিন্দু, মর্কটতিন্দুক। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ_- 
শীতল, তিক্ত, বাযুজনক, মাদক, লঘু, গ্রাহী, অতিশয় 
বাথানাশক, কফন্র, রক্তপিত্বপ্রশমক, মুত্রকারক, অগ্নি- 
বর্ধক ও কামোদ্দীপক। ইহা সেবন করিলে শৃল, পক্ষা- 
খাত, শুক্রমেহ, অপম্মার, গ্রহণী, অতিসার, গুদত্রংশ, 
মদাতায়, সর্বাঙ্গ কম্প ও দৌর্ধল্য নিবারিত হয়। ইহার 
বীজ গ্রহণীয়। 

কুপুজ্র (পুং) ১ কুৎসিতঃ পুত্রঃ। পিতামাতার অবাধ্য, 
যে পুত্র বংশগৌবৰ নই করে। কোঃ পৃথিব্যা পুক্রঃ । ২ 
মঙ্গলগ্রহ। ৩ নরকাস্তর । ৪ ক্ষেত্রজ প্রভৃতি পুত্র । 

(“তাদৃশং ফলমাপ্পোতি কুপুল্ৈঃ সম্তরং স্তম:” | মনু 

৯। ১৬১। 'কুপুজাঃ ক্ষেত্রজাদয়ঃঃ | মেধাতিথি ।) 

কুপুরুষ (পুং) কুৎসিতঃ পুরুষঃ। (কুগতিপ্রাদয়ঃ। পা ২। 
২।১৮।) কাপুরুষ, যে ব্যক্তি সংসারে কোনরূপ সংকার্য্য 
করিতে পারে না। (“অয়ং কুপুরুষো নষ্টো৷ ধিক তঃ সাধু 
ভির্যদা।* ভাগবত ৭। ৮। ৫৩।) 

কুপুরুষজনিতা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। (কুপুরুষজনিতা ননৌ 
গোৌগিঃ। বৃত্তরত্বাকর। পাঁমে ছয়টী বর্ণ হুস্ব ততৎপয়ে, একটি 


কুপুয় তরি) কুৎসিতং পুতে, কু-পুয়.অচ.। কুৎসিত, জাতি ও 
আচারনিন্দিত। 
কুপ্গ শাস্ত্রী [ ন্‌1--পরিভাষাভাস্করনামক ব্যাকরণপ্রণেতা । 
কুপ্য (ক্লী) গুপ্ক্যপ্‌, (রাজসুয়স্র্যমৃযোদ্যরুচ্কুপ্যকষ্টেতি । 
পা ৩। ১। ১১৪) গুপেরাদেঃ কুত্বং চ)। ১ স্বর্ণরৌপ্যভিন্ন 
ধন। ২ দন্তা। (“হিরণ্যং কুপ্যতূয়িষ্ঠং মিত্রং ক্ষীণমথো 
বলম্।” ভারত ১৫। ৬। ১১।)। যে আট প্রকার ধাতুতে 
দেবমূত্তি নির্মাণের বিধান আছে, কুপ্য তাহার মধ্যে 
একটি। 
( পন্ুবর্ণ রজতং তাং লৌহং কুপ্যঞ্চ পারদং। 
বঙ্গঞ্চ সীসকঞ্চেব অষ্টৈতে দেবসস্ভবাঃ।» ) 
কুপ্য চুরি করিলে উপপাতক হয়। ( মন্তু।১১।৬৭।) 
কুপ্যশালা (ন্ত্রী) কুপ্যানাং কুপ্যনির্ষিতানাং পাত্রাদীনাং 
শালা গৃহম্‌্। বাসনের দোকান, কাদারির দোকান । 
কুপ্রাবরণ (ত্রি) কুৎসিতং ছিন্নং মলিনং বা প্রাবরণং যস্ত। 
. যাহার পরিচ্ছদ মলিন অথব! ছিন্ন। 
কুপ্নব (পুং) কুৎসিতস্তণাদিনির্মিতঃ প্লব উড়,পঃ, (কুগতি 
প্রাদয়;। পা ২।২। ১৮।)। তৃণাদিনিম্মিত ভেল।। 
(“যাদৃশং ফলমাপ্রোতি কুপ্নটবঃ সম্তরন্‌ জলম্”। 
মন্দ ৯। ১৬১1) 
, শাসনবংশীয় পারস্তরাজ ফিরোজশাহের পুত্র। গ্রীক- 
&ঁতিহাসিকের! ইহাকে কবদেশ (0৯%৪9৩৭)নামে উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। পিতার অবর্তমানে প্রথমে ইনিই সিংহাসনে 
বসিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার ভ্রাতা 'পলাশ” উত্তরাধিকারসত্বে 
সিংহাসন গ্রহণ করিলে, ইনি আখানরাজ্যে পলাইয়! যান। 
নিশাপুরের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে একদিন নিশাকালে 
এক স্থন্দরী রমণীর গৃহে যাপন করিয়াছিলেন । আবার 
যখন চারি বসর পরে বহুসংখকসৈন্তসহ এই স্থান দিয়! 
ফিরিয়া আসেন, সেই রূপসী তাহাকে এক পুজরত্ব প্রদান 
করেন, পুল্রটি উভয়ের ভালবাসার ফল। যখন কুবাদ পুভ্রকে 
কোঁলে লইতেছেন, সেই সময়ে সংবাদ আসিল, তাহার 
ভ্রাতা পলাশ কাঁলগ্রাসে পতিত হইয়াছে । পারন্তরাজ- 
মুকুট তাহারই জন্য প্রস্তত আছে। তখন কুবাদের মনে 
ধারণ। হইল, যে এই স্ুলক্ষণ পুত্রের গুণেই আজ তিনি এই 
শুভসংবাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি আদর করিয়া কুমারের 
নাম রাখিলেন নশিরবান। ৪৮৮ থৃষ্টাৰে তিনি পারস্তের 
রাজা হন, তৎপরে তিনি রোমকসম্রাট অনস্তসিয়াকে যুদ্ধে 


কুবের 


পরাজয় করেন। ৪৩ বৎসর রাজ্যভোগের পর ৫৩১ খৃষ্টাবে 
তাহার মৃত্যু হয়। তৎপরে কুমার নশিরবান্‌ রাজ! হন। « 
কুবের (পুং) কুম্বতি আচ্ছাদয়তি ধনং কুবি-এরক্‌, ( কুত্বের্ণ 
লোপশ্চ। উণ্‌ ১৬০) নলোপশ্চ। যব! কুৎদিতং বেরং 
শরীরং যন্ত। (পকুৎসায়াং কিতিশব্দোইয়ং শরীরং বের- 
মুচাতে । কুবেরঃ কুশরীরত্বাৎ নায়া তেনায়মঙ্কিতঃ।” ইতি 
বাযুপুরাণ |) 

বিশ্রবার পুল্র ষক্ষাধিপতি। মহামুনি বিশ্রবা ভরঘ্বাজ 
মুনির কন্তা ইলবিলার পাণিগ্রহণ করেন। ইলবিলার 
গে বিশ্রবার ওরসে কুবের জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ 
ব্রহ্ম! কুবেরের বুদ্ধিচাতুর্যয দেখিয়া সন্ত হইয়া তাহাকে 
বলিলেন, আমি আশীর্বাদ করি তুমি ধনপতি হইয়া 
সকলের পৃজনীয় হইবে । ব্রক্গার এই অমোঘ বরপ্রভাবেই 
কুবের ধনের অধিপতি হইলেন। কুবের একদিন 
তপোবন দেখিতে উৎসুক হইয়া, তপোবনে গমন 
করিয়াছিলেন, কিছুদিন তপোবনে বাস করিয়া তাহার 
তপস্তা করিতে ইচ্ছা হইল। তদনস্তর তিনি বহুবিধ 
শারীরিক ক সহা করিয়া তপস্ত! করিতে আরম্ভ করিলেন । 
ইন্দ্রিরগণ নিরম্থ্িত এবং মনকে সংযত করিয়া সেই বিজন 
বিপিনে কখনও অনাহারে, কখনও গলিতপত্র ও বাধু আহার 
করিয়া সহ্শ্র বংসর পর্যন্ত তপস্তা করিলেন। ব্রক্গা কঠোর- 
তপস্ঠায় সন্থষ্ট হইয়া সমস্ত দেবগণের সহিত তাহার নিকটে 
উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বস! তোমাকে বর দিতে আসি- 
য়াছি, তোমার যাহ! ইচ্ছ। হয়, প্রার্থনা কর। কুবের বলিলেন, 
তগবন্‌। যদি দাসের প্রতি সন্তষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বর 
প্রদান করুন, আমি যেন লোকপাল হইতে পারি। ব্রহ্গা 
বলিলেন, তোমাকে এই পুষ্পকরথ প্রদান করিতেছি, ইহাতে 
আরোহণ করিয়া তুমি যথাইচ্ছা গমন করিতে পারিবে এবং 
অন্য হইতে তুমি একজন লোকপাল বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে । 
কুবের ব্রহ্মার নিকট হুইতে বর পাইয়া! তাহার পিতা বিশ্র- 
বার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, পিতঃ! আমি তপস্া 
করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে বর পাইয়াছি, আপনি অনুগ্রহ 
করিয়। আমার আবাসম্থান নিরূপণ করুন্। তাহার প্রার্থন। 
মতে, মহামুনি বিশ্রবা সমুদ্রমধ্যস্থিত হেমপ্রাকারবেষ্টিত লঙ্কা- 
পুরী ইহার বাসস্থান নিরূপণ করিলেন । কুবের প্রথমে লঙ্কায় 
রাজত্ব করেন, পরে রাবণের ভয়ে লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া 
কৈলাসপর্বতসন্নিধানে গমন করেন । (রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড 
৩য় সর্গ।) 

ইহার পুরীর নাম অলক1। ইনি যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতির 


[ হ৩২ ] 


কুজ 


অধীশ্বর। ইহার দেহ শ্বেতবর্ণ, আটটি দত্ত, তিনথানি চরণ, 
এইরূপ বিরত শরীর বলিয়াই ইহার কুবের নাম হইয়াছে । 

একদা! কুশাবতী নগরীতে দেবতাগণের একটি সভা হয়। 
ইনি সেই সভায় আহ্ত হইম় শ্বীয় অনুচরবর্গ সঙ্গে লইয় 
যাইতেছিলেন, পথে ইহার সখা মণিমান্‌ যক্গ অগন্ত্যমুনির 
মন্তকে নিঠীবন ত্যাগ করেন। অগন্তা কোপান্বিত হৃহয়া 
শাপ দেন যে, মনুষ্যহন্তে ইহার যাবতীয় সৈম্ত নষ্ট 
হইবে। ইনিও সেই মন্ুষ্যকে অবলোকন করিয়া সঙ্গরূপ 
পাপগ্রস্ত হইলেন। পরে ভীমসেন কর্তৃক সেই শাপ হইতে 
মুক্ত হন। [ভীম দেখ।] ও 

কুবের আপনার তগপস্তাবলে দৈর্ধে শতযোজন ও প্রস্থে 

৭* যোজন শ্বেতবর্ণ সভ। নির্শাণ করেন । এ সভার নাম 
বৈশ্রবণী। এই সভায় সর্বদাই নৃত্যগীত হইয়া থাকে। 
অগ্সরা কিন্নরী প্রভৃতি স্বর্গীয় নর্ভকীগণ সর্বদাই এই 
সভায় উপস্থিত থাকেন। কুবেরের পুত্রের নাম নলকুবর, 
ইহার প্রিয় পারিষদ বিশ্বাবস্থ, হাহা, হুহু, তুম্তুরু, পর্বত, 
চিত্রাসন, চিত্ররথ ও চক্রধর্্ম৷ সর্বদা! এ সভায় সমাসীন 
থাকেন। (মহা, সভা ১০ অ।) 

অথর্ববেদ (৮। ১০। ২৮), শতপথতব্রাঙ্গণ (১৩1৪।৩।১০ ), 
আঙ্বলায়নশ্রোতস্কত্র (১০1৭) ও শাঙ্ায়নশ্রৌতস্থত্রে 
(১১।২।১৭) কুবের বৈশ্রবণের নাম পাওয়া যায়। 
“কুবেরে। বৈশ্রবণে। রাজা তত্ত রক্ষাংসি বিশঃ1” 

কুবেরের নামান্তর-_-শ্ীদ, সিতোদর, কুহ, ঈশসখ, 
পিশাচকী, ইচ্ছাঁবস্ত্, ত্রিশির, প্রলবিল, একপিঙ্গ, পৌলস্তা, 
বৈশ্রবণ, রত্নকর, যক্ষ, নরধর্ম্ন্, ধনদ, নরবাহন, ফক্ষেশ্বর, 
ধনেশ্বর, নিধীশ্বর, কিম্পুক্ুষেশ্বর | ( হেমচন্দ্র । ) হ্র্য্যক্ষ, অল- 
কাধিপ, জটাধর। প্রাচীন গ্রীকদিগেরও এক ধনেশ্বর 
ছিলেন, তাহার নাম প্র,টাদ্‌ (91008) 

২ কুৎসিতং বেরং শরীরং যন্ত (ত্রি) কুৎসিত শরীরযুক্ত, 
মন্দ দেহ। ৩ নন্দীবুক্ষ। (মেদিনী)। কুৎমিতং বেরং 
(কুগতিপ্রাদিস* ) (ক্লী)৪ নিন্দিতদেহছ। 


কুবের উপাধ্যায়, দত্তকচন্ত্রিকা নামক ধর্শপান্ত্রসংগ্রহকার। 


রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ব ও শ্রাদ্ধতন্বে ইহার নাম উদ্ধত করিয়াছেন । 
কুবেরিণ (পুং) সঙ্করজাতিবিশেষ। 
কুজ (ব্রি) কুজতের্বোজতে বা। (নিরুক্ত ৭। ১২।) শকন্ধা- 
দিবৎ উকারন্ত লোপঃ। ১ উন্নতপৃষ্ঠ। কুজ। রোগবিশেষ। 
বাযু কুপিত হইয়! পৃষ্ঠদেশ ক্রমশঃ উচ্চ হইলে কুজরোগ জন্মে । 
কুজ হুইপ্রকার এক অনস্তরায়াম, দ্বিতীয় বহিরাধাম। অস্তরা- 
যাম কুজ সম্মুথে ও বহিরায়াম শে পশ্চা্দিকে নত হয়। 


কুজাত্রক 


কুক (পুং) কৌ পৃথিব্যাং উজতি, কু-উজ- ল্‌, (শকদ্ধা 
দিবছকারলোপঃ )। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। হিন্দী কুজা 
(17808 13181)177089) | সংস্কৃত পর্য্যায়--ভদ্রতরুণী, বৃত্তপুষ্প, 
অতিকেশর, মহাসহ, কণ্টকাট্য, খর্ব, অলিকুল, সম্কুল, 
বারিক্টক। ভাবপ্রকাশ মতে, ইহার গুণ__স্ুরতি, 
বাহ, ঈষৎ কষায়, ত্রিদোষশাস্তিকর, বলকারক ও 
শীতনাশক। ২ তীর্থবিশেষ। (নৃসিংহপু* ৬৫। ১৫) 
কুজকণ্টক (পুং) বৃক্ষবিশেষ। শ্বেতখদির। চলিত কথায় 
পাপড়ী খয়ের। (ভা 1,10৩ 71107088 ) সংস্কৃত পর্যযায়__ 
শ্বেতসার, বাদর, সোমবন্ধল। ভাবপ্রকাশমতে ইহার 
গুণ_বিশদবর্জনক'। ইহা! মুখরোগ, কফ ও রক্তদোষ 
নিবারণ করে। [খদির দেখ।] 
কুজপাণ্য, অপর নাম কুণপাও্য। 
[ কুণপাও্য দেখ ।] 
কুজরাজ, একজন প্রাচীন কবি। ুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে ইহার 
কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। 
কুজবিষু্বদ্ধন, চালুক্যরাজ কীত্তিবন্শা-পৃথিবীবল্লভের পুজ 
ও সত্যাশ্রয় পৃথিবীবল্লভের জোষ্টভ্রাতা এবং পুর্ব-চালুক্যরাজ- 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা ৷ ইনি পুর্বউপকূলে শালঙ্কায়ন রাজবংশকে 
নিপাতিত করিয়া ৬০৫ থৃষ্টাব্ধে বেঙ্গীর সিংহাসন অধিকার 
করেন। ৬১৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি আপন ভ্রাতা হইতে স্বীয় রাজ্য 
পৃথক করিয়া লন। 
কুজা (শ্রী) কুজ-টাপ্‌। ১ কৈকেয়ীর দাসী, অপর নাম 
মস্থরা। পূর্বজন্মে গন্ধর্র্বকন্ত। ও ছুন্দুভী নাম ছিল। ব্রহ্মার 
আদেশে মন্থরা নামে মানবী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে। 
(রামায়ণ আদি ও অযোধ্যাকাণ্ড ; ভারত বন ২৭৫ অঃ।) 
২ কংসের সৈরিন্ধী। ইহার অপর নাম ত্রিবক্রা। কৃষ্ণ 
কংসবধোদেশে মথুরাগমনকালে রাজপথে ইহাকে দেখিতে 
পাইয়া ইহার পরিচয় জিজ্ঞাস! করেন ও হন্তস্থিত অন্থুলেপন 
- প্রার্থনা করেন। কুজা কৃষ্ণের ভূবনমোহন ব্ধপ দেখিয়া 
তাহাদের উভয় ভ্রাতাকে অন্ুলেপন দান করে। তাহাতে 
কৃষ্ণ ইহার কুক্জতা দুর করিয়া ইহাকে পতীত্বে গ্রহণ করেন। 
তথন হইতে কুক্জা প্ররুত স্থন্দরী হইল। 
২ কুজযুক্রত্ত্রী। কুঁজী। 
কুজাতত্রক (ক্লী) বর্তমান কুমাউনের অন্তর্গত পুণাক্ষেব্র- 
বিশেষ। এই পুণাস্থান অতি প্রাচীন । 
মহাভারতে লিখিত আছে-_ 
' “ভদ্রকর্ণেশ্বরং গত্বা দেবমর্চয যথাবিধি। 
ন ছুর্গতিমবাপ্পোতি নাকপৃষ্টে চ পুজ্যতে ॥ 
1৬ 


[ ২৩৩ ]এ 


কুবিত 


ততঃ কুজাত্রকে গচ্ছেত্ীর্ঘসেবী নরাধিপ 
গোসহঅমবাপ্পোতি দ্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥* বনপ ৮৪/৩৯-৪০। 
ভত্রকর্ণেশ্বরে গমন করিয়া যথাবিধি দেবার্চনা! করিলে 
মানব কখন ছূর্গতিলাঁভ করে না, সে দেবলোকে পুজিত হয়। 
ভদ্রকর্ণেশ্বর হইতে তীর্থযাত্রী কুজাত্রকে যাইলে গোসহত্র 
দানের ফল লাভ করে এবং অস্তিমে ত্বর্গলোকে গমন করে। 
বৃসিংহপুরাণের মতে, এখানে হৃবীকেশ বিরাজ করেন । 
(নৃসিংহ ৬৫। ১১)। 
মত্ম্তপুরাণের মতে, এখানে ত্রিসন্ধ্যাদেবী অবস্থিত 
আছেন। ( “কুক্জাত্রকে ত্রিসন্ধ্য তু গঙ্গাদ্ধারে রবিশ্রিয়। |” ) 
স্কন্দপুরাণে হিমাদ্রিখণ্ডে এই তীর্ধের বিস্তৃত বিবরণ 
লিখিত আছে, এখানে তাহার সারাংশ উদ্ধত হইল-_ 
কুজাম্রক ক্ষেত্রে-_ অনেকগুলি তীর্থ আছে। তন্মধ্যে 
প্রধান কুমুদ্রতীর্থ-এই তীর্থের দক্ষিণে যজ্তেশ্বর নামক 
শিবমন্দির, তাহার নিকট সার্ধবতীর্থঃ প্রতি রবিবারে 
সুর্য্যদেব মধুমক্ষিকারূপে এখানকার পুণ্যসলিলে স্নান 
করেন। তৎপরে .পুর্ণমুখতীর্থ, তথায় সোমেশ্বরলিঙ্গ 
বিরাজ করেন। যেখানে উষ্ণ ও শীতল উৎস সকল 
উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পূর্ণতীর্থের নিকট করবীর ও 
অগ্নিতীর্থ। তৎপরে বায়বতীর্ঘ, অশ্বখতীর্৫থ ও বাসবতীর্ঘথ। 
এখানে গণপতিভৈরব অবস্থান করেন এবং চন্দ্রিক। নায়ী 
শ্রোতশ্বতী প্রবাহিত হইতেছে । তৎপরে বহুবিধ বাপী- 
শোভিত বারাহীতীর্থ ও সমুদ্রতীর্ঘ । কুজাম্রকের উত্তরে 
খষিশৃ | গঙ্গার পশ্চিমে তপোবন; এখানে রামচন্ত্র 
তপন্তা করিয়াছিলেন। তাহার নিম্নে শেষনাগের প্রিয়স্থান 
বিমলতীর্ঘথ। কুজাত্রকের নিকট গঙ্গাদ্ধারের উত্তরপশ্চিমে 
রামক্ষেত্র অবস্থিত। 
কুজলিঢ় (পুং) সম্প্রদায়প্রবর্তক ব্যক্তিবিশেষ। 
কুজিকা! (তরী) কুজকাস্তিয়াং টাপ্‌ ইকারাদেশশ্চ (প্রত্যয় 
স্থাৎ কাৎ পুর্বস্থাত ইদাপ্য সুপঃ। পা ৭। ৩।৪৪।) ১ 
স্বনামখ্যাতা দেবীবিশেষ। হছুর্গী। (কুজিকাতস্ত্রে পূজাপত্ধতি 
লিখিত আছে ।) ২ অষ্টমবর্ষীয়া কন্তা।। 
(“সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাদষ্টবর্ষা চ কুজিক1।” অন্নদাকল্প |) 
কুবজ্িকাতিন্ত্র (ব্লী) কুজিকায়াঃ দেব্যান্ত্্ং অর্চনাদিপ্রকাশকং 
শীন্্ং, ৬তৎ। স্বনামখ্যাত তন্ত্রবিশেষ। এই তত্ত্ে স্্রীদোষ- 
লক্ষণ, রক্তমাতৃকা পুজা, যঠীদেবী পুজা, ডাঙ্কুরকুমারপুজা, 
জয়কুমারপূজা, নাড়ীশুদ্ধি, বন্ধ্যাত্বপ্রশমন, ন্নানবিধি প্রভৃতি 
বর্ধিত আছে । 
কুব্সিত ( জি) কুজঃ সঞ্জাতো হস্ত, কুজ-ইতচ,। বক্র, নত । 


ঙ্ 


৫৯ 


কুমতি 


কুত্র (ক্লী) কুবি আচ্ছাদনে-রন্, ন লোপ, ( খাজেজ্্াগ্রবন্ত 
বিপ্রকুত্রাদি। উণ্‌ ২। ২৮1) নিপাতনাৎ। ১ বিপিন (কুত্রস্ত 
বিপিনে মতং। উণাদি কোষ । ) অরণ্য (কুব্রমরণ্যং | উজ্জবল- 
দৃত্ত। ২যজ্ঞকুণ্ড। ৩ কুগ্ডল। ৪ শরণ। ৫ শকট । ৬ অঙ্তুরীয়ক। 
কুত্রন্ম (পুং) কুৎসিতো ব্রহ্গা _(কুমহস্ত্যামন্ততরন্াং। 
পা ৫। ৪1 ১০৫।) কু-ব্রক্মন্টটচ্‌। ১ কুৎসিত ব্রাঙ্গণ, শুত্র- 
যাজী ব্রাহ্মণ । ( কু ও মহৎ শব্দের সহিত ব্রহ্মন্‌ শব্দের তৎ- 
পুরুষ সমাস হইলে সমাসাস্ত-টচ্‌ বিকলে হয়।) 
কুভ [বৈ] উদক, জল। 
কুভন্যু (ব্রি) [ বৈ] জলার্থী, উদকপ্রার্থী। 
(“ছন্দঃস্তভঃ কুতন্ব উৎসম। কীরিণো নৃতুঃ । খক্‌ ৫1৫২১২।) 
'কুভন্তব উদকেচ্ছব । সায়ণভাষ্য ) 
ফুভা (স্ত্রী) [বৈ] ১ নদীবিশেষ। সিন্কুনদের উপনদী, 
বর্তমান নাম কাবুলনদী। গ্রীকভৌগোলিকগণ কোফেন 

(0০চ)১98) নামে বর্ণনা করিয়াছেন। (“মা বে! রসানিতভা 

কুভা ক্রমুর্মা বঃ সিস্ধুনি রীরমৎ৮। খক্‌ ৫ ৫৩।৯।) 

২ কোঃপৃথিব্যাঃ ভা ছায়া, ৬তৎ। পৃথিবীর ছায়া । (“রাঃ 
কুভামণ্ডলগঃ শশাঙ্কম্‌।” জ্যোতিঃশান্ত্র) যদ্বা কুৎসিতা ভা 
দীপ্তিঃ | (কুগতিপ্রাদয়। পা ২।২।১৮) কর্ম্মধা | ৩ কুৎসিত- 
দীপ্তি । (ত্রি)৪ মন্দদীপ্রিযুক্ত। 

কুভার্ঘ্য (পুং) কুংসিতা ভার্ধযা যস্য, বহুত্রী, গৌণে হশ্বঃ। 
যাহার স্ত্রী কুংসিত অথব1 দুশ্চরিত্র।। 

(ভতৎনঙ্গভ্রংশি তৈশ্বর্ধ্যং সংসরস্তং কুভার্য্যবৎ 1» ভাগ ৬৫।১৫।) 
কৃতার্য্যা (স্ত্রী) কুৎসিতা ভার্য্যা, কুগতিসং । মনস্্রী। 
কুভুক্ত (ক্লী) কুৎসিতং তুক্তং ভোজ্যং ভুজ-ক্ত। কুখাদ্য। 
কুভূৎ (পুং) কুং কুখিবীং বিভর্তি, ভৃ-ক্ষিপ্‌ তুগাগমশ্চ। ১ 

পব্বত । ২ সংখ্যাগণনায় সাতসংখ্যা | 

(“কুহদ্রেখিকং সপ্তশলাকাচক্রং |” জ্যোতিশা*) 

কুভৃত্য ( পু") কুৎ্সিতে। ভূত্যঃ ভূ-ক্যপ্‌ তুগাগমঃ, কুগতিসং । 
মন্দহত্য, যে ভৃত্য প্রভুর মঙ্গল চেষ্টা করে না। 

কুম্‌ (অব্য ) চাদেরারুতিগণত্বাৎ (চাদর়ঃ। পা ১। ৪। ৫৭1) 
নিপাতসংজ্ঞা। বিশ্বয়াদিহুচক । 

কুমক (পারসী ) ১ সাহাব্য। ৩ সাহাধ্যকারী, তৎপক্ষাবলম্বী । 

কুমড়া (কুম্মাও শব্দের অপত্রংশ ) [ কুম্মাগ দেখ । ] 

কুমতি (ত্্রী) কুৎসিতা মতিবু'দ্ধিঃ, কুগতিসং । কুমভিপ্রায়, 
মন্দবুদ্ধি। যদ্বা কু ঈষৎ মতিঃ। ২ অন্পবুদ্ধি। (তরি) 
কুৎসিতা৷ মতির্যন্ত বনুত্রী। ৩ কুবুদ্ধিবুক্ত । 

“ভূতিঃ পঞ্চভিরারন্ধে দেহে দেহাবুধোহসক্কৎ। 

অহং মমেত্যসদ্গ্রাহঃ করোতি কুমতির্মতিস্‌ 1”ভাগ ৩1৩১1৩০। 
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কুমার 


কুমনীষ (ব্রি) কুৎসিতা অল্প বা মনীষ! বুদ্ধি্স্ত বনুতরী, 

সম্বশ্চ । ছুষ্টবুদ্ধি। অল্লবুদ্ধি। 
(“নচাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরটৈতি জন্তঃ কুমনীযউতীঃ1” 
ভাগবত ১। ৩। ৩৭1) 

কুমনীষী [ন্‌] (ঝি) কু-মনীষা-ইনি। কুৎ্সিতবুদ্ধিযুক্ত.। 

কুমন্ত্র পুং) কুৎসিতো মন্ত্রো মন্ত্রণা, কর্ধা। ১ কুমন্ত্রণা, 
অসছপদেশ। ২ কুৎসিত মন্ত্র, কোন কুৎসিত কার্ধ্য করিবার 
নিমিত্ত যে মন্ত্রে দেবতার আরাধন। করা হয়। 

কুমন্ত্রী [ন্‌] (পুং) কুৎসিতো মন্ত্রী, কর্দধা। মন্দ মন্ত্রী, ষে 
মন্ত্রী রাজাকে সছপদেশ দেয় না বা দিতে পারে না, অথবা 
যে ব্যক্তি মন্ত্রণানিপুণ নহে । ৃ 

কুমরিকা (কুমারিকা শের অপত্রংশ ) স্বনামপ্রসিদ্ধ গাছড়া, 
(310117830 01771))1918) 

কুমরিকাপোকা (দেশজ) শ্বনামপ্রসিদ্ধ কীট (91৫ 
&8126108) | 

কুমাঁউন্‌, ভারতের পশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত একটি বিস্তৃত 
জনপদ । [ কুমাওন্‌ দেখ।] 

কুমার (ক্রী) কুমারয়তি নন্দয়তি অচ। নির্মল স্বর্ণ খাটালোণ। | 
(মেদিনী 1) (পুং) কমু কাস্তৌ-আরন্‌, কিৎন্তাদুকারস্চোপধায়াঃ। 
( কমেঃকিছুচ্চোপধায়াঃ । উণ্‌ ৩।১৩৮)। “কুমার ক্রীড়ন- 
ইত্যস্ম(ৎ পচাদ্যচ্।» ইতি উজ্দ্বলদত্ব )। ১ জন্মাবধি পঞ্চবর্ষ 
পর্যন্ত বয়ঃক্রমপ্রাপ্ত শিশু । ২পুল্র। ৩যুবরাজ, নাটকা- 
দিতে যুবরাজকে কুমার সম্বোধন কর। হয়। ৪ কান্িকেয়। 
৫ শুক । ৬ অশ্ববারক, সহিস। 
(কুমারস্ত শুকে স্কন্দে যুবরাজে হশ্ববারকে। উপাঁদিকোষ ১/২৩৮) 
৭ অগ্নির এক পুজ্রের নাম। ইনি কতকগুলি বৈদিক 


মন্ত্র প্রকাশ করেন। ৮ বরুণবৃক্ষ (980798118 010011508) 
৯ অবসর্পিণর ১২শ জিন। (হেম১। ৪২)।১০ সিন্ধু- 
নদের একটি নাম। ১১ সনক, নন্দ, সনাতন, সনতকুমার, 


এই কয়জন খষি। ইহারা শৈশব হইতে ব্রহ্মচারী বলিয়া 
কুমার নামে খ্যাত। 

(“অনেকানি সহস্রানি কুমারব্রন্ষচারিণাম্‌। 

দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্‌ ॥৮ মনু 0১৫৯) 

১২ মঙ্গলগ্রহ । (“কুমারং শক্তিহত্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহং॥” 

| নবগ্রহন্তোত্র |) 

১৩ শাকদ্ীপাধিপতির সপ্তপুত্রের মধ্যে একজন। ইহার 

অধিকৃত বর্ষের নাম কুমারবর্ষ। (বিষুপু* ২। ৪1 ৫৯৬০) 

১৪ মন্ত্রবিশেষ | (তত্ত্রসার )। ১৫ গ্রহবিশেষ, এই গ্রহের 

উপদ্রব বালকদিগের প্রতিই ঘ থাকে । ইহার অপর নাম 


কুমার 


স্কদ্দ। মহাদেব কর্তৃক এই গ্রহ স্থষ্ হইয়াছিল। (স্শ্রুত) 
১৬ প্রজাপতিবিশেষ। ১৭ মঞ্জুন্রী রাজার একটি নাম 
১৮ ভারতবর্ষের নামাস্তর ৷ 
“কুমারাধ্যঃ পরিখ্যাতে। স্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরঃ | 
পুর্বে কিরাতা যন্তাস্তে পশ্চিমে ষবনাঃ স্থিতাঃ ॥” 
বামমপু* ১৩। ১১। 
১৯ অগ্নি। (“কুমারং মাতা যুবতি: 1” খকৃ ৫1 ২।১।) 
সায়ণাচার্ধ্য এই খকের “কুমার” শবে ত্রাঙ্গণকুমার ও অগ্নি 
এই ছুইপ্রকাঁর অর্থ করিয়াছেন। 
শাট্যায়ণব্রাহ্গণে এই খকের ইতিহাস আছে বে-- 
ইক্ষাকুবংশীয় রাজা ত্র্ারুণ নিজ পুরোহিত বৃশের সহিত রথে 
চড়িয়া যাইতেছিলেন। পুরোহিত সারথির কার্য করিতে- 
ছিলেন। তেই রথচক্রে পড়িয়া একজন ব্রাহ্ণকুমারের 
প্রাণ যায়। তাহাতে পুরোহিত অথবা রথস্বামী 
রাজা উহার মধ্যে কাহার ব্রক্গহত্যার অপরাধ হুইবে, 
এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় ইক্ষাকুগণ তৎকাঁলে সারখ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন বলিয়! পুরোহিতকেই অপরাধী বলিয়! স্থির 
করেন । তাহাতে পুরোহিত ব্রাহ্ণকুমারকে মন্ত্বলে পুনরায় 
ভীবিত করিয়া দেন। এই ইতিহাস হইতে কুমাঁর অর্থে 
“রথচক্রে নিহত ব্রাঙ্গণকুমার হইয়াছে ।” অপর অর্থে অগ্নি। 
২০ জনপদবিশেষ ও সেইজনপদের লোক । 
“কান্মীরাশ্চ কুমারাশ্চ ঘোরক! হংসকায়নাঁঃ।” 
ভারত সভা ৫১ । ১৪। 
“ততঃ কুমারবিষয়ে শ্রেণিমস্তমথাজয়ৎ। 
কোশলাধিপতিষব বৃহদ্বলমরিন্দমঃ ॥৮ সভা ৩০। ১। 
এই জনপদ্দ পাশ্চাত্য ভৌগোলিক উলেমিবর্ণিত 
কম্বেরিখোন (01006111000 ) বলিয়া অগ্গমিত হয়। 
(৮0190), ৪০০. 1]. ) 
২১ মুনিভেদ । (লিল্গপু* ৭। ৫০)। ২২ পর্বতবিশেষ। 
(পকুমারপর্কতন্থাস্চ যে চ পম্পানিবাঁসিনঃ।” নৃসিংহপুত ১৫1) 
২৩ তীর্ঘবিশেষ। [কুমারক্ষেত্র দেখ । ] 
“কুমারাখ্য প্রভাসম্চ তথা ধন্তা! সরস্বতী ।” বৃহন্নীলতন্ত্রে ৫অঃ। 
২৪ কর্ণাটরাজবংশীয় মুকুন্দের পুত্র, ইনি শক্রভয়ে বঙ্গ- 
দেশে আগমন করেন। এই কুমারের গুরসে পরমবৈষ্ণব 
রূপ ও সনাতনের জন্ম হয়। ২৫ বিজয়ন্গরের বুকরায়বংশীয় 
রাজবিশেষ, ইনি কুস্তয়ের পুজ। ১৪৯৭ হইতে ১৪২১ খুঃ 
অব পর্ধাস্ত রাজত্ব করেন। ২৬ নিম্নবঙ্গে প্রবাহিত একটি 
নদী । ১৩৫০ অক্ষা* ও ৮৮৫৮ ভ্রাঘিমাংশে মাতাভাঙ। 
“হইতে বিভির হুইয়। টা ও যশোরজেলাকে ভাগ করিয়। 


[ ২৩৫ ] 


চিনির, 
২৩* ৩২উঃ অক্ষাংশে ও ৮৯২৮ পুঃ দ্রাধিমায় নবগঙ্গায় মিলিত 
হুইয়াছে। ২৭ অসভ্য জাতিবিশেষ। (তরি) ২৮স্ন্বর। 
কুমার (দেশজ) কুম্তকার। [কুস্তকার দেখ।] 
কুমারক ( পুং) কুমার-সংজ্ঞায়াং কপ্‌। ১ বরুণবৃক্ষ। (1:9101% 
01569%5 ০৮ 08008173 670011509.) শ্বার্থে কন্‌। 
২বালক। ৩ রাজকুমার ।' ৪ কৌরব্যবংশীয় নাগবিশেষ। 
(ভারত আন্তীক ৫৭। ১৩) । ৫ অক্ষিগোলক। 
কুমারকল্পদ্রুম (পুং) বৈদ্যকোক্ত দ্বতবিশেষ। স্ত্রীরোগের 
মহৌষধ । গর্ভাবস্থায় ইহা সেবন করিলে গর্ভদোষ নট 
হইয়। বলিষ্ঠ পুত্র জন্মে। প্রস্ততের নিয়ম--কুস্কুম, লবঙ্গ, 
গুড়ত্বক্‌, বচ, অগুরু, কীাচকী, নীলমূল, কক্কার্থ কুড়, 
শঠী, মেদ, মহামেদ, জীরক, ধষভক, প্রিরঙ্কু, ভ্রিফলা, 
দেবদারু, তেজপাতা, এলাইচ, শতমূলী, গান্তারীফল, 
বষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, সুখা, পদ্ম, জীবস্তী, লালচন্দন, 
কাকোলী, শ্তামালতা, অনন্তমূল, শ্বেতবেড়েলার মূল, শর- 
পুঙ্ঘের মূল, কুম্ড়ী, ভূমিকুম্ড়া, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুলে, শাল- 
পাণি, নাগেশ্বর, দেবদারু, হরিদ্রা, রেণুক ও লতাফট্‌কী- 
মূল সমভাগে ২ তোলা করিয়া দিবে। কাথ প্রস্তত 
করিতে ছাগমাংস ৬।০ মণ, দশমূল ৬1০ মণ ও জল ২1০ মণ 
দিবে, ॥৫ সের অবশিষ্ট রাখিবে। শেষে শীতল হইলে 
অভ্র, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক ২ তোলা ও মধু ২ দেন 
মিিত করিয়া লইবে। ( ভৈষজ্যর" )। 
কুমারকল্যাণ (ক্লী) আবুর্কেদোক্ত ঘ্ৃতবিশেষ। বচ, ব্রাহ্গী, 
কুড়, ত্রিফলা,, দ্রাক্ষা, শর্করা, শু'ঠ, জীবস্তী, জিরা, বালা, 
শঠী, ছুরাঁলভা, বিন্ব, দাড়িম, স্ুরস, পুক্করমূল, ছোট এলা- 
ইচ, গজপিপ্ললী এই গুলি সমভাগে দিয়া ঘ্বত প্রস্তুত 
করিবে । এই ঘ্বতে বালকদিগের সকল প্রকার রোগ 
আরোগ্য হয়। বিশেষতঃ দস্তোদগম জন্য রোগে ইহা অধিক 
ফলপ্রদ। - 
কুমার-কৃষ্ণপ্ন, দাক্ষিণাত্যের মছুরারাজ্যের একজন নায়ক । 
ইনি ১৫৬৩ হইতে ১৫৭৩ থুষ্টাব্দ পর্যাস্ত মছুরারাজ্য শাসন 
করেন। ইহার সময়ে পলিগাঁর দশ্িচিনায়ক বিদ্রোহী হন। 
কিন্ত কষ্ণপ্নের যত্বে বিদ্রোহী নায়ক নিহত হয়। 
কুমীরক্ষেত্র, ১ মালাবর উপকূলে তুলুব-রাঁজ্যের অন্তর্গত 
একটি পবিত্র স্থান। কার্তিকেয়দেবের মন্দির নিমিত্ত 'গই 
স্থান পবিত্র তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। কুমারক্ষেত্রমাহা য় 
নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই তীর্থের বিবরণ বর্ণিত আছে। 
২ মহিস্রেছ উত্তরপশ্চিমে সোন্দুর বিভাগে 'লোহাচিল' নামে 
একটি পর্বত আছে, তাহাই কুমারপর্বত বা কুমারক্ষেত্র নামে 
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কুমারতন্ত্র, একখানি তন্ত্র। নীলকণ শাস্তিময়ুখে এই তত্র 
উদ্ধ.ত করিয়াছেন। 

কুমারদত্ত (পুং) নিধিপতির এক পুজের নাম 

কুমারদীস, একজন বিখ্যাত প্রাচীন কবি। ইনি 'জানকী- 
হরণ” প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন। ক্ষেমেন্্র, 
শ্ধরদাস, রায়মকুট প্রভৃতির গ্রন্থে কুমারদাসের কবিতা 
উদ্ধৃত দেখা যায়। ৃ 

কুমারদেব, ১ একজন কবি। ইনি শালিবাহনসপ্ুশতী রচনা 
করেন। ২ দাক্ষিণাত্যের কোঙছগদেশের (চেররাজ্োর ) এক- 
জন রাজা, ইনি চতুভূ্জ দেবের পুত্র। 

কুমারদেবী (ত্ত্রী) সমুদ্রগুণ্ের মাতা । 

কুমারদেষ্জ [ বৈ ] (পুং) কুমারাণাং দে দাতা, কুমার- 
দা-ইণচ্‌ বাহুলকাৎ । কুমারদাতা, 

(“কুমারদেফ্চা জয়তঃ পুনহহণঃ,৮ | খাক্‌ ১০। ৩৪। ৭1) 
(“কুমারদেষ্াঃ কুমারাণাং দাতারঃ।+ সায়ণাচার্ষ্য ) 

কুমারধার৷ (স্ত্রী) নদীবিশেষ । মহাভারতে লিখিত আছে-_- 
এই নদী মানসসরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে 
স্নান করিলে মনুষ্য কৃতকৃতার্থ হইয়া মুক্ত হয়। 

(ভারত, বন, ৮১ অঃ) । 

কুমারপাল, চালুক্যবংশীয় গুজরাটের একজন পরাক্রান্ত 
রাজা। দবিস্থলীপুরের ভীমদেবপুত্র ক্ষেমরাজের পৌর ও 
দেবপ্রসাদের পুত্র জয়সিংহ-সিদ্ধরাজের ভাগিনেয়, রত্ব 


বিখ্যাত। লোহাচল-মাহায্ব্যের মতে কুমারম্বামীর মন্দিরের 
জন্ত এই স্থান পুণ্যতীর্ঘ বলিয়। গণ্য । 
"কুমারধামে কৌমারী প্রভাসে স্থুরপুজিতা 1” 
বৃহন্নীলতন্ত্রে ৫ম পটল। 
কুমারগুপ্ত (১ম)-_গুপ্তবংশীয় একজন মহারাজাধিরাজ। 
ইনি মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ডের পুভ্র ও ফ্রবদেবীর 
গর্তজাত। ইহার অপর নাম মহেন্দ্রাদিত্য। 

মন্কুবার, গড়া, বিলসড়, মন্দসোর প্রভৃতি স্থান হইতে 
১ম কুমারগুপ্তের সময়ে খোদ্িত শিলালিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তৎপাঠে জানাধায় ইনি ৯৬ গুপ্তসম্বৎ হইতে ১৩১ 
গুপ্তসম্বৎ (৪১৬ খৃঃ হইতে ৪৫১ খৃঃ অব পর্য্যস্ত) রাজত্ব করিতেন। 

যমুনানদীতীরস্থ মস্কুবার নামক গ্রাম হইতে ১২৯ 
গুপ্তসম্বতে খোদিত শিলাফলকে ইনি কেবল “মহারাজ? নামে 
বর্ণিত হইয়াছেন, ইহাতে অনুমিত হয়, ইহার জীবনের 
শেষাবস্থায় পুষ্যমিত্র অথব! হৃণজাতি প্রবল হুইয়! গুপ্তসম্রাটের 
পরাক্রম কতকটা ধর্ধ করিয়াছিল । [স্কন্দগুপ্ত দেখ । ] 

কিছুদিন পরে গুপ্তসম্রাটগণ নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার 
করিয়াছিলেন । 

(২য়)--ইনিও একজন গুপ্তবংশীয় মহারাজাধিরাজ, নর- 
নিংহগুপ্তের পুত্র ও প্রীমতীদেবীর গর্ভজাত, ১ম কুমার- 
গুপ্তের প্রপৌত্র। কোন কোন পুরাবিদ্গণের মতে, প- 
সম্রাটুগণের যে সকল মুদ্রা পাওয়া ছিয়াছে, তন্মধ্যে কোন 


কোন মুদ্রায় এই কুমারগুণ্ডের অপর নাম ক্রমাদিত্য লিখিত 
আছে। ইনি অনুমান ৫৩০ খুঃ হইতে ৫৫০ খৃষ্টাব পর্ধ্যস্ত 
সাত্াজ্য শাসন করেন। ইহার সময়ে মালবরাজ যশোধর্শা 
প্রবল হইয়া গুপ্তসাম্রাজয অধিকার করেন । [বশোধন্্া দেখ |] 
কুমারঘাতী [ন্] (তরি) কুমারং হস্তি, কুমার-হন-ণিনি। 
(কুমারশীর্ষয়ো ণিনিঃ। পা ৩।২।৫১।)। শিশুমারক, 
যেবালকহত্যা করে। 

কুমারচন্দ্, দাক্ষিণাত্যের একজন পাগ্যরাজ,” বীর গুণ- 
রাজপাণ্যের পুল । 

কুমারজীব (পুং) ১ কুমারং জীবয়তি, কুমার-জীব-ণিচ্‌ অণ্‌, 
উপপদ। পুত্রপ্শীবক বৃক্ষ, জীয়াপুতা। ২ একজন বিখ্যাত 
চীনপ্ডিত। ইনি তিব্বতে গিয়া অনেক সংস্কত-বোৌদ্ধগ্রস্থ 
সংগ্রহ করেন । ৪০৫ খৃষ্টান্দে চীনসম্রটের আদেশে আট শত 
বৌদ্ধাজকের সাহায্যে সংস্কত বৌদ্ধশান্ত্র প্রক্তাপারমিতা ও 
দশন্লুমীশ্বর চীনভাষায় অনুবাদ করেন। 

কুমারতনয় যোগী, একজন বিখ্যাত জ্যোতিবিদ। ইনি 
বৃহৎসংহিতার (একখানি টাকা রচনা করেন। 


সিংহাদেবীর (কশ্মীরাদেবীর ) গর্ভজাত। 

কুমারপাল জয়সিংহের নিকট থাকিয়া দধিস্থলীতে 
রাজ্যশাসন করেন। তিনি প্রসিদ্ধ জৈনাচার্ধয হেমচন্জ্ের 
নিকট সর্বদাই সছুপদেশ লাভ করিতেন। জয়সিংহ কুমার- 
পালের ভ্রাতা ত্রিভূবনপালকে গোপনে বিনাশ করেন, পরে 
তাহাকেও ভাতার অন্থবর্তী করিবার চেষ্টার ছিলেন, 
কুমারপাল জানিতে পারিয়৷ সতর্ক হন। কুমার সর্বদাই 
মন্ত্রীগ্ৃহে লুককাক্সিত থাকিতেন। একদিন জয়সিংহের নিযুক্ত 
চর সন্ধান পাইয়। সেখানে উপস্থিত হয়। এখানে হেমচন্র 
মিথ্যাকথায় চরকে ভুলাইয়া কুমারকে রক্ষা করেন। 
কুমারপাল সেইদিনই ভূগুকচ্ছে পলায়ন করিলেন। পরে 
কৈলম্বপত্তনে উপস্থিত হইলে, কৈলম্বরাজ নিজ রাজ্যের 
অর্ধাংশ তাহাকে প্রদান করেন। পরে প্রতিষ্ঠানপুর ও 
উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন থাকিয়৷ নগেন্দ্রপত্তনে 
আসিয় তাহার ভগিনীপতি শ্রাকৃষ্জদেবের গৃহে অবস্থান 
করেন। (ভগিনীর নাম প্রেমল দেবী ।) 

সম্বং ১১৯৯ অবে মার্গশীর্ষে কৈলম্বরাজের সাহায্যে 


কুমারভূত্যা 


কুমীরপাল সিদ্ধরাজকে দমন করিয়। পুনর্ধার রাজ্য লাভ 
করেন। এই সময়ে তাহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর । তৎপরে 
তিনি স্ুরাষ্ট্র, ব্রাঙ্গণবাহক, পঞ্চনদ, সিন্ধুসৌবীর প্রভৃতি 
মানা স্থান জয় করেন। দিথ্িজয়কালে তিনি সিন্ধুর 
পশ্চিমপারস্থ পল্মপুর নগরের রাজকন্তা পল্মিনীকে বিবাহ 
করেন। মুলস্থানে মালবগণের সহিত তাহার ঘোরতর 
যুদ্ধ হইয়াছিল। 

কুমারপাল প্রথমে হিন্দু ছিলেন, তৎপরে হেমচন্দ্রের 
উপদেশে জৈনধর্ গ্রহণ করেন । [ হেমচন্ত্র দেখ । ] 

তিনি বিজিত সকালম্থানেই অহিংসাধর্ম প্রচার করিয়! 
ছিলেন। জৈনদিগের পুণ্যতীর্থ শত্রঞ্জয়পর্ধতে তিনি 
পার্শনাথের এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১২১১ 
সন্বতে হেমচন্দ্রন্থরি দ্বার। “ত্রিভ্ুবনপালবিহার+ স্থাপন করেন। 
প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক বাগ্ভট্ ইহার মন্ত্রী ছিলেন । 


হেমচন্দ্রের মৃত্যুর ৬০ বৎসর পরে, তাহার ভ্রাতৃপুত্র, 


অজয়পাল বিষদানে তাহার প্রাণ সংহার করেন। তিনি 
৩০ বর্ধ ৮ মাস ২৭ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার 
পরে মহীপালের পুল অজয়পালই রাজ! হন । 

[ অনেক জৈন-গ্রস্থে কুমারপালের কথা লিখিত আছে, 
তন্াধ্যে কুমারপালচরিত, . কুমারপালপ্রবন্ধ, ছৈয়াষরায় 
: ১৫। ১৬ সর্গ, উদ্য়সাগরবিরচিত ন্নাতৃপঞ্চাশিক। ৩১শ অঃ 
প্রভৃতি দ্রষ্টব্য । ] 
কুমারভট্র, কুমারিল-ভট্ের নামান্তর । [ কুমারিলভষ্র দেখ। ] 
কুমারভূত্যা! (ক্ত্রী) কুমারাণাং ভ্ত্যা ভরণং পালনং ৬ 
তৎ, কুমার-ভূ-ভাবে-কাপ,। (সংজ্ঞায়াং সমজনিবদনিপত- 
মনবিদন্থঞ্শীঙ্‌ ভূঞ্িণঃ। পা ৩। ও। ৯৯।) টাপ্‌। কুমার- 
পালন, নির্ধিন্কে গর্ভ হইতে সন্তান বহিক্ষরণপ্রভৃতি কার্য । 
২ গর্ডিলীর পরিচর্যা, ধাত্রীবিদ্যা । 

(“কুমার-ভৃত্যা-কুশলৈরনুষ্ঠিতে, 
ভিষগ্ভিরাপ্িরথ গর্ভভর্্মণি।” রঘু ৩। ১২।) 
সুশ্রুতমুনি কুমারভূত্যার এইরূপে নিয়মাদি লিখিয়াছেন_ 
প্রশ্থতি কিস্বা ধাত্রী নিয়ম পালন না করিয়া অহিতাচারণ 
বা অশৌচাচার করিলে, অথবা মঙ্গলাচার না করিলে, 
অথবা! বালক ভীত, অতি হষ্ট বা তঞ্জিত হইলে, কিম্বা অতি- 
শয় রোদন করিলে, স্কন্দগ্রহ, স্বন্নাপম্মার, শকুনী, রেবতী, 
পৃতনা, অন্ধপৃতনা, শীতপুতনা, মুখমণ্ডিকা, ও নৈগমেক় 
বা পিতৃগ্রহ, এই নয়টা গ্রহ বালকের. শরীরে আশ্রয়'করে। 
বালকের শরীরে গ্রহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সাস্বনাবাক্য 
প্রয়োগ করা উচিত । 


1৬ ২৬০ 


২৩৭ ] 


কুমারভূ্ত্যা 


নেত্রদ্বয় স্ফীত, দেহে রক্তের গন্ধ, স্তন্তপানে অনিচ্ছ!, 
মুখ বক্র, নেত্রের একটি পক্ষ স্থির, অপরটি চঞ্চল, উদ্বিগ্রতা, 
চক্ষুদ্বয়ের চাঞ্চল্য, অল্প অল্প রোদন করা ও হন্ডের অঙ্গুলি 
সকল বক্র করিয়া দৃঢ় মুদ্তিকরণ, এবং মলের গাঢ়তা, স্বন্দ- 
গ্রহ-পীড়িত বালকের এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 

কখন অচেতন, কখন সচেতন, কখনও ব1 উৎসাহিতের- 
স্তাঁয় হস্ত পদের সঞ্চালন, মলমৃত্র-নিঃসরণ, শব্দ সহকারে 
জৃম্তণ (হাই), মুখে ফেণা হওয়া, স্কন্নাপন্মার গ্রহ কর্তৃক 
পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ দেখা যায়। 

অঙ্গের শিথিলতা, ভয়ে চমকিয়। উঠা, শরীরে পক্ষীর 
গন্ধ, আববিশিষ্-্রণত্বারা ও দাহ-পাক-বিশিষ্ট ন্ফোট- 
দ্বারা সর্ধাঙ্গ পীড়িত হওয়া, শকুনীগ্রহপীড়িত বালকের 
এই নকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

মুখ রক্তবর্ণ, মল হরিতবর্ণ, শরীর অতিশয় পাওুবর্ণ বা 
শ্তামবর্ণ, জর, মুখে শুফতা এবং সর্বশরীরে বেদনা, রেবতী- 
গ্রহ কর্তৃক পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষিত হয়। ইহাতে 
বালক সর্বদা নাসিকা ও কর্ণ মর্দন করিতে থাকে । 

অঙ্গের শিথিলতা, দিনে কিম্বা বাত্রিতে শ্বচ্ছন্দে নিদ্রা! 
না হওয়া, তরল মলের নিঃসরণ, দেহে কাকের গন্ধ, বমন, 
লোমহর্ষণ, এবং অতিশয় তৃষ্ণা, পুতনাগ্রহপীড়িত হইলে 
এই দকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়! থাকে । 

অতিসার, কাস, হিকা, স্তন্তপানে অনিচ্চা, বমন, জর, 
শরীরে বিবর্ণতা ও রক্তের গন্ধ, অন্ধপৃতন! গ্রহ-কর্তৃক পীড়িত 
হইলে এই সব লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

মধ্যে মধ্যে ভয়ে চমকিয়া উঠা, অতিশয় কম্প, অতিশয় 
রোদন, অবসন্নভাবে নিদ্রা, গলদেশে অবাক্ত (ঘর্‌ ঘর্‌) শব, 
অঙ্গের শিথিলতা ও অভীসার, শীতপৃতনাগ্রহ-পীড়িত 
বালকের এই সব লক্ষণ দৃষ্ট হয়। শরীরের শ্লানতা, হুস্ত, পদ 
ও মুখ* রক্তবর্ণ, অধিক আহার, উদর কলুষিত সিরা দ্বারা 
আবৃত হওয়া, দেহে মৃত্রগন্ধ, শিশু মুখমণ্ডিকা-গ্রহ পীড়িত 
হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 

ফেণ বমন, দেহের মধ্যভাগ বিনমিত হওয়া, উদ্বেগ, 
বিলাপ, উর্দীদৃষ্টি, জর, শরীরে বসাঁগন্ধ, মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞা- 
হীন হওয়া, নৈগমেয়-গ্রহ পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ 
দেখা যায়। | 

বালক স্তন্ধভাবাপন্ন, স্তন্তপানে অনিচ্ছক ও মধ্যে মধো 

হজ্ঞাহীন হইলে কিম্বা রোগের সম্পূর্ণলক্ষণ প্রকাশ 

পাইলে রোগ অসাধ্য । রোগের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ 
না হইতেই সাবধান হইয়া চিকিৎসা করা উচিত। 





কুমারত্ত্যা 


স্কন্দগ্রহপীড়িত শিশুকে দেবদারু, রানা, মধুরবৃক্ষ এই 
সকলের কাথ ও ছুদ্ধের সহিত ঘ্বত পাক করিয়া ব্যবহার 
করাইলে প্রতীকার হয় । স্বন্দাপম্মার রোগাক্রান্ত বালককে, 
ক্ষীরবৃক্ষের ও কাকোল্যাদদিগণের কাথের সহিত ঘ্বত বা 
দুপ্ধ পান করাইবে এবং বচ ও হিস্কু মিশাইয়! বালকের অঙ্গে 
প্রলেপ দিবে । ইহা হইলে বালক অচিরেই আরোগ্যলাভ 
করিতে পারে। 

শকুনীগ্রহাক্রান্ত বালকের পক্ষে যষ্টিমধু, বেণামূল, 
বালা, শৈলজ, শ্তামালতা, উৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, প্রিয়ঙ্কু 
ও মন্তরিষ্ঠা ইহাদের প্রলেপ নিতান্ত উপকারী এবং বাল- 
কের শরীরে ব্রণরোগে বিহিত চূর্ণ ও পথ্য এই রোগে 
প্রয়োজ্য। 

বব, অশ্বগন্ধা, অজ্জুন, ধাতকী, তিন্দুক, কুষ্ঠ বা সর্জরসের 
সহিত পাক করা শৈল ব্যবহার করাইলে এবং কাকোল্যাদি- 
গণের সহিত পাক করা ত্বৃত পান করাইলে রেবতী-গ্রহ- 
পীড়িত বালকের প্রতীকার হয়। কুলখ, শঙ্ঘচুর্ণ, এবং সর্বব- 
গন্ধ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ ইহাতে বিশেষ উপকারী । 

বচ, হরিতকী, গোলোমী, হরিতাল, মনঃশিলা, কুষ্ঠ বা 
সর্ভরসের সহিত পাক করিয়া তৈল, তুগাক্ষীর, মধুরক, 
কুষ্ঠ, তালিশ, থদির ও চন্দন এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত পাক 
করিয়া ঘ্বত ব্যবহার করাইলে পুতনা-রোগ ভাল হয়। 

সরা, কারী, কুষ্ঠ, হরিতাল, মনঃশিল! ও ধূনা এই সকল 
ভ্রব্যের সহযোগে পাক করিয়া তৈল ব্যবহার করাইলে 'এবং 
পিপ্ললীমূল, মধুরবর্গ, মধু, শালপাণি, ও বৃহতী ইহাদের সহিত 
পাক কর! দ্বত খাওয়াইলে অন্ধপৃতনা-রোগে অচিরেই 
প্রতীকার লাভ করে। 

বালক শীতপৃতনাগ্রহাক্রান্ত হইলে কপিথ, স্থবহা, বিশ্বী- 
ফল,» বিন্ব, প্রচীবল, নন্দী, ভল্লাতক পরিষেচ্ন করাইবে । 
ছাগমুত্র, গোমুত্র, যুখা, দেবদারু, কুঠ্ঠ, সর্দগন্ধা এই সকল 
দ্রব্যঘোগে তৈল পাক করিয়া বালকের শরীরে মাখাইলে 
প্রতীকার হয়। 

হৃঙ্গরাজ, অজগন্ধ! ও হরিগন্ধ ইহাদের রসে পাক করিয়া 
তৈল এবং মৌরী, দ্র, তুগাক্ষার, অঙ্গনা, মধুর, ও স্বল্প পঞ্চ- 
মূল, এই সকল দ্রব্যের সহিত পাক করা ঘ্বত, দুখমণ্ডিকা- 
রোগে বিশেষ উপকারী ও আশুফল প্রদ। 

বালক নৈগমেয়- রোগাক্রান্ত হইলে প্রিরঙ্ক, সরলকা্ঠ, 
'মনস্তমূল, শোল্কা, কুটন্নট, গোমুত্র, দধিনগু, ও অন্্কার্ী 
এই সকল যোগ করিয়া পাক কর! তৈল ব্যবহার করাইবে । 
দশমূলের কাথ, ছুগ্ধ, মধুরগণ এবং -খঞ্ছুর মস্তক, এই সকল 


২৩৮ ] 


কুমাররাম 


যোগে পাক করা ঘ্বত খাওয়াইবে। বচ ও হিঙ্কু মিশাইয়া 
প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয় । স্থৃশ্ত, উত্তরতন্ত্র ২৭-৩১) 


কুমারমিত্র, অপরনাম বিষুমিত্র। খক্প্রাতিশাখ্যভাব্য- 


রচয়িতা । বজ্ট-পুত্র উবট কুমারমিত্রের ভাষ্যদৃষ্টে সংক্ষিধ 
খক্প্রাতি শাখ্য রচনা! করেন। 


কুমাররক্ষণ (ক্লী) কুমারাণাং রক্ষণং জন্মাবধি-লালন-পোষ 


ণার্দিকং, ৬তৎ। সন্তানের লালন পালন। সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হইলে সেই সময় হইতেই কতকগুলি শাস্ত্রবিহিত কার্য্য করিতে 
হয়। চরকের মতে-জন্মমাত্রেই কর্ণমূল ঘর্ষণ করিবে অথবা 
মুখে জলসেক করিবে, তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস আরম্ভ হইবে । 
নিশ্বাস বহিতে থাকিলে শিশুর তালু, ওষ্ঠ, ক ও জিহ্বা 
পরিষ্কার করিয়৷ দিবে। পরিষ্কারকালে অস্গুলিতে কার্পাস 
তুলা জড়াইয়! রাখিবে, অস্কুলিতে যেন নথ না থাকে, 
তাহা হইলে কোন স্থান ক্ষত হইবার সম্ভাবনা। তৎপরে 
মস্তক ও তালু কার্পাসতুলায় আচ্ছাদিত করিয়া রাঁখিবে 
মধু, ঘ্বৃত, অনন্ত, ব্রাঙ্মীরস ও স্থবর্ণচূর্ণ অনামিকা অস্গুলি- 
দ্বার অল্প পরিমাণে লেহন করিতে দিবে । শু নিরাপদ, 
বেখানে ইন্দুরাদদির উৎপাত নাই, এরূপ গৃহে প্রস্থতিকে ও 
পরিষার শয্যায় বালককে শয়ন করাইবে। হুর্গন্ধ, কিন্ব' 
অশুচিস্থানে রাখিবে না। প্রক্ছতি সর্বদা সাবধানে থাকি- 
বেন, যেন বালক নিদ্রিতাবস্থায় স্তন্তপান না করে। বালককে 
তর্জন গর্জন করিয়া ভয় দেখাইবে না। মুখের মধ্যে 
প্রবেশ করাইয়৷ দিতে পারে, এরূপ কোন খেলিবার দ্রব্য 
বালকের হাতে দিবে না। দীপশিখা হইতে বালককে 
সর্মদা সাবধানে রাখিবে । যেমন বয়স বাড়িবে, সেই সঙ্গে 
নীতি বিনয় প্রস্থৃতি শিক্ষা দিবে । গ্রহদিগের অত্যাচার 
হইতে বালককে রক্ষা করিতে সর্বদা যত্ববান্‌ থাকিবে। 
(চরক, শারীরস্থান, ৮ম অঃ) 


কুমারযু (পুং) কুমীরং যাতি, কুমার-যা-মৃগযাদিত্বাৎ কু। 


(মৃগযাদয়শ্চ । উণ্১।৩৮।)। রাজপুত্র । 
(কমারয়ু নৃপান্মজে । উণাদিকোষ ১। ৪২১।) 


কুমাররাম, বিজয়নগরের নিকটবর্তী হোসছুর্গের রাজ! 


কাম্পিলরায়ের পুত্র । মুসলমান ইতিহাস ফিরিস্তা-পাঠে 
জানা যায়, যে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় মুহম্মদ কর্ণাটিক জয়ের 
সময় “কম্পূলা' নামক একজন রাঞ্জাকে আক্রমণ রেন। 
তাহারই প্রকৃত নাম “কাম্পিলরায়” বলিয়া বোধ হয়। 
হালকাণাড়াভাষা লিখিত (নন্গন্দ কবিরচিত ) কুমাররাম- 
চরিত্রে এইরূপ লিখিত আছে-- 

কর্ণাটের জঙ্গ লভূমে শৃঙ্গেরিায়ক নামে একজন জমিদার 


কুমাররাম 


বাস করিতেন। তিনি দেবগিরিরাঁজ রামরায়ের সভায় 
আপিয়া তাহার অধীনে কর্ম শ্বীকার করেন। রামরায় 
তাহাকে বাসস্থান নিম্াণার্থ একখানি সনন্দ দিয়াছিলেন। 
শৎপরে রামরাজ দিল্লীর সুলতানের নিকট পরাস্ত হইলে 
শৃঙ্গেরিনায়ক জন্মভূমিতে চলিয়া আসেন, এখানে মল্লরাজ 
নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলে শৃঙ্গেরি- 
নায়ক রাজা হন। তাহারই ওুঁরসে কাম্পিলরায়ের জন্ম হয়। 
কাম্পিলরায় অনেক সামন্তকে পরাস্ত করিয়া কর্ণাটের 
কতকাংশ অধিকার করেন। তাহারই পুত্র কুমাররাম। 
কুমাররাম ছাদপরবর্ষ.বয়ঃক্রমকালে পিতা কর্তৃক প্রেরিত 
হইয়া সসৈন্যে গুতিরাজকে পরাজয় ও বন্দী করেন। 
জয়লব্ধ দ্রব্যসমূহের মধ্যে তিনি কেবল ১০টি ঘোড়া আপ- 
নার জন্য রাখেন। এ ঘোড়ার উপর তাহার বৈমাত্রেয় 
জাতৃগণের লোভ পড়ে । তাহারা ঘোত1 চাছিলে, তিনি 
কহিতেন, ভাই তোমরাও আমার স্তায় ঘোড়া আনিতে 
পার। এই কথায় তাহার! ছঃখিত হইয়া তাহাঁদের মাতার 
নিকট কুমারের বিপক্ষে অভিযোগ করিল । বিমাতা- 
গণের কৌশলে রাজা! কুমারকে সঙ্গটময় স্থানে পাঠাইতে 
ইচ্ছা করেন। কুমাঁর প্রতিজ্ঞা করেন, যে তিনি ৭* জন 
রাজাকে পরাজয় না করিয়া আর রাজ্যে ফিরিবেন না। 
অনন্তর তিনি বরঙ্কলের রাজা প্রতাপরুদ্রের সভায় আগ- 
মন করেন। এখানে লিঙ্গনশেট্টির সহিত তাহার বন্ধথৃতা 
জন্মে। সেই বন্ধুর যত্বে তিনি প্রতাপকরুদ্রের নিকট 
পরিচিত হন। এখানে কুমারের বীরত্বের কথা শুনিয়া 
প্রতাপরুদ্রের বিদ্বেষ জন্মিল। কুমার লিঙ্গনশেট্টিকে 
সঙ্গে লইয়া বরঙ্কলরাজ্য পরিত্যাগ করেন। তাহাদের 
ধরিয়া আনিবার জন্ঠ প্রতাপরুত্র সৈম্ত পাঠান । বহুসঙ্খাক 
সৈম্ত কুমারের বাহুবলে রণে পৃষ্টপ্রদর্শন করে। তৎপরে 
কুমার কোগুপিল্লির রেডী ও মুদগলের রাজা প্রভৃতিকে 
জয় করিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার বীরগাথা 
চারিদিকেই গান করিতে লাগিল। একদিন কুগুব্রঙ্গ-দেবতা 
তাহাকে স্বপ্নে দেখ! দিলেন। তিনি সেই দেবের আদেশে 
মহাসমারোহে "শুলোতৎসব* করেন। দাক্ষিণাতোর রাজা ও 
সামস্তবর্গ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে 
কাম্পিলরায়ের কনিষ্ঠ! রাণী রত্বাঙ্গী বাতায়ন হইতে কুমারের 
অনুপম রূপ দেখিয়া! কামপীড়িত হন। একদিন গোলা খেলি- 
বার সময় কুমারের গোল! গিয়া রত্বাঙ্গীর ঘরে পড়ে । কুমার 
কোন অনুচরকে না পাঠাইয়া নিজেই সেই গোলা আনিতে 
বান। আপন ঘরে পাইয়া রত্বাঙ্গী কুমারের হাত ধরিয়া 


ও 


কুমারসম্ভুব 


প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ভ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। 
কুমার তাহার কথায় অসম্মত হইয়া! হাত ছাঁড়াইয়া 
চলিয়া আসেন। তাহাতে রত্বাঙ্গীর মনে বড়ই আঘাত 
লাগিল। তিনি রাঁজাকে কহিলেন যে, কুমার তাহার সতীত্ব 
নষ্ট করিতে আসিয়াছিল। রাজা ছোটবাণীর কথায় বিশ্বাস 
করিয়া সঙ্গীগণের সহিত কুমারকে বধ করিবার আদেশ 
দিলেন। রাজমন্ত্রী কুমার প্রভৃতিকে লুকাইয়া কতকগুলি 
কয়েদীর মুণ্ড রাজার নিকট উপস্থিত করিলেন। এই সমস 
দিল্লীর সুলতান তাহার রাজ্য আক্রমণের জন্য সৈন্য পাঠা- 
ইলে, রাঁজসৈন্ত মুসলমানের নিকট পরাস্ত হইল। তখন 
রাজা নিজ বীরপুজের জন্ত অনেক বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন। সময় বুঝিয়া কুমার রণক্ষেত্রে গিয়া মুসলমীন- 
দিগকে পরাজয় করিলে, মন্ত্রীর মুখে বাজ! প্রিক্পুত্রের 
দ্বারা এই কার্য হইয়াছে শুনিয়া বারবার পুনের প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন। বত্বাঙ্গী লঙ্জায় ও থেদে আম্মহত্া? 
করিলেন। তৎংপরে দিল্লীশ্বর মাতঙ্গী নায়ী একজন স্ত্রীলো 
ককে যুদ্ধে পাঠাইলেন। স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করা 
বীরের ধর্ম নয়। তাই, কুমারও মাতঙ্গীর সহিত যুদ্ধ 
করিলেন না। মাতঙ্গী রাজসৈন্তদিগকে পরাজয় করিলে 
রাজা পলায়ন করিলেন। শেষে মাতঙ্গী কুমারকে বন্দী 
করিয়া তাহার মাথা দ্বিথণ্ড করিল। 


কুমারললিতা (ক্জরী) ১ ছন্দোবিশেষ। প্রথমে একটি হস্ম ও 


একটি দীর্ঘ তৎপরে তিনটি হৃম্ব ও ছুইটি দীর্ঘ এই সপ্ত- 
মাত্রায় এই ছন্দঃ হইবে। ইহারও চারিটি-পাদ আছে। 
(কুমারললিতা জ্ন্গাঃ | বৃত্তরত্বা'।) ২ বালকের ক্রীড়া । 


কুমারবন (ক্লী) কুমারস্ত কার্তিকেয়ন্ত বনং বিহারভূমিঃ, 


৬তৎ। কান্তিকেয়ের বিহারবন। 


কুমারবাহী ন্‌] ( পুং) কুমারং বহতি, কুমার-বহ-পৌনঃ 


পুন্যেণিনি। (বহুলমাভীক্ষ্যে। পা ৩। ২।৮১।)। ময়ুর। 
কান্তিকেয়ের বাহন বলিয়৷ ময়ূরের এই নাম হইয়াছে । 


কুমারসম্তব (ক্লী) কুমারস্ত কার্তিকেয়স্ত সম্তবে! বর্িতো যত্র। 


মহাকবি কালিদাসপ্রণীত একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য । 
কুমীরসম্ভব একখানি মহাঁকাব্য। এই মহাকাব্যের 
স্থল বৃত্তান্ত এই । তারকনামে এক ছূর্দাস্ত অস্ত্র ছিল। 
সে ব্রহ্গ-প্রদত্ব-বর, প্রভাবে অতিগর্ষিত হইয়া দেবতাদ্দিগকে 
স্বস্ব অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া ব্বর্গরাজ্য অধিকার 
করে। দেবতারা ছুর্দশাগ্রস্ত হইর! ব্রহ্মার শরণাপন্ন 
হইলে, তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান 
করেন যে, কার্তিকেয়ের হস্তে এই অস্থুর পরাজিত হইবে 


কুমারসন্ভৃব 


পপ 


তখন তোমাদের হুর্দশার শেষ হইবে । তদন্ধসারে দেব- 
তারা উদেধাগী হইয়া হরগৌরীর পরিণয় সম্পাদন করিলে 
কার্তিকেয়ের জন্ম হয়। অনস্তর তিনি দেবসৈগ্ত-সমভিব্যা- 
হারে সমরে অবতীর্ণ হই হ্রত্ত তারকান্্রের প্রাণ সংহার 
করেন। কুমারসম্তভবে এই বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে । 

কুমারসম্ভব সপ্তদশসর্গে বিভক্ত । তন্মধ্যে প্রথম 
সাতসর্গেরই এই দেশে অনুশীলন আছে, (দাক্ষিণাত্যে 
অইমসর্গযুক্ত পুথি পাওয়া গিয়াছে, ) অবশিষ্ট দশসর্গ এক- 
বারে অপ্রচলিত। এই দ্শসর্গ কালিদাসের অলৌকি ক- 
কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও যে এইরূপ অপ্র- 
চলিত আছে, তাহার কারণ এই বোধ হয়, অষ্টমসর্গে হর- 
গৌরীর বিহার বর্ণনা আছে, তাহাও অত্যন্ত অশ্লীল, 
সামান্ত-নায়ক নারিকার স্ঠার বর্ণিত হইয়াছে । নবমে হর- 
গৌরীর কৈলাশ গমন ও দশমে কান্তিকেয়ের জন্মবৃন্তান্ত 
বর্ণিত আছে। এই ছুই সর্গেও হরগৌরী ঘটিত অনেক অশ্লীল 
বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ভারতবর্ধীরর লোকেরা হর- 
গৌরীকে, জগৎপিতা ও জগন্মাতা মনে করেন, জগৎপিতা ও 
জগন্মাতাসংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুচিত 
মনে করিয়া কুমারসন্ভবের শেষ দশসর্গের অনুশীলন রহিত 
হইয়াছে। আলঙ্কারিকেরাও হরগৌরীর বিহার বর্ণনাকে 
অত্যন্ত অনুত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। একাদশ 
অবধি সপ্তদশ পর্যান্ত সাতসর্গে কাহিকেয়ের বাল্যলীলা, 
সৈনাপত্যগ্রহণ, তাৰকান্থরের সহিত সংগ্রাম ও তারকা'- 
সুরের নিপাত এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে । এই সাত 
সর্গে অশ্লীলবর্ণনার লেশমাত্র৪ নাই । কিন্তু অ্টম-নবম ও 
দশম এই তিন সর্গের দোষেই বোধ হয় অপ্রচলিত হইয়াছে। 

কিংবদন্ত। মাছে, এক কুন্তকার কালিদাসের পরম মিত্র 
ছিলেল। কালিদাস, কুমারসম্ভব রচনা করিয। এ কুম্তকার 
মিনকে দেখাইতে লইয়া যান। কুম্তকার পাঠ করিয়া 
সম্ুবন্থী কাচা সরার উপরে রাখিরা দেন। তাহাতে 
কালিদাস নে করিলেন, এই গ্রন্থ কাঁচা হুইয়াছে, তিনি 
তংক্ষণাৎ এ পুস্তক হস্তে করিনা খণ্ড খণ্ড করির! ছিড়িয়া 
কেলিলেন। কুন্তকার দেখিয়া! সাতিশয় সম্কুচিত হইলেন এবং 
অনেক চেষ্টা করিম] সাভসর্গ মাত্র সঙ্কলন করিতে পারিলেন। 
অবশিষ্ট দশসর্গ বিলুপ্ত হইল। এই কিংবদন্তী অমূলক। 

কুমারসম্তবের শেবভাগ, এই দেশে পাওয়া যায় ন1। 
বাঙ্গালাদেশে কুমারসম্ভবের অন্যবিধ শেষভাগ আছে, তাহা 
পড়িলে প্রতীতি হয় যে, উহা কালিদাসের রচিত নহে, 
কোন আধুনিক কবি রচন! করিয়াছেন। 


[ ২৪* ] 


কুমারসেন 


কুষারসম্তবে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, শিবপুরাণেও 
তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই হই গ্রন্থের ইতিবৃত্তের 
যেরূপ এঁক্য আছে, অনেক শ্লোকেরও সেইরূপ প্রক্য আছে 
(শিবমহাপুরাণ জানসংহিতা ১০--১৯ অধ্যায় এবং শিবউপ- 
পুরাণ উত্তরখণ্ড দ্রষ্টব্য।) যোগবাশিষ্টের কোন কোন 
শ্লোকের সহিতও এঁক্য দেখা যায়. 
“* * আকাশভবা সরস্বতী । 
শফরীং হদশোষবিহ্বলাং 
প্রথমাবৃষ্কিরিবান্বকল্পয়ৎ ॥” কুমার ৪1৩৯, যোগবাশিষ্ঠ ৫1৩১.। 
কুষারসম্ভবের প্রথম সপ্ত অধ্যাক্রের অনেকগুলি টাক! 
আছে, তন্মধ্যে এই করখানি প্রধান--. 
১ শ্রীরৃষ্ণপতিশর্্মা বিরচিত “অন্বয়লাপিক1,৮ (এই টাকায় 
পূর্ববর্তী জগন্ধর ও দ্রিবাকরের টাকাঘয় উদ্ধৃত হুইয়াছে। 
২, গোপালনন্দককত সারাবলী। 
৩, গোবিন্দরামকূৃত ধীর-রগ্রনিক]। 
৪, চরিত্রবর্ধনরচিত শিশু-হিতৈষিণী | 
৫, জিনভদ্রহ্রিকৃত বাল-বোধিনী । 
৬, ভরতমল্লিকরচিত সুবোধা। 
৭, ভীনম্মমিশ্র-মৈথিল-রচিত সরলা । 
৮, মল্লিনাথবিরচিত দপ্দীবনী | 
৯, মুনি মণিরত্বকৃত অবচুরি। 
১০১ রঘুপতিক্কত ব্যাধ্যাস্থধা 
১১, বিদ্ধোশ্বরী-প্রসাদককৃত কথভ্ভৃতিক1। 
১২, ব্যাসবৎসক্কৃত শিশু-হিতৈষিণী । 
১৩, হরিচরণদাসরূত দেবসেন! । 
এতত্তিন্ন নরহরি, নারায়ণ, প্রভাকর, বৃহস্পতি, বল্লভদেব 
প্রভৃতি বিরচিত কুমারসম্ভবের টাক পাওয়। যায়। 
কুমারসন্ভবের অনুকরণে জৈনাচার্ধ্য জয়শেখর হরি 
“কুমারসন্ভব নামে একখানি কাব্য রচনা! করেন, তাহাতে 
প্রথম জৈন-তীর্ঘস্কর খষভদেবের লীল! বর্ণিত আছে, এই 
কাব্যখানির বর্ণনা__ঠিক কালিদাসের কুমারসম্ভবের ন্যায়। 
চোকগনকবি তঞ্জোররাজ শরভোজীর পরিতুষ্টির জন্ত “কুমার- 
সম্ভবচম্পূ” নামে একখানি চম্পৃকাব্য রচন! করেন । 


কুমারসূ (পুং) কুমারং স্থতে, কুমার-স্-কিপ্‌। ১ কার্তি- 


কেয়ের পিতা, অগ্নি। (স্ত্রী) ২কার্তিকেয়ের মাত।, ছুর্গী। 
৩ গঙ্গ। | 


কুমারসেন (পুং) উত্তরভারতের শতদ্র-নদীর পুর্ব্ব উপকূলে 


অবস্থিত একটি রাজ্য। ইহার উত্তর-পশ্চিমে : শতত্র, 
পূর্ব্বে বাহির, ও দক্ষিণপশ্চিমে(তিরজী । ইহার প্রধান নগর 
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কুমারসেন, অক্ষা ৩১০১৯ উঃ, দ্রাঘি* ৭৭* ২৬ পুঃ, সমুদ্রতট 
হইতে ৫৭৮৪ ফুট উচ্চে অবস্থিত। . এখানে নদ্দীর ধারে 
লোকের বসবাসই অধিক, উহারা অনেকেই নদীর জল 
হইতে ম্বর্ণকণ! আহরণ করে। এখাঁনে ৩০০০ ফুট উচ্চ 
হইতে নদী নিয়ে পতিত হুইয়াছে। এই স্থান রাঁজপুতের 
অধীন, এখানকার রাজ! ক্ষীরসিংহ ঠাকুর ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ৭ই 
ফেব্রুগ়ারী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। 
কুমারম্মতি, একথানি প্রাচীনধর্শশান্ত্র। বিজ্ঞানেশ্বর, শূল- 
পাণি, নৃসিংহ, নীলকঞ্ঠ, প্রভৃতি ম্মার্তগণ কুমারস্থৃতির বচন 
উদ্ধত করিয়াছেন? 
কুমারম্বামী (পুং)১ কুমারিল-ভটের নামান্তর | [ কুমা- 
রিলভ্ট দেখ। ] ২ মল্লিনাথের পু্র। ইনি 'প্রতাপরুদ্র- 
যশোভূষণ”নামক গ্রন্থের রত্বার্পণ নামক টাক রচনা করেন। 
৩ ভাঙ্করমিশ্রের পিতা । 
কুমাঁরহট্ট, বাঙ্গালা প্রদেশের একটা গঞ্তগ্রাম ইহার অপর 
নাম হালিসহর বা হাবিলীসহর। ইহা হালিসহর পরগণা 
নামেও উক্ত হইয়া! থাকে । কিন্তু এই পরগণার মধ্যে যেটুকু 
হালিসহর বলিয়! প্রসিদ্ধ তাহারই নাম কুমারহট্র । ইহা 
বর্তমান কলিকাত। হইতে ১২শ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। 
দিল্লীশ্বর অকবর বাদলাহের সময় হাবিলী-সহর পরগণ' 
বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। পুর্বকালে এই 
স্ানে অনেক কুস্তকার জাতির বাস থাকায়ও কেহ কেহ 
কুমারহট্ট নামের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। সম্রাট 
অক্বরের পৃর্বেও এই স্থান কুমারহট্ট নামে প্রসিদ্ধ ছিল। 
৬ প্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগ্ডর মহায়া ঈশ্বরপুরী এই স্থানে 
জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাপ্রভুর শ্রিয় পারিষদ শ্রীনিবাসও 
এই স্থানে প্রাছ্ভূতি হন। চৈতন্তদেবও এই স্থানে আগমন 
করিয়াছিলেন। চৈতন্ত-ভাগবতে লিখিত আছে-_ 

“আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্ত ভগবান্‌। 

দেখিলেন শ্রীঈশ্বরী পুরীর জন্মস্থান ॥ 

প্রভু বলে কুমারহট্টেরে নমস্কার । 

শ্রীঈশ্বরীপুরী যে গ্রামে অবতার ॥ 

কাদিলেন চৈতন্য বিস্তর সেই স্থানে । 

আর কিছু নাই শব্ধ ঈশ্বরপুরী বিনে ॥ 

সেই স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি । 

লইলেন বহির্বাসে বেধে এক ঝুলি ॥ 

প্রতু বলে ঈশ্বরপুরীর জন্নস্থান। 

এই মৃত্তিক! আমার পীবন ধন প্রাণ ॥* 

র আদিখ। 


[৬ ৬১৯ 
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এইখানে মুুর্য্যা-পাড়ার মধ্যে প্রীনিবাস-ঠাকুরের পাট 
আছে। 

বঙ্গবিখ্যাত বলরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কামদেব নায়বাচম্পতি 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই কুমারহট্রে জন্মগ্রহণ করেন। এক 
সময়ে কুমারহট্রে সংস্কত ভাষা এতদূর অনুশীলন হইয়াছিল, 
প্রবাদ আছে-_এক দিন নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলি- 
কাতা যাইতে কুমারহট্টের নিয়ে নৌকা লাগাইয়া! প্রাতঃক্গান 
করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন, তাহার অনতিদুরে 
এক ব্যক্তি নারিকেলের মালায় বিশুদ্ধভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়! 
তর্পণ করিতেছে । রাঁজা বিশেষ কৌতুক।বিষ্ট হইয়! তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কন্তম্”? সে ব্যক্তি উত্তর করিল, 
“রজকোহ্হম্”। রাজা বিস্মক্াঁপন্ন হইর নিকটস্থ একজনকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এই স্থানের নাম কি? সে বলিল, 
ইহার নাম “কুমারহট্র”। কিছুদিন পরে এই স্থান কৃষ্ণচন্দ্রের 
হস্তগত হইল। তিনি রজকের বাসস্থানের নাম খাসবাটা 
রাখিলেন। রজকের প্রপৌত্রের পুত্র এখনও কুমারহট্রে রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত প্রসাদ ভোগ করিতেছে । প্রতাপাদিত্যের 
সময় এই স্থান তাহ।রই অধিকারতুক্ত ছিল। এখনকার 
ব্রহ্গত্র, দ্বেবত্র ও মহত্রাণাঁদি নিষ্ষর ভূমির সম্বন্ধে উক্ত রাজ- 
প্রদত্ত সনন্দাদি অদ্যাপি অনেকের নিকট বিদ্যমান আছে। 
এই গ্রামের অনতিদুরবর্তী জগদ্দল নামক গ্রামে অরণ্যময় 
একটি স্থান রাজমহল বলির! খ্যাত আছে। তন্মধ্যে "রাজা- 
পুকুর” নামে একটা পুক্ষরিণীও দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে, 
এঁ পুক্ষরিণীটা রাজ! প্রতাপ।দিত্যেপ গঙ্গাবাসের অন্তঃপুরস্থিত 
পুফরিণী ছিল। এই কুমারহট্র মহার।জের চারিটি সমাজের 
মধ্যে একটী প্রধান সমাজ । সাধকোত্তম কবিরঞ্জন রাম- 
প্রসাদ সেনও এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। যেস্থানে তাহার 
বাস ছিল, তাহার নাম চড়কডাঙ্গা। বামপ্রসাদ-সেনের 
বাড়ীর নিকট আজু-গৌসাই নামে এক হাম্তরসোন্দীপক কবির 
বাস ছিল। [কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও অযোধ্যারাম দেখ।] 

কুমারহট্টের মধ্যে অতি প্রাচীন ছুইটা শক্তিমুত্তি আছে । 
তন্মধ্যে বলদিয়া৷ ঘাটায় সিদ্ধেশ্বরী সাবর্ণচৌধুরী বংশের 
প্রতিষ্ঠিত এবং খানবাটার শ্ঠামানুন্দরী অকিঞ্চন ব্রহ্মচারী 
নামক একজন তান্ত্রিক কুলাচারীর প্রতিষ্ঠিত। এইখানে 
সুবিখ্যাত চড়ার রাজবংশদিগেরও বসবাসের চিহ্ন আছে। 
ইহার নিকটবর্তী কোল! নামক গ্রামে নবাবের হস্তীশালার 
অধ্যক্ষ হটুহাজরার ছূর্গময় প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। 
ধূর্বব কুমারহট্টের পার্থ দিয় ভাগিরথী প্রবাহিত হইত, কিন্ত 
বর্তমান গ্রামের ছুর্দশ। দেখিয়া তিনি যেন সরিয়া আসিয়াছেন। 


কুষারিকা 


দিবানারী শুভাকার! শেষকায়ে বভৌ শুভা | 

পূর্বং তন্তাপ্যপুত্রস্ত রাজ্ঞঃ পুত্রশতোপম! ॥ ১৩ ॥ 
পুরী জাতা প্রমোদেন শ্বজনানন্দবর্ধিনী | 

ততস্তস্তা বিলোক্যাথ মুখং বর্করিকাকৃতি ॥ ১৪ ॥ 
বিশ্ময়ং সমন্ুপ্রান্তাঃ সর্বে তে রাজপুরুষাঃ | 

বিষাদং পরমাপন্নে। রাজা সাস্তঃপুরস্তদা ॥ ১৫ ॥ 
খিন্নাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বাস্তাদৃগ্রপবিলোকনাৎ। 
তৎকিমিত্যেতদাশ্চর্যযমূচুঃ পৌরাঃ স্থবিশ্মিতাঃ ॥ ১৬ ॥ 
ততঃ সা যৌবনং প্রাপ্ত! সাক্ষাদ্দেবস্থতোপমা । 
স্বমুখং দর্পণে বীক্ষ্য স্থৃতঃ পুরন বস্তয়া ॥ ১৭ ॥ 
তত্ীর্ঘন্ত প্রভাবেন মাতৃপিত্রো নিবেদিতম্‌। 
বিষাদে! নৈব কর্তব্যো মদর্থে তাত ! নিশ্চিতম্‌ ॥ ১৮ ॥ 
মা শোকং কুরু মে মাতঃ! পৃর্বজন্মাঞ্জিতং ফলম্‌। 
ততঃ পুর্্ং স্ববৃত্তান্তমুক্তী সা চ কুমারিকা ॥ ১৯ ॥ 
পূর্বজন্মোন্ভবঃ কায়ন্তন্ত! ষত্রাপতন্তথা ৷ 


কুমারিকা। 


কুমারহারিত (পুং) ১ একজন ধর্মশাস্ত্কার। ২ যজর্ববেদ- 
সম্প্রদায়-প্রবর্তক খধষিবিশেষ। (শতপথব্রা! ১৪।৫1৫।২২।) 
কুমারাভিষেক (পুং) কুমারাণামভিষেকো২ভিষেচনং, ৬তৎ। 
রাজপুল্রদিগের অভিষেককার্য্য। 
কুমারিকা! ! স্ত্রী) কুমারী-ঠন্টাপ্‌, (ব্রীহাদিভ্যশ্চ পা ৫1 ২। 
১১৬।) ১ অবিবাহিতা বালিকা । ২ কুমারী । ৩ নবমল্লিকা ৷ 
৪ স্কুলএল৷ | ৫ ভারতখ ও । 
(“বর্ণব্যবস্থিতিরিহৈব কুমারিকাখ্যে 
শেষেষু চান্তাজ-জনা নিবসস্তি সর্ধ্বে ।* 
সিদ্ধান্ত-শিরোমণি, গোলাধ্যায় ।) 
৬শতশৃঙ্গ রাজার কন্ত1, ইহারই নামে ভারতবর্ষে 
কতক অংশ কুমারিকাখণ্ড বলিয় বিখ্যাত হইয়াছে । 
স্কন্দপুরাণে কুমারিকাখণ্ডে 'কুমারিক।” নাম সম্বন্ধে বিস্তৃত 
বিবরণ বর্ণিত আছে, আবশ্তকবোধে তাহার কতকাংশ 
উদ্ধত হইল-_ 


[ ২৪২ ] 


র 
ৰ 


“খষভেনাথ সংস্ষ্ট] নানা পাষগুকল্প নাঃ ॥ 

কলোৌ পার্থ ৷ ভবিষাস্তি লোকানাং মোহনাম্থিকাঃ ॥ ১। 
তশ্ পুভ্রশ্চ ভরতঃ শতশ্ঙ্গশ্চ তংস্কৃতঃ | 

তশ্ পুত্রাষ্টকং জাতং তথৈকা চ কুমারিকা ॥ ২॥ 
ইন্্রত্বীপঃ কসেরুশ্চ তাত্দ্বীপো। গভস্তিমান্‌। 

যামাঃ সৌম্যশ্চ গান্ধর্্বো বারুণশ্চ কুমারিক1 ॥ ৩॥ 
বদনঞ্চাপি কন্ঠায়াঃ পার্থ । বর্করিকাকতি । 

শৃণু তংকারণং সর্বং মহাশ্চর্য্য-সমন্থিতম্‌ ॥ ৪ ॥ 
মহীসাগর-পর্যান্তে বৃক্ষরাজ্জী বিরাজিতে। 

জাল-গুন্ম লতা-কীর্ণে স্তপ্ততীর্ঘন্ত সন্নিধৌ ॥ ৫ ॥ 
অজাস.. '..** কাচিদেক! তু বর্করী । 

শ্রান্তা সভী সমাধা ত। প্রদেশে তত্র ছুশ্চরে ॥ ৬ | 
ইতস্ততো ভ্রমশী সা জালমধ্যে সমস্ততঃ | 

নির্দস্থং নৈব শরোতি ক্ষুংপিপাসার্দিতা তদ1 ॥ ৭ ॥ 
বিল) জালমব্যে তু ততঃ পঞ্চত্বমাগতা | 

কালেন কিরতা ভশ্যাশ্চরিত্বা শিরসোহাধঃ ॥ ৮ ॥ 
পপাত সাতিদেশে চ মহানাগরসঙ্গমে | 
সর্তীর্থময়ে তত্র র্দপাপ-প্রমোচনে ॥ ৯ ॥ 

শিরস্থ তদবস্তং হি নমগ্রং তত্র সংস্থিতম্‌। 
জাল-গুলাদি- লগ্ন তশ্য! নৈবাপতচ্জলে ॥ ১৯ ॥ 
শেষকায়-প্রপাতেন মহীসাগরপঙ্ষমে | 

তত্বীর্ঘন্ত প্রভাবেন বর্করী সা কুরুদ্বহ ॥ ১১ | 
শতশুঙ্গশ্ত বৈ রাভ্তঃ দিংহলে চাঁভবৎ সুতা । 

সুখং বক্করিকা-তুল্যং ততস্তন্তা ব্যজায়ত ॥ ১২ ॥ 


গমনায় তমুদ্দেশং বিজ্ঞপ্তৌ পিতবো তয় ॥ ২০ 

অহং তাত! গমিষ্যামি মহীসাগরসঙ্গমে | 

বসামি তত্র সংপ্রাপ্চা যথা তাত তথ] কুরু ॥ ২১। 
ততঃ পিত্রা প্রতিজ্ঞাতং শতশৃঙগেণ তত্তথা । 

তন্তাঃ সংবাহনং চক্রে রাজ! পোটতৈঃ সবত্ুকৈঃ ॥ ২২। 
সতম্ততীর্ঘে ততঃ সাপি প্রাপ্য চ তীর্থসংযুতা। 
ভূরিদানং ততশ্চক্রে দানং সর্বং সদক্ষিণম্‌ ॥ ২৩। 
জাল-গুন্সান্তরে হন্থিষা ততো দৃষ্টং নিজং শিরঃ। 
অস্থিচন্্নাবশেষেতু তদাদায় প্রযত্বতঃ ॥ ২৪ ॥ 

দগ্ধ সঙ্গম-সানিধ্ ক্ষিপ্তান্তন্তীনি সাগরে । 
ততস্তীর্ঘপ্রভাবেন মুখং জাতং শশিপ্রভম্‌ ॥ ২৫ ॥ 

ন ভাদগমত্তযনারীণাং তশ্ত। যাদৃঙ্মুখং সুরঃ | 
সুরানরনর!ঃ সন্বে ত্য বূপেণ মোহিতাঃ ॥ ২৬ ॥ 
বহুধ! প্রার্থয়স্ত্যেনাং ন ন। বরমভাগ্সতি | 

কষ্ঠং তয় মুদ1 তত্র প্রারন্ধং ছুশ্চরং তপঃ॥ ২৭॥ 
সংবতসরে তু সংপুর্ণে দেবদেবে মহেস্বরঃ। 
প্রত্যক্ষতাং গতন্তশ্তৈ বরদোহন্মীতি চাব্রবীৎ ॥ ২৮৭ 
ততস্তং পৃজয়ি হা চ কুমারী বাক্যমত্রবীৎ। 

যদি তুষ্টোহসি দেবেশ ! যদি দেয়ো বরো! মম ॥ ২৯॥ 
সানিধ্যং ধ্রিঘহামত্র সর্মকালং হি শঙ্কর । 


'এবমন্থিতি নলেণ প্রোক্তে হা কুমারিকা 1 ৩০ ॥ 


বাদৃগ্দ&ং শিরপ্রস্তা বকর্ধ্যাঃ কুরুসন্তম । 
বক্কবরেশঃ শিপস্তব্র তয়া সংস্থাপিতপ্তথা ॥ ৩১1 
মন্ুখাচ্চ তদাশ্চধ্যং শ্রুত্েদং চ তলাতলাৎ। 


কুমারিক। 


স্বন্তিকো নাম নাগেকজ্দে কুমারীং ভ্রষ্ট,মাযযৌ ॥ ৩২ ॥ 
শিরস! গচ্ছত। তেন যত্রোতক্ষিপ্তং চ ভূতলে। 
ঈশানে বককরেশন্ত কৃপোইভূৎ স্বন্তিকাভিধঃ ॥ ৩৩॥ 
পৃরিতো গঙ্গয়। পার্থ ! সর্ধ-ভীর্থফলগ্রদঃ | 

দৃষ্ট 1 চ স্বাপিতং লিঙ্গং শিবস্তষ্টো বরং দদৌ ॥ ৩৪ ॥ 
যেষাং মৃত-শরীরাণামত্র দাহঃ প্রজায়তে। 
প্রক্ষিপ্তসাগরস্তানে তেষাং স্তাদক্ষয়! গতিঃ ॥ ৩৫ ॥ 
তে শ্বর্গেযু চিরং কাল মুযিত্ব।ত্র সমাগতাঃ। 

রাজানঃ সর্বসম্পূর্ণাঃ সপ্রতাপা ভবস্ত তে ॥ ৩৩॥ 
বক্করেশঞ্চ খে+ডুক্তযা সংপুজয়তি মানবঃ। 
ল্লাত্বার্ণবমহীতোয়ে তন্ত স্তান্মনসেশ্পিতম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
কাণ্তিকে চ চতুর্দন্তাং কৃষ্ণায়াং শ্রদ্ধয়! যুতঃ। 

কুপে ন্নানং নরঃ কৃত্বা সন্তপ্য চ পিতৃন্লিজান্‌॥ ৩৮ ॥ 
পুজযেদ্বর্করেশং যঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । 

এবং লব্ধ বরান্‌ সর্ধান্‌ স। পুনঃ সিংহলং বযৌ ॥ ৩৯। 
শতশৃঙ্গায় পিত্রে চ স্ববৃত্ান্তং হ্তবেদয়ৎ। 

তচ্ছত্ব৷ বিস্মিতো রাজা লোকাঃ সর্বো চ ফান্তুন ॥৪*। 
প্রশংসম্তি মহাতীর্থং অজামুখ-কতাদরাঃ। 

ন্লাত্বা চ দত্বা দানানি বিবিধানি চ তে ততঃ ॥ ৪১ ॥ 
সিংহলং প্রষধুকু য্তীর্ঘমাহায্ম্-হর্ষিতাঃ | 

অনিচ্ছন্ত্যা! কুমার্স্যা চ বরং ভব্যং চ পার্থিবাঃ ॥ ৪২ ॥ 
তথান্তৎ অপি প্রীত্যাসৌ যদ্দদৌ নৃপতিঃ শৃণু । 

ইদং ভরত-খও্ঞ্ নবধৈব বিভজ্য সঃ ॥ ৪৩ ॥ 





ব্ঁ রা ক ক গা সা নং চি গং ক ৪ 
এবং বিভজ্য খগ্ানি ভ্রাতৃব্যাণাং দদৌ নব। 
আম্মীয়মপি স1 দেবী অনিচ্ছন্‌ স্বপিতেষু চ ॥ 
তদেতেষুচ দেশেষু চতুর্বরন্ত সাঁধনম্‌। 

সর্বেষাং 'প্রবরং প্রোক্ুং কুমারী-খগ্ুমেবচ ॥ 
তত্রাপি গুপ্তক্ষেত্রঞ্চ দদৌ তৎ সা কুমারিকা। 
গুপ্ত-ক্ষেত্রে কুমারেশং পূজয়স্তী মহাসতী । 
তস্টৌ হদেষু স্বান্তী চ মহীলাগর-সঙ্গমে ॥ 

ততঃ কাল-প্রকর্ষাচ্চ প্রাসাদে স্বন্দনির্মিতে । 
জীর্ণে নব্যং দ্বর্ণময়ং প্রাসাদমধ্যকারয়ৎ ॥ 
ততঃ কালে মহাদেবস্তন্তা ভ্গযাতিতোধিতঃ। 
কুমার-লিঙ্গাদুখায় প্রত্যক্ষস্তামভাষত ॥ 
জীর্ণন্ত পুনরুদ্ধারঃ প্রাসাদস্ত ত্বয়] কতঃ। 

তব নায় চ বিখ্যাতে। ভবিষ্যামি কুমারিকে ॥ 
কর্তা চাপি তথো দ্ুর্তী ঘৌ বৈ সমফলৌ স্থৃতৌ । 
কুমারেশঃ কুমারীশ ইতি বক্ষ্যন্তি সর্বতঃ ॥ 


[ ২৪৩ ] 


কুমারিকা! 


বন্করেশে ভবেম্বার্তী সারা ভব্যা সদৈব তে 
তবাপি প্রান্তকালশ্চ সমীপং বরবণিনি ॥ 
অভর্তকায়া নাধ্যাশ্চ ন ম্বর্গো মোক্ষ এব বা। 
যথৈব বুদ্ধকন্যায়াঃ সরস্বত্যা স্তথাশুভে ॥ 
তন্মাৎত্বমত্র তীর্ঘে চ মহাকালমিতি স্বথতম্‌। 
. সিদ্ধিং গতং চ তং দেবং পতিত্বে বরবর্ণিনি ॥ 
ততঃ স। রুদ্রবাক্যেন বরয়ামাস তং পতিম্‌। 
রুদ্রলোকং যযৌ চাঁপি মহাঁকাঁল-সমন্বিতা ॥ 
তত্র তাং পার্বতী প্রাহ সমালিঙ্গয চ হর্ষিতা | 
যন্মাৎ ত্বয়! চিত্রপটে লিখিত! পৃথিবী শুভে। 
চিত্রলেখেতি' নায় ত্বং তন্মাদ্‌ ভব সখী মম॥ 
ততঃ সী সমভবৎ চিত্রলেখেতি সা শুভ ।” 
(কুমরিকাখণ্ড ৩৭ অধ্যায় ।) 
নারদ বলিলেন, খষভ কর্তৃক নানাবিধ পাষগকল্পনার 
স্ষ্টি হইয়াছিল। হে পার্থ! সেই সমস্ত কল্পনাই কলিকালে 
সকলকে মোহিত করিবে । তাহার পুলের নাম ভরত, 
ভরতের পুল শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের ৮টি পুত্র ও একটা কন্যা 


হুইম়্াছিল। ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাত্দ্বীপ, গভস্তিমা ন্‌, যাম্য, 


সৌম্য, গান্ধব্ব ও বাঁকণ এই আটজন পুক্রগণের নাম ও 
কন্তার নাম কুমারিক। । কুমারিকার মুখের আকৃতি মেষ- 
শাবকের মুখের আরুতিতুল্য। হে পার্থ! তুমি ইহার কারণ 
শ্রৰণ কর, ইহা অতিশয় আশ্চর্যজনক । | 
নানাবিধ বুক্ষরাজি-পরিশোভিত, জালের স্তাঁয় লতা 
ও গুন্সদ্বার। বেষ্টিত, মহীসাগরসঙ্গমে স্তম্তনামক একটা 
তীর্থ আছে। একদা এক মেষী যুথত্রষ্ট হইয়া সেই 
ছুর্সমদেশে উপস্থিত হইরাছিল। মেবী শ্রান্ত হহয়া ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ করিতে করিতে জালমধ্যে পতিত হইল, তাহার 
আর বাহির হুইবার শক্তি হইল না। ক্রমশঃ ক্ষুধা-তৃষ্ণার 
নিতান্ত কাতর হইয়। জালমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল । দৈব- 
ক্রমে কিছুদিন পরে মস্তক ভিন্ন সমস্ত শরীর সেই মহী- 
সাগর-সঙ্গমৈ পতিত হইল, মস্তক জালগুল্মে আবদ্ধ ছিল 
বলিয়া! জলে পতিত হইল না । মহীসাগরসঙ্গমে সেই তীর্থের 
মাহায্ম্যেই সেই মেষী মিংহলেশ্বর-শতশৃঙ্গের কন্ারূপে জন্ম- 
গ্রহণ করিল। তাহার মুখ মেষীর মুখের স্তায়ঃ অন্ত সকল 
অবয়ব অনুপম-্ব্গীয-কামিনীর ন্যায় সুন্দর । অপুত্রক রাজার 
কন্তা হইয়াছে বলিয়া সকলেই আনন্দিত হইল। কিন্ত 
পুরবাসীগণ কুমারীর মুখ মেধীর মুখের সদৃশ অবলোকন করিয়। 
বিন্মিত হইলেন । রাজা রাজকুমারীর মুখ দেখিয়া নিতাস্ত 
ছুঃখিত হইলেন। অন্তঃপুরবাসীগণ সকলেই “কি আশ্চর্য 
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এইরূপ কখনও দেখি নাই” বলিতে লাগিলেন। রাজ- 
কুমারী ক্রমে ক্রমে বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে 
পদার্পণ করিলেন। দেবকন্তার স্তায় তাহার অলৌকিক 
সৌন্দর্য দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। একদিন 
রাজকুমারী দর্পণে আপনার মুখ অবলোকন করিবার কালে 
পূর্ব বৃত্বান্ত তাহার মনে পড়িল। তিনি মাতাপিতাকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পিতঃ ! আপনি আমার নিমিত্ত 
বিষাদ করিবেন না। মাত: ! আপনিও আমার নিমিত্ত 
শোক করিবেন না । আমার পৃর্বজন্মাঞ্জিত কর্্মফল”,_-এই 
বলিয়া পুন্নবৃত্রান্ত বর্ণনা করিলেন। রাজকুমারী পূর্বজন্মের 
শরীর দেখিতে সেই তীর্ঘদেশে যাইবার জন্য পিতামাতার 
নিকট জানাইয়! বলিলেন, তাত! আমি মহীসাগরসঙ্গমে 
যাইব ও সেই স্তানে বাস করিব, আপনি তাহার বিধান 
করুন্। রাজা কুমারীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 
রাজকুমারী বহুবিধ রত্বযুক্ত অর্বপোতে আরোহণ করিয়া 
স্তন্ততীর্থে উপস্থিত হইলেন। সেই তীর্ঘে তিনি বহুবিধ 
দান করিয়া যথোচিত দক্ষিণা দিলেন। জালগুলের মধ্যে 
অন্বেষণ করিয়। অস্থিচন্্াবশিষ্ট আপনার মাথা! দেখিতে 
পাইলেন । অনম্তর সেই মস্তক মহীসাগরসঙ্গমের নিকটে 
দগ্ধ করিয়া অস্থি সকল সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। সেই 


| 
তীর্থের প্রভাবে তাহার মুখ চন্দ্রমার ন্যায় মনোহর হইয়। | 
ছিল। মর্তালোকে কোন রমণীর মুখের সহ্িতই তাহার । 


মুখের উপমা হইত না। স্থরাস্থুর-মনুষ্য সকলেই তাহার 
রূপে মোহিত হইয়। তাহাকে প্রার্থনা করিতেন। কিন্ত 
তিনি কাহাকেও ইচ্ছা করিতেন না। রাজকন্তা ছুষ্ষর 
তপশ্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। একবৎসর পুর্ণ হইলে 
দেবদেন মহাদেব তাহাকে বর দিতে উপস্থিত হইলেন 
এবং বলিলেন, 'আমি ততামাকে বর দিতে আসিয়াছি। 
রাজকুমারী মথাবিধি তাহার পূজা করিয়। বলিলেন, “দেবেশ ! 
যদ সন্ম্ট হইয়া থাকেন ও আমাকে বর দান করা কর্তব্য 
হয়, তাহা হইলে আপনি সকল সময়ে এই স্থানে থাকিবেন, 
ইহাই বিধান করুন|” মহাদেব তাহাতেই সম্মত হইলেন। 
রাজকুমারী সন্ষ্ট হইলেন । হেকুরুশ্রেঠ ! সেই রাজকুমারী 
বর্করেশ নামক শিব স্তাপন! করিলেন। আমার মুখ হইতে 
এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বস্তিক নামক নাগেন্দ্র কুমারীকে 
দেখিতে আসিলেন। 

মন্তক দ্বারা গমন করিতে করিতে যে স্থানে স্বস্তিক উৎ- 
ক্ষিপ্র হইয়াছিল, বকর্রেশ্বর-শিবের ঈশানকোণে সেই স্থানে 
স্বস্তি নামক একটা কূপ উৎপন্ন হইল। এই কুপটা গঙ্গাদলে 


২৪৪ 7] 


কুমারিকা 
পরিপূর্ণ, ধিনি এই কুপ অবলোকন করেন, তাহার সর্ধতীথ 
দর্শনের ফল হয়। 

মহাদেব শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া সত্তষ্ট .হইয়! 
বর দিলেন। যাহাদের মৃত শরীর এই স্থানে দাহ করিবে 
ও অস্থি সঞ্চয় করিয়! সাগরজলে নিঃক্ষেপ করিবে, তাহাদের 
অক্ষয় গতি হইবে । তাহার! বন্কাল স্বর্গে বাস করিয়! সম্পূর্ণ 
প্রতাপশালী রাজা হইয়। মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে। 
যে ভক্তিপূর্র্বক বকরেশ্বর শিবকে পুজা করিয়া মহীসাগর- 
সঙ্গমে স্নান করিবে, তাহার সকল মনোরথ পুর্ণ হইবে। 
কাঙ্তিকমাসের কৃষ্ণচতুর্দশী তিগ্রিজ্করতযিনি এই কুপে স্নান 
করিয়া ভক্তিপূর্বক পিতৃলোকের তর্পণ করেন ও বৰরেশ্বর 
শিবের অর্চনা করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। 
রাজকুমারী এই প্রকার বরলাভ করিয়া সিংহলে গমন করি- 
লেন ও সমস্ত বৃত্বান্ত পিতার নিকট নিবেদন করিলেন। 
তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া! রাজা ও পুরবানীগণ সকলেই 
বিম্ময়াবিষ্ট হইয়া তীর্থের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনস্থর 
সকলেই সেই মহাতীর্থে উপস্থিত হইয়া শ্নান-দানাদি করি- 
লেন এবং বর্করেশ্বর শিবকে অর্চন1 করিয়। পুনর্দার সিংহলে 
প্রত্যাগমন করিলেন। সিংহলেশখ্বর ভারতবর্ষকে নয়ভাগে 
বিভক্ত করিয়া আপনার সন্তানগণকে প্রদান করিয়াছিলেন 
তাহার একভাগ কুমারীথণ্ড। সকলদেশের মধ্যে কুমারী- 
থণই শ্রেষ্ঠ, কুমারীথণ্ডে চতুবগই পিদ্ধ হয়। কুমারীখণ্ডের 
মধ্যে গুপ্রক্ষেত্রই প্রশস্ত । যে গুপ্রক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া 
কুমারিকা কুমারেশ-শিবের অচ্চনা করিতেন এবং ন্বস্তিক- 
হদে প্রতিদিন স্নান করিতেন। কালক্রমে স্কন্দনির্িত 
শিবমন্দিরটী জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কুমীরিকা পুনর্বার 
একটা স্বর্ণময় শিবমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মহা- 
দেব তাহার ভক্তিতে সন্ধষ্ট হইয়া কুমার-লিঙ্গ হইতে 
বাহির হইয়া বলিলেন, “ভদ্রে! আমি তোমার ভক্তিতে 
ও দিব্যজ্ঞানে সন্তষ্ঠ হুইয়াছি । তুমি এই জীর্ণ মন্দির পুন- 
রুদ্ধার করিয়াছ, অতএব আমি তোমার নামেই বিখ্যাত 
হইব। মন্দির যিনি প্রস্তত করেন বা! খিনি মন্দির পুনরু- 
দ্বার করেন, ইহারা উভয়েই সমান ফল-ভাগী। অতএব 
আজ হইতে আমার কুমারেশ ও কুমারীশ এই দুইটা 
নাম হইল। হে বরবর্ণিনি! তোমার শেষ সময় প্রায় 
উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু অভর্ভতকা-নারীর মৃত্যু হইলে 
স্বর্গও হয় না, মুক্তিও হয় না। আমার আদেশে তুমি 
মহাকালকে পতিত্বে বরণ কর।” কুমারিকা রুদ্রের বাক্যে 
মহাকালকে পতিত্বে বরণ করিলেন ও মহাকালের সহিত 
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রুদ্রলোকে গমন করিলেন। পার্ধতী তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া বলিলেন, “ভদ্রে! তুমি পটে অতি স্বন্দর প্রতিমূর্তি 
চিত্র করিয়াছ, তুমিই পৃথিবীর শ্রেঠ ললনা ; তুমি আজ 
হইতে আমার সখী হও এবং তুমি চিত্রলেখা নামে বিখাঁত 
হইবে । সেইদিন হইতে তিনি দেবীর সী হইলেন, তাহার 
নাম চিত্রলেখা হইল। তিনি মহাকালের বল্লভা ও সকল 
যোগিনীর মধ্ো তিনিই শ্রেঠা। হেপার্থ কুমারী এই গ্রক।রে 
শিবলিঙ্গ স্কাপিত করিয়াছিলেন । ইহারই নাম বকরেশ্বর । 
কুমারিকাখণ্ড বর্ণিত মহীসাগর-সঙ্গমের নিকট কাম্বেনগর 
অবস্ডিত, উহারই, প্রাচীন নাম স্তন্ততীর্থ। [কামে দেখে।] 
ইহার অপর নাম গুপ্ুক্ষেত্র বা কুমারীতীর্থ। প্রাচীন পাশ্চাত্য 
ভৌগোলিক পেরিপ্লাস্‌, এই স্থানকেই পুণ্যতীর্থ €কোমার 
বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন । ব্রঙ্গাগু-পুরাণে লিখিত আছে-_ 
ভারতখণ্ডের দক্ষিণ সীমা কুমারিকা। যথা_- 
“অয়ন্ক নবমন্তেবাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ | 
ষোজনানাং সহস্মস্ত দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরম্‌ ॥ 
আয়তোহা। কুমারিক্যাঁদাগঙ্গা-প্রভবাচ্চ ইৈ ৮ 
ব্রন্মাগুপু* ৪৭ অঃ । 
ব্হ্মাগুপুরাণ-বর্ণিত এই কুমারিকা ভারতের দক্ষিণ- 
প্রান্তে অবস্থিত কুমারিকা অন্করীপ বলিয়া বোপ ভর । 
পাশ্চাতা প্রাচীন ভৌগোপিক টউলেমি ও পেরিপ্লাম লিপিয়া- 
ছেন, বারিগজ হইতে কুমারী-অন্তরীপ পর্য্যন্ত স্কান 'কোমা 
রিয়া” । বারিগজের বর্তমান নাম বরোচ্‌, উহা কান্ে সহরের 
দক্ষিণে কাম্ে-সাগরের তটে অবস্থিত। ইহাতে অনুমিত 
হয়, স্বন্দপুরাণ-বর্ণিত মহীসাগরসঙ্গম হইতে ব্রহ্মা গুপুরাণ-বর্ণিত 
কুমারী-মন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগই কুমারিকাখণ্ড । 
৭ ঘ্বতকুমারী। ৮ চক্ষুর অভ্যন্তর-গোলক। 
(“দুষ্ট যন্ত বিজানীয়াৎ পন্নরূপাং কুমারিকাম্। 
প্রতিচ্ছায়ময়ীমক্ক্ৌ নৈনমিচ্ছেৎ চিকিৎসিতুম্” ॥ 
চরক, ইন্ড্রিয়-স্থান, ৩ অঃ।) 
৯ কীটবিশেষ (31)178 %ন1:)0101,) ১০ তীর্থবিশেষ | 
(মহ।ভারত ৩। ৮২। ৭৭।) ১১ সেবতী, সেউ'তি | ১২ আয়ু 
বোদোক্ত-বর্তিবিশেষ, ইহা নেত্ররোগের ওষধ। 
প্রস্তুতের নিয়ম-_তিলফুল ৮০টা, পিপ্ললী ও তুল ৬০টা, 
জাতীফুল ৫০ট1] ও মরিচ ১৬ট1 একত্র মন্ধন করিয়া বাতি 
প্রস্তুত করিবে । (ভৈষজ্য-রত্রাবলী, নেত্ররোগাধিকার।) 
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উৎপত্তি, গর ও উলুকের উপাখ্যান, দমনকমাহাস্বয, কুর্শের 
উপাখ্যান, ইন্দ্র রাজার বিবরণ, মহীসাঁগরের বিবরণ ও 
মাহাজ্স, তারকাস্থরের উৎপন্তি, তপস্যা ও ব্রহ্মার নিকটে 
বরলাভি, তারকার কর্ঘক দেবতাঁগণের পরাজয়, তারকান্ুন্- 
কর্তক স্বর্গীধিকাঁর, শিবের বিবাঁহ, কার্ডিকেয়ের উৎপত্তি, 
কার্তিকেয়-কর্তক তারকান্থরের সংহার ও কুমারেশ্বর-শিব- 
স্তাপন, কুমারেখশর শিবের মাহাগ্ম্য, পঞ্চলিঙ্গোপাখান, 
ভূবনস্থিতি, জ্যোতির্ির্ণয, ভূবনকোঁষ, বকররেশ্বরমাহাশ্থ্য, 
মহাকাঁল-প্রাছর্ভাব ও মাহাজ্স, যুগ-ব্যবস্তা, বাস্থদেবমাহাক্মা, 
আদিত্য-মাহাম্ঘ, দিব্য-বর্ণন, নন্দভদ্রাদিত্য-মাহাম্ম্য, দেব্যু- 
পথ্যান, হাটিকেশ্বর-মাহান্ন্য, প্রেত-কল্প, জয়াদিত্য-মাহাত্মা, 
মহাঁবিদা-সাধন, বর্করিকোপাখ্যান, কায়সিদ্ধি, কোশলেশ্বরী- 
বৎসেশ্বরীর উপাখান, গুপ্রক্ষেত্রের মাহাম্ম্যাদি কমারিকাখণ্ডে 
বণিত আছে । (পুং) ২ দেশবিশেষ। [কুমারিক দেখ । ] 








কুমারিল-ভট, খাতনামা মীমাংসাবাহিক প্রণেতা | তুভাত, 


তৌতাতিত, ভর, ভট্টপা্দ ও কমারিল-ম্বামী প্রড়ৃতি নামেও 
প্রসিদ্ধ । ইনি 'আশ্বলায়ন গৃহা-পদ্ধতিকারিক1, মীমাংসাতন্তব- 
বাঙ্তিক, মানবশ্ৌতস্ছত্রভাষ্য, শ্লোৌকবার্ডিক, লঘুবান্তিক 
বা টুপটাকা।, বৃহট্ীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। 

কুমারিল জৈমিনিঙ্ছত্রের শবরভাষ্ো প্রথম অধ্যায়ের 
প্রথম পাদের--ষে বার্তিক রচনা করেন, তাহার নামই 
শ্লোকবাষ্ঠিক । এই গ্রোকবার্তিকের আবার অনেকগুলি 
টাকা আছে, মথা-_পার্থসারথি-মিশ্র রচিত ন্যায়রহ্াকর”, 
শিশ্বেশ্বর কৃত শিবাকোৌদর”, স্থুচরিতমিশ্র-রচিত “কাশিকা' 
প্রন্ৃতি। 

শবরভ।ষোর ১ম অধ্যায়ের ২য় পাঁদ হইতে ৪র্থ অধ্যায়ের 
যে বার্তিক লিখিত হইয়াছে, তাহারই নাম তন্তববার্তিক 
বা মীমাংসাতন্ত্-বার্তিক। পার্থসারথিমিশ্র, কমলাকর, 
কবীন্দ্রাচার্য্য, গোপাশভষ্ট, ভবদেব, সোমেশ্বর প্রশ্ৃতি 
পগতগণ তন্ববার্তিকের টীক। রচন! করিয়াছেন। 

কুমারিল জৈমিনিস্ত্রের ৫ম হইতে ১২শ অধ্যায়ের মে 
সংক্ষিপ্ত টীকা? প্রণয়ন করেন, তাহারই নীম টুপ্টাকা, টুষী 
বা লুবার্তিক। বেঙ্কটেশ্বর-দীক্ষিত “বাপ্তিকাভরণ' নামে 
লবুবার্তিকের একথানি টীকা লিখিয়াছেন। 

এখন কথা৷ হইতেছে, ভট্টকুমারিল কোন্‌ সময়ে ও 
কোথায় বিদ্যমান ছিলেন? তাহার জীবনী-সম্বন্ধে কিছু 
জান যায় কি না? 


কুমারিকা-ক্ষেত্র (ক্লী) তীথবিশেষ | 
কুমারি কা-খণ্ড (ক্লী) ১ স্কনপুরাণের অংশবিশেষ । . 
দানগ্রশংসা, দানমাধস্মা, স্বগাদির অবস্থিতি, পৃথিবীর 
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আনন্দগিরির শঙ্কর-বিজয় ও মাধবাচার্যয-কৃত সংক্ষেপ 
শক্ষর-জয় পাঠে জানা যায়__কুমারিল শঙ্ষরাচাধ্যের সমসাম- 


কুমারিল-ভষ্ট 


ঘ্নিক। শঙ্করবিজয়ে (১) লিখিত আছে, শঙ্কা চার্য্য মল্লিকাজ্জুনে 
ভ্রমরাম্বা দেবীদশন ও তথায় একমাস অবস্থান করিয়। 
রুদ্ধপুরে ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ইতিপূর্বে 
ভট্ট জৈন-গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিয়া জৈন-ধন্দন অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। শেষে তিনি সেই জৈন-গুরুকেই পরাভব 
করিয়৷ বেদমার্গ প্রচার করেন। শঙ্করাচার্য্য আসিয়া! দেখেন 
যে, ভট্ট সেই গুরুবধ-প্রায়শ্চিত্তের জন্য হোমাগ্রিতে দগ্ধ 
হইতেছেন। এখানে তাহার নিকট আচার্য্য শুনিলেন, 
সর্বাশাস্ত্ববিদ মগ্ডনমিশ্র ভট্টের ভগিনী-পতি । 

ধক্ষেপশঙ্করজয়ে (২) মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন,_ 

পুণ্যতীর্থ প্রয়াগে শঙ্করাচার্য ভট্টপাদের দর্শন পাইয়া 
ছিলেন। তখন মীমাংসক প্রধান নিজ কতপাপের প্রায়- 
শ্চিন্তের নিমিত্ত তুবানল-মধো অবস্থান করিতেছিলেন, এবং 
তাহার প্রভাকরাদি প্রিয় শিবাগণ অশ্রপূর্ণনয়নে পারে 
দণ্ডায়মান ছিলেন। শঙ্করাচাধ্য তাহার নিকট উপস্থিত 
হইলে তিনি এইরূপে নিজ পরিচয় প্রদান করেন,-_- 

“বৌদ্ধগণ জগৎ আক্রমণ করিলে বৈদিকমার্গ এককালে 
বিরলপ্রচার হইল । বেদমাগরক্ষা ও বৌদ্ধদিগকে পরাজয় 
করিবার নিমিন্ত আমি প্রথমে প্রবৃস্ত হই। তখন সশিষা 
বৌদ্ধগণ নৃপতিগণের গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিতে লাগিল-_ 
“রাজন! আমাদের শান্ত্ররূপ বিষয় আশ্রর কর,-কখন 
বেদপথ আশ্রদ্ধ করিও না, আমি বৌদ্ধগণের সহিত 
বিবাদ করিয়াছিলাম সত্য,কিন্ধ তাহাদের সিদ্বান্তরহস্ত 
না জানিয়া আনি তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারি নাই। 
শেষে বোদ্ধগণের আশ্রন্ন গ্রহণ করিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত 
শিক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম। একদিন একজন তীক্ষবুদ্ধি 
বৌদ্ধ বৈদিকমার্গে দোষারোপ করিল। তাহার কথা 
নিন আমার চক্ষু দিনা অশ্রবিন্দু বিগলিত হইল, পা্শস্ত 
সকলে জানিতে পারিল। শেষে কৃতনিশ্চয় অহিংসাবাদী 
বৌক্ধগণ মাম'কে উচ্চতর প্রাসাদ হইতে ফেলিয়া! দিল! 
আমি কহিলান, “বদি বেদ সকল সত্য হয়, তাহা হইলে 
নিশ্চয় পতনে মামার মুত্তা হইবে না তৎপরে পতনে 
কেবল আমার এক চক্ষু নু হয়।” 

শঙ্গরাচার্য্য ভট্টপাদকে সম্ভাবণ করিয়া কহিলেন, “আমি 
আপনাকে আমার (শারীরক ) ভাষা দেখাইতে আসিয়াছি। 
আপনি ইহার একটি বার্তিক প্রণয়ন করুন|” ভট্টপাদ উত্তর 
করেন, “শঙ্কর ! আনি বহুকাল হইল, পঞ্চব প্রাপ্ত হইয়াছি। 


(১) শস্করবিজয় ৫৭ প্রকরণ।। র 
(২) সংক্ষপশঙঞ্করজয় ৭ আঃ, ৭৩-১২৩ শ্লোক: 


[ ২৪৬ ] 


। ক্কুমারিল-ভট্ 


বিশ্বরূপ মগ্ডনমিশ্রের নিকট গমন কর, 
ভাষ্য বার্তিক রচন। করিয়া! দিবেন ।” 

তৎপরে শঙ্করাচার্য্য ভট্টপাদকে তারক-্রক্ষনাম শুনাই- 
লেন। তিনিও সংসারের সকল বন্ধন হইতে বৈষ্ণব ধাম 
লাভ করিলেন। 

আনন্দগিরি ও মাধবাচার্ষেযর বর্ণনায় কুমারিল ভট্ট সম্বন্ধে 
এই মাত্র জানিতে পারা যায়। কিন্তু উভয়ে যাহা লিখিয়- 
ছেন, তাহাই ঠিক কি না, তদ্দিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। 
প্রথমতঃ এ ছুই গ্রস্থ শঙ্করাচার্যের বনুশতাব্ধী পরে লিখিত 
হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ উভয়গ্রস্থ মধ্যে এমন অনেক 
ঘটনা ও অনেক ব্যক্তির উল্লেখ আছে, যাহা কিছুতেই 
শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে 
না। [ শঙ্করাচার্যয শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ ।] 

ভারতের মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত ইন্দের হইতে একথানি 


তিনি তোমার 


মালতীমাধবের হস্তলিপি পাওয়া! গিয়াছে, তাহার তৃতীয় 


অঙ্কের শেষে “ইতি কুমারিলশিষ্যক্লতে” এবং ষষ্ঠ অঙ্কের শেষে 
“ইতি কুমারিলম্ব[মি প্রসাদপ্রীপ্তবাগ্রৈভব শ্রীমছুষ্বে কাচার্ধয- 
বিরচিতে মালভীমাধবে যঙ্ঠোহঙ্কঃ1” আবার দশমের শেষে 
“ইতি ভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে দশমোহস্কঃ” লিখিত 
আছে। ইহাতে কোন পণ্ডিত ভবভৃতিকে কুমারিলের শিষ্য 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। (১) এই হস্তলিপির মতে 
ভবভূতির অপর নাম উদ্বেকাচার্্য, কিন্থ ভবনৃতির অপর 
নাম যে উস্বেকীচার্য্য, তাহা অপর কোন গ্রন্থ দ্বার! প্রমাণিত 
হয় নাই। কুমারিলের ভগিনীপতি মগ্ডনমিশ্রের একটী নাম 
উন্বেকাচার্য্য । [মগুনমিশ্র দেখ । ] ম্তরাং কেবল এক- 
খানি অপ্রাচীন পুথির উপর নির্ভর কবিয়া৷ ভবভূতিকে 
কুমারিলের শিষা বলিয়। স্বীকার করা যায় না। 

শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাব্যে (১।১। ৩ সুত্রের শেষে) 
কুমারিলের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন *। 

পাশ্চাত্য পগ্িতগণের মতে 1, “তারানাথ তাহার 
তিব্বতভাষায় লিখিত “ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস"গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন, 'কুমারলীল (কুমারিল) প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক- 
ধর্মকীর্তির সমসামক্লিক। ধর্্মকীর্তি ভোটে “আন্-সন্গম্‌- 


(১) ৪. 08700150215 04902210) [0৮০০ 0 206. 
* উক্ত হৃত্রের শারীরকভাষ্যের টাকাকার জানন্দও তাহাইন্বীকার 
কণিয়। লিখিয়াছেন-_“তাটমতমুপসংহরতি।৮ 


1 1017. 800561)8 887)9-510008085780008109) ৮0], 19 09. ৬17 1 
719 711011978 11)019) ভা1)00 0221 16 69800 08? 99, 908 $ 
০১০৮৪ 987081718 151971807৩১ [0,687 


কুমারিল-উ্ 


পো”-নামক রাজার রাজত্বকালে বিদামান' ছিলেন। এর রাজ। 
৬২৯--৬৯৮ খৃষ্টাব্দ রাজ্যশাসন করেন। সুতরাং কুমারিলও 
এঁ সময়ের লোক, তাহার পূর্ণবর্থী হইতে পারে না।, 
তিব্যতদেশীয়, পণ্ডিত তারানাথ খুষ্টীয় ষোড়শশতাঁবীর 
লে।ক, তিনি আপনগ্রন্থে যে সকল এঁতিহাসিককধা লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহার অপ্রিকাঁংশই ভ্রমপুর্ণ, বিশেষতঃ তাহার বহু- 
শতাবী পূর্বে কুমারিল আবিভূতি হন [তাঁরানাথ দেখ ] এবং 
স্তাহার বণিত “কুমারলীল” ও “কুমারিল* একন্যক্তি কি না 
তংপক্ষেই ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে, এরূপ স্থলে তারানাথ অথব। 
পাশ্চাত্যগণের মত জমশূগ্য বলিয়! গৃহীত হইতে পারে না। 
শঙ্করাচার্য যখন কুমারিলের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তখন কুমারিল যে শক্করাচাধ্যের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 
শঙ্গরাচার্ষ্য-বিরচিত মাগুক্যকারিক।-ভাষ্যপাঠে জান! 
মায়_গৌড়পাদ শঙ্করাচাধ্যের পরমণ্ডরু অর্থাৎ গুরুর গুরু 
ছিলেন। এই গৌড়পাদদ 'সাঙ্াকারিকাভাষ্য” প্রণয়ন 
করেন। চীনসন্্রটু ছনবংশের রাজত্বকালে ৫৫৭-__-৫৮৯ 
খ্ু্টান্দ মধ্যে পরমার্থ (চন্তি) নামা একজন পণ্ডিত চীন- 
ভাষায় সাংখ্যকারিকা ও (গৌড়পাদের) সাংখাকারিকা- 
ভাষা অনুবাদ করেন। এদূপদ্ছলে অনুমান করা যাইতে 
পারে, যে অন্ুবাদিত হইবার অন্ততঃ শতবর্ষ পূর্বে মূল- 
গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। গৌড়পাদ প্রায় ৪৫৭ খৃষ্টাব্দে 
শিদ্যমান ছিলেন। [ গৌড়পাদ দেখ।] 
এই সময়ে অথবা ইহার অনতিপরে কুমারিল আবিভূতি 
ভন। কুমারিলের মীমাংসাবার্তিকপাঠে অনুমিত হয়, তিনি 
দক্ষিণাপথে বাস করিয়াছিলেন * | কেরলোৎপত্তি নামক 
গ্রন্থে লিখিত আছে, “কুমারিলভট্ট নামে একজন উত্তরদেশ- 
ৰাসী ব্রাহ্মণ মলয়বরে আসিয়। তথাকার বৌদ্ধগণকে তর্কে 
পরাজয় করেন।” মহিস্থরে যে প্রবাদ আছে, তদন্গসারে 
কুমারিল থুষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর লোক । শঙ্করাচার্য্যের পূর্নববর্তী 
কুমারিল যদ্দি গৌড়পাদ্দের সমকালীন হন, তাহা হইলে 
মহিসুরের প্রবাদ প্রকৃত বলিয়। গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
কুমারিল বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, স্ৃতি, মহাভারত ও পুরাণ 
ব্যতীত নিয়লিখিত গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের নাম উদ্ধৃত করিয়া- 
ছেন-_পুর্ববাচার্ধয, বৃদ্ধাচার্ধ্য, ভাষ্যকার (সম্ভবতঃ শবরস্বামী), 
(১৯) “তদাথ। দ্রাবিড়াদি ভাষায়ামেব।'"*"*'তদাদ। জ্রবিড়া দিভাবায়।- 
মীদৃশী শ্বচ্ছদদকল্পন1।” মীনাংলাবার্তিক ৯। ৩।৯। 
(২) *ষচ্চিহ্নং দাক্ষিণাতানাং লে।ছিতাঞ্চাদি কল্পমতে। 
অভেবামপি দৃষ্টং তত্তদনাচরতামপি।” ঘার্তিক ১৩ প1* ইত্যাদি। 
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ত্রাঙ্মণভাব্যকার, গৃহৃভাষ্যকার, হারিতভাব্যকৎ, ক্ত্রকার £ 
বজুর্ভাষ্যকার, বেদভাষ্যকার ইত্যাদি 1। 
ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্থে প্লাবিত হইলে, বেদোক্ত ক্রিয়াকাও 
একপ্রকার বিলুপ্ণ হইয়াছিল। সেই দারুণ সময়ে কুমারিল, 
গৌড়পাদ প্রভাতি বৈদিক পথাবলম্বী মহাত্মগণের জন্ম হুয়। 
মাধবাচাধ্য কুমারিল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 
"“গিরেরবপ্ল,তা গতিঃ সতাং বঃ প্রামাণ্যমায়ায়-গিরামবাদীৎ। 
ষন্ত প্রসাদাভ্রিদিবৌকসোইপি প্রপেদিরে প্রা্তন-যজ্ঞভাগান্॥ 
অয়ং হাধীতাখিলবেদমন্ত্রঃ কুলঙ্কষালোড়িতসর্বতন্ত্ঃ | 
নিতান্তদূরীক্ৃতছষ্তন্ত্র স্েলোক্যবিভ্রামিত কীর্তিযন্ত্ঃ ॥ ৭৬ ॥৮ 
সংক্ষেপশঙ্করজয় ৮ অঃ। 
যিনি গিরি হইতে অবতীর্ণ হুইয়! বেদবচনের প্রামাণ্য 
সির করিয়াছেন, ধাহার প্রসাদে স্বর্গবাপী দেবত।গণও 
প্রাক্তন ক্তভাগ পাঁইয়। থাকেন, তিনিই নিথিল বেদমন্ত 
অধ্যয়ন করিয়াছেন, নদীর মত সমগ্র শাঙ্গ অবগাহন করিয়। 
ত তন দূরীকরণ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ ত্রেলোক্য 
পরিভ্রমণশীল কীর্তিন্ত্স্বরূপ ৷ 
বাস্তবিক কুমারিলভট্রই প্রথমে বৌদ্ধগণের উচ্ছেদ- 
সানসে বৌদ্ধধর্ম নিরাকরণ করিয়া বৈদিক ধর্মপ্রচারে যত্রবান্‌ 
হইয়াছিলেন। তাঁহার অক্ষয়কীর্হিস্বূপ তন্ববার্তিকপাঁঠে 
এ সম্বন্ধে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায় । তিনি কিরূপে বৌদ্ধা- 
দির মত নিরাকরণ করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার কিছু 
পরিচয় দেওয়া]! যাইতেছে । তিনি পূর্বপক্ষে লিখিয়াছেন_ 
“অকর্তকতয়া নাপি কর্ঘদোষেণ ছুষ্যতি। 
বেদবদ্,দ্ধবাক্যাদিকৃশ্মরণবর্নাৎ রর 
বুদ্ধবাক্য-সমাখ্যাপি প্রবন্তত্বনিবন্ধনা। 
তদ্্টত্বনিমিত্তা বা কাঠকাঙ্গিরসাদিবৎ | 
যাবদেবোদিতং কিঞ্দ্বেদ-প্রামাণাসিছ্য়ে। 
তৎসর্বং বুদ্ধবাক্যানীমতিদেশেন গম্যতে ॥ 
তেন প্রয়োগ-শাঙ্ধত্ং যথা বেদশ্ত সম্মতম্‌। 
তথৈব বুদ্ধশান্ত্রাদের্বক্ত,ং মীমাংসকোহহ্তীতি ॥” 
তন্ত্রবার্তিক ১।৩। ১০। 
বেদের কোন কর্তা নাই বলিয়াই কর্তদোষে বেদ হুষ্ট 
হইতে পারে না, সেই প্রকার বুদ্ধবাক্যসমূহও কর্তা নাই 
বলয়! অহুষ্ট কাঠক বা আঙ্গিরস প্রভৃতির ন্যায় বুদ্ধবাক্যেরও 
ধর্দোপদেশই নিমিত্ব এবং প্রত্যক্ষসিত্ধ। বেদের প্রামাণ্য 
সিদ্ধির নিমিত্ত যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, বুদ্ধবাকোর, 
ক কুমারিলের মানবশ্রোতনুত্রভাষো এ সকল নাম উদ্ধৃত হইয়্াছে। 
1 তন্ববার্তিকে উদ্ভুত হইয়াছে। 
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প্রামাণাও সেই সমস্ত দ্বারাই হইতে পারে । অতএব ষে প্রকার 
বেদের প্রয়োগশাস্ত্রত্ব সকলেই শ্বীকার করেন, বুদ্ধশাস্ত্রেরও 
সেইরূপ স্বীকার করাই মীমাংসকের কর্তব্য । 

“ষৈশ্চ মানবাদিস্থতীনামপুাৎসন্নবেদমূলত্বমুপগতং। তান্‌ 
প্রতি স্তরাং শাক্যাদিভিরপি শকাং তন্মূলত্বমেব বন্ত,ং কোহ 
শরু,য়াহুৎসন্নানাং বাক্যবিষয়ে ইবন্তানিয়মং কর্তং ততশ্চ যাবৎ 
কিঞ্চিৎ কিয়ন্তমপি কালং কৈশ্চিদাহিয়মাণং প্রসিদ্ধিং গতং 
তত্প্রত্যক্ষশাখাবিসম্বাদেইপুযুংসন্রশাখামুলত্বাবস্থানমম্থভবতুলা- 
কক্ষ্যতষা প্রতিভায়াৎ |” (১৩) 

যাহারা মানবাদিস্থতিরও লুপ্রবেদমূলকত্ব স্বীকার করেন। 
তাহাদের নিকট স্থতরাং শাক্যা্দি সকলেই আপনার স্বতি 


বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে। কোন ব্যক্তিই, 


নুপ্তশাখার বাক্যে ইয়ন্ত। নিরূপণ করিতে পারেন না। এইরূপ 
হইলে যে কোন একটা বিষন্ধ কোন ব্যক্তিকর্থুক সংগৃহীত 
হইয়। কিছুকালের জন্ প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা গ্রত্যক্ষ শাখার 
বিরুদ্ধ হইলেও প্রলীনশাখামূলক বলিয়াই প্রমাণ হইতে 
পারে। উভয় পক্ষে অন্ুভবতুল্য। 

অপরপক্ষে কুমারিল এইরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন-__ 

“যদিতু প্রলীনশাখামূলতা কল্যেত ততঃ সর্ধাসাং বুদ্ধাদি- 
স্বতীনামপি তন্দারং প্রামাণ্যং প্রসজ্যতে । যন্তৈব চ যদভি. 
প্রেতং স এব ততপ্রলীনশাখামস্তকে নিক্ষিপ্য প্রমাণী কুর্য্যাৎ। 
অথ বিদ্যমানশাখাগতা। এবৈতেহর্ধাস্তখাপি মন্বাদয় ইব সর্কে 
পুরুষাস্তত এবোপলগ্গান্তে |: মন্বাদীনাং চাপ্রত্যক্ষহ্বা- 
দ্বিজ্ঞনমূলমদৃ্ং কিঞ্চিদবহ্যং ব্পনীযবং 7:71 সর্দব্রৈব 
চাদৃষ্টকল্পনায়াং তাদৃশমদৃইং কন্ময়িতব্যং বং দৃ্ং ন বিরুণদ্ধি 
ন চাতৃষ্টান্তরমাসঞ্জরতি | তত্র ত্রান্তৌ তাবৎ সম্যঙ্নি বদ্ধশান্- 
দর্শনবিরোধাপন্তিঃ |  সর্দলোকাক্যুপগতদৃঢ়প্রামাণ্যবাধশ্ড 
নরানীন্তনৈশ্চ পুরুষৈরপি ত্রান্টি্গাদীনামন্থবন্তিতা । তং- 
পরিহারোপন্যাসন্ত মন্বাদানানি তানেকাদৃষ্ীকল্প না)” 
স্বতি এইন্ূপ কল্পন! 
করিলে বৃক্াদি-প্রণান-স্মতিনমূহের ৪ প্রামাণ্য হইতে পারে 
এবং বাহার যাহা , দেই ভাহাকে প্রলীনশাখা- 
মূলক বপ্লয়া প্রমাণ করিতে পারে । যদি বল নে, মে সমস্থ 
শাখা বিদ্যমান আছে, তাহাতেই এই সমস্থ খিষ নিরপিত 
তাহ] হইলে মনত প্রঙ্গতির সভার সকলেই সেই শাগা 


০ 
মনু প্রহ।তর 


যেশাথা লুপ হইনাছে তন্[লক 


হপ্রেত 


আছে। 
হইতে এই সদস্ত বিষর জানিতে পারিবেন । 
সকল বিবয়ে প্রত্যক্ষ অসম্ভব, অতএব তাদৃশ বিজ্ঞানের 
কারণ কোনরূপ অদৃষ্ট কল্পন। করিতে হয়। যদি সর্পত্রই 
অদৃষ্টকর্না করিতে হস, তাহা হইলে এইনপ অদৃঃ 


[ ২৪৮ ] 


০০০ শিশিপ পপ শপ 


শশী 


কুমারিল-ভষ্ট 


কল্পনা করা উচিত, যাহাতে দৃষ্ট কোন বিষয়ের সহিত 
বিরোধ না হয় ও অদৃষ্টান্তর আবার তাহার কারণ না 
হয়। সেই বিষয়ে ভ্রান্তি স্বীকার করিলে যেসকল শান্তর 
সম্যক্‌ নিবদ্ধ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহাতে ও বিপ্রতিপত্তি 
উপস্থিত হইতে পারে এবং সর্ধলোকে যাহার প্রামাণ্য 
স্বীকার করে, তাহারও বাধ হয়। তদানীন্তন পুরুষেরাও 
মন্ছ প্রভৃতির ভ্রান্তির অন্ুবর্তন করিয়াছেন, তাহার পরিহারও 
মন্থু প্রভৃতির কল্পনা করিতে হয়। অতএব অনেক অনৃষ্ঠ 
কল্পনা না করিলে হয় না । ্‌ 

“মৃতসাক্ষিকব্যবহারবচ্চ প্রলীনশাথামূলত্বকল্পনায়াং য্মৈ 
যদ্রোচতে স তৎ প্রমাণী কুর্য্যাৎ। যেতাবন্মন্বাদিভ্যোহ বাঁধই 
পুরুষান্তোং যজ্জ্ঞানং তত্তাবদনবগতপূর্বার্থত্বান্ন স্থৃতিঃ। 
মন্ধাদীনামপি ষদ্দি প্রথমং কিঞ্চিৎ প্রমাণং সম্ভবেৎ ততঃ 
স্মরণং ভবেন্নান্যথা। কম্মাৎ পুনঃ পুল্রং ছহিতরং বাতিক্রম্য 
বন্ধযাদৌহিত্রোদাহরণং রুতং। স্থানতুল্যত্বাৎ পুল্রাদিস্থানীয়ং 
হি মন্বাদেঃ পূর্ববিজ্ঞানং দৌহিত্রস্থানীয়ং ম্মরণমতশ্চ যণ| 
ছুহিত্ুরভাঁবং পরাম্গ্ত দৌহিত্রস্থৃতিং ভ্রান্তি মন্যতে তথ। 
মন্বাদিভিঃ প্রত্যক্ষাদ্যসম্ভবপরামশাদষ্টকাদিম্মরণং মিথ্যেতি 
মন্তব্যং |” 

মৃতসাক্ষীর সাক্ষ্য যথার্থ মনে করিয়া) যেরূপ কোন বিচার 
হইতে পারে না, সেই প্রকার, যে শাখা লুপ্ত হইয়াছে তন্ম.লক 
স্বতি. এই কল্পনাও যুক্তিসঙ্গত হয় ন7া। এইরূপ হইলে যাহার 
বাহ! ইচ্ছা সেই তাহা বেদমূলক বলিয়। প্রমাণ করিতে পারে । 
যাহার মন্ত্র প্রভৃতির পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার 
পূর্দবৃত্তান্ত জানে না বলিয়াই তাহাদের স্থৃতি হইতে পারে 
ন1। মনু প্রনৃতিরও প্রথম যদি কোন প্রমাণ সম্ভব হয়, তাহা 
হইলেই স্মরণ হইতে পারে, ন! হইলে হইতে পারে না। কি 
কারণে পুল ও ছৃহিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধ্যাদৌ হিত্রের 
উদ্বাহরণ করিয়াছেন? মন্ু প্রভৃতির পুত্রাদিস্তানীয় পুর্বব- 
জ্ঞান ও দৌহিত্রশ্তানীয় স্মরণ । অতএব যে প্রকার দুহিতার 
অভাবকে হেতু করিয়। দৌহিত্রস্বতি ভ্রান্তি বলিয়া নিশ্চিত 
হয়, সেই প্রকার মন্প্র্ৃতির প্রত্যক্ষ অসস্ভব বলিয়াই 
অষ্টকাদি স্মতি মিথ্যা! বলির! জানবে। 

কুমারিল লিখিয়াছেন,--বুদ্বশান্ত সকল মানবকল্িত, 
তাহা বৌদ্ধের! নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, স্ু্চরাং বেদের 
হ্যায় বৌদ্ধশান্ত্র নিত্য হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে এইরূপ 
যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন-_ | 

“পারতন্থাং তাবদেষাং ন্মর্যমাণপুরুষবিশেষপ্রণীতত্বাৎ 
তৈরেব প্রতিপন্নং। শঙ্গকৃতকত্বাদি প্রতিপাদনাচ্চ পার্খ স্থৈরপি 


কুমারিল-তট্ট 


জাতে । বেদমুলত্বং পুনস্তে তুল্যকক্ষমূলত্বাক্ষময়ৈব 
লজ্জয়া চ মাতাপিতৃছ্েবিহ্ষ্টপুত্রবন্নাভ্যুপগচ্ছন্তি। অন্যচ্চ 
স্বতিবাক্যমেকমেকেন শ্রুতিবচনেন বিরুদ্ধাতে শাক্যাদি- 
বচনানি তু কতিপয়দমদানাদিবর্জং সর্বাণ্যেব সমস্ত চতু- 
দ্দশ-বিদ্যাস্তান-বিরুদ্ধানি ত্রয়ীমার্গ-ব্যুখিতবিরুদ্ধাচরণৈশ্চ 
বুজাদিভিঃ প্রণীতাঁনি ত্রয়ীবাহ্যেভ্যশ্চ চতুর্থবর্ণনিরবসিত- 
প্রায়েভ্যো ব্যামূঢেভাঃ সমর্পিতানীতি ন বেদমুলত্বেন সং- 
ভাব্যস্তে। স্বধন্াতিক্রমেণ চ যেন ক্ষত্রিয়েণ সতা প্রবক্তত্ব- 
প্রতিগ্রহৌ প্রতিপন্ন স ধর্মমবিপ্লতষুপদেক্ষ্যতীতি কঃ 
সমাশ্বাসঃ | উক্তঞ্চ,পরলোকবিরুদ্ধানি কুর্নাণং দূরতস্ত্যজেৎ। 
আযআ্মানং যোভিসন্ধত্তে সোন্যনৈ স্তাৎ কথং হিতইতি। 
বুদ্ধাদেঃ  পুনরয়মেবাতিক্রমোইলঙ্কারবুদ্ধো স্থিত: 1... 
.'যেনৈবমাহ কলিকলুষকতানি যানি লোকে ময়ি নিপতন্ত 
বিমুচ্যতাস্ত লোক ইতি। সকিল লোকহিতার্থং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম- 
মতিক্রম্য ব্রাঙ্গণবৃত্বং প্রবক্তত্বং প্রতিপদ্য প্রতিষেধাতি- 
ক্রমাসমর্থেবাক্ষণৈরননুশিষ্টং ধর্ম ং বাহাজনাননুশাঁসৎ ধর্্মপীড়া- 
মথাস্মনোহঙ্গীকৃত্য পরা্গ্রহং কৃতবানিত্যেবং ' বিধৈরেব 
গুণৈঃ স্তুয়তে 1৮:-.-*, 

“নচ শাখাস্তরোচ্ছেদঃ কদাচিদপি বিদাতে। 

প্রাগুক্তাদ্বেদনিত্যত্বান চৈষাং দৃষ্টমূলতা ॥” 

“ন হোষাং পুর্বোক্ষেন স্তায়েন শ্রুতিপ্রতিবদ্ধানাং স্বমূল- 
আ্তামমানসামর্থামন্তি |” 

ইহাদের অপ্রাধান্ত তাহাঁরাই স্বীকার করিম্বাছে, কারণ 
এই সকল ন্মর্যামাণ পুরুষ-কর্তক প্রণীত । তাহারা শব্দের 
অনিতাতা স্বীকার করিয়াছে, অতএব ইহার অগ্রাধান্ত 
অন্টেও অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে .পারে। কিন্তু লক্জা- 
বশতঃ তাহার! পিভমাতৃদ্বেষী পুলের শ্টা ইহার বেদমূলত্ব 
অঙ্গীকার করে নাই। আর বলি, সম্ভব একটা স্বৃতিবাকা 
একটা শ্রুতিবাক্যবিরদ্ধ হইন্তে পারে । কিন্তু দম, দানাদি 
কতিপয় ভিন্ন শাক্যাদি সকল বাঁক্যই চতুর্দশ-বিদ্যাস্তানের 
বিরুদ্ধ । বেদবিরুদ্ধাচারী বুদ্ধাদি-প্রণীত শাস্মকলাপ শুদ্রজাতি 
হইতেও নিকৃষ্ট মুড়তম ব্াক্তিগণে সমর্পিত হইয়াছে । অতএব 
সেই সব শাস্মের বেদমূলত্ব সম্ভাবনাও নাই। যে ক্ষত্রিয় 
আপনার ধর্ম পরিত্যাগ করিয়। ধম্মোপদেত্ব ও পরের 
গ্রতিগ্রহ্ স্বীকার করিয়াছেন, তিনি যে যথার্থ ধর্ম উপদেশ 
দিবেন, ইহা কাহার হৃদয়ে বিশ্বাস হয়। অতএব যিনি পর- 
লোকবিরুদ্ধ কার্য অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে দূর হইতে 
| পরিতাগ করা উচিত। কারণ যিনি আপনারই অনিষ্ট 
আচরণ করিতে পারেন, তিনি পরের মঙ্গলাকাজ্ষী হইবেন, 
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ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে। বুদ্ধ প্রভৃতি সকলে এইরূপ 
পরলোক-বিরুদ্ধ কার্য্যান্ুষ্ঠানই অলঙ্কার মনে করেন । অতএব 
বুদ্ধ এই কথা৷ বলিতেন, “যে সমন্ত কর্ম কলিতে কলুষিত 
হইয়াছে, সেই সমস্ত আমাঁতে উপস্থিত হউক । সংসারে অন্য 
সকলে তাহা পরিত্যাগ করুক । বুদ্ধদেব লোকহিতের জন্যই 
আপনার প্রশংসিত ক্ষত্রিয়-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্গণবৃত্তি 
ধর্ম্মোপদেটুত্ব অবলম্বন করিয়! প্রতিষেধ অতিক্রম করিতে 
অসমর্থ ব্রাঙ্গণগণ কর্তক অপ্রকাশিত ধর্ম সাধারণকে 
উপদেশ দিয়াছেন। তিনি স্বীয় ধর্মের উৎপীড়ন করিয়াও 
পরের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। এই প্রকার নানাবিধ 
বাকা দ্বারা বৌদ্ধেরা তাহার স্তব করে ।-..শাখাস্তরের উচ্ছেদ 
কদাচিৎ হইতে পারে না। কারণ ইহার! নিত্য, ইহা! পূর্বেই 
প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে । অতএব ইহাদের দৃষ্টমূলতাও সম্ভব 
হয় না।.*'বৌদ্ধশাস্ত্র শ্রতিবিরদ্ধ বলিয়। তাহ! দ্বারা শ্রুতির 
অনুমান হইতে পারে না। 
পত্রয়ীবিপরীতাসংবদ্ধদৃষ্টশোভাদি প্রত্যক্ষান্থমানোপমানার্থা- 
পর্তি-প্রায়যুক্তিমূলনিবদ্ধানি সাংখা-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পা শুপত- 
শাক্য-নিগ্রন্থপরিগৃহীতধর্্মাধর্্মনিবন্ধনানি বিষচিকিৎসাবশী- 
করণোচ্চাটনোন্মাদনাদিসমর্থকতিপয়মন্ত্রোৌষধিকাঁদাচিৎকসিদ্ধি- 
নিদর্শনবলেনাহিংসা-সত্যবচন-দম-দান-দয়াদি-শ্রুতি-স্মতি-সংবা- 
দিন্তে।কার্থগন্ধবাপিতজী বিকাঁপ্রায়ার্থান্তরোপদেশীনি যানি 
চ বাহ্াস্তরাণি ম্েচ্ছাচারমিশ্রকভোজনাচরণনিবন্ধনানি তেষা- 
মেবৈতচ্ছ,তিবিরোধহেতুদর্শনাভ্যামনপেক্ষণীয়ত্বং প্রতিপাদ্যতে 
ন চৈতত কচিদধিকরণান্তরে নিরূপিতং ন চাবস্তব্যমেব 
গাব্যাদিশব্ববাচকত্ববুদ্ধিবদতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ। 
যদি হানাদরেণৈষাং ন কথ্যেতাপ্রমাণতা । 
অশক্যৈবেতি মত্বান্যে ভবেষুঃ সমদৃষ্টয়ঃ। 
শোভাসৌকর্যযহেতুক্তিকলিকালবশেন বা। 
যক্তোক্তপতুহিংসাদিত্যাগন্রাস্তিমবাপ্র,মুঃ । 
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়প্রণনীতত্বাবিশেষেণচ মানবাঁদিবদেবশ্রতিমূলত্ব- 
মাশ্রিত্য সচেতসো২পি শ্রুতিস্থৃতিবিহিতৈঃ সহ বিকল্পমেব 
প্রতিপদ্যেরন্‌। 
তেন যদ্যপি লভ্যেত স্থৃতিঃ কাচিদ্বিরোধিনী ৷ 
মন্বাহ্যক্ত। তথাপ্যম্মিন্নেতদেবোপযুজ্যতে । 
্রয়ীমার্সস্ সিদ্ধন্ত যেহাত্যস্তবিরোধিনঃ। 
অনিরাকৃত্য তান্‌ সর্ধান্‌ ধর্শুদ্ধি ন লত্যতে |” 
বিরুদ্ধ প্রত্যক্ষ, অন্মান, উপমান, অর্থাপত্তি ও বহুতর 
যুক্তি দ্বারা নিবদ্ধ সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, পাশুপত ও 
শাক্যনিগ্রন্থ প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্মাধর্মের নিমিত্ত পপ্ষিগৃহীত 
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হইয়াছে এবং বিবচিকিৎসা, বশীকরণ, উচ্চাটন, উন্মাদাদির 
কারণ যে সমস্ত বধ ও মন্ত্র নিরপিত হইয়াছে, ভাহার কখন 
কখন সিদ্ধি লক্ষিত হয় । অহিংস, সত্যবাক্য, দম, দান 
ও দয়া প্রভৃতি, শ্রতিস্থাতিয় অবিক্লদ্ধ যে ছুই একটা বিষয় 
প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাও জরীবিকানির্বাহ নিমিত্বই 
কলিত হইন্নাছে ; শ্লেচ্ছাচার, মিশ্রক ভোজন ও আচরণের 
নিমিত্ত যাহা নিকূপিত হইয়াছে তাহাও অমূলক । শ্রুতি- 
বিরোধ হেতু বলিয়াই এই সমস্ত অনাদরণীয়। কোন 
অধিকরণে নিমিত্ত নিকূপিত হইয়াছে, এইরূপও বল! যাইতে 
পারে না। প্রসিদ্ধপদার্ধবাচক বুদ্ধির স্তায় অতি প্রসিদ্ধ 
বলিয়াই কিছুই বল! যাইতে পারে না। যদি অনাদর করিয়! 
ইহাদের অপ্রমাণতা কথিত না হয়, তাহা হইলে সকলেই 
মনে করিতে পারে ষে ইহাদের অপ্রামাণ্য স্থির করা 
অসাধ্য । এইরূপ হইলে তাহার! সমদৃষ্টি হইতেও পারে । 
শোভা, সৌকর্য, হেতু-কথন ও কলিকালবশতঃ যজ্ঞে 
বিহিত-পশু-হিংসাদিও অবৈধের স্থির করিয়। পরিত্যাগ 
করিতে পারে। ব্রাঙ্গণ কিম্বা ক্ষত্রিয়গ্রণীত বলিয়। 
বিশেষ স্ভির ন। করিয়া, মানবাদির নভ্ভায় ইহাদ্দিগকে ও 
শ্রুতিমূলক কল্পনা করিয়। পঞ্ডিতগণও শ্রুতিস্থতিবিহিত 
বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারেন । যদি মন্বাদি-প্রণীত কোন 
স্বৃতি বেদবিরোধিনী হয়, তাহ1 হইলে, তাহার মত পরি- 
ত্যাগ করিরা ইহাতে (বেদে) যাহা বিহিত আছে, তাহাই 
অবলম্বন করিবে । প্রসিদ্ধ বৈদিকমতের, বিরুদ্ধ যে সমস্ত 
ধর্ম তাহা পাঁরত্যাগ না করিলে, ধর্মশুদ্ধি হয় না। 

এমন কি কুমারিলের মতে, বৌদ্ধশান্ত্র এককালে শান্ত 
বলিয়। প্রতিপন্ন হইতে পারে না। 

“অসাধু-শব্ধ ভূরিষ্ভাঃ শাকাজৈনাগমাদয়ঃ | 

অসন্নিবন্ধনত্বাচ্চ শাস্ত্ত্বং ন প্রতীয়তে ॥৮ ১1 ৩।১০। 

শাকা ও জৈনাগম প্রভৃতিতে অনেক অপত্রংশ শব্দ আছে 
এবং সমস্তই বিপরীত, অতএব তাহ! শাস্ত্র বলিয়া প্রতীতি 
হয় না। 


যদি বল, কোন কোন স্তিশাস্ত্রেও বৌদ্ধশাস্ত্রাদির মত 


বেদবিরুদ্ধ কথা আছে। এ সম্বন্ধে কৃূমারিল লিখিয়াছেন-_ 
“তেন বেদবিকুদ্ধানাং স্থতীনাম প্রম।ণত] | 
রুদ্ধশ্রত্ানুমানত্বাদন্ধ মূলাহি তা যতঃ ॥ 
বেদবিরুদ্ধ স্থতির প্রামাণ/ নাই। তাহার বিরুদ্ধ শ্রুতি 
প্রনাণ আছে বলিয়াই তাহা শ্রতিমূলক হইতে পারে না। 
“বেদে যথোপলত্যন্তে নৈবং শাক্যাদিভাবিতে । 
প্রয়োগনিয়মাভাবাদতোপ্যন্ত ন শান্ত্রতা ॥৮ ১। ৩1 ১০। 
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বেদে যে প্রকার প্রয়োগনিয়মার্দি উপলক্ষিত হয়, 
শাক্যাদি-বর্ণিত গ্রন্থে তাহ! লক্ষিত হয় না, অতএব তাহার 
শাস্ত্ত্ব নাই। 
কুমারিলের সময়েও বৌদ্ধ প্রবল ছিল, তাহারও প্রমাণ 
পাওয়া যায়. 
“শাক্যাদয়শ্চ সর্বত্র কুর্বাণ] ধর্দদেশনাম্‌। 
হেতুজালবিনিমুক্তাং ন কদাচন কুর্বতে ॥ 
ন চ তৈর্বেদমূলত্বমুচ্যত্তে গৌতমাদিবৎ। 
হেতবশ্চাতিধীয়স্তে ধর্্মাৎ দুরতরং স্থিতাঃ॥৮ ১1৩1৪। 
শাক্যগণ সর্বত্রই ধন্মোপদেশ প্রদান করে। তাহার! 
ষে উপদেশ প্রদান করে, তাহারও অনেক হেতু দেখাইয়া 
থাকে । তাহারা গৌতমাদির ন্যায় আপনার শাস্ত্র বেদমূলক 
বলে না এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ হেতু-সমূহের উল্লেখ করে। 
তাহার সময়ে বৌদ্ধ ও বৈশেধিক প্রভৃতি সকলেই 
মীমাংসককে ভয় করিত। “্যথ। মীমাংসকাত্রস্তাঃ শাক্য- 
বৈশেষিকাদয় |” ১।৩। ৫। 
তাহার সময়ে অনেক বৌদ্ধ বেদমার্গ অবলম্বন করিয়াছিল। 
“তত্র শাক্যৈঃ প্রসিদ্ধা২পি সর্বক্ষণিকবাদিত]। 
ত্যজ্যতে বেদসিদ্ধান্তাজ্জল্পস্তিরিত্যমাগমম্‌ ॥৮ ১। ৩। ১০। 
শাক্যগণ প্রসিদ্ধ ক্ষণিকবাদ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং 
বেদসিদ্ধান্ত হইতেই আগমের নিত্যত! স্বীকার করে। 
কুমারিলের মতে বেদই নিত্য ও অপৌরুষেয়, বেদমূলক 
শাস্ত্ই প্রকৃত শান্ত্রপদবাচ্য, অন্তথ! অশান্ত্র বলিয়। গণ্য। 
“বেদঃ পুনঃ সবিশেষঃ প্রত্যক্ষগম্যঃ | তত্র ঘটাদিবদেব 
পুরুষান্তরস্থমুপলত্য ন্মরস্তি। তৈরপি স্থৃতমুপলভ্যান্তেইপি 
স্মরস্তোহস্তেভ্যস্তঘৈব সমর্থযস্তীত্যনাদিতা । সর্বস্ত চাস্মীয়- 
স্মরণাৎ পুর্বমুপলন্ধিঃ সম্ভবর্তীতি ন নির্দলতা | শব্দসন্বন্ধ- 
ব্যুৎপন্তিমাত্রমেব চেহ বুদ্ধব্যবহারারাধীনং। প্রাগপি হি 
বেদশব্দাদন্য বস্তবিলক্ষপণং বেদাস্তরবিলক্ষণং চাধ্যেতৃস্থমুখেদাপি- 
রূপং মন্ত্রব্রাঙ্গণাদিরূপাণি চান্যবিলক্ষণান্থ্যপলভ্যস্তে সর্কেষাং 
চানাদয়ঃ সংজ্ঞাঃ।” 
বেদ প্রত্যক্ষগম্য, ঘটাদির ন্যায় পুরুষাস্তরস্থ বেদ শ্রবণ 
করিয়া! সকলে পুনর্ধার তাহার স্মরণ করিয়। থাকেন । তাহা- 
দের কর্তৃক স্থৃত বেদ শ্রবণ করিয়! অপরে স্মরণ করিতে 
পারেন এবং তাহাদের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া অন্য 
লোকেরাও বেদ স্মরণ করিতে পারে। এই প্রকারে সকলেরই 
স্মরণের পূর্বে অন্থভব সম্ভব হয় । অতএব নির্শ লতা হইল ন!। 
শবের সন্বন্ধ বু[ৎপত্তিমাত্রই বৃদ্ধ ব্যবহারের অধীন, পূর্বেও 
বেদশবধ হইতে অন্ত বস্ত-বিলক্ষণ বেদাত্তর-বিলক্ষণ অধ্যয়ন- 
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কারীর মুখস্থিত খগ্বেদাদিরূপ পদার্থ ও অন্য বস্ত বিলক্ষণ মন্ত্র 
শ্রাঙ্গণ-শ্বরূপ পদার্থই বুধাইত। সফলের সংজ্ঞাই অনাদি। 
“অপিচ বেদোইখিলো ধর্্মূলম্‌। স সর্বোইভিহিতে। বেদ 
ইতি চ ম্বয়মেবন্মর্তুভিরাত্মাবন্ধা সমর্পিতস্তচ্চৈতন্নিয়োগণ্ত- 
স্তৎকালৈঃ কর্তৃভিবু'দ্ধিপূর্বকারিত্বাহুপলন্ধমতঃ সিদ্ধং বেদদ্বারং 
প্রামাণ্যং।* 
আর বলি সমস্তবেদই ধর্মের মূল এবং স্মৃতিতে সমস্ত বেদ 
কথিত হইয়াছে, ইহা! স্থতিকর্তৃগণ শ্বয়ংই বলিয়াছেন, অতএব 
তাহাদের বাক্যান্গসারেও কর্তার বুদ্ধিপূর্বক নির্মাণ কর! 
গ্রাতীতি হয়, এই কারণ বেদদ্বারাই তাহার প্রামাণ্য 
নিশ্চিত হইল । 
বদি কেহ কোন মিথ্যা গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাকে 
বেদের কোন লুপ্ত শাখা বলিয়! প্রচার করেন, তাহা হইলে 
কিরূপে তাহার নিরাকরণ করিবে? এ সম্বন্ধে কুমারিল 
বলিয়াছেন, কেবল বাহা দেখিয়। তাহার বেদত্ব স্বীকার করা 
যাইতে পারে না। খথেদাদি ত্রয়ী গ্রন্থের সহিত মিলাইতে 
হইবে, ষদি ত্রয়ীর সহিত না! মেলে ও তাহাতে লৌকিক 
বাক্যের প্রয়োগ থাকে, তবে সে গ্রন্থ কখনই বেদ হইতে 
পারে না। বথা-_ 
প্যাবদ্বহিরবস্থানাদ্বেদরূপং ন দৃশ্ততে । 
খক্সামাদিন্বরূপে তু দৃ্টের্রাস্তির্নিবর্ততে ॥ 
আদিমাত্রমপি শ্রত্বা বেদানাং পৌরুষেয়তা। 
ন শক্যাধ্যবশাতুং হি মনাগপি সচেতনৈঃ ॥ 
দৃষ্টার্থব্যবহারেষু বাক্যের্পোকানুসারিভিঃ। 
পদৈশ্চ তদ্িধৈরেব নরাঃ কাব্যানি কুর্ববতে ॥৮ 
যে পর্যস্ত দূরে অবস্থান করিয়া বেদ অবলোকন না করে, 
তাবৎ পর্যযস্ত ভ্রান্তি থাকে | খক্‌ সাম প্রভৃতি বেদ অবলোকন 
করিলেই ভ্রান্তিনিবৃত্তি হয়। কোন সচেতন ব্যক্তিই কেখল 
আদি শ্রবণ করিয়া বেদের পৌরুষেয়তা অবধারণ করিতে 
পারেন না। মনুষ্যগণ লোকাম্থসারি বাক্য এবং পদসমূহদ্বারাই 
লোকের প্রত্যক্ষ ব্যবহার-উপযোগী কাব্য রচনা করেন। 
কুমারিলের মতে খক্‌, য্তুঃইত্যাদিবেদের ভেদই আছে। 
তবে যদি বল প্রত্যেক বেদের ভিন্ন ভিন্ন মুনি প্রচারিত শাখ৷ 
আছে, কিন্তু এ শাখা সকল মৃূলগ্রস্থের সহিত একই হুইবে, 
অনৈক্য হইবে না। 
তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন-_ 
_. শ্যদ্দি প্রতিশাখং কর্মভেদঃ দ্তাৎ তত একমূলাভাবাদিত- 
এবারভ্য ভিদ্যমানত্বাৎ সমন্তকর্্মাখ্যফলাস্তরত্বাৎ বৃক্ষান্তর- 
বছেদাস্তরাখ্যেবোচ্যেরন্‌ ন শাখাস্তরাশণি।” 


[ ২৫১ ] 
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ধদি প্রত্যেক শাখায় কর্প্ভেদ হয়, তবে এক মূলের 
অভাবে প্রথম হইতে ভিন্ন হইয়া সমস্ত কর্দ্ফলই বিভিন্ন 
হইতে পারে । বৃক্ষান্তরের ন্যাঁয় বেদের ভেদই কথিত হইত, 
শাখাভেদ কথিত হইত ন।। 
তাহার মতে, যে যে শাখাবলম্বী সে সেই শাখা অধ্যয়ন 
করিলেই সমস্ত বেদ পড়া হইল, ভিন্ন শাখা! পড়িবার আব- 
শ্তক নাই। কারণ শাখাস্তর নামে মাত্র, তাহাতে বস্তভেদ ব 
কর্দভেদ লক্ষিত হয় না। সেই জন্তই তিনি ভিন্ন শাখা- 
পাঠেচ্ছুদিগের প্রতি বিদ্রপ করিয়! লিখিয়াছেন-_ 
“স্বশাথাবিহিতৈশ্চাপি শাখাস্তরগতান্বিধীন্‌। 
কল্পকারা নিবপ্রস্তি সর্বএব বিকল্লিতান্‌। 
সর্বশাখোপসংহারোজৈমিনেশ্চাপি সন্মতঃ 1” 
“নচ সুত্রকারাণামপি কশ্চিৎ ম্বশাখোপসংহারমাত্রেণাবস্থিতঃ1৮ 
“শাখাস্তরাধ্যয়নং তাবদেকম্ত পুংসোনৈবেষ্যতে। কিং 
কারণং? স্বাধ্যায়গ্রহণেনৈকা শাখাহি পরিগৃহাতে। ততশ্চ 
যো নামাতিমেধাবিত্বাদেকবেদগতানি শাখাস্তরাণ্যধীয়ীত স 
সমৃদ্ধ: সন্‌ ব্রীহিযবৈরপি মিশৈর্জেত ।” 
এক পুরুষের শাখাস্তর অধ্যয়ন অর্থাৎ বিভিন্ন শাখার 
অত্যাস সম্মত নহে । ইহার কারণ কি? যিনি অধ্যয়ন 
করিয়া এক শাখার পরিগ্রহ করিয়াছেন, তিনি যদ্দি মেধাবী 
বলিয়া সেই বেদের অগ্ত শাখা অধ্যয়ন করিতে পারেন। 
তবে তিনি সমৃদ্ধিশালী হইলে ব্রীহি ও যব মিশ্রিত করিয়াও 
যজ্ব করিতে পারেন। 
কুমারিল পুরাণাঁদির কোন্‌ অংশ বেদমূলক ও কোন্‌ অংশ 
বেদমূলক নয়, তৎস্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন -_ 
“তেন সর্ধস্থতীনাং প্রয়োজন-বত্ব-প্রামাণ্যয়োঃ সিদ্ধিঃ। 
তত্র তু যাবছ্বর্দমমোক্ষসম্বদ্ধি তছ্থেদগ্রভবং যত্বর্থসুথবিষয়ং 
তল্লোকব্যবহারমিতি বিবেক্তব্যং। এবৈবেতিহাসপুরাণয়ো- 
রপ্যুপদেশবাক্যানাং গতিঃ॥ উপাখ্যানানি ত্বর্থবাদেষু 
ব্যাখ্যাতানি। যত্ত, পৃথিবীবিভাগকথনং ত্দিন্মাধর্্ম-সীধন- 
ফলোপভোগ-প্রদেশ-বিবেকায় কিঞ্চিদ্র্শনপূর্বকং কিঞ্চি- 
দেদমূলং। বংশান্ুক্রমণমপি ব্রাঙ্গণক্ষব্রিয়জাতিগোত্রজ্ঞনার্থং 
দর্শনস্মরণমূলং। দেশকালপরিমীণমপি লৌকজ্যোতিঃশান্ত্- 
ব্যবহারসিদ্ধ্যর্থং দর্শনগণিতসম্প্রদায়ান্গমানপূর্বকং । ভবি- 
ষ্যৎ. কখনমপি ত্বনাঁদিকালপ্রবৃত্তযুগম্ত ধর্ম্াধন্্ানুষ্ঠানফল- 
বিপাক-বৈচিত্র্জ্ঞানদ্বারেণ বেদমূলং। অঙ্গবিদ্যানামপি 
্রত্বর্থ-পুকুষার্থ-প্রতিপাদনং লোকবেদপূর্বত্বেন বিবেক্তব্যং। 
তত্র শিক্ষাণাং তাবদ্যদ্র্ণকরণম্বরকালাদিপ্রবিভাগ-কথনং 
ততৎপ্রত্যক্ষ-পুর্বকং। যত্ত, তথা বিজ্ঞানাৎ প্রয়োগে ফল- 
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বিশেষ ম্মরণং “মক্ত্রোহীনঃ স্বরতো৷ বর্ণতে। বেতি” চ প্রত্যবায় 
স্থৃতিস্তদ্বেদমূলম্‌ ।..-কল্পস্ত্রেবূর্থবাদাদিমিশ্রশাখাস্তর-বি প্রকীর্ণ- 
হ্যায়লভ্য বিধ্যুপসংহারফলমর্থনিরূপণং তত্তৎ প্রমাণমন্্ীকৃত্য 
কৃতং, লোকব্যবহারপুর্বকাশ্চ কেচিৎ খ্বত্বিগাদ্দি ব্যবহারাঃ 
স্থার্থ-হেতুত্বেনাত্রিতাঃ। ব্যাকরণে২পি শব্দাইপশব-বিভাগ- 
জ্ঞানং শাখাবৃক্ষাদিবিভাগবত প্রত্যক্ষনিমিত্বং। সাধুশব্ব-প্রীয়ো- 
গাৎ ফলসিদ্ধিঃ অপশবেদন তু ফলবৈগুণ্যং ভবতীতি বৈদিকং। 
ছদ্দৌবিচিত্যামপি গায়ত্রাদিবিবেকো। লোকবেদয়োঃ পূর্বব- 
বদেব প্রত্যক্ষ: ততজ্ঞানপুর্বকপ্রয়োগাত্ত ফলমিতি শ্রোতং। 
তথাচানিষ্টং শ্রয়তে যোহ বা বিদিতার্ষেক-ছন্দোদৈবত-ব্রাঙ্গণেন 
মন্ত্েণ যজতি যাজয়তি ব! ইত্যাদি । জ্যোতিঃশান্ত্রেহপি যুগ- 
পরিবর্তপরিমাণদ্বারেণ চন্ত্রাদিত্যাদ্িগতিবিভাগঞজ্ঞানেন তিথি- 
নক্ষত্রজ্ঞানমবিচ্ছিনসম্প্রদায়গণিতামুমানমূলং গ্রহসৌন্থ্যদৌস্থ্য- 
নিমিত্ব-পূর্বক্ত শুভাশুতকর্্মফলবিপাক সচনস্ত তদ্গতশাস্ত্যাদি- 
বিধানদ্বারেণ বেদমূলং। এতেন সামুদ্রবাস্তবিদ্যাদিব্যাখ্যাতং | 
ঈদৃশ! বা বিধয়ঃ সর্বত্রাস্মাতব্যাঃ। ঈদ্বশে গৃহশরীরাদি- 
সন্গিবেশে সত্যেতদেতচ্চ প্রতিপত্তব্যমিতি । মীমাংস। তু লোক 
দেব প্রত্যক্ষান্থমানাদিভিরবিচ্ছিরসন্প্রদায়পপ্ডিতব্যবহারৈঃ 
প্রবৃত্তা। নহি কশ্চিদপি প্রথমমেতা বস্তং যুক্তিকলাপমুপসংহর্ত,ং 
ক্ষমঃ। এতেন স্যায়বিস্তরং ব্যাচক্ষীত। 

বিষয়ে! বেদবাক্যানাং পদার্ঘেঃ প্রতিপাদ্যতে । 

তে চ জাত্যাদিভেদেন সন্কীর্ণ৭ লোকবক্মনি ॥ 

স্বলক্ষণবিবিক্কিস্তৈঃ প্রত্যক্ষাদিতিরঞ্রসা | 

পরীক্ষকার্পিতৈঃ শক্যাঃ প্রবিবেজ্ত,ং ন তুস্বতঃ॥ 

বেদোহশপি বিপ্রকীর্ণাস্ত্াপ্রত্যক্ষাদ্যবধারিতঃ । 

স্বার্থং সাধয়তীত্যেবং ক্ঞেরঃ স হ্যায়বিস্তরাৎ ॥” 

ইহ] দ্বারা সকল স্ৃতির প্রামাণ্যও প্রয়োজন আছে, ইহা 

নিশ্চিত হইল। কিন্তু যে সমস্ত বিবয় ধর ও যুক্তির উপযোগী, 
তাহাই বেদ হইতে বাহির হইরাছে। যাহা! কেবল অর্থের ও 
এহিক সুখের কারণ, তাহার মূল লোকব্যবহার, বেদ হইতে 
বাহির হয় নাই । এঁতিহাসিক ও পৌরাণিক উপদেশ-বাক্যেরও 


এই প্রকার সংগতি করিতে হইবে । অর্থবাদ প্রস্তাবে উপা- 


খ্যান ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ধর্ম ও অধর্মের সাধন এবং ফল- 
ভোগের স্থাননির্দেশ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীর বিভাগ 
নিরূপিত হইয়াছে । তাহার কোন অংশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং 
কোন অংশ বেদমূলক। ব্রাঙ্দণ ও ক্ষত্রিপগণের জাতি ও 
গোত্র জানাইবার কারণ বংশের অন্ুক্রম নিরপিত হইয়াছে, 
ইহা প্রত্যক্ষপিদ্ধ ও স্ৃতিমূলক। লৌকিক ও জ্যোতিঃ 
শান্সের ব্যবহার-নিষ্পন্ভির কারণ দেশ ও কালের পরিমাণ 
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নিরপিত হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ ও গণিতসম্প্রদ্দায়ের অন্- 
মানসিদ্ধ। অনাদিকালপ্রবৃত যুগভেদে ধর্ম ও অধর্ম্দের অনু- 
টানে নানাবিধ ফল হয়, ইহ! বেদে নিরূপিত হইয়াছে, 
অতএব ভবিষ্যৎ ঘটনার বর্ণনাও বেদমূলকই বলিতে হইবে। 
ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদাঙ্গও ক্রতুসম্পাদক এবং পুরুষার্থসাধক 
বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা লোৌকসিদ্ধ ও বেদমূলক । 
বেদের প্রথম অঙ্গ শিক্ষা, ইহাতে বর্ণের উৎপত্তি, স্বর ও কাঁল- 
বিভাগ কথিত হইয়াছে, ইহ! প্রত্যক্ষসিত্ধ। জ্ঞাত হইয়? 
যথাবিধি উচ্চারণ করিলে ফলাধিক্য ও অযথা! বর্ণোচ্চারণে 
প্রত্যবায় নিরূপণ কর! হইয়াছে, ইহ1 বেদমূলক।... 
'-“কল্পহুত্রে সেই সেই প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়া অর্থবাদাদি- 
মিশ্রিত শাখান্তরে বিপ্রকীর্ণ স্যায়লভ্য বিধি ও উপসংহার 
নিরূপিত হইয়াছে, ইহ! লৌকিক ব্যবহারসিদ্ধ এবং অনায়াসে 
বোধগম্য হইবে বলিয়। অনেক অনেক খত্বিক-ব্যবহারও 
নিরূপিত হুইয়াছে। ব্যাকরণে * সাধুশব ও অপত্রংশ শবের 
বিভাগ নিরূপিত হইয়াছে, ইহা বৃক্ষশাখাদি বিভাগের 
ন্ঠাক় প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সাধুশব্ধ প্রয়োগ করিলে ফলসিদ্ধ হয়, 
অপশব প্রয়োগ করিলে ফলবৈগুপ্য হয়, ইহা বেদমূলক। 
ছন্দঃশান্ত্রে লৌকিক ও বৈদিক গায়ত্রী-প্রভৃতি ছন্দঃ নিরূপিত 
হইয়াছে, ইহাও পূর্বের স্তাঁয প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তাহার জ্ঞানপূর্বক 
প্রয়োগ করিলেই ফল হয়, ইহ! শ্রুতিসিদ্ধ। অতএব শ্রুতি 
বলিয়াছেন, যিনি ধষি, ছন্দঃ, দেবত। ও ব্রাহ্মণ না জানিয়। 
যজ্ঞ করেন কি করান, তাহার কোন ফল হয় না। জ্যোতিঃ- 
শাস্তে যুগপরিবর্তন ও পরিমাণদ্থার৷ চন্ত্রনূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ্- 
গতির বিভাগ দ্বারা তিথিনক্ষত্রের জ্ঞানোপায় নিরূপিত 
হইয়াছে, ইহা অবিচ্ছিনগণিতসম্প্রদায়ের অনুমানসিদ্ধ। এবং 
গ্রহের সৌস্থ ও দৌন্থ-নিমিত্ত পুর্বনুষ্ঠিত ধর্্দ ও অধর্ম্ের 
ফল নিরূপিত হইয়াছে । বেদে গ্রহের শাস্তি নিরপিত 
হইয়ছে বলিয়়াই ইহা বেদমূলক। ইহ! দ্বারাই সামুদ্রিক 
ও বাস্তবিদ্যাও ব্যাখ্যাত হইল। এই প্রকার বিধিই সর্বত্র 
অন্মান করিতে হইবে । এই প্রকারে গৃহ ও শরীরাদির 
সন্নিবেশ হইলে এই প্রকার ফল হইবে। মীমাংসা লৌকিক 


ক “পাণিনীয়াদিনু-ছি বেদন্বরাপবর্জি তানি পদান্যেব সংগ্কতা সংস্ক- 
ভোাৎস্থঙস্তে। প্রাতিশাখোঃ পুনর্পেদদংহিত।ধায়নাচুগত্বর সন্ধি প্রবতি- 
বিবৃতিপুর্বাঙগপরাঙ্গ দানুমরণাদ্েদাঙ্গত্বমাবিদ্বতম্‌)" তত্ত্রবার্তিক ১৩২৯ 

পাণিনীয়াদি গ্রস্থে যে সমঘ্ত পদের নেদে প্রয়োগ নাই, তাছারও সং্কার 
নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাতিশাখ্যসমূহে কেবল বেদসংহিতার অধ্যয়ন- 
উপধোগী স্বর, সক্ি, প্রধতি, বিবৃতি, পূর্নাঙ্গ ও পরাঙ্গের নিরূপণ কর! 
হইয়[ছে, অতএব তাহাই বেছের অগগ ॥. 
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প্রত্যক্ষ ও অন্গমানদ্বার এবং অবিচ্ছিন্ন পগ্ডিতসন্প্রদাঁয়ের ব্যব- 
হার-দাঁর! সংগৃহীত হইয়াছে, কোন ব্যক্তিই এই সমস্ত যুক্তি- 
কলাপ প্রথমে সংগ্রহ করিতে পারেন না। ইহাদ্বারাই 
হ্ায়বিস্তর ব্যাখ্যা করিবে। পদার্থ দ্বারাই বেদবাক্যের 
বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, জাত্যাদিভেদে বহুপ্রকার পদার্থই 
লোকব্যবহাঁর সম্পন্ন করে। পরীক্ষকগণ প্রত্যক্ষাি- 
বারা বিভিন্ন লক্ষণ স্থির করিয়াছেন বলিয়াই সমস্ত পদার্থ 
পৃথক্‌ পৃথকৃরূপে জানিতে পারা যায়। না! হইলে কিছুতেই 
কোন বাক্কি স্বয়ং জানিতে পারিতেন না। অতি বিপ্রকীর্ণ 
বেদও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অবধারিত হইয়াই স্বার্থসধন 
করিতে সমর্থ । ইহ! ন্যায়বিস্তর হইতে সম্পন্ন হইয় থাকে । 

“সর্গপ্রলয়োপবর্ণনমপি দৈবপুরুষকারপ্রভাবপ্রবিভাঁগ- 
প্রদর্শনার্থং সর্ঘত্র হি তদ্বলেন তত্প্রবর্ততে তহুপরমে চোপর- 
মতীতি। বিজ্ঞানমাত্র-ক্ষণভঙ্গুরনৈরাত্ম্যাদিবাদানামপুযুপনিষ- 
দর্থবাদপ্রভবত্বং বিষয়েঘাত্যস্তিকং রাগং নিবর্তয়িতুমিতু- 
পপনং সর্বেষাং প্রামাণ্যং । সর্ধত্র চ যত্র কালাস্তরফলত্বাদি- 
দানীমনুভবাসম্তব স্তত্র শ্রুতিমুলতা । সাংদৃষ্টিকফলেতু বৃশ্চিক- 
বিদ্যাদৌ পুরুষাস্তর-ব্যবহার-দর্শনাদেব প্রামাণ্যমিতি বিবেক- 
সিদ্ধিঃ 1” 

সর্গ ও প্রলয়ের বর্ণনাও অৃষ্ট এবং পুরুষকারের নানাবিধ 
প্রভাব দেখাইবার জন্তই নিরূপিত হইয়াছে । সর্ধত্রই 
দৈব ও পুরুষকারবশতই স্থষ্টি এবং তাহার অভাব হইলে 
প্রলয় হয়। বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণভঙ্গুরবাদ ও নৈরাস্ম্যবাদ প্রভৃতি 
সকল মতই উপনিষদের অর্থবাদ হইতে বাহির হইয়াছে। 
এই সমস্ত মতই -ব্ষিয়ের আত্যন্তিক অভিলাষ নিবন্তিত কুরে। 
ইহাদ্বারা এই সমস্ত মতের প্রামাণ্য স্থাপিত হইল। সব্গাত্রই 
কালান্তরে যে সমস্ত ফল হয়, বর্তমান সময়ে তাহার অনুভব 
হওয়া! অসম্ভব বলিষ। শ্রতিই তাহার প্রমাণ । যাহার 
ফল তৎক্ষণাৎ দৃ্ হয়, এইরূপ বৃশ্চিক ও সর্পাদি-নিবারক 
মনির প্রামাণ্য পুরুষাস্তরের অর্থাৎ বিষ-বৈদ্য-প্রস্থতি 
ব্যণহ।র দেখিয়।ই জানিতে পারা যায়। 

ধাহাদের চরিত্র হিন্দুধর্মের আদশ, ধাহার্দের বাক্য 
বিশ্বাস করিয়া হিন্দৃধন্দ চলিতেছে, বৌদ্ধাদি হিন্দুধন্ম বন্দ 
বীর সেই সমস্ত দ্রেবতা ও মুনিগণের চরিত্রে দোষারোপ 
করিতে যে সমস্ত কুটতর্ক উপস্থিত করিত, কুমারিল তাহা'ও 
শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বার খণ্ডন করিয়াছেন। তৎকালে হিন্দুধর্ম্ম- 
বিদ্বেষীগণ এই সমস্ত কূটতর্ক উপস্থিত করিত-_ 

“সদাচারেষু দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসং চ, মহতাং প্রজা- 

পতীন্ত্র-বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রঞুধিঠির-রুষ্ণতৈপায়ন-ভীগ্ম-ধ তরাই্- 


[্ড রি 


[ ২৫৩ ] 
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বাস্থদেবাজ্জন-গ্রভৃতীনাং বহনামদ্যতনাঞ্চ। প্রজাপতে- 
স্তাবৎ পপ্রজাপতিরুষসমভ্যিৎ স্বাং দুহিতরং, ইতি অগম্া- 
গমনরূপাদধর্মচরণাদ্‌ ধর্্ম-ব্যতিক্রমঃ। ইন্ত্রন্তাপি তৎপদস্থস্য 
চ নহুষস্ত পরদারাভি-ষোগাদ্ধন্-ব্াযতিক্রমঃ | বসিষ্ঠন্ত পুভ্র- 
শোকার্তন্ত জলপ্রবেশাম্ম-ত্যাগ সাহসং বিশ্বামিত্রসম্ত চাগাল 
যাজনং। বসিষ্ঠবং পুরুরবসঃ প্রয়োগঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ত... 
বিচিত্রবীর্য্য-দারেষু পুজোৎপাদনং। ভীন্মম্ত সর্ব ধর্দ-ব্যতি- 
ক্রমেণাবস্টানং, অপরীকম্ত চ রামবৎ ক্রতুপ্রয়োগঃ ৷ অন্ধস্ত 
ধৃতরা দ্বস্ত ইজ্যা। যুধিষ্টিরন্ত কনীয়োহর্জিত-ভ্রাতজাঁয়া-পরিণয়নং 
আচার্ধ্যব্রাঙ্গণবধার্থমনৃতভাষণঞ্চ । কৃষ্ঠারজ্জুনয়োঃ প্রসিদ্ধ 
মাতুল-ছুহি হ-রুক্সিণী-সুভদ্রা-পরিণয়নং স্থুরাপানঞ্চ।” 

যাহারা সদাচারী বলিয়! প্রসিদ্ধ, তাহারাঁও ধর্মের অতি- 
ক্রম ও হিন্দ্শাক্স-নিষিদ্ধ ছুক্ষর্ম করিয়াছেন । প্রজাপতি, 
ইন্দ্র, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, যুধিষ্ঠির, কষ্ণছবৈপায়ন, ভীম্ম, ধৃতরাষ্র, 
বাস্থদ্েব, অজ্জুন প্রভৃতি প্র।চীন আর্ধ্যগণ ও ইদাঁনীস্তন হিন্দুগণ 
ইহাদের সকলেরই ধর্মাতিক্রম লক্ষিত হয়। ব্রঙ্গা আপনার 
কন্তা গমন করেন, 'ত্রঙ্গা প্রত্ষে স্বীয় কন্তাগমন করিয়! 
ছিলেন” এই শাস্ত্রীয় বাঁকোই প্রমাণিত হয়। বসিষ্ঠমুনি 
পুলশোকে কাতর হইয়া! আস্মহতা করিতে জলে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন এইব্ূপ সাহস শাক্নিষিদ্ধ । ইঞ্জরের গুরুপত্রী- 
গমন, ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত নহুষের পরদারাভিযোগ, বিশ্বা- 
মিত্রের চাগুাল-যাঁজন, বশিষ্ঠের হায় পুরুরবারও বাবহার ; 
কষ্ণদ্বৈপায়নের বিচিব্র-বীর্্যের ভার্যযাতে পুত্রোখ্পাদন, 
ভীয্মের সর্নধন্ম পরিত্যাগ করিয়া! অবস্থান, রামের ন্তাঁয় পত্বী 
ব্যতীত যজ্ঞানুষ্ঠান, অন্ধ ধৃতরাষ্টের যক্ঞানুষ্ঠান, আচার্ধা 
দ্রোণের বধের নিমিত্ত যুধিষ্টিরের মিথ্যা-ব্যবহার এবং কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাকর্ভক অর্জিত ভাষ্যণর পরিণয়, কৃষ্ণ ও অজ্জুনের 
মাতুলকন্। রুক্মিণী ও স্ৃভদ্রার বিবাহ এবং স্ুরাপানু, ইহা! 
শাত্রবিরুদ্ধ। 

কুমারিল ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, প্রজাপতি আপনার 
কন্তাগমন করিয়াছেন, ইন্দ্র 'অহলা জার” এই সকল বাক্যের 
তাত্পর্য্য অন্তরূপ। ইহাদ্বারা ব্রহ্গা কিম্বা দেবরাজের 
পরস্্সরীগমনরূপ ব্যভিচার প্রতিপার্দিত হয় নাই-_- 

“গ্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে। 
স চারুণোদয়বেলায়ামুষসমুদ্যন্নভ্যেতি সা তদাগমনাদেবোপ- 
জায়ত ইতি তদ্,হিতত্বেন ব্যপদিশ্টতে | তঙ্গাং চারণকিরণা- 
খ্যবীজনিক্ষেপাৎ জ্রীপুরুষমংযোগবছুপচারঃ । এবং সমস্ত 
তে: পরমেশ্বরত্বনিমিতেন্রশববাঁচাং সবিতৈবাহনি লীর- 
মানতয়া রাজ্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াক্সকজরণহেহুত্বাজ্জী- 
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ধ্যত্যস্মাদনেন বোদিতেন বেত্যহল্যাজারঃ ইত্যুচ্যতে ন পর্্ী- 
ৰ্যভিচারাৎ ।* 
প্রজাপালনের অধিকার আছে বলিয়। প্রজাপতি শবে 
আদিত্যই বুঝায়। তিনি অরুণোদয়কালে দিনের প্রারস্তে 
উদ্দিত হইয়া ক্রমশঃ গমন করিতে থাকেন। তাহার আগমনে 
বেল! ক্রমশঃ বদ্ধিত হয় বলিয়া তাহাকে তাহার ছুহিত৷ 
বল! হয়। সেই বেলাতেই অরুণের কিরণ-স্বরূপ বীজ নিক্ষিপ্ত 
হয়। তাহাকেই স্ত্রীপুরুবসংযোগ বলিয়৷ বর্ণনা করা হইয়াছে। 
সমস্ত তেজঃপদার্থে ই এশ্ব্ধ্য আছে, অতএব তেজঃপুঞ্জকেই 
“ইন্দ্র” নামে উল্লেখ কর! হয়। দ্িবাতে লীন হয় বলিয়। 
অহল্যা শব্ের অর্থ রাত্রি, হুর্যই বাত্রির ক্ষযস্বরপ জরণের 
কারণ। অহল্যা রাত্রি, যাহা হইতে জীর্ণ হয় কিম্বা যিনি 
উদ্দিত হইলে অহল্যা জীর্ণ হয়, তাহাকেই অহল্য-জার বলে। 
অর্থাৎ অহল্যাজার শবের অর্থ হৃর্য্য। পরস্ত্রী ব্যভিচার- 
দোষে তাহাকে অহল্যাজার বল! হয় না। 
“নহুষেণ পুনঃ পরস্থী-প্রার্থননিমিন্তানন্তকালজগরস্থ প্রাপ্তি 
বাত্সনে হুরাচারত্বং প্রখ্যাপিতম্‌ 1: | 
বশিষ্টস্তাপি ষ পুল্রশোক-বামোহচেষ্টতম্‌। 
তশ্তাপান্তনিমিত্তত্বান্নৈব ধর্শত্ব-সংশয়ঃ ॥ 
যোহি সদাচারঃ পুণ্যবুদ্ধ্যা ক্রিয়তে স ধর্াদর্শত্বং প্রতি- 
পদ্যেত। যস্ত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-শোকাদিহেতুত্বেন 
উপলভ্যতে, স যণাবিধিপ্রতিষেধং বগ্িষাতে ।.--দ্বৈপায়ন- 
ম্তাপি-গুর-নিরোগাং 'অপতিরপত্যলিগ্স,দেঁবরাদ্‌ গুরু-প্রেরি- 
তাদৃতুমতীয়াৎত  ইত্যেবমাগমান্সাতসশ্বন্ধত্রা তুজায়া-পুভ্রজন- 
নম্‌1-.....রামভীন্ময়োস্ব ল্লেহপিতৃভক্তিবশাৎ।-"দৃতরাষ্টো- 
ইপি ব্যাসান্ুগ্রহাদা শ্চর্য্যপর্নাণি পুক্রদরশশনবত ক্রতুকালেহপি 


. যাচোকা। পাগুপুল্রাণামেকপত্রী বিরুদ্ধতা। 
সাঁপি দ্বৈপায়নেনৈব ব্যুৎ্পাদ্য প্রতিপাদিতা ॥ 
বৌবনগ্ৈব কৃষ্ণ হি বেদিমধ্যাৎ সমুখিতা । 
সাচ শ্রী; শ্রশ্চ ভুয়োভিভরজ্গামানা ন ডুষাতি। 
দ্রোণবপাঙ্গ ভূতানৃতবাদ-প্রান্নশ্চিন্তং'-আস্তে১পি অশ্বমেধঃ 
প্রায়শ্চিন্তত্বেন কৃত এবেতি ন তশ্য সদাচারত্বভু্যুপগমঃ1"" 
যত্তু, বাস্থদেবাজুনিয়োর্মদ্যপান-মাতুলদ্রহি্গমনং স্থৃতিবিরুদ্ধং 
তত্রাশ্নবিকার-স্ুনা নাত্রশ্ত ত্রৈবর্ণিকানাং প্রতিষেধঃ; মধুসীধেবাস্ত 
বৈশ্য ক্ষিয়য়োর্ন প্রতিষেপহ | 
বনুদেবাঙ্গজজাতা চ কৌন্তেয়স্ত বিরুধ্াযতে । 
নতু ব্যবেত-সন্বন্ধ-প্রভবে তদ্বিরুদ্ধতা ॥ 
»*-এতেন কুক্সিণীপরিণয়নং ব্যাখ্যাতম্‌।” 
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নহুষ পরক্ত্রী-ব্যভিচার পাপের অনুষ্ঠান করিয়া! বহুকাল 
পর্য্যস্ত অজগর হইয়া! পাপের ফল ভোগ করিয়াছে। ইহ! 
দ্বারাই তাহার সেইটা ছুরাচার প্রতিপাদিত হইয়াছে ।:..... 

বসিষ্ঠও পুভ্রশোকে মোহিত হইয়। যাঁহ। অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছেন, তাহার কারণ মোহ--এই কারণে তাহা ধর্দ বলিয়া 
পরিগৃহীত হয় না । যে সদাচার পুণ্য মনে করিয়। অনুষ্ঠিত 
হয়, তাহাই ধন্মাদর্শ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ বা শোক 
প্রভৃতি যে আচারের কারণ তাহ সদাচার বলিয়! পরিগৃহীত 
হয় না। ষদ্দি তাহাই শাস্ত্রবিহিত হয়, তবে তাহাঁও অনুষ্ঠেয় । 
“পতিহীন৷ পু্রাভিলাষিণী রমণী খতুমতী হইলে গুরু কর্তৃক 
আদিষ্ট দেবর হইতে পুত্র গ্রহণ করিতে পারেন” আগমের 
এই বিধি অনুসারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গুরুর আদেশে মাতৃ-স্বরূপ 
ভ্রাতৃজায়ার পুক্রোৎপাদন করিয়াছেন। রাম এবং ভীম্ম 
স্নেহ ও পিতৃভক্তিবশতঃই বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তাহাও 
সদচার বলিয়া পরিগৃহীত নহে 1... ধৃতরাষ্ী ব্যাসদেবের 
অন্ুগ্রহে যজ্ঞের সময় দেখিতে পাইতেন, যেমন তিনি 
আশ্চর্ধ্যপর্ধে আপনার পু্রগণকে ব্যাসের অন্ুগ্রহেই অব- 
লোকন করিয়াছিলেন ।:*.*** 

পঞ্চপাগডবের একটা পত্বী এই যে বিরুদ্ধাচরণের উল্লেখ 
হইয়াছে, কুষ্ণদৈপায়ন স্বয়ং তাহার বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন, 
পূর্ণযৌবনা কৃষ্ণা বেদি-মধ্যহইতে উখিত হইয়াছিলেন 
ইহা মান্ুধীর কিছুতেই সম্ভবে না। তিনি মৃত্িমতী লক্ষ্মী; 
লক্ষ্মীকে বছলোকে উপভোগ ৰরিলে কোনরূপ দোষ হইতে 
পারে না।...যুধিষ্ঠির দ্রোণবধের নিমিত্ত যে অনৃত-ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, তিনি তখনই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন 
এবং পরেও প্রায়শ্চিত্ত-মানসেই অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া- 


বান্দেব ও অর্জুন মদ্যপান ও মাতুল-ছহিতার বিবাহ 
করিয়াছেন বলিয়া! যে বিরুদ্ধাচরণের উল্লেখ কর! হইয়াছে 
তাহার উত্তর--ন্থুরা তিন প্রকার গোৌড়ী, পৈষত্তী ও মাধবী । 
এই তিন প্রকারের মধ্যে পৈষ্টী পান করা ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্তের নিষিদ্ধ। গোৌড়ী ও মাধবী ক্ষভিয় এবং বৈশহের 
পক্ষে নিষিদ্ধ নহে ।***মুভদ্রা যদি বন্ুদেবের কন্তা হইত, তাহ! 
হইলেই তাহাকে বিবাহ কর! অর্জুনের দোষ হইত, কিন্ত 
তাহাই নহে। স্ৃভদ্রা জ্ঞাতিসম্পর্কে বলরামের ভগিনী 
ছিলেন; বস্থদেবের গরসজাতা কন্ঠ নহে। ইহা দ্বারাই 
রুক্মিণীর পরিণয্ শাক্সবিরুদ্ধ হয় নাই, ইহাপ্রতিপাদিত হইল। 

এখন শেষ কথ! হইতেছে, কুমারিল ঈশ্বর মানিতেন কি 
না? সংক্ষেপশঙ্করজয়-প্রণেতা মাধবাচার্য্যের মতে, কুমারিল 
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জেতাতে 














বেদপ্রচারক হইলেও, ভিনি মীমাংসা-বার্তিকে প্রস্তত-প্রণালী_স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল ও নুবর্ণমাক্ষিক 
নাস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন *। সমভাগে লইয়া ১০০ বার ভাবনা দিবে। একরতি প্রমাণ 
কিন্ত তাহার বার্তিক ও টুপ্টীক পাঠ করিলে তিনি করিয় বটা প্রস্তত করিবে । অন্থপান আমলার রস। 


যে নান্তিকত! প্রচার করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। কুমারী ঈকারান্ত নিত্য জ্্রীলিঙ্গ শব্দ। শবরূপকালে 
তিনি তন্ত্রবার্তিকে লিখিয়াছেন--- ইহার নদী সংজ্ঞার সমস্ত কাঁধ্যই হইবে। (পা ১। ৪1 ৩।) 
১, ”ন হি যেন প্রমাণত্বং লব্বপুর্ব্বং কদাচন। কুমারীক্রীড়নক (ক্লী) কুমারী-ভিঃ ক্রীড্যতেহনেন, কুমারী- 
তেন তৎ সর্বদ| লত্যমিত্যাজ্ঞাপয়তীশ্বরঃ ॥৮ ক্রীড়করণে লুট্-্বার্থে কন্‌, (যাঁবাদিভ্যঃ। পা ৫। ৪। ২৯) 


কখনও ষাহাদ্বার! প্রামাণ্য লাভ হইয়াছে, সর্বদা তাহা- কুমারীদিগের ক্রীড়াদ্রবা, বালিকার খেল্ন]। 
দ্বারাই প্রমাণ করিতে হইবে, ঈশ্বর এরূপ আদেশ করেন কুমাঁরীতন্ত্র (ক্লী) কুমার্ধযাঃ পূজাদি-প্রকাশকং তন্ত্র, ৬তৎ। 
নাই । ৃ তন্ত্রবিশেষ, ইহাতে কুমারীপুজ! প্রভৃতির কথা লিখিত আছে । 

২,“প্রধান-পুরুষেশ্বর-পরমাণু-কারণা দি প্রক্রিয়াঃস্যষ্টিগ্রলয়াদি- কুমারীপাঁল (পুং) কুমার্ধ্যা পালঃ পালকঃ, ৬তৎ। অবিবাহিতা 

রূপেণ প্রতীতাস্তাঃ সর্ধা মন্তার্থবাঁদজ্ঞানাদেব দৃশ্ঠমান- কন্ঠ! অথবা বাক্দত্ত। কন্তার অভিভাবক, কন্ত1-রক্ষক । 
সুঙ্গস্থলদ্রব্য প্রভৃতি বিকারভাবদর্শনেন চ দ্রষ্টব্যাঃ।৮ কুমারীপুজ্র (পুং) কুমাধ্যাঃ অপরিণীতায়াঃ পুত্রঃ, বিবাহাৎ 

প্রকৃতি, পুরুষ, ঈশ্বর, পরমাণু ও কারণাদি-প্রক্তিয়। স্থপ্টি. প্রাগেব জাতঃ ইত্যর্থঃ ৬তৎ। ১ কন্তাকালে উৎপন্ন পুত্র 
প্রলয় দ্বার! প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত বিষয়ই মন্ত্র, অর্থবাদ, ২ পুল্রজীব, জীয়াপু*তা, হিন্দী পীত্বোজিয়া। ইহার সংস্কত 
স্কল, সুক্ষ দ্রব্য প্রভৃতি ও বিকার দর্শন করিয়! জানিতে হইবে ।  পর্ধ্যাঁর়__গর্ভকরী, ষষ্ঠীপুষ্প ও অর্থসাধক। 

তত্ত্বার্তিকের উক্ত ছই স্থানে স্পষ্টই ঈশ্বরের অস্তিত্ব কুমারীপুল্রী (ত্ত্ী) পুত্রজীব, জীয়াপুতা । 


স্বীকৃত হইয়াছে । কুমারীপুর (ক্লী) কুমারীণাং পুরমবস্থান গৃহং, ৬তৎ। 
কুমারী [ ন্‌] (ত্রি) কুমারে! বিদ্যতে হস্ত, কুমার-ইনি, (ত্রীহা অন্তঃপুর | 
দিভ্যশ্চ, €। ২। ১১৬)। প্রায় ষোড়শবর্ষীয় পুত্রযুক্ত। কুমারীপুজ। (তত্র) কুমার্ধ্যাঃ পূজা পুজনং ৬তৎ। তন্ত্র মতে 


( “পুত্রিণা তা কুমারিণা বিশ্বমায়ুব্যশ্বতঃ |” খাক্‌, ৮৩১/৮।)  খতুমতী না হইলে যোড়শবর্ষ পধ্যন্ত অবিবাহিত কন্তা- 
কুমারী (ক্ত্রী) কুমার ক্্িয়াং ভীপ,। (বয়সি প্রথমে । পা কুমারী, তাহার পূজা । 


৪। ১1 ২1) ১ অবিবাহিতা কন্তা । ২ কন্যা । ৩ পরীক্ষিং- তন্ত্রে এক বৎসর বয়স্ক! কন্তাঁকে সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষাকে সরস্থতী, 
পুল ভীমসেনের পত্বী। ৪ সীতার একটা নাম। ৫ হুর্গার তিন বৎসর বয়স্কাকে ত্রিধা-ৃক্তি, চতুর্থবর্যাকে কালিকা!, 
নাম ভেদ। ৬ শ্তামাপক্ষী। ৭ দ্বাদশবর্ষীয়া কনা | , পঞ্চমবর্ষীয়াকে সুভগ1, ছয়বৎসর বয়স্কাকে উমা, সপ্তমবর্ষে 

(“সম্প্রাপ্ডে দ্বাদশে বর্ষে কুমারীত্যভিধীয়তে |”) মালিনী, অষ্ঠমে কুজিকা, নবমে কাল-সঙ্কর্ষা, দশমে 


৮ নবমল্লিকা। ৯ ঘ্বৃতকুমারী । ১০ অপরাজিতা । ১১ বড় অপরাজিত।, একাদশবর্ষে রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষে ভৈরবী, ত্রয়ো- 
এলাইচ । ১২ বন্ধ্যাকর্কোটকী । ১* মোদ্দিনীপুষ্প। ১৪ তরুণী দশে মহালক্ী, চতুদ্ৰশবর্ষীয়াকে পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষে 
পুষ্প। ১৫ বর্তমান কুমারিকা অন্তরীপ। ভারতের  ক্ষেত্রজ্ঞা ও যোড়শবর্ষীয়াকে অশ্বিকা বলে, ইহারা সকলেই 
দক্ষিণপ্রীন্তসীমার সমুদ্রউপকূলে অবস্থিত । অক্ষা*, ৮*৫উ:;  কুমারীপুজায় প্রশস্তা। 


দেশা ৭৭৩৭ পৃঃ। ১২৯৫ থৃঃ অবে মার্কপোলো এই স্থান “একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা সা সরস্বতী । 
দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। [কুমারিক! দেখ । ] ১৬ ত্রিবর্ষে চ তরিধা মৃ্তিশ্তুবর্ষা চ কালিকা ॥ 
স্বীপ। ১৭ পৃথিবীর মধ্যভাগ, ভাঁরতখণ্ড। ১৮ শাক- স্ুভগ! পঞ্চবর্ষা তু ষড় বর্ষা চ উমা ভবেৎ। 
দ্বীপান্তরগত সপ্তনদীর মধো একটা । (বিষুপুরাণ ২1৪৬৫।) সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাদষ্টবর্ষা তু কুজিক! ॥ 
১৯ ছন্দোবিশেষ, ইহা যোড়শাক্ষরে গ্রথিত ও ইহাতে চারিটা নবভিঃ কাল-সন্ধর্ষ দশভিশ্চাপরাজিতা। " 
পাদ আছে। ২* বৈদ্যক বটাকাবিশেষ। ইহা! স্নাযুরোগের একাদশে চ রুদ্রাণী দ্বাদশস্থাচ ভৈরবী । 
খষধ, ইহা সেবনে অগ্িবৃদ্ধি করে। ত্রয়োদশে মহাঁলক্ষী ধিসপ্তা পীঠনায়িকা। 


* "জৈষিনযুপজ্ঞেতি দিবিষ্টচেতা; শানে নিরাস্থং পরমেশ্বরঞ।” ক্ষেত্রজ্া পঞ্চদশভিঃ যোড়শে চাস্বিকাতথা ॥ 
র্‌ ২ক্ষেপশস্করজয় ৭। ১৯১. এবং ক্রমেণ সংপুজ্যা যাবৎ পুষ্পং ন বিদ্যতে।” (যামল) 


কুমারাশ্বশডর 


কুমারী-পু্জা-প্রয়োগ-_স্থন্দরী কুমারীকে আনয়ন করিয়া 
নানাবিধ অলঙ্কার ভূষিত করিবে, তক্তিপুরর্বক বাগ্ভব বীজ- 
যুক্ত কুমারীর সন্ধা।দি নাম উচ্চারণ করিয়া প্রথমে জল প্রদান 
করিবে। অনন্তর তাহাকে দেবী ভাবিয়া ভক্তিভাবে পাদ্য- 
অর্থ্য প্রসথতি উপচার দ্বার! পুজা করিবে । কুমারীর সন্ধ্যাদি 
নামে মায়াবাজযুক্ত করিয়া পাদ্য, লক্ষীবীজ যোগ করিয়া 
অর্ধ্য, কুষ্ঠটবীজযোগে চন্দন, মায়াবীজযোগে পুষ্প, সদাশিব- 
মন্ত্রে ধুপ এবং দীপ কুমারীকে প্রদান করিয়া ড় 
হাস করিবে । তাহার বিধান প্রথমে তেজোময় শুভ্রবর্ণ 
মন্ত্র চিন্তা করিয়া ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। মন্ত্র যথা--“এ" হী" 
শ্' হেসৌ কুমারিকেহদয়ায় নমঃ, ই" ছুং বৈ" দৈ' শ্রী হী 
ক্বাহা! শিরসে স্বাহা, এ কুলবাগীশ্বরী কবচায় হ" এ ভুরি 
কলেশ্বরি নেত্রত্রায় কৌষট্‌ হী" অস্ত্রায় ফট ।” তদনন্তর “এ 
পিপ্রজয়য় পুর্লবন্তার নমঃ, এ" জয়ায় উত্তরবক্তার নমঃ, 
এই মন্ত্রপাঠ করিরা পরিবারপুজা করিবে । পরিবার 
দেবতার নাম ভাক্কর, চন্দ্র, দশদিকৃপাল, সন্ধ্যা, বীরভ দ্রা, 
কৌলিনী, অই্টাদশহুজা, কালী, চগুছূর্গা। পরিবার-পূজা 
সমাপন করিরা, নানাবিধ নৈবেদ্য, ছুদ্ধ, ক্ষার, পক্কান্ন, স্বুরস 
পকককল এবং ফে সময়ে বেরকম উতকৃ& দ্রব্য পাওয়। যায়, 
দিবে। তক্তিপূন্বক পঞ্চতব ও কুলত্রবা প্রদান করিয়া 
যথাশক্তি মহামন্থ জপ করিবে । কুমারী-প্রণাম মন্ত্র-- 
“নমামি কুলকমিনাং পরমভাগাসন্দাপ্সিনীং 
কুমার-রতি-চাতুবীং সকলপিদ্ধিমানন্দিনীম্‌। 
প্রবাল-গুটিকাস্্ং রজতরাগ-বস্থান্থিতাং 
হিরণ্য-হুল্যভুষণাং ভূবনবাক্‌ কুমারীং ভঙ্গে।” 
এই মন্্ পাঠ করিয়া ননস্কার করিরা দক্ষিণ প্রদান 
করিবে ' কুমারা পূজার ফল বথা - 
“কুমারাপুজনং ফলঃ বনুং নাহামি সুন্দরি। 
জিহ্বাকোট্সহশ্ৈস্ক বক্গ/কোটি-শতিরপি ॥ 
ভষ্রভ্থাং পূজবেদ্বালাং সন্দজাতিসমুদ্ধবাম্‌। 
জা,তচোদো ন কর্ণবাও কুনারা-পুজনে শিবে |” (তত্থনার ) 
শহুকোটি বৎসরে সহ্আরকোটি জিহ্বাদ্বারাও কুমারাপুজার 
ফল বর্ণনা কর! যাগ না, সকল জাতীয়! কুমারীই পুক্রনীয়, 
কুমারী পৃজায় জাতিভেদ নাই। 
কুমারাতোজন (ক্লা) কুমার্ধটাঃ ভোজনং। কুমারীকে বা 
কুণারার্দিগকে পুজা করিয়া আহার করান । 
কুনারায়া (দেশ) লতাবিশ্ষে। 
কুমারাশ্বশডর (পুং) কুমার্ধ্যা শ্বশুরঃ, ৬তৎ। কন্তাকালে 
উিপহৃক্। ক্সার স্বাধার পিত|। 


[ ২৫৬ ] 


কুমুদ 
কুমার্গ (পুং) কুৎসিতো মার্গঃ কর্মধা ।6 ১কুপথ, নীতিবিকধ 
কার্ধয। 
কুমালক (পুং ) কুমাল সংজ্ঞায়াং কন্‌ ঞল্‌ বা। ১ জনপদ- 
বিশেষ, সৌবীর । ২ তদ্দেশবাসী । | 
কুমি (কমি) আরাকানবাসী জাতিবিশেষ। ব্রন্মজাতিরই 
ভিন্ন শাখাতুক্ত । ইহাদিগকে দেখিতে সুন্দর, মুখখ|নি বেশ 
ছোট খাট ও সকলে পরিশ্রমী । এই জাতি প্রধানতঃ ছুই- 
ভাগে বিভক্ত, কমি ও কুমি। আরাকানির! এই হুই শ্রেণীকে 
আবাকুমি বা আফকুমি বলে। ইহাঁদিগের সংখ্য! প্রায় 
১২০০০) ইহাদের ভাষা কতকটা ব্রঙ্গভাষার স্তায়। ইহার! 
বলে, এখন যেখানে খয়েন জাতি বাস করিতেছে, পূর্বে সেই 
পাহাড়ের উপর তাহারা বাস করিত। 
কুমিত্র (কী) কুৎসিতং মিত্রং। কুৎসিত মিত্র, অপকারী বদ্ধু। 
কুমিল্লা, ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা ২৩" ২৮ 
উঃ, দেশা ৯০৪৩ পৃঃ, ঢাক] হইতে ২৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত । 
এই নগরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে বৃহত্রাজপ্র।সাদ ও দুগাদির 
তগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, এক সময়ে এ নকল প্রাসাদিতে ত্রিপুরার 
রাজার! বাস করিতেন । [ত্রিপুরা দেখ। ] 
কুমিস্‌ (তাতার) মদ্যবিশেষ। এই সুরা ঘোটকীর দুগ্ধে 
প্রস্তুত হয়। তাতার ও চীনের! এই সুরা খাইতে ভালব!সে । 
চীনের! ইহাকে মজজুসিউ বলে। 
কুমীর (অপভ্রংশ ) কুষ্তীর। [কুম্তীর দেখ।] 
কুমুখ ( পুং) কুৎ্সিতং মুখং যস্ত। শৃকর। 
কুমৃৎ (দ্‌)(ক্লা) কৌ পৃথিব্যাং মোদতে কু মুদকিপ্‌। ৯ 
কৈরব, হেলা, শুদি। হ রক্োত্পল, ( ইি)7701)00298 
8৪০0161)18 ) | (ত্রি) ৩ কপণ। ৪ অপ্রীত। ৫ নির্দায়। 
কুমুদ (পুং, ক্লী) কৌ-পৃথিব্যাং মোদতে, কু-মুদ্‌ মূলবিভূজাদি- 


ত্বং কঃ। (ক-প্রকরণে মূলবিভুজাদিভ্য উপসংখ্যানম্‌। 
পাও৩। ২। ৪ |স্যত্রে বাঠিক ৪)। ১ শু'দিফুল। ইহার স্ংস্কৃত 
পর্যায়-কৈরব, চন্দ্রকান্ত,। গকভ, কুমুখ, ধবলোত্পল, 


কহলার, থাতলক, শশিকান্ত, ইন্দুকমল, চন্দ্রি কান্থুজ, গন্ধসোম, 
শ্বেতকুবলর। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ পিচ্ছিল, 
দ্গিপ্ধ। মধুর, আহ্লাদঞজনক ও শীতল। ২ রক্তপদ্ম। 
৩ রৌপ্য । ৪ পদ্মা। (পুং) ৫ কপূর । ৬ শাল্সলিহ্বীপস্ত বর্ষপর্বত 
৭ দক্ষিণদিগ্গভ। ৮ বিষুঃ। ৯ বানরভেদ। রাম- 
১৩ বিুণর 


ভে 
রাবণের দুদ্ধে একজন বানর-সৈগ্ঠাধ্যক্ষ। 
জনৈক-পারিষদ। 

(“তে বিষুপার্ষদাঃ সর্ব স্বনন্দকুমুদাদয়;”। ভাগবত ৭,৮৩৯) 
১১ মেকর উপষ্স্ত পর্বতভে?। ১২ সর্পরাজবিশেষ। 


কুমুদানন্দ 


১৩ দৈতাভেদ। ১৪ কৃষ্ণের কনিষ 
১৫ রাজ! উন্ত্তাবস্তির জনৈক বিশ্বস্ত-বন্ধু। 
বিশেষ । ১৭ গুগ্গুলুবিশেষ । ১৮ বাদ্যের তাল ভেদ, 
(“একবিংশতি-বর্ণাজ্বি, ভবেৎ শৃঙ্গারকে রসে। 
কুমুদো ২ভীষ্টদশ্চৈব তালে তুরঙ্গলীলকে ॥” সঙ্গীতদামোদর |) 
অরধ্চদিত্বহেতু কুমুদ শন্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ উভয়লিঙ্গে ই 
ব্যবহৃত হয়। (অর্ধচাঃ পুংসি চ। পা ২। ৪1 ৩১1) 
কুমুদখণ্ড (ক্লী) কুমুদানাং সমূহঃ, কুমুদ কমলাদিত্বাৎ খণ্ডঃ 
( কমলাদিভাঃ থণ্ডঃ। প1৪। ২। ৫১। কাশিকা |) ১ কুমুদ- 
সমূহ । ২ কুমুদাংশ 
কুমুদচন্দ্র, একজন জৈনগ্রস্থকার। ইনি কল্যাণ-মন্দিরস্তোত্র 
প্রভৃতি রচন৷ করেন । 
কুমুদগন্ধ্য। (জী) কুমুদগন্ধযুক্তা স্ত্রী । 
কুমুদন্বী (ত্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ, ইহার রস ছুগ্ধের ন্যায় ও বিষাক্ত। 
কুমুদনাথ (পুং) চন্দ্র। 
কুমুদপাঁল, অঙ্গরাজ-দেবপাঁলের পুল । (ভ ব্রহ্মধণ্ড ২০।৪০। ) 
কুমুদবন্ধু, কুমুদবান্ধব ( পুং) চন্দ্র। 
কুমুদবতী (শ্রী) কুমুদানি সম্ভিঅন্তাং, কুমুদ মতুপ্‌, মস্ত বঃ। 
১ কুমুদিনী । ২ বে স্থানে অনেক কুমুদ আছে । 
কুমুদবীজ ( ক্লী) সিতোৎ্পল বীজ, শু'দিনালের বীজ, হিন্দীতে 
ভেট বলে। এই নীঙ্গ খই প্রস্বতের প্রণালীতে ভাজিলে 
উত্তম থই হয়, তাহা “ভেটের খই” নামে প্রসিদ্ধ । অনেকে 
নিরঘ্ধু উপবাসে অসমর্থ হইলে ইহ]! (রবিশম্ত-জাত নহে 
বলিয়1) খাইয়৷ থাকে । 
ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়_কুমুদ্বতীবীজ, কৈরবিণী.ফল। 
ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুন স্বাছু, রুক্ষ, হিম ও গুরু | 
কুমুদ1 (স্ত্রী) কুমুদ-টাপ্‌। ১৯ কুস্তিকা, পানা। ২ গন্তারী- 
বুক্ষ। ৩ শালপণী বৃক্ষ । ৪ ধাতকীবৃক্ষ। ৫ কটুফল। 
৬ দেবীবিশেষ। 
কুমুদাকর (পুং) কুমুদানাং আকরঃ, ৬তৎ। 
অনেক কুমুদ জন্মে। 
কুমুদাক্ষ (পুং) ১ নাগবিশেষ। ২ বিষুুর জনৈক পার্দ। 
কুমুদাদি (পুং) কুমুদ আদৌ যেষাং বহুরী। কুমুদ, শর্করা, 
ন্যগ্রোধ, ইক্ট, সঙ্কট, কন্কট, গর্ত, বীজ, পরিবাপ, নির্যাস, 
শকট, কচ, মধু, শিরীষ, অশ্ব, অশ্ব, বহুজ, যবাষ, কৃপ, 
বিকঙ্কট ও দশগ্রাম; ইহাদের উত্তর ঠক্‌ প্রত্যয় হয়। ( বুণ্‌- 
কুমুদাদিভ্যঃ। পাঁ৪। ২।৮০।) 
কুমুদানন্দ, একজন খ্যাতনাম পণ্ডিত। ইনি ভষ্টকাব্যের 
স্থবোধিনী নামে একখানি গূন্দর টাকা রচনা করেন। 
1৮ 





যে স্থানে 


প্‌ ্ 


কুমেরচ 
কুমুদাতির্থ ক, /মুদসোবাতিথ্যা শোভা যন্ত। রৌপ্য । 


“ এপ পথ্যের শিষ্য, ইনি অথর্ববেদের কোন 
শৰধ প্রচার করেন। 
কুমুদাবাস (পুং) কুমুদানামাবাসঃ, 
দেশ। ২ কুমুদাধারস্থান । 
কুমুদিকা (স্ত্রী) কুমুদ্র-ঠচ্টাপ্‌। (বুগ্ছণ্কঠঞজিলসেনি। পা 
৪।২।৮।)১ কটৃফল। সংস্কত পর্যায়-_কটুফল, 
সোমবন্ধ, কৈটর্ধ্য, কুস্তিকা, শ্রীপর্ণী, ভদ্রা ও ভদ্রবতী। 
২ একপ্রকার ক্ষুদ্র গাছ, ইহার বীজ স্তগন্ধযুক্ত ৷ 
কুমুদিনী (তত্র) কুমুদানি সন্তাত্র দেশে কুমুদ-_পু্করাদিত্বাৎ 
ইনি-ডীপ্‌। (পুক্ষরাঁদিভ্যে। দেশে । পা ৫। ২। ১৩৫।) 
১ কুমুদযুক্ত-পুক্ষরিণ্যাদি। ২ কুমুদসমূহ। ৩ কুমুদপুঞ্প, 
ছোট শুঁদি। সংস্কত পর্যাক্স--কুমুদলতা, কুমুদ্ধতী, 
উতৎপলিনী। 
(“অলিরমৌ নলিনীকুলবল্লতঃ 
কুমুদিনীকুলকেলিকলারসঃ।৮ 
৪ রঘুদেবের মাতা । 
কুমুদিনীনায়ক, কুমুদিনীপতি (পুং) চন্ত্র। 
কুমুদরিনীবনিতা! (স্ত্রী) সুন্দরী স্ত্রী, কুমুদিনী বলিয়া যাহার 
বর্ণনা করা যায়। 
কুমুদেশ (পুং) চন্দ্র। 
কুমুদ্ধৎ (ত্রি) কুমুদানি সন্ত্যন্মিন, কুমুদৈনিবৃত্তো বা, কুসু 
দানাং নিবাস বা, কুমুদানাং ভব ইতি বা, কুমুদ্র-ড্মতুপ, 
(কুমুদনড়বেতসেভ্যো ড্মতুপ্‌। পা ৪ ২।৮৭।) মন্ত বঃ। 
কুমুদযুক্ত দেশ। (“হংসশ্রেণীষু তারাস্্‌ কুমুদ্ধৎস্চ বারিষু”। রঘু ।) 
কুমুদ্বতী (তত্র) কুমুন্বৎ্ীপৃস্তরিয়াং। ১ বহুপদ্মযুক্ত জলাশর। 
২ কুমুদিনী । 
(“গ্নপয়তি যথা শশাঙ্কং কুমুদ্বতীং ন তথাহি দিবসঃ”। শাকুস্তল।) 
৩ পদ্মের বৃস্ত। ৪ বৃক্ষবিশেষ, ইহার ফল বিষাক্ত । 
(৬1112781111) ৫ নাগরাজ কুমুদের ভগিনী ও কুশের 
পত্রী। ৬ বিমর্ষণের পত্তী। ৭ নদীবিশেষ। 


৬তৎ। ১ কুমুদপ্রায়- 


ভ্রমরাষ্ঠক |) 


কুমুদ্ধতীশ (জী) কুমুদ্ধতীনাং ঈশঃ পতিঃ, ৬তৎ। চক্্র। 


কুমুদ্বতীবীজ (কী ) কুসুদীবীজ। 
কুমেধঃ [ন্‌] (পুং) কুৎ্সিতা ঈষৎ-মেধা যন্ত, বহত্রী। 
কু-মেধা অপিচ্(নিত্যমসিচ প্রজামেধয়োঃ। পা ৫। ৪। ১২।) 
মন্দমেধাযুক্ত। (“অভিসম্ভাব্য বিশ্রস্তাৎ পর্য্যপৃচ্ছন্‌ কুমেধসঃ ৷” 
ভাগবত ৩। ২০1 ৩৩।) 
কুমেরু (পুং) পৃথিবীর দক্ষিণপ্রাত্ত অর্থাৎ ধরুবতারার ঠিক 
নিযস্থান। পৌরাণিক মতে পাতাল বা দৈত্যদ্িগের বাসস্থান। 


৬৫ 


ক্স 
কুমেরুসমুদ্র (পুং ) দক্ষিণ মেরুর চতুষ্পার্থব্তী সমুদ্র । 


কুমোদক (পুং) কুং পৃথিবীং মোদয়তি তস্তা ভার-বিনাশনে- 


নেত্যর্থ:, কুমুদ্ণিচ্থ,ল্‌ | বিষুং। 
কুম্কুম্‌ (অপত্রংশ ) কুক্কুম। 
কুম্প (পুং) কুপি-অচ,। বাহুকুঞ্ । চলিত ভাষায় ইহাকে 
কোপা” (অর্থাৎ অট্টালিকাকারদিগের অট্রালিকার ছাদে 
খোয়া পিটাইবার কাষ্ঠময় পিট্‌নি ) বলে । 
(চীন) চীনদ্িগের এক আরাধ্যা দেবী। সন্তান- 
কামনায় চীনরমণীরা ইহার পুজা করেন। 

১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে চীনের কাণ্টননগরে কুম্-ফা নামে এক 
ধান্মিকা রমণী আবিনর্তি হন। তিনি সর্বদাই মন্দিরে 
মন্দিরে বেড়াইতেন ও দেবার্চনা করিতেন। লোকের 
বিশ্বাস যে, তিনি প্রেতায্রাদিগের সহিত কথাবার্তা 
কহিতে পারিতেন । কোন সময়ে তিনি সংসার অসার বুঝিয়া 
জলমগ্র হইয়া প্রাণত্যাগ করেন; পরে শবদেহ ভাসিম। 
উঠিলে লোকেরা তুলিয়া! আনিয়া পবিত্র ভাবে রক্ষা করিল 
এবং সেই দেহের পরিবর্তে তাহার চন্দনকাণ্ঠের মৃন্ঠ প্রস্তত 
করাইয়া তাহাই দাহ করা হইল। কান্টনের পার্স্থ হেনানা 
নামক স্থানে কুম্ষার প্রধান মন্দির আছে। 


কুন্ব (পুং) কুবি অচ্। ১ বাহুকুগ, কোপা । ২ মস্তকের ! 


আচ্ছাদন বন্্র। 
(“কুরীরমন্ত শর্ষণি কুম্বং চাঁধিনিদধ্ুসি |” অথর্বা ৩১৩৮৩ ) 
কুম্বা (ত্ত্রী) কুবি, বেষ্টনে অঙংটাপ, (চিন্তিপৃজি-কথি-কুষ্বি- 
চর্চশ্চ । পা? ৩৩১০৫) উন্তমরূপ আচ্ছাদন, যাহাতে 
বজ্তকালে অল্পচ্ভের বা অধজ্ীয়েরা না দেখিতে পায় ; বেষ্ঠন। 
( “তন্দিক্ন,দীচীনকুন্বাং শস্তাং নিদস্ক্তি।” তৈত্িরীয়সংহিতা। 
২ স্থলশাটক, স্থুলমঙ্গরক্ষিণী। 
কুম্বিক ( পুং ) জনপদবিশেব । 
কুন্দিয়। (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ । 
কুম্থো, পঞ্জাববাসী শূত্রজাতিবিশেষ | ইহারা প্রাচীন কম্বোজ- 
জাতির নিন্নতম শাখা বলিয়া অন্রমিত হর। 
কুম্ধ্যা (স্ত্রী) কুবিবহটাপ,। একার্থপ্রতিপাদক বিধ্যর্থযুক 
বৈদিক বাহ্গণ বাক্যভেদ। 
(“সাম বা গাথাং ব। কুন্বাং বা অভিব্যাহারে ছুত্রতস্বাধ্যায় 
বাবচ্ছেদার” । শতপথবাঙ্গণ ১১।৫।৭1১৩। ) 
কুস্ত (ক্লী) কুং ভূমিং উত্ততি, কু-উন্ত-পূৃরণে অচ্, (শকদ্ধা- 
দিবৎ সাধুঃ)। ত্রিবৃতবৃক্ষ । ২ গুগ্গুলু। (পুং) ৩ মৃত্তিকা- 
নির্টিত জলপাত্রবিশেষ, ঘট । 
(“শতং কুস্তা অসিঞ্চতং সথরায়াঃ।” পক ১১২৩৭ |) 


[ ২৫৮ এ 


কুম্তক 


(”“আকাশগঙ্গার অন্থু কুস্তভরে আনি ।” শিবায়ন ৪৮1) 
৪ মৃতবাক্তির অস্থিসংগ্রহ করিয়া! যে পান্রেরাখা হয়। 
৫ মেষাদি দ্বাদশরাশির মধ্যে একাদশ রাশি । (21771077718) 
ধনিষ্ঠার শেষাদ্ধ, শতভিষা ও পৃর্বভাদ্রপদের প্রথম পাদত্রয় 
ইহার ঘটক। রাশিচক্রের ৩০০ অংশের পর ৩০ অংশ। 
ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কলসধারী পুরুষ। ইহা চরণরহিত, 
করুরবর্ণ, বাযুপিত্তকফ-প্রকৃতি, শুদ্রবর্ণ, স্সিগ্ধ, উষ্ণ, অর্ধ স্বর 
ও পশ্চিমদিক্‌ ম্বামী। ইহা স্থির রাশি এবং শনির ক্ষেত্র । 
কুম্তরাশি দ্বিপদ, রাহুর মূল ত্রিকোণ। ইহার উদয়ে কুস্ত 
নামক লগ্ন হয়। ইহাতে জন্মিলে চঞ্চলচিত্ত, ধনবান্‌, 
অলস, পরদার-রত, মহাঁবলশালী এবং স্থথী হয়। কুস্ত- 
রাশির মান ৩ দও ৫৮ পল। ৬ পরিমাণভেদ, ২ দ্রোণে অথবা 
৩৪ সেরে এক কুন্ত হয়। ৭ হস্তীর মন্তকের সন্মুথভাগ, যেখান 
হইতে মস্তক দুইদিকে বিভিন্ন হইয়া উদ্ধে উখিত হইয়াছে। 
(“মধ্োন তনুমধ্যা মে মধ্যং জিতবতীত্যয়ং। 
ইভকুন্তৌ ভিনন্তান্তণঃ কুচকুন্ত-নিভৌ হিঃ ॥৮ 
সাহিত্যদর্পণ ১০ম পরি ।) 
প্রক্রিয়াবিশেষ। ৯ বুক্ষমূলবিশেব, ইহা 
ওধধার্থে বাবঙত হয়। ১ বেশ্তার পতি । ১১ অগস্ত্য- 
মুনির পিতা । ১২ দৈত্যবিশেষ, ইনি দাঁনবাশ্রেষ্ 
প্রহলাদের পুল্র ও নিকুন্তের ভ্রাতা । ১৩ রাক্ষমবিশেষ, 
কুগুকর্ণের পুন্র। ১৪ বর্তমান অবসর্পিণীর ১৯শ অহৎ। 
২০ বানরভেদ। ২১ বুদ্ধের ২৪ জন্মের কোন এক জন্ম। 
২২ রাগিনীবিশেষ, সরম্বতী ও ধানন্রী রাগিণীর যোগে ইহার 
উতপন্তি হইয়াছে । (সঙ্গীতদামোদর )। ২৩ মিবারের 
একজন রাণা। [কুন্তরাণা দেখ । ] 
কুম্ভক (পুং) কুন্তইব কান্তি প্রকাশতে নিশ্চলব্বাৎ, বাঁু- 
বোধাত স্বীতোদরত্বাৎ বা, কুন্ত-কৈ-ক। 
প্রাণায়ামের অঙ্গবিশেষ, কুস্তক করিবার নিয়ম _দক্ষিণ 
হস্তের অন্ুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করিয়া, বাম নাসা- 
পুটদ্বার বারু পুরণ করিবে, ইহার নাম পুরক ) পরে দক্ষিণ 
হস্ের অস্ুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণনাসাপুট এবং অনামিক1 ও কনিষ্ঠা 
দ্বারা নাম নাসিকা-পুট ধারণ করিয়! প্রাণবায়ুর অন্তরে 
ধারণা করিবে, ইহাকে ধারক বা কুম্তক বলে; অনস্তর 
অন্গু্দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা- 
দ্বারা বারুর বহিনিঃসারণ করিবে, ইহাকে রেচক বলে। ইহা 
সাধারণবিধি। খগেদী অন্গুষ্ঠ ও তর্জনীদ্বারা, সামবেদী 
অনুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা, যজর্বেদী অন্ুষ্ঠ ও অনামিকা 
দ্বারা, অথর্ধবেদী সকল অঙ্গুলি দ্বার! প্রাণায়াম করিবে। 


৮ মোগের 


কুম্তক 


পকুস্তকঃ পুরকোরেচঃ প্রাণায়ামস্ত্রিলক্ষণঃ । 

পুরকং পৃরণং বায়োঃ কুম্তকঃ স্থাপনং ক্চিৎ ॥ 

বহিনিঃসারণং তম্ত রেচকঃ পরিকীর্তিতঃ | 

দক্ষিণে রেচয়েদ্‌ বাষুং বামেন পুরিতোদরঃ ॥ 

কুস্তেন ধারয়েন্সিত্যং প্রাণায়ামং বিদবু্ধাঃ। 

অস্ুষ্ঠেন পুটং গ্রাহ্বং নাসায়্া৷ দক্ষিণং পুনঃ । 

কনিষানামিকাভ্যাঞ্চ বামং প্রাণস্ত সংগ্রহে । 

অন্ুষ্ঠতঙ্জনীভ্যাস্ত খগেদী সামগায়নঃ ॥ 

অস্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ গ্রাহ্থং সর্বৈরথর্নভিঃ 1” যাঁজ্ঞবন্ধ্য | 

যতক্ষণপর্ষ্যন্ত বাষুর পূরণ কর] হইবে, তাহার চারগুণ 
সময় কুস্তক এবং কুস্তকের অর্থ সময়ে রেচক করা কর্তৃব্য। 

পতগ্জলির মতে, শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদের নাম 
প্রাণায়াম। আসনসিদ্ধ হইলে পরে প্রাণায়াম করা কর্তব্য। 

“তশ্মিন্‌ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ1৮ 
যোগস্থত্র সাধ, ৪৯। 

বাহাবারুর আচমন অর্থাৎ নাসাপুটদ্বার। আকর্ষণ করার 
নাম শ্বাস এবং কোণ্স্থিত বারুর নাসাপুউ দিয়া নিঃসারণের 
নম প্রশ্বাস । শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম । 
এইটী প্রাণয়ামের সামান্ত লক্ষণ । কোষ্টস্থিত বাঘু নিঃসারণ 
করিয়৷ ধারণা করিবার সময়ে বাহ্্বাযুর পূরণ করিয়। ধারণ! 
করিবার সময়ে এবং ধারণারূপ কুম্তকে শ্বাসগ্রশ্বাসের 
গতিবিচ্ছেদ হইয়া থাকে । উপরি উক্তশ্তত্রে ব্যাখ্যাবসরে 
ভাষ্যকার এবং ভাদ্য-ব্যাখ্য।নে বাচস্পতি এইরূপ প্রতি- 
পাদন করিয়াছেন - 

“সত্যাসনজয়ে, বাহান্ত বায়োরাচমনং শ্বাস কোষ 
বায়োনিঃসারণং প্রশ্বানঃ,) তয়োগতিবিচ্ছেদ উভয়াভাবঃ 
প্রাণায়ামঃ।” 

“রেচক-পুরক-কুস্তকেঘস্তি শ্বীস-প্রশ্বাসযোর্গ তিবিচ্ছেদ- 
ইতি প্রাণায়াম-সামান্-লক্ষণমেতদিতি ! তথাহি যত্র বাহা- 
বায়ুরাচম্য অন্তর্ধার্ধ্যতে পুরকে তত্রাপি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গীতি- 
বিচ্ছেদঃ। যত্রাপি কোষ্টবাধুবিরেচ্য বহিঃধার্ষযতে রেচকে, 
তত্রাস্তিশ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ এবং কুস্তকেহুপি ইতি, 

প্রাণায়াম্রয়ের বিশেষ লক্ষণও পাতঞ্জলে উক্ত হইয়াছে-_ 

“বাহ্যাভ্যন্তর-স্তস্তবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ- 
স্ঙ্ঃ 1৮ যোগস্থত্র সাধ" ৫০। প্রশ্বাপূর্বক যে গতির অভাব 
তাহাকে বাহাবৃত্তি অর্থাৎ রেচক, শ্বাসপুর্বক ষেগতির অভাব 
তাহাকে আভ্যস্তর বৃত্তি অর্থাৎ পুরক, শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের 
অভাবকে স্তস্তবৃত্তি অর্থাৎ কুন্তক বলে। অমৃতবিন্দুপনিষদে 
হুইপ্রকার কুস্তক উক্ত হইন্লাছে__ 
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“বন্ধে ণোৎপলনালেন বাধুং কৃত্বা নিরাশয়ম্‌। 

এবং বাসুগ্রহীতব্যঃ কুস্তকন্তেতি লক্ষণম্‌ ॥ অমৃতবিন্ৃপ* ১২। 
মুখ পল্মনালের তুল্য করিয়া, বায়ুর নিঃসারণ করিয়া 

অবরোধ করিবে । ইহাকে একপ্রকার কুম্তক বলে। এ 

প্রকারে বায়ুর আকর্ষণ করিয়া অবরোধ করার নামও কুস্তক।* 

[প্রাণায়াম শন্দ দেখ । ] 

প্রাণবায়ুর আকর্ষণপুর্বক স্তস্তনস্বরূপ স্তস্তবৃত্তিকে কুস্তক 

ৰলে, যেমন কুম্তমধ্যে জল নিশ্চল হইয়] থাকে, সেইরূপ কুস্ত- 

কেও প্রাণবাধু স্থিরভাব অবলম্বন করে, এই নিমিত্তই 


ইহাকে কুন্তক বলে। ( “আস্তরস্তস্তকবৃত্তিঃ কুস্তকঃ। তস্মিন্‌ 
জলমিব কুস্তে নিশলতয়! প্রাণ অবস্থাপ্যন্তে ইন্তি কুস্তকঃ ৮ 
ভোজবৃত্তি |) 


কুস্তকভট্ট, আদ্ধনাগর ন।মক স্থৃতি-সংগ্রহকার। 


কুম্তকর্ণ ( পুং) কুস্তৌ-ইৰ কর্ণে। অন্ত বহুষী। ১ রাক্ষবিশেষ, 
রাবণের মধাম ভ্রাতা । বিশ্ববামুনির ওরসে রাক্ষমের কন্তা 
কৈকসীর গর্ভে ইহার জন্ম । রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত আছে-_ 
মহমুনি বিশ্ব! তপন্ত। করিতেছিলেন, পিতার আদেশে 
কৈকমী আসিয়া! তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। মুনি 
তাহাকে দেখিয়া! বলিলেন, ভদ্রে! তুমি কাহার কন্ত। ? কি 
কারণেই বা আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ? কৈকনী 
অধোমুখী হইন্না উত্তর করিল, “আমার পিতার নাম সুমালী, 
তাহার আদেশ প্রতিপালন করিতেই আপনার কাছে আপি- 
য়াছি। আপনি অন্তর্মামী, কিকারণে আসিয়াছি তাহা স্বযংই 
জানিতে পারিবেন ।” কিয়ংকালপরে মুনি বলিলেন, “তোমার 
তিনটা পুল্র ও একটী কন্তা হইবে। প্রথম ছুই পুল্র অতিশয় 
দুশ্চরিত্র হইবে, কনিষ্্নের ধর্মে মতি থাকিবে ।” র্রাক্ষসী 
বর পাইয়! চলিয়া গেল। ক্রমশঃ তাহার তিন পুত্র ও 
একটা কণ্তা হইল। তাহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম কুস্তকর্ণ। 
কুম্তকর্ণ বাল্যকালেই অতিশয় ছুবৃত্ত হইর! উঠিল। তাহার 
অমিত-পরাক্রমে দেবতাগণ সকলেই সর্বদা সশঙ্কিত 
থাকিতেন। মাতামহের উপদেশে ইহারা তিনজনেই ঘোরতর 
তপন্ত। আরম্ভ করিলেন। ইহাদের কঠোর তপন্তায় সন্তষ্ঠ হইয়া 
ব্রহ্মা বর দিতে আসিবার কালে দেবগণ ভীত হইয়! ত্রহ্মাকে 
বলিলেন, “বর ন! পাইয়াই কুস্তকর্ণ যেরূপ ছর্দান্ত হই- 
যাছে, বর পাইলে আর ত্রিভূুবনের নিস্তার নাই ।” ব্রঙ্গা 
চিন্তা করিয়া সরস্বতীকে কুস্তকর্ণের নিকট পাঠাইলেন। 
পরে ব্রহ্মা উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রাক্ষস ! আমি বর দিতে 
আসিম়্াছি। যাহা অভীষ্ট থাকে প্রার্থনা কর।” কুস্তকর্ণ 
বলিলেন, "আমি সর্বদাই ঘুমে অচেতন থাকিতে পারি, এই- 
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রূপ বিধান করুন্।* ব্রঙ্গা 'তথাস্ত” বলিয়া চলিয়া গেলেন। 
অনস্তর রাবণ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ব্রহ্মার নিকট 
অনেক প্রার্থনা করায়, তিনি সন্তষ্ট হইয়া বলিলেন, “ছয় 
মাস পরে একদিন জাগরিত হইবে । কিন্তু অকালে নিড্রা 
ভঙ্গ হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে ।” পরে হুষ্টমতি রাবণ প্রীরাম- 
চন্দ্রের সহিত প্রথমবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া! কুস্তকর্ণকে 
অকালে জাগরিত করিলে কুস্তকর্ণ রামচন্দ্বের সহিত যুদ্ধ 
করিয়। প্রাণ পরিত্যাগ করেন । (রামাম্বণ উত্তরকাণ্ড ।) 
মহাভারতের মতে পুস্পোৎকটার গে কুস্তকর্ণ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং রামান্থুজ লক্ষণের সহিত যুদ্ধ করিয়৷ 
লক্ষণের হস্তে নিহত হন। (ভারত বনপর্বা।) কত্তিবাঁঁসর 
রামায়ণে ইহাদের মাতার নাম নিকষ উক্ত হইয়াছে। ইহার 
কুম্ত ও নিকুস্ত নামক ছৃইটী পুন্ধ ছিল। 
২ মেদপাটের রাজা, প্রসিদ্ধ বাস্ব-শান্ত্রকার মণ্ডনের 
প্রতিপালক । ৩ পাঠারত্বকোশ' নামক গ্রন্থ রচয়িতা । 
কুম্তকর্ণ মহেন্দ্র, একজন বিখ্যাত সঙ্গীতশন্তজ্ত। ইনি সংস্কৃত 
ভাষায় সঙ্গীত-মীমাংসা, সঙ্গীত-রাজ ওগীতগোবিন্দের 'রসিক- 
প্রিয়া” নামে টীক। রচনা করেন। 
কুন্তকামল! (স্ত্রী) কামলারোগবিশেষ, পাও্ুরোগ। ইহার 
মুগ্িযোগ-_বহেড়া কাঠের অগ্নিতে মগ্ুর পোড়াইয়। ক্রমশঃ 
৮ বার গোমৃত্রে নিক্ষেপ করিবে, পরে চূর্ণ করিয়। মধুর সহিত 
লেহন করিবে । [পাগ্ুরোগ দেখ। ] 
২ সর্পবিশেব । ৩ কুকুভপক্ষী, বন্তকুক্ধটবিশেষ। (তরি) 
৪ কুম্ভ।৫ একজ্রন প্রাচীন কবি। ক্ষেমেন্দ্রওচিত্য-বিচারচর্চায় 
গোঁড়-কুস্তকার নাম দিয়া ইহার কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
কুম্তকার, আচরণীয় শূদ্ দাতিবিস্ে কুমার । 
ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ মতে-- 
“বিশ্বকর্মা চ শুদ্রায়াং বীর্ধ্যাধানং চকার সঃ। 
ততে| বুবু পুল্রান্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ ॥ ১৯ ॥ 
মালাকার-কন্কার-শঙ্খকার-কুবিন্দ কাঃ। 
কুণ্তকারঃ কাংস্ককারঃ বড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ ॥ ২* ॥ 
ব্রঙ্গথণ্ড ১০ম অধ্যায় । 
বিশ্বকর্ম। শৃদরস্্রীতে বীর্ষযাধান করিলে নর প্রকার শিল্প- 
ক।রী উৎপন্ন হম্ব। মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার বা 
শগারী, কুন্তকার ও কাংস্তকার বা কাসারা, এই ছয় শ্রেণীই 
অপর শিল্পিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । [কাঁসারি দেখ । ] 
ভার্গনরামোক্ত জাতিমাল! মতে-_ 
“পট্টিক'ৎ গোপকন্তায়াং কুলালো৷ জায়তে ততঃ 1” 
পটিক হইতে গোপকন্যার গর্ভে কুম্তকার ছ্াতির উৎপন্তি। 


[ ২৬০ 


] কুস্তকার 


পরশুরাম.পদ্ধতিতেও কুস্তকার জাতির উৎপত্তি এঁন্দপই 
লিখিত হইয়াছে । 
রুদ্রধামলোক্ত জাতিমাপা মতে-__ 
“পট্টকারাচ্চ তৈলক্যাং কুস্তকারো বতৃৰ হ।” 
পট্টকার হইতে তেলীর গর্ভে কুস্তকারজাতির উৎপত্তি । 
“বৈশ্তায়াং বিপ্রতশ্চৌরাৎ কুস্তকার স উচ্যতে” এইরূপ 
বচনও পাঁওয়। যায়। তাহাতে বৈশ্তার গর্ভে ব্রাঙ্ণ হইতে 
কুম্তকার জাতির উৎপত্তি বলিয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাঙ্গণ হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে কুস্তকার 
উৎপন্ন হইয়াছে, বলিয়! এক পৃথক্‌ মতও দৃষ্ট হয়। 
প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই সমস্ত সঙ্করজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে 
এক মত প্রায়ই দেখা যায় ন|। 
ইহাদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে অন্যান্য সম্করজাতির ন্তায় বেশ 
একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহার! বলে ষে মহাদেবের 
বিবাহের সময় কুস্তের প্রয়োজন হয়; কিন্ত কেহ তখন কুম্ত 
প্রস্তত করিতে জানিত না। সেই অভাবে পড়িয়া মহাদেব 
তাহার গলদেশের কুদ্রাক্ষমাল! হইতে দুইটা রুদ্রাক্ষ লইয়। 
একটা হইতে একজন পুরুষ, অপরটা হইতে একজন নারী 
স্থষ্টি করেন। তাহার! তাহার বিবাহের ঘট প্রস্তত করিয়। 
দিয়াছিল। ত্রস্ত্রীপুরুষ হইতেই কুণ্তকার জাতি হইয়াছে । 
এই জন্যই বোধ হয়, বঙ্গদেশীয় কুন্তকারের! তাহাদের চক্রের 
উপর মহাদেবের মুস্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়! পুজা করিয়া থাকে 
এবং তাহাদের উপাধি “কুদ্রপাপ” বলিয়া উল্লেখ করে। 
জাতিবিভাগ মধ্যে ইহারা নবশাখের অন্তর্গত বলির! 
পরিচিত। 
ইহার! মৃত্তিকার জলপাত্র, রন্ধনপাত্র, দেবতা ও পুত্তল 
প্রভৃতি নির্মাণ করে ও তাহাই বেচির। জীবিক। নির্বাহ 
করে। সম্থানভেদে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। তাহাদের উপাসনা, আচার-ব্যবহার এবং 
সামাজিক অবস্থাও স্থানতভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেখা যান। এক 
বঙ্গদেশেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ২ প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর 
কুম্তকার আছে। 
ঢাকা-অঞ্চলে বড়ভাগিযা, ছোটভাগিয়া, রাজমহালিয়া, 
খ্টা ও মগী এই পাচ শ্রেণীর কুস্তকার দেখিতে পাওয়! যায়। 
তাহার মধ্যে বড়ভাগিয়। আবার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, তাহা- 
দের মধ্যেও আবার অবান্তর শ্রেণী আছে। বড়ভাগিয়ার! 
রুষ্ণবর্ণ ও ছোটভাগিয়ার1 লালরঙের মৃৎ্পাত্র প্রস্তত করিয়! 
থাকে । রাজমহালিয়ার| রাত্মহল হইতে আসিয়] ঢাকার 
বাস করিয়াছে। ইহাদের ভাষ বাঙ্গাল ও হিন্দীতে 
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মিশ্রিত। খট্টা কুভ্তকারেরা বলে, তাহার! পাটনার 
মঘইয়।-বংশোদত্তব। তাহারা রাজমহালিয়। ভিন্ন অত্যান্ত 
কুম্তকারদিগের জল ব্যবহার করিয়া থাকে। ঢাকায় 
ইহাদের অধিকাংশই নানকশাহী, কিন্তু অন্যান্য কু্ত- 
কারদিগের ন্যায় ইহারা বৈশাখমাসে মহাদেবের পুঁজ 
করিয়া থাকে । খটা কুম্তকাঁরেরা ঝুঁজো, নল, খেলন' 
প্রভৃতি প্রস্তত করিয়! থাকে, কিন্তু প্রতিমা-গঠন করে না। 
যুগীদিগের ন্যায় ইহারা একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে । 
মণী কৃন্তকারের৷ জাতিচ্যুত । মগের! ঢাঁক। আক্রমণ-কালে 
তাহাদের জান্তি ন্ট করিয়াছে অথবা মগ ও কুস্তকার এই 
উভয় জাতির সংমিশ্রণে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহ! 
স্থির নির্ণয় কর যায় না। ফলতঃ যে কারণেই হউক ইহারা 
অন্যান্য হিন্দ কুম্তকার হইতে পৃথক । 

নোয়াখালী ও তাহার সন্নিকটে চারি শ্রেণীর কুস্ঠকাঁর 
দেখিতে পাওয়! যায়_-ভূলুয়া, সরাঁলিয়1, চাটগা! ও সন্দীপ । 
ইহাদের বাহার পরস্পর বিভিন্ন । 

পাবনা অঞ্চলে শিরস্তাঁন, মাঝাস্থান, চন্দনসার, চৌরাণী 
ও দাঁসপাড়। এই পাচশ্রেণীর কুস্তকাঁর দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহাদের মধ্যে শিরস্তানেরা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া 
বাস করিতেছে এইনপ বোধ হয়। ইহাদের জল ব্রাঙ্গণেরা 
বাবহার করেন না। চৌরাশীশ্রেণী সম্বন্ধে একটা প্রবাদ প্রচ- 
লিত আছে যে, তাহারা পূর্বে চন্দনসার শ্রেণীর মধোই ছিল, 
পরে দাসপাড়াদিগের মধ্যে আসিয়া বাস করে । একদিন 
মুশিদাবাদের নবাঁব এ স্কানে বেড়াইতে আসেন, সেই সময়ে 
তাহার! তাহাকে কতকগুলি মৃত্তিকার ফল ও পুষ্প উপহার 
দেয়। সেগুলি এমন সুন্দর নির্মিত হইয়াছিল যে, নবাব প্রীত 
হইয়! তাহাদের চৌরাশীখানি গ্রাম পুরস্কার দিয়াছিলেন। 
তদ্দবধি তাহার। চৌরাশী নামে খ্যাত। তখন হইতে তাহারা 
তাহাদিগের সমাজে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে । যাহারা তাহাদিগের 
শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহার] পরামাণিক উপাধি 
পাইল এবং অপরের তাহাদের অপেক্ষা জাত্যংশে অধম 
হইল, তাহাদের শ্রেণীর নাম হইল মুজগণি। অপর যাহার! 
তাহাদ্িগের বংশে কন্তাসন্প্রদদান করিয়াছিল, তাহারা “পান- 
পাত্র কুমার হইল। এইরূপে তাহার! মুরশিদাবাদে চারি 
পৃথক্শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। 

মুর্শিদাবাদ এবং হুগলী-অঞ্চলে রাঁ়ী ও বারেন্ত্র এই ছুই 
শ্রেণীর কুমার দেখিতে পাওয়। যায়। বোধ হয়, ইহাদের 
বাসস্থান হইতেই ইহাদের শ্রেণীর নাম হইয়াছে। প্রবাদ 
আছে, যে বারেশ্র-কুমার্রেরা! আদি কত্রপালের পুক্রদিগের 
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কোন একজন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সে ব্যক্তি 
তাহার ভগিনীর সহিত কুকার্যে লিপ্ত ছিল। মুর্শিদাবাদে 
দাসপাড়া! শ্রেণীর ও কুম্তকার আছে, প্রবাদ এইরূপ তাহার! 
কদ্রপালের দাসীগঞ্ড সম্তৃত পুল হইতে উৎপন্ন । এ প্রবাদ 
কতদূর সত্য তাহা! বলা যা না । 

যশোব অঞ্চলে বেলগাডি, দাসপাঁড়া, নৌতন ও 
ভূষণ! এই চারিশেণীর কুন্তকার আছে। ইহাদের গোত্র 
অলদোশি, অলম্যান, হংস, কনক, কাগ্ঠপ, খষি ও 
শাণ্ডিলয ৷ 

বেহার, ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণাঁয় মঘইয়া, 
কনৌজিয়া, ত্রিছুতিয়া, দেশী বা দেশোয়ার, বর্ধিয়া, বিয়াহুত, 
অনোধাবাসী, অর্দৌতি, গোদহিয়া, চাপুয়, বনৌধিয়া, 
মসবার, বঙ্গালী বা রাঁট়ী 'ও তুর্ককুমার এই কয়টী শ্রেণী 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধো মঘইয়! কুমাঁরের-__ 
অন্মইত, বৈদ, বারিক, বিশ্বাস, চৌধিয়ান্‌, গাইম্‌, জেরুহেত, 
কাপড়, কাশ্যপ, কথল্মলেত, খেরি, মধুস্ত, মহাথা, মহাস্মন্‌, 
মাহেশ্বর, মেতর, মুখ, নাগ, পচ্মইত, পীজিয়ার, পড়ারিত, 
ফর্কী এ, রাউৎ, রাঁবোঢ, সেনাপৎ, সনমইন্‌'ওথরইৎ ইত্যাদি 
গোত্র ও উপাধিভেদ আছে । অধযোধাবাসীর] বলে, তাহার! 
অযোপ্যা হইতে উঠিয়া আসিয়। বেহারে বান করিতেছে । 

বাঙ্গালী অথব! রাট়ী কুমারের! বাঙ্গালা হইতে বেছারে 
আসিয়া বাস করিতেছে । চাপুয়া-কুমারদিগের নামে একটু 
নৃতনত্ব আছে, তাহারা যে সমস্ত জিনিস গড়ে, তাহারই 
কোন একটা জিনিসের নামে আপনাদের নামকরণ করে? 
তুককুমারেরা মুসলমান । 

সিংভূমের কুমারের! চান, খরুয়া, মহের, মণ্ডপ, নতন্য, 
রাণুবাদ, শীকারী, সিংহ, স্থুরবনি ও তুমলিয়া এই কর 
উপাধিতে বিভক্ত । 

মানভূমে বাইহড়, কাশ্তপ, মীন, নাগ ও শাগ্ডিল্য 'এই 
কয় গোত্রের কুম্তকার দেখিতে পাওয়া যায়। 

লোহার্ডাগায় বার, গর্হতিয়া, হাতি, কঞ্ধী, পরিহর, 
সিসিঙ্সি, তুম্লি ব৷ বর্ণি এই কয় উপাধিধারী কুমার আছে। 

উড়িষ্ায় জগন্নাী ও খটা৷ এই ছুইশ্রেণীর কুম্তকার 
দেখিতে পাওয়। যায়। জগন্নাথী বা উড়িয়া কুমারেরা 
দ্বাড়াইয়া বুহৎপাত্র প্রস্তত করে। খষ্রা কুমারের বসির! 
বসিয়া চাঁক্‌ ঘুরাষ ও ছোট ছোট মৃৎপাত্র ও খেলনা 
প্রস্তুত করে। ইহার! সংখ্যায় জগরাধী অপেক্ষা নিতান্ত 
অল্প। অন্তান্ত স্থান হইতে আসিয়া ইহারা উড়িষ্যায় 
বাম করিতেছে। 
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জগন্নাথীদিগের মধ্যে ভদ্ভদ্রিয়া, গরু, কৌওিন্ত, কৃর্্ম, 
সুদির, নেউল ও সর্প এই কয় গোত্র দেখিতে পাওয়। যায়। 

উড়িষার জগন্াথী কুমারদিগকে তাহাদের গোত্রের 
অছুত অদ্ভুত নামের সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে, তাহারা বলে 
যে “আমাদের গোত্রের আদিপুরুষ সকলেই মুনি ছিলেন, 
তাহার। দক্ষষজ্ঞে যাইয়া মহাদেবের ভয়ে এ সমন্তরূপ ধারণ 
করিয়া যজ্্স্থল হইতে পলায়ন করেন ।” তদবধি তাহাদের 
নাম এরূপ হইয়াছে। ইহারা স্বস্ব গোত্রের নামান্যায়ী 
জীবের প্রতি প্রভৃত দয়া ও ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, 
কখন তাহাদিগকে বধ বা কোনরূপে তাহাদের অনিষ্ট 
করে না। 

উড়িষ্যার খট্া! কুম্তকারের। কাশ্ঠপগোত্রীয়। 

বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার কুস্তকারদিগের বেহারা, বিশ্বাস, 
দাস, দেউড়ী, কুন্কাল, মাহতো, মাঝি, মরর, মরিক, মেহন, 
পাল ও রাণ! এই কয়টী পদবী দেখিতে পাওয়া যায়। 

পূর্ববঙ্গের কুম্তকারের! স্বগোত্রে বিবাহ করিয়া থাকে । 
কিন্তু মবইয়া ও বেহারের অধিকাংশ অন্যান্য কুমারদিগের 
মধ্যে স্বগোত্রে কিস্বা মাতুলগোত্রে অথবা পিতৃমাতুল ও 
মাতৃমাতুলগোত্রে বিবাহ করিতে নাই । 

জগন্নাথী কুমারেরা পরস্পর আদান প্রদান করে। 
ইহার! আবার শালমংস্তের গায়ে ঢাকের মতন দাগ আছে 
বলিয়! তাহার পূজা করে। খটা কুমারের! স্বশ্রেণীর মধ্যে 
অন্ত গোত্রের অভাবে স্বগোত্রে বিবাহ করিয়৷ থাকে । 
এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কুস্তকারদিগের মধ্যে আদান- 
প্রদান সম্বন্ধে বিস্তর বিভিনতা দেখিতে পাওয়া যায়। 

বিবাহসম্বন্ধে দেখা যায় ষে বেহার, উড়িষ্যা ও ছোট: 
নাগপুরের কুম্তকারদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ অধিক প্রশস্ত 
হইলে,৪ ইহার। অরধ্ধিক বন্সে জ্ত্রীলোকদিগের বিবাহ 
দিয়া থাকে । সিংহুম ও উড়িষ্যার করদরাজ্যমধ্যে প্রাপ্ত- 
ব্ধস্কাদিগেরই বিবাহ প্রচলিত । বঙ্গদেশের কুমারের! বয়ঃ- 
প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ দিয় থাকে। 

সকল কুমার মধ্যেই বিবাহের সময় পানপান্র ব্যবহার 
প্রচলিত 'জাছে। এই সময়ে ইহারা কন্তাপণ স্বরূপ কন্ঠার 
পিতার হস্তে একটী পান দিয়া থাকে । ইহাদের কন্তাপণ 
পূর্বে পর্বে অত্যন্ত অধিক ছিল। এমন কি কন্তার মূল্য 
৫**২ হইতে ১০০০২ টাকা! পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছে । বিক্রম- 
পুরের কুমারের! সকলের অপেক্ষা কন্ঠাবিক্রয়ে অধিক টাকা 
পাইয়! থাকে । ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার কন্ঠাপণ না 
দিয় বিবাহ কর অসম্মানের কার্য বলিয়! মনে করে। 


[ ২৬২ ] 


কুস্তকার 


মুশিদাবাদের-_পরামাণিক, পানপাত্র ও মুজগণি কুমা- 
রেরা৷ এখন বিবাহ করিতে পাত্রপণ পাইয়া থাকে । বিবাহু- 
কার্ধ্য সমস্তই যণার্থ হিন্দুমতে হইয়া থকে । জগন্নাথীরা 
গাটছড়া বাধাই বিবাহের প্রধান অঙ্গ বলিয়া! বিবেচনা 
করে। উড়িষ্যার খষ্টাকুমারের] বিবাহান্তে বিদ্ধাবাসিনীর 
হোম করিয়। থাকে । ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ অল্প প্রচ- 
লিত। বঙ্গদেশীয় কুম্তকারেরা উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দু- 
দিগের হ্টায় বিধবাবিবাহ বা পত্বীপরিত্যাগ করে না। 
বেহার, ছোট নাগপুর "ও উড়িষ্যার কুমারদিগের মধ্যে 
বিয়াহুত শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্ত কুম্তকার-বিধবার! সাঙ্গ 
করিতে পারে, কিন্ধ দেবরকে বিবাহ করিতে হইবে বলিয়! 
কোন বিশেষ বাধাবাধকতা নাই । পত্রী অসতী হইলেই 
কেবল, পঞ্চাযতের অনুমতি লইয়! পরিত্যাগ করিতে পারে। 
পরিত্যক্তা পত্রী সন্দত্র অসম্মানের পাত্র হইয়া থাকে, বিস্ত 
সে পুনরায় সাঙ্গা করিতে পারে । উড়িষায় এই পত্ৰী-পরি- 
ত্যাগের পত্র পঞ্চায়তের। (ব্রাঙ্গণ পটওিতদিগের মত ) তাল- 
পত্রে পাতি লিখিয়! দিয়। থাকে। পত্রী পরিত্যাগ করিতে 
হইলে উড়িয়া কুমারদিগকে পরিত্যকা। পত্বীকে ছয়ম[সের 
ভরণপোষণ দিতে হয়। 

ধর্ম সম্বন্ধে কুম্তকারের! প্রবাদ অনুসারে মহাদেব হইতে 
উৎপন্ন হইলেও অনেকে বৈষ্ণবসম্প্রদায়তুক্ত। বঙ্গ ওবেহারের 
কুমারদিগের ধর্মমকাধ্য সমস্তই তাহাদের উচ্চতর ও নমজাতীয় 
হিন্দুদিগের শ্ভায়, অপর শিল্পকারদিগের হ্যায় ইহারাও 
বিশ্বকর্ম্মার পুজা করিয়া থাকে । 

'জগন্াথী কুমারের! রাধার ও জগন্নাথের পুজা করিয়া 
থাকে । কটকের খট্রাকুমারের ঢাকার খট্টাকুমারদিগের 
হ্যা নানকপন্ী, তাহারা গুরুনানকের পুজা করিয়া 
থাকে। বিন্ধযবাসিনী-মুত্তিতে ছুর্গাপুজাও তাহাদিগের মধ্যে 
প্রচলিত আছে। 

জগন্নাথা কুমারের তাহাদের আদিপুরুষ বলিয়] রুদ্র- 
পালের মূর্তি নিন্দাণ করিয়া পূজা করে, তাহারা কুদ্রপালের 
মৃষ্তি রাধা ও রুষ্ণের প্রতিমার মণধ্যস্থলে রাখিয়া দেয়। অগ্র- 
হায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে তাহারা এই দেবতার পুজ1 করিয়া 
থাকে । তাহারা এই পর্বকে ওড়ানষষ্ঠী বলে। কটকের 
থট্টারা কুন্বার (কুমার) নামে তাহাদের জাতির আদিপুরুষকে 
অগ্রহায়ণ মাসে পজ। করিয়া থাকে, সেই সময়ে শীতলারও 
পূজা করে। চেত্রমাসে বিদ্ধাবাসিনীর পূজা করিয়া থাকে। 
বেহারপ্রদেশে এ কুন্বার গাইয়ান্‌ ( প্রেত)-দ্িগের অধিপতি 
দেবতা । তজ্জন্ত তাহার! মাংদ উপহার দিয়। মধ্যে মধ্যে 


কুম্তকার 


ইহার পুঁজ! দিয়া থাকে । বেহারী কুস্তকারেরা বিষহরি, 
'সোখা, শস্তুনাথ প্রভৃতি সর্পের দেবতা ও বৎসর মধ্যে মাঘ, 
ফান্তন, বৈশাখ ও শ্রাবণ এই চারিমাসে চারিবার বন্দী, 
গোরইয়।৷ এবং পাচপীরের পুজা করিয়া থাকে । ছোট নাগ- 
পুরের কুমারদিগের মধ্যে আর্ধ্য ও অনার্ধ্য উভয়বিধ দেব 
তার পৃজাই প্রচলিত আছে। তাহার! যথাকালে হিন্দুদিগের 
সকল দেবতাই পুজা করিয়া থাকে, কিন্ত অনাধ্য দেবতা 
কাণাবুরু, মাথাবুরু ও কাঁকিবুরুরও পূজা এবং তাহাদের 
উদ্দেশে বলি দিয়! থাকে । (বুরুগুলি পর্বত-দেবতা)। ব্রাঙ্গ- 
ণের! এ পুঞ্জায়ও €ৌরোহিত্য করেন ও যথারীতি প্রদত্ত 
উপহারগুলি গ্রহণ করিয়া থাকেন। বোধ হয় অনার্ধ্য সং- 
অবেই ইহার! এই অনাধ্য দেবতার পৃজা করিতে শিখিয়াছে। 
বঙ্গদেশের কুমারের বৈশাখ মাসের প্রথমদিনেই মহাদেবের 
প্রতিমূর্তি চাকের উপর নির্মাণ করিয়া রাখে, সমস্ত মাস 
তাহারা আর চাকে কাজ করে না, সংক্রান্তির দিন পুজা 
করিয়। মুত্তি বিসঞ্জন করে ) তাহার পর পুনরায় কার্য আরম্ত 
করে। পৌধ-সংক্রান্তিতে তাহারা তাহাদের সমস্ত যন্ত্র 
বিশ্বকর্্মার সম্মুখে রাখিয়া বিশ্বকন্মীর পুজা করিয়া থাকে । 

সকল কুম্তকারেরাই মৃতব্যক্তিকে দাহ করিয়া থাকে। 
বঙ্গদেশের ও উড়িষ্যার কুমারেরা একমাস মৃতাশৌচ গ্রহণ 
করিয়া থাকে ও মাসান্তে শ্রান্ধকরে। বেহার, ছোট নাগ- 
পুর, ঢাকা ও কটকের খষ্রা-কুমারেরা দশদিন মৃতা- 
শৌচ গ্রহণ করে ও একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। 
কোন কোন স্থানে ত্রয়োদশ দ্িবসেও শ্রাদ্ধক্রিয়! 
হইয়া থাকে । | 

জগন্নাথী কুস্তকারেরা বৈষ্ণব হইলেও সকল প্রকার 
হিন্দুর খাদ্য মত্স্ত ও মাংস খাহয়া থাকে, কেবল শালমাছ 
থর না। ইহার। কোন উৎসবে তেলী প্রভৃতি সমশ্রেণীর 
লোকের সহিত একত্র আহার করিয়া থাকে, অগ্ত সময়ে 
একত্র অন্ন আহার করে না ও তেলী অপেক্ষা নিয়শ্রেণীস্থ 
কোন লোকের জল পর্যন্ত পান করে না। খা কুমারের৷ 
নানকশাহী হইলেও নত্ম্তমাংস তক্ষণ করিয়া! থাকে । অধিক 
মদ্যপান উভয়শ্রেণীরই নিষিদ্ধ। বঙ্গদেশীয় কুম্তকারেরাও 
মত্ম্ত এবং মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, ব্রাঙ্গণ ব্যতীত অন্ত- 
জাতির অন্ন আহার করে না। 

বেহারী কুস্তকারও আহার-সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম প্রতি 
পালন করিয়। থাকে, কিন্ত 'বগার+ মাছ খাওয়া তাহাদের 
মধ্যে নিষিদ্ধ। 

বঙ্দদেশের মধ্যে ঢাকার রাইবাজারে কুস্তকারদিগের 


[ ২৬৩ ] 


কুম্তঘোণ 


প্রস্তুত সর্ধোত্রুষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায়। ত্রিপুরার ৰিজয়পুরেও 
মৃত্তিক!নির্মিত সুন্দর নুন্দর দ্রব্য পাওয়া যায়। সমস্ত 
বাঙ্গালার মধ্যে এই ছুই স্থানের কুমারেরাই অধিক শিল্প- 
নিপুণ । ৯৮৮১ খৃঃ অন্বের গণনায় বঙ্গবিহার ও উড়িষ্যায় 
৮,১৪১৫৭০ জন কুম্তকারের সংখ্যা হইয়াছিল । 
উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে কমৌ- 
জিয়া, হথেলিয়া, স্বারিয়া, বদ্ধিয়া, গোদহিয়খ,কস্গর বা কস্তোর 
ও চৌহানী মিশ্র এই কর়শ্রেণীর কুম্তকার দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহাদের মধ্যে বদ্দিয়ার! বলদের পৃষ্ঠে মৃত্তিকা বোঝাই 
দেয়, গোদহিয়ারা এ কার্যে গাধ। নিযুক্ত করে। চৌহানী 
মিশ্রেরা বলে যে তাহার! ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় জাতির 
মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে । উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রায় 
৫ লক্ষ কুমার আছে। এক গোরখপুর অঞ্চলেই তাহার 
প্রায় অদ্ধসংখ্যক বাস করে। 
দ্বাক্ষিণাত্যে বোস্বাই প্রভৃতি স্থানেও কুস্তকার জাতির 
ৰাঁদ আছে, তাহার! স্বদেশে কুম্তার” নামে খ্যাত, তাহাদের 
আচার ব্যবহারও কিছু স্বতন্ত্র। [ কুস্তার দেখ ।] 
কুম্তকারক (পুং ) কুন্ধুভ পক্ষী, পাতকুকোপাখী। 
কুম্তকারকুন্ুট (পুং) কুক্ুটবিশেষ। 
কুন্তকারিকা (জী ) কুলখবৃক্ষ, কুল্থী কলাই। 
কুম্তকারী স্ত্রী) কুম্তকার-ভীপ্‌ (টিড্ঢাণঞ দ্ব়সজদ* | পা! ৪1১। 
১৫।)১ কুস্তকারপত্বী। ২ কুলথাঞ্জন। ৩ মনঃশিল!। 
কুম্তকেতু (পুং) অস্থরবিশেষ, ইনি সম্বরাস্থরের শত পুল্লের 
মধ্যে একজন। সম্বরাস্থুরযুদ্ধে কৃষ্ণপুক্র প্রছ্যন কর্তৃক নিহত 
হইয়াছিলেন। (হরিবংশ বিষুণপর্ব ১৬৩ অঃ।) 
কুম্তকোণ (পুং) ৯ কুস্তের কোগ। ২ জনপদবিশেষ। 
কুম্তঘোণ নামে বিখ্যাত । [ কুম্তঘোণ দেখ ।] 
কুম্তঘোণ (ক্লী) মান্দ্রাজের অন্তর্গত একটী তীর্থ । এই তীর্থ 
কাবেরী নদীর তীরে ও তঙ্জাবুর হইতে উত্তরপূর্কে 
২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ চিদম্বরতীর্ঘ হইতে রেল- 
* পথে ৫ ঘণ্টার কিছু কম সময় লাগে। এই তীর্থ বরাবর 
তঞ্জাবুরের রাজাদিগের অধীনে ছিল। স্থলপুরাণের মতে-_- 
গ্রলয়েয় সময় শিকায় করিয়া এক ঘড়। অমৃত মহামেরুর গায়ে 
ঝুলাইয়! রাখা হয়। প্রলয়ের জল বাড়িয়া বাড়িয়া শিকার 
লাগিল, কলমী ভাসিল, ভাসিয়! দক্ষিণদিকে চলিল, শেষে 
প্রলয়াস্তে এই স্থানে কলস পড়িয়া! থাকে এবং তাহার নাস! 
অর্থাৎ কাণা ভাঙ্গিয়া অমৃত গড়াইয় পড়ে । ভগবান্‌ শঙ্কর 
দেখিলেন, অমৃত পড়িয়া এই স্থল পবিত্র হইয়াছে, অতএব ইহা 
তীর্থতূমি এই ভাবিয়। সেইস্থানে লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইলেন । 


কুস্তঘোণ 


এই লিঙ্গদেবই এখানকার প্রধান দেবত। কুস্তেশ্বর *। কুস্তের 
নাসা বা কাণ। হইতে তীর্থের নাম কুস্তঘোণ হইয়াছে । 

এইীস্থান এক সময়ে চোলরাজাদিগের রাজধানী ছিল। 
করিকাল রাজ! এখানকার শাসনকর্তী ছিলেন। চিদঘ্বরের 
ব্রাক্ষণেরা দীক্ষিত নামে অভিহিত হইতেন এবং সংখায় 
তাহারা ৩০০০ মাত্র ছিলেন। ক্ষেত্রমাহাস্ম্যের মতে এই 
তিন হাজার দীক্ষিত পদ্মযোনির আদেশে বারাণসীতে গিয় 
বাম করেন। স্থলপুরাণের মতে, ততপরে যখন পঞ্চম মনুর 
পুল্র গৌড়রাজ শ্বেতবর্ণ বা হিরণ্যবর্ণ চিদম্বরে ছিলেন, তখন 
তিনি চিদম্বরের আকাশরূপী শঙ্কর চিদম্বর-রহস্তদেবের 
আদেশে উক্ত তিনহাজার দীক্ষিতকে স্বদেশে আনয়ন 
করেন।' তাহারা প্রত্যেকে স্বতন্থগাড়ীতে আসিয়। উপস্থিত 
হন। বে সভায় ইহারা সমবেত হন, তাহাকে কনক সভ। 
ঝুলে। স্লপুরাণোক্ত মধুরার কুন্‌ ওরফে স্থন্দরপাণ্য এই 
কনকনভার যখন আসেন, তখন কুন্তঘোণ দেখিয়া যান। 
কাহারও মতে, খুঃ দশম শতাব্দীর মধ্াকালে চোলরাজ বীর 
চোলরায় কনকসভ। নিম্মাণ করেন। 

কুস্তঘোণে ৬্ট প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। ১ম কুম্তেশ্বর, 
২য় সোমেশ্বরস্বামী, ৩র নাগেশ্বরলামী, ৪র্ঘ শাঙ্গপাণিস্বামী, 
৫ম 5র্লুপাণিন্বমা ও ৬ রামন্বামী। 

মষ্টানশ খুগ্ধান্দের শেষভাগে তজ্জাবুরের নায়কবংশীয় 
শিখাপ্পা নারুকর পৌন্র রণুনাথ-নায়ক রামস্বামীর মন্দির 
নায়করাজেরা বেৈষ্চরৰ ছিলেন, স্থতরাং 
অনুমান হয় যে শাঙ্গপাণি ও চক্রপাণির মন্দির তীাহা- 
দিগেরই নিশ্মিত। চোলরাজগণ টৈব ছিলেন, সুতরাং 
হারাই হরত্তো খু্টীয় সপ্তম শতান্সীতে অপর তিনটি শৈব 
মন্দির নিম্্াণ করিয়া থাকিবেন। ন্ানাধিক ৫শত বংসর 
পূর্ন লঙ্ষমানারায়ণ স্বামী নামক 'একব্যক্কি শৈব মন্দিরগুলির 
সংস্কার, পরিবদ্ধন ও সেবানির্বাহের জন্য নিক্ষর ভূসম্পন্তি 
ক্রয় করিয়া দেন। তাহার প্রস্তরঘুন্তিও অদ্যাপি দেবালয়ে 
রহিন্বাছে, পৃজকেরা প্রত্যহ ভাহারও পুজ। করিয়। থাকেন। 

ভগবান্‌ শঙ্করাচার্্যের প্রসিদ্ধ শৃঙ্গেরি মঠের একটি শাখা- 
মঠ এখানে আছে । মঠাধ্যক্ষ ও শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হন। 

কুম্তঘোণের স্থবৃহৎ গোপুর ভারতবিখ্যাত, এই গোপুরে 
শিল্প ও কারুকার্ষেযর পরাকাষ্ঠ। প্রদশিত হইয়াছে । 

কুষ্ঠঘোপ সহরটি বেশ জনাকীর্ণ, লোকসংখ্যা ৫০০৯৮। 


নিম্মাণ করেন। 


+ £নপালী বোদ্ধপিগের হবয়নূপুরাণে এই 'কুভেশ্বর' দেবের উল্লেখ 
আছে এবং এই স্থান কুদ্কতীর্ঘ নামে বর্ণিত আছে। [ স্বযস্তুপুরাণ ৪র্থ অঃ] 


[ ২৬৪ ] 


কুম্তপদ্যা্গি 


হিন্দুর মধ্যে শতকর] ২* জন ব্রাঙ্গণের বাস আছে। প্রতি- 
বৎসর দেবালয়ে অনেকগুলি উৎসব হয়-_. 

১। বৈশাখ ব। মেধমাসে চৈত্রোৎ্সব। 

২। জ্যৈষ্ঠ বা খধভমাসে ১* দিন ব্যাপিয়া বসস্তোৎসব, 
এই সময় ভগবান্‌ বসস্ত-বাধু-সেবনে বহির্গত হন। 

৩। কর্কটমাসে (শ্রাবণ) ৭ দিন ধরিয়া পবিত্রোৎসব। 

৪। আশ্বিন ব1 কন্তামাসে নবরাত্রোৎসব। 

৫। কার্তিক বা তুলামাসে ১০ দ্রিন ধরিয়। ঝুলীনোতৎসব। 

৬। পৌষ বা ধন্ুমাসে ২০ দিন ধরিয়! বেদাধ্যয়ন ও 
রথোৎসব। | 

৭ মকর বা মাঘমাসে তেগ্পন ব৷ জলক্রীড়োতৎসব। 

৮। মীন ব! চৈত্রমাসে পুঙ্গলোতসব ৷ 

এতদ্বাতীত প্রতি ১২ বৎসরে মাঘমাসে মহাণকুম্তমেল! 
হইয়া থাকে । 

কুন্তেশ্বর শিবলিঙ্গাকার, চক্রপাণি দণ্ডায়মান বিষুমু্তি, 
শাঙ্গপাণি শেষ-নাগশয্যায় অদ্ধশায়িত বিষুত, তাহার নাভি 
হইতে পদ্ম উখিত, বামহস্তে শাঙ্গধৃত শেষনাগ এবং রাম- 
স্বামী মন্দিরে ধন্ুর্বাণ-হস্ত শ্রীরাম, লক্ষণ ও সীতাদেপীর মুগ্টি 
বিরাজিত। 

এখানে একটি কলেজ ও অনেকগুলি সংক্গত টোল 
আছে। এতছ্িন জেলথানা, পাগ্নিবাস প্রহৃতিও মাছে। 


কুস্তচক্র (ব্লী) চক্রবিশেষ। [ চক্র দেখ। ] 

কুম্তজ (পুং) কুস্তে জায়তে, কুস্ত-জন্ড। ১ অগস্ত্যমুনি। 
২ বৃক্ষবিশেষ, দ্রোণপুষ্পী | ৩ দ্রোণাচার্ব্য | (তরি) ৪ কুম্তজাত। 

কুস্তজন্মা [ ন্‌] (পুং) কুস্তে জন্ম উৎপত্তি খন্ত। অগন্ত্যমুনি । 

কুন্ততুম্বী (স্ত্রী) কুস্ত ইব তুষ্বী, কর্ম্মধা। 'অলাবুভেদ, গোল- 
লাউ। সংস্কত পর্য্যায় _কুস্তালাবু, গোরক্ষ তুম্বী, গোরক্ষী, 
নাগালাবু, ঘটাভিধা ও ঘটালাবু। ইহার গুণ-_ মধুর, 
শীতল ও পিত্ত, জর, শ্বাস, অস্ত্র ও কাশরোগনাশক । 

কুম্তদাসী [শ্ত্রী) কুস্তস্ত বেশ্তাপতের্দাসী, ৬তৎ। ১ কুট্রনী, 
কুটিনী। ২ কুম্তিকা, পানা । 

কুম্তনাভ (পুং) কুস্ত ইব নাভিরম্, বহুত্রী, কুম্ত-নাভি-অচ.। 
দৈত্যরাজ বলির পুল্র। 

কুম্তপতিয়া, উপাসক সম্প্রদায়বিশেষ | [ কুস্তপাতিয়া৷ দেখ । ] 

কুম্তপদ্যাদি, কুস্তপদী, একপদী, জালপনী, মুনিপদী, শুলপদ্দী, 
গুণপন্দী, শতপদদী, সথত্রপদ্দী, গোধাপর্দী, কলশীপদদী, বিপদী, 
দ্বিপদী, ত্রিপদী, ষটুপদী, দাসীপদী, তৃণপদ্দী, শিতিপদী, 
বিষুপদী, সপদ্দী, নিষ্পদী, ন্সার্জপদী, কুণিপদী, ' কৃষ্ণপদ্দী, 
শুচিপদ্দী, দ্রোণীপদী, (দফ্রোণপদ্দী ), জ্রপদী, স্থকরপর্দী, 


কুম্তপাতিয়! ২৬৫ ] কুম্তমেলা 


শৃরুত্পদী, অষ্টাপদী, স্কৃণাপদী, অপদী ও হুচীপদী ইত্যাদি 
বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রীলিঙ্গে পাদ শব্ধ স্থানে পৎ আদেশ করিয়া 
নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে । পুংলিঙ্গ হইলে পাদস্থানে পৎ 
আদেশ হয় না, তন্নিমিত্র পুংলিঙ্গে কুস্তপাদ হইবে । 
(কুম্তপদীধু চ। পা ৫। ৪ ১৩৯।) 
কুম্তপাতিয়া, উপাসক-সম্প্রদায় ভেদ। সম্বলপুর জেলায় এই 
সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা । এ ছাড়া মধ্যপ্রদেশের ৩০ খানি 
গ্রামে কুগ্তপাতিয়ার]! বাস করে। ইহারা বলে, (প্রার 
১৮১৬৪ খুষ্টার্সে ) অলেখস্বামী নামক এক দৈবপুরুষ তাহাদের 
মত-প্রণ্্ক। তাহার রূপ লিখিয়া বণনা করা যায় না, 
তিনি হিমালয়ের মত উচ্চ । তিনিই প্রথমে ৬৪ জন ব্যাভ্তকে 
দ্াক্ষিত করির| নিজ মত শিখা ইয়। যান । 

কুপ্তপাতিয়ারা অলেখন্বামীর ন্যায় এ ৬৪ জনকেও 
দেবভানে পুজা করে। 

ইহারা সকণ হিন্দরদেবতাকেই খিশ্বান করে, কিন্ত 
কাহারও মুর্ভির অশ্থিত্ব স্বীকার করে না, অথবা মুক্তিরও 
পূজা করে না। ইহারা বলিয়া! থাকে বে, সকল দেবতাই 
ঈশ্বর-স্বরূপ, কেহই সেই ঈশ্বরস্ববূপ দেখে নাই, যখন কেহ 
দেখে নাই, তখন কিরূপে সেই মুন্তি কল্পনা করিবে? 

ইহারা রোগ হইলে কোন উষধ সেবন করে না, ঈশ্বরের 
উপর নিভর করিয়া থাকে । রোগ হইলে কেবলমাত্র জল 
ও মাটা গ্রহণ করে। 

ইহাদের মধ্যে তিনটা শাখা! আছে, তন্মধ্যে ছুইশাখা এক- 
কালে সংসার-নিলিপ্ত বৈরাগী, তাহারা জাতিভেদ মানে 
না। কেবল একশাখা গৃহস্থ । * 

কুম্তপাতিরা বৈরাগীরা উলঙ্গ, কেবল কোমরে একখানি 
বন্ধল পরিধান করে। অপর সম্প্রদায়ের উপর ইহাদের 
বড়ই আক্রোশ। একবার ইহাদের মধ্যে একজন প্রধান 
গুরু আপন স্থন্দরী শিষ্য/র প্রতি আসক্ত হন, তাহাতে 
কেহ কেহ তাহার গ্লানি করিয়াছিল। সেই গুরু শুনিয়া 
বলিল, “তোমাদের কোন ভাবনা! নাই! বিধন্নীদিগের 
দলন করিবার জগ্ত এই রমণীর গে মহাবার অগ্ঞুন জন্ম 
গ্রহণ করিবে ।” যথাঁকালে সেই রমণীর এক কগ্ঠ৷ জন্মিল। 
প্রথমে ত্বণা করিয়া কেহই সেই শিশুকে গ্রহণ করিল না। 
গুরুজী সকলকে ডাকিয়া! কহিল-“তোমাদের কোন চিন্তা 
নাই! এই বালিকাই মন্ত্রবলে, বিধরন্্ীদিগকে ভন্ম করিবে, 
ইহাকে গ্রহণ কর।” গুরুর কথায় সকলে ঠাণ্ডা হইল! 
কিন্ত তাহাদের ছূর্ভাগ্যক্রমে অল্পকাল পরেই বালিকা ইহ- 
লোক পরিত্যাগ করিল। তথাপি তাহার উপর কুস্তপাতিয়া- 
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দিগের যে বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহা কমিল না। গুরু 
যেখানে প্রণয়িণীর সহিত বদিতেন, সেইখানে একটি বেদি 
নিম্মাণ করিলেন। তাহার শিষ্ের প্রত্যহ প্রাতঃকালে 
উভয়কে দেবদেবী ভাবিয়া পুজা! করিত । 
এই সময়ে আর একদল অপর গুরুর আশ্রয় গ্রহণ 
করিল । ইহাদের মধ্যে অতি কঠোর নিয়ম হইল-_ঘে ব্যক্তি 
নিজ ধর্ম প্রতিপালনে বিমুখ হইবে, যে মিথ্যা কথা কহিবে, 
কিশ্বা কোন গুরুতর পাপ করিবে, তাহার দণ্ড শিরশ্ছেদ । 
কয়েক বৎসর হইল, এই দম্প্রদায়ের ১২ জন পুরুষ ও 
১৫ জন জ্ত্রীণেোক জগনাথদেবের মুদ্তি পুড়াইর়। দিবার জন্ত 
পুরীতে উপস্থিত হয়, শেষে অপর যাত্রীরা জানিতে পারিয়! 
তাহাদের গতিরোধ করে । এই সময়ে একজন কুম্তপাতিয়।" 
নিহত হয়, আর সকলে ধৃত হইয়া ৩মাস কারাবাঁস ভোগ করে। 
কুম্ঘপাঁদ (তরি) কুন্ত ইব সধাস্থুলঃ ্ফীতঃ পাদে। বস্ত, বহুত্রী। 
স্কীতপাদ, গোদা ।*। স্্রীলিঙ্গে পাদ স্তানে পৎ্ হইয়া কুস্তপদী- 
পদ নিপ[তনে সিদ্ধ হইবে। (কুস্তপদীবুচ। পা ৫1 ৪। ১৩৯।) 
কুম্ভমণ্ডুক (পুং) কুম্তে মক পাত্রে সমিতাদিত্বাথথ তৎ- 
পুরুষনিপাত । (পাত্রে সামতাদরঃ। পা ২।১।৪৮।)। 
কুন্তপ্তিত ভেক যেমন ঝুন্তাতিপিক্ত স্কানে যাইতে পারে না, 
সেইরূপ যাহাঁদের জ্ঞান ক্ষুদ্রার নে সংবদ্ধ, তাহার! তদতিরিক্ 
বিষয় ধারণা করিতে পারে না। এই হেতু কুম্তমঞ্ক অর্থে 
স্ব্জ্ঞানবিশিঞ্, অদ্রদরশশী। 
কুম্তমু্ষ (পুং) কৃত ইব মুক্ষোহণডো। যস্ত । বৈদিক দৈত্য- 
বিশেষ, ইহার অও্ড কুগ্ডের সায় বৃহৎ ছিল। 
কুন্তমুদ্রা (স্ত্রী) তাগ্রিক মুগ্রাবিশেষ। 
কুস্তমুদ্ধা [ন্‌] (পুং) হরিবংশ বণিত দানববিশেষ। 
কুম্তমেলা') কুস্ত বা পুক্গরমোগ উপলক্ষে যে মেলা হয় । 
কুষ্তযোগ অপর নাম পুক্ষরযোগ, স্বানবিশেষে বাবুব্সর 
অন্তর এই যোগ হয়। 
স্গন্দপুরাণে এইরূপ লিখিত মাছে _. 
«“মকরস্তো। যদা ভানু গুদাদেব-গুরুর্যাদ। 
পূর্ণিষায়াং ভাম্ুবারে গঙ্গা পুর ঈরিত2। 
গঙ্গাদ্বারে (গঙ্গো ত্র্ষযাং। প্রয়াগে চ কোটি-হু্য-গ্রহৈঃ লমঃ ॥” 
শকর রাশিতে বৃহস্পতি এবং স্য্য মিলিত হইলে 
রবিবারে যদি পূর্ণিমা তিথি হয়, তাহা৷ হইলে প্রক্াগ ও 
হরিদ্বারে গেঙ্গো ত্তরীতে) গঙ্গা পুফ্ষরতুল্য হয়। ইহা কোটি 
স্্যয গ্রহণের সমান । 
. “পিংহসংস্থে দিনকরে তথা! জীবেন সংযুতে । 
পূর্ণিমায়াং গুরোর্বারে গোদাবর্ধ্যাস্ত পুক্ষরঃ ॥ 
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মেষসংস্থে দিবানাথে দেবানাঞ্চ পুরোহিতে। 
সোমবারে সিতাষ্টম্যাং কাবেরী পুফরো মতঃ। 
ককটস্থে দিবানাথে তথ। জীবেন্দুবাসরে । 
অমায়াং পুর্ণিমারাং বা কৃষ্ণ পুফর উচাতে ॥* 
স্কন্দপুরাণ__পুক্ষরথগড। 
সূর্য) ও বৃহস্পতি সিংহরাশিতে মিপিত হইলে বৃহম্পতি- 
বারে যদ পুংর্শমা তিথি হয় তবে গোদাবরীতে ১ সুর্য ও 
বৃহস্পতি মেষরাশিতে সোমবারে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথি 
হইলে কাবেরীতে এবং শ্রাবণমাসে বৃহম্পতি কিম্বা সোনবারে 
অমাবঠা কিন্বা পূরিমা হইলে কঞ্চানদীতে পুষ্করবোগ হয়। 
কুম্তযোনি (পুং) কুন্তে থোনিরুৎপত্তিস্থানং অন্ত, বহুত্রী। 
* ১ অগপ্তাম্ুণ। “মেত্রের ওঃ কবষঃ কুস্তযোনি |” 
ভাগবত ১।১৯।১০। 
২ বসিঠমুনি। ৩ দ্রোণাচার্যয। ৪ দ্রোণপুম্পা বৃক্ষ, হিন্দীতে 
গুলা, গৃমা বলে। (তস্ত্রী) ৫ অগ্দরাবিশেষ। (মহাভারত, 
৩। ৪৩। ৩০1) 
কুম্তযোনিকা (স্ত্রী) প্রোণপুষ্পী বৃক্ষ । 
কুস্তরাণা, চিতোরের একজন রাজা, মুকুলজীর পুত্র । ইনি 
১৪১৯ খৃষ্টান্দে আপনার মাতুল মারবাররাজের বিশেষ 
সহান্ুহতি পাইয়! পৈহৃক সিংহামনে আরোহণ করেন। 
মিবারের অদৃ্ট ফিরল, ধন্মাবদ্ধেবী শক্রগণ তাহার 
পরাক্রমে পরাহত হইয়া ক্রমশঃ তাহার অবনত হইল। 
: পরিণামদর্শা কুস্তরাণা আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে 
পরিণামে ঘোরবিপদ হইবার সম্ভাবনা জানিতে পারিয়। 
পূর্ব হইতে তছুপধোগী সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিলেন। 
এই সময়ে মালব ও গুঞ্জররাজ্যের নৃপতিদ্ব় দিনে দিনে 
চিতোরের সমধিক শ্রীবৃদ্ধিদশনে ঈর্ধযাপরতশ্ব হইয়া 
কুম্তকে পরাজয় করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিজ্ঞান্থত্রে আবদ্ধ 
হইলেন এবং ১৪৪ খুঃ অন্দে উভগ্নেই সনৈন্তে আলিয়া 
চিতারনগর আক্রমণ করিলেন । মহারাজ কুস্ত লক্ষ অশ্ব ও 


পদাতিক এবং চতুদ্দশ শত হস্তা লইয়া প্রবলপ্রতাপে, 


উত্তপ্নকেই পরাঙ্জিত করিলেন, অবশেষে মালবের থিলিজি- 
রাজ মুহণ্মদকে বন্দী করিয়া লইলেন। 

'আবুল-ফজল নিজ প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে এই ঘোর 
গ্রামের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বিজাতীয় হইয়াও 
কুষ্ঠের উদারতার প্রপংসা করি] লিখিয়াছেন যে, কুস্ত 
মহন্মদকে নিষ্কতিদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মুক্তির 
বিনিষয়ে কিছুমাত্র গ্রহণ করেন নাই, বরং মালবরাজকে 
বিপুল উপঢৌকন প্রদান করিয়া! সম্মানগহকারে- তাহাকে 
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রাজো পাঠাইয়াছিলেন। ভ্রগ্রন্থে লিখিত আছে যে, 
মুহত্সদ ছয়মাস কাল চিতোরে অবক্দ্ধ ছিলেন। রাণ। 
বিজিত মুহণ্সদের মুকুট ও জয়লন্ধ অন্তাপ্ত সামগ্রী জয়-নিদশন- 
স্বরূপ আপনার রাজধানীতে রাখিয়াছিলেন। বাবর আত্ম- 
জীবন বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত মুকুট তিনি রাণা, 
সঙ্গের পুলের নিকট হইতে উপহার পাইয়াছিলেন। 

বিজ্রলাভের ১১ বৎসর পরে রাণাকুস্ত একটী বিজয়স্তস্ত 
নিশ্মাণ করেন। এই বিজয়স্তন্তে বিজয়লাতের সমস্তই 
লিখিত আছে। ভ্টগ্রন্তপাঠে জানা যায় যে, মালবরা্জ 
পরিশেসে কুম্তরাণার সহিত বন্ধুতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। 

কু্ত নাগর অধিকার করিয়া হনুমান দেবের মুত্তির 
সহিত কতকগুলি বিশাল কপাট আনয়ন করিয়াছিলেন। 
হনুমান দেবের সেই প্রতিমুত্তি চিতোরের একটী দ্বারে 
অবস্থিত আছে; চিতোরের সেই বৃহৎ দ্বার “হনুমানদ্বার” 
নামে বিখ্যাত। মিবারের রক্ষার নিমিত্ত যে ৮৪টা 
ছর্গ স্থানে স্থানে বিরাজমান ছিল, তন্মধ্যে ৩২টী কুস্তরাণ! 
কর্তৃক নির্মিত। 

আবুপর্তের শিখরদেশে প্রমারদিগের একটা হুর্গ ছিল, 
কুম্তরাণা তাহার জীর্ণ সংস্কার করিয়! তন্মধ্যে আর একটা কোট্ট 
নিশ্শাণ করিরাছিলেন। এই ছুগটী তাহার অতিশয় প্রীতি- 
প্রদ হইয়াছিল, তিনি অনেক সময়ে তাহাতে বাস করিতেন। 
এ ছুর্গের মধ্যে কতকগুলি প্রস্তর-মন্দির আছে, তাহার 
একটীর অন্তরাগে কুস্ত ও তৎপিতার পাষাণনিশ্মিত ছুইটী 
প্রতিমূত্তি আছে । যেস্থানে বর্তমান শিরোহী অবস্থিত, সেই 
স্থানে রাণা বাসন্তী নামে একটা ছগ নির্শাণ করিয়াছিলেন, 
তদ্ডিনন শিরোনল্ল ও দেবগড় সুরক্ষিত করিবার জন্য মাচিন 
নামে আর একটী ছর্গ নির্মাণ করেন। 

ইহা তিন্ন অপর ছুইটী কাণ্তির বিবরণ পাওয়! যায়। 
তাহার একটার নাম কুম্তগ্াম, আবুপর্ধতের উপর সংস্তা- 
পিত। অপরটী মিবারের উচ্চ প্রদেশসমূহের পশ্চিম প্রান্তে 
সদ্রিপব্বত পথের মধ্যে অবস্থিত । কথিত আছে, এই কীি- 
নিকেতনটা নিশ্মাণ করিতে ১৭ কোটির অধিক টাক। ব্যয় 
হইয়াছিল । কুম্ত আপনার কোষাগার হইতে ৮ লক্ষ টাকা 
প্রদান করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট প্রজাগণ সাহায্য করিয়াছিল। 

কুম্তরাণ! একজন স্থকবি ছিলেন; তাহার কবিত! সকল 
আধ্যাম্মিক ভাবে পরিপূর্ণ । তিনি গীত-গোবিনদের একখানি 
পরিশিষ্ট রচন! করিয়াছিলেন 

মারবারের জনৈক রাঠের-সামস্তের কন্যা! মীরাবাইর 
সহিত কুন্তের পরিণয় হইয়াছিল । ন্ীরাবাই কুস্তের নিকটে 


কুম্তাণ্ড 


কবিতা রচন! শিক্ষা! করিয়াছিলেন এবং ধর্্মবিষয়িণী অনেক 
সারগর্ভ কবিতা! রচন! করিয়। গিয়াছেন। [মীরাবাই দেখ।] 
ধালাবার সর্দারের এক ছুহিতার সহিত মারবার রাজার 
বিবাহ সম্বন্ধ স্কির হইয়াছিল, বিবাহের পুর্বোই কুস্তরাণ! সেই 
রমণীকে হরণ করিয়। আনেন । ইহাতে রাঠে।র ও শিশোদী- 
ফের প্রশমিত বিরোধানল জলিয়। উঠিয়াছিল, কিন্তু কোন 
প্রকারেই কেহ রাণার কিছু করিতে পারে নাই। কুস্ত প্রবল 
প্রতাপে ৫* বৎসর রাজত্ব করেন। কালের কুটিল গতি 
অচিস্তনীয়, তাহার পাষণ্ড পুর উদ! গুগুভাবে ছুরিকাগ্রহারে 
তাহার প্রাণসংহার করে। 
কুম্তরাশি (পুং) দ্বাদশরাশির মধ্যে একাদশ । 
কুম্তরী (স্ত্রী) ছর্গার একটা নাম। 
কুম্তরেতাঃ [ ন্‌] (পুং) কুস্তে-রেতঃ কারণমন্ত, বহুত্রী।) 
১ অগন্ত্য | ২ অগ্নিভেদ। 
“হবিষা যে! দ্বিতীয়েন সোমেন সহ যুজ্যতে। 
রথপ্রভৃরথাধব] চ কুম্তরেতাঃ স উচ্যতে ॥” ভারত, বন, ২১৮ অ:। 
৩ বশিষ্টমুনি। | 
কুনম্তলগ্ন (ক্রী) কুস্তস্ত কুম্ত রাশের্সগ্রমুদয় কালঃ, 
কুম্তরাশির উদয়কাল। 
কুম্তলা ত্র) মুস্ডিতিকা বৃক্ষ, মুখিরী । 
কুম্তবীজক (পুং) কুস্ত ইব বীজমন্ত, কুম্ত-বীজ স্বার্থে কন্‌। 
করঞ্তবীজ, রীঠাকরঞ্জ। 
কুম্তশালা (স্ত্রী) কুম্তম্ত শাল। নির্মাণগৃহং, ৬তৎ। কুস্তকার- 
দিগের কুম্তনিন্ণস্থান, পোন। 
কুম্তসন্ষি ( পুং) কুম্তয়োঃ সন্ধিমিলনস্থানং, ৬তৎ। “হন্তীর 
কুস্তদ্বয়ের মধাস্থান। 
কুম্তসম্তভব (পুং) কুস্তঃ সম্ভবোহস্ত, বন্ত্রী, কুস্ত-সং-তৃ-অপা- 
দানে অপ ১ অগন্ত্যমুনি | ২ বশিষ্টমুনি। ৩ দ্রোণাচার্্য। 
৪ বিষু। (পআপবঃ স বিভূর্ভৃত্বা কারয়ামাস বৈ তপঃ। 
ছাদয়িত্বাত্মনে। দেহমায্মন! কুম্তসম্ভবঃ॥” হরিবংশ ২*১।১।) 
কুন্তমর্পি [স্‌] (ক্লী। আঘুর্বেদোক্ত ত্বতবিশেষ, একাদশ 
শতবৎসরের পুরাতন ঘ্বত। (স্ুশ্রুত সুত্র" ৪৫ অঃ) 
কুম্তহন্তু ( পুং) রাক্ষলবিশেষ। (রামায়ণ ৬। ৩২।১৫।) 
কুস্তা| (স্ত্রী) কুৎসিতবৃন্তা উত্তা উদরপৃরির্ষস্তা, (শকন্ধাদিবৎ 
সাধুঃ)। বেশ্া। 
কুস্তাগু (পুং) কুস্ত ইব অগোইন্ত, বহুত্রী। ১ দৈত্যজাতি- 
বিশেষ, ইহাদের অগুকোধ কুস্তের ম্যায় বৃহৎ ছিল। ২ 
বাণাস্থরের একজন মনত্রট। ( হরিবংশ ১৭৫ অঃ।) (কী) 
কুম্বাণড, কুম্ড়া। 


৬ততৎ। 


[ ২৬৭ এ 


কুমার 


কুম্তাগ্ডক (কী) কুষ্তাণ্ড এব কুস্তাগু-কন্‌। কুম্মাগড। 
কুস্তান্তী (্ত্রী) কুস্তাগু-ভীষ্‌। গৌরকুন্মান্তী। 
কুম্তাধিপ (পুং) কুম্তন্তাধিপঃ, ৬তৎ। কুণ্তলগ্নের অধিপতি 


গ্রহ, শনিগ্রহ | 


কুম্তার (কুস্তকার শব্দের অপত্রংশ ) কুস্তকারাতি। দাক্ষি- 


ণাতো কুম্তকারেরা “কুস্তার” নামে খ্যাত। ইহাদের মধো 
মরাঠা, গোরেমরাঠী, পরদেশী, লাদ, তৈলক্ষ, লিঙ্গায়ত, 
ও কর্ণাটক বা “পঞ্চম কুম্তার” প্রস্ততি শ্রেণী ভেদ আছে। 
একশ্রেণীর সহিত অপরশ্রেণীর কোন সন্বপ্ধ নাই। 

মরাঠা ( মভাবাষ্র )-কুস্তারেরা বলে, কুস্ত-জন্মা অগস্ম্য 
খধিই তাহাদের জাতি প্রবর্তক। তাহাদের পদবী--চর- 
গুলে, মেহত্র, সাঁমবদ্কর, উর্লেকর, বাগুলে, বুদ্ধিবান্, 
দেবত্রাসে, দ্িবতে, যাঁধব, জগ্দলে, জোবরবেকর, লোন্কব, 
সিন্দে, বাগচৌরে, বাগমারে ইত্যাদি । একপদবী-যুক্ত পুরুষের 
সহিত ভিন্ন পদবীর কন্তার বিবাহ হইয়া থাকে, এক 
পদবীভুক্ত হইলে বিবাহ হয় না । তাহার হিন্দু দেবদেনীকে 
যথোচিত ভয় ও ভক্তি করিয়া থাকে । তাহাদের ইষ্টদেৰ 
মহাদেব ও ইষ্টদেবী জগদস্বা। সেতারাজেলার অন্তর্গত 
সিংনাপুরে মহাদেব ও সেতারার পুরাতন দুর্গমধ্যে জগদন্বার 
মন্দির আছে । এই ছুই স্থানের দেব ও দেবীর উপর 
মরাঠা-কুস্তারদিগের প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষিত হয়। গ্রামন্ত 
যোষীগণ ইহাদের পৌরোহিত্য করে। সন্তান ভূমি হইলে 
প্রহ্ুতি ৭ দ্িনমাত্র 'অশ্ুচি হয়, ধাত্রী বাতীত কেহ তাহাকে 
স্পর্শ করে ন1। পুত্র সম্তান জন্মিলে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশদিবসে 
সধবারমণী একমুঠা জোয়ার ও পরিধেয় বন্দি দিয়? শিশুকে 
আনীর্বাদ করে, তৎপরে তাহার নামকরণ হয়। কোন 
কোন স্থানে পুজ জন্মিলে ৫ম দিনে এবং নামকরণের দিনে 
ষীদেবীর উদ্দেশে ছাগবলি হয়। এক বর্ষে বা শব্রয়োদশ 
মাস বয়স হইলে নাপিত আসিয়া শিশুর মাথার চুল কাটিয়া 
দেয়, এইরূপে চুড়াকরণ হয়। মরাঠা কুস্তকারের মধ্যে 
বালাবিবাহ ও বরস্থাকগ্তার বিবাহ উভয়ই প্রচলিত আছে। 
কন্ঠার পিতাকে অথব! তাহার কর্তৃপক্ষকে পাত্র স্থির করিতে 
হয়। স্থানভেদে বিবাহের নানাপ্রকার কুলাচার প্রচলিত 
আছে। দর্ববাহকালে ব্রাঙ্ষণ-পুরোহিত বরকন্ার বস্বী- 
গল লইয়া গাটছড়া বাধিয়া দেয় । বিবাহাস্তে অভ্যাগতেরা 
বরকন্তার মন্তকে লাজা নিক্ষেপ করে এবং মরাঠা ভাটেরা 
নুস্বরে বংশাবলী পাঠ করিতে থাকে। বিবাহ-উৎসবে 
হরিদ্রার ছড়াছড়ি ও কিছু অধিক হয়। বিবাহের পরদিনও 
স্রীলোকেরা জলে চুণ হলুদ গুলিয়! তাহাতে ধুলাকাদা 


কুম্তার 


মিশাইবা আত্মীয় কুটুম্বের গায়ে ছিটাইয়৷ দেয়। মরাঠা- 
ঝুম্তারদিগের মধ্যে কেহ শব দাহ করে, কেহ বা সমাধি 
দেয়। প্রত্যেক গ্রামেই ইহদের একজন করিয়। প্রধান 
থাকে, তাহাকে “মেহত্র” বলে, সেই প্রধানই সকলের 
জ.তিসন্বদ্বীয় গোলযোগ মিটাইয়। থাকে । 

গোরেমরাঠী কুমারেরা একন্থানে স্থায়ীভাবে বাস করে 
না, ইহার। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়। বেড়ায় । সঙ্গে তাবু বা পাল 
থাকে, তাহাতেই রাত্রবাস করে। ইহাদের আচার 
বাবহার ও অবস্থা কুণ্বীজাতির স্তায়। [কুড়মি দেখ।] 
মণ্য-মাংস গ্রহণে ইহাদের আপত্তি নাই। 

কণাটক কুমারেরা অপর সকল শ্রেণী হইতে আপনা 
দিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অপর কোন শ্রেণীর সহিত 
তাহাদের আহার ব্যবহার প্রচলিত নাই । তাহার] মদ্য- 
মাংস গ্রহণ করে না। তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত আছে। জাতকম্মাদি অনুষ্ঠান অনেকটা মরাঠা 
কুমারদিগের মত। ইহাদের প্রধান উপাদা দেবতা শিব, 
লক্ষ্মী, মারুতি, রবলনাথ, ঞজোতিব ও বল্পম্া। লিঙ্গায়তেরা 
তাহাদের গুরু । 

পরদেশী কুমারের উন্তরপশ্চিম-প্রদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে 
গমন কররাছে, তাহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা 
উন্তরপশ্চিমের কুমারদিগের মত। ইহার! অপর শ্রেণীর হস্তে 
আহার করে। কিন্ত লিঙ্গারত প্রহ্নতি অপর শ্রেণী পরদেশীর 
গৃহে আহার করেনা । ইহাদের শভাষা হিন্া। 

তেলক্গ কুমারের প্রধান নিবান তৈলঙ্গ, এখন দাক্ষি- 
ণ!ত্যের নানান্থানে ইহাদিগকে দেখিভে পাওয়া যায়। 
ইহারা অন্যশ্রেণীর হাতে আহার গ্রহণ করে না। ইহারা 
তেলগু ভাবায় কথ কয়। 

লিঙ্গারত কুমার দেখিতে দৃঢ়কার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ইহা- 
দের মধ্যে অধিকাংশই বিজ্াপুর, সোলাপুর ও ধারবার 
জেলায় বাস করে। কোন উতৎ্পব মঅথব কম্মোপলক্ষ 
ব্যতীত ইহারা অন্ন আহার করে না। ইহারা লঙ্কা, পিয়াজ 
ও তেতুল খাহতে বড় ভালনাসে। মদ্যমাংস হহাদের 
নিবিদ্ধ, খাইলে জাতিচ্াত হইতে হর। ইহাদের রমণীরাও 
স্বামীর কার্যে সাহাধ্য করে, অগ্য শ্রেণীর মধ্যে এ রীতি 
নাই। ইহারা বড় ধন্ম-ভীর, আপনাদিগকে পঞ্চমশালি 
লিঙ্গা়তের সমকক্ষ জ্ঞান করে। জঙ্গমেরা ইহাদের পুরো- 
হিত। [জঙ্গম দেখ।] তবে সময়ে সময়ে শুভদিন স্থির 
করিতে হইলে, ইহার! দৈবজ্ঞ ব্রাঙ্মণেরও আশ্রয় গ্রহণ 
করে। প্ীশৈলের মল্লিকজ্জুন, যাছুর ও রাচোটির বীরভত্র, 
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বাখদীর বাসবন্ন, পরসগদের যল্পন্াা, তুলজাপুরের তুলজা- 
ভবানী ইহারাই.লিঙ্গা়ত কুমারদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা। 
ইহাদের জাতকন্মাদি অনেকটা মরাঠ! প্রভৃতি শ্রেণীরই 
মত, বিবাহপদ্ধতি কিছু স্বতম্ব। বিবাহের কয়েকদিন পৃৰ্ে 
বরকন্ঠার গাত্রহরিদ্রা হয়। বিবাহের দিন বরকন্তাকে একক্র 
স্নান করাইয়। বরস্থা সধবা রমণীগণ (অমঙ্গল দূর করিবার 
অভিপ্রায়ে) উভয়ের ভ্রম্পর্শ করে। যুবতীর! বরকন্তার 
নিকট বাতির আলে! নাড়িয়া বরণ করে, পরে উভন্নকে 
অন্তঃপুরে লইয়া আসে । এখানে কন্ঠ! হলুদে-মাথ। সাদ। 
কাপড় ও সাদ। অঙ্গরাখ। পরিধান করে । তৎপরে বরকণ্ঠ! 
একটি বুষে আরোহণ করিয়া! গ্রামস্থ মারুতি বা বাসবন্ের 
পূজা করিতে যায়। দেবালয়ে ইতিপুর্নে পঞ্চ কলসের 
পুজা হইয়া থাকে । বরকন্তা আসিয়া সেই পঞ্চকলসের 
সন্থথে ছোট পিঁড়িতে একত্র উপবেশন করে। জঙ্গম 
কন্তার কে মঙ্গলহ্থত্র বাধিয়া দেন এবং উভয়ের মাথায় 
ধান দিয়া আশীর্নাদ করেন। এ সময়ে বাদ্যকরেরা বাজায় 
ও আম্মীয় কুটুম্বেরা চাল ছড়াইতে থাকে | সন্ধ্যাকালে বর 
অশ্বে চড়িযা কণ্ঠাকে কোলে করিয়া আম্মীয় কুটুম্বের সহিত 
গ্রামস্থ দেবমন্দিরে আসে, বাদ্যকরেরা অগ্রে অগ্রে বাজাইতে 
বাজাইতে যায়। মন্দিরে পৌছিলে দেবপুরোহিত একটি 
ন।রিকেল ভাঙ্গিয়া দেবতাকে উৎস ও কপূর জালিয়। 
আরতি করেন, পরে নিকটন্ত ধুপধূনা জালিয়৷ বরকন্যার 
কপালে এক একটী ভন্মের টিপ পরাইয়৷ দেন। তৎপরে 
বর নববধূর সহিত অশ্বারোহণে নিজগৃহে আসে, তখন 
কতকগুলি স্ত্রীলোক পুর্ণকুম্ত ও আলো লইয়া বর 
কগ্ঠা তুলিতে আসে । প্রথমে বরকগ্তাকে আলো দিয়া 
বরণ করে, পরে ঘোটকের পায়ে সেই পুণকুম্ত ঢালিয়া 
দেয় । ততপরে তাহারা বরকন্তাকে গৃহমধ্যে আনিয়া 
উভয়কে একাসনে বসার । এই সময় বরকন্য| একপাত্রে 
আহার করে; বর কন্যাকে ও কন্যা বরকে খাওয়াইয়। 
দেয় । আহারের পরে সুগন্ধলেপন । কন্যা বরের গায়ে 
চন্দন লেপন করে, একটি পান লইয়। বরকে খাইতে দেয়, 
পরে গলবস্ত্রে ফোড়হাতে বরের নাম ধরিয়া নমস্কার করে। 
বরও তাহার নাম ধরিয়| ডাকে, আপনার বামপার্থে বসায় 
এবং তাহার সীমন্তে সিন্দুর দিয় তাহার গণ্স্থলে চন্দন 
মাখাইয়া থাকে । ততৎপরে কন্যার মাতা কন্যার হাত 
বরের মাতার হাতে দিয়া বলে, “আজ হইতে এই কন্যা 
তোমার হইল।” বিবাহের সকল ব্যয় বরের পিতাকে 
বহন করিতে হয়। বিবাহের অনুষ্ঠানাদি সমাধা হইলে 
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কন্যা! পিত্রালয়ে আসে, তৎপর়ে কন্যা বড় হইলে শ্বস্তর 
পুল্বধূকে আনিতে পাঠার। কন্য। শ্বশুরগৃহে ঘরবসত 
করিতে আসে, ইহার নাম “ঘরভরণী”। কন্য। খতুমতী 
হইলে তাহাকে আলিপন। দেওয়া পিড়ীর উপর বসাইয় 
রাখে । বঙ্গদেশে যাহাকে পুস্পোত্ষব বলে, লিঙগায়ত 
কুমারের তাহাকে, “ফলশোভন” কহে । ফলশোভন হই. 
বার পুর্বে আইও-রমণী ভিন্ন আর কেহ তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে ন।। সৃপ্তম, একাদশ পঞ্চদশ, বা! উনবিংশ, 
ইহার মধ্যে যে দিন শুভ হইবে, সেই দিন গর্ভাধান হইয়া 
থাকে । সেই দিন খতুমতীকে উত্তম বসন পরিতে দেয়, 
আত্মীয় কুটুত্বেরা তাহার সহিত আমোদ করে, জঙ্গম আসিয়া 
তাহাকে আশীর্ধাদ করে, "তুমি অষ্টপুত্রের মাতা হও ।” 
কাহারও মৃত্যু হইলে লিঙ্গার়ত কুস্তকারের! মৃতদেহ 
ধৌত করিয়া বস্ত্রালগ্কার দিয়া সুসজ্জিত করে। পরে 
তাহাকে খোটায় দড়ি দিয়া বাঁধিয়া বসাইয়। রাখে। 
মঠপতি কপালে ভম্ম মাথিয়া মৃত ব্যক্তির নিকট আসে। 
[ মঠপতি দেখ। ] পরে সকলে তক্তায় করিয়া! বা কম্বলে 
জড়াইয়া মৃতদেহ সমাধিস্থানে লইয়! যায়। সমাধিস্থান মৃত 
ব্যক্তির পায়ের মাপে ৯ পা দীর্ঘ, ৭ পা প্রস্থ ও ৭ পা গভীর 
কর! হয়। গোরের উপর টাটকা! পাতা বিছাইয়া তাহার উপর 
মৃত ব্যক্তিকে শোয়াইয়া মাটা চাপা দেয়, গর্তের মুখের 
দিকে একথানি পাথর ঢাকা থাকে । সমাধিকার্ধয শেষ হইলে 
মঠপতি মেই পাথরের উপর দাড়ায়, তখন মুতের আত্মীয়ের 
মঠপতিকে কিছু অর্থ দিয় তাহার পা পুজা করে। সকলে 
ন্নান করিয়! গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, যেখানে সেই মৃত ব্যক্তিকে 
বসান হইয়াছিল, সেইখানে কতকগুলি দুর্বাঘাস ছড়াইয়! 
দেয়। পঞ্চম দিবসে অশৌচাস্ত হইলে জঙ্গমদিগকে আহ্বান 
করাইয়া তাহাদিগকে আহার করাইতে হয়। ইহাদের মধ্যে 
বিধবাবিবাহ ও পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। 
কুম্তালাবু ( স্ত্রী) কুস্তকারমলাবুঃ। কুস্ততুম্বী, গোল লাউ । 
কুস্তাসিক্ষেত্র, দক্ষিণ কনাড়ার অন্তর্গত কো গুপুরের উত্তরে 
অবস্থিত একটা পুণ্য স্থান। কোটীশ্বরলিঙ্গের জন্য এই স্থান 
পবিত্র তীর্থ বলিয়] দক্ষিণাপথে প্রসিদ্ধ । [কুস্তাসিক্ষেত্রমাহাত্ম্য- 
নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

কুম্তিকা (ন্ত্রী) কুস্ত ক-টাপ্‌, (ইকারাগমশ্চ । পা1। ৭৩18৪ ।) 
১কচ্ছদেশীয় দাড়িম্ব। ২ পাটলাবৃক্ষ, যাহাকে পারুল বলে। 
৩ দ্রোণপুষ্পী, হিন্দীতে গুষা বলে। ৪ জলঙ্গাত তৃণ, 
পানা, ইহাকে টোকাপানাও বলিয়া থাকে । সংস্কৃত পর্যযায়-_ 
বারিপর্ণী, শ্বেতপর্ণা, অশ্ববুণ্তী, পানীয়, পৃষজ, আকাশমূলী, 

[ড় 


[ ২৬৯ ] 


€গীকাদ্যতৈল 


কৃতৃপ, জলবকল, কুস্তী, বারিসূলী, খমূগিকা, পর্ণী, পৃপ্নী, 
খমূলি, থমূলী, বারিকর্ণিকা, কুমুদা, দলাঢক। হিন্ীতে 
ইাকে জলকুভ্তী বলে । ৫ নেত্ররোগমধ্যে বয্মজ নামক 
রোগবিশেষ, সন্নিপার্ত হইতে এইরোগ উৎপন্ন হয়। [ ৫নত্র- 
রোগ দেখ।] 

কুস্তিনরক (ক্লী) নরকবিশেষ, কুম্ভীপাকনরক। 

কুম্তিনী (জ্ত্রী) ১ বুক্ষবিশেষ, মৃগের্ধারুবুক্ষ, বাখালশশা, 
হিন্দীতে সৌধিনী বলে। ২ জয়পালবৃক্ষ । ৩ পৃথিবী । 
(গোৌরিল] কুস্তিনী ক্ষমা । মল্লিনাথ-ম[ঘটীকা ২০1 ৫৪1) 
৪ কুম্তযুক্তাক্ত্রী। (“তাস্তে বিষং বিজভ্রির উদকং কুম্তিনীরিব” 

খধাকৃু ১। ১৯১।১৪ |) 

কুন্তিনীবীজ (ক্লী) কুস্তিস্তা বীদং ৬তৎ। জয়পাপলবীঞ্জ 
( 0£০9০০01) ৭ %18)0118,৮%, ) 

কুস্তিপাকী (ত্ত্রী) কট্ফলবৃক্ষ। 

কুম্তিমদ (পুং) কুম্তিনো হস্তিনো মদঃ ৬তৎ। হস্তীর মদ, 
মদজল। 

কুম্তিল (পুং) ১ চৌর, লিপিচৌর, যাহার! অন্তের রচন। চুরি 
করে । ২ শ্তালক। ৩ অপূর্ণবয়সে উৎপন্ন সস্তান অথব1 অপূর্ণ 
গর্ভের সন্তান। ৪ শালমাছ, গজাড় বা গজাল মাছ। 

কুম্তী [ন্‌] (পুং) কুস্তোইস্তান্তি কুস্তইনি। ৯ হস্তী। 
২ বালকদিগের শক্র উপদেবতাবিশেষ। ৩ কুভীর। 
৪ মত্ম্তবিশেষ। ৫ বিষকীটবিশেষ। (“বাহ্যকী পিচ্চিটকুস্তী |” 
সুশ্ত, কল্প ৮অঃ।) ৬ গুগৃগুলু অথবা গুগ্গুলু বৃক্ষ । 
(স্ত্রী) কুন্ত-অল্লার্থে ভীপ,। ৭ ক্ষুদ্র কুস্ত। ৮ পাটলাবৃক্ষ ৷ 
৯ বারিপর্ণা, পানা । ১০ কটফল বৃক্ষ । ১১ দস্তীবুক্ষ। 
১২ শল্লকী। ১৩ কুভ্ীপুষ্প বৃক্ষ, ইহা কোঙ্কণদেশে 
প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত পর্য্যায়_-রোমালুবিটপী, রোমশ ও 
পর্পটদ্রম । ভাবগ্রকাশ মতে ইহার গুণ--.কটু, কষায়, উষ্ণ, 
গ্রাহী, বাত ও কফনাশক। ১৪ গণিকারী বৃক্ষ, ইহাকে 
গুধুরী বলে। ১৫ (হিন্দী) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কৃষিজীবি- 


বিশেষ । কুড় মি, কুর্মী, কুম্বী, কুণ্বী প্রভৃতি নামেও খ্যাত। 


[কুড়মি দেখ। ] 
কুম্তীক ( পুং) কুস্তীব কায়তে প্রকীশতে কুস্তী কৈ-কঃ। ১ 
পুত্নাগপুষ্পবৃক্ষ । ২ কুস্তিকা, পানা । ৩ ৰগুডকবিশেষ, বিরুত 
মৈথুনকারী। (স্ুক্ষত, শারীরস্থান ২ অঃ।) 
কুম্তিকপিড়ক৷ (জ্ত্রী) বৈদিক দৈত্যজাতিবিশেষ। 
কুম্তীকা (স্ত্রী) ১ শৃকরোগের উপদূব ভেদ, ইহা রক্ুপিত্ত 
হইতে জন্মে । ২ নেত্ররোগবিশেষ। 
কুম্তীকাদ্যতৈল (রী) বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। ইহা! 


৬৮ 


কুস্তীমুখ ্‌ 


লেপন করিলে শল্যজ নালীঘ৷ ও নানাপ্রকার ক্ষত শুষ্ক হয়। 
প্রস্তুতের নিয়ম-_প্রথমে পুন্নাগ, খেজুর, কপিখ ও বিষবৃক্ষের 
অপক ফল সিদ্ধ করিয়।ক্কাথ প্রস্তত্ত করিবে । পরে তৈল- 
পাকের নিয়মানগসারে তৈল দিয়া পাক করিবে । মুখা, সরল 
কাউ, প্রিয়ঙ্কু, গন্ধতণ, মোচরস, নাগেশ্বর, €লোধ, চিতামুল 
ও ধাইফুল দিয়া কন্ধ দিবে। 
কুম্তীকী [ন্‌ পুং) কুস্তীকবীজ সদৃশ বীজবিশেষ। 
কুম্তীধান্য, কুন্তীধান্যক (ক্লী) কুম্তী পরিমিতং ধান্তামস্থয। 
মন্থু, যান; প্রভৃতি সংহিতাকারদিগের মতে, আতম্মীয়কুটুম্ব 
পালনের জগ্ত গৃহশ্গের অন্ততঃ এক বৎসরের ধান্ত সঞ্চয় করিয়। 
রাখা উচিত । ধাগ্ভাগার (মরাই) নিম্মাণ করিয়া অথবা 
কুণ্তপূর্ণ করবা রাখার বিধি মন্তুসংহিতাত্র দেখিতে পাওয়া 
যার। এই কুন্তে সঞ্চিত ধাগ্ঠাি কুন্তীধাগ্ত বলিয়। উল্লিখিত 
আছে। মনত ৪1৭1 মেধাতিখিভাষো লিখির[ছেন-__“কুস্তী 
উষ্টকা ষছ(পধিকোনিচর এতেন প্রণতপাদাতে ইতি স্মরস্তি |” 
কুন্তী মুাগুবিশেষ, ইহ1£ত ৬ মাসের উপযুক্ত ধান্য 
যাইতে পারে। এইহেতু কুম্তীবান্য ৬ মাসের 
আহারোগবোলি সঞ্চিত ধান্যাদি। কিন্ধু কুলংকভট্ট বলেন__ 
বিষনিন্বাহোচিত-ধান্যাদিবনঃ কুশ্তীধানাং, 
একবহসর চলিতে পারে একপ সঞ্চিত ধান্যাদি 


সব্য় কর। 
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ধনই কুশ্তাবানা। কুল্পক হহার প্রমাণস্থরূপ ঘাজ্ঞবক্ষ্যের । 


বচন দেখাইর্ছন । (মনু, ভাষা টীকা, ৪1৭) 


কুম্তীনস (পুং কুষ্তাব নানিকান্ত, বরা) কুন্তী নাসিকা-মচ্‌। 


নসাদেশত | জজ না'সকারাঃ সণঙ্হারাং নলং | পা। ৫181১১৮) | 


১ সপ, ক্রুরসর্প। ২ বিবকীটবিশেন। 


কুম্ভানপমনাথ, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার! ইনি শন্দদীপিকা । 
একধানি সংস্কৃত ব্যাকরণ । 


সা শ. পাত পনি 
নামে একথঘানি অরভধান এবং 


বচশা কচরন। 


কুম্ট্ানসী ( স্থী, কুম্তীনস স্্িরাং চাব,। ৯ অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্স্ের | 


1 এন্ড 
প্রা ! 


২ পাবণের ভগিনী, লবণইৈতোর মাতচ। 

কৃন্তাপাক (পুং।নরকছেন | 

পবরস্তুবালুকাহাপান কুন্টাপাকাধশ্চ দারুণান ॥৮ মন্তু ১২।৭ এ 
যে ব্যক্তি শ্বদেহু পরিপোবণের নিমিন্ত পশ্পক্ষীহত্যা 

করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাকে কুস্থাপাকে বমদূতেরা তণ্ত 

তৈলে পাক করে। (ভাগবত ৫1 ২৩। ১ ্ ) ২ সন্পিপান্ত- 

জ্রবিশেষ। এই জরে নাক দিয়া লোহিতবর্ণ ঘন রক 

পড়িতে থাকে ও মস্তক ঘুরিতে থাকে। 

কুম্তীমখ (পুং) কুস্তীব স্থলমধ্যং মুখং হস্ত । চরকোক্ত ব্রণ 

বোগবিশেষ। 
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) : বুভতীর 


(পুং) “কিন্ীর-তুণীর-অন্বীর-কুভ্ভীর-কুটারাদয়োহপি 
বাহুলকাঁদেব বোদ্ধব্যাঃ» উজ্জলদত্বঃ (উ৭্‌ ৪1 ৩৯।)। কুস্তঃ 
সৌত্রঃ কুম্তীরকে জলে উভ্যতে মনীষাদিত্বাৎ কম্ত কে। 
বলোপে কুস্তঃ ৷ স ইব আচরতি, কুস্ত-ঈরন্‌। ( উপাদিকোষে 
রামশন্মা ১। ৩৭১।)। ১ জলজস্তবিশেষ, চলিত বাঙ্গালায় 
ইহাকে কুমীর বলে। সংস্কৃত পর্যযায়__নক্র, কুম্তীল, গিল- 
গ্রাহ, মহাবল, বার্ডট, অন্ুুকিরাত, অন্মুকপ্টক, কুন্তী, জল- 
শুকর, তালুজিহব, দ্বিধাগতি, পিঙ্গমুখ, মহানুখ, শঙ্খ মুখ, 
জলজিহ্ব ৷ 

গ্রাণীতত্ববিদ্গণের মতে এই জীব সরীস্থপ শ্রেণীতে গণ্য । 
ইহারা দেখিতে অনেকট। বুহদাকীর গোসাপের ন্যায়; 
আবার গোসাপের ন্তায় উভচর। ইহাদের গাত্রে একপ্রকার 
অস্থিময় শক্ক আছে, উহা এত কঠিন যে উহাতে তীর, বর্ষা, 
বন্দুকের গুলি প্রবেশ করে না। ইহাদের গাত্রের উপরিভাগ 
ঈষৎ রক্তাভ কুষ্ণবর্ণ; উদর ও ছুইপার্থের চর্ম সাদা ও 
তাহার উপর ঘন কাঁল বিন্দু বিন্দু দাগ আছে। ইহারা 
চতুষ্পদ ; সম্মুখের ছুই পা মানুষের হাতের পাতার ন্যায়, কিন্তু 
পশ্চাতের পা অপেক্ষাকৃত খর্ব । সন্মথের পায়ে চারিটা ও 
পশ্চাতের পায়ে পাঁচটা আঙ্গুল, কিন্ত প্রত্যেক পায়ের তিনটা- 
মাত্র আন্কুলে নখর থাকে । এই আশ্ুলগুলি একখগ্ু পাতলা 
চামড়া দিয়া কতকদুর জোড়া । ইহাদের জিহবা! মাংসল এবং 
গালের মধ্যে নীচের দ্রিকে প্রায় সমস্তটা জোড়া, এজন্য ইহার! 
লিহ্ব নাড়িয়া কিছু খাইতে পারে না) খাদ্য বস্ত প্রথমে 
দাত দিরা ধরিয়। উপরদিকে ছুড়িয়া দেয়, শেষে হা! করিয়। 
ঠিক যাহাতে মুখের মধ্যে পড়ে, এরূপ ভাবে লুফিয়া লইয়া 
গিলিয়া ফেলে, চিবায় না। মুখের গুই পার্থ চামড়া দিয়া 
জোড়া নহে, কাজেই বিশাল তীক্ষদন্তপংক্তি সর্বদা দেখ! 
যায়। এই দন্ত ঠিক করাতের দন্তের ন্যায় এবং নীচের 
দুইটী দস্তের মাঝে উপরের একটা দন্ত পড়িতে পারে, এরূপ 
ভাবে সাজান। দস্তগুলি সোক্সা, কিন্ত তীক্ষাগ্র। প্রত্যেক 
দন্যের মুলদেশ গহবরবিশিঞ্ঠ। এই গহ্বরটি মাট়ীর উপর 
আর একটি অতি ক্ষুদ্র দস্তের ঢাকুনির ন্যায় বসান থাকে, 
যদি কোন কারণে ব়দন্তটি পড়িয়া যায় বা ভাঙ্গিয়া যায়, 
তবে এ ক্ষুদ্র দস্তটি উহার স্থানাধিকার করিয়া বাড়িয়া উঠে 
ও তাহার মূলে আবার প্র্ূপ একটি ক্ষুদ্র দন্ত জন্মে। ইহা- 
দের লেজ ছুইপার্খে চেপ্ট! হয়। লেজের প্রতি গাইটের 
উপর একখানি বৃহৎ আইসথাকে, এই আইসথানির মধ্য- 
স্থল উচ্চ হইয়। ঠিক যেন একটা কাঁটার মত। স্থল 
হইতে কোন জীবজস্থকে জলে ফেলিতে হইলে, ইহার! 


কুস্তীর 





লেজের ঝাপ্টা মারে, সেই সময়ে এই কাটায় ইহাদের 
কার্যে অনেকটা সাহাধ্য করে। গায়েও ঝড় বড় চতুক্ষোণ 
আইস হয়, এই আইসও এরূপ মধ্যস্থলে ঈষৎ উচ্চতাঁবি শিষ্ট 
(আনারসের উপরকার চক্ষুর ন্যায়) হয়। উদরের শক্কও 
চতুষ্কোণ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কোমল ও মহ্ণ। ইহাদের 
কাণের অধিকাংশই মস্তকের খুলির গহবরের মধো অবস্থিত, 
যেটুকু বাহিরে, হাহ[ও দুইখণ্ড অতিরিক্ত চামড়ায় ইচ্ছামত 
ঢাকিয়া রাখিতে পারে এবং বোধ হয় যখন জলের মধ্যে 
বেড়ার, তখন ঢাকিরা রাখে। চক্ষু উজ্জল, বৃহৎ ও গোলা- 
কার, দেখিলেই বোধ হয় বেন রাগিরা রহিনাছে। চক্ষর 
পাতা তিনটি । গণ।ৰ নীচে স্তনের বোটার মত ছুটি ক্ষুদ্র 
মাংসথও জন্মে, ইহা সছিদ্র, হহাদ্ছার! কন্তর্ীীগঞ্ধবিশিষ্ রস 
নিগত হয়। ইহাই ইহাদের যৌবনলক্ষণ। ইহাদের 
ঘাড়ের গঠনভঙ্গীর জনা ইহারা থাদ্ধ দেহ ফিরাইয়া দিক্‌ 
পরিবর্তন করিয়। দৌড়িতে পারে না। এজন্য কুস্তীর 
তাড়া করিলে ঘুরিরা ফিরিয়া বাকিয়া বাকিয় যাইতে 
পারিলে, রক্ষা পাওয়া সন্তব। অন্যান্য সরান্থপের ন্যায় 
ইহাদের শ্বাসবন্্ (ফুন্ফুণ) উদর পধ্যন্ত বিস্তৃত নহে বণিয়া, 
ইহাদের রক্ত সপীস্ছপের রক্তের ন্যায় শাতল নহে। ইহা 
দের শগার মুখাগ্র হইতে লাঙ্কুলাগ্র পর্ম্যন্ত লঙ্বে ২০ হাত ও 
তাহার বেড় ৩। ৪ হাত পর্যযন্ত। এই জন্ক অতিশয় হিংস্্- 
স্বভাব ও ভয়ানক । 

পুক্গরিণী এবং নদী খাল প্রভৃতি যে সকল স্থানে শ্োতঃ 
গ্রবল নহে, কুস্তভীর তথায় বাস করে এবং তীরে উঠিয়া রৌদ্র 
পোহায়। জলের মধ্যে এবং তীরেও কতকদূর পর্য্যস্ত 
ইহার প্রায়ই নীকারের চেষ্টায় ফিরিতে থাকে । স্কলে 
বেড়াইবার সময় বা তৌদ্র পোহাইবার সমর মানুষ 
অথবা ব্যাদ্রাদি পশ্তও জলপান করিতে আসিলে, ইহার! 
তাহাকে ধরিয়া! লইয়া জলে প্রবেশ করে। ইহাদের বল 
অসীম । একটা পুর্ণবয়স্ক কুন্ঠীর স্বচ্ছন্দে বৃহৎকার 
মহিষকেও জলে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। যখন 
জলে থাকে, তখন মন্ুষ্যদিগকে জলে নামিতে দেখিলে 
জলের মধ্য দিয়া আসিয়! ঠিক তাহাকে ধরে । যদি দৈবাৎ 
শীকার ধরিতে ন! পারে, তাহাহইলে লাঙ্গুলদ্বারা জল আলো- 
ডিত করিয়া! মহা আক্ষীলন করিতে থাকে । কখন কখন 
নৌকার ধারে মুখ ভাসাইয়া চুপ করিয়া! থাঁকে, জল হইতে 
কেহ হাত বাড়াইলে তাহাকে ধরিয়া জলমগ্ন হয়। এইরূপে 
তাহাকে জলমধ্যে একস্থলে রাখিয় দেয়, শেষে একটু পচিলে 
খাইতে আরম্ভ করে। যখন মানুষ বা পশু না পায়, তখন 
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মৎস্তাদি ধরিয়া খায়, মতম্ত না পাইলে ইহার অনেকদিন 
অনাহারে জীবিত থাকিতে পারে। 

ইহারা স্থলের উপর উঠিয়া এককালে ছুইশত ডিম্ব প্রসব 
করে এবং মাটাচাপ! দিয়! ঢাকিয়! রাখিয়। যায়। সেই ডিহ্বে 
তা দেয় না, হুর্য্যের উত্তাপে ভিম যথাকালে ফুটিয়া ছানা 
বাহির হয়। ইহাদের ডিম নকুল, শকুনি, ইন্দ্র ও শৃগাল নষ্ট 
করিয়া থাকে । ছানা হইলে কুস্তীরিণীও নিজে কতক 
ছান! খাইরা ফেলে, তবু ইহাদের সংখ্যা অধিক দেখ! যাঁয়। 

প্রাণীতন্ববিদের মতে কুস্তীরজাতীয় জীব গ্রধানতঃ 
ছইভাগে বিভক্ত-_সাধারণ কুম্তীর (0০৫০9781516) ও 
আলিগেটরাদি (41110110740). 

১ কুশ্তীর।দির নিয় মাট়ীর শ্বাদন্তগুলি উপরের মাড়ীতে 
প্রবিষ্ট হইবার গর্ত আছে এবং পশ্চাতের পায়ের পশ্চার্দিকে 
একটু শক্ষময় কঠিন মাংস জন্মে। অন্তান্ত দন্ত একপ্রকার 
আকারবিশিষ্ট, পুরুবজাতীয় কুন্তীরের ন।ক খুব বড় ও চেপ্টা। 
উপরের নবম ও একাদশ সংখ্যক শ্বাদন্তের স্ার দীর্ঘ । 

ইভাঁর মধ্যে এই কয়টী শ্রেণী বিভাগ আছে-__ 

(ক) গড়েল জাতীয় (09৮51/8)_-ইহাদের চোয়াল 
বড় লম্বা, অদ্ধগোলাকার এবং ঘাড় ও পৃষ্টের মধ্যে ফাঁক 
নাই | (0119 09৫70£50%5--গড়েল বা নাকু)। নাকুর 
নাকের উপর কতকটা গোলাকার মাংস হয়। 

(খ) মেসিষ্টপ্স্‌ (11605960178) ইহাদের চোয়াল আয়- 
তাকাঁর সরল, চেপ্টা, পশ্চাতের পায়ের অঙ্গুলি হসের স্ায় 
জোড়া, ঘাড় এরূপ । 

(গ) সামান্য কুম্তীরের (0/০6০7%/৭) চোয়াল (খ) এর 
মত, ঘাড় ও পৃষ্ঠের মধ্যে অল্প শন্বযুক্ত স্থান আছে। 

(ঘ) মেসিঞ্টগীয় গড়েল (16217401)8 915/85188) ইহা- 
দের সকল দন্ত সমান নহে, অন্ুলিগুলি নথ পর্যন্ত জোড়া, 
নাকুর স্তায় নাকে মাংস হয় না, আর সব মেসিষ্টপ্সের স্াঁয়। 

(উ) মেসিষ্টগীয় বেনেটি (8. 7397৮764685), 

(চ) মেসিষ্টপীয় ক্যাটাকফ্রাকৃটীম্‌ (14. 041)1750683) 
ইহ কৃত্রিম গড়েল নামে খ্যাত। 

(ছ) ভারতীয় কুম্তীর (07'00060:৮/%5 ?)0708%8). 

(জ) বুনুখ ভারতীয় কুম্তীর (0. 0০17077907৭). 

(ঝ) একুই পলিন কুম্ভীর (0, 71077214009 
£0019 70চ1010), 

(ঞ) আমেরিকার কুম্তীর (0. 44767200728), 
€(ট) লগ্ষিতমাংদ কুভীর (0. %5279%770688--0105 


17107217160 01999116), 


কুম্তীর 


(5) মিসরীয় কুভ্তীর (0. 18194755). 

(ড) মগর (0. £29/৮965৪--60৪ 20155600 0: 0108 
€199816), 

(ঢ) চেপ্টামুখ কুম্ভীর (0. 2%5801/0198---%10918090 
৩:০০০৫11৪), 

(৭) মিঃ গ্রেভের আবিষ্কৃত কুম্তীর (0. ?2122851056759 _ 
€3156:3 07০9৩০1819), 

(ত)) শ্তামদেশীয় কুভ্তীর (0. 92027587818), 

২ আলিগেটরাদি-_ইহাদিগের নিক্নমাীর শ্বাদন্তগুলি 
উপরের মাট়ীতে প্রবিষ্ট হইবার জন্ত উপরের মাঢ়ীগুলি 
গর্তবিশি্ই এবং মুখমগুলের তলভাগ কিছু বিস্তৃত হয়। 
ইহারা আমেরিকার জীব। প্রধানতঃ ৩ ভাগে বিভক্ত, 
( ক) জাকেয়ার (এ:০৯:০), খ) আলিগেটর (৯11128$9:) ও 
(গ) কেমান (0%10091).) 

(ক) জাকেয়ার- ইহাদের মস্তক আন়তাকার, চেপ্টা, 
চক্ষুর সম্মুখে মুখের চতুদ্দিকে একটি গোলাকার দাগ হয়; 
দন্তগুলি অসমান, পায়ের আঙুল প্রায় জোড়া হয় না, ত্র 
স্বান মাংসল ও ক্ষুদ্র অস্থিবিশিষ্ট, নাকের ছিদ্রদ্বপ্ন কেবল মাংস- 
দ্বার বিভিন্ন । ইহার বিশ্বৃত-মস্তক জাকেয়ার (4. 7£998)১৫৪-_ 
0৪ ০7০4-1)৪1৬এ ০০৪৪), সাধারণ জাকেয়ার (১. 
8017০01)3---001)00)01) ত্য৪০%), কাল জাকেয়ার (১ 
781775--01)9 01:01 0775) ফটক জাকেয়ার--ইহহাদের 
গায়ে ফটক ফটক দাগ হয় (৬/. 7১8৮766৮4৮৬ 006 ৭0১০০৮০৭ 
৩৬০৪৪) ও নাটারের জাকেয়ার (9. ৮&৫:%০ ৪ 
তি 8৮৮5:৪৪ ২০৪৮৮) এই কয়শেণী আছে। 

(খ) ম্যালিগেউর__ ইহাদের চোয়াল আয়তাকার, খুব 
চেপ্টা, দস্তুপংক্তি প্রার্ সমান্তরাল, সন্পুখভাগ গোলা- 
কার, কপালে আড়ভাবে গোলাকার দাগ হয়, দন্ত অসমান, 
পদদ্ধয়ের পশ্চাতে শক্কময় মাংসের ঝালরবৎ অস্কুলিগুলির মধ্য 
পর্যান্ত জোড়া, মুখম গুল বয়োবৃদ্ধির সহিত লম্বা হয় ।--ইহার 


দুই শ্রেণী-_মিনিসিপির আলিগেটর (4. %5588881967)868) . 


ও সাধারণ (4. 4৮৮০৮৮৮৪07৪ 001781))00), 

(গ) কেমান_ ইহাদের চোয়াল আয়তাকার, চেপ্টা, 
কোণাকার, মুখের শেষভাগে মিলাইয়া গাটঢাছে, কপাল 
চেপ্টা ও সমতল) জদ্ধয় তিনথানি অস্থিথণ্ডে ঢাকা, আঙ্গুল 
প্রায় জোড়া হয় না। মধ্য আমেরিকায় ইহাদের বাস। 
ইহাদের মধ্যে বিস্বৃত-মুখ (0. £৮2/976688), দীর্ঘন্ 
(0. 7419687০৪৮৪ __-97০৮:০%৩৭) ও চেপ্টা মাথা কেমান 
(0. /৮০৮০৪০৪--৪দ ০1165116896. ইত্যাদি ভেদ আছে। 
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কুস্তীর 


এতস্তিন্ন বহুকালের প্রাচীন মৃত্তিকানিহিত কুস্তীরাস্থির 
মধ্যে 0. 54656098788, 0. 26609857858, 0 490801)80869, 
0. 0//67819808668, 0. £216968750805, 4. 181678607856189 29, 
06688 19120, প্রভৃতি শ্রেণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়, 
ইহাদের অস্থি ইংলগ্ডের বুটাশ মিউজির়মে আছে। 

যুরোপে ও অগ্রেলেসিয়ায় আজিও কুস্তীর দেখা বার 
নাই। আফ্রিকায় আলিগেটর বা গড়েল নাই, কিন্তু সাঁধা- 
রণ কুম্ঠীর যথেষ্ট । নীলনদের কুস্তীর বড় ভয়ানক, এজন্য 
ইংরাজীতে হিংস্র ব উগ্রস্বভাবের উপম। দিতে হইলে (1০০০ 
0118 0 09৩ ৈ।1 বলিয়া! উপম! দেওয়া হয়। আমেরিকায় 
এসির! অপেক্ষা বহুশ্রেণীর কুন্তীর আছে, 09. 70000৭ ( ক্ষু্র- 
কায কুম্তীর) সেন্টডোমিলো দ্বীপে, 0. 107919)01161 কিউবা 
দ্বীপে পাওয়! যায়। আমেরিকার দ্বীপ বাতীত মহাদেশ 
মধ্যে প্রকৃত কুম্তীর দেখা যায় না। মহাদেশে ৫1৬ প্রকার 
আলিগেটর দেখা যায়। আযলিগেটরের মস্তক কুম্তীরের 
হ্যায় চতুক্ষোণ।কায় নহে, এবং ইহাদের মুখে ৩টি বৃহৎ দন্ত 
হয়। কুন্তীরের! বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসে ডিম পাড়ে । সমস্ত 
ডিম এক দিনেই প্রসব করে না। সকল কুম্তীরে আবার 
ডিম ঢাকাও দেয়না। ডিম হইতে প্রায় ৪* দিন পরে 
শাবক বাহির হইয়া থাকে। ইহার] ডিম্ব হইতে বাহির 
হইলে আপনারাই খাইতে শিথে। কুম্তীরিণী ইহাদিগকে 
অল্প জলে ব৷ কাদার লইর] গিয়া অন্ধ জীর্ণ খাদ্যাদি উগার 
করিয়! দেন্স। 

ভারতের প্রত্যেক বৃহৎ নদীতে কুম্তীর আছে, সিংহলে 
ফিলিপাইন ও মলয়দ্বীপাবলিতেও আছে। মলয়বাসীর! 
কুম্তীরকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করে__লাবু (লাউ ), 
কুটক (ভেক) ও তাস্বাগা (তাত্রগাত্র)। সুন্দরবনের প্রত্যেক 
নদীতে, খালে, খাড়িতে এক বিঘৎ হইতে ২৫।২১ ফুট লম্ব। 
কুম্তীর সর্দদাই দেখ! যায়। ইহার! প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ কর্দমের 
উপর শুইয়া রৌদ্রে ঘুমাইয়া থাকে । ইহারা যখন ঘুমায়, 
তখন যদি ইহাদের নিকট হইতে দেড়হাত দূরে একথানি 
জাহাজ বাশী বাজাইয়! চলিয়া যায়, তবুও ইহাদের ঘুম ভাঙ্গে 
না। নুতন দশকের দৃষ্টিতে ইহাদিগকে দূর হইতে কর্দমাক বৃহৎ 
কাষ্ঠের কুঁদার মত দেখায়, কিন্ত শেষে ইহাদের কঠিন, চতু- 
ক্ষোণ শক্ষ ও কণ্টক বিশিষ্ট লাঙ্ুল রৌড্রে যখন চক্মক্‌ 
করিয়! উঠে, তখন এই ভয়ানক জীবকে চিনিতে পার। বায়। 

সুন্দরবনে গাঙ্গ্যগড়েল নাই। ইহাদিগকে শ্থলবিশেষে 
“নাকু+ বলে, কারণ ইহাদের সুখভাগ অতিশয় লম্বা ও সক্ু। 
অন্থান্ত কুম্ভীরের মাথা ও মুখ যেমন চেপ্টা ও কতকট। 


কৃস্তীর 


অহিষ-সুখের ন্যায়, ইহাদিগের তেমন নহে । গড়েল বা ঘড়ে- 
লের মাথা! কতকটা পাখীর মাথার মত এবং চক্ষুর পার্খ 
হইতে সমস্ত মুখভাগ লম্বা। গড়েল পরিষ্কার জলে ও 
বালুকাময় স্থানে থাকিতে ভালবাসে । ইহারা প্রায়ই 
বালির চড়ায় পড়িয়া হ। করিয়া রৌদ্র পোহায়। হা 
করিয়। রৌদ্র পোহাইবার একটী আশ্চর্য্য কারণ দেখা যায়। 
ইহাদের দাতের গোড়ায় ও গলার মধ্যে এক প্রকার রক্তবর্ণ 
স্থতাঁর মত পোঁক] হয়, এই পোকা রৌদ্র পাইয়া আপনা 
হইতে বালিতে নামে এবং তগ্ুবালুতে পড়িয়া! মরিয়া! যায়। 
কখন কখন একজাতীয় ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া নিপ্রিত কুন্তীরের 
মুখের উপর বসিয়! গলার মধো মুখ দিয়া এই পোক] ধরিয়া 
খায়। মিঠা জলের কুম্তীর অপেক্ষা লোণাজলের কুস্তীর বেশী 
ভয়ানক ও উগ্রস্থভাব । 

গঙ্গানদীর বদ্বীপের নদীগুলিতে গ্রামের প্রত্যেকঘাটের 
ছইপার্থে খোটা পুতিয়া কুম্ভীরের পথবন্ধ করিয়া দেওয়া 
হয়, কিন্তু কুন্তীরের শীকারের অভাব হইলে স্বল্লায়াসে এই 
খোঁটা উঠাইয়া ফেলিয়া ঘাটে আসিয়া লুকাঁইয়া থাকে ও 
লোক ক্নানাদি করিতে নামিলেই লইয়া যাঁয়। 

কুম্তীর কতকটা পোষ মানে। পাগুয়ায় পীরপুকুর 
নামে এক বড় পুক্ষরিণী আছে, তাহা ৪০ ফুট গভীর ও প্রায় 
৫০০ শত বৎসরের প্রাচীন। এই পুক্ষরিণীতে এক পোষ 
বৃহৎ কুস্তীর 'আাছে, তাহার নাম ফতেখা, ইহাকে সেই স্তান- 
বাসী এক ফকীর নাম ধরিয়া ডাকিলেই জলে ভাসিয়! উঠে। 
করাচীনগরে এক পুক্করিণীতে এক ফকীরের ৩০টি পোঁষা কুম্তীর 
ছিল, ফকীর ডাকিলেই ইহার! জল হইতে উঠিয়া ফঞ্ষীরের 
পায়ের নিকট কুকুরের সায় সারি দিয়! বসিত। উদয়পুরে ও 
জগন্নাথে এইরূপ পোষা কুস্তীর আছে, তাহারা আসিয়! 
যাত্রীর নিকট হইতে খাদ্য গ্রহণ করে। কাশীতে মণিকর্ণি- 
কায় এক কুস্তীর আছে, সে প্রতি মঙ্গলবারে ভাসিয়া 
বেড়ায় ও মধ্যে মধ্যে মাথা তুলিয়া তীরের দিকে চাহিয়া 
দেখে । প্রবাদ আছে যে, এই কুস্তীর কোন শাপগ্রন্ত 
রাজা, প্রতি মঙ্গলবারে উঠিয়! বিশ্বেশ্বর দর্শন করেন । বাঙ্গা- 
লায় পুক্ষরিণীবাপী ক্ষুদ্রকায় কুস্তীরকে “মেছে। কুমীর+ বলে। 

শিবালিক পর্বতে ও ব্রদ্ষদেশে মাটার মধ্যে কুস্তীরের 
অস্থিপঞ্জর দেখিতে পাওয়া যায়। 

মিসরে কুস্ভীর টাইগন ও পেপরেমিন্‌ নামক দেবতার 
প্রিয় বলিয়! সম্মান পাইয়া থাকে, কিন্ত স্থানে স্থানে 
মিসরীয়েরা। কুভ্ভীর-মাংস খায়; যাহার। খায় তাহার ততটা! 
সম্মান করেন! । শ্তামদেপ্রে কুস্তীরের মাংস বাজারে বিক্রীত 

। 
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কুস্তোলুখন, 
হয়। সিংহলে গ্রীষ্মকালে কোন জলাশয়ের জল শুকাইয়া 
গেলে কুস্তীরেরা রাত্রিকালে রান্তা দিয় অন্য জলাশয়ে 
চলিয়া যায়। প্রস্তর ও কম্করময়পথে চলিতে বিশেষ কষ্ট 
হয়, এমন কি অনেক মারা যায়। কুম্তীরমাত্রই ক্রীড়াস্থলে 
ব।শীকার আয়ত্ত করিতে না পারিলে, পশ্চাতের পা দিয়া 
টিল বা ইন্টকখণ্ড ছুড়িতে থাকে, সে টিল বহুদূর যাঁয় ও 
মানুষ, ছাগল ব। গোরুর গায়ে লাগিলে সে বিশেষ আহত 
হইয়া পড়ে । 
ইহারা সময়ে সময়ে দল বাধিয়া শীকারের চেষ্টায় 
বেড়ায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌক। পাইলে তাহার মাঝি দাঁড়িকে 
আক্রমণ করিয়া থাকে । যাহাকে একবার ধরিতে পারে, 
তাহার আর অব্যাহতি থাকে না। 
ভাবপ্রকাশ মতে মাংসের গুণ-_পাকে স্বাছু, বায়ুপ্ স্গিগ্ধ, 
শীতল, পিত্তনাশক, মলবদ্ধকারক ও প্রেহ্ষবুদ্ধিকারক । 
মহাভারত-মতে-যে পুত্র পিতা অথবা মাতাকে অব- 
মানিত কবে, সে মৃত্যুর পর দশবৎমর গর্দভ হইয় থাকে ও 
এক বৎসর কুমশ্তীরযোনি প্রাপ্ত হয়। (ভারত, অন্থশাপন 
১১১ । ৫৮ |) 
২ কীটভেদ, চলিত বাঙ্গালায় ইহাঁকে কুমীরেপোকা 
বলে। ৩ ফক্ষবিশেষ । 
কুম্তীরক (পুং) চৌর, চোর । 
কুম্তীরমক্ষিকা (কী) কুম্ভীরোপপদযুক্তীমক্ষিকা, শাকপার্থিব 
সং। মক্ষিকাবিশেষ, কুমীরেপোকা । সংস্কত পধ্যায়_কণা। 
কুম্তীরামন (ক্লী) যোগাঙ্গ আসনবিশেষ, মাটাতে সটান্‌ সমান- 
ভাবে পড়িয়া এক পা অপর পায়ের উপর তুলিয়া দিয়া হাত 
দুখানি মাথায় উপর রাখিলে কুস্তীরাসন হয়। (রুদ্রযামল ) 
কুম্তীর (পুং) সুরপুন্নাগ । 
কুস্তীল (পুং) কুস্তীর। 
কুস্তীলক (পুং ) কুস্তীর সংভ্ঞায়াং কন্‌, রস্ত লঃ। চৌর, চোঁর। 
2. (ক্রী) কুত্তা বীজং, ৬তৎ। জয়পালবীজ । 
কুন্তেশ্বর ( পুং) তীর্থবিশেষ। [ কুম্তঘোণ দেখ । ] 
কুন্ভোদর (পুং) কুস্ত-ইব উদ্ররমস্ত বনুত্রী । ১ শিবের অনু- 
চরবিশেষ। (তরি) ২যাহার উদর কুন্তের ম্যায় বৃহৎ। 
কুস্তোন্তবর্তরু (পুং) কুপ্তাদুদ্ভবো যস্ত স চাঁসৌ তরশ্চ 
বহুত্রী কর্্দধ। ৷ বকপুষ্পবৃক্ষ, বকগাছ। : 
কৃস্তোলু ( পুং) গুগ্গুলু, গুগ্গুল্‌। 
কুস্তোলুক (পুং) উলুকভেদ, পেচকতেদ । 
“হুত্বা পিষ্টময়ং পুপং কুত্তোলুকঃ প্রজায়তে ।” ভারত অন" ) 


কুস্তোলুখনক (পুং) গগখলু। 


৬৯ 


কুরঙ্গ 


কুযস্ত্ী [ ন্‌] (পুং) কুৎসিতো। ষজী যাগকর্তা, কু-যজ্-গুঁনিপ্‌ 
( স্থ্যজোর্নিপ্‌। পা ৩। ২।১০৩।) ইনি। কুযাজ্িক। 
কুষব (পুং)[ বৈ]১ একটা অস্থরের নাম। 

(“কুৎসায় শুষ্কমশৃষং নিবহীঃ প্রপিত্বে অঙ্ক: কুষবং সহআ”। 
ধক ৪1 ১৬।১২।) 'কুষবং কুষবনামানমন্তথরঃ, সায়ণ। 
ইন্দ্র এই অস্থুরকে বিনাশ করেন। 
(তরি) কুংসিতো যবঃ, কন্মধা। ২ মন্দযব। 
কুষবাচ্‌ (পুং) [বৈ] কুয় মিথ্যা বাচ্‌ বাক্যং, কাদেশঃ। 
১ মিথ্যাবাদী । ২ বেদোক্ত অস্থরবিশেষ, এই অন্থুর ইন্্ 
কর্তক নিহত হয়। (খকৃ১।১৭৪|৭।) 
কুষাজী [ন্‌] (পুং) কুৎসিতো যাজী কুগতিসং কুযজ-ণিনি। 
কুষাজ্জিক, মন্দযজ্ঞকর্তা | 

(“কুষাজিনো যেন মখে। নিনীয়তে |” ভাগবত ৪ ৬।৪৯।) 
কুষোগ (পুং) কুৎ্সিতো যোগঃ। গ্রহনক্ষত্রাদির অনিষ্টকর 
সংযোগ, কুলগ্র। 
কুর, কুরকৃ, কোলজাতির ন্যায় জাতিবিশেদ। দাক্ষিণাত্যে 
এই জাতি বহুসঙ্খাক বাস করে । এক বেরারেই প্রায় ২৮,৭০৯ 
জুনর বাস। ইহাদিগকে দেখিতে অনেকটা গোৌড়জাতির 
দাক্ষিণাত্যে স্তানভেদে ইহাদের ভাষায় কতকট। 
প্রাভিদ হইলেও আকারগঠনাদি মকলন্তানেই একপ্রকার । 
অধিকাংশ কুরকু বে ভাষায় কথা কয়, তাহার সহিত সাও-! 
তালা ভাষার বিশেষ সংস্রব আছে। গোড়জাতি উত্সবের 
সমর গোমাংস ভক্ষণ করে, কিন্ধু এই কুরজান্তি গোবধ মহ- 
পাপ বলিয়া জ্ঞান করে, বিশেষতঃ গোমাধসের উপর ইহা- 
দের বড় দ্বণা। এ ছাড়া কোলজাতির হ্ায় মাংসাদি আহার 
করিতে ইহারাও বেশ পটু । এই জাতির কোন কোন প্রধান 
লোকের নিকট মোগল বাদশাহের প্রদন্ত পরোয়ানা আছে, 
তাহাতে হহারা রাজপুত বলিয়া অভিহিত। [কোল দেখ |] ৃ 
কুরকা! । স্ত্রী ] শল্লপকারৃক্ষ (139১ 41110 61011111618.) 
কুরঙ্কর ( পুং) কুরমিত্যব্যক্তশন্দং করোতীতি, কুরংক-ট। 
সারসপক্ষী (716 ৯1110105.) 1 [সারস দেখ । ] 
কুরঙ্গ (পুং) কু ধিক্ষেপে অংগচ্, (বিড়াদিভ্যঃ কিৎ। উণ্‌ 
১। ১২০।)। যদ্বা কুর শব্দে পতাদিত্বাৎ অঙ্গঃ | ( অঙ্গঃ 
পতাদেরথ | উণাদিকোষে রামশর্্মা ১। ২৫৪ ১1৩০1) ১ 
হরিণ, মগ । ২ মৃগতেদ, তত্র অথব। কঞ্চবর্ণের হরিণ কুরঙ্গ 
নহে, কুরঙ্গজাতীয় মগের বর্ণ তাত অথব! কৃষ্ণ হয় না, 
কাহারও মতে ঈষৎ তাত্রবর্ণ । (নুক্রুত স্ুত্রস্থান ৬৪ অঃ) 
চক্রদত্ত ৭।)। ৩ পর্বতবিশেষ। মেরুর কর্ণিকাদেশস্থিত 
পর্বত গুলির মধ্যে একটী পর্বত । ( ভাগবত ৫1 ১৬।২৩।) 


মত। 


[ ২৭৪ ] 


কুরম্‌ 


৪ তীর্থভেদ, এই তীর্থে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া ম্নান করিলে 
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। (মহাভারত, অনু )। 
৫ তারলৌহ | 
কুরক্গক (পুং) কুরঙ্গ-স্বার্থে কন্‌। হরিণ। 
কুরঙ্গজাত ক, বৌদ্ধজাতকবিশেষ। [জাতক দেখ।] 
কুরঙ্গনয়ন। (স্ত্রী) কুরঙ্গ নয়নে ইব নয়ন যন্তাঃ, বহুৰী। 
মুগনেত্র স্ত্রী, যাহার চক্ষু ছুইটা হরিণের চক্ষুর সায় সুন্দর । 
কুরঙ্গনাভি ( পুং) কুরঙ্গম্ত নাভিঃ, ৬তৎ। গন্ধদ্রব্যবিশ্ষে, 
মৃগনাতি, কন্ত,রী। 
কুরঙ্গম (পুং) কুর-গম্থচ্, (গমশ্চ। পা ৩। ২। ৪৩। )। 
মুগ, হরিণ। সংস্কৃত পর্যযায়__এণ, খধা, রিষা ও চারুলোচন । 
কুরঙ্গাক্ষী ( সী) কুরঙ্গন্ত অক্ষিণীব অক্ষিণী যন্তা:, কুরম্গ-অক্ষি 
ষচ ( বহুত্রীহৌ সকথাক্ষোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ.। পা ৫181১১৩। ) 
ডীষ স্বাঙ্গাচ্চোপসজ্জনাৎ । পা ৪।১। ৫৪1) মৃগনয়ন। জী । 
( “কুরঙ্গাক্ষীবৃন্দং তমন্ুদরতি প্রেমতরলং” | কপ্ুবাদিস্তব। ) 
কুরঙ্গিকা৷ (স্ত্রী) কুরঙ্গক_টাপ্‌। মুদগপর্ণা, শিশ্বীভেদ । 
কুরুচিল্ল ( পুং) ককট, কাক্‌ড়া । 
কুরট (পুং) ৯ চর্মকার। ২ জনপদ ও সেই জনপদবাসী 
জাতিবিশেষ। 
কুরণ্ট, কুরণ্টক, ( পুং) পীতাম্ান বৃক্ষ, যাহাকে পীতবাটী 
বলে। (৬8119২81700 00716108) সংস্কত পর্যায় 
সৈরেয়ক, সৈরেয়, শ্বেতপুষ্প, কুরণ্টিকা, কটসারিকা, সহাচর 
ও সহচর | ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ-__-তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, 
দন্তের উপকারক, সুঙ্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জনকাবী। ইহাতে কুষ্ঠ, 
বাত, কফ, কণ্ড বিষ ও রক্তদোষ বিনষ্ট হয়। ওধধ প্রস্তত 
কালে এই বৃক্ষের সমস্তই গ্রহণ করা যায়। স্ৃশ্ষত কুরণ্টক 
শব্দ ব্লীবলিঙ্গেও ব্যবহার করিয়াছেন । (স্থশ্রত সুত্রস্থান ৪৩।) 
[রাটী দেখ ।] 
কুরগড পে) ১ সাকুরুও বৃক্ষ । ২ মুন্দবৃদ্ধি রোগ (1170016), 
চলিত বাঙ্গালায় ইহাকে কোরও বধলে। এই রোগ অস্ত্র 
বৃদ্ধির প্রকার ভেদ, ইহার লক্ষণ ও চিকিসা সমস্তই অন্তর 
বৃদ্ধি রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসার তুল্য । বহুবার বীজ ও 
আদা বাটিয়! প্রলেপ দিলে কুরণ্ডের উপকার হয়। 
[ অন্ত্রবৃদ্ধি 'ও একশির! দেখ । ] 
কুরগুক (পুং) কুরুণ্টকবৃক্ষ, নীলঝাটা। 
কুরম্‌, একটা নদী । এই নদী সফেদ্‌কে৷ নামক গিরি হইকন্তে 
নির্গত হইয়। সিজ্ুনদে মিলিত হইয়াছে । খগখেদে এই নদী 
ক্রম নামে বর্ণিত হইয়াছে । এই নদীতটস্থ প্রদেশও 
কুরম্‌ নামে প্রসিদ্ধ। রাজতরগ্গিনীতে এই প্রদেশ “ক্রমুক 






নামে উক্ত দেখা যায়। 


-স্পী শিস্পীস্ি পা শক স্পাসপপীপপপ পাপ 
পিস এ স্পা 


বড় একট! জল থাকে না, আবার শীতকালে বরফে ঢাকিয়। 
যায়। বৎসর মধ্যে এখানে ছুইবার শঙশ্ত জন্মে, প্রথমে যব, 
গম, তৎপরে ধান্ত, জনার ও জোয়ারা); এ ছাড়া নানা- 
জাতীয় বৃক্ষও জন্মে। এখানে প্রধানত: মিঙ্গল, যাঁজী, বঙ্গন্‌ 
ও তুরি এই চারি জাতি বাস করে। 
কুরর (গং) কুশন্দে ক্ররচ্, (কুবঃ ক্ররচ্। উপ ৩:১৩৩) | 
১ কুরলপক্ষী, চলিত বাঙ্গালায় ইহাকে কুল্প বলিয়া থাকে । 
হিন্দীতে করাকুর"কহে। সংস্কত পর্মণয় - উৎ্ক্রোশ, খরমণ্ড, 
কৌ, পংক্কিচর, খর, কুরল। ১ জলচর পক্ষীবিশেষ | 
(কুরর-বক নকরাঃ কঙ্ক-চটক-পিক-ভৃঙ্গ-সারসাঃ1৮ 
হারীত ১।১১।) 


৩ পর্নতবিশেষ। (ভাগবত ৫। ১৬। ২৬।) 


কুররাড্ঘি, ( পুং) দেবসর্ষপ। 

কুররাঁব (ক্লী) কুররাঃ সম্তাত্র, কুরর-বঃ | (বপ্রকরণে অন্টে- 
ভোহপি দৃ্ঠতে ইতি বক্তব্যং। মহাভাষা ৫২।১০৯।) 
অকারস্য দীর্ঘ: । ( অন্ঠেযামপি দৃগ্ভতে । পা ৬৩১৩৭ ।) 
কররপুর্ণস্থান, যেখানে অনেক ক্লৌঞ্চপক্ষী আছে । 

কুররী (স্দী) কুরর দ্গিয়াং ডীপ্‌।১ মেষী, ভেডী। হন্ত্রীকুরর 
পক্ষী । (“শুশোচ চিত্রং কুররীব স্থম্বরং |» ভাঁগবত ৬।১৪।৫৩ 1) 

কুররীরুতা (স্্ী) ছন্দোবিশেষ। লক্ষণ -“কুররীরুতানজ- 
ভজৈর্লগবুক* প্রথমে চারিটা হ্স্ব ১টা দীর্ঘ, পরে ১টাহস্ব ১টা 
দীর্ঘ, পুনরায় ৩টা হৃস্ব ১টা দীর্ঘ। তৎপরে ২টাহস্ব ও একটা 
দীর্ঘ এই ১৪টা অক্ষরে এই ছন্দোগ্রথিত হইবে । ইহাতে ৪টা 
চরণ থাকিবে । যথা -“অনতিচিরোজ্ঝিতশ্ত জলদেন চির- 
প্িত-বহুবুদ্ধ,দন্ত পয়সোনুকৃতিম্।” মাঘ ৪। ৪১। 


কুরল (পুং) ১ কুররপক্ষী। ২ চূর্ণ কুস্তল। ৩ তিরুবন্লুবর- 


প্রণীত একখানি তামিলকাব্য। কোন কোন পণ্ডিতের 
মতে ইহাই তামিল ভাষার আদিগ্রস্থ । [ তিরুবল্পুবর দেখ । ] 


কুরব (পুং)১ শ্বেতমন্দারক, শ্বেতমাদার, যাহাকে শ্বেত- |" 


আক বলিয়া থাকে । ২ রক্তবিন্টীবুৃক্ষ, লালঝাটী গাছ। 
৩ পীতবিন্টী। ৪ তিলক গাছ। 
( “মন্দারকুন্দকুরবোতপলচম্পকার্ঁ”প ভাগবত ৩। ১৫। ৯১। 
কুংমিতো রবো যন্ত। ৫ শৃগাল। ৬কুৎসিতরব। (ব্রি) 
৭ কুৎসিতরবযুক্ত । 

ক্লুরবক (পুং) কুরব--্বার্থে কন্‌। ১ রক্তবিণ্টী। ২ যষ্টীক, 
য্ঠীমধু । ৩ কুটজ, কুর্চি। (কী) ৪ কুরবকপুষ্প। 
(আলোকিতঃ কুরবকঃ কুরুতে বিকাশম্” । কুমার ৩। ২৬।) 





€ রাজতরঙ্গিলী ৪১৫৯।)। এই কুরবাহুক ( পুং) পক্ষীবিশেষ। 


স্থান সমুদপৃষ্ঠ হইতে ৪৮০০ ফুট উচ্চ। এখানে গ্রীষ্মকালে 


ক্রু 





কুরবিরামশান্ত্রী_তারতপর্ধব্যাখ্যান নামক গ্রন্থপ্রণেতা। 

কুরন ( পুং) কুৎসিতো রসঃ কুগতিসং | ১ মদ্যবিশেষ। (ক্রি) 
২ মনারসমুক্ত। 

কুরসা (জী) গোজিহবালতা। 

কুরাজা (ন্‌) কুৎসিতো৷ রাঁজা, কুগতিসং । মন্দরাজা, বে রাজা 
গ্রজারক্ষণ করে না। 

কুরাজ্য (ক্লী) কুৎসিতং রাজাং, কুগতিসং। মন্দরাজ্য, যে 
রাজ্যে রাজকার্ধা বিশৃঙ্খল ভাঁবে পরিচালিত হয়। 

কুরাল (পুং) সামুদ্রিক অশ্ববিশেষ, ইহার জঙ্ঘাদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ 
ও অপর অঙ্গ পাণুবর্ণ। 

কুরী (স্ত্রী) তৃণধান্য ভেদ। 

কুরীর (ক্লী)[বৈ] ১ ন্লীলোকদিগের মস্তকের আচ্ছাদন- 
বন্ববিশেষ। (“কুরীরমন্ত শীর্ষণি কুম্বং চাধিনিদধ্মসি। 
অথর্ব ৬। ১৩৮। ৩।) ২ বৈদিক ছন্দঃ। (“স্তোমাআসন্‌ প্রতিধয়ঃ 
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[ কুরীর (ক্লী) কঞ ঈরন্‌ উকারাদেশশ্চ, ( কৃঞ উচ্চ। উণ্‌ 


৪। ৩৩।) | মৈথুন। (কুৰীরং মৈথুনং। উজ্জবলদত্ত।) 
কুরীরিন্‌ (তরি) [বৈ] কুরীরযুক্ত । (অথন্দ ৬১৩৮২, ৫1৩১২ ।) 
কুরু (পুং) রুঞ্ক্ঃ, উকারাদেশশ্চ (কুগ্রোরুচ্চ | উণ্‌ ১1২৫1) 

১ অগ্নীধরাজাঁর পুল্র, ইহার পিতামহের নাম প্রিয়ব্রত। 

২ সম্বরণরাজার পুণ্র, সৃর্য্যকন্তা তপতীর গর্ভে ইনি জদ্ম- 

গ্রহণ করেন, ধার্তরা্্ ও পাগুবগণের পুর্ন্নপুরুষ । “যে ব্যক্তি 

এইস্কানে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, তিনিই স্বর্গলাভ 
করিতে পারিবেন এই অভিপ্রায়ে ইনি সমস্তপঞ্চকের 
ভূমি কর্ষণ করিয়াছিলেন। (মহাভারত আদি ১৩৪ অঃ। ) 
কুরোনিবাসঃ কুর-অণ্তস্যচ লোপঃ বহুবচনাস্ত । ৩ জনপদ- 
বিশেষ । “কুরূন্‌ স্বপিতি” সিদ্ধাস্তকৌ । শক্তিসঙ্গমতপ্ের মতে, 
কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে ও পঞ্চালের পৃর্বভাগে হস্তিনাপুর পর্য্যন্ত 
এই জনপদ অবস্থিত। 
“হস্তিনাপুরমারভ্য কুকুক্ষেত্রস্ত দক্ষিণে । 
পঞ্চালপুর্বভাগেতু কুরুদেশঃ প্রকীত্তিতঃ1” 
কিন্তু ইহা! ঠিক নয়। [ কুরুজাঙ্গল দেখ। ] ৪ জন্দ্ধীপের 
অন্তর্গত একটা বর্ষ। 
“নাতিঞ্চ প্রথমং বর্ষং ততঃ কিংপুরুষং স্মৃতম্‌। 
হরিবর্ষং তথৈবান্তৎ মেরোর্দক্ষিণতঃ স্থিতম্‌। 
রম্যকং চোত্তরং বর্ষং তথৈবান্থ হিরথায়ম্‌। 
উত্তরা কুরুবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা । 
ইলাবৃতঞ্চ তন্মধ্যে সৌবর্ণো মেরুরত্তমঃ 1৮ 
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৫ উত্তরকুরু নামক জনপদ । [ উত্তরকুক দেখ । ] ৬ ভক্ত, 
অন্ন। (কুকর্তক্তে নৃপেনা পুং ভূমি নীবৃতি ৷ উপাদিকোষ । ) 
৭ কণ্টকারিক1 ৷ ৮ পুরোহিত । ( বহু) ৯ কুরুজনপদবাসী । 
(“উবাচ পার্থ! পণ্ঠৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি।” গীতা ১ অঃ) 
কুরুই (দেশজ) প্রস্তরকণা, কাকর। 
কুরুক (পুং) রাজবিশেষ । 
কুরুকট (পুং) (বহু) কুরুম্চ-কটশ্চ ছন্দঃ। কুরুদেশবাসী 
ও কটদেশবাসী। 
কুরুকন্দক (ক্র) মূলক, মূলা। 
কুরুকুল্ল (স্ত্রী) ১ কালীর একটা নাম। 
(“কালীকপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী ।” স্তামাকবচ।) 
২ বৌন্ধদেবতাভেদ। 
কুরুকুরুক্ষেত্র (ক্লী) কুরব কুরুক্ষেত্রঞ্চ, একবংদ্বন্দঃ | 
(বিশিষ্টলিঙ্গো নদীদেশোইগ্রামাঃ ৷ পা! ২1৪।৭ ) কুরুদেশ ও 
কুরুক্ষেত্র । 
কুরুক্ষেত্র (ব্লী) কুরুকৃষ্টং ক্ষেত্রং মধ্যলো”। অতিপ্রাচীন 
পুণ্যস্থানবিশেষ। পৃর্ধকালে কুরু নামক রাজর্ষি এই 
ক্ষেত্রের কর্ষণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার “কুরুক্ষেত্র, 
নাম হইয়াছে। 
“পুরাচ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা, বহুনি বর্ষাণ্যমিতেন তেজসা। 
প্রক্টমেতৎ কুরুণ! মহাশ্বনা, ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে 1” 
(ভারত, শল্য ৫৩। ২1) 
মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে-_ 

“বলরাম কহিলেন, হে হপোধনগণ ! কুরুরাঞ্জ কি কারণে 
এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার 
বাসনা হইতেছে, অন্গ্রহ করিয়! বলুন ? 

মহর্ষিগণ কহিলেন, পুর্্নকালে কুরুরাজ এই ক্ষেত্রকর্ষণ 
করিতে আরস্ত করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাহার সমীপে উপ- 
প্রিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্‌! তুমি কি অভিপ্রায়ে 
অতি যন্ত্রে এই ভূমিকর্ষণ করিতেছ? কুরুরাজ বলিলেন, 
হে পুরন্দর । যে সকল ব্যক্কি এই ক্ষেত্রে কলেবর পরিত্যাগ 
করিবে, তাহার! অনায়াসে স্বর্গলোকে গমন করিতে পাপ্সিবে। 
আমার ভূমিকর্ষণের ইহাই উদ্্তে। স্থররাজ তাহাকে 
উপহাস করিয়া চলিয়া গেলেন। কুরুরাজ ইন্দ্রের উপহাসে 
অণুমাত্রও ছুঃখিত ন। হইয়ঃ একান্ত মনে ভূমিকর্ষণ করিতে 
লাগলেন। পরিশেষে স্থররাজ ভূপতির দৃঢ়তর অধ্যবসায় 
দ্শনে ভীত হইয়া দেবগপের নিকট রাজর্ষির বাসনা জানা- 
ইলেন। পরে তিনি দেবগণের বাক্যান্থসারে কুরুরাজের নিকট 
উপস্থিত হইয়া বলিলেন, র্লাজর্ষে! আর তোমার কষ্ট করি- 
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বার প্রয়োজন নাই, যাহারা! এই স্থানে আলম্তশূন্ হইয়া 
অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, অথবা যুদ্ধে নিহত হইবে, 
তাহার নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে । কুরুরাজ ইঞ্জ্র বাকো 
সন্ত হইয়া ক্ষাস্ত হইলেন, সুরপতিও স্থরলোকে চলিয়! 
গেলেন । (ভারত, শলা ৫৩ অধ্যায় ।) [ কুরুজাঙ্গল দেখ । ] 
কুরুক্ষেত্র আর্ধ্যদিগের একটী প্রাচীনতম তীর্থস্থান । 
খগেদীয় উতরেয়্রাঙ্গণ ৭। ৩০, শুক্লষজুর্দেদীয় শতপৎত্রাঙ্গণ 
১১। ৫1১1৪, কাত্যানশ্রোতস্থত্র ২৪। ৬। ৩৪, পঞ্চবিংশ- 
ব্রাহ্মণ, শাআায়নব্রাঙ্গণ ১৫। ১৬। ১২, তৈত্তিরীয়-আরণাক 
৫।১ প্রভৃতি বৈদিকগ্রন্থেও কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। 
শতপথব্রাঙ্গণের মতে এখানে দেবগণ যজ্ঞ করিতেন-__ 
“কুকক্ষেত্রেইমী দেবা যজ্ঞং তন্বতে ।” শতপথরা* 81১1৫।১৩। 
জাবালোপনিষদেও এই কুরুক্ষেত্র অবিশুক্তক্ষেত্র, ব্রদ্মলদন 
ও দেবতাদিগের যজ্জভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে-- 
“অমিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্বেষাং 
ভূতানাং ব্রদ্দসদনম্।” 
ইহার অপর নাম সমন্তপঞ্চক | মহাভারতে লিখিত আছে _ 
“প্রজাপতেরুন্তরবেদিরচ্তে সনাতনী রাঁম সমস্তপঞ্চকম্‌। 
সমীজিরে ঘত্র পুরা দিবৌকসো বরেণ সত্রেণ মহাবর প্রদাঃ ॥” 
শল্যপনি ৫৩।১। 
হে রাম! সমন্তপঞ্চক ব্রহ্মার উত্তরবেদি বলিয়া 'অভি- 
হিত হইয়া থাকে। যেখানে পুর্বে মহাবরপ্রদ দেবগণ 
যক্তনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
সীমা--উত্তরেণ দৃষদ্ধত্যা। দক্ষিণেন সরম্বতীম্‌। 
যে বসন্ঠি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে ॥ 
ব্রদ্ধবেদী কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং ব্র্গর্ষিসেবিতম্‌ । 
তরস্কারস্তকয়ো ঁদস্তরং রামহদানাঞ্চ মচক্রুকন্ত চ।, 
এতৎ কুরুক্ষেত্রসমস্তপঞ্চকং।” বনপ* ৮৩। ২০৫,২০৮। 
দৃষদ্বতীর উত্তরে ও সরম্বতীনদীর দক্ষিণে পুণ্যপ্রদ ত্রঙ্গর্ষি- 
সেবিত ব্রঙ্গবেদী কুরুক্ষেত্র । যেকুরুক্ষেত্রে বাদ করে, মে 
স্বর্গলোকে বাস করে। তরস্তক, অরস্তক, রামহুদ ও মচক্রুক 
এই সমুদায়ের মধ্যবর্তী স্ানই কুরুক্ষেত্র-সমস্তপঞ্চক। 
কোন কোন প্রত্নতন্ববিদের মতে এই ব্রঙ্গবেদী কুরু- 
ক্ষেত্রই মন্গ-প্রোক্ত ব্রহ্ধাবর্ত দেশ” । (000177)17)81550)8 
41017, 81017190068, $ ০15 110 215 ১ 15,087) 
কিন্ত তাহা ভুল। ব্রক্ষাবর্ত ও কুরুক্ষেত্র এক নহে, মনুনং- 
হিতায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে । যথ1-_- 
“সরম্বতী দৃষদ্বত্যো। দেবনদো। ধরঁদস্তরম্। 
ং দেবনির্শিতং দেশং ব্রদ্গাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ ১৭ ॥ 





কুরুক্ষেত্র [ ২৭৭ ] কুরুক্ষেত্র 
কুরুক্ষেত্র মত্গ্তাশ্চ পধ্চালাঃ শুরসেনকাঃ। পূর্ব তরস্তক হইতে মচক্রুক"****. 2744 ২৭ ক্রোশ 
এষ ব্রহ্গর্ষিদেশে। বৈ ব্রন্গাবর্তাদনস্তরঃ ॥৮ মনু ২ অঃ।১৮। পশ্চিমে রামহদ হইতে অরস্তক-....*** ৪০৯০৬ ৯ 
সরস্বতী ও দৃষদ্ধতী এই ছুই দেবনদীর মধ্যে যে দেব- উত্তরে অরস্তক হইতে তরন্তক'..........**-. ২০ 
নির্মিত প্রদেশ আছে, তাহাকে ব্রহ্গাবর্ত বলে। কুরুক্ষেত্র, দক্ষিণে মচক্রুক হইতে বাঁমত্দ্-.......**.. ১২): *% 


মৎস্ত, পঞ্চাল ও শুরসেনক এইগুলি ব্র্র্ষিদেশ, এই ব্রঙ্গর্ষি 
দেশ ত্রহ্গাবর্ত হইতে কিছু ভিন্ন *। 

মহাভারতের একস্থানে কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত ব্রহ্ধাবর্ধ- 
তীর্থের উল্লেখ আছে বটে। (বন ৮৩।-৫২ গ্লোঃ দেখ) কিন্তু 
তাহার পর অধ্যায়ে কুরুক্ষে হইতে ভিন্ন বরঙ্গাবর্তের উল্লেখ ও 
আছে। এই ব্রঞ্গ[বর্ত অতিক্রম করিয়া যমুনাপ্রভব নামক 
পুণ্যতীর্থে যাইতে হইত +1 (বন ৮৪। ৪৩ গ্নোঃ)। শেবোক্ত 
্রহ্মাবর্তই মন্ুপ্রোক্ত ব্রঙ্গাবর্তের সহিত অভিন্ন বলিয়া বোধ 
হয়। এই ব্রদ্দাব্ড কুরুক্ষেত্র ছাডাইগা উত্তরদিকে অবস্থিত । 

কুক্ধক্ষেতরর পরিমাণ দ্বাদশমোজন বা ৪৮ ক্রোশ। 

“ধন্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং দ্বাদশনেজনাবধি 1” হেমচন্দ্র ৪1১৬। 

কুকক্ষেত্রতাখ-নির্ণর়ের মতে কুরুক্ষেত্রের ঈশানকোণে 
তরন্তক $ বা রত্রদক্ষ, বাযুকোণে অরম্থক, নৈখতকোণে কপিল 
(ইহার নিকট রামহদ ) এবং অগ্রিকোণে মচক্রুক অবস্থিত। 
মহাভারতোক্ত তরগ্কক এখন পতনঘখ* নামে অভিহিত, 
ইহা সরম্থতীনধাঠারে পিপপি নামক স্থানের নিকট। 

অরম্থকের বর্তমান নাম বাহের, কৈথলগ্রামের উত্তর- 
পশ্চিমে অবস্থিত। 

রামহুদ ও কপিলাতীর্থ বিন্দের ২॥ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে 
বর্ধমান রামরায় নামক স্থানে অপস্থিত। 

মচক্রুক বন্তমান শিঙ্খ নামক স্থান, ইহ! পাণিপথ ও 
বিন্দের ঠিক্‌ মধ্যন্ুলে অবস্থিত। 

উপরোক্ত স্থাননির্দেশান্নারে কুরুক্ষেত্রের ভূপরিমাণ 
এইরূপ নির্ণীত হয়-_- 


* হেমচন্ত্রও ব্রপ্জানর্ত ও কুরুক্ষেত্র ছুইটা ভিন্র বলিয়াই উল্লেখ 
করিয়াছেন। 
1 ব্রহ্মাবন্তং ততো গচ্ছেগ্ব,গচারী সমা'হতঃ। 
অশ্বমেধমবা প্রে।তি ন্বগলো কঞ্চ গচ্ছতি। 
বমূন প্রভনং গত্ব। সমুপল্পৃপ্ঠ যামুনম্‌।” বন ৮৪। ৪৩-৪৪। 
$ কেহ কেহ এইরূপ পাঠ করেন-_ 
“তদ্রত্বকারত্বক্যোদন্তরং রামতুদান।ঞ্চ ভচরু,কন্ত চ।" 
(00101011)51)710098 4101), 9101০ 1৮6)৮৯) ৬91. 210 810-) 
চিত্ত মহাভারতের কোন মুদ্রিত পুস্তকে অথব! প্রাচীন হস্তলিপিতে 
এই পাঠ দেখা যায় না। রী 
1৮ 


( আভধনচিগ্ত।মাণ ৪1 ১৫, ৯৬।) 


০৩ 


কুরুক্ষেত্রমাহাম্ম্যের মতে উক্ত সীমার মধ্যে ৩৬৫টী তীর্থ 
অবস্থিত। 
মহাভাঁরতেও কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত অনেক তীর্থ ও পুণ্য- 
স্থানের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, অকারাদিক্রমে তাহাদের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল-_ 
অগ্নিতীর্থ-_( বর্তমান নাম অগ্রিকুপ্ড; থানেশ্বর হইতে 
৭ ক্রোশ পশ্চিমে পৃথুদক নামক প্রাচীন নগরের পারে 
অবস্থিত। ) হুতাশন এইথানে ভৃগুশীপে ভীত হইয়া 
সমীগর্ভে লুকায়িত হইয়াছিলেন। এই তীর্থে স্নান করিলে 
অগ্নিলোক লাভ হয়। (শল্য ৪৭। ১৬-২২, বন ৮৩। ১৩৮1) 
অমরহদ--( বর্তমান নাম অমৃতকৃপ, থানেশ্বর হইতে 
৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে চন্দলানগ্রামে অবস্থিত 1) এখানে ন্নান 
ও ইন্দ্রের পূজা করিলে স্বর্গলোক লাভ হয়। (বন ৮৩১০৫) 
অশ্বাজন্ম-_( কুরুক্ষেত্রমাহাম্ম্যে ধেগ্চজন্ম, নামে বর্ণিত 
হইয়াছে, ইহা সরকতীর্ঘের পূর্বে, ইহার বর্তমান নাম 
দোরখেরি 1) এখানে স্নান ও প্রাণত্যাগ করিলে তীর্থযাত্রী 
নারদের আদেশে উত্তম লোক প্রাপ্ত হয়। (বন ৮৩। ৮১।) 
অন্বুমতী _( একটা ক্ষুদ্র নদী, বুড়ী-যমুনানদ্দীর একটা 
শাখা, কুরুক্ষেত্রপ্রদ্দীপে অংশুমতী নামে বর্ণিত হইয়াছে ।) 
সম্ভবতঃ ইহাই খণেদোক্ত অংশ্তমতী নদী। যথা 
“অব দ্রগ্দো অংশুমতীমতিষ্ঠদিরানঃ কৃষ্ণ! দশভিঃ সহশ্ৈঃ।” 
খকৃসংহিতা ৮। ৯৬। ১৩, সাম ১।৪।১।৪।১। 
দশ সহজ সৈম্তসহ. দ্রুতগমনকারী কৃষ্ণ অংশুমতী নদী- 
তীরে অবস্থান করিতেছিলেন । 
বুহদ্দেবতার লিখিত আছে-_ 
“অপক্রম্য তু দেবেভ্যঃ সোমো বুত্রতয়াদ্িতঃ | 
নদীমংশুমতীং নামীভ্যতিষ্ৎ কুনধন্‌ প্রতি ॥৮ ৬৯১৮ । 
রামান্বজ রামায়ণটাকার “অংশুমতী” হুর্য্যতনয়া অর্থে 
প্রয়োগ করিম়াছেন। (রাম ২।৫৫।৬টা |) কুর্য্যতনয় যমুনার 
একটা নাধ্রী। সম্ভবতঃ বুড়ী যমুনার একটা শাখা বলিয়া 
ইহাও যমুনাতুল্য বিবেচিত হইত। খক্‌ ও সামবেদের মতে 
এইখানে ইন্দ্র কষ্ণাস্রকে বিনাশ করেন। ইহারই তীরে 
মহাভারতোক্ত স্ুতীর্থক নামক তীর্ঘ। (বন ৮৩। ৫৫1) 
অরম্তক -(বর্তমান নামে বাহের, কুরুক্ষেত্রের একটা 
দ্বার বলিক্স। বিখ্যাত । থানেশ্বর হইতে ১৮ (ক্রাশ পশ্চিমে 
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সরম্বতীনদীতীরে অবস্থিত। এখানে ষক্ষকুণ্ড আছে ।) এই । 


তীর্থে নান করিলে অগ্রিষ্টোমের ফললাভ হয় । (বন ৮৩।৫১।) 
অরুণাতীর্ঘ বা অরুণাসঙ্গম--( অরুণা ও সরম্বতী নদীর 
সঙ্গমন্থান, পেহবা-নগর হইতে দ্েড়ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে উচ্চ 
স্তপের ধারে অবস্থিত।) নমুচির শিরস্ছেদন করিলে ইন্দ্র 
ব্রদ্ম হত্যা পাপে লিপ্ত হন। ব্রহ্মার আদেশে তিনি এই অরুণা- 
সরস্ব তীসঙ্গমে যজ্ঞানুষ্ঠানপুর্ববক নান ও দান করিয়া পাপমুক্ত 
হইয়াছিলেন। (শলা ৪৩। ৩৭-৪৫ |) এখানে স্নান করিলে 
তীর্ঘযাত্রী ত্রন্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন। (বন ৮৩।১৫০।) 
অরদ্ধকীল--(অকুণাতীর্থের নিকট, বর্তমান নাম সামুদ্রক- 
তীর্থ ।) দি বিপ্রগণের মঙ্ষলার্থ চারি সাগরের জল আনা- 
ইয়। এই তীর্থ নিষ্মাণ করেন । (বন ৮৩। ১৫৩।) 
অশ্বিনীতীর্থ_ (বর্তমান অন্নিপুরে, থানেশ্বরের অদ্ধক্রোশ 
পশ্চিমে, ওজসঘাটের নিকট অবস্থিত। )--এই তীর্ঘে অবস্থান 
করিলে রূপবান হয়। (বন ৮৩।১৭।) 
অহন্তীর্-_. আপগার বিবরণ দেখ |) 
আদিত্যভার্থ_-(সারস্বততীর্ধের নিকট) এখানে জৈগী- 
মবা ও দেবল যোগানুষ্ঠান করিন্না মহাপ্রভাব লাভ করিয়া- 
(শল্য ৫৯ অঃ)। এখানে স্নান করিয়া সুর্য্য- 
দেবের অর্চনা করিলে কুল উদ্ধার ও আদিত্যলোক লাভ 
হয়। (বন ৮৩। ১৮৪) 
আপগা--( বর্তমান ছোটঙ্গনদীর একটা শাখা) খণেদে 
এই নদা “আপয়া, নামে বর্ণিত হইয়াছে। 
“নি ত্বা দধে বর 'আ পুথিব্যা ইলায়াম্পদে সুদিনস্বে অঙ্কাং। 
হবৰত্যাং মানুষ আপর়ায়াং সরন্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি ॥” 
খু ৩। ২৩। ৪। 
হে অগ্নি! সুদিন লাছের জন্ ইলারূপ পৃথিবীর উৎকৃ্ 
স্তানে তোমাকে রাখিতেছি। তুমি দৃষদ্বতী, আপয়া ও 
দন্ল্রতীতীরন্থ মন্যোর গৃহে ধনশালী হইয়া দীপৃ হও! 
আশ্চর্ষ্যের বিষয় যে খগ্থেদের উক্ত মস্্রে পৃথিবী, 'ইলা- 


ছুলেন। 


স্পদ, “তুদিন, আহঃ, “দৃধদ্বভী,ত “মান্ষ, 'আপয়া, ও" 


'নরশ্বতী, এই যে কয়েকটা শব্দ আছে, মহাভারতে উক্ত 
প্রত্যেক শবের নামে এক একটা স্বতন্ত্র তীর্থ বর্ণিত হইয়াছে, 
বপা-- 1 
“ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ! মান্ুষং লোকবিশ্রুতম্। 
যত্র কৃষ্ণমগা রাজন! ব্যাধেন শরপীড়িতাঃ ॥ ৬৪ 0: 
বিগাহা তন্মিন সরসি মান্ুবত্বমুপাগতাঃ । 
তশ্মিন্‌ তীর্থে নরঃ স্বাত্বা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥ ১৫7 
সর্বপাপবিগুদ্ধাত্মা স্বর্গলোকে মহীয়তে | 
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মানুষস্ত তু পূর্বেণ ক্রোশমাত্রে মহীপতে ! ॥ ৬৬ ॥ 
আপগ! নাম বিখ্যাতা নদী সিদ্ধনিষেবিত। |” 
“রুদ্রকোট্যাং তথা কুপে হৃদেষু চ মহীপতে !। 
ইলাম্পদঞ্চ তখৈব তীর্থং ভরতসত্তম! ॥ ৭৬ ॥ 
তত্র স্বাত্বার্চয়িত্বা চ দৈবতানি পিতৃনথ। 
ন ছুর্গতিমবাপ্পোতি বাজপেয়ঞ্চ বিন্দতি* ॥ ৭৭॥ 
“অহশ্চ স্থদিনঞ্েব ছ্বে তীর্থ লোকবিশ্রুতে । 
তয়োঃ স্বাত্বা নরব্যাপ্র ! সর্য্যলোকমবাপ্র,য়াৎ ॥” ৯৯। 
বনপর্ব ৮৩ অঠ। 
তৎপরে লোকপ্রসিদ্ধ “মান্থষতীর্থে' গমন করিবে । কতক- 
গুলি কষ্খমূগ ব্যাধকর্তুক শরপীড়িত হইলে, এই তীর্থজলে 
শ্নান করিয়া মানুষত্ব লাভ করিয়াছিল। এখানে প্লান করিলে 
বিশুদ্ধাস্মা ও সন্দপাপবিমুক্ত হুইয়। শ্বর্গলোকে প্রশংসিত হয়। 
মানুষতীর্থের এক ক্রোশ পূর্বে সিদ্ধসেবিত “'আপগানদা, । 
রুদ্রকোটা, কুদ্রকুপ ও রুদ্রহদে “ইলাম্পদতীর্থ”, এখানে স্নান 
করিয়া দেবত। ও পিতগণের অঙ্চনা করিলে কখন ছর্গতি 
হয় না ও বাজপেয় যাগেত্র ফললাভ হয়। “আহঃ ও “ম্থদিন' 
এই দুইটী লোক প্রসিদ্ধ তীর্ঘ, এখানে শ্নান করিলে হৃুর্য্যলোক 
প্রাপ্তি হয়। 

(বর্তমান পেহেবা-নগরের পুর্দে ও আপগা নদীর পশ্চিমে 
মান্ুষতার্থ। পেহ্বোর নিকট সেরগড় নামক স্থানে ইলাস্পদ- 
তীর্থ ও সো নামক স্থানে স্থুদিন ও অহস্তীর্থ অবস্থিত ।) 

ইন্দ্রতার্থ--( বর্ধমান নাম ইন্দ্রবারি, থানেশ্বর ও 
পেহেবার ঠিক মধ্যস্থলে সরম্বতীনদীতীরে অবস্থিত।) দেব 
রাষ্জ ইন্দ্র এই স্দানে যজ্তান্ুঠান করিয়াছিলেন । সেই জন্ত 
ইহার নাম ইন্দ্র তার্থ, ইহ! সর্দপাপনাশক | (শল্য ৪৯৫1) 
এখানে ইন্দ্র ভরদ্বাজের কন্ত! শ্রুবাবতভীর ভক্কিপরীক্ষা করিয়া- 
ছিলেন । (শল্য ৪৮। ১৮।) 

ইলাস্পদ__( আপগার বিবরণ দেখ ।) 

একরাত্র তার্থ--( থানেশ্বরের নিকট।) এখানে নিয়ত 
সত্যবাদী হইয়া একরাত্রি যাপন করিলে ব্রহ্মলোকলাভ 
হয়। (বন ৮৩। ১৮৩।) 

একহংসতীর্থ_( কাহারও মতে, বর্তমান দুশ্িগ্রামে এই 
তীর্থ অবস্থিত |) এখানে স্নান করিলে সহত্র গোদানের 
ফল হয়। (বন ৮৩ অঃ) 

ওঘবতী-_(প্রত্বতত্ববিদ্‌ কানিংহামের মতে, আপগানদীর 
অপর নাম ওধঘবতী, ইহার বর্তমান নাম ছোটঙ্গ ; কিন্ত মহা- 
ভারতাদিতে আপগা ও ওঘবত্তী ছইটা তিন নদী বলিয়াই 
বণিত হইয়াছে ।) [ বন ৮৩। ৬৭ ও শল্য ৩৮। ২৮ দেখ।] 
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“কুরোশ্চ যজমানস্ত কুরুক্ষেত্রে মহাত্মনঃ | 
আজগাম মভাভাগ! সরিৎশ্রেষ্ঠা সরস্বতী ॥ 
ওঘবতাপি রাজেন্্র বশিষ্ঠেন মহাত্মনা | 
সমাহৃত। কুরুক্ষেত্রে দিব্যতোয়! সরম্বতী ॥৮ শল্য ৩৮1২৭-২৮। 
কুরুরাজ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এ যজ্ঞে সর- 
স্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠকর্তক সমাহৃত হইয়া সেই পবিভ্রস্থানে 
আসিয়৷ ওঘবতী নাম ধারণ করিয়াছেন। 
ওঁশনস-তীর্থ--(অপর নাম কপাঁলমোচন, সরস্বতীর 
উত্তরকূলে পেহেবানগরের কিছুদূরে অবস্থিত। ) এই তীর্থে 
দৈত্যগুরু শুক্র তগপন্তা কক্ষিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম 
ওউশনসতীর্ঘ। পূর্বে রামচন্দ্র এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন 
: করিলে, মেই ছিন্নমস্তক মহর্ষি মছোদরের জজ্ঘায় সংলগ্ন 
হয়, মহধি এ তীরে আসিয়া অবগাহন করিবামাত্র জঙ্ঘা- 
লগ্ন মস্তক স্থলিত হইয়! সলিল মধ্যে অৃশ্ত হইল। এখানে 
রাক্ষসের কপাল বিমুক্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম 
“কপালমোচন” হইয়াছে । এখানে আর্টিষেণ কঠোর তপো- 
হ্ুঠান করেন এবং সিন্ুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ব্রাঙ্গণত 
পাভ কধেন। (শলা ৪০, ৪১ অঃ।) 
আধুনিক কুরুক্ষেত্রমাহাক্ম্যে আর্টিষেণ প্রভৃতি উক্ত 
খধষিগণের নামানুসারে এক একটী স্বতন্ত্র তীর্থ বর্ণিত হই- 
গাছে । বর্তমান কপালমোচনের চাবিদিকে এ সকল তীর্থ 
অবন্টিত আছে। 
কঞ্ঠাতীর্থ_-বৃদ্ধকণ্তকতীর্থ” নামে প্রসিদ্ধ । 
কন্ঠাশ্রম--সন্নিহতী তীর্থের নিকট । এখানে ব্রহ্মচারী 
হইয়! তিনরাত্রি উপবাস করিলে শত কন্তালাভ ও তীর্থযাত্রী 
স্বর্লোকে গমন করে । (বন ৮৩। ১৯০। ) 
কপালমোচন-_-অপর নাম ওশনসতীর্থ । 
কপিলাতীর্থ-_( বর্তমান নাম কৈলৎ। স্ুর্য্যতীর্থ ও 
্রীতীর্থের নিকট |) এখানে স্নান করিয়া দেবত। ও পিতৃগণের 
অর্চনা করিলে সহস্র কপিলাদানের ফল হয়। (বন ৮৩। ৪৬) 
কলসীতীর্থ-( এখনও কলসী নামে খ্যাত ।) এখানকার 
জলম্পর্শ করিলে অগ্নিষ্টোম যাগের ফল হয়। (বন ৮৩। ৭৯) 
কাম্যকবন--( বর্তমান নাম কামবন, কামোদগ্রামের 
নিকট) ইহার অনতিদুরে সরস্বতী প্রবাহিত। সাধারণে 
এই স্থানকে “দ্রৌপদী-কা-ভাগ্ডার, বলে। প্রবাদ এইরূপ, 
এইখানে ভ্রৌপদী পঞ্চপাগডবকে রন্ধন করিয়া থাওয়াইতেন।) 
মহাভারতে লিখিত আছে-_ 
“পাওবাস্ত বনে বাসমুদ্দিহ ভর্তর্ষভাঃ। 
প্রযযু-াহবীকূলাৎ কুরুক্ষেত্রং সহাম্গগাঃ ॥ 


[ ২৭৯ ] 
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সরগ্যতী দুরষদ্ধত্যো যমুনাঞ্চ নিষেব্য তে। 
যযূর্বনেনৈব বনং সততং পশ্চিমাং দ্িশম্‌। 
ততঃ সরন্বতীকুলে সমেষু মরুধন্বযু। 
কাম্যকং নাম দদৃশুর্নং মুনিজনপ্রিয়ম্‌)” বন ৫।১-৪। 
( এখানে কামেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ) 
কায়শোধন--( এই তীর্ঘের বর্তমান নাম কাসোয়ন। ) 
এখানে স্নান করিলে শরীর শুদ্ধ হয় ও দেহাস্তে উত্তম লোকে 
গমন করে। (বন ৮৩। ৪২।) 
কারবপন--প্রক্ষপ্রত্রবণের কিছুদূরে অবস্থিত ।) বলরাম 
সরম্বতীর প্রভাব ও প্রক্ষপ্রত্রবণতীর্থ দর্শন করিয়া! এই 
তীর্থে আমিয়াছিলেন। এখানে তিনি স্নান দান এবং 
দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণপূর্বক তি ও ব্রাঙ্গণগণের সহিত 
একরাত্রি বাস করেন । (শল্য ৫৪1 ১১--১২) 
কাশীশ্বরতীর্থ--(বর্তমান নাম “কাসান”।) এই তীর্থে স্নান 
করিলে নিরোগ শরীর ও দেহাস্তে ব্রক্চলোক লাভ হয়। 
(বন ৮৩। ৫১) 
কিন্দভ্তকূপ--( বর্তমান বাস্থলী নামক গ্রামের পার্খে।) 
এই কৃগে তিলপ্রস্থ প্রদান করিলে খণমুক্ত ও পরমা সিদ্ধি 
লাভ হয়। (বন ৮৩। ৯৭) 
কিন্দান__(কলসীতীর্থের নিকট ) ইহার পার্থ কিংজপ্য 
তীর্থ। উভয়তীর্থে দান ও জপ করিলে অশেষ পুণ্য হয় । 
(বন ৮৩। ৭৮) 
কুরুতীর্থ-( বর্তমান নাম কুরুধবজ। ) তৈজসতীর্ের 
পূর্ব অবস্তিত। এখানে ব্রহ্মচারী ও জিতেক্িয় হইয়া স্নান 
করিলে সব্বপাপ বিমুঞ্ত হইরা ব্রঞ্ধলোক লাভ হয়। 
(বন ৮৩। ১৬৭) 
কুঞ্জতীর্থ--(বর্তমাঁন বনপুর নামক স্থানে অবস্থিত। ) এই 
তীর্থে ্নান করিলে অগ্রিষ্টোমের ফল হয়। ( বন ৮৩১০৯) 
কুলম্পুন_-( বর্তমান নাম কুলতারণতীর্থ, কৈথল গ্রাম 
হইতে ২ ক্রোশ উত্তর, করাণ নামক গ্রামে অবস্ঠিত। কৈথল 
ও কিমীচ গ্রামের নিকট কুলোদ্ধার নামে ছুইটা তীর্থ আছে।) 
ইহাতে ন্নান করিলে ন্নানকারীর কুল পবিত্র হয়। 
( বন ৮৩। ১০৩) 
ক্ৃতশৌচ-_-একহংসতীর্ঘের নিকট । ইহাতে স্নানদানে 
অনস্ত ফল হয়। (বন ৮৩। ২০) 
কপিলকেদারতীর্ঘ-_( বর্তমান নাম কপিলমুনিতীর্থ, 
ওঘবতী নদীতীরে, থানেশ্বর হইতে ৫॥ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে |) 
ইহাতে ম্লান করিলে ব্র্দলোক প্রাপ্তি হয় । (বন ৮৩।৭২।) 
কোটিতীর্থ--কো টিতীর্ঘ দুইটা, প্রথমটা পঞ্চনদের অন্তর্গত, 
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ইহাতে ম্লান করিলে অশ্বমেধের সমান ফল হয়। দ্বিতীয়টা 
গঙ্গাৃদের নিকট, ইহাতে ম্লান করিলে বহু স্বর্ণ লাভ হয়। 
(বন ৮৩। ১৭,২০১ ।) 
কৌবের তীর্ঘ-_(বেত্তমান নাম কুবের, থানেশ্বরের নিকট 1) 
মহাত্মা কুবের এই তীর্ধে তপন্তা করিয়াছিলেন, তাহাতেই 
তিনি ধনাধিপতি ও মহাদেবের সথা হইয়াছেন। এই স্থানে 
কুবেরের একটী মনোহর কানন আছে। সমস্ত দেবগণ এই 
স্ানে কুবেরের অভিষেক করিয়া তাহাকে পুম্পকরথ প্রদ্ধান 
করিয়াছিলেন । (শলা 5৭1 ২২--২৪।) 
কৌশিকীসঙ্গম_( কৌশিকী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গমন্থান, 
কর্ণাল হইতে ৪॥ ক্রোশ পশ্চিমে, বর্তমান বালুনামক গ্রামে 
অবস্থিত ।) কৌশিকীসঙ্গমে ল্লান করিলে সকল পাপ হইতে 
মুক্তি হয়। 
গঙ্গাহ্বদ__( বর্তমান নাম গঙ্গাতীর্ঘ, নাগ্ছ হইতে ৩ ক্রোশ 
দক্ষেণপশ্চিমে ছুসেন নামক গ্রামে অবস্থিত।) এখানে স্নান 
করিলে শ্বর্গলোক লাভ হয়। (বন ৮৩। ১৭৭1) 
গোভবন (বর্তমান নান গোহন।) এখানে যথাক্রমে 
ক্ানাদি করিলে সহস্র গোপানের ফল হয়। (বন ৮৩। ৪৯।) 
জয়ন্থী__( বর্ধমান নাম ঝিন্দ, এথানে সোমতীর্থ অব- 
শ্তিত।) এখানে মান ও দানে অনন্তকল হয় । (বন ৮৩.১৯।) 
তৈজনতীর্ঘ- বল্ধমান নাম গজসঘাট। থানেশ্বরের 
অন্বক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত |) এই তীর্থে ব্রঙ্গা দেবগণ ও 
হইয়া কাুকেয়কে দেবনেনাপতি 
এখানে স্নানদানে অনন্ত 


( বন ৮৩। ৯৪1) 


ধিগণের সহঠত মিলিত 
পরনে অভবেক্ত করিষাছিলেন। 
 বুন ৮০1 551) 
/ বর্ধঘান পোধা গ্রামে অবস্থিত।) এই 
স্তন পুর্ণান£ললা তৈতরণী নদী আছে। তাহাতে ক্গান 
কিক সব্নক্েল অক্তন। করিলে সকল পাপ বিনই হর ও 
পবশাসে সদ্গতিলভে হনব ' বন। ৮৩1) 

£ই শীর্থটী অতি 
বি অঙ্গিরা জন্ম গ্রহণ 
নল কর্রিলে অশ্বমেধ যঙ্ছের সমান 
প্রাপূু হবু 


কল হন্ন। 
তর্বঠপ-- 


দরধাচতীর্থ-(থানেশ্ববের নিক ।) 
পবিত্র ও পবিব্রকাহী, হই স্থানে হপোি 
করেন । 
ফল হয় ও নরস্বহাল'ক 


এই তীর্টিই দেন এর্ষনাবহ দলোবর বলিয়া চিন্মিত হয়। 


এখানে জান এ দান 


বণ ৮১ ।১৮৭-১৮৮।) 


খকনংহিতায় লিপিত আছে - 
“উন্দ্ো দর্ধাচো অগ্রভি বুল্ৰাণা প্রতিনূতঃ | 
জঘান নবতীর্নব |” 
“ইচ্ছলস্ব যচ্ছিরঃ পর্নতেষপশ্রিতং | 
তদ্থিচ্ছর্যপাবতি 1” খাকৃ ১। ৮৪। ১৪। 


খক্‌ ১। ৮৪ । ১৩। 


২৮০ 


] কুরুক্ষেত্র 


প্রতিত্বন্ঘিরহিত ইন্দ্র দধীচি খষির অস্বাককৃতি মন্তকের 
অস্থি বারা বুত্রগণকে ৯৯ বার বধ করিয়াছিলেন। গিরি- 
গহবরে লুক্কার়িত দধীচির অশ্বমস্তক পাইবার ইচ্ছা করিলে 
ইন্দ্র সেই মস্তক শর্ষণাবতে * প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
. [শর্যণাবৎ দেখ।] 
মহাভারত পাঠে জান! যায়, এই দধীচের নিকট সোমতীর্থ। 
“সোমতীর্থে নরঃ স্বাত্বা তীর্থসেবী নরাধিপ। 
মসোমলোকমবাপ্লোতি নরে। নান্তাত্রসংশয়ঃ। 
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ দধীচণ্ত মহাজ্সনঃ | 
তীথং পুণ্যতমং রাজন্‌ পাবনং লোৌকবিশ্রুতম্‌ ॥” 
(বন ৮৩1 ১৮৬১৮৭।) 
তীর্ঘযাত্রী সোমতীর্থে স্নান করিলে সোমলে।ক প্রাপ্ত 
হয়। তংপরে মহাম্সা দধীচির পুণ্যতম তীর্থ । 
খথেদেও বর্ণিত হইয়াছে-_ 
“যে সোমাসঃ পরাবতি যে অবাবতি স্থনিরে ॥ 
যে বাদঃ শর্ষণাবতি ৮ খাকৃ৯। ৬৫1 ২২। 
ঘে সকল সোমরস অতিদুরে বা অতিনিকটে প্রস্থ 
হইয়াছে, অথবা যে সোম শর্ষণাবতে প্রস্ত হইয়াছে । 
“শর্ষণাবতি সোমমিন্ত্রঃ পিবতু বৃত্রহা! 1” গক্‌ ৯১১৩১ 
শর্ষণাবতে ষে সোম আছে, তাহা বুত্রস'হারকারী ইন্দ্র 
পান করুন। 
সম্ভবতঃ শর্ণণাবতের নিকট মেখানে সোম ছিল, অথব। 
নেখানে ইন্জ সোমপান করেন, মহাভারতে সেইখান সোম- 
তীর্থ বলিয়া বণিত হইয়াছে। 
“দশাশ্বমেধতীর্ঘথ (শলোন নামক গ্রামের নিকট ।) ইহাতে 
শান করিলে সহশ্স গোদানের ফল হয়। (বন ৮০।১৪।) 
দৃবদ্বতী নদী-_-(বর্তনান নাম রাক্ষী) ইহাতে স্নান এবং 
দেবতা ও পিতলোকের মচ্চনা! করিলে মগ্রিষ্টোমন ও আতিরাত্র 
যঙ্জের ফল হনব । (বন ৮৩। ৮৬ ।) 
দেনীহীর্ঘ--( মধুবটার বিবরণ দেখ )। 
নরক-ার্ঘবর্ধমান নাম নরকতারী বা অনরক, পানের 
হইতে একক্োশ দক্ষিণে সরন্বভাঠারে |) ব্রহ্গা নারায়ণ- 
তি দেখগণের সহিত এই স্থানে অবস্থিতি করেন; 
তীর্থদেবী এই স্থানে স্নান করিয়! ছুর্গতি হইতে মুক্ত হইয়! 
থাকেন। এখানে বিশ্বেশ্বর, নারায়ণ ও রুদ্রপত্থীদেবীর অচ্চন 
করিলে পিষুলোক প্রপ্তি হয়। (বন ৮৩। ৭১৩1) 





৯ এ কিস পপ 





*'শধণ| নাম কুরুক্ষেরবর্তিনে। দবেশা:। তেখামদুরজবং সয়ঃ শর্ষণাবৎ ।' 
সরণ।5[ধয (৮ 51 ৩৯ খগতাযা। ) 
শটায়ণবাঙগণেও লিখিত আত 
স্পর্শ ধন্ধ হ বেৈনান কুরক্ষেএস্ দধনার্ডে সর: গলাতে ।" 
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নাগতীর্থ-_( বর্তমান নাম নাগদমন, পৃথুদকের কিছু 
দূরে সপিদানগ্রামে অবস্থিত।) ইহাতে দ্গান ও অর্চনা 
করিলে নাগলোক প্রাপ্তি হয় এবং অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের সমান 
ফল হয়। (বন ৮৩।১৪।) 

নাগোস্েদ--( বর্তমান নাম “নাগ্ছ্‌”, থানেশ্বরের ৫1০ 
ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত । এখানকার লোকের! বলে, এইখানে 
ভাম্মের সৎকার হইয়াছিল।) ইহাতে ক্নানদানে নাগলোক 
প্রাপ্তি হয়। (বন ৮২। ১১৩1) 

পঞ্চনদতীর্ঘ__( বর্তমান হাট নামক গ্রামে অবস্থিত।) 
এই তীর্থে উপস্থিত্‌ হইয়া! যথানিয়মে স্নানাদি করিলে অশ্ব- 
মেধবঙজ্জের সমান ফল হম । (বন ৮৩। ২৬।) 

পঞ্চবটা _(বর্তমান কোপর নামক গ্রামে, থানেশ্বর হইতে 
১ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত ।) ইন্দ্রিয় সংবত ও ব্রঙ্গচর্ধ্য 
'অপলম্বন করিয়! এই তীর্ঘে বাস করিলে ব্রহ্গাদি উৎকৃষ্ট লোৌক 
প্রাপি হয়। এই ভীর্থে যোগেশ্বর নামক একটী শিব আছেন, 
ঠাহাকে 'অচ্চনা করিলে অভিলাষ পূর্ণ হয়। (বন ৮৩। ৬১-৬২।) 

পবনহৃদ--( বর্তমান নাম পবনাব, ছোটঙ্গ নদীর তীরে।) 
এই ত্বদে পানিয়মে স্নান করিলে বাযুলোক প্রাপ্ধি হয় এবং 
বামুলোকের অনিপ্চনীক্ন স্থথভোগ হয়। (বন ৮৩।৪) 

পাণিখাত-_-( ছোটঙ্গ, নদীতীরে ফরলগ্রামে অবস্থিত। ) 


এই তীর্থে গ্গান করিয়া পিতলোকের তর্পণ ও দেবতাগণের ! 


আচ্চনা করিলে অগ্রি্টোম ও অতিরাত্রযাগের ফল হম়ু। 
এ ছাড়। রাজস়্ষজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়। তীর্থধাত্রী খধিলোকে 
গমন করিতে পারে । (বন ৮৩। ৮৮৮৯1) 
পরীণহ্‌-_কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটা অতি প্রাচীন 
পুণ্যন্তান, কাত্যায়নশ্রোতহ্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে । 
পারিপ্রব-( মঙ্কণকের দক্ষিণে কিছু দুরে? অবস্থিত।) 
এই তীর্থ জ্রিভৃবনবিথ্যাত, ন্গানে ও দানে অগ্নিষ্টোম ও অতি- 
বাত্রযজ্ের ফল হয়। (বন ৮৩।১২।) 
পুগুরীকতীর্থ-(বর্তমীন নাম পুগুরী, ফরল গ্রাম হইতে 
৩ ক্রোশ দক্ষিণে ।) শ্ুদ্ধচিত্ত হইয়া এই তীর্থে স্নান করিলে 
অন্তরায্মা পনিত্র হয়। (বন ৮৩। ২১।) 
পুক্ষরতীর্ঘ__(এখন পুক্করবেদী কছে, পৃথুদকের নিকট ।) 
এই তীর্থেন্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবতাগণের অর্চনা 
করিলে তীর্থযাত্রী চরিতার্থ হইয়া অশ্বমেধষজ্জের ফল লাভ 
করিতে পারে। মহাত্মা পরশুরাম এই তীর্থ নির্্মীণ 
করিয়াছেন । (বন ৮৩। ২৫।) 
পৃথিবীতীর্থ__( পারিপ্রবতীর্৫থের নিকট ।) এই তীর্থে 
সান করিলে সহ গোদাঙ্গের ফল হয়। (বন ৮৩।১৩।) 


। ৭৯ 


[ ২৮১ ] 
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পৃথৃদক-_( বর্তমান নাম পেছেবা।) এই তীর্ঘটী সর্বা- 
লোকবিখ্যাত। ইহাতে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবতা- 
গণের অর্চনা করিবে । স্ত্রীকিম্বা পুরুষ অজ্ঞান বা জ্ঞান 
পূর্বক জন্ম-জন্ান্তরে ষে কোন পাপকার্ধের অনুষ্ঠান 
করিয়াছে, এই তীর্থে গমন করিলে বা স্নান করিলে, তাহ! 
বিনষ্ট হয় এবং অস্বমেধের ফললাভ করিয়া স্বর্গলোকে গমন 
করিতে পারে । এই মহীমগুলে কুরুক্ষেত্র অতিশয় পুণাময় 
স্থান, সরশ্বতী কুরুক্ষেত্র হইতেও পুণ্যময়ী, সরম্বতীর তীর্থ 
সরস্বতীনদী হইতেও পুণ্যজনক, এই পৃথ্ুদক সমস্ত তীর্থের 
মধোও শ্রেষ্ঠতম । ইহাতে শরীর ত্যাগ করিলে তাহার আর 
জন্ম বা মরণ থাকে না । সনৎকুমার ও ব্যাসদেব বলিয়াছেন, 
যে পৃথৃদকের সমান তীর্থ নাই। ভূমগুলে ইহাই পবিত্র ও 
পুণাযময়। নিতান্ত দুরাঁচার ব্যক্তিগণও স্নানমাত্রে স্বর্গে গমন 
করিতে পারে । (বন ৮৩। ৪০-৪৭।) [পৃথৃদক শবে বিস্তৃত 
বিবরণ দেখ । ] 

ফলকীবন-__( বর্তমান নাম ফরল।) ইহা! দেবতাগণের 
তপশ্যাস্থান। (বন ৮৩। ৮৫।) 

মঙ্কণক-__(বর্তমান নাম মঙ্গ না।) এখানে সপ্তসারন্বত তীর্থ। 

মধুবটা__( বর্তমান নাম মধুবন বা মোহন, ফরলগ্রাম 
হইতে ২ ক্লোশ দক্ষিণে অবস্থিত।) এই স্থানে দেবীতীর্থ 
আছে, তাহাতে স্নান করিলে দেবী তাহার প্রতি সন্ষ্ট হন 
এবং গোসহআ দানের ফল হয়। ( বন ৮৩। ৯৩-৯৪।) কুম্ম 
পুরাণ মতে, এই মধুবনতীর্থে গমন করিলে ইন্দ্রের অর্ধাসন 
লাভ হয়। (কুর্মপু* ২। ৩৫। ৯।) 

মধুঅবতীর্থ_( পৃথৃদকের নিকট অবস্থিত।) ইহাতে 
নান করিলে সহস্রগোদানের ফল হয়। (বন ৮৩। ৪০1) 

মাতৃতীর্থ--এই তীর্থে নান করিলে সম্ভতি ও শ্রীবৃদ্ধি 
হয়। (বন ৮৩। ৫৭1) 

মান্গুষতীর্থ__€( আপগাঁর বিবরণ দেখ ।) 

মিশ্রকতীর্ঘ-_( পাণিখাতের অনতিদূরে অবস্থিত ।) 
ব্যাসদেব ব্রাঙ্ষণগণের উপকারের জন্য এই স্থানে সমস্ত তীর্থ 
'মশিত করিয়াছিলেন, তাহ্াতেই ইহার নাম মিশ্রক 
হইয়াছে । এই এক তীর্থে স্নান কবিলে সকল তীর্ঘন্নানের 
ফল হুয়। 1( বন ৮৩। ৯০-৯১।) 

মুঞ্জবট--( বর্তমান থানেশ্বর, এখানে যক্ষিণীকুণ্ড আছে ।) 
ইহা মহাদেবের আবাসস্থান, উপবাস করিয়া একরাত্র বাস 
করিলে গাণপতাপ্রাপ্তি হয়। এই তীর্ঘে এক ক্ষিণী বাস 
করে, তাহার আরাধনা করিলে কামনা! সিদ্ধি হয়। এই মুঞ্জবট 
কুরুক্ষেত্রের দ্বার বলিয়া বিখ্যাত। (বন ৮৩। ২২-২২৪।. 


কুরুক্ষেত্র 


বৃগধৃষ--( ছসেন প্রাষের নিকট ।) এই স্থানে গমন 
ফরিয! এখানকার গঞ্গাভীর্থে গান করিলে এবং যন্ধদেবকে 
অর্চনা করিলে সহ্ত্রগোদানের সযান কল হয় । (বন ৮৩১০1) 

বমুনাতীর্থ_-( এই তীর্থটার কোন সন্ধান পাওয়া বায় 
নাই, বোধ হয় লুপ্ত হইয়াছে) মহর্ষিগণ এই তীর্থকে স্বর্গদ্বার 
বলিয়া বর্ণনা করেন। মহারাজ ভরত এই স্থানে অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সসাগরা 
পৃথিবীর আধিপতা লাভ করেন। মরু রাজা ও এই স্থানেই 
বজ্ঞ করেন। এখানে স্নান করিলে সকল পাপ বিনই হয় ও 
পরিণাষে সদগতি লাভ হয়। যমুনাতীর্থে জলাধিপতি বরুণ 
সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া একটা বৃহৎ যজ্ঞের 
অন্যান করিয়াছিলেন । সেই সময়ে দেবগণের সহিত অনস্থর- 
কুলের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। (বন ১২৯। ১৩-১৭1) 
যাষাততীর্থ--( এখন বযাতিতীর্থ নামে খাত, পৃথুদক- 


পেপাল 


পরিক্রমণের শেষ তীর্ঘ।) রাজ যষাতি এই স্তানে এক বুহং ূ 
যজ্ঞ করিয়াছিলেন, দরন্বতী মৃদ্িমতী হইয়া মহারাজের 
ষস্ভীত্র দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই জন্ত এই তীর্থ । 
যাবাত নাষে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এই স্থানে মানদানে অক্ষর 
পুণ্য হয। (শল্য ৪১। ৩০-৩২।) ইহাও একটা কুকুক্ষেত্রের ৷ 


দ্বার বলির খ্যাত। (বন ১২৯।১২।) 

বকাশ্রম--বক নামে একজন প্রসিদ্ধ মহনি ছিলেন। 
নৈমিষারণ্যবামী মহধিগণের দ্বাদশ বাবিক যঙ্ষের অনুষ্ঠান 
কালে বকমহষি আপনার গোবংস সকল তাহাদিগকে 
অ্পণ করেন। তিনি মহারাজ ধৃতরাহ্রের নিকট উপস্থিত 
হইয়া গাভী প্রার্থনা করিলে, ধনান্ধ ধতরাঙ্ইী কটুবাক্া- 
প্রয়োগ করিয়া কতকগুলি মৃত গে! প্রদান করিতে অনুমতি 
করেন । মহধি তাহার অসদ্যবহারে রোষাবিষ্ট হইয়া! তাহার 


রাজা বিন& করিবার অভিলাষে এই স্কানে একটী 'আভিচারিক 
ষুজ্ঞর অনুষ্ঠান করেন। পরে ধৃহরাহী বহুবিধ বিনয় | 


করেয়া মুনিকে সন্ধষ্ট করেন। সেই জন্ত ইহ! বকাশ্রম নামে 
প্রেসিক্ক | ( শলা ৪১ অঃ) 

রামতীর্ঘ_(খানেশ্বরের নিকট, ইন্দ্রতীর্থের 'অনতিদূরে 
অবস্সিত।) মহাম্মা পরষ্টরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিং- 
ক্ষল্রিয় করিয়া এই স্তানে শত অশ্বমেধ ধজ্ঞ সমাপন করেন, 
সেই জন্ত ইহ! রামতীর্থ নাষে বিখ্যাত । এখানে ক্গান দানে 
অনন্তফল। (শল্য ৪৯1 ৭৮1) 

রামহদ (পাচট, তন্মধ্যে বিন্দের ২।৭ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিষে 
'রামরায় নামক স্থানে একটা ও থানেশ্বরের নিক্লুট একটা ।)পরগ্- 
রান ক্ষত্রিয়রাজগণকে নিধন করিয়া পাচটী হদ ক্ষত্রিয়শোণিতে 
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পূর্ণ ফরেন এবং সেই 'শোপিতে -পিপিভাবহগণের ভন 
কয়েন । পূর্বাপুরুষগণ সাতিশয সন হ্ইছ। তাহার সমীপে 
উপস্থিত হইলেন। পরশুয়াম তাঁহাগেক নিকট প্রার্থনা 
করিলেন বে, এই পাঁচটী সুদ ভীর্ঘস্বান হউক ।. তাহার! 
তাহাই স্বীকার করিলেন, ভূদ কর়টাও ভীখ হইল । বিনি রাম- 
হছে জান করিয়া পিভৃলোকের তর্গণ কয়েন, তাছায় মনের 
অভিলাষ পূর্ণ হয় ও চরমে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। (বন ৮৩২৬-৩৯।) 
রেণুকা তীর্ঘ--(থানেশ্বরের কিছুদূরে উর্ণায়চ নামক স্থানে 
অবস্থিত ।) ইহাতে ম্লান, দান এবং পিছলোকের ও দেবতী- 
গণের অর্চনা করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্তি, অগিষ্টোমের ফল- 
লাভ এবং প্রতিগ্রহ জন্ত সমস্ত দোষ নই হয়। (বন ৮৩১৫৯) 
লোকোদ্ধারভীর্ঘ- (বর্ধমান নাম 'লোধর, লোধর গ্রাষে 
অবস্থিত। ) একটা প্রধান তীর্থ। ইহাতে স্নান করিলে 
পিতৃলোকের উদ্ধার হয়। (বন ৮৩। ৪8৪) 
বটতীর্ঘ ব1 বটাশ্রম--সোমভীর্থে একটা বটবৃক্ষের তলে 
দেবগণ কার্তিকেয়ের অভিষেক করিয়া তাহাকে সেনাপতি- 
পদে নিফুক্ক করিয়াছিলেন, সেই স্থান বৰটতীর্ঘ বা বটাশ্রম 
বলির! প্রসিদ্ধি। (শল্য ৪৩। ৪৯, বন ৯*। ১১1) 
ৰদরীপাচন তীর্থ--(থানেশ্বর হইতে ১৮ ক্রোশ ও পৃথদক 
হইতে ১১ ক্রোশ পশ্চিমে, বেরনামক গ্রামন্থ সরশ্বভীতভীর। 
এখানে অদ্যাপি বিস্তর বদরীবন দৃষ্ট হয়।) মহুধি ভর- 
দ্বাঙ্জের শ্রবাবতী নামে একটী কন্ঠ! ছিল। শ্রবাবর্তী 
ইন্্রকে পতিত্বে বরণ করিবার অনভিপ্রারয়ে ঘোরতর 
তপস্তা করেন। তাহার তপঙন্গায় সম্ট হইয়া! দেবরাজ 
বশিষ্ঠের মুত্তি ধারণ করিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়! 
বলিলেন, “সুন্দরি! আমি তোমাকে এই পাচটা বদরী 
ফল প্রদান করিতেছি, তুমি পাক করিয়া প্রস্তত কর। 
আমি আসিতেছি। শ্রবাবতী তাহার আদেশে বদর পাক 
করিতে আরস্ত করিলেন, দিব! অবসান হইল, লোহার বদর 
কিছুতেই সিদ্ধ হইল না। ক্রবাবতী যে সকল কাষ্সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, তাহ! ফুরাইল। শ্রবাবতী চিন্তিত হইলেন। 
পরিশেষে আপনার হম্তপদই কাষ্ঠ করিয়! পাক করিতে 
আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র সাতিশয় সন্ত হুইয়। আপনার 
মুহ্িতে পুনর্ধার উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, 'শ্রবা- 
বতি! আমি তোমার প্রতি সন্ধঃ হুইয়াছি। এই স্থান 
বদরীপাচন তীর্ঘ বলিয়া বিখ্যাত হইবে, তোষারও অভীঃ 
সিদ্ধ হইবে ।” ইন্দ্র প্রস্থান করিলেন ও 'অনতিপরেই শ্রবা- 
বীর পাপিগ্রহণ করিলেন। (শলা ৪৮ অঃ।) 
বরাহতীর্ঘ--( বর্তমান বার! নামক গ্রামে অবস্থিত ।) 


কুরুক্ষে৫& 


 জগবান্‌ বরাহমূর্ঠি ধাক্সণ করিস! এই স্থানে অবস্থান ধরিয়া 
স্থিলেন। এইস্থানে গার করিলে অধিষ্টোমের খর্গ হয় । 
€খদ ৮৩। ১৮।) 
বশিষাপবাহতীর্ঘ--( থানেশ্বরের গিফট) স্থাপুতীর্ের 
নিকটবর্তী । এইস্বানের প্রবাহ আতি ভীষণ । মহর্ষি বশিষ্ঠ 'ও 
বিশ্বামিত্র পরম্পরে বৈরগ্জাব ছিল। একদিন বিশ্বামিত্র 
বশিষ্ঠকে তাহার সমীপে উপস্থিত করিবার জন্ত সরম্বতীকে 
অনুমতি করিলেন । সরম্বতী দেখিলেন, বিষম সন্কট, মহা 
ক্রোধী বিশ্বামিত্রের আদেশ প্রতিপালন না করিলে নিস্তার 
লাই, কি গ্রকারেই বা মহধি বশিষ্ঠকে আনয়ন করেন। 
পরিশেষে ভাবিয়া চিস্তিয়া বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং কাতরশ্বরে আদ্যোপান্ত সকল নিবেদন করিলেন । 
মহধি বশ্রি্ঠ বলিলেন, “ভদ্র! তৃমি আমাকে লইয়া! চল, ন৷ 
হইলে বিশ্বামিত্রের হস্তে তোমার নিস্তার নাই । সরশ্বতীর 
তীরে বিশ্বামিত্র তপন্ত1! -করিতেছিলেন। সরস্বতী সেই 
সময়ে বশিষ্ঠকে আনিয়া বিশ্বামিত্রের সমীপে উপস্থিত করি- 
লেন। বিশ্বামিত্র তাহার বিনাশের জন্য অস্ত্রান্থলন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইলে পুনর্ধার বশিষ্ঠকে যথাস্তানে লইয়া গেলেন। 
বিশ্বামিত্র সরন্বতীর চাতুরী বুঝিতে পারিয় শাপ দিলেন । 
সেই শাপে একবৎসর পর্য্স্ত সরন্বতীর জল শোণিত হুইয়া- 
ছিল। এইরূপে বশিষ্ঠাপবাহ হইল। (শল্য ৪২ অং।) 
বংশমূল--( বর্তমান বরাসোলা গ্রামে ।) এখানে হ্নান ও 
দান করিলে বংশের উদ্ধার হ্য়। (বন ৮৩। ৪*।) 
বামনক--এইস্থানে বিষুপদহদ আছে। সেই হদে স্গান 
করিয়া বামনের অর্চনা! করিলে অনন্ত ফল হয়। 
(বন ৮৩। ১০২। ) 
বারুণতীর্ঘ--ইহার অপর নাম তৈজমভীর্থ। দেবগণ 
কান্তিকের়কে অভিষিক্ত করিয়া এই স্থানে সেনাপতিপদে 
নিযুক্ত করেন। (বন ৮৩। ১৬৪।) 
বিশ্বামিত্রতীর্ঘ-( পৃথুদকের নিকট সরস্বতীর দক্ষিণকূলে 
একটা ৪* ফুট উচ্চ স্তুপের উপর অবস্থিত। এখানে শিল্প ও 
কারুকার্যযবিশি্ স্থন্দর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। 
মন্দিরে খ্ররাবত-পরিবৃত ইন্ত্রমূত্তি এবং তাহারই পারছে 
নবগ্রহ ও অষ্টনারিকা মৃষ্ঠি শোভা পাইতেছে।) নীচজাতিও 
ইহাতে দান করিলে ব্রাঙ্গণ-জন্মগ্রহণ করিয়। গুচি ও পবিত্রাস্মা 
হয়। চরমে ব্রহ্গলোক প্রাপ্তি এবং তাহার সখমকুল পর্যযস্ত 
পবিত্র হয়। (বন ৮৩। ৩৭-৩৯।) 
বিষুপদ বা বিষুবস্থান-( বর্তমান নাম থান।) ইহা 
পারিপ্লব তীর্থের নিকটবর্ত। এই স্থানে ভগবান্‌ খিষক সর্বদাই 
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সন্নিহিত থাকেন। ক্ষাম করিয়া বিষুকে নমস্কার করিলে 
অশ্বমেধের ফল ও পরিণামে স্বর্গ লাভ.হয়। (বন৮৩/১১-১৩।) 

বেদবস্তী--( বর্তমান শীতলামঠের পার্থ ।) ইহার অপর 
নাম বেদীতীর্থ। কিন্ত্ত কুপের অনতিদূরে অবস্থিত, ইহাতে 
দ্বান করিলে সহশ্রগোদানের ফল হয়। (বন ৮৩। ৯৭1) 

বৈতরবী__(বর্তমান ধোধাগ্রামের পার্শ্বে প্রবাহিত ছোটঙ্গ 
নদী ।) সকল পাপনাশিনী বৈতরণীতে স্নান করিয়া পিতৃলোক 
ও মহাদেবের অঞ্চনা করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, পরি- 
ণামে মুক্তি হইয়া থাকে । (বন ৮৩।৮৩।) 

বৃদ্ধকন্ক তীর্থ__( থানেশ্বরের নিকট !) কুণিগর্গ নামে 


এক মহধি তপোবলে একটা মানসী কন্তার স্থষ্টি করেন। 


কন্তাটী আপনার অনুরূপ পতির অভাব দেখিয়া এই স্কানে 
তপস্ত। আরস্ত করিলেন। ক্রমশঃ তাহীর বার্ধক্য উপস্থিত 
হইল, চলিবার শক্তির অভাব হইল, তখন পরলোক 
গমন করিবার মানসে কলেবর পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কম 
হইলেন। এই সময়ে নারদ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 
“কল্যান! অনুঢ়া কন্তার নদ্গতি হইবার সম্ভাবনা! 
নাই, তুমি কিরূপে গরলোক গমন করিবে?” বৃদ্ধকন্তা 
চিন্তিত হইলেন এবং বলিলেন, যদি কেহ আমার পাণিগ্রহণ 
করিতে স্বীকার করেন, আমি তাহাকে আমার তপন্থার 
অর্ধাংশ প্রদান করিব। শৃঙ্গবান্‌ বৃদ্ধকন্তার পাণিগ্রহগ 
করেন। বৃদ্ধকন্ত! একরাত্রি তাহার সহবাস করিয়া কলে- 
বর পরিত্যাগ করিলেন। সেই হইতে এই তীর্থের বৃদ্ধকত্তক 
নাম হইয়াছে । (শল্য ৪২ অঃ।) 

ব্যাসবন__(বর্তমীন বাস্থলী গ্রামের দক্ষিণপার্থস্থ ভূমি ।) 
ইহাতে মনোজ্ঞ নামক হুদ আছে, তাহাতে স্নান করিলে সহস্র 
গোদানের ফল হয়। (বন ৮৩।৯২।) 

ব্যাসস্থলী--( বর্তমান বাস্থলী নামক গ্রাম, কর্ণাল হইতে 
৮ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত । ) ব্যাসদেব পুত্রশৌকে 'কাতর 
হইয়া এইস্থানে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হন। এইস্থানে 
গমন করিলে সহত্্র গোদানের ফল হয়। ইহ! কৌশিকী- 
সঙ্গমের নিকটে অবস্থিত । (বন ৮৩। ৯৫-৯৬। ) 

্রহ্মতীর্ঘ-_( বর্ধমান রসালু গ্রামে অবস্থিত।) কন্যা- 
তীর্থের নিবৃটবর্তী । ইহাতে স্নান করিয়া নীচবর্ণও ব্রাহ্মণত্ব 
প্রার্থ হয়। ত্রাঙ্গণ স্নান করিলে তাহার*সদ্গতি হয়। 

(বন ৮৩। ১১২।) 

্রহ্মযোনি-_পৃথুদক তীর্থের নিকটবর্তী । ব্রহ্মা এই তীর্থ টাকে 
নির্দাণ করেন। ইহাতে ন্নান করিলে ব্রদ্মলোক প্রাপ্তি হু 
এবং জপ্তকুলের উদ্ধার হয়। (বন ৮৩। ৩৮৩৯। ) 


কুরুক্ষেত্র 


ব্রহ্ধাবর্ত--( বর্তমান নাম ব্রন্মদৎ ৷) ইহাতে ন্নান করিলে 
ব্রক্ষলোক প্রাপ্তি হয়। (বন ৮৩। ৫২1) 

শঙ্খিনী _ ইহ! গোভবনে অবস্থিত । স্ানদানে অমস্তফল 
হয়। (বন ৮৩। ৫০1) 

শক্রাবর্ত__( বর্তমান নাম শাক্রা । পৃথ্দ্কের কিছু দূরে 
অবস্থিত।) ইহাতে স্নান করিয়া দেবত। ও পিতৃলোকের 
অর্চনা করিলে উৎকই লোকে গমন করিতে পারে । 

(বন ৮৪। ২৯।) 

শতসহম--ইহার নিকটে সাহত্রক নামক অপর একটা 
তীর্থ আছে, এই ছুই তীর্ধে স্নান করিলে সহ্জ্রগোদানের ফল 
হয়, এইস্থানে দান উপবাস প্রভৃতি যাহ! কিছু অনুষ্ঠান কর! 
যার, তাহারই সহস্রগুণ ফল হয়। (বন ৮৩। ১৫৬-১৫৭।) 

শালিহোত্র (থানেশ্বরের নিকট ।) এই স্কানে ম্বান 
কবেলে সহস্র গোদানের ফল হয়। (বন ৮৩। ১০৬।) 

শীতবন-_ (বর্তমান নাম সিবন |) এইস্থানে অনেকগুলি 
তর্ণ আছে, একবার এইস্থান অবলোকন করিলে কিন্বা 
এখানে অবগাহন করিলে তীর্থসেবী পরম পবিত্রতা লাভ 
করেন। (বন ৮৩।৫৮।) 

হ্'তীর্ঘ-_ ইহাতে ম্লান, পিতৃ অর্চনা কিংবা দেবপুজা 
করিলে উৎকৃষ্ট কান্তি ও বিপুল ধনলাভ হয়। (বল ৮৩1৪৫) 

শ্বাবিলোমীপহ ব৷ শ্বাবিল্লোমাপনয়ন-_- ইহা শীতবন-মধা, 
বন্তী, এই তীর্ধে প্রাণায়াম করিয়! প্রয়াগের সায় গাত্রের 
[লাম পরিতা।গ করিতে হয়। ইহার ফলে অতিশয় পবি- 
বরতা ও পরিণামে মুক্তি লাভ হয়। (বন ৮৩। ৬*-৩২।) 

সরিহতী--( বর্তমান নাম সন্বৎ, থানেশ্বর হইতে ৪1০ 
ক্রাশ দক্ষিণে অবস্থিত।) ব্রহ্গাদি দেবগণ, ধষিগণ ও 
তপোধনগণ প্রতি মাসে এইন্থানে উপস্থিত হন। সৃর্ধ্যগ্রহণে 
এইস্ঠানে ন্বান করিলে শত অশ্বমেধবজ্ঞের ফল হয়। মুনিপণ 
বলেন, পৃথিবীতে কিম্বা! অস্থরীক্ষে ষে সকল পবিত্র নদ, নদী, 
হন, তড়াগ, প্রত্রবণ, বাপা প্রস্থতি তীথস্বান আছে, প্রতি 


"সের অমাবস্থার দিন সেই সমস্ত এই স্তানে সন্নিহিত হয়।, 


সর্ধাগ্রহণে বা অমাবস্তায় শ্রাঙ্ধ করিলে শত অশ্বমেধ প্র 
কল হয়। পরিণামে পন্লবর্ণ রথে আরোহণ করিয়া ব্রঙ্গপোকে 
গ্রমন করে। সমস্থ তীর্থ সন্নিহিত হয় বলির ইহার নাম 
সলিহতী হইয়াছে । (বন ৮৩। ৯১১০০ 1) 

সপ্তসারম্বত তীর্থ-(বর্থমান মঙ্গনা নামক ন্ানে 
অবস্টিত।) সোমতীর্ধের নিকটবর্তা। মঙ্কপ নামে একজন 
প্রসিদ্ধ মহধি ছিলেন। মহধি একদা আপনার হন্তের 
ক্ষতস্তান হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতে 'দেখিয়! 
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আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার বিশাল 
নৃত্যে চরাচর মোহিত্ত ও একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। 
দেবগণ মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন। 
রুদ্রদেব মন্কণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'তপোধন! 
তূমিকি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছ । তোমার এরূপ হর্ষের 
কারণ কি? মহধি বলিলেন, 'আমার হম্ত হইতে 
শীকরস নিঃস্যত হইতে দেখিয়া আহলাদ ও বিশ্ময়ে নৃতা 
করিতেছি | শূলপাণি হাস্ত করিয়া বলিলেন, “ইহ্‌। আশ্চর্য্য র 
কারণ নহে* মহাদেব নখাগ্র দ্বার অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিলেন। 
অন্ধুষ্ঠ হইতে তুষারের স্ায় ধবল ভদ্ম নির্গত হইল। মন্কণ তাহা 
দেখিয়! লঙ্জিত হইলেন এবং বিস্মিতচিত্তে দেবদেব পিনাক- 
পাণির সম্ভব করিলেন। রুদ্র সন্ত হইয়া বলিলেন, "আজ 
হইতে এইস্থান তীর্থ হইল এবং আমি তোমার সহিত সর্বদাই 
এই স্থানে অবস্থান করিব ।” সপ্রসারম্বতে স্নান করিয়। 
মহাদেবের অচ্চনা! করিলে অভীঃ সিদ্ধ হয় ও চরমে 
সারস্বতলোক লাভ হয়। (শল্য ৩৮ 'অঃ, বন ৮৩/১১৪-১৩১। ) 

সরম্বতীসঙ্গম__এই স্থানে চৈত্রমাসের শুরু চতুর্দশীর 
দিনে ব্রন্ধাি দেবগণ, তপোধন ও মহধিগণ আগমন করেন 
সরস্বতীসঙ্গমে স্নান করিলে বহুতর স্বর্ণ লাভ হয়, তীর্থসেবী 
সকল পাপ হইতে মুক্রিলাভ করিয়া ব্রপ্গলোকে গমন 
করেন। (বন ৮২।২৫-২৭।) 

সরক--( বর্তমান নাম সেরগড়।) কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী 
তিথিতে এইস্থানে উপস্থিত হইয়া মহাদেবের অগ্চনা করিলে 
সকল কামন!1 পুর্ণ ও স্বর্গলাভ হয়। এইস্থানে অনেক তা 
আছে, তাহার মধ্যে ইলাম্পদ তীর্থ ই সর্দপ্রধান। 

(বন ৮৩। ৩৪-৩৬। 

সপদেবী--(বর্তনান নাম পপিদান।) অপর নাম 
নাগতীর্ঘ। ইহাতে ম্লান করিলে নাগলোক প্রাপ্তি এবং 
অগ্লিষ্টোমের সমান ফল হয়। (বন ৮৩। ১৪-১৫ 1) 

সর্বদেব তীর্থ-ফলকীবনের মধ্যবর্তী একটী তীর্থ। 8 
ইহাতে ম্নান করিলে সহন্্ম গোদানের ফল হয়। দেবগণ 
এই স্থানে যজ্ঞের অন্থষ্ঠান করেন বলির! ইহার নাম সর্ধাদেব-4 
তীর্থ হইয়াছে। 

সতীর্থ ব্রঙ্গাবষ্ঠের নিকটবর্তী । এইস্তানে দেবগণ ? 
পিতগণ সর্পদাই উপস্থিত আছেন। স্থৃপ্তীর্থে দেবগণ ও পিত- 
লোকের অচ্চনা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল ও পিত়লোক 
প্রাপ্তি হয়। 

ম্ুদিন ( আপগার বিবরণ দেখ) 

সর্ম্যতীর্ঘ--কপিলাতীর্ধের নিকটবর্তী । এইস্থানে উপশ্িত 


( বন ৮৩1৮৭ 1) 


(ৰন ৮৩1 ৫৩-৫৪।) 


কুরুক্ষেত্র 

হইয়! উপবাস করিবে । তক্তিপুর্বক দেবত! ও পিতলোকের 

অর্চনা করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল ও হুর্য্যলোক প্রাপ্থি হয়। 
( বন ৮৩। ৪৭, ৪৮1) 
সোমতীর্থ মোমতীর্থ হইটা। একটা সপ্ুসারম্বতের 
নিকটবর্তী, অপরটী দধীচতীর৫থের অনতিদূরে অবস্থিত। 

উভয়তীর্থে নান করিলেই চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। 

সোমতীর্থে দ্বিজরাজ চন্দ্র রাজস্য়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। 
যজ্ঞের অবসানে দেবগণের সহিত রাক্ষপগণের ঘোরতর 
গ্রাম হয়। সেইগ্মদ্ধে কার্িকেয় সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়! 
সমন্ত রাক্ষস ও তারকাস্থরের বিনাশ করেন । এই তীর্থ 
একটা বটগাছ আছে, সেনাপতি কাঠিকেয় তাহার তলে নির- 
স্তর অবস্থান করিতেন । (শল্য ৪৪ অঃ, বন ৮৩।১১৩, ১৮৬।) 


স্বাণুতীর্থ-_-( বর্তমান নাম থানেশ্বর |) অপর নাম মুগ্জবট | ; 


(মুঙ্জবটের বিবরণ দেখ ।) (বন ৮৩। ২২) 

পঞ্চবটার অন্তর্গত একগ্তানে যোগেশ্বর নামে একটা স্থাণু 
(শিৰ) 'মাছে। তাহাকেও স্থাণুতীর্থ বলে । বেন ৮৩। ১৬২1) 
(পঞ্চবটীর বিবরণ দেখ ) 

স্মাগুবট _বদরীপাচনতীর্৫থের নিকটবর্তী। এই স্কানে 
যথানিয়মে ল্ান করিয়া একরাত্ি বাস করিলে কদ্রলোক 
প্রাপ্তি হয়। (বন ৮৩। ১৮৪1) 

প্ব্গদ্বার--(থানেশ্বরের অনতিদুরে অবন্তিত। এখন 
সাধারণে স্বর্গ রী বলে।) নরকতীর্থের নিকটবন্তী। 
সংযতেন্ছ্িয় হইয়। এইস্কানে গমন করিলে স্বর্গলেক কিন্বা 
ব্রঙ্গলোক প্রাপ্তি হয়। (বন ৮৩। ৬৮।) 

স্বন্তিপুর-_( বর্তমান নাম অস্তিপুর। কাহারও মতে, 
কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে নিহত বীরগণের অস্থি এখানে রক্ষিত 
হইয়াছিল বলিয়! ইহার নাম অস্থিপুর । কিন্তু কুরুপাগুবপক্ষীয় 
বারগণের মৃতদেহ যে কেবল এই ক্ষুত্র গ্রামে সঞ্চিত হইয়াছিল, 
তাহার কোন প্রমাণ পাওয়। যায় না) এইতীর্গে স্নান ও প্রদ- 
ক্ষিণ করিলে সহস্র গোদানের ফল হুয়। (বন ৮৩। ১৭৫।) 


[ ২৮৫ ] 
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উপরোক্ত তার্থ ও পুণাস্থান বাতীত নারদপুরাণে উপবি-. 


ভাগ খণ্ডে ৬৪ ও ৬৫ অধ্যায়, মাধবাচার্ধ্য বিরচিত কুরুক্ষেত্র- 
মাহাব্া, রামচজ্রসরস্বতী-প্রণীত কুরুক্ষেত্রতীর্থনিণয়, 
কুকক্ষেত্ররত্বাকর ও ভট্রোজ্িদীক্ষিতশিষ্া কুষ্খদত্তরচিত 
কুরুক্ষেত্রপ্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থে আরও অনেক তীর্থের বিবরণ 
'লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ অপ্রাচীন ও আধুনিক, 
অন্মধ্যে কুরুক্ষে ত্রযুদ্ধে নিহত, বীরগণের নামান্ুসারেও বর্তমান 
অনেক তীর্থের নামকরণ হইয়াছে । এখনও কুর্ক্ষেত্রের 
সীমা মধ্যে এই সকল তীর্থ আছে। 


কুরুক্ষেত্র 


মহাভারতোক্ত তীর্থনামের জপতভ্রংশ হইয়া এখন এক 
একটা গ্রামের নাম হইয়াছে । 
মহাভারতের নানাস্থানে কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত 
হইয়াছে, মহাভারত ও পুর্কথিত নারদপুরাণাদি গ্রস্থ 
ব্যতীত কুর্ম, অগ্নি, নৃসিংহ্‌ প্রতি পুরাণেও কুরুক্ষেত্র পরম 
পবিত্র স্থান বলিয়া বিবৃত হইয়াছে__ 
“কুরুক্ষেত্রং গমিষামি কুকুক্ষেত্রে বসামাহম্‌। 
য এবং সততং ক্রয়াৎ সোইমলঃ প্রাপ্র,য়াদ্দিবম্‌ ॥ 
তত্র বিষ্ণদয়ে! দেবাস্তত্র বাসাদ্ধরিং ব্রজেৎ। 
সরত্বত্াাং সন্নিহিতঃ ন্গানকৃদ্ব ক্গলোকভাৰ্‌ ॥ 
ংশবে। হপি কুরুক্ষেত্রে নয়ন্তি পরমীং গতিম্।৮ 
'অগ্নিপু* ১০৯1 ১৪-১৫। 
ইতিহাস-কুরুপাওবের যুদ্ধঘটনার বনুপূর্ব হইতে 
কুরুক্ষেত্র গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা! জগতের আদি গ্রন্থ 
ধথেদের প্রমাণ দ্বার নির্ণীত হইয়াছে । 
ভাগবতে-সম্ধরণের ওরসে স্ুর্যাতনয়া তগতীর গর্ভে 
কুরুনামে যে রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই কুরুক্ষেত্রপতি* 
বলিয়া প্রথম বর্ণিত হইয়াছেন। তৎপরে সম্ভবতঃ তদ্বংশীয় 
রাঁজগণের অধিকারে ছিল। মহাবুদ্ধের পর কৌরবাধিকৃত 
বিপুল জনপদের সহিত এই স্কানও পাগুবদিগের অধিকৃত 
হয়। সম্ভবতঃ ক্ষেমক অবধি এই স্থান চন্দ্রবংশীয় ক্ষভ্রিয়- 
রাজগণের অধিকারভূৃক্ত ছিল, তৎপরে কাহার হস্তগত 
হয়, তাহ! প্রকৃত জানিবার উপায় নাই। মাকিদনবীর 
আলেকজান্দার ঘর্থরানদীর তট পর্যান্ত আসিয়াছিলেন, 
তৎকালে ঘর্থরানদীর পুর্বতট হইতে সমস্ত পূর্সাতারত 
মগধরাজগণের অধিকারে ছিল, কুরুক্ষেত্র তাহারই অন্তর্গত। 
মগধের বৌদ্ধরাজগণের প্রতাপ থন্ব হইলে, কুরুক্ষেত্র ও 
ইহার নিকটবর্তী সমস্ত গ্রাদেশ কান্থকুজের হিন্দুরাজগণের 
অধিকারভূক্ত হয়। 
বাণভট্ের ্রীহূর্যচরিভপাঠে জানা যায়, হর্ষদেবের 
পিতা প্রভাকরবদ্ধন স্থাণীশ্বরে এবং তাহার জাম'তা। গ্রহবন্মা 
কান্ধকুজে রাজত্ব করিন্েেন। 
মধুবন ইইতে প্রাপু হর্ষবর্ধীনের প্রদত্ত (২৫ মন্বতের ) 
তাঅশাসনে তাহার বুদ্রপিতামহ রাজ! নরবাহন হইতে নাম 
পাওয়া যায় 1; সম্ভবতঃ এই নরবাখন (খৃষ্টায় পঞ্চম শতা- 
বীর শেষভাগ ) হইছে শ্রীহর্ষ পর্যন্ত ছয়জন রাজা কুরুক্ষেএর- 
অঞ্চলে রাজত্ব করেল। 
চুষার হ্যকন্াযাং কুরুক্ষেত্রপতি; বরং” ভাগবত ৯২২৪ 
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কুরুক্ষেত্র 


শ্হূর্চরিত ও চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়জের ভ্রমণ- 
বৃত্তান্তে লিখিত আছে, হর্যদেবের জোষ্টভ্রাতা (স্থাধীস্বর- 
রাজ) রাজাবর্ধন মালবরাজ দেবগ্গ্তরকে পরাজয় করিয়। 
কান্তকুক্জ অধিকার করেন । তাহার মৃত্যুর পর হর্য স্থাথী- 
শ্বর ও কান্তকুক্সের রাজচক্রবর্তী হন। 

হর্ষযের রাজ্যকালে (খৃহীয় যষ্ঠশতান্দীর শেষভাগে ) চীন 
পরিব্রাজক হিউএন-সিয়ঙ্গ কুরুক্ষেত্রস্থ স্থাধীশ্থর (স-ত-নি-শ- 
ফ-লো ) দশনে আগমন করেন *। ততকালে স্থাদীশ্বররাজ্য 
(সম্ভবতঃ কুরুক্ষেত্র) ৫** ক্রোশের উপর (৭***লি) বিস্তৃত 


ছিল। তংকালে এখানে ৩টী বৌন্ধ-সজ্বারাম, হীনযান 


মতাবলম্বী ৭** বোৌন্ধবাজক এবং প্রায় শতাধিক (হিন্দু) 
€দবমন্দির ছিল । চীন-পরিত্রাজকের সময়েও থানেখরের 
5তুঃপার্থস্থ ১৬ ক্রোশ স্থান (২০০ লি) 'ধর্শক্ষেত্র” নামে 
অভিহিত হইত । 

চীন-পরিব্রানকের বর্ণনায় জানা যায়, সে সময়েও ধর্মক্ষেত্র 
কুরুক্ষেত্রে মৃত বীরগণের অস্কিরাশি বিদ্যমান ছিল। তিনি 
থানেশ্বরের উত্তরপশ্চিমে অনতিদূরে বৌদ্ধরা অশোক- 
নির্মিত ৩০ ফুট উচ্চ একটী বৌন্ধস্তুপ দর্শন করিয়াছিলেন। 

তংপরে বরাবর এই স্থান কান্তকুক্স-রাজগণেরই অধি- 
কারতুক্ত ছিল, কান্যকুজ-রাজাদিগের সময়ে খোদিত পৃথুদক 
হইতে প্রাপ্ত শিলাফলকাদি দ্বারা জানিতে পারা যায়। £ 

মান্ষুদ-গজনী থানেশ্বর আক্রমণ করিয়া কুরুক্ষেত্রের 
চক্রম্বামী নামক স্থবুহত বিষ্ুণমূ্ঠি ধ্বংস করেন। তৎপরে 
১০৪৩ খৃষ্টান দিল্লাপতি যবনের কবল হইতে পুণ্যস্থান 
কুরুক্ষেত্রের উদ্ধার-সাধন করেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর 
পূর্থুরাজের গৌরব-রবি অস্থমিত হইলে কুরুক্ষেত্র ও সরম্বতী- 
প্রবাহ বিস্তীর্ণ ভুভাগ মুনলমানের অধিকারতুক্ত হয়। হিন্দু- 
বিদ্বেবী মুনলমানগণের আধিপতাকালে কুকুক্ষেত্রের অনেক 
পুশ্যনীর্থ লুপ এব" অপিকাংশ হিন্দেবালয় বিধ্বস্ত হয়। 
কিন্ত তথাপি বর্ম প্রাণ হিন্দুগণ কুরুক্ষেত্রের মাহাস্্্য ভুলিতে 
পারেন নাই, সেই দক্ণ সঙ্গটকালেও শতসহম্র তীর্ঘযাত্রী 
জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়! ব€দুর দেশ হইতে কুরুক্ষেত্রের 
পবিত্র তীর্থ সকল দর্শনে গমন করিতেন তীরিব-ই-দাউদা 
নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে-সিকন্দর লোদীর 
পিংহাসনলাভের পৃণে কুরুক্ষেত্রে হান করিবার জনা একবার 
বিস্তর তীর্থবাত্রীর সনাগন হন, সিকন্দর তাহাদের সকল- 
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[ ২৮৬ 


কুরুজাঙ্গল 


€কেই বিনাশ করিবার সঙ্বল্প করেন।” তবকাৎ-ই-অকৃবরী 
পাঠে জানা যায়--“বাদশাহ (অকৃবর ) থানেশ্বরে উপস্থিত্ত 
হইলেন, সেই সময়ে কুরক্ষেত্রের সরোবর-তটে স্নানার্থ বিস্তর 
যোগী ও সন্ন্যাসী গ্রহণ উপলক্ষে উপস্থিত হুইয়াছিলেন। 
তীর্থযাক্রীগণ স্বর্ণ ও মণিরত্বাদি ব্রাঙ্গণদিগকে দান করিতে 
লাগিল। যোগী ও সন্ন্যাসী এই ছুই দলে ধিবাদ ছিল, 
বাদশাহের অনুমতি লইয়া তাহার সমক্ষে উভয় দলে ঘোরতর 
যুদ্ধ হইল। শেষে সন্ন্যাসীদেরই জয় হইল ।” [থানেশ্বর দেখ |] 

হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজেব কুরুক্ষেত্রের সেই বৃহৎ সরোবরের* 
মধ্যবর্তী দ্বীপাকার-স্থানে মোগলপাড়া নামে একটা ছূর্ণ 
নির্মাণ করেন, সেই ছুর্ণ হইতে মুসলমানের সমাগত তীর্থ- 
যাত্রীগণকে গুলি করিয়া বিনাশ করিত। 

শিখদিগের অভ্াদয়ে হিন্দুদিগের তীর্থ ও প্রাচীন দেব- 
মন্দিরগুলি মুসলমানের কবল হইতে উদ্ধার হইল । পুর্ন্- 
কালের নায় আবার সহস্র সহস্ন তীর্থযাত্রী কুরুক্ষেত্র-দর্শনে 
গমন করিতে লাগিল। এখনও সকল সময়ে ভারতের 
নানাস্থান হইতে তীর্থযাব্রীগণ কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকে । 


কুরুক্ষেত্রীযোগ (পুং)১ এক সাবনদিনে ৩ তিণি, ৩ নঙ্গততর 


ও ৩ যোগের স্পশ। ২ কুরুক্ষেত্রে মৃত্াস্থচক গ্রহযোগবিশেষ। 
“পঞ্চগ্রহযুতে মৃত্যো লগ্মসংস্থে বৃহস্পতৌ । 
সৌম্য-ক্ষেত্রগতে লগ্নে কুকুক্ষেত্রে মৃতির্ভবেৎ 0” 

লাতকামৃতসংগ্রহ । 

জন্মকালে মৃত্াস্থানে পাচটা গ্রহ, লগ্নে বৃহস্পতি থাকিলে 

এবং জন্মলগ্ের অধিপতি চন্দ্র হইলে কুরুক্ষেত্রে মৃত্যু হয়, 
ইহার নাম কুকক্ষেত্রীযোগ । 


কুরুচিল্ল ( পুং) কর্কট, কাকৃড়া । 


কুরুজ ( দেশজ ) কুলুপের নাই, কুলুপের যে স্থানে চাবি সংলগ্ন 


কর হয়। 


কুরুজাঙ্গল (ব্লী) কুরব্চ জাঙ্গলঞ্চ, একবৎছবন্ঃ । ( বিশিষ্ট- 


লিঙ্গোনদীদেশোহগ্রামঃ| পা ২। ৪1৭1) ১ জনপদবিশেষ। 


রাজ। সন্বরণের পুর কুরুর নামান্থসারে এই স্থান 'কুরুজাঙ্গল' 
নামে বিখ্যাত । 


* এহ বৃহৎ সর়োনর খানেশ্বরের নিকট অনার্ধত। ইছ। দৈর্ধো ৩৫৪৭১ 
ফুট, গ্রন্থে ১৯০০ ফুট। এক সময়ে এই হদের প্রায় থিওণ আরতন ছিল, 
ইহাই মহাতারতোক দধীচতীর্ঘ ও গখেগোক শরধণাযৎ বলির! অনুমিত 
হয়। এই হের মধো একটী ৫৪০ ফুট পরিমাণ স্ীণ আছে, সরোবর 
হইতে স্বীপে যাইবার জন্তু উত্তর ও দক্ষিণ অ'শে দুই্টী সেতু আছে, 
কুরুক্ষে &-মাহাক্ম-বপিত চল্রকুপ এই স্্বীপের দধো পশ্চিমাংশে জাছে। 
দ্বীপ 9 সরোবূরর চারিদিকে ইইক-প্র/চীর দিয়। ঘের! । উত্তয় প্রাচীর ও 
সেতু অক্বরের প্রির বয়ন রাজ। বাঁরবরের বায়ে (নর্ণত। 


কুরুজাঙ্গল 


“ততঃ সম্বরণাৎ সৌরী তপতী সুষুবে কুরুম্‌। 
তণ্ঠ নায়াভিবিখ্যাতং পৃথিব্যাং কুরুজাঙগ লম্‌ ॥” 
আদিপর্ব ৯৪। ৪৯। 
বামনপুরাণে লিখিত আছে-_ 
“কুরুক্ষেত্রং সমভ্যাগাদ্যষ্টং বৈরোচনি বলিঃ।” ৪৯। ১। 
বলি কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিবার জন্য গমন করেন। 
আবার অন্স্থলে _ 
“বিলাসলীলাগমনে। গিরীন্্রাৎ 
সমভ্যগচ্ছৎ কুরুজাঙ্গলং হি ।” ৫০। ১৭। 
(বামনরূপী বিষ) সেই পর্বতবর হইতে বিলাসগমনে 
4ুক্জাঙগলে বলির যজ্ঞে গমন করিলেন। 
বাদনপুরাণের উক্ত ছুইগ্কান পাঠে কুরুক্ষেত্র ও কুরুজাঙ্গল 
একক্ান বাঁলিয়! বোধ হয়। 
কিন্ত এ পুরাণের আবার দেবস্থান উল্লেখকালে কুরুক্ষেত্র, 
কুরুজাঙ্গল ও কুরুচত্বর এই তিন্টাই পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থান বলিয়া 
বর্ণিত হইয়াছে । যথ1-_ 
“রূপধারমিরাবত্যাং কুরুক্ষেত্রে জনার্দিনম্।” ৫*। ৫। 
“মহালয়ে স্বতং রৌদ্রং চত্বরেষু কুরুষথ। 
পল্মনাভং মুনিশ্রেষ্ঠ সর্দসৌধথ্যপ্রদায়িনম্‌ ॥” ৫০। ২২। 
“তৈজনে শত্তুমনঘং স্থাণুধ্চ কুরুজাঙ্গলে |” ৫০ | ১৭। 
বামনপুরাণের উক্ত শেষ চরণের মতে, কুরুজাঙ্গলে স্থাণু- 
দেব আছেন। বর্তমান থানেশ্বরের প্রাচীন নাম স্থাণুতীর্থ, 
এখানকার স্থাণীশ্বর নামক মহাদেবের নামের অপত্রংশে 
এইন্কান এখন থানেশ্বর নামে বিখ্যাত। [থানেশ্বর দেখ। ] 
বামনপুরাণ-অন্ুসারে এই থানেশ্বর ও ইহার চারিপারস্থ 
বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড “কুরুজাঙ্গল ।, পাশ্চাত্য প্রাচীন: ভৌগোলিক 
টলেমি এইস্থান “করঙ্গ কলৈ+ (1০787870181) নামে উল্লেখ 
করিয়াছেন । ইহার অপর নাম কুরুদেশ। [ কুরুদেশ দেখ। ] 
শক্তিসঙ্গমতস্ত্রের মতে পাঞ্চালের পূর্বে হস্তিনাপুর হইতে 
কুরক্ষেত্রের দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত কুরুদেশ। কিন্তু এ বর্ণনা ঠিক 
নয়। রামায়ণাদ্ির মতে, হস্তিনাপুর ও পাঞ্চালের পশ্চিমে 
কুরুজাঙ্গল। 
দশরথের মৃতার পর ভরতকে কেকয়রাজ্য হইতে আনি- 
বার জন্ত যে সকল দূত প্রেরিত হয়, তাহারা অযোধ্যার পর 
নানান্থান অতিক্রম করিয়া হস্তিনাপুরে গঙ্গা পার হইয়! 
পশ্চিমাভিমুখে পাাল, পরে কুরুজাঙ্গল মধ্যে উপস্থিত হুইয়া- 
ছিল, সে সময়েও এখানে কমলশোভিত সরোবর ও 
ফুলকুলভূধিত ন্বচ্ছজলা “নদী ছিল, বাশীকির বর্ণনাক্ন 
জানিতে পার! যায়-- 


[ ২৮৭ ] 


কুরুম্বর 


“তে হাক্তিনপুরে গঙ্গাং তীত্বণ প্রত্যন্ডুথা যযুঃ। 
পাঞ্চাল-দেশমাসাদ্য মধ্যেন কুরুজাঙ্গলম্‌ ॥ 
সরাংসি চ সফুল্লানি নদীশ্চ বিমলোদকাঃ। 
নিরীক্ষমাণ! জগ্ম,স্তে দূতাঃ কার্ধ্যবশাদ্‌ ত্রুতম্‌ ॥” 
অধোধ্যাকাণ্ড ৬৮ । ১৩-১৪। 
[ কুরুক্ষেত্র শবে বিস্তারিত বিবরণ দেখ ।] 
কুরুট (পুং) সিতাবর শাক। 
কুরুটী [ন্‌] (পুং) অশ্ব। 
কুরুণি (দেশজ) বন্ত্রবিশেষ, যাহাতে নারিকেলাদি কোরা যায়। 
কুরুণ্ট (পুং) পীতর্ঝাটী গাছ। 
কুরুণ্টক (পুং) কুরুণ্ট-স্বার্থে-কঃ | 
কুরুণ্টিক। (তরী) হস্তিনীবৃক্ষ, হাতীগু ড়। 
কুরুণ্টী (ত্্রী) ১ কাষ্ঠপুত্তলিকা, কাঠের পুতুল। ২ ব্রাহ্মণ 
পত্রী অথবা শিক্ষকপত্রী। 
কুরুণ্ড ( পুং) কুরও, কৌড়ল, কোরগু । 
কুরুত (পুং) বংশনিশ্দিত বৃহদাকার পাত্র। 
কুরুত শব্দ হস্ত্যািগণীয় বলিয়া পাদ শব্দের সহিত বহছু- 
ব্রীহি সমাস হইলে পাদশব্দের অন্তলোপ হইয়া! পাৎ হইবে না। 
(পাদস্ত লোপোহস্ত্যাদিভ্যঃ। পা ৫।৪। ১৩৮1) 
কুরুতীর্ঘ (ক্লী) কুকুক্ষেত্রের অন্তর্গত তীর্৫থবিশেষ 
কুরুনদিকা (স্ত্রী) কুনদিকা।, ক্ষুদ্রনদী । 
(“্যথাল্লিকা নদদিকা কুরুনদিকেতুাচ্যতে । লাটযায়নশ্রৌতত্র- 
ভাষ্যে অগ্রিস্বামী। ৮। ১১।১৮।) 
কুরুনন্দন (পুং) কুরো রাজ্ঞঃ নন্দন, 
কুরুবংশীয় নৃপতিগণ। 

কুরুপঞ্চাল (পুং) (বহু) কুরবঃ পর্চালাশ্চ, ঘন্দঃ। কুরু 
ও পঞ্চালদেশবাসিগণ । 

কুরুপিশঙ্গিলা (তরী) পিশ-অবয়বে ক, পিশান্‌ বৃক্ষ-তৃণাদ্য 
বয়ৰান্‌ গিলতি অধঃ করোতি পিশ গিল-ক-টাঁপ্‌। পিশঙ্গিল!, 
মুলাদ্যবয়বতক্ষিকা কুরু ইতি শব্দান্কুর্বাণ৷ কুকুঃ ততঃ কর্মাধা। 
যে তৃণাদি ভোজন করে ও কুরু এই শবের অনুকরণ করে। 

“অজারে পিশঙ্গিল। শ্বাবিৎ কুরুপিশঙ্গিলা ৷” 

বাজসনেয়ধংহিতা ২৩। ৫৬। “কুরুপিশঙ্গিলা কুরুইতি শব্দান্ 
কুর্বাণা, পিশ অবয়বে ক প্রত্যয়ঃ পিশান্‌ মূলাদাবয়বান্‌ 
গিলতি পিশঙ্গিলা মূলানাং শতং তক্ষয়তীতি। মহীধর। 

কুরুম্য ( ক্লী) কুলপালক, কমলানেবু । 

কুরুম্ঘর-__( কুকম্বর ) দাক্ষিণাত্যের হীনজাতিবিশেষ | পূর্বব- 
কালে এইজাত্তি অতি প্রবল ছিল। প্রবাদ এইরূপ, সমস্ত 
দ্রাবিড়দেশে ইহাদ্দেরই আধিপত্য ছিল, দ্বাক্ষিণাত্য অনেক 


৬তত। যুধিষ্টিরাদি 


কৃরুল 


জনপদ এই জাতি কর্তৃক প্রতিষ্টিত। চোলরাজগণের সময়ে 
আর্কট প্রভৃতিস্থানে এই জাতিবাস করিত। এক্ষণে দাক্ষি- 
ণাতোর নানাস্থানে এই জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। 
কুর্বরজভিব মধ্যে অধিকাংশই 'অপভা, বন-জঙ্গলে ছোট 
ছোট কুটীর বাধিয় বাস করিতে ভালবাসে । কেহ গাছের 
উপর, কেহ পিবিগুহাযব, কেহ বা বৃক্ষকোটরেও বাস করে। 
ইহাদের তেমন বুদ্ধি নাই, তবে সকলেই প্রায় নম ও নিরীহ। 
উত্তরে যাহারা বান করে, তাহারা তেমন লম্বা! নয়, কিন্ত 
গোনাববইর দক্ষিণ হইত কুমারিকা-অন্ত্ররীপ পর্য্যন্ত যাহার 
নমেষপ;ল ৫ ইয়া বেড়ায়, তাহারা অনেকটা লম্ব।, কুশ ও কৃষ্ঝ- 
বর্ণ; ইহা; অন্ধ উলঙ্গ, একথানি মোটা কম্বলমাত্র আচ্ছাদন। 
দাক্ষণাতোর বেনাদ নামক ম্তানে বনবাসী কুরুত্বর- 
₹তমধ্ধ্যে চইভী শ্রেণীভেদ আছে-জনি ও মুল্ল। জনি 
কুরুম্বরেরা কেবল বনেই বাম কবে, হাতে কুড়াল লইয়া 
গ:ছকাটাই ইহাদের উপজীবিকা। 
অগরাপল কুরুতম্বর অপেক্ষ। নীলগিরির কুরুম্বরেরা কতকট! 
সভ্য । নেখানকার সাধারণের বিশ্বাস এই জাতি ইন্ত্রজাল 
ভন, এই ভ্বগ্ধ ইহাদের উপর আঅনেকেরই বড় ভয়। 
খানে কুরুম্বব বাম কনে, তাহার নিকটবন্তা স্থানে হঠাং 


ঘন কাহারও মুহা হব. হবে সকলেই মনে করে যে, 


[ ২৮৮ ] 


কৃকম্বর ইন্দজালবলে নেই ব্যক্তিকে নংহার করিয়াছে। 


এমন কি অনেক সমন্ধে মৃত বাক্তির আম্মীয়েরা দলবদ্ধ লইয়া 
কুরুদ্বরতক বৈনাশ কর। 
করিতে দাহস করেনা, যদিও কেহ বাস কর, 
সতত পারলে অথুকবা কর মুছা হ হইমু 
উপ্র মুতবাক্রির আ্মীরগণের দৃষ্টি প 
সাহাব, আঅর্বিলহে 
কালনাডী দেখ] 

ন দক্ষিণাঞ্চল পানী নীচজ্ঞাতিবিশেষ । 


পলাতয। নাল। 


কুকুন, মহান ও তাহ 


এহ জাতি ভালকুকব, ভাড়ে কুরুব ৪ মেবকুরুব এই তিতন- 


এই জগ্ত কুরুত্বর লোকালয়ে বাস 
এবং যদ: 
নি তজ্লগ্ তাহাদের, 
2ডয়াছে, ভাছ। হইলে 
ব্ছ্ধার 9 গোছেমাদি কেলি নিবিডবনে। 
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কুক্কুট 
কুরুবক ( পুং) ১ রক্তবিপ্টী, লালর্বাটী। ২ পীতবিন্টশী, 
পীতঝাটী। (ক্লী) ৩ তৎপুষ্প। | 
কুরুবস (পুং) রাজপুত্রবিশেষ, ইনি জ্যামঘবংশীয় অনবরথ 
রাজার পুত্র। 
কুরুবর্ণক (পুং) (বহু) জনপদবিশেষ | 'ভারত ভীম্ম ৯অঃ1) 
কুরুবর্ষ (ক্লী) কুরুসংজ্ঞকং বর্ষং কর্মমধা। জদুদ্বীপের উত্তর 
কুরুবর্ষ । [ উন্তরকুরু দেখ । ] 
কুরুবশ (পুং) নৃপতিবিশেষ। ইনি বিদর্ভবংশীয় মধুর পুজা 
(ভাগবত ৯। ২৪। ৫1) 
কুরুবাজপেয় (পুং) ৰাজ্রপেয় ষজ্ঞের গ্রকারাবশেষ। ক্ষু্র 
বাজপেয় যজ্ঞ । 
কুরুবিন্দ (পুং) ১ মুন্তক, মুখা । ২মাধকলাই । ৩ হিঙ্গুল। 
৪ কুধান্তবিশেষ। (ক্লী) ৫ কাচলবণ, যাহাকে কাললবণ 
বলিরা থাকে । ৬ পদ্মরাগমণি | ৭ কুল শন্ত | ৮ দর্পণ। 
কুরুবিন্দক (পুং) কুরুবিন্দ-শ্বার্থে কন্‌। কুধান্তবিশেষ। 
কুরুবিন্দাখ্য। (স্ত্রী) কুরুবিন্দেতি আখ্যা যহ্তাঃ, বহ্ত্রী। 
ভদ্রমুস্তক, ভদ্রমুথা । 
কুরুবিন্থ (পুং) পদ্মরাগমণি। 
কুরুবি্বক (পুং) ১ কুন্মাষ, বনকুলখিক|, যাহাকে বন 
কুল্থী বলে। ২ কুলখাঙ্জন। 
কুরুবিস্ত । পুং) ম্বণপল, চারিতোলা পরিমাণ সোণ!। 
কুরুরৃদ্ধ (পুং) কুরুষু কুরুবংশীয়েমু বৃদ্ধঃ, ৭তৎ | ভীক্ম । 
কুরুশ্রবণ (পুং) কুরবো যক্ঞ-করারঃ তেষাং অবণঃ শ্রোতা, 
এত২। কুরু শ্রু-যুচ, (অনুদান্তেতম্চ হলাদেঃ। পা৩।২।১৪৯।) 
বেদ প্রনিন্গ নৃূপতিবিশেষ, ইনি অ্রসদস্থার পুল যাজ্কিকগণের 
স্কতি শ্রনণ করেন। 
( “কুরুশ্রবণমারৃণি রাজানং আ্রাসদশ্তবং ।” 
কুরুশ্রবণং কুরব খত্বিজঃ তদীয়ানাং স্কানাং শপ্রোতারং 
স্যামকং বাক্জানং। সায়ণ |) 
কুরুল্গতি, কুরুস্তৃতি (পুং) বৈদিক মন্তগ্রকাশক খবিবিশেষ। 
কুরূটিনী (ক্ত্রী)[বৈ] কিদীটিনা, কিবীটধারী সৈম্ভদল 
(“বাঠিনীবিশ্বজূপা কুন্ধটিনী 1৮ শঅণন্দ ১০।১। ১৫1) 


পাক ১০1৩৩1৪। 


| কুরূপ ।ত্বি) কুৎদিতং বপমস্ত, বহুবরী। ১ কুৎলিতরপযুক, 


রে বিশুক্ু। উচানা কণাড়ী ভাবায় কণা কয়। 

মেবপালন বাতত পশদের এক প্রকার কম্বল বুনিয় তদ্দারা : 

জীবিকা] নির্দাহ করে। ূ 
করুনা : হী) দ্বোনপুষ্পা। 


কুরুন্মিক। ( স্বা । দ্রোপপুষ্পী, হিন্লীতে সাহাকে গুমা বলে। 

বুঁরুন্্ী ! ব্রা) সৈ'হলীরুক্ষ। 

কুরুরী (স্্রী) ১ কুররীা, স্্ী হেনপক্ষা। ২ নেষী। 

ফুরুল ' ?:) চুর্ণকুম্থল, বিশেষতঃ যেখলি কপালের উপর 
পড়িয়া থাকে | সংস্থত পর্মার়-ভ্রদরক, ভ্রমরালক। 


কুী। (ক্লী) কুংপিতং রূপং কুগতিসং। ২ মন্দরূপ, 
মন্দ চেহারা । 

কুজধপ্য (ক্লী)কু ঈষং রূপ্যং রজতং তৎসা দৃপ্তাৎ, কুগতিলং। 
দস্তা, রাত.। 

কুরূরু (পুং) [বৈ] কীটবিশেধ। /অধথর্ব ২৩১।২,৯/১/২৭। 


কুকু্ট (পুং) কুকুট, কুঁকুড়ো। ছুকুটি স্পর্শ করা নিধি, 


কুর্দিম্বান 


কুক্ধুর ও চগ্াঁল স্পর্শে যে দোষ হয়, কুক্কুট স্পর্শ করিলেও 
সেই দোষভাগী হইতে হয়। 

কুর্কটাহি (পুং) কুকুটিতুলাং অহতি কুকুট-অহ-ইন্‌। 
১ পক্ষীবিশেষ, যাহার রব ও বর্ণ কুকুটের তুলা । ২ কুকুর্টট 
ইবাছিঃ | সর্পবিশেষ। 

কুকুরি (পুং) কুরিত্যবাক্রশন্দং কুরতি শন্দায়তে, কর-কুর ক। 
কুকুর শথবা কুক্ুবী। (“কুকুরাবিব কুজান্ঠো 1” গর্ব ৭ ৯৫1২1) 

কুর্কুরু দেশ) কুন্ধুরশাবকদিগের 'আভ্বান শন্দ। 

কুর্ুকুরুণি (বেশজ ) কগ্চয়ন- চুলকানি । 

কুর্গ, দাক্ষিণাতোন্গকটি বাজা। [কোরগ দেখ ।] 

কুচ্চিক (ক্দী) ১ কুঙ্চিকা, বিক্ৃতত্গ্ধ। [ কুচ্চিক। দেখ) ] 
২ কচ. দ্র্চ। 

কুর্চিপোণ। (দেশন্গ ) মহগ্তাজাভিবিশেষ | 

কুর্ণজ 

কুভা ( গরিলা) ছোট জামা। 

কুর্দন (ক্লী)কর্দভাবে লাটু। ১ক্লীড়া করা। ২ কৌদ।, কুচলি। 

কুদ্দন্ছান (সপিস্থান কুদজাতির বাসভমি। যদি9 পার- 

| এসিয়া মাইনর ও সিরীয়ায় কুর্াতি 
দেখিতে পাওয়া যায, কিন্ত কৃকঙ্গান বলিলে কেবল পারঙগের 
পুন্নভাগদ্ একটী এ্রাদেশকে বুঝায় । 

আপার ত্তাইগ্রীন নদার উত্তরপূন্দনন্ভী আমিরীয়ার 
অন্তগত 'একটী ছনপদ নি্-কুপ্রস্থ।ন বলিয়া অভিভিত। 
কুদ্দগ্ল(নের টন্দর প্রান্তে বাণহদ, এই প্রাস্থভাগ সমুদপৃষ 

হইতে ৫২০০ ফুট উচ্চে অপশ্থিত। এখানে অধিকাংশ ঝুঁদ্- 
জাতির বাদ। বাণহদের নিকটবন্তী গার-শৃঙ্গ গুণি, অতি 
উচ্চ, কোন কোনটি প্রার ১৫০০০ ফুট উস্ছ,য় হইবে, কোন 
কোনটি এত উচ্চ, প্রায় সবদদাই তুবারময় থাকে । কুপ্- 
স্ানের পর্ধাতগুলি পুক্বসীনা হইতে উত্তরে মেসোপোটে- 
মিগা অবাধ শিল্তুত। এই পর্ধতগ্ালই কুদস্থানের ছুভেদ্য 
তগদ্ীপে অবধন্তিত। এগুলি জয় করিতে না পারিলে, 
কুস্থান বা এপিরাস্থ তুরুক্গাজোর মবাপ্রদেশ অধিকার 
করবার উপায় নাই। কত শতবর্ষ গত হইল, মিদ, 
পাঝপিক, গ্রীক, রোমক, সপ্ধকেন, রুষ, তুক প্রভৃতি জাতি 
কত চেষ্টাই না করিয়াছে, কিন্ত কুপ্প্তান সহজে কেহ অধি- 
কারকরিতে পারে নাই, অন্নক1ল হইল, কুন্দস্থান যদিও অপর 
জাতির অধিকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু সহমাধিক বর্ষ পুর্ব 

হইতে কুর্দজাতি, সেই পরদীতগুপর কঠিন অঙ্কে আশ্রয়লাঁভ 
করিয়া আজও স্বাধীনভ।বে ক।লযাপন করিতেছে। কুর্দস্থানের 
অলব।য় বিদ্ধ, স্বাগ্যকর* ও শীত প্রধান, এখানে শীতকালে 
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কুর্দস্থান 


অত্যন্ত বরফ পড়িতে থাকে, এমন কি কোন কোন স্থানে 
৪1৫ মস পর্য্যন্ত বরফ জমিয়া থাকে । 


কুর্দস্থানে কুর্দ ও গুণে এই ছুইজাতির বাস, ইহার মধ্যে 


' কুর্দজাতিই অধিকাংশ । 


কুপদজাতি-_মুসলনান, সুন্নিমতাবলম্বী, কৃষিজীবি ও 
অধিকাংশই মেষপালক। ইহারাই পাশ্চাত্য প্রাচীন-এরতি- 
হাসিক জেনোফন বর্ণিত কর্দ,কি (09111010101), গঙ্দিয়ারি 
(€3974170) ও কিব্তি (091০) নামক প্রাচীন জাতি। 
জেনোকনের সময়ে ইহারা আরন্মেনিয়া, লরিঙ্ছান প্রন্ৃ্তি 
দে ণেস্তানে নাস করিত, আজও সেই সেই প্রদেশে ইহা- 
পিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্নকাঁলে তাইগ্রীপ্নদীর 
দ্রক্ষিণকুলে গে ও বিন্তিস (দ্রাঘি ৪২) হইতে ববন্দুজ 
(দ্রাঘি ৪২* ৫০) পর্যান্ত স্থান কুর্দ জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ 
ছিল। এখন কুদ্দজাতি ইউফেটিন্‌ নদীর পশ্চিম হইতে 
টরান্পর্দতের দক্ষিণ এবং বোখারা হইতে পুর্বো আফগান- 
স্ান ও কচ্ছগন্ধব পর্যন্ত বিশ্বত হইয়াছে । কাহারও মতে 
বর্তমান সময়ে কুদ্দজাতির সংখ্যা পঞ্চাশলক্ষ হইবে । 

কুদক্লান তুরুষ্ষ ও পারস্তরাজোর অধিকৃত হইবার 
পূর্নে ক্ষুদ্র ক্ষু্ধ অংশে বিভক্ত হইয়া এক একজন 
সামন্তের তব্বাবধানে থাকিত। যে ব্যক্তি বংশমর্ধ্যাদায় 
শ্রেষ্ট, স্বভাব ভাল, বলশালী ও সাহসী সেই কুদ্দজাতির 
মধো সামন্ত হইতে পারিত, সামন্তকে কুদ্দজাতি “বে, বলে। 
বে যদি অধিক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিত, তবে সে নিজ 
বাহুবলে অপরাপর সামন্তকে আপনার বশীভূত করিতে 
পারিত। এখনও স্থানবিশেষে কুর্দজাতির মধ্যে এক একজন 
দলপতি আছে, তাহাকে দঙ্গুদলপতি বলিলেও বলা যায়। 
অতি পুর্দকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহার ছর্দান্ত ডাকাত 
বলিয়া বিখ্যাত। মধ্যে মধো দুই একশ কুর্দ গিরিপথে উপ- 
প্রিত হইয়া বাগিজ্যদ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানী বন্ধ করিয়া 
দেয়, সুবিধা পাইলেই জিনিসপত্র যাহ! পায়, লুটিয়া লইয়া! 
পব্বতগুহায় গ্রবেশ করে। 

পূর্বের ন্যায় এখনও ইহার! গোমেষাদি পালন ও সামান্ত 
কৃষি দ্বারা জীবিক। নির্বাহ করে। ইহারা শারীরিক 
পরিশ্রম দ্।রা অর্থোপার্জন করিতে চায় না। রুষ-তুরুক্ষের 
যুদ্ধকলে তুরুদ্দাধিপ অনেক কষ্টে কুদ্দদলপতিদিগের সহিত 
বন্দোবস্ত করিয়া কুর্দসৈন্ত পাইয়ছিলেন। কুদ্দসৈন্তগণ 
যুদ্ধে জয় পরাজয়ের উপর ততটা! লক্ষা রাখে না। শত্রপক্ষীক্- 
দিগের প্রতি ঘেরতর অত্যাচার করিয়! তাহাদের যাহা কিছু 
পায়, লুটপাট করিতে ভালবাসে । অপরাপর সত্যজাতির 


কুর্ববাদি [ ২৯৭ ] কুল 


ভার রণক্ষেত্রে ইহার। বিপন্ন বা পরাজিতের প্রতি আদৌ 
মমতা দেখায় না, সবল হউক, ছূর্ধল হউক, প্রাণভিক্ষা করুক, 
কাহারও প্রতি জক্ষেপনা করিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া 
থাকে, ইহাতেই কুন্দজাতির বিপুল আমোদ ও ঘোর উৎসাহ । 
কুর্দজাতির মধ্যে অনেকেই একস্থানে বাস করিতে চায়, 
পব্ধতের ভিন্ন ভিন্ন উপতাকার ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসে । 
মুষতাঘ নাম শৈলের উত্তরপশ্চিমে দস্ত-ই-বি-দৌলৎ নামক 
উপত্যকায় এইরূপ ত্রমণশীল কুন্দজাতির বাস অধিক। 
বসস্তকালে এ উপত্যকার দৃপ্ত অতি প্রীতিকর, এই সময়ে 
চারিরিকে শহ্ামল তৃণক্ষেত্র বিবিধ কুম্থমভূষণে বিভষিত হয়। 
কুদ্দজাতিও সেই ফুল লইয়! নান সাজে সাজিয়া উৎসাহে 
উন্মন্ত হইর৷ নানাস্থানে বেড়াইতে থাকে, অভাগ! পথিক- 
দিগকে সম্মুখে পাইলেই তাহাদের বখাসক্বস্ব কাড়িয়া লয়। 
এই সময়ে শত শত অভাগা পথিক ইহাদের করাল কবলে 
পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। 
কু্জাতির মধো স্দিলু, কর-চের্চ লু, ঘেজিদি , শিরকেরা, 
রোননী, মিক্রী প্রতি শ্রেণী ভেদ আছে। 
সংনলু, কর 25$,ল ও যেক্দিনি খোরাসানে বাস করে! 
ইহাদের পৃর্দপুরুষগণ তুরু্সৈন্ঠের গতিরোধার্থ পারশ্তরাজ 
শাহ ইন্নাইল্‌ কনক কুন্দস্থান হইতে আনাত হয়। ইহাদের 
কোন কোন শাখা আফগানস্তান ও বেলুচিশ্থানে বিশ্বৃত 
হইন। পরডরাছে । শিরকের] সহরবানে, রোবনা দস্তই বি- 
দৌলহ উপহাকায় ও মিক্‌রী আজর-বিক্ঞানের দক্ষিণাহশে 
বাস করে। মিকরী কুদ্দেরা ভাল অশ্বারোরী, একলমন্ে 
ইহারা কুব-অশ্বাবোহী দৈগ্ঠদ্গকে রণক্ষেত্রে পরাজন করিয়া 
দেশ হহততে দূর করিয়া দিরাছিল। 
সেরবাণী ও ইৈপানী নামে আরও ছুইটী শ্রেণীর নান 
উন যায়। বেলুচিষ্তানের কচ্ছগন্ধব ও দস্ত-ই-বি দৌলং 
এখনও কুগজাতির অধিকার আছে। 
কুর্পর ' পৃঃ; ১ ককোনি, কই ॥ ২ জানু, হাটু । 
কুর্পাস ! পু": মঙ্গগোলক। ক্ঠচোলী। 
কুর্পাসক (পং) কুপন স্বার্থে কন। গ্চোলক, কাগোলী। | 
(“মনোন্দ্রকুর্পানকপািতস্থনী” ) তন্বাবলী ৫1) 
ফুর্ববহৎ' তি) করোতিইতি, কূশত। ১ কুলাণ, কৃতী | কতা । 
কুর্ববাদি, পাণিনিক'পত একটা গণ) কুক, গগরি, মঙ্গুষ। 
অজমার, রকার, বাবদুক, সত্রংস (ক্ষল্রিরজাতি হইলে), 
* কব, মিতি, কাপেঞ্জলাদি, বাকু, বামরপ, পিতমত, ইন্দ্র জী, 
এঞ্জি, বাতকি, দামোষগারি, গণকারি। কৈশোরি, কুট, 
শলকা (শালাক1), মুর, পুর, এরকা, শুত্র, ন্, দও, 
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কেশিনী, বেণা (ছন্দোবোধক হইলে ), শুপর্ণায়, শ্তাবনায়, 
শ্তাবরথ, শ্তাবপুজ্র, সভাংকার, বড়ভীকার, পথিকার, মুঢ়, 
শকন্ধু, শন্কু, শাক, শাকিন্, শালীন, কর্ত, হর্, ইন, পিশী 
এইগুলি কুব্বাদি। এই সকল শবের উত্তর অপত্যার্থে 
ণ্য প্রত্যয় হয়। (কুর্বাদিভ্যোঃ ণ্যঃ। পা৪।১।১৫১।) 
কুর্ববান্‌ (আরব্য) বলি। আম্মদান। [বলি দেখ।] 
কুশা;) উ* পণ" প্রদেশের লখনৌ জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর । অক্ষ ২৭* ৮ উঃ, দেশ ৮১* ৯ পুঃ। এখানে প্রাচীন 
কেশরীগড়ের ভগ্মাবশেষ পড়িয়া আছে। শাহজহানের নময়ে 
সিরাজ্‌ উদ্দীন নামে একব্যক্তি এখানে. একটা সুন্দর মস্জিদ্‌ 
নিক্মাণ করেন, এ মন্জিদ্‌্টী দেখিবার যোগা। 
কুল (ক্লী) কুল-ক, (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১১৩৫। ) 
১ বংশ। “কন্তাময়েনকুমুদঃ কুলভূষণেন ।” রঘু ১৩।৮৬।) 
শান্্রমতে, এই সমস্ত কন করিলে কুল নষ্ট হর-_ 
“গে!ভিশ্চ ঘৌটইকবিপ্র ! কৃষ্যা রাগোপসেবয়া। 
কুলাগ্কুলতাং যান্তি বানি হীনানি বৃন্তিতঃ ॥ ১৯ ॥ 
কুবিবাইহঃ ক্রিয়ালোটৈ বেদানধায়নেন চ। 
কুলাগ্ুকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ॥ ২০ ॥ 
অনু তাং পারদার্যযাচ্চ তথা ইতক্ষগ্ত ভক্ষণাং। 
অংশাতধশ্মাচরণাং ক্ষিপ্রং নঠতি বৈ কুলম্‌ ॥২১ ॥ 
অঞ্পোত্রিষেষু বৈ দানাৎ বুষলেঘু তখৈবচ। 
বিহিত:চারহানেবু ক্ষিপ্রং নশ্যতি বৈ কুলম্‌॥৮ ২২॥ 
কৃশ্মপুরাণ উপরিভাগ ১৬ অঃ। 
কষ্ধ্পুণাপমতে-গোর কিন্ব। ঘোটকের বাবসান়, কৃষি- 
কন্বের অনুহান, রাজসেবা, কুলনুন্ভির বিরুদ্ধকার্ম্যের অনুষ্ঠান, 
কুবিবাহ, কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান ন! করা, ব্রাহ্মণের অতিক্রম, 
গিপাবাক্য, পরদারাহ্িলাষ, অভক্ষা ভক্ষণ, বেদে অবিহিত 
ধন্মের অনুষ্ঠান) অশ্রোরিঘ়, বুল ও বিহিতাচারহীন 
ব্যক্তিকে দান করিলে কুল নষ্ট হয়। 
মনুর মতে-_কুলাঙ্গনাগণকে দুখে রাখিবে, তাহারা কই 
পাইলে অচিরেই কুলনাশ হর়। তাহাদিগকে সুখে রাখিতে 
পারিলেই কুলের বৃদ্ধি হন্ন। ভগিনী, পত্রী, ছহিতা, পুত্রবধূ 
প্রতি কোন কারণে অবমানিত হইয়া অভিসম্পাত করিলে 
ধন, পশু প্রভৃতির সহিত কুল নই হয়, অতএব যত্পূর্ববক 
অলঙ্কারবন্নাদি দ্বারা তাহাদিগকে সন্ধষ্ঠ রাখিবে। দস্পততীর 
সন্কাব থাকিলে কুলের বুদ্ধি 9 অসদ্ক।ব থাকিলে কুলের নাশ 
হয়। কুবিবাহ; বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান, যথাবিছিত বেদাদির 
অধ্যয়ন ও ব্রা্ষণের পূজা না করা) অবিহিত চিত্র গ্রত্থতি 
শিল্পকর্ম) গোরু, অশ্ব, রথ এ/ডুতির ক্রয় বিক্রয় ) স্কৃষিকর্, 


ফুকর 


রাজসেবা, অবিহিতত কর্মের অনুষ্ঠান, বিছিত কর্মের পরিত্যাগ, 
এই সমস্ত করিলে কুল নষ্ট হয়। (মনু ৩। ৪৭--৬৫।) 
(কুং ভূমিং লাতি গৃহাতি কু'লা-ক ) ২জনপদ। ৩জাতি। 
৪ গৃহ, ভবন। ৫ দেহ। ৬ মধ্যম হলব্বয়ে যত ভূমি কর্ষণ 
করা যায়। (“দশীকুলস্ততুঞ্জীতবিংশী পঞ্চকুলানিচ।” 
মন্থ ৭1১১৯। * | ধিড়গবং মধামং হলমিতি তথাবিধ- 
হলদ্বয়েন যাবত ভূমিঃ কৃষাতে তাবদ্ভূমিং কুলমিতুযুচ্যতে |, 
কুল্ুক।) ৭ বংশীয় । ৮সঙ্জাতায় সমূহ, পাল। ৯ সমূহ। 
(ত্রি) ১০ শ্রেঠ। ১১ তন্বমতে -_ প্রকৃতি, দিক, কাল, 
আকাশ, ক্ষিতি, জল, তেজ ও বাযু এই সকল পদার্থ। 
“জীবঃপ্রকতিতবঞ্চ দিককালকাশমেব চ। 
ক্রিত্যপ্তেজে।বায়বশ্চ কুলমিড্যভিবীয়তে ॥” মহানির্বাণ। 
১২ শক্তি। “অকুলং শিবভাবশ্চ কুলং শক্তিঃ প্রকীর্ঠিতম্‌। 
কুলাবুলানুসন্ধান। নিপুণাঃ কৌলিকাঃ প্রিয়ে ॥৮ 
কুলার্ণবতন্্ব ১৭শ উল্লাস। 
১৩ বংশমর্ধযাদা। [কুলীন দেখ। ] 
আচার, বিনয়, বিদা, প্রতিষ্ঠ1, তীর্ঘদর্শন,' ধর্ম নিষ্ঠা, 
অবৃন্তি, তপগ্ত। ও দান এই নয়টা কুলের লক্ষণ। 
“আচারে। বিনয়ো বিদ্যা! প্রতিষ্ঠ। তার্থদশনং | 
নিগগাবৃত্তিস্তপোদানং নবধাকুল লক্ষণম্‌ ॥” কুলরাম। 
কুল (মঃগ্ত কোপি শব্দের অপত্রংশ ) ১ বদরীফল, বরুই । 
(“বল ঝনি দিল রাণী রাম দামোদরে। 
হানিবা চ।হিল কৃষ্ণ কুলের পসারে ॥” গোবিন্দমঙ্গল ৫২।) 
২ ততংবুক্ষ। 
কুলক (পুং) কুল্সংজ্ঞায়।ং কন্‌। ১ কাকেন্দু, কাকতিন্দুক, 
গাবগাছ। ২ মরুবক পুষ্পবৃক্ষ, মউয়া ফুলের গাছ । ৩ কুপীলু। 
৪ পটোল। ৫ হরিৎসর্প। ৬ বন্ীক, উইমাটী। ৭ কুল- 
শ্রেষ্ঠ ।৮ শিল্পিপ্রধান। (ক্লী)৯সমূহ। ১* পটোল-লতী, 
তিৎপল্তা। ১১ পরস্পর সন্বদ্ধ ৫টা গ্লোক। 
(ঁকলপকং চতুভিশ্চ পঞ্চভিঃ কুলকং স্মৃতং।” সাহিত্যদর্পণ ।) 
১২ গধা লিখিবার রীতিবিশেষ। 
কুলকজ্জল (পুং) কুলস্ত বংশ্ত কজঙ্জলং কালিম। ইব 
ংশ-গৌ রবনাশনা দিত্যর্থঃ১, ৬তৎ। যেব্যক্তি কুকাধ্য করিয়। 
বংশ-গৌরব নষ্ট করে। 
কুলকণ্টক (পুং) কুলন্ত কণ্টক ইব কন্টকবৎকুলবেধন- 
ত্বাৎ। ঘে ব্যক্তি বংশের কণ্টকম্বরূপ। 
কুলকন্যা (স্ত্রী) কুলে শ্রেষ্ঠবংশে উৎপন্না কন্ত1, মধ্যলো*। 
সন্বংশজাতা কন্ত। | 
কুলকর (পুং) কুলং করে'তি, কুল-্-হেতৌ উঃ, (ক্কঞ্জোছে- 


[ ২৯১ ] 
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তু-তাচ্ছীল্যান্ুলোম্যোযু। পা ও। ২।২৯।)। বংশপ্রবর্তক, 
কুলশ্রেই । 

কুলকর্কটা (স্ত্রী) নিত্যকর্শধা । চীনা-কর্কটা। 

কুলকর্তী (পুং) কুলগ্ত কর্তা ৬তৎ। কুলপ্রবর্তক, বংশ- 
স্াপক, বংশ শ্রেষ্ঠ । 

কুলকর্ম [ন্‌] (ক্লী) কুলন্ত কর্ম, বিভিনকুলস্ত নির্দিষ্টং 
বিভিন্নমন্ঠেয়ং ৬তৎ। ভিন্ন ভিন্নবংশের বিবাহাঁদি কার্য 
কালে পৃথক্‌ পৃথক অনুষ্ঠেয় কার্য । 

কুলকলঙ্ক (পুং) কুলন্ত কলঙ্কঃ, কুৎসিত-কার্ধ্যাদিন! 
তদেগীরবনাশকঃ, ৬তৎ। ঘষে বাক্তি বংশের কলঙ্ক 
উৎপাদন করে । 

কুলকলক্কিিনী (স্ব) কুলস্ত কলঙ্কিনী ৬ত২। যেস্ত্রী ব্যভি- 
চারাদি দ্বার! পিতৃ ব! শ্বশুরকুলের অবমানন। করে। 

কুলকুণ্ডলিনী (স্ত্রী) কুলচক্রে কুগুলাকারেণ বেইয়িত্ব 
তিষ্ঠতি কুল-কুগুলিন্‌ ডীষ্‌, যদ্বা কৌ পৃথিবীতত্বাধারে 
মূলাধারে লীয়তে কু-লী-ড, ততঃ কর্ধধা। কুলাচারীদিগের 
উপান্ত কুগুলিনী। তশ্বশান্্রপ্রসিদ্ধ মূলাধারস্থ সপী-তুলা! 
শক্তি। তাহার স্বরূপ প্রভৃতি শারদাতিলকে এইরূপ 
বর্ণিত আছে-- 

কুলকুগুলিনী চৈতন্তন্বরূপা সর্বগামিনী বিশ্বসংসার 

তাহাঁরই অংশ । তিনি শিবসন্গিধানে থাকিয়! সর্বদাই আনন্দ 
অন্থভব করেন এবং সাধকেরও আনন্দ বদ্ধন করেন । দিকৃকাল 
প্রভৃতি দ্বারা অনবছিন্না অর্থাৎ কোন দেশে কোন সময়েই 
তাহার অভাব হয় না। বেদে পর! ও অপর! বলিয়া এই পর 
শক্তি কুগুলিনী বণিত হইয়াছে । ষোগিগণের হৃদয়পদ্মে উপ- 
স্থিত হইয়া! ইনিই নৃত্য করেন ও যোগীগণকে পরমানন্দ 
প্রদান করেন। ইনি প্রাণীমাত্রেরই মুলাধারে বিছ্বাতের 
হ্তাঁয় দীপ্তি করিয়। রহিকাছেন। কুগুলিনীশক্তি শঙ্গাবর্ত- 
নিভা. সকল স্থান ব্যাপিয়৷ অবস্থিতি করেন। কুগুলী-কৃত 
সর্পের সায় ইহার আকৃতি, এই জন্য কুগুলী নাম হইয়াছে। 
ইনিই বিশ্বন্বব্ূপিণী প্রকৃতি । প্রবুদ্ধ হইয়া সমস্ত জগৎ 
প্রসব করেন। সকল দেবতা ইহার অংশ। ইনি সর্ধ- 
মন্ত্রময়ী ও সন্বতত্বম্বরূপিণী । কুগুলিনীদেবী হুমা, ব্যাপিকা, 
ন্ত্রসর্যযাগ্গিষবরূপা, বিশাল ব্রঙ্ধাণ্ডের সৃষ্টিকত্রী ও শব্দব্রহ্মময়ী। 
শৈবসিদ্ধান্তে শক্তিশৰে এই কুলকুগুলিনীর উল্লেখ কর! হই- 
যাছে। ইনি সত্ব রজঃ ও তমোগুণময়ী, সাঙপাস্ত্রে “সত্বরজ- 
স্তমসাংপাম্যাবস্থা প্ররুতিরিত্যাদি” স্ত্রসমূহ ছ্বারা প্রকন্তি 
বলিয্না এই কুণডলিনী দেবীই নিরূপিত হইয়াছেন। শক্তিমান্‌ 
শিব আম্মা, শক্তি প্রকৃতি, শক্তিমান ও শক্তির অভেদকল্পন! 
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করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে কুগুলিনীকে চৈতন্তস্বরূপা বল। হইয়াছে, 
ভগবান্‌ অজ্জুনের নিকটে 
“ভূমিরাপোইনলো বাযুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 
অপরেয়মিতন্ত্রন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরা | 
ইত্যাদি আড়ম্বর করিয়া যে পরা ও অপরা প্রক্কতি 
বণনা করিয়াছেন, তাহ! দ্বারাও এই কুলকুগুলিনীই বর্ণিত 


হইয়াছেন। পবিকার জ্বননীং মায়ামইকপামজাঞবাম্‌” 
ইত্যাদি শ্ুতিও তারম্বরে এই কুগুলিনীরই নিরূপণ 
করিয়াছেন। বৈদাস্থিকগণ ইহাকেই মায়া বাঁলয়া বণনা 


করেন। ইন সকলের বোধগমা। নহে । 

মূলাধারে কুগুলিনী ধান করিয়া পৃজ। করিবে। কু 
লিনীর ধান করিলেই সাধক অচিরে যোগী হইতে পারেন। 
ধান বথা_- 

“প্রস্থপুস্থুজগাকারাং স্বয়স্ূলিঙ্গমাশ্রিতাম্‌। 

বিদ্বযংকোটপ্রভাং দেবীং বিচিত্রবসনাশ্থিতাম। 

লারানিনোরারা সর্কদাকারণপ্রিয়াম্‌। 

এবং ধ্যাঙ্থা কুগুলিনাং ততো যজেৎ সনাহিত21” 

কুগুলিনীদেনীর নিদ্রিত ভুজগ'র হ্যায় মাকতি, ইনি স্য়সথ 
লিক্ষকে বেঈন কুরিষা রি কোটি বিদ্যাতের ভায় 
দীপ্ুমতী, নানা বলনদবারা বিভুবিহা, শ্রঙ্গারাদে রসভাব- 
ভালবাদেন। এই প্রকার 
কুলকুশুলিনীর প্যান করির। পূজা করিতে হর । পুজা সমা- 
পন কয়া নাগ্ভব মন্্ব: এর ) জপ করিবে । পরে নানা: 
বিধ স্তব দ্বারা “দবাকে সম্ভই করিবে । (প্রম়োণমার 1) 

রুহনামলে প্রকারান্তরে কুলকুগ্ডলিনীর উপাসনা নিন 
পিত ভইয়াচ্ছে: 


হজ 
হয়ত্ছন। 


ষুক্কা, ইনি সন্দদাই কারণ 


প্াহঃকালে গাতব্রাধান করিনা মঙ্গলমর 


শী গুরুর চরপকমল নহস্্রদ্লপন্সে চিন্তা করিতে হইবে । পরে 
লিগে শপনচিস্থা করিস বিবিধ উপভারে পুজা করিনা 


নমন্কার কলেবে। পনে রিনানাযাি শী, চিন্মরী স্বর়ন্ুলিঙ্গ- 
নেস্টিতা, ংদশা্থুলপ্রমাণ। মুলাধারে কুণ্লীভূত সর্পার ন্ায় 


অবনত কুলকুপ্ুলনাকে জাতি করিয়া মন্তকন্তিত সুপা, 


করাহতবে। £নই স্তনে ঠাহাকে সুপাপান 
করাই পুনপার স্ছানে অর্থাৎ মৃপাধারে আনুন করিলে । 
আনরনকণল স্ুবুগ্দা নাড়ার মপ্যগত চিত্রিনানাড়ীর মধা দিয়া 
আনরুন করিবে । উদ্গগমনকালে কুল-কুগুলিনীকে হেজো, 
মরী এবং পুনর্দার কিরিরা সুলাধারে গঙ্ন করিবার কালে 
অম্তনয়ী চিন্তা করিবে । এই প্রকার বার বার চিন্তা করিয়। 
পসপ্গির অপীশ্বর হইতে পারেন । 


সাক পরে দেবীকে 
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কুলত্ম 


মানসোপচারে পুজ। করিয়া মায়াবীজ (হী) কামবীজ (ক্লীং) 
ও পঞ্চাশৎ বর্ণমালা অনুলোমে ও খিলোমে যথাশক্তি জপ 
করিবে । 
কুলকেতন) দাক্ষিণাত্য-প্রদিত্ধ কলিঙ্গের একজন পুর্ণতন 
রাজা । 
কুলক (পুং) করতালী, হাততালী। (হারাবলী।) 
কুলক্রিয়! (জী) কুলগ্র ক্রিরা নিদ্দিষ্টমনুষ্টেযং ৬ তৎ। ১ 
ভিন্ন ভিন্ন বংশের বিভিন্ন আচার । ২ কুলকার্ষ্য, পরম্পর 
কুলীনে বিবাহের আদান প্রদান । 
কুলক্ষণ ( ক্লী) কুৎধিতং লক্ষণং কুগতিসং । মন্দলক্ষণ, ছুর্লঙ্ষণ, 
কোন অশুভ সংঘটনের পুকব্দে যে যে চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 
কুঁলক্ষয় ( পুং) কুলন্ত বংশস্য ক্ষয়ো ধ্বংসঃ, ৬তৎ। পুক্রপৌতর 
আম্মীর স্জন প্রভবতির বিনাশে বংশের অবনাতি ও ধ্বংস। 
কুলক্ষয়ের পর যে যে ঘটন! হয়, তাহা গীতায় বর্ণিত আছে-- 
কুলক্ষর হইলেই সনাতন কুলণম্ম বিলুপহয়, কুলধান্মের অভাব 
হইল ঘোরতর অধন্ম সকল কুলকে আঞমণ করে ও কুল- 
সত্রাগণ সকলেই দৃবিত হইতে থাকে । কুলকমনী দুষিত হই- 
লেই বণনস্করের উৎপান্ত হয় । মে বংশে সঙ্গরের উতৎপন্ধি, 
সেই বশেরও কুলনাশক বাক্তিগণের নরক গমন হম । 
সেই বংশে আর পুন্দপুরুষগণের শ্রাঙ্ধাধিকারী থাকে না, 
তাহাদের শ্রান্ঘপিগুদান একেবারেই বিলুপু হৃইনা গত । 
শ্রান্ধাদি ক্রি্। বিলুপ্ত হইলেই পৃর্নপুরুষগণ নরকগামা হন । 
যাহারা কুলনাশক, তাহাদের সঙ্গর প্রন্তি এই সমন্ত 'পাণে 
ভাঁতবশ্ম একবারেই উত্পন হইয়া নান । জাতি পন্থধ -২গ্ 
হইল মগ্ুবযগণের নিশ্চরই নরক বাস হর। (ভগবাদণ” 51 - অঅ) 
কুলক্ষয়! (ক্বা) শৃকশিস্বী। (শঙ্গচিন্থামণি। ) 
কুলগরিমা ( পু*। কুলগ্ত গরিমা গৌরবং ৬তহ 2 চপল । 
কুলগিরি (পুং ॥ কুলপন্দিত, ভারভপন্দের সপ্প্রধান পেন 
মপা একটী পন্দত। 
(“বসন্ত নাভ্যামবপ্তিতঃ সর্দাতঃ সোবণঃ 
কুলগিপিরাজে। মেরুদ্বাপারাম সমুহঃ ॥” ভাগবত ৫১৩৭1) 


কুলগহ (ক্লা)উকুলদ্যগুহং ৩তং। বাসগহ | 
কুলগোপ প্রঃ বৈ] কুল গোপানতি রক্ষণ, কুল গুপ্‌ 
ঘঞ্ড। বশের 9 গ্রহের রক্ষক | চ্এষ বৈ ব্াস্ঃ 


কুলগোপে। বদগ্রিঃ 1৮ তৈস্তিরারসংহিতা। 
কুঙন্ন ' রি; কল? হস্থি, কুলহুন উক্‌। বংশনাশক, যে ব্যক্তি 
কুকর্মাচরণ করির। বখশলোপের কারণ হয়। 
(ণ“্দোতৈরৈইত; কুলপ্রানাং বর্ণসঙ্কর-কারটৈত। 
উংসাদান্তে জাতপর্াঃ কুরাপন্মান্চ শান্ত 0৮ 
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গীতা |) 


কুলট 


কুলঙ্গী (ত্ত্রী) কণ্টকীলতা | ত্রপুষী। 
কুলচন্ডী (স্ত্রী) কুলে শক্রসমূছে চণ্ডী কোপনা তেষাং 
বিনাশিকেতার্থং। দেবীভেদ, চলিত বাঙ্গালায় ইহাকে 
কুলুই চণ্ডী বলে। 
কুলচন্দ্র (পুং) ১ কলাপব্যাকরণের ছুর্গাবাকাপ্রবোধক 
নামক জনৈক টীকাকার | ২ মণিপুরের শেষ স্বাধীন রাজা । 
বুটাশ গবর্ণমেণ্ট ইহাকে রাজা-ড্াত করিয়া! দীপান্তরে 
নির্দাসিত করিয়াছেন । [মণিপুর দেখ ।] 
কুলচুড়ামণি (পুং) ১ ঘটক, যাহার] বিবাহ সম্বন্ধ গ্ির করে। 
২ একখানি প্রার্টীন তথ্ব | তন্বসার, শক্তিরদ্রাকর, শাক্তাঁনন্দ- 
তরঙ্গিণী গতি গ্রন্থে ইহা হইতে প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে । 
এই তন্থ্বে কুল প্রশংসা, কৌলকর্তব্যতা, কুলশক্কি-পৃজা, 
কোৌলিকান্ষ্ঠান, মহিষমদ্দিনীন্তব গ্রড়তি বর্ণিত হইয়াছে । 
সদাশিন শক্ু 'ণই শন্বের একখ।নি টীক! লিখিয়াছেন। 
১ 'একগজন পাঞ্াবাজ, মোমচড়ামণিপার্তোর পুল । 
কুলচাত নি? কূলাহ ডাঃ পরিভ্র্ঃ। ৫ম তৎ। জাতিচাত 
অথবা সমাঞ্চাত) মে বাক্কি অকার্ধ্যান্ুষ্ঠান করির। জাতি, 
বংশ বা সমাজ হইতে বহিচ্কতত হয় । 
কুলঙ্গ (প্র) কুলে সতৎকুলে জায়তে, কুল-জন্-ড, ( সপ্রম্যাং 
জনের্ডঃ। পা ৩। ১।৯৭।) ১ সতকুলোগ্ঘব বাক্ড্রি। 
(“কূলে বিশুসম্পন়ে ধর্মজ্ছে সতাবাদিনি। 
মহাপক্ষে ধনিষ্ঠার্যে নিক্ষেপং নিক্ষিপেদ্ধ,ধঃ 0৮ মনু ৮1১৭৯) ) 
( পুং) ২ পটোল। 
কুলজন (পুং) কুলে সতংকুলে জাতো জনঃ, মধ্যপদলোপঃ। 
মহতৎবংশোদ্তব বাক্তি, লদ্ববংশজাত। |] 
কুলজ। (ক্ী) কলব্র-টাপ্‌। কুলপালিকা, সদ্বংশোৎপনা 
গুণবতী সতীন্ত্রী। 
কুলজাত (ত্বি) কুলে লতকুলে জাতঃ সম্ভৃতঃ, ৭তৎ | 
সংকুলোদ্ভূত। 
কুলজী (দেশজ) বংশপরিচয় অথবা বংশবিবরণ। 
কুলচ্গ (পুং) কুলং জানাতি, কুল-জন্কঃ, ( ইগুপধজ্ঞা গী- 
কিরঃ কঃ। পা ৩। ১। ১৩৫।) ঘটক, যে ব্যক্তি কুল- 
বৃস্তান্ত জানে। রি 
কুলগ্। (পুং) ফুং পৃ্থিবীং রঞ্জয়তি, কুরঞ্জ-ণিচ্অল্‌, র-স্থানে 
লকারঃ। গন্ধমূলবৃক্ষ, কুলঞ্জন। 
কুলঞ্জন (পুং) স্বনাম প্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ। ($171718 £8187187) 
২স্কত পর্যযায়-__কুর্ণজ, গন্ধমূল, কুলগ্। ভাবপ্রকাশমতে ইহার 
গুণ -কটু, তিক্ত, উষ্ণ, উদ্দীপনকারক ও মুখদোষনাশক । 
কুলট (পুং) কুলাৎ কুলাস্তরমটতি, পচাদ্য্‌ পম্চাৎ 
[৬ 


[ ২৯৩ ] 


কুলতিলক 


কুল-অট, শকন্ধাদিবৎ সাধুঃ। যে ব্যক্তি পিতৃকুল পরিত্যাগ 
করিয়৷ অন্তকুল আশ্রয় করে, ওরস ও দত্তকপুত্র ব্যতীত পণ- 
ক্রীত ও ক্ষেত্রজ প্রতৃতি পুল্র। 
কুলট। (স্ত্রী) কুলাৎ কুলান্তরমটতি ব্যভিচারায়, অট- 
পচাদাচ্‌, পশ্চাৎ কুল-অট! শকন্ধাদিবৎ সাধুঃ। (শকন্ধাদিষু 
চ। বার্তিক পা ৬। ১। ৯৪।) শকন্ধাদিযু পররূপং 
বক্তব্যং। মহাভাষা । অটতি ইতাট! পচাদ্যচ্‌, পশ্চাৎ কুলেন 
সম্বন্ধঃ, অন্যথা কর্ণ নিত্যণ্-প্রসঙ্গঃ, কৈষটভাব্যপ্রদীপ। 
১ যেক্্রী ব্যভিচার মানসে কুল পরিত্যাগ করিয়৷ অন্তকুলে 
গমন করে, ব্যভিচারিণী স্ী। 
(“পরপতিনির্দয়-কুলটা-শোধষিত শঠ ! নের্যয়া ন কোপেন। 
দদ্ধমমতোপতপ্া! রোদিমি তব তানবং বীক্ষ্য ॥” 
আর্ব্যাসপ্রশতী ৩৯৩। ) 
সংস্ত পর্স্যায়__পুংশ্চলী, ধর্ধিণী, বন্ধকী, অসভী, ইত্বরী, 
স্বৈরিণী, ধর্ষণী, পাংস্থলা, ধৃষ্ঠ1, ছুষ্টা, ধধিতা, নিশাচরী, 
লঙ্কা, ত্রপার'1 | ২ পরকীয় নায়িকাভেদ। 
“গতিকোলে থাকি যার অনেকেতে কাজ । 
কুলটা তাহারে বলে পণ্ডিতসমাঁজ ॥” ভারতচন্ত্র-রসম্জরী | 
সংহিতাঁকারদিগের মতে কুলটার অন্ন ভোজন করিলে 
প্রায়শ্চিন্ত করিতে হয়। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ । ] 
ব্যভিচার জন্য কুল পরিত্যাগ করিয়া! কুলান্তর-পরিন্রমণ 
অর্থ না হইলে কুলটাপদ হইবে ন।। যেস্ত্রী ভিক্ষার্থ কুলা- 
স্তর পরিভ্রমণ করে সে কুলাটা, এখানে শকন্ধাদিবৎ কুলটা! 
পদ হইবে না। 
কুলটাশব্দ শ্রমণাদিগণীয় বলিয়া কর্ধারয়-সমাসে কুমার 
শবের পরে থাকিবে । (কুমারশ্রমণাদিভিঃ। পা ২১।৭*।) 
কুলটা (ক্সী) ১ মনঃশিলা, মনছাল। ২ গৈরিক, গেরীমাটা । 
কুলতন্তববিৎ (পুং) কুলন্ত বংশস্ত তন্বং বেত্তি,* ৬তৎ, 
কুল-তত্ববিদ্‌ক্ষিপ্। কুলতন্বজ্ঞ, যে ব্যক্তি কুলবৃত্তান্ত 
জানে, ঘটক । ৫ 
কুলতস্ত (পুং) কুলস্ত তন্তরিব, তম্ত কুলবর্ধকত্বাদিত্যর্থঃ, 
৬তৎ। বংশের স্থত্রন্বরূপ, যাহা হইতে বংশহ্ত্রবদ্ধিত হয়, 
সন্তান, অপৃত্য । (“সমবলাপিতং তৃয়ো যুন্তান্থ কুলতস্ু*। 
মহাভারত, আদি ১১০। ৩।) 
কুলতিথি (ক্ত্রী) কুলানাং কুলাচারিণাং তিথিঃ, দেবতারা - 
ধনায় প্রশস্তেত্যর্থ:, ৬তৎ। তন্ত্রমতে চতুর্থী, অষ্টমী, দ্বাদশী 
ও চতুর্দশী এই কুলতিথি। 
কুলতিলক (পুং) কুলম্ত বংশস্ত তিলকইব, উপমিতসং 
ংশত্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি সৎকাধ্য করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে । 


ছি 


ককুলদত্ত 
কুলত্তি, অপর নাম পরিকুলত্তি রায়, কোঙ্থুরাজ (৩য়)-মাধবের 
বংশধর । 
কুলথ (পুং) ১ শস্তবিশেষ, চলিত বাঙ্গলায় কুলথী কলাই 
বলে (1)911০৮9২ 010)19703) সংস্কৃত পর্যযায়--কালতাত্বুক্ষ, 
তাত্রবীজ, সিতেতর, কুলথিকা। 
ভাৰপ্রকাশ মতে ইহার গুণ --কষায়, পাঁচক, কটু, পিত্ত 
ও রক্তজনক, লঘু, বিদাহী, উষ্কবীর্য ও ম্বেদরোধক। 
ইহাতে শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, হিক্কা, অশ্মরী, শুক্রদাহ, 
আনাই, পীনস, স্বেদ, জর ও রুমি বিনই হয়। ইহার 
য্ষর ওুপ-বাধু, শর্করা ও অশ্বরীবিনাশক। (বহু) 
২ জনপদণ্বিশেষ । (মহাভারত ভীক্ষ, ৯অঃ।) [কুলুত দেখ |] 
কুলথা "স্ী ' কুলখ স্বিয়াং টাপ,। ১ বনকুলখ, বনকুলথী। 
সংস্কৃত পধ্যা়-_দৃক্প্রমাদা, অরণ্য কুলঘিকা, লোচনহি তা, 
চক্ষুধা, কুস্তকারিকা, কুলথিকা, কুলালা ও প্রলাপহা | ভাব, 
প্রকাশ মতে, ইহার গুণ_-কটু ও তিক্ত, ইহাতে অপ, শুল, 
বিবন্ধ ও আত্মান ভাল হয়, চক্ষুরোগ বিষব্রণ ও কণ্ডযন বরণের 


দোষ নষঈট হর। ২ চক্ষুরোগের উপকারা নীলপ্রন্তরবিনেষ। 
সংস্কৃত পর্্যার-কুল্দাষ ও কুক্ুবিল্লক | ৩ ছন্দোবিশেষ। 
কুলদবাঞ্জন (ব্রা) কুলখয়া কতমগ্তনং, মধালেত। অঞ্জন 


বিশেব | সমস্কত পর্যযার_কুস্তকারী ও প্রলাপহা । এই অঞ্জন 
বাবহ.রে চক্ষুদেম ও বিবরণাদির দেব নই ওয়। 
কুলধাদ্যঘত (করা) আয়ুনদেদসন্মঘত ঘতবিশেষ | এই দ্বত 


ব্যবদংর করেলে ছুনাধ্য অন্মরা, মৃত্ররুচ্ছ, ও মুত্রাতিঘাত 





ভালহ্র। প্রবুত করবার নিরন_৪ সের দ্ুতে কন্ধ ৭ 
কুল কলহ, নৈক্কব লবণ, বিশুদ্ধ চিনি, পানশিউলা, ফব- 


৪ গোক্রবীদ প্রত্যেক ১ ভোলা 
দেবে ও কের জন্ত বরুণ ছাল ৮/ নের, জল ১7৪ 


নর দয়] অবশ? ১ লের বাবিবে। 


ক্ষার, কুক্াণ্ডের বাজ 
কারন) 


কুলনিকা ১ কুলখাকার শালবর্ণপ্রস্তরবিশের, ইহা 
চক্ষে অগনে; জগ্য বাবসত হয়, পশ্চিমাঞ্চলবাপীরা যে সুরম। 
বাবচারক. হাহ প্রকার ভেদ। ২ বনকুল্থী । 


কুলদ্ধা ক তি কা [কুলান দেখ |] 
ন নগালি বোদ্ধগ্রঃকার। হইনি ক্রিয়াসংগ্রহ- 
একশ এনাক্প্রন্থ রচনা করেন, গ্রন্থথানি 


দুর অন্ুকণণে জিব, কুলদন নিজ গ্রন্থে 


পিক নান 
হিন্দুর ভন্থতত 


তাহা? কতকও। পরচর পির 1 7৭17 
 শনিনীক্ষা রং নিথিশ্ং দনেদং সাগুভ) চাকুতরা বিশুদ্ধা। 
৫ গ্রপ্ণে তিস্থ্ি্ কগা বাতীত, বিহার ও বোদ্ধদেব 


নুরে: ০ ৯ কিখ্িত ভহদাচছে। 
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কুলদৈব 


কুলদমন (পুং) কুলস্ত দমনঃ শাসয়িতা, কুল-দম-নন্দা্দি- 
ত্বাংল্যু। কুলশাসক, যে ব্যক্তি নিজ কুলে ব্যভিচারাদি 
দোষ ঘটিতে দেয় ন।। 
কুলদান, আরাকানে প্রবাহিত একটা নদী। যমগিরি হইতে 
নিগত হইয়। আকায়ব নগরের নিকট বঙ্গোপসাগরে মিলিত 
হইয়াছে । মুরোগীয়ের ইহাকে “আরাকান” নদী বলিয়। 
থাকে । 
কুলদীপ (পুং) কুলে কুলাচারে পুজার্থম্‌ বিহিতোদীপঃ 
মধ্যলো*। ১ তম্্রসারোক্ত কুলাচারের অঙ্গ দীপবিশেষ। 
আকন্দ, কর্পুর ও বেড়েল! তুলায় বন্তি প্রস্তুত করিয়া 
প্রদীপ প্রস্ত্ত করিবে, ইহাকে কুলদীপ বলে। অন্ত্র-- 
মন্ত্রে কুল দীপের পূজা! করিতে হয়, কুলদীপ সহল! নির্ধাণ 
হইলে নানাবিধ বিদ্ব হয়। (তন্থসার।) কুলং দীপয়তি 
উজ্জলী-করোতি কুল-দীপ ণিচ্অণ্। ২ কুলশ্রেষ্ঠ, যে পুত্র 
সংকার্ম্য করিমা বংশ উদ্জ্বল করিয়া থাকে । 
কুলছুহিত। (ক্্ী) কুলে স্বকীয়ে সংকুলে বা জাতা ছুহিতা, 
( সুছোগ্ররাজভোজকুলমেরুভো। ছুহিতুঃ পুজট বাভবতীতি 
বক্তব্যং। পা ৬,৩.৭০ স্ত্রে, মহাভাম্য। ) ৯ স্বণংশীয়া কনা । 
২ নদবংশীয়া কনা।। 
কূলদূষক (বি) কুলস্ত বংশসা দূষকঃ ১তৎ। কুল-ছুষ-গল্‌। 
১ যে বাক্তি বাভিচারাদদ্বারা বংশদোষ উৎপন্ন করে 
অথন! বংশের নিন্দ। করে । 
কুলদূনণ (ব্রি) কুলসা দৃষণঃ ৬তত, কুল-দূষ-ণিচ্‌ নন্দ্যাদি- 
স্বাংলুা। ১ যেব্যক্তি কুকার্ধ্য করিয়া নিপ্প বংশদেষের 
ক!রণ হয়, কুলাঙ্গার । (ক্রী)২ কোন বংশে নোষ উৎপন্ন 
কন। অপবা নিন্দ করা। 
কুলদেবতা (ল্লী) কুলে আরাধ্যা দেবতা, মধ্যলো*। 
১ পৃথক্‌ পৃণক্‌ বংপের আরাধা। পুথক্‌ পণ দেবতা । ২ 
গোৌর্যাদি ষোড়শ মাভকার মধো একটী। 
“শাস্থিঃ পৃষ্টিধরতিস্বষ্টিরাম্মদেবতয়া সহ । 
আদে বিনায়কঃ পূজ্যোতস্থে চ কুলদেব 510” গৃহৃপরিশিষ্ট। 
কুলদেবা (নী) কুলৈঃ কুলাচারৈরুপাম? দেবী । ১ তন 
মতে র্রিপুরা, রিপুরেশী, সুন্দরী ও পুরসুন্দরী প্রহৃতি কতক- 
গুলি দেবতা । ২ বংশপরম্পরা-পৃছিত! দেবা। 
কুলদৈব 'ক্লী।) কুলন্ত দৈবং মঙ্গলং, চতহ । ১ বংশের কুশল 
(পৰি প্রন্ত চাপ্মৎ কুলদৈবহেতবে। বিধোহি ভ দ" তদস্থগ্রছো ছিনঃ॥” 
ভাগবত ৯৫1৯1) ২ কুলদেবতা। 
(“নমে ব্রঙ্গকুলাৎ প্রাণাঃ কুলদৈবানচ। গুদা1৮ 
ভাগবত ৯৯৪৪1) 


কুলনায়িক৷ 


কুলদ্রেব্য (ক্লী) মদ্য। তাস্ত্রিকের! মদ্যকে কুলদ্রব্য বলে 
[ মদ্য দেখ। ] 
কুলদ্রুম (পুং) কুলঃ দ্রমঃ, নিত্যসমাস। শেশ্ষাস্তক, করঞজ, 
বিঘ, অশ্বখ, কদম্ব, নিশ্ব, বট, উড়-স্বর, ধাত্রী ও তেঁতুল 
এই দশটা কুলদ্ুম। 
কুলধর্ঘ্ম (পুং) কুলবিশেষাশ্রিতো ধর্শঃ, মধ্যলোঠ | বিশেষ 
বিশেষ বংশের আচরণীয় বিশেষ বিশেষ ধর্ম । 
(“জাতিজানপদান্‌ ধর্্ান্‌ শ্রেণী-ধর্দ্ীংস্চ ধর্্মবিৎ | 
সমীক্ষ্য কুলধর্্মা -শ্চ ব্বধর্মং প্রতিপাদয়েৎ ॥ মন্তু ৮৪১1) 
কুলধারক (পুং)* কুলং ধারয়তি, কুল-ধ-ণিচ্‌ ঞুল্‌। যে 
ধংশ রক্ষা! করে, পুল্র। 
কুলধূর্য্য (তরি) কুলেষু ধুর: শ্রেষ্ঠঃ ৭তৎ । বংশশ্রেঠ, যে 
বাক্তি পরিবারবণের পালন ও রক্ষণে সমর্থ। 
কুলধবজ, দাক্ষিণাতোর একজন পাগ্যরাজা, পাণ্যেশ্বর 
পাণ্যের পুল। 
কূলনক্ষত্র (কী ) 'ভরণী, রোহিণী, পুষ্যা, মঘা, উত্তরফন্তণী, 
চির, বিশাখা, জ্যোগ্া, পুর্নাষাঢা, শ্রবণা ও উত্তর ভাদ্রপদ 
এই কয়টী কুল নক্ষত্র । (তন্থসার) 
কুলনন্দন (পুং) কুলং নন্দয়তি, কুল-নন্দ-ণিচ্নন্যাদিত্বাৎ 
লা। মেৰাক্কি সংকার্য করিয়। বংশের আনন্দদায়ক হয়। 
কুলনাথ, একজন বিখাত টাকাকার। ইহার কৃত রাবণবধ 
টাকা ও হালপ্রণীত সপুশতীর টীকা! পাওয়া গিয়াছে। 
কুলনায়ি ক] স্ব: কৌলিকগণের পুজনীয়া নায়িকা, কৌলিক- 
গণ যথোক্ধিধানে কুলনায়িকীর উপাসনা করিয়া সিদ্ধি 
লাভ করিতে পারেন । নিরুত্তরতন্ে লিখিত আছে-_* 
“নিল্পোভা-কামহীনাচ নিলজ্জা দ্বন্ববজিতা1। 
শিব-সত্বগতা সাধবী স্বেছয়া বিপরীতগা |” 
“এবং সা কুলজ দেবী ত্রিষু লোকেষু পুজিতা (গোপিতা)।” 
(৫ম পটল ।) 
যে সাধবী কুলরমণী লোভশুন্টা ও কামহীনা, যাহার 
হৃদয়ে লক্জা ও সুখ ছঃখ উদয় হয় না, যিনি সর্বদাই আনন্দ- 
ময়ী, যোগবলে কিন্বা অন্ত কোন উপায়ে যাহার সত্বগুণ 
রজঃ ও তমঃ গুণকে অভিভূত করিয়া! অতিশয় প্রবল হই- 
পাছে, যিনি ইচ্ছা করিলেই বিপরীতদিকে গমন করিতে 
পারেন, অর্থাৎ যিনি কোন বিষয়ে আসক্ত নহেন। এইবপ 
কুলনায়িকাই ত্রিতুবনে পুক্জনীয়া। কৌলিকগণ ইহাকে 
' অবলম্বন করিয়াই উপাসনা করিবেন । 
"মাতা চ ভগিনী চৈব ছুহিতা চ স্নুষা তথ1। 
শুরুপতী চ পঞ্চেতা রালচক্রে প্রপুজয়েৎ। 


[ ২৯৫ 


] কুলনায়িক! 


বস্বালঙ্কার-ভূষাট্যের্দ্ধমালানুলেপনৈঃ | 

পুজয়েৎ পরয়৷ ভক্ত্যা দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ। 

ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং নানাবস্ত্র-সমস্থিতম্‌। 

আসবং শুদ্ধি-সংযুক্তং তাভ্যো দদ্যাঁৎ পুনঃ পুনঃ ॥ 

প্রণম্য প্রঙ্গপেনম্ত্রং দৃই1 তাশ্চ সহস্সকম্‌। 

অঙ্গং নৈব স্পূশেৎ তাসাং স্প্রশেচ্চেৎ নরকং ব্রজেৎ ॥” 

মাতা, ভগিনী, ছুহিতা, পুল্রবধূ, বীর-পর্ীী বা গুরুপর্রী, 
এই কুলনায়িকাগণকে রাঁজচক্রে পূজা করিবে । বস্ম, অল. 
স্কার, অঙ্গরাগ, গন্ধ, মালা ও অন্রলেপন প্রচতি দ্বারা ভক্তি- 
সহকারে ইহাদের অর্চনা! করিবে । তাহাদিগকে দেবতা 
ভাবিয়া নানাবিধ ভক্ষ্য ও বভবিধ বন্ম অলঙ্কার নিবেদন 
করিবে । নাযক্িকাগণকে বার বার গুদ্ধিযুক্ত 'আসব প্রদান 
করিবে । তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া অবলোকন করিতে 
করিতে সহ জপ করিবে । কখন কুঅভিপ্রায়ে (ইন্দরিস্ব 
চরিতার্থ করিবার জন্য) তাহাদের অঙ্গম্পর্শ করিবে না, তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই সে নরকগামী হইবে । (নিরুত্তর ১০ পটল |) 

“মাতা ভশ্মী সষা কন্তা বীরপত্রী কুলেশ্বরি । 

মহাচক্রে যজেদেতাঃ পঞ্চ শক্ীঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 

দ্রব্য-দানেতু সংপূজ্যা ন শক্কো লিঙ্গ যোজনম্‌। 

যোঁজয়েৎ সিদ্ধিহানিঃ শ্যাঁৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ 

মহাব্যাধিবেদেবি ! ধনহানিঃ প্রজায়তে | 

সব্বদ] ছুঃখমাগ্পোতি সর্রং তশ্য বিনগ্রতি ॥৮ 

মাতা, ভগিনী, পুল বধূ, কন্ঠা, বীরপত্ী বা গুরুপত্র 
এই পাঁচটা শক্তিকে মহাঁচক্রে বার বার অর্চনা করিবে। 
নানাবিধ দ্রবা দান-দ্বারাই ইহাঁদিগকে পূজা করিতে হয়। 
শক্তিতে কখন ও লিঙ্গযোজন করিবে না। কোন পাঁষও 
মোহবশতঃ লিঙ্গযোঁজন] করিলে, শ্তাহার সিদ্ধি হানি হয়, পরি- 
ণামে তাহাকে রৌরব-নরকে গমন করিতে হয এবং তাহার 
মহারোঁগ ও ধনহানি হয়। সেই পাষণ্ড সর্ধদাই ছুঃখ অন্ুভৰ 
করে এবং তাহার সমস্তই বিনষ্ট হয়। (এই বাকোর সহিত 
সামঞ্জস্ত করিয়! পূর্ব প্রদর্শিতবাকোর ব্যাথা করা উচিত।) 

“পঞ্চকন্যণ যজেচ্চক্রে নাতিনিক্রাং কদাচন। 

লোভাঘ্ব। মৌহতোবাঁপি ছলাদ্ব।! বরবর্ণিনি ! | 

যদি স্তাঁৎ সঙ্গমন্তাসাং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥” 

পূর্বোক্ত পঞ্চশক্তিই চক্রে অনা করিবে। অতিরিক্তা 
কখনও অর্চনা করিবে না । কোন বাক্কি যদি লোভ, মোহ, 
কিন্বা ছল করিয়া! এই শক্তিগণের সহিত সঙ্গম করে, তবে 
নিশ্চয়ই তাহাকে রৌরব-নরকে গমন করিতে হইৰে। 


(নিরুত্তর ১*ম পটল।) 


কূলনায়িকা [ 


“্নটী কাপালিকী বেশ্রা রজকী নাপিতাঙ্গনা। 
যোথিনী স্বপচী শোত্তী তৃমীন্দ্রতনয়া তথা ॥ 
গোপিনী মালিকা রম্যা আসাং কার্যযবিভেদতঃ। 
চতুবণোস্তবা রম্য কাপালী সা' প্রকীন্তিতা ॥ 
পুজাদ্রব্যং সমালোক্য নৃত্যগীত-পরায়ণা। 
চতুর্বণোস্তবা রম্য! স| নটা পরিকীন্তিতা ॥ 
পুজা-দ্রব্যং সমালোকা বেশাচরণমিছতি | 
চতুবণোন্ঠবা রমা! স| বেগ পরিকীন্তিত ॥ 
পুক্তাদ্রব্ং সমালোক্য রজোইবন্থাং প্রকাশয়েং। 
সব্ব-বণ্ছুব। রম্যা রজকী সা প্রকীত্তিতা ॥ 
পৃজাদ্রব্যং সমাহুলাক্য কুলজ। বারমা শ্রয়েহ। 
সম্থযজ্য পশু-ভত্তারং কম্ম চাগালিনী স্তবতী 
শিবশক্কতিসমাযোগাৎ যোগিনী স। প্রকার্তিতা 3 
[বিপরীত-রতা পহৃতাটী পাত্রং যা পরিপৃচ্ছতি। 
চতুবে-স্বা রম্যা সাশৌগ্ডা পরিকাণ্তিতা ॥ 
সন্দদা যন্থসংক্কারো যন্তাশ্চ পরিজায়তত। 
সৈব ভূমীন্্রজা রমা! চতুর্বপোস্কবা প্রিয়ে॥ 
অথনন্ভং গোপাষকবস্থ সন্দদা পশুসঙ্কটে। 
চতুরপণেছবা রমা গোপিনী সা প্রকীন্থিভা ! 
পূজা দব্যং সমালোকাা যা মালাং পরিকীর্রনে 
চতুবরণে্থবা রমা মালিনী না প্রকার্তিতা 1 
ন্টী, কাপলিকা, বেশ্ঠা, রজকা, নাপিতাঙ্গনা, যে'গেনী, 
চাঞ্ালী, শৌন্তী, রাজকন্তা, গোপিনী ও মালিনা, এই সমস্ত 
নাম়্কাগণই পুজনীয়া, ইহারা সকলেই চতুবনোস্ছিবা, 
কেবল কার্বাভেদেই ইহাদের ননী, কাপালা প্রতি নামের 


ব্রাঙ্গণ, ক্ষতের, বৈশ্য, ও শু, এই 
সন্দনী মনোহর] নামিকাই 


উল্লেখ করা হইরাছে। 
চারবর্ণের কোনজাতীয়া 
কাপালক। নে নামিকা পুজাছনা অবলোকন করিয়া 
আণ্নূন্দ নৃতা কিগীত আরম্ভ করে, সেই নারিকাই নটী) 
মে পৃক্ঞ। দব্য দেখিয়া বেশবিগ্ঠাস করিতে অঠিলাধী 
হর, তাহারই নাম বেগ) দে নাস্গিকা পূজার অংযোদ্ছন 
দর্পন আপনার বজোভ্বস্থা প্রকাশ করে, হতাতাকে 
রজকী 7) বে কুল পৃচ্গার আয়োজনে উৎসাহিত হইন্ন আপনার 
পঞ্ুভর্তাকে পরিত্যাগ করিয়া বীরাচারীকে ধ্সাশ্রয় করে, 
তাহাকে চাগ্ালী) শিব ও শক মুক্তাকে বোগিনা এবং 
যেআপনার পঠিতেই বিপরীত রতা হইয়। পাত্র জানিতে 
চচ্চা করে, তাহাকে শোগাী বলেঃ বিনি সর্বদাই ঘন 
সঃগ্কাতুর নিধুক্ত থাকেন, তাহাকে তৃত্রীন্ত্রকন্তা ও যিনি 


পুর্জাছব্য দর্শনে সস্ধঃা হইয়া মাল! রচন| করেন, তাহাকে 


২৯৬ ] 


কুলপাংহ্বকা 


মালিনী বলে। স্থানান্তরে মাতা প্রভৃতি পঞ্চশক্তিকেও 
তৃমীন্দ্রকন্তাদি প্রভৃতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে । যথা 
পভূমীন্দ্র-কন্যক] মাতা হুহিতা রজকীন্তা। 
শ্বপচী চ স্বসা জ্ঞেয়া কাপালীচ ন্নষা মতা॥ 
যোগিনী নিজ শক্তিঃ স্াৎ পঞ্চকন্যাঃ প্রকীস্তিতাঃ। 
নিরুত্বর ১০ম পটল । 
পৃব্বপ্রদশিত ভূমীন্ত্রকন্যা, মাতা, রজকী ছুহিতা, চাণডালী 
ভগিনী, কাপালিকা পুত্রবধূ ও আপনার স্ত্রীই যোগিনী 
বলিয়া কীন্তিত হইয়াছে। 
কুলনারী (স্ত্রী) কুলে সংকুলে সম্ভৃত নারী, মধ্যলো'। 
১ সকুলোদ্তা স্ত্রী। ২ উচ্চবংশজাতা সতী গুণবতী স্ত্রী। 
কুলনাশ ( পুং) কুলসা নাশো ধবংসঃ, ৬তৎ। ১ বংশলোপ, 
কুলরদবংল। ২ কৌলীনানাশ, যাহাদের সহিত আদানগ্রদান 
নাই অথবা! যাহার! বংশগৌরবে নিম্নন্বানীয় তাহাদের বংশে 
কন্যা বা শভগিনা সন্প্রদান করিলে, কুল নষ্ট হইয়া থাকে। কুলং 
ভূমিলগ্রং ন অশ্বাতি, সুপস্থপ্সং, কুল নঞ্‌ অশ্‌ 'অচ্। ৩ উদ্ী। 
কুলনাশন (কলা) কুলং নাশয়ত্যনেন) কুপনশ শিচ্করণে 
লুট (করণাধিকরণয়োশ্চ। পা৩।৩। ১১৮।) বংশনাশের 
কারণ, যাহা হইতে বংশ নষ্ট হয়। 
কুলন্ধর (পুং) কুলং বংশং ধারয়তি রক্ষতি, কুল-ধূণিচ্- 
বাছুলকাত খন, (সংজ্ঞান্াং ভতুরর্সিধারিসর্িতপি দম*। 
প]৩1২।৪8১।) পুল, বংশধর । 
কুলপ (পুং) [বৈ] কুলং পাতিরক্ষতি। কুলশেছ | 
(পরিত্বানতত নিধিভিঃ সথায়ঃ কুলপা ন ব্রাজপতিং চরম্তম।” 
* ধক ১০১৭০। ২। 
কুলপাঃ কুলহ্ত বংশগত রক্ষকাঃ পুনঃ 9 সায়ণ। 
কুলপতি (পুং) কুলস্য বংশস্য পতিঃ স্বামী ৬তৎ। ১ বংশ; 
৫শ্র্ঠ অথবা গোত্রশে্ । ২ অধ্যাপক ভেদ। 
£ “মুনীনাং দশসাহনং যোইনদানাদদ পোষণাৎ। 
ধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষি রসৌকুলপতিঃ শ্বতঃ 0৮) 
কুলপ্র (পুং দমনক রুক্ষ যাহাকে দোলা বলে। 
কুলপর্রবত ( পু") পর্নাতবিশেষ । ভারতবর্ষের সাতটী প্রধান 
পর্দত মধ্যে একটা পর্দত। ইহার অপর নাম কুলগিরি, 
বুলড়ৎ, কলাচল এ কুলাধ্রি। 
কুলপা £ম্্ী,।[ বৈ] কলশ্রেছা। 
(“এস তে কুলপা রাজন? | অপর্লা ১১৪৩ ।) 
কুলপাণনতকা (ক্বী) কূলং পাস্থমিব কান্তি প্রকাশয়তি কুল 
পাংস্থকৈ-ক টাপ্‌। যে্ত্রী বাভিচারাদি দ্বারা বংশে কলক্ক 
অর্পণ করে, অনতীস্ত্রী। 


কুলতঙ্গ 
ফুলপালক € তি) কুনং পালরতি, কুল-পাল রক্ষণে ল্‌। 
১ ধংশ-প্রতিপালক। (লী) ২ কুরুশ্ব, কমলানেবু। 
কুলপ্পি (দেশজ ) ১ বৃক্ষবিশেষ । ২ আকৃগাছ। 
কুলপালি, কুলপালিকা, কুলপালী (শ্রী) কুলবততী স্ত্রী, 
সতী, সাধবী। 
কুলপ্পাহাড়, উ' প* প্রদেশের অন্তর্গত হামীরপুরের ৩৯ ক্রোশ 
দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী তহসীল। এখানে পাহাড়ের 
উপর অনেক দেবমন্দির, মস্জিদ ও রাজপ্রাসাদের ভগ্রাবশেষ 
ছুষ্ট হয়। 
কুলপাহাড়ের ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে সহেট-মহেট গ্রাম, 
এখানে বিষুমন্দির 'ও ১২৯০ সম্বতের প্রাচীন জৈনমন্দির আছে। 
ইহার নিকট প্রাচীন ই্টক ও শিল্পকাধ্যের স্ত.পীকৃত ভগ্নাবশেষ 
দেখা যায়। চন্দেল্প-রাজ মদনবর্ম। (১১২৯--১১৬৫ খৃঃ অঃ) 
এইখানে মদনপুর নামে একটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। 
কুলপুক্র (পুং) কুলে সংকুলে জাত; পুত্র মধ্যলো*। 
১ সদ্ধ'শজাত পুর । ২ দমনক বৃক্ষ, দোলা। 
কুলপুভ্রক (পুং) কুলপুল-স্বার্থে কন্‌। দমনক বৃক্ষ । 


কুলপুক্রী [ত্ত্রী) কুলন্ত ছহিতা ৬তৎ। ছুহিত্স্থানে পুত্রট্‌- 
আদেশ স্ততো-ডীষ। (ুতোগ্ররাজভোজকুলমেরুভ্যো ছুহিতুঃ 


পুলটুবা। পা ৬৩1৭০ হ্থত্রে বার্তিক |) সদ্বংশোদ্তবা কন্ঠ । 
কুলপুরুষ (পুং )কুলে সতৎকুলে জাতঃ পুরুষঃ। ১ সদ্বংশোঞ্ভব- 
ব)ক্তি। ২ পিতৃপুরুষ, পৃর্ববপুরুষ | 
কুলপুরোহিত (পুং) কুলত্রমাগতঃ পুরোহিতঃ। 
একবংশে বনুদিন পৌরোহিত্য করেন। 
“সথীর বচনে দেবী মনে অন্থমানি। 
কুলপুরোহিত বৃদ্ধে ডাক দিয়া আনি ॥৮ গোবিন্দমঙ্গল। 
কুলপুর্ববগ (পুং) কুলন্য পুর্ববগঃ, ৬তৎ» কুল-পুর্্ব-গম-ডঃ। 
পূর্বপুরুষ । 
কুলবধু স্ত্রী) কুলে গৃহে স্থিতা বধৃঃ। লজ্জা-শীল! সাধবী ্ীঃ | 
“অভ্যন্তরে রহে যত কুলবধূগণ । 
শুনিল মথুরা এল রাম নারায়ণ ॥৮» গোবিন্দমঙ্গল। 
কুলবালদেব, হালের “সপ্তশতী” গ্রন্থের একজন টীকাকার। 
কুলবালা, কুলবালিক। (তরী) কুলে সংকুলে জাত। বালা, 
বালিকা । সন্বংশোদ্তুব। সতীন্ত্রী। 
“কাল অঙ্গে ছলে মণি মুকুতার মাল|। 
সতীপন! ছাড়ল গোকুলের কুলবাল! ॥” গোবিন্দমঙ্গল। 
কুলব্রাহ্ষণ (পুং ) কুলপুরোহিত। 
কুলভ (পুং) বলিরা্ের সৈন্ত দৈত্যবিশেষ। (হরিবংশ।) 
কুলভঙ্গ (পুং) কুলত ভঙ্গ; ৬তৎ। কৌলীন্য-নাশ। 
বা 


ধিনি 


২৯৭ ] 


কুলযোষিৎ 

কুলভার্ষ্যা (জী) কুলে গৃহে স্থিতা ভার্ধযা, মধ্যলো*। 
ধার্মিক! স্থশীলা অথব1 নৎকুলোস্তব! পত্বী। 

কুলভূভূৎ (পুং) কুলপর্বত | অপর নাম-_কুলাচল, কুলাপ্রি, 
কুলগিরি (ভাগবত € 1১৬1 ১৭1) 

কুলভূষণ (জরি) কুলগ্ত বংশন্ত ভূষণমিব উপমিত-সং। কুল- 
তিলক, যে ব্যক্তি বংশের অলঙ্কার-স্বরূপ ৷ 

কুলভূষণপাণ্যু, দাক্ষিণাত্যের একজন পাও্য রাজা । ইহার 
রাজত্বকালে মুগয়া-প্রিয় চেদিরাজ মছুরা আক্রমণ করেন। 
সিংহ-কবলে পড়িয়া ইহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে চোল- 
ংশীয়েরা শৈবধর্ম অবলম্বন করেন এবং চোল ও পাণ্যবংশে 
বন্ধৃতা স্কাপিত হয়। 

কুলভূত্য। (স্ত্রী) কুলৈঃ কুলভবৈস্থত্যিঃ ভরণম্‌ কুল-ভৃ-ভাবে 
ক্যপ্‌ তুগাগমশ্চস্ত্িয়াং টাপ্‌। ১ গভিনীর পরিচর্ধ্য। 
২ বংশের প্রতিপালন। 

কুলভ্রপ্ট (ব্রি) কুলাৎ বংশাৎ জাতের ভ্রষ্ট ৫তৎ। বংশচ্যুত 
অথবা জাতিচ্যুত। 

কুলমার্গ (পুং) কুলৈঃ সৎকুলোডূতৈরা্রিতো মার্গঃ পদ্থাঃ। 
সআ্রপথ, সহ্পায়। 

কুলমিত্র (ক্লী) কুলন্ত মিত্রং ৬তৎ। কুলমুহৃৎ, 
স্পরাগত বন্ধু। 

কুলমণিশুক্ল, একজন বিখ্যাত স্থৃতি-টীকাকার । ইহার কৃত 
অগ্িরঃস্থৃতি-টাকা, আহ্িকচন্দ্রিক1-টীকা, কর্পুরন্তব-দীপিকা, 
গৌতমস্থৃতি-টীক1, তন্ত্রামৃত, মাতঙ্গীক্রম, যাজ্বন্যযস্থতিটাকা?, 
ষোগকল্পদ্রম, রামার্চনচন্দ্রিক। ও সৎকর্ম্ম-দীপিক। পাওয়া যায়। 

কুলমুনি, একজন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রস্থকার। ইহার কৃত 
নীতিপ্রকাশ নামক ধর্মদশান্ত্, সমাসারণ্ণব ব্যাকরণ ও সাংখ্য- 
কারিকাবৃত্তি পাওয়া যায়। 


কুলমূলাবতারকল্পসূত্র, প্রাণতোধিণী-্বত একখানি তন্ত্। 
কুলম্পুন (ক্লী) কুলং পুনাতি, কুল-পুংখশ, স্ুমাগমশ্চ, ( বাছু- 


ংশপর- 


. লকাৎ সাধুঃ)। কুরুক্ষেত্স্থ তীর্ঘবিশেষ। 


(“কুলম্প,নে নরঃ স্নাত্বা পুনাতি স্বকুলং ততঃ” । 
ভারত বন ৮৩ অঃ।) 
কুলল্পুনা (দ্র) কুলং পুনাতি, কুল পুখশ্‌ মুমাগম:-টাপ্‌। 
(বাহুলকাৎ সাধুঃ)। নদীবিশেষ। 
কুলস্তর (পুং) কুলং বিভন্তি পালয়তি, কুল-ভ্ব খচ্‌, (সংজ্ঞায়া 
ভৃতৃবৃজিধারি । পা ৩২৪৬1) ১ বংশপালন করিতে রা 
পুত্র । ২ কুজভ্ভিল, চৌর, সিঁদেলচোর। 
কুলযোধিৎ (দ্্রী) কুলে সৎকুলে উৎপর্না স্ত্রী। 
সন্বংশোদ্তবা সাধবী সত্রী। 


কুলম্ত্রী, 


ফুলশেখর 


“অসংস্কত-গ্রমীতানাং ভ্যাগিনাং কুলযোধিভাম্‌। 
উচ্ছিইং ভাগধেয়ং স্তাঙ্গর্ভেযু বিকিরশ্চ ষঃ 1” মন্তু ৩।২৪৫। 
কুলর (ত্রি) কুল-অশ্মাদি ত্বাৎ রঃ, (বুঙ্ছণকঠজিলসেণির চএই: 
ণায়ফকৃ.। পা ৪1 ২।৮।)। কুল-সন্নিকই দেশাদি । 
কুলরক্ষক (পুং)কুলন্ত রক্ষকঃ, ৬তৎ। ১ বংশের রক্ষাকর্তী। 
২ যে বাক্তি কণ্ঠ। গ্রহণ করিয়া অপরের কৌলীগ্ত রক্ষ। করে । 
কুলবর্গা, হায়দরাবাদরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।. খৃষটীয় 
১৩শ শতাক্ীতে দাক্ষিবাতোর প্রথম মুনলমানরাক্ম আলা- 
উদ্দীন হুসেন গঙ্কো-বান্ধণী কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। 
বাঙ্গণীরাজগণ এইখানে ব্াজ্ত্ব করিতেন। 
কুলবর্ণ। €স্ত্া) বৃক্ষবিশেষ, রক্তত্রিবৃং, লাল তেউডী। 
কুলবদ্ধন পুং) কুলং বংশং বদ্ধষতি, কুল-বৃধ-গিচ্নন্দ্যাদি- 
ত্বাং লু?ঃ। বংশবন্ধক । 
(“ঞ্চত্বগ্ভাঃ প্রদদৌ রাঙ্গা ধরাং তাং কুলবদ্ধনঃ | 
রামান্বণ আদি ১৪। ৪৫1) 
কুলবান্‌ ২: (তরি) কুল প্রশস্তকুলমস্ত্যন্ত কুল-মতুপ্‌, মন্ত ব 
( বলানিভ্যো মহুবন্যতরস্তাং । পা ৫।২। ১৩১৩) প্রশস্ত 
কুল দুক্ত, কুলীন। 
কুলবতী স্ত্রী) কুলবত-স্থিাং ভীপ,। কুলম্থ্ী। 
“কুলবতী সব কংলেরে কহিব, 
কেমনে সহিতে পারি 0৮ গোবিন্দসঙ্গল। ৯১। 
কুলবার ( পুঃ) তন্থশান্ত্র মতে মঙ্গল ও শুক্র কুলবার। 
কুলবিদ1' স্্া। কুলপরম্পরাগতা বিদ্যা। ১ বংশান্থগত 
শক্ষনীঘা বিদা।। ২ আন্ীক্ষিকা প্রতি বিন্যা। 
কুলবিপ্র : পুং) কলক্রমাগতো বিপ্র: পুরোহিতহ। 
পরম্পরাগত উজার | 
কুলবৃ্ধ পুত কলেবু বদ্ধ গতহ। 
“ব্র্ষইূনঃ রি পর্ষযস্টেতমাতা-বদ্ধুভিঃ। ভাগবত ৪1৯,৩৯। 
কুলব্রত (কলা । কুলে কুলবিশেষে মাচরণীতং ব্রতণ॥ কুলদর্ম, 
বংশপরম্পরাক্রমে মাচরণীম কার্্য। 


কুল. 


বংশমধ্যে রিনি প্রাচীন । 


কুলব্রাঢ়। «প্রা; কুলোচিতা নংকুলোচিতা আয়া । কুল- 


কানিনগেণের লঙ্জা। 
“পরিহরি কুলবীড়। হনিশি কর ক্রীড়া, 
€দদনির। আপন নরনে 1” শিবানন ১১৪ । 

কুলশেখর, মান্তর্ধযমাল। নামক গ্রগ্ককার। সুক্তিকর্ণানৃত, 

হক্ষি-মুকাবলী ও রায়মকুট কর্দক কুলশেখরের গ্রস্থ উদ্ধৃত 

হইয়াছে । ২ নীলাচলের একলন পরম বৈষ্বরাজ। ( ভক্ষি- 

মাহ্যগ্র্য ১১৪। ২।) ৩দাক্ষিণাত্যের নছ্রারাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা 

গ্রথম পাণ্ডা রাজা। 


[ ২৯৮ ] 


কুলসন্গিধি 





কুলশেখর অর্ধার, দাক্ষিণাত্যের কেরলরাজ্যের এক অতি 


প্রাচীন রাজ।। প্রবাদ এইরূপ, ইনি ১৮৬* কঙ্্যন্ধে অর্থাৎ 
১২৪২ খুঃ পুর্ঘাবে রাজা পরিত্যাগ করিমা। সন্নযাসধর্া 
অবলম্বন করেন। 
কুলশেখরদেব, ১ একজন পাগ্যরাজা, অনুমান ১২৯০ হুইতে 
১২১৩ খুঃান্দ পর্যন্ত মহ্রারাজ্য শাসন করেন। কাহারও 
মতে, ইনি সিংহলরাজ পরা ক্রয়-ঝাহুর সমসাময়িক । ২ দক্ষিণ- 
ঞলের একক্সন সাবিক হিন্দুরা, ইনি মুকুন্দমালাস্তোত্র 
নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। 
কুলশ্রেঠী[ন্] ত্রি ১ শ্রেকুলসন্ভৃত।২ বংশের মধ্যে শ্রেঠ ব্যকি। 
(পুং) শিপ্পিকূলপ্রধান। সংস্কৃত পর্যযায়--কুলিক, কুলক, কুল। 
কুলসংখ্য। (স্ত্রী) কুলগ্ত বংশগত সংখ্যা কীর্তিঃ, ৬তৎ। কুল 
কীর্কি, বংশের শ্রেটতা । 
“কুলসংখ্যাঞ্চ গচ্ছন্তি কর্ষন্তি চ মহদ্যশঃ।” মনু ৩৬৬। 
কুলসঞ্চয় । ক্লা) পরিপেলনুক্ষ, কেউটা-মুতা। 
কুলসত্র (ক্লী) কুলৈঃ কুলজনৈরনুস্তেয়ম্‌ সত্্রং (মধ্ালো" 
সহশ্রবংসর-সাধ্য যজ্ঞবিশেষ। 
কাঞ্চাছ্জিনি মুনির মতে, এই কুলপত্র নামক যজ্ঞ 
সহস্ববংসরে্পরিপুর্ণ হয়। পিতা, পুল, প্রপৌন্র ও তাহার 
পুলাদি ইহাদিগকেই কুল বলে। হৃহারা সকলেই ক্রমশঃ 
এই যজ্ঞের ন্গান করেন বলিয়াই ইহার মাম কুলসত্র 
হইয়াছে । এমন দার্জাবী কেহই নাই নে, একজনে এই 
যঙ্ছের 'আরহ ও সমাপন করিতে পাবেন। মন্ুধাগণের 
এইমাত্র নিনম আছে যে, কার্যা আরম্ভ করিলেই তাহার 
সমাপন করিতে হইবে । বেকার্যা একজন সমাপন করিতে 
পারে না, নেই কার্যা বছলোক একত্র অথবা ভিন্ন ক্রমে 
অন্থগান করিয়। সনাপন করিবে । অতএব কুলপত্র ঘঞ্ত এক- 
রনের সমাপন কর! 'মপসন্তব বলিয়াই কোন ব্যক্তি আরম্ 
করিবেন এবং মধ্ো তদ্বশীয় কোন কোন বাক্ষি যথাবিধি 
অনুষ্ঠান করিবেন, পরে তদ্ধংশান্ম অপর কোন বাক্তি সেই 
যন্ত সমাপন করিবেন । এই প্রকারেই কুলসত্র যক্ঞ সম্প্ 
হইতে পারে। (কাত্যায়ন-শ্রোতস্থর্র ১। ৩। ২৩।) 
কুলসন্ততি (স্ত্রী) কুলন্ত বংশত্ত সন্ভতিবিস্তারঃ, 
বংপবৃদ্ধি, পুলোতপাদন। 
(“দিবং গঠানি বিপ্রাণামকুত্ধ। কুলসম্থতিম্” | মন, ৫1১৬৯) 
কুলদম্নিধি (ভ্ত্রী) কুলানাং কুলজ্রানাং সপ্িধিঃ সানিধ্যং 
৩ত২। সাক্ষী অথন! সম্বংলীয় ব্যক্িবর্গের উপস্থিতি । 
“নিক্ষেপ! যঃ কৃতো। যেন যাবাংশ্চ কুলসমিধো। 
তাবানেব ল বিজেয়ে| বিক্রবন্‌ দণ্ডমর্থতি 0” মন্তু ৮। ১৯৪: 


৬তত। 


কুলাকুলচক্র 


কুলসমুভ্তব (ক্রি) কুলাৎ সৎকুলাৎ সম্ভব উৎপত্তি ধর, 
বনুত্রী। সদ্বংশজাত। 
কুলসম্ভব (জি) কুলাৎ সংকুবাৎ সম্ভব উৎপত্তি ধ্ বহুত্রী। 
সৎকুলসভভূত। 
কুলসাধক (পুং) কুলম্ত কুলাচারশ্য সাধকঃ ৬তৎ। তন্ত্র 
মতান্ুযায়ী সাধকবিশেষ। 
কুলার, ১ ক্ষেমরাত-ধৃত একখানি শৈব-শান্ত্র। ২ তন্ত্র 
সারাদি-ধৃত একখানি তম্্ব। ৩ রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাঙ্গণগণের কুল- 
পরিচায়ক বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত একখানি কুলাচার্য্য-কারিক1। 
কুলহ্থন্দরী (জী) কুলৈঃ কুলাচারৈরারাধ্যা সুন্দরী তন্নাম়ী 
দেবীত্যর্থথ। দেবীবিধেষ। 
কুলসেবক ( পুং) কুলক্রমাগতঃ সেবকো ছুৃত্যঃ | 
স্পরাগত ভৃতা। 
“প্রাণত্যাগে পি তৎকর্ম্ম ন কুর্য্যাৎ কুলসেবকঃ1” পঞ্চতন্ত্র। 
কুলসৌরভ (ক্লী) কুলং শ্রেষ্টং সৌরভমস্ত। মক্ষরকবুক্ষ, 
লাগদানা। 
কুলক্ত্রী (স্ত্রী) কুলে স্থিতা স্ত্রী, মধ্যলো"। ১ কুলযোধিং 
অনন্ত-গামিনী সাধৰী স্ত্্রী। 
“অসন্থঞ্টা ছিজ। নষ্টাঃ সন্তষ্টাশ্চ মহীভৃতঃ। 
সলঙজ্জা গণিক। নষ্ট নি্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্িয়ঃ ॥৮ চাণক্য। 
২ কুলকুগুলিনা শক্তি । 
“কুলস্ত্রী জ্ঞানমাত্রেণ জীবন্ুক্তো! ভবেন্নরঃ7৮ কুলার্ণবতন্ত্। 
কুলস্থিতি (ত্ত্রা) কুলন্ত বংশন্ত স্থিতিঃ স্থায়িত্বম্, ৬তৎ। বংশ- 
স্কিতি, বংশের উৎপত্তি বুদ্ধি গ্রভৃতি। 
কুলহগুক (পুং) জলের আবর্ত, ঘুর্ণ । 
কুলা (দেশজ ) গৃহদ্রবাবিশেষ, সর্প । 
কুলাকুল (ত্রি) ১ তন্ত্শান্ত্রে কয়েকটা তিথি, বার ও নক্ষত্রকে 
কুল।কুল-তিথি, কুলাকুল-বার ও কুলাকুল-নক্ষত্র বলে। 
তাহাদের মধ্যে বুধ কুলাকুল-বার, দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও যী 
কুলাকুলতিথি ; আদ্র], মূলা, অভিজিৎ ও শতভিষা 
কুলাকুলনক্ষত্র | 
“বুধবারঃ কুলাকুলঃ ৷ দ্বিতীয়াদ্বাদশীষ্ঠী কুলাকুলমুদা- 
হতম্। বাকুণার্জাভিজিন্মলং কুলাকুলমুদাহৃতম্‌ ॥” 
কুলাকুলচক্র (ক্লী) কুলঞ্চ অকুলঞ্চ কুলাকুলং তয়োধিচা- 
রার্থং চত্রং। যে মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার শুভাশুভ 
জানিবার চক্রবিশেষ। তন্ত্রসারে এইরূপ লিখিত আছে ।-_- 
পঞ্চাশৎ মাতৃকাক্ষর পাঁচভাগে বিভক্ত করিবে। এই 
গাঁচটীভাগ, যথা ক্রমে, মারুত, আগের, পার্থিব, বারুণ, নাতম 
* বলিয়৷ কথিত হইয়াছে। . 


ংশপর- 


[ ২৯৯ ] 


অআ একচট তপযষ মাক্ষত। 
ই ঈ এখছঠ থফরক্ষ আগ্নের। 
উ উ ওগজড়দবন্াল পার্থিব। 
খঙ্ক ওউঘঝঢ়ধতভ বস ৰারুণ। 
৯ 8 অংঙএঞণ নমশহ নাভস। 
পার্থিব অক্ষরের বারুণ অক্ষরসমূহ মিত্র) আগ্নেয় অক্ষর- 
সমূহের মারুত অক্ষরগুলি মিত্র এবং পার্থিব অক্ষরের মারুত 
অক্ষর শত্র, বারুণের শত্রু আগ্নেয়। পার্থিব অক্ষরের মিত্র 
বারুণ ও আগ্নের় শক্র । নাভস অক্ষরগুলি সকলের মিত্র । 
সাধকের নামের আদ্য অক্ষর ও মন্ত্রের আদ্য অক্ষর 
পরস্পর শক্র হইলে সেই মন্ত্র সাধক গ্রহণ করিবে না; পরস্পর 
মিত্র হইলে গ্রহণ করিবে । সাধকের নামের আদ্য অক্ষর 'ও 
মন্ের আদ্যমক্ষর এক হইলে মন্ত্র স্বকুল। স্বকুল মন্ত্র গ্রহণ 
করিলে সিদ্ধি হয়। 
“কুলাকুলন্ত ভেদং হি বক্গ্যামি মন্্রিণামিহ। 
বাণৃগ্রিভুজলাকাশাঃ পঞ্চাশল্লিপয়ঃ ক্রমাৎ॥ 
পঞ্চতস্বাঃ পঞ্চদীর্ঘা বিন্ন্তাঃ সন্ধিসম্তবাঃ | 
কাদয়ঃ পঞ্চশঃ ষক্ষ ল সহান্তাঃ গ্রকীিতাঃ ॥ 
সাধকম্তাক্ষরং পৃর্বং মন্ত্রাপি তদক্ষরম্। 
ধদ্যেকভূতটদবত্যং জানীক়াৎ স্বকুলং হি তৎ॥ 
ভৌমস্ত বারুণং মিত্রং আগ্নেয়স্তাপি মারুতম্‌। 
মারুতং পার্থিবানাঞ্চ শক্ররাগ্রেরমন্তসাম্‌। 
নাভসং সর্বমিত্রং স্তাদ্বিরুদ্ধং নৈব শীলয়েৎ ॥” (তন্ত্রসার) 
কুলাক্ষৃতা ( স্ত্রী) কুকুরী। 
কুলাঙ্গন! (স্ত্রী) কুলে সৎকুলে জাতা৷ অঙ্গনা সত্রী। কুলম্ত্রী, 
সৎকুলোপ্তবা সাধবী স্ত্রী । 
কুলাঙ্গার (পুং ক্লী) কুলম্ত অঙ্গারমিব, উপমিত-সং। বে 
ব্যক্তি কুলের অঙ্গারস্বরূপ, যে ব্যক্তি কুলগৌরবৰ নষ্ট কেরে। 
“দজ্ষ্যতিম্ম কুলাঙ্গারং চোদিতো মে ততদ্রহম্‌ ॥” 
পু ভাগবত ১। ১৮।৩৭। 
( পুং) পর্বতবিশেষ। ভারত প্রভৃতি প্রত্যেক বর্ষে 
সাতটা করিয়। প্রধান পর্বত আছে, তাহাদের নাম কুলাচল। 
ভারতবর্ষে মহেন্দ্র, মলয়, সহা, শুক্তিমান্‌ খক্ষ, বিদ্ধ্য ও 
পারিপাত্র এই সাতটা, ভদ্রাশ্ববর্ষে সৌবল, বর্ণমালাগ্র, কীরঞ্জ, 
শ্বেতবর্ণ ও নীল এই পাঁচটা, কেতুমালবর্ষে বিশাল, কম্বল, 
কৃষ্ণ, জয়ন্ত, হরি-পর্বত, অশোক ও বদ্ধমান এই সাত্বট, 
প্রক্ষত্বীপে গোমেদক, চক্র, নারদ, ছুন্দুভি, সোমক, স্থমনা, 
বৈত্রাজ এই সাতটা, শাল্সলঘ্বীপে কুমুদ, উন্নত, বলাহক, দ্রোণ, 
কন্ক, মহিষ, ককুগ্মান্‌ এই সাতটা, কুশদ্বীপে বিদ্রমোচ্চয়, 


কুলাচার [ 


হেষপর্বত, ছাতিষান্‌, পুস্পবান্, কুশেশয়, হরিগিরি ও মন্দর 
এই সাতটা; ক্রৌঞ্ত্বীপে ক্রৌঞ্চ, বামনক, জন্ধকারক, 
দিবাবৃৎ, দিবিন্ব, পুগুঝীক, হুন্দুভিত্বন; শাকন্বীপে উদয়, 
অলধার, বৈবতক, শ্রাম, অন্তময় আম্বিকেয় ও বাধু এই 
লাতটী এবং পুক্ষরন্বীপে একমাত্র মানস কুলাচল নামে অভি 
হি হইয়াছে । (ক্রদ্ধাগুপু ৫২ অঃ।) ২ দানববিশেষ, 
ইহার অপর নাষ কুলাকুল । 
কুলাচার (পুং) ৬তৎ। ৯ কুলোচিত ধর্ম । ২ তস্ত্রোক্ত 
জ্ঞানতেদ; জীবাম্মা, প্রকৃতি, দিক্‌, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, 
জল, তেজঃ, বায়ু, ইহাদিগকে কুল বলে, ব্রহ্ষদৃষ্টিতে অর্পাং 
ব্রহ্ম হইতে ইহা! ভিন্ন নহে, এইরূপ চিন্বা করিয়া ব্যবহার 
করার নান কুলাচার। ৩ তস্ত্রোক্ত আচারবিশেষ । তম্থসারের 
মতে--সমন্ত কাম্যকর্্ম পরিত্যাপ করিয়। নিতাকন্মের অন্থু- 
ষ্টানে তৎপর হইবে! কর্মফল আপনার ইষ্টদেবতাতে অর্গণ 
করিবে, অন্ত মন্ত্রের অর্চন, শ্রদ্ধা কিন্বা। অন্য মন্ত্রের পূজা করিবে 
না। কখনও কুলস্ত্রীর কিম্বা বীরাচারীর নিন্দা করিবে ন।। 
স্ত্রীর প্রতি রোষ পরিত্যাগ করিবে । সকল সংসার স্ত্রীময় মনে 
করিবে । পেক়, চব্য, চোষা, তক্ষ্য, লেহা প্রতি সকল 
পদার্থই যুবতীময় চিন্তা করিবে । কুলজ। যুবতীকে অবলোকন 
করিয়া সমাহিতচিত্ে নমস্কার করিবে। যদি সাধকের 
সৌভাণ্াক্রমে কুলস্থান দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে ভগিনী, 
ভগচিস্তা, ভগাস্কা, ভগমালিনী, ভগনাসা, ভগস্তনী, ভগস্কা, 
ভগসর্পিনী, এই সকল দেবতার পুজা করিবে । বালা, যুবতী, 
বৃদ্ধা, ন্ুন্দবী অথব! কুৎংসিতা, যেরূপ হটক না কেন, স্ত্রী 
দেখিলেই নমস্কার করিবে । তাহাদের প্রহার, নিন্দা অপ্রিয়, 
বা ত/হদের প্রতি কোনন্ত্রপ কুটিলতা করিবে না; করিলে 
সাধকের সিদ্ধি হয় ন1। স্ত্রীসঙ্গী সাধক স্ত্রীই দেবতা, স্ত্রীই প্রাণ, 
স্ত্রীই ল্পলঙ্কার এইরূপ ভাবনা করিবে । তাহাদের হস্তরচিত 
পুষ্প, জন এবং অন্ত দ্রব্য সকল দেবতাকে নিবেদন করিবে। 
জপন্থানে মহাশহ্ধ স্থাপন করিনা! কুলজ! যুবতীর সহিত 
বিহার করিতে করিতে অথব! তাহাকেম্পর্শ করিয়া কিন্ব! 
অবসোকন করিয়া জপ করিবে। শ্ত্রীর তুক্তাববিশিষ্ট তাস্বল 
প্রকৃতি ভক্ষণ করিয়া জপ করিবে । এই আচাছুর দিকৃকাল 
কিম্বা অবস্থানের কোন নিন্নম নাই, উপাসকের যেরূপ ইচ্ছা, 
তদন্থপারেই.উপাসনা করিতে পারেন। বস্ত্র, আসন, স্থান, 
শরীর, গৃহ, পুষ্প, জল প্রভৃতির শুদ্ধিরও প্রয়োজন নাই। 

কুলার্ণবতগ্ত্রে কথিত হইয়াছে-_ 

“কুলাচারশৃহ্ং গত্ব! ভক্ত্যা পাপ-বি শুদ্ধয়ে। 

ধাচয়েদমৃত্তং কৌলং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥ 


৩৩০৩ 


আআ পদ পলাশী পাক 


] কুলাঁচার 

_ কুলাচারে?বঙ্ত্ং কত্থা পাত্রে তক্তিজ্ঃ । 

নমস্বত্ব। চ গৃহ্ীর়াদন্যথ। নরকং ত্রজেৎ 1” 

কুলাচার-গৃহে গষন করিয়া পাপ-বিশুদ্ধির নিমিত্ত কৌল 
অর্থাৎ কুলাচারীর নিকট অমৃত প্রার্থনা করিবে, হদি অমৃত 
না পায়, তবে জলপান করিবে । কুলাচারীকর্তৃক হাহা 
প্রদত্ত হইবে, তাহাই ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিস গ্রহণ 
করিবে। তত্বাস্তরেও উক্ত হইয়াছে-- 

“ন বৃ] গমযেৎ ফালং দ্তক্রীড়াদিন। স্ধীঃ। 

গময়েদ্গেবতা পৃজা-জপযাগাদিনা সদ! ॥ 

বীরাণাং জপযজ্ঞস্ত সর্ধকালে প্রশশ্ততে । 

সর্দদেশে সর্পীঠে কর্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

সাধক দৃযতক্রীড়াদিত্বারা বৃথা! কাল অতিবাহিত করিবে 
না, দেবতাপুজ! জপযাগার্দি করিয়া! কালষাপন করিবে। 
বীরাচারীগণের জপরূপ যল্ঞ সর্বকালেই প্রশস্ত । সকল স্থানে 
এবং সকল আসনেই জপ কর! কর্তব্য । 

“শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্কিঃ শিব্রঙ্গাজনার্দনঃ। 

শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শকিশ্চন্ত্রো গ্রহা ফরবম্‌ | 

শক্তি-বূপং জগত সর্বাং যো নআানাতি নারকী |” শিবাগম। 

শিব, ব্রক্গা, বিষুঃ, ইন্দ্র, চত্দ্র, স্র্ধ্য এবং অন্ত গ্রহগণ, 
সকলই শক্তিনয়, ঘিনি এইনূপ না জানেন, তিনি নারকী। 

“স্ানাদি মানসং শৌচং মানসঃ প্রবারো জপঃ। 

মানসং পুজ"ং দিবাং মানসং তর্পণার্দিকম্‌॥ 

সন্ন এ সভঃ কালে নাশুভে। বিদ্যতে কচিৎ। 

ন বিশেষে! দিবারাত্র ন সন্ধ্যারাং তথ! নিশি ৪ 

'সর্দদা পৃজয়েদ্দেবীমহ্গাতঃ কৃতভোজনঃ | 

মহানিগ্ হুচৌ দেশে বলিং মন্ত্রেণ দাপয়েৎ ॥” বীরতস্ত্র। 

্লানাদিরপ মানসশোচ, মানসিক জপ, মানসপুজা এবং 
মানসিক তর্পণাপিই সর্বশ্রেষ্ঠ । সর্বাকালই শুভ, ইহাতে 
কোনকালই অশুভ নয়। দিব, রাত্রি, সন্ধ্যা কিন্ত! 
মহাঁনিশি বলিয়া কোন বিশেষ নাই, অঙ্গাত অথব ভজন 
করিয়াও দেবীর পুরা করিবে, মহানিশাতে অশুচি দ্রেশে 
মন্ত্রপূর্দক বলিগ্রদান করিবে। 

গন্ধর্বতগ্থ্রে লাখত আছে-_. 

“পৃর্বীম্বহমতীং বীক্ষ্য সহতরং যদি নিতাযশঃ। 

তদ| বাদী শ্বসিদ্ধান্তহতঃ ক্ষিতিতলং বিশে ॥ 

পর্বতে হল্তমারোপ্য নিয়ে। ধযতমানসঃ। 

কবিতাং লভতে সোংপি অমৃত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥” 

স্্রীকে খতুমতী দেখিয়া, যোড়শ দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন 
সহ সংখ্যক জপ করিলে বাদী জাপনার সিদ্ধান্তে পরাজিত 


কুলাচার, 


হইয়া ক্ষিতিতলে প্রবেশ করে অর্থাৎ নিতান্ত লজ্জিত হয়। 
ভয়শৃগ্ত এবং স্থিরচিত হইয়া স্যনমগুলে হস্তপ্রদান পূর্বক 
যোড়শদিন পর্ধ্যস্ত প্রতিদিন সহশ্রবার জপ করিলে সাধক 
কবিত্বশক্তি এবং অমরত্ব লাভ করিতে পারে। 

“পদ্দাং দৃষ্টা তথা বিশ্ব" খঞ্জনং শিখরং তথা । 

চামরং রবিবিশ্বঞ্চ তিলপুষ্পং সরোরুহুম্‌ ॥ 

ত্রিশলং বীক্ষা জপ্ত,1] চ শতশঃ শ্ুদ্বভাঁবনঃ | 

স্থখ-প্রসাদং স্থমুখং স্থলোচনং স্থৃহান্যকম্‌ ॥ 

স্থবেশং সুগতিং গন্ধং স্থগন্ধং স্থখমেব চ। 

লভতে চ যথাসংখ্যং শৃণু পার্বাতি সাদরম্‌ ॥” লীলতন্ত্র। 

মুখ, অধর, চক্ষু, মস্তক, কেশ, কপালের সিম্দুর, নাসিকা, 
নাভি এবং ত্রিবলী অবলোকন করিয়া শতসংখ্যক জপ 
করিলে ধথাক্রমে প্রসাদ, সুন্দর মুখ, সুন্দর লোচন, স্বন্দর 
হাসা, সুবেশ, সুগতি, গন্ধ এবং সুগন্ধ লাভ হয়। 

"একাকী নির্জনে দেশে শ্শানে বিজনে বনে । 

শৃন্গাগারে নদীতীরে নিঃশক্কো বিহরেৎ সদা ॥ 

মহাচীনদ্রমে দেবীং ধ্যাত্বা তত্র প্রপৃজয়েৎ। 

তদদ্ুমোদ্ভবপুষ্পেণ পুজয়েদ্তক্তিভাবতঃ ॥ 

স ভবেৎ কুলদেবশ্চ কুলদ্রমগতঃ শুচিঃ।” ভাবচূড়ামণি। 

নির্জনদেশে, শ্বশানে, বনে, শৃশ্গ্রহে, কিম্বা নদীতীরে, 
নিঃশঙ্ক হইয়! সর্পাদা বিচরণ করিবে । মহাচীনজ্রমে দেবীর 
ধান করিয়া পূজা করিবে। মহাচীনক্রমের পুষ্পদ্বার! 
ভক্কিভাবে দেবীর পুজা করিলে সাধক কুলদেব হইতে 
পারেন। কুলচুড়ামণিতে আরও কথিত হইয়াছে _ 

“শণু পুল! রহসাং মে সময়াচারসম্ভবম্। ৃ 

যেন হীন! ন সিদ্ধান্তি জন্মকোটিসহঅতঃ ॥ 

মানবঃ কুলশাঙ্গাণাং কুলচর্যযান্থলারিণাম্‌। 

উদ্ারচিত্তঃ সর্দার বৈষ্ণবাচারততৎপরঃ ॥ 

পরনিন্দাসহিষুঃ শ্তাদুপকাররতঃ সদা । 

পন্নতে বিপিনে বাপি নিঞ্জনে শৃশ্ভমগুপে ॥ 

চতু'্পণে কলামধো যদি দৈবাদ গতিবেৎ। 

্ষণং স্থিত্বা মনু জগ নত্বা গচ্ছেদ্সগাস্থুখম্‌ ॥” 

কুলাচারের রহস্য শ্রবণ কর। যাহা না জানিলে 
কোটিসহস জন্বোও সির্দিলাভত হয় না। কুলশাস্ম এবং 
কুলাচারিগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হুইয়া বৈষ্বাচার-তৎপর 
হইবে । কোন মন্দমতি কুলাচ।রীকে নিন্দা করিলে তাহাতে 
ছুংখিত হইবে না, সর্দদা পবাপকার.নিরত হইবে । পর্বতে, 
বিজনকাননে কিম্বা শ 'গণহগচতুষ্পথে অথব! নৃত্যগীতাদদির 


মধ্যে যদি কোন কাণো উপস্থিত ছইতে হয়, তাহা হইলে 


বা 
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* শ্রীক্র হইতে বহির্গত হইবে । 


কুলাচার 


কিছুকাল অবস্থান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে নম- 
স্কার করিয়া যথাভিলধিত স্তানে গমন করিবে । 
কুলাচারিগণ গৃষ্ব, ক্ষেমস্করী, জন্ুকী, কাঁক, শ্ঠেনপক্ষী, 
নীলবর্ণ কপোত ও কৃষ্ণবর্ণ মার্ডার অবলোকন করিয়া মন্ত্রপাঠ- 
পূর্বাক মহাকালীকে নমস্কার করিবে। মন্ত্র যথা__ 
“কশোদরি ! মহাচণ্ডে মুক্তকেশি বলিপ্রিয়ে | 
কুলাচারপ্রসন্নাশ্তে নমন্তে শঙ্করশ্রিয়ে 1” 
শ্াশান এবং শব দেখিয়া নমস্কার করিবে । 
“ঘোরদংস্রে করালাস্যে কিটিশব্দনিনাদিনি । 
ঘোর-ঘোররবাক্ফালে নমস্তে চিতিবামিনি |” 
এই প্রকার রক্তবস্ম এবং পুষ্প দেখিয়া রিপুরস্থন্দরীর পৃজ। 
করিবে; কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প, রাজা, রাজপুরুষ, মহিষ, হন্তী, অশ্ব, 
রথ, অস্ত্র, বীরপুরূষ ও কুলদেবতাকে অবলোকন করিয়া 
জয়দুর্গার কিম্বা মহিষমর্দিনীর অর্চনা! করিবে । 
কুলার্ণবতন্্রে একাদশ-উল্লাসে, কূলাচারের কর্তব্যাকর্তব্য 
এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে ।-_দীক্ষিত জ্োষ্ঠও যদি কুলপৃজাদি- 
বজিত হন, তাহাহুইলে ক্রমজ্ঞ কনি্ই কুলপুজার অধি- 
কারী। পুজার সময়ে জ্যেষ্ঠ, গুরু, কিম্বা কনিষ্ঠ সমাগত 
হইলে. নাহাদিগকে সাঁদরে সম্ভাষণ করিয়া তাহাদের অন্থু- 
মতি অনুসারে পৃজাদি কার্য করিবে। কৌলিকগণ দিনে 
নিতাপূজা, রাত্রিকালে নৈমন্তিক এবং রাত্রিদিন উভগ়- 
কালেই কাঁমাকর্ম্নের অনুষ্ঠান করিবে । কুলাচারিগণ অক্গাত, 
অঙ্গনস্থ কিম্বা ভূক্ত, গন্ধপুষ্প, বন্প ও অলঙ্কারদ্বার ভূষিত 
না হইয়া, কিম্বা অবিন্যন্ত শরীরে কখনও কুলপুজা করিবে 
না। বিনা মাংসে কিন্বা বিনা মদ্যে কুলপুজা করিলে কোন 
ফল হয় না। কুলাচারী শক্তিরহিত হইয়! মদ্যপান করিবে 
না। একাকী শ্রীচক্রের অনুষ্ঠান, একপাত্রে কিশ্বা একহস্তে 
অর্চনা, একহস্তে জলপান ও মদামাংস দ্বারা পশুর সব্িধানে 
দেবীর অর্চনা ইত্যা্দি কুলাচারীর একান্ত নিষিদ্ধ । কৌলিক 
প্রণাম করিয় শ্রীচক্রে প্রব্বেশ করিবে এবং প্রণাম করিয়া 
শ্রীচক্র দর্শন করিলে সকল 
পাঁপ বিনষ্ট হয়। শ্ত্রীচক্রে উপবিষ্ট শক্তিকে গৌরী এবং 
কৌলিকগণতুক সাক্ষাৎ শিব মনে করিবে । অন্নাত, ভুক্ত 
অথবা অভুক্ত হইয়। কুলদ্রব্য (মদ্য) সেবন করিবে না 
অর্থাৎ ভোজন সময়ে মদাপান করিবে । উ্ভীষধানী, কঞ্চকী, 
নগ্ন, মুক্তকেশ, দিগম্বর, বাগ্র, রুষ্ট ও বিক'পী কথ ৭ কুলা- 
মৃত পান করিবে না। মদাপানের পর নিঃ.বন, মদাভাতগর 
পরিভ্রমণ, উর্ধনালে মদ্যপান, অপরের সহিত একাসনে উপ- 
বিষ্ট হইয়া একপাত্রে ভোজন, কিন্বা। একপাজ্রে মদ্যপান, 


মন্ত্র যথা-- 


কুলাচার 


কুলাচারে একান্ত অকর্তব্য। গুরু, তৎপুত্র বা তন্বংশীয় কোন 
ব্যক্তি, কিম্বা কৌলিক জ্যে্ট যদি একগ্রামবাসী হয়, তবে 
তাহাদের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া একাকী কুলদ্রব্য সেবন 
করিবে না। হস্তপ্রক্ষালনপুর্বক কুলদ্রব্যের অর্পণ, মধু- 
ভাগ উত্তোলন করিয়া পাত্রপৃরণ, স্ধাকুণ্ডে ভোগপাত্রের 
নিঃক্ষেপ, চক্রমধ্যে অশুচিমনে করিষা করাদি-প্রক্ষালন, 
নিীবন, মলমৃত্রপরিত্যাগ কিম্বা পায়ু-বাষু নিঃসারণ 
করিবে না। চক্রমধ্যে, দৈবাৎ ঘটভঙ্গ, পাত্রম্থলন কিনব! 
লংহনিাণ হহলে দোষশান্তির নিমিত্ত পুনব্বার চক্র 
করবে! ভ্রমণ, গজ্জন, হানা, বিবাদ, বাদপ্রতিবাদ, 
ভ্র“নীর নিক, পরিহাস, প্রলাপ, বিতও, বহুভাষণ, ওদা. 
শিট, ভয় ও ক্রোধ চক্রমধো একান্ত বর্জনীয় । পাত্রহস্তে 
চদ্রমধ্যে ভ্রমণ, পৃণপাত্র হস্তে করিয়া অনেকক্ষণ 
অবস্থান, পাত্রহসস্ত আলাপ, পন দ্বারা পাত্রম্পর্শ, ভূমি- 
তলে বিন্দপাত, মুদ্রাশৃন্ত একহস্তে প্রদান, একন্তান 


ধ্ধ্ৰ 
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হইত অন্স্থানে পাত্রের চালনা, পাত্রসঙ্কর, মশন্দ পান, 


[কম্বা শক করিয়া পাত্রপূরণ করা কুলাচারিগণের নিতান্ত 
ভন্তর্্রব্য ! পাত্রে পাত্রে সহঘক্টন, মৃত্তিকায় স্থাপন, আধারের 
নত পাত্রের উত্ভতেরলন, কিম্বা রিক্ত পাত্র দশন করিবে না। 
পুন প্রক্ষলন করিয়া গেপন করিবে । 
হেল পাতিক 
তত হইলে পশ্তুশান্থ পাঠ করিষা তাহাকে পশুভাবৰ দেখা- 
পশুর প্রসঙ্গ এবং পশুর কার্যোর অনুষ্ঠান করিপে। 


কা ৮ 
পা লে ! 


“ডগা 
5 স্ব ”$ 


দন্ত কিনব! কোনরূপ ভাত হইন্নাও প্রুচক্রস্থ। 


কৌলিক কুল-: 
উল্লসিত হইয়া যদি পশুকে দেখিতে পায়, 


শী 


শনহলা পক্াচারীকে অর্পণ করিবে না, নে করে, তাহার 


৫ আমু 9 নশ পিনই হন! চক্রমধ্যে থাকিয়া! শক্রর সহিত ও 
(পলো করিবে না । চক্তস্তিত কৌলিকগণকে পিডঠতুল্য 


হপশপন্তিনিগকে মাতার সমান মনে করিবে । 


তি... 2০48 


পজ ৮ ৭, -. _ 


রঙ্গা হইতে। 


৮ গদ্াস্থ লকল্ই গুরুর সন্তান, আমি সকলেরই শিষ্য, : 
“শলেই ভামার পৃজা, এইন্ধপ চিন্তা করাই কৌলিকের 


পল কাঙা। 
না) গুরু, কুঁলশাস্্ ও পুজাস্তান মবলোকন করিয়া 
ন্মগ্ার করিবে। কোৌলিক মাপনার পরীর হ্যায় কুল- 
পরদারনৎ পশ্ুশান্থ পরি- 
ত্যাগ করিবে পশুর লিকট হইতে কুলবন্শের কোন 
কথ! শ্রবণ করিবে না।  গুকুপত্ী, গুরুকন্তা, কুমারী 
বকুধারিণী, বক্রাঙ্গী, বিরুতাঙ্গী, কুক্তা, আপনার কন্তা, 
ভগিলী, পৌভ্রী ও পুগ্রবধ ইহারা 'অলঙ্ঘনীয়া, কৌলিক 
কখনও ইহাপিগকে কামনা করিবে না। গুরুর নিকট কোন 


শ্পই সর্দদা [ললন কলিাবে। 


জপল্যালগ ভিন্ন গুরুর নাম গ্রহণ করিবে: 


| 


ররর 


কুলাচার 


কথা গোপন “করা অকর্তব্য। কৃষ্ণবন্ত্রপরিধারিণী রুষ্ণবর্ণ। 
কূশোদরী যুবতী কুমারীকে দেবত। ভাবিয়! পুজ। করিবে। 
আম মাংস, স্থর! কুস্ত, মত্তগজ, সিদ্ধিস্থচক চিহ্ন বিশিষ্ট 
ব্যক্তি, সহকার বৃক্ষ, অশোকগাছ, ক্রীড়াকুলা কুসারী, শ্রীফল, 
বৃক্ষ, শ্বশান, শক্তিসমূহ কিন্বা! রক্তাম্বরধারিণী কুলকামিনীকে 
অবলোকন করিয়া তক্তিপূব্বক নমস্কার করিবে । কুলদ্রব্য, 
কৌলিক কুলধর্ম্বের স্থচক, শিক্ষক অথব। বোধক মনুষ্য 
দেখিয়া ভক্তিভাবে তাহাদের নমস্কার করা৷ কুলাচারীর 
কর্তব্য। স্ত্রীজাতির নিন্দা, তাহাদের অপ্রিয় কার্য্যের অনু- 
ষ্ান কিম্বা অবমাননা, ভক্তের পরীক্ষা, বীরের কর্তব্যাক ত্রঁব্য 
বিচার, অনাবৃতন্তনী, উলঙ্গিনী ও উন্মত্ত। কামিনীর অবলোকন, 
দিবসে স্ত্রীলন্ভোগ বা তদ্যোনির অবলোকন কুলাচারে 
নিষিদ্ধ । সকল স্ত্রীজাতিই মাতৃকুল হইতে উৎপন্ন, তাহাদের 
কোনরূপ অবমাননা করিলে কুলযোগিনী অসন্তঃ হন। শত 
শত অপরাধ করিলেও তাহাপিগের কোনরূপ আপ্রুয় আচরণ 
করিবে না। কুলবৃক্ষের পত্রে কিন্বা অর্কপত্রে ভোজন, কুল, 
বুক্ষের তলায় শয়ন অথবা কুলরুক্ষের কোন প্রকার উপদ্রব 
করিবে না। কুলবুক্ষ অবলোকন করিয়। কিন্বা তাহার নাম 
গুনিয়া নমহ্চার করিবে । কখনও কুলরুক্ষছেদন করিবে ন1। 
০ ম্মাতক, করঞ্জ, [নশ্ব, অশ্ব, কদম্ব, বিল্ব, বট ও উড়্বর, 
ইহার! তন্বশ।ঙ্ক্রে কুলরুক্ষ নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রা, 
শ্চন্ত, ভগুপাত, মন্নাস, অতধারণ, ভীথধাত্রা, এই পাচা কার্য 
কোলিক পরিত্যাগ করিবে । বারহতাা, চক্রতিন্ন মদ্যপান, 
বারপহ্বীতে অভিগনন, বীরদ্রবোর "অপহরণ এবং এই সমস্ত 
কর্মের অন্ুষগ্ভানকারীর সংসর্গ এই পাঁচটী মহাপাঠক বলিয়া 
তন্বশাস্ত্রে গভিহিত হইয়াছে । কুলশান্ত্রে অবিশ্বাস 'অথবা 
কুলগুরুর বিদ্রোহ মআাচরণ করিবে না। মাতা, পিতা, 
ভার্ম), ভাই, বন্ধু কিম্বা অন্য ঘেকোন ব্যক্তি কুলধম্মের 
নিন্দা করিবেন, ভাহাকেই বধ করিবে, অশক হইলে 
যথাশক্তি তাহাদের প্রতি শক্রতা প্রকাশ করিস স্বয়ং প্রাণ 
পরিত্যাগ করিবে। কুলবন্ম, কুলদেবতা, কৌপলিক ও কুল 
শান, ইহার রক্ষার নিণিত প্র।ণিহত্যা করিলে পাপ হয় 
না। শৃদ্রের সদক্ষে বেদপাঠ যেরূপ অবিধেয়, পশ্বাচারীর 
নিকট কুলাচার প্রসঙ্গ করাও সেইরূপ অকর্তবা। প্রকৃত 
কুলাচারিগণ অস্থরে কুলাচার, বাহিরে শৈবভাব, সভাতে 
বৈঞ্চব মত অবলম্বন করিবে, কুলাচার কখনও প্রকাশ 
করিবে না, মন্ত্র গ্রকাশ করিলে সম্পদ নষ্ট ও মাম়ুক্ষয় হয়। 
শাঙ্গে মহাপাতকীর নিষ্কৃতি নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু কুলাচার- 
পরিন্র্ঠ কৌলিকের কোন উপায় নিনূপিত হয় নাই। এইরূপ 


কুলাচার 


কুলাচারের প্রতিপালন করিলে, সাধক সর্বসম্পত্তিশালী 
হইয়া পরে পরমাত্মাতে লীন হইতে পারেন। সকল ধর্শ 
পরিত্যাগ করিয়া, মন্ত্র, তন্ত্র, অভিষেক না করিয়াও কেবল 
কুলাচার প্রতিপালন করিলেই কুলাচারিগণের সিদ্ধি হইবে। 
নিরুক্ততন্ত্রে কুলাচারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-__ 
“কুলাচারঞ্চ ভে বৎস! স্থগোপ্যং কুরু যত্রতঃ | 
স্বশক্তিং কৌলিকীং কৃত্বা তত্র পৃজাং প্রকল্পয়েৎ ॥ 
সিদ্ধমন্ত্রী যজেচ্ছক্তিং কায়েন মনসাপি বা । 
পরযোধাং বিশেষেণ সিদ্ধমন্ত্ী প্রপৃজয়েৎ ॥ 
এতানি কুলধন্মাণি গুরুভিরুদ্দিতানি চ। 
যাবটন্নব সিদ্ধমন্ত্রী তাবচ্চ শ্বকুলং ত্রজেৎ ॥৮ 
নিরুক্ততন্ত্র ৮ম পটল । 
হে বৎস! কুলাচার যত্রপূর্ধাক গোপন কর! উচিত। 
আপনার শক্তিকে (ক্ীকে) কৌলিকী করিয়৷ কুলপুজা 
করিবে । সিদ্ধমন্ত্রী মনে ও প্রাণে সর্বদাই শক্তির অগ্চনা 
করিবে। সিদ্ধমন্ত্রীর পরশক্তি পূজা করাই কর্তব্য। যিনি 
সিদ্ধমন্ত্রী হইতে পারেন নাই অর্থাৎ যাহার মন্ত্র সিদ্ধ হয় নই, 
তিনি আপনার শক্িকেই পূজা করিবেন, কখনও পরক্্ী 
অবলম্বন করিবেন না। পরমগুরু কর্তৃক এই প্রকার কুলধর্মন 
কথিত হইয়াছে। 
কুলাচারীর মন্ত্রসিদ্ধিপ্রণালী নিকুক্ততন্থের নবম পটলে 
এপ কথিত হইয়াছে -- | 
ভকর অথচ ননোরম্য সমস্ত কুলদ্রব্য ভক্তিপুর্বাক 
আনয়ন করিবে । ততপরে চক্র করিয়া শক্তিকপালে বার- 
কামকলা-মন্ত্র এবং মধ্যে কামবীজযুক্ত *মূলমন্ত 
লিখিবে। পরে সেই শক্তিতে কুলদেবীর আহ্বান ও 
প্যান করিয়! পুজা করিবে । তৎপরে সাধক স্থিরচিন্ত হইয়া 
পঞ্চ জপ করিবে । জপ সমাপ্ত হইলে শক্তির বামকর্ণে খষি- 
ন্দঃযুক্ত মূলমন্ত্র তিনবার বলিয়া এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে 
“অদ্য প্রভৃতি খক্তিস্তং কুলদেবাচ্চনং চর । 
গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় ঘ্বণালজ্জা-বিবর্জিত! ॥ 
শিবোক্তবিধিনাদেব । করিষ্যামি কুলার্চনম্‌। 
ত্রাহি নাথ কুলাচার-কামিনী-কামনায়কঃ ॥ 
তৎপাদাস্তোরুইচ্ছ'য়াং দেছি মে কুলবত্মনি।” 
এই প্রকারে রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইলে 
শক্কিকে নানা আভরণে ভূষিত করিয়া আপনার বামভাগে 
উপবেশন করাইয়া তাহার কপালে নামযুক্ত মন্ত্র লিখিবে। 
সাধক তাম্ব্‌ল ভক্ষণ করিয়া কুলাকুল মন্ত্র জপ করিবে। 
এই প্রকারে সাধন। করিলে মন্ত্রসিদ্ধ হয়। যে পর্যযস্ত সিদ্ধি 


শ্কাণ 


[ ৩.৩] 


কুলায়ী 


না হয়, সেই পর্য্স্ত এই প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 
মন্ত্র সিদ্ধ হইলে কুলাচারে পরস্ত্রী অবলম্বন করিবে কিন্বা 
শ্মশানেও পরস্ত্রীর পুজা করিবে। ইহার পর দেবকন্তাকে 
আকর্ষণ করিবে। ততৎপরে দেবতাকে আকর্ষণ করিয়। সাধক 
শিবতুল্য হইতে পারিবেন । (মন্ত্র সিদ্ধি বিষয়ে নানা তত্তরে 
নানা মত লক্ষিত হয়, তাহার বিস্তর জানিতে হইলে কালীতন্ব, 
গন্ধন্বতস্্, ভাবচুড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।) 
কুলাচার্ধ্য (পুং) কুল-ক্রমাগত আচার্ধ্যঃ 
কুলপুরোহিত । ২ ঘটক। [ঘটক দেখ।] 
কুলাট (পুং) কুলেন সমূহেন 'অটতি, কুল-অট্ু-অচ্। ক্ষুদ্র 
মত্স্ত, চেঙ্মাছ। 
কুলাদ্য (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত ভীম্ম ৯ 'অ:।) 
কুলাদ্দ্রি (পুং) কুলপর্ধত। ইহার অপর নাম কুলাচল ও 
কুলগিরি । 
কুলধারক (পুং) কুলং ধরতি রক্ষতি, কুল-ধ-কর্তরি-,ল্‌। 
যে বংশ রক্ষা করে, পুল্র। 
কুলান (দেশজ ) সন্কুলান, সম্পূর্ণ হওয়া। 
কুলান্বিত। ত্রি)কুলেন সৎকুলেনান্বিত, ৩তৎ | সৎকুলোৎপন্ন। 
কুলাভি (পুং) ধনভাগার। 
কুলাভিমান (পুং) কুলন্ত বংশস্ত অভিমানঃ ৬তৎ | বংশাঁভি: 
মান, সদ্ধশজাত বলিষা অহঙ্কার । 
কুলাভিমানী [ন্‌] (পুং) কুলাভিমানো ইস্াস্তি, কুলাভিমান 
ইনি। যেব্যাক্তি নিজ বংশের গৌরব করে । 
কুলাম্বততন্ত্র, তন্ত্রারধত একখানি তন্ত্রশান্্। 
কুলায় (ক্লী) কৌ পৃথিব্যাং লায়ো লয়োইস্ত। ১ শরীর (পুং) 
কুলং পক্ষিসমূহঃ অয়তেহত্র, কুল-অয় ঘঞ.। ২ পক্ষিনীড়, 
পাখীর বাসা । ৩উর্ণনাভি-গৃহ, মাকড়সার জাল । ৪ কুক্ুরাদি 
জস্কর বিশ্রামস্তান। ৫ স্থানমাত্র। কুলায়ার্থ হইলে কুধাতুব 
আত্মনেপদ হয়। যথা--অপস্কিরতে শ্বা আশ্রয়ার্থী। (কিরতে- 
হর্ষজীবিক1-কুলায়-করণেযু। পা ১। ৩। ২১ বার্তিক।) 
কুলায়ন ( পুং) গোত্রপ্রবন্তীক বিভেদ । 
কুলায়ঘৎ [বৈ] যেকুলায় নির্মাণ করে। 
“কুলায়ষ দ্িশচযন্মা নআগন্‌।” *কৃ৭।৫০1১। 
“কুলায়যৎ কুলায়ং স্থানং ততকুর্নাৎ । সায়ণ! 
কুলায়স্থ (পুং স্ত্রী) কুলায়ে নীড়ে ন্চিষ্তি' কুলায়-স্কাক:। পক্ষী। 
কুলায়িকা (ভ্ত্রী) কুলায়োবিদাতেইসমাং, কুলয়-ঠন্-টাপ,। 
পক্ষি-শালা, পিঞ্জর, খাচা। 
কুলায়ী [ন্‌] (তরি) গৃহনির্মাণকারী | 
(“যোনিং কুলায়িনং ঘ্বৃতবন্তং।” খক্‌ ৩। ১৫ ।১৬।) 


১ কুলগুরু, 


কুলায়িনী 


কুলায়িনী (স্ত্রী। কুলায়ো বিদ্যতেইস্যাং কুলায়-ইনি-ভীগ্‌ 
(অতইনি-ঠনৌ । পা ৫)২/১১৫।) ১ বিষ্ট,তিবিশেষ । পক্ষী- 
গণের বাসস্থানকে কুলায় বলে, কুলায় যে প্রকার বিপর্য্যস্ত- 
তৃণসমূহ্ দ্বার নির্মিত, সেই প্রকার বিপধ্যয় করিয়া যে 
সকল মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহাদিগকে কুলায় নামে উল্লেখ 
কর! হইয়াছে । সেই কুলায় অর্থাৎ মন্ত্রসমূহ যাহাতে আছে, 
তাদ্বশ বিই.তিই কুলায়িনী নামে অভিহিত হয়। 

“কুলার়িনী কুলায়োনীড়ং পক্ষিণাং নিবাস-স্থানং তদ্যথ! 
ব্স্ততণািনিশ্মিতং এবং ব্যত্যাসযুক্কা খচঃ কুলায়াঃ তৈ- 
্তস্বতী কুলাফ্িনী এতৎসংস্ঞা ত্রিবৃতস্তোমস্য বিষ্,তিরিয়ং।” 

(তাগুযব্রাঙ্গণ ৩ অঃ মাধবভাষ্য |) 

“ত্তিশ্থভ্যোহিঙ্করোভি স পরাচীভিঃ | তিশ্ভ্যোহিঙ্করোতি 
যা] মধ্যম! সা. প্রথম, যোত্তম। সা মধ্যমা, ষ। প্রথম! সোততম11 
তিস্থভ্যোহিষ্করোতি যোত্তমা স! প্রথম, য1 প্রথম] স। মধ্যম1, 
যা! মধ্যম! সোন্তম।, কুলাপ্লিনী ত্রিবৃতোবিষ্,তিঃ।* 

(তাগ্যত্রাঙ্গণ ৩ অঃ।) 

ত্রিবৃতস্তোমের বিষ্,তিকে কুলায়িনী বলে, তাহার প্রথম 

পর্যায় পরিবর্তিনীর সদৃশ | দ্বিতীয় পর্যায়ে তৃচের প্রথম! 

খুকটীকে উত্তম, দ্থিতীয়কে প্রথমা এবং উত্তম! ধকৃটীকে 

মধ্যমা করিতে হয় এবং তৃতীয় পর্য্যায়ে উত্তমাকে প্রথমা, 

প্রথমাকে মধামা ও মধ্যমাকে উত্তনা করিতে হয়। এই 
বিষ্তির নাম কুলায়িনী, 

কুলায়িনীর অধিকারী ও তাগ্যব্রাঙ্গণে নিরূপিত হইয়াছে। 

“প্রজাকামো ব1 পশ্টকামোবা স্তবীত প্রজ1 বৈ কুলায়ং 
পশবঃ কুলার়ং কুলার়মেব ভবতি |” (তাঞ্খাব্রাঙ্গণ |) 

প্রত্ধাকামী ও পশুকামী কুলারিনী দ্বার স্ততি করিবে। 
প্রক্তা এবং পশুকে কুলার জ্ানিবে। যিনি কুলাযিনী দ্বার! 
স্তব করেন, তিনি প্রঙ্গা ও পশুর আশ্রয় হন। 

“এতামেবান্ুজাবরাক় কর্ধযাদেব তাসামেবাগ্রং 

প্রনতীনাং প্রজানাং মন্ং পর্যোতি 1” তাণ্যবা । 

অতিশর নিকই ঘজমানের মলের জন্য কুলারিনী বিধান 
করিবে, যাহার কারপ কুলািনী অনুষ্ঠান কর] হর, তিনি 
শ্রেপনে প্রতিষ্ঠিত মন্তরবাগণের মধ্যেও শ্রেগত। ব্বাভ করেন। 

“এতামেব বনুভ্যোপজ্রমানেভ্যঃ কুর্ধযাৎ। যৎ সর্বা- 


[৩০৪ ] 


কুলালাদি 


প্রথম পর্যায়ে ব্যতিক্রম নাই, দ্বিতীয় পর্যায়ে মধ্যম! খক্‌ 
প্রথমা, উত্তমা খক্‌ মধামা ও প্রথম) খক্‌ উত্তম হুয় 
এবং তৃতীয় পর্য্যায়ে উত্তমাকে প্রথম, প্রথমাকে মধ্যমা 
ও মধ্যম! খকৃটীকে উত্তম] করিয়! পাঠ করিতে হয়। অতএব 
প্রথম পধ্যায়ে যে খ্ধকৃটী প্রথমা, দ্বিতীয় পর্ধ্যায়ে সেইটী মধ্যম] 
ও তৃতীয় পর্ধ্যায়ে উত্তম! হইয়াছে । এই প্রকার প্রথম পর্য্যায়ে 
যে খাকৃটী মধামা, সেইটা দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায়ে প্রথম] ও 
উত্তম হইয়াছে এবং প্রথম পর্য্যায়ে যেটা উত্তমা সেইটাই 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পধ্যায়ে মধ্যমা ও প্রথম! হয়। কুলাফিনীতে 
তুচের সকল মন্ত্রই সমান হইল। কুলার়িনী দ্বার সকল 
যজমানই সমান ফলভাগী হইতে পারেন। সকল যজ- 
মান সমান ফলভাগী হইলে আর পরস্পর পরস্পরের হিংস! 
করে ন। এবং নকলেই সমান বীর্য্যশালী হয়। 

"বরুকঃ পর্জন্যো ভবতি ইমে হি লোক স্তচন্তান্‌ হিস্কারেণ 
বাতিষঙতি |” তাও্যব্রাঙ্গণ। 

প্রথমে একটা হিস্কার ছার লোকত্রয়স্থানীয় খক্‌ তিনটার 
সঙ্গিলন করে বলিয়াই তিন লোকের (দ্র্গ, মর্ত্য, রসাতলের) 
পরস্পর উপকার্ধ্য 'ও উপকারক ভাব বাধিত হয় ন1। 
অতএব মেঘে যথাসময়ে বর্ষণ করে । (ত্রি) ২ কুলায়বিশিষ্ট। 

*অগ্নে বিশ্বেভিঃ স্বনীকদৈবৈবর্ণাবন্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্‌। 

কুলায়িনং দ্বতবন্তং সাবত্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু ।” (খথেদ 
৬১ধার্ঠ৮।) “কুলায়িনং কুলায়ো৷ নীড়ং তৎসদৃশং গুগ্খুবাদি 
সংভরণোপেতম্।” সায়ণ। 


কুলার্ণব, একখানি প্রাচীন তস্ব। তন্থমার শক্তি-রত্বাকর, 


আগম-তন্ববিলাস, প্রাণতোধিনী গ্রভৃতি হাস্ত্িক গ্রন্থে এবং 
পূর্ণানন্দ, গৌরীকান্ত প্রহৃতি কর্তৃক উদ্ধত। এই অস্ত্রে জীব- 
স্থিতি, কুলমাহান্য, প্প্রমাদ-পরামন্ত্র, মহাযোচ। কুলদ্রব্যাদির 
সংক্গার, বটুক শক্তাদি পুন, জ্রিতয়তত্, পানাদিভেদ, যোগ 
সংস্তাপন, দিনবিশেষে পৃর্জাবিশেষ, কুলাচার, পাছকা, গুরু 
৪ শিষ্যের লক্ষণ, দীক্ষাভেদ, পুরশ্চরণ, কাম্াকর্বিধি ও 
কুলাদি পদার্থের লক্ষণ এই সমন্ত বর্ণিত হইয়াছে। 


কুলাল (পুং) কুলসংখযানে কালন্‌ (তসিবিশিবিড়ি মৃণিকুলি- 


কপিপলি পঞ্চিভাঃ কালন্‌, উপ ১। ১১৭1) ১ কুম্তকার, 


কুমার | ২ কুক্ুভপক্ষী, পাতকুক1 পার্ী। ৩ পেচক। 


আঅশ্রিয়া ভবস্থি, সর্ব! মধ্যাঃ সর্কা। উত্তনাঃ। সর্বানেবৈতান্‌ : কুলালাদি (পুং) কুলালঃ আদৌ দন্য বন্তব্রী । পাপিনিমতের 


স্মাবদভাঙ্ং করোতি নানোন্যসপন্তরতে সর্কে সমাবদিক্দিকনা | 


ভবন্থি)৮ ব্রা। উদ্গাত! বন্ধ ব্মানের মঙ্গল কামনায় 
কূলারিলী লন্ুষ্টান করিবেন । কারণ কুলারিনীতে তচে 
সকল খকৃই সমান হয়। পূর্েই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, 


শনগপ, কুলাল, বরুড়, চাল, নিধাদ, কর্ণ, মেনা, সিরিএ, 
সৈরিন্ধ, দেবরাজ, পপর্ধভ, বধু, মধু রুরু, রুদ্র। অনড়ুহ, 
র্গন্‌, কুস্তকার ও শ্বপাক। ইছাদের উত্তর কৃতে অর্থে 
সংস্ঞ! বুঝাইলে বুঞ্ হয়। ( পা ৪৩১১৮ ।) 


কুলিক 


কুলালী (শী) কুলাল-ভীপ,। ১ কুপালপরী। ২ অগ্রন- 
প্রস্তরবিশেষ। ৩ বনকূলগ বৃক্ষ । 
কুলাহ (পুং) ঈষৎ পীতবর্ণ সামুদ্রিক অশ্ব, ইহার জঙ্ঘাদ্বয 
কৃষ্ণবর্ণ। 
কুলাহক (পুং)১ ক্লকলাদ। ২ রক্ষবর্ণ কোকিলাক্ষ শাক। 
কুলেকাটা কিন্বা কুলেখাড়া, হিন্দীতে তাল্মাখনা বলে। 
সংস্কৃত পর্যযায় কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুর, ভিক্ষু, 
কাণ্ক্ষু, ইক্ষুবালিক1 ও ইক্ষুগন্ধা। ভাবপ্রকাশমতে ইহার 
গুণ-_শীতল, বলকারক, স্বাদ, অল্ন, পিন্তুবর্ধক 9 তিক্ত । 
ইহাতে আমশ্রোথ, অশারী, উষ্জা, অরুচি ও বাতরক্তদোষ 
প্রশমিত এবং নিতা আহার করিলে রক্ত বৃদ্ধি হয়। 
কুলাহল (পুং) ক্ষত্র রুক্ষবিশেব, কুকৃসিম্‌। 
কুলি (পুং) ১ হস্ত, হাত। (স্্ী) ২ কণ্টকারী বৃক্ষ 
( দেশজ ) ৩মুটে, মুঙ্গুর। [কুলীদেখ |] ৃ 
কুলিক (ত্রি) কুলমস্তান্ত, কুল-ঠন্‌। ১ শিল্পিকুল-প্রধান। 
২ সংকুলসম্প্ন, কুলশ্রে্। (পুং) ৩ অই্মহ।নাগান্তর্গত 
একটী নাগ । (ভাগবত ৫। ২৪।৩১।) ৪ কাকাদনীবৃক্ষ, 
যাহাকে কালিয়াকড়া অথবা কেলেকৌড়া বলে। ৫ কোকি- 
লাক্ষ, কুলেকাটা। ৬ করুট | ৭যাত্রাি শুভকর্মে নিষিদ্ধ 
মুহুর্ত, ছুট সময় । 
“শরক্রাকিগ্বস্থরসাব্ধাশ্চিস্তাঃ কুলিকা রবে । 
রাত্রৌ নিরে কান্তিথ্যংশাঃ শনৌ চান্ত্যোহপি নিন: ॥+ 
(মুহূর্ত চিন্তামণি।) 
কুলিক সকলবারে দিনে ও রাত্রিতে হয়, তাহাতে 
কোন শুভকন্মের অনুষ্ঠান করিবে না, করিলে, তাহাতে 
অমঙ্গল কেন্ব কার্ষোর হানি হয়। রবিবারে দিনের ১৪ 
মুহূর্ত ও বাতির ১৩ মুহূর্ত, সোমবাদে দিনের ১২ ও রাত্রি 
১৯, মঙ্গলবারে দিনের ১০ ও রানির ৯, বুধবারে দিনের ৮ ও 
রাত্রির ৭ম, বৃহস্পতিবারে দিনের ৬ ও রাত্রির ৫ম, শুক্রবারে । 
দিনের ধর্থ ও রার্িরির ৩ম্স, শনিবারে দিনের ২ ও রাত্রির ১ 
মুহর্তকে কুলিকবেল! ও কুলিকরাত্রি বলে। কেহ কেহ 
শনিবারের ১৫৯০ মুহূর্তকেও কুলিক বলিয়া নিদ্দেশ 
করিয়াছেন। 
“বরেশে সবলে বাপি বলাঢো লগ্রগে শুভে। 
কুলিকোত্তব দোষস্ত্র বিনতি ন সংশয়ঃ ॥ 
শুভে কেন্দ্রগতে চহ্দ্বে শুভাংশে বা শুভাক্ষিতে । 
লগ্রগে সবলে বাপি কুলিকস্ত প্রলীয়তে ॥” বৃহম্পতি । 
বারের অধিপতি বলবান্‌, বলবান্‌ অন্ত গ্রহযুক্ত, শুভ কিন্বা 
লগ্নগত হইলে অথবা শুভ চন্দ্র যদি কেন্দ্র বা শুভাংশগত 
ঢা 


[ ৩০৫ ] 


৭৭ 


কুলিকুত্ব্শাহ 


হন, কিন্বা শুভ গ্রহ কর্তক দৃষ্ট কিন্বা লগ্পগত বা বলবান্‌ হন, 
তবে কূলিকের দোষ নষ্ট হয়। 
“কুলিকে সর্বনাশঃ স্তাৎ রাব্রাবেতেন দোষদাঃ” | বশিষ্ঠ। 
বশিষ্ঠ বলেন কুলিকে কোন শুভকর্্মানু্ান করিলে 
সর্দনাশ হয়, কিন্থ রাত্রিতে কুলিক দোষাঁবহ নহে। 
“কাশীরে কুলিকং ছুষ্টমর্ধয়ামস্ত সর্বতঃ৮ | গর্গ। 
গর্গ মুনির মতে কাশ্বীরদেশেই কুলিক অনিষ্টকাঁরক, 
অন্যদেশে কুলিক অশভপ্রদ নহে। 
শীরদাতিলকে “নবহুর্গাভিচ।রকর্ম্ম” কুলিকবেলার় করিতে 
হয়, এইন্ূপ বিধান আছে। 
“জপিত্বা সিতগুঞ্জানাং কুড়কং কূলিকোদয়ে |” শারদাতি* | 
কুলিকবেলা ( স্রী) শুভকর্্ে নিষিদ্ধ কাল । [কুলিক দেখ ।] 
কুলিক! (স্বী) অস্টিসংহারী, হাড়জোড়া। 
কুলিকাখ্য (পুং) কুলিকা ইত্যাথ্যা যস্ত, বহুত্রী। কোলি- 
বুক্ষ, কুলগাছ। 

কুলিকুত্ব্শাহ, ( নিরাকার গোলক গারাজা-প্রতি- 
ষাঁতা, স্থল্তান্‌ কুলী নামে খাত । উহার পিতার নাম কুতুৰ্‌- 
উল্মুল্ক। [ কুতুব্‌ উল্মুল্ক্‌ দেখ ।] কুতুব্‌ উল্মুল্‌্কের 
মৃতার পর ইনি তৈলঙ্গের তরফদারীপদ লাভ করেন এবং 
গোলকুণ্ডা ও তৈলঙ্গের কতকাংশ জায়গীর প্রাপ্ত হন। 
বাঙ্গণীবংশের অধঃপতন হইলে যখন আদ্িলশাহ প্রভৃতি 
রাজকীয় ক্ষমতা প্রকাশ করেন, সেই সময়ে ১৫১২ খৃষ্টাব্দে 
ইনিও তৈলঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়! সুলতান কুলিকুত্ব্শাহ 
নাম গ্রহণপুর্বক একজন স্বাধীন রাজা হইলেন। স্বাধীন- 
ভাবে ৩২ চান্দ্রবর্ষ রাজত্ব করেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার 
উত্তরাধিকারী জামশেদ কৃতুবশাহ একজন তুর্কা ক্রীতদাসকে 
উৎকোচ দিয়! তাহ! দ্বারা গুপুভাঁবে উহার গ্রাণবধ করেন। 
১৫৪৩ খৃষ্টান্দে ২র! সেপ্টেম্বর রবিবারে উহার মৃত হয়। 


র কুলিকুত্ব্শাহ, (২য় )-মুহম্মদ কুলিকুত্ব নামে খাত 


ইহাঁর পিতা ইব্রাহিম কুত্ন্শাহের মৃত্া হইলে ১৫৮১ খুষ্টান্গে 
জুনমাসে দ্বাদশবর্ষ বয়ং ক্রমকালে ইনি গোলকুণ্ডার সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। রাজ্যলাভের প্রারস্তেই ইহার সহিত 
বিজাপুরের আদিলশাহের সহিত একবার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। 
১৫৮৭৪ খুষ্টাব্দে আদিলের সহিত সন্ধি করিয়৷ তাহাকে 
আপন ভগিনী প্রদান করেন। ইনি রাজধানী গোলকুগ্ডায় 
বড় একট! থাকিতেন না। ভাগমতী নামে একজন বেশ্তাকে 
ইনি বড় ভালবাসিতেন, তীহারই নামান্থসারে গোলকুগ্ডার 
৪ ক্রোশদুরে 'ভাগনগর, নামে একটা নুতননগর স্কাপন 
করেন, সেই নৃতন নগরেই কুলিকুত্ব্‌ সর্বদা বাস করিতেন । 


কুলিশ 


শেষে সেই বেশ্তার উপর বিরক্ত হইয়া এঁ নগর হায়দরা- 
বাদকে ছাড়িয়। দেন। 
পারত্তরাজ শাহ অব্বাস কুলিকৃত্ৰের একটা কন্তার সহিত 
আপন পুজের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন, ইনি আপনাকে 
কৃতাথ মনে করিয়। পারস্ত-রাজপুজকে কন্ঠ! সম্প্রদদান করেন, 
তাহাতে মুসলমানসমাজে ইহার সম্মান আরও বর্ধিত হয়। 
ইনি বিদ্যার বড় আদর করিতেন, তখনকার অনেক 
ভাল প্ডিত ইহার সভায় অবস্থান করিতেন। ইনি নিজেও 
“কুলি আত কুত্ব্শাহ্‌* নাষে হিন্দী, দক্ষিণী ও পারশ্ককবিতা- 
মিশ্রিত একখানি বৃহত গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬১২ খ্ব্াবে 
১১ইজাচুয়ারী ইহার মৃত্যু হয়। 
কুলিচ খা, অপর নাম আবিদর্খা। হায়দরাবাদের অধি- 
পতি বিখ্যাত নিজ্াম্‌ উল্মুলুক আসফজার পিতামহ । বাদ- 
শাহ শাহজহানের রাজত্বকালে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন 
এবং বাদশাহ কর্তৃক 'চার্হাজরী” পদ প্রাপ্ত হন। ১৬৮১ 
খ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারী, গোলকুগড1 অবরোধকালে তোপের 
গোল! লাগিয়। ইহার প্রাণ বহির্গত হ্য়। 
কুলিঙ্গ (পুং) কৌ পৃথিব্যাং লিঙ্গতি আহারার্থং চরতি, কু 
লিগি-অচ্মুমাগমঃ | ১ চটক, চড়াইপাখী। ২ কৃষ্ণবর্ণ 
দীর্ঘপুচ্ছ ধূদ্যাটপক্ষী, ফিনঙ্গে | ৩ পক্ষীমাত্র । ক্লৌ) ৫ কুৎসিত 
লিঙ্গ । (তরি) ১ কুংসিতলিঙ্গমুক্ত । 
কুলিঙ্গক (পুং) কুপিঙ্গ স্বার্থে কন্‌। ১ চটকপক্ষী । ২ ধুম্যাট- 
পক্ষা, ফিঙ্গে। ্‌ 
কুলিঙ্গী [স্ত্রী কুলিঙ্গ-টাপ্‌। গড়বালের নিকটবন্তী নগরবিশেষ। 
কুলিঙ্গা্ষী (স্ব) পেটিকারক্ষ, পেটারী। 
কুলিঙ্গী (স্ত্রী) কুলিঙ্গীব,। ১. কর্কটশৃঙ্গী, কাকড়া- 
শিকগা। ২ কিঙ্গে। 
কুলিচুরি, একজন প্রাচীন সংস্কত কণি। হপিহারাবলী গ্রন্থ 
হার কবিতা উদ্ধত হইরাছে। 
চলল ( পু" ক্লী” / কুলৌ হস্তে জারতে, কুলিজনড | ১ নব । 
(“কুলিজ-ুে দক্ষিণতোইগ্রেঃ সম্ভারমাহরতি ।” গৃহৃস্ত্র 1) 
২ পণ্রনাণবেশেন। 
কুলিন্দ (পুঃ) (ব; কুল ইন্দঃ, (ইন্লোলে কুলি কুলি (কুণি)- 
পুলিভাঃ কিদ্বাতু ব$কুপেঃ কুবাচ । উপাদিকোষটীর়1 ১৩০২) 
১ ন্্রনপদবিশেষ। ( ঠারত,বন।. [কুনিন্দ দেখ ।] ২ তজ্জন 
পদার্দিপতি, কুলিন্দদি:গর রাদ্দা। (ভারত, সন্ত 1) 
কুলির (পুং) কৃল-ইরন্‌ ( ৰানছলকাৎ সাধুঃ) কুলীর, কর্কট । 
কুদিশ (পুং ক্লী ) কুলো হস্তে শেতে, কূলি-শী-ডঃ, বদ্ধ কুলিনঃ 
পর্বত|ন হাতি, কুল-শোডঃ। ১ বজ। ২ কুঠার। (“স্বদ্ধাংসীব 


[ ৩০৬] 


হলে 4 ০৯৩ এপীত পি পন পি ৫ 


কুলীন্‌ 
কুলিশেনাবিবৃক্ণাহিঃ |” খকু ১।৩২। ৫ *%। “কুলিশেন 
কুঠারেণ।” সায়পণ।) ৩ মতস্যবিশেষ। সংস্কৃত পর্য্যায়__ 
কণ্টকান্ঠীল। ৪ অস্থিসংহারবৃক্ষ, হাড়ভাঙ্গাগাছ। 
কুলিশদ্রুম (পু) কুলিশইব কঠিন! ক্রমঃ। সহীবৃক্ষ, শিশুগাছ। 
কুলিশধর (পুং) কুলিশং ধরপ্চি, কুলিশ-ধ-অচ১। কুলিশ- 
ধারী, ইন্দ্র 
কুলিশনায়ক ( পুং) শঙ্গারবন্ধবিশেষ। 
প্জীপাদঘ্ধয়মাকৃষ্য বিমুমুক্ষিতলিঙগক:। 
 ষোনিঞ্চ পীড়য়েৎ কামী বন্ধঃ কুলিশনায়কঃ।” রতিমপ্ররী। 
কুলিশপাণি ( পুং) কুলিশঃ পাণাবসা, বহুবী । বন্ধর, ইন্ত্র। 
কুলিশাস্কুশ (ত্ত্রী) বৌদ্ধদিগের ষোড়শ-বিদয-দেবীর মধ্যে 
একটার নাম। 
কুলিশাসন ( পুং) কুলিশমিব দৃঢ়মাসনমস্য, বহুত্রী। বুদ্ধের 
নামাস্তর। 
(স্ত্রী) কুলিশব্িক্াং ভীষ্‌। বেদোক্ত নর্দীবিশেষ। 
*অংজসী কুলিশী বীরপরী 1” কৃ ১।১*৪।৪। 
'অংগসী কুলিণী-বীরপন্রী-এতং সংজ্ঞিকান্তিআনদাঃ 1, সায়ণ। 
[ন্‌] (পুং) কুলমন্তযনা, কুল-ইনি । ( বলাদিভ্যো- 
মতুবন্যতরসযাং। প1৫। ২।১৩১৩।) ১ পর্বত। (ত্রি)' 
২ সংকুলমুক্ত । 
কুলী (জ্ত্রী) কুলি-চীষ। ১ কণ্টকারীরুক্ষ। ২ রৃহতী। 
৩ কোকিলাঙক্গ, কুলেকাটা । ৪ পরীর জোচ্| ভগিনী । 
কুলী (দেশজ) যাহার] পরিশ্রম করিয়া জাবিক। নির্বাহ করে, 
সুটে, মজুর । [কোলি দেখ।] 
কুলীক (পুং) পক্ষী । 
কুলীন (ব্রি) ১ কুলীন শব্দের প্রকৃত মর্থ সংকুলোতৎপন। 
বেদ, স্বৃতি প্রহ্তি 'অতি প্রাচীন গ্রন্থে বিদ্বান ও সতকুলোতপন্ন 
বাক্তিই কুলান আখ্যা প্রাপূ হইয়াছেন। 
ছান্দোগ্যোপনিষধদে লিখিত আছে_ 
“শ্বেতকেতো ! বস ব্রহ্ষতর্ধযং ন বৈ সোম্যাইশ্মৎ 
কুলীনোইননুচ্য রঙ্ষবন্ধুরিব ভবতভীতি |” ছান্দো" | ১।১। 
[বৎস শ্বেতকেতো ! তুমি মন্রূপ গুরুর নিকট অবস্থান 
করিয়া ব্রঙ্গচর্য্য অবলম্বন কর। কুলীন হইলেও আমাদের 
অপাগ্ন না! করিলে ত্রাঙ্গণ হইতে পারে না। 
মন্তন'হিতায় অনেকস্থলে কুলীনশ্ের উল্লেখ আছে, 
ভাষ্যকার মেধাতিণি সেই সেই স্থলে কুলীনশবের এইরূপ 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন" 
'সৎকুলে জাত! বিদ্যাদিগুণযে।গিনঃ কুলীনাঃ। 
মন্তহাষ্যে মেধাতিথি ৮। ৩২৩। 


কুলীন 


ফিনি সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও বিদ্যাদদি বহুগুণ- 
সম্পর তিনিই কুলীন। 
“মহ[কুলীনঃ খ্যাতিধন-বিদ্যাশৌর্যযাদিগুণে জাতঃ।, 
মন্তভাষ্যে মেধাতিথি ৮। ৩৯৫। 
কীষ্ঠি, ধন, বিদ্যা এবং শৌর্যাদি ভূষিতকুলে যিনি জন্ম 
হণ করেন, তীহাকেই মহাকুলীন বলে। 
যাজ্জবক্কাস্তির অনেকস্থলে কুলীন শবের প্রয়োগ 
খআছে, বিজ্ঞনেশ্বর প্রহৃতি বিখ্যাত টীকাকারগণ তাহার 
এইরূপ অর্থ করিয়াছেন -- 
“কুলীনাঃ মুহাকুল প্রস্ছতাঃ।৮ ২। ৬৮। 
“মাড়তঃ পিতৃতশ্চাভিজনবান্‌ কুলীনঃ 1, মিতাক্ষরা ১।৩০৮। 
যিনি মাত! ও পিত। হইতে কৌলীন্য লাভ করিরাছেন 
অর্থাৎ যাহার মান ও পিত। সদ্বংশোৎপর, তাহাকে কুলীন 
বলে। 
রামারণেও মান্য সৎকুলোষ্ব ব্যক্তিই 'কুলীন' বলিয়! 
অভিহিত হইয়াছেন। 
রামায়ণটাকাকার রামানুজ লিখিয়াছেন__ 
চারিত্রং বেদান্ুমতাচারঃ তৎ সম্পন্নঃ সন্‌ কুলীনত্বাদি- 
খ্যাতিং খ্যাপয়তি অসম্পন্নশ্চাকুলীনত্বাদীতি ভাবঃ।, 
| রামায়ণটীক! ২। ১৪৯। ৪ | 
চারিত্র শব্দের অর্থ বেদবিহিত আচার । যিনি সেই 
আচার অবলম্বন করেন, তিনিই কুলীন বলিয়! প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেন এবং ষে বেদবিহিত ধর্মের অনুষ্ঠান করে না, 
সে অকুলীন অর্থাৎ তাহার কুলনাশ হয়। 
মহাভারতে ও পুরাণে অনেকস্থানে খষি ও সন্তাস্ত ক্ষলিয়- 
বীরগণের কুলীন আখা! দেওয়া হইয়াছে । (ভারত উদ্যোগ 
ও অনুশাসন পর্ব; সহাপ্রিখঞ পুর্বার্ধে ২৭ । ২৪1) 
শাস্মকার, ভাষ্যকার ও টাকাকারগণ ধনে মানে কুলে 
শীলে যে শ্রেষ্ঠ তাহাকেই যেমন কুলীন বলিয়। উল্লেখ করিয়া- 
ছেন, পরবর্তীকালে কুলা চার্ধ্যকারিকায়ও সেইরূপ-_ 
“আচারে। বিনয়ে। বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ-দর্শনম্‌ । 
নিষ্ঠ1! শাস্তি * স্তপোদানং নবধ! কুল-লক্ষণম্‌ ॥” 
আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিঠ1, তীর্ঘদর্শন, নিষ্ঠা, শাস্তি, 
তপঃ, দান এই নয়প্রকার গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই কুলীন বলিয়া 
স্বীকৃত হইয়াছে । 
মেধাতিথির ভাষো, মিতাক্ষর1 ও কুলাঁচার্য্যগ্রস্থে কুলী- 
নের যেরূপ লক্ষণ বর্ণিত হুইয়াছে, বঙ্গদেশে এইরূপ* লক্ষণ- 
বিশিষ্ট ব্যক্তিই সময়ে সময়ে রাজসশ্মান লাভ করিয়া কুলীন 


! “মিষ্ঠাবুত্তি এইরূপ পাঠাধর আছে। 


[ ৩০৭ ] 


কুলীন 


নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ৰর্তমানকালে সেই সেই ব্যক্তির 
ংশধরেরা উক্ত লক্ষণাক্রান্ত না হইলেও কেবল মহাবংশ- 
প্রস্তুত বলিয়াই কুলীন বলিয়! পরিচিত। তাহার! বিবাছে 
যে প্রথায় দানগ্রহণরূপ কাধ্যা্দি সম্পন্ন করেন, তাহাই 
কোৌলীন্তপ্রথা বলিয়! খ্যাত । 
বর্তমান বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, কাঁয়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির 
কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই কুলীন বলিয়া পরিচিত। 
প্রথমে দেখা বাউক, ত্রাঙ্ণদিগের মধ্যে কুলীন ও 
কৌলীন্য প্রথা হইবার কারণ কি? এবং কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি 
প্রকৃত কুলীন আখ! প্রাপ্ন হইয়াছিলেন ? 
এখন দেখা যায় বারেন্দ্র, রাট়ীয় ও দাক্ষিণাত্য বৈদ্বিক- 
শ্রেণীর ব্রাঙ্গপ মধ্যে কোলীন্তপপ্রথা প্রচলিত আছে । 
বঙ্গদেশের বারেন্দ্র ও রাট়ীয় কুলাচার্ধযগণ কুলীনদিগের 
বংশাবলী লিখিয়া রাখেন। বহুদিন ধরিয়া! এই নিয়ম চলিয়া 
আসিতেছে । বঙ্গের প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে ও সময়ে সময়ে 
বিধন্মীগণের দৌরাস্্র্যে প্রাচীন কুলাচার্ষ্যরচিত বংশাবলী 
অধিকাংশই নই হইয়াছে, কেবল ছুই একখানি প্রাচীন 
কুলাচার্য গ্রন্থ পাওয়াযায়। তন্মধ্যে এড়,মিশ্র ও হরিমিশ্র 
নামক কুলাচার্য্যরচিত গ্রস্থই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । 
সকল কুলাচার্য্যগ্রস্থেই বর্ণিত আছে, রাজা আদিশুর 
যে পাঁচজন ব্রাঙ্ষণ আনাইয়। ছিলেন, তাহাদেরই উত্তর- 
পুরুষগণ মহুঁবংশ প্রস্থত 'ও কেহ কেহ কুলীন বলিয়! প্রসিদ্ধ । 
কাশ্শীররাজ জয়াদিত্য পঞ্চগৌড়াধিপকে পরাজয় 
করিয়! তাহার শ্বশুর জয়স্তরাঁজকে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর 
করিয়াছিলেন । 
“বাধাদ্বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্‌। 
পঞ্চগৌড়াধিগান্‌ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্‌ ॥” 
রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪৬৭। 
[ কারশ্ত শব্দ ৫৯৪-৫৯৫ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 
পঞ্চগোৌড়াধিপ জয়ন্তের উপাধি বা অপরনাম আদিশুর, 
সেই জন্য তিনি বঙ্গের সর্বত্রই আদিশুর নামে প্রসিদ্ধ। 
প্রাচীন কুলাচার্যয হরিমিশ্র লিখিয়াছেন__ 
দপঞ্চগৌড়াধিপন্তান্ত স্পর্ধা কাশীশ্বরেণ চ। 
সম্মঈনেন চ দানেন কাশীশ্বরমধ:কৃতঃ ॥ 
কিন্ত সাগ্লিমহাদ্যাপি বিপ্রাদ্যেবিকলা সভা। 
মনশ্বী তেন ভূপোহ্য়ং ভূদেবৈনিন্দ্যরাজ্যকঃ। 
মতিঞ্ক্রে তদানেতুং গৌড়-রাদ্যে দ্বিজোত্তমান্‌ ॥ 
কোলাঞ্চদেশতঃ পঞ্চ বিপ্রা জান-তপোযুতাঃ। 
মহারাজাদিশৃরেণ সমানীতাঃ সপত্বিকাঃ ॥ 


কুলীন 


ক্ষিতীশ মেধাতিথি চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ | ৃ 
সৌভরিঃ স চ ধশ্মাস্থা আগতা গৌড়মগুলে॥ ৷ 
ইতি পঞ্চ সমাখ্যাতাঃ রাজ্ঞ। তেষু পরীক্ষিতা;। 
কামঠী ব্রক্ষপুরী চ হরিকোটস্তটৈব চ। 
কঙ্কগ্রামে। বটগ্রাম এষাং স্ভানানি পঞ্চ চ। 
এষাঞ্চ বহবঃ পুন্রাস্তপোনিধূতকল্মষাঃ ॥ 
ভূপালৈঃ পৃজিতা যে চ ধনৈগ্রামৈস্তথোভইমঃ 177. 
মহাবংশপ্রহ্ুতাস্তে ব্রাহ্মণাপৃজিতা নৃপৈঃ 0” হরিমিশ। | 
মহারাজ আদিশূুর পঞ্চগৌডের অদিপতি ছিলেন, 
কাশীর রাজার সহিত হাহারস্পন্ধা ছিল। তাহার সম্মান ও. 
দানশক্তি দেখিয়া কানাশ্বরকে ও লাঙ্জত হইতে হইরাছিল। | 
কিন্ধ মহারাজ আদিশুরের সভায় সাগ্নিক ব্াঙ্গণ ছিল না। 
ভূপাল আপনার রাল্ো সাগ্রিক ত্রা্গণের নিতান্ত অভাব, 
দেখিতে পাইঙ্কা সাগ্রিক ব্রাঙ্ষণ আনয়ন করিতে মনন করি- 
লেন। তিনি কোলাঞ্চেশ ও তপবৃক্ক 
ক্ষিভীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি নামক 
পচজন ব্রাঙ্গণকে আনয়ন করেন। ইহারা সন্্াক গৌড় 
মগ্ডলে মাগমন করিয়াছিলেন । মহারাজ উহাদিগকে পরীক্ষা 
করিয়া কামঠী, ব্রঙ্গপুরী, হরিকে !ট, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম 
নামক পাঁচটা গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ভূপাল আদিশুর 
ষাহাদিগকে ধন ও গ্রাম দান করিয়া সমাদর করিয়াছিলেন, ' 
তাহারাই মহাবংশপ্রহ্থত অর্থাং কুলীন এবং'অপর নরপতি- 
গণও সই ব্রাঙ্গণবংশেরই সমপিক সম্মান করিয়াছেন । 
মহারাজ আদিশুর সম্ভবতঃ ৭৭১ খুষ্টাকে পঞ্চগৌড়ের 
রাজ! হইয়াছিতলন। পৌগুবদ্ধন'নগরে তাহার রাজধানী, 


৭. শত পশলা পাপা পি ৩ 


হহতে জ্ঞানী 


ছিল। রাজাপিরাজ হইবার পরে পরার ৭৭৯-৭৮২ খৃষ্টানদের 
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* সুরা কআংদিশর  জহন্থ ) প্রণাম একজন অন সানা রাগে 
ছিলেন । ঠার পুলি গোড়বাজাযৌস্কদিপের অধিকারে ছল ছহীর 
সপ্ঠম্ শতনদীর প্রপনভাগে ঈীনপরেবাজল তিটএল লিযঙ্গ, পোগুসক্খন 
ছর্পন করছ) বান, তংকাুল এপনে হন্দদবালয় খারকিলেও বোজধশত 
প্রবল ছল 1 11৩15 13৮ 001)৮ 1তিতাল 1 8186 ৬৬55657188৮, 
৮০1. 11. 09. 195) কতলপের রাজতরগিত্ীপাঠে জামা মায়ননুক্কাপীড় 
প্রবল পরাহান্ত রা9। 


অপর নাম লর্লতাদহঠা কাশীরে একজন 


ছিলেন, তিনি (৬৯৫-৭5৯ পৃষ্ঠান্দের পো গৌড় প্রন্ৃতি রাজা জয় করিয়া: 


[ ৩০৮] 


কুলীন 


আদিশুরের সভায় জ্ঞান-সম্পন্ন যে পঞ্চ ব্রাহ্গণ আগমন 
করেন, কুলাচার্ধযা এড়ুমিশ্র তাহাদিগকে মহাকুলীন 
বলিয়' উল্লেখ করিয়াছেন। এই পাচজন ব্রাঙ্গণই বারেক্্র 
ও রাটীয় ব্রাঙ্গণের আদিপুরুষ। ইহাদের উত্তরপুরুষগণ 
আদিশুরের পরবর্তী গৌড়রাজগণের নিকটও যথেষ্ট সম্মান 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের সন্তান সম্ততিগণও মধ্যে মধো 
গোৌড়ের হিন্দুরাজগণের নিকট কৌলীগ্তলাভ করিয়াছিলেন । 
এখন কথা হইতেছে, গৌড়াগত পঞ্চ মহাপুরুষের পরবর্তী 
বংশধরগণের সকলেই কেন কৌলীন্ত-মর্ধযাদা গ্রাপ্র-হন নাই ? 
গৌড়দেশের প্রাচীন কুলাচাধ্যগ্রন্ত পাঠ করিলে জান! 
যান, আদিশুরের পুলাদির রাজ্যাবসানে পুনরায় গৌড়রাজ্যে 
বোন্ধাধিপত্য বিস্তৃত হয়। যথা-_ 
“স্বাপাল প্রতিতৃভূবিঃ পতিরভূদেশীড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ 
রাজাইভূং প্রবলঃ সদৈব শরণঃ শদেবপালন্ততঃ | 
প্রচ্ধা-বাকা-বিবেকশাল-বিনয়ৈঃ শুদ্ধাশয়ঃ শ্ীয়ুতো- 
ধন্মে চাশ্ত মতিঃ সটৈব রমতে সম্ীয় বংশোষ্কাবে ॥” হরিমিশ। 
আদিশুরের পর তাহার বংশীয়েরাই কিছুদিন গৌড়রাগজে। 
অধীশ্বর ছিলেন। তাহার পর দৈবনলে দ্েৰবপালও গোৌড 
রাচ্জ্য প্রবল রাজ! হইয়াছিতলেন, ইনি প্রজ্ঞা, বিবেক, শ্রীল, 
খিনয়সম্পন্ন ও শুদ্ধাশয় ছিলেন, ইহার নিজ কুলধর্ম্েও বিশেষ 
শ্রদ্ধা ছিল । 
পালবংশীয় বৌদ্ধরাজগণের পোদিত শিল।ফলকপাঠে জানা 
মায়, দেবপাল ধর্্মপালের পুত্র, তিনি পুর্বে প্রাগ্জ্যোতিষ 
! কামরূপ), দক্ষিণে উৎকল ও পশ্চিমে বিন্ধ্যাচল পর্যান্ 
মধিকার করিয়াছিলেন * এবং তাহার পিতা ধর্শমপাল 
ইন্দ্ুরাজা প্রতি জয় করেন । 
পিল ত নিবরণ দেখ ।] হিন্দুপীর কখনও গেষমন্দির ব! দেবমূর্ঠি চরণ 
করত সাহসী হয় না) ইঠাতে অনায়াসেঠ স্বীকার করা যাঠতে পারে, 
“ঘ সে রাজডক গোৌড়বীরগণ বোজ্ধধন্মাবলন্বী ছিলেন। কঙ্গণও 
“গে.ডরাঙক্গস' বলিয়। তাহাদের পরিচধ দেয়ািন._ 
“রাজ্ঞ; ছোয়ে। রক্ষিতোহভুদ্‌ গোড়গ/ক্ষনবি্রলে। 
বংসন্াসুপছারেণ গীপরহাসংকশনঃ। রাজ ঠরঙ্গণী ৪,৩১৪। 
ক "শুন হাতুর্নদপাদ্ধলনাত পারত; প্রন্থেতে জেতুমাশাঃ 
সীদএ্র।য়ৈণ নূরান্লিজপুরনজহাছংকলানামধাঁশ: । 
অসাঞকে চিরায়প্রণায়পরিবৃতে। শিত্রচ্চেন বঙ্ধ। 
রাজ] প্াগ্জাাতিষাণামুপশমিতসমিংশক্কয়। যত চাজাম্‌॥" 
তাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারয়ণপ[/লদেবের তাঙ্রশ।দন। 
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জিদ্বেশ্ররাজ পরভৃীনরাতীনরাতীনুপার্জত] ঘেন মাহা দয়ীং।” 
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শপ্ভাবে গৌড়রাজের প্রাণসংহার করেন। তাহাতেরাজেহ গৌড়।সীগণ ৰ 
ললিঠাদেতাকে বধ করবার অতিপ্রায়ে কাশ্রীরে গিয়া রামন্বাসীর মন্দির ৰ 
ও রত্মর রামত্যাশী দর্তি ধ্বংস করেন। [কান্গীর শব্দে ১০৮ পৃষ্ঠার! 


কুলীন 


সম্ভবতঃ বরেন্দ্রদেশ প্রাচীন ইন্দ্ররাজ্য বলিয়! বোধ হয় । 
বরেজ্দের নানাস্থানে এখনও ধর্মপালসন্বন্ধীয় অনেক প্রবাদ 
প্রচলিত আছে । [ধন্মপাল দেখ।] পশ্চিমে পল্মানদীর 
পু্ধার হইতে ব্রহ্মপুলের পশ্চিমধার এবং মালদার দক্ষিণ- 
সামাবধি এক সময়ে বরেন্দ্রদেশ বিস্থৃত ছিল $, আদিশুরের 
রাজধানী পৌগু,.বদ্ধন ইহারই অন্তর্গত। [পৌগু.বর্ধন দেখ।] 
প্রান ৮২৮ খুষ্টাবে ধর্মপাল রাঞ্জা হন1। সম্ভবতঃ 
৮৪০ ক্চি ৮৪১ পুষ্টান্দে তিনি গৌড়রাজ্য অধিকার করেন, 
তাহাতেই আদিশুরবংণীয় গৌওডরাজগণের অধঃপতন হয়। 
সকল কুলাচাধ্যগ্রশ্থের মতেই আদিশুরের সময়ে শাগিল্, 
কাঠপ, বাতন্ত, ভরদ্বাজজ ও সাবর্ণ এই পঞ্চগোত্রীয় যে 
পাচজন ত্রাঙ্গগ আগমন করেন, তন্মধ্যে শাগ্ডিলাগোত্রই 
সমধিক মান্ভ। বাস্তবিক গৌড়াগত শাগিল্য-গোত্রজ 
রাঙ্গনের উন্তরপুকুষগণ পালবংনায় বৌদ্ধরাজগণের নিকটও 
সমধিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাজা! দেব- 
পাল কণ্ধক দডপাণি, রাজাপাল কর্তক সোমেশ্বর, স্থরপাল 
কর্তক কেদারগিশ্ব এবং নারায়ণপাল কর্তক গুরবনিশ্র 
পুরুষান্্ মে মহানগ্বাহ্থ করিয়াছিলেন ।১ 
আনগাছা হহতে প্রাপ্ত তাম্বশাসনে (তয়) বিগ্রহপালের 
নাম কান্ত হহয়ছে। গ্রত্র-তন্ববিদ্‌ কানিংহাম্‌ সাহেবের 
মতে, হনি ১০৬০ হইতে ১০৯০ খুঙ্গাকের মধ্যে রাজত্ব করেন ।২ 
সম্ভবতঃ ইনিই পাপবংশার শেষ রাজা । [পাল দেখ।] 
এই বিগ্রহপালের পরই বল্লালমেনের পিতা ও গৌড়ে সেন- 
রাজ্য-গ্রাতষ্ভাতা বিজয়সেন আবিভূত হন। রাজা বিজয়- 
সেনের আদেশে খোধিত দেওপাড়াৎ হইতে আর্পবন্কত 
প্রশন্তির ২০ শ্বোকে লিখিত আছে-_ 
. পশ্গানদয।; পূর্বধা,র ব্গপুনহা দক্ষণে | 
বাবন্্রস তক দেশা পানানদণদীযুত1॥ 
শচাদ্ধীযোঞইনমু ক্। “দংশা দভ। দলংযুতঃ। 
ডপ্‌ধলগমমীপে 5 মলদহি চ দ508 
(দখজয় প্রকাশে সপ্তজাজলবরণণনে ৭৫৫-৫৬ প্লেক। 
11 (01101001110701)58 0510100192765] 10011৮85 ৮০), ৯৮০7) 502 
(১) চা 11১507৩৭৪৬০], [, 7), 1337 লঘুভারত ৩য় থণও্ড। 
*:. দুল গরীঘ ভন অপর চারি গোছের ব্রাসণেরাও মন্ভবতঃ পালবংশীয়- 
গ.প সনায় মন্মা:শত হইয়। থ।কবেন, কিন্ত এখন তাহার কেন বিশেষ 
[47ণ গাওয়া যায় ন।। 
প(/ণবাজগণ বৌদ্ধ হইলেও বিশ্বান্‌ বেদবিদ্‌ ব্রক্গণের সম্মান করিতেন, 
ভংর অংক প্রমাণ পাওয়া ঘায়। 
(২1 (3001)1810)2000)8 4101) 900 11)0108। ৮০), 2৬, 0. 102. 
(৩; দেওপাড়া। বরেস্রথমির ভাগ্তগত রামপুর পরগণার মধ্যে অক্ষা 
২৪*২৮ উ:, এবং আর ৮৮২৬ পুং নিকট অবহিত। 
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“ত্বং নাম্ভবীরবিজয়ীতি গিরঃ কৰীনাং 
শ্রুত্বাইস্তথামননরূঢ-নিগুঢ়রোষঃ । 
গোৌড়েন্দ্রম দ্রবদপাকত-ক।মরূপ- 
ভূপং কলিঞ্গমপি যস্তরন। জিগায় ॥৮ 
তুমি নান্যবীরকে জয় করিতে সমর্থ, এই তাৎপর্ধ্যে 
নিবদ্ধ পুতগণের বাক্যের তাৎপর্য অন্তরূপ স্থির করিয়া 
তাহার অতিশয় ক্রোধ হইয়াছিল। যিনি প্রবল-বলে 
কামরূপেশ্বর ও কলিঙ্গরাজ্য জয় করিয়া গোৌড়-রাজকেও 
পরাজিত করিয়াছিলেন । 
নেপালে কর্ণাটরাজ্য-প্রতিষ্াঁতার নামও নান্যদেব, ইনি 
১০১৯ শক অর্থাৎ ১০৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেপালে রাজত্ব করেন ।* 
যদি বিজয়সেনের প্রশস্তিবর্ণিত নাগ্তবীর ও নান্তদেৰ এক 
ব্যক্তি হন, তাহা হইলে এ সময়ের কিছু পুরে পালবংশীয় 
( সম্ভবতঃ ৩য় বিগ্রহপাল) রাজাকে পরাস্ত করিয়া তিনি 
গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। এই বিজয়সেনের পুন্র 
বল্লালসেনদেবই বারেন্দ্র ও রাট়ীর ব্রাঙ্গণদ্িগকে কৌলীন্য- 
মর্যাদা প্রদান করেন। আধুনিক কুলাচার্য্যকারিকাসমূহে 
বিস্তর মতভেদ থকিলেও বিজয়ের পুত্র বল্লালই কৌলীন্য- 
মর্যাদা স্থাপন করেন, তাহা হরিমিশ্র প্রন্তৃতি প্রাচীন 
কুলাচান্যগণ স্পষ্টই স্বীকার করিয়া গিরাছেন-__ 
“বি প্রপালো হি বল্লালে। রাজা বিজয়নন্দনঃ | 
ক্রাঙ্গণায় কুলগ্কানং দন্তবান্‌ ভুবিছুর্লভম্ ॥” হরিমিশ্র। 
মহারাজ বিজয়নন্দন বল্লালসেন ব্রাঙ্গণগণের প্রতিপালন 
করিতে সন্বদাই যত্রবান ছিলেন। তিনি ব্রাঙ্গণগণকে 
ভুলোক-ছুলভ কৌলীন্যমর্্যাদ। প্রধান করেন। 
কুলাচার্ধ্য এডুমিশ্রও লিখিরাছেন__ 
“আস্তে পশ্চিম দিবিশেববিষয়ঃ উ।কান্তকুব্জা হুবয়ঃ 
তন্মধোহস্তি বিশিইবিগ্রনিলয়ঃ কো লাঞ্চদেশহ শুভঃ | 
তক্মাদানরদ[দিশূর নৃণাতঃ পৃন্বন্ত পঞ্চদিজান্‌ 
নানার বিশিই পুঞ্চনগরং তেভ্যে। দদৌ গৌড়তঃ ॥ 
তষাং পুর পৌত্রবংশবিভবৈর্াপ্রঞ্চ গৌডন্থলম্‌ 
কালে ১ তিঘৌ গতে সমভবদ্বল্লালসেনো নৃপঃ। 
সংগ্রতপন বিৎসর! ছ্বিজগণাংস্তানানরত স্বান্তিকম্‌।” 
ও এড়ুমিশ্র । 
পশ্চিমাঞ্চলে ক. এক্ষনামক একটী প্রদেশ আছে। 
তাহার মধো বন্ধ না বিপ্রথনের আবাসস্থান ফৌলাধি নামক 
স্থান হইতে পাচজন ব্রাঙ্গণকে 
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দ্বিশতাধিক-পঞ্চাশদ্বারেক্রানাং ছ্বিজন্মনাম্‌। 
পঞ্চাশন্মগধে বহ্ির্ভোটে যষ্টিরভঙ্গকে ॥ 
চত্বারিংশহংকলে চ মৌড়ঙ্গেপি তথান্ককাঃ। 
দত্তা নৃপতিন। হর্ষং বল্লালেন মহাম্বনা ॥” 
সেই সময়ে বরেন্দ্রদেশে সাড়েতিনশত ব্রাঙ্গণ ও রাট়- 
দেশে সাড়ে চারিশত ব্রাহ্মণ ছিল। রাজ। বল্লাল বরেন্দ্রবাসী 
বিপ্রগণের মধ্ো সদাচারপরায়ণ একশত ব্রীঙ্গণকে বরেন্ত্র- 
রাজ্যে রাখিয়াছিলেন এবং অবশিই্ ব্রার্ণণগণের €* জন 
মগধে, ৬* জন ভোটে, ৬০ জন রভঙ্গে, ৪০ জন উৎকলে 
এবং অপর ৪ জন মৌড়ঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। 
ধাহার বরেন্ত্রে ও রাট়ে ছিলেন, তাহাদের মধো যাহার! 
বৌন্ধধশ্ম গ্রহণ করেন নাই, আচারত্রষ্ট হন নাই, অথচ 
নবলক্ষণমুক্ত ছিলেন, কেবল সেই সেই ব্যক্তিকে মহারাজ 
বল্লাল কোলীনামর্যযাদা প্রদান করিলেন । 
একশত বারেন্্ররাক্ষণের মধ্যে ৮ জন কুলীন, ৮ জন 
সং্রোত্রিয ও ৮৪ জন কইশ্োত্রিয় হন। 
বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাঙ্গণের বিবরণ। 
শার্গুলাগোত্রীর (ক্ষিতীশের পুত্র) ভন্রনারায়ণের 
অন্যতর পুত্র আনিগার্ঞ-ওঝা। লাহেডি-বংশাবলীতে লিথেত 
আছে __ 
“রাভ। উধর্্রপালঃ সুখ-জুরধুনী-ভীর-দেশে বিধাতুং 
লাক়াদগাঞ্জ বিপ্রং গুণযুত তনয়ং ভত্রনারায়ণন্ত | 
যজ্ঞাস্তে দক্ষেণার্থ, সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানহ, 
গ্রামং তন্মৈ বিচিত্র: সরপুরলদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকাম2॥” 
রাভা ধর্মপাল গঙ্গাতীরে ষন্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তিনি 
বঙ্গের অন্থে ভট্রনারায়ণের পুন্ত্র সর্ব গুণযুক্ত আদি-গাঞ্জিেকে 
দক্ষিণান্বরূপ রোপ্য ও সুবণের সহিত ধামসার নামক গ্রাম 
অর্পণ করেন, এ গ্রামটী স্থরপুর সদৃশ অতিশর মনোহর ছিল । 
ই'তপুর্সে লিখিত হইয়াছে, রাজ! দেবপালের পিত। 
ধম্ুপাল ৮৪০ কি ৮৪১ খৃ্াকে গৌড়রাজ্য অধিকার করেন, 
এবং ৭৭৯ হতে ৭৮২ পৃই্ানের সধ্যে আদিশুরের সভার 
ফিতাশাণি পঞ্চ ব্রাঙ্গণ আদিন্াস্িলেন । এন পন্থলে ক্ষিতীশের 
পোৌন্র আনিগাঞি-ওক। পালনং্খর প্রথম গৌছ্বাধিপতি ধর্খ- 
পালের নিকট বযেধামদার গ্রামপ্রাপ্প হইন্নাছিপেন, তাহ। 
অর্ধিক সম্ভবপর । শাগ্ডল্যগোতীয় ব্রাঙ্গণগণ পালরাজ- 
গণের মহামন্ত্রী ছিলেন, তাহাও পুর্বে লিখিত হইয়াছে। 
আদি-গার্ঞজি ওঝার পুঙ্লের নাম জরমণিভট, তৎপুল্র 
হরিকু্জ, তৎপুল্র বিদ্যাপতি, তংপুল্ রঘুপতি, তৎপু শিবা" 
চার্ধ্য, তংপুর্ন সোম[চার্যয, তংপুন্ধ উগ্রমণি, তৎপুন্র তপেো মণি, 


[ ৩১২ 1] 


কুলীন 


তৎপুত্র সিদ্ধুসাগর, তৎপুল্গ বিন্দুসাগর, বিন্দুসাগরের হই পুত্র, 
জয়সাগর ও মণিসাগর । বারেকন্্র-ঘটকেরা বলিয়া থাকেন, 
বল্লালসেনের শ্রেণীবিভাগকালে জয়সাগর বারে ও মণিসাগর 
রাটী শ্রেণীভুক্ত হন। জয়সাগরের ৪ পুভ্র-_মাধব, মৌনভট্ট, 
দ্বর্ণরেখ ও পীততাম্বর। মাধব চল্পটিগ্র।মী, মৌনভট্র নন্দনাবাসী 
গ্রামী, ম্বর্ণরেথ সিহরিগ্রামী, পীতাম্বর লাহেড়িগ্রামী। ( ভট্- 
নরায়ণের চতুর্দশ পুরুষে ) পীতান্বর লাহেড়ির ৩ পুত্র সাধু; 
রুদ্র ও লোকনাথ বল্লালসেনের সভায় কোৌলীগ্ঠমর্যযাদ। 
লাভ করেন। সাধু ও রুদ্র বাগ্ছি-গ্রামে বাদ করায় 
তাহাদের সন্তানের! সাধু বাগ্ছি ও কুদ্রবাগ্ছি নামে খ্যাত। 

কাশ্তপগোত্রে বীতরাগের পুল্র সুষেণ ও কুপানিধি। 
কপানিধির বংশাবলী বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে নাই। বারেন্দ্র ঘট- 
কেরা সুষেণ হইতে কাশ্তপগোত্রের বংশাবলী বর্ণনা করিয়া, 
ছেন। সুষেণের পুল ব্রঙ্মাওঝা, তৎপুল দক্ষ, তংপুল্র হিরণ্য- 
গভ, তংপুজ বেদগ, ততপুজ জিন্গণি (দ্রিগ্নি) মহামুনি, 
মহামুনির দুই পুল ন্বর্ণরেখ ও ভবদেব। 'ভবদেব রাড়ে গিয়া 
বাস করেন। স্বর্ণবরেখের পুভ্র সিন্ধুওঝা, তিনি এক দন্তকপুল 
লইয়। ছিলেন, তাহার নাম গরুড়। গরুড়ের ছুই পুন্র ক্রু 
ও মহু (মৈত্রেয়), ক্রতু ভাছুড়িগ্রামী, মনু-মৈত্রেকস মৈত্রগ্রামী, 
এই ছুই ব্যক্তিই বল্পাল কর্তৃক পূিত ও কোৌলীগ্ঠমর্ধ্যাদ! 
প্রাঞ্থ হন। 

বাংস্গোত্রে স্ধানিধির পুল্র ধরাধর । বারেন্দ্র কুল- 
জ্ঞেরা এই ধরাধর হইতে বাহশ্তগোব্রের বংশাবলী আরন্ত 
করেন। ধরাধবের পুন্ন বেদ, বেদের পুল শিবওঝা, শিব- 
ওঝ|র ছুই পুল্র বেদান্তাচার্য্য ও দাচমোদর। দামোদর রাড়- 
দেশে গমন করেন। বেদাস্তাচর্ষোের পাচপুজ হরিহর, 
লঙ্গমীধর, জয়মানমিশ্র, দিবাকর ও শরশিধর। লক্ষ্মীধর সঙ্জা- 
মিনী অর্থাৎ সন্ত্যালগ্রামী, জ়মানমিশ্র ভীমকালীহাই গ্রামী, 
দিবাকর ভাড়িয়ালগ্রামী এবং হরিহর কুড়মুড়িগ্রামী। 
তাহাদের মধ্যে লক্মীধর ও জয়মানমিশ্র নবগুণসম্পন্ন হও- 
য়ায় বন্পাল কর্ঠক পূজিত ও কৌলীন্তমর্যযাদ! প্রাঞ্ হন। 

ভব গোরে মেধাতিথির পুল্র গৌতম । এই গৌতম 
ভরছ্বাজগোত্রের বংশাবলী বর্ণনা 





হহুত বাপেন্দরণঠকের। 
করি! গাকেন। গৌতমের পুন্র বিভাকরভট্ট, তংপুত্র 
গ্রভাকর ভদ্র, তৎপুক্ বিষুমিশ্র, তৎপুজ কাকু স্থমিশ্র, তংপুত্র 
গোপা ওঝা, তংপুত্র বাচস্পতিওঝা, তৎপুল্ল গুণাকরাচার্ষয 
আকাশনাসী, গ্ুণাকরের তিন পুক্প নারায়ণ, পঞ্চতপা ও 
বর্ধমান-অগ্লিহোত্রী। অগ্নিহোত্রীর পুত্র পৃর্থীধর, তৎপুত্র 
শরভ।চার্যা, তৎপুত্র মাতঙ্গা চার্ধ্য, ৩ৎপুজ দিগ্গনি আচার্য্য 
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তৎপুত্র ভাঙ্কর-বেদাস্তী। ভাস্করের ছয় পুল্প কণ, ধন, 
স্ুকাশী, সায়ণ, ভুবনেশ্বর ও বিনায়ক। কণ গোচ্ছাসী- 
গ্রামী, ধন গোষগ্রাী, স্বকাশী গোশ্বালদ্বিগ্রামী, সায়ণাঁচার্যয 
ভাদড়গ্রা্ী, ভূবনেশ্বর আতুর্থিগ্রাম্মী এবং বিনার়ক উচ্ছরথি 
গ্রামী। সায়ণাচার্ধা ভাঁদড় বল্পালের নিকট কৌলীন্তমর্যাঁদা 
প্রাপূ হন। 

বারেন্্ ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে সাবর্ণগোত্রে কেহ কৌলীন্ত- 
মর্যাদা পান নাই *। 

বল্লালসেন বারেন্্রব্াঙ্গণগণের মধ্যে কৌলীন্যমর্ধাঁদা 
প্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তাহার নিয়মে কুলীন ও 
আোরিয়ে পরম্পর কনা! আদান প্রদানে কোনরূপ প্রতিবন্ধক 
ছিল না। উদয়নাচার্যা ভাঁছুড়ির পরিবর্তমর্ষাঁদা স্থাপনের 
পর হইতে শ্রোত্রিয়কে কুলীনকনা। প্রদান নিষিদ্ধ হয়। 

উপরবোক্ক কাশ্তপগোত্রীয় ক্রতু ভাছড়ির পুল সন্গর্ষণ, 
তংপুল ভল্লংকাচার্যা, ভল্লকের দ্ুইপুল্র যোগেশ্বর ও দিবাকর, 
দিবাকর করঞ্জগ্রামে বাস করায় তাহার উত্তরপুরুষগণ 
করঞ্জগ্রামী নামে খাত। ঘোগেশ্বরের পুল্র পুগুরীকাক্ষ, 
তংপুল বুহস্পতি মচার্যা, তত্পরল স্থবিখাভ উদয়নাচার্যা- 
ভাছড়ি। এই সটদযনাচার্ধাই বারেজ্্কুলীনবাক্ষণমধ্যে 
পরিনর্বমর্বাদা স্তাপন করেন। উদয়নাচার্যোর পৃর্ণাপুকষ 
রুতু ভাছুডি, বল্লালের সমকালীন অর্থাৎ প্রায় দ্বাদশ 
শতালশীব লোক । এগাপঙ্গলে উদয়নাচার্য্য তাছুড়িকে চতুর্দশ 
শালীর পোক বপিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে +। এই 
সময়ে পরিবর্তমর্ষ)দ। স্থাপিত হয়। 

উদ্য়ন|চার্ধা কূলীন ছিলেন, শ্োত্রিয়গণের কুকর্ম 
(দখিয়! অথন! কুলান সম্ভানগণের সম্মানবৃদ্দির অ'ভপ্রায়ে 
বাট়ীয়কলের শআন্ুনরণ করির। বারেন্্রকুণে নৃতন নিয়ম 
সপন করিলেন, এই সময়ে মন্ু-টীকাকার নন্দনা-নাসী গ্রামী 
গপমিদ্ধ পণ্ডিত কুলুকভ্ট, ভট্টশালীগ্রাণী মমূরভট্ট ও করপ্- 
গ্ামী মঙ্গল ওঝ। এই তিনপ্রন শুদ্ধ শোত্রিয় উদয়নাচার্ষ্যের 
সাহাধা করেন। 

উদয়নাচার্য এই নিম্নম করেন যে, কুলীনেরা পরম্পর 
আদান প্রদান করিতে পারিবেন এবং শ্রোত্রিয়-কন্তা গ্রহণ 


* কারস্থশবো ৫৯৪ পুষ্ঠায় যে সৌভ্তরির পুত পরাশরের ৮ম 
পুরুষ গুণার্দব ও আনকদ্ধের কণ। লিখিত হইয়াছে, তাহার বালের 
সমসাময়িক বটে, কিন্তু কোলীগ্তময।দ| প্রা হন নাই। 

1 কাহারও মতে, পিই হুগলি কুগমাপুলি গ্রন্থ রচন! করেন। 
মাধহাচ।ধা ( ১৩৩০-০৭৯ তুটাবোর ম.ধা) সর্ববদশননংগ্রহছে কুহুমাগ্রলি 
উদ্ধত করিয়ছেন। [ উদ্ন[চার্য। দেখ। ] 
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কুলীন 


করিতে পারিবেন, কিন্ত শ্রোত্রিয় কুলীনকন্া গ্রহণ করিতে 
পারিবেন না, করিলে কুলীনের কুলপাত হইবে। পরস্পর 
কুলীন মধ্যে আদান প্রদান করার নামই পরিবর্ত-মর্ধযাঁদা । 
কেবল প্রদান কিম্বা কেবল আদান ব! গ্রহণ দ্বারা কুল- 
রক্ষ! হয় না। যে যে কুলীনে পরম্পর আদান প্রদান 
হইবে, তাহারা বন্ধুবান্ধব ও ঘটককে সঙ্গে লইয়। নদী 
অথবা সরোবরতীরে জলপুর্ণ কলস হাতে করিয়া পরস্পর 
বাক্দান ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে। তৎপরে সেই পূর্ণপাত্র 
জলে ডুবাইয়া দিবেন, ইহার নাম আদান-প্রদান-বিষয়ক 
করণ। শ্বগোত্রে করণ হইতে পারে না। 
উদয়নাচার্ধযা পরিবর্ভ-মর্ধ্যাদ! স্তাপন-কালে প্রথম! পত্তীর 
গর্ভজাত ভূপতি, ভবানীপতি, চণ্ডতীপতি গৌরীপতি, 
রুদ্রাণীপতি ও শচীপতি এই ৬ পুন্রকে ত্যাগ করিয়া! তাহা- 
দিগকে কৌলীন্ত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, কেবল দ্বিতীয়া 
পত্রীর গঞ্জাত পশুপতিকে কুলীন বলিয়! গ্রহণ করেন। 
উদয়নাচার্যযের পরিতাক্ত পুল্রগণ আপনাদিগকে প্রকৃত 
কুলীন মনে করিয়া পরিবর্ত ও করণ করিতে লাগিলেন। 
চপ্ডভীপতি ভাছুড়ির সহিত চয়ড়া-সমাঁজের দনা-লাহেডির, 
দ্না-লাহেড়ির সহিত অঙ্গারো-সম'জের জীবওঝ! মৈত্রের, 
জীবমৈত্রের সহিত গাড়দহ-সমাজের বনাই সান্্যালের, বনাই 





সান্নালের সহিত ধামসারের শ্রীকঠসাধুবাগ্ছির এবং 


শ্রীকণ্ঠের সহিত বিন্লাদাড়ির জগন্াথ-ভীমকালীহাইর পরিবর্ত 
ও করণ হইয়াছিল। এই ছয়ঘরে করণ ও পরিবর্ত হওয়ায় 
ইহার! ছয়ঘরিয়া নামে খ্যাত | এই কার্ধাকে চণ্তীপতি- 
ভাছুড়ির উপকারের করণ বলে। প্রধান শ্রোত্রিয়গণের 
সাহাষো উদয়নাচার্ষ্য এই ছয়ঘরিয়াদিগকেও নিষ্কুল করেন। 

বল্লালসেন হইতে কৌলীগ্তমর্যাদাপ্রাপ্ত ভরদ্বাজগোত্রীয় 
সায়ণাচার্ষোর অন্যতম পুল্র আরু-ওঝা নাড়িয়ীল, তৎ*ুক্র যছু- 
পণ্ডিত, তৎপুন্র শ্রীপতি, তংপুত্র কুলপতি, তৎ্পুত্র বিভা- 
কর, তৎপুল্রঃগ্রভাকর, তত্র নরসিংহ | নরসিংহ নাড়িয়াল 
পাণ বেচিয়! সংসার চালাইতেন। অদ্বৈতবংশীয় কেহ কেহ 
বলিয়া থাকেন, শ্রীহট্রের অধীন লাউড়গ্রামে নরসিংহ বাস 
করিতেন, শ্রীহট্ট হইতে তিনি এদেশে আগমন করেন । 
পাঁণবিক্রয় অথবা শ্রীহট্রে বাস করায়, নরসিংহ সমাজে নিন্দিত 


1 হৃবিখাত গোস্বামীপ্রবর অন্বৈঠাচ।ধা উক্ত নরসিংহের বংশে জন্গ 
গ্রহণ করেন।, যথ1--নযসিংহের পুত্র বিদাধর, তৎপুত্র ছকড়ি, তৎপুত্র 
কুবেরাচাধা, তৎপুত্র অদ্বৈতাচার্যা। বৈষঃবগ্রস্থ গৌরগপোদ্দেশদীপিকাতেও 
অন্বৈত।চাষে।র পিঠার নম কুবেরপগ্ডিত লিখিত হইয়াছে। কাহারও 
মতে, এই কুবেরপগ্ডিতই দত্তকচ:ত্রক। রচন। করেন। 


কুলীন 


হন। শুকদেব-আচার্য্যের পিতৃশ্রান্ধে অপরাপর কুলীন 
ব্রাক্ষণগণ নরসিংহের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করেন 
নাই। নরসিংহ এইরূপ হৃতাদর হইয়া অতিশয় মন্মাহত 
হন, তখনকার শ্রেষ্ঠকুলীন মধুমৈত্রের সহিত করণ করিয়া 
কন্তাদানের প্রতিজ্ঞা করেন। একদিন তিনি নিজ কন্ঠ, 
একটা গাভি ও শালগ্রাম শিল। লইয়া! নৌক। করিয়া মাজ- 
গ্রামে আসিয়া মধুমৈত্রকে নিজ ইচ্ছ। ব্যক্ত করিলেন। মধু: 
মৈত্র ও তাহার পুল্রগণ প্রথমে নরসিংহকে উপেক্ষা করিয়। 
তাহার প্রস্তাব অগ্রাহ্া করিলেন। তখন নরসিংহ গভীরজলে 
নৌক। ডবাইয়৷ দিবার উপক্রম করেন, অভিপ্রায় বেন 
গো-হত্যা, ব্রহ্ম হত্যা, স্ত্রীহতা। ও শালগ্রাম বিসর্জন হউক । 
মধুমৈত্র দেখিলেন সর্বনাশ, তিনি মহাপাগের ভয়ে 
নরসিংহের সহিত করণ করিয়া! তাহার কন্ত। গ্রহণ করিলেন। 
মধুর আনাই ও অজ্ঞুনাই নামে ছুই পুত্র কুলপাতের ভয়ে 
পিতা হইতে পৃথক হইলেন। ধেঞ্ি বাগছি নামে একজন 
প্রধান কুলীন মধুকে সাহাধা করিয়া তাহার কুলরক্ষা 
করেন । শেষে নরসিংহের পুক্রদ্থয় পিতার অবাধ্য হইয়া 
নিষ্কুল হন। প্রকৃত কুলীনেরা কেহ আনাই ও অজ্জঞুন।ইকে 
সমাজে আশ্রয় নিলেন না, তখন উভয়ে ছয়ঘরিয়াদলে 
প্রবেশ করিছলেন। ছরগরিষা দলনুক্ত নিনুল কুলীনের। 
কুলের ভাণ করিয়া করণাদি করিতেন, তাহাদের এই কপট 
আচরণে প্রধান কুলীনেরা তাহাদের “কাগ” অর্থাৎ কপটা 
নাম প্রদান করেন । উদয়নাচার্ধ্য অনেককে কাপদলে প্রবি 
হইতে দেখিয়া এই নিন্রন করিলেন যে, কাপগণের সঙ্গে 
একত্র আহার বিহার, একশব্যায় শয়ন ও একবাটে মান 
করিলে, এমন কি কাপের হাতের জল কুলীনের গায়ে 
লাগিলে, তাহার কুলপাত হইবে। [কাপ শবে বিস্বৃত 
বিবরণ (দ্ধ 1] 

উদয়নাচার্দযের এই কঠোর নিয়মে বারেন্দ্রসমাজে মহ! 
হলুস্থুল পরি গেল, আঅলুদিন মধ্যেই অনেক প্রধান কুলীন 
কাপর্দগের অত্যাচারে নিল হইয়া কাপ মধ চলিতে 
লাগিলেন । 

কিছুদিন পরে তাহেরপুরের শোত্রিয় ' সাজা কংস- 
নারায়ণ * বালেন্দ্র কুলীনগণের কুলরক্ষ! করিবার জন্ত কাপে 


* রাজসাহীর অন্ত তাহেরপুরের রাজ! কংসনারায়ণ সুপ্রপিদ্ধ 
কুল্পকতটেরজোঠত্রাতা। পুরুযোন্তম বেদান্ীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন কেহ 
কেহ বলেন, রাজ! কংসনারারণই বঙ্গীয় ইতিহাসে রাগ কংস নান বর্শিত 
হইক্গাছেন। কিন্ততাহানয়। রাজ। ফংসনারায়ণ ও রাজ! কংস উরে 
ভিন্ন সময়ের লোক । আইন.ই অকবরী, তবক(ৎ.ই অক্বরী, রিয়াজ, 
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কপ 


বনী 


০০ শা পাস প্রা আস এপ এ 


কুলীম 


এক কন্তাদান করিয়া কাপের মর্যযাদাস্বাপন এবং এইরূপ 
নিয়ম করিলেন--- 

(১) কুলীনের সহিত যর্দি কাপের কুশবারিযুস্ত করণ 
হয় ও পরে কুলীন কাপের কন্তাগ্রহণ করেন, কিম্বা কাপে 
কন্তাদান করেন, তবে কুলীনের কুল নষ্ট হইবে। অন্য 
প্রকারে কুল নষ্ট হইবে ন!। 

(২) কুশবারিযুক্ত করণ না করিয়া শ্রোত্রিয়ের নিয়মে 
যদি বরের ললাটে ফোটা দিয়া কোন কাপ কুলীনে কন্যা 
সম্প্রদান করেন, তাহ। হইলেও কুলীনের কুলভঙ্গ হইবে না। 

(৩) যখন শ্রোত্রিয়গণ নীচ পঠী হইতে শ্রেষ্ঠ পঠীতে কন্যা 
দান করিবেন, তখন কাপে কনা দান করিতে হইবে । 

(৪) শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিলে কাপ শ্রোত্রিয় হইবে। 
[শ্রোত্রিয় শবে বিস্তুত বিবরণ দেখ । ] 


ফেরিস্ত। প্রকৃতি পারস্যভাবায় লিখিত মসলমান-ইতিতাসে কংস (কাংস) 
রাজ।র বিবরণ বর্ণিত জাছে। ফেরত, আইন, ও তনকাং-ই অক্নরীর 
মতে, শুলতান শামহন্দীনের মৃতার পরই কংস নাম একজন হিন্দু রাজ। 
বলপুর্দক বাঙ্গালার সিংহাসন গ্রহণ কারয়া ৭ বর ন্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করেন। রিয়াজের বিবরণ পাঠে ভান! যায়--রাদ। কস প্রথম 
(ন।টে।রের অন্তগত ) তাতুরিয়া পরগণার একজন প্রবল জমার 
এবং হুলতন সামহুদ্দীনের সভায় একজন অমাত্য ( আমীর) ছিলন। 
স্থলতানের মৃত্যু হইবার পরই [তান মুসলনন-রাজকোষ ও সমন্ত 
রাজকর লুট কয়! বাছবলে বঙ্গের ল'হানসন অধক[র করেন। ম্মলমান- 
দিগের উপর এই হিন্দুরাজের জাঙফাধ ছিল। রাচা হহথার পর নির্দয় 
গবে রাজ্যের প্রধান প্রধান মুনলমনদগ্কে বিনাশ করিতে লাগিলেন, 
তাহার একান্ত ইচ্ছ। ছিল, বঙ্গ মে হঠতে মুললমান নাম এককালে বিলুপ্ত 
করিবেন। তাহার অত্যাচারে বঙ্গের সমস্ত মদলমানই অতান্ত $ৎগ্টা্ডিত 
হইয়াছিলেন। অনশেষে নুর্কৃতব-উল্‌ অলস্‌ নাুম একজন সাধু 
জোৌনপুরের শ্বলতান ইবরাহিম ক.শর্ককে বাঙ্গাল] আক্রমণ করিবার জঙন্গা 
আনুরেধ করিয়। এক পত্র লিখেন। জৌনপুরের সুলতান রঙ্গ! কংসের 
সহিত বুদ্ধ করবার জন্ক সসেনে আগমন করেন। 

অ(রাকনের প্রাচীন ইঠিহ!স পাঠেজানা যায়, যেমপরাজ মে, 
সৌমুন্‌ ১৪০৭ খৃষ্ান্দে বঙ্গে পলাইয়। আসেল, তিনি জৌনপুরের 
সুলতানের সিত রাগ্জ। ক'সের যুদ্ধ দেপিয়াষ্িলেন। বনগরাজের]সাহাঘো 
তিনি পুনরায় আরাক।নর।জ প্রাপ্ত হন । রিয়াজ ন।ষক গ্রন্থে লিখিত 
আছে, ইবঝছিষের মৃহাস'বদ শুনিদ রাজা কফংস আরও কিছুগছিন 
মনলমানদিগের উপর অত্যাচার কগিয়! কালগ্রাসে পতিত ছন। তৎপরে 
তাহার পুর বত মসলমান ধর্লা ও জলপুঙগীন নাষ গ্রহণপূর্ধক বের 
স্বাধীন রাজ হন। 

উত্ত বিবয়ণ সবার! জান! যায়, রাজা! কংস ১৪০৭ খৃটাযো বিদামান 
ছিলেন এবং তাহার মৃতু পর তৎপুন স্সলমান ধর্শা গ্রপ্ণ ফরেন। 
তাহেরপুরের রাজা কংসপায়াযণ ইহার অনেক পরে জগ্মগ্রহণ কয়েন। 
[৩১৭ পৃষ্ঠায় শাঙিল/গে(জের বংশ|বলীতে রাজ কংসনার।য়ণের লাম দেখ] 
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(৫) উদয়ন।চার্ষ্যের পরিবর্ত-মর্ধযাদা অনুসারে কনা! কিন্বা 
ভগিনীর অভাব হুইলে পরিবর্ত চলিত না, এই কঠোর 
নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কন্যার পক্ষে কুশময়পাত্রের বাবস্থা হইল। 

যাছা হউক, রাজ! কংসনারায়ণ এইরূপ নিয়ম না করিলে 
বোধ হয় বারেন্দ্রসমমজে আল কেহই কুলীন বলিয়! পরিচয় 
দিতে পারিতেন না। রাজ! কংসনারায়ণ কাপ ও শ্রোত্রিয়ের 
মর্যাদা স্থাপন করিয়া! কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয়গণের একত্র 
ভোজ দেন, সেই সময় হইতে কাপের! “স্গিদ-কুলীন+ নাম 
প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিলে কুলীনও শ্রোত্রিয় হন। 

তাহেরপুরের রাজ! কংসনারান্নণ কাপের সহিত সম্বন্ধ 
নির্ণয় করিয় শ্রোত্রিয়পণকে প্রধানতঃ সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট 
এই ভাগন্জ্রয়ে বিভক্ত করিলেন । 

“অষ্টকুলীনাঃ মৈত্রো ভীমোকুদ্রঃ সপ্জামিনী-লাহেড়িকৌ । 

ভাছুড়ি নাধুভাদড় এতে সিদ্ধশ্রোত্রিয়শ্চার্টো ॥ 

করপ্জগ্রামিকোনন্দনাবাসকে। ভষ্টশালী তথা 
লাযুড়িশ্চম্পটিঝম্পটিশ্চাঁতুর্থি কামদে বস্তথ! | 
কষ্টশ্রোত্রিয়সংজ্ঞ। বিধিবন্থুবিমিত1 ভূতলবিদিতাঃ ॥” 
শিখচন্দ্রসিদ্ধান্তক্কৃত কুলশাস্ত্রকৌমুদী। 
মৈত্র, ভীম, ক্দ্রবাগছি, সাধুবাগছি, সান্যাল, লাহেড়ি, 
ভাছুড়ি'ও ভাদড় ইহারা কুলান। করঞ্জ, নন্দনাবাসী ভট্টশালী, 
লাড়,লি, চল্পটা, ঝামাল, আতুর্থ ও কামদেব কালিহাই, 
ইহারা সিদ্ধশ্রোত্রিয়। অপর ৮৪ গ্রামী কষ্শ্রোত্রিয় হন। 
কাহারও মতে উচ্ছরখি, জামরুখী, রত্বাবলী, শ্িহরি, রাই, 
গোস্বাল্বী, বিশী ও খঙ্জুরী এই ৮ গাঁঞ্ি সাধ্য। কুলীন, 
সিদ্ধ ও সাধ্য ছাড়! অপর গ্রামীরা কষ্টশ্রোত্রিয়। 

কিছুকাল পরে বারেন্দ্রশ্রেণী মধো কতকগুলি সুসিদ্ধ 
তশ্রোত্রিয় নামে পরিচিত হইলেন। বারেন্দ্র কুলজ্ঞের বলিয়। 
থাকেন-_-কাপেরা শ্রোত্রিয়ে কন্তাদান করিলে ভঙ্গ হইয়া 
শ্রোত্রিয় হন, কিন্ত যদি তাহাদের কুলক্রিয়! থাকে, এরূপ 
স্থলে তাহাদিগকে স্ুপিদ্ধ শ্রোত্রিয় বলা যায়। নাটোরের 
বর্তমান রাঞ্জবংশ এই শ্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয়। উত্তম কুলীনে 


কন্ত। সম্প্রদান করিয়া কষ্টশ্রোত্রি়ও ক্রমে সিদ্ধ ও সাধা- 


ভাবাপন্ন হন। আবার সিদ্ধ ও সাধ্য-শ্রোত্রিয় যদি কুলীনে 
অস্ততঃ একটা কন্ঠাও দান না করেন, তবে কষ্টশ্রোত্রিয় হন। 

বারেন্ত ব্রাঙ্গণকুলীনসমাজ ।-_বারেন্দ্র কুলাচার্ষ্যগ্রান্থে এই 
সকল সমাজের উল্লেখ আছে ।--লাহেড়িবংশের সমাজ 
টাকচোর, নকড়িয়া, চয়ড়া; সান্যালদিগের গাড়াদহ, 
কজিল; ভীমকালীহাইব্খশের পয়ালসুর, ধুরাইল, হাপা- 
নিয়া, বোয়াপিয়, আড়ঙ্গাইল, বারসা, কাবারিখোলা, 


[ ৩১৫ ] 
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ভারেঙ্গা, হাটুরিয়া, বাগ। ভাদড়ের পায়রা, শৈলকোপা, 
সাতবাডিয়া) ভাদড়ের! পুর্বে কুলীন ছিলেন, উদয়নাচার্ধ্য 
পরিবর্তমর্ধ্যাদা স্থাপন কালে তাহাদিগকে কুলীন বলিয়! 
স্বীকার করেন নাই, এখন ভাদড়েরা শ্রোজিয় মধ্ো 
পরিগণিত হইয়াছে । অপরাপর কুলীনদিগেরও ভিন্ন ভিন্ন 
মমজ আছে। 

অবদাদ ও আঘাত ।--কাপদ্িগের অভুযদয়ে এবং ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে, পরিবর্ত অথবা করণ দ্বার! বারেন্দ্রশ্রেণীর ত্রাঙ্গণ 
কুলীনের যে দোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভাহারই নাম 
আঘাত বা অবসাদ। অবসাদপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা যেষে 
থাকে বিভক্ত হন, তাহাকে পগী বলে। (রাটীয় শ্রেণীর 
ব্রাঙ্মণকুলীনের সধ্যে 'পঠী” মেল নামে অভিহিত |) বারেক 
মধ্যে সময়ে সময়ে এই কয়েকটা অবসাদ ঘটয়াছিল -_ 

শ্রীনারা়ণমৈত্রে অদৃষ্টকন্যক-অবসাদ, রামচন্দ্র লাহে- 
ডিতে আলামি, কমলমুবুদ্ধিরায়ে আলিয়া-খাই, চকাই 
সার্যালে মালমাস খাই, স্থরাই বাগছিতে কালাপুরী, মৃতু 
মৈত্রে কুতব-াই, গোপীনাথ বাগছিতে ঘোজাঘরী, রামচক্জ 
লাহেড়িতে চাড়ালী, শ্রীকষ্ণভাছড়িতে দর্পনারায়ণী, পুরন্দর 
মৈত্রে জোনালী, মধু ও ভাকুভীমকালীহাই প্রভৃতিতে পাঁচু- 
ডিয়া, প্রবজগন্নাথ বাগছিতে পরাণমৌলিকী, মুকুন্দভাগুড়িতে 
পয়নালি ও পিতান্বরতকী, রামচন্ত্রবাগছিতে তবানীপুরী, 
দেবাইসান্ন্যালে ভাই করা, গঙ্গার(ম-সান্নালে মৈসালা, যছু- 
রাষ-সান্যাল প্রভৃভিতে ৰেণী, প্রচণ্ড খা-ভাছুড়িতে রোহিলা, 
মাধব-সান্ন্যালে শুভরাজ খাই অবসাদ, এতষ্িন্ন ইরাখ!, সুজা 
খা, সাদি খা, তেরআনী, ব।ওবাজু, মল্লিকবদুনাথী, লাটুয়া- 
ডাম প্রভৃতি অবসাদের উল্লেখ আছে। বে সকল দোষ 
ঘটিলে কুলীনের কুল থাক! দুরে থাক, জাতি লইয়াও সময়ে 
সময়ে টানাটানি পড়ে, এইরূপ অবসাদও উত্তম' কুলীন 

স্পর্শে কাটিয়! গিয়াছে, কেবল পচুড়িয়া অবসাদ এখনও 

দুর হয় নাই। উক্ত অবগাদগুলির মধ্যে এক্ষণে ৮টা পঠী 
প্রসিদষ আছে । যথা-__আলিয়া-খাই, কুতবখাই, জোনালী, 
নিবারিল, ভূষণ!, ভবানীপুরী, রোহিলা ও বেশীপঠী | 

আলিম। খাই-__কুমল সুবুদ্ধিরায়ে আলিয়ার খ নামে 
কোন ঘবনসংস্পর্শ দোষ ঘটে । এই পঠীর কুলীনের! অনেকেই 
ভঙ্গ হইয়াছেন। 

কুতুব খাই --কুতব খা নামে একজন মুসলমান কয়ড়ার 
মথুরা চৌধুরীর রূপসী কণ্তাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, 
পরে চৌধুরী তাহাকে পুনরায় উদ্ধার করিয়া আনিয়া মৃত্যু- 
ঞঁয় মৈত্রের সহিত বিবাহ দেন। 
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জোনালী--এই পঠীতে জোনালী, চাড়ালী, দর্পনারাকনী, 
ও অদৃষ্টকন্তক এই কয়েকটা অবসাদ ঘটিয়াছে। 

জোনালীগ্রামে কোন ব্রাহ্মণের ম্বতদেহ আসিয়া পড়ে, 
কুলীন পুরন্দরমৈত্র সেই ব্রাঙ্গণের শবদাহ করেন এবং ভগ- 
বান্‌ সান্ন্যালের বিধবা ভগিনীর হাতে অন গ্রহণ করেন 
বলিষ্া তিনি এবং তাহার সংশবে যাহারা করণ করিয়। 
ছিল, সকলেরই জোনালী অবসাদ ঘটে। বিজয়লাঠী 
চাগুালী গমনকারী বিষ্ভাগ্ডার নবিসের কন্ত? গ্রহণ করেন, 
তাহার এবং তাহার সম্পর্কীয় করণকারাদিগের চাড়ালী 
অবসাদ ঘটে । তাহেরপুরের দর্পনারায়ণ বড়ঠাকুরের পোতা- 
থানায় এক ব্রক্গহত্য। হয়, তাহাতে দর্পনারায়ণে ব্রহ্মহত্য। 
দোষ জন্মে, শ্ীকৃঞ্চ ভাছুড়ি দর্পনাব্রাস্থণের গৃহে আহার 
কারয়। দর্পনারায়ণী অবসাদ প্রাপ্ত হন। কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে 
কুলীনকন্তা ত্রাত্রিরপাত্রে বাগ্দত্তা হইলে তাহাকে অদৃষ্টি- 
কন কহে । কুলীন নারায়ণ মৈত্র অদৃষ্টকন্তা গ্রহণ করিয়। 
অদৃষ্ঠকন্ক অবসাদ প্রাপ্ত হন। 

নিবারিল-- এই পঠীতে প্রথমে কোন দোষ ছিল ন 
বলিয়া ইহার নিরাবিল * নাম হ্য়। ততংপরে জানকীবল্লভ 


বার এই পঠীতে আসিয়া দর্পনারায়ণীদিগকে ইহার মধ্যে 


তুলিয়া! লওরায়় ইহা! নিবারিলপঠী নামে খ্যাত হন্ন। 

ভূষণ1-_ভূষণাপরগণাস্ব মৈশাল। ও আলামি নামে ছই- 
থানি গ্রাম ছিপ, সেখানকার ত্রান্ত্রিয়গণ নীচজ তীয় ক্্রী- 
ঘটত দোষে সমাজে নিন্দিত হন, রত্রাবলী-গ্রামী জিতামিশ্রও 
তাহাতে লিপ্ত ছিলেন, পরে যে যে কুলীন তাহার সম্পকণয় 
কন্ত। গ্রহণ করেন, তাহারা সকলেই ভূষণাঁপঠী হন। 

ভবালীপুরী--তজলা বগুড়ার অন্তর্গত ভবানীপুরে ভবানী 
দেবীর এক কুলীন পুরোহিত ছিলেন। কুলজ্ঞের তাহার 
প্রতি'রুপ্ হইয়া! তত্প্রতি পুজক ও গ্রাম দোব দিস্বা তাহাকে 
স্গিন করেন। কিছুকাল পরে পুঠিম্বার রামচক্দ্রঠাকুর 
হইতে ভবালাপুত্রী দোষ বায়। * 

রোহিল।-- প্রচণ্ড খা ভাছুডি দিলীর বাদশাহের অবীনে 
নলেহিলধ গু প্রদেশে সেনাবাক্ষ হইয়। গমন করেন, তিনি 
পা০5মাঞ্লে বিবাহ কারন্ধা/ছালেন, হ্াহার চারার ও হরি 
রান পার নামে ই পু জন্মে। পিতার মুর পর উভয় 
ভ্রাতা মাতাকে লহয়! দেশে আসেন। 


০ “অষ্ট অইকুলের রমানাণ গশি। 

সৈঞ লোকন।খ তাছুড়ির বাণী। 

সান্র্যালে নয়ান বিজুদাল মধু। 

লাহেড় বিরাজ নয়ন লাহেড়ি।” এই আটঞ্ন নিবারিল। 


[ ৩১৬ ] 


উহাদের মাতা 


কুলীন 


বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন না, সেই জন্ত প্রচণ্ড খ! 
রোহিলাকণ্ঠ। গ্রহণ. করেন বলিয়া সমাজে এইরূপ এক 
অপবাদ হয় । শেষে চাদরায়ের সহিত ধাহারা করণ করেন, 
তাছাদেরও এই দোষ জন্মে । 

. বেণী-বেণীরায় জোর করিয়া মহেশ মল্লিক ও ম্সুসঙ্গের 
গোপীনাথ প্রভৃতিকে কন্ত। সম্প্রদান করেন, তাহার সংস্রবে 
ষে যেকুলীন লিগ ছিলেন, পরে স্তাহার। বেণীঅবসাদ প্রাপ্ত 
হন। সুসঙ্গের রাজার যত্ষে বেণীঅবসাদ দুর হুয়। এ অবসাদ- 
ভূক্ত লোকের। বেণীপঠী নাম প্রাণ হয়। 

পাচুড়িয়া__বারেক্দ্র ঘটকের বলেন, ভীমকালীহাই বংশীয় 
মধু, ভাকু, অগ্রবিন্দ ও অরবিন্দ এই চারি ভ্রাতা হইতে প্রথমে 
পাঁচুড়িয়া অবসাদ জন্মে । মধু প্রভৃতি চারি ভ্রাতা অমানিশায় 
শ্তামাপুজ? করিয়াছিলেন । চারি ভাই ও পুরোহিত স্থরাপানে 
মত্ত হইয়। মহ্ষিজ্রমে একটী বুষ বলি দেন, পাঁচজনে বৃষহত্যারূপ 
মহাপাপে লিপ ছিলেন বলিয়। দোষের নাম পীচুড়িয়! ভয়। 
তাহাদের সন্তানের। পাচুড়িয়! নামে খ্যাত হইলেন । পাচুড়িয়। 
অবসাদপ্রাপ্ণ কেহ কেহ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন । 

উদয়নাচার্ধ্য কর্তৃক পরিবর্ত মর্যযাদ। স্থাপনের পর বারেজ্র 
কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের মধ্যে এই কয়েকটী আঘাত হইয়াছিল, 
আলিয়। খাইন্* আঘাত, কাফুর-খাই আঘাত, কামিনী আঘাত, 
গাছতলি আঘাত, ভট্টাঘথাত, ভরতাঘাত, বউনেয়াআঘাত, 
বাহাছর খাই আঘাত, সন্ধ্যাঘাত, সান্তাবাত প্রভৃতি 

যাহারা আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহার কুলন সমাজ হইতে 
উপেক্ষিত হইয়। কাপদলে- প্রবেশ করেন। 

কুলীনবংশ ॥ বর্তমান বারেন্দ্রঘটকদিগের সূলগ্রস্থ পাঠে 
জান? যায় _- 

আধিশৃূরের সভায় আহুত শা ওল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশের 
পুল ভট্টনার[য়ণবংশে সাধুবাগছাীগ্রামী মধ্যে ৩৭ প্রুরুষ, 
ক্ুপ্রবাগহী গ্রামীদের মধ্যে ৩৭ পুরুষ ও লাহেড়িশ্রামী মধ্যে 
৩৮ পুকুষ ১ ভবদ্বাজগোত্রীয় মেধাতিথির পুজ গৌতমের বংশে 
ভাদড়গ্রানা মধ্যে ৩৬ পুরুষ; কাশ্তপগোত্রীক্স বীতরাগের 
পুল সুষেণের বংশে ভাছ্রশ্রামী মধ্যে ৩৭ পুরুষ ও মোত্র- 
গ্রামীদের ৩৭ পুরুষ এবং বাহ্শ্গোত্রীয় স্ুধানিধির পুল 
ধরাধরের বংশে সান্নাল গ্র।মী মধ্যে ২৭ পুকুষ ও ভীমকাপা 
হাইগ্রামা মধ্যে ২৮ পুরুষ হইয়ছে। 

উদাহরণস্বরূপ পর পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিসংক্রান্ত ছই 
একটী নংশাবলী দেওয়া গেল। 


* কুলাচাধ্যগ্রঙ্থে ৭1 শন্দস্থানে খাদ, থরী বাখাইহ শংব্দর তন খ[না 
শকা বালহাত হইয়।ছে। 
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রাড়ীয়-বিবরণ।-_-কোন 
লিখিত আছে-_- 

“নায়! চন্দ্রমুখী বৃপেক্্রতিলক-শ্রীচন্্রকেতোঃ পুরা, 

সৎপুণ্যা শ্রয়-কান্ঠকুজবলতেঃ কন্ত। চ পুণ্যার্থিনী। 

পত্রী গাঢ়তমপ্রতাপ-নিবহ্খ্যাতাদিশুরস্ত চ, 

ক্ষোৌণীন্ত্রম্ত বভূব সাঁপি চতুরা চান্দ্রা়ণচারিণী ॥ 

তত্রাদাবগতঃ কশ্চিদ্বণঙ্ষণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ। 

ততঃ সমাহ্‌্তন্তত্র বিপ্রোরজতকোৌশিকঃ ॥ 

কৌত্ডিন্যকৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘ্বতকৌশিককৌশিকৌ৷। 

এতে পঞ্চ সমাযাতাঃ পঞ্চগোত্রধরামরাঃ ॥ 

গায়ত বেদং পুরয়তেদং মন্ব'তমগ্রিং আলয়ত। 

বরুণাবাহনপূর্বকং কুস্তাগতং কুরুতাবনীদেবাঃ ॥ 

বয়ং নৈব জানীমহে বেদবাণীমিদানীংঘিজান্তোস্তবে! ন 

শ্রতোগ্রিঃ। 

এতচ্ছ্বা নরপতিযোষ! বচনমবোচৎ বহুতররোষা । 

ব্রাঙ্মণহীনে দেশে বাসঃ কিমিহ করিষ্যে পিতুরভিলাষঃ। 

বিপ্রা উচুঃ। কান্যকুজস্থিতা বিপ্রাঃ সাগরিকা বেদপারগাঃ। 

তশ্মাৎ পঞ্চ সমানীয় যক্নিষ্পর তাং কুরু ॥৮ 

কান্তকুজবাসী পুণ্যাম্স চন্দ্রকেতু রাজার পুণ্যশীল। চন্দ্রমুখী 
নায়ী এক কন্যা ছিল, তিনি চতুরা, চান্দ্রায়ণ'চারিণী ও 
প্রবল প্রতাপশালী বিখ্যাত মহারাজ আদিশুরের পত্ধী। 
তিনি (কোন ব্রত উদযাপন-মানসে ) প্রথমে স্বর্ণ কৌশিক, 
রজতকৌশিক, কৌগ্ডিন্যকৌশিক, দ্বত্কৌশিক ও কৌশিক 
গোত্রীয় পাচজন ব্রাঙ্গণকে আহ্বান করেন। ( তাহারা উপ- 
স্থিত হইলে চন্ত্রমুখী কহিলেন, ) হে ভূদেবগণ!1 বেদ গান 
করুন, আমার ব্রত পুর্ণ করুন, অগ্নি প্রজ্জলিত করুন; 
বরুণআবাহণপুক্ধক কুম্তাগত করুন। (উক্ত পঞ্চগোত্রীয় 
ব্রাঙ্গণগণ কহিলেন, ) দ্বিজমুখপ্রস্থুত পবিত্র বেদবাণী অথবা 
শ্রুতিবর্ণিত অগ্নির বিষরও আমরা এক্ষণে জানি না। ত্রাঙ্ষণ- 
দিগের সুখে এই কথা শুনিয়া রাজকন্তা অতিশয় তুদ্ধ ইইয়। 


কোন কুলাচার্যযকারিকায় 


কহিলেন, পিতার অভিলাষ বটে, কিন্ত আমি কি্ধপে এই, 


ব্রাঙ্মণখান দেশে বাস করি? বিপ্রগণ কহিলেন, কান্তকুব্জ 
রাজ্য বেদপারগ সাগ্রিক ব্রাঙ্গণগণ বাদ করেন, তাহাদের 
পাচজনকে আনাইয়া যজ্ঞ অথবা ব্রত সম্পন্ন করুন। 
এড়ুনিশ্র, হরিমিশ্র, হরিকবীন্্র, দখ্জারিমিশ্র ও 
মহেশকত নির্দোষকুলপঞ্জিকার নতে--ক্ষিতীশ, তিথিমেধা বা 
মেধাতিথি, বীতরাগ, স্থুধানিধি ও মনৌভরি এই পাঁচজন 
সাগ্নিক ব্রাঙ্গণ রাজ। আদিশুরের সভায় আহৃত হন। তাহারা 
সপন্লীক গৌড়রাজ্যে আপিয়াছিলেন। কিন্ত বাচম্পতিমিস্র 
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ও আধুনিক বারেন্দ্রকুলাচুযর্য্যদিগের মত স্বতন্ত্র তাহাদের 
মতে-__ 
“শাগ্ডলাযগোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভষ্টনারায়ণঃ কবিঃ। 
দূক্ষোহপি কাশ্যপশ্রেষ্ঠঃ বাত্স্ত-শ্রেষ্ঠোংপি ছান্দ ডঃ ॥ 
ভরদ্বাজন্ত গোত্রস্ শ্রীহর্ষে হর্ষবদ্ধনঃ । 
বেদগর্ভো২পি সাবর্ণে যথা বেদপ্রসিদ্ধকঃ ॥” 
বাচম্পতিমিশ্রককৃত কুলরাম। 
শাগ্ডল্য-গোত্রীয় কবি ভট্রনারায়ণ, কাশ্ঠপগোত্রে দক্ষ, 
বাংশ্তগোত্রে ছান্দড়, ভরঘ্বাজগোত্রে হর্ষবর্ধন শ্রীহর্য এবং 
বেদপ্রসিদ্ধ সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভ। 
“নারায়ণাথ্যে। যস্তেষাং শাগ্ডিল্যগোত্র এব সঃ। 
রাজাজ্জয় সমাধাতঃ গ্রামতে। জন্বচত্বরাৎ ॥ $ 
ধরাধরে। বাত্শ্গোত্রস্তাড়িতগ্রামতঃ স্বয়ং । 
স্থষেণঃ কাণ্ঠপো জেয়ঃ কোলাঞ্চাৎ ত্বরয়াগতঃ ॥ 
গোৌতমাখ্যো ভরদ্বাজগোত্র ওঁড়ম্বরাত্ততঃ। 
পরাশরস্ত সাবর্ো মদ্রগ্রামাৎ সমাগতঃ ॥” বারেন্ত্র-কুলপঞজী। 
রাজার আদেশে শাগ্ডিল্যগোত্র নারায়ণ জদ্ব,চত্বর গ্রাম 
হইতে, বাতশুগোত্র ধরাধর তাড়িতগ্রাম হইতে, কাণ্তপগোত্র 
স্থষেণ কোলাঞ্চ হইতে, ভরদ্বাজগো ত্র গৌতম ওুঁডশ্বর হইতে, 
এবং সাবর্ণ গোত্র পরাশর মদ্রগ্রাম হইতে আগমন করেন। 
এরূপ মতভেদ হইবার কারণ কি? হরিমিশ্র কেশবসেনের 
পৌন্র দনৌজা-মাধবের রাজত্বকালে আবিভভ্তি হন, বাচস্পতি 
চৈতগন্তদেবের সমকালীন দেবীবরেরও অনেক পরে জন্মগ্রহণ 
করেন, এনপস্থলে আধুনিক গ্রস্থ অপেক্ষা উত্তরোত্তর প্রাচীন- 
গ্রন্থ সমধিক প্রামাণ্য । যে পর্যন্ত হরিমিশ্র অপেক্ষা প্রাচীন 
কুলাচাধ্যকারিক ন! পাওয়া! যায়, সে পর্যন্ত এই ব্যক্তির 
মতই গ্রাহা। হরিমিশ্র, মহেশ প্রভৃতি কুলাচার্ধা পিথিয়াছেন-_ 
“শা(গুল্য কাগ্ঠপো বাৎস্তে ভরদ্বাজস্তথাপরঃ। 
সাবর্ণঃ কথিতাঃ পূর্নবং পঞ্চগোত্রাঃ প্রকীঙিতাঃ ॥ 
এতেষাং সব্ধতো মান্তঃ শাপ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ | 
তত্র জাতঃ কলিব্যাসো বেদব্যাস ইবাপরঃ ॥৮ (১) 
“তৎস্থুতো বামদেবোইতুদ্রামদেবো২পি ততস্থতঃ। 
তৎস্তৃতশ্চ ক্ষিতীশঃ সআগতো গৌড়মগ্ডলে॥ 
তশ্তামী বহবঃ পুজা জাতাঃ সর্নগুণান্বিতাঃ ॥ 
দামোদরস্তথাশৌরি বিশ্বেশ্বরো মহামতিঃ | 
শঙ্কর লোকবিখ্যাকে। ভট্টনারায়ণে। ইপি চ॥” 
(৯) প্রথম চারি ছব্র হরিমিশ্রে নাই, নির্দোষকুলপপ্রিক। হইতে 
দেওয়া হইল। | 
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"কাশ্তপগোজে সঞ্জাতঃ কৃষ্চমিশ্রো মহাতপাঃ | (২) 

তমিত্রস্তৎ সুতোজাত ওঙ্কারস্তৎস্থতোইভবৎ ॥ 
ওক্কারাৎ শ্বণকে। জাতে জযাখ্যস্তৎস্ুতঃ স্বতঃ। 
বীতরাগন্ততে। জাত আগতো৷ গৌড়মগ্ডলে ॥ 
তশ্মাদদক্ষঃ সথষেণশ্চ ভান্ুমিশ্রো কূপানিধিঃ ॥% (৩) 
পন্রধানিধেস্্তাঃ জাতাশ্ছান্দড়শ্চ ধরাধরাঃ1৮ (৪) 
“সৌভরেরব্বহব-পুল্রাঃ জাত। বিখ্যাতপৌরুষাঃ। 
বেদগর্ডো রত্বগর্ভঃ পরাশরে। মহেশ্বরঃ 1৮ (৫) 
“বেদাস্তপিদ্ধান্ত-নিতান্তদান্তে! দীক্ষা-ক্ষমা-দান-দয়াতিদক্ষ2। 
ভট্রাখ্য-মেধাতিথি-বীরসুম্থ স্ততোইভবন্ধর্যঃ জগৎ পুপোষ ॥” 

হরিমিশ্র। 

%* শাগ্ডতিল্য, কাশ্তপ, বাতশ্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই পঞ্চগো ত্র, 
ইহার মধ্যে মুনিবর শাগ্ডিল্যই সর্বপ্রকারে মাননীয়। 
শা্ডিপ্যগেোত্রে বেদব্যাসসদৃশ কলিব্যাস জন্মগ্রহণ করেন, 
কলিব্যাসের পুক্র বামদেব, তৎপুল্র রামদেব, তৎপুঞ্র ক্ষি তীশ, 
ইনিই গৌড়রাজ্যে আগমন করেন । ক্ষিতীশের সর্বগুণাথিত 
অনেকগুলি পুত্র জন্মে, তাহাদের নাম-_দামোদর, শৌরি, 
মহামতি বিশ্বেশ্বর, লোকপ্রসিদ্ধ শঙ্কর এবং ভর্টনারায়ণ। 

কাগ্তপগোত্রে মহাতপা কষ্খমশ্র জন্মগ্রহণ করেন, 
তৎপুত্র তমিস্র ততৎপুল্র ওষ্কার, তৎপুন্ন স্বর্ণক, তৎপুন্র 
বীতরাগ ইনি গৌড়ে আগমন করেন। তাহার পুক্রগণের 
নাম- দক্ষ, সুষেণ, ভান্ুমিশ্র, কপানিধি । 

বাতস্তগোত্রে সুধানিধি জন্মগ্রহণ করেন, তাহার ওরসে 
ছঃন্দড়, ধরাধর প্রভৃতি পুক্রগণ জন্মে। (সাবর্ণগোত্রজ ) 
সৌভরির বিখ্যাত অনেকগুলি পুল্র জন্মে, তাহাদেধ নাম 
বেদগর্ভ, রত্রগর্ভ, পরাশর, মহেশ্বর। 

ভরদ্বাজগোত্রে_বেদান্তসিদ্ধান্তবিৎ, শান্তপ্রকৃতি, দীক্ষা, 
ক্ষমা, দান ও দয়ায় স্থনিপুণ বীরের পুত্র মেধাতিথি ভট্ট, 
(৬) তাহার গুরসে ্রীহর্ষ জন্মগ্রহণ করেন । 

হরিমিশ্র-রচিত উক্ত কারিকা পাঠে স্পষ্টই দেখা যাই- 
তেছে, ধাহার! প্রথম গৌড়রাজ্যে আগমন করেন, তাহা- 
দের পুল্রগণকে বাচম্পতিমিশ্র ও বারেন্দ্র কুলজ্ঞের বর্ত- 


(২) “কাগ্ঠপন্তৎহুতোজাত কৃষ্ণমিশ্রস্ততে! হজনি 1” মহেশের নির্দোষ- 


কুলপন্জরিক।য় এইরূপ পাঠাস্তর আছে। 
(৩) *তন্মাদ্দক্ষসমূৎপন্ন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ 1, কুলপঞ্জিকাধৃতপাঠ। 
(৪) "বাৎন্াৎ হুধানিধির্জতশ্ছাদাড়ত্তৎহছতোইভবৎ ।* মহেশধুতপাঠ। 
(৫) "আলনীৎ মৌতভরি ধর্্ম।আ্মা সাবণিগো ত্রসম্তবং | 
বেদগর্ভন্ততো! জাত; শশাঙ্ক ইব বারিধে ॥" মহছেশধৃতপাঠ। 
(৬) মণুস্থতির ভাবাকারের মামও মেধ।তিধিভট, তিনিও বীরম্মশীর 
পুর, সম্ভবতঃ উভয়ে অভির ব্যক্ত হইবেন। 
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মান রাট়ী ও বারেন্দ্র ব্রাঙ্গণগণের আদিপুকষ বলিয়। গ্রহণ 
করেন। বাস্তবিক আদিশুরের সভায় আহৃত পঞ্চ মহাম্মার 
পুজগণ যে যে স্থানে গিয়া পরে বাস করিয়াছিলেন, তাহার 
ংশধরগণ পরিচয় দিবার কালে সেই স্থানবাসী প্রথম 
ব্যক্তির নামেই পূর্ব পরিচন্ন কহিতেন, এইরূপে রাঢ় ও 
বরেন্দ্রবাসী কুলজ্ঞের পিতার নাম পরিত্যাগ করিয়া রাঢ় ও 
বরেন্দ্রবাসী পুত্রগণকে সেই সেই শ্রেণীর আনিপুরুষ বা 
প্রথম ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়! থাকিবেন। 
কেবল তাহাই নয়, মহেশ্বর-রচিত নির্দোষকুলপঞ্জিকায় 
লিখিত আছে-_ 
প্দামোদরোহি বরেন্দ্রদেশে বসত্িত্বাদ্ধারেন্ত্র ইতি বিখ্যাতঃ | 
শৌরির্ক্ষিণাত্যঃ | বিশ্বস্তরোবেদবিহিতত্বাৎ বৈদিকঃ॥ 
শহ্করোছি পাশ্চাত্যঃ। ভট্টনারায়ণোরাট়ী রাঢ়দেশ-বসতিত্বাৎ।” 
ভট্নারায়ণের পুল্র দামোদর বরেকন্দ্রদেশে বাস করেন 
বলিয়। বারেন্ত্র নামে বিখ্যাত, শৌরি দাক্ষিণাতা, বিশ্বস্তর 
বেদবিহিত আচারাদির অনুষ্ঠান করিতেন বলিয়া বৈদিক, 
শঙ্কর পাশ্চাত্য এবং ভট্রনারায়ণ (পরে ) রাঢ়দ্েশে আসিয়। 
বস কঞ্জেন বলিয় রাট়ী নামে বিখাত* হন। 
বোধ হয়, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয় সাগ্রিক ব্রাঙ্গণ- 
গণের সন্তানেরা পরবর্তীকালে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়! 
ভিন্ন শ্রেণী ত্রাঙ্গণ মধো পরিগণিত হইয়া থাকিবেন। 
মহেশের নির্দে'ষকুলপঞ্জিকায় আরো লিখিত আছে-_ 
“জনকে। দিব্যপিংহশ্চ হরির্নীলাম্বরস্তথ। | 
বেদগর্ভন্রতা এতে সর্বে বিখ্যাতপৌরুষাঃ ॥ 
দিব্যসিংহ মধাদেশী ॥৮ 
ত্ীহর্ষের অধস্তন পঞ্চম পুরুষে শত ডিপ্তীর্সাই জন্মগ্রহণ 
করেন; তৎপুল্র বেদগঙ, বেদগঙের পুজ্র দিব্যসিংহ, 
ইনিই মধ্যদেনী। (১) 
এখন একটী কথা হইতেছে--বঙ্গদেশবাসী ব্রাহ্মণগণের 
মধ্যে একটা প্রবাদ আছে, দাক্ষিণাতা ও পাশ্চাত্াশ্রেণীর 
ব্রা্ষণগণ বল্লালকর্তক কৌলীগ্ঠমর্য্যাদা-স্থাপনের পর ভিন্ন 
সময়ে অন্তবংণীয্ নৃপতি কর্তক আহত হইয়া বঙ্গদেশে 
আগমন করেন। 


* বাংগ্যগে জের বণন।কালেও মহেশ্বর লিখিঘছেন-_ 
"যেদগর্ভন্ততে। জাতন্তশ্মাছিযুরুদ|রধাঃ। 
তন্মাৎ শরণিশর্া চ ততো হভূৎ কোল-সংজ্ঞক:॥ 
কোলপু।বিমৌ জাতে নান! ধীরধুরদ্ধরো । 
ধীর স্তরীয়োর।টীয়োদাক্ষিণত্যোধুরদ্ধরঃ 1” নির্দে(ব-কুলপপ্রিক1। 
০১) মেদিনীপুরের মধাশ্রেণীর ব্রাহ্মণের আপনাদিগকে রাচীয় 
ব্রাহ্মণের সন্তান ও “মধ্যদেশী” বলিয়। পরিচয় দিয় থাকেন। 
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কিন্তু বল্লালসেন ও তৎপুক্র লক্মণসেনের সময়েও 
পাশ্চাত্য শ্রেণী প্রভৃতি বঙ্গদেশে ছিল, তৎকালীন প্রসিদ্ধ 
হলাধুধ-রচিত ব্রাঙ্গণসর্বস্ব পাঠে জান! যায়__ 

"অত্র চকলৌ আযুঃ প্রজ্ঞোৎসাহ-শ্রদ্ধাদীনামল্ত্বাৎ তৎ 
কেবলং পাশ্চাত্যাদিভিরেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাট়ীয়- 
বারেন্দ্রান্্ অধ্যয়নং বিনা কিয়দেকদেশবেদার্থস্ত কর্ধমীমাংসা- 
দ্বারেণ যজ্ঞেতিকর্তবাতা-বিচারঃ ক্রিযতে। ন চৈতেনাপি 
মন্ত্ার্থ-কর্ম্মবেদ।জ্ঞানং যতন্তৎং পরিজ্ঞান এব শুভফলং 
তদজ্ঞানে চ দৌোষঃ শয়তে 1” ব্রাঙ্গণসর্ধস্ব ১মঃ। 

হলাযুধের সময়ে বারেজ্জর ও রাঢ়ী-শ্রেণী ব্রাহ্মণের! বেদা- 
ধায়ন করিতেন না, কেবল পাশ্চাত্য প্রভৃতি শ্রেণীই বেদা- 
ধ্যায়ন করিতেন, এই জন্ত বোধ হয় রাড়ী ও বারেন্ত্রশ্রেণী 
ব্যতীত যাহারা বেদপাঠ করিতেন, তাহারাই বৈদিক 
নামে প্রসিদ্ধ হন। 

যদি উপরোক্ত কুলপঞ্জিকার বচন প্রকৃত হয়, তাহা 
হইলে স্বীকার করিতে হইবে, বৈদ্দিকা ব্রাঙ্গণগণের মধ্যে 
ধাহার! উক্ত পঞ্চগোত্রাশ্রিত, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তট্র- 
নারায়ণাদির সন্তান হইতে পারেন এবং ধাহারা ভিন্ন গোত্রীয় 
তাহারা ভিন্ন সময়ে কাধ্যামুরোধে বঙ্গদেশে আসিয়। 
থাকিবেন। 

রাট়ীয় ব্রা্মণের কৌলীন্তমর্যযাদা । 

রাড়ীর কুলাচার্যাকারিকাপাঠে জানা যায়, যে পাচজন 
ব্রাঙ্গণ গৌড়ে আগমন করেন, তাহাদের পুন্রগণের মধ্যে 
শািল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণের ১৬ জন পুলের মধ্যে ১২ জন, 
এবং সাবর্ণ গোত্রে বেদগরের একপুত্র সর্দপ্রথম মহারাজ 
কর্কক পুজিত হন। যগা_ 

“আদিবরাহে! বাটুশ্চ রামো নানো নিপোস্তথা। 
গু গুণো সাগুকশ্চ বিপ্রো গুঠঠোহনিলো মধু । 
কুলাণি দ্বাদশৈতানি ভূষিতানি যথাক্রমম্‌ ॥৮ 
“বেদগ্স্ততো। জাতঃ শশাঙ্ক ইৰ বারিধেঃ। 
কুলোনাম! সুতস্তত্ত ভূপালবরপৃ্ধিতঃ ॥” 
নির্দোষ-কুলসারাবলী । 
কাহারও মতে, আদিশুরের প্রপৌন্র ধরাশুর সর্বপ্রথম 
রাট়ীয় প্রাঙ্গণের কৌলীগ্মরধ্যাদ। বিধান করেন। কিন্ত 
ইহা প্রকৃতি কিলা তৎপক্ষে কোন প্রাচীন প্রমাণ নাই। 


* এখন বৈদিক শ্রেণীর মধ্যেও কেহ রীতিমত বেদাধায়ন করেন না, 
নাসমাত বৈদিক। 
1 রাটীয় বিবরণের শেষে বৈদি কক্র(ক্গণের বিবরণ দেখ। 


7 ৩২৪ ] 


কুলীন 


কেবল অনুমান দ্বারা ধরাশূর কর্তৃক প্রথম কৌলীন্তমর্যযাদা 
স্থাপিত হয়, এরপ স্বীকার কর! যায় না (১)। 
উক্ত ১৩ জন ব্রাহ্মণ যৎকর্তৃক পুজিত হন, সেই রাজার 
নাম কুলশাস্ত্রে নাই। সম্ভবতঃ তিনি আদিশুরের পুক্র অথবা' 
বারেন্দ্রবানী আদিগাঞ্জি ওঝার সমসামক্সিক ধর্দপাল রাজা 
হইতে পারেন । 
বল্লালসেন যখন কোৌলীগ্তমর্ষযাদা প্রদান করেন, তথন 
উক্ত ১৩ জনের মধ্যে কেবল বন্য্যঘটীগ্রমী আদিবরাহের 
উত্তরপুরুষ কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হন। এতদ্বারা বোধ হইতেছে, 
তৎকালে কৌ'লীন্তমর্যযাদ! পুরুষা্গক্রমিক ছিল না) কেবল 
নবগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগত ছিল। 
মহারাজ বল্লালসেনদেব রাটী ব্রাহ্মণের মধ্যে সর্কুগু্ধ 
১৯ জনকে কৌলীন্তমর্যণাদা প্রদান করেন -_ 
শাঙিল্যগোত্রে বন্দ্যঘটীয় শকুনি-স্ুত জাহলন ও মহেম্বর, 
ধর্মাংশুন্ুত দেবল ও বামন, মহাদেবন্থুত মকরন্দ ও বৈদ্যস্ত 
ঈশান এই ৬ জন। কাঁগ্ঠপগোত্রে চট্টবংশীয় বহুরূপ, শুচ, 
অরবিন্দ, হলাযুধ ও বাঙ্গাল এই ৫ জন। বাংস্তগোরে 
গোবদ্ধন পৃতিতুণ্ড, .শিরঃ ঘোষাল, এবং কাঞ্জিলালবংশীয় 
কান্ধ ও কুতুহল এই ৪জন। ভরদ্বাজ গোত্রে মুখবংশীয় 
উৎসাহ ও গরুড় এই ২ জন এবং সাবর্ণগোত্রে শিশুগাঙ্গুলী ও 
রোষাকর কুন্দলাল এই ২ জন*। 
রাজা বল্লাল সেন এই ১৯ জনকে কোৌলীন্তমর্য্যাদা 
প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এড়ুমিশ্রগ্রস্থে এইরূপ 
বর্ণিত আছে-_ 
“রালে ভূরিতিথে গতে মমভবদ্বল্লালসেনোনৃপঃ 
সংপ্রত্যর্পণদিৎসয়। দ্বিজগণাংস্তানানয়ৎ শ্বান্তিকম্‌॥ 
দানাদানপরাস্তুখাঃ ক্ষিতিপতেন্তে ব্রাঙ্গণা যাক্তিকা- 
স্দিন্তায় চুকোপ ভূপতিরসৌ বল্লালসেনঃ সুদীঃ। 
চণ্ডীমেব সমাররাধ স্থচিরং ভূরিপ্রয়াসাদিভিঃ 
গ্রত্যক্ষাইজনি সা নিশাদ্ধ-সময়ে ছুর্গী নিনর্গোজ্জলা ॥ 


(১) যাহার! ধরাশুর কর্তৃক বঙ্গে প্রধম ফোলীন্তমধ্যাদ1-গা7পনের 
কথ! উ্।পন করেন, তাহাদের মতে, আদিশুরের পুত্র ভূশূর, তৎপুপ্র 
ক্ষিতিশূর, তৎপুত্র ধরাশূর । কিন্তু আদিশুরের পরবত্তী নামগুলি করিত 
বলিয়। বোধ হয়, কোন প্রাচীন এতিহ।সিক অথব প্রাচীন কুলাচার্যা গ্রন্থে 
অ।দিশূয়ের পুক্রাদির নাম নাই । বিশেষতঃ প্রাচীন কূলাচ।ধা হরিমিশ্রের 
মতে আদিশুরের প্রতিনিধির পরই গড়ে পালবংশীয়ের| রাজ। হুন। 

* "জাহলানা খান্তথা বলো মহেস্বর উদারধীঃ। 

দ্েবলে| বামনশ্চৈব ঈশানে! মকরন্গাক:॥ 
বহুরপঃ শুচে! নাম! অরবিনো |! হলামুধঃ। 
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চেতে চ্টবংপজা:॥ 


কুলীন 


ঝাজানং তমুবাচ বাঞ্ছিতবরং যাচস্ব দান্তাম্যহম্‌ 

সম্প্রত্যুত্তরতা রতং ছিন্গগণং নি্মীতুমিচ্ছামাহম্‌। 

তুষ্টা সা পরমেশ্বরী নৃপমুবাচেদং-*'মহান্‌ 

কিন্ত ত্বং প্রহরদ্বয়ং কুরু বরং বিপ্রং ময়. ॥ 

দবেমস্থ বরং নৃপায় সহসৈবান্তহিতা পার্ধতী 

রাজ! সপ্ত-শত দ্বিজানতিগুণানাদ্যাজ্ঞয়া নির্মমে | 

তানিন্্ায় নৃপঃ প্রসননহদয়ো দানানি তেভ্যোদদৌ 

জাতঃ রুতন্সগতশ্চ কার্টিকমনাঃ শৌর্য প্রতাপোজ্জলঃ ॥ 

তচ্ছ-ত্ব! নৃপতিং সমেত্য চুকুবুঃ পৃর্বদ্িলা যাজ্তিকাঃ 

বংশধ্বংসকতে নৃপন্ত সহল! শপ্ত,ং সমারেভিরে । 

ভীতোইতুন্নপতিস্ততোদ্বিজগণান্‌ সন্তোধ্য সেবাদিভিঃ 

গ্বানান্যত্তমমধ্যমাধমতয়া ভূয়ঃ করিষ্যে দ্বিজান্‌॥ 

তচ্ছত্বা চ কথঞ্চদেব নৃপতিং তত্বে নিবৃত্ত ছিজাঃ 

রাজা চাপি তথাকরোৎ কুলবিধিং গ্রন্থং দ্বিজানাং ততঃ।” 

অনেকদ্দিন পরে মহারাজ বঙ্গালসেন সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে 

আপনার রাজধানীতে আনয়ন করিয়া দান করিবার অভি- 
প্রায় প্রকাশ করিলেন । যাজ্জিক ত্রাঙ্গণগণ সকলেই তাহাতে 
অসন্মত .হইলেন, কেহই তাহার দান গ্রহণ করিলেন না। 
স্থিরবুদ্ধি বল্লাল তাহাদের ব্যবহারে ক্ুদ্ধ হইয়া তাহাদের 
অবমাননা! করিলেন না। তিনি একান্ত মনে বহু কষ্ট শ্বীকার 
করিয়া চণ্ডীর আরাধন! করিতে আরন্ত করিলেন, দেবীতাহার 
আরাধনায় সন্থন্ট হইয়া অদ্ধরাত্রে তাহার সমীপে উপস্থিত 
হইয়া বলিলেন, “রাজন্‌ তোমার অভীইঈ বর প্রার্থনা কর, 
আমি বর দিতে আমিয়াছি।” রাজা উত্তর করিলেন, “দেবি! 
আমি আমার অন্গগত কতকগুলি ত্রাঙ্গণ নিন্দা ফরিতে 
অভিলাষ করি।” দেবী বলিলেন, “ইহ বড়ই আশ্চক্্যজনক, 
যাহা হউক, এখন হইতে ছুইপ্রহরের মধ্যে তুমি যাহাকে 
ইচ্ছা ব্রাঙ্গণ করিতে পার, আমার বরে তাহারা ত্রাঙ্গণ- 
সমাজে গৃহীত হইবে ।” এইব্ূপ বর প্রন্দান করিয়া! পার্ধতী 
অন্তহিত হইলেন । রাজাও দেখার বরে সপ্তুশতী ত্রাঙ্ণ স্থষ্টি 
করিলেন এৰং তাহাদিগকে বিবিধ দান করিলেন। অপর 
যাঞজ্জিক ব্রাঙ্গণগণ এই খিখরণ জানিতে পারিয়া মহারাজের 


পৃতিগোবদ্ধন[চারা; শিরো খোযালসভ্ভবঃ | 
কানু কুতুহলাবেতো ফান্সিবংশসমৃদ্তাবৌ ॥ 
উৎসাহগরুড়খ্যাতো যুখবংশপ্রতিচিতো । 
খাঙ্গোলী চ শিশে।ন।ম। বুন্দো! রোষকরভ্তথা। 
এতে সর্ব মহাত্ম(নঃ সভ।র়।ং বললস্য চ। 
রাজ: প্রপূ্ি তা; পুর্বং প্রুতি্রহপর গুখাঃ 
বাচম্পতিমিশ্ররচিত কুলরাঁম। 


1 কার 


[ ৩২৫ ] 


কুলীন 
নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দাকুণকোপে শাপ প্রদান করিয়া 
মহারাজের বংশ নাশ করিতে উদ্যত হইলেন। মহারাজ 
বল্লালসেন অতিশয় ভীত হইয়া অনেক যত্বে ও অনেক 
অনুনয় বিনয় দ্বার ব্রাঙ্গণগণকে সন্থ্ করিয়া বলি- 
লেন, “আপনার! ক্ষমা করুন, আমি ত্রাঙ্গণগণের কুলা- 
কুলের নিয়ম করিব, সকল ব্রাঙ্গণগণেরই উত্তম, অধম ও 
মধ্যম তিনটা শ্রেণী থাকিবে |” ব্রাঙ্গণগণ শুনিয়া লেই 
অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন পরে মহারাজ 
বল্লালসেন কুলবিধি করিলেন । 

এড,মিশ্র-কারিকার বচনগুলি আড়ম্বরপূর্ণ, সকল কথাই 
প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। বোধ হয়, বশ্লালসেন 
প্রথমে সপ্তশতী ব্রাঙ্গণগণকে দান করা আদিশুরানীত 
ব্রাঙ্গণগণের উত্তরপুরুষগণ সকলই বল্লালের উপর বিরক্ত 
হইয়! ছিলেন, পরে বল্লাল তাহাদিগের জভিপ্রার জানিতে 
পারিয়!, তাহাদিগকে নিজ সতায় আহ্বান করিয়া সন্ধঃ 
করিতে গেলে, মহাবংশপ্রসহ্থত ব্রাঙ্গণ সন্তানগণের মধ্যে 
কয়েক জন প্রতিগ্রাহী হুইয়াছিল*। 

প্রথমে ধাহারা বল্লালের দান গ্রহণ করেন নাই, অথচ 
নবলক্ষণাক্রাস্ত ছিলেন, বল্লাল তাহাদের সন্থ্টি ও সম্মান- 
বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগকে কোৌলীন্ঠমর্ধ্যাদা প্রদান করেন। 
হরিমিশ্রের কারিকাপাঠে জানা যায়, প্রতিগ্রহপরাজ্যুখ 
ব্রাহ্মণের! কৌলীন্ত-মর্যযাদ। স্থাপনের পর বল্লালসেনের নিকট 
ভূমিদানাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন ।-- 
“উত্তমেত্যো দদৌ পুর্ন্বং মধামেভাস্ততো! নৃপঃ | 
অধমেভ্যো। ভয়াৎ পশ্চাং শাসনং বিধিবদদো ॥ 
তাত্রপাত্রে কুলং লেখ্য শাসনানি বহৃনিচ। 
এতেভ্যো দর্ভবান্‌ পূর্নীং কলৌ বন্প(পসেনকঃ ॥৮ হরিমিশ্র। 

বল্লালসেনের মৃত্যু হইলে তংপুল লক্ষণসেন রাজ। হন। 
“আগতে বহ্রূপাখ্যঃ শিধেো। গোখদ্ধনঃ সুধী 
গাংশিশো মকরন্দণ্চ জাহ্লনাখ্যঃ সমা ইমে ॥ 
অরবিন্দ হলনান। শুচে। বাঙ্গালদেবলৌ। 
মহেশ্বরস্তথেশানো রোষো বাদলি-বামনৌ । 


ঠ 
* কুলার্ণব ন।মক কুল।চার্যা গ্রন্থের মতে নিনলিখিত বাক্তি বতালের 


শ্বর্ণনয়ী ধেনুদান গ্রহণ করিয়া! পঠিত হন,-শঙ্কর পীতমুণী, দিখাকর 

* গড়গড়, ডাউক গুড়, দে।কড়ি পিপ্ললী, মাও, আনাই, গণাই, হাড়, 
বিটু ও গোপীবন্দা, দোকড়ি মাসচটক, মধুহ্দন রায়ী, ধবকুশারি, নারায়ণ 
কুশার, নারায়ণহড়, কেশবন|য়ারি, কেশবমহি 1, শকুনি চট্ট, নয়ারী 
তৈলবাটা, বিশ্বেশ্বর কুন্দ, মদন ও বিশ্বরূপ ঘোষাল, হান্তগ/ঙুনী, গৌতস 
পুতিতুও পরাশর ফিমলাই ও শঙ্কর ডিংসাই। 


কুলীন 
পণ্ডিতে। মাধবাখ্যশ্চ কৃষ্ণ কুতুহল স্তথা। 
সমানাঃ কথিত। এতে লক্ষমণেন প্রপৃজিতাঃ 0” 
এবানন্দমিশ্র _ মহাঁবংশাবলী । 
লক্ণনেন বল্লালকর্তক মর্্যাদা-প্রপ্ত ১৭ জনকে এবং 
তৎকালে উৎসাহ ও গরুড়ের মৃত্যু হওয়ায় আয়িত, পণ্ডিত, 
মাধব ( অভ্যাগত ), কৃষ্ণ (কানু) ও কুতৃহলকে লইয়া 
নর্মশুদ্ধ ২১ জনকে মর্যাদা প্রদান করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করেন। 
হরিমিশ্র-গ্রস্থে লিখিত আছে-_মাধবাচাধ্য মহিস্তা, শরণি 
গুড়, অতিরূপ পিপ্ললী, রুদ্র চতুর্থ (চৌত্থণ্ী), টাকু 
পারিহাল, চক্রপাঁপি গড়গড়ি, ঠোঠ রাইগ্রামী, জনার্দন ডিওি, 
ধন্দ কেশরকুনী, জগ হড়, নিশাপতি ঘণ্টা, মনোহর পীতমুণ্ডী, 
মুণ্ডীকর দীঘাঙ্গী, গুয়ি কুলভী এই ১৪ ব্যক্তি লক্ষমণসেনের 
সভায় গৌণকুলীন নামে প্রতিষ্ঠালাভ করেন (১)। 
লক্মণের অধঃপতনে তওপ্রতিষ্ঠিত কুলীনসমাজেরও 
দারুণ দুর্গতি হইয়াছিল, এড়ুমিশ্র পাঠে তাহার প্রকৃত পরি- 
চয় পাওয়া যায়। রাজা লক্ষ্মণসেনের পরেও তংপুল্র কেশব- 
সেন পুর্বঙ্গে স্বাধীন রাজ! ছিলেন, কিন্ত তিনি পিতৃ-প্রতি 
ছ্রিত কুলীনগণের সন্দমানবদ্ধনে কিছুমাত্র যত্র করেন নাই। 
হরেমিত  নখিয়াছেন- 
“বলালতনয়ো রাজা লক্মণো ইভূন্সহাশয়ঃ । 
জন্মগ্রহ-5য়াদ্দোষাৎ কলঙ্গে! ইভূদনন্তরম্ । 
গ্রায়শ্চিন্তং ততঃ কৃ! বাঙগণেভ্যঃ প্রতিগ্রহান্‌। 
ততপুজ্ঃ কেশবে! রাজা গোড়-রাজাং বিহায় চ। 
মতিগ্পাকরোন্ন্দে যবনন্ত ভয়ান্ততঃ। 
ন শরুবপ্তি তে বিপ্রান্তত্র স্তাতুং যদা পুনঃ । 
প্রাবভবত ধঙ্মাম্সা সেনবংশাদনন্তরস্। 
দনৌজামাধবঃ সর্দভূপৈঃ সেবা-পদান্ুজঃ। 
এতৎ্ সভায়াং বহব আগত ব্রাঙ্গণ1 নরাঠ। 
নানাগুণসনাধুক্া দ্ধাবিংশতি কুলোছবাঃ। 


(১) "মহিন্থ। মাপনাচাধ্যো গুড়ি শরণিকলস্তণ|| 
পিপ্ললাইপাতিপন্চ চতুর্থে রুদ্রকম্তথ। ॥ 
পারি চাকুপ্রসিদ্ধণ্ চক্রপাণিস্তথ! গড়; | 
রায়গ্রানী ঠোঠনামা ডিগুষ্গজনার্দিন: ॥ 
কফেশরো ধন্মনাম! চ জগনাম| হড় হৃধী2। 
ঘণ্ট। নিশ[পতিখ্যাতঃ পীতমুন্তী মনোহরঃ ৪ 
৯ গ ক দীর্ঘমুণ্তীকরল্ণ]। 
কুলতী গুরিনাম| চ ক্ষিতিপাল-প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ 
এতে পূর্ব: মহাক্মান; সভার়াং লক্ষ্মণহ্য চ। 


রাজ্ঞ। প্রতিঠিতা: সর্ষে প্রতিগ্রহ-পরারুখাঃ8" হরিমিশ্র। 
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কুলী, 


ধনৈশ্চ রাজ সম্মানৈঃ পিতামহ জিগীষয়] | 
সম্বন্ধং কতবস্তশ্চ সর্ব্বে তৃধর-পুজবাঃ ॥৮ হরিমিশ্র। 
বল্লালের পুন্ন রাজা লক্মণসেন মহাশয়, জন্মগ্রহ- 
ভয়ে ও দোষে তাহার কলম্ব ঘটিয়াছিল, তিনি প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়। ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। তাহার পুজের 
নাম কেশবসেন, তিনি যবনের ভয়ে গোৌঁড়রাজ্য পরিত্যাগ 
করায়, পুনর্বার ব্রাঙ্ছণগণের মর্যযাদা-স্থাপন করিতে সমর্থ হন 
নাই। অনন্তর সেনবংশে দনৌজামাধব জন্মগ্রহণ করেন, 
সকল নৃপতিই তাহার পদকমল পুজা করিতেন । এই মহা- 
রাজের সভায় (পুর্বোক্ত ) দ্বাবিংশতিকুলদস্তত বিবিধ 
গুণসম্পন্ন ব্রাঙ্গণগণ আগমন করেন। মহারাজ দনৌজা- 
মাধব পিতামহকে পরাজয় করিবার ইচ্ছায় অর্থাৎ তাহার 
পিতামহ কেশবসেন যাহ! করিতে পারেন নাই, ইনি সেই 
মহাকার্ধ্য সাধনের অভিপ্রায়ে রাজসম্মানে ও ধনদ্বার। ত্রাঙ্গণ- 
গণের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
সেনবংশীয় কেশবসেনের পৌন্র রাজা দনৌজামাধব স্বর্ণ 
গ্রামের বিখ্যাত স্বাধীন রাজ ছিলেন, পৈনাম নামক স্থানে 
তাহার রাজধানী ছিল। বরণি প্রহৃতি মুসলমান ইতিহাসে 
ইনি দনুজরায় নামে বর্ণিত হইয়াছেন । [কায়স্থ শব্দ ৬০৪ পৃষ্ঠ 
দেখ।] আবুল্লফজলের আইন্‌-ই-অক্ৃবরী গ্রন্থে এই দনৌজ। 
কেবল 'নৌজা+* নামে উক্ত হুইয়াছেন। তাহার সভায় 
“উধে। গদে৷ সমানৌ ঘ্বৌ গোবিন্ান্তৎসমো। মতঃ 1৮ 
১ম সমীকরণ । 
“্বন্দাদাসো মহাদেবঃ মুখবঃশে চ লৌলিকঃ। 
বন্দ্যো বিনায়কশ্চৈব চত্বারঃ সদৃশা ইমে। ২য় সমীকরণ । 
মোগীবন্দ্যোইভবন্তল্যো দেবলম্ত তনুষ্ধবঃ। 
দনৌজাম[ধবেনাসৌ রাজ্ঞা পুর্বং পুরস্কৃতঃ ॥” মহাঁবংশাবলী। 
রাজ! দনৌজামাধব কর্ণক প্রথম সমীকরণে শির-ঘোঁষাঁ- 
লের পুন্দ উধো, শিশু-গান্ুলীর পুল গদাধর ও বহুরূপ-চট্টের 
পুল গোবিন্দ এই ৩ জন এবং দ্বিতীয় সমীকরণে দাঁস, 
মহার্দেব, বিনায়ক ও যোগীবন্দ্য এবং লৌলিক মুখ এই ৫ 
জন, সর্বশুদ্ধ ৮ জন প্রধান কুলীন বলিয়া পুরস্কত 'ও সম্মান- 
প্রাপূ হন। 
দনৌজা-মাঁধবের সভায় পঞ্চ মহাবংশসম্ভূত ৫০৮ জন 
ত্রাঙ্গণ1 উপস্থিত ছিলেন) তাঁহারা সকলে মিলিয়া ৫৬ 
গ্রামীন । এই ৫৬ গ্রামীরা দনৌজা। কুক কুলীন, সাধ্য- 


০ দনৌজ! শব্দের অপরংশে নৌজাহইয়। থ|কিবে। 
1 "অষ্টাধিক1; পরণাশত।; পুজান্তেষ।ং মহাত্মনাম্‌।" হরিমিশ্র। 


কুলীন 


প্রোত্রিয়, সিদ্ধশ্রোত্রিয়, সুপিদ্ধশ্রোত্রিয়। এবং অরি ব 
ক্ষশ্রোত্রিয এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন (২)। যথা__ 
্ৰন্দ্যো মুখৈটা চট্টশ্চ গাঙ্গোলী পুতিরেব চ। 
কাঞ্জির্ধোষস্তথা কুন্দ এতে চাষ্টো মহাকুলাঃ ॥৮ হুরিমিশ্র | 
বন্দ, মুখুটা, চট্ট, গাঙ্গুলী, পৃতিতুণ্ড, কাঞ্জিলাল, 
ঘোষাল ও কুন্দ এই আটগ্রামীর1 কুলীন। 
ডিও্ডি (ডিংসাই ), পিপ্ললাই, দীর্ঘাঙ্গী, কুলভী, ইহারা 
সিদ্ধশ্রোত্রিয় ! 
হড়, গুড়, কেশর, মহিস্তা, পারিহাল, গড় গড়ি, বায়ী, 
ঘণ্টেশ্বরী, পীতমুণ্তী, চতুর্থ বা চৌৎ্খণ্ডী_ইহারা! সাধ্যশ্রোতিয়। 
লক্ণসেন প্রতিষ্ঠিত ২২ গ্রামী ভিন্ন শাগ্ডিল্যগোত্রে 
কুন্ুমকুলী, সেউ, কড়িয়াল, ঘোষলী, মাসচটক, বড়াল, 
বন্ছয়াড়ি, কুশি (কুপাড়ী), ঝিক্রাড়ী, বোকট্যাল 7 ভরদ্বাজ- 
গোত্রে সাহুড়ি বা সাহুড়িয়ান; কাশ্তপগোত্রে শিম্লাই, 
পালধি, দগ্ধবাটা, পোষ ব! পুধিলাল, তৈলবাটী বা! তিলাড়ী, 
অন্ুলি, ভূরি, পলর্সাই, পাকড়ী, মুলী; বাত্ম্তগোত্রে 
পূর্ব, বাপুলি, হিজ্জল, কাঞ্জড়ী, ফিমলাল; সাবর্ণগোত্রে 
পালিয়াল, বালি, নন্দি, সিদ্ধল, সাগ্ডে বা সাটেশ্বরী, দায়ী, 
শিয়াড়ি, নাঞ্াড়ি এই ৩৪ গ্রামী সুসিদ্ধ শোত্রিয়। 
কুলভঙ্গ হইয়া! যে বংশজ হইয়াছেন, এবং সিদ্ধ সাধ্য ও 
(২) "বষ্-পঞ্চশতে! জেয়া গ্রামিনংখা।ঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। 
চতুর্ধাঃ শ্রোত্রিয়। জ্ঞের়াঃ সিদ্ধসাধ্য নুসিদ্ধকঃ ॥ 
অরিরপ্যপরোজ্ঞেয়ে যথা্থং নামত: শৃণু।” হরিমিশ্র। 
৫৬ গ্রামীর নাম যখ|-- 
“শাল বন্দা কুলতী কুলীকুন্বম গড় গড়ী। 
ঘোধলী সেউ দীঘকডো! মাসে বড়াল; কেশর; ॥ 
পারির্হঃকুশি মিকো বোকট্র।লঃ প্রকীপ্ডিতঃ | 
ডিগী রায়ী মখশ্চৈব সাহুড়িশ্চ তথাপরং ॥ 
ভরদ্বাজাশ্চ বিখা।তাশ্চত্বারঃ পৃথিবীভলে । 
চট্োগুড়ভস্তখা শিম্লা্ি-পালধীযে। হড় স্তথ। ॥ 
দ্ধ-পে।ষ-স্তথাতৈল অন্ুলি ভূরিগাঞ্জিকঃ। 
পঙ্স! পর্কটী মুলী পীতমূণ্ডীচ কাশ্ঠপাঃ ॥ 
পিপ্ললী ঘেোষ-পূর্বশ্চ পৃতির্বপু্লরেবচ। 
হিজ্জলঃ কাঞ্জিলালশ্চ কাঞ্জড়ী চ চতুর্থকঃ ॥ ] 
মহিস্তী সিমলালশ্চ এতে বাংস্ত গ্রকীর্তিতাঃ। 
গাঙে! ঘণ্ট! পালি বালি: কুন্দে! নন্দিশ্চ সিদ্ধলঃ | 
সাণ্ডে দায়ী শিরে। নাঞ্ি সাবণ্যাঃ কথিত। ইমে॥ 
বন্দ মুখৈটী চটশ্চ কাঞ্জিগাঙ্গোহড়ো গুড়: | 
পৃতির্ে(ষস্তখ কুন্দশ্চতুর্থে। রায়িকেশরো। | 
দীর্ঘ।ঙী পারি কুলভী মহিন্তা/গুড়পিপ্পলী । 
হট! ডিগী গীতমুণ্তী এতৈচৈব কুলাচলা:॥ 
এতৎ সম্পর্কিণে। বিপ্রাপ্তে পুজা! লো ক-সম্মতাঃ।* হরিসিশ্র। 


[ ৩২৭ ] 


কুলীন 
স্ুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের মধ্যে বাহার! আচাধপ্রষ্ট ও সমাজে নিন্দিত, 
হইয়াছেন, এরূপ শ্রোত্রিয়কেও অরি কহে। যেমন বামন 
বন্দ, গোমাই গাঙ্থুলী প্রভৃতি । 
রাজা দনৌজ! নিয়ম করিলেন,__ 
১। কুলীন ভিন্ন গোত্রীয় কুলীনে কন্ঠ বা ভগিনীর 
আদান প্রদান করিবেন, এরূপ না করিলে কুলভঙ্গ হইবে । 
“শ্রোত্রিয়েষু প্রদানেন কুলীনানাং কুলক্ষয়ত। 
শ্রোত্রিয়াণাং গ্রহাদেধ কুলানানাং কুলস্থিতিঃ ॥” হরিমিশ্র। 
২। কুলীনগণ সিদ্ধ, সাধ্য ও সুসিদ্ধ এই তিন প্রকার 
শ্রোত্রিয়ের কন্ত। গ্রহণ করিবেন। সিদ্ধ ও সাধ্যের কন্ঠ! 
গ্রহণ করিলে কুলীনের কুল পবিত্র হয়* | 
৩। অরির কন্তাগ্রহণ করিলে কুলীনের কুল নষ্ট হয়া! 
৪। এই সকল কারণে কুলীনের কুল নষ্ট হইবে-_ 
“দান-ধ্যান-পরাজ্মুখথাঃ জিতো লুরূশ্চ মূর্খকাঃ। 
সদ! তশ্ত কুলং নাস্তি প্রবৃদস্তি মনীষিণঃ ॥ 
কুলধবংষে কুলং নাস্তি ন কুলং রগপিগুয়োঃ। 
বলাতৎ্কারে কুলং নাস্তি ন কুলং করবজ্জিতে ॥৮ হরিমিশ্র। 
যিনি দান কিম্বা ধ্যান পরিত্যাগ করেন, অথবা কাম 
ক্রোধাদির বশীভূত হন, তাহার কুল নষ্ট হয়, লু্ধ কিন্বা 
মূর্খেরও কুল থাকে না। কুল নষ্ট হইলে আর তাহাকে কুলীন 
বলা যায় না। রগ ওপিগওদোষ হইলে কুল থাকে না। 
বলাংকাঁর-দোষ ও করধর্জিত হইলেও কুল নষ্ট হয়। 
৫ | “আদৌ বংশপরিবর্তঃ পশ্চাৎ বংশবলাবলম্‌। 
সমীকরণমিত্যেব চুভিঃ কথ্যতে কুলম্‌ ॥ 
বংশাংশাভ্যাং কুলীনত্বং বংশাৎশৌ চ তথা কুলম্‌। 
কুল-মূলং তথা জাতিস্তত্বীনে। হীনতাঁং গতঃ ॥” হরিমিশ্র। 
প্রথমে বংশের পরিবর্ত অর্থাৎ কুলীন মধ্যে পরস্পর আদান 
প্রদান, তাহার পর বংশের বল, বলাভাব ও সমীকরণ এই 
চারিটা দ্বারা কুল। ধংশ ও অংশ কুলেরই কারণ, বংশ ও অংশ 
দ্বারাই কুলীন হয়, কুলের অভাবে সমাজে হীন হইতে হয়। 
" * “ততৎপঞ্চায়ায়-সন্ত্ুতা [বিপ্রা। ঘ্বা'বংশংতবাহঃ | 
সসিদ্ধাঃ শে।ত্রিয় জ্সেয়া; সংগ্রাহাঃ কুলজৈঃ সদ ॥ 
ত্বাবিংশভি-কুলাজ্জ।ভান্তারয়ভ্ত শ্ত।প:ভষ্‌। 
তে সিদ্ধ! শ্রোজিয়া; প্রোক্তীঃ সংগ্রহ কুলটৈ; সদ ॥ 
শতভিঠী (পপ্পললী দীর্বপ্রভূতয়: ॥ 
যতত্তে সাধনে বিপ্রা। ঘত্রাৎ সিস্কান্তি বানন]। 
তে সাধ্যাঃ শ্রেঞ্িয়। জ্দেয়! ছ।বিংশকুলজাঃ স্মতাঃ ॥ 


হড়গুড়কেশরাদয়ং ॥* হরিলিশ্র। 
1 'যৎকন্চা-লাভমাত্রেণ সমূলগ্ত বিনগ্ততি। 

ঘ্বাবিংশ-মধা1 ভিন্ন। বা তা।জ্যান্ডে কুলনাশকা: | 

চান্দড়িযা-চট গে(ম1ঞ1 গ।ং বামন-বন্দ্যাদয়ং ৫" হরিমিশ্র। 


কুলীন 


৬। শেষে এই নিয়ম করিলেন-_ 
“আহ্য় পঞ্ডিতান্‌ সর্ধান্‌ প্রষচ্ছতি মহীপতিঠ। 
মধ্যে সংপ্ডতানাঞ্চ ধান্রিকানাং দ্বিঞ্জোত্তমাঃ ॥৮ হরিমিশ্র। 
নরপতি পুত তগণকে আবাহন করিয়া! ধার্মিক পঙ্ডিত- 
গণের মধ্যে কৌলীন্তসর্যযাদা প্রদান করিলেন। 
এখন কথা হইতেছে, দনৌজামাধব কোন্‌ সময়ে 
কোৌলীন্তমর্ধযাদা পুনঃ সংস্থাপন করেন? আইন্‌-ই অকবরীর 
মতে, লক্ণসেনদেবের পর ততপুক্র মাধবসেন ১০ বর্ষ 
রাজত্ব করেন। [কায়স্থ শব্দ ৬০* পৃষ্ঠ! দেখ। ] তাহার 
পর লক্ষণসেনের পুনল্র কেশবসেন রাজা হন। আইন্‌-ই- 
অক্বরীর মতে, কেশব ১৫ বর্ষ রাজত্ব করেন, কিন্ত 
ইহা ঠিক নয়। সম্প্রতি কোটালিপাড়। হইতে আর 
একখানি কেশবসেনদেবের তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, 
মহারাজ কেশবসেন তীহার রাজ্যকালের ১৯শ বর্ষে বৎস- 
গোত্রীয় বিশ্বরূপ দেবশর্্মাকে বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভূমিদান 
করেন, তাহাই এই তাস্রশীননে লিখিত আছে (১)। ভৎপাঠে 


(১) মহারাজ কেশবসেবদেষের এই তাত্রশাবনথানি ইতিপূর্বে ফোন 
গ্রন্থে প্রকাশিত বামুত্রিভ হয় নাই। নবাবিডুত বোধে উক্ত তাত্রশাসনের 
শেষভাগ উদ্ধত হইল 

“ইহ খলু স্বন্ধগ্রামপরিসরসমাবাসিতশ্রীমক্জমন্কাবারাৎ 
সমস্ত-স্থপ্রশস্তাপেত  অরিরাজবুষভশক্করগৌড়েশ্বর  শুরম- 
দ্বিজয়সেনদেবপাদানধাত-সমস্ত-সু প্রশস্ত্যাপেত অরিরাজ- 
নিঃশক্কশঙ্গর-গৌড়েশ্বর শ্রম (দু) বল্গালসেনদেবপাদানুধ্যাত 
সনস্ত-ম্রপ্রশস্তাপেত অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-রাজব্রয়াধি- 
পতি-সেনকুলকমলবিকাসভাঙ্কর-মোমবংশপ্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণ 
সহ্যরভ-গাঙ্েয়শরণাগত-বন্ষপঞজর-পরমেশ্বর-পরম-তট্রারক 
পরমমৌর মহারাজাধিরারজ অরিরাজমদনশকঙ্কর গৌড়েশ্বর 
প্রামন্পক্ষণসেনদেবপাদানধাত অশ্বপতি গজপতি নরপতি 
রাজব্রয়াধিপতি সেনকুলক্নলবিকানভাক্কর সোমব'শ প্রদীপ 





গাতিপন কর্ণ সত্যরত গঙ্গেয় শরণাগত বছপঞ্জর 
পরমেশ্বর পরমভট্রারক পরনমৌর মহারাজাধিরাজ 
অরিরাজবভাগশঙক্ষর গোবর প্ীমহকেশবসেনদেব- 


পাদ বিজয়িন;ঃ | সমুপাগতাশেবরাদ-পাপ্রগ ক+রাক্তা-রাণক- 
রাজপুল-রাদামাত্য-মহাপুযোহিভমহাবন্মাধ্যক্ষমহাসাদ্দিবি- 
গ্রহিক-মহাসেন[পতি-পৌঃসাধিক-চৌরোদ্ধরণি ক-নোবল-হস্ত্য- 
শ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপু ত-গোস্সিক-দ গুপাশিক-দ গুনা য়ক- 
বিষয়-পন্তাদীনন্তাং্চা সকলরাজপাদোপজীবিনো হধ্যক্ষ- 
প্রবরান্‌ চট্টভ্টজাতীয়ান্‌ ব্রাঙ্ষণান্‌ ব্রা্দণোত্তরাংস্চ বথাহ্‌ং 
মানয়স্তি বোধয়স্তি সমাদিশত্তি চ বিধিতমস্ত ভবভাং যথা 


[৩২৮ ] 


কুলী 


বোধ হয়, মহারাজ কেশবসেন ১৯ বর্ষেরও অধিককাল 
রাজত্ব করেন। তৎপুভ্রও বহুদিন রাজত্ব করেন, কিন্ত 
তাহার সময়ে কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা না হওয়ায় প্রাটীন 
কুলাচাধ্যকারিকায় তৎসন্বন্ধে কিছু পাওয়। যায় না। 


সপ পিসি পেস পাপা ১ জপ 





পৌওড বর্ধন-তুক্তন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে পুর্বে অঠপাগ- 


গ্রামজঙ্গালভূঃ সীম! দক্ষিণে বারয়ীপড়াগ্রাম ভূঃসীমা পশ্চিমে 
উঞ্চোকাপী গ্রামভূঃ সীমা উত্তরে বীরকাপী জঙ্গালসীমা ইথং 
চতুঃসীমাবচ্ছিন্ঃ পোর্জীকাপীগ্রামমধ্যাৎ কন্দর্পাশঙ্কর! সমীগ- 


পদাতিষাধামার্ক.'.ক্ষিতিং শতপুরাণোত্তরচ(তু)স্ত্িংশতিক 
১৩৪ ষড়িঃ সী তৃছি ৬** তথা কনর্পাশক্করাশ তূমৌ নারান্তর্প 
প্রানেত45555585858 দ্বাভ্যাং স পুণ্যোতি পুরাণাধিক 


সংচ্ছি্না ষশতিকাপত্তিকপোঞ্জীকাপীগ্রামঃ সজলম্থলঃ সসাট- 
বিউপঃ সোধরঃ সগুবাকনারিকেলত্ত্ণবৃতি পূর্বাস্ত উপরো- 
লিখিত চতুঃসি(সী)মাবচ্ছিন্ন পোজী...গ্রামোয়ং)শিবপুরাণোক্ত- 
ভূমিদানফলপ্রাপ্তিকামনয়া বৎসসগোত্রন্ত ভার্গধ চ্যবন 
আপ্প,বত উ্ব জামদদ্র্যপ্রবরস্ত পরাসরদেবশর্্রণঃ প্রপৌত্রায় 
বংসসগোত্রস্ত তার্গব চ্যবন আপ্র,বত ওর্ব জামদগ্ন্প্রবরস্ত 
গর্তেশ্বরদেবশর্দ্ণঃ পৌব্রাক়্ বতৎসসগোত্রস্ত ভার্গব চ্যবন 
আগ্র,বত গর্ব জামদগ্্যগ্রবরশ্ত বনমালিদেবশর্মণঃ পুত্রায় 
বংসমগোত্রায় ভার্গব চ্যবন আপ্ন,বত গর্ব জামদপ্ন্যগ্রবরায় 
আতিপাঠকান্ন আবিশ্বরূপদেবশর্মণে ত্রাঙ্গণায় বিধিবদ্‌- 
(উ)ৎস্জা শ্রীনদাশিবমুরয়া মুদ্রয়িত্বা তুচ্ছি্রন্যায়েন চতুন্শী- 
য়ান্সীয় ভাদ্রার্দিনা তাম্রশাসনীকত্য প্রদত্তে। হস্মীভিঃ। পত্র- 
চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সাং শাসনহহি ৫৪৭ তত্ভবপ্তিঃ স্বৈরেবানু- 
মন্তব্যং ভাবিভিরধিনৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে 
ধর্মগৌরবাৎ পালনীয়ম্‌॥ ভবস্তি চাত্র ধর্মানুশংসিনঃ 
শ্লোকাঃ॥ আস্ফোটয়ন্তি পিতরে| বর্ণয়ন্তি পিতামহাঃ | ভূমিদে- 
ইস্মংকুলে জাতঃ স নন্ত্রাতা ভবিষাতি ॥ ভূমিং যঃ প্রতি- 
গৃহ্বাতি য্চ তূমিং গ্রধচ্ছতি । উতে। তৌ পুণাকম্মাণৌ নিয়তং 
স্বগগামিনৌ ॥ বভতিবস্থধা দত্তা রাজভিঃ সগরাপি(5ঃ। যন্তয 
যন্ত যদ! তূমিস্তস্ত তগ্ত তদা ফলং। যষ্টিবর্ষদহআাশি ন্বর্গে 
তিষ্ঠতি তৃমিদঃ। আক্ষিপ্তা চাবমস্তাচ তান্তেখ নরকে 
বসেং॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বাযে। হরেত বসুদ্ধরাম। স 
বিষ্ঠায়াং কৃমি ভূর্বা পিঠভিঃ সহ পচ্যতে ॥ ইতি কমল- 
দলামুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মন্চিস্ত্য মন্ুয্যজীবিতঞ্চ । সকল- 
মিদমুদাল্গতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্থয়ো বিলোপ্যাঃ ॥ 
সচিবশতমৌলিলালিত-পদাশুঙ্ন্তান্ুশাসনিতৃতঃ। শ্রীকোপি- 
বিষুণরতবৎ গৌড়মহাসাদ্ধিবিগ্রহিকঃ॥ শ্রীমন্মহাসাংকরণনি ॥ 
প্রীমহামভককরণনি। শ্রীমৎকরণনি ॥ সং ১৯ আশ্বিন দিনে ১৮ 


কুলীন 
মিন্হাজের তবকাৎ-ই-নাসেরি নামক পারস্তভাবায় লিখিত 
ইতিহাসপাঠে জানা যায়, ১২৬০ খৃষ্টান্দেও সেনবংশীয় রাজ- 
গণ পূর্ববঙ্গে রাজস্ব করিতেছিলেন। এরপস্থলে কেশব- 
সেনের পৌন্র দনৌজা-মাধব সম্ভবতঃ এ সময়ে বা উহার 
পরে রাজ্যলাভ করেন। 
তারিখ-ই-বরণি নামক মুসলমান ইতিহাসপাঠে জানা 
যায়, স্থবর্ণগ্রামের রাজা দনুজরায় প্রায় ১৯২৮৭ খুষ্টান্দে 
দিল্লীপতি বল্বনকে জলপথে সাহায্য করিয়াছিলেন । ইদিল- 
পুরের প্রাচটান ঘটককারিক পাঠে জান! যায়, দনৌজা 
যৌবনকালেই পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রতটে চন্তরদ্বীপ 
নামক স্থানে গিয়া রাজান্থাপন করেন । [কায়স্থের কৌলীন্ত- 
বিবরণে দনৌজামাঁধবের পরিচয় দেখ । ] 
তিনি বহর্দিন স্বাধীনভাবে রাজত্বের পর বুঝিয়াছিলেন 
যে, সে সময়ে সমাজসংস্কার একান্ত প্রয়োজন, মেই জন্তই 
তিনি ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থগণের সমাজসংস্কারের জন্য কৌলীগ্ত- 
মর্যাদা এবং নূতন কুলনিয়মার্দি গ্রচার করেন। এরপ্থলে 
খৃষ্টায় ত্রয়েদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দনৌজা! কর্তুক উক্ত 
কুলবিধি প্রচারিত হইয়া থাকিবে । 
দেবীবরের মেল ।-৮রাজা দনৌজামাধব কুলীনগণের 
সম্মান বুদ্ধির জন্য, যে নিয়ম করিয়া! গিয়াছিলেন, শতাধিক 
বর্ষ পরে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল, প্রধান প্রধান কুলীন 
সন্তানের প্রায় মকলেই দোষাক্রাস্ত হইল । সেই দারুণ 
সময়ে দেবীবর আবিভূতি হন ১) । 
(১) দ্বেবীবর থৃষ্ঠায় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক এবং চৈঠগ্ঠদেবের সম- 
সাময়িক । নূল! পঞ্চননের কারিকায় লিখিত আছে-_- 
“টৈযে ছেড়! বড় দুষ্ট ণিমে তার নাম। 
রথে! বেট। মে।ট। বুদ্ধ ঘটে করে থাম ॥ 
ক।ণ! ছে ড়! বুদ্ধে দড় নম রধুনাথ। 
মিথিলার পক্ষধরে যে করেছ মাথ। 
তিন জনে তিন পণ কট। দিল শেব। 
চ্যায় ম্মৃতি ব্রাচবা হইল নিঃশেষ ॥ 
কাণার সঙ্ধাঞ্ছে ন্তায় গোতন।দি হত। 
প্রাচীন ম্মতির মত নন্দ হাতে গত । 
শচী-ছেলে নিমে বেটা নই্টমণত বড়। 
মতাপত্বী ছুই ত্যাগী সন্যাসেতে দড়॥ 
এই কালে রাড়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধূম। 
বড় বড় ঘর যত হইল নিধুম॥ 
এই কলে লঙ্বেতের বংশে এক ছেলে। 
নামে খাত দেবীবর লোকে যায়ে বলে॥ 
সেই ছোড়। মনে করে কুলে করে ভাগ। 
ত্দবধি কুলে আছে ছঙ্িশের দ!গ। 
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কুলীন 


রাজা দনৌজা-মাধব শেষ নিয়ম করেন যে, রাজাই 
আপন সভায় ধার্মিক পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া, 
তাহাদের মধ্যে যে অধিক গুণবান্‌ তাহাকেই কৌলীন্যমর্ধ্যাদা 
প্রদান করিবেন। কিন্ত দেবাবরের সময়ে কেহ তেমন হিন্দু 
রাজা ছিলেন না, ধিনি কৌলান্যপ্রথার পুনঃসংস্কার করেন, 
এ সময়ে মুসলমান রাজাই সমস্ত বঙ্গে প্রণল। যেমন 
সময়_ তেমনি নিরন হওরা চাই। 

বর্তম।ন পাটীশ্ন কুলাচার্যগণ বপিয়! থাকেন, দেবীবর ও 
বোগেশ্বর পিত এক মাতামহের দৌহিত্র । যোগেশ্বর 
মুখ্যকুলীন, দ্েবীবর বংশজ। স্ুতরাং দেবীবর অপেক্ষ। 
সমাজে যোগেশ্বরের সন্মান অধিক, যোগেশবর প্ডিত নান্া- 
কান ভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাঞ্রমে একদিন মধ্যাক্ে দেবী- 
বরের গৃহে উপস্থিত হইলেন । ভন দেবীবর গৃহে ছিলেন না; 
তাহার মাতা যোগেশ্বরকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করির।, 
তথায় আহার করিতে অনুরোধ করিলেন । যোগেশ্বর মাসীর 
অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি উত্তর করি- 
লেন, “মাসি! আমার মাতামহ আপনাকে নে কুলে সন্প্র- 
দান করিয়াছেন, আমরা ভাহাদের ঘরে পাদপ্রক্ষালনও 
করি না। অতএব আহারের জনা অনুরোধ করিবেন না|” 
মোগেশ্বর অনাহ।রে চলিম্সা আমিলেন, তাহাতে দেবীবরের 
মাভাব মনে অত্ন্ত ক্ষোভ জশ্মিল । দেবীবর্‌ গৃহে আসিয়। 
মাতার মন-ক্ষোভের কারণ জানিতে পারিলেন। তিনি 
মাতার নিকট প্রাজ্ঞ করিলেন, “আনি শার্ই তোমার 
ক্ষোভ দূর করিব। যোগেশ্বর আপনার সাধনা করির। 
আপনার নিকট অনভিক্ষা করিবে, যদি ইহ| না করিতে 
পানি, তবে এ মুখ আর দেখাইপ না, এজাবন আর রাখিধ 
না।” পরে তান দেবা আদাশাগ্তর আরাধনা করিয়। 
বাকৃপিদ্ধ হন, তখন হইতে তাহার নাম হইল দেবীবর। 
তিনি প্রকৃত সময় বুঝিরা নানান হইতে প্রধান প্রধান 
ঘটকদিগকে আহ্বান করিলেন এবং ভাহাদের সহত একমত 
হইরা কৌল্গান্যসরধ্যাদার পুন:সংক্গারে প্রবুন্ত হইলেন। নিপ্দিট 
দিনে এক মহাসভা হইল । 

সভায় 'পকল প্রধান খুলীন ও ঘটকের আহৃত হইলেন । 
দেবীবর বিশেষ পধ্যালোচন। করিয়া দেখিলেন যে, হবিকাংশ 
কুলীনই নবগ্চণবিহীন হইরাছেন। তান দোষ দেখিয়া 
একপ্রকার বোবাশ্রিত কুলানকে এক এক দলে বাখিলেন, 
তদনুসারে এক একটা মেল* হয়। এইরূপে সনন্ত কুলীনকে 





দে।বদেখেকুল করে একি চমংকার। 
অজ্ঞান কুলীনপুজ কুলে হয় সার ॥" নুল| পঞ্চানন। 
৪ মেলস্অর্থাৎ দোষ মেলন। 


কুলীন € 
ছত্রিশ মেলে বিভক্ত করিলেন। যোগেখ্বর-পণ্ডিতের কুল- 
বিচারের সময় দেবীবর দ্বিভাবযুক্ত এক শ্লোক আওড়াইলেন, 
তাহাতে প্রথমে সকলে মনে করিলেন, যোগেশ্বর-পণ্ডিত 
নিষ্ধীল হইলেন, পরে তিনি দেবীবরের বাটাতে অন্নগ্রহণ 
করিলে, পুনরায় কুলমর্যযাদ! প্রাপ্ত হন। এইফ্রপে দেবীবর 
তাহার গুরু শোভাকরকেও নিষুল করেন, তাহাতে শোভা- 
কর তাহাকে অভিশাপ দেন। ঘটকের বলেন, দেবীবর সেই 
শাপে নিব্বংশ হন। 
উপরোক্ত প্রবাদটা কতদুর সত্য? তৎপক্ষে অনেক 
সন্দেহ আছে। যোগেশ্গর-পপ্ডিতের জন্যই যে দেবীবর দোষী 
কুলীনকে লইয়া! নৃতন কুলনিয়ম গ্রচার করেন, তাহ! সঙ্গত 
বলিয়া বোধ হয় না। দেখ! ষায়, দেবীবর' তখনকার কুলান- 
সন্তান প্রধান প্রধান পণ্ডিতকে লইয়া! মেল স্থাপন করেন। 
ইহাতে নোপ হয়, দেবীবরের পূর্বে সকল কুলীনেই দোষ 
স্পশিয়। ছিল, তিনি যাহাদের অন্ন দোষ পাইয়াছিলেন, 
অথচ বে কুলীনসন্থান প্রধান প্রধান পণ্িত বলির! তৎ- 
কালে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এইরূপ বাক্তিকেই তিনি মেলবদ্ধ 3 
কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন। দেবীবর নিজে ঘটক 
ছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন নবগুণহীন হইলেও যদি কুলীন- 
সন্তরনকে কুলীন বলিয়া পধ্যায়বন্ধ না করা যায়, তাহা 
হইলে ঘটকের বাবসা একপ্রকার উঠিয়া! যাইবে, “তখনকার 
মেচ্ছরাজত্বে তাহার শ্ায় কুলশাস্ত্রজীবী ঘটকগণের জীবিকা- 
নির্দাহও মহাকষ্টকর হইবে। এই কারণে তিনি সকল 
'ঘটককে একত্র করিয়া দোষাশ্রিত ও নবগুণবিহীণ হইলেও 
ংকালীন নোগেশর-পঞ্ডিত, সর্দানন্দ, বল্লভাচার্ধ্য প্রতি 
প্রধান প্রধান পণ্ডিতকে কুলীন বগিয়। স্বীক!ম করেন ও 
ঠাহাদের সন্তনগণ ৩১৬ মেলে বন্ধ হন। শুবিখ্যাত বাস্থদেব- 
সান্বতৌম, রামাচার্যা, রামতর্কবাগাশ প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ 
তৎকালে কুলান বলিদ্কা প্রসিদ্ধ ছিলেন। দেবীবরের 
পূপ্নে ৪ দনৌজামাধবের পরেও কুলাচার্বযগণ কর্তক 
কয়েকবার কুলান ত্রাঙ্গণের সমীকরণ হইয়াছিল, ধবানন্দ 
মিশ্রের মহাবংশাবল। ও চতুরানন-ঘটক-রচিত চতুরাননীয় 
সমীকরণ গ্রন্ঠ পাঠ কলিলে, এ সম্বন্ধে অনেকণ্কথা জানিতে 
পার! যায়। রাজা দনৌজামাধন বাট়ীর কুলীন মধ্যে পরিবর্- 
বিধি স্তাপন করেন, তাহাতে সপর্ধায় হইছে কনা গ্রহণ ও 
সপর্ধায়ে কন্ঠা দান করিতে হইত, এরূপস্থলে কন্তার অভাবে 
পরিবর্ত ঘটিত না, তাহাতে সময়ে সময়ে অনেক কুলীনের 
বিবাহে গোল বাধিত। দেবীবর অপরাপর ঘটকের সহিত 
পরামর্শ করিয়া সমানপর্ধ্যায়ে, পিতৃপর্ধ্যায়ে ও পুত্র পর্যায়ে 


৩০৪৩. 


ত পপ তস্প স সী সপ 
সপ স্পা শি শী পীপাস্সি ৩ পসপিপ 


শ কুলীম 


আদান প্রদানের ব্যবস্থা! করিলেন, তাছাতে রাট়ীয় কুলীন- 
ব্রাঙ্মণের মধ্যে আর্তি, ক্ষেম্য ও উচিত বা তুল্য এই তিন প্রকার 
কুল হইল । পিতৃপর্যযায়ের সহিত আদান প্রদান করিলে আত্তি, 
পুলপধ্যায়ের ব্যক্তির সহিত আদান প্রদান করিলে ক্ষেম্য 
এবং সমান পর্যায়ে দানগ্রহণ করিলে উচিত কুল হয় (১)। 

এই তিন প্রকার কুল প্রত্যেকটা আবার তিন ভাগে 
বিভক্ত । ষথা-_-আন্ি, কিঞ্িদাত্তি, অত্যান্তি ; ক্ষেম্য, কিঞ্িৎ- 
ক্ষেময, অতিক্ষেম্য ; নান, লভ্য, তুল্য বা উচিত। ঘটকের! 
এই ৯ ভাগকে “অংশ শবে নির্দেশ করেন *। 

এতত্তিন্ন ঘোষাল, কাজিলাল, কাটাদিয়ার বন্দ, গয়ঘড় 
বন্দ্য, বিভোবংশীয় চট্ট, পাটুলীর চট্ট, অবসতি চট্ট, পুতিতুও্ 
ও খনিয়া এই ৯ ঘর মধ্যাংশ নামে কথিত হইয়। থাকে । 
এই ৯ ঘর মধ্যে কুলীনগণ পরম্পর কুল করিলে, তাহাকে 
লভ্য কহে। 

এ ছাড় বাট়ীয় শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ মধ্যে-কাচন।, শু 
গীতাগ্বপী, ধনিয়া, বাংস্যকান্রী প্রভৃতি ৪২ প্রকার ভাব 
আছে, এই ৪২ প্রকার ভাব কোন্‌ সময়ে প্রচলিত হয়, তাহ! 
ঠিক জান! যায় না। 

দেবীবর আদান, প্রদান, কশতাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞ! 
এই চারি প্রকার নিয়মও করিয়াছিলেন (২)। 

এই সময়ে কৌলীন্যমর্যাঁদা পুরুষান্ু ক্রমিক হইল (৩)। 
দলৌজামাধব প্রভৃতির পুর্ন নিয়মে যে সকল দোষে কুলী- 
নের কুলনই্ট হইত, দেবীবরের সময় হইতে সেই সকল দোষে 
অথাৎ রও, পিও, বলাৎকার, বিপর্যয় প্রভৃতি দোষেও 


কুলীনের কুলপাত হইত না (8)। দেবীবরের নিয়মে উত্তম 





(৯) "পিতৃষ্থানং ভবেদ্ডি: পুশ্রস্থা নস্ত ক্ষেমাকম্‌। 
উচিতনস্ত সমান: প্তাং ত্রিবিধ" কুলম্চাতে ৪” মিশ্র। 


“'আর্রি; ক্ষেমাডচিতন্ত্র পরিব্ত ইতি সিভি: 
বাচল্পতিমিশ্রকৃত কুলযাষ। 


* ''আর্িগ্রধ। তিধ! কেমো! মধা!ংশে! নবধা শ্মৃতাঃ 1, হরিকবীল্ত্র। 
ফব।নন্দমিশ্রের সহাবংশাবলীগ্রশ্থে অংশের বিত্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। 
(২) “আদানঞ্ প্রদান কুশতা গন্তথৈবচ। 
প্রতিজ্ঞ।ঘটকা গ্রেনু পরবর্ধৃশ্তুর্বিধ: ॥" কলদীপিক!। 
তুলা ও তছৎকৃষ্টবংশের কন্ত। গ্রহণকে আদান, তুলা বা তহংকৃঃ্বংশে 
কন্য। সন্প্রদানের নাম প্রদান, কগ্গার অভ্তাবে কুশময়ী কল্সাদানকে 
কুশহাগ এবং কম্ত।ভাবে কুশময়ী কন্ঠ! করিয়।! উত্তয়পক্ষে ঘটক সম্ষে 
গ্রঠিজ্ঞ! নদ্ধ হইয়। পরম্পর কল্ঠাদ।নকে ঘটকাগ্রে-প্রতিজ্ঞ। বল! যাক়। 
(৩, আর গুণ যার গপতার সঙ্গে যায়। 
কুল গুণ মহাগুণ পুরুষ-ক্রমে পায়" 
(8) “স্বজন সম্বন্ধ হয় পি ঠেকে মাথে। 
ধর্পের বিচার নাছি কুল রয় যাতে? 


বুলসার। 


কুল্লীন 
ফ্কুলীন সংস্পর্শে আর কোন দোষ থাকে না (৫)। কেবল যদি 
কুলীন শ্রোত্রিয়কে কন্ত। প্রদান করেন, তাহ! হইলে সাহার 
কুলভঙ্গ হইয়! তিনি বংশক্জ হন (৬)। দেবীবরের পূর্বে বংশজের! 
সমাজে অতি নিন্দিত ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে বংশজ 
ছিলেন বলিয়া কুলীনের পর এবং শ্রাত্রিয়ের উপরে বংশজের 
সন্মান স্থাপন করিলেন। কুলভঙ্গ হইবার পর সাত পুরুষ 
অবধি বংশজের সম্ম'ন থাকে, ততৎপরে তিনি শ্রোত্বিয়ভাবাপন্ন 
হন। দেবীবরের কিছু পরে গাঙ্গবংশীয় নবাব-কন্মচাপী 
লক্ীকান্ত মজুমদার নামে একজন কুলীন বংশজ হইয়া 
সমস্ত কুলীনের কুল নু করিতে উদ্যত হন। তখন 
কুলাচার্য্যেরা তাহাকে গোঠীপতি-পদদে অভিষিক্ত করেন 
এবং তখন হইতে এই নিয়ম হইল যে, গোঠীপতি আপনার 
সকল কন্তাই কুণীনে সম্প্রদান করিবেন এবং কুলীনও 
গোঠীপতির কন্' গ্রহণ করিলে ও তাহার অন্নগ্রহণ করিলে 
সম্মানিত হইবেন | (৭) এখন রাটীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে বড়িসার 
সাবর্ণ-চৌধুরী প্রভৃতি বংশজের মধ্যে প্রধান গোষীপতি। 
এ ছাড়। সিদ্ধশ্রোত্রিয়-গোঠীপতিও আছেন। 
প্রাচীন কুলাচার্ধ্য হরিমিশ্রের কারিকাপাঠে জানা যায় 
যে, দনৌজামাধবের সময়ে যেরূপ চান্দড়িয়! চট্ট, গোমাঞ্জি 
গাঙ্গ, বামনবন্দ্য প্রভৃতি অর্থাৎ ৮ ঘর কুলীনের মধ্যে যাহারা 
কৌলীন্তমর্ধ্যাদ! পান নাই অথব। যে শ্রোত্রিয়ের কুলে দোষ 
ছিল ওকুলনাশক বলিয়া যাহাদের কণ্ঠাগ্রহণও কুলীনের পক্ষে 
নিষিদ্ধ হুইয়।ছিল, তাহার। যেমন “অরি” ) দেবীবরও সেইরূপ 
কেশরকুনী, চৌত্খগ্ডী, পীতমুণ্ডা, ঘণ্টেম্বরী, কুলভি, গড়গর়ি 
এবং রারী এই সপ্তগ্রামীকে আঁর বা কই্টশ্রোত্রিয় বলিয়া গ্রহণ 


রণড পিও বল।ৎকর বিপযায় পাই । 


ঘটকেতে বলে তার দোষ নাহিগাই॥" কুলসার' | 
(৫) “দেষপায় বাদ তায় প্র/য়শ্ত্ত ধরে। 

কূলবেদে প্রাঘশ্চিত্ত ঘি কুল করে। 

অনৎ করয়ে সৎ কুলের এই কর্ধা। 

লজোহারে করয়ে সোণ। পরশের ধণ্ম ৪৮” কুলমার়। 


(৬) "আআ ত্িয়।য় হত।ং দত্ব। কুলীনে! বংশজে! ভবে । ফবাননা। 
"তে কুলীন। মত। যেবাং যোগ-ভঙ্গে। নজায়তে। 
যেবাং ষোগাস্তবেত্তঙ্গঃ কুলজাস্ডে প্রকীর্তিতাঃ ॥ কুলরাম।” 
(৭) “কুলীনাঃ শ্োত্রিয়।ঃ সর্ব বস্তান্নং তুগ্রতে মু; । 
ক্লীনায় ঈতাং ত্বা সগোঠীপতিরুচাতে 8” কুলাব। 
*কুলমদে কোন জন বিসপণ ফণী। 
গে।ঈীপতি হন্গ সেই বিষনাশ মণি। 
গো্টীপতির কাছে (গ্! যে ক্লীম রন। 


সুমেক্ক আশ্রয় যেন থাকে দেবগণ।' কুলসার। 


৩১১] 


২২ দশরথঘটউ কী, ২৩ শুভরাজথানী, 


কুলীন 


করেন, এই ৭ গাঞ্জির কন্তা গ্রহণ করিলে কুলীনের কুল- 
পাত হয় (৮)। বাচস্পতামশ্র পিখিয়াছেন-- 
“অত্র গভোপ্তবা এতে ত্রহ্গধর্দীবহি্থিতাঃ| 
অধম ব্রাঙ্গণাজ্ঞেয়াঃ ক&শ্োত্রিরসংজ্ঞকাঃ ॥৮ কুলরাম। 
ধাহার। ব্রাঙ্দণধন্ম পালন করেন না, তাহাদেরই সন্ত।নের। 
কষ্টশ্রোত্রিয় নামক অধম ব্রাঙ্গণ। 
কিন্ত দেবীবরের পরে কোন কোন প্রধান কুণীন কষ্টশ্রোত্রি- 
কন্ত। বিবাহ কপিয়াও ঘটকের কৃপায় মাঞ্জিত হইয়াছেন । 
লক্মণসেনের সনয়ে কুলীন ও গৌনকুলীনের মধ্যে ২২ 
গ্রামী এখং দেবীবরের পুব্বে ৮ গ্রামমী কুলীনদের মধ্যে পরস্পর 
আদান প্রধান চলিত, তাহাতে কুপানদের পক্ষে কতকট! 
স্থবিধা ছিল, দেবাবর কুলীনপ্িগকে মেলবদ্ধ করিয়া সেই 
সুবিধা হইতে 9 বঞ্চিত করিলেন, বারেন্দ্রশ্রেণী মধ্যে উদয়ন।- 
চার্যা ভাছড়ি পরিবন্ত-নর্ধযাদ। স্থাপন ধরিয়া! অনেক কুলীন- 
পুল্ল ও কুলীনকন্তার বিবাহের অন্তরাশ্ন ঘটাইয়৷ ছিলেন, 
দেবীবরের নিয়মানুনারে পাণ্টী ঘর ভিন্ন কুলীনের পক্ষে 
আদান প্রদান অবিধেয় হওয়ায়, রাট়ার শ্রেণী মধ্যেও মহা 
অনর্থ সংঘটিত হইল); উপযুক্ত পাত্র ও করণীয় ঘর অভাবে 
অনেক কুলান-কণ্তং অবিবাহিত অবস্থায় যৌবনসীমা অতি- 
বাহিত করিতে লাগিলেন, মৃতকল্প ৬* বর্ষের বৃদ্ধবরে এক 
সময়ে অষ্টম হইতে পঞ্চাশৎ বর্ধীয়া ৮৯ টী কন্তা সনশিত 
হইতে লাগিল। কত বৃদ্ধা কুলীনকন্তা অবিবাহিত অবস্থার 
জীবন বিসঞ্জন করিলেন! 
দেবীবর প্রতিষ্ঠিত ৩৬ মেলের নাম--১ খড়দহু, ২ ফুলিয়!, 
৩ বল্পভী, ৪ সব্বানন্দী, ৫ সুরাই, ৬ দ্ঝাচার্ধযশেখরী, ৭ 
পর্ডিতরত্রী, ৮ বাঙ্গাপপাশ, ৯ গোপালঘট কী, ১০ ছায়া- 
নরেন্দ্রী, ১১ বিজয়পিতী, ১২ চাপ্দাই, ১৩ মাধাই, ১৪ 
বিদ্যাধরী, ১৫ পারিয়াল, ১৬ শ্রীরঙ্গভটী, ১৭ মা।লীধরখানী, 
১৮ কাকুস্ছী, ১৯ হরিমজুমদারী,,২০ শীমস্তখানী, ২১ প্রমোদনী, 
২৪ নড়িয়া, ২৫ রায়, 
২৬ চট্টরাধবী, ২৭ দেহাটয।, ২৮ ছয়ী, ২৯ ভৈরবঘটকী, ৩৪ 
আচস্বিতা, ৩১ ধরাধরী, ৩২ রাঘবঘোষালী, ৩৩ শুঙ্গসর্ধানন্দী, 
৩৪ শতানন্দথানী, ৩৫ চন্দ্রপতী, ৩৬ বালী। দেবীবরের 
মেল স্থাপনের পর, শ্রীবদ্ধনী, সিদ্ধান্তী, ঠেকা, নিজনরেন্ত্রী 
ভৃতি কয়েকটী শাখা মেল হইয়াছে। 
উৎসাহমুখুটীর বংশোপ্তব ফুলিয়া-গ্রামবাসী গঙ্গানন্দ 
হইতে ফুলিয়া মেল হয়। ফুলিয়া ছুই প্রকার, ছোট ফুলিয় 
(৮) "ফেশরকুনী চৌতধণ্ডী পীতঘন্ট।-কুলভি-গড়রায়িক1 অরয়;। 
কণ্তাগ্রহণযোগ(চে সপ্তৈতে কুলশত্রবঃ ॥" বাতম্পতি নি । 


কুলীর্ন 


ও ফুলিয়া। এই মেলে মাধররায়ী ও নারায়ণদাসী নামে ছুই 
অংশ আছে। খড়দহ মেলে যজ্ঞেশ্বরী, বৈদ্যনাথী, হরি মিপ্রী, 
সিদ্ধান্তী 'ও পঞ্চানর্থা (১) এই পাচ ভাগ, কাণ্তপ- টি থাক- 
ও ঠাদবল্লভী যুগ আছে। 
প্রচলিত যেলমাল!, হরকুলাচাধ্য রচিত দোষচন্দ্ প্রকাশ, 
দোষাবলী প্রভৃতি কুল[চার্য্যকারিকায় যে মেলে যে দোষ 
লিখিত হইয়াছে, নিয়ে তাহা! উদ্ধত হইল -__ 
থড়দহ-_“প্ররুতি গরিষ্ঠকুল খড়দহ গণি। 
খিশোর ঘরে কামদেব কুল্রচড়ামণি ॥ 
যোগেশ্বর মধুদোষে লোকে বলে ক্ষীণ। 
নীলকণ্ে কিবা দোষ চক্দ্রেতে মলিন ॥৮ মেলপ্রকাশ। 
“গড়গড়ি দোষে হরি অচেতন। 
সুরাসংগ্রহ দোষে হরি মদন ॥ 
মধুদোষে খড়দহ বাগ্রচনে । 
সেই দেষে নেল হইল ঘটকে বাখানে ॥”দোষচন্ত্র গ্রকাশ। 
ফুলিয়!-_-“ফুলিয়। সরস কুল মেলের প্রধান। 
গঙ্গানন্দ তট্টাচাধ্য সুর্যের সমান ॥ 
হিরণ্য উদয় মধ্যে নাথাই নন্দন। 
গঙ্গানন্দ কুলে কৃতী ঘোষে সর্ধজন ॥” মেলপ্রকাশ। 
“কাশীশ্বর-নৃত হরিহর ফুলিয়ার মুখুটা । 
ভাল বিভা ছিল তার জুনিদখারের বেটা ॥ 
বিধির নিগ্নম ছিল পজা মরে বগ্ডে। 
ধরিল ছাড়িল ধরা আনচানের পি ॥ 
চতুুর্জ ভাঙ্গে আনি শাগোপালে। 
নালকণ্ঠে ধোদাবাদ লেগে গেল গলে ॥ 


(৯) “রজনী চ তথা বিষুঃ কাহ্াপেো! বঃকঃসনাত। 

জ।চাধাশেখরশ্ৈব পঞ্চানর্বাঃ কুলাশ্ককাঃ 
১ম, রজনীকরঘটউকে সন্দিদ প্রায় (কাঞ্রড় ও কান্রিলাল সন্দেহ ।। 

"রজনী কবির কন্ঠ বিয়বাঝবুর । 
সংন্দদ্ধ করিয়া গালি দিল দেব নররে॥ রর 
দোষ পাইয়। বাণীনাথধ হইল গ্বগিত। 

দোমাবলী। 

তংপুল দৈবকনন্দন, উন শিল্দশন্ম।র 


হেনকলে গঙ্গানন্দ উঠ আচন্বিত 0" 

২য়, ভগারথের পুল মনমোহন, 
কণ্ঠ! বিবাহ করন) তাহাতে পেয়াড়ী পাগাগ্রণপহ। ৩য়, কামানের 
পুত্র প্ীধর, তৎপুজর পুরাই, হইনি বঞুক লনাঠনের কন্। বিবাহ করেন, 
বণুকের পালধি ব। চট্ট সন্দেহ হয়। ৪, গঃনন্দের গুলরতাহ পাচু বিশু 
পর্দার কল্ঠা বিবাহ করেন, বিষু। কুশাপি কি বন্দ প্রকৃত কোন গা, 
ত।হাতে সন্দেহ জন্মে । €ম, কাটায়] বন্দ সুন্দরের পুল বিচ আ।চায্য- 
শেখরের কল্ত! বিবাহ করেন। আচার্যযশেপরের ধোষাল বা পূর্ববগ্রামী 


একপ সনেহ ছিল। এই পাচ নন্দিগ্ধদেযে পকানর্থা। 


৩৬২) 


এই দোবে দুষ্ট হইয়! পড়ে জন্মেজয় । 
তদবধি ফুলিয়! মেল হইল নিশ্চয় ॥ 
কাজীর বেটা জাফরথানী নবাই থান্দারে । 
নান্দাবন্দ্য স্থতাথরে আফিঙ্গ বিহরে ॥ 
পানদোষে নারায়ণদাসে এতেক ফুলিয় যায়। 
বীরভূমের বসন্ত ফুটিল কাব্য গায় ॥” দোষচন্ত্রগ্রকাশ । 
বল্পভী--“[মথ্য। পিগদোষ থালি বল্লভের কুলে। 
কার্য্যাভাসে বন্দ্যগৌরী অ।ইল1 সেই মেলে ॥ 
উভয়গত বিরস ঘটকে পায় সন্ধি । 
মধুর থাতক হৈল মেল দেখি থতের বন্দি ॥” মেল প্রকাশ ॥ 
সর্বানন্দী--“সর্ধানন্দের মেল মহিলান্‌ দায়। 
বড় লাজ পাইন। শেষে পিও মাখিয়। গায় ॥ 
তাহার পর আর দোষ আছে তবিস্তর ৷ 
ধান্দুবামন বিশে! চট্ট বর্ণপঙ্গর ॥৮ মেলগ্রকাশ। 
পিতরজ্রী--“দৈবকীনন্দনের কুল স্বতন্তর বাটা। 
গরুড় দেবই লইয়া! বার কুলের পরিপাটা ॥ 
আঠাক।ঠী ছুই ভাই বন্দাঘটা 'আগে। 
রায়দেষ বলাৎকার সুখনালী লাগে॥ 
প্রজ।পাতর দোষ খালি সন্মলেোকে ঘোষে। 
মেল হৈল দৈবকা পিতামহের দে|যে ॥৮ মেলগ্রকাশ। 
বাঙ্গ'ল--“বঙ্গকুল থেল খালি লিখি জাতি দোযে। 
হিরণ্যহেড়ে। মধুতে মদ নন্দলোকে ঘোষে॥” 
মেলপ্রশ্াশ । 
স্ুরই-__“তাহার পাছে লিখি মেল সুরাই পৃতিতু্ড। 
 সঙ্গদোব খাণি ধার কুলে বড় দণ্ড। 
যেহ (ধেোবে হপিমুখ হইলা নিকন। 
সেই দোষে সুগাহ মেলেরধ 'অপনশ ॥ 
ন্ুখনাণা দেষে অঠ। কেহ বলে কন্ত(পণ। 
পঞ্চনথ-দোবে ছাড়ে দৈবকা নন্দন ॥” মেলপ্রকাশ। 
গেপালথটকী-_-গোগাশঘটকের ঝুল নিম্মল ছিল । 
পুল্রের কারণে সেও হড়দোধ পাহল ॥৮ মেলপ্রকাশ। 
শতানন্দথানী “সল্লানন্দের খাতক হৈলা গৌরীবর করণে। 
শতানন্দখানা দোষ কেহ কেহ জানে ॥৮ মেলপ্রকাশ। 
“মুপনণশে শতানন্দখ। মহাশয় । 
বিবাহদোব ধরা-বধা কার বিপর্যান্ন ॥” মেলমালা। 
ছায়ানবের্া--“নরেন্দ্রমিশ্রের ছায়া নিভ্যানন্দে ঠেকে । 
ছায়ানরেন্দ্রী মেল তে কারণে ডাকে ॥” মেলপ্রকাশ। 
(নরেন্দ্রী)--“নরেন্ত্রমিশ্রের কুঙ্না আছিল ভাল 
মুখুটী পাইনা কুল হইয়া! গেল ক(ল।॥” ৫মল্গপ্রকাশ। 


কু্লীন 


“নিজ নরেক্রী কুল গণনাতে দেখি। 
ংশয় পিতার দোষে বলাৎকার লিখি ॥* মেলমাল! । 
বিজয়পঞ্ডিতী--“বিজয়পগ্ডিতের কুলে বড়ই আঘাত । 
ংসখানী দোষ আর গুহ পরিবাদ ॥” মেলমালা। 
“বিজয়পগ্ডিত লিখি সাগরদিয়ার বংশে । 
কুলবাদ গুড়দোষ ভ্রুটি এই অংশে ॥” মেলচক্ট্রিকা । 
আচার্য শেখরী---“দিগন্বরস্থত লিখি আচার্যযশেখর | 
অকৃতিদোঁধ রায়ের দোষে হয় অথাস্তর ॥ 
কাটাবান রায়ের দোষে জাতিদোষ আছে । 
গল! কাট] গেল কন্ঠ! সেই দোষ পাছে ॥”মেলপ্রকাশ। 
“আচাধ্যশেখরের মেল প্রধান যবন। 
এই কুলে কুলীনমাত্র নাহি কোনজন ॥”৮ মেলচক্দ্রিক]। 
চট্টরাঘবী-_ “প্রধান বঙ্গভূষণ চট্টরাঘব। 
পরমানন্দ চট্টের পাকে পায় পরাভৰ ॥ 
নড়িয়াতে গঙ্গাধর তপন্তাতে ব্যাস। 
চট্টরাঘবের দোষে হয় সর্বনাশ ॥৮ মেলমালা। 
বিদ্যাধরী--ণপাঠক বিদ্যাধর তেন মত লিখি । 
বায়দোষ বলাৎকার বিবাহদোষ দেখি ॥৮ মেলপ্রকাশ। 
টাদাই__ণলঙ্বোদরস্থৃত ছই চাদাই মাধাই। 
ত্রহ্মহত্যা চৌত্খণ্ডীদোষে না পায় ঠাই ॥” মেলমাল!। 
( বা চন্দ্রশেখরী )-_ণচন্দজ্রশেখেরের মেল বঙ্গহত্যা! দোষে । 
চৌৎ্খণ্ডী গুড়ের দোঁষ সর্বলোকে ঘোষে ৪৮” মেলচন্দ্রিকা। 
মাধাই-_“বন্যমাধবের কুল কহিব বিশেষে । 
পি খাইয়! মনা চট্ট গেল অবশেষে ॥৮» মেলপ্রকাশ। 
মালাধরখানী--“কুন্দে বিয়া মালাধর ফুলিয়ার ভঙ্গ । 
নিতাই হরিদাস আর দিগম্বর সঙ্গ ॥”৮ মেলচন্দ্রিকা। 
“ধন যেচে মৃত্াঞ্জয় ঘবনেতে যায়। 
ততস্ুত মালাধর কুন্দদোষ পায় ॥ 
পাটনীয়। চতুভুর্জ বশিষ্ঠের বেট! । 
কেশবের পৌত্র সে তাতে রগ্ডের ঘটা ॥ 
তাহারে করিয়া! রও মালাধর পায়। 
চতুভূজি পাল্টা হইল ঘটকেতে গায় ॥” দোষাবলী | 
প্রমোদনী-_প্প্রমোদনী মেল লিখি ধর] বীধা অতি। 
বিপর্যযায় রায়ের দোষে কৰে বাপ পুতি ॥৮ মেলপ্রকাশ। 
শ্রীরঙ্গ ভট্টী--“আ্রীরঙ্গভউ বিপর্য্যায় রায়ের দোষ বড়। 
বিবাহদোষে শ্রীরঙ্গভট্ট অথাস্তর দড় ॥” মেলমাল1। 
কাকুস্থী-__“কাঞ্জিবিল্ল বিবাহদোষে কাকুস্থমিশ্র আর । 
থারিদোষ পরিবাদ মেলেতে শা খার ॥* মেলচন্দড্রিকা । 
বালী--“ত্রাত্রিয়ান্ত বালী-মেল কিবা তার কুল। 
তথাচ লইল লোকে কেবল ভাগ্যমূল ॥৮ মেলপ্রকাশ। 
“থানকুলি যার পাছে রাঘবঘোষালে। 
শুঙজ্সর্বানন্দী--গুঙ্গসর্বানন্দী মেল কেহ কেহ বলে ॥” 
রাঘবঘোষালী--“গাভোবংশে রাঘব ঘোষাল-চুড়ামণি । 
পরাশরচট্টে আহি রগ্ড পান তিনি ॥ 
কাচনার মুখটী বাস করে বলাৎকার। 
ঘোষালী হইল মেল রাঘবে চমতকার ॥* দোষাবলী। 
“অঙ্জুনের পৌল্র বাস্থু কাচনার মুখটা । 
রাঘবঘোষালে হইল তাহার পালটা ॥” মেলমালা। 


2৬ ৮৪ 


[ ৩৩৩ ] 


কুলীন 


চন্দ্রপতি--“পরিবেত্বা পরিবেত্ী চন্ত্রপতি মেল। 

ধর! বাধা রায়ের দোষ জাতিদোষ গেল ॥৮ মেলমাল! । 
উভৈরবঘটকী-_পভৈরবঘটকের কুল কহিব বিশেষে । 

পরিবর্ভ বিপর্ষ্যায় সর্ধলোকে ঘোঁষে ॥৮ মেলচন্দ্রিক1। 

“তভৈরবঘটক ঘোষ রাঘব মহাশয়। 

রায়ের দোষ ধরা বাধা করে অতিশয় ॥* মেলমালা । 
ধরাধরী--“তাহার পাছে মেল ঘোষ ধরাধর । 

শোৌরী পিগু খাইয়া তথ! হইল! ফঁফর ॥” মেলপ্রকাশ । 
দেহাট্য1---“দেহাটা! মেলের তবে শুন হরি গতি । 

পিখাই দানপতি করি হারাইল জাতি ॥৮ মেলমাল!। 
পারিয়াল--“অবসতি দিগম্বর কুলচুড়ামণি। 

পজোর বেটা নিধাই করি খঞ্জ পান তিনি ॥ 

ভৈরব-ঘটকে করি বলাৎকার পাইক্সা।। 

তত্স্থত রাঘব করে পারিয়ালে বিয়া ॥ 

আঙ্তি করেন পাঁচু বন্দ্য পশাই বন্দোর বেট! । 

তাহারে করিয়। হইল বলাঁৎকারের ঘটা ॥৮ দোধাবলী। 

“অনেক মেলের কলে আঠা উঠা আছে। 

শ্রীরামখীায়ের কুল পারিয়াল দোষ পাছে ॥৮ মেলপ্রকাশ। 
আচন্বিতা_-"আচস্ষিত হইল মেল নান! দোষ পাইয়।। 

গে।বিন্দসুত বিদ্যাধর গুড়ে করে বিয়৷ ॥ 

চক্রপাণি-মুখে মেল হইল আচদ্বিত। . 

গৌতম-ঘটক পাল্টা নাহি হিতাহিত ॥৮ দোঁষাবলী। 
দশরথঘট কী--“দশরথ-ঘটক তবে মেল করে আর। 

বিনাহদে।ষ ধরা বাধা ঘোষায় সংসার ॥৮ 
ছয়ী--“ছয়ী বশিষ্ঠের সুত বিকর্তনের নাতি । 

সুদর্শনের স্ুত সে শ্রীকর সম্থতি ॥ 

গোমাই দামরি তাহার কন্তা নিল হরি। 

কেশব বন্দো ক্ষেমা করেন বলাংকার করি ॥ 

রগ্ড পাইলেন তিনি খগ্রদোষ তায়। 

ছয়েতে হইল ছয়ী ঘটকেতে গার ॥” দোষাবলী। 
শ্রীমন্থখ।নী - “নরাই শ্রীমন্তথ।নী বরাই ছায়া ডাকে। 

এই ছই দোষেতে স্থুরাই ঠেকিলেন বিপাকে ॥ 

আসায়ের বিভ] কন্ত। স্থলভ! সুন্দরী । 

শ্রীমন্তে হইল মেল পাল্টা ত্রিপুরাঁরি ॥৮ মেলমাল!। 
নড়িয়া_-“গুণাকরে আত করে গুড়দোষ পেয়ে। * 

পিতবরে বিভা করে আচাধ্যের মেয়ে ॥৮ মেলমাল। । 
হরিমছজুমদারী-প্যবনদোষ প।ইয়া হরি যান গড়াগড়ি । 

জরীনিবাস ঘোষাল ক্ষেম্য বলাতৎকার করি ॥ 

হরিতে হইল মেল হরি-মজুমদারী। 

স্দর্শন-বংশেতে নিবাস পাল্টী হইল তারি॥” মেলমালা। 
শুভরাজর্থানী--“আথণুল-বংশে নাম মাধব বাড়, রি। 

শুভরাজ খানী সে ছিল উপাধিধারী ॥ 

মাঁধবের বাপের বিয়ে পীতমুণ্ডী হয় । 

গৌরীবর গাঙ্গষোগ পরেতে সে পায় ॥ 

গৌরীর যবনদোষ প্রকাণ্ যে ছিল। 

তার কন্ত। বীন্তি চট্ট বিবাহ করিল ॥ 

গ্রজাপতি-গাঙ্গ সঙ্গে দোষে কুল হল। 

যবনদোষ বলাৎকার রও লেগে গেল 1” মেলমালা । 
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রায়মেল--“কেহ বলে মহিস্তা পীতমুণ্ডী হয়। 
রায়দোষে দেবাই বন্দ্য বাণের তনয় ॥ 
চৈতলে চট্টজ বিষুণ পশো পূতি কয়। 
ইহাতে জানিও মেল রায় বাধ্য হয়॥ 
গ্রামদোষে খান্কুলে জাতিদোষ আর। 
পারি বাশী বাধা হয়ে করিল সঞ্চার ॥” মেলমালা। 
দেবীবরের মেল হইবার পরও কুলীনদিগের মধ্যে মাধব- 
বরাই, কাম্তপকাঞ্জড়ী, কৈবরান্ত, রামাই, রবিকরি, আঠা, 
স্থথনালী প্রভৃতি দোষ ঘটে। উত্তম কুলীন সংস্পর্শে সেই 
সকল দোষ কাটিয়া! গিয়াছে। 
দেবীবর কর্তৃক অল্প ঘর মেল বন্ধ হওয়ায়, কয়েক পুরুষ 
পরেই কুলীনসমাজে পাত্রাভীব ঘটিল। এই সময়ে শাঙিশা- 
গোত্রে মকরন্দবন্দ্যের ত্রয়োদশ উত্তর-পুরুষ বিশ্বেশ্বর, কাগ্ঠপ- 
গোত্রে বাঙ্গালের ত্রয়োদশ উত্তর-পুরুষ মথুরানাথ চট্ট এবং 
ভরদ্বাজগোত্রে উৎসাহের ত্রয়োদশ উতন্তরপুরুষ নন্দন মুখে এই 
তিন ব্যক্তি পরস্পর প্রতিজ্ঞা বন্ধ হইয়া এই নিয়ম করিলেন, 
যে তাহারা সম্তান-পরম্পরায় পরম্পরের সহিত আদান প্রদান 
করিবেন, পুল্পের বিবাহ অন্তত্র দিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু 
কগ্ঠার বিবাহ ইহাদের পরস্পরের পুলাদির মধো হওয়া! চাই) 
কন্তার বিবাহ বাহিরে দিলেই দলচ্যুত হইবেন । তিনমেলের 
যোগে ও নন্দনমুখোর যূহ্ব এই দল হয় বলিয়।, এই দলের 
নাম “নন্দনী-ত্রিকুল-থাক” হইল। অবশেষে মধুরানাথের 
জোগ্ত ভ্রাতা ফুলিয়া কমলাকান্ত চট্ট* এই দলে যোগ দেন। 
সচরাচর এই থাক “ত্রিকুল” নামে উক্ত হইয়া! থাকে 11 
বর্তমান রাট়ীয় ত্রাঙ্গণের মধ্যে কুলীনের সংখা! অতি 
অল্প, অধিকাংশই বংশজ। 
রাট়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর উপসংহারে জানাইতেছি, এই ছুই 
শ্রেণীর মধ্যে এক্ষণে পরস্পর আদান প্রদান প্রচলিত নাই। 
কিন্ক'পুর্সে রাট়ী ও বারেন্ত্র ব্রাঙ্মণে আদান প্রদান হইত, 
ভাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় । প্রায় সাড়ে তিন শতবর্ষ 
পৃর্নে রচিত বৈষুবকরি নিভযানন্দ দাসের “প্রেমবিলাস, 
নামক এন্তে লিখিত আছে | 
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"নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম। 
মাধব 'আচার্ধো প্রন কেলা কন্তাধান ॥ 5 
রাট়ীতে বারেছ্ছে বিয়ে না তাবিও গান। 
রাঢ়া ও বারেন্দ্র হয় একের সম্ান ॥ 
ক কুলাচর্যাকারিকাপাঠে জানা যায়,--কমলাকান্ত ও মধুরানাথর 
পিতা রঘু চট বিবাহদেষে ভঙগ তইয়ছি-লন। 


1 ঞগে।পাল ছে সবে ফুলের মুখুটী। 
আদান প্রদান খাত ব্রিকুলে পালটা ।" ভ।রতচন্্রের অর্রদামঙ্গল। 
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রাঢ়ী ও বারেন্দরে বিয়ে হৈয়াছে অনেক। 
দেশভেদেনামভেদ এই পরতেক ॥৮ প্রেমবিলাস ১৯ বি। $ 

বারেন্ত্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণের! রাড়ীয় শ্রণীকে সপ্তশতী- 
দৌহিত্রী বলিয়। ঘ্বণ। করিয়া! থাকেন, আবার রাট়ীয় শ্রেণীর 
ব্রাঙ্গণের। বারেন্দ্রশ্রেণীকে *শুদ্রবৎ দ্বিজ” বলিয়া অবজ্ঞা 
করিয়! আসিতেছেন। কিন্তু পরম্পর বিদ্বেষের কোন 
কারণ* নাই, প্রাচীন কুলাচার্য্যকারিকায় উভয়শ্রেণী এক 
পিতার সম্তান এবং উভয়শ্রেণীই সপ্তশতী-সংশ্লিষ্ট বলিয়! 
বর্ণিত হইয়াছেন। 

“করঞ্জোইস্তাড়ীরীত্যেব চত্বারিংশন্সিত। দ্বিজাঃ। 

তৈরূঢ়া নৃপতে বাঁক্যাৎ সপ্তসপ্তশতাত্মজাঃ ॥ 

তদ্দৈববশতে। জাতাস্তান্থ সপ্ত সুতা বরাঃ। 

বারেন্দ্রেচ গতাঃ পঞ্চ কনিষ্ঠৌ রাটসংস্থিতৌ ॥% 

দনজারি-মিশ্র। 

সপ্তশতী ব্রাহ্গণদিগের করঞ্জ, অস্তাড়ী প্রভৃতি ৪০টা 
গাই। তন্মধ্যে পাচজন বারেন্দ্র ও ছইজন রাঁটীয় শ্রেণীর 
মধ্যে মিলিত হন। [সপ্তশতী ও শ্রোত্রিয় দেখ। ] 

কুলীনবংশ ।_-বর্তমান রাট়ীয় কুলাচার্য্যকারিক পাঠে 
জান! যায়--আদিশৃরের সভায় আহত শাগ্লাগোত্রীয় 
ক্ষিতীশের পুল্প ভট্টনারায়ণবংশে বন্দাগ্রামী মধ্যে ৩২।৩৩ 
পুরুষ, কাশ্তপগোত্রীয় বীতর[গের পুল্প দক্ষবংশে চট্টগ্রামী 
মধ্যে ৩২।৩৩ পুরুষ, ভরদ্বাজগোত্রে মেধা তিথির পুল্প শ্রীহর্ষের 
বংশে মুখুটীগ্রামীদের মধ্যে ৩৫৩৬ পুকুষ, সাবর্ণগোত্রে 
সৌভরির পুক্র বেদগর্ডের বংশে গাঙ্ুলীগ্রামীর মধ্যে ৩২৩৩ 
পুরুষ এবং বাৎ্স্তগোত্রীয় স্থধানিধির পুল্র ছান্দড়ের বংশে 
কাজিলাল ও ঘোষালগ্রামমীর মধ্যে ২৮২৯ পুরুষ পর্য্্ত 
হইয়াছে। 
উদাহরণ স্বরূপ পরপৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-সংক্রান্ত ছুইটা 
বংশাবলী দেওয়া! হইল )-- 


£ রাঢ়ী ও বারেন্ত্র-ব্রাঞ্গণ মধো পরম্পর আদান প্রদানের কথ। 
মহেশের নির্দেবকুলপগ্রিক! প্রভৃতি কুলাচাধাগ্রন্থপাঠেও জান! যায়। 
এখানে দুই একটী প্রমাণ দেওয়। গেল-_ 

১। পরত্বেশ্বরম্ত নান মুখরামচরণ তৎম্ৃতাং ভুবন-নয়ন-অনন্ত রখু- 
রমাকান্তা;। ভুবনস্ত ব্র্গচারিণ: কল্ঠা বিবাহবারেন্্র:।” 

বঙ্গাঘটীবর্ণনে নির্দে।যকুলসারাবলী। 

২) "কৃষঃহোটচিন্বং রাঘবপুন: পুন লতা বন্দাবঠীদাসগ্রহণাচ্চ ততঃ 
পশ্চ[ৎ কন্যাপুল্র রূপনারাক়ণেন আক্মসাৎ কৃত, অতএব লগা চ$নারায়ণ 
ইতি হেতুমহ|ন বারেগ্র বিশমা দসম্পর্ক; । তৎগুতা: রাধাকাস্ত-রূপ- 
নারায়ণ-র|মচক্্রা:।**'রূপনারায়ণস্ত পোরাড়ী-বিবাহঃ ততে! হস্টঠ লতা 
চট ছুগারামবলাৎ বিবাছ চং ছুগারামেন গুরুচক্রষর্তিনঃ কনা! মিবাহিত! 
ইতি হেতে! বরেল্ রধুরামোহকৃভীহেতো রণ পশ্চাৎ চট্টনায়ার়ণতু 
ফন বিবাহঃ .” মৃখৈটী কুলবর্ণনে এ । 

৩। “ঘনহামন্ত ক্ষেয্য বারেন্র কন্যাত্রয়প্রদানাৎ।” এ এ। 





(শজিল্যগোত্র), 


ক্ষিভীশ 


ভট্টনারায়ণ তৎপুত্র আদিবরাহ, তংপুতর গুবদ্ধি, তৎপুন্ন বৈনতেয়, তংপুন্র বিবুধেশ 
|... - 
আউ রা ধীর 


| | 
হংস স্থৃভিক্ষ 

















1 | 1 | | 
হাকুর  জঙহ, রা সুরেশ্বর ভগীরথ অনিরুদ্ধ ভয়াপহ 
জিতামিত্র পশে! ] ] | 
ৰ ধবল বিশ্ববাহছ অমর 
| | শকুনি | 
স্বামী পরিতোষ | | 
রা টি মহাদেব নীলাম্বর 
| | 
কপ নি % জাহলন মহেশ্বর ৰ | | 
ৃ জয়পাণি | রা % মকরন্দ 
ূ 
4 ঈশান ভূষণ দুর্বালি | (1 
ৃ | দেবল গর বামন দাশরথী ( পাচানির। বিনায়ক (নপাড়া) 
| 7 | 
অনস্ত সঙ্কেত হরি ভার নারায়ণ হী ৰৈ 
রা উদয়ন ভীম ঈশান 
| 77777 | মাধৰ ণ | । 
অনন্ত (আন) বৃহস্পতি প্রীরঙগ মুরারি রী ও রাম লক্ষণ 
ৰ তা | 
লক্্মীকান্ত - হাল বিজ টিটিলাজাদ্তে | অনস্ত হি 
নন্দ মিশ্র পৃথথীধর পীতান্বর | 
সর্বানন্দ ঘটক ব্গাই বনমালী রা 
গঙ্গাধর | 
(২) দেবীবর ঘটক শিবানন্দ (৪)বল্লভাচার্য্য (৩)সর্বানন্দমিশ্র 
| হরিহর চতুতু'্জ 
(৫) রাঁম-তর্কবাগীশ | অরবিন্দ বলভদ্রমিশ্র 
| )স্মার্ত রঘুনন্দমনা | 
[7 সবাই কাশীনাথ 
(৩) মথুরানাথ রাঘবেন্ত্র বাচম্পতি হি 
গর্ভ | | 
গোপীকাস্ত স্তায়ালঙ্কার | চন্ত্র জানকী 
গৌরীকান্ত | 
নিন ন্‌ ___" | শিবরাম 
(৮) গদাধরতটাারযয চপ্তীদাদ ০ 
| ৰ | ৯)ম পুর: বিদ্ালক্কার ০এরঘুনাখততর্কবাগীশ 
। রামপ্রসাদ +বিশ্বেশ্বরভেম্ব) (১৬১৬ থুঃ অঃ) 





শা 7 পি শি 





শী শপীীস্সি 


ক বল্লালী কুলীন। (৯) দেবীবরের মেলবদ্ধ কালে ইনিই কুলীনদিগের পরিচয়ার্থ মহাবংশ[বলী রচনা করেন। (২) ৩৬ মেল-স্থাপক। (৩ ইহারই 
নাম হইতে সর্ব।নন্দীমেল। (৪) বন্লভীমেলের প্রথম । (৫) মুগ্ধীবোধটীক! প্রভৃতি বিস্তর গ্রন্থ-প্রণেচ। একজন বিখ্যাত পিত। (৬) তন্বচিস্তামণিটীক! 
প্রভৃতি রচয়িত। একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ারিক। (৭) অগ্টাবিংশতিতত্ব নামক স্ব্রতিসংগ্রহকার । (৮) প্রাসিদ্ধ নৈয়ায়িক। (৯) অমরকোব-টাক। ও শবরক্াবলী 


নামক সংস্কৃত অভিধান-রচরিত1। (১০) সাংখ্তত্ববিলাস নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার । 1 অ্রিকুলের থাক-প্রবর্তক। 
ঙ 








(মনুসংহিতা-ভাষ্যকার) মেধাতিথি 


লা 
শ্রীহর্ষ, তৎপুন্র শ্রীগ্ড, তৎপুত্র শ্রীনিবাস, তৎপুত্র দি 


| 
| | | 





অর পরব সরব 
| | 
রা নথ রি 
ূ ূ | | ] 
বিহগ অহি বেদগ্ কৌতুক স্থবরপতি কাক 





রজার ৩1 টির রানির 
জনক দিব্যসিংহ (মধ্যশ্রেণী) নীলাম্বর (বিড়ালদিয়া) ধাধুমুখ বরাহরায়ী স্থরেশ্বর সাহড়িয়ান্‌ 





জলাশয় 
| 
বাণেশ্বর নৃসিংহের বংশে 
মুরারিওঝা 
ডি | | 
| | 
2) মদন বনমালী অনিরুদ্ধ (প্রভৃতি) 
জীয়। গুঞ্িঃ 


| পা 
| | ] 
মাধব উধাপতি বরাহ দেবানন্দ 


| 
প্রশ্নাগ 








| | | ] 
কোলাহলসন্ন্যাপী উৎসাহ % গরুড় বিভু | 
রর 
ৃ 
ণ আয়িত ণ*মহাদেব গোপাল 
| ৃ ণ বিশ্বেশ্বর ' রামনারায়ণ 
উদ্ধব (উধো) লৌলিক | | 
|. রী 71 
শিয়ো বিবার্তন পশুপতি রাজা নরেন্দ্র রায় (ভূরস্ট) 
| 


| 
ৰ | 7 কৃষঃ (৫) রায় গুণাকর ভারতচক্্র 
রাম (ছোট ফুলিয়া) ৪৮১৮ দ্যাকর (কাচনা) | 








মহেশ্বর 
গর্ভেশ্বর এরি 
॥ দরি 
মুরারি রর রর 
| | 
67৮০ য্বোগেশ্বর কামদেব (থড়দহ) 
বনমালী আনবদ্ধ | 
| শ্ীধর 
(১ কুত্তিবাস পণ্ডিত লক্ীধর হালদার ৰ ১4 
জগদানন্ন * বল্লালী কুলীন। 1 লক্ষ্রণসেন- 
মনোহর পণ্ডিত প্রতিষিত। (১) কৃত্বিবাসী রাষায়ণ- 
| রামক্ প্রণেতা । (২) ফুলিয়াসেলের প্রথম 


1 | | বাঞ্তি। (৩। চৈ তন্যদেব ও প্রসিদ্ধ নৈয়ারিক 
দুষেণপণ্ডিত জগদানন্দ-পণ্ডিত (২)গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য % নন্দন (েঙ্গ) রঘুনখ শির়োমণির গুরু । (8) অন্ো্ি 
পদ্ধতি নামক গ্রস্থ-গ্রণেত1। €) জন্পদা- 

মজল-প্রণেত! রাজ কৃষ্চজ্রের সভসদ। 


টি ৭ 
(8) রাঁমাচার্ধা (৩) ৰালাদবর সার্বরবাভীম মথুরেশ 557 


কুলীন 


পাশ্চাতাবৈদিক বিবরণ। 
“পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলদীপিক1”,  “পঞ্চগোষ্র-বিবরণ”, 
“কুলতিলক”, এবং পকুলমঞ্জরী” নামক পাচখানি প্রাচীন 
হুস্ত-লিগিত পুথিতে পাশ্চাত্য বৈদিকের বিবরণ বর্ণিত আছে। 
বৈদ্িককুলদীপিকা-প্রণেতা রামভদ্র বলেন__ 
“ধ্দত্তি বেদাঃ স্বৃতয়ঃ পুরাণং ব্রদ্ধৈব বেদ বিধি সম্ভবাশ্চ | 
বিদন্তি সাঙ্গান্‌ ভুবি যে চ বেদান্‌তে বৈদিকা ব্রাঙ্গণ নামধেয়াঃ॥ 
বেদেন হীন। দ্বিজ-বংশ-সম্থবা ন বাদ্ধণাঃ কিন্ত বুখাভিমানঃ | 
তেষাং নভেদে। ইস্তি চ শুদজাত্যা রত্রাকরে শন্দুক-সম্ভবঃ স্াঁৎ 0” 
বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ প্রহ্তিতে ব্রঙগশঙের অর্থ বেদ 
ইহ] নির্ণীত হইয়াছে, যাহার! ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধায়ন 
করেন এবং তদনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগকে বৈদিক বলে ও 
তাহাদের অপর নামই ত্রাঙ্গণ। ্রাঙ্গণবংশসম্ভৃত ব্যক্তি 
বেদবিহীন হইলে তাহাকে ব্রাঙ্গণ বলিয়া! গ্রহণ কর! 
ষাইতে পারে না। তিনি যে তাহাকে বাঙ্গণ বলিয়। পরিচয় 
দেন, তাহা অভিমানমাত্র; বাস্তবিক শখুদ্রের সহিত তাহার 
কোনই ভেদ থাকে না। রত্রাকর সঘুদ্রেও নিকৃষ্ট শম্বুকের 
উতৎপন্তি হয়। পাশ্চাত্য নামের কারণ এইরূপ নিণীত 
হইয়াছে__ 
“প্রথমে বসতির্ষেষাং পশ্চিমে দেশভাগকে। 
তে পাশ্চান্যা ইতি খাতা বৈদিকাচ1ধ-ততৎপরাঃ ॥ 
বন্মবংশাবতংশেন পুণ্য কম্মাগ্রবর্তিনা | 
শ্ামলাখোন ভূপেন আনীতা গৌডম গুলে ॥৮ 
বৈদিককুলদীপিকা। 
পৃর্নে যাহাদের পশ্চিমদেশে বসতি ছিল, তাহাদিগকে 
পাশ্চাত্য বলে। ইহারা বেদাচাপপরায়ণ ছিলেন, মহার।জ 
শ্রামলবন্ম ইহাদিগকে গৌড়ম গুলে অ।নয়ন করিয়াছেন । 
মহারাজ শ্তামলবন্মী কাহাকে আনয়ন করেন, এই বিষয়ে 
মতভেদ লক্ষিত হয়। বৈদিককুলদীপিকার মতে_- 
«“গোৌড়ে পুণ্যের্জনানাং সকল-গুণধরো! বর্ম বংশাতংশো- 
রাজাভুদ্‌ ধর্্মনিষ্টো রিপুবনদহনঃ পুণ্যবান্‌ শ্তামলাখ্যঃ | 
যৎশৌর্্যৈঃ পুণা-মিশ্িরবনিপ-সকলে নত্ভৃতে হদানীং 
ধর্ঘেণাপাল্যমানে হমন্থুত ন মনুজঃ ষটুসম! রাজপীড়াম্‌ ॥ 
রাজ্জী প্রাজ্ঞী যদীয়া সকলগুণময়ী নন্দিনী পুণ্য কাশী- 
রাজন্তাতীব দক্ষা পতিপদকমলে নিতামাসিক্তচিত্তা । 
তশ্তা বাক্যেন পশ্চাৎ শকুন-পতনতো! ২শান্তিমুচ্ছেত্ত,কামো- 
রাজ! তূর্দেব-বর্ধযং সকলগুণময়শ্চানিনায়াতিযত্বম্‌ ॥ 
আস্তে কর্ণাবতী নাম নগৰী ন্বর্গরীয়সী । 
গঙ্গা-কল্লোল-পুতেন বাতেন বিমলীকৃতা ॥ 
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কুলীন 
বেদপারংগতাঃ সর্বে বৈদিকাচারতৎপরাঃ । 
বসন্তি ব্রাহ্গণাস্ত্র ষজ্ঞনিধূতকল্মষাঃ ॥ 
জলদ্দহন সংকাশে। বেদার্থস্ত প্রকাশকঃ । 
আমীন্‌ মহীধরে! নাম বিপ্রস্তত্র মহাতপাঃ॥ 
তগ্ত জাতান্ত্রয়ঃ পুজাঃ পৃর্থীধরযশোধরৌ । 
বংশীধরশ্চ তে সর্বে বেদপারংগতা বভুঃ ॥ 
গৌড়ে গ্র।মলরাজেন তথা কানীশ্বরেণ চ। 
প্রাগিতণ্চ সমায়াতো মিশ্রনামা যশোধরঃ ॥ 
এত্য শাকুনিকং মজ্ঞ: কৃত্থ! মর্তা-স্দুর্লভম্ । 
সর্বান্‌ নিবারয়ামাস বিদ্বাংস্তস্ত মহীপতেঃ ॥ 
নু ঙ্ রঃ গু ঠা সঃ ক 
যন্ঞান্তে চ ক্ষিতীশেন প্রর্থিতো। গে। ১মগুলে। 
স্বীকৃত বসতিস্তেন বিপ্রেণ বহুযই্ই ২ ॥ 
কিয়দ্দিনাস্তরে ভুয়ো গতঃ স নিজমন্দিরম্। 
আঁদৃতো নাভবত্তত্র গৌ ডাগমনহেতুনা ॥ 
অথ তেনাতিযন্ত্রেন চতুর্গোত্র-সমুষ্ঠবৈঃ | 
বিপ্রবর্বযেশ্চতুভিশ্চ সাদ্ধং স্বীয়ান্জেন চ ॥ 
ভূয়ন্চৈব স পুণ্যাক্মা 'আগতো গোড়মগুলম্‌। 
দত্তবান্‌ শুামপ প্র্টস্তন্মৈ সামন্তসারকম্‌ ॥ 
ংশীধরোহ্তি পুণ্যাম্মা পুণ্যকন্পী মহাতপাহ | 
স্বাচকার নবৈ তন্ত শুর্দ-বুদ্ধয গ্রতিগ্রহম্‌ ॥ 
বমতিম্মাগ্রজাতেন তত্র সামন্তসারকে | 
তম্মৈ সমাজ ভারশ্চ দত্তস্তস্তাগ্রজন্মন! ॥% 
গৌড়বাসাগণের পুণাবলে সকল গুণধর বর্মকৃলপ্রধান 
ধন্মীয্সা! ষ্তামল নামক নরপতি গোৌড়দেশে রাজ হইয়াছিলেন। 
তাহার পুণ্যে ও শোর্ষ্যে সকল নরপতিকেই তাহার পদাবনত 
হইতে হ্ইয়াছিল। তিনি ধন্মান্ুনারে প্রজা! পালন করিতেন, 
তাহার রাজত্বকালে ছয়বর্ষ মধ্যে কোন প্রজাই রাজগীড়। 
জানিত না। বিছষা কাশীরগের নন্দিশা তাহার মহিষী 
ছিলেন। তাহার সকল কার্যে দক্ষতা এবং তাহার মন সন্বদাই 
পঁতপদকমলে নিহিত ছিল। দৈবাৎ শ্ভামলবন্মরাজার 
প্রাসাদে শকুন পতিত হয়, মহারাজ প্রথমে এই দেশায় 
ব্রাঙ্গণদ্বারা* শান্তি কম্ম করেন, কিন্তু কিছুতেই শান্তি হইল 
না। দিনে দিনে ঘোরতর উপদ্রব হইতে লাগিল। পরে 
তিনি রাজ্জীর পরামশে রাজ্যের অশান্তি দূর করিবার মানসে 
পশ্চিমদেশ হইতে বিপ্রশ্রেষ্ঠ সকল গুণাকর একজন ব্রাহ্মণ 
আনয়ন করিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরে কর্ণাবতী নামক একটা 
নগরী আছে, তথাকার ব্রাঙ্ষণগণ সকলেই বেদাধ্যয়ন 
করিতেন এবং সকলেই বেদবিহিত কার্যের অনুষ্ঠান করি- 
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তেন; অনবরত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তাহাদের সমস্ত পাপই 
বিনঈ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রধান তগন্গান্বিত 
জলন্ত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্‌ বেদার্থপ্রকাশকারী মহীধর 
নামক একজন ব্রাঙ্গণ ছিলেন। তাহার পৃর্থীধর, যশোধর ও 
বংশীধর নামক তিনটা পুল্প ছিল, ইহার! তিনজনেই বেদাধ্যয়ন 
করিয়া! বিখ্যাত হুইয়াছিলেন। গৌড়েশবর শ্তামলবর্্মা ও 
কাশীশ্বর কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মহীধরের মধ্যমপুল যশোধর- 
মিশ্র গৌড়দেশে আগমন করেন। যশোধর গৌড়ে আসিয়। 
সাধারণ মন্গুযোর অপাধ্য শাকুনিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, 
তাহাহেই রাজ্যের সমস্ত বিশ্ব দূরীতৃত হয় (১)। যজ্তের 
অবসানে শ্যামলবন্মী যশোধরকে গৌড়রাজ্যে বসতি করিতে 
অনুরোধ করেন। যশোধরমিশ্র মহারাজের অনেক যত্বে 
ও অনুরোধে গৌড়ে বাস করিতে স্বীকৃত হন। 

কিছুদিন পরে যশোধর নিজ দেশে গমন করেন। কিন্ত 
কর্ণাবতীবাপী সকল ব্রাঙ্গণগণই গৌড়াগঙ্গন করিয়া- 
ছিলেন বলিয়! তাহাকে অবজ্ঞা করিলেন। তিনি পূর্নের 
হ্ায় আর সমাজে আদৃত হইলেন না। অনস্তর তিনি বনু 
যন্তে অপর চারি গোত্রীয় চারিজন ব্রাঙ্গণ ও স্বীয় অজ বংশী- 
ধরকে লইয়া! পুনর্নার গৌড়ে আগমন করেন। মহারাজ 
হ্যামলবন্ী সন্তষ্ট হইয়া! যশোধরকে সামস্তপার নামক স্থান 
প্রদান করেন। বংশীধর অতিশয় পুণ্যাজ্সা এবং মহাতপন্থী 
ছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়রাজকে শুদ্রতুল্য মনে করিয়া 
প্রাতিগ্রহ স্বীকার করিলেন না, জোষ্টভ্রতা মশোধরের সহিত 
সামন্তসারেই বসতি করিতে লাগিলেন। যশোধর বংশীধরকে 
অতিশয় ধর্্মনিষ্ঠ ও যথার্থবাদী জানিয়, তাহাকে সমাজভার 
অর্পণ করিয়াছিলেন । 

“বাশিষ্ঠস্চৈব গোবিন্দঃ শাখিলো। বেদগন্তুকঃ | 

পদ্মনাভশ্চ সাবর্ণঃ শৌনকশ্চ ষশোধরঃ ॥ 

ভারদ্বাজে প্িতমিশ্র-আদ্যান্তে পঞ্চগোত্রজাঃ1” 

| বৈদিকরুলদীপ্ক1 | 

বশিষ্ঠগোত্রীযঘ় গোবিন্দ, শাগিলাগোত্রীর় বেদগঞ্ড, সাবর্ণ 
গোত্রীর পদ্মনাভ, শুনকগোত্রীয় যশোধর ও ভরদ্বাজগোত্রীয় 
জিতমিশ্র এই পাচজন ব্রাঙ্গণ পঞ্চগোব্রের আদিপুরুষ অর্থাৎ 
এই পঞ্চগোত্রীয় পাচজন ক্রাঙ্গণ কর্ণাবতী নগরী হইতে 
গোৌড়দেশে শ্তামলবন্শীর নিকট প্রথমে আগমন করেন। 





করার অপর অপর উপগ্রন নিবারিত হইয়ছিল। কিন্তু বন্তোনুষ্ঠ।নের অবা- 
হিত পরেই শ্কামলবর্শ। অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাহার পূর্বেই 
তিনি আপনার অক্ষয় কাঁর্রি-স্তস্ত চিয়গ্থারী করিবার অতিলাষে পাশ্চাত্য- 
বৈদ্িকগণকে যথাঞ্থানে স্বাপিত করেন। 
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পঞ্চজনান্‌ সমানয়ৎ। 


(১) এহকর্সপ প্রবাদ আছেষে। যশখোধর শাকুনিক যন্ষের অগ্ুগান 
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কুলমঞ্জরী গ্রন্থের প্রথমে অন্ত প্রকার লিখিত আছে" 

“অথ বৈদিকানাং বঙ্গদেশীগমঃ। | 

শাকেন্দু-শৃন্যাভ্রবিধৌ শকাবন্দে বৈশাখমাসম্ত সিতে দশম্যাম্‌। 

কর্ণাবতী নাম সমাজতস্তে সমাগতাঃ পঞ্চজনাঃ সুবঙ্গে ॥ 

আদে শুনকশাগ্ল্যো বশিষ্ঠশ্চ ততঃ পরঃ। 

ভরদ্বাজশ্চ সাবর্ণঃ পঞ্চগোত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ 

যশোধরে! বেদগর্ভে। বত্বগর্ভস্তঘৈবচ | 

শ্রীমান্‌ বেদাস্তবাগীশে। জনাঃ পঞ্চ গ্রাকীর্তিতাঃ ॥ 

অথ পঞ্চগোক্রোদূভবানাং পঞ্চজনানবমশেষগুণবতামশেষ- 
গুণান্‌ প্রত্যক্ষেণ প্রত্যক্ষীকৃত্য সমস্ত-মুগশস্তযলঙ্কতাবিরত- 
শোভিতাশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-দ্বীপপতি-রাঁজত্রয়াধিপতি- 
বর্মবংশকুলসরোজপ্রকাশক-মিহির পরমভট্টারক-গোড়েশ্বর 
শ্ীন্তামলবর্্মসংজ্ঞকঃ পঞ্চগোত্রোন্তবান্‌ যশোধর বেদ-গর্তাদীন্‌ 
অথ রাজা যশোধরং বেদগঞ্ 
পুরস্থৃত্যপশু-ক্ষী রাজা-পুরোভাশামোধধি-চরু-প্রস্থতিভিহৃবিভিঃ 
থদির-পলাশাশ্বখ-ন্যগ্রোধোড়,ম্বরপ্রভৃতিভিঃ সমিতিঃ শ্রুক্‌- 
ক্রবোছুখল-মুসল-কুঠার-থনিত্র-যুপ-দারু-দর্ত-চর্-গ্রাব-পবিত্র- 
পাত্র-ভাজনাদিভির্রব্যোপকরণৈরদ্গা তৃহে ্রধবধু্-বরঙ্গা্দিভিঃ 
যশোধরবেদগর্ড প্রভৃতিভিপ্ত্বিগ্ভিঃ শকুনপতিত-প্রপাতিত- 
যজ্জবিধিং বিধায় যশোধ্রবেদগর্ভ প্রভৃতীনাং সন্মান-সংবদ্ধনং 
কারয়ামাস। ততঃ প্রভৃতি যশোধরবেদগর্তজাত। মহাসম্মান- 
পদন্তত্তাঃ। অপরেচ ত্ত্রয়ঃ সম্মানপদন্জ্তাঃ তে পঞ্চগোত্র- 

জ্তকাঃ কুলীনত্বেন প্রসিদ্ধাঃ 1” 

, ১০০১ শকাবে* বৈশ।থখ মাসের শুক্লুপক্ষীয় দশমী 
তিথিতে কর্ণাবতী-সমাজ হইতে পাচজন ব্রাহ্মণ এই দেশে 
আগমন করেন। প্রথমে শুনক, শাগ্ডিলা, তৎপরে বশিষ্ঠ 
ভরঘ্বাজ ও সাবর্ণ এই পাচটীকে পঞ্চগোত্র বলে। বঙ্গাগত 
ইঁ পাচজন ব্রাঙ্গণ এই পঞ্চগোত্রোৎপন্ন। শুনকগোত্রীয় 
যশোধর, শাগ্ডিল্য গোত্রীয় বেদগর্ত, বশিষ্ঠগোত্রীয় রত্বগর্ড, 
সাবর্ণগোত্রীয় শ্রীমান ও ভরগ্বাজগোত্রীয় বেদান্তবাগীশ 
নামক পঞ্চব্রাঙগণ এই দেশে আগমন করেন। মহারাজ 
শ্যামলবর্্দা পঞ্চগোত্রীয় সকল গুণসম্পর পঞ্চব্রাঙ্গণের সমস্ত 
গুণ প্রত্যক্ষ করিয়! তাহাদিগকে আনয়ন করিয্লাছিলেন। 
অনন্তর যশোধর ও বেদগর্তুকে পুরস্কৃত করিয়। নানাবিধ বিহিত 
উপকরণ দ্বার] যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । সেই যজ্জে 

* অর্থাৎ ১০৭৯ খাবো স্তামলবর্্া রাজ! গোৌড়ে রাজত্ব ফরিতেন। 
এরূপ স্থলে পালবংশীয় রাজগণের পরে এবং সেনবংশীয রাজগণের পুর্বে 
হ্যামলবর্প। আবিভূতি হুন, ক্বীক।র করিতে হয় ।' হলাযুখের ্র।ঙ্গণসর্কানয- 
পাঠে জান। বায়--রাজ। লক্ষণসেনদেবের পুর্বে এদেশে পাশ্চাত্তা- 
বৈদিক ছিল। 


কুলীন 


উক্ত পাচজন ব্রাঙ্গণ হোতা, উদ্গাতা, অধবর্যা ও ব্রহ্ম! 
প্রভৃতির কার্য করিয়াছিলেন। যজ্জসমাপন হইলে, 
মহারাজ শ্যামলবর্শ। যশোধর বেদগর্ড প্রভৃতিকে সম্মান 
(কৌলীগ্তমর্য্যাদা) প্রদান করিয়াছিলেন। সেই হইতেই 
যশোধর ও বেদগর্তের বংশধরগণ অতিশয় সম্মমনিত, অপর 
তিনজনও পরে সন্মানিত হইয়াছেন। ইহাদ্দিগকে পঞ্চগোত্র 
বলে, ইহারাই কুলীন বলিয়। প্রসিদ্ধ। 

কৌলীন্ত-__. 

“পঞ্চ গোক্োস্তব! যে চ সদা সৎকর্মতত্পরাঃ। 

কুলীনাস্তে সমাধ্যাতাঃ সমাজ-স্থানবাসিনঃ ॥ 

...***পোশ্চাঁতা বৈদিকানাং কুলস্থিতিঃ | 

ক্ষীয়তে বদ্ধিতে তুয়ঃ স্থান-কার্ধ্য-বিভেদতঃ ॥৮ 

বৈদিককুলদীপিক1। 

শুনক, শাগ্ডিলয, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই পঞ্চগোত্র- 
সম্তত সমাজস্থানবাণী সৎকর্্পরায়ণ ব্যক্তিগণই কুলীন। 
স্থান এবং কার্ধানুসারে কুলনই ও বপ্ধিত হয় অর্থাৎ বৈদ্দিক- 
গণের সমাজ ভিন্ন অন্য স্থানে বাস, বিবাহে পণগ্রহণ অথব। 
কন্ত। পরিবর্ত প্রভৃতি সমাজবিরুদ্ধ কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিলে 
কুল নষ্ট হয়, যিনি এই সমস্ত কাধ্য করেন, তিনি পঞ্চগোত্র 
সম্ভত হইলেও তাহাকে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করা হয় না। 

সমাজস্থান _. 

“গ্রামে বা নগরে ষত্র পঞ্চগোত্র সমুত্তবাঃ। 

বসন্তি চাপরাধীনাঃ সমাজা বনুকালতঃ॥ 

সামন্তসারকশ্চাদ্যো জোয়ায়িঃ পানকুণ্ডকঃ। 

আখথরাচৈৰ গৌরালিরালাধি মধ্যভাগকঃ ॥ 

দরধীচিমরীচি গ্রামৌ শান্তালিব্র্গপুরকঃ | 

চন্ত্রন্বীপে। নবন্বীপঃ কোটালীপাড়এবচ। 

এতে সমাজাঃ পাশ্চাতা-বৈদিকানাং বিশেষতঃ ॥৮ 

বৈদিককুলদীপিক]। 

যে গ্রামে অথবা যে নগরে পঞ্চগোত্রীয়গণ বংশ পরম্পরা- 
ক্রমে বাস করেন, সেই গ্রাম বা নগরই সমাজ বলিয়া পরি- 
গণিত হয়। পুর্বে দিকের সামস্তসার, জোয়ারি, পান" 
কুণ্ড, আখরা, গৌরালি, আলাধি, মধ্যভাগ, দধীচি, মরীচি, | 
শান্তালি বর্তমান নাম শাতৈর, ব্রহ্মপুর, চন্ত্রদ্বীপ, নবদ্বীপ ও 
কোটালীপাড় নামক চৌদ্দটা সমাজস্থান ছিল । 

যষ্ঠগোত্র_- 

"পঞ্চগোক্রূন্থগোত্রাশ্চ বষ্ঠগোত্রাঃ প্রকীন্তিতাঃ। 

পঞ্চগোত্রে তু দৌ ঝেদৌ যঠ্ঠগোত্রে ত্রয়ঃ স্থৃতাঃ॥” 

“্বষ্ঠগোত্রাস্ত্রিধ। জেয়। উত্তমাধমমধ্যমাঃ | 


[ ৩৩৯ 


] কুলীন, 


কাধ্যতশ্চোত্তমাজ্ঞেয়াঃ পঞ্চগোত্র-পরিগ্রহাৎ ॥” 

“বশিষ্ঠঃ কাশ্টপশ্চৈব কষঙ্টাব্রেয়স্তঘৈবচ। 

গৌতমশ্চ ভরছবাজে বাঁৎশ্তশ্চৈব রথীতরঃ ॥ 

পরাশরো ইগ্সিবেশ্তুশ্চ দ্বতকৌশিককৌশিকৌ । 

ষষ্ঠগোত্রাস্ত বিজ্ঞেয়। ইত্োকাদশসংখ্যকাঃ ॥ 

বশিষ্ঠশ্চ ভরদ্বাজঃ কাণ্ঠপশ্চ তখৈবচ। 

যন্ছুর্কেদাশ্রিতা! জেয়াঃ শ্বধর্ম্মে নিরতাঃ সদা ॥ 

কৃষ্ণারেয়ে! মহামান্তঃ সামবেদাশ্রিতো মতঃ। 

গৌতমে দ্বিবিধঃ প্রোক্ত ধগ্বেদী সামগস্তথা ॥ 

যজুর্কেদী বশিষ্ঠশ্চ খগ্বেদী গৌতমন্তথা । 

১****০০০০০ ****.-***-গঙ্গাতীরনিবাসিনঃ ॥৮ ৃ 

বৈদিককুলদীপিক] । 

পঞ্চগোত্র ভিন্ন যে গোত্র, তাহাঁকেই ষষঠ্গোত্র বলে ।২)। 
পঞ্চগোত্রীয়গণ খণ্েদী ও সামবেদী। শুনক গোত্রীয় 
ধণ্ধেদী অপর চারি গোত্রীয় সামবেদী (৩)। ষষ্ঠগোত্রে 
যজুঃ, ধক ও সাম এই তিন বেদই আছে ষ্ঠগোত্র উত্তম, 
মধ্যম ও অধম এই তিনভাগে বিভক্ত । যাহারা নিন্দিত 
কার্য করেন না এবং পঞ্চ গোত্রে আদান প্রদান করেন, 
তাহারাই উত্তম যষ্ঠগোত্র। বশিষ্, কাশ্তপ, কৃষ্ণাত্রেয়, 
গৌতম, ভরদ্বাজ, বাৎস্য, রথীতর, পরাশর, অশ্রিবেশ্ত, দ্বত- 
কৌশিক ও কৌশিক এই একাদশটা বষ্ঠগোত্র । ইহার 
মধ্যে বশিষ্ঠ, ভরছ্বাজ ও কাগ্ঠপ ইহারা যজুবেদী। কৃষ্ণাত্রের 
সামবেদী, ইহার! অতিশয় সঞ্জানিত। গৌতম ছইভাগে 
বিভক্ত সামবেদী ও খগ্েদী, ইহারা গঙ্গাতীরবাপী। ইহা 
ব্যতীত যহূর্ণেদী কৃষ্ঠাত্রেয়, সামবেদী কাশ্তপ, সন্বর্ষণ, 


(২) পঞ্চগোত্র গণন। করিবার নিয়ম আছে। প্রথম শুনক, দ্বিতীয় 
শিলা, তৃতীয় বশিষ্ঠ, চতুথ ভরসা ও পঞ্চম সাবর্ণ। কিন্ত ইহ! ভিন্ন অপর 
গেত্র গণন। করিবার কোন নিয়ম নাই। পযায়ক্রমে কাপ, কৃষ্চাত্রের 
প্রভৃতি অপর সকল গোত্রকেই য্ঠ বলিয়। গণন। কর যাইতে পারে; 
৪এই কারণে পঞ্চগে।র ভিন্ন পর সঞ্ল গোত্রকেই বঠগোত্র বলে। কেহ 
কেহ বলেন, পঞ্চগোত্র আগম'নেয় পর ১৯০২ শকে অপর ছয়টা গোতরীয় 
ব্রাহ্মণ এই দেশে আগমন করেন, শাহারাই ধ্ঠগোত্র। ইহার বিশেষ 
কোন প্রমাগ নাই। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ হইলে ষষ্ঠগোত্র না বলিয়! ঝড়, 
গোত্রীয় বলাই উচিত, কিন্ত যৈদিক-সমাজে ঘঠগোজ বলাই পুরী হইতে 
প্রচলিত, বড় গোতআীয় কেহই ৰলেন না। তৃতীয়ত; ১১*২ শকে আগত 
গোত্র ভিন্ন আঁপর গোত্রকে অপর কোন নামে উল্লেঘ কর উচিত, কিন্ত 
সমাজে পঞ্চগো ত্র ভিন্ন অপর সকল গোও্হ বন্ঠউ.গাত্ত বলিয়। পরিচিত। 

(৩) "বেদাশ্চ সা চত্বার: পকগে্্রেস্ব দ্বে শ্রিভোৌঃ। 

শৌনকৈঃ প্রথমে! বেদ; সংগৃহীত; প্রত; ॥ 


অপরে দামবেদজো, শগিলা।দ সবর্ণস1১।” কুলমঞ্জনী। 


কুলীন 


কাথায়ন, মঞ্ু খবি প্রভৃতি অপর কয়েকটা ষষ্ঠগোত্রও লক্ষিত 
হয়। তাহার! মধ্যম ও নিকৃষ্ট ষ্গোত্র মধ্যে পরিগণিত । 

পাশ্চাতা বৈদধিকগণের মধো বিবাহে বরধা ত্রিকগণকে ও 
শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রিত সামাজিকগণকে সামাজিকতা টাক] বা 
বঙ্জা্দি প্রদান করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে । বষ্ঠগো ত্রীয়- 
গণ যে সামাজিকতা পাইবেন, পঞ্চগোত্রীয় কুলীনগণ তাহার 
দ্বিগুণ পাইবেন, এই নিয়ম পুর্বে প্রচলিত ছিল, সম্প্রতি দ্বিগুণ 
বলিয়। কোন নিয়ম নাই। যষ্ঠগোত্রীয় অপেক্ষা অধিক 
সামাজিকতা পঞ্চগোব্রীয়গণ পাইয়। থাকেন। যে ষষ্ঠগোত্রীয় 
বনতকাল হইতে পঞ্চগোত্রীয়গণের সহিত আদান প্রদান 
করিতেছেন, তাহারাই উত্তম গোত্র । তত্তিন ষ্চগোত্রীয়- 
ঘরে পঞ্চগোত্রীয়গণকে নূতন আহার করাইতে হইলে 
সামাজিকতা দিতে হয়। বিবাহের পরদিন কন্তাদাতার 
ঘরে বরযাত্রিকগণের আহার করিবার নিয়ম আছে, এই দিন 
উত্তম ষষ্ঠগোত্রীয় ও পঞ্চগোত্রীয়দিগকে সামার্জিকত। প্রদান 
করিতে হয়। বৈদিকগণের মধ্যে কুলান বা শ্রোত্রিয় এই 
ছুইটী শব্দ বাবছত হয় না, কুলীনগণকে পঞ্চগোত্র এবং 
অপর সকলকে য্গোত্র বলে। বৈদিকের বিবাহ-সভাম্ন 
মালাচন্দন গ্রদান করিবার প্রণালী আছে--এ মালাচন্দন 
কুলান পঞ্চগোত্রীয়েরাই পাইয়া থাকেন । সম্প্রতি মাল্যচন্দন- 
প্রথ। প্রায় অপ্রচলিত । 

পাশ্চাতা-বৈদিকগণের মধো আদান প্রদান বিষয়ে কোন 
বিশেষ নিয়ম নাই, পঞ্চগোতব্রীগণ ও ষষ্ঠগোত্রে আদান প্রদান 
করিয়া থাকেন। কিন্কধ নিকট যঠ্গোত্রে আদান প্রদান 
করিলে পঞ্চগোত্রীযমগণকে সমাজে হীন হইতে হয়। 

যণোনরবংণীয় হপ্সিহর চক্রবন্তী শাগ্ডিল্য গোত্রীয় স্থছিধর 
রায়ের কন্তার পাশিগ্রহণ করেন। শািলাগণ আখরা- 
সমাজে বান করিতেন, কালে তথাকার মুঘলমানগণ প্রবল 
হইর়। তাহাদিগের উপর অত্যাচার আরস্ত করিলে, শাগিলা- 
গণ আখরা পরিভাগ করিয়া ভোজেশখ্বরগ্রামে বাস করিতে 
আরম্ভ করিলেন। শাঞ্চিলাবন্থার হরিদেব নাম! জনৈক 
ব্যক্তি এই মননে মুনলনন পন্ম অবলন্বন করিয়ছিলেন। 
তখন ঈধ্যাপরন্গ্্ অপর মগুগোক্ারগণ এবং মেশকগোত্রীয় 
বলিয়া পরিচিত সমাজদারগণ খলিতে লাগিলেন, “আখরা- 
বাসিনঃ সর্ধে হাজিন! যবনীরুতাঃ। হাজি-ভয়ে সমুৎপন্নে 
ভয়াদ্‌ ভোজেশ্বরং গতাঃ॥৮(১) আখরাবাসা সকল শাগিল্য- 
গণই হাজি দ্বারা জাতিত্র্ঈ হইয়াছেন এবং হাজি ভয়ে 'আথরা 
পরিত্যাগ করিয়া ভোলেশখবরে পলায়ন করিয়াছেন । শাপ্ডল্য- 


(১) কেহ কেহ এই প্রবদটীকে সত] ঝালয়। থ!কেন। 
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গণ হরিহর চক্রবর্তীর পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন 
তিনি শাগ্ডিল্যগণকে বাস্তবিক নির্দোষ জানিয়। তাহাদিগকে 
সমাজে গ্রহণ করিলেন। তাহার মৃত্যুর পর হরিহরের বিবাহ 
হয়। এ বিবাহে চৌদ্দ সমাজের কুলীন পঞ্চগোত্রীয়গণ উপ- 
স্থিত হন। হরিহর মিথ্যা-অপবাদকারী সমাজদারগণকে 
নিমন্ত্রণ করেন নাই। সকল পঞ্চগোত্রীয়গণ মিলিত হুইয়! 
হবিহরকে গোঠীপতি বা সমাজপতি পদ প্রদান করেন। 
গোষ্ঠীপতি-সভায় এইরূপ স্থির হয় সমাজদারগণ পঞ্চগোত্রীয় 
হইলেও রাজসম্মানে সম্মানিত ন। হওয়ায় কুলীন নহে । এইরূপ 
স্থির করিয়াই অপর কুলীনগণ সমাজদারগণের অসমক্ষে সেই 
সভার কার্ধ্য নির্বাহ করেন। এই সময় হইতেই বোধ হয় 
সমাজদারগণ “নৌনক+ বলিয়া আত্মপরিচয় দ্রিতে আরন্ত 
করিয়াছেন। যাহার] সৌনক(২) বলিয়া! আত্মপরিচয় দেন, 
তাহাদের সহিত শুনকগোত্রীযগণের আদান প্রদান প্রচলিত 
নাই, ইহার! যে অভিন্ন গোত্র তাহার প্রতি এই একটা প্রমাণ। 
বর্তমান বৈদিক সমাজে সমাজদারগণ এবং শুনকগোত্রীয়গণ 
উভয়েই পঞ্চগোত্রীয় বলিয়া সম্মানিত। হরিহরের বিবাহের 
পর হইতেই তত্বংশীয়গণ সামাজপত্য গ্রহণ করিয়াছেন । 
দাক্ষিণাত্য-বৈদিক।--প্রবাদ আছে, পাশ্চাত্য বৈদিক- 
গণের পরে দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ উতৎকল হইতে এদেশে 
আগমন করেন। 
“আঘাত বহবো বিপ্রাঃ পশ্চাদ্দক্ষিণদেশতঃ | 
বেদপারংগতাঃ সর্বে পুণ্যবস্তো মহাশয়াঃ। 
দাক্ষিণাত্যা ইতি খ্যাত] ধন্মান্ুষ্ঠান তৎপরাঃ ॥” 
| পাশ্চাত্য-বৈদিক কূলদীপিক1। 
বাংস্ত, গৌতম, কাথায়ন, কাণ্তপ, ভরদ্ধাজ, কৌশিক ও 
ঘ্বতকোশিক গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিকের! প্রধান; এতন্ডিন্ন 
সাবি, জাতুকর্ণ প্রস্থতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ 'আপনাদিগকে 
দ[ক্ষিণাত্য বৈধিক বলিয়! পরিচয় দিয়াথাকেন। [বৈদিক দেখ।] 
দাক্ষিণাতাশ্রেণীর মধোও কৌলীন্ত প্রথা আছে। 
ঠাহ।দের মধ্যে কুলীন, বংশজ, সম্মৌোলিক ও (পচা) 
(২) বৈদিক কুলদী(পকার “বংশীধরেহতি পুণায্ম।” ইতাদি বচন দুইটার 
পধায।লে6ন। করিলে বোধ হয় যে, যাহার! এখন 'সৌনক' গোত্রীয় বলিয়। 
আক্মপরিচয় দেন, তাহার! বংশীধরের বংশীয়। বৈদিকের সমস্ত কুল্জীগ্রস্থই 
তাহ!দের হস্তগত ছিল, কালক্রমে কুলজী গোপন করিয়! তাহারাই'সৌনক 
যশোধর বংশীয়' বলিয়! পরিচিত হইয়াছেন। এই কারণেই পাশ্চাতা 
বৈদিকের পূর্কুলজীর অভাব হইয়াছে । গ্রোত্রমাল! প্রভৃতি কোন গ্রন্থেই 
'সৌনক' গোত্র নাই । প্রবর মধো শৌনক গণন। ঝ্তু। হইয়াছে । অনেক 
সংস্কৃত অভিধ।ন অনুসন্ধান করিয়! মৌনক শকও পাওয় বায় নাই, 
ইহাতে বোধ হয় সৌনক শব্দই সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহাত হয় নাই। 
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মৌলিক এই চারি প্রকার বিভাগ আছে। দাক্ষিণাত্য 
শ্রেণীর বলিয়া থাকেন, যাহার] সর্বশান্ত্র ও সর্নাশাস্ত্রবিহিত 
কর্ম করিতেন, সাময়িক নিয়মানসারে তীাহার।ই উচ্চ 
কৌলীন্তমধ্যাদ! প্রাপ্ত হন। 

দাক্ষিণাত্যশ্রেণীর কুলীনের। পুত্রের কি কন্যার অতি- 
শৈশবে সম্বন্ধ করে, অর্থাৎ জন্মের পর ২।১ বর্ষ মধ্যেই কন্যাকর্তা 
বরকর্তীর বাটীতে গিম্বা ঘটস্থাপনা করিয়] যথ।পাস্থবিধানে 
পরম্পর প্রতিজ্ঞাবন্ধ হন। এসম্বন্ধ বড় সহজ ব্যাপার নয়। 
ইহাতে ব।লকের অজ্ঞ।নাবন্থাযম কেবল করে করে সমর্পণ 
এবং কুশ[গুক। ব।কি থাকে, আর আর বিপাহসম্বন্ধন্ন প্রায় 
সকল বিষরই হইয়া.থাকে। এই সন্বন্ধের পর বর 
পাইলে মেই কন্তা অন্যপৃন্দা হয়। এই কন্যাকে অগ্ঠ 
কুলীনে আর বিবাহ করিপেন না। ইহাকে পচা মৌলি- 
তের ঘরে বিবাহ দিতে হ্য। "আনার যদি কনা।টা নরির। 
যায়, তবে বরকে কুলানের কনা। বিবাহ পরিতে বড়ই কণ্ঠ 
পাইতে হয়। তাহাতে বংশের পরে বিবাহ 
পুন্বে অনাপুন্াা কন্]ার হাতে কোন কুপান ছলগহণ পর্যন্ত 
করিতেন না। এমন কি তাহার জন্মদাতা পবান্থ দেই 
কন্যার শ্বর-গুহে অহগ্রাহণ করেন লা, বিল তাহাকে 
মর্যযাদান্বদূপ অর্থ দিতে কুলানের বাটাভে কোন 
কন্মেপলক্ষে যদি উত্তর্ূপ কাকে গ্রহে আনা হয়, 
তাবে তাহাকে রন্ধন-শাশায় প্রবেশ করিতে কি ভতসন্বন্ধীর 
কোন কম্মে ব্যাপৃত থাকতে দিতনা। পুনে একপ নিয়মই 
ছিল, এখন আর বড় 'আটাঅ।টি নাই। 


সল্রিতি জয। 


হত ত। 


কুলীনেরা আবার খিও।স পাত্রে অর্থাৎ যে বরের একধার ! 


তাহার! 
থ[পি এরূপ কুলীনে 
যদি ধৈব-ছদ্দিপাকে কন্ত।র কুলীন- 


বিবাহ হইয়াছে, তাহ!কে কন্যার্দান করেন না। 
বলেন যে বরং মৌলিককে দেওখা ভ।ম, 
কন্যা দান ভাল নয়। 


| 
পঞ্চ । 
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পাত্র নাপাওয়াযায়, ভবে তাহাকে মৌ গিকদিগের বো বিবাহ 


দিতে হয় এবং এ কন্যার পিতা যদি বণে বে উন্ড কন্যার 
সম্বন্ধ হয় ন।ই, তবে সেই পিতাকে বড়ই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। 

অগ্থপুর্ণা কন্যার খঠহিত বদি কোন কুলীনের বিনাহ্‌ হয়, তাহ! 
হইলে বরবংশের কুল লোপ হয়, আর তদ্গভগাত কণ্তাকে ও 
যর্দি কোন কুলান বিবাহ করেন, তাহা হইলে তিনিও ভঙ্গ হন। 
কন্যার পিতা কন্যাবিক্রয় করিলেও তাহার কুলপাত হয়। 

আবার বাগদানের পর যদি কন্যার মৃত্া হয়, তাহ! হইলে 
বরকে বংশজ বা | সন্মৌলিকে বিবাহ করিতে হইবে। যদ্দি বর 
কোন কুলীন কন্যা বিবান্তু করেন, তবে কন্যার পিতা কুলে 
নিম হইবেন । 
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দাক্ষিণাত্য বৈদিকের1 বোধ হয় রাট়ীয় শ্রেণীর কৌ লীল্য- 
প্রথা ও কুলীন মধ্যে পান্বাভাবদৃষ্টে আপনাদের মধ্যে 
বাগদানপ্রথা প্রচলিত করিয়া থাকিবেন। এখন শৈশবে 
বাগ্‌্দান-প্রথ। প্রায় এক প্রকার উঠিয়া! গিয়াছে । 
কায়স্ব-বিবরণ।_-বঙ্গদেশের কায়স্থগণ প্রধানতঃ বঙ্গজ, 
উত্তর ও দক্ষিণ-রাট়ীয় এবং বারেন্দর এই চারি শ্রেণীতে 
বিভক্ত । এই চারি "শরণীর মধ্যেই পরম্পর ভিন্ন ভাবে 
কোৌলীগ্ঠ-প্রথা প্রচলিত আছে । 
বগজ ও দক্ষিণ-রাটায় কায়স্ত।_-রাজ। দনৌজামাধবের 
সময়ে রচিত প্রাচীন কুপাচার্্য হরিমিশ্রের কারিকাপাঠে 
জানা যান, ক্ষিতীশদি পঞ্চ ব্রাঙ্গণের সহিত পঞ্চ কায়তে* 
“শুজ্যধক” ূপে গৌড়রাজ মাদিশুরের সভায় আগমন করেন। 
তাহাদের নাম কি? এব, কেন আসিয়ছিলেন, তৎ্সন্বন্ধে 
কোন কথা লিখিত নাই। চন্ত্রত্বীপপতি প্রেমনারায়ণের 
সময়ে রচিত “গৌড়কায়গ্থ বংশাবলী* মতে প্রথমে মক, 
রন্দঘোষ, দশর্থবস্থ, বিরাটগুহ, কাপিদাস মিত্র এবং 
পুরুযোত্তম দত্ত এই পাচ ধাক্তি, দ্বিতীয়বারে দেবদন্ত নাগ, 
চন্দ্রভান্ু নাথ এবং চন্দ্রচুড় দাস এই তিন বাক্তি কাণ্তকুজ 
হইতে আগমণ করেন (১)। উক্ত ৮বাক্তির পর জয়ধর সেন, 
ভূশিষীয় কর্প, ভূপর দাস, জয় পাল, চক্রধর পাপিত, চন্দ্রণবজ 
চন্দ্র, রিপুজ্জর রাহা, বারভত্র ভদ্র, দণ্ডধর ধর, তেজধর নন্দী, 
শিখিধবজ দেব, বশিগ কুণ্, ভদ্রবাভ দোন, বারবাহ সিংহ, 
ইন্দুধর রক্ষিত, হরিবাছ অন্কুর, লোমপাদ বিঞুঃ 1, বিশ্বচেতা 
আদা, মহীধর নন্দন, এই ১৯ জন পশ্চিম গৌড় হহতে 
আসিয়া আদিশুরের সভায় প্রতিগ্রালাভ করেন (২)। 
মহারাজ আদিশুর উপরোক্ত ২৭ জনের বসতির জন্য- 
রাজরাটর, সপ্তপুর, রাজপুর, বটগ্রাম, মন্্পুর, পদ্গ্থীপ, 
লোহিত, মল্লকোর্টি, লক্গ্মীগুর, কেশিনা, কুমার, কীন্তিমতী, 
নন্দীগ্রাম, দেবগ্রাম, বাটাপ্গোন্ড, স্বণগ্রাম, দক্ষপুর, মাগুব, 
মণিকোটি, ভল্লকোটি, শগ্ুকে 1, মিণহদুর, মত্গ্তপুর, মেঘনাদ, 
ভল্লকুলি, গিন্ধুরাঢ়, এই ২৭ খানি গ্রাম প্রদান করেন (৩)। 
দ “পর শুত্ষকং পূর্ণবং কায়ন্তা হহ চাগহাঃ।” হারাম | 
(৯. শকাধস্&1 ইতি খাতা: কান্থকুজাৎ সম।গতাঃ।" গোৌড়বংশাবলী। 
1 ই'হারই বংশে লক্ষপুলু কেশবসেনদেবের মহ্[সাদ্দিবিগ্রহক 
"কোপিবিসু” জন্মগ্রহণ করেন। 
[ কুলীনশব্দে ৩২৮ পৃষ্ঠার কেশনসেনদেবের তাত্রশাসন দেখ । ] 
(২) "এতে চৈকোনবিংশাশ্চ প্রতাগ্গোড়াৎ সমাগতাঃ। 
স্বাপরাম।স তান্‌ সর্বান্‌ আদিশুরে। নৃপেশ্বরঃ ৪" গৌড়বংশাবলী। 
(৩) “সম্দ্ধিশালিনে। গ্রাম।ন্‌ সপ্তবিংশাশ্চ হৃষ্টধীঃ | 
বাসার্বং গ্রদদে। তেত্য আদিশুরে। নৃপোত্তমঃ ॥ 


কুলীন 


“ উক্ত ২৭ জনের মধ্যে প্রথমাগত ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র 
ও দত্ত এই পাচজনই আদিকুলীন। 
“ঘোষ-বস্থ-শুহ-মিত্রাঃ দত্বশ্চ আদিকুলীনা:। 
নবগুণৈস্ত সংযুক্তাঃ রাজবংশ-সমুস্তবাঃ ॥৮ গৌড়বংশাবলী। 
মহারাজ বল্লালসেনদেব কায়স্থ মধ্যে কুলাচারভেদে 
ভাবান্তর দেখিয়া কনোজাগত ঘোষ, বস্থ, গুহ ও মিত্রের 
ংশধরদিগকে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করেন। মৌদগল্য- 
গোত্রীয় পুরুষোত্তম-দত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত নবগুণের মধ্যে 
বিনয়হীন ছিলেন, তাহাতে তিনি নিষুল হইয়া! মধ্যল্যপদ 
লাভ করেন। 
“দত্তবংশসমু্ূতো নারায়ণে। মহারতিঃ | 
চকার স নৃপতিস্তং নিষ্ুলং বিনয়াক্ীনম্‌ ॥” গৌড়বংশাবলী । 
নারায়ণ দত্ত* নিষ্ুল হইলেন বটে, কিন্তু মহারাজ 
বল্লাল তাহার উপর কুলীনের কুলরক্ষাভার অর্পণ করিয়া 
ছিলেন এবং তৎপুক্র লক্ষ্ষণসেনদেবের রাজত্বকালে নারায়ণ- 
দত মহাসাদ্ধিবিগ্রহিক পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইদিলপুরের 
কুলাচাধ্য রচিত প্রায় চারিশত বর্ষের প্রাচীন কারিকার 
লিখিত আছে-_ 
“কুলীন-কুলরক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়! | 
গুণমেত২ সমাশ্রিত্য মধ্যল্য-কুলমুত্তমম্‌ ॥৮ 
কুলীনের কুলরক্ষার্থ বিবাদ উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি 
তাহার মীমাংসা করিতে পারেন, এরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই 
উত্তম 'মধ্যল্য* নামে খ্যাত । 
মহারাজ বল্লালসেনদেব কুলীনদিগের প্রতি কিরূপ নিয়ম 
করিয়া ছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
তাহার রাজত্বকালে কনোজাগত কায়স্থের উত্তরপুরুষগণ 
রাচ়ী ও বঙ্গ এই ছুই শেণীতে বিভক্ত হন। মকরন্দমঘোষ- 
বংশীয় ভাহুদ্ধয়ের মধ্যে স্থভাবিত বঙ্গে ও পুরুষোত্তম 
দক্ষিণরাট়ে, দশরথবস্থবংশীয় ভাতৃদ্বয়ের মধ্যে পরমবন্থ বঙ্গে 
ও কৃষ্ণ দক্ষিণরাটে, খিরাটগুহবংশীয় দশরথগুহ বঙ্গে? 
এবং কালিদাস মিত্রবংশায় ভাতদ্বয়ের মধ্যে অশ্বপতি বঙ্গে ও 
শ্রীধর দক্ষিণরাঢ়ে বাস করেন। উক্ত সাত; ব্যক্কিকেই প্রথম 
০ দরক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকার মতে, আদিশুর পুরুষোত্তম দত্তকে 
নি্ধুল করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে। আদিশুর কৌলীন্য- 
যধাদ] স্থাপন করেন নাই, সম্ভবতঃ কৌলীন্ভমর্যাদ| স্বাপনকালে বল্লাল 
কর্তৃক দত নিকুল হইয়। খাকিবেন। 
1 বিরাট ওহ কাশ্যপগোত্রীয়। মহারাজ বল্লালের সময়ে তাহার কোন 
বংশধর দক্ষিণরাড়ে আসেন নাই । [কারঙহ শব ৬০৬ পৃঃ দেখ।] 
£ দক্ষিণর|ট'য় ঘটককারিকায় “হার! যথাক্রমে কনোজাগত মকরমন্দ 
প্রভৃতির পুত্র বলয়! বর্ধিত হইয়ছেন, কিন্তু তাহ! ঠিক নহে । কনোজা- 
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কুর্লীন 


বল্লালী কুলীন বল! যাইতে পারে। তাহাদের বংশধয়ের।, 
যথাক্রমে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কাযস্থ নামে গ্রসিদ্ধ। 
শ্রেণীবন্ধ হইবার নুযনাধিক শতাধিকবর্ষ পরে মহায়াজ 
লক্ষণসেন দেবের প্রপৌত্র রাজা দনৌজামাধব দেব (১) 
ব্রাহ্মণদিগের গ্তায় বঙ্গীয় কারস্থের মধ্যে এইরূপ কুলবিধি 
স্থাপন করিয়াছিলেম--- 
“কুল-কর্ম্ম কুলীনন্ত কন্ায়াঞ্চ সমস্থিতম্। 
আদানঞ্চ প্রদানধ্চ সপর্য্যায়ে প্রশব্ত কম্‌ ॥” 
“কুলীনায় স্থতাং দদ্যাৎ কুলীনন্ত সুতাং লভেৎ। 
পর্ধযায়-ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ ॥ 
ত্যক্ত1 চ কুলসম্বদ্ধং লোভাচ্চ যদি কুলীনাঃ। 
মধ্যে ত্রিপুর্রষাণাস্ত ন কুর্য,যস্চ কুলক্রিয়াম্‌ ॥ 
পুরুষান্গুক্রমাদেবং রতাঃ স্থ্যরপকর্মমণি। 
তবেষুন্তে কুল-চ্যুতাঃ অচপল্লানাং সম! শ্বৃতাঃ ॥ 
এতৈঃ সহাপি সন্বন্ধং কুর্ধযাচ্চ কুলীনো যদি । 
প্রাপ্র,য়াৎ কর্্মভাবেন অপভাবং তথাত্যয়ম্‌ ॥% 
বঙ্গজ-ঘটককারিকা। 
কুলীনের কন্তাগতই কুল। সপর্যযায়ে আদান প্রদানই 
প্রশস্ত । যিনি কুলীনকে কন্ঠ। প্রদান করেন এবং কুলীনের 
কন্ত। গ্রহণ করেন, তিনিই কুলদীপক। যিনি লোভে কুল 
সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন, যাহার তিন পুরুষের মধ্যে কুলক্রিয়। 
নাই এবং যাহারা পুরুষান্ুক্রমে নিন্দিত কর্মের অনুষ্ঠান 
করেন, তাহাদের কুল নষ্ট হয়। তাহারা অচলের তুল্য । 
ইহাদের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুলীনের অপভাব ও কুলে 
দোষ হয়। 
ইতিপুর্ব্বে রাট়ীয় কুলীন ব্রাঙ্গণ-বিবরণে লিখিত 
হইয়াছে, রাজ। দনৌজামাধব যৌবনকালে স্থবর্ণগ্রাম পরি- 
ত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীরে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া স্বাধীনরাজ্য 
স্থাপন করেন। ইদ্দিলপুরের প্রাচীন ঘটককারিক। মতে, 
ইনি বৃদ্ধাবস্থায় কৌলীন্ত বিধিস্থাপন করিয়াছিলেন, (২) এন্দপ 


গত বাক্তি হইতে বল্লালসেনদেবের প্রতিষ্ঠিত কুলীন-সম্তান মধো অন্ততঃ 
৮।৯ পুরুষ বাবধান। [যারেন্দ্র ও রাচীয় ব্রাঙ্গণ বিবরণ দেখ। ] 

(৯) মহাবংশাবলী প্রভৃতি বঙ্গীর ব্রাঙ্গণগণের ও কার়হ্থগণের কুল তার্ধয- 
কারিকায় ভিন্ন তিন পুথিতে “দনুজরায়” প্দমুজমাধহ" এইরূপ পাঠাতস্তর 
দু হয়। কিন্ত হরিমিশ্র, ইদিলপুয়ের গ্রার্ঠীন ঘটককারিকায় এবং 
ঞরবানন্দমিশ্রের ৩শত বর্ষের হন্তলিপিতে ল্প8 "দনৌজা মাধব" নাস 
থাকার, তাহাই গৃহীত হইল। 

(২) লুতারত ৫ম খণ্ড দেখ। ফেহ ফেহ এই দলৌপ্গাকে বল্লালসেনের 
পৌত্র মনে করিক়! অ্রমে পতিত হইয়াছেন | (00117261 ০1 (1১6 4১81810 
3০9০8915 ০£ 7392£81) ৬০], 41,111 9৮, ]. 0১. 82.) 


কুলীন 


স্থলে চন্ত্রৎ্থীপ হইতেই উক্ত নিয়ম প্রচারিত হইয়! 
থাকিবে। নূতন কুলবিধি প্রচার করিবার পর রাজ। 
দ্নৌজামাধব ইদ্দিলপুরের কয়েকজন ব্রাঙ্মণকে কুলাচার্ধ্যপদে 
বরণ করিয়া তাহাদিগকে কুলীনবংশাবলী ও কুলবিধি 
লিখিয়া রাখিতে আদেশ করেন, এখনও তাহাদের বংশ- 
ধরের মধ্যে কেহ কেহ কুলীন-বংশাবলী লিখিয় রাখেন। 
প্রাচীন কুলাচার্ধ্য হরিমিশ্রের কারিকায় দনৌজামাধব 
( লক্মণসেনদেবের প্রপৌত্র ও) কেশবসেনদেবের পৌন্র 
বলিয় বর্ণিত হইয়াছেন। ইদ্দিলপুরের প্রাচীন ঘটক কারি- 
কায় লিখিত আছে, দনৌজার পুত্রের নাম রমাবল্লভরায়, 
তৎপুক্র কৃষ্ণবল্লভরার, ' তংপুক্র জয়দেবরায়। এই জয়দেব- 
রায় চন্্রদ্বীপের অন্তর্গত দ্রেছর্গাতি-নিবাসী কুলীনপ্রধান 
বলভদ্র বস্তুকে আপনার একমাত্র কন্তা সম্প্রদান করেন। 
উক্ত রাজকন্তার গর্ভে পরমানন্দ বসু জন্মগ্রহণ করেন। 
চন্্রত্বীপপতি জয়দেবের মৃত্যু হইলে পরমানন্দ উত্তরাধিকার- 
সব্ধে চন্দ্রদীপের অধিপতি হইলেন (২)। চন্ত্রত্বীপের প্রাচীন 
গৌ'ড়বংশাবলীতেও লিখিত আছে-- 
“বলভদ্রাত্মজো ধীমান্‌ পরমানন্দনংজ্ঞককঃ | 
তন্ত মাতামহঃ কৃতী জয়দেবে। মহাবলী ॥ 
চন্্রদ্বীপন্ত ভূপালে। দেববংশ-সমুস্তবঃ | 
মৃত্যুকালং প্রাপ্য সহি ততঃ পঞ্চত্বমাগতঃ ॥ 
পরমানন্দ কম্তম্মাৎ চন্ত্দ্বীপেশ্বরোইভবৎ ॥৮ 
চন্দ্রদ্ীপ ও ইদিলপুরস্থ প্রাচীন কুলাচার্যযকারিক1 পাঠে 
ও বৈবাহিক হ্যত্রে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, বল্লালসেনদেব 
প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজগণ দেধ-উপাধিধাবী কারস্থ 
ছিলেন *। তাছার। দি অপর কোন জাতি হইতেন, তাহা 
হইলে মেনবংশীয় শেষ শ্বাধীন রাজ! ( চন্ত্রতধীপপতি ) জয়দেব 
কখনই কারস্থের সহিত নিজকন্তার বিবাহ দিতেন না। 
এই জন্যই বোধ হুয়, আইন্‌-ই-অক্বরী প্রভৃতি পারশ্তভাষায় 
লিখিত এ্রতিহাসিক গ্রন্থে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসী 
গৌড়কায়স্থের নিকট গৌড়েশ্বর সেন্রাজগণ কায়স্থ বলিয়। 





(২) 9০011158] 01 08৪ 49০ 90০1669 ০1 390£81) ৬০), 214]]1 
০৮. 1. 7১. 206-203 ? লঘুতারত ৫ম খও ১ম ভাগ ৬০ পৃঃ; জাহবীবন্ত্রে 
১২৯৫ সালে মুত্রিত কারন্থবংশবলী ১৯* পৃঃ, খিদিরপুর হইতে ১২৯৬ 
সালে গ্রকাশিত সংস্কৃত কারস্বকারিক। ৬৮ পৃষ্ঠা, ব্রজরক্রমিত্র প্রণীত 
চন্ত্রত্বীপের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ ভ্রটবা। 

€ সেনবংলীয় রাজগণের প্রদত্ত তাত্রশাসনে এবং গৌড়েখর বল্লাল- 
রচিত “দ্বানসাগরে' সেনবংশীয় রীজগণ “সেনদেব" বলির! আপনাদের 
পরিচয় দিয়াছেন। 


[৩৪৩ ] 


কুলীন 


অভিহিত (৩)। [বিশ্বকোব ৩য় ভাগ ৬০১ পৃষ্ঠ। ও ৪র্থ ভাগ 
৩১০-১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য |] 
জয়দেব-দৌহিত্র বস্ুবংশীয় পরমানন্দরায় চন্্রত্বীপের 
রাজা হইয়! বঙ্গীয় কায়স্থগণের সমাজপতি হন) তিনি নিজে 
কুলীন সস্তান ছিলেন এবং তৎকালে দূরদেশবাসী কুল।ন- 
সম্তানগণের অবনতি শ্রবণ করিয়া, রাজা দানৌজা-প্রবর্তিত 
কুলবিধি সংশোধনপূর্নক এইন্প নিয়ম করিয়া! ছিলেন-_ 
“আত্মোচিত গৃহঃ করি চতুর্ভাবানি প্রাপ্ন,য়াৎ। 
ক্রমশশ্চাঁপি কুলীনেো! বিধিভিঃ কৃল-কম্মভিঃ ॥ 
পূর্বস্মিন্‌ ব্রহ্মপুত্রশ্চ ইচ্ছামতী তগোত্তরে । 
মধুমতী পশ্চিষে চ সমুদ্রে দক্ষিণে তথা ॥ 
এতন্মধোষু কায়স্থাঃ কার্ধ্যাচ্চ প্রবরাঃ শ্বতাঃ। 
অন্স্থান-স্থিতা যে চ ইতরান্তে প্রকীর্ঠিতাঃ ॥ 
€৩) এখানে একটী কথ। উঠতে পারে ধে, বল্ালসেন বদি কায়গুই 
হইবেন, তবে বিক্রমপুর জঞ্চলে বহুদিন হইতে তাহার বৈদাজাতিত্ব 
সন্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত হুঠবার কারণকি? বভদিন হইতে ঘে প্রবাদ 
বংশপরস্পরায় চলিয়! আমিতেছে, তাহা এককালে উপেক্ষা! করিবার 
নহছে?-_ প্রকৃত কথ! এই, বিজয়পুল্র গৌড়েশ্বর বল্লাল.দনদেব হইতে বিভিন্ন 
অ।র একজন বন্রাল ছিলেন। গোপালগুট রচিত বল্লালচরিত মতে 
"বৈদ্যবংশাবতংসোহন্সং বল্লালে। নৃপ-পুঙ্গবঃ। | 
তদ।জ্ঞয়। কৃতমিদং বল্ালচরিতং গুভম্‌ ৪ 
গোপালভটনাম! চ তর্জীজশিক্ষফেন চ। 
অন্ধরাজজমানে বন্গতির্বাণৈরধিকশাকেযু । 
রুদ্রেশ্চ দর্শিতে ম।সে রাশিভি মাসসম্সিতৈঃ ৪" 
অর্থাৎ ১৩০০ শকাব্দ (১৩৭৮খুঈবে) বৈদারাজ বল্লালের আজ্ঞা 
সেই রাজার শিক্ষক গোপালভট কর্তৃক ব্্রাল-চরিত রচিত হয়। দেখ! 
যায়, বিজয়লন্দন গৌড়েখ্বর বল্লাললেনদেব উক্ত সময়ের প্রায় আড়াইশতবহ 
পুর্রধে রাজত্ব করিতেন। এরূপ স্থলে উভয়ে যেভিনন লোক তাহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৩৭৮ পৃষ্টান্সে প্রায় সমস্ত বঙ্গে খসলম।ন- 
'আধিপতা বিস্তৃত হইয়াছিল । বল্লালচরিতেও লাখত আছে, বৈদারাজ 
খল্লাল বাবাদম নামক মসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ভাহার 
পঢরবারগণ ও তিনি অগ্নিকুণ্ে ঝাপ দিয়া প্রাণতযাগ করেন। তৎপরে তাহার 


কোন পুজদি ছিল না। (00101)11)21)01))18 £1000400100798] আত 
[১91১01০) ড০|. 2 0. 135. ০700, 4518608০৩০০ ০01 3617687, 
₹০। 11106 1. 6. 08-19-) পরধস্তাঁ এই ব্ধালের নান প্রচলিত 


থাকায় ইহাকে কেহ কেহ মেনবংশীয় পৌড়েশ্বর মনে করিয়! মহাতমে 
পতিত হুইয়াছেন। এই জন্ফই বোধ হয় আধুনিক কুলাচাধাগণ বলাল- 
সেনছেবকে বৈদ্ারাজ বল্লাল বলিয়। গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। যাহ! 
হউক, সেনবংশীয় গৌড়েখর বল্লাল কারস্ব এবং ডাহার বইপরবত্তাঁ বিক্রম- 
পুরের বল্লাল বৈদা ছিলেন, তাহ! গ্রমাণিত হইল। গৌড়েখবর বিলয়নন্দন 
ও লক্্ণপিত। বল্প।লসেনদেবই ব্রান্ষণাদির মধ্যে কৌলীল্মধাদ1 শ্বাপন 
করেন, তাহ! বৈদাবল্প।লের পূর্ববন্তী হরিমিশ্রের কারিকাঘ্ার। প্রমাণিত 
হুইকসাছে। 


কুলীন [ ৩৪৪ ] ফুলীর 





সীমাস্তরঞ্চ তৎস্থানাৎ কুলীন-কুলনাশকম্‌। 4 কুল নষ্ট করিয়াছেন, তাহাকে পুনর্বার কুলকর্ণ করিতে 
সেলিমাবাদশ্ তথ ফতয়াবাদ এব চ। হর, কুলকর্্ম করিলে পুরুবান্ুক্রমে কুলাচারধ্যশখ- তাহাকে 
ঘোড়াঘাটে বাজুনিশ্চ তেলিহাটাস্ততৈৰ চ। কুলজ বলিয়! গ্রহণ করেন। পাগওববর্জিত ও শ্লেচ্ছাচারা- 
চতুর্ম গুলং চাদনীং বেজগ্রামাদিকং তথ! ॥ ক্রাস্ত স্থানে কুলাচার নাই, তথাকার কায়স্থগণকে বঙ্গাল 
তানি স্থানানি ভ্রক্টানি বজ্জয়েদ্বিধিপৃর্বকম্‌। বলে। বল্লালসেনদেব তাহাদিগকে কুলাচার হইতে বহিষ্কৃত 
তত্বৎ স্থানেষু বাসেন কুলীনো নিষ্ুলো ভবেৎ ॥ করিয়াছেন। কুলাচার্যগণ বলেন, বঙ্গ কায়স্থগণ যদি 
যঃ করোতি কুল: নষ্টং তত্তৎস্থাননিবাসনাৎ। বঙ্গালের সহিত আদান প্রদান করেন, তবে তাহাদের জাতি- 
তৎপক্ষে চ কুলা্চনা বিহিতা সব্বমন্নত। ॥ পাত হয়। চন্দ্রত্বীপ শীর্ষতুল্য, যশোর বাহু, বিক্রমপুর উরু, 
যদি কুর্যাং কুলকণ্ম পুকুবানুক্রমাৎ ম চ। ফতেয়াবাদ চরণ, বাজু (ঢাক! ময়মনসিংহ জেলা) গুহাতুল্য 
কুলজশ্চ পেখ গোহপি কুমাচাযাপ্রপাধাতঃ ও এবং অন্ত স্থান পুরীষতুল্য বলিয়া কুলাচাধ্যগণ বণন] করেন। 
পাওইবন,হতঙ্গানং মেচ্ছ'চারসমন্বিতন্‌। কুলীন কুলজের সহিত কর্ম্ম করিলে উপভাব, মধ্যলোর 
নাংন্ত ভেদকুল!ঢাপস্ুৎ ম্ধানেহু নাচন ॥ সহিত কর্ম করিলে ক্ষমভাব এবং মহাপাত্রের সহিত কাধ্য 
ততস্থানবাননঃ মুপা বালা ঢ প্রকানতাহ। করিলে অপভাব প্রাপ্ত হন। কুলজ, মধ্যল্য ও মহাপাত্র 


কুলীনের সহিত কার্য্য করিলে সদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
কুলীনের কগ্তার অভাব বা পুক্রপর্ধ্যায় বিলুপ্ত হইলে 
তাহার পক্ষে ক্ষমা, অপ ও উপকর্্দ প্রশস্ত । কুলীনের 
আশ্রয্বস্থান বিরত হইলে অপর স্থান আশ্রয় করিতে হয়। 
কুলজ, মধ্যলা ও মহাপাত্র ইহাদের সহিত সম্বন্ধ করিলে 
গুহা।নি বাত জহস্কানদা। পূণীযম্‌ | কুলীনকে হীন হইতে হয়। তিনি পুনপার কুলকম্ম করিয়। 
এতে বঙ্গজভানা-5 কথ এত কণকুষ টন) ১৮ গৌড়বংশাবলী | কুলীন হইতে পারেন । 

নর রাজা পরমানন্দরায়ের* পর তাহার উত্তরাধিকারী 
চন্ত্রদ্বীপের বস্থুবংণায় রাজগণ বরাবর বঙ্গজ কায়স্থগণের 
সমাজপতি ছিলেন, তত্পরে বস্তুবংশায় শেষ রাজ! প্রেমন।রা- 


তহ্গাণ্ে চ কুনাচাহাত বল্লালেশ বঙহিছিভাহ॥ 
বঙ্গালণ আন শা জর্প পচ নর হগা]। 
জাভিপা নেন পঘাত্তে পল হবইুল? ॥ 
চন্্রহাপ: শি নং শোর বাহ ন্তবা। 

১ এ ্ -. স্পী ৬ ৬ টির সপ ২ 

ভর তদ [হ্রামপুতহ পছেলী কহয়ানালিকহ ॥ 


48-.. ১2০ নি ূ . ঢু 
কুলহভেন হত ক্স কুযাতিনিত কলা তে বদনা । 


উড চেপভাবহ হজে ক্স চ 


শরবাতলোন ঙুনহ জবা মুহা পকেতগ ঢাগাকিম। 

প্রা সা ই তং কল্যতসারতঃ ॥ যণ, অপুজ্রক অবস্থায় কালগ্রাসে পাতত হইলে তাহার 
রঃ 

কুহজা না মন্যলে 1 বা নহাপত্শ্চ বাণ । ভাগিনেম় উদয়নারায়ণমিত্র চন্দ্রত্ধীপের রাজা ও বঙ্গজ 


সমবদ্ধধ্ বথা কুগুি কুল।নেন ঘন “কিল ॥ কায়স্থগণের সমাজপতি হইলেন । বর্তমান সময়ে উক্ত 
মিব্রবংশ সমাজপতি ও নামমাত্র রাজোপাধি ব্যবহার 


নছ্/শং প্রাপ্ধ নুল্তে চ বিবিভই কুশ কম্দভঃ » 
বঙ্গজকুলাচার্ধ্যকারিকা | |. করিতেছেন। [চন্দ্র্দীপ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ |] 


1 শীত 


* আইন-ই-জক্বরীতে (লখিত আছে, ২৯শ অকৃবরী, অন্দে (১৫৮৪ 
খষ্টাব্ষে) বাকল1-সরকারে ভয়ঙ্কর জলগপ্র।বনে সেখানকার রাজ এসুতি 
বিস্তর লোকের প্রাণন হপ্স। রাজপুল্র পরমানন্দর|য় মন্দিরের চুড়ার 
উঠিক়। প্রাণরক্ষা) করেন। (]]. 3. 071161৮৮407 1 0080) 5০, 
[] 0. 123.) কিন্ত গৌড়ধংশাবলী ও চক্ত্রত্বীপের কুলাচার্য)কারিক!মতে, 


6৫ রে ৩০. খর্টক 

কুলান নন শতাভাবাহ গুল পর্ধযার [লৈ লন 7 
প্রশস্থানাপকম্মাণি কম পানি ছিইথব চ ৪ ৪. 
কলানগ্যশ্ররস্ান বিহিত স্থানের চা 


কুলঞশ্চ নর্যালাশ্য নহাপ এন্ড তিহ্ালেহ 


তৈঃ দাদ্ধং যনে সঙ্গ কুণ্যচ কলানঃ কচিৎ 

রর 0 পরমানন্দরায়ের পুত্র জগদানন্দরায় জলমগ্র হুইয়। প্রাণতাাগ করেন, 
টা হলকীনৎ ৫ 1 চর্দ 55 € ঙ 

তদা' ন কুলহীনঃ স কুলকর্মাচবেদযদি ॥” গৌড়বংশাবলী।  জগদাননের পুল মহার।জ কন্দর্পনার।য়ণ অনেক কষ্টে জীবনরক্ষ! করিয়! 
এই সীমাবদ্ধ গান ভিন অপর স্থানে বান করিলে কুলী- ছিলেন। আইন-ই-সক্বরী অংপক্ষ! বর্ণিত কুল্লাচার্যাগ্রস্থের কথাই সতা 


নের কুল নঞ%&ু হর । সেবিমাবাদ, ফতেয়াবাদ, ঘোড়াঘাট, বলিয়। বোধ হুয়। উক্ত ঘটনার পরনর্ধে অর্থাৎ ১৫৮১ থুষ্টাবো রল্ক ফি 
বেজগ্রাম প্রভৃতি স্কান নামক একজন বিখাত ভ্রমণকারী চন্দ্রত্বীপে (বাকলায়) গিয়।ছিলেন, 


বান, হেলিহাটী, ঢতুর্ম গুল, চ'দনা, 
ত্র হইয়াছে, এই সকল স্থানে বাস করিলে কুলী; 754 
5 ই | কুলী নর কুল (015010110118 01 ৫ন, 91. 71002 9577 এ & ৪. 


থাকে না। যেব্যনক্তি এই সকলম্কানে বাস করিরা আপনার 75787) 1874) 01. 1 9. 205.) 


রাগ পয়মানন্গ রায়ের কঠিন কুলবিধি অন্ুলারে অধি- 
কাংশ বঙ্গজজ কুলীন কায়স্থের কুল নষ্ট হইয়াছে, এখন কেবল" 


মালখা-নগরের বসু, শ্রীনগরের বস্তু ও রাইসবরের গুহ 
মুস্তফি এই কয় ঘরের কুল আছে। 


দক্ষিণরাট়ীয় কৌলীন্য-গোড়েশ্বর বল্লালসেনদেব ও 
তদ্বংশীয় রাজ। দনৌজামাধবদেব যে কুলবিধি স্থাপন করেন, 
পূর্ব্বে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যেও সেই নিয়মই প্রচলিত 
ছিল। তৎপরে খুষ্টী় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গাধিপ ভোসেন- 
শাহের রাজন্ব-মন্ত্রী গে।পীনাথ বনু ১) (উপাধি পুরন্দর খা) 


সপ - পাম্পি সপ আর ৪৯৬৯ 











সপ এ ভজ৬৮৯ 


0১) নিয়ে পুরম্পরথ। ও প্রসিদ্ধ কায়গ্করাজগণের বংশাবলী দেওয়! 








হইল-__ 
বহ্থবংশ । 
দশরথবস্থবংশীয় 
| 87 
* কষ (রা) * পরম (বঙ্গ) 
| | 
ভননাথ | | 
্‌ লক্ষণ পৃষণ 
হংস দক্ষিণরাচীয়) 
| নি 
] | | 
পুক্ত মুক্তি (মাহিনগর) অলঙ্গার (বঙ্গ) বাভট্‌ 
] | 
দামোদর 'তমোপহ 
| 1 
আনন অহ্পতি 
| | 
গুণাকর পুরেন্দ্রনারায়ণ 
| 1 
ই ভাই, গ্রীক 
লক্ষ্মণ প্রগতি |" 
| থাক 
মহীপতি যঙ্জেশ্বর 
| চক্রপাণি 
ঈশান ভগীরণ রি 
ও |. মাকণ্ডয় 
পুরন্দরখ। গুণরাজখ। | 
(১৪৯৪ খুঃ অঃ) (১৪০২ শক উষাপতি (চন্দ্রদ্বীপ 


সা 


চন্দ্রদীপপতি শা রায়; না রা 


রাজা জগদানন্দ 
রাজা কন্দর্প নারায়ণ (১৫৮৬ খুঃ অঃ) 


রাজ! রামচন্দ্র প্রতাপাদিতোর জামাতা) 





রাজ। কীর্তিনারায়ণ 


রাজ! প্রেমনারায়ণ (নিঃসস্তান) 
1৬ 


পিট, 


| | 
রাজা বাস্ষদেব [ঝুমার উদয়াদিত্য 





মবরঙ্গকুল ও১৩শ রয্যায়তুক্ত দক্ষিণরাটীয় কুলীন কায়স্থগণে 
একভজাই ব! সমীকরণ করিয়া! এইরপে নূতন কুলবিধি স্থাপ 
করিলেন--- 

দক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থদের মধ্যে মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায 


মধ্যাংশ, তেওজ, কনিষ্ঠ দ্বিতীয়পুল্র, ছভায়া দ্বিতীয়পুঃ 
মধ্যাংশ দ্বিতীয়পুক্র, তেওজ দ্বিতীয়পুন্র, এই ৯ প্রকার কুল 
ইহার মধ্যে প্রথম পাচ কুলই প্রধান। মুখ্যকুলীনের প্রথ 
পুল জন্মদ্বার৷ মুখ্যত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়! তাহাকে জন্মমুখ্য ; 
মুখ্যকুলীন বলে। ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট কুল, ইহা তিনশ্রেণীত 
বিভক্ত - প্রকৃত, সহজ এবং কোমল। এই তিন ভাগে 
মধ্যে যথাক্রমে প্রথমোক্ত দ্বিতীয় অপেক্ষা অধিক সম্মানিত 
মুখ্য কুলীনের দ্বিতীয় পুল্রের কুলের নাম জন্মকনিষ্ঠ, কনি 
কুলীনের জ্যেষ্টপুল্র ছভায়। নামক কুলবিশিষ্ট । মুখ্য কুলীনে 
তৃতীয়পুজের কুলকে মধ্যাংশ এবং মুখ কুলীনের চতুর্থপুন্লে 
কুলকে তেওজ বলে। মুখ্য কুলানের পঞ্চমপুক্র হইতে অপ 
পুলের! দ্বিতীয়পুল্র নামক কুলবিশিষ্ট । কনিষ্ঠ ছিতীয়পু, 


ক্স 








গুহবংশ। 
বিটি নারায়ণ 
* দশরথ (ব্নালী কুলীন) 
ভরত 
| 
হা 
শাওিও 
| 
৪৭ | 
তপন ভাগ 
| | 
শঙ্কর গুণ 
| | 
আশ উদক্ব 
| | 
গজপতি গোবিন্দরাম 
| 
ছকড়ি নরপতি 
এ | 
রামচন্দ্র শ্রীনাথ 
ঙ রী | 
77 777757 জিতামিত্র 
গুণাননদ শিবানন্দ রঃ ফেরজবিজেতা) 
| 
'মহারাজ বিক্রমাঁদিত্য বাজ! বসন্তরায় হ্ষ্টিধরঠাকুর 
(ঞহরি) চাহঠরী 
0 
[মহারাজ প্রতাপাদিত্য টাদরায় রাঘব (যশোরজিং 


(১৫৯৩ খৃঃ মৃত্যু) (প্রভৃতি) কচুরায় নিঃসন্তান) 


| 

মুকুটরায় 
(নিঃসন্তান) ] 
রামেশ্বর (ছুনুয়াবাসী) 


৮৭ 


কুলীন 


ছভায়া-দ্বিতীয়পুত্র, তেওজ-দ্বিতীয়পুল্র এই ত্রিবিধকুল কনিষ্ঠ, 
ছভায়! ও তেওজ নামক কুল হইতে উৎপন্ন । ছভায়! কুলীনের 
প্রথমপুত্রের কুলের নাম মধ্যশ্রেষ্ঠ, মধ্যশ্রেষ্ঠের জ্যোষ্ঠপুজের 
কুলের নাম মধ্যাংশ, অন্যান্ত পুলের! মধ্যাংশের দ্বিতীয় পো । 
মুখাকুলীনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কোন জন্ম মুখ্যের প্রথম 
কন্তা ব! প্রথম পুলের সহিত স্বীয় প্রথম পুত্র বা প্রথম 
কন্তার বিবাহ দিলে, তাহাদের কুলবদ্ধিত হয়, এই বদ্ধিত 
কুলকে বাড়িমুখ্য বলে। তংগরে সেই পুলের জোন্ঠপুল 
আবার জন্মমুখাত্ব প্রাপ্ত হয়। মুখাকুলীনের কন্তাগণ 
যথাবিহিত কুলে প্রদত্ত হইলে তাহাদিগকে ছেই বলে। 
ইহার প্রথম কন্ঠ প্রথম ছেই নামে ও দ্বিতীয়াদি কন্তা দোছেই 
প্রতি নামে অভিহিত হয়, ষ্ঠ কন্তাকে গরছেই বলে । 
দান ও গ্রহণ--সুখাকুলীন সমান বা বাড়িকুলের প্রথমাদি 
পুজ্রে প্রথমাদি কন্তার বিবাহ দিলে কন্তার পিতার দান ও 
পাত্রের পিতার গ্রহণ সিদ্ধ হয়। জন্মমুখ্যের প্রথমাদি 
পঞ্চমকন্তা যথাবিধি কুলীন পাত্রে প্রদত্ত হইলে তাহার ষষ্ঠ 
কণ্ঠ দানযুক্ত বাড়ি বা জন্মমুখো গ্রহণ করিতে পারেন, 
এই গ্রহণে উহাদের গ্রহণ সিদ্ধ ও কুলরক্ষা হয়। 
ছেই-ভঙ্গদোষ--নবরঙ্গ কুলে যে ছেই যেপাত্রে প্রদান 
করিবার নিয়ম আছে, ঠিক তদস্থুসারে কার্য নী করিলেই 
ছেই ভঙ্গ হয়। ইহা অতিশয় নিন্দনীয় কার্যা্চ। 
উৎখাতিদোষ--ইহার অপর নাম উৎখাত বা উখড়। 
দানহীন বাড়িমুখ্য জন্মুখ্যের অগ্রছেই গ্রহণ করিবে, কিন্ 
যদি বাড়িমুখ্যের গ্রহণের পর জন্মমুখ্য বা দানযুক্ত বাড়িমুখ্য 
কন্তক পরছেই কণ্ঠ গৃহীত হয়, তবে দানহীন বাড়িমুখা 
উৎ্ডদোষ প্রাপ্ূু হয়। এইনূপ দোষ ঘটিলে পুনন্নার জন্যামুখ্য 
স্পশে নিষ্কৃতি হইতে পারে (১,। 
নবরঙ্গকুল-_মুখাকুলীন প্রথম কন্তাকে মুখ্যকুলীনে, 
দ্বিহ্ীর কন্যাকে কনিষ্ঠকুলীনে, তৃতীয় কন্ঠ! ছভায়। কুলীনে 
এবং চতুর্থ ও পঞ্চম কথাকে খগাক্রমে মধ্যাংশ ও তেওজ 


কুলীনকে অর্পণ করিবেন এবং মুখ্যকুলে প্রথম গ্রহণ," 


কনিষ্ঠকুলে দ্বিহীয় গ্রহণ এবং মধ্যাংশ ও ভেগজ কুলে তৃতীয় 
ও চতুর্থ গ্রহণ করিবেন । যে মুখ্য এই প্রকারে নয়টা আদান 


* "দোছেই ভঙ্গকরণে অতি নিন্দা 2য়। 
অপমান সর্নগ্কানে ঘটকেতে কয়। 
তেছেই চৌছেই পাচছেই করেযে তঙ্গ। 
উহ্থাতেও অপযশ হয় ছিন্ন অঙ্গ 8” কুলপ্রদীপ। 
(১) প্দানগ্রহণেতে বাড়িমুখা উখড় খয়। 
পুনর্বার জন্ুম্পর্শে কুলরঙ্গ। পয় ৪” বুলপ্রদীপ। 
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প্রদান করেন, তাহার কুলকে নবরঙ্গ-কুল বলে। মাহিনগর- 
সমাজভুক্ত বন্থবংশীয় পুরন্দর খা এই নবরঙ্গকুলের প্রবর্তক । 
পুরন্দর খা হইতে এখন পর্যন্ত ৬ ব্যক্তি নবরঙগকুলীন 
বলিয়৷ প্রসিদ্ধ । 

পঞ্চরঙ্গকুল-জন্ম কনিষ্ঠকে বা জন্ম ছভায়াকে প্রথম 
কন্তাদান করিবেন ও অপর কন্তা তেওজকুলে অর্পণ 
করিবেন। কনিষ্ঠ কুলীন মুখ্যের দ্বিতীয় ছেই গ্রহণ করি- 
বেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রহণ যথাক্রমে মধ্যাংশ ও তেওজ 
কুলে করিবেন। এইরূপ আদান প্রদান করিলে কনিষ্ঠ 
কুলীনের কুলকে পঞ্চরঙ্গকুল বলে। 

দক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থসমাজেও রাট়ীয় কুলীন ব্রাঙ্গণের 
সমীকরণের ন্যায় “একজাই+ হইয়। থাকে । ইহাতে সর্বপ্রকার 
কুলীন নানা স্থান হইতে আসিয়! এক স্থানে সপ্মিলিত হন 
এবং কুলানুসারে মর্যাদা পাইয়া থাকেন। যিনি বহু অর্থ 
ব্যয় করিয়া একজাই করেন, তিনি গোঠীপতি পদ প্রাপ্ত 
হন। বোধ হয় রাজা লক্ণসেনদেব ও দনৌজামাধবদেবের 
সময়ে একজাই প্রথা প্রচলিত ছিল। তৎপরে ১৩শ পর্য্যায়ে 
পুরন্দর খা হইতে বর্তমান সময়ে ২৫শ পর্যায় পর্যন্ত 
ত্রয়োদশবার “একজাই? হইয়াছে। 

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ।__উত্তররাড়ীয় কায়স্থের কুলাচার্যয- 
গণের মধ্যে কাহারও মতে আদিশুর কান্তকুজ হইতে ৫ জন 
ভৃত্য সহ ৫ জন কায়স্থ আনয়ন করেন। এই ৫জনকায়স্থ 
রাজসভায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়। রাঢ় প্রদেশে গঙ্গার নাতি 
দূরে নাতি সমীপে বাস করেন। কাহারও মতে, তৎপরে 
অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া পাচ জনের মধ্যে 
বাত্স্ত-গোত্রজ অনাদিবর পিংহ সিংহেশর গ্রামে, সৌকালিন- 
গোত্রজ সোমেশ্বরঘোষ * জয়জানে, মৌদগল্য-গোত্রজ 
পুরুযষোন্তমদাস বহুড়ানে, বিশ্বামিত্র-গোত্রজ সুদর্শনমিত্র 
মেহগ্রামে এবং কাশ্ঠপ-গোত্রজ দেবদত্ত বিরানপুরে বসতি 
করেন। কালক্রমে ইহ।দের সন্তানগণ মধ্যে সিংহবংশ ১৯, 
ঘোববংশ ৪০, দাসবংশ ১৭, মিত্রবংশ ৩১ এবং দত্তবংশ 
২৬ থানি, সর্ধশুদ্ধ ১৩৩ খানি গ্রামে বাস করিয়া সেই সকল 
গ্রামের নামে পরিচিত হন এবং এখনও সেই সকল গ্রামের 
উল্লেথ করিয়। পরিচয় দিয়। থাকেন। 

অনারদিবরের অধস্তন নবম(২) পুরুষ ব্যাসসিংহ বৈদ্য 

* অদ্যাপি মুরশিদাবাদ জেলার কান্দী সব-ডিতিসনের অন্তগত 
জয়জ।ন গ্রামে ইহার গ্বাপত “সেমেশ্বরনাথ” শিব ও “সর্বমঙদল।" দেবী 
বিরাজ করিতেছেন। 


(২) কোন কোন কুলজী মতে ১*মপুরুষ। যাহা হউক, সকল 
কুলজীর পূর্ধব বংশাবলী ও পুরুষগণন। ঠিক বলিয়। বোধ হয় না। 
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বল্লালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, বল্লালের নীচ কুলোস্তবা 
স্ত্ীগ্রহণজনিত অপবাদ সময়ে ব্রাঙ্গণগণ বলিয়াছিলেন, 
“ব্যাসসিংহ আপনার বাটীতে আহার করিলে আমরা 
সকলেই আহার করিব ।” কিন্তু ব্যাসসিংহ নিজ মর্যাদা 
রক্ষা ও ম্বজাতিজ্বলভ তেজস্বিতার জন্ত তাহাতে অসম্মত 
হওয়ায় রাজাজ্ঞান্ুসারে তাঁহাকে করাত দ্বারা ছেদনপূর্বক 
বধ কর! হয়, তদবধি ইনি “করতিয়। ব্যাসসিংহ* নামে 
পরিচিত। এ শোচনীয় ঘটনার সময়ে ব্যাসের বৃদ্ধ পিতা! 
লক্ষীবর সিংহ 1 জীবিত ছিলেন, তৎপুল্র নিজ প্রাণ দিয়াও 
কায়স্থজাতির সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, বৃদ্ধ 
লক্ষ্মীধর কায়স্থগণ কর্ঘক “কায়স্তগুরু” ও সভাপতি বলিয়। 
অভিহিত এবং সভাস্থলে সকলের অগ্রে মাল্যচন্দন দ্বার! 
সম্মানিত হইতেন। ব্যাসের কনিষ্ঠ পুল্প ভগীরথমিংহ বঙ্গজ 
শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, ব্যাসের জ্যেষ্ঠ পুন্ন বনমালীসি'হ বন 
কাটিয়৷ কান্দীতে বাস করেন। বনমালীর পৌন্র বিনায়ক 
সিংহ এ প্রদেশের- রাজা হইয়াছিলেন। তাহার অধস্তন 
পঞ্চমপুরুষ পর্য্যন্ত তাহাদের সেই বিষয় বৈভব ছিল। 
উত্তররাটীয় কায়স্থগণ বল্লালী-কুল-মরধ্যাদায় আবদ্ধ 
নহেন, অথচ অগ্যবর্ণ বা শ্রেণীর দৃষ্টাস্তানুসারে ব্রাঙ্গণশ্রেষ্ 


পণ্ডিতবর “ঘটককেশরী” দ্বারা আপনাদের কুল নির্ধারণ 


করিয়া লন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের কুলাচাধ্যগণ “কায়স্থ” 
ও “শ্ীকরণ” শব্দ সমান অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন । 
ইহাদের সমস্ত পুলকন্তার আদান প্রদান সমান বা উচ্চ 
ঘরে সম্পন্ন করা আবশ্যক, তথাচ কন্তার বিবাহ 'ভাল ঘরে 
দেওয়ার নিতান্তই প্রয়োজন। তাহার সামান্ত ব্যতিক্রম 
হইলে ত্রাঙ্গণের হ্টায় বা দক্ষিণরাটীয়ের গ্যেষ্টপুলের স্তায় 
একবারে কুলভঙ্গ হয় না বটে, কিন্তু তিন পুরুষ ভালকরণ 
করিলে সে দোষ অনেক পরিমাণে খণ্ডন হইয়া ষায়। (৩) 
মুশিদাবাদ জেলার রাঢ়ৰিভাগ, বদ্ধমানের উত্তরভাগ 
ও বীরভূমের পৃন্বাংশে উত্তররাট়ীয়গণের সমাজ, তন্মধ্যে 


মুশিদাবাদ জেলার ফতেসিংহ-পরগণাই এই সমাজের শীর্ষস্থান /ঃ 
সনাঞ্জের বাহিরে কেহ বাস করিলে বিশেষতঃ সমাজের 1 


সংশ্রব কথঞ্চিৎ ত্যাগ করিলে, ইহাদের গৌরবের অনেক 
লাঘব হয়, কিন্ত চিরকাল সমাজের মধ্যে উপযুক্ত ঘরে আদান 
প্রদান করিলে অপেক্ষাকৃত আদরণীয় হইয়া থাকেন । 








1 ইনি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পূর্ব দ্বাদশপুরুষ। দেওয়ান 
গঙ্গাগোবিন্দ থৃছীয় অষ্টাদশ শতান্দীর লোক, সম্ভবত তাহার চারিশত বর্ষ 
পুরে খৃষীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে লশ্ষ্রীধর জীবিত ছিজেব। গোপালভটের 
ব্লালচরিতানুসারে এ সময়ে পৈদ্যরাজ বলালও বিদামান ছিলেন। 


(*) “ত্রেপুরুষে নিরাবিল ত্রেপুরুষে তঙ্গ।" উত্তরাট়ীয় ঘটককারিক1। 


1 ৩৪৭ ] 


কুলীন 


কৌলীন্ত ।--বাৎত্ম্গোত্রজ অনাদিবর সিঃহের অধস্তন 
স্বাদশ পুরুষ অর্থাৎ বান সিংহের প্রপৌত্র রাজা বিনায়ক 
সিংহের বংশে কান্দী নিবাপী জীবধর সিংহ*, প্রাভাকর সিংহ 
ও নারদসিংহ, বালিয়া-ন্ঞাসী শ্রীধর সিংহ জমুয়ানিখাসী 
মাধব নসিংহ ও ছাতিনা-কান্দী নিবাসী গোবিন্দ সিংহ এই 
ছয় জনের বংশ এবং সৌকালীন-গোত্রজ সোৌমঘোষের 
জোষ্পুত্র অরবিলা ঘোষের অধস্তন একাদশ পুরুষ পাচতোপী: 
( পাচখুপী ) নিবাসী রাজা নরপতির(৪) পৌত্র রঘুপতি ঘোষ 
যৌলিক, বেণীমাধব ঘোষহাজার1, লোকনাথ ঘোষ কার- 
ফরম! এবং জয়জান-নিবাসী দাত। দিগম্বরের বংশে রসোড়া- 
নিবাসী চক্রপাণি ঘে।ষ, রল্সাঙগদ ঘোষ ও জয়জানের যুনরাঁজ 
ঘোষ এই ছয়জনের বংশ মুখ্য কুলীনের মধ্যে গণনীয় 
হইয়াছিলেন, ইহাকেই ষটুকুল বলে. ৫)। 

উপরি উক্ত দ্বাদশ মুখ্য কুলীনের মধ্যে এখন বাৎ্শ্ত গোত্রজ 
নারদের এবং সৌকালীন গোত্রজ লোকনাথের বংশলোপ 
হইয়াছে । উপরি উক্ত গ্রামসমূহ জেল! মুশিদাবাঁদ কান্দী 
মহকুমার অন্তর্গত । 

উত্তররাটীয় কুলীন কায়স্দিগ্রকে নারী কালে যে ৬টি 
“শ্রেণী” ভুক্ত করা হইর।ছে, তাহাকে “ভাব” বলে। এক্ষণে 
ইহারা ষোল আনা, পনর আনা, চৌদ্দ আনা, বার আনা, 
দশ আনা এবং আট আনা ভাবের কুলীন বলিয়। পরি- 
চিত। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ৩ ভাবের কুলীনের! ক্রমানুযায়ী 
কৌলীন্তমর্ধ্যাদার সমাজে বিশেষদপে আদৃত। বাতস্ত- 
গোত্র জীবধর-বংশে কৃষ্ণ ও বিষুণ সিংহ, প্রভাকর-বংশে 
হীরারাম ও হরিদাস সিংহ, শ্রীধরবংশে রঘুনাথ ও মথুরানাথ 
সিংহ, মাধববংশে জয়হরি সিংহ (মঙ্ুমদার ), রাঘবসিংহ ও 
হরিশ্চন্দ্র সিংহ ( চৌধুরী), গ্োবিন্দবংশে যাহাদের বিশ্বাস 
খ্যাতি এবং সৌকালীন গোত্রক্স রঘুবংশে ধনগ্য় ঘোষ 
(মণি), ভবানন্দ ঘোষ মৌলিক ও বংশীবদন ঘোষ, বেণীনাথ- 
বংশে রঘুরাম ঘোষ-হাজারা ও সন্তোষ ঘোষ-হাজার1, চক্র- 


'পাণিবংশে জয়দেব ঘোষ, কল্সাঙ্গদবংশে সানন্দ ঘোষ ও 


৪ পাইকপাড়ার রাজবংশ জীবধরের সম্তান। 

(৪) প্রথম সোমেশ্বর ঘোষ, তংপুজ অরবিন্দ, তৎপুনন করলা, তৎপুনন 
আদিতা, তৎপুত্র নারায়ণ, তৎপুত্র জনার্দন, তৎপুন্ন প্রনিবাস, তৎপুত্র 
ত্রিবিক্রম, তৎপুক্র রাজ! নরপতি ও দাত! দিগন্ধর প্রভৃতি 'অইভায়!।' 

(৫) “জীব প্রভা নারদ সমকক্ষ। 

হীধয় মাধব খোবিন্দাখা। 
রঘু বেণী লোকে মানি। 


চক্র রুম্মিণী জীবাকুরাণি ॥ ঘটককেশরীর কৃলদীপিক]। 


কুলীন 


শচীনন্দন ঘোষ এবং যুবরাঞ্বংশে রামগোপাল ঘোষ 
(উচিত খা) এই বিংশতি ব্যক্তির সন্তানগণ ভূঙ্গতাবাপন্ন 
অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী-ভূক্ত। (৬) মুখ্য কুলীনের অন্ান্ভ সম্তানগণ 
আদান প্রদানের ব্যতিক্রমে ৪ বিদেশ গমন করায় পনর 
আন। অবর্ধ আট আনা *ভাব” বিশিষ্ট হুইয়াছেন। সম্ভ- 
বতঃ ঘটক ঘনশ্তামের সময়ে এই “ভাব”, স্থির হয়। ঘনশ্যাম 
প্রায় ২০০ বংসর পৃষ্ধে প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। তাহার 
পর আর কোন প্রভাবশালী কুলাচার্ধ্য জন্মগ্রহণ করেন 
নাই। বাঁংস্স ও সৌকালীনের উপরি উক্ত ষটুকুল বাতীত 
উহাদের ন্গ্ভান্ত বংশধরগণ মধো অনেকেই বার আনা 
অবধি আট আনা “ভাব বিশিষ্ট এবং কতিপয় একবারেই 
“ভাব” বহিভূতি। 

মৌল্গলাগোত্রজ দাসগণের মধ্য কয়েক ব্যক্তির সন্তা- 
নের বার আনা, দশমানা, আট আনা; মিত্রের মধো 
কাহারও কাহারও দশ আনা, আট আনা; দত্তের অতি 
অন সংখাার আট আনা “ভাব”, অবশিষ্টের কোন “ভাব” 
নাই। খাহাদের কোন “ভাব” নাই তাহারা কুলীনসমাজে 
অপেক্ষাকৃত হেয়। 

কালক্রমে ভরদ্বাজগোত্রজ “মিংহ*-আধ্যাধারী একজন, 

শাওলাগোত্রের “ঘোষ” আধ্যাধারী একজন, মৌদশল্য 
গোত্রের “কর” আাখাধারী একজন ও কাণ্তপ গোত্রের 
“দাস” আখ্যাধারী একজন উন্তররাটীয় সমাজে প্রবেশ 
লাভ করেন। তংসন্বন্ধে প্রবাদ এই যে পঞ্চ কায়স্তের মধ্যে 
বাঁহস্ত, সৌকালীন, মৌদগল্য ও কাশ্তপের আন্ুগত্যে উহারা 
যথারুমে সিংহ, ঘোষ, কর ও দাস খ্যাতি লাভ করেন। 

ভরদ্বা ও শাগুলাগোত্রজ কুলীন সমাজে হেয় হইলেও 
সিহ ও ঘোষের অন্তগত থাকায় এক একটা ঘর বলিয়া! পরি- 
চিত এরং দৌদ্গ্লা “কর” ও কাশ্ঠপ “দাস” প্রতোকে চারি 
আনা ঘর বলিগা অভিহিত। পূর্বোক্ত পাঁচ ঘর এবং শেষোক্ত 
আনাই ঘর উন্তররাটীয় সাজে এই সাড়ে সাত ঘর কায়স্থ 
নিচ্িষ্ট হইয়াছে । | 

চারি পাঁচটী পরিবার শািলাগোত্রজ “ঘোষ” ও ছুই 
তিনটা পরিবার “কর” ও কতকগুলি কাশ্পগোত্রজ 
“দাস” ব্যতীত সমাজে তাহাদের মধ্যে আর কাহাকেও 
দেখিতে পায়! যায় না, হয়ত ইহার। অনেকেই নিকৃষ্টতা- 
প্রযুক্ত উত্তররাটীয় সমাজের নির্যাতনে দেশান্তরে গমন 
করিয়া অপরিচিত ভাবে রহিয়াছেন। 


(৬) “মণি সৌলিক প্রভাকূল। 
ঘে/ষ হাল্রর। সমতুল ॥' ঘটক ঘনঠ।ম'মত্রের কারিক|। 


[ ৩৪৮ ) 


কু্লীন 


দক্ষিশরাট়ীয় সমাজে যেমন “বাহাত্তরিয়া” আছে, উত্তর- 
রাট়ীয়সমাজেও তন্রপ কেহ কেহ প্রবেশ লাভ করিয়। 
ছিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে অতি হেয় ভাবে অবস্থিত *“শুর” 
মামে খ্যাভাপন্ন চারি পাচ ঘর ব্যতীত সমাজে আর 
কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের আদান 
প্রনান অতি নিম্ন শ্রেণীতেই হুইয়৷ থাকে । 

পঞ্চকায়স্থের সম্তানগণ পৃর্বোল্লিখিত এক শত-তেত্রিশখানি 
গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেবল অষ্টাদশ বংশ ও 
তদতিরিক্ত শেষ সংশ্লিষ্ট ভরদ্বাজাদি গোত্রজ চারি বংশ এই 
দ্বাবিংশ পরিবার কুলীন-সমাজে “বাইশ কাড়,” বলিয়া খ্যাত, 
“কীড়” অর্থাৎ বাণ যেমন প্রাণের হস্তা, উক্ত ভ্বাবিংশ 
ঘর কাযস্থও সেইরূপ কুলনাশক। 

দক্ষিণরাট়ীয় সমাজে যেমন “একজাই* বা সমীকরণ 
হইয়া থাকে, উত্তর-রাড়ীয় সমাজে তাহ “সভা” বলিয়। 
খ্যাত। যিনি এই 'সভা,, আহ্বান করিবেন তিনি “সভা- 
পতি” নামে বিখ্যাত হইবেন। লক্ীধর সিংহ ও রাজ। 
নরপতি ঘোষ অবধি আরম্ভ করিয়। সুদীর্ঘকালের মধ্যে 
বহু ব্যয় ও আয়াসসাধ্য এক বিংশতিটি মাত্র সভা হইফী- 
ছিল। এই সভাতে সমাগত সমস্ত কায়স্ত্বের কুলমর্য্যাদ। 
বিবেচনায় অগ্রপশ্চাৎ মাল্যচন্দন দিয়া যথোপযুক্তরূপে 
সম্মান করা হুইত। কালক্রমে কুলমধ্যাদ। লইয়া কলহ 
উপস্থিত হওয়ায় এক্ষণে মাল্যচন্দন-প্রথা! রহিত হইয়াছে। 
দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রান্ধে উত্তরাটীয় সমাজের 
সমুদায় কায়স্থ এবং কুটুম্ব নিমস্ত্রিত হইয়। আসিয়াছিলেন, 
কিস্ত'সেই সভাতে কাহাকেও মাল্যচন্দন দেওয়। হয় নাই। 
তাহার পর সেরূপ সমারোহের কার্য উত্তররাদ়ীয় কায়স্থের 
মধ্যে আর হয় নাই। 

বর্তমান দিনাজপুরের রাজবংশ, যশোরজেলার অন্তর্গত 
ঠাচঙার রাজবংশ, পাইকপাড়ার রাজবংশ, মুর্শিদাবাদের 
কান্দী উপবিভাগের অন্তর্গত পাচতোপীর নরপতিরাজবংশ, 
বাসবেড়িয়া, সাড়াপুলী, রাজ্রহাট ও ভাগলপুরের “মহাশয়” 
ংশ এবং ভট্টবাটা ও ডাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারীগণ সকলেই 
উত্তররাট়ীয় কায়স্থ। [ দিনাজপুর, চাচড়, যশোর, গঙ্গা- 
গোবিন্দ প্রভৃতি শব দেখ। ] 

বারেক্্রকায়স্থ ।--বারেজ্জ-কায়স্থের মধ্যে কোন্‌ সময়ে 
সমাজগঠিত হয়, তাহা ঠিক নির্ণয় কর! কঠিন। ঢাকুর 
প্রভৃতি বারেন্দ্-কুলাচার্ধ্যকারিক। মতে--তৃগুনন্শী, নরহরি 
দাস ও মুরারি ঢাকী এই তিন_ব্যক্তি সিদ্ধসাধ্যভাবে নৃতন 
সমাজ স্থাপন করেন। তদনুসারে নন্দী, দাস, চাকী এই.তিন 


কুলীন- 


ঘর সিদ্ধ বা কুলীন; দত্ত, দেব, নাগ ও সিংহ এই চারি ঘর 
সাধ্য বা মৌলিক, এতত্তিন্ন সোম, ধর, গুণ, কর, ইহার! হেজ 
বা নিকৃষ্ট । সর্বশুদ্ধ ১১ ঘরের মধ্যে প্রথম সাত ঘরই শ্রেষ্ঠ । 
বারেন্্রদিগের ঢাকুর নামক কুলাচার্ধ্যকারিকায় লিখিত 
আছে-_. 
“এই তো কহিল সপ্তঘরের আদিমূল। 
তিন ঘর সিদ্ধ কুলে হয় সমতুল ॥ 
সাধ চারি ঘর মধ্যে আছে তারতম। 
সিদ্ধ তুল্য নাগঘর জানিবা নিয়ম ॥ 
তারপর মধ্যবিত সিংহকে জানিবা । 
তদপেক্ষা নীচ ভাবে দেবকে জানিবা ॥ 
দত্ত হ দেবের তুল্য জানিবা নিশ্চয় । 
এই চারিভাঁবে সপ্তঘরের নির্ণস় ॥৮ পদ্য ঢাকুর। 
বারেন্দ্র কাযস্থ-সমাজের নিয়মানুসারে সিদ্ধবংশের সহিত 
যে সাধাগণ অধিক সম্বদ্ধ রাখেন, তাহার তত কুলোজ্জল 
হয়, যাহাদের ক্রমাগত তিন পুরুষে সিদ্ধের সহিত আদান 
প্রদান না থাকে, তাহারা নীচ ভাবাপন্ন হন। সাধ্যগণ 
উত্তম করণ দ্বার সমাজে আদৃত হুন ৰটে, কিন্তু সিদ্ধপদ 
লাভ করিতে পারেন না। সিদ্ধগণ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সিদ্ধের 
সহিত আদান প্রদান করিবেন, ক্রমাগত নীচবংশে আদান 
প্রদান করিলে হেয় হন; হেজ বা সমাজ-বহির্ভতবংশে 
আদান প্রদান করিলে অধঃপাত ঘটে। ঢাঁকুরে লিখিত 
আছে-_ | 
“্যদি থাকে আদি মূল ভাবে ভাল হয়। ৫ 
দান গ্রহণ দিয়া কুল কুলজিতে কয় ॥ 
সিদ্ধভাবে উত্তমেতে যাহার করণ। 
হন্তিদন্তে দ্বর্ণ যৈছে রসানে মার্জন ॥ 
সিদ্ধেতে সিদ্ধেতে তুলা প্রধান চলন। 
জান্বনদ হেম যৈছে উজ্জল বরণ 
পিদ্ধ যদি প্রধান নাগে কার্ধা করে। 
গজদস্তে রত্বহার যেমন প্রকারে ॥ 
নিরাবিল প্রধান সিংহে যদি কার্য্য হয়। 
তথাপি উত্তম ভাব জানিহ নিশ্চয় ॥ 
চত্তরের মালিন্ত যেন নহে নিন্দাস্থান। 
সেই অন্থুভবমাত্র জানিব বিধান ॥ 
দেব দত্ত ঘরে যদি ক্রমে কার্ধ্য হয়। 
চঞ্জে যেন মেঘে ঢাকি রাখয়ে নিশ্চয় ॥ 
এইত কহিল তাব কুলজ করণে। 
অমুলকে কুলনাশ জান সর্ধজনে ॥+ 


[ ৩৪৯ ] 


কুলীন, 


বারেন্্র কারস্থদিগের পদ্যকুলপঞ্জিকামতে, শৈলকোপার 
নাগবংশীয় জমিদারগণের সাহায্যেই ভূগুনন্দী প্রভৃতি বারেজ 
কায়স্থসমাজ বন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জটাধর ও কর্কটনাগ, 
করতাজার ব্যাসসিংহ, কাঁনসোণার বুধদেব, শ্রীধর ও জ্ঞানদেব, 
বটগ্রামীয় নারায়ণদত্ত '() ভূগুনন্দীর সমসাময়িক । , 
বর্তমান সময়ে বারেন্ত্র সিদ্ধ বা কুলীন কাযস্থের মধ্যে 
ভৃগুনন্দী প্রভৃতির বংশে অধস্তন ১৩। ১৪ পুরুষ দৃষ্ট হয়। 
এরপস্থলে ন্যুনাধিক সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্বে (খৃ্ীয় পঞ্চদশ 
শতাবীতে ) বারেক্্র-কারস্থ-মমাজ নৃতনভাবে গঠিত হয় । 
রজপুরের বর্ধনকুটার রাজবংশ, কাকিনার বর্তমান 
রাজবংশ, পাবনাজেলার অন্তর্গত পোতাজিয়ার রায়বংশ 
সিদ্ধ বা বারেক্ুকুলীন কায়স্থের মধ্যে মানত গণ্য । 
[ উত্তররাড়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেক্দ্র কাযস্থ সম্বন্ধে 
অপরাপর বিবরণ কায়স্থ ও মৌলিক শবে দ্রষ্টব্য। ] 
বৈদ্য-বিবরণ।-__বৈদ্যগণের সম্বন্ধে কোন প্রাচীন পুস্তক 
পাওয়া যায় না, প্রসিদ্ধ টাকাকার ভরতমল্লিক প্রণীত “বৈদ্য- 
কুলতত্ব” নামক পুস্তক পাঠে বৈদ্যকুলীন সম্বন্ধে বাহা! 
জানিতে পারা যায়, তাহাই লিখিত হইল। 
পস্বজাতৌ যঃ সমুৎকর্ষ-বিশেষঃ সর্বসম্মত: । 
সদাঢারাদি-সম্বন্ধ-হেতুকঃ কুললক্ষণম্‌ ॥ 
আচারো! বিনয়ে। বিদ্যা! প্র তিষ্ঠাতীর্থদর্শনম্‌ । 
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদ্দানং নবধা কুলমুচ্যতে ॥ 
আচারাদয় এবৈতে সম্তি যেষাং মহাত্মনাম্‌। 
ত এব কুলীনা হি স্থ্র্ন কুলং পারলৌকিকম্‌ ॥ 
মহাবংশঃ সুসন্বন্ধাৎ ক্ষেম্য ছুষ্টো ন ছুষ্যতি । 
পক্ক-মগ্নং ঘথ। হেম বারি-প্রক্ষালনাৎ শুচিঃ ॥ 
নাকুলীনঃ কুলীনঃ স্তাৎ নুসশ্বন্ধ-শতৈ রপি।” 
সদাচার এবং সংসম্বন্ধাদি-প্রযুক্ত শ্বজাতির মধ্যে ষে 
উৎকর্ষ তাহাকে কুল ,বলে। আচার, বিনয়, বিদ্যা, 
প্রতিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন, ধর্্দনিষ্টা, যথাবিহিত বৃত্তি, তপন্তা ও 
দান এই নয়টা কুল লক্ষণ। যাহার এই নয়টা লক্ষণ আছে, 
তাহাকেই কুলীন ঘলে, ইহা ব্যতীত কোন অনির্ধচনীয় 
পদার্থকে 'কুল বলে না। কোন মহাবংশপ্রস্থত কুলীন 
কার্য্যান্ুসারে ক্ষেম্য ছুষ্ট হইলে পুনর্ধার কুলকার্ধ্য করিলেই 
তাহাকে কুলীন বলিয়! গ্রহণ কর! যাইতে পারে, পক্ষ মন 
সুবর্ণ জলে প্রক্ষালন করিলেই পরিস্কত হয়। কুলীন ভিন্ন অপর 
ব্যক্তিগণ শত শত নুসদ্বন্ধ করিলেও কুলীন হইতে পারে না । 
“বিনায়কঃ সেনকুলে কুলীনে দাসেষু চামুঃ কুলবান্‌ গ্রসিদ্ধঃ। 
পন্থোংপি দাসেষু কুলীন উক্ত: শুণ্ডে চ কাম ত্িপু্দৌ কুলীনে ॥ 


কুলীদ 


পরে চ সেনাশ্চ পরে চ দাস গুণ্তাঃ পরে যে কিল মৌলিকান্তে। 
তেষাং স্থসম্বদ্ধপরাঃ স্রশীলাঃ 

সম্মৌলিকান্তে কথিত: ভিষগৃভিঃ ॥ 

গুণস্ত্িপুরনাম। যে নাধুনা তৎকুলে কুলম্‌। 

_ বিনায়কাদেরপি বংশজাতাঃ স্ববংশ-যোগাকক্রিয়য়া বিহীনাঃ। 
তবস্তি ষে ষে কিল মৌলিকত্বং 

তেই২পি ব্রজন্তীতি বদস্তি বৈদ্যাঃ ॥ 

বিনায়কাদি-সস্তানে কুলীন। মৌলিক অপি। 

অৃষ্টা অপ্রহুষ্টাশ্চ উভয়ে সম্তি সম্প্রতি ॥ 

বিনায়কাদেঃ কুলসম্ভবানাং তখৈব গধ্যাদি কুলোদ্ভবানাম্‌। 
যেষাং কুলীনৈঃ সহ মৌলিকানাং কুটুদ্বিতা নাত্তযধম! মতান্তে ॥ 
দততাদ্যা অপরে যে তে কথিতা হীনমৌলিকাঃ। 

- সম্বন্ধাদষৈঃ সহাঘাতঃ কুলীনানামুদীরিতঃ ॥ 

দত্তান্গূনো। তবেদ্েবস্তম্মারযনাঃ করাদয়ঃ। 

ধথোত্তরং করাদৌতুরযনত্বং পরিকীর্ডিতম্‌॥ 
জ্ঞাতৈর্ত্বাদিভিঃ সার্ধং বরমাধাতঙ্ঈরিতঃ । 

অবিজ্ঞাতৈত্ত সেনাদৌ মহাঘাতঃ প্রকীন্তিতঃ ॥/, 


সর্বপ্রথমে সেনবংশে বিনায়কসেন,* দাসবংশে চায়ু 


ও পন্থদাম এবং গুপ্তবংশে কাযুণ্তপ্ত ও ত্রিপুরগুপ্ত কৌলীন্ত- 
মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুলীন ভিন্ন অপর সেনবংশীয়, 
দাসবংশীয় ও গুপ্তবংশীয়-দিগকে মৌলিক বলে। মৌলিক 
মধ্যে যাহারা সৎকর্্শশালী ও সংস্বভাবসম্পন্ন তাহাদিগকে 
সম্মোলিক বলে। ত্রিপুরগুণ্ডের বংশীয়গপণের কুল নাই। 
বিনায়কসেন প্রভৃতি কুলীন বংশীয়েরাঁও বংশোচিত কুলকর্ম- 
বিহীন হইলে তাহাদের কুল ন্ট হয় ও তাহাদিগকে 
মৌলিক বলে। বিনায়কবংশীয় এবং গ্ী প্রভৃতির কুলোস্তব 
মৌলিকগণের মধ্যে যাহাদের কুলীনের সহিত কুটুম্িতা 
নাই, তাহার! অধম মৌলিক। দত্ত প্রভৃতি উপাধিধারী 
অপর বৈদ্যগণ হীন মৌলিক, , তাহাদের সহিত আদান 
করিলে কুলীনের কুলে আঘাত হয় । দেব উপাধিধারীগেণ 
দত্ত হইতে হীন এবং দেব হইতে কর প্রভৃতি উপাধিধারীগণ 
হীনস্থানীয় । কর প্রভৃতির মধ্যেও উত্তরোত্তর হীন বলিয়া 
নিরূপিত হইয়াছে । পরিচিত দত্ব প্রভৃতি হীমমৌলিকগণের 


& এই বিনায়কসেনের বংশে হৃবিখ্যাত বৈদযকুল-তিলক ভর তমঙ্লিক 
জনগ্রহণ করেন । বখ1--বিনারকসেনের পুত্র রোব, তৎপুজ নারায়ণ, 
তৎপুক্র সাুং তৎপুতর কুম।র, তৎপুত্ ভাস্কর, তৎপুত্র মহাদেবসেন (উপাধি 
হরিহর খা), তৎপুক্র গোপীদাধ মল্লিক, তৎপুত্র বনমালী, তৎপুত্র গৌয়াঙ্গ, 
তৎপুজ তরঙগললিক, ইমি ১৮০৫ শফে ৫) জীবিত ছিলেন'। গত বর্ষে 
তরতমঙলিকের, গুজ-প্রাগোত্রের দৃতু হইগাছে। 


7 ৩৫৯ 


কুলীন 
সহিত আদান প্রদান করিলে আধাত এবং অবিজ্ঞাত সেন 
প্রভৃতি মৌলিকের সহিত সম্বন্ধ করিলে মহাঘাত হয়। 
বৈদ্য কুলীনগণেন সমাজ ।--.. 
"তৈহট্ো মালিকাহ্যরে! বালিনাহহীচ পালিগ!। 
তথা মণ্ডল-জনাচ সমাজাঃ পঞ্চ কীর্তিতাঃ ॥ 
চাযু-পন্থ-কুরোতৃতাঃ স্থানান্তেতানি সংস্থিতাঃ। 
অমীষামপি নায়াহি দাসানাঞ্চ কুলীনতা ॥” 
তের, মালিকানার, বালিনাছী, পার্সিগা! ও মণ্ডল- 
জন! এই পাঁচটা চায়ু ও পন্থদাস-বংশীয় কুলীনগণের বাসস্থান 
ছিল, এই পঞ্চসমাজের নাম ছ্বার। দান উপাধিধারী কুলীন- 
গণের কৌলীন্য স্থির হইয়া থাকে । 
“বরাহুনগরং পাণিনাল! চ দ্বৌ সমাজকৌ। 
কায়ুপ্ত-কুলোদ্ভূতৈঃ কুলীনৈঃ সমুপা শ্রিতৌ ॥ 
'অনয়োরপি নামা চ গুগ্তানাং স্তাৎ কুলীনতভ। ॥* 
বরাহনগর ও পাণিনালা এই ছুইটী কাম়ুগতপ্ত-বংশোড্ূত 
কুলীনগণের সমাজ। এই সমাজের নাম দ্বারা গুপ্তকুলীন 
গণের কৌলীন্য স্থির হইয়া! থাকে । 
"মালঞচো ধলহগ্ডশ্চ বেতড়ো৷ নরহট্টকঃ। 
থান! মঙ্গলকোঠম্চ ষট্‌ সমাজাঃ গ্রকীত্ডিতাঃ ॥ 
বিনায়কোত্তবাঃ সেনাঃ স্থানান্তেতানি সংশ্রিতাঃ। 
অমীষামপিনায়া চ তেষামেব কুলীনত] ॥” 
মাল, ধলহণ্ড, বেতড়, নরহট্র, খানা ও মঙ্গলকোঠ 
এই ছয়টা বিনায়কসেনবংশীয়গণের সমাজ, এই সমাজের 
নাম দ্বারাই তাহাদের কৌলীন্য স্থির করিতে হয়। কেহ কেহ 
ধলহণ্ড ও নরহট্টকে সমাজ বলিয়! স্বীকার করেন না। অপর 
সামাজিকগণ দেনহাটাকে সপ্তম সমাজ বলিয়া গণনা করেন। 
“নিন্দা প্রশংসে বিজ্ঞেয়ে সন্বন্ধৈঃ কুলশালিনাম্‌। 
কুলীনাঃ সমযৈঃ সার্ধিং সন্বন্ধং পুত্রকন্তয়োঃ। 
ধর্মশান্ত্ানুসারেণ কৃরযমার্যদি গুভং তদা! ॥ 
বরং ন্যুনৈঃ সমং কাধ্যঃ সম্বন্ধঃ সংকুলোদ্ভবৈঃ। 
নতু স্থৃতি-বিরোধেন শ্রেষ্টেরুৎকর্ষকামায়া ॥ 
ধর্শশান্ত্রমনাদৃত্য কুলোৎকর্ষাদি বাছুয়া। 
সম্বন্ধং পিতৃবন্ধাদৌ ধঃ করোতি স পা্তকী ॥” 
বৈদাকুলতত্ব। 
কুলীনগণের সম্বন্ধ অহ্ুসারেই' নিন্ম ও প্রশংসা হইয়া 
থাকে। কুলীনগণ ধর্মশাস্ত্রা্ছসারে যথাযোগ্য বংশে পুত্র 
কিন্বা কনার সম্বন্ধ করিবেম। সংকুলোপ্তর-পীচন্থানীয়ের 
সহিত সন্বন্ধ কয়া উচিত) তথার্ণি শ্বতিবিরদ্ধ' কাধ্য কম্মিবে 
না। যেব্যক্তি উতৎকর্ষ-প্রত্যাশায়, ধর্মশান্ত্রের মত লঙ্ঘন 


কালীন 


[ ৩৫১ ] 


পু 


করিয়া) পিতৃবন্থুর সহিত সম্বন্ধ করেন, তাহাকে পাতকীর্শ বহু 'পরে-১২৬৪ হইতে ১৩,০ 'শকের মধ্যে বৈদ্য মাজে 


হইতে হয়। 
কোন্‌ সময়ে এবং কোন্‌ ব্যক্তি কর্তৃক বৈদ্জাতি মধ্যে 
কৌ লীন্তএ্রথ! প্রচলিত হইল, কোন প্রাচীন পুত্তকে তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যাক্স' লাঁ। বৈদ্যজাতির বিশ্বাস, যে বল্লাল 
বঙ্গীয় ব্রাঙ্গণ ও কাখন্থদিগের মধ্যে কৌলীন্তপ্রথ! গ্রচলিত 
করিয়াছিলেন, সেই বল্লালসেনই বৈদ্যজাতির মধ্যেও কোৌলীন্ত 
নিরূপিত করিয়া গিয়াছেন, পূর্বকথিত ধিনাকসেন কী 
বল্লাল-নির্দিষ্ট গ্রথম কুলীন।. 
বৈদ্যকুলজী-পাঠে জানা যায়, ফে বিজিত প্রভৃতি 
হইতে বর্তমানকালে বৈদ্যকুলীনমধ্যে ১৬। ১৭ পুরুষ 
হইয়াছে । এঁতিহাসিকদিগের প্রথা অনুসারে ৩ পুরুষে এক 
শতাবী গণনা করিলে,.১৬। ১৭ পুরুষে ন্যানাধিক সাড়ে পাচ 
শত বর্ষ হয়। এরূপ স্থলে বর্তমান ১৮১৪ শকের সাড়ে 
পাঁচশত বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ প্রায় ১২৬৪ শকে (১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে) 
বিনায়কসেন প্রভৃতি বিদ্যমান ছিলেন। ইতিপূর্বে লিখিত 
হইয়াছে, বিজয়নন্দন মহারাজ বল্লালসেনদেব ১০৪১ শক 
হইতে ১৯৯১ শক (১১১৯ হইতে ১১৬৯ খৃঃ অঃ) পর্য্যস্ত 
রাজত্ব করেন, এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থ- 
দিগের মধ্যে কৌলীন্যমর্ধ্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এন্পন্থলে বিনায়কসেন প্রভৃতি প্রথম বৈদ্যকুলীনদিগের 
ছইশত বর্ষেরও পুর্বে মহারাজ. বল্লালসেনদেব বিদ্যমান 
ছিলেন । ন্থতরাং ব্রাহ্মণ ও কাযস্থদিগের কৌলীন্ত-প্রতিষ্ঠাত। 
বল্লালসেনদেব বিনায্বকসেন প্রন্থতিকে যে কৌলীন্ত-মর্য্যাদ! 
প্রদান করেন নাই, তাহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে। 
গোপালভষ্ট রচিত “বল্লালচরিত” পাঠে জানা যায়-- 
বৈদ্যরাব্দ বল্লাল ১৩ শকে বিদ্যমান ছিলেন; সম্ভবমত 
এ সময়ে বিনায়কসেন প্রভৃতি বৈদ্যদিগের বীজিপুরুষগণ 
' কৌলীন্যমর্ধযাদা পাইয়াছিলেন। 
এখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে, গৌড়েম্বর মহারাজ বল্লাল- 
সেনদেব ন্যুনাধিক ১০৪১ হুইতে ১৯৬৪ শকের মধ্যে কোন 
সময়ে ব্রাঙ্গণ ও কাযম্থ-সমাজে এবং বৈদ্যরাজ বল্লাল তাহার 


ঞ্ বল্সালসেনদেবের সময়ে ব্রাহ্মণ ও কাদ্সস্বের মধ্যে বাহার! প্রথম 
কৌলীন্য প্রাপ্ত হন, সেই নকল বাঞ্ধি হইতে তাহাদের উত্তর পুরুষগণের 
সধো ৩ হইতে ২৬ পুরুষ অন্তর দৃষ্ট হয় । এরপন্থলে পূর্ব্বগণনাচ্সায়ে 
ছ্থানাধিক-সাড়ে আটশত বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ প্রাপ্ ১৯৪১ হইতে ৫০ 
শফেয় মধ্যে ব্ালীদরধ্যাদাতা প্রথম কুলীমগণ, নিরিহ 'ছিলেব।খীফার 
করিত হায়! 


কৌ 'লীন্যপ্রথা প্রচারিত করিয়াছিলেন । 
[বৈদ্য শবে বিস্তারিত বিবরণ. দেখ । ] 
সদেগাপ, চাষাধোপা, স্থবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতির মধ্যেও 
কৌলীন্য আছে । [তত্তৎশবে বিবরণ দ্রষ্টব্য ।] | 
২ তান্ত্রিক-কুলাচারী শক্কতিপূজক । রিনি (ক্লী) 
৪ নখরোগবিশেষ । 
কুলীনক (ত্রি) কুলীন স্বার্থে কন্‌। ১ চিক (পুং) 
২ বনমুদগ, বনমুগ, মুগানী | 
কুলীনস (ক্লীং) কুনীনং ভূমি-লগনং দ্ব্যং স্তুতি, কুলীন-সে! 
কঃ। জল। 
কুলীন! (ত্ত্রী) কুলীন-স্তিয়াং টাপ,। কয়েক প্রকার আধধ্যা- 
ছন্দের নাম। ৰ 
কুলীপয় (পুং) [বৈদিক] জলচর, জলজ। (মিত্রা 
কুলপয়ান্‌ বরুণায় নাক্রান্‌” গুরু ষজুর্বেদ ২৪। ২১) 
কুলীর (পুং) কুল্‌-ঈরন্‌, কিচ্ছ। কপিলাদিত্বাৎ লত্বে কুলীরঃ। 
(উজ্জ্বলদত্ত ৪।৩৩।)। যদ্বা কুল্জবন্ধসংহত্যোঃ__-ঈরঃ 
(রামশন্্ী, উপাদিকোষ ১। ৩৭১1) ১ কর্কট, ফকাকড়া। 
২ কর্কটরাশি। ৩ কর্কটশৃঙ্গী, কাকড়াশিল্গী। 
কুলীরক (পুং) ক্ষুদ্রঃ কুলীরঃ কুলীর-অল্লার্থে কন্‌। ক্ষুত্র 
কর্কট, ছোট কাকড়া। 
কুলীরশৃঙ্গী (স্ত্রী) কুলীরঃ কুলীরায়ব ইব শৃঙ্গং যন্তাঃ, 
কুলীর-শৃঙ্গ-ভীষ.।. শৃঙ্গশব্বহ্ত গৌরাদিত্বাৎ, ( যিদেগীরা- 
দিভ্যশ্চ। পা ৪1১। ৪১।) কর্কটশৃ্ী, কাকড়া শৃর্গী । 
কুলীরাঁৎ [দৃ] (পুং) কুলীর-অদ্‌ কিপ.। ক্ষুদ্র ককট, কাকড়ার 
বাচ্ছা । প্রবাদ আছে যে ছোট ছোট কাকড়ার বাচ্ছাগুলি 
মাতৃগর্ভে থাকিয়াই মাতার শরীরের অভ্যন্তর ভাগ-আহার 
করিয়া ফেলে। মাতার মৃত্যু হইলেও সমস্ত' শরীরটা আহার 
করা! হইলে ইহারা বহির্গত হয় ।* ইহান্ পর্য্যায় স্তেগবি ।. 
কুল্বীশ (পুং ক্লী ) কুলো হস্তে শেতে, কুলি শী-ডঃ পৃষোদরাদি- 
স্বাৎ দীর্ঘঃ। বজ্। 
কুলুক (ক্লী) কুল-বাহুলকাৎ বিনা কঃ কিচ্চ। জিহ্বামল, 
জিহ্বার উপরিস্থিত ময়লা । 
কুলুকগুপ্তী। (ভ্ত্রী) কৌ-পৃথিব্যাং লুক্ধা নুক্তায়িতা গুঞ্জেব। 
উন্ধাপ্ি, উক্কাপাতকালে যে অগ্নি দেখিতে পাওয়া যায়। 
কুলুক্ (পুং) ['বৈদিক ] কুরজ, হরিণ। 
€ “সোমার কুলুজ টা নকুলঃ শকাঃ |” 
বাঁজসনেয়নংহিতা ২৪। ৩২) 


কুলুঙগী ( দেশজ) ক্ষু্রখিলানের অভান্তরন্থ স্থান । 


কুল্মাষ 


কুলুঞ্চ (পুং) [বৈদিক ] চৌরতেদ। (বাজসনেয়সংহিতা 
১৬। ২২।) (“কুং তৃমিং ক্ষেত্রগৃহাদিরপাং নুঞ্স্তি হরস্তি 
কুলুঞ্চাঃ কুৎসিতং লুঞ্চতি বা+ বেদদীপে মহীধর।) 
কুলুপ (যাবনিক ) কুস্তী, তালা । 
ত (পুং) (বহু )জনপদ বিশেষ। [কুল্ল। দেখ।] 
কুলেচর ( পুং) কুলে চরতি, কুলে-চর-অচ্, অলুক্‌ সমাস । 
ক্ষত্র শাকভেদ। 
( “ক্ষবক-কুলেচর-বংশকরীর প্রতৃতীনি |” সুশ্রুত।) 
কুলেয় (তরি) কুলে ভবঃ, কুল-টঃ, (বাহুলকাৎ সাধুঃ।) 
কুলীন, সৎকুলোস্ভূত। (প্বভুব ততকুলেয়াণাম্‌ দ্রব্যকার্ধ্য- 
সুপস্থিতম্ত। মহাভারত ১। ১৭৮1) 
কুলেশ্বর (পুং) কুলস্ত অগৎসমৃহত্ত ঈশ্বরঃ, ৬তৎ। ১ শিব, 
মহাদেব । ২ বংশের নেতা, কুলপতি । 
কুলেশ্বরী (স্ত্রী) কুলেশ্বর টিত্বাৎ ভীপ,। হর্গা। 
কুলোৎকট (পুং) কুলেন উৎকটঃ উপ্রঃ। ১ সৎকুলজাত 
ঘোটক। (ব্রি) সৎকুলোস্ভুত। 
কুলোদগত (ত্রি) কুলাৎ সৎকুলাৎ উদগত উৎপন্নঃ। 
সৎকুলজাত। 
(“মৌলান্শাস্ত্রবিদঃ শৃরান্‌ লব্ধলক্ষান্‌ কুলোদগতান্‌।” 
মন্থু ৭1 ৫৪1) 
কুলোদ্বহ (ব্রি) কুলং বংশং উদ্বহতি পালয়তি, শ্রান্ধাদিনা 
পিতৃপুরুষান্‌ উর্ধং নয়তি বা। কুলশ্রেষ্ঠ, বংশপ্রতিপালক। 
কুল্ফ (পুং ) কল্‌ সংখ্যানে ফক্‌, (কলিগলিভ্যাং ফগন্তোচ্চ। 
উণ্‌ ৫ | ২৬1) ১ শরীরারবব, গুল্ফ। (“যদ্বিজামন্‌ পরুষি 
বন্দনং ভূবদন্ঠীবন্তোৌ পরিকুল্ফৌ চ দেহৎ ॥” থাক্‌ ৭৫০২1) 
২ রোগবিশেষ । (কুল্ফঃশরীবাবয়বো৷ রোগশ্চ ।” উজ্দবলদত্ত।) 
কুল্ফ] (তরী) কুল্ফ স্্িকাং টাপ্‌। রোগবিশেষ। (কুল্ফস্ত 
রোগভেদে স্ত্রী উপাদিকোষ ।) 
কুল্মাল (রী) কৃষ্‌ কললন্‌। ('কুষের্শ্চ । উপ্‌ ৪/১৮৭।) লশ্চান্তা- 


দেশঃ (উদ্দবলদত 1) ১ পাপ। (“কুললং পাপং উজ্দজ্লদত । ) 


( বৈদিক ) ২ বাণের অথবা বর্ষার যে অংশে দণ্ড সংলগ্র করিয়! 
দেওয়! হয়। (“তত্র মে গচ্ছতাদ্ধবং শল্য ইব কুল্পলং বথা” 

অথর্ব ২। ৩০। ৩। ) 

কুল্গালবহিষ (পুং) বৈদিক খাবিবিশেষ । 
কল্মাফ (পুং) কোলতি কুল্‌ কিপ্‌, কুল; অর্ধন্থিশ্নো! মাযো- 
ইশ্মিন, বহুত্রী। ১ অর্ধসি্ধ মাবাদিমিশ্রিত অর, চলিত 
ধাঙ্গালার খিচুড়ী, হিন্দী ঘুঘুনী 'অথবা খিচ্ড়ী। ভাবপ্রকাশ 
মতে ইহার গুণ--গুরু, রুক্ষ, বাযুনাশক ও মলভেদক। ২ 
গিবিত মাধ। ৩য়ামাহ। ৪ বাবক, অর্ধপক যব, (10911 


[৩৫২ ] 


রম 
0108 7189108, )। ৫ সুর্যের পারিপার্ষিক তেদ। ৬ 
শৃকধান্ত। ৭ মাবারৃতি পত্রযুক্ত বৃক্ষ, কাশ্দীরদেশে যাহা 
তুলসী নামে বিখ্যাত। (ক্লী) ৮ কাজী, কাজি, আমানী । 
৯ রোগবিশেষ। ১* বনকুলখখ, বনকুল্থী। ১১ মসী পরিণাম। 
কুল্মাধাভিযুত (ক্লী) কু্া ষৈরভিযুতং ৩তৎ। কাঞ্জিক, কাজী । 
কুল্মাধী (জী) কুলসাব্রিক্লাং ভীপ,। নদীবিশেষ। (হরিবংশ ) 
কুল্য (তরি) কুলং কৌলীন্যমত্যন্সিন্, কুল-বলাদিত্বাৎ যঃ। 
(বুঞ্ছণ-কঠ--। পা 9৪। ২।৮*।) যা! কুল-অপত্যার্থ যত, 
(অপূর্বপদাদন্যাতরন্তাং যড্ডকর্ছো । পা! ৪1১১৪*।) 
১ সৎকুলোস্তব। ২ কুলপয়ম্পরাগত। 

(“গৃহান্‌ মনোজ্োরুপরিচ্ছদাংশ্চ 

বৃত্তীশ্চ কুল্যাঃ পশু-ভৃত্যবর্গান্‌॥৮ ভাগবত ৭৬১২1) 

৩মাননীয়। ৪ কুলসনিকক্ই দেশাদি। (বৈদিক ) ৫ 
কুল্যভব, কৃত্রিম নর্দীজাত। 

(“নমঃ কুল্যায় চ সরন্তায় চ নমো! নাদেয়ায় চ বৈশস্তায় চ।৮ 
শুরুষজুঃ ১৬৩৭ ।* | “কুল্যা কৃত্রিম! সরিতত্র তব কুল্যঃ” 
মহীধর )। (ব্লী) ৬ অস্থি। .৭ মাংস। ৮ স্র্প। ৯ অষ্টদ্রোণ- 
পরিমাণ। 

কুল্যা (স্ত্রী) কুল্য-টাপ্‌। ১ ক্ত্রিমনদী । ২ পর়ংপ্রণালী। 
৩ জীবস্তিক ওষধি। ৪ নদীমাত্র। € স্থুলবার্তাকু । 

. এ কুলস্ত্রী। (বৈদিক) ৮ ক্ষুরনদী | (পস্তন্দস্তাং কুল্যা বিষিতাঃ” 
খখেদ ৫।৮৩৮।) ৯ মহাভারতোক্ত খবিকুল্যা, দেবকুল্যা 
প্রভৃতি কয়েকটা নদীর নাম। 

কুল্যাঁসন (ক্লী ) কুলায় কুলাচারায় হিতমাসনং। রুদ্রযামল- 
তস্ত্রোক্ত আসনভেদ। 

কুল্প, (কুলু)_-হিমালয়-উপত্যকায়, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত 
কাঙ্গড়ার একটী বিস্তীর্ণ উপবিভাগ। অক্ষা ৩১*২* 
হইতে ৩২২৬ উঃ এবং দ্রাঘি” +৬৫৮৩৮ হইতে ৭৭*৪৮৪৫ 
পৃঃ পর্য্স্ত বিস্বৃত। ইহার মধ্যে শতদ্র নদীর পশ্চিমতট 
ও বিপাশ! নদীর খানিকট! অববাহিকা আছে । 

এই কুলু জনপদ মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাধিতে 
উলুত, কুনুত, কৌলুত এবং কৌলুক নামে বর্ণিত হইয়াছে । 
চীন-পরিব্রাক হিউএন্সিয়াং এই জনপদ কিউ-লুতো 
নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এখানে আসিয়া এই 
স্থান-পর্যাটন করিয়৷ লিখিয়াছেন-_ | 

'এই-রাজ্য ৩০০* লি (প্রায় ৫** মাইল) বিস্তৃত, চারি- 
দিকে পর্বতমাল! পরিবেষ্টিত। রাজধানী প্রায় ১৪/১৫ লি 
(প্রায় জাড়াই মাইল )।. এখানকার তৃমি বেশ শশ্তশালী ও 
উর্ধরা, এখানে নানাবিধ তরুলত! ও কুল ফল গ্রচুয় পল্িমাপে 


ক্লু 


জন্মে, বিশেষতঃ এখানে মূল্যবান্‌ বৃ দুল ))বি়ুর 
উৎপন্ন হয় । স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাত্র প্রভৃজিধাত্ ঈনে স্থানে 
পাওয়া যায়। এখানে চিরকালই শীত, সকীস্ুই কূধারপাত 


1. নমলিয়। পে 


কুবর্ষ 


প্ীলোকের উপর, কলের সন্দেহ পড়ে, তাহাকে ধরিয়া 
আনিয়!.বিশ্বকষ্ট/দের। পুর্বে এইরূপ বৃদ্ধাকে সকলে 


ফেলিত, এখন বৃটাশ-রাজত্বে সেরূপ নৃশংস 


হয়। অধিবাসীগণের প্রায় গলগণ্ড ও অর্ব,দ হইয়ীস্্বক০---ব্বহারহইতে পারে না বটে, কিন্ত এরূপ বৃদ্ধাকে সমাজ- 


তাহার অতিশয় উগ্রপ্রকৃতি, বীরত্ব ও স্তায়ের পক্ষপাতী ।, 
তৎ্কালে এখানে ২০টি বৌদ্ধ-সজ্ঘারাম, সহত্রাধিক ৰৌদ্ধ- 
যাজক, এতত্তিন্ন ১৫টি হিন্দুদেবালয় ছিল। পর্বতের ভূগু- 
পাতের চারিধারে পাণরের ঘর ছিল, অর্ৎ ও খধিগণ সেই 
সকল স্থানে বাস করিতেন। এই রাজ্যের মধ্যভাগে বৌদ্ধরাজ 
অশোক-প্রতিষ্ঠিত একটা স্তূপ ছিল। 

প্রায় সার্ধ দ্বাদশশত বর্ষ পুর্বে চীনপরিব্রাজক যাহা 
লিখিয়া গিয়াছেন, কুলুরাজ্যে এখনও তাহার অনেক নিদর্শন 
পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীগণের স্বভাব প্রায় পুর্বববৎ 
আছে। তাহাদের সাহস ও শরীরে বল বেশ আছে, কিন্তু 
সকলেই দরিদ্র, একখানি কম্বলমাত্র পরিধেয় ৷ জ্্রীপুরুষের 
পরিচ্ছদ প্রায় একপ্রকার, জ্ত্রীলোকের। সুদীর্ঘ কেশ চূড়া 
করিয়া বাধে। বসাহির, সুকেত, মাণ্ডী, কোহিস্তান ও কুলু 
এই করম্থানের অধিবাদীই একজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। 
ইহাদের যাহার! সামান্ত চাষ বাস করে, তাহাদের নাম 
গুজারি এবং যাহার। মহিষ, ছাগ প্রভৃতি প্রতিপালন করে, 
তাহার1 গড্ডি বলিয়। অভিহিত । কুনেত ও ডগীজাতিই 
এখানকার প্রধান । এখনও শিবরাজ নামক স্থানে স্ত্রীলোকের 
মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা দৃ্ হর। কয়েকজন ভ্রাতা মিলিয়া 
কতকগুলি স্ত্রীলোককে বিবাহ করে, সকল স্ত্রীলোকই তাহা- 
দের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। কুলুরাজ্যের 
অপর অপর কোন স্থানে এবপ প্রথা এখন আর বড় প্রচলিত 
নাই। এখানকার স্ত্রীলোকের অধিক পরিশ্রমী, তাহার! 
ক্ষেত্রে গিয়া কর্ম করে। কর্ম করিতে যাইবার সময় 
তাহারা আপনাপন শিশু সম্তানকে এক এক জন বুদ্ধার 
কাছে রাখিয়! যায়। ন্থবাস্ত প্রভৃতিস্থানে কৃষিকার্ধ্য করিতে 
ধাইবার সময়, যুবতীগণ নিজ নিজ সম্তানদিগকে আপাদ- 
মস্তক কম্বলে জড়াইয়া ঝরণার কাছে, এমনিভাবে ফেলিয়। 
রাখে, যে সহজেই তাহাদের মাথায় ফোঁটা ফৌটা জল পড়িতে 
থাকে । সাধারণের বিশ্বাস যে, শৈশবকালে এন্প ভাবে 
রাখিলে তাহারা ভবিষ্যতে অধিক পরিশ্রমী, বীধ্যবান্‌ ও 
বলবান্‌ হইবে এবং উদরাময় প্রভৃতি সকলপ্রকার রোগের 
শাস্তি হইবে। সাধারণ লোকের ডাইনের উপর বড় ভয়। 
কাহারও পীড়া হইলে, অথবা গোমেবাদির অক্ষ্থাৎ মৃত্যু 
ঘটিলে তাহারা সকলে মিলিয়! ভাইনা অর্থাৎ যে বৃদ্ধ! 

ডা 


চাত করিয়! দেশ হইতে তাড়াইয়! দেয়, তাহাতে অভাগিনী 
অনাহারে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয় । 
[ কুনিন্দ ও কাঙ্গ ড়া দেখ |] 

কুলুই (দেশজ ) কাকর। 

কুলল.ক (পুং) মন্সংহিতার একজন বিখ্যাত টাকাকার। 
বারেল্দর শ্রেণীর নন্দনাবাসীগ্রামী দিবাকরভট্ের পুত্র, বারেন্র- 
সমাজে পরিবর্ত-মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠাতা উদয্ননাচার্য্য ভাছুড়ীর 
সমসাময়িক । [কুলীন শবে ৩১৭ পৃষ্ঠায় কুল্ল ক-ভট্ের 
বংশাবলী দেখ ।] ও 

কুন্থ (ক্লী)[ বৈদিক ] ১ লোমহীনতা, টাকরোগ। (পচাতি- 
কৃষ্ণং চাতিকুন্বং চাতিলোমশং ৮৮। শুক্লুষজুঃ ৩০। ২২।*। 
“অতিকুন্বং লোমরহিতম্।* মহীধর।) (ত্রি)২ তদ্যুক্ত। 

কুব (ক্লী) কুং ভূমিং বাতি গচ্ছতি তত্র জন্সগ্রহণা দিত্যর্থঃ, 
কু-বা-কঃ। ১ উৎপল। ২ জলজ পুষ্পমাত্র। 

কুবকালুকা (ত্ত্রী) কুবমিব কায়তি প্রকাশতে, কুব-কৈ-কঃ, 
কুবকা আলুকা ইব। শাকবিশেষ, ঘোলীশাক। 

কুবঙ্গ (ক্লী) কু ঈষদ্‌ বঙ্গমিব গুণসাদৃস্তাদিত্যর্থঃ। উপমিত- 
সং। সীসক, সীস!। 

কুবচঃ [স্] (কী) কুৎসিতং বচো! বাক্যং কুগতিসং। ১ কুৎসিত 
বাক্য, নিন্দা, গালাগালি । (ভ্রি) কুৎসিতং বচোইস্ত, বন্ুত্রী। 
২ নিন্দুক, যে মন্দ কথ! কহে অথবা পরের নিন্দা করে। 

কুবজক (€ ক্লী) কুৎসিতং বজ্বং হীরকমিব কায়তি প্রকাশতে, 
কু-বজ্র-কৈ-কঃ। বৈক্রান্তমণি। 

কুবদ (ক্লী) বদতীতি বদং কুৎসিতং বদং বাক্যং, কু-বদ্‌-অচ্‌। 
১ কুৎসিত বাকা, নিন্দা। (ত্রি)কুৎসিতং বদং বুক্যমস্থয 
বনুত্রী। ২ নিন্দাকারী। 

কুবম (পুং) কৌ পৃথিব্যাধ বমতি বর্ধতি জলমিত্যর্থ:, কু-বম- 


» অচ্। ১ হুর্য্য। (পকুলং কুলঞ্চ কুবমঃ কুবমঃ কশ্তপোদ্িজঃ 1” 


মহাভারত অনুশাসন ৯৩ অঃ 1) 
(ব্রি) কুৎসিতং বমতি, কু-বম্*অচ্‌। ২ নিন্দিত বমনকারক। 
কুবর (পুং) কুৎমিতং বৃণাতি গৃত্কাতি রসমিত্যর্থঃ। কু-ব-অপ্‌" 
(খদোরপ্‌। পা ৩। ৩। ৫৭ |) ১ তুবর, কষা । (ত্রি) 
২ ক্ষায়রসধুক্ত । 
কুবর্ষ (পুং) বর্ষতীতি বর্ষঃ কুৎসিতো বর্ষে বৃষ্টিঃ, কু-বৃষ- 
অচ। অজঅবর্ষণ, অত্যন্ত বৃষ্টি। 


৮৯ 


কফুবলয়াপীড় [ 


€(“ভারোদ্বহুনন্থিযাশ্চ তথেমে রখবাজিনঃ | 
দ্বীন! ধর্.পরিশ্রাস্তাঃ কুবর্ষোপহৃতা। ইব ।” রামায়ণ ৬৮৯১৫) 
কুবল (পুং) কৌ-বলতে, কু-বল্‌পচাদিদ্বাদচ। ১ বযনীবৃকষ 
(81570)095 )5১০.) (কী) ২ ৰবদরীফল, কুল। ৩ মুক্তা- 
ফল। ৪ উৎপল। ৫ জল ৬ সর্পোদর। 
কুবলকুণ (পুং) কুবলানাং পাকঃ, কুবল-পীঘ্বাদিত্বাৎ কুণপ্‌, 
(তন্ত পাকমুলে পীহাদিকর্ণাদিভ্যঃ কুণব্জাহচৌ। পা 
৫২1২৪ ।)। যে সময়ে বদরীফল পাকিতে থাকে, কুল 
পাকিবার কাল। 
কুবলপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ। *। কুবলশব কর্াদি গণাত্তর্গত 
বলিয়া উদাত্তন্বর হয় না। (প্রস্থেইবৃদ্ধমকর্াদীনাম্‌। 
পা ৬।২। ৮৭1) 
কুবলয় (ক্লী) কোঃ পৃথিব্যা বলয়মিব, তন্তা শোভোৎপাদক- 
ত্বাং, উপমিতসং। ১ উৎপণ। ২ নীল ও শ্বেতাৎপল। 
(“জ্যোতি পেঁখাবলগ্লিগলিতং যস্ত বর্থং ভবানী । 
পুত্রপ্রেক়্৷ কুবলয়দল-প্রাপি কর্ণে করোতি”॥ পুর্বমেঘ ৪৬1) 
কোঃ পৃথিব্যা বলয়ং ৬তৎ | ৩ ভূমণ্ডল। (পযো বা অক্পং 
স্বীপঃ কুবলয়-কমল-কোশাভ্যন্তরকোশঃ”। ভাগবত ৫১৬৫ | 
কুবলয়ং ভূমগুলং তরীকা ।) 
(পুং) ৪ কুবলয়াশ্ব বুপতির ঘোটকের নাম। 
€ অনুরভেদ। 
কুবলয়পুর । ক্লী) নগরবিশেষ। 
কুবলয়াদিত্য (পুং) নৃপতিবিশেষ। [কুবলয়াপীড় দেখ |] 
কুবলয়ানন্দ (পুং) কুবলয়ং ভূমগুলং আনন্দয়তি ; কুবলয় 
আ-নন্দ-অ5২। ১ অলঙ্কার গ্রন্থবিশেষ। ২ কুমুদের আনন্দ- 
জনক, চন্দ্র । 
কুবলয়াপীড় (পুং) কুবলয়মাপীড়ং ভূষণং যন্ত। ১ কাশ্মীরের 
একজন রাজা । ইহার অপর নাম কুবলয়াদিত্য। ইনি 
ললিঃাদিত্যের মৃত্যুর পর কাশ্ীরের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। রাভ্ভী কমলাদেবীর গর্তে ইহার জন্ম হয়। ইহার 
রাজত্বের অনেক সময় ভ্রাতাদিগের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে অতীত 
হয়। পরে কোন কারণে ইহার বৈরাগা উপস্থিত হইলে,'ইনি* 
রাজ্যপরিত্যাগ করিয়া প্রক্ষ-প্রত্রবণ নামক বনে গমন 
করেন। ভূপতির বনগমনের পর মস্ত্রিবর মিত্রশর্মা সন্ত্রীক 
বিতস্তার জলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। কারণ মন্ত্রীর বাক্য 
ও কার্ধ্যই ভূপতির বনগমনের প্রধান কারণ। 
২ দৈতাবিশেষ। এই দৈত্য হৃম্তীরূপ ধারণ করিয় 
স্ক্ ও বলরামের বিনাশ-কামনায় কংসের দ্বারদেশে উপ- 
স্থিত ছিল। কৃষ্ণ ঘখন কংসালয়ে প্রবেশ করেন, তখন 


৩৫৪ ) 


ফুবলয়াপড় 


ংসের খ্বারদেশে কুবলয়াপীড় তাহাকে আক্রমণ করিলে, 
তিনি ইহাকে নিহত করেন। (হরিবংশ ৮৫ অঃ।) 


কুবলয়াবলী (ভ্ত্রী) ১ শ্রীকদেশাধিপতি আদিত্যগ্রভের 


মহ্ষী। ইনি ডাকিনীসিদ্ধ ছিলেন। ইহার পতিও ইহার 
উপদেশে ডাকিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হন। একদা রাজ্জী ফলভৃতি- 
নামক একজন ব্রাঙ্গগকে ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন এবং 
তাহার আদেশে একজন ধাতক রন্ধনশালায় উপস্থিত থাকে, 
তাহার প্রতি আদেশ থাকে যে ব্যক্তি রন্ধনশালায় উপস্থিত 
হুইবে, তাহাকেই বধ করিবে । মহারাজ ছলন। করিয়। 
ফলভূতিকে পাকগৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। দৈবক্রমে 
ফলভূতির পরিবর্তে রাজকুমার রন্ধনশালায় উপস্থিত হন। 
ঘাতক তাহাকে বধ করে, এই প্রকারে রাজকুমারই পিতা- 
মাতা কর্তৃক ভক্ষিত হন। পরে ফলভৃতির মুখে সমস্ত বিবরণ 
শুনিয়া রাজ গৃহত্যাগ করেন। রাজী কুবলয়াবলী পতি ও 
পুভ্রশোকে হুতাশনে প্রাণত্যাগ করেন। ( কথাসরিৎসাগর ) 
কুবলয়াশ্ব (পুং) ১ নৃপতিবিশেষ, ইহার অপর নাম ধুন্ধুমার । 
(ভাগবত ৯৬।১৮।) ২ শক্রজিৎ নামক রাজার পুত্র, ইহার 
অপর নাম খতুধ্বজ। রাজকুমার খতুধ্বজ নানাবিধ শঙ্ত- 
শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। একদিন এক তপস্বী একটী অশ্ব 
লইয়া! রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “মহারাজ ! কোন 
দানব পশুবূপ ধারণ করিয়! প্রতিদিনই যজ্ঞ ভঙ্গ করিতে চেষ্টা 
করে, আমি তাহার বাবহারে নিতান্ত ছুঃখিত হইয়। ঈশ্বরের 
আরাধনা করি, পরে দৈবাৎ একদিন আকাশমণ্ডল হইতে 
এই অশ্বটা পতিত হইয়াছে এবং দৈববাণী হইয়াছে যে, 'বীর" 
শ্রেষ্ঠ রাজপুত্র এই তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া অনায়াসে 
দৈত্যকে সংহার করিতে পারিবেন। এই পৃথিবীমণ্ডলে 
কোথাও ইহার গতি প্রতিহত হয় না বলিয়া ইহার নাম 
কুবলয়াশ্ব ।” অনন্তর খতুধবজজ পিতার আদেশে ঘোটকে 
আরোহণ করিয়া মুনির আশ্রমে গমন করেন। (রাজপুত্র 
খতুধবজ কুবলয় নামক অশ্ব পাইয়াছিলেন বলিয়া! তাহার 
নাম কুবলয়াশ্ব হইয়াছিল।) যথাসময়ে যক্সবিস্বকারী দানব 
বরাহরূপ ধারণ করিয়া! আশ্রমে উপস্থিত হইলে রাজকুমার 
তাহাকে লক্ষ্য করিয়! বাণ নিক্ষেপ করেন। দানব বাণাধাতে 
নিতান্ত কাতর হইয়1 পলায়ন করে। রাজকুমারও অপ্রতি- 
হতগতি অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হুই- 
লেন। তিনি দানবের অন্থ্‌সরণে পাতালপুরী প্রবেশ 
করিয়! গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবন্থুর কন্ত। মদালসাকে বিবাহ করেন। 
পাতালপুরে গন্ধর্বকূমারীর মুখে গুনিতে পাইলেন যে 
পাতালকেতু নামক জনৈক দানব পণ্ুরূপ ধারণ করিয়! যত 


বিশ্ন করিত, সেই দানব রাজকুমারের বাণাাতেই দানবলীলা 
সম্বরণ করিয়াছে । রাজপুত্র মদালসাকে লইয়া! বাড়ী আসি- 
লেন। দিনে দিনে মদালস! তাহার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা 
হইল। পাতালকেতুর ভ্রাতা তালকেতু ভ্রাৃ-হস্তার অনিষ্ট 
কামনায় মুনিবেশ ধারণ করিয়! রাজধানীর অদুরবর্তী যমুনা- 
ভটে একটা আশ্রমে কপট তপস্ত। করিতে আরম্ভ করিল। 
রাজপুত্র কুবলয় নামক ঘোটকে আরোহণ করিয়া দৈবক্রমে 
সেই কপট নন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হন। সন্ন্যাসী-বেশ- 
ধারী তালকেতু রাজপুভ্রকে বলিলেন, “রাজকুমার ! আপনি 
অনুগ্রহ করিয়া আপনার শিরোভূষণ আমাকে প্রদান 
করিলে আমার বহুদিনের পরিশ্রম সফল হয়।” খাতুধ্বজ 
তাহাকে শিরোভূষণ প্রদান করিলেন। দানব রাজপুজের 
শিরোভূষণ লইয়া! ও রাজপুত্রকে আশ্রমরক্ষার ভার অর্পণ 
করিয়া গমন করিল। তালকেতু মুহূর্ত মধ্যে রাজবাড়ী উপ- 
স্থিত হইয়া বলিল, “রাজপুক্র এক ছুষ্টদানবের যুদ্ধে গ্রাগ পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহার শিরোভূষণ 
আমাকে অর্পণ করিয়াছেন, আমি ভিখারী, আমার শিরো- 
ভূষণে প্রয়োজন নাই”, এই বলিয়া! শিরোতৃষণ তথায় রাখিয়া 
দানব প্রস্থান করিল। 

পতিপ্রাণা মদালসা পতির নিধন শুনিয়া শোকে প্রাণ 
পরিত্যাগ করিলেন । অনন্তর কুবলয়াশ্ব ভবনে উপস্থিত হইয়া 
দেঁখিলেন যে, তাহার প্রাণাধিকা প্রিয়তম! তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, “আমি আর দারপরিগ্রহ 
করিব না, জন্মাস্তরে যেন গন্ধর্বকুমারীকে পাইতে পারি ।, 
রাজপুজ্র এইরূপ স্থির করিয়। সংসারধর্্ম প্রায় পরিত্যাগ 
করিলেন। দৈবক্রমে নাগরাজ অশ্বতরের পুক্রদ্বয়ের সহিত 
রাজকুমারের বন্ধুত। হুইয়াছিল। অশ্বতর পুজ্রের মুখে রাজ- 
পুজের বিবরণ শ্রবণ করিয়া এক মনে সরত্বতীর আরাধনা 
করেন। সরশ্বতীর প্রসাদ্দে তিনি অদ্বিতীয় সঙ্গীতবিদ্যা 
অভ্যাস করিলেন। নাগরাজ তদনস্তর সঙ্গীতদ্বার মহা- 
দেবের উপাসনা করেন। মহাদেব সত্তষ্ট হুইয়া বর দিতে 
উপস্থিত হইলে নাগরাজ বলিলেন, প্প্রভে। ! কুবলয়া্ব- 
রাজকুমারের প্রাণোপমা গন্ধর্ধকুমারী আমার কন্তারূপে 
জন্মগ্রহণ করুন, ইহাই আমার প্রীর্থনীয়”। মহাদেব বলি- 
লেন, *শ্রান্ধ করিয়৷ ন্বয়ংই মধ্যম পিগুটী ভক্ষণ করিবে, অন- 
স্তর তোমার মধ্যম ফণা হুইতে সেইপগন্ধর্বকুমারী মদালসা 
বহির্গিত হইবে”। নাগরাজ শিবের বাকো তাহাই করিলেন, 
এবং তাহার ফণা হইতে মদালস। বহির্গত হইল। নাগরাজ 
মদালসাকে গোপনে অস্তঃপুরে রাখিলেন। অনস্তর তাহার 


1 ৫৫ ] 


কুষাহুল 


আদেশে কুবলয়াশ্ব পাতালে উপস্থিত হইলে চিরবিরহিন্ী 
মদালসার সহিত কুবলয়াস্বের মিলন হইল । (মার্কগ্ডয়পুরাপ 
২০--২৪ অঃ।) [ মদালসা দেখ।] | 
৩ শকটী অশ্ব। মুনিদিগের যক্তবিদ্নকারী পাতালকেতুর 
বিনাশ করিতে কৃরধ্যদেব আকাশ হইতে ইহাকে ভূতলে 
অর্পণ করেন। কুবলয়ে (ভৃমণ্ডলে ) কোন স্থানেই ইহার 
গতি প্রতিহত হইত না বলিয়! ইহার নাম কুবলয় হইয়াছিল ।/ 
"অশ্রান্তঃ সকলং ভূমের্বলয়ং তুরগোত্তমঃ | 
সমর্থ; ক্রান্তমকেণ তবায়ং প্রতিপাদিতঃ ॥ ৪৯ ॥ 
যতো ভূবলয়ং সর্বমশ্রাস্তোহয়ং চরিষ্যতি। 
. অতঃ ঝুবলয়ো নায় খ্যাতি লোকে প্রয়ান্তাতি” ॥ ৫১ ॥ 
মার্কগেয়পুরাণ'২* অধ্যায় । 
কুবলয়াশ্বীয় (ক্রী) কুবলয়াশ্ব-ছঃ। -কুবলয়াশ্থ নৃপসন্বস্বীয় গল্প । 
কুবলয়িত (তি) কুবলগ়ানি সঞ্জাতান্তন্ত, কুবল-তাবকাদি- 
ত্বাদদিতচ, ( তদন্ত সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ.। পা ৫২1৩৬ ) 
কুবলয় পূর্ণস্থান, সেখানে অনেক কুবলয় প্রন্ষ,টিত হয়। 
(“পুরমবিশদযোধ্যাং মৈথিলীদর্শনীনাং কুবলযিতগবাক্ষাং 
লোচনৈরঙ্গনানাং”। রঘু ১১।৯৩।) 
কুবলয়িনী স্ত্রী) কুবলয়ানাং সঙ্ঘঃ কুবলম্ন-ইনি স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। 
উৎপলসমূহ, উৎপলিনী, উৎপলপূর্ণস্থান । 
কুবলয়েশ (পুং) কুবলয়ন্ত ভূমগ্ডলন্ত ঈশঃ পতি, ৬তৎ। 
পৃথিবীপতি, রাজা । 
কুবলাশ্ব ( পুং) কুবলয়াঙ্ব, ধুদ্ধুমারনৃপতির নামান্তর । (মহা- 
ভারত বনপর্ধ |) 
কুবলেশয় (পুং) কুবলে উৎপলে শেতে, কুবলে-শী-অচ্‌ঃ 
অলুক্‌ সমাস। বিষুও। 
কুবলী (ন্ত্রী) কুবলক্তরিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। কোলিবৃক্ষ, 
কুলগাছ। 
কুবাক্য (ক্লী) কুৎসিতং বাক্যং, কুগতিসং। 
নিন্দা, ক্ষতিকর বাক্য। 
কুবাচ্‌ (ক্লী ) কুৎসিতং বাঁক্‌ বাক্যং, কুগতি। কুৎসিত বাক্য। 
* (“সংস্মীরিতে মর্দদভিদঃ কুবাগিযূন্‌ ৮” ভাগবত ৪৩1১৫ ।) 
কুবাট (পুং) কুৎসিতমণ্ডভং চৌরপ্রবেশাদিকং বটতি 
নিবারয়তি, কু-বট-অণ.। কবাট, কপাট, দ্বার। 
কুবাদ (তরি) কুৎসিতং বদতি, কু-বদ.অপ.। ১ পরদোষ-কথন- 
শীল, যে ব্যক্তি পরের নিন্দা করিয়া থাকে । (পুং) ২ পরী- 
বাদ, কুৎসিতবাকা। 
কুবাহুল (পুং) কুৎসিতং বহুতি, কু-বহ-উলঞ. (বাহুলকাৎ 
সাধুঃ)। ক্রমেলক, উদ্রী। 


মূন্দ কথা, 


কুবিক (পুং) (বু) জনপদবিশেষ। 
কুবি [দ] (অব্য) [বৈদিক ]১ বহুবার। 
(“কুবি অগ্নিরুচথত্য বীরসৎ* খক্‌ ১/১৪৩।৬। 
“কুবিৎ বহুবার! সায়ণ।) ২ প্রশংসা । 
কুবিৎ শব্ধ চাঁদিগণীয় বলিয়! ইহার নিপাতসংজ্ঞা হওয়ায় 
অব্যয়ত্ব হইয়াছে । অন্যান্য অব্যয়ের স্তায় ইহারও বিভক্তি 
লুক্‌ হইবে। (চাদয়োইসত্বে । পা ১181৫৭1) 
কুবিৎম (পুং) [বৈদিক] কোন এক ব্যক্তির নাম। 
(“কুবিৎসন্ত গ্রহিবরজং গোমস্তং দস্থ্যহাগমৎ৮। খাক্‌ ৬৪৫।২৪। 
'কুবিদ্বহুশঃ শ্তি হিনস্তীতি কুবিৎসো নাম কশ্চিৎ সায়ণ।) 
কুবিন্দ (পুং) কুপ ক্রোধে-কিন্দচ্‌, বা বকারোহস্ত্যাদেশঃ, 
(কুপেবীবশ্চ। উপ. ৪1৮১)। তস্তবা়, তাতি। (“কুপিন্দ 
কুবিন্দৌ তন্তবায়ে। উজ্জলদত্ত।) 
কুবিন্দক (পুং) কুবিন্দ-ন্বার্থে কন্‌। কংসকার। 
কুবিন্ব (পুংক্লীং) কুৎসিতং বিশ্বং কুগতিসং | ১ নিন্দিতমণ্ডল, 
কুৎসিত ছায়!। ২ তৃমণ্ডল। 
কুবিবাহ (পুং) কুৎসিতো বিবাহঃ, কুগতিসং। অশাস্থীয় 
বিবাহ, অযোগ্যবিবাহ, আন্ুরাদি বিবাহ। 
“কুবিবাহৈঃ ক্রিনালোপৈর্বেদানধায়নেনচ। 
কুলান্কুলতাং যান্তি ব্রাঙ্গণাতিক্রমেণ চ ॥% মনু ৩৬৩। 
“কৃবিবাহৈরান্থুরাদিবিবাহৈঃ।, কুলল্‌কভট্ট। 
কুবীণা (স্ত্রী) কুৎসিতানাং নীচজাতীয়ানাং বীণা । চগ্ডালের 
বীণা, যে বীণ। চগ্ডাল কর্তৃক বাদিত হইয়। থাকে। 
কুবীরা! : স্ত্রী) নদীবিশেষ । 
কুরৃপ্তি (স্ত্রী) কুৎসিত! বৃত্তি» কুগতিসং। ১ নিন্দিতাচরণ, 
কুৎসিত জীবিকা, কুব্যবহার। (তরি) ২কুবৃত্তিযুক্ত। 
কুরৃতিকৃৎ্ (পুং) কুবৃত্তিং ফলগ্রহণকালে কণ্টকাঘাতরূপং 
নিন্দিতাচরণং করোতি, কু-বুন্তি-ক-ক্িপ্‌ তুগাগমশ্চ। ১ 
করঞ্জতেদ, যাহাকে কাটা করম্চা কহে, (029১9111018 
13070010619.) (ত্রি) ২ নিন্দিত চেষ্টাকারক, যে ব্যক্তি 
নিন্দিতাচরণ করিয়া থাকে । « 
কুবেণা (কা) ২ নদীবিশেষ। ঈষৎ বেণস্তি গচ্ছস্তি মৎক্ঠা- 


মত্র কু-বেণ*মচ্ক্ত্িয়াং টাপ্‌। ২ মৎস্তাধানী, মাছের থালুই। 


কুবেণী (স্ত্রী) কু ঈবৎ বেণস্তে গচ্ছস্তি মত্ত! অশ্মিন, কু বেশ- 
ইন্‌। ১ মংন্তাধানী, মাছের খালুই । ২ সিংহলাধীশ্বরী 
এক বঙক্ষিগ্রী, ইহার সহিত নির্বাসিত রাঢ়রাজকুমার 
বিজরের বিবাহ হয়। (মহাবংশ)। [বিজয় ও সিংহল 
'দেখ।) 

কুবের (পুং) অন্ঠৈশ্ব্ধ্যং কুম্বতি আচ্ছাদয়তি, কুবি আচ্ছাদনে 


: এরক্‌, নলোপশ্চ, (কুদ্বে্গলোপশ্চ। উপ্‌, ১৬০)। যন্ধা কুৎ- 
সিতং বেরং শরীরমস্তয, বহুত্রী। যক্ষাধিপতি। 
পকুৎসায়াং কিতিশবৌোহয়ং শরীরং বেরমুচযতে। 
কুবেরঃ কুশরীরত্বাৎ নামা তেনৈব সোহস্কিতঃ ॥” 
মার্কণেয়পুরাণ। 
ইহার সংস্কত পর্যযায়_ত্র্যত্বকসখ, যক্ষরাট, গুহাকেশ্বর, 
মনুষ্যধর্দমা, ধনদ, যক্ষরাজ, ধনাধিপ, কিন্নরেশ, বৈশ্রবণ, 
পৌলন্তয, নরবাহন, যক্ষ, একপিঙ্গ, এঁলবিল, প্রীদ, পুণ্য- 
জনেশ্বর, হধ্যক্ষ, অলকাধিপ। [কুবের দেখ।] 
. ২ বর্তমান অবসর্পিনীর ১৯শ অর্থতের উপাসকবিশেষ। 
৩ দেবরাষ্ী নামক জনৈক রাজকুমার । ৪ কাদন্বরীরচয়িত] 
বাণভটের প্রপিতামহ। ৫ তুন্বৃক্ষ, যাহাকে তত গাছ কহে। 
(ক্লী) ৬ বিকট, অদ্ভুত, অন্বাভাবিক। ২ মন্দ, অলন। 
কুবেরক (পুং ) কুবের স্বার্থে কন্‌। ১ কুবের। ২ তুননবৃক্ষ, 
ততগাছ। 
কুবেরনলিনী (স্ত্রী) ভীর্ঘবিশেষ। 
কুবেরবান্ধব (পুং) কুবেরস্ত বান্ধবে! মিত্র, ৬তৎ। শিব, কুবে- 
রের সখা বলিয়া মহাদেবের একটা নাম কুবেরবান্ধব। 
কুবেরবন ক্লৌ) কুবেরস্ত বনং, ৬তৎ। কুবেরের অধিষ্ঠিত বন। 
কুবের শব্দের সহিত বনশন্দের সমাস হইয়। রকারোত্তর 
বকার ও অকার মাত্র ব্যবহিত বনশন্দের নকার স্থানে ণকার 
হইতে পারিত, কিন্তু পুরগ! ও মিশ্রক প্রভৃতি কয়েকটা শবের 
পরস্থিত বনশবের নকারই ণকার হইয়া থাকে, তত্তিন্ন শব্দের 
পরস্থিত হইলে হয় না। ( বনং পুরগামিশ্রকাসিপ্রক! সারিক। 
কোটরাগ্রেভযঃ। পা ৮৪1৪1) তত্ভিন্ন ক্ষুভাদিগণীয় বলিয়। 
কুবের শবের পরস্থিত বনশবের সমাসযুক্ত হইয়া সং্ঞার্থ 
হইলে ণত্ব হইবে না। (ক্ষতা'দিযু চ। পা ৮181৩৯।) 
কুবেরবল্লভ পং) কুবেরে। বল্পভঃ প্রিয়োহন্ত বন্ত্রী। বৈশ্যাতেদ। 
কুবেরাক্ষী (স্ত্রী) কুবেরস্তাক্ষীব পিঙ্গলবর্ণং পুষ্পমস্তাঃ, বনূত্রী, 
কুবের-অক্ষি ভীষ্‌। ১ পাটল। বৃক্ষ, পারুল গাছ। ২ লতা- 
করঞ্জ। ৩ সিতপাটলিকা, সাদাপারুল, হিন্দী শ্বেতপাড়রী। 
৪ গেটিক!, পেটারী গাছ। 
কুবেরাচল (পুং) কৈলাসপর্বতের নামান্তর । 
কুবেল (ক্লী) কুবেষু জলজপুণ্পেহুঈং শোভাং লাতি গৃহ্াতি, 
লা কঃ। কুবলয়, লাল শু'দি। 
কুবৈদ্য ( পুং) কুৎসিতো৷ বৈদাঃ, কুগতিসং । কুৎসিত বৈদা, 
যে চিকিৎসক চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও চিকিৎসাকার্ষে 
নিপুণ নহে। 
কুত্র (ক্লী) অরণ্য, বন। 


কুশ. 
কুশ (পুং) কুংপাপং শ্তুতি বিনাশয়তি, ' কুশো-ডঃ। যদ্ধা 
কৌ তৃমৌ শেতে বাযুনাবনমিতঃ সন্নিত্ার্থঃ কু-শী-কঃ। ১ 
ক্বনামখ্যাত তৃণবিশেষ, ইহাকে চলিত কথায় কেশে ও 
কুশ! বলিয়া' থাকে, (৮০% (051707771171058) | ইহাঁর সংস্কৃত 
পর্য্যায়-_কুথ, দর্ভ, পবিত্র, যাজ্তিক, হুম্বগর্ভ, বহি, কুতৃপ, 
সৃচ্যগ্রা, যজ্ঞতৃষণ ৷ সমস্ত বৈদিক কর্ম্মেই কুশ লাগিয়া থাকে, 
বৈদিক ক্রিয়াকলাপের ইহা একটী প্রধান অঙ্গ । ভাগবতে 
ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, যজ্ঞ গা ঝাড়া 
দিলে তাহার শরীর হইতে কতকগুলি রোঁম বহিক্মতীপুরীতে 
পতিত হইয়াছিল, তাহাতে কুশ উৎপর হয়। খধিগণ সেই 
কুশদ্বারা যজ্ঞ করিয়! যজ্ঞবিত্বকারীদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। 
“বহিক্মতী নাম পুরী সর্নবসম্পৎসমন্থিতা । 
হ্যপতন্ ষত্র রোমাণি বজ্ঞন্তাঙ্গং বিধুস্বতঃ ॥ ২৭ ॥ 
কুশাঃ কাঁশান্তএবাসন্‌ শশ্বদ্ধরিত-বর্চসঃ ৷ 
খষয়ো যৈঃ পরাভাব্য যক্তপ্রান্‌ যজ্ঞমীড়িরে ॥৮ ২৮ ॥ 
ভাগবত ৩। ২৩ অঃ। 
"সপিঞ্জলাশ্চ হরিতাঁঃ পুষ্টাঃ স্গিগ্ধীঃ সমাহিতাঁঃ | 
গোকর্ণমাত্রাশ্চ কুশাঃ সকচ্ছিন্নাঃ সমূলকাঃ॥৮ (ব্রহ্গপুরাণ) 
যজ্ঞার্দি কর্মে অগ্রযুক্ত হরিতবর্ণ অকর্কশ পুষ্ট দোষ- 
রহিত গোকর্ণপরিমিত ও মূলযুক্ত কুশই প্রশস্ত । কুশ 
একবার মাত্র ছেদন করা উচিত । 
“চিতৌ দর্ভাঃ পথি দর্ভা যে দর্ভা যক্ঞ-ভূমিযু। 
স্তরণাসন-পিগ্ডেষু ষড় দর্ভান্‌ পরিবর্জয়েৎ॥” (হারীত) 
চিতাস্থান-জাত, পথ-জাত ও যজ্ঞতূমি'জাত কুশ পরি- 
ত্যাগ করিবে । ইহ! দ্বারা আস্তরণ, আসন বা পিগুদান কর! 
অনুচিত। 
প্ধৃতৈঃ কৃতে চ বিণ্মুত্রে ত্যাগন্তেষাং বিধীয়তে। 
নীবী-মধো চ যে দর্ভা ব্রন্ম-স্ত্রে চ যে ধৃতাঃ। 
পবিত্র।ংস্তান্‌ বিজানীয়াৎ যথ! কায়স্তথা কুশঃ ॥* 
(ছন্দোগপরিশিষ্ট) 
কুশধারণ করিয়া মল কিনব! মূত্র পরিত্যাগ করিলে কুশ, 
অপবিত্র হুয়, কিন্ত নীবী-মধ্যে বা যজ্ঞহ্ত্রে রাখিয়া দিলে 
কুশ অশুদ্ধ হয় না, শরীরের ন্যায় কুশ পবিত্রই থাকে। 
দিবসের দ্বিতীয় যামার্ধে কুশ-সংগ্রহ করিতে হয়। প্লমিৎ 
গুষ্প-কুশারদীনাং দ্বিতীয়ঃ পরি কীর্তিতঃ*। ( দক্ষ) 
“সমূলস্ত ভবেদ্দর্ভঃ পিতৃণাং শ্রান্ধকর্ম্মণি। 
মূলেন লোকান্‌ জয়তি শক্রন্ত সুমহাত্মনঃ 1” (যম) 
পিতৃগণের শ্রান্ধকার্যে মুলযুক্ত কুশ দিবে । তাহারা 
সেই কুশমুল দ্বার! ইন্্রলেঠক জয় করিয়া থাকেন । 


1 ৪১৩ 


[৩৫৭ ] 


কুশ 


কুশ গ্রহণ করিবার মন্ত্র-_ 

“বিরিঞ্চিনা সহোৎপন্ন ! পরমেষ্টিনিসর্গজ ! 

হুদ সর্বাণি পাপানি দর্ভ! শ্বস্তিকরে] ভব ।” (শঙ্খ) 

কুশছেদনের নিয়ম-- 

“দক্ষিণা ভিমুখশ্ছন্দ্যাৎ প্রাচীনাবীতিকো দ্বিজঃ। 

প্রেতক্রিয়ার্থং পিত্রর্থমভিচারার্থমেবচ |” (ভরগ্াজ ) 

ব্রাঙ্গণ যজ্ঞোপবীত বাম কক্ষতলে লশ্বিত করিয়া দক্ষিণ- 
মুখী হইয়া! প্রেতকার্ধা, পিতৃকার্য্য ও অভিচারের জন্ত কুশ 
ছেদন করিবেন । 

বরদাতম্বে ১ম পটলে লিখিত আছে যে পুজাকালে 
সর্দদ! কুশহন্ত হইয়া থাকিবে, কুশযুক্ত না হইয়া পুজা 
করিলে সে পুজা বিফল হয়। যজ্ঞাদিকার্যে কুশের বিস্তর 
বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার আছে । [দর্ভ শব্দ দেখ। ] হলাযুধ 
তাহার ব্রাঙ্গণসর্দস্ে সধবা স্ত্রীলোককে কুশ-স্পর্শ করিতে 
নিষেধ করিয়াছেন। 

ভাবপ্রকাঁশমতে-_সাধারণ কুশ হইতে বিভিন্ন আর 
এক প্রকার কুশ আছে, তাহার সংস্কৃত পর্যায় দীর্থপত্র ও 
ক্ষরপত্র । সাধারণ কুশ ও দীর্ঘপত্র এই উভয়বিধ দর্ভই 
ত্রিদোষস্, মধুর, কষায় ও শৈত্যগুণবিশিষ্ট। ইহাদের 
মূলে মুত্ররচ্ছ,, অশ্বরী, তৃষা, বন্তি ও প্রদররোগে 
উপকার দর্শে। 

২ বামচন্দ্রের জোঠ্ঠপুল, ইনি সীতার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন, মহধি বান্শীকির নিকট শক্সবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা 
করিয়া অদ্বিতীয় বীর বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
যুদ্ধকৌশলে স্বয়ং রামচন্ত্রকেও ইহার$নিকট পরাজিত হইতে 
হইয়াছিল। রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণগান করিয়াছিলেন । 
ইনি বাম কর্তক প্রতিষ্ঠিত কুশাবতী নগরীতে রাজধানী 
গ্বাপন করেন। (রামায়ণ) । ইহার কুশাবতী পরিত্যাগ 
করিয়া অযোধ্যায় আসিবার কথা রঘুবংশে বর্ণিত আছে। 
ইহ্ার পুত্রের নাম অতিথি" ৩ কুশনিশ্মিত একপ্রকার 
বজ্জু।' ৪ বসু উপরিচরের এক পুজ্রের নাম । ৫ বলাকের 
পৌন্র, বলাকাশ্বের পুত্র ও কুশান্ব ও কুশনাভের পিতা । 
৬ স্ুহোত্রের এক পুত্রের নাম । ৭ বিদর্তরাজের এক পুত্রের 
নাম। ৮ পুরুরববংশীয় বামের পুত্র ও ভান্থর পিতা । 
( সহাদ্রিখণ্ড ১৩০১৫ ।) ৯ কাশ্শীররাজ লবের এক পুত্রের 
নাম। ১ সপ্তথীপ মধ্যে ত্বৃতসমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপবিশেষ । 
(ভাগবত ৫।১।৩২।) ১১ যোল্তু। (ক্লী) ১২ জল। 
(ত্রি) কুৎসিতে অনাচয়ণীয়ে কর্্মণি শেতে তিষ্ঠতি, কু শী-কঃ। 
১৩ পাপিষ্ঠ । ১৪ মত্ত। ১৫ সর্পোদর । 


কুশগ্ডিক! 


কুশকণ্ডিক! (স্ত্রী) কুশৈঃ কণ্ডিকেব। বৈদিক সংস্কার- 
বিশেষ। [কুশশ্ডিকা দেখ।] 
কুশকাশ (ক্লী) কুশশ্চ কাশশ্চ, ভূণবাচকত্বাৎ সমাহারঘ্ন্ঃ | 
(বিভাষা বৃক্ষমৃগতৃণধান্তব্যঞ্জনপশুশকুস্তশ্ববড়বপূর্বাপরাধরোত্ব- 
রাগাম্‌। পা ২।৪। ১২1) ইতরেতর স্বশ্বও হইয়। থাকে। 
প্কুশকাশ! বিরাজন্তে বটবঃ সামগাইব” বিষুঃপুরাণ। 
কেহ কেহ একপস্থলে “কুশমহিতা কাশাঃ” এইরূপ বাক্য 
করিকা মধ্যপদলোপীসমাস করেন। কুশ ও কাশ। 
কুশচীর (ক্লী) কুশ-নির্ষিতং চীরং মধ্যলো*। ১ কুশ-নির্টিত 
হত্তর। (ব্রি)২ তদবক্ত। 
ফুশচীরা (ভর) কুশচীর-স্িয়াং টাপ্‌। নদীবিশেষ। (ভাল্পত)। 
কুশজ (পুং) (বহু) জনপদবিশেষ। 
কুশস্ট (পুং) (বহু) জনপদবিশেষ। (ভারত )। 


কুশপ্ডিকা (স্বরী) কুশং ভীয়তে প্রাপ্রোতি, কুশং ভীঙ্‌ কিপ্‌ 


(বেরপৃকল্ত | পা ৬২৬৭ ) ক্ধিপোলোপঃ, অনুক্‌। কুণডে 
অথব। স্থঙ্ডিলে বিধি অনুসারে অগ্রিস্থাপনের আনুষ্ঠানিক 
ক্রিয়ার নাম কুশগ্ডিকা। 

হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিতগণ ইহাকে “কুশকপ্ডিক।” ৰলেন, 
তাছাদের পদ্ধতিতে ও “কুশকপ্ডিক1” লিখিত আছে। ভবদেব 
স্বৃত পদ্ধতিতে কুশপ্ডিকা শব লিখিয়াছেন,__ 

“তত্র সর্বেষামাহুতিযুককর্্মণাং কুশগ্ডিকা-সংস্কতাগ্রি- 
সাধ্যত্বাৎ কুশগ্ডিকৈব প্রথমমভিধীয়তে* | “ইতি সর্বকর্মম 
সাধারণী কুশতুক1 সমাপ্ত1 1” 

কুশগ্ডিকা বেদোজক্রিয়া, বেদান্থসারে বিভক্ত । সাম: 
বেদি-কুশগ্ডিক! এইরূপ-_ 

১ হাত উচ্চে ১ হাত দীর্ধে ও ১ হাত প্রস্থে বেদি নির্মাণ 
করিয়া তাহার উপরে কুশণ্ডিকা করিতে হয়, এঁ বেদিকে 
স্থপ্ডিল বলে। বথোক্ত বেদি নির্মাণ করিয়া সেই বেদিকে 
ভাল করিয়! পরিষ্কার করিতে হইবে, যেন তাহাতে শর্কর! 
( কাকর), অঙ্গার, চুল ও'তুষ প্রভৃতি কোন প্রকার অপ- 
বিল্র দ্রব্য নাথাকে। মণ্ডপ ও বেদি ভাল করিয়। গোেময় 
দ্বারা লেপন করিবে । হোমকর্ত নিত্যকার্ধ্য সমাপন করিয়া 
পুর্বাসুখী হইয়! কুশাসনে উপবেশন করিবেন শ্রবং স্থপ্ডিলের 
উত্তরদিকে, কুশ ও পুষ্পের সহিত একটী জলপান্র স্থাপন 
করিবেন। তদনন্তর হোমকর্ত! ভূমিতে দক্ষিণ জানু সংলগ্ন 
করিয়! উত্তরাগ্র কুশের উপরে বামহস্তের প্রাদেশ উত্তান- 
ভাবে (চিৎ করিয়া) রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে অনামিকা 
ও অঙ্গষ্ঠ দ্বারা কুশ গ্রহণ করিবে এবং এ কুশের মূল স্বারা 
স্বত্ডিলের দক্ষিণপ্রান্তে ১২ আঙ্গুলি প্রমাণ পুর্বমুখী একটা 


[1 ৩৫৮ ] 


কুশগ্ডিকা 


রেখা অঙ্কিত করিয়! তাহাকে ধ্যান করিবেন; এই রেখাটা 
পীতবর্ণ ও ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবত। পৃথিবী। এই রেখার 
মূল হইতে ২১ অঙ্গুলি গ্রমাণ উত্তরমুখী আর একটা রেখা 
অস্কিত করিয়! তাহাকে রক্তবর্ণ। চিন্তা করিবে, এই রেখার 
দেবতা অগ্নি। প্রথম রেখার উত্তরে ৭ অঙ্গুলি দূরে প্রাদেশ- 
প্রমাণ পুর্বমুখী অপর একটা রেখ! অক্কিত করিবে, গ্রন্থাপতি 
ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং এই রেখাটাকে কৃষ্ণবর্ণা চিন্তা 
করিতে হয়। ইহা! হইতে ৭ অঙ্গুলি দূরে উত্তরদিকে প্রাদেশ- 
প্রমাণ পুর্বমুখী আর ১টী রেখ অঙ্কিত করিয়! নীলবর্ণ ও 
ইহার দেবতা ইন্দ্র এইরূপ চিস্তা করিবে । এই রেখা হইতে 
৭ অঙ্গুলি দুরে অর্থাৎ ২১ অঙ্গুলি প্রমাথ রেখার উত্তর অগ্র- 
ভাগে প্রাদেশ-প্রমাণ পুর্ধমুখী আর একটী রেখা অঙ্কিত 
করিয়া ধ্যান করিবে, এই রেখাটী শুর্ুবর্ণ ও চক্র ইহার 
দেবতা । তদনস্তর সকল রেখা হইতে উৎকর (রেখ অঙ্কন 
করিৰার সময়ে উৎকীর্ণ ধুলি ) দক্ষিণ হন্তের অঙ্ুষ্ঠ ও অনা- 
মিক1 অস্ুলী দ্বারা গ্রহণ করিয়া, “প্রজাপতি যিস্তৃট,প্‌- 
ছন্দোহমির্দেবতা রেখাস্থৎকর-নিরসনে বিনিয়োগঃ। ও" 
নিরন্তঃ পরাবন্থ+ এই মন্ত্রী পড়িয়। ঈশানকোণে মুটম্হাত 
দূরে নিক্ষেপ করিবে। অনস্তর পূর্বস্থাপিত জলম্বারা৷ সমস্ত 
রেখ! অভ্ক্ষণ করিবে। দক্ষিণদিকে কাংস্তপাজে কিন্ত! 
নূতন শরাবে স্থাপিত অগ্নি হইতে জলন্ত ইন্ধন (কাঠ) গ্রহণ 
করিয়া “গ্রজাপতিখষি্ৃ্ট,প্ছন্দোহগ্সির্দেবত1 অগ্নি-সংস্কারে 
বিনিয়োগঃ। ও" ক্রব্যাদমগ্রিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং 
গচ্ছতু ক্নিগ্রবাহঃ* এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ পশ্চিমকোণে 
নিক্ষেপ করিবে । পরে অগ্নি গ্রহণ করিয়া “প্রজাপতিখ/যি- 
বৃহ্তীছন্দঃ প্রজ্জাপতির্দেবত৷ অগ্নি-স্থাপনে' বিনিয়োগঃ ৷ ও' 
তৃর্ুবঃ স্বরোম্, এই মন্তরদ্ধারা তৃতীয়রেখার উপরে স্বীয় অভি- 
মুখী করিয়। অশ্নিস্থাপন করিবে। অনস্তর বামহস্ত উত্তো- 
লন করিয়া এই মন্ত্রী পাঠ করিতে হইবে । ও" ইহবোয়- 
মিতরে! জাতবেদ! দেবেভ্যে। হব্যং বহুতু প্রজানন্”॥ (প্রত্যেক 
বেদমগ্ত্রের পূর্বেই সেই মন্ত্রের খবি, ছন্দঃ, দেবত ও কোন 
কার্যে বিনিয়োগ তাহার উল্লেখ করিতে হয়, তাহা তবদেব 
ভট্ুকতপন্ধতিতে দ্রষ্টব্য ।) অনস্তর “অগ্নে! ত্বং বিশ্বরূপ- 
নামাসি” ইহা! বলিয়া অগ্নির নাম স্থির করিয়া, ধ্যান ও 
আবাহন কষিবে ৬ পরে “বিশ্বরূপনায়ে অগ্নয়ে নমঃ” এই 
মন্ত্রে পাদ্যাদিঘারা অগ্নির পুজ। করিয়া “ও সর্ধতঃ পাশি- 
পাদাস্তঃ সর্বতোৎক্ষিশিযোমুখঃ। বিশ্বক্বপো মহানগ্সিঃ 
প্রনীতঃ সর্বকর্্থ” এই মন্ত্রটী পাঠ করিষে। অনস্তর 
প্রাদেশ-প্রমাণ একটা স্বতাক্ত সমিধ্‌ অগ্নিতে বিনা মন্ত্রে 


কৃশগ্ডিক! 


আরতি প্রদান করিয়া ব্রঙ্গস্াপন করিবে। পঞ্চাশৎ কুশপত্রের 
অগ্রভাগ সমান করিয়া! দর্ভময় ব্রাঙ্গণ নির্দাগ করিতে হয়। 
দর্ভময় ব্রাঙ্গণকে ব্রক্ম বলিক্না করনা করিবে কিম্বা বেদজ্ঞ 
সদাচারী ব্রাঙ্গণ ছত্র বা উত্তরীয় বস্ত্র ব্রঙ্ধ বলিয়া কল্পনা 
করিবে । অনস্তর একটী জলপাত্র গ্রহণ করিয়৷ অগ্নির উত্তর 
হইতে দক্ষিণাবর্তে দক্ষিণদিকে গমন করিয়া অরদ্ধি দুরে 
পূর্বাভিমুখী একটা বারিধার1 প্রদান করিয়া, তাহার উপরে 
প্রাগগ্র কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া ঈাড়াইবে। 
বামহত্যের অনামিকা! ও অঙ্গষ্ঠদ্বার একটা আন্তীর্ণ কুশপত্র 
গ্রহণ করিয়া “ও" নিরন্তঃ পর্লাবস্থুঃ” এই মন্দার! দক্ষিণ- 
পশ্চিমকোণে নিঃক্ষেপ করিবে, পরে দক্ষিণপদদ্বার! বামপাদ 
অবষ্টস্ত ( বে্টন) করিয়! উত্তরমুখী হইয়া আস্তীর্ণ কুশ সকল 
জলদ্বার অভ্যুক্ষণ করিবে । "আবসোঃ লদনে সীদ” 
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশের উপরে পূর্বমুখী করিয়া 
ঘর্ভময় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে । ব্রাঙ্গণপক্ষে (যথোক্ ব্রাঙ্গণ 
্রঙ্মরূপে কল্লিত হইয়া থাকিলে ।) ব্রান্ষণ “নীদামি” বলিয়া 
প্রতবাত্বর করিবেন এবং তাহাকে উত্তরসুখ করিয়া বসাইবে। 
ব্রাঙ্মণের উপরে কুশ প্রদান করিয়া জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে 
এবং কুশ ও কুসুম দ্বার ব্রাহ্মণের অর্চনা করিবে । পরে সেই 
পথে ফিরিয়া আসিয়! আসনে পূর্বমুখী হইয়া উপবেশন করিবে 
এবং “ও' ইদং বিষুবি চক্রমে ত্রেধা নি দধেপদং | সমৃূঢমন্ত 
পাংন্থলে” (সাম ১৩১৩৯) এই মন্ত্রটী জপ করিবে। ব্রাঙ্মণ- 
পক্ষে এই মন্ত্রটা ব্রাহ্মণের পাঠ্য । প্রকৃত করে চরুহোম 
থাকিলে এই সময়ে চরুপাক করিয়া তাহার উপরে ত্বত দিয়া 
অগ্নির উত্তরদিকে কুশের উপরে স্থাপন করিতে হুয়।, 
দক্ষিণজানু তূমিসংলগ্ন করিয়া ডান হাত উপরে রাখিয়া 
হস্তদ্বয অধোমুখ করিয়া ভূমিতে স্থাপন করিবে, “ও* ইদং 
ভূমের্ডজাম্যহং ইদং ভদ্রং স্থমঙ্গলং পরাসপত্বান্‌ বাধশ্যান্তেষাং 
বিন্দতে ধনং।” রাত্রিতে কর্ম করিতে হইলে প্ধনম্‌” ইহার 
স্থানে “বন” পাঠ করিতে হয়। দক্ষিণহন্ত দ্বারা কুশ গ্রহণ 
করিয়া অগ্নির উত্তর হইতে দক্ষিণাবর্তে “ও ইমং স্তৌমমর্তে 
জাতবেদসে রথমিব সং মহেম! মনীষয়1” (সাম ১১২২৪) 
ইত্যাদি মন্ত্র ্ারা তৃণ শোধন করিয়া! ঈশানকোণে নিঃক্ষেপ 
করিবে। অনন্তর অগ্নির পূর্বদিকে উত্তরাত্ত হইতে দক্ষিণাস্ত 
পর্য্স্ত, মূল সমীপে ছিন্ন এক-পত্রযুক্ত কুশের অগ্রভাগত্বারা মূল 
আচ্ছাদন করিয়। বারত্রয় আতন্তরণ করিবে । এই প্রকার 
দক্ষিণদিকে পূর্বাস্ত হইতে পশ্চিমাস্ত পর্যস্ত, পশ্চিমদিকে 
দক্ষিণাত্ত হইতে উত্তরাস্ত পর্ধ্য্ত ও উত্তরদিকে পশ্চিমান্ত হইতে 
পৃর্বাস্ত পর্যন্ত ফুখোক্তক্রম্তে আস্তরণ করিতে হয়। "ও" ইজ্ায় 


[৩৫৯ ] 


কুশগ্িকা 


দিকৃপালায় স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া পূর্বদিকৃ হইতে 
ক্রমান্বয়ে দশদিকেই ঘ্বৃতাক্ত ত্বস্তিক প্রদান করিবে। অনস্তর 
হই প্রাদেশ-গ্রমাণ ধর, খদির, পলাশ, যন্্ডুমুর, ইহাদের 
অন্ততমের কুড়িখানি কাষ্ঠের মধ্য ঘ্বতধার! প্রদান করিয়া 
প্রজাপতিকে মনে মনে ভাবিয়া বিনামন্ত্রে অশ্থিতে আহতি 
প্রদান করিবে। পরেআসন্তরণ কুশ হইতে অগ্রযুক্ত কুশপত্রদ্বয় , 
গ্রহণ করিয়া “ও” পবিত্রে স্থো বৈষ্ণর্যো” এই মক্সর উচ্চারণ 
করিয়া গ্রাদেশ-প্রমাণ কুশাস্তরের দ্বারা বেষ্টন করিয়া নথ 
ব্যতিরেকে ছেদন করিবে। ”ও* বিষ্ঠোর্মনসা পৃতে স্থ* এই 
মন্ত্র্ধারা অভ্যুক্ষণ করিয়া তাম্রাদিপাত্রে উত্তরাগ্র করিয়! পবিত্র 
স্বাপন করিবে এবং এ পাত্রে হোমের নিমিত্ত ঘ্বৃত রাখিবে। 
উক্ত কুশপত্রদ্বয়ের অগ্রভাগ দক্ষিণহত্তের অনামিক। ও অঙ্কুষ্ঠ 
দ্বার এবং মূলভাগ বামহস্তের অগ্গুষ্ঠ ও অনামিক! দ্বার গ্রহণ 
করিয়। দক্ষিণ হস্ত উপরে রাখিয়া হস্তদ্বর অধোমুখ করিয়া 
এ কুশপত্রঘয়ের মধ্যদ্বারা “ও" দেবস্বা সবিতোৎপুনাতু 
অছিদ্রেণ পরিত্রেণ বসোঃ সু্ধ্যন্ত রশ্মিভিঃ শ্বাহা” এই মন্ত্র 
উচ্চারণে একবার দ্বতের আহুতি প্রদান করিবে। তৎপর 
অমন্ত্রক ছুইবার আহুতি প্রদান করিতে হয়। অনন্তর 
সেই কুশপত্রদ্য় জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া অগ্িতে 
নিঃক্ষেপ করিবে । পরে আল্যপাত্রের জলদ্বারা উন্মার্জন, 
অগ্সির উপরে ও উত্তরদিকে নামাইয়া রাখা এই প্রকার 
বারত্রয় করিবে, ইহাকে আজ্যসংস্কার বলে। পরে ধব, 
খদির, পলাশ ও যক্তডুমুর ইহাদের অন্যতম মুটুম্হাত প্রমাণ 
কাষ্ঠ লইয়! ক্রব সংস্কার করিতে হয়। এই প্রকারে অ্রক্‌ ও 
মেক্ষণ প্রভৃতির সংস্কার করিতে হয়। অনস্তর দক্ষিণজান্ু 
ভূমিতে পাতিয়া৷ উদকাঞ্জলি গ্রহণ করিয়1 “ও অদ্দিতে অম্গ- 
মন্যস্ব” এই মন্ত্রত্বারা অগ্নির দক্ষিণদিকে পশ্শিমান্ত হইতে 
পূর্বাস্ত পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি প্রদান করিবে । এবং “ও অচ্- 
মতে অনুমন্তস্ব” এই মন্ত্হ্বারা অগ্নির পশ্চিমদিকে শ্দক্ষিণাস্ত 
হইতে উত্তরাস্ত পধ্যস্ত এবং, "ও" সরশ্বত্যন্্মন্তত্ব” এই 
মন্্ত্বার। অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিমান্ত হইতে পূর্বাস্ত পর্য্যস্ত 
উদকাঞ্জলি দ্বারা সেচন করিবে । অনন্তর “ও দেব সবিতঃ 
প্রস্ুব্যজ্ঞং প্রস্থুবযজ্ঞপতিং ভগায় দিব্য! গন্ধর্বঃ কেতপুঃ 
কেতন্নঃ পুনাতু বাচম্পতিবাচন্ন প্বদতু ।” এই মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়া উদকাঞ্জলিত্বারা দক্ষিণাবর্তে অগ্রিবেষ্টন করিবে। 
অনস্তর দক্ষিণজানু উঠাইয়া উপর্যযধোভাবে স্থিত দক্ষিণ ও 
বামমুদ্িত্বারা ফল, পুষ্প ও কুশ গ্রহণ করিয়৷ বিরুপাক্ষ-জপ 
করিবে। বিরুপাক্ষজপ সমাপন করিয়া পুর্বগৃহীত কুশ 
পূর্ব-উত্তরদিকে নিক্ষেপ করিবে ফল ওপুম্প ব্রাহ্মণগণকে 


কুশগ্ডিকা 


প্রদান করিবে। বদ্দি কাম্যকর্ের জন্ভ কুশগ্ডিকা করিতে 
হয়, তাহাহইলে প্রথমেই প্রাণায়ামপুর্বক বদ্ধাগ্রলি হইয়া ”"ও* 
তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা! চ হ্বীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ 
ধর্মশ্চি সত্বঞ্চ বাক্‌ চ মনশ্চ আত্ম! চ ব্রন্ম চ তানি প্রপদ্যে মাম- 
বস্ত” এই মন্ত্রী জপ করিয়া পরে বিরুপাক্ষজপ করিতে 
হইবে। সামবেদিগণের সর্ব কর্ম সাধারণী কুশগ্ডিকা এই 
গ্রকারে করিতে হয়। কুশপ্ডিকার পরে প্রকৃত কর্ম করিতে 
হয়। প্রথমে দ্বতাক্ত প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ্‌ অমন্ত্রক অগ্নিতে 
নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহতি হোম করিবে। যদি প্রকৃত 
কর্মে চরুহোম থাকে, তাহা হইলে প্রথমে মহাব্যান্নতি হোম 
করিবে না, প্রকৃতকন্শম সমাপন করিয়া মহাব্যাহতি হোম 
করিতে হয়। এই প্রকারে প্রকৃতকর্শ সমাপন করিয়! 
পুনর্বার মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। অনন্তর প্রাদেশ 
প্রমাণ সমিধ্‌ অমন্ত্ক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া শাট্টায়ন-হোম 
করিবে। প্রকৃত কার্যের কোনরূপ অঙ্গহীন হইলে কিস্বা 
কোনরূপ বৈগুণ্য হইলে, তাহ! শার্রায়ন হোমদ্বারা পূর্ণ হয়। 
শাট্রায়ন-হোমের পর প্রায়শ্চিন্তহো'ম, নবগ্রহ-হোম, লোক- 
পাল-হোম ও প্রতাক্ষ দেবতার হোম করিবে। ইহার পর 
উদকাঞ্রলি সেচন ও দভ তৃণাভ্যাপ্রন করিবে । অনস্তর পূর্ণ- 
হোম করিবে । ব্রাহ্গণকে পূর্ণপাত্র ও দক্ষিণা প্রদান 
করিয়া হোমের দক্ষিণ! করিবে । পরে প্রদক্ষিণ করিয়া 
দক্ষিণদিকে গমনপূর্পাক ব্রহ্মগ্রন্থি মোচন করিবে । ফিরিয়া 
আসিগা মাপনে উপবেশন করিবে । কুশ ও পুম্পের সহিত 
জলপাত্রের উপরে হস্ত স্থাপন করিয়৷ শান্তি করিতে হয়। 
দক্ষিণ! প্রদানপুর্ণিক অছিদ্রাবধারণ করিবে । 

কালেসিরুত পদ্ধতিতে খগ্বেদিকুশগ্ডিক1 সম্বন্ধে এইবপ 
লিখিত আছে, 

হোমকর্ত। নিত্যক্রিয়৷ সমাপনাস্তে পূর্বমুখী হইয়া আচ- 
মন ও তিনবার প্রাণায়ম করিয়া স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প 
করিবে। অনস্তর ইষু প্রমাণ, অর্থাৎ ১ হাত উচ্চ ১ হাত 
দীর্ঘ ও ১ হত প্রস্থ একটী বেদিপ্রস্তত করিয়া গোমযুদ্ধারা, 
লেপন করিবে। পরে বজ্রাক্কতিকাগ্ঠদ্বারা কিশ্বা কুশমুল- 
দ্বার! উত্তরাগ্র 'একটী রেখা অঙ্কিত করিবে এবং এ রেখার 
আদি ও অন্থভাগে ছুইটী এবং মধ্যে প্রাদেশপ্রমাণ তিনটা 
রেখা অস্কিত করিবে । পরে কুশ বা খড়গাকতি কাঠ স্থগ্ডিলে 
রাখিয়া! জলদ্বারা অত্যুক্ষণপূর্ণাক নিক্ষেপ করিবে । অনন্তর 
আচমন করিয়া কাংশ্তপাত্রে কিংবা অন্ত শুদ্ধপাত্রে অগ্নি 
আনয়ন করিবে । অগ্নি হইতে একখানি জলস্ত কাষ্ঠ গ্রহণ 
করিয়া “প্রজাপতির বিরনুষ্টপ্ছন্দোহখির্দেবত! অগ্নিসংস্কারে 


সু 


শ কুশগ্িকা 


বিনিয়োগঃ। ও' ক্রব্যাদমগ্রিং প্রহিণোমি দুরং যম-রাজাং গচ্ছতু 


রিপ্রবাহঃ» এই মন্ত্রপাঠপুর্বক দক্ষিণ পশ্চিমদিকে নিঃক্ষেপ 
করিবে । অগ্নি প্রজালিত করিয়। “প্রজাপতি খযিরগুষ্ট,প্‌. 
ছন্দে বৃহস্পতির্দেবতা অগ্নি প্রতিষ্ঠাপনে বিনিয়োগঃ। ও 
“ভৃতৃবিঃ স্বরোম্‌” এই মন্ত্র দ্বারা আত্মীভিসুখী করিয়া অগ্নি 
স্বাপন ও অগ্নির ধ্যান করিবে। “ও* ইহৈবোয়মিতরো- 
জাতবেদ! দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্* এই মন্ত্রপাঠ 
করিবে । এই সময়েই যথোক্ত কাধ্যান্ুমারে অগ্নির নামকরণ 
করিতে হয়। *ও" অগ্েত্বং মমুকনামাসি”। অনন্তর দক্ষিণ- 


জান্ পাতিয় প্রাদেশ-প্রমাণ দ্বতাক্ত ৩টী সমিধ্‌ অমন্ত্রক 


অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে “অদ্যেত্যার্দি__অমুকাখ্য 
কর্মণি তদঙ্গমন্থাধানং চাহং করিযষো, তত্রচ দেবতাপরি- 
গ্রার্থং অশ্মিরস্বাহিতেংগ্রৌ অগ্নিং জাতবেদসমিধোন গ্রজা- 
পতিং চাঘারদেবতে আজ্যেনাম্বীযোমৌ চক্ষুধী আজোনাগ্নিং 
পবমানঞ্চ প্রজাপতিং। এতাঃ প্রধানদেবতাঃ চরুদ্রব্যেণ 
অনুযাজসন্রহনাভ্যাং রুদ্রং পশুপতিং চরুশেষেণ স্থিষ্টিকতং 
হৃতশেষেণ অগ্নিষমসং দেবান্‌ বিষ্কুমগ্লিং বায়ুং কর্য্যং প্রজা- 
পতিঞ্চ সর্ধপ্রায়শ্চিন্তদেবতা আঙ্জোন বিশ্বান দেবান্‌ সংশ্র- 
বেণ সাঙ্গেন কর্ম্মণা সদ্যোহ5ং যক্ষ্যে” এইরূপ উচ্চারণ 
করিয়! ব্যান্গতি দ্বার ঈশাণকোণ হইতে উত্তরদিক্‌ পর্য্যস্ত 
অন্বাধার, তিনবার অমন্ত্রক পরিস্তরণ এবং উত্তরাগ্র ব1 
পূর্ধাগ্র কুশের প্রোক্ষণ করিবে । এই প্রকারে অগ্নির 
পুর্ণ হইতে দক্ষিণাবর্তে উত্তরদিক্‌ পর্য্যস্ত তিনবার প্রোক্ষণ 
করিবে, ইহাকে পরিসমৃহন বলে। অনন্তর পূর্বব হইতে 
দক্ষিণাবর্তে উত্তর পর্যযস্ত অগ্নির পর্য,যক্ষণ ও হোমীয় দ্রব্যের 
প্রোঙ্ষণ করিবে । অনন্তর অগ্নির উত্তরদিকে উপবেশন 
করিয়] ব্রঙ্গার দক্ষিণহত্তের অস্গুষ্ঠ গ্রহণপূর্বক “ও অদ্যে- 
ত্যাদদি মৎকর্তব্যামুককর্ম্মণি কৃতারুতাবেক্ষকরূপত্রদ্ধত্বেনামুক- 
গোত্রমমুক প্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্্মাণং ত্বামহং বুণে” এই মন্ত্র 
পাঠ করিবে। ব্রঙ্গা “ও" বৃতোইস্মি” বলিয়া প্রত্যুত্তর করি- 
বেন। অনন্তর ব্রন্মাকে অগ্নির পূর্বদিক্‌ দিয়! উত্তরে আনয়ন 
করিয়া ত্রহ্মাসন কুশ-বিষ্টর হইতে বামহস্তের অন্ুষ্ঠ ও অনা- 
মিকা দ্বারা একটা কুশ গ্রহণ করিয়া “ও* নিরম্তঃ পরা বন্থঃ” 
এই মন্ত্র দ্বারা নৈধতিকোণে নিক্ষেপ করিবে । অনস্তর আচ- 
মন করিয়া “ও" ইদমহে! মর্বাগরসোঃ সদনে সীদ” এই মন্ত্র 
দ্বারা উত্তরমুর্খী করিয়া ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইবে। ব্রহ্গ! 
“সীদামি” বলিয়া প্রত্যুত্তর করিবেন। 

ব্রহ্গাকে স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে-- 
“ও বৃহস্পতিব্র্গা ব্রদ্গ-সদণ্দে আশিষ্যতে বৃহদ্পতে যন্তং 


কুশগ্ডিকা 


গোপায় স হজ্ঞং পাঁছি স যজ্ঞপতিং পাহি সমাং পাহি তূর্ভ্বঃ 
স্বর্ৃহুম্পতি প্রস্থত'।” অনস্তর উত্তরাগ্রকুশের উপরে হোমীয় 
দ্রবান্ঠাপন করিবে । চরুহোমে পবিত্রছেদন দর্ভ ৩, ও 
পবিত্র ২ প্রধীত, প্রোক্ষণী, ক্রক্‌, শ্রব, ইত, বহিঃ, সন্মা- 
র্জনার্থ কুশ ৬, উপযমন কুশ ৭, কুল, কৃষ্ণসারচর্্ম, উদৃখল, 
মুষল, ঘ্বত, তুল, মেক্ষণ, কমগুলু* পুষ্পচন্দন গ্রাভৃতি, 
এবং পূর্ণপাত্র। আজ্যহোমে ক্রকৃ, কুল, কষ্ণসাঁর চর্ম, 
মেক্ষণ, উদৃখল ও মুষল আনয়ন করিতে হয় না। [প্রোক্ষণী 
পাত্র পল্পপত্রাক্কতি ১২ অঙ্কুলি দীর্ঘ এবং করতলতুা খাত- 
বিশিষ্ট, আজ্যস্কালী তৈজস অথব! মৃত্তিকানির্ষিত, শ্রুব পদির- 
কাষ্ঠনির্ষিত ১ হস্ত পরিমাণ ও অস্গুষ্ঠপরিমাণ খাতনিশিঈ ও 
শ্রুবের মুখ বর্ত,লাকার করিতে হয়। হস্তপরিমিত হস্থা- 
কৃতি খদির কাষ্ঠের ক্রক্‌ করিতে হয়। কূলা নল নির্শিত 
১ হাত বিস্তীর্ণ । মুটরম্‌ হাত বা ২ প্রাদেশ পরিমাণ ২১ 
খানি বা ১৫ খানি পলাশের, খদিরের কিম্বা বটের কাঠ । 
কুশমুষ্টিকে বছিঃ বলে। অনন্তর পূর্স্থ(পিত কুশপতব্রদ্বয় 
গ্রহণ করিয়! অগ্রযুক্ত প্রাদেশ প্রমাণ মূলে ছেদন করিবে। 
পরে পবিভ্রন্ধার৷ সকল পাত্র প্রোক্ষণ করিবে । ইহার উত্তরে 
প্রণীতপাত্র, তৎপরে পবিভ্রন্ধয় প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিয়! 
তাহাতে জল ও পুশ্প স্থাপন করিবে । গন্ধ, পুষ্প ও জলপুর্ণ 
পবিভ্রযুক্ত প্রোক্ষণীপাত্র বামহন্তের উপরে রাখিয়! দক্ষিণহস্ত 
হবারা আচ্ছাদনপুর্বক “ও' ব্রহ্মশ্রপঃ প্রণেষ্যামি” বলিবে। 
্রন্গা “ও” প্রণয়” বলিয়া প্রত্যুত্তর করিবেন। পরে কর্তা 
"ও ভূভূর্বঃ স্বর্বৃহিষ্পতি প্রন্থত”” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক 
প্রোক্ষণীপাত্র আপনার নাসিকা সমীপে আনয়ন করিয়া 
অগ্নি ও প্রনীতপাত্রের মধ্যে স্াপন করিয়া কুশদ্বারা আচ্ছা- 
দন করিবে । ইহাকে পূর্ণপাত্র বলে। অনন্তর পূর্ণপাত্রস্থ 
পবিজ্রত্ধয় কুলার উপরে রাখিয়া! তাহাতে ধান্ত মুষ্টি ভাগ 
করিবে। “ও? অগ্রয়ে ত্বা জূষ্টং গৃহ্থামি” বলিয়া ধান্য মুষ্টি 


গ্রহণ করিয়া “অগ্রয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি” বলিয়া কুলার, 


উপরে স্থাপন করিবে । এই প্রকারে “অগ্বীযোমাভ্যাং” 
ইত্যাদি বলিয়া অপর অপর ভাগ স্থাপন করিবে । পরে 
রুষ্ণাজিনের 'উপর উদুখল স্থাপন করিয়া তাহাতে পূর্ন- 
বিভক্ত ধান্ঠ নিক্ষেপ করিবে এবং সুষলের আঘাতে তওুল 
প্রস্তুত করিয়া কুলাত্বারা নিস্তব করিবে। এই তুল ত্বত 
বারা পাক করিবে। অনন্তর শূর্পস্থ পবির্রহ্নয় আজ্যন্থালীতে 
স্বাপন করিয়া ঘ্বত রাখিবে এবং অগ্নির উত্তরদিকৃ হইতে 
অফ্লীর আমিয়া ঘ্বত দ্রব্করিবে। সত্বতের উপরে দর্ভাগ্রদ্ধয় 
তিনরা'র নিক্ষেপ করিব! জলন্ত কাষ্ঠ তাহার উপরে .তিনবার 


1 প্ঠ 
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ঘুরাইবে। হস্তপ্বয় উত্তান (চিৎ) করিয়া অনামিক! ও: অঙ্গুষ্ঠ 
দ্বার! পবিভ্রদ্থয় গ্রহ্ণপূর্বক “ও*. সবিতুত্বা প্রসব” ইত্যাদি 
মন্্রপাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ ত্বত উত্তোলন করিবে এবং. অম- 
সক ছইবার উত্তোলন “করিয়া! পবিভ্রদ্বয় 'অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করিবে। (সকল মন্ত্রের পূর্বেই খধি, ছন্দঃ, দেবতা, যে, 
কার্য্যে বিনিয়োগ তাহ।র উল্লেখ করিতে হয়।) পুর্ব-সং- 
গৃহীত কুশমুষ্টি বিস্তীর্ণ করিয়া! আজ্যপাত্র স্থাপন করিবে। 
অনন্তর ক্রক্‌ ও শ্রুব অধোমুখে করিয়া! অশ্নিতে উত্তাপিত 
করিবে, ক্রক্‌ ভূমিতে স্থাপন করিয়া শ্রুব বামহন্তে ধারণ 
করিবে। সন্মার্জন কুশদ্বারা শ্রবের মূল হইতে রন্ধ, 
মার্জন করিয়! পুনর্ধার উত্তপ্ত করিবে এবং সম্মার্জন কুশমূল- 
দ্বারা রন্ধ, হইতে শেষভাগ পর্যযস্ত তিনবার মার্জন এবং 
প্রণীত পাত্রস্থ জলদ্বার তিনবার প্রোক্ষণ ও পুনর্দার উত্তপ্ 
করিয়া বহিতে স্তাপন করিবে । অনস্তর এইগপ্রকারে ক্রক্‌ 
স্কার করিতে হয়। সেই কুশ প্রোক্ষিত করিয়া অগ্নিতে 
নিক্ষেপ করিবে । পরে চরুতে ঘ্বত মিশ্রিত করিয়া আল্য 
পাত্রের দক্ষিণদিকে দ্বত ও অগ্নির মধ্যে স্তাপন করিবে । 
কতাঞ্জলি হইয়া “বিশ্বানি নে! দুর্গহা”, (খক্‌ ৫181৯) 
“্যন্বা হৃদা কীরিণ1,৮ (খক্‌ ৫18 1১*) “্যশ্ৈ ত্বং স্ুকতে 
জাঁতবেদ” (খাক্‌ ৫। ৪ ১১) এই তিনটী পুর্ণ খঙ্ মন্বদ্বার| অঙ্মি 
অলঙ্কৃত করিয়া “ও” অযন্ত ইন্স আন্মা জাতবেদ” এই মন্রদ্বারা 
ইখু স্কাপন করিবে । পরে বায়ুকোণ হইতে অগ্রিকোণ পর্য্যস্ত 
“ও প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে” বলিয়। শ্রুবদ্ধারা 
ঘ্বতধার। প্রদান করিবে । শ্রবলগ্রত্বত প্রাক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ 
করিতে হয় ।' এই প্রকার “ও" প্রজাপতয়ে ম্বাহা। ইদং 
প্রজাপতয়ে” এই মন্ত্রে নৈরখতকোণ হইতে ঈশাণকোণ পর্যাস্ত 
স্বতধারা দিবে । এই ছুইটী আহুতিকে আঘার বলে। 
উপবিষ্ট হইয়! “ও* অগ্নয়ে স্বাহা । ইদমগ্রয়েঃ” বলিয়! দক্ষিণ- 
দিকে নৈর্খত কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত এবং উত্তরদিকে 





,পশ্চিমের শেষসীমা হইতে পূর্বের শেষ পর্যন্ত ত্বতধার! গ্রদান 


করিবে। ইহাকে আজাভাগ বলে। প্রথমে অগ্নির দক্ষিণ 
লোচন এবং দ্বিতীয়টাতে বামলে।চন চিন্তা করিতে হয়। 
ইহার পর প্রকৃত হোম। চরুর অন্ধভাগে “ইদমগ্রয়ে “ইদ- 
মগ্ীষোমাভ্যাং” বলিয়া ভাগ করিয়া একটী রেখা দিবে। 
আবদ্ধারা হাতায় ত্বত উঠাইয়া চরুতে ঘ্বতশ্ব দিবে। 
মেক্ষণন্বার! চরুর মধ্য হইতে অন্গুষ্ঠপর্ পরিমাণ চরু. ছইবার 
গ্রহণ করিয়া তাহার উপরে ত্বতশ্রব প্রদান করিবে এবং 
পাত্রস্থ চরুছারা হোম করিবে। অগ্নির মধ্যে যা পশ্চিমে 
“্অগ্য়ে স্বাহা। ইদমগ্রয়ে” বলিয়া আহুতি দ্বিবে। এই 
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প্রকার্‌ পুর্বদিকে কিস্বা উত্তরদিকে “অগ্লীষোমাত্যাং স্বাহ! 
ইদমগ্লীযোমাভ্যাং* বলিয়া! আহুতি দিবে । “ও যদস্ত কর্ণ 
ইতারীরিচং* বলিয়া আহুতি দিবে। পূর্বদিকে একটা 
আছুতি দিবে। ইহাকে স্বিষ্টকুৎ হোম বলে। অনন্তর ইখ 
বন্ধনীরজ্ত্র খুলিয়া ক্রব ও ক্রকের লেপ মুছিয় “ও রুদ্রায় স্ব হা” 
বলিয়া অশ্িতে নিক্ষেপ করিবে । পরিস্তরণ কুশও 
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । বথাক্রমে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
৭টী আহুতি দিবে, ভাহার মন্ত্র ১ ও" অয়শ্চাগ্নে ম্তনভিশস্তি- 
পাশ্চ” ইত্যার্দি। ২ “ও অতো দেবা অবস্ত নো” ইতাদি 
(খক্‌১।২২।১৬)। ৩৭৩" ইদং বিষুঃধিচক্রমে” ইত্যাদি 
(খক্‌১। ২২।১৭)। ৪ "ও ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্রয়েগ। 
৫ “ও" ভূবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে নমঃ” । ৬ *ও*ম্বং সাহা। 
ইদং হ্র্যায় নমঃ) ৭ ”ও* ভূভূর্বিঃ স্বঃ স্বাহা ইদং গ্রাজা 
পতয়ে।” প্রায়শ্চিন্তরহোম | ”“ও বিশ্বেভো। দেবেভাঃ স্বাহ1” 


এই মন্ত্রে একটী আনুতি দিবে । পরে ৫টা আহুতি দিবে. | 


তাহার মন্ত্র--১ “ও অনজ্ঞাতং ষদজ্ঞাতং যক্ঞশ্ত ক্রিয়তে মিথ” 
ইত্যাদি! ১ “ও পুরুষ সন্গিতো। যজ্ঞো যজ্ঞঃ পুরুষসক্সিত:” 
ইত্যাদি। ৩*ও*যৎ পাকব্রা মনসা দীন দক্ষা ন” ইতাদি 
(গ্থীক ১০। ২। ৫) ৪" ত্বং নোহগ্লে বরুণস্ত বিদ্বান” 
ইতাদি (খকৃ ৪1১13) ৫৩ স ত্বং নোমগ্নেহবমো 
ভবোনী” ইত্যাদি (খকৃ৪1১*।৫), এবং স্বর অক্ষর 
পদবৃত্ত বর্ণলোপ জন্ত পাপের প্রায়শ্চিত্বার্থ “ও যদ্বো দেবাশ্চ- 
রুম” ইতাদি (খাক্‌ ১০ ৩৭1১২) মন্ত্রে একটী আহুতি দিবে। 

কুশের উপরে পুর্ণপাত্র স্তাপন করিয়া তাহাকে জলদ্বারা 
পূর্ণ করিবে। পরে ”9' ধামস্তে বিশ্বং” ইত্যাদি (খাক্‌ ৪19৮1 
১১) মন্্পাঠ করিয় দ্বত, পুষ্প ও ফলযুক পৃর্ণাহতি দিবে। 
বসিয়া, পৃর্ণাহুতি দেওয়া নিষিদ্ধ । দক্ষিণাপ্রদান করিবে। 
'অনস্তর পূর্ণপাত্র কুশের উপরে স্থাপন করিয়া «ও আপো 
অন্মান্সাতরঃ” ইত্যাদি (ধাকৃ১১।১৭।১০), “ও” ইদং 
আপঃ প্র বহত” ইন্তাদি (খক্‌ ১।২৩,২২)7”ও" স্ুমিত্রিয়ান 
'আপ ওষধয়ঃ” ইত্যাদি এই তিনটী মন্তপ্বারা যজজমানকে মার্জন 
করিবে । পুংসবনাদিতে পত্ীরও মার্জন করিতে হয়। 

পশুপতিসংগৃহীত দশকর্ম্মপদ্ধতিতে ্গুর্বদীয় কুশণ্ডিক। 
এইরূপ ভাৰে লিখিত আছে-_ 

একহন্তপরিমিত চহুরত্র স্থৃপ্তিল কুশপত্রত্বারা তিনবার 
মান্ধান করিয়া! গোমযদ্বারা ভাল করিয়া লেপন করিবে । 
পরে খক্সাক্কতি কাঠগ্ধারা (এই কাষ্ঠই পদ্ধতিতে স্ফ নামে 
খভিছিত হইয়াছে ।) কিন্বা কুশমূলত্বার| স্থগিলের মধো 
৭ অঙ্কুলি অন্তরে (প্রত্যেকটাই 'জপরটা হুইতে ৭ অঙ্গুলি 
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দূরে ) প্রাদেশ-শ্রক্মাণপ তিনটা রেখা! অধ্বিত করিবে । খন. 
স্তর দক্ষিণহস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রেখা অঙ্কন সময়ে 
উখিত ধুলি গ্রহণ করিয়া দূরে নিক্ষেপপূর্বক জলঘার! 
রেখা অভ্যুক্ষণ করিয়া আপনার দক্ষিণদিকে কাংস্কপাত্রে 
অগ্রিস্তাপন করিবে । অনন্তর অগ্নি হইতে একখানি জলন্ত 
কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়! “ও" ক্রব্যাদমগ্সিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং 
গচ্ছতু রিপ্রবাহ” (শুক্লুষজুঃ ৩৫ । ১৯) এই মন্ত্র উচ্চা'রণপৃর্ন্ঘক 
কাষ্টথানি দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে নিক্ষেপ করিবে । যভ্ভুর্বেদীয় 
মন্্রপাঠের পুর্বে খধি, ছন্দঃ দেবতা, কি বিনিয়োগ উল্লেখ 
করিতে হয় না। “ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যে। হব্যং 
বহতু প্রজানন্” (শুর্লযজ্কুঃ ৩৫১৯) এই মন্ত্রারা আপনার 
অভিমুখী করিয়! পূর্বোলিথিত তৃতীয়রেখার উপরে অগ্নিস্তাপন 
করিয়া “অগ্নে ত্বং হুর্যনামাসি” বলিয়। অগ্নির নামকরণ 
করিবে । অগ্নির দক্ষিণদিকে ব্রদ্ধস্থাপনের অন্ত পূর্বাগ্র কুশপল্র- 
ত্রয়ের সহিত আসন রাখিয়া তাহাতে বঙ্গন্থাপন করিবে । ব্রচ্ছ। 
«৪ অহেদৈবিসব্যো দতন্তিষ্ঠামি” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়। 
অগ্নিপ্রদক্ষিণপূর্বাক সেই স্তানে উপস্থিত হইয়া ব্রঞ্চাসন 
অবলোকন করিবেন। সেই আসন হইতে বামহন্তের অনা- 
মিকা ও অঙ্গু্ঠ দ্বারা একটা কুশপত্র গ্রহণ করিয়া “ও 
নিরস্তঃ পাপ্ঠা। সহতেন”” ইত্যাদি মন্ত্বার দূরে নিক্ষেপ করি- 
বেন। “ও” ইদং অহং বুহস্পতে সদসি সীদামি” ইত্যাদি 
মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নির অভিমুখী হইয়া! উপবেশন করিবেন । 
অগ্নির উত্তরদিকে আন্তরণের নিমিত কতকত্থান পরিত্যাগ- 
পূর্বক কুশপত্র বিস্তীর্ণ করিয় তাহার উপরে বজ্ঞপাত্র 
কাষ্ঠনির্ষ্িত হাতা (৬ অঙ্গুলি বিস্তার, কুড়ি অস্গুলি দীর্ঘ, চারি 
অস্কুলি খাত এবং ৪ অস্ুলি দণ্ড, যজ্ঞ করিবার জন্ত বারুণ 
কাষ্ঠদ্বার এইরূপ হাতা নিশ্মণ করিতে হয়) অথব৷ মৃগ্ময়পাত্র 
জলপুর্ণ করিয়া কুশপত্র হবার আচ্ছাদন ও ব্রঙ্মার মুখ অব- 
লোকন করিক্না] স্থাপন করিবে । অনন্তর মুলসমীপে ছি্র 
বহিসমৃহদ্বার! অগ্নির পূর্বদিকে অগ্নিকোণ হইতে ঈশানদিক্‌ 
পর্যান্ত, দক্ষিণদিকে ব্রঙ্গা হইতে অগ্নি পর্য্যন্ত, পশ্চিমদ্দিকে 
নৈর্খত হইতে বাধুকোণ পর্য্যন্ত এবং উত্তরদিকে অগ্সি 
হইতে পূর্ণস্কাপিত জল পর্ধ্স্ত পরিস্তরণ করিবে । অনন্তর 
অগ্নির উত্তরদিকে আপনার সমীপ হইতে আরস্ত করিয়! 
সমন্ত যক্তীয় দ্রব্য স্থাপন করিবে । যজ্জীর দ্রব্য যথা-_-পবিত্র 
ছেদনের নিমিত্ত তিনটা কুশপত্র, পবিত্রের নিমিত্ত অপ্রযুক্ 
গর্তরহিত ছই কুশপত্র, প্রোক্ষণীপাত্র, ধান্ত, যব, কাঠ্ঠনির্ষিত 
উদৃখল, মুষল, দৃশহ্পল, খ্বুত রাখিবার পাত্র, মার্জন করিবার 
জন্ত ৬ কুশপত্র, উপযমনের দিমিত্ত ১৩টা কুপপত্র, সমিধ্‌ ভিলটী, 
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শ্রুব্‌, স্বৃত, ছুগ্ধ, অনন্তর প্রাদেশ প্রমাণ ছুইটী কুশপত্র গ্রহণ 
করিয়া”ও" পবিত্রে স্থো বৈষ্ণবো” (শুক্লযজুঃ ১১২) এই মন্্দ্বার। 
ছেদন করিয়! (নখম্বারা ছেদন কর! নিষিদ্ধ), “ও" বিষ্কোর্মনস। 
পৃতে স্থঃঠ (কাঠক ১৫।৫৪) এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জলদ্বারা 
অভ্যুক্ষণ করিবে। এ কুশপত্রদ্বয় প্রেক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিয়। 
তাহাতে পৃর্বস্থাধ্িত জল প্রদান করিবে। অনন্তর বামহস্তের 
অনামিকা ও অস্কুঠ দ্বারা অগ্রভাগ ও দক্ষিণ হস্তের অনা- 
মিক। ও অন্ুষ্ঠ দ্বার! মূল ধরিয়া পবিত্রের মধ্যদ্বার৷ কিঞিৎ জল 
উঠাইয়! ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে । এই প্রকার তিনবার 
করিতে হয়। পরে বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিয়া 
দক্ষিণ হস্তস্থিত পবিত্র দ্বারা কিঞ্চিৎ জল বারত্রয় উত্তোলন 
করিয়৷ পবিত্র প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিবে । সেই জলদ্বারা 
যক্ঞীয় সকল দ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে । পবিত্রের সহিত প্রোক্ষণী- 
পাত্র বামভাগে স্থাপন করিবে । আল্যস্থালীতে ঘ্বত রাখিয়া 
পূর্বস্থাপিত ধান্ত হইতে “ও অগরয়ে ত্বা জুষ্টং” ইত্যাদি মন্ত্র্বার! 
এক মুষ্টি ধাগ্ঠ গ্রহণ করিয়া “ও অগ্রয়ে ত্ব। জুষ্টং নির্বপামি” এই 
মন্ত্র দ্বার নিবপণ ( ভাগ) করিয়া “ও অগ্রয়ে ত্ব। জুষ্ং প্রোক্ষ- 
র/মি” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রোক্ষণ করিবে । এই প্রকার 
"ও কুদ্রায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্রামি” ইত্যাদি মন্ত্দ্বার। ধান্যুষ্টি পূর্বব- 
ৰ গ্রহণ, নির্বপণ, প্রোক্ষণ এবং “পশুপতয়েত্বা জুষ্টং গৃহ্ামি” 
ইত্যাদি মন্ত্রধার যথাক্রমে গ্রহণ, নির্বপণ ও প্রোক্ষণ করিয়! 
অমন্ত্রক ও তিনবার গ্রহণার্দি করিবে। অনন্তর “ও উদুখল 
মুষলেই” ত্যাদি মন্ত্রপা$ করিয়া! মুসলদ্বার৷ আঘাত করিবে এবং 
“ও” বাতোবাবে। মনোবা” ইত্যার্ি মন্ত্রদ্ধারা কুলায় উঠাইয়! 
ঝাড়িবে। এই প্রকারে ধান্ত হইতে ও যব হইতে তও্ুল 
প্রস্তুত করিতে হয়। পরে পূর্বস্থাপিত দৃশদ্‌ ও উপলঘ্বার৷ 
তুল পেষণ করিয়! চরুস্থালীতে স্থাপন করিবে । প্রোক্ষণী- 
পাত্র হইতে জল ও হুগ্ধ দিয়া চরু পাক করিবে । চরু পাক 
হইলে স্বত ও চরুর উপরে একথানি কান্ট ঘুরাইয়া৷ তাহা! 
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । পরে শ্রব গ্রহণ করিয়। অগ্নিতে, 
উত্তাপিত করিবে । কুশপত্রত্বারা তাহার মুল ও অগ্রমার্জন 
করিয়া কুশপত্র অগ্রিতে নিক্ষেপ করিবে । 

অনন্তর প্রণীত জল দ্বারা অত্যুক্ষণ ও অগ্নিতে উত্তাপিত 
করিয়া আন্তরণের উপরে রাখিয়া! দিবে। পবিত্র দ্বার "ও 
সবিতু স্বা” (শুরুষজুঃ ১৩১) ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া ঘ্বত “ও 
সবিভূর্ব;” শেক্লু্ুঃ ১৩১) ইত্যাদি মন্তদ্বার! প্রোক্ষণনী হইতে জল 
উত্তোলন করিয়া! পুনর্ধার নিক্ষেপ করিবে । অনস্তর ছুই হাতা 
ঘ্বতত চর মধো দিয়! নাড়িছ্ব । পুনর্ধার এই প্রকার নাড়িয়। 


[ ৩৬৩ ] 


কুশদহু 


উপধমন-কুশপত্র সকল বাম হন্তে.ধারশ করিবে । দীড়াইয়া! 
তিনটা স্বতাক্ত সমিধ্‌ পুর্নাগ্র করিয়া অমন্তরক অগিতে নি? 

রুরিবে। অনস্তর উপবিষ্ট হইয়। প্রোক্ষণী জলদ্বার! দক্ষিণা বর্তে 

অগ্নির বেষ্টন করিয়৷ জলধার! প্রদান করিবে । ধার! বিচ্ছেদ 

হওয়া! নিষিদ্ধ । “ও" ত্রয়োহদেবঃ*, ইত্যাদি মন্ত্র্ঘারা প্রোক্ষণী 

পাত্রস্থিত পবিত্র প্রণীতার উপরে স্থাপন করিয়। প্রোক্ষণীপাত্র 
যথাস্থানে রাখিয়। দিবে। অনন্তর দক্ষিণ জানু ভূমিসংলগ্ন করিয়া 

রঙ্গার অন্নারস্তপূর্ববক হাতাদ্বার! ছুইবান দ্বতের আহুতি প্রদান 
করিবে । প্রজাপতিকে মনে চিন্তা করিয়া বায়ুকোণ হইতে 

আরন্ত করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঘ্বতধার1 অগ্নিতে প্রদান 
করিবে। “ও" প্রজাপতয়ে স্বাহ! ইং প্রজাপতয়ে” এই মন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়! পূর্বোক্ত কাধ্য করিতে হয়। নৈর্ধতকোণ 

হইতে ঈশানকোণ পর্যযস্ত “€* ইন্্রায় শ্বাহ! ইদং ইন্ত্রায়” এই 
মন্ত্রোচ্চারণ করিয়] ধারা প্রদান করিতে হয়। এই প্রকার 
দঁক্ষণদিকে পৃর্বাস্ত হইতে আরস্ত করিয়! পশ্চিমাস্ত পর্য্যস্ত, 
উত্তরে পশ্চিমান্ত হইতে আরস্ত করিয়া পুর্াস্ত পর্য্যন্ত ঘ্বতধার! 
প্রদ(ন করিয়া শ্রুক্‌ পাত্রে স্থাপন করিবে । অনন্তর ঘ্বৃত ঘারা 
অন্নারস্ত করিয়া “ও” ইহ রমতে স্বাহা! ইদমগ্রয়ে” ইত্যাদি 
প্রত্যেক মন্ত্র্ধার৷ আহুতি প্রদান করিবে । পরে চকুতে ঘ্বৃতশ্রব 
প্রদান করিয়৷ পুর্বাদ্ধ হইতে মেক্ষণ দ্বার! চরু গ্রহণ করিয়। 
তাহার উপরে ত্বৃতশ্রুব প্রদান করিয়! চরুর ক্ষতস্থানে (যেস্থান 
হইতে আহুতির চরু উঠান হইয়াছে) দ্বৃতশ্রুব প্রদান করিবে। 
«ও* অগ্রয়ে শ্বাহা ইদমগ্নয়ে” এই মন্ত্রত্বার। ছুইটা সমিধ্‌ ও 
জুহু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । এই প্রকার “রুদ্রায় ম্বাহ! ইদং 
রুদ্রায়” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। অনস্তর 
ব্রহ্মার অন্নারস্তপুর্বক জুছতে ত্বৃতশ্রব প্রদান করিয়! চরুতে, 
স্বতশ্রুব গ্রদান করিবে। চকুর পশ্চিমাংশ হইতে অবদানদ্র 
গ্রহণ করিয়া! জুহুতে স্থাপন করিবে । তাহার উপরে. ও 
চরুতে দ্বতশ্রুব প্রদান করিবে ।,অনস্তর স্বৃতদ্বার1 মহাব্যাহ্ৃতি- 


হোম করিবে। প্রকৃত কর্মে চরুহোম থাকিলে যে প্রত্রিতা 


করিতে হয়, তাহাই এই স্থানে লিখিত হইল । চরু হোম ন! 
থাকিলে চরুর প্রক্রিয়া ভিন্ন অপর সব করিবে । সুর্য্যকে ধান্ত- 
তওুলের টরুদ্বারা আহুতি প্রদান করিতে নিষিদ্ধ । পদ্ধতিতে 
যে স্থানে সুর্ধ্যের আন্তি উল্লেখ আছে, সেই স্থলে যবতওুলের 
চরুদ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। এঁ চরুকে পৌঞ্চরু বলে । 
প্রকৃত কর্ম সমাপন করিয়! প্রায়শ্চিতহোম প্রভৃতি করিবে। 
অথর্ববেদী ও তান্ত্রিকদ্িগেরও স্কুশ্ডিকাপন্ধতি আছে । 
. [হোম দেখ।) 


অঙ্জির উত্তরদিকে চক্ষম্াপন করিবে । হোম সমাধি পর্রযস্ত কুশদহ, যশোরের অন্তর্থত ইচ্ছামতী মগ্রীতীবস্থ গক্‌টী 


কুশধ্বজ 


[৩৬৪ ) 


কুশর 


মহাগ্রাম। ( ভ. ব্রহ্ম ১১1১৪।) নবস্থীপাধিপ কৃষ্ণচক্ত্রের সময়ে কুশনাভ (পুং) অযোধ্যাপতি কুশের পু । 

, ইহীও একটা সমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। [কৃষচন্্র দেখ।] কুশনামা [ন্‌] (পুং) উষ্ই। 

কুশদ্বয় (ক্লী) কুশানাং ছবয়ং ৬তৎ। কুশ-দ্বি-অপচ্‌, (দ্বিত্রিভাং কুশনেত্র (পুং) মরীচিপুত্র দৈতাবিশেষ। (হরিবংশ ২৪৯ অঃ)। 
তয়ন্তায়জা! | প1 ৫।২1৪৩।) কুশের প্রকার ভেদ, স্থল ও সুক্ষ কুশপ ( পুং) কুশি দীপ্সৌ-অপঃ, (দলাদিভ্যোইপঃ স্তাৎ। রাম- 


ভেদে ছুই প্রকার। এক জাতীয় সাধারণ কুশ এবং অপর 
জাতীয় কুশদীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র নামে অভিহিত । (ভাবপ্রকাশ) 


শর্মাকৃত উপাদিকোঁষ টীকা ১1৭৫) পানভাগু । 
(“কুশপঃ পানভাও্ে স্তাৎ | উণাদিকোধ ১৭৯) । 


কুশদ্বীপ (পৃং) কুশেন বিখাঁতো হ্বীপঃ, মধালো*। ১ সপ্রপ্রধান কুশপত্র (ক্লী) কুশপত্রক। 
্বীগের অন্তর্গত একটা স্বীপ। বিফুপুরাণের মতে এইটা চতুর্থ কুশপত্রক (ক্লী) কুশপত্রমিব, কুশপত্র-কন্‌। ব্রণ কাটিবার 


স্বীপ, ইহার বিস্তর শান্সলদ্বীপের বিস্তারের দ্বিগুণ । কুশদ্বীপ- 


অন্তরবিশেষ। (সুশ্রুত )। 


দ্বারা স্থরাসমুদ্র বেষ্টিত রহিয়াছে এবং কৃশঘ্বীপ ত্বতসমুডে কৃশপুর, গোমতীনদীতীরবর্তী একটি অতি প্রাচীন নগর, 


পরিবেষ্টিত 1 এই দ্বীপে একটা স্গবুৃহৎ কুশস্তম্ব আছে, তদন্ু- 
সারেই ইহার কুশদ্বীপ নাম হইয়াছে, এই দ্বীপে উদ্ভিদ্‌, 
বেণুমান, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, 'প্রভাকর ও কপিল নামক বর্ষ, 
এই সাতটা জোতিমানের লাত পুলের অবশ্ঠিতিকালে তাহা- 
দের নামান্গুসারেই হইয়াছে । ইহাতে বিদ্রম, হেমশৈল, 
ছাতিমান্‌, পুম্পবান্‌. কুশেশয়, হবি; ও মন্দর নামক সপ্র 


শি পি পপীসেপিশ পতি পপ ৩ পাপী আপ ৮০ 


বর্ধাচল এবং ধূতপাপা, শিবা, পবিরা, সা্ঘতি, বিছবাদন্তা ও ; 


মহী এই কয়টী প্রধান নদ্দরী আছে । এই দ্বীপে দৈতা, দানব, 
দেব, গন্ধর্বা, ষক্ষ, রক্ষঃ ও মন্যাগণের বাস আছে এবং মনুষ্য 
মপ্যে চাতুবর্ণ ব্যবস্থাও আছে। কুশদ্বীপবাসীগণ ব্রক্গরূপ 
জনার্দনের উপাসনা করেন । (বিষুপুরাঁণ ২:৪।৩৫ 8৪ )। 
ভাগবতে কুশদ্বীপ অন্ত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে _ 
স্থরাসমুদ্দ্রর বাহিরে তাহা হইতে দ্বিগুণ সমান পরিমাণ 
গ্লতসমুদ্র ছ্বারা পরিবেষ্টিত কুশছ্বীপ, এই দ্বীপে একটী কুশস্তস্ 
আছে, তদগুসারেই ইহার নাম হইয়াছে । কুশদ্বীপের অধি- 
পতি প্রিনরতপুন হিরণ্যরেতা আপনার ব্, দান, দৃঢ়রুচি, 
নাভি গ্ুপ, সতাগুপ, দেবনাথ ও প্রি্নাথ এই সগতপুল্রকে 
এই দ্বীপ ভাগ করিয়া দিয়ছিলেন, তাহাতেই সাভটী বর্ষ 
এন তাহাদের নামানুসারে বর্ষেরু নাম হইয়াছে । এই সকল 
বর্ষে বক্র, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিন্রকৃট, দেবানীক, উদ্ধরোম! ও 
ড্রবিণ নামক সানটা সীনাপর্দমত এবং রসকুল্যা, মধুকুল্যা, 
মিত্রবিন্নী, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ত্বতচতা ও মন্দমাল! নামক 
সাহটা নদী আছে। (ভগবত ৫1২০ অঃ)। ২ গীঠস্থান- 


অপর নাম কুশভবনপুর। প্রবাদ এইরূপ যে, রামপুল কুশ 
এই স্থানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন, তাহারই নামানুসারে 
ইহার নাম কুশপুর হইয়াছে । ইহা কোসাম্‌ হইতে ১১৭ 
মাইল উন্তরপৃর্বে অবস্থিত চীন-পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং 
থৃষ্টীয় সপ্পমশতাব্দীর প্রথম ভাগে এই কুশপুর (কি-অ-মি-পো- 
লো) দর্শনে আগমন করেন, তংকালে এখানে একটী পুরাতন 
বৌদ্ধসজ্বারাম ছিল । চীনপরিরাজক লিখিয়াছেন, সেঈ পুরা- 
তন সঙ্ঘারামে পুর্নকালে ধর্মপাল বোবিসত্ব বিপন্মিদিগের 
সহিত শান্দীয় তর্ক করিয়।ছিলেন। সে সময়ে এখানে বৌদ্ধরাজ 
অশোক-প্রতিষ্ঠিত ভগ্রন্তপ ছিল এবং ধনবান্‌ ও সখী গ্রজা- 
গণ এই নগরে বাস করিত। মুদলমানেরা ঘন প্রথম 
উন্তরপশ্চিমাঞ্চল অধিকার করেন, সে সময়ে এখানে নন্দ- 
কুমার নামে একজন ভার-রাজ রাজত্ব করিতেন। ম্ুলহান 
আলাউদ্দীন ঠাহাকে পরাজষ করিয়া এই নগর ঘর্ধিকার 
করেন এবং ইহার কুশপুর নামের পরিবর্তে “সুলতানপুর” 
নাম প্রদান করেন। এখন স্থুলতান্পুর নামেই ধাত। 


কুশপুষ্প (ক্লী) কুশাকারং পুষ্পমন্ । ১ গ্রস্থিপর্ণ, জাঠিমাল! 


বা গেঠেলা। কুশাশ্ঠ পুষ্পাণিচ. সমাহ।রদ্বম্দ, ( বিভাষ! 
বৃ্ষমৃগভৃণধান্ত' । পা ২৪।১২)। ২ কুশ 9 পুষ্প। 
( “কুশপুষ্পং সমিদ্ারি ত্রাঙ্ছণঃ শ্বয়মাতভরেহ” )। 


কুশল্লবন (ক্লী) তীর্ঘবিশেষ। ক্রঙ্গচারী বাক্কি সমাহিত 


হইয়! ত্রিরাত্রি উপবাসপৃন্নক এই তীর্থে ম্লান করিলে অশ্ব- 
.মেধের ফললাভ করেন । (ভারত বন ৩৮৫ অঃ।) 


কুশমুষ্তি (ত্রি) কুশা মুষ্ঠো যস্ বহুত্রী। ১ যাহার হত্তে মুষ্টি 
পরিমাণ কুশ আছে। ২সুষ্টিপরিমিত কুশ। 

কুশম (পুং) কুশপ। রর 

কুশর (পুং) [বৈদিক ] কুৎসিতঃ শরঃ, কুগতিসং । শরের স্যার 
মধ্যছিদ্র তূণবিশেষ। (“শর[সঃ কুশরাসো দর্ভ সঃ সৈর্যয উত |” 

 খক্‌ ১:১৯১.৩)। শরাসঃ কৃৎ্পিতপরাঃ | সারণ। 7” 


বিশেষ। (দেবীভাগবত ৭.৩*,.৮০ )। 
কুশধারা (জজ । নরদীবিশেষ। 
কুশধ্বজ (পুং) ১ হ্ৃস্বরোমরাজার পুর, সীরধ্বজ জনকের 
কনিঠ ভ্রাতা, ভরত ও শক্রত্বের পরী মাগুবী ও শ্রুতকীষ্তির 
পিতা । ২ হ্ুশ্বরোমের পৌত্র। ৩ বৃষধ্বজের একটা পৌন্র। 
8 খবিবিশেধ, বেদবস্তীয পিত1। 


কুশন 
কুশল (ক্লী) কুশ-ল্খাদিত্বাৎ লচ,। (দিগ্মাদিভ্যশ্চ। পা 
€1২।৯৭।) ১ কল্যাণ, মঙ্গল। 
(“পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্য রাজ্যাশ্রম-মুনিং মুনিঃ 1” রঘু ১1৫৮) 
ষন্থু কুশল শব্ধ ব্যবহার করিবার নিদিষ্ট নিয়ম করিয়া- 
ছেন। কুশল শব্ধ কেবল ব্রাঙ্গণকে মঙ্গলপ্রশ্ন করিবার সময় 
বাবহৃত হইবে। ক্ষত্রিয়কে অনাময়, বৈশ্বাকে ক্ষেম ও শুদ্রকে 
আরোগ্য শব বাবহার করিয়া মঙ্গলগ্রশ্ব করিবে । 
( পত্রাঙ্গণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্। 
বৈশ্ঠং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারো গ্যমেবচ” । মন্থ ২১২৩) 
(ত্বি)২ তদধস্ত | (কী) ওপুণা। 
(*নছেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুযজ্জতে 1” গীতা ১৮/২০)। 
(ব্রি) ৪ পুণ্যশীল। কুশং লাতি গৃহ্বাতি, কুশ-লা-কঃ। 
ষে ব্যক্তি কুশ গ্রহণ করিতে সমর্থ, কুশ গ্রহণ করিবার সময় 
হাত কাটিয়া! যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা, যে ব্যক্তি চতুর হইবে 
তাহার হাত কাটিবে না এই অর্থে চতুর, শিক্ষিত। 
( “সমুদ্রধানকুশল। দেশকালার্ঘদর্শিনঃ1৮ মনু ৮১৫৩ ।) 
৫ কুশগ্রাহক। (পুং) (বহু) ৬ জনপদবিশেষ। 
৭ কুশন্বীপবাসী । ( পুং) ৮ শিবের একটী নাম । ৯ রাজপুত্র" 
বিশেষ। ১০ একজন বৈয়াকরণিক, ইনি পঞ্জিকা প্রদীপ 
নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ১১ ক্ষেমঙ্করের পৌর, 
ঘটকর্পরটীকা-রচয্লিতা। 
কুশলব (পুং) (দ্বি) পুষ্পবতোরিন একশক্ত্যা রামপুজ্রয়ো- 
রেব বোধকত্বং কুশশ্চ লবশ্চ-তৌ, দ্বন্ধঃ মিত্রাবরুণাদিবৎ | 
রামচন্ত্রের পুক্রদয় । 
কুশলপ্রশ্ন (পুং) কুশলঃ প্রশ্নঃ মধ্যলো"। কুশল জিজ্ঞাসা । 
কুশলবুদ্ধি (তরি) কুশলা বুদ্ধরযস্ত, বহুত্রী। শিক্ষিত, চতুর। 
কুশলসাগর (পুং) লাবগ্রত্বের শিষ্য, একজন গ্রন্থকার । 
কুশলী [ন্‌] (ব্রি) কুশলমন্ত্যন্ত, কুশল-ইনি। কল্যাণযুক্ত 
কুশলী (তত্র) কুশল-ভীব,। ১ অশ্বস্তক বৃক্ষ, পশ্চিমপ্রদেশে 
ইহাকে আবুটা কছে। ২ ক্ষুদ্রামিক1। 
কুশলোদর (ব্লী) কুশলমুদরমন্ত, বহুত্রী। ভব্য, চাল্তা। 
কুশবতী (ভ্ত্রী) নগরবিশেষ, কুশাবতী নামেও ইহার উল্লেখ 
আছে। (মহাভারত, বনপর্ব )। [কুশাবতী দেখ।] 
কুশবিন্কু পুং) [ বহু ] জনপদবিশেষ । ( মহাভারত ৬1৯ অঃ। 
কুশবীর। (স্ত্রী) নদীবিশেষ, কুশচীর! প্রভৃতি বিভিন্ন নামে 
ইঞার উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। ( মহাভারত, ৬।৯অঃ।) 
কুশত্তস্ব (পুং) কুশানাং স্তদ্বো গুচ্ছঃ, ৬তৎ । ১ কুশের 


আটা। ২ ভীর্থবিশেষ। ( মহাভারত ১৩ ২৫ অঃ।) 
৩ রাজপু্রবিশেষ। 
1৬ 


[ ৩৬৫ ] 


কুশা 


কুশস্থল (ক্লী) কুশপ্রধানং স্থলং। কান্তকুজ্ের নামাস্তর | 
(কণ্তাকুজং..কৌশং কুশস্থলং চ তৎ। হেমচন্ 819৯1) 
কুশস্থলী (স্ত্রী) কুশস্থল-ভীষ্‌। একটা অতি প্রাচীন নগরী । 
শ্রীরুষ্ণ প্রভৃতি যাদবগণ জরাসম্ধ ভয়ে উতৎকন্ঠিত হইয়! 
রৈবতক গিরির নিকট এই নগরে আসিয়া ছুর্গসংস্কার করিয়! 
অবস্থান করেন। (মহাভারত সত ১৩ অঃ1) হরিবংশে 
লিখিত আছে--. | 
ককুশস্থলী আনর্তের রাজধানী । পূর্বে রৈবতের অধি- 
কারে ছিল । যাদবগণ এই স্থানে আসিয়। বরমণীয়। ঘারকা- 
নগরী স্থাপন করেন । (১০ অঃ)। “কুশস্থলী পুরলক্ষণে।: 
পযোগী অতি রমণীয় স্বান। ইহার চারিদিকে সাগরবেষ্টিত 
থাকায় দেবগণেরও হূর্ভেদ্য। ইহার মধ্যে মধো সাগর জল 
প্রবিষ্ট ও সজলস্থান সন্গিবিষ্ট। ইহাতে নানাবিধ ফলফুল ও 
সর্বপ্রকার রত্বের আকর আছে। ইহার সর্বত্রই লোকাকীর্ণ, 
চতুর্দিক্‌ স্বর্ণপ্রাকার ও পরিখা-পরিবৃত। অত্যুচ্চ অট্টা 
লিক।, বিচিত্র প্রাঙ্গণ, মনোহর রাজপথ, বিপুল তোরণদ্বার, 
রমণীয় গোপুর, বিচিত্র যন্ত্র ও অর্গল শোভিত। এই স্থান 
মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথচক্রের ঘর্থরধবনিতে নিরস্তর সমা- 
কীর্ণ। নানাদিগ্‌ দেশজাত পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ । বৃহৎ বৃহৎ 
প্রাসাদশ্রেণী ধবজপতাকায় স্থশোভিত । পুরদ্বারে অনতিদূরে 
ভূষণস্বর্ূপ রৈবতগিরি বিরাজ করিতেছে (হরিবংশ 
১১২-১১৩ অঃ ।) 
বিষুপুরাঁণ ও ভাগবতের মতেও কুশস্থলী আনর্ভবিষয়ের 
অন্তর্ত। ইহার অপর নাম দ্বারকা। (বিষুপুরাণ 
৪1১৩৪, ভাগবত ৯৬৯২৮ । ) 
সহাদ্রিখণ্ডের মতে) ঠারশুরাম দশগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনা- 
ইয়া এখানে স্থাপন করেন । যথা-_ 
“পশ্চাৎ পরশুরামেণ হানীতা মুনয়ো দশ। 
ত্রিহোত্রবাসিনশ্চৈৰ পঞ্চগৌড়াস্তরস্তথা ॥ 
গোমাঞ্চলে স্থাপিতান্তে পঞ্চক্রোশ্তাং কুশস্থল্যাম্‌। 
ভারদ্বাজঃ কৌশিকশ্চ বৎমকৌত্িন্কশ্তপাঃ। 
বনিষ্ঠো জামদগ্সিশ্চ বিশ্বামিত্রশ্চ গৌতমঃ | 
অত্রিশ্চ দশ খষয়ঃ স্থাপিতান্ত্র এবছি ॥৮ সহাত্রিখ। ১1৪৭-৫০ । 
কুশহস্ত (তি) কুশাঃ হস্তে যন্ত, বহুত্রী। শ্রাদ্ধ বা দানাদি 
কার্য্যকালে হস্তে কুশ গ্রহণ করিয়া থাকিতে হয়, “£ইরূপ 
অবস্থায় কাধ্যকর্তী কুশহ্স্ত বলিয়া উল্লিখিত হুইয়৷ থাকেন। 


কুশা (স্ত্রী) কুশক্িয়াং টাপ্‌। ১ রজ্জু। ২ মধ 


যাহাঁকে মউকুটালেবু কছে। ৩ বল্পা, লাগাম। 
(বন্পাবক্ষেপনী কুশা । হেমচন্ত্র 8৩১৮ ।) ৪ কুশতৃণ 


৯২ 


কুশিনগর 


কুশিকন্তাপত্যা্ি কুশিক-অএঞ্‌ তন্তলোগঃ ৷ (যঞ্ঞ্োমন্চ । 

পা ২। ৪1৬৪) (বন) ২ কুশিকগোত্রীয়। 
“গীভী রং কুশিকাসে! হবামহে |” খক্‌ ৩। ২৬। ১। 
'কুশিকাসং কুশিকগোতোতৎপনাঃ, সায়থ। 
৩ জনপদবিশেষ | ৪ ফাল, লাঙ্গলের ফল]। 
( ফালে কৃষক: কুশিকঃ ফলং। হেমচন্দ্র, ৩।৫৫৫। ) 
€ তৈলশেষ, তেলের কাট। ৩৬ সর্জবৃক্ষ, শালগাছ, 
৭ বিভীতককবৃক্ষ, বয়ড়াগাছ। ৮ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ । ত্রি)৯কেকর, 
ৰক্রাক্ষি, টেরা। 
কুশিকন্ধর ( পুং) মুনিবিশেষ। (লিঙ্গপু. ৭8৭) 
কুশিকা (স্ত্রী) কুশী-স্বার্থে কন্-টটাপ্‌। ফাল। 
কৃশিগ্রামক (পুং) মল্পরাজ্যের অন্তর্গত বুদ্ধদেবের নির্বাণ. 
স্কান, ইহার অপর নাম কুশিনগর। [কুশিনগর দেখ। ] 
কুশিত (ক্রী) কুশ্ইতঃ (রুহাদিভ্য ইতঃ স্তাৎ। রামশর্বারুত 
উপাদ্িকোষটাক1 ১। ২৯৭1) জল-মিশিত বস্ত। 
(কুশিতং কুষিতং ক্লীবেহস্তঃ পরিমিত বস্তনি। উণাদিকোণ১।৩০১) 
কুশিনগর (ক্লী) বৌদ্ধশান্ত্র বর্ণিত বুদ্ধদেবের নিব্বাণস্থান। 
বর্তমান নাম কসিয়৷ (কুশিয়া) ' উ* প* প্রদেশে গোরক্ষপুর 
হইতে ৩৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই স্থান 
বৌদ্ধদিগের একটা পুণ্যতম তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, অতিদুর 
দেশাস্তর হইতে সহস্র সহস্র বৌদ্ধতীর্ঘযাত্রী এই পুণ্যস্থান 
দূশনে আগমন করিতেন। ৪০০ খুষ্টাব্বে চীনপরিত্রাজক 
ফা-হিয়ান্‌ এখানে বিস্তর বৌদ্ধরাজনির্শিত স্তুপ ও বিহার 
দেখিয়া বান। খৃত্ীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউ- 
এন্-সিরাং কুশিনগর (কিউ-শি ন-কিএ লো) দর্শন করিয়া 
তাহার শ্রমণ-বুত্তান্তে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন-- 

'কুশিনগর রাজধানী এখন বিধ্বস্ত, গ্রামনগরার্দি এখন 
অনশূন্ত মরুপ্রার । ই্ক-নির্ষ্িত প্রাচীন রাজধানীর প্রাচীর 
প্রার এক (১৬ল) ক্রোশ বিস্তৃত ! তোরণদ্বারের ঈশাণকোণে 
অশোকরাজ স্থাপিত স্তপ ও চুন্দের ভবন, নগরের বায়ুকোণে 
অদ্দিতাবতী (ব1 হিয়ণ্যবত্তী) নদীর পশ্চিম তটের অনতিদুরে 
সালবন, এইখানে বুদ্ধদেব নির্নবাণপ্রাপ্ত হন। নিকটে বিহার 
মধ্যে বুদ্ধদেবের নির্নাণমুর্তি প্রতিষ্ঠিত। বিহারের ,পার্খে 
অশোকরাজ প্রতিঠিত স্তুপ, এখানে একটা ্রন্তরস্তস্তের 
উপর বুদ্ধদেবের নির্বাণ কাহিনী খোদিত আছে। ইহার 
কিছুদূরে সভদ্র ও বজ্ঞপাণির স্মরণার্থ স্তপ আছে। নগরের 
উত্তরে নদীপার হইয়! কিছুদূরে একটা স্তুপ আছে, এইখানে 
বৃ্ধদেবের মৃতদেহের সৎকার হইসাছিল। ইহারই নিকট 
জশোকরাজ-স্থাপিত্ আর একটা ত্বপ আছে, এইখানে বুদ্ধ. 


[ ৩৬৮ ] 


কুশীলব: 


দেক প্রিয়শিষ্গণকে শ্ীপদ দেখাইয়াছিলেন। এইখানে 
তাহার পৃতদ্দেহের তন্মাবশেষ * ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল. । 
[বুদ্ধ দেখ।]. 
খৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক যাহ! দেথিয়া- 
ছিলেন, বর্তমান কুশিয় গ্রামে তাহার কিছুমাত্র নাই বলি- 
লেও হুয়। চীনপরিব্রাঞ্ক বর্ণিত যে সালবনে বুদ্ধ নির্বাণ 
লাভ করেন, এখন সেই স্কান “মাতাকুয়ার কা-কোট” (অর্থাৎ 
মৃত কুমারের গড় ) নামে প্রসিদ্ধ। অল্পদিন হইল, এখানে 
প্রায় ১৪ হাত উচ্চ বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি পাওয় গিয়াছে, 
মূর্তির অঙ্গ বিশেষ নানারঙে চিত্রিত, এই স্থুবৃহৎ বুদ্ধমূর্তি 
এখানকার একটা হিন্দুরেবমন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে । এই 
বৃহৎ মুর্তি ছাড় আর একটা ৮ হাত উচ্চ নীলপ্রস্তরের বুদ্ধ 
মুত্তি আছে, গ্রামের লোকের! তাহাকে “মাতা কুআর” (মৃত 
কুমার ) বলে, এই মুর্তিকে গ্রামবাসীর! পৃজ! করিয়া পাকে । 
ইহাই বুদ্ধের নির্বাণমৃত্ঠি বলিয়া অনুমিত হয়। এখানে 
দেবীস্থান ব৷ রামভারটিল! নামে একটী বৃহৎ স্ত,প পড়িয়া 
আছে, পুর্বে এখানে রামভার-ভবানীদেবীর মন্দির ছিল। 
কুশিন্ধি (রা) কুৎসিতা শিশ্ী, পৃষোদরাদিত্বাৎ হস্বঃ। শিশ্বীভেদ। 
কুশী [ন্](ত্রি) কুশাঃ সন্তাস্ত, কুশ-ইনি। কুশযুক্ত । 
“দণ্ডীমণ্তী কুশী চীরী দ্বৃতাক্ত থেলীকৃতঃ।” ভারত ১৩১৫ অঃ। 
(পুং) ২ বান্মীকি মুনি । (প্রাচেতসন্ত বাল্সীকি ব্সীক- 
কুশিনৌ কৃবিঃ। হেমচন্দ্র ৩৫১০ |) 
কুশী (জী) কুশব্রিয়াং ভীষ্‌, (জানপদকুণ্ডগোণস্থলভাজনাগ- 
কাল-নীল-কুশ*। পা! ৪1১।৪২।)। ১ লৌহবিকার। 
(বিকারন্য়সঃ কুশী। হেম ৪1১*৫।)। ২ লাঙ্গলের 
ফাল। 
কৃশীদ (লী) কুসদ্‌শঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সন্ত বাঁ শত্বং। ১ 
রক্তচন্দন। ২ বুদ্ধিজীবিকা, সুদের জন্য ধার দেওর়]। 
কুশীরক (পুং) কুৎসিতঃ শীরকো যত্র কর্ষণ ইত্যর্থঃ। যে 
ক্ষেত্রে কর্ষণকালে লাঙ্গলের ফাল বাকিয়৷ যায়। 
কুশীল (ব্রি) কুৎসিতং শীলমস্থয, বহত্রী। মন্দান্বভাবযুক্ত। 
কুশীলব (পুং) কুৎমিতং শীলং তদস্ত্যস্ত, কুশীল-বঃ, (বগ্র- 
করণে অন্তেভ্যোহপি দৃগ্ভতে । মহাভাষ্য, পা ৫২১০৯) 
১ নট। (“যন্নাট্যবস্তনঃ পূর্ববং রঙ্গবিদ্বোপশান্তয়ে কুশীলবাঃ 
প্রকুর্বস্তি।” সাহিত্যদর্পণ ৬ পরি 1) 
মন্গর মতে নটদিগের ব্যবসায় নিন্দিত ও তাহার! 
এক পংক্তিতে ভোজনের অযোগ্য । (মন্থ ৩।১৫৫-১৬গ। ) 
২ চারণ । ৩ গায়ক । ৪ কথক । ৫ বাল্সীকিষুনি। (ছি) রুসস্চ 
লবশ্চ তে দ্বন্ব.। ৬ রামচজ্জরের পুত্র কুশ ও লব। 


(রামগুতৌ কুশলবাবেকয়োক্ত্যা কুশীলবৌ । হেমচক্জর, ৩৩৬৮ )) 
কুশীবশ (পুং) কুশীব কুশবান্সন্‌ শেতে অবতিষ্ঠতে, কুশব- 
শী-ডঃ। বান্সীকিমুনি । 
কুশুস্ত (পুং) কৌ পৃথিব্যাং শুস্ততি শোভতে জলপরিপূর্ণঃ 
সন্নিতার্থঃ, কু-শুস্ত-অচ্। ১ পাত্রবিশেষ। ২ তপস্বীর জলপাত্র। 


কুশুল (পুং) কুস-উলছ্‌, (খঞ্জিপিঞ্জাদিভ্য উরোলচৌ। উণ্‌ 


৪। ৯০1) পশ্চাৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সন্ত শত্বং। ১ ধান্তাগার । 
ইহার সংস্কৃত পর্যযায়-_-অন্নকোষ্ঠক ও ব্রীহ্যাগার। ২ তুষাগ্সি। 
৩স্থান। কেহ কেহ তালব্য শকারযুক্ত কুশল শব্ধ স্বীকার 
করেন না, তীাহার। বলেন কুহ্ছল শব দস্তাসকার-যুক্ত | 
(কুস্থলোদস্ত্যসকারবানেব। কুসীদং চ কুস্থলংচ মধ্য- 
দস্তমুদাহতং। শক্ভেদ ১০০1) 
কুশুলধান্য (ক্লী) কুশুলপরিমিতং ধান্তং, মধ্যলো*। তিন 
বংসরের আহারোপযোগী সঞ্চিত ধান । 
কুশুলধান্যক (ক্লী) কুশুলমিতং ধান্যমস্য বনুত্রী, কপ,। যে 
গৃহস্থের তিন বৎসরের আহারোপযোগী .ধান্য সঞ্চিত আছে। 
( “কুশুলধান্তকো বাস্তাৎ কুক্তীধান্তক এব বা1” মন্তু 81৭1) 
কুশেলয় (লী) কুশে জলে লীয়তে, জলং শ্লরিক্ষ্যতীত্যর্থ:, কুশে- 
শী-অচ্, অলুকসং। পদ্ম । 
কুশেশয় ক্লৌ) কুশে জলে শেতে, কুশে-শী-অচ্‌, অলুক্‌। ১ পদ্ম । 
( “কুশেশয়াতাভ্রতলেন কশ্চিৎ করেণ রেখাধ্বজলাগুনেন ॥» 
রদ্বু ৬১৮ ) 
২ সারসপক্ষী। (পুং)৩ কণিকার বৃক্ষ । ৪ কুশদ্বীপ- 
স্থিত পর্ধতবিশেষ। (বিষুণপুরাণ ২1৪।৪১।) 
কুশেশয়কর (€পুং) কুশেশয়ং পদ্মং করে যন্ত, বহুত্রী। হুশ । 
কুশোদক (ক্রী ) কুশ-সংস্পৃষ্টমুদকং । দানার্থ কুশ সহিত জল। 
কুশোদকা (ত্ত্রী) দেবীবিশেষ । 
কুত্তি (পুং) অধ্যাপক বিশেষের নাম। 
কুশ্রচ্ত (ব্রি) কুঈষৎ শ্রুতং, কুগতিসং । অপরিস্ুটভাবে শ্রুত। 
কুশ্বত্র (লী) কুঈষৎ শ্বত্রং ছিদ্রং.কুগতিসং। ক্ষুদ্র ছিদ্র। 
কুষণ্ড (পুং) পুরোহিতবিশেষ | 
কৃষল (বি) কুশ-লাঁ-কঃ, বাহুলকাৎ শত্ত যত্বং। চতুর, দক্ষ, পটু। 
কুষব। (স্ত্রী) [ বৈদিক ] রাক্ষসীবিশেষ। 
(“মমচ্চন ত্বা যুবতিঃ পরাস মমচ্চন ত্ব। কুষবা জগার” 
খক্‌ ৪। ১৮। ৮1) “কুষবানাম়ী কাচিদ্‌ রাক্ষসী” সায়ণ। 
কুষাকু (পুং) কুষ-কাকুঃ, (কঠি কু কে)বিভ্যাং কাকুঃ। উপ 
৩1৭৭1) ১ অগ্নি । ২ কপি, বানর। ৩ ুর্য্য। (তরি) ৪ উত্তাপক। 
কুষার (পুং ) ব্যক্তিবিশেষ। 
কুষিত (বি)কুষ্ক্ত। ১জ্পামিশ্রিত। 
1৬ 


[ ৩৬৯ -] 


(কুশিতং কুষিতং ক্লীবে হস্তঃ পরিমিত-বস্তনি । 
উপাদি কোষ ১৩০১) 
, (ক্লী) ২ সুখী, সৎ, সত্যপ্রিয়, ভাগ্যবান্‌, প্রসন্ন । 
কুষীতক (পুং) [ বৈদিক ] ১ পক্ষিজাতিবিশেষ। ২ খবিভেদ। 
কাণ্তপ বুঝাইলে ইহার উত্তর অপত্যর্থে চক্‌ প্রত্যয় হয় । 
(পা ৪।১।১২৪।) (বহু) ৩ কুষীতকের পুভ্রপৌজ্রাদি। 
উপকাদি গণীয় বলিয়া কুষীতক শবের পরস্থিত গোত্র 
প্রত্যয়ের বিকল্প লোপ হয় । (পা! ২৪1৬৯।) 
কুষীদ (ক্লী) কুদ্‌ইদং, (কুসেকস্তোমেদেতাঃ | উণ্‌ ৪১০৬। ) 
পশ্চাৎৎ পৃষোদরাৎ সম্ত ষত্বং। ১ বুদ্ধার্থ ধন দান করা, 
সুদের আশায় টাকা ধার দেওয়া! ব্যবসায় । (তরি) ২ উদাসীন, 
নিশ্চেষ্ট । ৩ কুষীদিক, যাহার! বৃদ্ধ্যর্থ ধন দান করে, স্থদখোর । 
(কুসীদং জীবনে বৃদ্ধ্যা ক্লীবং ত্রিষু কুষীদিকে | উ, কো ১।৩৬৭। 
কুষীদী [ন্‌] (পুং) অধ্যাপকবিশেষ, ইনি মহামুনি পৌম্পি- 
প্রির শিষ্য । (বিষুণপুরাণ ৩।৬।১। ) 
কুষুস্ত (পুং) [ বৈদিক ] কীটবিশেষের বিষস্থলী। 
(“ভিনগ্সি তে কুযুস্তং যন্তে বিষধানঃ” অথন্ব ২৩২।৬। ) 
কুধুভ্তক (পুং) [ বৈদিক ] নকুল। 
(“কুষুস্তকম্তদ ব্রবীদ্িরে প্রবর্তমানকঃ1” খক্‌ ১/১৯১।১৬।) 
কুষুস্তকে। নকুলঃ সায়ণ। 
কুষ্ঠ (পু ব্ীং) কুষ্ক্থন্‌, (হনি-কুষি-নীর-মি-কাশিত্যঃ 
কৃথন্‌। উণ্‌ ২২।) যদ্বা কুৎ্সিতং তিষ্ঠতি, কু-স্থা-কঃ» পশ্চাৎ 
সম্ত ষত্বং। (অন্বান্থগোতৃমিসব্যাপদ্িত্রি কু* । পা ৮৩1৯৭) 
১ উষধবিশেষ, ইহাকে চলিত বাঙ্গালার কুড় কহে (0০85 
90)901003 0৮ 478010113) ইহার সংস্কৃত পর্ধযায়__-কদাখা, 
ছষ্ট, ব্যাধি, পরিভাব্য, বাপ্য, উৎপল, আপ্য, জরণ, গদাখ্য, 
গদ্রহব, গদাহ্বয়, কৌবের, ভাসুর, কাকল, নীরুজ, কুঠিক, 
রুজা, গদ, আময়, পারিভদ্রক, রাম, বাণীরজ, পাবন, কুৎ- 
সিত, পাকল ও পদ্মক। ভাব্প্রকাশমতে ইহার গুণ২-উষ্ণ, 
কটু, শ্বাছু, শুক্রজনক, তিক্ত, লঘু। ইহা বাতরক্ত, বীসর্প, 
কান, কুষ্ঠ, বাযু ও কফ নষ্ট করে। 
ইহার প্রকার ভেদ আছে। পুক্করমূল একপ্রকার কুড়। 
ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়-_পৌক্ষর, পুক্কর, পদ্মপন্ধ ও কাশ্মীর 
ভাবপ্রকাশমতে পুক্করমূল কুড় কটু ও তিক্ত এবং বাত- 
শ্লৈম্মিকজবর, শোথ, অরুচি ও শ্বাসরোগনাশক । পার্খশূল 
রোগে ইহা অতিশয় উপকারী । ২ বিষভেদ। 
(বিষঃ ক্ষেড়ে।-.....কুষ্ঠটবালুকনন্দকাঃ । হেমচন্দ্র 81২৬১ |) 
৩ রোগবিশেষ, ইহাকে চলিত কথায় কুটু ও কুড়ি কহে। 
(শ্বিব্রং স্তাৎ পাওুরং কুষ্টং। হেমচস্ত, ১৩০।) (কুষ্টং ব্যাধি 


৪৩ 


কুষ্ঠরোগ 


সুগন্ধয়োঃ ৷ উজ্দবলদত্ব।) বৈদ্যশাস্ত্র মতে সাত্ৃপ্রকার মহাকুষ্ঠ 
ও একাদশ প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ আছে। 
সংহিতাকারদিগের মতে কোন কোন প্রকার কুষ্ঠ 

মহাপাতক ও কোন কোনটা অতি পাতকের চিহ্ক। 
ভবিষ্যপুবাণে লিখিত আছে যে, বিচচ্চিকা, জুম্চর্্মা, 
চর্চরীয়, বিকর্চ, ব্রণতাত্্, কৃষ্ণ ও শ্বেত এই কয়প্রকার 
কুষ্টরোগ আছে, তাহার মধ্যে যে ব্যক্তির গগওদেশে, 
কপালে, নাকে ও সর্ধগাত্রে কুষ্টব্রণ আছে সে ব্যক্তি দেব- 
কার্য, পিতৃকার্য্য প্রভৃতি সমস্ত কাধ্যের অযোগ্য । তাহার 
মৃত্যু হইলে তাহাকে তীর্থে অথবা তরুমূলে প্রোথিত করিবে, 
তাহার পিগদান, তর্পণ অথবা! দ্াহকার্ধয করিবে না। 
যদি ছয়মাসের অথবা তিনমাসের কুষ্ঠরোগীকে কখন কেহ 
দাহ করে, তবে দাহাস্তর চাজ্জায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে । বিষু- 
সংহিতায় কুষ্ঠরোগ পুর্বজন্মাচরিত অতিপাতকের চিহন- 
প্রকাশ বলিয়া বর্ণিত আছে। শাতাতপ তাহার কর্মবিপাকে 
কুষ্ঠরোগকে মহাপাতকের লক্ষণ বলিষ! নির্দেশ করিয়াছেন। 

কুষ্ঠকেতু (পুং) কুষ্ঠনাশনঃ কেতুশ্চিহৃং ষস্ত । মার্কপ্ডিকা বৃক্ষ, 
ভূম্যাহুলা, চলিত বাঙ্গালায় যাহাকে ভূ'ইথখসা ও হিন্দীতে 
ভুজিতখড় বলে। 

কুষ্ঠগন্ধি (লী) কুষ্টন্তেব গন্ধোহস্ত, ইকারান্তাদেশম্চ, (উপ- 
মানাচ্চ । পা 081১৩৭।) এলবালুক। 

কুষ্ঠগন্ধিনী (ত্র) কুষটন্তেব গন্ধোহত্তস্তাঃ, কুষঠগন্ধ-ইনি-সিয়াং 
ভীপ্‌। অশ্বগন্ধ! | 

কুষ্ঠ (ত্রি) কুষ্ঠ হস্তি, কুষ্ঠ-হন্টকৃ। ১ কুষ্ঠনাশক ওষধ 
( পুং) ২ ওষধিবৃক্ষবিশেষ ৷ ( হিতাবলী ) 

কুষ্ঠস্বী (স্ত্রী) কুষ্ট্ব-স্থ্িয়াং ভীপ্‌। ১ কাকোছুম্বরিকা, যাহাকে 
চলিত কথায় কাকডুমুর কহে। ২ সোমরাজী। 

কুষ্ঠনাশন (পুং) কুষ্ঠং নাশয়তি, কুষ্ঠ নশ্-ণিচ্ললাঃ । ১ ক্ষীরীশ- 
বৃক্ষ । ২ শ্বেতসর্ষপ। ৩বারাহীকন্দ। (তরি) ৪ কুুষ্ঠ- 
নাশক ওনধি । ৃ্‌ 

কুষ্ঠনাশিনী স্ত্রী) কুষ্-নশ্‌ ণিচ্ইনি-ভীপ্‌। সোমরাভী, হাকুচ। 

কুষ্ঠনোদন (পুং) কুষ্ঠং নোদয়তি, কুষ্ঠ স্দ-পিচ্ল্যুট । রক 
খদির। 

কুষ্ঠরোগ, রোগবিশেষ। আমুর্বেদীয় বৈদ্যকগ্রস্থ মতে__ 
মিথ্যা আহার, মিথ্যা আচরণ ; বিরুদ্ধ অন্ন, পানীয় এবং 
অত্যন্ত তরল, ন্গিদ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য সেবন, বমনবেগ 
ও মলমৃত্রাদির বেগধারণ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অত্যন্ত 
রৌদ্র বা অগ্নির তাপ গ্রহণ, আহারাস্তে অতিরিক্ত পরিশ্রম; 
বৌদ্র-সন্তপ্ত ভরার্ত বা পরিশ্রান্ত ব্যক্কির বিশ্রাম 


[ ৩৭, 


] কুষ্ঠরোগ 


না করিয়া শীতল জ্লপান বা ম্বান; শীত, উষ্ণ, 
উপবান, অনিয়ত আহার, ভুক্ত দ্রবা জীর্ণ না হইতে 
পুনর্বার আহার, বমন বিরেচন প্রভৃতি পঞ্চকর্্মের অস্ত 
কুপথ্য সেবন, অত্যধিক নবান্ন, দধি, মস্ত, লবণ, অল্প, 
মাষকলায়, মূলক, পিষ্টক, তিল, ছুগ্ধ, কিম্বা গুড় তক্ষণ, 
ভুক্তদ্রবোর বিদদ্ধাজীর্ণাবস্থায় মৈথুন, দিবানিদ্রা, ব্রাঙ্গণ 
কিম্বা গুরুজনের অভিভব এবং অন্তপ্রকার গুরুতর পাপ- 
কর্মের অনুষ্ঠানে বাত, পিত্ব ও কফ একসময়ে কুপিত হইয়া 
ত্বকৃ, রক্ত, মাংস ও অন্থু দুষিত করে এবং ইহা হইতে কুষ্ঠ- 
রোগ উৎপন্ন হয়। অতএব কুষ্ঠরোগের সাক্ষাৎ কারণ 
সাতপ্রকার--দুধিত বাত, পিত্ত, কফ, ত্বক্‌, রক্ত, মাংদ এবং 
অনু ( মাংস ও ত্বকের মধ্যস্থিত একপ্রকার রস )। 

কুষ্ঠরোগ অষ্টাদশ প্রকার। তাহার সাতটাকে মহাকুষ্ঠ 
এবং একাদশটীকে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ বলে। কাপাল, উুষ্বর, মণ্ডল, 
সিধু, কাকণক, পুগুরীক এবং খক্ষজিহব এই সাতটাকে 
মহাকুষ্ঠ বলে। এককুষ্ঠ, গজচর্্, চর্দল, বিচর্চিকা, 
বিপাদ্দিকা, পাম, কচ্ছু, দ্র, বিস্ফোট, কিটিম এবং অলসক 
এই ১১ টাকে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ বলে। সর্বপ্রকার কুষ্ঠই জ্রিদোষ 


হইতে উৎপন্ন । কিন্তু দোষের উত্বণতা অন্তসারে বাতজ, 


পিত্তজ, কফজ, বাতপৈত্তিক, বাতশ্নৈম্িক, পিস্তৃশ্নৈক্মিক ও 
সান্নিপাতিক ভেদে সাতপ্রকার। 

কুষ্ঠরোগ হুইবার পূর্বে চর্ম মস্যণ, খরম্পর্শ” ঘর্মের 
আধিক্য বা হীনতা, বিবর্ণতা ও ম্পর্শজ্ঞানরহিত হয় 
এবং দাহ, কু, সুচীবিদ্ধবৎ বেদনা! এবং কোঠ উৎপন্ন হয়। 
ব্রণের শীত্ব উৎপত্তি, দীর্ঘকাল অবস্থিতি ও অত্যন্ত বেদন! 
হয়। ব্রণের অস্কুরের রুক্ষতা, "অর্পকারণেই বৃদ্ধি, রোগীর 
ক্লান্তি, রোমাঞ্চ ও রক্ত কৃষ্ণবর্ণ হওয়াও কুষ্টের পূর্বরূপ। 
বাতারধিক্য দোষে কাপাল, পিস্তাধিক্যে উদ্ম্বর, কফাধিক্যে 
মণ্ডল ও বিচর্চিকা, বাতপিত্তাধিক্যে খক্ষজিহব, বাতগ্নেম্বার 
আধিক্য চর্নকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, কিটিম, সিখ্ব, অলক ও বিপা- 
দিক) পিত্বগ্নেম্সার আধিক্য দক্র, শতারুষধী, পুগ্রীক, 
বিস্ফোট, পাম! ও চর্দ্মদল ) এবং ত্রিদোষের আধিক্যে কাকণ 
কুষ্ঠ উৎপন হয়। 

চর্ধের উপরিভাগ কপালের (খাবড়ার ) ন্যায় ঈষৎ রক্ত 
ও কৃষ্ণবর্ণ যুক, রুক্ষ, কর্কশ এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইলে 
তাহাকে কাপাল কুষ্ঠ বলে। 

যক্তডুমুরের ভ্তায় রক্তবর্ণ দাহ, বেদনা! ও কঙু যুক্ত 
হইলে এবং উহার উপরিস্থিত রোম কপিলবর্ণ হইলে 
তাহাকে উদুম্বর কুষ্ঠ বলে। 
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যে কুষ্ঠ কিঞিৎ শ্বেত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ, স্থির আর্জভাবা- 
পন্ন, স্নিগ্ধ এবং উচ্চ মণ্ডলাকারে উদিত হুক»! পরস্পর 
মিলিত থাকে, তাহাকে মগ্ডলকুষ্ঠ বলে। ইহ! কষ্টসাধ্য । 

যে কুষ্ঠে চর্শ অলাবুপত্রের স্তায় শ্বেতবর্ণ ও ঈষৎ রক্তবর্ণ 
হয় এবং ঘর্ষণ করিলে যাহা! ধূলির ন্যায় নির্গত হয়, তাহাকে 
পিখ় কুষ্ঠ কহে। 

যে কুষ্ঠের বর্ণ গুগাফলের স্ায় মধ্যে রক্ত ও পার্খে রুষ 
কিংবা মধ্যে কৃষ্ণ ও পার্থে রক্তবর্ণ, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত 
ও পাকে না, তাহাকে কাকণকুষ্ঠ কহে। 

যে কুষ্ঠ রক্তপল্সের পাতার স্তায় রক্ত ও শ্বেতবর্ণ, তাহাকে 
পুগডরীক কুষ্ঠ কহে। 

যে কুষ্ঠের মগ্ডলসমূহের আক্কৃতি ভল্লংকের জিহ্বার সদৃশ, 
রক্তবর্ণ ও মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ কর্কশ ও. বোনায়ুজ তাহাকে 
খক্ষজিহ্ব কুষ্ঠ বলে। 

যে কুষ্ঠ অনেক স্থান ব্যাপিয়। মাছের আইফের স্তায় 
হইয়া উদগত হয়, তাহাকে এককুষঠ কছে। এই রোগে 
ঘশ্বাবরোধ হইয়া থাকে । যে কুষ্ঠ গজচর্মের ন্তায় অতিশয় 
স্থূল, রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে, তাহাকে গজচর্্ম কুষ্ঠ বলে। 

যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ, বেদনাধুক্ত ও কওুযুস্ত অথচ স্পর্শাসহ 
ন্ফোটক উৎপন্ন হয় এবং চর্ম বিদীর্ণ হয়। তাহাকে চর্দদল 
বলে। 

যে কুষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণ, কতুযুক্ত এবং বহু ভ্রাবশীল পীড়ক! 
€(ফুন্কুড়ি ) উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিচর্চিকা বলে। 

যে কুষ্ঠে কু ও দাহ্যুক্ত ভ্রাবশীল স্ষুদ্রপীড়কা জন্মে 
তাহার নাম নাম । 

যাহাতে হস্তদ্বয়ে ও নিতম্বে পামার স্তার় অথচ অত্যন্ত 
বেদনাযুক্ত স্ষোটক উৎপন্ন হয়। তাহাকে কচ্ছু কছে। 

যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ কতুযুক্ত পীড়কা মণ্ডলাকারে উদগত 
হয়, তাহাকে দক্র বলে। যে কুষ্ঠে চর্ম অতিশয় পাতলা হয়, 
স্ফোটক শ্তাব বা রক্তবর্ণ হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাকে, 
বিস্ফোটক এবং যে কুষ্ঠ শ্তাববর্ণ থরম্পর্শ এবং শুক ব্রণের 
হ্টায় কর্কশ হয়, তাহাকে কিটিম বলে। 

যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ কও্যুক্ত বৃহৎ স্ফোটক উৎপন্ন হয়, 
তাহাকে অলসক কছে। যে কুষ্ঠে দাহ্যুক্ত রক্ত বা শ্তাববর্ণ 
বনতর ব্রণ উৎপক্ন হয়, তাহাকে শতারু কুষ্ঠ কছে। 

রসধাতুগত কুষ্ঠে দেহের বিবর্ণতা, রুক্ষতা, রোমাঞ্চ, 
অধিক ধর্ম ও ত্বকের স্পর্শজ্ঞানরছিত হয়। 

রক্তা শ্রিত কুষ্ঠে কু ও অত্যন্ত পু সঞ্চয় হয়। মাংস- 
গত কুষ্ঠে কুষ্ঠাধিক্য, মুখশোষ, শরীরের কর্কপতা ও ক্ষুত্র 


[ ৩৭১ ] 
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পীড়কার উত্তব এবং সুচীবিদ্ধবৃৎ বেদনাযুক্ত স্থির ভাবাপন্ন 
ম্মেটক জন্মে। মেদগত কুষ্ঠ হস্তক্ষয়, গমনশক্তির অভাব, 

সর্বাঙ্ছে বেদনা ও ক্ষত এবং রক্ত মাংসগত কুষ্ঠের সমস্ত 
লক্ষণও গ্রকাশিত হয়। অস্থি ও মজ্জাগত কুষ্ঠে নাশাভঙ্গ, 

চক্ষুরক্তবর্ণ, শ্বরভঙ্গ, বেদনা এবং ক্ষতস্থানে পোকা জন্মে। 

বাতাধিক্যে কুষ্ট রক্তবর্ণ বা! রুষ্ণবর্ণ, খরম্পর্শ, রুক্ষ ও বেদনা- 

যুক্ত হয়। এই প্রকার পিত্তাধিক্যে রক্তবর্ণ দাহ ও শ্রবযুক্ত ) 

কফাধিক্যে কণ্্‌ ও গাঢ় ক্রেদযুক্ত, স্নিগ্ধ, গুরু ও শীতল হয়। 

ছিদোষজকুষ্ঠে ছিদোষের লক্ষণ এবং সান্সিপাতিকে ত্রিদোষের 
লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ত্বক, মাংসবা রক্তগত এবং বাত- 

শ্নেশ্মাধিক্য কুষ্ঠ সাধ্য) মেদোগত ও দ্বন্বজকুষ্ঠ যাপ্য; মজ্জা 

বা অস্থিগত, ক্রিমি, দাহ ও মন্দাগ্রিযুক্ত এবং ্রিদোষজ 
কুষ্ঠ অসাধ্য। কুষ্ঠরোগে অঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া পুয়াদিজব, 
চক্ষুরজ্বর্ণ, স্বরভঙ্গ এবং বমন বিরেচনাদি পঞ্চ কম্মছ্বার! 
উপকার না হইলে রোগীর অচিরেই মৃত্যু হয়। গুহাদেশ, 
শিশ্, যোনি, হস্তপদ্বতল কিংবা ওষ্ঠগত কিলাস হইলে, 
তাহার আরোগ্য হয় না। কুষ্ঠরোগীর সহিত মৈথুন, একত্র 
ভোজন, শয্যায় শয়ন, উপবেশন কিন্বা! কুষ্ঠরোগীর গাত্র- 
স্পর্শ ও নিশ্বাস গ্রহণ করিলে অথবা উহাদিগের ব্যবন্ৃত পুষ্প 
ফল অন্ুলেপন প্রভৃতি ব্যবহার করিলে কুষ্ঠরোগ হয়। 
বাতোহণ কুষ্ঠে ত্বৃত প্রয়োগ, কফোন্বণ কুষ্ঠে বমন, এবং 
পিত্তাধিক্য কুষ্ঠে প্রলেপ, পরিষেক ও রক্তমোক্ষণ কর্তব্য । 
হরীতকী, ডহরকরঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, সোমরাজী, সৈন্ধব 
ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গোমৃত্রদ্ধারা পেষণ 
করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়। সোমরাজীচুর্ণ, শু চূর্ণ 
সমভাগে মিলিত করিয়া উদ্বর্তন করিলে বদ্ধিত কুষ্ঠের শান্তি 
হয়। নিম্বের ফুলের সময়ে ফুল ও ফলের সময়ে ফল গ্রহণ 
করিবে এবং নিমগাছের ছাল, মূল ও পাতা আহরণ করিয়। 
চূর্ণ করিবে। ইহার ছুইভাগ তৃঙ্গরাজের রসদ্বারা সাতদিন 
ভাবনা দ্বিবে। পরে ত্রিফলা, ত্রিকটু ব্রাঙ্গী, গোক্ষুর, 
ভেলা, চিতা, বিড়ঙ্বস্গার, বারাহীকন্দ, লৌহ, গুলঞ্চ, 
'হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোমরাজী, শ্তোনা'ক, চিনি, কুড়, ইন্দ্র 
যব ও আকনাদি এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া ইহার 
একভাগ ,অর্থাৎ নিম্বচূর্ণের অর্ধাংশ উহার সহিত মিলিত 
করিয়। খদির, গীতশাল ও নিম্বের কাথদার। সাতদ্দিন ভা বন! 
দিবে। মধু, তিক্তত্বত বা খর্দির ও শীলের কাথের সহিত 
ইহা! লেহন করিলে বিচর্চিকা, উ্দ্বর, পুগুরীক, কাপাল, 
দ্র ও কিটিম প্রভৃতি কুষ্ঠের প্রতীকার হয়। ইহার মাত! 
প্রথম দিবে ১ তোলা, পরে প্রত্যহ এক তোল! করিনা -বৃদ্ধি 
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করিয়া একপল পর্ধ্স্ত বৃদ্ধি করিবে। ওঁষধ জীর্ণ হইলে 
ক্গিপ্ধ অথচ লঘু দ্রব্য আহার কর বিধেয়। সোমরাজী ৫ পল, 
শিলাজতু ৫ পল, গুগ্গুলু ১* পল, হ্বর্ণমাক্ষিক ৩ পল, এবং 
লৌহ ও মুণ্ডী ২ পল, ত্রিফলা, করঞ্জ, তেজপত্র, খদির, গুলধঃ, 
তেউড়ী, দস্তী, মুখা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, কুটজ, দারুচিনি, নিশ্ব, 
চিতা এবং শোন! ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ ২৫ পল। 
এই সকল দ্রব্য দ্বারা মধু সহযোগে বটিক! করিয়া প্রাতঃ- 
কালে গোমুত্রের সহিত গিলিয়! ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ ন্ হুয়। 
ইহা ব্যতীত একবিংশতিক-গুগ্গুলু, অমৃত-ভল্লাতক অব- 
লেহ, ম্হাভল্লাতক, লঘুমপ্রিষ্ঠাদি কাথ, মধ্যমঞ্রিষ্ঠাি কাথ, 
বৃহন্মঞরিষ্টাদি কাথ, লুমরিচাদিতৈল, মহামরিচাদ্যতৈল, 
তালকেশ্বরসম ও গলিতকুষ্ঠারির এই সকল ওধধ সেবন 
করিলে কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়। 

কুড়, মুলার বীজ, প্রিয়স্কু, সর্ষপ, হরিদ্রা ও নাগকেশর 
এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে বহুকালের 
সিধনামক কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। 

মূলার বীজ আপাঙ্গের রসের সহিত পেষণ করিয়! 
প্রলেপ অথবা কদলীর ক্ষারের সহিত হরিদ্রা পেষণ করিয়! 
প্রলেপ দিলেও সিষ্ নষ্ট হয়। দারুহরিদ্রা, মুলার বীজ, 
হরিতাল, দেবদারু ও তাস্ব্‌লপত্র ইহার প্রত্যেক ২ তোল! 
এবং শঙ্খ চূর্ণ অর্তোলা, এই নকল একত্র জলঘ্বারা পেষণ 
করিয়া প্রলেপ দিলে সিখ্ব ভাল হয়। 

কিঞ্চিং জলের আত্মপেশী (আমচুর) কলের সহিত 
তাজপাত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে চশ্মদল ভাল হয়। 
শু আমলকী জলের সহিত হস্তদ্ধারা ঘর্ষণ করিলে চর্মমদল 
রোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রতীকার হয় । 

জার! ৮ তোল! ও সিন্দুর ৪ তোলা দিয়! অর্ধ সের তৈল 
পাক করিয়। প্রয়োগ করিলে পামা নষ্ট হয়। মঞ্জিষা, ত্রিফলা, 
লাক্ষা,, বিষলাঙ্গল1, হরিদ্রা ও গন্ধক ইহাদের চূর্ণ দ্বার! 
রৌদ্রের উত্তাপে তৈল পাক করিয়া সেবন করিলেও পামা 
নষ্ট হয়। সৈন্ধব, চক্রমর্দ, সর্প ও পিপ্পলী কাজি দ্বারা পেষণ 
করিয়। প্রয়োগ করিলে পানাকু বিন হয়। | 

সর্ষপ তৈল /8 সের, কক্কার্থ হরিদ্র! /১ সের, আকন্দ 
পত্রের রস।* সের, এই তৈল পাক করিয়! সেবন করিলে 
পামা, কচ্ছু ও বিচ্চিকারোগ প্রশমিত হয়। সৌদালপত্র, 
ডহরকরঞ্জার পাতা, গুঁমা, পলাশ, সর্ষপ, শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, 
কুটজ, যষ্টিমধু, সুথা, শুষ্ঠী, রক্তচন্দন, আমলকী, ষবানী ও 
দেবদারু এই সকল সমস্তাগে চূর্ণ করিয়া সর্ষপতৈল সহ- 
যোগে মালিশ করিলে পামারোগে বিশেষ উপকার হয়। 


[1 ৩৭২ ] 


কুল 


কুড়, বিড়ঙ্গ, চক্রমর্দ, হরিদ্রা, সৈন্ধব ও সর্ষপ এই সফল দ্রব্য 
কাজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ এবং দুর্বা, মী, সৈদ্ধব, 
চক্রমর্দ ও নন্দীবৃক্ষ এই সকল দ্রব্য সমভাগে কাজি ও তক্রের 
সহিত পেষণ করিয়৷ গ্রলেপ দিলে অল্পকাল মধ্যেই দক্ররোগ 
ভাল হয়। .. 

গণ্ডিলক তৃণ, শ্বেত সর্ষপ ও স্সহীপত্র এই তিনটা সম- 
ভাগ সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ চক্রমর্দ. পত্র অষ্টগুণ গব্যঘ্বতে 
ডুবাইয়৷ রাখিবে! তিন দিব পরে এ সমস্ত একত্র 
পেষণ করিবে । পরে বন্তোপল ( বনঘুটিয় ) দ্বার] দক্র স্থান 
ঘর্ষণ-করিয়া উহ! লেপন করিবে । ইহ! দ্বার! সাতদিন মধ্যে 
দদ্ররোগ নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে। (ভাবপ্রকাশ, মধ্য ৪ ভা*)। 

যুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে, কুষ্ঠরোগ সর্বাঙ্গব্যাপী। 
তাহাদের কাহারও মতে এই রোগ সংক্রামক, আবার অনে- 
কের মতে সংক্রামক নয় বটে, কিন্তু পুরুষান্ুক্রমিক। 
তাহারা ল্লীপদ প্রভৃতি রোগকেও এই কুষ্ঠরোগের অস্তনিবিষ্ট 
করিয়াছেন। [ল্লীপদ দেখ। ] আরব চিকিৎসকেরা কুষ্ঠ- 
রোগে পারদ ব্যবহার করেন। এদেশীয় বৈদ্যগণের মতে, 
পারদ ব্যবহার প্রশস্ত নহে। কোন কোন যুরোপীয় 
ডাক্তার এই রোগে চালমুগরাতৈল ও গর্জন তৈল প্রয়োগ 
করেন । 

অতি পূর্বকাল হইতে মিসর ও ভারতবর্ষের লোকের! 
কোন কোন কুষ্ঠরোগ বিশেষ সংক্রামক ও পুরুষান্ুক্রমিক 
ভাবিয়া কুষ্ঠরোগীকে অতি ত্বণার চক্ষে দেখিতেন। প্রাচীন 
ধ্রতিহাসিক মনেথে! লিখিয়াছেন_-'রমেশেসের পুক্র মিসর - 
রাজ মেনেফথা রাজ্যের সকল কুষ্ঠরোগীকে একত্র করিয়! 
আরবের মরুভূমির নিকট নিম্মিসরে প্রেরণ করেন এবং 
জনমানববিহীন অবরীশ নগরে বাম করিবার আদেশ দেন। 
পরে তাহারা পালেষ্টাইন্-বাসীদিগের মছিত মিলিত হইয়। 
ধর্যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাহাতে মিসররাজ মেনেফথা ইখিও- 
পিয়ার পলায়ন করেন। 

বাঙ্গালার ন্যায় চীনরাক্র্যেও কুষ্ঠরোগীর সংখ্য। অধিক। 
চীনদেশে তাহার! দড়িবিক্রয় ভিন্ন আর কোন কাজ করিতে 
পান্ন না। ভারতের নানাস্থানে কুষ্ঠরোগীর। রোগমুক্ত হইবার 
জন্য সময়ে নাগরাজের পৃজ্লা করে। ্‌ 

ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১৩১৯৬৮, তন্মধ্যে বাঙ্গাল! 
বিভাগে ৫৬,৫২৩। ্‌ 


কুষ্ঠল (ব্লী) কুৎসিতং স্থলং, কুগতিসং, অষ্ঠাদিত্বাৎ হত্বং 


(পা ৮।৩।৯৭।) ১ কুৎসিত স্থান, অপবিত্র স্থান। কোঃ 
পৃথিব্যা স্থলং | ২ পৃথিবীর উপরিভাগ । 


কুষ্ঠা'রি 


কুষ্ঠবিদ্‌ (স্ত্রী) কৃষ্ঠন্ত তৎস্বরূপাদে বিদ্‌. বিদ্যা, কুষ্-বিদ্‌ ক্কিপ্‌। 
১ কুষ্ঠবিদ্যা, কুষ্টস্বরূপাদি জ্ঞান। (ভ্রি)২যে ব্যক্তি কুষ্ঠ- 
রোগ লক্ষণাদি দ্বারা বুঝিতে পারে। 

কুষ্ঠবৈরী [ন্‌] (পুং) কুষ্টন্ত বৈরী তন্নাশক ইত্যর্থঃ, ৬তং | ফল 
বৃক্ষবিশেষ, ইহা চাল্মুগ্রা নামে প্রচলিত। ইহার সংস্কৃত 
পর্য্যায়--শৈলরোহী, মহাগদ ও বৈবন্বত। ভাবপ্রকাঁশ 
মতে-_-ইহা! বলকারক ও রসায়ন। পামা, বিচচ্চিকা, কু, 
সিখা, উদর্দ, বিপাদিকা, আমবাত, বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে 
উপকারক। কুষ্ঠরোগে ইহ! দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে 
বিশেষ ফল দর্শে। ইহার ফলের বীজ ও বীজের তৈল গ্রহণীয়। 

কুষ্ঠসৃদন (পুং) কুষ্ঠং ুদয়তি নাশয়তি, কুষ্ট-দ্ণিচ্-লুাঃ | 
আরগ্বধবৃক্ষ, চলিত কথায় ইহাকে সোনাল ও সৌদাল 
বলিয়া থাকে, (0748819 530017.) 

কুষ্ঠহস্ত! [খ] (পুং) কুষ্ঠং হস্তি, কুষ্ঠ-হন্-তৃচ। ১ হস্তীকন্দ, 
হাতীকাদ1]। (ত্রি) কুষ্ঠনাশক। 

কুষ্ঠহৃত্ত্রী (তত্র ) কুষ্ঠ হস্ত-জিয়াং খদস্তাৎ ডীপ্‌। বাকুটা বৃক্ষ। 

কুষ্ঠহর (পুং) ১ কুষ্ঠং হরতি কুষ্-হৃ-অচ্.হেরতেরমুদযমনেইছ। 
পা ৩২1৯) বিটুখদির বৃক্ষ, গুয়ে বাব্লা । (ত্রি) ২ কুষ্ঠনাশক। 

কুষ্ঠহা [ ন্‌] (পুং) কুষ্টং হস্তি, কুষ্ঠ-হন্‌কিপ,। ১ পটোল। 
২ সপ্তপর্ণ, যাহাকে ছেতেন ও ছাতিম কহে। ৩ কুষ্ঠনাশক। 

কুষ্ঠহৃৎ (পুং) কুষ্ঠং হরতি, কুষ্ট-হ-ক্িপ্‌* তুগাগমশ্চ। ১ খদির, 
(40808, 080501)708.) ২ বিটুথদির, (409019 [071068109,) 
(তরি) ৩ কুষ্ঠনাশক। | 

কুষ্ঠাঙ্গ (তরি) কুষ্ঠং অঙ্গে যন্ত, বহুত্রী। কৃষ্ঠব্যাধি যুক্ত । 

কুষ্ঠাদিচুর্ণ, কুড়, দস্তী, যবক্ষার, ত্রিকটু, সচলবণ, নৈদ্ধব- 
লবণ, বিটুলবণ, বচ, কৃষ্ণজীরা, যবানী, হিঙ্গু, সঙ্জিকাক্ষার, 
চই, চিতা ও শুঠ এই সকল চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে । 
ইহাকে কুষ্ঠাদিচুর্ণ বলে । এই চুর্ণ জলের সহিত পান করিলে 
বাতোদর নষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ, মধ্যথণ্ড, ৩ ভাগ) 

কুষ্ঠাদ্যতৈল, বৈদ্যকোক্ত গুষধবিশেষ। সর্ষপ তৈল /৪ 
সের, কন্ধার্থ কুড়, সরল নির্ধযাস, বালা, সরল কাষ্ঠ, দেবদার্‌, 


নাগকেশর, বনযবানী ও অশ্বগন্ধী এই সকল একত্র /৯ 


সের, যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া মধুর সহিত ষথ। 
মাত্রায় পান করিলে উরুস্তস্ত নই হয়। 
(ভাবপ্র* মধ্যঘও, ৩ ভাগ) 
কুষ্ঠারি (পুং) কুষ্ঠন্ত অরিঃ তন্নাশক ইত্যর্থঃ, ৬তৎ | ১ খদ্দির, 
(১০108 096০০010.) ২ বিটুখদির, (8০8০18 8/:05919178 ) 
৩ পটোল, (1[7101)09900)98 11908.) ৪ অর্কপত্র। 
€ গন্ধক। (হেম ৪1১২৪।) 
1৬ 


[ :৩৭৩ ] 


কুম্মাগুকরসায়ণ 


৬ মালবদেশপ্রসিদ্ধ ভ্রমরমারী পুষ্পবৃক্ষ । ৭ কুষ্ঠনাশক। 
(ন্ত্রী) (বহু)[বৈদ্িক]কুঠীব কায়তি, কুগী'কৈ 
কঃ। পাদাবয়বভেদ, যঙ্ছীয় পশুর পাদদেশের অংশবিশেষ, 
যে অংশ যজ্ঞ কর্মে পরিত্যজ্য। 
(“যাস্তে জঙ্ঘ। যাঃ কুষ্টিক! খচ্ছর। যে চ তে শফাঃ” 
অথবর্ধ ১০।৯।২৩। ) 
ত (তরি) কুষ্ঠং জাতমন্ত,-কুষ্ঠ-ইতচ্‌। জাতকুষ্ঠ, কুষ্ঠরোগ- 
যুক্ত স্্রীপুরুষের শুক্রশোণিতজাত সন্তৃতি। 
পস্নীপুংনয়োঃ কুষ্ঠদোষাদ্দ,ষ্টশোণিতত্ুক্রয়োঃ | 
যদপত্যং তয়োর্জ(তং জ্ঞেয়ুং তদপি কুষ্ঠিতং ॥” স্ুুশ্রুত ২১৫ অঃ। 
কুষ্ঠী [ন্‌] (তরি) কুষ্টমন্তর্থে ইনিঃ। (দ্বন্দোপতাপ্গর্হ্যাৎ 
প্রাণিস্াদিনিঃ। পা! ৫২।১২৮। ) কুষ্ঠরোগযুক্ত । 
(“ক্ষম্যাময়াবাপম্মারি শিত্রি কুষ্টিকুলানিচ |” মনু ৩৭1) 
কুক্মল (ক্লী) কুষ্ক্পলন্‌, ( কুটিকুষিভাং ঝ্ললন্‌। উপ্‌ ৪১৮৬) 
১ পত্র, চ্ছদন। (কুম্মলং চ্ছদনং। উজ্জলদত্ত।) ২ ছেদন 
(পুংস্ত্রী) ৩মুকুল। 
( কুষ্সলে! মুকুলে ইপান্ত্রী। উণাদিকোষ ২1১৭৭ ।) 
কুক্সাণ্ড (পুং) কু-ঈষং-উন্মা অযু বীলেষু যস্ত, ( শকন্ধা- 
দিব সাধুঃ) ১ ফললতাবিশেষ, চলিত বাঙ্গলায় ইহাকে 
কুম্ড়া কহে, হিন্দী কোহেড়1, উড়িষ্যার পাণীকখারু। 
(1361)171098% 09110618,)। ইহার সংস্কৃত পধ্যায়_ঘ্বণা- 
বাস, তিমিষ, গ্রাম্যকর্কটী, পুষ্পফল, কুগ্মাণ্ক, কর্কারু, 
শিখিবদ্ধক, কুক্মাপ্তী, কর্কোটিক, বৃহৎফলা, স্বফলা, নাগপুষ্প- 
ফলা, কুঞ্চফলা ও শুনী। ভাবপ্রকাশ মতে কুম্বাগ্ড তিন 
প্রকার-_কুম্মাণ্ড যাহাকে সাচি-কুম্ড়া বলে; কুম্মাপ্ডী, 
যাহাকে গিম! কুম্ড়া অথবা গোল সাচিকুম্ডা কহে ও 
গীত কুম্মাও যাহ! বিলাতী কুম্ড়া বলিয়! প্রচলিত। ইহা- 
দের মধ্যে কুগ্মাণ্ড পুষ্টিকারক, বুষ্য, গুরু, শুক্রবৃদ্ধিকারী, 
স্বাহুতর, অরুচিনাশক, তৃষ্ণানাশক, পিত্তহর ও *মুত্রাঘাত, 
প্রমেহ, কৃচ্ছ, ও অশ্মরী-বিনাশুক । কচি কুম্ড়া পিত্তনাশক, 
মধ্যমাবস্থায় কফজনক'ও অতি গুরুপাক ; পাকিলে লঘু- 
পাক, উষ্ণ, ক্ষাররস, অশ্রিদীপন, বস্তিশোধক, হ্দ্য, চিত্ত- 
বিকারী ও ম্ুপথ্য। ইহার শাকের গুণ- ক্ষাররস, মধুর, 
গুরু, রুক্ষ, রুচিকর এবং বায়ু, কফ, অশ্মরী ও শর্করারোগ- 
বিনাশক। 
গুক (পুং) ১ কুম্মাণ্ড। (কুশ্বাগুকত্ত কর্কারুঃ। হেম- 
8২৫৪1) ২ নাগবিশেষ। (মহাভারত ১।২৫১১।) ৩ শিবের 
পারিষদবিশেষ । (কুম্মাগুকে কেলিকিলঃ। হেম২।১২৪।) 
কুক্মাগুকরসায়ণ (কী ) ওধধবিশেষ। উত্তমরূপে শুষ্ক 


৪৯৪ 


কৃষ্মান্তী 


১** পল কুম্সা্ড নিফাসিত করিবে । পরে একটা তাত্র- 

পাত্রে একগ্রন্থ পরিমাণ ত্বত জাল দিবে, উত্তপ্ত দ্বৃতে 

কুষ্নাগ্ড নিক্ষেপ করিবে । যখন দেখিবে যে উহা মধুর ন্যায় 

হইয়াছে, তখন তাহাতে মুরানামক গন্ধত্রব্য দিবে । তৎপরে 

২ পল পরিমিত পিপ্ললী, আদা ও জীরকচুর্ণ এবং অদ্ধপল- 

পরিমিত দারুচিনি, এলাচি, মরিচ ও ধনিয়া চূর্ণ দিবে। পরে 

হাতাদ্বারা ভাল করিয়া ঘুটিয়া দিবে । পক হইলে দ্বতের 

অর্দজেক পরিমাণ মধু দিয়া পাত্রে স্থাপন করিবে । ইহাকে 

কুম্মাগুক-রসায়ণ বলে। অগ্নিমান্দা না হইলে রক্তপিত্ব, ক্ষত, 

ক্ষয়, কাস, শ্বাস, ও মৃচ্ছ প্রভৃতি রোগে সেবন করিলে 

বিশেষ উপকার দর্শে। (চক্রদন্ত) 

৫ শিবের গণদেবতা ভেদ। 

৬ ষাগক্রিয়াবিশেষ। 

কুক্সাগুখণ্ড (পুংক্লী) ওুষধবিশেষ। প্রস্তত-গ্রণালী-_শুক্ষ 
কুম্মাগ্ড ৫ পল, ঘ্বত ১ প্রস্থ, আঢ়ক পরিমিত খণ্ড ও বাস- 
কের ক্কাথ একত্র পাক করিবে এবং উহাতে এক কর্ষ- 
পরিমিত সুখ, আমলকী, বংশলোচন, বামনহা'টী, এলাচ, 
দারুচিনি ও তেজপাত এবং ১ পল পরিমিত এলবালুক, 
শুঠ ও ধনিয়। দিবে । পরে পাক হইয়া আমিলে আধসের 
পিপ্ললী ও /১ সের মধু দিবে। ইহাকে কুম্মাগুখণ্ড কহে। 
কাস, শ্বা, ক্ষয়, হিকা, রক্তপিণু, হৃদরোগ ও অন্পিন্ত 
রোগে ইহ! সেবনীয়।  (চক্রদন্ত)। 

কুক্মাগুবটা (তত্র) কুম্মগুনির্মিতা বটা, মধ্যলোঃ। কুম্মা 
নির্র্িত বটা, যাহাকে চলিত বাঙ্গালায় কুম্ডাবড়ী কহে। 
ভাবপ্রকাশমতে-_ইহ1 পিন্তরক্তনাশক ও লঘু। 

কুষ্মা্ডিকা (স্ত্রী) কুম্াগুক'স্ত্িয়াং টাপ,। (নকারস্তেকারশ্চ। 
পা ৭৩1৪৪) কুশ্মাপী। 

কুম্মান্তী কত্ত) কুন্গাগু-স্্িরাং জাতিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ গিমাকুম্ড়া। 
ইহার গুণ-_মতি লঘু, গ্রাহী, শীতল ও রক্তপিত্ত-শান্তিকারক। 
পাকিলে তিক্ত, অগ্নিজনফ, ক্ষারবিশিষ্ট ও কফবাতনাশক । 
পীতকুষ্মাড (বিলাতী কুম্ডা) গুরু, পিত্তবৃদ্ধিকারক, 
অগ্নিমান্দযকর, শ্লেক্সন্ন 'ও বারুপ্রকোপক | ২ কুম্মাগুভেদ, 
কর্কারু ওষপধি। ৩ কর্কোটিক, চলিত কথায় কাকরোল। 
৪ যাগক্রিয়াবিশেষ | ৫ যনুর্কোদের “্যদেবাদেবছেড়নং৮ প্যদি 
দিবা বদি নক্কং” “যদি জাগ্রৎ যদি স্বপ্রে” ইত্যাদি বিংশ 
অধ্যায়ের অগ্নি বাঁছু ও কৃর্ধ্যদে বতা-সন্বন্বীয় ১৪শ, ১৫শ, ও ১৬শ 
অনুষ্ভ শ্লোক। ('অগ্নিবাযুকূর্যযদৈবত্যান্তিক্রোংন্ু্ভঃ 
কুম্ান্তী সংক্ঞাঃ | বেদদীপে মহীধর ২০।১৪।) 

€ প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। ৬ হুর্গার নামাস্তর | (হরিধংশ-১৭৮ অঃ) 


(বিষুপুরাণ ১1১২১৩। ) 


[ ৩৭৪ 


কুসচিব (পুং) কুৎসিতঃ সচিধে মন্ত্রী, কুগতিসং। অন্কূপ- 
যুক্ত অথব! কুমন্ত্রণীদাতা মন্ত্রী । | 
কুসম (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ, (0970008৮708 [006071008 ) 
[ কুসুস্ত দেখ । ] 
সংস্কৃত ভাষায় কুমুস্ত এবং চলিত কথায় কুস্থম নামে 
প্রচলিত । 
কুসরিৎ (স্ত্রী) কুৎসিত সরিৎ, কুগতিসং। অগভীর নদী, 
অল্পজলবিশিষ্টা অথবা জলশুন্য নদী । 
(“অর্থেন তু বিহীনন্ত পুরুষস্তাল্প-মেধসঃ। 
উচ্ছিদ্যস্তে ক্রিয়াঃ সর্ব প্রীন্মে কুসরিতো! যথা ॥” 
পঞ্চতন্ত্র ১১৯২) 
কুসল (ক্লী) কুম্‌ককলচ,। ১ কুশল। (ত্রি)২ তদ্যুক্ত। 
কুসহায় (পুং) কুৎসিতঃ সহায়, কুগতিসং । কুৎ্সিতসঙ্গী, 
যে সঙ্গী কুপরামর্শ দেয় অথব! বিপৎকালে পলায়ন করে 
কুসারথি (পুং) কুৎসিতঃ সারথিঃ, কুগতিসং। মন্দসা রথি, 
মে সারথি রথ চালন1 করিতে নিপুণ নহে। 
কুসিত (পুং) কুস্‌ শ্লেষণে ইতঃ, (কুসেরুস্তোমেদেতাঃ। 
উণ্‌ ৪1১০৩) ১ জনপদ । (কুসিতো জনপদঃ | উজ্জ্বলদত্ত। ) 
২ দেশবিশেষ। ৩ কুসীদিক, যেব্যক্তি সুদের জন্ত টাক! 
ধার দেয়। 
কুমিতায়ী (কী) কুদিতন্ত সী, কুসিত-ডীপ্‌, ব্রকারাদেশশ্চ । 
(বুষাকপ্যগ্রিকুসিতকুসীদান।মুদাত্তঃ | পা ৪1১।৩০।) 
কুমীদব্যবসায়ীর পত্রী । 
কুসিদায়ী (স্ত্রী) কুসিদন্ত পত্ধী, কুসিদ-ডীপ্‌, ধকারাদেশশ্চ । 
কুসীদজীবীর পন্থী । 
কুসিন্ধ (ক্লী)[ বৈদিক ] কবন্ধ, মন্তকহীন দেহ। 

(“যাত্যাং কুসিন্ধং স্থদৃঢ়ং বতৃব |” অর্ধ ১০।২1৩1৫।-) 
কুসিম্ব। (স্ত্রী) কুৎসিত] সিশ্ব। ত্বকৃ যস্তাঃ। কুসিম্বী, শিষ। 
কুসিম্বী (ত্ত্রী) কৌ পৃথিব্যাং নিশ্বীতি খ্যাতা। শিক্ষী, শিম। 
কুসীদ (তরি) [ বৈদিক] ১ উদাসীন অলস, যে ব্যক্তি এক 

স্থানে অধিকক্ষণ বসিয়৷ থাকে। 
(”শরীরং বজ্ঞশমলং কুসীদং।” তৈত্তিরীয়সংহিতা! 91৩1১১1১।) 

(ক্লী) কুস-ঈদঃ, (কুসেকুভ্তোমেদেতাঃ । উণ্‌ 8 ১৬1) ২ 

বৃদ্ধযর্থধন-প্রয়েগ, সুদের জন্ত ধার দেওয়া ব্যবসায় । ইহার 
সংস্কৃত পর্যযার_-অর্থপ্রয়োগ ও বৃদ্ধিজীবিকা। পুরাণাদিতে 
কুসীদ ব্যবসায়ের যথেষ্ট প্রশংস। দেখিতে পাওয়া যায় । গঞ্চড়- 
পুরাণে ১২৫শ অধ্যায়ে কুষীদ ব্যবসায়ের বিস্তর প্রশংসা 
বর্ণিত আছে'। ব্রাঙ্গণগণ কুসীদ, বাণিজা, স্ষিকার্ধ্য ত্বয়ং 
করিবে না। যদি নিতান্ত 'বিপত্তিকাল উপস্থিত হয়, 


কুলীদ, 


তাহা হইলে স্বয়ং করিলেও কোন পাপ নাই। খ্ধিগণ 
বনুতর জীবনোপায় নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কুসীদই 
উৎক্ৃষ্ট। অনাবৃষ্টি, রাজভয় ও মুধিকাদি দ্বারা কৃষ্যাদি 
কারধ্যের বিস্ব হইতে পারে, কুসীদের এইরূপ কোন বিস্ম হই- 
ধার সম্ভাবনা নাই । দেশ বিশেষে বাণিজ্যের হাস ও বুদ্ধি 
আছে, কিন্তু কুসীদ সর্ধদেশেই সমর্দী। কুপীদে যে লাভ 
হইবে, তাহ! দ্বারা পিতৃলোক, দেবতা ও ব্রাঙ্মণগণের পুজা 
করিবে। ইহারা সন্তষ্ট হইয়া কুসীদের দোষ দূর করেন। 
এই ব্যবমায়ে যাহ! আয় হইবে, তাহার চতুর্থ ভাগ সঞ্চয় ও 
অর্দেক ছ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক কার্য ও আত্মভরণ করিবে। 
অপর চতুর্থ ভাগ ভিক্ষুক্দিগকে দান করিবে। বিদ্যা, শিল্প- 
কর্ম, বেতন, সেবা, গোপালন, দোকান করা, কৃষিকন্মন, 
ব্যবসায়, ভিক্ষা ও কুসীদ মনুষ্যগণ ইহার মধ্যে যেকোন 
উপায়ে জীবিকানির্নাহ করিবে। (গারুড় ২১৫ অঃ.) 

মন্থ বলেন, শত কাহন কড়ি মূলধন (আসল ) হইলে 
তাহার আনীভাগের এক ভাগ স্থ্দ মাসিক গ্রহণ করিবে 
অথবা ছুই পণ গ্রহণ করিবে, এইরূপ ব্যবহার করিলে ব্রাহ্গ- 
ণেরও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। কিন্তু আপদ্কালে 
অধিকও গ্রহণ করিতে পারে । আপদ্কাল উপস্থিত ন! 
হইলে যে ব্রাঙ্গণ এই নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাহাকে 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। 

গোতম, বৃহস্পতি ইহারা সকলেই অল্প বিস্তর কুসীদ 
বাবসাঁয়ের অনিন্দনীয়তা দেখাইয়াছেন। ইহাদের মতে 
কুলীদ ব্যবসায়ে লব্ধধনের যষ্ঠাংশ রাজাকে, কিঞ্চিৎ 
দেবতাকে, কিঞ্চিত ব্রাঙ্গণদিগকে দান করিলে আর কোন 
দোষ থাকে না। ব্রাক্মণও কুসীদ ব্যবস। করিতে পারেন । 
কিন্ত মুদলমান জাতির মধ্যে কুলীদ ব্যবসায় অত্যন্ত বিগহিত 
কার্ধয বলিয়া প্রচলিত। ধর্ম্রপ্রিয় সৎ মুসলমানগণ সেই জন্ত 
বিনা স্রদে ধার দিয়। থাকেন। ৩ নদ সহিত পুনঃপ্রাপ্তি 
জন্য যেটাকা অথবা বস্ত ধার দেওয়া যায়। (পুং স্ত্রী) 
৫ বৃদ্ধিজীবী, যে ব্যক্তি সুদের প্রত্যাশায় ধার দেয়। 

বৃত্তিকার হরদত্ত প্রস্ৃতির মতে পা 81১৩৭ সুত্রের কুসিদ 
বন হন্ব-ইকারঘুকত। কিন্ত উপাদিস্ত্রে কুধাতুর উক্ত 
৪১০৬ কুত্র অনুসারে ঈদ প্রতায় করিয়া উজ্্বলদত্ত দীর্ঘঈ কার- 
যুক্ত কুদীদপদ সিদ্ধ করিয়াছেন। “কুসেরুভ্তোমেদেতাঃ' এই 
সুত্রে কিন্ত উম ও ই (ঈ) দ এই উভয়ের সন্ধি হইয়৷ একার 
হওয়ায় হশ্ব ইকার কি দীর্ঘ ঈকার তাহা নির্ণয় করিতে পার 
যায় না। উণাদিবৃত্তিকার উজ্জলদত্ত প্রদিদ্ধ কুসীদ শব 
দেখিয়। বোধ হয় ই (ঈ)নদটীর্ঘ ঈকারযুক্ত ধরিয়া! লইয়াছেন। 
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কুছ 


তাহাতে কিন্তু “বৃষাকপ্যগ্রি-কু(সিত-কুসিদ” পা ৪1১৩৭। কুত্রের 
কুসিদ শব্ধ হুস্ব ইকারযুক্ত থাকায় বিরোধ উপস্থিত হয়। যদ্দি 
উণাদিস্থত্রসিদ্ধ কুসিদ শব হুপ্ব ইকারযুক্ত ইন প্রত্যয় করিয়া 
নিদ্ধ কর! যায় ও প্রচলিত কুসীদ শব্দ কুৎসিতং সীদতি জঅধ- 
মর্ণো যত্র এই অর্থে সদ্ধাতু হইতে নিপ্পর করা হয়, তাহ! হইলে 
আর বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। বৃহস্পতিও তাহার 
সংহিতায় “কুৎসিতাৎ সীদতশ্চৈব নিব্বিশক্কৈঃ প্রগৃহ্যতে। 
চতুগ্ডণং বাষ্টগুণং কুসীদাখ্যমৃণস্ততঃ ॥৮ 
এই বচনে এইরূপ অর্থের আভাস দিয়াছেন। টীকাকাঁর 
মেধাতিথিও মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ের ১৫২ শ্লোকের টাকায় 
কুসীদ শব্দের “কুপুরুষা যত্র সীদস্তি” এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। 
কুনীদপথ (পুং) কুসীদানাং কুসীদজীবিনাং পন্থাঃ, ৬তৎ। 
শান্ত নিয়মের অতিরিক্ত স্থুদ গ্রহণ, শতকরা পাঁচের অধিক 
সুদ লওয়1 । 
“কৃতানুসারাদধিক1 ব্যতিরিক্ত ন শিষ্যতি ৷ 
কুমীদপথমাহস্তং পঞ্চকং শতমরৃতি ॥৮ মনু ৮/২৫২। 
কুশীদরৃদ্ধি ( স্্রী) কুসীদরূপা বৃদ্ধিঃ মধ্যলো*। কুসীদ ব্যব- 
সায়ে ধনবৃদ্ধি। 
কুসীদায়ী (তরী) কুসীদস্ত কুসীদজীবিনঃ পত্বী। কুসীঘ- 
ধঙচ। (বুষাকপ্যগ্রিমনুপৃতক্রতুকুসিতকুসীদাদৈঙচ। বোপ, 
সত্রীত্য, ২৫।*। পাণিনি মতে ইকারযুক্ত কুসিদ শব্দের 
উত্তর ডীপ্‌ হইয়। এঁকারাদেশ পূর্বক কুসিদায়ী (বৃষাকপ্যগ্নি। 
পা ৪1 ১। ৩৭) কুসীদজীবী। 
কুমীদিক (পুংস্ত্রী) কুমীদত্রব্যং প্রষচ্ছতি, কুলীদ-্ন্‌ 
( কুসীদ-দশৈকাদশাত ষ্টন্-্চৌ। পা 818৩১।)। কুমীদজীবী, 
স্থদের প্রত্যাশায় ধার দেওয়া যাহার ব্যবসায় । 
( বৃদ্ধ্যাজীবৌ দ্বৈগুণিকো। বা্ধ,বিকঃ কুসীদিকঃ। 
হেম 81৫88 1) 
কুসীদী [ন্] (তরি) কুসীদং খণদান-ব্যবসায়োংভ্ত্ন্ত কুসীদ- 
ইনি। ১ কুসীদজীবী। ইহার, সংস্কৃত পর্যযায়_বার্ধদ্ষক, 
ৃদধযাজীব, বার্দ,ষি, কুমীদ ও কুপীদিক। (পুং) ২ কথ- 
বংশীয় খধিবিশেষের নাম, ইনি খগেদের অনেকগুলি মন্ত্র 
প্রকাশ করেন। 
কুম্থম (পুংক্লী) কুদ্উমঃ। (কুসেরুস্োমেদেতাঃ। উণ. 
৪1১০৬।) ১ পুষ্প। 


(“মধুর ভোজন কুম্ম চন্দন 
দিল সব দেবতারে। 
কৰি পুটপাণি কছে নৃপমণি 


কি নিমিত্ত আগুসারে” ॥ গে।বিনা ম' ১২1) 


কুম্নমিতলতাবেল্লিতা 


যেখানে অনেক পুষ্প প্রস্ফ,টিত হয়, কুনুম-পূর্ণস্থান, উদ্যান, 
কুঙজ। ২ যে সময়ে অনেক পুষ্প প্রস্ক,টিত হয়, বসস্তকাল। 
(শমাসানাং মার্গশীর্ষোহস্মি খতুনাং কুন্থুমাকরঃ1৮ গীতা ১০অঃ) 
কুহ্ছমাগম (পুং) কুস্থমানামাগমে! ষত্র। বসস্ত খতু। 
কুন্বমাঞ্জন (ক্লী) কুম্থমাকারমঞ্জনংর শাকপার্থিববৎসমাস | 
. পিস্তলের মলজাত অঞ্জনভেদ, ইহার সংস্কৃত পর্যযায়_-পৌগ্পক, 
রীতিপুষ্প ও পুষ্পকেতু । [ পুষ্পাঞ্জন দেখ] 
কুন্বমাঞ্জলি( পুং) কুহ্মপূর্ণোহঞ্জলিঃ, মধ্যলো*। ১ পুর্পা- 
জুলি, পুষ্পপুর্ণ অঞ্জলি । কুনুমানাং অঞ্জলিরিষ, উপমি*। 
২ উদয়নাচার্ধ্য প্রণীত পঞ্চস্তবকে বিভক্ত পরমায্মনিরপক 
দর্শন গ্রস্থবিশেষ। 
কুষ্মাতক (ক্লী) কুস্থুমেব আত্মান্বরূপং 
জতন্-সমা কপ্‌। কুস্কুম। 
কুম্থমাধিপ ( পুং) কুস্থমেষু কুন্ুম-প্রধানেষু বৃক্ষেযু অধিগঃ 
শ্রেষ্ঠঃ। চম্পকবৃক্ষ, চাপাফুলগাছ | 
কুক্ষমাধিরাট্‌ ( পুং) কু্মেষু কুন্মপ্রধানেবু বৃক্ষেযু অধি- 
রাজতে কুন্ুম-'অধি-রাঁজ.ক্রিপ। চল্পকবৃক্ষ, টাপাফুল গাছ। 
কুশ্থৃমায়ুধ পুং) কুন্ছমানি আত্ুধান্তস্, বনহুবী। কন্দর্প কামদেব। 
(পকুন্থমাযুধপত্তি ! ক্র ন চিরাপ্তবিষ্যতি 1” 
কুমার ৪1 ৪০1) 
কুহবমাল (পুং) কুস্ুমানি কুস্মবৎ লোভনীয়ানি দ্রব্যাণি 
আলাতি অগোচরেণ গৃহ্াতি, কুসুম-আ-লা-কঃ। চৌর, 
চোর। 
কুহ্থমাবচয় (পুং) কুম্মানামবচয়শ্চয়নং। ৬তৎ। পুষ্পচয়ন। 
কুহ্বমাবতংসক (ক্লী) কুম্থমনির্দিতমবতংসকং, মধ্যলো”। 
পুষ্পনির্মিত শিরোভূষণ, ফুলের মুকুট । 
কুন্থমাবলী (ভ্ত্ী) কুস্থমানামাবলী শ্রেণী ৬ভৎ। বৈদ্যক 
গ্রন্থবিশেষ। 
কুহ্বমাসব (ক্লী) কুমুমানাং 
৬তৎ। মধু। 


যন্ত। কুক্ছম: 


কুস্ুমরসানামাসবঃ মনদ্যং, 


কুম্থমান্ত্র ( পুং ) কুহ্মানি অক্্াণ্যন্্, বছত্রী। ১ কদর্প, কাম, 


, ঞ্দব। (ক্লী) ২ কামশর। 
কুম্বমিত (ব্রি) কুন্থমং সঞ্জাতমন্ড, কুক্কুম'ইতচ.। ( তদন্ত 
'সঞ্জাতং তারকাদিভা ইতচ.। পা ৫1২৩৬) পুষম্পিত, যাহার 


পুষ্প হুইয়াছে। 
(পথৃহোদ্যানং কুন্গমিতৈরম্যং বহ্বমরক্রতষ2। 
: কৃদবিহলমিখুমং গারন্মত্বমধুত্রতঃ॥” ভাগবত ৩৮১৮ ) 


কুকিতনতাবেক্লিতা (স্ত্রী). ছছন্দাবিশেব। প্রথমে ৫টা 
দীর্ঘ ও ৫টী হুন্ব, তৎপরে ২টা দীর্ঘ ১টাহত্য ও পুলজান্স- টা 
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কহ 


দীর্ঘ, ১টা হ্শ্বয ও ২টা দীর্ঘ এই ১৮ অক্ষরে কুন্থমিতলতা- 
পা হইবে। ইহাতে ৪টী চরণ আছে। রর 
(ণন্তাদ্‌ ভূতত্ব শ্বৈঃ কুন্ুমিতবেল্লিতামূতৌ নযৌ যৌ।স্ছন্দোয়ঞ্জরী) 
ইহার অপর নাম কুন্ুমিতলতা। রর 
কুহ্বমেষু €পুং) কুন্থমানি ইফবোহস্ত বহব্রী। . কন্দর্প, 
কামদেব | (নাকলো! যদি কুনুমেষুণ! ন শুন্তঃ 1” মাঘ ৪1৭51) 
কুম্বমোদ্যান (কী) কুলুমায় নির্দিতমুদ্যানং, মধ্যলোঃ | 
পুষ্পোদ্যান, ফুলের বাগান । 
কুহ্ৃন্ত (ক্লী) কুসউদ্তঃ (কুসেরুভ্তোমেদেতাঃ ৷ উপ্‌ ৪। ১৬1) 
১ পুষ্পবিশেষ, ইহাকে চলিত বাঙ্গালায় কুনুমফুল কহে। 
( লট্যায়াং মহারজনং কুমুম্তং কমলোত্তরং | হেমচন্ত্র 81২২৫। 
ইহার সংস্কত পর্ধযায়-_লটু!, মহারজন, কমলোত্তর, 
কমলো ত্তম, গ্রাম্যকুস্কৃম, বন্ধিশিখ, কুক্কুট শিখ, পাবক, পীত, 
পদ্মোত্তর, রক্ত, লোহিত, বন্ত্র-রঞ্জন, অগ্রনিশিখ । 
হিন্দী কুমম, তামিল “সেন্দুরকম্,। তৈলঙ্গ “কুসুম্বচেউ,+ 
আরবী “উস্ফর্‌,» ব্রন্ষে 'হস্থু,, মিসরে “কোর্তম্‌,, ইংরাজী- 
ভাষায় 3:490710 5%1001) 01১51010561, 
ভারত, চীন ও ব্রহ্ধদেশে কুনুমফ্ুল বিস্তর জন্মে । 
স্থবানভেদে ইহার চাষের তারতম্য আছে । বাঙ্গালার অধি- 
কাংশ স্থলে প্রথমে ইহার বীজ বপন করে, তৎপরে ছোট 
ছোট গাছ হইলে তুলিয়৷ এক হাত অন্তর রোপণ করে। 
জমি ভাল হইলে গাছ শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে এবং সুন্দর 
ফুণ হইতে দেখা যায়। ছোট ছোট ফুল হইলে তুলিয়৷ 
ছায়াতে অতি সাবধানে শুকাইতে হয়। সেই শুক্ক ফুল 
হইতেই কুনুমফুলের রঙ্ বাহির হয়। দেশ বিদেশে রঙের 
জন্যই কুন্থুমফুলের আদর । ইহা! হইতে যে পীতরস নির্গত 
হয়, তাহ! রঙের পক্ষে উৎকৃষ্ট নহে, ইহ! জলে দিলে গলিয়া 
যায়, এই রঙে কাপড়াদি ছোপাইলে তাহাও কাচিবার সময় 
উঠিয়া যায়। কুস্ুমফুল হইতে যে লাল রঙ্‌ বাহির. হয়, 
তাহাই উৎকৃষ্ট, কিন্ত ,এই লাল রঙ সহজে বাহির হয় না। 
* গীত অংশ বাহির হইবার পর, শুষ্ক ফুলগুলি স্জলীয় লবণ- 
দ্রাবকে গলাইয়। গ্রস্তত করিতে হয়, কেবল জলে বা স্থুরা- 
সারে গলে ন1। ইহার লবণাংশ জমাইয়! দানা বাধিতে 
পারা যায় এবং তাহাতে কোন বর্ণ থাকে না, ইহার সহিত 
অন্নষোগ করিরা কুন্ুমান্ক্ষার প্রস্তত্ত হয়। ইহা অধিক 
পরিমাণে গ্রস্তত করিতে হইলে পীতরস বাহির করিয়া লইর! 
সোডার জলে নেবুর রস দিয়া তন্মধ্যে গুফ ফুলগুলি ভিজা- 
ইতে হয়। কিছুক্ষণ পরে ফুলগুলি হইতে কুনু মান্নক্ষার 
যতন হইয়া: পাত্রের তলায় জমিয় যায়।. পেয়ে ধীরে পীরে 


৪৫ 


কৃহস্ত 


তাহার উপরে জল ও অন্তান্ত পদার্থ ধুইয়৷ ফেলিয়া ঈষৎ 
অগ্রাতাপে শু করিয়া লইতে হয়। সৃতা ও রেশমী কাপড়ে 
ইহার রং অতি সুন্দর হয়। মানুষের গাত্রবর্ণ মিলাইয়া 
রেশমে রং করিতে হইলে এক পোয়। কুস্থমফুলের পাপড়ী 
ও এক ছটাক সোডা সাত সের জলে গুলিতে হয়, তৎপরে 
তাহাতে দেড় সের গুড়া ছাকা খড়িমাটি মিশাইয়া দিতে 
হয়, তাহার পর নেবুর রস বা টার্টারিক আ্যাসিড মিশাইলে 
যেরং তলায় জমিয়া যায়, তাহাই অতি সুন্দর । মিশ্রিত 
কুন্ুমারক্ষার হইতে একপ্রকার ঈষৎ পীতাভ লাল রং পাওয়া 
ষায়। চীনদিগের প্রস্তত সোডামিশ্রিত কুন্বমানক্ষার হইতে 
আবু একপ্রকার রং বাহির হয়, ইহা ঘধিলে বা রগড়াইলে 
কোন রং পাওয়। যায় না বটে, কিস্তু তাহাতে গাত্রের ঘাম 
লাগিলে লবণাংশ নই হইয়৷ গেলে অতি সুন্দর নয়নতৃপ্তিকর 
গোলাপী হইয়া! পড়ে । 

কুম্থমফুলের বীজে থেষ্ট তৈল উৎপন্ন হয় । ইহ1 পক্ষাঘাঁত- 
ফ্লোগে মর্দন করিলে উপকার হয়, পচ বা নালী অথবা 
দূষিত ঘায়েও ইহা উপকারজনক। এই কুম্থমফুলেরই 
একশ্রেণীকে চীনের “কং-হুবা” বলে, ইহার রং চীনদিগের 
অতিশয় প্রিয় । ইহার রংই ক্রেপ, সারিন ইত্যাদি রং করিতে 
ব্যবহৃত হয় । নিঙ্গ পে প্রদেশে চিকিয়াঙ্গ নামক স্যানে কুস্থম- 
ফুলের অতিরিক্ত চাষ আছে। ভারতবর্ষের মধ্য বিলাসপুর, 
পাথরঘাট ও ঢাকার কুম্থমফুলই সর্বোৎকৃষ্ট । 

কুম্থমফুলের রং সাতপ্রকার, তন্মধ্যে তিনটি বিশুদ্ধ 
পেয়াজী গোলাপী, উজ্জল গোলাপী ও গাঢ় রক্তবর্ণ। ইহার 
সহিত সিউলা-ফুল মিশাইলে দিব্য সোণালি, কমলানেবু, 
নারাঙ্গী প্রভৃতি রং উৎপন্ন হয়, হরিদ্রার সহিত মিশাইলে 
মনোরম পীতাভ গাঢ় রক্বর্ণ রং এবং নীল বা প্রসিয়- 
নীলের সহিত মিশাইলে নানাবিধ বেগুনি রং হয়। এই 
সকল মিশ্রবর্ণ দেখিতে অতি সুন্দর ও মনোরম, কিন্ত 
কোনটাই ধোলাই সহিতে পারে ন1। 

তাবপ্রকাশমতে ইহার শাকগুণ--মধুর, রূক্ষ, কটু, উষ্ণ, 
মলমৃত্রদোষনাশক, দৃষ্টিপ্রসাদক, রুচিকারক, অগ্নিবর্ধক, 
ক্রিমিত্ব, পিত্নক, বায়ুবৃদ্ধিকারক, রক্তপিন্তনাশক ও শেক্স- 
শান্তিকারক। ইহার তৈল গুণ_-কটু, উষ্ণ, ত্রিদোষকারক, 
গুরু, স্বাদ, বিদাহক, মলনাশক ও তেজোবলবৃদ্ধিকর। 

ইহা ঘর্ষণ করিলে ত্রিদোষ উৎপর হয়, পুষ্টি ও বল নষ্ট হ্য় 
ও কণবৃদ্ধি করে। ইহার শাকতক্ষণ নিষিদ্ধ। 
“কুস্স্তং ললিতাশাকং বৃস্তাকং পুতিকাং তথা । 
 ভক্ষয়ন্‌ পতিতন্ত হাদপি রেদাস্তগে! দ্বিজঃ॥* তিথিতস্ব। 


[ ৩৭৮ ] 


কুত্তখর 
২কুস্ছম। ৩ম্র্ণ। (পুং) ৪ কমণ্লু। 
(কুমুস্তস্ত নপুংঘকং। জাতরূপে মহারোগে পুমাংস্ক স্তাং 
কমণ্ডলৌ । উপার্দিকোষ ১। ৪৪1) 
৫ পূর্নরাগের গ্রকারভেদ। 
(“নীলীকুন্ুস্তমঞ্জিষ্ঠাঃ পূর্বরাগো২পিচ ত্রিধা । 
কুন্ুম্তরাগং চ প্রাহ্র্যদটৈতি চ শোভতে ॥” সাহ্তাদর্পণ | ) 
৬ পর্বতবিশেষ। (ভাগবত ৫1১৬২৭।) 
কুম্বস্তবান্‌ (ৎ) [তরি] কুম্ম্তমতুপ, মস্ত বঃ। কমগ্ুলুধারী। 
"কুখকেশনখশ্মশ্রঃ পাত্রী দণ্তী কুমুস্তবান্‌।” মনু ৬৫২। 
কুহৃম্তবীজ (ক্লী) কুনুম্তসা বীজং ৬তৎ। কুনুস্তবৃক্ষের বীজ, 
ইহাকে চলিত কথা কুস্থমবীজ বলে। ইহার সংস্কত 
পর্যযায়--বরট। ও বরটিক1। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ--- 
মধুর, স্িগ্ধ, রক্তপিত্ত ও কফনাশক, কবায়, শীতল, গুরু, 
বলনাশক ও বাধুনাশক। 
কুষ্তরুবিন্দ (পুং) উদ্দালকবংশীয় ব্যক্তিবিশেষ। 
কুস্রুবিদ্ধু (পুং) খধিবিশেষ। ইনি শুর্লুযন্ুর্কেদের অনেক- 


মন্ত্র প্রকাশ করেন। 
কুসু (পুং) কুস-কৃং। “কিঞুলুক, চলিত বাঙ্গালায় 
কেঁচো কহে। 


( গণ্ডপদঃ কিঞুলকঃ কুহুঃ | হেমচন্জ্র ৪। ২৬৯।) 
কুদূল পেং) [বৈদিক] কুস-উলচ্‌ (এবং কুস্থলাদয়োহুপি ' উপ্‌ 
৪1৯০ উজ্জ্বলদত্ত।) ১ দেখযোনিবিশেষ । ( অথর্ব ৪।৬।১৯ 1) 
২তুযানল। ৩ধান্াগার, ধানের গোল! । 
কুস্তি (স্ত্রী) কুৎসিত! স্থতিরুপায়োব্যবহারোব! কুগতি- 
সং। ১৮ শঠতা। (মায়া তু শঠতা শাঠ্যং কুন্থতিঃ | হেম ৩৪।১) 
২ হস্তলঘৃতা, ইন্দ্রজালবিদ্যা। (ক্রি) কুৎসিতা স্থাতি- 
রাচারোহস্ত বহুত্রী। ৩ কুৎসিতাচারী শঠ । 
“যৎ পাদ্পন্মমকরন্দনিষেবণেন 
বরহ্ধাদয়ঃ শরণদাশ্র,বতে বিভৃতীঃ। 
কল্মাদ্বয়ং কুন্যতয়ঃ খলযোনয়ন্তে 
দাক্ষিণাদৃষ্টিপদবীং ভবতঃ প্রণীতাঃ ॥৮ ভাগবত ৮1২৩।৭। ) 
কুম্ভ ( পুং) কুং পৃথিবী স্তভোতি বরাহরূপেণেত্ার্থঃ। কু- 
স্তন্ভ-কঃ। ১ বিষু। | ২ সমুদ্র। 
কুস্তম্বরী (ভ্্রী) কুৎসিতা তুম্বরী, (পৃযোদরাদিবৎ সাধুঃ।) 
ধন্ঠাক, ধনে। 
(“আর্জাং কুস্তস্বরীং কুর্ধযাৎ স্তাদ্‌ যদ্‌ সৌগন্ধদাতাং।” 
মৃক্রত-সৃতেন্থান ৪৬ অঃ) 


কুস্তন্থরু (পুং) হক্ষয়াজ কুবের়ের পার্যদবিশেষ । (ভারত 
২১০১৫ 1) 


কৃহকৰৃতি 


কুস্তন্বুরু (গং) কুৎসিতত্তঘুর£, জাত নুড়াগমঃ। ( কুস্তব 
রূপি জাতিঃ। পা! ৬/১১৪৩।) ১ ধন্তাকবৃক্ষ, ধনেগাছ। (ক্রী) 
২ ধন্তাক, ধনে (কুস্তঘুরু তু ধান্তকম্‌। হেমচন্দ্র ৩৮৩। ) 
ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় -ধন্াক, ধান্তক, ধান্ত, ধনীয়ক, 
ধন্ত ও কুত্তঘুরী। জাতি অর্থ না হইলে কুম্তঘুরু শবে 
হুড়াগম হয় না। কুৎসিত তুম্বুরু অর্থাৎ তিন্দুকীফল এইরূপ 
অর্থ হইলে কুতুম্বুর পদ হইবে । (পা! ৬১/১৪৩)। ৩ যক্ষবিশেষ । 
(ভারত ২।১০।১৫।) কুস্তত্বর ও কুত্তমুরু উভয়বিধ 
পাঠই দেখা যায়। 
কুস্ত্রী (স্ত্রী) কুৎসিতা স্ত্রী, কুগতিসং। মন্দত্ত্রী, ব্যভিচারিণী 
অথবা নিনিতাচারযুক্তা স্ত্রী। 
কুম্বপ্র (পুং) কুৎসিতঃ স্বপ্রঃ, কুগতিসং। মন স্বপ্ন, ছংস্বপ্ন। 
কুম্বামী [ন] (পুং) কুৎসিতঃ স্বামী, কুগতিসং। কুৎসিত 
প্রভু অথব! পতি। 
কুহু (অব্য) [বৈদিক] কিম্-হু, (বা হচ ছন্দসি । পা ৫৩।১৩।) 
পশ্চাৎ কিমঃ কুঃ, (কুতিহোঃ। পা ৭২।১০৪) কুত্র, কোথায় 
কোন স্থানে। (“যং ম্মা পৃচ্ছতি কুহ সেতি ঘোরম্” খক্‌ 
২১২৫ ( পুং) কুহন়্তি বিস্মাপক্সতি এশ্বর্ধ্যপ্রভাবেন, কুহ- 
পিচঅচ.। ২ কুবের। (শ্রীদঃ সিতোদরকুহেশসখাঃ। হেম 
২১০৩। ) ৩ বিশ্মাপক, প্রতারক । 
কুহক (ত্রি) কুহক,ন্‌, (বহুলমন্ত্রাপি। উণ্‌ ২/৩৭।)। ১ 
দাস্তিক, প্রতারক, এন্ত্রজালিক। (কুহকেো দাস্তিকঃ। 
উজ্্লদত্ত |) 
( প্তদ্বৈধনুত্ত ইষবঃ স রথে হয়ান্তে 
সোহহং রধী নৃপতয়ো যত আনমস্তি। 
সর্বং ক্ষণেন তদভৃদসদীশরিকং 
তন্মন্‌ হতং কুহুকরাদ্ধমিবোপ্রমুষ্যাং ॥” ভাগ, ১।১৫।২১।) 
(পুং)২ ভেক। (সুশ্রুত ২২৯০1৫।)। ৩ সর্পরাজ- 
বিশেষ। (বিষুপুরাণ ১/১৭।৩৮, ভাগবত ১।১৯। ১৫।) 
(ক্লী) ৪ ইন্ত্রজালবিদ্যা, হস্তলঘুতা, প্রতারণা । (ইন্ত্রজালন্ত 
কুহকং। হেম ৩।৫৯০।) 
কৃহককার (ব্রি) কুহকং ইন্্রজালং করোতি, কুহক-কক-অণ্‌ 
উপপদসং। এঁন্দ্রঙ্দালিক, প্রতারক । 
কুহুকচকিত (ব্রি) কুহকেন মায়য়! চকিতো বিশ্মিতঃ, ৩তৎ। 
ইজ্জজালবিদ্যাপ্রভাবে বিস্মিত, সন্দিগ্ধ। 
কুহকজীবী [ন্‌] (তি) কুহকেন ইত্জাল-বিদ্যনা জীবতি, 
কুহক-জীব-ণিনিঃ। মায়াজীবী, বাজীকর, সাপুড়ে । 
কুহুকবৃত্তি (ভ্ত্রী) কুহকত্ বৃত্তি: ৬তৎ। নিনিনাকিনালি 
হত্যলঘুতা, ভণ্ডামী। | 
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কুহরিত 


কুহুকম্যন ( পুং) কুহকে। বিশ্বাপকঃ শ্বনঃ শকোহন্ত । কুট 
পক্ষী। (কুকুভঃ কুহকম্বনঃ । হেম ৪1৪০৮ ) 
কুহকস্বর (পুং) কুহকো বিশ্মাপকো ত্বরোহন্ত | কুকুটপক্ষী। 
কুহকা! (স্ত্রী ) কুহকব্তরিয়াং টাপ্‌। ইন্দরত্াল, মায়! । 
(“ইন্দ্রজালং চ মায়া বৈ কুহকা-বাপি ভীষণ|।”ভারত, উদ্যোগ |) 
কুহকী [ন্‌] (তরি) কুহকোবজ্ত্ন্ত, কুহক-ইনি।.১ এন্ত্রজজালিক। 
২ প্রতারক । ৩মায়াবী। 
কুহন্ক (পুং) তালভেদ। 
(“দ্রতদ্বন্বং লঘ্ুদ্বন্দং তালে কুহকসংজ্ঞকে |” সঙ্গীতদামোদর 1) 
কুহচিদ্বিৎ [দ্‌] (ত্রি)[ বৈদিক ] যে কোন স্থানে বিদ্যমান। 
“শিক্ষেয়মিন্মহয়তে দিবে দিবে রায় আ কুহচিছিদে 1১, 
খাক্‌ ৭৩২।১৯। “কুহচিহ্থিদ্যম।নঃ কুহচিদ্বিদ।” সায়ণ। 
কুহন (পুং) কুং ভূমিং হস্তি খনতি, কু-হন্‌.অচ২। ১ মুষিক। 
কুৎসিতং হস্তি দংশতি। ২ সর্প। ৩ মহাভারতোক্ত 
ব্যক্তিবিশেষ। (ভারত, বন।) (ক্লী) কু ঈষৎ প্রধত্নেন 
হন্যতে, কু-হুন্-কর্্মণি অপ্‌। ৪ মৃত্তাণ্ড। ৫ কাচপাত্র। (ক্রি) 
৬ ঈর্ধযাযুক্ত। (ঈর্ষধ্যালুঃ কুহুনঃ। হেম ৩৫৫।) | 
কুহন! (স্ত্রী) কুহ-যুচ্‌, (গ্যাসশ্রস্থো যুচু। পা ৩৩।১০৭।) 
প্রতারণা, মিথা। ব্যবহার, অর্থলোভে ধর্মাচরণ, ধার্মিকতার 
ভাগ। (কুহনা দস্তচর্ধ্যা চ। হেম ৬1৪৩। ) 
কুহনিকা] (ত্ত্রী ) কুহন-্থার্থে কঃস্তিয়াং টাপ্‌ অকারস্তেকারঃ। 
কুহন।, প্রতারণ। ৷ 
কুহয়। (স্ত্রী) [বৈদিক] যে সময়ে কোথায় আছে এটরূপ 
জিজ্ঞাসা হয় সেই সময়। 
ণ্ষন্বা পৃচ্ছাদীজানঃ কুহয়! কুহয়াকুতে” । খক্‌, ৮1২৪।৩০ 
কুহয়া ক তিষ্ঠতীতি যদ] পৃচ্ছতি তদানীং ৷” সার়ণ। 
কুহয়াকৃতি (স্ত্রী) [বৈদিক] কোথায় আছে জানিবার 
জগ্ঠ যাহাকে সন্মান করা হয়। (খেক ৮২৪।৩০। ) 
'কুহয়াক্কতে কুহ কুত্র তিষ্ঠতীত্যেতদিচ্ছয়া-_জিজ্ঞান্ুতিঃ 
পুরস্কৃতে' সায়ণ। 
কুহর (পুং) কুহ বিস্মাপনে কঃ, কুহং ভয়ং রাতি দদ্দাতি, কুহ- 
রা-কঃ। যথা কুহ-অরঃ, (কমাদিভ্যোইরঃ স্তাৎ। বামশর্্বা্কত 
উপাদিকোধ টীকা ১/৯৫।) ১ ক্রোধবশবংশীয় নাগবিশেষ। 
(ভারত আদি*।) (ক্লী) ২ গর্ভ । ৩ ক্শব্ব | ৪ কর্ণ। ৫ গলদেশ। 
(*ঘংশয়ে পতির অধর দলে। 
কপোত কোকিল কুহরে গলে ॥* বিদ্যান্ুদ্দর-। ) 
৬ সমীপ। ৭ ছিদ্র। (রন্ধং বিলং নিব্যথনং কুহরং 
গুধিরং গুধিঃ। হেম €৬।)। ৮ রতিক্রিয়া। ৯ তৃষ্টান্। 


'কুহরিত ( ক্লী) কুহরয়তি- ক্শন্দং করোডি, কুহর-ককতো৷ 


ছক 
পিভ্‌-ভাবে ক্ত২। ৯ ক্শব। ₹ পিকালাপ, কোকিলধবনি। 
৩ ঝতিধ্বনি। 
কুহুলি ( পুং) পুগপুশ্পিকা, পান। 
কুহা (স্ত্রী) কুহক-টাপ্‌। ৯ কটুক্ষী, কট্কী। ২ কোল, 
কূল। ৩ কুজ্বাটিক ৷ 
কুহাবতী (ত্্রী) ছর্ার নামান্তর । 


কুহু (ত্ত্রী) কুহ-কুঃ, কুহ বিস্মাপনে। বাহুলকাৎ অতো২পিকুঃ। 
উপ্‌ ১৩৮ উজ্জ্বলদত্ত।) ১ অমাবস্যা । (কুহ্ুরমাবান্তাচন্ত্রঃ। 
উজ্জ্বলদত্ত। ) ২ কুহৃশব্যার্থ । ৩ কোকিলধবনি। 
(“কোকিলানাং কুছুরইবঃ সুখৈঃ শ্রতিমনোহরৈঃ৮ | 
ভারত ১৫।২৭ অঃ1) 
৪ নদবীবিশেষ। 
কৃহু (স্ত্রী) কুহ্‌উঃ। বহুলবচনাত কুহবিন্মপনে (অতোহঙপি 
চৌরাদ্িক। দুঃ। উপ্‌ ১।৮২ সুত্রে উজ্জপদত্ত।) ১ কোকিলধ্বনি। 
“উন্নীলন্তি কুহ্‌ঃ কুহৃরিতি কলোত্তাল[ঃ পিকানাং গিরঃ।” 
২ অমাৰান্ত।, বে তিথিতে চক্রের দর্শন হয় না। 
“দ্বেহর/অমাবাহ্থা যা পুর্বামাবস্তা স। সিনীবালী যোত্তরা 
সা কুহু” ইতি আ্র্তে। অমাবস্ত! ছুই প্রকার, যাহাতে 
একেবারেই চন্ত্রকলার দশন হয় ন1, তাহাকে কুহু, 
ও যাহাতে চন্দ্রকল! দেখ বায় তাহাকে সিনীব।লী বলে। 
“ভুষ্টচন্ত্রা সিনীবালী নষ্ুচন্দ্রা কুহ্র্ম তা” মতান্থুরে তিথি- 
ক্ষয়ে সিনীবালী এবং তিথি বদ্ধিত হইলে কুহু বলে। 
“ভিথিক্ষয়ে দিনীবালী নষ্টচন্দ্রা কুহূর্মত] | 
বাহুল্যেইপি কুহ্‌জ্ঞের। বেদবেদান্তবেদিভিঃ | 
সিনীবালী ছ্বি্দৈঃ কার্য্য সাগ্সিকৈঃ পিহকর্ম্মণি। 
ত্রীতিঃ শুইদ্বঃ কুছঃ কার্ধ্যা তথা বানগ্রিকৈথ্িজৈঃ1” লোগাক্ষি। 
আমাবস্যা যদি অপরাহুদ্স্ব্যাপী হয়, তাহা হইলে 
আহিতাগ্রি ব্যক্তিবর্গ সিনীবালীতে শ্রাদ্ধ করিবেন। নিরগ্রি 
্রাক্ষণপণ, স্ত্রী ও শূদ্রগণ কুছুতে শ্রাদ্ধ করিবেন। 
৩ 'অমাবন্তার অধিষ্ঠাত্রী, দেবপরত্বী ; মঙ্গিরার কন্ঠ1। 
“সিনীবালী কুহবরিত্তি দেবপন্রেটী”। নিকুক্ত। ১ 
অলির খধির শ্রদ্ধানায়ী ভার্ধযার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। 
“ঞ্রদ্াত্বক্বিরসঃ পত্রী চতশ্রোহকুতকন্ত কাঃ। 
সিনীবাশী কুহ্ুরাকা চতুর্থযন্থমতিস্তগ] 1” ভাগবত ৪/১।২৯।, 
“কুহুং দেবীং সুকতং বিদ্মন1” অথর্ব ৭8৭1১ । 
৪ কোকিলালাপ, কোকিলের কঠধ্বনি । 
( “ক্নোশ্রাবি পিকানাং কুহুং বিহায়েতরঃ শব্দঃ।” 
আর্যযাসপ্তশত্তী ৬৩৪।,) 
কুদ্ধুক, (%$) কুহরিতি শবং করোতি কুহ-ক-ভ।. .ক্যেকিল | 
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ুচী 
কন্ুকণ্ঠ (পুং) কুদ্ুরিতি খবং ক বন্ত, বহুত্রী। কোকিল. 
কুহ্থজাল (পুং) কচ্ছপ। 
কুহুমুখ (পুং) কুছরিতি শকো! মুখে ঘন্ত, বহুত্রী.। সি | 
কুহুরব (পুং) কুহুরিতি রবে যন্ত, বহত্রী। কোকিল। 
কুহুল (র্লী) কুহ্‌-স্লকৃ। শলাধুক্ত গর্ত, সাপের গর্ভ । 
কুহেড়িক] (রী) কু ঈবৎ হেড়তি বেইতে দৃষ্টিগঞ্চারোহ্ত্র, 
কু হেড় বেষ্টনে-ন্বাতর্থ কন্-্তরিষ্বাং টাপ্‌। কুদ্থাটিকা। 
কুহেড়ী (স্ত্রী) কু ঈষৎ বেড়ৃতি বেষ্টতে নেত্রসঞ্চারোহত্ব, কু 
হেড়-ইন্জ্িয়াং-ডীষ্‌। কুজ্বাটিক।। ্‌ 
(“লস জুম্থ পোকা ব্রন্ধ। দেখে চারি পাশে। ৃ 
কুহেড়ী আন্ধার ঘোর দেখয়ে দিবসে ॥* গোবিন্দ্ম, ৬১।) 
কুহেলিক। (স্ত্রী) কু-ঈষৎ হেড়তি বেষ্টতে নেত্রসঞ্চারোইস্তাঃ, 
কু-ছেড় ইন্‌ ( সর্বধাতুন্যঃ ইন্‌। উণ্‌ ৪।১১৩।) স্বার্থে কন্‌ 
টাপ্‌, ডন্ত লত্বং | কুম্থাটিকা। 
কুহবান (ক্লী) কুৎ্সিতং হবানং কুগতিস*। কুহ্বে-ভাবে লুট। 
ঝুংসিত শব্দ, অপ্রিষশন্দ। 
কু স্ত্রী) কুনাতি শব্ায়তে, কু-ক্কিপ । পিশাচী। 
কুকুৃদ ( পুং) কৃশবে-ভাবে ক্কিপ কুবঃ শবস্ত খাতেঃ কুং ভূষিং 
দদাতি, কুকু-দাকঃ। যে ব্যক্তি যাবিধি নিমমান্সারে 
অলঙ্কৃতা কণ্ঠ দান করে। 
(সংকত্যালক্কতাং কন্তাং বো! দদাতি স কুকুদঃ। হেম ৩ হাহা 
কৃচ (পুং) কুশবে-চট্‌ দীর্ঘস্চ। ( কুবস্ডট্‌ দীর্ঘশ্চ : উ৭্‌ ৪৯১)) 
নবোদিত স্তন, অবিবাহিত] কন্তার স্তন। 
( কুচকুচ স্তনে নবে। উপাদিকোর ২1৩৪। ) 
কৃচকা' (স্ত্রী) কুচ ক:ঃক্ত্িয্াং টাপ্‌। বৃক্ষবিশেষের হৃদ্ধবৃৎ রস। 
কচক্র (পুংক্লী) [বৈদিক ] পৃথিবী বলয়। 
( “পীপ্যান| কৃচক্রেণেব নিঞ্চন্‌। খক্‌, ১০।১৭২।১১। “কুঃ 
পৃথিবী তন্তাশ্চক্রো বলয়ঃ কৃচক্র£ সায়ণ। ) 
রূ(পুং) কুচং বৃণোত্যন্মিন দেশে কুচ-বুঅধিকরণে 
ঘুঞ। ১ দেশবিশেব। ২ ব্যক্তি বিশেষ । 


'কুচিকা (স্ত্রা) কুচস্থার্থে কন্ত্তিয়াং টাপ্‌. 'অকারস্তেকারঃ। 


তুলিকা, চিত্রকরের তৃলী । ূ 
কুচ্দর্থী [ন্‌] (ত্রি) [বৈদিক] যে ব্যক্তি কোন স্থানে 

প্রার্থনা করে। 

(“চিত্রং মং তং গুহ! হিতং সুবেদং কুচিদর্থিনং 1” খক্‌ ৪1৭1৬) 

_ “কুচ্দির্থিনং কাপি হুবিযার্ধিনং রু ইত)ত্র বকার্ত, ছান্দ: 
সে সংপ্রসারণে পর-পূর্ববন্ধে চ হাল ইতি, দীর্ঘস্ব সায়গ। 
কুী, (. স্ত্রী) .ক়-রিয়াং চীষ,। 'চি্রলেখনিকা! তূলিক।, চিত্র, 

 লিখিবার তৃলী। (ভ্রিয়াং কৃচী চিত্র-লেখনিক!। উদ্দরনতক।) 


কুট 


কুচীকাস্ত (ক্লী) বৃক্ষ বিশেষ, (81111019885, 0০8901%, ) 
কুচ্ছলিঙ্গ (পুং) কুকুন্দরবৃক্ষ, যাহাকে চলিত কথায় কুকুর- 
শোক কছে। 
কজ (পুং) কুজতীতি কুজ-অচ.। শন্দকারী, ধ্বনিকারী। 
(“রামশোকাভিভূতং তন্নিফুজমিবকাননম্‌।” 
রামায়ণ ২৫৯১০ ।) 
কুজক ( ব্রি) কুজতীতি, কুজ্ঞল্‌। অব্যক্ত শবকারী । 
'কুজন (রী) কুল-ভাবে লুুট। পক্ষিধ্বনি, উদরধবনি, 
অবাক্তধ্বনি, রথচক্রধবনি। 
কৃজিত (ক্লী) কুজ-তাবে ক্ত। পক্ষিধ্বনি। (কুজিতং ভাদ্‌ 
বিহঙ্গানাং তিরশ্চাং রুতবাসিতে । হেম ৬1৪৩। ) 
(“ললিতলবঙ্গলতা পরিণীলন-মলয়সমীরে মধুকরনিকর- 
করম্বিত-কোকিল-কুঞ্জিতকুপ্জকুটীয়ে |” গীতগোবিন্দ ১1৪২1) 
জী [ ন্‌] (তরি) কুঞ্জ ইনি । অব্যক্ত শব্দযুক্ত, উদরধ্ৰনিকারী। 
কুট (পুং লী) কুট-অছ। ১ শৃল। 
“উদ হদমপিবজ্জহ্ষাণঃ কুটং ম্ম তূংহদতিমাতিযৌি ॥” 
খাক্‌ ১০।১০২1৪। “কুটং পর্বতশৃঙ্গং সায়ণ। 
২ সুকুট। ৩ অগ্রভাগ । (“কিরীটকুটেজলিতং শৃঙ্গারং 
দীপ্তকুণগ্ডলং” রামায়ণ।) ৪ পর্বতাগ্রভাগ, পর্বতশৃঙ্গ | 
( শৃঙ্গন্ত শিখরং কূটং। হোম ৪1৯৮।) 
(“তুষারগিরি-কুটাভং শিতাত্রশিখরোপমম্।” 
মহাভারত ১৩১৪ অঃ। ) 





৫ উর্ধ, প্রধান। ৬ সমুহ । (কুটং মণ্ডল-চক্রবালপটল- 
স্তোমাগণঃপেটকং । হেম ৬৪৭।)। ৭ যন্ত্রভেদ। ৮ লৌহ- 
মুদগর। ( কুটংত্বয়োঘনঃ। হেম ৩1৫৮৪) 


(“এতে ত্বাং সংপ্রতীক্ষস্তে শ্মরস্তো বৈশমং তব। 
সংপরেতময়ঃকূটে শ্ছিন্স্ত্যখিতমন্যবঃ ॥” 
ভাগবত 61২৫।৮। ) 
৯ ফাল, লাঙ্গলাবয়ব। ১০ জাল, হরিণ ধরিবার ফাদ। 
(“বাগুরাতিষ্চ পাশৈশ্চ কৃটেস্চ বিবিধৈর্নরাঃ | 
প্রতিচ্ছন্না দৃাল্চ নিস্বস্তিম্ম বহুন্মগান্‌ ॥” 
রামায়গ ৪১৮৩৭ |) 
“কৃটে তৃণচ্ছরশ্বত্রাদিসম্পাদনরূপৈঃ।, ব্লামানুজ। 
১১ গুপ্তান্ত্,। বহিঃ কাষ্ঠময্ অভ্যন্তর নিশিত অস্ত্র। 
“ম কুটেরাযুধৈর্ৃন্ঞাৎ যুধ্যমানে পে রিপুন্।” মনু, ৭৯০ । 
কুটামি ধানি বহিঃবাউময়ান্তস্তনিহিত'্পস্ত্রাণি' মেধাতিঘি। 
১২'কৈতব, মিথ্য।। 
(কপটং কৈতবং দস্তঃ কুটং ছল্পোপধিশ্ছলং। হেম ও। 9২) 
(“বাচঃ কুটন্ক দেরর্ধে; হয়ং বিমম্ৃ্শিয়া*। ভাগবত অ৫1১০।) 
1৬ 


[৩৮১ ] 


কুটপাললক 


১৩ তুচ্ছ। ১৪ ভগ্নশূঙ্গ। (কুটোভগ্রবিষাণকঃ। হেষ 
৪৩২৫ ।) ১৫ পুরদ্বার। (ত্রি) ১৬ নিশ্চল । ১৭ কপটতাযুক্ত। 
“দ্বিগুণাবাণ্যথা ভ্রযুঃ কুটাঃ স্থ্যঃ পুর্ববসাক্ষিণঃ ॥% 
যাজ্ঞবক্ক্য ১। ৮০। 
(ক্লী)১৮ জলপাত্র। ১৯ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (পুংস্ত্রী) 
২০ গৃহ । (পুং) ২১ অগন্ত্য মুনির নামান্তর । (বৈদিক ) 
(ত্রি) ২২ অসম্মানিত, ভ্রষ্ীকত, শৃঙ্গী জন্ধর শৃঙ্গ ভপ্র করার 
শ্তায় যাহার ধর্ম নষ্ট কর! হইয়াছে । (পুং) ২৩ ভগ্রশৃঙ্গ যণ্ড। 
কুটক (রী) কুট-ল্‌। ১বৃদ্ধি। ২ ফাল, লাঙ্গলাবয়ব। 
৩ কপট মায়। ৪ মিথ্যা । (পুং) কুট-স্বার্থে কন্‌। ৫ পর্বত- 
বিশেষ । (ভাগবত ৫।১৯।১৬।) ৬ কবরী । ৭ গন্ধদ্রব্াবিশেষ | 
[ মুরা দেখ । ] 
কুটকার (ত্রি) কুটং করোতি, কৃট-কৃ-অশ্‌। দুষ্ট, প্রবঞ্চক, 
যে ব্যক্তি মিথ্য। সাক্ষ্য দেয়। 
কুটকারক (ত্রি) কুটং করোতি, কুট-কৃ-ল্‌। ছুষ্ট, প্রবঞ্চক, 
মিথা। সাক্ষী । 
“সমুদ্রযায়ী বন্দীচ তৈলিকঃ কুটকারকঃ ॥৮ মনু ৩১৫৮ । 
“কুটকারকঃ সাক্ষ্েযুনৃতবাদী |” মেধাতিথি 
কুটকৃৎ (ত্রি) কুটং করোতি, কুট-কু-ক্কিপ.। ১ কিতব, মিথ্যা- 


বাদী। (“তুলাশাসনমানানাং কুটকৃন্নাণকম্তচ।” যাজ্জবন্ধ্য 
২। ২৪৩।) ২ কৃত্রিম অভিমানাদিকারক। (পুং) 
৩কাযস্থ। ৪ শিব। 


কুটখড়গ ( পুং) কুটঃ খঙ্জাঃ, কর্মধা*। গুপ্ত থড়া। 
গ্রন্থ (পুং) গ্রন্থবিশেষের নাম। এই গ্রন্থখানি খড়াগ- 
ব্যাস প্রণীত বলিয়৷ গ্রসিদ্ধ। 
কুটছদ্মা [ ন্‌] (পুং) কুটং মায় ছদ্ম আচ্ছাদনং যন্ত, বহুত্রী। 
কপট, ধূর্ত, প্রবঞ্চক । 
কুটজ (পুং) কুটাজ্জায়তে, কুট-জন্ড। কুটজ-বৃক্ষ, চলিত 
বাঙ্গালায় ইহাকে কুরচী কহে। 
কুটতুলা (স্ত্রী) কুট মিথ্যা। প্রবাঞ্চিক। তৃলা তুলাঁদওঃ কর্মধা* | 
ঠকাইবার নিমিত্ত ষে তুলাদণ্ড ব্যবহৃত হয়, যে তৃলাদণ্ডে 
পরিমাণ ঠিক হয় না। 
কুটধর্মা। [নু] (তি) কূটো মিথ্যা ধন্ষো যস্ত, যন্মিন্‌ দেশে গৃহে বা, 
বহুত্রী। কুট-ধর্্দ মমাদে অনিচ্‌ ( ধশ্মাদনিচ কেবলাৎ। পা 
৫1 8/১২৪1)। যেদেশেবাযেগৃহে মিথ্যাবাবহার ধর্মকাধ্য 
বলিয়৷ পরিগণিত হয় । 
পর্ব্ব:( পুং) হস্তীদিগের ত্রিদ্দোষজ জর । 
ফুটপালক ( পুং) কুটং মৃত্তিকারাশিং পালয়তি, কুট-পালি- 
থল্‌। কুলালের পবন, কুমারের পোন। ২ পিত্ৃজর। 


৯৬ 


কুটশান্মলি 


কুটপাশ (পুং) কুটঃ কপটঃ পাশঃ, বর্ধধা* | 
জাল, পশুপক্ষী প্রভৃতি ধরিবার যন্ত্রবিশেষ । 
(পুং) কুটঃ কপটঃ জালাদিরূপো বন্ধঃ কর্ণাধা*। 
পাশ, পশুপক্ষী ধবিবার জাল। 
কটউমান (ক্লী) কুটং মিথ্যা মানং পরিমাণং, কর্মধা। মিথ্যা 
পরিমাণ, কম ওজন। 
“ভুয়িষ্ঠং কূউমানৈশ্চ পণ্যং বিক্রীণতে জনাঃ।” ভারত, বন। 
কুটমুদ্গর (পুং) কুটঃ অপ্রকাশিত-স্বরূপো মুদগরঃ, কর্াধা*। 
গুপ্রমুদ্গরঃ, ষে লৌহ্‌মুদগর বহিদৃ্টিতে কাষ্ঠ নির্মিত বলিয়! 
€বোধ হয়। 
“কুটমুদগরহস্তস্ত্ মৃত্টাস্তং বৈ সমন্বগাৎ্।” 
মহাভারত ১৩২ অঃ। 
কুটমোহুন (পুং ) কান্তিকেয়ের একটা নাম। (ভারত, বন ।) 
কুটযন্ত্র (লী) কুউং কপটং যন্ং, কর্মধা”। পঞ্ত পক্ষী ধরিবার 
যন্থ, ফাদ,জাল। পর্যযায়--উন্মাথ। 
( উন্মাথঃ কুটযন্তরং স্তাৎ। হেম ৫৯৬ ) 
কুটযৃন্ধ (ক্লী: কৃটং কপটং যুদ্ধং, কর্ম্মধা* | ১ কপটযুদ্ধ, অসম- 
শস্ন বা অসম প্রতিদ্বন্দীর সহিত অথব! ন্যার়বিগহিত যুদ্ধ । 
“কৃটবুদ্ব-বিধিজ্ঞোহপি তম্মিনসমাগযোধিনি |” রঘু ১৭।৬৯। 
(ব্রি) ২ তদ্যৃক্ত। (“কৃটযুদ্ধা হি রাক্ষসাঃ।” 
রামায়ণ ১:২২৭।) 
কৃটযোধী [ন] তত্রি) কুটেন ছায়য়া শাঠ্যেন বা যুধ্যতে, 
কৃঠ-যুধ-পিনি। কপটযুদ্ধকারী। 
কটরচনা (স্ত্রী) কূটা শাঠ্যপুর্ণা রচনা যস্তাঃ, বনত্রী। বিস্তৃত 
ৰাগুরা, মুগাদি ধরিবার জগ্ত বিস্তৃত ফাদ । (€স্থিত্বা পাশ. 
মপাস্থ কুটলচনাং ভণক্া বলাদ্বাগুরাম্‌” পঞ্চতন্ত্র ২। ৮১।) 
কূটশঃ 2 [স্‌] ("অব্য ) কৃউ-বভলার্থে শস্‌, (বহ্বনর্থাচ্ছস্‌ 
কারস্থাদন্যভরস্তাং। পা ৫181 ৪২।)। বহছুপরিমাণে, 
রাশি রাশি। 
কূটশাল্মলি পস্্ী) ক্‌টঃ শাল্লিঃ, কর্দধাত | ১ শানসলিতেদ, 
চলিত বাঙ্গালায় জীবনী, কাপল! ও উড়িষ্যার় কাশির্মীলা 
বলে। ইহার সংস্কৃত পর্যায় রোচনা, কুৎসিত-শান্সলি। 
ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণতিকু, কটু, কফ ও 
বাযুনাশক, ভেদী ও উ্চ। ইহাতে ললীহা, যত, গুল, বিষ, 
বিবন্ধ, অস্ত্র, মেদ, শুল ও কক নু ত্য়। ২ যমের গদ1। 
“অঃ শঙ্কুচিতাং রঙ্গ: শতগ্ীমথ শত্রবে। 
হতাং বৈবস্বতগ্রেব কূটশান্মলিমঙ্ষিপৎ ॥” রঘু ১২।৯৫। 
৩ নরকের কণ্টকময় লৌহনির্ষিত শান্সলিবৃক্ষ | (তারত, 
১৮।৩1৪।) 


গুপ্তপাশ, 


[ ৩৮২ ] 







কুটন্ছ 


(পুং) কৃটশাল্লি স্বার্থে কন্‌। কূটশানসলিবৃক্ষ 


কুটশীপন কী) কুটং মিথ্যা শাসনং দণ্ডো বিচারো! বা, কর্ম । 


মিথ্যাশাসন, অবিচার, মিথ্যারাজাজ্ঞা | 
“কুটশাসন-কর্তৃূংশ্চ গ্রকৃতীনাঞ্চ দূষকান্।” মন্তু ৯২৩২ । 
(পুং) কুট বহুলঃ শৃঙ্গবথলঃ শৈলঃ,  মধালো*। 
পর্বতবিশেষ। 


কুটসংক্রান্তি ত্র) সুর্যযসংক্রমণের প্রকার ভেদ। অর্দরাত্তির 


পর সুর্যের অন্যরাঁশিতে সংক্রমণ হইলে সেই সংক্রাস্তি:ক 
কুটসংক্রাত্তি কহে। (বিদ্যানিধিুত জ্যোতিঃসাগরসার )। 
[ন্‌] (তরি) কুটঃ অনৃতবাদী সাক্ষী, কর্মমধাঃ। 
মিথ্যাবাদী সাক্ষী, যে সাক্ষী বিচারকালে মিথ্য সাক্ষ্য দেয় 
অথবা জ্ঞাত বিষয় গুপ্ত রাখে। 
“ন দদাতিচ যঃ সাক্ষাং জানন্নপি নরাধমঃ | 
স কুট-সাক্ষিণাং পাপৈস্তল্যে। দণ্ডেন চৈবহি ॥* যাজ্ঞবন্ধ্য ২৭৯ 
(ত্রি) কুটবদয়োঘনবৎ নির্বিকারো নিশ্চলঃ সন্‌ 
তষ্ঠতি, কুট-স্থাকঃ। ১ পরিণামাদি শুন্ত ও সর্ধকালে এক- 
রূপে অবস্থিত । (কুটস্বং কালব্যাপ্যেকরূপতঃ | হেম) 
(তন্তাপি দ্র রীশত্ত কুটস্থম্তা খিলাআুনঃ।” ভাগবত ২৫১৭1) 
২ শ্রেষ্ঠ, সর্বোপরিস্থিত। 
(“জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাস্ম। কুটস্থো! বিজিতেক্ত্রিয়ঃ। 
যুক্তইতুাচাতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥” গীতা ৬৮1) 
৩ কূটো৷ লোহমুদগরঃ পর্ববত-শূঙ্গং বা তদ্বনিশ্চলতয়] অবি- 
কারিতয়! তিষ্ঠতি। যিনি নিশ্চল ধাহার কখনও বিকার 
নাই ধিনি সর্বকালেই সমান, তাদৃশ পরমাত্ম!। 
“অধিষ্ঠানতয়! দেহহুয়াবছিরচেতনঃ। 
কূটবন্লিধিকারেণ স্থিতঃ কুটস্থ উচাতে ॥ 
কুটস্থে কল্পিতা বুদ্ধিস্তত্র চিংপ্রতিবিস্বকঃ। 
প্রাণানাং ধারণাজ্জীবঃ সংসারেণ স যুজ্যতে |” 
পঞ্চদশী ৬১৫-১৬। 
বৈদাস্তিক মতে পকুটঃ কৈতবং মিথ্যা মায়েতি যাবৎ 
তশ্মিন্‌ তিষ্ঠতি।” এইরূপ বুৎপত্তিও হইতে পারে। 
খ্যমতে যাহার কখনও পরিণাম নাই, যিনি সর্বদাই 
একরূপ, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে ষিনি একরূপেই 
অবস্থান করেন, তাদৃশ আত্মা পুরুষ । 
"ক্ষরঃ সর্বাণি তৃতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে।” গীত ১৫।১৬। 
নৈয়ায়িকগণ বলেন, যাহাতে জন্ত বিশেষ গুণ নাই। 
সেই পরমেশ্বরই কুটন্থ। তাহার! ঈশ্বরে জন্ত বিশেষ গুপ 
স্বীকার করেন না। ৪ সমৃহ্স্থিত, বহুমধ্যস্থিত। 
(“মস এয নরলোকেহন্সিকলব চীর্ণঃ স্থমায়য়া। 


ফু্দাল 


রেষে স্ত্রীরত্ব-কুটস্থো ভগবান্‌ প্রাকৃতো যগ1।” 
তাগবত ১। ১১ । ৩৫1) 
(ক্লী) ৫ ব্যাপ্বনথ, নখীনামক গন্ধদ্রবা । 
কটন্বর্ণ (ব্লী) কুটং মিথ্যাভূতং দ্বর্ণং, কর্ধধা* । খাদমিশ্রিত 
অথব! কত্রিমন্বর্ণ। 
( পকুটন্র্ণবাবহারী বিমাংসন্ত চ বিক্রয়ী ” যাজ্ঞবন্ধ্য ২৩০০।) 
( পুং) কূটঃ অক্ষঃ, কর্দাধ!'। ভারী অথবা মিথ্যা পাশা । 
কুটাগার (ক্লী) কুটমাগারং, কম্মধা*। ১ গৃহোপরিস্থিতমণ্ডপ, 
চলিত বাঙ্গালায় চিলেঘর কহে। ইহার সংস্কত পর্যায়-_ 
বড়ভী ও চিত্রশালিক]। 
“কুটাগার-শতৈরুক্তাং গন্ধরবোনগরোপম11” 
| রামায়ণ ৫১২।৪৫। 
২ ত্রীড়াপুহ, থেলিবার ঘর। 
[ স্‌] (পুং) গুগ্গুলু। 
কটার্থভাষ। (ত্্ী) কুটার্থন্ত কল্পিতার্থন্ত ভাষা! কথা, ঞতৎ। 
কলিত প্রবন্ধ, রচিত কথা৷ 
কটার্ধভাষিতা (ত্ত্রী) কুটার্থস্ত কল্পিতার্থন্ত ভাষিতা ভাষা! 
কথা । প্রবন্ধকল্পনা কথা, যাহাকে চলিতকথায় রূপকথা কহে । 
ক্‌ড় (দেশজ ) ১ কাগজের বীম। ২ স্তার অগ্রভাগ, খাই। 
ক্ড্য (ক্লী) কুড়তি ঘণীভবতি মৃদাদিনা, কুড়ণ্যৎ। ভিত্তি, 
দেয়াল | 
ক্ণকুচ্ছ (পুং) শিবের অন্ুচরবিশেষ। 
কৃণি (জি) কুণইন্‌, ( সর্ধধাতুভ্য ইন্‌। উণ্‌৪। ১১৭।) 
সঙ্কুচিত হস্ত, বক্রহস্ত | 
কণিক। (তরী) কুণ্‌৭,ল, টাপ্‌:চ, অকারস্তেকারঃ। ১'কলিকা, 
বীণার মধ্যস্থিত বংশ-শলাক]। 
( মূলে বংশশলাকাস্তাৎ কলিকা কুণিকাপিচ । হেম ২২০৫) 
২ শৃঙ্গ, শিং। (বিষাগং কৃণিক। শূঙ্গং | হেম ৪1৩৩০ ।) 
কৃণিতেক্ষণ ( পুং) কুণিতমীক্ষণং চক্ষুর্যস্ত, বহুত্রী। বাজপাখী। 
কথলী (দেশজ ) ঝুলি। 
টদর (পুং) কুৎসিতমুদরং মাতৃগভৌ যস্ত। খতুর প্রথম 
দিবসে ব্রাঙ্গণীতে উৎপন্ন খষিপুত্র ৷ 
( "ত্রাঙ্গণ্যামৃষিবীর্য্েণ ধতোঃ প্রথমবানরে । 
কুৎসিতে চোদরে জাতঃ কুদরস্তেন কীর্তিতঃ"বরচ্ছবৈবর্তপুরাণ। 
কদী (শ্রী) বৈদিক] বদরা। 
পকুদীপ্রাস্তানি স হুত্রাণি।” কৌশিকস্থত্র ৩৫।২৪। 
'কুদীপ্রাস্তানি একবিংশতিমেৰ বদর্ধ্যগ্রীণি । দারিল। 
কুদ্দাল (পুং) কুদ্দাল, (পুষোদরাদিবং নাধুঃ)। কুদ্দালবৃক্ষ 
বত্তকাঞ্চনপুষ্পবৃক্ষ। 


[ ৩৮৩ ] 


কৃপাঙ্ক 


কপ (পুং) কুর্বস্তি মণ্ডক] অন্মিন্‌। কু-শবে পঃ, ধাতোরদীরঘ্বং 


চ। (কুযুভ্যাং চ। উণ্‌৩।২৭।) ১ গর্ত, স্বনামখ্যাত জলা- 
ধার, কুয়া, গাৎকুয়া। বৈদিক পর্যযায়--ন্ধু, প্রহি, 
উদপান, অবট, কোট্টার, কাত্ব, কর্ত, বজ্জ, কাট, খাত, অবত, 
ক্রিবি, সুদ, উৎস, খধ্যদাৎ, কারোতরাৎ, কুশেষ, কেবট। 
পত্রিতঃ কুপেইবহিতঃ” খক্‌ ১/১০৫।১৭। 
২ গুণবৃক্ষ, মাস্তল। ৩ নদীমধ্যস্থিত বৃক্ষ অথব। পর্বত । 
৪ কৃপক। 
কপক (পুং) কুপ স্বার্থেকন্‌। ১ গর্ত, কৃপ। ২ গুণবৃক্ষ, 
মাস্তল। ( গুণবৃক্ষত্বকুপকঃ। হেম ৩। ৫৪১1) 
৩ নৌবন্ধন স্তস্ত, নৌকা বাধিবার খুঁটি। ৪ কুকুন্দর, 
নিতম্বস্থ গর্ভ। ( তৎপার্থবকৃপকৌ তু কুকুন্দরে । হেম ৩২৭২ ) 
৫ চিতা । ৬ চিতার নিয়দেশে কৃত গর্ভ । ৭ শুক্কনদ্যাদিতে 
জলার্থে কৃত গর্ত। (কুপকান্ত বিদারকাঃ। হেম ৪1১৫৪ ।) 
৮ তৈলাদির আধার, কৃপা । ৯ নদীমধ্যস্থিত বৃক্ষ অথবা পর্বত | 
কৃপকচ্ছপ (পুং) কুপে এবান্তত্র সঞ্চার-শূন্যঃ কচ্ছপ ইব, 
পাত্রে সমিতাদিবৎ স*। (পা! ২১৪৮) ১ কুপুষ্িত কচ্ছপ । 
২ কৃপস্থিত কচ্ছপের স্টায় সঞ্চরণশৃন্ত বলির্ী অনভিজ্ঞ, 
নিন্দনীয়। 
কৃপকার (পুং)কৃপং করোতি, কুপ-ক অণ্। কুপথনক, 
যাহার! কূপ খনন করে। 
কপখা (ত্রি) [ বৈদিক ] কৃপ-খন বেদে বিটু, গাঁচ। (জনসন- 
খনক্রমগমোবিট্‌ | পা ৩২1৬৭।) কুপখনক। 
কপজ (পুং) কুপ-জন্ড। লোম, কেশ। 
কপজল (ক্লী) কৃপস্ত জলং, ৬তৎ। কূপের জল, উৎসজল, 







কোয়ার জল। 
কৃপৎ [দ্‌] (অব্য) ১ প্রান্ন। ২ প্রশংসা । কুপৎ শব চাদি- 
গণীয় অব্যয় । (পা ১৪1৫৭। ) ্ 
চি ) কুকুদ। 


কপদর্দুর (পুং) কুপে" এবান্ত্র সঞ্চারশূন্তেঃ দর্দির ইব। 
(পাত্রে সমিতাদিবৎ সাধুঃ। প1 ২১।৪১।) ১ কুপমধ্যস্থিত 
ভেক। ২ কুপমধ্যস্থিত ভেকের স্তায় অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট । 

কৃপমণ্ুকণ(পুং) কুপে এবান্ত্র সঞ্চার-শূন্তঃ মও্ুক ইব। 
পাত্রে সমিতাদিত্বাৎ সাধুঃ। পা! ২১।৪৮।) ১ কৃপমধ্যস্থিত 
মণ্ডুক। ২ অনভিজ্ঞ, নিন্দনীয়, স্ল্পজ্ঞানবিশি্। 

কুপরাজ্য ( ক্লী) কুপবহুলং ভৃষ্ণাতুরানাং পথিকানাং পানায় 
খনিত কুপমিতার্থঃ রাজাং, মধ্যলো*। দেশবিশেষ। 

কৃপাস্ক (পুং) 02885, বহুত্রী। রোমাঞ্চ, 
রোমহর্ষ॥ 


কমাওন্‌ 
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কপার্গ ( পুং) কৃপাকারমঙ্জ মন্বিন্‌ বনুত্রী । রোমাঞ্চ । 
কপার (পুং) কুৎসিত: পারস্তরণমন্থিন তশ্াপারত্বাদিত্যর্থঃ। 
( পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ) সমুদ্র। 
কপিক (ক্লী) কৃপ-কুমুদাদিত্বাৎ ঠচ্‌। (পা ৪/২/৮*। ) যোনি.। 
(যোনিঃ শ্বরাম্মন্দিরকৃপিকে | ছেম ৩।২৭৩। ) 
কপিকা (ত্ত্রী) কৃপ-সংজ্ঞায়াং কন্-স্থিয়াং টাপ্‌। জলমধ্যস্থিত 
প্রস্তর অথবা ক্ষুদ্রপর্বত। 
কগী [ন্](ত্রি) কৃপংপ্রেক্ষাদিত্বাৎ চতুরর্থে ইনি। (পা 
81২৮০) কৃপসন্নিকটস্ক দেশাদি। 
কপীর(্্বী) কুপ-ইন্-ক্সিয়াং ডীষ। ১ ক্ষুদ্র কুপ। ২নাভি। 
৩ পাত্রবিশেষ। 
(“ততঃ সংশোষ্য সংপিষ্য কুপীমধ্যে নিধাপয়েং ।” 
ভাবপ্রকাশ।) 
কপুষ ( ক্লী মুত্রাশয়। 
ক্‌প্য (ত্রি)কুপ-যৎ। কুপজাত। 
(“নমঃ কৃপায় চাবট্ায় ৮” ইক্রষদ্ুঃ, ১৬। ৩৮।) 
কবর ( ) কুশন্দেবরচ। ১ যুগন্ধর, বোম্‌। 
প্র (যুগন্ধরং কৃবরং শ্তাৎ। হেম ৩।৪২০।) 
(“মনোরগ্নিবুক্ধি সুতো! জন্নীড়োছন্দকুবরঃ | 
পঞ্চেক্দিষার্থ প্রক্ষেপঃ সপ্রধাতুররূপকঃ 7” ভাগবত ৪1২৭১৯) 
(পুং) ২ কুক, কুঁজেো। (ত্রি) ৩ মনোহর, স্থন্দর। 
৪ বথিকস্তান। 
(“পক্ষী কুবরবাকুরাবমভিমৃষেং* ইতি গোভিলহত্রে। 
'কৃবরং রখিকস্থানঃ, সংস্কারতন্বে রঘুনন্দন।) 
কৃবরী [ন্‌] (পুং) কুবরমন্ত্স্ত, কৃচর-ইনি। রথ, শকট। 
কৃবরী (স্ত্রী; কৃবরস্থ্িয়াং ঠাব। বস্ত্াচ্ছাদিত অথব! কম্বল1- 
চ্ছারিত রথ । 
কুম (ক্লী) কো: পৃথিব্যা উম! কান্তি ধন্মাৎ, বনুত্রী। সরোবর, 
ই | 
কৃমাওন্‌। কুমাউন, কৃমাই ). ৯ প* প্রদেশের একটা বিস্তৃত 
বিভাগ । কুমা গন, কালিকুমা ওন ও 'ভাবর এই তিনটী কুমাউন্‌- 
জেলার অস্তগত । ইহার 'অক্ষা* ২৮৫৫ হইতে ৩০*৫০৩০ 
উঃ এবং ড্রাধি* ৭৮৫২ হইতে ৮০*৫৬৫ পুঃ মধ্ধো অবস্থিত। 
এই বিভাগ হিমালয়ের উপর, ইহার দক্ষিণাংশ ভাবর, 
প্রায় ১০। ১৫ মাইল বিস্তৃত, এখানে কোন আ্রোতম্বতী নাই, 
মাঝে মাঝে গিরিনির্কর ও প্রবণ দৃষ্ট হয়। ১৮৫০ খৃষ্টান 
পর্ধ্যস্ত ইহা নিবিড় বনতরঙ্গলে পরিপূর্ণ, হস্তী ও নানাবিধ 
হিংশ্রজন্তর নিবাস বলির! পরিগণিত ছিল, পুর্বে এই নিবিড়- 
কাননে কেহ আমিত ন।। 
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কুমাওন্‌ নামটা বড় প্রাচীন নয়, ১৩৮* খুষ্টাকে ফিরোজ 
ভোগলকের সময়ে যহাবিন আঙ্গদ লিখিত ইতিহাসে এই 
নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়। যায়। অনেকে এই নামটা 
মুসলমান প্রদত্ত বলিয়া অনুমান করেন । কিস্তু এই স্থান অতি 
প্রাচীন কাল হইতে পুণ্যস্থান বলিয়। প্রসিদ্ধ। এখানকার 
ত্রিশূলশূঙ্গ শোভিত বিখ্যাত পঞ্চচুলি-গিরিমালা৷ ব্রহ্মাগুপুরাণে 
পঞ্চকূট নামে বর্ণিত হইয়াছে । (ক্রঙ্গাণ্ড ৪৭। ৩২) পদ্ম ও 
ব্রহ্গপুরাণ মতে এখানে দেবগণের আবাস। 

অক্ৰর বাদ্‌শাছের সময় কৃমাওন্‌ একটী সকরার মধ্যে 
গণ্য ও ২১ মহলে বিভক্ত ছিল, বর্তমান সময়ে ১৯ খানি 
পরগণ। ও ১২৫ খানি পটিতে বিতক আছে! 

পরগণার মাম-_-বারমণ্ডল, ছখাতা, চৌগর্থা, দানপূর, 
দারমা, ধনিয়াকোট, ধ্যানিরৌ, গঙ্গোলি, জোহার, কালি- 
কুমাওন্‌, কোটাপালী, ফলদাকোট, রামগড়, শীরা, মোর, 
অন্তুট, ফোতোলি, মহ্য,রি। সমস্ত কুমাওনের ভৃপরিমাগ 
৬০০ বগমাইল। লোকসংখা! প্রায় সাড়ে চারিলক্ষ। 

প্রবাদ--কালিকুমাওন পরগণায় বহুদিন হইতে প্রবাদ 
আছে যে, “চম্পাবতের পৃর্ধে চারালের মধ্যে কুম্মাচল নামে 
একটী গিরিশৃঙ্গ আছে, কৃলম্মাবতারকালে বিষুঃঠ এহ 
গিরিশৃঙ্গে তিনবর্ষ বাস করেম, এই কৃন্দাচল হইতে স্থানের 
নাম “কৃমাওন্ঃ হইয়াছে। (দেশায়েরা এইন্থানকে “কুমাই” 
বলে।) ত্রেতামুগে রাম কুস্তকর্ণ ধাক্ষপকে বিনাশ করিয়া 
হনুমানের হাতে তাহার ছিন্ন মুড গ্রদান করেন, হনুমান 
কুন্মাচলে সেই মুগ্ড নিক্ষেপ করেন । যেখানে কপাল পড়িয় 
(ছল সেথানে চারিক্রোশ পরিমাণ একটী হ্বদ উৎপন্ন হর়। 
ঘটোত্কচ একবার কুমাওন জন্নু করিয়াছিলেন, অঙ্গরাজ 
কণের হস্তে তাহার, মৃত্যু হইলে ভীমসেন এখানে পুন্রের 
সদগতির জগ ছুইটী দেবনন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষণে 
চম্পাবতের পুণ্নে ফুঙ্গরের নিকট “ঘটুকাদেবত1” এবং 
তাহার অনতিদূরে দক্ষিণাংশে পাহাড়ের উপর আর একটা 
“ঘটুকু” নামে দেবমন্দির আছে। এই ছুইটী ভীমসেন 
স্থাপিত *। 'ভীমসেন কুম্তকণত্রদের তীর ভাঙ্গিয়া দেন, 
তাহাতে এ হ্বদ গওকী (বর্তমান নাম গিধীয়!) নদী নামে 
গ্রবাহিত হয়।” 

ইতিহাস-- ভারতের অপরাপর স্থানের ভ্তায় এখানকারও 
প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় ন। লোক মুখে যে নকল 
প্রাচীন কথা গুন ঘার, তাহার অধিকাংশই অলৌকিক 


* এই দুই সনিরের বর্ধমান অব্য পরিদণন করিলে বহফালের 


প্রাচীন বলিয়। বোধ হয় না। 





ঘটনায় পরিপূর্ণ, লুতরাং পূর্বোজ গ্রবাদের তায়: তাহা 
হইতে এঁতিহামিক সত্য আবিষ্কার কর! কঠিন। পুর্বর- 
কালে কুমাওন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত এবং কত্যুরি, খস 
প্রভৃতি নানাজাতির অধিকারে ছিল। 
[ গড়বাল শবে প্রাচীন বিবরণ দেখ । ] 

ফেরিস্তা নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে 
( খৃষটীক্ অষ্টম শতাবীতে ) “ফুর” (পুরু বা পৌরব ) নামে 
একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজ] কুমাওনে রাজত্ব করিতেন, 
তিনি দিল্লীশ্বরকে পরাজয় করিয়! পশ্চিম সমুদ্রতটে বঙ্গভূমি 
পর্য্স্ত জয় করিয়াছিলেন । এই বংশীয় অপর কোন রাজার 
নাম পাওয়া যায় না। 

খৃ্ীর় দশম তাবীর প্রারস্তে সোমচাঁদ নামে একজন 
রাজপুত কৃমাওনে আসিয়া! চম্পাবত নামক স্থানের রাজ- 
কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাতে তিনি শ্বশুরের নিকট 
হইতে যৌতুক ন্বরূপ রাজবুঙ্গ অর্থাৎ রাজছুর্গ (বর্তমান 
নাম চম্পাবত ) প্রাপ্ত হন। কালক্রমে এই ব্যক্তি প্রবল 
পরাক্রাত্ত হইয়া কৃমাওনে আপনার আধিপত্য বিস্তার 
করেন। তিনি তরাণশী-বংশীয়দিগের সাহায্যে রাবৎ-রাজ- 
গণকে পরাজয় করিয়া আপনাকে রাজচক্রবর্ভী বলিয়' 
ঘোষণ| করেন এবং কুমাওনের প্রধান প্রধান সামস্তগণকে 
সভায় আহ্বান করিয়া! মর্যযাদাজুসারে পদ প্রদান করেন। 
তিনি কুমাওনের প্রাচীন শাসনপ্রণালী পরিবর্তন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার সময়ে জোষী, বিষ্ত ও মুছলীয় পাণ্ডেগণ 
গ্রধান প্রধান রাজকর্মমচারী হন। ইহার মধ্যে রাজনৈতিক 
ও সামরিক বিভাগে জোষীগণ ; গুরু, পুরোহিত, পৌরাণিক, 
বৈদ্য প্রভৃতির কর্মে বিধ্ত ও পাণ্ডে ব্রাহ্গণগণ নিযুক্ত হন। 
সোমঠাদের পর তাহার বংশীয় যাহার। কুমাওনে রাজত্ব 
করেন নিয়ে তাহাদের তালিক। দেওয়। গেল--- 
রাজার নাম। রাজ্যকাল। 


* সোমচাদ তত 26 ১৯০৯ সন্বৎ। 
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*পূরণচাদ ( পর্ণচজ্ত) ূ 

ইন্দ্র্টাদ 

৬ সংসারঠাদ ৬ ০৯ ১৪৩০ -৮১১২৩। 
জুধাচাদ 

হন্মীরচাদ 

বীণঠাদ * (বীরটাদ) ) 
( খসিয়া অধিকার ) 

* বীরঠাদ* ০. রঃ *** ৯৯২২ সম্বৎ। 
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নরচাদ 
নানকীচাদ 
রামঠাদ 
ভীম্ষ্ঠাদ 
মেঘঠাদ 
ধ্যানচাদ ৪ 
পর্বতটার্দ৭ "** 
থোহরচাদ 
কল্যাণচাদ 
না 
দমরচাদ 
ধর্মচাদ 
অভয়চাদ 
*গরুড় জ্ঞানচাদ 
হরিহরঠাদ 
উদ্যানচাদ 
আত্মটাদ 
হরিঠাদ 
বিক্রমাদ 


_ ভারতীচাদ 


রতনচাদ 
কিরাতীচার্দ ..' 
প্রতাপচাদ 
তারাচটাদ 
মাণিকঠাদ 

রলালী কল্যাণচাদ 
পৃরণচাদ 
ভীত্ষটাদ 

*বাল কল্যাণটাদ 
*রুদ্রচাদ 


১২৯৪ 
১৩৩৯ 
১৩১৮ 
১৩৩২ 
১৩৫৩ 
১৩৬০ 
১৩৭৮ 
১৪০১ 
১৪৩১ 
১৪৭৬ 
১৪৭৭ 
১৪৭৮ 
১৪৭৯ 
১৪৮০ 
১৪৯৪ 
১৫১৮ 
১৫৪৫ 
১৫৬৩ 
১৫৭৪ 
১৫৯৪ 
১৫৯৯ 
১৬০৮ 
১৬১২ 
১৬১৭ 
১৮২৫ 


ঠাদরাজগণ সমস্ত রি রাজ্য শাসন নর সমর্থ 

হন নাই। একদিকে তীহার! যেমন শ্বাধীন ভাবে রাজত্ব 

করিতেছিলেন, সেইরূপ পালী ও বারমণ্ডল পরগণায় কাখি ও 
* টহ্িত রাজগণের বিবরণ তততৎ শবে ভ্র্টবা। 


কুমাওন্‌ 


কত্যুরি রাজগণ. স্বাধীন ছিলেন। কার্তিকেয়পুর ( বর্থমান 
বৈদ্যনাথ ) হইতে আবিষ্কৃত কত্যুরি রাজগণের তাম্্রশাসনে 
উদয়পাল, চরণপাল, অগপাল, মহীপাল, অনস্তপাল 
(১১২২ ধুষ্টাবে), সোনপাল, অজয়পাল প্রভৃতি এবং ইক্জরদেব 
রাজন্বার (যুবরাজ) প্রভৃতি কয়েকজনের নাম পাওয়! 
যায় ॥। [ গড়বাল দেখ।] 

পৃৰেক্ত চাদরাজগণের মধ্যে গরুড়-জ্ঞান-চাদ দিল্লীর 
বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকট হইতে সমস্ত 
কুমাওন্‌ রাজ্যের সনন্দ প্রা হন। রাজা উদ্যান-চাদের 
সময়ে উত্তরে সরযূ, দক্ষিণে তরাই এবং পশ্চিমে কালী হইতে 
কোশী ও সুবাল পর্য্যন্ত তাহার অধিকারভূক্ত ছিল। ততৎকালে 
সরযূর উত্তরাংশ গঙ্গোলির মস্কোতি রাঙ্গের অধিকারে) 
শীর, সোর, অস্বট, জুহার ওদার্ম দোতির মহারাজের 
অধিকারে (১১, ব্যাস ও চৌদান জুমলারাজের অধিকারে, 
কত্যুর, স্থানার ও লক্ষণপুর কতারি-রাজগণের অধিকারে ; 


(৯) দে [তীর রাজাবলী। 
১ শালিবাহন দেব । ২৮ গৌরাঙ্গ দেব । 
২ শক্তিবাহন দেব। ২৯ সীয়মল্ল দেব। 
৩ হিবন্ধ দেব। ৩০ ইলরাজ দেব। 


৪ রক দেব। ৩১ নীলরাকজ্স দেব। 
৫ ব্রজ দেব। ৩২ ফটক শীলরাজ দেব। 
৬ বিক্রমাদিত্য দেব। ৩৩ পৃর্থীরাজ দেব। 
৭ ধর্দপাল দেব। ৩৪ ধাম তেব । 

৮ নীলপাল দেব। ৩৫ ব্রহ্ম দেব। 

৯ মুঞ্জরাজ দেব। ৩৬ ব্রিলোকপাল দেব। 
১০ ভোঙ্গ দেব। ৩৭ নিরঞ্জন দেব। 
১১ সমরংহ দেব। ৩৮ নাগমল্ল দেব। 
১২ ক্গাপল দেব। ৩৯ অর্জুন শাহী । * 
১৩ স্ারঙ্গ দেব। ৪০ ভূপতি শাহী। 
১৪ নকুল দেব। ৪১ হরি শাহী । 

১৫ জয়সেংহ। ৪২ রাম শাহী । 
১৬ অনিজল দেব। ৪৩ পবর শাহী । 

১৭ বিদ্যারাজ দেব। ৪৪ রুদ্র শাহী । 

১৮ পৃথ্থাশ্বর দেব। ৪৫ বিক্রম শাহী । 
১৯ চুনপাল দেব। ৪৬ মান্ধাত। শাহী । 
২০ অশান্ত দেব। 89 রঘধুনাথ শাহী। 
২১ বাসস্ত্রী দেব। | ৪৮ হরি শাহী। 

২২ কভারমল্প গেব। ৪৯ কৃষঃ শাহী । 
২৩ সিংহমল্ল দেব। ৫০ দীপ শাহী। 

২৪ ফণিমল্ল দেব। ৫১ বিষ শাহী। 
২৫ নিধিমল্ল দেব। ৫২ প্রদাপ শাহী । 
২১৬ নিলগ্লরায় দেব।, &৩ হংসধবজ শাহী । 
২৭ বঙ্রবাহ দেব। 


ও রাজ রতনঠামের সসসাষায়িক। 


7? ৩৮৬ ] 


কুমাওন্‌ 

স্বামগার ও কোট। খসিয়ারদিতগর অধিকারে এবং ফলদাকোট 
কাধিরাজপুতের অধিকায়ে ছিলগ। রাজা উদ্যান? কৃমা- 
ওনের প্রসিদ্ধ বালেশ্বর নামক শিবমন্দির সংস্কার করাইয়া 
তথায় গুজরাটা ব্রাঙ্গণকে- পৌরোছিত্যে নিযুক্ত করেন। 
রাজ। কল্যাণঠাদের সময় আল্মোরা নগরে রাজধানী স্থাপিত 
হয়, এখনও আল্মোর কুমাওনের প্রধান নগর । কল্যাণ- 
চাদের পুত্র কদ্রটাদ লাহোরে গিয়া অকবর বাছসাহের সহিত 


সাক্ষাৎ করেন। 


রাজবার-প্রদত্ত অস্কটের রাজবংশাবলীশ মতে-. 


১ শালিবাহন দেব। ৩৩ কতারমল্ল । 

২ সপ্রয় দেব। ৩৪ সোত দেব। 

৩ কুমার দেব । ৩৫ সিন্ধু দেব। 

৪ হবি দেব। ৩৬কীনদেব। 

৫ ব্রঙ্গ দেব। ৩৭ রঙ্কিণ দেব। 

৬শক দেব। ৩৮ নীলরায়। 

৭ বজ্ব দেব। ৩৯ গৌর । 

৮ বণজজয়। ৪০ সাদিল দেব। 

৯ বিক্রমাজিৎ। ৪১ ইতিন্রাজ। 

১০ ধর্মপাল। ৪২ তিলঙ্গরাজ। 

১১ শাঙ্গধির। ৪৩ উদকশীল। 

১২ নিলপ্পাল। ৪৪ প্রীতম। 

১৩ তোজরাঁজ। ৪৫ ধাম দেব। 

১৪ বিনয়পাল। ৪৬ ব্রহ্ম দেব। 

১৫ ভুজঙ্গ দেব। ৪৭ ত্রিলোকপাল দেব। 

১৬ সমরসিংহ। ৪৮ অভয়পাল দেব । & 

১৭ আশল। ৫৯ নিরয়পাল দেব। 

১৮ অশোক । ৫০ তারতীপাল। 

১৯ সারঙ্গ। ৫১ ভৈরবপাল।. 

২০ নজ। ৫২ ভূপাল।? 

২১ কানজয়। (?) ৫৩ রতনপাল। 

২২ শালী নকুল। ৫৪ শ্টামপাল। 

২৩ গণপত্ি। ৫৫ শাহীপাল। 

২৪ জয়সিংহ দেব। ৫৬ সুর্য্যপাল । 

২৫ শঙ্কেশ্বর ৫৭ ভোঙ্জপাল ও ভদ্র। 
: ২৬ শনীশ্বর। ৫৮ শিবরতনপাল। 

২৭ ক্রাসিদিধ্ায। ৫৯ অচ্ছপাল। 

২৮ বিধিরাজ । ৬* শ্রেলোক্যপাল। 

২৯ পৃথিবীশ্বর | ৬১ সুন্দরপাল। 

৩০ বালক দেব। ৬২ জগতীপাল'। 

৩১ অশান্তি । ৬৩ পিরোজপাল। 

৩২ বাসস্তী ৷ ৬৪ রায়পাল। 


* ইন ১২৭৯ পৃষ্টাবে কতার পারতাগ করিয়া! অন্কটে আগষন কয়েন 
1 অন্কটের রাঞ্জবায়ের কারিক1 অগুসারে ভূপাজেগ পদ্প ২৮ পুরুষে 


ন।/ম পাওয়। বায় ন। 


গৃহীত বংপাবলী যতে তৈরৰ 


এইটা ঠিক 


তৎপরে বতনপাল রাজ। হন) কহমত-পঙ্ছে। 
পুুজের পর রতনপাল রাজ। হন। সস্ভবদৎ 


কুসাওন্‌ [ ৩৮৭ ] র্্ 


১৭৪৪ খৃষ্ঠাধধে আলী-মুহন্মদ খা রোহিলাটসন্য লইয়! 
কৃমাগুন জয় করিতে যাঁন। এই সময়ে চাদরাজের 
ক্ষমতা অনেকটা হাস হইয়াছিল । সুতরাং তিনি রোহিলাদের 
আক্রমণ সহ করিতে পারিলেন না। রোহছিলার৷ আল্সোরা 
লুট করিল। কুমাওন রাজ্য অতি অল্পকালই মুপলমান- 
দিগের অধিকারে ছিল” কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে তাহারা 
কৃমাওনে: যে দারুণ অত্যাচার. করিয়া! গিয়াছে, কুমাওনের 
নানা স্থানে ভগ্ন দেবালয় ও অঙ্গহীন দেবমৃষ্ঠি দর্শন করিলেই 
জানিতে পারা যায়। কুমাওনের জলবায়ু নববিজেতাঁদিগের 
পক্ষে ভাল লাগিল না, আলীমুহম্মদের প্রধান কর্ম্মচারীগণ 
সাত মাস থাকিয়া তিন লক্ষ টাকা রাজার নিকট ঘ্ুস লইয়া 
এই স্থান পরিত্যাগ করিল। কিন্ত আলী মুহম্মদ কর্ম্মচারী- 
দ্রিগের বাবহারে বিরক্ত হইয়া পুনরায় ১৭৪৫ খৃষ্টাব্জে 
কৃূমাওন অভিমুখে যাত্রা! করিলেন। এবার আর তিনি 
কুমাওন রাজ্যে প্রচেশ করিতে পারিলেন না, বারখেরির 
নিকটন্থ গিরিপথে পরাজিত হইলেন । মুসলমানের মধ্যে 
আলীমুহম্মদই সর্দদ'প্রথম কুমাওন অধিকার করিয়াছিলেন এবং 
তাহা হইতেই শেষ হয়। খ্ুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে পৃথীনারায়ণ নামে গুর্খা-দলপতি বাহুবলে নেপাল 
রাজ্যের অধিকাংশ জয় করেন। তৎপরে তাহার উত্তরাধি- 
কারীগণ ১৭৯০ খুষ্টাব্ষে কৃমাওন জয় করিবার অভিপ্রায়ে 
গুর্থা-সৈম্ত লইয়া কালীনদী পার হুইয়! আল্মোরা নগরে 
উপস্থিত হন। তখনকার ছুূর্বল চাদরাজ রাজধানী ছাড়িয়! 
পলায়ন করিলেন, তাহার অধিকৃত রাজ্য অবাধে গুর্খাদিগের 
অধিকারভুক্ত হইল। ২৪ বর্ষ মাত্র তাহাদের অধিকারে 
ছিল, ইতিমধ্যে ক্র,রপ্রক্কৃতি গুর্থা জাতি কুমাওনীদিগের 
প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল। 

১৮১৪ থৃষ্টাব্ে ইংরাজেরা গুর্থাদিগের নিকট হইতে 
কুমাওন কাড়িয়! লইবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে চাদরাঁজ- 
গণের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না, হরকৃদেব জোষী নামে 


তাহাদের একজন মন্ত্রী জীবিত ছিলেন, তিনি ইংরাঁজদিগের 


পক্ষ অবলম্বন করেন [গুর্থা দেখ । ] 

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গুর্থা-সৈন্য কূমাওন পরিত্যাগ করিল, তদ- 
বধি কুমাওন-রাজা বুটীশরাজের অধিকারভুক্ত হয়। এখানে 
এক একজন কমিশনর দ্বারা শাসনকার্ধা নির্বাহ হয়। 


৬ মচেম্ত্রপাল। ৭১ বিজয়পাল। 
৬৬ জয়স্তপাল। ৭২ মহেম্ত্রপাল। 
৬৭ বীরবলপাল। ৭৩ হিল্মতপাল। 
৬৮ অর্মরঙ্গিংহ্পাল। ৭৪ দক্সাজিতপাল। 
৬৯ অভয়পাল।. । গঞ&।) বাহইণভ্রপাল ।. 


৭* উৎসবপাল। ৭৬ পু্ষরপাল। 


গিরিশৃঙ্গ--কুমাওনে অনেক: সমুচ্চ গিরিশ আছে, 
তথ্মধ্যে নীতিপথ ১৬৫৭০ ফুট, মানাঁপথ, ১৮*** ফুট, জুহার বা 
মিলম্পথ ১৭২৭০ ফুট । এখানকার ত্রিশূলাদ্রির ত্রিশুলের 
স্টায় তিনটা শৃঙ্গ আছে, ইহার পুর্নশৃঙ্গ ২২৩৪১ ফুট, মধ্যশৃঙগ 
২৩*৯২ ফুট এবং পশ্চিমশৃঙ্গ ২৩৩৮২ ফুট । ত্রিশৃলাডরিয় উত্তরে 
নন্দাদেবী নামে ২৫৬৬২ ফুট উচ্চশৃরঙ্গ আছে । 
পুণাস্থান--কুমাওনে অনেক হিন্দু দেবালয় আছে, 
তন্মধ্যে ৩৫০টা প্রধান। ইহার মধ্যে ২৫০টা শৈব, ৩৫টী 
বৈষ্ণব ও ৬৪টী শাক্ত। মন্দিরের মধ্ো যাগেশ্বর, বাঘেশখর, 
পোমেশ্বর ও ব্রিশুলাদ্রিস্থ মন্দিরই প্রধান। স্কন্দপুরাঁণে 
হিমাচলখণ্ডে ত্রিশুলাদ্রি ও তাহার নিকটস্থ তীর্ঘসমূহের 
মাহাত্ম্য বিস্ততভাবে লিখিত আছে । 
জীবজন্ত--এখানে নান! জাতীয় ব্যান, ছ্বিবিধ ভল্ল,ক, 
শৃগ।ল, বানর, নানাবিধ হরিণ, চমরী, গে! এবং নানাপ্রকার 
পার্ধতীয় পাখী দেখিতে পাওয়! যানন। ভাবর নামক অরণা- 
প্রদেশে বিস্তর হস্তী আছে। 
থনিজ-_্বর্ণ, তাত্র, লৌহ, দস্তা, গম্ধক, সোহাগা, শিলা- 
জতু প্রভৃতি পাওয়। যায়। 
কুর (পুং ) অন, ভক্ত, ভাত । 
কুরনারায়ণ, যমকরত্বাকর নামক ্ন্থপ্রণেতা | 
কুরেশ, পঞ্চন্তব- রচয়িতা একজন গ্রন্থকার । 
কুকুর ( পুং) বালকদিগের অনিষ্টকারী . দৈত্যবিশেষ । 
কুর্চ্চ (পুং ক্লী) কুর্ধযতে ইতি, কুর-চট্‌, দীর্ঘশ্চ । (বাহুলকাৎ 
সাধুঃ)। অর্ধর্চাদিত্বাৎ ক্লীবে পুংসিচ। (অর্ধর্চাঃ পুংসিচ। 
পা ২৪1৩১।) ১ মুষ্টি পরিমাণ কুশ। 
“কৃষ্ণাজিনঞ্চ স্থভগে সলিলং বাপসান্বিতম্। 
আদর্শ শ্চৈব কুর্চশ্চ তথাজিনমনিন্দিতে ॥” হরিবংশ ১৩৮ অঃ । 
২ ভ্রদ্বয়ের মধ্যস্থান। ( কুর্চং কুর্পং ভ্রবোর্মধ্যে । হেমূ* ৩।২৪৪।) 
৩ক্ষিপ্রের উপরিভাগ, হস্ত ও পদের অঙ্গৃঠ ও তর্জনীর 
মধ্যস্থানের উপরিভাগ ৮ (কুর্চং ক্ষিপ্রস্তোপরি । হেম ৩1২৮১) 
*৪ মুষ্টিপরিমাণ ময়ুরপুচ্ছ। ৫ শ্মক্র। (ততোহনুঃ শরশ্রকুর্চং | 
হেম ৩।২৪৭।) ৬কৈতব। ৭ বিকথন। ৮ দন্ত । ৯ আমন- 
ভেদ। $* কাঠিন্ । ১১ হুং বীজমন্ত্র। 
পবর্গীদ্যং বহিসংস্থং বিধুরতিবলিতং তত্রয়ং কৃর্চযুখ্মং” 
কর্পুরাদিস্তর 
(ক্লী) ১২ মলাপকর্ষণার্থ কেশাদিগুচ্ছ, কুঁচি । 


“উনীরকৃর্চকং দৃত্বা সর্ববপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।” 
হরিভক্তিবিলান ৬1৪৮ 


(পুং) ১৩ মন্তক। ১৪ ভাগার, গুদাম। 


কুর্পাস 


কুর্চক । পুং) কৃষ্চ-্থার্থে কন্‌। ১ মলাপকর্ষণার্থ কেশওচ্ছ, 
কুচি, চিত্রকরের তুলি। ২ ধ্বজের উপরিভাগ ও অধো- 
ভাগের বস্ত্রথণ্ড। 
(অস্তোচ্চুলাই বচুলাখ্যাবৃর্ধাধো মুখকুর্চকৌ । হেম* ৩।৪১৪।) 
৩ মন্ুয্যাবরব ভেদ। 
কুর্চকী [ন্‌] (ঘি) কৃর্চকমন্ত্নত, কৃষ্ঠক-ইনি। পূর্ণ, স্থুল। 
ল (পুং) কুর্চ-লচ। দ্বিতীয়বার দসত্তোদগমের কালপ্রাপ্ত প্রানী। 
2[স্](ক্রী) কুর্চস্ত শিরঃ উদ্ধাভাগঃ, ৬তৎ। ১ হস্ত 
ও পাদতলের উপরিভাগ । ২ অংত্িঙ্কন্ধ, গুল্ফ, গুড়মুড়ো। । 
( অংিস্বন্ধঃ কুর্চশিরঃ সঙ্গে । হেম* ৩২৮১1) 
কুর্চনীর্ব (পুং) কুচ্চং শশ্রু তছৎ শীর্ষমন্ত, বহুত্রী । ১ নারি- 
কেল বৃক্ষ । ২ অই্রবর্ণান্তর্গত ওষধবিশেষ, জীবকবৃক্ষ। 
কুর্চশীর্ষক ( পুং) কৃর্চং শ্শ্রু তছৎ শীর্ষমন্ত, বহ্ত্রী, কুষ্চ শীর্ষ 
সমা* কপ্‌। ১ ীবকবৃক্ষ। ২ নারিকেল বৃক্ষ । 
কুর্চশেখর (পুং) কৃর্চং শ্শ্রু তদ্ধৎ শেখরমন্ত, বন্ত্রী। 
নারিকেল বৃক্ষ। 
কুর্চামুখ (পুং) বিশ্বামিত্র-বংশজাত খধিবিশেষ। (ভারত 
১৩৪ অঃ) 
কুর্চিকা! (শ্রী) কুষ্চক স্বিয়াং টাপ্‌, ইকারাদেশম্চ। (প্রত্যয় 
স্বাৎ কাৎ পুর্ব-স্যাত ইদাপান্থপঃ। পা ৭1৩18৪1) তৃলিক]। 
২ কুঞ্চিকা, চাবি। ৩ সুচ। ৪ পুষ্পকলিকা। ৫ ক্ষীরবিকৃতি। 
( উভে ক্ষীরন্ত বিরুতী কিলাটা কৃর্চিকাপিচ ৷ হেম* ৩৬৯ 1) 
ইহ! ছইপ্রকার-_দধিকুর্চিক। ও তক্রকূর্চিক। দধির 
সহিত ক্ষীর পাক করিলে দধিকুর্চিক! ও তক্রের সহিত পাক 
করিলে তক্রকু্চিক1 হয় । চলিত কথায় ইহাকে ক্ষীরসা কহে। 
( পুং) কুর্দতে ইতি, কুর্দ'সছ। ১ লম্কক। ২ সামভেদ। 
কুর্দন (ক্লী)কুর্দ-ভাবে লুট । ক্রীড়া, থেল।। 
( দেবনং কুর্দনং খেল । হেম* ৩২২০) 
তস্ত্রী) কুদ্যতেহন্তাং, কৃর্দ'অধিকরণে লুট্‌-ভীপ্‌ চ। 
চৈত্রনাসের পুর্ণিম! তিথি, এই তিথিতে কামদেবের উৎসব হয়। 


কুর্প (ক্লী) কুরং পাতি, কুর্-পা-কঃ, দীর্ঘশ্চ । কুর্চ, ভ্রদ্ধয়ের 


মধ্যস্থান। (কৃর্চং কুর্পং ক্রবোর্মধ্যে । হেম* ৩২৪৪ । ) 

কৃর্পর (পুং) কক্ষোণি, কণুই। (কফণিঃ কুর্পরশ্চসঃ। হেম* ৩২৫৪) 
বস্কৃত পর্যযার়_কফোণি, ভৃ্জামধ্য ও কফণি। ২'ভানু, হাটু। 

কুর্পরা (স্ত্রী) কৃর্পর-টাপ্‌। ১ কফোশি, কণুই। ২ জানু, হাটু। 
কুর্পান (পু) কুপপরে শরীরে অন্ততে আস্তে বা, কুর্পর“অদ্‌ 

ঘঞ,।॥ (পৃযোদরাদিবং রকারলোপে দীর্ঘে চ সাধুঃ।) 

কঞ্চক, কাচলী, শ্রীলোরদিগের অঙ্গরক্ষিণী। 

( কৃর্পাসে। বারবাণশ্চ কঞ্চকঃ। হেম' ৩1৪৩১। ) 


[1 ৩৮৮ ]  কুর্ণ 


স্কৃত পর্য্যায়-_নিচোলক, বারবাণ ও কথক । 


কুর্পাসক (পুং) কুর্পাস-স্বার্থে কন্‌। কঞ্চুক, কীচলী। 


(কঞ্চলিক। কুর্পাসকঃ | হেম* ৩ ৩৩৮) সংস্কত পর্ধ্যায় -চোল, 
কথ লিক, অঙ্জিক! ও কঞুুক। 
প্রচ্থেদবারিসবিশেষবিযিকমঙ্জে 
কুর্পাসকং ক্ষতনখক্ষতমুক্ষিপত্তী ।” মাঘ ৫২৩। 
(পুং) কু-ঈষদুশ্দির্বেগোষম্ত, পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। 
১ কচ্ছপ, কাছিম। (কুচ্ছপঃ কমঠঃ কুর্মঃ। হেম* ৪1৪১৯ । ) 
( প্দ্যাবাপৃথিবীয়ঃ কৃর্মঃ ৪৮” শুক্লুযভুঃ ২৪।৩৪। ) 
সংস্কত পর্য্যায়--পঞ্চনথ, জলগুন্স, গুহ, কচ্ছপ, কমঠ, 
ক্রীড়পাদ, চতুর্গতি, পঞ্চাঙ্গগুপ্ত, দৌলেয়, জীবথ, পীৰর, 
পঞ্চগুপ্ত। 
বৃহৎসংহিতায় ৬৪ অধ্যায়ে রাজাদিগের কুর্দপালন ও 
কুর্ণ লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে-_ 
"ম্কটিকরজতবর্ণে! নীলরাজীবচিত্রঃ 
কলশ-সদৃশমৃস্তিশ্চারুবংশশ্চকৃর্ম্মঃ | 
অক্ুণসমবপূর্ব। সর্পাকারচিত্রঃ 
সকলনৃপমহত্বং মন্দিরস্থঃ করোতি ॥ 
অঞ্জনভূঙ্গশ্তা মবপুর্ব1 বিন্দুবিচিত্রোহব্যঙ্গশরীরঃ | 
সর্পশিবা বা স্থলগলো যঃ সোপি নৃপাণাং রাষ্তীবিবৃদ্ধৈঃ ॥ 
বৈদূর্য্যত্বিট্‌ স্থলকস্ত্রিকাণে গুঢচ্ছিদ্রশ্চারুবংশশ্চ শস্তঃ। 
ক্রীড়াবাপ্যাং তোয়পুর্ণে মণৌ বা 
কার্ধ্যঃ কৃর্থো মঙ্গলার্থং নরেক্রৈঃ ॥৮, 
স্কটিক অথবা রজতের স্াার বর্ণ, নীলপন্প চিহ্ন, বিচিত্র ও 
কলসের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট সুন্দর পৃষ্ঠদণ্ডযুক্ত কৃর্ণ অথব। 
অরুণের স্তায় রক্তবর্ণ ও সর্ষপ চিহ্ছে চিত্রিত কৃর্্ম গৃহে 
থাকিলে নৃপদিগের মহত্ব বৃদ্ধি করে । 
অপ্রন কিন্ব। ভূঙ্গের ন্যায় শ্তামবর্ণ, বিশু বিন্দু চিন্কে চিত্রিত 
অবিকলাঙ্গ, সর্পের ন্তায় মন্তকবিশিষ্ট অথবা স্থুলকণ কৃর্্ম 
নৃপদিগের রাজ্যবৃদ্ধিকারক। 
বৈদূর্ধ্যমণির নায় কাস্তিবিশিষ্ট, স্কুলকণ্, ভ্রিকোণাকার, 
গৃঢছ্ছিপর, সুন্দর পৃষ্ঠদওযুক্ত কৃর্ঘও প্রশস্ত । নৃপদিগের জড়, 
বাপীতে অথবা অলপুর্ণ বৃহৎ পাত্রে মঙ্গলল[ভের জন্ত কৃর্্ 
পালন বিধেয়। 
কুর্ম যেরূপ জলোপুরি ভাসিয়৷ থাকে, সেইরূপ ভাসিয় 
আছে বলিয়া, ২ পৃথিবী । ও প্রজাপতির অবতারবিশেষ। 
“সযৎ কৃর্দো নাম এতথঘ। রূপং কৃত্ব! গ্রজাপতিঃ প্রজা 
অহ্জত যদসৃজতাকরোত্তদ্‌ বদকরোৎ তন্মাৎ কৃর্্ঃ বহ্তাপে। বে 
কুর্ণন্যশ্াদাহঃ।৮ শতপথত্রাঙ্গদ,৭1৫1১1৫। 


কুর্্মচক্র 


৪ দেহস্থিত নাগাদি পঞ্চবাযুর মধ্যে দ্বিতীয় বাছু। 
*উন্দীীলনে স্থৃতঃ কৃর্ম ভিন্নাঞ্জনসম প্রভঃ1” শারদাতিলকটা | 

৫ কদ্রর পুক্র নাগবিশেষ। (ভারত ১। ৬৫। ৪১1) 
৬ গৃৎ্সমদের একপুল্রের নাম। ইনি খখেদের দ্বিতীয় 
মগুলের ২৭, ২৮ ও ২৯ ইত্যাদি স্ক্রগুলি প্রকাশ করেন। 

৭ বিষ দ্বিতীয় অবতার । মমুদ্রমন্তন কালে ভগবান্‌ বিষুঃ 
কৃর্মরূপ ধারণ করিয়! মন্দরপর্প্মত পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন । 
৮ তুনত্রশান্্ প্রসিদ্ধ সুদ্রাবিশেষ। তন্ত্রসারে এই মুদ্রাপ্রত্তরিয়া 
এইরূপ লিখিত আছে-_ 

“্বামহস্তশ্ত তর্জন্যাং দক্ষিণশ্ত কনিষ্ঠয়া | 
তথ দক্ষিণতর্জন্যাং বাসানুষ্ঠেন যোজয়েৎ॥ 
উন্নতং দক্ষিণানুঠ* বামস্ত মধামাদিকাঃ। 
অঙ্ুলীর্ষেজয়েত পৃষ্ঠে দক্ষিণন্ত করহ্য চ॥ 
বামন পিতৃতীর্থেন মধামানাঘিকে তথা । 
অধোমুখে চ তে কুর্ধযাদ্দক্ষিণসা করসা চ॥ 
কুর্মপৃষ্ঠসমং কর্প্যদক্ষপাণিঞ সর্দাতঃ | 
কৃর্মুদ্দেয় মাখাতত। দেবতাধান-কর্দণি ॥৮ 

বামহস্ত চিত করিয়া তছুপরি দক্ষিণহস্ত উপুড় করিয়া 
দিয়! বাঁমহস্তের তর্জনীর সহিত দক্ষিণ হস্তের কনিষ্টা ও 
দক্ষিণ হস্ডের তঙ্গনীর সহিত বামহন্তের বুদ্ধীন্বলি যক্ত করিয়া 


[ ৩৮৯ ] 





কর্মপৃষ্ঠ 


টবর্ণ, বামপাদে তবর্গ, উদরে পবর্গ, হৃদয়ে য, র, ল, ব, 
পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে শ, ষ, স, হ, পুচ্ছে শক্রবীজ অর্থাৎ লও 
লিঙ্গমধ্যে ক্ষকার সন্নিবেশিত করিবে । তৎপরে মস্ত্ববিং 
ব্যক্তি গণনা করিবে । গণনায় স্বরবর্ণ হইলে লাঁভ কবর্গ 
হইলে শ্রী,চবর্গ হইলে বিষেক, টবর্গ হইলে রাঁজপদবী, তবর্গে 
ধনবান্‌, উদরে অর্থাৎ উদরে লিখিতবর্ণ হইলে সর্বনাশ, 
হৃদয় লিখিনতবর্ণ হইলে বহু দুঃখ, পৃষ্ঠস্থিত বর্ণে সর্দপ্রকার 
সন্তাপ ও লান্লস্টিতবর্ণ হইলে নিশ্চিত মরণ হয়। 
২ তন্ত্রসার-বর্ণিত জ্পধঙ্ঞাদি কর্মের শুভাশুভ হুচক 
চক্রবিশেষ। তন্ত্রপারে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত 
আছে-__চতুরন্' ভূমিভেদ করিয়া! নয়টা কোষ্ঠ আষ্ষিত 
করিবে । পুর্ব কোষ্ঠ হইতে নথাক্রমে সাঁতটী বর্গ লিখিবে, 
ঈশান কোণে লক্ষ এবং মধ্য কোঁষ্ঠে শ্বরবর্ণ যুগ্মক্রমে 
লিখিবে। পুর্বাদি দিকের মধ্যে যে কোঠ্ঠে ক্ষেত্রাদি অক্ষর 
থাকে, তাহাকে মুখ, তাহার উভগ্ন পার্শস্তিত কোষ্ঠ ছুইটা 
হস্ত, তৎপরবর্তা ছুইটী কুক্ষি, অবশিষ্ট ভইটী পাদ এবং পুচ্ছ 
এই প্রকার ভাগ করিবে । ফল-মুখে সিদ্ধিলাভ, হস্তে 
অল্পজীবন, কুক্ষিতে উদাপীন, পদে ছুঃখ, পুচ্ছে পীড়া, বন্ধন 
ও উচ্চটন। কৃর্মচক্র না জানিয়া জপ যঙ্গ করিলে কোন ফল 
হয় না। [চক্র দেখ।] 


/। 





পি ক্র) কৃর্ন্ত পিত্তং ৬তৎ | কুর্ষ্মের শরীরস্থ পি্ত ধাডু। 


দিবে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্কুঠ উন্নত করিয়] রাখিবে, বামহস্তের | কু 
মপামাদি অবশিই্ অঙ্কুলিত্রয় দক্ষিণ হস্তের পৃদেশে যোগ | কুর্মাপুরাণ (ক্লী) কুর্মর্ূপী ভগবান্‌ কথিত পুরাণ, ব্যাস-প্রণীত 


সস 4 শি পাশে শী 


করিয়! দিবে, দক্ষিণ হস্তের মধামা ও অনামিক1 বামহন্তের 
পিতৃতীর্৫ঘ অর্থাৎ অঙ্কুঠ ও তজ্জনীর মধ্য দিয় অধোমুখ কিনা 
দিবে ও দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ কৃর্পৃষ্ঠের ন্যায় সন্ধপ্রকারে 
উন্নত করিয়া রাখিবে। ইহাঁকে কৃর্দমুদ্া কহে ও ইহা 
দেবতা-ধ্যানকার্য্যে অনুষ্েয়। ৯ আসনবিশেষ। হ্ঠযোগ- 
প্রদীপিকায় লিখিত আছে-_- 
“গুদং নিরুধ্য গুল্ফাভ্যাং ব্যুত্ক্রমেণ সমাহিতঃ। 
কুর্মামনং ভবেদেতদিতি যোগবিদো বিছুঃ ॥” 

গুল্ফদ্বয় দ্বারা গুহাদেশকে নিপীড়িত করিয়া ক্রম- 
বিপর্য্যয় ভাবে অবস্থিত হইবে, ইহাকে কুম্দাসন কহে। 
কুম্মচক্র (ক্লী) কৃর্মাকারং চক্রং মধ্যলো”। ১ গ্রহণীয় মন্ত্রের 
শুভাশুভন্চক কৃন্মাকার চক্রবিশেষ। রুদ্রযামলে ইহার 
বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_কৃুর্মচক্র শুভাশুভ ফলবোধক, 
এই চক্রের বিষয় অবগত হইলে সর্দশান্ত্রার্থ জানিতে 
পারা যায়। প্রথমে চতুষ্পাদ-সমাবৃত কৃর্ম(কার মহাচক্র 
অঙ্কিত করিবে, তাহার সুখদেশে ম্বরবর্ণ, সন্মুখের 
দক্ষিণপাদদে কবর্গ, বামপণদে চবর্গ, পশ্চাতের দক্ষিণপাদে 


1 ৯৮ 


অষ্টাদশ মহাপুরাণের পঞ্চদশ পুরাঁণ। এই পুরাণে এই সমস্ত 
বিষয় বর্ণিত আছে-পুর্মভাগে” বিষুর কুন্মশপীরবারণ, 
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোঁক্ষের মাহীাম্মা, ইন্দ্রছ্যয় রাজ প্রসঙ্গে 
দয়ার আবিকা, লঙ্গীপ্রহায়মংবাদ, বর্ণাশ্রমের আচার, 
জগতের উৎপত্তি, কালসংখ্যা, প্রলয় সময়ে প্রভুর স্তব, 
স্ষ্টিবিবরণ, শঙ্করচত্রিত, পার্সতীর সহ নাম, যোগ- 
নিরূপণ, ভৃগুবংশবর্ণন, স্বায়ন্ত্ব মন্থুর বিবরণ, দেবতাগণের 
উৎপত্তি, দক্ষবন্ত ভঙ্গ, দক্ষ্ষ্টি, *কগ্তপবংশবর্ণন, আত্রেরবংশ- 
বুর্ন, কৃষ্চচরিত, মার্কণেয়-কৃঞ্ণচঘংবাদ, ব্যামপাওবসংবাদ, 
যুগধর্্, ব্যাসজৈমিনি-সংবাঁদ, কাশীমাহাত্ম্য, প্রশ্নীগমীহাক্য, 
ব্রিলোক্যবর্ণন, বেদশাখানিরপণ । “উত্তরভাঁগে” ব্রাহ্মণ, 
ক্ষতির, বৈশ্ত ও শুদ্রের বৃত্তিনিরূপণ, সঙ্করজাতির বৃত্তি, 
কাম্যকর্ম্ের বিধান, ষট্কর্্দ সিদ্ধি, মুক্তি ও তাহার উপায়, 
পুরাণ শ্রবণের ফলশ্রুতি। 
পৃষ্ঠ (ক্লী)কৃর্মগ্ত পৃষ্ং, ৬তৎ। ১ কচ্ছপের পৃঠদেশ। 
*কুর্খপৃষ্ঠোন্নতৌ চাপি শোভেতে কি্কিণীকিণৌ।” - 

ভারত ৩৪৩৯৯ ।) 


কৃম্মরবিভাগ 


(পুং) কুশ্মগ্ত পৃঠমিব, তদ্বৎকঠোরত্বাদিত্যর্থঃ। ২ অম্নানবৃক্ষ। 
কৃর্্মপৃষ্ঠক (ক্লী) কৃর্বপৃষ্ঠমিব কায়তে প্রকাশতে কৃন্মপৃষ্ঠ-কৈ 
ক। শরাব, শর । 
কৃষ্পৃষ্ঠাস্থি (ক্রী) পৃষ্টন্ত অস্থি, ৬তৎ, পশ্চাৎ কৃর্ন্ত পৃষ্টাস্থি 
৬তৎ। কৃম্মের পৃষ্টদেশের অস্থি, কচ্ছপের খোলা। 
কৃর্্প্রস্থ, বরুক্ষেত্রের বহিকোণে অবস্থিত একটা নগর । 
( ভ' ব্রহ্গখও ৫৭১১৫)। 
কুম্মভট্ু, বালভাগবত রচয়িতা । 
কুষ্মারাজ ( পুং) কুম্্াণাং রাজ শ্রেষ্ঠত্বাৎ, ৬ততৎ, কৃর্ম রাজন্‌ 
সমা* টচ্। (রাজাহঃসিভ্যই্টচ । পা ৫181৯১।) কচ্ছপ- 
রাজ. কৃর্্রূপী বিধুঃ, যিনি পৃথিবীকে পৃষ্ঠে বহন করিতেছেন। 
“পৃথি! স্থিরা ভব ভুজঙ্গম! ধারয়ৈনাং 
ত্বং কৃম্মরাজ ! তদিদং দ্বিতয়ং দধীথাঃ1” মহানাটক। 
কুন্মবিভাগ (পুং) কৃর্শগ্ত তদ্রপভগবদবয়বস্ত বিভাগোহত্র। 
১ বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎসংহিত।র ১৪শ অধায়। এই অধ্যায়ে 
নক্ষত্রান্ুসারে দেশের শুভাশুভ নিরপিত হইয়াছে । যথা-_ 
অশ্বিনী প্রন্তৃতি ২৭টী নক্ষত্রকে নয় ভাগে বিভক্ত 
করিয়া তিন তিনটাতে এক এক বর্গ স্থির করা হয়। 
১ম, মধ্যভাগে কৃত্তিক1, রোহিণী, যুগশির এই তিন নক্ষত্রে_- 
ভদ্র, অরিমেদ, মাণুবা, সান্ব, নীপ, উক্জিহান, সংখ্যাত, 
মরু, বংস, ঘোষ, যামুন, সারস্বত, মংস্ত, মাধ্যমিক, 
মাথুরক, উপজ্োতিষ, ধর্মারণা, শূরসেন, গৌরগ্রীব, 
উদ্দেহিক, পা, গুড়, অশ্বখ, পাগল, সাকেত, কঙ্ক, কুরু, 
কালকোটি, কুকুর, পারিপাত্র, ওহম্বর, কাপিষ্ঠল ও হস্তিন 
অবস্থিত। ২য়, পুর্মদিকে আরা, পুনর্বন্থ ও পুষ্যা এই- 
ভিন নক্ষব্রে- অঞ্জন, বুষভঙ্বজ, পদ্য, মাল্যবান্‌, ব্যান্বমুখ, 
সঙ্গ, কর্বট, চান্দ্রপুর, শূর্পকর্ণ, খস, মগধ, শিশিরগিরি, 
মিথিলা, সমতট, উড়্। অশ্বদুখ, দঙ্ৃরক, প্রাগ্জ্যোতিষ, 
লোৌহিতা, শ্ীরোদ-সমুদ্, পুরুষাদ, উদয়গিরি, ভদ্র, গৌড়ক, 
পোৌগু.ক, উৎকল, কাশী, মেকলু, অশ্বষ্ঠ, একপদ, তাত্রলিপ্ডি, 
কোশলক ও বর্ধমান এই সকল অবস্থিত । ওয়, অগ্নিকোণে 
অপ্রেম, নদ ও পুর্নফন্কনী এই তিননক্ষত্রে-কোশল, কলিঙ্গ, 
বঙ্গ, উপবঙ্গ, জঠর, অঙ্গ, শৌলিক, বিদর্ভ, বৎস, অন্ধ, চেি, 
উর্ধক্, বৃষদ্বীপ, নারিকেলদীপ, চর্খদ্বীপ, 'বিদ্ধ্যাস্তবাসী, 
ব্রিপুর1, শ্রশ্রধর, হেমকুণ্তা, ব্যালগ্রীব, মহাগ্রীব, কিকিন্ধ্, 
কণ্টকস্থল, নিষাদ, পুরিক, দশার্ণ, নগ্ন ও পর্ণশবর এই সকল 
অবস্থিত । ৪র্থ, উত্তরফন্তনী, হস্তা ও চিত্রা নক্ষত্রে দক্ষিণ- 
দিকে লঙ্কা, কালাজিন, দৌরি, কীর্ণ, তালিকট, গিরিনগর, 
মলয়, দর্দ,র, মহেন্জ, মালিন্দ্য, ভর কচ্ছ, কম্কট, টঙ্কণ, বনবালি, 
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শিবিক, ফণিকাঁর, কোঙ্কণ, আভীর, আকর, বেণ1, আবস্তক, 
দশপুর, গোনর্দ, কেরল, কর্ণাট, মহাটবী, চিত্রকুট, নাসিকা, 
কোল্লগিরি, চোল, ক্রৌঞ্চদীপ, জটাধর, কাবেরী, খধ্যমুক, 
বৈদূরয্য, শঙ্খ, মুক্ত, অত্রি-আশ্রম, বারিচর, ধর্ম ( যম )-পক্টন, 
দ্বীপ, গণরাজ্য, কৃষ্ণবেন্ধুর, পিশিক, শূর্পাদ্রি, কুম্থমগিরি, তুম্বর, 
কার্মণেয়ক, দক্ষিণসমুদ্র, তাপসাশ্রম, খষিক, কাঞ্ষী, মরুচী- 
পট্ন, চেরী, আর্ধ্যক, সিংহল, খষত, বলদেবপট্টন, দণ্ডকারণ্য, 
তিমিঙ্গিলাশন, ভদ্র, কচ্ছ, কুঞ্জরদরী, তাত্রপর্ণী নদী এই সকল 
অবস্থিত। ৫ম, নৈর্ধতকোণে স্বাতী, বিশাখা ও অন্ুরাধা- 
নক্ষত্রে--পহলব, কাম্বোজ, সিন্কুসৌবীর, বড়বামুখ, আরব, 
অন্বষ্ঠ,কপিল, নারীমুখ, আনর্ভ, ফেণগিরি, যবন, মাকর, কর্ণ- 
প্রাবেয়, পারসব, শৃদ্ব, বর্বর, কিরাত, থণ্ড, ক্রব্যাদ, আভীর, 
চঞ্চক, হেমগিরি, সিদু, কালক, রৈবতক, স্থরাষ্ট্র, বাদর, 
দ্রবিড় এই সমস্ত। ৬ষ্ঠ, পশ্চিমদিকে জোষ্ঠা, মূলা, পূর্ববাষাঢ়া এই 
তিন নক্ষত্রে_মণিমান্, মেঘবান্‌, বনৌঘ, ক্ষুরার্পণ, অস্তাচল, 
অপরাস্তক, শান্তিক, হৈহয়, প্রশস্তাদ্রি, বোক্কাণ, পঞ্চনদ, 
রমঠ, পার, ততার, ক্ষিতি, জূঙ্গ, বৈশ্য, কনক ও শক। 
পন, বাযুকোণে উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা এই তিন 
নক্ষত্রে-_মাওবা, তুষার, তাল, হল, মদ্র, অশ্মক, কুলুত, লহড়, 
সত্রীরাজা, নৃসিংহ, বন, থখস্ক, বেণুমতী, ফন্তুলুকা, গুরুহ, 
মরুকু্চ, চন্দ্ররজগ, একবিলোচন, শৃপিক, দীর্ঘগ্রীব, দীর্ঘান্ত, 
কুশ । ৮ম, উত্তরদিকে শতভিষা, পুর্ববভা দ্রপদ ও উত্তরভাদ্র পথ 
নক্ষত্রে_কৈলাস, হিমালয়, বস্ুমান ও ধন্ুম্মান পর্বত, 
ক্রৌঞ্চ, মেরু, উত্তরকুরু, ক্ষুদ্রমীন, কৈকয়, বসাতি, যামুন, 
ভোগপ্রস্থ, আজ্জুনায়ন, আগ্ী পর, আদর্শ, অন্তদ্বীপ, ব্রিগর্ত, তুর- 
গানন, অশ্বমুখ, কেশধর, চিপিট-নাসিক, দাসেরক, বাটধান, 
শরধান, তক্ষশিলা, পুক্চলাবত, কৈলাবত, কবান, অস্বর, 
মদ্রক, মালব, পৌরব, কচ্ছার, দগুপিঙ্গলক, মানহল, হণ, 
কোহল, শীতক, মাগুব্য, ভূতপুর, গান্ধার, যশোবতি, হেমতাল, 
রাজন্য, থচর, গব্য, যৌধেয়, দাঁসমেয়, শ্ুমার্ক ও ক্ষেমধূর্ত। 
৯ম, ঈশানকোণে রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্রে-_ 
মেরুক, নষ্টরাজা, পশুপাল, কীর, কাশন্ীর, অভিসার, দরদ, 
তঙ্গণ, কুলুত, সৈরিন্ধ,, বনরাষ্ট্ ব্রঙ্গপুর, দার্ব, ডামর, 
বনরাজ্য, কিরাত, চীন, কৌণিন্দ, ভল্ল, পলোল, জটান্থর, 
কুনঠ, খন, খোব, কুচিক, একচরণ, অগ্ুবিশ্ব, ্বর্ণতৃ, বস্থবন, 
দিবিষ্ঠ, পৌরব, চীরনিবসন, জ্রিনেত্র, সুক্জাদ্রি ও গন্কর্বা। 

যে নক্ষত্রে যে সমস্ত দেশ নিরূপিত হইয়াছে সেই নক্ষ- 
ত্রের সহিত ক্রুরগ্রহের যোগ হইলে সেই দেশবাসী রাজা ও 
প্রঙ্জাগণের অমঙ্গল ঘটে । (বৃহুতৎসংহিত। ১৪ অঃ। ) 


কুল 


কুর্দ্াঙ্গন্যায় (পুং) কৃর্মাঙ-দৃষ্টান্ত-মূলকে স্ায়ঃ, মধ্যলো" 
কুর্মাজৃ্ীস্তমূলক লৌকিক ন্যা়বিশেষ। কৃন্্দ যেরূপ স্বীয় 
অঙ্গ শ্বেচ্ছাক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রপারিত করিতে পারে সেইরূপ । 
কুর্মীবতার (পুং) কৃর্শে কুর্মরূপে অবতারোইবতরণং কৃন্মন- 
দেহ-ধারণমিত্যর্থঃ | বিষুর কুন্্ দেহ ধারণ, দ্বিতীয় অবতার। 
কুর্টি [ন্)(জি) (বৈদিক )[ তুবিকুষ্মি দেখ ]। 
নত (স্ত্রী) যোনিভেদ। 
“কুর্দোন্লতা ভবেদেঘানিঃ কুম্্পৃষ্ঠমিবোননতা।” লোকপ্রকাশ। 
ল(ক্লী) কুলতি আবৃণোতি জল-প্রবাহম্‌, কুল-অচ্। ১ 
নদ্যাদির তীর। (কুলং প্রপাতঃ কচ্ছরোধসী | হেম* ৪1১৪৩) 
“চুকুজ কূলে কলহংসমগুলী।” নৈষধ। 
সংস্কৃত পর্য্যায়-রোধঃ, তীর, গ্রতীর, তট, তটা, বেলা, 
প্রপাত ও কচ্ছ। ২ স্তপ।৩ তড়াগ।৪ সৈগ্তপৃষ্, সৈগ্তদিগের 
পশ্চাৎভাগ । ৫ আস্তিক, সমীপ। 
. পকুলায় কুলেষু বিলুট্য তে স্থৃতাঃ” নৈষধ। 
“কুলায়কুলেষু নীড়াস্তিকেষু” মল্লিনাথ। 
কুলক (ক্রী পুং; কুল-্থার্থে কন্‌। ৯ তীর । ২ স্তপ। (পুং) 
কুল-সঙ্ঞায়াং কন্‌। ৩ ক্কমিপব্ধত, উইমাটীর ঢিপি। (ক্লী) 
৪ ক্ষুদ্র বুক্ষবিশেষ। 
কুলক্কষ ( ত্রি) কুলং কষতি ব্যাপ্রোতি ভিনত্তি, কূল কষ-খচ্‌, 
(পর্বকূলাভ্রক রীষেষু কষঃ। পা ৩।১।৪২।) মুম্চ। ১ কুলব্যাপক। 
(পুং) ২ সমুদ্র। 
কুলস্কষ! । স্ত্রী) কুলঙ্কষ_স্ত্রিয়াং টাপ্‌। নদী । (তটিনী কুলহ্কষ- 
বাছিণী। হেম* 81১৪৬। 

“কুলঙ্কষেব সিদ্ধুঃ প্রসন্নমন্তত্তটতরঞ্চ।” শকুস্তলা, ৫ অঙ্ক. ।) 
লচর (ব্রি) কুলে নদ্যাদীনাং তীরে চরতি, কুল-চর্-ট। ১ 
যাহারা নদী-তীরে চরিয়৷ বেড়ায়। (পুং)২ আযুন্বেদোক্ত নদী- 
তীর-বিচরণকারী কয়েকজাতীয় পশু। সুশ্রতমতে-__গজ, 
গবয়, মহিষ, করুজাতীয়মৃগ, চমর, বালমৃগ, রোহিতজাতীয়- 


মুগ, বরাহ, গণগ্ডার, গোহরিণ, কালপুচ্ছ, কোক্দ্র, 
বহুশূঙ্গবিশিষ্ট ন্যস্কুজাতীয় মৃগ ও অরণ্যগবয় প্রভৃতি 
কুলচর পণ্ডু। 


ভাবপ্রকাশ মতে-__মহিষ, গণ্ডার, বরাহ, চমরী ও হৃ্স্তী 
প্রভৃতি। ইহাদের মাংস বাযুপিন্তনাশক, বৃযা, বলকারক, 
মধুর, শীতল, দ্গিগ্ধ, মৃত্রনক ও কফবৃদ্ধিকারক। 
র়(ত্রি) কৃূলং ধয়তি, কুল-ধেটু-খশ্‌ মুশ্চ (ৰোপ) 
কুলম্পর্শা বনাদি। 
কুলভূ (স্ত্রী) কৃলন্ত তীরন্ত ভূর্তৃমিঃ; ৬তৎ। তীরভুমি। 
( মর্ধযাদাকুলতৃঃ। হেম*৪।১৪৩।) 
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কৃষ্বা্ড 


কুলমুদ্রজ (তরি) কুলমু্রজয়তি, কুল উত্রুজ-খশ্‌, (উদ্দিকুলে 
রূজিবহোঃ। পা ৩২৩১) মুমাগমশ্চ। কুলভেদক। 
“আসাদিতৌ কথং ব্রুতং ন গজৈঃ কুলমুক্রজৈঃ 1” ভট্টি। 
কুলমুদ্বহ ( ত্রি) কুলং উদ্বহৃতি, কূল-উতৎ্বহু খশ্‌। (উদিকূলে 
রুজিবহোঃ। পা ৩২৩১) মুম্চ | কৃলভেদক, কুল- 
প্লাবিক। নদ্যাদদি। 
পউত্তীণোঁ বা কথং ভীমাঃ নরিতঃ কুলমুদ্ধবহাঃ।” ভর্টি। 
কুলবতী (ভ্ত্ী) কৃলমন্তান্তাঃ, কুল-বলাদিত্বাৎ মতুপ, (বলা- 
দিভ্যে। মতুবন্যতরন্তাম্‌। পা ৫1২।১৩৬।) মস্ত বঃ-ক্টিয়াং 
ভীপ.। নদী। 
কুলহণ্ডক (পুং) তড়াগাদৌ-হুণ্ডতে দংঘীভবতি, কুল্ছুড়, 
মুমাগমশ্চ, পৃষোদরাদিবৎ উকারলোপে সাধুঃ। জলাবর্ত, 
জলের ঘূর্ণী। 
কুলাস (ব্রি) কুলং অগ্ততি ক্ষিপতি, কুল-অদ্‌:অণ্‌। কুল- 
ক্ষেপক। *। সংকলাদিগণীয় বলিয়৷ কুলাসশব্দের উত্তর চতু- 
রর্থে অঞ, প্রত্যয় হয়। (পা! ৪1২।৭৫। ) 
কূলিক ( পুং) ইচ্ষাকুবংশীয় একজন রাজ । মত্স্তপুরাণ মতে 
ইনি প্রসেনজিতের পৌন্র ও ক্ষুদ্রকের পুত্র । (মতস্ত ২৭১১৩) 
হেমচন্দ্রকত মহাবীর-চরিত্রে লিখিত আছে নগধরাজ 
গ্রসেনজিতের পুত্র শ্রেণিক তৎপুত্র কুলিক। বৌদ্ধশাস্ত্রা 
সুসারে শ্রেণিক শাক্যসিংহের সমসাময়িক । বিষুপুরাণে 
কুণ্ডক, ব্রদ্ধাগুপুরাণে কুলিক এবং কোন কোন হস্তলিপিতে 
“কুলক” এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। 
কুলিকা৷ (স্ত্রী) কুলিকটাপ। বীণার তলদেশ । 
কূলিনী (স্ত্রী) কূলমস্ত্যন্তাঃ, কুল-ইনি স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। নদী। 
*দেশঃ প্রবলতোয়োহয়ং মহাপম্মসরোজলৈঃ। 
কুলিনীতিশ্চ শবলঃ ন্বক্পোৎপত্তিঃ সদাঁভবৎ ॥” রাজতর* ৫1৭৩। 
কুলী [ন্‌] (ত্রি) কুলমন্ত্যন্ত, কুল-ইনি। কুলযুক্ত, তীরযুক্ত। 
কুলেচর (পুং) কুলে চরতি অলুকৃ। নদ্যাদি তীরবিহারী 
পশু । [কুলচর দেখ।] 
কুরাঁর (পুং) কুং পৃথিবীমাবৃণোতি, কু-বুঅণ্‌, পৃষোদরাদিবৎ 
দীর্ধে সাধুঃ। সমুদ্র। 
কুশ্ম (পুং) [বৈদিক] হৃবনীম্ব দেবতাভেদ। 
«প্রদ্ররান্‌ পায়ুন। কুশ্মাঞ্ছকপিটওঃ 1” শুরুষজুঃ ২৫1৭ 
'কুণ্মান্‌ দেবান্‌ শ্রীণামি | মহীধর। 
গু (পুং) কু-ঈব-দৃষ্সা অস্তেযু বীজেবুষন্ত। ১ কুমাও, 
কর্কারু, (917110788, ০6110, ) ২ গণদেবতা তেদ। ৩ 
যভুর্বেদোক্ত মন্ত্রবিশেষ। 
প্কুষ্মাতর্বাপি জুহয্লাদ্ত্বতমগ। বথাবিধি 1” মনু ৮1১০৬। 


কৃকলাশ 


কুষ়্াও] নাম মন্ত্র যজুর্ধেদে পঠ্যস্তে।” মেধাতিথি। 
৪ খষিভেদ। (যাজ্বন্ধ্য ১। ২৮৫।) [ কুম্মাগড দেখ। ] 
কক্সাগ্ডক (পুং) [কুম্নাওক দেখ।] 
কৃষ্নাপ্ডিণী (স্ত্রী) দেবীবিশেষ। 
কয়ান্তী (ত্ত্রী)[কুক্মাণতী দেখ।] 
কুহন। (স্ত্রী) কু ঈষদুহাতেংত্র, কু-উহবিতর্কে অধিকরণে 
লুট টাপ্‌। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ধার্শিকতার ভাণ। 
কৃহা (ত্ত্রী) কু ঈবষদৃহতেইত্র, কু-উহ বিতর্কে অধিকরণে 
ঘঞখথে কবস্ত্িয়াং টাপ। কুস্বাটিক1। 
কৃক (পুং) ক-ককৃ। গলদেশ, কঠ। (কৃকস্ত কন্ধরা মধ্যং। 
* হেম' ৩। ২৫১1) 
কৃকণ (পুং) ক ইতি কণতি শব্‌ং করোতি। কৃ-কণ্‌অচ্। 
১ ক্রকর পক্ষী, করের পাখী (5,415 দ্15061৩8,) (কিকণো 
গৌরতিত্তিরিঃ, টীকা হেমচন্দ্র ৪1881) ২ কৃমি, কীট। 
৩ সাত্বতবংশীয় ভঞ্জমান রাজপুলুভেন (বিষুপুরাণ ৪1১৩।২। ) 
৪ স্থনবিশেষ | (পা ৪1 ২1১৪৫) 
ককণেয়ু (পুং)  পুরুবংশীয় বৌদ্রাশ্থের এক পুত্র । 
( হরবংশ ৩১ অঃ1) 
রুকদাশু (পুং) [বৈদিক] হিংসাকারক, শত্র। “কঞ হিংসায়াং 
কন্‌ (কৃদারারাঠি কলিভ্যঃকন্‌।” উণ্‌ ৩। ৪০) উজ্জলন্ত এই 
স্ত্রটীকে অন্তপ্রকার পাঠ করেন এবং তাহার মতে কক 
পন হুর “কৃদাধার!চি কলিভাঃ কঃ বনুলবচনাৎ ন ককারস্ত 
ইংনংভ্ঞা কর্কঃ৮ উজ্জ্বলদন্ত ৩৩০ । প্কিদিত্যনুবুন্তে গুণা- 
ভ[বঃ। তথ। ককোহিংসা.তং দাশতি প্রবচ্ভতি কৃক-দাশ-উণ্‌। 
বছুলগ্রহণান্দাশতে রপি কৃকউপপদে কুকে বচঃ কশ্চ।, 
উন্‌ ১.৬ ইণ1” সারণ। 
“সন্দং গরক্রোশং জহি জংভয়। রুকদাশ্বং |” 
“কৃকদাখং অশ্রন্বিবহে হিংনাপ্রদং শক্রং নায়ণ। 
কূুকর (পুং) কক করণং ভরগংহ্থষ্টিসংহারাদিকাধ্যং করোতি, 
কক-ট। ১শিব। ২ শলীরস্থ নাগাদি পঞ্চ বায়ুর মধ্যে 
ক্ষুতকারক বাযু। (“ক্করস্থ ক্ষুতে চৈব জপাকুন্থনসন্নি ভ$1” 
শারদাতিলকটা।) ৩ কৃকণপক্ী, করার পাখী । ৪ চব্যক, 
চই। ৫ করবার বুক্ষ। 
কুকলা (স্ত্রী) কৃকাকারং গলদেশাক্ তং লাতি শুঙ্নাতি কৃঝ- 
লা-ক-স্ত্িয়াং টাপ.' ১ পিপ্ললী। ২ ককলান-স্ত্রী। 
“সর্পনদস্তং গৃহীত্ব! তু কৃষ্ণবৃশ্চিক কণ্টকং। 
ককলারক্তসংঘুক্তং সুঙ্ষচূর্ণস্ত কারয়েং॥” ইন্ত্রজাল। 
রুকলাশ দেং) ক্ককং কঠদেশং লাসদ্তি শোভাবুক্রং করোতি 
স্কক-লস্-শিচ্সচ। (পৃষোদরাদিবৎ সাধু |) ককলাস। 


পাক ১২৯]৭। 


[ ৩৯২ ] 


কৃচ্ছ 


পি 


কৃকলাঁস (পুং) ককং গলদেশং লাসয়তি শোভাযুক্তং করোতি, 
কলক-লস্ণিচ্অচ.। সরীস্থপজাতীয় জন্তবিশেষ, চলিত 
বাঙ্গালায় কাক্‌্লাস ও গিরগিটা বলে । (01)07790180)).) 
স্কৃতপধ্যায়--সরট, বেদার, ক্রকচপাত, তৃণাঞ্জন, প্রতি- 
হুর্যা, প্রতিক্র্য্য কয়ানক, বৃত্তিস্, কণ্টকাগার, ছুরারোহ, ক্রমা- 
শ্রয়, শয়ানক। “কৃকলানঃ পিপ্লকা শকুনিম্তে |” বাজ- 
সনেয়সংহিতা ২৪। ৪০। 
কৃকলামক (পুং) ক্ককলাস- স্বার্থে কন্‌। কৃকলাস। 
কুকলাসদীপিকা (ত্ত্রী) ইন্দ্রজালনম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ | 
কৃকবাকু (পুং) ককেন গলদেশেন বক্তি, ক্ক-বচ২এ৭্‌, 
কশ্চান্তাদেশঃ (কুকে বচঃকশ্চ। উণ্‌ ১। ৬।)১ কুল্ধুট। 
“ককবাকুঃ সাবিত্রো হংসো বাতন্ত” শুক্লবন্ুঃ ২৪৩৫ 
'ককবাকুঃ তাভ্রচুড়ঃ মহীধর । 
২ মরুর | “লতাঁকণ্টকসংকীণাঃ কৃকবাকুপনাদি তাঃ ।*রবৃ২।২৮ 
৩ কৃকলাস। (কৃকবাকুঃ কুক শ্তাৎ কৃকলানময়রয়োঃ। 
উজ্জপদন্ | ) 
কৃকবাকৃধধবগ (পুং) ক্ককবাকুর্মরুরোধবাজোইস্ত, বভব্রী। 
কান্তিকেমের একটী নাম। 
কুকষ] (স্সী) কুইঠিশব্ং কদতি, ক-কষ শচন্িয়াং টাপ,। 
পক্ষিঙগাতিবিশেষ, কঙ্কণহারিকা। 

(“ককিকযায়া আঘুঃকামন্ত” পারঙ্গরগুহাস্তন ১১৯ ।) 
রুকাট (ক্লী) [বৈদিক] কৃকং গলদেশমটতি, কুকাঅট 

অণন। গরলদেশের সদ্ধিগ্থল, ঘাটা, ঘাড়।। 

“ইন্দ্ুঃ শিবোহ্গ্রির্ললাটং যমঃ ককাটম্‌ ॥” অথলা ৯৭1১ 
কৃকাট্রক (কলা) ক্ককাট স্বার্থে-কন।১ গলদেশ। ২ স্থস্তাংশ। 
কৃকাটিকা (ত্ত্রী) কৃকাট-জিন্বাং উপ, 

(প্রত্যরগ্থাৎ কাৎপুল্গ্তাতইদাপাুপঃ। পা গ151881) 
ঘাট, ঘাড়। (ঘাট কৃকাটিক]। হেম” ৩২৫০ | 

( “জান্ুকুর্পরসীদন্তাধিপতি-গুল্ফ-ম ণিবন্ধ-কুকুন্দরা বন্ত 

ককাটিকাশ্চেতি সন্ধিমন্্নাণি 1৮ স্ুশ্রাত |) 
কুকালিকা (জী) পক্ষিঙ্গাতিবিশেষ। 
রূকী [ন্‌] (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত প্রাচীন নৃপবিশেষ। 
কৃকুলাম (পুং) কৃকলান পৃষোদর।দিবৎ সাধুঃ। ককলাস। 

(অমরটীকা ২৫১২ ) 
রুচ্ছ (পুংক্লী) কুস্তি সুখম্‌, কৃতি ছেদনে-রক্‌, ছকারাস্তা- 
দেশস্চ। (ক্ৃতেশ্ছক্রুচ । উপ, ২২১।) ১ ছুঃখ, কষ্ট। 

(কচ্ছ,ং কষ্টং প্রস্থতিজং | হেম' ৬৮) 

“তথ! ত্যজনিমং দেহং কৃচ্ছাদগাহাদ্দিমুচ্যতে।” মনু ৩৭৮ 

(ত্রি) ২ কষ্টসাধক, কষ্টদায়ক । ৩ কষ্টযুক, কষ্টপ্রাণ্ত। 


জক্যারলেকারশ্চ। 


ফচছ মৃত্রপূরীধত্ত 


[ ৩৯৩ ] 


কচ্ছে শ্রিৎ 


৪ কষ্ট সাধা। (পুংরী) কম্ত্যত্যহনেন পাপং। ৫ সাস্ত- কৃচ্ছ সাস্তপন (পুং কী) কৃচ্ছ,ং সাস্তপনং কর্ম্মধ!। ব্রতবিশেষ। 


পনাদি ব্রত । (কচ্ছং সাস্তপনাদিকং। হেম* ৩৫*৬।) 
সংহিতাকারগণ অনেক প্রক।র কৃচ্ছের বিধান করিয়াছেন। 
যাজ্বন্ধ্য বলেন-__ 
*গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্। 
জগ্চধাপরেহহ্য,পবসৎ কৃচ্ছ,ং শাস্তপনঞ্চরন্‌॥” 

পূর্ব দিবসে আহার পরিত্যাগপূর্বধক গোবর, গোমুত্র, 
ক্ষীর, দধি ও ঘ্বত এই পঞ্চগব্য কুশোদকের সহিত পান 
করিয়া পর দিবসে উপবাস করিবে। ইহাকে ঘ্ৈরাত্রিক 
সাস্তপন-কচ্ছ, কহে। 
“গোমুত্রং গোময়ং ্রীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্‌। 
একৈকং প্রত্যহং গীত্বা ত্বহোরাভ্রমভোজনম্‌ ॥” জাবাল। 

ছয়দিন আহার পরিত্যাগপুর্দমক প্রত্যেক দিনে গোমুত্র 
প্রভৃতি পঞ্চগব্য ও কুশোদকের যথাক্রমে এক একটী পান 
করিবে । পরে সপ্তম দিবসে উপবাম করিবে। ইহাকে 
সপ্তাহসাধ্য কৃচ্ছসান্তপন কহে। যাজ্ঞবন্ধ্য ইহাকে মহা- 
সাস্তপনকচ্ছ, কহিয়াছেন। (৩1৩১৫ ।) 

এতন্তিন্ন প্রাজাপতাক্চ্ছ, ইহার অপর নাম প্রারকৃত- 
ককচ্ছ,। ( মস্ত ১১২২১), তগুকচ্ছ, ( মনু ১১। ২১৫), চান্দ্র য়ণ- 
কচ্ছ, (মনু ১১/১৭৮-২১৭, যাজ্, ৩। ৩২৫), পরাককুচ্ছ, 
(মন্তু ১১২১৬), কৃচ্ছগ (মনু ১১২০১),  অতিক্কচ্ছ, 
(মনু ১১।২১৪), পণকচ্ছ, (যাজ্ঞ, 8৩১৬), পাদকচ্ছ, 
( ষাজবন্ধ্য ৩। ৩১৮), কৃচ্ছাতিকচ্ছ, (যাঁজ্ঞবন্ধ্য ৩৩২ ), 
সৌস্যকুচ্ছ, (ঘাজ্ঞ, ৩৩২০) ও তুলাপুরুষ (যাজ্ঞ, ৩৩২১1) 
গ্রভৃতি কয়েক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় 
পত্রকৃচ্ছ,, ফলকুচ্ছ, ও মুলকৃচ্ছ, ইত্যাদিতে আরও একাদশ 
প্রকার কৃচ্ছের কথা বলিপ়াছেন। (ক্লী)৬পাপ। (পুং) 
৭ মুল্ররুচ্ছ রোগ । 
কৃচ্ছ কণ্্ম [ন্‌] (ক্লী) কচ্ছ্‌ং কষ্টসাধ্যং কর্ণ, কর্্মধা। কই- 
সাধ, পরিশ্রমসাধ্য কর্ম । 
কুচ্ছ প্রাণ (ত্রি) ক্ৃচ্ছং কষ্টং বিপদং গতাঃ প্রাণ! যন্ত। 
বিপদগ্রস্ত, যাহার পক্ষে জীবিকানির্বাহ কর কঠিন। 
“দেবেইবর্ষত্যসৌ দেবে! নরদেববপুষ্থরিঃ | 
কচ্ছ,প্রাণাঃ গ্রজ। হোষ রক্ষিষ্যত্যঞজসেন্দ্রবৎ ॥” 

ভাগবত ৪1১৬৮ । 
কৃচ্ছ মুত্রপূরীষত্ব (ক্লী) মৃত্রংচ পুরীষং চ, সমাহার ছন্ব, 
কচ্ছং কষ্টসাধ্যং মৃত্রপূরীষং তত্যাগ ইত্যর্থঃ যন্ত, বহত্রী, 
তন্ত ভাবঃ, কৃচ্ছ-সূত্র-পুরীন্ত্ব । মল ওমুত্র পরিত্যাগের 
ধময় মল কাহিভ্ত ও মুতাবরোধ জন্ত যন্ত্রণা । (নুশ্রত) 
হা 


[ কৃচ্ছ, দেখ।] 


কচ্ছণতিকুচ্ছ, পেং) কচ্ছণদপি অতিরুচ্ছ,: | কৃচ্ছব্রতবিশেষ। 


“কচ্ছাতিকচ্ছঃ পয়স! দিবসাঁনেক বিংশতিম্।” 
যাজ্বন্ধ্য ৩।৩২৯। 
একবিংশতি দিবস কেবলমাত্র ছুদ্ধ পাঁন করির! কৃচ্ছাীতি- 
কচ্ছ, ব্রত আচরণ করিতে হর । বশি বলেন-_“অত্তক্ষস্তৃতীয়ঃ 
কচ্ছণতিরুচ্ছে। যাবৎ সক্কদাদদীত। যাবদেকবারং যুদকং 
হস্তেন গ্রহীতুং শকোতি তাবন্নবস্থ দিবসেষু ভক্ষয়িত্ব। ্র্যহমু 
পবানঃ কৃচ্ছণতিকচ্ছ,ঃ1” এক অঞ্জলিতে যতটুকু জ্বল 
ধরিতে পারে, ততটুকু জল প্রত্যহ একবারসাত্র পান করিয়া 
নয় দ্রিবস থাকিবে, তাহার পর তিন দিবস উপবাস করিবে, 
ইহাকে কচ্ছাঁতিকচ্ছ, বলে। নুমস্তর মতে-_ 

“দবাদশবাত্রং নিরাহারঃ স কচ্ছতিকচ্ছ,ঃতৎ কচ্ছণতিক্কচ্ছদ্বয়ং 
দ্বাদশাহসাধ্যমশক্তবিষয়ম্1” দ্বাদশ দিন নিরাহার থাকিয়া 
কচ্ছাতিকচ্ছ ব্রত পালন করিবে । এই দ্বাদশাহসাধ্য 
কচ্ছাতিকৃচ্ছ, অক্ষম ব্যক্তির প্রতি বিধেক়্। ব্রঙ্গপুরাণে এই 
বচন দেখিতে পাওয়া যায়__ 

“চরে কৃচ্ছাতিকুচ্ছ,ং চ পিবেত্বোয়ং চ শীতলম্‌। 

একবিংশতিরাত্রং তু কালেঘেতেষু সংযততঃ ॥* 

একুশদিন প্রাতঃ, সায়ং ও মধ্যাহ্নকালে তিনবার মাত্র 
শীতল জলপান করিয়া কচ্ছাতিকচ্ছ,ব্রত আচরণ করিবে। 


কৃচ্ছণন্মুক্ত (তরি) কচ্ছ,াৎ কষ্ঠাৎ মুক্তং, অলুক্স* (পঞ্চম্যাঃ 


স্তোকানিভ্যঃ। পা ৬৩২) কষ্টমুক্ত, যে ব্যক্তি বহুকষ্টে মুক্তি 
পাইয়।ছে। 


কুচ্ছ?রি (পুং) কচ্ছুস্ত কষ্টন্ত কষ্টদায়কত্ত রোগন্ত বা অরি- 


াশকঃ ৬তৎ। বিন্বান্তর বৃক্ষ, বিন্ববুক্ষভেদ | 


কৃচ্ছা দ্ধ (পুং) কচ্ছন্ত ব্রতবিশেষস্ত অর্ধঃ অর্ধাংশঃ ৬তৎ। 


ছয়দিন সাধ্য ব্রতবিশেষ, দ্বাদশদিন সাধ্য কৃচ্ছব্রতের অদ্ধীংশ। 
, পসায়ং প্রাতস্তথৈককং দিনদ্বয়মযাচিতম্। 
দিনঘয়ঞ্চনাঙ্গীয়াৎ কচ্ছার্ধঃ সো২ভিধীয়তে ।” 
প্রায়শ্চিত্তবিবেক । 
একদিন*প্রাতঃকালে আহার করিয়৷ থাকিবে, একদিন 
রাত্রে একবার মাত্র আহার করিবে, তৎপরে ছুইদিন প্রার্থনা 
করিয়া আহার করিবে নাও আর ছুই দিন উপবান করিবে, 
ইহাকে কচ্ছণ্ধব্রত.কহে। 


কৃচ্ছী [ন্‌] (তরি) ক্ৃচ্ছং কষ্টমন্তযন্ত কচ্ছনখাদিত্বাৎ ইনি। 


(হৃখাদিভাশ্চ । পা ৫1২১৬।)১ ছঃখপ্রাণ্, বিপদাপন্ন । ২জ্জুদ্ধ। 


কৃচ্ছে শ্রিৎ (বি) [বৈদিক ]৯ বিপদ্গ্স্ত। ২ বিপন্নাশে 


কত 


সচেষ্ট। (শস্বাহ্যংসদঃ পিতরো! বয়োধাঃ কৃচ্ছে,শ্রিতঃ শক্তীবংতো 
গভীরাঃ।” খক্‌ ৬।৭৪।৯।। “কৃচ্ছেশ্রিতঃং আপদি শ্রয়স্তঃ।” সায়ণ।) 
কৃচ্ছোম্মীল (পুং) কচ্ছাছন্ধীলঃ উন্নীলনং নেত্রয়োরিত্যর্থ; 
বশ্মিন। কৃচ্ছোম্মীলন. নামক নেত্ররোগবিশেষ। 
কুচ্ছেম্নীলন (পুং ) কচ্ছাহন্ীলনং নেত্রয়োরিত্যর্থঃ যন্মিন্‌। 
চক্ষুরোগবিশেষ। বাগ্ভট ইহার. এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন__ 

“চলম্ব গরলম্তত্র প্রাপ্য বস্্সীশন্জাঃ শিরাঃ । 

স্থপ্তোখিতন্ত কুরুতে বস্মস্তস্তঃ সবেদনম্‌ ॥ 

পাংশুপূর্ণাতনেত্রত্বং কচ্ছেন্্ীলনমস্র চ। 

বিমর্দনাৎ স্তাচ্চসমং কচ্ছেম্নীলং বদত্তি তম্‌.॥”. 

কুণঞ্জ ( পুং) [ কুপঞ্র দেখ। ] 

কৃণু (পুং) ক-বাহলকাৎ সঃ, পত্বং চ। চিত্রকর জাতি। 

কৃৎ (ত্রি) করোতি, ক্ক-ক্ষিপ্‌, তুগাগমশ্চ। ১ ষে করে। 
রুৎ শব্দের পৃথগ্‌ ব্যবহার নাই। কোন শব্দ উপপদে 
থাকিলে ইহা অর্থ প্রকাশ করিতে পারে। (পুং) ২-পাণি- 
সাদি ব্যাকরণের প্রতায় তেদ, ধাতুর উত্তর তিঙাদি ভিন্ন যে 
সমস্ত প্রত্যন্র হয়। (কৃদতিঙ্‌। পা ৩১।৯৩।%। অথাপি ভাষি- 
কেভ্যো। ধাতুভ্যো! নৈগমাঃ কতো ভাব্যন্তে । নিকুক্ত ২২।) 

রূত (তি) ক্রিয়তে, কৃ-কর্মমপিক্তঃ। ১ বিহিত, সম্পাদিত। 

কক্রত্ব। কৃতঃ সুক্ৃতঃ কর্তৃভিভূৎি।” খুকু ৭1৬২১ 

২ প্রস্তুত, যাহ! কাধ্যোগযোগী কর! হইয়াছে । 

প্কৃতে বোনৌ বপতেহ বীজং |” খক্‌ ১/১০১1৩। 

৩ প্রাপ্ত, লব্ধ, গৃহীত । (প“কৃতন্ত কার্য্যস্ত চেহ স্ফাত্তিং।” 

অথর্ব ৩।২৪/৫।) ৪ অভিলবিতান্রূপ, যথেষ্ট। 

(“ইতরং তু কৃততরম্” শতপৎব্রাঙ্ষণ ৪1৬।৯১১। ) 

৫ নিকটস্থিত। ৬ অভ্যস্ত । ৭ পর্যাপ্ত । ৮ ছিংসিত। 
(অব্য) ৯ অলমর্থ, অলং শবের যে সমন্ত অর্থ আছে। 
(কৃতংত্বলম্। হেম* ৬১৬৩।) কৃ-ভাবে ভ্ত | (ক্লী) ১৯ বীর্য্যকর্। 

“প্রেন্্রম্ত বোচং প্রথমা কৃতানি (৮ খাকু ৭1৯৮1৫। 

১১ কৃত উপকার, প্রদর্শিত দয়া । 

“মিত্রপ্রোহী কৃতঙ্গশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ। 
তে নর নরকং যান্তি যাবচ্চজ্দ্রদিবাকরো। 1৮ উত্তট। 

১২ ফল, উৎপন্ন বস্ত, লাভ, কার্্যসির্ধি হইলে প্রাপ্ত 
পদার্থ+ ১৩.লক্ষ্য, সাধ্য, অতিলধিত। ১৪ ভ্রীড়ায় নির্ধারিত 
পণ,ছারিলে যাহা জেতাকে দিতে হয়। ১৫ .যুদ্ধজয়ে লব্ধ 
পারিতোধিক অথবা! লুঠন দ্রব্য । ১৬ সত্যযুগ । 

“ককৃতত্রেতাদিসর্গেন যুগাখ্যা হেকমগ্খতিঃ।৮ 

| বিজ্ুপুরাঁণ ৯১1৪৩। 


চু 


১৭ গদনশকাদি হবোর 'সংজ$। 


[ ৩৯৪ ] 


কতকাল 


“কৃতমোদনশক্ত্যাদি-তঞুলাদি কৃতাক্কতম্‌। 
ত্রীহাদি চাকতং প্রোজমিতি ভ্রব্যং ত্রিধা বুধৈঃ॥৮ 
কাত্যায়ম ২৪৩। 
(পুং) ১৮ বিশ্বদেবদিগের মধ্যে একটী। (ভারত ১৩।৯১জঃ।) 
১৯ বন্দেবের এক পুজ। (ভাগবত ৯২৪৪৬।) 
২৭ সুমতিপৌত্র ও সন্গতির পুক্ত। ইনি.কৌশল্য হিরণ্যনাভের 
শিষ্য ছিলেন। (হবিবংশ ২* অঃ) ২১.ক্কৃতরথের পুর ও 
বিবুধের পিতা । (বিষুণপুরাণ 81৫1১২।) ২২ জয়ের পুত্র ও 
হর্ধ্যবলের পিতা । (ভাগবত ৯।১৭।১৬। ) ২৩ চাবনেন্ন পুত্র ও 
উপরিচর বস্থুর পিতা । (বিষুণপুরাণ:৪1১৯।১৯। ) 
কৃতক (ত্রি) কৃতী ছেদনে-ক,ন্‌। (বহুলষন্তত্রাপি। উপ. 
২।৩৭।) ১ কৃজিম, মিথ্যা । 
“আর্য্বরূপসমাচারং চরস্তং কৃতকে পথি।” ভারত ১৩৪৮ অঃ। 
(ক্লী) ২ বিড়লবণ। (পাক্যং বিড়ং চ ক্কৃতকে হয়ং। 
অম* ২৯৪২) ইহার সংস্কৃত পর্যযায়--বিড়, পাকা, দ্রাবিড় 
ও আস্থর। (পুং) ৩ মদিরাগর্তজাত বন্থদেবের একপুজ। 
(ভাগবত ৯।২৪।৪৭।) 
কৃতকর্তব্য (ত্রি) কৃতং নিম্পা'দিতং কর্তব্যং যেন, বহুত্রী। 
যে ব্যক্তি আপন কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করিয়াছে। 
রুতকর্ন্প। ন্‌] (তরি) কতং কর্ম যেন, বন্তী । ১ দক্ষ, চতুর । 
(নিষ্াতো৷ নিপুণোদক্ষঃ কর্মহত্ত মুখাঃ কৃতাৎ। হেম* ৩৬।) 
“অথ বাপ্যহমেবৈনং হুনিব্যামি বৃুকোদর | 
কুতকর্্ম। পরিশ্রান্তঃ সাধু তাবছুপারম ॥৮ ভারত ১৩১৪৯ । 
২ যে ব্যক্তি শ্বকার্ধ্য নিষ্পর করিয়াছে । 
“যাবদস্তং ন যাত্যেষ কৃতকর্শা, দিবাকরঃ।” রামায়ণ ৬৮৫।১২। 
৩ পরমেশ্বর, মুক্পুকুষ, যে ব্যক্তির আর কর্তব্যকর্প্ম কিছুই 
নাই, যাহার শুক্লাশুরাদি কর্ম সম্পর হইয়াছে । ( যোগশাস্ত্র) 
কৃতকল্প (ব্রি) কৃতঃ নিম্পাদিতঃ পরিজ্ঞাতঃ কল্পো লোকা 
ব্যবহারে! যেন, বহ্ত্রী। যে লৌকিক ব্যবহারাদিতে 
অভিজ্ঞ। («লৌকিকে সময়াচারে কৃতকয়ে! বিশাঁরদঃ।” 
রাষায়ণ ২।১।১৬ ) 
ক্লুতকাম, (তি) কতং সিদ্ধ: কামোইভিলাযে! বন্ত, বহুত । 
যাহার কামনাসিক্ধি, হইয়াছে, যে অভ্িলধষিত পদার্থ 
পাইয়াছে। ্‌ 
কৃতকার্য্য € ব্লী) কতং নিশ্পাদিতং কার্ধ্ং, কর্মধ!। ১ নিষ্পা- 
দিত কর্শ, যে বর্প, সম্পর করা হইয়াছে । (ত্রি)২ কৃতং 
নিশ্পাদিতং কার্ধ্যং যেন, বন্ধত্রী:) যে কার্ধ্য সাধন করিয়াছে। 
"সমৃহকার্ধ্য আয়াতান্কেতবার্্ান্‌ বিনর্জরেখ।” বাজ, ২১৯২ 
রুতকাল (পুং.) কতো! নির্ধাবিতঠ কনল$3 ১ নির্ধান্িত সময় । 
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কৃতশিল্লোইপি নিবসেৎ কৃতকা নং গুরোগূর্হে।” 
যাজবক্য ২১৮৭। 
(তরি) ২ কতো: নির্ধারিতঃ প্রাপ্ত, অপেক্ষিতো ব1 
কালে যেন, বহুত্রী। যে কোন: কার্য্যের সময় নির্ধারিত 
করিয়াছে, ক! নির্ধারিত,সময় প্রাপ্ত হইয়াছে । 
“তত্রস্থ। স্বারপালৈস্তে প্রোচ্যস্তে রাজশাসনম্‌.। 
কৃতকালাঃ সুবলয়হ্তাতাদ্বারমবাগ্দ্যথ ॥৮ ভারত, স্ভা। 
কৃতকীত্তি (ব্রি) কৃতা প্রাপ্ত কীন্তির্যশো! যেন, বনত্রী। যে 
ব্ক্তি' ষশোলাভ করিয়াছে। 
“তন্ত স্থৃত কৃতকীর্তি, গোবর্দন চক্রবর্তী, 
তন্ত স্থত বিদিত লক্ষণ ॥*, শিবায়ন। 
ক্কতরুত্য (তরি) কতমন্ুষ্ঠিতং কৃত্যং বর্তব্যং যেন, বহুত্রী। 
১ যে সম্পূর্ণরূপে ম্বকার্ধ্সাধন করিয়াছে । ২ চতুর। ৩ সন্ধ্ট, 
যে স্বর্পমাত্র কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াই সন্ত থাকে। 
“ককৃতকত্যো বিধির্মন্যে ন বর্ধয়তি তত্ত তাস্‌।” মাঘ ২৩২। 
৪ মুস্তপুরুষ, সমাপ্ত পুরুতযার্থথ যে ব্যক্তির কর্তব্য 
কিছুই নাই। 
“প্রাপ্যৈতৎ কৃতকুত্যোহি দ্বিজো ভবতি নান্যথ|।” মন্ধু ১২1৯৩। 
(ক্লী)৫ কৃতমনুষিতং কৃত্যং কার্য্যং, কর্দধা। নিম্পা- 
দিত কর্ম্ম, যে কর্ম সম্পয়ন কর! হইয়াছে । 
ফ্রুতকোরটি (পুং) কৃতা লব্ধা কোটিঃ শ্রেষ্ঠতা যেন, বহত্রী। 
১ কাশ্বপমুনি । ২ উপবর্ষ মুনির নামাস্তর | 
কৃতক্রিয় (ত্রি) কৃতা ক্রিয়া কার্ধ্যং যেন, বহুত্রী। ১ ক্কৃতকার্ধ্য, 
_ সমাগুকাধ্য। ২ কৃতশান্ত্রবিহিত কার্য, যে 9৪ 
নিরমপালন করিয়াছে। 
*বিপ্রঃ শুধ্যত্যপঃ স্পৃষ্ট। ক্ষত্রিয়ো বাহনাযুধম্‌। 
বৈশ্বঃ প্রতোদং রশ্মীন্‌ বা যষ্টিং শুদ্রং কৃতক্রিয়ঠ1” মন্থু ৫৯৯ 
ক্লৃতক্ষণ (তরি) কৃতঃ ক্ষণঃ সময়ো৷ যেন বহুত্রী। ১ ক্কতাবকাশ, 
যেব্যক্তি নিগ্লিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে, যে ব্যক্তি 
অধীরভাবে কোন ব্যক্তির অথব1 কোন দ্রব্যের জন্ত অপেক্ষা 
করিতেছে । (“কৃতক্ষ এবান্মি শীত্রমিচ্ছামি |; ভাবত আদি)।' 
২ কতো নিম্পাদিত ক্ষণঃ পর্বঃ উৎসবে! ষেন। কৃতোৎ- 
সব, যে কোন উৎসব সম্পন্ন করিয়াছে। 
পউদ্দাপ্লতং বিশ্বমিদং তদাসী৫: যিদ মীলিতদৃঙ্‌ 
সমীলয়ৎ।. অহীন্রতল্লেইধিশয়ান একঃ কৃতক্ষণঃ শ্বাত্বরতৌ 
নিরীহঃ11৮ ভাগবত ৩1৮১১। 
(পুং) ৩ র্াজগুত্রবিশেষ। (মহাভারত, ২1৪২৭) 
কৃতত্ব (তি) কতং ক্তো[পকাল্লাদিকং হস্তি,জ্উপসণ. কৃষ্ট-ছইন্‌ 
টক্‌। যে ব্যক্তি পূর্বকৃত 'উপকার /বিশ্বত হয়; অথবা উপ- 
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কান্সের প্রত্যুপক্ষারর করে না, অথব! উপকারীর অপকার 
করে। প্রাযশ্চিত্তৰবিবেকে লিখিত আছে--- 
“ভর্তূপিগাপহ্র্তীচ পিভৃপিগ্ডাপহারকঃ'। 
ঘ্মাৎ গৃহীত্ব। বিদ্যাং চ দক্ষিগাং ন প্রষচ্ছতি ॥ 
পুত্রান্‌ স্ত্রিয়শ্চ ঘে! ঘ্েষ্টি বশ্চৈতান্‌ ঘাতয়েন্নরঃ | 
ক্কতন্ত দোষং বদতি' লকামান্ন করোতি যঃ ॥ 
ন স্মরেচ্চ কতং বস্ত-'আশ্রমান্যস্ত দু্ঘয়েং। 
সর্ধাংস্তানৃষিতিঃ সার্ধং কৃতঙ্গানব্রবীন্মন্গুঃ ॥৮ 
যে ব্যক্তি প্রভুর পিণ্ড অথবা প্রিতৃপিণ্ড অপহরণ করে, 
বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দক্ষিণা দান করে না, যে বাক্তি পুত্র 
অথবা স্ত্রীকে দ্বেষ করে কিন্বা বধ করে, উপকারীর নিন্দা! 
করে অথবা তাহার অভিলাষ পূর্ণ না করে, কিন্বা কৃত 
উপকার ম্মরণ করেনা ও যে ব্যক্তি আশ্রম সকল দূষিত 
করে, তাহাঁকেই কৃতঙ্গ বলে। কৃতগ্বের অন্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ। 
“শৈলুষতস্তবায়ায়ং রুতগ্ন্তান্নমেবচ ।৮ মন্গু ৪২১৪ । 
কৃতগ্ত্বের পাথের প্রায়শ্চিত্ত নাই। 
প্ত্রন্ষস্্ে চ সুরাপে চ চৌরে চ গুরুতল্লগে । 
নিষ্কৃতিবিহিত! সতিঃ কৃতছে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥/ভারত অন্ু* | 
ব্্ষঘাতী, মদ্যপারী, চৌর ও গুরুপত্বীগামীদিগেরও নিষ্ক- 
তির উপায় আছে, কিন্ত কৃতস্্ের নিষ্কৃতি নাই। 
রূতদ্বোপাখ্যান (ক্লী) কৃতনস্ত উপাখ্যানং কথা, ৬তৎ। 
মহাভারতোক্ত উপাখ্যানবিশেষ। অতি প্রাচীনকালে মধ্য- 
দেশী এক. দরিদ্র ব্রাঙ্গণ উত্তরদিকে যে সমন্ত শ্লেচ্ছদেশ 
আছে, তাহার মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্রাঙ্গণবজ্জিত একগ্রামে 
ভিক্ষালাভাশায় প্রবেশ করিয়াছিল। সেই গ্রামে বিভবসম্পন্ন 
সত্যবাদী দাতা এক দস্থ্য বাস করিত। প্রাঙ্গণ তাহার নিকট 
ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, দস্থ্য ব্রাঙ্গণকে এক বৎসরের উপযুক্ত 
আইহার্ষা, বানৌপযোগী গৃহ ও বস্ত্রাদি দান করিয়]ছিল এবং 
বন্বঃগ্রাপ্তা এক যুবতীর লহিত ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়াছিল। 
ব্রাঙ্গণের নাম গৌতমণ গৌতম এই সষস্ত বিভব প্রাপ্ত 
“হইয়া হষ্টচিত্তে সেই দস্থ্যপ্রদত্ত গৃহে বান করিতে লাগিল। 
সেইব্যক্তি দন্্য ব্যাধদিগের নিকট বাণশিক্ষা করিত ও 
প্রত্যহ ভাহাঁদের সহিত বনমধ্যে প্রবেশ কন্িয়া তাহাদিগের 
সায় পশুপক্গী ীকার করিয়া বেড়াইভ। প্রত্যহ 
প্রাণিবধে নিযুক্ত থাকিন্না! হিংসাগ্রিয় এবং ' ব্যাঁধদিগের 
সহিত বাস করিতে করিতে ব্যাধ হইয়া! পড়িল । ' এই সময়ে 
তাহার পরিচিত - এক ব্রার্গণ ' আসিয়া! তাহাকে তিরস্কার 
করিলে সে. উত্তরসুখে গিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিজ হুইল । 
তথায় "এফ 'বকের সহিত তাঁহার মিত্রতা' হইলে “গৌতম 


কৃতধস্থা 
ৰকের মিত্র একরাক্ষসের নিকট হইতে বহুতর ধন পাইল। 
সে আসিবার কালে মাংদলোভে নিদ্রিত বককে নিহত 
করিল। এই কৃতঙ্বতার নিমিত্ত মৃত্যুর পর তাহাকে অনস্ত 
নরকভোগ করিতে হইয়াছিল। কারণ বরঙ্গঘাতী, সুরাপায়ী 
প্রভৃতি মহাপাপী ব্যক্তিরাও প্রায়শ্চিতাদি করিয়া মুক্তি 
পাইতে পারে, কিন্তু কৃতছ্ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। 
(ভারত শাস্তিপর্ব ১৬৮ হইতে ১৭৩ অঃ দ্রষ্টব্য ।) 
কৃতচুড় (পুং) কতা নিম্পা্দিতা চূড়া সংস্কীরবিশেষো যস্ত, 
বহুব্রী। যাহাব চুড়াসংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে! 
“দস্তজাতেইনুজাতে চ কৃতচুড়ে চ সংস্থিতে |” মনু ৫৫৮ 
কৃতছিদ্রা (স্ত্রী) কৃতং ছিদ্রং যস্তাম্‌ বহুত্রী। কোযাতকীলতা, 
বিশ্ব ৷ 
কৃতজ্ঞ (ত্রি) কৃতং কতোপকারং জানাতি ন্মরতি, উপপস*, 
কৃত-জ্ঞা-ক। ( আতোইম্পসর্গে কঃ। পা ৩২৩।)১ যেব্যক্তি 
কৃত উপকার স্মরণ করে, উপকারীর প্রত্যুপকার করে। 
কৃতভ্বর (পুং) কৃতঃ স্থষ্টঃ অরো! যেন, বহুত্রী। ১ শিবের একটা নাম। 
“জয় শিবামনোহর, সতী সদীশ্বর, 
গিরীশ শঙ্কর কৃতজ্বর ॥” 
(পুশ) ২ কুন্ধুর। 
কতগ্রয় (পুং) ১ সধ্ধদশ ব্যাসের নাম। (বিষুপুরাণ ৩1৩১৫) 
২ ইক্ষ্াকুবংশীর বহিরাজার পুত্র। (ভাগবত ৯১২।১৩) ৩ এক 
জনঞবি। (লিঙ্গপুরাণ 9১৬) 
কৃততীর্ঘ (পুং) ক্লুতং নিষ্পাদিতং তীর্থং তীর্থকার্ধযং যেন, 
বহুত্রী। ১ ধেব্যক্তি অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছে । ২ উপ- 
দে&1, পরিচালক। 
কৃতত্র। (স্ত্রী পুং) কতং ত্রায়তে, কৃতত্রৈকঃ অজ দিত্বাৎ 
টাপ,। ত্রাগ্মাণাবৃক্ষ, বালাডুমুর। 
কূতদার .পুং) কতাঃ গৃহীতা। দার! যেন বহুত্রী। বিবাহিত, থে 
দার পরিগ্রহ করিয়াছে। 
“দ্বিতীয়মাধুষোভাগং কৃতদারো! গৃহে বসেৎ।” মন্থ 91১। 


অনদামঙ্গল ১২৯। 


মন্ষ্যগণ জীবনের দ্বিতীয়ভাগে দারপরিগ্রহ করিয়া! ' 


গৃহে বাস করিবে। 
কৃতদাস (পুং) কুতঃ বিহিতঃ কৃতনিয়মো দাস্ঃ, কর্মধা। 
পঞ্চদশপ্রকার দাসের মধ্যে একগ্রকার দাস, যে সময় নির্দিষ্ট 
করিয়া দাসত্ব শ্বীকার করে। [ দাস দেখ। ] 
(স্ত্রী) চিত্রকেতু রাঁজার পরী। (ভাগবত ৬১৪।২৮) 
রুতদ্বিষট (তরি) [ বৈদিক ] অপরের কার্ধে; দ্ধ! 
“যখ! কৃতদিষ্টাসো হসুন্সৈ শেষ্যাবতে 1৮ অথর্ব ॥১৯০১। 
কতধন্থ। [ন্‌] (পুং) কনকের এক পুত্র4 (হরিবংশ) 


1 ৩৯৬ ] 


কতবুদ্ধি 


কৃতধী (ব্রি) কতা স্থিরীকৃতা ধীর্ষেন, বহুত্রী। ১ কৃতসংকল্ল 
কার্যযসিদ্ধি সম্বন্ধে যাহার সন্দেহ নাই। কৃতা উৎপার্দিতা ধীঃ 
শান্ত্রসংস্কতা বুদ্ধির্েন। ২ শিক্ষিত, শান্ত্রাদি বিচার করিয়। 
যাহার স্থির বুদ্ধি হইয়াছে। 
কুতধবজ (ব্রি) [ বৈদিক ] উচ্ছিত ধবজা। (সায়ণ ) 
প্যত্রানরঃ সময়ং তে রুতধ্বজঃ” খক্‌ ৭/৮৩1২। 
কলৃতধ্ব্জ পেং) ২ শীরধ্বজ. জনকের প্রপৌন্র, ধর্মধবজের পু । 
(ভাগবত ৯১৩।১৯, বিষুণপুরাঁণ ৬৬।৭। ) 
কৃতনাশক (ত্রি) কৃতন্ত কৃতোপকারস্ত নাশকঃ ৬তৎ। কৃত । 
কৃতনিত্যক্রিয় (ত্রি) ক্ৃতা সম্পাদিত নিত্যক্রিয়া যেন, 
বহুত্রী। যেব্যক্তি সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যক্রিয়! সম্পন্ন করিয়াছে । 
রূতনির্ণেজন (ত্র) কৃতং নির্ণেজনং যস্ত যেন বা। ১ ধৌত। ২ে 
ধৌত করিয়াছে । ৩ যে পাপমুক্তির জন্ত প্রায়শ্চি্ত করিয়াছে । 
কুৃতনিশ্চয় (ত্রি) কতো নিশ্চয়! যেন, বহুত্রী। ১ ক্ৃতধী, 
কৃতসংকল্প। ২ নিঃসন্দেহ, যাহার কাধ্যসিদ্কি সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহ নাই। 
কৃতপর্বৰ [ন্](ক্রী) কৃতাখ্যং পর্ব, মধ্যলো* । বুতযুগ, সত্যযুগ ॥ 
কৃতপুত্ব (ত্রি) কৃতোহভ্যন্তঃ পুঙ্খঃ পুবুক্তো বাণে! যেন, 
বনুত্রী। শরাত্যাসনিপুণ, যে ব্যক্তি শরচালনায় নিগুণ। 
( কৃতপুঙ্খঃ সুপ্রযুক্তশরে! হি যঃ। হেম* ৩৪৩৬ । ) 
'কৃতপূর্ববনাশন (ত্রি) কৃতপূর্বস্ত পুন কৃতোপকারমস্ত নাশনে! 
নাশক$, ৬তৎ। যেব্যক্তি পূর্ত উপকার ম্মরণ করে না, 
কৃতদ্ব। 
কৃতপৃববা[ ন্] (তরি) রুতং পুর্বমনেন, ক্কতপূর্দ-ইনি ॥ 
( সপুর্বাচ্চ। পা ৫1২৪৭।) নিশ্পন্ন কর্ম, যে পূর্বে কণ্ম সম্পন্ন 
করিয়াছে। 
কৃতগ্রতিকৃত (ক্লী) কুতন্ত প্রতিকৃতং প্রতীকারঃ। ১ আক্র- 
মণের প্রত্য।ক্রমণ। (“কৃত প্রতিকতগ্রীতৈস্তয়ো১” রঘু ১২1৯৪) 
২ আঘাতের প্রতিক্রিয়৷ । রি 
(“ততোরামোধতিসংক্ুদ্ধা চাপনাকৃষ্য বীধ্যবান্‌। 
কতপ্রতিক্কতং কর্ত,ং মনল! সংগপ্রচক্রমে ॥%* রাম* ৬।৯১।১০ ) 
ংপ্রতিককৃতং যেন। বহুত্রী। (কত্রি)৩যেপ্রতীকার 
করিয়াছে। 
ক্লুতফল (ক্লী) কৃতং ফলমন্ত। ১ ককোল। কৃতমুপার্জিতং 
ফলং যেন, বছত্রী। (তরি) ২ ক্কৃতকার্ধ্যলন্ধ ফল। 
রুতফলা! (ত্ত্রী) ক্কতফল-স্তিয়াং টাপ,। কোলশিক্বী। 
কৃতবন্ধু (পুং) রাতপুত্রবিশেষ। (ভারত ১২৩১ ) 
কৃতবুদ্ধি (জরি) কৃত! স্থিরীক্কতা বুদ্ধির্বেন, বহত্ী। ১ ক্বত- 
নিশ্চয়, ক্ৃতসংকল্প। (পঞ্চতন্ত্র 1১৫1) 


কৃত্রসত্তি 


শকুতবুন্ধী স্থিষামর্ধো চক্ততুযুন্ধমুত্তমম্‌ ।” ক্নামায়ণ ৬৯১৬ । 
২ পণ্ডিত, জানী, শান্ত্রবেত্বা! | 
. . শত্সাঙ্ষণেযুচ বিদ্বাংসে! বিদ্বৎসু কৃতবৃদ্ধয়ঃ। 
ককতবুদ্ধিযু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥% মনু* ১1৯৭। 
কতবোধ (পুং) ক্কত উপার্জিতো বোধে যেন, বহ্ত্রী 
তপোদেব নামক ব্রাঙ্গণের পুত্র । ইনি পিতামাতাকে পরিত্যাগ 
করিয়া! কিছুকাল তপস্ত।! করেন, তপন্তা করিতে ছিলেন 
এমন সময়ে এক পক্ষী ইহার মন্তকে মল ত্যাগ করিয়াছিল, 
ইনি ক্রোধদৃ্টিতে পক্ষীর দিকে তাকাইলে পক্গীটা ভম্ব হইয়া 
যায়। তর্দশনে ইনি আপনাকে সিদ্ধপুরুষ বিবেচনা করিয়া 
তপস্যা পরিত্যাগ করেন। একদিন তিনি এক. ব্রাঙ্গণের 
বাটাতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন, ব্রাঙ্গণ নিদ্রি 
ছিল । ব্রাক্মণপুজ্র পিতার পদসেবা করিতেছিল বলিয় 
ইহার অভ্যর্থনা করে নাই। তাহাতে ইনি কুদ্ধ হইয়া 
বকের ন্তায় ব্রাঙ্গণপুভ্রকে ভস্ম করিবার চেষ্টা করিলেন 
ব্রাহ্মণপুক্র তাহার ক্রোধদৃষ্টি দেখিয়া কহিল, "আমাকে বক 
পাও নাই, আমি তোমার কোন অপকার করি নাই, 
এস্কানে বুথা অহঙ্কার প্রকাশ উপযুক্ত নহে।” কৃতবোধ 
ইহাতে বিস্মিত হইয়। ত্রাক্গণপুত্রকে বকবধবৃত্তান্ত জানিবার 
উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্গণপুত্র তাহাকে কাশীস্থিত 
তুলাধার নামক এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
বলেন, ইনিও তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তুলাধার 
ইহাকে তপন্তা অপেক্ষা পিতৃসেবার শ্রেষ্ঠতা বুঝাইয়া৷ দেন। 
তাহাতে ইনি পুনরায় গৃহাগমন করিয়া! পিতৃমাতৃসেবায় নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। এইরূপে পিতামাতার দেবাকার্ষ্যে স্থিরবুদ্ধি 
হইলে ইনি 'ককৃতবোধ” নাম প্রাপ্ত হন। ( বৃহদ্বপ্রপুরাণ ) 
রুততব্রহ্গ! [ন্‌] (তরি) [ বৈদিক ] ১ যে ত্রহ্ষন্তোত্র করিয়াছে । 
পকৃতব্রন্ধা শৃশুবদ্রাতহব্য ইৎ।% খক্‌ ২২৫।১। 
“ককৃতত্রঙ্গা ব্রঙ্গস্তোব্রং কৃতং যেন সঃ) সায়ণ। 
কৃতভাব (ব্রি)কতঃ স্থিবীকৃতো! ভাবঃ কশ্চিদাশয়ো যেন, 
বনুত্রী। যে কোন বিষয়ে মতি স্থির করিয়াছে। 
*তৌ পরম্পরমত্যেত্য সর্ধগাত্রেঘু ধন্থিনৌ। 
ঘোটরর্দিব্য ধনুর্বাটৈঃ ক্কৃতভাবাবুভৌ জয়ে ॥” 
রামায়ণ ৬৭০১২ । 
কৃতমতি (ঝি) ক্কতা স্থিননীকৃতা। মতি বু'্ধির্বেন, বহুত্রী। কৃত- 
নিশ্চয়, কৃতসংকল্প। 
পইত্যুক্ক। সা কৃতমতিরবচ্চারুহাসিনী। 
দা সত্যান্‌ ভাবিতুং সংপ্রচক্রমে ॥৮ 
৬ .. ভারত ১৩1৩৮: । 
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[ ৩৯৭ ] 


কতবর্শা 


কতমা্গা (শ্রী ) কতোমার্গঃ পন্থা যয়া, বহুত্রী । নদীবিশেষ। 

কৃতমাল (পুং)- কতা মালা অস্য, মালাবছুৎপন্নপুষ্পত্বাৎ, 
বহুত্রী। আরপ্বধ বৃক্ষ, যাহাঁকে চলিত কথায় সৌদালী, সৌদাল 
অথবা সোনাল কহে। (আরখ্ধঃ কতমালে । হেম' ৩২০৬1.) 
২ কর্ণিকার বৃক্ষ, ছোট সৌদাল। ৩ মৃগবিশেষ (ব্রি) 
কতা নির্শিতা মালা. যেন, বহুত্রী। ৪ মালাকার। 

কৃতমালক €পুং) কতমাল অল্লার্থে কন্‌। ছোট সৌদাল। 
[ কর্ণিকার দেখ |] 


'কৃতমালা ভ্ত্রী) কতা মালা! মালাকারেণ  বেষ্টনমনয়া, বন্ুত্রী। 


মলয়পর্বতোডূতা নদীবিশেষ। (বিষুপুরাঁগ ২৩।১২।) 
কৃতমুখ (ত্রি) কৃতং সংস্কতংমুখং যস্য, বহুত্রী। পণ্ডিত, দক্ষ, 
বাক্‌চতুর। (দক্ষঃ কর্মমহস্তমুখাঃকুতাৎ। হেম* ৩।৬। ) 
কৃতমৈত্র (জি) কুৃতং মৈত্রং মিত্রতা যেন, বন্ুত্রী । যে মিত্রত| 
করিয়াছে, ষে বন্ধুভাব দেখাইয়াছে। 
কৃতযজুঃ [স্](ত্রি) কৃতমভান্তং যজুর্যভুর্ব্বেদমন্ত্রা যেন। 
যে ব্যক্তি যজুর্বেদের মন্ত্র অভ্যাস করিয়াছে। 
“কৃতযজুঃং সংভূতসম্ভারঃ 1৮ তৈত্তিরীয়সংহিতা ১। ৫। ২। ৪। 
কৃতযজ্ঞ ( পুং) কতো যজ্ঞো যেন, বহুত্রী। ১ চ্যবনের পুত্র, 
চৈদ্য উপরিচর বস্থর পিতা। (হরিবংশ ৩২ অঃ।) ইহার 
অপর নাম কৃতক। (বিষ্ুপুরাণ ৪1১৯।১৯।) (ত্রি)২যে 
যজ্ঞ করিয়াছে । 


কৃতষশীঃ [স্‌] (পুং) ১ অঙ্গিরদ্বংশীক্ন ব্যক্তিবিশেষ। (তরি) 


২ কৃতং লব্ধং যশো! যেন, বন্ুত্রী। ২ যে যশোলাভ করিয়াছে । 
কৃতযুগ (ক্লী) কৃতমেব যুগং। সত্যযুগ। 
“অন্তে কতযুগে ধর্মাস্ত্রেতায়াং বাপরে পরে। 
অন্ে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্াসাহুরূপতঃ ॥” মন্গু ১।৮৫। 
কৃতরথ (পুং) ১ নিমিবংশীয় মরুর পৌন্র। (ভাগ* ৯১৩।১৬, 
বিষুপু* ৪1৫1১২1) (ত্রি) ২ কৃতোরথো যেন, বহুত্রী । রথকার। 
কৃতলন্ষণ (তরি) ক্কৃতানি লক্ষণান্ত্ত, বহুত্রী। ১ গুণপ্রতীত, 
শৌর্ধ্যাদি গুণ জন্য বিখ্যাত। 
(গুণৈঃ প্রতীতেত্বাহতলক্ষণঃ কৃতলক্ষণঃ ৷ হেম* ৩১০১1) 
২ কৃত চিহ্ছ, যাহার শরীরে কোনগ্রকার চিহ্ন করিয়। 
দেওয়া! হইয়াছে। 
প্জ্ঞাতিসন্বদ্ষিভিত্বেতে ত্যত্তব্যাঃ কতলক্ষণাঃ। 
নির্দয়! নির্মসস্কারাস্তন্মনোরন্গুশীসনম্‌ 0৮ মন ৯২৩৯। 
(পুং) ৩ বিশ্বকৃসেনের পুত্র, বিশ্বকূসেন ইহাকে আর 
কয়েকটা পুজের. সহিত গও্ষকে প্রদান করেন। (হরিবংশ 
৩৫ অঃ 1) ৪ বিষুঃ। (ভারত ১৩১৪৯ অঃ। ). 
কতবন্্মা ন্‌] (পুং) ৯ বহুবংশীয্ন কনকের পুজ্জ। (হল্সিবংশ 
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ক্লতশ্রম 


৩৩ অঃ) ২ ভোজের পৌত্র, হৃদ্িকের পুত্র । (বিষুপুরাণ 
৪।১৪।৭। ) ৩ বর্তমান অবসর্পিনীর ত্রয়োদশ অর্থতের পিতার 
নাম। (কৃতবর্্া সিংহসেনঃ | হেম* ১/৩৭। ) 
কতবাপ (পুং) ক্কতো নিশ্পাদিতো বাপঃ ক্ষৌরকাধ্যং ষস্ত, 
বহুত্রী। যে ব্যক্তির ক্ষৌরকার্ধ্য শেষ হইয়াছে । 
রুতবিদ্য (ত্রি)ক্ৃতা লন্ধা বিদ্যা যেন, বহুত্রী। যাহার 
বিদ্যালাভ হইয়াছে, জ্ঞানী, পণ্ডিত। 
পন্বর্ণপুম্পিতাং পৃর্থীং বিচিন্বত্তি নরাস্ত্রয়ঃ। 
শৃরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্‌ ॥” পঞ্চতন্ত্র ১৫১1) 
ক্ুতবিবাহ (তরি) কতোবিবাহো! ষেন, বহুত্রী। বিবাহিত । 
রুতবীর্য্য (ত্রি) কৃতমুপার্জিতং বীর্ধ্যং যেন, বন্ুত্রী। ১ 
বীর্ধ্যবান। (অথর্ব ৭১1২৭) (পুং)-২ ষছবংশীয় কনকের 
পুন্ন। (হরিবংশ ৩৩ অঃ, ভাগবত ৯1২৩।২৩।) 
রুতবেগ (পুং) রাজপুত্রবিশেষ। (ভারত সভা ) 
কৃুতবেতন (ত্রি) ককতং স্থিরীক্কতং বেতনং তৃতির্যন্ত, বহত্রী। 
বেতন নিয়মিত করিয় যে দাসাদি নিযুক্ত কর! হয়। 
্ষথার্পিতান্‌ পশূন্‌ গোপঃ সাং প্রত্যপয়েত্বথ|। 
প্রমাদমৃতনষ্টাংশ্চ প্রদাপ্য কৃতবেতনঃ ৪” যাজ্ঞবন্ধ্য ২১৬৭ । 
[দাস দেখ।] 
কৃতবেদী [ন] (তি) কত্ত কৃতোপকারন্ক বেদীবিজ্ঞাতা 
৬তৎ। ধষে র্ুত উপকার স্মরণ করিয়া রাঁথে, উপকারীর 
উপকার করে, কৃতজ্ঞ 
রুতবেধক (পুং) কৃতো বেধঃ ছিদ্রস্মিন্‌ বহুত্রী। ঘোষাতকী 
লতা, শ্বেতঘোষা । 
রুতবেধন (পুং) কৃতং বেধনং ষন্মিন্, বহুত্রী। কোযাতকী 
লতা, যাহাঁকে বিঙ্গা কহে। 
রুতবেধনা (ত্ত্রী) ক্কতং বেধনমন্তাং, বহুত্রী, স্রিয়াং টাপ্‌ চ। 
কোবাতকীলতা! | 
তবেশ [ত্ত্রী) কতে। নিষ্পাদিতো বেশে যেন, বহুত্রী। 
ধাহার বেশ্ষ! সম্পন্ন হইয়াছে, ভূষিত, অলম্কৃত। 
কৃতব্যধন (ব্রি) [বৈদিক] অন্্যুক্ত, সশস্ত্র | (অথর্ব ৫1১৪৯) 
কৃতব্রত (পুং) ক্কতং গৃহীতং অধ্যয়নাদিরপং ব্রতং যেন, 
বহুত্রী। লোমহর্ষণ মুনির একজন ছাত্র । 
কুতশিল্প (ত্বি) ক্কতং অভ্যন্তং শির যেন, বত্রী। অভ্যত্ত 
শিল্প, যে ব্যক্কি ব্যবসায় অথব শিল্প শিক্ষ। করিয়াছে। 
“কুতশিল্লোইপিনিবসেৎ কৃতকালং গুরোগুহে।” যাজ্ত, ২১৮৭। 
রুতশ্রম (ত্র) ক্কতঃ শ্রমে! যেন বহুত্ী। ১ মহোৎসাহান্থিত, 
পরিশ্রমী, যে ব্যক্তি বহুপরিশ্রম করিয়াছে । (পুং) ২ মুনি 
বিশেষ । (ভারত ২৪1১৪ 1) . 


৩৯৮ 


কৃতসন্কেত (তি) কৃতঃ স্দথিরীক্ৃতঃ সক্ষেতঃ সময়নির্দেশঃ 
স্বাননির্দেশে! বা যন্মৈ, বহত্রী। ১ যাহার সহিত কোনগ্রকার 
সক্কেত করিয়। রাখ! হইয়াছে । ২ ইঙ্গিতদ্বারা যে আপন 
মনোভাব জানাইয়াছে। ূ 
কৃতসংজ্ঞ (ত্রি)কৃতা সংজ্ঞ। যন্মৈ বহ্ত্রী। ১ যাহার সহিত 
সন্কেত কর! হইয়াছে, কৃতসঙ্কেত। 
“গুলা ংশ্চ স্থাপয়েদাপ্তান্‌ কৃতসংজ্ঞান্‌ সমস্ততঃ1” মনু ৮১৯৯। 
২ কৃতচৈতন্ত, যাহাকে নিপ্রোখিত কর! হইয়াছে । 
কুতসাপত্বিক! (শ্রী) কতং সাপত্ব্ং যস্যাঃ কুতসাপত্থ্য 
সমাং কপূৃত্তরিয়াং টাপ্‌ অকারন্ত ঈকারে যলোপশ্চ। যে 
স্ত্রীর সপত্বী করিয়া! দেওয়া হইয়াছে, যাহার স্বামী পুনর্ধার 
বিবাহ করিয়াছে। (কতসাপত্বিক! ব্যঢ়া | হেম* ৩।১৯১। ) 
কুতসাপত্বী, কৃতসাপত্বীকা ও কৃতসাপত্বকা এই করটা 
শবও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
কূতম্মর (পুং) পর্বতবিশেষ। 
কৃতত্বর (পুং) ১ স্বর্ণ খনি। (ব্রি) কতঃ ত্বরঃ শবে! যেন, 
বহুত্রী। ২ কৃতশব। 
কুতহত্ত (ব্রি) কতোহত্যন্তঃ হস্তে শরপরিত্যাগলাঘব রূপ! 
হস্তশিক্ষা যেন বনহুত্রী । ১ কৃতপুঙ্খ, শরক্ষেপনিপুণ। 
( কৃতহস্তঃ কৃতপুঙ্খঃ স্থপ্রযুক্তশরোহি যঃ। হেম* ৩1৪৩৬ । ) 
“অপ্রাপ্ডাংশ্চৈব তান্‌ পার্থশ্চিচ্ছেদ ক্কতহস্তবৎ।” 
ভারত ৪1৫৬।২০ | 
২ দক্ষ, নিপুপ। ( দক্ষঃ কর্হস্তমুখাঃ কৃতাৎ । হেম* ৩।৬। ) 
ক্ৃতাকৃত (ব্রি) কৃতং তদকৃতং চ (ক্তেন নএ্বিশিষ্টে- 
নানঙ.। পা! ২।১।৬০।) ১ কৃত ও অক্ৃত, যাহা সম্পূর্ণ রূপে 
কৃত হয় নাই, যাহ! অরমাত্র করিয়া পরিত্যাগ কর। 
হইয়াছে। (ক্লী)কৃতং চারুতং চ সমা* হন্ব। ২ কৃত ও 
অকৃত। (“শাস্তং নে অস্ত্র কতারৃতং।” অথর্ব ১৯।৯২।) 
৩ কাধ্য ও কারণ। ৪ স্বর্ণ ও রজত। (হেয়ি রূপ্যে 
কৃতাকতে । হেম* ৪1১১১ ।) 
*ক্কতাকৃতঞ্চ কনকং গজেন্ত্রাশ্চাচলোপমাঃ1” ভারত১৩।৫৩অঃ 
৫ তঙুলাদি হব্যভেদ। 
“কৃতমোদনশক্ঞাদি তওুলাদিকতাকতম্‌। 
ব্রীহাদিচারুতং প্রোক্তমিতি হবাং ত্রিধা বুধৈঃ ॥” 
তিনপ্রকার হব্য দ্রব্য, তন্মধ্যে অন্ন ও শক্ত, (ছাতু 
প্রভৃতি দ্রব্য বত, অপক্ক তওুলাদি কৃতাকুত ওত্রীহাদি অকৃত 
(“কৃতাকতাংস্ততুলাংশ্চ পলালৌদনমেবচ |” যাজ, ১/২৮৭। 
ভাবে ক্তঃ ককৃতং করণং চাকৃতমকরণং চ হবন্ঘ। ৬ করণ ও 
অকরণ, করণের অসমান্তি! (পকতাকতমিতাত্রৈকদে 


কুভাত্যয় 


্ করণাকরণভ্যাং করণস্ত সমাপ্ডিগম্যতে |” প1 ২১1৬। সুত্রে 
ভাবাপ্রদীপে কৈয়ট |) 

কৃতাগম (তরি) ক্কৃত আগম উপার্জমমুন্নতিৰ্ব' বেন বহত্রী। 
৯ যে ব্যক্তি উন্নতি. করিয়াছে । (পুং) কৃত আগযোবেদ- 
শাস্্ং যেন বহুত্রী | ২ পরমেশ্বর | 

কৃতাগাঃ [স্‌] (ব্রি)ক্কৃতং আগঃ অপরাধো যেন বহত্রী। 
অপরাধী, পাগী, দোষী । (অথর্ব্ব ১২1৫।৬০ 1) 

ক্কতাগ্নি (পুং) রাজপুত্রবিশেষ, কনকের পুত্র ক্কতবীর্য্যের 
ভ্রাতা । [কতবীর্য্য দেখ। ] 

কৃতাঙ্ক (ব্রি) কতোহঙ্কশ্চিহুং ষশ্মিন্‌ বত্রী। যাহাকে চিহ্নিত 
কর! হইয়াছে, চিহ্নিত। 
“গহাসনমভিপ্রেপ্সুরুতরুষ্টন্তাপকৃষ্টজঃ। 
কট্যাং কতাঙ্কে। নির্বান্তঃ স্ফিচং বাস্যাববর্তীয়েৎ ॥৮% মনু ৮২৮১। 

কৃতাঞ্জলি (ত্রি) কৃতোহঞ্জলি যেন বহুত্রী। ১ বদ্ধাঞ্জলি, 
কিছু প্রার্থনা করিবার জন্য অথবা সন্মান প্রকাশ করিবার 
জন্য যে হম্তদ্বয় অঞ্জলি বদ্ধ করিয়াছে। 

“অভিবাদয়েদ্রদ্ধাংশ্চ দদ্যাচ্চৈবাঁসনং স্বকম্‌। 

কৃতাঞ্জলিরুপাসীত গচ্ছতঃ পৃষ্টতোহন্বিয়াৎ ॥৮ মন ৪1১৫৪ । 

(গুং) কতোইঞ্জলিরিব পত্র-সঙ্কোচে। যেন। ২ ওষধিভেদ, 

বরাহক্রাস্তা ৷ 
কৃতাঞ্জলিপুট (ব্রি) কতোংঞ্জলিপুটো যেন বহুত্রী। যে 
হস্তদ্বয় অঞ্জলিবন্ধ করিয়াছে। 

“তং দৃষ্ট গ্রণতং পার্থ কতাঞ্জলিপুটং নৃপঃ।” রামা* ১/৩৩৩। 
কৃতাত্মা [ন্‌] (তরি) কৃতঃ সংস্কৃত আত্মা অন্তঃকরণং যেন 
যন্ত বা বনী । শুদ্ধচিত্ত, সংস্কৃতচিত্ত । 

“গৃহে গৃহবতান্লিত্যমাগচ্ছন্তি কতাত্মনীম্‌॥৮ * 

২ শিক্ষিত বুদ্ধি। ৩ কৃতরুত্য, যে ব্যক্তি আত্মাকে 
মুক্ত করিতে পারিয়াছে, যাহার বিষয়ভোগের পরিসমাপ্তি 
হইয়াছে, যাহার আত্ম শ্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
“পর্যযাপ্তকামস্ত কৃতাত্মনস্ত ইহৈব সর্ধে প্রবিলীয়স্তি- 
কামাঃ.1৮ ুগ্ডকোপনিষৎ ৩।২২। 

কৃতাত্যয় (পুং) কতন্ত কর্মগোহতায়োভোগেনাবসানং । 
ভোগত্বারা করের নাশ । সাংখ্যদর্শনের মতে, কর্ম একবার 
উৎপন্ন হইলে ভোগ ব্যতীত আর তাহার নাশ নাই। 
বিবেক জান উৎপন্ন হইলে কর্দ্বের শেষ হয়, তাহাতে আর 
নুতন, কর্ম উৎপন্ন হয় না, কিন্ত পুর্বন্কত কর্মের ভোগ- 
ব্যতীত নাশ, হয় না। এই জগ্ত. মুক্তপুরুষের জীবদ্দুক্তি ও 
বিদেহকৈবল্য এই ছইগ্রকার অবস্থা হয়। বিবেকজ্ঞানের 
উৎপত্তিতে আত্ম! মুক্ত হইলেও জ্ঞানোৎপত্তির পুর্বে অর্জিত 


[ ৩৯৯ ] 


কৃতানুকৃত (ক্রী) কৃতন্তান্ুকৃতমন্থকরণং, ৬তৎ। 


কতাপকৃত 


ফলারস্ত রহিত কর্মসমূহের. নাশ হয়, কিন্ত প্রারন্ধ কর্মের 
বিনাশ হয় না, যে কর্্দ ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাই 
প্রারন্ধ কর্ম, এই হেতু এই কর্ম ফলঅন্ত দেছ ও তংস্থিত 
কুষ্ঠাদি বিদ্যমান থাকে । যথা, 
বেদাস্তসারে “ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কর্্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥% 

“আন্ধ্যমান্দ্যাপটুত্বাদি ভাজনেনেন্ড্রিয়গ্রামেণ অশনায়াপি* 
পাসাশোকমোহাদিভাজনেন চ.....ভুজ্যমানানি জ্ঞানা- 
বিরুদ্ধান্তারন্ধফলাঁনিচ পর্ঠন্নপীত্যাদি।” 

কর্ণের ভেদ দার অবসানের জন্য মুক্ত পুরুষকেও দেহ 
ধারণ করিয়া থাকিতে হয়। অবশেষে কর্মের অবসান 
হইলে বিদেহকৈবল্য প্রাপ্তি হয়। এই কর্্মাবসাঁনকে 
কৃতাত্যয় কছে। 
কৃতের 
অন্থকরণ, যেরূপ কর! হইয়াছে তাহার অন্থকরণ। 
পকৃতানুকৃতকারিণৌ । পরস্পর বধে বীরৌ যতমানৌ 
পরস্তপৌ ॥৮ রামায়ণ ৬৯১ ২৮। 


কৃতান্ত (ত্রি) কতো নিম্পাদিতোহস্তঃ সমান্তির্বেন, বহুত্রী । 


১ সমাপ্তিকারক, সিদ্ধান্তকারী। 

“কৃতাস্ত আমীৎ সমরে! দেবানাং সহদাঁনবৈঃ 1৮ ভাগ,৯।৬।১৩। 
২ পুর্বজন্মাঞ্জিত ফলোন্ুখ কর্ম্ম, ভাগ্য, নিয়তি । 

“ব্রুরস্তন্মিন্নপি ন সহতে লঙ্গমং নৌ কৃতাস্তঃ1”মেঘদূত২1১০৫। 
৩যম। (যমঃ কৃতাস্ত। হেম* ২।৯৮। ) 

“রজ্জেব পুরুষোবদ্ধাকতান্তেনোপনীয়তে-।” রামায়ণ ৫1৩৪।৩। 

৪ সিদ্ধান্ত। (হেম* ২১৫৬।) 

“সাজ্যে কতাস্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্্মণাম্‌।”গীতা ১৫।১৩। 

৫ মৃত্যু । ৬ পাপ, পাপকার্ধ্য।৭ শনিবার । ৮ দেবমাত্র। ৯ শনি। 

“কৃতান্তে কুজয়োর্বারে যস্ত জন্মদরিনং ভবেৎ।” জ্যোতিষ। 

১* যমদেবতাধিষ্ঠিত ভরণী নক্ষত্র । ১১ অঙ্কগণনায় ছুই সংখ্যা । 


কৃতীস্তজনক (পুং) কৃতান্তস্ত জনকো জন্মদীতা, ৬তৎ ।-হুর্য্য। 


(আদিত্যঃ*-"..'যমুনাক্কতান্তজনকঃ। হেম* ২৯) 


কৃতাস্তা (স্ত্রী) কতাত্ত-স্তিয়াং টাপ্‌। রেণুকানামক গন্ধন্রব্য। 
কৃতাম্ন (ক্লী) ক্কতং পককং তদরঞ্চ, কৃর্ধা। ১ পক্কানপ। 


“বেস্ত্রং পত্রমলঙ্কারং কৃতানমুদকং স্ত্রিয়ঃ। 
যোগক্ষেমং গ্রচাঁরঞ্চ ন বিভাজযং প্রচক্ষতে ॥৮ মন্গু ৯২১৯। 
২ সিদ্ধ অন্ন, ভোজনের পর যাহা পরিপক হইয়াছে। 
(ঝি) কৃতং পিদ্ষমনং যেন, বহুত্রী। ৩ যে অন্পপাক করিয়াছে। 


ক্ৃতাপকৃত (বি) তং চ তদপককতং চ, (ক্কতাপন্কতাদীনাং 


চোপসংখ্যানং কর্তব্যম্। পা ২১।৬০। সুত্রে বার্তিক।) 
কৃত হইয়া অপকৃত, যাহা অনুকূলে কৃত হুইয়।. প্রতিকুলে. 


কৃতাক্ফিক [ 


কত হুইদ্াছে, ক্কতের অসমান্তি। ('ক্কৃতাপক্কতমিত্যত্রাপি 
জস্বমাপ্তির্গম্াতে, বখকৃতং তঙ্গেব বাপরুতং বিয়পং 
ক্কতমিত্যর্ধাবগমাৎ।” পা ২1১৬ স্থুজে কৈয়ট। ) 
কতাপদান (তরি) ককৃতং অপদানং মহৎ কার্ধ্যং যেন, বহত্রী। 
যে কোন মহৎ কার্য্য করিয়াছে। 
রুতাপরাধ (ক্রি) কৃতোংপরাধে! ষেন, বনুত্রী। দৌধী, যে 
কোন অপরাধ করিয়াছে । 
কৃতাভিষেক (ত্রি) ক্কতো২ইভিষেকো২ভিষেচনং যন্ত, 
বহত্রী। ১ যাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। (পুং) 
২ অভিষিক্ত রাজপুত্র । 
কৃতায় (পুং) কতং কৃতনংজ্ঞোইয়; পাশকঃ। পাশকভেদ, 
একপ্রকার খেলিবার পাশা। 
কৃতার্থ (পুং) কৃতে। দত্তোহর্থঃ পুঁজৌপচারবিশেষোষন্মৈ, 
বহুতব্রী। অভীত অবসর্পিণীর ১৯শ অরতের নাম। (হেম* ১৫২) 
রুতার্থ (ব্রি) কৃতে। নিম্পাদিতোহর্থঃ প্রয়োজনং যেন বহুত্রী। 
১ ক্কৃতকাধ্য, যে নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে । 
“কুতঃ কতার্ধোহশ্সি নিবহিতাংহসা1 1” মাঘ ১/৯।) 
২ সন্তষ্ট, পরিতুষ্ট। ৩ দক্ষ, নিপুণ। ৪ যুক্তপুরুষ, যাহার 
আম্মার স্বরূপ প্রাপ্তিবূপ মহান্‌ অর্থ সাধিত হইয়াছে। 
( শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১১৪।) 
রুতালক (পুং) কৃতা অলকা তন্নাম পুরী যেন, বনৃত্রী। 
শিবের অনুচরবিশেষ । 
কৃতালয় (ত্রি) কৃত আলয়ো যেন, বহৃত্রী। 
ধে কোন স্থানে আপন আবাস নির্দাণ করিয়াছে। 
“যত্র মে দয়িতা ভার্ধা। তনয়।শ্চ কৃতালয়াঃ1” রামায়ণ ৪৬৩1২১। 
(পুং) কৃতো৷ গৃহীতোহনাক্কতঃ স্বকীয়ত্বেনেত্যর্থঃ আলয়ো- 
যেন, বহুত্রী। ২ ভেক, ব্যাঙ্। 
কৃতাবসকৃথিক (তরি) কৃতা অবসকৃথিকা! যেন বহুবী । বস্ত 
দ্বার যে ব্যক্কি আপন পৃষ্ঠের সহিত জান্থ ও জজ্ঘা৷ বাধিয়াছে। 
ক্কৃতাবসকৃথিকে! ষস্ত প্রৌড়পাদঃ স উচ্যতে।” আহ্িকতত্ব। 
কুতাবস্থ (ব্রি) কৃতা অবস্থা স্িতিঃ, রাজদ্বারেংভিযুক্ত- 
রূপাবস্থাবিশেষে ব! যন্ত বন্ুত্রী । ১ নির্ধারিত, স্থিরীকৃত'। 
২ আহত, রাজদ্বারে অভিযুক্ত । 
“পৃষ্টোহপ্যয়মানস্ত কৃতাবস্থো ধনৈষিণা |” মন্থু ৮1০ 
কুতাবস্থ আহ্‌তোবভিযুকে। গৃহীত-প্রতিভূশ্চ 1? মেধাতিথি। 
কৃতান্ত্র (তরি) কতং শিক্ষিতং অন্ত্রং যেন বহ্ত্রী। ১ যেব্যক্তি 
অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে । “অনোষাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ স্কৃতাগ্রাণা- 
মনেকশঃ।” ভারত ১৪।৬০অ?। 
ককৃতীহ্্িক (তি) কৃতমাকিকং সন্ধ্যাবননাদিরণং প্রাত্য- 


কতাবাস, 


৪০৩ ] 


কতেন 


হিকং কর্ম যেন, বছবী। ফে-ব্যকি চাটার কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিয়াছে । 
কৃতি (ত্র) ক-তাবে জিন্। ১ কিয়া, করা, কয়ণ। 
( “বিচি জগতঃ কৃতির্বরের্ঘরিণা বা” পা ২৩৬৬ স্তরে 
সিদ্ধান্তকৌমুদদী ।) ২ হিংনা, আঘাত, ক্ষতি । (কুতিঃ করণ- 
হিংসয়োঃ। মেদিনী।) ৩ পুরুষপ্রযত্ব, কর্তৃষ্যাপার | 
৪ ক্রিয়া, কার্যয। ( “কৃষ্ণকৃতিমুররিপোরিয়ং।” বোপদেব।) 
৫ মারা, ইন্ত্রজাল। “কৃত্যানার্ধ্যোহসূজৎ প্রভুঃ।৮ 
ভারত ১৩৪ অঃ। ) 
৬ মায়াবিনী, ডাকিনী। ৭ ছন্দোবিশেষ। (“কৃতিঘেো 
দ্বাদশাক্ষরাবেকশ্চাষ্টাক্ষরঃ পাদঃ।” খক্প্রাতি ১৬।২৭) ইহা 
অনুষ্ট ত্জাতীয় ছন্দ, ইহাতে দ্বাদশাক্ষর করিয়! হুই চরণ ও 
অগ্টাক্ষর এক চরণ আছে। ৮ অন্ত আর প্রকার ছন্দ; ইহ! 
২৪টী করিয়। অক্ষরে ৪টা পাদে গ্রথিত হইবে। ৯ বর্গসংখ্য1, 
সসান অঞ্ষের ঘাত। (“সমোদ্িঘাতঃ কৃতিরুচ্যতেংথ।” লীলা 
বততী।) ১০ বিংশতিসংখ্যা ॥ ১১ হিরণ্যকশিপুর পু সংহাদের 
পত্তী। [বৈদিক ]১২ অস্ত্রভেদ, কর্তনী। 
পহন্তেযু খাদিশ্চ কৃতিশ্চ সংদধে |” খাক্‌ ১। ১৬৮। ৩। 
(পুং) ১৩ বিষুণ। (ভারত ১৩।১৪০।২১।) 
কৃতিকর (পুং) ক্ৃতিসংখ্যা বিংশতিসংখ্যাঃ করা; ষন্ত বহুত্রী। 
বিংশতি হস্তযুক্ত রাবণ। 
কৃতিমান্‌ (৭) ক্রি) কৃতিরস্তান্তি কৃতি-মতুপ্‌। ১ যে অনেক 
কার্ধ্য করিয়াছে, যে অনেক সংকার্যয করিয়াছে। 
“নানাদেশকতিমতাং নানাদেশনিবাসিনাম্‌।” 
ভারত১৪।৬০ অঃ। 
২ বংশস্থাপনবর্থা, যে কোন বংশস্থাপন করে। 
কৃতিরাত (পুং) বিদেহবংশীয় বিশ্রুতের পুত্র । (ভাগবত 
৯১৩।১৭, বিষুপুরাণ ৪81৫1২২।) 
কুতিরোম। (পুং) ক্ৃতিরাতের এক]ুপুত্রের নাম। 
রূৃতী [ন্‌] (তরি) ক্কতং কর্ম প্রশস্তমন্তান্তি, ক্কৃত-ইনি। 
১ শিক্ষিত, পণ্ডিত, কবি । (কৃতিষ্ট্যভিরূপধীরাঃ। হেম ৩৫ 1) 
* ২ সাধু। ৩ পুণ্যবান্। ৪ কৃতক্রিয়, যে কোন উদ্দেশ্ত সাধন 
করিয়াছে। (“ন খবনির্জিত্য রদুং কৃতী ভবান্‌ ॥* রদ্যু ৩৫১) 
(পুং) ৪ চ্যবনের পুত্র, উপরিচর বস্থুর পিতা । (তাগবত 
৯1২২।৫।) ৬ সন্নতিমানের এক পুত্র । (ভাগবত ৯২১। ২৮) 
কূতে (অব্য) ক-ক্কিপ্‌ এদত্ত নিগপাতনং। জন্ত, নিমিত্ত, কাধ্যার্থ। 
( “সন্রমং জনয়িষ্যামি,সীতায়! মানুষঃ কতে।” 
রামায়ণ ৩।৬৯।১৩1- 
কৃতেন (অব্য) নিমিত, কার্য্যার্থ।,( রামাক্ণ ১1৭৬1৬। ) 


কত্ত (তি) কৃতী ছেদনে ক্ত। ছিন্ন। 
কৃতি (তরী) কৎ্ক্তিন্। ১ কঙ্ঃসারাদি চর্দ। ২ স্বক্‌। 
৩ তৃর্জা। ৪ রুত্তিকা। 
ক্ত্তিকা (ন্ত্রী) কৎ-তিকন্‌ কিচ্চ। 
চজ্ের পত্ী। 

একদিন ভরণী, কৃত্তিক1, আর্দ্র, অশ্লেষা, মথা, উত্তর- 
ফল্তনী, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ্দ চন্দ্রের নিকট 
উপস্থিত হইয়া চন্ত্রকে ও রোহিণীকে অতিশয় তৎসন! করি- 
লেন। চন্দ্র নিতান্তকুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন-_-“তোমরা 
আমাকে কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, এই জন্য তোমর] উগ্র 
ও তীক্ষ বলিয়। প্রসিদ্ধ হইবে এবং তোমাদের নয়জনের ভোগ্য- 
দিনই যাত্রার উপযুক্ত হইবে না।” চন্ত্রকর্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত 
হইয়া সকলেই পিতৃগৃহে গমন করিলেন । তাঁহার দক্ষের সমক্ষে 
উপস্থিত হুইয়! সকাতরে বলিলেন, পিতঃ! দ্বিজরাজ আমা- 
দিগকে দেখিতে পারেন না, রোহিণীই তাহার প্রাণ, তিনি সর্বদা 
রোহিনীকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করেন৷ আমাদিগকে সেই 
দিকে যাইতে দেখিলে চক্ষু ফিরান, আর ফিরিয়া দেখেন না। 
আমরা নিতাস্ত ছঃখিত হইয়া তাহাকে অনুরোধ করি, তিনি 
রাগ করিয়। শাপ দিয়াছেন যে তোমরা অধাত্রিক হইবে ।” দক্ষ 
প্রজাপতি কণন্ঠাগণের ছুঃখের কথা শুনিয়। নিতান্ত কাতর 
হইলেন, তিনি চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়। বলিলেন, “বৎস! 
তোমার অবিধেয় আচরণ গুনিয়া আমি নিতান্ত হৃঃখিত 
হইয়াছি। তুমি এই অবিধের় আচরণ পরিত্যাগ করিয়া 
সকলেরই প্রতিই সমান ভাবে দেখ, একটীকে সোহাগিনী 
করিয়া সকলকে ছৃঃখিত করিও না ।” দ্বিজরাজ ভয়ে ও লজ্জায় 
তাহাই অঙ্গীকার করিলেন। ভয়, লজ্জ। আর কতক্ষণ থাকে। 
দক্ষ প্রস্থান করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে ভয়লজ্জাও অন্তহিত 
হইল। চন্দ্র পূর্বের যায় রোহিণীর প্রতিই অন্ুরক্ত থাকি- 
লেন। ভরণী প্রভৃতি রমণীগণ পুনর্ধার পিতার নিকট 
উপস্থিত হইয়া বলিল, 'পিতঃ ! আমাদের ছুরদৃষ্ট কিছুতেই 
দূর হইবার নহে, দ্বিজরাঁজ কিছুতেই আমাদিগকে ভাল- 
বাসিবেন না । দক্ষ পুনর্বার চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন, চন্দ্রও অঙ্গীকার করিলেন, ফল কিছুই হইল ন1। 
চন্্র পূর্ববৎ রোহিবীর প্রেমাকাজ্জীই থাকিলেন। বিশেষ 
হইল যেভরনী প্রভৃতিকে পূর্বাপেক্ষাও অধিক অবজ্ঞা করিতে 
লাগিলেন। তাহারা দক্ষ সমীপে উপস্থিত হুইপ্ন। বলিল, 
“তাত! আমাদের চন্দ্রে আর প্রয়োজন নাই, আপনি আমা- 
দিগকে তপন্তার উপদেশ প্রদান করুন। আমর! তপদ্থিনী 
হইব।, ইহা শুনিয়া দক্ষ অতিশয় কু্ধ হইলেন। তীহার নাসি- 


১. তৃতীয় নক্ষত্র, 
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কার অগ্রভাগ হইতে রমণীসস্ভোগলোলুপ যা! উৎপত্ন হইল। 
তখন দক্ষ সেই রোগকে বলিলেন, “তুমি সত্বর চন্দ্রের শরীরে 
প্রবেশ কর, চন্ত্রকে গ্রাস করিবার জন্ত তাহার শরীরে গিয়া! 
বাস কর। যক্ষা চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিল। দ্বিজরাজ 
দিনে দিনে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, পরিশেষে এক কল মাত্র 
অবশিষ্ট থাকিলে দেবগণ চন্দ্রের এই অবস্থা দেখিয়া ব্রক্গাকে 
জানাইলেন। অনন্তর ব্রহ্মার আদেশমত দেবগণ, দক্ষভবনে 
উপস্থিত হুইয় দক্ষকে বহুবিধ স্তব করিয়া বলিলেন, “আপনি 
রজনীনায়কের প্রতি সন্তষ্ট হইয়! তাহার হুর্দশ! দূর করুন! 
তাহার দূরবস্থা দেখিয়া আমরা সকলেই ছুঃখিত হইয়াছি !, 
প্রজাপতি দেবগণের স্তবে সন্থষ্ট হইয়া বলিলেন, “আজি যে 
শাপ দিয়াছি, তাহ! কিছুতেই অন্তথ! হইবার নহে। চক 
যদি আপনার ছরাচার পরিত্যাগ করিয়া সকল পত্বীর প্রতি 
সমান ব্যবহার করে, তবে এক পক্ষ ক্ষয় ও একপক্ষ বুদ্ধি 
লাভ করিতে পারিবে । দেবগণ চন্্রকে জানাইলেন। দক্ষের 
বাক্যে চন্দ্রের একপক্ষ বৃদ্ধি ও অপরপক্ষে ক্ষয় হইতে লাগিল । 
(কালিকাপুরাণ ২*_-২১ অধ্যায় ।) 
ভরণী প্রভৃতির সহিত কৃত্তিকাকেও চন্দ্র শাপ দিয়াছিলেন, 

সেই জন্ত কুত্তিকানক্ষত্র যাত্রায় বর্জনীয় । ইনি কার্তিকেয়কে 
পালন করিয়াছিলেন। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি। 

“ক্ষুধাধিকঃ সত্যধনৈ বিহীনে বৃথাটনোতপন্নমতিকুতদ্তরঃ | 

কঠোরবাক্‌ চাহিত কর্মকৎ স্তাৎ 

চে কৃত্তিকায়াং মন্জঃ প্রহুতঃ ॥”॥ কোঠীপ্রদীপ। 

কত্তিকানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে মনুষা ক্ষুধিত, মিথ্যা- 

বাদী, বৃথা! পর্যটনশীল, ক্ৃতত্ব, কঠোরবাদী ও অহিতকারী 
হয়। ইহার আদ্যপাদে জন্মগ্রহণ করিলে জাত ব্যক্তির 
মেষরাশি হইবে ও অবশিষ্ট পাদত্রয়ে জন্মিলে তাহার 
ব্যরাশি হইবে। ২ শকট, গাড়ী । 


কৃত্তিকা্জি (ব্রি) কৃত্তিকা শকটং অগ্জিস্তিলকং চিহ্নং যন্ত 


বহুক্রী। শকটচিন্কে চিহ্নিত, অশ্বমেধষক্তে যে অশ্বকে শকটা- 
কার তিলক দেওয়া হয়। (শতপথব্রাঙ্গণ ১৩1৪।২।৪। ) 


কৃত্তিকাভব (পুং) কৃত্তিকারাং কৃত্তিকা নক্ষত্রে ভব উৎপততি- 


রস্ত | চন্জ্র॥ (হেম"।) কাহারও মতে এই শব্টী “কৃতিকাধব, 
হইবে, তাহাই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়, কারণ চন্ের কুত্তিকা 
নক্ষত্রে উৎপত্তি স্বন্ধে কোন কথা কোন পুরাণে দেখিতে 
পাওয়া যায় না। [কুতিকা দেখ।] 


কৃত্তিকাহৃত ( গুং) কত্তিকায়াঃ স্থৃতঃ পু, ৬তৎ । কার্তিকের, 


কৃত্তিকা ইহাঁফে পালন করিয়াছিল বলিয়া ইহার না 
কত্তিকানূত হইয়াছে। [কার্তিকের দেখ।] 


কত 


কৃত্তিবাস (পুং) কতা চরণ গজানুরত্তেতি শেষঃ বন্তে ্ষটি- 
দেশমাচ্ছাদয্নতি উপ* স"। কৃত্তি-বসঅণ্‌। ১ শিব। ২ 
_ বাঙ্গালাভাষার একজন অতি প্রাচীন কবি। “কৃত্তিবাসী 
ক্লামার়ণ” ব! বাঙ্গালভাষায় রামাক্সণ তাহার অক্ষয়কীর্তি। 
তিনি স্বরচিত ভাষা রাষায়ণে যেরূপ নিজের পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহাতে জান! যায়, তিনি একজন কবি *, একজন পণ্ডিত 1, 
সর্ধশাস্ত্রদর্শা $ এবং ফুলিয়াগ্রামনিবাসী $€। তাহার সময়ে 
ফুলিয়াগ্রাম বোধ হয় বেশ সমৃদ্ধিশীলী ছিল, এই জন্যই 
“স্থানের প্রধান” বলিষা উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। ফুলিয়া- 
গ্রাম শাস্তিপুরের নিকট । কৰি ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন 
প্রসঙ্গে আকনা, মাহেশ, মেড়তলা, খড়দহ, নদীয়া, সম্তুগ্রাম 
প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। নবদ্বীপ প্রসঙ্গে 
লিখিক়্াছেন-_- 

“আসিয়া মিলিল গঙ্গ। তীর্থ যে নদীয়!। 

সপ্তত্বীপ মধ্যে সার নবধ্ধীপ গ্রাম। 

এক রাত্রি গঙ্গা তথ! করেন বিশ্রাম ॥৮৮ আদিকাণ্ড। 

এখন কথা হইতেছে, কৃত্তিবান নবন্বীপকে সপ্তত্বীপের সার 
বলিলেন, অথচ নবন্বীপচন্্র চৈতন্তদেবের নাম উল্লেখ করিলেন 
না, খড়দহের নিত্যানন্দ প্রভুর নামও তুলিলেন না, এমন কি 
কাবর জন্মভূমি ফুলিয়ানিবাসী কঠোরতপ! হরিদাসের নামটা 
মাত্রও করেন নাই, ইহাতে বোধ হয় যে তিনি চৈতন্ত 
প্রভৃতির পুর্নে আবিভূতি হন এবং তাহার সময়েও নবদ্বীপে 
প্রধান প্রধান পণ্ডিতের বাস ছিল । 
বর্তমানকালে রাটীয় কুলীন ব্রাহ্গণদিগের মধ্যে ফুলিয়।- 

মেলের জন্ত ফুলিয়াগ্রাম বিখ্যাত হইয়াছে । ব্রাঙ্মণদিগের 
কুলাচার্ধযযকারিকা পাঠে জান! যায়, মেলপ্রবর্তক দেবীবর 
চৈতন্তদেবের এবং ফুলিয়ামেলের প্রথমব্যক্তি গঙ্গানন্দ ভষ্টা- 
চারধ্য দেবীবরের সমসাময়িক । কুলপঞ্জিকার মতে গঙ্গা- 
নন্দের প্রপিতামহের নাম অনিরুদ্ধ, এই অনিরুদ্ধের পিতার 
নাম মুরারিওব! ও ভ্রাতার নাম বনমালী। বনমালীর 


ক্কত্তিবাস নামে এক পুত্র জন্মে । [কুলীন শব ৩৩৬পৃঃ দেখ ।]. 


উক্ত সুরারিওঝার পৌন্র ও বনমালীর পুত্র কৃত্তিবাস 
আমাদের বিবেচনার ভাষা-রামায়ণ-প্রপেতা। কবিও নিজে 
আপনাকে “মুরারিওঝার নাতি”(১) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । 


* “কৃত্তিবান.করির কবিত্বময় বানী।” কিক্িদ্যাকাণ্ড। 
1 *লস্কাকাও গাহিল পঙিত কৃত্তিবাস।” ইত্যাদি । 
? “কৃত্তিবাস কবিবর, সব্ধ্যশান্ত্র হগোচর” লক্কাকাও। 
₹ “বানের প্রধান সে কুলিয়ায় নিবাস। 

র/যায়ণ গান -ছ্িজ মদে অভিলাষ" অরণাকাও। 

৫৯) “কৃত্তিবাস পণিত সুরারি ওঝার নাতি। 

যাকে বিরাঞ্জ করেন সরদ্যতী |” কিকিদ্বযাকা$। 
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আত 


কতিঘাগ 


কুলপঞ্জিকান্সারে মহায়াজ লক্মণসেমদেবে প্রতিষ্ঠিত আক্মি- 
তের অধস্তন ৮ম পুক্ষে এবং গজানঙ্গের ভট্টাচার্যের উদ্ধাতন 
তৃতীয় পুরুষে কৃত্তিবাস আবির্ভূত হন। এনরপ স্থলে মহারাজ 
লক্ষমণসেনের নানাধিক ২৫* বর্ষ পরে (২) এবং চৈতন্তের সম- 
সাময়িক (৩) গঙ্গানন্দের ৫০1৬০ বর্ষ পূর্বে ত্বত্তিবাসের 
আবির্ভাব-কাল স্থির করিতে হয়, তাহ! হইলে কৃত্তিবাস 
১৪১৫ হইতে ১৪৩০ থৃষ্টাবের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। কবি 
লক্কাকাণ্ডে লিখিয়াছেন, যে তিনি জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় রামায়ণ 
রচনা করেন, ইহাতে বোধ হয় তিনি বৃদ্ধাবস্থায় উক্ত সময়ে 
ভাষারামায়ণ প্রণয়ন করিয়। থাকিবেন। এখন সাধারণের 
বিশ্বাস শ্কঞ্চবিজয়-রচয়িতা গুণরাজর্থাই বাঙ্গালার আদি- 
কবি, তিনি ১৪৮* খৃষ্টাব্দে নিজগ্রন্থ রচনা করেন; কিন্ত 
এখন আর সে কথা খাটিতেছে না, কৃত্তিবাস গুগরাজখা 
অপেক্ষা প্রাচীন কবি, তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের 
সমসাময়িক । 
কাহারও মতে কৃত্তিবাস সংস্কৃত জানিতেন না, তিনি 
মূল রামায়ণ দেখেন নাই, পুরাণ শুনিয়া আপন গ্রস্থ রচনা 
করেন ।-- 
“ক্কত্তিবাস পঞ্জিত বিদিত সর্বলোকে । 
পুরাণ শুনিয়৷ গীত রচিল কৌতুকে ॥,, অরণ্যকাণ্ড। 
“নাহিক এ সব কথ! বান্সীকি রচনে। 
বিস্তারিত লিখিত অন্ভুত রামায়ণে ॥” 
আবার কেহ শেষোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন-_- 
“কৃত্তিবাস যে অ্ভুতরামায়ণের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন, 
বাস্তবিক তাহা অদ্ভুত রামায়ণে নাই, ইহাতে তাহার 
সংস্কতানভিজ্ঞতা। গ্রকাশ পাইতেছে।” 
রুত্তিবাস যে আদৌ সংস্কত জানিতেন না, এ কথা আমরা 
স্বীকার করিতে পারি না । তিনি আপনাকে প্রায় শতবার 
“পণ্ডিত” ও সর্বশান্্রদ্শী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যে 
ব্যক্তি সংস্কত জানেনা, তাহার লেখনী হইতে কখন এন্সপ 
অসমসাহ্‌সী কথ! বাহির হইতে পারে না। তাহার বর্ণিত 
অনেক কথা অদ্ভুত-রামায়ণের প্রাচীন হস্তলিপিতে আছে । 
একস্থানে কৰি লিখিয়াছেন-- 


(২) মহারাজ লক্গমণসেন দেব ১১৬৯ হইতে ১২০৩ ব1 ১২০৫ থৃষ্টাব 

অবধি রাজত্ব করেন, এর পন্থলে তাহার রাজদ্বের মধ্যবর্তীকালে প্রায় ১১৮০ 
থৃষ্টাবে কৃত্ধিবাসের পূর্বপুরুষ আঙ্িত সম্মানিত হম। 

(৩) ১৪০৭ শকে অর্থাৎ ১৪৮৫ খু্টানযে চৈতনদেবের জন্ম। গঙগ!- 

নলের পুর বাহদেৰ সার্বভৌম ঘচৈতপ্তদেবের সষকালীয়। এট্জভ 
গঙ্গানন্ম চৈতন্কের কিছু পুর্ধে বিদযসাদ থাক! সন্তধ। 


কতিবাসাঃ 


“পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে। 
বিস্তারিয়! কহি গুন বাগ্দীকির মতে ॥৮ & 
বাস্তবিক কৃত্তিবাস বান্ধীকি রামান্গণ, অদ্ভুত রামায়ণ ও 
অনেক পুরাণ পাঠ করিয়া! তাহায় সাঁর-সংগ্রহ পূর্বক ভাষা- 
বামাসণ রচনা! করেন, উহা! কোন একখানি গ্রন্থের অনুবাদ 
নছে। এই জন্ত ইহার সহিত বাল্গীকি রামায়ণের 
অনেক অনৈক্য। পুর্বে ভাষা রামায়ণের পাঁচালী গীত 
হইত। কৃত্তিবাসের রামায়ণপাঠে বোধ হয় যে তিনিও 
সেই উদ্দেশ্তেই রামায়ণ রচনা করেন। বোধ হয় তিনি 
সাধারণের মনস্তষ্টির জন্ত ও আপনার কবিত্ব দেখাইবার 
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কৃতাবান্‌ 


করিল, “হে উলঙ্গ মহাদেব! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হইয়া থাকেন, তবে আপনি আমান্ন শরীরের চর্ম গ্রহণ 
করিয়! পরিধান করুন ও অদ্য হইতে আপনার লাম কৃ্ধি- 
বাম হউক ।” মহাদেব গজাস্থরের এই প্রার্থনায় শ্্বীরূত 
হুইয়াছিলেন ও তদবধি তাহার নাম কৃত্বিবাম হইল। 

শুরুষভূর্বেদে কুদ্রের একটা নাম 'কুতিবাসা১ দৃষ্ট 
হয়। যথা--"অবততধন্বা পিনাকাবসঃ ক্কত্তিবাসা অহিংসরঃ 
শিবোহ্তী হি।” বাজসনেয়সংহিতা ৩। ৬১। 

“হে কদর! ত্বংকৃতিবাস্াাঃ চর্্াস্বরঃ  বেদদীপে মহীধর । 
(স্ত্রী) ২হূর্গা। 


নিমিত্ত এমন অনেক কথা লিখিয়াছ্েন, বাহ! আমরা প্রাচীন কৃত, (তরি) ১ কর্তনশীল। (শ্বসীব কত্ব/বিজ আমিনান| |” 


পুরাণাদি কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। [রাম দেখ।] 
কৃত্তিবাসের রচনা! অতি সরল ও মধুর, মাঝে 
মাঝে শব্মাধুর্যয ও পরিহাস-রসিকতার বিলক্ষণ পরিচয় 


খক্‌ ১৯২১০ । কত্র£ কর্তনশীল। | সারণ।) কৃ-কৃত্ব,। 
(ককহনিভ্যাং কৃত্ব,। উপ্‌ ৩৩৯1) ২ শিল্পী, কাধ্যনিপুণ। 
কারুকার্য্যকারী। (কৃত্বুশিল্পী। উজ্দলদত্ত।) 


আছে। বাঙ্গালাভাষার শৈশবাস্থায় ধাহার লেখনী হইতে কৃত্য (ক্রি) ক্রিয়তে, ক-ক্যপ্‌ (বিভাষ৷ কৃবৃুষোঃ। পা1 ৩১১২০) 


এমন মনোমুগ্ধকর মধুর রচনা! বহির্গত হইয়াছে, তিনি 
নিঃসন্দেহে একজন অসাধারণ কবি। 

কম্তিবাসের নাম দিয়া যে কয়খানি রামায়ণ মুদ্রিত হুই- 
াছে, তাহার একখানিও বিশুদ্ধ নহে। প্রাচীন হস্তলিপির 
সহিত মিলাইলে অনেক অসঙ্গতি দেখ যায়। 
কৃততিবাসাঃ [স্‌] (পুং) কৃতিরগজান্থ্্ত চর্দ বাসোহন্ত, 
বহত্রী। ১ মহাদেব গজাস্থরকে মারিয়া তাহার চর্ম 
পরিধান করেন বলিয়া তাহার এই নাম হইয়াছে । কাশী- 
খণ্ডে ৬৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে--পার্বতী যখন মহাদেবের 
নিকট হইতে রত্বেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতেছিলেন, 
তথন মহিষাসুরের পুজর গঞ্জাস্ুর আপন বলবীর্ষ্যে প্রমত্ত 


তুগাগমশ্চ । ১ কর্তব্য কার্ধ্য। ২বিদ্বি্ট। ৩ যে ব্যক্তিকে 
উৎকোচ দ্বার] বশীঘৃত কর। যাইতে পারে অথবা কাহাকেও 
বিনাশ করিবার জন্ত নিযুক্ত করা যাইতে পারে। 
( কৃত্যাক্রিয়াদেবতয়ে! জ্রিষু বিদ্ধিষ্টকার্ধযয়োঃ। মেদিনী।) 
( পুং) ৪ ব্যাকরণের তব্য, অনীয়র্‌, তবৎ, ষৎ, ক্যপ্‌, 
প্যৎ ও কেলিমর্‌ এই কয়টা প্রত্যয়। বোপদেব ইহাদের 
ল্য সংজ্ঞা করিয়াছেন। কৃত্য প্রতায় কর্ম ও ভাববাচ্যে 
প্রযুক্ত হইয়। থাকে, কচিৎ কর্তৃবাচ্যেও প্রযুক্ত হয়। «৫ 
অভিচার দেবতা, অভিচারার্থ যেষে দেবতার পৃজ! কর! হয় 
ভূত, প্রেত, ষক্ষাদি। (ক্লী) ৬কাধ্য, প্রয়োজন, অবস্ত 
কর্তব্য কর্ম, উদ্দেশ । 


হুইয়। মহাদেবের অনুচরগণকে নিপীড়ন করিতে করিতে কৃত্যক (পুং) ক্ৃত্য-স্বার্থে কন্‌। বিদ্বেষক, ক্ষতিকারক । 
সেই দিকে আমিতেছিল। প্রমথগণ গজান্থরের ভয়ে ভীত কৃত্যক। (ত্র) কৃত্যক-স্্িয়াং টাপ,। মায়াবিনী/ ডাঁকিনী, 


হইয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইল। গজাস্ুর ইতি- 
পূর্বে তপস্তা করিয়। ব্রহ্মার নিকট.বরলাভ করিয়াছিল যে, 


কন্দর্পের বশীভূত কোন ব্যক্তির হস্তে তাহার মৃত্যু হইবে না ।, 


গজান্ুর সমস্ত জগৎকে কন্দর্পবশীতভূত বলিয়৷ আর মৃত্যুভয় 


যেস্ত্রী প্রাণান্তকর ক্ষতি করে অথবা সর্ধনাশ করে। 
(“লোষ্ট,তিঃ পাংশুভিশ্চৈব তৃঁণৈঃ কাষ্টৈস্চমুষ্টিভিঃ | 
* অবশ্যমেৰ হন্তাম সার্থশ্কিলকৃত্যকাম্‌ ॥” 
ভারত, নলোপ্যখ্যান, ১৩।২৯।) 


করিত না। কিন্তু সে যখন কন্দর্পদর্পহারী মহাদেবের সক্ছুধে কৃত্যবান্ ২] (ত্রি) কৃত্যমন্তান্ত, কৃত্য-মতুপ্‌, মন্ত বঃ। 


আসিয়া! উপস্থিত হইল, তখন মহাদেব তাহাকে ত্রিশূলে বিদ্ধ 
করিয়া একাবারে শুন্তে তুলিয়। ধরিলেন। গজাসুর শুন্তে 
মহাদেবের. মন্তকের উপর ছত্রের স্তায় স্বীয় দেহ বিস্তৃত 
করিয়! রহিল। গঞজান্থর সেইরূপ শুন্তে থাকিয়া! মহাদেবের 
অনেক স্ব স্ততি করিলে মহাদেব: প্রসন্ন হুইয়্া তাহাকে 
কর গ্রদান করিতে চাহিলেন। তাহাতে গজান্থুর প্রার্থন। 


১ ক্রত্যযুক্ত, যে অবশ্ট কর্তব্য কার্য করে বা করিতেছে, 
যাহার কোন উদ্দেস্ত আছে, যে নিত্য কার্ধ্য সন্ধ্যাবন্দনাদি 
অনুষ্ঠান করে। 
(৭তে হপশ্ঠন্‌ ব্রাঙ্গণং শ্তামমাপন্নং পলিতং কূশম্‌.।, 
রুত্যবস্তমদুরস্থমগ্সিহো ত্রপুরস্কতম্‌ ॥” মহাভারত, আদি। | 
২ কার্য্যবান্‌। 


কৃত্যা 


কত্যবিৎ [দ] (তরি) কৃত্যং কর্তবাং বেততি, কৃত্য-বিদ্‌-কিপ.। 
কার্ধযজ্ঞ, বিধিজ্ঞ, পণ্ডিত, জ্ঞানী। 
কৃত্যবিধি (পুং) কৃত্যন্ত কর্তব্যন্ত বিধিনিয়ম:, ৬তৎ। 
কর্তব্যকার্ষ্যের বিধি, নিন্ম, কার্য্যপ্রণালী। 
কতা! (শ্রী) ক-ভাবে ক্যপ্-তুগাগমঃ টাপ্‌ চ। ১ ক্রিয়া, কার্ধ্য। 
পত্রাঙ্গণন্ত রুজঃ কৃত্যা জাতিরঘ্রেরমদ্যয়োঃ 1” মন্তু ১১1৩৯। 
২ অভিচারাদি কার্যা। 
”উতকৃত্যাং কিরামি।” বাজসনেয়সংহিতা ৫।২৩।” 


“উতকৃতা শত্রভিরভিচরস্তিঃ সম্পাদিতা বলগরূপা' মহীধর ৷. 


৩ অভিচারকার্যের জন্ত আরাধিত দেবতাবিশেষ। 
“মু কৃত্যা কর্তারমচ্ছতু 1” অধর্ববেদ ৫1১৪।১১। 

অভিচার ক্রিয়ার ইহার উৎপত্তি হয় এবং যাহার বিনা- 
শের নিমিত্ত অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে বিনাশ 
করিয়াই বিন হয়। 

মহাভারতে একটা কৃত্যা উৎপত্তির কথা বর্ণিত 'আছে। 
নরপতি বুষ(দভি মুনিগণের নিকট দান প্রশংসা শুনিয়া সুনি- 
গণকে প্রতিদিন উড়ুম্বর ফল প্রদান করিতেন। স্ুবর্ণদানে 
অধিকফল অথচ দেখিতে পাইলে সুনিগণ গ্রহণ করিবেন না, 
এই ভাবিয়! ফলের মধ্যে গোপন করিয়া স্থবর্ণ প্রদান করিয়! 
ছিলেন। মুনিগণ জানিতে পারিয়া সেই ফল গ্রহণ করিলেন 
না, স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন । বুষাদর্ভি কুপিত হুইয় মুনি- 
গণ্রে বিনাশ করিবার মানসে অভিচার করিতে আরম্ভ করি- 
লেন । যথাবিধি ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, একটা রাক্ষীর (কৃত্যার) 
উৎপন্তি হইল। নরপতি বলিলেন, 'যাতুধানি ! তুমি অত্রি 
প্রভৃতি মুনিগণকে বিনাশ কর। কিন্ত তাহাদিগকে বিনাশ 
করিবার পূর্বে তাহাদের নামের অর্থ হৃদয়ঙ্গন করিয়া পরে 
বিনাশ করি ও।" যাডুধানী মুনিগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। 
দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষপীর বিনাশ করিতে এক সন্ন্যাসী মৃষ্তি ধারণ 
করিয়! পূর্বেই মুনিগণের্‌ সহিত মিলিত হইলেন। রাক্ষসী 
আসিয়! মুনিগণের পরিচয় পিজ্ঞাসা করিল । মুনিগণ যথাক্রমে 
আপনাদের নামের অর্থ ও পরিচয় দিলেন, কিন্ত রাক্ষসী 
তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল ন1, পরিশেষে সন্ন্যাসী বেশধারী 
ইন্দ্র নিকট পরিচয় জিন্ঞ[সা করসিল। ইন্দ্র পরিচয় দিলেও 
রাক্ষমী বুঝিতে না! পারিয়া বলিল, আমি কিছুই বুঝিতে 
পারি নাই, আপনি পুনর্বার পরিচয় দিন। সন্ন্যাসী কহি- 
লেন, তুমি একবারে আমার পরিচয় বুঝিতে পারিলে না, 
অতএব আমি এই ত্রিদ গাঘাতে তোমাকে বিনাশ করিব। 
এই বলিয়। ভ্রিদণ্ডাধাত করিলেন, রক্ষী ভূতলে পতিত 
হইয়। প্রাণত্যাগ করিল। (ভারত, অন্ধ, ৯৩ অধ্যায় ।) 


[ 8০৪ ] 


কন্তিম 


আ'র এক সময়ে যখন মহারাজ অস্বরীধ রাজ্যাশ্রম পরি" 
ত্যাগপুর্বক যমুনাতীরে বিষুঃর অর্চনা করিতেছিলেন, তখন 
মহামুনি ছুর্বাসা তাহার অতিথি হইলে তিনি আহারার্থ 
শুদ্ধ জল প্রদান করেন, তাহাতে হুর্বাস! ক্রুদ্ধ হইয়৷ তাহাকে 
বিনাশ করিবার জন্ত জট! হইতে কালানল সদৃশ গ্রাজলিত 
দেহধারিণী অসিহস্ত। কৃত্যাকে স্জন করেন। (ভাগবত, 
৯1৪ অঃ 1) বিষুণপুরাণের 1৩৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে-_- কষ 
কাশিরাজ পৌগ্ডককে নিহত করিলে তাহার পুক্র তপস্তায় 
মহাদেবকে সন্তষ্ট করিয়া পিতৃশক্র কৃষ্ণকে নিহত করিবার 
জন্য মহাদেবের নিকট কৃত্যাকে বর প্রার্থনা করেন। 


'তাহাতে দক্ষিণায়ি হইতে জালা করালবদনা প্রজলিত- 


কেশকলাপ। কৃত্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার ধ্যান-__ 
“ক্রোধাজ্দ্বলস্তীং জলনং বমস্তীং 
কৃপ্িং দৃহস্তীং দিতিজং গ্রসস্তীম্‌। 
ভীমং নদস্তীং প্রণমামি কুত্যাং 
রোরয়মাণাং ক্ষুধয়োগ্রকা লীম্‌ ॥+” 
ক্রোধে ইহার দেহ প্রজ্বলিত হইতেছে, ইনি অগ্নলিবমন ও 
সৃষ্টি দাহ করিতেছেন, দৈত্যদিগকে গ্রাস করিতেছেন, 
ভীমনাদ ও ক্ষুধায় উচ্চ চীৎকার করিতেছেন 
কৃত্যার শাস্তি অথর্ববেদ ৫।১৩।১৪। কথিত হুইয়াছে। 
স্থশ্রুতেও কৃত্যার শান্তি মন্ত্র আছে। 
“ততোহইন্থরা এষু লোকেধু রৃত্যাং বলগান্লিচখুরতৈবং 
চিদ্দেবানভিভবেমেতি 1” 
শতপথব্রাঙ্ষণ ৩1৫।৪।২ | 


& নদীবিশেষ। (মহাভারত ভীম্ম ৯১৮) 


কৃত্যাকুৎ (ব্রি) [বৈদিক] কৃত্যাং অভিচার-ক্রিয়াং করোতি, 


কুতা-ক-ক্কিপ্‌, তুগাগমশ্চ । যে অভিচার কার্ধা করে। 
(কুত্যাং কত্যাকৃতে দেবা নিষ্ষমিব প্রতি মুঞ্চত।”অথর্র্ব ৫1১৪।৩।) 


কৃত্যা দূষণ € পুং) [বৈদিক] কৃত্যায়। অভিচার-ক্রিয়ায়া- 


দুূষণঃ, কৃত দূষলুযুট । ১ অভিচার কার্ষের গ্রাতিকার জন্ত 
দৈবক্রিয়াবিশেষ, অথর্ববেদের ৫।১৩,১৪ মন্ত্রে এবং শতপথ- 
ব্রাঙ্গণের ৩।৫1৪।২।৩ মন্ত্রে কত্যাবিনাশের কথা আছে। ২ 


ক্রুত্যাবিনাশক ওষধিবিশেষ | (অথর্ব্ব ৮1৭।১* |) ৩ আঙ্তিরস- 


বংশীয় কুত্যাবিনাশক জর্গিড় খধিবিশেষ ৷ (অপর্বা ১৯/৩৪।১ 1) 
কৃত্যাদূষনী শবও এই এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 


কত্যাদৃষী ন্‌? (ত্রি) ক্কৃত্যায়! অভিচার-ক্রিয়ার়। দৃষী 


দূষকঃ, ৬তৎ। কৃত্যা-ছুষ্ইনি। কুত্যাধিনাশক । 
কত্যাদৃষিরয়ং মপিরথো! অরাতিদৃষিঃ 1” অথর্ব ২1৪।৬। 


কৃত্রিম (রী) ক.ক্তি, (ড্রিতঃ কিঃ পা ৩৩৮৮।) ততো।- 


থী 
ঘপ্‌। (বের্মসিত্যম। পা ৪19২৯ 1) ১ বিটুলৰণ। (বিড় 
পাক্যে তু কৃত্রিমে। হেম* ৪1৮1) ২কাচলবণ, কালপুন। 
৩ অঞ্জনভেদ। ৪ জবাদিনাশক গন্ধদ্রব্য। (পুং) ৫ সিহলক 
গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (কৃত্রিমং রচিতে প্রোক্তং সিহনকে লবণো- 
ত্তরে। বিশ্ব ৪৬।)৬ চীনকপ্পুর। ৭ স্বাদশবিধ পুক্রান্তর্গত 
পুজরবিশেষ। (পসদৃশত্ প্রকুর্ধযাদ্‌ যং গুণদোষবিচক্ষণম্‌। 
পুজরং পুজগুণৈর্ুক্তং স বিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিমঃ 1৮, মন্গু ৯/১৬৯। ) 

(ত্রি) ৮ মিথ্যাভৃত, কল্পিত। (রঘু ১৯। ৩৭।) 

৯ কার্যযজাত, অস্বভাবজ। 

কুত্িমক (পুং) কৃত্রিম-স্বার্থে কন্‌। ১ তুর নামক গন্ধ- 
দ্রব্যবিশেষ। (ক্লী) ২ বিড়লবণ। 

কত্রিমধূপ (পুং) কৃত্রিমেন গন্ধদ্রব্য-বিশেষেগ কলিতো! ধৃপঃ, 
মধ্যলো”। নানাম্গন্ধি দ্রব্যনির্ষিত দশাঙ্গাদি ধূপ। সংস্কৃত 
পর্যযায়_-পায়স, বৃক্ষধৃপ, শ্রীবাস, সরলদ্রব। (হেম* ৩1৩১২ ।) 

কত্রিমধুপকপং ২) কৃত্রিমধূপ-স্বার্থে কন্‌। মিশ্রিত গ্ধদ্রব্যবিশেষ। 

কৃত্রিমপুক্র (পুং) কত্রিমশ্চাসৌ ুত্রশ্চ, কর্ম্ধধা। দ্বাদশবিধ 
পুজান্তর্গত পুভ্রবিশেষ। [পুন্রদেখ।] 

কৃত্রিমপুজ্রক (পুং) কৃত্রিমপুত্র-অল্লার্থে কন্‌। ক্রীড়াপুত্ব- 
লিক, খেলাঘরের পুতুল। 

কত্রিমভূমি (ভরা) কত্রিমা চাসৌ ভূমিশ্চ, কর্মাধা । রচিততৃমি, 
প্রস্তরাদি নিশ্মিত গৃহের মেজে। 

রুত্রিমমিত্র (পুং) কৃত্রিমং মিত্রং ইতি সমাসাৎ পুংলিঙ্গত্বং । 
মিত্রভেদ, নীতিশাস্ত্রমতে মিত্র ছইপ্রকার, এক সহজ অপর 


কৃত্রিম; তন্মধ্যে যাহাদের মহিত উপকারাদি দ্বার! মিত্রতা 
হয়, তাহার! কত্রিমমিত্র। কৃত্রিমমিত্রই উভয়বিধ "মিত্রের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 


কৃত্রিমবন (ক্লী) কৃত্রিমঞ্চ ততবনঞ্চ, কর্শধা*। উপবন। 
কত্রিমোদাসীন (পুং) কত্রিমশ্চাসৌ উদাসীনশ্চ, কর্ধধা*। 
যে ব্যক্তি উদাসীনতার ভাণ করে। 
কৃত্বরী স্ত্রী) কত্বন্-স্্িয়াং ভীপ, রশ্চান্তাদেশঃ | কার্ধ্যকারিণী। 
(“মহাসিবেয়ঃ সহকৃত্বরী বন্ুম্‌।” নৈষধ।) 
কৃত্বা[ন্](ত্রি) [বৈদিক] করোতেরন্কেত্যোষপি দৃষ্তস্ত- 
ইতি কনিপ্‌। ১ কার্যকারী । 
(“তদিজাব আ৷ ভব যেন! কত্বনে”। খক্‌ ৮২৪।২৫।. 
কৃত্বনে কর্মণাং কর্মে । সায়ণ।) ২ কর্বান্‌। 
কত্বা। (অব্য) করিয়।, কার্ধয সম্পাদনস্তর। 
“ক্কত্বাবকাশে রুচিসংপ্রকুপ্তং।” ভ্টি। 
কৃতী (ত্ত্রী) ব্যাসপুত্র গুকদেবের কন্তা, 
অ্রন্ধদত্তের মাতা। (ভাগবত ৯২১।২৫।) 
আছ 
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কৃত্য (ত্রি) [বৈদিক] ১ কর্তব্য। প্ধবর্ত| দিবঃ পচতে কৃত্বাঃ।” 
খাদ ৯৭৬1১ । 
২ যুদ্ধকর্ম্মকুশল, যোদ্ধ!। “উতোনু ক্ৃত্ব্যানাং নবাহসা ।* 
খাক্‌ ৮/২৫।২৩। * | কেত্ব্যানাং যুদ্ধকর্মণি কুশলানাং । সায়ণ। 
কস (ক্লী) কসঃ,কিচ্চ। (ন্ুবশ্চিরুত্যযিত্যঃ কিৎ। উপ্‌ 
৩৬৬ ।) ১উদক, জল। (কৃৎসমুদকং। উজ্জ্বলদত্ত ।) ২ সমুদয়, 
সকল। ( কৃৎসস্ত সকলে ক্লীবং। উণাদিকোষ ১।২৮২।) 
রুম (তরি) কৃতী বেইনে-কৃঙ্গঃ। (কৃত্যশৃত্যাং কৃষ্নঃ। উপ্‌ 
৩1১৭1) ১ সমুদায়, সম্পূর্ণ, নিরবশেষ । 
“বেদঃ কৃৎন্নোহধিগন্তব্যঃ সরহস্তো। ছিজন্মনা 1” মনু ২১৬৫ । 
(ক্লী) ২ জল । ৩ সমুদায় একত্র, রাশি । 
“তত্রৈকস্থং জগৎকৎস্ং গ্রবিভক্তমনে কধা |” গীতা ১১১৩ । 
৪ কুক্ষি, উদর (কৃৎ্মং সর্বানুকুক্ষিযু। মেদিনী।) 
কৃৎমক (তরি) কত্ম-স্বার্থে কন্‌। সমুদায়, প্রত্যেক । 
পত্বমেবৈতৎ কৃৎক্নকে ব্রন্মবন্ধৌ।” শাঙ্ধায়ন-শ্রীতস্থত্র ১৬।২ঈন। 
কৃৎ্সবিু[দ্‌](ত্রি) কৃৎন্বং বেত্বি, কৃৎ্ম-বিদ্‌কিপ্‌! 


রুৎসসশঃ [স্‌] (অব্য) কৃৎস-বীপ্পাক়াং শস্। সম্পূর্ণরূপে । 
প্বিলীয়স্তে তদ! ক্লেশাঃ সংস্ুপ্তস্তেব কতৎনশঃ ॥ 
ভাগবত ৩।৭।১৩। 
ক্ন্নহৃদয় (ক্লী) কৎং চ তত হদয়ং চ, কর্মধা* । সমগ্র 
হৃদয়। “পশুপতিং কৃৎ্ননহৃদয়েন” শুরুষজূঃ ২৯৮। 
'সমগ্রহৃদয়েন পশুপতিং দেবং গ্রীণামি । বেদর্দীপে মহীধর । 
কৃৎম্নায়ত (তরি) [বৈদিক ] কুৎক্সং সমগ্রমাততং বিস্বৃতং 
বন্ত। সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত। “নমঃ কৃৎন্নায়তয়! ধাবতে ।” 
শুরুযজুঃ ১৬।২*। 
কৃদস্ত (পুং) কৃদস্তে যন্ত, বহুত্রী। কত্প্রত্যয় করিয়া! যে শব্দ 
নিশপন্ন হইয়াছে। ৃ 
কদর (ক্লী) ক-অচ্‌ নিপা" । (কুদরাদয়শ্চ । উণ্‌ ৫।৪১।) 
১ গৃহ, ভাণ্ডার । ২ উদর * (“সমিদ্ধো অঞ্জন কুদরং মতীনাং ।” 
শুঁকুষদধূঃ ২৯। ১।*। 'মতীনাং কূদরং বুদ্ধীনামুদরং গর্ভং । 
মহীধর । ) ৩ পাত্রবিশেষ। (পুং) ৪ কুশুল, ধান্ডাগার, ধানের 
গোলা, ভগার ৷ (কদরঃ কুশুলঃ। উজ্জলদত্ত। ) 
কৃধু (অি)[ বৈদিক ] অল, ক্ষুদ্র, হুন্ব। (কৃ্বিতি হম্বনাম 
নক্ৃত্বং ভবতি ৷ নিরুক্ত ৬৩।) প্যদন্ত| অংহভেদ্যাঃ কধু 
স্থলমুপাতসৎ।” শুরুষজুঃ ২৩২৮। 
কধুক (ন্রি)ক্কধুন্বার্থে কন্‌। অল্প, হুত্ব। 
ক্কধুকর্ণ (তি) ক্ধতুম্বৌ কণৌ? বন্ত, বহুত্রী । ১ বাহার কর্ণ 
হত্ব। (অখর্কবেদ ১১৯৭), কৃধু তশ্থিঃ কর্ণ? কর্ণাভ্যতস্তরস্থিতা 


১৩২. 


কৃপণ 


ঢা য্ত। যাহার কর্ণাভ্যন্তরস্থিত ঢক্কা ক্ষুদ্র অর্থাৎ যে অল্প 
শুনিতে পায়। (“মম স্বনাৎকৃধুকর্ণে। ভয়াতে।” খক্‌ ১৯।২৭1৫)) 
কৃম্তত্র (ক্রী) [বৈদিক] ১ ভাগ, অংশ, কর্তন, ছেদন। (কৃস্তত্র- 
মস্তরীক্ষং বিকর্তনং। নিরুক্ত ২২২1) (“কুস্তত্রাদেঘাস্থ- 
পরা উদ্দায়ন্‌।” খাক্‌ ১*।৩৭২৩।) ক্কতীছেদনে-_কত্রন্, 
সমাগমশ্চ । (কৃতেন্থম্চ। উপ ৩১০৯।) ২ লাঙ্গল। 
(কৃম্তত্রং লাঙ্গলং। উজ্জ্বলদত্ত।) 
কৃন্তন (রী) কৎ-লুট্‌, হুম্চ। ছেদন, কর্তন। 
“নাতঃপরং কর্ম নিবন্ধকৃত্তনং |” ভাগবত ৬২।৪৬। 
কৃম্তনিক! (ভ্্রী) কৃত্তন-কন্‌, ততঃক্িয়াং টাপ্‌, ইকারাগমশ্চ। 
ছুরিকা', ছুরী। 
কুস্তবিচক্ষণা (ত্ত্রী) কন্তছিন্ধি বিচক্ষণ ইত্যুচ্যতে অস্তাং 
ক্রিয়ারাং, মযূরব্যংসক*। ( পা ২।১।৭২) যে ক্রিয়ায়, হে বিচ- 
ক্ষণ! তুমি ছেদন কর এইরূপ নির্দেশ করা হয়। 
ক্‌প্‌ (আ্ত্রী)[ বৈদিক] কৃপ্রুপতের্বা কল্পতের্বা । (নিরুক্ত ৬৮1) 
১ স্ন্দর আকৃতি, সৌন্দর্য্য ৷ 
“স্থুরো৷ ন হিছ্যতা ত্বং কৃপা পাবক রোচসে।” খক্‌ ৬২।৬। 
“কৃপাভিমুরখীকরণসমর্থয়৷ 1” সায়ণ। 
২ কল্পনা । “হিরণ্যপাণিরমিমীত মুক্রতুঃ কৃপা স্বঃ।” 
শুরুষভূঃ ৪1২৫ 
কৃপা কল্পনং কৃপ্‌ য়া, করনায়।” বেদর্দীপে মহীধর । 
কূপ (পুং) কৃপ্হঅচ্। ১ দেবরাজ ইন্দ্রের এক বন্ধু। “শগ্চি 
ষথ! কুশমং শ্তাবকং কপমিজ্দ্র প্রাবঃ স্বর্ণরম্‌।” খক্‌ ৮1৩1১২। 
২ গৌতমের পৌন্র, শরদ্বান্‌ খষির পুন্র। শরস্তন্বে ইহার 
জন্ম হয়। ইনি শাস্তন্ন কর্তৃক পালিত হইয়াছিলেন। দ্রোণা- 
চার্ধ্য ইহার ভগিনী কুপীকে বিবাহ করেন। দ্রোণাচার্য্যের 
শ্তায় ইনিও কৌরব ও পাগুত্দিগকে অস্থশিক্ষা দিতেন 
বলিয়ু!, ইহার নাম কৃপাচার্্য হইয়াছিল। কুকুক্ষেত্রযুদ্ধে 
ইনি ছুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধান্তে পাগুবপক্ষ 
অবলম্বন করিয়া যুধিহিরের আশুয়ে বাস করেন। অবশেষে 
ইনি পরীক্ষিতকেও ধনুবিদ্যা শিক্ষা দেন। (মহাভারত ।) 
৩ ব্রঙ্গক্ষত্রিয এলরাজপুক্র, ইহার পুজ্রের নাম হরিবর্ষ। 
€সহাদ্রিখণ্ড ১।৩৩১৪৮।) 
কুপণ (তরি) কপ্‌্ক,ন। এখানে করনার্থ কপধাতুর (কপো 
রো লঃ। পা ৮২।১৮।) সুর্রান্সারে কারের স্থানে র্কার 
ল্‌হইতে পারিত, কিন্ত মহাভায্যে “ক্কপণার্দীনাং প্রতি- 
৫ঘধো! বন্তব্যঃ1 কপপাদির নিষেধ থাকায় কপণপদ সিদ্ধ 
হইয়াছে। ১ বাসনপ্রাপ্ত, দীন। ২বায়কু। ৩ অদাত]। 
' “শাতালঘুরপিসেব্যো ভবতি ন কপণো11” পঞ্চতন্ত্র ৭৫1 


[8৪০৬ ] 


কারা 


৪ ক্ষুদ্র, নীচ। ৫ কাধর্ধ্য, কুৎগিত। (কৃপণস্ত মিতম্পচঃ | 


হেম*৩:৩১।) (পুং)৬ কমি । (কৃপণন্ত ক্রিমৌ পুংসি। মেদিনী ) 
(কী) ৭ দৈন্ত, ব্য়কু্তা। ৮ অন্ুকম্পা, দয়া । 
“ছায়া শ্বোদাসবর্গশ্চ ছহিতাকপণং পরম ।” মনু 81১৮৬। 
'কপণমন্থুকম্পা দয়া ।” মেধাতিথি। 

কপণকাশী [ন্‌] (ব্রি) [ বৈদিক ] যে কিছু অভিগ্রায় করি- 
যাছে এইরূপ ভাব দেখায়, ষে কিছু অভিপ্রায় প্রকাশ করি- 
তেছে। (চারু ক্পণকাশী কামঃ1” তৈত্তিরীয়সং ৩।৪।৭৩।) 

রুূপণধী (তরি) কৃপণ! দীনা বীর্বুদধি যন্ত, বহত্রী। ক্ষুদ্রমনাঃ, নীচ 
মনাঃ। ( কৃপণবুদ্ধি প্রভৃতি শব্ও এই অর্থে বাবহৃত হয়।) 

কৃপণবগুসল (তরি) কপণেষু দীনেষু বংসলঃ ৭তৎ। দয়ালু, 
দরিদ্রের ছঃখমোচনে সচেষ্ট। 

কুপণী [ন্‌] (ব্রি) কৃপণং দৈন্যমস্তাস্তি-কপণ-সুখাদিত্বাৎ ইনি। 
(স্থখাদিভ্যশ্চ | পা 81২।১১১। ) কূপণতাযুক্ত, দৈন্তগ্রস্ত, দীন। 

কৃপণুযু পুং) [বৈদিক] স্তো তা, যে স্তব করে, যে গুণগান করে। 
(ককপণুযরিতি ত্রয়োদশ স্তোতৃনাযানি। নিঘণ্ট, ৩১৬। ) 

রূপনীল (তি)[ বৈদিক] কর্স্থান। (সায়ণ ) 

প্যমাসাকপনীলং ভাসা কেতুং বর্ধয়স্তি |” খক্‌ ১২।২০।৩। 

কপ! (্ত্রী) ক্রপ্‌ স্ত্রিয়াং ভিদাদিত্বাদঙ্‌ (যিভ্িদাদিভ্যোইউ.। 

পা ৩৩।১০৪ |) সম্প্রনারণং টাপ্‌ চ। দয়া, স্নেহ, সহানুভূতি । 
২ নর্দীবিশেষ। (মার্কগেেয়পুরাণ ৫৭1৩০) 

কূুপাকর (ত্রি) কপাং করোতি, ক্কপা-ক্ক-অচ, উপপদ*। 
দয়ালু, নেহবান্‌। 

কৃপাণ (পুং) কৃপ-আনচ্। (বাহুলকাৎ 
উত্জলদত্ত ২।৯০।) থড়গা, করবাল, নিস্সিংস। 

কূপাণক (পুং) ক্কপাণ-শ্বার্থে কন্‌। খড়গ। 

কপাণিকা (্ত্রী) ক্পাণক-স্ত্িয়াং টাপ্‌ অকারস্তেকারঃ। 
ছুরিকা, ছুরী। (ক্ষুরী ছুরী কপাণিক!1 | হেম* ৩৪৪৮1) 

কপাণী (স্ত্রী) ককপাণত্তরিয়াং ডীষ | ১ কর্তরী, চলিত বাঙ্গা- 
লায় কাতান; কাঁসারীগণ পিতলের পাত কাটিতে 
কাচির নায় যে যস্ত্র ব্যবহার করে। (কুপাণী কর্তরী। হেমং 
৩৫৭৫) ২ ছুরিকা, ছুরী। (কুপাণঃ খর্ঠো ছুরিক। কর্ত- 
খের্যোরপি যোধিতি। মেদিনী।) 

কপাদ্বৈত (পুং) ক্কপাাং ক্কপাগ্রদানে অধৈতঃ খিতীয়- 
রহিতঃ। বুদ্ধভেদ। (লোকেশ্বরঃ কৃপাইৈতঃ সুধাবর্ষী। ্রিকাণ্ড।) 

রুপানিধি (পুং) কৃপায়! নিধিরাধার+, ৬তৎ। দয়াবান্‌, 
কপাপুর্ণ । 

রুপাঁপাত্র, কেবলাখৈতবাদ কুষ্মিশ নামক বৈদাস্তিক গ্রন্থকার 

কুপাঁরাম, ১ বিখ্যাত সংস্কত গ্রন্থকার। কাঈীমাহাত্যসংগ্রহ, 


ক্ুপেরপ্যানচ। 


বগীটপাল 


খীজগপিতোদাহরণ: মুদ্রাপ্রকাশ' (যোগ), বাস্তচক্ররিকা, 
এবং পঞ্চপঙ্গীটীকা, মকরনোদাহরণ, মুহুর্তততটীক।, যন্ত্র 
চিস্তামথদাহরণ ও সর্বার্থচিস্তামণি নামে জ্যোতিষগ্রন্থ 
ক্কপারামরচিত। ২ বিবাদভঙ্গার্থ নামক ধর্্মশান্ত্রের 
অন্ততম সংগ্রহকার। 

কপালু (ব্রি) কপাং লাতি আদতে, কপা-লা ডু, যদ্বা কৃপা 
বিদাতেস্মিন্‌, কূপা-আলুচ্‌। দয়ালু, কৃপাযুক্ত ৷ (হেষ* ৩৩২) 
“কুপালোর্দীননাথস্ত দেবন্তন্তান্ুগৃহতে ॥৮ ভাগবত ৪1১২।৫১। 

কপাবলোকন (ক্লী) কুপয্না অবলোকনং ৩তৎ ৷ কৃপাদৃষ্টি। 

কপাবান্‌[ৎ] (ত্রি) কৃপা অন্ত্ন্ত, ককপা-মতুপ্‌ত মন্ত বঃ। 
কপাযুক্ত, দয়ালু । 

কপাশঙ্কর, জ্যোতিষকেদার নামক সংস্কৃত গ্রস্থরচয়িতা | 

কপাসিন্ধু (পুং) কৃপায়াঃ সিস্কুরিব, উপমিতস'। কৃপাসমুদ্র, 
কুপাময়, দয়াপুর্ণ। 
(কৃপান্ধুধি, কপাসাগর প্রভৃতি শবও এই অর্থে ব্যবহৃত হয় ।) 

কৃপী (স্ত্রী) কপতীষ্‌। প্রোপাচার্য্যের পত্তী, কৃপাচার্য্ের 
ভগিনী, অশ্বথামার মাতা । ইহার জন্মবিবরণ এইরূপ 
লিখিত আছে-_ 

এক সময়ে শরদ্বান্‌ খষি কঠোর তপন্তা করিতেছিলেন। 

তাহার তপন্তায় ইন্দ্র ভীত হুইয়া, তপোবিদ্্ মানসে জানপদী 
নায়ী অগ্পরাঁকে তাহার নিকট প্রেরণ করেন। ন্বর্গবেশ্তার 
অপূর্ব রূপজ্যোতিতে খধির চিত্ত মোহিত হইয়া যায়। 
তাহাতে খবির রেতঃ স্থলিত হইয়! শরগুচ্ছে পতিত হয়। 
তথায় অমিততেজাঃ মহধির রেতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত হইয় 
| এক পুত্র ও একটা কন্তা উৎপাদন করে। মহারাজ শান্তনু 
মৃগয়ায় আসিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া স্বীয় রাজ- 
প্রাসাদে লইয়! যান ও লালনপালন করেন । এইরূপে রাজ- 
ককপায় বর্ধিত হুইয়াছিলেন বলিয়া, ইহাদের নাম কপ ও 
কপী হুইয়াছিল। (মহাভারত ।) 

রুগীট (ব্লী) কপ-কীটন্‌। কেতৃরুপিভ্যঃ কীটন্‌। উণ্‌ 8১৮৪1) 
ল প্রতিষেধঃ। (কৃপণাদীণাং প্রতিষেধে! বক্তব্যঃ। পা, 
৮1২১৮ সুত্রে বার্তিক।) ১উদর। (“নি স্ুদ্রং দধতো 
বক্ষণান্থ যত্রা কগীটমনৃতদ্দহত্তি |” খাকৃ ১০1২৮৮। ) 

২ জল। (নিঘণ্ট, ১। ১২।) (ক্ুপীটং কুক্ষিবারিণোঃ। 

উজ্দ্বলদত্ত। ) ৩ ইন্ধন, কাষ্ঠট। ৪ বিপিন, বন। 

কূগীটপাঁল (পুং) ককপীটং জলং পালক্নতি, উপপদস:। কুগীট- 
পালি-রণ্‌। ১ সমুদ্র। ২ কেনিপাত, নৌকাঙ্গকা্ঠবিশেষ, 
ঈাড়। (কপীট.পাল উদ্দি্ঃ কেনিপাতসমুদ্রয়োঃ | মেদিনী। ) 
৩ পবন, বায়ু। 


1 ৪৭৭ .] 


কমি 


কূগীট-যোনি' (পুং) কপীটং কাষ্ঠং যোনিরুৎপত্তিস্থানমন্ত, 
বহুত্রী। অগ্নি।. (কুপীট-যোনিআলনঃ | অমর ১১।১1৪৯। ) 
কৃপীপতি (পুং) ক্কপ্যাঃ কগভগিন্তাঃ পতির্র্তা ৬তৎ। 
ড্রোণাচার্ধ্য । ৰ 
কগীপুভ (পুং) কপ্যাঃপুত্রঃ, ৬তৎ। অস্বখাম!। 
রূপীহত ( পুং) কৃপ্যা সতঃ পুভ্রঃ, ৬তৎ | অস্বখামা । 
কমি (পুং) ক্রামতীতি ক্রম-ইন্‌ (ক্রমিতমিশতিত্তস্তামত 
ইচ্চ। উণ্‌ ৪1১২১।) ক্রমেঃ সংপ্রসারণঞ্চ ইত্যতঃ সংগপ্রসাঁ- 
রণানুবৃত্তেঃ সংপ্রসারণং চ। (প্কিমিরিত্যপি সংপ্রসারণাঙ্গ- 
বৃত্তেরিতি কেচিৎ।” উজ্জ্বলদ্রত্ত।) ১ কীট, পোক।। তৎপর্ষযায়-_ 
নীলাঙ্গ, নিলাঙ্ু, ক্রিমি, পুণ্ড,। ২ লাক্ষা। ৩ কৃমিপ। 
৪ গর্দভ, গাধা । ৫ রোগবিশেষ, উদরজাত কীটরোগ । 
ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের পূর্বে আহার, অজীর্ণকারী, 
অনভ্যন্ত, বিরুদ্ধ বা মলিন দ্রব্য ভোজন, পরিশ্রমের অভাব, 
গুরুপাঁক, অতিশয় স্নিগ্ধ এবং শীতলদ্রব্যের ভোজন, দিবা- 
নিদ্রা, মাষকলাই, পিষ্টান্ল, বিদল (দ্বিধাকৃত কলায়াদি 
ডাইল ), মৃণাল, শালুক, কেণুর, পর্ণ, শাক, স্থুরা, পিণ্যাক, 
(সর্ষপাদির খৈল), চিপিটক, মধুরাম্নপানীয় এই সকল 
দ্বারা শ্রেম্া ও পিত্ত কুপিত হয়। তাহা হইতেই কুমির 
উৎপত্তি। আমাশয় ও পক্কাশয়ই কৃমির উৎপত্তিস্থান। 
স্শ্রতের মতে-দেহস্থ কৃমি বিংশতিজাতীয়, পুরীষ, 
কফ ও রক্ত ইহাদের উৎপত্তির কাঁরণ । অযবা, বিষবা, কিপ্পা, 
চিল্লা, গণুপদা, চুরব ও দ্বিমুখ, এই সাতপ্রকার কৃমি পুরীষ- 
জাত। ইহারা শ্বেতবর্ণ কুষ্, মলনির্গমনপথে সঞ্চরণ করে । 
পুরীষজাত এই সাতপ্রকার কমি জন্মিলে শূল, অগ্রিমান্দ্য, 
পাঁওুতা, বিষ্স্ত, বলক্ষয়, লালাআ্রাব, অরুচি, হৃদ্রোগ ও মল- 
ভেদ এই সকল উপসর্গ হয়। 
রক্ক, গণ্পদ, দীর্ঘা, দর্ভপুষ্পা, প্রলুনা,, চিপিটা, 
পিপীলিকা, এই সকল কৃমির উৎপত্তির কারণ কফ্‌- 
প্রকোপ ! এই সকল কমি জম্মিলে শূল, আটোপ, মলতভেদ ও 
*অজীর্ণ ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশিত হয়। 
রোমশা, রোমমৃদ্ধা, সপুচ্ছা, শ্তাবমণ্ডল, কিক্কিশ 
এবং কুষ্ঠজ এই ছয় প্রকার কৃমির কারণ রক্ত। ইহাদের 
মধ্যে প্রথম চারিপ্রকার ধান্াঞ্ুরের ন্যায় আকৃতিৰিশিষ্ট, 
গুক্ুবর্ণ ও সুগম । ইহারা মজ্জ!, নেত্র, তালু ও প্রোত্রদেশে 
উৎপন্ন হয়। কেশ, নখ ও রোম ভক্ষণ করে। এইব্ূপ 
কমি জন্মিলে, শিরোরোগ, হৃঙ্রোগ, বমন, প্রতিষ্ঠায় প্রস্ৃতি 
উপদ্রব হয়। মাষকলাই, পিষ্টান্,, লবণ, গুড়, শাক এই 
সকল আহার ছারা পুরীধাত কমি জন্মে। মাংস, মাধ- 
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কলাই, গুড়, ক্ষীর, দখি এবং বহছুকালের বিকৃত, ইচ্ষুরস, 
ইত্যার্দি আহারে কফজাত ক্কদি জন্মে। বিরুদ্ধ কিনা 
অজীর্ণকারী শাক প্রভৃতি আহারে রক্ত অন্ত কমি জঙ্মে। 
অর, বিবর্ণতা, শৃল, হৃত্রোগ, অবসাদ, ভ্রম, অরুচি এবং 
অতিসার এই সমস্ত উপস্রব ঘটে। প্রথম ত্রয়োদশ 
প্রকার কমি স্পষ্ট দৃশ্ত। কেশজাত প্রভৃতি অদৃহ্ী। সর্ব 
প্রথমোক্ত ছইপ্রকার কমি আরোগ্য হয় না। 

কমিরোগের চিকিংসা।--রোগীকে প্রথমে সুরসাদি- 
গণের কাখ সহযোগে পাক করা দ্বতদ্বারা বমন করাইবে। 
পরে তীক্ষ বিরেচন প্রয়োগ করিয়া যব, কোল, কুলথ, 
স্ুরসাদিগণের কাথ, বিড়ঙ, তৈল ও সৈন্ধবলবণ 
সহযোগে আশ্থাপন প্রয়োগ করিবে। রোগীকে ভাল 
জলে ন্নান করাইম়। কমিনাশক আহার প্রদান করিবে। 
'অশ্বের পুরীষচূর্ণ, বারিভঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত পান করিলে 
কমির উপশম হয়। নাটাকরঞ্জার রস মধুসহযোগে সেবন 
করিলেও কৃমির প্রতীকার হয়। পুরীষজাত বা কফজাত 
কমি9 এই প্রণালীতে চিকিৎসা করিতে হয়। 

মস্তক, হৃদয়, সুখ, নাসিক ও চক্ষু এই সকলস্থানে ষে 
কমি জন্মে, তাহাতে অঞ্জন, নস্ত ও অবপীড়ন প্রয়োগ করা 
কর্তব্য। রোমজাত কমি ইন্ত্রলুণ্চের চিকিৎসা অনুসারে 
চিকিৎসা করিবে। দস্তজত কমি মুখরোগের ও রক্তজাত 
কমি কুষ্ঠরোগের স্তায় চিকিৎসা! করিবে। 

ক্কমিরোগে তিক্ত ও কটুরন ভোজন করা হিতকর। 
ভুপ্চপানও প্রশস্ত । ঘন পাক ছৃগ্ধ, মাংস, ঘ্বত, দধি, শাক, 
অন্ন, মধুর ও হিম কমিরোগে পরিত্যাগ করিবে । 

(স্ুশ্রুত উত্তরতনম্ব ৫ অঃ।) 

কুল ও ছোট করলার মূল, গুড় এবং ত্বতের 
সহিত সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে সকলপ্রকার কৃমি 
নষ্ট হয়। (গরুড়পুরাণ ১৯৪ অঃ।) কমিরোগে ক্রিমি-কালা- 
নল, ক্রিমিবিলাস, লাক্ষাবটা, বিডঙ্গলোৌহ প্রভৃতি, শেষে 
উপকার না পাইলে বিড়ঙ্গ বা ক্রিমিখাতিনী-গুড়িকা 
প্রয়োজ্য । [ক্রিমি দেখ।] 

যুরোপীয় চিকিৎসকগণের মতে-_অস্ত্ে পাচপ্রকার কমি 
(%9112189 07 ০011718) হইতে দেখা যায়। যথা--বড় ও 
গোলাকার কমি (4504718 5575075921689, শুত্রাকার 
ছোট ছেট কমি (456278 7277780৮/748), সত্রাকার 
লহ্ব। কমি (72066972895 ৫0067), লম্বা ও ফিতার মত 
রুমি (7555 444), বং চৌড়! ও ফিতার মত কৃমি 
(15)59 1242)। এই পাঁচপ্রকার কৃমির মধ্যে (১) বড় ও 


কমিজঃ 


গ্লোলাকার কমি দেখিতে কেঁচুয়ার মত: গোল ও ১২ ইঞ্চি 
পর্য্যস্ত লম্বা! ও উভয় প্রান্ত সরু, চ্ষুত্রান্ত্রে এই কমি জন্মে, 
কিন্তু পাকাশরে, মুখে ও বৃহ্দাসতরেত কখন কখন দেখ! বায়। 
(২) স্থআকার ছোট কৃমি ঠিক তুলার হৃতার মত, প্রধানতঃ 
সরলান্ত্রেই ইহার বাস। (৩) হুজ্রাকার লহ্ব! কমি ২ ইঞ্চি 
পর্যযস্ত লম্বা! হয়, ইহার অগ্রভাগের $ অংশ ঘোড়ার লোমের 
মত সরু, কিন্তু পশ্চাৎভাগ অপেক্ষাকৃত স্থুল। সরলাস্ত্রেই 
প্রধানতঃ বাস করে। (৪) লক্বা ফিতার মত কৃমি কখন 
কথন ১০। ১৫ ফুট লম্বা হয়, ইহার উভয় গ্রাস্ত সরু, মস্তক 
বড় ও গোল, ইহা ২ হইতে ৪ ইঞ্চি পরিমাণে খণ্ড খণ্ড হুইয়। 
বাহির হয়। (৫) চৌড়া ফিতার মত কৃমি অধিক চৌড়া ও 
শেষোক্ত কৃমির মত লম্বা! হয়, ইহার মাথ! অতি ক্ষুদ্র, খণ্ড খণ্ড 
হইয়া বাহির হয়। এই পাঁচপ্রকার কৃমি মানুষের হইতে দেখ 
যায, শেষোক্ত ছুইপ্রকার ক্রিমি শিশুদের প্রায় জন্মে না। 

১ম প্রকার কমিরোগে পেটের পীড়া, ক্ষুধার হ্বাস, গা! বমি 
বমি, পেট ফাঁপা, বাথাষুক্ত অন্ত্রশূল, কথন কোষ্ঠবন্ধ, কখন 
ভেদ, নাক চুল্কন ব! দাত কিড়.মিড়ি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। উভয়প্রকার ও ক্ষুত্রাকার কৃমি হইলে মলদ্বারে অতাস্য 
চুল্কন। শিশুদিগের হইলে নিদ্রিতাবস্থায় তাহার! মলদ্বারে 
হাত দিয়া চুল্কায়, কখন বা শিশুর আক্ষেপযুক্ত মুচ্ছ হয়। 
এরূপ কৃমি অক্তাতসারে ব1 পরিধেয় বস্ত্রে বাহির হুইয়। পড়ে । 

বড় ও গোলাকার কৃমির পক্ষে সেণ্টোনাইন উৎকৃষ্ট 
ওষধ। সেণ্টোনাইনের সহিত তাহার ৬ গুণ বাইকার্বনেট 
অব্‌ সোডা মিশাইয়! প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্থে ২৩ তিনবার 
থাওয়াইবার পরে জোলাপ দিলে ক্রিমি বাহির হইয়৷ পড়ে । 
সেন্ট োনাইন যেমন অতিশয় কৃমিম্ন, তেমনি ইহা সেবনে 
পা$, কামলা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর রোগ হইবার সম্ভাবনা । এই 
জন্য সেপ্টোনাইন ব্যবহার করিতে হইলে, তাহার সহিত 
চিনি মিশাইয়া দিবসে ২৩ বার খাইয়া! জোলাপ লইলে 
একদিনেই সমস্ত কমি বাহির হইয়া! যায়। ছোট ও সুত্রা- 
কার কমি হইলে চিনি দেওয়া ছদ্ধে ২০ ফোঁটা টিচার এলোন্‌ 
এটুমার মিশাইক্স! প্রত্যহ তিনবার খাওয়াইবে। শিশুদের 
হইলে এরূপ অবস্থার পরে মলদ্বারে চুণের জলে পিচ্কারী 
দিলে শীঘ্রই উপকার দর্শে। 

সুইিযোগ--কাঞ্জি, লালিতাপাতার জল, চিরেতার জল, 
সোমরাজ, মধুসহ বিড়জচুর্ণ, বন্বন্, এই সকল দ্রব্য অতিশয় 
কমিনাশক। 


কমিক (পুং) কমি স্বার্থে ফন্‌, ঘোবানিতাঃ কন্‌। পা ৮1৪ ২৯) 


১কুমি। ২রুফসর্গ। চলিত কথায় বাই। 


কমিজ 


পক্মিকং প্রাহসত্তু্ মূর্যু্ষ্টচেতনঃ | /” ভারত ১/৪৩ অঃ। 
কূমিকণ্টক (ক্লী) কমৌ কমিরোগে কণ্টকমিব তন্নাশকত্বাৎ। 
১ বিড়, চিতা | ৩ উড়,স্বর, যজ্ঞডুমুর | 
কমিকর (পুং) কমি করোতি কৃমি-ক-ট (কঞ্জোহেতুতাচ্ছি- 
ল্যাহুলোমোধু। পা ৩২।২০। ) কীটবিশেষ। 
«“কোষ্ঠাগরী কমিকরে! ষস্ত মণ্ডলপুচ্ছকঃ 1” নুশ্রুত ২। 
কমিকর্ণ, কৃমিকর্ণক (পুং) কৃমিযুক্তঃ কর্ণো যত্র, বনৃত্রী, 
ক প্রত্ায়ং। কর্ণরোগবিশেষ, কাণে পোক। হওয়া । 
কুমিকর্ণ প্রতিনাহে বিভ্রধিপ্ধিবিধস্তথা ।১ সুশ্রত উত্তরতন্ত্র। 
প্যদাতু মৃচ্ছন্তাথবাপি জন্তবঃ স্থজস্ত্যপত্যান্তথবাপি মক্ষিকাঃ | 
তদঞ্জনত্বাচ্ছ বণ নিকচ্যতে ভিষগৃভিরাদ্যৈঃ কৃমিকর্ণ কত্ত সঃ॥” 
সুশ্রত, উত্তরতন্ত্র। 
কর্ণরন্ধে কোনপ্রকার কীট জন্মিলে, অথব৷ মক্ষিকাি 
ছান৷ পাড়িলে তাহাতে শ্রবণশক্তি রোধ হয়, ইহাকে কৃমি- 
কর্ণ বলে। কৃমিকর্ণ বিনাশের নিমিত্ত কৃমিন্ন গুঁষধ প্রযোজ্য । 
কমিকোশ (পুং) ফলবিশেষ, মাজুফল । (09৭11 00006) ভিষক্‌ 
শান্সোক্ত ইহার পর্য্যা়-__সংগ্রাহী, পুগফল, পত্রফল, কাষায়ী, 
অস্ররোধক। ইহার গুণ--সংগ্রাহী, তিক্ত, রক্তরোধক ; 
জ্বর, অর্শ, প্রদর, অতীসার ও কঠাময়নিবারক। 
কূুমিকোশোথ (ত্র) কমিনির্মিতঃ কোশঃ কমিকোশঃ তম্মা- 
দৃত্তিষ্ঠতি কমিকোশ উদ্-স্থা-ক। কৌষেয় বস্ত্র, রেশমি কাপড় । 
কমিকোষ (পুং) ফলবিশেষ, মাজুফল। [ কমিকোশ দেখ ] 
কৃমিকোষোথ (তরি) কৌষেয় বস্ত্র, রেশমি কাপড়। 
কৃমিগ্রন্থি (পুং) সদ্ধিগতরোগবিশেষ। 
“পুয়ালসঃ সোপনাহঃ আবঃ পর্দণি কালজী। 
কৃমিগ্রন্থিশ্চ বিজ্ঞেয়া রোগাঃ সদ্ধিগতা নব ॥” সুশ্র, উত্তর ১।১। 
কৃমিগ্রস্থিরোগে নেত্রের বর্স ও পক্মদেশে কণুযুক্ত গ্রন্থি 
জন্মে। সেই সমন্ত সন্ধিজাত কৃমি বর্ম ও শুকরের, সন্ধিস্থানে 
বিচরণ করিয়। নেত্রের অভ্যান্তর দুষিত করে। 
কমিঘাতী[ন্‌] (ত্রি)কমিনাশক। (পুং) বিড়ঙ্গ। 
কৃমিত্ব (পুং) ক্ষমিং হস্তীতি কমি-হন্‌ টক্‌ (হস্তেরৎ পূর্বস্ত ৷ 
পা ৮1৪২২) ইতি নিয়মান্নণত্বং। ১ বিড়ঙ্গ। ২ পলাওু, 
পেয়াজ । ৩ কোলকন্দ। ৪ পারিভদ্র, পালিত মাদার। ৫ 
ভল্লাতক, তেল! । 
কমিত্বা (স্ত্রী) হরিদ্র।। 
কমিত্থী (স্ত্রী)১ ধূমপত্রাবৃক্ষ। ২ বিড়ঙ্গ। ৩হরিড্রা। 
কূমিজ (রী) রুমিভ্যে আর্ত ক্কমি-জন-ড, অন্তোভ্যোপি- 
দৃশ্ততে। ১ অগুরুকা্ঠ। (জি) ২ ক্কমি হইতে জাত। 
(ভ্ত্রী)৩লাক্ষা,লা। ? 
1৬ 


দি 





কৃমিজদ্ধ ( ক্লী) কমিভির্জগ্ধং ৩তৎ। অগুরুকাষ্ঠ। 

রূমিজলজ (পুং) কুমিরিব জলজঃ উপমি*। কৃমিশঙ্খ। 

কুমিণ (ত্রি) রুমিরস্ত্যন্ত কমি-ন, পত্বঞ্চ । কৃমিযুক্ত। 

রুমিদস্তক (পুং) কৃমিযুক্তো দস্তোহত্র, বনুত্রী। দত্তশূল। 

“কুষ্ণশ্ছিত্রশচলঃ আবী সসংরন্তে। মহারুজঃ | 

অনিমিত্ত রুজোবাতাৎ সজ্জেয়ঃ কমিদস্তকঃ ॥” স্ৃশ্রুত | 

রলুমিপর্কবত (পুং) কমীণাং পর্বতইব | বন্ধীক, উয়ের টিপি। 

কুমিফল (পুং) ক্কময়ঃ ফলেইস্ত বহুত্রী। উদুম্বর, যজ্ঞড়ুমুর- 
গাছ। 

রুমিভক্ষ (পুং) ককমিভির্ভক্ষ্যতে হত্র আধারে অপ্‌ ৬তৎ। 
নরকবিশেষ। [কৃমিভোজন দেখ । ] | 

কৃমিভোজন (পুং) কমিভি ভূজ্যতে হত্র তু আধারে লুট, 
৬তৎ। নরকবিশেষ। ভাগবতে লিখিত আছে-_ 

গৃহস্থ যে বস্ত প্রাপ্ত হইবেন, তাহ! সকলকে বিভাগ 

করিয়। দিবেন । ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি। যর্দি কোন গৃহী অপর 
কাহাকেও ন। দিয়! কিম্বা পঞ্চবজ্ঞের অনুষ্ঠান না! করিয়! 
কেবল স্বয়ং ভোগ করেন, তবে সেই গৃহস্থ পরজন্মে কমি- 
ভোজন নামক অতি নিরুষ্ই নরকে পতিত হইবেন। সেই 
নরকে লক্ষ যোজন বিস্তৃত একটা কৃমিকুণ্ড আছে, এ ব্যক্তি 
সেই কুণ্ডে কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন, আর কমিগণ 
সর্বদা তাহাকে দংশন করিবে । লক্ষবৎসর এই প্রকারে 
কুমিকুণ্ডে বাস করিতে হইবে । (ভাগবত ৫1২৬।/১৮। ) 

কমিমত্ (ত্রি) কমি-অস্ত্যর্থে মতুপ্‌। (€ তদন্তান্ত্যশ্মিশ্নিতি বা 
মতৃপ্‌। গা! ৮২।৯৪।) কৃমিযুক্ত 

কৃমিরিপু পেং) কমিণাং রিপুঃ ৬তৎ। বিড়ঙ্গ। [বিড়ঙ্গ দেখ |] 

কমিরোগ (পুং) ক্কমিভির্জাতো রোগঃ, মধ্যলো*। ক্কমিজন্ঠ 
রোগ । [কমি দেখ।] 

রুমিল (ত্রি) কমিরন্ত্াত্র কৃমি-অন্ত্যর্থে ল, (সিশ্াদেভাশ্চ। 
প1 ৮২৯৭1) ১ কৃমিযুক্ত। (পুং) ২ একটা প্রাচীন জনপদ, 
কাহারও মতে মুঙ্গেরের সিকটববর্ভী। 


কখিল। (ত্ত্ী) কূমিং লাতি, কৃমি-লাক-টাপ্‌। (আতোহ- 


ম্ুপসর্গে কঃ । পা ৩২৩1) বভ্প্রসবিনী স্ত্রী। (হেম*।) 

কৃমিলাশ্ব (প্ুং) অব্রমীঢবংশীয় একজন রাজা । অজমী- 
ঢের পুত্র সুশাস্তি, সুশাস্তির পু পুরুজাতি, পুরুলাতির পুত্র 
বাহ্যাশ্ব, বাহ্াশ্বের পঞ্চম পুত্র কমিলাশ্ব, ইনি অতিশক্ন প্রজা- 
রঞ্জক ছিলেন। ( হরিবংশ ৩২ অঃ1) 

রুমিলিকা (স্ত্রী) রক্তবর্ণ কৌষের বন্ত্। 

রূমিবারিরুহ (পুং) কৃমিরিব বারিরুহ্ঃ, উপমিতস*। ট 
শঙ্খ। (রাজনি*) 
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কৃমিবৃক্ষ (পুং) কোশাত্রবৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ।) চলিত ভাষায় 
ইহাকে ফেওয়। এবং স্বানবিশেষে কোশাম হলে। 

কমিশঙ্খ (পুং) কমিকিব শঙ্খঃ উপমি*। শব্ঘবিশেষ। 
(রাজনি"।) ইহার পধ্যায়-_কমিশঙ্খ, জীবশঙ্খ, কমি- 

, জলজ, কমিবারিরুহ, অন্তকদ্ু। ইহা! শঙ্খের সদৃশ । 

[ শঙ্খ দেখ ।] 

কমিশজ্ঃ (পুং) কমীণাং শক্র্নাশকত্বাৎ, ৬তৎ। ১ বিড়ঙ্গ। 
২ রুক্তপুশ্পক, চলিত কথায় পালিতামাদার। 

কমিশাত্রব (পুং) কমীণাং শত্ররেব স্বার্থিকোইণ্‌। ৯ বিড় । 
২ রক্তপুশ্পক, চলিত কথায় পালিতামাদার । 

রুমিশুক্তি (স্ত্রী) কমিরিব শুক্তিঃ। জলগুক্তি। (রাজনি* ) 
চলিত কথায় শামুক। 

কমিশৈল (পুং) ক্কমিনির্ষিতঃ শৈল ইব। বন্ধীক। 

কমিশৈলক (পুং) কমি শৈল-কন্‌ স্বার্থে। বন্মীক, উয়ের টিপি। 

কুমিসরারী (স্ত্রী) বিষাক্ত কীটবিশেষ। 

কমিসেন (পুং) যক্ষভেদ। 

কমিহর (পুং) কমিং হরতি নাশয়তীতি কৃমি-হ-অচ্‌। 
পচাদদিত্বাৎ। বিড়ৃঙ্গ। (চক্রদত্ ) 

কূমিহা [ন্‌] (পুং) ক্কমিহর, বিড়ঙ্গ। (রাজনি* ) 

কৃমীলক (পুং) কমীন্‌ ঈরতি অনয়তি, কমি ঈর-ঘল্‌ রস্য 
লত্বং। বনমুদগ। ( রাজনিৎ।) বনমুগ। 

রুমীশ ( পুং) কমীণাং ঈশঃ তৎ। নরকতেদ । 

কৃমুক (পুং) ক্রমুকস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ নিপাতঃ। গুবাক- 
বক্ষ । (শতপথত্রাঙ্গণ। ) 

কবি (পুং) ক্রিয়তে বন্ত্াদিমনেন ক-কিন্‌ নিপাত (কৃবিদ্বঘি- 
চ্ছবিস্থবিকিকীদিবি। উণ্‌ ৪1৫৬1) বাপযস্ত্র, কাপড় বুনি- 
বার যন্ত্র, চলিত কথায় তাত। ূ 

কশ(ত্রি) কশ ধাতোঃ ক্ত ( অন্ধুপসর্গাৎ ফুল্লক্ষীবককশো- 
ল্লাধাঃ। পা ৮1 ২। ৫৫) নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অর। 
“আকাশেশান্ত বিজ্ঞেয়া বালবৃদ্ধরুশাতুরাঃ |” মন্তু 8১৮৪। 
২নুস্। “রাজসি কুশাঙ্গি মগ লকলশী |” আর্যাসপ্ডধতী১৯৫। 
৩ অসংপুর্ণ । ৪ মন্দবীর্ধ্য। ৫ দরিদ্র। 
“যো! রপ্রন্ত চোদিত! য কৃশস্ত 1” খক্‌ ২।১২।৬। 
কিশন্ত চ দরিপ্রস্ত চ' সায়ণ। (পুং) ৬ বিষুণ। ৭ 
একজন খধিকুমার | শমীকাত্মজ শৃঙ্গীর সহিত ইহার বদ্ধত্ব 
ছিল। [ শঙ্গী দেখ। ] ইনি ক্রমে একজন গ্রধান খাবি হুইয়া- 
ছিলেন। ইনি মহারাজ বীরছ্ায় নৃপতিকে অনেক উপদেশ 
দেন। (তারত, আদি.ও শান্তি।) ৮ এরাবতকুলোৎপন্ন 
নাগবিশেষ। 
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কশানু 

কশক ( পুং) কশ-্থার্থে কন্‌। কুশ। 

কশগু (তরি) রুশ গৌর্যন্ত বহুত্বী। যাহার কুশ গোর আছে। 

ক্লুশতা (তরী) শত ভাব; ককশ-ভাবার্থে তল্‌ (তশ্ত তাবন্বতলৌ। 
পা ৮। ১। ১১৯।) কৃশত্ব, ্মীণতা, কুশের ধর্শা। “এতাদৃক্‌ 
কশতাকুতঃ* লাহিত্যদর্পপি। 

রূশন (ক্রী) স্ুবর্ণ। “অভীবৃতং কূশনৈধিশ্বরূপং।” খক্‌ 
১৩৫1৪ | *। “ক্কশটনবিশ্বরূপং স্থবর্ণেন নানাবূপং।১ সারণ। 
২ স্থবর্ণনির্িত। “অভিশ্টাবংন কশনেভিরম্বং ।০খক্‌ৃ১০।১৮।১১। 
'কুশনেভিঃ সৌবর্ণৈঃ। সায়ণ। 

কুশনাবৎ (জরি) সুবর্ণময় নানা আভরণযুক্ত । 

“মদচ্যুতঃ কশনাবতঃ 1৮ খক্‌ ১০।১২৬।৪।%। “ক্কশানাবতঃ 

স্থবর্ণময় নানাভরণযুক্তান্‌।” সায়ণ। 

কশনী [ন্‌] (ব্রি) কুশন অন্তর্থে ইনি (অতইনিঠনৌ। 
পা ৮। ২।১১।) স্থুবর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট । “কূশনিনোনিরেকো” 
ধক ৭। ১৮। ২৩। *। “কশনিনো হিরণ্যালক্কারবতঃ' সায়ণ। 

কৃশর (পুং) কুশং অল্লমাত্রাং রাতীতি কৃশ-রা ক। (আতো- 
ইন্ছুপসর্গে। পাও। ২।৩।)১ তিলমিশ্রিতানন, ত্রিসর। 
(হেম।) “তিলতগুলসংমিশ্রঃ কৃশরঃ পরিকীর্তিতঃ” স্তিঃ । 
গ্রহপুজায় শনৈশ্চর গ্রহকে ক্র প্রদান করিতে হয়। 
“শনৈশ্চরায় কশরং” মত্ন্তপুরাণ। 

রূশর। (শ্ত্রী ) কূশর-টাপ্‌। দ্বিদলান্ন, থিচুড়ী। পাকপ্রণালী-_ 
চাউল ও দাল মিশ্রিত করিয়া লবণ, আদ। এবং হিঙ্কু দির! 
সিদ্ধ করিবে। অন্ত নিয়ম অল্লাদি পাকের সমান। ভাব- 
প্রকাশ মতে ইহার গুণ--শুক্র ও বলবৃদ্ধিকর, গুরুপাক, 
কফ ও পিত্তবর্ধক, মল ও মুত্রবৃদ্ধিকারক। 

কুশল! (স্ত্রী) ক্কশং কাশ্যং লাতি কশ-লা-ক-টাপ্‌। কেশ। 

কূশশাখ ( পুং) কণা শাখা যন্ত বছুত্রী। ১ পর্পট, ক্ষেত্রপর্পটি। 
(রাজনি'।) (ব্রি) ২ ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট। 

কশাকু (পুং) অগ্নি। 

রুশাক্ষ (পুং) কশে অক্গিণী যন্ত বহত্রী। জন্তবিশেষ। 

কুশাঙ্গী (স্ত্রী) কশানি অঙ্গানি যন্ত বহর, স্বাঙ্গবাচিত্বাৎ 
ভীব্‌। ১ প্রিযঙ্কলতা। (পুং) ২ লুতা, মাকড়সা । 
(ত্রি)৩ ক্ষীণাঙ্গবিশিষ্ট। 

কশানু (পুং) ক্শ্ততি তনুকরোতি তৃপকাঠাদিবস্তজাতং 
কুশ-আনুক্‌ (খতন্তঞ্জি কশিত্যঃ। উপ. ৪1২1)১ জগ্নি। 
“প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ ক্কশানে। কদর্চিযন্তন্সিতুনম্।” রদু ৭২৪। 
২ চিত্রক বৃক্ষ । ৩ সোমপালক, ধিনি সোম রক্ষা কয়েম। 

(“কুশাঙ্্রস্ত। মনসাভুয়পাযন্‌।” খক্‌ ৪1২৭1৩।৬। “ক্কশান্য়েত- 

ল্লামক সোমপালঃ।” সাকণ।) ৪6 বাষপার্ন্থ রগ্মিধারক । 


কি 
পকু্ণানে! সব্যানাহচ্ছ” ভাগ্যব্রাক্গণ | *। “কৃশাঙ্ছর্নাম সব্য- 
পার্থস্বানাং ধারয়িত1।” ভাষ্য। 
কুশান্ুক (তরি) কশাঙ-অন্ত্যর্থে বুন্‌, (গোষদাদিভ্যো। বুন্‌। 
পা ৫ ।২। ৬২।) অগ্নিযুক্ত। 
কশানুরেতা [ন্‌] (পুং) রুশানৌ অগ্রৌ পতিতং রেতোহম্য 
 বহুত্রী। মহাদেব । হুর্গা শিববীর্যধারণে অক্ষম! হইয়া বীর্যয 
অগ্রিতে নিক্ষেপ করেন, তাহা হইতেই কার্তিকেয়ের উৎপত্তি 
হয়। [কার্তিকেয় দেখ।] (ক্লী) ৬তৎ। ২ অগ্নির তেজ। 
কৃশাশ্খ (ভরি) কশোহশ্বোষস্য বহুত্রী। ১ ঘাহার ক্ষুদ্র অশ্ব 
আছে। (পুং)২ তৃণবিন্দু রাজবংশীয় একজন রাজর্ষি। 
ভূণবিন্দু রাজবংশীয় সংযমের পুত্র, ইহার কনিষ্ঠের নাম মহা- 
দেব। (ভাগবত ৯। ২।৩৪।) ৩ দক্ষের জামাতা। 
ভাগবতে লিখিত আছে, ইনি দক্ষের অঠ্চিঃ ও ধীষণ! নায়ী 
ছুইটী কন্তা বিবাহ করেন। ইহার ওুরসে অচ্চির গর্তে 
ধূমকেশ এবং ধীষণার গর্ভে দেবলের উৎপত্তি হয়। 
(ভাগবত ৬।৬।২৪।) রামায়ণের মতে--রাজর্ধি কম্বাখ দক্ষের 
জয়! ও সুপ্রভ! নাম়ী তুই কন্ত1 বিবাহ করেন। তাহার প্রথম! 
তরী জয়! শত্ত্ররূপ মহাতেত্রত্বী পঞ্চাশটী পুত্র প্রসব করেন 
এবং স্ুপ্রভার গর্ভে সংহার নামক শস্ত্রম্বরূপ পঞ্চাশটা পুত্র 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহারাই জুস্তকান্ত্র নামে প্রসিদ্ধ । 
(রামায়ণ ১।২১।১৫-১৭। ) 
৪ ধুদ্ধুমারবংশী একজন রাজ1। (হরিবংশ ১২ অঃ।) 
কৃশ্বা্বী [ন্‌] (পুং) কৃশাশ্খেন ধুন্ধুমারবংস্ঠ নৃপতিনা প্রোক্তং 
নাট্যহ্থত্রাদিকং অধীতে বেত্তি ব কশাশ্ব ইনি ( কর্্মন্নকৃশা- 
শ্বাদিনিঃ । পা ৪1৩।১১১।) নট, নর্তক। 
কশোদরী (কী) শারিবা, চলিত কথায় অনস্তমূল বলে। কশং 
উদরং ষন্তাঃ বছুত্রী। ২ ক্সীণোদরবিশিষ্ট। স্ত্রী। 
কশিকা (স্ত্রী) কুশাএব স্বার্থে কন্‌ ইত্বধচ। আখুকর্ণীলতা, 
চলিত কথায় ইছুরকানী বলে। (রাজনি*। ) 
কৃষক (ব্রি) কৃষতি তৃমিং যঃ, কৃষ-ক,ন্‌, (কুষের্ব্ধিশ্চোদীচাম্‌। 
উপ্‌ ২৩৮।) ১ কর্ষক, কৃষাণ, চাষা । পম্থৃভিক্ষং ক্লষকে, 
নিত্যম্* শিষ্টগ্রয়োগ । কৃষতি ভূমিমনেন কৃষ করণে ক,ন্‌। 
(পুং) ২ ফাল, লাঙ্গলের ফল! । ৩ বৃষ । (শবদচন্জিকা |) 
কুষর ( পুং) শর, খিচুড়ী। 
কুষাণ (তরি) কষ বাহুলাৎ আনকৃ। কৃষক । 
কৃষাধু (পুং) কশ জাছক্‌ পৃষোদরাদিবৎ যত্বং। কৃশানু, অগ্নি। 
কুষি (ভ্্রী) কষ-ইন্‌ (সর্ব ধাডুতযইন্‌। উপ, 8১১৭, ইগুপধাৎ 
কিৎ। উপ্‌ ৪1১২৯।) ইতি কিচ্ড। ১.বৈশ্তবৃতি, কৃষি- 
কর্ম, চাষবাস। . কৃষিকর্ণ স্বন্ধে কবিপারাশর+ নামক কৃষি- 


[ ৪১১ 7 


১ 
শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে--সামান্ত মানব হইতে ব্রদ্গা 
পর্ধযস্ত সকলেরই সময়ে সময়ে অর্থের অভাব হইতে পারে, 
অর্থের অভাব হইলে তাহাকে পরের নিকট প্রার্থন! 
করিতে হয় ও প্রার্থনা জন্ত লঘুতা স্বীকার করিতে হয়। 
ধিনি কৃষিকর্্ম করেন, তাহার কখনও অভাব হয় না, অতএব 
তাহাকে কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতে হয় না। 
"কে হস্তে চ কর্ণে চ স্বর্ণ যদি বিদ্যতে । 
উপবাসস্তথাপিন্তাদরাভাবেন দেহিনাম্‌॥ 
অন্নং প্রাণা বলং চানমন্নং সর্বার্থসাধকং। 
দেবাস্থরমনুষ্যাশ্চ সর্কে চান্নোপজীবিনঃ ॥ 
অস্ত ধান্যসস্ভৃতং ধান্তং ব্ুষ্যাবিন! নর । 
তম্মাৎ সর্বং পরিতাজা কৃষিং যত্বেন কারয়েৎ ॥ 
কষিরধন্যা কৃষির্মেঁধা। জন্তনাং জীবনং কৃষিঃ | 
হিংসাদিদোষযুক্তেইপি মুচ্যতেতিথিপৃজনাৎ ॥” কৃষিপা*। 
অন্নের অভাব হইলে যাহার কণ্ঠে হাতে কাণে বহুবিধ 
স্বর্ণালঙ্কার আছে, তাহাকেও উপবাস করিতে হয় | শরীর- 
ধারীর অন্রই প্রাণ, অন্নই বল, এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা 
অন্ন না হইলে নিষ্পন্ন হইতে পারে। দেবতা, অস্থর কিন্বা 
মান্গষ ইহারাই সকলেই একমাত্র অন্ন দ্বারা জীবন ধারণ করেন। 
এক মুহূর্তের জন্তও অন্ন বিন! সাংসারিক ব্যাপার নির্বাহ হয় 
না। ধান্তাদি হইতে তাহার উৎপত্তি। কৃষিকর্্ না করিলে ধান্ত 
জন্মে না, অতএব অন্তকার্ধ্য পরিত্যাগ করিয় কষিকর্ম কর! 
উচিত। জন্তমাত্রেরই জীবন কৃষি, কৃষি না থাকিলে যুহূর্তও 
জীবন থাকে না, মুনিগণ বলেন কৃষিকর্মে হিংসাদি দোষ 
থাকিলেও অতিথি পুজা করিলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ হয়। 
স্বয়ং কৃষির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, ভৃত্য কিন্বা অন্য 
কাহাকেও রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়া আপনি 
নিশ্চিন্ত থাকিবে না, কৃষি ষথানিয়মে রক্ষিত হইলে স্বর্ণ 
প্রসব করে; কিন্ত অবহেলা! করিলে ঘোরতর দরিদ্রতা 
উপস্থিত হুয়। খধিগ্গ বলিয়াছেন, পিতাকে অস্তঃপুর, 
“মাতাকে পাকথৃহ এবং আপনার সদৃশ কোন ব্যক্তিকে 
গোরক্ষার ভার অর্পণ করিয়। স্বয়ং সর্ধদ। কৃষিকর্্ম করিবে। 
“ক্ষণকাল ন! দেখিলে বিশেষ ক্ষতি” এই উপদ্দেশটা সর্বদাই 
মনে রাখিবে। সকলকেই আপনার সামর্যের উপর বিশেষ 
লক্ষ্য রার্ডখয়। কৃষিকর্শের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সামর্থ্যের অতি- 
রিক্ত অনু্ঠনি করিলে নিশ্চয়ই কোন ফল হয় না। যে রুষক 
সর্বদা গোরুর হিতকামনা ও যথানিরমে প্রতিপালন করে 
এবং সর্বদা আলঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া কৃষিরক্ষণাবেক্ষণের জন্ত 
ক্ষেত্রে গমন করে, তাহার কৃষি কখনও নষ্ট হয় না । (কুধিপা") 


পাও 
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কৃষিতত্ব অর্থাৎ কোন্কালে কোন্‌ শশ্ত রোপণ করিলে 
ভাল হয় ইত্যাদি জানা কুষকের নিতাস্ত কর্তব্য । 
“কৃষিঞ্চ তাদৃশীং কুর্ধ্যাৎ যথা বাহান্ন পীড়য়েৎ। 
বাহুপীড়ার্জিতং শন্তং গহিতং সর্বকর্মনু ॥ 
বাহপীড়াজ্জিতং শল্তং ফলিতঞ্চ চতুণ্ডণম্‌। 
বাহনিশ্বাসবিকলঃ কৃষকে। নিঃস্বতাং ব্রজেৎ ॥ 
গুওকৈর্ধবসৈরধূমৈ স্তথান্সৈরপি পোষণৈঃ | 
বাহাঃ কচিন্ন সীদস্তি সায়ং প্রাতশ্চ চারণাৎ ॥” ( কৃষিপা*) 
বাহ অর্থাৎ গো, মহিলকে পীড়। ন। দিয়! কুষিকর্ন্মের 
অনুষ্ঠটন করিবে। গে! কিন্বা মহিষ পীড়িত হইলে সেই 
শস্ত সকল কর্মেই নিন্দনীয় । গো-মহিষাদি যদি পীড়িত 
হুয়, তবে শস্ত চতুণ্ডণ হইলেও কৃষক পীড়িত গো-মহিষের 
নিশ্বাসে নির্ধন হন। তৃণ, ঘাস প্রভৃতি আহারীয়, মশকাদি 
নিবারণের নিমিত্ত ধুম এবং নানাবিধ উপায়ে গো-মহিষের 
প্রতিপালন করিবে । 
গোশালার নিয়ম ।_-গোশাল। অতিশয় সুদৃঢ় করিতে 
হয়, যাহাতে কোনরূপ হিংস্র জন্ত গোকরুর হিংসা করিতে ন! 
পারে। সর্ধদাই যরপুর্নক গোশালার গোবর ও গোমৃত্র 
দূরীভূত করিবে । (১) গোগৃহ ২৫ হাত আয়ত হইলে গোরুর 
বৃদ্ধি হয়। চাউল ধোয়াজল, অন্নমণড ( ফেন), মাছের জল, 
কার্পাস, অস্থি ও তুষ গোগ্হে রাখিবে না ১ সম্মার্জনী, মুসল, 
উচ্ছিষ্ট ও ছাগী, গোশালায় রাখিলে গোরুর বিনাশ হয়। 
গোমূত্রদ্বার গোগৃহের ময়লা পরিফার কর! একান্ত অক- 
সঁব্য । রবি, মঙ্গল কিন্বা শনিবারে গোময় কাহাকেও 
প্রদান করিবে না, এই তিনবারে গোময় প্রদান করিলে 
অচিরেই গোকু বিনষ্ট হয়। শ্লেম্মা, মৃত্র, পুরীষ, কর্দম এবং 
ধূলি ঝাড়িয়া! সর্বদাই গোশাল। পরিষ্কার রাখিতে হয়। 
সায়ংকালে গোগৃছে প্রদীপ দিলে লক্ষ্মী সন্ধষ্ঠ। থাকেন, 
দীপপ্রদান না করিলে লক্ষ্মী সেই ভবন পরিত্যাগ করিয়া 
পলারন করেন, গোরু সফল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে 
থাকে । (কৃষিপা*) 
“হলমষ্টাগবং ধর্দ্যাং ড়গবং ব্যবসারিনাম্। 
চতুর্ণবং বৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ গৰাশিনাম্‌ ॥, 
নিতাং দশহলে লক্ষ্মীনিত্যং পঞ্চহলে ধনম্‌। 
নিতাযঞ্চ ভ্িহলে ভকং নিতামেকহুলে খণম্‌ ॥৮ 
ধর্শশান্ত্রাগ্ুসারে ৮টী গোরুর হাল প্রশস্ত, ব্যবসায়ীগণ 
(হালিক গণ ) ৬্টী গোরুর হাঁলও করিতে পারেন। যিনি 
টী গোরুর হালে চাস করেন, তাহাকে নৃশংস এবং যে ২টী 
5) শ্প্পঞ্চায়তা শাল! গবাং বৃদ্ধিকরীসতা।" কৃবিপারাশয়। 


গোরুর হালে চাষ করে তাহাকে গোখাদ্ফষ ঝানিবে, 
যাহার ১* খানি হাল আছে, তাহার গৃহে জন্ী সর্বদা 


নিশ্চল! হইয়া! বাস করেন, পাচখানি হাল খাকিলে ধন 


এবং তিনখানি থাকিলে কেবল অন্নসংস্থান হয়। ১খানি 
হাল করিলে কোনই ফল হয় না, কেবল খগগ্রন্ত হইতে হয়। 

কার্তিকমাসে লগুড় প্রতিপত্তিথিতে গোপুজ। করিতে 
হয়, গোপালগণ এ দিবসে স্বন্ধে শ্তামালতা বন্ধন করিয়! তৈল 
ও হরিদ্রা মাথিয়া নান করিবে এবং কুছ্ছুম ও চন্দন দ্বার 
শরীর বিভূষিত করিবে। অনম্তর একটা ঝড় বুষকে নানা- 
বিধ অলঙ্কার-বস্ত্রাি দ্বারা বিভূষিত করিয়া, নৃত্য গীত, 
বাদ্য প্রভৃতি আমোদ সহকারে একটা লগুড়হন্তে করিয়া এ 
বুষকে গ্রামের সর্ধত্র ভ্রমণ করাইবে। কান্তিকমাসের প্রথম- 
দিনে গোরুর শরীরে হরিদ্রা ও কুস্কুম মিশাইয়। তৈল দিবে। 
সেই দিনে তপ্ত লোহাদিও গোরুর অঙ্গে প্রদান কর। উচিত। 
গোক্ুর লাঙ্গুলের কেশের অগ্রভাগও ছেদন করিবে । এই 
অনুষ্ঠান করিলে সংবৎসরে গোকুর কোনরূপ বিদ্ধ হয় ন1। 
ইহাকে গোপর্ব বলে। পুর্বফন্তুনী, পৃর্বাষাঢ়া, পূর্বভা দ্র পদ, 
ধনিষ্ঠা, কৃত্তিকা এই সকল নক্ষত্র গোষাত্রা ও গোপ্রবেশে 
প্রশস্ত । উত্তরফন্তনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভা দ্রপদ, রোছিণী, 
পুষ্যা, শ্রবণা, হস্ত! ও চিত্র! নক্ষত্রে, সিনীবালী, অমাবস্যা, 
চতুর্দশী ও অগ্টমীতিথিতে গোষাত্রা৷ ও গোগ্রবেশ নিষিদ্ধ। 
নিষিদ্ধ নক্ষত্র ও তিথিতে গোরুর যাত্র। কিম্বা প্রবেশ করাইলে 
গোরুর ও গৃহস্থের বিনাশ হইবে । (কুষিপা*) 

মাঘ মাসে গোময়কুট ভক্তিপুর্বক অর্চনা করিয়! 
কোদাল দ্বার! উত্তোলন করিবে । . পরে সমস্ত গোময় বৌদ্রে 
শুকাইয়! ভালরূপে চূর্ণ করিবে, ফাল্তন মাসে ক্ষেত্রের প্রতেক 
আলিতে গর্ত করিয়। স্থাপন করিবে । অনন্তর বীক্ বপনকাল 
উপস্থিত হইলে গর্ত হইতে এ সার উত্তোলন করিয়! ক্ষেতে 
দিবে। সার না দিলে ভাল ফল হয় না। (২) 

হাল প্রস্তত করিবার সামগ্রী--(লাঙ্গলদণ্ড ), যুগ 
(যোয়াল ), হলস্থাণু, নির্ধোল, দড়ি, অড্ডচনল্ল, শৌল ও 


'পচ্চনী এই আটটি হল সামগ্রী। ঈশাটি পাচহাত এবং 


স্বাগুটি ২/ হাত প্রস্তত করিতে হয়। নির্যোলটি অর্দ 


(২) “যাধে গোময়কৃটস্ত সংপুজ ্রদ্ধয়াস্বিতঃ। 
সারং শুতদিনং প্রাপা কুদ্দালৈত্তেলয়েবতঃ ? 
রোৌস্্রেঃ সংশে।ষা তৎসর্যং বৃত্বা! ওগকরপিপনূ। 
ফান্তনে প্রতি ফেদারে গর্তং কৃত্ব। নিথাপয়েৎ ॥ 
ততে। বপনকালেতু কুর্যাৎ সারধিমোচনন্‌। 
বিন সায়েণ বন্ধা তং বর্ডতে ম' ফলতাপি।" কৃষিপারাশগ্স । 


কি 


হুস্ত ও যোয়ালটি কর্ণের সমান করিতে হুইবে। নির্যোল- 
পাশিকা ১২ আঙ্গুল এবং শৌলটী মুটম হাত পরিমাণ 
করিবে। পাচনবাড়ী বাশ দ্বারা এবং তাহার অগ্রভাগ 
লৌহদ্বারা নির্মাণ করিবে। ইহার পরিমাণ ১২॥ মুষ্টি 
বান মুষ্টি। আবন্ধ । যোত্দড়ি) গোলাকার এবং ১৫ অঙ্গুলি 
পরিমাণ, যোয়াল ৪ হাত, তাহার দড়ি ৫ হাত এবং ফাল 
এক হাত পাঁচ আঙ্কুল বা এক হাত পরিমাণ প্রস্তত করিতে 
হয়। একবিংশতি শলাক1 দ্বারা নির্মিত বিদ্ধক ও ৯ হাত 
পরিমাণ মই কৃষিকর্থ্ে গ্রাশস্ত। কৃষক যত্রপূর্নক সমস্ত 
সামগ্রীই দৃঢ়তর করিবে । এই সকল সামগ্রী ভাল না 
হইলে চাসের সময়ে পদে পদে বিস্র হইবার সম্ভাবনা । 

স্বাতী, উত্তরকন্তনী, উত্তরাধাঢ়1, উত্তরভাদ্রপদ, 
রোহিণী, মুগশিরা, মুল, পুনর্বস্্, পুষ্যা কিম্বা শ্রবণ। নক্ষত্র, 
শুক্র, সোম, বৃহস্পতি ও বুধবারে হল প্রসারণ প্রশস্ত । মঙ্গল, 
রবি কিন্বা শনিবারে কৃষিকর্্শ আরস্ত করিলে রাজোপদ্রব 
হয়। দশমী, একাদশী, দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ত্রয়োদণী, তৃতীয়। 
ও সপ্তমী তিথি কৃষিকন্মে প্রশস্তা। প্রতিপদে শন্তক্ষয়, 
দ্বাদণীতে বধ ও বন্ধনভয়, ষটীতে নিস্ব ও কুহু (অমাবন্তাতে ) 
ক্লুষিকম্দ্ন আরম্ভ করিলে কৃষকের বিনাশ হয়। অইটমীতে গোরুর 
বিনাশ ও নবমী তিথিতে শন্তক্ষয় হয়। চতুর্থীতে কষিকর্্ করিলে 
কীট সমস্ত শশ্ত বিনষ্ট করে এবং চতুর্দশীতে শন্ত বিনষ্ট হয়। 
বৃষ, মীন, কন্া, মিথুন, ধনু, বৃশ্চিক এই কল লগ্ন কৃষিকর্মে 
প্রশস্ত । মেষে পশুনাশ, কর্কটে মেঘভয়, সিংহে চৌরভয়, 
কুস্ত লগ্নে সর্পভয়, মকরে শস্তক্ষয়, এবং তুল৷ লগ্নে কুষিকর্মম 
আরম্ভ করিলে ুষকের 'প্রাণ নঞ্ট হয়। চন্দ্র সংযুক্ত রবিশুদ্ধ 
হইলে হ্লগ্রসারণ করিতে হয়। হলগ্রসারণ করিবার 
পূর্বে ছুইখানি শুক্র বস্ত্র, শুরুপুষ্প এবং গন্ধাদি দ্বার হলযুক্তা 
পৃথিবী, পৃথু ও প্রজ।পতির অর্চনা করিবে । অগ্নি প্রদক্ষিণ- 
পূর্বক বহুবিধ দান করিবে এবং তাহার দক্ষিণাও উপযুক্ত 
প্রদান করিবে। ফালের অগ্রভাগ সুবর্ণযুক্ত ও মধুলেপন 
করিয়া নাগের বামপার্থে হলপ্রসারণ করিবে। 
দ্বিজ ও দেবতা যথাবিধি পৃজ! করিয়া বাসব, ব্যাস, -পৃথু, 
রাম ও পরাশরকে স্মরণ করিবে। কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ বা 
কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বুষই হলে প্রশম্ত। বৃষদ্ধয়ের মুখ ও 
পার্খ নবনী কিম্বা ঘ্বত মাথাইয়। প্রত্যহ ভাল করিয়া 
ধোয়াইবে। কৃষক উত্তরমুখী হইয়া ইন্দ্রকে অর্থ্য প্রদান 
করিবে। অর্থ্যমন্ত্র থা--- 

*শুরুপুষ্প-সমাযুক্তং দধিক্ষীরদমন্থিতম্‌। 
নুবৃষ্টিং কুক দেবেশত! গৃহাণার্ধ্যং শচীপতে ॥৮ . 
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অগ্নি, 


কৃষি 


অনস্তর বিষ্টরে উপবেশন ও জানুদ্ধয় ভূমিলগ্ন করিয়! 
ইন্দ্রকে নমস্কার করিবে। 
যে বৃষের কটিদেশ অতিশয় স্কুল, যাহার লাঙ্গুলবা কর্ণ 
ছিন্ন হইয়াছে, অথব! যে বৃষের বর্ণ অতিশয় শুরু, সেই বুষ হল 
কর্মের যোগ্য নহে। কৃষক ও বৃষ রোগহীন না হইলে হল 
কর্্মকরা1 অনুচিত। পরাশরের মতে একট, তিনটা কিনব! 
প(চটা হল রেখ! দেওয় উচিত, রেখ! কখনও ছিন্ন করিবে না। 
একটা রেখা জরকরী, তিনটা অর্থসাধনী, পাঁচটা রেখা বহুশস্ত- 
প্রদায়িনী বলির! প্রশংসিত । হলপ্রবাহ সময়ে কুম্ম (বাস্ত) 
উৎপাটিত হইলে গৃহস্তের মৃত্যু বা অগ্নি ভয় হয়। ফাল 
উৎপাটিত কিন্বা ভগ্র হইলে দেশত্যাগ, লাঙ্গল ভঙ্গে প্রভূর 
বিনাশ, ঈষাভঙ্গে কৃষকের জীবন নাশ এবং যুগভঙ্গ হইলে 
কৃষকের ভ্রাতা মৃত্যু, এই প্রকার শৌল ভঙ্গে বৃষ-বিনাশ, 
যোক্তচ্ছেদে রোগ ও শশ্তহানি, আর কৃষক পড়িয়! গেলে 
রাজমন্রিরে কষ্ট পাইতে হয়। হলকর্ষণ সময়ে দৈবাৎ একটা 
বুষ রব করিলে চতুণডণ শশ্ত হয়। রীতিমত হাল ন! দিয়া 
কৃষি করিলে কোন ফল হয় না, কুষিকর্থ্মের হলপ্রসারণই 
প্রধান কাধ্য। 
“মৃত্স্থবর্ণনমা মাঘে কুস্তে রজতসনিভ] । 
চৈত্রে তাত্রসমা খ্যাত। ধান্তুল্যা চ মাধবে ॥ 
জ্যৈষ্ঠে মৃদেব বিজ্ঞেয়া আধাট়ে কদ্দিমাহবয়াঃ। 
নিক্ষলা কর্কটে চেব হলৈরুৎপাটিতা তু যা ॥” 
মাঘ মাসই কর্ষণের প্রশস্তকাল, মাঘমাসে মৃত্তিকা 
স্থবর্ণের সমান সহজেই চাস করিতে পার] যায় এবং চতুখডণ 
শস্ত হয়। ফাল্তন মাসে কর্ষণ করিলে রজততুল্য (পৃর্বাপেক্ষা 
অল্প), চেত্রমাসে তাত্রের সমান ফল হয়। বৈশাখ মাস অধম 
কাল, ইহাতে কর্ষণ করিলে ধান্তের সমান ফল হয় অর্থাৎ 
অত্যল্প পরিমাণ শশ্ত জন্মে । জ্যৈষ্ঠ ও আধষাটঢ়ে কর্ষণ করিলে 
শন্ত না হওয়ারই সম্ভব, যদি হয় তাহা মাটি ও কর্দমের তুল্য । 
শ্রাবণ মাঁসে কর্ষণ করিলে নিশ্চয়ই নিক্ষল হইতে হুয়। 
বীজস্থাপন করিবার নিয়ম ।-_মাঘ বা ফাল্তন মাসে 
সকল রকম বীজেরই সংগ্রহ করা কর্তব্য। বীজসংগ্রহ 
করিয়া ভালরূপে রৌদ্রে শুকাইবে। ভালরপ শুকাইলে 
নীহারে "রাখিয়া দিবে । অনস্তর পুটক প্রস্তত করিয়া 
বীজের নিধান শোধন করিবে। বীজ নিধান মিশ্রিত 
হইলে ফলের হানি হয়। বীজ একজাতীয় হইলে ভাল 
ফল হয়, অতএব যত্বপূর্বক একরূপ বীজের সংগ্রহ করিবে। 
সুদৃঢ় পুটক গ্রস্তত করিয়া! তাহাতেই বিনির্গত ভৃণচ্ছেদন 
করিবে। তৃণচ্ছেদন না করিলে কৃষি ভৃণপূর্ণ হয়। উয়ের 


টি 
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টিপি নিকটে, গোশালায় কিম্বা! যে গৃহে বন্ধ্যা ব প্রসৃতা 
স্ত্রীলোক বাস করে, সেই গৃহে কখনও বীজ স্থাপন করিবে 
না। উচ্ছিষ্ট মুখে, রদ্ম্বল1, বন্ধ্যা বা গুর্বিনী স্ত্রীলোক বীজ 
স্রর্প করিবে না। ত্বত, তৈল, ঘোল, লবণ ব৷ প্রদীপ 
ভ্রমবশেও বীজের উপরে রাখিবে না । বীব্গর ভাল হইলেই 
কুধিকর্ম আশানুরূপ ফল প্রদান করে। বীজের প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। 

“বপনং রোপণঞ্চেব বীজং স্তাছুভয়াত্মকম্‌ । 

বপনং গদনিম্ম্ক্তং রোৌপণং সগদং বিছুঃ ॥% 

বীজের দুইটা প্রক্রিয়া আছে, বপন ও রোপণ। বীজের 

বপন করিলে আর কোনরূপ বিদ্র হইবার সম্ভাবন। নাই, 
রোপণে বিদ্ব হইবার সম্ভাবনা আছে। ক্ষেত্র ষথানিয়মে 
প্রস্তুত করিয়। তাহাতে বীজ বুনাইতে হয়, ক্রমে গাছ বড় 
হইলে ষথানিয়মে তৃণাদ্দি পরিক্ষার করিতে হয়, কিন্তু গাছ 
আর স্থানাস্তর করিতে হয় না, ফলপরুকাল পর্যযস্ত এ 
স্থানেই থাকিবে, ইহাকেই বপন বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে । রোপণে এই নিয়মেই বীজ বুনাইয়া গাছ 
বড় হইলে, উঠাইষা স্থানান্তরে রোপণ করিতে হয়। 
বীজবপনের নিয়ম--বৈশাখনাসই বপনের শ্রেষ্টকাল, জ্রোষ্ঠ 
মধাম, আষাঢ় অধম, শ্রাবণ মাস অধমাধম অর্থাৎ নিতান্ত 
নিকৃষ্টকাল। রোপণেত্র অন্য যে বপন করিতে হয়, আষাঢ় 
মাস তাহার প্রশস্ত কাল, শ্রাবণ অধন ও ভাদ্রমাস অতি 
নিকুষ্টকাল। উত্তরফন্তুনী, উত্তরাবাঢা, উত্তরভাদ্রপদ, মুলা, 
ধনিষ্ঠা, রোহিণী, হস্ত ও রেবতী এই কর়টী নক্ষত্র বীজবপনে 
প্রশস্ত । পুর্বাষাঢা, পুর্বাফন্তুনী, পূর্বভাদ্রপদ, বিশাখা, 
ভরণী, আর্জা, স্বাতী ও অশ্রেষা বীজবপনে মধ্যম । মঙ্গল 
এবং শনিবারে বীজবপন করিলে মূবিকের ও পঙ্ষপালের 
তয় হয়। রিক্তাতিণি কিম্বা! ক্ষাণচন্দ্রে বীজবপন করিবে না। 
জ্যৈষ্ঠমীসের শেষ ৩ দিন এবং আবাঢ় মাসের প্রথম ৩॥ দিন 
এই সাত দিন বপন করিধে ন। . অন্বুবাচীর মধ্যে বীজবপন 
নিতান্ত নিবিদ্ধ। ্‌ 

“হিমেন বারিণ1 সিক্ং বীঙ্গং শান্তমনাঃ শুচিঃ। 

ইন্দ্রং চিন্তে সমাপায় স্বয়ং মুষ্টিত্রয়ং বপেৎ॥” 

থে দিন বীজবপন করিতে হইবে, তাহার পূর্বদিন রাত্রিতে 

হিমজলে অভাব হইলে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে বীজ তিজাইয়। 
রাখিতে হয়। পরদিন প্রাতে পবিত্র ও শান্তচিত্ত হইয়া 
মনে মনে ইন্দ্রকে চিন্তা করিয়। স্বয়ং তিনমুষ্টি বপন করিবে। 
এইরূপে ধান্ঠের পুণ্যাহ সমাপন করিয়া! হষ্টচিত্তে পূর্বসুখী 
হইর। মন্ত্র উচ্চারণপুর্ববক প্রণাম করিবে । মন্ত্র থা 


“বন্গুধে হেমগঙাসি বনহুশহ্যাফলগাদে । 
বন্থপূঙ্তযে ! নমস্তভ্যং বন্দুপুর্ণান্ত মে কৃষি; ॥ 
রোপরিষ্যাষি ধান্তানাং বৃক্ষ-বীজানি প্রাবুষি । 
সম্থা ভবস্ত কৃষক] ধনধান্ত-সমৃদ্ধিভিঃ ॥ 
বাসবোনিত্যবর্ষীন্ত1ন্নিত্যবর্ষাস্ত তোয়দাঃ। 
শম্তসম্পত্তযঃ সর্বাঃ সফলাঃ সন্ত নীরুজঃ ॥ 
বন্থধাকে নমস্কার করিয়া! কৃষকগণকে ঘ্বত, পায়স গ্রভৃতি 
বহুবিধ উপহারে ভোজন ক্রাইবে। এইরূপ অনুষ্ঠান 
করিলে কৃষির বিদ্ব হয় না। 
“বীজন্ত বপনং কৃত্বা! ম্দিকাং তত্র দাপয়েখ। 
বিন! মদিপ্রদানেন শশ্ত-অন্ম ন জায়তে ॥” 
ক্ষেত্রে বীজ বুনাইয়৷ তাহার উপর মই দেওয়াইতে 
হয়। বপনের পর মই ন! দিলে শস্যের উৎপত্তি হয় 
না। পৃর্বগ্রদর্শিত নিয়মে বীজরবপন করিলে যখন ধান্যের 
গাছ হইবে, তখন উঠাইয়া যথাস্থানে রোপণ করিতে হয়। 
কিন্ত ধানগাছ দৃঢ়মূল হইলে, তাহ! উঠাইয়। রোপণ 
করিবে না । 
“হ্ন্ত।স্তরং কর্কটে চ সিংহে হস্তার্ধমেব চ। 
রোপণং সর্বধান্তানাং কগ্ঠাযাং চতুরঙ্ুলম্‌ ॥% 
শ্রাবণ মাসে ১ হাত অন্তরে রোপণ করিবে, এই প্রকার 
ভাদ্রমাসে অর্ধহস্ত ও আশ্বিন মাসে চারি আঙ্গুল অস্তর 
রোপণ করিতে হয়। সকল প্রকার ধান্ত রোপণ করিবারই 
এই প্রকার বিধান । 
“আষাট়ে শ্রাবণে চৈব ধান্তনাক উয়েদ্বধঃ। 
অনাকষ্টং তু যদ্ধান্তং যথাবীজং ততৈবছি ৪, 
ভাদ্রে চ কউয়েদ্‌ ধান্যমবৃষ্টো৷ কৃষি-তৎপরঃ। 
ভাদ্রে চাদ্ধফলপ্রাপ্তিঃফলাশ। নৈব চাশিনে ॥ 
ন বিলভূমৌ ধান্ানাং কুর্ধ্যাৎ কউনরোপণে। 
ন চসার-প্রদানন্ত তৃণমাত্রস্ত শোধয়েৎ ॥+ 
ধান্ত কষ্টন না করিলে ভাল ফসল হয় না, ধান্তগাছও 
বাড়ে না, এই কারণ আধাঢ় বা শ্রাবগ মাসে ধান্তকটউটন 
করিতে হয়। অনাবৃষ্টি হইলে ভাদ্রমাসেও কট্টন করিলে চলে। 
ভাদ্রমাসে কষট্টন করিলে অর্জেক ফলের আশা কর! যাইতে 
পারে, কিন্ত আশ্বিনে কষ্টন করিলে আর ফলের আশাও 
থাকে না। যে নিয়ম প্রদর্শিত হইল, ইহ! উচ্চভূমিতে কর! 
কর্তব্য। নিয়ভূমিতে (বিলজজমিতে ) ধান বপন করিবে, 
রোপণ করিবে না। কষ্টরন কিন্বা সার গ্রদানও বিলসুমিতে 
কর! অনুচিত । ধান বুনাইয়া বথানিয়মে কেবলমাত্র তৃণ- 
পুঞ্জ দূরীভূত কদ্িবে। - 
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*নিষ্পনন্নপি যদ্ধান্তং অকৃত্বা ভূণবর্জিতষ্‌। 
ন সম্যক ফলমাপ্রোতি তৃণক্ষীণকবির্ভৰেত ॥ 
কুলীরভাদ্রয়োর্মধ্যে যদ্ধান্তং নিষ্তৃণং ভবেৎ। 
তৃূণৈরপি তু সম্পূর্ণং তদ্ধান্তং দ্বিগুগং ভবেৎ | 
দ্বিবারমাশ্থিনে মাসি রুত্তা ধান্তস্ত নির্ভুণষ্‌। 
অথ পাঁকবিহীনং হি ধান্যং ফলতি মাষবৎ 1 
তন্মাৎ সর্ধপ্রবত্েন নিষ্ৃণাং কারয়েৎ কৃষিম্‌। 
নিষ্ৃণ! হি রৃষাণানাং কৃষিঃ কামছুঘা ভবেৎ ॥” 
ধান্ত থানিয়মে নিম্পন হইলেও যদি নিস্ৃণ করা না হয়, 
তাহা হইলে ভাল ফল হয়না । তৃণ ক্রমে বর্ধিত হইয়া 
ধান্যকে ক্গীণ করিয়া! ফেলে । শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের মধ্ো 
ধান্য নিস্বণ করা! উচিত । পুর্বে বু তৃণপুর্ণ থাকিলেও 
পরে দ্বিগুণ বর্ধিত হয় । আশ্বিন মাসে ছইবার ধান্য নিস্তৃণ 
করিয়া দিলে পাকবিহীন ধান্য মাষকলায়ের ন্যায় ফল ধারণ 
করে। কৃষক যত্রপূর্ক রুষি নিষস্বুণ করিবে । কৃষি নিস্তৃণ 
হইলে অভীষ্ট প্রদান করে। 
“নৈরজার্থং হি ধান্যানাং জলং ভাদ্রে বিমোচয়েখ। 
মূলমাত্রস্থ সংস্থাপ্য কারয়েজ্জলমোক্ষণম্‌ ॥ 
ভাদ্রে চ জলসম্পূর্ণং ধান্াযং বিবিধবাধকৈঃ। 
প্রপীড়িতং কুষাণানাং ন ধত্তে ফলমুততমস্‌ ॥+ 
ভাত্রমাসে ধান্য জলপুর্ণ থাকিলে নানাবিদ্বে ধান্য নষ্ট 
হয়, অতএব ধান্তের সেই রোগ দূর করিবার জন্য ভাদ্রমাসে 
জল মোচন করিবে । কিন্ত নকল জল মোচন করিবে না। 
ধানোর মূল ডুবিতে পারে, এত পরিমাণ জল ক্ষেত্রে রাখিবে। 
একেবারে জলহীন হইলে শু হইয়া ধানগাছ মরিয়া যায়। 
ধান্যের ব্যাধিনাশক মন্ত্র- 
ও" সিদ্ধিঃ, গুরুপাদেভ্যোনমঃ । শ্বন্তি হিমগিরি-শিখ- 
রাৎ শঙ্খকুন্দেন্দুধবলশিধরতটাৎ্ নন্দনবনসঙ্কাশাৎ পরমেশ্বর 
পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্রামভদ্রপাদা বিজয়িনঃ 


সমুদ্রতটাবস্থিত-নানাদেশাগত-বানরকোটিলক্ষা গ্রগণ্যং খরতর- 


নথরাতিতীক্ষহস্তং  উদ্ধলাঙ্গংলং লীলাগমনসমুদ্ধংত- 
বাতবেগাবধূতপব্বতশতং পরচক্রপ্রমথনং  পবনন্থতং 
শ্রীহনুমস্তমাজ্ঞাপয়স্তি, অমুকগ্রামে অমুকগোত্রন্ত শ্ীমতোং- 
মুকন্ত অথগুক্ষেত্রে রাতা ভোম্মা উদ" গান্ধিয়া' ভোস্তী গান্ধী 
ভ্রোড়ী, পাগুরমুখী মহিঘামুণ্তী ধূলিশৃা মণ্ডকা ইত্যাদয়ঃ 
সর্ে শস্তোপঘাতিনো যদিত্বদীক্ বচনেন ন.ত্যজস্তি তদা! তান্‌ 
বজলাঙ্গ,লেন তাড়গ্লিষ্যসীতি। ওম্‌ আং জী” ্বীং নমঃ 1” 
বেলের কাট! দিশ্া কলারপাতায় এই মন্ত্রী ভক্তিকাবে 
লিখিবে। রবিবারে মুক্তকেশ হইয়া ক্ষেতেত্ন, ঈশান 


কোণে শস্তের মঞ্জরীতে বন্ধন করিবে । এই অন্সষ্ঠানে ধানের 
সকল বিত্ব বিনষ্ট হুয়। 
মতান্তরে ধানের বাধিনাশক মন্ত্র. 

“ও. সিদ্ধিঃ, গুরুচরণেভ্যো নমঃ | আ্রীরামচজ্রচরণে- 
ত্যো নমঃ। স্বস্তি হিমগিরিশিখরাৎ শক্খকুদ্দেন্দুধবল- 
শিলাতটাৎ নন্দনবনসংকাশাৎ পরমেশ্বর পরমতট্রারক 
মহারাজাধিরাজ ্রীমদ্রামভদ্রপাদাঃ কুশলিনঃ, সমুদ্রতটা- 
বস্থিত-নানাদেশাগত-বানরকোটি লক্ষাগ্রগণ্যং খরতরনখরাতি- 
তীক্ষহত্তং উদ্ধলাঙ্গুলং লীলাগমনসমুন্ধ,তবাতবেগাবধূত- 
পর্বতশতং পরচক্রপ্রমথনং পবনমুতং শ্রীমস্তং হনুষস্তষাক্ঞা- 
পয়ন্ত্যাদঃ। অমুক গ্রামে অমুক গোত্রন্ত শ্রীঅমুকম্ত অখণ্ড- 
ক্ষেত্রে ভোস্ত্যা ভোস্তী পাগুরমুখী গান্ধী ধুলিশৃঙ্গাদিরোগ- 
চ্ছলেন ত্রিপুটী নাম রাক্ষপী সপ্তপুত্রানাদায় বিবিধবিদ্বং 
সমাচরস্তাবতিষ্ঠতে । ইদং মদীয়শাসনলিখনমবগম্য তাং 
পাপরাক্ষসীং সপুত্রবান্ধবাং বজ্বদণ্ডীধিক-লাঙ্গলদটঃ খরতর- 
নথট্রশ্চ বিদীর্ধ্য দক্ষিণসমুদ্রে লবণান্থধৌ খণ্ডশঃ প্রণিধেহি | 
যদ্যত্র ত্বয়াক্ষণমপি বিলম্ব্যতে তহি ত্বং কেশরিণ! পিত্রা পবনেন 
মাত্রা চাঞ্জনয়া শপ্তব্যোহসীত্যন্তথা নাহং প্রভূর্নত্বং ভূত্যইতি 
ও' ঘ্রাং শ্রীং দ্রঃ ॥” 

এই মন্ত্রটী আল্ত! দিয়া লিখিয়া শস্তে বাধিয়! দ্রিবে। 
তাহ! হইলে কীট প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। 

“আশ্িনে কার্তিকে চৈব ধান্তস্ত জলরক্ষণম্‌। 
ন কৃতং যেন মূর্থেণ তহ্য কা শস্তবাসন। ॥* 

আশ্বিন ও কার্তিকমাসে ধান্তের জল রক্ষা করিতে হয়। 
যে মুর্খ কৃষক জলরক্ষা না করে, তাহার শন্তের বাসনা কর! 
অনুচিত। 

“ঘটপ্রবেশ সংক্রাস্তাং রোপয়েত্ব, নলং তথা । 

কৈদারৈশানকোণে চ সপত্রং কৃষকঃ শুচিঃ ॥ 

গন্ধৈই পু্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ শুর্লবক্স বিশেষতঃ । 

পৃজয়িত্বা নলং তত্র পুজরেদ্ধন্তবৃক্ষকান্‌ 

দধিভক্তঞ্চ নৈবেদ্যং পায়সঞ্চ বিশেষতঃ | 

ততোদদ্যাৎ প্রষত্বেন তালাষ্টিশস্তমেবচ ॥” 
কারিক-সংক্রাস্তিতে ক্ষেতের ঈশানকোণে সপত্র একটা 
নল রোপণ করিবে । কুধক পবিভ্রভাবে গন্ধপুষ্পাদি দ্বার! 
নলেয পুঁজ করিয়া ধান্তবৃক্ষের পুজা করিবে । দধি, ভক্ত, 
মৈবেদ্ায ও পায়স প্রদান করা উচিত। 

নলরোপণের মন্ত্র ।--. 

“বালকান্তরুণ! বুদ্ধাঃ সম্ভি যে ধান্তবুক্ষকাত। 
জ্যেষ্ঠাপ্চাপি কনিষ্ঠ! বা'সগদ। নির্গদাশ্চ যে। 


কৃষি [ ৪১৬ কৃষি 


আজ্ঞয় ভীমসেনন্ত রামন্ত চ পৃথোপরি। 
তাড়িতা নলদগ্ডেন সর্বে স্থাঃং সমপুম্পিতাঃ ॥ 
সমপুষ্পত্বমাসাদ্য ফলম্বাণ্ড চ নির্ভরম্। 
সুস্থাভবস্ত কষক। ধনধান্তসমন্থিতাঃ ॥* 
অগ্রহায়ণ মাসে মুষ্টি গ্রহণ করিতে হয়, মুষ্টি গ্রহণ ন! 
করিয়া অনিয়মে ধান্তছেদন করিলে কৃষকের বিষ্ব হয়। 
অগ্রহায়ণ মাসে গশুভদিনে ক্ষেতে উপস্থিত হুইয়৷ ভক্তিপূর্বক 
গন্ধপুষ্পাদি দিয়া ধান্বৃক্ষের পুজা! করিয়া ঈশানকোণে ২॥ 
মুষ্টি ধান্ত ছেদন করিবে । সেই আড়াই মুট ধান অগ্রভাগ 
সম্মুখের দিকে রাধিকা! মাথায় করিবে । কাহারও সহিত কথা 
না বলিয়া! বাড়ীতে আগিয়া বড় ঘরে ধান্তস্থাপন করিবে 
এবং গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে । কার্তিক ও পৌধমাসে 
মুষ্টি গ্রহণ একান্ত নিষিদ্ধ। আর্দা, মা, মুগশিরা, পুষ্যা, 
হস্তা, স্বাতী, উত্তরাত্রয়, মূলা ও শ্রবণ। এই সকল নক্ষত্র 
ধান্তছেদনে প্রশস্ত । বৈধৃতি, ব্যতীপাত, ভা, রিক্কা, 
মঙ্গল, শনি ও বুধবারে মুষ্টিগ্রহণ করিবে না। 
“কৃত্বাতু খলকং মার্গে সমং গোময়লেপিতম্। 
রোপণীয়! প্রযস্রেন তত্র মেধিঃ শুভেহহনি ॥১, 
অগ্রহায়ণ মাসে খল ! মেধিরোপণ করিবার স্থান) সমান 
করিয়া গোময দ্বারা লেপন করিবে। শুভদিনে তাহাতে 
বত্ত্রপূন্নক মেধি রোপণ করিতে হয়। 
বট, সপ্তপর্ণ, গাস্তারী, শিমুল, যজ্জডরমুর বা অন্ত কোন 
প্রকার ক্ষীরযুক্র বৃক্ষের, ইহার অভাব হইলে স্ত্রীনামধারী 
কোন বৃক্ষের মেধি করিতে হয়। ধানের অগ্রভাগ, তৃণ, 
মর্ট (শহ্তবিশেষ ), নিশ্ব ও সর্ষপ' দ্বারা মেধি বাধিবে। 
মেধিতে একটা পতাকাও দিতে হয়। পরে ভক্কিভাবে 
গন্ধপুষ্প দিয়! মেধির অর্চনা করিতে হইবে। এই অনুষ্ঠান 
করিলে শশ্ত বুদ্ধি হয়। | 
পপৌষে মেধির্মচারোপ্যা ক্রুরাহে শ্রবণে তথা। 
শশ্তবৃদ্ধিকরী মার্গে পৌষে শস্তক্ষয়ঙ্করী ॥ 
কপিখবিহ্ববংশানাং তণরাজ্ঞাং তখৈবচ । ৃঁ 
নেধিঃকার্ধ্যা পরৈরৈর্ব ষদীচ্ছেদান্মনঃ শুভম্‌ ॥” 
পোৌঁধমাস ক্রুরদিন ও  শ্রবণানক্ষত্র মেধি আরোপণে 
নিষিদ্ধ । অগ্রহায়ণ মাসে মেধি আরোপণ করিলে শস্তের বৃদ্ধি 
এবং পৌধমাসে আরোপণে শন্ত ক্ষয় হয়। করেত বেল, 
বেল বাশ, নারিকেল ও তালবুক্ষের মেধি করিলে অশুভ 
হয়, ইহ! কখনও করিবে না। 
পুষ্যযা ত্রা-_-“অথগিতে ততো! ধান্সে পৌষে মাসি শুতে দিনে। 
পুষ্যযাত্রাং জনাঃ কুর্য_ারন্টোন্তক্ষে্রসলিযৌ ॥ 


পৌধমামে ধান কাটার পুর্বে সকলে মিলিয়া পরস্পরের 
ক্ষেতের নিকটে পুধ্যযাত্র করিবে। ইহ শুভদিন এবং 
শুভ নক্ষত্রে করিতে হয়। 
পরমান্ন, মত্ন্ত, মাংস, নিরামিষ, দধি, ছুপ্ধ, ঘ্বত, নানা- 
বিধ ফল, সুমিষ্ট পিষ্টক প্রভৃতি বহুতর উপহারে কদলীপত্রে 
ভোজন করিবে । ভোজনাস্তে চন্দন, কুষ্কুম প্রভৃতি সুগন্ধি 
দ্রব্য পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে লেপন করিবে । লবঙ্গ, কপ্পূর 
প্রভৃতি দিয়! পাণ সাজিয়া যুখ ভরিয়! পাণ খাইবে। এইদিন 
সকলকেই নুতন কাপড় পরিধান করিতে হয়। অনন্তর 
পুষ্পমাল্য, পুম্পাভরণ প্রস্তত করিয়া শচীপতিকে ভক্কি- 
পূর্বাক নমস্কার করিবে । গীত, বাদ্য, নৃত্য করিয়। মহোৎ- 
সব করিবে। হর্ষিতচিত্তে হাত যোড় করিয়া এই মন্ত 
কয়টী পাঠ করিবে । মন্ত্র যথা-_ 
“ক্ষেত্রে চাথগ্ডিতে ধান্তে তব দেবগ্রাসাদতঃ | 
পুষ্যন্ত মিলিতাঃ সন্দবে শশ্তানি শুভকারকাঃ ॥ 
মনস। কর্ণ! বাচা যে চাম্ম।কং বিরোধিনঃ। 
তে সর্নে প্রশমং যাল্ত পুষ্যযাত্রা-প্রসাদতঃ ॥ 
ধান্তবৃদ্ধির্যশোবৃদ্ধিঃ প্রবৃদ্ধিঃ পু দারয়োঃ। 
রাজসন্মানবৃদ্ধিশ্চ গবাং বৃদ্ধিস্তঘৈবচ ॥ 
মন্ত্রশাসনবৃদ্ধিশ্চ লঙ্গীবৃদ্ধিরহর্নিশম্‌। 
অম্মাকমন্তর সততং যাবৎ পৃর্ণোনবংসরঃ ॥৮ 
এই সকল আমোদই ক্ষেতের নিকটে করিতে হয়, 
তারপর আনন্দিতচিন্তে সকলেই আপন আগন গৃহে প্রস্থান 
করিবে । সেইদিন পুনর্ধার আর আহার করিতে নাই। 
“পুষ্যযাত্রাং ন কুর্নবন্তি যে জনা ধনগর্ধিতাঃ। 
ন বিম্লেপশমন্তেষাং কুতস্তদ্ৰৎসরে সুখম্‌ ॥৮ 
যাহারা ধন মদে গর্বিত হইয়! পুষ্যযাত্রার অনুষ্ঠান করে 
না, তাহাদের বিপ্লের উপশম হয় না, সংবংসরে সুখের তে৷ 
সম্ভাবনাও নাই। 
পৌবমাসে ধান্ত ছেদন করিতে হয়। ছেদনের ২৩ দিন 
পরে ধান্যমর্দন করিবে। পৌষে এই ধান্যের বায় কর! 
শাস্ত্রে নিধিদ্ধ। প্রাণাস্তে পৌধমামে নূতন ধান্য ব্যয় 
করিবে ন। 
“মাপনং সর্বশস্তানাং বামাবর্তেন কীর্তিতম্‌। 
ধান্যানাং দক্ষিণাবর্ভং মাপনং ক্ষয়কারকম্‌। 
বামাবর্েন সুখদং ধান্যবৃদ্ধিকরং পরম্‌ ॥” 
সকল শন্তই বামাবর্তে মাপিতে হয়। দক্ষিণাবর্তে ধান্য 
মাপিলে ক্ষয় হয়। বামাবর্তে মাপিলে সুখ ও শস্তের 
বুদ্ধি হয়। ধ 


কৃষি [৪১৭ ] কষি 


দ্ঘ্বাদশাঙ্গুলকৈর্মাপৈরাঢ়কঃ পরিকীন্ত্িতঃ। 

শ্লেক্ষাতকা ত্রপুন্নাগকতমাঢ়কমুত্তমম্। 

কপিখপর্কটা নিশ্বজনিতং দৈন্য-বর্ধকম্‌ ॥” 

আটঢ়কের পরিমাণ ১২ অঙ্কুলি। শ্নেম্সাতক, আম ও 
নাগকেশর বৃক্ষের আঢ়ক উত্তম। কয়েতবেল, পাকুড় ও 
নিমগাছের আঢ়ক দৈনবৃদ্ধিকর। 

হন্তা, স্বাতি, পুষ্যা, রেবতী, রোহিণী, ভরণী, মূলা, 
উত্তরাত্রয়, মৃগশিরা, মঘ| ও পুনর্দস্থ এই সকল নক্ষত্রে, 
বৃহস্পতি, সোম কিন্বা শুক্রবারে নিধনস্থান (অষ্টমস্থান) ক্রুর- 
গ্রহ বর্জিত হইলে ধান্যস্থাপন করিবে। 

কষিপারাশর নামক কুধিশাস্ত্রে ষেরপ লিখিত আছে, 
উপরে তাহাই লিখিত হইল। ৃ 

বরাহমিহিরও বৃহৎসংহিত্তায় ক্রুধিকর্্ম সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিয়াছেন-__ষট্কর্ম্ান্থিত ত্রাঙ্গণগণ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন 
করিবেন। অঙ্গহীন, ব্যাধিযুক্ত, দুর্বল, ক্ষুধার্ত, ভৃষ্ণাযুক্ত ও 
শান্ত বুষদ্ধারা চাষ করিবে না। রোগহীন, স্থিরাঙ্গ, সর্বদা 
হর্ষযুক্ত, শান্ত ও বলবান্‌ বুষদ্ধারা চাষ করিবে । দিনের অর্ধ 
পর্য্যন্ত চাঁষ প্রভৃতি কার্য করিবে, পরে ম্লান করিয়া 
আহারাদি করিবে । কুংসিত গোকুদ্বারা কৃষিকার্ধ্য করিবে 
না। কৃষক বহু যত্ব করিয়া উতর গোরু এবং গোবৎস 
সংগ্রহ করিবে। 

তৃতীয় কিছ চতুর্থ দিবসে বৃষের নাসাভেদ করিবে, অতি- 
শয় দুর্বল বা দৃঢ়াঙ্গ হইলে নানাভেদ করা অন্ভুচিত। শিশু- 
গাছ অথবা খয়ের গাছের ১২ অস্থুল কীলক প্রস্তুত করিয়া 
নাসিকাভেদ করিবে । দক্ষিণদ্বার গোশ।লা প্রশস্ত। 
উত্তরদিকে গোগৃহের দ্বার করিবে না। পশুশালায় প্রবেশ 
কালে যথাবিধি দেবতা ও ব্রাঙ্ষণগণের পুজা করিবে । 

লাঙ্গলগ্রাস্ততগ্রণালী-_-হলটা ৪৮ অঙ্কৃণি প্রমাণ করিতে 
হয় । তাহার অধোদেশ ১৬ অঙ্গুলি, উপরিভাগ ২৬ অস্কুলি 
এবং বেধস্থান ৬ অঙ্গুলি করিতে হয়। উরঃস্থান ৮ অঙ্থুলি, 
বেধের উপরে ১০ অস্কুলি গ্রীবা এবং তাহার উপরে ৮ অঙ্গুলি 
হস্তগ্রাহ করিতে হয়। তাহার নীচে চারি অঙ্গুলি প্রতিহার 
ও ৪ অঙ্গুলি প্রমাণ বেধ করিতে হুইবে। প্রতিহার ভাল 
করিতে হইলে বেধ ৩ অন্গুণি ও উরংস্থান ৫ অঙ্গুলি 
করিতে হয়। শিরোভাগ করতলের ন্যায় বিস্তৃত থাকিবে। 
উরঃস্থানের বিস্তার ৮ অঙ্ুলি। বন্ধের বাহিরে প্রতি- 
হার ৩৬ অঙ্গুলি করিতে হয়। : লোহপাল্যের সুতীক্ষ 
ঘ্ামাদি বিদারক প্রতিহান্ধ কর! উচিত । নিম্ববৃক্ষ, বিষবৃক্ষ 
এবং অন্যান্য ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষের লাঙ্গল করিবে না। প্রাঞ্জল 
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সপ্তহস্ত প্রমাণ ঈশ! প্রস্তুত করিতে হয়। তাহার ৪॥ হাত 
পরে বেধ করিবে। বহেড়া ও পাকুড় গাছের ঈশা 
করিলে শন্ত ও গৃহীর বিনাশ হয়। বুষের পরিমাণ অনুসারে 
ঈশা উচ্চনীচ করিতে হয়। যুগটি ৪ হাত পরিমাণ ও স্বন্ধ 
স্থানে অদ্ধ চন্দ্রাককৃতি করিতে হয়। অজশৃঙ্গী, কদন্ব, সাল ও 
ধব বৃক্ষের ১০ অস্গুল সম্য! (সাঁপি) বেধের বাহিরে প্রস্তত 
করিবে। ইহার সমান এবং ইহা! হইতে ১০ অঙ্গুল 
প্রবালী করিতে হয়। বাশের চারিহাত চাবুকের ন্যায় 
বিষম গ্রস্থিযুক্ত ঘষ্টি করিবে, তাহার অগ্রভাগ লৌহদ্বারা যবা- 
কার করিয়া নির্নমণ করিবে । যে সকল প্রমাণ ও প্রণালী 
উক্ত হইয়াছে, ইহার বিপধ্যয় করিবে না। বৃষের গীড়া 
না হয়, এইরূপ ভাবে চাষ করিবে। 

হালযোজন।-_গৃহী ব্রাহ্মণ শুভদিনে শুভনক্ষত্রে মাতৃশ্রান্ধ 
করিয়! দ্রব্য, কাল ও দেশানুসারে কৃষির অনুষ্ঠান করিবেন । 
একটা মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া পুষ্প ধৃপদীপ প্রতৃতি দ্বারা 
মণ্ডলোপরি ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, মরুৎ প্রভৃতির পূজা করিবে । 
পরে জলসঞ্চয়ের জন্ত সীতা, কুমারী ও অনুমতির পূজা 
করিবে। দেবতার নামে “নমঃ ম্বাহা, যোগ করিয়া পূজ! 
করিতে হয়। বুষগণকেও ভক্তিভাবে নান! প্রকার আহার 
গ্রদান করিবে । সীর ও ফালের অগ্রভাগ সোন। বা রূপ! 
দ্বারা ঘর্ষণ করিয়। মধু ও দ্বতদ্বারা লেপন করিবে । অগ্নি ও 
বৃষকে প্রদক্ষিণ করিয়া হল প্রবাহ আরম্ভ করিবে । পরাশর 
খষিকে স্মরণ করিয়া “কল্যাণায় নমঃ” এই মন্ত্রী উচ্চারণ- 
পূর্বক সীতার উপরে পুষ্পস্থাপন করিবে । “সীতাং যুঞ্জীত” 
ইত্যাদি মন্তর্ধারা হলপ্রবাহ করিতে হয়। দ্ধি, ছুর্ববা, 
আতপ চাউল, পুষ্প, শমীপত্র প্রভৃতি দ্বারা সীতার পুজ। 
করিবে। পরে সাশ্তটী ধান প্রোক্ষিত করিয়া পূর্বমুখী 
হইয়! ক্ষেত্রে অর্পন করিবে। পরে কর্ষণ করিবে $ ব্রাহ্মণ 
যব ও তিল পরিত্যাগ করিয়। কবল অন্যান্ত শশ্কের কারণ 
কর্ষণ করিলে পিতৃলোক ও দেবভাগণ তাহার গ্রতি অতিশয় 
রুষ্ট হন। দেবতা, মেঘ, ভূমি, হাল ও পুরুষ ব্যাপার, ইহার! 
কৃষির কারণ, একটার অভাব হইলে কৃষি হয় না। শালি, 
শণ, কার্পাদ, বার্তাকু প্রভৃতি সকল শন্তেরই বীজ রোপণ 
করিবে। ধিনি সকল রকম কৃষির অনুষ্ঠান করিতে 
পারেন, তাহার কখনও লোকসান হয় না। অমাবস্তার 
দিনে কর্ষণ কর! নিতান্ত নিষিদ্ধ। 

"সীতে সৌম্যে কুমারিত্বং দেবি দেবার্চিতে পরিয়ে । 

সৎকৃতাছি যথা সিদ্ধা তথা মে বরদ! ভব।” 

এই মন্ত্রে সীতার নমস্কার করিতে হয়। সীতার স্থাপন, 





কষ্উজ 


হনুমানের নামোচ্চারণ এবং অভ্যাক্ষণ না করিলে সকল শস্য 
নষ্ট হয়। বপন, ছেদন, ক্ষেত্রে গমন, হলপ্রবাহ এবং ধান্য- 
প্রবেশ প্রভৃতিরও এই নিয়ম জানিবে । দেবস্থান, উদ্যান, যুদ্ধ- 
স্থান, গোচরণস্থান, সীমা, শ্মশীনভূমি, বৃক্ষতল (যেস্থানে 
বৃক্ষের ছায়া নিপতিত হয়), যুপ-নিখনের স্থান, পথ এবং 
কর্ষণের অধোগ্য স্থানে কর্ষণ করিবে না । উর, বঙ্চ (পুরীষ 
প্রভৃতি মল), পাথর, কাকরবিশিষ্ট স্থান ও নদীর পুলীন 
কর্ষণ করিবে না, করিলে বংশনাশ হয়। প্রবঞ্চনা করিয়া 
পরের ভূমিতে কৃষি করিলে কৃষকের অনস্ত নরক হয়। 
কৃষিপারাশর ও বৃহৎসংহিতায় যেরূপ নিয়মার্দি লিখিত 
আছে, পুর্বকালে ভারতের নানাস্থানে এই নিয়মেই কৃষি- 
কার্যযাদি হইত। এখন সেকাল গিয়াছে। এখন অনেকে 
নৃতন প্রণালীতে চাষ করিয়! থাকে । কৃষিকার্য্যের সুবিধার 
জন্য এখন আবার নানাপ্রকার যন্ত্রাদি সঙ হইয়াছে, অনেক 
স্থানে আবার কলে চাষ হইতেছে । ভারতের স্থানবিশেষে 
এই প্রণালী প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু ছঃখের বিষয় পূর্ববনিয়মে 
যেমন ফল হইত, এখন তেমন আশাম্ুরূপ ফল পাওয়া যায় না। 
কৃষিক (পুং) কুষ্যতেংনেন ক্কব-কিকন্‌ (বৃশ্চিকষ্যোঃ 
কিকন্‌। উপ. ২।৪০।) ১ফাল। (ত্রি)২ কৃষক। 
রুষিকণ্ধন্‌ কল) ১ চাষ, কৃষিকাধ্য । (ত্রি) ২ ক্ৃষক। 
কৃষিজীবি [ন্‌] [ত্রি) কষা জীবতি কৃষি-জীব-ণিনি। 
ষে ব্যক্তি কৃষি করিক্পা জীবন ধারণ করে, কৃষক। 
কুষী[ ন্‌] (তরি) কৃষিরস্ত অন্তি। কৃষি-ইনি। কৃষক। 
কষিপারাশর (পুং) পরাশর-মতানূসারে ক্কষির কর্তব্যা- 
কর্তব্য নির্ণার়ক একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রস্থ। 
কুষীবল (তরি) ক্ৃষিরসান্তি বৃত্তিত্বেন, কৃষি-বলঃ দীর্ঘশ্চ। 
( রজঃ কয্যাস্্রতি পরিষদে! বলচ্‌। পা ৫।২।১১২। বলে 
৬। ৩। ১১৮।) ইতি দীর্ঘঃ। কর্ষক, ক্ৃষিজীবী। “কচ্চিৎ 
তুষ্ঠাঃ কৃষিবলাঃ1” মহাভারত । ২। ৫1 ৭৭। 
রুষিদিষ্ট (পুং) গৃহকর্তী| পক্ষী, 'বাবুই পাখী । (রাজনি') 
কৃষিলৌহ (ব্লী) লৌহ। (ভাবপ্রকাশ)। 
কুক্ষর (পুং) কুষং করোতি হ্ষ্টিস্থিতিগ্রভৃতিশক্তিযোগাৎ 
সম্পাদয়তি ৷ কৃষ-র-টক্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ নিপাতঃ| শিব। 
কুট (তরি) কষ কর্মণি-ক্তঃ। কর্ষিত। পর্ধ্যায়__সীত্য, হল্য। 
(অমর ১।৯। ৮1) 
“কইজানামোবধীনাং জাতানাঞ্চ স্বয়ং বনে।” মন্গু ১১১৪৪ । 
(ক্লী) কর্ষণ, চাষ। 
কুউজ (নি) কষ্টে জারতে কৃষ্ট'জন-ড । কৃঙক্ষেত্রে উৎপন্ন 
ধান্যাদি শন্য। (“ক্ক্গানামোষখীনাং” মন্থ ১১। ১৪৫) 


[৪১৮ ] 


চ৬৬ 


কৃষ্টপচ্য (অি) কষ্টে শ্বমেব পচাতে ক্কষ্টপচ্-কর্্ণ ক্রি 
ক্যপ্‌ন। (রাজনুয়নূর্যযমুষোদারুচ্যকৃপ্যকষ্টপচ্যাব্যত্যাঃ। পা 
৩।১।১১৪।) নিপাতঃ। ব্রীহিধান ( “নকৃষ্টপঢ্যমন্্ীয়া- 
দকৃষ্রঞ্চাপ্যকালতঃ।” ভাগবত ৩। ১২।১৮।) 
কুষ্টপাক্য (ব্রি) কৃষ্টে পচতে কৃষ্টপচ-্যৎ। (চজোঃ কু 
ঘিপ্যতোঃ। পা ৭৩৫২1) চহ্য কুত্বম্। ত্রীহিধান। 
কুষ্টরাধি (তরি) [বৈদিক] যে কৃষিকাধ্যে উন্নতিলাভ করিয়াছে । 
কৃষ্টি (পুং) কষত্যন্তভূ্বং বিদ্যালোচনাভ্যাসাদিভিঃ, কৃষ্‌ 
কর্তরি বাহুলকাৎ ক্তিচ তি বা। ১ পণ্ডিত। ২ জনমনুষ্যাদি | 
পবৃহদ্রেণুশ্চ্যবনে। মান্থুধীণামেকঃ কৃষ্টীনামভবৎ সহাবা” খাক্‌। 
৬।১৮২। “কিষীনাং প্রজানাং শব্খমানানাং সায়ণ। (ভ্ত্রী) 
কৃষ ভাবে ক্ষিন্‌। ৩ কর্ষণ। ৪ আকর্ষণ। 
কুষ্টিপ্রা (ব্রি) কষ্টানাং মহুষ্যাণাং পূরকঃ, পৃ-অচ্‌ নিপাতঃ। ১ 
মন্থয্যপূরক। “কষ্টিপ্রো অভিভূতিমাশোঃ 1৮ খগ্েদ ৪1৩৮৯ । 
“কষ্টিপ্রঃ কষ্টয়ো মনুষ্যান্তেযাং পৃরকল্ত” সায়ণ। 
কৃষ্টিমা [ন্‌] ( পুং) কষ্টি-ভাবে ইমনিচ্‌, (বর্ণদৃঢ়াদিভাঃ যা এ 
চ। পা ৫১।১২৩।) চাদিমনিচ্‌। | ১ পাণ্ডিতা। ২ মনুষ্যত্ব । 
কৃষ্টিহা!  ন] (তরি) কষ্টিং হস্তি কৃষ্টি-হন্‌ কিপ্‌ ( অন্েভ্যোধূপি 
দৃশ্য তে। পা ৩২১৭৮) ১ মনুষ্যনাশক যোদ্ধা। *প্ররুষ্টিহেব 
শৃষএতি।” খক্‌ ৯/৭১/২। *। কৃষ্টহ! মনুষ্যাণাং হস্তা যোদ্ধ1, 
সার়ণ। ২ পঞ্ডিতনাশক অহঙ্কার, দর্প। 
রুষ্টোপ্ত (ব্রি) কুষ্টে কৃতকর্ষণে ক্ষেত্রে উপ্ত£, ৭তৎ। চাষ 
কর! ক্ষেত্রে রোপিত ধান্তাদি। 
্বন্যাগ্রাম্যাশ্চেহতথা কৃষ্টোপ্তাঃ পর্বতাশ্রয়াঃ1” 
ভারত আদি ৯৮ অঃ। 
কষ্ট্যোজাঃ [স্‌] তরি) কষ্িঃ শত্রুণাং কর্ষকং ওজে| বলংযন্ত 
বহুত্রী। অতিশয় বলশালী। প্অন্মাকমিন্্রা বরণ! ভরে ভরে 
পুরোযোধা ভবতং কৃষ্ট্যোজস1” খক্‌ 91৮২।৯। *। কৃষ্ট্যোজস। 
শত্রণাং কর্ষকমোজো যয়োত্তাদৃশোৌ” লায়ণ। 
কষ (পুং) কর্ষতি পরাভবতি শত্রুন্‌ মহাপ্রভাবশক্ত্য যন্ধা- 
কর্ষতি নাশয়তি ভক্তানাং পাপানি অথব1 কর্ষতি আত্মসাৎ 
করোতি তক্তানং মনাংসি, কষ নক্‌ ৭ত্বঞ্চ (কৃষেবর্ণে ৷ উণ্‌ ৩1৪) 
বাছলকাৎ বর্ণং বিনাপি নক প্রত্যয়ঃ। অথবা কুষ্ঃবর্ণ- 
যোগাৎ কৃষ্ণ অর্শাদিত্যদচ, (ভবেৎ কষ্ণোহজ্দুনে হবো । উপ, 
৩। ৪ উজ্জ্বলদত । ) 
পুরাণকার কৃষ্ণ নামের অন্তরূপ নিরুক্তি করিয়াছেন-." 
“কবিতূবাচকঃ শবে ণশ্চ নির্বুতিবাচকঃ। 
তয়োরৈক্যাৎ পরব্রক্ম কৃষ্ণইত্যতিধীয়তে ।” শ্রীধরম্ামী । 
ককিশবের অর্থ সংসার ওপ শষের অর্থ নির্বৃতি বা মোচন 


৪ [ ৪১৯ ] কৃ 


ক্ষরা, পরে ৫ ভৎপুরুষ সমাস, যিনি সংসার হইতে মোচন 
ফরেন, সেই পররব্রহ্মকেই কৃষ্ণ বলে । কৃষি-প (সমাসেপৃযোদরা- 
দিবদকারলোপঃ।) ১ বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। কেহ কেহ 
বলেন, ভগবানের দশ অবতারের অষ্টম অবতার কৃষ্ণ, কিন্ত 
অনেক স্থলে বলরামকেই অষ্টম অবতার বলিয়! উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । ভাগবতের মতে, ক্ৃষ্জ ভগবানের বিংশতিতম 
অবতার । (তাগবত ১।৩।২৩।) কৃষ্ণের বৃত্তান্ত মহাভারত, 
হরিবংশ, বিষুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ত্রন্গপুরাণ, ্রন্ধাগুপুরাণ, 
শ্রীমত্ত।গবত, দেবীভাগবত, গরুড়পুরাণ, ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ, 
স্কন্দপুরাণ, কুশ্শপুরাণ, আদিপুরাঁণ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে 
পাওয়া যায়। প্রায় সকল গ্রনস্থকারই আপনার মত রক্ষা 
করিয়াছেন, অপরের মতের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই, 
এই কারণেই একটা রুষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত, নান! ভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে, তগ্মধ্যে কতকগুলি সত্য বলিয়। গ্রহণ করিতে 
কাহারও কোন আপত্তি নাই, কিন্ত কতকগুলি বৃত্বাস্ত এতই 
অনৈসর্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক যে তাহ! শুনিলেই অবিশ্বাস 
করিতে হয়। যাহার! সকল পুরাণ উপপুরাণকেই ব্যাস প্রণীত 
ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহার বলেন কৃষ্ণবৃত্তাস্ত 
যেখানে যাহা পাওয়। যায়, তাহা! সকলই সত্য, কুষ্ণ ত আর 
আমাদের মত সামান্য মানুষ নয়, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, তাহাতে 
সকলেই সম্ভব। 

পূর্বপ্রদণিত গ্রস্থগুলির মধ্যে বিষুপুরাণে কৃষ্ণের বাল্য- 
ক্রীড়া প্রভৃতি সকলই বর্ণিত আছে, ভাগবতে ও হরিবংশেও 
তাহাই বর্ণিত, কিন্তু ইহা অপেক্ষা কিছু বেশীমাত্রায়। 
বিষুণপুরাণের মতে-_ | 

বন্থদেব ভোজবংশীয় দেবকের কন্ত। দেবকীর পাণিগ্রহণ 
করেন, বিবাহের পরে বস্থদেব দেবকীকে যখন গৃহে আনিতে 
ছিলেন, তখন কংস প্রীতিপূর্বক তাহাদের রথের সারথ্য গ্রহণ 
করিয়া তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে 
দৈববাণী হুইল ষে, এ দেবকীর অষ্টমগর্তজাত পুভ্রই কংসকে 
বধ করিবে । কংস ভীত হইলেন এবং তখনই আপদের শেষ 
করিবার জন্য খড়াগ্রহণ করিয়া দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত 
হইলেন। বন্থুদেব তাহাকে অনেক অন্গনয় বিনয়ে শীস্ত 
করিয়! অঙ্গীকার করিলেন যে, দ্বেবকীর গর্ভে যতগুলি সন্তান 
হইবে, তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে কংসের হন্যে সমর্পণ করিবেন। 
ইহাতে আপাততঃ দেবীর প্রাণ রক্ষা হইল, কিন্ত কংস 
বন্ুদেব ও দেবকীকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। 

এদিকে পৃথিবী হুত্াত্মা দৈত্যগণের দৌর্ায্মযে নিতাস্ত 
নিপীড়িত হইয়া! দুমেরূপর্বতে. দেবগণের সভায় উপস্থিত 


হইলেন। তিনি কাতরম্বরে বলিলেন, “হে নুরগণ! আপনার! 
আমার একট উপায় করুন, ছুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য আর সহা 
করিতে পারি না।” দেবগণের প্রাণে লাগিল, কিন্ত উপায় 
কি তাহা স্থির করিতে পারিলেন না, কাজেই পিতামহকে 
জানাইতে হইল। ব্রঙ্ষা অনেক চিন্তা করিয়া দেবগণের 
সহিত ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন এবং একান্ত 
মনে বিষ্ণুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্‌ বিষুণ ব্রহ্মার 
স্তবে সন্তুষ্ট হইয়! বলিলেন যে, “তোমরা কি অভিপ্রায়ে আপি- 
যাছ, তাহা বল, আমি নিশ্চয়ই তাহা পুর্ণ করিব ।” ব্রঙ্গা বলি- 
লেন, “আপনি জগৎপালয়িতা, আমর৷ বিপদ্গ্রস্ত হইলেই 
আপনার নিকট উপস্থিত হই, সংপ্রতি পৃথিবী নিতান্ত ভারা- 
ক্রান্তা হইয়া রসাতলে যাইতে উদ্যত হইয়াছে, আপনি এই 
পৃথিবীকে রক্ষা করন ।” বিষ্ণু ব্রহ্গার বাক্যে সাতিশয় সন্তষ্ট 
হইয়া! আপনার মস্তক হইতে ছুইটা কেশ উতপাটন করিলেন, 
তাহার একটা কৃষ্ণবর্ণ ও অপরটা শুভ্রবর্ণ। কেশ ছুইটা গ্রহণ 
করিয়। দেবগণকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন যে, “আমার 
এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত ভূভার হরণ 
করিবে এবং তোমরাও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ইহাদের 
সাহায্য কর।” বিষ্ুপুরাণের মতে, স্থির হইল যে ক্ষণ 
বিষ্ণুর অংশ বা পুর্ণ অবতার নহে, একগাছি কেশমাত্র। 
শ্রীধরস্বামী ইহা অসঙ্গত মনে করিয়া বলিয়াছেন__ 
বাস্তবিকই যে বিষ্ণুর কেশ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল, 
তাহা নহে, তবে কেশগ্রহণ করিয়া বিষণ যাহা! বলিয়াছেন, 
তাহার তাৎপধ্য যে এই সামান্ঠ কার্ধ্য আমার কেশও 
করিতে পারে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর পূর্ণাবতার |” ( বিষুপুত ৫1১৬০ 
টাকা দেখ।) 

ইতিপুর্ব্বে দেবকী ও বস্দেব বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া 
তাহাকে তাহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে প্রার্থন! 
করেন, বিষুঃও তাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। দেবকী অষ্টম- 
গর্ভে কৃষককে ধারণ করিলেন | ভাদ্রমাসের কুষ্া- 
মী রাত্রি ছইপ্রহরের সময় কৃষ্ণের জন্ম হয়। কৃষ্ণের জন্ম 
সময়ে তিনি চতুর্ভুজ ছিলেন। বন্থুদেব তাহাকে ঈশ্বরীবতার 
মনে করিয়া বহুবিধ স্তব করিলেন। বন্থদেৰ কংসভয়ে 
ভীত হুইয়৷ দিব্যমুর্তি গোপন করিতে প্রীর্থনা করায় কৃষ্ণ 
আপনার দেবমৃত্তি গোপন করিয়া! সমূয্যমুত্তি ধারণ করিলেন। 
কুষ্ণবাক্যান্থদারে বন্থদেব সদ্যজাত বালকটাকে লইয়া ব্রজে 
উপস্থিত হইলেন, যেদিন কৃষ্ণের জন্ম হয়, সেইদিন গোপরাজ 
নন্গপত্ধীও একটা কন্ত! প্রসব করেন । মহামায়। দেবগণের 
স্তবে ও বিষ্ণর অন্থমতিতে নন্দরাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 
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মহামায়ার মায়ায় ব্রজবাসী সকলেই ঘোর নিদ্রা অচেতন 
ছিল, বস্থুদেব আপনার বালকটাকে যশোদার নিকট রাখিয়! 
যশোদাপ্রহ্ুত কন্তাটাকে লইয়! মখুরায় ফিরিয়া আসিলেন। 
যথাসময়ে কংস কন্যাটীকে বধ করিতে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ 
করিলেন, কিন্তু সেই কন! দর্শকবৃন্দকে বিশ্বৃত করিয়। শৃন্য- 
মার্গে গমন করিল এবং উচ্চ হান্ত করিয়া বলিয়া উঠিল-- 
“পাষণ্ড কংস! তোমার জীবনহস্তা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ।» 
ংস শুনিয়! নিতান্ত ভীত হইলেন। অনস্তর বস্থদেব ও 
দেবকীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। গোপরাজ নন্দ বার্ষিক 
কর প্রদান করিতে কংসের রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, 
বন্থদেব তাহাকে শীঘ্রই রাজধানী পরিত্যাগ করিতে পরা- 
মর্শ দিলেন এবং বালকটাকে অতিশয় ত্বের সহিত প্রতি- 
পালন করিতে অনুরোধ এবং রোহিণীপ্রস্থত বালকটীরও 
প্রতিপালন করিতে প্রার্থনা করিলেন। 
এন্দিকে কংস মহামায়ার বাক্যে আপনার ভাবী 
জীবননাশক বালকের বধার্থে চতুর্দিকে অস্ুরগণকে প্রেরণ 
করিলেন। পৃতন! নন্দালয়ে উপস্থিত হইল। পৃতনার দৃষ্টি 
পড়িলে বালকমাত্রকেই জীবন হারাইতে হইত । রাক্ষসী 
শ্রকষ্চকে স্তন্তপান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাকে 
এরূপ নিপীড়িত করিয়া স্তগ্পান করিলেন যে, তাহাতে 
পুতনার প্রাণ বহির্গত হইল। 
একদা যশোদ শিশু কৃষ্ণকে একখানা শকটের নীচে 
শরন করাইয়। যমুনাতীরে গমন করেন। এদিকে কৃষ্ণচন্দ্র 
পদাঘাতে শকটখানি উল্টাইয়াছিলেন। যশোদ1 গৃহে 
ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, শকটথানি বিপর্যস্ত হইয়! 
পড়িয়াছে। ইহা তখিয়া সন্তানের অমঙ্গল শঙ্কায় তিনি 
প্রথমে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পরে সন্তানকে স্থুস্থ- 
শরীর দেখিয়! আশ্বস্ত হইলেন। বন্থদেব-প্রেরিত গর্গ 
প্রচ্ছর ভাবে ব্রঙ্গপুরে বাস করিতেন, তিনি রামকৃষ্ণের জাত- 
কর্ণ প্রন্থৃতি সমস্ত সংস্কার (ম্পন্ন 'করেন। কু অতিশয় 
চঞ্চল স্বভাব হইয়া উঠিলেন। একদিন যশোদা কোন 
গ্রকারে কৃষ্ণকে স্থির রাখিতে না পারিয়া উদুখলের 
মধ্যে তাহাকে বাধিয়! রাখিলেন, চঞ্চল বালক তাহাতেও 
অবরুদ্ধ থাকিল না, হামাগুড়ি দিয়! চলিতে চলিতে যমলার্জুন 
নামক ছুইটা বৃক্ষ মধ্যে উপস্থিত হইল, উদৃখলটা তির্ধ্যকৃ- 
ভাবে বৃক্ষ হুইটার মধ্যে বন্ধ হইল। চঞ্চল বালক বাধা না 
মানিয়া বলে টানিতে আরম্ভ করিল, বৃক্ষ দুইটা অমনি 
ভাঙ্গিয়৷ পড়িল, বালকের কোন বিক্ই হইল না, সকলে 
দেখির়া। শুনিয়া! বিশ্বয়াপর হইলেন। এই সময়ে কু্কে 
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দাম (রজ্ছু) স্বারা বাঁধ! হইয়াছিল বলিয়৷ তাহার নাম 
দামোদর হইল। অনন্তর একদিন গোপবুদ্ধগণ একত্র 
হইয়। স্থির করিলেন যে, প্রথমে পুতনাবধ, দ্বিতীয় শকট- 
বিপর্যয়, তৎপরে যমলাজ্জুন ভঙ্গ এই প্রকার অলৌকিক 
ঘটনায় বোধ হইতেছে ব্রজপুরে বাস করিলে নিশ্চয়ই আমা- 
দের অমঙ্গল হইবে। পরামর্শস্থির করিয়। ব্রজ পরিত্যাগ 
করিয়। গোপগণ বৃন্দাবনে গমন করিলেন । বৃন্দাবনে ৭ বৎসর- 
কাল নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হইল। কুষ্ণবলরাম অপর 
গোপাল বালকগণের সহিত মাঠে মাঠে গোরু চরাইয়। 
এই কয়টা বৎসর অতিৰাহিত করিলেন। 

একদিন কৃষ্ণ বলরাম ভিন্ন অপর সখাগণের সহিত 
কালিন্দীতীরে উপস্থিত হুইয়। প্রাণোপম রাখালগণকে 
কিছু না বলিয়াই একটা হুদমধ্যে ঝাপ দিয়! পড়িলেন। 
দেখিতে দেখিতে হদের অতলজলে নিমগ্ন হইলেন। অবোধ 
রাখাল বালকগণ উচ্চৈঃম্বরে কীদিয়। উঠিল, কেহ কেহ 
নন্দালয়ে সংবাদ দিতে গমন করিল। এ তে কালিয় 
নামে একটা সর্প বাস করিত, কৃষ্ণের পতন শবে আসির। 
উপস্থিত হইল । কৃষ্ণ তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কিছুকাল মধ্যেই কালিয় পরাজিত হইল। কৃষ্ণ তাহার মন্ত- 
কোপরি উঠিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ 
হদ হইতে উঠিয়া সকলকে সাত্বন। করিলেন। 

বর্ধান্তে নন্দাদি গোপগণ বংসর বৎসর একটা ইন্ত্রযজ্ঞ 
করিতেন, এই ইন্দ্রজ্ঞ শরতৎকালেই হইত । শরতকাল 
উপস্থিত হইলে ইন্ত্রযজ্ঞের আয়োজন হইতেছিল দেখিয়! 
কষ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন ইহ! হইতেছে, তাহাতে 
নন্দ বলিলেন, 'ইস্ত্ বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিতে শন্ত জন্মে, শস্ত খায়! 
আমর! ও গোপগণ জীবন ধারণ করি এবং গোসকল হ্গ্ধ- 
বতী হয়, তাই তাহার উদ্দেশে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।” 
কৃষ্ণ বারণ করিয়। গিরিষজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিলেন। 
এই বৎসরে ইন্ত্রজ্ত হইল না, গোপগণ গিরিষজ্ঞ 
করিলেন। ইহাতে দেবরাজ ইন্দ্র নিতান্ত জুদ্ধ হুইয়। বর্ষণ 
করিতে আরম্ভ করিলে কৃষ্চ গোবর্ধনগিরি ধারণ করিয়! 
সমস্ত বৃন্দাবন রক্ষা করিলেন, ইন্দ্র কাহারও কিছু করিতে না 
পারিয়া পরিশেষে কৃষ্ণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। 

অনন্তর নির্শল আকাশ, শারদীয় চক্দ্িকা, ফুল্লকুমুদিনীর 
গন্ধে দশদিক আমোদিত দেখিয়। কুচ ও বলরাম গোপী- 
গণের সহিত রাসঙ্জীড়া করিতে ইচ্ছা! করিলেন। তাহার! 
হুইজনে কুঞ্জে উপস্থিত হুইক্জা গান করিতে আরম্ভ করিলেন, 
গোপীগণ গৃহকার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়! কুঙ্জে উপস্থিত 


স্পি 


কষ 


ইল কৃষ্ণ ও বলরাম তাহাদের সহিত রাঁসক্রীড়া সমাপন 


করিলেন। ইহার পূর্বেই তাহারা গোপীগণের প্রেমদৃষ্টিতে 
পতিত. হইয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় বুষ্চ গোপী- 
গণের সহিত আমোদে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, এই সময়ে অরিষ্ট 
নামক একটি ছষ্ট বৃুধভ গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া! ভয়ঙ্কর উৎপাত 
আরম্ভ করিলে কৃষঃ তাহার শৃঙ্গ উৎপা্টন করিবামাত্রই হষ্ট 
বৃষভ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। কৃষ্ের অদ্ভুত বিক্রম শুনিতে 
পাইয়া কংস নিতান্ত চিস্তাকুল হইলেন । এই সময়ে নারদ 


'শিয়া তাহাকে গোপনীয় বৃত্তান্ত বলিয়া দিলেন। দেবকীর 
আষ্টম গর্ভের বিনিময় জানিতে পারিয়া তাহার ভয় আরও 


বর্ধিত হইল। কংস রুষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় আনিয়া বধ 
করিতে রুতসঙ্কল্ল হইয়! একটা ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন 
এবং কৃষ্খবলরামকে আনিবার জন্ভ অক্রকে বৃন্দাবনে 
পাঠাইলেন । | 
এই সময়ে কংসপ্রেরিত অস্বাক্ুতি নরমাংসাশী কেশীদৈত্য 
কষ্চকে বিনাশ করিবার জঙ্া বৃন্াবনে উপস্থিত হইয়া ভয়া- 
নক উৎপাত আরম্ভ করিল। কৃষ্ণ তাহার নিকট উপস্থিত 
হইলে কেশী মুখব্যাদন করিয়া! কৃষ্ণকে খাইতে উদ্যত হইল । 
রষ্ণ তাহার মুখের মধ্যে বাহু প্রবেশ করাইয়া দস্তউৎপাটন- 
পূর্বক তাহাকে বিনাশ করিলেন। এই সময়ে নারদ 
আকাশে থাকিয়া বলিলেন, প্ছুষ্টকেশী বধ করিয়াছ বলিয়! 


.তোঁষার “কেশব নাম বিখাত হইবে |” 


 অর্রুর কৃষ্ণতত্ত, তিনি গোকুলে উপস্থিত হইলেন এবং 
ভক্তিভরে, অবনত হইয়া! কষ্ণকে আগমন কারণ জানাইলেন। 
ব্রজবাসী নকলেই মথুর! যাইতে উদ্যোগ করিলেন । তাহা- 
দের উপটৌকন প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে কিছুকাল বিলম্ব 
হইল। কৃথ্ ও বলরাম অক্রুরের রথে আরোহণ করিয়া 


অগ্রেই মথুরায় গমন করিলেন । 


পথিমধ্যে অক্তুর কৃষ্ণের বিশ্বস্তরমূর্তি দর্শন করিয়। 
নিরতিশয় আনমনা লাভ করেন। রামকৃষ্খ উভয়েই গোপ- 
বেশধারী ছিলেন, রাজসতায় সেই বেশে প্রবেশ করিতে 
তাহাদের রুচি হইল না। কংসের রজক রাজপথে যাইতে. 
ছিল, তাহারা! তাহার নিষ্ধটে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ চাহিলেন। 
রজক দিতে অস্বীকার করিল, রামকৃষ্ণ একটী চপেটাখাতে 
তাহাকে বধ-করিয়া পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেন । তাহার! স্দাম 
নামক মালাকারের গৃহে গমন করিয়া, উৎকৃষ্ট মাল্যচন্দনে 
কুপজ্দিত . হইলেন। পথিমধ্যে কুজার নিকট হইতে আনু- 
জেপন করিয়া: াহাক় কুঁজে হাত বুলাইক়াছিলেন, কষ্ঃ- 


'করস্গ্শে ঝুজী-পরখাযদয হইল.। . এই সফল. ঘটনা পরে 
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কঃ 
ধনঃশালায প্রবেশ করিয়। যে ধস্থর যাগ হইতেছিল, সেই বৃহৎ 
ধনটা অরহেলায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কংস এই সকল বৃত্বাস্ত 


গুনিয়া কুবলয়াপীড় নামক মত্ত হস্তী এবং চাণুর ও সুষ্িক 
নামক মল্লদবয়কে কষ্ণবধে নিযুক্ত করিলেন । কৃষ্ণ ও বলরাম 
রজদ্বারে উপস্থিত হুইয়৷ কুবলয্লাপীড়কে নিহত করিলেন 
এবং মঙ্লযুদ্ধে ক্ষ চাঁণুরকে এবং বলরাম মুষ্টিক মল্পকে 
ংহার করেন। তৎপরে তোসলক নামে মঙ্কও কিয়তক্ষণ যুদ্ধ 
করিয়া কৃষ্ণের হন্ডে প্রাপত্যাগ করে । তখন কংস গোপগণকে 
রাজা হইতে ভাড়াইয়া দিতে আর বস্ুদেব ও উগ্রসেনকে. বধ 
করিতে অন্মত্তি করিলে কৃষ্ণ লন্ফ দিয়া কংসের মঞ্চে 
আরোহণ করিয়া কংসের প্রাণহরণ করিলেন। শক্রবধের 
পর ছুই ভ্রাতা পিতামাতার চরণবন্দনা করিয়া বাল্যকালে 
তাহাদের শুশ্রষা করিতে পারেন নাই বলিয়। আক্ষেপ প্রকাশ 
করেন। কংসের পত্বীগণ তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া 
আর্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলে কৃষ্ণ স্বয়ং অশ্রপূর্ণনয়নে 
তাহাদ্দিগকে সাত্বনা করিলেন। কংসের পিতা উগ্রসেন 
কৃষ্ণের নিকট উপ্রস্থিত হইয়া সমস্ত রাজ্য-এশ্বর্ধ্য গ্রহণ 
করিতে অন্থরোধ করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, “আপনার পুক্র 
অতিশয় হূর্বৃত্ত ছিল, তাই আমি তাহাকে সংহার করিয়াছি, 
রাজাযলাভ ইচ্ছ! করি না1।” 
কৃষ্ণ রাজ্য গ্রহণ করিলেন না, কংসের রাজ্য তাহার 
পিতা উগ্রসেনকে অভিষিক্ত করিলেন। . ইহার কিছুদিন 
পরে কৃষণ ও বলরাম কাশীতে সান্দীপনি মুনির নিকট শিক্ষার্থ 
গমন করেন * এবং ৬৪ দিবসের মধ্ো শ্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত 
হইয়া! গুরুকে কি দক্ষিণ! দিবেন জিজ্ঞাস! করিলে, সান্দীপনি 
তাহাদিগকে অমিততেজা দেখিয়া তাহার অপহৃত পুক্রকে 
আনিয়। দ্রিতে বলিলেন। কৃষ্খবলরাম সমুদ্রবাসী মুনিপুজ্রাপ- 
হারক পঞ্জজনকে বধ করিয়! গুরুপুত্রকে উদ্ধার করেন এবং 
জয়চিহত্বরূণ একটী শঙ্খ আনয়ন করেন, এ শ্খ পাঞ্চজন্ত 
বলিয়। প্রসিদ্ধ। বিষুঃপুরাণে &*শঙ্খটা পঞ্চজন নামা অস্থরের 
আস্থি বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছে। | 
প্রবল-পরাক্রম জরাসন্ধের অন্তি ও প্রার্তি নামক ছুই 
কগ্তাকে কংস বিবাহ করিয়াছিলেন। কংরবধের পর 
কংস-পত্ীশীণ জঅরাসদ্ধের নিকট গিয়া পতিহস্তার দমলার্থ 
রোদন করেন, জয়াসন্ধ কুষ্ণের বধার্থ সসৈম্ভে আসিয়া! মথুরা- 
অবরোধ করেন। গ্রীককষ্ণের সেনাপতিত্ব গুণে যাদবের! 
জরাসন্ধকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্ত জরাসন্ধ তাহাতে 
* ছাক্বোকখ্যোপনিফদে লিগিত আছে- €েবকীপুত্র কৃজ ঘোর.জাঙগি- 
রস্‌নাঁদব এবি শিষ্য ছিলেন । (ছাদ্দোগ] ও । ২৩।৬) . . .. 
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নিবৃত্ত হইলেন না। পুনঃ পুনঃ মখুরা! আক্রমণ করিতে 
লাগিলেন্, তিনি অষ্টাদশবার মথুরা আক্রমণ করেন, কিন্ত 
কৃষ্ণের যুদ্ধকৌশলে প্রত্যেকবারই তাহাকে পরাজিত হইতে 
হয়। এদিকে কালযবন নাম! জনৈক ববনরাজ যাদবগণের 
শীবৃদ্ধির কথা! শ্রবণ করিয়া মুর! আক্রমণের উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। কৃষ্ণ প্রবল শক্রদ্বর হইতে যাদবগণের ভাবী বিপদ্‌ 
আশঙ্কা করিয়া সমুদ্র মধ্যে একটা ছুর্গ নির্শাণ করেন। এই 
ছুর্গটী দ্বাদশযোজন বিস্ৃত, ইহার নাম দ্বারকা। কৃষ্ণ সপরি 
বার যাদবগণকে ছর্গে রক্ষা করিয়া স্বয়ং শক্রগণের অপে- 
ক্ষায় মথুরায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যখন কাল- 
ধবন মথুরা আক্রমণ করেন, তখন তিনি নিরস্ত্র হইয়া বাহির 
হন। কৃষ্ণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন, কালফবনও তাহার অঙ্গ. 
সরণ করিল। ক্বষ্ণ একটা প্রকাণ্ড পর্বতগুহায় প্রবেশ 
করিলেন। কালধবন তথায় গিয়া দেখিল এক ব্যক্তি শরন 
করিয়া আছে। কালযবন শয়ান পুরুষকে কুষ্ণ মনে করিয়া 
পদাঘাত করিলে তাহার নয়ন-বিনিঃস্যত অগ্নি তাহাকে ভন্ম 
করিয়া ফেলিল। পুরাণে কথিত ,আছে, রাজা মুচুকুন্দ 
দেবগণের উপকারার্৫থ অনেক যুদ্ধ করিয়! গিরিগুহায় বিশ্রাম 
করিতেছিলেন, দেবগণের আদেশ ছিল যে, যে ব্যক্তি তাহার 
নিড্রাভঙ্গ করিবে, সেই তাহার নেত্রনিঃস্যত অগ্নিতে দগ্ধ 
হইবে। কালযবনের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ তাহার সৈম্তগণকে 
পরাজিত করিয় হস্তী অশ্ব প্রভৃতি গ্রহণ করেন এবং 
দ্বারকায় আসিয়া সমস্তই উগ্রসেনকে সমর্পণ করেন । 
বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি ভীম্মকের কন্তা রুক্মিণী অতিশয় 
গুণবতী ও রূপবর্তী, শুনিয়া কৃষ্ণ ভীম্মকের নিকটে ক্ুক্মিণীকে 
বিবাহার্থ প্রার্থনা! করেন। রুক্সিণী পূর্ব হইতে ক্ষণে অনুরক্কা 
ছিলেন। ভীন্মক নিজপুত্র কব্পীর পরামর্শে কফকে কন্তাদানে 
অসন্গত হন। অরাসন্ধের কথায় শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর 
বিবাহ' স্থির হইল। কৃষঃ বলরাম গ্রভৃতি যাদবগণের 
সহিত পরিণয়স্থলে উপস্থিত হইয়ু! কুক্সিণীকে হরণ করেন। 
তখন দস্তবক্র শিশুপাল সহিত যাদৰগণের যুদ্ধ হয়। 
যুদ্ধে যাদবগণেরই জয় হয়। কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া রুক্সীর 
জীবনসংশয় হইলে, রুক্সিণী প্রার্থনা করিয়া ভ্রাতার জীবন 
রক্ষা করেন। কৃষ্ঝ ছারকায় আগিয়! যথানিয়ষে রুক্সিনীকে 
বিবাহ করেন। ক্ষুক্সিনী প্রহ্থ্যয়, চারুদেঞ্জ, খুদে, চারুদেহ, 
সুযেণ, চারুগুণ্ড, ভদ্রচারু, চাক্ষবিন্দ, সুচাক ও চাকরুনামক 
দশটা পুত্র ও চারুমতী নামক এক কন্ঠ! প্রসব করেন। 
কালিন্দী) মিঅবিন্দা, নগ্জিৎকনা সত্যা, জান্ববতী, মদ্ররাজ- 
কতো! হুগীলা, মত্রাজিত-কন্ত! সত্যতামা ও লক্ষণা ইহারাও 


কৃষগর্তী। ইহা ছাড়া আরও ককের যোলহাজার পত্থী ছিল 


বলিয়। বর্ণনা আছে। 

নরকাস্থর নামে পৃথিবীর এক পুত্র ছিল। প্রাগ্জ্যোতিষে 
তাহার্‌ রাজধানী । সে অত্যন্ত ছধিনীত ছিল। ইন্জর ছার- 
কায আসিয়া তাহার দৌরায্মের কথা কৃষ্ণকে জানান। 
কষ নরকবধে প্রতিশ্রুত হন। কৃষ্ণ নরক বধ কিয়! 
তাহার রাজধানী হইতে শতাধিক যোড়শসহ্শ্র কন্ত। গ্রহণ 
করেন। ইতিপূর্বে নরক দিতির কুগুল অপহরণ করেন। 
নরকবধের পর পৃথিবী সেই কুগুল ছুইটাক্কফকে উপহার 
দিলেন এবং বলিলেন যে, কৃষণ যখন বরাহ অবতার হইয়া 
ছিলেন, তখন পৃথিবীর উদ্ধার জন্ত বরাহের যে স্পর্শ হয়, 
সেইন্পর্শে পৃথিবী গর্ভবতী হইয়া নরককে প্রপব করেন। 
কক দিতির কুগুল লইয়া দ্িতিকে দিবার জন্য সত্যভাম। 
সমভিব্যাহারে ইন্ত্রালয়ে গমন করিলেন। সেখানে সত্য- 
ভাম৷ পারিজাত-.কামন! করায় ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ 
বাধিল। ইন্দ্রের সহিত অপর অপর দেবগণও যোগ দিয়া- 
ছিলেন । ক্ষণমধ্যেই সকলে পরাজিত হইলেন । কৃষণ পারি- 
জাত বৃক্ষ লইয়! দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। 

কুষ্ণের প্রথম পুক্র প্রহ্যক্প, তাহার পুত্র অনিরুদ্ধ বাণ- 
রাজার কন্তা উষাঁকে বিবাহ করেন। বাণকন্যা উষ। 
একদিন স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দর্শন করেন। উষা অনুরাগিনী 
হইয়া নিজ স্থী চিত্রলেখাকে প্রেরণ করিয়া! অনিরুদ্ধকে 
আনয়ন করেন, গোপনে বিবাহসম্পন্ন হইলে দম্পতি মনের 
সুখে অস্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন। রক্ষিবর্গের মুখে 
জানিতে পারিয়া বাণ রাজ। অনিরুদ্ধকে,অবরোধ করিলেন। 
দ্বারকায় সংবাদ পৌছিল। কৃষ্ণ সপরিবারে বাণপুরীতে 
উপস্থিত হইলে প্রথমে রুদ্রের সহিত যুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধেই 
প্রথম জরের উৎপত্তি হুয়। রুদ্র পরাজয় হইলে কৃষ্ণ চক্রন্থার! 
বাণের সহ বাহুছেদন করেন, (পূর্বে বাণরাজা! সহশ্র বাহু 
ছিলেন।) শিব বেগতিক দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইয়া! যুদ্ধ নিবৃত্ত করেন। কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ ও উষাকে লইয় 
ভ্বারকায় আগমন করেন। 

পৌগ্্‌ নগরে বাস্থুদেব নামক একজন ছুবৃত্ত রাজা! ছিলেন। 
পৌগ্ু.ক বাস্থদেব প্রচার করিলেন যে দ্বারকা-নিবাসী 
বাসুদেব প্রক্কৃত নয়, তিনি নিজেই ঈশ্বরাবতার বাসুদেব । 
তিনি ক্কঞ্কে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "তুমি আমার নিকটে 
আসিয়! শঙ্খচক্র গদাপদ্ম প্রভৃতি যে সকল চিহে আমারই 
প্রকৃত অধিকার, তাহা আমাকেই দিবে।” কষ তথান্ত 
বলিয়া পৌগু.রাজ্যে গমন করিলেন এবং চক্রাি অন্তর 


রষ্জ [ ৪২৩ ] কফ 





পৌপগ্ু.কেব্ প্রতি নিক্ষেপ করিয়া! তাহাকে নিহত করিলেন । 
কানীরাজের সহিত পৌগুকের বন্ধুত৷ ছিল। তিনি মিত্র- 
হস্তার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন) কৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যেই 
তাহার জীবন সংহার করিলেন। কাশীরাজের পুত্র পিতৃ- 
হস্তার পরিশোধ লইতে একটা আভিচারিক ধজ্ঞ করেন, 
যজ্ঞ হইতে একটা কতা উৎপন্ন হইয়া কৃষ্ণকে ধ্বংম করিতে 
দ্বারকায় উপস্থিত হয়, কৃষঃ র্লুত্যাবধার্থ চক্রনিক্ষেপ করেন, 
চক্র কৃত্যার অন্থনরণে বারাণসী যাইয়া! বারাণসীর সহিত 
কত্যাকে দগ্ধ করে। 

বিষুপুরাণে কৃষ্ণের ভারতযুদ্ধের সহায়ত ব1 পাগুবের 
সখ্যত| সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নাই, এই মাত্র লিখিত আছে 
বে, কৃষ্ণ অর্জুনের সহায়ে ছুর্বৃত্তগণের শাসন করেন 
এবং যছুবংশের ধ্বংসের পর অজ্জুন কৃষ্ণবলরাম প্রভৃতির 
অস্ত্যেষ্টিকার্ধ্য করিয়াছিলেন। বিষুপুরাণের ৫ম অংশে 
কৃষ্ণের জন্ম হইতে তাহার ম্র্গগমন পর্য্যন্ত বর্ণিত 
আছে, কিন্ত তাহাতে স্তমস্তকোপাখ্যান্‌ নাই, ৪র্থ অংশের 
১৩শ অধ্যায়ে, ভাগবতে ও হরিবংশে আছে। উপাখ্যানটা 
এই-_বৃঞ্িবংশীয় রাজা সত্রাজিৎ তুর্য্য আরাধনা করিয়া 
দিনমণির গলার মণি শ্তমস্তক প্রান্ত হন। বিষুণপুরাণ- 
কার বলেন, মণিগলায় দিয়া আসিলে সকল দ্বারকা- 
বাসীই তাহাকে হৃর্য্য বলিয়া! মনে করিয়াছিলেন, ভাগবত- 
কার বলেন কেবল বালকগণেরই মনে হইয়াছিল, বৃদ্ধগণের 
অত ত্রাস্তি বর্ণন! অসম্ভব । কৃষ্ণ সেই মণি দেখিয়া বিবেচন! 
করিয়াছিলেন, ইহ! যাদবাধিপতি উগ্রসেনের যোগ্য, কিন্ত 
জ্ঞাতিবিরোধভয়ে দিতে পারিলেন না । কিন্তু সত্রাজিত মনে 
করিলেন যে, কৃষ্ণ চাহিলে আর মণি রাখিতে পারিবেন না, 
এই ভয়ে মণি তাহার ভ্রাতা প্রসেনকে দিয়াছিলেন। একদ। 
প্রসেন মৃগয়। করিতে বনে গিয়াছিলেন, একটা সিংহ 
তাহাকে বধ করিয়া! মণি লইয়া উর্ধশ্বাসে বাড়ী যাইতে 
ছিল, একটা বৃদ্ধ ভল্ল,ক সিংহকে মাক্সিয়৷ মণি কাড়িয়া৷ লইল, 
এদিকে গুজব উঠিল যে কৃষ্ণই মণিলোভে প্রসেনকে ব্ধ 
করিয়াছেন। কৃষ্ণ অপবাদ দুর করিতে মণি অনুসন্ধানে 
একটা গিরিগহ্বরে উপস্থিত হইয়া ভল্ল.ক-কুমারের ধাত্রীর 
মুখে মণির বিবরণ শুনিতে পাইলেন। তিনি মণি প্রার্থনা 
করায় ভল্ল্‌ক তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ভল্লকের 
নাম জাব্ুবান্‌, ইনি রাধণযুদ্ধে রামের প্রধান মন্ত্রীপদে অতি- 
বিক্ত ছিলেন, কাজেই একটা ভয়ানক যুদ্ধ হইতে. লাগিল, 
অনেক দিন যুদ্ধের পর ত্মংক পরান্ত; কৃষ্ণের জয় ও পরিচয় 
হইল। তল্লক আপনার কন্ঠ জান্ববতীকে স্কঞ্চকে অর্পণ 


চি 


করিলেন এবং বিবাহের যৌতুক স্বরূপ স্তমস্তক দিলেন, শরীক 


্বারকায় আসিলে কৃষ্ণ অপর অপর যাদবগণের আব্দার 
শুনিলেন না । মগিটী সত্রাজিতকেই দিলেন, সত্রাজিত লঙ্জিত 
হইয়া! আপনার কন্যা সত্যভামাকে দিতে ইচ্ছা করেন। পরে 
বাদবগণ সত্রাজিতকে বধ করিয়! মণি গ্রহণ করেন। তখন 
কৃষ্ণ বারণাবতে ছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর শোকাতুর! 
সত্যভাম। বারণাবতে যাইয়া কৃষ্ণের নিকট নালীশ করেন । 

কষ বলরামকে সঙ্গে লইয়া শতধন্বার বধ করিতে 
উদ্যোগী হইলেন। শতধন্বা অক্র,রকে মণি দিয়া পলায়ন 
করেন। কৃষ্ণ তাহার অনুসরণ করিয়। মিথিলার নিকটবর্তী 
বনে তাহাকে বধ করেন। তাহার নিকট মণি পাইলেন ন]। 
কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিয়া বলরাঁমকে জানাইলেন। বলরামের 
বিশ্বীস হইল না, তিনি কৃষ্ণের প্রতি সন্দিহান হইয়া চির- 
পরিচিত ভ্রাতৃবাৎসল্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে 
অনেক যত্বে তিনি দ্বারকায়্ প্রত্যাগমন করেন। অক্র,রও 
কিছুদিন যজ্ঞানুষ্ঠানের ভাগ করিয়া! দ্বারকায় ছিলেন, পরে 
মণি লইয়া আর কতকগুলি যাদবের সহিত দ্বারক৷ পরিত্যাগ 
করেন, অনেকদিন পরে কৃষ্ণের যত্বে পুনর্ধার দ্বারকার 
আপিলে তাহার নিকটেই মণি পাওয়া যায়। মণি দেখিয়! 
বলরাম প্রভৃতির লোভ হইয়াছিল, সত্যভামাও পিতৃধন 
বলিয়া হাত বাড়াইয়াছিলেন, কিন্ত কৃষ্ণ কাহাকে ও দিলেন না, 
পুনর্বার অক্রুরকেই প্রত্যর্পণ করিলেন । (ভাগবত ১০৫৬-৫৭, 
বিষুপুরাণ ৪র্থ অংশ ১৩ অঃ এবং হরিবংশে ৩৮৩৯ অধ্যায়ে 
বর্ণিত আছে, তবে একটুক আধটুক মতভেদ মাত্র ।) 
_স্কৃষ্চ বাল্যজীবন বুন্দাবনে অতিবাহিত করেন, তখন 
পাগুবের সহিত তাহার বিশেষ আলাপ পরিচয়ের প্রমাণ 
নাই। বিষুপুরাঁণ বলেন, গিরিষজ্ঞের পর ইন্দ্র যখন বৃন্দা- 
বনে আসিয়াছিলেন তখন তিনি অর্জুনের রক্ষার্থ কৃষ্ণের 
নিকট প্রার্থনা করেন, কৃষ্ণও তাহ! স্বীকার করিয়াছিলেন। 
(বিষুপুরাণ ৫1১২ অধ্যায়) 

কৃষ্ণ কংদবধের পর পাওুপুত্রগণের তত্ব লইতে অক্র,রকে 
হস্তিনায় প্রেরণ করেন । সেখানে গিয়। অক্রুর সমস্ত সংবাদ 
লইয়' ক্ৃষ্ণকে জানাইলেন । ছুরাত্মা কৌরবগণ ভীমসেনকে বধ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কুস্তীদেবী অক্রুরের নিকট 
বিলাপ করিয়। বলেন যে, “কৃষ্ণ আসিয়া আমাদের হুঃখ 
অপনয়ন করুন, আমাদের অন্য উপায় নাই।” অক্রুর এ 
কথাটাও ক্কংকে বলিলেন। ইহার পরেই জরাসন্ধের উৎপাত, 
কালযবন প্রভৃতির বধ, তখন পাওবের নিকটে কষ্চের যাও! 
হয় নাই। (ভাগবত ১০৪৯ অঃ)। 


কফ [1 8২৬. ] কক 


অডুগৃহদ্দাহের, পর একক পাগবগণেক্ আক. কোন 
সংবাদ পান নাই ।. ক্িছুদিৰ পয়ে 'জৌপন্ীীর ব্বরংরর 
. উপলক্ষে বলরামসহ পাঞ্চালে গমন্‌ কম্ধেন। জঞ্জুন লক্ষাবিদ্ধ 
করিয়া ড্রৌপদীতক জাজ কয়েন । . ইহাতে সমাগত রাজগণ 
পাওবগণেক সহিত. যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে পাওবের! 
অসাধারণ যুক্ধকৌশ্‌ল প্রকাশ করেন।.. তখন কৃষঃ 
তাহাদিগকে জানিতে পারিয়া বলদেবের নিকট পাণ্ডবের 
পরিচয় দেন। শ্রীকষ্ বিবাদে প্রবৃত্ত রাজগণকে এই 
বলিয়া নিবারণ করিলেন যে, যে ব্যক্তি ধর্্মবলে ভ্রৌপর্দীকে 
ক্বাত কৰিয়াছে, তাহার সহিত বলপ্রকাশ করা উচিত নহে। 
কষ্চবাকো যুদ্ধ নিবৃত্ত হুইল, পাগুবগণ ড্রৌপদীকে লইয়া 
চলিয়া গেলেন। কুচ বল্রামের সহিত সেখানে উপস্থিত 
হইব! তাহাদদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পাগবের 
. সমাগম গোপন রাখিবার জন্য উভয়ে রজনীতেই আপনাদের 
শিবিরে প্রত্যাগমন করেন। ভ্রৌপদীসহ পঞ্চপাওবের 
বিবাহের পর শ্রাকষ্খ মণিরত্ব মহার্ধ্য বপন ও ভূষণ প্রভৃতি 
উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন । ইহার পর ধৃতরাষ্ট্র পাওব- 
গণকে আনয়ন করিবার জন্য বিদুরকে প্রেরণ করেন। 
এসময়ে কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাগ্ডবগণকে 
 হন্তিনাপুরে যাইতে পরামর্শ দেন। পাওবগণ ধৃতরাষ্রের 
অন্ুমতিক্রমে কৃষ্ণকে লইয়া খাওবপ্রস্থে গমন করেন এবং 
তথায় একটা বিচিত্রপুরী নিণ্্মাণ করেন । পুরী নির্ষিত হইলে 
আক পাগুবগণকে খাগুবপ্রস্থে স্থাপন করিয়! বলদেবের 
সহিত দ্বারকায় ফিরিয়া! আসেন। অজ্জন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া 
প্রৌপদীর গৃহে উপস্থিত হন, তিনি সেই কারণেই স্কাদশবর্ষ 
বনে বনে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন । নানাতীর্৫ঘ ভ্রমণ করিয়। 
অজ্ঞুন প্রভাসে আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীকষ্ণ তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন, তিনি পূর্বেই অক্জুনকে সাদরে গ্রহণ করিবার 
অন্ত শ্লৈবতক পর্বতে সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, 
সেখানে ভোজন শয়ন ও,বিশ্রাম করিয়া, অঙ্ঞুনকে বাইয়] 
দ্বারকায় গমন করেন। ফায়কার কএক দিন বাস করিয়া 
পুনর্বধার রৈবতক পর্বতে সমাগত হন। এই স্থানে অর্জুন 
সুভদ্রাকে প্রথম অবলোকন করেন। ইহাই স্ভদ্রা-পরি- 
পয়ের সুত্রপাত। পরে গ্রীকফ্ই ন্ৃতজ্রাহরণ খরিতে অর্জু- 
মকে পরামর্শ দেন । অর্জুন স্গভত্রাকে হরণ. করিলে বৃঞ্িগণ 
ক্রোধে অধীর হইয়] কন্ত| কাড়িয়া লইতে ও অঞ্জুনকে সমু- 
চিত শান্তি দিতে কৃতসংকগ্প হইলেন। বলদেব প্রস্ভৃতি 
ফলেই স্কফের অনুমতির জন্য তীহার নিফটে উপস্থিত 
হন। কৃ বলিলেন, “অর্জুন আমাদের কুলের গবমাগনা 


করে নাই, বরং. সম্মান বৃদ্ধি, কলিয়াছে। পার্থই স্ত্রার 


উপযুক্ত বর, কুভ্র। পুর্ব্ব হইতেই পার্থে জন্জল্লাগিনী।” কুফর 


বাক্যে সকলেই নিবৃত় হইল। অর্জুন সুভদ্রাকে লইয়। 
খাণবগ্রস্থে গমন করিলে, কৃষ্ণ বলরাম প্রসূতির সহিত তথায় 
উপস্থিত হন এবং বিবাহের সমুচিত্ত যৌতুক প্রদান করেন। 


 আত্মীযস্বজনগণ কিছুদিন ইন্রপ্রস্থে বাস করিয় দ্বারকায় 


চলিয়। যান, কৃষ্ণ পার্ধের সহিত তথায় বাস করেন। . 

কষ ও অজ্জুন অগ্নির প্রার্থনা-অন্ুসারে খাগুবদাহে 
সাহাষ্য করেন, বুহৎ খাগুববন বহু বন্য জস্তর আবাসতৃমি 
ছিল। খাগববন দাহ সময়ে দেবগণের সহিত অর্জুন ও 
কৃষ্ণের যুদ্ধ হয়। লিখিত আছে যে, অজ্ঞুন ও কৃষ্ণের যুদ্ধে 
পরাজিত ইন্দ্রাদিদেবগণ উপস্থিত: হইয়! কৃষ্ণ অর্জুনকে বর 
লইতে বলিলেন। কৃষ্ণ বর প্রার্থনা করিলেন যেন কখনও 
অঞ্ঞুনের সহিত তাহার বিচ্ছেদ না হয়। দেবগণ বর দিয়া 
চলিয়৷ গেলেন, ত্াহারাঁও কার্য্যসিদ্ধি করিয়া পরমাহলাদে 
ফিরিয়া আদিলেন। (ভারত আদিপর্ব |) 

রাজ! যুধিঠির রাজসথয়-যজ্ঞার্থী হইয়। সৎপরামর্শ অন্য 
শ্রীকষ্ণকে দবারক। হইতে আনয়ন করেন। কুষ্ণ দেখিলেন, 


. প্রবলপবাক্রাস্ত জরাসন্ধকে বধ করিতে ন। পারিলে নির্বিগ্ে 


রাজসয়ষজ্ৰ সম্পর হইবার ষস্তাবন! নাই। তাই তিনি অর্জুন ও 
বুকোদরকে লইয়৷ ন্নাতকবেশে জরাসন্ধের রাজধানীতে 
উপস্থিত হন। জরাসন্ধ ভীম কর্তৃক নিহত হইলে বন্দী 
তৃপালগণ কারামুক্ত হন। কৃষ্ণ কারামুক্ত ভূপালগণের সহিত 
ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া যুধিষ্টিরের, অন্ুমতিক্রমে তাহাদিগকে 
খ্ব স্ব রাজধানীতে যাইতে অনুমতি করিলেন, নিজেও দ্বারক্কায় 
প্রস্থান করেন। 

রাজা! যুধিষ্ঠির রাঅসুয়ষজ্ঞের উদ্যোগ করিলেন। কৃষ্ণ 
বস্থদেবের প্রতি পুরীরক্ষার ভার অর্পণ করিয়৷ সৈন্যগণ 
সমভির্যাহারে অপরিষিত ধনরত্ব লইয়৷ ইন্ত্রগ্রন্থে আগমন 
করেন। কুষের অনুমতি গ্রহ করিম যুধিঠির রাক্ছনুয়- 
ঘক্তে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীম্ম প্রোপ প্রভৃতির প্রতি এক 
একটী ভার অর্পিত হইল। শ্রীকষ্*চ আপনি ইচ্ছাপূর্ঘক 
ব্রাহ্মণগণের গদধৌত . করিবার ভাক্প গ্রহণ, করিলেন। 
বর্বাগ্রে অর্থ কে পাইবে বিচার উঠিল, ভীন্সের বাক 
যুধিত্তিয় কুষঝ্$কে অর্থ প্রদান করিলেন। প্রধল-পরাক্রম 
শিশুপালের তাহা সহ হইল লা। শিগুপাল- কুকের প্রতি 
অনেক কটুক্তি প্রয্োগ করেন, স্জাস্থ ধার্টিক বান্বগণের 
তাহা অসহ্‌ হইল । শিশুপাল সমরাভিলাহী .হইয় স্্চকে 
যুদ্ধে আহ্বান কছিলেন।। কফ. ভাার আন্যান ..ঝনির। 


কষ [8২৫ ] কক 


সভাস্থ রাজগণকে শিশুপালের ছুশ্চরিত্রের বিষয় শুনাইলেন। 
শুনিয়া সকলেই শিশুপালকে নিন করিতে লাগিলেন । শিশু- 
পাল অধীর হইয়। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণ চক্রাথাতে তাহাকে 
সংহার করেন। রাজন্যযজ্জ সমাপ্ত হইল। শীর্ণ বন্ধগণের 
সম্ভাষণ করিয়। দ্বারকায় গমন করিলেন। (সভাপর্ব |) 
যখন ছুর্যোধনের কুটচক্রে পাগুবগণ নির্বাসিত হন, তখন 
কৃষ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত ছিলেন না। পরে পাগুবগণের 
বনবাস শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তাঁপিত হইয় পাঁগুবের! যে 
বনে বাঁদ করিতেছিলেন, সেই শ্ভলে উপস্থিত হইলেন । তাহা'- 
দের দুর্দশা দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়। কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 
পদুর্যেোাধন, কর্ণ, শকুনি ও ছুঃশাসন এই চাঁরি ছুরাআার 
শোগিতে শীদ্রই পৃথিবী প্লাবিত হইবে। যাহারা ঈদৃশ 
অসদাচরণ করে, তাহাদিগকে বধ করাই সনাতন ধর্ম । আমি 
স্বয়ংই ইহাদিগকে অনুচর, সহচরসহ বধ করিয়া যুধিষটিরকে 
বাজো অভিষেক করিতেছি ।” অজ্ঞুনের অনেক অনুনয় 
বিনয়ে তীহাঁর ক্রোধের শাস্তি হয়। দ্রপদতনয়৷ অনেক 
প্রকার বিলাপ করিয়! দুঃখের কথা বলিলেন । কৃষ্ণ সকলকেই 
প্রবোধ বাক্যে সাস্বনা করিলেন। কৃষ্জ কহিলেন, আপনাদের 
বনাগমন কালে আমি রাজো উপস্থিত ছিলাম না, তাই 
কৌরবগণ আপনাদের প্রতি কপটতা আচরণ করিতে পাবি 
য়াছে। যুধিষ্ঠির তাহার না থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, 
বষ্খ বলিলেন যে, রাজস্য়যজ্জে আমি শিশুপালকে হত 
করিয়াছি জানিতে পারিয়া সৌভপতি সাব আমার অস্থ্পস্থিত 
কালে দ্বারকা অবরোধ করে; কিন্ত যুদ্ধনিপুণ প্রহান্নের অস্ত্রে 
পীড়িত হইয়া পলায়ন করিয়াছে । আমি শুনিয়। ও দ্বারকার 
ছুরবস্থা অবলোকন করিয়া সাহবধে কৃতনিশ্চয় হইলাম। 
সান্ব দৌতপুর হইতে সমুদ্রকূলে গমন করিয়াছিল। আমি 
তথায় ষাইয়! তাহাকে আক্রমণ করি। মায়াবী সান যুদ্ধে 
অনেক মায়া প্রদর্শন করে, কিন্তু আমি তাহাতে অণুমাত্র 
ভীত হুই নাই। পরে স্ুদর্শনচক্রে তাহার প্রাণসংহার 
করিয়াছি । কৃষ্ণ পাওবগণকে উপদেশ দিয়া বনে বালক 
অভিমন্ধ্যর্‌ প্রতিপালন ও শিক্ষা অসম্ভব বুঝিতে পারিয় স্থতদ্রা 
ও অভিমন্গ্াকে লইয়। ভ্বারকায় গমন করেন। (বনপর্বব।) 
সাব নৃপতির বধের পর তাহার সখা! প্রবল পরাক্রান্ত 
দৃস্তবক্র গদ! লইয়া কষণকে আক্রমণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে 
তাহার-মাতুলেয়। দস্তবক্র কষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া সবেগে 
'গদার আধাত করিল। কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুই হইল 
না । . শ্ক্ষফ্ণ তাহাকে গদাঘাত করিলেন। দস্তবক্রের- বক্ষ 
বিদীর্ঘ হই: গেল এবং গৈ রুধির বমন করিয়া! প্রাণত্যাগ 
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উপদেশ দিয়া দ্বারকাঁয় গমন করেন। 


করিল। .দস্তবক্রের.ভ্রাত! বিদূরথের সহিতও কষে সংগ্রাম 
হয়। বিদুরথ কৃষ্ণের সুদর্শনাঘাতে নিহত হয়। কথিত আছে 
যে, দস্তবক্রের মৃত্যুর পর তাহার তেজঃ কষ শরীরে প্রবিষ্ট 
হয়। (দস্তবক্র .ও বিদূরথবধবৃত্বাস্ত মহাভারতে নাই। 
ভাগবতে আছে । ভাগবত ১০। ৭৮ অঃ।) 

অঙ্জুন তগন্তার্থ গমন করিলে যুধিটিরের মনঃ অস্থির 
হইয়া উঠিল। তিনি কাম্যকবন পরিত্যাগ করিয়। প্রভাস- 
তীর্থে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বুষ্ণিগণকে লইয়। যুধিঠিরকে 
সম্ভাষণ করিতে আসিলেন। তখন সাত্যকি প্রভৃতি পর1- 
ক্রাস্ত যাদবগণ যুধিষ্টিরের দুঃখে ছঃখিত হুইয়া' তখনই যুদ্ধ 
করিতে উদ্যোগী হন। কৃষ্ণ সকলকেই বারণ করেন বং 
যুধিষ্টির প্রভৃতিকে সাম্বনা করিয়া সসৈন্ঠে ঘ্বারকায় প্রস্থান 
করেন । (বনপর্ব ১১৭-১১৮ অঃ) 

ইহার কিছুদিন পরে কৃষ্ণ সত্যভামাকে লইয়া কাম্যক- 
বনে পাগডবগণের নিকটে উপস্থিত হন এবং ধর্মপথে থাকিলে 
তাহাদদের অচিরেই রাজালাভ হইবে, এই প্রকার নানাবিধ 
(বন ২৩৪ অঃ1) 

ছর্বাসা নামক একটা মুনি ছিলেন। অগ্নিকল্প মুনি তখন 
কথার কথায়ই অভিসম্পাত করিতেন। একদিন তিনি নিজ 
শিষ্যগণের সহিত ছুর্ষ্যোধনের ভবনে আসিয়া অতিথি 
হইলেন। ছুর্য্যোধন যথেষ্ট শুশ্রষা করিয়া কএকদিন পরে 
তাহাকে পাওবতনয়ের নিকট. যাইতে অনুরোধ করেন । 
ছুর্বাসা অপরাহ্রে পাওবগণের নিকট উপস্থিত হন। যুধিষির 
তাহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়! বলিলেন, “আহক 
সমাপন করিয়া আনুন ।” এদিকে পাককর্জী দ্রৌপদী 
পাকশালায় বসিয়া হাহতাম্মি করিতেছেন । সশিষ্য মুনির 
আহার সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। দ্রৌপদী 
আর কোন উপায় নাই দেখিয়। শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। 
কৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিয়াই কৃষ্ণাকে .বিপদাপন্ন জানিতে 
পারিলেন। শ্রীক্চ কুক্সিণীকেে শয্যায় পরিত্যাগ করিয়। 
€রীপদদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন.। আসিয়াই বলিলেন 
যে, আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় নিতাস্ত কাতর হইয়াছি, শীত কিছু 
আমাকে ,ভোজন দেও। ড্রৌপদী ছুর্বাসাকে কি খাইতে 
দিবেন, তাহা ভাবিয়াই অস্থির, কষ্ণকে ডাকিয়াছিলেন যে 
তিনি আসিয়া একটা উপায় করিবেন, বরং তিনি এখন 
ভ্রৌপদীকে দ্বিগুণ বিপদগ্রস্তা করিলেন। দ্রৌপদী একেবারে 
কাদিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ. তাহাকে সাত্বনা করিয়া স্থালীটা 
আনিতে বলিলেন, অগত্যা পাকস্থালীটা কৃষ্ণের সমীপে 


আনীত হইল'। কথিত আছে, পাকস্থালীটী হৃর্য্যপ্রদত্ব, 
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ভ্রৌপদ্ীর আহারের পুর্বে পুর্ণই থাকিত। লক্ষ লক্ষ লোক 
উপস্থিত হইলেও স্থালীটা অনায়াসে তাহাদের উদরপুরণ 
করিতে পারিত /কিস্তু দ্রোপদীর আহারের পর তাহাতে একটু 
কণাও থাকিত না। কৃষ্ণ আনেক অন্ধসন্ধান করিয়া স্বালীর 
ক্ঠলগ্ন শাককণা পাইলেন। তিনি গ্রীতিসহকারে শাককণ। 
ভোজন করিস! মুনিগণকে আহারার্থ আনয়ন করিতে বলি- 
লেন। এদিকে মুনিগণ জলে অবতরণ করিয়া অধমর্থণ 
করিতেছিলেন, হুটাৎ তাহাদের উদগ।র উঠিতে লাগিল। 
ক্ষুধাও নিবৃত্ত হইল। সুনিগণ পরস্পরে মুখ অবলোকন 
করিতে লাগিলেন। অনেক অন্থরোধেও ভোজন করিতে 
স্বীকার করিলেন না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ ভিন্ন ফেহই এ ঘটন। 
জানিতে পারিল না। হুর্বাসা ধষি আর ফিরিলেন না। 
শ্রীরুষ্ণ থোচিত পাওবগণের সহিত আলাপ করিয়! দ্বারকায় 
গমন করিলেন । (বৰনপর্ষ ২৬২ অঃ।) ঘটনাটি সত্য 
হইলে ঈশ্বরলীলাই বলিতে হইবে । | 

পাগবগণের অজ্ঞাতবাসের পর অতিমন্যুর সহিত বিরাট- 
ছহিতা উত্তরার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। যুধিঠিরের সংবাদে 
কৃষ্ণ অভিমন্থ্যকে লইয়া বিরাটনগরে উপস্থিত হন। বিবা- 
হের পরদিন ক্রপদাি রাজগণ বিরাটসভায় উপবেশন করি- 
লেন। কৃষ্ণ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়! বলিতে লাগিলেন 
যে, আপনার! সকলেই জানেন, ছুর্য্যোধন প্রভৃতি পাগডবগণের 
প্রতি কি প্রকার নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে । যুধিষ্ঠির 
অনায়াসে তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারিতেন, 
তথাপি তিনি সত্য প্রতিপালন ঝন্ত এই ত্রয়োদশ বৎসর 
বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন । ছুর্য্যোধন কি স্থির করিয়াছে। 
আমর1 ঠিক তাহা! জানি না। এ অবস্থায় কি কর! কর্তব্য, 
তদ্বিষয়ে আপনাদের মত চাই । আমার মতে এ স্থান হইতে 
একটী দূত প্রেরণ করা উচিত, যদি ছুর্য্যোধন যুধিঠিরকে 
অধ্ধরাব্্য ও প্রদান করে, ত্বাহা হইলেও তিনি শাস্তিস্থাপন 
করিবেন। সভাসীন [কলেই একবাক্যে অন্থমোদন 
করিলেন। দত্ত প্রেরিত্ব হইল। কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান 
করিলেন । (উদ্যোগ ১ অঃ।) 

ক্রপদের পুরোহিত ছুর্য্যোধনের রাজধানী হইতে ফিনলিয়া 
আসিলে, সঞ্জয়. নামক ্বতরাষ্ট্রের দূত কুষ্ণপাওবগণের, মিকট 
উপস্থিত হন। ফুঝ ছুর্য্যোধনের একাত্তই যুদ্ধে অক্ভিলাষ ও 
দৌরাস্ম্য.বুঝিতে পারিবেন, তখাপি শাস্তির চেষ্টায় হুর্যযোধমের 
রাজধানীতে উপস্থিত হব.। অনেক, উপদেশ. দিন, তাহাতে 
ছুর্য্যোধন তাহাকে অপযানিত, করিষার্‌ চেষ্টা করেন। কুষ্ঃ 
তাহাতে অখুদাও, বিচলিত বা ক্ষুক্ধ ন| হইয়চ ফিন্গিয়া 


আ'সিলেন। একান্তই শাস্তি হইবার সম্ভাবনা নাই জালিতে 
পারিয়। পাগুবগণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করেন। 

যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগি, দেশদেশাস্তরে দূত পাঠা- 
ইয়া কৌরব ও পাগুবগণ আত্মীয় শ্বজনগণকে আবাহন করিতে 
আরম্ভ করিল। অজ্জুন দ্বারবতী গমন করিলেন, ছুর্য্যোধর ও 
তথায় উপস্থিত হইলেন।' কৃষ্ণ তখন নিদ্রিত। ছূর্যেযাধন কৃষ্ণের 
শিরোদেশে উৎ্কুষ্টাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। অর্জুন 
তাহার চরণতলে উপবিষ্ট পাকেন। নিড্রাভাঙ্গিলে গ্রীক 
প্রথমে অজ্জুনকে দেখিতে পাইলেন। পরে উভয়েই যুদ্ধ- 
সাহাধ্যার্থ প্রার্থনা করিলে প্রথমে অর্জুনকে দেখিয়াছিলেন 
বলিয়! তাহার পক্ষই অবলম্বন করেন। কিন্ত তখন অঙ্গীকার 
করেন যে, তিনি ভারতযুদ্ধে অন্ত্রগ্রহণ করিবেন ন।। অজ্জুনের 
প্রার্থনা অন্থসারে ক্ষ অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করেন। 
অজ্জুনের অগ্রে হর্ষ্যোধন আসিয়াছিলেন শুনিয়।, তাহার 
অভিপ্রায়ে কৃষ্ণ নরায়ণী সেন! তাহাকে প্রদান করিলেন। 
সংগ্রামস্থলে উভয়পক্ষীয় সৈন্য ও আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া 
অর্জুন অস্থির হইয়! পড়েন। কৃষ্ণ তাহাকে নানাবিধ দার্শনিক 
যুক্তি ও ভক্তিরসের উপদেশ দিয়! তাহাকে সমরপ্রবৃত্ত করেন। 
[ গীতা দেখ। ] 

কুষ্ণই পাগবগণের একমাত্র মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। তাহার 
মন্ত্রণাবলেই পাগুবগণ ঘোরতর যুদ্ধে জয়লাভ করেন । কথিত 
আছে, ভারতযুদ্ধের অবসানে অশ্বখাম] পাগবের পঞ্চপুত্রের 
প্রাণসংহার করেন। পরে অর্জুনের সহিত অশ্বখামার একটা 
যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে অশ্বখামার ব্রঙ্গান্ত্রে উত্তরাগর্তস্থিত সন্তান 
নই হয়; কৃষ্ণ তাহাকে পুনজ্জীবিত করেন । যুধিঠিরের 
রাজ্যাভিষেকের পর কৃষ্ণ সপরিবারে দ্বারকায় আসিলেন। 
(উদ্যোগ--অশ্বমেধপর্বব ৷) 

ধর্মগাজ্য সংস্থাপিত হইল, ধর্ম প্রচারিত হইল। রুষ 
প্রবলপরাক্রান্ত যছুকুলধবংনদ করিয়া পৃথিবী পরিতাাগ 
করিলেন। সেবৃত্বাত্ত এইরূপে বর্ণিত আছে। দেবদূত 


আদিয়। দেবগণের প্রার্থনা জানাইলেন, দেবগণের ইচ্ছা যে, 
শ্রী অপর অধিক দিন মর্তামগুলে অবস্থান ন। করেন। বৃষ 


দেবতাগণের প্রার্থনায় তাহাই স্বীকার করিলেন । এক্িকে 
যাদবের1 দিন দিন অত্যন্ত হৃধিনীত হইয়া উঠিয়াছেন। একদ। 
বিশ্বামিঅ, ক ও নারদ এই লোকবিক্রত খাবিত্রয দবাক্ফায় 
উপস্থিত হন। হই বাদবের! কঝ্খপুজ্র শান্বকে স্ত্রীলোক সাজ- 
ইয়া, খবিদিগের কাছে লইয়! বাইয়া, তাহার গর্তে কি সন্তান 
হইবে, জিজ্ঞাসা করা) মহর্ধিগণথ বলিলেন, লৌহ্ময: সুসল 
প্রসব'করিষে। আরু সোই মুসলহইন্জে, বাঞ্চবলয়াহ তিল সমস্ত 
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ধছুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে | কৃষ্ণ একথা অবগত হইলেন । 
বলিলেন, “মুনিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা! অবশ্ত হইবে।” তিনি 
শাপ নিবারণের কোন উপায় করিলেন ন।। শান্ব একটা 
লৌহ মুসল প্রসব করিল। যাদবগণের রাজ! এ মুসল 
চূর্ণ করিতে আন্তা দিলেন। মুসল চূর্ণ হইল) চূর্ণ সকল 
সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। কালক্রমে যাদবগণও সমস্ত ধর্ম পরি- 
ত্যাগ করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাহাদিগের বিনাশ বাসনায় 
সকলকে প্রভানতীর্থে যাত্রা করিতে বলিলেন। প্রভাসে 
আসিয়! যাদবগণ স্থরাপান করিয়া উত্সব করিতে লাগিল। 
শেষে পরম্পর কলহ আরম্ভ করিল। কুরুক্ষেত্রের মহারথী 
সাত্যকি প্রথম বিবাদ আরম্ভ করিলেন। তিনি কৃতবর্্ধার 
সহিত বিবাদ করিলে প্রহ্যয় সাত্যকির পক্ষ অবলম্বন করেন। 
সাত্যকি কৃতবর্দশার শিরশ্ছেদ করিলেন ; তখন কৃতবর্দার 
জ্ঞাতিগোী সাত্যকিও প্রছ্যয়কে বিনাশ করিলেন। কৃষ্ও 
এক মুষ্টি এরক। গ্রহণ করিয়া তাহার আঘাতে অনেক 
যাদদবগণকে নিপাতিত করেন। কধিত আছে, সমুদ্রনিক্ষিপ্ত 
মুসলচূর্ণ হইতে এ সকল শরবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই 
যুদ্ধে সমস্ত যহুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। তখন কৃষ্ণসারথি 
দারুক কৃষ্ণকে লইয়া বলদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। 
তাহার পর কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় অজ্জুনের নিকট পাঠাই- 
লেন। কৃষ্ণ বলরামকে যোগাসনে আসীন দেখিলেন। তাহার 
মুখ হইতে সহস্র মস্তক সর্পনির্গত হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিল। 
বলরামের দেহ জীবনশৃন্ত হইল। তখন কৃষ্ণ মর্ত্যলোক পরি- 
ত্যাগ-বাসনায় মহাযোগ অবলম্বন করিয়া ভূতলে শয়ন করি- 


লেন! জরানামে ব্যাধ মুগত্রমে তাহার পাদপপ্ম শরদ্ববর1 বিদ্ধ ' 


করিল। পরে আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া শঙ্কিত মনে 
কৃষ্ণের চরণে পতিত হইল । কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বীসিত করিয়! 
শ্বর্গে গমন করিলেন। (মহাভারত মুসলপর্ব | বিষুপুরাণ 
৫1৩৭ অঃ।) 

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজাঙ্গনাগণের ব্যবহার ভক্তিরসের চরম 
দৃষ্টান্ত । কোন কোন পুরাণরচয়িত৷ অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ ও অলঙ্কার 
প্রভৃতি ফোজন। করিয়া এটাকে কৃষ্চজীবনের একটা প্রধান 
কলঙ্ক করিয়া তুলিয়াছেন। বিষুঃপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ ও 
ব্রহ্মটববর্ত প্রভৃতি যে যে গ্রন্থে কৃষ্ণ চরিত বর্ণিত আছে, 
তাহার প্রত্যেক. গ্রন্থেই অর বিস্তর গোপীগণের কথা আছে 
এবং গোপীিগকে কুষে। নিরতিশয় অন্গুরগ্ণ দেখিতে পাওয়া 
বার়। শাণ্ডিল্য ভক্তিমীমাংসা করিতে অনেকগুপি হুত্রিরটনা 
করিয়াছেন, তাহীতে তিনি 'বলিয়াছেন যে,” গোপাঙ্গনা- 
গণের, জাম ছিল না। জদচ এক অনুমাগেই জাহায়া মুক্ত 


হইয়াছিল। (শাগ্িল্য ১৪ সু*) ভাগবতে বর্ণিত আছে যে 
গোপীগণ পতি, পুঞ্র, আত্মীরঙ্গজন, ভয়লজ্জা প্রস্ততি 
পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছিল। তাহারা 
সর্বদাই কৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়া মনে করিত। ভাগবতে 
রাসলীলাটী অতি বিস্তুতরূপে বর্ণিত আছে, তাহাতে জান! 
যায় যে, কৃষ্ণপ্রেমান্গরাগিণীগণ কষে মনঃ, প্রাণ অর্পণ 
করিয়াছিল, সংসাঁরে তাহাদের অণুমাত্রও স্পৃহা! ছিল না। 
তাহার! কৃষ্ণ ভিন্ন জানিত না, তাহাদের নিকট সমস্ত জগৎংই 
কৃষ্ণময় হইয়াছিল। একদা কৃষ্ণ উপবনে উপস্থিত ছিলেন, 
গোঁপীগণ ন্থযোগ পাইয়। তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে, 
তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন-_ ্‌ ৯ 
*রজন্তেষা ঘোররূপ! ঘোরসত্বনিষেবিতা | 
প্রতিষাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥ ১৯ ॥ 
মাতরঃ পিতরঃ পুক্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ। 
বিচিন্বস্তি হাপশ্ান্তো মা! কধবং বন্ধুসাধবসম্‌ ॥ ২০ ॥ 
তদ্যাতমাচিরং গোষ্ঠং শুজষধ্বং পতীন্‌ সতীঃ। 
ক্রন্দস্তি বসা বালাশ্চ তান্পায়য়ত ছুহাত ॥ ২২॥ 
অথব! মদভিম্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ | 
আগতা হ্যপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে মি জন্তবঃ ॥ ২৩ ॥ 
ভর্ত, শুশ্রুষণং রীণাং পরো! ধর্ম হমায়য়। | 
তদ্বন্ধনাঞ্ কল্যাণ্যঃ প্রজানাধাঙ্গপোষণম্॥ ২৪ ॥ 
ছুঃশীলে। হুর্ভগে বৃদ্ধো জড়ো! যোগ্যধনো পিচ । 
পতিঃ স্ত্রীতির্ন হাতবে লোকেপ্প,ভিরপাতকী ॥ ২৫॥ 
অন্বগ্যমহশহ্যঞ্চ ফন্ত কৃচ্ছং ভয়াবহুম্‌। 
জুগুপ্িতঞ্চ সর্বত্র গপপত্যং কুলক্্িয়াঃ ॥ ২৬ ॥ 
শ্রবণাদর্শনাদ্‌ ধ্যানান্ময়ি ভাবোহন্থকীর্ভনাৎ। 
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্‌ ॥ ২৭ ॥৮ 
( ভাগবত ১৩২৯) 
এই রজনী ঘোররূপা। ইহাতে ভয়ঙ্কর প্রাণিগণ 
ভ্রমণ করিয়া থাকে ।, অতীব ব্রজে ফিরিয়া যাও। 
ওহ সুমধামাগণ! এখানে অবলাগণের অবস্থান কর! 
উচিত মছে। তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও 
স্বামিগণ দেখিতে মা পাইয়া তোমাদিগকে অনুসন্ধান করি- 
তেছে। তাহীরদদিগের আশঙ্ক। উৎপাদন করিও ন1। অত- 
এব ভোমরা গোষ্ঠে প্রতিগমন কর, বিলম্ব করিও না। 
হে সভীগণ ! গৃহে গিয়া সিজ নিজ পতিসেবা করঁর। 
ৰস বালকগণ রোদন করিতৈছে, তাহার্দিগকে ছ্ধপান 
ফারাও) তোমরা ধদি আমার প্রতি ন্নেহে চিত্তবর্শীডৃত 


'হওয়াতেই আসিগ্া' থাক, 'তাহাও তাঁদের যুক্তই 
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হইয়াছে, কারণ সকল প্রাণীই আমাতে প্রীত হইয়। থাকে । 
হে কল্যাণীগণ! অকপটে স্বামীর ও স্বামীর বন্ধুগণের 
সেবা এবং সম্তানগণের প্রতিপালন করাই রমণীগণের প্রধান 
ধর্ম । অপাতকী স্বামী, ছুঃশীল. ছুর্ভগ বৃদ্ধ জড় রোগী বা 
নির্ধন হইলেও, সদ্গতির অভিলাধিণী রমণীর তাহাকে পরি- 
ত্যাগ কর উচিত হয় না। কুলকামিনীগণের উপপ্রতি-সেবন 
স্বর্গচ্যুতির প্রধান কারণ। অযশস্কর তুচ্ছ, পরিণাম ছুঃখজনক, 
ভয়ঙ্কর ও সর্ধত্র নিন্দিত। আমার নাম শ্রবণ, আমাকে 
দর্শন, আমার ধ্যান ও নামকীর্তন করিলে আনাতে যেরূপ 
প্রীতি জন্মে, আমার সন্নিকর্ষে সেরূপ হয় না। অতএব 
তোমর! গৃহে গমন কর। 

নির্মল আকাশ, শরচচন্দ্রের চক্দ্রিকা, ফুল্লকমলিনী, দিক্‌ 
সকল গন্ধামোদিত, ভূঙ্গমাল। শব্ধ মনোরম বনরাজির মধ্যে 
পূর্ণযৌবন কৃষ্ণ একাকী উপবিষ্ট । পুরণযৌবন। গোপীগণ 
তাহার প্রেমে অনুরাগিণী। সংসার, লঙ্জাতয়, পতিপুত্্র 
পরিত্যাগ করিয়া তাহার সমীপে উপস্থিতা। কৃষ্ণের অণুং 
মাত্রও ধৈর্যাচ্যুতি হইল না। তিনি তাহাদিগকে প্ররত্যা- 
খ্যান করিলেন। ইহাই ভগবান্‌ কৃষ্ণচন্দ্রের যথার্থ বর্ণনা । 
পারদারিক লাম্পট্যবর্ণনা প্রেমিক কবির কল্পনাপ্রস্থত 
বলিয়াই বোধ হয়। দ্বিভাব থাকিলে আমাদের কোন 
আপত্তি নাই । ভারতে প্র।চীনকালে স্ত্রী ও পুরুষগণ মিলিত 
হইয়া নৃত্য করিবার নিয়ম ছিল এবং তাহ! সমাজে নিন্দিত 
ছিল না। ক্ৃষ্চও বৃন্দাবনে তাহাই করিয়াছিলেন 
বিষুণপুরাণ ৫ অংশ । ১৩শ অধ্যায়ে রাসলীল। বর্ণিত আছে, 
কিন্ত তাহাতে কোনরূপ পারদারিক ঘটনার উল্লেখ নাই। 
ভাগবতে বর্ণিত আছে-_ 

“এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ 

স সত্যকামোইন্ুরতাবলাগণঃ । 

সিষেব আত্মন্ত বরুদ্ধসৌরতঃ 

সর্বাঃ শরৎকাব্য কথ প্নসা শ্রয়াঃ1” (ভাগবত ১০।৩৩।২৫ ।) 

“অনুরাগিণী উর | পরিবৃত সত্যসম্কর শ্রীক্চ আপ- 
নাতে শুক্র ক্ুদ্ধ রাখিয়া নিশাকর-করশোভিত এবং কাব্যে যে 
সকল শরৎকালীন রসের কথা কথিত হইয়া! থাকে, সেই 
সমস্ত রসের আশ্রয়ীভৃত নিশা সকল উক্ত প্রকারে সেবন 
করিয়াছিলেন । ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাসলীল৷ 
শ্রকফ্ের কোন রূপ নিন্দিত পারদারিক কার্য নছে। 

্রঙ্মবৈবর্তপুরাণে কৃষ্ণের বাল্য হইতে সকল্প বৃত্বাস্তই 
বর্ণিত আছে। তাহ! দেখিলে বোধ হয়.যে, রাধিকাকে 
সাংখ্যসিদ্ধ প্রকৃতি ও কৃষ্ণকে নির্লেপ নির্বিকার ও নির্মম 


আত্মারূপে বর্ণনা করাই: ব্রঙ্গবৈবর্তের প্রধান উদ্দেষ্ত। 
ব্রঙ্মবৈবর্তের মতে বিষুশক্তি সুদামের শাপে গোপকুলে 
জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম রাধিকা । বিষু'অংশসভভৃত 
রায়াণঘোষের সহিত তাহার বিবাহ ভ্য় বটে, কিন্তু রারাণ 
ব্লীব ছিলেন। পরে ব্রহ্মা আসিয়। কৃষ্ের সহিত রাধিকার 
বিবাহ দেন। (ব্রহ্গবৈবর্ত জন্মথণ্ড ৩অ$।) [ রাধিক। দেখ । ] 

কৃষ্ণ কতকাল হইতে দেবাবতার বলিয়। গৃহীত হইয়াছেন, 
তৎসন্বদ্ধে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। এখন- 
কার পাশ্চাত্য ও দেশীয় কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির 
বিশ্বাস যে, “কৃষ্ণ দেবাবতার বলিয়। প্রথমে লোকের সংস্কার 
ছিল না। মহাভারতবর্ণিত শিশুপাল, দূর্যোধন, হুঃশাসন, 
কর্ণ ও শকনির ব্যবহার ও বাক্যাবলী আলোচন। করিলেই 
জানিতে পার! যায়। বিষুঃপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ, এমন কি 
মহাভারতের যে যে অংশে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে কথ। 
আছে, সেই সেই অংশ আধুনিক ব৷ প্রক্ষিপ্ত* ৮ তীহার। 
যেরূপে কৃষ্ণের দেবাবতারসম্বন্ধ অস্বীকার করেন এবং 
যেরপে মহাভারত সমালোচনা করিয়। কৃষ্ণের জীবনী 
সম্বন্ধে প্রক্ষিপ্ত বচন উদ্ধৃত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, 
তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কৃষ্ণের প্রতিপক্ষ 
ছুর্য্যোধনাদির কথার উপর বিশ্বাম করিয়। কৃষ্ণের অবতারত্ব 
'ব। দেবভাবসম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। অধিক 
দিনের কথ! নয়, চৈতন্যদেব নবন্বীপে আবিসভূতি হন। তাহার 
সময়ে একদল লোক তাহাকে দেবাবতার বলিয়! গ্রহণ 
করিলেন। আবার বিপক্ষগণ তাহার কলঙ্ক ঘোষণ। করিতে 
লাগিলেন, ইহা! বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। 
[ চৈতন্ত দেখ । ] সেইরূপ কৃষ্ণের সমসাময়িক যুধিষ্ঠির প্রভৃতি 
কষ্খের এমন কোন গুণে মোহিত হুইয়ছিলেন। যন্দার। 
তহাকে দেবাবতার বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিতত হন নাই) 
এই জন্তই বোধ হয় ( শাস্তিপর্ধে ) কুরুপিতামহ প্রাজ্ঞ ভীম্ম 
যুধিষ্িরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন__ 


“তুরীয়ার্ধেন তন্তেমং বিদ্ধি কেশবমচ্যুতম্। 
তুরীয়ার্দেন লোকাংস্ত্রীন্‌ ভাবয়ত্যেব বুদ্ধিমান্‌॥” শাস্তি ২৮১1৬৪। 


এই মহাত্ম। কেশব তাহারই অষ্টমাংশ হইতে সমুৎপন্ন | 

উক্ত বচনঘ্বারা বোধ হইতেছে, শ্রী তৎকালে পূর্ণ।- 
বতার বলিয়া গৃহীত হন নাই, তবে তিনি একজন মহা- 
পুরুষ ও ঈশ্বরাংশসভভূত জানিয়াই বোধ হয়। ত্ীত্ম আপনি 
যুধিতির-প্রদত্ত অর্থ্য গ্রহণ না করিয়! কৃষ্ণকে সমর্পণ করিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন। (সভাপর্ |) 


*.অন্ষয়কুমায় ঘতের উপাসক সপ্ঠাদায় খর ভাগ (উপকমধিবা!)। 


কষ [ ৪২৯ ]  ক্ক্কলি 


কালিদাসের মেঘদূতে (১।১৫), প্রাচীন বৌদ্ধপ্রস্থ ললিত- 
বিস্তরে (১১ অঃ), থৃষটীয় চতুর্থ শতাবীর খোদিতলিপিতে &, 
তাহার বহুপূর্ববর্তী পতঞ্রলির মহাভাষ্যে (১1৪/৯২,৪।১।১৪, 
৫।৩।৯৯) কৃষ্ণের দেবাবতার স্বীকৃত হইয়াছে । এতপ্িন্ন 
বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী পাণিনিনুত্রে (91৩।৯৮), কৃষ্ণযভুর্বেদীয় 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ আছে । এমন কি খগ্বেদের 
খিল সুক্তে (১০১) 1 

কৃষ্ণ বিষে হৃধীকেশ বাসুদেব নমোহস্ততে।” ইত্যাদি 
মন্ত্রধার! কৃষ্ণের মহত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । [গীতা শবে কষ্খের 
ধর্মমত দেখ । ] 

২ পরব্রন্দ। কৃষ্ণবর্ণোইস্তান্তি কৃষ্ণ অর্শাদিত্বাদচ। ৩ বেদ- 
ব্যাস। ৪ অর্জুন, মধ্যমপাণ্ডব। ৫ কোকিল। ৬কাক। 
(মেদিনী।) ৭ করমর্দক বৃক্ষ, করমচাগাছ। ৮ নীলবর্ণ। 
পর্যযায়-_-নীল, অসিত, শ্তাম, কাল, শ্যামল, মেচক, বছল, 
রাম, শিতি । (জটাধর।) (ত্রি) ৯ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। (ক্লী) ১০ 
মরিচ | (অমর।) ১১ লোহ। (জটাধর।) ১২ কালাগুরু । 
১৩ নীলাপ্রন (রাজনি'। )। ১৪ নীলীবুক্ষ। ১৫ পিপ্ললী। 
১৬ দ্রাক্ষা। ১৭ নীল পুনর্ণবা | ১৮ কৃষ্ণজীর1 ৷ ১৯ গাস্তারী। 
২০ কটুকা। ২১ সারিবাবিশেষ। ২২ রাজসর্ধপ । (রাজনি')। 
২৩ পর্পটী। (ভাবপ্র“)। ২৪ কাঁকোলী। ২৫ সোমরাজী। 
(জটাধর)। ২৬ ধনবিশেষ। [ কষ্খধন দেখ । ] ( পুং) ২৭ 
অর্ধমাস, একপক্ষ, যে পক্ষে চন্দ্রের হ্রাস হয় ! . *চন্ত্রবৃদ্ধিকরঃ 
শুরুঃ কৃষ্ণশ্ন্দ্রক্ষয়াক্বকঃ” তিথিতত্ব। ২৮ কৃষ্ণপক্ষাভিমা- 
নিদেবতা, যিনি কৃষ্ণপক্ষকে “অহং” মনে করেন। 

“ধুম! রাত্রিস্তথ। কৃষঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্‌।” , গীতা । 
পিতৃানে কৃষ্ণপক্ষাভিমানি দেবতা বাস করেন। 

“শুরুকৃষ্ণে গভীহোতে জগতাং শাশ্বতে মতে ।” গীতা । 
২৯ কৃষ্ণসার মৃগ, কালসার। 

প্ধন্ুশচ সশরং দৃষ্ট। তথাকষ্ণাজিনানি চ।” মহাভারত, 
১/১৩০।১৫।) ৩* অগুভকর্ম্ম । ৩১ বেদোক্ত অন্গুরবিশেষ, দেব- 
রাজ ইন্দ্র ইহাকে সবংশে নিধন করেন। ৩২ খষিবিশেষ। 
ইনি খখেদের ৮ম মগুলের ৮৫--৮৭ স্ৃক্তের প্রথমে কার্ষ্যে 
বিনিয়োগ করেন বলিয়া তাহার খবি কুঁত্িয়। উল্লিখিত হইয়া- 
ছেন।  ১৯০ম মণ্ডলের ৪২--৪৪ সুক্জের খষি। 

৩৩ অধর্ববেদের অন্তর্গত একখানি উপনিষদ্‌। 
*গোপালতাপনকঞষ্ণহয়গ্রীবদতা ত্রের়গারুড়া না মথর্ববেদাস্ত- 
ধরভানামেকজিংশৎ- সংখ্যকানাংউপনিষদাং ভদ্রং কর্ণেতিক্সিতি 


. ক. 00008] 0£ 08৩ ০791 4818508০০1৩) "9, ৬০, |, 
প্রকাশিত 'খঙানসংহিতা (২ সংস্করণ ) ্ ভাগ, 
4২ সু 


শাস্তিঃ।” মুক্তিকোপনিষৎ। ৩৪ বৌদ্ধশান্ত্রোক্ত একজন 
নাগরাজ। (দিব্যাবদানে পুর্ণাবদান।) ৩৫ সিতোদের 
পশ্চিমে অবস্থিত একটা পর্বত । (লিঙ্গপু* ৪৯1৫০, ৫০1১২) ৩৬ 
তিরুমলয়ের পুক্র, ইনি জয়তীর্থের প্রমেয়দীপিকার ভাবপ্রকাশ 
নামে টাকা রচনা! করেন। ৩৭ একজন গ্রন্থকার, যুধি- 
ষ্টিরের পুত্র, ইনি ১৬৪৬ খৃষ্টাৰে লঘুবোধব্যাকরণ প্রণয়ন 
করেন। ৩৮ কএকজন সংস্কৃত গ্রস্থকারের নাম, পক্গি- 
জ্যোতিষ, সাহিত্যতরঙ্গিনী, নলো।দয়টাকা, ভগবদপীতা- 
টাকা, গুদ্ধিবিবেকটাকা?, সাঙ্খাকারিকাব্যাথ্যা, সাঙ্যনুত্র- 
প্রক্ষেপিকা, সাঙ্খাস্থত্রবিবরণ প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতাগণ । ৩৯ 
কয়েকজন রাজার নাম। [কষ্ণচরাজ দেখ । ] 

কৃষ্ণক (পুং) কৃষ্তপ্রকারঃ ক্বষ্স্থলাদিত্বাৎ কন্‌। (স্থুলা- 
দিভ্যঃ প্রকারবচনে কন্‌। পা ৫181৩) ১ কৃষ্ণসর্ষপ । অনু- 
কম্পিতং কৃষ্ণাজিনম্‌, কুষ্ণাজিন-কন্‌ অিনম্ত লোপঃ। (ক্লী) 
(অজিনাস্তস্তোত্তরপদলোপশ্চ 1 পা ৫1৩1৮৩।) ২ কুষ্ণসারচর্্ম । 

কৃষ্ণচকন্দ (ক্লী) কৃষ্ণঃ কৃষ্কবর্ণ কন্দোহস্ত বহুত্রী। রক্তোৎ্পল, 
রাঙ্গাসু্দী। 

কুষ্ণকর্কট (পুং স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। ক্ৃষ্ণবর্ণ কর্কট। “কুম্তীর- 
কর্কট-কৃষ্ণকর্কট-শিশুমার প্রভৃতয়ঃ পাদিনঃ1” স্ুুশুত ১। 

কৃষ্ণকর্ণ.(ত্রি) সুবান্বাদিগণান্তর্গত। যাহার কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ। 

রুষ্ণকর্ন্ন [ন্‌] (ক্লী)১ পাপজনক কর্ম হিংসাদি। কৃষ্ণং 
মলিনং হিংসাদিরূপং কর্ম্ম যন্ত বহুত্রী। (ত্রি)২ মলিন কর্মম- 
বিশিষ্ট, পাপাচারী। পর্যযায়--শিশ্বিদান। 

(শিশিদানঃ কৃষ্ণকর্্ম৷ শুরুকর্ম্মোতি কন্তচিৎ। জটাধর ।) 
(ক্লী) ২ ব্রণের চিকিৎস। প্রক্রিয়াবিশেষ। 

“মুদৃঢ়ত্বাত্ব, শুর্লানাং কৃষ্ণকর্্মহিতং পুনঃ” সুশ্রত, শারীর | 
কষে পরব্রহ্গণি অর্পিতং কর্ম, মধ্যলো" বর্ম্মধা | 
ঈশ্বরার্পিত কর্ণ । যে দকল কর্ম ফলের কামনা না করিয়া 
কর। হয়। 
কৃষ্ণকলি (তরী) কৃষ্ণ ছাই কান কলিকা যন্তাঃ বন্ত্রী । 
+ শ্বনামখ্যাত পু্পবিশেষ। স্থানবিশেষে ইহাকে সন্ধ্যা- 
মণি বলে। হিন্দি “গুল্বাজী”, আরবী 'জহরউল্‌ অজ্ল”, 
মিসরে গ্িব্বুল্‌ অজ্ল' মলয় “রঘুৎ-পলু-কম্পৎ”, তামিল 
'বদ্রাক্ষ” সিংহলী 'সেজ্জিকা”। 

(পুং) ২ ক্বঞ্চকলি ফুলের গাছ। ইহার শাখা রক্ত- 
তুল নালের মত গ্রন্থিযুক্ত, পাত ছোট ছোট পাণের ন্তায়। 
ইছার ফুল শ্বেত, পীত ও পাটলবর্ণ। ক্ষ্ণকলি ফুলের পঞ্চদল 
মধো শ্টী কেশর আছে। ইহার গন্ধ নিতাস্ত মন্দ নয়। 

..বেলা অবসানে গ্রশ্ফটত হইয়া থাকে। উহার বীজ 


না ১৪৮ 


কৃষ্ণকাস্তনন্দী 1 ৪৩৪ ] কষকাস্তনর্দদী 


কষ্ণমরিত সতৃশ। এই ফুল সকল খতুতেই প্রস্ফ,টিত হয়, 


কিন্ত বর্ধাকালে প্রচুর হুইয়। খাকে। ইহার বীজ ও মূল 
হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ইহার পাত! ও মুল পেষণ করিয়! 
লাগাইয়া দিলে ব্রণ ফাটিয়া যায়। (বৈদ্যক।) 

কুঞ্চকবি১১ নারার়ণের পুত্র । তারাশশাঙ্ক নামক সংস্কৃত কাব্- 
রচয়িতা । ২ *ভাগবতকৃষ্ণকবি” নামে প্রসিদ্ধ, ইনি শশ্ষিষ্ঠা- 
যধাতি নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। ৩ «শেষ 
কৃষ্ণ” নামে প্রসিদ্ধ, নৃসিংহের পুত্র ৷ ইহার রচিত উষাপরিণ় 
চম্পৃ, কংসবধনাটক, ক্রিয়াগোপনকাবা, পারিজাতহরণচম্পু, 
মুরারী-বিজর নাটক, সত্যভামা-পরিণয়, সত্যত্ভামা-বিলাস- 
নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ । / 

কৃষ্ণ কবীন্দ্র-_-মকশিখামণিব্যাখ্যানামক সংস্কৃত গ্রন্থকার । 

রুষ্চকাক (পুংস্ত্রী) নিত্যকর্্ধা। ড্রোণকাক, দাড়কাক। 
স্ত্রীলিঙ্গে জাতিত্বাৎ ভীষ,। " 

কৃষ্ণকান্তনন্দী ব! কান্তবাবু। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 
সিল! গ্রাম হইতে কালীনন্দী নামক একজন তেলী 
মুশিদাবাদের অন্তর্গত কাশিমবাজারের নিকট শ্রীপুর নাম 
গ্রামে আসিয়! বাস করে। কালীনন্দী রেসম ও কার্পাস- 
নির্পিত কুতনি নামক বস্ত্রের ব্যবসা করিত । মুর্শিদাবাদে 
তখন এই ব্যবসা বেশ চলিত | তাহাতে লাভও হইত । এক্ষণে 
উহা! লোপ পাইয়াছে। কালীনন্দী ছুইটা পুত্র রাখিয়া 


পরলোক গমন করেন। প্রথম পুদ্রের জ্যেষ্ঠ তনয় রাধারুষ্ণ- 


নন্দী রেসমের ব্যবসা! করিতেন; আর একটী সুপারির 
দোকানও তাহার ছিল। রাধারুষ বড় সুন্দর ঘুড়ী তৈয়ার 
করিতে পারিতেন বলিয়া লোকে তাহাকে খলিফা বলিয়। 
ডাকিত। ঘুড়ি বিক্রয় করিয়াও তাহার অর্থলাত 
হইত । কৃষ্ণকান্তনন্দী এই খলিফা . রাধাকুঞ্খনন্দীর পুক্র । 
কাস্তবাবু পাঠশালে বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। 
তাহার পর একটু আধটু ইংরাজীও কহিতে শিখেন। কাশিম- 
বাজারে তখন ইংরাজদিরবগর প্রধান কুঠি ছিল। এখানে 
রেসমের কুঠিতে অনেক লোক বর্ম করিত। কৃষ্বাস্ত 
এইখানে শিক্ষানবীস হইয়া গ্রবেশ করেন। রেসমের কার্ধ্য 
একটু শিক্ষা করিলে পদোন্নতি হওয়ায় তিনি সুহুরীর 
কর্ম পাইলেন। শেষ সাহেবের তাহাকে কেরাণীর পদ 
প্রদান কষেন। এই পদে কার্য উপলক্ষে কাশিমবাজরের 
তখনকার র্লেসিডেপ্ট হেষ্টিংস্‌ সাহেবের নিকট তাহাকে 
র্বদা ধাতায়াত করিতে হইত। হেষ্টিংস্‌ সাহেব এইজন্ 
, উাহাকে কতকট! চিনিতেন। ১৭৫৬ ধুষ্টাবে সিরাজউদ্দৌলা 
পবাব হইয়া, ফাশিষযাজারে সাহ্যেদিগের কুচিতে 


বিলক্ষণ লাভ হইতেছে, দেখিয়া, কিছু টাকা আদায় করিবার 
চেষ্টায়, হেষ্টিং্‌ সাহেবকে মুর্শিদাবাদে কয়েদ করিয়া লইয়। 
যান। হেষ্টিংস্‌ কোন প্রকারে তথা হইতে পলায়ন করিলে, 
নবাব তাহাকে ধরিবার জন্ত অশ্বারোহী সেনা ও ১২ জন 
খাসবরদারকে পাঠাইয়া দেন। সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধ কর! 
অসম্ভব বুিয়! হেষ্টিংস্‌ পলায়ন করিয়া কাস্তবাবুর বাটাতে 
আশ্রয় লন। কাস্তবাবুও তীহাকে সঙ্গে করিয়া আপনি কলি- 
কাতায় রাখিয়া গেলেন। হেষ্টিংস্‌ কাস্তবাবুকে একথানি পত্র 
দিয়! বলিলেন, যে যখন তীহার ভাল সময় হইবে, তখন এ 
পত্র দেখাইলে তিনি কাস্তবাবুর যথাসাধ্য উপকার করিবেন। 

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে যখন কার্টিযার সাহেবের পর হেষ্টিংস্‌ বাঙ্গা- 
লাঁয় গধর্ণর মনোনীত হন, তখন. তিনি কাশিমবাজার হইতে 
কাস্তবাবুকে আনিতে পাঠান। কাস্তবাবু সাজিয়। অনেক 
লোক আদিয়৷ হেষ্টিংসের নিকট উপস্থিত হইল । হেষ্টিংস 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কান্তবাধুর সহিত ত্বাহার কি কথাবার্ত। 
হইয়াছিল। কিন্তু কেহই তাহা বলিতে পারিল না। শেষে 
কাস্তবাবু আসিয়া হেষ্টিংসের নিদর্শনপত্র দেখাইলেন। হেষ্টিংস্‌ 
তাহাকে চিনিতে পারিয়। নিজের মুৎস্ুদ্দি (381)8))) নিযুক্ত 
করিলেন। নিজে জমিদারী বিষয় ভাল বুঝিতেন না বলিয়। 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। কাস্তবাবু 
নিজে তাদৃশ বিদ্বান ছিলেন ন! বটে, কিন্তু তাহার বুদ্ধি বিশেষ 
তীক্ষ ছিল। হেষ্টিংস্‌ যখন মুর্শিদাবাদে নায়েব স্ুবাদার মুহল্মদ 
রেজা খাকে পদচ্যুত করিয়! শাসনের নূতন ব্যবস্থা করেন, 
তখন কাস্তবাবুর সহিত সকল বিষয়ে পরামর্শ করিয়। কার্য্য 
করিগাছিলেন। 

খাজনা আদায়ের যখন বন্দোবস্ত হয়, তখন গবর্ণরজেনেলের 
কৌন্সিলে স্থির হয়, কোন জমিদারীর অংশ যেন একলক্ষ 
টাকার অধিক না হয় আর কোন মুৎ্সুর্দি নিজে কোন 
জমিদারী লইতে পারিবে না, অথবা কোন জমিদারের 
জামিন হইতে পারিবে না। কিন্তু হেষ্টিংস্‌ এই নিয়মের ব্যতি- 
ক্রম করিয়! কাস্তবাধুকে ১৩ লক্ষ টাকার জমিদারী দান 
করেন। বিলাতের কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টরের! এজন্য হেঠিংসের 
বিশেষ নিলা! বয়োছী। পার্সেমেণ্টে যখন হেষ্টিংসের -গ্রকাহ্থ 
নিন্নাবাদ হয়, তখন একথা উঠিয়াছিল। তবে পার্লেমেণ্ট 
এজন্য তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন নাই। 

হেষ্টিংদ্‌ যখন বারাপসীতে চেৎসিংহের বিরুদ্ধে যাত্র 
করেন, তখন কাস্তধাবু সঙ্গ ছিলেন। সেনাগণ রাজবাটা 
দখল করিয়! রাণীদিগের গহনাপত্র লুট করিবার জন্য অন্বঃপুরে 
প্রবেশ করিতে যায়। ক্ষান্তবাধু তখন তাহাদিগকে নিবারণ, 


ক্বষ্ণকাস্তভাঙুড়ী 


ফারিলেন। তাহার কথা কেহ গুনিল না দেখিয়া তিনি ঘ্বার- 
দেশে নিজে দীড়াইর| ্সহিলেন। সেনাগগ তথাপি গুনিল না। 
 ক্কান্তবাবু তখন হোেষ্টিংসকে গিক্পা বলিলেন যে, অস্তঃপুর- 
ধালিনী রমশীগণ কখন গৃহের বাহির হন নাই। 
তাহাদের উপর সেনাগণ অত্যাচার করিবে, ইহা! বড়ই 
ছুঃখের কথ! । হেিংসের দয়! হইল | রমণীগণ অত্যাচার 
হইতে রক্ষ! পাইলেন। কাস্তবাবু শিবিক1 আনাইয়া তাহা 
দিগকে স্থানাস্তরে লইয়া! গেলেন। রাণীরা তুষ্ট হইয়া নিজের 
মিজের অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া কাস্তবাবুকে অর্পণ করিলেন। 
আর তাহাদের প্রতিষ্টিত লক্ষমীনারায়ণ শিল1, একমুখ কুদ্রাক্ষি, 
দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ ও কতকগুলি বিগ্রহ কাস্তবাবুকে অর্পণ 
করেন। এইগুলি এক্ষণে কাশিমবাজারের বরাঁজবাটাতে 
আছে। বারাঁণসী হইতে ফিরিয়া আসিয়া! হেষ্টিংস্‌ ক্কৃ- 
কাস্তবাবুকে গাঁজিপুর ও আব্িমগঞ্জের জায়গীর দান করেন। 
এই সময় তিনি [কৃষ্ণকাস্তের পুভ্র লোকনাথের জন্য মুর্শিদা- 
বাদের নবাব নিজামের নিকট হইতে রাজাবাহাছুর উপাধি 
আনাইয়া দেন। 
কুষ্ণকাস্ত বাবু প্রভূত বিষয় সম্পত্তি লাভ করিয়া পুরী- 
ধামে পুরুষোত্বম দর্শন করিতে যান। সেখানে “আটকে” 
বাদ্ধিতে চাইলে পাগ্ডারা বলে যে, তিনি জাতিতে তেলি 
অর্থাং তৈলব্যবসায়ী কলু, অতএব তাহার দান গ্রহণ 
করা হইবে না । কাস্তবাবু বড়ই বিপদে পর্িলেন। কোন 
মতে বুঝাইতে না পারিয়া শেষে নদীয়! ত্রিবেণী প্রভৃতি সমাজ 
হইতে ব্যবস্থা আনিতে লোক পাঠাইলেন। পগ্ডিতগণ 
ব্যবস্থা দিলেন যে, 'তুলাদণ্ধারী তৌলিক, নালপত্রও 
ওজন করিতে তুলা (দাড়ি) ধরে বলিয়া তাহাদিগকে 
তৌলিক বলে। তেলি তৌলিকের অপত্রংশমাত্র, তেলির! 
কলু নহে।” পুরুষোত্তমের পাগ্ডাগণ ব্যবস্থা দেখিয়! তুষ্ট হইয়া 
তাহাকে আট্‌কে বান্ধিতে দেন। পূর্বে ব্রাহ্মণকায়স্থ ভিন্ন 
অন্তজাতীয় স্ত্রীলোকগণ নথ পরিতেন না। কান্তবাবু নিজের 


জাতির মধ্যে নথ পরিবার ব্যবস্থা করেন। সন ১১৯৫ ও 


১৭৮৮ খুষ্টাবে তাহার মৃত হয়। [কাস্তবাবু শব দেখ। ] 
কুষ্ণকাস্তন্যায়রত্ব, একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বৈদাস্তিক 
পণ্ডিত | ইনি ব্রঙ্গানন্গসরত্বতী রচিত স্তায়রত্বাবলীর “ন্তায়রদ্ব- 
প্রকাশিক? ও শবশক্তিগ্রকাশিকাটাক রচনা করেন । 


(৪৩১ ] 


কষ্ণকাপোতী 





ছিলেন। তাহ! নিয়লিখিত সমস্যা পূরণটা পাঠ করিলে জানিতে 


পার! যায় । কথিত আছে, ডেপুটাকালেক্টার প্লাউডেন সাহেব 
একবার রাজার দমস্ত আটক করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজজ- 
নারে কিছু অনাটন হয়। রাঝকর্মচারী রামমোহন 

মছ্ুমদার নানাকেশিলে সকলকেই মিথ্যা আশ্বাস দিয়া! নিবৃত্ত 
করিতেন; একদিন রাজসমক্ষে রসসাগয়েরও প্রতি এইরূপ 
করেন, তাহাতে রসসাগর বিরক্ত হইয়! বলেন “আর মেনে 
পারিনে।” রাজাও গুনিয়! কহিলেন, “রসসাগর আর মেনে 
পারিনে।” রসসাগরও তৎক্ষণাৎ এই পাদপুরণ করেন-__ 

দাড়ি ফেলে শ্রীফেদে, সুধু হাড়ী পাত বেঁদে, 

রেখেছি বচনে ছেঁদে আশাভঙ্গ করিনে। 

সবে বলে মজুমদার, দয়াধর্ম কি তোমার, 

(তিরস্কার পুরস্কার ভূণবোধ করিনে ॥ 

খরচ চাই দণ্ড দণ্ড, না মিলে রজত খণ্ড, 

কোনরূপে কর্মকাণ্ড, ক্রিয়াপণ্ড করিনে। 

কোম্পানি কুপিত তার, দ্বাদশ হৃর্য্য উদয়, 

প্লোডনের পূর্ণোদয়, বাঁচিওনে মরিওনে ॥ 

সকলি ছুঃখের পাড়া, এ রসসাগরে চড়া, 

শ্রীচরণ ছায়! ছাড়া, কার ধার ধারিনে । 

তিনদিগে তিন তেতম্বা, কি হইবে অপরন্থা, 

কুল দেও মা জগমস্বা আর মেনে পারিনে ॥” 

এইরূপে সময়ে সময়ে তিনি কত শত সমন্তাঁপূরণ করিয়া- 
ছেন, তাহার সংখ্য। নাই, প্রমাণদ্বরূপ একটামাত্র উদ্ধৃত হইল। 

রাজ ধরূপ কবিত্বে সন্ধষ্ট হইয়াই ইহাকে প্রসসাগর+ 
উপাধি প্রবাদ করিয়াছিলেন। সমস্তাপুরপ বা ল্লোফপূরণে 
ইহার অসামান্ত ক্ষমতা ছিল। কৃষ্খনগরেই ইনি বিবাহ 
করেন। ১২৫১ সালে ৫৩ বৎসর বয়সে শাস্তিপুরে জামাত্‌- 
ভবনে কালগ্রামে পতিত হন। 


কৃষ্ণকাস্তবস্থ) রঙ্গপুরের জজ, ডেভিদ্‌ ্কট্‌সাহেবের সেরেস্তা- 


দ্বার। ১৮১৫ খৃষ্টাবে' ভুটান ও ইংরাজাধিক্কৃত কোন 
প্রদেশের সাধারণ সীমাসংক্রাস্ত বিবাদ উপস্থিত হয়। 
সীমানির্ধারণের জন্য ক্কট্সাহেব গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞান্ছসারে 
কৃষ্ণকাস্তকে দুতরূপে ভুটানরাজ্যে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণকাস্ত 
ভূটানরাজ্যের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লিখিতেন, স্কট্‌সাহেৰ 
তাহাই ইংরাজীতে' অঙ্কুবা করিয়। ভুটানরাজ্যের ইতিহাস 
নামে প্রকাশ করেল। (881860 19869701068, ০1, 2.) 


কুষ্ণকাস্তভাছুড়ী, বাঙ্গালা ১১৯৮ সালে নদদীয়ার অস্তঃপাতি 
' ধাছেবাকাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত, হিঙ্দী, 
পারদী ও উর্দ্‌ভাষায় হুশিক্ষিত ছিলেন। ক্ৃষ্ণনগরের 


কাছা গিরীশচজনায়ের প্রধান হৃতাস্দ.ও তাহার বেতনভোগী 


কৃষ্ণকাপোতী, কষ্চকাপোতিকা! (রী মধুররস ক্ষীরপ্রধান 
বৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষ রোমশ, ইহার রস ইক্ষুরসের ন্যাক় 


মন্তুর, গাছে ক্গীর আছে। (মুক্ত ১) 


কুষ্ঃকীর্তন 1 ৪৩২ ] কষচকীর্তম 


ক ফকায় (পুং স্ত্রী) কফ: কায়োহন্ত বহত্রী। ১ মহিষ। ধোপ- নগরকীর্থনের সের়প নিয়ম নাই। সন্ীর্তন ও নগরকীর্ন 
ধত্বাৎ স্তিয়্াং ন ভীষ্‌ কিন্তু টাপ্‌। (পুং) কৃষ্তম্ত কায়ঃ ৬তৎ। গানে সচরাচর কৃষ্জলীলা-ঘটিত ভক্তি ও করুণ রসাদির 
২ কৃষ্ণের শরীয়। কৃষণ্চাসৌ কাযশ্চেতি কর্মধা | ৩ কৃষ্ণবর্ণ বর্ণনাই বিস্তর, তাহার মধ্যে ভক্তিরসের গীতই অধিক (৩)। 
শরীর । কীর্তনাঙ্গের যতপ্রকার গান আছ্ছে, তাহার মধ্যে আঙমল 

কৃষ্ণকাতি (রী) কঙং কাষ্ঠমন্ত বহত্রী। কালাগুরু। কীর্তন সর্বাপৈক্ষা! কঠিন মধুর এবং প্রাচীন, উপ তদপেক্ষা 
কঞ্চকীর্তন, সাধারণতঃ কীর্তন নামে খ্যাত। তাল লয় ও সহজ, সরল ও অগ্রাচীন, আর সন্বীর্তন ও নগরবীত্তন 
রাগম্বরসংষোগে সঙ্গীতালাপ দ্বার দেবদেবীর লীলা- যদিও অপ্রাচীন নহে, কিস্তু উহাতে কবিত্ব, ভাব 

বর্ণনাকেও কীর্তন বলে। কিন্তু এদেশে কীর্তন বলিলে ওরাগন্থরের বিশেষ কোন গুণপনাযনাই। কীর্তনাঙ্গের এই 

সামান্যতঃ কুষ্খচলীলাবিষয়ক গানকে বুঝায় বলিয়! কৃষ্ণ কীর্তন কয়েকপ্রকার বিভাগ ভিন্ন টহল নামে একপ্রকার গান 

শবই ধর! হইল। কীর্তনাঙ্গ গীভের কয়েকটা প্রকার ভেদ আছে। টহুল-কীর্তন বোধ হয় বুন্দাবনাদ্দি তীর্ঘস্থানেই 

আছে। থা__আসলকীর্ভন, চপ (১), সন্কীর্ভন ও নগরকীর্তন। অধিক প্রচলিত, তদ্ৃষ্টে গৌড়বৈষবের! অন্থকরণ করিয়াছেন। 

বঙ্গদেশে সকলগ্রকার কীর্তনেই কৃষ্ণলীলা গীত ও কীর্তিত আসল কীর্তনের মধ্যে যদিও স্থানে স্থানে হিন্দি-মিশিত 

হইয়। থাকে, তন্মধ্যে আসল ও ঢপের কীর্থনে যেমন মান, বাঙ্গাল! ও প্রাকৃতভাষার কথা থাকে এবং প্রাচীন দেশ্ঠ 

মাথুর ও গোষ্ঠাদি পালার নিয়ম বন্ধ আছে (২), সন্কীর্ভন ও শব লক্ষিতহয়, কিন্ত উহার অধিকাংশ গীতের শব ও 

ভাষা দেখিয়া! স্পইই জান! যায়, যে এক্ষণে এদেশের যে 

সারার সকল কীর্তন প্রচলিত আছে, তাহ! প্রথমতঃ পথিমাংশ বর্ধ- 

্রকাঁর কথায় বক্তুতা নাই। ঢপের অর্থ রকম অর্থাৎ মান ও সিউড়ী অঞ্চলে প্রকাশ পায়। অতি প্রাচীনকালে 

ঠিক কীর্তন নহে। কিন্তু তাহার অন্ুরূপ। ঢপে আসল কিরূপ কীর্তন গীত ও কীর্তিত হইত, ন্ন্দররূপে বিবরণ 

কীর্তনের নায় দানমানাদি পাল! হইয়া থাকে। প্রাপ্ত হওয়! যায় না; কিন্তু শ্রীচৈতন্তদেব অপ্রকট হইবার 


হি 8 4 শবে ৮৮৯০ বুঝায়। পর হুইতে এদেশে যে কীর্তন চলিয়৷ আসিতেছে, তাহার 
যে নের কড়ি আদায় করে, তাহাকে “দানা কছে। 
যথা-_“ও রাই ! পড়েছ দানীর হাতে । আজি বুঝা যাবে দান মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিনদদাস, জ্ঞানদাস, 
দিতে ।” (পদকল্প। ) ব্রজলীলায় প্ররু্ণ একদ! কালিন্দীকুলে  ধনঞ়, শশিশেখর ও নরোত্বমঠাকুর প্রভৃতি মহাজন- 
স্বয়ং নৌকার কাগ্ডারী হইয়। গোপিনীদিগকে পার করিতে দিগের রচিত পদ পদাবলীই অধিক শুনিতে পাওয়! যায়। 
ষে ক্রীড়াকৌতুক করিয়াছিলেন, তাহাকে কীর্তনীয়ার এই সমস্ত পদরচয়িতা মহাঁজনগণের রচিত পদ সঙ্কলিত 
উনিও হয এ রি রে হইয়া'পদকল্পতরু, পদসমুদ্র, পদরত্বাকর প্রভৃতি কতকগুলি 
সিউল নুটডি রা ৪০৪ ৮ প্রস্থ রচিত হইয়াছে এবং এ সকল গ্রন্থের মধ্যে কোন কোন 
কুচ সেখানে আসিবার সমন পথিমধ্যে চক্ত্রাবলী তাহাকে জন্য রাধিকার দশধিধ দশ! দেখিয়া রাধিকার সহচরীগণ 
নিজকুঞ্জে লইয়া গিয়। নিশিষাপন করে। এদিকে শ্রীমতী মথুরায় গিয়া যেভাবে আত্মনিবেদন ও ভতৎসনা কয়েন, 
রুষ্ণবিরহে উৎকঠিতা ও বিপ্রলন্ধা। হইয়! ধরাশায়িনী তাহার সবিস্তরে বর্ণনার নাম “মাথুর? কীর্তভন-অঙ্গে 
আছেন, এমন সময় প্রভাততকালে, কৃষ্ণ রাত্রিজাগরণে অরুন মাথুরের তুল্য প্রগাড় রসপুর্ণ পালা আর নাই। মাথুর- 
নেত্র ও আনু থালু বেশে [ট্রিমতীর কুঞ্ধে উপস্থিত হইলে পালার সখীদিগের উক্তি ও শ্রীক্ঞ্চের কাতরোক্তি 
রাধিকা প্রথমে অধীর । পরে খণ্ডিতা হইয় ছুর্জয়মান করিয়া! সংক্রান্ত যে সমস্ত পদাবলী আছে, বোধ হন» আর কোন 
বসিলেন। শ্রক্চ সেই মানভঞ্জনের নিমিত্ত যে সমস্ত কাত- ভাবায় সেরূপ ভাবযুক্ত রসপূর্ণ ববিত্ব প্রকাশ আছে কি 
রোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন ও অবশেষে কৃতকাধ্য হইতে না, সন্দেহ। | ৃ 
না পারিয়। তথ] হুইতে প্রস্থান করিলে প্রীনতী কঁলহস্তারিত৷ (৩) বৃন্দাবনে রাখালবেশে শ্রীরুষ্ের গোচারণ ও রাজা 
হইয়া যোগীবেশ ধারণ করিয়া যেরূপ আর্তনাদ, বিলাপ ও ংসের প্রেরিত দূত অধাস্থর বকাগ্ুরাদি অন্থরবধ ও 
অনুতাপ করিয়াছিধেন এবং পরে কৃষ্ণ যোগীবেশে যেরূপ কালিয়-দমনপ্রত্ৃতিলীলা সংক্রান্ত বৃত্তাত্ত- বর্ণনের নাম 
কৌশলে ও ছলে রাধিকার মান ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, “গোষ্ঠ*। গোষ্ঠের মধো বাৎসল্য ও করণরসের বিস্তর পদ 
সেই সমব্ত সধিপ্তার বর্ণনের নাম মানভঞ্জন বা “মান ।” পদাবলী আছে। শান্ত, দাস্ত, সথ্য, বাৎললা ও. মধুর এই 
মধুরার রাজা কংসকে ধ্যংস করিয়া শ্রীকফণ পিতামাতার পঞ্চতাবে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজগ্গীল! ও ভ্রজবিহার বলিয়া ক্তকের! 
, উদ্ধারার্থ মধুপুরে শিয়া!" আর ব্রজে ফিরিয়া না আসিলে, কীর্তন করিয়া! থাকেন। কীর্ভনের পালা মধ্যে অক্ররসংবাদ 
ব্জাঙ্গনার! যেরূপে একান্ত বিরহদপ্ধ হন এবং বিক্নহের ও প্রভাসাদি নানাগ্রকার করণরসপূর্ণ পাল! থাকে । 


(১ আসল কীর্তনের মধ্যে কেবল মহাজনীপদ তাল, 


কষ্ণকীর্তন 


গ্রস্থব্যবসায়ী লোকদিগের যত্বে মুদ্রিত ও প্রচারিত হই- 
পাছে; কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই ঘেমুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে 
প্রায় কোন পুস্তকই বিশুদ্ধ ও ভ্রম প্রমাদরহিত দৃষ্ট হয় না। 
ভারতবর্ষে কি এই বঙ্গদেশে যে কতদিন হইতে এই 
কীর্ভন-গীত উদ্তাবিত হইয়াছে, তাহ! যদিও সংশয়শূন্য হইয়া 
নির্দেশ করা যায় না। কিন্তু শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাবের 
পূর্বে যে কোন একপ্রকার হরিসঙ্কীর্তন এদেশে প্রচলিত 
ছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। 
শ্রীচৈতন্তদেব সন্ন্াাস অবলম্বনের পর ও পূর্বে মধ্যে 
মধ্যে হরিপরায়ণ লোকদিগের নিকট হইতে হরিনামসস্কীর্ভন 
শ্রবণপূর্বক- প্রেমপুলকে পূর্ণিত হইয়া আনন্দাশ্র বিসর্জন 
করিয়াছেন, তাহা চৈতন্তচরিতামৃত, চৈতন্ঠ মঙ্গল, চৈতন্- 
ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, (৪)। 
প্রতযুত শ্রীচৈতন্তদেবের নবদ্বীপে আবিভূর্তি হইবার পর 
হইতেই কীর্তন-গীতের প্রাবলতা ও পারিপাট্য হইয়া আসি- 
য়াছে। প্রাচীন বীর্ভনিয়াদিগের মধ্যে শ্বরূপদাসের নামই 
বড় বিপ্যাত (৫)। স্বরূপদাসের পর শ্ঠামদাস বাউল 
নামে আর একব্যক্তি আসল কীর্তন বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি 
ল।ভ করিয়াছিলেন, তদনন্তর হারাধনদাস, গোপালদাস 
(৬) প্রভৃতি কএকজন কীর্তনগায়কও অন্পখ্যাতি ল।ভ 
করেন নাই । ইহাদিগের গীত শ্রবণের অন্ত তৎকালীন সহদয় 
ব্যক্তিমাত্রই বিস্তর যত্ব ও আয়াস স্বীকীর করিতেন। ইদা- 
নীনন্তন কালে বেণীদাস, চক্রবর্তী ঠাকুর ও উদ্ধবাস প্রভৃতি 
কএকজনই বিশেষরূপে লব্ধ প্রতিষ্ঠ । ূ 
আমল কীর্তনের মধ্যে মনোহরসই, রাণীহাটা,' গড়ার 
হাট ও মান্দ্র।জ ইত্যাদি কয়েকপ্রকার জাতি আছে, তাহার 
মধ্যে মনোহরসই সর্ধপ্রধান, মনোহরসই অপেক্ষা! রাণীহাটা 


(8) “মাল্যচন্দন সভে দিয়া । জগন্নাথ নিকটে যাইয়!। 
রথ বেড়িয়! সাত সম্প্রদায় । কীর্তন করয়ে গৌররায় ॥৮ 
| চৈতন্থচরিতামৃত। 

(৫) পশ্বব্ধপদাসের বাজলো খোল । 

যত রীড়ী চর্কা তোল ॥» 

(৬) সিউড়ীর নিকট নান্নর নামক গ্রামে হারাধন ও 
গোপালদাসের বাস ছিল । এই গোপালের আর একটী নাম 
“আখুরে গোপাল ।” কীর্তনাঙ্গ মহাজনী পদ গাহিতে 
গাহছিতে গায়কেরা মধ্যে মধ্যে পদের সঙ্গে আপনাদিগের 
কষ্ঠোক্তিতে এক একটা ভাবজনক কথা যোজন! করিয়। দেন, 
সেই কথাকে 'আখর? বলে। যেমন জয়দেবের *ত্বমসি মম 
জীবনং স্বমসি মম ভূষণং” ইত্যাদি পদ গাহিবার সময়ে--“ও 
রাই আমি: সদা খাকি কদনতলে, তোমার বিধুবদন দেখ্বে! 
বলে।” ইত্যাদি। 


1৬ ১০৯ 


[ ৪৩৩ ] 


কৃষণকীর্ত? 


অনেক সহজ ও লরল। (৭) মনোহরসই কীর্তবনের ' মধো 
দশকুশী, ধামার, ছোটিচৌতাঁল, বড়চৌতাল, তেতালা, 
রুদ্রতাল, ব্রহ্মতাল প্রভৃতি কঠিন কঠিন তালের ও মেঘ, মাল, 
কোশ, শ্রী, গৌরী, পুরবী, পুরিয়া, মলাপ্রী, ধানগ্রী, ইন্‌, 
সারঙ্গ প্রভৃতি ভারী ভারী রাগ রাগিণীর গীত আছে। দিল্লী 
প্রভৃতি রাজদরবারের বিখ্যাত ঞ্ুপদ-গাযর়কেরা আসল 
কীর্তন শ্রবণ করিয়া অনেক সময় বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন । 
ফলে. আদল কীর্ভনের তুল্য মধুর সঙ্গীত বোধ হয় আর 
নাই, আনল কীর্তনের মধ্যে সঙ্গীত ও সাহিত্য উভ্ভয় রস 
একঠাই মিলিত হইয়াছে? স্থতরাং তচ্ছ,বণে সঙ্গীত ও সাহিত্য 
উভয়বিধ রসমাধুরী আস্বাদন ভওয়ায় উভয়বিধন্থই এককালে 
মিলিয়! মনকে দ্রবীভূত করে । হিন্দী ও পার্সী গজল, রেখ্‌ত। 
ও ভজনাদি গীতে করুণাদি রসের অনেকপ্রকার উচ্ছধান ও 
বিকাশ আছে সন্দেহ নূই এবং ইংরাজী হিম ও সামগানের 
মধ্যেও ভক্কতিকরুণার্দি গভীর ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। 
কিন্তু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাপ প্রভৃতি মহাজন. 
গণের ষে সকল পদপদাবলী কীর্তনের মধ্যে গীত হয়, তাহার 
তুল্য ভাবচাতুরী ও রসমাধুরী ধোধ হয় যে কোন প্রকার 
গীতের মধ্যে আছে কি না সন্দেহ! কীর্তনাঙ্গ গীতের 
স্থর এত মধুর যে যে সমস্ত লোক সঙ্গীতরসে এককালে 
অনধিকারী ও অনভিজ্ঞ, কীর্তনের মধুময় সুর শ্রবণ করিলে 
তাহাদিগের মন দ্রবীভূত হয়। রাধাক্ষ্ণ লীলা কি পৌন্তলিক 
ধর্মের অন্তান্ত দেবদেবীর চরিত বৃত্তান্তে ফাহাদিগের কিছুমাত্র 
বিশ্বাস নাই, প্রত্যুত অবজ্ঞা আছে, তাহারাও কীর্তনের 


(৭) মনোহরসই কীর্তনাঙ্গের ব্যক্তিগত নাম আর রাণী- 
হাটা স্থানগত নাম। রাণীহাটা নামক কীর্তনাঙ্গের গীতে 
পূর্ববপীঠিক] বা নমস্কারসুত্রম্ব্ূপ গৌরচন্ত্রী নামে শ্রীচৈতন্ত- 
দেবের লীগাসংক্রাস্ত বৃত্বাস্ত গান করিবার রীতি আছে 
এবং এই গৌরচন্ত্রী গানের একটা বিশেষ তাৎপর্য এই যে, 
দান-মান-মাথুর প্রভৃতি কুষ্চলীলার প্রনঙ্গে যে মূলপালার 
গান হইবে, কীর্তনিয়াকে গৌকক্গলীলার ঠিক তার অনুরূপ 
গান করিতে হইবে । এই নিয়ম রক্ষাস্থলে সময়ে সময়ে 
কোন কোন কীর্তনিয়াকফষে ঘোর সঙ্কটে পড়িতে হয়। কৃষ্ণ- 
লীলার মধ্যে এমন অনেক ঘটনা আছে যে, তাহার অনুরূপ 
ঘটনা গোঁরাঙ্গলীলায় অস্বেষণ করিয়া পাওয়! কঠিন ।. বিশে- 
ষতঃ যেখানে ছুই তিন দল কীর্তনিয়া উপস্থিত হয়, সেখানে 
একদল কীর্তনিয় গাহিতে গাহিতে বিরাম দিলে, অন্থদলের 
কীর্তনিয়াকে ঠিক সেই স্থান হইতে ধরিয়া লইতে হয় এবং 
তাহারই অন্ুন্বপ গৌরচন্দ্রী গাহিতে হয়। ইহাতে কীর্তনিয়া- 
দিগের মধ্যে পরম্পর অনেক চাতুরী ও কৌশল চলে এবং 
ইহ! দ্বারা কীর্তন-বিষয়ে অনেকের বুৎ্পত্তির পরীক্ষা হয়। 
ঢপ গানে এ নিয়ম সর্বদ1 রক্ষিত হয় ন!। 


কককীর্ত, 


মধু সুরমোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার স্ধারস 
পান না করিয়। ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। কীর্তনাঙ্গ গুরের 
এই প্রকার অতৃতশক্তি সদর্শন করিয়া এখনকার ত্রান্গ- 
ধর্মাবলম্বীগণ এ স্ুরে অনেক ব্রহ্গসঙ্গীত গান করিয়া 
থাকেন এবং কীর্তন-রচদ্বিতা মহাত্মাদিগের অসামান্ঠ কবিত্ব- 
শক্তি অবগত হইয়া ছুই একটী শব্মমাত্র পরিবর্ডতনপূর্ব্বক 
তাহাদিগের ' রচিত পদপদাবলী গান করিয়া তত্বরস- 
পানার্থভক্তবুন্দের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকেন। আসল 
কীর্তনের পদাবলির মধ্যে যে প্রকার গুড় ও গাঢ় নিষ্ষাম 
প্রীতি, আত্মবিশ্মরণ ও আত্মবিসর্জনের ভাব ও বর্ণনা 
দেখিতে ষাওয়1 যায়, কোন প্রেমভক্তিঘটিত গ্রন্থাদির মধ্যে 
তদপেক্ষা উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর ভাব আছে কি না বলিয়া 
সন্দেহ জন্মে। একদ। এক গৃহস্থের ভবনে পরম ভাগ- 
বতোত্বম সঙ্গীতনিপুণ হারাধনদাস বাবাজী যখন কীর্তন 
করিতেছিলেন, পালার শেষভাগে যখন তিনি রাধাকষ্জের 
মিলন-পদ গাহিতেছিলেন, এমন সময় কএকজন ভাবগ্রাহী ও 
রসজ্ঞ শ্রোতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাধার 
মিলনের পদ শ্রবণ করিয়৷ ক্ষোতপ্রকাশপুর্বক বলিলেন, 
যে পুর্বে জানিতে পারিলে কীর্তন-আরম্ত সময় আসিয়া 
উপস্থিত হইতাম এবং এরূপ মধুররস পান করিয়া প্রচুর 
আনন্দ অনুভব করিতাম। ইহ শুনিয়৷ কীর্তনিয়৷ হারাধন 
বলিয়াছিলেন, “যদি আপনার! অন্ুগ্রহপূর্বক এ অধমের গান 
শ্রবণ করেন, তবে যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণই শ্রবণ করিতে 
পারেন।” এই কথা বলিয়া তিনি যুগল মিলনের পর শ্রীমতীর 
উক্তি, নিবেদন ও প্রার্থনপদ গান করিতে আরম্ভ করিলে 
সেখানে দীর্ঘ ুইপ্রহ্রকাল শ্রোতাদিগের অজ্ঞাতে অতি- 
বাহিত হইর1 গেল। বাস্তবিক পদকল্পতরু, পদসমুদ্রাদি গ্রন্থে 
বিদ্যাপতি, চণ্ীদাস. শ্রভৃতি মহাজনদিগের যে সহশ্স সহ 
পদ দৃষ্ট হয়, কীর্তনিয়ারা তাহার অতিরিক্ত বিস্তর পদ 
গাহির়া থাকে । বথার্থ প্রর্তীবে প্রকৃত কীর্তন অতি মধুর 
ও অত্যন্ত মনোহর | কীর্তমের মধ্যে দান, মান, মাথুরাি *যে 
সকল পালা আছে, তাহাতে কেবল নায়ক নায়িকা ও 
ভক্তা্দির মনোভাবই কথায় ব্যক্ত করিবার রীতি নাই, 
তৎসমুদয়ই গীত দ্বারা তালমান ও রাগন্থরসংযোগে বিভক্ত 
হইয়া থাকে, ত্জন্তই এত মধুর বোধ হয়। 

ইহার পর ঢপ। ঢপের কীর্তন যদিও আমল কীর্তনের 
অনেক পরে উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু তাঁহাও যে কোন্‌ সময় 
কোন্‌- ব্যক্তি কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত হয়, তাহার..কোনি 
প্রধাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে এক্ষণে এদেশের মধ্যে 
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যে প্রকার টপের গান শুনিতে স্পাওয়া যায়, তাহাতে পূর্বে 
রূপদাস নামক একবাক্তির নামই বড় প্রসিদ্ধ ছিল (৮)। 
রূপের পর অঘোরদাস, দ্বারিকদাস ও শ্তামবাউল প্রন্থৃভি 
অনেক লব্ধনাম! পো! সময়ে সময়ে প্রাছভূতি হইয়া আপন 
আপন গীতত্বারা শ্রোতাদিগের মনোরগ্রন করিয়াছেন। 
বহুকাল পরে চক্রদছের পূর্বে বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত 
গোপালনগরনিবাসী মোহনদাস বৈরাগী টপের নূতন পদ্ধ- 
তির স্থষ্টি করিলেন। তিনি তাহার পুর্ববর্তী “চপো”দিগের 
তুককো ব্যতীত ছুটু নামে আর একপ্রকার গানের ছড়। 
দ্বারা রাধাকুষ্ণ ও সহচরিদিগের ভাবপ্রকাশের নূতন পদ্ধতি 
প্রবর্তিত করিলেন (৯)। এই ছুটের মধ্যে বৈষ্বদিগের 
কবিত্ব, শব্দান্ুপ্রাস ও রাগন্থুরপ্রকাশের বিলক্ষণ যত্ব দুষ্ট 
হইয়া থাকে । অনুপ্রাসযুক্ত ছুট রচনাবিষয়ে যেমন মোহন- 
দ্রাসের নাম বিখ্যাত, সেইরূপ মধুস্দন কাণ নামে আর এক 
ব্যক্তির নাঁম বড় প্রসিদ্ধ । অধুনাতন ঢপো৷ ও ঢপীর! অনেকেই 
মধুর ছুটু গান করিয়! থাকেন, তাহার ছুটের সর্বশেষে 
“্দ্দন” এই নামে ভণিতা আছে। 

মধুকাণের গানের র্চনাপ্রগালী দেখিলে বোধ হয় যে 
কাণ অতিশয় অন্ুপ্রাসভক্ত ছিলেন; কিন্তু তাদৃশ শক্তি 
নাথাকায় তিনি টপকে এক রকম বেঢপ করিয়। তুলিয়াছেন ; 
তাহার অধিকাংশ গীতের মধ্যে কিছুমাত্র কবিত্ব দৃষ্ট হয় ন৷, 


(৮) “পে রূপ কীর্বনে স্বরূপ । 
রামায়ণে রাম ও চণ্ডীতে হাম ॥৮ 
প্রবাদ আছে, জগরাথ স্বর্ণকারের পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ চণ্ডীর 
পালা-গ্ায়ক বাঞ্ছারাম মালাকার অহঙ্কার করিয়া এ কথা 
বলিয়াছিল। তৎকালে কীর্তনে শ্বরূপদাস, ঢপে রূপদাস, 
রামায়ণগানে রামচন্দ্রহাজরা এবং চণ্ডীর গানে বাঞঙ্ছারামের 
তুল্য আর কেহ ছিল না। 
(৯) যথা কলক্কভঞ্জনের গীত । 
মোহনদাঁসের ছুট 1-_বাগেন্ী টিম তেতাল।। 
“দেখে! কৃষ্ণ বাই জলে, তব কষ্টে প্রাণ জলে, 
লজ্জা! যদি পাই হে জলে ঝাঁপ দিব যমুনার জলে ॥ 
গোকুল ভাসে মোর কুরবে, কিসে দাসীর কুল রবে, 
অলাধারে জল কি রবে, জলধর প্রতিকুলে ॥ 
দাসী দোষী এ গোকুলে, কলঙ্কিনী সবাই বলে, 
ছিদ্র কুস্তে আন্তে বারি যাই হে হরি তোমায় বলে। 
যেদিন হরেছিলে হৃকুল, সেদিন হারায়েছি হুকুল, 
এখন পাইনে একুল ও কুল মনে রেখো যমুনার কুলে ॥” 
মোহনদাসের রচিত এই প্রকার গীত তাহার পুত বছুবর 
দাস নিজদলে প্রথম গান করেন । তৎপরে অন্ভান্ দলেও 
গীত হয়। যছুবর সঙ্গীতবিদ্যায় বেশ পারদর্শী, একাধারে 
ভাল মৃদ্গী ও এপদী হইয়াছিলেন। 8 


কবিষ্ব দুরে থ্কুক,. অন্গপ্রাসের . অন্ধুয়োধে . এত অশুদ্ধ 
শববিষ্তা আছে, যে তাহাতে পদে পদে দ্বিরুত্তি ও ব্যর্থ, 
প্রয়োগ দোষ ঘটিকা) যায় এবং কোন €োন গীতের অর্থ- 
সঙ্গতি করিতে পারা যায় না। 

. এক্ষথে কলিকাত। অঞ্চলে কি আসল কীর্তন, কি চপ, 
€ফোন বিষয়ে তেমন পুরুষগায়ক দেখিতে পাওয়া যায় না। 
পুরুষকীর্তনিয়ার প্রথা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলে 
বোধ হয় অতুযুক্তি হয় না। কতকগুলি স্ত্রীলোক এ 
ব্যবসায় ধরিয়াছে। স্ত্রীলোক দ্বার! কীর্তন গাহিবার রীতি 
যে এক্ষণে হইয়াছে এমন নহে, পুর্ন হইতে উক্ত প্রথা 
চলিয়া আমিতেছে, তবে এক্ষণে উহার কিছু আতি- 
শয্য হইয়! উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। অন্যুন পর্াশ বৎসর 
পূর্ব্বে সহচরী নামে এক বৈষ্ণবী আসল কীর্তনবিষয়ে বড় 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাহার দলে কোকিলদাস (১৭) 
নামে এক দোয়ার ছিল। প্রবাদ আছে, যেসে ব্যক্তি 
এমনি মধুর সুরে গান করিত যে, নরকণ্ঠ হইতে তাদৃশ মিষ্ট 
স্বর নির্গত হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া তৎকালের লোকে 
তাহার সুখ্যাতি ররিত। ত্র কোকিলদাসই উক্ত সহচরীর 
অপামান্ত খ্যাতির অন্ততম কারণ। সহচরী কীর্তভনীর 
অনেকদিন পরে, জগন্সেহিনী নামে কাণজাতীয় (১১) আর 
একটা স্ত্রীলোক ঢপের কীর্তনে অসাধারণ যশস্বিনী হইয়- 
ছিল। জগন্মোহিনীর চপ তৎকালীন লোকে অতিশয় আদর 
করিতেন। তাহার যেমন বাঁকৃপরিষ্ষার তেমনি স্বরসঞ্চার 
ছিল। সে এখনকার কীর্তনীদিগের ন্যায় মোহনদাসের বা মধু 
কাণের লম্বা! ল্ব৷ ছুটু গাহিত না, প্রাচীন কীর্তনিয়াদিগ্নের ন্যায় 
ছোট ছোট তক গাহিত। তাহার বাঁকৃপটুতা শ্রবণ করিয়া 
অনেক ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত প্রশংসা করিয়াছেন। সে এ 
ঢপের মধ্যে শ্রীচতন্তদেবের যে নমস্কারস্থত্র (১২) পাঠ 


(১০) কোকিলদাসের প্রকৃত নাম হরিদাস । বিখ্যাত- 
গায়ক মিঞাহস্ম্থ হরিদাসের মধুর কণ্ঠে মোহিত হইয়া 
€কোকিলদাস" নাম প্রদান করেন। 

(১১) কাণের! কিন্নরবংশ বলিয়! পরিচয় দেয়। 

(১২) ঢপের কীর্তনে যে প্রস্তাব বা! কৃষ্ণলীলা ঘটিত গান হয়, 
গায়ক কিগায়িক। গদ্যে বক্তৃতা করিয়! তাহা প্রকাশ করে। 
বন্ধ তার শেষভাগে একটা তর পদ্য তান-লয়-স্থরসংযোগে 
গাহিয়া উপসংহার করাই নির্দিষ্ট নিম। যথা-_মাথুর 
পালায় জ্ীমতী রাধিকার উক্তি--“কৈ সখি কৃষ্ণতে। এতদিনেও 
আর প্রত্যাগন করিলেন না, আর কি আশায় জীবন 
ধাক্সপ করি” ইত্যাদি, উপসংহারে--“ও সেই আমি বলে 
মাধব গ্রেছে, ও তার আগীর আশা বল কৈ আর আছে।” 


1 ১৪৩৫] 


কক কীর্তন 


করিত এবং মধ্যে মধ্যে যে সকল সংস্কৃত গ্লোক- আবৃতি 
করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহা দ্বারা তাহার ব্যাকরণ-সংস্কার়ের 
কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইত।. তাহার দলে পঞ্চানন 
নামে একজন কোকিলক দোয়ার ছিল। তাহার গান 
শুনিলে তাহাঁকেও কোকিলদাস নাম দেওয়া অসঙ্জত 
বোধ হয় না। এই জগন্মোহিনীর পর বামা, শ্যামা, রমা, 
গুরুদাসী, ঠাঁকুরদাসী প্রভৃতি অনেক মেয়ে -কীর্তনীর দল 
হইয়া গিয়াছে। কীর্ভন ও ঢপের দল এখনকার বেহ্াদিগের 
অর্থাগমের অবান্তর উপায় হুইয়] উঠিয়াছে। 

তাহাদিগের সঙ্গীতশক্তি, স্বরসঞ্ার ও কীর্তন করিবার 
আর কোন উপযোগিত। থাকুক আর নাই থাকুক, 
যৌবনের প্রথমে কিছুদিন কোন বৈরাগীর নিকট ঢপের কি 
কীর্তনের কোন একটী পাল! অভ্যাস করিয়া একটা দল 
খুলিয়! থাকে । ইহাঁদিগের যেমন শিক্ষা! শিক্ষকও তদ্রপ। 
এইরূপ কীর্তনদলের গান ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া একটা 
প্রাচীন বাক্য স্মরণ হয়__প্যত ছিল নাড়াবুনে সব হলে। 
কীর্ত,নে, কাস্তে ভেঙ্গে গড়ালে খোল কর্তাল।”__-ইহাদিগের 
গুণগ্রাম যেমন, সাজপোষাক ও বেশভূষাও.-তাহার অনুরূপ । 
ইহাদিগের পায়ে চারি কি ছয়গাছি মল, গায়ে খেম্টা- 
ওয়ালীদিগের ন্যায় উড়না, সর্ধাঙ্গে সঙ্গতিমত অলঙ্কার ও 
মন্তকে কবরীতে সোণারুপার ফুল। সঙ্গীতের সাজগোজও 
অদ্ভুত, কীর্তনের খোল, পাঁচালির তন্থুর] এবং যাত্রার 
বেহালা, কোন যন্ত্রের সুর কাহার সহিত একতাল হয় না, 
প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন সুর উঠিয়া একটি অভভূতপুর্বব কর্ণ- 
বিদারক বিষম তানের উত্তব হয়। তদনম্তর যখন এই কিস্তৃত 
কিমাকারধারিণী কীর্তনী উঠিয়! কোন মুখবন্ধ নমস্কার- 
সুত্র সংস্কৃতভাষায় মাবৃতি করেন,&কি কোন গান ধরেন, 
তখন বোধ হয় ষে, কর্ণগীযূষবৎ অসদৃশ হবরিসংকীর্তন্রে এইরূপ 
অবমানন! দেখিয়া বাগ্দেবী হ্বয়ং কোপপরবশ হইয়া আকাশ 
হইতে এই প্রকার কর্ণশলীকা ক্ণ করিতেছেন । যাহা হউক, 
থে হরিসংকীর্তন এক সময় এদেশীয় লোকের ইহপরকালের 
আনন্দের নিদান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং মনুষ্যের 
পুত্রকলত্রঙ্শাক পর্য্যন্ত বিশ্মরণ করাইয়াছে, তাহার ঈদৃশ 
দশা উপস্থিত হওয়ায় বঙ্গে কীর্তনের ঘোর অবনতি হইয়াছে 
বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। 


এই শেষ গদ্য টুকুর নাম 'তুক্ো!।” এই সময় খোলীর! ভয়ঙ্কর 


কাণ্ড করিয়া সেই তুকের সঙ্গে বাজাইয়৷ থাকে । খোীরা, 
ইহাকে “মান” বলে, কিন্তু শুনা যায় অনেকস্থলে এরূপ মান 
দেওয়ায় দলপতির মান থাকা কঠিন হয়। 


ক₹ষকীর্তন 


ঢপের কীর্তনে গানের ভাগ অতি অল্প। উহ্থার সমস্ত 
বৃত্বান্তই বক্তত৷ দ্বার প্রকাশ পায়। বন্তুতা শেষে তাল-মান 
স্বরসংযোগে একটা তুক গান করিয়। প্রস্ত/বিত বিবয়ের 
উপসংহার হইন্বা থাকে । এদেশীয় পূর্বকালীন লোক যেমন 
সাত্বিকভাবে পরমার্থ রসানুশীলন মনে করিয়া হরিসন্ীর্ভন 
শ্রবণ করিত, এখনকার লোক আর তব্রপ করে না। 
£খন যে সমস্ত লোক আপন আপন মাতাপিতা পরলোক 
গমন করিলে ত্বাহাদের উদ্দেশে বুষোৎসর্গ করিয়। শ্রাদ্ধ 
করে, তাহারাই সেই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কীর্তন দিয় থাকে, 
অথবা কথন কখন কোন কোন স্থানে দোলরাসাদি 
বিষ,ৎসবেও কীর্ভন-গান হইয়া! থাকে । 

নগরকীর্ভন ও সন্কীর্তভন একই প্রকার। যখন কতক 
গুলি লোক একস্কানে একত্র হইয়! উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ 
গন করে, তখন তাহাকে সন্কীর্তন বা নামসন্বীর্তন বল! যায়, 
যখন এরূপ সন্কীর্তন কোন গ্রাম, নগর কি পল্লী প্রদক্ষিণ- 
পুন্থক গীত ও কীত্তিত হয়, তখন তাহাকে নগরকীর্তুন বলে। 
নামসক্কীর্ভনের প্রথা শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পুর্বে 
গ্রচলিত থাকার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্ত 
নগরকীর্তনের প্রথা! বোধ হয়, উক্ত মহায্মাই প্রথম প্রবর্তিত 
করেন। টচৈতন্তচরিতামৃতে আদ্দিলীলায় ইহার আভাসও 
আছে (১৩)। মোসলমানদিগের অধিকার কালে যে ভারত- 
বর্ষের মধ্যে বৈষ্বধর্শের বিলক্ষণ প্রাছুঙাব ছিল এবং 
তৎসম্প্রদায়ী লোকের! সহ্ত্র সহ্ত্র বাধা অগ্রান্থ করিয়া 
আপন আপন মত প্রচার ও ধর্মের ঘোষণা করিতেন, 
প্রাচীন গ্রস্থাদি হইতে তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়া যার়। ইংরাজদিগের প্রথমাধিকারেও হরিসস্কীর্তন ও 
নগরকীর্তনের বিলক্ষণ সমাদর ছিল। মহানগরী কলিকাতা 
নিবাসী রাজ! নবকৃষ্ণ বাহাছরের পুল্র রাজ! রাজরুষের 
হরিসম্কীর্তন ও নগরকীর্থনে বিলক্ষণ আমোদ ও উৎসাহ 
ছিল। তাহার নগরকীর্ন-বিষয়ে পাথুরিয়াঘাটানিবাসী 
বাবু গোপীমোহন ঠাকুর ও কুমারটুলী নিবাঁপী 
৬ গোবিন্দরাম মিত্রঘটিত বেশ কৌতুকাবহ আখ্যান আছে। 
ইদানীস্তন ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী স্থানের মুধো চন্দন- 
নগরে নগরকীর্থনের বিলক্ষণ অনুষ্ঠান আছে। বৈশাখ, 
কাণ্তিক ও মাধাদি পুণ্যাহ মাসে গ্রামের কল্যাণের নিমিত্ত 
এবং ফোন স্থানে জর, ওলাউঠাদি রোগ ও মারীভয় হইলে 


(১৩) শ্চৈতগ্ প্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ' সঙ্গে লইয়া নানাস্থানে 
র্বান্ধন করিয়া বেড়াইতেন, বৈষ্ববগ্রঙ্থে তাহার ভূরি' তূরি 
প্রয়াণ আছে । 


[৪৩৬ ] 


কৃষ্কুমারী 
তন্নিবারণের জন্ত নগরকীর্তন হয়। আদ এ সমস্ত, পুণ্যাহ 
সময়ে উধাকালে' বৈষ্ণব ভিক্ষুকগণ গৃহস্থের কল্যাণ কামনায় 


_স্বারে ঘারে কৃষ্ণাদি দেবতার শত নাম কি সহমত নাম গান 


করিয়া যে হরিনাম সন্কীর্তন করে, তাহাকে টহল বলে। 
টহলিয়ার। প্রতিদিন গৃহস্থের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ 
করে না। সমস্ত মাস টহল দিয়া একদিন যথাসম্ভব গ্রহণ 
করে। নিদ্রাভঙ্গে উষার সময় টহলের গান বড় মি লাগে। 


কৃষ্ণকুমারী, রাজপুতনার অন্তর্গত মিবারের অধিপতি 


রাণা. ভীমসিংহের কন্তা। খৃঃ ১৭৭৮ ( সং ১৮৩৪ অন্দে ) 
তীমসিংহ মিবারের সিংহাসনে আরোহণ কয়েন। অনহিল- 
বারের 'প্রাচীন রাজবংশীয় চোহানজাতীয় কন্ঠ তাহার 
মহ্যী। সেই মহিষীর গর্ভে কৃষ্ণকুমারী জন্মে। কৃষ্ণকুমারী 
অসামান্য রূপলাবণ্যবত্তী ছিলেন। সেরূপ যৌবনে বিকাস 
পাইয়া তাহাকে আরও শোভাময়ী করিয়াছিল। এই জন্ত তিনি 
রাজস্তানে “ফুল্প-নলিনী” বলিয়! অভিহিত হইতেন। কন্ঠ 
বিবাহ-যোগ্য। হইলে ভীমসিংহ জয়পুরের রাজা জগৎমিংহের 
সহিত তাহার বিবাহ দিবার সঙ্গ করেন। রাজ! জগৎ 
সিংহও সে প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ভীমনিংহের নিকট বহু 
মূল্য উপঢৌকন পাঠাইয়া দ্িলেন। নিজেও তিন সহত্র 
সৈম্ত লইয়া জয়পুরের নিকট সাপুরে আসিয়া অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। ভীমসিংহও প্রত্যুপহা!র স্বরূপ বনুমুল্য 
দ্রব্যাদি তাহার নিকট পাঠাইয়! দিলেন। এইরূপে বিবাহ 
স্থির হইয়া গেল। 

রষ্ণ কুমারীর রূপলাবশ্যের কথা রাজপুতনার সকলই 
অবগত হইর়াছিলেন। দেশের অন্তান্ত নৃপতিগণের মনে 
তাহাকে লাভ করিবার বাসনাও ছিল, কিন্তু তাহার মনোভাব 
প্রকাশ করিবার সুযোগ পান নাই । জয়পুরাধিপতি জগৎ- 
সিংহ বিবাহার্থ জয়পুর সন্গিকটে আসিলে ঈর্ধাপরবশ 
হইয়া মারবারের রাজ মানসিংহ কুষ্ণকুমারীকে পাইবা!র 
জন্য বাগ্র হইলেন।--মারবারের ভূতপুর্ব নৃপতির সহিত 
কুষ্ণকুমারীর বিবাহ সম্বন্ধ ইতিপূর্বে একবার স্থির হইয়াছিল, 
এক্ষণে তিনি সেই রাজ্যের অধীস্বর, অতএব এ কণ্ঠ! 
তাহারই প্রাপ্য, এইরূপ হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়! ভীমনিংহকে 
বলিয়। পাঠাইলেন যে, তাহাকে কণ্। সম্প্রদান না করিলে 
তিনি' জর়পুরাধিপতি জগৎসিহের সহিত বিবাহে বিশেধরপে 


বাধা দিবেন। মানসিংহকে কন্ত] দিতে ভীমসিংহের আদে 


ইচ্ছা! ছিল না। ূ 5 রা 
মারখায়ের সর্দারগণ লিজের স্থার্থসিদ্ধির উদ্দেশে মা- 
সিংহকে আরও উত্তেজিত করিয়া দিল। এদিকে চর্দীবৎ 
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আমক গানের সর্দায়গণ 'অজিতপিংহকে উৎকোচদানে বশ 
করিয়া রাণাকে উত্তেজিত করিতে জাগিলেন। কিন্ত 
তীমপিংহ কোনমতেই মানসিংহের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন 
না। মহার্াষ্ীনেতা দিদ্ধিয়া জয়পুররাঁজ জগৎসিংহের নিকট 
অর্থ চাহ্রা পাঠাইলেন। তিনি তত্প্রদানে অস্বীকার 
করিলে, জয়পুরাধিপতি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া! বিবাহে বাধ! 
দিতে কতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি রাণা ভীমসিংহকে বলিয়! 
পাঠাইলেন, জয়পুররাজ্ের দূতকে বিদায় দিয়] মারবারপতি 
মানসিংহকে যেন কন্তা সম্প্রদান করেন । ভীমসিংহ বপহীন 
হইলেও সিন্ধিয়ার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সিদ্ধিয়া 
তখন আটহাজার সৈন্য লইয়া জয়পুরে উপস্থিত হইলেন। 
গিরিপথে মিবার ও জয়পুরের সৈন্য মিলিত হুইয়৷ তাহাদের 
পথ রোধ করে 7 কিন্তু সিদ্ধিয়! এ সমস্ত সৈম্ত অতিক্রম করিয়! 
জয়পুরের নিকট গিয়! সসৈন্তে শিবির সন্নিবেশ করিলেন. 
ভীমনিংহকে অগত্যা জয়পুরের দূতকে বিদায় দিতে হইল । 
এদিকে জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ ভগ্নমনোরথ ও অপ- 
মানিত হইয়! অসংখ্য সৈম্তসংগ্রহ করিলেন। মারবারপতিই 
এই অনর্থের মূল জানিয়া, প্রথমে জগৎসিংহু দেই বিপুল- 
বাহিনী মানসিংহের বিপক্ষে মারবারে পরিচালিত করিলেন । 
কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া তাহাকে পলায়নপর হইতে 
হইল। মাঁনসিংহ পুর্বসঙ্কল্প তখনও পরিত্যাগ করেন 
নাই। তিনি নৃশংস নবাব আমীরখাঁকে ভীমসিংহের নিকট 
প্রেরণ করিলেন। আমীরখ! উদয়পুরে সসৈন্তে গমন করিলে 
অজিত্তসিংহ তাহার সহায় হইলেন । আমীরখা! মারবাররাঁজ 
মানসিংহের সহিত কষ্চকুমারীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। 
রাণ] ভীমসিংহ তাহাতে অসম্মত হুইলে তাহাকে তাহার 
বন্ধু বুঝাইয়া দিলেন, ইহ! না! করিলে কৃষ্চকুমারীর 
'্ীবননাশ করাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। মারবাররাজের 
করে কন্তাসমর্পণ করিতে সম্মত না হইলে মুনলমানসৈস্ত 
তাহার রাজ্য উৎসন্ন করিবে, এই সকল ভাবিয়া অবশেষে 
বাণ! ভীমসিংহ কণ্তার প্রণনাশেই কৃতসঙ্কল্প হইলেম। 
প্রথমে রাণ! ভীমসিংছের পিতামহের জাস্তার বংশোৎপন্ন 
মহারাজ দৌলতসিংহের উপর কুষ্ণকুমারীর প্রাণনাশের ভার 
অর্পিত হন্ন। ফিদ্তু দৌলতসিংহের অনিচ্ছা! দেখিয়! ক্কৃষঃ- 
স্ুমারীর় আতা জোয়ানদাসের উপর এই ভার অর্পিত হুইল। 
জোয়ানালকে এই বলিয়া বুঝান হুক্স যে, রাজকুমাযীর 
শ্াণগাঁশক্ার্ধয একটা সাধারণ ঘাতকের হস্তে সম্পম হওয়া 
উচিত নহে। বখন শ্রাণবধ ভিন্ন গতি নাই, তখন ক্ষোন 
জীন্্ী়কেই এই কার্য করিতে হইবে । জোয়্ামসিংহ অগত্যা 
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দ্বীকান্জ করিলেন। তরবারি হস্তে 'কুম়ারীবধে অগ্রসর 
হইলেন। কিন্তু কষ্ণফুমারীকে দেখিয়া ভাহায় প্রাণ কাছিয়া 
উঠিল, হস্ত হইতে তরবারি ভূমিতে পতিত হইল। কার্ধ্য 
সম্পর় হইল না, বলিয়া! সন্তষ্ট হইলেন ) কিন্ত এমন কারো 
প্রবৃত হইয়াছিলেন বলিয়া, বিষম সন্তপ্ত হইয়া তথা হইতে 
পলায়ন করিলেন। তখন মহিষী সমস্ত ব্যাপার অবগত 
হইয়! কন্তার প্রাণভিক্ষা করিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। 
সে হৃদয়ভেদিস্বরে রাজপ্রাসাদ যেন বিদীর্ণ. হইতে লাগিল। 
অন্ত্রদ্ধারা হত্যা করার সন্কল্প তখন পরিতাক্ত হইল। 
বিষপ্রয়োগের উদ্দেধাগ হইতে .লাগিল। কিন্তু কে বিষ প্রর্দান 
করিবে! ভীমসিংহের় তগিনী ঠাদবাইকে বুধাইয়া বল! 
হইল। চীঁদবাই বিষপাত্র লইয়৷ কৃষ্ণার হস্তে প্রদান করিয়! 
বলিলেন, “মা! ! তোমার পিতার সম্মান রক্ষা কর। তোমার 
ংশের মর্যাদা রক্ষা কর । রাণা মানের দায়ে যে ঘোর সঙ্কটে 
পড়িকসাছেন, তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার কর।” পিতা 
পাঠাইয়াছেন শুনি, কৃষ্ণ প্রণাম করিয়া তাহা গ্রহণ করি- 
লেন। ভগবানের নিকট পিতার মঙ্গলকামনা করিয়া পাত্র- 
স্িত বিষপান করিলেন । কৃষ্জার মাতা কীদিয়! উঠিলেন। 
কৃষ্ণা তখন মাতাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, “কেন কাদ 
মা! জীবন ত ছৃঃখময়। সে জীবন শেষ হইল, তাহাতে 
আর ছুঃথ কি? তোমার কন্ঠ! হইয়া! আমি কি মৃত্যুকে ভয় 
করিব? জন্মিবার পরই আমাদিগকে বলিদান দেওয়া 
হইরা থাকে । আমিত অনেকদিন বাচিয়াছি, আবার কি 1” 
মাতার সহিত এইরূপ কথাবার্তী কহিতে লাগিলেন। কিন্ত 
হলাহল যেন কৃষ্ণার শরীরে আপন হ্বভাব ভুলিয়া গেল। 
বিষে ফল হইল না এই সংবাদ পাঠান আমীরখা। ও রাঁজ- 
পুতকলঙ্ক অজিতের কর্ণ গোচর হইলে, তাহারা কানুম্বা 
নামক একপ্রকার পানীয় প্রস্তত করাইলেন। কতকগুলি 
পুষ্প ও গাছগাছড়! হইতে প্রস্তুত একপ্রকাব সরবতে 
অহিফেণ মিশ্রিত করিয়। এই কা্ুম্বা প্রস্তত হয়। সেই 
সরবত ক্ৃষ্ণার নিকট প্রেরিত টুইল। তিনিও হাস্যুখে গ্রহণ 
করিলেন ও তাহা! পান করিয়া বলিলেন, “তগবান্‌ আমাৰ 
অৃষ্টে এই বিবাহই লিখিয়াছিলেম।” অল্পক্ষণ পরেই চির 
নিদ্রা আসিয়া তাহাকে অবসন্ন করিল। এজন্মের মত 
কষ্চ! আর উঠিলেন না। ১৮১০ থৃষ্টাকে এই ঘটনা ঘটে। 
কষ্চার বয়স তখন ১৬ বতংনর মাত্র। 
কুষ্ায় হত্যার কথা অবিলম্বে উদয়পুরের চারিদিকে 
প্রচার হুইল নগরে হাহাকার পড়িক' গেল। ষকলেই 
স্বাপার- উপ্ক্পন বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি গালিবর্ষণ 
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করিতে লাগিলেন। এমন কি নৃশংস আমীরখাও ব্যথিত 
হুইয়াছিলেন। অভ্রিতসিংহ ধখন এই সংবাদ তাহাকে প্রদান 
করেন, আমীরখা! বলিক্বা উঠিলেন, এই কি তোমাদের রাজপুত 
শ্বীরত্ব ! এই বলিয়। তাহাকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া! দিলেন। 
খবিলম্থে আমীররখ। উদয়পুর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন । 
এই ঘটনার চারিদিবস পরে করাদরের সামস্ত সংগ্রামসিংহ 
উদয়পুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘোটক হইতে 
অবতরণ করিয়াই একবারে বাণ! ভীমসিংহের সমক্ষে উপস্থিত 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারী জীবিত, না মৃত ?” 
অজিতসিংহু সংগ্রামকে উত্তর করিলেন, “মৃত কন্তার কথা 
তুলিয়া আর পিতাকে কষ্ট দিয়া কি হইবে?” সংগ্রামসিংহ 
তখন কটিদেশ হইতে নিজ তরবারি নিফোষিত করিয়া 
কোধষসহ রাণ! ভীমসিংহের চরণে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, 
“আমার পূর্বপুরুষের! ত্রিংশৎ পুরুষ পর্য্যস্ত আপনার রাজ- 
ংসারের জন্য অসিধারণ করিয়াছে । আমার মনেষে কি 
হইতেছে, তাহ! আমি ফুটিক্া বলিতে পারিতেছি না । এই 
তরবারি গ্রহণ করুন। আপনার সেবার জন্য ইহ! আর 
বাবহৃত হইবে না।” তাহার পর অজিতসিংহের প্রতি 
চাহিয়া বলিলেন, “পাপিষ্ঠ ! শত শত বৎসরের পবিত্র 
শিসোদিরনবংশে আজ তুই কালিমা লেপন করিলি। জন্মের 
মত শিসোদিয় বংশের মুখ নিম্ন হইল। এপাপের প্রায়শ্চিত্ত 
নাই। বাপ্লারাওবংশ শেষ হইয়া আসিয়াছে, সুস্পষ্ট বুঝা 
যাইতেছে ।” ভীমসিংহ্‌ হস্তদ্বারা মুখ আবৃত করিয়া কাদিতে 
লাগিলেন। সংগ্রামস্ংহ আবার বলিলেন, *শিসোদিয়- 
ংশের কলম্বত্বরূপ রাজপুতকুলগ্লানি তুই আমাদিগকে 
ঘোর কলঙ্কে নিক্ষেপ করিলি। নির্নংশ হ। যেন তোর নাম 
বিলুপ্ত হয়। নিজস্থার্থের জন্ত এতযত্র? পাঠানেরা কি 
নগর আক্রমণ করিয়াছিল? ন! অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের 
হরণের উদেধাগ করিয়াছিল? আর যদি তাহাই হইত, 
তবে তোদের পূর্বপুরুষ .যেরপে' মরিয়াছিলেন, সেইরূপে 
মরিলি না কেন? আমাদের বংশ শেষ হইয়া আসিয়াছে ।” 
রাণা অধোবদনে বসিয়া রছহিলেন। এই ঘটনার ৮ বৎসর 
পরে সংগ্রামসিংহের মৃত্যু হয়। সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল 
হইয়াছে । ক্ৃষ্ণার মাতা কন্তার শোকে আহার নিদ্রা 
ত্যাগ করিয়া অন্পদিন পরেই গতায়ু হন। ভীমসিংহের 
৯৬টী পুব্রকন্তাঁর মধ্যে কেবল কৃষ্ণকুমারীর সহোদর ব্যতীত 
আর সকলেরই মৃত্যু হয়। ১৮২১ খুষ্ঠাবে মেজর জেনেরল 
মেল্কল্ম উদয়পুরে গিয়া কষার সহোদর যুবরাজ জোয়ান- 
সিংহকে দেখিয়াছিলেন সাহেব গুনিয়াছিলেন যে, এই খুব- 


রাজের মুর্তি কৃষ্ণার অনেকটা কন্তরূপ। সাহেব, নিজ 
ক্ধূপেক্স বিশেষ প্রশংসা করেন। 
কষ্কুমারীর হত্যার একমাস পরে অজিতের শ্রী ও 
দুইটা পুত্র মরিয়া গেল। অজিত শেষে সংসার. ছাড়িয়! 
ঈশ্বর নাম করিয়া ভীর্ঘে তীর্ঘে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন । 
কষ্তকেলি (ত্ত্রী) কষ্ণন্ত কেলিঃ ত্রীড়াত্রব্যং চূড়া তহ্বৎ 
পুশ্পকলিক! যন্তঃ বহুত্রী। হ্বনামধ্যাত পুষ্পবুক্ষ বিশেষ, 
কৃষ্ণকলি | 
কৃষ্ণকোহল (পুং) কঞষ্চকম্ত কুৎসিত কর্ম্মণণঃ উহং বাদ- 
বিসম্বাদং লাতি গৃহ্বাতি কৃষ্ণকোহ-লা-ক | (আতোহ্মপসর্গে 
কঃ। পা! ৩।২।৩।) ছ্যতক্রীড়ক, পাশক্রীড়ক, জুয়ারি। 
রুঞ্গঙ্গা (ভ্ত্রী) নিত্যকর্্মধা। কৃষ্ণবেণ।, কৃষ্ণানদী। 
কুষ্ণগঞ্জ, ১ নদীয়াজেলার একটা নগর ও থানা । মাতাভাঙগ 
নদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা ২৩*২৫ উঃ, দ্রাঘি ৮৮৭৪৫ 
৫৯৮ পৃঃ। এই স্থান বাণিজ্যপ্রধান। রাজ! কৃষ্ণচজ্্র এই 
নগর পত্তন করেন। ২বাঙ্গালার পুর্ণিয়াজেলার অন্তর্গত 
কুষ্ণগঞ্জ উপবিভাগের প্রধান নগর, দাঞ্জিলিঙ্গ যাইবার বড় 


রর পর 


রাস্তার ধারে অবস্থিত । অক্ষা* ২৬* ৬২৮ উঃ ও দ্রাঘি* ৮৭৯ 
৫৯১৩ পুঃ। এখানে ডাকঘর, পুলিশ, বিদ্যালয় প্রভৃতি 
আছে। ৩ বাঙ্গালার ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত ছাই 
পরগণার মধ্যবর্তী একটা নগর, অক্ষা* ২৫*৪১১০% উঃ, 
দ্রাধিৎ ৮৬*৫৯২০৮ পুঃ। ভাগলপুর নগর হইতে ১৬।০ 
ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে অধিকাংশই ব্যবসায়ী 
বণিকের বাস। বৃহৎ বাজার ও থানা আছে। 
কুষ্ণগড়, রাজপুতানার অন্তর্গত একটা রাজ্য | অক্ষা* ২৬*১ ৭ 
হইতে ২৬৫৯ উঃ ও দ্রাঘি* ৭৪*৪৩হইতে ৭৫১৩ পুঃ মধ্যে 
অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ৭২৪ বর্গমাইল । লোকসংখ্যা প্রায় 
১০৫০০০। এই রাজ্যটা ইংরাজরাজের রাজপুতানার এজেন্সীর 
কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে । কৃষ্ণগড় ইহার প্রধান নগর । 
রুষ্ণসিংহ হইতে এই রাজ্যের নাম কৃষ্ণগড় হইয়াছে। 
কষ্চসিংহ যোধপুরের মহারাজ উদয়সিংহের দ্বিতীয় পুন্্র। 
তিনি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়। এই প্রদেশ অর্ধিকার 
করেন। তিনি ১৫৯৪ খুঃ অবে' সম্রাট অকৃবরশাহের নিকট 
হইতে নিজের নামে সনন্দ বাহির করিয়া লয়েন। সেই 
অবধি তাহার বংশেই রাজ্াটী চলিয়া! আমিতেছে। ১৮১৮ 
থৃষ্টাকে খন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পিগারী দন্াদলকে দমন 
করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, তখন এই বংশের . রাজা 


'কল্যাণলিংহের সহিত একটী লন্ষি হয়। তাহাতে 


কষ্গড় 
ব্াজ্যরক্ষায় ভার গবর্ণমেপ্ট নিজ হবে লইলেন। স্থির হইল, 
গ্লাবর্ণমেণ্টের অ্মতি ব্যতীত মহারাজ কাহারও সহিত রাজ্য- 
স্বস্বীক্স, পঞজাদি লিখিতে পারিবেন না। ১৮২৫ খৃষ্টাবে 
ঝাজার মনে ধাক্সণ! হইল যে, রাজ্যের আত্যন্তরিক ব্যাপারে 
ইংরাজরাজ হস্তক্ষেপ করিতেছেনদ। এই ধারণায় তিনি 
দিল্লী যাত্রা করেন। কিন্তু বৃটিশপবর্ণমেণ্টের সে উদ্দেশ 
নাই এই কথা তাহাকে বুঝাইয়া বলাতে, তিনি ফিরিয়! 
আসেন! লোকে তাহাকে বায়ুগ্রস্ত বলিয়া অনুমান করে। 
রাজ্য মধ্যে তাহার ছুইজন অগ্ুচর প্রবল হুইয়া উঠে। 
তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সৈম্ত পাঠাইয়া নিজে 
আবার দিল্লী যাত্রা! করেন। এদিকে রাজ্যমধ্যে 
বিশৃঙ্খল। বৃদ্ধি পাইলে বিদ্রোহিদল শেষে বুটিশ অধিকারে 
আসিয়! লুঠ করিতে আরম্ভ করায়, বুটিশ গবর্ণমেপ্টকে 
হন্তক্ষেপ করিতে হইল। বিদ্রোহিদলকে বলিয়া পাঠান 
হুইল যে, তাহারা! জানাইলে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট মীমাংসা 
করিয়! দিবেন। মহারাজ কল্যাণসিংহকেও রাজ্যে ফিরিয়া 
যাইতে বল! হইল। তাহাকে আরও বল হইল যে যদি 
তিনি ফিরিয়া না যান, তবে বুটিশ গবর্ণমেণ্ট পুর্ববসন্ধি রদ 
করিয়া বিদ্রোহী ঠাকুরদিগের সহিত নূতন সন্ধি করিষেন। 
মহারাজ ভয়ে ভয়ে কৃষ্ণগড়ে আসিয়া রাজত্ব করিতে 
আরম্ভ করিলেন। কিন্ত রাজ্যের আভ্যান্তরিক অবস্থা 
দেখিয়া তাহার মন বিচলিত হইল। নিজ রাজ্য বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টকে পত্তনি দিতে চাহিলেন। গবর্ণমেপ্ট তাহাতে 
সম্মত হইলেন না। রাজ। কৃষ্ণগড়ে না থাকিয়। আজমীরে গমন 
করিলেন। রাজ্যের প্রধান লৌকের। মিলিত হইয়া তাহার 
পুল্রকে রাজ। করিলেন। শেষে ইংরাজরাজের “পলিটিকাল 
এজেন্ট” মধ্যস্থ হইয়া! বিবাদ মিটাইয়া দিলেন । কিন্তু কল্যাণ- 
সিংহ রাজকার্ধ্য পরিচালন করিতে অসমর্থ হইয়া ১৮৩২ 
থৃষ্টাব্ধে পুত্র মকছুম্সিংহকে রাজ্যভার দিয়া বাৎসরিক 
৩৬৯০*২ টাকা বৃত্তি লইয়া বুটিশরাজ্যে বাদ করিতে লাগি- 
লেন। মহারাজ মকছুম্সিংহ ধীরাজপৃত্বীসিংহ বাহাছুরকে 
পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। পৃর্থীসিংহ ১৮৩৫ থুষ্টাবে' 
জন্মগ্রহণ করিয়া! ১৮৪* . খৃষ্টাব্দে রাজপদ লাভ করেন। 
ইহার পোষ্যপুল্ল লইবার অধিকার আছে। ইনি বৃটীশ 
গ্রবণমেন্ট হইতে সম্মানার্৫ঘ ১৫টী তোপ পাইয়া থাকেন। 
রুষ্ণগড়ে শস্তাদি ভাল জন্মে না। পার্বতীয় জমির মধ্যে 
মধ্যে উচ্চ পাহাড়, তাহাও বন জঙ্গলে পরিবৃত।. ১৮৭৫ 
খুষ্টাকে এই রাজার ৩ লক্ষ টাক রাজস্ব আধায়-হুয়। 
এই রাজোর উতরদিক্ুীয়। রাজ্পুতান। ছে রেলওয়ে 


[৪৩৯ ] 


কফগর্ড 


গিয়াছে। রেলওয়ে হওয়ায় আমদানী রপগানির শুষ্ক 
উঠিয়! যাওয়ায় রাজদ্বের অনেক ক্ষতি হইয়াছে । গবর্ণমেন্ট 
বাৎসরিক ২* হাজার টাঁক করিয়া! দিয়া! থাঁকেন। এরই 
রাজাকে কর দিতে হয় না। ১৮৭৬ খ্ষ্টাবে মহারাজের 
৫৫৯ অশ্বারোহী, ৩৫**. পদাতিক, ৩৬টী কামান ও ১৯, 
গোলন্দাজ সেনা ছিল । 
কুষঞ্জগতরোগ (পুং) নেত্ররোগবিশেষ। এই রোগের বিষয় 
দ্ুশ্রতে এইরূপ লিখিত আছে-_-চক্ষুর কষ্ণগত সব্রণশুক্র, অব্রণ- 
শুক্র, পাকাত্যয় ও অজকা এই চারিপ্রকার বিকার অর্থাৎ 
রোগ জন্মে । কৃষ্ণমণ্ডলে নিমগ্রর্ূপ শৃচিবিদ্ধবৎ বোধ হইলে, 
'এবং উহা উষ্ণশ্রাবশীল ও অতিশয় বেদনা যুক্ত হইলে সব্রণশুক্র 
বলে। এই রোগ দৃষ্টির নিকটবর্তী স্থানে ন! হইলে এবং 
যদি অবগাঢ় ও শ্রাবহীন না হয় কিম্বা বেদনাহীন হয় ও 
যুগ্মশুক্র না হয়, তবে আরোগ্য হওয়ার আঁশ! থাকে ন।। 
কৃষ্ণমগ্ডলে শ্বেতবর্ণ, অ্রাবশীল, অল্পবেদনাবিশিষ্ট ও 
অশ্রযুক্ত জলদখণ্ডের স্তায় শুক্র জন্মিলে অব্রণশুক্র বলে। 
অব্রণশুক্র গম্ভীর, বহল হইলে কষ্টসাধ্য । শুক্রমাংসাবৃত, 
ৰিচ্ছিন্নমধ্য, চঞ্চল, সিরালগ্ন, দৃষ্টিরোধক, ত্বকৃদ্ধয়ভে দী, 
মধ্য রক্তবর্ণ হইলে ও অল্লে অল্পে উখিত হইলেও 
অসাধ্য, ইহার প্রতীকার হয় না। কৃষ্ণমণ্ডলে মুদগতুল্য 
শুক্র জন্মিয়া পীড়কা ও উষ্ণ অস্রপাত হইলেও অসাধ্য 
জানিবে। শুক্র তিভিরপক্ষীর পক্ষ সদৃশ হইলে কেহ কেহ 
অসাধ্য বলিয়া নির্দেশ করেন । কৃষ্জমণ্ল শ্বেতবর্ণে আবৃত 
হইলে অক্ষি-পাকাত্যয় বলে। এই তীত্ররোগ নেত্রকোপ 
হইতে উৎপন্ন হয়। বেদনা ও লোহিতবর্ণ পিচ্ছিল অজী- 
পুরীষের সদৃশ আকার কৃষ্ণমগ্ুল ভেদ করিয়৷ জন্মিলে 
তাহাকে অজক1 বলে। (স্ুশ্রুত, উত্তরতন্ত্র ৫ অঃ) 


রুঞ্ণগতি (পুং) কৃষ্ণ! গতি গঁতিস্থানং যন্ত, বহুত্রী। অগ্নি। 


প্ববৃধে স তদা গর্তঃ কক্ষে কষ্ণগতির্বথা 1” মহা, অন্ু৮৫ অঃ। 
কুষ্ণগন্ধা (জী) কৃষ্ণ উগ্রো। গন্ধে যন্তাঃ বহুত্রী। শোভা- 
গন বৃক্ষ । ইহা! পরিসর্প, গোথ ও অর্শরোগে প্রযোজ্য । 
প"কৃষ্ণগন্ধ। পরীসর্পে শোথেঘর্শঃসু চোচ্যতে ।” চরক, সুত্র ১ অঃ। 
কুষ্ণগন্ধিক। (স্ত্রী) কষ্ণগন্ধ। স্বার্থে কন্‌ ইত্বঞ্চ।. শোভাঞ্জন। 
কৃষ্ণগর্ভ * পুং) কৃষ্ণ; কৃষ্ণবর্ণো গর্ভোহভ্যন্তরদেশো! যন্ত 
বহত্রী। ১ কট্‌ফলবৃক্ষ । (স্ত্রী) কৃষ্ণ তয়াম়্া কেনচিৎ 
অন্থুরেণ নিষিক্তে। গর্ভে যন্তাঃ বনুত্রী। কৃষ্ণ নামক অস্থরের 
ভার্ধ্যা । “কৃষ্ণগর্ভ। নিরহনজিশ্বনা |” খাক্‌ ১/১০১।১। 
কৃষ্ণগর্তীঃ কষফ্চনাম। কশ্চিদন্রঃ তেন নিষিক্তগর্ভীস্তদীয়া" 
ভারা লায়ণ। | ৃ 


কৃফ্চচন্জ 


ক্কুফ্কগিরি (পুং) নিত্যকর্মধ। । ১ লীলগিক্ি ।-ৎ কৈজাসাঁচলের 
শিষ্য ইনি রখোঙ্গীপসিংহের আজ্ীয় ১০১৫ অন্দে মোকষ- 
সিদ্ধি নামে বেদাস্তগ্রস্থ রচনা! করেন । 
কষ্ণগিরি, মান্্রীজগ্রদেশের সাঁজেমজেলার অন্তর্গত কৃষ্ণগিরি 
'ভালুকৈর প্রধান মগর। অক্ষা ১২৩২ উঃ, দ্রাঘি ৯৮ 
১৫৪০ পুঃ। পুরাতন ও নূতন এই ছুই ভাগে বিভক্ত, দু'তন 
কষ্ণগিরির অপর নাম দৌলভাবাদ। উতভয়স্থানেই বেশ পাক! 
রাস্তা ও গৃহাদি আছে। উত্তরাংশে ৭০০ ফুট উচ্চ হর্গশৈল 
শোভ1 পাইতেছে। এখানে ভগ্নপ্রাকাঁর ও সৈম্বারিকের 
ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানকার প্রাচীন হর্গ ছুর্ডেদ্য 
ছিল, কেহ সহজে জয় করিতে পারে নাই। ১৭৬৭ ও ১৭৯১ 
খৃষ্টাব্দে বুটীশ সৈন্ত কয়েকবার অধিকার করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল, কিন্ত সহজে ক্কৃতকার্ধ্য হয় নাই। 
কষ গুরু, মণিভাব প্রকাশ নামক বৈদান্তিক গ্রস্থকায়। 
কৃষ্গুপ্ত, একবন গুগ্তবংশীয় রাজা । গুপ্তরাজ আদিত্য- 
মেনের ৮ম পুর্বপুরুষ। কাহারও মতে, ইনি ৪৭৫ হইতে 
৫০০ খুষ্টাব্ের মধো বিদামান ছিলেন । 
সিন্ুনদের পশ্চিমপারে ইল্মথ।র নামক স্থানে গুহার 
মধ্যে কষ্ণগুপ্তের খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
কষ্চগোধ। (স্ত্রী) নিত্যকর্্মধা। কীটবিশেষ। 
পুচীমুখঃ কৃ্গোধাযশ্চ কাষায়বাসিকঃ” সুশ্রুত কল্প ৮ অঃ। 
কুষ্ণগ্রীব (তরি) কৃষ্ণা গ্রীবা রপ্ত বহুত্রী। ১ কৃষ্ণবর্ণ গলদেশ- 
বিশিষ্ট অজাদি। পকৃষ্ণগ্রীব আগ্নের়১” শুক্লুষজুঃ ২৪। ১। 
রষ্ণগ্রীব পশু অশ্বমেধ যজ্ঞ গ্রয়োজন। (পুং) ২ নীলকঞ, 
মহাদেব । | 
কুষ্ণচক্রবস্তাঁ, জ্যোতিঃস্ত্র নামক ঈংস্কতগরন্থপ্রণেতা। এই 
জ্যোতিষে রাশি, লগ্র, নক্ষত্রবিভাগ, গ্রহদৃষ্টি, গোচরপু দ্ধ, 
যাত্রিকলগ্ন ও ভূমিকম্পাদি নিরূপিত হইয়াছে। 
ক্কষ্চ5ুক (পুং) কষা চকছর্যন্ত বহব্রী। ক্কষ্ণচণক, ছোলা। 
কৃষ্ণচতুর্দশী (জী) কফ (কষপক্ষীয়া চতুর্দনী। কৃষ্ণপক্গীয় 
চতুর্দশী । ৫ 
কৃষ্চন্দন (ক্লী) কৃষ্ণপ্রিক্ংং চন্দনং শাকপার্থিববৎ কর্পধা। 
১ হরিচন্দন, শ্বেতচন্দন। ২ কৃষ্ণং চন্দনং চেতি কর্পাধা। 
কালিক, কালচন্দন। € 
কৃষ্ণচন্দ্র (পুং) ১ বাহ্ুদেব । ২ নবন্ীপপতি রঘুরামের 4 | 
১৭১* খ্ৃষ্টাঝে (১৬৩২ শকে ) কৃষ্ণচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার বালাবয়গড শঙ্করগরঙ্গের আগ্রহে কালিদাসসিষ্কান্তের 
নিকট সংস্কত শিক্ষা করেন। পারসী ও বাঙ্গালায় তাহার 
বুৎপত্তি ছিল। তিনি কালোয়াৎ বিশ্রামখার় নিট সংগীতশা্ 
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(এধং মুজংফর-হুসেমের .লিকট, ীবরচালনাও পিক্ষ!. কন্গিয়া 


ছিলেন। গুন! বার, রঘুরাষ মৃত্যুকালে শ্বীক্ষ বৈষাত্রেয 
ভ্রাতা 'রামগোপালকে উত্তরাধিকারী করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ 
করেম। শেষে রামগোপাল ও বুঞ্চচন্ত্র উতভয্নে নবাধের নিকট 
চাক্লাদারী পদ পাইবায় প্লাবী করিলেন। কৃষ্ণচন্ত্র কৌশলে 
নবাবকে রামগোপালের অতান্ত ধৃমপানাশক্তির দোষ 
দেখাইয়া রাজা” উপাধি ও চাঝ্লাদারী পদ লাভ করেন? 

রাজা কৃষ্চন্ত্র যখন রাজত্ব পাইলেন, তখন ফাজ্যের 
বাকী খাজনা! এবং নজরাগ! হিসাবে যথেষ্ট দেনা! ছিল) 
বাঁজস্বের দেনা! ১০ লক্ষ ও নজরাণার দেনা! ১২ লক্ষ। এই 
মময়ে আলীবর্দিখা বাঙ্গালার নবাব। বর্গীর। তাহার রাজ্য 
লুঠন ফরে। প্রজার বিবম ছরবস্থা ঘটে। তিনি কৃঞ্ণচন্দ্রকে 
অবরুদ্ধ করেন। এই বিপদ হইতে মুক্ত হইবার অন্ত কেহই 
কৌন উপায় করিতে পারিলেন না। রঘুনন্দনমিত্র নামে 
একজন কারম্থ এই সময় নদীয়ারাজের দেওয়ান ছিলেন । 
তিনি কিছুদিনের জগ্ত রাজা কৃষ্চস্ত্রের নিকট পূর্ণক্ষমত। 
চাহিয়া লইলেন এবং ক্ষমতা পাইয়া বাজজামাতা, 
রাঁজকুটুম্ব এবং রাজার পোষ্যবর্গের খরচ কমাইয়। দিলেন, 
এমন কি, কুটুম্ব, কর্মচারী ও অন্যান্ঠ প্রজার নিরুট বাকি 
রাজস্ব বিস্তর আদান করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি 
সফলের. অপ্রিগ্ন হইয়া! পড়িলেন, কিন্তু রাজার দেন। অনেক 
শোধ গেল। 

কৃষ্চন্দ্র মুর্শিদাবাদে অবরুদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্ত প্রতি 
দিন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইত্তেন। এই 
সুযোগে উ্তয়ের মধ্যে বন্ধুত। শ্ভাপিত হয়। রাজ ক্ৃকচন্র 
প্রতাহ মন্ধ্যাকালে নবাবের. নিকট আসিয়া! উদ্দ,তে মহা- 
ভারত অগ্রবাদ করাইয়। শুনাইতেন। এতটা বজ্ধুত। 
ঘটিলেও হিসাধী নবাব তাকী রাজম্বের কথ! ভূলেন 
নাই। শেষে রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র নবাবকে লওয়াইয়! একদিন 
জলপথে যাত্রা করিলেন। নবাবের নৌক। পলাসীর নিকট 
পৌছিল। পলাদী পরগণা তখন শস্তশূন্ঠ । লাজ! কুধচ 
অঙ্গুলি. দেখাইয়! বলিলেন, আমার সমস্ত গরগণাই 
এই'্ূপ, কোনটা জলশুন্ত, কোনট। শশ্তশুগ্ত, কোনটা জঙ্গল- 
পূর্ণ, কোনটা অনুর্বয়া, কাজেই রাজস্ব আদায় করিতে পারি 
না। তাগীরথীর পুর্বতটের অবস্থাও দেখাইতে লাগিঝেন। 
তদ্ষ্টে আলীবর্দী খাজনা দাঁপ করিলেন। 

কষ্ণচন্ত্র বর্গীয় উপপ্রধ হইতে নিরাপদে থাকিবার ক্জন্য 
ক্্নুগরের ৬ ক্রোশ অন্তরে ইচ্ছামতীর দিকট -একস্বান 
মনোনীত করিয়া, তথা ারিলদল কাটি! 'পিবদিদাস' 


কৃষচঞ্জর 


নামক নগর পত্তন করিয়া! তথায় বাস করিতে লাগিলেন। 
তৎপরে তিনি কুষ্ণগঞ্জ, হরধাম ও আনন্ধাম প্রভৃতি 
কএকটা নগরও স্থাপন করেন। 

নবাব দসিরাজউদ্দৌলার সর্বনাশ করিবার জন্ত মীরজাফর 
প্রভৃতি ঘে অভিসন্ধি করেন, কৃষ্ণচন্ত্রও তাহাতে যোগদান 
কফরেন। তৎকালে তিনি কালীদর্শনচ্ছলে কালীধঘাটে 
আসিয়া ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! সিরাঞ্জের রাজচ্যুতি 
সম্বন্ধে মন্ত্রণ'করেন। কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের রাজবিপ্রবের প্রবর্তক 
মন্ত্রী ও একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, এ জন্য নবদ্বীপের 
কেহ কেহ তাহাকে “নেমকৃহারাম্* বলে। 

যখন মীরকাসিমের সহিত ইংবাজের যুদ্ধ হইবার উপক্রম 
হয়, তখন কাসিম কৃষ্ণচন্দ্রকে ইংরাজপক্ষ বলিয়! তাহাকে ও 
তৎপুক্র শিবচন্ত্রকে মুঙ্গেরের ছুর্গে বন্দী করেন, সেবার তাহার 
প্রাণনাশেরই বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। কেহ কেহ বলেন, 
রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র সেই কারাগারে অনাহারে হত্যা! দেন। 
সপ্তাহের শেষরাত্রে অন্নপুর্ণাদেবী তাহার মাতৃরূপ ধারণ করিয়। 
তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন, “কৃষ্ণচন্দ্র! তোমার 
কোন ভয় নাই, শীঘ্রই মুক্ত হইবে, কিন্তু চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে 


অন্নপূর্ণা পুজা করিও ।” তৎপরে তিনি কারামুক্ত হইলে যথা- 


সময়ে মহাসমোরোহে অন্নপূর্ণ। পুজা করেন। কথিত আছে, 
তিনিই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রীপৃজা প্রচার করেন। 

রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র আত্মগৌরব ও আত্মগরিমবর্জিত ছিলেন 
না। মধ্যে মধো তিনি স্থযোগ পাইলে, অন্যের জমিদারী 
ফাঁকি দিয়! নিজ অধিকারতুক্ত করিতেও ক্ষান্ত হইতেন না। 
তিনি একজন ঘোর তান্ত্রিক শান্ত ও চৈতন্যদ্বেষী ছিলেন । 
শুনা যায়, সময়ে সময়ে তিনি নিজ ইষ্টদেবতার তুষ্টির জন্য 
মহাবলি দ্িতেন। তিনি বিস্তর সতকার্য্যও করিয়। গিয়াছেন। 
কাশীর প্রসিদ্ধ জ্ঞানবাপীর সোপান এবং শিবনিবাসে 
প্রায় ১৬ হাত উচ্চ বুড়া-শিবমৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার 
বাজ্যের মিকি অংশেরও অধিক ব্রাঙ্গণদিগকে নিষ্কর দান 
করিয়। যান। এতস্তিন্ন তিনি অগ্নিহোত্রী ও বাজপেক্ী যজ্ঞ 
করিয়াছিলেন। তিনি বড় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাহার 
সভায় বাণেশর বিদাযালঙ্কার, কবি ভারতচন্দ্ররায়, মুক্তারাম 
মুখো,' গোপালভাড়, হাম্তার্ণৰ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ 
সর্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। তৎকালে রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র বঙগ- 
সমাজে সর্বাপেক্ষা মান্তগণ্য ছিলেন। 

তাঁহার ছুই,পত্ৰী, গ্রথমার গর্তে শিবচক্ত্র, ভৈরবচন্ত্র, 
হরতল্র, মহেশচন্ত্র, ঈশা নচন্দ্র, এবং.ছিতীয়ার গর্তে শড়ূচজ্্ 
অদ্গগ্রহণ করেন। ১৭৮ খৃষ্ঠাযষে ৭৩ বৎসর বয়সে রাজ! 


1৬ ১১১ 


[ 8৪১ ] 


কৃষ্চর (ত্রি) কৃষ্ণম্ত ভূতপুর্বঃ গবাদিঃ। 


কৃষ্ণচূড়া 


কৃষ্ণচন্দ্রের পরলোক হয়। [ অগ্রন্থীপ, ভারতচন্দ্র, কবিরঞ্জন, 
গোপালর্ভীড়, নবন্থীপ প্রভৃতি শবে অন্যান্য কথা দ্রষ্টব্য। ]| 

কৃষ্ণচঞ্জের রাজ্য নবদ্বীপ, অগ্রন্বীপ, চক্রদ্বীপ (চাকদ্হ) 
ও কুশদ্বীপ ( কুশদহ ) এই চারিসমাঁজে বিভক্ত ছিল। 

রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে “কৃত্যরাজ* নামক ধর্দশাস্স, 
কাশীনাথ কর্তৃক 'তারাভক্তিতরঙ্িনী” ( সংস্কৃত ), রামানন্দ 
কর্তৃক “আহ্বিকাচাররাজ ( ধর্শান্ত্র), ভারতচন্দ্র কর্তৃক 
বাঙ্গাল! 'অন্নদামঙ্গল+ প্রভৃতি বিস্তর গ্রন্থ রচিত হয়। 

রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের কাগজপত্র পাঠে জানা যায়-__ 
কপিলমুনি ও গঙ্গাসাগর অবধি কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভূক্ত ছিল, 
তাঁহারই অধিকারস্থ কলিকাতায় প্রসিদ্ধ হলওয়েল প্রভৃতি 
সাহেব বাস করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে সেলামী লইয়া সাহেব- 
দিগের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইত। 

৩ একজন প্রাচীন কবি। কবিচন্দ্রোদয়ে ইহার নামোদ্ক্‌ত 
হইয়াছে । ৪ ব্রন্ধাস্ত্পদ্ধতি ও ভুবনেশ্বরীরহস্তপ্রতৃতি গ্রস্থ-রচ- 
ফিতা । ৫ স্রতবিবেকভাকঙ্কর-প্রণেতা । ৬ রাক্ষসকাব্য-টীকা- 
কার। ৭ বিবাদভঙ্গার্ণবের সঙ্কলনকারীগণের মধ্যে একজন । 
১ কৃষ্-চরট্‌ 
(ভূতপুর্ব চরটু। পা! ৮৩৫।) কৃষ্ণের সম্বন্ধ ছিল বর্তমানে 
তাহ নষ্ট হইয়াছে এইরূপ গবাদি। 


কৃষ্ণটাদ, অচলদাসক্ষজ্িয়ের পুজ। অচলদাস নিউ।বান্‌ হিন্দু 


ছিলেন। দিল্লীতে তাহার বাটা ছিল। তথায় সর্বদাই প্রধান 
প্রধান পণ্ডিতগণ নানাস্থান হইতে আসিয়! উপস্থিত হইতেন। 
তাহাদিগের দৃষ্টাস্তে কষ্ণঠাদ বাল্যকাল হইতেই বিদ্যান্থরাগী 
হন। ইনি সংস্কৃত ও পারশ্ত ভাষ। বেশ জানিতেন। ১৭২৩ 
খৃষ্টাব্দে “হামেশা বাহার” নামে পারস্তভাষায় একখানি সুন্দর 
জীবনী গ্রন্থ রচনা! করেন। তাহাতে বাদশাহ জাহাঙ্গীর হইতে 
মুহম্মদ শাহের সময় "্পর্যযস্ত প্রায় ছইশত কবির জীবনী আছে । 
আলমগীর তাহার বিদ্যাবুদ্ধিতে পরিতুষ্ট হইয়া, “ইখ্লাস্‌ 
খা ইখ্লাদ্‌ কেশ এই উপাধিগ্রদান করেন। সম্রাট ফরুখ্‌ 
সিয়ারের সময়ে ৭০০৯ সৈন্যের অধিনায়ক হন এবং “বাদশাহ 
নামা” নামে সআাটু ফরুখ্সিয়ারের ইতিহাস রচনা।কবেন । 


কৃষ্ণচূড়া (ত্র) ক্ষ্ণন্ত ছুড়েব পুষ্পচুড়াধস্ত বহুত্রী। ১ গগন, 


কুঁচ। ২ গ্বনামখ্যাত কণ্ট কযুক্ত পুষ্পবৃক্ষ । ইহার পাতা বক 
গাছের পাতার ন্যায়, ফুল পীত ও রক্তবর্ণ। ছোট বড় দশটা 
দল আছে। পুষ্পবৃস্তটী একটু দীর্ঘ । ইহার দশটা দীর্ঘ কেশর 
আছে । ইহার ফল শিমের গ্ভায় এবং ফলে অল্প গন্ধ হয়। ইহার 


' ফুল সকল খতুতেই প্রস্ক,টিত হয় ) বর্ধাকালেই প্রচুর পরিস্বাণে 


পীওয়া যায়। ইহার মূল ও বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় $ 


কষফচতাতাচার্যয 


অত ইত্ব্চ। গুগ্রা, কুচ। (রাজনি)। 
কৃষ্ণচুর্ণ (ক্লী) কষ্্ত লোহস্ত চূর্ণম্‌ ৬তৎ। লোহমল, মরিচা। 
কৃষ্ণচৈতন্য ( পুং) চৈতগ্দেবের নামান্তর ৷ চৈতন্ত দেখ । ] 
কৃষ্ণছবি (পু) কৃষ্ণস্তেবচ্ছবির্ধন্ত বছত্রী। কৃষ্ণের সদৃশকাস্তি। 
কৃঞ্ধজংহাঃ [স্‌] (পুং) পুনঃ পুনর্গম্যতে। হুন্যঙ্‌ 
কর্মণি অন্ুন্‌ কুত্বাভাবশ্ছান্দসঃ জংহা মার্গঃ ততঃ কর্পধা। ১ 
কৃষ্ণমার্গ, ফুপথ। কৃষ্ণ জংহা! যস্ত বন্র্ী। (ত্রি) ২ যিনি 
পথ মলিন করিয়া গমন করেন। 
“তস্য প্ন্দক্ষুষঃ কষ্জংহসঃ শুচিজন্মনঃ 1” খাক্‌ ১/১৪১1৭। 
“কুষ্জংহসঃ বষ্চমার্গন্ত* সাগ্ণ। 
ক্ঞ্জজট। স্ত্রী) কৃষ্ণ! জটা যন্তাঃ বহুত্রী। জটামাংসী। (রত্বমালা ।) 
কৃষ্ণজন্মাফমী (স্্ী) কষ অন্ম যন্তাং "অবর্জ্যোহপি বহু- 
ব্রীহি জন্মাহ্যত্তরপদে” বামন, তাদৃশী অষ্টমী । এই তিথিতে 
শ্রীকষ্চের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে জন্মাষ্টমী 
বলে। [জন্মাষ্টমী দেখ।] টি 
কুষ্ণজীরক (পুং) নিত্যকর্শধা। কৃষ্ণবর্ণ জীরক, কাল জীরে। 
ইহার পর্যযায়-_সুষবী, কারবী, পৃর্থী, পৃথু, কালা, উপ- 
কুষঞ্চিকা, নুশবী, কুষ্চিকা, উপকুঞ্চি, কৃষ্ণা, জরণা, শালী, 
বহুগন্ধা, পৃথুকা, পৃথিবী, ভেষজ । ( 1৩118 17018 ) 
ভাবপ্রকাশমতে ইহারগুণ-__রূক্ষ, কটু, উষ্ণ, দীপন, লঘুপাক, 
গ্রাহী, পিত্তবর্ধক, গর্ভীশয়পরিফারক, অরক্স, পাচক, বল- 
কারক, বায়ু, আশ্বান, গুল, অতিসার ও ছর্দিনাশক। কৃষ্ণ- 
জীরক স্ৃল ও সুশ্ল্প ভেদে ছুই প্রকার । 
কৃষ্ণতর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, ইনি 
তর্কসংগ্রহ ও সাহিত্যবিচার নামে ন্যায়গ্রস্থ রচনা করেন। 
রুষ্ণচজীর ( সংস্কতজ ) কেলে জীরা। 
কৃষ্ণজ্যোতির্বিদ, তাজকতিলক নামক জ্যোতিগ্রস্থরচয়িতা। 
কৃষ্ণবঁটী ( দেশ ) শ্বনামখ্যাত ফুলগাছ। 
কৃষ্ণতগুলা স্তর) কৃষ্ণ; তঞুলো! যস্তাঃ বহুরী। কর্ণস্কোটালতা। 
রুষ্ণতা ত্র কী) কষ্ণং তাত্রং কর্্দধা | (বর্পোবর্ণেন। পা! ২১৬৯) 
গোশীর্যচন্দন। (শব্মাল|। ) 
কুষ্ণতাতাচার্ষ্য, একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক, সংস্কৃত ভাঁবাঁয 
_ ইহার কৃত অনেকগুলি দার্শনিক গ্রন্থ গ্রচলিত 'আছে। যথা 
অব্যাপকবিষয়তাশূন্যত্ব, পত্বচন্দ্রিকা, পক্ষতাক্রোড়, 
' পঞ্চভূতবাদার্থ, পরমুখচপেটিকা (বেদাস্ত), প্রমাদ্বচিন্, 
ব্রহ্ষশবার্থবিচাক্ষ (বেদান্ত), বাদকফল্পক, বাদকুতৃহুল, চট- 
. কোটিখণ্ডন, সজাভীয়বিশিষ্টাত্তয়াঘটিতত্ব, সম্খগ্রতিপক্াবি০।স 


[ 8৪২ ]] 
কৃষ্ণচুড়িকা (স্ত্রী) কৃষ্ণ চূড়া অগ্রং বন্তাঃ। ততঃ ্ষপ্-টাপ্‌ 


রী 


কৃষ্ণতার (পুং স্ত্রী) ক্ষ্তামৃচ্ছতি কৃষ্ণ-খ-ণ্‌ বন্ধা সা 
তারা অক্ষি কনীনিফা য্ঠ বছুত্রী। ১ কষাসায়। ২ সাধারণ 
হরিণ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ভীহ্‌। 

কুঞ্চতার! (তরী) কষ্বর্ণ চক্ষুর কর্ীনিকা। 

ক্বষ্ণতীর্ঘ রামতীর্ঘের ওফ, জগরাখীশ্রমের সমসাষগ্িক | 
বিদ্বন্সনোরঞ্জনী” নারী বেদাস্তসারটাকা কৃষ্ণতীর্ঘরচিত 
বলিয়। প্রসিদ্ধি আছে। 

কৃষ্ণত্িরৃত। (স্ত্রী) কৃষ্ণ জিবৃতা কর্মধ | কষ্বর্ণ জিবৃতা- 
£রশেষ, চলিতভাবায় কালতেউড়ী বলে। 

ইহার পর্যযায়--গ্তাম!, পালিন্দী, কালমেধিকা, কালা, 

মন্দুরবিদলা, অর্ধচন্ত্রা, স্থষেণিকা। চরক মতে, ইহার 
গুণ-_কষায়, মধুর, রক্ষ, বিপাক হইলে কটু, কফ ও পিত্ত 
গ্রশমক এবং বারুপ্রকোপকারী ৷ (চন্নক, কল্স্থান ৭ অঃ। ) 

কুষ্ণদত, ৯ একজন সঙ্গীতশান্ত্কার, সঙ্গীতনারায়ণে কৃষ- 
দত্তের মত উদ্ধৃত হইয়াছে । ২ কর্মকৌসুদী নামক ধর্ণ্ম- 
শান্ত্রসংগ্রহকার । ৩ একজন, বৈদ্যক গ্রন্থকার। ইহার রচিত 

 ভ্ত্রব্যপ্তুণদীপিক ও শতগ্লোকীটীক! উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে গ্রচলিত 
আছে। ৪ শান্ত্রসংগ্রহ নামক বৈষ্ণব গ্রন্থকার । ইনি আপন 
শান্্রসংগ্রহে সাংখ্য, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, মীমাংসা, শৈব, 
বৌদ্ধ, জৈন, চার্ধাক ও শাঙ্কর গ্রভৃতি বহুবিধ মত নিরাকরণ 
করিয়া বৈষ্ণবশান্ত্রের ওঁৎকর্ষ প্রতিপাদদন করিয়াছেন। 
৫ মনোরম! নামে ন্যায়সিদ্ধাস্তসুস্তাবলীর টীকারচয়িতা। 
ও ব্রহ্মদত্তের পুত্র, চরণবুহভাব্যপ্রণেতা । ৭ একজন প্রাচীন 
কবি, ইনি ৮*৯ সম্বতে ৫) রাজা ধর্শবন্দার পরিতোষের জন্য 
'সা্্রকুতৃহল প্রহসন” এবং পরে 'রাধারহন্ত কাব্য” রচনা করেন। 
ইহার পিতার নাম সদারাম ও মাতার নাম আনন্দদেবী । 
৮ মহেশমিশ্রের পুত্র, ভট্টোজির শিষ্য, ইহার নামাস্তর 
বনমালী মিশ্র, ইনি কুরুক্ষেব্রপ্রদীপ রচনা! করেন। ৯ একজন 
মৈথিলকবি, মৈথিল-কঞ্চদত নামে পরিচিত। ইনি সংস্কৃত 
ভাবার কুবলক্নাশ্বীয় নাটক, পুরঞ্জনচরিত নাটক, চ প্তীচরিত, 
চণ্তীটীক1 ও গীতগোবিন্দটীকা রচনা করেন। পুরঞ্জনচারিত 
উৎকলরাজ পুরুষোত্তমের সভায় অভিনীত হয় । ১* ভিজার 
একজনরাজপুত রাঁজা । .ইনি নিজে একজম হিন্দী স্থুকবি ও 
কাব্যামোদি। ১৮৫২ খুষ্টাবে জন্ম। 

রুষ্ণদত্ত (জি) কষা দস্তা বনৃতী। ১ কালদাত। কৃফোদত্ঃ 
শিখরদেশোহম্তাঃ বহুতী (শ্রী) ২ কাশীতবৃক্ষ, গান্ভারী বৃক্ষ । 

কুষ্ঃদর্শনি ( পুং ) শঙ্করাচার্থ্যের একজন শিষ্য । | 

কৃষ্তদশন (ঘি) পারা! যা পাস ফলে দাত 
ফাল হস। ঙ 


কষণদাল 


কুধ্দাস, ১ একজন সংস্কৃত অভিধান-রচরিতা, অমরকোষ- 
টাকায় রামনাথ কর্তৃক উদ্ধৃত।-২ একজন জ্যেতির্কিদ।ইহার 
কৃত “অশ্বারটী” নামে জ্যোতিগ্রন্থ উত্তরপশ্চিমগ্রদেশে 
পাওয়া যায়। ৩ কর্ণানন্দ নামক সংস্কতগ্রস্থকার। ৪ একজন 
শগীতগোবিন্দটীকা ও মেখদুতটীকারচত্রিত। । ৫ একজন বিখ্যাত 
ইনয়ায়িক, ইহার কৃত নম্বাদিটিপ্রনী ও প্রলারিনী নামে তত্ব- 
চিস্তামপিদীধিতিটীকা। পাওয়া যায়। ৬ একজন প্রস্থফার, 
'অক্বর বাদশাহের অনুগ্রহে পারশীগ্রকাশ” বা পারসীকোষ 
রচনা করেন, এই গ্রন্থে পারসী শষ্ষের সংস্কৃত অর্থ দেওয়া 
আছে। গ্রন্থকার বিহারিকষ্থদাস নামে খ্যাত। ৭ “মিশ্র, 
উপাধিধারী, “মগব্যক্কি” নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা। ৮ 
রামরুষ্জচকাব্যের টীকাকার। ৯ ুক্ষিসংগ্রহ নামক সংস্কৃত 
গ্রস্থকার। ইনি জাতিতে কায়স্থ ও বঙগদেশবানী ছিলেন। 
১* মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত জবুয়ানামক স্থানের একজন 
সর্দার । প্রথমে ইহার পিতা ভনজী দিল্লীর বাদশাহের 
অধীনে চারিশত সৈন্যের ছ্ুধিনায়ক. ছিলেন। সেই সময়ে 
কষ্দাস যুবরাজ আলাউদ্দিীনের সুদৃষ্টিতে 'পড়িয়াছিলেন। 
ঢাকার শাসনকর্তা বিদ্রোহী হইলে কষ্*দাস তাহাকে জয় 
ক্ষরিয়া ঢাক! পুনরুদ্ধার করেন। তাহাতে বাদশাহ সম্বষ্ট 
হইয়া কষ্ণদাসকে হিন্দুস্থানে ৫ খানি ও 'মালবে ১০ খানি 
জেল! দান করেন। স্থুখনায়ক ও চন্দ্রভান্ু নামক ছুইজন 
সর্দার কর্তৃক গুজরাটের শাসনকর্তী নিহত হন। সুখনায়ক 
জবুয়ার ভীলপতি ছিলেন। ক্ৃষ্ণদাস জবুয়াতে গিয়া কলে 
কৌশলে স্থুখনায়ক ও রাজপুতসর্দাত্ চক্দ্রভাুকে বিনাশ 
করেন। তাহাতে বাদশাহের নিকট তিনি জবুয়া জায়গীর 
পান । ১১ চমৎকারচত্দ্রিকা-রচয়িতাঁ। ১২ প্রেততত্বনিরূপণ 
নামক গ্রন্থকার । ১৩ হর্ষের পুর, বিমলনাথপুরাণরচয়িতা। 
১৪ রাজ! রাজবল্পভের পুল্র। কেহ কেহ ইহাকে 
কৃষ্ণবল্লভও বলিয়া! ণাকেন। ধন্স্তরীগোত্রীয় বেদগর্ভসেনগুণু 
নামক জনৈক বৈদ্য যশোহরের ইটন! গ্রাম হইতে ঢাকা 
জিলায় রাজনগর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই বেদগর্ড- 
সেনের বংশে রাজ রাজবল্লভের জদ্ম। 
পুত্র, তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস দ্বিতীয় । ১৮০০ থৃঃ দ্অঙ্ধে মুহম্মদ 
আলিখা। রচিত “তারিখি,মুজঃফরি” নামক পার়সাভাষায় 
লিখিত ইতিছাদে রুষ্চদাস ্াকবল্পভ* নামে উক্ত 
'ছইগ্লাছেম। র্লাজবুল্লভের জো্ঠ পুজেক্জ নাম রামদাল, ভূততীয় 
গুজের নাম গঙ্গাদাস। 'দুতিরাং 'মধ্যমের নাম 'ককঝ্ঘল্পভ 
নাহয় কষ্চবাল হওয়াই অধিক অভ্ভব। হোলেমকুলিখীর 
'সৃত্যুর খর -রাজ| 'রাজব্্ত নিবাইস .সুহতদর দেওয়ান 
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রাজবল্পতের ৭ 


বফদান 


নিধুক্ঞ হইলেন। নিবাইস মুহন্মদের সৃত্যু হইলে খালেটি- 
বেগমের সর্ধবিষয়ে পরামর্শদাতা ছিলেম। নবাব আলীবর্দির 
মৃত্যুকাল নিকটবর্তী দেখিয়া! ঘাসেটিবেগম অক্রমউদ্দৌলাকে 
বাঙ্গালার মস্নদে (সিংহাসনে) বসাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন। 
এদিকে ম্সালীবর্দি আপন পোষ্যপুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে 
সম্পত্তি ওরাজ্যের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিয়া! রাখিয়াছেন। 
ঘাসেটিবেগম তখন মুর্শিদীবাদ ছাড়িয়া দশসহত্র সৈম্তসহ 
একক্রোশ দক্ষিপে মতিঝিলের ঘাগানে ছাউনি করিলেন। 
যুদ্ধে জয় পরাজয় ছই আছে। এজগ্ত পূর্বাহ্রে সাবধান হইবার 
ভিগ্রায়ে রাজ! রাজবল্লভ আপন পুত্র কৃষ্খদাসকে দিয় 
সমস্ত সম্পত্তি কলিকাভায় পাঠাইয়া দিলেন। বাহিরে 
প্রকাশ কৃষ্ণদাস পুরষোত্ডমে গিয়াছেন। রাজা রাজবল্পভের 


'অনুরোধে কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটুদ্সাছেব কৃষ্ণ- 


দাসকে কলিকাতায় আশ্রয় দিবার জন্য গবর্ণর ডেক সাহেবকে 
একখানি পত্র লিখিলেন। পত্র কলিকাতায় পৌছিল। ডক 
সাহেব তখন বালেশ্বরে ছিলেন। তাহার অন্গুপস্থিতে অপর 
প্রধান ইংরাজ'কর্দচারীগণ পরামর্শ করিয়! কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় 
দান করাই সাব্যস্ত করিয়া রাখিলেন। তাহার পর কষ্জদাস 
আসিয়া পৌছিলে তাহাকে আমীরাদ নিজগৃহে আশ্রয় দিলেন। 
বাদ সিরাছউদ্দৌলার কর্ণে গেল। তখনও আলীবদ্দীর্খ! 
জীবিত। কিছুদিন পরে তাহার মৃত্যু হইলে সিরাজউদ্দৌলা 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মেদিনীপুরের রাজার ভ্রাতাকে 
কলিকাতায় ড্রেক সাহেবের নিকট পত্র দিয়। পাঠৃইয়। 
দিলেন। কৃষ্ণদাসকে অবিলম্বে পন্জরাহকের হস্তে দিবার কথা 
পত্রে লেখা ছিল। কলিকাতায় ইংয়াজগণ সে প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন না। সিরাজউদ্দৌলা ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ 
করিলেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য কলি- 


'কাতায় গিয়। নগর"'আক্রমণ ফরিয়। কৃষ্ণদাস ও আমীরঠাদকে 


সম্মুখে আনয়ন করিলেন ও ভদ্রতার সহিত আঅহাদিগকে 
গ্রহণ করিলেন। মীরঙ্গাফর ননুবাব হইয়। রাজ। রাজবল্লতকে 
,মিজ মন্ত্রিপদে ও তৎপূর্বে কুষদাসকে ঢাকার শাসনকার্ষেয 
“মিষু্ত করিজেন। তৎকালীন কোম্পানীর . কাগজপত্রে 
কষ্দাস ঢাকার নবাঘ রলিয়। লিখিত হুইয়াছেন। তাহার 
পর রাজন রাজবল্লত মুক্ষেরের জ্বাদারী কার্যে নিযুক্ত হইলে 
মীরজাফর কৃষ্ণজাসকে প্রাজাবাহছের” উপাধিগ্রদান করিয়া 
গ্স্্িপদ্গে নিযুক্ষ করেন । মীক্পকাসিমের সম্কও তাহারা নঘাব 


লরকারে চাকরি.করিতেন। মীরকালিম যখন. মুঙ্গের হইতে 


পল্গায়ন করেন ; তখন তিনি ললাজবল্পত, কৃষ্দাঁস ও অন্যান্য 


প্মবরু্ধ স্যক্ষিগ্রণর গলছেখে 'ঘালুক্রা পূর্ণ থলি বাছিজা হঙ্গে- 
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রের নিকট নদীতে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের প্রাণদও বিধান 
ফবেন। ১১৭০ বঙ্গাবৰে শ্রাবণ মাসে সোমবারে সন্ধ্যাকালে 
এই ঘটনা ঘটে। [রাজব্ল্লভ দেখ ।] 
কৃষ্জদাসকবিরাজ, প্রসিদ্ধ বৈষ্বকবি, বর্ধমানজেলার অস্ত- 
গত ঝামট্পুর নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে বৈদ্যবংশে অন্মগ্রহণ 
করেন। জাতীয় ব্যবসা করিবার জন্য প্রথম বয়সে তিনি 
কৃত ভাষ! শিক্ষা করেন এবং তৎকালের প্রথান্থসারে কিছু 
পারসীও শিখিয়াছিলেন। কিন্তু শৈশব হইতেই তিনি ধর্ানু- 
রাগী হইয়া উঠেন। তাহার পিতা ও ভ্রাতা চৈতন্যমতা- 
বলম্বী ছিলেন। তিনিও বাল্যকালে চৈতন্যের গুণগ্রাম অবণ 
করিয়া একজন প্রগাঢ় চৈতন্যভক্ত হইয়া উঠেন। ক্রমে যখন 
তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তখন তাহার ধর্মান্থুরাগ 
ও বিষয়বিরাগ প্রবল হুইল, সাধনভজনে দিবানিশি অতি- 
বাহিত করিতে লাগিলেন । তাহার ভ্রাতা গৃহৃকার্ধ্য দেখিতেন । 
কখিত আছে, একদিন স্বপ্নে নিত্াযানন্দকে দেখিতে পান, 
নিত্যানন্দ প্রভু তাহাকে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে অনুমতি 
করেন। কৃষ্ণদাস তৎপরদিনই বৃন্দাবন-অভিমুখে যাত্র। 
করিলেন । 
তাহার জন্মের পূর্ধে চৈতনাদেব ইহলোক পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে চৈতন্যর প্রিয় শিষ্য 
রূপ ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সাক্ষাৎ লাভ করেন 
ও তাঁহাদের শরণাপন্ন হন। পরে রঘুনাথদাসের নিকট 
দীক্ষিত হইয়। অবশিষ্ট জীবন প্রেমভক্কিশিক্ষা, শাক্ালোচনা, 
মহাপ্রভুর চরিত্রান্থশীলন ও ভজনসাধনে অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। নীলাচলে চৈতন্যমহাপ্রভুর শেষাবস্থায় তাহার 
নিকটে রঘুনাথদাস ও স্বরূপ থাকিতেন, তাহার মহাভাবের 
অবস্তায় তাহারা শরীররক্ষা ও সেবাশুশ্রাষা করিতেন। স্বরূপ 
মহাগ্রভূর মনের গুপ্ততাৰ সমস্ত জানিতেন। তিনি সেই সমস্ত 
রঘুনাথের কাছে প্রকাশ করেন। কৃষ্ণদাস নিজ দীক্ষাগুরু রঘু- 
নাথের নিকট সেই সকল তুঁনিয়াছিলেন। ইতিপুর্ব্বে গোবিন্দা- 
দাস মহা প্রভৃর বাল্যলীলাদি বিস্তৃত ভাবে লিখিয়! চৈতগ্তমঙ্গল 
রচন! করেন, কিস্ত অন্তলীল। সম্বন্ধে বেশী কিছু লেখেন নাই, 
াহাতে বুন্দাবনবাসীগণ চৈতন্তের শেষলীল! জানিবার জন্য 
সর্বদা! আগ্রহপ্রকাশ করিতেন ; তাহাদের সম্তোষঃও চৈতন্যের 
জীবনীপুর্ণ করিবার নিমিত্ত রাধাকুণ্তীরে বৃদ্ধবয়সে কৃষ্ণদাস 
টতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। ১৫৭৩ শকে এই সুন্দর 
্রস্থধানি সম্পূর্ণ হয়। তৎপরে বৃদ্ধ কবিরাজ গ্রস্থখানি জীব- 
গোস্বামীকে দেখিতে দিলেন। জীব দেখিলেন, চৈতন্- 
উন্রিতাসৃত বঙ্গতাষায় নুললিত ছনো রচিত. ইহাতে বৈষণব 
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ধর্মের গুঢ়রহন্ত ও চৈতন্যোপদেশ বিবৃত আছে, এই মনোহর 
গ্রন্থ অবলীলাক্রমে সাধারণের আয়ত্ব হইবে, কিন্তু রূপসনা- 
তনের সংস্কৃত গ্রন্থ আর তেমন আদৃত হইবে না, এই আশঙ্ক। 
করিয়। জীব কৃষ্খদাসের হৃদয়ের ধন তাহার স্বহস্তের পুথি- 
খানি যমুনাজলে নিক্ষেপ করিলেন। কৃষ্দাস মর্মাহত 
হুইয় মথুরায় গমন করিলেন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ 
করিয়। রাত্রদিন খেদ করিতে লাগিলেন। ততৎপরে একদিন 
শুনিলেন, তিনি যখন চৈতন্যচরিতাম্বৃতের এক এক পরিচ্ছেদ 
সম্পূর্ণ করিতেন, তাহার প্রিয়শিষ্য মুকুন্দ তাহার এক এক- 
খানি নকল করিয়া রাখিতেন, শিষ্য গুরুর নিকট সেই 
পুথিধানি উপস্থিত করিলেন। হারানিধি পাইয়া! কৃষ্দাসের 
আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি সেই পুথিধানি 
আদ্যোপাস্ত সংশোধন করিয়! গোপনে রাখিলেন। 

এদিকে জীবগোস্বামী কষ্খদাসের হস্তলিখিত পুথিখানি 
শ্রোতে ফেলিয়া দিলে, তাহ! ভাসিতে ভাসিতে মদনমোহনের 
ঘাটে আসিয়! ঠেকে, তখন,জীব সেখানি তুলিয়া আনিয়! 
একটা কুঠরী মধ্যে গোস্বামীদের অপরাপর গ্রস্থের সহিত 
আবদ্ধ করিয়। রাখেন। 

কবিকর্ণপুর বুন্দবনে আসিলে কৃঞ্জদাস তাহাকে চৈতন্ত- 
চরিতামৃতের কথ! বলেন, কর্ণপুর আবার তাহ জীবকে 
জানাইলেন। তখন জীবগোস্বার্মী কবিকর্ণপুরের অন্থরোধে 
কুঠরী হইতে চৈতন্যচরিতামতখানি বাহির করিয়া তাহাতে 
আপন অন্থমোদনপাক্ষর করিয়) দ্িলেন। পুর্বে প্রতি পরি- 
চ্ছেদদের শেষে চৈতন্যচরিতামৃত লেখা ছিল, জীব তাহ! কাটিয়। 
“কহে কৃষ্ণ*দাস” ভনিতা বসাইয়। দিলেন। তখন বৃন্দাবন- 
বাসীগণ এই গ্রন্থথাঁনি লিখিয়। লইলেন, এইরূপে ব্রজতুমে 
চৈতন্যচরিতাম্ৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। জীক এই গ্রন্থ 
বঙ্গদেশে পাঠাইতে অসম্মত ছিলেন। কৃষ্ণদাস মুকুন্দের 
নকল পুধিখানি তাহাদ্বারা গুপ্তভাবে নবদ্বীপে পাঠাইয়। 
দেন। তাহার স্বহস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামুতের পুথিখানি 
অদ্যাবধি বুন্দাবনে রাধাদামোদরের মন্দিরে দেবতার ন্যায় 
পৃঁজিত হইয়া আসিতেছে । 

ঠৈতন্যচরিতামূতে কৃষ্ণদাসের সংস্কত শাস্ত্রে অসাধারণ 
পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি চৈতন্য-প্রবস্ধিত- 
বৈষব ধর্মের যে সকল নিগুড় কথা সরল ও প্রাঞ্জল, চলিত 


'বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহ! মনোযোগপুর্বক পাঠ 


করিলে তাহার রচনাপারিপাট্যের অশেষ গ্রশংসা করিতে 
হয়, এইজন্য বঙ্গদেশে গোঁড়া বৈধবদিগের নিকট এই 
গ্রন্থখানি অন্ত সকল গ্রন্থ অপেক্ষা! মান্য ও ভক্তির বন্ত। 
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রুষ্দাস চৈতনাচরিতামৃতব্যতীত বৈষ্ঃবাষ্টক, গোবিনালীলা২ করেন। তৎপর ১৫২৯ থৃষ্টাকে বিজয়নগরে পিতামাতার 
মৃত, কৃষ্ণকর্ণামূতের সারঙ্গরঙ্গদ| নামে টীকা প্রভৃতি কয়েক- পারত্রিক উদ্ধারের জন্য পাথত্ধের সুবৃহৎ নরসিংহের মুত্তি 
খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। গ্বাপন করেন। ইহার পাটরাণীর নাম ছিন্নাদেবাক্ম! । 
কৃষ্ণপীক্ষিত, ১ রঘুনাথ-তৃপালীয় নামক অলঙ্কার-রচয়িতা। কঞ্খদেবের প্রদত্ত তাঅশাসনাদি পাঠে জান! যায়, ইনি বড় 
২ রূপাবতার নামক ব্যাকরণরচয়িতা। ৩ যজ্ঞেশ্বরের পুজ্র, দেবদ্বিজভক্ত এবং ব্রাঙ্গণদিগকে বিস্তর ব্রঙ্গোত্তরদান করিয়া 
শুর্ধদেহিকপ্রয়োগ নামক সংস্কৃত গ্রন্তকার। ৪ অপর নাম ছিলেন। ২ দাক্ষিণাত্যের মধাস্থিত জয়পুরের রাজ । বিশ্বস্তর- 
কষ্ণবজ।, মীমাংসা-পরিভাষ|-রচয়িত! | দেবের পুত্র, লালারুঞ্জদেব নাষে খ্যাত। ইনি বিজয়নগরাধিপ 
কুষ্ণদেব, ১ উৎকলের খুর্দারাজ দ্রব্যসিংহের পুত্র। সীতারামের উৎপীন়্মে ১৭৬০ খৃষ্টাব্ধে রাজ্যচযুত হন তৎ- 
প্রীক্ষেত্রের মাদলাপঞ্জীর মতে, ইনি ১৬৩৭ হইতে ১৬৪২ শক পরে রাজা! সীতারামের অগ্ুগ্রহে কষ্ণদেবের ভ্রাতা বিক্রম 
পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মতাত্তরে, ইহার অপর নাম হরেক দেব রাজা হন। এই সময় হইতে জয়পুর বিজয়নগরের. 
দেব, ১৭১৫ খৃষ্টাবেে হার রাজ্যাভিষেককাল । (31%717705  করদ হুইল। 
011987.) ২ বামাচার্যোর পুক্র, ইনি তনশ্্চড়ামণি বা কৃষ্ণদেবন্মার্তবাগীশ, একজন বিখাত বাঙ্গালী প্ডি গুত। 
ধর্মমীমাংসাসংগ্রহ নামে একখানি মীমাংসাগ্রস্থ রচনা বন্দযঘটায় নারায়ণের পুত্র, ইনি সংস্কত ভাষায় রুত্যতত্ব ব! 
করেন। ৩ মিথিলাবাসী প্রসিদ্ধ ভবদেবভট্রের পিতা । ৪  গ্রয়োগসার, শুদ্ধিসার, প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী প্রভৃতি একখানি 
বৈষ্ণবান্ুষ্ঠীনপন্ধতি নামক গ্রস্থকার। ৫ প্রস্তারপত্তন নামে শ্বতিসংগ্রহ রচন1! করেন । 
ছন্দোগ্রস্থরচয়িতা। | | রুষ্তদেহ (তরি) কৃষ্টোদেহে। যশ্ত বহুত্রী। ভ্রমর | 
কৃষ্ণদেবরায়, (কষ্থবায়ালু নামে প্রসিদ্ধ ।) বিজয়নগরের কুষফ্কদৈবজ্ঞক (পুং) ১ একজন প্রসিদ্ধজ্যোতিঃশান্ত্রবিৎ | প্রসিদ্ধ 
একজন গ্রাবলপরাক্রাস্ত হিন্দু রাজা। ইহার পিতা রাজা জ্যোতিগ্রন্থকার নুসিংহের পিতা ও দ্িবাকরের পিতামহ। 
নরসি:হ ও মাতার নাম নাগলাদেবী বা! নাগান্মা। বিজয় ২ বল্লাল-দৈবজ্ঞের পুর, রঙ্গনাথের ভ্রাতা, ইনি দি্লীশ্বর জাহা- 
নগরের রাঁজগণের প্রদত্ত অনুশাসন ও খোদ্দিত লিপিপাঠে লীরের অধীনে কার্য করিতেন। ইহার রচিত ছাদকনির্ণয়, 
জান! যায়, কঞ্চদেবের মাতা রাজা নরসিংহের মহিষী ছিলেন পঞ্চপক্ষী, পরমেস্বরীর, প্রশ্নরুষ্তীয়, (ভাস্করের ) লীলাবতীর 
না, একজন নর্তকী ছিলেন মাত্র । ৰ বীজবিবৃতি-কল্পলতাবতার নামে টীকা, বীজান্কুর নামে বীজ- 
রাজা রুষ্ণদেব ১৫০৯ খৃষ্টান রাজ্যে অভিষিক্ত হন। গণিতের টীকা, শ্রীপতিটাকা, সিদ্ধান্তদার ও হৃর্ষ্য সিদ্ধান্তো- 
(4001), 91017 30000761) 110018৮ ০01,11৮ 095) প্রথমে দাহরণ নামে কএকখানি জ্যোতিগ্রন্থ প্রচলিত আছে। 
ইনি কাঞ্ধীপুরের নিকট দ্রাবিড়রাজ্যে প্রবেশ করেন, পরে কৃষ্ণদ্বিবেদী, কাব্যপ্রকাশের মধুরসা নামে টাকাকার। 
উন্াতুরের গঙ্গাবংশীয় রাজাকে পরাভব করিয়া তাহার অধি- কৃষ্ণদ্বপায়ন (পুং) দ্বীপে ভবঃ দ্বীপ-অণ্‌ নিপাতঃ। যছ! 


কুত শিবসমুদ্র ছর্গ ও শ্রীরঙ্গপত্তন নগর আক্রমণ করেন । ্বীপং অয়নং আশ্রয়োষস্ত ততোইণ্‌(প্রজ্ঞ। দিত্যম্চ। পা৮181৩৮)) 
অনন্তর সমস্ত মহিম্ুররাজা তাহার বশীভূত হয়। ১৫১৩থুষ্টান্বে ততঃ কর্মধা। বেদব্যাস। ই 
রাজা বীরভদ্রকে পরাস্ত করিয়া নেল্লংর ও সদূর্গ উদয়গিরি পততস্তন্মিন্‌ গ্রতিজ্ঞাতে তীক্ষেণ কুরুনন্দন। রী 


জয় করেন, এবং তথা হইতে রুষ্ণস্বামী মুর্তি আনিয়া বিজয়- কৃষ্ণদ্বৈপায়নং কালী চিন্ত্য়া মাস £বৈ মুনিম্‌॥” ভারত, ১৯০৫।১৩। 
নগনে বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন; ৮  বসুনাদীপে বেদব্যাসের উৎপত্তি হয়, দ্বীপে জন্ম হইয়াছে 
১৫১৫ খৃষ্টাব্কে, ইনি গ্রতাপরুদ্র-গজপতিরাজকে পরান্ত করেন, বলিয়া! ইহাকে ছৈপায়ন বলে। : 
পয়ে কষ্ণানদীর দক্ষিণতীরম্থ কোগবীড়, কোগুপন্লী ও এক কৈবর্ত ধর্্মকামনায় সাধারণের পারাপারের নিমিত্ত 
কাজমহেত্ট্রী অধিকার করেন। উদয়গিরি জয়ের পর তিনি যমুনা মর্দীতে একখানি নৌকা রাখিয়াছিল ; তাহার কন্তা 
উড়িষ্ণায় গিয়! তখাকার গজপতিরাজের কন্তার পাণিগ্রহণ পিতার আদেশে এ নৌকা একদিন উপস্থিত ছিল। দৈব- 
করিয়াছিলেন। তৎপরে দাক্ষিণাত্যের পূর্বউপকূলস্থিত সমস্ত ক্রমে পরাশরমুনি নদীপার হইবার জন্ত উপস্থিত হইল। 
রাঙ্গ্য তাকার অধিকৃত হয়। ইনি যবনরাজ্যের সীমানির্দেশ্ষ নৌকা ধখন মধ্য যমুনায় উপস্থিত, তখন কন্তার রূপে মুগ্ধ হই! 
. বলিস . তাহার প্রদত্ত অগ্ুশাসমে উত্ত হইয়্াছেব। ১৫২১ মহর্ষি আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কৈবর্তরুমারী 
খুতাবে ইনি কোগুবীড়*নগরে একটা বৃহৎ দেখালক় প্রতিষ্ঠা আসতমুখখী হইল। ফোন উত্তর করিল না। খুলি জাদর- 
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সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, “শোভনাক্গে! আমি তোমার 
রূখে মুগ্ধ হইয়াছি। তূমি জমাব্ব আশা বিফল কম্তিও ন1।” 
ধীবরকন্তা বলিল, “মহাভাগ! এই নদী অনান্তৃত স্থান, 
নৌকায় কোনপ্রকার আবরণ নাই, শতসহ্ত্র নৌকাযাত্রী 
এখনই হয়তে! উপস্থিত হইবে । এইরূপ স্থানে ক্িগ্রকারে 
আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে, বিশেষ আমার শরীরে 
যে ছুর্গন্ধ আছে, তাহাতে আপনি নিশ্চয় আমার নিকট 
আসিতে পারিবেন না।*--মহর্ষি যৌগবলে কুজ্মাটিকার সৃষ্টি 
করিলেন। দশদিক অন্ধকার হইল। কন্ঠ সম্মতা হইল। মহ্ধি 
আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। মহ্র্ষির আদেশে ধীবর- 
কুমারী সেই গর্ত ষমুনাম্বীপে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন 
করিল । তাহার কন্তাভাব কলঙ্কিত হইল না। দ্বীপমধ্যে 
সেই গর্তে ব্যাসের উৎপত্তি হইল । ভারত, আদি ১০৫ অঃ। 
[ ব্যাস দেখ। ] 
কৃষ্ণধত, র কষ্ধুস্তর (পুং ব্রযা ধত্তুরঃ ধুত্ত,রে বা 
কর্মধা ৷ কৃষ্ণবর্ণ ধৃস্তর, কনকধুতর!। পর্্যার_সিদ, কনক, 
সচিব, শিধ, কৃষণপুষ্প, বিষারাতি, ক্র,রধূর্ত। ইহার গুণ-_-কটু, 
উষ্ণ, শরীর-লাবণ্যকারী, ব্রণরোগ, ত্বক, ইন্জিয়ের শিথিলতা, 
ক, অতিজর ও ভ্রম-নাশক | (রাজনির্ঘপ্ট)। [ধুতৃরা দেখ ।] 
কষ্ণধরং রক, কৃষ্ধৃত্ত, রক (পুং) ক্কষ্থধৃস্ত,র, কনকধুতর!। 
কৃষ্ণধন ব্‌ক্লী) কৃষ্ণ কুসিতং ধনং কর্ধধা। নিন্দিত ধন। 
দ্যতাদি নিন্দিত কর্ম করিয়া ষেধন উপাজ্জিত হয়। 
“পাস্বিকদ্যুতচৌর্ধ্যাপ্তং গ্রতিরূপকসাহসৈঃ। 
ছলেনোপাজ্জিত: ধচ্চ ততকুষ্ণং শ্বমুদা ৃতম্।” (বিষণ সং) 
জপাত্রকে পাত্র কল্পন৷ করিয়। দ্যুত, চৌর্য্য, প্রতিনিধি, 
সাহস, ছল প্রভৃতি ধর্্নাশক উপায় দ্বারা অর্থোপার্জন 
করিলে সেই ধনকে কৃষ্ণধন বলে। 
রুষ্ণধীর, হারতঙ্গের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ভবিষ্যে বঙ্গ 
খণ্ডে লিখিত আছে, হরিভক্তিপরায়ণ ক্ৃষ্ণধীরনামক ব্যক্তির 
নামানুসারে গ্রামের নামকরণ হয় ৮ ( ভব-ব্রক্ষ* ৪৭১৩) 


কৃষ্ণধূর্ভটিদীক্ষিত, কোঃংপুরীনিবাসী বেঙ্কটেশদীক্ষিত্তের . 


পুর্জ শেফীর গর্ভজাত। ৪৮৭৫ কল্যন্ধে (১৬৯৬ শকে) ইনি 
বিক্রমগট্টনের ( উজ্জয়িনীর ) রাজ! গজসিংহের পুত্র মহারাজ 
রাজসিংহের জন্ত তর্কসংগ্রহের “সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়” নামে এক- 
খানি উৎকৃষ্ট টীক। রচনা করেন। 
কুষনগর, '১ নদীয়া জেলায় রুষ্নগর উপবিভাগের প্রধান 
নগর। জলঙ্গীনদীর তীরে অক্ষাণ ২৬২৩৩১ উঃ, দ্রাঘি* 
৮৮০৩২ ৩১ পু মধ্যে, অবস্থিত । কুঞ্চনগরের মিউনি- 
' সিপালিটীর অধিকার প্রায় ৭ বর্গমাইল । তাহার মধ্যে প্রায় 


[8৪৬ ] 


ক্ৃধপক্ষ 


৭০০৬ গৃহ.ও ২৬৭৫৯ জন লোক, আদালত ও কলেজ আছে। 
কৃষ্ণনগর একটী ব্যবসায় প্রধান শ্বান। এখানে অতি 
উৎরুষ্ট দেশীয় মসলিন পাওয়া -ঘায়। এখানকার কুত্তকার 
দ্বার গঠিত মাটির পুতুল বিশেষ বিখ্যাত । 

রুষ্ণনাঁথ, ১ একজন বিখ্যাত স্থৃতির টাকাকার। ইহার রচিত 
অব্রিসংহিতাটীকা, দক্ষদংহিতাটাকা, মনুস্থৃতিটাকা, ৰ্যাস- 
স্বৃতিটাকা, সংস্কারতত্বটীক।, স্সানদীপিকাটকা', স্বৃতিকৌমুদী- 
টীকা ও স্বৃতিসারটীকা পাওয়া যায়। ২ একজন সংস্কৃত কবি, 
ইনি আনন্দলতিক1, কালিকোপনিষদ্দী পক, চগ্ডিকার্নক্রম, 
প্রত্যঙ্গিরাতত, প্রত্যজরিস্ক্তভাষ্য, মুদ্রালক্ষণ, যোগদর্শন- 
টাকা, যোগপ্রকাশটাকা, রামগীতাটীকা, রামায়ণসার, 
বনছুর্গাতত্ব, বামনতন্ব, শিবার্চনক্রম প্রভৃতি সংস্কত গ্রন্থ রচন! 
করেন। ৩ ন্ায়গ্রস্থ জাগদীশীর একজন টাকাকার। ৪ 
ভাবকল্পলতা নামে জ্যোতিগ্রস্থের টাকাঁকার । 

রুষ্ণচনাথ, কাশিমবাজারের স্ৃবিখ্যাত কাস্তবাবুর (কষ্ণকাস্ত 
নন্দীর) প্রপৌত্র, হরিনাথের পুত্র। ১২৩৯ দালে (১৮৩২ খুঃ 
অবে ) হরিনাথের মৃত্যু হয়, তখন কঞ্চনাথ অগ্রাপ্তবয়স। 
রাজ্যের উত্তরাধিকারী তিনি বই আর কেহ ছিল না। 
১৮৩৮ থৃঃ অবে, ম্বর্ণময়ীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। তিনি 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়। রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, ১৮৪১ খুঃ অব্ধে লর্ড 
অক্লাও তাহাকে রাজাবাহাছর উপাধিদান করেন। কঞ্চনাথ 
বিদ্যান্থরাগী ও বড় দয়ালু ছিলেন। ডেবিড হেয়ারের মৃত্যু 
হইলে তাহারই উদ্যোগে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে এক 
সভা আহত হয়। ক্ষ্খনাথ হেন্ায় সাহেবের প্রতিমুত্তি স্থাপনের 
প্রধান উদ্যোগকর্তা, সেইজন্য টাকাও অনেক দিয়াছেন । 
তিনি একজন বিশ্বাসী কর্চাক্সীকে এককালে লক্ষাধিক টাক! 
প্রদান করেন। শুনাযায় কাশিমবাজারে কোন চাকরকে 
এন্দপ শান্তি দিয়াছিলেন যেপরে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। 
এই ঘটনার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়৷ থাকেন। চাক- 
বের মৃতদেছ পরীক্ষা কর! হইলে তত্রত্য মাজিষ্্রেট রাজার নামে 
ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়। হুকুম দেন যে, কলিকাতা! হইতে 
গ্রতিথানায় ঘুরাইয়া তাহাকে মুর্শিদাবাদে আন! হইবে। এনপ 
অপমান সহা কর! অপেক্ষ। মৃত্যুশ্রেয়ঃ বিবেচন। করিয়া তিনি 
বন্দুকেশ্ন গুলিদ্বার। আত্মহত্যা করেন। ১৮৪৪ খষ্টান্দে: ৩১এ 
অক্টোবর তাহার মৃত হয়। তাহার বিধবাপত্রী মহারাণী হবর্ণময়ী 
স্বর্গীয় ্বামীর বদান্যত! চিরশ্মরণীয় করিয়! রাখিয়াছেন। 

কৃষ্ণপক্ষ (পুং) কর্শধা। প্রতিপদ হইতে অমাবন্ত! পর্য্যস্ত। 
যে পক্ষে চন্দ্রের ক্ষযহম্ন। প্তত্্পক্ষাবুতৌ মাসে টা 
ক্রমেণ তু”। তিথিতত্ব। শু 


ফ্কঞ্পণ্ডিত, ১ একজন নংস্কত গ্রস্থকৰর । ইহার পিস্তান্প নাম 
নরসিংহ । ইনি পদভন্ত্রিক!'নামে একখানি ব্যাকরণ ও তাহার 
বৃদ্ধি, রাজা কল্যাণের আদেশে প্রাক্কত্তাকৌমুদীটীক! এবং 
প্রাকৃতচক্িক1 রচনা করেন ২ সন্ধ্যাবন্মনভাষ্য.ও মন্ত্রভাষ্য- 
কার। ৩ জাতকপদ্ধত্যুমাহরণ নাম জ্যোতিগ্রস্থরচয়িত|। 
৪. বিষমঙ্গল কৃত কুফ্ণকর্ণামৃতের একজন টীকাকার। 
€ কপ্ুরাদিস্তবটাক।-প্রণেত, বৈদ্যকগ্রস্থকার নাগনাথ ও 
নারায়ণের পিতা । 

কৃষ্পতিশন্মা ( ন্‌], একজন টাকাকার। ইনি অনস্লাপিকা 
নামে কুমারসম্ভব ও রঘ্ুবংশের টাক1 রচন1 করেন, উক্ত টাকার 
ইনি মৈথিলশঙ্করাটীবংশোদূত বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন । 

কৃষ্ণপদী (ভ্ত্রী) কফ পাদ যন্তাঃ অকারলোপঃ পদাদেশশ্চ। 
(কুস্তপদীযুচ। প1৮।৪।১৩৯।) ততো ডীষ্‌ কালচরণবিশিক্টাস্ত্ী। 

রুষ্ণপর্ণী (তরী ) ককষ্ং পর্ণং ষন্ত। বহুত্রী। কালতুলসী 

কুষ্ণপবি (ত্রি) কৃষ্ণঃ পৰিঃ পন্থা! বন্ত রহুত্রী। যাহার গমনপথ 
কষ্খবর্ণ। “ৰিভ1 অকঃ সম্থজানঃ পৃথিব্যাং কষ্চপবিরোধধিতি 
ববক্ষে”। খকৃ ৭1৮২1 ক্কষ্পৰিঃ কৃষ্ণমার্গঃ, সায়ণ। 

কৃষ্ণপাক (পুং) পচ্যতে ইতি পচ ঘঞ কৃষ্ণ; কৃষ্ণবর্ণঃ পাকঃ 
ফলং যন্ত বহুত্রী। করমর্দা, করমচ]। 

কষ্ণপাকফল (পুং) ক্বষ্খপাকরূপং ফলং যন্ত বছুত্রী। কর- 
মর্দা, করমচ1। 

কৃষ্ণপিঙ্গল (ব্রি) কর্ধধা (বর্পোৰর্ণেন | পা ২। ৯।৬৯।) 
১ কাল ও পিঙ্গলবর্ণযুক্ত । (ত্ত্রী)্ত্রিয়াং টাপ্‌। ২ ছূর্গা। 

কৃষ্ণপিণ্ডীতক (পুং) নিত্যকর্শধা। বৃক্ষবিশেষ। পর্যায_ 
বরাহ, কৃষ্ণখপিণ্ডীর । 

কষ্$পিণ্ভীর (পুং) কুষ্ঃ পিনডীরঃ কর্ধা। কাদির: 

রুষ্খপিগীলিকা (স্ত্রী) কষা পিপীলী কর্দধা। কৃষ্ণবর্ণ 
পিপীলিকা, কাল পিপড়া। ইহার পর্য্যায়__স্থুলা, বৃক্ষরুহ!। 

রুঞ্চপিগীলী (ভ্ত্ী) নিত্যকর্শধা। পিপীলিকাবিশেষ। এই 
পিপড়া বৃক্ষে আরোহণ করিয়া থাকে। চলিত ভাষায় 
কাঠপিপড়।। র 

কৃষ্ণপুর, বরিবাস্কুরপ্বাজযের করানাগপন্লী জেলার অন্তর্গত 
একটা নগর । অক্ষা* ৯* ৯ উঃ, দ্রাঘি* ৭৬* ৩৩ পৃঃ এখানে 
রাজঘাটা, প্রান ছুর্গ ও জঙ্গ আদালত আছে। এক সময় 
সমুদ্র বাণিজোর জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। 

কৃষ্ণপুচ্ছ (পুং) ক্ষ; রা বিডি | সিডি মৎস্ত, 
রুই মাচ। 

কুষ্ঃপুষ্প (পুং) ক্ৃষ্চং পুষ্পমন্ত: বছুত্রী। ১ কত 
' কালধুতুর]। ্ ৪ 
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ককষ্ণভউ 
কৃষণপুষ্পী (ত্র) খিরুবৃক্ষ। | 
কৃষ্ণ প্রচ (জি) কৃষ্চং ককষ্ণবর্ণং প্রাপ্তঃ কঙ্চ-প্র-আপ-ক্ষিপ্‌ 
নিপাতনে সাধু। ১ কুষ্ণবর্ণ, প্রাপ্ত । ২ কৃষ্ঃবর্ণ প্রাপক, 


বিনি' অপরকে কৃষ্চবর্ণ করেন। 
প্কৃষ্ঃপ্রুতৌ বেবিজে 'জন্ত সক্ষিতা উভা তরেতে অতি 
মাতরং শিশুং” গ্ষক্‌ ১১৪০।৩) “কৃষ্তপ্রোতৌ অগ্সিসম্পর্কাৎ কৃষঃ- 
বর্ণতাং প্রাপ্নুব্তোঁ প্রাপতস্তো বা” সায়ণ। 
কষঞ্চফল ( পুং) ক্কষ্ণং ফলমন্ত বন্তত্রী। করমর্দ ৷ 
কষ্ণষকলপাক (পুং) ক্ষ: কষ্ণবর্ণ; ফ্টাপাকো যস্ত | করমর্দদ। 
রুষ্$ফল] (ত্ত্রী) কৃষ্ণং ফলং ধন্তাঃ বহুত্রী। ১ সোমরাজী। 
২ কোলশিমী, আল্কুলী, ছোট গাম। পধ্যায়_শুক্ষফলা, 
ক্কঞ্চফলা, জন্থু, দীর্ঘপত্রা, মধ্যসা, কোলশিঘি, পর্য্যস্কপন্রিক।। 
রুঞ্চবলক্ষ (পুং ) কষ্ণঃ বলক্ষং কর্ধধা। (বর্ণোবর্ণেন। প1 
২।১।৬৯) ১ নীলমিশ্রিত শ্বেতবর্ণ। (জি) ২ কুষ্ঃবর্ণ বিশিষ্ট । 
“অজিনে পার্খশসহিতে কষ্চবলক্ষে আবিকে” কাত্যায়ন । 
কুষ্ণবাবুই (দেশজ) কালতুলসী | (00০01181017) 8811 0017.) 
কৃষ্ণবার, কাশ্শীরের একটা নগধ । সমুদ্রপূৃ ষ্ঠ হইতে ৩৩৩২ হাত 
উচ্চে অক্ষা* ৩৩১৮ উঃ দ্রাঘি* ৭৫৪৮ পৃঃ। হিমালয়ের 
দক্ষিণদিকের ঢালু প্রদেশে ইহা অবস্থিত। চক্রভাগ! নদীর 
বামপার্থ্ে এই স্থানের ভূমি অনেকটা! সমতল। নদীর ছুইপার্ে 
পাহাড়, প্রায় ৬৬৭ হাত উচ্চ। অধিবাসীর! কতক হিন্দু ও 
কতক মুসলমান, সকলেই দরিদ্র। গৃহগুলিও অতি সামান্য 
ভাবে গঠিত। সামান্ত পশমী দ্রব্য ও শাল প্রস্তত করাই 
লোকের ব্যবসা । এই স্থান কাশ্শীররাজ গোলাবনিংহের 
অধিকারে ছিল। শিখদিগের দ্বার! পূর্বতন রাজা বিতাড়িত 
হন। শিখদিগের অত্যাচারে অধিবাসিগণ ধনহীন ও ছুর্দাশ]- 
গ্রস্ত হইল পড়িয়াছে। এখানে একটা বাজার ও হুর্গ আছে। 
রুষ্ণভট্ট, ১ 'বধগ্রকার” নামে বৈদা ্রন্থগ্রণেতা । ২ বিদ্যাধি- 
রাজতীর্ঘের নামাস্তর, ১৩৩৩ থৃষ্টাবে মৃত্যু হয় । ৩ পূর্ধ্ব ও অপর- 
পক্ষীয়গ্রয়োগ নামক সংস্কৃত গ্হকার। ৪ কর্দতত্বপ্রদীপিক! 
গ্নামে স্বতিসংগ্রহকার । ৫ কবিরহশ্, কাঁলচন্ত্রিক, ফাল- 
নির্ণয়দীপিক! ও সরোজন্ুন্দর প্রভৃতি. ধর্মশান্তর্ংগ্রাহকার । 
৬ কিরণাবলীটাকা-রচয়িতা । ৭ কৃষ্ণভক্তিচত্দ্রিকা নামক গ্রস্থ- 
প্রণেতা । ৮ বৌধায়নীয় চাতুর্মান্তপ্রয়োগ .ও শ্রান্ধপদ্ধতি-রচ- 
স্িতা। ৯ জীবৎপিতৃকর্তৃব্যসঞ্চয় নামে গ্রন্থগ্রণেতা! | ১০ তর্ক: 
চন্ত্রিক নারী স্তারগ্রন্থকর্তী। ১১ একজন ভাগবতপুরাণের 
টাকাকার। ১২ একজন মুক্তিবাদটীকাকার। ১৩ আপন্যত্ব- 
শ্রোতপ্রায়শ্চিত্তের টাকাঁকার। .১৪ সময়ময়ুখরচয়িত। ৷ ১৫ 
সিদ্ধাস্তচিস্তামণি নামে বেদাস্তগ্রন্থপ্রণেত। । ১৬ স্থতিসার- 


কষ্ণভেদী 


সংগ্রহ নামক ধর্ম্মশান্ত্র-সঙ্ক নকর্তী। ১৭ রঘুনাথের পুশ্র, 
নার়ায়ণের কনিষ্টভ্রাতা, কৃষ্তভুট্ট ও কৃষ্ণভউ্ট আর্ডে নামে 
খ্যাত; কাশীবাপী একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ার়িক, ইনি কাশিকা 
বা গাদাধরীবিবুতি, কেবলব্যতিরে কিগ্রন্থরহস্ত টাক, মঞ্জুষা! বা 
জাগদীণীতোষিণী, সিদ্ধান্তলক্ষণ, নির্ণয়সিদ্ধুদীপিক1,_ বাক্য- 
চক্ট্রিকা, ক্কষ্ণভত্রীয়, বাধপূর্ববপক্ষগ্রস্থপ্হন্তবৃহট্রীক! প্রভৃতি 
গ্রন্থ রচনা! করেন। ১৮ হোসিঙ্গরামেশ্বয়ের পুল, শাস্ত্রোহাার 
ও ছুষ্টদমন নামক সংস্কত কাব্যরচয়িতা । ১৯ পটবদ্ধন- 
বংশীয় বিষুভট্রের পুন্র, গদাধরের ভ্রাতুপ্ুত্র । ইহার রচিত 
প্দাথচন্দ্রিকাবিলাস, পদার্থরত্বমঞ্জুষ! ও মাধুরীটাক। পাওয়। 
যায়। পদার্থচন্দ্রিকায় ইনি মাধবসরস্বতীর মিতভাষিণী 
গ্রন্থের বিস্তর নিন্দা করিয়াছেন। 

কূষ্ভট্টমৌনী- রদুনাথভট্টের পু ও গোবর্দনভট্রের পৌল্র, 
ইহার প্রকৃত নাম জয়কুষ্ণ, কিন্তু নিজ গ্রন্থে অনেকস্থলে 
কেবল “কব” বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। ইনি কারকবাদ, 
লঘুকৌমুদীটাকা, বিভক্তযর্থনির্ণয়, বৃত্তিদীপিকা, শব্ধার্থ 
তর্কামৃত, শব্দার্থসা রমঞ্জরী, শুদ্ধিচন্দ্রিকা, সিদ্ধান্তকৌমুদদীর 
বৈদ্দিকপ্রক্রিয়ার সুবোধিনী নায়ী টীকা ও স্ফোটচন্দ্রিক। 

ভূতি সংঙ্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন । 

কৃষ্ণভন্ম ন্‌] (ক্লী) -্রষ্ণবর্ণভস্ম, পারদভন্ম। প্রস্তত করিবার 

প্রণালী--একটী ধান্য পরিমাণ পারদ লইয়া মারকদ্রবের 
হিত একদিন পর্ধ্যস্ত মর্দন করিবে । পরে বস্ত্রের একটী বস্তি 

প্রস্তত করিয়! তৈলকক্কদ্বারা লেপন করিবে । এর বঙ্িটা 
এরগুটিতলে বার বার পর্ভজাইয় দীপ জালিবে। বঙিমধ্যে 
পারদ রাখিতে হইবে। একটা ম্বতপূণপাত্রের উপরে আন্ত 
আস্তে আঘাত করিলেই বন্তি হইতে ক্গরিত হুইয়া পারদভশ্ম 
গ্বতপুর্ণ পাত্রে পতিত হইবে । (রসচন্দ্রিকা।) [পারদ দেখ।] 

কক্ভূম ( তরি) কৃষ্ণ ভূমি মৃন্তিকাষত্র বছুত্রী সমাসে ঘচ্‌। 
রুষ্ণবর্ম' মৃত্তিকা যুক্তদেশ। 

কষ্ড়মি (তত্র) কর্মধা। স্র্নবিশেষ, যে স্থানের মৃত্তিক] কুষঃ। 

কৃষ্ণভূমিজ। (স্ত্রা) রুষ্ণায়াছর্মেজায়তে কুষ্ভুমি-জন্‌ ভটাপ্‌। 
১ গোসুত্রিকা হণ। (ত্রি)২ কৃষঝ্ভৃনিজাত। 

কৃঞ্খভেদ। (স্ত্রী) কষ্ণবর্ণেন ভেদস্ছেদোবস্াঃ বহত্ী । কুক, 
কউর্কী। পর্যযায়_-কঠী, কটুক1, তিক্কা, কটুস্তরা, অশোকা, 
মত্ম্তশকলা, চক্জাঙ্গী, শকুলাদনী, মতস্তপিন্া, কাগ্রুহা, 
রোহিণী, কটুরোহিণী। 

কুষ্ণভেদিক (স্ত্রী) কটুকা, কটকী। 

কঞ্চভেদী (ভ্ী) কষ্ঃবর্ণেন ভেদদোহন্তাঃ বহত্রী। কুষভেদ 
গৌর়াদিত্বৎ ব| ভীহ। কটুকী। [কটুর্কী দেখ।] 


[ ৪৪৮ ] 


কৃফানুখ, 


কৃষ্ণভোগী [ন্‌] (পুং) নিত্যকর্শধা। কষ্সর্প। 

কৃষ্ণমণগ্ডল (ক্লী) কুষ্ধচ তৎ্মগডলঞ্চেতি কর্পাধা। চক্ষুর 
অবম্নব। “নেত্রায়ামত্রিভাগাত্ত, কষ্ণমগ্ডলমুচ্যতে ৷ নুশ্রত। 

কষ্মতস্তা (পুং স্ত্রী) নিত্যকর্শধা। কৃষ্ণবর্ণ মত্ন্ত, চলিত 
কথায় পকালবোস” বলে। এই মংস্ত এক একটা ৩হাত 
পর্য্যস্ত হয়। এই মতন্তে কাটা অধিক, কিন্ত ছোট ছোট 
কাটাই বেশী। সুশ্রতের মতে এই মন্গ্য নদীদাত বলিয়। 
ইহার গুণ মধুর, গুরুপাক, বাুনাশক, রক্তপিত্তকর, উষ্ণ, 
বৃষা, স্নিগ্ধ, এবং অন্নতেজস্কর । (মুক্ত, সুত্র ৪৫ অঃ 1) 

কৃষ্মল্লিক1 (স্ত্রী) ক্ষ মল্লিকাইব কর্পাধা। কৃষ্ণার্জক, 
কালতুলনী। 

কষ্ণচমালুক, কৃষ্ণমালুক ( পুং) কৃষ্ণার্জক, কালতুলসী । 

কুষ্ণমিত্র আচার্য্য, একজন বিখ্যাত নানাশান্ত্রবিদ পণ্ডিত । 
রামসেবকের পুত্র ও দেবদত্তের পৌন্র। ইনি অন্কুমিত্তি- 
পরামর্শ, প্রৌটমনোরমার কল্পলত। নামে টীকা, ফারকবাদ, 
কালমার্তগু, কাব্যপ্রকাশটাকা, বৈয়াকরণসিদ্ধাস্তমঞ্জুযার 
কুঞ্চিক নামে টীকা, কুমারসম্ভবটাক1, কৃত্য প্রদীপ, গাদা 
ধরীটাকা, তত্বচিস্তামণিদীধিতিপ্রকাশ, বৃহত্তরতরঙ্গিণী, 
তর্কপ্রতিবন্ধরহন্ত, লঘুতর্কসুধা, তর্কনুধা প্রকাশ, তিঝিনি্ণয়- 
মার্ভও, ত্রিংশচ্ছেশকীভাষা, নানাথবাদটাক।, লঘুন্তায়ন্্ধা, 
পদার্থথগুনটিপ্লনীব্যাথযা, পদার্থপারিজাত, প্রেতপ্রদীপ, 
বাধবুদ্ধিগ্রতিবদ্ধকতাবিচার, ভবানন্দী প্রদীপ, ভাবগ্রদীপ, 
শব্দকৌন্তভটীক1, রত্বার্ণব নামে সিদ্ধাস্তকৌমুদীটাকা।, রত্বাধলী- 
বাদস্ধাটাকা, বাদসংগ্রহ, বাদস্ছধাকর, বাযুপ্রত্যক্ষতাবাদ, 
বৈয়করণসিন্ধাস্ততৃষণটাকা, শ্রাদ্ধপ্রদীপ, সামগ্রী বাদার্থ, 
সামগ্রীব্যাপ্তি, লঘুসামগ্রীব্যাপ্তি, দিদ্ধান্তরহক্ত, সুবস্তবাদ, 
ুবন্তসংগ্রহ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রস্থ' রচনা করেন। 

কৃঝ্ণমিশ্র ১ প্রবোধচন্ত্রেদয় নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক নাটক- 
কার। ইনি নাটকথানি চদ্দে্লরাজ বীহিবর্শর পরিতোবের 
অন্য রচন। করেন। [কীন্তিবর্ধা দেখ।] ২ প্রায়শ্চিত্ত- 
মনোহর নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার । ৩ বীরবিজন্ব নামক এক- 
খানি ঈীহামুগরচয়িত1। ৪ সর্বতোভদ্রাদিচক্রাবলি নামক 
জ্যোতিগ্রন্থগ্রণেতা । ৫ চিস্তামণিনামক ম্যারগ্রস্থ-রচরিত] | 
৬ বিষুুর পুক্র ও নিত্যাননোর প্রপোত্র। ন্যাক্ন- 
শ্ান্ধহুত্রের শ্রান্ধকাশিকা নামে ভাষ্যরচরিতা ।--শদ্ধ- 
ফাশিকায় কর্ক, হলাযুধ ও ধর্পপ্রদীপ উদ্ধৃত হইয়াছে। 

কৃষমুখ (জি) ক্চং মুখং বদনং অথ্াং বা বন্ত বহত্রী। ১ 
বর্ণ মুখবিশিষ্ট। ২ কুষ্বর্ণ অগ্রভাগবিশিষ্ট । পন্তআয়োঃ 
কষ্ণমুখত। রো মরাভাদগমন্তথা |” গুক্রত। (পুং স্ত্রী) ও বানর 
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নারার়ণের কনিষ্ঠভ্রাতা, কুছ 
খ্যাত; কাশীবাসী একজন ' 
বা গাদাধরীবিবৃতি, কেবলব্য 
জাগদীশীতোষিণী, সিদ্ধাস্তলঙ 
চত্দ্রিক!, স্কঞ্চভট্রীয়, বাধপু 
গ্রস্থ রচনা! করেন। ১৮ হো: 
ও ছুষ্টদ্মন নামক সংস্কৃত 
বংশীক্ন বিষুভটের পুক্র, গদা 
পদ্দার্থচন্দ্রিকাবিলাস, পদার্থঃ 
যার। পদার্থচজ্ত্রিকায় ইনি 
গ্রন্থের বিস্তর নিন্দা করিয়াছে 
কৃষ্ণভট্রমৌনী-_রঘুনাথভট্টে: 
ইহার প্রকৃত নাম জয়রুষণ, 
কেবল “কব” বলিয়াই পরিচয় 
লঘুকৌমুদ্দীটাকা, বিভক্ত্যর্থ 
তর্কামৃত, শবার্থসারমঞ্জরী, 
বৈদ্িকপ্রক্রিয়ার স্থবোধিলী 
প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা কণ 
কষ্ণভন্ন ন্] (ক্রী) ক্রফবর্ণভ| 
প্রণালী--একটা ধান্য পরি 
সহিত একদিন পর্য্যস্ত মর্দন হ 
প্রস্তত করিয়া তেলকক্কদ্বার' 
এরগটতৈলে বার বার "ভিজাই 
পারদ রাখিতে হইবে । এক 
আন্ডে আঘাত করিলেই বর্তি 
স্বতপূর্ণ পাত্রে পতিত হইবে ।। 
কৃষ্ভূম (তরি) কষ ভুমি মু 
কুষ্ণবর্ণ' মুন্তিকাযুক্তদেশ। 
কৃষ্ডুমি (শ্রী) কর্মধা। সান 
কৃষ্জভুমিজ। (স্ত্রী) কষ্ণায়ািত 
১ গোমৃত্রিকা হণ। (ত্রি)। 
কষ্চভেদ। (স্ত্রী) কষ্বর্পেন ্ 
কটর্কী। পর্য্যায়--কছী, ক্ট্‌ 
মতম্তশকল।!, চক্রাঙ্গী, শুক, 
. রোহিণী, কটুরোহিণী। 
কুষঝ্চভেদিকা (শ্রী) কটুকা, খ 
কৃষ্ণভেদী (তত্র) ক্কধ্বর্ণেন ্ 
গৌক্সাদিত্বাৎ ব1 ভীষ্‌। কটু 


[8৪৮ এ 
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(ক্রস... 
' তেঙন। ৪ দানববিশেষ। 
দয়ঃ।” হরিবংশ ২৪* অঃ... 
কৃষ্ণমুদগ' (পুং) নিত্যকর্্মধা। কৃফ্সুগ, ই 
বাসস্ত, সাধব, সুযা্জ। তাবপ্রকাশমতে--ই 
ও দাহনাশক, মধুর, দীপন, লঘুপাক, পথ্য, বলকারক, 
বীর্ধযবর্ধক ও অঙ্গপুিকারী । প্রাচীনকালে কেবল শুরাষ্রদেশে 
বসস্তকালে রুষ্ণমুগ উৎপন্ন হইত বলিয়া ইহার স্ুরাষ্ীজ ও 
বাসস্ত এই ছইটা নাম হুইয়াছে। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের 
নানাস্থানে ও প্রায় সকল খতুতেই কৃষ্ণমুগ উৎপন্ন হয়। 
কৃষ্ণমূলী (স্ত্রী) কুষ্ণং মৃলং যন্তাঃ বহুত্রী। সারিবাবিশেষ, 
শ্ামালতা । [ সারিবা দেখ। ] 
রুক্ম্বগ (পুং হ্গী) নিত্যকর্পধা। কৃষ্ণসার, কালসার। 
“রুবূন্‌ কৃষ্তমৃগাংশ্চৈব মেধ্যাদন্যান্‌ বনেচরান্” মহাভারত, 
বনপর্ব, ৫৩ অঃ। 
রুষ্ণমুণ্ কৃষ্ণমৃত্তিকা (ক্ত্ী ) কর্মধা। ১ রুষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা, 
কালমাটি। পধ্যায়_প্লক্মতৃমি। রাজনির্ঘপ্ট মতে ইহার 
গুণ-_ক্ষতস্থানের দাহ ও রক্তনাশক, প্রদরনাশকারী, প্লেস 
ও পিত্ৃত্ন। ্‌ 
রষ্ণমুত্তিকা (পুং) কষ্ণ! মৃত্তিক! ভূমির্যত্র বহুত্রী। ১ কৃষ্ণ- 
ভূমি। (হেমচন্দ্র)। (তরি) ২ কালমাটিযুক্ত। 
কৃষ্ণবজুর্বেবাদ) যজুর্বদ ছুইভাগে বিভক্ত কৃষ্ঃ ও শুরু । কৃষঃ- 
ষজুঃর অপর নাম তৈত্তিরীয়। [ য্ভর্ধেদ শবে বিস্তৃত বিবরণ 
দেখ। ] 
ক্যাম (তরি) কৃষ্ণোঘামো গমনমার্গোষস্ত বহুত্রী। যাহার 
গমনপথ কুষ্ণবর্ণ, কষ্ণবন্মা। দবৃশ্চদ্বনং কুষ্ণচযামং ,রুশন্তম্” 
খক্‌ ৬। ৬। ১ কফযামং কুষ্ণবত্মানং' সায়ণ। 
কৃষ্ণযোনি (ত্রি) কষা! মলিন! নিক্কষ্ঠ যোনিরুৎপত্তি্যস্ত 
বহুবী। নিকৃষ্টজাতীয়, ছোটলোক । 
“সবৃত্রহেন্ত্ঃ কষ্যোনীঃ পুরন্দরে! দাসী বৈরয়র্ধি” 
থক ২২০1৭ । “কৃষ্ঃযোনী নিকষ্টজাতীঃ।, সায়ণ। 









কুষ্ণরক্ত (পুং) কষ্োরজঃ কর্মধা । (বর্ণোবর্ণেন। পা ২।১।, 


৬৯।) ১ নীলমিশ্রিত লোহিতবর্ণ, বেগুনীরঙ।.. (ত্রি)২ 
কষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট । 

কৃষ্ণরস (পুং) রুষঃ ক্ীতৃতো। রসঃ কর্ণধা। কাল পারদ- 
ভম্ম। প্রস্তুত করিষ্লার প্রণালী--লৌহপাত্রে কিন্বা তাত্রপাত্রে 
১ পল শোধিত গস্ৃক রাখিয়া ল্প অন্িতে জাল দিবে। গদ্ধক 
গলিয়া৷ গেলে তাহাতৈ ৩ পল সংশোধিত পায়দ দিয়া লৌহ্‌- 
দির্শিত ছাতা দিক্প। বায় বার চালনা করিষে, 'ফালস্তর 
গোময়ের উপর কদলীপত্র* রাখিব ভাহায় উপরেও চাঁলনা 
. হড 





ব্যবহার করিবেণ //আত্রেয়সংহিতা ।) 


কাজ িিসপিখে একজন পরাক্রাস্ত রাষ্রকুটবংলীয় 
রাজ অ 


পর নাম গুততুক্ক ও বৈরমেঘ । ৭৫৩ হইতে 
৭৭৫ থৃষ্টাৰ পর্যাস্ত রাজত্ব করেন। 'প্রসিদ্ধ জৈনগুর 
অকলঙ্ক ও নিষ্ষলই ইহারই ছইপুজ্র। ২ রাষ্ট্রকুটরাজ অমোখ- 
বর্ষের পুত্র, অপর নাঁম অকালবর্ষ। ইনি কলচ্রি-রাঁজ- 
বংণীয় কোলের কন্ঠ! মহাদেবীকে বিবাহ করেন। ৮৭৫ 
হইতে ৯১১ থুষ্টাক মধো রাজ্যারভ্তকাঁল। মতাস্তরে 
৯৪৫ হইতে ৯৫৭ থৃষ্টা্ রাজত্ব করেন। ৩বাষ্কৃটরাজ 
জগত্বঙ্গের পুজ্র। ৪ ওরঙ্গলের একজন গণপতি রাজা। 
১৩২৩ খৃষ্টাবে ইহার পিত৷ প্রতাপরুদ্রের মৃত্যু হইলে ইনি 
যাজা হম। এই সময়ে আলাউদ্দীন ওরঙ্গল আক্রমণ 
করেন। ৫ একজন মহারাধ্রীয় রাজা। গোবিনের পু ও 
রাঘবের পৌন্র, ইনি বর্ণাশ্রমধর্্নপ্রদীপ নামে একখানি 
ংস্কৃত ধর্মশান্ত্র রচনা করেন । 
রুষ্ণরাজ উদৈয়ার (সার্কভৌম )-__মহিশ্থররাজ চাময়াজ 
উদৈয়ারের পুভ্র। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে চামরাজের মৃতু হইলে টিপু- 
স্ুলতান্‌ রাঁজবাটী লুট করিয়া রাজমহিলাদিগকে বন্দী করিয়া 
রাখেন। এই সময়ে তাহাদের সহিত চামরাজের একটা ছুই 
বৎসরের শিশু ছিল, টিপু তাহা জানিতেন না । জানিলে বোধ 


: হয়, তাহারও প্রাণ থাকিত না। সেই শিশুর নাম কৃষ্ণরাঁজ । 


টিপুর মৃত্যুর পরদিন পূর্ণিকনা নামে এক ব্রাঙ্গণ মন্ত্র 
তাহাকে লইয়া ইংরাঞ-সেনাপতি হৈরিসের তাবুতে উপস্থিত 
হন এবং রাজপুজ্রই মহিস্থররাঁজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী 
বলিয়া পরিচয় দেন। ইংরাজ-সেনাপতি তাহার কথায় 
বিশ্বাস করিয়া ১৭৯৯ থৃষ্টাব্ধে সেই তিন বর্ধীয় রাজকুমারকে 
রাজপদে ও পূর্ণিয়াকে তাহার মন্ত্রীপদে বরণ করেন। তৎপরে 
রাজকুমার, “মহারাজ কৃষ্ণরায়ালু উদৈয়ার+ নামে পরিচিত হন। 
মন্ত্রী পূরিয়! শ্রীরঙ্গপত্তন, পরিবর্ধন করিয় মহিসথরে রাজধানী 
গ্বাপন করেন এবং টিপুজ্ুলভানের বাটী ভাঙ্গিয়। তাহার 
মালমসলায় কৃষ্ণরাজের সুবৃহৎ রাজভবন নির্দাণ করাইলেন। 
১৮১৪ থৃষ্টাবকে কৃষ্ণরাজ সাবালক হুইয়৷ স্বয়ং রাজ্যশাসন 
করিতে আন্ত করেন। ইনি বৃটাশ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক [ব. 0.0, 
৪.]. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৬৮ খুষ্টান্বে ৭২ বর্ষ বন্সংক্রমকালে 
ইনি পরলোক গমন করেন। ইহার সময় মন্ত্রিবর পুর্ণিয়ার 
স্শাসন-গুণে মহিহ্ররাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। 
কফ্য়াঞজজের নামে তাহার আশ্রিত পণ্ডিতমগ্ডলী কর্তৃক 
ফএকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । যথা-_কৃষণা ক, গ্রণপতি- 


১৯৩ 


কৃষ্ণরামবহ্‌' 
স্তোত্র, গণেশনবরত্বমালিকা, গ্রহণদর্পণ ( জ্যোতিষ ), 
চামুণ্ডালঘুনিঘপ্ট,২ চামুডানক্ষত্রমালিকা, দেবতানাম- 


কুনুমমপ্জরী, রামকৃষ্ণন্তোত্র, শকপুরুষবিবরণ, শিবনক্ষত্র- 
মালিকা, শিবমঙ্গলাষ্টক, শ্রীতত্বনিধি, সংখ্যারত্বকোশ, হুর্যা- 
চন্ত্রস্তাত্র, সৌগন্ধিকাপরিণয় ইত্যাদি। 
ক্লষ্জরাম, ১ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, অন্থমানমণিদীধিতি- 
প্রসারিণী নামে নব্যন্যায়ের টীকা রচয়িতা । ২ একজন স্মার্ত 
পঞ্ডিত, ইনি উৎসর্গনির্ণয়, দানোদ্দ্যোত, প্রায়শ্চিত্তকুতৃহল 
প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা! করেন। ৩ একজন ন্মার্তপঞ্ডিত ও 
বিখ্যাত টাকাকার, ইনি কর্্মকালপ্রকাশিক। নামে ধর্্মশান্ত্র, 
ছন্দয্তধা কর, বৃত্তদীপিক। ও বৃত্বমুক্তাবলী নামে ছন্দো গ্রন্থ এবং 
ছন্দ:কৌস্তরভটাক1, ছন্দোদীপিকাটীকা, ছন্দোমঞ্জরীটাকা, 
ভর্তহরিশত কটীকা, রামার্য্যটী কা, বৃত্তমুক্তীবলীটাকা', বৃত্তরত্বা- 
করটীক। প্রভৃতি রচনা! করেন। ৪ শিশুহিতা নামে জ্যোতিঃ- 
ংগ্রহরচয়িতা, ১৭৯৮ শকে শিশুহিত্াা রচিত হয়। ৫ এক- 
জন গ্রন্থকার, ইনি শতরঞ্রিনীনামে সংস্কৃত ভাষায় একথানি 
দাবাখেলার পুস্তক রচনা করেন। ৬ একজন নব্য সংস্কৃত 
কবি। ইনি সারশতক, মুক্তকমুক্তাবলী ও জয়পুরবিলাসকাব্য 
প্রণয়ন করেন। 
রুষ্ণরাম (বনু), দয়ারামবস্থুর পুত্র! ইহাদের আদিনিবাল 
হুগলিজেল্ার অন্তর্গত তড়।। ১৬৫৫ শকে, (খুঃ ১৭৩৩ অব্দের) 
১১ই পৌষে কৃষ্চরামের জন্ম হয়। তাহার পিতা দয়ারাম 
পারিবারিক মনন্তাপ পাইয়া তড়। পরিত্যাগ করিয়া বালিতে 
আসিয়া দিনকতক বার্স করেন। কৃষ্ণরামের বয়স তথন ১৪।১৫ 
বংসর। পিতা শ্্রিরমান থাকেন, তাহাকে অন্তমনস্ক ও শান্ত 
করিবার জন্ত কৃষ্ণরাম সেই বয়সে পুরাণের গল্প শুনাইতেন। 
কখনও বাশাস্ত্ের শ্লোক ও ভাল ভাল কথা শুনাইতেন। 
এই সময় একজন ব্রহ্মচারী বুষ্ণরামকে দেখিয়া বলেন যে, 
বালফ্কের শরীরের লক্ষণ বড় ভাল, বালক যে এককন বড় 
লোক হইবেন তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 
তিনি কষ্চরামকে শ্িধ্যি করিতে চাহিলে দয়প্তাম 
তাহাতে সন্মত হইলেন। কৃষ্ণরাম সন্গ্যাসীর, মন্ত্রে দীক্ষিত 
হইলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে তাহার! কলিকাতায় 
আসিয়া বাস করেন। কৃষ্ণরাম পিতার নিকর্ট হইতে কিছু 
টাকা লইয়া নিজে ব্যবসায় আরন্ত করিলেন। ইহাতে 
বেশ লাঁভও হইতে লাগিল। একবার তিনি মফঃম্বলের 
ববণ ,একচেটি়। করেন ও তাহ! বিক্রয় করিয়া ৪* হাজার 
টাক! লাভ কনেন। এই টাকা লইয়া! ব্যবসা বাড়াইয় 
প্রতৃত ধনোপার্জন করিয়া লইলেন। তাহার পর ব্যবসা 
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বন্ধ করি! তাহার চাকরি করিতে ইচ্ছা হইল। ২৯০০ টাক 
বেতনে তিনি ইঃ ইঙ্ডিয়া কোম্পানির হুগলির দেওয়ান 
নিযুক্ত হইলেন। এইজন্য ইহার নাম দেওয়ান কৃষ্খরাম হই' 
য়াছে। ছুই বৎসর পরে চাকরি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় 
বাগবাজারে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যশোর, 
বীরভূম ও হুগলিজেলায় অনেকগুলি জমিদারী ক্রয় করেন। 
থুঃ ১৮১১ অবে ৭৮ বৎসর বয়সে কৃষ্চরামের মৃত্যু হয়। 
কষ্খরাম দ।তা বলিয়া বঙ্গদেশে বিখ্যাত । তাহার দানও 
অসামান্য ছিল। কথিত আছে, একবার একলক্ষ টাকার 
চাউল খরিদ করিয়াছিলেন। তাহার পর দেশে হুর্ভিক্ষ 
উপস্থিত হইল। মনে করিলে তাহা বিক্রয় করিয়! সেই সময় 
তিনি বিলক্ষণ লাভ করিতে পারিতেন। কিস্তু তাহ! ন৷ 
করিয়া তিনি সেই চাউল লইয়! অপ্লসত্র খুলিলেন। তাহার 
এই আত্মত্যাগে চারিদিকে যশঃ ঘোষিত হইনা। 

বাটাতে ছুর্গোৎসব-উপলক্ষে অনেক দান করিতেন। 
কথিত আছে, প্রতিমা-বিসর্জন করিয়! গৃহে ফিরিবার সময় 
ষে কেহ পুর্ণ ঘট দেখাইতে পারিত, তাহাকে তিনি টাক! 
দিতেন। এই জন্য গঙ্গাতীর হইতে ফিরিবার সময় পথের 
দুই পার্থে শত শত লোক পূর্ণকলস লইয়া বলিয়া! থাকিত। 

ধর্মপরায়ণ কুষ্করামের অনেক কীর্তি আছে। শ্রীরাম- 
পুরের নিকট মাহছেশের রথ তাহারই কীষ্তি। যশোরের 
মদনগোপালজী ও বীরতমে রাধাবল্লভজী স্থাপন করিয়া 
সেবার জন্য যথে পরিমাণ ভূমি ও সেবায়েত ব্রাঙ্গণের বৃত্তি 
করিয়া দিয়াছিলেন। কাণীর নানাস্বানে শিবস্থাপন করেন। 
ভাগলপুরজেলার জাহাঙ্গিরা নামক স্থানে গঙ্গাগর্ডে একটা 
পাহাড়ের উপর মহাদেবের সুবৃহৎ মন্দির স্থাপন করিয়! 
গিয়াছেন। তড়া হইতে মথুরাবাটা পর্য্যস্ত একটি রাস্তা করিয়া 
দেন, তাহ] কুষ্ণজাঙ্গল বলিয়! বিখ্যাত। গয়ার রামশিলা- 
পাহাড়ের সোপান করিয়া দিয়াছেন, তাহারই অর্থবায়ে ও 
যত্বে যাত্রীগণের গ্ুবিধার জন্য কটক হইর্তে পুরী পর্যাস্ত 
প্রায় ২* ক্রোশপথের ছুইধারে আত্মবুক্ষশ্রেণী রোপিত হয়। 
জগন্লাথ, বলরাম ও স্ুুভদ্রার অন্য তিনখানি রথ করিয়া দেন 
ও তাহার ব্যয়াদির জন্ত পুরীর নিকট যথেষ্ট ভূসম্পততি দিয়] 
রাখিয়াছেন। যাত্রীর সুবিধার জন্ত পুরীর বাহিরে একটা 
বৃহৎ পুক্করিণী খনন করান। তাহার হই পুত্র মদনগোপাল 
ও গুরুপ্রসাদ। 


কঞ্চরামদাস, একজন বাঙ্গালী কবি। ইহার নিবাস নিমতা, 


ইনি জাতিতে কারস্থ । ইহার পিতার লাম ভগবতীদাল, ইহার 
রচিত ছুইথানি বাঙ্গাল! পুস্তক আছে। একখানিক্ম নাম 
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' স্কালিফামঙ্গল, অপরখানির নাম রায়মঙ্গল । রায়মজলখানি 
খাসপুর পরগণায় বড়িশ্রা গ্রামে ১৬*৮ শকাষে রচিত হয়। 
একদিন কবি এ গ্রামে কোন কার্য উপলক্ষে গমন করেন, 
সেদিন সোমবার ভাদ্রমাস। এক গ্রোপের গোশালাতে তাহার 
বাসা হয়। তিনি শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, যে বাঘে চড়িয়া এক 
জন লোক তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পরিচয় 
দিলেন যে“আমি দক্ষিণরায়। মাধবাঁচার্যা আমার মঙ্গল- 
গীত রচনা করিয়াছে--কিস্ত সে গীত আমার মনোনীত হয় 
মাই। সেআমার মাহায্া জানে না। তাহার গায়নের! 
ফাকুটা নাকুটী আর রঙ্গী ভঙ্গী করিয়া মউল্যা মলঙ্গীদিগকে 
ভূলাইয়া রাখে । অতএব তুমি 'রায়মঙ্গল” গান রচন! 
কর, যে তোমার গান না গশুনিবে, আমার বাধ তাহাকে 
সবংশে নিধন করিবে ।” এই স্বপ্ন দেখিয়া! কষ্খরাম রায়- 
মঙ্গল লিখিলেন। 

রষ্চরামের কাঁলিকামঙ্গল বিদ্যাস্থন্দরের গল্প লইয়! 
লিখিত, কিন্তু ইহাতে বর্ধমানের নামও নাই, গন্ধও নাই। 
ভারতচন্দ্রের বিদ্যান্ুন্দর লিখিত হইবার অনেক পূর্বে 
কবি কৃষ্খরামের কালিকামগ্গল লিখিত হইয়াছিল। পুস্তক 
ছুইখানি পড়িলে অনেক সময় বোধ হয় ভারতচন্দ্র কৃষণ- 
রামের স্ুরেই সবুর বাধিয়াছেন। ভারতচন্ত্র তাহার পূর্ব- 
বর্তী কোন বিদ্যান্ুন্দর-লেখকের নাম করেন নাই। কিন্ত 
বিদ্যান্থুনদর লইয়া ভারতচজ্জেরও পর যে বঙ্গদেশীয় কবি 
গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন, তিনি স্বীয় গ্রন্থে কষ্চরামের বিশেষ 
প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এই বঙ্গদেশীয় কবির নাম 
প্রাণরাম। তিনি বলেন-_- 
“বিদ্যানুন্দরের এই প্রথম বিকাশ । 
বিরচিল! কষ্খরাম নিমতা ধার বাস ॥ 
তাহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাই ঠাই। 
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই ॥ 
পরেতে ভারতচন্ত্র অরদামঙ্গলে । 
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে ॥” 
কবিরুষ্ণরামের জম্মভূমি নিমতা, ইঞ্টারণ বেঙ্গল টে 
রেলওয়ের বেলঘরিয়া ষ্েসনের অর্দক্রোশ দূরে, তাহার ভিটা 

, অদ্যাবধি বর্তমান আছ্ছে, কিন্তু তাহার বংশে কেহই নাই । 

কৃষ্খরামরায়, বর্ধমানের একজন রাজ! । কপুরবংশীয় ক্ষত্রিয় 
ধনশ্ামের উত্তরাধিকারী । ইনি নিজের নামে দিঙ্লীর বাদ- 
শাহের নিকট হুইতে সমঙ্গ আনাইন়া ছিলেন। সম্ভবতঃ 

; ইহা! হইতে ক্সলাজ। উপাধি এই বংশে প্রথম আসিয়া থাক্ষিবে। 

১৬৯৬ খৃঃ অন্দে ইনি প্রবল পরাক্রাস্ত হইয়া! বর্ধমনের 
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নিকটবর্তী চেতুয়ারাজ শোঁভাসিংহের রাজধানী আক্রমণ 
করেন। তালুকদার শোভামিংহ রাজ1 কষ্রায়ের অন্ঠায়া- 
চরণে বিরক্ত হইয়! বিদ্রোহাচরণ করেন ও আফগান যোদ্ধ! 
রহিমর্খার সাহায্যে গুপ্ততাবে রাজবাটী আক্রমণ করিয়া! রাজা 
ক্লষ্করামের প্রাণ বিনাশ করেন। রাজপরিবারস্থ সকলেই 
কারারুদ্ধ হন। কেবল রাজপুজ জগৎরাম ঢাকায় পলায়ন 
করিয়া রক্ষা পান। ক্ষিতীশবংশাবলীতে লিখিত আছে, কৃষ্ণ” 
রামের পুর অগৎরাম স্ত্রীলোকের বেশে বর্ধমান হইতে পলাইয়া 
আসিয়া কৃষ্জনগরাধিপ রামকুষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

কৃষ্ণচরায়, ১ দক্ষিণাপথের চেররাজোর একজন গঙ্গাবংশী 
রাজা, বীররায়ের পুভ্র। ২ প্রসিদ্ধ বিজয়নগরের রাজা! । 
[কৃষ্খদেবরায় দেখ। ] ৩ জান্ববভীকল্যাণ নামক সংস্কত- 
নাটক-রচয়িতা। ৪ সিদ্ধাস্তদংগ্রহ নামক জ্যোতিগ্রস্থপ্রণেত|। 

কৃষ্ণরুহা (ভ্ত্রী) কৃষ্ণ সভী রোহতি ইউর 
জতুকালতা। 

রুষ্ণরূপ্য (ত্রি) কষ্ণন্ত ভৃতপূর্ত্বঃ কষ্ণ-রূপ্য। (ষষ্ট্যা রূপ্য 
চ। পা ৫৩:৫৪ ।) কৃষ্ণের সম্বন্ধি কোন পদার্থ, যাহাতে কৃষ্ণের 
সম্বন্ধ ছিল কিস্ত এখন নাই, কৃষ্ণচচর। 

কৃষ্ণল (পুং) কষ্ং কৃষ্ণবর্ণং লাতি। ১ গুঞ্গাবৃক্ষ। (শবচিস্তামণির 
মতে বৃক্ষ বুঝাইলে কৃষ্ণল শব্দ পুংলিঙ্গ, কিন্তু অমরকোষে 
বৃক্ষ বুঝাইতেও কৃষ্ণল! শব্দ নির্দিষ্ট আছে ।) 

(ক্লী) ২ গুপ্রাফল, কুঁচ। “ছ্ধে কষ্চলে সমধূতে বিজ্ঞেয়ো- . 

রৌপ্যমাষকঃ1৮ মনু ৮১৩৫ । 

কৃষ্ণলক (পুং) কষ্টোন্তাদ্েইন্তি-্কষ্চ-লচ্‌ স্বার্থে কন্‌। ১ গুলা । 
২ পরিমাণবিশেষ, একমাষার পাঁচভাগের এক ভাগ। 
“দশার্দগুঞ্জং প্রবদস্তি মাষং” লীলাবতী। পাঁচগুঞ্জায় এক 
মাষ হয়। “পঞ্চকৃঞ্জলকো মাষঃ” মন্ধু ৮1১৩৫ । 

কুষ্ণলবণ (ক্লী) কষ্চং লবণং কর্ধা। সৌবর্চলবণ, কালা- 
লুগ। পর্য্যায়-_রুচক, অক্ষ, সৌবর্চল। 

কৃষ্ণলা (তরী) কষ্ণ-অন্ত্যর্থে লল্টুটাপ্‌। ১ গুঞ্া। ২ শ্বেতগুঞজা। 
১৩ পরিমাগবিশেষ, চলিত কথায় “রতি বলে। পর্যযায়-.. 
সাঙগুষা, গুঞা, রক্কিকা, কাকণস্তিকা, কাকাদনী, কাকতিক্তা, 
কাকজজ্যা ও শিখওনী। (রত্বমা)। 

কৃষ্ণলোছ (ক্লী) নিত্যকর্মমধা। অয়স্থাস্ত, চলিত কথায় কাস্তি- 
লৌহ বলে। দ্ত্রপুসীসতাত্রজতকুঞ্চলৌহ্মুবর্ণীনি লৌহু- 
মলঞ্চেতি ।” স্ুক্রত হুত্রস্থান ৩৬ অঃ। 


ক্ফলোছিত (পুং) কষ্চঃ মন্‌ লোহিতঃ কর্পধা। ( বর্ণে 


বর্ণেন। পা! ২১।৬৯। ) কৃষ্ণরক্ত, ধুত্বর্ণ, বেগুণেরঙ্‌.। 


কষঞ্খলৌহ (ক্রী) অযন্ধাত্ত। 


কৃষ্বিষাণ। 
কুক (পুং) কৃষং বক্তুং যস্ত বহুত্রী। বানর । কৃষ্ণবন্ত, 
শব জাতিবাচক হইলে ও সংযোগোগধ বলিয়া স্ত্রীলিলে 
টাপ্‌হইবে। (স্ত্রী)বানরী। 
কৃষ্ণবর্ণ (পুং) কৃষোবর্ণোহস্ত বহৃত্রী। ১ রাহ। কষে 
ইশুদ্ধোবর্ণঃ। ২.শৃত্র । কর্মধা। ৩ কালবর্ণ। (ত্রি)৪ কৃষ্ণবর্ণ 
বিশিইই। “কৃফবর্ণং ত্িষারুষ্চম্* ভাগবত । 
কুষ্ণবর্তনি (ত্রি) কৃষ্ণ বর্তনির্মার্গো বন্ত বহুত্রী। কষ্ণমার্গ 
যাহার গষন পথ কুষ্ণবর্ণ, অগ্নি। 
“পাবকং কৃষ্বর্তনিং বিহায়সম্” খাক্‌ ৮। ২৩। ১৯। 
'কুষ্ণবর্তনিং বর্তনির্মার্গঃ কুষ্ণমার্গং। সায়ণ। 
কৃষ্ণবর্ম। [ন্‌] (পুং) কৃষ্ণং বর্জ ধৃমপ্রসাররূপগতিস্থানং 
ষ্ত বহুত্রী। ১ অগ্নি। “হবিষা কৃষ্ণবর্মেৰ ভূয়এবাভিবর্ধাতে । 
( মন্ত্র ২৯৪1) ২ চিত্রকবৃক্ষ। ৩ রাহ্গ্রহ ৷ কুষ্ণং অপকৃষ্টং বর্ম 
আচরণং যন্ত বহুত্রী (ত্রি) ৪ কুৎসিত কর্মকারক। কৃষ্ণএব 
বর্ম (ক্লী)৫ কৃষ্ণস্বরূপ গতি। 
প্কৃষ্বস্ত্বনিগুণান্‌ গণয়স্তী জীবনেষু লঘয়স্ত্যন্নবাগম্। 
আগত বত জরেব হিমানী সেব্যতাং সুরতরঙ্গি নী” উত্তট। 
কৃষ্ণবন্মা, ১ দেবগিরির একজন কাদস্বরাজ। ইহার ভগিনীকে 
গঙ্গাবংশীয় ২য় মাধবরাজ বিবাহ করেন। ২ দক্ষিণাপথের 
গঙ্গাবংশীয় রাজা, বিষুগোপবন্মার পুত্র, দলবনপুরে অভি- 
যিক্ত হন। 
কৃষ্ণবর্বর (পুং) নিত্যকর্রধা । বর্বরবৃক্ষ বিশেষ । কালতুলসী । 
কৃষ্ণবল্লিকা (স্বী) কৃষ্ণা বল্লিকা কর্ধধা। মালবদেশোৎপনন 
জতুকালতা। (রাজনিি:। ) 
কৃষ্ণবল্লী (ত্র) রুষ্ণা বলী কর্শর্থা | ১ কৃষ্ততুলসী। ২ কর্কটা। 
( শব্দচিস্তামণি ৷) ৩ শারিবাবিশেষ, শ্বামালতা | রোজনি* 1 
কষ্খবানর (পুং) নিত্াকর্্ধা। ১ বানরবিশেষ, কালবানর । 
পর্যযায়__গোলাঙ্গল, গৌরান্ত, কপি, কঁঝচমুখ । (রাজনি*।) 
স্্িয়াং জাতিত্বাৎ ভীষ্‌। 
কৃষ্ণবিষাণা (ত্র) বিধার্ধামন্তা অস্তি বিষাপ-অরশাদিত্বাদচ 
বিষাণা বিষাণযুক্তা কৃষ্ণন্ত কষ্ঃসারমৃগন্ত বিষাণা ৬ত৪। 
যজ্ঞে দীক্ষিত যজমানের কণ্ডয়ন অন্ত কষ্ণসারেয় শৃষ্গ নির্শিত 
দ্রব্বিশেষ। কাত্যায়নশরতন্তর এইরূপ বর্ণিত আছে-_ 
“কুষ্ণবিষাণাং ভ্রিবলিং পঞ্চবলিং বোত্তানাং দশারাংবরীত।” 
তিনটী কিনব! পাচটা গ্রস্থিযু্ কৃষ্ণবিষাণা উর্ধসুখী 
করিয়! বস্ত্ের প্রাস্তদেশে বন্ধন করিবে । পরিশিষ্টকার মতে 
ক্কষ্ণবিষাপাটা এক প্রাদেশ প্রমাণ ও দক্ষিণাবর্তে বন্ধন 
করিতে হয়। 


“জিবলিঃ পঞ্চবলির্বাদক্ষিণাবুদতবতি। সব্যাবৃদিত্যেকে।, কের্ধ) 


1 ৯২ এ 


কৃকধেণী 


নয়া কত য়নং*  (াত্যারন্রো ৩* সুজ )। বীক্ষিতেন 
কর্তব্যম্‌' (কর্ক), 

তিনটা অথবা পাঠ গ্রন্থিযুক্ত। কৃষ্ণবিষাণ। ন্দিণাবর্তে 
বন্ধন করিতে হয়। কেহ কেহ বামাবর্ডে বন্ধন করিবার 
বিধানও করিয়াছেন। যজ্ঞে দীক্ষিত ( যজমান ) সেই কৃষফ- 
বিষাণ। দ্বারা কণডয়ন করিবে। 


কষ্ধোমগো বিষাণং যোনির্ধন্তাঃ বহ্ত্রী। ২ দীক্ষিত 
যজমানের ধারণীয় কষ্ণসার মুগচর্মম | 

“্যজ্ঞোসি কৃষ্ণঃ .স যজ্ঞস্তংকফাজিনং যা সা যোনিঃ 
সারুষ্ণবিষাণা।” শতপথত্রাঙ্গণ ৩২/১/২৮। 


এইস্থলে যজ্ঞশবের অর্থ কৃষ্ণসারমগ এবং কৃষ্খবিষাণ! 
শবে কৃষণাজিনের উল্লেখ কর! হইয়াছে, কফ্মৃগ চর্ঘ্রের উৎ- 
পত্তি স্থান বলিয়া কঞ্চাজিনকে কৃষ্খবিষাণা বলে। 
কুঞ্চবীজ (র্লী) কষ্কং বীজং যত্ত বনুত্রী। ১ কালিঙ্গ, তরমুজ। 
পর্ধ্যায়-_কালিন্দ, স্ুবর্তল। ইহার গুণ_গ্রাহী, শুক্রহানি- 
কারক, শীতল, গুরুপাক, উষ্ণ, ক্ষারযুক্ত, পিত্তবর্ধক এবং 
বাষু ও শ্লেক্সনাশক। (ভাবপ্রকাশ) [তরমুজ দেখ।] 
কৃষ্ণং উগ্রং বীজং যন্ত বহুত্রী। (পুং) ২ রক্তশরিগবৃক্ষ। 
লাল সজনে গাছ। 
কৃষ্ণবৃত্তা, (তরী) কষ্খং বৃস্তং যন্ত বহুত্রী। ১ পাটলাবৃক্ষ, 
পারুল। পর্য্যায়_-পাটলি, পাটলা, মোঘা, মধুদূত্তী, ফলেরুহা, 
কুবেরাক্ষী, কালস্থালী, অলিবল্পভা, তাত্রপুষ্পী । (ভাবপ্রকাশ) 
২ মাষপর্ণী, মাষানী। পর্য্যাক়__সিংহপুজ্ছী, খধিপ্রোক্ষা, 
মাষপর্ণা, মহাসহা, কাম্বোজী, পাওুলোমশপর্ণিনী। ৩ 
গান্তারীবৃক্ষ, গামীর। পর্য্যায়-_গাস্তারী. ভদ্রপর্ণী, শ্রীপর্ণা, 
মধুপর্ধরিকা, কাশ্মরী, কাশ্মীরী, হীরা, পীতরোহিনী, মধুরসা, 
মহাকুম্থমিকা। (ভাবপ্রকাশ। ) 
কষ্খবৃন্তিকা! (স্ত্রী ) কৃষ্বৃস্তা-কন্‌ অতইন্বং। ১ গাস্তারীবৃক্ষ 
২ পেটিকাবৃক্ষ, পেটারী। ৩ মাষপর্ণী। 
কৃষ্ণবেণ! | স্ত্রী) দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ নদীবিশেষ। এই নদী 
হইতে দেবহ্দ ও জাতিন্মরহ্দ নামে ছুইটা হুদ উৎপন্ন 
হইয়াছে । ইহার বর্তমান নাম কৃ । ভারত, বনপর্ব ৮৫। 
“বেণাং কষ্বেপাঞ্চ ঈরামাঞ্চ মহারসাং” ভারত বন ১৮৮ 
কৃষ্খবেণী (ক্ত্রী) কষ্বেণ! নদীষ্জি। সহপর্বতের পাদদেশ 
হইতে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে । 
"গোদাবরী ভীমরথী ক্ৃষ্ণবেধ্যাদিক! স্তখ]।” বিষুপু” ২1৩1১২। 
এই নদীই মহাভারতে কৃফ্ণবেধা এবং হয়িবংপে ক্কষ- 
বেঞ! নামে উল্লেখিত হইয়াছে। “যমুনাটচৈৰ কাবেছী ₹ফবে॥। 
তখৈবচ।” (হরিবংশ ২৩৬। ৪81) [কৃষানদী দেখ।] 


বফাসর্প 

কষ্বেত্র (ক্লী) কফ কুষ্ণবর্ণং বেত্রং কর্পধ1। ১ কালবেত। 
হকালিরালতা। 

কৃষণবেলল,র, দক্ষিপাপথের একটী জনপদ। বহৎসংহিতা)। ১৪1১৯) 
[ বেল্লুর দেখ । ] 

কৃফবাধথিঃ [স্‌] [ত্রি) কুষ্ণং কৃষ্ঞবর্ণং ব্যথিঃ গীড়কং 
কণ্টকাদিকং প্রাপ্তং যেন ঘহুত্রী। প্কৃষ্ঠবাথিরন্বদয়রনতূম |” 
(গক ২৪৭1) “কঞ্খবাথিঃ কঞ্চবর্ণং প্রাঞ্চা দগ্ধা বাথকরা 
কণ্টকাঁদয়ঃ যেন।, সায়ণ। 

রুষ্চত্রীহি (পুং) নিত্যকর্মধা ৷ ধান্তটবিশেষ, চলিতভাবায় 
কোনস্থানে কালধান ও কোনস্থানে আউসকেলে বলে। 
ইহার গুপ--কষায় রস ও লঘুপাক। পকৃষ্ণতব্রীহীণাং নখ- 
নিতিনানাং |» কাত্যায়নশৌ* ১৫।৩/১৪। 

কৃষ্ণশ (রী) কৃষ্ণদশ পৃষোদরাদিত্বাদ দকারলোপে সাধু। 
রুষ্ণবর্ণদশাযুক বস্ত্র । “বাসং কৃষ্ণশং কক অকৃষণং কৃষ্ণদশংবা 
তদাখাং 1” কাতায়ন ২২।৪।১২। 

রুষ্ণশকুনি (পুংস্্ী) নিত্যকর্্মধা। কাক। 
স্ত্রীশৃদ্ঘশব-কুষ্ণশকুনি-শুনকাদর্শনম্।” পারস্করগৃহা । 

কষ্ণশণ (পুং) শণবৃক্ষবিশেষ, যাহার পুষ্প কষ্ণবর্ণ। 

রুষ্ণশক্করশন্্মী, একজন রাজ।, কবি রাজশেখরের সমসাময়িক। 

কৃষ্ঃশর্্দী, পদমঞ্জরী নামক সংস্কত পদ্যরচয়্িতা। এই গ্রন্থে 
কৃষ্ণ ও গোপীগণের প্রশংসাবাদ আছে । 

রুষ্খশার (পুং) কুষ্ণশ্চ শীরঃ শবলশ্চ। কৃষ্ণসারমূগ । 
"কৃষ্খশারে দদচ্চক্ষুঃ” শাকুস্তল। 

কৃষ্খশলি (পুং) কর্মধা। কালধান। পর্ধ্যায় _কালশালি, 
শ্ামশালি, সিতেতর। ইহার গুণ _ত্রিদোষ ও দাহনাশক, মধুর, 
পুষ্টি ও বীর্য্যবর্ধক, বর্ণকাস্তি ও বলকারক । (রাজনির্থন্ট ।) 

কষ্ণশিগ্র, (পুং) কর্শধা। কৃষ্খশোভাঞ্জন, কালসজনা। 

কুষ্ণশিম্িক! (স্ত্রী) কষ! কুষ্ণবর্ণা শিশ্বিকা, কৃৎসিত|। 


শিশ্িকা বা। কর্মধা । কৃষ্ণবর্ণ শিশ্বী, কালশিম । তৎপর্ধযায়-_ 


কাকাণ্তী। 

কৃষ্ণশৃঙ্গ (পুং স্ত্রী) কৃষং শৃঙ্গমন্ত। মহিষ। 

কৃঞ্চশেষ, শ্কোটতত্ব নামক সংস্কৃত গ্রশ্থকার। 

কৃষ্খমখ (পুং) কৃষ্ন্ত সখা টচ্। (রাজাহসখিভ্যষ্টচ্‌। 
পা ৮1৪৯১) ৬তৎ ১ মধ্যমপাগুব, অঙ্ছুন। ২ অঞ্জুনবৃক্ষ । 
(হী ) ৩ কষ্চজীরা । 

কঞ্সমুস্ভব! (শ্রী) কষা সতী সমুস্তবতি সংভৃ-অছ। ১ কঃ. 
গঙ্জা, কৃষ্ণানদী। কৃষ্ধঃ যুমুত্তবো যন্ত বহবী। ২ কষ্চপুত্র 
কামে প্রভৃতি । 

স্কষ্সর্প (গং সী) নিত্যকর্শধা | ১ কৃষঃবর্ণ নর্প, কেউটিয়। 
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কষ্সারঙ্গ 


( কেউটিয়া দেখ ।1 “আশীবিষৈঃ কক্কসর্পৈঃ সুপ্তং চৈনমদং- 
শয়ং।” ভারত আদি ৬১ অঃ। কৃষ্ণসর্প শব সংযোগোপধ 
বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্‌ হইবে । (ন্ত্রী) ২, বসম্তকালীয় শত্ত- 
বিশেষ। প্বসন্তে কৃষ্ণর্পাখ্যা গোঁনসী চ প্ররৃশ্ততে |” স্ুশ্রুত 
উত্তরতন্ত্র ৩* অঃ। 
কুষ্ণসর্ষপ (পুং স্ত্রী) নিত্যকর্শরধা। কালসর্ষপ। রাইসরিষ!। 
(রাজনি* )। পর্য্যায় __ক্ষব, ক্ষতাঁভিজনক, কমিকৎ। ইহার 
গুণ--অতিশয় কটু। (ভাবপ্রকাশ )। 
কৃষ্ণমার (পুং) কৃষ্স্চ সারঃ শবলশ্চ কর্পরধা |. ১ হরিণভেদ, 
কালসার। 
প্কষ্ণসারস্ত চরতি মৃগে! যত্র স্বভাবতঃ। 
সজেয়ো ব্জীয়ো দেশো ম্নেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ1” মন্থ ২২৩। 
পর্ধযায়_কৃষ্ণশার । কষ্খসারঙ্গ | (রাজবল্লভ )। কৃষ্ণমুগ 
কালসার, কালা-হরিণ প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া 
থাকে । এই হরিণ টট্টগ্রামে শ্রীহট্রের পর্বতে অধিক 
দেখিতে পাওয়া যায়। মলয় ও ন্ুমাত্রা্থীপে ইহাদের 
দল আছে। মলয়বাসীরা ইহাদিগকে পরুষো ইতাম্” 
বলিয়া থাকে। অন্ঠান্ত হরিণ অপেক্ষা কঞ্চসারের 
আকুতি কিছু বন়। রং অনেকট! কাল। জন্মিবার 
ছুইবৎসরের- মধ্যে ইহাদের চিবুকে ও গলদেশে লম্বা লম্বা 
লোম দেখা দেয়। অন্যান্ত হরিণের সেন্ধপ দেখা যায় 
না। অশ্বের সহিত হইহীক্ষেক কতক সাদৃশ্ত আছে 
বলিয়া! গ্রীকপণ্তিত আরিস্ততল ইহাকে “হিপিলেফাস 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। কাণের কাছে ও লাস্কুলে 
অন্তান্ত হরিণ অপেক্ষা লোম কিছু অধিক। কৃষ্ণচসারের 
পুরুষজাতির শৃঙ্গ থাকে, জীজাতির থাকে নাঁ। মাদি- 
কৃষ্চসারের গলায় লোম অপেক্ষাকৃত ছোট । সময়ে সময়ে 
অন্তান্ত হরিণের মত ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়; আবার 
কোন কোন সময়ে বয়সকাণ্ু অনুসারে ইহারা জোড়া 
জোড়া থাকে । স্থানবিশেষে ইহাদের আকরুতিটৈবলক্ষণ্য 
হয়। যেখানে প্রচুর আহারীয় পায় অথচ ব্যাস্রাদির ভয় 
নাই, সেখানে ইহাদের আকুতি অপেক্ষাকৃত বড় হয়। 
যেখানে আহারের সামগ্রী প্রচুর নহে, অথচ হিংঅ' জন্বর 
ভয়, সেখানে ইহাদের আকার প্রায়ই ছোট হুইয়া থাকে । 
বোর্ণিও ও ববদীপেও কৃষ্ণসার দেখা যায়। বৈদ্যকমতে 
ইহার মাংসের গুণ-_গ্রাহী, রুচিকর, বলকর ও জরুনাশক । 
২ ঘ,হিবৃক্ষ। ৩শিংশপাবৃঙ্গ। ৪ খদিরবৃক্ষ। 
কষ্সারঙগ (পু) কষ্ণঃ সারজো মৃগঃ কর্ণধা। ১ হরিণভেদ, 
কষ্ঃসায়। প্কফ্খসারঙং মেধ্যমভাবে লোহিতসারজম্‌” 


কুফা! ্‌ 
 (কাত্যাক্নশ্রো" । ৭৯1২১) কক) ভামঃ সারজঃ' সারজ- 
বণান্গুবিদ্ধঃ, কর্কাচাধ্য । | 
কৃষ্ণসারধি (পুং) কষ; সারতির্ধন্ত বহত্রী। ১ মধ্যদমপাণুব, 
অর্জুন । ভারতীয় মহাযুদ্ধে অর্জুনের প্রার্থন। 'অন্থসারে ₹ফ 
তাহার সারথ্ স্বীকার করেন। ২ অর্জুনবৃক্ষ। 
কৃষসার! (তরী) শিংশপাবৃক্ষ, শিশুগাছ। 
কষ্ণ$নারিবা (স্ত্রী) শ্তামালতা। (সুশ্রত 1) 
কৃষ্ণসিংহ, কষ্ণগড়ের একজন কচ্ছবহ রাজা, সুর্য সিংহের 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইনি কৃর্য্যসিংহ কর্তৃক ১৬১৫ খৃষ্টাবে নিহত-হুন। 
বাদশাহ জাহাঙ্গীর কৃষ্ণখসিংহের ভগিনীকে বিবাহ করেন, 
তাহার গর্ভে সম্রাট শাহজহানের জন্ম হয়। 
রুষ্তসীত1 (তরি) কুষ্চমার্গ, যাহার গমনপথ কৃষ্ণবর্ণ। “মুসুক্ষ্ো 
মনবে মানবস্ততে রঘুক্রবঃ কৃষ্ণসীতাস ভ জুবঃ1” খাকৃ 
১/১৪৯।৪। কষ্পীতাপঃ কৃষ্ণমার্গাতঃ | সারণ। 
কৃষণম্ন্দর (পুং ) কষ্ণবর্ণোহপি হুদ্দরঃ। যিনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও 
সুন্বর, শ্রীবুষণ। 
কৃষ্ঃক্কন্ধ (পুং) কৃষ্ণ কফাবর্ণ: ধিরীতি টিটি 
কৃষ্মসা (হ্য)([ভ্ত্রী) কুষ্ণন্ত স্বসা ভগিনী ৬তৎ। ছূর্গা। 
( ভবানী কৃষ্ণমৈনাকম্বস। মেনাদ্রজেশ্বরা । হেম ২১১৮) 
কৃষ্ণা স্ত্) কষের্নক্‌ পত্বং ততষ্টাপ্‌। ১ ত্রৌপদ্দী, পঞ্চপাও্ডবমহ্ষী। 
“ককফ্েত্যেবাক্রবন্‌ কষ্চাভৃৎ সাপিবর্ণতঃ। 
তথ! তন্মিথুনং ষজ্ঞে দ্রুপত্ত মহামখে |” ভারত আদি ১৬৮1৪৪ 
[দ্রৌপদী দেখ ।] ২ পুরাণোকজ এক নদী । [কষ্টানদী দেখ।] 
৩ নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ। ৪ দ্রাক্ষা, কিস্মিস্। ৫ নীল 
পুনর্ণবা । ৬ ক্বষ্ণজীরক, কেলেজীরে । ৭ গান্তারী । ৮ কটুকী। 
৯ সারিবা। ১০ রাজসর্ষপ। ১১স্ঠানা পক্ষী । ১২ পর্পটা, 
উত্তরভ্রেশে পপরী বলে । (ভাবপ্রকাশ।) ১৩ কাকোলী | ১৪ 
দোমরাজী। ১৫ বিষযুকজবৌ ক, জঁকবিশেষ। ইহার আকুতি 
অঞ্জনচর্ণের ন্যায়, শরীরে স্থূল শিরাও লক্ষিত হয়। (সুশ্রতু।) 


১৬ মান্দ্রাজপ্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা । অক্ষ!” ১৫৩৫ 


ও ১৭*১০+ উঃ, দ্রাঘি* ৭৯*১৪ ও ৮১৩৪ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত । 
ইছার উত্তরে গোদাবরীজেলা, পুর্বে বঙ্গোপসাধর, দক্ষিণে 
দেক্স,র, পশ্চিমে নিজামের রাজ্য ও কর্ণ,ল। গণ্ট,র ও মস্লি- 
পতন এই ছুইটা কালেক্টরি বিভাগ (বইয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাবে 
 ক্কৃষ। নাষে এই স্বতন্ত্র জেলা স্থাপিত হইয়াছে । জেলার 
রাজস্ববিভাগ এখন মসলিপন্তনে ও বিষয়বিভাগ গপ্টুরে 
আছে। জেলার ভূপরিমাণ ৮*৩৬ বর্গদাইল। জনসংখ্যা 
১৪৫২৩৭৩ হইবে। কৃকাজেল! লাখারণতঃ সমতল । মধ্যে 
মধ্যে বিশ্বকৃওা, কোগুবীড়, কোগাপন্ী, জমলবৈহর্গ 
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নামক কফএকটা ছোট ছোট পাহাড় আছে। কৃফানদী ইহার 
মধ্যে প্রবাহিত। এতখাতীত মুন্যেয়ের, পলেক, নগুলের 
নামক আরও কয়েকটা ছোট নদী আছে। কফোলাক্প নামক 
একটা হদও ইহার মধ্যে অবস্থিত, উহ! দৈর্ঘ্যে ১০ ক্রোশ 
ও প্রস্থে ৭ ক্রোশ। এই জেলায় লৌহ ও তাত্রের খনি ছিল-। 
তাশ্রও প্রস্তত কর! হইত। কিন্ত এক্ষণে আর সেসকল 
নাই। হীরকের খনি আছে। অন্তান্ত প্রস্তর এখনও পাওয়। 
যায়। বন বড় অধিক নাই। যাহা আছে, তাহাতে ব্য, 
চিতাবাধ, ক্কষ্সার, চিত্রমৃগ গ্রত্থতি দেখা যায়। বিষধর 
সর্পও অনেক আছে । 
এই জেলার অন্তর্গত ধরণীকোট। ও অমরাবর্তী নগর 
অতি প্রাটীন। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের সময়েও ইহাদের সমৃদ্ধি 
ছিল। এখানকার নগরে পুর্বে চালুক্যবংশীয় রাজগণ 
রাজত্ব করিতেন, তাহার পর গণপতিবংশ আসেন। খ্বৃহীয় 
চতুর্দশ শতাবিতে রেড্ডিরাক্গণ তাহাদিগকে পরাজিত 
করিয়া বিবকুণ্ডা, কোগুবীড়, ও কোগাপন্ী নামক স্থানে 
ছুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু পঞ্চদশ শতাবীতে বিজয়নগর- 
রাজবংশীয় দেবরার এই প্রদ্দেশ অধিকার করিয়া নৃতন 
রাজ্য স্থাপন করেন। তাহার্দিগকেও অধিকদিন রাজ- 
ভোগ করিতে হয় নাই। খুষ্টা ১৪৬৩ হইতে ১৪৮৬ অবের 
মধ্যে বাঙ্গনী-রাজ্যের রাজা ২য় মুহপ্মদ ইহা! নিজ অধিকার- 
তুক্ত করিয়৷ লন। অন্লদিন পরেই বাঙ্গনীরাজের উচ্ছেদ 
হইলে ১৫১২ থৃষ্টাবে গোলকুণ্ডার রাজ] কুলিকুতুব শাহ্‌ এই 
জেলার যস্লিপত্তন-বিভাগ অধিকার করিয়া লইলেন। বাকি 
অংশ তখন নরসিংহদেবরায়ের অধিকারে ছিল । [কৃষ্দেবরায় 
দেখ।] ১৬০০ খৃষ্টাবে কুতুবের প্রপৌন্ত্র তাহাও অধিকার 
করিয়া লন, কিস্তু ১৬৮৭ খৃষ্টাবে অরঙ্গজেব তখনকার রাজা 
তনিশাকে পদচ্যুত করিয় রাজ্যটা নিজ অধিকা রভুক্ত করেন। 
১৬২২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের! মসলিপত্তনে কুঠি নির্মাণ করিয়! 
বাণিজ্য ব্যবস! করিতে থাকেন। ১৭৫০ থৃষ্টাকে ফরাসিয়্া 
ইংরাজের নিকট হইতে অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন.। 
৯ বৎসর পরে কর্ণেল ফোর্ড সসৈনে আসিয়া তাহাদিগকে 
তাড়াইয়া আবার ইংরাজাধিকার স্থাপন করেন.। ১৭৬৫ 
খৃষ্ঠাবে দিল্লির বাদসাহ ইংরাজদিগকে একটী সনন্গ দ্বেন। 
পর বৎসর নিজামের সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইংয়াজের 
অধিকার ক্রমে দৃঢ় হইয়া উঠে। ১৮২৩ খৃষ্টাবে ইংরাক্গ- 
কোম্পানী এ গ্রদেশের সকল তার নিঞ্জে গ্রহণ কয়েন। 
তৈলঙ্গী ভাষা এদেশে অধিক গ্রচলিত। অধিবাসীর! 
অধিকাংশই দরিজ্র। অপেক্ষাকত সমৃদ্ধিশালী লোকের বাড়ী- 


কষা! 


খুলি ইষউকনির্শিত। [অবশিষ্ট সমস্ত সৃত্িকাগঠিত। লোক- 
সংখা! প্রায় ১৪৫২৩৭৪। তন্মধ্যে ১৩৭৩৪৯ হিন্দু, 
৭৮৯৩৭ ঘুসলমান। মস্লিপত্তন, গণ্টর, বেজবাড়া, 
জজ্ঞযাপেট, চিরালা, বাপটলা, বিচ্ুকুণ্ডা, দাচেপল্লি, ও 
গুদিবদা এই কএকটা প্রধান নগর। 

ক্কষ্চানদী যে স্থানে সমুদ্রে পড়িয়াছে, সেখানে একটি বন্থীপ 
হইয়াছে, ইহার পার্ববর্তী অধিবাপসিগণ অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধি- 
সম্পর । চাউল ইহাদের প্রধান আহারীয়। অন্ঠান্তস্থানের 
মধ্যবিত্ত অধিবাসীরাই চাউল ব্যবহার করে। কৃষ্জাজেলায় 
ধান্ত বথেষ্ঠ উৎপন্ন হুয়। এতদ্বযতীত গম, বুটা, রাগি, দাঁল, 
পাট, শোণ, তুল1, তামাক, তিল, সরিসা, লঙ্কা, হলুদ, 
নীল প্রভৃতি উৎপর হুইয়! থাকে । ফলও নানাবিধ জঙ্মিয়া 
খাকে। জ্যেষ্ঠ ও আধাঢ়মাসে যে শ্ত বপন করা যায় ও 
তাত্রজাশ্বিন মাসে কাটিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে এ প্রদেশে 
'পুনশা+ (অর্থাৎ আশু), শ্রাবণভাড্রে যাহা বপন করা হয় ও 
অগ্রহায়ণপৌধমাসে তুলিয়া! লওয়া হয়, তাহাকে “গেদদা 
(অর্থাৎ হৈমস্তিক ) ও যেশন্ত অগ্রহাকণপৌধ মাসে বোন! 
হয় ও ফাল্তনচৈত্র মাসে তুলিয়া লওয়া হয়, তাহাকে “পৈরা” 
(অর্থাং নাবি) বলিয়া থাকে । যে জমিতে ধান্ত উৎপন্ন হয় 
তাহাকে “রেগর' বলিয়া থাকে । ্বীপের নিকটস্থ প্রদেশ 
কষ্ণানদীর জলেই আবাদ হয়। এক্ষণে বেজবাড়! নামক স্থানে 
একটা আনিকট প্রস্তত করিয়! খাল কাটাইয়া কৃষ্ণার জল 
চারিদিকে দেওয়! হইয়াছে । এতদ্বতীত গোদধাবরীর জলেও 
অনেক স্থানে চাষ হইয়া থাকে। এখানে মজুরির মূল্য 
অনেক কম। 

কষণাজেলায় কার্পাসবস্ত্র-বয়ন করাই অনেক্ষের উপ. 
জীবিকা । অনেক স্থানে স্কৃতা ঘরে ঘরে গ্রস্তত হয়, জজ্ঞধ্যপেট 
ও অন্তান্ত স্থানে রেসমও প্রস্তুত হইয়া. থাকে। কাঁসা- 
পিস্তলের বাসনাদিও নানাস্থানে গ্রস্ত হয়। এখান হইতে 
নীল ও তুল! অধিক রপ্তানি হইয়া থাকে । মস্লিপত্তনে 
ভাল বন্ধর নাই বলিয়! কোকনদ দ্দিয়! অ্রব্যাদি রপ্তানি হয়। 

বস্লিপত্তন হইতে হায়গ্রাবাদ, পমনাদ হইতে গণ্টুর ও 
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ছমূলা হইয়া উঠে। সে সময়ে পূর্তকাধ্য আরম্ত হয়, কিন্ত 
লোক খাটিতে অক্ষম বৃলিয়া স্থানাস্তরে চলিয়! বাক্স । ১৭৬২, 
১৮৪৩ ও ১৮৬৪ খৃষ্ঠাবে প্রবল ঝড় হওয়ার সমুত্রের জল 
আসি! ষস্লিপত্তন প্লাবিত কয়ে । সেই সময়ে এক একবারে 
২০৩ ছানার লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। 
সুসলমানদিগের আমলে এ প্রদেশে অমিদারীপ্রথ! প্রচলিত 
ছিল। প্রানের খাজানা আদায়ের ভার জমিদায়ের উপর 
অর্পিত হয়। একজন জমিদার হইলে, তাহার পুরুযান্ুক্রমে 
ভোগদখল করিতে পারিত, ক্রমে এই জমিদারদিগের ক্ষত! 
বাড়িয়া, উঠে। শেষ তাহারা খাজান! দেওয়া! এক প্রকার 
বন্ধ করিয়াছিলেন । ১৭৫৯ থৃষ্টাকে যখন কর্ণেল ফোর্ড 
ষস্লিপত্তন অধিকার করেন, তখন নিজাম বলিয়্াছিলেন 
যে সরকারপ্রদেশ হইতে তিনি কিছুই পান না, সুতরাং 
ইংরাজদিগকে অর্পণ করিতে তাহার কোন গরতিই নাই। 
বখন কৃষ্ণাজেলা! ইংরাজের অধিকারে আসিল, তখন হাবেলি 
ও জমিদারী নাষক ছুই প্রকার জমির বন্দোবস্ত ছিল। 
গবর্ণমে্ট যে সকল জমি নিজে বিলি করিতেন, তাহাকে 
হাবেলি বলিত। ইহা! কালেরয়ের অধীন। ১৮০২ থৃষ্টাবে 
জমিদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। হাবেকি 
বন্দোবন্তে খাজনা আদায়ের বেশ স্থুবিধ। ছিল। কিন্তু তাহাতে 
জমিদারের! বথাসমন়্ে খাজন! দিতে ন! পারায়, অনেক জমি- 
দ্ারী নিলামে বিক্রয় হইভেস্ঞ্ুগিল এবং গবর্ণমেপ্ট নিজে 
কিনিয়া লইয়া খাস করিতে লাগিলেন । এইরপে ক্রমে 
জমিদারীপ্রথা প্রায় উঠিয়া! গিয়াছে । এখন সমন্তই প্রায় 
'রাযৎবারী' বন্দোৰস্ত চলিতেছে । ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেপ্ট 
কোন্‌ জমিতে কত উৎপন্ন হয়, তাহার তদারক আরম্ত 
করিলেন। ১৮৭৩ থৃষ্টান্ে এই তস্ত শেষ হয়। তৃদস্তের পর 
৩* বৎসরের জন্ত খান্ধনার দিরিখ বীধিয়া দেওয়া হইল. 


ককষ্ণাজেলার এখন ১১টা তালুক ও ছুইটা মাত্র জমিদারী 
আছে। একজন কালের ও ৪ জন সহকারী সমব্য কার্য 


নির্ধাহ করেন। এই জেলায় ২টী জেল, কয়েকটা দেশীয় ও 
ইংরাজীঃবিদ্যালয় আছে। 


বেজবাড়া, তথা! হইতে ভত্রাচল, 'নেল্স,র হইতে পগুগল! কৃফ্ণাগুর (লী) কৃকং অণ্ডরু কর্পধা। কাল অগুক্ক, কালবর্ণ 


এবং -তখ। হইতে ছায়জ্রাদাদ পর্য্যস্ত কএকটা, বড় বড় 
কষা! আছে। বেজবাড়া হইতে গোদাবরী পর্যযস্ত জলপথে 
যাওয়া যায়। 

(কথিত আছে, ১৯০৬ খুঠাবে এ গরদেশে তরানক-স্ুতিক্ষ 


হয় ।.১৮৩২1৩৪ খবঃ যে ততিক্ষ: হয়, তাহাতে গ্রায় অঙ্ষাধিক . 


স্ুগদ্ধিকা্ঠবিশেষ। পর্বযার--পৃ্ার, বিশ্বক্গপক, দীর্ঘ, কালা- 
গুরু, কেন, বকুক, ফু্কান্ঠ, ধৃপার্থ, বল্পর, মিশ্রবর্ণ, গন্ধ । 
ইহার গুখ--কটু, উদ্ণ, তিক, লেপনে শীতল, গানে পিত্ব- 
ল্বশফ। , কাচ্ছারও যতে ভ্রিদোষন্ন। (বাজনির্ঘন্ট |) 
[ অগুর দেখ ।) 


লোকে দ্ত্যু হইয়াছিল । ছুই বৎলর বর্ষ হয় মাই । জ্রন্যাদি কফাচল (পৃং) রা শ্রিক্কোংচল:। মধ্যলো*। ১ রৈবসক 


কফানদী 


। পাশা পপীপ শম্এএালাাাপপাাপপ্পাা্পালাাাাসসপাশাাশি 7 শা 777 শি 





সস 


পর্বত। এই পর্বতের নিকটে ্বারিকাপুরী এ. এবং এই পর্বত 
প্রকঞ্চের ক্রীড়াস্কান। কৃষ্ণোইচলঃ কর্্মধা। ২ নীলগিরি ২ 
কৃষ্ণাচার্যয, নৃমিংহাচার্য্ের কনিষ্ঠ পুর, ইনি নর্বশান্অবিশারদ 
ছিলেন, রামবাজের আদেশ হুত্রবৃত্তি প্রকাশ করেন, ইহার 
পুত্র নৃসিংহাচার্ধা ও রামচন্জ্রচার্যয। (প্রক্রিয়াকৌ মুদীপ্রসাদ ।) 
২ অপর নাম বিদ্যানিধিতীর্থ, ১৩৮৫ থৃষ্টাঝে মৃত্যু হয়। ৩ 
সত্যবরতীর্ঘথ নামে পরে বিখ্যাত হন, মৃত্যুকাল ১৭৯৮ খুঃ। 
কৃষ্ণাজিন (ক্লী) কৃত কৃষ্ণসারমৃগন্ড অন্ধিনম্। ৬তৎ। 
১ কৃষ্ণসার মৃগের চর্্ব। “কৃষ্ণাজিনং চোলুখলমুষাল” শতপথ- 
ত্রাঙ্গণ ১1১ । ১1 ২২। কষ্জাজিনং প্রিয়ং ষস্ত বহুত্রী । ২ এক- 
জন ধধির নাম | (পা ৬। ২। ১৬৫ সিং কৌ*) 
কৃষ্ণীজিনী [ন্‌] (তরি) ক্ৃষ্জাজিনমন্তান্তি অন্ত্যর্থে ইনি 
(অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১।) কৃষ্ঠাজিনবিশিষ্ট | - 
কৃষ্টাঞ্জন " (ক্লী ) আোতোঞ্জন, যমুনার আ্োতে ও সৌবীরদেশে 
এই অগ্রন উৎপন্ন হইত। চলিত কথায় কালমুর্শা বলে। 


কষ্ণাঞ্জনী (ত্ত্রী) অজ্যতেইনয়া! অগ্জ-করণে লুট ততো ভীপ্‌ 


কৃষণ। কৃষ্ণবর্ণ1 অঞ্জনী কর্মধা। কালাগ্রনী বৃক্ষ, চলিত কথায় 
কালীকর্পাসিকিনী | (রাজনি*) 

কৃষ্ণাঞ্জি [বৈ] (তরি) কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং অঞ্জি পুণ্ু,ং তিলকং 
বস্ত বহুত্রী। মৃগবিশেষ, ধাহার শরীরে কৃষ্ণবর্ণ তিলক আছে। 
“কৃকাপ্রিরলাঞির্মহাপ্লিস্ত উষন্তাঃ।” বাজসনেযর়সংহিতা ২৪।৪। 
'কুষাপ্রি: কৃষঃপুণ্ড, ১১ মন দর”। 

কৃষ্ণাত্রেয় (পুং) কৃষ্ণ মাত্রেয়ঃ কর্মর্ধা। খধিবিশেষ। 

কুষ্ণাধ্া। £ ন্‌] (পুং) কষ্ঠোহধবা। গমনপথো! ষস্ত বহুত্রী । অগ্নি। 

“কুষাধব! তপু র্শ্চিকেত দ্যৌরিব ম্মক্মানে! নভো ভিঃ” 

( ধক ২৪81৬) “কৃষ্ণাধব1 কৃষ্ণবত্, “সায়ণ। 

কষ্ণাদিগণ (পুং) পিপ্নলী প্রভৃতি তৈষজ্যদ্রব্য। 

কষ্ণাদ্যতৈল (ক্লী) চক্রদ্ত্বাক্ত '“তৈলবিশেষ। পিগ্লী, 
বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, শু'ঠ এই সকল দ্রব্য ছাগীর হুগ্ধে সিদ্ধ 
করিয়। তৈল পাক করিবে । এই তৈল নন্তের ন্যায় ব্যবহার 
করিলে শিরঃপীড়া, অক্ষিশৃল, মনাদৃষ্টি প্রভৃতি রোগের 
প্রতীকার হয়। ( চক্রদত্ত) 7 

কুষ্ণানদী (স্ত্রী) কর্ধারয়ে বাহুলকার পুংবন্ভাবঃ । কৃষ্ণগঙ্গ!। 
পর্যযায়- _কৃষ্ণসমুত্তবা, কষ্বেপ্যা, কুষ্ণবেঞ1, কৃষ্ণবেণী। 
“সদ! নিরাময়াং কষ্ণাং মন্দগাং মন্দবাহিনীম্‌।” ভারত ৬/৯৩৩। 

দক্ষিণাপথের পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যযস্ত বিস্তৃত একটা 

প্রকাণ্ড নদী। ইহার দৈরধ্য ৪০৭ ক্রোর্শ হইবে । পশ্চিমঘাট 
( সহ) পর্বতের মহাবলেশ্বরের নিকট অক্ষা* ১৮* ১উ£ ও 

 ব্বাধি* +৩, ৪১ পুত, আরবসাগর হইতে ২, ক্রোশ দুরে ইহার 


[8৫৬ ] 


কষ্াামগা 


উৎপতিন্বান। এই স্থানে একটা উচ্চ পাাড়ের তলদেশে 
. একটী মহাদেবের মন্দির আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটা 
' জলাশয় আছে। গোমুখ আকারের একটী প্রত্রবথ হইতে 
নিয়তই জলম্রোত প্রবাহিত হুইতেছে। ইহাই কৃষ্ণানদীর 
উৎপত্তিস্থান বলিয়া কথিত হয়। কৃষ্ণাদেবী এই স্থানের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । স্থানটা ঘন বৃক্ষপত্রাদিভে আবৃত । ইহ! 


. একটা. মহথাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত । স্কন্দপুরাণীয় কৃষ্ণ, 


মাহাস্মো বর্ণিত হইয়াছে যে, এখানে ক্গান করিলে গঙ্গাঙ্গানের 
ফল লাভ হয়, এই জন্য এ নদী কৃষ্ণগঙ্গ৷ নামেও অভিহিত। 
লানাদেশ হইতে যাত্রীগণ এই তীর্ধে আসিয়া থাকে । এই 
স্থান হইতে বাহির হইয়া কষ্ণানদী দক্ষিণদিকে সাতার! ও 
বেলগাম্‌ হইয়া কলাদগিতে আসিয়! পড়িয়াছে, তাহার পর 
: হায়দ্রাবাদের নিঞামের রাজ্যে প্রবেশ করিলে, যের্সা, 
বর্ণ, ইদ্‌গঙ্গা, ঘাটপ্রভা ও মালপ্রভ। নামক ছোট ছোট 
নদী আসিয়! ইহাতে মিলিত হইয়াছে । নিজামের রাজ্যে 
কষ্ণার জলপ্রপাত আছে, উহা! একটা দেখিবার জিনিস। 
প্রার দেড়ক্রোশ পরিমাণ স্থানে কৃষ্ণ! ২৭২ হাত নিম্নে পড়ি- 
যাছে। বন্তার সময় ইহার শোভ। বড়ই চমৎকার। উচ্চ 
হইতে পাহাড়ের উপর জল পড়িতে থাকে, আর তাহ 
হইতে উচ্চে ছিটা! উঠিয়া যখন জলকণ! কুজ্মাটিকার আকার 
ধারণ করে, তখনকার সে অপুর্ব শোভা দেখিলে বিমোহিত 
হইতে হয়। তাহার পর কতকদূর আসিয়া! ভীম! ও তুল- 
 ভদ্রা কুষ্ণার সহিত মিলিত হইয়াছে । তাহার পর পুর্ব্ধঘাট 
পর্বতের নিকট দিয়! দক্ষিণমুখী হইয়! সমুদ্রে গিয়! পড়িয়াছে। 
মুখের নিকট যে বন্বীপ হইয়াছে, তাহাও এক্ষণে কৃষ্ণা- 
জেল! বলির! কথিত । 
কৃষ্ণানদীতে পোতচালনের বিশেষ সুবিধা নাই। শ্োত 
অত্যন্ত অধিক, তাহাতে আবার নদীতল প্রস্তরময় ; জলবেগে 


কাষ্ঠের নৌক৷ প্রভৃতি চূর্ণ হইয়া! যাওয়ার বিশেষ ভয় আছে। 


ংশনিম্দিত বড় চোপড়ার উপর চামড়া দিয়া আবুভ কিয়! 
একপ্রকার গোল গোল নৌকা! প্রস্তত হয়। তাহাতেই লোকে 
পারাপার হয়। রায়চুরের নিকট গ্রেট-ইগিয়ান-পেনিন্স্থল। 
রেলওয়ের লৌহ্নির্টিত একটী সেতু হইয়াছে। সাতা- 
রায় লৌহনির্টিত একটা খাল প্রস্তুত করা হইয়াছে। 
বেজবাড়ার নিকট ছুইটী খাল বাহির হইয়া অনেক 
ভূমিকে জল সিক্ত করিতেছে। 
বৈদ্যকমতে ইহার জল-_শ্বচ্ছ, রুচিকর, দীপন, ও ৪ পাচক। 
কুষ্ণানন্দ, ১ তত্ববোধিনী নামে তন্ত্রসংগ্রহকর্তা, এই গ্রন্থে শান্ত, . 
দিগের কর্তব্যাকর্তব্য মিরপিত হইয়াছে । ২ তর্রসায়-নটদিক 


কষায়ঃ 


ইহার স্ুবিখ্যাত গ্রন্থে তান্ত্রিকদিগের অনুষ্ঠের বিধি 
নিরপিত হুইয়ছে। ৩ মানসোল্লাম নামক গ্রস্থকার। 
৪ বৈদিকসর্নস্য নাম সংস্কৃত গ্রন্থকার, এই গ্রন্থ ১৮৫৬ খৃষ্ঠাকে 
রচিন্য হয়। ৫ সহদয়ানন্দ নামক সংস্কতকাব্যরচয়িতা। 
৬ সিঙ্গাস্তসিদ্ধাঞ্জৰ নামক বেদাস্তগ্রস্থপ্রণেতা । ৭ একজন 
দার্শনিক, ইনিও একখানি সাংখ্যকারিক! রচনা করেন। €) 
৮ বিষুসহম্রনামভাষাকার । ৯ বালকঙ্গানন্দ নামে পরি- 
চিত একজন দ্রাবিড় পণ্ডিত, পুর্ণানন্দ, শ্রীধরার্ধ্য প্রভৃতির 
শিষা, ইনি ঈশ, কেন, কঠ, ছান্দোগয, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি 
উপনিষদের ব্যাথা।, ভিক্ষহুত্রভাষোর বার্তিক ও প্রণবার্থনির্ণয় 
নামে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। [বালক দেখ ।] 
কষ্ণখানন্দবিদ্যাসাগর, নদীয়াজেলাস্থ মহেশপুরের একজন 
বিখাত পণ্ডিত, কুষ্ণলীলামুতব্যাকরণ প্রণেতা, এই গ্রন্থে 
নানাবিধ ছন্দে উৎকৃষ্ট কবিতায় ব্যাকণের স্ত্র অথচ তাহাতে 
কুষ্ণগুণান্গবাদ বধিত আছে। 
কষ্ানন্দব্যানদেব রাগলাগর, রাগকল্লত্রম নামক সুবুহৎ 
সঙ্গীতকোষপ্রণেতা । কৃষগানন্দ নিজে একজন ওস্তাদ ও 
সুগায়ক ছিলেন, তিনি রাজা রাধাকান্তদেবের শব্কল্পদ্রমের 
দেখাদেখি সেইরূপ বৃহদাকারের একখানি নান! রাগরাগিণী- 
মিশ্রিত বিভিন্ন দেশীয় গীতাবলী সংগ্রহ করিয়! একত্র প্রকাশ 
করিবাঁর ইচ্ছা করেন, তদনগুসারে বাঙ্গালা, হিন্দী, কর্ণাটী, 
মরাঠী, তৈলঙ্গী, গুজরাটা, উড়িয়া, পারস্ত, আরবা, সংস্কৃত, 
ইংরাজী ও পেগুয়ান্‌ () ভাষা হইতে নান! সুরের প্রাচীন ও 
তৎকালীন প্রচলিত উতকুষ্ট গান সংগ্রহ করিয়া ৩ খণ্ডে 
বিভকু নুবৃহৎ “রাগকল্পদ্রম” প্রকাশ করেন। এই অপূর্ব 
সঙ্গীত-ভাগ্ডারখানি ১৯০০ সম্বতে (১৮৪৩ খৃষ্টান্দে ) সম্পূর্ণ 
হয়। প্রায় ৩০ বর্ষ হইল, কৃষ্ণানন্দের পরলোক হইয়াছে। 
কেহ কেহ বলেন, তিনি যে যে ভাষার গানসংগ্রহ করিয়াছেন, 
সেই সেই ভাষা কিছু কিছু জানিতেন। রাজা রাধাকান্ত- 
দেব তাহাকে অতিশয় সুম্নান করিতেন; রাজার বাটাতে 
সঙ্গীত-সংগ্রামস্থলে কৃষ্ণানন্দ মধ্যস্থ হইতেন। 
রুষ্ণাভ। (স্ত্রী) রুষ্ণসতী আভাতি কৃষ্ণা-আ-ভা-ক, ততষ্টাপ্‌। 
কালাঞজনীবৃক্ষ, কালীকর্পাসিকিনী। 
কৃষ্ণাভ্র (ক্লী)১ কাল অভ্ত। (পুং) ২কালমেঘ। 
কষ্ণামিষ (রী) লুষ্চং কৃষ্েবর্ণেন বা আমিষতি প্পর্দতে 
বর্দেন কুষঃ আমিব-ক। কালবর্ণ লৌচ। 
কষ্ণায়ও [স্](ক্ী) কর্মধা। কালবর্ণ লৌহ। 
“চামীকরোপ্রপ্রিয়ঙদস্তীকষ্ণায়ন্তা চুর্ণান্তাবপেৎ” 
ঙ সুশ্রুত চিৎ ১২ অঃ। 
1৮ 


[ 8৫৭ 1 


কষ্েত 


কৃষ্ণায়ল (ক্লী) অয় এব আয়সংস্বার্পে অণ্‌ কষঃং আয়সং কর্মধা। 
কুষ্ণবর্ণ লৌহ, কাল লোহা । 

রুষ্ার্ছচিঃ [ স্‌] (পুং) কষ্চং কুষ্ণবর্ণং অর্চির্যন্ত বনুত্রী। অগ্নি। 

কৃষ্ণার্জক ( পুং) কষ্ণবর্ণ তুলসী । পর্য্যায়_কালমাল, মালুক, 
কৃষ্ণমালুক, কৃষ্টমল্লিক1, গরক্ন, বনবর্ধ্বর, রর্বরী, জাতি, কৃষ্ণ 
বল্লী, করালক। ইহার গুণ_-কটু, উষ্ণ, কফবাত জন্ত 
পীড়ানিবারক, নেত্ররোগনাশক, রুচিকর ও সুপ্রসবকারক । 
(রাজনির্ঘণ্ট )। 

রুষ্গালু (পুং) কষ্ঃ কৃষ্ণবর্ণ আলুঃ কর্মধা। কাল আলু । 

কৃষফ্ণাবতার ( পুং) অবতারভেদ। [ কৃষ্ণ দেখ। ] | 

কষ্তাবাস (পুং) আবসত্যন্মিন আ-বস-অধিকরণে ঘঞ, কৃষ্- 
হাঁবাসঃ ৬তৎ। ১ অশ্বখ বৃক্ষ । ২ দ্বারকাপুরী। 

কৃষ্ণাষ্উমী (ত্ত্রী) গৌণভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী; কৃষ্ণের 
জন্মদিন, জন্মাষ্টমী । [জন্মাষ্টমী দেখ।] 

কৃষ্ণাহব! (ত্ত্রী) কষ্ণা আহ্বা নাম যন্তাঃ বহত্রী। পিপ্লী। 

কৃষিকা। (ভ্্রী) রুষ্ণঃ কষ্চবর্ণোভৃয়াহস্তযন্তাঃ | কৃষ্ণ-ঠন্‌ (অত- 
ইনিঠনৌ। পা ৫।২।২৯। টাপ। ১ রাজিকা, চলিতভাষায় রাই- 
সরিষা । ২ শ্তামাপক্দী। অপর নাম-_-বরাহী, শকুনী, কুমারী, 
শ্তাসা, হুর্গা, দেবী, চট্টিক1, উমা, পোতকী, পগুবিক1, মিত- 
পক্ষিণী, ব্রন্গপুত্রী, ধনুর্ধরী, পাস্থমাতা। (বসন্তরাজশাকুন। ) 

কৃষ্িিম! [ন্‌] (পুং) কষ্চন্ত ভাবঃ কুষ্ণ-ভাবে ইমণিচ্‌ (বর্ণদৃঢ়া- 
দিভ্য ষ্যশ্চ। পা ৫1১১২৩।) কৃষ্ঃত্ব । 

কৃষ্িয় (পুং) বেদোক্ত এক ব্যক্তি ইহার পিতার নাম 
কৃষ্ণ । “অবগ্যতে স্তবতে কাহ্িয়খয়” খকৃু ১। ১১৬ । ২৩। 
কিষিয়ায় কৃষ্ণোনাম কশ্চিৎ তস্য পুত্রায়' সায়ণ। 

কৃষফ্তীকরণ (পুং) ক্ষতস্থান কাল করিবার জন্ত ষে প্রয়োগ 
করা হয়। “বিভীতকভল্লাতকপিণ্ভীতকক্নেহাঃ কৃষ্ধীকরণে” 
সুশ্রুত চিৎ ৩১ অঃ 

কৃষ্েক্ষু (পুং) কষ্ণঃ ইক্ষুঃ কর্মবা। ইক্ষুভেদ, কাজলি আকৃ্‌। 
পর্যায়_শ্তামেক্ষু, কো]কিলেক্টু, কোকিলাক্ষ, কাস্তারক। 
ইহার গুণ-স্বাভাবিক তিক্ত, প্রাকে মধুর, শ্বাছু, হৃদ্য, কটু- 
রসযুক্ত, ত্রিদোষত্্, কান্তি পদ, বীর্ষ।বর্ধক । (রাজনির্থন্ট)। 

ইহার মূলের গুণ শীতল, মুত্রকারক, পিত্তনাশক, মেধ্য 

ও দাহ ঝঁচ্ছের শাস্তিকারক। ( আত্রের়সংহিত1 |) 

কষ্েয়ক (রী) পন্সপুষ্প। 

রুষফ্েত (জরি) কষ্তাধিক এঠঃ কর্ব,রঃ কর্ন্মধা। ১ কর্ব,রবণ- 
বিশিষ্ট। যাহাতে কুষ্ঃবর্ণের আধিকা আছে। কৃষ্ণ এতঃ 
হরিণঃ কর্ম । ২ ক্ৃষ্ঞবর্ণ হরিগ। 

“ইন্দ্রাণ্ে অয়ঃ কফৈৈতাঃ" তৈত্তিরীয়সংহিতা ৫৬/১৮। 


৯১৫ 


কেউঞ্চর 


কৃষ্ণোদর (পুং স্ত্রী) ক্ষ্ণং উদরং যস্য বহুত্রী। ফবর্বীকর- 
জাতীয় সর্পবিশেষ। “কফ্কসর্পো মহাসর্পং কষ্ণোদরঃ* (মুক্ত) 

কষ্ণোছুম্বরিকা! (স্ত্রী) কৃষ্ণসা বকস্য প্রিয়! উহ্দ্বরিকা। 
যহ্! কৃষ্ণ! উদ্ম্বরিক! কর্ধা। কাকোহুম্বরিকা, কাকৃডুমর। 

কৃষ্য (ব্রি) ক্কষ-কর্ম্মণি অর্থার্থে ক্প.। কর্ষণের উপযুক্তক্ষেত্র। 
প্কষ্যাং দহয়পি নম ক্ষিতিমিন্ধনেন্ধঃ1” রঘু । 

কূমর (পুং) ভূক্কঞ্‌ করণে ক্-সবন্কিচ্চ ( ক্ধূমাদিভ্যঃ কিৎ। 
উ্‌৩1৭৩।) বাছলকান যত্বং | তিলছুগ্ধ মিশ্রিত অন্ন। তিলযাউ। 
দতিলতগুলসম্পকঃ কূসরঃ সোভিধীয়তে ।” ছান্দোগপরি*। 

কৃপ্ত ব্রি) কুপ-ক্ত। ১ রচিত। ২নিয়ত। “কুণ্ডেন সোপান- 
পথেন* রঘু । ৩ছিন্ন। কুপ্তকেশনখশ্শ্রঃ* মনু। 

কপ্তকীলা (ত্র) কুপ্তং কীলঙ্পতি কুগত-কীল অপ্‌। (কর্্মপ্যপ্‌। 
পা ৩।২১।) ততে! বাহুলকাৎ স্ত্রিয়াং টাপ্‌। ব্যবস্থাপত্র, 
পট্টোলিকা, পাতি। 

কুপ্তধূপ (পুং) কুপ্রো ধুপো যেন বহুত্রী। সিহলক, শিলারস। 

কণ্তি তরী) কুপ-ভাবে ক্রিন্। ৯ রচনা, কল্পনা। 
২ অবধারণ। ৩ নিয়ম। “তেষাং কুপ্তি মন্বিতরে কলস্তে।” 
শতপথত্রাঙ্গণ ১২১১৭ । 

কপ্তিক (বি) কুপ্তং মূল্যদানেন সত্বং দেয়ত্বেনান্ত্যব্ত কুপ্িঠন্‌। 
ক্রীত। 

কে (কিম্শবজ, সর্ম) ১ কোন্‌ ব্যক্তি, কোন্‌ মনুষ্য। 
২ প্রথমার বহুবচনাস্ত কিম্‌ শবের পদ । 

কেআ (কেতকশবজ ) ১ কেতকীপুশ্পের বৃক্ষ । ২ কেয়াফুল। 

কেউ (কিং শবজ) কে।প অনিশ্চিত ব্যক্তি। 

কেউঞ্জর (কুপ্রর) উড়িষ্যার একটী করদরাজ্য। অক্ষা* 
২১০ ১ ও ২২* ৯৩০ উঃ, দ্রাঘি* ৮৫১৪ ও ৮৬*২৪৩৫ পুঃ 
মধ্যে অবস্থিত। 

এই রাজ্যের উত্তরসীমা সিংহভূমজেলা, দক্ষিণে কটক- 


জেলা"ও ধেস্কানলরাজ্য, পূর্বে মযূরভঞ্জরাজায ও বালেশ্বর । 


জেলা, পশ্চিমে ধেঙ্কানল€ পালল্লহরা ও বোনাইরাজ্য | 
ইহ1 ছুই অংশে বিভক্ত, একঅংশ পার্বতীয় উচ্চতূমিৎ,ও 
অপর অংশ উপত্যকাময়। পার্বাতীয় উচ্চ ভূমি যদ্দিও 
দুর্গম বটে, কিন্ধ ইহার মধ্যে মধ্যে অধিতাকাও আছে, 
এইরূপ অধিত্যকায় চাং/নও হয়। প্রধান গিঁরশৃঙ্গ থাক্‌- 
বাণী ২**২ হাত, গন্ধমাদন ২৩১৮ হাত, তোমাক ১৭১৮ 
হাত এবং বোলৎ ১২১২ হাত উচ্চ। ইহার ভৃপরিমাগ 
৩০৯৬ বর্গমাইল । উড়িষ্যার করদরাজ্যগুলির পরিমাপা- 
ম্থুসারে ইহ! গ্থিতীয় বলিয়! গণ্য ্‌ 

এখানে প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু ও চুয়াঁলিশ হাজার অসভা- 


[ ৪৫৮ 


কেউটিয়া 


জাতির বাগ। অধিবাসীর মধো খণ্ডাইত, ভূইয়া ও পাণ 
জাতির সংখ্যাই অধিক, গোও, কোল, সীওতাল ও শবর- 
জাতিও কম নহে। এখানে গবর্ণমেণ্টের হাতিখেদা আছে, 
বর্ষে বর্ষে অনেক হাতি ধর! হয়। মহারাজের যত্বে স্থানে 
স্বানে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । এখানকার 
প্রধাননদী বৈতরণী। ইহার রাজধানী কেউঞ্চর, উহ! 
মেদিনীপুর ও সম্বলপুররাস্তার ধারে অবস্থিত, অক্ষাৎ ২১* 
৩৭৩৫ উঃ, ভ্রাধি* ৮৫*৩৭৩১ পুঃ। 

ছুইশত বর্ষ পূর্ববে এই রাজ্য ময়ূরভপ্ররাজোর অন্তর্গত ছিল। 
[ মযুরভগ্জ দেখ । ] কোন বিষয়ে মীমাংসা করিতে হুইলে 
এখানকার প্রজাদ্দিগকে অনেক কষ্টে হুর্গমবন অতিক্রম করিয়া 
ময়ুরভঞ্জের রাজার কাছে যাইতে হইত। তাহাতে অনেক 
আপদ্‌ বিপদ্‌ ঘটিত। সেইব্রন্ত কেউঞ্চরের প্রধান ভূ'ইয়াগণ 
দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের ইচ্ছামত মমুরভঞ্জরাজের ভ্রাতাকে 
আপনাদিগের অধিপতি বলিয়া গ্রহণ করেন। তখন হইতে 
কেউঞ্চর একটা স্বতন্ত্র স্বাধীনরাজ্য বলির! পরিগণিত হয়। 
১৮০৪ থৃষ্টাববে ১৬ই ডিসেম্বর, কেউঞ্ধরের রাজ! জনার্দনভঙ্জের 
সহিত ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানির এক সন্ধি হয়, তাহাতে 
এখানকার তিনি ইংরাজরানের করদ হইলেন এবং 
প্রতিবর্ষে পেস্কাশ দ্বরূপ ১২০০ কাহন কড়ি দিতে 
ত্বীকৃত হন; তদবধি কেউঞ্চররাজ্য করদ বলিয়! গণ্য হইয়া 
আসিতেছে । 

১৮৫৭ থৃষ্টাবে কোলবিদ্রোহের সময় কেউঞ্ধররাজ বুটাশ- 
গবর্ণমেপ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তিনি 
মহারাজ” উপাধি লাভ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাহার 
মৃত্যু হয়, তাঁহার কোন প্রকৃত উত্তরাধিকারী ন! থাকায়, 
মহারাজের রাক্ষিতা ফুলবাই নামক বেশ্যার পুল ধনুর্জয় 
বুটীশরাজের সাহাযো 'মহারাজ ধন্ুর্জয়নারায়ণভঞ্জদেব” নাম- 
গ্রহণপুর্নক সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

[ ধন্ছুর্জয়নারায়ণ দেখ। ] 

কেউটিয়া, একপ্রকার বিষধর সর্প। এদেশে গোখুরা ও 
কেটিটযা এই ছইপ্রকার সর্পই সর্বাপেক্ষা বিষধর । কেহ 
বলেন, কেউটিয়ার অধিক বিষ, কাহারও মতে গোখুরার 
অধিক বিষ। কোন কোন স্থানে কেউটিয়াকে আলাশ বলে । 
এই সাপ আকৃতিতে প্রায় গোখুরার মত। তবে গোখুর! 
অপেক্ষা অধিককাল। গোখুরার মত ফণ। আছে, কিন্ত মাথার 
পদ্ম গোখুরার মত পরিফার নহে । কেউটিয়! সাপ তিনগ্রকার। 
কালীকেউটিয়া, শাখাসুটা কেউটিয়া ও গেঁড়ীভাঙ্গা ফেউটিয় 
কালীকেউটিয়ার অপর নাম, ক্ুষ্ঃসর্প বা কালসাপ, এই 


কেওন্থল 


সর্পের বিষে ওধধ প্রস্তত হয়) ইহার বর্ণ অপেক্ষাকৃত 
অধিক কাণ। শাখামুটী কেউটিয়ার গায়ে সাদা ও কাল 
দাগ আছে। গেঁড়িভাঙ্গা কেউটিয়1 অপেক্ষাকৃত উজ্দ্বল ) 
অন্তান্ত কেউটিয়ার চক্ষু যেন্ধপ রক্তবর্ণ, ইহাদের সেরূপ নহে। 
এদেশে কেউটিয়! সাপ অধিকাংশ মাঠে ও খাল বিলে থাকে। 
পুরাতন ভগ্রবাটীতেও অনেক সময় ইহাদিগকে দেখা 
যায়। কেউটিয়া সাপের স্ত্রী, পুরুষ ও র্লীবজাতি আছে। 
পুরুষজাতির শরীর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, স্থল ও গোল) ফণ! 
বড় ও গোল। চক্ষু লাল উপরদিকে উঠান। স্ত্রীজাতির 
অপেক্ষাকৃত ছোট, সরু ও চেপ্টা; ফণাও লম্বা, সরু ও 
ছোট। ম্বজাতি না পাইলে ইহারা ঢোড়া, ভাড়া প্রভৃতি 
সর্গের সহিতও সঙ্গম করে। এককালে ১৬ হইতে ৫০টা 
পর্যস্ত ডিম পাড়ে। যতদিন না ডিম ফুটে, ততদিন সর্পা 
ডিম কোলে করিয়া গর্ভের ভিতর বসিয়া থাকে । সর্প সময় 
সময় নিকটে থাকে । ডিম ফুটিয়! সলুই বাছির হইলে 
্ত্রীপুরুষ উভয়েই তাহা খাইয়া ফেলে । 

কেউয়াহছরণী (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (০৪, 
11902101)1)0118.) 

কেউটীয়ামুখা (দেশজ) কৈবর্তমুক্য ক | (0778708 7০0৮10008.) 


কেওড়া, ১ একগ্রকার সুগন্ধি আরক। ইহা কেক্পা (কেতকী) 


ফুল হইতে প্রস্তত হয়। ইহা জলের সহিত অল্লমাত্রা 
মিশ্রিত করিলে জল বেশ সুগন্ধ হয়। 

২ এক প্রকার বৃক্ষ, ভারতের পশ্চিমাংশে গঙ্গার মুখের 
নিকট ও রেস্থুণে এই বৃক্ষ অধিক জন্মে। গ্রীষ্মকালে ইহাতে 
ফুলহয়। ইহার কাষ্ট সেগুন প্রভৃতি কাষ্ঠের মত দৃঢ় 
নয়, তথাপি ইহাতে চৌকি ও দ্রব্যাদি আবদ্ধ করিবার 
বাষ্স প্রস্তত হয়। ব্রঙ্গদেশে এই বৃক্ষকে কম্বল বা 
থমনিয়া কহে। 

কেউবা (কাকশবের অপত্রংশ) কাক। 
কেওত (কৈবর্তশব্ধের অপভ্রংশ ) [ কৈবর্ত দেখ। ] 


কেওন্থল (কেউন্থল্‌) গঞ্জাবগ্রদেশের অন্তর্গত একটা, 


পার্বতীয় রাজা । অক্ষা* ৩৯,৫৫৩ হইতে ৩১*৬ উঃ এবং 
দ্রাঘি* ৭৭১০ হইতে ৭৭*২৫ পুঃ পর্ধ্যস্ত বিস্বৃত। ভূপরিমাণ 
১১৬ বর্গ মাইল। লোকসংখা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। বার্ষিক 
কর বাটহাজার টাকার অধিক। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে 
অহিফেণ ও শন্ত গ্রধান। | 

কেওন্থখলের অধিপতিগণের পৃর্ষে '্লাণা' উপাধি ছিল, 
১৮৫৭ খৃষ্টাকে বুটাশগবর্ণমেণ্ট রা! মহেজ্রসেন ধর্তৃক উপকৃত 
হইয়! তাকে রাজা উপ1ধি প্রদান করেন। গর্থা-যুদ্ধাবসানে 


[৪৫৯ ] 


কেকয় 


কেওন্থলরাজ্যের কিয়দংশ পাতিয়ালার রাপাকে বিক্রয় কর! 
হয়, তজ্জন্য এখানকার রাজাকে স্বতন্ত্র কর দিতে হয় না। 
১৮১৫ খৃাবে. কেন্থলরাজ প্রথম সনন্দ পান। এই 
বর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট শ্বতন্ত্র সনন্দে এখানকার 
রাজাকে থেওগ, কোথি, ঘুন্দ ও থখৈরি এই কয়টা ক্ষুদ্র 
তৃভাগের উপর পুরুষাহুত্রমে আধিপতা করিবার ক্ষমতা 
দেওয়া হয়। উক্ত চারিস্থানের সামস্তগণ কেওন্থলরাজকে 
কর দিয়! আসিতেছেন। ১৮২৩ খৃষ্ঠাকে কেওন্থলরাজ পুনার 
নামে পার্ধতীর জনপদ পুরুষাঙ্গক্রমে ভোগদথলের জন্ত আর 
একথানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। 
কেওন্থলরাজের অধীনে কএকজন করদ সামন্ত রাজা 

আছে। তন্মধ্যে কোঠ নামক স্থানের রাণ! (বার্ষিক আর 
৬০০০২), থেওগের ঠাকুর (৩৩০৯২), মধলের ঠাকুর (১১০০২), 
ঘুন্দের ঠাকুর (১**০২), ও রতেশ নামক স্থানের ঠাকুরে' 
রাই (১০০২) প্রধান। 

কেওর! (দেশজ ) নীচজাতিবিশেষ। 

কেঁই (দেশজ ) তেঁতুলবীজ। 

কেঁইবীচি (দেশজ ) কীইবীচি, তেঁতুলের বীজ। 

কেঁউ (দেশজ ) ১ একপ্রকার গাছ । (09811933801 0508) 
২ তেঁছু গাছ (71010315708 716181)05)101).) 

কেঁউকেউ (দেশজ) ১ কুকুরের কাতর শব । ২ কাতরশব। 


[কাওর! দেখ।] 


কেঁএ (দেশজ) ১ এক গুয়ে। ২ মুর্শিদাবাদের জৈনধর্ম্মালম্বী। ওস্‌- 


ওয়াল মহাজন । ৩ কাল টেপারী গাছ । (3০180 11 1)107517)) 
কেঁকলাঁন (ককলাস শবজ ) ইশ্-পাস। 
কেঁচকীল (দেশজ ) বালকের ধেলার ভাটা। 
কেঁচ1 (দেশজ ) বৃহৎ বরশা!। বাশের ডগায় লোহার ফলা। 
কেঁচো (কিঞ্চুলুক শবের অপত্রংশ ) 
কেঁদ (দেশজ) কেন্গাছ (10103105193 8191,811030101),) 
কেঁদে! (দেশজ ) ১ সুল, মোটা । ২ নেকৃড়াবাঘ । 
কেঁদোবাঘ কেদে দ্খে |] ১ 
কেঁরেয়াশিম (দেশজ) একজাতীয় শিম (1)০91101)93 11270308.) 
কেকয় (পুং) ১ জনপদবিশেষ। কুম্ববিভাগে উত্তরদিকে 
কেকয় জনপদ উক্ত হুঈয়াছে। 
রামীয়ণে লিখিত আছে, ভরতকে আনিবার জন্ত যে দূত 
যায় সে বাহুলীক, স্থদামাপর্বত, বিষুণ্পদ, বিপাশা ও 
শালী নদী দর্শন করিয়া! কেকয়রাজের রাজধানী গিরিব্রজ্ 
বা রাজগৃহে উপস্থিত হইয়্াছিল। যথা-_-. 
দ্যত্র মধ্যেন বাহলীকান্‌ সুদামানাঞ্চ পর্বতম্। 
বিষ্ণোঃ পদং প্রেক্ষমাণ। বিপাশাঞ্চাপি শান্সলীম্‌ ॥ 


কেকয়ী 


নদীবাপীস্তড়াগানি পৰ্লানি সরাংসি চ। 
গিরিব্রজং পুরবরং শীত্বমাসেছ্রঞ্রস1 ॥৮ অষোধ্যাকাও্ড ৬৮ অঃ। 
আবার ষখন ভরত মাতুলালয়* হইতে অযোধ্যাভিমুখে 
আগমন করেন, তাহার বর্ণনাকালে বান্ীকি লিখিয়াছেন-_ 
“স প্রাজুখো রাজগৃহাদভি নির্ষায় বীর্যযবান্‌। 
ততঃ ন্ুদামাং ছাতিমান্‌ সন্তীর্য্যাবেক্ষ্য তাং নদীম্‌ ॥ 
হ্বাদিনীং দুরপারাঞ্চ প্রতাক্আোতস্তরঙ্গিণীম্‌। 
শতদ্রমতরচ্ছীমারদী মিক্ষাকুনন্দনঃ॥* অযোধ্যাকাণ্ড ৭১।১-২। 
ভরত পুর্বাভিমুখে রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়! স্ুদাম! 
নদী দেখিয়া তাহ! উত্তীর্ণ হইলেন, পরে তিনি অতি বিস্তৃতা 
তরঙ্গসমাকুল৷ পশ্চিমবাহিনী হাদিনী নদী পার হইয়া শতক্র 
নদীর পরপারে গমন করিলেন । উক্ত বিবরণ পাঠে বল৷ 
যাইতে পারে, কেকয়ের রাজধানী গিরিব্রজ শতদ্র নদীর 
পশ্চিমে এবং বিপাশা ও শান্সলী নদীর পরেই অবস্থিত। 
শতদ্রুর বর্তমান নাম শতলজ এবং বিপাশা বিয়স্‌ নামে প্রসিদ্ধ, 
উভ্তয় নদীই কাশ্ীররাজ্যে ও পঞ্রাবে প্রবাহিত। বর্তমান 
কাশ্ীররাজ্যের সীমান্ত পীরপঞ্চাল গিরির দক্ষিণে রাজৌরী 
নামে একটা ক্ষুদ্ররাজ্য এবং তন্মধ্যে রাজৌরী নামে একটা 
অতি প্রাচীন নগর আছে। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে 
রাজপুরী নামে একটা জনপদ ও ত্াস্তর্গত গিরিপরিবেষ্টিত 
একটা সুদৃঢ় নগরের উল্লেখ আছে । যথা-_ 
“স তু পৃথ্থীং গিরিং হূর্গং দৃষ1 তদগ হণোদ্যতঃ | 
অপ্রবিষ্টো রাজপুরীং তন্দুলে সমুপাবিশৎ ॥৮ ৭1 ১১৫৫। 
এই রাজপুরী নগঞীই্র-্বওমান রাজোরী, ইহার বর্তমান 
অবস্থানদৃষ্টে ইহাকেই রামায়ণোক্ত কেকয়ের রাজধানী রাজগৃহ 
বা গিরিব্রজ বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে। [রাজগৃহ দেখ ।] 
মহাভারতে বনপন্নে ১২৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে, 
(রামারণোক্ত ) বিষুণপদতীর্থের পর বিপাশানদী, তৎপরেই 
কাশ্শীরম গুল । এতন্বারা বোধ হয় বর্তমান রাজৌরীর 
চত্ুর্দিকন্ত কাশ্মীর পধ্যস্থ পরতময় জনপদ পূর্বাকালে কেকয় 
ব'লরা পরিগণিত ছিল। রামায়ণে শত শত জনপদের উত্ভখ 
থাকলেও “কাশ্বীর” শবের এককালে উল্লেখ নাই, ইহাতেও 
অনুমিত হয়, বাল্সীকির সময় কাশ্মীর জনপদ অথব! তাহার 
কিয়দংশ 'কেকয়' নামে প্রপিদ্ধ ছিল। রামায়ণে ভরের মাতা- 
মহ কেকর়রাজ অশ্বপতি ও হংপু্র যুধাজিতের উল্লেখ আছে । 
কেকয়ানাং রাজা কেকয়-অণ তশ্ত লোপঃ। ২ হৃর্য্য- 
বংশীয় রাজবিশেষ, দশরথের শ্বশুর । (রামাগ্নণ ১১৩।২৩।) 
কেকয়ী (স্ত্রী) কেকযন্ত অপত্যং স্ত্রী কেকয়-অণ্-ভীষ। 
কেকয়রাজ কন], দশরথের মধ্যমাপতী, ভরতের মাতা। . 


[ ৪৬০ 


] কেঙ্গের 


কেকর (ত্রি) কে মৃদ্ধি, নেত্রতারাং করীতুং শীলমন্ত কৃ-অচ, 

অলুক্সমাস | ১ বক্রাক্ষি, চলিত কথায় টের|। 
“পিত্রা বিবদমানশ্চ কেকরো৷ মদ্যপত্ভথ |” মন্তু। 
(ক্লী) ২ বক্রচক্ষু। পৃর্বজন্মে তরক্ষু মারিলে চক্ষু টেরা হয়। 
“তরক্ষৌ নিহতে চৈৰ জায়তে কেকরেক্ষণঃ।” শাতাতপ। 

(পুং) ৩ বিশ্বসারতন্ত্রোস্ত চার অক্ষর মন্ত্রবিশেষ | [মন্ত্র দেখ। ] 

কেকরী, রাজপুতানার আজমীর-মেরবারের অন্তর্গত একটা 
নগর। আজমীর হইতে ২৫ ক্রোশ দুরে অবস্থিত। পূর্বে 
এখানে বেশ বাণিজ্য চলিত। এখন অবনন্তি হুই- 
যাছে। এখানে ভাল জল নাই। একটা ডাকঘর ও একটা 
ওষধালয় আছে। লোকসংখা৷ প্রায় ৪০০০ হইবে। 

কেকল (পুং) নর্তক। [কেলক দেখ।] 

কেকা! (ত্র) কে মৃদ্ধি, কায়তে কে-কৈ-ড অলুক্সং। ময়ূরের স্বর। 
“ষড়জসংবাদিনীঃ কেকাঃ1” রঘু ১। ৩*। 

কেকাবল (পুং স্ত্রী) কেকা-অন্ত্র্থে বাহুলকাৎ বলচ্‌। 
মযুর। স্ত্রীলিঙ্গে জাতি বলিয়! ডীষ্‌ হইবে । 

কেকিক (পুং স্ত্রী) কেক! অস্ত্যর্থে ঠন্‌ (ত্রীহাদিভ্যশ্চ। প| 
৫। ২।১১৬।) ময়ূর । 

কেকী [ন্‌] (পুংস্ত্রী) কেকা অস্তার্থে ইনি (ক্রীহাদিভ্যশ্চ। 
পা৫। ২।২১৬।) মযুর। 

কেকেয়ী (স্ত্রী) কেকয়ন্ত অপত্যং স্ত্রী। কেকয্প-অণ. অয় 
স্থানে এয় আদেশশ্চ বাহুলকাৎ ততো ভীষ্‌। কেকয়রাজকন্।, 
দশরথের পত্বী। [ কৈকেয়ী দেখ।] 

কেঙ্গের, চতুষ্পদ জন্তবিশেষ। সচরাচর সকল প্রাণীর যেরূপ 
উদর থাকে, ইহাদেরও তাহা আছে। এছাড়া ইহাদের 
উদর়ের বাহিরে একটী থলি আছে, তাহার ভিতর ইহার! 
শমবক রাখিয়া চরিয়। বেড়ায়। এজগ্ত ইহাদিগকে দ্বিগর্ড 
(11801)1418) বলিয়া থাকে । দীঘ ণস্থে এই জন্ত বিড়ালের 
মত। ওজনে এক একটা দেড় মণ ছুই মণ হইবে। 
কেঙ্গেরর মাংস ও মুখের আকুতি অনেকটা হরিণের 


, মত। লাঙ্কুল দীর্ঘ। গানের লোম ঘন, ছোট ও নরম। 


শরারের সন্ুথভাগ অল্লায়তন। পশ্চাৎদিক্‌ ক্রমশঃ স্থূল 
হইয়া আসিয়াছে । সম্মুখের পদদ্বর ছোট, পশ্চাতের পদন্থয 
অনেক বড়। সন্দুখের পদে পাচটা ও পশ্চাতের পদছয়ে 
চারিটা করিয়া নখর সমেত অঙ্গুলি আছে। নখরগুলি বক্র, 
কঠিন ও ধারাল। যখন গাছের উপর থাকে, তখন 
দ্বলাঙ্থুল গাছের শাখায় বাদ্ধিয়। নিশ্চিন্ত হইয়! নিও 
যায়। লাঙ্গল ও গশ্চাৎদিকের ছুইটী পায়ের উপর ভর 
দিয়া ইহারা! সোজা হইয়া! বিয়া থাকে। কখন কখন 


কেচুয়াভোলা 


পশ্চাতের ছুইটী পা দিয়া সোজা হইয়া! চলিয়! যায়। দেখিতে 
শাস্তসূর্তি। যত্ব করিলে পোষ মানে। যখন দৌড়িতে 
থাকে, তখন অতি ক্রতগামী শিকারী-কুকুরও ইহাদের অন্গু- 
সরণ করিয়া ধরিতে পারে না, তখন পথে ৫1৬ হাত উচ্চ 
কোন বাধা পড়িলে শ্বচ্ছন্দে তাহা ডিঙ্গাইয়া চলিয়া! যায়। 
শিকারী কুকুর যদি দৌড়িবার সময় নিকটস্থ হইয়া ধরিবার 
উপক্রম করে, তবে পশ্চাতের পা দিয়! তাহাকে এরূপ আঘাত 
করে যে নখর ভ্বারা কুকুরের উদর চিরিয়! যায়। ইহার! 
অধিকাংশই উত্তিদভোজী, কোন কোন জাতি মাংসও খাইয়া 
থাকে। আবার রোমস্থন করিতেও দেখ! যায়। তলপেটের 
উপর ছুইটী পায়ের মধ্যস্থলে একটী থলি আছে; শাবকটী 
তাহার ভিতর থাকিয়া স্তন্য পান করে ও নিদ্রা যায়। একটু 
বড় হইলে শাবকগুলি থলির মধ্য হইতে মুখ বাড়াইয়া 
সম্মুখস্থ উদ্তিদাদদি ভক্ষণ করে। মাতা যখন চরিতে থাকে, 
তখন শিশু কখনও বা ইতস্ততঃ বেড়াইয়! বেড়ায়। হঠাৎ 
ভয় পাইলে দৌড়িয়া গিয়া ত্র থলিতে প্রবেশ করে । খন 
দলবদ্ধ হইয়া চরিয়! বেড়ায়, তখন তাহাদের একজন দূরে 
থাকিয়! প্রহরীর কাধ্য করে। প্রহরীর সঙ্কেত পাইলেই 
দলস্থ সকলে বনমধ্যে পলায়ন করে। 
অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একপ্রকার কেঙ্গের আছে, তাহাদিগকে 
কেঙ্গের ইন্দুর (10728700180) বলে। দেখিতে অনেকটা! 
শশকের মত । বর্ণ অনেকটা হরিণের ন্যায় । 
ইহাদের বহুবিধ জাতি আছে। সর্বাপেক্ষা বড়গুলি 
মুখ হইতে লেজের শেষ পর্য্স্ত ৪ হাত দীর্ঘ। উর্ধে 
২॥ হাত বা ২দহইবে। সম্মুখের পদে ভর দিয়া ধাড়াইলে 
মনুষ্যাপেক্ষা বড় দেখায় । কথিত আছে, ১৭৭০ থৃষ্টাবের 
২২এ জুন মাসে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইহাদ্দিগকে প্রথম আবিষ্কার 
করেন। নবগিণিতে ও নবজীলগ্ডে ইহাদের অধিক বাস। 
ইংলণ্ডে কয়েকটা আনিয়া! রাখা হুইয়াছে। তাহাদের ছানাও 
হইয়াছে । কিন্তু সেখানে ইহার! যে অধিক বাঁড়িবে, তাহ। 
বোধ হয় না। মনুষ্য ইহাদের মাংসাহার করিয়! ইহাদের, 
ংশের ক্রমশঃ হাস করিতেছে। 
কেচন, কেচিৎ (অব্য) কিম্শবের পুংলিঙ্গ প্রথমার বছু- 
বচনে রূপ হুয় কে অনিশ্চিতার্থে চিৎ চন প্রত্যয়। কোন 
কোন ব্যক্তি। পাণিনি মতে কে একটা পৃথক পদ ও চিৎচন 
পৃথক্‌ পদ পরে সমাস হুইয়। কেচিৎ কেচন প্রভৃতি পদসিদ্ধ হয় । 
কেচুক (ক্লী) কচু স্বার্থে কন্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কছু। 
কেচুয়াভোলা (দেশজ) একজাতীয় মাছ। (75988705 


0)10৩05818, ) রর 
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কেতকী 


কেণিক! (শ্রী ) বস্ত্নির্শিত গৃহ, চলিত ভাষায় তাবু বলে। 
কেণা (দেশজ) ক্রয়। ৪ 
কেত (পুং) কিত নিবাসে আধারে ঘঞ। ১ গৃহ, ভবন। 
“অজকুলিশাশস্কৃকেতৃকেতৈঃ” ভাগবত ১। ১৬। ২৬। ভাৰে 
ঘঞ। ২ বসতি। “পক্ষিগণ। বিশস্তি কেতার্থমিবা শুবৃক্ষম্‌।” 
ভারত--কর্ণ। 
৩ বুদ্ধি, প্রজ্ঞ। | ৪ সংকল্প । “দেবাসেো। অন্ু কেতমায়ন্‌।” 
(খক ৪ ২৬।২।) “কেতং সংকল্পং, সায়ণ। ৫ মস্ত্রণ। 
“অবিষ্টন পৈজবনন্ত কেতম্।” (খাক্‌ 91১৮২৫।) “কেতং 
মন্ত্রণং' সায়ণ (তরি) ৬ প্রজ্ঞাত।, যিনি ভালরূপ জানেন। 
“প্রকেতোইসিরুদ্রেভ্যঃ |” তাও্যব্রাঙ্গণ ১/১৯।১০। (পুং) ৭ 
ধ্বজ। ৮ অন্ন। “কেতপুঃ কেতং বনঃ পুনাতু |” (বাজসনেয়- 
সংহিতা ৯।১। ) 'কেতং অন্নং, মহীধর । 
কেতক (পুং ) কিত-থল্‌। ১ কেতকী বৃক্ষ । 
“বিলানিনী বিভ্রমদস্তপত্রম[পাণ্ডরং কেতকবর্হ্মন্যঃ ৷” 
রঘু ৬। ১৭ 
(ব্লী) ২ কেতকীপুষ্প, কেয়াফুল। 
কেতকাঁদাস, বঙ্গভাষায় একজন প্রাচীন কবি, মনসার 
ভাসানপ্রণেতা। [ক্ষেমানন্দ দেখ।] 
কেতকী (ভ্ত্রী) কেতক গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ, 
চলিত কথায় কেয়া! বলে। 
প্গন্ধ্যাঢ্যাসৌ ভুবনবিদ্িতাকেতকী স্ববর্ণবর্ণা ।” (ভ্রমরাষ্টক)। 
ইহার পর্য্যায়__হুচীপুষ্থহলীন, জন্ুল, কেতক, সচিকা- 
পুষ্প, জদ্ুক, ক্রকচচ্ছদ, তীক্ষপুষ্পা, বিফলা', ধূলিপুশ্পিকা।, 
মেধা], কণ্টদলা, শিবছিষ্টা, নৃপপ্রিয়া, ক্রকচা, দীর্বপত্রা, 
স্থিরগন্ধা, গন্ধপুষ্পা, ইন্দুকলিকা, দলপুষ্পা, পাংস্থলা। হিন্দি 
“কেওড়া”, গগনফুল, পারগ্ত “গুল-ই-কিবিয়া ।* (80980 
কেয়াগাছ অধিক বড় হয় না। 
ইহার পত্রগুলি দীর্ঘ, লনা, শ্বেতৃবর্ণ, কোমল ওচিন্কণ। পাতার 
মধ্যে ফুল থাকে । ফুল শ্বেতবর্ণ ও সুগন্ধি। ইহা হইতে 
“'আতর ও কেওড়ার জল তৈয়ার হয় । খয়েরের সহিত এই 
ফুল মিশ্রিত করিয়া কেযাখয়ের প্রস্তত হয়। বর্ষাকালে 
যখন এ ফুল ফুটিয়া৷ উঠে, তখন নিকটস্থ স্থানে ইহার স্বগন্ধ 
বিস্তৃত হয়। ইহার পাতা হুইতে মাছুর, চুপড়ি ও সাহেব- 
দিগের টুপি হয়। ইহা হইতে কাগজও প্রস্তত হুইয়া থাকে। 
দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রলোককে এই পত্রের কচি কচি অংশ 
খাইতেও দেখ গিয়াছে । এই বৃক্ষের কাও অত্যন্ত নরম 
বলিয়া ইহাতে বোতলের কাক বা ছিপি প্রস্তত হয়। 
* অব্িচত্ীপে এই প্ হইতে অল্প পরিমাণ কাফি চিনি প্রভৃতি 


09০0181433817)03) 1 


১১৬ 


কেড়ে 


লইয়া যাইবার মোড়ক করা .হুয়। তামিলের! এই পত্র 
হইতে মোট! রকমের ছাতা গ্রস্ত করিয়া থাকে, উহাকে 
এ ভাষায় “তালে-ইলে কেদরি' বলিয়া থাকে । গঞ্জাম 
প্রদেশে লোকের বিশ্বাস ষে এই পুণ্পের মধ্যে বিষধর সর্প 
লুকাইয়া থাকে) কেতকীফুলে শিবপৃজা হয় না। বৈদ্যক 
মতে ইহার গুণ--মধুর, তিক্ত, কফনাশক, কটু ও লঘুপাক। 
ইহার ফুলের গুণ-__বর্ণকর এবং কেশের দুর্গন্ধনাশক । স্বর্ণবর্ণ 
কেতকীর গুপ__কামবর্ধক, বৃংহণ ও সৌখ্যকারী। কেতকী- 
মূলের গুণ_-অতিশয় শীতল, কটু, পিত্তকফনাশক, রসায়ন, 
বর্ণ ও শরীরের দার্টযকারক। (রাজনির্ঘন্ট )। ভাবগ্রকাশ- 
মতে, ইহার গুণ-_কটু, স্বাদ, লঘুপাক ও তিক্ত । স্থবর্ণবর্ণ 
কেতকীর রস উষ্ণ, কিন্তু তিক্ত নহে এবং চক্ষুর উপকারী । 
কেতন (ক্লী) কিত লুটু। ১ নিমন্ত্রণ। ২ ধ্বজ, নিশান । 
৩ চিহ্ৃ। ৪ গৃহ। ৫স্থান। ৬কৃত্য। 
কেতপু (ত্রি) কেতং অন্নং পুনাতি, কেত-পু-ক্ষিপ.। অর- 
পবিত্রকারক ৷ “দিব্যোগন্ধর্বঃ কেতপৃঃ কেতং নঃ পুনাতু ৮ 
( বাজসনেয়সংহিতা ৯। ১।) “কেতপৃঃ কেতশবেনান্নমুচ্যতে 
কেতমন্নং পুনাতি কেতপুঃ অন্নশ্ত পাবস্বিতা” মহীধর। 
কেতলিকীন্তি (পুং) মেঘমাল! নামক গ্রন্থরচয়িত|। 
কেতবেদাঃ[ স্‌] (ব্রি) যিনি পরের ধন জানেন। 
“অবস্মনা ভরতে কেতবেদা” (খক্‌ ১/১০৪।৩।) “কেত- 
বেদাঃকে তংজ্ঞাতং বেদঃ পরেষাং ধনং ধেন স তাদৃশঃ, সায়ণ । 
কেতাব (আরব্য কিতাব) পুক্তক। 
কেতু (পুং) চাতু ধাতোঃ ক্যাদেশশ্চ (চার: কিঃ। উপ্‌ 
১/৭৪।) ১ গমনাগমন প্রস্থতি ক্রিয়। | “পুর্বে অর্ধে রজসো 
অগ্দাস্ত গবাং জনিত্র্যক্কত প্র কেতুং* (খকৃ ১। ১২৪। ৫1) 
'কেতুং গ্রমনাগমনাদিরূপং কর” সায়প। ২ প্রজ্ঞা । ৩ দীপ্তি 
৪ পত[ক1। € চিহ্ন । ৬ নবগ্রহান্তর্গত গ্রহবিশেষ। রাছুর শরীর । 
ফলিতজ্রযোতিবমতে, কেহুর গেডেরকল-জন্মরাশি হইতে 
একাদশ, তৃতীয়, দশম কিন্বা ষষ্ট রাশিতে কেতু থাকিলে 
মন্থষ্যের সম্মান, ভোগ, রা্জপূজা, স্থখ ও অর্থলাভ হয় এৰং 
আল্ঞাকারী পুরুষ ও স্ত্রী হইতে সুখভোগ ও পুণ্যসঞ্চয় হয়। 
অগ্রোত্তরী মতে কেতুর দশা নির্ণীত নাই । বিংশোত্তরী 
' মতে কেতুর দশার ভোগকাল ৭ বৎসর । কেতুর দশার পরে 
গুক্রের দশা ও পূর্বে বুধের দশা । নঘা, মূলা ব1 অশ্বিনী- 
নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে কেতুর দশ! হইবে । 
:- কেতুর দশাফল-_ লগ্রগত কেতুর দশায় ভার্ধ্যা ও পুল্র- 
বিনাশ, রান্গতয়, কষ্ট, বিদ্যা, বন্ধু ও ধনপ্রাপ্তি, মিত্রবিচ্ছেদ, 
* (রোগ, অগ্নি ও শৃক্রভয়, যান হইতে পতন, বিষ জল ও শঙ্ত্র- 
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ভয়, বিদেশ গমন ও কলহভয় হয়। কেব্্রন্থ ফেড়ুয় দশায় 
ক্রিয়ার বৈকলা, রাজা, অর্থ, স্থৃত ও ভার্য্যার নাশ এবং বিপদ 
হয়। লগ্রকেন্ত্রগত কেতুর দশায় মহদ্‌্ভগন, জর, অতীয়ার, 
মেহ ও স্থানকাদিবিস্থচিক হয়। স্বিতীয় লগ্নগত কেতুর 
দশার ফল--ধনক্ষয়, বাকৃপারুধা, মনোহছ্ঃথ, কুৎসিতান্ন ও 
মনঃপীড়া। তৃতীয়স্থানস্থিত কেতুর দশার ফল--মহুৎ সুখ, 
মনোটবকল্য ও ভ্রাতৃত্বেষ। চতুর্থ স্থানে সুখক্ষয়, ভার্ধ্য গু 
পুক্রাদির বিরোধ ও ধান্তবৃদ্ধি। পঞ্চমস্থ কেতুর দশাফল 
সথতক্ষয়, বুদ্ধিত্রান্তি, রাজকোপ ও ধনক্ষয়। ষষ্ট কেতুর 
দশাফল মহাভয়, চৌরাগ্রি ও বিষস্তয়। সপ্তমস্থ কেতুর 
দশায় মহদ্ভয়, ভার্ধা।, পুত্র ও অর্থনাশ, মুত্রকৃচ্ছ, ও মনঃ- 
পীড়া। অষ্টম কেতুর দশার ফল মহদ্ভয়, পিতৃবিয়োগ, 
শ্বাস, কাস, গ্রহণী ও ক্ষয়রোগ। নবমকেতুর দশার ফল-_. 
পিতৃবিয়োগ, গুরুজনের বিপদ্‌, দুঃখ ও শুভকন্মের বিনাশ । 
দশমকেতুর দশার ফল প্রথমে সুখ, পরে মানহানি, 
মনোজাড্য, অপকী্তি ও মনঃপীড়া। একাদশ কেতুর দশার 
ফল নিজের সখ, ভ্রাতৃবর্গের সুখ, যক্তবৃদ্ধি ও ভার্যযাবৃদ্ধি। 
বারগত কেতুর দশ[ফল-__কষ্ট, স্থানচ্যুণ্ডি, প্রবাস, রাজপীড়া 
ও চচ্ষুনাশ। কেতুর দশার আদিতে দুঃখ, মধ্যে মহুদ্ভয় ও 
অস্তে রাজপীড়া ও দেহজাভ্য হয়। জন্মকালীন কেতু শুভ-. 
গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে তাহার দশায় সৌখ্য, রাত্বলাভ, 
গৃহশান্তি ও রাজসম্মান এবং পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত 
হইলে দুঃখ, জরাতীসার, মেহ, ত্বগ্দোষ ও রাজগীড়। হয়। 
কেতুর দশার প্রথম ০8২৭ দিন কেতুর অন্তর্দশা। তৎপরে 
১।২।* শুক্রের, ০1৪1৬ রবির, ০৭।* চন্দ্রের, ০81২৭ মঙ্গলের, 
১০১৮ রাহুর, ০।১১।৬ বৃহস্পতির, ১১৯ শনির এবং ০১১২৭ 
বুধের অন্তর্দশা। [দেশ দেখ ।] 

কেতুর অন্তর্দশার ফল।-__চতুর্থ কেতুর অন্তর্দশায় মান- 
ভঙ্গ, মহাদ্বেষ; নৃপ, চৌর ও অগ্নিপীড়া। ত্রিকোণ- 
রাশিষ্থিত কেতুর অন্তর্দশার় মনস্তাপ, বিবিধ আপদ্‌, 
পুত্রনাশ, পিতৃমাতৃবিয়োগ, এবং ভৃত্য ও বন্ধুর সহিত বিয়োধ 
ঘটে। এই ফল পাপগ্রহের দশার অন্তর্দশায় জানিবে। 
শুভ গ্রহের দশার অন্তর্দশায় কৃষি, গো ও ভূমিলাভ, বিদ্যা, 
বন্ধুনমাগম প্রভৃতি । ষষ্ঠ, অষ্টম ও ব্যরগত ফেতুয় পাপ- 
গ্রহের দশার অন্তর্দশায় মরণ, বিদেশগমন, প্রমেহ, সুত্ররোগ 
ও গুন গ্রতৃতি হয়, পরে কিঞিৎ সুখও হ্য়। .গুতগ্রহের 
দশার অন্তর্দশায় স্ত্রীপুত্রবুদ্ধি ও ধান্তবন্ত্র গ্রভৃতির লাভ । 
তৃতীয় ও লাভগত কেতুর পাপগ্রহের দশার অন্তর্দাশাক্স পাপ- 
কর্ম, বন্ধুবিচ্ছেদ গ্রন্থৃতি। শুভগ্রহ্র মশার অন্তর্দশায় 
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ধনলাত ও বন্ধু সম্মান প্রভৃতি । অস্তর্দশার পাপযুক্ত হইলে 
মনদফল ও গুতযুস্ত হইলে শুভফল হয়। পাপগ্রহের দৃষ্টি বা গুভ- 
গ্রহের দৃষ্টি খাকিলেও এইরূপ জানিবে। (র্ধধর্থতিস্তামণি | ) 

কাহারও মতে কেতু একটা গ্রহ, আবার কাহারও 
মতে কেতু' গ্রহই নয়, উৎপাতবিশেষ। বরাহমিহির 
ব্হৎসংহিতায় লিখিয়াছেন-_ 

“কেতুর উদয় অস্ত গণিতদ্বারা জানিতে পার! যায় না, 
কারণ কেতু তিনপ্রকার দিবা, আত্তরীক্ষ এবং ভৌম। 
বিবিধপ্রকার কেতু বলিয়াই ইহার উদয় কিম্বা! অস্তের স্থিরত। 
নাই । খদ্যোত, পিশাচ, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি মণি, মারকত 
প্রভৃতি রত্ব, কিন্বা কাষ্ঠবিশেষের তেজ ভিন্ন অগ্নিশূন্ত 
স্থানে যে তেজরূপ পদার্থ দেখিতে প্রাওয়! যায়, তাহাই 
কেতুর রূপ । ধ্বজ, শঙ্ত্র, গৃহ, বৃক্ষ, অশ্ব, হ্তী ও অন্য 
চতুষ্পদ জন্ততে যে কেতু দেখিতে পাওয়1 যায়, তাহাকে 
আস্তরীক্ষ, নক্ষত্রস্থ কেতুকে দিব্য এবং ইহা ভিন্ন অপর 
কেতুকে ভৌম বলে। (১) 

গর্গ প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্গণ ১০** হাজার কেতু নিরূপণ 
করিয়াছেন, কিন্তু পরাশর প্রভৃতির মতে ১০১টী কেতু 
আছে। নারদ বলেন, যে কেতু বাস্তবিক একটা, তাহারই 
অবস্থাভেদে নানারূপ দেখিতে পাওয়। যায়। (২) 

কেতুর ফল।--যে কেতু যতদিন বা যত মাস পথ্যস্ত 
দৃ্ হয়, তত মান বা তত বৎসর পর্য্যন্ত সেই কেতুর ফলদান- 
কাল। যেদিন প্রথম কেতু দৃষ্ট হয়, সেইদিন হইতে পনর 
দিন পরে কেতুর শুভ বা অশুভ ফল হইতে থাকে এবং 
নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত ফল হুয়। 

গুভাণ্ুভকেতুর লক্ষণ ।_-যে কেতু ক্ষুদ্র, প্রসন্ন, নিগ্ধ, 
অবক্র ও শ্বেতবর্ণ, অল্পকাল মধ্যেই ধাহার অন্ত হয়, উদয়মাত্রই 
যাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে শুভকেতু বলে। 
ইহার বিপরীতলক্ষণবিশিষ্ট ফেতৃকে ধূমকেতু বলে, ইহ 
অতিশয় অমজলজনক। ইন্ত্রাযুধ সদৃশ অথব৷ ছুইটী কি! 
তিনটা শিখাবিশিষ্ট কেতুও অহিতকর। ইহারা অতিশয় 


(১) “দর্শনষত্তমক্পো বাণগণিতবিধিন! শক্যতে জোতুষ্‌। 
দিব্যাস্তরীক্ষভৌম| জিবিধাঃ দাঃ ফেতবে। বন্মাৎ ॥ 
অহতাশেহনলরূপং হনিং9্তংকেতুরপমেযোক্ম্‌। 
খদেযাতপিশাচালরমণিরদ্বা্দীন্‌ পরিত্যাজা ॥ 
ব্যঙ্লস্্রঙবনতুরগকুীয়াদে ঘা ত্বরীক্গাত্তে। 
দিধা। নক্ষত্রন্ব| ভৌমা; হায়তোহভথা শিথিনঃ ॥" বৃহতনংহিত্। ১১জ: 

(২) "শতদেকাধিফমেফে সহশ্রপরে, বন্ঘত্তি ফোতুনান্‌ । 
বছর়পদেফমেব প্রাছ মুনদিনারদ: ফেতুম্‌॥ ব্ৃহতৎসংহিত। ৯৯ অঃ। 
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কত 

পাপফল প্রদান করে। হার, মণি ও সুবর্ণ সদৃশবর্ণ বিশিষ্ট 
শিখাযুক্ত কিরণ নামক ২৫টা কেতু হুর্ধ্য হইতে উৎপন্ন, 
ইহাদিগকে পূর্ব ও পশ্চিমদিকে দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
কিরণকেতু উদ্দিত হইলে রাজকলহ হইয়! থাকে। গুক- 
পাথীর স্তায় নীল ও পীতবর্ণ অথবা অগ্নি, বন্ধুজীবক, 
লাক্ষা বা রক্তের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শিখাুক্ত ২৫টী কেড়ু 
অগ্নি হইতে উৎপন্ন । ইহাদিগকে অগ্নিকোণে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ফল অগ্নিভয়। কৃষ্ণবর্ণ, অক্নিগ্ধ ও অস্পষ্ট 
শিখাবিশিষ্ট ২৫টা কেতু মৃত্ুন্থত নামে অভিহিত । দক্ষিণ- 
দিকেই ইহাদের উদয় হয়। এই কেতু উদ্দিত হইলে অনেক 
লোকের মৃত্যু হয়। দর্পণের স্টায় বর্ত,লাকার রশ্শিযুক্ত শিগ!- 
শৃন্ত জল ও তৈলের ন্যায় কাস্তিবিশিষ্ট ৩২টী কেতু ভূপুত্র 
নামে অভিহিত, ঈশানকোণে ইহাদের উদয় হয়। ফল 
দুর্ভিক্ষ । চন্দ্রকিরণ, হিম, রৌপ্য, কুমুদ বা কুন্দকুসমের 
ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শিখাযুক্ত তিনটা কেতু চন্দ্র হইতে উৎপন্ন। 
উত্তরদিকে ইহাদের উদয় হয়। ফল স্ুতিক্ষ। তিনটা 
শিখাবিশিষ্ট, সিত, পীত ও রক্তবর্ণ ব্রহ্মদণ্ড নামক কেতুর 
উদয়ের কোন দিকৃনির্য় নাই, সকল দিকেই ইহার 
উদয় হইতে পারে। ফল সর্বক্ষয়। শুক্রস্থুতকেতু ৮৪টা, 
ইহার! নি, ইহাদের তারক! অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ ও শুক্লবর্ণ। 
ইহাদিগকে উত্তর ও ঈশানকোণে দেখিতে পাওয়া যায়। 
ফল অনিষ্ট। শনি হইতে উৎপন্ন কেতু ৬*টা। ইহার! 
স্নিগ্ধ প্রভাবুক্ত, ছুইটা জিখাবিশি্ এবং কনক নাষে 
অভিহিত, সকল দিকেই ইহাদের উদয় হয়। ফল অনিষ্ট। 
বৃহস্পতি হইতে উৎপন্ন কেতু ৬৫টা। ইহারা শিখাশূনা, 
শ্বেবর্ণ তারকাযুক্ত এবং বিকচা নামে অভিহিত। 
দক্ষিণদিকে ইহাদের উদয় হয়। ফল অনিষ্ট। বুধ হইতে 
উৎপন্ন কেতু ৫*টা। ইহারা! সুক্ষ দীর্ঘ শ্বেতবর্ণ ও অস্পষ্টরূপ 
উদ্দিত হয়, ইহাদের উদয়ে কোন দিক্‌ নির্ণয় নাই। ফল 
অনিষ্ট । মঙ্গল হইতে কৌম্বুম নামক ৬*টা কেতু উৎপন্ন 
“হয়। ইহারা অগ্নি ও রক্তসদশ লোহিতবর্ণবিশিষ্ট। ইহা- 
দের তিনটা শিখা আছে। উদয়ে কোন দিক্‌ নির্ণয় নাই। 
ফল অমন্্লল। রাহু হইতে তামনকীলক নামক ৩৩টী কেতু 
উৎপন্ন হয়। ইহাপিগকে শুর্ধ্য ও চক্ত্রমগ্ুলের নিকট 
দেখিতে পাওয়া যায়। [ফল হুর্ধযাচারে দ্রষ্টব্য । ] বিশ্বরূণ 
নামক ১২*টা কেতু অগ্রিহইতে উৎপর। ইহাদের অনেক 
শিখা আছে, ফল ঘোর অগ্নিভয়। বায়ু হইতে অরুণ নামক 
কৃষ্ণ লোহিতবর্ণ, রূক্ষ, তারকাশুন্য চামরের ন্যায় ৭৭টা কেতু 


' উতৎ্পর হয়, ইাদিগক্ষে মকল' দিকেই দেখিতে পাওয়। যায় । 


কেতু 


ফল অনিষ্ট । তারাপুঞ্জাকার গণক নামক ৮টা কেতু প্রজাপতি 
হইতে এবং চতুরত্র নামক ২০৪টী কেতু ত্রহ্গা হইতে উৎপন্ন। 
ইহাদিগকে অগ্রিকোণে দেখিতে পাওয়া ষায়। ফল অনিষ্ট। 
ংশগুন্সের স্তায় আকৃতিবিশিষ্ট, চন্ত্রের ন্যায় গ্রাভাযুক্ত, কন্ক 


নামক ৩২টা কেতু বরুণ হইতে উৎপন্ন। ইহাদের উদয়ের 
কোন দিকৃনির্ণয় নাই। ফল অমঙ্গল। কবন্ধ শরীরের 


সভা আকৃতিবিশিষ্, তারকা শৃন্ত, শিখাধুক্ত, কবন্ধনামক 
৯৬টা কেতু কালপুত্র বলিয়া! প্রসিদ্ধ। ইহাদের উদয়ে 
কেবল পুগু,দেশের মঙ্গল এবং অপর দেশের অমঙ্গল হয়। 
ইহাদের উদয়ে দিক্নির্ণর় নাই। ইহা ব্যতীত শুক্লুবর্ণ 
তারকাধুক্ত নয়টা কেতু বিদিক্‌ হইতে উৎপন্ন । যে সমস্ত 
কেতুর কথা৷ বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি দৃশ্য ও 
কতকগুলি অদৃশ্য । উত্তরদিকে আয়ত, স্গিপ্ধমুত্তি ও অতিশয় 
বৃহৎ যে কেতুটী পশ্চিমদিকে দৃষ্ট হইবে, তাহার নাম বসা- 
কেতু। যেদিন ইহার উদয় হয়, সেইদিন হইতেই মরক্‌ 
আরম্ভ হয় এবং রাজ্যে অতিশয় ছতিক্ষ ঘটে। পূর্বোক্ত 
বসাকেতুর স্তায় লক্ষণযুক্ত কেবল ওজ্জল্যবিহীন কেতুকে 
অস্থিকেতু বলে, ইহার উদয়ে ছুতিক্ষ হয়। বসাকেতুর সদৃশ 
ষে কেতু পূর্নদিকে দৃষ্ট হইবে, তাহাকে শস্ত্রকেতু বলে, 
ইহার উদয়ে কলহ ও ছুভিক্ষ হয়। অমাবস্তা তিথিতে 
পূর্বদিকে ধুত্রবর্ণ যে কেতু দৃষ্ট হইবে, তাহার নাম কপাল- 
কেতু। ইহা আকাশের অর্ধভাগ পর্যযস্ত বিচরণ করে। 
ইহার উদয়ে ছুতিক্ষ, মরক, অনাবৃষ্টি ও রোগ হয়। পূর্ব- 
দিকে অন্নিবীখিতে রৌর্ নামক কেতু দৃ্ই হয়। ইহা 
শূলের শা আকৃতিবিশিষ্ট, কপিশ, রুক্ষ, তাত্রবর্ণ প্রভ।- 
বিশিষ্ট এবং তিনটা শিখাযুক্ত। ইহা আকাশমগ্ডলের 
তিনভাগ পর্য্স্ত সঞ্চরণ করিতে পারে। ইহার ফল কপাল- 
কেতুর সমান। পশ্চিমদিকে চলকেতুর উদয় হয়। 
দক্ষিণাগ্র একাস্ুলি উচ্ছিত ইহ্‌র একটা শিখা থাকে। 
চলকেতু উঠিয়াই উত্তরদিকে * গমন করিতে আবরম্ত 
করে এবং ইহার শিখাটাও ক্রমে বর্ধিত হইতে থাফে। 
ইহ! সপ্তর্ধিমগুল, ফ্ুবনক্ষত্র ও অভিজিৎকে স্পর্শ করিয়া 
পুনর্বার প্রত্যাগমন করে এবং দক্ষিণদিকেই ইহার অন্ত 
হয়। এই কেতুর উদয় হইলে প্রয়াগ হইতে অবস্তীপুরী 
পর্য্যন্ত পুণ্যারপ্য নামক স্থানটী ও উত্তরদিকে দেবিক। নদী 
পর্যন্ত স্থান বিনষ্ট হয়। মধ্যদেশে ভয়ানক উৎপাত 
ঘটে, অপর অপর দেশে ছূর্তিক্ষ এবং রোগ হইয়! 
থাকে । এই কেতু যে দিনে দেখা দেয়, তাহার ১৫ দিন পরে 
১ মাস পর্যন্তই এইরূপ অণ্তত ফল হইয়! থাকে। শ্বেতকেতু 
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কেতু 


পূর্বদিকে অর্ধরাত্রি সময়ে দেখিতে পাওয়া! বায়, ইছার 
শিখার অগ্রভাগ দক্ষিণদিকে অবনত থাকে এবং পশ্চিমদিকেও 
যুগের ন্যায় আরুতিবিশিষ্ট অপর একটী কেতু দেখিতে 
পাওয়! যায়, তাহার নাম ককেতু। ইহার উভয়েই এক 
সময়ে উদিত হয় এবং সাতদিন পরে অদৃষ্ট হয়। ফল সুতিক্ষ 
ও মঙ্গল। কিন্তু সাতদিন পরেও যদি ককেতু দেখিতে 
পাত্তয়৷ যায়, তাহা হইলে ঘোরতর শশন্ত্রযুদ্ধে সমস্ত লোকের 
অমঙ্গল হয়। অপর একটা কেতুর নাম শ্বেত, ইহা দেখিতে 
জটার ন্যায় ও কুষ্খবর্ণণ আকাশের তৃতীয় ভাগ পর্য্যস্ত গমন 
করিয়। বামভাগে প্রত্যাগমন করে ও অন্তমিত হয়। ইহার 
উদয়ে ভয়ানক মরক হয় এবং একতৃতীয়াংশ প্রজামাত্র 
রক্ষা পায়। রশ্সিকেতুর শিখা ঈষদ্‌ ধুত্রবর্ণ। এই কেতু 
কত্তিক নক্ষত্রের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার 
ফল শ্বেতের সমান। ফ্রবকেতু দেখিতে স্থল, স্থক্স ও 
মধ্যাকৃতি। ইহার গতির ও উদয়ের নিশ্চয় নাই। এই 
কেতু দিব্য, আস্তরীক্ষ ও ভৌমভেদে তিনপ্রকার দেখিতে 
পাওয়া যায় । কখন কথন নানাবিধ আকার ও লক্ষিত হয় । 
ইহার ফল শুভ, কিন্তু যে রাজার সেনাঙ্গে দেখিতে পাওয়। 
যায়, তাহার অচিরেই মৃত্যু হয় এবং যে দেশ শীত্রই বিনষ্ট 
হইবে, সেই দেশের গৃহে, বৃক্ষে ও পর্বতে দেখিতে পাওয়া 
যায়। এইপ্রকার যে গৃহস্থের কুলা, ঝাটা, হাতা প্রভৃতি গৃহ 
সামগ্রী কিম্বা গৃহতরু প্রভৃতিতে এই কেতু দেখা যায়, 
তাহার বিনাশ হয়। কুমুদকেতু শ্বেতবর্ণ পুর্রবাগ্র পশ্চিম্দিকে 
একরাত্রমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দর্শনের পর 
১০ বৎসর পর্যন্ত স্থৃভিক্ষ হয়। মণিকেতু--রাত্রিতে ১ 
প্রহরকাল পর্য্যস্ত পশ্চিমদিকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার 
একটা নুক্ষ্সতারা ও শুক্লশিথ! আছে, শিখাটা দেখিতে ঠিক 
স্তন হইতে পতিত ছুপ্ধধারার ন্যায়। ইহার উদয় দিন 
হইতে ৪১ মাস পর্য্যন্ত স্থৃতিক্ষ হয়। জলকেতু-_ক্গিগ্ধ উল্নত- 
শিখাবিশিষ্ট ও পশ্চিমদিকে দেখা যায়। ইহার উদয়ে ৯ মাস 
পর্ধ্স্ত হুভিক্ষ ও প্রজার মঙ্গল হয়। ভবকেতু--একটা সুক্ষ 
তারকাবিশিষ্ট, সিংহ লাঙ্গুলের ন্যায় শিখাদ্বারা বেষ্টিত পুর্বব- 
দিকে একরাত্র মাত্র দেখ! যায় । ইহা! সিদ্ধ হইজে যত মুহূর্ত 
পর্ধ্যস্ত দেখিতে পাওয়! যায়, তত মাস স্থৃভিক্ষ হয় এবং রুক্ষ 
হইলে প্রাণাস্তিক রোগ হয়। 

পদ্মকেতু-_মৃণালের ন্তায় শ্বেতবর্ণ পশ্চিমদিকে একরাত্র 
মাত্র দৃষ্ট হইয়। থাকে; ইহার উদয়ে ৭ বৎসর পর্য্যত্ত 
স্ুতিক্ষ হয়। আবর্তকেতু অরুণতুল্য ও স্গিঞ্, অর্দরাত্র 
সময়ে পশ্চিমদিকে দৃষ্ট হয়। * এই কেতু যতক্ষণ দেখা যার, 


কেতু 


তত বৎসর. পর্য্যস্ত স্থতিক্ষ হয় ও জগৎ নিত্য যজ্ঞোৎগবে 
আনন্দিত থাকে । সম্বর্তকেতু-_-অতিশয় ভয়ানক, ধুর ও 
তাত্ত্বর্ণ শিশাযুক্ত, সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিকে দেখা দেয় । এই 
কেডু নভোমগুলের ত্রিভাগ অতিক্রম করিয়৷ রত মুহুর্ত 
অবশ্ঠিতি করে, তত বৎসর পর্যন্ত শন্গযুদ্ধে ভূপতিগণের 
বিনাশ হয়। সন্র্তকেতু যে নক্ষত্রে উদ্দিত হয় কিন্বা যে সমস্ত 
নক্ষত্র আশ্রয় করে, সেই সব নক্ষত্র ও তদাত্রিত দেশ পীড়িত 
হয়। অশ্বিনী নক্ষত্র অশুভ কেতুর সহিত যুক্ত বা 
ধুপিত হইলে অশ্মকদেশীয় নরপতির বিনাশ হয়। এই 
প্রকার ভরণীনক্ষত্রে কিরাতরাজ, কৃত্তিকা নক্ষত্রে কলিঙগে- 
স্বর এবং রোছিণী নক্ষত্রে শুরসেনাধিপতির বিনাশ হয়। 
পূর্ববফস্তনী নক্ষত্রে উশীনরেশ্বর, উত্তরফন্তুনীতে উজ্জয়িনীপতি, 
হন্তায় দগুকারণ্যের রাজা, অশ্নেষায় অসিকাধিপতি, চিত্রা- 
নক্ষত্রে কুরুক্ষেত্রেশ্বর, স্বাতীনক্ষত্রে কাশ্মীর ও কাম্বোজের 
অধিপতি, বিশাখানক্ষত্রে ইক্ষাকুরাজ ও অলকানগরীর অধ্ী- 
স্বর, অন্ুরাধানক্ষত্রে পুগ্তাধিপতি এবং জ্োষ্ঠানক্ষত্রে সার্ব- 
ডৌম কোন একটা নরপতি অথব!। কাশ্ঠকুজাধিপতির বিনাশ 
হয়। এইপ্রকার মূলায় মদ্রকপতি, পূর্বাধাঢ়ায় কাশীরাজ, 
উত্তরাষাঢ়ায় যৌধেয়ক, আর্জুনায়ন, শিবি ও চৈদ্য বৃপতির 
বিনাশ হয় এবং শ্রবণা হইতে ৬টী নক্ষত্রে যথাক্রমে 
কৈকয়নাথ, পঞ্চনদাধিপতি, সিংহলাধিপ, বঙ্গেশ্বর, নৈমিষ- 
রাজ .ও ফিরাতাধিপতি এই ছয়টা রাজার বিনাশ হয়। 
ফেতুর. শিখা উল্কাদ্বারা অভিহত হইলে এবং উদরমাত্রেই দৃষ্ 
হইলে সকলপ্রকার কেতুই শুভফল প্রদান করে, কিন্তু এই 
প্রকার কেতুও চোল, বঙ্গ, সিত ও হুণদেশের অমঙ্গলকারী। 
কেতুয় শিখ! যেদিকে বক্রভাবে অবস্থিতি করে কিংবা 
যেদিকে গমন করিতে উদ্বাত ছয়, সেইদ্িক অবস্থিত দেশ- 
সমূহ এবং যে নক্ষত্র স্পর্শ করে, সেই নক্ষত্র-কথিত দিকৃ- 
সমূহ, রাজ। বিপুল পরাক্রমে জয় করিয়া ভোগ করেন।, 
( ভট্টোৎপলবিরচিত সংহিতাবৃত্তি কেতুচারাধ্যায় )। 
কেতৃৎপান্ত ঘটিলে শান্তির জন্য দ্বাজা পৃথিবী দান 
করিবেন এবং অপর গৃহ্স্থগণেরও প্রভূত ধন দান করা 
বিধেয় । হঠাৎ উদয় বা আন্তকালে কেতু দেখিতে পাইলে 
রাস্বার পিত্বজঙ্নে মৃত্যু হয়। ( ষথুরানাথকৃত সময়ামৃত )। : 
পাশ্চাত্য মুরোপীয় জ্যোতির্বিদ্গণের মতে-.কেতু একটী 
গা চজকক্ষ ও ক্রান্তিরেখ! উদ্ভয়ে যে ছুই বিন্দুতে 
মিলিত হইয়াছে, সেই ছইটার যেটী হইতে চক্র উর্ধগ 
রর রা উর্ধগপাত এবং যে বিশু হইতে অধোগ ছয়, 
তাহাকে অধোগপাত বলা যায়। ভারতবর়্ী কোন কোন 
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সিদ্ধান্তবেত্তারা এই অধোগপাত স্থানের নাম কষে 
এবং উর্ধগপাত্ের নাম রাছু গিয়াছেন। চক্র যে বূপ 
পৃথিৰীর উপগ্রহপ্বরূপ, তাহাকে ভ্রমণ করাতে তাহার কক্ষ 
ক্রাস্তিরেখার ছুইস্ঠলে সংযুক্ত হয়, সেইরূপ রুধপুক্রা্দি গ্রহের! 
সুর্যাকে প্রদক্ষিণ করাতে তাহাদের স্ব স্ব কক্ষ ক্রাস্তিতে 
সম্পাত হয়। .তাহাদের প্রত্যেকের তুই দ্বই সংক্রামিত 
স্যানকে উন্ধ বা অধঃ অনুসারে সেই সেই গ্রহের 'রাহু বা 
কেতু বলা অসঙ্গত নহে। জ্যোতির্গণ যেমন জড়পদার্থ 
বলিয়া গ্রহ ও তারকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে । রাহু ও. 
কেতু জড়পদার্থ নহে, আকাশমার্গের নির্ণীত চিহ্ৃমাত্র | 
গ্রহদিগের সহিত তাহাদের এই সাদৃশ্ঠ ষে গ্রহে যেরূপ ভিন্ন 
ভিন্ন পরিমিত গতি আছে, নানাকারণে ক্রাস্তি ও কক্ষ 
সকলের অল্প অল্প ব্যতিক্রমে তঁ সকল সম্পাতস্তান কিঞ্চিৎ 
কিঞ্ সরিতে থাকে । ইহাকে পাতগতি বলে। এই গতি 
অনুসারে রাঁভ-কেতু নামক চিহ্নস্তলে কক্ষ তির্ধ্যগ্ভাবে যে 
কোণে ঝুঁকিয়া থাকে, তাহার কিঞিৎ কিঞ্িত হাঁস বৃদ্ধি হয়। 

চঞ্জের ছুই পাত স্থানের অর্থাৎ বানকেতুর ষে গতি তাহা 
চন্দ্রের এক একবার ভূপ্রদক্ষিণ সময়ের অধিকাংশই প্রতি- 
সরণ, অগ্রসরণ তদপেক্ষা অতি অল্প। কোন নক্ষত্র লক্ষ্য 
করিয়া! রাহুকেতুর স্থান নির্ণীত করিয়া গণন! দ্বার! স্থির 


. হইয়াছে যে উক্ত গতি দ্বার! ক্রমশঃ এ স্থানচাত হইয়া পুন-. 


ব্বার এ শ্বানে উপস্থিত হইতে ৬৭৯৩ দিন ৯ ঘণ্টা ২৩ মিনিট 
৯*৩ সেকেগুকাল অতিবাহিউ-হশ্ব। সেই জন্য এ সময় 
গতে পুর্ণিমা ও অমাবন্া্দি পুনরায় পূর্বে যে ষে দিনে 
হইয়াছিল, সেইদিনেই হুইয়! থাকে । 

[ গ্রহণ, পাত, চন্দ্র, হর্ষ প্রভৃতি শব্ধ দেখ ।] 


কেতৃকুগুলী (স্ত্রী )* চক্রবিশেষ, ইহা দ্বারা জন্ম প্রত্থতি 'এক 


এক বৎসরের অধিপতি গ্রহ জানিতে পারা ষায়। ওজাপতি- 
দাস রচিত পঞ্চম্বর! নামক গ্রছেখলিখিত আঁছে-- 
“অর্কোবুধঃ কুজোজীবঃ সোমুঃ শুক্রস্ততৈব চ। 
রাহুঃশনৈশ্চরশ্চৈব জ্ঞাতব্যা কেতুকুগুলী ॥ 
অর্কসৌম্যাস্তরে কেতুঃ কুজ-জীবাস্তরেহপি চ। 
মোমঞ্জক্রাস্তরে কেতুং রাহুসৌরাস্তরেংপি চ ॥ 
দদ্যাহত্তরভাদ্রাদি অষ্টাবিংশতি খক্ষকম্‌। 

ত্রীণি তীণি চ রব্যাদৌ একৈকং কেতুযু স্থৃতম্‌ ॥ 

জন্মঙ্গাৎ প্রতিনক্ষত্রং জন্মাদ্যন্দে প্রকীর্তিতাঃ |” 

১২টী প্রকো্ঠ অঙ্কিত করিয়া প্রথম প্রকোন্ঠে রবি, ২য় 
প্রকোষ্ঠে কেতু, তৃতীয়ে বুধ, চতুর্থে মঙ্গল, পঞ্চমে কেতু, 
যে বৃহস্পতি, সপ্তমে চক্র, অষ্টমে বেতু, নবমে শুক্র, 


কেতৃপতাকা 


দপমে রাছু, একাদশে কেতু এবং দ্বাদশ প্রকোষ্ঠে শনিগ্রহকে 
স্থাপন করিবে। পরে রবির প্রকোষ্ঠে (প্রথমপ্রকোষ্ঠে ) 
২৬ উত্তরভাদ্র, ২৭ রেবতী, ১ অশ্বিনী এই তিন নক্ষত্র ও 
স্বিতীত্ন প্রকোষ্ঠে কেবল ২ ভরণীনক্ষত্র স্থাপন করিবে । 
এই প্রকারে বখাক্রমে কেতুর প্রকোষ্ঠে এক একটা ও 
অপর গ্রহের প্রকোষ্ঠে তিন তিনটা নক্ষত্র স্থাপন করিবে । 


কেতুকুগডলীচক্ত ৷ 





যদি কোন বালকের ২৬।২৭।১, ইহার কোন নক্ষত্রে জন্ম 

হয়, তবে তাহার প্রথমবর্ষ রবির, ২য় কেতুর, ৩য় বুধের, 
গর্ধ মঙ্গলের, ৫ম কেতুর, ৬ষ্ঠ বৃহম্পতির, ৭ম চক্রের, ৮ম 
কেতুর, ঈম শুক্রের, ১*ম রাছুর, ১১শ কেতুর এবং ১২শ 
শনির বর্ষ জানিবে। এইপ্রকার যদি ২ নক্ষত্রে জন্ম হয়, 
তবে প্রথমবর্ষ কেতুর, দ্বিতীয়বর্ষ বুধের এবং তৃতীয় প্রস্ভৃতি 
বর্ষ যথাক্রমে মল প্রভৃতি গ্রহের জানিবে। এইককপেই 
তৃতীয় প্রভৃতি প্রকোষ্ঠও জানিবে। রবি প্রভাতি বর্যাধি- 
পতির ফল কেতুপতাকাচক্রের ন্যায় জানিবে। এই চক্রে 
কেতুর প্রকোষ্ঠ অধিক বলিয়া! ইহাকে কেতুকুগুলী বলে। 
কেতুগ্রহ (পুং ) নবগ্রহাস্তর্গত একটা গ্রহ। [কেতু দেখ।] 
কেতুতার! (স্ত্রী) কেতুঃ শিখা. তদ্যুক্ত। তারা, মধ্যলো*। 
ধূমকেতু। একটী নক্ষর্্রবিশেষ, ইহার ধুত্রবর্ণ একটী শিখা 
আছে। ইহার উদয় হইলে নানাবিধ উৎপাত হয়। 
কেতুধন্মা [ন্] (পুং) একজন রাজা, ত্রিগর্তের অধিপতি 
স্ছর্যাবন্মার অনুজ । ৃ 
কেতৃপতাঁকা (ত্ত্রী) কেতোঃ পতাকাইব।: চক্রবিশেষ 
ইহাদ্বারা জন্মবর্ষ হইতে প্রত্যেক বর্ষের অধিপতি গ্রহ 
জ/নিতে পারা যায়। পঞ্চম্বরায় এইরূপ লিখিত আছে-_ 

“অর্কেন্দুকুজসৌস্যার্কেগুরবঃ স্গার্যথাক্রমম্। 

রাহঃ সর্প! ভৃগুশ্চেতি পতাকপ্রভব৷ গ্রহাঃ ॥ 

বামং কেতুপতাকার়াং ক্ৃত্তিকাদিপরিত্রমাৎ। 

' জন্ম্্ং থেচরে ধর জন্গাদ্যব্ান্ততঃ ক্রমাৎ ॥ 


[1 ৪৬৬ 1 


কেতৃপতাকা 

আদিত্যসৌরয়োর্কেধো বেধশ্চস্থরেজ্যক্থোঃ | 

কুজরাহ্যোর্ঞতৃখ্বোশ্চ কেতৃঃ কিঞ্চিম্নবিধ্যতি ॥ 
কেতুপতাকায় রবি, চক্র, মঙ্গল, বুধ, শনি, বৃহস্পতি, 
রাছ, কেতু ও শুক্র যথাক্রমে স্থাপন করিবে । পরে বৰি 
প্রভৃতি প্রত্যেক গ্রহে যথানিয়মে কৃত্বিক' প্রভৃতি তিন তিন 
নক্ষত্র স্বাপন করিবে । যে নক্ষত্রে জন্ম হয়, সেই নক্ষত্র কেতু- 
পতাকায় ঘে গ্রহে আছে, প্রথমবর্ষের অধিপতি সেই গ্রহ 
এবং  দ্বিতীয়বর্ষের অধিপতি তাহার পরের গ্রহ। €কতু' 
পতাকান্ন রবির সহিত শনির, সোমের সহ বৃহস্পতির, মঙ্গলের 
সহিত বাহুর এবং বুধের সহিত শুক্রের বেধ আছে। কিন্তু 
কেতুর সহিত কোন গ্রহের বেধ নাই। 
| কেতুপতাকী চক্র। 





অধিপতি গ্রন্থান্ুসারে বর্ষের ফল।--রবি যে বৎসরের 
অধিপতি সে বৎসরে কোন লাভ হয় না, শিরঃপীড়া, 
জররোগ, গৃহদাহ এবং পদে পদে বিস্গ হয়। চন্দ্রের বৎসরে 
রৌপ্য এবং স্ুবর্ণআছভরণ লাত এবং কৃষিকার্ধয করিলে 
বিশেষ ফল হয়। মন্বলের বৎসরে মৃত্যুভয়, গৃহদাহ, ধনহানি, 
চোরের ভয় এবং রাজভয় হয়। বুধের বৎসরের ফল উৎকৃষ্ট 
শ্যালাভ, রৌপ্য প্রতৃতি ধনপ্রাপ্তি, দান ও মানসিক পুণ্য- 
কর্ম । শনির বৎসরের ফল দাহ, বন্ধন, নানাবিধ পীড়।, 
ধনহানি, প্রহার এবং আত্মীয় শ্বজনের সহিত কলছ। 
বৃহস্পতির বর্ষের ফল-_নানাবিধ সম্পত্তি, কঞ্খলোহিত ছত্র- 
প্রাঞ্চি এবং বনবিধ লম্মান। রাহুর বর্ষের ফল-স্বন্ধন, 
নৌকাবিপ্লব অর্থাৎ জলে নৌক। ডুবিয় যাওয়া, হন্যে পদে ও 
সর্ব শরীরে ব্রণ এবং সর্বদা অশান্তি। কে্ুগ্রহের়ও এই 
ফল। শুকরের বর্ষের ফল--বিপুল সম্পত্তিলাভ, হস্তী অশ্ব 
প্রভৃতি বাহ্নপ্রাপ্তি এবং উৎসাহ। 

“থযুগ্মং শৃন্ভবাণৌ চ বন্ধুযুগ্ঞ্চ ঘটুশরৌ | 

রামাগী রামষটুকফেচ বিংশঞ্চ সপ্ততিত্তথ! ॥ : . 

বিংশমেতেতত্তর্দিবসাঃ কেতাবর্কাদিযু ক্রুদাৎ 4 :.: 

গুভানাং শোভন! জেয়া অগুভানাবশোতনাঃ & - 


কেড্ষষ্ঠি 
গুভানামণডুতানাঞ্চ বহৎফলং বৎসরে ক্কৃতম্। 
 তৎসর্বং নির্দগিশেৎ সর্বং তেষামস্তর্দিনেপি ॥* 


৪৬৭ ] 


কেদার 


কেতুরত্ব (লী) বৈদূধ্যমণি, হিন্দীতে লহস্ুনিয়৷ বলে 
কেতুবীর্ষ্য (পুং) একজন দানব। (হরিবংশ ৩ অঃ1) : 


প্রত্যেক গ্রছের বৎসরের মধ্যেই জপর গ্রহগণের অস্ত- কেতুবসন (পুং) পতাক|। 


দিন আছে, তদনুলারে ফলাফল ঠিক করিতে হয়। বৎসর 
নয়ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। প্রথমভাগ ২* দিন, দ্বিতীয় 
€* দিন, তৃতীয় ২৮ দিন, চতুর্থ ৫৬ দিন, পঞ্চম ৩৩ দিন, 
ষষ্ঠ ৬৩ দিন, সপ্তম ২* দিন, অষ্টম ৭* দিন ও নৰমভাগ 
২* দিন। বৎসরের অধিপতি গ্রহের অস্তধিন প্রথমভাগ 
অর্থাৎ বৎসরের প্রথম কুড়িদিন, সেই গ্রহের ষে ফল উক্ত 
হইয়াছে, তাহা এই কুড়িদিনেই জানিবে । পতাকার স্থাপনা- 
সুসারে বর্ধাধিপতি গ্রহের পক্সবর্তী গ্রহ দ্বিতীয়ভাগের এবং 
তৎপরবর্তী গ্রহ তৃতীয়ভাগের এই প্রকার সকল গ্রহের 
অন্তর্দিন জানিবে। শুভ কিন্বা অশুভগ্রহের ফল যাহ! উক্ত 
হইয়াছে, অন্তরদিনেও মেই ফলই জানিবে। 
কেতৃভ (পুং) কেতুগ্রহস্তেব ভা দীত্ির্ধন্ত বহুত্রী। মেঘ।. 
কেতুমতী (ত্ত্রী) সুমালী রাক্ষসের স্ত্রী। অকম্পন, ধুত্াক্ষ 
গ্রভৃতির মাতা । ২ ছন্দোবিশেষ, অর্ধসমবৃত্ত। 
“অসমে সজৌ সগুরুযুক্তা কেতৃমতী ভরনগাদ্গঃ।” বৃত্তরত্ব* । 
যাহার প্রথম চরণ ও তৃতীয় চরণে প্রথমে ছুইটা হুম্য, একটা 
শুরু তৎপরে একটা হ্প্ব, একটা গুরু এবং তৎপর তিনটা হৃম্ব 
ও ছুইটী গুরু হয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থচরণে প্রথম, চতুর্থ, ষষ্ঠ, 
দশম ও একাদশ অক্ষর গুরু হয়, তাহাকে কেতুমতী বলে। 
কেতুমান্‌ [মৎ] (ব্রি) কেতুরস্ত্যন্ত কেতু-মতুপ্‌। ১ চিহ্যুক্ত। 
২ প্রজ্ঞাযুক্ত। "কেতুমদ্‌ ছুক্ষৃভির্বাবদ্দীতি” ( খাক্‌ ৬৪৭৩১ ) 
“কেতুমৎ প্রজ্ঞানবৎ সায়ণ। (পুং)৩ কাশীরাজ দিবো- 
দাসের বংশীয় একজন রাজা । (হরিবংশ ২ অঃ1) ৪ 
শ্রীকষ্েের পত্ধবী জ্নমন্দার নিবাসগৃহ। 
“নুনন্দায়। নিবাসোহসে। প্রশস্তঃ সর্বদৈবতৈঃ। 
মহিযা! বাহুদেবন্ত কেতুমানিতি বিশ্রুতঃ।” হরিবংশ। 
€ ধন্বস্তরির পুর । ৬ দানববিশেষ। ( ভাগবত ৯১৭1৫) 
(পুং) ১ অশ্রীপ্ররাজার একপুত্র । ২ জদ্ৃত্বীপান্তর্থত 
মটা বর্ষের একটা বর্ষ। এই বর্ষটা নিষধাচবের পশ্চিমদিকে 
অবস্থিত । এই বর্ষে বিশাল, কন্বল, কৃষ্ণ, জয়ন্ত, হরিপর্বত, 
অশোক ও বর্ধমান নামক সাতটী কুলপর্ষত আছে। এই 
বর্ষে বন্তজন্তর বাসই অধিক। ন্থবপ্রা গ্রভৃতি অনেক নদী 
ও নদ আছে। দেবধিগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ এ সমন্ত নদীর 
জলে দান করিতে ভাল বাসেন। (ব্রজ্জাগপুরাণ।) 
কেতুমালী [ন্‌] ( পুং ) শস্বরদৈত্যের একজন সেনাপতি । 
কেডুযার্তি (সী) পতাকার দণ্ড, নিশান দাও! । 


কেতুবৃক্ষ (পুং) মেরুর চতুর্দিকৃস্থিত মন্দর প্রস্থতি পর্বতের 


চিহত্বরূপ বৃক্ষ। মন্ারপর্তে কদন্ব, গন্ধমাদনে অন্ব,, বিপুলে 
বট এবং স্তুপার্পর্ধতে পিপ্লল কেতুবৃক্ষ বলিয়। প্রসিদ্ধ। 
"বিষ্বস্তশৈলাঃ কিল মন্দরোহস্ত সুগন্ধশৈলঃ বিপুলঃ সুপাশ্বঠি। 
তেযু ক্রমাৎ সস্তি চ কেতুবৃক্ষাঃ কদশ্ব-জন্ব্‌বট-পিপগপলাখ্যাঃ ॥* 
সিদ্ধান্তশিরোমণি । 
বিষুপুরাণের মতে মেরুর পূর্বদিকে মন্দর পর্বত, 
তাহাতে কদস্বকেতুবৃক্ষ, এবং দক্ষিণদিকৃস্থিত গন্ধমাদনে 
জম, পশ্চিমস্থ বিপুল পর্বতে পিগ্গল এবং উত্তরগিকৃস্থ 
নুপার্থ্পর্ব্বতে বটবৃক্ষই কেতুবৃক্ষ বলিয়! পরিচিত । 
"বিফস্তারচিতা মেরে ধোজনায়তমুচ্ছিতাঃ। 
পুর্ব্বেণ মন্দরোনাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ ॥ 
বিপুলঃ পশ্চিমে ভাগে সুপার্খশ্চোত্তরে স্থৃতঃ ৷ 
কদস্বস্তেযু জন্বূশ্চ পিপল! বট এবচ ॥ 
একাদশশতায়ামাঃ পাদপা গিরিকেতবঃ।” বিষুপুরাণ । 


কেতুশৃঙ্গ (পুং) পৌরববংশীয় একজন রাজা । 


(ভারত আদি ১ অঃ।) 


কেদর (পুং) কে দৃণাতি কৈ দীর্ধ্যতে বা কে-দু-অচ্‌ অথব! 


অপ্‌ ১ বৃক্ষবিশেষ। ২ টেরক.। ( শবচিস্তামণি ) 


কেদার (পুং) কে শিরসি "আরেহেস্ত কেন জলেন বা দারো- 


স্ত বহুত্রী। নিপাতনে সাধু। ১ হিমালয়ের অন্তর্গত একটা 
পর্বত ও একটী মহাপুণ্যভূমি । (হিমবৎখণ্ড ৮১৯ % 
কাশীখণ্ডের মতে-- 
'েব্যক্কি কেদার দর্শন করিবে বলিয়া স্থির করেন, 
তখনই তাহার আজন্ম সঞ্চিত পাঁপবিনষ্ট হয়। গমন নিশ্চয় 
করিয়! গৃহ হইতে বহির্গত হইলেই জন্মঘর়াঞ্জিত পাপ শরীর 


হইতে দূরীতৃত হয় । পথের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে তিন 
' জন্মের পাপনষ্ট হয়। সায়ংকালে কেদার নাম তিনবার 


উচ্চারণ করিলে গৃছে বসিয়াই কেদারধাত্রার ফল লাভ 
করিতে পারে । কেদারপর্বত অবলোকন এবং তথাকার 
জলপান করিলে জন্মজন্মাস্তরের পাপ বিন হয়। €সইস্থানে 
হরপাপ নামক একটা হ্দ আছে। তাহাতে ন্নান করিয়া 
কেদারেশ্বরের পুজা! করিলে কোটিজন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট 
হুয়। যিনি হয়ম্পাপ হদের তীরে শ্রান্ধ করেন, তাহার সপ্ত 
পুরুষ স্বর্গে গমন করে। হিমাচলে আরোহণ করিয়া কেদায়ে 
আবলোকন কথ্ধিলে কাশীদর্শনের দণ্ড গুণ ফল হুয়।” (কাশীখণ্জ 


কেদারগঙ্গা 


২ কামরূপ একটী পবিত্রতীর্থ। (কামরূপ দেখ।] 
৩ নর্শদাতীরস্থ একটী তীর্ঘ, পুরাণে যতঙ্গ-কেদার নামে 


বর্ণিত। | বায়ুপুরাণে রেবাষাহাত্ত্য। ] 

“মতঙ্গন্ত চ কেদারম্তত্রৈব কুরুনন্দন ।- (ভারত, ঘন, ৮৪ অঃ) 
(ব্রী) ৪ কেদারপর্বতন্থব শিবলিঙ্গ । € কাশীস্থ 

শিবলিঙগবিশেষ। 

[কাশীশবে ৮৫ পৃষ্ঠায় কাশীস্থ কেদারের বিস্তৃত বিবরণ ড্রষ্টফ্য।] 
৬ বদরিকাশ্রমের নিকটবর্তী একটা ক্ষেত্র । 


“কেদারাখ্যে মহাক্ষেত্রে দেবী সা মার্গদায়িনী” দেবীগীতা।। 
৭ জল নিবারণের নিমিত্ত চারিপার্ে সেতুবন্ধযুক্ত ক্ষেত্র । 
৮ আলবাল। ৯ ক্ষেতের আলি । 
“তড়াগোদ্বকং ছিদ্রান্লিগত্য কুল্যাত্মন! কেদারান্‌ 
প্রবিশ্ত তদ্বদেব চতুক্ষোণাকারং ভবতি |” বেদাস্তপরিভাষা। 
(পুং) ১* অন্ধি নামে ধর্শাস্ত্কার। গ্রধরম্বামী ইহার 
মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
কেদারক (পুং) ষষ্টিকধান্তবিশেষ, বাট্ধান। 
ইহার গুণ__-মধুর, বাত ও পিত্তনাশক, পুষ্টিকর, এবং 
কষ্ষ ও শুক্রবৃদ্ধিকারক । (সুরত, কুত্রস্থান ৪৬ অঃ) 
কেদারকটুকা (স্ত্রী) কেছারন্ত ক্ষেত্রস্ত কটুকেব। কটুকা, 
কটুকী। (রাজনি*)। | 
কেদারকান্ত, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের গড়বাল-প্রদেশের একটা 
গিরিশৃঙ্গ। অক্ষা* ৩১০১ উঃ, দ্রাঘি* ৭৮১৪ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা! ৮৩৬%হাত উচ্চ। হিমালয়ে যমুনা 
ও তমস! (টনস্‌) নদীর যেখানে উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহার ঠিক, মধ্যস্থলে ইহা অবস্থিত। ইহার ঢালু অরে 
অল্পে চারিদিকে বিস্তৃত, স্থতরাং ইহাতে উঠিবার বেশ 


সুবিধা আছে। নিম়ভাগে ঘসিমের ভাগ অধিক । উপরি- 


ভাগ অন্রযুক্ত। তৃমি হইতে ৬৬৬৬ হাত উচ্চ পর্য্যন্ত ইহাতে 
বৃক্ষাদি দেখ! বায়। তাহ্যর উপরিভাগে ঘাস ও ছোট 
ছোট গুন্সমাত্র জন্মে। শীতকালে শিখরদেশে বরফ 
জমিয়া থাকে । ন্বোষ্ঠ আঁষাঢ়মাসে তাহা গলিয়! যায়। 
কএকমাস বরফ দেখা যায় না। পূর্বে ইহা একটা জরিপ. 
কার্ধ্ের কেন্্রস্বান রূপে ব্যৰ্ৃত হইত। স্কন্দপুর]ুণে হিম- 
বৎখণ্ডে ইহাই “কেদারশৈল+ নামে উক্ত হইয়াছে । 

কেদারখণ্ড (পুং)১ স্বন্দপুরাণের একটা অংশ, যাহাতে 
কেদারমাহায্্য বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ২ বাধ, 
চলিত কথায় জাঙ্গাল বলে। 

কেদারগঙ্গা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে গড়বাঁল-প্রদেশের একটা 


, মদী। উহ্থার উৎপতিস্থান অঙ্ষাৎ ৩০৪৪১৫ উঃ, ভ্রাধি' 


[৮ ৪৬৮ ] 


কেদারনাধ 


৭৯*৫ পৃঃ । এই ভ্রোতশ্থিনী উত্তরপশ্চিমদিকে 1৬ ক্রোশপথ 
আসিয়া গঙ্গোত্তরীর নিয়ভাগে অক্ষাৎ ৩০*৫৯ উঃ, ড্রাি* 
৭৮৫৯ পুঃ স্থানে ভাগিরথীর সহিত মিলিত হুইয়াছে। বরফ 
গলিয়া গেলে উহার জল অধিক পরিমাণে ও প্রবল বেগে 
প্রবাহিত হয়। অন্ত সময় ততজল থাকেনা। 
কেদারজ (ব্রি) কেদারাৎ জার়তে কেদার-জন-ড | ১ ক্ষেত্র- 
জাত ধান্ত প্রভৃতি । (ক্লী) ২ পদ্মকাষ্ঠ। 
কেদারজল (ক্লী) ক্ষেত্রের জল। ইহার গুণ--মধুর, 
গুরুপাক, দোষকারক | ক্ষেত্রবন্ধ জল মুক্ত হইলে অতিশয় 
দোষকারক। (রাজনির্খণ্ট। ) 
কেদারনট, কেদারা ও নটরাগের যোগে উৎপন্ন একটা রাগ। 
ইহাতে খধভ ও ধৈবতবন্গিত পাঁচটা মাত্র শ্বরগ্রাম আছে । 
নিসা গ*মপ । (সঙ্গীতপারিজাত )। 
কেদীরনাথ, হিমালয়গ্রদেশস্থ গড়বালের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ 
পুণাতৃমি। অক্ষা* ৩০*৪৪১৫ উঃ, ড্রাঘি* ৭৯৬৩৩ পৃঃ) 
মহাপথ নামক তুষারশৃঙ্গের নিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে -৭৩৩৩ 
হাত উচ্চে অবস্থিত। 
এই স্থানে কেদারনাথ নামক শিবলিঙ্গ আছেন, তজ্জন্তই 
হিন্দুর নিকট এই স্থান অতীব পুণ্য ভূমি ও কেদারনাথ 
নামে বিখ্যাত। [কেদার দেখ।] 
অতি প্রাচীনকাল হইতে 'কেদার একটা মন্থাপুণাস্থান 
বলিয়া খ্যাত। মহাভারতে, মাতস্তে (২২1১১), কৃর্্পুরাণে 
(৬১।২।১।), স্কন্দপুরাণে ও নন্দীপুরাণে কেদারনাথ 
মহাপুণ্য স্থান বলিয়! বর্ণিত হুইয়াছে। 
এখানকার কেদারনাথ শিবের নামানুসারে সমস্ত গ্ড়- 
বালপ্রদেশ প্রাচীনকালে কেদারভূমি বলিয়া বিখ্যাত ছিল, 
তাহ! গড়বালরাজ অনেকমনল্ল প্রতৃতি রাজগণের প্রদত্ত প্রাচীন 
অনুশাসন পত্রপাঠে জানিতে পারা ষার। [ গড়বাল দেখ।] 
স্কন্দপুরাণে কেদারখণ্ডে লিখিত আছে, এই স্থান মহা- 
দেবের অতিপ্রিক্, এখানকার ধূলিম্পর্শ করিলেও মহাপুণ্য 
' হয়। যে মহাপাপ করিয়াছে, কেদারনাথ দর্শনে তাহার 
কিছুমাত্র পাপ থাকে না!। তীর্ঘবাত্রী এখানে আগমন 
করিয়৷ কেদার, তুঙ্গনাথ, রুত্রালয়, মধ্যমেশ্বর ও কল্পেখ্বর এই 
পঞ্চকেদার দর্শন করিবেন। 
পুণাধাম কেদারনাথের মন্দির ভিন্ন এখানে আরও 
অনেকগুলি তীর্থ আছে, তন্মধ্যে ত্বর্গরোহিনী, তৃগুপতন, 
রেতকুণ্ড, হংসকুণ্ড, সিস্ুস/গর, ত্রিবেণীতীর্থ, মহাপথ, 
মন্দাকিনীনদীর নিকটস্থ শিবকুণড প্রতৃতিই প্রধান। 
কেদারখণ্ডে এই সকল তীর্থের বিস্তৃত মাহাক্য লিপিবঙ্ক 


কেদাররায় [৪৬৯ ] কেন 


. আছে। মহাপথ নামক পুণ্যস্থানে ভৈর্বঝম্প নামক একটা 
গিরিশৃঙ্গ আছে, পূর্বে অনেক মুমুক্ষু তীর্ঘযাত্রী এখানে 
. আসিয়া দেবের প্রসাদ-লাভাঁশয় এই মহোচ্চ গিরিশৃঙগ 
হইতে বম্পপ্রদান করিতেন। নন্দীপুরাণে কেদারকল্ে 
লিখিত আছে, এখানে আসিয়া বম্পপ্রদান করিলে মহাদেব 
তৎক্ষণাৎ মোক্ষ প্রদান করেন। ূ 

পূর্বে বিস্তরলোক এখানে আসিয়! ঝাঁপ দিয়া প্রাণ- 
ত্যাগ করিত, এখন বুটিশ গবর্ণমেণ্টের শাঁসনগুণে বড় 
একট! কেহ ঝাঁপদিতে পারে না। 

বৈশাখমাসে অক্ষয়তৃতীয়! হইতে কার্তিকসংক্রান্তি 
পর্যাস্ত এই ছয় মাসকাল এখানে তীর্থযাত্রিগণ আগমন 
করেন । অর্দধামার্গণীর্য উপক্রান্তির দিন এখানে মহাসমারোহ। 
কেদারখণ্ডে লিখিত আছে, পরদিন দেবদেবীগণ এখানে 
উপস্থিত হন। অনেকে বলিয়া থাকেন, সেই দিবস উচ্চ 
গিরিশৃঙ্গ হইতে নানাজাতীয় কুস্থমসৌরভ ও সেই সঙ্গে 
স্ুমধুরধবনি আসির! আগস্তকগণের কর্ণকুহর পবিত্র করে। 

কেদারন।থের প্রা।চীনমন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । বর্তমান 
মন্দির অধিকদিনের পুরাতন নহে । মন্দিরের চারিদিকে 
তীর্থষাত্রিগণের বসবাসের জন্য দেশীয় রাজগণের ব্যয়ে 
নির্মিত বিস্তর গৃহরাজী বিরাজ করিতেছে । 

কেদ্দারের প্রধান মহান্তের উপাধি বাবল, তিনি 
দ্রাক্ষিণাত্যের জগমশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ, তিনি এখানকার পৌরো- 
হিতা করেন না, গুপ্তকাণী ও উধিমঠে সর্বদাই থাকেন। 
তাহার চেলাগণ সর্নদ। কেদারনাথে থাকিয়া! কার্য করেন। 
এখানকার প্রধান প্রধান পাণ্ডারাও দাক্ষিণাত্যের নাুরি 
শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ। বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী কেদারনাথ 
দর্শনে গিয়া থাকেন। [গড়বাল শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] 
কেদারভট্ট (পুং) ১ বৃন্তরত্বাকর নামক সংস্কৃত ছন্দোগ্রস্থ 
রচয়িতা, পব্বকের পুল্র। মল্লিনাথ, শিবরাম, পদ্মনাভ 
প্রস্ততি পঞ্ডিতগণ কেদারভট্টের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
২ একজন অলঙ্কারগ্রণেতা ৷ 


কেদারমল্ল, রাজ। মদনপালের উপাধি। [ম্দনপাল দেখ। ] 


কেদাররায়, সম্দীপের নিকট প্রপুরের রাজা। ১৯৬৯২ খৃষ্টাবে 
ইনি রাজত্ব করিতেন। এই সময়ে মোগলগণ যখন বাঙ্গালা 
দেশ অধিকার করেন, তখন সন্দীপ কেদাররায়ের অধিকৃত 
, ছিল। কিন্তু মোগলেরা তাহ! বলপুর্বাক অধিকার করেন। 
তখন 'পর্ত,গীজগণ এ প্রদেশে বাণিগ্য করিতে আনিত। 
। তাহারাও সুষিধাক্রসে উহার কতক অধিকার করিয়া লর। 
আয়াকানেয় স্সাজ। পর্ত,ঈিগদিগকে তাঁড়াইবার অন্ত একদল 


_.নৌসেন! পাঠাইয়া দেন। কেদাররায়ও ভপুর হইতে একশত 


কোশা নৌকা! পাঠাইয়া ছিলেন। মিলিত নৌসেন! জয়লাভ 
করিলে পর্ত,গীজগণ সন্ধি করিয়া. শ্রীপুরে আপনাদের 
ভগ্মতরীগুলি মেরামত করিতে যান। সেই সময় মোগল- 
সেনাপতি মন্দরায় তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। এই সময়ে 
কেদাররায়ের পরাক্রম খর্ব হয়। 
কেদারা (ক্জী) রাগিণীবিশেষ, কেদারী। [কেদারী দেখ।]ু 
কেদারী (স্ত্রী) খবভ ও ধৈবত-বর্জিত ওড়ব রাগিনী। ইহার 
গ্রহ অংশ মার্গী, মৃচ্ছন! ও নি-ত্রয়যুক্ত । 
'নিসগমপনিনি। 
ইহার ধ্যান--“জটাং দধান! সিতচন্দ্রমৌলিঃ 
নাগোত্তরীয়। ধৃতযোগপষ্রা! ৷ 
গঙ্গাধরধ্যাননিমগ্নচিত্তা 
কেদারিক! দীপকরাগিণীয়ম্ ৮ ( সঙ্গীতদর্পণ ) 
জটাধারিণী কেদারী রাগিণী ধোগপট্ট ও নাগোত্তরীয় 
ধারণ করিয়া একান্ত মনে শিবের ধ্যান করেন, ইহার মন্তক 
শুরুপক্ষীয় শশধর দ্বারা পরিশোভিত। 
রাগবিবোধকার দসোমেশ্বরের মতে এই রাগিনী সম্পূর্ণ 
জাতি। ইহা সায়ংকালে বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয । 
কেদারেশ্বর (পুং) ১ কাশীন্থ শিবলিঙ্গ বিশেষ । (কাশীখণ্ড ) 
২ একাজ্রাননের অন্তর্গত একটী প্রাচীন শিবমন্দির । 
কপিলসংহিতায় ইহার মাহায্মা বিস্তৃত ভাবে বিত আছে ? 
কেদিবারি, যে কএকটা মুখে সিন্ুনদী সমুদ্রে পড়িয়াছে, 
কেদিবারি তাহারই একটী 1 উক্ষা* ২৪২” উঃ, দ্রাঘি* ৬৭*২১ 
পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে সিদ্ধুমুখে প্রবেশের ইহাই প্রধান- 
পথ ছিল। তখন ১০১২ হাত জল থাকিত। এখন 
হাজামরোও নামক শাখায় অধিক জল থাকায় তাহাই প্রধান 
মোহান! বলিয়া! গণ্য হইর়াছে। 
কেন (কিম্শর্ষের পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে ভূতীয়ার ,একবচন' 
নিষ্পন্ন পদ।) ১৯ কিটৈতু। ২ কাহাত্বারা। ৩ উপনিষদৃ- 
,ববিশেষ। ৪ কোন ব্যক্ষি। (দেশজ ) ৫ প্রত্যুত্তরবোধক। 
কেন, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রবাহিত একটা নদী । ইহার আর 
একটা নাম কয়ান। সংস্কতে 'কর্ণাবতী” ও গ্রীকের! “কৈন্দ* 
বলিত। ট্রই নদী ভূপালরাজ্যের মধ্যে বিদ্ধ্যাচল পর্বতের উত্তর- 
পশ্চিম ভাগের ঢালুগ্রদেশ হইতে বাহির হইয়াছে । উৎপত্তি- 
গ্বান অক্ষ ২৩'৫৪ উঃ, ভ্রাধি* ৮**১৩ পু, তথা হইতে 
১৭১৮ ক্রোশ গিয়া! পিপাড়িয়া-ঘাট নামক স্থানের নিট 
বন্দইর নামক গিরিমালার উপর হইতে এই. নদীর 
জল একেবারে অনেক নিয়ে পতিত হওয়ায় তথাক্স একটা 
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কেন্গুলী 


জলপ্রপাত হইয়াছে । তাহার পর পশ্চিবযুখে গমন করিলে 
পাটন! ও স্থুনীর নদী আসির! ইহাতে মিলিত হইয়াছে । খান্দ। 
জেলায় বিলহড়ক গ্রামে কোইল, গধইন ও চ্রাবাল নামক 
ছোট ছোট নদী ইহাতে আসমা পড়িকাছে। এই 
মিলিত নদী চিল্লা নামক গ্রামে যমুনায় ফিলিত হইয়াছে । 
এই স্থানের অক্ষাণ ২৫৪৭ উঃ, ও দ্রাধি* ৮৯:৩৩ পুঃ। 
নদীর দৈর্ঘ্য উৎপত্িস্থান হইতে ১১৫ ক্রোশ। ইহার 
কোথাও বেশী শ্রোত কোথাও বা পাহাড়, এই জন্ত 
ইহাতে নৌকায় গমনপক্ষে সুবিধা নাই। বর্ষাকালে যমুনা 
হইতে বান্দা পর্যন্ত ১৭।১৮ ক্রোশ পথে ছোট ছোট নৌকা 
চলিয়া থাকে । এই নদীতে অধিক 'মাছ পাওয়া যায়। 
ইহার তলে অনেক মৃল্যবান্‌ প্রস্তরথণ্ড বাহির হইয়া থাকে । 
লোকে বলে যে উহার জল স্বাস্থ্যকর নহে। সম্প্রতি 
ইহা হইতে কএকটা খাল বাহির কর! হইয়াছে । 

কেনতী (ত্ত্রী) কে সুখার্থং নতিঃ বা ডীপ্‌ অলুকৃ। কামলীল!। 

কেনন। (দেশজ ) হেতু, কারণ । 

কেনহ (দেশজ ) কারণ, হেতু। তি 

কেনার (পুং) কে মৃদ্ধিনারঃ, অলুকৃ্সং । ১ কুস্তিনরক। 
২ মস্তক। ৩কপোল। ৪ সন্ধি । 

কেনিপ (পুং) কে মুখে নিপততি কে-নি-পত-ড, অলুকৃস*। 
মেধাবী । ( নিঘণ্ট, ৩। ১৫) *ওজঃ কুঘ সংগৃভার ত্বে 
অপ্যসো ধথ! কেনিপানামিনে! বুধে 1” (খক্‌ ১০। ৪8৪1 ৪) 
“কেনিপানাং মেধাবিনামন্্াকং কেনিপ উশিজ ইতি মেধাবি- 
নামন্ পাঠাৎ, সায়ণ।* ির্ঘপট,তে কেনিপ স্থলে আকেনিপ 
পাঠও দৃষ্ট হয়। 


কেনিপাত (পুং) কে জলে নিপাত্যতেইসৌ নি-পত-ণিচ্‌ 


কর্ম্মণি অচ্। অরিত্র, নৌকার হাল। 
কেনিপাতক (পুং) কেনিপাত স্বার্থে কন্‌। অরিত্র, হাল। 


কেনেধিতোপনিষদ্‌ (স্ত্রী) কেমোপনিষদূ। 
কেন্দড়া (দেশজ) জলাগুমিজাত একপ্রকার গাছড়া। 
(90017611188 100010012) রে 


কেন্দু (পুং) ঈষৎ ইন্দুঃ কোঃ কাদেশঃ। তিশ্দুক বৃক্ষ। 
চলিত ভাষায় তেঁছু বলে । (1)$9৪[)198 12191817029 1017) 
কেন্দুক (পুং) কেন্দু'সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১. গাবর্ব বৃক্ষ, গাব 
গাছ। ২ তালবিশেষ। 
“তাঁঘুঘয়ং বিগ্লামান্তং তালে কেন্দুকসংজ্ঞফে ।” সঙ্গী'তদামোদর | 
কেন্দুয়া (দেশন ) ক্ুপ্ব্যাপ্রবিশেষ, দেকড়িয়া বাঘ। 
ৃ কেন্দুলী, বঙ্গদেশের ধীরভুদ' জেলার অন্তগর্ত অজজরমদী- 
““ভীগবর্তী একটা গণ গ্রাম।- অক্ষ” ২৩২৩৮৩৯ উঠ ও 


[৪৭৮] 


তি ভি 


জ্রাধি* ৮৭*২৮১৫ পুই হধ্যে অবন্থিত। শ্রসিদ্ধ বৈষব- 
কৰি জয়দেব এইখানে জদ্গ্রহণ করেন। কবির স্মরণার্থ 
শ্রতিবৎসর সংক্রাস্তিতে এখানে একটা প্রকাণ্ড মেলা হয়; 
তাহাতে প্রায় ৫ ্রহত্র লোক রমবেত হুইয়া থাকে । 

কেন্দুবাঁল (পুং) কে জলে ইন্দোরিব অর্ধেন্দোয়িব বালশ্চলন- 
মন্ত বহুত্রী। 'অরিত্র, নৌকার হাল। 

'অরিত্রশব্ষঃ কেন্দুবালবাচকঃ।” মহীধর। 

কেন্দুবিল্থ (পুং) বীগভূমজেলার অন্তর্গত বর্তমান কেন্দুলী 
নামক গ্রাম। বিখ্যাত জয়দেব কবির জন্মতূমি। 
[ জয়দেব দেখ।] | 

কেন্দ্র (লী, শ্রীকৃ 97৮০0 ) ১ বৃত্তক্ষেত্রের মধা স্থান । 
“বৃত্বশ্ত মধ্যং কিল কেন্ত্রমুক্তং কেন্দ্রং গ্রহোচ্চান্তরমুচ্যতে ইতঃ। 
যতোতস্তরে তাবতি তুঙ্গদেশান্ীচোচ্চবৃত্বস্ত সদৈব কেন্ত্রম্‌ ॥” 

সি" শি* গোলাধ্যায়। 
২ লগ্নবিশেষ। লগ্ন ও এই লগ্ন হইতে ১ম, ৪র্থ, ৭ম 

ও ১*ম রাশির নাম কেন্দ্র, এই কেন্ত্রস্থানে গ্রহ থাকিয়া 
ষেআকর্ষণ করে, তাহা প্রবল। (বৃহত্সংহিতাঁ। ) 
“কেন্ত্রং চতু্টয়ং কণ্ট কঞ্চ লগ্নান্তদশচতূর্থানাং সংজ্ঞা ।” জাতক । 

কেন্দ্রকা (শ্রী) কেন্দু। 

কেন্দ্রমুখবল (ক্লী) যে বলে বস্ত সকল কেন্দ্রাভিমুখ হইতে 
অন্তরিত হয়। 

কেন্দ্রশোতঃ [স্‌] (ক্লী) মেরুর নিকট হইতে আগত শ্রোতঃ। 

কেব্দ্রাপসারিণী (শ্রী) শক্তিবিশেষ, ঘষে শক্তি প্রভাবে 
দ্রব্যকে কেন্দ্রত্যাগ করিয়! যাইতে হয়। 

কেক্দ্রাপাড়া, উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক জেলার একটা উপবি- 
ভাগ। ইহার প্রধান নগর কেন্জরীপাড়া, উহা মহানদীর শাখ! 
চিতরতল! নদীর তীরে অক্ষা* ২০*২৯৫৫ উঃ ও দ্রাঘি* 
৮৬২৭৩৫ পুঃ মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে কুজঙ্গের রাজ। 
এ প্রদেশ সর্বদাই লুটপাঠ করিতেন বলির মহারাষ্ট্রগণ এই 
স্থানে একজন ফৌজদার রাখিয়াছিলেন। এখানে একটা 
মিউনিসিপালিটা, কয়েকটা আদালত, ডাকঘর, ও ডাক- 
বাঙ্গলা আছে। উড়িষ্যায় থালসমূহের মধ্যে কেজ্জ্রাপাড়া- 
নামক খালের একটা স্বতন্ত্র বিভাগ. জানে । ৰ 

কেক্জাভিকর্ষণীশক্তি (শ্রী) যে শঞ্চির প্রভাবে ভ্রব্য কের 
অভিমুখে যায়। 

কেন্দ্রাভিমুখবল (ক্লী) ঘে'বলে বন্ধ লকল ৮ 
আকৃষ্ট হুয়। রঃ 

কেন! (দেশজ ) একশ্রাকায় ছোট পোকা, পাসে 
কেদরাই কছে।, ৭ 


কেয়্াকাদি 
কফেপি (বি) কুৎলিত বর্ণকারী। “ম ধে'শেকুষজিয়াং নাষ 


মাকুহ মীর্্দৈব তে ভাবিশস্ত কেপয়ঃ* (খাক্‌.১০1৪$%) “কেপয়ঃ 


ফুংশিত পুর কর্মাণঃ পাপকর্্দাণো জনাঃ” সায়ণ। 
কেমপ্রুম (পুং) জন্মকালীন শ্রাহযোগবিশেষ। 
“কেমক্রমসংজ্িতোহন্াঃ 1” জ্যোতিত্তত্ব। 
ভম্মকালে ধে সকল গ্রহ যে লগ্নে থাকিলে সুনফা, অনফা 
ও ছুরযুরা যোগ হয়, তাহার অন্ত লগ্নে গ্রহ থাকিলে 
কেমদ্রমযোগ হইয়া থাকে । 
পভূতকং ছুঃখিমমধনং জাতং কেমপ্রমে বিদ্যাৎ* জ্যোতিস্ত" | 
কেমদ্রমযোগে জাত ব্যক্তি দরিদ্র ও দুঃখী হয় এবং 
তাহাকে পরের দাসত্ব করিয়া! জীধিকানির্বাহ করিতে হয়। 
প্নৃপতের্বংশজাতোইপি, কেমগ্রমভবোনরঃ | 
মলিনো! হুঃখিতো নীচে নিঃহ্বো দাসো ভবেৎ খলঃ ॥* 
কেমদ্রম জাতব্ক্তি রাঁজবংশজাত হইলেও তাহাকে 
মলিন, ছঃখিত, দরিদ্র ও পরের বেতনগ্রাহী হইতে হয়। 
"চন্দ্রে কেন্ত্রগতে হথবা গ্রহযুতে সর্বশ্চ দৃষ্টে বিধৌ 
সর্বৈঃ কণ্টকসংজ্ঞিতৈগ্রহযুতৈঃ কেমক্রমোনেষাতে |” 
চন্্র কেন্ত্রগত, অপরপশ্রহযুক্ত কিম্বা অপর গ্রহ সকল কর্তক 
দৃষ্ট হইলে কেমদ্রম যোগ হয় না। 
(কেমন (দেশজ) কি প্রকার, কিরূপ। 
কেন্তুক (পুং) কে শিরসি অময্নতি কে-অম-উক । ১ বৃক্ষবিশেষ, 
বঙ্গভাষায় কেউগাছ ও হিন্দীতে কেমুয়া বলে। পর্যায়-- 
পেচুক, পেছুনী, পেচু, পেচিকা, দলসারিণী, কেচুক। 
( রত্বমাল! )। ইহার মূলের গুণ--কফনাশক, পিত্ত, রোচক 
ও অগ্নিদীপনকারক। (রাজনি* । ) ভাবপ্রকাশমতে ইহার 
মূলের গুণ _-কটু, পাঁকে তিক্ত, গ্রাহী, শীতল, লু, পাঁচন, 
হৃদ, জর, কুষ্ঠ, কাস ও প্রমেহনাশক, বাতল এবং কটু । ২ 
রাঢ়দেশের অন্তর্গত একটী গ্রাম, বৃষেশ্বর শিবলিঙ্গের জন্য 
এই স্থান প্রসিদ্ধ । ( দিখিজয়পগ্রকাঁশ )। 
কেম্পদেব, সহিহরের একজন প্রবল রাজা । ইনি মছুরার 
নায়ককে পরাস্ত করিয়া এরোদ নামক স্থান অয় করেন । বেদ- 
নোরেপ্স শিবাপ্পা নারকও ইহার নিকট পরাত্ত হম। ইনি দোঁড্ড- 
দেবরাজ উপাধি গ্রহণ কযেন। বাজ্যকাল১৬৫৯--১৬৭২ খৃঃ। 
কেয়ছবি ( দেশজ ) একপ্রকার মাছ (05177708 [01181)8) 
কেয়দেবপণ্ডিত, একজন বৈদাক গ্রন্থকাত্স, ইহার পিতার 
দাম সারঙ্গ, পিতামহের মাম গঞ্ানাভ ৷: ইনি মপিরত্বাকয় 
ও পথা'পথ্যবিবেক দাষে বৈদাপ্রন্থ রচনা করেল ।' 
কেয়ার্কাদি (কেয়া কেতফশবেক অপভ্রংশ, ঝাদি দেশজ ।) 
_ কেতর্ফীপুশ্পের গোছা, কেপাকুলেকর ছড়া ।- ইহীতে অনৈক 


[ ৪৭১ 


€করল 


রেণু থাকে, ইছার গায়ে হাত দিলে ধুলিস সভার পদার্থ উঠে । 
কোন বঙ্গকৰি বলিয়াছেন--. 
“ইত দিলে ধুলা উড়ে যেন কেছার্ধান্দি।” 
কেয়াল (দেশজ) ১ পরিষ্কার । ২ বিজ্রেয়। 
কেয়ুর (ক্লী) কে বাহুশিয়সি ধাতি কে.ধা-উয়-কিচ্চ-অলু্্সং। 
১ বাহছুভূষণ, তাড়, অঙগদ। 
“পাদানাং ভূষণানাঞ্চ কেুর্লীপাঞ্চ লর্ঘশঃ |” ভারত ৬।৬৭। ২৯। 
(পুং) রতিবন্ধবিশেষ । 
শ্রীজজ্ঘেচৈব সংপীভা দোর্ডযামালিঙ্গা নুন্দরীম্‌। 
কারয়েৎ স্থাপনং কামী বন্ধঃ কেয়ুরনংজ্ডিতঃ ॥* স্সররদী পিক] । 
রতিমঞ্জরীতে প্রকারাস্তর কেযুরবন্ধ নির্ণীত হুইবাছে__ 
শগ্রীণাং জঙ্ঘান্তরাবিষ্টে! গাঢ়ষাঙিঙ্গ্য স্ুন্দরীম্‌। 
কাময়েছিপুলং কামী বন্ধঃ কেয়ুরনসংজ্জিতঃ 1” রতিমঞ্জরী। 
কেয়ুরক (পুং)১ একজন গন্ধবর্ব। বাণভট্ট ইহাকে. গন্ধ 
কুমারী কাদগ্বরীর অন্ুচর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেয়ুর 
স্বার্থে কন্‌ (ক্লী) ২ অঙ্গদ, তাড়। 
কেয়ূরবন্ধ ( পুং) বধাতেহত্র বন্ধ ঘঞ্ ততঃ কেযুরস্ঠ বন্ধঃ 
৬তৎ। অঙ্গদ পরিধানের স্বান। 
কেয়ুরবল (পুং) বৌদ্বশান্ত্রোক্ত দেবভাতেদ । (ললিতবিস্তর) 
কেয়ুরী [ন্‌] (ত্রি) কেয়ুরমন্তাস্তি কেয়ুর-ইনি। অঙ্গদ। 
“কেযুরিপং মহাভাঁগমাসনে সর্বকাঞ্চনে । 
মণিবিক্রমবৈহ্ধ্যজালাত্তরিতরূপকে |” মার্কতেয় ২৩। ১৯১ ।. 
কেরক (পু, বহুবচনাস্ত ) ১ জনপদবিশেষ। 
“একপদাংশ্চ পুরুষান্‌ কেরকান্‌ বনবাসিলঃ।” 
(ভারত, সভা ২৭: 
২ উক্ত স্থানবাসী। | 
কেরট্রপগীপ, একজন প্রাচীন কবি। শ্রীধরদাসের সুক্তি- 
কর্ণামৃতে ইহার কবিতা! উদ্ধৃত হইয়াছে । 
কেরল (পুং) ১ ক্ষতরিয়বিশেষ । ইহারা হৃর্ধ্যবংশীয় সগর 
রাজকর্তৃক ধর্ণচাত হইয়াছিল । (হরিবংশ)। 
' ২ দক্ষিণাপথের অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীম জনপদ । 
বামারণ (81৪১ আঃ), মহাভারত (৬৯ অঃ) ব্রঙ্গীগুপু" 
৪৮1৫২, মার্কণেয় ৫৭1৪৮, মস্ত ১১৩৪৬, বামন ১৩1৪৬, 
ও বৃহৎসংহিত গ্রভৃতিগ্রন্থে এই জনপর্ধের উল্লেখ আছে। 
বর্তমান গোকর্ণ হইতে কুমীরিকা আন্তবীপ পর্যন্ত 
সমুদ্রতীরবর্তী বিশ্বীণ জনপদ কেরল নামে বিখ্যাত ছিল। 
শক্তিসঙ্গমতঙ্ত্রের মতে | 
 গুরক্গণাং লমারত্য- ধাবছেবো জনার্দনঃ |. 
তাবৎ কেরলদেশঃ ভ্তাৎ তন্মধ্যে সিচ্বফেখ্পলঃ ॥ 


কেরলতন্ত্ [ ৪8৭২ ] কেরলী 


রামেশ্বরাৎ ব্যক্কটেশাৎ হংসকেরলনামকঃ। 

অনস্তশৈলমারভ্য যাবৎ ম্যাপব্যয়ং পরে ॥ 

তাবৎ সর্বেশনামাতু কেরলঃ পরিকীত্তিতঃ।+ 

সুত্রক্ষপা ( দক্ষিণ কানাড়ার সীমান্ত ) হইতে জনার্দন 
পর্য্যস্ত কেরলদেশ, ইহার মধ্যে সিদ্ধকেরল, আবার রামেশ্বর 
হইতে বেস্কটাদ্রি পর্য্স্ত হংসকেরল এবং অনন্তশৈল হইতে 
অবায পর্যাস্ত সমুদয় স্থান কেরল নামে কীর্তিত হইয়া থাকে। 

এখানকার প্রাচীন রাজাদিগের প্রদত্ত অনুশাসন দৃষ্টে জানা 
যার়-_-মলয়বার, চেররাজা, কোইম্বাতুর ও সালেম ভূভাগ 
এই সমুদায় স্থান লইয়া পুর্বকালে কেরলরাজ্য বিস্তৃত ছিল। 
[মলয়বার, চের প্রভৃতি শব দেখ। ] এখন কেরল বলিতে 
গেলে সমুদ্রতীরবর্তী কেবল মলয়বার উপকূল বুঝায় । কাহারও 
মতে, পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি যে পরলিয়৷ (79118) 
নামে জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা “করলিয়। 
(1819119) হইবে, করলিয়া কেরল শব্দেরই রূপান্তর । 
(/11508)13 1)001010061010) 00 61) 01701617215 90118০00101), 
), 56) আবার কাহারও মতে, প্রাচীন গ্রীকগণ কর্তৃক এই 
কেরল "লিমারিক” ব! পঁডমারিক” নামে উক্ত হইয়াছে। 
(001. 11918 (31083:070, ]). &1) 

(খুঃ পৃঃ ৩) শতাব্দীর অশোকরাজের অনুশাসনে কেরল- 
পুর নামে এখানকার একরন রাজার নাম আছে। প্রিনি 
“কেলোবোত্রস্ঠ . (09)০১০7৪), টলেমি “কেরবোথস্‌” 
(82159900143), ও পেরিগ্লাস্‌ “কেপ্রোবোথ্স্ত (0511০ 
১০1)৮৮৩) নামে বর্ণনাপ্করির্দাছেন। মলয়ালম্‌ ভাষায় লিখিত 
কেরলোৎপত্তি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, ক্ষত্রিয়বৈরি 
পরশুরাম সমুদ্র হইতে কেরল জনপদ উদ্ধার করিয়! এখানে 
আব্যব্রাঙ্গণ আনাইয়া স্থাপন করেন। তাহার বহুকাল 
পরে আর্ধ্যপুর হইতে আগত আধ্য-গেকমাল নামে একজন 
রাজা; কেরলরাজ্য--১ তুলুৰ (গোকর্ণ হইতে পেরুম্পুর ) 
২ মৃষিক (পেরুদপুর হইঠ5 পছুপৃষ্টন ), ৩ কেরল ( পছুপস্টন 
হইতে করেত্তি) এবং ৪ কুপ (করেতি হইতে কুমারী সন্ত- 
রীপ) এই চারিভাগে বিভক্ত করেন ॥ [মলয়বার শবে 
বিস্বৃত বিবরণ দেখ। ] 

৪ গড়বালের অন্তর্নত একটী গিরিশৃঙ্গ,ঃ কালীনদীর 
নিকট, এখানে দেবীনুর্তি আছে। 


কেরলপুরাণ, কেরল' বা বর্তমান মলয়বারের তীর্ঘসমুহ্র 
. বিবরণমুলক একখানি উপপুরাগ। 
কেরলাচার্যা, দিবাচুড়ামণি 'নামক জ্যোতি্রথপ্রণেত। । 
কেরলীবসবরাজ, মহিস্থরের একজন যুবরাজ । ইনি শিব- 
তত্বরদ্বাকর নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। 
কেরলী (স্ত্রী) জ্যোতিঃশান্ত্রবিশেষ, এই শাস্ত্র কেরলদেশে 
প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহার নাম কেরলী হইয়াছে । গর্গ- 
ংহিতার় এইরূপ বর্ণিত আছে-_ 
পবর্গবর্ণপ্রমাণঞ্চ সন্বরং তাড়িতং মিথঃ। 
পিগুসংখা। ভবেৎ তন্ত যথা ভাগৈস্ত কল্পন! ॥” 
অকচটতপধযশ এই আটটাঁব্ণ। অবর্গের সংখা 
১ ইহার বর্ণ সংখ্যা ১৬, যথা, অ আই ঈউ উত্থন্ী» ৯ ঞএী 
ও ও অং অঃ। কবর্গের সংখ্যা ২, ইহার বর্ণসংখা। &, 
যথা--ক খগঘঙ। চবর্গের সংখ্যা ৩, বর্ণসংখ্যা ৫, যথা-- 
চছজঝঞ। টবর্গের সংখা! ৪, টঠডঢণ। তবর্গের 
সংখা। ৫, তথদধন। পবর্গের সংখ্যা ৬, পফবভম। 
ষবর্গের সংখ্যা ৭, যরলব। শবর্গের সংখা ৮,শষ সহ। 
যেমন দাড়িমফলের নাম প্রশ্ণ করিলে দকারের বর্গ- 
খ্যা ৫ এবং বর্ণসংখ্যা ৩ উভয় মিলিয়া সংখা হুইল 
৮, এইরূপ ডকারের বর্গনংখ্যা/ ও বর্ণ সংখ্যা মিলিত 
হইয়া ৭ এবং মকারের বর্গ ও বর্ণ সংখ্যা ১১, সকল 
একত্র করিলে সংখা! হইল ২৬। দাড়িম শদ্ে আঁই অ 
এই তিনটা স্বর আছে। আকারের বর্গসংখ্যা ১, বর্ণ 
খ্য ২ মিলিত হইয়1৩, এইপ্রক।র ইকারের ৪, অকারের ২, 
একত্র মিলিত হইয়া স্বরের বর্গ ও বর্ণ সংখ্যা হইল৯। পূর্বের 
বাঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ২৬ যোগ দিলে মোট সংখ্যা হইল ৩৫, 
ইহাকে পিগুসংখ্যা বলে। গণক গ্রশ্নকর্তাকে অথবা অপর 
কোন ব্যক্তিকে একটা ফলের নাম করিতে বলিবে । সেই 
ব্যক্তিযে ফলের নাম করিবে পূর্বপ্রদর্শিত নিয়মানুনারে 
তাহার পিগুসংখ্যা স্থির করিয়! প্রক্রিয়। করিবে, তাহ! হইলে 
ফলাফল জানিতে পারা যায়। কেহ কেহ বলেন যে স্বরসংখা। 
গ্রহণ ন] করিয়! কেবল ব্যঞ্জনসংখ্যা লইয়াই গণনা করিতে 
হয়। তাহাদের মতে বর্গ ৪টী। ূ 
“কাদয়ঠাদয়োহস্কাঃ সাঃ পাদ্যাঃ পঞ্চ তথ! মতা: 
যাদয়োংঞ্ঠো নাং শুন্তং গণকৈঃ পরিকী্তিতম্‌ ॥” 


কেরলচিন্তামণি, একখানি জ্যোতিষের নাম। কবর্গ, টবর্গ, পবর্গ ও যবর্গ। ককারের সংখা 
 কেরলজাতক, একখানি জাতকগ্রন্থ। ১, খকারের সংখ্যা ২, গকারের সংখ্য] ৩, এই প্রকারে ববর্গে 
কেরলতন্ত্র, একখানি প্রাচীন তত্ত্। ছুন্দরদেব এই তক্ত্রেরে ১*টা সংখ্যা জানিবে। টকারের সংখ্যা ১, ঠকারের 
মত উদ্ভুত করিয়াছেন। ২ ডকারের ৩ এই প্রকারে টরর্গেও ১* সংখ্যা আনিবে। এই 


প্রক্কার পারের সংখ্যা ১, ফফারে ২, বারে ৩, এই 
প্রফারে পবর্গে ৫টী সংখ্যা জানিবে। যবর্গের সংখ্যা ৮ 
কিন্ত ও ও নকায়ের সংখ্যা নাই, ইহাদের স্থানে শুন্ত গ্রহ্ণ 
করিতে হয়। 
প্রশ্ন শবে খতগুলি অক্ষর থাকিবে, তাহার এই প্রকারে 
খ্যা গ্রহণ করিয়! গণনা করিতে হয়। কিন্তু পূর্বের হ্যায় 
এই মতে অগ্কের যোগ করিতে হয় ন1। অন্ধ যথাস্থানে রাখিয়া 
দিতে হইবে। যেমন প্রশ্রশব পাতাল হইলে প পবর্গের 
প্রথম বর্ণ বলিয়! তাহার সংখা ১,ত টবর্গে ৬ষ্ঠ বলিয়া তাহার 
খ্[া ৬ এবং লয বর্গেওয় বলিয়া তাহার সংখ্যা ৩, সকল 
অস্কেরই বাম! গতি হইয়া থাকে । অতএব পাতাল শকের 
পিগসংখ্যা হইল ৩৬১। এইরপে প্রশ্ন শবের পিওসংখ্যা 
লইয়! গণনা করিতে হয়। ( কেরলজাতক, কেরলচিস্তামণি, 
গর্গাচার্যযকৃত কেরলপাশাবলী, কেরলপ্রশ্ন, কেরলগগিদ্ধান্ত, 
কেরলীরঘাদশভাব প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য) 
২ কেরলদেশীয়া স্ত্রী। “কর্ণাটানাং ভূষিতমুরলীকেরলী 
হারলীলাঃ।» (রাজেন্দ্রকর্ণপুর ৬।) 
কেরবাল (দেশজ ) নৌকার হাল। 
কেরামত (পারস্যশবজ ) শক্তি, ক্ষমতা।। 
কেরায়। (ক্রয় শবজ ) ভাড়া, যানাদি বাহকের মূল্য ৷ 
কেরোসিন তৈল, একপ্রকার খনিজ তৈল। (গ্রীক কেরস্‌ 
শব্দে মোম, জ্বালাইবার জগ্ভ মোমের প্রয়োজন এজন্ত 
কেরোসিন অর্থে জালাইবার দ্রবা। এখন কেরোসিন অর্থে 
সারারণ জালানী ভ্রব্য বুঝায় না, তৈলবিশেষই বুঝায়। ) 
হিন্দিতে ইহাকে মাটি-কা-তৈল্‌ বলিয়! থাকে । মাটি হইতে 
পেটোলিয়ম্‌ নামক একপ্রকার তৈল বাছির হুইয়! থাকে । 
' কেরোসিন তাহা হইতে প্রস্তুত হয়। এদেশে নানাস্থান 
হইতে পেটোলিয়ম্‌ বাহির হইয়াছে। ব্রহ্গদেশেও নানাস্থানে 
খনি বাহির হুইয়াছে। পৃথিবীর অপর অপর স্বানেও যে 
খনি বাহির হইয়াছে, তাহাতে অল্লাধিক পরিমাপ তৈল পাওয়া 
গিয়াছে । ১৮৫৯ খৃষ্টাষে আমেরিকার ইউনাইটেড টসে 
ওহিওগ্রদেশে একটী কৃপ খনন কালে তাহার ভিতর 
হইতে প্রতিদিন সহ্ম্্র সহ্ম্র মণ তৈল উঠিতে থাকে, সেই 
সময় এ গ্রদেশে তৈলের জন্ত একপ্রকার নূতন ককমের 
অর দেখ! দের়। জবার সেই সময় হইতে ব্যবসায়ে নূতন 
একটা লাভকর উপায় পাইয়া! লোকে চারিদিকে শত শত কূপ 
খনন করিতে আরম করিল। 
আমেরিকায় 'নানাস্বান্সে পেট্রোলিসম্‌ পাওয়। যায় । এ 
পেট্রোলিয়মকে চোগাইয় সুপরিষ্কত কফোরোসিন-তৈল প্রন্তত 
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হইয়া থাকে । এখন এদেশে যে কেরোসিন তৈল ব্যবহার 
হয়, তাহার অধিকাংশই আমেরিক1 হইতে আসিয়া থাকে । 
প্রথম প্রথম আবিষ্ষারের সময় জালাইবার ভালরূপ দীপাধার 
ছিল না বলিয়! অনেক ছুর্ঘটন! ঘটিয়াছে । কি কি দ্রব্যে এই 
তৈলের উৎপত্তি হয়, তাহা! এখনও বিশেষ জান! যায় নাই। 
সারউইলিয়ম্‌ লোগান সাহেব বলেন যে, সামুদিক জন্ 
ভূমধো প্রোণিত থাকায় এই তৈল জন্মিয়া থাকে । বাতরোগে 
এবং হঠাৎ কোনস্থান কাটিয়া! রক্ত বাহির হইলে এই .তৈলে 
বিশেষ উপকার হয়। নালীঘা ও দদ্ররোগেও ইহা! উপকারী । 
কেলক (পুং) নর্তক, যাহার! খঙ্জাদি ধারণ করিয়া নৃত্য 
করে। পধ্যায়_-প্লবক। 
কেলাস (পুং) কেল! বিলাসঃ সীদত্যন্মিন কেলা-সদ্‌ আধারে 
ড বাহুলকাঁৎ। ১ শ্ষটিক। ২ কৈলাস । 
কেলি (পুং স্ত্রী) কেল-ইন্‌। ১পরিহাস। পর্যায় _দ্রব, ক্রীড়া, 
লীলা, নরম । ২ সাহিতাদর্গণমতে নায়িকার অলঙ্কারবিশেষ। 
“বিহারে সহকান্তেন ক্রীড়িতং কেলিকুচ্যতে 1” 
নায়কের সহিত বিহার সময়ে নারিকার ক্রীড়ার নাম 
কেলি। *গোপালানন্বশাৎ কেলীন্‌।৮ (মুগ্ধবোধ)। 
৩ মধুবর্ণন নামক সংস্কত কাব্যকার। 
স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্প ভীষ্হয়। ৪ পৃথিবী । 
কেলিক (পুং) কেলিঃ প্রয়োজনমন্ত ঠন্। অশোকবৃক্ষ। . 
কেলিকদম্ব (পুং) কেলেঃ ক্রীড়ার্থং কদন্বং ৬তৎ। কেলি- 
কদম্‌। [কাস্বদেখ।] 
কেলিকলা (তরী) কেলিনপা কলা। শাকপাধিবাদিত্বাৎ 
সাধু । ১ কেলিরূপকলা, রতিক্রীড়া । ২ সরস্বতীর বীণা । 
কেলিকিল (পুং) কেলিনা কিলতি কিল ক্রীড়ায়াং কঃ। 
১শিবের কুম্মাগুক নাঁমকঅনুচর। ২ নাট্যশাস্ত্রে নায়কের বয়ন্ত, 
বিদূষক। পর্য্যায়_বিদূষক, বাসস্তিক, বৈহাসিক, 'প্রহাসী, 
গ্রীতিদ। ৩([ত্ত্রী) কামপত্বী রতি । (ত্রি) ৪ পরিহাসকারক । 
, এসতু কেলিকিলে! বিপ্রো৷ ভেদ্শীলশ্চ নারদঃ।” হরিবংশ। 
কেলিকিলাবতী (স্ত্রী) কামপত্বী। 
কেলিকীর্ণ (পুং স্ত্রী) কেলিনিমিত্বকৈঃ পাঁংগুভিঃ কীর্ণঃ । উ্। 
কেলিকুপ্িকা! (্বী) কেলীনাং কুক্জিকেব । শ্তালিকা, শালী। 
কেলিকৌধষ (পুং) কেলীনাং কোষ ইব। নট। 
কেলিগৃহ (কী) কেলের্হং ৬তৎ। ১ কেলিমলির। 
২ রত্যাদি গৃহ। 
কেলিনাগর (পুং) ফেলে প্রধানো নাগরঃ মধ্যলে' | 
, বিলাসী, ভোগাসক্জ। (জটাধর.)। 


(কেলিপ্রিয়, বিহান্নিগ্রতাপ নামক সংস্কৃত কাবয-াচয়িস্া। 


ফেলোমেল 1 &$ধ৪ ] কেষল 


কেলিষুখ (পুং) কেলি: মুখং প্রধানমত্ত বহত্রী। পরিহাস। 


কেলিমগুপ (পুং) কেলিগৃহ। 
কেলিমন্দির (ব্লী) কেলিগৃহ। ্‌ 
কেলিরৈবতক (ক্লী) হঙ্লীশ-লক্ষণযুক্ত নাটকবিশেষ। 
সাহিত্যদর্পণে ইহার উদাহরণ উদ্ধৃত আছে। 
কেলিরক্ষ (পুং) কেলিকদন্ববৃক্ষ। 
কেলিশয়ন (র্লী ) সুখময় শব্যা। রতিক্রীড়ার্থ শব্য । 
কেলিশুষি (ত্ত্রী) কেলিন! শুব্যতি শুধ-কি। পৃথিবী । 
কেলিসচিব (পুং) কেলৌ সচিবঃ সহায়ঃ ৭তৎ। ক্রীড়া, 
কৌতুকবিষয়ের মন্ত্রী, বিদুষক প্রভৃতি । 
কেলিসদন (ক্লী) কেলিগৃহ। 
কেলিস্থলী (তরী) ক্রীড়াভূমি | 
কেলীপিক (পুং) ক্রীড়াকোকিল। 
কেলীবনী (স্ত্রী) আনন্মকানন, ন্ুখ উপবন। 
কেলু (পুং) নিদ্দি্ সংখ্যা । 
কেলোদ, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। 
সাতপুরা গিরির পাদদেশে, ছিন্দবারের রাস্তার ধারে অব- 
স্থিত। অক্ষাৎ ২১*২৭৩০ উঃ, দ্রাঘি* ৭৮৫৫ পৃঃ । এখানে 
উৎকুষ্ট পিত্তল ও তামার বাসনাদি প্রস্তুত হয় এবং সেই 
সকল দ্রব্য অমরাবতী ও রায়পুরে বিস্তর রপ্তানী হইয়! থাকে । 
এ ছাড়া কাচের নানাপ্রকার অলঙ্কারও এখানে পাওয়! 
যায়। প্রবাদ আছে, বর্তমান মালগুজারগণের ১৪শ পুর্ব 
পুরুষ এই নগর স্থাপন করেন, সেই সময়ে নিকটবর্তী গৌলি- 
সামন্ত নগরের পার্খে আাটঘরে এক ন্থুবৃহৎ সরোবর 
খনন করাইয়াছিলেন। এখানে প্রাচীন ছর্গের ভগ্লাবশেষ 
পড়িয়া আছে। 
কেলোমেল (ইংরাৰী, গ্রীকন “কেলস্‌, গুন্দর ও “মেলাম্‌, 
কালহইতে উৎপন্ন । ) একপ্রকার পারদ । এ দেশের রসকর্পুর 
হইতে কিছু স্বতন্ত্র। রসকপূররের'ইংরাজী নাম বাইক্লোরাইড্‌ 
অব মার্কারি ( 88000105166 01 7167070 ), কেলোমেল'দ্ধ 
ক্লোরাইড অব মার্কারি (00019716 ১৫1091০8975 ), ইহ! পার! 
হইতে প্রন্তত হয়। (৪০ ব1 178০) রং সাদা, 
ওজনে ভারী, শ্বাদহীন। ইহা জলে বা! ম্পিরির্টে মিশ্রিত হ্‌য় 
না। অধিক উত্তাপে অথবা বোতলে ইথারে রাখিয়! নাড়িলে 
এককালে উড়িয়া যায়। ইহ! প্রদাহনাশক, অতিবিরেচক, 
পিত্তনিঃনারক। অল্পমাত্রার় ইহা! ধাতুপরিবর্তক,লাল!-দিঃসারক 
ও ক্মিনাশক। অত্যন্ত ফুলায় ও অরে ইহার প্রয়োগ 
করা যার়। পূর্বে যেষন ইহার ব্যবহার ছিল, এখন আর 
' তেষন নাই । ওলাউঠা, নেবা, পিতখটিত পীড়া, আমাশয়, 


উদরী, ক্গারবিক বেদনা, ধ্জুইক্কায়, শিরঃপী'়া; কোন 
প্রকার বধিরতা প্রভৃতি রোগে কেলোমেলে খিশেষ উপক্ষার 
হয়। চর্দরোগ কিছুতে তাল লা হইলে ইহাতে উপকার 
দর্শে। উপদ্ংশ রোগেও ইহা! ব্যবহার কর! ধার । থাতু- 
পরিবর্তনের জ্ন্ত ১ বা ২ গ্রেণ, অতিবিরেচনের় জন্ত ছুই হইতে 
৬ গ্রেগ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। ভাপ্র1 লইবার প্রয়োজন হইলে 
২» হইতে ৩* গ্রেণ পর্যান্ত ব্যবন্ধত হইয়া থাকে । 


কেল্ঝর, মধাপ্রদেশের ধর্ধাজেলার অন্তর্গত একটী নগর, 


বর্ধানগরের ৮ ক্রোশ উত্তরপূর্ব অবস্থিত।- অক্ষাৎ ২**৫১ 
উঃ, ভ্রাথি' ৭৮৫১ পুঃ। নগরটী অতি প্রাচীন। ঞখানে 
প্রবাদ আছে যে এই স্থানই মহাভারতোক্ত বকরাক্ষসেয় 
উপদ্রত একচক্রানগরী. কিস্ত এই প্রবাদটা প্রকৃত বলিয়! 
বোধ হয় না। [একচক্রা দেখ।] এখানে একটা সুরম্য 
হুর্গের ভগ্লাবশেষ পড়িয়া! আছে, হৃর্গের প্রাকারে এক সুবৃৎ 
গণেশমৃত্তি গ্রতিষ্ঠিত। প্রতিবর্ষে মাঘমাসের শুক্লুপঞ্চমীর দিন 
গণনাথের মহোৎসব উপলক্ষে মেলা হইয়া থাকে । 


কেল্টিক, এক প্রাচীন জাতি। সেন্ট ও কেপ্ট এই ছই 


নামেই অভিহিত। কেহ বলেন, যুরোপের মধ্য ও পশ্চিম 
ভাগের অধিবাসীর! এই নামে অভিহিত হইত । ভাষ। বিচার 
করিয়৷ আধুনিক প্রত্বতত্ববিৎগণ ইহাদিগকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করেন। একভাগ যুরোপের পশ্চিমে থাকিত। অপরভাগ 
সিমব্রাই, ইহাদের আদিবাস এসিয়াখণ্ডে, তথা! হইতে 
জন্মনী প্রভৃতি রাজ্যে বিস্তৃত হইয়া! পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
যাহার! এসিয়। হইতে জর্নী প্রভৃতি দেশে গিয়াছে, 
তাহার্দিগকে কেন্ট বলে। 


কেল্সি, বোস্বাই-গ্রদ্দেশের রত্বগিরি জেলার একটা, বন্ধর। 


রত্বগিরি নগর হুইতে ৩২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা* 
১৭৫৫ উঃ, দ্রাতি* ৭৩* ৬ পৃঃ । এখানে গ্রতিবর্ষে ২ হইতে 
৫* হাজার টাকার মাল আমদানী রণ্ডানী হইয়! থাকে । 


কেল্যান (দেশব্গ ) যে গাভীর অনেক বাছুর । 
কেবট (পুং) কে জলার্থমবটঃ | জলাধার গর্ভ, কুপ। (নিখপ্ট,) 


“মা কীং সংশারি কেবটে” (খক্‌ ৬৫৪1৭) 'কেবটে কৃপে” সায়ণ। 


কেবর্ত (পুংস্ত্রী) কে জলে বর্ততে বৃত-অচ্‌ অলুক্সগান। 


কৈবর্তজাতি, জালিয়!। [ কৈবর্ত দেখ। ] 
"“অবরার কেবর্তম্” ( বাজসনেয়সংহিতা ৩৯1১৬ ।), 


কেবল (ত্রি) কেব সেবনে কল প্রত্যায়ঃ বন্বা কে গিয়সি, বল- 


যতি বল-অচ্, অলুক্সমাস। ২ একমাত্র, অনাধায়ণ, অধি- 
তীয় ।*। ভ্্রীলিঙ্গে সংকা। ও বোবিষরে' কেমন শন্ষের উত্তর 
ভীপ্‌ হজ। (কেধল-নাশক-ভাগধের-পাপাপররামানার্যাত- 


েধলাহয়ি 


সুদঙ্গলতেবজাষ্চ | - পা ৪১৩০। এত্যোমবত্যো নিভ্যাং ভীপ্‌ 


স্ভাৎ সংক্ঞাছদাসোঃ । সিদ্ধান্তকোমুদ্গী । ) 
“আখোতইক্রঃ কেবলীরিযশো! বলিহৃতন্করং” (খক্‌ ১০।১৭৩1৬) 
“কেবলীরসাধার়দীঃ সায়ণ। লৌকিক নিষয়ে সংজ্ঞা 
নাযুধাইলে কেবল শখের উত্তর জাপ্‌ প্রত্যয় হইবে। 
“সা স্ব কাননভৃবং ন কেবলাম্‌* রদ্ু। 
(ক্রী) ২ নির্ণীত, নিশ্চিত । ৩ জ্ঞানবিশেষ, ভ্রান্তিশৃন্ত বিশুদ্ধজ্ঞান। 
“অবিপর্ধযয়াঘিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানং।” (সাঙ্খকা' 
৪ শুদ্ধ, পবিত্র ।”ন ফেবলানাং পয়সাং প্রন্থৃতিমবেহি” রশু ২। 
অসহার অর্থেও ব্লীবলিঙ্গ ( সংক্ষিগুসার- উপাদি বৃত্তি।) 
পন কেবলং ষেো৷ মহতোপতভাষতে | 
 শৃণোতি তন্মাদপি যঃ লস পাপভাক্‌।” (কুমার ৫1৮৩) 
৫ অবধারণ। পন কেবলং সন্মনি মাগধীপতেঃ*। (রঘু) 
(পুং) ৬ কুহন। (মেদিনটু)। 
কেবলজ্ঞানী [ন্‌] (পুং) কেবলং শুদ্ধং জ্ঞানমন্ত্যন্ত । কেবুল- 
জঞান-ইনি। ১ শুদ্ধজানী, তত্বজ্ঞানী। ২ অর্থস্িশেষ। 
কেবলঙ্রব্য (লী) মরিচ। ( শবচন্দ্রিক ) 
কেবলব্যতিরেকি [ন্‌] (ক্লী) অন্মানবিশেষ। যাহার 
সপক্ষ নাই, কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তি হবার যে অনুমান 
কর! হুয়। 
কেবলরাম, ১ রেখাগ্রদীপ নামক গণিতশান্ত্ররচয়িতা | ২ এক- 
জন ব্ররভাষায় প্রসিদ্ধ কবি, তক্তমালায় ইহার প্রশংসাবাদ 
আছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাবীর প্রসিদ্ধকবি গোকুলনিবাসী 
কঞ্ণদাস পয়অহারীর শিষ্য । কুষ্ণানন্ব্যাসদেব ইহার কবিত! 
উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
কেবলী (স্ত্রী) কেবল-ভীব্‌। 
(হেষ5জ্ না ৩৬৪২ )1 ্‌ 
কেবলী [ন্‌] (পুং) কেবলং শুদ্ধআনমন্তান্তি। জিনবিশেষ। 
কেবলা (ব্রি) কেবনপাপবিশিষ্।.”কেবলাঘে! ভবতি কেব- 
লাদী” (খক্‌ ১০।১১৭1৬।) “কেবলাঘে। কেবলপাপবান্ বায়ণ। 


১ জ্ঞান। ২ গ্রস্থবিশেষ। 


কেবলায্সা। [ন্‌] (পুং) কেবলঃ পুশ্যপাপরহিত আম্ম। 


কর্ণধ1। ১ ঈশ্বর, যাহার পুণ্য পাপ নাই। (তরি) ২ শুদ্ধত্বতাব। 
শনমন্তরিমূর্তয়ে তূত্যং প্রাকৃম্ষ্টেঃ কেবলাজ্মনে।” কুমার ২৪। 
কেবলাদী [ন্‌] (জি) কেবলাঘ। (থাক্‌ ১০।৯১৭/৬ ) 
কেবলাহুয়ি [ন্‌] (ল্লী) ২ জন্গমানবিশেষ। অন্থমান ভিন 
প্রযায়._.€কবলাব্‌রি, কেবলবাড়িরেকি এবং অস্রব্যাতিয়েকি। 
যাহার বিপক্ষ নাই, কেবল অন্বযবাবিদ্বায়া অনুমান হর, 
তাহাকে কেছলাদকি জনুমোক বল, . দের মেলার 
 ভৎসাধক. অঙগমিতিও বেধাদটহরি: ৮. . রর 
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কেশ 


“তচ্চাছসানং ব্রিবিধং কেবলান্বপ্গি- ফেবলব্যতিরেকি- 
অরয়বাতিরেকিচ” (অস্থমানচিন্তামণি। ) 
(ঝি) ২ পদার্থবিশেষ, যাহাদের সর্বজই সত্ব আছে, 
কোথাও অভাব দাই। প্রমেরত্ব, অভিথেঘুত্ব, জেবত্ব প্রস্তুতি 
স্বরূপ সম্বন্ধে কোথায়ও ইহাতে অভাব নাই। কাহারও 
মতে কতকগুলি অত্যন্তাভাবও কেবলান্বয়ি। সোন্রমত- 
সিদ্ধ ব্যধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্ন জতাৰ কেবলাহবরী। 
কেবাল (পুং) হিংস্থক। 
কেবিকা! (স্ত্রী) কেব-গতিচালনয়ো! থল্‌ টাপ্‌ অত ইস্বং। 
পুশ্পবিশেষ। পর্যায়--কবিকা, কেবী, তৃঙ্গারী, নৃপবল্ন তা, 
ভৃঙ্গমারী, মহাগন্ধ!, রাজকন্তা, অতিবাহিনী। ইহার গুণ__ 
মধুরত্ব, শীতল, দাহ, পিত্ত, রম, বাতগ্নেন্ররোগ ও ছর্দিবিনাশক। 
(রাজনি )। 
কেবী (স্ত্রী) কেবিকাপুশ । (রাজনি" )। 
কেবু, কেবুক (ক্লী) কেচুক, কচু। 
কেশ (পুং) ক্রিগুতে ক্রিপ্নাতি বা ক্লিশ-অচ্‌ ললোপশ্চ। কন্ঠ 
জলন্ত ঈশো বা। ১ বরুণ। ২ ভ্রীবের, বালা। ৩ 
দৈত্যবিশেষ । ৪ বিষ্ুণ। (হেম।) কাশতে কাশ অচ্‌ 
গৃযোদরাদিত্বৎ সাধুঃ। ৫ সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতির রশ্সি। 
[কেনী দেখ] ৬পরব্রন্মের শি, ব্রদ্ধা, বিষু। ও রুদ্র। 
[কেশব দেখ ]। কে শিরসি শেতে শীড। ৭ মজ্জাজাত 
 উপধাতুবিশেষ, চুল। পর্ধ্যার-_-চিকুর, কুগুল, বাল, কচ, 
শিরোকষহ, শিরসিজ, মুর্ঘজ, , অত্র, বুজিন। গর্ভস্থ 
বালকের অষ্টম মাসে কেশ হয়। সন্তানের কেশ পিত! 
হইতে জন্মে এবং সর্বদাই বুদ্ধ পাইতে থাকে। 
কেশোৎপত্তি কি প্রকারে হয় তাহা ভাবপ্রকাশে এইরূপ 
নিরূপিত হইয়াছে--“ততোহস্থ্যন্সিনা পুনঃ পচ্যমানং পঞ্চা- 
হেন রান্রাৎ সার্দং দণ্ডঞ্ যাবদস্থিঘ্বেব ভিষতি। তৃতঃ পচা- 
মানাৎ তণ্মাদ্‌ মল! নির্গচ্ছতি॥ স চ ব্যানবাস্ুনা প্রেরিতং 


সিরাভির্মার্গেণাগত্যাক্ুলিবু নখাঃ তনৌ লোমানিচ ভবস্তি।” 
ভুকতত্রব্য তৎপরে অস্থিকোষ্ঠস্থিত্‌ অগ্নিদ্বারা প্ক হইতে থাকে । 
পঞ্চ অহোরাত্রের পর সার্ধ দণ্ড পর্যাস্ত অস্থিকোষ্ঠেই অব- 


স্থিতি কারে। তাহাক় পর মল নির্গত হয়। এ মলব্যান- 
কাযুারা পরিচালিত হইয়া! সিরাপথে গমন করিয় অঙ্গুলীতে 
নখন্ধপে ও শরীরে লোমরূপে. পরিণত হয়। 
_ জুক্রতের মতে কেশ গুরু হইবার কারণ--. 
"ক্রোধশোকশ্রমগতঃ শরীরোম্বা শিরোগতঃ। 
. পিতঞ্চ কেশান্‌ পচতি পলিতং তেন জায়তে ॥ 
ক্রোধ, শোক ও অধিক - শ্রমে শারীরিফ উত্মা মত্তকে 


কেশকার 


' প্রবিষ্ট হয়, উক্মা-উত্তপ্ত পিত্ত কেশপক্ক করে, তাহাতে 
চুল পাকে । (সুশ্রত।) রোগবিশেষে চুল উঠিয়া গেলে 
পুনর্বার উৎপর করিবাপ্ উপায়. 

'“মধূকেদ্দীবরমুর্ধা তিলাজ্যগোক্সীরতৃক্গলেপেন। 
অচিরাদ্‌ ভবস্তি ষনকেশীঃ দৃঢ়মুলায়তা খজবঃ ॥* 
মউয়া, ইন্দীবর, মুরগা, তিল, ত্বত, গোহপ্ধ ও 
ভূঙ্গরাজমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে কেশ ঘন, দৃঢ়মূল, 
আয়ত ও সরল হয়। 
“ত্রিফলাচুর্ণসংযুক্তং লৌহচুর্ণং বিনিক্ষিপেৎ। 
ঈষতপকে নারিকেলে তৃঙ্গরাজরসান্থিতে ॥ 
যাসমেকস্ত নিক্ষিপা সম্যগগর্ডাৎ সমুদ্ধরেৎ। 
ততঃ শিরে। মুগ্ুয়িত্বা লেপং দদ্যাদ্‌ ভিষগ্বরঃ ॥ 
সংবেষ্ট্য কদলীপত্রৈ মৌচয়েৎ সপ্তমে দিনে । 
ক্ষালয়েৎ ব্রিফল কাখেৈঃ ক্ষীরমাংসবসাশিনঃ ॥ 
কপালরঞ্জনঞৰ কুষ্ীকরণমুত্তমম্‌ ॥৮ ( চক্রপাণি ) 
কেশ সাদা হইলে কাল করিবার উপায়।__-অন্ন পাকা 
নারিকেলে ত্রিফলাচুর্ণ, লৌহচূর্ণ ও তৃঙ্গরাজের রস পূর্ণ করিয়া 
রাখিয়া দিবে । একমাস পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকিবে । পরে 
মাথ! মুড়াইয়! তাহার উপর নারিকেলস্থ প্রলেপ দিয়া কলা- 
পাতা ঢাক! রাখিবে। ছয়দিন পর্য্যন্ত এ ভাবেই থাকিবে। 
সপ্তম দিনে আবরণ খুলিয়! ত্রিফলার কাথ দিয়া মন্তক ধৌত 
করিবে । ইহাতে দগ্ধমাংস প্রভৃতি আহার করিতে হয়। এই- 
রূপ করিলে শুকুকেশ কৃষ্ণবর্ হয়। ইহার নাম কপালরগ্রন। 
'বালাঃ স্কস্তৎপরাঃ পাশো৷ রচনাভার উচ্চয়ঃ। 
হস্তঃ পক্ষ; কলাপশ্চ কেশতুয়স্ববাচকাঃ।, হেমচন্ত্র। 
কেশ শবের পরবর্তাঁ পাশ, রচনা, ভার, উচ্চয়, হস্ত, পক্ষ 
ও কলাপশব সমৃহ্বাচী। 
“কেশপাশালিবৃন্দেন স্থবেশা হরিণেক্ষণা।” সাহিত্যদর্পণ। 
কেশক (ত্র) কেশেষু প্রস্বিতঃ তৎপরঃ কন্‌। (হ্থাঙ্গেভাঃ 
প্রসিতে। পা ৫২৬৬) কেশরচন্থাতৎপর | 


কেশকরন্ম (ক্লী) কেশানাং কর্ম রচনাদি ৬তৎ। ১ কেশ পু 


রচনাদি করণ, কেশসংস্কার। 
'মাহং ্রবাণ। সৈরিঙ্কী কুশল! কেশকর্্রপি।” £ 
ভারত বিরাট ৩ অঃ। 
২ কেশাস্ত কর্পসংস্কারবিশেষ। 
কেশকলাপ (পুং) কেশানাং কলাপঃ ৬্তৎ। কেশসমূহ, 
চুলের খোপা। 
কেশকার (পুং) কেশং কেশাকারং করোতি কেশ রু-অগ্‌ 
(কর্ধপযদ্‌। পা ৩২১) ১ কেশসংস্কারক। ২ ইক্ষুবিশেষ, 
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কফেশধর 


হিন্দীতে কুশিয়ারি বলে | ইহার গুণ--লীতল, গুরুপাক, 


রক্তপিত্ত ও ক্ষযনাশক। (ভাবপ্রকাশ।) . 
কেশকারী [ন্‌] (তরি) কেশং কেশরচনাং করোতি কেশ-কক- 
গিনি। কেশরচনাকারক। স্ত্রীলিঙ্গে ভীষ্‌ হয়। 
কেশকীট ( পুং) কেশন্ত কীটঃ ৬তৎ। উকুণ। কফ, রক্ত 
ও কৃমির প্রকোপ হইলে মাথায় উকুণ জন্মে। 
“কফাস্থকৃক্রিমিকোপেন নৃণাং বিদ্যাদরূংবিকাং।” (নুক্রুত) 


কেশগর্ভ (পুং) কেশোগর্তেইস্ত বহুত্রী। কবরী, খোপা। 


কেশগর্ভক (পুং ) কেশো গর্তেইন্ত বছত্রী কপ। ১ কবরী, 
খোপা। ২ শ্তোনাক বৃক্ষ । ৩ ছাগল। ৪ উৎকুণ, উকুণ। 

কেশগ্রহ (পুং) কেশানাং গ্রহঃ ৬তৎ। ১ বলপুর্বক চুলে 
গ্রহণ করা। ২ সুরত ব্যাপারে কেশগ্রহণ। 
“কেশগ্রছান্‌ গ্রহারাংশ্চ শিরন্তেতান্‌ বিবর্জয়েৎ ।” মঙ্ছু ৪1৮৩। 

কেশগ্রহণ (ব্লী) কেশস্ত গ্রহ্ণং ৬তৎ। চুল ধর!। 

“শম্তোঃ কেশগ্রহণমকারোৎ” মেঘদুূত ৫১। 

কেশগ্রাহয্‌ (অব্য) কেশান্‌ গৃহিত্বা৷ কেশগ্রহ-ণমুল্‌। (শ্বাঙ্গেং 
ফ্রবে। প1 ৩৪। ৫৪1) কেশগ্রহণানস্তর, কেশগ্রহণ করিয়!। 

কেশত্ব (ক্লী) কেশান্ হস্তি কেশ-হন্-টকৃ। ইন্দ্রলুপ্তরোগ, 
টাকপড়!। 

কেশচৈত্য, নেপালের বাগ্মতী নদীতীরস্থ শিবপুরী-পর্বত্ 
একটা বৌন্ধপীঠ। 

কেশচ্ছিদ্‌ পুং) কেশান্‌ ছিনত্তি কেশ-ছিদ কিপ্‌। ১ নাপিত। 
(ত্রি)২ কেশছেদক। 

কেশজাহ (ক্লী) কেশন্ত মূলং কর্ণ জাহচ্‌ (তশ্ত পাকমূলে 
কুণব্‌ জাহচৌ। পা ৫। ২। ২৪) কর্ণমূল। 

কেশট (পুং) কো ব্রক্গা ঈশো! মহাদেব: তৌ। অটতঃ প্রণয়ে 
লীনৌ ভবতো! যত্র। বন্বা কেশো জলেশোংটতি আনাতি বং 
কেশ অট, শকন্ধাদিবৎ সাধু । ১ বিষ্ু। কেশেু তৃপাদিষু 
অটতি চরতি। ২ ছাগ। কেশেষু মুর্ধজেযু চরতি। ৩ 
উকুপ। ওভ্রাতা। ৫ কামদেবের শোষণ নামক বাগ। ৬ 
শ্তোনাকবৃক্ষ। ৭ একজন প্রাচীন কবি, হৃক্িকর্ণামৃতে 
ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। ১* শাহাবাদ জেলার 
অন্তর্গত একটা নগর। 

কেশধর (ব্রি) কেশান্ধরতি কেশ ধ অচ্। ১ কেশপগ্রাহক, 
কেশধারী। (পুং, বহুবচনাস্ত) ২ জনপদধিশেষ ও নেই 
জনপদবানী। বৃহৎসংহিতাক় কৃর্ণবিভাগের উত্তরদিকে এই 
জনপদের উল্লেখ আছে। 
“কেশধর-টিপিউ-বাসিক-দাসেরকৃ-বাটশরধাঁনাঃ।” 
মার্কতেযপুরাণে (৫৮৪৩) কেশধারী নামে বর্ণিত হইয়াছে। 


কেশর 


কেশধারিণী (স্ত্রী) হর্গপুষ্পী, কেশপুষ্টা । 

কেশধৃু (পুং) কেশমিব ধরতি কেশ ধূক্ষিপ.। ভূতকেশ 
নামক তৃণবিশেষ । (শব্দচিন্তামণি )। 

কেশনাম [ন্‌] (পুং) কেশহ্ নামেব নাম যন্ত বন্ত্রী । বালা। 

কেশপক্ষ (পুং) কেশানাং পক্ষঃ ৬তৎ। কোন মতে 
কেশ প্রভৃতি শের পরে সমৃূহার্থে পাশাদি প্রত্যয় হয়। 
কেশসমূহ, খোপা। 

“কেশপক্ষে পরামৃষ্টা পাঁপেন হতবুদ্ধিনা ।” মহাভারত, বন। 
কেশপর্ী (স্ত্রী) অপামার্গ, আপাঙু। 
কেশপাশ (পুং) কেশানাং পাশঃ সমূহঃ পাশ-প্রতায়ো বা। 

কেশসমূহ, খোপা । “করেণ রুদ্ধোইসি চ কেশপাশঃ* (কুমার)। 
কেশপাশী (জী ) শিখ, চূড়া, টাকি। 
কেশপীঠ (পুং) পীঠস্থানবিশেষ | (রাধাতন্ত্র ৮) [প্রয়াগ দেখ |] 
কেশপুষ্ী! (ত্ত্রী) ১ হর্গপুষ্পী । 
কেশপ্রসাধনী (্ত্রী) কেশঃ প্রসাধ্যতে সংস্ক্রিয়তে হনয়! প্র- 

সাধ-করণে-লুটু ভীপ্‌, ৬তৎ | কম্কতিক, কাকুই। 

“কেশ প্রসাধনী কেন্তা রজোজন্তমলাপহা1” (হ্থশ্রত) 

কেশবন্ধ (পুং) কবরী, খোপা । 

«“কেশবন্ধ উপানীয় বাহুভ্যাং পরিষম্বজে” ভাগবত ৮।১২1২৪। 
কেশ (স্ত্রী) কেশানাং ভূরুৎপত্তিস্থানং। মন্তক। 
কেশভৃমি । স্ত্রী) মন্তক। 

“দারুণ। কণ্ুর! রূক্ষা কেশভৃমিঃ প্রজায়তে ।” (সুশ্রুত সুত্র" ) 


কেশমথনী (ভ্ত্রী ) কেশো মথ্যতে ইনয়া মথ-করণে লুট ভীপ্‌ 


পশ্চাৎ ৬তৎ। শমীবৃক্ষ, শাইগাছ। 

কেশমার্জক ক্লৌ) কেশান্‌ মার্টিমৃজ-পুল্‌। কঙ্কতিকা, কীকুষ্ঠ। 

কেশমার্জন (ক্লী) কেশো মৃজ্যতে ইনেন মজ-করণে লুট ৬তৎ। 
১ কম্কতিকা। ভাবে লুট । ২ কেশসংস্কার, চুল আচড়ান। 

কেশমার্জনী (্ত্রী) কঙ্কতিকা, কাকুই। 

কেশমুষ্তি (পুং) কেশানাং মুষ্টিরিব। ১ বিষমুষটি বৃক্ষ, কুঁচলে, 
হিলীতে বিষদোড়ি বলে। ২ মহানিম্ববৃক্ষ। (রাজনি ) 

কেশম্ৃত্য (পুং) চমর পশু। (কেচিৎ)। 

কেশযস্ত্ নী (ক্লী) পাকযন্ত্রবিশেষ। এই যত্দ্বারা উপবিষ 
শোধন করিতে হয়। রসচন্দ্রিকার মতে--ধান্ত এবং মুঞ্জতৃণ- 
পরিপূর্ণ স্থালীর উপরে নারিকেলের মাল! রাখিয়! হুগ্চদ্বার। 
বিষ মর্দন করিবে, ইহাকে কেশযস্ত্র বলে। (রসচক্দ্রিক) 

কেশর; কেসর (পুং ব্লীং) কে জলে শিরনি ব! শীর্ধ্যতি শৃ- 
অচ্, কেসরতি স্য-অচ্‌ অলুকৃ। যন্বা। কেশঃ কেশাকারপদারোহ- 
সন্ত কেশ অন্যর্থের। ১ কিঞ্ক, চুমরি। ২ নাগকেশর। 
"মদনমরীপতিকনকদণ্ডরু চিকেশরকুস্থমবিকাশেশ্গীতগো১/৩১। 
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[ ৪৭৭ 1 


কেশরী 


৩ বকুলবৃক্ষ। “পুনঃ পুনঃ কেশরদামকাক্ষীম্‌।”কুমার ৩।৫৫। 
৪ পুঝ্লাগবৃক্ষ । “কর্ণিকাটররশোকৈশ্চ. কেশটৈরতিমুক্তকৈ2 ॥” 
| ভারত ১১২৫।৩। 
৫ সিংহজটা। “মৃগপতিরিব স্বন্ধাবলস্থিত কেশরমালং”কাদন্বরী। 
৬ হিঙ্ুবৃক্ষ । ৭ কুম্কুম। ৮ নীপ, কেলিকদদ্ব । 
“নীপং দৃষ্টি! হরিতকপিশং কেশরৈরর্ধরূটৈ” (মেঘদুত২২1) 
৯ বিষভেদ। “শুক্কার্ংযৎ কেশরং স্তাৎ” (বৈদ্যক ) 
কেশরক্ষ (পুং) ১ কেশরাজ, কেস্রে। ২ ভীমরাজ। 
কেশরচনা (স্ত্রী) কেশানাং রচনা, ৬তৎ। ১ কেশবিস্তাস। 
পকুর্বস্তিকেশরচনামপরাস্তরুণাঃ |” (রত্বাবলী ) ২কেশসমূহ। 
কেশরঞ্জন (পুং) কেশান্‌ রঞ্জয়তি রঞ্জ-ণিচ-লু । ১ ভূঙ্গরাজ, 
ভীমরাজ। ২ কেশরাজ। (কেচিৎ) 
কেশরাজ (পুং) কেশো রাজতে হনেন রাজ-করণে ঘঞ্। 
শাকবিশেষ, কেশুরে 3 হিন্দীতে ভেগরিয়া বলে । পর্য্যায়_- 
ভূঙ্গরাজ, ভূঙ্গ, পতঙ্গ, মার্কর, নাগমার, পবরু, ভূঙ্গসোদর, 
কেশরঞ্জন, কে, কুস্তলবর্দন, অঙ্গারক, একরজ, করঞ্রক, 
তৃঙ্গরজ, তৃঙ্গার, অজাগর, ভূঙ্গরজন্, মকর । ($97৪311) 
ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ_-কটু, 
তিক্ত, রূক্ষ, উষ্ণ, কফবাতস্ব, কেশের ও ত্বকের উপকারী, 
কমি, শ্বাস, কাস, শোষ ও আময়নাশক। দস্তের হিতকর, 
রসায়ন, বলকারক, কুষ্ঠরোগ, নেত্ররোগ ও শিরোরোগের 


081691)01819098,) | 


_ প্রতীকারক। মতান্তরে ইহার গুণ অখ্িবৃদ্ধিকারী, কেশ ও 


চক্ষুর হিতকারক, পা ও ককনাশ্বক, রসায়ন । (রাজবল্লভ) । 
কেশ(স)রায্ (পুং) কেশরে তদবচ্ছেদে ইল্পো রসোধন্ত বনুত্রী । 
১ মাতুলুঙ্গক বৃক্ষ । ২ দাড়িম্ব, দালিম। 
কেশরিয়া, ১ বাঙ্গাল! গ্রদেশের চম্পারণ জেলার অন্তর্গত এক- 
থানি গ্রাম ও থানা'। এই গ্রামের একক্রোশ দক্ষিণে সতর 
ঘাটের উপর প্রায় ৯৩২॥ হাত উচ্চ দেড়হাঁজার *বৎসরের 
অধিক প্রাচীন মৃত্তিকাঁর একটী বৌদ্ধ্তপ পড়িয়া আছে। 
সাধারণে এ স্ত,পটিকে "রাজা বেণ-কা দেওরা বলে। ইহার 
_অনতিদুরে তরী রাজার নামে একটা বৃহৎ পুক্করিণীও আছে। 
২ বোম্বাই প্রদেশের মলম্ববারের অস্তর্গত একটা ক্ষুত্ব রাজ্য । 
কেশ(স)রী [ন্‌] (পুং) কেশরাঃ সস্তান্ত কেশরইনি। 
( অত ইনিঠনৌ। পা! ৫২১১৫ )। ১ সিংহ। 
“স্‌ পাটলায়াং গবিতশ্থিবাংসং ধঙ্ছুদ্ধরঃ কেশরিণং দদর্শ।”(রঘু) 
২ ঘোটক । ৩ পুন্নাগবৃক্ষ। ৪ নাগকেশরবৃক্ষ । ৫ বীজপুরক 
বৃক্ষ । ৬ বানরবিশেষ, হম্থমানের পিতা । | 
*পিতা হন্থমতঃ প্রমান কেশরী প্রত্যদৃশ্তত” রামায়ণ । 
: « উড়িষ্যার প্রাচীন রাজবংশ। [উৎকল দেখ।] 


১২১৩ 


কেশব [ 8৭৮ ] কেশব গ্যাস 


কেশরী (স্ত্রী) ১ বকজাতিবিশেষ । (চরক )। ২ পুরাগবৃক্ষ। 

কেশরীনৃসিংহ, উড়িষ্যার কেশরীবংশীয় একজন রাজ! । 
[ উতৎ্কল দেখ ।] 

কেশরীপৃথিপতি, মহিস্থরের একজন গঙ্গাবংণীয় রাজা । 

কেশ(স)রিস্বত (পুং) কেশরিণঃ স্থৃতঃ ৬ত২। হন্গমান্‌। 
কেশরীর পত্বী অঞ্জনার গর্ভে পবনের ওরসে হনুমানের জন্ম। 

কেশরুহা (স্ত্রী) কেশ ইব রোহতি, রুহ-কঃ। (ইগুপধজ্ঞপৃ- 
কিরঃ কঃ। পা! ৩।/১/১৩৫।) ভদ্রদস্তিক! বৃক্ষ, ভদ্রদস্তী। 

কেশরূপা (শ্রী) কেশশ্তেব রূপমস্তাঃ বন্ত্রী। বন্দাক, 
পরগাছ। । 

কেশলুঞ, কেশলুঞ্চক (পুং) কেশান্‌ লুঞ্চতি অপনয়তি 
লুঞ্চ-অণ্» ণক্‌ ব1। ৪ জৈনা চার্ধ্যবিশেষ । “আঃ পাপঃ পাষণ্ড- 
পসদ ! চগ্ডালবেশ ! কেশলুঞ্চক” (গ্রবোধচন্দ্রোদয় )। । 

২ কেশমুগুনকারী। ৰ 

কেশব (পুং) কো' ব্রহ্মা ঈশোরুদ্রস্তী বাতঃ প্রলয়ে উপাধি- ূ 
রূপং মৃষ্তিং পরিত্যজ্য তিষ্ঠতে! ত্র । কেশ-বাড।১ পরমাত্মা! । ৃ 


সংস্কত অভিধানরচগ্লিত1, মল্লিনাথ ও হেমাত্রি কর্তৃক উদ্ধত। 
১০ কেশবার্ব নামক ধর্ম্মশান্্কার । ১১ ন্টাকসতরলিণী 


নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার । ১৩ পুণ্যন্তস্তবাসী লোগাক্ষিকুলসম্ভৃত 


অনন্তের পুত্র। ইনি আনন্ববুন্দাবনচম্পু, নৃসিংহচম্পু এৰং 
রাজ! উমাপতি দলপতির অনুরোধে প্রহ্নাদচম্পু প্রভৃতি 
স্কৃতগ্রন্থ রচনা করেন। ১৪ দিবাকরের পুজ্র ও নৃসিংছের 
খুল্লতাত। ইনি ১৫৬৪ শকে 'জ্যোতিষমণিমাল।' নামে 
স্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৫ রমসিকসঙ্লীবনী নামক 
সংস্কত অলঙ্কারপ্রণেতা, ইহার পিতার নাম হরিবংশ ও 
গুরুর নাম বিট্ঠলেশ্বর। ১৬ একজন প্রাচীন কর্ণাউদেশীয় 
পণ্ডিত, খৃষটীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইনি সর্বপ্রথম কর্ণ।টাভাষায় 
একখানি সুন্দর ব্যাকরণ রচন। করেন। [ কেশবভট্ট দেখ । ] 

১৭ কেশবীপদ্ধতিরচয্সিতা। বিশ্বনাথ কেশবীপদ্ধতির 
টাক করিয়াছেন। [কেশবদৈবজ্ঞ দেখ | ] 


কেশবকবীন্দ্র) ত্রি্তের একজন পণ্ডিত, ইনি সংখ্যাপরি- 


মাণনিবন্ধ নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। 


কেশং কেশিনামানমস্থরং বাতি হস্তি, কেশ বা-ক। ২ বিষ্ণু । কেশবকীর্তিন্যাস (পুং) বিষুণপুজার অঙ্গ ভ্তাসবিশেষ। 


কেশীনামক দৈত্যকে নিধন করায় কেশব নাম হইয়াছে। 
“্যন্তাত্বয়া হতঃ কেশী তন্মান্মচ্ছাসনং শৃু। 
কেশবোনাম নায় ত্বং খ্যাতে। লোকে ভবিষ্যসি ॥” 
( হরিবংশ ৮*।৬৬।) 
ফন্বা কে জলে শববদ্ভাতি । বিষণ, প্রলয়কালে ক্ষীরোদ- ূ 
সমুদ্রে শরন করিয়! থাকেন বলিয়া! তাহার নাম কেশব । অথবা | 
কশ্চ অশ্চ ঈশশ্চ কেশ ব্রহ্গবিষু্মহেশ্বরাঃ তে নিয়ম্যতয়। ! 
সন্ত্যত্র, কিম্বা কশ্চ ঈশশ্চ কেশো পুনভ্রপৌত্রত্বেন ভবতোহন্ত 
(কেশাদ্বোহন্ত তরস্তাং। পা ৫1২।১০৯।) ব প্রত্যয় । এই প্রকারে 
[বঞ্ুবোধক কেশব শব্দের নানাবিধ ,ব্যুৎপন্তি নির্ণাত হুই- | 
য়াছে। মহাভারত মতে-কেশাঃ হুর্ধযাদি রশ্ময়ঃ তে সন্তযত্র 
কেশ অন্ত্যর্থে ব প্রতায়ঃ।& 
“অংশকে! যে প্রকাশস্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। 
সন্দজ্তাঃ কেশবং তম্মাৎ প্রাহ্মাং দ্বিজসন্তমাঃ 1৮ মহাভারত | 
কেশাঠ প্রশস্ত[ঃ সন্তান্ত কেশব। (তরি) ২ প্রশস্তকেশ- 
যুক্ত, যাহার চুল ভাল। ৪ বিষুমুর্তিবিশেষ। € পুক্লাগবৃক্ষ । 
( মেদিনী )। ৬ জলন্ত শব। 
“কেশবং পতিতং দৃষ্টা দ্রোণোহর্ষমুপাগতঃ | 
বদত্তি পাওবাঃ সর্ধে হাহ! কেশব কেশব ।” বিদগ্ধমুখমণ্ডন। 
"৭ একজন সংস্কৃত বৈয়াকরণ, কৈশবী-ব্যাকরণকার। 
৮ একজন প্রাচীন কবি, প্রীধরদাস 'ইহার কবিত| উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। ৯ কল্পফ্রনামমালা ও লঘুনিঘ্ট,সার নামক 


তন্ত্রসারে ইহার বিধান লিখিত আছে-- 
“কেশবাদিরয়ং হ্তাসে। ম্ভাসমাত্রেপ দেহিনাম্‌। 
অচ্যুতত্বং দদাত্যেৰ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥%” গৌতমীয়। 
“মাতৃকার্ণং সমুচার্ধ্য কেশবায় ইতি ন্মরেৎ। 
কীর্ত্যে চ নমস। যুক্তমিত্যার্দি ন্যাসমাচরেৎ। 
কেশবায় ততঃ কীর্তো কাস্তে নারায়ণায় চ॥৮ অগন্তাসংহিত1। 
কেশবকীব্তিন্তাম করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, 


*ইহাতে সংশয় নাই। প্রথমে মাতৃকাবর্ণ অকার প্রস্ৃতির 


একটা উচ্চারণ করিয়া “€কেশবায় কীর্ত্যৈ নমঃ” এই 
মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্াসের নিক্পমান্ুসারে শ্তাম করিবে। 
হ্াসপ্রণালী যথা--“অংকেশবায় কীর্ত্য নমঃ।” ইহ! উচ্চারণ 
করিয়! ললাটে স্তাস করিবে । এই প্রকার মুখে--আং 
নারায়ণায় কান্ত্যে নমঃ, দক্ষিণ চক্ষুতে ইং মাধবার তৃষ্ট্ে 
নমঃ, বামচক্ষুতে, ঈং গোবিন্দায় পুষ্ট্যে নমঃ দক্ষিণ কর্ণে 
বিষণবে ধূত্যৈ, (সর্ব মন্ত্রের শেষে “নম£* উচ্চারণ করিতে 
হইবে।) বামকর্ণে উং মধুহ্দনায় শাইস্ত, দক্ষিণ নাসাপুটে 
খং ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ, বামনাসাপুটে %& বামনায় দয়া, 
দৃক্ষিণগণ্ডে »ং শ্ধরায় মেধায়, বামগঞ্জে ইং হৃযীকেশার 
হর্যায়ৈ, ওঠে এং পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়, অধরে এং দামোদরার 
লজ্জাটৈ, উর্ধদস্তপংক্তিতে ওং বান্থদেবায় লক্মো, অধো-দত্ত 
পংক্তিতে ওংসংকর্ধণায় সরম্থত্যৈ, মন্তকে জং প্রছানায় জীতো, 
মুখে অঃ অনিরুদ্ধায় রতো, দক্ষিণবাহ-করসূল ও সন্ধাগ্রে কং 


€েশবচন্্রীসেন 


চক্রিণে 'জয়ায়ৈ, খং গদিনে ছুর্গায়ৈ, গং শার্গিনে প্রভায়ৈ, 
ঘং খড়াপে সত্যাদৈ, ওং শব্ষিনে চণ্ডায়ৈ। বামবাহ ও 
করমূলসন্ধাগ্রে চং হুলিনে বাণ্যৈ, ছং.মুধলিনে বিলাসিন্তে, 
জং শুলিনে বিজয়ায়ৈ, ঝং পাশিনে বিরজায়ৈ, ঞং অস্কুশিনে 
বিশ্বাটয় । দক্ষিণপাদমূল ও সন্ধ্যগ্রে, টং মুকুন্দায় বিনদায়ৈ, 
ঠং নন্দজায় সুনন্দায়ৈ, ডং নন্দগিনে স্থৃতো, ঢং নরায় খাস, 
গং নরকজিতে সমৃদ্ধো; বামপাদমূল ও সন্ধ্যগ্রে তং স্মুরয়ে 
গুদ্ধো, থং কৃষ্ণায় বুদ্ধো, দং সতার ধৃত, ধং সত্বায 
মতো, নং সৌরায় ক্ষমারৈ ; দক্ষিণপার্থে পং শুরা রমাযৈ, 
বামপার্খে ফং জনার্দানায় উমায়ৈ, পৃষ্ঠে বং ভূধরায় ক্রেদিন্যে, 
নাভিতে ভং বিশ্বমূর্তয়ে র্লিগায়ৈ, উদরে মং বৈকুষ্ঠার 
বনুদায়ৈ; হৃদয়ে যং ত্বগাত্সনে পুরুষোত্তমায় বন্ধায়ৈ ) 
দক্ষিণস্বন্ধে রং অস্থগাত্মনে বলিনে পরায়ৈ। ঘাড়ে লং 
মাংসাত্মনে বলানুজায় পরায়পায়ৈ । বামস্কন্ধে বং মেদাত্মনে 
বলায় শুক্ায়ৈ, হাদয়াদি দক্ষিণ করে শং অস্ক্যাত্বনে বৃষত্বায 
সন্ধায়ৈ ; হৃদয়াদি বামকরে ষং মজ্জান্মনে প্রজ্ঞাষ়ৈ, হৃদয়া্দি 
দক্ষপাদে সং শুক্রাত্মনে হংসায় প্রভাষ়ৈ, হৃদয়াদি বামপাদে 
হংপ্রাণায্সনে বরাহায় নিশায়ৈ ; হৃদয়াদি উদরে লং জীবাঞ্মনে 
বিমলায় অমোধায়ৈ, হদয়াদি মুখে ক্ষং ক্রোধাত্মনে নৃসিংহায় 
বিছ্যতায়ে । 

“এবং প্রবিন্যসেম্্যাসং লক্ষ্মীবীজপুরঃসরম্‌। 

স্বতিধতিমহালক্ীং প্রাপ্যস্তে হরিতাং ব্রজেৎ 1” 

এই কেশবকীর্ঠিনাস লক্্মবীজযষোগে করিলে স্থৃতি, ধৈর্য্য 
ও সর্ব সম্পত্তি লাভ হুয় এবং চরমে মুক্তি হুয়। লক্ষ্মীবীজযোগ- 
প্রণালী--প্জ্রীং অং কেশবায় কীর্ত্যে নমঃ” এইরাঁপে সকল 
মন্ত্রেরই পুর্ন *শ্ং” যোগ করিতে হয়। (তন্ত্রসার ) 
কেশবচক্দ্রসেন, বঙ্গের ত্রাঙ্গধর্মগ্রচারক বিখাত বাগী। 
২৪ পরগণার অস্তর্গত হুগলির অপরপারে গঙ্গাতীরে গরিফা 
গ্রামের বিখ্যাত বৈদা সেনবংশে ইহার জন্ম । ইহার পিতামহ 
রামকমলসেন দশটাকা বেতনের কম্পোজিটারি কার্ধ্য 


হইতে আরম্ভ করিয়া! শেষে টাকশালের ও বেঙ্গলব্যাঙ্কের' 


দাওয়ান ও পরে এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারির 
ক্কার্যর পর্ধ্যস্তও করিয়াছিলেন। মাহিত্যে তাহার বিশেষ 
কক্ষু়াগ ছিল। তাহার সন্কলিত বাঙ্গালা ও ইংরাজী অভি- 
ধান তৎকালে বড়ই আদরের বস্ত। রামকমলসেনের 
চারিপুত্র। দ্বিতীয়পুত্র প্যারীমোহনলেন কেশবের পিতা । 
১৮৩৮ খৃষ্ঠান্ষের ১৯এ নবেম্বর কলিকাতায়. কেশবের জন্ম 
: হয়| .কেশবচজ, প্যারীমোহনের় দ্বিতীয়পুত্র । পিতামহ 
 ঝামফমলসেদ কেশবকে দেখিয়! বঙলিম্নাছিলেন যে. এই 


[ ৪৭৯ ] 


 দেখাইয়াছিলেন। 


কেশবচঞ্জসেন 


সন্তান আমার গদিতে বিবার উপযুক্ত হইবে । তিনি বালক 
কেশবকে বড় ভালবাসিতেন। শিশু কেশব বাঁ দেখিনা! 
ঠাকুরদাদার নিকট বাস্ুদেবের নকল করিয়াছিলেন বলিয়া 
সেই অবধি রামকমঙ্প কেশবকে 'বান্ুু' বলিয়া! ডাঁকিতেন। 
রামকমল একজন পরম বৈষুব ছিলেন। দিবসের কর্ম কাজ 
সারিষা অপরাহে শ্বহন্তে হবিধ্যান্ন পাক করিয়া! আহার 
করিতেন। কেশব বাল্যকালে প্রত্যহ প্রাতংন্নান করিয়। 
তিলকসেব! ও পট্টবস্্ পরিধান করিয়া শুদ্ধাচারে থাকিতেন। 
বাল্যেই তাহার ধর্শ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। তাহার বয়ন 
যখন দশবৎসর মাত্র, তখন তাহার পিতার মৃত্যু হইল। 

কেশবের প্রথম বিদ্যাশিক্ষা পাঠশালায়, তথা! হইতে 
হিদ্দুকালেক, পরে মেটোপলিটান, শেষে প্রেসিডেন্সিকালেজে 
গিয়া ইতিহাস, পাশ্চাত্য স্তায়, মনোবিজ্ঞান ও প্রাণীবৃত্তাস্ত 
বিষয়ে উপদেশ লাভ করেন । 

কেশব বড় সুপ্রী, প্রিক্নদর্শন ও প্রিয়ম্বদ ছিলেন, সকলেই 
তাহাকে ভালবাসিত। তিনিও সঙ্গীগণের উপর একটু 
কর্তৃত্ব দেখাইতেন। তাহাদিগকে লইয়া গরিফায় পৈত্রিক 
বাসভবনে সেক্ষপীয়ার কৃত হাম্লেটের অভিনয় করেন। নিঞ্জে 
হামলে সাজিতেন, নিজেই চিত্রপট আঁকিতেন, আবার 
নিজেই রঙ্গতৃমি প্রস্তত করিতেন। কথিত আছে, উক্ত গ্রামে 
কেশবচন্ত্র একবার বাজীকর সাহেব সাজিয়া অনেক তামাস! 
তাহাতে এমনি ইংরাজী কথাবার্থা 
কহেন যে, কএকজন সাহেব তাহাকে ইটালির লোক মনে 
করিয়াছিল। 

বাল্য হইতেই তাহার মনে ধর্মভাব উদ্দীপিত হয়। 
বাল্য হইতেই তিনি আত্মাভিমানী, গম্ভীর প্রকৃতি ও নির্জন- 
প্রির ছিলেন! স্থাধীন প্রক্কৃতি কেশব বৈষ্বধর্মে লালিত 
পালিত হুইয়াও নিজে ধর্ম্দবিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে 
শিখিয়াছিলেন । নির্জনে বসিয়া! ধর্্বিষয়ে চিন্তা করিতে 
ভালবাসিতেন। ক্রমে তাহার ধর্শজান বাড়িতে লাগিল। 


' চতুদশবর্ষে মত্তাহার পরিত্যাগ করিলেন । 


নিজে ধাহ। শিখিতেন, নিজে ঘাহ। বুবিতেন, তাহা পরকে 
বুঝাইবার চেষ্টা! কেশবের বাল্যকাল হইতেই ছিল। বিছা! 
ওজ্ঞানের যাহাতে বিস্তার হয়, সেজন্ত অল্লবয়স হইতেই 
বত্ববান ছিলেন। ১৭ বৎসর বয়সে (১৮৫৫ খুঃ তিনি 


কলিকাতায় কলুটোলায় একটা নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করেন। 


তথায় বন্ধুগণের সাহাযো নিজে দরিদ্র বালক ও শ্রমজীবি- 
দিগকে' শিক্ষা দিতেন। বর্ষশেষে পারিতোৌধিক বিতরণ 
উপলক্ষে তথায়ব-বিশেষ ধুম ধাম.হুইত।. . 


কেশবচজ্দ্রসেন 


১৮৫৬ খ্ৃষ্টান্দের ২৭এ এপ্রেল বালীগ্রাষের টবদ্যবংশীয় 
চন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের কন্তার সহিত তাহার বিবাহ 
হয়। তখনত্তাহার বয়ন ১৮ বৎসর মাত্র। বিবাহে খুব 
সমারোহ হইয়াছিল। এই বিবাহে তখন তাহার কিরূপ 
আনন্দ হইয়াছিল, তাহ! জানা নাই। কিন্তু সেই সময় হইতে 
তাহার মনে বৈরাগা সঞ্চার হয়। তিন চারি বৎসর 
ক্রমাগত একাকী ধর্মচিন্তা রত ছিলেন। তিনি বলিতেন, 
“ঈশ্বরের গৃহে কঠোর নৈতিক শাসনাধীনে আমার দাম্পত্য- 
প্রেমোতৎমব অতিবাহিত হয়।” সত্যধশ্শ আবিষ্কার করিবার 
জন্য নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। বৰিশপ কটনের 
গৃহস্থ পারি বারণ সাহেবের নিকট বাইবেল পাঠ করিয়! 
খুষ্টানধর্ম্ের মন্দ অবগত হুন। এই সময় ( ১৮৫৬ খৃঃ) 
তাহার নৈশ-বিদ্যালয়ে পারিতোধিক দান উপলক্ষে বিখ্যাত 
ইংরাজ্মবাগ্মী জজ টউমসন উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করেন। সেই 
বন্ততা শুনিয়া কেশবের মনে বক্তা হইবার ইচ্ছা হয়। অমনি 
কঠোর অভ্যাস আরন্ত করিলেন। শুন! ষায়, এই সময় তিনি 
কখন গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনাআপনি বক্তা অভ্যাস 
করিতেন । কখনও বা গভীর নিশীথে ছাদের উপর গিয়া 
বক্ততার উচ্ছাস প্রকাশ করিতেন। ১৮৫৭ খৃঃ অবে তিনি 
গুডউহল ফ্রেটার্ণিটি ও বুটিশ ইগ্ডডয়ান সোসাইটা নামে 
ছুইটী সভ। স্থাপন করেন । প্রথমটার উদ্দেশ্ত ধর্মালোচনা, 
কলুটোলায় নিজ বাটীতে প্রতি সপ্তাহে ইহার অধিবেশন 
হইত। বুটিশ ইওডিয়ান সেনসাইটার উদ্দেম্ত বিজ্ঞান ও 
সাহিত্যের আলোচনা । হিন্দুকালেজের বৃহৎ গৃহে ইহার 
অধিবেশন হইত । 

রেভারেগ্ড ডল সাহেব সেই সময় রামমোহনরায়কে 
একেস্বরবাদী খৃষ্টান প্রতিপন্ন করিবার জন্য তংপ্রণীত যীশুর 
নীতি (70:5০6108 01 ্.88 ) নামক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া 
গ্রচার করেন। কেশবচন্ত্র।উহ! পাঠ করিয়া এরূপ একেস্বর- 
বাদী খৃষ্টান হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কেশব 
রামমোহনরায়কে একেশ্বরবাদী খৃষ্টান বলিয়া প্রচার 
করিবার চেষ্টা করেন। গোপালচন্ত্র মল্লিক নামক এক 
ব্রাহ্মণকুমার তাহার প্রতিবাদ করিয়া রাজা রামস্ত্রোহনরায়কে 
একেস্বরবাদী ব্রক্ষভ্তানী বলিয়! প্রতিপন্ন কত্িবার চেষ্ট 
করিয়াছিলেন। তিনি কেশবকে রামমোহুনের মত বুঝাইয় 
দিবার জন্ত তত্ববোধিনীপত্রিকার তখনকার সম্পাদক 
নবীনরুষ্ণবন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্থরোধ করেন। নবীনবাবুর 
অনুরোধে কেশব রাজা রামমোহনের বহুতর পুস্তক, কাগজ 
পত্র ও “তৌফতুল্‌ যোহেদিন' নামক- পুস্তকের বঙ্গানুবাদ 


[ ৪৮০ 


] কেশবচজ্জসেন 


পাঠ করিয়া বুঝিলেন ষে স্বর্গীয় রামমোহন রায় একেশ্বরবাদী 
খৃষ্টান ছিলেন ন।, প্ররুত ব্রন্গজ্ঞানী ছিলেন। তখন হইতে 
ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর কেশবের শ্রদ্ধা জন্মে এবং ব্রাঙ্গধর্থে দীক্ষিত 
হইবার ইচ্ছা! প্রকাশ করায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে 
মুদ্রিত ব্রাঙ্গপত্রিক! পাঠ করাইয়। দীক্ষিত করিলেন । আদি- 
ব্রাহ্মঘমাজের রেজিষ্টরী বহিতে তাহার নাম লিপিবদ্ধ হইল । 
১৮৫৭ খ্ৃষ্টাবকে এই ঘটন! ঘটে । যেকাগজে তিনি লিখিয়।- 
ছিলেন যে, “ব্রাহ্গধর্্মই যথার্থ ধর্ম, আমি সেই ধর্ম অবলম্বন 
করিলাম।” সে কাগজথানি হারাইয় গিয়াছে। আদি 
ব্রাঙ্মনমাজের প্রধান আচার্ধ্য দেবেন্দ্রনাথঠাকুর তখন সিমলা 
পর্বতে ছিলেন। কিছুদিন পরে (খুঃ ১৮৫৫ অব) তিনি 
প্রত্যাগত হইলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নবীন ব্রাহ্ম কেশব- 
চন্তজ্রকে তাহার নিকট পরিচিত করিয়া! দিলেন । ক্রমে ক্রমে 
কেশবের সহিত দেবেন্ত্রনাথের দিন দিন ঘনিষ্ঠতা ও 
আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 

এদিকে তাহার পৈত্রিকভবনে তাহাদের গুরুঠাকুর কা 
দ্রীক্ষিত করিবার জন্য বাটীতে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। মন্ত্র 
গ্রহণের মকল আয়োজনও হইল । কেশৰ দিবসে ৰাটা 
আসিলেন না, রাত্রিতে আসিয়া দেখেন, মাতা হুঃখিত 
হইয়াছেন । কেশব ব্রাঙ্গসমাজের কএকখানি পুস্তক মাতার 
হস্তে দিলেন। তাহার মাত সেই কাগজ গুরুদেবের 
নিকট লইয়া গিয়। বলিলেন, “দেখুন, কেশব কি ধর্্ 
পাইয়াছে।” গুরুদেব তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, “এ ধর্মত 
খুব ভাল দেখিতেছি, পালন করিতে পারিলে হয়!” কেশবের 
মাতা * তাহাতে শান্ত হন। বাড়ীর অপরাপর লোক বলিয়া- 
ছিল-_ওর মাইত ছেলেকে নই করিল্র।” মন্ত্র গ্রহণ ন। 
করায় ও পিরালী দেবেন্ত্রনাথঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠত। হওয়ায় 
বাড়ীর সকলেই কেশবের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে বিধবাৰিৰাহ নামক নাটকের অভিনয়ের 

উদ্যোগ হয়। বিধবাবিবাহের দিকে লোকের মন আকৃষ্ট 
হইবে ভাবিয়া কেশব উৎসাহের সহিত সিন্দুরিয়াপটির 
গোপা লমল্লিকের বাটাতে উক্ত গ্রস্থ অভিনয় করেন। এই 
বাটাতেই ১৮৫৯ খৃষ্টাকের ১৫ই এগ্রেল তারিখে তিনি 
দেবেক্ররেনাথের সাহায্যে এক ব্রাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে ও দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালাতে প্রতি 
সপ্তাহে ধর্মবিষয়ক বক্ত,ত1 করিতেন। কিছুদিন পরে আদি- 
ত্রাঙ্গসমাজের বাটীর দ্বিতল গৃছে এই বিদ্যালয় উঠিয়! যায়। 

এদিকে তাহার বাটীর অভিস্ভাবকগণ কেশবকে ফোন 
মতে সংসারী করিবার চেষ্টা, কন্গিতে লালিলেন। সকলের 


ঞ্ 


তাহাকে নিষুক্ত করিলেন। 


কেশবচঙ্াসেন 


তাড়নায় ভায়ত গবর্ণমেণ্টের ফাইনানসিয়াল-ভিপার্টমেন্টে 
২৫২ টাকা বেতনে একটা কর্থে নিযুক্ত হইলেন । ছুই সপ্তাহ 
যাইতে না যাইতে কার্ধ্যাধ্ক্ষ সাছেব কাজের সময় সংবাদপত্র 
পড়িতে দেখিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। ১৮৫৯ খ্রষ্টান্দের 
১লা নবেম্বর, ৩৯২ টাকা মাহিনাঁয় বেজল-ব্যাঙ্কে আর একটা 
চাকরি হইল । কেশবের ইংরাজী হস্তাক্ষর দেখিয়! সেখানকার 
বড় সাহেব সন্তষ্ট হইয়া ৫*২ টাকা! বেতনের একটা কর্ছে 
১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি “বঙ্গীয় 
যুবা, ইহা তোমারই জন্ত” নামক একথানি পুস্তক প্রকাশ 
করেন। উক্ত বড়সাহেব তাহ! পাঠ করিয়া বড়ই তুষ্ট হন। 
ব্যাঙ্কে থাকিলে অবশ্ঠ তাহার উন্নতি হইত। কিন্তু তিনি 
অস্থস্থতার ভাগ করিয়৷ ছটা লইয়! কৃষ্ণনগরে গমন করিলেন। 
সেখানে ধর্শসম্বন্ধে ডাইসন সাহেবের সহিত কেশবের ঘোর. 
তর তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। তাহাতে ডাইসনকে পরাজয় 
মানিতে হয়। নবন্থীপের ব্রাঙ্গণ পপ্ডিতগণ ইহাতে কেশবের 
প্রতি বিশেষ সস্তোষ প্রকাশ করেন । কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিয়া 
আসিয় তিনি দেবেজ্জনাথ ঠাকুরের সহিত জলপথে লক্কাদ্বীপ 
ভ্রমণ করিয়া! আসেল। ১৮৬১ খৃষ্টাফে তিনি বেঙ্গলব্যান্কের 
কর্ম একেবারে পদ্ষিত্যাগ করিলেন। সাহেব একশত টাকা 
বেতন দিতে চাছিলেও আর চাকরি করিলেন না। এই সময় 
তিনি ইত্ডিয়ান মিয়ার (10181) 101770) নামক ইংরাজী 
সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 

কেশবের ধর্ান্থরাগদশনে দেবেন্ত্রনাথ বড়ই প্রীত 
হইলেন। তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাকের ১৩ই এপ্রেল, ৫কশবকে 
কলিকাত। সমাজের আচার্যযপদে বরণ করিয়। '্রচ্মানন্দ 
উপাধি ও একখানি সনন্দ দান করিলেন। ইহার পূর্ব 
দিবস কেশব মাতার নিকট প্রস্তাব করেন যে, পরদিবস 
সন্ত্রীক সমাজে যাইবেন। মাতা সম্মত হইলেন, কিন্ত 


বাটার অপর সকলে বাধ। দিবার চেষ্টা করিলে কেশব 
“হয় আমার সহিত এস,, 


সহধর্দিনীকে বলিয়াছিলেন, 
না হয় গুরুজনের পশ্চাতে গমন কর, এই সময়।” 


" পৃত্ধী ছিরুক্কি না! করিয়া তাহার সহিত চলিয়া আসিলেন। 


এই ঘটনার পর উভয়ে কিছুকাল দেবেন্্রনাথের বাটাতে বাস 
করিতে লাগিলেন, ঠাকুরবাবু তাহাদিগকে সন্তানের মত 


যত্ন করিতেন। তাহার পর কেশব নিজবাটার নিকট একটা 


বাটী তাড়া কিয় তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
১৮৬২ খ্বষ্টাবে ডিসেঘর মানে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
ভূমিষ্ঠ ছন। সেই সমফ্ তীহার খৈত্রিক ধনসম্পত্ভিও 


1 হস্তগত হুয়।. জাবার তিনি . নিজ. গৃহে ফিরিস্! আসেন । 


পাকা 


[ ৪৮১] 


প্রথমে তিনি হুগলি, 


ছি শী, 


কেশবচন্দ্রসেন 


পুজের জাতকর্ম্ম ব্রাহ্মধন্মান্থসারে হইবার অনুষ্ঠান দেখিয়া 
বাটীর কর্তা ও অপর সকলে বাটা ত্যাগ করিয়! বাগানে 
চলিয়া! যান। কেশবের মাত! তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন 
নাই। ক্রমে আবার মকলে বাটা আসিলেন। কেশবের 
আচরণ সকলের সহিয়া! গেল। এই সময় বাটীতে “সঙ্গত- 
সভা নামক একটী সভা করিয়া তাহাতে ব্রাঙ্গধর্শের 
কর্মকাণ্ড শিক্ষা দেওয়া হইত। ধর্মমত ও জীবন এক 
করিবার জন্ত এই সভার প্রতিষ্ঠা। সভ্যগণ আপনাদিগকে 
আনুষ্ঠানিক ব্রাঙ্ম বলিতেন। 

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেক ভদ্রলোক তখন ব্রাঙ্গধর্মে 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। অনেকে নামে ব্রাহ্ম, কিন্ত কার্য 
হিন্দু থাকিতেন বলিয়া কেশবচন্দ্র এই সময় প্ব্রাঙ্গধর্ম্ের অন্ধু- 
ষ্টান” নামক পুস্তক প্রচার করিলেন। তদন্ুসারে ব্রা্গণকে 
উপবীত পরিত্যাগ করিতে হয়। মহ্ধি দেবেন্ত্রনাথকেও 
পৈতা৷ ফেলিতে হইল । “সঙ্গত-সভা+ হইতে প্ধর্শসাধন” নামে 
একথানি পত্রিকা বাহির হইত। বামাবোধিনী পত্রিকাঁও 
এখানকার সভ্যগণের উদ্যোগে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় । 

কেশবের যত্বে ব্রাঙ্গধর্্ের বিস্তারে খৃষ্টান পাদরিদিগের 
ধর্মপ্রচার অনেকটা কমিয় গেল। 

এই সময় তকেশবের নাম দেশবিখ্যাত হইয়া উঠিল। 
শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে বন্তৃতা 
করিয়া, ১৮৬৪ থৃষ্টাবকে ৯ই ফ্রেরুয়ারি মান্জরাজ যাত্রা করেন । 
তথায় তাহার ষথোচিত অভ্যর্থন! হক । নানাস্থানে ব্রাহ্গধর্ম 
সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া,.তথা হইতে বোম্বাই যাত্রা! করেন। 
বোম্বাই টাউন-হলে তাহার মৌখিক বক্তত শুনিয়। সকলেই 
চমতকুত হন। বোদ্বাই প্রদেশের গবর্ণর সার বার্টল্‌ ফ্রিম্নার 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া ধান। বোম্বাই 
হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিদ্না তিনি নবোৎসাছে 
্বকার্য্যসাধনে অগ্রসর হইলেন। | 


»* পুর্ব হইতেই দেবেন্্রনাথের সহিত তাহার মতভেদ হইতে 


আর্ত হয়। কেশব উন্নতিশীল, দেবেজ্রনাথ স্থিতিশীল, 


“তিনি সমাজরক্ষা করিয়া চলিতে চীছেন, কেশব নব- 


প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান মতে পূর্ণভাবে চলিতে তৎপর। সুতরাং 
ফেশবের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ ঘটিল। তিনি 
দেবেন্দ্রনাঞ্থর সহিত আদিত্রাঙ্ষসমাজও পরিত্যাগ করিতে 
বাধা হইলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাবে ফ্রেক্রয়ারি মাসে, এই 
ঘটনা ঘটে। ১৮৬৬ খৃষ্টান ১১ই নবেম্বর, কেশবচন্ত্র 


. এভাক়তবর্ীয় ত্রাক্দসমাজ” নামক নূতন হ্মাজ স্থাপন করি- 


লেন। তাহাতে তাহার মতাবলদী ব্রাঙ্মগণও . যোগদান 


কেশবচজ্সেন 


করিলেন। প্রার্থনা কাধ্যাদি কেশবের বাটাতেই হইত 
সমাজের জন্ত তখন স্বতন্ত্র বাটা হয় নাই। 

১৮৬৬ খৃষ্টাবে, তিনি ভ্রাতৃগণের অন্থবরোধে দিন কএকের 
জন্ত টাকশালের দেওয়ানি কার্ধ্য করিয়াছিলেন । এই বৎসর 
৬ই মে তারিখে কলিকাতার মেডিফেল কালেজের গৃহে 
প্বীশুধৃষ্ট, ইউয়োপ ও এসিয়া” বিষয়ে বন্ততা করেন। এই 
বন্ত তায় কেশবের সুখ্যাতি চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল 
লর্ড লরেব্স তখন ভারতের গবণর জেনারল। তাহার সেক্রেটরি 
কেশবচন্ফ্রকে লিখিলেন যে, গবর্ণর জেনেরেল কলিকাতায় 
গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সেই সমর মিস মেরি 
কার্পেন্টার এদেশে আসেন। লর্ড লরেশ্দ কলিকাতায় 
আসিলে মেরিকার্পেন্টীর গবর্ণমেণ্ট হাউসে কেশবকে নিমন্তর 
করিরা লইয়া বান । লর্ড লরেন্দের সহিত কেশবের সাক্ষাৎ 
হয়। উভয়ের মধ্যে ক্রমে মিত্রতা জন্মিল। বড় লাট 
তাহাকে দেশীয় উচ্চরাজপুরুষ ও রাজগণের সঙ্গে পরিচিত 
করিয়া! দিয়া তাহাদের সহিত সমান আনন প্রদান করি 
লেন। ১৮৬৬ থৃষ্টাবে ২৮এ সেপ্টেম্বর, কেশব কলিকাতার 
টাউনহলে মহাপুরুষ (9786 20619) সম্বন্ধে একটা বক্ত্‌তা 
করেন। এই বক্তৃতায় তিনি দেশীয় বিদেশীয় পৃথিবীর াবতী় 
ধর্মপ্রবর্তক মহাজনগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন 

অল্পদিন পরেই ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে 
ধন্মপ্রচার করিতে গমন করেন। এই সময়ে ব্রাঙ্গধর্থের 
বিস্তার দেখিয়া হিপুসস্তানগণ স্থানে স্থানে হুরিসতা ও 
হিন্দুধর্্রক্ষিণনী সভা স্থাপন করিতে লাগিলেন। পর 
বৎসর কেশব উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গমন করিলেন । তথায় 
নানাস্থানে ব্রাহ্ষসমাজ স্থাপিত হইল । পঞ্জাবের গবর্ণর ম্যাকৃ- 
লাউড সাহেব তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজবাটাতে আনিয়া 
একটী ভোজ দেন। পঞ্জাব হইতে ফিরিয়া আসিয়া জাদি- 
ব্রাঙ্মমাজের একযোগে মহোৎসব করেন। এই উপলক্ষে 
“বিবেক ও বৈরাগ্য" ৰিষয়ে একটা বাঙ্গাল! প্রবন্ধ গাঠ 
করেন। ইহাই তাহার প্রথম বাঙ্গালা বক্ত তা। 

পর বৎসরের উৎসব আদিসমাক্জের সহিত একযোগে হয় 
নাই । তিনি স্বতন্তরতাবে থোল করতাল বাজাইয়! চৈতন্তদেবের 
সায় নগরভ্রমণ করিয়া ধর্সপ্রচার করেন । এই উপলক্ষে 
২৪এ জানুয়ারি সিন্দুরিয়াপটিস্থ গোপালমল্লিক্ষের বাটীতে 
শনবলীধনের বিশ্বাস” বিষয়ে একটা বজ্জ.তা হয়। সেখানে 
গহার বত তা গুনিতে সম্ত্রীক বড়লাট ও ছোটলাট:প্রতৃতি 
উপস্থিত, ছিলেন। এই উৎলবের পর নার্চনানে তিনি কিছু. 
কাল সপরিধাক্ষ সুলেছে পিয়া বাস কয়েন। 


৪৮২ ] 


কেশবচজাসেন 


ইতিপূর্বে বাকিপুরে লর্ড লরেন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
কেশবচন্ত্র ব্রাঙ্গবিবাহবিধি পাশ করাইবার জন্ত অনুরোধ 
করেন। লরেন্স সাহেব তাঁহাকে সিমলা যাইতে অন্থয়োধ 
করিয়া যান। তঙনুসারে কেশব সপরিবারে সিমলায় গিয়। 
থাকেন। বড়লাট তীহাকে থাকিবার বাটী ও দৈনিক 
ব্যয়ের জন্ত পাঁচশত টাক! দিয়াছিলেন। সিমলাশৈলে এক 
মাসকাল থাকির! কএকটী বক্তা করিষা ১৮৬ খৃষ্টাবের 
শেষভাগে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন । উত্তরপশ্চিম* 
প্রদেশে অবস্থানকালীন কথ। উঠে যে “কফেশববাবু অবতার. 
হইয়াছেন।” ক্রমে লোকের ভ্রম অপনীত হুইল । 

এই সময়ে কেশব নিজ নামে তিনহাজার টাক! মূল্যে 
কলিকাতা মেঞ্ুয়াবাজার স্রটে ঝামাপুকুরে কএক কাঠা 
ভূমি ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষীর ব্রাঙ্গসমাজ-মন্দিরের 
ভিত্তি স্থাপন করেন। ভিক্ষালন্ধ অর্থে মন্দির নির্টিত 
হইল। ১৮৬৯ খৃষ্টাবে ২২এ আগষ্ট, ব্রাঙ্মমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত 
হয়। তছুপলক্ষে বিশেষ উৎসব হুইয়াছিল। সেই সময় 
অনেকগুলি শিক্ষিত লোক ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 

১৮৭০ খৃষ্টাবের প্রারস্তে ইও্ডিয়ান মিরারে প্রকাশ হইল 
যে কেশবচন্ত্র ইংলগ্ যাইবেন। অবিলম্বে কলিকাতার 
টাউনহুলে “ইংলও ও ভারত” সম্বন্ধে একটা বক্তত! করিয়া 
সকলের নিকট অর্থ ভিক্ষা! করিলেন। বক্ত,তাস্থলে পাচশত 
টাক1 উঠিয়াছিল, আর নিজে.আটশত টাকা সংস্থান করেন। 
১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি হিন্বুপরিচ্ছদে নিরামিফভোজী হইয়া 
বিলাতধাত্রা করিলেন। লর্ড লরেন্গ তখন বিলাতে। তিনি 
বিলাতের প্রধান বড়লোকদিগের সহিত কেশবের পরিচয় 
করিয়! দিলেন। ইংলগ্ডের লোক কেশবের ষথোচিত অত্যর্থন। 
করিলেন। ১২ই এপ্রেল, তাহার অভ্র্থনার জন্ত হানোভার- 
স্বোয়ার গৃহে এক মহাসভা আহত হয়। তাহার পর 
বড়লোকের বাড়ী, সাধারণ গির্জায় ও লণ্ডনের নানা স্কানে 
তাহার বক্তৃতা! হয়। ১১ই জুন ইংলগ্ডের অন্তান্ত নগর 
পরিদর্শনে যাত্রা করেন। ব্রিষ্টলে কুমারী কার্পেন্টারের 
তবনে গিয়া রাজ! রামমোহন রায়ের সমাধিস্থান দর্শল করিয়া 
আসেন। তথা হুইতে সেক্ষপীরর়ের জনস্থান ই্রাটফোর্ড, 
তাহার পর লিষ্টার ও বার্শিংহামে গমন করেন । বক্ততা 
করিবার জন্ত চারিদিক হইতে অন্রোধ হইতে লাগিল। 
তিনি তাহা প্রতিপালন করিয়। বিষদ পীড়া প্রত্ত হইজেন। 
রেতারেও হা্কোর্ডের গৃহে তিনি তখন অতিথি । হাক্কোর্ড- 
পত্ভী জননীয়্ স্যায় তাহার সেবা! করেন।. আয়োগ্যলাত 
করিয়া! লণ্ডনে কিন্সির়া আসিলেদ। তাহার:পর এভিমবরা। 


কেশবচজাসেন 


মারগো, লিড্ল্‌, অক্সকোর্ড প্রভৃতি নগর পরিদর্শন করিয়া 
আসেদ। এই সমন গলাডষ্টোন, ডিন ্টানলী, জন ইয়ার্টমিল, 
নিউম্যান, কাউয়েল প্রতৃত্তির সহিত তাহার আলাপ 
হুয়। ভারতেশ্বরী- মঙায়ানী ভিক্টোরিয়! অস্বরণ নামক 
প্রাসাদে রাজকুষারী লুইসাকে সঙ্গে লইয়৷ কেশবচন্্রকে 
দেখা দেন এবং নিজের ছবি ও হ্বামীর জীবনচরিত হুইখণ্ড 
পুস্তক উপহার দেন। কেশবচজ্জ মহারাণীর গৃহে নিরামিষ 
* ভোজন করিগ্ন! মহারানীকে আপনার সহধর্ষিণীর ছবি দিয়! 
বিদায় গ্রহ করেন। ১২ই সেপেম্বর তাহাকে বিদায় দিবার 
জন্ত হানোভারন্বোয়ার গৃহে আবার একটা সভা! হুয়। 
স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে বোস্বাই নগরে এবং হাবড়ার &্রেসনে 
অনেকেই তাহার অভ্যর্থনা করেন। 

কেশবচন্ত্র এদেশে আসিয়া প্রথমে ভারতসংস্কারক সভা 
স্থাপন করিলেন । ন্থুলভ সাহিত্যপ্রচার, দান, শ্রমজীবিদিগের 
শিক্ষা, জ্ত্রীবিদ্যালয় ও মদ্যপাননিবারণ উক্ত সভার এই 
পাঁচটা উদ্দেশ্ত। এই সময়ে এক পর়স! মূল্যে “স্থুলভ সমাচার” 
প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাকে ১লা জানুয়ারি হইতে-_- 
“ইও্ডয়ান-মিরার” দৈনিক প্রকাশিত হইতে থাকে । ১৮৭২ 
খৃঃ, ভারত আশ্রম স্থাপিত হয়। এখানে তিনি এক পরিবার 
ভুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেন । যুবকদিগের জন্ত “ত্রাঙ্গ 
নিকেতন" তাহার পরে স্থাপিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টান্ধে ১৯এ 
মার্চ, ব্রাঙ্গবিবাহআইন বিধিবদ্ধ হয়। তাহাতে কন্তার বয়স 
অন্ততঃ ১৪ ও পাত্রের বয়স অন্ততঃ ১৮ বৎসরে বিবাহ দেওয়। 
ধার্ধ্য হয় । এই সময়ে কেশব কলুটোলার বাটীব ছাদের 
উপর একটা কুটি নির্মাণ করিয়া! সেখানে শ্বহন্তে রন্ধন করিয়া 
তক্ষিসাধন শিক্ষা দিতেন। ১৭৯৪ শকের মধ্যভাগে এই 
কার্ধ্য ব্রতী হন। পর বৎসর পীড়িত হওয়ায় তাহ ছাড়িয়। 
দেন। দেশের প্রধান প্রধান লোকদিগের নিকট অর্থ 
ভিক্ষ। করিয়া ১৭৯৮ শকে (খৃঃ ১৮৭৬) ৫ই, বৈশাখ আল- 
বার্ট হুল প্রতিষ্ঠ করিলেন। ৮ই জ্যৈষ্ঠ মোড়পুকুরগ্রামে, 
“সাধনকানন” স্থাপন করিয়া সপরিবারে বন্ধুগণ সঙ্গে বৃক্ষ 
তলে উপাসনা, কুটীরে রন্ধন ও বাড়ী বাড়ী সন্কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। ১৭৯৯ শকে (খুঃ১৮৭৭) ২৮এ কার্তিক 
সারকুলার রোডের ধারে কমলকুটীরে আসিয়া বাম করেন। 

১৮৭৮ থৃষ্টাফে ৬ই মার্চ কোচবিহার-মহারাজের সহিত 
সাহার কন্তার বিবাহ দেওয়! হয়। সমাজস্থ অনেকেরই 
এ বিবাহে মত ছিল না। কিন্ত কেশবচন্ত্র বলেন, যে তিনি 
ঈশ্বরের প্রত্যাদ্দেশে এই কার্য সম্পন্ন করেন। এই 
বাপার. লইকস। শেষে একটা হতজদল গ্রঠিক হইল। ডাহারা 


[৪৮৩ ] 


কেশবচজ্েসন 


“সাধারণ ব্রাহ্মসঘাজ” নামে একটা স্বতন্ত্র মমাজ স্থাপন করি- 
লেন। “তিনি অর্থলোতে মুগ্ধ হইয়া! এই বিবাহ দিয়াছেন, 
ইহাতে ধর্ম অপেক্ষা! অর্থের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিয়া কার্ধ্য 
করিষ্কাছেন” ইত্যাদি চারিদিকে তাহ্র ,নিন্দাবাদদ হইতে 
থাকে। সেই সময় আব্মসমর্থন করিবার জন্ত “আমি কি 
প্রত্যাদিষ্ট মহাজন” এই বিষে কলিকাতার টাউনহলে 
একটী বক্ত তা করেন। 

১৮*১শকে ১২ই মাঘ, তাহার প্রচারিত ও প্রবর্তিত 
ব্রাঙ্গধর্দের নাম নববিধান রাখিলেন। তাহার মতে, 
ব্রাহ্মধর্ম অপেক্ষা নববিধান শব্ধ দ্বারাই ধর্দের ভাব বেশ 
প্রকাশ হইতে পারে। ইহার গৃঢ় অর্থ মন্গুষ্যের সঙ্গে 
ঈশ্বরের ব্যবহার । তাহার চরিজলেখক চিরঞীবশর্্া বলেন, 
“ইদানীং আদেশবাদ সাধুতক্তি, হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক 
ভাবের সাধন যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল, যেরূপ উদার ভাবে 
ভগবানের তেত্রিশকোটা নাষের গুঢ় অর্থ মাতৃত্তব বাঙ্গলা 
আরতি, ব্রদ্ধের অষ্টোত্বরশত নাম, যোগ বৈরাগ্য ভক্তির 
বাহ্‌ অনুষ্ঠান, নিত্য উপামনার সহিত তিনি ব্যবহার করি- 
তেন, তাহাতে পুরাতন ব্রা্মধর্মের সহিত ইহা! আর একীতৃত 
থাকিতে পারিল ন|।” কলিকাতার নিকট দক্ষিণেশ্বরে রামরুষ্ণ 
নামে এক.পরমহংস থাকিতেন, তাহার নিকট হইতে কেশব-. 


'চন্জর ঈশ্বরে মাতৃভাব আরোপ কক্সিতে শিখিয়াছিলেন। 


তিনি বিলাত হইতে শ্বদ্দেশে ফিরিয়া আগিয়া যতদিন 
জীবিত ছিলেন ততদিন কেবল' ধর্্মপ্রচার ও ধর্্বিস্তার 
কার্যেই কালাতিপাত করেন । চৈতন্তসম্প্রদায়ী গৌড়বৈষ্ণৰ- 
দিগের অনুকরণে খোল করতাল লইয়া উচ্চৈঃম্বরে নগর- 
কীর্তনের প্রথা ব্রা্গসম্প্রদায়ের মধ্যে কেশবচঞ্জই সর্বাগ্রে 
প্রবর্তিত করেন । ' এখনও ব্রাক্গধর্দ্ের অপরাপর সম্প্রদায়িগণ 
তাহারই অনুকরণ করিয়। কীর্তনের সুরে খোল করভালের 
সহিত ব্রক্ষনাম সংকীর্ন করিয়া থাকেন। বোধ হয় কেশব- 


, বাবুর নববিধানেয় তাৎপর্ধ্য ই ষে “কি তৌরিৎ, জবুর, 


এঞ্জির, ফরকান্‌, কি অবস্তা ও বেদপুরাণ” ঈশ্বর উপাসনা সন্বন্ধে 
বে গ্রন্থে যত তত্ব ও যে সম্প্রদধায়ীর মধ্যে যতপ্রকার সাধন 
তজন বিদ্যমান আছে, তাহার কিছুই অশ্রদ্ধের ও অনাস্থার 
বিষয় নহে। তৎলমুদ্ন্বের সারসঙ্কলনই গ্রক্কত ব্রাঙ্গাধর্্। 
ভিনি এই নববিধান প্রচার করার পর অনেকের নিকট 
আচার্য ও কাহার কাহারও নিকট অবতার বলিয়া! পরিগৃহীত 


'হ্ই্য়াছিচলন এবং নিজেও কি ভাবে,কি উদ্দেশে বলা বায় না, 


বিভিন্ন ময়ে বিভিন্ন গ্রকরে বেশধায়ণপূর্ববক ব্বমন্ধানুযায়ী 
লোকক্রিগপকে মোহিত এ নিষুঙ্ধ করিতেন। কধনও 


কেশবদাস সনাঢ্য মিশ্র 


খোল করতাল লইন্া' পথে পথে উচ্চৈঃত্বরে হরিধ্বনি করিয় 
দশা প্রাপ্ত হইতেন, কখনও কষায়াম্বর পরিধানপূর্বক ব্রহ্ম 
চারীর বেশে উপদেশ্তদিগকে উপদেশ করিতেন, কখন ব৷ 
কেবল সামান্ত' চীর ও তৌপিনপরিধায়ী হইয়া একতারী 
হস্তে লইয়া বেদীর উপর হইতে ব্রক্গগীত আলাপপুর্বক 
ভক্তবুন্দের মনোরঞ্রন করিতেন। তৎকালীন কেশববাবুর 
বিবেক ও বৈরাগ্যের বিষয় অন্থধাবন করিলে বাস্তবিকই 
চমত্রুত হইতে হয়। বঙ্গদেশের মধ কেশবচন্ত্র যে 
একজন অসাধারণ ও ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন, সেবিষয়ে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে মানবদেহ পরিগ্রহ করিয়! 
যখন কোনকালে ও কোন যুগে কোন মহাস্মাই শক্রমিত্র 
ও সপক্ষবিপক্ষবর্জিত হইতে পারেন নাই, তখন কেশবই 
যে একেবারে বিপক্ষশূন্য সর্ববাদী সিদ্ধ পবিত্র পুরুষ হইবেন, 
তাহার সম্ভাবনা কি? এইরূপে কিছুদিন জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিয়া বাগ্ীপ্রবর কেশবচক্র ১৮৮৪ খৃষ্টাবে ৮ই জানুয়ারী 
৪৬ বর্ষ বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাহার অস্তিম- 
কালে যে সকল ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, 
তাহার! সকলেই তাহার অসাধারণ তেজন্থিতা ও তিতিক্ষার 
পরিচয় পাইয়া! বিমুগ্ধ হইয়াছেন। তাহার মৃত্যু হইলে 
বঙ্গবাসী কি স্বধর্শী কি বিধর্থী সকলেই তাহার জন্ত 
শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন। যিনি একবার তাহাকে ভাল 
করিয়া দেখিয়াছেন, যিনি একবার তাহার মধুর কথ! 
শুনিয়াছেন, ভিনি তীহার গা্ভীর্ধ্য, তাহার উদারভাব 
আর সেই রমণীয় মূর্তি কখন ভুলিতে পারেন নাই। 

কেশবজীবানন্দ, একজন স্মার্ত পণ্ডিত, শ্রাদ্ধকারিক! নামক 
স্কৃত গ্রস্থ-প্রণেতা। 

কেশবদন্ত, প্রমদ্াগবতের প্রশ্নমগ্্যানামক টাকাকার। 

কেশবর্দান ১( কেশুদাস) জয়মল্লের পুর ও রাজ! গিরি- 
ধরের পিতা । (পাদশাহনাম1)। *২ কাশ্ীরনিবাসী একজন 
বিখাত পণ্ডিত, প্রায়. ১৫৪১ খৃষ্টাবে ব্রজধামে আগমন 
করেন, ইনি কৃষ্ণটৈতস্তের নিকটে তর্কে পরাস্ত হন। ইহার 
রচিত অনেক হিন্দী কবিত1 আছে। 

কেশবদাসখুসালী, অপর নাম রামরায়। জীবনরামের 
পুক্র ও লক্ষীনাথের ভ্রাতা । ইনি অহল্যাকামধেস্ত নামে 
একথানি সংস্কৃত ধর্ধশাস্ত্রসংগ্রহ এবং শ্রীধরস্বামীর ভাগবতার্ধ, 
, দীপিকার টিগ্ননী রচনা করেন। 

কেশবদাস সনাঢ্য মিশ্র, বুন্দেলখণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ 
হিন্সী কবি। ইনি টেহরী নামক গ্রামে জন্সগ্রহণ করেন। তথ 
“সইতে উচ্ছণার রাজা মধুকর শাহের সভায় আগমন করেন। 


[ ৪৮৪ ] 


কেশধতী 


তথায় রাজকর্তৃক সন্মানিত হন। রাজ! মধুকরের পুজ্ত্র 
ইন্জরজিৎ রাজা! হইবার পর, তিনি কেশবদাসের পাণ্ডিতো 
ও কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার বসবাস ও ভরণপোষণের জন্য 
উচ্ছারাজ্যের মধ্যে ২১ থানি গ্রাম দান করেন। হিম্দীভাষায় 
কবিগণমধ্যে ইনিই সর্বপ্রথমে “কবিপ্রিয়, নামক নিজ গ্রন্থে 
কাব্যের দশাঙ্গ প্রকাশ করেন। রাজ। মধুকর শাহের 
পরিতোষের জন্ত ইনি হিন্দী ভাষায় “বিজ্ঞ।ন-গীতা,” প্রবীন- 
রাই-পাতুরীর জন্ত “কবিশ্রিয়্া” এবং রাজা ইন্ত্রজিতের নাম 
দিয়! “রামচন্দ্রিক” ও পরে পরসিক-প্রিয়া” প্রকাশ করেন। 
এতস্তি্ন কেশব হিন্দী-সাহিত্য ও অলঙ্কারসন্বন্ধে কএকথানি 
পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। উক্ত গ্রস্থাবলির মধ্যে নারায়ণ, 
ফাকা রায়, সর্দার ও হরিরায় নামে কয়েক ব্যক্তি কবি- 
প্রিয়ার হিন্দীটাকা ; জানকীপ্রসাদ ও ধনীরাম রামচক্দ্রিকার 
হিন্দীটাকা এবং ঈহ্ফর্খা, যাকুবর্থা, সর্দার, সুরতিমিশ্র ও 
হরিজন রসিক-প্রিয়ার হিন্দী টীকা লিখিয়াছেন। কেশবদাস 
১৫৮ খৃষ্ঠাবে বিদামান ছিলেন । 

কেশবদীক্ষিত, প্রয়োগরত্ব ও কেশবদীক্ষিভীয় 
সংস্কৃত ধর্মশান্্রকার। ইহার পিতার নাম সদাশিব। 

কেশবদেব, ১ মূলতানের একজন রাজ!। ইহার পুত্রের নাম 
তারাচাদ। এই রাজার চরিত্র অবলম্বন করিয়া! বৈদাযনাথ নামে 
একজন মৈথিল পণ্ডিত কেশবচরিত্র মামক একখানি সংস্কৃত 

. কাব্যরচন! করিয়াছেন। ২ একঝন বৈয়াকরণ, ইনি ব্যাকরণ- 
ছুর্ঘটোদঘাত' নামে গোয়ীচন্ত্রকৃত সংক্ষিগুনার-টাকার একথানি। 
টিগনট লিখিয়াছেন। 

কেশবদৈবজ্, একজন বিখ্যাত জ্যোতিধিদি। দক্ষিণাপথের 
নন্দীগ্রামবাপী কমলাকরের পুন্র এবং অনস্ত দৈবজ্ঞের 
পিতা। কেশবের রচিত অনেকগুলি জ্যোতিষ আছে, 
তন্মধ্যে গ্রহকৌতুক, মুহূর্তমার্তও, সিদ্ধান্তলঘুখমনিকা) ও 
তাক্ষক কর্ম্পপদ্ধতি টীকা পাওয়া যায়। গ্রহকৌতুক পাঠে জান! 
যায়, ইনি ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ভরম্থাজগোল্ত্রীয় 
রাণিগের পুত্র একজন কেশব দৈবন্ের নাম পাওয়া যায় । 
তিনিও কএকখানি ফলিত জ্যোতিষ রচন। করেন, গঞ্গশ- 
দৈবজ্ত তাহার টাক] লিখিয়াছেন। [ কেশবার্ক 'দেখ। 4.1 

কেশবনাথ, গোদাপরিণয় নামক সংস্কত নাটক রচয়িত[-। 

কেশবনায়ক, কোগুপনায়কের পুত্র, একজন রাজা! এবং 
বৈজয়স্তী নামে বিষুস্থতিটাকাকার নন্দপত্ডিতের প্রতিপাঁপক। 


কেশবপগ্ডিত, গ্রসিদ্ধ ক্যা, লৌগাক্ষিকুলোবৰ 
অনস্তের পুত্। [কেশব দেখ।*] /* 


নামক 


কেশবতী, নেপালস্থ : একটা নদী, নেপার্ী' ধোঁর্দিগের 


কেশবপনীয় 
- স্বযরভৃপুরাণে লিখিত আছে, মঞ্চুত্রী বোধিসত্বের মৃত্যুর পর 
ক্রকুচ্ছন্দ নেপালে আগমন করেন । এখানে তিনি চাতুর্বণয 
লোকদিগকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। যেখানে তাহাদের 
কেশরাশি বাতাসে উড়িয়া পড়িয়াছিল, সেইখানে একটা 
নদী হয়, সেই নদীর নাম কেশবর্তী। ইহা নেপালক্ষেত্রের 
পূর্বসীমা | এই নদীর বর্তমান নাম “বিষণ্মতী |, 
কেশবপনীয় (পুং) অতিরাত্র যাগবিশেষ। কাত্যায়ন- 
শৌতহত্রে লিখিত আছে-_ 

“তদন্তে কেশবপনীয়োহতিরাত্রঃ পৌর্ণমাসী সৃত্যঃ1% 

পশুবন্ধের অবসানে কেশবপনীয় নামক অতিরাত্র-ষাগ 
করিতে হয়, এই যজ্ঞ জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে করিবে । 
শতপথব্রাঙ্গণে “কেশবপনীয়' ষাগের এইরূপ বিধি নিরূপিত 
হইয়াছে__ 

“পণুবন্ধঘয়ের পর কেশবপনীয় নামক অতিরাত্র-যজ্ঞ 
করিতে হয়। অভিষেচনীয় সোমযজ্ঞ করিয়া সংবৎসর পর্যন্ত 
কেশমুগ্ডন করিবে না। এই ব্রত উদদঘাপনের জন্ত পৌর্ণ- 
মাসী সত্য সোমধাগ করিতে হয়, তাহাকেই কেশবপনীয় 
অতিরাত্র বলে। বীর্যযময় জলরস সর্ধপ্রথমে কেশ 
অবলম্বন করিয়া! অবস্থান করে। কেশমুণ্ডন করিলে এই 
বীর্ধ্যসম্পদ্‌ বিনষ্ট হয় এবং তাহাকে বলহীন হইতে হয়। 
অতএব সংবৎসর কেশ বপন করিবে না। সংবৎসরে এই 
ব্রত আচরণ করিতে হয় বলিয়! সংবৎসর কেশমুগুন করা 
অন্ুচিত। এই ব্রতের উদযাপনের জন্ত যে যাগ করিতে হয়, 
তাহাই কেশবপনীয়। ইহাতে প্রাতে ২১টা, মধ্যান্কে ১৭টী ও 
অপরাহে ১৫টী সবন করিতে হয়।..-*.এই যজ্ঞের অবসানে 
কেশবপন করিতে হুয়। কেশমুগ্ডন করিবে না । কেশ মুগ্ডন 
না করিলে বীর্ধরূপ জল-রস সঞ্চিত হুয় এবং তাহাদ্বার! 
ধব্যক্তি অভিষিক্ত হয়। বীর্য প্রথমে কেশ অবলম্বন 
করিয়া অবস্থান করে বলিয়া কেশবপন করিলে তাহা বিনষ্ট 


হুল এবং যজমানকে হীীনবীর্ধ্য হইতে হয়, অতএব যজ্ঞের অব-. 


সানে মুগডনরূপ বপন না করিয়া কেশকর্তন করিবে । কেশ 
কর্তন করিলে বীর্ধ্য-নষ্ট হয় না, তাহাতেই থাকে, এই কারণ 
মুণ্ডন করিবে না, বপন করিবে । এই প্রকারে ব্রতের অনুষ্ঠান 
করিতে হয়। এই ব্রতের প্রতিষ্ঠা নাই, যাবজ্জীবনই অনুষ্ঠান 
করিতে হন্ন। এইংব্রতে য্মানের সর্বদাই উপানহ্‌ (ভ্ভূতা ) 
ব্যবহার কর! উচিত, কোনস্থানেই উপানহ্‌ পরিত্যাগ করিবে 
না, অবয়োহ্ণকালেও ভ্কৃত। ব্যবহার করিবে । কোনন্থানে 
গমন করিতে হইলে রথ কিন্বা অন্ত কোন যান আরোহণ 
রা বর্তব্য। ( শতগথত্রাগ্গথ ) 


[৪৮৫ ] 


কেশবমিশ্র 


কেশবপুর, বঙ্গদেশের যশোরজেলার অন্তর্গত একটী নগর। 


রর পতি 


অক্ষা* ২২*৫৪৪৫ উঃ, দ্রাঘি* ৮৯১৫৪০পৃঃ। যশোর 
নগর হইতে ৯ ক্রোশ দক্ষিণে হরিহুর নদীর তীরে অবস্থিত । 
এই স্থানটী বাণিজ্য-প্রধান। এখানে বিস্তর চিনির আড়ং 
আছে। ইহার নিকট নদীর অপরপারে শ্রীপুর নামক 
উপনগরেও বিস্তর চিনির কারখানা আছে। চাউল, পিত্বল 
ও মৃত্তিকার দ্রব্যাদি বা বস্ত্রাদিও অধিক আমদানী হয়। 
এ ছাড়া ছইটী বড় বাজার আছে । 


কেশবপ্রিয়! (স্ত্রী) কেশবন্ত প্রিয়া ৬তৎ। ১ রাধিক]। 


২ গোরোচনা । 


কেশববিশ্বরূপ, দক্ষিণাপথে তুঙ্গভদ্রাতটবাসী একজন 


বিখ্যাত তান্ত্রিক । ইনি আগমতত্বসারসংগ্রহ নামে একথানি 
তন্ত্রশান্ত্র রচনা করেন। 


কেশবভট্র, ১ একজন গ্রস্থকার, ইনি সাংখ্যার্থতত্ব-প্রদীপিকা 


নামে সাংখ্যদর্শনসন্বন্থীর় একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা! করেন, 
ইহার পিতার নাম সদানন্দ। ২ হিরণ্যকেশী-সুত্রীয় অন্ত্যেষ্টি- 
প্রয়োগ রচয়িতা । ৩ ভট্টকেশব নামে খ্যাত, ইনি সংস্কত 
ভাষায় আচারদীপ, কৃত্যপ্রদীপ, প্রায়শ্চিত্তপ্রদদীপ ও শুদ্ধি- 
প্রদীপ নামে স্বতিসংগ্রহ রচনা করেন। ৪ আনন্দলহরীর 
একজন টাকাকার । ৫ গোস্বামী উপাধিধারী একজন বৈষব- 


গ্রন্থকার, ইনি ক্রমদীপিক! নামে কৃষ্ণপুজাবিষয়ক একখানি 


স্কৃত গ্রন্থ ও তাহার উৎকৃষ্ট টাকা রচন! করেন। ৬ একজন 
বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। ইনি সংস্কতভাষায় স্যায়-চক্ত্রিকা 
নামে একথানি স্তায়গ্রস্থ ও পদার্থচক্ত্রিকা নামে বৈশেধিক 
তত্ব লিখিয়াছেন। ৭ প্রস্তাবমুক্তাবলী নামে সংস্কত গ্রন্থ" 
রচরিতা ৷ ৮ রামশতক-প্রণেতা । ৯ অনস্তভট্রের পুত্র, ইনি 
তর্কভাষার তর্কর্দীপিকা নামে একখানি উৎকৃষ্ট টাক! রচন। 
করেন। ১১ নিশ্বার্কসম্প্রদায়ভূক্ত একজন কাশ্মীরীপপ্ডিত, ইনি 
প্ীমঙ্গলের পুত্র ওস্রীনিবাসের 'শিষ্য, ইহার রচিত তত্বপ্রকা- 


, শিফ1 নামে ভগবদগীতাটীক1,, ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের তত্ব- 


প্রকাশিকাবেদস্তরতিটাকা এবং নিম্বার্কমতামুসারে বেদাস্ত- 
নুত্রের বেদাস্ত-কৌস্তভ-প্রভানামে ভাষ্য প্রভৃতি পাওয়া যায়। 
১১ ( ভট্টাচার্য্য ) পদ্যাবলীধূত একজন প্রাচীন কবি। 


কেশবভারতী, চৈতন্তদেবের একজন গুরু। [চৈতন্তদেব দেখ 7 
কেশবমিশ্র, ১ একজন প্রাচীন জ্যোতির্কিদ। বিশ্বনাথ 


ও কেশবার্কক্কত জাতকপ্ধতিগ্রস্থে ইহার. মত উদ্ধৃত হই- 
রাছে। ২ একজন প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক। ইনি ধর্মচন্্ের 
পুজ রাজ! মাণিফ্যচন্জের আদেশে সংস্কৃত ভাষায় আলঙ্কার- 
শেখর গ্রভৃতি কএকখানি অলঙ্কারগ্রস্থ রচনা করেন। 


কেশবসেনদেব 


৩ ছন্দোগপরিশিষ্টরচয়িতা | ৪ তর্ক-পরিভাষ। প্রণেতা, এক- 
জন নৈয়ায়িক। ৫ প্রসিদ্ধ ধশ্মশান্ত্রবিদ বাঁচম্পতিমিশ্রের 
প্রশিষ্য, ইনি দ্বৈত-পরিশিষ্ট রচনা করেন। ৬ ধর্্মভাষা! নামে 
শ্থতিসংগ্রহকার'। 

কেশবরায়, একজন হিন্দীকবি। প্রায় ১৬৮২ থুষ্টাবে বিদ্য- 
মান ছিলেন। 

কেশবর্দিনী (ভ্ত্রী) কেশান্‌ বর্ধয়তি কেশ-বুধ-ণিচ্‌-ণিনি ন্িয়াং 
ভীপ। সহদেবীলতা, একপ্রকার বালা । (রাজনির্ঘণ্ট )। 
“উত্তস্থ কেশদৃংহণী রথোহকেশবদ্ধনীঃ |” অথর্ববেদ ৬1২১/৩। 


কেশবশন্মী [ন্‌] একজন পণ্ডিত। ইনি স্থতিসার ও 
ভাষারত্ব নামে বৈশেষিকতত্ব রচনা করেন । 

কেশবশেষ, বেদাস্তস্ত্রার্থচক্িক। নামে ব্রহ্গহত্রের 
ভাষ্যকার। 


কেশবমেনদেব, সেনবংশীয় একজন রাজা, মহারাজ বল্লাল 
সেনদেবের পৌত্র ও লক্ষ্মণসেনদেবের পুত্র । হরিমিশ্ররচিত 
প্রাচীন কুলাচার্যযকারিকায় লিখিত আছে, রাজা কেশব যব- 
নের ভয়ে গৌড়রাজ্াা পরিত্যাগ করিয়া! পূর্ধবঙ্গে পলায়ন করেন 
এবং যবনের ভয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকায় পিতামহ প্রতিষ্ঠিত 
কুলবিধি সংস্কারে ফত্র করেন নাই। [ কুলীন শন্দে ৩২৮ পৃঃ 
দেখ।] এডুমিশ্র নামক প্রাচীন কুলাচার্স্যের মতে, কেশব 
একজন রাজার সভায় আপিয়। উপস্থিত হন। সেখানে 
শেষোক্ত রাজ! প্রসঙ্গক্রমে £কেশবকে তীহার পিতামহ- 
প্রবর্তিত কুলবিধির কথ। জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার সহচর 
এডুমিত্র কূলকাহিনী বর্ণ] করেন। মহারাজ কেশবসেনের 
সনসামক্সিক শ্ধরদাসের স্থক্তিকর্ণামূতে ইহার রচিত সংস্কৃত 
কবিতা উদ্ধৃত হইয়ছে। 

১৮৩৮ থৃষ্টান্ষে জানুয়ারী মাসে বিজ্ঞবর প্রিন্দেপ সাহেব 
বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় কেশবদেনের নাম 
দয়া একখানি তাত্রশাসনের প্রতিঝিপি পাঠ ও প্রকাশ করেন। 
এই তাত্রশাননের শেবভাতগ যেখানে প্রদাতা রাজার নীম 
আছে, সেই স্থলে যেন পূর্ননাম তুলিয়া নূতন নাম-বসান ভাবের 
লেখা আছে । তাহাতে প্রিজ্দেপ সাহেব অন্থমান্‌ করেন যে, 
রাজা! কেশবসেনের পৃর্নে তাহার জ্োষ্ট ভ্রাতা নাধবসেন রাজত্ব 
করিতেন, মাধবের সময়ে সেই তাত্রশাসন খোদিত হইরাছল, 
অকন্মাৎ তাহার মৃত্যু হওরায়, তাহার নাম মুছিয়া কেশবের 
নাম বসান হয়।' (০1১11715010 0155 8519010-9016৮ ০01 
7901551, 5০1 ৮11 7৮ ]. 79. 42.) কিন্ত এই যুক্তি 
প্রত বলিয়া বোধ হয় না। সম্প্রতি ফরিদপুর দ্েলার 
অন্তর্গত কোটালীগাড় হইতে আর একখানি তাশ্রশাসন 


[ ৪৮৬ ] 


কেশবস্বামী 


আবিষ্কৃত হইয়াছে | এই তাত্রশাসন-বর্ণিত প্রশস্তিপ্ন প্লোক- 
গুলি ভ্ুই একস্থান ডিন প্রিন্সেপসাহেব কর্তৃক এসিয়াটিক 
সোসাহটীর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথমোক্ত তাত্রশাসনের 
শ্লোকের সহিত সম্পূর্ণ ঈীক্য আছে। তিনি যে পাঠ গ্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহ! বিশুদ্ধ ন! হওয়ায় তিহাসিক তত্বনিরগণে 
বিষম গোল উপস্থিত হইয়াছে । তাহার প্রকাশিত পাঠের 
( মহারাজ লক্ণসেনের বর্ণনার পর ) ১*ম শ্লোকে আছে_- 
“এতস্মাৎ কথমস্তথা রিপুবধূবৈধব্যবস্ধব্রতো৷ 
বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ ীবিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ 0” ১০ 
(7. &. ৯, 173৩1)৮81, ৮০1 11 ৮০ 1 44১) 

উক্ত পাঠও ঠিক হয় নাই। তীহার প্রকাশিত প্রতি- 
লিপিতে, সোসাইটাতে প্রদত্ত ৩য় বর্ষাঙ্কিত মুল তাম্ত্রশাসনে 
এবং বিশ্বকোষ কার্যালয় হইতে সংগৃহীত নবাবিষ্কৃত 
১৯শ বর্ষাস্কিত তাত্রশাসনের ৯ম প্লোকে উহার প্রকৃত পাঠ 
এইরূপ আছে-- 

“এতস্মাৎ কথমগ্তথা রিপুবধৃবৈধব্যবন্ধব্রতে1 

বিখ্যাতক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ স্্রীবিশ্ব্ূপো নৃপঃ ॥” 

ইহার পর যেখানে যেখানে প্রিম্মেপ সাহেব অস্পষ্ট 
কেশবসেন পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার ছই স্কানে মূল 
তাত্্শাসনে “বিশ্বরূপ” পাঠ আছে । যাহা হউক, ছুইখানি 
তাত্রশাসনেই গোঁড়েশ্বর লক্ষ্ষণসেনের পুল বিশ্বরূপের নাম 
পাওয়া যাইতেছে। 

প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের কারিকাপাঠে জান! যাক 
যে রাজ! লক্মণসেনের পুল কেশবসেন বনের ভয়ে সর্বদাই 
সশঙ্কিত ছিলেন, সেইজন্য তিনি বঙ্গলমাজের কোন হিতকর 
কাযা করিতে পারেন নাই। আবার উজ ছুইখানি 
তাত্রশাসনে স্পষ্টই ঘোষিত হইয়াছে, যে লক্ণপুত্র রাজ! 
বিশ্বরূপ প্রবল পরাক্রান্ত নুপতি ছিলেন, তিনি ১২** শত 
থানি গ্রাম ব্রাঙ্গণদিগকে দান করিয়াছিলেন। 

একপস্থলে হরিমিশ্র-বর্ণিত যবনভীত কফেশবসেন ও তাত্র- 
শাসন বর্ণিত প্রবল পরাক্রান্ত বিশ্বরূপ উভয়ে একব্যক্কি 
কি না, তৎপক্ষে ঘোর সন্দেহ হইতেছে । [বিশ্বরূপ দেখ ।] 

কেশবন্বীমী, ১ একজন বৈয়াকরপ। মাধবীয় ধাতুবৃতি, 

দিনকর ও হেমাত্রি প্রভৃতির গ্রন্থে কেশবন্বামীর মত উদ্ধত 
হইরাছে।।) ২ একজন ধর্শশান্ত্রবিৎ প্রাচীন পণ্ডিত। ইনি 


.* বিশ্বকোব কুলীনশব্ব ৩২৮ পৃষ্ঠা দেখ। উদ্ভ পৃষ্ঠায় যেখানে 
“কেশবসেনদেব পাদাবিজরিনত যত হইয়াছে, তথার 'বিশ্বয়পসেনদেব, 
পাদ[বিজয়িনঃ। এইরপ প্রকৃত পাঠ হইবে। [ অপরপঞ্জে বিখয়াপসেন- 
দেবের প্রদণ্ড তাবশ[সনের জবিফল এ্রহিলিপি দেখ।] | 


সেনরাজ বিশ্বরপ দেবপপ্রদতত নবাবিদ্ৃত তাত্রশাদনের প্রতি, 

















নট ্াাগানানরনত্রা জানাজা? 20 তি 
নির্গামযারনহ7] পচুছে ভএপাতিজপয়াতদাএনউনটাীরিন! ৮0 হাতারে 
উরনাননহনহ]াঠগলানমঞগখভনাদিজানগাজলাগনগ্যরান ঘগাস্ততাল 
নান নর হানাসপগবাহ ঝি রগারাওও, যারা রনাউরভারগী 
দান খালউএনাতললাগেনগর2যাহনহ্নভাতাসিনি70সঞ্তবজগাথমহ্ 
[81 ওচগাশনহীয়াঝগা।। সঙিনরাবতাযারঞাতামঅগাসানন। 
টাই 11 যরহামুগযামিহলগয়াাহাগহলীহর।এল্যযানাপিঃএট]! 
দিনাগনহাগত [গ্রেতানল ররিলাগগাারসজনাহনট রর 
27 ীধহালগালাাযাউিলানরডত্যাটীনা 5101595708181001, 
নায়াননাদানরাগউিমপাঘউনিটিগাঠয়ারও সারধাগনাগন চায়না 
10101701757015110 রা 
নাবী গঠগাএজাত নমর াণীগারামার রান 
দা ৮1515 নি ট্রাম পরতালনাথাসনয়।। না 
গচস্ননিঘিযি উনহামপুদজরঞ হন ্ 
গ)ব2লামদাজআনিভিরগয় হন হজবাররয/মগরিনাদাত 
5 নগর বরা। 
হি এগকাঘাছঢানগএ8570802 11 রন থুনিজ্এখহঞন 
044 রি [ঘা লিনা এব 
যারাসশিাবানাগ রত? রি ইব্যাটিগনাগনাভ্ঠায়গ্াঘাস্ট 
| াটসভারিরহরিএরহএখুতার গরগাহ মমির অহাতরর্াউগুসা 
নিমাগনাননি দা পা টিজারইলাসাগাহ নারললাণগ 
নাটারননপহিরাগাগাাসনযরঃগুতিভত রমা ওঠা0াযাযারযুয়াংসড: 
হারার ঠা নিন বিগ 
06] টুখাযা। নারনাসাতা জয়া 
নল (85518575 রি নিগার উতামনিযুরিনগাদারম। 
তি ্াানলসাযালদলানিলাকিয হা ট875515015 
টির বননারনিএবযকালকাজহাহাপযানথিডি গারদযাএনজএুততএইসরাসি্নিত 
বাজাও গচাগএা35। টষ্ারগাম) টমাহশচিব সা রঃ রর 
[টিম যাযাবর ওর তাথারামীহওার 


রী ন্লদানিপাজ দা িনীলি দি সে ্প ভিশি কি চিপ াশাপাও।। তি ছা] শশা সা ডিন 





বে রতন যা 
সি, 
| হানার 11 রা [হাসিয়া না 
মি সর টা রা তু ারঞাটাগ85 হয 


৯ 


কারা ানানকানন রর এরা 
. উজাগারলাহ সে টাও তা 
ৃ ১ 50777 ইন নি | 
পাচা টান মগ টহাইীধাউবাঠা না 
ধনুধাটগাপা নত রসিতী 5 
7 বারা সাবান নিয়া 
1077 নি ৫ ই কা াঠরতা] 
পারা িনিয়াওঃ না রা রি 
2 ডি টাাাদারাদ বা রন | 

রর টা |14201081 সরে হি | 
টি 171103053 টা 9:11গঘুণ্বাগহাধহতাঠারাানাাগঘ . 
 শনারযুয়া 0877 েগাদবগাবাতাি [ঘা্ায়গমগাণপাপয়ার। 
নু? যারা ডি ১ . 
রে (চর ু|তা07] হা যা পা রর | 


মারা পা টি রি রি 
যা মাাপুতারযাগাত 2021 টা 

[171 [নান] মা রা নর 

তান ূ গায়ারঘগ? পা 

টা সাও) 
টা রা রর 1 
রি 5 ঃ ৃ 











কেশবাদিত্য [1 ৪৮৭ 7 কেশাস্ত 


অগ্নিষ্টোমপদ্ধতি, বৌধায়নীয় নক্ষত্রেষ্টিগ্রয়োগ, বৌধায়্ন- ২ স্থৃতিচক্জ্িকা নামক সংস্কৃত ধর্ণশান্ত্র-সংগ্রহকার । ৩ 
গৃহপন্ধতি, প্রয়োগসার নামে বৌধাকনশ্রৌতস্ত্রের ভাষ্য, নলোদয়টীকা-রচয়িতা । 

পঞ্চকাঠকপ্রয়োগবৃত্তি ও আপন্তস্বসাধিত্রাি-প্রয়োগবৃত্তি কেশবাবন্দর, ত্রিপুরাজেলাস্থ একটী পুরাতন গগুগ্রাম, 
প্রভৃতি রচনা করেন। জ্িকাণ্ডমণ্ডন কর্তৃক ইহার সাবিত্রাদ্দি অগ্রতোলা হইতে ২ যোজন দূরে অবস্থিত। কালীন্ুখদা- 
প্রয়োগবৃত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। এতদ্বারা বোধ হয়, ইনি দেবীমূর্তির জন্ত প্রসিদ্ধ।' (দেশাবলী ) 


খৃষ্টীয় ত্বাদশশতাববীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন । কেশবায়ুধ (ক্লী) কেশবন্তাযুধং ৬তৎ। ১ বিষুর অস্্র। 
কেশবাচার্ষ্য, হারিতগোত্রীয় একজন মহাপগ্ডিত। কাহারও কেশবারুধং তদাকারোহন্ত্যন্ কেশবারুধ--অর্শাদিত্বাদিচ, 
মতে, ইনি রামান্থজন্বামীর পিতা।। (পুং) ২ আত্মবৃক্ষ | 


কেশবার্ক বা কেশবাদিত্য, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্কিদ। কেশবাঁলয় (পুং) কেশবন্ত আলয়ঃ ৬তৎ। ১ অশ্বখবৃক্ষ । 
ইনি রাণিগের পুত্র, শ্রিয়াদিত্যের পৌল্র, জয়াদিত্য ও ক্ষ. ২ বিষুমন্দির। 


দৈবজ্ঞের ভ্রাতা এবং প্রসিদ্ধ গণেশ দৈবজ্ঞের পিতা । ইহার কেশবাবাঁস (পুং) কেশবন্তাবাসঃ ৭তৎ। অশ্বথ্থবুক্ষ। 
রচিত এই কয়খানি সংস্কৃত গ্রস্থ পাওয়া যায়-_ ২ বিষুমন্দির | 


জাতকপদ্ধতি, বৃহৎকেশরী, তাজিকপদ্ধতি, তাজিক- কেশবিন্যাস (পুং) কেশস্ত বিভ্তাসঃ ৬তৎ। কবরী । 
ভূষণ, নারপ্রদীপ, ব্রঙ্গতুল্যগণিতসার, মুহুর্তকল্পক্রম, মুহূর্ত- কেশবেন্দ্রস্বামী, হরিসাধনচক্দজিকানামে সংস্কত ত্তিগ্রন্থ 
তত্ব, বর্ষপন্ধতি, বর্ষফল, বিবাহবৃন্দাবন, প্রীপতিপন্ধতি, প্রণেতা। 


ষড়বিধষোগফল, সস্তানদীপিক1 ও কষ্জভ্রীড়িতকাব্য | কেশবেশ (পুং) কেশশ্ত বেশঃ বন্ধনরূপবেণ্যাদ্িভি বিন্তাসঃ, 
কেশবাদিত্য (পুং), কাশীস্থ আদিকেশবের উত্তরদিকে অব-. ৬তৎ। ১ চুলের ধোঁপা। ২ কেশরচনাবিশেষ। 
স্থিত একটা স্থর্যযমুত্তি। কাশীথণ্ডে বর্ণিত আছে-_ “্যথাকুলধর্শ্ং কেশবেশান্‌ কারয়েংশ (আশ্বগৃহ।১1১৭।১৭) : 


“দিবাকর আাকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে কেশনীমন্তরুজ্জবর (পুং) সীমস্তং করোতি সীমন্ত রৃ-কিপ্‌। 
পাইলেন যে, আদিকেশব একান্তমনে ঈশ্বরের উপাসনা কেশানাং সীমন্তরৎ ৬তৎ ততঃ কর্পাধারয়ঃ। অরবিশেষ । 


নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “প্রভো। সকল জগতই কেশহস্তু ফলা (স্তর) কেশহক্তুফলয়ন্তা: বহুত, ততঃ টাগ্‌। 
তোম! হইতে উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়ে তোমাতেই লীন হয়, শমীবৃক্ষ। (শবচন্দ্রিক)। 

তুমিই সকলের আরাধ্য ঈশ্বর। তুমি কাহার আরাধনা কেশহৃন্ত্রী (স্ত্রী) কেশান্‌ হস্তি হন্-তৃচ্‌-ভীপ্‌। শষীবৃক্ষ, শাই। 
করিতেছ, তাহ! জানিতে আমার নিতান্ত কৌতৃহল হইয়াছে, কেশহস্ত (পুং) কেশানাং হস্তঃ সমূহঃ ৬তৎ। কেশসমূহ । 
অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বল।” কেশব আদিত্যকে *কেশহন্তেন ললন! ,জগামাথ বিরাজতী” ভারত বন, ৪৬ অঃ। 
সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, “আদিত্য ! আমি দেবাদিদেব কেশীকেশি (ক্লী) কেশেষু কেশেষু গৃহীত প্রবৃত্বং যুদ্ধং। 
মহাদেবের উপাসনা করিতেছি। ইনিই ত্রিসুবনের সৃষ্টি- ( ততন্তেন্দেমিতি সরূপে । পা২। ২। ২৭) পূর্বপদস্তাকার 
কর্তা ও সকলের আরাধ্য । যে ব্যক্তি মোহবশে ত্রিলোচনকে ইচ্চ। ফেশে কেশে গ্রহণ করিয়৷ যুদ্ধ, চুলাচুলি। 


পরিত্যাগ করিয়। আঅগতদবের আরাধন। করে, ত্স লোচন “কেশাকেন্ি ভবদ্যুদ্ধং রক্ষসাং বানবৈঃ স্হু 1* 
থাকিতেও লোচন-বিহীন। ধিনি শিবকে মৃত্যু্জয়রূপে উপাসন! (ভারত বন, ২৮৩/৩৭ ) 
করেন, তাহার মৃত্যুভয় থাকেনা” দিবাকর আদিকেশবের কাহারও মতে «ফেশাকে শি” তিষ্ঠদ্‌ণ্ু প্রভৃতির অন্তর্গত 


ৰাক্য শুনিয়া কাশীতে শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বলিয়। অব্যয়। কেহ কেহ ইহাকে ক্রিয়াবিশেষণ স্বীকার 
তদবধি ইনি. আদিকেশবের উত্তরে অবস্থান করিতেছেন, করেন। তাহাদের মতে ইহার উত্তর ক্লীবলিজে দ্বিতীয়া বিভ- 
তাহাফেই কেশবাদিত্য বলে। যে ব্যক্তি কাশী যাইয়া ক্বির একবচন ভিন্ন অন্ত বিভক্তি হয় না। 

কেশবাদিত্য দর্শন করেন, তাহার দিব্যজ্ঞান হুয়। পাদোদক- কেশাদা (ভ্ত্রী) কেশান্‌ অত্তি ফেশ-অদ অণ্‌* বাহুলকাৎ টাপ্‌ ূ 
তীর্ধে দান করিয়া কেশবাদিত্যের অর্চনা! করিলে লকল পাপ উপসং। কৃমিজাতিবিশেষ। (চরক।) 

খিনষই হয়। ক্সবিষারে জর্তুমী 'তিথি ছইলে পাদোদকতীর্থে কেশাস্ত (পুং) ফেশান্‌ অস্তরতি ছেদনাৎ হস্তি ফেশ-অস্তি- 
স্বান ও কেশবাদিত্য দর্শন নিতান্তই প্রশন্ত ।/ (কামিখও)  আপ.। ১ কেশক্ছেদনরূপ লংস্কায়বিশেষ, ইহার আখ দাছ 


কৈকোবাদ 


কৈকোবাদের নাজিম উদ্দীন নামক একজন উচ্চ কর্দ- 
চারী সম্রাটের ভাব গতিক দেখিয়! নিজেই সিংহালন অধিকার 
করিবায় কল্পনা করিতে লাগিলেন । সেই উদ্দেশ্ঠে তিনি 
প্রধান অন্তরায় 'কৈ-খসরুকে অনুচর দিক্সা! বিনাশ করিলেন । 
রাজার প্রধান কর্মচারীরা ক্রমে ক্রমে হত হইতে লাগিল, 
কিন্তু কে হত্যাকাণ্ড করিতেছে, তাহা কেহই বুঝিতে 
পারিললা। অন্তান্ত অন্তরায় অন্তত হইলে নাজিম্‌ উদ্দীন্‌ 
ভাবিলেন, মোগলসেনাগণ কৈকোবাদের পক্ষ অবলম্বন 
করিতে পারে, অতএব তাহাদিগকে অগ্রে বিনাশ করা উচিত। 
এই ভাবিয়া কৈকোবাদকে বুঝাইলেন ষে এই মোগলসেনা: 
দিগকে আদ বিশ্বাস কর! উচিত নহে । কোন্‌ দিন ইহার! 
নিজ দলের সহিত মিলিত হুইক্সা সিংহাসনাধিকার করিবে । 
তখনই স্থির হইল যে এক সময়ে তাহাদিগকে সমবেত করিয়া 
বিনাশ করা হইবে । পাছে সেনাপতিগণ প্রতিবন্ধক হয়, 
এইজন্ঠ পূর্বেই তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ কর! হইল । 

কৈকোবাদের পিতা বধ্রা খাঁ বঙ্গদেশে থাকিয়া পুল্রের 
এই শোচনীয় অবস্থার বিষয় অবগত হইয়! পুত্রকে সাবধান 
করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে কোন ফল 
হইল না দেখিয়া নিজে সসৈন্তে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করি- 
লেন। কৈকোবাদও সসৈন্তে পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে 
গমন করিলেন। বধ্রা খা দেখিলেন যে পুত্রের ফহিত 
যুদ্ধ করিবার মত সৈন্ত তাহার নাই। তিনি সন্ধির প্রস্তাব 


করিয়া পাঠাইলেন। পুত্র অসন্মতি প্রকাশ করিলে শেষে' 


বঘ্রা খা তাহাকে একখানি লেহ্ময় পত্র লিখিয়া একবার 
পুল মুখ নিরীক্ষণ করিতে চাহিলেন। পত্রপাঠে কৈকোবাদের 
কঠিন মন গলিয়া গেল। পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে 
প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। কবি খসরু 
“কিরাম্‌ উদ্‌ সদিন্” বা শুভসংযোগ নামক নিজ কাব্যে উক্ত 
পিতাপুত্রের মিলন অতি সুশ্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 


যাহ! হউক পিতার উপদেশে কৈকোবাদ নিজের অবস্থা , 


বুঝিতে পারিয়া নাজিম্‌ উদ্দীন্কে বিধপ্রয়োগে বিনাশ 
করিলেন। ৪ কৈকোবাদ মিন কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ 
করিয়া গ্রপ্জাপাঁপিন করিতে লাগিলেন। কিন্ত পরে আবার 
বিলাসে মত্ত হইয়া পক্ষাধাতরোগে আক্রান্ত হইলেন। 
রাজ্যের মধ্যে তখন দুইটা চক্রান্ত আরম্ভ হইল। খিলজি- 
জাতীয় মল্লিক জলাল্-উদ্ণিন্‌ ফিরোজ এক দলের নেত|। 
এই দলে খিলজি জাতীয় যত লোক মিলিত হইল। 
এদিকে মোগলগণ' ফৈফোবাদের ভিন বৎসরের পুত্রকে 
সিংহাসনে বসাইবার চেষ্ট] করিতে লাগিলেন ) ফৈকোবাদের 


[ ৪৯, 


কৈসঙ্কলায়ন (ত্রি) কি্কল নড়াদিত্বাৎ ফকৃ। 


] কৈটভজিৎ 


মৃত্যু হয় নাই, তখনই মোগলের! শিশুকে সিংহাসনে 
বসাইতে চাহিল। রাজ্যে গোলযোগের সীমা নাই। উভয় 
পক্ষে পরম্পরে দলম্থ লোকজনকে বিনাশ করিতে লাগিল। 
এই সময়ে কৈকোবাদ একাকী মৃতগ্রাক প্রাসাদে পড়িয়া 
আছেন। অনুচরগণ কে কোথায় পলায়ন করিয়াছে। 
জলাল্‌ উদ্দীনের অনুচরগণ সুবিধা পাইয়া লাঠির আঘাতে 
অসহায় বাদসাহের মস্তক চুর্ণ করিল ও তাহার 
মৃতদেহ বিছানায় জড়াইয়া জানাল! দিয় নদীতে ফেলিয়। 
দিল।. শিশু রাজকুষারও অরিন পরে নিহত হইলেন । 
১২৮৮ খৃষ্টান্গে এই ঘটনা ঘটে । জলাল্‌ উদ্দীন-ফিরোজ 
তখন সিংহাসন অধিকার করিয়! বসিলেন। 


কৈঙ্করায়ণ (ত্রি) কিস্করস্যাপত্যং কিন্কর-ফকৃ। ( নড়াদিত্যঃ 


ফকৃ। পা 81১1৯৯।) কিম্করবংশীয়, কিন্করপুজ । 
সাত্বতবংশীয় 
কিন্কল নামক নরপতির বংশোতপন্ন। 


টকৈট (ব্রি) কীটস্যদং কীট-অণ্‌। কীটসম্বন্ধী | 


ণকৈটঞ্চ লোপাঞ্জননস্যযেগৈঃ |” (সুশ্ত উত্তর ৪ অঃ1) 


কৈটজ (পুং) কুটজএব কুটজ্জ স্বার্থে অপ. পৃষোদরাদিত্যা- 


ছুকারত্তৈকারঃ ৷ কৃটজবৃক্ষ, কুরচিগাছ। [ কুটজ দেখ ।] 


(কৈটভ ( পুং) কীটইব ভাতি কীট-ভা-ড, ততঃ স্বার্থে অণ্‌। 


“উৎপন্ন: কীটবদ্তাতি মহামায়াকরে যতঃ। 
অতম্তং কৈটভাথ্যন্ত স্বয়ং দেবী তদাকরোৎ।” কালিকাপু*। 
দৈত্যবিশেষ। মার্কগেয়পুরাণে লিখিত আছে যে, বিষুঃ 
বখন একার্ণবে শুইয়া ছিলেন, সেই সময় তাহার কর্ণমূল হইতে 
ছুইটা বলবান্‌ অস্থুর উৎপন্ন হয়। তাহারই একটার নাম 
কৈটভ। ইহারা বিষুর নাতিকমলস্থিত কমলযোনিকে বধ 
করিতে উদ্যত হইলে ব্রক্গার স্তবে তুষ্ট হইয়া! বিষু ইহাদের 
সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। লিখিত আছে, পাঁচহাজার 
বৎসর উহাদের সহিত বিষ্ণুর বাহুযুদ্ধ হয়, কিন্তু অন্রদ্ধয় 
কিছুতেই পরান্ত হইল না। শেষে বেগতিক দেখিয়! মহামায়! 
তাহাদের ঘাড় চাপিগ্ন বসিলেন। তাহার! বিষুুকে বর 
প্রার্থনা করিতে বলিল। বিষণ সুযোগ পাইয়া তাহাদিগকে 
তাহার বধ্য হইতে বলিলেন। অন্ুরদ্ধয় বীরত্বের পরিচয় 
দিয়! তাহাই স্বীকার করিলে, বিষুণ তাহাদিগকে সংহার 
করিলেন । (মার্কগেয়পুরাণ চণ্ডী ।) হরিবংশের মতে বক্ষ 
ছুইটা মৃত্তিকাময় পুতুল প্রস্তত করেন, পরে ব্রহ্মার আদেশে 
তাহাদের মধ্যে বা প্রবেশ করিলে ছুইটা প্রকাও অঙ্গুর হয়, 
তাহাই, একটার নাম ফৈটচছ। (হরিবংশ ৫২ অঃ) 


টকৈটভজিৎ (পুং). কৈটতং গ্বনামখ্যাতমন্দুয়ং জিতধান্‌ 


কৈতব্য 


'কৈটভ-জি-তৃতে প্‌ তুগাগমশ্চ। [কৈটভ দেখ।] কৈট- 


তছন্‌, কৈটভারি প্রভৃতি শব্ও এই প্রকার । 

কটা (ন্ত্রী) কুটা গুণান্তৎকার্ধ্যং স্ষ্্যাদিকং কৈটং কুট- 
অপ. পৃষোদরা্িত্বাৎ উকারস্যৌকারঃ তেন ভাতি প্রফা- 
শতে ভা-কিপ্‌। হুর্গা। (ত্রিকাণ্ডশেষ। ) 

€কৈটভী (ত্ত্রী) কৈটং কার্যাজাতং তেন ভাতি কৈটভা-ভ-ভীপ্‌। 
১ ছুর্গা। ২ মহাকালী, ফোগনিদ্রা। মধুকৈটডের]ুবধকালে 
্রন্গা ইহার স্তব করিয়াছিলেন। (মার্ক চণ্ডী) 

কৈটভেশ্বরী (স্ত্রী) কৈটভস্য কৈটভপুরস্য ঈশ্বরী অধিষ্ঠাত্রী- 
পক্ষে কৈটভস্য তমসঃ ঈশ্বরী নিয়ন্ত্রী। হুর্গা, ইনি কৈটভনাশের 
পর তাহার পুরী অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া কৈটভেম্বরী 
নাম হইয়াছে। 
"কৈটভং নিহতং দৃষ্ট 1 গৃহীতা ততৎপুরী যতঃ। 
তেন সা! গীয়তে দেবী পুরাণে কৈটভেশ্বরী ॥” (দেৰীপুরাণ ৪৫অঃ) 

কৈটর্ষ্য (পুং) কিট ত্রাসে ঘঞ্ কেটং রাতি অতিরিক্তত্বাৎ 
কেট-রাক। ততঃ স্বার্থে যঞ। ১ ৰকটুফল। ২নিম্ব। ৩ 
মহানিস্ব । ৪ মদনবৃক্ষ, চলিত কথায় ময়না বলে। (রাজনি* )। 

কৈড়র্য্য (পুং) কৈটর্ধা পৃষোদরাদিত্বাৎ টকারস্য ডকারঃ। ১ 
কটৃফল। ২ করঞ্জ, করম্চ!। ৩ পুতিকরপ্জ বৃক্ষ, নাটাগাছ | 
৪ কটভীবুক্ষ। (রাজনি'। ) 

কৈতক (ক্লী) কেতক্যা ইদং কেতকী-অণ্‌। ( তস্যেদম্‌। পা 
৪1২১২০) ১ কেতকীপুষ্প। “কৈতকং তিক্তকটুকং” রাজ- 
বল্পভ। (ত্রি)২ কেতকীসম্বন্থীয়। ্‌ 

কৈতব (ব্লী) কিতবস্য ভাবঃ কর্ণ ব] কিতব-অণ্‌। ১ শঠতা। 
২ দ্যুতক্রীড়া। ৩ বৈদুর্ধযমণি, হিন্দীতে লহ্সুনিয়। বলে। 
(রাজনি।) (পুং) স্বার্থে অগ্‌। ৪ কিতব। ৫ শঠ। ৬ দ্যুত' 
কারক। ৭ ধত্তুর। 

কৈতবপ্রয়োগ (পুং) কৈতবস্য প্রয়োগঃ 
ব্যবহার, ছলনা । 

কৈতবক (ক্লী) কৈতব-্থার্থে কন্‌। [ কৈতব দেখ।] 

কৈতবায়ন (তরি) কিতব-ফঞ.। (অশ্বাদিভাযঃ ফঞ। গা 
৪1১।১১০। ) কিতৰবংশীয়। 

কৈতবায়নি (ত্রি) কিতবস্যাপত্যং কিতব-ফিঞ্। (তিকা- 
দিভাঃ ফিঞঃ.। পা ৪1১।১৫৪।) কিতবাপত্য। 

$কতবেয় (পুং) কিতবায়! অপত্যং কিতবা-চকৃ। (স্ত্রীভ্ো 


৫তৎ। 


কুট 


টকৃ। পা ৪1১১২) অংগশুমান্‌ নৃপতির পুত্র, উলুক নামক 


একজন ক্ষতিয়। (হরিবংশ ৯৯ অঃ) 
কৈতব্য (পুং ) ফিতবায়া্ অপত্যং কিতবা বাহলকাৎ ঞ্য। 
অংগুমান্‌ নৃপতির পুত্র উলুক | 


[ ৪৯১ ] 


কৈদার 


কৈতায়ন (ব্রি) কিত-ফঞ্‌ (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্‌। পা ৪1১/৯১০।) 
কিতবংশীয়। 

কৈতি, নীলগিরি নামক পর্বতের উপরিস্থ একটী নগর। 
অক্ষা* ১১*২২৩* উঃ, দ্রাখি" ৭৬*৪৬৩৮ পুঃ । উতকামন্ন 
হইতে ৩ মাইল। কৈতি উপত্যকা ও নীলগিরি পর্বতের 
উপর সর্বপ্রথম এই সহরেই ইংরাজ আসিয়া বাস করেন। ১৮৩১ 
খুষ্টাবে গবর্ণমেণ্টের কুঠি স্থাপিত হয়। এই উপত্যকীয় যব, 
গম ও আলু উৎপন্ন হপ্প। ১৮৩৫ থুষ্টাবধে লর্ড এল্ফিন্ঞ্টোন 
এখানে জমি ভাড়া লইয়া! একটা সুন্দর বাটী নির্মাণ করেন। 
এই বাটী এখন বাসেল মিননের অধিকারে আছে। 

কৈথল, পঞ্জাবের অন্তর্গত কর্ণাল জেলার পশ্চিম তহমীল 
ও তাহার প্রধান নগর। নগরটি অক্ষাণ ২৯৪৮৭ উঃ ও 
ভ্রাঘি” ৭৬২৬২৬ পুং। এই নগর হিন্ুপ্রধান। একটি 
ককত্রিম হদের তীরে অবস্থিত। হুদটি গ্রাস ইহার অর্থাংশ 
ঘেরিয়া আছে। দেখিতে অতি শোভাময় । এই হে বৃহৎ 
সোপানাবলী পরিব্যাপ্ত ঘাট আছে। কর্ণাল হইতে ৪, 
মাইল পশ্চিমে জবস্থিত। প্রবাদ এই যুধিষ্টির এই হৃদ ও 
নগরের প্রতিষ্ঠাতা ৷ কেহ কেহ হুমুমানকে প্রতিষ্ঠাতা বলেন। 
ইহার সংস্কত নাম কপিস্থল বা! কপিষ্ঠল। ইহাতে অকবর- 
নির্শিত হুর্গ আছে। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্বে শিখ-সর্দার ভাই দেশুসিং 
এই স্থান অধিকার করেন। তীহার বংশধরের1 “কেখলের 
ভাই” বলিয়া খ্যাত এবং শতদ্রর তীরবর্তী দেশীয় সামস্তগণের 
মধ্যে অতি প্রতিষ্ঠাৰবিত। ১৮৯৩ থৃষ্টাকে এই রাজ্য 
ইংরাজের অধীন হয়, মধ্যে ১৮৪৯ থৃষ্টাবে থানেশ্বর জেলার 
অন্তর্ভূত হইয়াছিল, কিন্ত ১৮৬২ খুষ্টাকে আবার কর্ণালের 
অন্তর্গত করিঘ্বা দেওয়! হয়। হৃদের তীরে ভাইদিগের হুর্গ ও 
বৃহৎ প্রাসাদের ভগ্রাৰশেষ পড়িয়। আছে। সহরের সন্মুথে 
একটি বৃহৎ ম্ৃত্তিকার প্রাচীর আছে। এখামে কম্বল, 
সোরা-পরিষ্কার, গালার গহনা এবং খেলানা প্রস্তুত হুইয়! 

, থাকে । নগরটির দৃশ্ঠ অতি সুন্দর ও মনোরম। 

কৈদ্‌ (আরব্য) কয়েদ, কারাবন্ধ। 

কৈদার (ক্লী) ফেদারাণাং ক্ষেত্রাণাং সমূহ কেদার-অপ.। ১ 
ক্ষেত্রসমূহ। (অমরটী* ভরত।) ২ পদ্পঝাষ্ঠ। ৩ কেদার- 
স্থিত জল। “কেদাতং ক্ষেত্রমুদ্দি্ং কৈদারং তজ্জলং স্ৃতম্।” 
(ভাবপ্রকাশ ) (কেদধারজল দেখ।] (পুং) ৪ শালী 
ধান্ত, আমন ধান। (রাজনি*। ) ৫ বর্টিক ধান্তবিশেষ ৷ ইহার 
গুণ-_মধুর, বৃধা, বলকারক, পিত্ত, ঈষতৎকষায়, অল্প রস, 
গুরুপাক, কফবন্ধক এবং শুক্রবৃদ্ধিকারক'। 

( নুশ্রত, কুত্র ৪৫ অঃ) 


কৈয়ট 


কৈদারক (ক্লী) কেদারাণাং সমূহঃ কেদার-বুঞ্ (কেদারাদ্‌ 
যঞ চ। পা ৪।২।৪*) কেদারসমূছ। 

কৈদারিক (ক্লী) কেদারাণাং সমূহঃ কেদার-ঠঞ. (ঠঞ. কব- 
চিনশ্চ । পা! ৪২1৪১।) কেদারসমূহ। 

কৈদার্য্য (ক্লী) কেদারাণাং সমূহ কেদার ষঞ্। ( কেদার়াদ্‌ 
ষঞ চ। পা ৪1২৪৯ ) কেদারসমূহ। 

কৈদেবু, একজন বৈদ্য, সংস্কতভাষায় একখানি ভ্রব্যতত্বপ্রণেতা। 

কৈন্দর্ভ (ক্লী) কিন্দর্ভস্ত গোত্রাপত্যং কিনর্ভ-অঞ (অনৃষ্যান- 
স্তর্ষ্ বিদাদিভ্যোইঞ.। পা! ৪1১।১০৪। ) কিন্দর্ভবংশীয়। 

কৈন্দাঁস (তরি) কিন্দাসন্ত গোত্রাপত্যং কিন্দাস-অঞ. ( অনৃ- 
য্যানস্তর্ষযে বিদাদিভ্যোইঞ। পা ৪1১1১০৪।) কিংদাসবংশীয়। 

কৈন্দাসায়ন (পুং স্ত্রী) কিন্দাসম্ত যুবাপত্যং কিন্দাস-ফক্‌ 
(হরিতাদ্দিভ্যো২ঞ। পা! ৪1১/১০*)। “ইহগোত্রাধিকারে 
ইপি সামর্ঘ্যাদ্‌ যুন্তপত্যে প্রত্যয়ঃ, সিদ্ধাস্তকৌমুদী । নিন্দিত- 
দাসের যুবা সম্তান। 

কেন্নর (তরি) কিন্নরঃ তন্নামবর্ষং অভিজনঃ পিত্রাদিক্রমেণ 
নিবাসস্থানং অন্ত কিরর-অঞ, (সিস্ুতক্ষশিলাদিত্যোইরঞ্ো | 
পা ৪1৩।৯৩।)১ যে ব্যক্তি বংশপরম্পরাক্রমে কিন্গর বর্ষে 
বাস করে। (ত্রি)কিররস্তেদং কিল্লর অণ্‌। (তন্তেদম্‌। 
পা ৪1৩1১২৯) ২ কিম্প,রুষসন্বন্ধীয়। 

কৈফিঅগু (পারসী ) কারণ, হেতু। 

কৈভোল (দেশজ) একপ্রকার মতস্ত, ইহাকে প্রায় 
কৈভোলা বলে। * ী 

কৈমুতিক (পুং) কিমুত ইত্ার্থাদাগতঃ কিমুত-ঠকৃ। ন্যায়- 
বিশেষ। [ন্যায় দেখ। ] 

€ৈয়ট (কৈষ্যট ) প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, ভাষ্প্রদীপ নামে মহা- 
ভাষোর টাকা-রচয়িত1। জৈয়টের পুভ্র“ও মহেশ্বরের শিষ্য। 

কাশ্বীরের পণ্ডিতের] বলেন, যে কৈয়ট কাশ্মীরের পাম্‌- 

পুর নগরে বাস করিতেন। (কাহারও মতে কাশ্মীরের 
যেচ্‌ গ্রামে তাহার বাস ছিল। ) তিনি অতি দরিদ্র ছিন্সেন, 
অতি কষ্টে সংসার চালাইতেন। এরূপ অবস্থায়ও ব্যাকরণ ও 
মহাভাষ্যপাঠই তাহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। মহা 
ভাষ্যে ভাহার &মন প্রগাঢ় বুৎ্পন্তি হইয়াছিল প্ধে ত্বয়ং বর- 

: ক্লচিও যে সকল স্থানে সন্দেহ করিয়া কুগুল বসাইয় 
গিয়াছেন, তিনি অনায়াসে সেই সকল স্থান পুথি ন। দেখিয়া 
ছাত্রদিগকে বুঝাইয় দিতে পারিতেন। কোন সময়ে দক্ষিণদেশ 
হইতে কৃষন্তষ্ট নামে একজন পণ্ডিত কাশ্শীরে আসিয়া কৈয়- 
টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। গিয়া দেখেন কৈয়ট সামান্ঠ 
চাকরের স্তার দৈহিক পরিশ্রম করিতেছেন, অথচ ছাত্র 


[ ৪৯২ ] 


কৈর 

দিগকে ভাব্যার্থ বুঝাইয়া দিতেছেন। তিনি কৈর়টের অসা- 
ধারণ পাঙ্ডিত্য ও নিতাস্ত ছুরবস্থা দেখিয়া বিষুদ্ধ হইলেন। 
তখন বিদেশী পণ্ডিত কাশ্মীররাজ্জের নিকট গিয়া! কৈয়টের 
নামে একখানি গ্রামের শাসন ও জীবিকার উপযুক্ত ধান্ঠসংগ্রহ 
করিয়! কৈয়টের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিস্তু তেজস্বী 
কৈর়ট রাজগ্রদত্ত শাসনভূমি গ্রহণ করিলেন না, শেষে জন্ম- 
ভুমি পরিত্যাগ করিয়া .পদব্রজে কাশীধামে আয়া উপস্থিত 
হইলেন। এখানে পঙ্ডিতসভায় বিদ্যাবলে সকলকেই পরা- 
জয় করিলেন। এই কাশীধামে সভাপতির অন্থরোধে তিনি 
সুপ্রসিদ্ধ “ভাষাপ্রদীপ” রচনা করেন। 

(9.300016৮8 95)181018 3153 11) 10941707011 ৫০, ০52) 
ভাষাপ্রদ্দীপে ভর্তৃহরির বাঁকাপদীয়, হরিসেতু ও কাশিকা'- 
বৃত্তি উদ্ধৃত হুইয়াছে। সর্ধবদর্শনসংগ্রহে ও মাধবীয়ধাতুবৃত্তি 
গ্রন্থে মাধবাচার্ধ্য, রঘ্ুবংশের টাকায় মল্লিনাথ এবং প্রীনিবাস- 
দীক্ষিত প্রভৃতি কৈরটের মত উদ্ধৃত করিয্লাছেন। ইহাতে 
কেহ কেহ অনুমান করেন, যে কৈয়ট খৃষ্টায় দশম হইতে 
দ্বাদশ শতাবীর মধ্যে কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। 

কৈর, গুজরাটরাজ্যের অন্তর্গত ইংরাজাধিক্কত একটী জেলা। 
এই প্রদেশ অক্ষা* ২২*২৬ও ২৩০৬ উঃ, দ্রাঘি* ৭২৩৩ 
এবং ৭৩*২১ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ১৬০৯ 
বর্গমাইল। ইহার উত্তরে আঙ্গদাবাদ জেলা, গুই- 
কোয়ারের অধিকৃত প্রদেশের কতকাংশ এবং রেবাকাস্তার 
অন্তর্গত বালামিনোর নামক ক্ষদ্ররাজ্য ; পশ্চিমে আঙ্ষদাবাদ 
জেল! ও কান্বেরাজ্য ; পূর্বে ও দক্ষিণে মহীনদী। 

এই প্রদেশে উত্তরভাগের একাংশে পার্ধত্যস্থান আছে । 
দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বভাগে উচ্চস্থান হইতে মহীনদীর শ্োতঃ- 
পতনে গভীর গর্তাদিও যথেষ্ট । এই জেলার মধ্যস্থানে 
নদ্যাদি নাই বলিয়! প্রায় সমস্তজেল। দক্ষিণপুর্বে ঢালু। 
উত্তর ও উত্তরপূর্বে মধ্যে মধ্যে উর্বর ধান্তক্ষেত্র এবং ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বৃক্ষাদির জঙ্গলে পরিপুর্ণ ; মধ্যাংশ অতি উর্বর! এবং 
বহুপরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে । এই উর্ধরাভূমি ক্রমশঃ 
পশ্চিমমুখে কাম্বে উপসাগরের তীরবর্তী লবণবৎ কঠিন ও 
শ্বেত ভূমিতে গিয়া মিশিয়াছে । এই জেলার দক্ষিণে ও দক্ষিণ- 
পূর্বে প্রায় ৬ মাইল মহীনদী বিস্ৃত। নদীর মধ্যে মধ্যে গভীর 
গর্ত ও তীরে বহুদূর বিস্তৃত বালির চর আছে; গ্রীত্বকালে 
জল অল্প থাকায় ইহ! হইতে খালাদি কাটির! চাষবাসের 
স্থবিধা করিবার উপায় নাই। পশ্চিমে শুভ্রমতী পদীর জলেই 
অনেকট! উপকার হয়, প্রায় ১৪ মাইল পর্য্যস্ত শুভ্রমতীর 
নাহাধ্য পাওয়া যায়। খারী নামক একটা চ্ষুদ্রনদীর জলেই 


বেশী উপকার হয়, ইহ। হইতে অনেকগুলি থাল কাট৷ 
হইয়াছে । এতত্তিনন কৃপ, পুঙ্করিণী প্রভৃতি হইতে যথেষ্ট জল 
পাওয়া! যায়।, ৰ 

কপদ্বপগ্ নামকন্তানে পূর্বে লৌহ পাওয়া যাইত। 
এ স্থান হইতে ১৫ মাইল দুরে মাজম নদীর গর্ভে নানাবিধ 
মূলাবান্‌ প্রস্তর পাওয়া ঘায়। নরিয়াদ্‌ রেলওয়ে ঠ্েঁশন 
হইতে ২৪ মাইল দূরে লন্ুজ্্া নামক স্ঠানে উঞ্ঃপ্রস্তরবণ 
আছে। এই প্রম্রবণের জল ১২1১৩ মুখে ছড়াইয়! গড়ে। 
প্র জলের সর্বাপেক্ষা অধিক উষ্ণতা ১১৫*। জল গন্ধকযুক্ 
বলিয়া! চর্মরোগে বাবছত হয়। 

মহীনদীর তীরে পুর্বে বাঘ ও চিতা বড় বেশী ছিল, এখন 
অলপই শুনা যায়। এখানে বন্তজন্তর মধ্যে হায়েনা, শৃগাল, 
খেকশিয়াল, বন্য শুকর, হরিণ ও খরগোসই প্রধান। এই 
জেলায় হিন্দুর সংখ্যাই বেশী, তন্মধো লেবা ও কড়ব! কুণবী 
জাতিই অধিক। ইহারাই এই দেশের প্রধান রৃষিব্যবসায়ী। 
[কুড়মি দেখ। ] ইহাদের মধো অনেকেই বংশানু ক্রমে 
বিনারাজন্থবে জমী ভোগ করে এই জমী তাহাদের আদি 
পুরুষেরা এদেশে বাস করিবার সময়ে সম্মানের চিহ্বন্বরূপ 
পাইয়াছিল। ঠাকুর-উপাধিধারী রাজপুতেরাই এখানকার 
জমীদার। নিম়শ্রেণীর হিন্দুর মধো ধের জাতি পুর্বে বন্ধ- 
ব্যবসায় করিত, কিন্তু কলের কাপড়ের প্রচলন হওয়ায় তাহা 
দের অন্ন জোট ভার হইয়াছে । মুসলমানদিগের উচ্চশ্রেণীর 
মধ্যে সৈয়দ, সেখ, পাঠান ও মোগল আছে, নিম্শ্রেণীর মধ্যে 
মোয়া, ঠৈ, ঘচি প্রভৃতির! মুদলমান ধর্মাবলম্বী হিন্দুজাতির 
সন্তান । তাহাদিগকে আন্ধদাবানদ্দের মুসলমান * রাজারা 
মুসলমান করেন । মুসলমানের উচ্চশ্রেণীতে র্ৃষিব্যধসায় 
এবং নিয়শ্রেণীর মধো তাতি ও কলুর ব্যবসায়ই অধিক। 

এদেশে বজ্রা প্রধান খাদা। দক্ষিণ ভারতের সর্পোৎকৃষ্ট 
তামাক এই জেলায় উৎপন্ন হয়। এদেশের শুষভূমির 
তামাকের পাত! সরস ভূমির তামাকের পাতার অপেক্ষা 
আকারে প্রায় অদ্ধেক, কিন্তু শুষ্ক ভূমির পাতা বেশী মস্যণ 
হয় বলিয়া সরস ভূমির তামাকের অপেক্ষা দ্বিগুণ মূল্যে 
বিজ্রীত হয্স। তামাক হুইপ্রকার জন্মে--কালিও ও জর্দো। 
কালিও হু'কায় সাজিয়! ও নশ্তরূপ খাইবার অন্ত আর জার্দে। 
চুুটে ও চিবাইয়! খাইবার জগ্ত ব্যবহৃত হয়। 

বোস্বাইয়ের জমীর রাজন্বের যেমন বন্দোবস্ত, এখানেও 
সেইবূপ, কেবল ৫৫৯ খানি গবর্ণমেণ্টের খাস দখলী গ্রামের 
মধ্যে ৯ খানিতেে নরিবাদারী বন্দোবস্ত চলিত আছে। 
এই বন্দোবস্তের বিশেধ এই যে জমীদার ও প্রজা 


1 ১২৪ 


ছুইজনেই.গবর্ণমেন্টখাজান! দিতে সমানদার়ী। নরিবাদারী 


জমীদারগণ প্টিদার নামে খ্যাত। পট্রিদারেরা কুণবিজাতীয় 
ও স্বশ্রেণীতে অধিক সম্মানার্ী। মহীনদীতীরে কতকগুলি 
গ্রামে মেহবামি বন্দোবস্ত প্রচলিত, এই বন্দোবস্তে খাজনা! 
একবারে চুকাইয়1 দিতে হয়। | 

এ জেল! হইতে শহ্াাদি, তামাক, মাখন, তৈল ও মহুয়।- 
গাছের পাতা রপ্তানি হয়। কপঘঞ্রনামক স্থানে সাবান 
প্রান্ত হয়। নরিয়াদ নাষকম্থানে হৃতার ও কাপড়ের কল 
হইয়াছে। এখানকার বড় বড় সহরে ভাবসার অথবা! ছিপিয়া 
নামক হিন্দু জাতি কেলিকে! নামক কাপড় ছোপাইয়। 
থাকে । বেণিয় ও শ্রাবক শ্রেণীর লোকেরা তেজারতির 
কার্য করে। 

এই জেলায় নরিয়াদ, কপদ্ধপ্ত, কৈর, মুহম্মদাবাদ ও 
দ্কোর এই পাচটি প্রধান নগর। জেলাটি ৭ ভাগে বিভক। 
এতর্দেশীয়েরা এই জেলাকে খেড়া বলে । 


কৈর (খেড।) কৈর-জেলার প্রধান নগর। অক্ষা ২২৪৪ 


৩৮৮ উঃ ও দ্রাঘি” ৭২*৪৪৩০ পৃঃ এবং মুহম্মাদাবাদ রেল- 
ওয়ে স্টেশনের ৫ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। দেশী 
প্রবাদান্ধলারে এই নগর পাগুবগণের সময়েও বিদ্যমান 
ছিল। এখান হইতে অনেকগুলি প্রাচীন তাম্রশাসন পাওয়া 
গিয়াছে. তাহ! হইতে জানা যায় নে এই নগর খুষ্টীয় ৫ম 
শতাব্দীতে বেশ বিখ্যাত ছিল। বলভী-রাজগণের সময়ে 
ইহার শোভাসমূদ্ধি বেশ,ছিল। ১৮শ শতাব্দীর প্রথমে 
ইহা বাবিবংশের হস্তে বায়। শেষে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে 
দ্রামাজীগুইকোয়ারের অধীনে আসে এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে 
আনন্দরাও গুইকোয়।ন কর্তৃক ইংরাজদিগকে প্রদত্ত হয়। 
এই স্থান সীমাস্তবন্তী নগর বলিয়া ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত 
এখানে গোলন্দাজ, অশ্বীরোহী ও পদাতিসৈন্ের আড্ডা ছিল, 
তৎপরে সেই আড্ডা দু! নাম্‌ক স্থানে উঠিয়া গিয়াছে । 


টৈরণক (তরি) কিরণেন নির্কৃত্তং কিরণ বুঞ ( বুঞ্ছণকঠ- 
, কুঁমুদাদিত্যঃ। পা ৪1২৮০) কিরণ নির্বৃত্ব, কিরণ জন্ত। 


কিরণ শব্দ অরোহণাদি গণাস্তর্গত। 


কৈরলেয়্‌ (পুং) কেরলানাং রাজ! হা কেরল-ঢক্‌। 


কেরলদেশাধিপতি, কেরলদেশের রাজা । 


কৈরব (ক্লী) কে জলে রৌতি রু-অচ্‌ কেরবঃ হংসঃ তন্ত প্রিয়ং 


কেরব-অণ॥ ১ কুমুদ। ২ শ্বেতবর্ণ উৎপল, সাদা শু দি। 
“পুরাণ-পর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোত্নাঃ প্রকাশিতঃ । 

_ ন্ুবুদ্ধিঃ কৈরবাণাঞ্চ কৃতমেততপ্রকাশনম্‌'” ভারত১১।৮৬ 

(পুং) কুৎসিতোরবো। যন্ত কুরবঃ স্বার্থে অণ্‌। ৩ শত্র। ৪ কিতব। 


কৈলকিল 


কৈরবিণী (স্ত্রী) কৈরব পুষরাদিত্বাদ্‌ ইনি। ১ কুমুদিনী। 
২ কুমুদের ঝাড়। 

কৈরবিণীখণ্ড (পুং) কৈরবিনী সমৃহার্থে খণ্ড । কুমুদলতাসমূহ। 

কৈরবিণীকল (ক্লী) কৈরবিণ্যাঃ ফলং ৬তৎ। কুমুদিনীর বীজ। 

কৈরবী [ন্‌] (পুং) কৈরবং প্রিকত্বেন প্রকাহাত্বেন বা 
অস্ত্যস্ত কৈরব ইনি । চক্তর। 

কৈরবী (ত্ত্রী) কৈরবন্ত প্রিয়া কৈরব অণ-ভীপ.। ১ চক্তরিকা। 
২ মেথিক!, মেথি । 

কৈরাটক (পুং) কিরং পর্য্স্তভূমিং অটতি-অট-ঘুল্‌ কিরা- 
টক-স্বার্থে অণ.। স্থাবর বিষভেদ। 

কৈরাত ( পুং) কিরাত ইব শূরঃ ইবার্থে অণ্‌। ১ বলবান্‌ পুরুষ। 
ইহার পর্য্যায়_-দোগ্রহ, ক্ষাম। কিরাতে পধ্যস্তদেশে ভবঃ 
কিরাত-অপ। ২ভূনিম্ব, চিরতা। (রাজনি* ) শব্দ-চন্দ্রি 
কার মতে ভূনিন্বার্থে ক্লীবলিঙ্গ। (ক্লী) ৩ শম্বর চনান। 
(রাজনি* )। (তরি) কিরাতগ্তেদং কিরাত-অণ | ৪ কিরাত 
সম্বর্বীয়। (পুং) কৈরাতঃ কিরাতনস্বন্ধী বেশোইন্ত্স্ত কৈরাত 
অর্শ আদ্যচ্। ৫ কিরাতবেশধারী মহাদেব । 

কৈরাতক (লী) কৈরাত-স্বার্থে কন্‌। ১ শঙ্বর চন্দন, গন্ধ- 
চন্দন কাঠ। (ত্রি)২ কিরাতসন্বন্ধীয়। 

“কৈরাতকীনামযুতং দাসীনাম্‌্” (মহাভারত ।) 

কৈরাতিকা (স্ত্রী) কৈরাত-স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ ইত্বঞ্চ। কিরাত- 
সশ্বদ্ধিনী। “কৈরাতিক1 কুমারিক। সক] খনতি ভেষজম্” 
(অথর্ন ১০।৪। ১৪) ৃ 

কৈরাল (ক্লী) কিরং পর্যন্তভূমিং অলতি পর্য্যাপ্রোতি কির- 
অল-অণ্‌। ( কর্্ণ্যণ। পাও৩।২।১) ততঃ স্বার্থে অণ্‌। 
১ বিড়ঙ্গ। (স্থা) গৌরাদিত্বাং উাষ। ২ বিডঙ্গ। 

কৈর্মেছুর (ক্লা ) ১. একটা দেশের ন/ম। কৈর্মেছুরমভি- 
জনোহ্হ্ব কৈর্মেহর-অঞ (সিস্কৃতক্ষশিলাদিভ্যোইপঞ্টো। পা 
৪.৩.৯৩)( ব্রি) ২ টকমেছুরনিবাস! | 

কৈলকিল (পুং) €কলকিলানগরী তত্র ভবঃ, (শ্রীধর) 
কেলকিলা অণ্‌। কেলকিলানগরবাসী যবন নরপতি। 

ডাক্তার ভাউদাজীর মতে বাকাটকের সেনরাজগণই 

পুরাণে কৈলক্ষি যবন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । বিধুঃ- 
পুরাণ মতে, এই বংশীয় প্রথম রাজ। বিশ্ধ্যশক্তি, ততৎপরে 
পুরঞয়। রামচক্ত্র, ধর্ম, বরাঙ্গ, কতনন্দন, সুিনন্দি, 
নন্দিষশাঃও শিশকপ্রবারী, এই ৯ জন ১০৬ বর্ধরাঙ্গত্ব 
করেন। তংপরে এই বংশে ১৩জন রাজ! হয়। ( বিষুু* 
৪,.২৪ অঃ।) গ্রশ্নতববিদ্‌ কানিংহাম সাহেব শেষোক্ত 
তেরঙক্গনের মধ্যে শিলালিপি হইতে কয়েক জনের নাম 


[ ৪৯৪ ] 


কৈলাঁগ 


উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা-_প্রবরসেন, কুদ্রসেন, পৃথিকীসেন, 
রুদ্রসেন (২য়), প্রবরসেন (২য়), দেবসেন। তাহার মতে 
বিদ্ধযশক্তি ২৯৪ থৃইাব্ধে ও শেষোক্ত দেবসেন ৫২৫ খৃষ্টাকে 
রাজত্ব করিতেন । (0111)101001078518)15 &701), 9017 10919109, 
০], 2৬]][. 0. 8%.) কিন্ত বাকটকের সেনরাঞজগণ আপন: 
দিগকে বিষুরুদ্র খষির বংশধর বলিয়! পরিচয় দিয়াছেন । এই 
বাকটকরাজগণের যবনজাতিত্বসন্বন্ধে থোর সন্দেহ আছে। 

কল! (বেশঙ্গ ) গোবৎস, বাছুর। 

কৈলাত (ত্রি) কিলাতন্ত গোত্রাপত্যং কিলাত-বিদাদিত্বাং 
অঞ.। ( অনৃষ্যানন্ত্যেবিদাদিত্যোইঞ। পা! 81১/১৯৪। ) 
কিলাতবংশীয়। 

কৈলাস (পুং) কে জলে লাসে! লসনং দীপ্তিরস্ত অলুক্স* 
কেলসঃ স্কটিকঃ তন্তেব শুভ্রঃ কেলন-অণ ষদ্বা কেলীনাং সমূহঃ 
কৈলং তেন আশ্ততে হত্তর আস-আধারে যঞ। ম্বনাম- 
প্রসিদ্ধ পর্বত, মহাদেব ও যক্ষাধিপতি কুবেরের বাসস্থান । 
বৃহৎ্সংহিতায় কুন্মরবিভাগে উত্তরদিকে কৈলাসপর্বত নির্ণীত 
আছে। কৈলাস পর্বত শুভ্র, দূর হইতে মেঘের ন্যায় দেখা 
যায়। এইস্থানে কিন্নর ও গন্ধব্বগণ দেবকন্যাগণের সহিত 
মিপিত হইয়! গানবাদ্য করিয়া দেবদেবের গ্রীতি সম্পাদন 
করে। (হরিবংশ ২০২ অঃ।) 

মত্ম্তপুরাণে লিখিত আছে--'নান। রত্বময় শরঙ্গযুক হিম- 
শৈলের পৃষ্ঠে কৈলাসপর্বত, ইহা শিবের বাসস্কান। ইহার 
দক্ষিণে এলাশ্রম, উত্তরে সৌগদ্ধিক পর্বত, দক্ষিণপূর্বকোণে 
শিবগিরি, পশ্চিম-উত্তরে ককুম্মান্‌ এবং পশ্চিমে অরুণ নামক 
পর্বাত' অবস্থিত । কৈলাসপর্বতের পাদদেশ হইতে শীতল 
জলপরিপূর্ণ মন্দোদনামক একটা সরোবর উৎপন্ন হইয়াছে । 
প্রসর্নসলিলা ভাগীরথী সেই সরোবর হইতে প্রবাহিত 
হইয়াছে। ইহার তীরে মনোরম ও পবিভ্র একটী নন্দনবন 
আছে। বক্ষাধিপতি কুবের ষক্ষগণ ও অগ্দরাগণে পরিবেষ্টিত 
হইয়] সর্বদা এই পর্বতে বাস করেন ।" ( মৎস্যপু* ২১৪ অঃ) 
বর্তমান তিব্বতদেশে মানসরোবরে নিকট ও কাশ্মীর 

রাজ্যের উত্তরপূর্বে কৈলাসপর্বত অবশ্থিত। এই পর্বত 
হইতেই সিন্ধু, শতদ্র ও ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপন্ন হুইয়াছে। 
বর্তমান কৈলাসের অপর নাম গাঙ্গ রি, সিন্ধুনদের উৎপত্তি 
স্থান হইতে শারকরঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্ত, ইহার দক্ষিণে লাধক, 
বলতি, রঙ্গদো, এবং উত্তরে রথোদ্‌, কুত্রা, শিখর ও হুণজা- 
নগর । এই শৈলে ১* হাজার হইতে ১২ হাজার হাত উচ্চে 
৬টী গিরিপথ আছে। ভোট জাতি ইহাকে 'তিসি' বলে। 
তাহাদের মতে ইহাই পৃথিবীর মধো সর্নোচ্চ। 


স্মপস্পস-- 





বিখ্যাদপুরাণ, ৰরাহুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে কৈলাসের 
মাহাত্ম্য বধিত আছে। পুরাণাদিতে ইহার অপর নাম গণপর্বত 
ও রজতাদ্রি আছে। এখনও অনেক মন্ন্যাসী তুষারমাল| ভেদ 
করিয়া কৈলাসপর্বতে গমন করেন। র 

কৈলাসনাথ (শুং) কৈলাষন্ত নাথঃ ৬তৎ। ১ শিব। 
২ কুবের। টকলাসনাথং তরস! জিগীষুঃ” (রঘু ৫1২৮) 
কৈলানপতি প্রভৃতি শবও এই অর্থে ব্যবহৃত হয় । 

কৈলাসযাত্রা (স্ত্রী) কৈলাসযাত্রামধিকৃত্য কতো গ্রন্থঃ 
কৈলালযাত্র1-অণ, আখ্যায়িকায়াং তণ্ত লুকৃ। হরিবংশের 
২৬৪ অধ্যায় হইতে ২৮১ অধ্যায় পর্য্যস্ত। ইহাতে শ্রীরুষের 
কৈলাস যাত্রা সবিস্তার বর্ণিত আছে। উপসংহারে 
অন্ুক্রমণিক1 অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে “কৈলাসযত্রারুষ্ঃম্ 
পৌগু.কম্ত বধস্তথা”, কিন্তু এদেশীয় পুস্তকে নাই। 

কৈলাসাচার্ষা, কৌলগজমর্দন নামক সংস্কৃত তাস্ত্িকগ্রস্থকার। 

কৈলামলৌকাঃ [স্‌] (পুং) কৈলাস ওকো যন্ত বহৃত্রী। 
১ শিব। ২ কুবের। 

কলিপগ্ত (জি) কিলিঞ্জন্তেদম্‌ কিলিগ্র-অণ | কিলিঞীসন্বন্বীয়, 
শগ্ষুকাষ্ঠনির্দিত। “স্বেদনার্ধে হিতা নাড়ী কৈলিঙঞ্রো হস্তি- 
শুপ্ডিক1” (স্থুশ্রত চিকিৎপিতশস্থান ৩২ অঃ। ) 

কৈবর্ত (পুং স্ত্রী) কে-জলে বর্ততে বৃত অচ্‌ অলুক্স* ততঃ 
স্বার্থে অণ.। যদ্বা কুৎসিত বৃত্তিঃ কিং বৃত্বিঃ সা অক্ত্ন্ত কিং- 
বৃত্তি অচ. পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। 

বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, চলিতভাষায় কেওত, কেবত বা 
কাওট নাষে প্রসিদ্ধ । বর্তমান কৈবর্তঙ্গাতির মধ্যে প্রধানতঃ 
ছইটী পৃথক্‌ শ্রেণী দেখ! যায়, একশ্রেণী হালিক কৈবর্ত ও 
অপর শ্রেণী জালিক কৈবর্ত নামে অভিহিত। হালিক 
কৈবর্তের| বলিয়া থাকেন যে তাহাদের সহিত জালিক 
কৈবর্তের কোন সংশ্রব নাই, তাহার। জালিক ও অপর 
শৃদজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতি। তাহার আপনাদিগের 
শ্রেষ্টত্ব প্রতিপাদন জন্য ব্রহ্গবৈবর্ত ও বৃহত্ব্যান হইতে 
কৈবর্তপ্লাতিসন্বন্বীয় বচন উদ্ধত করিয়া থাকেন। 
ব্রক্ধবৈবর্ত ব্রঙ্গধণ্ডে লিখিত আছে-_ 
পক্ষল্রবীর্ষ্েন বৈশ্তায়াং কৈবর্তঃ পরিকীত্িতঃ | 
কলৌ ভীবরদঃসর্গাৎ ধীবরঃ পতিতো তুবি ॥” * 


* কেহ কেছ পদ্মপুরাণীয় জাতিমাল। নাম দিয় এরপ বচন উদ্ভ্ত 
কারয়াছেন। কিন্তু মুল গঙ্মপুরাণের ৫1৬ খানি পুথর কোন খণ্ডে এরূপ 
জ।তিমালার অনুসন্ধান পাইগাম না। ভাগবরাম, পরশুরাম প্রভৃতির নামে 
কএকখানি জাতিমাল। পা$য়। বলা। তাহাতে লিখিত আহে 

গ্বণঝারাচ্চ কৈবর্থো মোঘক্যাং জায়তে ততঃ।" 


ক্ষজিয়ের গুরসে বৈশ্তার গর্তে যে জাতি জন্মে, তাহাকে 
কৈবর্ত (ধীবর) বলে। কলিকালে তীবয় সংসর্গে ধীবর 
(কৈবর্ত) পতিত হইয়াছে । 
কৈবর্তজাতি কর্তৃক উদ্ধৃত মেদিনীপুরের বৃহত্ব্যাস- 
সংহিতার (৩য় খণ্ড ২* অঃ) পুথিতে আছে--. 
"কৈবর্ত। দ্বিবিধাঃ প্রোক্তা হালিক! জালিক! মুনে। 
হুলবাহ! হালিকাশ্চ জালিক1 মত্ন্জীবিনঃ। 
ল্রবীর্য্যাত্ব, বৈশ্বায়াং কৈবর্তীঃ পরি কীর্তিতাঃ ॥ ৩১ ॥ 
কর্্মানুসারতন্তে বৈ উত্তমাধমক। তুৰি । 
বভৃবুহ্থলবাহত্বাস্ভোজাযান উত্তমাঃ স্থৃতাঃ ॥ ৩২ ॥ 
মৎ্স্তজীবিকয়! কেচিদস্তযজাঃ পতিতা দ্বিজ 1 
অভোজ্যান্নাশ্চ পৃথিব্যাং নীচকর্্দানুলারতঃ ॥ ৩৩ ॥ 
হালিকৈঃ সহতে সর্বে বিদুরস্বস্ুতৈদ্ধিজ | 
কৃষিকর্শপ্রবৃত্তাশ্চ তৃত্বাবাৎস্ুর্যদা তদা ॥ ৩৪ । 
কৈবর্তাখ্যাতিমাপুস্তে শূত্রত্বঞ্চ সহাচরাৎ। 
ধৎ সংসর্গ হি বর্তস্থে লোকাঃ স্থ্ন্তদ্বিধা রবম্‌ ॥ ৩৫ ॥ 
সংসর্গজৌ দোষগুণৌ ভবেতাংহি যুগে যুগে । 
অতো জাতা] হি কৈবর্তখ্যাতিং প্রাপুশ্চতে মুনে ॥% ৩৬ ॥ 
কৈবর্ত ছুইপ্রকার হালিক ও জালিক, যাহার! হল. 
চালন করিয়! জীবিকা নির্দাহ করে, তাহাদিগকে হালিক ও 
মত্শুজীবীকে জালিক বলে। ক্ষত্তিয়ের শুরসে বৈশ্তার গর্ভে 
কৈবর্তজাতির উৎপত্তি হয়। ইহার! কর্মাহনারে উত্তম ও 
অধম হইয়াছে । হালিক কৈবর্ত ভোজ্যান্ন ও উত্তম ) মংস্ত- 
জীবী জালিকগণ অন্তযজ ও পতিত এবং নীচকর্্মান্থুদারে 
পৃথিবীতে অভোজ্যার হইয়াছে । ইহার! হাজিকগণের সহিত 
কৃষিকর্থে প্রবৃত্ত হইয়৷ কৈবর্তখ্যাতি ও তাহাদের সংসণে 
শৃদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক যুগেই সংসর্গ জন্ত দোষ বা 
গুণ হইয়া থাকে । অতএব তাহারাও কৈবর্তধ্যাতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে । ... £ 
, আবার উক্ত পুথির ৪র্থ খণ্ডে ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে-_ 
"ক্ষত্রবীর্ষ্যেগ বৈশ্তাক্কাং পুল ঘ্বৌ যৌ বতৃবতূঃ। 
কৈবর্তাখ্যাবভবতাং তৌ জাত্যা মধ্যমীধমৌ ॥ ৪৫ ॥ 
তয়েয়েকোহালিকোহভূজ্জালিকশ্চাপমরাভবং । 
হালিকঃ কৃষিকর্া চ জালিকো মত্ম্তজীবকঃ ॥ ৪৬ ॥ 
সজালিকস্তীবরস্ত সংসর্গাত্বীবরোইভবৎ। 
নীচবৃত্যাধমঃ সোইভূৎ পতিতন্তেন হেতুন1 ॥৮ ৪৭ ॥ 


সেক্য়ার উ্রসে আর মধ্রয়ার মেয়ের গর্ভে এই কৈবর্তের জন্ম । 
কিন্ত শেষোক্ত জাতিম।ল। হুইথানিও সমস্ত মনোষেগপুর্বধক পাঠ করিলে 
নিতান্ত প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া! বেধ হয় ন।। [জাতি দেখ।] 


ডি এপ ৬৮ 


কৈবর্ত 


বৈশ্তার গর্তে ক্ষতিরের উরসে কৈরর্ব লাক হুইটা পুত্র 
হনে, তাহারা যধায ও অবষ। ইহাদের মধ্যে একজন 
হাঁলিক ও একজন জালিক। হাগিক কুষিকর্মা করিয়া 
ভ্রীবিকানির্বাহ করে। জালিক মতস্তজীবী। জ্ালিক তীবরের 
সংসর্গে ধীবর ও নীচ কার্ধ্যান্থমারে অধম এবং সেই কারণেই 
পতিত হইয়াছে। র 
উপরোক্ত বচন প্রকৃত হইলে স্বীকার করিতে হইবে, 
ক্ষল্িয়ের ওরসে ও বৈঠ্ার গর্ভে কৈবর্তজাতির উৎপত্তি। যাজ্জ- 
বজ্ানংহিতায় এইরূপ অন্ুলোম সঙ্গরজাতি 'মাহিষা' নামে 
বার্ণত হইয়াছে, এইজ্ন্ভই বোধ হয় এখনকার বঙ্গদেশের 
সানবিশেষে হালিক কৈবর্তগণ আপনার্দিগকে 'মাহিষাজাতি। 
ও বৈশ্বধর্মী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু এখন কথা 
হইতেছে ব্রহ্গবৈবর্ত ও বুহতৎবাসের উক্ত বচনগুলি প্রকৃত 
ক না? প্রথমতঃ ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণে ব্রহ্গধণ্ডে অতি নীচ 
জাতির বর্ণনার স্থলেই কৈবর্তজাতির কথ! এবং তৎপরে 
জোল৷ প্রভৃতি নীচ মুসলমান তাতির উল্লেখ আছে । “জালা, 
শসাটী ব্রহ্মবৈবর্ত বাতীত কোন প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থে নাই। 
মুনলমানজাতি এদ্দেশে আমিলে মুনলমান ও হিন্দুতাতির 
সম্মিলনে এই জ্োলাজাতির উৎপত্তি । এরপশ্চলে ব্রহ্মবৈব- 
তের ষে অধ্যায়ে জাতিনিণয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা! প্রাচীন 
পুরাণের অংশ বলিয়া গ্রহণ কর। যায় না। স্থতরাং অপ্রাচীন 
বোধে ইহা দ্বারা প্রাচীন কৈবর্তজাতির প্রকুততন্ব নিণীত 
হইতে পারে না। [ জোলা ও ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ শব দেখ । ] 
দ্বিতীয়তঃ কাশীস্ক সংস্কৃত বিদ্যালয় ও বঙ্গদেশের নানা- 
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পি ০৮ সত পা 


স্থানে বে বৃহৎ ব্যাসসংহিতার পুথি আছে, (১) তাহার সহিত 


মেদিনীপুরের বৃহৎ ব্যাসসংহিতার পুধির কিছুই মিল নাই, 
মেদিনীপুরের পুথি পাঠ করিলেই বোধ হয় থধেন কোন 
বিশেষ উন্দেপ্তে অপ্রাচীনকালে ব্রহ্গবৈবর্ত দৃষ্টে রচিত হুই- 
যাছে।* স্থতরাং যখন মেদিনীপুরের বৃহৎ ব্যাসের পুথির 
প্রাচীনন্ব ও মৌলিকত্ব সম্বন্ধে থ্রের সন্দেহ থাকিয়া যাই- 
£তছে, একপ স্থলে এই একখানি পুথির উপর নির্ভর করিয়! 
নিঃসন্দেহে কৈবত্তদ্রাতির উৎপত্তি স্থির হইতে পারে না। 

এখন দেখা।যাউক প্রাচীন পুস্তকে কৈবর্ত কি ভাবে 
বর্ণিত যারে ? 

শুক্র য্জুর্কেদে অপর নীচ জাতির সহিত “কেবর্ত” 
শব্দের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া ফায়। যথা--“অবরায় 
কেবর্তং” (বাজসনের় ৩০১৬) ভাষ্যকার এস্লে কেবর্ত 
শক্ের নৌকাজীবী অর্থ লিখিয়াছেন। [কেবর্ দেখ। ] 


(১) 7806 7, 511৮815 ) 07০95 06 98910816016 0188 ৮০], ৮17, 
৮. 199. ইকাতেও অপর একখানি বৃহৎ ব্যাসের পুচি দেওয়। আছে। 


কৈবর্জ 


মন্থুসংছিতার় : ছুই. স্থলে (৮/২৬*,১৯৩৪ ) কৈবর্জা শব 


আছে। প্রথমন্তলে ভাষাকার মেধাডিথি কৈবর্ত স্থদ্ধে 


লিখিম্বাছেন, “কৈবর্তা দাশান্তড়াগখননাদিজীবিনত্তত্তর তর 
গচ্ছস্তি কাম্মাকীনং কর্ম পযুজাতে ।” 

কৈবর্ত অর্থে দাস, ইহারা তড়াগ খনন প্রভৃন্তি দ্বারা 
জীবিকানির্বাহ করে। তাহারাও “কোথায় আমাদের 
উপযুক্ত কর্ম পাইব” এরূপ ভাখিয়া সেই সেই স্থানে যায়। 

দ্বিতীয় স্থানে মনু লিখিয়াছেন-.. 

'“'নিষাদে। মাগবং হতে দাসং নৌকর্ম্মীবিনস্। 
কৈবর্তমিতি যং প্রাহুরার্যযাবর্কনিবামিনঃ ॥” 

নিষাদের রসে মআয়োগবীর গর্ভে নোৌকশ্ীবী মার্গবের 
উতপত্তিহয়। ঠহ&।র 'অপর নাম দাস; মাধ্যাব্রবাশীগণ 
যাহাকে কৈবর্ত বলেন। 

এখানেও মেধাতিথি লিপিয়াছেন, পপ্রতিলোমপ্রকরণস্্ 
যঃ শৃ্ায়াং ব্রাঙ্গণাক্জাতে। নিষাদঃ পৃর্মুক্ষঃ স ইহ গৃহাতে 
অপিতু দহ্থ্যবৎ প্রতিলোম এব মাগবং নাম প্রতিলোমং শতে 
আয়োগব্যামেব যস্তেমে অপরে নামনী দাস; কৈবর্তঃ ইতি 
আর্ধ্যাবর্তপ্রসিদ্ধঃ। তস্ত বুন্তি নৌকম্মণা নৌবাহনেন জীবতি।” 

প্রতিলোম প্রকরণ বলিয় ব্রাঞ্চণের রসে শুদ্রার গত্তব- 
জাত পুব্বকণিত নিষাদ এই স্তলে গৃহাত হইল না। কিন্তু 
দল্গার হ্ভায় প্রতিলোমে আয়োগবার গত্তুজাত প্রতিলোম 
মাগব জাতি যাহারা দাস বা কৈণর্ভ নামে আর্ধ্যাবর্ে 
প্রসিদ্ধ, তাহাদেরই জীবিকা নৌকণ্ম অর্থাৎ তাহারা নৌকা 
বাহন করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। 

কাহারও মতে, মন্ুপ্রোক্ত দান নামক আর্ব্যাবর্ত গ্রস্ছি 
কৈবর্ত গৌণ কৈবর্ত, মূল কৈবপ্জাতি নহে। কিন্ত ৮ম 
অধ্যায়ের মন্্বচন ও তাহার মেধাতিথিভাষ্য পাঠ করিলে 
এই সন্দেহ থাকে না। বিশেষতঃ এখনও কৈবর্ত জাতির 
মধ্যে অনেকে “দাস কৈবর্ত” বলিয়া পরিচয় দিয়। 
থাকে । রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বিস্তর প্রাচীন গ্রস্থে 
কেবল নৌকন্মঞীবী কৈবর্তেরই উল্লেখ আছে (২)। 
অমর, হেমচন্দ্, হলাধুধ প্রতি প্রসিদ্ধ অভিধানরচয়িতাগণ 
কৈবর্ত শবের মুগ্যার্থ ধীবরই লিখিয়াছেন। পুর্ন ধীবরের! 
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(২) যগ91--রামায়ণে অযোধা | ক[০-- 
“নাবাং শতানাং পঞ্চনাং কৈবর্ত।নাং শতং শতম্‌। 
সন্রন্ধান]ং তথা যুনাং তিষ্ঠাত্বতাভাচে | দয়ৎ।, অযেধা। ৮৪1 ৮। 
মহাভারতে অনুশাসন পর্বে-__ | 
"শ্রমেণ মহত! যুক্ত: কৈবর্ত। মৎন্যজীবিন:।” ৫১। ৫ 
এতন্তিন্ন শাত্তিশতক ৩1১৬) হিতোপদ্েশ, কখাসরিৎনাগর ২৫1৪৯ . 
প্রভৃতি বিশ্বর গ্রন্থে মংনুজীবীফৈবর্তের উদ্েখ আছে। 





পচ করিত আগা ধা মুল তবিতাঁপুষ্লাপের মতেও 
( নৌকপাঁজীবী ) কৈবর্তক্তা গর্ভে খ্যাস জন্গগ্রহণ ফরেন। 
“জাতে! ব্যাসস্ত কৈবর্ত্যা? শ্বপাকশ্চ পরাশরঃ।৮ 
ভবিষ্যপুরাণ ৪১।২২। 
মহাতারতাদি প্রা্ীনগ্রস্থ পাঠ করিলে জানিতে পার! 
যায়_-যে পূর্বকালে নৌচালন ও জাল দিয়া মাছ ধরাই 
কৈবর্তের উপজীবিকা ছিল। যথা--মহাভারতে 
“ততস্থে বহুতিধোগৈঃ কৈবর্তা মত্গকাজ্কিণঃ | 
গঙ্গাষমুনয়োর্বারি জলৈরত্যকিরংস্ততঃ। 
জালং স্থবিততং তেষাং নবস্ত্রকৃতং তথা ।” অনুশাসন ৫০1১৬। 
এই জন্যই বোধ হয় জটাধর প্রভৃতির প্রাচীন সংস্কত 
অভিধানে কৈবর্তের অপর নাম জালিক লিখিত হইয়াছে । 
অত্রিসংহিতায় আছে-- 
“রজকশ্চর্্বকারশ্চ নটে। বরুড় এব চ। 
কৈবর্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্তযজাঃ শ্বতাঃ.॥৮ ১৯৫। 
অঙ্গিরঃ স্বৃতি (৩ শ্লোঃ), আপন্তঘ্বসংহিতা (৫৪ শ্রোঃ) এবং 
রুদ্রধামলোক্ত জাতিমালায়ও ঠিক এই বচনটী আছে। 
এতম্বারা বোধ হল, অত্রি, অঙ্গিরা, আপক্ত্ব প্রভৃতি 
ধর্মশান্ত্রকারদিগের সময়ে কেবল অস্ত্যাজ কৈবর্ত ছিল। 
অন্রিসংহিতায় আর এক স্থলে আছে-_ 
“চর্্মকে। রজকো। বৈণো। ধীবরো। নটকন্তথা । 
এতান্‌ স্পৃ্। দ্বিজে! মোহাদাগমেৎ প্রযতোইপি সন্॥» ১৮২ 
অত্রি সংহিতার উভয় বচন পাঠ করিলে কৈবর্ত ও ধীবর 
একজাতি বলিয়া বোধ হয়। (অন্ত্যজজাতিপ্রতিপাা অত্র 
প্রভৃতির শ্লোকের সহিত মন্গসংহিতার বিরোধ নাই।) 
রাষায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন ধর্মশান্ত্রগুলি পাঠে বোধ 
হয় যে পৃর্ণকাল হইতে ধীবর বা জালিক কৈবর্তই ছিল। 
কিন্ত কোন প্রাচীনগ্রন্থে হালিক কৈবর্তের উল্লেখ নাই। 
বোধ হয় প্রাচীন কৈবর্জাতির মধো কেহ কেহ কৃষিবৃত্তি 
অবলঘ্বন করিয়া হালিক বা হলবাহ কৈবর্ত নামে প্রসিদ্ধ হয় 
অথবা অপর কোন জাতি কৈবর্তপ্রধান স্থানে হলচালনা 
কার্যে নিযুক্ত থাকিয়! হালিক কৈবর্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । 
বাঙ্গালা-বিভাগের হালিক কৈবর্তের শারীরিক গঠন ও প্রকৃতি 
পরিদর্শন করিলে তাহাদের শরীরে অনেকটা আর্ধ্যরক্ত 
প্রবাহিত বলিয়া বোধ হুয়, আবার জালিক ফৈবর্তদ্দিগকে 
দ্রাবিত্বশাখাসস্ভৃত অসভ্যঙজাতি বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান 
সময়ে বঙ্গেন হালিক ও জালিক কৈবর্তের মধ্যে পরস্পর কোন 
সংব নাই ; এমন কি ছালিক কৈবর্তের বর্তমান সামাজিফ 





8.2 ১২৫ 


ও হেবা তরী 





বলিয়া বোধ হয় 'মা। আঁবাঁর হাপিক কৈ খ্ 
দাস নামক এক শ্রেণী আছে, তাহার! বাসস্থান তেগে "দাস, 
ও “শৈলপুত্র' নামে অভিহিত । হালিকদিগের সহিত বৈবা- 
ছিক স্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু এক পুরোহিতদ্বার! বজন গ্রচলিত 
আছে। কৈবর্ত বা অপর জাতি ইহাদের অন্ন ভিন্ন জলাদি 
গ্রহণ করিয়া থাফেন। হাঁলিক কৈবর্তের গৃহে ইহার! দ্বাসত্ব 
করে। এই জাতির সংঅবে কি হালিকের! হালিক কৈবর্ত 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে? উক্ত দাসশ্রেণীর মধ্যে যাহারা কুণ্ড- 
গোলক তাহাদ্দের জল অব্যবহথার্যয । 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, হালিক কৈবর্তগণ মাহিষ্যজাতি 
বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতেছেন, এবং আপনাদ্িগের 
পক্ষ সমর্থনের জন্ত কুল্ল্‌কভট্রোন্ধত উশনার নিয়লিখিত 
বচনটি দেখাইয়! থাকেন. 
পনৃতাগীতনক্ষত্রজীবনং শন্তরক্ষা চ মাহিষ্যাণাম্‌ 1” ১০।৬। 

মীহিষ্যজাতির নৃত্য, গীত, নক্ষত্রগণন। ও শহ্তরক্ষাই 
উপজীবিক1। তাহাদের মতে 'শশ্তরক্ষা+ শব্ই হালিক 
কৈবর্তের সমর্থক-। যাহারা হলবাহন ব! কৃষিকর্্ম করেন, 
তাহাদিগকে “হালিক' বলা যায়। কিন্তু কেবল 'শহ্তরক্ষ1 
বলিলে শন্তোৎপাদন বা কৃষিকর্্ম বুঝায় না। স্কন্দপুরাণে 
সহাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে-- 

“বৈশ্ঠায়াং ক্ষত্রিয়াজ্জাতো মাহিয্যন্্রুলোমজঃ | 

অগ্ঠাধিকারনিরত-্চতুঃযষ্ট/ঙ্গকোবিদঃ ॥ 

"ব্রতবন্ধাদিকান্তন্ত ক্রিয়াঃম্থ্য সকল! বিশঃ। 

জ্যোতিষং শাকুনং শান্ত্রং শ্বরশাস্ত্রঞ্ জীবিক! ॥৮ 

সহাদ্রিখণ্ডে পূর্বভাগে ২৬অঃ। ৪৪-৪৬ শ্লোঃ। 

বৈশ্তার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ওরসে মাহিযোর জন্ম । ইহার! 
অন্থলোমজ, অষ্টাধিকারনিরত ও চতুঃষষ্িকলাভিজ্ঞ, ইহাদের 
ব্রতবন্ধাদি সকল ক্রিয়াই বৈধ্যের স্তায়। জ্যোতিঃশান্ত্র, 
শাকুনশান্ত্র ও শ্বরশাস্ত্রই ইহাদের জীবিক|। | 

হালিক কৈবর্তের জাতীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে 
তাহাদিগকে উপরোক্ত লক্ষণাক্রাস্ত বলিয়। বোধ হয় না। 
এরূপস্থলে, বিশেষতঃ যখন কোন প্রাচীন গ্রন্থে হালিক 
কৈবর্তের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে না, তখন মাহিষ্য ও 
হালিক কৈবর্ত এক জাতি কি না, তাহার কিছুই ঠিক 
হইতেছে না। 

১৮৯১ খ্ৃষ্টাব্ষের লৌক-গণনাকালে হালিক-কৈবর্ত- 
সমিতি হইতে আদম-ক্ুমারির তত্বাবধারকের নিকট যে 
মুর্রিত ইংরাতী আবেদন-পত্রিক। যায়, তাহার ১২. পৃষ্ঠায় 


৬৪৯/৮০১৪ 


শমটকোড়বা” হইয়া থাকে। *এই উপলক্ষে বাটার 
স্ত্রীলোকের! সদলে গান করিতে করিতে গ্রামের বাহিরে 
জল সহিতে যানন। তথায় বর বা কন্তাকে স্নান করাইয়া 
তথা হইতে মৃত্তিকা আনিয়া বাটাতে একটা চুলা প্রস্তুত 
করিয়া গৃহদেবতার পুজ। উপলক্ষে ঘি পোড়ান হয় ও খই 
ভাজ! হয়। বিবাহের সময় সেই খই প্রয়োজন হুয়। সেই 
সময় একটা ছাগলও বলি দেয়। বিবাহ্রে দিন কণ্তার বাটার 
স্ত্রীলোকের! আপনাদ্দিগের মধ্যে একজনের মন্তকে একঘড়া 
জল লইয়া! দলবদ্ধ হুইয়া বরের বাটাতে গিয়া গান গায়, 
তাহাদিগকে গালি দেয় ও ঠাট্টা বিজ্প করে! বরপক্ষ তাহা- 
দিগকে পাণ ও টাক! দ্দিলে তবে তাহার। নিরস্ত হইয়া চলিয়া 
আসে । পরে কন্তার ভাইজ সম্পর্কীয় কোন স্ত্রীলোক আসিয়া 
বরের গলায় চাদর দিয়া তাহাকে কন্তার বাটাতে লইয়! 
ষার়। সেখানে মণ্ডপের চারিদিকে পরিভ্রমণ করাইতে 
করাইতে খই ছড়ান হয়। তাহারপর বর ও কন্তাকে 
বসাইয়া পুরোহিত সিম্দুর দান করেন ও উভয়পক্ষের 
পূর্বা পুরুষের নাম আত্্পত্রে লিখিয়! তাহা বরকন্তার হস্তে 
বান্ধিযা দেন। একটা গৃহে পরমার প্রস্তুত থাকে । তথায় 
ঝর ও কন্তার গাত্র হইতে এক এক বিন্দু রক্ত লইয়া সেই 
রক্ত পরমানে মিশ্রিত করিয়া উভয়কে খাইতে দেওয়] হয়। 

বিধবার! সাঙ্গ! করিতে পারে। বিবাহভঙ্গের নিয়ম 
নাই। স্বঙ্গাতির মধ্যে ব্যভিচার ঘটলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত 
আছে। তিন্নজাতির সহিত ঘুটিলে বাটী হইতে তাড়াইয়া 
দেওয়া হয়। 

ভগবতীই ইহাদের আরাধ্য দেবতা । কেহ কেহ বিষ- 
হরিরও পূজা করে। বন্দি, গোরাইয়া, নরনিংহ ও কালীর 
উপাসনাও চলিত আছে । বেহারে কৈবর্তদিগের জল শুদ্ধ। 

দাক্ষিণাত্যে কৈবর্তকে ভোই' বলে। [ভোই দেখ।] 

কৈবর্তক"( পুং ) কেবর্ত স্বার্থে কন্‌।, কৈবর্ত। 

“শৈলুষাশ্চ সহস্্ীতির্ধাত্তি কৈবর্তকান্তথা ।” (রামায়ণ ২1৮৩১৫। 


কৈবর্তমুস্ত (ক্লী) মুস্তকবিশেষ, কেউটা মুখা। (শবরব্ব)।". 


কৈবর্তৃমুস্তক (ক্লী) কৈবর্তমুস্ত স্বার্থে কন্‌। মুস্তাভেদ, কেউটা- 
মুখা। (ভরত) 

কৈবর্তিকা ভ্্রী) ফৈবর্তী জলমস্থাইব স্বার্থে কন্‌ স্বশ্চ । মালৰ- 
দেশপ্রসিদ্ধা একপ্রকার লতা । পর্যায় _স্থরঙ্গা, লতা, বল্লী, 
দশারুহা, রঙ্গিনী, বস্ত্ররঙ্গ।, সুতগা । ইহার গুণ-_-লবু, বৃষ্য, 

কষায়, কফ, কাশ, শ্বাস ও মন্দাগ্লিদোষনাশক। (রাজনি* ) 

কৈরর্তিমুস্তক (রী) কৈবর্ত্যাঃ কৈবর্তপত্যাঃ শ্রিযং মুস্তকং 

৬তৎ | বিকল্পে হুদ্বঃ (গ্যাগ্রোঃ। পা ৬৩৬৩ ) বেবর্তীমুত্তক। 


[ ৫** এ 


কৈবলা, 


কৈবর্তী (শ্রী) কে জলে বর্ততে বৃত-অচ্‌ অলুকস* স্বার্থে জগ. 
ততো! ডীপ। ১ কৈবর্তীমুস্ত, কেন্ুর ৷ (বৈদ্যক )। ২ 
কৈবর্তপত্বী। 

কৈবত্বীমুস্ত, কৈবর্তীমুস্তক (ক্লী) কৈবর্তীনাং কৈবর্ত- 
পত্বীনাং প্রিক্ং মুস্তং ৬তৎ (উ্যাপোঃ_। পা উ৩।৬৩। ) 
বিকল্পপক্ষে হন্বাভাবঃ। ুস্তাতেদ, কেউটামুখা, দেশবিশেষে 
কেস্তুরিয়ামুখা বলিয়া থাকে । সংস্কত পর্যযায়-__কুটরট, 
দশপুর, বানেয়, .পরিপেলব, প্রব, গোপুর,। গোনা, 
দাশপুর, দাশপুর, পরিপেল, পারিপেল, কৈতর্তমুস্তক, 
কৈবত্তিমুস্তক, বনসম্তব, ধান্ঠ, শীতপুষ্প, জীর্ণবুপ্নক, বন্ধ, 
সিতপু্প। (জটাধর) ইহার গুণ_-কটু, উষ্ণ, কফ, বায়ু, ব্রণ, 
দাহ, আমশূল ও রক্তদোষনাশক | (রাজনির্ঘপ্ট)। হিম, 
তিক্ত, কষায়, কাস্তিপ্রদ, পিত্ত, বিসর্প, কুষ্ঠ, কও ও বিষ- 
নাশক । (ভাবগ্রকাশ )। 

কৈবল ক্লী) কেবলতে বল-অচ্‌ অলুক সং স্বার্থে অণ.। বিড় । 

কৈবল্য (ক্লী).কেবলন্ত ওপাধিক স্থখছুঃথাদি রহিতন্ত চিৎ- 
স্বরূপস্ত ভাবঃ কেবল বাঞ। ১ মুক্তিবিশেষ, নির্বাণ। 
(মুক্তিঃ কৈবল্যং। অমর)। বিবেক সাক্ষাৎকার হইলে 
অহঙ্কার বিনষ্ট হয়) আমি কর্তা, সুখী ব! ছুঃখী এরূপ জ্ঞানের 
উদয় হয় ন1। অহঙ্কার নিবৃত্ত হইলে অহঙ্কারের কার্য রাগ, 
দ্বেষ, ধর্শ ও অধন্ম প্রভৃতির উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা! থাকে 
না। প্রারন্ধ কর্ম অর্থাৎ যাহাতে শরীর ধারণ হইয়াছে, ক্রমে 
তাহার শেষ হইয়া যায়, অবিদ্যারূপ সহকারি-কারণ নাই 
বলিয়া আর সংস্কার হয় না, সংস্কার অভাবে পুনর্বার জন্ম 
হয় না বর্তমান শরীরপাত হইলে আত্মা চিৎম্বরূপে অব. 
'্বান করেন, এই অবস্থাকেই কৈবলা বলে। পাতগঞ্রলস্থরে 
কৈবল্যপাদদে কৈবল্য বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে--- 
“বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবন! নিবৃত্তিঃ1% (যো সু 8।২৪। ) 

পূর্বোক্ত প্রকারে চিত্ত ও আত্মার ভেদ সাক্ষাৎকার হইলে 

যে সময়ে চিত্ত আপনার ও পুরুষের বিশেষ দর্শন করে, 

* তখন কর্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তত্বাদিজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া 
আত্মার সহিত একত! প্রাপ্ত হয়। “আমি কর্তা, আমি জ্ঞাতা 
ও আমি ভোক্তা” ইত্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হইলে আর 
তাহার কোন কর্দ্ের চেষ্টা থাকে না। চিত্ত আত্মার স্বরূপ 
জানিতে পারিলেই আত্মাকার প্রাপ্ত হইয়া! কৈবলাপদলাভ হুয়। 
“তদাবিবেকনিম্নং ফৈবল্যপ্রাগভাবং চিত্তম্” ( যো" লু* 81২৫) 
চিত্তের কর্তৃত্বাদি অভিমানের নিবৃত্তি হইলেই কর্ঘ নিবৃত্তি 
হই! যায়। তাহাতে বিবেকজানের উৎপত্তি হয়, ১০০ 
জ্ঞানই মুক্ষির প্রথম কুত্র।  * 


“তচ্ছিদ্রেষু প্রতায়াস্তরাণি সংস্কারেতযঃ* ( যোগন্* ৪) ২৬।) 
যখন. যোগিগণ সমাধি আশ্রয় করেন, তখন তাহাদের 
ইন্জিয়বৃত্তি ক্ষীণ হইলেও যে সকল অন্তরার অর্থাৎ ব্যাধি, 
স্ত্যান, সংশয়, আলন্ত, গ্রমাদ, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধ 
ভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব এই নয় প্রকার বিস্ব উপস্থিত হয়। 
ইহার মধ্যে আবার প্রাত্যয়াস্তর অর্থাৎ আমি ও আমার 
ইত্যাদি জ্ঞ।লহবপ শখিস্ব সমুৎপন্ন হইয়। সমাধির ব্যাঘাত 
করে। অতএব চিত্ববৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিয়া! সেই সকল 
বিদ্ব নিবারণ করিবে । 
“হানমেষাং ক্লেশবছুক্তম্ 1” (যোগ ৪1 ২৭।) 
পাতগ্রলের দ্বিতীর পাদের, দশম ও একাদশস্ত্রে অবি- 
দাদি বিনাশের যেরূপ উপায় প্রর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ 
উপায় অবলম্বন করিয়! সংস্কারের ক্ষয় করিবে । সংস্কার 
ক্ষীণ হইলেই “আমি আমর” ইত্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হয়। 
যেমন বীজ মকল অগ্নিদদ্ধ হইলে তাহ! হইতে আর অস্কুরোৎ- 
পত্তির সম্ভাবন। থাকে না, সেই প্রকার জ্ঞানাগ্নিম্পর্শে 
অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল নাশ হইলে আর চিন্তক্ষেত্রে সংস্কার 
জন্মিতে পারে না এবং তাহা হইলেই “আমি আমার” 
ইত্যাদি প্রতায়ান্তর সকল নিবৃত্ত হয়। 
“প্রসংখ্যানে প্যকুপীদস্য সব্বণ1 বিবেকখ্যাতের্ধন্মমেঘঃ 
সমাধিঃ 1” (যোগস্যৎ 8৪1২৮) 
বন্তবিধ বিষয়ের তত সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে ভাবনা করি- 
যাও যিনি সকল রূপ ফলকামনা করেন না, তাহারই 
পূর্বোক্ত বিদ্ব সকল তিরোহিণ্ হইয়া বিবেকের উৎপত্তি 
হয়। বিবেকের উৎপত্তি হইলেই সেই বিবেক হইতে 
সমাধি সিদ্ধি হয়। এই সমাধি সর্নদা পরম পুকুধার্থসাধনরূপ 
ধর্মবারি দেচন করে। এই নামত্ত ইহাকে ধর্মমেঘ বলে। 
এই ধর্ম তবদ্তান উৎপাদন করে। 
“ততঃ রেশনিঝুত্তিং 1৮ (যোগন্থ* ৪।২৯। ) 
পূর্বোক্ত ধর্্মমেঘ হইতে অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল নিবা- 
রিত হয় এবং তাহাতেই সংসারভ্রমণের কারণীভূত শুভা-। 
গুভ ফল সকল ক্ষীণ হয় ও বাসন! নিবৃত্তি হইয়া যায় । 
“তদ| সর্বাররণনলাপেতন্ত জানস্যানস্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পং |” 
্‌ ( যোগ" ৪। ৩০) 
অবিদ্যাদি ক্লেশ ও গুভাহ্তভ কর্মফল চিত্তের আবরণ- 
কারী মলম্বরূপ। যাহার চিত্ত হইতে প্র সকল মল 
নিবারিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সমুদয় জ্ঞেয় বস্ত জানিতে 
পান্ঠে। চিত্তের আবরণ-মল বিনষ্ট হইলেই সর্ধবিষয়ক 
জান উৎপন্ন ছয়। তথনওআকাশ গ্রতৃতি. মহৎ পদার্থও অনা- 


৮ ১২৬ 


য়াসে জানিতে পার! যায়। তখন আর কোন বিষয় আপরি- 
জ্ঞাত থাকে না। ৃ 
“ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমস্মাপ্তিগুণানাম্‌।* (৪ 7৩১) 

হৃদয়াকাশে ধর্্মমেঘ উদ্দিত হইলে সেই মেঘবর্ষণে ক্লেশ- 
কর্ম্মরূপ চিত্তঘল ধৌত হইয়! যায়। তাহাতে সত্ব, রজঃ ও 
তমঃ এই গুণত্রয় কৃতার্থ হয়, অর্থাৎ পুরুষার্থ ভোগ ও মোক্ষ- 
সাধন কর্ম সকল সমাপ্ত হয় এবং এ সকল গুণের ক্রম- 
পরিণাম হয় না। 

“ক্ষণ প্রতিযোগী পরিণামোইপরাস্তনিগ্রাহাঃ ক্রমঃ 1” 81৩২। 

ক্ষণ হইতে পল, পল হইতে দণ্ড এবং দণ্ড হইতে প্রহর 
ইত্যাদি রূপে কালের পরিণাম হুইয়া থাকে । আর পঞ্চভৃত 
হইতে যে সকল বস্ত উৎপন্ন হয়, তাহারা'ও উত্তরোত্তর পরি- 
ণাম প্রাপ্ত হইয়! নানাপ্রকার বস্ত উৎপাদন করে, ইহাকেই 
ক্রমপরিণাম বলে। এই সকল পরিণামের শেষ কেহ 
জানিতে পারে না। কারণ, পরিণামের সীমা নাই । মৃত্তিকা! 
হইতে উত্তিদাঁদি বস্ত সকল জন্মে এবং এ সকল উত্ভিদাদি 
আবার মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়। এইবপে পদার্থ সকলের 
উত্তরোত্তর নানাপ্রকার পরিণামের কেহ ইয়ত্তা করিতে 
পারে না। 

পপুরুতার্থশৃন্ানাং প্রতি প্রসবঃ কৈবল্যস্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা 
চিতিশক্তিবিতি।” (যোগস্থ ৪ 1৩৩) 

গুণ সকল তোগ ও অপবর্গ লক্ষণ পুকুষার্থশুন্ত হইলে 
ক্ষণকালের নিমিত্তও কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না। 
অথচ চিৎশক্তির বৃত্তি সারপা নিবৃত্ত হয়। আত্মার চিৎ- 
আরূপে যে অবস্থিতি হয়, তাহার নাম কৈবলা। [মুক্তি ও 
বিবেক দেখ ।] বেদাস্তমতে পরমায্মাতে জীবাত্মার লীন হও- 
যার নাম কৈবল্য। ন্ায়মতে সকল অদৃষ্ট বিনষ্ট হইলে 
আম্মার আর ছঃখ'উতৎপত্তি বা জন্ম হয় না। নৈয়ায়িকেরা 
শরীর পাতের পর এই আত্মার অবস্থাকেই কৈবলা বলেন । 
(ন্তায় ১১।২।) ২ মুক্তি। [ মুক্তি দেখ ]। (ত্রি) কৈবল্যং 


 শ্বরূপত্তেনান্তাস্ত অশাদিত্বাদচ। ৩ কৈবল্যস্বরূপ। 


প্জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্তানাং নিরূপাখ্য। নিরপ্রন। ৷ 

কৈবন্য। যা গতিব্র্ধমদনে স! গতির্ভবান্‌॥(ভারত অনু ১৬অঃ) 
'কৈবল্য। মোক্ষাখ্যাগতিঃ” ( 9) | (ক্লী) কেবলএব 

কেবল স্বার্থে যাঞ্। ৪ অদ্ধথিতীয়। 

“কৈবল্যং নিগুর্ণং বিশ্বমনাদিমজমক্ষরম্।” (ভারত অনু ৬৩ অঃ) 
৫ কুষ্ণযন্ূর্কেদাস্তর্গত একখানি উপনিষদূ। 


কৈবল্যানন্দ, একজন মংস্কত গ্রন্থকার। ইনি গ্রপরার্থ- 


প্রকাশিকাব্যাখ্যান ও মহিমিন্তবটীক। রচনা করেন। 


কৈশোরক 


কৈবল্যানন্দ সরস্বতী, ভগবদগীতাসারপ্রণেতা | 
কৈবল্যাশ্রম, গোবিন্দাশ্রমের শিষ্য, ইনি ত্রিপুরাবরিবস্তা 
নামে তান্ত্রিক গ্রন্থ এবং সৌভাগ্যবর্ধিনী নামে আনন্দলহরী- 
টাক রচনা করেন। 
টৈশব (তরি) কেশবস্তেদং কেশব-অণ. বৃদ্ধিশ্চ। কেশবসম্বন্থীয়। 
প্রীবংস লক্ষণং বক্ষঃ কৌন্তভেনৈব কৈশবম্” (রঘু* ১০1২৯) 
টকৈশিক (ক্লী) কেশানাঁং সমূহঃ ঠক । ১ কেশসমূহ। (পুং) 
কেশেষু কেশবিস্তাসেযু সাধুঃ কেশ-ঠকৃ। ২ শৃঙ্গাররস। 
৩নৃপবিশেষ । (হরিবংশ ৯৬ অঃ) 
কৈশিকী (স্ত্রী) কৈশিকক্ত্রিয়াং ভীপ । নাটকীয় একটা 
বৃত্বি। (সরম্বতীকঠীভরণ)। সাহিত্যদর্পণকার ইহাকে | 
“কৈশিক' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। (.সাহিতাদর্পণ ৬ অঃ) 
কৈশিকৃতী। (্ত্রী) কেশ সদৃশ হুস্্ ছিদ্রবিশিষ্ট নলে যে ব্যাপারটী 
দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে কৈশিকতা কহে। (091১11217.) 
কৈশিকাকর্ষণ, জড়পদার্ধের যে শক্তিদ্বারা সুক্ষ ছিদ্রবিশিষ্ট 
নলে জলাদি উন্নত হইয়। উঠে। (0981011191)-8007800101),) 
কৈশিকানাড়ী, কেশের হ্যায় হুঙ্গনাড়ী, এই নাড়ী দিয়! 
প্রথমে শিরায় রক্ত সঞ্চালিত হয়। (087)1187) 
কৈশিকাবনতি, কৈশিকনলের অভ্যন্তরে কোন তরল পদার্থ 
অবনত হুইস়া পড়িলে তাহাকে কৈশিকাবনতি কহে। 
(091)111815-09101958101).) 
কৈশিকোন্নতি, কৈশিক নলের অভ্যন্তরে কোন তরল পদার্থ 
উন্নত হুইয়া উঠিলে তাহাকে কৈশিকোন্টতি কহে। 
(08101119179 5867) 
কৈশিক্যোঁজ (পুং)[ কৌশিক্যোজ দেখ । ] 
কৈশিন (তরি) কেশিন ইদং কেশিন্-অণ্‌ বৃদ্ধিশ্চ। ১ কেশি- 
স্বন্বীয়। (পুংস্ত্রী) কেশিনোইপত্যং কেশিন্-অণ. (গাথি- 
বিদপিকেশিগণিপণিনশ্চ । প ৬1৪/১৬৫ ) টিলোপাভাবঃ । 
২ কেশীর পুত্র । 
কৈশিন্য (পুং স্ত্রী) মিনি কেশিন্-্য। জে 
ভ্যো প্যঃ। প1 ৪।১/১৫১ ) কেশীর পুক্র। 
কৈশোর (ক্লী) কিশোরস্ত ভাবঃ কর্ম বা রনাজন 
( প্রাণস্থজ্জাতি]য়োবচনোদ্গাত্রা দিভ্যোইঞ। পু ৫1১।১২৯।) 
নবীন বয়স, বাল্যবস্থ1, দশম বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যস্ত। 
“কৌমারং পঞ্চমান্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। 
কৈশোরমাপঞ্চদশাদ্‌ যৌবনস্ত ততঃ পরম ।” (শ্রীধরঃ) 
কৈশোরক (কী ) কৈশোর-স্বার্থে কন্‌। কৈশোরাবস্থা ৷ 
“কৈশোরকং মানয়ন বৈ সহ তাভিমু্মোদহ।” 
| (হরিবংশ ৭৭ অঃ) 


৫০২ ] 


কৌড়ক 


কৈশোরি (ুং স্ত্রী) কিশোরত্তাপত্যং কিশৌর-ইণ্‌। কিশোরা.. 
পতা। কিশোরিশব্ কুর্ধাদিগণাস্তর্গত, ইহার উত্বর 


অপত্ার্ধে ণা প্রতায় হয়। 

কৈশোরিকেয় (পুং স্ত্র) কিশোরিকায়। অপত্যং কিশোরিকা- 
ঢক্‌ (শুত্রাদিভ্যশ্চ। প! 81১।১২৩) কিশোরিকার অপত্য। 

কৈশোর €পুংশ্ত্রী) কিশোরী ণ্য। (কুর্বাদিভ্যো গ্যঃ। 
পা ৪1১।১৫১ ) কিশোরীর অপত্য। 

কৈশ্যা (ক্লী) কেশানাং সমূহঃ কেশ-যএ. 
যঞ্ছাবন্ততরন্তাং ৷ পা ৪২1৪৮) কেশসমুহ। 

কৈক্ষিন্ধ (ত্তি) কিদ্ষিন্ধা নগরী অভিজনোহন্ত কিক্ষিন্বা-অণ । 
( সিন্কুতক্ষশিলাদিভ্যো। হমঞ্চোৌ | পা ৪1৩৯৩) কিদ্ষিন্ধাবাসী, 
যাহার! বংশক্রমে কিক্ষিদ্ধায় বাস করে। 

কে। (কুপ শব্ের অপভ্রংশ)১ কৃপ। ২ কুয়াসা। 

কৌআড় (দেশজ ) একপ্রকার জলচর পক্ষী । ( (11110104108 
191 011)811188.) 

কৌআঁড়া (দেশজ ) কুঙ্মাটিকা, কুয়াদ। 

কৌআমুড় (দেশজ) একপ্রকার নুদৃশ্ত লতানিয়া গাছ। 
(08111081008 15170601%718 ) 

কৌইট (দেশজ ) কোট, প্রতিজ্ঞা । 

কৌক ( কুক্ষিশব্দজ ) ১ পার্শ্ব উদরের একভাগ । ২ বেগ। 

কৌকিড় (দেশজ ) কুঞ্চিত। 

কৌকড়সোকড় (দেশজ ) জড় সড়, গুটিয়ে থাকা । 

কৌকড়ান (দেশজ ) কুঞ্চিত, বক্র হওয়া, কুষ্ঠিত। 

কোকানি (দেশজ) পীড়িতের কাতরতাব্যঞ্জকধ্বনি, কাকু। 

কৌখ ( কুক্ষি শবজ ) পেট। 

কৌচ (দেশজ) ১ মাছ ধরিবার অস্ত্রবিশেষ। ২ জাতি- 
বিশেষ। [কোচ দেখ।] 

“সিঙ্গ। ডাকে দ্রুত আয় আর কৌচ-বধূ 1” শিবায়ন ৪২। 

কোৌচড় (দেশজ) ক্রোড়দেশস্থ বস্ত্রাংশ। 

কৌঁচন (দেশজ) ভাজকরণ। 

কৌচনী, কোচজাতীয়রমণী। 

কৌঁচবক (দেশজ ) বকজাতিবিশেষ । (4168 )80018$01.) 

কৌঁচবেহার [কোচবিহার দেখ ।] 

কোৌঁচা (দেশজ ) বস্ত্রের কুঞ্চিত অগ্রভাগ । 

কৌচিনী (ভ্ত্রী) কৌচ-ত্রী। “বিকল হুইয়। ছুটে সকল 
কৌোচিনী।৮ শিরায়ন। 

কৌড় (দেশজ) করীর, বাশের নুতন চারা, 
কড়ারি বলে। 

কৌড়ক (দেশক ) অতিচ্ছত্র গাচ্ছ, বেঙের ছাতি। 


( কেশাঙ্বাত্যাং 


স্থানভেদে 


কড়া (কুম্মলশবেক্ অপত্রংশ) ১ কুদ্মল। ২ অলঙ্কারের মধ্যে 
যে ছিরে হত! পরাণ হয়। 

কৌঁতি। (দেশজ ) কাতর শব। 

কৌঁৎক (দেশজ ) বড় লাঠি। 

(কৌ (দেশজ ) ১ কাতর শব । ২ বেগ। 

“ছড় নাহি গেল শুলে গড় করি হাড়ে। 
কর দিয়া কাকালে কামিল! কৌৎ পাড়ে ॥” শিবায়ন। 

কৌথা (দেশজ ) কোতানি, অন্স্থ অবস্থায় কাতর শব্ব। 

কৌথানি (দেশজ ) কৌথ!। 

কৌদল (কোনল-শবজ) কন্দল, ঝগড়া । 

কৌঁদলীয়া (বি) যে কোদল করে, ঝগড়াটে। 

কোপা (কুম্প শব্দজ) বক্রহস্ত, যাহার হাত বাকা 

কৌয়রকীল (দেশজ ) খয়েরের ন্যায় কাল নির্ধযাস। 

কোৌস্ত (দেশজ) সন্মার্জনী, ছোটঝাঁটা। 

কোআরী, দাক্ষিণাত্যে পৃণাজেলার একটা নগর। ইহার 
নিকট গিরিসঙ্কট আছে। পুর্বে মহারাষ্ট্রদিগের অধীনে 
ছিল। যখন বাজিরাও পেশবার সহিত যুদ্ধ হয়, তখন 
(১৮১৮ খুঃ ১১ই মার্চ) ইংরাজেরা এই স্থান আক্রমণ 
করেন। গঙ্গা নামক নিকটস্থ একটা দুর্গের বারুদখানায় 
অগ্নি লাগায় একটা ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তাহার 
পর ছ্র্গস্থ মহারাষ্্সেনাগণ ইংরাজের নিকট আত্মসমর্পণ 
করিলে (১৭ই মার্চ) ইংরাজের অধিকৃত হয়। 

২ বেহারের সারণ জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা, 
ইহাকে কল্যাণপুরকোআরী বলিয়া থাকে। ইহার 
উত্তরে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে গোরক্ষপুরজেলা। পুর্ব দিকে 
সিপা পরগণা। ভুসেপুর, বড়গাঁও, বাথুয়া ও ভাগিপতি 
মীরগঞ্জ এই কয়েকটা ইহার প্রধান নগর। হ্ৃসেপুরে একটা 
পুরাতন দুর্গের ভগ্লাবশেষ দেখিতে পাওয়। যায়। মীরগঞ্জে 
অহিফেণের গুদাম আছে। এক্ষণে ইহ! হাতবার মহারাজের 
জমিদারীর অন্তর্গত। 

কোইনা, নদীবিশেষ, সিংহভূম হইতে উৎপন্প। কোয়েল 
নদীতে গিয়া! মিলিত হুইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১৮ 
ক্রোশ। সারন্দা বিভাগ মধ্যেই ইহার আ্রোত প্রবাহিত। 

কোইরি, কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। ছোটনাগপুর ও বেহারে 
এই জাতির বাস । স্থানবিশেষে 'মূরাও, বা “মূলাও' নামে 
খ্যাত। কুড়মিজাতির সহিত ইহাদের অনেকট। সাদৃহ 
আছে। কোন কোন মানবতত্ববিদের মতে আদিম কোল 
জাতি হইতে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছে এবং বহুদিন 
হইতে হিনদুজাতির সংজবে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া এখন 


গোড়া হিন্দু হুইয়া পড়িয়াছে। কোইরিরা নিজে বলিয়া 
থাকে, “বিশ্বেশ্বর ৰারাণসীর উদ্ানরক্ষার্থ ও মূলা চাষ দিবার 
জন্ত এই জাতির স্থষ্টি করেন।” ইহাদের মধ্যে ১৫টা প্রধান 
শ্রেণী আছে। যথা--বড়.কিডাঙ্গি, ছোট্কিডাঙ্গি, বনপার, 
জরুহার, কনৌজিয়া, মগহিয়া, তিহতিয়া, চিরমাইৎ, কুমার, 
গোইতা, ধার, রেউতিয়া, পৌরিয়, বরাকর ও পলমোহা । 
কোইরির! বলিয়! থাকে, 'আদি কোইরি মহাদেবের ও পার্ব- 
তীর পুভ্র, যত্কালে তিনি দেবদেবীর আদেশে বাগান 
রক্ষায় নিযুক্ত হন, সেই সময় নানাজাতীয় রমণী সেই 
উদ্যানে ফুল তুলিতে যায়, তাহার! নির্জনে কোইরির রূপ 
দেখিয়া ফুলশরে পীড়িত হয়। কোইরি তাহাদের ইচ্ছ। 
পূর্ণ করিলে তাহাদের প্রত্যেকের গর্তে এক একটা সন্তান 
জন্মে, সেই সন্তান হইতেই শ্রেণীভেদ হইল ।” 

ছোটনাগপুরের কোইরিগণ কচ্ছপ (কাশ্বপ ?) ও নাগ 
গোত্র বলিয়া কখন কচ্ছপ বা সর্পের হিংসা করে না, বরং 
ভক্তি করিয়া থাকে । 

উপরোক্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে বড়.কিডাঙ্কি ভিন্ন অপর 
সকলে বিধবাবিবাহ দেয়, এই জন্যই বড় কিডাঙ্গি শ্রেণী 
কোইরি-সমাজে শ্রেষ্ঠ ও অধিক সম্মানিত। 

ইহাদের মধ্যে ১৭ বর্ষের মধ্যে কন্তার বিবাহ দিবার 
রীতি আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সম্পত্তিশালী কোইরিগণ 
২৩ বর্ষ, এমন কি দাত উঠিবার পরই কন্তার বিবাহ দেয়। 

বিবাহের পূর্বে ইহাদের মধ্যে গুণ, বান্ধন1” বা বাগ. 
দান প্রথা প্রচলিত আছে। বরপক্ষীয়গণ বাজন! বাজাইয়া 
ব্রাহ্মণ ও একখানি কাপড় সঙ্গে লইয়া! পাত্রী দেখিতে যায়। 
পাত্রের গৃহে তাহার আত্মীয় কুটুম্বের৷ আসিয়াও মিলিত হয়। 
বরকর্তা ও কন্তাকর্তা উভয়ে এক একথানি নূতন কাপড় 
ভূমে বিছাইয়। দেয় । তৎপরে ব্রাঙ্গণ বরকর্তার নিকট হইতে 
ধান লইয়া! পাত্রীর হাতে দিয় আশীর্বাদ করিলে, পাত্রী সেই 
ধান ভাবী শ্বশুরের পাতিত কাপড়ে ফেলিয়া দেয়। এইরূপে 


,দ্বতীয়বারে পাত্রীর গৃহ হইতে ধান আনিয়। আশীর্বাদ করিলে 


তাহাও পাত্রী পিতার কাপড়ে নিক্ষেপ করে, এইরূপে বর 
ও কন্ঠাকর্তা উভয়ে প্রতিজ্ঞা বন্ধ হয়| ইহার আটদিন 
পরে বিবাহ হয়। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ দ্বার যথাচার বিবাহ- 
কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । বিবাহের সময় বরপক্ষীয়ের কিছু 
অধিক খরচ করিতে হয় বটে, কিন্তু বর শ্বশুরবাড়ীর মেয়ে 
মহলে গিয়া নানা! অছিলায় তাহার অধিক পোষাহঁয়া লয়। 
ইহাদের মধ বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বড়কিডা্গি 
ভিন্ন অপরশ্রেণীর বিধবার! সাঙ্গা করিতে গারে.! এরুপ 


কোইরি 


বিবাহে ধূমধাম নাই, ইহাত্তে বিধবারাই যোগ দেয়। এরূপ 
বিবাহে বিবাহের রান্ধে পুরুষ সেই নৃতৃন সঙ্গিনীকে একখানি 
নৃতন কাপড় দেয় ও সেরাত্রের কন্তার বাটীর লোকের 
জলপানের খরচও তাহাকে দিতে হয়। সাঙ্গা হইবার পর 
উপস্থিত বিধবারা "হরিবোল” দিয়। থাকে । সেই বাত্রেই 
পুনর্ধিবাহিতা রমণী আবার নবপতির গৃহে আমে । দেবরের 
সঙ্গে এরূপ বিবাহ হওয়াই নিয়ম । কিন্তু পঞ্চায়তের অন্থমতি 
লইয়! বিধব! অন্ত্রকেও সাক্কা করিতে পারে । মানভূমে এনিয়ম 
নাই । সেখানে পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া! কোন পুরুষ ওবূপ 
বিধবাকে রঞ্ষিত বেশ্বার শ্তায় নিজগৃহে রাখিতে পারে। 

ইহাদের মধ্যে শৈব ও শাক্তই অধিক, বৈষ্ৰ অল্প। 
মানভূমে বণব্রাক্ষণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। মরঙ্গবুরু, 
বড়পাহাড়ী, সোখা, পরমেশ্বর, মহাবীর ও হন্থমান্‌ ইহাদের 
প্রধান উপান্ত। প্রতোক গৃহে একখণ্ড মাটার টিপির উপর 
তুলসী মঞ্জ থাকে । ইহারা জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি এবং “কড় ম” 
ও “প্িন্তাপরব” নামক নীচজাতির উত্সবে যোগ দান করিয়। 
থাকে । বৃষ্টি না হইলে দকলে মরঙ্গবুরুর পূজা করে। 

বেহারের কোইরিগণ অনেকটা! উন্ত, মৈথিল ব্রাঙ্ণেরা 
এবং স্বানৰিশেষে কনৌলিয়া ব্রাঙ্মণেক্জ1! ইহাদের পৌরোহিত্য 
করেন। ইহার সময়ে সময্বে বন্দি, গোরাইয়া, সোখা, 
রামঠাকুর, কুর্লাল ও ধর্রাজ প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার পুজা 
করে। আরাজেলার় কেহ কেহ পাচপীরেরও পূজা দেন্ন। 
ইহাদের মধ্যে অতি অন্ললোক কবীরপন্থী, নানকশাহী ও 
ঘরিরাদাস-সম্প্রদার-তুক্ত। 

প্রবের পর কোইরি-রমণী ১২ দিন অশুচি থাকে, তৎ- 
পরে প্রন্থতি হইবার দান করিয়া ও গৃহে গোবরজল ছড়। 
দিয়! গুদ্ধ হয়। 

ইহার! দক্ষিণমূখী রাখিয়। শবদাহ করে। ১৩শ দিনে শ্রাদ্ধ 
হয়। 'সামান্দিক অবস্থ) অনেকট1.ভাল। ইহার! কুড়মি ও 
গোয়ালার সমান মর্ধ্যাদ1 পায়। * ইহাদের অল শুদ্ধ। স্কান 
বিশেষে ইহাদের আচার ব্যবহার অতি নিক । চম্পারগ্- 
জেলার কোইরির! মুরগী খার, আবার তগলপুরজেলায় কেহ 
কেহ দেটো ইঞ্ুর খাইতেও আপত্তি করে না। 

কুড়মিজাতির ন্যায় কুষিই ইহাদের উপজীবিক| ৰটে, 
কিন্তু ইহারা তাগাক, অহিফেণ গ্রন্ৃতি চাষে যেমন দক্ষ, 
এমন অপর জাতি দেখ! যায় না। ইহারা কাহারও দাসত্ব 
স্বীকার করিতে চার না। 

ইহার! চাষ, বানায়ে ফুলকল ও শাকসবজী-বিক্রয় করিয়া 
লংসারঘাআ| নির্বাহ করে। 


[ ৫*৪ 
কোইল, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আলিগড় জেলার অন্তর্গত একটা 


ফোইল্বা 


তহ্সীল। ইহার ক্ষেত্রফল ৩৫৬ বর্গমাইল। ইহার 
অধিকাংশই শশ্তশলী। ইহার ভিতর নানান্বানে গঙ্গার 
খ।ল বিস্তার হইয়াছে ও রেল গিয়াছে। গ্রধান নগর 
কোইল। এথানে একটা মিউনিসিপালিটী আছে। 


কোইলপটম্‌, মান্ত্রার্জ বিভাগের ত্রিনবল্লীজেলার মধ্যে 


তেক্করাই তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষ ৮*৩৩ 
৩০ উঃ, দ্রাঘি* ৭৮*১*। লোকসংখ্য| ১১,১৯৭ । সমুদ্রতীরে 
অবস্থিত একটা বন্দরও আছে। লভয় জাতি এখানে 
নানাবিধ ব্যবসা চালাইয়। থাকে । এখানে লবণ প্রস্তত হয়। 
কোরকোই নামকস্তানে পুর্বে বিলক্ষণ বাণিজ্য চলিত। 
কিন্ত সমুদ্র সরিয়] যাওয়ায় তথাকার সমস্ত বাণিজ্য কোইল 
পটমে উদ্িয়। আসে । এখন কোইলপটমের ভগ্নদশ1, এখান: 
কার কারবার তুতকুড়িতে উঠিয়। গিয়াছে। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারীট 
মার্কোপোলে। “কেইল” নামে এই নগরের উল্লেখ করিয়াছেন । 


কোকৎনুর, দক্ষিণদেশে বেলগামের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্রগ্রাম। 


এমনি নগরের ৬ ক্রোশ দক্ষিণপুর্ধবো অবাস্থত। লোকসংখ্য! 
২২৫০। ইহার পুব্বদিকে পাপনাশিনী নদীতীরে যেললাম্মা 
দেবের মন্দির আছে। পৌষমাসে এখানে একটা বড় মেল! 
হইয়। থাকে । মেলার সময় চারি পাচহাজার লোক সমবেত 
হয়। এখন এই স্বান শিরশাঙ্গীর দেশাইয়ের অধিকারের 
অন্তর্গত। এই দেশাইয়ের পূর্বপুরুষ ১৫১৪ খৃষ্টান ইব্রাহিম 
আদিলশাহকে যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া ১৫৬৫ 
থষ্টান্দে ইত্রাহিম তাহাকে কোকৎনুর পল্লগণা প্রদান করেন। 


| কোইল্বা, (কৈলব1) রাপুতনার অন্তর্গত একটা ক্ষুতত 


সামস্ত রাজ্য। সামন্তবীর পুত্ের নামে এই স্থান গ্রাসদ্ধ। 
রাণ। উদয়সিংহের রাজত্বকালে দিল্লীশ্বর অক্বর চিতোর 
আক্রমণ করেন। তৎকালে কৈলবার সামন্ত ষোড়শব্ষী 
পুত্ত যে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন, তাহা তাহার 
শক্রমিত্র সকলের কাছেই বিস্ময়কর । বাজস্তান-হতিবুতলেখক 
মহাত্মা টড লিখিরাছেন, “যখন নুর্য্যদ্বারে সালুণ্বণাপতি নিহত 
হইলেন, তখন সেই দ্বারের রক্ষাভার কৈলবার পুত্তের উপর 
অর্পিত হইল। তখন তাহার বন্স ষোড়শবর্ষ মাত্র । গত 
সমরে তাহার পিতার মৃত্যু হয়, তাহার বীঝগ্রনণী তাহার্ই 
লালন পালন করিবার জন্ত জীবনধারণ করিয়া ছিলেন। 
বীরজননী পুজকে গৈরিকবাস পরাইয়! চিতোরের জন্ত জীবন 
উৎসর্গ করিতে নিযুক্ক করেন। পাছে পুএবধূর জন্ত তনয় 
তগ্নোৎসাহ হইয়! পড়ে, এই জন্য তিনি নববধূকেও রণসাদে 
সাঝইয়া বরষ] হাতে দিয়! ছুর্ধশৈলে আরোহণ করিয়োন। 


চিতোরের বীন্ঘপুত্রগণ দেধিলেন, লেই বালিকাও টিতোরের টেলিগ্রাঞফষের আফিস ও বিদ্যালয় 'আছে। বন্দর বলিক্ষা এখাঁনে 
জন্ত প্রাণ উৎসর্গ করিল । তখন আর কাহারও'জীবনের মায়! গবর্ণমেন্টের সামুত্িক শুস্ক আদায়ের কার্য্যালয় আঁছে। 
রছিল না। সকলে মিলিয় ভীষণ জহরব্রতের আয়োজন করি- জগন্নাথপুর নামক গ্রাম পূর্বে ওলন্াজদিগের অধিকারে 
লেন। জন্মতৃমিয় জন্য (পুত্ত ও জয়মলেক হট) সকলে জীবন ছিল। ১৮২৫ খৃষ্টাকে ইহা ইংযাঁজদিগকে অর্পিত হয়। 
উৎলর্গ করিলেন। (1:15 (51580080, ০]. [0 827.) এখন ইহা ঝোকনাদ মিউনিসিপালিটার অধিকারভূক্ 
তৎ্পরে সম্রাট অক্বর চিতোর জয় করিয়া দিল্লীতে হইয়াছে। তুলা, চাউল, চিনি, তিসি ইত্যাদি এখান হইতে 
ফিরিয়া আমিলে (তিনি শত্রু হইলেও ) উক্ত বীরবর পুত্ত ও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। আমদানীর মধ্যে লোহ্‌, ভীত, 
জয়মলের বীরত্বে দুগ্ধ হইয়া] উভয়ের প্রন্তরমূত্তি নির্মাণ করা খলি ও মদ প্রধান। ইংরাঁজ, ঘয়াসী প্রভৃতি নানাঁজাতি 
ইপ্না দিল্লীর সিংহদ্বারে স্থাপন করাইয়াছিলেন। এখানে ব্যবসা করেন। জাহাজে থাকিবার পক্ষে ইহার 
উক্ত ঘটনার প্রায় শতবর্ষ পরে (১৬৬৩ খুঃ ১ জুলাই) নিকটস্থ সমুদ্রভাগ বড় উপযোগী ও নিরাপদ। তবে ইহার 
প্রসিদ্ধ অরমণকারী বার্ণিয়ারের দিল্লী-প্রবেশকালে কৈলবার জল ক্রমে কমিরা! জাসিতেছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এখানে সমুদ্রকূলে 
ও মৈরতার সামন্তের মুর্তি দেখিয়া! তাহার হৃদয়ে ভয় ও একটী আলোকগৃহ প্রস্তত হয়। কিন্ত মধো চড়া পড়িয়া: 
ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল । | যাওয়ায় তাহাতে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না দেখিয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাকে 
কোঁক (পুং স্ত্রী) কোকতে আদত্তে কুক-অচ্। চক্রধাক। আবার একটা প্রস্তত হইয়াছে । ইহাতে ৪০1৪৪টা গৃহ আছে, 
“বিরহবিধুরকো কদ্বন্ব্ধুবিঘর্ট্রন্” (সাহিত্যদর্পণ ৮) (পুং) জগন্নাথপুর লইয়৷ ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ভ্রিশ হাজার হইবে। 
২ থজ্জুর বৃক্ষ, থেজুর গাছ। ৩ ভেক। (মেদিনী) ৪ বিষু। তন্মধো হিন্দুই অধিক। কোকনাদ কলিফাত1 হইতে ২৭৩ 


(ব্রিকাও ) ৫ বৃক, নেকৃড়ে বাঘ। ক্রোশ দক্ষিণে ও মান্ত্রাজ হইতে ১৫৭ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত । 
বনে যুখপরিত্রষ্টা মৃগী কোটৈরিবান্দিতা।” (রামায়ণ অ২৬।৯) কোকলহাট, গয়াজেলার অন্তর্গত সাকরি নামক উপত্া- 
৬ জ্োঠী, টিক্টিকী। কার নিকট একটা জলপ্রপাত । ৬* হাত উপর হইতে জল- 


কোকড় (পুংস্ত্রী) কোকং কোকধ্বনিং লাতি গৃহ্বাতি রাশি নিয়ে পতিত হওয়ায় অপূর্ণ শোভা ধারণ করে। মাঘ 
কোক-লা-ক। লশ্ত ভত্বং। মুগবিশেষ, চমরমূগ । ইহার মাসে এখানে একটা বড় মেলা হয়। 
গাত্র ধূত্বর্ণ, পুচ্ছ টামরের ন্যায় লোমযুক্ত। ইহার কোকবন্ধু (পুং) কোকয়ো ধর্ুঠিখনাশকঃ মেলনছেতুত্বাৎ 
মাংসের গুধ-_-শ্বাস, বায়ু ও কফনাশক এবং পিত্বপাহকারী। ৬ভৎ। স্ৃর্য্য। *.. ২ 
( রাজনির্ঘন্ট ) [ চমন্ী দেখ। ] কোকষাতু (পুং) কোকৈঃ পরিকরভূতৈ যাতত্বতি, ছিনন্তি 
কোকদস্ত। (স্ত্রী) হন্তরঞ্ক, মেদীপাতা। [নখরঞ্ক দেখ।] যাতি গচ্ছতি,কোকরূপী যাতি বা কোক যা বাহুলকাতৎ তুকৃ। 
কোকদেব (পুং স্ত্রী) কোকশ্চক্রবাকঃ সইব দীব্যতি, কোক- রাক্ষলবিশেষ, যাহারা চক্রবাক্‌ বেষ্টিত হইয়া! গমন করে-_কিন্বা 
দিব-অচ্। ১ কপো, পায়রা | ২বনকপোত,বুঘু।৩কোক- হিংসা করে অথবা যাহার চক্রবাকের রূপধারণ করিয়া 


শাস্ধ নামক রতিশান্ত্রপ্রণেতা । হিংসা করে। 

কোকনদ (ক্লী) কোকান্‌ চক্রবাকান্‌ নদতি আত্মবিকাসেন “উলুকষাতুং গুণুলুকধাতু! জহিশ্ববাতু মুতকো কষাতুং 1” 
কোক'নদ অচ্‌ অন্তর্ভৃত ণিজর্থঃ | ১ ঘক্ত কুমুদ, রাঙ্গাস্থদী। (থাক্‌ ৭১০৪1২২) “কোকষাতুং কোকশ্চক্রবাকম্তদ্রপেন বর্ত- 
২ রক্তপস্ম । ্‌ 4৯ মানং রাক্ষনং সায়ণ। 


*ভবলোচনং ধারয়তি কোক নদরূপম্‌।” (গীতগোবিন্দ ১০৫) কোঁকরক (পুং) দেশভেদ। 
ফোঁকনদচ্ছবি (পুং) কোকনদহ্ত রক্কোৎপলন্ত ছবিরিব “বুক্লাঃ কোকরকাঃ প্রোষ্ঠাঃ সমবেগবশান্তধা” ভারত ৬৯ ঃ। 
ছবির্দীপ্রিরবরন্ত। ১ রক্তবর্ণ। (তরি) ২রক্বর্ণবিশিষ্ট । কৌকরন্দা, কুকুরশৌক। | 
ফোকনাদ, অনেকে বলেন কাকি-নাদ (কাকের শব বা কোকল (কোকিল শবজ) ফোকিল। 
কাকের দেশ এই অর্থে ইছার নামকরণ হইয়াছে ।) মান্রাজ কোঁকলা (দেশজ ) একজাতীয় ঘৃঘু। 
প্রদেশের গোদাবয়ী জেলায় অন্তর্গত একটা নগর ও বদার। কোকবরাদী (দেশজ) এক প্রকার বৃক্ষ । (941518 (81%1078.) 
অক্ষা, ১৬১৫৭ উঃ, দ্রাধি* ৮২*১৩পৃঃ। গোঁদাধরী জেলার ইহাই কোকবাচ (পুং জী) কোণ বাচেৰ বাচা থাক্‌ রবে ধন্ত। 
প্রধান নগর! এখানে মাঞজিষ্রেটে্ আদালত, জেল, ডাকঘর, কোকড় মৃগ, কহুগ্ডার। - 
1৮ ১২৭ 


কোকিল 


কোকশিম (দেশ) একপ্রকার বৃক্ষ, কুকুরে ইহার গন্ধ 
লইতে ভালবাসে । [কুক্শিম দেখ।]& 
কোকসম্তব, অমরূশতকের একজন টীকাকার । 
কোকাগ্র (পুং) কোকঃ মঞ্জরী বৃক্ষঃ তদ্বদগ্রমন্ত | বহত্রী। 
সমঠিল বৃক্ষ । (রাজনি ) হিন্দীভাষায় কৌকুয়া বলে। 
কোকামুখ (ক্লী) ভারতপ্রসিদ্ধ তীর্ঘবিশেষ। 
“কোকামুখমুপন্পৃশ্ত ব্রহ্মচারী বত ব্রতঃ। 
জাতিন্মরত্বমাপ্রোতি দৃষ্টমৈতৎ পুরাতনৈ:॥” (ভারত ৩1৮৪ অঃ) 
বরন্মচর্যা ও ব্রত অবলম্বন করিয়া কোকামুখতীর্থে স্নান 
করিলে জাতিম্নর হয়। 
কোকাহ (পুং) কোকইব আহম্তি স্বাহন-ড। শ্বেতবর্ণ 
ঘোটক। (হেমচন্দ্র )। 
কোকিল (পুং স্ত্রী) কুক-আদানে ইলচ্‌ (সলিকল্যনিমহি- 
ভড়িভগ্তিশক্িপিঙিতুণ্ডিকুকিভূভ্যইলচ। উণ্‌ ১৫৫) 
স্বনামখ্যাত পক্ষী, পিক । 
“ভাস্করোদয়কালোইয়ং গতা ভগবতী নিশ। ৷ 
অসৌ স কৃষ্চবিগহঃ কোকিলম্তাত ! কুজতি।” 
(রামায়ণ ২৫২২) 
পর্যযায়__বনপ্রিয়, পরভৃত, পিক, পরপু্, কাল, 
ৰসন্তদূত, তাত্রাক্ষ, গন্ধর্ব, মধুগায়ন, বাসস্ত, কলকণ, 
কামান্ধ, কাকলীরব, কুহুরব, অন্তপুষ্ট, মত্ত, মদনপাঠক, 
কাকপুচ্ছ, কলঘোষ, অলিশ্বক, কামজাল, পঞ্চমান্ত, মধুস্বর, 
কৃহুক্, ঘোষয্নির,, ক্লধ্বনি, গাতু, অলিমক, অলিপক, 
অন্ভূত, অচলঘ্বিট্‌, মধুবন, কামতাল, কুহুমুখ, মধুকঃ,কাক- 
পুষ্ট, খ্বাজ্ষপুই্, মধুঘোষ, বসস্ত। হিন্দিতে “কোইল” 
তৈলঙ্গ “কোকিলপিকা”, তামিল দ“কৌডিচোয়া” ও 
ব্রজবুলিতে “কোহেলা” বলিয়া থাকে । (10110010075 
071618118) ইংরাজীতে (0০০০) কন কছে। ইহার 
ডাক হইতেই ইহার নামকরণ হইয়াছে । কোকিলের কুউ 
স্বরকে বঙ্গভাষায় কুহুরব বলিয়া থাকে ৷ হিন্দুস্থানীরা এই 
স্বর কু-ইল বলিয়া বুঝেন। কেহ কেহ বলেন কুহুম্বর ব্যতীত 
হো ছুই হো” বা “হোই ও” এইরূপ একটা ডাক 
আছে। কোষ্টিলের কুহুস্বর লইয়৷ অনেক করিত! রচিত 
হইয়াছে। যুরোপের কনকু ও ভারতের কোকিল প্রায় 
একজাতীয় । ককু অন্যপক্ষীর বাসায় নিজের ডিম পাড়িয় 
আসে। এদেশের কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। 
ছাতারিয়ার বামায়ও কোকিলকে ডিম পাঁড়িতে দেখা যায়। 
অপরে উহাদের বৎসগুলি প্রতিপালন করে বলিয়া সংস্কৃত 
উহাদের নাম পরভূত বা অরপুষ্ট হইয়াছে । এসিয়াখণ্ডে 


[ ৫০৬ ] 


কোকিল! 


ভারত, সিংহল, মলয় ও চীনে ইহাদ্দিগকে দেখিতে পাওয়া ষায়। 
বদন্তকালে কোকিলের ডাক শুনা যায়। এই জন্ত ইহাকে 
বসস্তের সহচর বলে। এদেশে শম্ত সংগ্রহ হইয়। গেলে 
কোকিলের ডাক আরম্ভ হয়। এই অন্ই হিন্দুস্থানে প্রবাদ 
আছে “কোইল কেলি সিবন্দী দোলী।” শঙ্ত সংগ্রহ হইবার 
সময় বিবাদ বিসম্বাদ নিবারণের জন্তই হউক ব। রাজার 
খাজনা আদায়ের জন্তই হউক সিপাহীর! উপস্থিত থাকে । 
প্রবাদের অর্থ কোকিল ডাকিলেই সিপাহীর1 চলিয়। যায়। 
যুরোপেও কন্ধু না ডাকিলে আঙ্গুর পাড়া হইত ন!। ইংলণ 
এখনও কন্ধুর প্রথম ডাক শুনিলে মজুরের একদিন কর্ম 
হইতে অবদর লইয়া “কক এল নামক মদ্য পান করে। 
এখনও অনেকের সংস্কার যে কোকিল ডাকিবার সময় হাতে 
পয়সা থাক ভাল নয়। বর্ষাকালে কোকিলের গল৷ ভাঙ্গিয়। 
যায় অর্থাৎ বিকৃত হয়। কোকিল দেখিতে কাল, ময়নার 
মত। কাক অপেক্ষ। আরুতিতে ছোট, চক্ষু রক্তবর্ণ। কু বা 
কোকিলের আরও ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে । যপা1--07808)188 
081)0708 বা যুরোপের কন্ধু, 001080108 11)17)818)88)08 বা 
হিমালয়ের কোকিল, 00))1008 [১০11906]1)81708 বা ছোট 
কোকিল, 0০০918 30801)97%0% ব। পাটল রেখাযুক্ত কোকিল, 
0০০8108 1)10101)06168 ব| ভারতীয় কোকিল, 09০818 
৪6৪180)৪ ব1 পাহাড়ীয়! কোকিল, [0167০০০০০৮% ৪8108 ০৮ 
[$81৫0101 ০: 91991791101068 ব1 রাজকোকিল, 70191) 
18818 0107& বা শোকোদ্দবীপক কোকিল ইত্যাদি । 
কোকিলের মাংসের গুণ--প্নেম্ববৃদ্ধিকারক ও পিত্বনাশক । 
(হারীত ১।১১) (পুং) ২ জলত্ত অঙ্গার । (পুং) ৩ একপ্রকার 
ইন্দুর। ইহার বিষে শরীরে উগ্রগ্রন্থি জন্মে এবং অতিশঙ়্ 
জ্বর ও দাহ হয়। ভেক ও নীলবৃক্ষের কাথে স্বৃত পাক করিয়া 
ব্যবহার করিলে ইহার প্রতীকার হয়। (ন্থুশ্রুত কলস্থান ) 
৪ ছন্দোবিশেষ। 
কোকিলক (ক্লী) কোকিল-সংজ্ঞার্থে কন্‌। জলস্ত অঙ্গার। 
কোকিলনয়ন (পুং) কোকিলস্ত নয়নমিব রক্তপুষ্পমস্ত 
বহুত্রী । কোকিলাক্ষবৃক্ষ, কুলের্কাটা, স্থলবিশেষে তালমাধন। | 
কোকিল, রসালু নামক রাজার মহ্ষী। রাবলপিশ্ীর 
পাচক্রোশ দক্ষিণপূর্বে খয়ের-মুষ্তি নামক স্থানে রসালু থাঁকি- 
তেন। অনুমান খৃষ্টীয় শতাব্দীর ছুইশত বৎসর পুর্বে তিনি 
রাজত্ব করিতেন। সেই সময় পঞ্জাবের আটক নামক 
স্থানের নিকট খইরাবাদে হুদি বা উদি নামক এক রাজ! 
ছিলেন। রসালু যখন বাসস্থান ছাড়িয়া জুলনা-কোন্কণে 
অবস্থান করেন, তখন রাজা হুঙ্গি তাহার প্ধী রানী কোকি 


কেকিলাপন 


লার গ্রণয়ে আসক্ত হন। তিনি খয়েবমৃত্তির ভবনে গিয়! বাণী 
'কোকিলার নহিত প্রেমাল্রাপ করেন। কথিত আছে, রাণীর 
একটা শুকপাখী ছিল। সেরাণীর এইরূপ অসদাচরণ 
দেখিয়া অনেক নিবারণ করিল। রাণী তাহার কথা 
শুনিলেন ন! দেখিয়! পাথী বলিল, “আমাকে ছাড়িয়া দাও।” 
রাণী ছাড়িয়। দিলেন। পাখী বাহির হইয়| জুলনা-কোস্কণে 
গিয়া প্রতাষে রসালুর বাটাতে উপস্থিত হইয়। তাহ্ধকে 
জাগাইয়া বলিল, “তোমার বাটীতে চোর আসিয়াছে ।» 
বসালু পাখীর কথা শুনিয়! স্বর বাটাতে আসিলেন। 
এখানে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া রাণী কোকিলাকে পরিত্যাগ 
করিলেন। পরিত্যক্ত কোকিল! পরে অপর একজনের 
প্রেমে আসক্তা হন । তাহার ফলে তেউ, ঘেউ, মেউ নামক 
তিনটা সন্তান হয়। অনেকে অনুমান করেন এই তিন জন 
হইতেই তুবাঁন, ঘেৰি ও স্তাল জাতি উদ্ভুত হইয়াছে। 
(0010011101)817)8 &10) 90771600168, 8৩1, ৬.) 
€কোকিলাক্ষ ( পুং ) কোকিল্াক্ষীব পুষ্পমস্ত বহুত্রী কোকি- 
লাক্ষি-সমাসে টচ্‌। (অক্োইদর্শনাৎ | পা ৫। ৪। ৩৬) ১ 
কৃষ্েক্ষু, কাজলী আকৃ। (রাজনি*) ২ কণ্টকৃযুক্ত নীল 
পুষ্পবিশেষ। বঙ্গভাঁষায়, কুলিয়াখাড়া, কুলেকাটা, কুলক, 
শূলমর্দন প্রভৃতি, হিন্দীতে তালমাখনা বলে। সংস্কৃত 
পর্ধ্যায়__ইক্ষুগন্ধা, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুর, শৃগাঁলী, শৃঙ্খলী, 
শূরক, শৃগালঘণ্টী, বস্তাস্থি, শৃঙ্খলা, বজ্জকণ্টক, ইক্ষুরক, 
বন্ধ, শৃঙ্খলীকা, পিকেক্ষণা, পিচ্ছিলা। (রাজনির্ঘণ্ট ) শ্বেত 
কোকিলাক্ষের সংস্কৃত পর্যযায়--বীরতরু, ত্রিক্ষুর, ক্ষুরক, 
গুরুপৃষ্প, কুলাহক । রক্তকোকিলাক্ষের সংস্কৃত পর্যযায়--ছত্রক, 
অতিচ্ছত্র। ইহার গুণ_-আমবাত ও বাতরক্তরোগনাশক । 
(রাজবল্লভ।) মধুর, শীত, পিত্ত ও অতীসারনাশক, শুক্র, কফ 
ও বলবৃদ্ধিকারক এবং রুচিকর | (রাজনির্ঘণ্ট ) 
€কোকিলাক্ষক (পুং) কোকিলাক্ষ-স্বার্থে কন্‌। কোকিলাঙ্ষ 
বৃক্ষ। (অমরটাকা স্বামী) 
“কোকিলাক্ষকনিযূযহঃ পীতন্তচ্ছাকভোভিন!। 
কূপাভ্যাস ইব ক্রোধং বাতরক্তং নিয়চ্ছতি ॥৮ 
(বাভট চিকিৎসাস্থান ২২ অঃ) 
কোকিলাবাস (পুং) কোকিলন্ত আবানঃ ৬তৎ। আত্রবৃক্ষ। 
কোকিলাসন (ক্লী) রুদ্রযমলোক্ত আসনবিশেষ। বায়ু 
সঞ্চার নিরোধ করিয়া হস্তদ্ব় উর্ধ করিবে। তাহার আগ্রে 
অস্কৃঠন্বয় বন্ধ করিয়া! স্থির চিত্তে উপবেশন করিবে, পল্মাসন 
করিয়া জান্গুর উপরে অবস্থিতি করিতে হয়। ইহাকে 
'কোক্লাসন বলে। [ াসন দেখ।]. 


[1 ৫০৭ ] 


কোঙ্কণ 






প্রা 


কোকিলেক্কু পুং কোকিলইব : ইক্ষুঃ কৃষ্বরণন্বা ৷ ক্ৃষেক্ষু, 
কাজলি আকৃ। 


কোঁকিলেফ্ী (তরী) মহাজনদু, বড় জাম । 
কোকিলোৎসব (পুং) কোকিলানামুৎসবোৎত বহুত্রী। 


আত্মবৃক্ষ। (রাজনি* ) 
কোকুয়াখণ্ড, উড়িষ্যায় অন্তর্গত কটক জেলার একটা পরগণ। 
ইহার ক্ষেত্রফল ২০৬ বর্গ মাইল মাত্র। টাঙ্গি ও হরিঘণ্ট 
ইহার প্রধান নগর। 
কোঁকুর, কাশ্মীর রাজ্যে একটা প্রত্রবণ। পীরপঞ্জাল পর্বতের 
উত্তরদিকের নিয়ভাগে অক্ষা* ৩৩৩০ উঠ, ভ্রাঘি* ৭৫১৯ পৃঃ 
মধ্যে অবস্থিত। প্রত্রবণ ছয় মুখে বাহির হুইয্না একটা 
ছোট নদীর আকারে বহিয়া অবশেষে বারেং নদীতে 
মিলিত হইয়াছে । এই প্রত্রবণের জল বড়ই স্বাস্থ্যকর । 
কোঁকোয়ার্বাশ (দেশজ ) একপ্রকার বাশ। 
কোক্কিলি-কলিঙ্গদেশের চানুক্যবংশীয় একজন রাজা । 
রাঁজমহেন্্রন্্রীতে ইহার রাজধানী ছিল। ইনি ৬ মালমাত্র 
রাজত্ব করেন। 
কো ঞ] (দেশজ ) একপ্রকার বৃক্ষের নাম। 
কোস্ক (পুং) [বই] জনপদবিশেষ । 
্চংক্রমাণং কোস্কবেস্কটকান্‌” (ভাগবত ৫।৬।৮।) 
কোঙ্কণ (পুং) [বহু] জনপদবিশেষ, কোকণ। কুর্মবিভাগে 
দক্ষিণদিকে এই দেশ নিরূপিত হইয়াছে । “শিৰিকাকণি- 
কারকোক্কণাভীরাঃ” (বৃহ্সং ১৪ অঃ) 
“অথাপরে জনপদ। দক্ষিণ! ভরতর্ষত। 
কৌকুট্রকান্তথাচোলাঃ কোস্কণ। মলবানরাঃ।” (ভারত ৬।৯1৫৯) 
ূর্বকালে ইহা একটা বিস্তৃত জনপদ বলিয়! গণ্য হইত। 
“কেরলাশ্চ তুলশ্বাশ্চ তথা সৌরাষ্ট্রবাসিনঃ। 
কোস্কণাঃ করহাটাশ্চ করণাটাশ্চ বর্বরাঃ। 
ইত্যেতে সপ্তদেশ। বৈ. কোস্কণাঃ পরিকীন্তিভাঃ ॥*. 
সহাপ্রিখণ্ডে উত্তরার্ধে ৬। ৪৮। 
৷" কেরল, তুলব, সৌরাস্ত্, কোস্বণ, করহাঁট, কর্ণাট ও বর্বর 
'এই সাতটাই কোন্বণ নামে অভিহিত। ইহার অপর নাম 
সপ্তকোক্কুণ। ॥ 
“সহ্াত্রি মস্তকে ভাগে যোজনং বৈ চতুর্ভবেৎ। 
ষোজনং শতবিস্তীর্ণং কোক্কণমিতি নামতঃ। 
দেশশ্চ কেবলং নষ্টং চাগালং জনসেবিতম্।॥” ২।২।১৮। 
সহ্াদ্রির শিখরদেশে ১*৪ যোজন বিস্তৃত কোক্কণ:নামক 
দেশ, এই দেশে কেবল নষ্ট চাগ্ডাল জাতি বাস করে। . 
. কোদ্বগন্থতরাঙ্গণ, দেখ। ] 


কোষ্কণ 


শক্তিসঙ্গমতত্তর লিখিত আছে __ 

“অথাভ্যঙ্গং সমারভা কোটিদেশন্ত মধাগে। 

সমুদ্রপ্রাস্তদদেশো হি কোষ্কণঃ পরি কীর্তিতং ॥” 

অভ্যঙ্গ হইতে কোটিদেশের মধ্যে সমুদ্রপ্রান্তবর্তী জনপদ 
কোষ্কণ নামে অভিহিত । 

দাক্ষিণাতোর পশ্চিম অংশে অবস্থিত । আরব 
সাগর ও পশ্চিমঘাটনামক পর্বত শ্রেণীর অন্তর্গত ভূভাগ 
এই নামে অভিহিত । অধিবাসীর! ইহাকে “কোকণ' বলিয়া 
থাকে । সাধারণতঃ সমুদ্রতটের এই প্রদেশে দক্ষিণপশ্চিম 
হইতে বায়ু আসিয়া জলবৃষ্টি আনয়ন করে । যতটুকু স্বানে 
এইরূপ হয়, তাহাকেই কোকপ বলিয়া থাকে। পার্খবর্তী 
ষে স্থানে তাহ! হয় না, তাহীকে অধিবাসীরা “দেশ, বলিয়া 
অভিহিত করে। 

কোঙ্কণ প্রদেশ পশ্চিমধাট (সহাদ্রি) শ্রেণী হইতে ক্রমে 
চালু হইয়। সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত । ইহার ভিতর দিয়া কএকটী 
সামান্য সামান্ত নদীও প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। 
ইহার মধ্যে অনেক বন্দর আছে, একস্লে এত বন্দর আর 
কোথাও নাই। উপকূল উচ্চ গু সরলরেখার মত বলিয়া 
অনেক দূর পর্যাস্ত দৃষ্টি চলে। ইহাতে অধিবাসীদিগের 
জাহাজ লুট করিবার বিশেষ সুবিধা হইত। এখানে প্রতিদিন 
হুইপ্রকার বাস্ধু বহে, প্রাচ্যবাধু ভাগ হইতে সমুদ্রের দিকে ও 
পাশ্চাতা বাধু, সমুদ্রের দিক্‌ হইতে ভূমির দিকে চলাচল 
হইতে থাকে । প্রাচ্য বাষুর ৰেগ সমুদ্রে ২* ক্রোশ পর্য্যন্ত 
অশ্নভূত হয় । ৃ্‌ 

কোষ্কণের দৈর্ঘ্য ১১* ক্রোশ, প্রস্থ ১৭1১৮ ফ্রোশ 
হইবে। অধিকাংশই পার্ধভ্য। মধ্যে মধ্যে জঙ্গলও দৃ 
হয়। পর্বতগুলি প্রায় ১৩৩২ হাত হইতে ২৬৬৬ হাত পর্যাস্ত 
উচ্চ। গিরিপথগুলি হুবারোহ, শকটাদি তাহাতে গমন 
করিতে পারে না। অধিত্যকা-তূমির স্থানে স্থানে পাহা- 
ডের শাখা বাহিক় হইয়। আসিয়াছে । 

এখন কোক্গণপ্রদেশ ছুইভাগে বিভক্ক। এফভাগকে 
উত্তর কোক্কপণ ও অপরকে দক্ষিণ কোস্কণ বলিয়া থাকে। 
উভয়ই বিজয়পুঠরর অন্তর্গত ছিল। এখানে সকল্প্রকার শত্ত 
জন্মে । তন্মধ্যে পাট ও নারিকেল অতি উৎকৃষ্ট হইয়। থাকে । 

পূর্বে এখানকার লোকের! জাহাজ লুট করিয্না জীবিকা 
নির্বাহ করিত। অষ্টাদশ শতাবিতেও যে সকল জাহাজ এ 
পথে আসিত, তাহাদিগকে কিছু কর দিয়া ছাড় লইতে 
হইত । গা দিলেই জাহাঁস লুট হইত। কোক্*ণের অধিকাংশই 
'ংশ্রিক্জা বংশের অধিষ্তীয়ে ছিল। ১৭৫৬ থুষ্ঠাবে ক্লাইব ও 


[ €*৮ ] 


কোঙ্কণক (পুং) [বহু] কোষ্কণ স্বার্থে কন্‌। 


কোষফপস্থ-ব্রামণ 


ওয়াটসন্‌ জাহেব আলিয়া তাহাদিগকে ভাড়াইকা দেন। 
ভাহার পর ইছাক্ অধিকাংশ মহারাক্্রপতি পেশব। অধিকার 
রিয়া লন। ১৮১৮ খৃষ্টান্দে এই স্থান ইংয়াজের অধিকারে 
'আইসে। ইংন্লাজেরাই ইহাকে উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে 
বিভক্ত করেন। উত্তরভাগে পাহাড়ের উপর অনেক- 
গুলি ছর্গ আছে। তন্মধ্যে বেসিন, আরনাল!, কেলবি 
মহিম, সিরিগম, তইরাপুর, চিওচন, ধঙ্ছ ও ওমরগ! প্রধান । 
গম্ভীরগড়, সেগওয়াত, আসিবা, ভূপতগড় ও পুরভূল নামক 
গিরিশৃঙ্গে যে সকল হূর্গ ছিল, সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হই: 
যাছে। পূর্বে গোতৌরা, তুকমুক, গোজ, ৰিকটগড় ব) 
পাইব মহুলি, মল্পংগড় ও অন্ুরিনামকফ কএকটা ছূর্গ মধ্য 
প্রদেশে অবস্থিত। ইংরাজেরা অকর্মাণ্য বলিয়! ছূর্গের 
অনেকগুলি ভাজিয়৷ ফেলিয়াছেন। সীমান্তপ্রদেশে সহা্রির 
উপর বইরামগড়, গোরক্ষগড়, কোতলগড়, দিধগড় মামক 
কয়েকটী ছুর্গ আছে । ছুরারোহ বলিয়! এইগুলিতে আয়োহণ 
করিবার জন্ত পথ প্রস্ততত করিয়া! দেওয়! হইয়াছে। 
ইংরাজের আমলে কানাড়া, বত্রগিরি, কোলাবা, বোশ্বাই 
ও থান। বিভাগ ইহার অন্তর্গত হইয়াছে । এখন কোঙ্কণের 
সীমা এইরপ--উত্তরদিকে গুজরাট, পৃর্ধে ও দক্ষিণে মান্্াজ- 
প্রদেশ, পশ্চিমে সাগর । 
ফোস্কণ জনপদ । 
“কুগুডলাংশ্চ তথ বঙ্গান্‌ শাবান কোস্কণকাংশ্তথ11” 
হরিষংশ ১৪ অ:। 


কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাতোর ব্রাঙ্গণ শ্রেণীবিশেষ। চিৎ, 


পাবননামে খ্যাত। মরাঠী ব্রান্ষণদিগের মধ্যে ইহছারাই 
প্রধান। মহারাস্ত্ররাজ পেশবা এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, 
তাহার অভ্যুদয়ে এই জাতিও গ্রবল হইয়া উঠে। কফোঙ্কণ 
ও পৃণাজেলায় ইহাদের গ্রধানতঃ ধাস। পেশবার অধিঞার- 
কালে ইহার1 ভারতে নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। 
মহারােঁ স্থানবিশেষে চিৎপাৰন, চিৎপোল ও চিপলুন। 
নামে অডিহিত। 

চিৎপাবন বা চিৎপোল নামের উৎপত্তি স্থন্ধে সহ্যাপ্রি- 
থণ্ডে লিখিত আছে-» 

ইহার পর শ্রাদ্ধ ও যন্তোপলক্ষে সমস্ত ব্রাঙ্গণ ও খাষি- 
গণের নিমন্ত্রণ কয়] হয়, কিন্ত কেহই আপিবেন ন! দেখিস 
তার্গব মনে মনে চঠিক্া গ্রেলেন, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 
“আমি নূতন ক্ষেত্রটা নির্মাণ করিয়াছি, জামি একজন নূতন 
কর্তা, ব্রাঙ্মণগ্রণের না জানিখার কারণ কি? তাহাদের 
উদ্দেস্তাই ব! কি? যাহা হউক আমি নূতন জাখণ হৃষি করিব ।” 


কোঞ্কণস্থ-ত্রান্মণ ্‌ 


ভার্গব যনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া পরদিন স্নান করিতে 
সাগরে গ্রমন করিলেন। তথায় চিতাস্থানে হঠাৎ কতক- 
খুলি লোক আলিতেছে দেখিয়া, তিনি তাহাদের জাতি 
ধর্ম ও বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহবর 
জিজ্ঞাসার বিশেষ কারণ আছে ইহাও তাহাদিগকে বুঝাইয়! 
দিলেন। কৈবর্তগণ বলিল, “রাম ! তুমি আমাদের জাতির 
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? আমারা জাতিতে কৈবর্ত, সিন্ধু 
তীরে আমাদের বাসস্থান, ব্যাধের গ্তায় হিংসাই আমাদের 
ধর্ম ।” পরশুরাম তাহাদের ৬৭ কুলের বিবরণ গুনিয়! 
তাহাদিগকে ত্রাণ করিলেন। সকল কুলই পবিভ্র হইল। 
তাহার! চিতান্তানে পবিত্র হইল বলিয়। তাহাদের চিত্তপাবন নান 
হইল। পরশুরাম তাহাদিগকে বলিলেন, “আমি বিশেষ উদ্দেশ্তে 
তোমাদিগকে ব্রাঙ্গণ করিলাম । যখন ডাকিবে, তখনই আমার 
দেখা পাইবে।” রাম নূতন ব্রাঙ্ণগণকে আপনার ভবনে লইয়। 
আসিমা তাহাদের গোত্রভেদ করিয়াছিলেন। সর্সমেত 
তাহাদের মধ্যে ১৪টা গোত্র হইল। ইহারা সকলেই গৌর 
বর্ণ ও স্ুক্মী। বহুদিন পরে পরশুরামের পরীক্ষার জন্ত 
তাহারা তাহার স্মরণ করিল। পুর্ন প্রতিজ্ঞা অনুসারে 
বাম আনিরা উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, 
কোন কার্ধ্য নাই, তথাপি তাহাকে ডাকা হইয়াছে । জগদ্‌- 
গুরু পরশুরামের রাগ হইল। তিনি তাহাদিগকে শাপ দিলেন। 
সেই শাপে চিত্তপাবন ত্রাঙ্গণেরা কুৎসিত ও দরিদ্র হইল। 
সহাদ্রির তলে চিত্তপোলন নামক গ্র।মে চিত্তপাবন ব্রাহ্মণগণ 
স্তাপিত হইল €১)। 
(৯) “শ্াদ্ধং চৈব বন্ধার্থং সস্্রিত(: সন্বব্রাক্ষণাঃ। 

ন/গত। খধদ্পঃ সর্ষে কুন্ধো২হূদ্‌ভ।গষে| মুনি ॥ ৩১ ॥ 

ময় নুতনফত্র1 বৈক্ষেঞং নৃতন(নিন্মিতম্‌। 

নাগত। ব্রা্ষণা: সর্ষে কারণং কিং পয়েজনস্‌ ॥ ৩২ 

ব্রাঙ্গণ। নৃতনাঃ ক।ধা। এবং চিত্তাননুগ্রহম্‌। 

হুয্যোদয়ে তু স্বানাথং গঠঃ লাগরদশনে ॥ ৩৩ 

চিতাগ্ানে তু সহস! হাগত।ংশ্চ দদর্শ সঃ। 

ক। তি; কশ্চ ধর্নশ্চ ক স্থানে ঠৈব বাসনষ্‌ ॥ ৩৪ 

কথখয়ধ্বং চ সংগ্থাপা কারণং তস্য বিদ্বাতে। 


কৈবর্তৃক। উচ্ী 
জঞ।তিং পৃচ্ছসি হে রাম! জঞ।তং কৈবর্তকীতি চ ॥ ৩৫ 
সিদ্ধৃতীয়ে কৃতে। বাসে বাধধর্শাবশ[রদাঃ। « 


তেবাং ব্তি কৃণং ভ্রু! পরিজ করে তিদ। ॥ ৩৬ 
আঙ্ষণাঞ্চ ততে। দত্ব। সংধবিৎ্যা হলক্ষগন্‌। 
চিতাঙ্থানে পনিত্রত্ব1৮১তপগ।ধননংজ্ক1ঃ ॥ ৩৭ 
নর্বকালে শরয়েবং কার্যার্ঘ চাগতোন্মাহদ্‌। 
এবং হি চাশিষ্যেষাং গ। তু ভার্গবো। মুনি; ॥ ৮ 


1৬ ১২৮ 


৫০৯ ] 


'কোষ্কণন্থ-আহ্ধণ 


কিন্ত কোস্কপন্থ ব্রাহ্মণের! নিজে বলিয়া থাকেন যে তাহা- 
দের চিত্ত পবিজ্র ও তাহার! পরের চিত্ত পবিত্র করেন বলিয়। 
তাহাদের «চিৎপাবন* নাম হইয়াছে । সঙ্াদ্রিথণ্ডের' 
অপর স্থানে এই ব্রাঙ্গণত্রেণী চিত্তপুণ্যাত্ম। নামেও বর্ণিত 
হইয়াছেন (২)। ১৭১৫ থুাবে পেশবা বালাজী বিশ্বনাথের 
অভ্যুদয় ইহার! কোঙ্বণস্থ বা সপ্তকোস্কণের মধ্যে শ্রেঠ বলিন। 
পরিচিত হন। ইহারা পরশুরাম-শৈলের নিকটস্থ চিপ্লুন 
গ্রামে প্রতিষ্ঠিত পরশুরামের মুর্তি পূজা করেন, এইজগ্ঠ 
এবং পূর্বোক্ত প্রবাদের উপর বিশ্বাস করিয়া! অনেকে এই 
ব্রাহ্মণ-শ্রেণীকে পরশুরামের সৃষ্টি বলিয়া! থাকেন।” আবার 
চিৎ্পাবনের1 বলিয়া থাকেন, তাহাদের পূর্বপুরুষ নিজাম 
রাজ্যের অন্তর্গত অশ্বা ষোগাই লামৰক স্থান হইতে পৃণ। জেলায় 
আগমন করেন । তাছার। পূর্বে দেশস্থ-ব্রাঙ্গণ ছিলেন । পরশু- 
রাম যে চৌদ্দজন ব্রাঞ্ষণকে আর্ধ্যাবর্ত হইতে আনয়ন করেন, 
তন্মধ্যে তাহাদের পৃর্পুরুষও একজন। কাহারও মতে, ইহাদের 
পূর্বপুরুষ ভগ্মতরী হইয়া! সমুদ্রন্সোতে ভাপিয়! কোঙ্কণে আসিয়া 

আনীত! আলরে শ্রেষ্ট স্ত্রেলোক্যাধিপতি: প্রভু: । 

এবং চ নৃতনান্‌ বিপ্রান্‌ দা দেগাজ্রানি নামতঃ ॥ ৩৯ 

চতুর্দশগো ত্রকুলাঃ স্কাপিতাশ্চতুরঙ্গকে | 

সব্বে চ গৌরবর্ণশ্চ সুনেরাশ্চ সুদর্শন: ॥ ৪০ 

সর্ধবিদ।নুকুল!শ্চ ভাগবন্ত প্রসাদতঃ। 

গত1 বহুদিন! দেবি ! ম্বকার্যাকৃতবান্‌ বিভ:1 ৪৯ 

কুচেদযং চেবমাদার স্বামিবুদ্ধিপরীক্ষণ(ৎ। 

অকাধ্যং কুরুতে কার্য্যং প্মরতে তগবং মুনিম্‌ | ৪২ 

অ।গতন্তকণাদেষ পূর্বে 'কুসা চ কারণাৎ। 

তন্নৈব দৃগ্ততে কৃতাং ক্রোধিতশ্চ চ জগদ্গুরঃ ৫ ৪৩ 

শাপিতান্ডেন বে বিপর। নিন্দা'শ্চৈব কুচিৎসকা:। 

শংপং চ প্রাপা তে তশ্ঠ কুৎমিতাশ্চ দরিত্রি৭: 1 ৪৪ 

মেঝ! সর্বত্র কর্তা ইদং নিশ্চংভাধণম্‌। 

ইতিহাসকথ। ঘেবি তবাপ্রে কথিত ময়! ॥ ৪৫ * 

চিপাবনস্ত চোৎপত্িিরিদং চৈৰ তু কারণম্‌! 


মহ্যাপ্রেশ্চ তলে গ্রামশ্চিত্তপোলন ন।মত: ৪" ৫৩ 


সহ্যাত্রিখণ্ড__উত্তর্ধে ৯ম অঃ। 
(২) "করহাট-মহা রাষ্্র-তৈলঙ্গানাং ছিজন্মনাম্‌। 
গুর্জঞাণ।ং ক।নাকুজচিত্রপুণাজ্মনাং তদ। ৪” উত্তরার্ধে ৬।৫৯। 
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পড়েন। অনেকেই বলিয়া খাকেন, ব্রাহ্মণবীর পেশবার 
অভ্যুত্থানের পূর্বে কোস্কণস্থ ত্রাঙ্গণের অবস্থা! বড় ভাল ছিলনা, 
অনেকেই ইছা্দিগকে শুদ্রবৎ ত্বণা করিত। আবার কেহ 
কেহ ইহাদের স্বেতবর্ণ, কটা চক্ষু ও সুন্দর আকৃতি দেখিয়! 
ভগ্রতরীর প্রবাদের উপর বিশ্বাস করিয়া বলেন যে ইহার! 
পারসিক সন্তান, খোল্কু পারবিজের বংশে জন্ম । সহাদ্রিথণ্ডের 
মতে, কোষ্কণজ ব্রাহ্মণ চাগালসেবিত ছষ্দেশসমুস্তব, আচার- 
হীন, সর্ধবকার্ষেয বর্জনীয় ও ছুর্জন (১)। 
যাহা! হউক বর্তমান সময়ে ইহাদের অবস্থা অনেক উন্নত। 
ইহারা বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান্, মেধাবী, দূরদর্শী, চতুর, স্বার্থপর, 
আত্মাভিমানী এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে বিশেষ 
পটু । মহাধনবান্‌ হইতে তিক্ষৃজীবী নিতান্ত দরিদ্র পর্য্যস্ত 
ইহাদের মধ্যে আছে। 
কেহ খখেদের শীকলশাখাভুক্ত ও কেহ কৃষ্যজুর্ধেদী। 
খখেদীরা আশঙলায়নহ্ত্র অনুসারে এবং কৃষ্ণ যজুর্কেদীর! 
হিরণ্যকেশীর সুত্র-অন্সারে শ্রোত ও গৃহ কর করিয়। 
থাকেন। ইহাদের মধ্যে অত্রি, কপি, কাশ্তপ, কৌত্িন্য, 
কৌশিক, গর্গ, জামদগ্ন্য, নিত্যঞ্জন, ভরঘ্বাজ, বস, বাত্রব্, 
বাসিষ্ঠ, বিষ্ণুবৃদ্ধ ও শাগ্ডিল্য গোত্র আছে। 
উপাধি--অভ্তাঙ্কর, আগাশী, আঠবলে, বাল, বাপৎ্, 
ভাগবত, ভাট, ভাবে, ভিদে, চিতলে, দাম্লে, ডুগ্লে, গাদ- 
গিল্‌, গদ্রে, যোগ, জোষী, কর্বে, কুষ্ে, লেলে, লিময়ে, লোন্ধে, 
মেহেন্দলে, মোদক, নেনে, ওক, পট্‌্বর্ধন, ফদ্‌কে, রাণদে, 
সাঠে, ব্যাস ইত্যাদি। স্বগোত্রে বা একপ্রবরে বিবাহ হয় না। 
ইহাদের আচার ব্যবহারাদি দেশস্থ ব্রাঙ্গণ হইতে অনেক 
ভিন্ন । ইহাদের মাতৃভাষা কোঙ্কণী ও মরাঠী, তবে স্থানভেদে 
কেহ কেহ কানাছী বা তৈলঙ্গী ভাষাতেও কথা কয়। 
কোঙ্কণন্থ্ ব্রাহ্মণের! যাগযজ্ঞ ভিন্ন মাংস থায়না, অধি- 
(১) “দেশ কেংলং নং চাগালউজনসেবিতম্‌ ॥ ১৮ ( 
তব্রৈব বাসকারী চ পদায়ে। ব্র।ঙ্গণাঃ খলু।? 
শ্রান্ধে বা মৌগ্রিকর্ধে বা যাশ্রলো বা হকর্পর্থ ॥ ১৯ 
আণতঃ পদায়ে। বিতাঃ কার্যান।শে। ন সংশয়ঃ। 
বঙ্জংয়ৎ নরবকার্ষে কু সর্ববধর্ষ্ববিবর্জিতস্‌ ॥ ২০ 
চাশ।লং ব্রাঞ্গণাশ্চৈব ন গ্াহাং তন বৈ জলম্‌। 
ইতি কোক্কণগ। বিএ1 দুষ্টংদশে সমুস্তবা: ৪ ২১ 
কুচৈেলাচারহীনা/স্ত সর্বাকা :বাযু ষঞ্জয়ৎ।” সহাযছ্রিখও-উত্তরার্ধে ২ অঃ 
“কণাট। নির্দয়।শ্চৈন কোক্কপাশ্চৈব দুর্জনাঃ ॥" উত্তরার 818৫ 


সকাত্িখণে কোন্কণক্ক এ।ক্গপণ্দগের এয়পনিল্দাধাদ থাকার তাহার! 
সহাজিণণ্ডের পুথ দেখতে প[ইলেই পোড়াইয়। ফেলেন। খধো মধো এ 
পুরথথ ধংস করিব।র জনক কোত্পন্থ ব্রঙ্ছণের। তারতের নানাস্থানে লে(ক 
751২ খাকেন। 
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ংশলোকেই নিরামিষফভোভী । ইহাদের মধ্যে মদ্যপান 
নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু ইংরাজী সভ্যতাগুণে এখন বড় লোকের 
ভিতর অনেকেই মদ খ।ইতে শিথিয়াছেন। ইহার! ভাত 
ডাল থান। ঘোল খাইতে বড় ভালবাসেন, ঘোল ন! 
হইলে একপ্রকার চলে না। সন্ধ্যা আহ্িক ও শয়নকালে 
অধিকাংশ লোকে চেলী বা! তসর কাপড় ব্যবহার কয়েন। 

পূর্বে ইহাদের মধ্যে দেশীয় পোষাকের উপরই টান 
ছিল, এখন বেশী ইংরাজী লেখাপড়া শিখি! বড়লোকের 
ঘরে ইংরাজী পোষাকের অন্ভুকরণ চলিতেছে। পূর্বে ইহা- 
দের ব্রাঙ্গণীদের দেবদিজের উপরই বড় নিষ্ঠা ছিল, গহন! 
পোষাকের উপর বড় একটা লক্ষ্য ছিল না, কিন্ত এখন 
সেকাল গিয়াছে, এখন গহন! আর সাজসজ্জার উপরই নিষ্ঠা 
বাড়িয়াছে। ইহাদের সকল রমণীই আঙ্গিন! ব্যবহার করেন। 
বড় ঘরের কামিনীগণ আবার সাল জড়াইয়! বাছির হুন। 
সকলই অতি পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন থাকে । ম্বভাৰ চিত্রও 
চমৎকার । বিদ্য! বুদ্ধি ও শাসন করিবার ক্ষমত। ইহাদের 
মতন দাক্ষিণাত্যের আর কোন জাতির নাই । ১৭২৭ খৃঙাকে 
নিজাম দেখিয়াছিলেন যে রাজকীয় সকলপ্রকার কর্ণচারীর 
পদ কোঙ্কণন্থ ব্রাহ্মণের! অধিকার করিয়াছেন । ইংরাজরাজত্বে 
ইহাদের সেই শতবর্ষব্যাপী সাধারণ ক্ষমতা নই হুইয়াছে। 
এখনও কি রাজকীয় কি সাধারণ এমন কি ভিক্ষাবৃত্তি 
পর্যযস্ত এমন কোন কান বাকি নাই, যাহা কোক্কণন্থ ব্রাহ্গ- 
ণেরা করেন না। শত শত পগ্ডিত এই ব্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে বর্তমানকালে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্‌ 
বাপুদেব শাস্ত্রীর নাম উল্লেখযোগ্য । 

চিৎপাবনেরা নিজ শ্রেণীর ব্রাঙ্মণকেই পৌরোহিত্যে 
নিযুক্ত করেন। পুরোহিত বে কেবল শান্তিস্বস্ত্যয়ন আর 
পৃজাদি করিয়! নিশ্চিন্ত হইবেন, তাহা নয়। তাহাকে যজ- 
মান-গৃহিণীগণের ফরমাজ খাটিতে হয়, ঘটকালি করিতে 
হয়, সময়ে সময়ে বাজার সরকারও হুইতে হয়। আবার 
সময়ে সময়ে তাহার। দালালীও করিয়া! থাকেন। এতগুলি 
কার্য্য ছাড় পুরোহিতের কিছু বেদান্ত জান! চাই, কারণ সময়ে 
সময়ে য্মানদিগকে প্পশঙ্করাচার্যযের মতানুসারে কিছু উপ- 
দেশ দিতে হয়। 

জন্ম ও জাতকর্্মাদি।-_প্রাসব বেদন! উপস্থিত হইবামান্র 
প্রহ্ুতিকে আতুড়থরে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাদের আতুড়ঘর 
বেশ কাগন দিয়া আট! নাট! ও গরম। সম্তান ভূমিষ্ঠ হইবার 
পর ম৷ ও ছেলেকে গরম অলে ক্গান করান হয়। মার মাথার 
শিয়রে একটী, গোরুর মাথ/ রাখা হয়। তৎপ্রে পিত। অথব! 
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তিনি অন্গন্থ থাকিলে অপর কোন গুরুজন দ্ানাদি করিয়! 
সন্তানের জাতকর্শা সম্পন্ন করেন। এই সময়ে গুণ্যাহবাচন, 
যাতৃকাপূণ।, নান্দীশ্রাদ্ধ ও শাস্তিপাঠ হয়। পঞ্চম.ও যষ্ঠদিনে 
বঠীপৃ্জ। হইয়া থাকে । অনেকে আবার পঞ্চমদিবসে বন্ধুবান্ধব 
ও ভিচ্ষুদিগকে ভোজন করাইয়া থাকেন। ষষ্ঠ কাল- 
বাজি । গৃহস্থ রমণীগণ সারারাত জাগিয়া আমোদ প্রমোদ 
শীত ও শাস্তিপাঠ করিয়া! থাকেন। ১*ম দিবসে প্রহ্তি আতুড়- 
খর হইতে বাহির হুইর গান করিয়| শুদ্ধ হন। ছাদশ দিবসে 
শিশুর কর্ণবেধ হয়। পুত্র সন্তান জন্মিলে চতুর্থমাসে ৃর্ধযা- 
বলোকন, পঞ্চমমাসে ভূমা প্রবেশন, এবং ষষ্ঠ, অইম, দশম 
বা দ্বাদশ নাসে অন্পগ্রাশন হইয়া থাকে । তৎপরে জন্মতিথি 
উপলক্ষে কুলদেবত1, জগ্মনক্ষত্রদেবত1, অশ্বখামা, বলি, বিভী- 
বণ, তাঙ্ছ, হনুমান্‌, পরশুরাম, কপাচার্ধ্য, মার্কতেয়, প্রজাপতি, 
প্রহলাদ, বণ্ঠী, গণেশ ও ব্যাসদেবের পুজা দিতে হয়। চতুর্থ 
তিন্ন প্রথম হইতে পঞ্চমবর্ষের মধ্যে বালকের চূড়াকরণ, 
সপ্তম হইতে দশমবর্ষের মধ্যে যজ্ঞোপবীত, তৎপরে ১২ 
'মিনের পর সমাবর্তন হইয়া থাকে । 
চিৎপাবনের! কন্তার ছয় হইতে দশ ও পুত্রের দশ হইতে 
কুড়িবর্ষের যধ্যে বিবাহ দেন। ইহাদের মধ্যে ব্রাঙ্গবিবাহ- 
প্রথা প্রচলিত। বিৰাহকালে বর যৌতুক ভিন্ন বরকন্ত। 
উভয়ে অনেক উপচৌকন পাইয়া! থাকে। ইহাদের বড় 
ঘরের বরকন্তার জন্মকোঠী মিলাইয়! বিবাহ দেওয়া হুয়। 
ছার্ধযাবর্ভের উচ্চ শ্রেণীর ব্রাঙ্ছণের মত বিবাহের অন্ষ্ঠানাদি 
সম্পন্ন হইয়? থাকে । অবশ্থানুসারে বিবাহের ছুই হইতে ২৯ 
দিন পূর্ব্বে বিবাহমণ্প নির্ট্িত হয়। বঙ্গদেশের মত সেখানেও 
বিবাহে খুব ধুনধাম হইয়া থাকে। 
বিবাহের পর বর যখন শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম পার হন, তখন 
সীমাস্তপূজা নামে একটা ক্রিয়া হইয়া! থাকে। বরকন্তার 
এক গ্রামে বাস হইলে বিবাহের পূর্বাহে বা পরদিনে গ্রামস্থ 
মন্দিরে বা বরের গৃহে সীমান্তপূজ। হয়। বরের গৃহে 
সীমান্তপুজাকালে প্রথমে কন্তাপক্ষীয় একজন বয়োজ্যেষ্ঠ 
সধব1 রমনী একটী চুবড়িতে নারিকেল, চাউল, ঘোল, দি, 
ছুগ্ধ, মধু গুড়, চিনি, হলুদ, সিন্দুর, ফুল, চন্দন এবং একটা 
খলিয়ার মধো পান সুপারি জড়াইয়। ছুইখানি উত্তরীয়, ছইটা 
পাগড়ি, ফুলের ছড়া গ্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য এবং একখানি 
বড় চেটির উপর বনাত চাপা দিয়া কতকগুলি তামার 
পয়স1 ছড়াইয়া রাখে। পুরোহিতের সাহায্যে দ্রবাগুলি 
লইয়া! সধবা এবং কতাপক্ষীর পুরুব ও রসদীগণ বরের বাটাতে 
আসেন যেই সময়ে বঃনর বাটীযত বাজনা বাকিতে থাকে। 
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বরকর্ত। পুরুষদিগকে অভ্র্থনা করিয় বহির্বাটাতে ও বরের 
মাতা কন্তার মাত! প্রতৃতিকে সাদরসম্ভাষণপূর্বক অন্তঃপুরে 
লইর! গিয়! সকলকে বসাইরা থাকেন । 

তাহার পর কন্তার পুরোহিত আনীত' সেই উচ্চ চৌকির 
পার্খে ুইখানি ছোট চৌকি রাখিয়া! তাহ।র উপর বনাত পাতিয়! 
দেন। ৰর সেই উচ্চ চৌকির উপর এবং কন্ঠার পিতাসাভা 
উততয় পার্থ্স্থ ছোট চৌকির উপর উপবেশন করেন। কন্ঠার 
পিতা প্রথমে গণনাখের পুজা করেন। এই নমগ্নে কুল- 
পুরোহিতকে একটী পাগড়ী দিতে হয়। তাহার পর বরের 
পৃূজ!। কন্তার মাত| অশ্রে গরম জল দিয়! বরের দক্ষিণ পদ, 
পরে বাম পদ ধৌত করেন। কন্তার পিত! বরের পা সুছাইয়া 
তাহার কপালে চন্দন ও ধান দিয়া থাকেন। পরে তিনি বরকে 
নূতন একটী পাগ্ড়ি পরিতে দেন। বর নিজের পাগ্ড়িটা 
রাখিয়া শ্বশুরপ্রদত্ত পাগ্‌ড়ি পরেন। তখন কন্তার পিতা বরের 
হাতে একখানি পেটা দেন, ৰর সেখানি স্বন্ধে রাখিস দেয়। 
এই সময় ৰরের তগিনী পশ্চাৎ হইতে বরের পাগ্ড়িতে ফুলের 
সাল! জড়াইয়! দেয়। তাহার পর কন্তার পিতা বরকে পঞ্চামৃত 
খাইতে দেন। এই সময়ে চারিদিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও ধান্তবৃপ্তি 
হইতে থাকে । বারবার কুলপুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন । 
ইহার পর কন্ার মাতা বরের ভগিনীর পা! ধুইয়া দেন, পরে 
তাহাকে অস্তঃপুরে গিয়া বরের মাতা ও অপয়াপর মহিলা- 
গণের প! ধুইয়া তাহাদের কোচড়ের কাপড়ে নারিকেল, 
চাউল ও চিনি দিতে হয়। অন্তঃপুরে যখন এঁ সকল ক্রিয়া! 
হইতে থাকে, সেই সময় বাহিরে কন্তার আত্মীয় কুটুন্বগণ 
অত্যাগত লোকদ্বিগের কপালে চন্দনের টিপ ও তাহাদিগকে 
পাণস্থপারি ও নারিকেল দিয়া অভ্যর্থনা করিয়া! থাকেন। 
তাহার পর কন্তাপক্ষীয় সকলে স্ব স্ব গৃহে চলিম্মা বান। 

যেই দিন সন্ধ্যাকালে কন্তার পিতা ছাড়া জার সব 
আত্মীয় কটুম্বগণ নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়! বরের 


বাটাতে যার । প্রথমে বর সমবয়স্ক বালকগণের সঙ্গে সেই 


খাদ্য খায়, তাহার পর বরপক্ষীয় ও কন্তাপক্গীয় আজমীর 
কুটুদ্বেরা আহারাদি করে। ? 
এদিকে কন্তা গীতবস্ত্র * পরিয়। হরগৌযীর সন্ভুখে একটা 
ছোট চৌকিতে বসিয়া! প্রার্থনা করে-_ 
পগৌরি গৌরি সৌতাগ্যদে। 
ঘ্ারি যেতিল্‌ ত্যাল আমুষ্‌ দে ॥” ১) 
*এই গীতবস্ত্রকে বধুবস্ত্র বলে। 
(১) অর্থাৎ-_শছে গৌরি ! হে গৌয়ি ভাষার সৌ্তংগ্য বা । 
থেআমার দায়ে আদিতেছে, তাহাকে দ্বীর্ঘার, ধাও।" 


* ঘোড়ায় আরোহণ করে। 
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পরে কন্তার পিতা পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া বরাহ্বান 
করিতে যান। তিনি বরের বাড়ীতে গিয়া বরের এবং 
তাহার পুরোহিতের হাতে এক একটী নারিকেল দিয় 
কন্তার বাটাতে'আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। 

বিবাহের পুর্বে সন্ধ্যাকালে বর প্রথমে শ্বশুরপ্রদত্ত 


..- নৃতন পাগ্ড়ি ও উত্তরীয় পরিধান করে, তাহার ভগিনী এক 
'ছড়৷ ফুলের মাল! সেই পাগ্ড়িতে জড়াইয়া দেয়। এ সময়ে 
- পুরোহিত মন্ত্রাদি পাঠ করিতে থাকেন। বর প্রথমে ইই- 


দেব, তৎপরে গুরুজনদিগকে নমস্কার করিয়। বাহিরে আমিয় 
এই সময় তোপ ও বাজনা 
বাজিতে থাকে । বরের সঙ্গে তাহার মাতা, ভগিনী ও আম্মীয় 


: কুটুম্বগণ বিবাহ দিতে যান। পথে অনিষ্ট নিবারণের জন্য 
' নারিকেল বিতরণ হইয়া! পাকে ! বর কন্তার বাড়ীতে পৌছিলে, 


তাহার মাথায় ভাত ছোয়াইন! তাহ! দূরে ফেলিয়া দেওয়। 


হয়। এই সময় কন্যাপক্ষীপ্ন একজন সধবারমণী এক গাড়, | 


জল আনিম্না বরের ঘোড়ার প'য়ে ডালিয়া দেন। বর নামিলে 
সধবারমগীগণ সম্মুখে আলে! ধরিয়া! বরণ করেন। তৎপরে 


কন্তার ভাই বরের ডান কাণ মলিয়া দেয়, সেই জন্য সে. 


একটী পাগড়ি উপহার পায়। তপন কন্যাকর্তা বরকে 
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বিবাহমগুপে আনিয়া ষারীতি মধুপর্ক প্রদান করেন। ; 


[ মধুপর্ক দেখ । ] সধুপর্কের পর পুরোহিত ইঈদেবকে স্মরণ 
করিয়! শুভকার্শা সম্পন্ন করিবার জন্ত অভ্যাগত বাক্তিবর্ণের 


: খঅনুমতি গ্রহণ করেন । তখন একজন সধবারমদী আসিয়। 


পুরোহিতের, বরকন্যার 'ও কন্যার পিতামাতার কপালে 
চন্দন লেপন করেন। 

এইখানে পুরোহিত কুলবিধি অন্থুমারে কতকগুলি কার্য 
সম্পন্ন করেন । তংপরে লগ্মকষ্কণ, 'সভাপুজন, গুহ প্রবেশ 
এবং* বিবাহুহোমের পর সপ্রপদী গমন হইয়া থাকে । 
[ লগ্নকঙ্গণ গ্রাহৃতি শন্দদেখ ]| স্ত্রী আচার এবং তংপরে 


: বরকন্যার আহারের পর কড়িখেল! হয়| এই সময়ে বরকে 


কন্যার পায়ে ধপরিতে 9 পরম্পর চুম্বন করিতে বল! হয়। 
উভয়পক্ষেই ঞ্ট! নিদ্রপ চলিতে থাকে । ইতিমধো বরের 
আত্মীম রমনীগণ কিছু ক্ষ হইয়! বরের বাক্টীতে চলিয়া 
আসেন । তখন আবার কন্যাপক্ষীয় রসনীগণ চাঙ্গারি 
ভরিয়া নানাপ্রকার মিঠা, কলাই, ময়দা, দর্ধি, গুড়, নারি- 
কেল প্রভৃতি লইয়া গিয়া বরের আত্মীয়গণকে প্রদান করেন 
এবং তাহাদিগকে তাহাদের গৃহে আলিয়া আহার করিতে 
'ঙগুর়োধ করেন। এ সময়ে বরের শ্তালক ও শ্বশুর একটা 
ঘোড়া সাজ।ইয়! বরের ঘ্বারে আনিয়া, তাহাকে নানা- 
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প্রকার প্রলোভন দেখান। তখন বরপক্ষীয় রমণীগণ ঠাও। 
হইয়া আবার হাসিতে হাসিতে বরকে লইয়। কন্যার 
বাটীতে আসিয়া! উপস্থিত হন। ততৎপরে সকলের ভোজ 
হয়। ইহার পর বাহিরে পুরুষগণের মধো ও অন্তঃপুরে 
রমণীমণ্ডলীর মধো “উথান” নামে একটু ফষ্টি নহি হুইয়। 
থাকে। ইহাতে বর ও কন্যাপক্ষীয়ের মরাঠীভাষায় ছড়। 
কাটাকাটি করে। এই রঙ্গরহস্তের পর বরপক্ষীয়গণ অলঙ্কার 
দিয়! নববধূর মুখ দেখেন। তাহার পর ম্নানোৎসব। কন্যার 
মাতা বরের মাতাকে ও অপর জ্ঞতি রমণীদ্িগকে সহত্ে 
ডাকিয়া আনিয়। বাটার পশ্চাতে কলাতলায় লইয়! গিয়। 
শ্নান করাইয়া দেন। সেখানে ছোট ছোট ঘণ্টা ঝোলান 
থাকে, স্নানের সময় দড়ি ধরিয়া সেই ঘণ্টা বাজান হয়। 

বিধাহের দিন হইতে পাঁচদিন পর্যান্ত এইরূপ নান 
গ্রকার আমোদ আহলাদে কাটিয়৷ যায়। পঞ্চমদিবসে 
বর বিদায়ের ঘটা। বরকন্তা মূল্যবান বেশভৃষ! করে। 
বর ঘোড়ায় চড়িয়া কন্াাকে আপন সম্মুখে বসাইয়। গৃহাভি- 
মুখে যাত্রা করে। সঙ্গে আত্মীয় নরনারীগণ, বাধ্যকরগণ ও 
দাসদাসী গমন করির1 থাকে । বর গৃহের সম্মুথে উপস্থিত 
হইলে পুরনারীগণ তাহাদিগকে বরণ করিয় গৃহে লইয় স্কায়। 
মধ্যে কতকগুলি কৌলিক আচারের পর বর কন্যাকে সম্ভাষণ 
করিয়া! বলে--"আমার ভগিনী আমার কন্তাটাকে চায়।” 
কন্য। তখন গ্রতিজ্ঞা করে যে “আমাদের সাত পুল্রের পরও 
কন্যা হইলে ননদের পুত্রের সহিত বিবাহ দিব।” তাহার 
পর কন্যার নৃহন নামকরণ হয়। বন্ধ কন্তার কাণে কাণে 
তাহার নূতন নামটী শুনাইয়! থাকে । ইহার পর ভোজ, 
সমারাধান ও দেবদেবকোথাপন প্রতৃতি উৎসব হয়। 

তরী প্রথম খতুমতী হইলে শুভদিনে গর্তাধান হয়। এই 
উৎসবে ইহাদের রমণীমগুলীর মধ্যেও হণুণ ছড়াছড়ি হইয়1 
থকে, ইহার নাম “হলুদ বুস্ধু ! 

গর্ভবতী হইলে বথাকালে পুংনবন, সীমস্তোরয়ন, ও 
“অনবলোতন? (সাধভক্ষণ) হয়। 

চিৎপাবনের মধ্যে কাহান্ও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে 
তাহাকে তুলসীপত্রের উপর শয়ন করাইয়া! বেদ ও ভগ- 
বদগীতা শুনান হয় এবং পুরোহিত 'নারায়ণ, নারায়ণ' শব 
করিতে থাকেন। মৃত্যু হইলে তাহার আতম্মীক্ন কুটুম্বের 
কাছে সংবাদ দেওয়া হয়। তাহারা আসিয়া! সকলে মৃত- 
দেহ লইয়! শ্শাঁনে সৎকার করিতে যান। মৃত ব্যক্তি 
অগ্নিহোত্বী হইলে রক্ষিত অগ্নি হইতে একপাঝ্সে একখানি 
জলন্ত অঙ্গার তুপিয়। লইয়। বাওয়। হয়। চিৎপাবনদিগের 


বৈশ্বাপ-ত্রিপাদে, নক্ষত্রপক্ষকে, ধনিষ্ঠার দ্বিতীয়ার্দে অথবা 
আশ্বিনীর প্রথমার্ধে মৃত্যু হইলে নিতান্ত অশুভ ঘটে । এই অশুভ 
নিবারণের জন্ত অনেক শাস্তি শ্বস্তায়ন কর! হইয়া থাকে। 

অস্তোষ্টিক্রিয়া বথারীতি শান্্ীয় নিয়মানুসারে সম্পর 
হয়। [ অস্তোষ্টিক্রিয়া দেখ।] 

সাধারণ ব্রাহ্মণের মত ইহারাঁও দশদিন অশৌচ গ্রহণ 
করেন । এই দশদিন তাহারা কোন ভাল জিনিস ব্যবহার 
করেন না) পাণ চিনি এমন কি হুগ্ধ পর্ধ্যস্ত এই দশ দিন গ্রহণ 
নিধিদ্ধ। এই কয়দিন তাঁহার! গরুড়পুরাণ শ্রবণ করেন। 
সন্ধাকালে তারা না|! দেখিলে আহার করেন না। ইহার 
মধ্যে অস্থিচয়ন ৷ বাঙ্ষালায় এ প্রথা নাই বটে, কিন্তু দাক্গি- 
পাতে এখনও প্রচলিত আছে। তৃতীক্গ দিবসে মৃতব্যক্তির 
শ্রান্ধাধিকারী যে বেশে শবদাহ করিতে গিয়াছিলেন, সেই 
বেশে কার্ (কর্তা?) নামক নিকৃষ্ট ব্রাঙ্গণকে সঙ্গে লইয়া 
শ্শীনে গমন করেন। প্রথমে ম্নান করিয়! একখানি নূতন 
ধোয়া কাপড় পরেন। (সেখানি উত্তরীয় ও যজ্জস্তত্রের সঙ্গে 
টানিয়া বাধিতে হয়।) পরে চিতার অঙ্গারের উপর 
অল্প গোমৃত্র ছিটাইয়া দেন ও যে অস্থিগুলি পোড়ে নাই, 
অঙ্গার হইতে সেগুলি পৃথক করিয়া! একপার্খে সঞ্চয় করেন। 
এইরূপে সমস্ত সংগ্রহ করিয়! একটি ঝুড়িতে তুলিয়া রাখেন, 
পরে সেগুলি ও সেখানকার অঙ্গার সমস্ত লইয়া নিকটস্থ 
নদী বা! পু্ষরিণীতে ফেলিরা আসেন। যেখানে মৃত বাক্তির 
পা থাকিত, তাহার উপর বসিয়া! একটি তিনকোণ! বেদী 
করিতে হয়। .শ্রান্ধাধিকারী এই বেদীর তিনকোণে ৩টী ও 
মাঝে একটী জলপুর্ণ মাটীর কলসী স্াপন করেন। .কলসীর 
ভিতর কএকটাী তিল দিতে হয়। কলসীগুলির নিকট অশ্মনামক 
শিল! রাখা হয়। কলসী চারিটার পার্থে চারিটা হরিদ্রাবর্ণের 
নিশান ও প্রত্যেক কলসীর মুখে এক একটী পিও স্থাপিত হয়। 
ময়দা মাখিয়া তাহাতে ৮টা ডেল! তৈয়ার করিয়া তাহাকে 
ছাতা ও পিষটঁকের আকারে পরিণত করিয়া কলসীর নিকট 
রাখ! হয় । তাহাদের বিশ্বাস-_-এইরূপ মধাম কলসীর জল ও 
পিষ্টক মৃতের ক্ষুধা দূর করিবে, ময়দার ছাতাতে রৌদ্র হইতে ও 
পাদুকা স্বর্গের পথে কাট। থোচ। হইতে তাহার চরণকে রক্ষা 
করিবে। পার্শ্ববর্তী কলসীগুলি ও তৎসহু পিষ্টকাদি রুদ্র, যম 
ও পূর্বপুরুষগণের জন্য থাকে । শ্রাদ্ধাধিকারী তাহার-পর 
পিগুসহ কলসীগুলিতে তিল ও জল ছিটাইর়৷ কজ্জল ও ঘ্বৃতসহ 
স্পর্শ করেন। তাহার পর চাদরের এক অংশ জলে ডুবাইয়া 
তাহ হইতে এক একছিটাজল এক একটা পিগুড দিতে 
থাকেন। তাহার পর স্বাস্থাণ লইয়া সেই শিলা! ছাড়া 


1 


৯২৯ 


আর সমন্ত দ্রবাই জলে ফেলিয়া দেন। তাহার পর 
দশদিন ধরিয়! এইরূপ করিতে থাকেন। এইরূপ করিলে 
নাকি মৃতব্যক্তি নবশরীর ধারণ করেন। গ্রাথমদ্দিনে তাহার 
মস্তক, ২য় দিনে চক্ষু কর্ণ ও নাসিক, ৩য় দিন ঘাড় পিঠ ও 
হাত, ৪র্থ দিনে কোমর হুইতে নিয়াংশ, ৫ম" দিনে দুই পা, ৬ষ্ঠ 
দিনে জীবন, ৭ম দিনে অস্থি মজ্জা, ৮ম দিনে কেশ ও মস্ত, 
৯ম দিনে শরীরে বলসঞ্চয় এবং ১*ম দিনে নূতন দেহে ক্ষুধা- 
তৃষ্ণা বোধ হইতে থাকে । দশম দিবসে শ্রাদ্ধাধিকারী একটা 
ভ্রিকোণাকার বেদী প্রস্তত করিয়া তাহাতে গোবর জল দিয়। 
তাহার উপর হরিদ্রাগড'ড়! ছড়াইয়! দেন। তাহার পর পাঁচটা 
ঘাসের উপর পাঁচটা জলপুর্ণ মাটির পাত্র রাখা হয়। তিনটা 
এক সারিতে ও অপর ছুইটী পার্থে রাখিয়া তাহাতে তিল" 
দিয়া তছৃপরি ময়দার পিষ্টক ও চাউলের পিগু রাখিয়া! দেন। 
তৎপরে হরিত্বর্ণের নিশান পুতিয়! ও সেইখানে শিলা 
রাখিয়া! পূজা করেন। ধৃপধুনা ও প্রদীপ জালিয়। মৃতকে 
উপকরণগুলি নিবেদন করিয়! দেওয়া হয়। (ই সময় যদি 
একটা কাক আসিয়! ঘক্ষিণদিকের পিগুটী লইয় যায়, তবে 
বুঝিতে হইবে যে মুতব্যক্তির মৃত্যু সুখের হইয়াছে । কাক 
না আসিলে বুঝিতে হইবে, তাহার মনে কষ্ট আছে। 
শ্রান্ধকারী তখন এ শিলাকে প্রণাম করিয়। মৃত ব্যক্তিকে 
উদ্দেশ করিয়া বলেন, “আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আপনার 
পরিবারবর্গ ও ঠাকুরের রীতিমত তস্বাবধান করা 
হইবে, আর অস্ত্ো্টিক্রিয় যদি যথারীতি সম্পন্ন ন৷ হইয়া 
থাকে, তবে তাহার সংশোধন করা যাইবে ।” এই কথ! 
বলিয়! ছুই ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়। দেখা হয়। ইতি মধ্যে 
ষদ্দি কাক আসিয়া! পিও লইয়া গেলত উত্তম, নহিলে শ্রাদ্ধ- 
কারী নিজে একটা ঘাস দিয়! পি স্পর্শ করেন। তাহার 
পর শিল। লইয়া! তাহাতে তিল-তৈল মাখান হল্স। উদ্দেশ্ট যে 
ইহাতে মৃতের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারিত হইবে। তাার পর 
মুতের উদ্দেশে পি গজল দিয়া, শিলাটী লইয়া পশ্চাৎ- 


দিকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। দশমদিবসের কার্ধ্য এই 


রূপে সম্পন্ন হয়। একাদশ দ্বিবসে বাটার সমস্ত স্থান 
গোবরজল দিয় ধৌত করিয়া বাট়ীর স্থলে ন্নান করেন। 
তাহার পর বেদীতে পুরোহিত অগ্নি জালিয়া তাহাতে 
গোমূত্র, গোবর, ছুগ্ধ, দধি ও ত্বত দগ্ধ করিয়া হোম 
করেন। তাহাতে অশৌচান্ত হইয়া বাটা শুদ্ধ হুয়। 
শ্রাঙ্ধাধিকারী ও অপর অপর নকলে তখন পঞ্চগব্য আহার 
করেন। পরে হোমের ছাই লইঙ্বা ফোটা কাটিয়া হোমা- 
মিতে চাউল ছড়াইয়। দিয়া নিশ্চিন্ত হন। অগ্িআপনা- 


কোচ 


পনি নিবিয়া যার়। একাদশ দিবসে শাস্তিক্রিয়া সম্পর 
হয়। মৃত্যুকালে যদি ত্রিপার্দ বা পঞ্চক নামক নক্ষত্রদোষ 
জন্মে, এই শাস্তিতে তাহার খণ্ডন হইয়। যায় । 
যথারীতি শান্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শ্রান্ধকার্য্য সম্পন্ন হুয়। 

তংপরে প্রতিভাদ্র পদে মহাপক্ষের দিন পিভৃউদোশে তর্পণ 
করা হইয়া থাকে । 

কোষ্কণাঁবতী (তরী) পরশুরামের মাতা । 

কোক্কণাহ্ৃত (পুং) কোস্কণদেশোস্তবা কোঙ্কণ অণ. তন্ত 
লুক ততস্ত্রিয়ামাপ্‌ কোস্কণা রেণুকা তস্তাঃ স্থৃতঃ ৬তৎ। 
পরশুরাম। ( শব্ষমালা)। | 

কোক্কণী, কোঙ্কণে প্রচলিত ভাষাভেদ। মরাঠীভাষার সহিত 
ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে, এই জন্য ভাষাবিৎগণ এই 
ভাষাকে মরাঠীভাষার ভগিনী বলিয়! থাকেন। আর্ব্য ও 
জাবিড়ভাষার মিশ্রণে এই ভাষার উৎপত্িি হইয়াছে। ইহা! 


তিন প্রকার। তুলু ও কণাড়ীভাষার অনেক শব এই | 


কোসঙ্কণীভাষায় প্রবেশ করিয়াছে । গোয়া হইতে উপি নামক 
স্থানের উত্তরাবধি আসল কোক্কণী প্রচলিত। কোঙ্গণী ভাষায় 
অনেক প্রাচীন গ্রশ্থ আছে, & সকল গ্রন্থের অধিকাংশই 
গোয়ার পর্ত,গীজগণের অভ্যাদয়কালে যেুট খৃষ্টান কর্তৃক রচিত 
হয়। প্রায় ত্রিশহাজার লোক কোষ্কণীভাষায় কথা কয়। 

কোঙ্কার (পুং) কোং ইত্যাকারাব্যকশব্দং করোতি কোং 
কুঅণ.। কাকের শব্দ। 

কোঙ্গণিবন্মী, ১ দক্ষিণাপথের্‌ কোঙ্থুরাজ্োর গঙ্গাবংশীয় প্রথম 
রাজ । ইনি কাথায়ন গোত্রীয় ছিলেন। ইহার অপর 
নাম সাধব। স্কন্দপুরে ইনি অভিষিক্ত হন। 

২ ( কোঙ্গণি মহাধিরায় নামে খ্যাত ।) ইনি গঙ্গাবংশীয় 
কোঙ্গুরাজ বিষ্ণগোপবর্মার দৌহিত্র । ৩ (অপর নাম 
নবকাম। )'কোস্থুরাজযের একজন প্রবল পরাক্রাস্ত রাজা, 
গঞ্জপাত ভূবিক্রমের পুন্র। ইনিঅনেক জনপদ জয় করিয়া 
সেখানকার রাজগণকে করদ কষিয়াছিলেন। 

কোন্গু দক্ষিণাপথের একটা বিস্তৃত প্রাচীনরাজ্য, তংপুর্ব- 
নাম চের। গঙ্গাবংশীয় রাজগণ “চের” নামের পরিবর্তে 
“কোস্থ” নাম প্রদান করেন। প্রথমে চেররাজ্যের উত্তরাংশই 
কোঙ্গু নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তামিল ভাষায় লিখিত “কোস্ছু 
দেশ রাজক্ল্‌, নামক গ্রন্থে কোস্ুরাজোর প্রাচীন ইতিহাস 
বর্ণিত আছে । [কেরল ও চের দেখ।] 

কোচ (পুং) কুচ-ণ! জলিতি কসন্তেভ্যো ৭2। পা ৩/১1১৪০।) 
১ সঙ্কোচক, বে ব্যক্ষি সংকুচিত করে। ভাবে ঘঞ.। ২ 
সঙ্কোচ। “এটককত্ত ত্বক কোচতেদ ন্বপনাঙ্গসাদাঃ কুট 


[ ৫১৪ ] 


কোচ 


মহৎপূর্বযুতে ভবস্তি” (সুশ্রুত, নিদান ৫ অঃ।) ৩ জাতিবিশেষ, 
কৌচ। যোগিনীতন্ত্রে 'কুবাচ” নামে বণিত। [কামরূপ দেখ।] 
ব্রঙ্ধবৈবর্তের মতে-_মাংসচ্ছেদির গর্ভে তীবরের ওরসে এই 
জাতির উৎপত্তি । 
“মাংসচ্ছেদ্যাং তীবরেণ কৌচশ্চ পরিকীত্তিতঃ 1” ব্রহ্মখ* ১০।১০৪ 

বাঙ্গালার উত্তরপুব্বপ্রদেশে ইহাদের বাস। পাশ্চাত্য 
মানবতত্ববিৎগণ ইহাদ্দিগকে অনার্ধ্য জাতি বলিয়! বিবেচন। 
করিয়া থাকেন। তাহাদ্দিগের মধ্যে অনেকে আবার এই 
জাতিতে মঙ্গোলীয় রক্তমিশিত হইয়াছে বলিয়! সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। এই জাতীয় লোকেরা আর এখন আপনা- 
দিগকে কোচ বলিয়া পরিচয় দেয় না । কোচবিহার, রঙ্গপুর, 
জলপাইগুড়ী প্রভৃতি স্থানে ইহারা আপনাদিগকে রাজবংশী 
বা ভঙ্গক্ষত্রিয় বলিয়া! পরিচয় দেয়। পরশুরামের ক্রোধে 
পরিত্রাণ পাইবার জন্য যে সকল ক্ষত্রিয় পলায়ন করিয়াছিল, 
ইহার! ভাহাদিগেরই মধ্যে এক সম্প্রদায়, এই বলিয়া! আপনা- 
দিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহে। ইহাদের এক 
শ্রেণী এমন কি রাজা! দশরথের বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়। 
থাকে । ইহার সকলেই কাশ্বপ গোত্র এবং বাঙ্গালীদিগের 
নায় হিন্দুধন্ানুসারে ক্রিয়াকলাপ করে। ব্রাঙ্মণেরাই ইহা- 
দের পৌরহিত্য করেন। পাশ্চাতা পণ্ডিতের বলেন যে, 
ইহারা পূর্ববে অনা্ধ্য ছিল, শেষে ক্রমে হিন্দুদিগের অনুকরণে 
ইহার! হিন্দুধর্মের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়! হিন্দু 
বলিয়। পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছে । আপাততঃ ইহার! 
একটামাত্র গোত্র গ্রহণ করিয়ছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে 
যখন.দেখিবে যে হিন্দুর! স্বগোত্রে বিবাহ করে না, তখন ধীরে 
ধীরে অনেকে গোত্রাস্তর গ্রহণ করিতে পারে। অনেকে 
বলেন যে ইহাদের আদিবাস দ্রাবিড়দেশে। রাজবংশী 
স্ত্রীলোকের! যে ভাবে বন্ত্রাদ্ি পরিধান করিয়া পথে বাটে 
বাহির হয়, তাহ! দ্রাবিড়গণের অনুরূপ, ইহারা মাথায় 
অবগ্ুঠন দেয় না । খাঁটি বাঙ্গালী হইলে কোন মতেই অব 
গুঠনহীনা হইতে পারিত না। ইহাদের অলঙ্কারাদিও দান্সি 
ণাত্যবাসীদের স্তার। এই সকল কারণে অঙ্গমিত হয় যে 
বখন আর্ষ্যের! বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন, সেই সময়ে গাঙ্গ্য 
প্রদেশে যে সকল দ্রাবিড় জাতি বাস করিত, তাহারা দূরী- 
তৃত হুইয়। বাঙ্গালা'র উত্তর ও উত্তরপৃর্বাঞ্চলের বনময় ভাগে 
আশ্রয় লয়। 

কোচ জাতির মধ্যে অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে। 
প্রত্যেক শ্রেণীতে বিশেষ একটা পার্থকা নাই, তবে ষে শ্রেনী 
যতটা হিন্দর আচার শুদ্ধতাবে পালন করিতে পারে, সেই 
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শি এ দাও তি জপ হজ 


শ্রেণীই বেশী লম্মানাহ। এই হিসাবে রাজবংশীদিগের 
মধ্যে ধাহার! সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ তাহারা! আপনার্দিগকে শিববংশী 
বলিয়! পরিচয় দিয়া থাকে । হাজে। নামক একজন কোচ 
সর্দারের কন্ত| হীরার গর্ভে আর তগবান্‌ শিবের ঘুরসে এই 

ংশের আঙ্গিপুরুষের জন্ম হয়। [কামরূপ ও কোচবেহার 
দেখ।] শিববংশী কোচের আপনাদিগকে ভঙ্গক্ষজিয়, পতিত 
ক্ষভ্িয়, ক্ষত্রসঙ্কোচ ও স্ুর্য্যবংশী বলিয়াও পরিচয় দেয়। 
শিববংশীর পরই পলিয়! নামক শ্রেণীই গণ্য। পরশুরামের 
ভয়ে পলায়ন হইতেই ইহারা আপনাদিগকে “পলিয়া, 
বলিয়া পরিচয় দেয়। ডাঃ বুকানন সাহেব অনুমান করেন 
যে পূর্বে দিনাজপুর ও £রঙ্গপুরে যাহারা পানিকোচ নামে 
খাত ছিল, তাহারাই একালে পলিয়া হইয়াছে । পলিয়ার! 
আবার সাধু ও বাবু এই ছুই সম্প্রদায় বিভক্ত । যাহাদিগের 
সহিত কোচবেহার রাজবংশের এবং জলপাইগুড়ীর রায়কত- 
বংশের সংশ্রব আছে, তাহারাই বাবুপলিয়া বা ফেবল 
রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দেয় । সাধু পলিয়ার! বাবু গলি- 
য়াগণ অপেক্ষা কিছু শুদ্ধাচারী। বাবু পলিয়ারা শূকর, পক্ষী, 
কুম্তীর ও গোধাজাতীর জীবমাংদ ভক্ষণ করে এবং বেশী 
পরিমাণে মদ্যপান করে। কিন্ত সাধু পলিয়াদিগের মধ্যে 
উহার কোনটাই গ্রাহথ নহে। দিনাজপুরে এক শ্রেণীর কোচ 
“দেশী” নামে খ্যাত। ইহারা আপনাদিগকে পলিয়াগণ 
অপেক্ষা উচ্চশ্রেণী বলিয়া জ্ঞান করে। দেশী কোচের! 
পলিয্না কোচের পুরুষের হস্ত হইতে অন্ন জল ও মিষ্টার গ্রহণ 
করিতে পারে, কিন্তু পলিয়া-কামিনীর হস্তে গ্রহণ করে না। 
এই ছুই শ্রেণীতে বিবাহও চলে না। দেশীর1 গাভীদ্বার। 
লাঙ্গল ব1 ঘানি টানায় না বলিয়! পলিয়! অপেক্ষা আপনা- 
দিগকে উচ্চশ্রেণীস্ব বলে। জলপাইগুড়ীতে কোচেরা 
রাজবংশী বলিয়াই খ্যাত, কিন্তু তিনটা শ্রেণী আছে। 
দোভাষী, মোদাসী ও জালুয়া। দোভাষী কোচের! শুকর 
ও পক্ষীমাংদ খায় ও মদ্যপান করে। মোদ্বাসীরা পক্ষী 
মাংস খায় না। জালুয়ার] মত্ন্ত ধরে ও তাহ! বিক্রয় করে !* 
দার্জিলিঙ্গ তরায়ে যে কোচেরা থাকে, তাহাদেরও এরূপ 
৩টী শ্রেণী আছে, তোঙিিয়া-_ইহার1 হিমালয়বাসী মঙ্গোলীয় 
জাতির ন্যায় কাঠের পাঁজার উপর বাসগৃহ বাঁধিয়া থাকে । 
খোস্রিয়_ইহার! জমীর উপর নীচু নীচু ছোট ছোট ঘর 
বাধে। গোত্রিয়া-_ ইহারা গোক বাছুর প্রভৃতি পণ্ড লইয়া এক 
ঘরে থাকে । আজকাল তাহাদিগের মধ্যেও পার্থক্য নাই, 
তাহারাও ক্রমে সাধু ও বাবু পলিয়াগণের স্তায় আহারাদি 
জাবলন্ধন করিয়া তত্তং*নামে পরিচয় দিতেছে। কাণ্টাই 
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বাজবংশী নামে আর এক শ্রেণীর কোট দেখা যায়, তাহার 


নানাস্বানে ছড়াইয় অছে। ইহারা গোমস্তাগিরি, চাষ- 
বাস ও চিকিৎস। করিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে তীয়ার 
বা দলই নামে শ্রেণী আছে, তাহার! মংস্ত ধরিয়া থাকে । 
তীয়ারের! জাল দিয়া মাছ ধরে না, ঘুণির মত ধঙ্গি নামে 
এক প্রকার খাচা-কলে মাছ ধরে। 

বেশভূষা-নিয়শ্রেণীর লোকেরা নেংটা পরিধান করে। 
তদপেক্ষা ঈষহৃচ্চশ্রেণীর পুরুষের! তেহাতা ধূতি ও স্ত্রীলোকের! 
পতনি বা তোল! নামক সাড়ী পরে। অন্যদেশের স্ত্রীলোকের 
যেরূপ কোমরে কাপড় দেয়, ইহারা সেইরূপ বক্ষের উপর বেড় 
দিয়া পরিধান করে। সাড়ী হাটু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহার! 
মাথায় অবগুঠন দেয় না। রাস্তায় বাহির সমন এঁ পৎনির 
উপর বক্ষস্থলে আর এক খণ্ড জড়াইকস! দেয়। উচ্চশ্রেণীর 
লোকের! হিন্দুদিগের ন্যায় বেশতৃষা! করে। স্ত্রীলোকের! 
বামহস্তে শঙ্খ পরিধান করে। বালিকার! পু'তির ও শীক্‌- 
তির মাল! গলায় দেয়। 

জন্মোৎসব-_রাঁজবংশীরা জন্মকালে স্বতন্ত্র হুতিকাগৃহ 
নির্দাণ করে না। ইহাদের জন্মাশৌচ ৩১ দিন থাকে। 
এই কাল পর্যযস্ত কেহ সুতিকাগৃহ প্রবেশ করিলে তাহাকে 
ন্নান করিতে হয়। ভূতোপদ্রব নিবারণ জন্য ইহার! 
হুতিকাগৃহের জানালা, দরজা ও দেওয়ালে কাটাগাছের 
ডাল পালা রাখিয়া দেয়। সন্তান জন্মিলে কোন নিকট 
আত্মীয়া বৃদ্ধ বাশের চেয়াড়ি দিয়া নাড়ীচ্ছেদ করে। বালক 
বা বালিকা এই বৃদ্ধাকে আজীবন প্নাড়ী কাটা যা” বলি! 
থাকে। ভব্রয়োদশ দিনে ক্ষৌরী হয় ও পুরোহিত শাস্তিজল 
প্রদান করেন। নিয় শ্রেণীর কোচের দশদিনে সম্তানের 
নামকরণ করে, কিন্তু উচ্চশ্রেনীর মধ্যে দৈবজ্ঞের ব্যবস্থানুসারে 
৩য়, ৭ম, ১০ম বা ৩০শ দিনে নামকরণ হুয়+। 

অন্পপ্রাশন--৭ম,.৯ম, ১১শ মাসে 'ভাত ছোয়া” বা অল্ন- 
প্রাশন হয়। উচ্চর্শেণীর লোকেরা এ সময়ে আভতুদয়িক 


"নান্দীমুখ শ্রান্ধ করে। অধিকারী বা পুরোহিতের! এই সফল 


কার্যা করায়। অন্নপ্রাশনে কোন সধব! স্ত্রীলোক বালককে 
কুলা, প্রদীপ ও মঙগল্ভাড় লইয়! বরণ কথ পিতামহীই প্রথম 
গ্রাস অন্ন মুখে দেয়। 

৬, ১২শ, ১৮শ মাসে বাটীর বাহিরে বালকবাঁলিক। 
উভয্বেরই মন্তক মুগ্ডিত করা হয়। সুগডন স্থানের চতুর্দিকে 
শোলার ঘোড়া ও ছোট ছোট নিশান সাজাইয়। দেয়। 
মুণ্নের পর গর্ভজ কেশরাশি “বুড়ী মাকেবামী” নামক 
দেবীর মন্দিবে দিতে হয়, কারণ তিনি প্রথমজাভ ঢুলের 
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অধিষ্ঠাত্রী। কেহ কেহ এগুলি পুতিয়াও ফেলে। কোট- 
বেহারের মহারাজ হইতে সামান্ত দীন ব্যক্তি পর্যন্ত এই 
ংস্কার যত্বের সহিত পালন করে। 

তৎপরে বিবাহের পুর্বে কোন এক সময়ে হিন্দুআচারী 
কোচের! ছুড়াকয়ণ করিয়। থাকে। 

ঢাকা জেলার উত্তরাংশে ভাওয়ালের জঙ্গলে কোচ-মন্দই 
নামে উহ্বাদ্দিগের এক শাখা দেখা যার। বন্ৃকাল পূর্বে 
বোধ হয় তাহার! স্বদেশ ত্যাগ করিয়। আসিয়া এই অঞ্চলের 
গারোদিগের সহিত মিলিত হুইয়াছিল। মন্দই শন গারো- | 
ভাষায় মন্ুযাবাচক, কোচমন্দই অর্থে কোচজাতীয় মনুষা। 
বোধ হয় গারোর! স্বজাতি হইতে ইহাদিগকে পৃথক রাখি. 
বার জন্যই এইরূপ নামকরণ করিয়াছে । 

বিবাহ্প্রণালী--অরদিন হইল ইহাদের মধো কন্যার | 
চার বৎসর হইতে দশ বৎসর বয়সেই বিবাহ দিবার নিয়ম 
হুইয়াছে, কিন্তু কতদূর মানিয়। চলে তাহা বল! যায় না। 
রঙ্গপুর, কোচবেহার প্রহ্থতি স্থানের রাজবংশীরা বিধবাবিবাহ 
অন্গমোদন করে ন৷, কিন্ত তরাই প্রদেশের কোচদ্িগের বিধবার 


সম্পর্কীয় কোন বাক্তিকে বিবাহ করিতে পারে না। 
তাহাদের মধ্যে যে বিপব! সংসারে সর্ধময় কত্রী বা. 
গ্রধান গৃহিণী তাহারাও নিষিদ্ধ ব্যক্তিগণ ব্যতীত একজন 
লোককে নিজে মনোনীত করিয়া! লইয়া তাহারই সহিত 
স্বামী স্ত্রীর স্তার় থাকে, তাহাকে আর বিবাহ করিতে 
হয় না। ইহাদের 'মধ্যে পরীপরিত্যাগপ্রথা মাছে। 
যেসকল দোষে পরী পরিত্যাগ কর! যায়, সেই সকল দোষ 
ঘটিলে স্বামী পঞ্চায়তের নিকট পত্বীত্যাগ করিবার কথা 
জানায়। পঞ্চায়তে পুরোহিত ও নাপিত উপস্থিত থাকে |: 
স্বামী পঞ্চার়ত্বসিলে স্ত্রীর দোষ ব্যক্ত' করে এবং তাহার : 
পর স্ত্রীর বক্তব্য শুনে, কিন্তু প্রায়ই স্ত্রীর দোষ সাবাস্ত | 
করিয়া তাহার মস্তক মুগুনৈর ব্যবস্থা হয়। নাপিত তং-। 
ক্ষণাৎ তাহার চুল গোড়া ঘেসিয়! কাটিয়া দেয়। তৎপরে, 
স্বামী তাহাকে স্বজাতি হইতে দূর করিয়! দেয়। 

বিধবাবিবাহী লইয়া ইহাদের মধ্যে কতকটা কৌলীন্য- 
প্রথা অছে, দেখা যায়। যাহাদের বংশে কখন বিধবা. 
বিবাহ হয় নাই, তাহারাই কুলীন, ইহাদ্দিগকে স্বজাতির 
মহৎ বলিয়া! পরিচয় দেয়। এই মহাৰংশীয় কন্যা গ্রহণ 
করিতে হইলে অপরকে কন্যাপণ দিতে হয়। মহতের! কন্যার 
বিবাহ যেখানে ইচ্ছা পেইথানে দিতে পারে, সমান ঘরে যে 
দিতেই হুইবে তাহার কোন আটা আট নাই। 


বিবাহে আপনি নাই। তবে বিধবা পুর্বস্বামীর গুরুতর | 
| 
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ঘটকের! পাত্রপক্ষ হইতে নিযুক্ত হইয়। পাত্রী স্থির করিতে 
ঘায়। পাত্রীর বাটাতে ৩ দিবস থাকিয়। বিবাহ সম্বন্ধে কথ। 
বার্তা স্থির করিয়৷ আমে। পাত্রীর বাটাতে ঘটকের অবস্থান 
কালে যদি ঘরে বা! পরিহিত কাপড়ে হঠাং আগুন লাগেব। 
জলে কলসী কি ভাতের হাড়ী হঠাৎ ভাঙ্গিয়৷ যায়, তাহ! 
হইলে সে পাত্রপাত্রীর বিবাহ হয় না, কারণ এগুলি তাহা- 
দের মতে বিষম কুলক্ষণ। কন্ঠাপণ ২*২।২৫২ টাকাতেই স্থির 
হুয়। পাত্রীক্ুন্দরী ও পাত্রপক্ষ ধনী হইলে ৮*২।৯*২ পরাস্ত 
দিতে হয়। পাত্র অধিক বরস্ক হইলেও বেশী পণ দিতে হয়, 
প্রায় ১৯০২ টাকার কমে হয় না। কণ্তার পিতা ইচ্ছ। 
করিলে এক পয়সাও পণ না লইতে পারে। তংপরে ঘটক 
ফিরিয়া আসিলে পাত্রের আম্মীয়ের৷ কন্তার আতম্মীয়দিগকে 
দধির ভেট পাঠাইয়! দেয়। এই ভেট পৌছিলে পর কনা?- 
পণ দেওয়া হইয়া) থাকে । সকলেই এই সমস্ত টাকা চুকাইয়। 
দ্রিতে পারে না, অদ্ধেক দেয়। ততপরে গুভদিনে বর কন্যার 
বাড়ীতে সন্ধাকালে উপস্থিত হয়। বর পৌছিলে চারিটা 
সধবা স্ত্রী বরকে পান্ধী হইতে নামাইয়া লইয়। যায়। এই 
চারিজন স্ত্রীকে বরাতী বলে। বরাতীর! বরকে এক উচ্চাসনে 
বসাইয়! পাণ তামাক খাইতে দেয়। পাত্রীর বাড়ীর উঠানে 
আটচাল! বাধিয়৷ তন্মধ্যে কলাতলা করে। এই কলাতল। 
আমাদের দেশের মত নহে। ইহা এইরূপে সাজায়-__ 





কন্তাসন 
কলাগাছ + 1 কলাগাছ 
পূণ কলসী 0 0 পুর্ণ কলসী 
1 কলাগাছ 
() পূর্ণ কলসী 
কলাগাছ + 1 কলাগাছ 
পূর্ণ কলসী ০0 0 পূণ কলসী 
বরাসন 
পূর্ণ কলসী-0 0 পুণ কলসী 
চালনী কুল! 





বরের পায়ের বুড়া আশ্কুল হইতে কাণ পর্য্যন্ত বতটা দীর্ঘ, 
একটী কলাগাছ হইতে আর একটা কলাগাছ ঠিক ততদুরে 
গ্বাপন করে। কলাতলার প্রত্যেক কলাগাছের নিয়ে এক 
একটা পুর্ণ কলসী রাখে এবং বরাসনের বামদিকে চালনী ও 
একটী পুর্ণ কলসী আর দক্ষিণদিকে কুলা ও পূর্ণকলমী 
রাখিয়া! থাকে । এই সমস্ত লইয়া কলাতলাকে? ইহার! 
মারুয়া বলে। 

তৎপরে বরাতীর1 আগে বর ও পশ্চাতে কন্যাকে লইয়! 
মরুয়ার নিকট যায় এবং ছরজবে পাচবার মক প্রাক্ষিণ 
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করে। এক একবার প্রদক্ষিণ করিয়া বরকন্যা পরস্পর 
পরস্পরের প্রতি সোলার কড়ি ও আতপ চাউল নিক্ষেপ 
করে। কন্যা যখন মারে, তখন বরাতীর! উভয়ের কাপড় 
এমন ভাবে আড়াল দেয় যে বরের গায়ে একটা চাউল বা 
সোলার কড়ি লাগিতে পারে, বেশী না লাগে, কিস্ত বর 
যুখন মারে, তখন কাপড়খানি একেবারে নামাইয়! লয়। 
তৎপরে চালুনী ও কুলার মধ্যে কাপড় বিছাইয়া বর- 
কন্যাকে বসায় । কন্যা! বরের দক্ষিণে উভয়ে আসনপগীড়ী 
হইয়া বসে। তৎপরে কন্যার বাম হস্ত বরের দক্ষিণ 
হস্তে কুশ দিয়া বাঁধিয়া দেয়, ইহাই কন্যাদান। এই সময়ে 
এক টাক। কি দ্রেড়টাক। কন্যার হস্তে দিয়া থাকে, ইহাই 
বরের কন্যাদানের দক্ষিণা। এই সময়ে পুরোহিত মন্ত্র 
পড়িয়া থাকে । তৎপরে কন্যার পিতা বরকে একটি ঘটা 
গাড়, একথানি নূতন কাপড় ও সঙ্গতি মত গহনাদি দান 
করে। এই সময়ে ম্বাসীপ্রদক্ষিণ ও শুভদৃষ্টি হয়। প্রদক্ষিণের 
সময় কন্যাকে পিড়ায় করিয় ঘুরাগ হয়। নাপিত কন্যার 
মাথায় ছাতি ধরে । কন্যার পিত৷ মন্ত্রপৃত জল বরকন্যার 
মন্তকে ছিটাইর়া দেন। পিতা না থাকিলে যে এই কার্ধ্য 
করে, তাহাকে কন্যা আজীবন “পানি ছিটা বাপ” বলে। 
তৎপরে বরকন্যাকে কড়ি থেলিতে দেয়। এক চুপড়ী 
কড়ি হইতে কন্যা এক মুঠ! তুলিয়া লইয়া বরের হাতে দেয়। 
বর সেগুলি মাটিতে ফেলিয়া দেয়। বরাতীরা তৎপরে 
গণিয়া দেখে কতকগুলি চিত বা কতকগুলি উপুড় 
হইয়া পড়িয়াছে। চিতের সংখ্যা বেশী হইলেই ইহার! 
বুঝিয়া! থাকে যে স্বামী স্ত্রীর বশীভূত হইবে আর উপুড়ের 
সংখ্য। বেশী হুইঙ্গে স্ত্রী স্বামীর বশীতৃত থাকে । তৎপরে 
বরকন্য। পরস্পরকে দধি ও গুড় বাতাসা খাইতে দেয়। 
খাওয়া হইলে বর বরযাত্রীগণের নিকট বাহির বাটাতে 
ফিরিয়। আসে এবং কন্ঠ1 বরাতীদিগের সহিত যায়। আঁহা- 
রাদির আমোদে রাত্রি কাটিয়া যায়। পরদিন সকালে 
বরকন্তা বরের বাটাতে ফিরিয়া আসে । বরাতীরাও সঙ্গে 
আসে এবং বাসিবিবাহের সময়েও ইহারাই সকল কার্য করে। 
বিবাহেয় দিন বর আসিবার পুর্বেই কন্যার গাব্রহরি- 
দ্রার সহিত হইজন বর়াতী পাত্রীর কপালে ও সিথায় লিম্দুর 
দিয়া থাকে। ধর কেবল কপালে টিপ দিয়া থাকে। 
দার্জিলিজে বরের মাসী দেয় এবং কন্তাদদান হুইবামাত্র 
কুল! ও চালুনী হইতে ছূর্ব! ছড়াইক্! দেয়। 
জলপাইগুড়ীয় রাজবংশীরা মন্কয়াতে ৪টী মাত্র কলাগাছ 
রাখে, €ম কলাগাছের স্থান্নে গন্গণে করলার জাঞ্খন জাখে। 


হা ৯৩৩ 


কোচ 


বরকন্যা মরুয়! প্রদক্ষিণ করে না এবং সোলার কড়ি বা 
আতপ চাউল লইয়া মারামারি করে না। তৎপরিবর্তে তাহার! 
অগ্নিকুণ্ডের উভয়তীরে দীড়াইয়। ফুল লইয়া মারামারি করে । 
তৎপরে সাতবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে হয়। কন্যার পিত 
তর্জনী ও মধ্যম! দ্বার বরের জানু স্পর্শ করিয়! কন্যাদান করে। 
ইহাদের মধ্যে একপ্রকার গ্রান্ধর্ধবিবাহ আছে । এই 
বিবাহ কিন্তু পাত্রপাত্রীদের উভয়ের পিতামাতা! ব! তাহার 
আত্মীয় কর্তৃক নির্বাচিত হয়। কেবল বিবাহের সময়ে 
চানুনীতে কাপড় ও শঙ্খ স্থাপন করে ও মাল্যবদল হয়। 
নবযৌবনসম্পন্না পতিপ্রিয়া সধবা কামিনীরাই এ চালুনী 
বরপক্ষ হইতে লইয়! কন্যার পক্ষে স্থাপন করিয়া থাকে । 
এইবূপ বিবাহ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়। ইহাতে 
পুরোহিতের প্রয়োজন নাই । 

গর্ভাধান--ইহাকে কোচের! “দোকাপড়* উৎমব বলে। 
নব সধবারা খতুমতীর বক্ষস্থলে বেড়িক়া! আগ্রান নামক বস্ 
বাধিয়। দেয় । এই দিন হইতে সে যুবতী বলিয়! গণ্য হয়। 
দীক্ষা-_-জন্মমাত্ত ইহাদের বালকের কর্ণে বৈষ্বসম্প্রদায়ের 
অধিকারী দ্বার! হরিনাম শুনাইয়! রাখে, পরে পরিণত বয়সে 
গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত করে । বংশের অধিকারী পুরোহিতই দীক্ষা- 
গুরু হন। স্নানের পর আহারের পূর্বে গুরুমন্ত্র জপ করা নিয়ম । 
দেবতাদি--রঙ্গপুরে ও কোচবেহারের কোচের প্রায় 
বৈষ্ণব ও শৈব। দাঞ্জিলিঙ্গে তাম্ত্রিকমতের শাক্তই অধিক । 
গ্রাম্য ও গৃহদেবতার মধ্যে কোচেরা কালী, বিষহরী বা 
মনসা, গ্রা্ী (গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী তিষ্ট, বুড়ী, হনুমান্‌, বিন্দুর 
ভুলনী), হৃযীকষ্ণ, পেখানী, যোগিনী, হুছুমদেব, বাস্তদে বতা, 
বলীভদ্রঠাকুর ও কোরাকুরী প্রধান। যখন অনাবৃষ্টি হয়, 
তখন কোচরমণীগণ কাদায় বা গোবরে হুছুমদেবের 
ছুটি প্রতিমা! নিম্মনাণ করিয়। রাত্রে মাঠে লুইয়া! যায় এবং 
সেখানে উলঙ্গ হুইয়! অঙ্লীল গান গাহিয়া। প্রতিমার চতুর্দিকে 
নাচিতে থাকে । তাহাদের বিশ্বাস এরূপ করিলে বৃষ্টি হয়। 
উবশাথমাসে প্রতিদিন ছুইবার করিয়া প্রতি গৃহস্থের বাটাতে 
বাস্তপূজ! হয়। নবগৃহারস্তে ও প্রবেশকালেও বাস্তপুজ। 
'হুইয়! থাকে । বাড়ীতে একটা বাশ পুতিয়?তাহার গোড়ায় 
এক তালন্মৃত্তিকা গোময়লিপ্ত করিয়া বাস্তদেবতার প্রতিম। 
নির্শাণ করে, ইহাকে অন্নভোগ দিয়া গৃহস্থের! সেই প্রসাদ 
ভোজন করে। ই্োষ্ঠমাসে সত্যনারায়ণের পুজ। দেয় । ছটা 
বলদ ভ্ুতিয়া লাঙ্গলের উপর বলীভত্র ( বলীবর্দ ) ঠাকুরের 
পুজা হয় এবং সকলে বলদ ছুটীর সন্ুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
করে। কোচজাতির বিশ্বাস এই দেবতার কৃপায় ভাল ফসল 


কোচবেহার 


জন্মে। সন্তান জন্মিলে ৭ম দিনে ও অন্নপ্রাশনের সময় 
পুজা হয়। মালীরা সোলার হুংসের উপর সোলার দেবী- 
সূর্তি প্রস্তত করে, ইহাই ইহাদের যঠীর প্রতিমা । পৌষ 
মাসে কেবল স্ত্রীলোকের! বাড়ীর উঠানে ঘটপাতিয়া কোরা- 
কুরী পুজা করে। পেথানী ও যোগিনী কেবল স্ত্রীপৃজ্য। 
সন্ন্যাসী দেবতা বালকগণের পুজ্য। 

রঙ্গপুরে কামরপী ব্রাহ্মণের! ইহাদের পৌরহিত্য করে। 
এই ব্রাহ্মণের! বর্ণব্রাহ্মণ বলিয়া গণা । দাঞ্জিলিঙ্গ ও জলপাই- 
খুড়ীতে কোচদিগের শ্বজাতি কোন ব্যক্তিই পুজাদি করে। 

কোচের! শবদাহ করে। কুষ্ঠরোগী ॥শিশু ও সর্পদ 
ব্যক্তি মরিলে সকলে পুতিয়া ফেলে । দাহ ব! সমাধিস্থানে 
কেহ কেহ সাদ! মসলিনের চক্ত্াতপ বা পতাক1 ব! তুলসী 
রোপণ করিয়া থাকে । দার্জিলিঙ্গের কোচের ১৩শ দিনে, 
জলপাইগুড়ীতে ১১ দিনে ও রঙ্গপুরে ৩১ দিনে শ্রান্ধ করে। 
এই সময়ে তাহারা ভিজা! কাপড়ে নিরামিষ, (আতপান্ন ) 
আহার করে। পাণ, লবণ, মহৃর দাইল, মসল! প্রভৃতি 
বাবহার করে না। প্রতিবংসর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ নবমীতে 
নদীতে উদ্ধতন ৩ পুরুষের তর্পণ ও পিগুদান করিয়। থাকে । 

“কোচোই২ভিজনোইস্ত কোচ অপ. বহুষু চ অণে! লুক্‌। 
(পুংবহু) ৪ কোচদেশবাসী। ৫ দেশবিশেষ। [ €কোচ- 
বেহার দেখ।] (ইং 0১৩০) গদদীপাতা লঙ্ব! কাষাসনবিশেষ । 
কোচবেদীয়া, কোচবেহার অঞ্চলের বেদিয়া জাতির এক- 
শ্রেণী। ইহারা এখন নানাস্থানে ছড়াইয়৷ আছে। পূর্বে 
ইহাদের বাস কোচবিহারে ছিল। [ বেদিয়া দেখ। ] 
কোচবেহার, (কোচবিহার, কুচবিহার, কৌচনীপাড়। ) 
একটা দেশীয় রাজ্য ৷ এখন রাজশাহী কোচবেহার কমিসনরের 
এলাকার অধীন । অক্ষা, ২৫৫৭৪ হইতে ২৬২৩২ 
উঃ, দ্রাঘি* ৮৮*৪৭৪* ও ৮৯*৫৪৩৫ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত । 
ইহা, ক্ষেত্রকল ১৩৭৭ বর্গমাইল । এই রাজ্যের উত্তরদিকে 
জলপাইগুড়ী জেলার পশ্চিমদ্বার, পূর্বে আসামের গোয়াল- 
পাড়! জেলার অন্তর্গত পূর্বদ্বার, রঙ্গপুর, গদাধর ও স্বর্ণকোশী- 
নদী, দক্ষিণে রঙ্গপুর, পশ্চিমে জলপাইগুড়ী ও রঙ্গপুর। 
কোচবেহার সমতল ও ত্রিকোণাকার। তৃমি অধিকাংশই 
উর্বরা ও শস্যশালী। আসামের নিকট স্থানে'স্থানে জঙ্গল 
দেখিতে পাওয়া! বায়। তৃমি সমতল হইলেও উত্তরপশ্চিম 
হইতে দক্ষিপপুর্বপিক্‌ কিছু ঢালু বা নিয়। সেই জন্ত 
অপরদিকের ভূমির জস এই দিক্‌ দিয়াই নিকাস হয়। 
বৎসরের সকল সময়েই ভূমির ৭৮ হাত নিয়ে জল থাকে । 
ভূমির ২৩ হাতে নীচেই বালি পাওয। যায়। 


1 ৫১৮ ] 


কোচবেহপর 


ভৃতস্ববিদ্গণের মতে, হিমালয় পর্য্স্ত সমুদ্র ছিল। 
সমুদ্রের তরঙ্গ গিয়। পর্ধতে আধাত লাগাম বালুকণ! উৎপন্ন 
হুইয়! এ গ্রদেশে বিস্তৃত হয়। নদীর পলি পড়িয়া! তাহার 
উপর উর্বারা ভূমি হইয়াছে। বঙ্গদেশে যেকধপ সকলে 
একত্র মিলিত হইয়া একটা গ্রামে বাস করে ও চাসের 
ভূমি শ্বতস্ত্র রাখে, কোচবেহারের লোক সেরূপ করে ন1। 
যেখানে যাহার ক্ষেত্র সেইখানেই তাহার বাস। যোত- 
দার ও ক্ষেত্রপতির বাটার নিকট প্রায়ই একটা করিয়া বাশ 
ঝাড় ও কলাবাগান দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এদেশের 
মত গ্রাম নাই, এমত নহে। 

কোচবেহার রাজ্যে কালজানি, গদাধর, তিস্তা, তরসা, 
ধরল! বা ধবলা ও রৈধক নামক ছয়টা নদী প্রধান। এই 
সকল নদীতে একশত্ত মণ ভার লইয়া! নৌক1 বারমাস গতা- 
মাত করিতে পারে। এতদ্বাতীত আরও সামান্ত কুড়িটী 
নদী আছে, তাহার! বর্ষাকালে প্রবাহিত হয়, অন্ত 
সময় সামান্ত জল থাকে । এই নরদীগুলি বালুতৃমি পাইয়া 
যেদিক্‌ দিয়৷ ইচ্ছা সেইদিকেই প্রবাহিত হুয়। এই জন্তই 
কোচবেহারের নদীগুলি প্রায়ই স্থান পরিবর্তন করে । প্রধান 
নদীগুলিতে স্রোত বিলক্ষণ, কিন্ত তাহাতে কোন কল চালাই- 
বার প্রয়োজন সাধিত হয় না। শতকরা২ জন লোক 
জেলে বা মাঝির কর্শ করে। পাট ও তামাকের রগানি 
নৌক] পথে অধিক হয়। 

দেশে ব্যাস্ত, বন্ত মহিষ, গণ্ডার ও তল্লক অনেক। হরিণ 
নানাপ্রকার। শীকারের উপযোগী পক্ষী অল্প । 

গোরু, বাছুর, মহিষ, ছাগল, শূকর, কুকুর, বিড়াল 

প্রভৃতি সমন্তই কোচবিহারে দেখা বায়। 

গ্রামের সংখ্যা ১২** ও গৃহের সংখ্যা ৮১,৮২*টা হইবে। 
মেখলিগঞ্জ, মাতাভাঙ্গা, লালবাজার, দ্িনহাট1, কোচবে হার, 
তৃফানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পুলিসের থানা আছে। 

কোচবেহারে অধিকাংশ অধিবাসীই রাজবংশী বা কোচ- 
জাতীয় অর্ধ হিন্দু, প্রাচীন অধিবাসীর সংখ্যা অধিক । মুসল- 
মানও অনেক আছে। দেশে বিবাহুবন্ধন তাদৃশ দৃঢ় নহে 
বলিয়া জারজ সন্তানদিগের সংখ্যা অধিক । বঙ্গদেশ ও তরাই 
হইতে অনেক লোক কোচবেহারে গিক্সা বাস করিতেছে। 

প্রাচীন অধিবাসীদিগের সংখ্যা ৮৬৫ জন হইবে, তাহাদের 
মধ্যে ২২৬জন আসামের গারো পর্বত হইতে আসিয়াছে । 
তাহার! জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আহরণ করে। কাছাড়ী, মেচ, 
ও মোরঙ্গ জাতীয় পরিবার দেখ! ঘায়। মেচ ও মোরঙগ জাতি 
কবি কর্ণ করে। মেচগণ বেহারার কার্ধ্যও করে। তেলেগ! 


নামক জাতির নির্দিঞ্ বাঁসস্থান নাই, বেদিয়াদিগের মত 
ঘুরিয়া বেড়ান্স। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রা্দণ, রাজপুত, 
বৈদ্য, মাড়োয়ারী, ক্ষত্রিয় ও সোয়াল, কায়স্থ, কোলিতা, 
বণিক ব! গন্ধবণিক, নাপিত, কুমার, জেলিয়, তিলি, 
কামার, বারই, মালী, কৈবর্ত,। কোইরি গবেরি, 
গোয়ালা, কুড়মি, তাতি, ছুতার, বৈষ্ণব, স্বর্ণকার, খৈয়েন, 
রাজবংশী, কোচ, স্ুড়ি, ধোপা, কাহার, ধনুক, ধবজ, যুগী, 
চগ্ডাল, মাঝি, নালুয়া, দারী, গবোল, বগত, মুনিয়!, চামার 
ব৷ মুচি, শীকারী, বাজারী, বাগ্দী, ডোম, হাড়ি, মেহতর, 
ভূইমালী, জল্লাদ, বেদিয়া এই সকল জাতি দেখা যার়। 

কৃষি--অন্যান্য গ্থানের ন্যায় এখানেও ছুইবার ধান্য 
হয়। আপু বাবিতারি ও হৈমস্তিক বা আমন। বিভারির 
মধ্যে কতক পূর্বে ও কতক পরে বোনা হয়। উহা! মাঘ 
ফান্তনমাসে বুনিয়৷ জ্যেষ্ঠমাসে কাটা হয়। আমন জ্যৈষ্ঠষাসে 
বুনিয়! ভাদ্র বা আশ্বিনমাসে কাটে । কোচবেহারের একটু 
বিশেষ প্রথা এই যে, ধান পাকিলে গাছের গোড়া হইতে 
কাটিয়া লওয়! হয় না। প্রথম শিশগুলি কাটিয়। লওয়া হয়, 
গাছগুলি অমনি থাকে । সেখানকার কৃষকের! বলে গাছ 
কিছুদিন ভূমিতে থাকিলে বেশ শক্ত হয়, তাহা ঘর ছাওয়ার 
পক্ষে উত্তম। এছাড়া পশ্বাদি কাচা খড় অতি আনন্দে 
খাইতে পারে। জলাভূমিতে যে সময় বিতারি ধান বোনা 
হয়, সেই সময়ই আমন ধানের বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। 
সেই শন্ত অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে কাটিয়া লওয়া হয়। তাহাকে 
এ দেশে বাম বাবোয়! কছে। ইহা হইতে যে মোটা চাউল 
প্রস্তত হয়, তাহা! সামান্য চাষী লোকেরা ব্যবহার করে। 
বিতারি বা আউশ্ধান ২৭ প্রকার ও আমন ৭৬ প্রকার 
জন্মিয়া থাকে । বীজ বপনের তলুয়া ও নেওয়চ। নামক 
ছুইপ্রকার প্রথা! আছে। চৈত্র বা বৈশাখে জমিতে উত্তমরূপে 
চাষ দিয়া যে শম্ত বোন! হয়, তাহাকে তলুয়া বলে। 
নেওয়চা আবাঢ়মাসে বৃষ্টি হইলে বোন! হয় । 


এখানে চাউলই অধিক জন্মে। গম, মন্থরি, থেসারি, 


জমির অধিকার ভেদে জোতদার, চুকানিদার, অধিয়ার, 
দ্রচুকানিদার প্রভৃতি বিভাগ আছে। জোতদারগণের 
সাক্ষাৎ সশ্বন্ধে জমির বন্দোবস্ত হয়। কোচবেহারের সমস্ত 
জমি রাজার অধিকারভুক্ত। 

কৃষিকার্ষ্যের জন্য এদেশী লাঙ্গল, মই, বিড়! প্রভৃতি ব্যব- 
হত হয়। ওজনে ও জমির পরিমাণে এদেশী মণ, বিশ, বিঘা, 
কাটা ইত্যাদি শবই প্রচলিত। মজুর বলিয্না! একটা স্বতত্ 
শ্রেণীর লোক নাই, তবে প্রত্যেকেই আপনাপন জমির সমস্ত 
কার্ধ্য করে। তাহাতে স্ত্রীলোক বালকবালিকা অবধি 
নিযুক্ত থাকে । ব্রহ্গত্র, মোকররী পেটভাতা, বকসিস, 
দেবত্র, পীরত্র, জায়গীর প্রভৃতি নামে অনেক জমির 
বন্দোবস্ত আছে, এই সকল জমির খাজন! দিতে হয় না । 

দেশে খাল নাই। যেখানে জলের অভাব সেখানে কৃপ 
খননের ব্যয় ৬২1৭ টাক1। তাল রকম প্রস্তত করিতে ৭০৮২ 


টাকা পড়ে । দেশে অতিবুষ্টি অনাবৃষ্টি প্রায় দেখ! ধায় না। 


এই জন্য ছূর্ভিক্ষও প্রায় হয় না। ১৮২২ও ১৮৪২ খুষ্টা্কে 
বন্যায় অনেক শশ্ত নষ্ট হম্ব ও গোরুবাছুর মার পড়ে । ১৮৫৪ 
ধৃষ্টাবে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন স্থানে স্থানে ছুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ১৮৬৩ 
খৃষ্টাবে পঙ্গপালে তামাক ও সরিষা নু করে, ধান্যের 
বিশেষ ক্ষতি করে নাই । আসাম ধৃবড়ি হইতে জলপাইগুড়ী, 
কোচবেহার হইতে বক্‌সা ও রঙ্গপুর এই তিনটা প্রধান রাস্তা 
কোচবেহারের মধ দিয়! গিয়াছে। 

কোচবেহারের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তবে 
অন্যান্ত ব্যবসাও আছে। এড়ি ও মেখলিনামক বস্ত্র এই 


- দেশে প্রস্তুত হয়। এরগুগাছের গুটীপোকা। ষে বেসম উৎপন্ন 


করে, তাহা হইতে এডি বা এ'ড়ি প্রস্তত হয়। মেখলি পাট 
হইতে প্রস্তত হয়, ইহার কাপড় মোটা, তাহাতে পর্দা হয় । 
ইতিহাস।_৫কাঁচবেহারের প্রাচীনতম ইতিহাস গাঢ়- 
তমপাচ্ছন্ন। পূর্বকালে ইহার কতকাংশ কামরূপ ও কত- 
ংশ প্রাচীন গৌড় ব পৌন্তবাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পূর্বে 


"এ অঞ্চলে পৃথুরাজ, ধর্্মপাল, নীলধ্বজ গ্রভৃতি রাজা রাজত্ব 


সরিষা গ্রভৃতি মন্দ হুয় না। রাজ্যের পশ্চিমভাগে পাট যথেষ্ট 


জন্মে। সরিষার কচিপাতা অনেকে আহার করে। 
তামাকেয় চাষও অনেক দেখা যায়। কোচবেহারে বড় বড় 
বৃক্ষ বড় নাই, বাস প্রচুর. থাকার তাহাতেই লোকের 
রন্ধনকার্ধ্য ও ঘর প্রস্তুত সকলই হয়। অন্যান্য বৃক্ষ 
অল্প দিন হইল রোপিত হইয়াছে । কোচবেহার ১০*৯ বর্গ 
মাইল ভূমি আবাদ হয়। ৯৬বর্গমাইল জলকর। বাকি 
১৯৫ ব্গযাইল জঙ্গল। ॥ 


করিতেন। বর্তমান কোচবেহারের অন্তর্গত লালবাজার 
নামক নগরে নীলধ্বজের রাজধানী কামন্াপুরের ভগ্রাবশেষ 
পড়িয়া'জাছে। [ কামতাপুর ও কামরূপ দেখ ।] 
মিন্হাজের তবকাৎ-ই-নাসিরী নামক পারন্ত গ্রন্থ পাঠে 
জানা যায়-_বধ্তিয়ার খিল্জীর তিব্বত অভিযানকালে 
এ অঞ্চলে কুঁচ, মেচ ও তিহারু জাতি বাস ছিল। কুঁচ (কোচ) 
ও মেচজাতির মধ্যে আলিমেচ নামে এক সর্দার ছিলেন, 
তিনি মুমলমান ধর্ণগ্রহণ করেন ও বখতিয়ার খিলনীকে 


কোচবেছার 


পার্বতী পথ দেখাইয়া লইয়া যান। বধ্তিয়ারের প্রত্যা- 
গমনকালে কামরূপের রাজা! সেতু ভাঙ্গিয়! দেন, তাহাতে 
বখ্তিয়ার ঘোর বিপদাপর হুইয়াছিলেন, তাহার প্রাণরক্ষার 
আশ! ছিল না, কিস্তু উক্ত কোচসর্দারের বত্ধে বু কেশে 
দেবকোটে পৌছিতে পারিয়াছিলেন। [ কামরূপ শবে বিস্তৃত 
বিবরণ দেখ] 
বোধ হয়, তৎকালে এই অঞ্চল কামরূপরাজোর অন্তর্গত 
ছিল। তংপরে কিছুদিন সুসলমানদিগের অধিকারভুক্ হয়। 
খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাবীর মধ্যে কোচজাতির অভ্যুদয় হয়। 
যোগিনীতস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে-- 
*কৌচাখ্যানে চ দেশে চ যোনিগর্তসমীপতঃ | 
স্বাধী সতী ব্রাঙ্গিকা হি রেবতী জলবিস্বৃত1। 
শ্লেচ্ছদেহোস্তবা ঘ! তু যোগিনী সুন্দরী মতা । 
ভিক্ষাচার প্রসঙ্গেণ গচ্ছামি চ দিবানিশম্॥ 
অতত্বয়! রতির্যাতা মম কামিনী সর্বাদ! । 
তক্তাঃ পুজে। বিশুমিংহো মদৌরসমুস্ভবঃ ॥” ১৩ পটল। 
কৌচনগরে যোনিগর্তের নিকট সাধ্বী রেবতীনামক 
একটা স্ত্রীলোক বাস করিত, এ সুন্দরী শ্লেচ্ছের ওরস-জাতা 
হইলেও সর্ধদা ষোগ করিত। আমিও (শিব) ভিক্ষা করিবার 
জন্য সর্বদাই উহার নিকটে যাইতাম। এইরূপ ঘটনায় এ 
কামিনীর সহিত আমার ভালবাসা হইয়াছিল। আমার ওঁরসে 
কৌচ রমণীর গর্ভে বিশুসিংহ নামক একটা পুত্র জন্মে। (১) 
(১) যোগিনীতস্ক্বে ১৩শ পটলে মহাদেবের কোচনীপাড়ায় 
গমন ও বিশুর মাতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
ঈশ্বর উবাচ। 
“নগেন্্রতনয়ে বালে শৃণু মতপ্রাণবল্পতে । 
তং স্বাধ্বীচরিতং কিঞ্চিৎ কথয়ামি শুচিশ্শিতে ॥ 
রসক্রীড়াকৃত! সার্ধমেকা অ্রকাননে মুদা । 
বেদাঙ্গসৃস্তব। সাধ্বী যোগিনী স। স্থরী মতা॥ 
নাহৃত্তন্তাঃ স্তৃপ্তির্মে মতক্রিয্লায়াং নগাম্মজে | 
মামাণ্ড,মুৎকটং তণ্তংত্ব়ং মে ক্ষেত্রকামদঃ ॥ 
একাত্ত্রগহনে দেবি পর্বাতে তীর্থসস্কুলে। 


তট্রৈকো ব্রাঙ্ষণে। বাতো ভিক্ষার্থং তামুবাচ হ| *. 


ন দততমুত্তরং তন্রৈ ভিক্ষা তিষ্ঠতু দূরতঃ। 


ততঃ শশধ্প বিপ্র্তাং শ্লেচ্ছতাং যাহি হর্্দে ॥ ৃ 


ইত্যুক। স যযৌ বিপ্রে! শ্নেচ্ছত্বমাপ যোগিন্ট । 

'অতোইর্থিনং সমর্থশ্চেৎ যাচিতং ন দদাতি চেৎ॥ 

জছুর্গতিমবাপ্রোতি সমর্থ বিনয়ং চরেখ। 

তন্তান্ত তপস৷ দেবি ক্রীতোহমতয়ং সদ] ॥ 

অতন্বয়া রতির্যাতা মম কামিনী সর্বদ]। 

তন্তাঃ পুজো বিশুসিংহে! মদৌরসসমুস্থবঃ ॥ 

একেন জিতৃবান্‌ কাষান্‌ সৌমারান্‌ গৌড়পঞ্চমান্‌। 
* ধবিনির্জিত্য নৃপান্‌ সর্বান্‌ গ্রকঃ শ্রীমান্‌ যহামতিঃ॥ 


[ ৫২, 


] কোচবেহার 


অক্বর-নামায় লিখিত আছে-__“গ্রায় পাচশত বর্ষ পুর্বে 
একজন রমনী শিবসদনে পুত্রকামনা কয়েন। তীহার প্রার্থন! 
পুর্ণ হইয়াছিল। সেই পুত্রের নাম বিশ! (বিশু )। এই বিশা 
ক্রমে কোচবেহারের রাজ] হুইয়াছিল।» 


তন্তাপি বহুবঃ পুত্রাঃ পৃথিবী পরিপালকাঃ। 

কুবাচ] ধার্ল্িকাঃ সর্বে শ্লাজানো! যুদ্ধহূর্শাদাঃ ॥ 

তেংপি ত্বং স বিশুসিংহে! যোগমাশ্রিত্য বিহ্বলে। 

তিষ্টত্যবাক্তরূপেণ পট্ট আকলমন্থিকে ॥ 

কালাৎ স! মাধবী দেবী ম্দেহে নীচতাং গত । 

যথ! জায়! নন্দিমাতা তথেয়ং যোগিনী মতা ॥ 

যথা পুত্রো ভৃঙ্গরীটস্তথ। বিশুর্মমাত্মজঃ। 

বিশুসিংহোইপি কল্লাস্তে পরাং সিদ্ধিমবাগ্সতি ॥ 

তদ্বংশজাস্ত রাজানঃ সর্ষে কৈলাসবাসিনঃ। 

ভবিধ্যস্তি মহাত্মানো। গণেশাঃ সর্বশালিনঃ।॥ 

রূপযৌবনসম্পন্নৈ দেঁবকন্তাগণৈঃ সহ। 

বিহ্রস্তি সদ! দেবি ক্রী়ন্তে ভৈরবা বথ। ॥ 

যদ] বদ! ব্রদ্দমশাপঃ কামাখ্যায়াং ভবেৎ পুনঃ । 

তদ! তদাবতীর্যযাসৌ স্বস্ত কামস্ত পালক: ॥ 

তথা তদ্বংশজাঃ সর্বে ভবেযুঃ কামপালকাঃ। 

কল্পানস্তমেব দেবশি যাবচ্ছাপো বিমুচাতে ॥ 

তাবদেব মহামায়ে তঙ্বীর্ষ্যে ক্রীড়তি ধবম্‌। 

কল্নমেবং মহেশানি কলৌ বর্ষশতত্রয়ং ৷ 

বর্ষাণাং পরমেশানি ভূক্তিশাপং পরাক্সিকা ॥* 

প্রাণেশ্বরি নগেন্দ্রনন্দিনি | আমি সেই সাধ্বীর বৃত্বাস্ত 

বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে সাধবী রমণী একাম্কাননে 
হর্যের সহিত কেলি করিয়াছিল, সেই বেদাঙ্গসম্তবা দেবী 
সর্বদাই যোগ করিত । আমার অনুষ্ঠানে তাহার পরিতৃপ্তি না 
হওয়ায় আমকে পাইবার জন্ত কঠোর তপন্ত। করিয়াছিল। 
একাত্রকানন অনেক তীর্থ ও পর্বতময়, এই স্থানে বসিয়! 
তপন্ভ! করিলে বাসনা পুর্ণ হয়। দৈবক্রমে একজন ব্রাঙ্গণ 
আসিক্স! তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিল। ভিক্ষা দুরে থাকুক 
রমণী তাহাকে উত্তর পর্যযস্তও দিল না। ত্রাঙ্ধণ রাগিয়। 
উঠিলেন এবং “ছুর্মদে ! তুই শ্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইবি” বলিয়া! শাপ 
দির! ব্রাঙ্গগ চলিয়া গেলেন। যোগিনী ম্নেচ্ছত্ব প্রাপ্ত 
হইল। যেব্ক্তি দিতে পারির়াও ভিক্ষুককে ভিক্ষা ন! দেয়, 
তাহার ছুর্গতির এক শেষ হয়) প্রশবর্যযশালী হইলেও বিনয়ী 
হওয়া উচিত। সেই রমণী তপশ্ক। করিয়া আমাকে কিনিয়। 
রাখিয়াছিল, এই কারণেই সেই রমণীর প্রতি আমার ভাল- 
বাস! হইয়াছিল। আমার রসে এ কামিনীর গর্ভে বিশ্ত- 
সিংহ নামক একটা পুত্রজস্মে। বিশু অল্পদিন মধ্যে কামনূপ, 
সৌমার ও পঞ্চগৌড়ের রাজগণকে পরাজয় করিয়া অদ্বিতীয় 
সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। বিশুর কতকগুলি পুত্র হইয়াছিল। 
কোচ জাতি ধার্শিক, তাহাদের রাজ। পৃথিবীপালক ও মুদ্ধ- 
বিশারদ । বিশুসিংহ যোগ অবলম্বন করিয়া কল্পাস্ত পর্যন্ত 
সেই গ্রামেই অবস্থান করিবে । কিছুদিন পরে মাধবী দেবী 


আমার শরীরেই লয় প্রাপ্ত হুইয়াছে। নন্দীর মার ভার 


এই যোগিনী আমার জানা! এক' নঙ্দীর ভয় বিগ আমার 


কোচবেহার 


রাজ! 'প্রাণনারায়ণেয় সময়ে রচিত কবিরত্বের “রাজ- 
খণ্ডে? এবং সুব্দি বহছুনাখ ঘোব কর্তৃক প্রায় পঞ্চাশবর্ষ পূর্বে 
রচিত 'রাজোপাখ্যান' নামক কোচবেহারের ইতিহাসে প্রথম 
কোচরাজ.বিগশুমিংহের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তর লিখিত আছে। 
তাহারই সংক্ষেপ ভাবার্থ এই-- ূ 

1৪৫৮১ কল্যন্ে চিক্‌্না-পাহাড়ে কোচের ঘরে হীর! 
জন্মগ্রহণ করেন। ছাড়িয়! মেচ (হরিদাস ) নামক একব্যক্তির 
সহিত হীরা ও তাহার ভগিনী জীরার বিবাহ হয়। যথা- 
কালে চন্দন ও মদন নামে জীরার পুত্র জন্মে। কিন্ত হীরার 
তখনও কোন পুল্র সস্তান হয় নাই। তিনি সর্বদাই মনে 
মনে মহাদেবকে ডাকিতেন-স্মহাদেব তিক্ষুবেশে দেখা 
দিয় তাহার মনগ্কামন! পুর্ণ করেন। প্রথমে শিশুসিংহ 
এবং তৎপরে ১৪২২ শকে মহাদেবের ওরসে হীরার গর্ডে 
বিশ্বসিংহের জন্ম হয়। ১৪৩২ শকে, বিশু কোচবালকের 
সঙ্গে খেলা করিবার সময় এক ভগবতী মূর্তি গড়িয়া পূজা 
করেন। বলিদানের সময় বিশু একজন কোচবালকের মাথা 
কাটিয়া দেবীর উদ্দেশে 'উৎসর্গ করেন। এই ভীষণ কাও 
দেখিয়া কোচবালকের! তাহাদিগকে ফেলিয়া! যে যেদিকে 
পারিল, পলাইয়া গেল। তুর্কবংশীয় আটগ্রামের কোতো- 
পাল সেই ভয়ঙ্কর নরবলির সংবাদ পাইলেন। তিনি অবি- 
লব্বে শিশু ও বিশুর মাথা! আনিতে হুকুম দিলেন। এদিকে 
তাহার! বন মধ্যে গিয়া আত্মরক্ষা করেন। সেইদিন শেষ 
রজনীতে বনমধ্যে বৃক্ষতলে বিশু স্বপ্রে গুনিলেন--যেন দেবী 
তাহার প্রতি সন্ধষ্ট হইয়াছেন, ঘ্লেচ্ছযুদ্ধে তাহার জয় ও 
পরে তিনিই রাজা হুইবেন। পরদিন ছুই ভাই চন্দন ও 
মদনের স্থিত মিলিত হইয়া কোতোয়ালের লোকজনকে 
আক্রমণ করেন। এই ক্ষুত্র যুদ্ধে মদন ও কোতোয়াল নিহত 
হয় । ১৪৩২ শকে বিগু নিজ বাহুবলে বৈমাত্র ভ্রাত। চন্দনকে 
রাজ্যে অভিষেক করেন। কিন্ত নিজ হাতে কোচের শাসন- 
ভার রাখিলেন। এই অভিষেক দিন হইতেই কোচবেহারের 


১ম 'রাজশাক” আরস্ত হয়। ইহারই কিছু পূর্বে রাজা 


প্রিযপুত্ত। বিশুসিংহও কল্লাস্তে যুক্ত হইবে। তাহার 

ংশজাত সফল মহাত্্বাই সমৃদ্ধিশালী, শেষে টৈলাসবাসী 
হইবে। ইহার ভৈরবের সভায় রূপযৌবনসম্পন্না দেবকন্তা- 
গণের সহিত বিহ্বার ও ক্রীড়া করে। যেষে সময়ে কামাখ্যায় 
ব্রশ্মীশাপ উপস্থিত হইবে, আমিও সেই সেই সময়ে অবতীর্থ 
হইয়৷ কামরপের প্রতিপালন করিব। এই বংশজাত সফ- 
লেই কামরপের প্রতিপালক, কল্লান্তে শাপ মুক্ত হইবে, সেই 
পর্ধাত্তই এই নিন্বদ্দ চলিবে । কলিতে ৩ শত বর্ষে ১ কল্প, তত 
বৎসর পর্যন্তই শাপের় ভোগ হুইবে। 
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কোঁচবেছার 


কামতেশ্বরের মৃত্যু হওয়ায় কাঁমগীঠ অরাজক হ্ইয়াছিল। 
বিশু অনায়াসে সসৈন্তে কামগীঠ অধিকার করিম! কোচ- 
বেহার রাজ্য বিস্তার করিলেন।” (১) 
ইংরাজ এতিহালিকের মতে--প্হান্সো নামে একজন 
পরাক্রাস্ত কোচসর্দার ছিলেন, রঙ্গপুর ও কামরূপ জেলা 
পর্ধ্যস্ত তাহার অধিকারে ছিল। এই ব্যক্তির হীরা! ও জীর৷ 
নামে ছুই কন্তা জন্মে। নীচজাতীয় হেরিয়! মেচের সঙ্গে 
হীরার বিবাহ হয়। জীরার সঙ্গে কাহার বিবাহ হইপ্ন। ছিল 
জানা যায় না। কিন্ত জীরার গর্ভে (জলপাইগুড়ীর বর্তমান 
রায়কত বংশের আর্দিপুরুষ ) শিশু ও হীরার গর্ডে বিশু জন্ম- 
গ্রহণ করেন। এইবিশু মাতামহের উত্তরাধিকারী হন।৮ " 
€70806578 390186195] 89901011601 73910891) সর &03.) 
যাহা হউক, বিশু হইতে কোচরাজবংশ প্রসিদ্িলাভ 
করিয়াছেন। রাজথণ্ড ও রাজোপাখ্যানের মতে, বিশুপিংহ 
১৪৪৫ শকে ২২ বর্ষ বযঃক্রমকালে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন, তাহার সহোদর শিশু রায়কত অর্থাৎ সর্ধপ্রধান মন্ত্রী 
হইয়া] তাহার শিরে রাজছত্র ধারণ করেন। [ জলপাইগুড়ী 
শবে রায়কতের বিবরণ দেখ। ] কামপীঠের পুর্র্ণতন ষবন- 
বিজেত! হিন্দুরাজের ৩টী কন্তা ছিল। এই তিন কন্তার সহিত 
শিশু, বিশু ও চন্দনের বিবাহ হয়। বিশু রাজ! হইবার পর 
সৌমাররাজ্য, বিজনী বিদ্যাগ্রাম ও বিজয়পুর অধিকার 
করেন। ইহার পর শিশুসিংহ বৈকু্পুরে সুন্দর ভৰন নির্ধাণ 
করাইয়া তথায় গির! বাস করিতে থাকেন। 
পুর্বে কোলিতাাতিই কোচবেহারে গুরু ও পুরোহিতের 
কার্য করিতেন। রাজ! বিশুমিংহ মৈথিল ব্রাঙ্গণ ও গ্রহ্ট্র 
হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়। তাহাদের উপর গুরু ও পুরো- 
হিতের ভার অর্পণ*করেন। ইনি চিকৃনা-প]হাড় পরিত্যাগ 
করিয়া কোচবেহারের সমতলক্ষেত্রে রাজধানী স্থাপন করেন 
ও তাহার নাম হহিঙ্কুল[বাস' রীথেন। ১৪৭৬ শকে (১৫৫৪ 
সুষ্ঠাবকে) তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থ আশ্রয় 
করেন। রাজখণ্ড ও রাজোপাখ্যানমতে তাহার .তিনটা 
' পুত্র জন্মে, জোষ্ঠের নাম নৃসিংহ, মধ্যম নানারাযর়ণ ও কনিষ্ঠ 
চিলারাক্ণ ব1 শুরুধবজ । বিশুসিংহের সংসারাশ্রম পরিত্যাগের 
পর তাহার মধ্যমপুত্র নরনারাযর়ণই রাজা! হন। রাজখণ্ডে 
বর্ণিত আছে, জোষ্ঠপুত্র নৃসিংহ নরনারায়ণের বিবাহকালে 
৬১০৬২৮১০৮৬১: 
(৯কাজোপাখ্যান গ্রন্থে উক্ত বিবরণ যোগিনীতস্ত্রের যতানুষাযী বলি 
বণিত হইয়াছে। কিন্ত যোখ্তী তত্র ২ খানি পুথিতে এরূপ বিবরণ 
দাই। পুথিতে বিগুনংহ ভিগ্ন আগা কাহায়ও নন দুষ্ট হইল ন।। 
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কিন্তু বিশুর পর যখন নৃসিংহের অভিষেকের সমস্ত আয়োজন 
হইল, সেই সময়ে নরনারায়ণের পত্ধী সখীগণের সঙ্গে রাজ- 
সভায় আসিয়। সর্বসমক্ষে নৃসিংহকে অভিবাদন করিয়া বলি- 
লেন, “আপনি আমার বিবাহের পর আশীর্বাদ করিয়! 
বলিয়া ছিলেন, “ভুমি রাজরাণী হইবে”। কিস্তু এখন আপনি 
রাজ! হইতেছেন। আমি কিরূপে রাজরাণী হইব ? আপনার 
কথা বোধ হয় মিথ্যা ।” নৃসিংহ সন্নেহে বলিলেন, “মা! 
তুমিঠিক কথা বলিয়াছ। তুমিই রাজরাণী হইবে ।* তৎ' 
ক্ষণাৎ তিনি নরনারায়ণকে অভিষেক করিবার আদেশ 
কৰিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি হইল। বৈকঠপুর হইতে 
সমাগত রায়কত রাজছত্র ধরিলেন, নরনারায়ণ সিংহাসনে 
অভিষিক্ত হইলেন। সেইদিন হইতে নৃসিংহ সংসারবিরাগী। 
কিন্ত রাজা নরনারারণের সমসাময়িক পণ্ডিত রাঁমসরম্বতীর 
গ্রন্থে লিখিত আছে, বিশ্বসিংহের পুত্র হয় নাই, তাহার কন্তার 
গর্ডে নরনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন । মহারাজ নরনারার়ণের 
অপর নাম মল্লদেব বা মলনারায়ণ। [কামরূপ দেখ। ] 
রাজ নরনারার়ণ হইতে সর্বপ্রথম কোচবেহারে 'নার।- 
রণী' মুদ্রা প্রচলিত হইল। তিনিত্ত্রাতা শুরুধবজের সহিত 
সৌমার ও কামক্ূপ অধিকার করেন। কখিত আছে, 
গুরুধবজের বীরত্বেই নরনারাযর়ণ নানাস্থান অয় করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। শুক্ধবজ বীরমদে মত্ত হইয়। ভাবিলেন, যে 
তাহ হইতেই বখন রাজ্যরক্ষা! ও বিভিন্ন জনপদ কোচবেছা- 
রের অধিকারভুক্ত হইতেছে, তখন কেন তিনি নিজে না 
রাজা হইবেন। তিনি রাজা] নরনারারণের প্রাণবধে সঙ্ক 
করির! অসি হস্তে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রাজার নিকট 
আসিলে পর তাহার প্রাণ কাদিয়া উঠিল, হাতের তরবারি 
'লিত হইল (১)। তিনি ভ্রাতার হাত ধরিয়া কাদিতে 
লাগিলেন। ক্রনে রাঙ্ধা নরনারায়ণ শুরুধ্বজের নিকট 
তাহার অবস্থা পরিবর্তটমের কারণ জানিতে পারিলেন। 
তখনই তিনি শুক্ধবজকে কামরূপের রাজা করিলেন । « 


বাজ! নরনারারণই কানাধ্যা দ্বেবীর মন্দির প্রতৃতি কাম- 


রূপ ন্েপার মধধা শত শত মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেনন। 
অদ্যাপি হাব্দোর মন্দিরে নরনারায়ণ ও শুরুধ্বজের প্রস্তরমৃত্তি 
বিরাজ করিতেছে । (কামরূপ দেখ।] 

মহারাজ নরনারায়ণ ৩৩ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ৭৮ম রাজ- 





(১) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে, শুরুধ্যজ দেখিয়াছিলেন বেন 
ঘণডুজ| রাজ। নরনারার়ণকে রক্ষা করিতেছেন। সেই জন্ক তিনি এত 
জনুতণ্ত হইরান্িলেন। তাহার পর প্রভার সুখে দশতৃজার কথ! গুনিয়াই 
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শাকে (১৫*৯ শকে ) দের্বত্যাগ করেন। তৎপয়ে রায়কত 
ও মন্ত্রিগণ তৎপুত্র লক্ষমীনারায়ণকে রাজা! করিলেন। আসাষ- 
বুরঞ্ী মতে, ১৫০৬ শকে লক্ষমীনারায়ণ রাজ! হন। 

আবুল-ফজলের অক্বর-নামায় লিখিত আছে, প্বাল- 
গৌসাই (নরনারায়ণ ) প্রথমে বিবাহ করেন নাই, এজন 
প্রথমে তাহার পুত্র ষস্তান জন্মে নাই, তিনি ত্রাতুদ্পত্র 
পাটকুমারকে যুবরাজ স্থির করিয়াছিলেন । তৎপরে তিনি 
ভ্রাতা গুরুগৌসাইয়ের অন্থরোধে বৃদ্ধবর়সে বিবাহ করেন। 
এই বিবাহের ফল লছমীনারায়ণ। রাজার মৃত্যু হইলে 
লছমীনারায়ণ রাজ! হইলেন । এই সময় উক্ত পাটকুম।র 
রাজ্যলাভাশায় বিদ্রোহী হইলেন। লছমীনারায়ণ ঘোর 
বিপদে পড়িয়া অকৃবরের অধীনত শ্বীকার করিলেন, এবং 
বাঙ্গালার সুবাদার মানসিংহকে তাহার লাহাব্যার্থে- অনুরোধ 
করিয়া পত্র লিখিলেন। মানসিংহ আনন্দপুরে আসিয়। 
তাহার ষহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনেক আমোদ উৎসবের 
পর মানসিংহ কোচরাজের এক কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়! 
প্রত্যাগমন করেন ।* 

রাজখণ্ড ও রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে, রাজ! 
লক্ষ্মীনারায়ণ মুকুন্দসার্বভৌম নামে এক ব্রাঙ্ষণের অসম্মান 
করিয়াছিলেন, সেই ব্রাঙ্গণ দ্িলীশ্বর স্বাহাঙ্গীরের নিকট 
গিয়! অভিযোগ করেন, তাই দিল্লীশ্বর গৌড়ের স্থুবাদারকে 
লক্ষমীনারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধখঘোষণ। করিতে অনুমতি করেন। 
মুসলমানের উৎপাতে কোচরাজ্য ধবংসপ্রায় হইল। মহা- 
রাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তাহার বন্রনারার়ণ ও ভীমনারার়ণ নামে 
দুই পুত্র বঙ্গে লইয়া দিল্লীষাত্র! করেন। সেখানে বাদ্‌পাহ 
তাহাদের অসাধারণ যামর্ধ্ের পরিচয় পাইনা লক্মী- 
নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং উভয্নে সন্ধিস্ত্রে আবদ্ধ 
হইলেন। প্রত্যাগমনকালে কোচরাজ দিল্লী হইতে ভাল ভাল 
কারিকর সঙ্গে জানিয়! ছিলেন। তাহার! ১৮টী রাজকুমারের 
জন্য আঠারকোটা নির্শাণ করে। 

মহারাজ লক্ষীনারায়ণ দিল্লীতে গিয়াছিলেন কি ন| 
তাহা কোন মুসলমান ইতিহাসে লিখিত হয় নাই। অক্বর 
নামায় লিখিত আছে, প্রায় ১০৯৫ হিজরী অকে (১৫৯১ 
থুষ্টাব্ধে) কোচাধিপতি লছমী-নারায়ণ বাদশাঁছের ( অকৃ- 
বরের ) অধীনতা স্বীকার করেন।” 

(অক্বরনাম| ওয় খণ্ড লক্ষৌনগরে সুতি 1) 

আইন্-ই-অক্ধরীতে লিখিত আছে--কোটরাজের 
১০৯০ অশ্বারোহী ও একলক্ষ প্দাতি সৈন্ত ছিল। 

রাক্বোপাখ্যানের নতে--১৫৪৩ শকে খ্বাস্সীনাঘায়ণের 


কোচবেহার 


মৃত্যু হয় ও তৎপুত্র বীরনারায়ণ রাজা হন। তিনি আঠার- 
কোটায় রাজস্থানী স্থাপন করেন। একজন মণ্ডল “মগুলা- 
বাস, নামে মনোরম মন্দিরশোতিত রাজপ্রাসাদ নির্মাণ 
করিয়া রাজাকে প্রদান করিক্লাছিল। বীরনারাঁয়পণের অভি- 
. ষেক কালে রায়কত উপস্থিত হন নাই, তৎপরিবর্তে তাহার 
ভ্রাতা নার্জিরদেব মহীনারায়ণ কুমার রাজছত্র ধারণ করেন । 
এই জ্বন্ত তাহাকে ছত্রনাত্বির উপাধি দেওয়া হুয়। এই 
সময়ে ভুটানের দেবরাজ কর বন্ধ করেন। 

মহারাজ বীরনারায়ণ অতিবিলাসী, কামুক, বিদ্যোৎ- 
সাহী ও ব্রাঙ্গণভক্ত ছিলেন। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে, 
তিনি অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন। একজনের গর্বে 
এক অনুপম! সুন্দরী কন্যা জন্মে। রাজা কখন তাহাকে 
দেখে নাই। সেই বালিক। যখন যোঁড়শী হইল, ঘটনাক্রমে 
একদিন বীরনারায়ণের দৃষ্টিতে পড়িল। তাহার রূপে রাজা 
মোছিত হইলেন এবং তাহার নিকট আপনার কু-অভিপ্রায় 
জানাইয় পাঠাইলেন। রাজকুমারী ত্বণায় লজ্জায় আর মুখ 
দেখাইলেন না, নদীত্রোতে ডুবিয়৷ প্রাণত্যাগ করিলেন। 
তখন হইতে সেই শ্রোতস্থিনীর “কুমারীনদী” নাম হইল। 
রাজ এই দারুণ সমাচারে শোকসন্তপ্ত ও অতিশয় লঙ্জিত 
হইলেন। তাহার সখ, হর্ষ, উৎসাহ, কৌতুক কোথায় 
অন্তহিত হইল। অল্পদ্িন পরে ১৫৪৮ শকে ইহুসংসার পরি- 
ত্যাগ করিলেন। ছখ্র-নাঙজির মহীনারায়ণ বীরনারায়ণের 
পুত্র প্রাণনারায়ণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। প্রাপ- 
নারায়ণ স্তি, ব্যাকরণ ও সংগীতশান্ত্রে বেশ পাগ্ডডত্য 
লাভ করিয়াছিলেন, তিনি বিক্রমাদিত্যের অনুকরণ করিয়। 
"পঞ্চরত্বপূভ।” স্থাপন করেন। তাহারই উৎসাহে ও যত 
কবিরত্ব প্রাজথণ্ড” নামে কোচরাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণের যত্বে প্রসিদ্ধ জন্লীশ, 
বাণেখবর ও. ষণ্ডেশ্বর দেবের ইষ্টক-মন্দির এবং গৌসাই 
মরাইয়ে কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির ও সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মিত 
হয়। তিনি ৩৯ বর্ষ রাজত্বের পর মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন। 
তাহার মৃত্যুমংবাদ শুনিয়া ছত্রনাজির মহীনারায়ণ রাজ্য- 
ললাভাশর চারিপুজ ও সৈনদল সঙ্গে লইয়া রাঞধানী প্রবেশ 
করেন । প্রথমে তাহার ইচ্ছা! ছিল যে তিনি আপনার 
জোষ্ঠ পুল্রকেই কোচগ্লাজ্য গ্রদদান করিবেন, কিন্তু দেখিলেন 
তাহার চারিপুজই সিংহাসনলাভের আশাম্ একপ্রকার 
উত্তেছ্দিত। ন্রতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি গ্রাণনার।- 
য়ণের পুত্রের মন্তকেই রাজছজ ধারণ করিলেন। ১৫৮৭ শকে 
মোদনারাপ্গণ অভিষিক্ত হুইলেন। এই সময়ে ছত্রনাজির 


1 ৫২৩ ] 


'কোচবেহার 


মহীনারায়ণই রাজ্যের সর্বময় কর্ত! হইয়! উঠিলেন। মহারাজ 
মোদনারায়ণ দেখিলেন যে তিনি নামে মাত্র রাজা, রাজ্য- 
তোগ তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। তখন তিনি অনেক 
চেষ্টায় ছত্রনাজিরের পক্ষীয় কতকগুলি, প্রধান সৈম্তকে 
বদলে আনিয়৷ ছত্রনাজিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিলেন। 
ছত্রনাজির পরাস্ত হইয়| সন্ন্যাদীবেশে পলায়ন করিলেন। 
বৈকুঞ্টপুরের পথে রায়কতদ্দিগের পক্ষীয় কর্মচারীর হস্তে 
তিনি নিহত হন। 

১৬০২ শকে মোদনারায়ণ অপুল্রক অবস্থায় গ্রাণত্যাগ 
করেন । এই সময়ে মহীনারাক়ণের পুক্র দর্পনারায়ণ ভূটিয়া- 
দিগের সাহায্যে কোচরাজ্য আক্রমণ করেন। জগদেব ও 
ভূজদেব রায়কত আিয়! বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে কোচ. 
বেহার উদ্ধার করিয়! প্রাণনারায়ণের তৃতীয়পুত্র বাস্থদেব 
নারায়ণকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। এই সময়ে দর্প- 
নারায়ণের মৃত্যু হয়। 

ইহার ২ বর্ষ পরে জগত্নারায়ণ প্রভৃতি মহীনারায়ণের 
অপর পুল্রগণ পুনরায় ভুটিয়াসৈন্ত সংগ্রহ করিয়া রাজধানী 
আক্রমণ করেন, ইহাতে মহারাজ বাসুদেব নিহত হুন। 
রাণীর! বাস্ুদেবের ভ্রাতুষ্পুন্র মাননারায়ণের শিশুপুন্র মহেন্দ্র" 
নারায়ণকে লইয়! স্থানান্তরে পলায়ন করেন। এই সঙ্গে 
মহীনারায়ণের অপর পুল্র রাজ! হইবার আয়োজন করেন। 
ইতিমধ্যে রায়কতবীর জগদেব ও ভুজদেব আসিয়া তাহার 
সকল চেষ্টা! নিক্ষল করিলৈন। *জগৎতনারায়ণ রাজধানী 
একপ্রকার শ্শানে পরিণত করিয়া পৃষ্ট প্রদর্শন করেন । 

আবার বায়কতের যত্বে ১৬৪ শকে শিশু মহেন্দ্রনারা- 
য়ণ * অভিষিক্ত হইলেন। এই সময় তাহার বয়স পাঁচ 
বর্ষ মাত্র। ইহার* পরও জগত্নারায়ণ ও, তাহার ভ্রাতা 
যক্তনারায়ধ উভয়ে মিলিয়া অনেক উপদ্রব করেন।, কিছুদিন 
পরে রাজ! মহেন্দরন্নরাযণ * জগতনারায়ণের মৃত্যুদংবাদ 
পাইলেন। এই সময়ে কোচবেহারে অস্তবিপ্লব উপস্থিত 
হয়। কোচরাজ যজ্ঞনারায়ণ ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে রাজ- 
ধানীতে আনাইয়া ষজ্ঞনারায়ণকে ছত্রনান্জির ও সৈম্াধ্যক্ষ 
পদ প্রর্দান করেন। :এই সময়ে কোচবেহারের অন্তর্গত 
কাকিণা, টেপা, মস্তণা, কাটপুর, কাজিরহাট। বোদা, 
পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ পরগণ! মুসলমানেরা অধিকার করেন। 
পাটগ্রামে মুসলমানসৈন্তের সহিত যজ্ঞনারার়ণের এক 


(চে ৯৮ ৯ এপ - ০ পাপা 


ও মহারাজ প্রাণনারায়ণের জো পুত্রের নাম বিষুনারায়ণ তিনি 
মাননারায়ণ নামে একপুজ, রাখিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। 
মূহজলারায়ণ এই মাননার।স্থপের গুজ। 


কোচবেহার 
ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। মুসলমানের এখানে অনেক 
: কোচসৈস্গের মুণ্ডপাত করেন, সেই যুদ্ধ হইতে এই স্থীনের 
অপর নাম “মুণ্মালা” হুইয়াছে। পূর্বভাগের সীমায় 
বিস্তর ভুর্কসৈক্ত নিহত হয়, এখনও সেই স্থান পতুর্ক-কাটা 
নামে প্রসিদ্ধ । 

১৬১৩ শকে যজ্ঞনারায়ণের অকন্মাৎ মৃত্যু হয়। এই 
সময়ে রাজার অনিচ্ছায় দর্পনারায়ণের পুভ্র শাস্তনারায়ণ 
ছত্রনাজির হইলেন। ১১ বর্ষ মাত্র রাজত্বের পর মহারাজ 
মহেন্ত্রনারার়ণের মৃত্যু হইল । নানা গোলযোগের পর ১৬১৬ 
শকে জগতনারায়ণের পুক্র রূপনারায়ণ রাজ! হইলেন। হুণ্টর 
প্রভৃতি ইংরাজ ত্রতিহাসিকের মতে, রাজ! মহেন্ত্রনারারণের 
মৃত্যুর পর ভগীদেব ও জগদেব রায়কন্ত কোচবেহারের 
সিংহাসন অধিকারে চে করেন, কিন্তু মোগলসৈন্তের 
সাহায্যে রপনারায়ণ তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। (ভা. ৬. 
11010525988 0156102] 40001817606 1360051, & ০1, -₹, 1). 
&14.) কিন্ত ইংরাজ এতিহাসিকের কথার উপর রায়কতবংশ 
বিশ্বাসস্থাপন করেন না। রাজোপাথ্যানে লিখিত আছে, 
মহেন্দ্রনারার়ণের জীবদ্দশায় জগদেবের মৃত্যু হয় এবং ভূজদেব 
রায়কত পীড়িত হন। একপ স্থলে জগদেব ও ভুজদেব কর্তৃক 
কোচবেহার আক্রমণ অসম্ভব । তাহার মনে করিলে বহু 
পুর্বে মহেত্দ্রনারায়ণকে রাজত্ব না দির! নিজেরাই কোচরাজ্য 
অধিকার করিতে পারিতেন। 

রাজা রূপনারায়ণ* তরসা নদীর পূর্নকৃলে গুড়িয়াহাটা 
গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন, এখন তাহারই নাম (কোচ)- 
বেহার। রাজা রূপনারারণের সহিত ঢাকার নবাব জবরদস্ত 
খার এক সন্ধি হয়, তাহাতে তিনি বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ববভাগ 
এই করধানিচাকৃলা ফিরিয়া পান। কিন্তু রাজাকে ছত্রনাজির 
শান্তনালা়ণের নাম দিয়া ঢাকার স্ুবেদারের নিকট কর 
পাঠাইতে হইত। তিনি রার্জধানীতে মদনমোহন দেবের 


ও পাটদেহর! দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৩৬ শকে_. 


তাহার মৃত্যু হয়। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেক্জ্রনারার়ণ রাজ 
হইলেন। টেগীর জমিদার মহাদেব রায় রাজার খাসনবিস 
হন। রাজ্রা উপেজ্্রনারারণ বন্ধুতানত্রে দিনাজপুররাজ- 
প্রাণনাথের সহিত পাগড়ি বদল করিয়াছিলেন। তিনি 
আপন প্রিয় নর্তকী লালবাইয়ের নামে লালবাঙ্জার স্থাপন 
করেন, এই স্থানেই প্রাচীন কামতাপুর ছিল। ধথাকালে 
রাক্দ! উপেন্দ্রনারায়ণের সন্তানাদি না হওয়ায়, তিনি দেওয়ান 
দেব সত্যনারায়ণের* পুত দীননারায়ণকে দন্ধক গ্রহণ করেন । 
.& সঙানারারণ ধণনাযারণের পর ও শাসনারারণের আাতা| 
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কো ৃ 
তিনি দীননারায়ণের উপর বড়ই অনুগ্রহ করিতেন। 
একদিন নাজির কুত্রনারায়ণদেব দীননারায়ণকে পরামর্শ 
দিলেন, "তোমায় রাজ! বড় ভালবাসেন । এই সময়ে তাহার 
নিকট একখানি সনন্দ লিখাইয়! লও যে তাহার মৃত্যুর পর 
তুমিই রাজ! হইবে। এরূপ না করিলে তোমার রাজা হুই- 
বার আশ নাই ।” সেই মত দীননারায়ণ রাজার নিকট সনন্দ 
চাহিলেন। রাজা তাহার কথা অগ্রাহ করিলেন। তখন 
দীননারায়ণ অত্যন্ত জুন্ধ হইয়া! রঙ্গপুরে আসি মুহণ্মদআলী 
খা নামক ফৌজদারের সাহায্য কোচবেহার আক্রমণ করেন। 
এই সময়ে গৌরীপ্রসা্দ বন্দীর কৌশলে কোচরাজ্া শত্রহস্ত 
হইতে অনেক কষ্টে উদ্ধার হয়। রাজা উপেন্্রনারায়ণ বন্সীর 
উপর খুব সন্ত হইয়! তাহাকে খাসনবিস পদ প্রদান করেন। 
তৎপরে রাজ! সাদি খা! নামক স্থানের গোহ্বামীর নিকট দীক্ষিত 
হন। এই সময় তাহার ছোট রাণীর গর্ভে দেবেজনারায়ণ 
জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৮৫ শকে চলিয়াবাড়ী নামক স্থানে 
রাজা উপেক্জনারায়ণের মৃত্যু হয়। বড় রানীর যত্ধে চারিবর্ধীয় 
কুমার দেবেক্নারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই 
সময়ে নাজির রুদ্রনারায়ণ সৈনাদিগের বেতন খরচার ভাগ 
করিয়া রাজ্যের অধিকাংশ আত্মসাৎ করেন। রাজগুরু 
রামানন্দ গোশ্বামীর নিকট রতিশর্শ! নামে এক ব্রাঙ্গণ 
থাকিত। একদিন বালকরাজ দেবেস্ত্র খেল! করিতেছেন। 
এমন সময় ছুট রতিশর্া অকম্মাৎ আসিয়া! তাহার মাথ। 
ছুই থণ্ড করিয়! ফেলে। অল্প সময়ের মধ্যে এই অভাবনীয় 
রাজহত্যাকাণ্ড চারিদিকে প্রচারিত হইল। রাজ্যময় হাহা- 
কার পড়িয়া গেল। ভুটানের দেবরাজ এই সংবাদ শুনিয়। 
রামানন্দ গোসাইকে উক্ত'হুত্যাকাঁণ্ডের মূল ভাবিয়া তাহাকে 
নিজ রাজ্যে লইয়া! গির। তাহার শিরশ্ছেদ করেন। অনেক 
কাণ্ডের পর দেওয়ানদেব খড়ানারায়ণের * পুঙ্ন গোপাল 


অপর নাম ধৈর্যেক্নারায়ণ রাজা! হইলেন। ভূটীয়ার! 


জলেশ্বর, মন্দুন ও জলস নামক স্থান জয় করে। দেবরাজ 
পেনসতুমা নামক একজন প্রতিনিধিকে কোচরাজধানীতে 
পাঠাই! দিলেন। ২৬* রাজশাকে দেবরাজ ধৈর্যেজ্নারা- 
ণের সাহায্য প্রার্থন। করেন। তদনুসারে দেওয়ানদেব 
রামনারায়ণ সসৈষ্কে বিজয়পুর আক্রমণ করেন।” দেবরাজ 
তাহাতে অতিশয় উপকৃত হুন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়! 
রামনারায়ণ বিস্তর জিনিস লুটির! আনেন, কিন্ত তিনি অতি 
অল্প জিনিস ভিন্ন রাজাকে কিছুই দেন নাই। রাজার পাজ- 

* খগন[রারণ রাজ! রাপনারারণে? গুহ ও রাগ! উপেজদ।রাঃণের 
কনিষ। 


কোচবেহার 


মিত্রগণ রাজার কাণে বার বার এ কথ তুলিয়। রাজার 
মন ভাঙ্গাইলেন। তৎপরে সকলে বড়যন্ত্র করিয়া দেওয়ান- 
দেবের প্রাণবধ করিলেন। পেন্সতুমা ভূটানরাজের 
লিকট এই দারুণ সংবাদ পাঠাইলেন। দেবরাজ হত্যা- 
কাণ্ডের সংবাদ পাইয়া কোচরাজের উপর অত্যান্ত ক্রুদ্ধ হন 
এবং কৌশলক্রমে তাহাকে ও তাহার পাত্রমিব্রগণকে নিজ 
রাজ্যে লইয়। গিক্সা! বন্দী করেন। পুরমহিলার! এ সংবাদ 
পাইয়া রাজার শিশু পুত ধরেন্দ্রনারায়ণকে অস্তঃপুরে 
লুকাইয়া রাখিলেন। 

১৬৯৩ শকে ভূটিয়ার! রামনারাম্রণের আশ্রিত রাজেজ্- 
নারায়ণকে অভিষেক করিলেন। রাজ্যরক্ষার্থ পেন্সতুম! 
কোচবেহারে রূহিলেন। ক্রমে এখানে ভুটিয়া-আধিপত্য 
বাড়িতে লাগিল। পরবর্ষে মহাসমারোহে রাজা রাজেন্ত্র- 
নারায়ণের বিবাহ হয়, এই বিবাহে দেবরাজ তাহাকে বিস্তর 
ভেট দিয্ল়াছিলেন। বিবাহের পর পঞ্চমদিবসে মহারাজ 
রাজেন্দ্র ইহলীল! সাঙ্গ করিলেন। তাহার সময়ে কোচ- 
বেহারের নারায়ণীমুদ্রা পুশ্পচিক্নিত হইয়াছিল। 

কুমার বৈকুঠনায়ারণ পেন্সতুমার সহিত যোগ দিয়া 
রাজা হইবার চে! করেন। 

এই সময়ে কাশীনাথ লাহিড়ীর বত্ধে কুমার ধরেন্্নারায়ণ 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পেন্সতুমা নিজের ক্ষমত! 
থাটিল ন! দেখিয়া! দেবরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
দেবরাজ কোচবেহারের আভান্তরিক অবস্থা! জানিতে পারিয়া 
কোচরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্ত বন্সাদ্বার হইতে ৩৮৪০ জন 
ভূটিয়ানৈন্ত পাঠাইলেন । চেচাখাতা নামক স্থানে নাজিরদেব 
তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। পুনরার দেবরাজ সমস্ত ৫কোচ- 
বেহছার বিধ্বস্ত করিবার জন্ত জিম্পে নামক সেনাপতির 
অধীনে ১৮ দ্বার হইতে ১৭২৮* জন সৈন্ত পাঠাইলেন। বক্সা- 
বার, লক্মীপুরত্বার ও হুল্দিবাড়ীত্বার দিয়া ভুটিয়া-সেনানায়ক 
যামিনীপুরীতে আসিম্বা উপস্থিত হইলেন। এবার কোচ- 
সৈম্ত পরাস্ত হইল। ভুটিয়া-সেনাপতি জিস্পে রামনারায়ণের 
পু বীজেত্রনারায়ণকে রাজ! করিয়! চেচাখাতা নামক 
স্থানে আনিয়া রাখিলেন। সেখানকার জলবায়ু অসহা 
হওয়ায় অল্পদিন মধ্যেই রাজ! বীজেন্্রনারায়ণ কালগ্রাসে 
গতিত হইলেন। এই সময়ে ভুটিয়ারা চিতালদহা, 
বালাডাঙ্গ1, নবামারি, মড়াঘাট, লক্ষীপুর প্রতৃতি স্থানে ছর্গ 
নির্দাণ করেন। ভুটিয়া-সেনাপতি দ্রিম্পে দলবল লইয়া 
কোচবেহারনগরে রঙ্গমন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
যাহা হউক সমস্ত কোচবৈহারয়াজ্য ভুটিয়াদের করতলগত 
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হইল। বীজেন্্র নারা়ণের (১) মৃত্যুর পর নাজিরদেব খগেন্দর- 
নারায়ণ ধৈধ্যেন্রনারায়ণের পুজ কুমার ধরেন্ত্রনারায়ণকে 
রাজা করিবার জন্ত উপস্থিত হইলেন। ভূটিয়ারা তাহার 
বিরোধী হুইয়। যুদ্ধ ঘোষণ। করিল। নান্দির পরান্ত হইলেন, 
তুটিয়ারা! রাজ! ধৈর্য্যেন্দ্রের জো ভ্রাতুষ্পুন্র বজ্েন্ত্রকে সিংহাসনে 
অভিষেক করিল। নাজিরদেব পলাইয়া আসিয়া ইংরাজ- 
কোম্পানীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। কাহারও মতে, এই 
সময়ে বৈকুপুরের দর্পদেব রায়কত ভুটিয়াদিগকে সাহায্য 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহ! ততদূর বিশ্বাসযোগ্য নহে । 
১৭৭৩ খৃষ্টাবে ৫ই এপ্রেল, ইংরাজের সহিত রাজ! ধরেন্দ্র- 
নারায়ণের এক সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরাজ বাহাছর পঞ্চাশ 
হাজার টাক। লইয়া কোচরাজের সাহাধ্য করিতে সম্মত হন। 
তৎপরে নাজিরদেবের সহিত ইংরাজসৈন্ত কোচবেহারে 
প্রবেশ করিল। ভুটিয়াসেনাপতি জিম্পে অসাধারণ সামর্থা 
দেখাইয়া যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন । 
ইংরাজসেনানায়ক পর্লিং চেচাখাতায় উপস্থিত হইয়! 
বিজয়ঘোষণ! করিলেন। ভূুটানে দেবরাজের নিকট কোম্পাঁ- 
নীর পত্র গেল, “হয় দেবরাজ মহারাজ ধৈর্য্েন্্রনারায়ণ ও 
তাঁহার লোকজনকে মুক্তি দিউন, নচেৎ যুদ্ধ অনিবার্ধ্য ৷” 
দেবরাজ ভীত হইয়া সসম্মানে ষহারাজ ধৈর্য্েন্জনারায়ণকে 
চেচাখাতা৷ অবধি পৌছিয়া দিলেন। নাজিরদেব পথে মহা- 
রাজকে অভ্যর্থনা করিতে আসেন। প্রথম সাক্ষাৎকালে 
মহারাজ ধৈর্য্যন্দ্রনারায়ণ বলিয়াছিল্সেন, “নাজির! কোম্প।- 
নীর হাতে কেন রাজত্ব দ্রিলে? তে রাজ! বিদেশীকে কর 
দেয়, তাহার রাজছত্র ধারণ করিবার ফল কি? আমি পূর্ন 
জন্মের পাপে দেবরাজের হাতে বন্দী ছিলাম। ন্বাধীনতা 
বিক্রয় অপেক্ষা বিশ্বপিংহের বংশলোপ হউক।” মহারাজ কোচ- 
বেহারনগরে উপস্থিত হইলে, রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিরা সক- 
লেই তাঁহাকেই রাজ্যগ্রৃহণ কপ্সিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু 
তিনি অস্বীকার করিয়! বলেন, প্ধরেন্্নারা়ণই রাজ!, তাহা- 
কেই রাজত্ব করিতে দাও।” ইহার পর ধৈর্যেন্্রনারায়ণ 
' রাজ্যের কাহারও সঙ্গে বড় একট! দেগ্না করিতেন না, 
সর্বদাই “দেবীর আরাধনায় অতিবাহিত করিতেন। কিছু 
দিন পরে রাজ। ধরেজ্নারায়ণের মৃত্যু হইল। এই সময়ে 
(১৭৭৫ খৃষ্টাবধে) অনিচ্ছাসত্বেও সকলের অনুরোধে মহারাজ 


(৯) হণ প্রস্ভৃতি ইংরাজ উতিহানিকগণ “রাজেত্র” নামে উল্লেখ 
করিয়াছেন | কিন্ত 'মু্পী বহুনাথ প্রস্ৃতি লিখিত দেশীয় ইতিহাসে 
“বীজেন্র" নামই আছে। 

1 ১২৯৭ সালে ডাকহরধর! প্রেসে মুজিত রায়কতবংশ ৮৮ পৃ! দেখ। 


৯৩৭ 


কোচবেহার 


ধৈর্যোক্্রনারায়ণ পুনরায় সিংহাসন গ্রহণ করেন। কিন্ত তিনি 
শাসন কার্ধ্য বড় একটা দেখিতেন না । সর্বদা দানধ্যানেই 
কাটাইতেন। ১৭** শকে মহারাজ ব্যাপ্রচর্দপরিধানপূর্ববক 
পদ্দব্রজে তীর্থবান্রায় বহির্গত হইলেন। তীর্থযাত্রাকালে দিনাজ- 
পুরে দ্বীপিধর্মচারী মহারাজ ধৈর্য্যন্দ্রের সহিত রাজ। বৈদ্য- 
নাথের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি কোচরাক্সকে বিস্তর উপহার 
প্রদান করিতে উদাত হইলে মহারাজ ধৈর্য্যন্ত্রনারায়ণ তাহার 
কিছুই গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছিলেন, “দীন দরিদ্রকে প্রদান 
করুন্।” তংপরে তিনি পদরপ্ধে কাশী প্রভৃতি নানাস্থান 
ভ্রমণ করিয়। ম্বরাঙ্ে ফিরিয়া আসেন। তাহার এরূপ 
বৈরাগ্যভাব দেখিয়। কোচের। তাহাকে পাগলা-রাজা বলিত। 
১৭০২ শকে হরেন্দ্রন/রায়ণ নামে তাহার এক পুভ্রজন্মে। 
রাজা! কোন কার্য দেখিতেন বলিয়! রাণীর হাতেই সকল ভার 
ছিল। বাণীর প্রিষপাত্র সর্বানন্দ গোসাই ও খাসনবিস্‌ সর্বময় 
কর্ত! হইয়। উঠিলেন। তাহার রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেবের 
সঙ্গে যোগাযোগে নান্জিরদেবের পদমর্ষযাদ| হরণ করিতে চেষ্টা 
পান ; শেষে তীাহারাই বন্দী হন। ১৭*৫ শকে রাজ ধৈর্ষ্যে- 
জ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে কুমার হরেন্দ্রনারায়ণ অনেক কষ্টে 
রাজ হন । বাণী রাজ্জার ইচ্ছাপত্র দেখাইয়। ইংরান্ধ গবর্ণমেণ্টের 
অনুমতিক্রমে বালকরাজার হইয়! রাজকার্ধ্য দেখিতে লাগি- 
লেন। কিন্ত নাজিরদেৰের অত্যাচার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। 
সর্বানন্দ ও থাসনবিন্‌ তখনও রঙ্গপুরে বন্দী। তাহারা 
গুডল্যাডপাহেবকে স্থানাইলেন যে, নান্বিরদেব নিন্বেই রাজ্য 
শন করিবার চেইার আছেন, এরপ স্থলে নাজ্িরদেবের উপর 
সাহেবের চক্ষু রাখা কর্তব্য । তৎকালে সাহেবের বাবু নাজির- 
দেবের কাছে ঘুস খাইগ়1 নান্বিরের পক্ষ হইয়াও অনেক কথ 
সাহেবকে জান/ইলেন। বাবুর কথাস্ক বিশ্বাস করিয় সাহেব 
কিছুহ, করিলেন ন1। এদিকে নাজ্জিরদেব রাজপক্ষীয়কর্মমচারী- 
দিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন.এবং রান্ধ। ও রান্রমাতাকে 
বন্দী করি নিজে সিংহামন অধিকার করিলেন। অন্ত সময়ে 


অভিষেককালে নাদ্রিরদেব অভিষিক্ত রাজার মব্তকে ছত্রধারন 


করিতেন । এল্সার তিনি স্বয়ং নিভ শিরে রাজছত্র ধরিলেন্ট। 
এই নংবাদ রঙ্গপুরে গুছল্যাডসাহেবের কর্ণে েলে। তিনি 
অবিলম্বে খাসনবিস ও সর্দানন্দ গোসাইকে মুক্কি দিয়! বেহছারে 
পাঠাইলেন। তখন নাদ্ধিরদেব ভয়ে সমস্ত ধনরত্ব লইয়। 
ৰবলরামপুরে পলাইর। আসিলেন। কিন্ত শীপ্ই তিনি সাহে- 
বের লোকের হস্তে বন্দী হইলেন। অর্বানন্দ গোসাই ও 
দেওয়ানদেব সুদরনারারণের উপর রাজত্ব আদায়ের ভার 
অর্পিত হইল । রানীর উপর রাজ্যশাসনের ভার থাকায় হই 


[৫২৬ 7] 


কোচবেহান্স 


রাজকর্মচারীগণ আপনাদের উদরপুরণ-করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
১৭১ শকে, ঘটনাক্রমে নাপ্িরদেব কারাগার হইতে কিরূপে 
পলায়ন করেন। তাহার ভ্রাতা ভগবস্তনারায়ণ প্রভৃতি 
কএকজন নাগেশ্বরীর ও পৈরাডাক্সার সঙ্গ্যাসীদের সহিত যোগ 
দিয়া রাজবিদ্রোহী হইলেন। তাহারা রাজবাটা আক্রমণ 
করিয়। রাণীমা! ও বালক রাজাকে বন্দী করিয়া বলরামপুরে 
লইয়া আসিল। এখানে নান্বিরদেব রাজমাতা ও বালক 
রাজার প্রতি কঠোর উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। সন্ধানন্দ 
গোৌসাই রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেবকে কোচবেহারের 
ছুরবন্থার কথা জ্বানাইলেন। অবিলম্বে কালেক্টর সাহেব 
বলরামপুরে একদল সিপাহী পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে 
একটা সামান্য যুদ্ধ হয় । রাজমাত! ও রাজ মুক্ত হইলেন। 
বিদ্রোহীগণ বন্দী হুইয়! রঙ্গপুরে নীত হইলেন। নাক্িরদেব 
নিরুদ্দেশ রহিলেন। এই সময়ে কোচবেহার-রাজোর সমুদয় 
অবস্থ1 পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত দুইজন কমিশনর নিধুক্ত হইলেন। 
তাহাদের নিকট নাজিরদেব ধর! দিলেন। কোচবেহার, 
মোগলহাট ও বঙ্গপুরে প্রায় ছয় মাস অনুসন্ধান চলিল। 
এই সময়ে নাজ্িরদেব বোদা, পাটগ্রাম ও পুর্বাভাগ পরগণা 
নিজ পিতৃসম্পত্তি বলিয়া প্রকাশ করেন, এ ছাড়) কোচ- 
বেহারের ॥/* অংশ দাবী করেন। অনেক কষ্টে নাক্বিরদেখ 
কোচবেহার সরকার হইতে মাসিক ৫**২ ও বলরামপুরের 
চতুঃপার্খববর্তি ছুই ক্রোশ জমি দখলে পাইলেন। কিন্ত 
কিছুদিন পরেই রাজ! কোম্পানী বাহাছুরকে জানাইলেন যে 
“খন সন্ধিঅনুসারে বৃটাশরান্ধ তাহার রাজারক্ষা করিতে 
বাধা, তখন বৃথা কতকগুলি সৈন্য রাখিয়! তাহার বায় বহন 
করা তাহার পক্ষে যুকিষিদ্ধ নয়। স্থুতরাং নানিরদেবের 
আর রাঞ্জসরকারে কোন দাবী দাওয়! থাকিতে পারে না। 

মহারাজ হরেন্ত্রনারারণের সহিত্ত ক্রমান্বয়ে বৈকুগ্টপুরের 
দরপদেব রার়কতের দুইটা পৌভীর বিবাহ হয়। 

তাহার সনয়ে আঙ্গটিসাহেব কোচবেহারের কমিসনর 
হইয়া যান। তিনি রাভ্রার বিপক্ষ দলের সহিত মিলিত হইয়। 
রা ও প্রজ্জার উপর বড়ই অত্যাচার করেন। ক্রমে আঙ্গটির 
অত্যাচারের কথ! কলিকাতার কৌল্সিলে পৌছে । ১৮০১ 
থৃষ্টান্দে রাজার হস্তে সম্পূর্ণ রাহ্বতার অর্পণ করিবার আদেশ 
আসিল। তৎপরে মহারান্ মহা/সমারোহে রাজ্যশাসনভার 
গ্রহণ করেন। তাহার স্থযোগ্য খাননবিস্‌ কাগীনাথ লাহিড়ী 
যত্বেকোচরাক্দযে অনেক উন্নতি নাধিত হয়। রান্ব! বিচক্ষণ 
বাঙ্গালীদিগকে প্রধান প্রধান কর্চারীয় ভার অর্পণ করেন। 
এই সময়ে নারারনীমুদ্রা-গ্রচলন বন্ধ চ্ইয়! যায়। 


কোচবেহার 


১৮০৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ হরেজ্নারায়ণ সাগরদীখি নামে 
বৃহৎ মরোবর খনন করাইয়া! তাহার তীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠ। 
করেম। ১৮১২ খ্ষ্টান্ে তিনি ভিতাগুড়ী নামক স্থানে 
রাজধানী পত্তন করেন। এই সময়ে দেওয়ানদেবের উপর 
রাজার কুদৃষ্টি পড়ে । অন্ঠায়াচরণের জন্য দেওয়ানদেবের 
মুক্তার রাজাদেশে নিহত হয়। দেওয়ানদেব ভীত হইয়। 
রঙ্গপুবের কালেক্টর সাহেবের সাহাষ্য প্রার্থনা করেন। 
১৮১৩ থৃষ্ঠাকে আগষ্ট মাসে নর্্মান মাকৃলিয়ড সাহেব কোচ- 
বেহানের একটা বন্দোবস্ত করিতে আসেন । রাজা তাহার 
উপর বিরক্ক হন। সাহেব ইংরাজী নিয়ম চালাইতে গিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত রাজা! সাছেবের বন্দোবন্তে সম্মত হন নাই। 
অবশেষে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে বুটাশ গবর্ণমেণ্ট 
পুনরায় সাবেক বন্দোবস্তই বজায় রাখিলেন। ইহার 
পর, রাজা ধলিয়াবাড়ী নামক স্থানে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ 
করাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব হইতে 
তাহার রাজকার্ষ্যে বিত্ৃষ্ণ। জন্মে, কেবল দান, ধ্যান ও 
ধর্মশাস্ত্রালাপ করিয়া অতিবাহিত করিতেন । (১) ১৮৩৫ 
থুষ্টাবধে তিনি কুমার শিবেন্দ্রনারায়ণ ও রাজেন্ত্রনারায়ণের 
উপর শাসনভার দিয়! রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন 
করেন। ৫৬ বর্ষ রাজত্বের পর কাশীধামে মণিকর্ণিকার ঘাটে 
১৮৩৯ খৃষ্টাকে (১৬ই জ্যৈষ্ঠ) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

১৭৬১ শকে (৩০এ জ্যৈষ্ঠ) তাহার জ্যেষ্টপুল্র শিবেন্ত্র- 
নারায়ণ রাজ। হইলেন। রাজ শিবেন্ত্রনারা়ণের অধিকার- 
কালে কোচবেহারের রাজকার্ষ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। 
দেওয়ানী ও ফোজদারী কার্ধ্য স্থশৃঙ্খলে চালাইবার জন্ঠ তিনিই 
প্রথম নায়েব-অহিলক্মর ও সদর আমীনের পদ স্্টি করেন। 
তাহার যত্বে রাজকীয় বিচারালয় স্থাপিত হয়। এ ছাড়া 
তিনি ধর্্মসভ ও সাধারণের জন্ত ধর্শশাল। প্রভৃতি স্থাপন 
করিয়। দেশের মঙ্গল সাধন করেন। পূর্বে বুটীশ গবর্ণ- 
মেণ্টের প্রাপ্য বিস্তপ্ন কর বাকি পড়িয়াছিল। রাজ! 
শিবেন্দ্রনারায়ণ সেই সমস্ত টাক! পরিশোধ করিয়া যান। 
তাহার পুত্র সস্তান ন| হওয়ায় তিনি তাহার চতুর্থ ভ্রাত! 
রাজেন্দ্রনারার়ণের পুজ্র কুমার নরেন্ত্র বা নেত্রনারায়ণকে 
দত্তক গ্রহণ করেন। (১৮৪৭ থুষ্টান্দে) রাজ! শিবেক্ত্রনারায়ণ 
পিতার স্ভায় কাশীধামে জীবন বিসর্জন করেন। তাহার 


(৯) এই সময়ে ধহ্ধনাথ ধোধ নামে রাজার একজনমুক্সী রাজোপাখ্যান 
নামে কোচবেছারের ইতিছাস প্রণয়ন করেন। রাজ। মুলীর্‌ গ্রন্থ শ্রবণ 
করিয়। অতিশয় লঞ্তট হন এখং তাহাকে পারিতোবিক দ্বরধাপ পঞ্চগ্রামের 
লাখর।জী লনগ্দ প্রধান ফরেন। 


[ ৫২৭ ] 


কোঁচবেহার 


দত্তকপুত্র বালক নরেন্দ্রনারারণ অভিষিক্ত হন। তিনি 
কৃষ্ণনগরের কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন। তীাহায় নাবালক 
অবস্থায় তাহার জন্মদাতা বাজেন্দ্রনারায়ণ সরবরাহকার বা 
রাজ্যের কার্ধ্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৬০ থৃষ্টান্সে রাজ] নরেন্দ্রনারা ়ণ 
সাবালক হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 
২২শ বর্ষ বয়ক্রমকালে তিনি দশমাসের পুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণকে 


, রাখিয়া ইহলোক পরিতা।গ করেন। প্রথমে তাহার তিন 


রাণী রাজ্যশাসনভার পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
বিবাদ বিসম্বাদ ঘটার রাজকুমারের নাবালক অবস্থায় বুটাশ 
গবর্ণমেণ্ট শ্বয়ং শাসনকার্ধয দেখিতে লাগিলেন । 
খৃষ্টাবধে ২৯এ ফেব্রুয়ারী নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদূর অভিষিক্ত 
হইলেন এবং হটন সাহেব ২০**২ টাকা বেতনে কমিসনর 
নিযুক্ত হইলেন । এই কমিনসর সাহেবের ষত্বে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৭ই 
সেপ্টেম্বর কোচবেহার হইতে কঠোর দাসত্ব প্রথ। উঠিয়া যায়। 
রাজ! নৃপেন্দ্রনারায়ণ পান কলেজে ইংরাজী শিক্ষা! 
করেন। ইনি ১৮৭৭ থৃষ্টাবে দিলীর দরবারে উপস্থিত 
ছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টান ৬ই মার্চ, ইনি বাগ্ীপ্রবর কেশব- 
চন্দ্রসেনের জ্োষ্ঠকন্তাকে বিবাহ করেন। কোচবেহারে 
এই বিবাহকাধ্য সম্পন্ন হয়। কেশবচন্দ্র প্রসিদ্ধ ব্রা্গ, 
আর কোচরাজপরিবার নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুধন্মী। েশবচন্দ্রের 
ব্রাহ্মমতে বিবাহদিবার ইচ্ছ! ছিল, কিন্তু রাজপরিবারগণের 
ইচ্ছায় ব্রাঙ্গণ দ্বারা হিন্দুমতে বিবাহক্রিয়৷ সম্পন্ন হয় *। 
বিবাহের পর তিনি বিলার্ত' যাত্রা ররেন। ১৮৮ থুষ্টান্দে 
২৩এ ফেব্রুয়ারী বুটাশ গমর্ণমেণ্ট কর্তৃক “মহারাজা” ও পরে 
0. 0.1]. 19. (10010069780 00170107709 01 059 
[000181) 19100179 ) উপাধি প্রাপ্ত হন। এতত্তিন্ন ভূপবাহাছর 
বেঙ্গল অশ্বারোহী 'সৈন্তের অবৈতনিক লেফটেনেপ্ট কর্ণেল 
পদ এবং প্রিন্স অব-ওয়েল্‌সের অবৈতনিক মুসাহেব (%14-0৩- 
০810]) পদ লাভ করিয়াছেন ।"কোচবেহারের মহারাজ বৃটীশ 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সন্মানার্থ ১৩টা তোপ পাইয়! থাকেন। 
বাণিজ্য- দেশের অধিবাসীর1 বাণিজ্য ব্যবসায়ে বড় লিপ্ত 


১৮৬৪ 


' নহে । মাড়োয়ারীরাই বাণিজ্য করিয়া থাঞ্চকে । কোচবেহার, 


বলরামপুর, চওড়1, গোবরাছড়া, দীরানগঞ্জ, চাংড়াবাদা ও 
লাউকুটী নগর বাণিজ্যের প্রধান স্থান। রপ্তানির মধ্যে 
তামাক, পাট, সরিষা ও সরিষার তৈল, এ'ড়ি ও মেখলী 
কাপড় এবং চাউলই অধিক । বাহির হইতে চিনি, গুড়, ভূষ। 
মাল, মসল!, নারিকেল, সুপারি, লোগ1 মাছ, পু'তি, পলা, 
লবণ, পিত্তলর্কাসার বাদন ও বিলাতি কাপড় অধিক 
[91১07 ০0,089 400010180196100, ০৫ 09088], 1877-78. 


€কোচবেহার 


পরিমাণে আমদানী হয়। দেশের স্থানে স্থানে হাট বসে, 
ভাহাতেই লোকের ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়। চৈত্রমাসে গদা- 
ধর নদীর দক্ষিণভাগে কোচবেহার নগর হইতে ৫1৬ ক্রোশ 
ছুরে একটা বড় রকম মেলা হয়। তাহাকে গদাধরমেল! 
বলে। ইহা তিনদিন মাত্র থাকে । 

পুর্বে কোচবেহারীর! আপনারা আপনার্দিগের অভাব 
মোচন করিতে পারিত বলিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে জানিত 
না। এখন অবস্থ! উন্নত হওয়াম্ব টাক! সঞ্চয় করিতে শিখি- 
তেছে। অধিকদিন নয় দেশের মধো একটা শিক্পবিদ্যালয় 
হইয়াছে । রাজার দানে অন্ঠান্ত কয়েকটা বিদ্যালয় চলিতেছে। 

শাসন-_-দেশের রাজকার্ধ্য রাজার কর্চারিগণঘারাই 
সম্পর হয়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী ছইটী বিভাগ আছে। 
ফৌজদারী বিভাগ কর্ম্মচারীদিগের নাম অহিলকার, নায়েব 
অহিলকার ও জজ। দেওয়ানী বিভাগে সদর আমিন, 


অহিলকার ও আপীল গুনিবার জন্ত জক্স এই কয়েকজন | 


কর্মচারীই প্রধান। এই সকল বর্খ্চারীদিগের অধিকাংশই 
বাঙ্গালী । ইহারা কোচবিহারে গিয়া বাস করিয়াছেন। 
আপীলের বিচার প্রায় রাজবংশের লোকই করিয়৷ থাকে। 
রাজোর মধো একটা জেল ও ৬্টী থানা আছে। ছোট 


[ ৫২৮ ] 


কোচীন 


খাজনা! আদায়ের নৃতন বন্দোবস্ত এবং ইংরাজী আইন 
অনেকট প্রচলিত হ্ইয়াছে। ইংরাজের আমলে দ্বুলের 
খখ্য। অনেক বাড়িয়াছে। ভাল ভাল রাস্তা ও নদীর উপর 
সেতু, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত হইয়াছে। 
কর--১৭৭৩ খ্রষ্টাবে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ০কোচবেভারের 
রাজ ইংরাজগবর্ণমেপ্টকে খাজনার অর্জেক দিতে শ্বীকত 
হন। কিন্ত বাৎসরিক একট৷ নিদিষ্ট টাক স্থির করিয়। 
দিবার জন্ত অনুরোধ করার ১৭৮* খৃষ্টা্স হইতে প্রতি বর্ষে 
গবর্ণমেন্টকে ৬৭৭০৮৩/* লালবন্দি দেওয়া! হইতেছে । 
প্রাকৃতিক অবস্থাঁ-কোচবেহার বঙ্গের অন্যান্য স্থানের 
সায় উষ্ণ নহে। তৃমি সেঁতসেতে। মেলেরিয়া জর 
প্রবল । পুর্দিকের বাধুই অধিক বহে। বৈশাখ হুইতে 
কার্তিকমাস পর্যন্ত বৃদ্টি হইয়া থাকে । গ্রীম্মকালেও অত্ন্ঠ 
গরম বোধ হয় ন। পীড়ার মধো রক্তামাশয়, জর, শ্লীহা, 
উপদংশ ও গলগণ্ড রোগই অধিক দেখা যায়। কোন কোন 
নদীর জল পান করিলেই গলগণ্ড উপস্থিত হয়। কবিরাজী 
চিকিংসা দেশে অধিক গ্রচলিত। কবিরাজী ওধধের গাছ- 
গাছড়াও দেশে অনেক প্রকার পাওয়া যায়। লোকনংখা। 
৫৭৮৮৬৮। রাজ্যের সর্ধপ্রকারে আর ১৯৪১২৭৮২। 


অপরাধ্র বিচার নায়েব অহিলকারই করিয়া থাকেন। কোচহাজো, আসামের অন্তর্গত বর্তমান গোয়ালপাড়। 


রাজসভায় শেষ বিচার হয়। রাজ! বা সরবরাহকার এ সভায় 
সভাপতি, একজন দেওয়ান ও মুস্তকি তাহার সহায়তা 
করিয়াথাকেন। 

রাজার নিজের জমিকে খালসা বলে। থালস! ভূমির 
থাজনা দেওয়ান আদায় করেন। খালসা জনি ইঞ্জারা বিলি 
হইয়া থাকে । রাজার আনম্মীরবর্গই প্রা ইজারা লইয়া 
থাকেন। থালস! ব্যতীত খানগি ওখাসবাস নামক আর 
ছইপ্রকার জমি দেখা যায়। 

কোচবেহারের রাজা 'রাজোর অধিকারী ও দণুসুণ্ডের 
কর্ক!। তাহার রাজাশাসন, কর ও ব্যবস্থা স্থাপনের স্ম্পূর্ণ 
স্বাদীনতা আছে। রাজ। শিশু ছিলেন বলিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাবে 
ইংরাক্গ গবর্ণষেণ্ট নিজে রাক্জের তবাবধানের ভার লয়েন'। 
ভুটানযুদ্ধের পর ১৮৬১ থুষ্টাবে দার্জিলিঙ্গ, জলপাইগুড়ী, 
গোয়ালপাড়া, গারো! পর্বত ও কোচবেহার লইয়া একটী 
কমিসনরী বিভাগ হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আসাম স্বতন্ত্র 
বিভাগ হওয়াতে রাজশাহী ও কোচবেহার একটা স্বতন্ত্র 
কমিসনরের অধীন হইল। এখন কোচবেহারের রাজার 
রাজ্য তত্বাবধারণের জন্ত একজন ইংরাঁজ ন্মুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট 
জাছেন। ইংর[জের তন্বাবধানে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । 


জেলার কিয়দংশের প্রাচীন নাম। বামভাগে ব্রহ্গপুল্রতীর ও 
করীবাড়ী পরগণার মধ্যবর্তী হাতশিল! হইতে, দক্ষিণতাগে 
ভিতরবন্দপরগণার উত্তরাংশ পর্যযস্ত এবং পূর্ববসীমা কামরূপ 
জেলা । ধুবড়ী ও রাঙ্গামাটা নগর ইহার অন্তর্গত ছিল। 
পূর্বতন ইংরাজ ভরমণকারীগণ অঙ্গ (42০) নামে এই স্থানের 
উল্লেখ করিয়৷ গির়াছেন। 
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কোচীন, মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত ইংরাজের অদ্দীন 


একটা দেশীয় মিত্ররাজয । আগে কোচীন নামে নগর ইহার 
রাজধানী ছিল। কিন্তু ১৭৯৫ থৃষ্ঠান্দে যখন ওলন্দাজের! ইহ! 
আক্রমণ করে, সেই সময় হইতে ইহা মলয়বার জেলার মধ্যে 
অন্তনিবিষ্ট হয়। কোচীনরাজ্যের পশ্চিমে আরবসাগর, 
পুর্বো ও দক্ষিণে মলয়বার জেল!, উত্তরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী। 
ইহা ৭ ভাগে বিভক্ত-কোচীন, কঞ্জনূর, মুকুন্দপুরস্‌, 
ত্রিচুড়, তল্লপলী, চিত্তুর, কোছুঙ্গনূর । 

এখানে কেবল ত্দ ও খাড়ি, উহাতে পশ্চিমঘাটপর্ব ত- 
বাহিনী নর্দী সকল আপিয়া পড়িয়াছে। নদীতে জলের 
হাস বৃদ্ধি অনুসারে হুদাদির জলেরও ভ্রাসবৃদ্ধি হয়। আলবাই 
নদী যে খাড়িতে পড়িয়াছে, তাহা যখন গুকাইয়া যার, 


'-তখন স্থানে স্থানে ৬ ইঞ্চির বেণী জল থাকে না, আবার 
“খন পূরিয়! উঠে, তখন কানায় ফানায় হয়। এই রাজ্যে 
* তিনটা বদর আছে--কোচীন, কোদ্জলুর ও চতবাই। 
কোটীন হইতে কোদঙ্গলুর পধ্যন্ত জলপথে সকল সময়েই 
যাত্রীর নৌক! ও মালামালের নৌক। অনায়াসে যাতায়াত 
করে ।: কোচীন হইতে আলেপ্লি পর্যন্ত এইরূপ। 
বর্ষাকালে সকল স্থানেই তলা-চেপ্টা নৌকা যাতায়াত 
: করিতে পারে। এ সময়ে সামান্ত মাল আমদানী রপানির 
জন্য ডোঙ্গা ও সালতিই ব্যবহৃত হয়। এখানে নারিকেল 
অপর্যাপ্ত 'ফলে। যেখানে সেখানে নিবিড় নারিকেল বন 
দেখা যায় । বাধবাধা স্থানে ধান্তক্ষেত্র যথেই। 

কোচীনের প্রধান নদী পোনানি, তত্বমঙগলম্, করুবন্ুর, 
শলকুড়ি। আলবাই ব! পেরিয়ার নদী এ রাজ্যে অনেক 
দুর পর্য্স্ত বিস্ৃত। 

বাহাছুরী কাষ্ঠও এখানকার এক প্রধান উৎপন দ্রব্য। 
এখানে সেগুণগাছ থুব বড় হয়, কিন্তু ত্রিবাস্কুড়ের সেগুণের 
মত বহুকাঁলস্থায়ী নহে । শেষোক্ত কারণে এই কাষ্ঠ 
জাহাজের জন্য বড় বেশী ব্যবহৃত হয় না। পিওন ব| 
পৃূন গাছে ভাল মাস্তল হয়। পূর্বে এখানে লৌহ 
ও দ্বর্ণের খনিতে কাজ চলিত, কিন্ক আজকাল বন্ধ হইয়! 
গিয়াছে। এখান নানাবিধ উদ্ভিদ, রঙের গাছ ও গদের গাছ 
পাওয়া যায় । দারুচিনির গাছও যথেঃ& আছে। বন্ধ জস্তর মধ্যে 
হাতী, বইসন, ভালুক, বাঘ, চিতা, শাম্তর হরিণ ও অন্যাণ্ত 
হরিণ, চিতা, হায়না, নেকড়ে, থেঁকশিয়ালী ও বানর যথেষ্ট। 
এদেশে প্রায় ৫* রকম ধান জন্মে। ভাল জমীতে বৎসরে 
৩বার ধান হয়। দেশের যেখানে যেখানে হাকা মাটি, 
সেইখানেই নারিকেল জম্মে। নারিকেলের দড়ি, তৈল, 
ছোপড়া ও ঝুনা নারিকেল যথেষ্ট হয়। এই সকল দ্রবা এত 
হয় যে, তাহ! বিদেশেও রানি হইয়া থাকে । এতত্তিন্ন তুলা, 
কাফি, নীল, পাণ, সুপারি, শণ, ইক্ষু, আদ ও লঙ্কা! জন্মে 

কোচীন ও কঞ্ননূর তালুকে ধাতুপাত্রে খোদাই, কার্টে 
ওহাতীর ঈ্াতে খোদাই অতি সুন্দর হয়। গবর্ণমেণ্টের 
কারখানায় লব হয়। নারিকেল, লঙ্কা, দারুচিনি ও বাহা- 
দুরী কাষ্ঠ দেশ বিদেশে চালান যায়। 

রেলরাস্তা ভিন্ন খাল কাটাইয়া ব্যবসার যথেষ্ট সুবিধা 
কর! হইয়াছে। 

এর্ঁকোল্লম্‌ ও ত্রিচুড় নগরে রাজার সাহাযো পাঠাগার 
্বাপিত হুইয়াছে। থুষ্টান সম্প্রদায়ের সাহায্যে অনেকগুলি 
(ছাপাখানা আছে। প্রথানে টিনা সরকারী গেজেট” 
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সর্দদাই বিবাদ চলিত। 


নামে একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র বাহির হয়। ' ব্রীর্গণ 
তীর্ঘত্রমণকারীর জন্য সকল দেবালয়ে অতিথিসেবার বন্দোবস্ত 
আছে। স্থানীয় ব্রাঙ্গণগণের প্রতিপালনার্থ নানাস্তানে রাজার 
বিস্তর দান আছে। প্রতি বৎসর প্রত্যেক দেবাঁলয়ে দশদদিন- 
ব্যাপী উৎসব হইয়া! থাকে । কোদঙ্গলূরের উৎসবই প্রধান। 

দেশের জলবাঘুর অবস্থ। কিছু সেঁতসেঁতে হইলেও অস্বান্ত্য- 
কর নহে। গ্রীষ্মের বিশেষ প্রাছুর্ভাব দেখ! যায় না। 
উপর্ধযপরি ৩৪ দিন বেশী গরন পড়িলেই অমনি একদিন 
বৃষ্টি হয়। 

ইতিহাস--প্রাচীন কেরল, ত্রিবাস্কুড় ও মলয়বার প্রভৃতি 
যখন প্রাচীন কেরল-রাজোর অন্তর্গত ছিল, তখন (খুষ্টীয় নবঙ্গ 
ভাব্দীতে) চেরুম পেরুমল নামে একবাক্তি এই নকল প্রদেশের 
শাসনকর্তা ছিলেন। তিনিই শেষে স্বাধীন হইয়া! রাজছত্র 
গ্রহণ করেন। কোচীনের বর্তমান মহারাজ তীহারই বংশধর । 
কেহ কেহ বলেন যে কোচীনরাজ চেরুম পেকুমলের ভ্রাতার 
ংশধর। ভারতে পর্ত,গীজদিগের প্রথম প্রবেশকীলে 
কালিকটপ্রদেশে জমোরিণ-উপাধিধারী যে রাঁজা রাজত্ব 
করিতেন, সেকালে কোচীনরাজ তাহারই প্রতিদন্দী 
ছিলেন। কোচীন ও কালিকটের মধ্যে সর্ধদাই যুদ্ধ হইন্ত। 
নিকটবর্তী প্রদেশগুলির অধিকার লইয়া উভয়রাঙ্গো 
কখন কোচীনরাজ. ও কথন 
কালিকটরাজ প্রাধান্ত লাভ করিতেন । এইন্প বিবাদ 
মহিহ্রের টিপুস্থলতানের রাজাকাল পর্যান্ত চলিয়া! আনিয়া- 
ছিল । কেবল মধ্যে খুষ্টীয়'১৬শ শতাব্দীতে ইহার কতকাংশ 
পর্ত,গীজগণের অধিকৃত হয়। 

পর্ত,গীজ অধিকার-_খৃষ্টীত্র ১৫০* অন্দের ২৪ ডিসেম্বর, 
পিড্রে! অলবরজ, ডি ক্যাবরাল নামক পর্ত,গীজ নবাবিদ্কত 
আমেরিকায় শ্বনামে ব্রদিল রাজোর নামকরণ করিষ! 
কোচীনের নিকট স্বদলে উপস্থিত হন।, ভাস্কো- 
ডি-গামা যাহা করিতৈ পারেন নাই, তিনি তাহাই 
রূরিতে চেষ্টা পাইলেন। অবশেষে বহুচেষ্টার পর কালি- 
কটের তখনকার জমোরিণের সহিত নানাবিধ বন্দোবস্ত 
করিয়! তিনি কালিকটে একটা পর্তশীজকুষ্ি স্থাপন করেন। 
কতকগুল পর্ত,ীন্দের হস্তে এই কুঠির ভার দিয়! 
ক্যাবরাল স্বীয় নৌসেনাদল লইয়! শ্বদেশে চলিয়! গেলেন। 
তাহার গমনের পরই জমোরিণ পর্ভ,ীজ কুঠিধবংশ ও তন্মধ্যন্থ 
পর্তগীজগণকে বিনাশ করিলেন। সংবাদ ক্রমে পর্ত,গালে 
গছছিল। ভাঙ্কো-ডি-গাম! সৈম্ত লইয়া অপিনায়ক হইয়া 
ভারতাভিমুখে আদিণেন। তাহার সহিত ২*খানি জাহাজ 


] কোচান 
অবরোধ করিল। উ্তয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল। রামীপ্রাসাদে 
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কোচীন 
আসিল। ১৫০২ খরষ্ঠাকে তিনি কালিকটে পহছিয়াই এক- 


বারে নগর অবরোধ করিলেন, বন্দরে মিশররাজের যে সকল 
জাহাজ ও অন্তান্ত বিদেশীয় জাহাজ ছিল, তাহ! নষ্ট করিলেন। 
বিদেশীয় বণিকগণের যথেষ্ট ক্ষতি ও মিশরাদি রাজগণের 
সহিত জমোরিণের বিবাদের হুত্রপাত দেখিয়া! জ্যমারিণ- 
ডি-গামার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ডি-গামা 
নিহত পর্ত,গীজগণের হত্যাকারিগ্রণকে না পাইলে সন্ধি করি- 
বেন না বলিলেন। তিনদিন যুদ্ধ স্থগিত রহিল। তৎপরে 
ডি-গাম। বিনাকারণে ৫* জন মালাবারী নাবিককে ফাসী 
দিয়া কালিকট নগর গোলায় উড়াইয়া৷ দ্বিবার চেষ্ট। করিতে 
লাগিলেন। প্রায় অর্ধেকনগর ধ্বংশ হইল, তবু জমোরিণ 
আম্মসমর্পণ করিলেন না। শেষে ডি-গানা অমোরিণের 
প্রতিদ্বন্বী কোচীনরাজের সহিত মিত্রত৷ করিয়া জমোরিণের 
উচ্ছেদ কল্পনা করিলেন। তিনি কোচীনরান্রকে পর্ত, গালের 
সৈম্তবলাদি ও তাহাদের বিক্রমের কথা বলিয়া ভয় দেখাইয়। 
কোচীনের খাঁড়ির মুখে কুহিস্থাপন করিবার অনুমতি লই- 
লেন। এই কুঠি হইতেই কোচীনে ফুরোপীয় অধিকারের 
স্ত্রপাত হুইল। তংপরে ১৫০৩ খ্রষ্টাকে ২র! সেপ্টেম্বর 
আল্ফন্শো-ডি-আল্বুকার্ক পর্ত,গীজ অধিনার়ক হইয়া 
কোচীনের কুঠিতে উপনীত হন। তিনি আসিয়। কোচীন- 
রাজের সহিত জঅমোরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে 
কোচীন-রাজ্ের ভ্বয় হয়। এই সুযোগে আলবুকার্ক কোচী- 
নের কুঠিতে পর্ত,গীজসৈন্তস্থাপনের অধিকার পাইলেন। 
ইহা হইতেই কোচীনরান্ের. সর্বনাশের হুত্রপাত হইল। 
১৫১৫ খৃষ্টাব্দে গোয়া, কগ্ননূর, মলকস্‌ দ্বীপপুঞ্জ ও 
পারভ্ত উপসাগরের নিকটস্থ ক্ষুদ্রন্বীপপুঞ্জ আল্বুকার্কের 
অধীন হয়। ১৫২৪ খৃইাবে পর্ভগীজরাক্র ভাস্কো-ডি-গামাকে 
তারতীয় অধিকারের প্রতিনিধিপদ প্রদান করিয়! পাঠাই- 
লেন। তিন ১৫২৫ খৃষ্টানদের শেষে এদেশে আসিয়াই মৃত্যু- 
মুখে পতিত হন। কোচীননগরে ফ্রান্সিঙ্কান গির্জায় তাহার 
দেহ সমাহিত হয়। ডি-গাম্বার পর হেনরিক মের্নেডেজ 


প্রতিনিধি হইন্া কোচীন হইতে গোয়া পর্ত,গী-রাজধানী- 


স্থাপন করেন। « 

ওলন্দাজ অধিকার--ওলন্দান্বের| এই সময়ে প্লিংহলদ্ীপে 
প্রবব হইতেছিল। তাহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতেছে 
দেখিয়া তাহারা ভারতের মধ্যে স্থানাধিকার করিতে চেষ্ট 
পাইতে লাগিল এবং পর্ত,গীজদিগকে বাধ! দিবার জন 
করমণ্ডল উপকূলে নিগাপত্তন, কুইলন ও কোদঙ্গলুর অধিকার 
করিয়৷ মালাবার উপকূলে (১৬৬২ খুষ্ঠটাকে) কোচীননগর 


অতি ভয়ানক যুদ্ধ হওয়ার পর ওলম্বাজেরা পলাইতে বাধ্য 
হয়, কিন্তু কয়েকমাম পরেই আবার তাহারা অধিকসংখাক 
মৈশ্ভ লইয়া কোষ্ঠীন আক্রমণ করে এবং ১৬৯৩ খুঙ্ঠাবে 
তাহার! নগর পর্যযস্ত অধিকার করে। তাহাদের অধীনে 
কোচীনের ষথেষ্ট উন্নতি হয়; শেষে গ্রান্ব একশতাব্ধী পরে 
কালিকটের অ্মোরিণ আবার কোচীন অধিকার করিতে 
চেষ্টা পান। কিন্তু ত্রিবান্ছুড়রাজ তাঁহাকে পরাম্ত করিয়! 
কোচীনের কিমদংশ অধিকার করেন। 
সুসলমান অধিকার-_.১৭৭৬ খৃষ্টাবে মহিস্বররাজ হায়দর- 
আলী এই প্রদেশ স্বীয় অধিকার মধ্যে আনয়ন করিয়া এবং 
কোচীনরাকে মিত্রা বলিয়া শ্বপদে স্থাপিত করেন। 
তৎপরে টিপু ১৭৯* খুষ্টাকে ইহার যথেষ্ট ক্ষতি করেন, বীর- 
পলাই পর্ধ্যস্ত জনপদাদি উচ্ছেদ করেন, কিন্তু শ্রারঙ্গপততনের 
রক্ষা হেতু এই সময়ে তাহাকে ফিরিতে হয় বলিয়। এককালে 
সর্দনাশ করিতে পারেন নাই। ১৭৯২ থৃষ্টা্ষ পর্যন্ত এই 
স্থান নামেমাত্র টিপুর অধীনে ছিল। 
ইংরাজাধিকার-_-১৭৯১ থৃষ্টাবে টিপুর ভয়ে কোচীনরাজ 
ইংরান্বের সাহায্যপ্রার্থ হন। লর্ড ওয়েলেদ্‌লি তখন গবর্ণর। 
তিনি এই স্থযোগে কোচীনরাজের সহিত বন্ধুত। করিয়! 
ত্বাহাকে মিত্ররাজজ বলিয়! গণ্য করিয়। লয়েন। লক্ষটাক! 
রান্বকর স্থির হয়। ১৮০৯ ধৃষ্টাবে শ্বাধীনতালাভের আশায় 
ত্রিবানহ্থুড়রাজ রেসিডেপ্টকে খুন করিবার কল্পনা করেন। 
ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িলে রান্বার সহিত আবার নূতন সন্ধি 
হয়। এই সন্ধি অন্থসারে রা! ইংরাজ্মগবর্ণষেন্টের অক্ঞাতে 
কোন'বিদেশীয় রান্বার সহিত কোনরূপ কথাবার্থাদি কহিতে 
পারিবেন না বা কোন যুরোপীয়কে নিজকর্মে নিযুক্ত করিতে 
পারিবেন ন। রাক্কর কমিয়! ২৭*০০৭২ স্থির হয়। 
রাজের বন্দোবস্ত--এখন কোচীনরাজ্য ৭ ভাগে 
বিভ্তক্ত--কোচীন, কঞ্নানূর, মকুন্দপুরম্, ত্রিচুড়, তল্পপল্লী, 
চিত্র ও কোদঙ্গলুয়। এই ৭টা বিভাগ ৭টী তহসীল নামে 
খ্যাত ও এক এক জন তহমীলদারের অধীন। তহসীবদারেরাই 
পুলিস, কালের ও ম্যাঞ্িষ্রেটের কার্ধ্য করেন। রাজকর 
ষম্বন্ধে তহসীলদারের! রাজোর প্রধান দেওয়ানের অধীন এবং 
শাসনকার্ধয সম্বন্ধে দেওয়ান-পেস্কারের অধীন। দেওয়ান- 
পেস্কার দেওয়ানের অধীন । দেওয়ানী বিচারাদি কয়েকজন 
সুন্সেফের হনে স্তত্ত আছে। কোচীনরাকধ প্রন্ধার সকল- 
প্রকার দণ্ডযুণ্ডের কর্তা। এর্ণাকো্সম্‌ ইহার রাজধানী, কিন্ত 
ত্রিপুত্তোর! নামক স্থানে রা! বা করেন। ইফার জায় 


প্রায় ১২৩৬৪২*২ টাক।। (১৮৮১ থৃষ্টাবে ) ব্ববিবর্্বার পুষ্প 
রামবর্থা রাজ! ছিলেন। তিনি ১৮৩৫ খুষ্টাবে জন্মগ্রহণ ও 
১৮৬৪ খুষ্টাকে রাজ্যারোহণ করেন। তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাবে 
বৃটীশগবর্ণমেন্ট হইতে ঘ. 0, 8. ]. উপাধি ও সম্মানার্ধ ১৭টি 
তোপ পাইগ্লাছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর ১৮৮৮ খৃষ্টাবে 
২৩এ জুলাই, বীরকেরলবর্বা। রাজ্যাভিযিক্ত হন। ইনিই 
বর্তমান রাজা । 

কোচীনের লোকসংখ্যা ৭২২৯*৬। 
কোচীনচীন বা আনাম-__পুর্ব উপদ্বীপের পূর্ববিভষ্টা। 
মলক্লবাসীরা ইহাকে “কুচি এবং ভারতের অন্তর্গত 
কোচীনকেও “কুচি” বলিয়! থাকে। পূর্বউপদ্বীপের 
কুচিকে স্বতন্ত্র বুঝাইবার জন্ত উহাকে কুচি-চীনা বা কুচি 
চাইনা বলে। পর্তশীজেরা এই জন্ত ইহাকে কৌচি- 
চায়না, ওলনাজ ও ইংরাজেরা ইহা হইতে কোচীন-চায়না 
নামকরণ করিয়াছেন। আনামবাসীর। কুউ-চে। ও চীনেরা 
কিউ চিং বলিয়! থাকে । থানহোয়া প্রদেশের যেখানে হিউ 
নগর অবস্থিত সেই প্রদেশ পূর্বে এই নামে অতিহিত হুইত। 
গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি “সিন্হোয়া” নামক যে দেশের 
কথ! লিখিয়াছেন, তাহাতে এই স্থানকেই বুঝায় । 

ইহার পূর্বদিকে সমুদ্র । পুর্বকালে ভারতরাজ্য এই 
সমুদ্র পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতের সময় এই 
স্বান কিরাতরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখনও এই প্রদেশ 
গঙ্গাহীন ভারত” বা "গঙ্গার বাহিরের ভারত, নামে 
কথিত হইয়া থাকে। অক্ষাৎ ৮* ৪৮ হইতে ২৩ উঃ 
ও দ্রাঘিৎ ১০২* হইতে ১৯* পৃঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর. 
দক্ষিণ হইতে দৈর্ঘ্যে ৪৯* ক্রোশ ও পূর্বপশ্চিম হইতে প্রস্থে 
কোথাও ১৫০ কোথাও ব1 ৫* ক্রোশ। কম্বোজের দক্ষিণভাগে 
স্টাম্পা নামক রাজ্য ও চীনসমুদ্রের কয়েকটী দ্বীপ এই 
কোচীনচীনের অন্তভূক্তি। ইহার উত্তরে টীনরাজ্য, পূর্বদিকে 
টক্কিনরাজা ও চীনসমুদ্র, দক্ষিণে চীনসমুদ্র ও পশ্চিমে লেয়স 
ও শ্তাম রাজ্য। আদল কোচীন-চীন অক্ষা ১১* হইতে 
১৮* পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 

সমুদ্রকূলের সহিত সমান্তরালভাবে একটা পর্মতশ্রেণী 
এই দেশের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া! রহিয়াছে । টক্ষিন প্রদেশের 
উত্তরভাগ মমতল। সংক! নামক নদী ইহার ভিতর দিয়া 
প্রবাহিত হুইয়াছে। কঙ্বোজপ্রদেশের মধ্যে কাদ্বোডিয়া 
নদী প্রবাহিত । মেকং ৰা কাঙ্োডিয়া নদীই কোচীনচীনের 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী । ইহা! চীনদেশীর পর্বত হইতে 
বাহির হুইয়! লেস ও একম্বোজের মধ্য দিক! প্রবাহিত 


হইয়া কয়েকটা মুখে চীনসাগরে পড়িয়াছে। ইহার 
দৈর্ঘ্য ৮** ক্রোশ হইবে । সেই-গঙ্গ বা দোনাই নদীর যেকং 
নদীর সহিত সংশ্রব আছে। ইহা পূর্বদিকে প্রবাহিত। 
সংকা নদীর দৈর্ঘ্য ২** জ্রোশ হইবে। হিউ নদী 
আসল কোচীনচীনের মধো দিয়া গিয়াছে, ইহার পার 
উপত্যকাতৃমির শোভা অতি নুন্দর। 

কম্বোজের আবহাওয়! অনেকটা! বঙগদেশের মত। 
টস্কিনে কখন সহসা! গরম হইয়! উঠে, কখন গরম হইতে সহসা 
ঠাণ্ডা হইয়। পড়ে। আসব কোচীন-চীনে বর্ষাকালে অত্যন্ত 
বৃষ্টি হওয়ায় আশ্ষিনকার্তিক মাসে বন্যা হইয়া সমস্ত দেশ 
প্লাবিত করে। 

কোচীন-চীনে ধান্ত যথেষ্ট জন্মে। এতত্যভীত আলু, 
মটর, ফুটি, ভুটা!, তামাক, কার্পাস, নীল, চ! ও ইক্ষু হইয়| 
থাকে। রেসমও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। অগুরু, আবলুস, 
নাগকেশর, চন্দন, বার্ণিষ গাছ প্রভৃতি বহুবিধ কাষ্ট 
কোচীনচীনের পর্বতে জন্মিয়া থাকে ।. নিয়ভূমিতে তাল 
ও বাশ যথেষ্ট হয়। দেশে অনেক প্রকার খনিজ ধাতু 
পাওয়া যায়। কিন্ত খনি হইতে বাহির করিবার চেষ্ট! 
বড় অধিক হয় না। টক্ষিনে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাত ও 
কয়ল! বাহির কর! হয়। গ্রাম্য পশুর মধ্যে গো, মহিষ, 
শৃকর, ছাগল, বিড়াল ও কুকুর দেখা যায়। হংস ও পারান্ত 
সকল স্থানই আছে। 

বন্ত পণ্ডর মধ্যে ব্যাস, হস্তী, চিতাঃ নেকড়ে, বনাবরাহ, 
গণ্ডার, বানর ও হুনৃমান পার্বতীয় জঙ্গলে অনেক দেখা 
যায়। সর্প ও অন্তান্ত সরীস্থপের অভাব নাই। ময়ূর, চিল, 
ভারুই, তিত্তির, ক্ষুদ্র তোতা প্রভৃতি নানাগ্রকার পক্ষী আছে। 
মত্স্তও প্রচুর । 

অধিবাসীদিগের আকৃতি অনেকটা মঙক্ক্রোলিয় শ্রেণীর 
মত। ইহাদের কথ প্রায় এক অক্ষরে। ইহাদের"সকলেই 
ধর্বাকতি, গঠন দৃঢ় ও বলিষ্ট। আক্কৃতি গোল, মুখের 


ই] প্রায়ই বড়, ওষ ফুটন্ত, চুল কাল। বর্ণ সুন্দর, লাল ও 
হরিদ্রা মিশ্রিত। দাড়ি বড় কমই হয়। সাধারণতঃ লোকের 


মুখ প্রায়ই হান্তযুক্ত। উচ্চশ্রেণীত লোকের' গ্রক্কতি গম্ভীর, 
পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রং ফর্সা, দেখিতে ও অধিকতর 
নুপ্রী। স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের পরিধেয় বস্ত্র প্রায় একই 
রকম। কার্পাম অথব। রেসমের পায়জামা, তাহার উপর 
একটী করিয়া টিলা বড় জামা । স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই চুল 
কাটে না। বেণী করিয়া পশ্চাৎ দিকে জড়াইয়া রাখে। 
পুরুষের! কৃষ্ণবর্ণের ও স্ত্রীলোকেরা নীলবর্ণের পাগড়ি ব্যবহার: 


কোচীনচীন 

করে। অনেক সময় মাথার রুমাল বাধিয়া রাখে । সকলেই 
সুপারি ব্যবহার করে। অনেকে তামাকও খায়। পূর্বে 
এখানকার অধিবাসীর।*হিম্দু ও বৌদ্ধধর্াবলম্বী ছিল। 
[কম্বো দেখ। ] চীনের সমীপবর্থী বলিয়া! ইহার! চীনের 
আচার ব্যবহার ও ধর্ম অনেকটা অবলম্বন করিয়াছে। 
কন্‌ফুচি, ভাউ ও বৌদ্ধধর্্মই এখানে প্রচলিত । পূর্বপুরুষ 
গণের পুজা সকলেই করিয়া থাকে । অনেক বিবেচন! 
করিয়া গোরস্থান ঠিক করিতে হয়। ইহাদের বিশ্বাস যে, 
্থাননির্ূপণের উপর পরিবারের সৌভাগ্য নির্ভর করে। 

দেশের লোকের অন্নই প্রধান থাদ্য। লোণামাছের গুড় 
করির। তাহার চাটনি প্রস্তত হয়। তাহাকে “বালাচিয়াম, 
বলে। তাহাই অধিবাসীদের বড় উপাদেয় খাদ্য। জীষজন্তদের 
মধো তাহাদের অথাদ্য কিছুই নাই। চাখাওয়া অনেকেরই 
অভ্যাস। চাউল হইতে একপ্রকার মদ প্রশস্ত করিয়! 
পান করে। সাধারণ লোকে বাশ-ছাওয়া বাড়িতেই থাকে । 
বড় বড় লোকের ইইকনির্ষ্মিত বাটা আছে। 

জীলোকের পুকরুবের অবীন নহে । তাহারা নিজে 
নিজের বাণিক্গা ও কৃষিকার্যায চালাইয়া থাকে । যাহার 
সস্তান অস্ততি অধিক তাহারই গৌরব বেশী । যাহার! 
দরিত্র ও আপন সম্থান পালন করিতে অক্ষম, তাহারা 
সম্থন বিক্রয় করিয়া ফেলে। বাটার কর্তার সম্মতি ভিন 
কাহারও বিবহ হয় ন]। ধনবানের! বিবাহিত স্ত্রীছাড়। 
অপর স্ত্রী রাখিতে পারেন । বিবাহভঙ্গের ব্যবস্থাও প্রচলিত 
আছে। ব্যভিচারের বিশেব দগড আছে; তবে অবিবাহিত 
স্্রালোকদেগের পক্ষে ইহ! বিশেষ কলঙ্কের কথা নহে। 
টাক! পরিশোধ করিতে না পারিলে উমণ 'অধমর্ণের সম্প্তি, 
স্রী ও অন্ত পরিবার আটক করিতে পারেন। 

টঙ্কিন & কোচীন-চীনে এক জাতির লেকই বান করিয়। 
থাকে শ্যানী ব। মলয়দাতির আচার ব্যবহার কতকট! 
ইহাদিগের মত। ইহারা ত্বকৃচ্ছেদ করে। | 


পার্বত্য প্রদেশে অসভ্য জাতির বাস অধছে। কঙ্বজেব্র 1 


ভাষা স্বতস্ত্র।, পণ্ডিতগণের মধ্যে ও আদালতে চীন ভাবাই 
ব্যবহত হর। 
শংসনকার্ধয অনেকট। চীনরাঙ্গ্যের মত। [ চীন দেখ।] 
রাজার ক্ষমতা বথেই, তথাপি তাহাকে ও আইন সানিতে হয়। 
রাঙ্ার একটী সভা আছে, মান্দেরিন বা মন্ত্রিগণ তাহার সভ্য। 
কর্ধচারীগন ফৌজদারী বা সৈনিক ও দেওকানী এই ছুই 
ভাগে বিভক্ক , তঙলিক্ বিভাগের সন্গান অধিক । রাঁঙ্যে 
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নগর। তথায় একজন শাসনকর্তা ও দুইজন করিয়। মন্ত্রী 


কফোচীনচীন' 


থাকেন। অপরাধীকে ভূমির দিকে মুখ করিয়া শোয়াইয়) 
পা ছুইটী অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থনে বাধিয়।৷ তাহার উপর 
বংশদ্ার! প্রহার করা এদেশের প্রথা । ইহাকে 'বাস্তিনেধো? 
ৰলে। এ প্রথা তুরুক্ষ প্রভৃতি দেশেও আছে। 

হয়ে বা হুর! নগর কোচীন-চীনের রাজধানী । (২১৪ 
ৃষটপূর্ববাব্দে)চীনের! আনাম অন্নম্) অধিকার করে। অধিবাসীর! 
স্বাধীনতা লাভেরুজন্ত ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া ১৪২৮ খষ্টান্দে 
ত্বাধীনতালাভ করিয়াছেন। এখনও আনামের অধিপতি চীনের 
অধীনত শ্বীকার করেন। কিন্তু তাহা নাম মাত্র। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ফরাসীর। এদেশে আসিয় প্রভৃত্ব বিস্তার করেন, 
তাহারাই অন্গত ধিক়্ালংকে কোচীন-চীনের সিংহাসনে 
বসান। ১৭৮৭ খুষ্ঠার্ধে ফরাসীরাজ ষোড়শ লুইর সহিত 
একটা সন্ধি হয়, তাহাতে এই নির্দিষ্ট হয় যে ফরাসীরাজ সেন! 
দিয়। সাহাধা করিবেন, আর ধিয়ালং ফরাসীকে রাজা দান 
করিবেন। কিন্ত ফ্রান্দের গৃহবিবাদে সে কথ! রক্ষা হয় নাই। 

১৭৯৯ থৃষ্টান্দে ফরামীসাহায্যে ঘিয়ালং রাজ! হইলেন। 
১৮০৯ থৃষ্টান্দে তিনি কম্বোজ অধিকার করেন। ১৮১৯ 
খৃষ্টাব্দে ঘিয়ালংএর মৃত্যু হয়্। মিসনরীগণ দেশের অনেক 
লোককে থুষ্ঠান করেন। দেশের লোক তাহাতে বিরক্ত 
হইয়] দেশীয় খৃষ্টান ও রোমন-কাথলিক নিসনরীদ্িগকে হত 
করিয়। তাহাদের গির্জ-ঘর ও আশ্রমাদ্দি নষ্ট করে। 
প্রতিশোধ লইবার জন্ত ১৮৫৮ খৃইটান্দে স্পেনীয় ও ফরাসী 
সৈম্ত গিয়। তুরান ও সেইগ্গ প্রস্থতি স্থান অধিকার করেন। 

১৮৬২ খৃষ্টান্দে টু-ডক নামক রাজার সছিত ফরাপী- 
দিগের একটী সন্ধি হয়! তাহাতে বিয়েনহোয়া, গির়াদিন 
ও দিনতুয়াং বিভাগ ফরাসীপিগকে অর্পিত হয়। ১৮১৭ থৃষ্টান্দে 
এ সকল প্রদেশের ফরাসীগবর্ণর আড্মিরাল গ্রাপ্ডিয়ের- 
ভিন্লং চান্দই ও হাতিষান নামক বিভাগ অধিকার করেন। 
১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শার একটা সন্ধি হয়, তাহাতে সমুদায় দেশটা 
ফ্রান্সের কর্তৃত্বাধীনে আইসে। এই সন্ধিতেই টঙ্কিন 
ফরাসীদিগকে অর্পিত হয়। চীনেরা আপত্তি করেন। 
আপন্তিতে বিশেষ ফল হয় নাই। হিউনগর এখন ফরানী 
সেনাদ্বার রক্ষিত। ১৮৮২ খৃষ্ঠাকেও ফরাপীর1 এখানে সৈন্ত 
পাঠাইরা দেন। এখনও অনেক স্থান ফরালীর বস্তা 
শ্বীকার করে নাই। ১৮৮৮ খৃষ্টান্সে এগ্রেলমাসে ফরানী: 
মহ্রীমভ1 যে আদেশ প্রচার করেন তাহাতে স্থির হয় বে, এই 
সকল রাজ্য একজন গবর্ণর জেনেয়লের অধীনে থাকিবে। 
তাহার অধীনে ছুইনন ন্েসিডণ্ট জেনেরল খাকিয়েন। 


কোজাগর 


একজন আনাম ও টদ্বিনের জন্া--তিনি হয়ে নগরে অব- 
'স্িতি করিবেন। অপর কম্বোজের জন্য তিনি প্রোমনগরে 
থাকিবেন। এততঘ্যতীত হানাই নগরে একজন প্রধান 
রেমিডেন্ট ও একজন কোচীনপ্লীনের তত্বাবধায়ক থাকিবে । 
সেই অবধি এখন ফরাসী কর্তৃত্ব চলিতেছে। 

রাজ! টুডকের মৃতার পর ১৮৮৯ খৃষ্টাবে ৩*এ জানুয়ারি 
তৎপুভ্র বুনলান রাজা হন। তখন ইহার বয়স দশবৎসর 
মাত্র । রাজকাধ্য চাঁলাইবার জন্য রাজবংশীষ্ ছোয়াই- 
উকের উপর ভার অর্পিত হয়। রাজ্যে প্রায় ১২০০ 
'ফরাসীসেনা আছে । 
কোজাগর (পুং) কোজাগঞ্তি ইতি লক্ষ্য উক্তিরত্র কালে 
পষোদরাদিবৎ সাধুঃ। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা । এই দিন 
নিশিখ সময়ে লক্ষ্মী বলেন যে, “আজ নারিকেল. জলপান করিয়! 
কে জাগিয়া আছে, আমি তাহাকে সম্পত্তি প্রদান করিব ।” 
এই কারণে এ তিথিকে কোজাগর বলে। ব্রহ্গাগুপুরাণে 
£কোজাগর বিধান এইরূপ নির্ণাত হইয়াছে ।--লাশ্িনমাসের 
পূর্ণিমার দিনে নিকুস্ত মেনাগপণের সহিন্ত যুদ্ধ করিতে 
করিতে বালুকার্ণব হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়! অতএব 
এইদিনে গৃছের নিকটবর্তী পথ সকল পরিষ্কৃত ও স্থুশোতিত 
করিবে এবং পুষ্প, অর্থা, ফল, মুল, অল্প, সর্ষপ প্রভৃতি 
সংগ্রহ করিয়া গৃহ ভূষিত করিবে । এইদিন সকলেই 
উপবাস করিয়া পাকিবে। স্ত্রী, বালক, মুর্খ ও বৃদ্ধ ক্ষুধায় 
নিতান্ত কাতর হইলে দেবতাদিগের অর্চনা করিয়া খাইতে 
পারে। পুষ্প, ফল প্রভৃতি বিবিধ উপহারে দ্বারোর্ধভিত্তির 
পুজা করিবে। দ্বারোপাস্তে যব, দ্বত ও ত্রগুলদ্বারা 
হব্যবাহনের পুজা করিবে । এইপ্রকারে যথোক্তবিধানে 
পূর্েন্দূ, স্বন্দ, সভার্যযরুদ্র, নন্দীশ্বরমূুনি, গোমানের সহিত 
স্থরতি, ছাগবানের সহিত চ্তাশন, উরভ্রবানের সহিত বরুণ, 
গজবানের সহিত বিনায়ক ও রেবস্তের পূজ1 করিবে। ইহার 
পর মাংস, তিলতগুল ও থিচুড়ী দ্বারা নিকুস্তের যথাসম্ভব 
অর্চনা করিবে। 


লিজপুরাণে লিখিত আছে যে, আশ্বিনমাসের পুর্ণিমার 


_ রাত্রিতে অক্ষক্রীড়। কন্ধিয়া জাগরণ করিবে, রাত্রিতে লক্ষমীপূজ। 
করিবে এবং ইঞ্জেরও পৃজ। করিতে হুয়। নারিকেল ও চিড়! 
দ্বারা পিতৃলোক' ও দেবতার অর্চনা করিবে। নিমন্ত্রিত 
বন্ধুগণকে ও ভাছাই খাওয়াইবে, স্বয়ংও নারিকেল চিড়! খাইয়া 
থাকিবে । যে দিনে প্রদোষ ও লিশিথ উত্ভয়ব্যাপিনী পৌর্ণ. 
দাসী তিথি সেইদ্দিন কোজাগরকত্য করিতে হয়৷ ূর্বাদিন 
মিশখব্যাপিনী ও পর্রগিনৈ প্রদোবব্যাপিনী হইলে পরদিন 

7 | 


[ ৫৩৩ ] 


কোটগড় 


এবং পরদিন প্রদোষ না! পাইলে পূর্বদিনেই কোজাগর 
কর্তব্য। (তিথিতত্ব) 


কোট (পুং) কুট-ভাবে ঘঞ্। ১ কৌটিল্য। কুট্যতে প্রতা- 


ধ্যতে শক্ররত্র কুট আধারে ঘঞ.। ২ হুর্গ, গড়, কেল্লা । 


কোটক (পুংস্ত্রী) জাতিবিশেষ, ঘরামী । ব্রহ্মবৈবর্তের মতে 


কুস্তকারীর গর্ভে অট্টালিকাকারের ওরসে ইহাদের প্রথম 
উৎপত্তি হয়। 


কোটগড়, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত নগর । কোট ও গড় নামক 


ছইটী ম্বতন্ত্র স্থান হইতে কোটগড় নাম হইয়াছে । বিলাস- 
পুরের অতি নিকটেই অবস্থিত। গড় নামক স্থানে একটী 
চতুফষোণ ছর্গ রহিয়াছে । এ হুর্গ ৩৩২ হাত উচ্চ মৃত্তিকার 
পরিখা! দ্বার! বেষ্টিত। এই ছুর্গের পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটা ফটক 
আছে। পশ্চিমের ফটকের ধিলানটা এখনও ভাঙ্গিয়া যা 
নাই। খিলানের উপর পুরাতন অক্ষরে কি লেখা আছে। 
অক্ষরগুলি খৃষ্টায় ১*ম শতাবীর অক্ষরের যত। ইহাতে বোধ 
হয়, পূর্বে ইহ! একটা বিশিষ্স্থান ছিল। কেহ কেহ বলেন, 
হুর্গটী পাচশত বৎসর পূর্বে জয়সিংহ নামক স্থানীয় একজন 
সামন্ত কর্তক নির্শিত হম্ন। হ্র্গটী অতি ক্ষুত্র। পরিখাছেই 
ইছার অধিকাংশ ভূমি আবদ্ধ হইয়া আছে। ছর্গের 
পার্থে একটা পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের উত্তরদিকেই 
কোট নামক স্থান। 


কোটগড়, কোটগুরু বা গুরুকোট, একটী জেলা ও তাহার 


১৩৪ 


প্রধান গ্রাম । ইহা সিমলু! হইতে ২৭ ক্রোশ উত্তরপৃর্নে 
শতদ্রনদীতীরে ভারত হইতে তিব্বত যাইবার পথে পাহাড়ের 
উপর অবস্থিত। জেলার মধো ৪১টী গ্রাম আছে। পর্বত 
হইতে শতক্র পর্যাস্ত ঢালু ভূমিতে নানাবিধ শঙ্ত জন্মিয়া 
থাকে । অধিকাংশ অধিবাসীই কুলুজাতীয়। সামস্তগণ 
রাজপুতজাতীয়। এইখানে একটা সাধু থর্ণকতেন, তাহার 
গোরস্থান নানাবিধ প্তাকাফ্ শোভিত। এখানে অন্তান্য 
দেবদেবীর মন্দির আঁছে। তাহাতে পূর্বে পূর্বে নরবলি 


, হইত। ইংরাজের আমলে তাহা বন্ধ হইয়াছে । এখনও 


কএকটা গ্রামে বলির জন্ত ছাগনংগ্রহ করা থাকে । স্ত্রী, 
বিক্রয়প্রথা এখনও প্রচলিত আছে । কন্তাসস্তান জন্মিলেই 


তাহাকে হত্যা করা হয়। স্থানে স্থানে শিশুকেও 
জীবিতাবন্থায় গোর দেয়। ১৮৪৭ থৃষ্টাকে এইরূপ 
৪টা ঘটনা প্রকাশ পায়। বিবাহের সমর বরকে 


৭২ হইতে ২*২ টাকা পর্য্যন্ত পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। 
চারি পাঁচ ভ্রাতায় মিলিয়া একটী কন্তাকে বিবাহ করে। 
একজন টাক যোগাড় করিতে না পারিলে বছজনে চান 


কোটমালে 


করিয়া একটী রমনীকে বিবাই করিতে পারে। এরপ দৃষ্টাস্ত 
ইংরাজের অধিকার ছাড়াইয়! গেলে অনেক দেখিতে পাওয়া 
যায়। শুদ্ধ অর্থাভাবেই যে এমন করে, তাহা নছে। কএক 
ত্রাতার সম্পত্তি একভ্র খঁকিবে, কখন পরম্পর বিচ্ছেদ 
ঘটিবে না, সেই জন্ত এই বিবাহে বেশী বন্ধ। পর্বতের চূড়া, 
গুহা, বন ও প্রতঅবপমাত্রেই এক একটা অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
আবাস। তথায় পুঞ্জা ও বলিদানাদি হইয়া থাকে। 
অধিবাসীরা বলিদানের পর গাছের ডাল লইয়া নৃত্য করে। 

কোটগার, জাতিবিশেষ। বোস্বাই-বিভাগের অন্তর্গত ধার- 
বার প্রদেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা 
গ্রাম বা নগরের বাহিরেই থাকে । ভাষা কর্ণাটা। দেখিতে 
কুষ্ণবর্ণ ও বলিষ্ট। সামান্ত কুটারে ইহাদের বাস। কাঙ্গনি- 
দানার রুটী ও মও্ই তাহাদের নিত্য আহার। ভিক্ষা করিয়া 
যাহা উপাজ্জন করে, তাহাতেই কষ্টে দিনপাত হয়। মদ 
সাংস পাইলে আর আমোদ ধরে না । পরিধেয় বস্ত্রের উপর 
চাদর ও পাগড়ি ব্যবহার করে। বিবাহের সময় তাহারা 
পুরোহিতকে ডাকে না। ষাছবিদ্যা ও গণকের উপর বিশেষ 
শ্রন্ধা মাছে । পীড়া অথবা কোন অমঙ্গল ঘটিলে কুটনাশনহল্লি 
নামক স্তানে গিয়। লিঙ্গার়ত পুরোহিতের নিকট উপস্থিত 
হয়। তিনি একটী নেবু পড়িয়া থাইতে দেন ও একটু ভস্ম 
লইয়া গায়ে মাখিতে দেন। তাহাতে পীড়ার উপশম ও হুঃখ 
দূর হয়। বিবাহের সময় বরকন্যাকে একথানি কম্বলের উপর 
বসাইগ। উপস্তিত কোটগারগণ উচচচৈঃস্বরে বলিয়া! উঠেন “ধরি 
এবিতু মে” মর্থাৎ বিবাহ সম্পন্ন হইল । তাহার পর বর ও 
কন্যার উপর ধান দিয়া আশীর্বাদ করা হয়। মৃত্যু 
হইলে গোর দেওয়া হয়। বিবাদ সম্বন্ধে আপনাদের মধ্যে 
একজন নধ্যস্থ হইয়া! মিটাঈয়া দেয়। 

কোটচক্র (ক্লা) কোটন্ত চক্রং ৬তৎ | ছর্গের গুভাশুভ 
ক্রাপনার্থ অষ্বিধ চক্র । * “কোটিচক্রমষ্টবিধং চতুরশ্রাদি- 

( নরপতিজয়চর্যযা ) [ চক্র দেখ। ] 

কোটন! (কুটরনী শব্দ) রমণদূত, যে ব্যক্তি নায়ক নাক্সিকার- 
গুপুভাবে সন্থ্বিন করিয়! দেয় । 5 

কোটনাপনা! (দেশব্ ) কোটনার ভাণ করা, , কোটলার 
ভাবশ্রকাশ করা। 

কোটনামি ( দেশজ) কোটনার ন্যায় ব্যবহার কর । 

কোটপাহাড়িয়া (দেশজ ) একপ্রকার ক্ষুদ্রগাছ। 

কোটমালে, সিংহলম্বীপের মধ্যবর্তী রামবোদীর নিকটে 
একটী সুন্দর উপত্যকা । ইহার উপর চমৎকার উৎস 
আছে, এখানকার লোকের বিশ্বাস সেই জলে গ্গান করিলে 


ভেদত১।৮ 
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কোটবী 


কুমারী ভিন মাসের মধো পতি লাত য়ে এবং সৌভাগ্য- 
শালিনী ও বহুপুজ্রবর্তী হয়। 

কোটর (পুং ক্লী) কোটং কৌট্িলযং রাতি কোট-রা! ক। . ১ 
বৃক্ষস্থ গহ্বর, খোঁড়ল। পর্যাক়্-_নি্ুহ, নি, প্রাস্তর, 
তরুবিবর। (জটাধর। ) 
“মহাহঙ্কার বিটপইক্রিয়ান্ুরকোটরঃ।* ভারত আশ্ব ৪৭ অঃ। 
কোটোইন্তি অন্ত কোট অস্তার্থের (পা৪1২৮।) (ঝি) 
ছর্গসন্লিহিত দেশাদি । ॥ 

কোটরাদি (পুং ) গণপাঠোক্ত একটী গণ। কোটর, মিশ্রক, 
সিগ্ক, পুরগ, শারিক এই কয়েকটা শব কোটরাদিগণের 
অন্তর্গত। বনশব পরে থাকিলে এই সকল শবের স্বর 
দীর্ঘ হয়। 

কোটরাবণ (ব্লী) কোটরাক্গিতানাং তর্ষণাং বনং ৬তৎ। 
পূর্বস্বরদীর্ঘঃ। (বনগিধ্যোঃ সংজ্ঞায়াং কোটর কিংগুলুকারদীনাং। 
পা ৬৩১১৭) ( বনং পুরাগামিশ্রকাসিধ্কাশারিকাকোট- 
রাগ্রেভাঃ। পা ৮8181) পত্বং। কোটরবিশিষ্ট বৃক্ষধুক্ত বন। 

কোটরি বা কোতরি, ১ সিন্কুপ্রদেশের করাচি জেলার মধ্য 
একটা তালুক। ইহা সেহবানের ডিপুটি কালেক্টরের অধীন । 
ইহার পরিমাণ ৬৮৪ বর্গ মাইল। (ছুই তিনটী গ্রাম লইয়। 
তগা হয়।) ইহাতে ৩টী তপ্লা ও ২৬টা গ্রাম আছে। 

২ কোটরি তালুকের প্রধান নগর । অক্ষা” ২৫*২২ উঃ 3 


. ভ্রাঘিৎ ৬৮*২* পৃঃ মধ্য সিদ্ধুনদের দক্ষিপরিকে হায়দ্রাবাদের 


অন্তর্গত গিছববন্দরের অপরপারে অবস্থিত । সময়ে সময়ে বারণ 
পর্বত হইতে জলরাশি আসিয়! নগর প্লাবিত করে বলিয়। 
নগরের উত্তরদিকে খাল কাটি অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া 
দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । নদীপথে স্টিমার, নৌকা! 
প্রভৃতি অনাক্কাসে যাতাক়্াত করে। রেলপথও এখান দিয়। 
গিয়াছে । এখানে আদালত, স্কুল, ডাকধর, জেল, ডাক- 
বাঙ্গালা, ধর্মশাল! এবং একটা ছুর্গও আছে। আইন-ই 
অকবরীতে ইহ! স্বা মালবের অন্তর্গত বলিয়া উক 
হইয়াছে । তখন ৯টা মহল ইছার অন্তর্গত ছিল। 

কোটরী (তরী) কোটং কৌটিল্যং রীপাতি গচ্ছতি রী গতে৷ 
কিপ্‌। ২ নগ্না, বিবস্ত্র স্ত্রী । (অমর ।) কোটং কুটিলগ্বভাবং 
রাক্ষসাদিকং রীগাতি হত্তি কোটরী-কিপ্‌। চগ্ডিক!। 
( অমরটীক11) 

কোটরীয়াপেচা ( দেশৰ ) একপ্রকার পেচা, ইহার বৃষ 
কোটরে বাস কঈরৈ। 

কোটবী (শ্রী) কোটং কৌটল্যং ি্কবাতাং বাতি গচ্ছতি 
কোট বা ক (আতোকপসর্গে ক€। পা! ৩২৩) হতোগৌরাদি- 


কোটা! 

স্বাৎ ভীষ্‌। ১ বিবন্তা স্ত্রী । (অমরটা)। কোটং ছর্গ, দুর্গনামান- 
মস্থরং বাতি নাশয়তি হুর্গ বা ক। ২ছুর্গা। (ধরনী) | 
কোটা, রাজপুতানার অন্তর্গত একটা দেশীয় রাজ্য । অক্ষা' 
২৪৩০ ও ২৪০ ৫১ উঃ, দ্রাখি' ৭৪৪০ হইতে ৭৬৫৯ পৃঃ 
মধো অবস্থিত। ইহা হরবতীর কিয়দংশ। 

ইহার প্রধাননগর কোটা) উহা অক্ষাঃ ২৫*১* উঃ, 
দ্রাঘি* ৭৫৫২ পৃঃ মধ্যে চম্বলনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। 

এই রাজ্োর উত্তর ও উত্তরপশ্চিমসীমা চম্বলনদী, 
পূর্ন গোয়ালিয়র রাজা, চাপরার তোঙ্কব্েল! এবং ঝালা- 
বারের কিয়দংশ, দক্ষিণে মুকুন্দদ্বারগিরি ও ঝালাবার রাজা, 
এবং পশ্চিমে উদয়পুররাজ্য । পরিমাণ ৩৭৯৭ বর্গমাইল । 
লোকসংখ্যা ৫১৭২৭৫। এখানে উর্দ, ও হিন্দীভাষ! প্রচলিত। 

ইতিহাস।--রাও দেবসিংহ (১৩৪২ ৃষ্ঠাবে) মিন! জাতির 
নিকট হইতে বুন্দ উপত্যক! গ্রহণ করিয়। বুন্দীরাজা স্থাপন 
করেন। তাহার পর তৎপুত্র সমরসিংহ রাজ! হন। সমর- 
সিংহের ৩য় পুত্র জয়ৎসিংহ একদিন কেতুনপ্রদেশে যাত্রা- 
কালে পথিমধ্যে গিরিসঙ্কটবাসী ভীলদিগের প্রদেশে আসিয় 
উপস্থিত হছন। এখানে ভীলদিগকে আক্রমণ করিয় তাহা- 
দের বহিছুর্গ অধিকার করেন। কোটীয়। নামক এক শ্রেণীর 
ভীল হইতে এই স্থানের নাম কোট! হয়। জয়ৎসিংহ 
আপনার বিজয়চিহ্ন চিরস্থায়ী করিবার জন্য রণদেব ভৈর- 
বের উদ্দেশে একটা সুবুহৎ পাথরের হস্তীমৃত্তি স্থাপন করেন । 
সেই পাথরের মুষ্তিটা কোটারাজধানীর চরঝোপ্রা নামক 
স্থানের হুর্গতোরণের নিকট বিরাজিত। 

জয়ৎসিংহের পুত্র স্বরজনদেবই এই ভীলগ্রদেশের নাম 
কোটা রাখেন এবং রাজধানীর চারিপার্থ্ে গ্রাকার নির্মাণ 
করাইয়া! দেন। নুরজনের পুত্র ধীরদেব এখানে ১২টী বড় 
বড় সরোবর খনন করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বর্তমান কিশোর- 
সাগর নামে পরিচিত সরোবরটা প্রধান। ধীরসিংহের পুত্র 
কণড,ল, তৎপুত্র ভোনঙ্গ । ভোনঙ্গসিংহের অধিকারকালে 
ধাকুড় ও কাসির খা নামে ছুই্সন পাঠান আসিয়া! কোটা 
আক্রমণ করেন। ভোনঙ্গ আফিঙ্গের নেশায় সর্বদাই 
ভরপুর থাকিতেন, কাজেই রাজ্যরক্ষ/ করিতে পারিলেন না । 
শেষে তিনি বুন্দীরাজ্যে নির্বাসিত হুইলেন। তাহার বীররমণী 
. সসৈন্তে কেতুন প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। কিছুদিন 
পরে ভোনক্গের নেশ! ছুটিল। তিনি নিজ পত্বীর নিকট 
সাঙ্থনয়ে বলিয়া পাঠাইল্লেন যে, আর তিনি নেশা করিবেন 
না। তখন বীরবাল! পতিকে স্মাদরে গ্রহণ করিগেন, কিন্ত 
তিনি দেখিলেন যে পাঠানের হস্ত হইতে কোটা উদ্ধার করি- 


[ ৫৩৫ ] 


৫কাটা 


বার সৈষ্ভবল তাহার নাই, অথচ যেরপে হউক রাজ্য উদ্ধার 
করিয়। স্বামীকে সিংহাসনে বসাইন্চে হইবে । রাজপুতবাল। 
নূতন উপায় স্থির করিয়া! কোটারাজ্যে কাসির খাকে বলিয়! 
পাঠাইলেন যে কোটারাজ্যের পুর্ব্বতন অধীশ্বরী রাজপুত: 
মহিলাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহার - সহিত হোলিখেল। 
করিবেন। পাঠানবীরগণের মন টলিল। তাহার! পরমানন্দে 
ভোনম্বমহিষীকে আহ্বান করিলেন । এদিকে রাজপুতবাল৷ 
তিন শত হরজাতীয় সুশ্রী যুবককে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া. ও সঙ্গে 
লইয়৷ কোটা রাজধানীতে আসিলেন। হোলিখেল! আরম্ত 
হইল। স্ত্রীবেশধারী ভোনঙ্গ কাসির খাঁর মাথায় আবীর 
দিতে গেলেন, কাপির খা আবীর লইবার জন্ত যখন মাথা 
নোয়াইবেন, অমনি ভোনঙ্গ ঘাঘরার ভিতর হইতে অসি 
লইয়া তাহার মাথা দ্বিথণ্ড করিলেন। অপর রাজপুতযুবক- 
গণও ভোনহ্বের অনুরূপ কার্ধায করিল। অল্প সময়ের 
মধ্যে রমণীর কৌশলে কোটারাজ্য পুনরুদ্ধার হইল। 
ভোনঙ্গের মৃতার পর তৎপুন্র ছুঙ্গড়সিংহ অধিপতি হন। এই 
সময়ে রাও হৃর্য্যমল্প ছুঙ্গড়কে শাসন করিয়া কোটারাজ্য 
বুন্দীর অন্তভতি করেন। [বুন্দী দেখ।] 

কোটা কিছুদিন বুন্দীর অধীনে ছিল। তৎপরে ১৬৩৪ 
সম্বতে (১৫৭৯ থৃষ্টাবে) বুন্দীরাজ রাও রতন মধুসিংহ ও হুরি- 
সিংহ নামক ছুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়। বুর্হাপপুরযুদ্ধে দ্রিললী- 
স্বরের সাহাযা করেন। এই যুদ্ধে পিতাপুত্রের অসীম বীরত্বে 
মুগ্ধ হইয়! দিল্লীশ্বর রাও রতনকে বৃর্হাপপুরের শাসনকর্তৃত 
ও তাহার দ্বিতীয় পুত্র মধুসিংহকে বর্তমান কোটারাজ্যের 
সনন্দ প্রদান করিলেন। এই সময় হইতে হরবতীরাজ্য 
ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়৷ যায়। (১) পূর্বে কোটারাজ্য অধিক 
বিস্তৃত ছিলনা কিন্তু যখন ১৪শ বর্ষীয বীর মধুসিংহ দিশ্লীস্বরের 
নিকট 'রাজ।” উপাধি ও সনন্দ প্রাপ্ত হন, তখম কোটার সীম! 
অনেকটা বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার পুর্বসীমায় গোড়জাতির 
অধীনে মঙ্গরোলী ও রাঠোর-রাজপুতের অধীনে নাহরগড়, 


, উত্তরে চস্বলনদীতীরবর্তী সুলতানপুর ও দক্ষিণে গগরৌ ও 
, ঘাটোলী পধ্যস্ত বিস্তৃত, ইহার মধ্যে ৩৬* খানি নগর ও বিস্তর 


উর্বর! জমী ছিল । রাজা মধুসিংহের মৃত্যুর কিছু পূর্বে মালব ও 
হরবভীর সীমাস্ত পর্ধ্যস্ত তাহার অধীনস্থ হইয়াছিল। তিনি 
১৬৩১ থৃষ্টাবে ৫টী উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া! ইহলোকে পরিত্যাগ 
করেন। তৎপরে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্মসিংহ কোটার 


(৯) রাজস্থানের ইতিবৃত্তজেখক টডসাছেব লিখিয়াছেন--জাহানীরই 


মধুসংহকে কোটারাজ্য প্রদান ফরেন, কিন্ত আমর! এ সময়ে অক- 
বয়কে দ্বি্ীর নিংহাসনে দেখিতে পাই। 


কোটা 


মহারাও ও অপর ঢারিজন প্রধান সামস্তপদ প্রাপ্ত হন। মালব 
ওহরবভীর মধাবর্তী যুকুন্দগ্ধার নামক প্রসিদ্ধ গিরিপথ রাজ 
মুকুন্দসিংহের নির্দিত। এই পথে ১৮০৪ খৃষ্ঠাকে ইংরাজসেনা- 
নাক মনসনসাহছেব রণে তঙ্গ দিয়! সসৈন্যে পলায়ন 
করিয়াছিলেন। 

যখন হরত্ত অরঙ্গজেব পিতৃহত্যার সঙ্বল্প করেন, তখন 
রাজ। মুকুন্দসিংহ অলজগণের সহিত প্রাণপণে শাহজহানের 
পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সেই জন্য ১৬৫৮ খৃষ্টাঝে উজ্জব- 
যিনীর নিকটবর্তী রণক্ষেত্রে অরঙ্গজেবের বিপক্ষে যুদ্ধকালে 
তিনি প্রাণ বিসর্জন করেন । তৎপরে মুকুন্দের পুত্র জগৎসিংহ 
কোটার রানা! ও দিল্লীশ্বরের নিকট দুই হাজারী মন্সবদার 
পদপ্রাপ্ত হন। ১৬৭০ খৃষ্টাবে রাজা জগংসিংহের মৃত হয়। 
তাহার পুত্র সন্তানাদি না থাকায় রাজ! মধুসিংহের পৌজ্র ও 
কুনিরামের পুত্র পায়েমসিংহ রাজা হন। কিন্তু তাহার ত্বণ্য 
কার্যোর জন্ত তাহাকে রাজ্যচযুত করিয়া পঞ্চায়তসমাজ তাহাকে 
তাহার পৈত্রিক সামস্তরাজা কোইলার পাঠাইয়া দেন। তথায় 
এখনও তাহার বংশধরের! বাস করিতেছেন । 

পায়েমসিংহের পর রাজা মধুসিংহের পঞ্চম পুত্র ৰবীরবর 
কিশোরসিংহ অভিষিক্ত হইলেন। ইনি সম্ত্রাটু 'অরঙ্গ- 
জেবের হইয়া দাক্ষিণাত্যে মহারাপ্গণের সহিত ঘোরতর 
যুদ্ধ করেন। তাহার দেহে ৫০টী অক্সাঘাতের চিহ্ন ছিল। 
তিনি ১৭৪২ সম্বতে 'মর্কটগড় অধিকারকালে নিহত হন। 
কিশোরসিংহের দ্বিতীয় পুত্র রামসিংহ রাজা হইলেন। জ্যেষ্ঠ 
পুল্র বিষ্ুসিংহেরই রাজ! হইবার কথা, কিন্ত তিনি পিতার 
সহিত যুদ্ধ করিতে যান নাই বলিয়া, রাজপদ হইতে 
বঞ্চিত হইলেন । 

রাভ্রা রামসিংহের মনে বড় একটা, আশা ছিল মে তিনি 
বুন্দীরাক্্কে শাসন করিবেন, কিন্তু কৃতকাধ্য হইতে পারেন 
নাই। তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে ভীমসিংহ 
রাজা হন। ভীমনিংহ অতিশয় চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। 
সেই সময়ে ফরকৃসিয়ার দিল্লীর সম্রাট, হছইজন সৈয়দ বার্জো 
নর্দাময় কর্তা * রাজ! ভীমসিংহ সেই সৈর়দদের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়! পঞ্চহাজারী মন্সবদার হইলেন। এই স্ময়ে কোট! 
রাজ্য প্রথম শ্রেণীর রাক্রান্দপে গণ্য হয়। রাজ ভীমসিংহ 
জধন্ত উপায়ে বুন্দীপতি বুধসিংহের প্রাণনাশের চেঞ&া, পরে 
বুন্দীরাজের নাকাড়। ও সুপ্রদিদ্ধ রণশঙ্খ লুট করেন এবং 
তুর সৈর়দঘ্বয়ের নীচ কর্ণের সাহাম্যকারী হইয়া তাহাদের 
নিকট কোটা হইতে আহীরবার পর্যন্ত সমগ্র পারিপাত্র 
প্রদেশের শাসনসনন্দ গ্রহণ করেন। হ্রবীরাক্যের দক্ষিণ- 


[ ৫৩৬ ] 


কোটা 


সীমায় চক্রসেন নামে এক ভীলরাজ পুরুযানুক্রমে গ্বাধীনভাবে 
রাজত্ব করিতেন। রাজা ভীমসিংহ অকন্মাৎ তীহাকে 
আক্রমণ করিয়া অন্তায়রূপে ভীলবংশ ধ্বংস করেন। 

' স্বাক্ষিণাত্যে নিজাম-রাজাপ্রতিষ্ঠাতা শ্ুবিখাত খিজির 
খ। (পরে নিজাম-উল্‌ মুল্ক্‌) বখন দিল্লীর অধীনত অগ্রাহা 
করিয়া দাক্ষিণাত্য-অভিমুখে আগমন করেন, সেই সময় 
ভীমসিংহ ও নরবরের রাজ। গজসিংহের প্রতি খিজির খার 
গতিরোধ করিবার আদেশ হুয়। সেই যুদ্ধে (১৭২৯ খৃষ্টান) 
গোলাধাতে হস্তীর সহিত রাজ গজসিংহ ও ভীমসিংহ নিহত 
হন। হরজাতির আদিবাসতৃমি গোলকুণ হায়দরাবাদের 
অধীন হয়। | 

রাজ! ভীমসিংহের ৩টী পুত্র--অজ্জুন, শ্যাম ও ছজ্জনশাল। 
প্রথমে অজ্জুনসিংহই কোটার “মহারাও” পদ প্রাপ্ত হন, কিন্ত 
চারিবর্ষ পরে তাহার মৃত্যু হইলে রাজসিংহাদন লইয়1 


শ্বামসিংহ ও ছুর্জনশাল উভয় ত্রাতায় ঘোরতর যুদ্ধ হয়। 


এই যুদ্ধে শ্তামসিংহ নিহত হইলে ১৭২৪ থুৃষ্টাবে চুর্জানশাল 
নির্ধি্বে কোটার সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি দিল্লী 
শ্বরের নিকট খেলাৎ পাইম়াছিলেন এবং তাছারই অস্থয়োধে 
বাদশাহ মুহম্মদশাহ আদেশ প্রচার করেন যে, প্হয়জাতি 
যমুনাতীরে যে ষে অংশে বাদ করেন, সেই সেই অংশে 
কোন মুসলমান আর গোহত্া! করিতে পারিবেন না।” 
১৭৩৯ থৃষ্টান্দে হরজাতির সহিত মহারাষ্্রগণের সম্মিলন 
হয়। কিন্ত অন্বররাজ ঈশ্বরীসিংহ "সেই মিএতাস্ত্র বিচ্ছিন 
করাইয়া ১৭৪৪ খুনে মহারাষ্রনেতা ও জাঠপতি সুরধ্যমল্লের 
সাহায্যে কোটারাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময়ে কোটার 
ফৌজদার বা সেনাপতি বালাঞ্জাতীয় বীর হি্মতসিংছের 
বীরত্বে ও কৌশলে ঈশ্বরীসিংহ পরান্ত এবং পেশব! বাজীরা ও 
সন্ধিস্থত্রে বন্ধ হন। এই সুত্রে পেশব! বাজীরাও নাহুরগড় 
নামক হুূর্গ জয় করিয়া! তাহ! কোটারাজ ছুর্জনশালকে 
অর্পণ করেন। রাজ! হ্র্জনশাত্র পৈত্রিক বিঝাদ বিসম্বাদ 
ভুলিয়া হোলকরের সাহায্যে বুধদিংহের পুল্র উমেদলিংহকে” 
বুন্দীরাঙ্রো অভিষিক্ত করেন। এই উপলক্ষে উমেদসিংহকে 
ও রাজ! দুর্জনশালকেও হোলকরের করদ হইতে হইয়াছিল। 
১৭৫৭ খৃষ্ঠাকে রাজা হূর্জনশালের মৃত্যু হয়। তাহার 
রাজত্বকালে মৃগয়া-সহচরী রাজপুত-মহিলাগণ বন্দুক চালাইতে 
শিখিয়াছিলেন। 

কোটার পুর্বরাজ রামসিংহের জোঠপুত্র বিুসিংহের 
ছত্রশাল নামে এক প্রপৌত্র ছিল। হুর্জান এই ছত্রশালকে 
দত্তকম্বরূপ গ্রহণ করেন। ছুর্জীনশালের মৃত্যু পর হিম 


কোটা 


সিংহের যত্বে ছত্রশালের জন্মদাতা অজিতসিংহই প্রথমে 
আভিথিক হন। আড়াই বর্ষ পরে বৃদ্ধ অজিতসিংহের মৃত 
হইলে ছাব্রশালই রাজ! হইলেন । ১৭১১ থুষ্টান্ধে অন্বরপতি 
মানসিংহ অসংখ্য সৈন্য লইয়া! কোটারাল্য আক্রমণ করেন। 
তখন হিম্মতসিংহের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার ত্রাতুশ্ুত্র 


ফৌজদার জালিমসিংছের অদ্ভুত কৌশলে কোটারাজের মুষ্টি- 


মেয় হরসৈন্ত অন্বরপতির অসংখ্য সৈন্য বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। অল্পকাল পরেই ছত্রশাল ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন। ১৭৬৬ থৃষ্টাবে তাহার মধ্যম সহোদর গোমানসিংহ 
রাজ্যাভিযিক্ত হন। এই সময়ে কোটারাজ্োর উদ্ধারকর্তা 
রাক্জনীতিজ্ঞ জালিমসিংহের উপর সকল প্রভুত্ব ছিল। রাজ! 
গোমানসিংহের তাহা ভাল লাগিল না। তিনি জালিমসিংহকে 
খর্ব করিবার জন্য ফৌজদারপদ ও জালিমের অধিকৃত 
নন্দতা প্রদেশ জালিনসিংহের মাতুল ভৃপৎসিংহকে প্রদান 
করেন। জালিমসিংহ অপমানে ও ক্ষোভে মেবারে গমন 
করেন। মহারাণ। সেই অসাধারণ যোদ্ধা ও রাজনৈতিকের 
উপর সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে “রাজরাণ।” উপাণ্ি প্রদান 
করেন। [মেবার দেখ।] কিছুদিন পরে মহাবাস্্ীনমরে আহত 
হইয়া জালিম পুনরাম্ কোটায় ফিরিয়া আসেন। এবার 
রাজ। গোমানসিংহ আপনার অন্যায়চরণ বুঝিতে পারিয়া 
জালিমকে পুনরায় পূর্বপদে নিযুক্ত করিলেন। 
থৃঈগানে রাজ! গোমানসিংহ তাহার দশবর্ষের পুল্র উমেদ- 
সিংহকে জালিমের কোলে দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
উমেদসিংহ রাজা ও জালিমনিংহ বালক-রাক্সার অভিভাবক 
হইলেন । জালিমের কুটরাজনীতিতে নরবার প্রভৃতিকএকটা 
রাজ্য কোটার অধিকারভূক্ত হইল। জালিমসিংহ রাজ্যের 
প্রত মিত্র হইলেও তাহার অভ্যুদয়ে গ্রধান প্রধান সামস্তের 
হিংসা হইল । বিপক্ষ দলজালিমের প্রাণহরণের জন্য ১৮বার 
ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু সৌভাগাক্রমে তাহার কোন অনিষ্ট 
হয় নাই। সামস্তগণ ষড়যন্ত্র করিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই 
বটে। কিন্তু এই সময়ে রাজঅন্তঃপুরে মহিলাগণের মধ্যে ঘোর 
ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। একদিন কনিষ্ঠ রাজকুমারের মাত! 
জালিমসিংহকে রাজমন্তঃপুরে আহ্বান করেন। জালিমসিংহ 
আসিয়া রাণীর আদেশের জন্য তাহার পার্খবর্তী কক্ষে অব- 
সান করিতেছেন, এমন মময়ে হঠাৎ কতকগুলি রাজপুত 
রমণী মুক্ত অনি হস্তে আসিয়া! জালিমসিংহফে ঘেরিয়! ফেলি- 
লেন। তাহাক়! স্থির করিয়াছিলেন যে, জালিমসিংছের নিকট 
গৃঢ় রাজটনতিক কথা বাহির করিয়া তাহার প্রাণবিনাশ 
করিবেন। জালিমসিংহ জীবনের আশা! পরিত্যাগ করিফণ 
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এক একটা প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ মহা- 
রাজ্জীর অতি বলশালী প্রধানা সহচরী * আসিয়া! সেই দাক্ুণ 
বিপদ্‌ হইতে তাহাকে উদ্ধার করেন। 

এখন জালিমসিংহ শাসনকর্ত! ও বিধানকর্তী, প্রকৃত 
প্রস্তাবে রাজ্যের অধীশ্বর বলিলেও চলে। রাজা উমেদ. 
সিংহ জালিমের খেলার পুতুল মাত্র। জালিমপিংহ এ 
বড় উচ্চপদ পাইয়াও তাহার ছুঃসময়ের উপকারী মেবারের 
মহারাণাকে ভূলিতে পারেন নাই। তিনি কোটারাজ্যের 
স্বার্থত্যাগ করিয়াও মেবারের মঙ্গললাধনে বিশেষ তৎপর 
ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক উচ্চাকাক্ষা পূর্ণ করিতে গিয়া 
কোটারাজ্যের সর্বনাশ ও অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়! কৃষক-. 
দিগকে কতদাসরূপে পরিণত করেন। কিছুদিন পরে সাহার 
চৈতন্ত হইল। তিনি রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কোটা- 
রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে এক ছূর্ভেদ্য স্থানে আসিয়! বাস করেন। 
এথানে তিনি দেশীয় ও ইংরাজী প্রণালীতে এক এক দল 
নৃতন সৈন্য স্থষ্টি করিলেন। তৎপরে তিনি করসংগ্রাহক 
পাটেলদ্রিগের পুর্বক্ষমতা হ্রাস করিয়া তাহাদিগকে সামান্য 
আয়ে নিধুক্ত করেন ও নিজে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়৷ প্রত্যেক 
গ্রাম চক্বন্দী করিলেন। এই সময় নূতন পাটেল 
বহাল করিবার আদেশ প্রচার করায় পূর্বতন পাটেলগণ স্ব 
স্বপদে নিযুক্ত হইবার আশায় বাজরাণাঁকে প্রায় দশলক্ষ 
টাক নজর দিয়াছিল। তিনি সমস্ত পাটেলের মধ্যে চারিজন 
শিক্ষিত চতুর পাটেলকে নিজের কাছে রাখেন এবং এক 
সমিতি করিয়! তাহাদিগকে সদসাপদে বরণ করেন। রাজস্ব, 
বিচার ও শান্তিরক্ষা-বিষয়ক কার্ধ্য তাহাদের হস্তে অর্পিত 
হইল। এদিকে নবনিয়োজিত পাটেলগণ নানাপ্রকারে 
কষকগণের সর্বনাশ করিতে লাগিল। তাহাদের অত্যাচার 
ও উৎকোচ গ্রহণের কথা জালিমসিংহের কর্নগোচর হইল । 
তিনি ১৮১১ খৃষ্টাব্ধে একদিন-্সমস্ত পাটেলকে বন্দী করিয়। 
ফেলিলেন। বিচারের'পর তাহাদের গুরুতর অর্থদণ্ড হয়। 
কেবল এক ব্যক্তি সাত লক্ষ টাকা স্থানান্তর করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। 

এদিকে রাজরাণা দেখিলেন, রাঁজভাগ্ডার পূর্ণ হইতেছে 
বটে, কিন্ত তিনি প্রজাদিগের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়া- 
ছেন। তখন সুচতুর জালিমসিংহ কোটারাজ্যের যেখানে 
যত বনজঙ্গলময় ও পতিত জমি পড়িয়াছিল, সর্বত্রই 


* ইতিবৃত্তলেখক টড সাছেব লিখিয়াছেন ঘে, ইউ রমণী জালিম- 
সিংহের জ্ধপে মু্ধ হুইয়াছিজেন। 


কোটা 


চাষ করাইতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে কোটারাজা 
বহু শশ্্রশালী হুইয়! উঠিল। কর্ণেল টড লিখিয়াছেন, 
যে ১৮২১ খৃষ্টান্সে জালিমসিংহের নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি- 
স্বরূপ ক্ষেতে চারিহাজার হল ও তাহাতে ১৬ হাজার বলদ 
নিষৃক্ধ ছিল। 

শেষে জালিমসিংহ এই নিয়ম করিলেন, যে কোন বিধবা 
পূনরায় বিবাহ করিবে, তাহাকে কর দিতে হইবে। যে 
কোন সন্র্যাসী ভিক্ষাবৃত্তি দ্বার অর্ধোপার্জন করিবে, তিনিও 
কর দিতে বাধা । শেষে জালিতমর পুজ্র মাধবসিংহ এই জঘন্ঠ 
কর উঠ'ইয়৷ দেন। 

অনেকে বলিতে পারেন, কোটারাজ্যের উদ্ধারকর্তী 
ক্রালিমমিংহ এইকুপ কঠোর নিয়ম করিয়। প্রজাদিগের সর্বনাশ 
কাঁরতেছিলেন, কেন? অবশ্ত তাহার কারণ আছে। তিনি 
রাজাভার প্রাপ্ত হইয়! দেখেন রাজধনাগার শুগ্ঠ, রাজার ৩২ 
লক্ষ টাকা খন। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা 
কারবার তেমন সৈন্ত সামন্ত নাই, অধিকাংশ ছুর্গ ভগ্র। এই 
অগ্তই ঠাহাকে বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়। ছুগসংস্কার, চারি 
সহস্ব অশ্বারোহী সৈষ্ঠের স্থলে বিংশতি সহম্স শিক্ষিত সৈন্য 
ও ১০০ কামান সংগ্রহ করিতে হ্ইয়াছিল। 

১৮০৩ ৪ খৃষ্টাব্দে জালিমসিংহের সহিত বৃটাশ গবর্ণমেণ্টের 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়। এই সময় জেনরল মন্সন্‌ একদল 
বুটীশ নৈন্যনহ হোলকারের প্রতিকূলে অগ্রসর হন। 
কোটারাজ্যোর মধ্য দিয়! যখন, সেনাপতি মন্সন্‌ গমন করেন, 
ভালিমপিংহ তাহার সৈন্যদলের আহারীয় সরবরাহ ও অন্চর 
নোগাইর) বিশেষ সাহাষ্য করেন । সেনাপতি মন্সন্‌ হোল- 
কারের হন্ড্ে পরাজিত হইয়। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবার পর হোল. 
কার জালিমের উপর বিরক্ক হইয়া কোটা আক্রমণের 
উদ্যোগ কয়েন । কিন্তু সুচতুর জালিমের কৌশলে বিন! 
বক্তপার্তে হোলকার স্বদেশে ফিরতে বাধ্য হন। জালিমের 
নঞ্গে থাকিয়া নহারাও উমেদসিংহও 'অনেক গুণে বিভৃষিত 
হইয়াছিলেন, তিনি একজন উৎরু্ট অশ্বারোহী, বন্দুক- 
চালনে বিশেহু পারদর্ণা ও মৃগয়াপ্রিয ছিলেন। তীহাল্ল 
বয়োবুদ্ধি অন্থসারে ধরশ্মান্থরাগও প্রবল হয়। এই ধর্্মান্থরাগের 
বশবন্বী হইয়! তিনি পিতুনিয়োঞ্জিত জালিমসিংহুকে সমধিক 
সম্মান করিতেন। কখনও তিনি জালিমের মত ভিন্ন কোন 
কাধ্য করিতেন না । জালিমসিংহও খুব রাজভক্ি দেখাইতেন। 

এই সময়ে বুীশজাতির সহিত পিগারীদিগের ঘোরতর 
যুদ্ধ হয়। জালিমসিংহ পিগারী যুদ্ধে বুটাশ গবর্ণমেন্টের 
বথেষ্ট সাহায্য করেন। 
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১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ২৬এ ডিসেম্বর কোটারাজের সহিত 
বুটাশ গবর্ণমেণ্টের এক সন্ধি হয়। সেই সন্ধি অনুসারে বৃটীণ 
গবর্ণমেণ্টের নিকট কোটারাঞ্জ চিরদিনের জন্ঠ মিত্ররাজ 
বলিয়া গৃহীত হইলেন এবং বংশাঙুক্রমে পুর্ণ শাসনক্ষমত! 
পাইলেন । সেই সন্ধিপত্রে আরও লেখ! থাকে যে তাহার রাজে। 
কখন বুটাশের দেওয়ানী এবং ফৌজদারী শাসনশক্কি বিভ্বৃত 
হইবে না। পর বর্ষে ২*এ ফেব্রুয়ারি আবার এক সন্ধি হয়। 
তাহাতে জালিমসিংহ ও তাহার জোষ্ঠপুল্লাদিক্রমে বংশ- 
ধরগণের উপর কোটারাজোর শাসনক্ষমত। গ্রদত্ত হইল। 

১৮১৯ থ্ৃষ্টান্দে মহারাও উমেদসিংহের মৃত হয়। 
তাহার তিন পুন্র_কিশোরসিংহ, বিষুণসিংহ ও পৃর্থীসিংহ। 

রাজরাণ! জালিমেরও ছুই পুত্র ছিল-_মাধবসিংহ ও 
গোবর্ধন দাস। জালিমসিংহ মাধবসিংহকে ফৌজদার ও 
গোবর্দনকে কৃষিবিভাগের 'প্রধান* পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 

মহারাও উমেদসিংহের মৃতুার পর কুমার পৃর্থীসিংহ ও 
গোবদ্ধন দাস যাহাতে জালিমসিংহের বংশপরম্পরায় রাজ্া- 
শাসন ক্ষমতা ন! থাকে, তাহার বিশেষ ০৪1 করেন মহারাওর 
মৃ্রা সংবাদ পাইবামাত্র জালিমসিংহু রাজধানীতে উপন্ডিত 
হইলেন, কিন্ধ কোন রাজকুমার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি 
লেন না। কুমার পৃথ্থীসিংহ ও গোবদ্ধীনের উত্তেজনায় যুবরাজ 
কিশোরসিংহও জালিমসিংহের বিপক্ষ হইলেন, রাজ্যশাসন- 
ক্ষমতা উদ্ধার করিবার জন্ত সকলেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত তাহাদের ইচ্ছ। পুর্ণ হয় নাই। বুটাশ গবর্ণমেণ্টের 
এজেণ্ট টড সাহেবের মন্তে জালিমসিংহের সন্থই বজায় রহিল। 
কুমার পৃর্থীসিংহ ও গোবদ্ধনদাসকে মহারাওর নিকট হইতে 
অপসারিত করিয়া হরবতভীরাজা হইতে গোবদ্ধনকে নিণবা- 
সিত কর! হইল। ততৎপরে ১৮১০ খুষ্টান্সে ১৭ই আগ, 
মহারাও কিশোরসিংহ অভিষিক্ত হইলেন, জালিমের সহিত 
পুনরায় সদ্তাব হইল। এই অভিষেক উপলক্ষে কিশোরসিংহ 
জালিমপুল্র মাধবসিংহকে খেলাৎসহ বংশানুক্রমে কোটার 
ফোজদ!র পদের সনন্দ প্রদান করেন। 

বৃদ্ধ জালিমসিংহ মৃত্যুর পূর্বে দুইটী কার্ধয করিয়! 
সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। ১ম, তাহার কোন 
উত্তরাধিকারী যদি রাজের কোন কর্মচারীকে পদচাত 
করেন, তাহা হইলে সেই কর্শচারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! প্রদান 
করিতে হইবে। পূর্ব কার্ধোর জন্ত সেই কর্মচারী জবাব- 
দিহি হইবে না। ২য়, কোটারাজ্যে যে দণ্ডকর প্রচলিত 
হইয়াছে, তাহ! এককালে রহিত হইবে। 

১৮২১ খুষ্টাবে, গোবর্ধনদাসের সহিত জবুয়ায় অধী 


কোটা 


শ্বরের এক জারজ কগ্ঠার বিবাহ স্থির হয়, সেই উপলক্ষে 
গোবদ্ধন মালবে আসিতে অন্থমতি পাইলেন। তিনি উক্ত 
নগরে আগিতে আসিতে চারিদিকে হরজাতভীয় বীর 
বুন্দকে উত্তেজিত করিয়া! এক ঘোর ষড়যন্ত্র উপস্থিত করি- 
লেন। জালিমসিংছের পক্ষীয় পুরাতন সেনানায়ক সৈয়ফ- 
আলী মহারাও কিশোরসিংহের সছিত যোগদান করিলেন । 
অল্পদিন মধো একচক্ষু জালিমসিংছের সহিত" কোটারাজের 
যুদ্ধ বাধিল। স্বজাতির রক্তে কোটারাজ্ প্লাবিত হইল। 
শেষে ইংরাজসৈন্তের সাহায্যে জালিমপিংহ এককালে 
রাজসৈগ্ঠের উচ্ছেদসাধন করিলেন। এই যুদ্ধে কুমার 
পৃ্থীসিংহ শক্র হস্তে নিহত হন। তৎগু্টি অসহায় মহারাও 
কিশোরপিংহ জালিমসিংহের সহিত সন্গি করিতে বাধ্য হই- 
লেন। মাধনমিংহের সহিত মহারাওর মিত্রতা শ্কাপিত 
হুইল। ৮৩শ বর্ষে রাজরাণ৷ জালিমসিংহ মৃত্ামুখে পতিত 
হইলেন। তাহার ন্যায় বুদ্ধিমান চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও 
অসাধারপ মেধাবী ব্যক্তি এ পর্যন্ত বরাজস্থানে আর কেহই 
জন্মগাহণ করেন নাই। 

১৮২৪ খু্গান্দে জালিমসিংহের মৃত্তা হইলে তৎপুল মধুসিংহ 
উপমুক্ু না হইগেও সন্ধিস্ব্রান্ুসারে কোটার প্রধান মন্ত্রী ও 
শাসনকর্তী হইলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মহারাও কিশোরসিংহের 
বৃ্থ্য হয়। তাহার ভ্রাতুপ্পল্ন রামসিংহ রাজ! হন। এই 
সময়ে মধুসিংহ কালগ্রাসে পতিত হইলে তাহার পুল্ল মদন- 
সিংহ পিতৃপদ অধিকার করেন । কোটার অধিপতি নব মন্ত্রীর 
শাসনকর্ঠত্বে অতাস্ত অসন্ব্ট হইলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টান্দে উভয় 
পক্ষে যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইল। এবার বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট 
জালিমসিংছের সহিত যে সন্ধি করেন, সেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া 
কোটারাজের হাতেই রাজোর পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করেন 
এবং জালিমসিংহ পিগারীদিগের দমন করিবার জন্য বুটাশ 
গবর্ণমেণ্টকে যে সাহাযা করেন, তজ্জন্য ইংবাজরাজ কোটার 
অন্তর্গত ১৭খানি পরগণাতুক্ক নূৃত্তন ঝালাবার রাজ্য মদন 
সিংহকে প্রদান করিলেন। এই ঝালাবার রাজ্য কোটা 
হইতে স্বতন্ত্র হওয়ায় কোটারাজের দেয় আশীহাজার টাক! 
কর কমিয়া যায় । এই সমম্ন হইতে কোটা ও ঝালাবার 
ভুইটী স্বতন্ত্র রাজা বলিয়া গণ্য হয় । 

কোটারাজ্য তত্বাবধারণের জন্য একজন ইংরাজ পলিটি- 
কাল এজেন্ট নিযুক্ত হইলেন। ১৮৫৭ থৃষ্টান্ে বিদ্রোহের 
সময় এখানকার সৈন্যগণ এজেণ্ট ও তীহার পুজন্বয়কে 
বিনাশ করেন। সেই সময়ে মহারাও এজেণ্টকে সাহাধ্য 
করেন নাই বলিয়া! বৃট্টাশ গবর্ণমেন্ট তাহার ১৭ তোপের 


[৫৩৯ ] 


কোটালু (দেশ) কোষ্টপালম 
কোটালী (দেশজ ) ১ ষৈ স্থানে কোটালগণ অবস্থিতি করে, 


কোটালীপাঁড় 


স্থানে ১৩টী তোপ বন্দোবস্ত করেন। ১৮৬৬ খুষ্টাষে ২৭এ 
মার্চ সহারাও রামসিংহের মৃত্যু হয় এবং তংপুক্র ভীমসিংহ 
অপর নাম ছত্রসিংহ অভিষিক্ক হন। তখন ছত্র নাবালক 
থাকায় রাজ্যের প্রধান কর্দচারীদিগের উপরই রাজ্যশাসনের 
ভার থাকে, কিন্ত তাহারা সকলেই' স্ব স্ব উদরপূরণ 
করিবার চেষ্টা করায় অল্পদিন মধ্যে রাজকোষ শূন্য ও 
রাজস"সারে খণ হইল। এই সময়ে বুটাশ গবর্ণমেন্ট 
হস্তক্ষেপ করিয়া! ১৮৭৪ থুষ্টান্দে জন্পপুরের প্রধান মন্ত্রী 
নবাব ফয়েজ আলির্ধা বাহাছুরের উপর এজেণ্টের মতানুসারে 
রাজ্যশাসন করিবার ক্ষমতা দেন। উক্ত বিজ্ঞ ও সুচতুর 
কর্মচারীর যন্ধে রাজোর অনেক উন্নতি হয়। তিনি রাজকীর 
বিভাগে নানাপ্রকার নুতন নিয়ম প্রচলন করেন। সমস্ত 
কোটারাজা ৮ নিজামতে বিভক্ত করিয়। তন্মধ্যে আবার 
দেওয়ানী ও ফোঁজদ্বারী বিভাগ স্বাপন করেন এবং প্রতি 
বিভাগে এক একজন প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করেন। 
এই সকল কর্মচারীদিগের ক্ষমতার অতিরিক্ত বিষয়ের বিচা- 
রার্থ রাজধানীতে দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজন্ব আদাল- 
স্াপিত হয়। মহারাও ছত্রসিংহের সময় পুনরায় বৃটাশ 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক ১৭টা তোপ ধার্য হয়। মহারাও ছত্র- 
সিংহের পর উমেদপসিংহ মহারাও হইলেন, ইনিই বর্তমান 
কোটারাজোর অধিপতি ও দগ্মুণ্ডের কর্ত। ৷ ইহার বার্ষিক 


রাজস্ব আদায় ২৫০০০০০২ টাক]। 
কোটা ( কোট্টশব ) অট্টালিকা, ইষ্টক নির্টিত গৃহ । 
| কোটাল ( দেশজ, কোতোয়াল শব্দের অপত্রংশ ) নগরপাল, 


প্রধান চৌকিদার । [ কোতোয়াল দেখ।] 


কোটালীয়া (দেশজ) চৌকিদার 


“দেখ দেখ কোটালীনম্বা করিছে প্রহার 
হাস্ব! বিধি চাদে কৈলা রাহুর আহার ॥” ভাঁয়ত-_বিদ্যান্ু"। 


থানা। (ক্ত্রী) ২ একটী গ্রাম, বর্তমান নাম কোটালীপাড় । 


» ( দিখ্বিজন্নপ্রকাশ ) , 
কোটালীপাড়, বাঙ্গালাবিভাগের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত 


একটা পরগণ!। ইহার মধ্যে ৭২টা গ্রাম ও৭৪ কিম্মত আছে। 
দ্রশশাল! বন্দোবস্ত কালে ইহার সদর-জমা। ২২০৯২ টাকা ধার্ধয 
হয়। পাশ্চাত্য বৈদিকগণের চৌদ্ধটী সমাজের মধ্যে একটা । 
ইহার মধ্যে ঘর্ষঘর নামে একটা নদ প্রবাহিত। ইহার ভূতত্ব 
পর্যালোচনা করিলে বোধ হয়, ৫1৬ শতবর্ষ পূর্বে এই স্থান 
নরদীময় ছিল। মনসামন্গলে বিজয়গুপ্ডের বাটার বর্ণনায় আছে, 


কোটি 


“পশ্চিমে ঘর্ঘরনদ পূর্বে ঘণ্টেশ্বর । 
মধ্য ফুল গ্রাম পণ্ডিতনগর ॥* 

সম্প্রতি কোটালীপাড়ের পশ্চিমাংশে ঘর্থঘর নদে রেখা 
মাত্র আছে । ঘর্খর নদের পার হইতে ফুল্লশ্াগ্রাম প্রা ৪/০ 
ক্রোশ পূর্বে ইহাতে অনুমিত হয়, তংকাঁলে কোট'নীপাড় 
ঘর্ঘরনদের গর্ভশামী ছিল। মহাবিষুব সংক্রান্তি দিনে ইহার 
পাড়ে একটা মেল! হয়। অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া গান 
করে। প্রবাদ আছে, এক সন্যাসী বর দিয়াছিলেন যে 
অপুল্রক স্ত্রীলোক মহাবিষুব সংক্রান্তিতে এখানে স্নান 
করিবে ও গঙ্গাপৃজ! করিবে, তাহার সন্তান হইবে । 

কোটি (ক্ী) কোটাতে ছ্ছদ্যতেনয়া কুট-ইন্‌ (সর্ধধাতুতা 
ইন্‌। উপ. ৪/১২৭1) বাহুলকাৎ গুণঃ | ১ খড্গাদির প্রান্ত, 
ধার। ২ অগ্রভাগ । ৩ ধনুকের অগ্রভাগ । ৪ উতৎকর্ষ। ৫ 
*তলক্ষ সংখ্যা, ১০০০০০০০, ক্রোর। 

“একং দশং শতঞৈব সহঅমধুতং তথ] | 

লক্ষঞ্চ নিধৃতটব কোটিরব্ব,দমেবচ 1” (অন্কশান্ম) 

৬ কোটিসংখ্যাবিশিষ্ট । ৭ পৃকৃক1, পিড়িছ শাক। ৮ 
সংশয়ের আলম্বন। ৯ পুর্বপক্ষ। কোটি-ডীপ্‌ বিকল্পে কোটা 
শক৪ এই অর্থে জানিবে। ১০ ত্রিভুজ বা চতুর কেত্রের 
ভূমি ও কর্ণ ভিন্ন বেখা। 

"হষ্টাদ্বাহোর্যঃ হ্াাৎ ততম্পন্ধিভ্তাং দিশীতরাহুঃ | 
তাশ্রে চতুরস্ত্রে | সা কোটি; কান্িতা তঙ্গতৈ: ।” লীলাবতী) 

১১ রাশিচক্রের তৃতীয় অং! 

প্অযুখ্মে পদে বাতমেষান্ধ যুগে 

ভুজোবাহুহীনং ত্রিভং কোটিরুক্ক| £* ( সিঙ্গান্তুশিরো 
১২ানা নিরপণের জন্য কল্িত ক্ষেত্রের অবয়ব রেখাবিশেষ । 

“দিক্‌ হুত্রসম্পাতগতস্ত শঙ্কো 

শ্ছায়াপ্রী পুর্নাপর সুত্রমপাম্‌। | 

দোর্দেঃ প্রভাবর্গবিষ্বোগমূলং 

কোটির্নরাৎ প্রাগপরা ততঃ স্াৎ |» (সিন্ধান্থশিরো1*) 

১৩ চন্দ্রেন শূঙ্গোন্নতি জানিবার দ্র কলিত ক্ষেত্রের 

অন্যববিস্থেষ। গু 
“যোধোননবে। দিনকৃতং সনিবোকদ্রগ্র , 

. শঙ্গনিতে। মম মতা খনু সৈব কোটিঃ ৪৮ ( সিঙ্গাস্তশিরো? ।) 

১৪ উদ্ররান্ত ্ত্রপ্ধারা করিত ক্ষেত্রের অবযসূ। 

“সরান্দিবা শঙ্কৃতলং যমংশং 
বান্যাং গতংহি হ্যনিশং কুজোর্ে | 
অধশ্চ সৌম্যাৎ নিশিসৌমামন্মাৎ 
সদ্সুক্রিযুক্ং নৃতলং নিরুক্রম্‌। 


[ ৫৪০ ] 


কোরিপাল 
দৃগ্জ্যাং প্রক্রতিং চাথ তয়োস্ত কোটিং 
পুর্ববাপরাং বর্গবিয়োগমূলম্‌ ॥৮ ( সিদ্ধাস্তশিরো* ) 
কোটিক (পুং) কোটা বহুসংখ্যয়! কায়তি প্রকাশতে 
কোটি কৈ-ক। ইন্দ্রগোপনামক কীট, টাকপোকা। দেশ- 
বিশেষে ছোটকেন্না বলে। 
কোটিকাস্ত (পুং) কোটিকস্তেব আন্তমস্ত। শিবিবংখাম 
একজন রাজা, ইহার পিতার নাম স্থরথ। (ভারত বন ২৬৪ অং) 
কোটিজিও (পুং) কোটিং কবিকৌটিং, পণে কোটিমিতং 
দ্রবাং বা জিতবান্‌ জি-তৃতে ক্কিপ। রথুবংশার্দি কাব্য- 
প্রণেতা কালিদাস। (ত্রিকাণ্ডশেষ ) 
কোটিজ্যা (শ্রী ) গ্রহের স্পষ্টতা সাধনের অঙ্গ, ধনুকের সায় 
ক্ষেত্রবিশেষ। 
“যুগ্যেতু গম্যাদ্বাহুজা! কোটিজ্যাতু গতান্তবেৎ।” সুর্ধাসিদ্ান্ত। 
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অক্কিত ক্ষেত্রটীর কচপহইল ভু, কছওখজ হইল 
ভুক্পের কোটি, ইহার মধ্যে ক ঝকিনম্বাঝখ, কগকিম্বাখও 
এই অংশের নাম কোটিজ্যা ৷ 
কোটিতীর্ঘ (ক্লী) কোটিস্তীর্থান্যত্র বনতব্রী। ১ মহাকালের 
নিকটবর্তী অবস্থতি দেশীয় প্রসিদ্ধ তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে 
শ্নান করিলে রাজশৃয় ও অন্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। 
“মহাকালং ততোগচ্ছেৎ নিয়তে নিম্বতাশনঃ | 
কোটিতীর্মুপন্পূশ্ট হয়মেধফলং লে ॥” (ভারত বন ৮২ অং) 
[ উজ্জ্বিনী দেখ।] 
২ পঞ্চনদের মগ্যবন্তী একটা তীর্ঘ। এখানে ম্লান করিলে ও 
অশ্বমেধের ফল হয়। (ভারতবন ৮২ অঃ।) 
ভারতের নানাস্থানে কোটিত্ীর্থ নামে অনেক তীর্থ আছে। 
কোটিনগর (ক্লী) বাণরাজার রাঁজধানী। (শঙ্গরস্ধাবলী )। 
চিত্রগুপ্ন এইখানে চুকার আরাধন1 করেন। 
(ভারত শান্তিপর্ব ) 
কোটিপাত্র (পুং) কোটিরগ্রং পাত্রং পত্রাকারং হস্ত যঘ। 
কোটিরগ্রং পাত্রে জলাংশেহহ্থ জলক্ষেপণাৎ । ফেনিপাতক। 
(হেমচজ্জ) কেয়োমাল। 


কোটিপাল (পুং) কোট্টপাল,। * 





কোটিফল (ক্লী) কোটানাং ফলং ৬তৎ। ত্রিভুজ চতুতূর্জ 
গ্রড়তি ক্ষেত্রের অবয়ব কোটির ফল। 
দন্বেনাহতে পরিধিন! ভূজকোটিজীৰে 
ভাংশৈ হতে চভূজকোটিফলাহ্বর়ে স্তঃ৮ (সুর্যাসিদ্ধাস্ত ) 
কোটিফলী, গোদাবরীর নদীর মুখে বামকুলে স্িত বিশাখ' 
পত্রনের অন্তর্গত একটী গ্রসিক্ধ তীর্থ।* করিঙ্গবন্দরের 
নিকউ। ধবলেশ্বর হইতে রাহাদারী বোটে এখানে যাওয়া 
যায়। এখানকার লোকের বিশ্বাস--এখানে গোদাবরীতে 
স্নান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে কোটিগুণ ফললাভ হয়। 
প্রতি দ্বাদশ বর্ষে বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করিলে 
কোটিফলীতে পুক্ষরযোগ হয়। ইহার ৩০ ক্রোশ পূর্নে 
দক্ষারাম নামে একটা প্রসিদ্ধ স্্ার্তৃতীর্থ আছে। 
গৌতমী মাহায্মে লিখিত আছে-_ইন্দ্র অহলাগমন জন্য 
পাপ হইতে মুক্ত হইয়া কোটিফলীতে কোটীশ্বরের প্রতিষ্ঠা 
করেন, চন্দ্র গুরুপরী গমনরূপ পাপনাশের জন্য এখানে ছায়া- 
সোমেশ্বর স্তাপন এবং কশ্ঠপ খষি এখানে জনার্দন স্বামীর 
গ্রতিষ্ঠা করেন। এই তীর্থের অপর নাম মাতৃগমনাপহারী । 
ছায়াসোমেশ্বরের মন্দির এখনও আছে, দেখিলেই প্রাচীন 
বলিয়! বোধ হয় । ইহ! অপেক্ষা কোটিলিঙ্গ ও জনার্দনন্বামীর 
মন্দির ছোট। মন্দিরের বহিভাগে একটা ছোট গোপুর এবং 
গোপুরের সশুথে সোমকুণ্ড নামে একটা বুহৎ সরোবর আছে। 
কোটিমান্‌ [ৎ] (ব্রি) কোটিরস্তাস্ত। যাহার কোটি আছে, 
কোটিবিশিষ্ট। 
কোটির (পুং) কোটিং উৎকর্ষং রাতি রা-ক। ১ ইন্ত্র। ২ 
নকুল। ৩ ইন্ত্রলুপগ্রককীট। 
কোটি(টী)বর্ষ (ক্রী) কোটিসংখ্যক।নি অন্তাণি উপস্থিতান্‌ 
শত্রুন্‌ প্রতি বর্ষত্যত্র। কোটি-বৃষ অপ্‌। ১ বাণরাজার রাজ, 
ধানী, কোটিনগরের নামান্তর । (ভ্ত্রী) কোটিভিরপ্র্রে বর্ষতি 
বুষ-মণ্‌। ২ পৃককা, পিড়িঙ্গ শাক। 
কোর্টি(টা)শ (পুং) কোটা! অগ্রেণ শুতি নাশয়তি চূণা 
করোতি শোক । ১ লোষ্ভেদক অস্ত্র, মই, ডেলাভাঙ্গা 
মুণ্ডর। পর্ধযায়-_-লেইতেদল, পেষ্ট, লে ,ভেদী, চূরদস্ত, 
লোষ্টরভঙ্গা্থমুদগর, লোষ্ক্স। (জটাধর।) ২ কোটিরন্তা- 
স্তীতি কোটি-_-লোমাদিত্বাৎ শ। (ব্রি) ২ কোটিযুক্ত। (পুং) 
৩ বাস্ুকিবংশীয় নাগবিশেষ। (ভারত আদিপর্বা ৫৭ অঃ) 
কোটিশঃ [স্‌] (অব্য) কোটি.বারার্থে শদ্‌। কোটি কোটি। 
পগাধং কোটিশঃ ্পশয়ত। ঘটোন্ীঃ” (রঘু ২ সর্গ) 
কোটী (স্বী)কুটুইন্‌ (সর্বধাতুন্ভাইন্‌। উণ্‌ ৪১১৭) ভ্ীপ্‌। ১ 
পৃ শাক, পিত্িঙ্গ। ২ কোটি শবোর সমানার্থ। [কোটি দেখ। ] 
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*প্রতোদৈশ্চাপিকোটাভিহুক্কারৈঃ সাধুবাহি ত: 
(ভারত দ্রোগ ৮৯ অঃ) 

কোটার (পুং) কোটাভিরট্রৈরীরয়তি গীড়য়তি কোটি- 

ঈর্অণ্। ১ কিরীট। ২ জটা। (ত্রিকাগুশেষ ।) 
“কোটীরবন্ধনধন্থুগ্' ণযোগপর্রা” (নৈষধ ) 

কোটীলা, রাজপুতানার পূর্ব অংশে ইন্দোরের নিকটবর্তী 
একটা গ্রাম। এই সম্মানের নিকট পাহাড়ের উপর এই 
নগরে একটা দুর্গ আছে, তাহা হইতেই ইহার নাম হইয়াছে। 
এই হছুর্গটা সুদৃঢ় । ইহার পূর্বদিকে দাহার নামক হদ 
আছে। হ্ৃদটা পাহাড়ের উপতাকায় অবস্থিত। পূর্বে ইহার 
চারিদিকে মৃত্তিকানির্টিত প্রাকার ছিল। এখনও তাহার 
কতক কতক চিহ্ন দেখা যায়। শক্র আসিলে লোকে গ্রাম 
ছাড়িয়া পাহাড়ে উঠিত । এখানে খাজাদাবংশীয় বাহাছুর খা- 
সাহেবের রাজধানী ছিল। ইনি তৈমুর প্রেবিত দূতের 
সহিত এইখানে সাক্ষাৎ করেন। ১৩৯৭ খৃষ্টান্দে যখন মুহম্মদ 
ফিরোজ তোগলক এই স্থান আক্রমণ করেন, তখন বাহাদুর 
নাভরে পলায়ন করেন । ১৪২১ খৃষ্টাবে খিজির খা সৈয়দ 
কোটালার দুর্গ আক্রমণ করিয়া শেষ ধ্বংশ করেন। হৃর্গটা 
এখনও খানিক খানিক আছে। নগরের ভিতর জুমা 
মদ্জিদ্‌ নামক একটা স্ুরম্য হর্খ্য আছে। ইহা 
ফিরোজ্রতোগলকের পুত্র মুহম্মদ শাহ নির্মাণ করিতে আরম্ভ 
করেন। সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হয়। ইহার 
চারিদিকে ছাদ ও মধ্যে গুশ্বেজ; সমস্তই পাথরে নির্মিত। 
মসজিদের ভিতর লাল পাথরের গ্রকটী গোরস্থান আছে, 
তাহার অধিকাংশ ভাঙ্গিয় গিয়াছে । 

কোটাশ্বর ( পুং) ক্রোরপতি। 

কোঁটুর, একটা গ্রাম । বোস্বাই প্রেমিডেন্সির বেলগাম্‌ জেলায় 
প্রসাদগড় তানুকেকর অন্তর্গত সৌন্দত্তি নগর হুইতে ১* ক্রোশ 
উত্তরপশ্চিমে অক্ষা* ১৬" ১ ও ড্রাঘি* ৭৫*২ মধ্যে মমবস্থিত। 
এখানে পরমানন্দ দেবের মন্দির আছে। এই মন্দিরের 
দক্ষিণদিকে একখানি প্রাচীন শিলালিপি খোদিত আছে। 
শিলালিপিতে পরহিত রাজার বৃত্তান্ত বর্ণিত। 

কোটেশ্বর (পুং) দাক্ষিণাত্যে কানাডা উপুলে কোওপুরের 
উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন শিবস্থান। কোটেশ্বরমাহকত্মো 
লিখিত আছে-_-এখানকার শিবলিঙ্গ দর্শনে সর্বাতী্ট সিদ্ধি হয়। 

কোট ( পুং) কুট্ট ঘঞ, নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ ছর্গ, গড়। 
২ পুরবিশেষ। (ব্লী)৩ রাঅধানীবিশেষ। (হেমচন্ত ) 

কোষ্টপাল (পুং) কোন্টং পুরং দুর্গ, বা পালয়তি রক্ষতি 
কোট্ট পা-ণিছুঅণ্‌। পুররক্ষক, কোটাল। 


৯৩৬ 


কোড়গ 


“পুরকোট্রপালপুরুষাঃ” ( পঞ্চতন্ত্র ) 

কোট্রবী (স্ত্রী) কোট্রং বাতি কোট্ট বা ক গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। 
১ বিবস্তা স্ত্রী। ২ মুক্তকেলী নারী । ৩ বাণাস্থরের মাতা। 
হরিবংশে বর্ণিত আছে, বাণযুদ্ধ সময়ে বাণমাতা কোট্টবী 
নিজ তনয়ের প্রাণরক্ষার্থে নগ্ন হইয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হন। কৃষ্ণ তাহাকে বস্ত্র পরিধান করিতে অনুরোধ 
করেন। তিনি কিছুতেই বস্ত্র পরিধান করেন নাই। 
(হরিবংশ ১৮৫ অঃ) ৪ ছূর্গী। 

কোট্রবীপুর (ক্লী) কোটব্যাঃ পুরং ৬তৎ। বাণপুর। 
কোট্রার (পুং) কুষ্ট-আরক্‌ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। যন্থা 
কোট্টং কোটং হুর্গমিত্যর্থঃ খুচ্ছতি গচ্ছতি কোট্ট-অণ. ( কর্ম্ম- 
গ্যপ। পা৩1২।১।) ১কৃপ। ২নাগর। ৩ পুক্ষরিণীতট, 
পুকুরের পাড়। (মেদিনী ) ৪ হর্গপুর । ( অমবটা* ভরত ।) 
কোটার (পুং) অদ্ধক্রোর, ৫* লক্ষ । 
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কোট্যুদ্ধার 'পুং) চতুর্ূ'জ বা ত্রিভূজ ক্ষেত্রের কোটি বাহির করা। | 


কোঠ (পুং) কুঠি-অচ্‌ নিপাতনাৎ নকারলোপঃ। চক্রাকার কুষ্ঠ 
রোগ । পধ্যাযর়-_মণ্ডলক। (অমর) ছুশ্চর্মা, ত্বগ্দোষ, 
চর্খ্দূষিকা। (রাজনির্ঘ") [ কুষ্ঠ দেখ।] 

কোঠর (পুং) কুঠ্যতে চ্ছিদ্যতেইসৌ কুঠ অর। অস্কোঠ 
বৃক্ষ, ধলা আকড়া। 

কোঠরপুষ্পিকা স্ত্রী) কোঠরশ্ত পুষ্পমিব পুষ্পং যন্তাঃ বহুত্রী। 
টাপ-ক প্রত্যয়: অকারন্ত ইত্বঞ্চ। কোঠরপুষ্পী। 
কোঠরপুষ্পী (স্ত্রী) কোঠরস্ত পুষ্পমিব পুষ্পং যন্তাঃ বন্ধত্রী। 
ততো! ডীপ্‌। বৃদ্ধদারক। (রাজনির্ঘ* ) 

কোটি! ' দেশজ ) ইষ্টক নির্মিত গৃহ | 

কোড়গ (কোড়গ বা! 
ইংরাজেরা বলেন কুর্গ।) দাক্ষিণাত্যের একটী জেল! । 


অক্ষা? ১১৫৬৪ ১২৫০ উই ওদ্রাঘি' ৭৫২৪৪ ৭৬১৩ পৃঃ | 


দধ্যে অবস্থিত । পরিমাণ ১৫৮* বগমাইল। কোড়গ জেলার 
পশ্চিমে পশ্চিমঘাট। এই পর্বতংশ্রণী একটু বাকিয়া কোড়- 
গের উদ্ধুর ও দক্ষিণপীমাক্ূপে রহিয়াছে । ইহার পুর্ণ ও 

উন্তরদিকে মহিস্কররাজ্য। কুমারধারী ও হৈমবত্তী নামক 
টা নদী উত্তরদিকে প্রবাহিত হই মহিহুর হইতে ইহাকে 
পুথক্‌ করিয়াছে । পুর্বদিকের কতক অংশে কাবেরী নদী 
প্রবাহিত । ইহাক্স প্রধান নগর মের্কারা, ক্ষা" ৭৫৪৬ উঃ ও 
১২২৬ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত । 

এই রাজ্জাটা পর্দাতে সমাকীর্ণ। পর্বতের উপর ঘন নিবিড় 
বন। স্থানে স্থানে শ্যামল তৃপপূর্ণ প্রকাণ্ড মতলতৃমি ও মধ্যে 
মধ্যে শন্পূর্ণ উপত্যক1। পশ্চিমে ঘাটপর্বত শ্রেণী প্রায় ৩, 


কোড়গু অর্থে উচ্চপর্বত | | 
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ক্রোশ ব্যাপিয়। আছে, উহ। ভূমি হইতে ৩৮১৯ ছাত উচ্চ। 
এই পর্বত হইতে মধ্যে মধ্যে ছোটপাহাড় আসিয়া! দেশ মধ্যে 
বিস্তৃত হইয়াছে । ইহারই একটী অধিত্যকার উপর ২৩৩ 
হাত উচ্চে, প্রধান নগর মের্কারা অবস্থিত। ইহারও মধ্যে 
মধো পাহাড় ও গভীর উপত্যকাভূমি থাকায় অল্প স্থানেই 
শন্ত জন্মিয়া থাকে । কোড়গ প্রদেশের মধ্যে কাবেরী নদী 
ও তাহার উপনদী লক্ষণতীর্ঘ ও হেমব্তী গ্রধান। বার- 
পোল ও অন্তান্ত কয়েকটা ক্ষুদ্র নদীও আছে। কোন 
নদীতেই জাহাজ চলে না। বৃষ্টি, বায়ু ও সুর্যের তাপে এবং 
গাছের পল্লব পচিয়া পার্ধতীয়ভূমি নব আকার ধারণ করিয়! 
ক্রমে উব্ধরা হইয়া! দীাড়াইতেছে। গৃহাদি নির্মাণের জন্য 
পব্বত হইতে পাথর কাটিয়া! আন] হয়। অন্ত কোন মুলাবান্‌ 
ধাতুর খনি নাই। 

কোড়গ প্রদেশের বন হইতে যথে& ধনাগম হয়। 
পশ্চিমঘাট প্রদেশের পার্বতীয় বনকে এঁ দেশে মেলকাছু 
বলে। এই স্থানে পুন নামক বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে । এক একটা 
গাছ প্রায় ৬৩ হাত উচ্চ হয়। ইহা হইতে জাহাজের 
মাস্তল প্রভৃতি হইয়া! থাকে । এতত্বাতীত শিশু, কাঠাল, 
শিরে৷ বা শাণোৌবার প্রভৃতি গাছ হইতে বহুবিধ কাষ্ঠ হয়। 
বনভূমি নানাবিধ লতা পাতা ও পুম্পে শোভিত । পুর্ব 
দিকে যে সকল অরণ্য ও ছোট ছোট পাহাড় আছে, তাহাকে 
কনিবকাছু বলে। এই বনে সেগুন ও চন্দন গাছ অধিক 
হইয়া থাকে । এখানে উতকৃ্ই বাশহয়। এক একগাছি 
বাশ প্রায় ৬০।৬৫ হাত উচ্চ হইয়। থাকে। স্থানে স্থানে 
বড় বড় বাশের বন আছে। এখানকার সেগুন ও চন্দন 
কাঠ গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া । আরও কয়েক প্রকার 
গাছ জন্মে, সেখানে তাহাদিগকে মালতী, হোনি বা কিনো, 
দিন্দুল, হেঙ্গেমরা কছে। 

বন্যতূমি বহুবিধ বন্যপশুতে সমাকীর্ণ। দেশীয় লোক 
অধিকাংশই শিকারী, তাহার! শ্বচ্ছন্দে বন হইতে নান! 
প্রকার বৃক্ষনির্যাস, আসের সতা ও রজন আনিয়া থাকে। 
বনে বাঘ, ভল্লুক, হন্ঠী, চিতা, মহিষ, শাস্তরমূগ, বন্যমেষ 
ও বন্যবরাহ্‌ প্রত্ৃতি দেখিতে পাওয়। যায় । এখানে গবর্ণমেণ্ট 
এক একটি বাঘ মারিতে ৫২ টাক! ও চিতা মারিতে পারিলে 
৩২ টাক1 পুরস্কার দিয়! থাকেন। বাধ অনেক আছে। 
হস্ঠীর সংখ্যা কিছু কমিনা! গিয়াছে । 

কোড়গদেশে, কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান একটি 
প্রাচীন তীর্থ বলিয়! গণ্য। স্বন্দপুরাণে কাবেরীমাহায্মোে 
ইহার মাহাম্ম্য বর্ণিত আছে। থৃষীয় ৬ শতাবীতে 


০কাডগ 


মহিনুরের উদ্থরপশ্চিম দিকে 'কদম্ব নামে এক রাজ! 
ছিলেন । তাহা হইতেই কোড়গ জাতির জন্ম। দক্ষিণ 
কোড়গে একটা শিলালিপি পাওয়! গিয়াছে, তাহা হইতে 
জানা যায় যে নবম শতাব্দীতে চেরবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করি- 
তেন। মুললমান এতিহাসিক ফেরিস্ত। (১৬শ শতাবীতে ) 
লিখিয়াছেন যে কোড়গ এ সময়ে শ্বাধীন ছিল। তখন কোড়গ- 
রাজ্য ১২টী কোম্বস্‌ বা জেলায় বিভক্ত ছিল। তাহার 
পর হালেরি-পলিগারগণ আসিয়া! এখানে রাজ্য স্থাপন 
করেন। হালেরিজাত্তি কোড়গ অধিবাসী হইতে স্বতন্ত্র । 
ইহার] লিঙ্গায়ত শৈব। কোড়গের অধিবাসীর1 ভূতপ্রেত ও 
পুর্পুরুষগণের উপাসনা করিত। পলিগারগণ নিষ্ঠুর হই- 
লেও সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিল। ১৩৩৩ হুইতে ১৮০৭ থৃষ্টা্দ 
পর্ধাস্ত কোড়গে যে সকল রাজ। হুইয়াছিলেন, 'রাজেন্দ্রনাম।, 
নামক পুস্তকে তাহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। দোড্ড 
বীর. রাজেন্ত্র নামক রাজার আল্ঞায় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইহা 
কর্ণাটী ভাষায় রচিত হয়। 

কোড়গের অধিবাসীরা! বীরত্বের জন্ঠ বিখ্যাত । হায়দ্রা- 
বাদের হাইদার আলী দাক্ষিণাতোর সমস্ত রাজা জয় করিয়া 
কোড়গদেশ আক্রমণ করেন বটে, কিন্তু তাহার বিষম 
আক্রমণে কোড়গের রাজসেনা বিধ্বস্ত হইলেও তাহারা 
পরাজয় স্বীকার করে নাই। অবশেষে একবার হায়দারআলী 
আসিয় রাজাকে পরাজয় করিয়া রাজবংশের সকলকে বন্দী 
করিয়া লইয়া যান। ভতৎপরে হায়দারআলীর পুজ্র টিপু 
স্থলতান রাজাটিকে ছারখার করিবার জন্ত কোড়গের 
৮৫০** অধিবাসীকে শ্রীরঙ্গপত্তনে উঠাইয়! দিয়া মুসলমান- 
দ্িগকে জমি দান করেন ও আদেশ দিলেন যেখানে 
যত কোড়গ আছে দেখিতে পাইলেই বিনাশ করা হুইবে। 
সহিহ্্র বন্দীদিগের মধ্যে কোড়গের রাজবংশীয় বীর- 
রাজেন্দ্র নামে এক রাজপুত্র ছিলেন। তিনি কোন ক্রমে 
মহিহ্্র হইতে পলায়ন করিয়া গ্বরাজোর পর্বতোপরি 
নিজের স্বাধীনতার নিশান তুলিয়া! সৈম্ভ সংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন। অল্নকাল মধ্যেই অনেক কোড়গবাসী তাহার 
সহায় হইল। তিনি মুসলমানদিগকে দূর করিয়! কোড়গে 
নিজ রাজ্য স্থাপন করিলেন। তাহার পর সময়ে সময়ে 
অগ্রতাঙ্ছ ভাবে টিপুর সৈন্ভ আনিয়। তাহাকে উত্যক 
করিতে লাগিল। শেষে ভারতের গবর্ণরজেনেরল লর্ড 
কর্ণওয়ালিস কোড়গরক্ষা করিতে স্বীকার করায় যুদ্ধ 
নিবৃত্ত হইল । ১৭৯৯ খরষ্টান্ষে টিপুর মৃতা হইলে রাজ্যে 
শাস্তি স্থাপিত হয়। বহির্তিবাদের শাস্তি হইল বটে, কিন্ত 
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অন্তর্বিবাদে দেশটা ছারখার হইতে লাগিল। বীররাজেন্্র ও 
তাহার পরবর্তী রাজগণ রাজ্যমধ্যে ঘোরতর নিষ্ঠুরাচরণ 
করিতে লাগিলেন। মহিস্থরের ইংরাজ রেসিডেপ্ট অনেক 
প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। 
লর্ড বেণ্টিক শেষে যুদ্ধের উদ্যোগ করিশেন। ৬০০০ বুটাশ- 
সেনা চারিটী দলে কোড়গ আক্রমণ করিলেন। রাজ। 
নিষ্ঠুর হইলেও কোড়গের সেনাদল ইংরাজের দুইটী সেনা- 
দলের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইংরাজের 
অপর ছুইটা সেনাদল সেই অবসরে মের্কার। নগর আক্রমণ 
করিয়া অধিকার করিল। পলিটিকাল এজেন্ট কর্ণেল 
ফ্রেজরের হস্তে রাজা আত্মসমর্পণ করিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাবের 
৭ই মে কর্ণেল ফ্রেজর ঘোষণ। করিলেন যে দেশের 
সর্বসাধারণের এঁকাস্তিক ইচ্ছায় বা প্রকা মতে কোড়গ- 
রাজ্য কোম্পানীর শাসনাধীন হইল। অধিবাসীদিগের ধর্ম 
ও সমাজসন্বন্বী্ আচার অনুষ্ঠানের যথেষ্ট সম্মান কর! হইবে, 
আর তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ ও শাস্তি যাহাতে বৃদ্ধি হয়, 
তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে গবর্ণমেট্ট প্রতিক্রত রহিলেন। 

রাজ! ৬০০০২ টাক বুত্তি লইয়। কাণীবাসী হইলেন। 
১৮৫২ থৃষ্টান্দে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 
সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। তীহার কন্য। থৃষ্ট ধ্দাবলস্বন 
করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া! ম্বয্ং তাহার ধর্থ্মাত। হইলে 
তাহার নাম হুইল রাজকুমারী ভিকট্রোরিয়। গৌড়ান্া। 
রাজকুমারী একজন ইংরাজ-সৈনিক কর্মচারীকে বিবাহ 
করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃতু! হয়। রাজার একটা পুন্র 
ও অন্ান্ত পরিবারবর্গ এখনও কাশীতে আছেন । তাহার! 
কোড়গের রাজস্ব হইতে সামান্য বৃত্তি পাইয়া থাকেন। কোড়গ 
রাজ্য ইংরাজাধিকারে দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছে । 

অধিবাসীর মঞ্জ্য যুরোপীয়, মার্কিন, অষ্ট্রেলিক, ফিরিঙ্গী, 
কোড়গ, মান্দ্রাজী, মহিহরী, মহারাস্্ী, বাঙ্গালী, দিন্ভুদেশীয়, 
আরবদেশীয়, কান্দাহাত্রী আর অন্তান্ত দেশীয় লোক আছে । 
ইহাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই শতকরা ৯৫ ভাগ। 

নগরের মধো মের্কারা বা মহাদেবপেট প্রধান। 
দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগের ইহার প্রধান স্থান। 
এতত্বাতীত বীররাজেন্ত্রপেট, মাদে, ফ্রেজরপেট নামক 
কয়েকটি নগর আছে । কোড়গরাজো অনেকগুলি প্রাচীন 
কীর্তি আছে ও স্থানে স্থানে প্রস্তরস্তপ দেখিতে পাওয়! 
ধায়। কোথায় ছই একটি, কোথাও সারি সারি স্ত,প 
রহিয়াছে । অনেকগুলি স্তুপ খুলিয়া দেখা হইয়াছে তে 
ইহার মধ্যে ২* হাত উচ্চ কএকটি প্রস্তর খও লম্বতভাবে 


কোড়গ 


আছে। তাহার উপর ছাদের মত একখানি বড় পাথর 
দেওয়া! । এইরূপ ছাদের মধ্যে মৃৎ্পাত্রে অস্থি, তম্ম, বর্সার 
লৌহ্‌মূল ও মাল! প্রভৃতি সংরক্ষিত। কোন্‌ জাতি এই 
স্তূপ নির্মাণ করিয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। 
এ ছাড়া খোদিত প্রন্তরমূর্তি অনেক দেখা ষায়। তাহাকে 
কোল্লে-কল্পু বলিয়া থাকে । যুদ্ধে নিহত বীরপুরুষদিগের 
স্বরণার্থ কোল্লেকনু নির্রিত হইত। এখানে কদঙ্গ নামে 
আর এক প্রক্তার মৃত্তিকান্তুপ দেখা যায়। উহ পর্বতের 
উপর দিয়া নিম্নতৃমি পর্যাস্ত দেশের চারিদিকে বিস্তৃত। 
কোথাও ২৫২৬ হাত উচ্চ। বোধ হয় পরিখ! বা গড়ের 


প্রয়োজন সাধন করিবার জনা অথবা দেশের বিভিন্ন ভাগে ৰ 


ূ 


সীমানির্দেশ করিবার জন্য ইহ] নির্শিত হইয়। থাকিবে। 
উপতাক্ষাভূমিতে নদদীতীরে জঙ্গলের মধ্যে যেখানে 
কর্ষণোপষোগী ভূমি আছে, তাহাত্েই চাষ হয়। ভূমিতে 
অনেক রকম ধান জন্সিয়া থাকে । তন্মধো দোদ্দাবাট্র1 নামক 
চাউলই অধিক জন্মে। জোষ্ঠমাসের শেষে বীজ তবোনে। 
আধাচ শ্রাবণ মাসে তাহা! তুলিয়া রোপণ করে। পৌষ 
মাসে ধান কাটা হইয়া পাকে । একমণ বীজে ৫* মণ ধান 
হয্ব। 


ষথেই। সকল লোকের বাড়ীর প্রাঙ্গণে কদলী জন্মিয] | 


থাকে। 
করিয়াছেন। 
লক্ষ টাকায় ১* বৎসরের জন্য জমা দেওয়া হয়। কাষ্তিক 
মাসে জলৌক ও সপের জন্য এলাচ সংগ্রহ কর! বড় কঠিন। 
অনেক বিলাতী বৃক্ষ স্থানে স্থানে রোপিত হইয়! স্থফল 
প্রদান করিতেছে । 

এ দেশে অন্তান্ত দ্রব্য বড় একট! প্রস্তুত হব না। এখান- 
কার ছুরি $ কোমরবন্ধ অন্তি উৎকৃষ্ট। স্তানে স্থানে হাট 
বসে, গ্তাছাতেই 'অধিবাসীদিগের প্রয়োজন সাধিত হয়। 
মঙ্গলুর, তেল্লিচেরি, কঞ্জনূর, ৰঙ্গলুর এইগুলি রপ্তানির 
গ্রাধান আড়ং । ৃ 

এই স্থানের জমি বিশেষ উঞ্ণ নহে, বরং ঠাও1। তাপমান- 
বস্থে অন্যন্য গ্রীষ্ের সময় ৮২* ডিশ্রি উঠে। সসুদ্রবাষ্প 
হইতে মেঘ জন্মে, সেই মেঘ পশ্চিষঘাট পথ্াস্ত সিক করে। 
বারমাসই প্রানে ও সন্ধ্যার সময় উপত্যকাভূমির জঙ্গলগুলি 
কোর়*সার আবৃত হয়। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়, সঙ্গে 
সঙ্গ প্রবল বাধু বহিতে থাকে । কখন কখন করেক সপ্তাহ 
ধরিয়। কুর্বোর যুখ দেখ! বায় না। এক মাসে 91৫ হাত জল 
পড়িয়া জমে । কিন্তু কাফি চাষের জন্ত বন কাটিয়। ফেলাতে, 


এ ছাড়া রাগী, ইক্ষু, তামাক ও কার্পাসের চাষও | 


সাহেবের আসিয়া কাফি ও এলাচের চাষ আরম্ত 
পশ্চিমঘাটের পার্বধতীয় জঙ্গলের জমি তিন 
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কোড়গ 


এখন আর পূর্বের মত বৃষ্টির জল জমিতে পায় না। আখ 
হাওয়! সেতসেতে হইলেও সাহেবদিগের ও অধিবাসীদিগের 
পক্ষে বেশ স্বাস্থ্যকর । কিন্তু ভারতের সমতল ভূমির 
অধিবাসীদিগের পক্ষে স্থবিধাজনক নহে। গ্রীম্মকালে 
উপতাকা তৃমিতে মেলেরিয়া জর দেখা দেয়। ওলাউঠা 
প্রায় হয় না। বসস্তরোগ এখানে বড়ই প্রবল; গোবীঙ্জের 
টীকাতেও কোন ফল হুয় না। 

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আমলে এই রাজা মহিস্থরের প্রধান 
কমিশনের অধীন হুইয়াছে। কোড়গে একজন নুপারিণ্টে- 
গ্ণ্ট, তাহার অধীনে একজন যুরোপীয় ও একজন কোড়গ- 
সহকারী আছেন। রাজ্যটা ছয় তালুকে বিভক্ত । একএকটা 
তালুকে এক এক জন সুবেদার থাকেন। তালুকগুলি ২০টা 
করিয়া নাদ বা হোবলিতে বিভক্ত । পর্পন্টরগার নামক 
কর্মচারী নাদের তত্বাবধান করিয়া থাকেন। 

জমি তিন প্রকার । কোড়গের। পুরুষান্ুক্রমে জন্মা নামক 
সেঁতা জমি ভোগ করে । এই জমির ১০* ভটির খাজান। বাং- 
সরিক ৫২ টাকা, যাহারা এই জমি ভোগ করে, তাহাদিগকে 
সেনা ব1 পুলিসে কাজ করিতে হয়। (আমাদের ৬ বিথায় 
তাহাদের ১০* ভট্টি।) সকু নামক ভাল জমির ১৯০ 
ভট্টির থাআ্ানা ১*২ টাক1। কাফি চাষের জমির ৩ বিধার 
থাজান! ২২ টাক1। " 

মের্কারায় ইংরাজের সেনানিবাস আছে । এখানে গুরুতর 
অপরাধের সংখ্যা বড়ই কম। অধিবাসী প্রায়ই বুদ্ধিমান্‌, 
বিদ্যাশিক্ষার জন্ত তাহাদের বিশেষ আগ্রহ । ১৮৬২ খ্ষ্টান্দে 
মের্কারায় প্রথমে একটী বোডিং স্কুল হয়। তাহার পর 
অনেকগুলি বিদ্যালয় হইয়াছে। 

২ কোড়গের অধিবাসী জাতিবিশেষ। এই জাতি কোণ 
হইতে আঁসম়্াছে তাহা বল! যার না। ইহার] পার্ধতীয় 'ও 
পরম্পর সহানুভূতি আছে। ইহাদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর 
কোড়গদিগকে অন্মাকোড়গ বলে। তাহাদের সংখা। তিন 
শের অগিক হইবে ন1। কোড়গের! দৃঢ়কার, প্রশস্তবক্ষ, উদ্ধে 
গ্রায় ৪ হাত হইবে। আকৃতি প্রকৃতিতে তাহাদের মন্ব্ত্ব 
ও বীরত্ব আছে বলিয়! বুঝ! যায় । তাহার] 'কুপস' পরিধান 
করে। “কুপস্ চাপকানের মত হাটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ল্ব! 
জামা। লাল ব1 নীল রঙ্গের কোমর বন্ধে হাতীর দাতের বাট 
ও রূপার শিকলে বান্ধা একখানি দ! থাকে । মন্তকে একটী 
লাল রুমাল বা একটী করিগ্/ পাগড়ি ৰাঞ্া থাকে । 
গলায় মালা, কাণে ছুল, হাতে সোপায় বা রূপার 
বাডু বা তাবিজ । কোড়গ-ন্রীলোকেরা পম সুন্দরী, 


৮ 


কোঁথার্ক 


তাহাদের অঙ্গসৌষ্ঠবও অতি চমৎকার 
ভাগে কাচুলি, নিযনদিকে প! পর্যন্ত বি 
অঙ্গের উপর দিয়! ঘুরিয়া আসিয়া পশ্চাদ্দিকে 
স্রীলোকের! গৃহস্থের সকল কর্শহইি করিয়! থাকে । মধ্যে যধ্যে 
কষিকর্দে পুরুষদিগকেও সাহায্য করে। পুরুষদিগের যখন 
অন্ত কর্ম না থাকে, তখন তাহার! বনে বনে শীকার করিয়া 
বেড়ায়। পুর্বে কেহ চাকরি ভালবাদিত না। এখন 
গবর্ণমেণ্টের একটী চাকরি করিতে পারিলেই আপনাকে 
ক্কতার্থ মনে করে । ১৬ বৎসর বয়সের পর তাহাদের বিবাহ 
হয়। পুর্বে পুর্বে এক স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী গ্রহণের 
প্রথা ছিল, এখন আর বড় দেখা যায় না। তবে বিবাহের 
সময়, কন্তাকে বরের ভ্রাতাদ্দিগের অধধীনতা স্বীকার করিতে 
হয়। গ্রামের টক ব! বয়োজোষ্ঠগণ আবশ্তক হইলে বিবাহ- 
বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করিয়া দেন। , 
কোড়া (দেশজ ) চাবুক। 
কোণ (পুং) কুণতি বাদরত্যনেন কুণতি বাদয়তি বা কুণ 
শবে করণে ঘঞ কর্তরি অচ্‌ বা। ১ বীণার্দিবাদন, বীণাদি 
যন্ত্র বাজাইবার কাটা । ২ অস্ত্রের অগ্রভাগ । পর্ধ্যায--পালি, 
অশ্রি, কোটি । পকপককোণৈরভিহন্যমানঃ 1” (কাদত্বরী ) 
৩ বিদিকৃ, অঙ্ষি, নৈর্থত প্রভৃতি । ৪ গৃহাদির একদেশ। 
“ম্বগৃহস্াঙ্গনে তেন চত্বারঃ ম্বর্ণপুরিতাঃ। 
কুস্তাশ্চতুর্ষু কোণেষু নিগৃড়াঃ স্থাপিত ভুবি ॥” কথাসরিৎ। 
৫ লগ্ুড়। ৬ মঙ্গলগ্রহ। ৭শনি। (বিশ্ব)। ৮ষে 
স্থানে ছুইটী সরল রেখা বক্রভাবে পরম্পর মিলিত হয়। 
“বিদ্দুত্রিকোণ-বস্থুকোণ-দশারযুগাম্‌ |” (তস্ত্রসার )* 
কোণকুণ (পুং) কোণে মস্তকদেশে কুণতি চলতি কুণ-ক। 
১উকুণ। ২ মতকুণ, ছারপোকা, হিন্দীতে থটুমল। 
কোণটান! (দেশজ) এক কোণে সরাইয়া যে রেখা টানা হয়। 
কোণস্পৃগ্রৃত্ত (ব্লী) যে বৃত্ত কোণম্পর্শ করিয়াছে। 
কোণ! (কোপশবজ ) ১ কোণ। ২হুগলী জেলার অন্তর্গত 
ভাগীরখী-ভীরবর্তী একটা গ্রাম। 
কোণাকুণি (দেশজ) কোণে কোণে মিলাইয়া । 






&/৬ঠারি 
তা 


কোণাঘাত (পুং) ১ধে স্থলে এক লক্ষঢাক ও দশসহঅ 


তেরী এককালে বাজান হুয়, সেই বাদ্যকে কোণাঘাত বলে। 
কোণাচি (দেশজ ) বক্র, কোণাকুণি। 
কোণারক ( কোণার্ক দেখ। ] 
কোণার্ক (পুং) উড়িয্যার পুরী জেলার অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন গ্রাম ও দুর্যক্ষেত্র। জগন্লাথপুরী হইতে ৯।* ক্রোশ 
উত্তরপশ্চিমে সমুদ্রতীরে অবস্থিত । অক্ষা* ১৯৫৩ ২৫ উ, 
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টিসি তারা ভাতে 
দ্রাধি* * ৮৯৮৪:১৬৫৪ং । সাধারণে “কো ণারক' বা! “কণারক, 


চু চক 


“রদ “কোণাদিত্য”, সাহ্বপুরাণে “মিত্রবন”, কপিল- 
সংহিতায় “অর্কক্ষেত্র” বা “মৈত্রেয়বন”, পুরুযোত্ম- 
পদ্ধতিতে “কোর্ণাক” এবং উৎকলের মাদলাপঞ্জীতে 
“পক্মক্ষেত্র” নামে বর্ণিত হইয়াছে । 

সাহ্বপুরাণে লিখিত আছে-_- 

“কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ দ্বারকাপুরীতে আগমন 
করেন, এখানে সকল যছকুমারই পাদ্যঅর্ধয দিয়! তাহার 
যথেষ্ট পুজা করিয়াছিলেন, কেবল জম্ববতীস্থত সাম্ব 
নারদের তেমন সন্মান করেন নাই, তাহাতে দেবর্ষি অত্যন্ত 
কুদ্ধ হইয়া শ্রারুঞ্ককে জানাইয়! বলেন, যে তোমার পুত্র সাম্ব 
অতিশয় রূপগর্বিত, তোমার ষোল হাজার পত্বীই সাম্কের 
রূপে বিভোর । শ্রীরুষ্ণ বলেন, “এমন কি হইতে পারে ? 
আমার পত্বীগণ আমার পুজেের প্রতি অন্থরাগিণী ? নারদ 
উত্তর করেন, যে আমি একদিন তোমাকে দেখাইব। এই 
কথা বলিয়! নারদ চলিয়া যান। একদিন শ্রী রৈবতক- 
গিরিতে স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া জলক্রীড়া করিতেছেন, এমন 
সময় নারদ দ্বারকায় উপস্থিত হুইয়! সাম্বকে কহিলেন, “এখনি 
তোমার পিতার নিকট যাও, আমার সংবাদ দাও, বিলম্ব 
করিও না।* সাম্ব নারদের বাক্যে তাড়াতাড়ি পিতার নিকট 
সংবাদ দিতে গেলেন। সে সময়ে কৃষ্ণপদ্ধীগণ মদ্যপানে 
বিভোর হইয়া জলক্রীড়া.. করিতেছেন। সহসা মদনো- 
পম সাম্ের মূর্তি দেখিয়া ক্ষীণবুদ্ধি রমণীগণের কামেচ্ছা 
হইল। এদিকে সাম্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নারদও আসিয়! 
উপস্থিত হইলেন ) তাহাকে দেখিয়া সকলেই যেমন কূলে 
উঠিতে যাইবেন, তৎকালে কৃষ্ণ দেখিতে পাইলেন, সেই 
সকল রমণীগণের শুক্লবাস ভেদ করিয়া পর্দীপত্রে মদ ঝরি- 
তেছে। বাস্থদেব দ্ধ হইয়ধ তৎক্ষণাৎ সেই রমণীদিগকে 
শাপ দিলেন-_নিশ্চয়ই তোমরা দন্ধ্য হস্তে পতিত হইবে, 
তোমাদের ম্বর্গলাভ "হইবে না তৎপরে সাম্বকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, “তোমারই দারুণরূপ্েঠরমণীগণ কামমুগ্ধ 
হইয়াছে; এই জন্ত তুমিও কুষ্ঠরোগ ভোগ করিবে তখন 
সাস্ব নারদের উপদেশক্রমে এই মিত্রবনে আসিয়া সৃর্য্য- 
দেবের তপন্তা করেন।” (সাম্বপুরাণ ) 

কপিলসংহিতায় লিখিত আছে--”কিছুদিন তপস্তা করি- 
বার পর কৃুর্য্যদেব সান্বকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। পরদিন 
প্রভাতকালে সাম্ব চত্ত্রভাগানদীতে নান করিতে আসিলেন। 
এখানে তিনি জলমধ্যে পদ্মপত্রের উপর হুর্ষ্যপ্রতিম৷ দেখিতে 
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পাইলেন । আজ আর সাদ্বের আমোদ দেখে কে? মহাহ্ষে 
ন্লান করিয়া সেই প্রতিমা আনিয়া স্থাপন করিলেন 
তাহার পুজা করিবামাত্র সাম্ব সকল রোগ মুক্ত হইলেন ।” 
( কপিলসংহিতা.৬।২৩-৩৪ শ্লোঃ ) 

সাক্ষপুরাণের মতে _ 

“মুর্তি বা! ঘবাদশী ভালো নামতো যিত্রসংজ্ঞিতা । 

লোকানাং স হিতার্থীর স্থিতা চত্মসরিত্টটে ॥ 

বাযুতক্ষম্তপন্তেপে স্থিতো সৈত্রেণ চক্ষুষা । 

অন্ুগৃহ্ন সদ! ভক্তান্‌ বরৈনানাবিধৈস্তসঃ ॥ 

এবমাদ্যমিদং স্কানং পশ্চাৎ সাম্ষেন নির্মিতম্‌ । 

তত্র হিত্রস্থিতো যস্থাত্তশ্মান্‌ মিত্রবনং স্বৃতম্‌।” 

( সাম্বপুরাপ ৪।২*--২২) 
সুর্ধ্যদেবের দ্বাদশী সৃত্তির নাম মিত্র, তিনি লোকের 
মঙ্গলের জন্য চন্ত্রনদীতীয়ে থাকিয়া কেবল বাধু আহার 
করিয়া কঠোর তপশ্তা করেন, তিনি নানাবিধ বর প্রান 
করেন, ভকদ্দিগকে অনুগ্রহ করেন। ইহাই সৃর্য্যদেবের 
আদিস্বান ছিল, সাম্ব পশ্চাৎ নির্শাণ করেন। সেখানে মিত্র 
ছিলেন বলিয়া তাহা মিত্রবন নাষে খ্যাত হইয়াছে। 
কপিলসংহিতা-মতে-- 
“মৈত্রেয়াখ্যবনং নাম টির ধরীন্‌ 

যত্র গত্ব! নরঃশীত্রং মহর্রোগাদ্বিমুচ্যতে ৫” ৬। ৩৭। 

মৈত্রেয় নামক বন মৈত্রেয়ের তপশ্তার গুণে লব্ধ, যেখানে 
মানব গমন করিলে সম্ধর মহারোগ হইতে মুক্ত হয়। 

সাম্বপুরাণের ২৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে-_. 

“সাম্ব চন্দ্রতাগ! নদীতে নান করিতে গিয়! জলম্লোতে 
হুর্যোর প্রভাময়ী প্রতিমা! দেখিতে পান। সেই প্রতিম! 
মিজ্রবনে আনিয়া যথাবিধানে স্থাপন,করেন। পরে তিনি 
ভগবান রবিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, *প্রভো ! 
আপনার এই মঙ্গলময়ী 'আকর্তিকে নির্দাণ করিয়াছে ।” 
প্রতিনা উতর দিলেন, 'পূর্বকালে দেবতাগণের অসহা আমার 
এক তেঙজোমুত্তি ছিল। দেবগণ সকলের সহরপ প্রার্থন! 
করেন। প্রর্থমে মহাতপা বিশ্বকর্শা শাকর্ীপে আমার 
শাস্তমূতি নিশ্দাণ করিলেন, পরে হিমবংপৃষ্ঠে করবৃক্ষ হইতে 
পুনরায় এই মৃৰি নির্শিত হয়। তোমারই উদ্ধারার্থ আমি 
চন্দ্রভাগ! নদীতে অবতরণ করিয়াছি ।” তৎপরে সাগ্ব নারদকে 
জিক্তাসা করিলেন, “জাপনার অনুগ্রহেই আমি তাগ্করদেবের 
প্রত্যক্ষ দ্শনলাতভ করিয়াছি, এখন এই দেবপ্রতিমার কে 
পরিচর্যা করিবে ? নারদ বলিলেন, “আজকাল অধিকাংশ 
্রাঙ্গণ দেবল ও লোতমোহিত, এরূপ ব্রাহ্মণ সুর্ধ্যপূজায় 
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উপযুক্ত নয়। সাম্ব বিষম বিপদে পড়িলেন, কাছায় উপর 
দেবসেযার ভার অর্পণ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারি- 
লেন না। কি করেন? আবার প্রতিমাকে জিজ্ঞাস! করি 
লেন, 'প্রভো ! কোন্‌ ব্রাহ্মণ আপনার পরিচর্ধযা কদিবে ?” 
সুর্যাদেব এই উত্তর করিলেন-_ 
পন যোগাঃ পরিচর্ষ্যায়াং জন্থত্বীপে মমানঘ ॥ ২৭ 
মম পুজাপরান্‌ কত্বা! শাকত্বীপার্দিহানয়। 
মগশ্চ মামগাশ্চৈব মানস! মন্দগান্তথা । 
তম্মগান্‌ মম পুজার্থং শাকন্ধীপাদিহানয় ॥” ৩৮ 
জন্থুস্বীপে আমার পরিচর্ধ্যা করিবার উপযুক্ত লোক 
নাই। শাকন্বীপ হইতে আমার পুজাপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে 
আনয়ন কর। শাকত্ধীপে মগ, মামগ, মানস ও মন্গগ নামে 
চারি জাতির বাস। তন্মধ্যে আমার পুজার জন্য মগ 
ব্রাক্মণদিগকে এখানে আনয়ন কর। (১) 
সর্ধের আদেশে সাম্ব গরুড়ে চড়িয়া শাকম্ীপে গষন 
করেন এবং তথা হইতে স্ত্রীপুতর সঙ্গে বেদবাদী ১৮টী মগ 
ব্রাঙ্গগকে আনয়ন করিলেন । (২) 
সেই মগ ব্রাঙ্গণেরাই দেবের পরিচর্ধ্যায় নিযুক হইলেন ।” 
কপিলসংহছিতায় লিখিত আছে, “সান্ব প্রাসাদ নির্বাণ 
পূর্বক তাহাতে হৃর্যয প্রতিমা স্থাপন করিয়। ঘ্বারকায় পুনরা- 
গমন করেন।” 
ব্রঙ্গপুরাণ ( ২৬ অঃ), সাম্বপুরাণ ও কপিলসংহিতাঁয় এই 
রবিক্ষেত্রের মাহায্ম্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। 
সাম্বপুরাণের (৪২ অঃ) মতে -_- 
“সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বতীর্ঘময়ং শুভম্‌ | ৪৪ 
প্রতাষে চৈব মুণ্তীরং যে পশ্াস্তি নরাঃ সৎ ॥ 
ন কদাচিত্তক্ং শোকে রোগন্তেধাং প্রপদ্যতে |» 


(১) “মগ! ব্রাঙ্গপতূয়ি্উ| যা যগাঃ ক্ষত্রিয় তথ! । ৩০ 

বৈষ্কাত্ত মানস! জেয়া; শূত্র। শেবান্ত সন্দগা:। 

ন তেব।ং সঙ্ধয়ঃ কশ্চিতণাশ্রমকৃতঃ কচিৎ ॥ ৩১ 

তেজসম্চাম্মদীয়গ নির্পিত। বৈ পুর1 ময়| ॥ ৩২ 

তেতো! বেছাশ্চ চত্বায়ঃ সরহহ্য) ময়েরিতাঃ 1” সাধপুর1?ণ ২৫ অ:। 

মগগণ ব্রাহ্মণ, মামগের। ক্ষত্রিয়, সানসের। যৈগ্ত ও দগগের! শুর । 

এ ছাড়া তাহাদের যধ্যে কোন সন্ভকরধণ ধা আশ্রষবিষাগ নাই। 
পূর্বকালে অ।মার (হুধোয় ) তেজ; হইতে তাহার! দির্িত হইয়াছে। 
আমি তাহাদিগকে সরহহ্ট চারিষেদ দিরাছি। 

(২) “অধাদশকুলানীহ মগানাং বোবামিনাদ। 

ধাস্ততি চত্বর! সার্ধং হত সপ্গিহিতে | রবি ॥ ৪৬ 

আরোপা গরুড়ে সাব্বতরিতঃ পুনরভা্রাৎ। 

পপুতরদার়সংযুক্ষো পুজাধতায় চাগতঃ$" ৪৭ সাহ্বপুর়াণ ২৫ অঃ। 


কোপ 


 : পরই পুণ্যন্থান সর্বপাঁপন্থর, পুণ্যপ্রদ, সর্ধরতীর্থমন্ন ও মঙ্গল- 
প্রদ। প্রাতঃকীলে এখানে যে ৰাক্তি ছুর্ধ্ের মুণ্ডীর দর্শন 
করে, তাহার আর কখন পোগ, শোক ও ভয় খাকেনা। 
কফপিলসংহিতায় লিখিত আছে-- | 
“মৈত্রেয়াখ্যবনে রম্যে যে ত্যজস্তি কলেবরম্। 
পাপানি চ পরিতাজ্য জ্যোতির্লোকং ব্রজন্তি তে ॥ 
রবিক্ষেত্রে নর! যে ঢ রবিবারে সমাহিতাঁঃ। 
ভক্তা] পশ্ন্তি চ রবিং তে গচ্ছস্তি রবেগূর্হম্‌॥” ইত্যাদি। 
রমণীয় সৈত্রেরবনে যে দেহ পরিত্যাগ করে, সে সকল 
পাপ হইতে মুক্ত হইয়! জ্যোতির্লাকে গমন করে। রবিবারে 
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কোঁগার্ক 


এই ব্নবিক্ষেত্রে বে সমীহিতচিত্ডে, শক্ষিভাবে ববির প্রতিমা 
দর্শন করে, সে হূর্যালোক প্রাপ্ত হগন। 

রুননদের পুরুযোত্তমপন্ধতিতে পুরাপোক্কত এই 
বচনটা আছে-__ 

“বিরজ! ক্ষেত্রমেকাস্্রং কোণার্কং পুরুযোত্তমম্। 

সিদ্ধিস্থানং মুসুক্ষাণাং মতাঃ সোপানপংক্কয়ঃ ॥ 

বাহার! মুক্তি চার, তাহাদের পক্ষে এই বিরজা, একাজ, 
কোণার্ক ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র, সিদ্ধিস্থানে যাইতে সিঁড়ির 
পৈঠা বলিয়। জানিবে। 

এই কোণার্কক্ষেত্রে আরও অনেকগুলি প্রার্চীন তীর্থ 
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কোণার্কের মন্দির | 


ছিল, তন্মধ্যে কপিলসংহিতায় মঙ্গলতীর্ঘ, শাস্তলীভাওতীর্ঘ, 
হুর্যাগঙ্গা, চক্জরভাগা, রামেশ্বর, অর্কবট এই করটীর উল্লেখ 
আছে। কপিলসংহিতার মতে এখানকার সকল তীর্থগুলিই 
পুণাপ্রদ, বিশেবতঃ সাগত্তীর্ঘ সর্ধাপেক্ষা শ্রেষ্ট । (৩) 
পূর্বকালে অভি পুণ্যস্থান বলিয়। দুরদেশাস্তর হইতে শত 
শত তীর্থবান্রী যেখানে আগমন করিত, যাঞার সমুচ্চ মন্ির়- 


(১) « সর্ধতীথবয়ঞ্যামৌ ম্যগরঃ লরিতাং পতি! 
রাষ্খেরত্ত ভত্ৈধ বেলারা নদীপতে১।* কপিলসংহিতা ৬। ৪৯। 


* চূড়া সাগরযাত্রীগণের অতিদূর হইতে নুমনন মন আকর্ষণ, 


করিত, ,আজ সেই পবিজ্ স্থানের তীর্থসমূহ এক প্রকার 
বিলুপ্ত, সমুচ্চ দেউলগুলি বিধ্বস্ত, জনাকীর্ণ পুণ্যতৃমি এখন 
হিং জন্ত দ্বারা অধিকৃত ! তবে এই নির্জন পুণ্যাক্ষেত্রের 

ংসাবশেষের মধ্যে এখনও যাহা আছে, তাহাও বড় অল্প 
নয়। তাহাতেই কি পুরাবিদ্‌, কি শিল্পী, কি স্থপতি, কি 
স্বধন্্ী, কি বিধর্ী, একবার দেখিলে ভূয়সী প্রশংসা ন৷ 
রিয়া থাকিতে পারেন না। প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যে সকলেরই 


কফোপার্ক [ ৫৪৮ ] কোগুপক্লী 


মন আকৃষ্ট হয়। এখনও কোণার্কে হুর্ধ্যদেবের যে প্রাচীন ভগ্ন 
মন্দির আছে, তাহার নিশ্বাণপ্রণালী ও অবস্থিতি পরিদর্শন 
করিলে শ্রক্ষেত্রের স্থুবৃহৎ মন্দিরও সামান্ত বলিয়া! বোধ হয়। 
যদি কোথাও বজীয় শিল্পনৈপুণ্যের উজ্্বল উদাহরণ থাকে, 
তাহা এই রবিক্ষেত্রে। হৃর্ধ্যদেবের যে মন্দির দেখিয়া 
পাশ্চাত্য প্রধান প্রধান শিল্লীগণ বিশ্মিত হইয়াছেন, সেই 
মন্দির ১২** ও ১২৯৪ শকে উতৎকলরাজ কর্তৃক নির্মিত 
হয়। এইমন্দির দেখিয়া প্রায় ৩ শত বর্ষ পূর্বে আবুল 
ফজল লিখিয়াছেন, “জগন্নাথের নিকটেই সুর্যামন্দির, এই 
মন্দিরটী নির্বাণ করিতে উড়ি্যারাজ্যের ১২ বর্ষের সমস্ত 
রাজস্ব বায় হইয়াছিল । এমন কেহ নাই, যিনি এই বিরাট 
কীর্তি দেখিয়া চমতকৃত না হুইবেন। ইহার চারিপাশের 
দেয়াল ১৫* হাত উচ্চ ও ১৯হাত পুরু। তোরণদ্বারের 
সম্মুথে ৫* হাত উচ্চ একটী কাল পাথরের থাম আছে, 
ইহার ৯ ধাপ উপরে উঠিলে পাথরের উপর খোদিত 
সুর্যা ও নক্ষত্রমালা দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের গায়ে 
চারিপার্থে নানা জাতীয় উপাসকের মূর্তি আছে, কেহ বসিয়! 
আছে, কেহ মাথায় হাত দিয়া দাড়াইয়া আছে, কেহ কাদি- 
তেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ যেন সচেতন, কেহ যেন 
অচেতন, কেহ গান গাহিতেছে, কেহ নাচিতেছে, কত জীব 
জন্ত, যাহ! কল্পনায় আসে না, এমনও কত মূর্তি রহিয়াছে । 
এই মহামন্দিরের নিকট আরও ২টা মন্দির আছে । লোকে 
বলে সকল মন্দিরেই অনৈসগিক. কাণ্ড ঘটিয়! থাকে ।” 

আইন-ই-অকৃবরীতে ৩ শত বর্ষ পূর্বে যে সকল কথা 
লিখিত হইয়াছে, এখন তাহা ও সমস্ত লুপ্তপ্রায়, কেবল প্রধান 
মন্দিরটী এখনও সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই। গ্রামবালীরা বলিয়া 
থাকে, এই মন্দিরের চুড়ায় পুর্বে কুস্তর-পাথর নামে 
একখানি প্রক্ষাণ্ড পাথর 'ছিল, এই পাথরের আকর্ষণী- 
শক্তিপ্রভাবে কতশত অর্ণগধান এখানে ঠেকিক্সা বিপর্যস্ত 
হইয়াছে । ঘটনাক্রমে একজন মুসলমান আসিয়! মন্দির নষ্ট 
করিয়া সেই অপূর্ব পাথর লইয়! চলিয়া যায়। তৎপরে 
এখানকার পাগ্থুরা এই পুণ্যতূমি পরিত্যাগ করিয়! দেবমূর্তি 
লইয়া পুরীতে গমন করেন। তথায় হুর্যযমন্দিরে সেই দেব- 
প্রতিমা বিরাজ করিতেছেন। তৎপরে মহারাষ্্রগণ এখান- 
কার প্রাচীরাদি তঙ্গ করিয়া ক্ষেত্রের কতকগুলি মন্দির 
নির্শাণ করিবার জন্ত লইয়া যায় । 

সকলি ত গিয়াছে, তবু যাহা আছে, তাহাই হিন্দ- 
শিল্পীর একান্ড আদরের ও গৌরবের জিনিস। অনেকে 
বলিয়া থাকেন, হিন্দু শিল্পী জাকৃদমকে পটু বটে, কিন্ত 


শারীরবিজ্ঞানে অজ্ঞ বলি প্রকৃত দেহের তেমন সৌন্দর্য 
পরিস্ক্‌ট করিতে জানে না। আমর! বলি, ধাহারা এই 
কথা বলেন, তাহারা একবার কোণার্কের ভগ্রমন্দিরটা 
দেখিয়া আম্থন--এখানে সজীব প্রতিমৃর্তির অভাব নাই, 
কি মানব, কি পশু, সকলেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিখুত কাজ 
এখানে দেখিতে পাইবে । রাজচক্রবর্তী হইতে কুটারবাসী 
ভিক্ষু পর্য্স্ত সকলের অবস্থা, সকলের হাবভাব, সকলের 
বাহ আচার ব্যবহার, কত কৌশলে, কত ভাবিস্প! চিস্তিয়। 
যে অস্কিত হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলেও প্রাচীন হিন্দু 
শিল্পীগণের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
সাম্বপুরাণে ৪১শ অধ্যায়ে সাম্ব কর্তৃক কৃর্ধ্যপ্রতিমা- 
প্রতিষ্ঠার পর নানাজাতি, মানব, দেব, খষি, সিদ্ধ, গন্ধরব্, 
বক্ষ, রক্ষ, দিকৃপাল, লোকপাল, উরগ, গুস্বক প্রভৃতির 
আগমনের কথা লিখিত আছে, এখানে সেই সকল 
মৃত্তি অঙ্কিত বা! থোদিত দেখা ঘায়। নবগ্রহ, উপগ্রহ ও 
তারাগণের এমন মুত্তি বোধ হয় ভারতের আর কোন স্থানে 
আছে কি না সন্দেহ। | 
এই রবিক্ষেত্রের উপরোক্ত কাল পাথরের বৃহৎ স্তস্ত কলি- 
কাতার চিত্রশালিকায় আনাইয়া রাখিবার কথা হইয়াছিল, 
মধ্যে বিস্তর টাকাও অনর্থক ব্যন্ন হইল, কিন্তু কার্ধ্যসিদ্ধি 
হয় নাই।* 
কোণি (তরি) কুণ-ইন্‌ (সর্বধাতুভ্য ইন্‌। উপ্‌ ৪1১১৭ ) বাহুল- 
কাৎ গুণঃ। কুণি, কোপা, নখের কুণি। 
কোণী (জি) ১ কুপিযুক্ত। ২ কোপা। ৩ কোণযুক্ত । 
কোণুই.(কফোশিশবের অপত্রংশ ) কফষোণি। 

“ন্ুবেড়া কাপড়পরা, কোণুইতক শঙ্খভর1।” গঙ্গাভক্তিত"। 
কোণের আচার্য্য, হয়গ্রীবদণ্ক নামক সংস্কৃত গ্রস্থরচয়িতা। 
কোণেরী, থেটবোধ নামে সংস্কত জ্যোতিঃশান্ত্ররচয়িত|। 
কোণগুপল্লী (কোণগ্ডাপল্লী ) দাক্ষিণাত্যের মসলিপত্তন 

তালুকের অন্তর্গত একটী প্রার্চীন নগর। মুসলমানদিগের 


' আধিপত্যকালে কোগুপন্নী নামে একটী সরকার ছিল, ইহ। 


তাহারই প্রধান নগর । অক্ষা* ১৬৩৭ উঃ, দ্রা্ি* ৮**৩৩ 
পৃঃ । পূর্বে ইহা হিন্গুরাজার অধিকারে ছিল। ১৪৭১ খৃষ্টাবে 
বাঙ্ষগণীরাজ মুহস্মদশাহ এই স্থান অধিকার করেন। তং 


* কোপার্ক ক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থ! বাহার! সবিশেষ গ্রানিতে ইচ্ছ। 
করেন, ঠাহাদের এই গ্রস্থগলি পাঠা-_ 
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কোতোঁয়াল 


পরে ১৫১৬ খৃষ্টাব্খে সুলতান আলিরখা এইখানে পুনরায় 
হিন্দুদিগকে পরান্ত করিয়। সমন্ত রৃষ/ জেল! অধিকার 
ফরেন। ১৭৬৫ থৃষ্ঠাবে ইংরাজাধিরুত হয়। 

কোণগুভট্র, ১ একজন বিখ্যাত সংস্কত শান্তজ্ঞ পণ্ডিত। 
রণোজী ভটের পুত্র ও ভট্রোজীদীক্ষিতের ভ্রাতুদ্পুত্র, ইনি 
তর্করত্ব, স্ায়পদার্ঘদীপিক।, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তভূষণ, বৈয়াকরণ- 
সিদ্ধান্তভৃষণসার, বৈয্লাকরণপিদ্ধান্তদীপিকা, স্ফোটবাদ এবং 
রাজা বীরভদ্রের আদেশে তর্কগ্রদীপ রচনা 
২ ব্রতরাঞ্জ নামক সংস্কৃত গ্রস্থকার। 

কোগুবীড় কষ্চাজেলার অন্তর্গত কৃষ্ণানদীর ডানধারে 
গুণ্ট,রের 'চারিক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত একটা সুদৃঢ় গিরিহর্গ 
ও ্রাতীন নগর, . অক্ষা* ১৬১৩ উঃ, দ্রাঘি' ৮০*১৮ পুঃ। 
১৩২৩ থুষ্টাব্ধে মুসলমান হন্তে ওরঙ্গলের গণপতিরাজ পরাস্ত 
হইলে দরক্ষিণাত্যের পুর্ব উপকুলস্থ রেডিডি উপাধিধারী 
মগ্ডলেশ্বরগণ প্রাধান্য লাভ করেন, তন্মধ্যে কোগুবীড়,র 
রেড্ডিবীরগণ প্রধান। তাহাদের সময়ে কোগুবীড়, একটা 
শ্বতস্থম স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। খুষ্টীয় চতুর্দশ 
শতাবীর গ্রথম ভাগে দোস্ত-অল্লা-বেড্ডিই সর্ব প্রথম রাজা- 
স্থাপন করেন। তাহার পর প্রলয়বেমরেড্ডি কোগবীড়,তে 
পুত্তকোট নির্মাণ করেন। ১৪২৭ খুষ্টার্ধে মুসলমান হস্তে 
রেড্ডিরাজ রাচকে পরাস্ত হইলে এই স্থান গজপতিরাজের অধি- 
কারভুক্ত হয়। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরাধিপ কৃষ্ণদেবরায় 
বারভদ্র গজপতিকে পরাস্ত করিয়া, ১৫২১ থৃষ্টান্দে এখানে 
একটী স্ুবুহৎ দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়নগরপতি 


করেন। 


সদ[শিবরায়ের রাজত্বকালে কাণগুনবোলি রামরাল্লের পৌল্প | 


বিঠলদেব এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। ১৫৮০ থৃষ্ঠাবে 
এখানকার সুবাদারের বিশ্বাসঘাতকতায় কোওবীড়, গোল- 
কুগ্ডাধিপ হত্রাহিম কুতবশাহের অধীন হয়। 

কোতোয়াল (পারন্ত “কোতবাল্‌্, শবজ ) ১ নগরপাল, 
নগরের রক্ষাকার্ষ্য যাহার অধীনে থাকে, বাঙ্গাল! ভাষায় 
সচরাচর কোটাল বলে। মুসলমান আমলে ও হইংরাজ 
রাজত্বের গ্রারস্তে কোতোয়ালেরাই এখানকার কোন নগরের 
প্রধ/ন পুলীশ-কর্মাচারীর ন্যায় কার্য করিত, তাহাদের ক্ষমত৷ 
বেশ ছিল। স্থান বিশেষে ছুই তিনথানি গ্রামের রক্ষককেও 
কোতোয়াল বলে, তাহাদিগকে নিকটবর্তী থানায় গ্রামের 
অত্যাচারাদির সংবাদ জানাইতে হয়। দাক্ষিণাত্যে 
কোড়গগ্রদেশে যে রাঞ্জকপ্মচারী যাত্রীগণের আবশ্তক 
দ্রব্যার্দি সরবরাহ করে, তাহাকেও কোতোয়াল বলে, 
তাহারা এখানকার *দারোগার মতও কাধ্য করে। 


৬ 


[ ৫৪৯ ] 


কোদ 


বোম্বাইপ্রদেশে বাজারের 
নামে অভিহিত। 
কোতুনচ্গি, ধারবারের অন্তর্গত একটী গণ্গ্রাম। গদগনগর. 
হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ধে অবস্থিত। এখানে একটা ভগ্ন 
ছুর্গ ও সোমদেবের মন্দির আছে। মন্দিরে ১০৩৪ ও 
১৯৬৪ শকে খোদিত ছুইখানি শিলালিপি আছে। 
কোত্বাল্‌ (পারস্ত ) [ কোতোয়াল দেখ। ] 
কোত্বালী (পারস্ত ) কো!তোয়ালের কার্য ব! তাহার 
কার্য্যালয় | 
কোত্র! (দেশজ ) নিকৃষ্ট গুড়। 
কোতল্্‌ (পারন্ত) খালী পাস্থী। 
কোতি। (কুত্র শব্দজ ) কোথা । 
€কাঁতাঁও (দেশজ ) কোন অনির্দিষ্ট স্থান । 
কোত্রঙ্গ, হুগলীজেলাম্থ ভাগীররী-তীরবর্তী একটা গগুগ্রাম। 
“কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায় ।” কবিকক্কণ। 
কোঁথ (পুং) কুথ্যতে পৃতিত্বং গম্যতে অনেন কুথ-ঘএঞ,। 
১ নেত্ররোগবিশেষ, চলিত কথায় কেথে বা কথো বলে। 
কুথ্যতি গুদং ক্ষিণোতি কুথ কর্তরি অচ্। ২ ভগন্দর- 
রোগ । মাংসলুব্ ব্যক্তি অন্নের সহিত অস্থি ভক্ষণ করিলে 
অন্ন জীর্ণ হয় না, পুরীষের সহিত গুহাদেশে উপস্থিত হইয়! 
বক্রভাবে অবস্থিতি করে, বাহির হয় না, ক্রমে ক্ষত জন্মে। 
তাহাতেই ভগন্দর হয়। (ত্রি)৩ গলিত। (.পুং) ৪ গলন। 
“তন্মিন্‌ ক্ষতে পুয় রুধিরাবকার্ণমাংসকোথে ।” (সুশ্রত ) 
কোথা (কুত্রশব্দজ ) কুত্র, কোনখানৈ। 
কোথায় (দেশজ ) কোনস্থানে, কোনখানে 
কোদ, বোম্বাই প্রদেশের ধারবার জেলার দক্ষিণপশ্চিম- 
সীমাস্থ একটা উপবিভাগ ৷ ইহার উত্তরে হাঙ্গল ও করজগি, 
পৃব্র রাণীবেনন,র, দক্ষিণ ও পশ্চিমে মহিস্থররাজ্য। পরিমাণ 
৬০০ বর্গমাইল, গ্রাময়ংখ্যা ২০৪, লোকসংখ্যা ৮৩৪৫ এবং 
বার্ষিক রাজস্ব আদায়"১৮৬৬৩০২ টাক1। 
এই উপবিভাগ ছোট ছোট পাহাড়ে ও সরোবরে সমা- 
কীর্ণ। এক একটা সরোবর দৈর্ঘ্যে প্রায় এক ক্রোশ দেড় 
ক্রোশ হইবে, আনগুগ্ডীরাজাদিগের সময়ে এই সকল পুকুর 
কাট! হয়। এই স্থানের অধিকাংশ সজল, ইক্ষু ও পাণের 
বরজে পূর্ণ । এখানকার মাটী লাল, পশ্চিমাংশে অল্প সরস 
কালমাটী আছে। 
ছোট ছোট পাহাড়গুলি ঝোপ ও তৃণময়। তাহাতে 
কোন হিংস্রজন্ত নাই, তবে সময়ে সময়ে ঝোপে বাঘ আসিয়া! 
থাকে । উহার মধ্যে মারাবলি পাহাঁড়টাই বড়, ইহার উচ্চভা 


তত্বাবধায়কও কোতোরাল 


১৩৮ 


৪০০ ছাত। গ্রীষ্ম ও বর্ধাকালে এখানকার জলবামু কতক 
স্বাস্থ্যকর বটে, কিন্ত শীতকালে জরাদির খুৰ প্রাহুর্ভাব হয়। 
পাচবর্ষ অন্তর একবার করিয়া ভয়ঙ্কর ওলাউঠা দেখ! দেয়, 
সেই সময়ে বিস্তর লোক কালের আতিথ্য শ্বীকার করে। 
তুঙ্গভদ্র।, বরদ! ও কুমুদ্বতী নদীই প্রধান। তুঙ্গভদ্র। 
দক্ষিণপূর্ব্বে ও কুমুদ্বতী নদী মহিশ্থরের মদ্‌ক হ্রদ হুইতে 
বাহির হুইয়! এই বিভাগের পুর্বাংশে গ্রবাহিত। 
এখানে লঙ্কা, বাজরা, জোয়ারী, ধান, গম, থেঁসারি, 
মুগ, রাইসরিষা, তিল, ইক্ষু প্রভৃতি বেশ জন্মে। ২ কোদ 
বিভাগের একটা প্রধান গ্রাম । এখানে প্রতিমাসে প্রায় 
ছই হাজার টাকার লঙ্কা ও চাউলের ব্যবসা! হয়। এথানকার 
হনূমান-মন্দিরে একথানি প্রাচীন কর্ণাটী ভাষায় লিখিত 
শিলালিপি আছে । 
কোদণ্ড (ক্লী) কু-শবে-বিচ্‌ কৌঃ শবায়মানো দণডে। যত্তা, 
বহুত্রী। ১ ধন্ুুক। 
“বিক্ষর্জচ্চগকোদত্ড। রথেন ত্রাসয়ন্নথান্‌ঃ (ভাগবত ৩1২১।৫০) 
(পুং) কোদওং ধন্থঃ তত্বল্য আকারে বিদ্যতেহস্ত 
বহুত্রী। অর্শ আদিত্বাদচ্‌। ২ত্রা। ৩জনপদবিশেষ। ৪ 
ধন্ুরাশি। 
কোদধান ( দেশজ ) ধান্তবিশেষ, কোদ্রব । 
কোদার (পুং) ঈষছুদারঃ কোঃ কাদেশঃ | ধান্তবিশেষ। 
“ন গ্রাহং সর্বথামাঘবরকোদারকোদ্রবং” কোত্যায়ন ১।৬৮। ) 
কোদমগি, বোস্বাই প্রদেশের ধারবার জেলার অন্তর্গত একটা 
গ্রাম। কোদগ্রামের নাড়ে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। 
এখানে বয়ল! বমপ্প। ও সিদ্ধরামেশ্বর দেবের মন্দির আছে। 
প্রথম মন্দিরে ১৭৮০ শকে ও শেষোক্ত মন্দিরে ১**২ শকে 
খোদিত শিলালিপি রহিয়াছে। 
কোদল, (কোঁড়ল) বন্গণ্ছের মধ্যবর্থী ছালের আশকে 
কটকে কোদল বলে, ইহাতে অতি কঠিন ও দীর্ঘকালস্থায়ী 
দড়ি প্রস্তত হয়। এই দড়িতে নেটকা বাধিবার কাছি হইয়! 


থাকে । উড়িষ্যায় আটগড়ে কোড়ল নামক আশ বিক্রপের , 


জন্য সংগৃহীত হয়। 

”” কোদাল (কুদ্দাশবজ ) মৃত্তিকা খনন করিবার অন্ত্রবিশেষ 

কোদালিয়া (দেশজ) ১ একপ্রকার ছোট গাছ ।* (3535- 
21000 61187010100 ) এই গাছে বেগুনিয়। ফুল হয়। ২ খনক, 
যেকোদাল দিয় খনন করে। ৩ একপ্রকার মেঘ। 

: কোছু, নাগপুরের গিরিবাসী দূর্দান্ত অসভ্য জাতি। কেহ 

কেহ ইহাদিগকে কন্ধজাতির' শাখ! বলিয় মনে করেন। 


কোহুঙ্গলূর (কোড়,লরীলুর, যুরোপীয়েরা ক্র্যাঙ্গানোর বলিয়া 


[ ৫৫৭ ] 


৬৬ 
থাকে ।) কোচীনরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর ও বন্দর। 


অক্ষা* ১০*১৩ ৫০ উঃ, ও দ্রাঘি* ৭৬*১৪৫*পুঃ। কোচীন 
নগর হইতে ৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ৫২ খশ্টান্সে 
এইখানেই প্রথম সেপ্টটমান আগমন করেন। ৩৪১ খৃষ্টাবে 
এখানে চেরুমন্‌ পেরুমলের রাজধানী ছিল। থুষ্টীয় চতুর্থ 
শতাবী হইতে রিছুদী ও ৯ম শতাবী হইতে খৃষ্টান সম্প্রদায় 
এখানে বান করিতেছেন । এই নগরে ১৫২৩ খরষ্টাবে পর্ত,- 
গীজেরা একটা ছুর্গ নির্মাণ করেন, উহা! ( ১৬৬১ থৃষ্টান্দে ) 
ওলন্দাজদিগের হস্তগত হয়। ওলন্দাজেরা খৃষ্টায় অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে দেশীয় কোচীনরাজকে হুর্গ অর্গণ করেন। 
১৭৭৬ খৃষ্টাব্ে টিপু স্থলতানের অধীন হয়, কিস্তু কোচীনরাজ 
পুনরায় অধিকার করেন। ১৭৮৪ খুষ্টাঝে টিপু আবার 
অধিকার করিয়া ত্রিবান্কুড়ের মহারাজকফে বিক্রয় করেন। 
১৭৮৯ খৃষ্টান্বে পুনরায় টিপুর অধিকারভুক্ত হয়। এই 
নগর প্রাচীন তাত্রশাসনে মুয়িরি, প্রিনি কর্তৃক 21051718 
07710)011) 617)[)07107071110186 নামে বণিত। 

কোদৈকনল (অর্থাৎ বনলতা) মান্ত্রাজ প্রদেশের মহুরা 
জেল৷র অন্তর্গত পালনিগিরিস্থ একটা গগুগ্রাম। অক্ষ 
১০১১৩৫১২৮ উঠ, ড্রাঘি* ৭৭* ৩১৩৮৫ পৃঃ, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
৪৮০৬ হাত উচ্চ। এখানে গিরিনিবাস আছে, নিকটস্থ 
স্থানের সম্পত্তিশালী লোকের! গ্রীষ্মকালে এখানে হাওয়। 
খাইতে আসেন। | 

কোদ্রেব (পুং) কু-বিচ কৌঃসন্‌ দ্রবতি ক্র-অচ্‌ ততঃ কর্- 
ধারয়ঃ ৷ যদ্ধ! বায়ুন। দ্রবতি পৃষোদরাদিবদ্‌ পূর্বস্ত ওকারঃ। 
কুধান্তভেদ, কোদোধান। পর্যায় কোরদুষ, কুত্রব, কুদ্দাল, 
মদনাগ্রক, কোদ্রব, কোরহৃষ্ষ, কোদ্ার, কোদাল । ইহার 
গুণ__মধুর, তিক্ত, ব্রণরোগীর পথ্যকারক, কফ ও পিত্বনাশক, 
রূক্ষ, মোহকারক, নূতন অবস্থায় গুরুপাক। (রাজনির্ঘন্ট ) 

কোন (কিম্‌ শবজ ) কেহ, কেউ, অনির্দিষ্ট 

কোন! [ বৈদিক ] 'কনে;ঃ কাস্তিকর্মণ ইদং রূপম্‌। পচাদযচ, 
অকারস্ত ব্যত্যয়েন ওকারঃ। প্রথমৈকবচনন্তাকারঃ1, 
অভিলাধী । যথা--“আনোতর স্ুবিতং বশত কোন।1” সাম- 
সংহিতা ১81১।৩1৪। “কোনা '"কাময়মানঃ। ইতি সায়ণ। 

কোনালক (পুং স্ত্রী) কোনে জলোনে আলতি অপর্য্যাপ্লোতি 
অল-থল্‌। কৃষ্ণপুচ্ছ, শ্বেতোদর জলচর পক্ষিবিশেষ | (নুশ্রুত) 

কোনালি (তরি) ওষধি লতাভেদ। (সুশ্রত চি ১ অঃ) 

কোস্তল (পুং) কুস্তল জনপদের অধিবালী। (হরিবংশ। ) 

কোন্দল ( দেশজ ) বিবাদ, কলহ। 

কোন্দলিয়! (দেশজ ) কলহৃপ্রিয়,বগড়াটে। 


ফোপিবু গাও 


কোন্নগর, বাক্গালার হুগলী জেলার অন্তর্গত একটা গপুগ্রাম। 
এখানে মিউনিসিপালিটা ও রেল ষ্রেসন আছে। 
“কোরগর কোতরঙ্গ এড়াইয়৷ ঘায়। 
_. কুচিনান্‌ ধনপতি দেখিবারে পার ॥” কবিকন্কণ। 
কোণুশির (পুং) ক্ষভিয়জাতিবিশেব, ব্রাঙ্গণশাপে বুধলত্ব 
প্রাপ্ধ হইয়াছে । (ভারত অনুশাসন ৩৫ অঃ) 
কোপ ( পু*) কুপ্যতে-কুপ ভাবে ঘঞ। ১ ক্রোধ, রাগ। 
২ প্রণয়কোপ, শূঙ্গার রসের অঙ্গবিশেষ । 
“মান: কোপঃ স তু দ্বেধা প্রণয়ের্যযা-সমুত্তবঃ” (সাহিত্যদর্পণ ৩১) 
৩ ধাতুবৈষম্যকারী বিকারবিশেষ। 
“তত্র এতে স্বভাবত এব দোষাণাং 
হেতবঃ”। (স্থুশ্রত ) 
কোপকাপ (দেশজ )১ আঘাত । ২ ক্রোধ। 
কোপক্রম ( ক্লী ) উপক্রমাতে কর্দণি ঘঞ কন্ত ব্রাঙ্গণঃ উপ- 
ক্রমং ৬তৎ | ১ ব্রন্গার স্য্টি। (ত্রি) কোপস্য উপক্রমো- 
ইন্ত বহুত্রী। ২ কোপযুক্ত। ্‌ 
কোপন (ত্রি) কুপ তাচ্ছিল্যে যুচ.। ১ কোপশীল, কুদ্ধ- 
স্বভাব। ( “চণ্ডস্বতান্তকোপনঃ।” অমর ।) ২ অস্থুরবিশেষ। 
“শরতঃ শলভশ্চৈব কুপনঃ কোপনক্রথঃ |” (হরিবংশ ৪২ অঃ) 
(ক্লী) কুপ-ণিচ্‌ ভাবে লুট । ৩ কোপনিষ্পাদন। ৪ দোষ, 
বিকারের কারণ ব্যাপারবিশেষ । 
“স্বদোষকোপনাদ্রোগং লভত্তে মরণাস্তিকম্‌। 
অপি বোদ্ধং ধনার্দীনি পরীতানি ব্যবস্ততি |” 
(মহাভারত অন্ুগীতা ১৪।১৭ |) 
কপ-ণিচ্‌ কর্তরি লা (ত্রি) ৫ কোপসাধক, কোপের কারণ। 
“কোপনং কফবাতানাং ছুর্নায়াং চাবিকং দধি।” ( সুশ্রুত) 
কোপনক (পুং) কোপনঃ কোপশীলইব কায়তি টক-ক। 
১ চেরেক নামক গন্ধব্রব্য। (রাজনির্ঘণ্ট ) স্বার্থে কন্‌ (ত্রি) 
কোপশীল। 
(কোপনা (স্ত্রী) কুপ্যতি কুপ-তাচ্ছীল্য যুচ-টাপ্‌। কোপ- 
বর্তী। পর্ধযার--ভামিনী, চত্তী, ভীম । 
“কয়াসি কামিন্‌ সুরতাপরাধাৎ 
পাদানতঃ কোপনয়া বধৃতঃ।” (কুমার ৩৮) 
কোপনীয় (ববি) কুপ-কর্মদণি অনীয়র্। যাহার প্রতি ক্রোধ 
কর! হয়, কোপের বিষয়ীভূত | 
কোপয়িষুঃ (রি) কুপ-ণিচ, বাহুলকাৎ ইফুচ। কোপকারক। 
“বৈরায়ৈব তদান্তস্তং ক্ষত্রিয়ান্‌ কোপরিঞ্চভিঃ |” 
(ভারত অনু ১৭৯ অঃ) 
কোপরগাও) ১ বোশ্বই প্রদেশের আন্দদনগর জেলার 





সঞ্চয় প্রচয়প্রকোপ- 


[৫৫১ ] 


কোগ্পকেশরী 


অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তরসীমা নাসিক 
উপবিভাগ, পূর্বে নিজামরাজা, দক্ষিণপূর্ববে নেবাস, দক্ষিণে 
রাহুরি ও সঙ্গমনের, পশ্চিমে সঙ্গমনের ও সিরর উপবিভাগ । 
পরিমাণ ৫১১ বর্গমাইল । 
এখানে মাটী কাল, পাহাড় নাই, গোদাবরীতট ভিন্ন 
তেমন গ্রাছও দেখা যায় না। গোদাবরী, গোদাবরীর 
শাখা গুই, অগন্তি, নরন্দি, কোল, জাম ও কাট নদী প্রবা- 
হিত। এখানে জোয়ারী, বাজরা, কুলথ, মুগ, তিল, তিসী, 
ইক্ষু, গাজা, তামাক ও মক্কা বেশ জন্মে। ইহার উপর দিয় 
ধোন্দ ও মন্মাদ টেট রেলওয়ে গিয়াছে । মম্দাপুর, কোপর- 
গাও ও রাহাট! এই তিনটা প্রধান নগর । 
২ কোপরগাও উপবিভাগের প্রধান নগর । অক্ষা* ১৯ 

৫৪” উঃ, দ্রাঘি* ৭৪* ৩৩ পৃঃ । গোদাবরী নদীর উত্তরকৃলে 
মালগাও রাস্তার ধারে অবস্থিত। এই নগর পেশবা রঘুনাথ 
রাওর অতি প্রিয়স্থান। তাহার রাজভবনে এখন গবর্ণমেণ্টের 
স্থানীয় প্রধান কার্ধযালয় হইয়াছে । এই নগরের দেড়ক্রোশ 
দূরে হিঙ্গলী নামক স্থানে রঘুনাথের অতি সুন্দর সমাধিমন্দির 
আছে । এখানকার ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের 
নিকট কচেশ্বর ও শুক্রেশ্বর দেবের মন্দির আছে। কচ ও 
শুক্রের মূর্তি প্রস্তরময় ও পাশাপাশি অবস্থিত। অনেকে 
এ ছই মূর্তির পূজা! দিতে যায়। [কচ ও শুক্র দেখ।]. 

কোপবতী (স্ত্রী) কোপ অন্ত্যর্থে মতুপ্‌ মস্ত: বঃ স্্রিকাং 
ডীষ। কোপযুক্ত স্ত্রী। ও 

কোপবান্‌ ৎ1(পুং) কোপযুক্ত । 

কোপলতা! (স্ত্রী ) কর্ণস্ফোটালতা, কাণফাটা । 

কোপা (দেশজ ) ১ কাঠের দ্রব্বিশেষ। মজুরের! যাহা 
দ্বারা ছাত পেটে । ২ কুপিত। 

কোপান (দেশজ) ১ কোপ ঈৎপাদন। ২, আঘাত করণ। 

কোপাঁনি (দেশজ ) রাগ, কোপ। ৯ 

কোপাল (তরি) কোপযুক্ত। 

কোঁপিত (ব্রি) কুপ-ণিচ২ক্ত। যাহার কোন কারণে 


, ক্রোধ হইয়াছে। 


কোপী [ন্‌] (পুং স্ত্রী) অবস্তং কুপ্যতি কুপ-আবশ্তকে শিনি। 
(আবশ্বকাধমর্ণয়ে। ণিনিঃ । পা ৩1৩।১৭* ) ১ জলপারাবত | 
(ত্রি)২ কোপবিশিষ্ট, যাহার প্রতি নির়তই কোপ হইয়া 
থাকে । ৩ কোপউৎংপাদক, যে কোপ জন্মায় । 
"সিদ্ধার্থকঃ শোণিতপিত্তকোপী |” ( সুশ্রত ) 
কোপ্নকেশরী, কুলোতঙ্গ চোলের নামাস্তর। ; 
কুলোত,জ দেখ।] 


কোমতি [ ৫৫২ ] 


কোপ্নচোর, ত্রহ্মপুত্রনদের উত্তরকৃলবাসী অসভ্যজাতি। 
ইহারা অক প্রভৃতি জাতির সহিত বাস করে । [অকা দেখ |] 
কোমতি, দাক্ষিণাত্যের ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ। কণাট ও 


গুকামতি 


বালাজী, নগরেশ্বর, নরসোবা, রাজেশ্বর ও বীরভদ্র এই 
কয়টা ইহাদের কুলদেবতা। তৈলঙগ্গের নান! স্থানে এ 
সকল কুলদেবতার মন্দির আছে। দেশস্থ-ব্রাঙ্গণেরা ইহা- 
দের পৌরোহিতা করে। ইহার! ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন 


তৈলঙ্গ এই জাতির আদি বাসভূমি। ইহারা আপনাদিগকে 
প্রকৃত বৈশ্য বলিয়! পরিচয় দেয়, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ত্রাহ্ম- 
ণের! তাহ স্বীকার করেন না। 

কোমতির। বলে যে এক সময়ে তাহাদের মধ্যে ৬০০ 
গোত্র ছিল, এখন কেবল ১*১টা মাত্র আছে। অবশিষ্ট 
লোপ-সন্বদ্ধে এইরূপ গল্প করিয়া থাকে-__ 

'লাভষট্টি-বংশে কণিক। নামে এক পরমানুন্দরী 
কো মতিকুমারী জন্মে। এক নীচ জাতীয় রাজ। কণিকার 
রূপে মুগ্ধ হইয়] তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। দারুণ সঙ্কটে 
পড়িয়া কণিক। রাজার প্রস্তাবে সম্মত হন, ও রাজাকে বলিয়া 
পাঠাইলেন যে, বিবাহের পূর্বে তাহাকে কুলদেবতার পুজা 
করিতে হইবে । তদনুসারে তাহার আত্মীয় কুটুস্বেরা আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । দেবোদেশে অগ্রিকুণ্ড জ্বালিয়া কণিকা 
অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়। সেই জলস্ত কুণ্ডে ঝাপ দিলেন, তাহার 
১০১ ঘর আত্মীয় কুটুন্ব তাহার অনুগামী হইলেন। বাকি 
৪৯৯ ঘর নীচরাজার সহিত মিলিত হইয়া! জাতি হারাইলেন।, 

এখন ষে ১০১ বিভিন্ন বংশীয় কোমতি আছে, তাহার! 
সকলেই কণিকাঁকে দেবী ভাবিয়া পূজা করে। ১০১ 
কুলের মধ্যে বুচনকুল, চেদবল, ধনকুল, গুঁ'ড়কুল, মাসটকুল, 
মিধনকুল, পগড়িকুল ও পেড়কুল- বোম্বাই প্রদেশের নানা- 
স্থানে দেখিতে পাওয়াণ্যায়। ইহারা পরম্পরে এক সঙ্গে 
আহারাদি করে, কিন্তু কন্ত। আদান প্রদান করিতে চায় না, 
ইহাদের পুরুষের নামের শেষে “অগ্লা” অর্থাৎ পিতা, 
স্ত্রীলোকের নামের শেষে পঅন্স” অর্থাৎ মাতা শব 
ব্যবহৃত হয়।, ৮০৫০ 

কোমতির! দেখিতে কদাকার ও কৃষ্ণবর্ণ, ইহাদের শরীর 
কূশ ও লহ্ব1, মাথার টিকী ও গৌফ' রাখে, কিন্ত কখন দাড়ি 
রাখে না। সাজ-সঙ্জা দাক্ষিণাত্যের ব্রাঙ্গণদিগের ন্যায় । 
অবগ্। নিতান্ত মন্দ নয়। সকলেই ব্যবসা করে। যাহাদের, 
অবশ্য তত ভাল নয়, তাহাদেরও এক একখানি ছোট খাট 
মুদির দোকান পাকে । তাহাদের স্ত্রী পুল্রেরাও দোকানে 
বসিয়। ক্রয় বিক্রয়ে সাহায্য করে। কেহ মহাজনী, কেহ ব! 
চাকরিও করিয়া থাকে । কি পুরুষ কি রমণী সকলেই 
পরিশ্রমী, ক্লেশসহিফু, মিতব্যয়ী ও চতুর । ইহার] বলে যে, 
রেলপথ হুইরাই তাহাদের সর্বনাশ করিয়াছে। 

কোমতির1 সকল হিন্দু দেবদেবীই মানে । কণিকাদেবী, 


জাতির হাতে অন্ন গ্রহণ করেনা । কাশী, নাসিক, পন্ধরপুঁর 
ও তুলজাপুর ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান । 

ইহাদের প্রধান গুরু শঙ্করাচার্যযম্বামী ও কুলগুরু ভাম্বর]- 
চার্ধ্য। এছাড়। একজন মোক্ষগুরুও থাকে । গুরুসেব। 
ও গুরুর পাদোদকপান ইহার! পরমার্থ বলিয়। জানে। 

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ লিঙ্গধারী | লিঙ্গায়ত ব্রাহ্মণের! 
ইহাদ্িগকে লিঙ্গায়ত বলিয় স্বীকার করেন না। জঙ্গমের৷ 
পিতার অনুমতি ক্রমে পুজ্রকে লিঙ্গ চিহ্নিত করেন। [জঙ্গম 
দেখ।] লিঙ্গধারীর যজ্ঞন্ত্র লয় না। তাহাদের মৃত্যু 
হইলে জঙ্গমেরা লইতে আসে, কিন্ত অনেক সময়ে হত্রধারী 
কোমতির! তাহার শবদাহ করিয়! যথারীতি শ্রাদ্ধ করে। 

ইহাদের মধ্যে যজ্তঞহত্রগ্রহণের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই, 
পিতা মনে করিলেই পুভ্রের গলায় একগাছি পৈতা দিতে 
পারেন । পৈতা হইলে বালক প্রথমে তাহার ভগিনীর গৃহে 
গিয়৷ ভাগিনেয়ীর নিকট ভিক্ষা! গ্রহণ করে, তৎপরে ভগিনী 
ও ভগিনীপতি হাতে জলদিয়। তাহাকে বিদায় দেয়। এখন 
বিবাহের সময় পৈতা হয়। অনেক থরচ বলিয়। অন্য 
সময়ে পৈতা হয় না। ইহাদের মধ্যে বিবাহের নিয়ম বড়ই 
অদ্ভূত। মাম| ভাগিনেয়ীতে বিবাহ এই কোমতিজাতির 
মধ্যেই আছে । ভগিনীর কন্তা যতই কেন কুৎসিত হউক 
না কেন, তাহাকে বিবাহ করিতেই হইবে, নছিলে ভাল 
কুলকার্য্য হয় না। ইহাদ্দিগকে কঠোর বিবাহপণ দিতে হয় । 
রীতিমত পণ না পাইলে বরকর্ডার মন উঠে না। ইহাদের 
বিবাহ ও জাতকর্্মাদি দেশস্থ-ব্রাঙ্গণ দ্বারা! সম্পন্ন হয়। 
বালকের ত্রয়োদশ ও বালিকার দ্বাদশ দিনে নামকরণ হয়। 

বিবাহে পাচজন এয়ো রমণীই প্রধান, তাহাদের যথা- 
রীত্তি আদর অভ্যর্থনা করিতে হয়, আর তাহারাও বিবাহের 
সমস্ত মাঙ্গল্যকর্ম করিয়া থাকে । কুলপ্রথানূসারে সম্প্র- 
দানের পর বরের মাতুল ও কন্তার মাতুল যথাক্রমে বর ও 
কন্তাকে কাধে করিয়া নাচিতে থাকে ও পরম্পর কুস্কুম নিক্ষেপ 
করে। ইহাকে “ধেন্ধানাচ বিনে” অর্থাৎ রণনৃত্য বলে। 
বরকন্তা ঘোড়ায় চড়িয়! বরগৃছে আসেন। 

কন্ত। প্রথম খতুমতী হইলে পুষ্পোৎসবের ধূম পড়িয়া যায়। 
কন্তাকে লইয়া তাহার পিত। মাতা আম্ীয় কুটুম্বগণ হলুদ- 
গোলা! লইয়া! নৃত্যগীত ও বাদ্য করিতে করিতে বরের গৃহে 


গমন করে। এখানে হুলুদছড়ীছড়ির ঘট! পড়িয়া যায়। বর- 
পক্ষীয় রমণীগণ স্থানভেদে কুলাচার অনুসারে কন্ঠার আদর, 
অভ্যর্থনা ও পুজা করিয়া আবার পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দেয়। 
ক্্রঙ্গদেশের মত এখানেও প্রথম খতুমতী তিন দিন তীরঘরে 
থাকে। চতুর্থ দিবসেক্নান করে। এই দিন বর মহাসমারোহে 
শ্বশুরালয়ে গিয়া! গর্তাধানক্রিয়া সম্পন্ন করে। কন্তা গর্ভবতী 
হইলে তৃতীয় মাসে “চোরচোলি” অর্থাৎ বস্ত্রদান ও সপ্তম 
মাসে “ডোহ্‌লে জেবন” অর্থাৎ মাধভক্ষণ উৎসব হয়। সধবা 
রমণীরা প্রত্যহ আসিয়! গর্তবততীকে মিষ্ট গান শুনাইয়! থাকে। 
প্রসব হইলে সে গৃহে আর অপর গর্ভবতী থাকিতে পায় না। 
তাহাকে অবিলম্বে স্থানান্তর কর। হয়। সস্তান প্রস্থত হইলে 
পঞ্চম দিবসেও কোন বিবাহিত৷ রমণীকে গৃহে রাখা হয় না, 
তাহাদিগকে স্বামীর কাছে অথবা নিকটস্থ আত্মীর় কুটু্বের 
বাটীতে সে দিন ও সে রাত্রির জন্য পাঠাইয়! দেওয়া হয়। 
ইহার। দশদিন অশৌচ গ্রহণ করে। দ্বাদশ দিনে 
শ্রাদ্ধ হয়। শ্রাদ্ধার্দি অথবা কোন গুরুতর কার্যে আবশ্তক 
হইলে ইহার! শঙ্করাচার্য্যের নহকারী ভাঙ্করাচার্ষ্যের উপদেশ 
লইয়া! সেই মত কার্য করে। ভাস্করাচার্ধ্য গুরু যজুর্বেদী 
আপন্তস্ব ব্রাঙ্গণ, মহিহ্থর, বেলারি ও নিজানরাজোর স্থানে 
স্থানে তাহার মঠ আছে। 
কোন দোষ করিলে তাহার অর্থদণ্ড হয়, সেই অর্থ 
গুরুর প্রাপ্য । 
কোমর (পারসী ) মধ্য, কটি। 
কোমর্‌ কষাই (পারসী ) বার্তাবহের পথ খরচ ।, 
কোমর্বন্দ (পারসী ) কটিবন্ধ। 
কোমরী (পারলী কোমর শবজ ) কটিনন্বন্ধীয়। 
কোমরীবাত (দেশজ ) ১ বাতপীড়াবিশেষ। ২ একপ্রকার 
তোতাপাধী। 
কোমল (ক্লী) কু-কলচ্‌ বাহুলকাৎ মুট্চ। যদ্বা কম্কলচ্‌। 
পৃযোদরাদিবৎ অকারন্তৌকারঃ। ১ জল (তরি) ২মৃহ, 
অকঠিন, নরম। 
(ভ্ত্রী)৩ক্ষীরিকা। (ত্রি)৪ মনোহ্র। 
*নিশাচ শম্যাশ্চ শশান্ককোমল।।” - (নৈষধ ১ সর্গ) 
৫ সুক্ধ্ অথচ মিষ্ট শ্বর। (সঙ্গীতশান্ত্র) 
কোমলক (ত্রি) কোমল ম্বার্থে কন্‌। ১ কোমল শবের 
সমান অর্থ। সংজ্ঞায়াং কন্‌। (ক্লী) ২ মৃণাল, পল্সের ডাটা। 
(ত্রি)৩মোলাম। | 


কোমলতা (পরী) কোম়লন্ত ভাবঃ কোমল তল্‌। ১ মার্দব, : 


মৃহুতা। ২ লৌকুমার্যয, মনোহরত| | ৩ মাধূর্ধ্য, লালিত্য। 


(৫৫৩ ] 


পরধ্যায়--সুকুমার, মৃছূ, মৃদুল, পেলব। 


কোম্পাৰি 


কোমলপত্রক (পুং) কোমলং পত্রমন্ত বহুত্রী। শিগ, সজনে । 

কোমলবন্কল (পুং) লবলী বৃক্ষ। 

কোমলবন্ধল! (তরী) কোমলং বন্ধলং যস্ত বহুত্রী। লবলী। 

কোমল! (শ্রী) কোমল-টাপ্‌। ১ ক্ষীরিক বৃক্ষ । ২ আল- 

স্কারিক মতসিদ্ধ বৃত্তিবিশেষ । ূ 

কোমলাসন ( ক্লী) মৃগচর্্ননির্িত আসন। [আসন দেখ।] 

কোমাসিকা (স্ত্রী) ঈষৎ উম! অতপী বৃক্ষঃ স ইব আন্তে, 
আল থ.ল্‌ টাপ্‌ অত ইত্বং। জালিকা, ফলের জালী। 

কোম্পানি, কোম্পানী (ইংরাজী 0০77505) ১ বহুসংখ্যক 
লোক মিলিত হইয়া কোন কারবার করিলে তাহাদের 
সমদ্রিকে কোম্পানি বলে । সাধারণতঃ ব্যবস! বাপিজ্যেই এই 


শব্ধ ব্যবহৃত হয়। এদেশে যৌথ কারবার অনেক আছে। 


পূর্বর্বে তাহাকে কোম্পানি বলিত না। এখন অনেক 
কারবারের নামে কোম্পানি বা কোং অথব! এওকো শন্দ 
ব্যবহৃত হয়। 

২ পূর্বে ইংরাঁজরাজকে কোম্পানি, ইংবাজের টাকাকে 
কোম্পানির টাক ও ইংরাজের এ দেশীয় সেনাকে কোম্পা- 
নীর সেনা বলিত। কোম্পানির নোট, কোম্পানির চাকরী, 
কোম্পানির লোক এখনও এরূপ কথা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 
কোম্পানির রাজত্ব এখন আর নাই। এই রাজত্ব ভারতবর্ষে 
প্রায় শভ্‌ বৎসর ধরিয়! চলিয়াছিল। ্‌ | 

পূর্ব্বে ভারতকে মুরোপীয় জাতিবর্গ ইষ্টই্ডিয়া ও আমে; 
রিকাকে ওয়েষ্টইগ্ডিয়া বলিতেন। 'যুরোপীয়েরা জানিত হিন্দ 
ব। ইণ্ডিয়া বলিয়া একটা ধনশালী দেশ পৃথিবীতে আছে, 
কিন্ত কোথায় সেই দেশ তাহা কেহ জানিত না। এই দেশ 
আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়া স্পেনের কলম্বন্‌ আমে- 
রিকা আবিষ্কার করিয়া বেনু» আপনার ভ্রম অবগত হইয়। 
তিনি উহাকে ওয়েষ্ট ইজ বা পশ্চিম ভারত বন্দিয়া অভি- 
হিত করেন। কলম্বন্‌ আবিষ্কার করেন বলিয়৷ আমেরিকার 
'নাম কলম্বিয়া হইল। পর্তভ,গীজ পোতাধ্যক্ষ ভাস্কো-ডি-গাম! 
১৪৯৮ খৃষ্টাবকে ২০এ মে প্রথম ভারতে উপস্থিত হন। সেই 
অবধি পর্ত,গীজের! এদেশে বাণিজ্য করিক্ঠেন, কিন্তু তাহা- 
দের বাবসার জন্ত তখন কোন নির্দিই কোম্পানি ছিল না । 
ব্যবসার লাভ রাজকোষেই অর্পিত হইত। 

ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্ত ইংরেজেরাই প্রথম “ইষ্র- 
ইও্ডিয়া কোম্পানি” নামে একটা কোম্পানি করেন। এই 
কোম্পানি ১৫৯৭ খ্ৃষ্টাবে স্থাপিত হয়| তাহার পর ফরাসীর। 
এই নামে অনেকগুলি কোম্পানি করেন। ১মটা ১৬০৪, ₹যটা 

১৬১১১ তনথটী ১৬১৪, ৪র্থ ১৬৪২ এবং ৫ম ১৬৬৪ থৃ্টাঙ্ছে স্থাপিত 


কোম্পানি 


হয়। ওলন্দাজদিগের ইইইডিয়া কোম্পানি ১ষটা ১৬৯২ 
খৃষ্টাবে ও ২য়টা ১৬১৮ খৃষ্টাবে ; দিনেমারদিগের ১মটা ১৬৯২ 
ও ২ত্বটা ১৬৭০ থৃষ্টাবে স্থাপিত হয়। ন্থুইসদিগেরও এই নামে 
কোম্পানি ছিল.। তাহারা চীনে বাণিজ্য করিত । অষ্ট্রিয়াতে 
“ওষ্টেও্ ইষ্টইত্ডিয়া, কোম্পানি নামে একটী কোম্পানি হয়। 
তাহা অল্পদিন পরেই উঠিয়া যায়। অন্তান্ত দেশীয় কোম্পা- 
নির সহিত আমাদের অধিক সম্বন্ধ নাই। ইংরাজদিগের 
ইষ্টইগ্ডয়া কোম্পানি লইয়াই আমাদের কথ।। 

পর্ত,গীজগণ ভারতের বাণিজ্য করিয়া বিলক্ষণ লাভবান্‌ 
হইতে লাগিলেন দেখিয়া ওলন্দাজেরা সেই চেষ্টা করেন। 
১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংলগুরাজ ৭ম হেন্রি জন-ক্যাবট ও 
তাহার ৩ পুত্রকে ছইথানি জাহাজ লইয়। ভারত আবিষ্কার 
করিতে পাঠান । তাহার। নিউফাউগুল্যাণ্ড প্রভৃতি আমে- 
রিকার নানাস্থান আবিষ্কার করিয়। ফিরিয়া! যান। 
খৃষ্টাব্দে সার-হিউ-উইলোবি আর একবার চেষ্টা করেন। 
তিনিও ভারতে আসিতে পারেন নাই। ১৫৭৯ থুষ্টাবে 
টিফেন নামক একজন ইংরাজ প্রথমে ভারত দেখিয়! তাহার 
বিবরণ ইংলগ্ডে পাঠাইয়া দেন, তাহ দেখিয়া সেখানকার 
লোকেরা ভারতে আসিবার চেষ্টা করে। ১৫৮৩ থৃষ্টাবে 
রাল্ফ ফিচ্‌, জেমস্‌ নিউবেরি ও লিডস্‌ নামক ৩ জন বণিক 
তারতে উপস্থিত হন। কিন্তু পর্তগীজেরা ঈর্ধ্যাপরবশ 
হইয়া তাহাদিগকে গোয়ানগরে কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন। 
শেষে নিউবেরি গোয়াতে একটী দোকান করিয়া! জীবিকা 
নির্বাহ করেন। লিডস্‌ দিলীর সম্রাটের নিকট চাকরী 
পাইলেন। ফিচ্‌ সাহেব বঙ্গ, পেগু, শ্টাম, সিংহল ও মলকা- 
স্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়। ইংলগ্ডে ফিরিয়া যান। 

পর্ত,গীজদিগের পরষ্টহওলন্াজেরা' পূর্বদেশে বাণিজ্য 
করিতে, আরম্ভ করেন। ওলন্দাজের1 ইংরাজদিগকে মরিচ 
বিক্রয় করিতেন। পুর্বে মরিচ ৩. টাকা সের বিক্রয় হইত, 


১৫৫৩ 


কিন্ত ১৫৯৯ থৃষ্টাব্বে তাহারা দর চড়াইক্স! ৬২ হইতে ৮২ , 


টাক1 সের বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ইংরাজ বণিকের! 
বিরক্র-হইয়! ফাউগ্ডারস্হল নামক বাটাতে ১৫৯৯ খৃষ্টাবে 
২২এ সেপ্টেম্বর একটী সভ1 করিয়া! ভারতে ব্যবস! করিবার 
জন্ত কৃতসঙ্কল্প. হইলেন। কোম্পানির ১২৫ জন অংশীদার 
স্থির হইল। রাণী এলিজেবেথ তখন ইংলগ্ডের সিংহালনে 
অধিষিতা। উন্নতি-সাধন হইবে এই যুক্তি দেখাইর! 
কোম্পানির লোকেরা রাণীর নিকট একখানি আবেদন করি- 
লেন। রাণী প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সার জন মিলডেনহল 
নামক সাহেবকে দিল্লীর সম্রাটের নিকট পাঠাইয়। দিলেন । 
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কৌম্পামি 
সম্রাটের নিকট তারতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রার্থন! 
করাই দুতপ্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য । 

এদিকে কোম্পানি স্থির হুইয়! তিনলক্ষ টাকা মূলধন ও 


হাজার টাক করিয়া! অংশস্থির হইল । ২৫এ সেপ্টেম্বী, 
১৬০০২ টাকা দিয়! পসুসান+ নামক একখানি জাহাজ, পরে 


, ই৬এ তারিখে “হেক্টর ও এসেন্স” নামক আরও ছুইখানি 


জাহাজ ক্রয় করা হইল। এই সকল উদ্যোগ হইতেছে, এমন 
সময় রাজন্ব-বিষয়ক প্রধান রাজকর্শচারী বরলে সাহেব 
কোম্পানিকে এই বলিয়! একখানি পত্র লিখিলেন যে, তাহা- 
দের বাণিজ্যকাধ্যে সার এডওয়র্ড মিচেল বোরণ সাহেবকে 
তত্বাবধায়করূপে লইতে হইবে । কোম্পানি তাহাতে সম্মত 
হইলেন না । কোম্পানির প্রধান আপত্তি যে বাবস। কাধ্যে 
ভদ্রলোককে লইলে চলিবে না । তাহার! বলিলেন, কারবারী 
লোকের সমিতি কারবারী লোক লইয়াই গঠিত হুইবে। 


. ভদ্রলোক ভাল নাবিক হইতে পারেন, ভাল হিসাব পত্র 


জানিতে পারেন, কিন্তু ভদ্রবংশজাত লোকের যিনি ভাল 
সমাজে মিশিয়া থাকেন, বাবসায় কোন কার্য তাহাকে দিয়! 
হইবে না। এরূপ লোক হইলে অনেক অংশীদার মহ! বিরক্ত 
হইবেন। তখনও তাহাদের লেখাপড়া মঞ্জুর হয় নাই। তথাপি 
কোম্পানি সাহসে ভর করিয়া কার্ধ্য করিতে লাগিলেন। 
কোম্পানির ৯২৫ জন অংশীদার হইল। ১৬০০ খৃষ্টাব্ের ৩১এ 
ডিসেম্বর, কোম্পানিকে রাজীর সম্মতিপত্র দেওয়া হইল। এই 
স'্মতিপত্রকে চার্টার” (0105761) বলে । এই প্চার্টার”খানি 
অতি দীর্ঘ। ইহার নাম দেওয়া হইল 11) 00%87)01 
৪1)0 0070)181) 01 01১6 781৩101)01)0 01],01)60101)) (18011) 
11860 01) 1০৯৪৮ 17018.” অর্থাৎ ভারতে বাণিজ্য করিবার 
জন্ত লগ্ডনের বণিকসমিতি ও তাহার অধ্যক্ষ । এই অনুমতি- 
পত্রে বল! হয়, যে শ্বদেশের নাবিকবিদ্যার বৃদ্ধির অন্ত, 
ও বাণিজ্যের উন্নতির অন্ত যথোপযুক্ত জাহাজ ও নৌক! লইয় 
ভারত, এসিয়৷ ও আফ্রিকাথণ্ডেও যে কোন ঘ্বীপ বা বন্দর 
আবিষ্কৃত হইবে, বাবসার উপযোগী হইলে তথায় বাণিজ্য 
করিতে পারিবে । কোম্পানির কার্য তব্বাবধান করিবার 
জন্য উপস্থিত এক বৎসরের জন্ত গুকজন গবর্ণর ও ২৪ জন 
সভ্য থাকিবেন। ছয়মাস ব1 এক বৎসরাস্তর তাহার! নূতন 
সভ্য নিয়োগ ও সভ্যের পরিবর্তন করিতে পারিবেন। 
তখন ১৫ বৎসরের ভ্ন্ত এই চার্টার দেওয়া হইল। 
তাহার পর আবেদন করিলে আরও সময় বৃদ্ধি কর! হইবে। 
কোম্পানির লোক ব্যতীত আর কেহ পূর্বোক্ত স্থানের 
বাণিজ্য করিতে পারিবেন না। যদ্দি কেহ এরূপ কার্য 


কোম্পানি 


করেন, তবে তাহার! রাজার ক্রোধের পাত্র হইবেন, 
তাহাদের দ্রব্যসামগ্রী ও জাহাজ-আদি বাজেয়াপ্ত করা হইবে, 
এবং কর্্মচারীদিগকে কারাবদ্ধ কর! হইবে । এতম্ব্যত্ীত অপ- 
'্াধীদিগকে কোম্পানির ক্ষতিপূরণ শ্বরূপ দশ হাজার টাক! 
দিতে হইবে । এই কোম্পানির সম্মতি না লইয়া কাহাকেও 
নূতন অন্থমতিপত্র দেওয়! হইবে না। কোম্পানি কারবারের 
জন্ত তিনলক্ষ টাকার মুদ্রা লইয়া যাইতে পারিবেন। 
ইত্যাদি অনেক কথ! আছে। 

কোম্পানিকে সনন্বপত্র দেওয়ার পরে বৃদধিতী রাণী 
এলিজেবেথের আজ্ঞায় একখানি পত্র লেখা হুইল । পঞ্রের 
শিরোনামা লেখা হইল না। কোম্পানির লোক তাহ! 
লিখিয়া দিতে পারিবে বলিয়া! সেস্থান খালি রছহিল। যে 
যে দেশে বণিকের] যাইবে, সেই স্থানের রাজার নাম লিখিয়া 
সেই পত্র তাহাকে দিবেন। পত্রথানি এইরপ-_“ঈশ্বরানুগ্রহে 
অধিষ্ঠিত ইংলণ্ড, ফান্দ ও আয়র্লগডের রাণী এলিজেবেখ-_ 
দেশীয় মহাপরাক্রমশালী রাজাকে সাদর সম্ভাষণ জানাই- 
তেছেন। ঈশ্বর নিজ অদীম করণাবলে বিধান করিয়াছেন 
যে এক দেশের উৎপন্ন দ্রব্য সেই দেশের অভাব পূরণ করিয়া 
উদ্ৃত্তাংশ অন্য ষে দেশের অভাব আছে, তথায় বিতরণ 
করিয়! ঈশ্বরের মহিম। প্রচার করিবে । তাহাতে এক 
দেশের সহিত অন্ত দেশের সত্যতা বন্ধন দৃঢ় হইবে। 
এই সকল বিবেচনা করিয়াও আপনি বিদেশীয়দিগের গ্রতি 
বিশেষ যত্ব করিয়া থাকেন জানিয়া, আপনার ষে সুখ্যাতি 
আছে, তাহ শ্রবণে আশ্বাসিত হইয়া এই বণিকদলকে আপ- 
নার রাজ্যে ব্যবস! বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিগ্লাছি। 
ইহারা আপনার দেশে থাকিয়া, দেশের ভাষ! শিখিয়1, আপ- 
নার গ্রজাগণের সহিত কথাবার্তী কহিয়া উভয় রাজ্যের 
সথ্যত! বন্ধন করিবে ।” ইত্যাদি-_ 

এইরূপ পত্রা্দি লইয়! ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে 
একদল বণিক যাত্রা করেন। তাহারা ভারতে ন। গিয়! 
স্থমাত্রা, যব, মলা প্রভৃতি দ্বীপের সহিত বাণিজ্য স্থাপন 
করিয়া চলিয়। গেলেন। ১৬০৪ থুষ্টাবে দ্বিতীয় অভিযান 
হয়। তৃতীয় ও চতুর্থপ্মভিযানে কোন বিশেষ ফল হয় নাই। 
১৬০৮ থৃষ্টাকে কাণ্ডেন মিডপ্টনের কর্তৃত্বধীনে গঞ্চম 
অভিযান হইল। তৃতীয় অভিষানে কাণ্ধেন হুকিন্দ 
ছিলেন। তিনি ১ম ইংলগুরাজ জেমস ও ইইইওিয়া 
কোম্পানির দুতরূপে সম্ত্রাটু জাহাঙ্গীরের নিকট আগ্রায় 
আগমন করেন। সুত্রাট তাহার বথোচিত অভার্থনা 
রুরেন। ভিনি তাঁহার প্রতি লন্ধষ্ট হ্ইয়। ইংকাজের 
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কোম্পামি 


প্রতিনিধি হুক! তাহার সভায় থাকিতে অনুরোধ করেন। 
বাংসরিক ৩২ হাজার টাকা বেতন বরাদ্দ করিয়া 
দেন। কিন্তু জেন্ুট পাত্রির! তাহার বিরুদ্ধে সত্রাটকে উত্তে- 
জিত করিয়! বলেন যে, ইনি তাহাকে বিধপ্রয়োগ করিবেন। 
তাহাতে সম্রাট তাহার সহিত চতুরতা অবলম্বন করেন। 
সম্রাট তাহাকে বলেন যে, “আপনি বিবাহ করিয়। এইখানে 
থাকুন, তাহা হইলে আর বিষ খাওয়াইবার ভয় থাকিবে ন1।” 
জাহাঙ্গীর তাহার জন্য থুষ্টানধর্শাবলম্বী একটী আরমাণী 
রমণী আনিয়া! দ্রিলেন। হুকিন্স রমণীকে বিবাহ করিলেন। 
কিস্ত জাহাঙ্গীর তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন না, 
ইংরাজদিগকে বাণিজ্যের অধিকারও দিলেন না । হুকিম্সকে , 
যে বেতন দিবার কথা ছিল, তাহাও দিলেন না। হুকিন্দ 
কোন মতে পলায়ন করিয়া সন্ত্রীক জাহাজে উঠিলেন। 
১৬১১ থুষ্টাবে কাপ্তেন মিডপ্টন্‌ কাম্বে নগরে উপনীত হইয়! 
তথায় পর্ত,গীজদিগের সহিত যুদ্ধ করেন ও কাম্বে নগরে 
বাণিজ্যাধিকার লাভ করেন। ৭ম অভিযানে কাপ্ডেন হিপন 
আসিয়া মস্লিপত্তন ও শ্তামদেশে কুঠি স্থাপন করেন । 
১৬১২ খৃষ্টার্ষে গুজরাটের শাসনকর্তার সহিত কোম্পানির 
এক সন্ধি হয়, তদন্থসারে ইংরাজ কোম্পানি সুরাট, কাম্বে, 
আদ্ষদাবাদ ও গোগে। নামক স্থানে বাণিজ্য করিবার, 
অন্থমতি পান। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন বেষ্ঠের নৌসেনা 
স্ুরাটের নিকট তাণ্তী নদীর মুখে আসিলে পর্ত,গীজগণ তাহা 
দ্িগকে আক্রমণ করেন" চাবিবার যুদ্ধ হয়। তাহাতে 
পর্ত,গীজগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করে। জয়লাভ 
করিয়া ইংরাজের! গগর1, আন্গদাবাদ ও কাম্েনগরে কুঠি 
স্বাপন করিলেন। স্ুুরাট হইতে আজমীরে বাণিজ্য চলিতে 
লাগিল। সর্বগুথম সুরার» ইংরাজদিগের কুঠি হইল । 
সেই সময় ইংলপ্তের রাজা! প্রথম জেমস্‌ সবার টমাস্‌ 
রোসাহেবকে সম্রাট: জাহাঙ্গীরের নিকট প্রেরণ করেন। 
' এইবার জাহাঙ্গীর কোম্পানিকে ভারতে বাণিজ্য করিবার 
অনুমতি দিলেন। ১৬২* খৃষ্টাবে ্াগ্রা ও..পাটনায় 
কৃঠি স্থাপিত হয়। ১৬২৫ খবষ্টান্বে ভারতের পুর্বউপকূলে 
মস্লিপত্তনের নিকট অমরগাঁও নগরে একটা কুঠি হইল। 
১৬৩২ খৃষ্টীকে গোলকুণ্ডের রাজার নিকট হইতে সনন্দ লইয়া 
ইংরাজের! মসলিপত্তনে বাণিজ্য স্থাপন করিলেন। 
থান ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লীর সম্রাট ইংরাজ কোম্পানিকে 
ঘঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার সনন্দ দান করেন। 
ৃষ্ঠাবে ফ্রান্দিস্‌ ডে সাহেব চক্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে 
চেক্নাপত্তন বা মাজাজ নামক স্থান ক্রয় করিয়া'তথান়্ একটা 


১৬৩৪ 


১৬৩৯ 


কোম্পানি 


হর্গ নির্মাণ করিলেন এবং তাহার নাম ফোর্ট সেন্ট জর্জ 
রাখিলেন। অমরগাও হইতে কুঠি উঠাইয়! এইখানে আনা 
হইল। পূর্বোক্ত সনন্দ অনুসারে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের 
অন্তর্গত হছুগলিতে এবং ১৬৪২ খৃষ্টাবে বালেশ্বরে কোম্পানির 
কুঠি স্থাপিত হয়। তিন বৎসর পরে হোপওয়েল 
জাহানের ডাক্তার বাউটন সাহেব সম্রাটু শাহজহানের 
কন্তার চিকিৎসা করিয়া! বাদশাহের নিকট হইতে 
কোম্পানির অন্ত কএকটা অধিকার লাভ করেন। পর 
বৎসর তিনি বঙ্গের শাসনকর্তীার নিকট হইতেও সেইরূপ 
অধিকারপ্রাণ্তড হন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্ষে কাসিমবাজারে 
কোম্পানির কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৬১ খৃষ্টাৰে ইংরাজরাজ 
বিবাহ্হ্ত্রে বোত্বাই নগর প্রাপ্ত হন। ইংলগ্ডের রাজ! ২য় 
চার্লন্‌ তাহা কোম্পানিকে দান করেন। ১৬৮৭ থৃষ্টাবে 
হ্ুরাটের কুঠি বোশ্বাইয়ে উঠিয়া আসে । 

১৬৮১ খৃষ্ঠাকে বঙ্গ ও মান্দ্রাজের বাণিজ্য শ্বতত্ত্র কর! 
হয়। বাঙ্গালায় তখন হুগলি, কাসিমবাজার, পাটনা, বালে- 
স্বর, মালদহ ও ঢাকায় কুঠি হইয়াছিল। কিন্তু ১৬৮৬ থুষ্টাবে 
বাঙ্গালার নবাব সায়েন্তা খা তাহাদের উপর অত্যাচার 
করিতে লাগিলেন। সেই সময় হুগলির কুঠি ছাড়িয়া ইংরা- 
জেরা স্ুৃতান্ুটী বা কলিকাতায় কুঠি স্থাপন করেন। 
[ কলিকাতা! দেখ।] এই সময় মহারাষ্্রগণও নানার্ূপ 
অত্যাচার করিতে থাকে । কোম্পানির কুঠির উপর এইরূপ 
বারবার অত্যাচার হওয়াতে সেই বৎসর বিলাতে কোম্পানির 
একটী সভা! হয়, তাহাতে স্থির হয় যে কোম্পানির শুদ্ধ 
ব্যবসা করাই উদ্েস্ত নহে; সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব বাড়াইতে 
“হইবে; বহুবিধ বিপত্তি সত্বেও কোম্পানির অধিকার 
দৃঢ় করিতে হইবে এব$-ভারতে একট! পরাক্রান্ত জাতি 
হইতে হইবে। তাহার পর হইতেই এদেশে শুদ্ধ বণিকরূপে 
নহে, একটা প্রবল পরাক্তান্ত জাত্তিরূপে ইংরাজ কোম্পানি 
দেখ! দিলেন। 


১৮৫৮ পৃষ্টাঝে (কোম্পানি উঠিয়া! যায । 


প্রথম সনন্দের পর বিশ বৎসর অন্তর সনন্দের উপর 


নূতন করিয়! অনুমতি লওয়া হইত। নূতন অন্ুমতিপত্র দ্বিবার 


সময় কোম্পানির কার্য্যাবলী তদন্ত করা হইত। আরও ছুই 


একটী কোম্পানি হইয়াছিল। তাহারাও ইহার সহিত মিলিত 
হই যাক । ১৮১৩ খৃষ্টাবে পার্লেমেপ্টের তদস্তে কোম্পানির 
ভারতের একচেটিয়া! ব্যবসার অধিকার বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইল। ১৮৩৩ থৃষ্টাবে চার্টার এই (01)8769: 4০০) অন্সারে 


[ ৫৫৬ 1] 


_ নামে যে বাটা ছিল, তাহা বিক্রয় হইয়া গেল। 


ইহার পর হইতে কোম্পানির বাণিজ্য 
ভারতের ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। [ভারতবর্ষ দেখ 1] 


কোয়া 


চীনের বাবসার অধিকার বন্ধ হয় ও ভারতবাসীদিগকে 
কোম্পানির চাকরী দিবার অনুমতি কর! হুয়। ইতিপূর্ণে 
১৭৭৩ খ্ৃষ্টার্ধে রেগুলেটিং একট 
অনুসারে বঙ্গের শাসনকর্তা ভারতের গবর্ণর জেনেরল 
মনোনীত হুন। ১৭৭৪ থৃষ্টাকে পিট সাহেবের ইঙিয়া- 
বিলেও অনেকগুলি নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল। শেখে 
১৮৫৮ থুষ্টান্ষে ভারতে নিপাহীবিদ্রোহের পর ভারত 
ইংলগুরাজের অধীনন্থ হইল। গবর্ণেনেরলের নাম ভাইসরয় 
বা রাজপ্রতিনিধি হইল। [সিপাহীবিদ্রোহ দেখ। ] 
গ্রথমে এই বন্দোবস্ত হইল যে কোম্পানির অংশীদারের! 
ভারতের রাজন্ব হইতে শতকরা ১০॥* টাকা করিয়! লভ্যাংশ 
পাইবে এবং কোম্পানির কর্মচারীগণ রাজার অধীনে চাকরী 
পাইবেন। লেডনহল স্টে কোম্পানির ইষ্টইগ্ডিয়া হাউস 
কোম্পানির 
যে প্রকাও পুস্তকালয় ছিল, তাহা রাঞ্জার অধীন হইল । এখন 
ভারতের শাসন-পরিদর্শন করিবার ভার সেক্রেটরি-মব-্েেটের 

(9৬০7৪৮।1 ০01 30869 )-হস্তে স্তাস্ত হইয়াছে । কোম্পানির 

এখন স্থৃতিমাত্র আছে। আর কিছুই নাই । [ ভারতবর্ষ, বঙ্গ, 

মান্দ্রা্, কলিকাতা, উপনিবেশ প্রভৃতি শব্ধ দেখ । ] 
কোম্য [বৈ)(ত্রি) কম-কর্্মণি গ্যৎ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ । 

কাম্য। “উদ্ধা নঃ সম্ভ কোম্যাঃ।” খক্‌ ১১।১৭১।৩। 

“কোম্যাঃ কাম্যানি? সায়ণ। 
কোযস্তি (পুং) কং জলং হষ্টিরিবান্ত বহুত্রী। পৃষোদরাদিবৎ 
অকারস্যেকারঃ। জলকুন্ধুত, কোড়াপাথী। ইহাদ্িগকে 
জলাশয়ে বা জলময় স্থানে দেখিতে পাওয়! যায়। 

“প্রতুদান্‌ জালপাদাংশ্চ কোযষ্টিনথবিদ্ষিরান্।” মন্গ ৫1১৩। 
কোযস্ছি ক (পুং) কোষ স্বার্থে কন্‌। কোড়াপাখী। 
কোয়া, (ষে সময়ে ত্রিবাস্কুড়ের ইতিহাসাঙ্গুসারে ) ভাস্কর 

রবিবর্শী বা (কেরলবিবেশমাহাত্্য মতে) বাণ পেরুমল 

বৌদ্ধগণের সহিত মক্কা যাত্রা করেন, তাহার কিছুদিন পরে 

(গুগার্টের অভিধানানুনারে খৃঃ ৩৫ ও ডাঃ বুর্ণেলের মতে 

খৃষ্ঠীর় ৮ম শতাব্দীতে ) তলি নামক স্থানে জমোরিণের প্রাসা- 

দের নিকটে একটি বদ্ধিষু, বণিক এটা গ্রাম স্থাপন করেন। 
এই বণিক মক্কার আরব বণিকদিগের সহিত বাণিজ্য 
ব্যবসায়ে যথেষ্ঠ ধনবান্‌ হইয়াছিলেন। তৎপরে যখন পুস্তরা- 
কোন জমোরীণ পদে অধিষ্ঠিত হন? সেইশ্সময়ে কোয়! নাষে 
একজন ধনবান্‌ বিদ্রেশী বণিক সেই গ্রামে বাস করি- 
তেন। তাহারই নামানুসারে গ্রামটির "কোইকোটু” নাম হয়। 
এই কোইকোটু শবের অপত্রংশে "কালিকট” নাম হইয়াছে । 


(16800110170 890) 


কোরগা [ ৫৭ 


কোয়া! পরিশেষে জামরীর রাজ্যবৃদ্ধি করিবার জন্য 
যথেষ্ট সাহাধ্য করেন। অতি অল্পদিন পরেই পর্ত,গীজেরা 
এদেশে আসে। 

কোর (পুং) কুল-সংস্থানে অচ. গুণঃ লম্ত রঃ। ১ শরীরের 
সন্ধিবিশেষ। সুশ্রত মতে অষ্টগ্রকার শরীর-সন্ধির মধ্যে 
একপ্রকার । “তেষামঙ্কুলীমণিবন্ধগুল্ফজান্কুর্পরেষু কোরাঃ 


] কোরগগাও 


দেবাদির পুজা এবং কলাপাতায় হলুদ দেওয়া অন্ন দেবতাকে 
নিবেদন করে। কোমরের নীচে গাছের পাতা পরিয়! 
স্ত্রীলোকের! লজ্জা নিবারণ করে। ইহার! বলে, একজন 
হাবসী অনস্তপুর হইতে একদল সেনা সংগ্রহ করে, এই 
সেনাদলে ইহারাই প্রধান ছিল। ইহার! যুদ্ধে প্রথমে জয়ী 
হয়, কিন্ত শেষেহারিয়া! গিয়! বনে আশ্রয় লইয়াছে। 


সন্ধয়ঃ”(নুশ্রুত, শারীর ৫ অঃ) অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্ফ, জান কোরর্গীও, বোম্বাই প্রদেশের সাঁতার জেলার মধ্যস্থলের 


ও কুর্পর এই সকল স্থানের সন্ধিকে কোরসন্ধি বলে। 
কুল্‌-ভাবে ঘঞ লম্ত রঃ। ২ সংস্থাম, শরীরাবয়ব। 
কোরক (পুং ক্লী) কুল সংস্থানে থুল্‌ ল্ত রঃ। ১ মুকুল, 
কুঁড়ি। “কলিক1 কোরকং পুমান্ঠ এই অমরবাক্যে কোরক 
শব্ধ পুংলিঙ্ল নির্ণীত হইলেও “কোরকোহস্ত্রী কুটালে স্যাৎ, 
মেদিনীর বচনাহ্ছসারে কোঁরক শব উভয় লিঙ্গ । মাঘকাবোও 
ক্লীবলিঙ্গে কোরক শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়1 যায় । 
“সমুপাহরন্‌ বিচকার কোরকাণি” (মাঘ) 
কোরক শবের পুংলিঙ্গে বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া 

যায়, এই কারণে অমর পুংলিঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। 
২ ককোল, কার্ল! । ৩ মৃণাল । ৪ চোরক নামক গন্ধপ্রব্য। 

কোরক্‌ (আরবী) ক্রোক, কাহারও সম্পত্তি ব মাল আটকান। 

কোরকৃদার (পারসী) যে ক্রোক করে, দেনার জন্য যে 
অধমর্ণের সম্পত্তি আটকাইয়। রাখে । 

কোরকাঁর (ত্রি) কোরং অবয়বং করোতি কোর কৃ-অণ। 
১ অবয়বসংস্থানকারক, নির্মাতা । ২ ঘোরঘের। 

কোরকিত (তরি) কোরকং জাতমস্য তারকাদিত্বাদিতচ্‌। 
যাহার কোরক জন্মিয়াছে, মুকুলিত। 

কোরকী (আরবী কোরক্‌ শব্দ) যাহ! কোরকে আবদ্ধ আছে। 

কোরগর, মঙ্গুলুরের নিকটবর্তী দক্ষিণকানাড়াবাসী অসভ্য 
জাতি। ইহাদের ৩টি শ্রেণী আছে--অন্দিকোরগর, বস্ত্র 
কোরগর ও সপ্নকোরগর ৷ ইহাদের মধ্যে কুমরন ও মুঙগ- 
রন্ন নামে আরও ছটা শ্রেণী পূর্বে ছিল, তাহ। লোপ হইয়াছে। 
অন্দিকোরগরের সংখ্যা বড় অল্প, ইহাদের গলায় একটা 
ভাড় ঝুলান থাকে । সপ্নকোরগরেরা বস্ত্রের পরিবর্তে 
বৃুক্ষপত্র পরিধান করে । তিন শ্রেণীর মধ্যেই আদান প্রদান 
হয়। বিবাহের সময় বরকন্তা স্নান করিয়া এক মাছুরে বসে, 
পরে তাহাদের উপর চাউল ছড়াইয়৷ দেয়। পবিত্র স্থানে ইহারা 
শব প্রোথিত করে ও কবরে চারি ডেলা অন্ন দিয়! 
থাকে । ইহারা রবিসোমাদি বারকে যথাক্রমে ধত, তোম, 
অঙ্গার, গর্ব, তন্ত ও তুক্র বলে। উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠই 
ইহাদের পুরোহিত। ফশর্কন নামক গাছের তলায় ইহারা 
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একটি উপবিভাগ । ইহার উত্তরে খগ্ডাল ও ফল্টন, পূর্বে 
ফল্টন ও খতব, দক্ষিণে করাড় এবং পশ্চিমে সাতার ও 
বাই। ইহার পরিমাণ প্রায় ৩৪০ বর্গমাইল । 

ইহার প্রায় চতুর্দিকেই পর্বতমালা কেবল দক্ষিণপশ্চিমে 
কুষ্ণানদী। উত্তর ও উত্তরপূর্বের পর্বাতগুলিই বেশী উচ্চ। 
দক্ষিণের ভূমি সমতল । পশ্চিমাংশের উপত্যকায় সুন্দর সুন্দর 
আম্বৃক্ষের কুঞ্জ ও কুমথি গ্রামের উদ্যানাবলী বিরাজিত। 
পূর্বাংশ প্রায়ই অনুর্বরা। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর । 
দক্ষিণাংশে গ্রীষ্মের প্রাহূর্ভাব বেশী। কৃষ্ণাই প্রধান নদী, 
তণ্তিন্ন বাসনা নামে আর একটা ক্ষুদ্র নদী আছে। এই 
বাসন! নদী হইতে কোরগাঁওর দশমাইল উত্তরে একটী সুন্দর 
খাল কাটা হইয়াছে, তাহার নাম রেবাড়ি খাল। ইহাও 
কোররগায়ের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। কৃষ্ণা ও বাসনার 
তীরে জোয়ারী, ছোলা ও তুর জন্মে। ভাল করিয়া জল 
সেঁচিয়। চাষ দিলে ইক্ষু, তরকারী ও অন্যান্ত ফল মূলও হয়। 
পর্বতাংশে মোটা বাজরা, ও জোয়ারী ভিন্ন আর কিছু 
জন্মে না। | 

সদরথানা কোরগাঁও, অক্ষা* ১৭*৪২ উঃ এবং দ্রাঘি* 
৭৪* ১২ পৃঃ। সহরের মধ্যে একটী উত্তরদক্ষিণে ও 
অপরটী পুর্বপশ্চিমে বিস্তৃত দীর্ঘ রাজপথ আছে। সাতার! 
রোড নামক রাস্তার মধ্যে হর হইতে »তিনপোয়৷ পথ 
দক্ষিণে বাসনা নদীতে একটা সুন্দর প্রস্তরসেড আছে । 
মানগঙ্গা নামক একটা ক্ষুদ্র নদীতীরে এই কোরগীাও সহর 
অবস্থিত। মানগঙ্গার তীরে যথেষ্ট আত্রবন আছে। এই 
সকল আত্্রকুঞ্জ শ্বাভাবিক সেনানিবাসরূপে।অতি শ্বচ্ছন্দে ব্যবহ 
হৃত হইতে পারে। ১৬১৮ খুষ্টাবে এই স্থানে মহারাস্ট্রদিগের 
সহিত ইংরাজদিগের এক যুদ্ধ হয়। জেনেরল স্মিথ পেশবা 
বাজীরাওর অন্থসরণে নিযুক্ত হন। স্মিথ স্বদলে পন্ধরপুরের 
নিকটবর্তী হইলে বাজীরাও সেখান হইতে জুনারে পলায়ন 
করেন। শেষে ভীমানদীতীরে ১৮১৮ খুষ্টাবে ৫€ই জান্ু- 
্লারীতে কোরগায়ে উভয়পক্ষে এক বৃহৎ যুদ্ধ হয়। পেশব। 
পরাঞ্জিত হইয়। সাতার! অভিমুখে পলায়ন কদ্েন। 


কোরণহল্লী 


কোরহুশে ( দেশজ) একপ্রকার সুগন্ধি ধাস | (470011)9০ 
৫108) 

কোরঙ্গী (স্ত্রী) কুরতি কোরঙ্গীত্যাথ্যাং গচ্ছতি কুর-অঙ্গচ 
গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ ছোট এলাচ। ২ পিপুল। (রাজনি*) 

কোরচর, বোম্বাই প্রদেশের এক শ্রেনীর অসভাজাতি। ইহারা 
দেখিতে প্রায়ই কোব্বিদিগের সভায় । ইহাদের ভাষা তামিল। 
ইহাদের গৃহদেবতার নাম হুর্গাম্া।। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অপরিক্ষার ধৃত্তকার কুটারে বাস করে, কুটীরের ছাদ ঢালু 
করে না। ইহাদের গ্রধান খাদ্য-_কাঙ্নির রুটি, দাইল ও 
শাকসবজী। ইহার! ভেড়া, ছাগল, শীকারলব্ধ পক্ষীমাংস ও 
মতস্ত আহার করে। দেশী ওবিদেশীয় মদ্য পাইলে পান করে। 
বেশ তৃষার মধ্যে মাথায় রুমাল, ছোট জামা, ফতুয়া, ছোটধুতি 
ও ছোট উড়ানী। স্ত্রীলোকের ফতুয়া হিসাবের এক প্রকার 
“আঙ্গির” গায়ে দেয়। ইহার! মহারাস্্রদিগের সমশ্রেণীতেই 
গণা, তাহাদের সহিত একত্র পানাহার করে, কিন্ত 
তাহাদের সহিত বিবাহাদি হয় না। ইহার মজুরী এবং 
শীকার করিয়া থাকে । সকলেই প্রায় কঠিন পরিশ্রমী । 
ক্রীলোকেরা অপরকে উন্ধী পরাইয়াও কিছু উপার্জন করে। 
ইহার হিন্দু দেবদেবীর পুজা করে এবং হিন্দু পর্বগুলি 
মানিয়া চলে। নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্ষে) ব্রাহ্মণ নিযুক্ত 
করে। কাহারও মৃত্যু হইলে গোর দেয় । পঞ্চায়তের! ইহাদের 
ঘরাও বিবাদ মিটাইয়া থাকে । কেহ লেখাপড়। শেখে ন|। 

কোরচরু, কর্ণাটবাসী অসভ্যজ্ভাতি। ইহার! পর্বতে ও বনে 
বাস করে । সাধারণতঃ কোর্চা নামে খ্যাত। কোর্চার! 
বাশের বুড়ি, চাঙ্গারি, ডালা, চেটাই ইত্যাদি প্রস্তত ও বিক্রয় 
করে। ইহার বাজারে ৰাজারে সুপারিও বেচিয়া! বেড়ায়। 

কোরটোর ( দেশজ ) বক্র। ৃ 

কোর গহৃল্লী,'বোস্বাই প্রদেশে ধারবার জেলার একটা গ্রাম। 
ইহ! মুন্দরগি নগর হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে গড়গের নিকট 
তুঙ্গতদ্রার বামন্তীরে অবস্থিত ॥। এই গ্রামে তুঙ্গভদ্রায় একটা 
পুরাতন বাধ আছে, ইহা নুড়ি পাথরে গাঁখাঁ। বীধটা জল- 
মন্যন্থ পর্দতের উপর নির্শিত। ভাটার সময় ইহা! প্রায় 
১৩১৪ হাত জলের উপর জাগিয়া পাকে, ইহার উপরিভাগ ও 
১৪ হাত প্রশস্ত। বাধে বড় পাথর যে নাই, তাহা নহে, 
এক একথানি ৮ হাত লম্বা ২হাত পুরু ও ১%হাত চওড়া 
হইবে। উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে ১১ হাত লম্বা পাখরও 
অনেক আছে। ইহার মধ্যস্থলে আজকাল ১৩৩। ২*০ হাত 
চওড়া একটা ভাগন হইয়াছে, তাহাতে বাধ এখন অব্যবহার্য্য 
হুইয়। পড়িয়াছে । বিজরনগরের রাজারা এই বাধটি নির্ঘাণ 
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] কোর 


করিয়াছিলেন । মাক্জাজের দিকে এই বাপটির নিকট “মদল- 
ফাট্রাঃ নামে গ্রাম আছে, তাহার অর্থ প্প্রথম বাধ”, বোধ 
হয় বিজয়নগরের রাজারা যতগুলি বাধ করা ইয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে এইটাই প্রথম। 
কোরণ্ড (কুরগ্ড শবজ ) বৃদ্ধিশীল অণ্ডকোষ, কুরণড। 
(পুং) কোরং সংস্তযানং দূষয়তি কোর-দুষ-ণিচ্*অণ্‌। 
( কর্মণ্যণ। পা ৩২১) লসা রত্বং। কোদ্রব, কোদোধান। 
ইহার গুণ__কষায়, মধুর, লঘু, বাতল, কত, পিত্ত- 
নাশক, গ্রাহী ও শীতম্পর্শ। (চরক।) 
কোরদূষক (পুং) কোরদুষ স্বার্থে কন্‌। কোদ্রব, কোদো- 
ধান। (কোরদুষ দেখ। ] 
“ঈদৃশো ভবিতা লোকে যুগান্তে পর্যয,পস্থিতে । 
বস্ত্রাপাং প্রবর। শালী ধান্তানাং কোরদুষকঃ 1” 
মহাভারত ৩1১৯০।২৮। 
কোঁরফা (যাবনিক ) যাহার! প্রজাদিগের নিকট হইতে জমি 


_ লইয়! চাস করে, তাহাদিগকে কোরফ প্রজা! কহে। যাহা- 


দ্িগের জমির উপর সত্ব থাকে না। 

কোরব (কোড়ব), দাক্ষিণাত্যবাসী উৎসন্নপ্রার অসভ্য 
জাতিবিশেষ। ইহাদের বাসস্থানের স্থিরতা নাই, দাঞ্সি- 
ণাত্োর প্রায় সকল দেশেই ইহাদিগকে দেখা যায় । ইহাদের 
মধ্যে বজন্ত্রী বা গাও কোরব বা সোণাই কোলবুরু, চাষী 
কোরব বা কসবি কোরব1. বা কুঞ্চিকোরবা, কোল্লকোরব 
এবং সোলি কোরব নামে কয়েকটী শ্রেণী বিভাগ আছে। 
যের্কেল কোরব বা কুঞ্চি-কোরবেরা এক স্থানে বাস 
করে' না, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। জাল পাতিয়া 
পাখী ধরে। গাভী ভিন্ন প্রায় সকল পশুর মাংসই 
থায়। শব দাহ করে। গোদাবরীতীরে পখল হদের নিকট 
একদল অপেক্ষাকৃত বন্য কোরব জাতির বাস আছে। 
কানাড়াপ্রদেশে ইহাদিগকে কোর-বর্ণ ও কোর্দা-রবনু 
বলে। ইহাদের ফল্প-কোরমার (ব্যবসায়ী চোর ), বলগ" 
কোরমার (গীতবাদ্যকার ) এবং হুক্কিকোরমার (ৰ্াশের 
ঝুড়ি-প্রস্ততকর ও ব্যাধ) এই তিনটা শ্রেণী আছে। 
মহিহ্রের কোরবগণের নিজের স্বতন্ত্র ভাষা আছে। 
আরও দক্ষিণে যের্কেল কোরবর জাতির অন্তর্গত বলিয়া 
গণ্য । ইহার1 শীকারলন্ধ পণ্তপক্ষীর মাংস আহার করে। 
জঙ্গলের ফলমূলাদিও খায়। অনেকেই ভাগাগণনার ব্যবসায় 
অবলগ্থন করিয়াছে । কেহ কেহ কাঠ্ঠের চিরুণিও করে। 
ইহাদের বীধা ঘর নাই, তিনটি খুঁটিয় উপর খেডুর পাতার 
চেটাই ঢাকিয়া আবশ্বকমত ঘর করি লয়, আবার চলিয়া 


কোরব: 


যাইবার সময় চেটাই ও খু"টি গুটাইয়া গাধার পিঠে বোঝাই 
দিয়া লইয়া যায়। ইহার! শূকর প্রতিপালন করে ও তাহার 
মাংস খায়। 

দক্ষিণ আর্কটে উপু-কোরবর নামে এক জাতি আছে, 
তাহাদের ভাষা তামিল ও তেলগুর অধাবর্তী একপ্রকার 
অপভ্রংশ তাষা। ইহাদের অনেকের একটা গৃহদেবতা আছে। 
ভ্রমণের সময় এই দেবতা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। 
এই জাতিমধ্যে বনুবিবাহপ্রথা আছে। কর্তৃপক্ষেরাই বিবাহ 
স্থির করে । প্রায় রবিবারেই বিবাহ হয়, পূর্বপ্িন শনিবারে 
দেবপুজ! হয়। হলুদমাথ! চাউল বরকন্তার মাথায় বাঁধিয়া 
দিয়া কন্ঠার গলায় 'পরিণয়স্থত্রঁ বীধিয়া দিলেই বিবাহ 
হইয়া গেল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নিকট সম্বন্ধে 
বিবাহ হয় না। বিধবা বিবাহ নাই। বেস্ঠা নাই বলিলেই 
চলে। কোন বংশের প্রথম ছুই 'কন্ঠ। সেই কন্তাদ্বয়ের 
মাতুল পুভ্রের সহিত বিবাহিত হইয়া থাকে, ইহাই 
ইহাদের জাতীয় রীতি । কন্তাপণ দিতে হয়। মাতুল-পুত্রের 
সহিত বিবাহের সময়, কিন্তু মাতুলকে প্রতি ভাগিনেয়ীর 
জন্য ৪২২ টাক দিতে হয়, আর যদ্দি মাতুলের পুত্র ন৷ 
থাকে, তবে ভাগিনেয়ীগণের ৰিবাহকালে কন্তাপণ ৭০২ 
টাকার মধো প্রত্যেক ভাগিনেয়ীতে ২৪২ টাক! করিয়] 
মাতুল পাইয়া থাকেন। নেনুর প্রদেশে ফ্ের্কেল কোরবরের' 
কন্তাদিগকে বন্ধক দিয়া থাকে। মহাজন ইচ্ছা করিলে 
বন্ধকী কন্তাগুলিকে নিজে বিবাহ করিতে ব! পুত্রদিগের 
সহিত ৰিবাহ দিতে পারেন ব। তাড়াইয় দিতেও পারেন । 
যদি কোন য়ের্কেল জেলে যায়, তাহা হইলে যদি তাহার স্ত্রী 
স্বজাতীয় অন্ত পুরুষে উপরত হয় এবং তৎ্কালে যদি 
কোন সন্তান হয়, তবে শ্বামীর মুক্তির পর সেই সম্তানাদি 
লইয়। স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসে । ইহাতে ইহাদের সামাজিক 
নিন হয় না। চিঙ্গলপুতে উপু-কোরবরেরা স্ত্রী বন্ধক দিয়! 
থাকে । তাঞ্জোরে স্ত্রী বন্ধক দিলে বন্ধকাবস্থায় যে সম্তানাদি 


হয়, তাহার মধ্যে পুজগুপি মহাজনের ও ক্ঠাগুলি বন্ধক- 


দাতার সম্পত্তি হয়। মছুরায় ৫০২ টাকায় স্ত্রী বিক্রীত হইয়া 
খাকে। বিক্রীত স্ত্রী আর ফিরাইয়! পাওয়া যায় না। দেনা 
দিলে বন্ধকী ভ্ত্রীকন্। ফিরাইয়া পাওয়া যাঁয়। ইহার! 
একান্নবর্তী ও বংশগত উপাধিধারী হইয়া থাকে । ইহাদের 
পকল বিবাদ পঞ্চায়তে মীমাংসা করে । আক্টে স্ত্রীকন্যা- 
বন্ধক দিবার রীতি নাই। ইহাদের গৃহদেবতার নাম শঙ্ক- 
লান্মা। ইহারা পণুপাপনও করে। অর ও রাগির আটার, 
ভেলা জলে সি করিয়া খায়, দাইল ও তরকারিমাতত্রই 


[ ৫৫ ] 


কোরর 


তেঁতুল দেয়। মদ্াপানেও আপতি নাই। পুরুষেরা কাঁণে, 
আন্ুলে ও মণিবন্ধে পিতলের কড়া, আর স্ত্রীলোকের উহ্থার 
উপর পিতলের অনন্ত এবং নাকছাবি (মুগ্টি) পরে। 
স্ত্রীলোকের! নিয়শ্রেণীর হিন্দুর সার “আঙ্গিয়।” ও ধৃত্তি, আর 
পুরুষে আড়াই হাত লেংটা পরে । ইহাদের একটা অসাধারণ 
ক্ষমতা আছে, ইহার পাখী ধরিবার সময় নিজেরাই নানাবিধ 
পাথীর ডাকের অনুকরণ করিতে থাকে এবং পাখীরাও 
স্বজাতীয়ের আহ্বান বোধে জালে আসিয়া! পড়ে। ইহার! 
লুকাইয়া গিয়া মহিষকে পর্য্যন্ত শীকার করিতে পারে। 
ইহার্দের বৎসরে চারিটী উৎসবের সময় আছে, জ্োষ্ঠ মাসে 
“উপাদি* পর্ব, ভাদ্র মাসে নাগপঞ্চমী পর্ব, আশ্বিন মাসে 
দশের! পর্ব ও কান্তিকে দেওয়ালী পর্ব । প্রতি মঙ্গলবান্বে 
ইহার! গৃহ্দেবতা শঙ্কলাম্মার মৃগ্ময়ী প্রতিমার পূজ। করে, 
নারিকেল ও কল! উৎসর্গ করে, ধৃপধূনা জালায় ও আরতি 
করে। ইহার! স্বধন্্মপরায়ণ | ইহাদের ব্রাহ্মণ বা শৈব গুরু 
নাই। কোরবমাত্রেই ডাইনা, ভূতের উপদ্রব ইত্যাদি বিশ্বাস 
করে এবং রোগ হইলে দৈবজ্ঞের নিকট গণাইয়া গৃহদ্েবতার 
নিকট মানসিক করে ষে আরোগ্য হইলে রোৌপ্যের চক্ষু ও 
গৌফ দিবে। কখন কথন রোগদাতা তৃতের! স্বপ্নে আহার 
প্রার্থনা করে। তখন ইহারা তিন ডেল! অন্ন লইয়া ৩টা স্বতন্ত্র 
মৃৎপাত্রে রাখে এবং তাহাতে একটু জল দেয়, অল্পের ডেল 
তিনটাতে গর্ত করিয়া তৈল ও পলিতা দিয়া জালিয়। দেয়, 
পরে হলুদ, মুড়ি, ছোলা» নেবু ও কলা দিয়া প্রত্যেকটি 
রোগির মুখের নিকট ঘুরাইয়। বনে ফেলিয় দিয়! আসে । 
পুত্রকন্যা জন্মিলে তাহার নাড়ীচ্ছেদ করিয়া রেড়ীর তৈল 
ক্ষতমুখে দেয় ও শিশুকে উঞ্ণজলে ক্সান করাইয়। থাকে । 
প্র্থতি ্নান করে না এবং ৫ দিন পর্যযত্ত পক্ষীমাংস আহার 
করে। একাদশদিনে গ্রস্থতি প্লীৰ্ন করে । তৃতীয় মাসে শিশুর 
মস্তক মুণ্ন হয়। বিবাহের জনা শুভদিনের আবশ্তক নাই, 
বলবিবার হইলেই চলে। বিবাহের পূর্বদিন শনিবারে 
শঙ্কলাম্মার পূজা হয়, কিন্তু সেদিন মাংসরদ্ধন হয় ন|। 
বেদ্দির উপর বসাইয়া বরকন্যার মাথায় ছুলু্দ মাখা চাউল, 
ছড়াইয়] দেয় এবং বরকন্যা হলুদ মাথিয়া স্নান করে । উভয়ে 
উভয়ের হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে শৃঙ্খলবৎ আটকাইয়৷ 
ধরিয়া থাকে। €টী লধবা স্ত্রী বিবাহগীতি গাইয়! বরের 
মণিবন্ধে ও কন্তার গলায় হলুদে ছোপান “মঙগলহৃত্র” বাখিয়! 
দেকস। তৎপরে বরকন্া ধ্ররূপে হাত ধরিয়াই গৃহ মধ্যে 
শিক! এক পাত্র জলের মধ্যে হস্ত ভূবাইয়া পরস্পর ছাড়িয়া 


'দেয়। . তৎপরে বরকন্তা একত্র আহার করে । ৪র্ঘ বিনে 


কোরাণ 


উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজনে মহাসমারোহে ভোজ নিম্পর 
হয়। তৎপরে স্ত্রী প্রথম খতুমতী হইলে আত্মীয় ম্বজনে 
মদ্যাদি পান করিয়া ম্বামীস্ত্রীকে একত্র অবস্থান করিতে 
দেয়। ইহাদের মধ্যে পত্বী ব্যাভিচারিণী হইলেও পরিত্যাগ 
করিবার রীতি নাই। কোথাও কোথাও বিধবাবিবাহ আছে। 
কোরবর, মহিস্থর প্রদেশে ও বোম্বাইয়ের আরও ছু একস্থলে 
কোরব জাতীয় লোককেই কোরবর বা! কোরমান বলে। 
[ কোরব দেখ।]) 
কোরা (হিন্দী ) নূতন, টাট্কা', পরিষ্কার, অরঞ্জিত, অধৌত | 
ইহাতে বাঙ্গালায় হইয়াছে "আন্কোরা” অর্থাৎ অতি টাট্ক!, 
অতি নূতন । 
কোরাণ (আরবী) আরবীভাষায় কোরান্‌ শবের অর্থ গ্রস্থ বা 
পুস্তক বা! পাঠ বুঝায়, ক্রিয়াপদে পাঠ করাও বুঝাইয়। থাকে । 
এই কোরাণ গ্রন্থ বর্তমান মুসলমান জাতির ধর্মপুস্তক | ইহা! 
ফোরকান্‌ ও মসহফ্‌ নামেও উক্ত হয়। এই কোরাণপ্রবন্তিত 
ধর্মের নাম ইস্লাম ধর্্ম। জগদীশ্বর “একমেবাদ্ধিতীযম্” 
অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় এই তত্বগ্রকাশ করাই কোরাণগ্রস্থের 
প্রধান উদ্দেশ্ত, কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের উপাসনা, ধ্যান, ধারণা ও 
যোগতপস্তাদি নানাপ্রকার তত্বের ও মন্গুষ্যের আচার ব্যব- 
হার, রীতি নীতি প্রতি ও ভূত ভবিষ্যৎ কালের বহুবিধ 
উপদেশপুর্ণ কথা আছে। ইন্লাম ধর্মাবলম্বী পঞ্ডিতগণ 
উক্ত কোরাণ গ্রন্থের অধ্যায়, শ্লোক, শব্ধ ও অক্ষর বা বর্ণ 
পর্য্স্ত সংখ্যাভূক্ত করিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। কোরাণ 
আদৌ ৩৯ ত্রিশটি পার! অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভক্ত । ইহার 
মধ্যে ১১৪ (সুরা) অর্থাৎ পরিচ্ছেদ ও ৬৬৬৬টা শ্লোক, 
৭৯৪৩৬টী ( কল্মা) শব, এবং ৩২৩৭ ৪১টি অক্ষর বা বর্ণ 
আছে। তন্মধ্যে আলেফ্‌ ৪৮৮৭২। বে ১১৪২৮। তে 
১০১৯৯ । সে হ০২৭৬। জি ৩২৯৩। হে ৩৯৯৩। থে ২৪১৩। 
দাল ৫৬৭২। জাল ৪৩৯৭। জে ১৫৯০। 
সিন ৫৮৯১ । ষিণ ২২৪৩ । সাদ ১২*১৩। জাদ ২৬১৭। তোয়, 
১২৭৪ । জোয় ৮৪২। আএন ৯২২*। গাএন্‌ ২২১৮। কে 
, ৮৪৯৯ । কাফ্‌ ৯৮১৩ । (ছোট) কাফ ৯৫৮০ । লাম ১৩৪৩২ ৭ 
মিম ২৬১৩৫। মুম্‌ ২৬৫৬০ । ওয়াও ২৫৫৩৬। (ছোট ) হে 
১০০৭০। লা ৪৭২*। ইয়া! ২৫৯১৯। ও 
আরবদেশান্তর্গত মক] নামক স্থানে কোরেশবংশজাত 
মহন্মদ (মুহম্মদ) নামক এক মহাত্মা এই কোরাগগ্রস্থ প্রকাশ 
ও প্রচার করেন। মুসলমানের! কছেন যে, মহম্মদ হ্বয়ং 
এই গ্রন্থের প্রণেতা নহেন,. তিনি কোন স্বর্গীয় দুতসুখে ঈখ- 
রের নিকট হইতে এই ধর্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েন। ৫*২ শকে 
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বা ৫৭* থৃষ্টাকে ১*ই নবেদ্র দিবসে মক্কানগরে মহম্মদের 
জন্ম হয়। 

ইহার পিতার নাম আবছুল্ল' এবং মাতার নাম জহ্‌রিত, 
পিতামছের নাম আবছল মতালেব। মহন্মদের পূর্বব- 
পুরুষের! সন্ত্রাস্ত এবং রাজবংশোদ্তব, মক্কাস্থিত প্রসিদ্ধ কাব। 
নামক দেবালয় বহুদিন হইতে ইহাদ্দিগের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। 
প্রবাদ আছে যে, মহম্মদ যদিও বাল্যকালে লেখাপড়া কিছু 
শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু তিনি তখন হইতেই বিশেষ বুদ্ধি- 
জীবী ও ধর্মমজিজ্ঞান্থ ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তৎকালে 
আরব প্রভৃতি স্থানে যে সকল ধর্মের অনুষ্ঠান ও আচরণ হুইয়! 
থাকে, ভাহ! নিতান্ত কুৎসিৎ, কদর্য্য ও অহিতকর। তখন 
আরবাদি স্থানে কেবল পৌত্তলিকতা, পশুহিংসা ও 
নরবলি প্রভৃতি কদাচার প্রবলরূপে প্রচলিত। গ্রস্থাদিতে 
লিখিত আছে যে একদা মহম্মদের পিতামহ আবদুল 
মতালেবকে কাবা নামক দেবালয়ে নরবলি দিবার উদ্যোগ 
হয়। কিন্ত তিনি একশত উদ্ট্রী বলি প্রদান করিয়া! উক্ত দায় 
হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। শ্বদেশের এইরূপ ছুর্দশ! 
দেখিয়া! মহপ্ম্দ সর্বদাই কোন বিশুদ্ধ ধর্ম প্রচার করি, 
বার জন্ঠ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন এবং নির্জনে 
তাহার উপাসনা করিতেন। মহম্মদ তাহার ৪৭ বৎসর 
বয়ক্রমের সময় স্বীয় মনোমত নির্জন স্থানে তাহার 
জন্মভূমির নিকটস্থ হিরার নামক পর্বতগুহায় গিয়! 
একাগ্রচিত্তে ধ্যান ধারণা করিতেন । একদ। ধ্যানমগ্রাবস্থায় 
তিনি দেখিলেন যে এক প্রশাস্তমুত্তি পবিত্র পুরুষ তাহার 
নিকট উপস্থিত হইয়া আদেশ করিলেন, প্পাঠ কর ।* 
মহম্মদ উত্তর করিলেন, “আমি মুর্খ পড়িতে জানি না, কিরূপে 
পাঠ করিব।” তাহাতে সেই পুকুষ পুনর্ধার কহিলেন, “পাঠ 
কর।” মহম্মদ কহিলেন “পাঠ জানি না, কি প্রকারে পাঠ 
করিব।” তখন সেই স্বর্গীয় পুরুষ তৃতীয় বার মহম্মদকে 
“পাঠ কর” বলিয়া কোরাণের “একর! ব এম্ম রবেবক।” 
হইতে “মালমইয়(লম্‌” পর্যযস্ত পাঠ করিয়! আপনি অন্তর্থিত 
হইলেন। এই প্রকার আশ্চর্য্য ঘটনায় বিশ্ময়াবিই হই 
মহম্মদ নিকেতনে প্রত্যাগত হুইয়৷ নিজ পত্ধী খদিজাকে আল্গ- 
পুর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। . খদিজাও আশ্চর্য্য ্বিত 
হইয়। তাঁহার ভ্রাতা ওরাকার নিকট মহম্মদকে লইয়া সমস্ত 
ঘটনার পরিচয় দিলেন এবং বিবি খদিজার ভ্রাতা বৃত্বাস্ত 
শ্রবণ করিয়| কহিলেন, “সাবধান ! যে মহাপুরুষ আবিভূ্ত 
হইয়া! যহুন্মদকে উপদেশ করিয়াছেন, ইনি স্বর্গীয় দূত, ইহার 
নাম জবরিল, ইনি কালে কালে প্যাগস্বরদিগকে এইরূপ 
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ধর্পের উপদেশ খদেন।* ইহার পর ছয়মাস পর্য্যস্ত উক্ত 
্বর্গীয় দূত আর মহন্মদের নিকট আবিভূর্ত হন নাই। 
তাহার পর সময় সময় মহাপুরুষ পূর্বোক্ত প্রকারে মহম্মদের 
নিকট উপস্থিত হইয়া ক্রমে সমস্ত ধর্দ্দের উপদেশ দেন। 
কথিত আছে, যে মহম্মদ এরূপে ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে 
সমগ্র কোরাণের উপদেশপ্রাপ্ত হন। এ সমস্ত উপদেশ তিনি 
সময়ে সময়ে আপন শিষ্য ও উপদেশ্তগণকে বলিতেন এবং 
তাহারা সেই সমস্ত উপদেশ খর্জুরপত্রে, প্রস্তরে ব1 মেষাস্থি- 
ফলকে লিখিয়া লইতেন, এইরূপ সমস্ত উপদেশ লিখিত হুইয়! 
তাহার কোন এক বনিতার নিকট রক্ষিত হয় এবং ত্বাহার 
মরণোত্তর ছুই বৎসর পরে তাহার শিষ্য ও মিত্র আবুবকর 
দ্বারা পুস্তকাকারে পরিণত হয়। হিজরার ৩* বৎসর পরে 
খলিফ ওমার কর্তৃক সংশোধিত হয়। মহম্মদ সর্বপ্রথমে তাহার 
প্রিয়তম] পত্রী খদিজা বিবিকে স্বীয় ধর্ঘে দীক্ষিত করেন। 
তদনস্তর তাহার আত্মীয় আবুবকর ও আলি নামে একটি 
বালক তাঁহার মতাবলম্বী হইলেন। ক্রমে আরবের আরও 
অনেক লোক তাহার প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী হইতে লাগিল। 
মহম্মদ কর্তৃক অল্কোরাণ ফোর্কান্‌ প্রচারিত হইবার পূর্বে 
আরবাদিতে আরও বহুবিধ মতের প্রচার ছিল এবং সেই সেই 
ধর্মাবলম্বীরা তত্তত্ধর্মপ্রবর্তকদ্দিগকে সিদ্ধপুরুষ ও অগ্রাককত 
মনুষ্য বলিয়! বিশ্বাস করিত। কোরাণেও তাহাদিগের উল্লেখ 
আছে এবং তাহাদিগকে যথাসম্ভব ভক্তিশ্রদ্ধা করিবার 
আদেশ আছে । আরবাদি দেশীয় পূর্বকালীন লোকের মধ্যে 
কাহারও কাহারও মতে অষ্টাদশ সহশ্রসিদ্ধপুরুষ, কাহারও 
মতে ৩১৩ জন প্যাগম্বর নির্দিষ্ট আছে, এবং ১০৪খানি 
ধর্পুস্তক প্রচারের কথা আছে। কিন্তু মুসা, দাযুদ ও ইস! 
অর্থাৎ যীশুধুষ্ট প্রণীত জবুর তৌরিত ও ইঞ্রিল্‌ অর্থাৎ 
বাইবেল নামক ধর্পুস্তকের প্রাচীন ও নবীন টেষ্টামেণ্ট 
পুস্তক, তন্মধ্যে বড় প্রসিদ্ধ ও প্রবল। মহন্মদ-প্রচারিত 
কোরাঁণ মতাবলম্বীরা৷ নির্দেশ করেন, পূর্বোক্ত ধর্শাবলম্বী- 
দিগকে বিপথগামী দেখিয়া তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর 
মহম্মদ দ্বার অল্কোরাণ ফোর্কান্‌ প্রেরণ করেন। যদিও 
কালে কালে ও সকল সময়ে জগদীশ্বর জীবনিস্তারের জন্য 
এক একজন প্যাগন্বর অর্থাৎ ধর্শগ্রচারক প্রেরণ করেন, কিন্তু 
মহন্সদের আর একটি নাম মহন্মদ-মস্তফা অর্থাৎ শেষ প্যাগ- 
ঘবর। কোরাণের পুর্বে আরব অঞ্চলে আর যে সকল ধর্মা- 
পুস্তক প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কোরা- 
ণের হ্যায় অপর কোন পুস্তকে ঈশ্বরের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব 
পরিষ্কাররূপে বর্ণিত ও উপদিষ্ট হয় নাই বলিয়! কোরামীর। 
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ব্যক্ত করিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে যে, মহম্মদ এক হস্তে 
কোরাণ ও অন্য হস্তে শাণিত অসি লইয়া কোরাণধর্মপ্রচার 
করিয়াছিলেন, কিন্ত গ্রস্থাদি পাঠে জানা যায় যে সর্বত্র 
মহম্মদকে কোরাণ প্রচার জন্য সে প্রকার করিতে হয় নাই, 
অনেকে ধর্মপুস্তকের বিশুদ্ধ উপদেশে আকৃষ্ট হইয়! ইচ্ছাপূর্ণক 
কোরাণের মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোরাণের মধ্যে 
বিস্তর গভীর জ্ঞানগর্ড উপদেশ ও গভীর তত্বের কথা দেখিতে 
পাওয়! যায় । সম, দম, উপরতি, তিতিক্ষ! গ্রভৃতি যে সমস্ত 
সাধন সর্ধদেশপ্রচলিত ও সকল প্রকার বিশুদ্ধ ধর্মের অন্ু- 
মোদিত, অলকোরাণ ফোর্কাণ হইতে সে সমস্ত সাধনেরই 
উপদেশ পাওয়া যায়। তবে যে সমস্ত লোক আরবাদি দেশ- 
প্রচলিত প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম লইয়া কালযাপন ও স্বার্থ- 
সাধন করিতেন, কোরাণ-প্রচার তীাহাদিগের স্বার্থের ব্যাঘাত 
হওয়ায় তাহারাই প্রথমতঃ মকাতে মহন্মদের প্রতি অত্যাঢার 
আরস্ভকরেন এবং যখন সই অত্যাচারীর দল ভয়ানক 
প্রবল হইয়! উঠিল, তখন মহন্মদকে শাস্তিরক্ষার জন্য মক! 
হইতে মদিনাতে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল । যে দিন মহম্মদ 
মক্কা হইতে মদিন! প্রস্থান করেন, এদিন হইতে হিজরী 
নামে মুসলমানদিগের একটী সনের গণনা হইয়া! থাকে। 
মদিনার লোকের! পূর্ব হইতে মহম্মদের বিষয় অবগত ছিল, 
অনেকে তাহার মতাবলম্বী হইয়াছিল, তিনি তথায় যাইবামাত্র 
তাহার! তাহাকে মহাসমাদরপূর্বক অভ্যর্থনা! করিল । মহন 
সেই স্থানে থাকিয়। ক্রমে ভূমগ্ডলের প্রধান প্রধান স্থানে নান। 
কৌশলে স্বীয় মত প্রচার ঝরিতে লাগিলেন। এক সময় 
যুরোপের পশ্চিমপ্রান্তে স্পেন দেশ পধ্যস্ত কোরাণের মত 
প্রচলিত হইয়াছিল এবং তথায় বড় বড় মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে 
কোরাণের কলম! পঠিত হইত । 

মুদলমানের! বলেন, যে ২৭শ,বুমজান রাত্রিতে স্বর্গ হইতে 
কোরাণ প্রেরিত হয়। সেই জন্ত ইহার একটা নামু “লইলৎ- 
উল্‌ কদর; অর্থাৎ নিশার শক্তি । উক্ত রাত্রিকালে ধার্শিক 
স্বসলমানের। অতি পবিত্র ভাবে যাপন করেন। 

কোরাণের বিস্তর টাকা আছে, তন্মধ্যে অল্বৈদবী, 
মালিকি, হানিফি, সফী ও হন্বল্লীর দ্টীকাই প্রধান। 
টাকাকাব্রগণের মধ্যে হানিফি ৮* হিজরী সনে কুফা নগরে 
জন্ম গ্রহণ করেন, ১৫* হিজরীতে বোঘদাদের কারাগৃহে 
তাহার মৃত্যু হয়। সফী ১৫০ হিজরী সনে পালেস্তিনের ঘজ! 
নগরে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং মিসর দেশে ২০৪ হিজরীতে 
দেহ পরিত্যাগ করেন। মালিকি ৯৫ হিজরী সনে মদিনা- 
নগরে আবির্তি হন এবং তথায় জীবনের শেষ দশা অবধি 


কোরাণ. 


অতিবাহিত করেন।, টাক! ভিন্ন পারসী, . তুর্কাঁ, হিন্দস্থা্ী, 
তামিল, বর্ষ, মলয়, বাঙ্গালা, ইংরাজী, লাটান, ইতালীয়, 
জর্দান, ফরাসী, ম্পেনিস্‌ প্রভৃতি নানাভাষায় কোরাণ অন্ু- 
বাদিত হইয়াছে | ধার্মিক সুসলমানেরা অনুবাদের উপর 
আদে নির্ভর করেন না । মুসলমানের! আজ প্রায় তেরশত 
বর্ষ ধরিয়। সেই মূল গ্রন্থই সমান ভাবে ভক্তি ও আদর করিয়া 
আমিতেছেন। তাহার অশুচি অবস্থায় কন কোরাণ স্পর্শ 
করেন না, অপরাপর কোন গ্রন্থ কোরাণের উপর রাখেন ন1। 
বাল্যকাল হুইলে নিষ্ঠাবান্‌ মুসলমান-সম্তান, কোরাণ পাঠ 
অভাস করে। [ মহন্মদ শবে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] 
কোরাণ বিষয়ে একটা অপুর্ব কৌতুকাবহ আখ্যান 
প্রচলিত আছে। দিল্লীশ্বর অকবর বাদশাহের সময়ে 
তাহার অন্ততম মন্ত্রী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত. ফৈজী মনে করিলেন, যে 
কলে কৌশলে মহুন্দদ প্রচারিত কোরাণের মত পরিবর্তন 
করিতে পারিলে ভাল হয়। এই মন্ত্রণ করিয়! বিশেষ ভজন- 
গর্ভ গভীর তত্বের আদেশ ও উপদেশপুর্ণ একথানি গ্রন্থ রচন! 
করিয়া কোন অরণ্য মধ্যে এক বৃক্ষের কোটরে যত্বপুর্ঘক 
রাখিরা আসিলেন.এবং এক দিন প্রসঙ্গকত্রমে অকৃবর বাদশাহকে 
বলিলেন, “জাহাপনা ! গতকল্য রাত্রিতে আমি স্বপ্রে অদ্ভুত 
ঘটন! সন্দর্শন করিয়াছি । একজন, স্বর্গীয় দূত উপস্থিত হইয়া 
আমাকে কহিলেন, যে আমি ঈশ্বরের দূত, আমার নাম 
ক্তবরিল, অকবর বাদশ। দ্বার! ধর্পুস্তক প্রচারিত করিবার 
জগ্ত জগদীশ্বর আমাকে প্রেরণ করিরাছেন, আমি সেই 
পুস্তক অমুক অরণ্যে অমুক বৃক্ষের কোটর মধ্যে রাখিয়া 
যাইতেছি, তুমি অকৃবরকে বলিয়া তাহার আবিষ্কার করিৰে। 
উক্ত গ্রস্থের বিশেষ চিহ্ন এই দেখিতে পাইবে, বে উহ্থাতে 
নোক্তা * (বিন্দু) যুক্ত কোন কথ! ন।ই অর্থাৎ উহ! নির্দোষ |” 
অকবর ফৈজির কথানুনারে শুভদিন, দেখিয়া যথোচিত 
মঙ্গলাচরণ পৃর্বক আপনার সস্ত আত্মীয় ও অমাত্যবর্গকে 
সঙ্গে লইরা কোরাণ আনিতে যাত্রা করিলেন এবং নির্দিষ্ট 
বৃক্ষ কোটর হইতে অতি ভক্তিভাবে উক্ত গ্রন্থ শ্বহস্তে বাহির 
করিয়। মন্তকে স্পর্শ করাইলেন এবং বক্ষস্থলে ধারণপূর্ব্বক 
বঃজধানাতে ফিরিয়। আমসিলেন। যথা সময়ে মোল্লা ও' 
মোলানাদিগকে ভক্তিগ্রস্থ পাঠ. করিতে দিলেন এবং মধুর 
উপদ্দেশ সকল শ্রবণ করিয়া সকলেরই অনির্বাচনীয় শ্রদ্ধ! 
'3. ভক্তির উদর হইল, কিন্ত স্থানে স্থানে বর্তমান কোরাণের 
বিপরীত অনেক মত সন্দর্শন করিয়া কাহারও কাহারও 
মনে সংশর উপস্থিত হইল.। কিন্ত অকবরের অচলা তত্তি 
চা * পানী জবার নোক। শবো, চিহ্ন, ছি ব) দোষ উভয়ই বুঝায়. 
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কোরান 


কোরিয়া 


সন্দর্শন করিয়া! কেহ কিছুই প্রকাশ কম্িতে সাহস করেন 
নাই, এখন সকলের মনে হইল. যে এ মমন্তই ফৈজিব 
কৌশন। একদিন উর্কি উক্ত গ্রন্থের আদ্যোপাস্ত পাঠ 
করিয়া কোনানেই কিছু ভ্রষপ্রমাদ ধরিতে পারিলেম না.। 
অনন্তর পুস্তকের শিরোভবগ সন্দর্শন করিয়া দেখিলেন, যে 
তআহাতে ঝিসমোঈ। শ? লিখিত আছে; দেখিয়। তাহাদ্স মনে 
হইল যে ফেজী (৫েস্থ্তদী ) অর্থাৎ বিন্দুহীন বলিক্া1। পরিচয় 
দিয়াছে, কিন্ত (বে) অক্ষরের নীচে বিন্দু আছে । অকৃবরকে 
এই দোষ দেখাইয়] গ্রস্থথানি অগ্রচলিত করিয়া দিলেন। 
তদবধি-“বিন্যোল্লায় গলদ” এই কথ! হুইয়াছে। 

(আরবী “কোরাণ শবজ') কোরাণজ্ঞ, যে 
কোবরাণ জানে । 


কোরি, সিন্ধুনন্নীর মোহানার নিকটস্থ পুর্বশাখার নাম। ইহার 


অপর নাম সঙ্কর (সঙ্কীর্ণ)। কিছু উর্ধতনপ্রদেশে ইহাকে 
ফড়ন বা ফর্ণ বলে। স্থানে স্থানে 'লাকপতৎ* নদীও বলে। 
ইহান্বারাই কচ্ছ ও সিন্ুপ্রদেশ- বিতক্ত হইয়াছে । ১৮১৯ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নদীর সহিত সিস্কুর যোগ ছিল এবং পুর্বব- 
মুখে সাগর-প্রবেশের ইহাই প্রধান মুখ ছিল, কিন্তু এ বৎসর 
ভূমিকম্পে কচ্ছনগর উৎসন্ন গেলে অল্লাবধ নামে একটা 
বাধ দিয়! সিন্ধু হইতে ইহাকে শ্বতন্ত্র কর! হইয়াছে। ইহ! 
এখন সাগরের খাঁড়িরূপে অবস্থিত। জুকুনগরের উত্তরে 
ইহা সাগরে মিশিয়াছে, মোহান। খুব বিস্তৃত । 


কোরিঞ্ি) নুমাত্রান্ীপের নিকটবর্তী মেনাঙ্কাবু দ্বীপের 


অধিবাসী জাতিবিশেষ। ইহাদের অক্ষর সংখ্য1 ২৯টী মাত্র, 
দেখিলেই বোধ হয় ষেন আড় ভাবে কয়েকটা আচড় কাটিয়। 
রাখিরাছে। 


কোরিয়া, ১ ছোটনাগপুরের মধ্যবর্তী একটী করদরাভ্য। 


পরিমাগ ১৬৩১ বর্গমাইল । এখানকার রাজা আপনাকে 
চৌহান রাজপুত বলিয়। পরিচয় দেন। এই রাজ্যে অধিকাংশ 
গোঁড় ও চেকুজাতির বাস। এখানে কয়লা ও লৌহ উতৎপর হয়। 

২ এসিয়ার একটা বিস্তৃত রাজ্য, চীনের উত্তরপূর্ে 
অবস্থিত। ইহার উত্তরে মাঞ্চুরিয়! ও রুষরাজ্য, পুর্বে পীত- 
সাগর ও পশ্চিমে. জাপানসাগর.। উত্তরপূর্ব ৬৯০ এবং পুর্্- 
পশ্চিমে ১৩৫ মাইল । অক্ষাৎ ৩০. হইতে ৪৩" উঃ এবং 
ভ্রাথি* ১২৪ হইতে ১৩০* পৃঃ পর্য্যস্ত বিস্তৃত্ত। তৃপরিমাণ 
৮৫০০ বর্গমাইল। লোকষংখ্যা ১*৫১৮৯৩৭।। 

চীনের এই দেশকে, “কওলি/, এবং অধিবাসীক্স চাওহ্‌- 
মিন, ব“চুসন্ং বলে । ইহার গ্রধাননগঞ্স। হোনিয়ঃ বা সোউল্‌। 

এই দেশের উদ্ধননাংশে কেবল. জন্সে। ছক্ষিগাংশ খুব 


কফোরেশ 


উর্বর!) দেখানে ধান, গম, কা্গনি, শণ, তুলা, মটর, 
ভামাক প্রভৃতি জন্মে। এখানকার পাহাড়ে স্থানে স্থানে 
সোণা, লোহা, দস্তা ও কর়ল। পাওয়। যায় । এখানে বড় বড় 
বাধ, িতা, নেকড়ে, কাল বাধ, হরিণ ও শৃগাল বিস্তর আছে। 
এথানকার ব্যাত্রচর্ম নানাদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। 

শণ, তুল1, ঘাস, রেশম, চীনের বাসন, নানাবিধ বুদ্ধান্ত্ 
এবং উত্তম কাগজের ব্যবসা হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্ধে ৫৯৭৯০৫৯২ 
টাকার মাল আমদানী ও ২১৭১৪৯৯২ টাকার মাল রপ্তানী 
হৃইয়াছে। 

ইহার প্রধান বন্দর সোউল, যেঞুয়ান্‌, ফুসন, যুএন্সন্‌। 
সোউল বন্দরে রাজধানী, ইহার লোকসংখ্যা ২২০০০০*। 

কোরিয়ার অধিবানীর৷ পুর্বকালে তাতারের পূর্ববাংশে 
বাস করিত। উত্তাক্ত হইয়া! এখানে আসিয়া বাস করিতেছে । 
মোগলবীর কবল! খ! এই দেশ আক্রমণ করেন, কিন্ত তিনি 
সিগুর যোরিটোমোর হস্তে পরাজিত হন। 

১৫৯* ও ১৬১০ খষ্টাবে প্রায় দেড় লক্ষ ক্যাথলিক থুষ্টান 
€কারিয়ার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণ! করেন । তাহার! রাজ্যের 
প্রায় দশ আন! অংশ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু চীন- 
সম্রাটু টেকসমা তাহাদিগকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া 
যাওয়ায় চীনসৈন্যের আক্রমণে উৎপীড়িত হুইয়! তাহারা! পৃষ্ঠ- 
প্রদর্শন করিতে বাধ্য হয়। 

কোরিয়ার রাজ চীনসম্াটুকে সামান্ত কর দিয়া থাকেন। 
১৮৮৮ থৃষ্টাকে এখানে রাজাজ্ঞা গ্রচারিত হয় যে রাজ্যের 
কোন স্থানে খৃষ্টানদ্িগকে বাস করিতে দেওয়া হইবে না, 
দেখিতে পাইলেই তাড়াইয়া৷ দেওয়া! হইবে । বর্তমান রাজার 
নাম লি-হি। এখানে চীনের রাজনীতি প্রচলিত | অধিবাসীরা 
সকলেই প্রায় বৌদ্ধমতাবলম্বী। কেহ কেহ কন্কুচির মততও 
পালন করে। 

কোরিয়ার অধিবাপীকে কোরিয়ান বলে। কোরিয়ান- 
দিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ হৃই্টতুষ্ট, মুখ চৌরস, নয়ন বাকা, 
গগ্স্থল চওড়া, দাড়ি কম। দেখিলেই বোধ হয় চীন ও 
জাপানীদিগের, সংমিশ্রণে গড়।। খুষ্টীক্ ৫ম শতাব্দীতে একজন 
চীনপরিব্রাজক ধর্শপ্রচার করিতে. যায়, তীহারই নিকট 
কোরিয়ান্রা বৌদ্ধধশ্ম প্রথম গ্রহণ করিয়াছিল। 

ইহাদের ভাষা জাপানীদিগের স্তায়, ভাষার শ্বর সাদৃস্ত 
ব্র্দ-চীনভাবার মত। এই”ভাবার বিস্তর গ্রন্থ আছে ।. 
কোরেশ, হেজাজবাসী এক আববজাতিা। ইস্যাইলের বংশ 
অল্-আরব-উজ্‌ মসতরেবা নামে এক' লম্পরদায়ের কৃষ্টি হয়, 
এরই ফ্গ্রদার্হইতে কোঢুরেশ'ভাতিয় উৎপত্তি স্দিখ্যাত 


7 ৫৬৩ ] 


কোরোয়া 


ধর্মবীর মহুন্মদ: এই জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের 


সিন্ধুগ্রদেশে অনেক ফোরেশী বাষ করেন। তীহার! লিরীন্বা, 


ইরাণ 'ও ইরাক হইতে এদেশে: আসিয়াছেন, আপনাদিগকে 
আলী, অব্বাস, আবুবকর প্রতৃতির বংশধর: বলিয়া পরিচয় 
দেন। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি জাতীয় উপাধি আছে, 
কেহ কাজী, কেহ কেরাণী, কেহব। কৃষিকন্ম ছার জীবিক। 
নির্বাহ করে। 


কোঁরোয়।, ছোটনাগঞ্গুর অঞ্চলের অসভ্য জাতিবিশেষ। 


পাশ্চাত্য মানবতত্ববিদের মতে, কোলজাতি হইতে সমুডুত। 
দেখিতে কৃষ্ণকায়, চেপ্টা মুখ ও বলবান্‌। সকলে বিনাইয়া 
মাথায় চুড়া'বাধে। ইহাদের মধ্যে কএকটা শাখা! আছে, 
ধথ।-_পাহাড়িয়! বা বোর কোরো য়া, বিরিপ্রিয়া 'কোরোয়া, 


বিরহোর কোরোয়া, কোরক কোরোয়া, কোরিয়া মুগ, 


দ্গডকোরোয়া বা দিহ কোরোয়!, আগারিয়া কোরোয়। | 
ইহাদের মধ্যে কেবল আগারিয়া কেরোয়ারা -হিন্দীভাষায় 
কথা কয়, আর সকলের ভাষা কোল জাতির মত। 
পাহাড়ে যাহারা থাকে, তাহারা ছাগ, শুকর, মুরগী 
ও গোমহিষাদি খায়, কিত্ত সাপ, বেঙ কিন্বা টিকৃটিকী থাক 
না। কেবল বিরহোর কোরোয়ারা বানর ধরিয়া থায়। 
বনবাসী কোরোয়ার! অনেক রকম ওষধির গুণাগুণ জানে ও 
তাহাতে কঠিন রোগ আরাম করিতে পায়ে। 

ইহারা নিজ জাতির মধ্য হুইতে.তিন' প্রকার যাজক 
নিযুক্ত করে, তন্মধ্যে 'পহনবৈগা” প্রধান পুরোহিত বা গুরু, 
তৎপরে 'পৃজার+ ও তৃতীয় “দেবর” ।* এ ছাড়া ওঝা, ডাইন 
প্রভৃতিও আছে। সকলেই হৃর্য্যোপাসক্‌। হৃর্ষ্যের উদ্দেস্টে 
ইহারা শাদা মুরগী বলি দেয়। সমতল ক্ষেত্রের কোরোয়ার! 
কালীভক্ত। হঠাৎ কোন বিপদ আপদ্‌ ঘটিলে পহ্নটৈগা 
হুগ্ধ দিয়! কালীপুজা করেন। ৮" 

সন্তান তূমিষ্ট হইলে এক সপ্তাহ বা ১০ দিন পর্যাসত 
প্রস্থতির অণুচি থাকে , কন্তা ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে মাত! 
স্ব দেখে, যেন তাহার শাশুড়ী আসিয়া তাহার গর্ভে জন্ম 
লইয়াছেন। আবার পুত্রের জম্মকালে সবশুরকে স্বপ্নে দেখে। 
জন্মের একমাস. পরে পিতামহের নামে পু্রের ও পিতামহীর, 
নামে কন্ঠার নামকরণ হয়। 

ইহাদের মধ্যেও গোত্র আছে। এক. গোত্রে বিবাহ হয় 
নাঁ। বিৰাহের সময় বর কণ্ঠাকর্তীকে' এক কলসী মউয়। 
মদ, ৫টী টাক1 ও.একটা খাসী (ছাগ) দিয়া থাকে । বর 
কন্তার: মাখায়,সিম্ছুর দিলেই বিবাহ: সিদ্ধ হয়। বিবাহে 
সকলেই একটু একটু দারু পান করিয়া থাকে ।. . 


কোর্ব [1 ৫৬৪ ] কোবি, 


ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পত্রীপরিত্যাগ-প্রথ। প্রচলিত 
আছে। যে বিধক! বিবাহ করে, তাহাকে ইহার। “বিয়ার, 
'এৰং যে যুবক পিতামাতার অনুমতি না লইক্া বিবাহ 
করে, তাহাকে ধুকু” বলে। অবিবাহিত যুবকদিগের জন্ত 
প্রত্যেক গ্রামে এক একটা স্বতন্ত্র গৃহ থাকে, সেই 
আড্ডার নাম ধম্কুড়িয়ঠ। ধম্কুড়িয়ার সম্মুখে নাচের 
মাঠ থাকে, অবিবাহিত কুমারীরা সেইখানে গিয়। চান গান 
করে। যুবকের চক্ষে ধরিলে মনে মনে মিল হইলে বিবাহের 
বাধ থাকে না। 
সাধারণ লোকেরা গোর দেয়, তবে ইহাদের কোন 
প্রধান ব্যক্কির মৃত্যু হইলে নদীতীরে লইয়! গিয়া! শবদাহ করে। 
কোক মহাদেবপর্বতবাসী কোল জাতির শাখাবিশেষ। 
ইহাদের ভাষা গৌড় জাতি হইতে ভিন্ন। 
কোর্গো, খড়কের ছুই যাইল উত্তরবর্তী স্বীপ। এইখানে 
বিখ্যাত জলদন্য মীয়মোহনের প্রধান আড্ডা ছিল। 
কোঁণিগল্লি বা কুর্ণাই-গল্প, সিংহলদ্বীপের একটী নগর । ১৩১৯ 
খুষ্টাব্ব হইতে ১৩৪৭ অব্দ পর্যন্ত এখানে সিংহলরাজগণের 
রাজধানী ছিল। এই স্ময়ের মধ্যে ভুবনেকবাহু (২য়), 
পণ্ডিত পরাক্রমবানহু (৪র্থ), বন্গি ভূবনেকবাহ (৩য়) এৰং 
'বিজয়বাহু (৫ম) রাজা হন। ইহাদের হস্তে রাজ্য হতম্তী 
হইয়। পড়িয়াছিল। 
কোর্দাদসাল,পারসি-ধর্মপ্রবর্তক জরদস্তের জন্মদিনের উৎসব। 
কোর্দব (পুং) কোদো ধান। 
€কোর্বান্‌ (পারসী ) বলিদান। 
আল্লর (ঈশ্বরের ) অর্চনায় মুসলমানেরা কোন্‌ কোন্‌ 
বৈধদিনে যে পশুবধ করে, তাহাকে কোবান্‌ কছে। স্বাধীন 
নিষ্ভাবান্‌ মুসলমান মাত্রেই কোর্বান্‌ করিতে বাধ্য। কোন 
একঅ্রন অক্ষম হইলে স্ঠতন্থুন একত্র হুইয়! একার্ধয করিতে 
পারে ।* ইহার পর দীন দরিদ্রদিগকে এ সকল পশুমাংস 
ন্ুপাক করির! খাওয়াইবে ও গৃহস্থ, কিঞ্চিৎমাত্র প্রসাদ গ্রহণ 
করিবে । মুসলমানের মতে কোর্বান্‌ কেবল ঈশ্বরচিন্তায় 
পশুভাববিনাশজ্ঞ।পক মাত্র । 
কোর্বা, ছোটনাগপুরপ্রদেশবাসী এক অনভ্য জাতি। এই 
জাতি আগরিয়া, দণ্ড, ডিহ ও পাহাড়িয়। এই চান্গি শ্রেণীতে 
বিতক্ত । পণুপাথী ও ফলের নামে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি 
গোত্র আছে, যেমন আম, ধান, বাঘ, সাপ, পাথুয়া, মুড়ি 
ইত্যাদি । যাহাদের মুড়ি গোত্র, তাহার! বলে, তাহাদের 
পূর্বপুরুষের! চারিটা মড়।র মাথায় চুল্লি করিয়া, তাহাতেই 
কন্পপাক করিয়া খাইত। 


কোর্বারা কলে, তাহারাই এ অঞ্চলের আদিম নিবাসী, 
তাই স্থানীয় উপদেবতাগণের পৃজা করিতে এখনও কেবল 
তাহাদের পুরোহিতই নিষুক্ত হয়। 

আবার পাহাড়িয়া কোর্বার৷ বলে, সরগুজায় ষে লোক 
সর্বপ্রথম ধান বুনিতে আসে, সে অপরাপর জীবজস্তকে ভয় 
দেখাইবার জন্য একটা মুর্তি গড়িয় ক্ষেত্রের মাঝখানে রাখিয়। 
দেয়। সেব্যক্ি এখানকার ভূতকে বড় ভক্তি করিত। 
তৃত-মহাশন্ন ভক্কের প্রতি সন্তষ্ট হইয়া তাহার শস্ত রক্ষা 
করিবার" জন্য সেই মৃত্তিটার জীবন দিলেন। সেই মুস্তিই 
কোর্বাজাতির আদিপুরুষ। . 

কোর্বাদিগের আচার ব্যবহার আকার প্রকার অনেকটা 
কোরোয়াজাতির ন্তায়। [ কোরোয়া দেখ। ] কেহ বলেন, 
কোরোয়। জাতি কোলেরিয়া জাতিসস্তত (১) আবার 
কাহারও মতে কোর্বার৷ আদিম দ্রাবিড় জাতি হইতে উৎ- 
পর (২)। কিন্ত উভয় জাতির হাব ভাব রীতিনীতি ও বিশ্বাংস 
পর্যযালোচনা করিলে এক জাতি বলিয়াই বোধ হয়। কো 
পুরুষেরা! সকলেই সাহসী, পরিশ্রমী, বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট। 
কিন্তু স্ত্রীগণ গুরুতর পরিশ্রমের ভারে দিন দিন শ্রীহীন ও 
কৌয়৷ হইয়া! পড়িতেছে। ক্ষেত্রকার্ধ্য ও গৃহকার্ধয সমন্তই 
স্রীলোককে দেখিতে হয়। পুরুষের] হাতে তীর ধন্থু লই! 
শীকার খু'জিয়া বেড়ায়, যদি তাহাদের অদৃষ্টে শীকার না 
জোটে, তবে রমণীর1 বনে বনে খু'জিয়া বেড়ায়, বন্ কন্দ- 
মূলাদি খুঁড়িয়! তোলে, বড় বড় গাছ কাটে, জল তোলে। 
এত করিয়াও যদি শীকার নাপায়, তবে তাহাদের ছুঃথের 
সীম! থাকে না। কোর্বার৷ অসাধারণ তীরন্দাজ । তীর 
চাঁলনে বড় পটু । ইহাদের ধনুক অত্যন্ত দৃঢ়ও তীরের আগায় 
এক একটী ৯ ইঞ্চি বড় ফলা থাকে । ইহারা নিজে লৌহ 
গলাইয়! তাহাতে অতি তীক্ষ তরবারি প্রস্তত করে। 

ইহার! বন জঙ্গল কাটিয়া সেই জমিতে চাষ দেয়। এইরূপ 
নূতন জমি খুজিতে গিয়া, ১৩ বর্ষ অন্তর গৃহপরিবর্তন 
করিতে হুয়। বন হইতে মধু, মৌচাক, আরারুট, লাক্ষাঁ, 
রজজন, গম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াও বিক্রয় করে। 

ইহারা প্রধানতঃ পুর্ন্বপুরুষগণের গ্রেতোদ্দেশে পুজা 
করে। যশপুরে কেহ কেহ খুড়িয়ারাণী ও কালী দেবীর 
পুজা দেয়। পহ্নবৈগার1 পৌরোহিত্য করে। 


কোধি (কোড়বি) দাক্ষিণাত্যবাসী এক নীচজাতি। এই 


জাতি ৮ শ্রেণীতে বিভক্ক--সনাড়ি, ঘণ্টেচোর, কৈকাড়ি, 
অড়বি বা কাল কৈকাড়ি, কুঞ্চি, পান্রড়, স্থুলি এবং মোদ্দি। 
সানাই বাজায় বলিয়। সনার্তি নাষ হইয়াছে। লনাড়িরা 


কোধি 








2 রে ০০০ 
অপর শ্রেণী হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, তাই 


অন্ত শ্রেণীর সহিত আদান, প্রদান করে না, কোন কোন 
স্থানে ইহারা কৈকাডি ও কুঞ্চি কোর্বির সঙ্গে একত্র.আহার 
করে। সনাড়ীরা ছোট খাট, কাল, নেহাত অপরিষ্ষার 
নয়, মাথায় ছোট ছোট চুল, দেখিলে অসভ্য বলিয়! বোঁধ 
হয় না। 

ঘণ্টেচোর শ্রেণীর সংখা! অতি অল্প, চৌর্য্যবৃত্তি ইহাদের 
ব্যবসা । এই শ্রেণী বড় একটা দেখা যায় না। 

কৈকাডি শ্রেণী দেখিলেই নিতাস্ত অসভা বলিয়া বোধ 
হয়। ভিক্ষা, মজুরি ও কাপাস ডাটার চুবড়ী করিয়া 
জীবিক। নির্বাহ করে। ্‌ 

অড়বি বা কাল্‌ কৈকাডিরা বিষম চোর। দিনের বেলা 
কয়েক গাছ ঝাঁটা ও চুবড়ি মাথায় লইয় বিক্রয়ের ভাগ 
করিয়া বেড়ায় । কাহার বাড়ীতে ভাল ভাল জিনিস পত্র 
আছে, কাহার বাড়ীতে পুরুষ বেশী নাই ইত্যাদি সন্ধান 
করিয়া ফেরে । রাত্রি হইলে সেই সেই বাড়ীতে গিয়া যাহা 
পায় চুরি করিয়! আনে । অড্বিদের মেয়েরাও খাঘী চোর। 
দিনে ভিক্ষার ছলে গলি গলি ফেরে, একটু দূরেই জমাদার্ণী 
অর্থাৎ তাহাদের কর্রী চাবির গোছা লইয়া! বেড়ায় । যখন 
দেখে কোন বাড়ীতে কেহনাই, চাবিবন্ধ, অমনি জমা- 
দার্ণীকে সংবাদ দেয়। সেচাবি খুলিয়া দেয়, গৃহ মধ্যে 
সকলে গিয়া যাহ! পায় লইয়া আসে । অনেক সময়ে ইহার! 
দলবদ্ধ হইয়! কোন গৃহস্তের বাটাতে যায়, স্থুবিধ। পাইলেই 
গৃহস্থকে আক্রমণ করিয়! তাহার যথাসর্ধস্ব হরণ করিয়া 
আনে । ইহাদের মধ্যে কোন কোন বুড়ী অদৃষ্ট, গণনার 
ভাণ করিয়। অনেকের খবে প্রবেশ করে। মধ্যাহ্ৃকাল, হয়ত 
বাড়ীতে কর্তৃপক্ষ কেহ নাই, অবলা সরলা একেলা ঘরে 
আছেন, বুড়ীর ফাঁদে পড়িয়া তিনিও হয়ত অদৃষ্ গণন। 
করিতে বসিলেন। সুবিধামত বুড়ী তাহার চক্ষু বাঁধিয়া 
ইড়বিড় বকিতে থাকে, এদিকে তাহার সঙ্গিনীরা গুগ্তভাবে 


ঘরে ঢুকিয়! সমস্ত চুরি করিয়৷ প্রস্থান করে। তৎপরে বুড়ী' 


রমণীর চক্ষু খুলিয়া দিয়। ও অৃষ্ট গণনার পারিতোধিক লইয়। 
হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসে। 

কুঞ্চি কোর্বি শ্রেণী মযুরাদি নানাপ্রকার পাখী ধরিয়! 
বেড়ায় এবং তাহাই বেচিয়। .দ্রিনপাত করে। ইহাদের 
আকৃতি প্রকৃতি অনেকট! সনাড়ি শ্রেণীর মত। বিজয়পুর 
প্রভৃতি স্থানে সনাড়ির সঙ্গে ইহাদের আদান প্রদান চলে। 

পাত্রড় শ্রেমী উত্তর আর্কটের অন্তর্গত ব্যঙ্কটগিনিতে বাস 
করে, নাচ গানই ইহাদেন্স ব্যবসা । 


হা ১৪২ 
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কোবি 


ক্থলি শ্রেণীদের সকলেই ভ্রষ্টাচারী এবং ইহাদের 
স্রীলোকের! প্রায় সকলেই বেস্তা । 

কোর্বিদিগের প্রধান থাদ্য কাঙ্গনিদানার কুটী, ঘোল 
দিয়া কাঙ্গজনির ভাত ও মটর কলাইএর ডাল। ইহারা 
শূকর ছানা খায়। কিস্ত কখন গোরু খায় না। ইহাদের 
মধ্যে আবার যে কপালে “নাম” অর্থাৎ তিলক কাটে, সে 
শনিবারে মারুতিদেবের সনম্মানার্থ মাংস স্পর্শ করে না। 
প্রায় সকলেই সন্ধ্যাকালে একটু করিয়া মদ খায়। 

পুরুষের! চুলের ঝুটা ও গোঁফ দাড়ি রাখে । বিবাহিত 
স্রীলোকের! সীমান্তে সিন্দুর, কাচের চুড়ি ও কণে সঙ্গ লম্ত্র 
বাবহার করে। 

মারুতি, কল্লোল্যাঞ্পা, মলেবা, ফল্লম্মা, বসপ্পা, মার্গব ব1' 
লক্ক্মী__ইহারাই কোর্বি জাতির কুলদেবতা। সর্বাপেক্ষা 
মারুতির প্রতি ইহাদের বড় ভক্তি | শনিবারে মারুতির পূজা 
হয়। বিজয়পুর জেলায় অনেকে পীর গাজিসাহেবকে ভক্তি 
করে, এই পীরের উদ্দেশে সেখানকার কোর্বিরা বুহম্পতিবারে 
কেহ মাংসাহার করে না । সকল হিন্দু দেবদেবীকেও মানে । 
ইহারা নিজামরাজ্যের অন্তর্গত হুলিগেব, সৌন্দত্তি, বেলগাওর 
অন্তর্গত পরসগড় ও কল্লোলি প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করিতে 
ধায়। ইহাদের ব্রাহ্ষণ পুরোহিত নাই । 

সন্ত।ন ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে ধুইয়। দেয় এবং প্রন্থতি 3 
ন্নান করে। পঞ্চম দিনে আঁতুড়-ঘর ও আর সমস্ত ঘর গোবর 
জল ছড়া দিয়া পরিক্ষার করে। পো! পোয়াতি স্নান করিয়! 
শুদ্ধ হয়। এই দিন বন্ধুবান্ধবকে একপ্রকার চিনির পুলি 
থাইতে দেয়। সন্ধ্যাকালে জীবতী বা ষষ্ঠী দেবীর পূজা হয়। 
দ্বাদশ দিবসে ছেলেকে দোলায় শয়ন করাইয়া নাম করণ 
করে। এই দিন বন্ধুবান্ধবকে মাংলাহার করাইতে হম্স। 
রাণষটাকব্যা দেবীর সম্মুখে ঞক্ষের চুড়াকরণু করিয়। দেবীর 
পূজা দেয়। ৃ | 

ইহাদিগকেও কন্তণপণ দিতে হয়। পণ যাহা পায়, 
তাহার অর্ধেক কন্তার পিতা ও অর্ধেক কন্তার মাতুল ভাগ 
করিয়া লয়। ইহাদের শুক্রবারে গায়ে হলুদ ও সোমবারে, 
বিবাহ হয়। বর কন্তার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে গাঁটছড়া 
বাধিয়া'দেয়। নিমস্ত্রিত বন্ধুবান্ধব ধান দিয়া আশীর্বাদ 
করে ও কন্তার গলায় মঙ্গলস্ত্র বাধিয়া দেয়। পরে সকলে 
চিনির পুলি ও অন্ন আহার করে। বরকন্তা লইয়া ফিরিবার 
সময় গ্রামস্থ মারুতির মন্দিরে গিয়া পুরা দিতে হয়। 

যাহার ঘরে মারুতি থাকে, কিন্ত গ্রসবের দশদিন পরে যে 
সবমণীর মৃত্যু হয়, তাহাঁকেই কেবল দ্বাহ করে, আর সকলকে 


কোল 
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কোল 


গোর দেক্স। কেবল পুত্র বা প্রধান আত্মীয় ১* দিন অশৌচ ফলং অণ্‌তন্ত লুক্‌ ভীষশ্চ (লুক্‌ তদ্ধিতলক্রি ৷ পা1 ১২1৪৯) ১৫ 


গ্রহণ করে, ১১শ দিনে বন্ধুবান্ধবের ভোজ দিয়া শুদ্ধ হয়। 

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ কিম্বা বিধবাবিবাহ এ সকলি 
ইহাদের মধ্যে প্রচলিত । কোন নারী ত্রষ্টা হইলে তাহাকে 
সমাজচ্যুত করে। সে রমণী বদি অগ্নিপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ 
হয়, তবে তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করে। ইহাদের অগ্নি- 
পরীক্ষা! এইরূপ-_ 

চারিদিকে কাঙ্গনি গাছের ঝাড় রাখিয়া! তাহার মাঝ- 
খানে স্ত্রীলোক গিয়া দীড়ার়। সেই শুষ্ক ঝাড়ে আগুন 
দেওয়া হয়। রমণী নির্ভয়ে তাহার মধ্যে থাকে । তাহার 
পর একথণ্ড সোণ। তাতাইয়া তাহার জিহ্বায় ছেঁকা দেয়। 
এইরূপ পরীক্ষান্্ উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তাহাকে আর কেহ 
নিন্দা করে না। 

প্রতি গ্রামে ইহাদের এক একজন নায়ক থাকে, সেই 
ব্যক্তি কোর্বাদিগের বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়! দেয় । 
কোহালে, বোস্বাই প্রদেশের আন্গদনগর জেলার অন্তর্গত 
একটী প্রাচীন নগর। এখন এই নগরটী বিধ্বস্ত ও জনহীন 
বলিলেও চলে, কিন্ত এক সময়ে ইহার সমৃদ্ধি ছিল। নগ- 
রের চারিদিকে হোলকার ন্ুদৃঢ় প্রাচীর দিয়াছিলেন, এখ- 
নও সেই প্রাচীর রহিয়াছে । মহারাষ্ট্রপতি পেশবা ৩০খানি 
গ্রামের পরিবর্তে হোলকারের নিকট হইতে এই নগর প্রাপ্ত 
হন। ১৮১৮ থৃষ্ান্বে আন্ধদনগরের কোষাগার এইখানে 
ছিল। কোষাগার রক্ষার জন্য, একজন থানদার নিযুক্ত হয়। 
১৮৩০ থৃষ্টাবধে থানদারের চাতুরী ধরা পড়ায় তিনি কর্মচ্যুত 
হন এবং কোহালে নাসিকের সিন্নর উপবিভাগের অন্তভূতি 
হয়। নিমোনের কার্ধয বিভাগ উঠিয়া গেলে, এই নগর 
কোপরগাও উপবিভাগের অন্তর্গত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব পর্য্যন্ত 
এই স্থান হোলকারের কিবৃত্ধাধীনে ছিল, তৎপরে বৃটাশ 
গবর্ণমেণ্টের হাতে যায়। ' 
কোল (পুং) কুল-সংস্ত্যানে অচ্‌। ১ শৃকর। ২ প্লব, তেল! । 
৩ ক্রোড়। ৪ শনিগ্রহ। ৫ চিত্র,চিতা। ৬ অঙ্কপালি। ৭ 
* আলিঙ্গন। ৮ঙঅকস্্রবিশেষ। ৯ পুরুবংশীয় আক্রীড় নামক 


' রাজার পুত্র । ৃ 
“করুখামাদথা ক্রীড়া শ্ত্ব!রন্তপন্ত চাতআজাঃ। 

পাণ্যশ্চ কেরলশ্চৈব কোলশ্চোলশ্চ পাধিবঃ॥*হরিবংশ ৩২ অঃ) 

(বছহুব) ১* জনপদবিশেষ, কোলরাজ্য । “তেষাং 


জনপদাংম্ফীতাঃ পাণ্াঃ কোলাঃ সকেরলাঃ।” (হরিবংশ ৩২ অঃ) 
(ক্লী) ১১ মরিচ। ১২ কক্কোলক। ১৩ চব্য, চই। ১৪ 
তোলক পরিমাণ । কুল-অ5. গৌরাদিগ্বাৎ ভীষ্‌ কোলী তন্তাঃ 


বদরী ফল, কুল। পধ্যায়--কুবল, ফেনিল, সৌবীর, বদর, 
ঘোণ্টা, পিচ্ছিল, স্বাহফল, কোকিল । (ভ্ত্রী) ১৬ কোলিবৃক্ষ । 


কোল, ভারতের এক অসভ্য প্রাচীন জাতি। ব্রহ্মবৈবর্ত- 


পুরাণের ব্রহ্গথণ্ডে লিখিত আছে-- 

পলেটন্তীবরকন্তায়াং জনয়ামাস ষণ্নরান্‌। 

মালুং মল্লং মাতরঞ্ ভণ্ডং কোলং কলন্ারম্‌ ॥” 

লেটের ওরসে তীবরকন্তার গর্ভে ছয়জন মানব জন্মে, 
তন্মধ্যে কোল একজন । 

কিন্তু বর্তমান কোল জাতির বিবরণ পাঠ করিলে তাহা- 
দের সহিত লেট ব। তীবরের সঙ্গে যে কোন কালে সংশ্রব 
ছিল বা এখন আছে, এরূপ বোধ হয় না। 

অতি পুর্বকাল হইতে এই জাতি ভারতবর্ষে বাস করি- 
তেছে, ক্কন্দপুরাণে কুমাধিকাখণ্ড (৪8৫ অঃ) ৫৩ অঃ), ও 
হিমবংখণ্ড (৯1৯) পাঠ করিলে তাহার কতকটা আতাস 
পাওয়। যাতস। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্গণ বলেন, এই জাতি 
আর্ধ্যজাতির পূর্ববর্তী ভারতের আদিম অধিবাসী, খখেদে 
দন্থ্য, দাস গ্রভৃতি নামে যে জাতি উক্ত হইয়াছে, তাহারাই 
কোল জাতির পূর্বপুরুষ । 

বর্তমানকালে হো, মুণ্ডা, উরাওন্‌, ভূমিজ প্রভৃতি কয়েকটা 
জাতিই কোল নামে পরিচিত। তন্মধ্যে হে! বা লড়ক! 
কোলকেই প্রক্কৃত কোল বলিয়৷ বোধ হয়। 

লড়.ক1 কোল-_ছোটনাগপুর ও সিংহতৃম অঞ্চলেই অধি- 
কাংশ বাস করে। হো, হোরে বা হোরে। শবের অর্থ মনুষ্য । 
তাহারা অপর মনুষ্য হইতে আপনার্দিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করে 
বলিয়! “হে?” নাম হইয়াছে । কিস্ত হোরা আপনাদিগকে 
'লড়কা” অর্থাৎ যোদ্ধা বলিয়াই সচরাচর পরিচয় দেয়। 
অতি পূর্বকালে বোধ হয় মুড, উরাওন ও হো৷ এই তিন 
শ্রেনীই একত্র ও একপরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিত। 
ছোটনাগপুরে কোলের! সংস্কৃত “মুণ্ড” নাম গ্রহণ করিবার 
পূর্ব্বেই বোধ হয়, হোর! পৃথক্‌ হইয়াছিল। মুড? গ্রতৃতি 
শ্রেণীর প্রাচীন আচার ব্যবহার কতকটা ভ্রষ্ট হইলেও লড়.ক।- 
কোলের! প্রাচীন রীতি নীতি বরাবর সমান ভাবে পালন 
করিয়৷ আসিতেছে। 

প্রথম কোলজাতি কোথা হইতে এ অঞ্চলে আগমন 
করে, তাহ! এখনও ঠিক জান! যায় নাই। হিমবৎথণ্ডে 
লিখিত আছে, কোল নামক যনেচ্ছ হিসালয়ে বৃগয়। করিয়! 
বেড়াইত। এতদ্বারা বোধ হয়, যে পুর্ববকালে এক (নম 
হিমালয়ে কোল জাতির বাস ছির্স। 


১৩১৩০১। 





অঞ্চলে "শরাবক” নামক জাতির বাস ছিল। (উজনদিগের 
প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে, মহাবীরম্বামী সন্ন্যানীবেশে 
যখন তীর্থভ্রমণে বাহির হন, তখন বজ্ভূমি নামে এক ব্যক্তি 
কুকুর ও তীরধন্ু সঙ্গে লইয়া! তাহাকে রক্ষা করিতেন। 
অনেকে মনে করেন, এই বজতৃমিই বর্তমান ভূমিজ নামক 
কোলসম্প্রদায় হইবে। শরাবক শবও জৈন শ্রাবক শব 
ভিন আর কিছুই নয়। এখন মালভৃম ও সিংহভূমের 
যেখানে যেখানে কোল জাতির বাস আছে, সেখানে যে জৈন 
সম্প্রদায়ের বাস ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যার়। 
[ মানভূম, সিংহভূম, ভূমিজ প্রভৃতি শব দেখ। ] যেখানে 
কেবল কোলজাতি বাস করে, সিংহতুমের সেই অংশের নাম 
কোলহান। 
লড়কা কোলের! বলে--প্রথমে অতি-বোরাম্‌ ও সিং 
বোঙ্গ। স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহারা ছজনে মিলিয়া 
এই পৃথিবী, পাথর, জল, লতা।, থাল, পরে পণ্ড স্থষ্টি করেন। 
সকলই স্থষ্টি হইল, কিন্তু সবই ফাঁক] ফাঁকা। তখন তাহারা 
এক বালক ও এক বালিকা গড়িলেন। নিংবোঙ্গ। পাহাড়ের 
গর্ভে ছুইটাকে ছাড়িয়া দিলেন। এরূপে কিছুদিন গেল। 
সিংবোঙ্গা দেখিলেন যে তাহাদের কামপ্রবৃত্তি নাই, তবে সন্তান 
হয় কিরূপে । তখন উভয়কে ধানের মদ প্রস্তত করিতে শিখাই- 
লেন। মদখাইয়া উভয়ের কামেচ্ছ! হইল। তথন হইতে 
বংশবৃদ্ধি হইতে চলিল। এইরূপে প্রথম নরনারীর ১২টা 
পুক্র ও ১২টী কন্ত। জন্মে । সিংবোঙ্গাঠাকুর মহিষ, ষাঁড়, ছাগ, 
মেষ, শৃকরের ছানা, নান পাখীর মাংদ আর শাকসবজি 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ রাধিয়া ভোজ দেন। তিনি এক একটা ভাইবোন 
লইয়া এক এক মিথুন করিয়। এক একটা মিথুনকে এক জিনিস 
খাইতে বলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাইবোন ষাঁড় ও মহিষের 
ংস লইল, তাহাদের হইতেই কোল ও ভূমিজ জাতির 
উৎপত্তি। যাহারা শীকসবজী লইল, তাহাদের হইতে ব্রাঙ্গণ ও 
ক্ষতিয়, এবং যাহারা ছাগমাংস খাইল তাহাদের হইতে 
শৃদজাতি জন্মিল। সেই সময় এক মিথুন শৃকরের মাংস খাইয়া 
সাঁওতাল হইল। কোলেরা আরও বলে, সাহেবেরাও 
তাহাদের ন্তাক় প্রথম মিথুন হইতেই জন্মিয়াছে। 
লড়াইয়ে কোলদিগকে দেখিতে তেমন মন্দ নয়। ভূমিজ, 
সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির চেয়ে অনেকটা দেখিতে ভাল, 
টাপাফ্ল বা গোলাপ ফুলের মত রূপ না থাকুক, যেটুকু 
আছে, তাহা! অরুচিকর নয়। এক একজন লোক চৌদ্দ 
পনর পোয়ারও অধিক লখ্বা। মুখ, চোখ, নাক বেশ মানান- 


কোল 


সই। যেষেজঅঙ্গ সুঠাম হইলে রূপবান্‌ বলা যায়, ইহাদের 
রমণীর মধ্যে তাহার অভাব নাই। সকলেই মাথায় চুল 
রাখে, কেবল পুরুষেরা ব্রহ্ধতল কামায়। 

কি বড় লোক, কি ছোট লোক, অধিকাংশই প্রায় 
উলঙ্গ, তাহাতে লজ্জা নাই। স্ত্রীলোকের! তেমন জাক জমক 
সাজ ভালবাসে না। কোলহানের অনেক স্থানে কোলের৷ 
“বটই* নামে ছোট খাট কৌগপীন পরে । তবে ষে কাপড় পরে 
না, এমন নয়। বড় লেঙ্গটই 'ইহাদেরজাতীয় পরিচ্ছদ । 
কোলেরা অপর কোন জাতির সহিত একত্র বাস করিতে 
চায় না, ইহারা অপর সকল জাতিকে বিশেষতঃ হিন্দুকে 
বড়ই ত্বণা করে। পূর্বে দলবদ্ধ হইয়! এক এক পল্লীতে 
বাস করিত, তখন অপর কোন জাতি সেই গ্রামে থাকিতে 
পারিত না। কেবল গোয়ালা, তাতি, কামার প্রভৃতি যে 
সকল লোক না রাখিলে তাহাদের অনেক বিষয়ে ক্ষতি 
হইবে ভাবিত, তাহাদিগকেই অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া একটু 
স্থান দেওয়া হইত। অপর কোন জাতির সংতঅ্বব না থাকায় 
ইহারা জাতীয় ভাঁব পূর্বাবর সমান রাখিতে পারিয়াছে। 
তবে এখন ইংরাজরাঁজত্বে যেখানে অপর জাতি আসিয়! 
কোলের সহিত বাস করিতেছে, সেখানে ইহারা ভাল করিয়। 
কাপড় পরিতে .আরম্ভ করিয়াছে । যেখানে আদৌ লজ্জ! 
ছিল না, এখন সেখানে লজ্জা প্রবেশ করিতেছে । 

বাঙ্গালায় যেমন রমণীর! চুল বাধে, ইহারা সেরূপ ভাবে 
চুল বাঁধেনা, চুল বিনাইয়া (খাপা করিয়া ডান কাণের ধারে 
ফেলিয়া রাখে । তাহার উপর ভাল ভাল ফুল গু'জিয়! 
দেয়। অলঙ্কারের মধ্যে গলায় কাল ক্দ্রাক্ষের মাল, হাতে 
কঙ্কণ ও বাল! আর পায়ে পিতলের নূপুর পরিতে ভালবাসে । 
নুপুর পায়ে দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। যুবতীরা 
কামারের দোকানে নূপুর পঁরিতে বায়। '্ষামার প্রথমে 
পায়ের গোড়ালীতে একথানি ভিজা চামড়। পরাইয় দেয়, 
পাছে ছাল উঠিয়া পড়ে। তাহার পর সবলে পা৷ টিপিয়! 
নূপুর পরাইতে আরম্ভ করে। রমণী সহচরীর কাধে মাথ! দিয়! 
পরিক্রাহছি চিৎকার করিতে থাকে ; তাহান্ক চিৎকারে লোক, 
জম! হয়। অনেক কষ্টে এক এক গাছি পায়ে ঢোকে। পরা 
হইলে যুবতীর ছুই চক্ষে জল আর মুখে হাসি ধরে না। 

লড়ক! কোলের! কখন কাহারও চাকরি করিতে চায় 
না, ঘাড়ে কাহারও মোট লয় না, সকলেই আপন আপন 
জমিতে চাষবাস করে। অনেকেরই ক্ষেতোৎপন্ন দ্রব্যাদি 
লইবাঁর এক একখানি শকট আছে। শকট চালাইতে সকলেই 


পটু । ইহার! ধনুধিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। বালককালে 


কোল 


তীরচালনা শিক্ষা করে। বালকমাত্রেই প্রায় হাতে ধনু 
লইয়া মাঠে মাঠে গবাদি চরাইয়। বেড়ায়, আর শস্তরক্ষা 
করে। পাখী উড়িয়া যাইতেছে, সেই সময় তাহাকে স্বীকার 
করিতে পারিলেই আপনার তীরশিক্ষা সার্থক ভাবে। 
অনেকে আবার বাজপাখী পোষে। চৈশ্রমাসে ইহার! 
মহাসমারোহে শীকারে বাহির হয়, এই সময়ে নিকটবর্তী 
পল্লীর লোকের আসিয়াও সকলে যোগ দেয়। 

জল পড়িলে আর গৃহে কাহারও মন সরে না, ক্ষেত্রের 
দিকে ধাবিত হয়। রমণীরাও পুরুষদিগকে সাহায্য করে। 
কেবল হলবাহনকাধ্য স্ত্রীলোকের করিতে পায় না। লড়.কা 
কোলের! নিজেরাই রুধিকর্দের অক্জাদি প্রস্তত করে। 
ইহার! ধান, গম, ছোলা, সরিষা, তিল, কাঙ্গনি, তামাক, 
তুল! প্রভৃতি চাষ দেয়। কাপড়ের প্রয়োজন হুইলে তুল! 
দিয় তাতির নিকট কাপড় লয়। 

ইহাদের ভূত ও ডাইনের উপর বড় ভয়। কাহারও কোন 
পীড়া হইলেই মনে "করে, যে কোন ভূতের রাগ হইয়াছে, 
অথবা কোন ডাইনের দৃষ্টিতে রৌগ আনাইয়াছে। ভূতের 
উপর সন্দেহ হইলে, অনেক যত্ধে ভূতের শান্তি কর! হয়। 
ইহাদের মধ্যে শোখা নামক কতকগুলি লোক আছে, 
তাহারাই ডাইন! ঝাড়াইয়। থাকে। ঝাড়াইতে একথানি 
পাথর ও এক পাল্লা চাই। (পাল! দেখিতে অর্দেক নারি- 
কেলের খোলের মত।) পাল্লার উপর পাথরথানি দিয় তাহার 
উপর (যাহাকে ডাইনে দৃষ্টি দিয়াছে) তাহাকে বসাইয়া 
ঘুরাইতে আরম্ভ করে। তখন শোথা গ্রামের এক একজন 
লোকের নাম করিয়! মন্ত্র পাঠ করে, এক একটা নাম যেমন 
হয়, অমনি সেই সঙ্গে রোগীকে ধান ছুড়িয়া মার| হয়। 
এরূপ করিতে করিতে রোগী পাথর উপ্টাইয়! ভূমিতে ঘুরিয়। 
পড়ে। যাঙ্কার নামের* স্গ্ন পাণর' উল্টায়, তাহাকেই 
সকলে*ডাইন বলিয়! ধরে ।« সেই ডাইন পুরুষ বা স্ত্রী হউক, 
তাহার আর নিস্তার নাই। সকলে'সেই ভাইন বাহির করিয়া 
তাহাকে ও তাহার সন্তানাদিকেও বধ করিয়া! ফেলে। 
ইহাদের বিশ্বুস ভাইনের বংশধরেরাও ডাইন হয়। এখন 
ইংরাজশাপনে বড় একট! ডাইনে মার হয় না। তবে 
ডাইনের! পূর্বে জানিতে পারিলেই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন 
করে। সময়ে সময়ে কেহ কেহ ভয়ে আত্মহত্যা করিয়! 
ফেলে। শোথাদের মধ্যে কেহ কেহ ভূতসিদ্ধ থাকে, তাহারা 
ভূত নামাইয়া তাহ! হইতে ডাইনের বা বাহুকরের নাম জানিয়া 
লয়। যদি যাদুকর হয়, তবে তাহাকে রোগীর কাছে আনিয়া 
বলা হয়, “যদ ভাল চাও, শীত্ব তোমার যাছ্‌ ব1 ভৃতকে 
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উঠাইয়! লও।” এরূপ অবস্থায় যে যা! নাও জানে, সেও 


কোল 


মারের ভয়ে সকল কথাই স্বীকার করে ও বলে যে, “রোগীর 
কোন ভয় নাই, আমাদ্বারা কোন অনিষ্ট হইবে না।” 
রোগী যদি অল্পে অল্পে ভাল হুইয়৷ উঠে, তবেই মঙ্গল, নহিলে 
তাহাকে সকলে ঘোরতর প্রহার করিতে থাকে। কোন 
কোন সময়ে রোগীর মহিত তাহাকেও ষমালয়ে যাইতে হয়। 

কোলের সাহসী, পরিশ্রমী, উৎসাহী, নির্ভীক ও 
বিশ্বাসী। ইহার! বড় সতাপ্রিয়, . প্রাণ গেলেও মিথ্যা কহে 
না। যেমন সত্যবাদী আবার তেমনী অভিমানী । অতি সামান্ত 
বিজ্ূপ বা! নিন্দা কখনই সহা করিতে পারে না। যে নিন্দা 
করে, বা অবজ্ঞা করে, ভিন্ন জাতি হইলে স্থুবিধা পাইলেই 
তাহাকে মারিয় ফেলে। অভিমানই কত। স্ত্রীলেকেরত 
কথায় কথায় অভিমান। শুনা যায়, একজন তাহার কন্তাকে 
ভাল রাধিতে পারে নাই বলিয়া! একটু নিন্দ৷ করিয়াছিল । 
মানিনীর সে টুকুও সহ্‌ হইল না, সেই দিনেই সে কৃপে 
ডুবিয়। প্রাণ ত্যাগ করে। 

এই বীর জাতির মধ্যে এক এক পল্লীতে এক জন করিয়া 
মণ্ডল থাকে । সময়ে সমক্সে ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর সহিত যুদ্ধ 
বাধে । উভয় পক্ষে অনেক লোকের মৃত্যু না হইলে সহজে 
সেবিবাদ মিটে না। যতই কেনবিবাদ হউক না, যখন 
শুনিতে পায় বিজাতীয় কোন বিপক্ষদল তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তথন আর পরম্পর বিবাদ 
বিসম্বাদ থাকে না। যেখানে যত কোল আছে, জাতীয় 
গোৌরবরক্ষার্থ সকলে একত্র মিলিত হয়, এই জন্ত সহজে 
কেহ ইহার্দিগকে পরাজয় করিতে পারে না । 

বিবাহের সময় পণ দ্বিতে হয়। পণ বড়বেশী। স্তরাং 
পণের দায়ে অনেক কন্ঠার বিবাহ হয় না। যাহাদের বেশ 
সঙ্গতি আছে, তাহারাও রীতিমত পণ ন! পাইলে পুল্রের 
বিবাহ দেয় না। ইহার! জানে যে পণ অবশ্তই লইতে হইবে, 
ইহা! কৌলিক রীতি ও সম্মানের চিহ্ন। এই কুপ্রথার 
কারণ কোলজাতির মধ্যে অনেক অনুঢ়া বৃদ্ধা দেখিতে 
পাওয়। যায়। 

ছোট বেলায় বিবাহ না হইলে, কুমারী যৌবনে পদার্পণ 
করিবার পরে যুবকগণের মন হরণ করিবার চেষ্টা! করে। 
কথন যুবকদিগের সহিত হাত ধরাধরি করিয়৷ নাচে, কখন 
ফুল তুলিয় সাজায়, কখন মিষ্ট গান গাহিয়। থাকে । যাহার 
সহিত মনের মিল হয়; তাহাকে বিবাহ করিবার ভগ্ত 
যুবক অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু পোড়া পণের জালার 
সকল সময় তাহার আশা মের্টে না। পুত্র হইলেই পিত। 


[ ৫৬৯ ] কোঁল 


ফেলে । সেই সময় নববধূ মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া 


সাপ শিশি শশা শীশীল শা তি শশী িশপীশ পপি পক পপ পস্পাস্প সপ শা | ল ছি লুল 


আপনাকে ভাখ্যবান্‌ ও সম্পত্তিশালী মনে করে, স্থৃতরাং 


০ পন পর পপ পভ ও 





পণের লোভ কি ছাড়িতে পারে? 

কোলপন্লীতে প্রায় দেখা যায়, যুবক যুবতী পরম্পর 
কাঁধে হাত দিয়া মিষ্টালাপ করিতে করিতে যাইতেছে, 
পরস্পরের মন আসক্ত, বিবাহিত হইলে না জানি কতই 
তাহারা সখী হয়? কুমারীকে জিজ্ঞাসা কর, তাহার মনের 
ভাবকি? সরলহৃদয়! সরলভাবে বলিবে, “আহা ! আমি 
কি করিব, পোড়া! চোখ থেকেও অপরে দেখিতে পায় না ।”» 
যুবকের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে তাহার নাচের সঙ্গী অমুক 
কুমারীকে রিবাহ করিবে। সে সব ঠিক করিল, পিতার পায়ে 
ধরিয়া মনের কথ বলিল। পুক্রবৎসল পিতাও তাহাতে সম্মত 
হইল। কিন্ত পাচজন লোক একত্র হইয়া যত গোল বাধায়। 
তখন পিতামাতা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে, সেই কন্যার বয়স 
কত? তাহাকে দেখিতে কেমন ? কোঁন সময়ে তাহার চক্ষে 
ভাল লাগিয়াছে? পুল্রও ঠিক সেই সময়টা নির্দেশ করে । কিন্তু 
তৎপরে যদি ছুর্লক্ষণ ন1! ঘটে, আর কন্তার পিতা পণ দিতে 
ক্বীকৃত হন, তবেই বিবাহ হইবে । অনেক সময় সব ঠিক ঠাক 
হইয়! শেষে পণের দায়ে বিবাহ ভাঙ্গিয়! যায়। পণচুক্তি হইলে 
আর আমোদের সীমা নাই! তথন কন্ত1 সহচরী বন্ধুগণের 
সঙ্গে সকলে নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে বরের গৃহ- 
মুখে যাত্র। করে। এদিকে নানা স্থান হইতে নিমস্ত্রিত 
বালক বালিকা ও যুবক যুবতী আসিয়া! বরের সহগামী হয়। 
তাহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া কন্তাকে মধ্যপথে আহ্বান 
করিতে যায়। পথে উভয় দলে মিলিয়৷ নিকটে কোন 
উপৰনে গমন করে । সেখানে ধূমধামে নাচগান হুয়। বর 
কন্তার হাত ধরাধরি করিয়া! নাচিতে থাকে । উভয়ে তালে 
তালে নাচিতে নাচিতে এক একজন এক এক রমণীর কোলে 
উঠিয়! পড়ে । এইরূপে সকলে পল্লী মধ্যে আসিয়া! উপস্থিত 
হয়। তার পর ভোজ, নাচ, গান ও অপর্যাপ্ত ধেনো মদ 
চলিতে থাকে । বিবাহে আর কোন কুলাচার বা তন্ত্রমন্ত্ 
নাই। এক এক পাত্র মদ উভয়কে দেওয়া হয়, বর নিজ, 
পাত্র হইতে খানিকট! মদ কন্তার পাত্রে এবং এঁরূপে 
কন্ত। নিজ পাত্র হইতে বরের পাত্রে ঢালিয়া দেয়, তাহাই 
মহা আনন্দে উভয়ে পান করে, ইহাই বিবাহের প্রধান অঙ্গ । 

বিবাহের পর তিন দিন নব দম্পতি একত্র থাকে । তার 
পর পত্ধবী গোপনে গোপনে পতিগৃহ হইতে চলিয়া আসে। 
তাহার বন্ধুবান্ধবকে বলিয়৷ বেড়ায় আমার অমন ভাতারে 
কাজ নাই। আর তাহাকে দেখিতেও চাই না।” পতি আবার 
তাহার আদরিণীকে খুঁজ্দিতে যায়। দেখিতে পাইলেই ধরিয়া 
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কিছু রুক্ষ ভাব দেখায় । পতি দেখে যে সহজে সে ফিরিবে না। 
তখন আর বিলম্ব না করিয়! তাহাকে গিয়া আলিঙ্গন করিয়া 
অথব! সামর্থ্য থাকিলে স্কন্ধে লইয়৷ নিজ গৃহে আসে। ইহাতে 
দম্পতি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না। অনেক সময় দেখ! 
যায়, পতি নবীন ভার্যযাকে জনাকীর্ণ বাজারের মধ্য দিয়া 
টানিয়। আনিতেছে, কন্ত। পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। কিন্ত 
তাহ! দেখিয়া সকলেই হাসিতেছে। যদ্দি নববধূর গায়ে 
বেশী শক্তি থাকে, তাহা হইলেই প্রতুল, অনেক ধস্তাধস্তি 
করিয়া শেষে যুবক ম্লানমুখে ঘরে ফিরিয়। আসে, আবার 
সময় মত পত্বীর মন ভুলাইয়া৷ অতি ঘত্ব করিয়া গৃহে আনে । 

গৃহে আমিয়াই কোলরমণী স্বামীর প্রকৃত অর্দাঙ্গিনী। সে 
জানে স্বামী ভিন্ন আর গতি নাই, পতি স্বর্গ, পতিই মোক্ষ। 
স্বামীও জানে পত্বীই তাহার গৃহলক্ষমী, তাহার স্ুথে সুখী, 
তাহার ছুঃখে ছঃখী। তথন প্রাণে প্রাণে প্রকৃত মিলন হয়। 
সকল কার্ধ্যই উভয়ে পরামর্শ করিয়া করে । কোলরমণীর! 
স্বামীর অধীন নয়, স্বামী তাহাকে আপন জীবনসঙ্গিনী ভাবে। 
পতি পত্বীর মধ্যে এমন বিশুদ্ধ ভাব বোধ হয় জগতে আর 
কোন জাতির মধ্যে নাই। পড়ীর প্রতি একাস্ত অন্থরাগ ও 
সোহাগ দেখিয়া কেহ কেহ কোলজাতিকে স্ত্রেণ মনে করে। 

কোলরমণী মাত্রেই পতিপরায়ণ!, পতির জন্ত সব করিতে 
পারে। পতি থাকিতে কেছই পরপুরুষ কামনা করে না। 
অসততী স্ত্রী কোল জাতির মধ্যে নাই বলিলেও চলে। তবে 
যদি ঘটনাক্রমে কাহারও কখন চরিত্রদোষ ঘটে, তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে সমাজচ্যুত ও পরিত্যাগ কর! হয়। যে পুরুষ 
তাহাকে নষ্ট করে, সে সেই রমণীর স্বামীকে বিবাহের পণের 
টাক] দিতে বাধ্য । ূ 

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পিাম।তা ৮ দিন অশুচি থাকে। 
আর সকলে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কাজেই স্বামীকে 
স্ত্রীর জন্ত রন্ধন করিতে হয়। ৮ দিন পরে আবার সকলে 
গৃহে ফিরিয়া আসে। বন্ধবান্ধবের ভোজ ও নবজাত 
শিশুর নামকরণ হয়। পিতামহের নামেই নাম রাখে। 
কখন কখন নামকরণকালে পূর্বপুরুষগণের নাম করিতে 
করিতে এক পাত্র জলে এক- একটা মটর কলাই ফেলা হয়। 
যেনাম করিবার সময় কলাই ভাসিয়া উঠে, সেই নামেই 
শিশুর নাম রাখ হয়। ৃ 
,  স্বৃতের প্রতি সকলেরই প্রগাঢ় ভক্তি । ইহাদের কোন 
প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে থুব ধুমধাম পড়িয়া .যায়। 
গৃহের, সম্মুখ ভাল ভাল আলানি কাঠের . বোঝা 
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আনিয়া জম! করে, তাহার উপর শবাধার রাখে। 
সৃতদেহ অতি যত্বে জল দিয়া ধৌত করে, পরে বেশ করিয়! 
তেল হলুদ মাখাইয়া শবাধারে রক্ষা করে। যে চলিল, 
ভাহার নিজগ্ব .াহা কিছু তাহাও সঙ্গে যাওয়া চাই, 
নহিলে তাহার মন ক্ষুপ্র হইতে পারে, এই ভাবিয়া 
কোলের! মৃত ব্যক্তির টাকা কড়ি কাপড় অলঙ্কার ও চাষ. 
বাসের অস্ত্রশস্ত্র যাহা থাকে, দেহের পাশে থরে থরে সাজাইয়া 
রাখে । শবাধার কিছুক্ষণ বন্ধ খাকে। ঢাক্‌নি খুলিয়। 
চারিপার্থের কাঠে আগুন লাগাইয়। দেক্স। মৃত ব্যক্তির বাস 
গৃহের সম্মুখেই শবদাহ হয়। পরদিন আত্মীয়ের! জল দিয়া 
আগুন নিবাইয়া ফেলে ও সকলে তন্ন তন্ন করিয়া অস্থিগুলি 
খুজিয়া বাহির করে । ছোট ছোট হাড় পুতিয়! ফেলে, কেবল 
কএকথানি বড় হাড় একটা খাটীর পাত্রে তুলিয় রাখে। 
পরে সেই পাত্রটা মৃতের মাত! বা পত্ঠীর ঘরে কিছুদিন ঝুলান 
থাকে। যে কয়দিন থাকে, সেই কয়দিন গৃহে খুব কান্নাকাটি 
হয়। ইতিমধ্যে শেষ অস্তো্টিক্রিয়ার মহা আয়োজন হইতে 
থাকে । ঘরের নিকটেই একটী খুব বড় গর্ভ করে। ২০২৫ 
জনে মিলিয় ভুলিতে পারে, এমন একথানি প্রকাও পাথর 
সেই গর্ভের পাশে আনিয়া রাখে। গর্ভে অস্থি রক্ষা করিবার 
শুভলগ্ন স্থির হয়। নির্দি সময়ে চারি পাচ জন নিকট 
প্রতিবেশী ও আট জন বালিক! দ্বারে আসিয়া! দাড়ায় । মুতের 
যাতা বাস্ত্রী বারকোশে অস্থিগুলি রাখে, পরে তাহা! অতি 
যত্নে বক্ষে বা মাথায় লইয়! কাদিতে কাদিতে বাহিরে আসে। 
প্রথমে অস্থিবাহিকা, তৎপরে ছুই সারি বালিকা, প্রথম 
বালিকাদের কক্ষে ছিদ্র ও শূন্ত কলসী থাকে। প্রতি- 
বেশীগণ ঢাক খাড়ে করিয়া অগ্রসর হয় । বালিকার! নাচে, 
পুরুষের বাজায় । সেই নাচ সেই বাদ্যধবনি যেন শোক- 
ভরা, বিষাদ'যাখানো। যেপথে তাহারা যায়, সেই পথের 
ধারে যাহার যাহার গৃহ সেই বাজনার শব্দে নিজ নিজ দ্বারে 
আসিয়া দাড়ায়, প্রতি দ্বারের সম্পুথে একবার সেই বারকোশ- 
খানি নামান হয় ; গৃহস্থ দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রুসিক্ত নয়নে মৃতের 
আবাহন করেং। বন, উপবন, ক্ষেত্র, গৃহ, নাচের আখড়া, 
প্রভৃতি স্থানে যেখানে মৃত ব্যক্তি পুর্ব যাতীয়াত করিত, সেই- 
খানেই অস্থিগুলি লইয়া! যায় । মৃত যাঁহাকে কখন ভালবাসি- 
াছে, যে একবার তাহাকে ভ্রাতৃভাবে ভাকিয়াছে, আজ সে 
অকপট ভাবে হই ফৌটা চোখের জল ফেলিয়া শেষ 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেই করিবে, সেই অস্থিগুলির সম্মুখে 
ষস্তক অবনত করিয়া শেষ অভিবাদন করিবে । অবশেষে 
সকলে ফিরি! আসিয়া! সেই গর্তের নিকট উপস্থিত হয়। 
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1 ফোল 
প্রথমে চাউল ওখাদ্যাদি সেই কখরে রাখে, তাহার পর সমস্ত 


অস্থিগুলি ধীরে ধীরে নিক্ষেপ করিয়া সেই প্রকাও পাখরখানি' 
কবরের মুখে চাপা দেয়। এইখানেই অস্তোত্িক্রিয়া শেহ 
হইল। কোলপলীতে স্থানে স্থানে এইরূপ বিশুর় পাথর 
আছে, দেখিলেই অনায়াসে জানিতে পারা যায় যে সেখানে 
কাহারও সমাধি হইয়াছে। 
উৎসব-_বর্ষ মধ্যে লড়ক1 কোলদিগের পাতটী করিয়! 
পরব (পর্ব) হয়। প্রথম ও প্রধান উৎসবের নাম মাথপরব 
বা “দেশৌলি বোগগ। 1” ধান কাট! হইয়। গিয়াছে, ঘরে ঘরে 
মরাই ভর! ধান, লক্মীদেবী প্রতিঘয়ে যেন বিরাজ করিতেছেন । 
ক্ষেত্রশূন্ঠ, কষিজীবী কোলজাতিও এখন কায়িক পরিশ্রমশূন্য। 
এখন পূর্ণ অবকাশ, এ অবকাশে এ সুখের দিনে সকলেরই 
মন প্রফুল্ল । সকলেই জানে এমন দিনে স্ত্রী পুরুষের 
মনে মদন আগুন জলিয়া উঠে । চির দিন খাটিয় মরি । 
অন্য সময়ে অবকাশ কোথায় ? ধাহাকে মনে মনে ভালবাসি, 
ষাহাকে দেখিলে কত সুখী হই, যেমন হরণ করিয়াছে, 
মনে মনে যাহার সহিত মিল হইয়াছে, সময় বা সুযোগ হয় 
নাষে ছুই দণ্ড তাহাকে লইয়া আমোদ করি ! কিন্তু এই 
মাঘ মাসে, এই পূর্ণিমা রজনীতে, এমন পুর্ণ অবকাশে, 
উপযুক্ত সুযোগ কেন বৃথা নষ্ট করিব? এই ভাবিয়া সকলেই 
মদনোৎসবে উন্মত্ত হইয়। উঠে। এ সময়ে পিতা মাতা, ভাই 
বোন, আত্মীর কুটুন্ব, কেহ কাহাকেও দেখিয়। লজ্জা বোধ 
করে ন!। এ সময়ে দাস দাসী আপনার কর্তব্য কর্ম ভুলিয়। 
যায়। প্রভূ ভৃত্য সম্বন্ধ এসময়ে কোথায় পলায়ন করে। 
সকলেই স্ুরাপানে ও প্রেয়সীর বদন সুধাপানে বড়ই ব্যন্ত। 
ষেজাতি কখন মন্দ কথা ব্যবহার করে না, কিন্তু এই 
মাঘোৎসবে তাহাদের মুখ খুলিয়া যায়। পিতাও পুত্রকে 
অকথ্য ভাষায় সম্বোধন করে; পুত্রও পিতার সমক্ষে নব 
যুবতীকে গাঢ় আলিঙ্গন ও চুম্বন কয়িতে লজ্জা বোধ করে 
না। জ্যোৎল্গা রজনী আসিলে যেন সকলে স্বর্গ হাতে পায়। 
যুবক যুবতী আখড়ায় উপস্থিত হইয়! মনের সাধে রাসক্রীড়া 
করিতে থাকে । বিবাহিত-রমলী মিজের স্বামীকে লইয়! 
আমোদ করে, কিন্ত অবিবাহিত সুবক খুবস্তী ক্ষণকালের জন্ত 
কাগুজ্ঞান ভুলিয়া যায়। লড়.ক1! কোলের। স্থানে স্থানে মাঘ 
মাসের শুরু পক্ষ ভোর এই উৎসব করে। কিস্তুমুণ্ডারি 
নামক কোল সম্প্রদায় কেবল মাধী পূর্ণিমীর দিন এই পর্কে 
যোগ দেয়। কোলগ্াতির মধ্যে এমন আমোধেক্স দিন 
আর নাই। | 
কোলজাতির বিশ্বাস এ সমরে তৃতপ্রেত আসিঙ্জা খাঁকে। 


কোল 7 ৫৭১ ] কফোলকুণ 


এই জ্ত বালফবালিকা যুবষযুবতী হাতে লাঁঠি লইয়া 


নাচ, গান ও তর্জন গর্জান করিয়া! পল্লী পরধধাটন করে। 
ইহার! জানে এইরূপ করিলেই ভৃতগ্রেত পলাইয়া যায় । 

তৎপরে চৈজ্মাসে পুষ্পোৎসব। এই পর্বফে জড়.কা- 
কোলের! 'বহ্‌ বোষ্গা,, ও সুণ্ডারিরা “সরহল্‌ বলে। মধুমাসে 
চারিদিকে নানাজাতি ফুল ফোটে, বালিকার! সাজি ভরিয়া 
সেই সকল ফুল তুলিয়া আনে। ঘরদার ফুলের মালা, 
ফুলের তোড়া ও ফুল দিয় স্বাজায়। নিজে নিজেও সকলে 
ফুলসাজে সাজিয়। ছুই দিন ধরিয়! অনবরত মাচে। এ সময়ের 
নাচ নানাপ্রকার, ভাবভঙ্গিমাও চমতকার, এত রকম নাচ 
অনেকেই দেখে নাই, পভ্যসমাজও বোধ হয় জানে না। 
নাচিতে নাচিতে খন ক্লান্ত হইয়! পড়ে, অমনি এক ঘটা 
মদপান করে। তাহাতে উৎসাহ বাড়ে বই কমে না। এই 
পর্বে প্রতি গৃহস্থ একটা করিয়া মোরগ বলি দেয়। তখন 
গ্রামের পুরোহিত বা কর্তা ব্যক্তি তাহাদের দেশৌলি ঠাকুরের 
উদ্দেশে একটা মোরগ ও ছুইটী মুরগী বলি দেয়। পলাস ফুল, 
চাউলগু'ড়ার কুটা ও তিল উৎসর্গ করিয়া! ঠাকুরের পৃজ। 
দির! এই প্রার্থনা করে, প্ঠাকুর আগামী বর্ষে যথাকালে যেন 
বৃষ্টি হয়, আমাদের পরিশ্রমের ধন শস্ত যেন ভাল হয়, বিপদে 
আপদে দকল সমগ্ন দৃষ্টি ঘ্লাখিও।” 

৩য়_-জ্োষ্ঠমাসে ডমুরির়। নামক পর্ধ। প্রথম ধান 
বুনিবার সৃম্য় এই পর্ব্ব হইঞ্জ/থাঞক্ষে। বীজ রক্ষার জন্ত পূর্বব- 
পুকষষ ও তৃতপ্রেতের পুজা দিতে হয়। ইহাতে কোলেরা 
একটী ছাগ ও একটী মোরগ বলি দেয়। 

৪র্থ--আবাড় মাসে হরিবোঙ্গা বা হরিহর-উৎসব। এই 
পর্ধে দেশৌলি ও 'জাহিন্নবুড়ি”র উদ্দেশে পবিত্র উপবনে 
একটা মুরগী, এক কলমী মদ ও এক মুঠ! চাউল দেওয়া হয়। 
অভিপ্রায় ঘে তাহাদের আশীর্ধ্বাদে শস্যরক্ষা হইবে । পরমাসে 
প্বহতৌলি বোঙ্া' নামক উৎসব হয়। চাষীরা একটা মুরগী 
মারে। তাহার ডানা লইয়া! একগাছি বাশের ডগায় বাধিয়। 
গোবরগাদায় ব! শত্তক্ষেত্রে গুতিয়। দেয়। তাহারা বলে, এই 
পরব না করিলে কখনই শশ্ত পাকে না । এই দিন আখড়ায় 
শিক শ্রীলোকের। নৃত্যগীত করে । ছোট নাগপুরে হিন্দুরাও 
এই পর্বে যোগ দেন। 

তৎপরে ভাপ্রসাসে “জুম নাম? নামক পর্ব । অই সময় 
“গোরা/ধান পাকে, সিংবোঙ্গী অর্থাৎ দুর্থ্যদেৰকে এই নূতন 
ধামের চাউল ও একটী শাদা মোরগ উৎসর্গ কর! হয়। 
তাহারা টি টির সারির ন1 দিপা! কখন 
আহার করেনা। : ' 


তৎপরে ক্ষেত্র হইতে ধান গাছ কাটিরা আনিবার সমস 
“কলস্‌ বোওা” নামক শেষ পরর্ব হয়। এই পর্বে দেশোৌঁলিকে 
একটা মুরগী উৎসর্গ করিতে হয়। 

এ ছাড়া 'পান' অর্থাৎ কেবল পুরোছিতের মধ্যে একটা 
উৎসব আছে, এই উৎসবনির্্বাহ্‌ জন্ত তাহাকে 'দালিক- 
তারি” অর্থাৎ থানিকটা নিষ্ষর জমি দেওয়া আঁছে। এই 
পর্বে মরঙ্গবুকুর উদ্দেশে ছুই বর্ষ অস্তর একটা মুরগী, তিন বর্ষ 
আস্তর একটী ভেড়া এবং চাঁরি বর্ষ অন্তর একট! মহিষ বলি 
দেওয়া হয়। [মুণ্ড, ভূমিজ প্রভৃতি শক দেখ । ] 

১৮২১ থৃষ্টাব্ষে লড়.ক1 কোলের সহিত খুঁটাশ গবর্ণমেণ্টের 
এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়, অনেক কষ্টে ইংরাঁজসেনা কোলদিগকে, 
পরাস্ত করিয়াছিল। শেষ কোলদিগের সহিত এক সন্ধি 
হয়, তাহাতে কোলজাতি বুটাশ গবর্ণমেপ্টকে কর দিতে 
্বীকার করে। ১৮৫৭ থৃষ্টাকে কোলহানের নিকটবর্তী 
পুরহাটের চৌহানরাজজের হইয়া! লড়.ক কোলের বুটীশরাজের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। কিন্ত শেষে পুরহার্টের রাজা শাসিত 
হইলে, ইহা'রাঁও আবার শাস্তমূর্তি ধারণ করে। ধনুক, 
সড়কি, বিষাক্ত তীর ও কুঠার এই গুলি কোলদিগের যুদ্ধাস্ত্র। 
[ কোলহান দেখ । ] 

কোল জাতির ভাষা স্বতন্ত্র । আর্ধ্যাবর্ত কি দাক্ষিণাত্যের 
দ্রাধিড় ভাষার সহিত ইহাদের কোন সংশ্রব নাই। ইহাদের 
মূল ভাষ! সম্বন্ধে এখনও গোলযোগ চলিতেছে । কেহ বলেন, 
গৌড় জাতির ভাষার স্থিত ইহাদের কতকটা সৌসাদৃশ্ঠ 
আছে। আবার কেহ বলেন, কিছুই সাদৃশ্ত নাই। 
[ গৌড় দেখ । ] 

বুদ্ধগয়ার নিকটে বিস্তৃত প্রস্তরমণ্ডল ও গম জেলার 
কৌচ গ্রামস্থ একটী মন্দির কোলগাতি কর্তৃক গঠিত বলিয়া 
প্রবাদ আছে । ২ বেহারের”গৌড়ী জাতির একটা শাখা। 

কোলক (পুং) কুল'গুল্‌।' ১ অস্কোট বৃক্ষ, আখরোট 
গাছ। ২ বহুবার বৃক্ষ, বহুয়ার গাছ। (ক্লী)৩ গন্ধদ্রব্য- 
বিশেষ, কাকল। । ৪ মরিচ। ৫ কক্কোল। 

কফৌলকন্দ (পুং) কোৌলইব কদ্দোইস্ত বহুত্বী। মহাকন্দ, 
ফশ্দীরদেশে পুটালু। পর্ধযায়__ক্রিধিত্ব, পল, বন্ত্রপঞ্জল, 
পুটালু, সুপুট, পুট-কঙ্দ। রাজনির্থপ্টের মতে, ইহার গুপ-_ 
কটু, উষ্ণ, ক্রিমিদৌষনাশক্ক, বন ও ছদ্দিপ্রশষনকা রী, 
বিষদোষনাশক । 

কোঁলকর্কটিফা! (শ্রী) ফোলইব কর্কটিক!। মধুখ্জর। 

ফোলকর্কটী (শ্রী) মধুখন্ুরিক।। 


কফোলকুপ (পুং) উ্ধুদ। 


কোলরুণ 


কোলগাঁও, বোস্বাইপ্রদেশের আদ্গদনগর জেলার শ্রীগোন্দে- 
তানুকের অন্তর্গত একটা নগর । এখানে হেমাড়পন্থীদের 
ককেশ্বর নামে একটা বৃহৎ নবরত্ব মন্দির ও একটী ভগ্ন- 
শিবালয় আছে। মন্দিরটী প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। 
ইহার থামে ও গায়ে অনেক চিত্র বিচিত্র ও দেবমূর্তি ছিল। 
কিন্ত নূতন চুণকাম করায় অনেক উঠিয়। গিয়াছে । এখানে 
প্রতি বুধবারে হাট বষে। 

কোলগিরি (পুং) দক্ষিণদিকে অবস্থিত একটা পর্বত । 
“কৃতস্সং কোলগিরিখ্ৰ স্ুরভীপন্টনং তথা” (ভারত ২1৩) 

কোলাচন্ধাদি শব এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ 

টাকাকার মল্লিকনাথ কোলাচলপর্বতে বাস করিতেন 
ৰলিয়া কোলাছল শব্গটা মল্লিনাথের বিশেধণরূপে ব্যবহৃত । 
(বাচস্পত্য।) [ কোল্লগিরি দেখ। ] 

কোলঘোন্টা (তত্র) একপ্রকার বদরী । 

কোলদল (ক্র) কোলং বদরীফলং তহ্বদ্দলমস্ত বহুত্রী। 
১ সখী নামক গন্ধদ্রব্য। কোলন্ত দলং ৬তৎ। ২ বদরীপত্র, 
কুলের পাত । 

কোলছয় (ক্লী) কর্ষ, ছুই তোল! । 

কোলনাসিকা! (স্ত্রী) কোলন্ত শৃকরন্ত নাসিকা ইব। রঙ্ষিণী- 
বৃক্ষ। কোন মতে কোলনাশিক!1। 

কোলপুচ্ছ (পুং) কোলস্ত শৃকরস্তেব পুজ্ছঃ। ১ কক্কপক্ষী। 
কোলস্ত পুচ্ছ ৬তৎ। ২ শৃকরের পুচ্ছ। 

কোলমজ্জ। [ন্‌] €পুং) কোলাস্থিশন্ত, কুলের আটার 
শাস। ইহার গুণ__-মধুর, পিত্ব, ছর্দি ও পিত্তনাশক। 

কোলমুল (ক্লী) কোলং বদরীফলমিব মূলং। পিপ্পলীমূল। 

কোলমূল! (ভ্ত্রী) পিপ্ললীমূল। (রাজনি* ) 

কোলন্বক (পুং) কুল-অশ্বচু সংজ্ঞায়াং কন্‌। 
বীণার সমুদাপ্ম অবয়ব । [রক্কালাম্ব দেখ।] 

কোলরুণ (দেশীয় নাম 'ওকালিড়ম্, অপত্রংশ কোল্পড়ম্‌, 
পর্ত,গীজেরা নাম দিয়াছে “কোলক্ুন্‌।”) মান্্রাজগ্রদেশস্থ 
কাবেরী নদীর প্রধান মোহানা। অক্ষা+ ১০৫৩ উঃ ও 
ড্রাঘি* ৭৮*৫১৫ পৃঃ, শ্রীরঙ্গদ্বীপের প্রান্তসীমায় ত্রিচীনপল্লীর 
পাচ ক্রোশ পশ্চিমে প্রধান খাড়ি রাখিয়া উত্তরপূর্ব দিকে 
প্রায় ৯৪ মাইল প্রবাহিত হইয়া ১১*২৬ উঃ অক্ষাংশে এবং 
৭৯* ৫২ পৃঃ দ্রাধিমাংশে আচবরম্‌ নামক স্থানে বঙ্গোপ- 
সাগরে মিলিত হইয়াছে। 

পূর্বকালে এই শাখানদী ছিল না। টলেমি এ অঞ্চলের 

অপরাপর নর্দীর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন উল্লেখ 

, করেন নাই। ১৫৫৩ খৃষ্ঠান্দে ডিব্যারস্‌ “কোলয়ন্‌ নামে 


তন্ত্র ভিন্ন 


কোলব্রক 


সমুদ্রকূলবর্তী একটা স্থানের উল্লেখ 3রিয়াছেন। সময়ে 
সময়ে করমণ্ডল উপকূলে তয়ানক জলপ্লাবন ঘটে, তাহাতে 
শত শত লোকের মৃত্যু হয়। “কোল্লিড়ম্, শবের স্থানীয় 
অর্থ বধ্যভূমি । বোধ হয়, কোন সময়ে কাবেরীনদী জল- 
প্লাবনে আপনার গতি পরিবর্তন করিয়া এই অঞ্চল দিয়] 
প্রবাহিত হয়, তাহাতে বোধ হয় বিস্তর লোক মরে, সেই 
জন্ত এই আ্োতের নাম “কোল্লিড়ম্” হইয়া থাকিবে। পর্ত, 
গীজেরা কোধ হয় নিকটস্থ “কোলরন্‌” নামক স্থান হইতে এই 
স্থানের নাম “কালরুন্‌ রাখিয়াছিলেন। 
এখন কোলরুণ নদী. বামধারে ত্রিশিরাপল্লী জেলা ও 
উত্তর আর্কট এবং দক্ষিণকৃলে তঞ্জোররাজ্য রাখিয়া মধ্য 
স্থলে সীমারূপে প্রবাহিত । নিকটবর্তী স্থানে জলের সুবিধার 
অন্ত কোলরুণ হইতে কতকগুলি আনিকাট ও খাল বাহির 
করা হইয়াছে । ইহাতে সকল সময়ে নৌক] চলে । 
কাহারও মতে, খুষ্টীয় ১১শ শতাবীতে তগ্রোররাজ্যে 
লহর প্রস্তত কালে এই নদ্দীর উৎপত্তি হইয়াছে। 
কোলবল্লিক (ভ্ত্রী) কোলবল্লী: ৷ 
কোলবল্লী (শ্রী) কোলে বরাহস্তল্লোমসমা ৰলী। ১ গজ- 
পিপ্ললী। ২শৃকরপাদিকা। ৩ চব্য, চই। (রাজনি'। ) 
কোলক্রক (মূলনাম “হেন্রি টমাস কোলক্রক ৷”) একজন 
অতি প্রসিদ্ধ ইংরাজ পঞ্চিত। ইহার পিতার নাম সাঁর্‌ জর্জ 
কোলক্রক ও মাতার নাম মেরি। ইনি পিতার তৃতীয় পুন্র। 
১৭৬৫ থৃষ্টাবে ১৫ই জুন, লগ্ডননগরে কোলক্রক জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি কখন সাধারণ বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষ। করেন 
নাই, ঘরে শিক্ষক রাখিয়া তাহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করি- 
তেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ফ্রান্সে প্রেরিত হন, 
ষোড়শবর্ষ পর্য্স্ত তথায় অতিবাহিত করেন, এই সময়ে 
তাহার মনে ধর্শান্ুরাগ প্রবল হয়। তিনি ধর্মকার্ষ্ে নিযুক্ত 
হইবার চেষ্ট! করেন কিন্তু ইচ্ছাপুর্ণ হয় মাই। তাহার পিতা 
ইষ্ট ইঙ্ডিয়া কোম্পানির একজন ডাইরেক্টর (তত্বাবধায়ক ) 
ছিলেন, তিনি আপন পুত্রকেও কোম্পানির কার্যে নিযুক্ত 
করিয়া! ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। কোলক্রক প্রথমে কলিকাতায় 
আসিফ্কা কোর্ড-অব-একাউন্ট-কার্ধ্যালক্কে নিযুক্ত হন, তৎপরে 
ত্রিছুতের রাঙ্জন্ববিভাগে সহকারী কালেক্টর হইয়া গমন 
করেন। এই সময়ে তীহার পিতা তীহাকে দেশীয় ভাষা 
শিক্ষ/ করিতে উপদেশ দিতেন এবং তাহার নিকট হিন্দুধর্ম 
সম্বন্ধে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লেখেন । এই সৃত্রে 
তাঁহার সংস্কত শিক্ষার অনুরাগ জন্যে । কোম্পানীর কার্যে 
ব্য্ত থাকায়, প্রথমে তাহার তৃ্। মিটাইবার স্থুবিধা হয় নাই। 


১৭৮৭ খৃষ্টাবে তিনি পুর্ণিয়ায় বদলী হইলেন। এই সময়ে 
অবকাশ মত টংস্কত শিক্ষা করিতেন ও বঙ্গীয় ক্লুষকগণের 
অবস্থা দেখিয়! বেড়াইতেন। ১৭৯৩ নি পুর্ণিয়া হইতে 
নাটোরে গমন করেন। 

১৭৮৪ থুষ্টাবে সার উইলিয়ম জোন্ন যে ব্রতে ব্রতী হইয়া- 
ছিলেন, আজ আবার কোলক্রক সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। 
ভারতবর্ষের প্রাচীন রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ও শাস্ত্রীয় 
তত্ব মকল পুঙ্থান্থপুঙ্খরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং 
প্রাচীনতম হিন্দুজাতির অসাধারণ অধ্যবসায় ও অপূর্ব্ব তত্ব- 
জ্ঞান অবগত হইয়! তাহার মন ক্রমশই উত্তেজিত হইয়া 
গভীরতম তত্বাহ্ছন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ১৭৯৪ খৃষ্টান ইনি 
এসিয়াটিক দোসাইটার পত্রিকায় সর্বপ্রথম “দাধবী হিন্দু- 
বিধবার কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় অতি অন্দর প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাঙ্গা- 
লার উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিদর্শনে নিযুক্ত হন। এই বর্ষে 
লান্বর্ট নামক কলিকাতার একজন বণিকের সাহায্য 
বাঙ্গালার কৃষি ও বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা* সম্বন্ধে একখানি 
পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রচার করেন। 
এই গ্রন্থে বঙ্গীয় কষির অবস্থ। এবং ভারত ও ইংলগ্ডর স্বাধীন 
বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ দীড়াইয়াছে, অতি সুন্দর ভাবে 
বর্ণনা করেন। 

বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে ১৭৭২ খৃষ্টান যে 
আইন হয়, তাহাতে লেখা থাকে যে মৌলবী ও পণ্ডিতগণ 
আদালতে ধর্ম্মশান্ত্র বা আইন ব্যাখ্যা করিবেন এবং মোক- 
দমার রায় দিবার কালে বিচারকের সাহায্য করিবেন। 
তদনুসারে ১৭৭৬ খৃষ্টান্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের তত্বাবধানে ৯জন 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মিলিয়! সংস্কৃত ভাষায় একখানি বুহ্‌ৎ ধর্্মশাস্ত্র- 
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নামে ইংরাজীতে অনুবাদ্দিত হুইয়! প্রকাশিত হয়। বিচারপতি- 
গণ এ গ্রন্থ দৃষ্টেই আবশ্তক মত রায় দিতেন। কিস্তুসার 
উইলিয়ম জোন্স এ গ্রন্থ দৃষ্টে গবর্মেন্টকে বলেন, যে গ্রন্থ 
সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট তাহাকে হিন্দু ধর্শান্্ 
সম্কলনের ভার দেন, কিন্ত অকালে মহাপত্ডিত সার উইলিয়- 
মের মৃত্যু হওয়ায় কোলক্রুকের উপর এঁ মহাকার্ষ্যের ভার 
অর্পিত হুয়। এই সময়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক 
পঞ্চানন বিবাদভঙ্গার্ণব নামে ধর্মাশান্ত্র রচনা! করেন। ১৭৯৭ 
_খৃষ্টা্ধে কোলক্রক তাহাই ৩খণ্ডে ইংরাজী ভাষায় 4. 701699 
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০1710001487 00; 001) 0088 8100 90006881018, পা, 
(09 017181791 398081016 নামে প্রকাশ করেন। তৎকালে 
তিনি কাশীর নিকটবর্তী মির্জাপুরের বিচারকের পদে নিযুক্ত 
ছিলেন। কাশীর প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সহিত হিন্দৃধর্- 
সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ করিয়াছিসেন। কোলক্রক সাহেব 
উক্ত গ্রন্থে যে সকল টীক1 টিপ্ননী করিয়াছেন, তাহাতে 
হিন্দুধর্্শশান্ত্রে তীহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দৃষ্ট হয়। বর্তমান 
কালেও আইন ব্যবসায়ী ব্যক্কিমাত্রেই অতি সম্মানের সহিত 
উক্ত গ্রস্থের মত উদ্ধৃত করিয়! থাকেন। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংস্থাপিত হইলে কোলক্রকও 
তাহার একজন অটৈতনিক সংস্কৃত অধ্যাপক হুইয়াছিলেন। 
তিনি এই কলেজের ছাব্রদিগকে সময়ে সময়ে বাঙ্গালা, হিন্দী, 
স্কৃত ও পারস্ত ভাষায় পরীক্ষা করিতেন । তৎপরে তিনি 
সদর-দেওয়ানী-আদালত ও নিজামত-আদালতের প্রধান 
বিচারপতি হইলেন। কিছুদিন তিনি বোর্ড অব রেবিনিউ 
(09১৪1 ০1 [8651)06)র প্রেসিডেন্ট, বড় লাটের স্থৃপ্রিম 
কৌন্সিলের মেস্বর এবং এসিয়াটিক সোসাইটার ডাইরেক্টর 
হইয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষে অবস্থানকালে তিনি সময়ে সময়ে ভারতের 
জাতিতত্ব (১), হিন্দু ব্রাঙ্গণদিগের ধন্মানুষ্ঠান (২), সংস্কৃত ও 
প্রাকৃতভাষ। (৩), বেদতত্ব (৪), জৈনমতসমালোচন (৫), 
ভারত ও আরবীক্স রাশিচক্রবিভাগ (৬), নংস্কৃত শিলালিপিযুক্ত 
প্রাচীন কীর্তিস্তস্ভের বিবরণ (৭), সংস্কত ও প্রাকৃত ছন্দো” 
শাস্ত্র (৮), ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্গণের মতানুসারে নক্ষতব্রগণের 
গতিনির্ণয় (৯), ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের শিক্ষা 


জনা সংস্কৃত পাঠ (১০), সংস্কৃত ব্যাকরণ (১১), অমরকোষ ও 


(৯) 411555001080010 01 [1000100 0188858”) (4১৪, 2৪১ ৬০]. ৬.) 

(২ 47088878 01) 67০1০111018 06781010195 01 076 21500 
800 06 1159 173:81)10081)5 981১901011১ 101 4৪, 1৪. ড০1. ড. ৬11.) 

(৩) 50 1759 5771310 ৮870 08006 [48)808£০8” (11.) 

(8) “00 100)6 ১18৪) ০: 9৮০160 ৬/1011)£5 ০01 009 [51000৭।” 
(88. 268. ঘা.) , 

(৫) 40888580107)8 0) 078 96০ 01 08108.) 

(৬) 500. 09 1090180 800 418701808 1015181008 0 (106 
200170,% 

(৭) 400 877018176 810100105900 90068518108 8৪0৪02৮1908 
01100610108/--(48, 2৩৪, 12) 

(৮)১ 500 98758069000 10180116 01080057 (88. 76৪. 4.) 

(৯) 017 &)৩ ০৮০০ 01 009 [3100 48(2:010070628 0010086117৯ 
1718 60৪ 760988100 0£ 00৪. 70101700298 ০00. 210610005 0. 0109 
1950918, ( 4৪. 79৪. 411.) 

(১০) *& 001190810॥ 0৫ 00101081810108 1) 9081071 02 0১৩ 
089 ০£ ৮০৩ 350606 01 60৩ 0০011989 ০ ৪০৮০ ডা118910। 13. 
0108108 00৪ 71609089559) 16) [06:09060 2650828) 46০, 


কোলশিস্ি [ ৫৭৪ ] 


প্রবন্ধ (১৩), প্রভৃতি তত্ব ইংরাজী ভাষাক়্ প্রকাশ করেন। 


তাহার ইংরাজী অনুবাদ (১২), হিনুদায়তাগ সম্বন্ধে ছুইটা ছ্‌ইটা কোটশিহ্ী (স্ত্রী) কোলশিদ্ধি স্স কোলশিদ্ি। 


কোলপ (ত্ত্রী) ১ কোলিবৃক্ষ, কুলগাছ। / পিগপ্পলী। ৩ রহ 


পঞ্চাশ বর্ষ বয়ংক্রম কালে ১৮১৫ খৃষ্টাবে তিনি ন্দেশে কোঁলহান, বাঙ্গাল! প্রদেশের সিংহতূম জেলার অস্তর্গত বৃটাশ 


প্রত্যাগমন করেন। বিলাতে গিয়াও তিনি ভারতের সংস্কৃত 
শাস্ত্র ভুলিতে পারেন নাই। সেখানে তিনি ১৮২২ খৃষ্টাবে 
রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটা স্থাপন করেন। বিলাতে অবস্থান 
কালেও এই সমস্ত লিখিয়াছিলেন__হিন্দুদর্শন (১৪), ব্রহ্ষ- 
সিদ্ধান্ত ও ভাঙ্করাচার্যযের লীলাবতীর ইংরাজী অনুবাদ (১৫), 
বৈদেশিক শল্ত আমদানীর কথা (১৬), প্রবন্ধমাল! (১৭) ও 
সভাষ্য সাত্খাকারিকার ইংরাজী অনুবাদ (১৮)। 

অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মতে--009 স্০01)098 8100 
80৩7 01 6019 93800315016 9010019181)1]) 1101207006৮ 
অর্থাৎ কোলক্রকই যুরোপীয় মধ্যে প্রকৃত সংস্কত বিদ্যার 
প্রবর্তক ও জন্মদাতা । বাস্তবিক কোলক্রকের পূর্বে তাহার 
স্তায় মুরোপীয় কোন ব্যক্তি সংস্কৃত শাস্ত্রে গাঢ় প্রবেশ করিতে 
পারেন নাই । তীহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে তাঁহার অসা- 
ধারণ পাগ্ডিতযদর্শনে ভারতবাসীকেও মুগ্ধ হইতে হয় । 

গ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ সারজন হর্সেলের মৃত্যুর পর কোল- 
ক্রক্‌ সাহেবই বিলাতের জ্যোতিষ-সভার নেতা! (7981090% 
01009 488070)02)10891 ০০1৪) হইয়াছিলেন । 

জররোগে শধ্যাগত হইয়া পণ্তিতবর কোলক্রক ১৮৩৭ 
খৃষ্টাঝে ১*ই মার্চ ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। 


কোলশিন্থি (স্ত্রী) কোলপাদাকার! শিশ্বিরস্তাঃ বন্ত্রী। 


ও 


লতাবিশেষ, আলকুশী ৷ পর্য্যায়--কুতফলা, খটঠ, শৃকর- 
পাদিকা, কাকাণ্োলা, দধিপুষ্পা, কাকাওা, পর্য্যস্কপাদিক1। 
ইহার গুণ__বাষুনাশক, গুরুপাক, উষ্ণ, কফ ও পিত্ববর্ধক। 
[ আলকুশী দেখ।] রী 


(১৯) 40190াহ ০0185 (৯051676 [,810£8£6) 1805. 

(১২) 50915008008) ০৮ ০ 1010007দ7 ০? 676 8০087 
148060889) ৮7 400818 8101)8। জ16) ৪০ 11081180) 10001701965600 
৪00 801)0181100,/ 460, 08190 0%8১ 1808. 

(১৩) /যুস০ 11:76861868 01) (106 [71001 19৬ ০ হা নিব 
€21791560 গো 606 890507004৮০) 1810, 


(১৪) 500 0 10119501009 ০1 609 77100081 (77508, 8০9. 


&-5, 1,5০1. 11) 
(১৫) 44186018 জা) 8118970090৩ 8100 81618015002) টিনা ৩ 
98081671601 7381১008806 800 97085898181 4৮০) 19200 1817. 
(১৬) 409 889 110009 0£ 091910181 0920)৮ ৪০, 74018. 1818, 
(১৭) ”81150611806005 788808 ০. 7611068 0৫1 101৩5190817 
00101181990 09615 804 2:60968,” 2 (০018. 85০, 15010008 1831, 
(১৮) 49510061955-7857185 ০৮ 26200268) 9৮৪6৪ 00 109 


:88916705 25010590115, 815৩ 606 18198817087 &৩, 460) 05400. 1897. 


গবর্ণমেণ্টের একটা খাস মহল। পরিমাণ ১৯৫ বর্গমাইল, 
৮৮৩ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। 

কোলহানে সর্বত্রই হে! নামক কোলজাতি বাস করে, 
এই জন্ত কেহ কেহ ইহাকে “হোদেশম্” বলে । এখানে ৫ 
হইতে ২* খানি গ্রাম লইয়া এক একটা গীর্হি (পীর ব। 
পরগণ! )। প্রত্যেক গ্রামে একজন মণ্ডল বা গ্রধান থাকে । 
রাজন্ব আদায় ও অপরাধীর অনুসন্ধান করিয়া! দিতে এই 
মণ্ডলের! বাধ্য । তাহাদের উপর প্রত্যেক পীরে এক একজন 
মাঙ্কি (মাণিক 1) থাকে । মণ্ডলের! এ মান্কির নিকট অপ- 
রাধীকে হাজির করে বা রাজন্য আদায় করিয়া দেয়। গবর্ণমেপ্ট 
মাঙ্কির নিকট সকল বিষয় বুঝিয়া লন। রাজত্ব আদায় 
করে বলিয়। মাঙ্কি দশ ভাগের এক ভাগ ও মণ্ডল ছয় ভাগের 
এক ভাগ কমিসন লইয়া! থাকে । 

কোলহানের সামাজিক ব! জমিসন্বস্বীয় গোলযোগ মাক্কি 
ও মগ্ডলেরাই মিটাইয়া থাকে । [কোল দেখ।] 


কোলহার, বোম্বাই প্রদেশের আদ্গদনগর জেলার অন্তর্গত 


একটা বিস্তৃত বাণিজ্যাপ্রধান নগর | প্রবরা! নদীর তীরে 
অবস্থিত। এখানে প্রতিবর্ষে পৌধমাসে ১৫ দিন ধরিয়া 
মেল! হয়। 


কোলা! (স্ত্রী) কুল-জলাদিত্বাৎ গঃ ততষ্টাপ্‌। ১ কোলি'বৃক্ষ। 


২ পিপ্ললী। ৩ চব্য। ৪ কোলাপুর। 


কোলাকোলি (দেশজ) পরস্পর আলিঙ্গন। 
কোলাঞ্চ (পুং) [বহু ] দেশবিশেষ। আদিশুর এ দেশ হইতে 


পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে আনয়ন করেন। [কান্তকুজ দেখ |] 


কোলাতি (কোলহাতি, কোল্হাটি, অপর নাম ডোশ্বারি।) 


দাক্ষিণাত্যের বাজিকর সঙ্করজাতিবিশেষ। ইহার! বলে, 
কোল! নামে একজন নট ছিল, তেলির ওঁরসে ক্ষতিয় 
কন্তার গর্ভে তাহার জন্ম । সেই কোলানটই ইহাদের আদি- 


* পুরুষ । পুপা, সাতার বেলগাও, শোলাপুর, আন্ধদনগর 


প্রভৃতি জেলায় এই জাতি দেখা যায়। গুণ! জেলায় ইহাদের 
মধ্ো ছুই শ্রেণী আছে-_-ছুকর বা! পোত্রী কোলহাতি ও পাল 
বা কাম-কোলহাতি । এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে আহার ব্যবহার 
ও বিবাহে আদান গ্রদান প্রচলিত নাই। ইহারা যেমন 
সন্কর জাতি, ইহাদের তাবাও তেমনি সঙ্কর-_কর্ণাটা, মরাঠী, 
গুজরাটা ও হিন্দস্থানী মিশ্রিত। ইহারা খড়োধর বা খোলার 
ঘরে বাস করে। ছুকর কোল্হাতিরা শুকর ও গোৌনাঃদ্‌ 


খার। অপর কোলহাতির! মদ্য ও সকল প্রকার যাংস খায় 
বটে, কিন্ত শৃকর গ্রোযাংর খায় না। 

পুণ। ও নাতার1 জেলার কোলহাতির1 দেখিতে মন্দ নর, 
কাছারও কাহারও রঙ বেশ ফর্সা, চক্ষু ও চুল কাল। 
বিশেষতঃ ইহাদের শ্রীলোকেরা অনেকটা স্ুপ্রী ও হাবভাব- 
বিশিঞ্। শোলাপুর প্রভৃতি স্থানের কোলাতিরা দেখিতে 
কাল, তবে চালাক, চতুর ও পরিশ্রমী । কোলহাতি-রমণীর! 
অধিকাংশই বেশ্তা, অনেকেই নাচ গ্রানকরে ও নেকুড়ার 
পুতুল করিয়া বেচে। 

ইহাদের গৃহস্থ রমণীদের তেমন বড় একটা অলঙ্কার 
থাকে না। কিন্ত যাহার! বেশ্াবৃত্তি করে, তাহাদের অলঙ্কার 
ও সাজ গোজের অভাব নাই, তাহারা! বেশ্তান্ুলভ বাহার 
দিতে কিছু ভালবাসে । ইহাদের গুণের মধ্যে অপরের 
কন্াচুরি কাজট! কিছু ভয়ানক। কণ্ঠ! চুরি করিয়া আনিয়া 
যথাকালে তাহাকে বেস্ট বৃত্তি শিক্ষা দেয়। 

এই জাতি বহুদিন একস্থানে থাকেনা । অনেকেরই 
ছোট ঘোড়া ও খচ্চর থাকে, তাহাদের পিঠে আবশ্ক মত 
জিনিষ পত্রের বোঝ! দিয়! নানাস্থানে ঘুরিয়। বেড়ায় । পথে 
খাটে তাবু খাটাইয়। তাহাতেও বাস করে, সঙ্গে এক প্রকার 
মাছুর থাকে, তাহাতে বসাও যায়, আবার সময়ে সময়ে 
তাবু হয়। ভ্রমণকালে দড়িবাজী করিয়া জীবিকানির্বাহ 
করে। কেহ কাহারও চাকরি কয়ে না, চাকরি করিলে 
সমাজচ্যুত হয় অথবা অর্থদণ্ড দিতে হয়। 

সকল হিন্দু দেবদেবী ও মুসলমান পীরের ভক্তি শ্রদ্ধা 
করে। বীরদেব ও মারী (অর্থাৎ ওলাউঠ।) দেবী এই জাতির 
প্রধান উপান্ত । ইহার! প্রধানতঃ শৈব। দেশন্থ ব্রাহ্মণের 
ইহাদের পুরোহিত । ডাইন, যাছ ও মন্ত্রতস্ত্রে সকলেরই 
বিশ্বাস আছে। উৎসবের সময় যদ আর মাংসই প্রধান 
খাদ্য। সন্তান তৃমিষ্ঠ হইলে প্রশ্তি ৪ দিন অণুচি অবস্থায় 
'আঁতুড় ঘরে খাকে, পঞ্চম দিনে যী পূজা এবং প্রন্ৃতি ন্নান 
করিয়া শুদ্ধ হন । কোথাও ১৩ দিনে কোথাও বা জন্মের 
€ সপ্তাহ পয়ে ত্রাণ জাসিয়া শিশুর নামকরণ করেন। 
আন্গদনগর প্রভৃতি জেলায় শিশু একটু ৰড় হইলে যোষী 
ত্রাঙ্ণণ আসিয়া বালকের কপালে সিন্দুরের টিপ দিয়! পৈতা 
দেন। স্থানে স্থানে যগ্পূ্া, নামকরণ ও টপতার দিনে 
এক (একটী মহ্ষি-বলি হয়। 

উহার] ২৫ বর্ষের পুর্বে পুজের ও খতুমতী হইবার পূর্বে 
কন্ঠায় বিবাহ দেয়। পাঁচদিন বিবাহ উৎসব হয়। বরের 
পিত। প্রথমে এক ঠোঞা চিনি দিয়! কপ্তার ঘুখ দেখিয়া যায়। 


তাহার সঙ্গে যাহার! যায়, কন্তাকর্ত! তাহাদিগকে মদ খাইতে 
দেয়। বিবাহের প্রথম দিন চোল বাজাইয়া দেবকপৃজা, 
দ্বিতীয় দিনে গায়ে হলুদ, ৩য় ও €র্থ দিনে কেবল তোজ 
ও একটু একটু মদ্যপান, পঞ্চম দিনে বিবাহ । বর বিবাহ 
করিতে আসিলে বরকন্তাকে আটচালায় বসাইয়। গাটছড়া 
বাধিয়! দিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। কোলাপুর জেলায় বর- 
কন্তাকে সুখামুখী করিয়া একথানি চৌকির উপর গ্লাড় 
করায়। ব্রাহ্গণ মন্ত্রপাঠ করিয়া উভয়কে ধান দিয়া আশী- 
ব্বাদ করেন, ইহা হইলেই পতি পন্থী সখন্ধ দৃঢ় 
হইল। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ থচদিত 
আছে। 

কন্তার প্রথম খতু হইলে সে পাচদিন এক স্থানে বসিয়া 
থাকে । যষ্টদিনে স্নান করে ও তাহার কোলে খেজুর, হলুদ, 
নারিকেল টুক্‌র1 ও মুটকি (গমের পিঠ1) গ্রত্যেক পাচখানি 
করিয়া! দেওয়া হয়। এই সময়ে কন্ত! ইচ্ছা করিলে বেশ্তা 
হইতে পারে অথবা স্বামীর গৃহ শোভা করিতে পারে। 
বেস্তা হইবার ইচ্ছা থাকিলে আত্মীর কুটু্বের ভোজ দিতে 
হয় এবং সকলের সৃমক্ষে “বেশ্া হইব, এই কথা জানাইতে 
হয়। বেশ্টার পুত্র এক স্বতন্ত্র শ্রেণীভূক্ত হয়। তাহাদের 
সহিত পিতার ওরসজাত পুজ্রের বিবাহ হয় না। 

ইহারা মৃত ব্যক্তির গোর দেয়। গোর দেওয়ার পর 
ওয় দিনে গোরস্থানে ম্বৃতের ম্মরণার্থ একটা স্তূপ নির্মাণ 
করে ও বন্ধুবান্ধকে ভোজন করাইয়। শুদ্ধ হয়। ছয়মাস 
পরে আবার একটা ভোজ দিতে হয়। 

ইহাদের পঞ্চায়ত আছে, 'শামাঞজ্িক কলহ বিবাদ 
পঞ্চায়তে নিশ্পত্তি হয়। 


কোলানি (দেশজ ) অভ্যর্থনা। 
কোলাপুর (কোল্হাপুর )-_বোম্বাই প্রেসিডেম্লির অন্তর্গত 


একটা দেশীয় রাজ) । অক্ষা১৬-৫৮ ও ১৭১১ উঃ এবং 
দ্রাঘি* ৭৩৭৫ ও ৭৪২৪ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার প্রধান 
নগর কোলাপুর, অক্ষা ১৬*৪২উ: ও ড্রাঘি* ৭৪*১৬ পৃঃ 
মধো অবস্থিত। কোলাপুর রাজ্যের উত্তর ও উত্তরপূর্বদিকে 
» সাতারা, পূর্বব ও দক্ষিণদিকে বেলগাও জেলা, পশ্চিমে সাবস্ত- 
বাড়ী ও রত্বুগিরি । ইহার উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্িণপূর্সী মা 
দৈর্ঘ্যে ৪৮ ক্রোশ ও প্রস্থে প্রায় ৩৩ ক্রোশ হইবে । পশ্চিম- 
দিকের ঘাটপর্ধত হইতে ইহার ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়! 
পূর্বদিকে সমতল হইয়া! গিয়াছে। এই জন্ত অনেকগুলি 
নদী পর্বত হইতে বাহির হইয়া কোলাপুর দিয়! কৃষ্ণানদীতে 
মিলিত হুইয়াছে। এইখুলির মধ্যে উর্ণ ন্দীই গ্রধান। 


কোলাপুর 


তুমি অধিকাংশ পর্বতময়। স্থানে স্থানে উর্ধর1 ভূমিও আছে। 
অধিবাসীর! অধিকাংশ মরাঠা, রামোশি ও ভীল। 

পুর্বে চালুক্য রাজাদিগের অধীনে সিলহার-বংশীয় রাজগণ 
.. এই প্রদেশ শাসন করিতেন। পরে মরাঠাদিগের অধিকৃত 
হয়। মহারাষ্ট্রবীর শিবআীর পুত্র রাজারাম হইতেই বর্তমান 
রাজবংশের উৎপত্তি। শল্ুজীর পুত্র শাহজী বখন দিল্লীতে 
বন্দী হইয়া! যান, তখন রাজারাম রাজত্ব করেন। তাহার 
মৃত্যুর পর তৎপুত্তর শিবজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
কিছুদিন পরে শাহজী কারামুক্ত হইয়৷ আসিলে শিবজী 
তাহাকে রাজ্য ছাড়িয়া দিতে আপত্তি করেন। উভয়ে 
বিবাদ চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে শিবজীর মৃত্যু হইলে 
তৎপুত্র শ্ুজীর সহিত শাহজীর সিংহাসন লই! বিবাদ 
চলিতে থাকে । কিছুদিন পরে এইরূপ মীমাংসা হইল 
যে শস্তুজী নিজের জন্ত কেবল কোলাপুর ও তাস্তর্গত 
প্রদেশগুলি রাখিয়া শাহজীকে মহারাস্ী রাজ্যের অপর 
সমন্ত ছাড়িয়! দ্িবেন। মহারাষ্ট্ররাজ্য এইরূপে ছুইভাগে 
বিভক্ত হইলে শাহজী রাজ। হইয়া! কোলাপুরে বাজ স্থাপন 
করিলেন। ১৭৬* খুষ্টাবে শত্ৃজীর মৃত্যু হয়। শঙ্তুজী 
নিঃসস্তান বলিয়া তাহার বিধবা! শিবজী নামে এক দত্তক- 
পুত্র গ্রহণ করিয়া তাহার নামে নিজে রাজ্য শাসন করিতে 
লাগিলেন। পুর্ব হইতে রাজ্য মধ্যে স্থল ও জলপথে 
দস্থাদিগের উৎপাত বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজ! 
নিজেই কতকগুলি বোসম্থেটয়া জাহাজ রাখিতেন। সমুদ্র- 
পথে বিদেশ হইতে জাহাজ আদিলে ইহার! তাহা লুট 
করিত। এই দন্থ্যদল দমন করিবার জন্ত ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে 
বোম্বাইয়ে ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট একদল সৈম্ত প্রেরণ করেন। 
তাহাতে মালবানের দুর্গ ইংরাজের! অধিকার করিয়! লন। 
১৭৬৬৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী সন্ধি গ্বাপিত হইলে কোলা 
পুরের রাজাকে ছর্গটী ফিরিয়া দেওয়া হয়। ১৮০৪ থুষ্টাবে 
সার আর্থর ওয়েলেস্‌্লি যখন দাক্ষিণাত্যের বন্দোবস্ত করেন, 
তখন কোলাপুররাজ শিবজী তাহাকে বলেন, যে পেসবা 
তাহার রাজ্যের কতক 
ওয়েলেস্লি বলেন, যে ইংরাজগবর্ণমে্ট মধ্যস্থ হইয়! মিটাইয় 
দিবেন। কিন্ত কোলাপুররাজ সেই অছিলায় পেসবার রাজ্য 
আক্রমণ করেন। ওয়েলেস্‌্লি সেই হ্ত্রে বোদ্ধেটিয়াদিগকে 
দমনের বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারেন নাই। অনেকবার চেষ্ট। হইল, দস্থ্যর৷ আর 
করিবে না বলিয়! প্রতিজ্ঞ! করিল, কিন্ত তথাপি নিবৃত্ত হইল 
না। ১৮১২ খুষ্ঠাবে কোলাপুরের রাজা! শিবীর মৃত্যু হইলে 


[ ৫৭৬ ] 


ংশ অধিকার করিয়া আছেন। 


কোলাপুর 


তৎপুত্র শত্তুজী সিংহাসনে অরোহণ করেন। এই শস্তৃজী 
আগ্লা সাহেব নামে বিখ্যাত ছিলে । ইংরাজের! যখন 
পেসবার সহিত যুদ্ধ করেন। আগা সাহেব তখন ইংরাজ- 
দিগের পক্ষাবলঘন করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত ইংরাজের! 
তাহাকে চিকোরি ও মুনোলি নামক ছুটা জেল! দান 
করেন। ১৮২১ খুষ্টাকে তিনি হত হুন। তীহার পুত্র 
আব্বাসিংহ সিংহাসন অধিকার করিলেন। কিন্তু এক বৎসর 
পর তিনিও হত হন। রাণী ইরাবাইর গর্ভের তাহার একটা 
শিশু সন্তান ছিল, লোকে তাহাকে দেওয়ান বলিত। 
আব্বাসিংহের ভ্রাতা বাব! সাহেব গর্দি অধিকার করিয়া 
বসিলেন। অবদিন পরেই আব্বাসিংহের শিশুসস্তানের 
মৃত্যু হওয়ায় বাবা-সাহেব রাজ হুইলেন। নিজ রাজ্য 
অত্যাচার ও পার্বস্থ সামস্তগণের উপর আক্রমণ করাতে 
ইংরাজ কোম্পানিকে রাজার বিরুদ্ধে সৈম্ত পাঠাইতে হয়। 
রাজ বহতা স্বীকার করিলে একটা সন্ধি হয়। কিন্তু ইংরাজ- 
সৈম্ত রাজ্য ছাড়িয়া আসিবামাত্র বাবা-সাহেব আবার 
সৈম্তসংগ্রহ করিয়৷ নিকটস্থ সামন্ত ও সর্দারগণের উপর 
অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। আবার ইংরাজসেন। প্রেরিত 
হইল। আবার রাঁজ। বহাতাশ্বীকার করিলেন । ১৮২৭ থুষ্টাবে 
একটী ও ১৮২৯ খৃষ্টাকে আর একটা সন্ধি হইল। তাহাতে 
তাহার কার্য পরীক্ষা করিবার জন্ত একদল ইংরাজসৈন্ত 
কোলাপুরে রহিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নিজের একজন 
লোককে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়৷ দিলেন। কিন্তু মন্ত্রী রাজাকে 
পুনরায় অত্যাচার করিতে পরামর্শ দেওয়ায় আবার অত্যাচার 
আরম্ভ হইল। শেষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রীকে তাঁড়াইয়া দিয়! 
স্থবন্দোবস্ত করিয়। সৈন্য উঠাইয়।৷ লইয়া আসেন। ১৮৩৮ 
খৃষ্টাবে নবেম্বের মাসে বাব! সাহেবের মৃত্যু হয়। তাহার ছুই 
স্ত্রীর গর্ভে ছইটী ছোট ছোট পুত্র সন্তান ছিল। তাহার 
মধ্যে ক্যেষ্ঠ শিবজীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত কর! হইল। 
ইহাকেও লেকে বাবাসাহেব বলিত। বাল্যাবস্থায় ইহার 
মাতা কিছুকাল রাজকাধ্য চালাইয়! ছিলেন। পরে পূর্বোক্ত 
দেওয়ানের মাতা ও আব্বাসিংহের পত্বী ইরাবাইয়ের 
উপর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ভার অর্পণ করেন। কিন্ত 
তাহাদের শাসনেও অনেক গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় 
১৮৪২ খৃষ্টাবে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট নিজ তত্বাবধানে কৃষ্ণ- 
পণ্ডিতকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়! রাজার নাবালক পর্য্যন্ত রাজ- 
কার্য চালাইতে থাকেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাবে ইরাবাইয়ের 
কর্মচারীর! বিদ্রোহী হইল। ইংরাজগবর্ণমেন্ট সেন! পাঠাইয়। 
বিদ্রোহ দমন করেন। 


কোলাশ্ব [ ৫৭ 


শেষে ইরা গবর্ণমেণ্ট নিজেই রাজ্য শাসন করিতে 
লাগিলেন । এই সময়ে হুর্গগুলি ভূমিসাৎ কর! হয়। রাজার 
সৈশ্ঠাদি যাহ! ছিল, তাহাপ্িগকেও জবাব 'দওয়! হইল । 

১৮৬২ খৃষ্ঠাবে বাজা শিবজীকে রাজাভার দেওয়া হয়। 
সন্ধি হইল যেতিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ বাতীত 
কোন কার্য করিবেন না । ১৮৬৬ থৃষ্টাবকের ৪1 আগষ্ট রাজ 
শিবজীর মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র সম্তান হয় নাই। মৃত্যুর 
পূর্বে তিনি নাগুজিরাও-পতনকার নামক একটা বালককে 
দত্তক গ্রহণ করেন। শিবজীর মৃত্যুর পর এই বালক রাজা- 
বাম নাম গ্রহণ করিয়! রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 

রাজারাম ১৮৭৭ থৃষ্টাবে ইংলগ ভ্রমণ করিতে যান। 
পথে ইটালীর অন্তর্গত ফ্ুরেন্দনগরে তাহার মৃত্যু হয়। 
তাহার পুত্র পঞ্চম শিবর্পী সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
গবর্ণমেন্ট তাহার জন্ত একজন ইংরাজ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া 
দেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাবে ইনি রাজকুমার প্রিন্দ অৰ ওয়েল্সের 
অভার্থন|! করিবার জন্য বোশ্বাই গমন করেন । ১৮৭৭ খুষ্টাব্ে 
দিল্লির দরবারে কে দি এল আই উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার 
নাম এখন মহারাজ সারশিবজীরাও ভসলে ছত্রপত্িমহারাজ 
দ্াম-আল্তা-ফহু কে সিএস আই। ইহার সন্মানার্থ ১৯টা 
তোপ হুয়। রাঞ্যে একজন পলিটিকাল এজেণ্ট আছেন। 

বাউর!, দাঁতাবাদ, জুচাল কুরঞ্জী, কাগাল (৪ অংশ), 
কাপমি, তোরগল ও বিশালগড় নানক স্থানে এক একজন 
সামস্ত আছেন, ইহার! সকলেই কোলাপুরের রাজাকে কর 
দিয়া থাকেন। 

কোঁলান্ঘ (দেশীয় তামিল নাম “কোল্লম্‌, ইংরাঁজেরা কুইলন 

0..)19।, বলে) ত্রিবান্কুড়রাজ্যের কুইলন্‌ তালুকের অস্ত- 
গত একটা অতি প্রাচীন নগর ও বন্দর । 

পাশ্চাতা প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি 200170800) 
01017071810” পুরাতন সিরীয়ভাঁষায় লিখিত একখানি 
গ্রন্থে কৌলম্‌ ([0%81777)), (১), ৮৫১ থৃষ্ঠাবকবে আরবজাতি 
কর্তৃক কৌলম্মলয়, (২), ১১৬৬ খ্বষ্টাবে পালেস্তিন্-নিবাস্টী 
একজন ভ্রমণকারী কর্তৃক “চুলম্‌ (৩), ১২৮-১২৯৮ খৃষ্টাবের 
অধো মার্কপোলে। কর্তৃক “কুউলন্‌, বা “কোইলম্‌* (৪), সময়ে 
সময়ে মুসলমান এীতিহাসিকের! “কুলম্‌” বা “কৌলম্‌ (৫) 


(৯) 75785018 428990918, 83708, 0. 97. 
(২) 8%9186100, 898 $০0)82০98 &০, 1১81 ঠ.'16178815 1. 16. 


(৩) 3687081019 91 1190010) ৮ 28117 [10851151510 0০198- 
61179) 714.116. 


(8) 018100659 8280818 05060 ৮ 29200)181, 24100 2০£০, 
1,01৮ 605 7; ০1৩৪ 88:০০ 2910. 88. 111, ০), 23 


(৪) 100019৮8 00019270108099) 101969818209) ৮০1৯. 1. 1, 68, 
71) 88. 
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শু কোলাম্ব 
এবং থৃটীয় . চতুর্দশ শতাবীর প্রারস্তে খৃষ্টান 'মিসনরী 
কর্তৃক “কলম্বিও, ও “কলম্বো, .(৬), নাঁমে বর্ণিত হইয়াছে । 
কিন্ত সংস্কৃত গ্রন্থে ও প্রাচীন তাম্রশাসনে কোলম্ব ব। 
কোলা নামেই ৰর্ণিত আছে। কবি 'লক্ীদাস রচিত 
“গুকসন্দেশ' নামক গ্রস্থে লিখিত আছে--- 
লোকত্রধ্যামখিলতনুভৃল্লোচনৈকাবলগ্ষে 
কোলাম্বেইশ্মিন্‌ ক চন ভবতঃ কোহ্পি মা ভূদ্ধি ল্বঃ। 
অল্লীয়স্ামপি পরিচিতাবন্যদেশাতিশাক়ি- 
্টাশ্চর্ধযাণামহমহমিকা কন্ত কর্ষেন্ন চেতঃ ॥» 
পূর্বসন্দেশ ৫৬ শ্লোক। 
ইহার নাস “কোলাম্ব কেন হইল? এ সম্বন্ধে কেহ এখন 
নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। স্কন্দপুরাণে কুমারিকাখণ্ডে 
(৪৫ অঃ ) ও সহ্যাব্রিথণ্ডে (১৩৩।৬৯ ) কোলাম্বাদেবীর নাম 
পাওয়। যায়। কেরল অঞ্চলে এখনও অনেকে কোলাম্বাদেবীর 
পূজা করেন। বোধ হয়, এই কোলাম্বাদেবীর নাম হইতে 
কোন সময়ে “কোলাম্ব* নগরের নামকরণ হইয়া! থাকিবে । 
৮২৫ খৃষ্টান ২৫এ আগষ্ট, ব্রিবাঙ্কুড়ের কোলাম্ব-অন্দ 
আরম্ভ হয় (৭)। কেহ অনুমান করেন, এই অব হইতে 
€ফোলাম্ব”য নগরের উৎপত্তি । কিন্তু ইহা সমীচন বলিয়া 
বোধ হয় না। কোলাম্ব অতি প্রাচীনকাল হইতে জনাকীর্ণ 
নগর ও বাণিজ্াস্থান বলিয়। প্রসিদ্ধ, টলমি প্রভৃতি প্রাচীন 
ভৌগোলিক ও ভ্রমণ কারীগণের গ্রস্থ পাঠ করিলেই জানিতে 
পার! যায়। প্রাচীনকালে এখানে সিরীয়ক খুৃষ্টানদিগের 
ধশ্মমন্দির স্থাপিত হয় । ৩৬০ খুষ্টণন্দে খৃষ্টানধন্্াত্ব! যেস্ুজবস্‌ 
(৪৪1818168, [ব69601100 [9081916]) ০£ 8 079068)8) এই- 
খানে প্রাণত্যাগ করেন । 
সিরীয়ভাষায় লিখিত আছে, ৮২৩ খুষ্টাবে সিরীয়ার 
মিসনরীরা আসিয়া এখাট্নকান্ত চক্রবর্তীুরাজের অনুমতি 
লইয়া এখানে গির্জা নির্মীণ,করেন। + 
১০১৯ খৃষ্টাবে এই নগরটা পুনরায় নির্টিত হয়। প্রবাদ 
' এইরূপ-_-খৃষ্টধর্ধ প্রচারক সেণ্টটমাস্‌ এখানেও একটা উপা- 
সনা-মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৩৩০ থৃষ্টাবে জোর্দনস্‌ 
এখানকার প্রধানযাজক (91570) ছিলেন। উক্ত সময়ের 


(৬) 0৫01108 38508101 400, 1০০1৩৪, ড 455 1 1৮2 03071৩ 
8) 08৯0১65০071. 

€৭) ০0171 ০1 ৮০ 1৬8] 8৪. ৪8০০. ০1. 2৬1. 2১, 409. 

আবার কেহ ধলেন, ৮২৪ থৃষ্টা হইতে কোলাম্ব জব প্রথম আরতত। 
€ 01৩1৪ 91998819) 0. 869.) 

ভাক্তায় ছণ্টরের মতে, ১০১৯ থ্ষ্টা হইতে প্রথম ফোলঘ-অব 
আরভ। (ডা. ডা, 12006908 [0006228] 088৪৮৮০৩£ 8 ৩), এ, 0, 
339.) 


কোলার 


অনেক পূর্ব হইতে এখানে অনেক হিন্দুদেবালয় ছিল, 
তাহায়ও প্রমাণ পীওয়া যায়। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে পর্তগীজের। 
এখানে একটা কুঠি ও হূর্গ নির্দাণ করেন। দেড়শত বর্ষ পরে 
ওলন্াজের! এ হূর্গ অধিকার করেন। সময়ে সময়ে এই 
নগর কোচীন, কলিকুইলন্‌ ও ত্রিবান্ষুড়ের অধীন হইয়াছিল । 
১৭৪১ থৃষ্টাবে ভ্বিবাস্কুড়ের রাজা নগর অবরোধ করেন। 
১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার, রাজ। বশীভূত হইলেন। ১৮৩ 
হইতে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্ধ পর্য্যস্ত এখানে কয়েকদল ইংরাজসেন। 
থাকিত। এখন কেবল একদল দেশীয় সৈন্ত আছে। 

থৃষ্টীর় পুর্বাব হইতে এই বন্দর একটা প্রধান বাণিজ্য- 
স্থান বলির বিখ্যাত। পুর্বকালে এই বন্দরে সর্বাপেক্ষা 
মরিচের আমদানী ও রপ্তানী হইত। এখানকার প্রাচীন 
হিন্দু ও বিদেশীয় বণিকের! বঙ্গ, পেগ্ড ও ভারত মহাসাগরীয় 
দ্বাপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে ধাইতেন। ১৩২৮ খৃষ্টাঝে পাড্রী 
জর্দনন্‌ (8127 ১:491)88) লিখিক়্াছেন, “আমি যখন 
কোলাম্বে ছিলাম, এখানে বাহড়ের স্থায় পাখাযুক্ত ছুইটা 
ইন্দুর দেখিয়া ছিলাম ।” (111780111 19980711১89, 0. 29.) 
কোলাম্ব (কোলম্ব! ), দাক্ষিণাত্য প্রসিদ্ধ একদেবী। স্বন্দ- 
পুরাণে কুমারিকাথণ্ডে বর্ণিত আছে যে, নন্দাদিত্যের নিকট 
গুপ্তক্ষেত্রে বিশ্বমাতা কোলাম্বাদেবী বিরাজ করেন । 

“অপর! চাপি কোলাম্বা মহাশক্তিঃ সনাতনী । 

কোলকপী যয়াবিঃ কেশবশ্চোজ্জহারগাম্।” 

দেবর্ষধি নারদ আরাধনা করিয়া ভদ্রাদিত্যের নিকট 
কোলাম্বাদেবীকে স্থাপনকরেন। (কুমারিকা ৪৫ অঃ), 

সহ্াদ্রিথগ্ডে লিখিত আছে, প্ররিয়র্ষি-গোত্রীয় দক্ষিণা- 
পথের রাজগণ এই কোলাম্বাদেবীর ভক্ত ছিলেন। (সহ্াপ্রিথ 
পৃর্বাদ্ধে ৩৩1৬৯) 

পুণাজেলার ভীম ইপত্কায় কো'টেলগড়ের ১ ক্রোশ 
দক্ষিণে কোলাহ্বা নামে এক গিরিপথ আছে। 
কোলার, বোস্বাই প্রেসিডেন্সির সাতার! জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর, বিজয়পুর হইতে ১৩ ক্রোশ দক্ষিণে অক্ষা* ১৬২৬ 
উঃ ও দ্রাঘি' ৭৫৪৪ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। 

২ মহিস্থরের অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষ” ১৩০৮৫ 
উঃ, দ্রাখি* ৭৮ ১০ ১৮ পৃঃ মধ্যে বঙ্গালুরের উত্তরপূর্ব 
অবস্থিত। এখানে সোণা উঠিয়া থাকে; কিন্ত তাহা 
বাহির করিতে আয় অপেক্ষা ব্যর অধিক হয় বলিয়া ব্যবস। 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে । এখানে প্রধানতঃ মরাঠ, ব্রাঙ্গণ, ক্ষতিয়, 
বকালিগ, বিদর. ও বনিজিগ প্রতৃতি জাতির বাস। জৈন ও 
লিঙ্গায়ত সম্প্রদায় বড় অধিক নহে। এখানে নীল হর্গের 
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কোলাহর 


পাহাড়ে একটা স্দৃঢ় হুর্ণ আছে। ও ছর্গ ১৭৯১ খাবে 
১৯এ অক্টোবর ইংরাজের অধিকারে আইসে। 


কোলাবা (কুলাবা, কোলাম্ব।) বোম্বাই গ্রেসিডেন্দির কোক্কণ- 


টি 


বিভাগের অন্তর্গত একটা দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন জেল! । অক্ষা* ১৭*৫ 
উঃও ভ্রাঘি* ও ৭৩*১৮৫*৪২ হইতে ৭৩৭ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। 
ইহার উত্তরদিকে বোম্বাই হইতে পূর্বদিকে ঠাগ! জেলা, দক্ষিণে 


ঝিঞ্জির ও পশ্চিম দিকে আরবসাগর। পুর্বে অনূর্বর 


এ পার্ধতীয় ভূমি বলিয়া এই স্থানের তত আদর ছিল না। 


১৬৬২ খষ্জাব্ধে মহারান্ট্রবীর শিবজী কোলাব।৷ অধিকার 
করেন। এখান হইতে বোম্েটিয়াগণ সমুদ্রপথে যে সকল 
জাহাজ যাইত, তাহা লুট করিত। শিবজীর মৃত্যুর পর এই 
স্থান হইতে অঙ্গিয়াবংশে এইরূপ সামুত্রিক দন্ধ্যবৃত্তি চলিতে 
থাকে। দস্থ্যবৃত্তির ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় যুরোপীয় জাহা- 
জের এই প্রদেশে আগমন বড়ই বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিল। 
ব্যতিব্যস্ত হইয়! ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ নৌসেনার তিনখানি 
জাহাজ ও একদল পর্ত,গীজ দেন৷ আমিয়। অঙ্গি-যাহূর্গ আক্র- 
মণ করেন। কিন্তু তাহারা সকলেই পরাজিত হইয়া! পলায়ন 
করিতে বাধ্য হন। 

১৮২২ থৃষ্টাব্দে রঘুজী অঙ্গি যার সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের 
যে সন্ধি হয়, তাহাতে তিনি ইংরাজের অধীনত! স্বীকার 
করেন। ইংরাজেরাও তাহাকে অন্তান্ত শক্র হইতে রক্ষা 
করিতে স্বীকৃত হন। ১৮৩৮ থৃষ্টাবধে রঘুজীর মৃত্যু হয়। 
তাহার এক পন্ত্বী তখন গর্ভবতী ছিলেন। কিছুদিন পরে 
একটা সন্তান হইল। অল্পদিন মধ্যেই তাহার মৃত্যু হওয়ায় 
অঙ্গি য়! বংশের আর কেহ উত্তরাধিকারী রহিল না। কএকটা 
জারজ পুত্র রাজ! হইবার চেষ্টা করেন। কিন্ত তাহাদের 
আশ। ফলবতী হয় নাই। রাজ্যটা ইংরাজ গবর্ণমেন্ট খাস 
করিয়া লইলেন। গবর্ণমেণ্ট অঙ্গিয়ার বংশীয়দিগকে এখনও 
পেননন্‌ দিয়া থাকেন। এই রাজ্যে সেগুন ও অন্ান্ত কাষ্ঠ 
যথেষ্ঠ পাওয়! যায়। 


কোলান্থর (পুং) ১ একজন অন্গুর। যোগিনীতন্ত্রে ১৭ পটলে 


বর্ণিত আছে যে--কোন সময় বিষণ অন্তায় আচরণ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়! তাহার প্রতি বরহ্মশাপ হয়। ব্রঙ্গশাপে বিষুণর 
শরীরে পাপ আশ্রয় করে। তিনি সেই পাপে নিতান্ত কাতর, 
হইয়া হিমালয়ের নিকট অষ্টাক্ষরী কালীমন্ত্রজপ করিয়! কালীর 
উপাসনা! করেন। কালী সন্তষ্ঠট হইলে বিষুঃর হৃদয় হইতে 
সেই পাপ অস্থররূপ ধারণ করিয়! বাহির হুয়। সেই অন্থরই 
কোলা নামে বিখযাত্ব। অস্ুর দিম দিন ছুর্বৃত্ত হইয়! উঠিল, 
ক্রমে ব্রন্গা! বিষ প্রভৃতি বড় বড় দেবগণকেও তাহায় নিকট 


কোলাহ্‌র 


পরাজিত হুইতে হইরাছিল। কোল! সকল দেবতাগণকে 
পরাজিত করিয়। কোলাপুরে বাস করে। শেষেকালীই কোলা- 
্থরকে মারিবার চেষ্টা করেন। তিনি বালিকানুষ্তি ধারণ 
করিয়া কোলার রাজধানীতে যাইয়া! এই প্রকারে আত্ম- 
পরিচয় দেন যে, তিনি একটী মাতৃপিতৃহীনা বালিকা, ক্ষুধায় 
নিতাস্ত কাতর হইয়া কোলার নিকট উপস্থিত্ত হইয়াছেন । 
কোলা অসহায় বালিকাকে অন্তঃপুরে লইয়! গেল। বালিকা 
আহার করিতে বমিলেন। কোলা সব থাদ্য আনিয়া! দিতে 
লাগিলেন। কোলা যাহা কিছু দিতে লাগিল, বালিকা 
মুহূর্ত মধ্যেই তাহ! উদরসাৎ করিতে লাগিলেন। কোলা 
যখন আর খাবার আনিয়া দিতে পারিল ন1, তখন বালিকা 
কোলার ধনাগার, ঘোড়1, হাতী, রথ ও সৈন্ত থাইতে লাগি- 
লেন, পরিশেষে বন্ধুবান্ধবের সহিত কোলাকে উদরসাৎ 
করিয়া! তথ। হইতে প্রস্থান করিলেন। 

২ ছোটনাগপুর অঞ্চলের অন্থুরজাতির একটা শ্রেণী। 
প্রধানতঃ সরগুজা ও লোহার ডাঙ্গায় অস্থরজাতি বাস 
করে। ইহার! লোড়া ও অঙ্গারিয়। নামেও খ্যাত। অনুর 
জাতির মধ্যে পা চটা শ্রেণী ও ১৩টী গোত্র বা কুল আছে। শ্রেণীর 
নাম--কোলান্ুর, লোড়ান্থর বা লৌহাস্‌র, পাহাড়িয়ানুর, 
বিরজিয়া ও অগোরিয়া বা অঙ্গোরিয়া কুলের নাম অইন্দ 
(বাইন মাছ), কচুয়া (কচ্ছপ), কৈঠ।র (চিচিঙ্গাশা ক), কের্কেটা, 
নাগ, মক্রুয়ার (মাকড়সা), তিরক, তোয়1, রোটে (বেঙ ), 
বরও ( বরাহ ), বাশরিয়ার ( বাঁশ ), বেলিয়াঁর ( বেলফুল )। 
ইহাদের মধ্যে মাঝি ও পরজ! এই ছুই উপাধি দেখা যায়। 

পুরাণে বিদ্ধ্যাচলবাসী যে সকল অস্থরের উল্লেখ আছে, 
ইহাদিগকে অনেকট! সেই জাতি বলিয়া বোধ হয়। মুণ্ডা 
নামক কোল শ্রেণীরা বলে, যে সিংবোঙ্গা অসুরজাতিকে 

ংস করিয়াছিলেন। বান্তবিক বর্তমান অস্থরজাতি পূর্বে 
যে সকল স্থানে বাস করিত। এখন সেই সকল স্থান 
কোলের। অধিকার করিয়াছে । মুণ্ডা হইতে উত্যক্ত হইয়া 


ইহার! পুর্বস্থান পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহা অন্ুরেরাও, 


সময়ে সময়ে বলিয়া! থাকে । মানবতত্ববিদ্গণের মতে, ইছা- 
রাও ভারতের অতি আদিম অধিবাসী । ইহারাও কোল- 
দেবতা সিংবোঙ্জার পূজা করিয়া থাকে। পাহাড় ও 
ভূতপ্রেতেরও সময়ে মময়ে পুজা! দেয়। খনি হইতে লোহা 
তুলিয়া বিক্রয় করে। কেহ কেহ লোহার জিনিস গড়ে । 

ইহাদের এক কুলে বা এক গোত্রে বিবাহ হয় না। 
প্রায় বয়স্থা হইলেই কন্যার বিবাহ হয়। ইহাদের মধ্যে 
'ধহুবিবাহ ও পত্বীত্যাগ ,খুব প্রচলিত আছে।' স্ত্রীলোকের 
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কোলি 


স্বতাবচরিত্র তেমন তাল নয়, অনেকেই নাচ গান করিয়া! অর্থ 
উপার্জন করে। বাঙ্গালা-বিভাগের মধ্যে পরার তিনহাজার 
অস্থরের বাস আছে। [মুণ্ডা দেখ।] 


কোলাহল (পুং) কোল একীভূতাব্যক্তশব্খবিশেষ তং আহ্‌- 


লতি কোল-হল অচ্। ১ অস্পষ্ট, অনেক লোকের উচ্চশব, 
কল কলধবনি, গোল। পর্যযায়--কলকল, কালকীল। 
“ততো হলহুলাশব্দঃ পুনঃ কোল্লাহলো মহান্‌। 
মহান্‌ রাক্ষননাদত্ত পুনস্তর্য্যরবো মহান্‌।” (রামায়ণ ৩।৩১৪) 


কোলি, বোম্বাই প্রদেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী নিয়শ্রেণীর 


জাতিবিশেষ। কোলির৷ নিজে বলে কুল অর্থাৎ বংশবিভাগ 
অনুসারে প্রধানতঃ যাহাদের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে, তাহা রাই 
কোলি। কুণ্ৰী অর্থে কুটুম্ব--অর্থাৎ এক পরিবার ধরিয়। 
যাহাদের শ্রেণীবিভাগ তাহারাই কুণ্বী। এই কুণ্বীর সহিত 
পার্থক্য নির্দেশের জন্য ইহার! “কোলি+ নামে খ্যাত। দাক্ষি- 
ণাত্যের ব্রাহ্মণেরা বলেন, বেণরাঁজের বাহুমস্থনে যে নিষাদ 
জাতির উৎপত্তি হয়, সেই নিষাদ জাতি হইতে উৎপর ষে 
কিরাত জাতির কথা পুরাণে দেখ! যায়, ইহারা সেই কিরাত 
জাতি। কোলিরা বলে, তাহারা রামায়ণকার মহুষি বান্মীকির 
ংশোস্তব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অনুমান করেন, ইছারাও 
কোলজাতির একটী শাখা। ডাইওনিসিয়াস ও ইবন্‌ খুরদাদ 
্ব স্ব গ্রন্থে ইহার্দের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। খুরদাঁদ ইহা- 
দিকে উত্তর মলবারবাসী বলিয়াও বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন। 
স্থানভেদে ইহারা কোসঙ্কণী কোলি, মরাঠী কোলি, বরোদ! 
কোলি ও ত্বলবড়া কোলি নামে কথিত। 
শোলাপুরে কোলিদিগের বাস-সম্বদ্ধে 'মালুতারণগ্রস্থ 
নামক পুস্তকে দেখা যায় যে, পৈঠন হইতে রাজ। শালিবাহন 
নিজ মন্ত্রী রামচন্দ্র উদ্দাবস্ত সোণারের পরামর্শে ৪ জন কোলি- 
সর্দার ডিগ্ির 'বনে বিদ্রোহদমনার্থ প্রেরণ করেন। 
কোলিসর্দারের1 বিদ্রোহ দমন করিয়! সেই স্থানের বনভাগে 
বাস করিতে অনুমতি গায় । শালিবাহন ইহাদিগকে নৌকা- 
বাহন ও শিবমন্দিরে পৌরহিত্য করিয়া জীবিকা-পির্ধাহ 
করিতে আদেশ দেন। ইহার পরে আরও ছুইজন সর্দার এবং 
এ চারিজনের পিতামাতা! আাযয়া বাস করে। প্রথম 
চাঞ্রজন সর্দারের নাম অভনগ্রাব, অধত্রাব, নেহেত্রাব ও 
পরচন্দে। ইহাদের নাম হইতে এখানকার কোলিদিগের- 
বংশোপাধি হইয়াছে। 
গুজবাটেও কোলিআাতির বাস সাছে। সেখানে নানা- 
হ্বানে ইহার! কৃষিকার্ধ্য করিয়া থাকে । অট্রবীসি প্রদেশে 
ইহাদের সংখ্যা অধিক । বোষ্াই প্রদেশে পুণা, খানদেশ, 
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আক্ষদনগর, শোলাপুর; বালাধাট, কোষ্কণ প্রভৃতি স্বানেও 
ইহাদের বাস আছে। অ্রবীসি প্রদেশে কতকাঁংশ আজিও 
কোলবন নামে বর্ণিত এবং পাশ্চাত্য পঙ্ঙিতের অস্মান 
করেন যে, কোলি জাতীয় লোকের আধিক্য বলিয়াই এ 
স্থান কোলবন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 

ইহার! নানাবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত--রাঁজকোলি, সলেসি 
কোলি, টংক্রি টুকরি-নির্দ্বাতা) কোলি, ধোৌর কোলি, ডোঙ্গরি 
কোলি। এই কর শ্রেণী প্রায়ই অট্রবীমি, বুন, দস্তোরি ও 
নাসিক জেলায় বাস করে। ইহার! হিন্দুদেবতা ভৈরব ও 
ভবানীর পুজা করে। রাঁজকোলির এক দল কোক্কণপ্রদেশে 
বাস করিয়! আপনাদ্দিগকে মহাদেব কোলি, পানভরি (জল- 
বাহক ) কোলি, ধর (পশুপালক )-কোলি, আহীর কোলি, 
মৃব্বীকোলি, মেট্টাকোলি, চাঞ্চিকোলি, পত্তনবাড়িয়া! কোলি, 
খবেজ কোলি, ধান্দর কোলি, ভাবড়িয়া কোলি, তলপাড়ি 
কোলি, চুণবল কোলি বা জুগড়িয়া, কিলি-কতার কোলি, 
মঙ্গকোলি প্রভৃতি শ্রেণী আছে । 

ইহাদের মধ্যে পান-ভরি বা জলবাহক কোলিরা অপেক্ষা- 
কৃত সন্মানার্থ । ইহারা আপনাদিগকে মলহারী বা মল্হার- 
পুজক বলিয়া পরিচয় দেয়। খান্দেশ, হায়দরাবাদ রাজ্যের 
সীমায়, বালাঘাটে, ইন্দোরে, নান্দের জেলার বোডেনে, 
নলহূর্গে, পন্ধরপুরে ও তাহার চতুষ্পার্থে, পুণার দক্ষিণস্থ পুর- 
নূর, সিংহগড়, তোর্ণ ও রাজগড় পর্বতে বাস করে। ইহারা 
গ্রামে গ্রামে ও পাস্থনিবাসে জলবাহকের এবং পন্ধরপুরের 
নিকট অনেকে গ্রামের 'দ্বাররক্ষকের ও চৌকিদারীর কার্ধ্য 
করে। থান্দেশ ও আঙ্ষদনগরে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি 
গ্রামের মণ্ডল আছে। পুণার দক্ষিণস্থ কোলির৷ বংশানুক্রমে 
পার্বত্য ছুর্গের রক্ষকতা করিয়! আসিতেছে । ইহাদিগের 
মাথায় জলের কলস *বসাইবার জন্ত' একপ্রকার বিনান 
কাপড়ের বিড়া থাকে। ইহাদিগকে চুমলিও বলে। কুণবীদিগের 
সহিত ইহাদের আহার ব্যবহার চলে বলিয়া ইহার! 
কুমন্কোলি নামেও অভিহিত । 

কোলির! মহিষের পিঠে চড়াইয়। ভিস্তীর মশকের থলিতে, 
করিয়। জল আহরণ করে এবং গ্রামে গ্রামে জল সরবরাহ 
করিয়া অধিবাসীদের নিকট বাধিক শন্ত, শুষ্ক ঘাঁস ঝ অর্থ 
লইয়া থাকে । ইহারা কণফট গোস্বামীগণের নিকট দীক্ষিত 
হয়। দীক্ষাগ্রহীত! নান করিয়া গুরুর পাদমূলে বসিয়া 
তাহার পা ধোয়াইয়া দেয় এবং ফুলের মালা ও সুগন্ধি তৈল 
প্রদান করে। গুরু তৎপরে ১০৮টা দানার তুলসীর মালা! 
শিষ্ের কঠে পরাইয়! কর্ণে মন্ত্র দেন। তৎপরে তিনি ১২ 
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টাঁক। বা! চারি আন! মাত্র দক্ষিণ পার্ঠ। কোলিদের মধ্যে 
যাহার! বার্কার বা পন্ধরপুরের বিঠোবার মন্দিরের কর্শচারী, 
তাহার! গ্রায় তুলসীমাল! ধার করে ও মত্ম্ত মাংস খায় না । 

মহাদেবকোলিরা পুণার দক্ষিণপশ্চিমভাগে সহা- 
ড্রির উপতাকায় বাস করে ও উত্তরে গোদাবরী হইতে 
ত্রস্বক পর্যানস্ত বিস্তৃত। ইহারা ২৪টা কুল বা বংশে বিভক্ত। 
এই ২৪ কুলের প্রত্যেকে আবার নানাভাগে বিভক্ত হইক্া 
২১৮টা শ্রেণী হুইয়াছে। ইহচ্দির সমান কুলে স্ত্রীপুরুষে 
বিবাহ হয় না। ইহাদের মধ্যে (১) 'অথাসী” কুলে ৩ ভাগ, 
(২) ভগিবস্ত+ ( তাগ্যবস্ত ) কুলে ১৪ ভাগ, (৩) 'ভোসলে, 
কুলে ১৬ ভাগ, (৪) “চবান' কুলে ২ ভাগ, (৫) “দৈকুলেঃ 
১২ ভাগ, (৭) “দল্ভি” কুলে ১৪ ভাগ, (৭) 'গাইকবাড়কুলে” 


১২ ভাগ, (৮) 'পভলি' কুলে ২ ভাগ, (৯) “জগতাপ' কুলে ১৩ 


ভাগ, (১০) “কদম কুলে ১৬ ভাগ, (১১) “কেদার+ কুলে ১৫ 
ভাগ, (১২) থরাড়' কুলে ১১ ভাগ, (১৫) 'ক্ষীরসাগর, কুলে ১৫ 
ভাগ, (১৪) 'নামদেব+ কুলে ১৫ ভাগ, (১৫) “পবার” কুলে ১৩ 
ভাগ, (১৬) “সাগর” কুলে ১২ ভাগ, (১৭) “পোলভ' কুলে ১২ 
তাগ, (১৮) “শেই-খাতা শেষ, কুলে ১২ ভাগ, (১৯) শিব কুলে 
৯ ভাগ, (২০) 'শিরখি” কুলে ২ ভাগ, (২১) “হুর্য্যবংশী” ঝুলে 
১৬ ভাগ, (২২) “উতার্চা” কুলে ১৩ ভাগ, (২৩) 'বনকপাল” 
কুলে ১৬ ভাগ এবং (২৪) “বুধিবস্ত” ( বুদ্ধিমস্ত )কুলে ১৭ ভাগ 
হইয়াছে। এতত্তিন্ন কতকগুলি 'কুণবী” ইহাদের সহিত মিশিয়! 
গিয়া! নূতন কুল ও নূতন নূতন শ্রেণী উৎপন্ন করিয়াছে । 
কোলিদিগের মধ্যে যে সকল কুলনাম মহারাষ্ট্রদিগের 
উপাধির সহিত একরূপ, (অর্থাৎ চবান, দল্ভি, গাইকবাড়, 
কদম, পোরব, ভোস্লে প্রভৃতি ), পাশ্চাত্য পপ্ডিতের মতে, 
তাহারা অতি পুর্বে বোধ হয় প্রায় একজাতি ছিল। 
আঁকারেও মরাঠ। ও কোলি জাতীয় লোকে বিশেষ ভিন্নত! 
নাই। পূর্বে দাক্ষিণাত্যবাসী মরাঠা ও কোলি গ্রতৃতি 
বীর জাতি যখন দন্্যুত৷ করিয়! জীবন ধারণ করিত, তখন 


, ইহাদের শ্রেণীর নাম বংশগত বা জাতিগত ছিল না) সেই 


সময়ে বোধ হয় ইহার! ভিন্নজাতি হইয়াও একশ্রেণীতে গণ্য 
ছিল। এরপ প্রমাণ এখনও বর্তমান। পুণার পকেটমার।- 
দস্্য “উচ্লা” জাতীয় লোকের মধ্যে গাইকবাড় ও যাদব 
এই ছুই শ্রেণী আছে। তাহাতে সকল জাতীয় লোকই ব্রাহ্মণ, 
বেণে, এমন কি মুসলমান পর্য্যস্ত আছ্ছে। কেহ কেহ অন্মান 
করেন যে কোলিদিগের মধো 'সেখাজ শেষ নামে যেকুল 
পাওয়া যায়, তাহার মাম উহাদের ধর্শসম্প্রদায়ের নাম 
হইতেই গৃহীত হইয়াছে, কিন্ত কেহ কেহ উচ্লাদিগের 
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ব্যাপার দেখিয়া! বটলন যে, হয়ত পুর্বকালে এইরূপে কোলি- 
দিগের মধ্যে মুসলমান প্রবিষ্ট হইয়া “সেখ হইতে 'সেখাজ, 
নাম লইয়! এক স্বতন্ত্র কুল হইয় দাড়াইয়াছে। 

যাহা! হউক ইহাদের মধ্যে ষে সকল কুণ্বী প্রবেশ 
করিয়! শ্বতন্ত্র কুল হইয়াছে, তাহার! প্রায়ই এক একটা 
বিশেষ বিশেষ স্থানে বাদ করে। মুল৷ নদীর উপকূলে 
আলোকের অন্তর্গত কোতুল নামক স্থানে বর্দল, বার্মত্তি, 
ভাগবত, দিন্দলে ও ঘোড়ে ; রা্ধুয়ের পশ্চিমে প্রবর! নদীর 
উপকূলে ভণ্ডে, ঘনে, জড়ে, কারে, থদালে, সস্তে ও পিচর, 
(এই পিচরকুলেই রাজুরের দেশমুখবংশ উৎপন্ন) 7) অকোলের 
। উত্তর-পশ্চিমে যাদব, পোড়ে, সাবলে, ক্ষেত্রি ও থলপারে 
ফুলের বাপ। 

মহাদেব কোলির! সাধারণতঃ দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, 
সরল দেহ, দৃঢ় ও স্থৃলপেশীবিশিষ্ট, কিন্ত উৎসাহহীন । ইহা- 
দের স্ত্রীলোকের! সাধারণতঃ নুরূপাও নয়, কুশ্ীীও নয়, 
কিন্ত সর্বাঙ্গসুন্দরীও যে নাই, তাহা নহে। প্রায় সকল 
রমণীই মধুরম্বভাব1, স্থগঠিতা, লঙ্জাশীল!, পতিপরায়ণা, সতী 
ও পরিকফার-পরিচ্ছন্ন।। ইহার! ভাঙ্গ। মরাঠী ভাষায় কথা- 
বার্তা কহে। তৃণাচ্ছাদ্দিত কুটীরে ইহাদের সামান্য লোকে 
বাম করে। এই সকল কুটার খুব বড় বড় হয়, প্রতি 
কুটারে ছথানি বড় ঘর ও কএকথানি ছোট ঘর থাকে। 
একথানি বড় ঘর সদরের ঘররূপে, অপর বড় ঘরখানি 
অন্দরের ঘরবূপে ব্যবহৃত হয়। অন্দরের ঘরেই শন্তাদি 
উঠাইয়। রাখে । ধনীদিগের গৃহাদি কুণবীজাতীয় ধনীগৃহের 
মত। ধনীর পশ্ত পক্ষী প্রতিপালন করে ও তাহাদিগকে 
আপনাদ্দের আবাসেই রাখে । মহাদেব কোলিরা শূকর ও 
গোমাংস ব্যতীত অপর সকল মাংসই খায়। ইহাদের সাধারণ 
থাদ্য কাঙ্গ নিদানার রুটি । ইহাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সকলেই 
প্রাতঃক্সান করিয়। থাকে । প্রত্যেক পরিবারে বয়োবুদ্ধ 
প্রাতঃন্গান করিয়া চন্দনপুষ্পাদ্িদ্বার।৷ গৃহদেবতার পুজ। করে 
ও প্রস্তত খাদ্যা্দি বারা ভোগ দেয়। প্রত্যেকেই তুলসী-প্রদক্ষিণ 
ও প্রণাম করিয়া থাকে । সকলেই সকালে একত্র এক 
পংক্তিতে বসিয় আহার করে। উত্সবাদিতে দেবতাকে অন্ন, 
বড়ি ও ময়দার রুটি লুচি ইত্যাদি তোগ দেয়। পৌষ মাসের 
শুরলাধর্ঠীতে ইহার! থণ্োবা নামক দেবতার নিকট ছাগ- 
বলিদেয় ও সেই মাংস রন্ধন করিয়া অন্ন ও পিষ্টকাদির 
সহিত ভোগ দিয়া থাকে । ইহার তামাক ও গাজা সেবন 
করে, সিদ্ধি ও দেশীয় মদও খুব খায়.। স্ত্রীলোকের! কোনরূপ 
মাদকদ্রব্য পান করে না,€কেবল চুণের সহিত দোক্তা গু'ড়াইয়া 
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পাণের সহিত খাইয়| থাকে । পুরুষেরা শিখ ব্যতীত সমস্ত 
মস্তক মুণ্ডন করে এবং দাড়ি কামাইয়া থাকে । স্ত্রীলোকেরা 
চুল বাঁধে, খোপাকে ইহার! “বুচাড়” বলে। সধবার। সিন্দুর 
পরে । পুরুষের! স্নানের পর চন্দনের ফৌট] কাটে । ইহাদের 
পোষাক কতকটা কুণৰী ও কতকটা রাবলদিগের স্যায়। 
গলায় লাল ও শাদা পুতির মাল! পরে, তাহাকে 'মঙ্গল- 
সুত্র“ বলে। প্রায় সকলেই বর্ঠ, বলিষ্ঠ ও শীঘ্রহত্ত হই- 
লেও কুণবীদিগের স্ায় পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান নছে। ইহার! 
কিছু অলস ও ভবিব্যদৃষ্টিহীন। কিন্তু স্বজাতিবৎসল, বিপদে 
সাহাষ্যকারী এবং সত্যবারদী। অতি সরল বলিয়া যাহ। 
শিখাও তাহাই শিথে। বিদেশী ও শক্রর প্রতি ইহার! 
বড় সন্দেহচিত্ত। তবে বিদেশীকে ইহার! বড় দয়! করে। 
ইহাদের স্ত্রীলোকের সাহস অপরিসীম। দেখ! গিয়াছে, 
তাহারা পুরুষ-পরিচ্ছদে আত্মগোপন করিয়া ইংরাজ পুলিসে 
পাহারাওয়ালার কার্য করিয়াছে । 

শোণকোলিদিগের মধ্যে অনেকেই মতম্ত ধরে, আবার 
অনেকে নৌকাবাহন করে। ইহারা দেশীয় লোকের জাহা- 
জেও কাজ করে, কিন্তু যুরোপীয়গণের সহিত একত্র কাজ 
করে ন1, তাহাতে ইহারা সমাজচ্যুত হয়। ইহাদের স্ত্রীলো- 
কেরা বামহস্তে কাচের চুড়ি পরে ও নদীতীর হইতে বাজারে 
মাছ আনিয়। দেয় । পুরুষেরা তাহা বিক্রয় করে। বিবাহের 
সময় ইহাদের স্ত্রীলোকের দক্ষিণহস্তের গহন! বা চুড়ি 
খুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। উদ্দেম্ত এই-_কন্তার স্বামী 
মত্স্ত ধরিতে গেলে জলদেবতা! তাহাকে জলে রক্ষা করিবেন। 
মহুয়াফুলের মদ ব্যতীত ইহাদের পঞ্চায়ত বসে না। অঙ্গিরার 
অধীনে ও কোলাব প্রদেশে অনেক শোণকোলি সৈনিকের 
কার্ধয করিত। ইহাদের মধ্যে অনেক ধনী আছে । বোশ্ব'ইয়ে, 
ঠাণা, ভেবন্দী, কল্যাণ, ঝঁসিম, দমন প্রভৃতি স্থানে পর্ত, 
গীজেরা বলপুর্ধক এই শোণকোলির অনেককৈ খৃষ্টান 
করিয়াছিল, কিন্তু ১৮২০-২১ খৃষ্টাব্দে বিস্চিকায় আক্রান্ত 
হইয়া অনেক খৃষ্টান আবার পূর্বধ্ম অবলম্বন করিয়াছে । 

ধৌরকোলিরা অতিশয়*মদাপায়ী, ইহারা ম্বভাবমৃত পঙ্জু- 
মাংসও আহার করে। ভীলদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখে। 
অনেকে আবার ভীল বলিয়৷ পরিচয় দেয় । 

আহীর কোলির! খান্দেশে গীর্ণ ও তাপী নদীতীরে বাদ 
করে। ইহার! চৌকীদারীকর্ণ্ে নিযুক্ত হয় । 

মুব্বাকোলিরা উত্তরকোষ্কণের প্রত্যেক গ্রামেই বাস 
করে। বোস্বাইয়ে ইহার! পাকীবেহারার কার্ধা করিয়! থাকে। 

চাঞ্চি কোলিরা কাঠিবাড়ের . অন্তর্গত জুনাগড় হুইতে 
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বোম্বাইয়ে আদিয়া বান করে। ইহার! চাববাস ও ম্ভুরী 
করিয়া থাকে । মেট্রা কোলির বোম্বাই প্রদেশে নাসিক 
জেলায় ব্যবসা করিয়। থাকে । 

তুলাঝা কোলির সংখ্যা গুজরাটে বেশী। ইহাদের 
অপেক্ষা খরেজ, ধন্ধুর, ভাররিয়া কোলির সংখ্যা অল্প। 
মহীকাস্তা প্রভৃতি জেলায় শেষোক্ত কর়শ্রেণীর লোক 
বেশী, ইহারাও মজুরি উ চৌকিদারী করে। সেলোত। 
কোলির সামান্ত তেজারতি করে। 

পত্তনবাড়িক্া কোলির গুজরাটের মহীকাস্তাজেলায় 
মজুরী ও চাষবাস করিয়া থাকে । 

বোম্বাই দ্বীপবাসী কোলির1 চাষবাস, তাড়ি প্রস্তুত ও 
শীকার করিয়। পশুপক্ষী বিক্রয় করে। 

তলপাড়ি কোলির৷ নিরীহ ক্কবক, কিন্তু চুন্বলজেলার 
চুন্বল কোলির! বড় অশান্ত । 

টংক্রি কোলির! বোম্বাইয়ের নিকটে বাস করে। ইনার! 
একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী কি ইহাদের ব্যবসায় হইতে এই নাম 
হইয়াছে, তাহস্পউ জানা যায় ন| । ইহার! বাশের ঝুড়ি, চুবড়ি 
ইত্যাদি প্রস্তত করে। কোলি জাতির অন্তান্ত শ্রেলীতেও এই 
ব্যবন! আছে। বিতিন্ন শ্রেণীর সমব্যবসায়ী কোলির! বোস্বাই- 
য়ের একস্যানে অবস্থান করার এইব্প একটা শ্রেলীরূপে 
কল্পিত ও অভিহিত হইয়। পড়িয়াছে কিনা স্প্ জান! যায় না। 

ডোঙ্গরি কোলিরা পর্বত বাসী । তাহার! পর্বতকে 'ডূঙ্গর' 
বলে। কিলিকাটার কোলিরা! মদ্দকপুরে বাস করে, ইহারা 
নৌবাহনাদি করিয়া থাকে । 

মঙ্গ কোলিরা কোন কোন জেলায় যুবতী স্ত্রীলোকগণকে 
দেবভার নামে অবিবাহিতা রাখিয়া থাকে । 

ধৌর কোলির! পশুপালন ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
ব্যবস করে. ৮ 

কোলি জাতির অধিকাংশ চৌকিদার, পাটেল, গ্রামের 
মণ্ডল এবং কতকগুলি বংশানুক্রমে দেশমুখ অর্থাৎ গ্রাম্য 
বিচারকের কাজ করিয়া! থাকে । পুর্বে কোলির! কৃষক- 
দিগের স্বত্বাদি রক্ষার জন্য 'নারকবডি নিষুক্ত হইত । নায়- 
কবডির! স্বাধিকারের প্রত্যেক গ্রাম হইতে অর্ধ মণ শন্ত, 
একটি মোরগ, এক সের ত্বত ও একটা টাক! পাইত। 

সাধারণতঃ কোলিরা নির্ধন। ইহাদের উপর সরকারী 
ৰন্তবিভাগের পীড়াপীড়ি হওয়ায় ইহাদের আরও কষ্ট 
বাড়িয়াছে। ইহাদের চারণতৃমি কমিয়া গিয়াছে, কাষ্ঠ- 
সংগ্রহের অতাৰ পড়িক়াছে এবং “চালি' কৃষির জন্ত পাতাও 

গ্রহ করিতে পায় ন!। 


কোলি 


কোলিদিগের সহিত কুগবিদিগেরর সাংসারিক হী 
মিলে না। ইহার! প্রতিদিন তিনবার আহার করে, পরাতে 
৯টার সময় একবার, মধ্যাহ্কে একবার ও রাত্রে একবার। 
গ্রীষ্মকালে ইহাদের ক্ষেত্রের কাজ অল্প থাকে, সেই সময়ে 
ইহার! পুক্লাদি লইয়। বনে শীকার করিতে যায়। বন্তশুকর- 
শীকার ইহাদের অতি প্রিয়। ইহারা বড় স্থিরলক্ষ্য। 
শনিবার ইহাদের গৃহদেবতার অধিষ্ঠিত বার, সেই জন্য শনি- 
বারে কার্য করে না। এছাড়া মাধ মাসের শুক্লাদিতীয়ার 
দিনও কার্য করে না। & দিনকে উহার! 'ধর্শরাজ! চিষাই” 
ব1 ধর্দরাজের দ্বিতীয় দিন বলিয়া থাকে । কোলিরা মরাঠ৷ 
কুণবিদ্দিগের অপেক্ষা নীচ শ্রেণীর জাতি বলিয়া! গণ্য। 
কোলিরা বলে যে, তাহারাও পূর্বকালে মরাঠ। ছিল; 
শিবজীর পর হইতে ইহার] কিছু ত্বণ্য হইর! পড়িয়াছে। এই 
ব্যাপারের প্রমাপস্বরূপ তাহার! বলে যে, আঙ্গদনগরের 
কোলির। সোণারির ভৈরবের প্রতিমা, নিঞামরাজ্যের 
কোলিরা তুলজাপুরের দেবীর মূর্তি ও পুণার কোলির! 
জেডুরির খণ্ডোবামূর্তি প্রতিগৃহে রাখে। পূজার দিন 
ইহারা উপবাসী থাকে । এ ছাড়। প্রতি হিন্দুপর্ব ও 
ব্রতাদির দিনও উপবাদ করে। এতত্িপ্ন দরিয়াবাই, 
ঘোপ্রদেবী, গুণৈবীরব, হীরো!, কলন্ বাই, দ্ৈসবা, নবলাই 
প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করে। মুসলমানপীরদিগকে 
সীরণি দিয়া থাকে । স্বজাতি মধোবা শ্ববংসে যেসকল 
ব্যক্তি মহৎ কার্যে ভয়ানকরূপে হত হইয়াছে, তাহাদিগের 
সমাধিস্থলকে ইহার। বড় ভক্তি করে। আজকাল ইহারা 
স্থানীয় ব্রান্ষণ দিয়! দেবপূৃজাদি করাইয়া থাকে। পূর্বে 
লিঙ্গায়ত রাবল গোন্বামীরা ইহাদের পোঁরহিত্য করিত, কিন্ত 
তৃতীয় পেশব! বালাজী বাজীরাওর (১৭৪০-৬১) রাজত্বের সময় 
এই প্রথা রহিত হইয়া! যায়। ইহাদের মতে পুণার অন্তর্গত 
জেজুরি, নাসিক 'ও শোলাপুরের অন্তর্গত পন্ধরপুর প্রধান তীর্থ- 
স্বান। ২রা মাঘ ইহাদের একটি প্রধান উৎসবের দিন। 
শ্রাবণী সোমবার ও শিবরাত্রিতে ইহারা উপবাস করে। 
পশুুপালক কোলির! গাভির মধ্যে একটিকে গৃহদেবতার 
নামে নির্দিষ্ট করিয়! রাখে এবং উপবাসাদির দিন সেই 
গাভীর দুগ্ধ পরিবার মধ্যে কেহ পান করে না। 
তাহার ছুদ্ধে ত্বত প্রস্তত করিয়! সন্ধ্যাকালে দ্েেবগৃছে পেই 
ঘবতে দীপ আলিয়া! দেয়। উপদেবতার উপদ্রবে বা কুলো- 
কের চেষ্টায় পাছে এই দত্বত নট হয় বলিয়! ইহার মস্থনদণ্ডের 
মাথায় এবং মাখনের ডেলার উপর “তৃতখেত” (ভূতকেশ 1) 
বৃক্ষের ভাল দিয়া রাখে । ইহারা পময়ে সময়ে পধ্িতের উপর 


কোলি 
বা! জলাশর়তীরেও স্থানীয় উপদেবভার সস্তপ্টির জন্ত ঘ্বত 
পোড়।ইয়া থাকে এবং প্রার্থন। করে যে তিনি অগ্ঠান্ত উপদেব- 
তার হস্ত হইতে তাহাদের পশ্বাদি রক্ষা করিবেন। 
ইহারা দেবরোষ ও উপদেবতার উপদ্রবকে বড় ভয় 
করে। ইহাদের মধ্যে অনেকে নাকি কুহকবিদ্যায় পারদর্শা । 
সাধারণে এই সকল লোককে কিছু ভয় তক্তি করে। 
ইহাদের বিশ্বাস যে কি পুরুষ, কিন্ত্রী, কি শি, কিম্বা কি 
পণ্ডর মধ্যে রোগ, ছঃখ, বিপছ্‌ ছূর্ঘটন! প্রভৃতি যাহা! কিছু হউক 
না কেন, তাহা হয় কোন দেবতার ক্রোধে বা উপদেবতার 
উপদ্রবে ঘটিরা থাকে । এরূপ হইলে, ইহারা কারণ নিরূ- 
পণার্থ দেবরুষীর নিকট গমন করে। সেকরা, কোলি, 
ঠাকুর, ঙ্গার প্রভৃতি জাতীদ্র লোকেই 'দেবরুষী” হইর1 থাকে । 
পীড়িতের আত্মার বন্ধুবান্ধবের একজন দেবরুধীকে ডাকিয়। 
'আনিয়! পীড়িতকে দেখায়। ইহার! প্রথমতঃ একটা ভালি- 
মের ফুল ও একটী মোরগ লইয়া! রোগীর মন্তকের চতু- 
দিকে ঘুরায়। ইহাতে রোগ দূর না হইলে খুব জাঁকজমকে 
শাস্তিকার্য্ের অনুষ্ঠান করে। প্রথমদিন দেবরুষী রোগীর 
অবস্থার পুঝ্থানুপুঙ্খ অনুসগ্ধান লন্ন, দ্বিতীয় দিনে আলিয়া 
বলে যে তবানী বা হীরোবা বা থগ্ডোবা তোমাদের উপর 
জ্ুদ্ধ হইয়াছে, ভাল করিয়া তাহার সম্তোষকর পুক্রাদি 
দ্বাও। পীড়িতের পরিবারের আয়োজনের নিমিত্ত সপ্তাহ 
বা পক্ষকাল সময় প্রার্থনা করে। দেবরুরযী রোগীর অবস্থা 
বুঝিয়া অবসর দেয়। তৎপরে নির্দিষ্ট দিনে ৩টী বা ৪টা ভেড়। 
আনিয়া রাখে এবং ততৎপরে সোমবার সন্ধ্যাকালে ২৩টা বলি 
দেয়। এই বর্ল ভৈরব ও থগ্ডোবা! দেবতার উদ্দেশে দেওয়। 
হয়। রাত্রে 'গোন্ধাল" নৃত্যগীতাদি হয়। আত্মীয় স্বজনের! 
সে দিবস নিমন্ত্রিত হয় ও সেই মাংসাদি আহার করে। 
পরদিন প্রাতঃকালে দেবরুধীর আদেশে নির্দিষ্ট মুহূর্তে শেষ 
ভেড়াটা হীরোবার উদ্দেশে বলি দেগ্ন। এই সময্ন গ্রামের 
লোক দর্শকরূপে উপস্থিত হয়। স্ত্রীলোকদিগকে সে স্থানে 
থাকিতে দেয় না; বিশ্বাস যে স্ত্রীলোকের ছায়ায় বলির 
দ্রব্য অপবিত্র হয়। গৃহদেবতার সন্মুথে দেবরুষী বসিয়! 
এরুটী অন্নিকুণ্ড জালে। এই অগ্নিতে এ মাংসের কতকটা! 
চিহিত অংশে নানাবিধ থাদ্য প্রস্তত কর] হয়। অব- 
শিষ্ট মাংস অন্তত্র পাক হইতে থাকে। ইতিমধ্যে ঢাক 
ঢোলের সহিত দেবরুষী সমস্ত শরীর দোলাইতে থাকে, 
শিখার গ্রদ্ছি খুলিয়া দেয়। শেষে যেম অবসন্নতার ভাগ 
করে। ইহাতে সকলে বুঝে, বে. হীরোবাদেবতা তাহার 
উপর ভর করিয়াছেন? : এই অবস্থা আলিলে বাদ্যাদি 
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খামিয়! যায়, নকল দর্শক স্থিরভাবে চাহিয়া! থাকে । তৎপরে 
দেবরুষী একহস্তে হীরোবার প্রতিম! ময়ূর পুচ্ছদ্বার! সাজাইয়া 
ও হাতে হলুদের গুড়! লইয় অগ্নির চতুর্দিকে খবুরিতে থাকে 
ও মধ্যে মধ্যে সেই কটাহে এ হলুদের গুড় নিক্ষেপ করিতে 
থাকে । তাহার পর দেবরুষী সেই উষ্ণতৈলকটাহু হুইতে 
কোষ করিয়া তুলিয়া লইয়। আগুনে চালিকা! দেয়। অব-' 
শিষ্ট তৈলে মাংসাদি ভাজিয়। উপস্থিত সকলকে পরিবেশন 
করে। হদ্দি দেবরুষীর হাতে তৈলের উষ্ণতা বেশী লাগে, 
তাহ! হইলে বুঝ! যায় যে দেবতার রোধ শাস্তি হয় নাই। 
এরূপন্থলে আবার প্রথম হইতে. সমস্ত কার্য করিতে হয়। 

কোলির! ছুরস্থ আত্মীয়, পলারিত গাভী ও অপহৃত দ্রব্যের 
সংবাদ লইবার জন্ত সর্ধ্ঘদ! দৈবজ্ঞের সাহায্য লয়। ইহার! বলে, 
কলকলাসের লাঙ্গুলে অরদ্প গুণ আছে৷ শুক্রবার রাত্রে এ জীব 
ধরিয়! শনিবার প্রাতঃকালে মারিয়া লাঙ্গুল গ্রহণ করে। 
এই লাঙ্কুলের এক এক টুকরা প্রত্যেক পরিবার রাখিয়া 
দেয়। যাত্রাকালে যদি কেহ সন্মুথে হরিণ, বিড়াল বা 
কাককে পথ কাটিয়া যাইতে দেখে, তাহ। হইলে ফিরিয়। 
আসিয়! ছই একদিন ঘরে থাকিয়া তবে বাহির হয়। ইহা 
অপেক্ষা যদি আর কোন সামান্ত হুর্লক্ষণ দেখে, তবে বাম 
পায়ের পাছুক! দক্ষিণপায়ে দিয়া চলিয়। যা়। ইছারা জলা- 
শয় তীরে গিয়া হাতে তুলসী বা বিন্বপত্র, কাঙ্গনিদানা এবং 
হলুদ গুঁড়া লইয়া! মহাদেবের নামে শপথ করে। 

কোলিদের জন্ম, বিবাহ, ও মৃত্যুতে তিনটা উৎসব হয়। 
শিশু জন্মিলে নাড়ীকাটার পর ধাই হৃতিকাগৃহে একটা গর্ত 
খু'ড়িয়া রাখে । তৎপরে শিশুকে তেল হলুদ মাথাইয়া গরম 
জলে শিশু ও গ্রন্থৃতিকে দ্ান করাইয়! দেয়। প্রস্থতিকে গ্লববন্্ 
পরাইয়! থাটিয়ায় গুইতে দেয়। থাটিয়ার নিয়ে পরায় করিয়া 
আগুন রাখে। চতুর্থ দিনে প্রতি সন্তানকে শুন দিতে আর্ত 
করে। নবশিশু দর্শনার্থীরা ক'একবিন্দু গোমূত্র পায়ে দিয়া 
স্বাতুড় ঘরে প্রবেশ করে। মনে করে এরূপ করিলে কোন 
উপদেবতা তাহাদের সহিত সে ঘরে যাইতে পারে ন|। চতুর্থ- 
দিনে প্রাতে শিশু ও প্রস্থৃতি নান করে। সেইদিন প্রস্থতিকে* 
স্বত ৰা টতৈলপক্ক লুচি খাইতে দেয় । মধ্যাহ্নে আত্মীয় প্রতি- 
বাপিনীর1 শিশু দেখিতে আসে এবং সকলেই আপনার পদ- 
ধূলি লইয়া শিশুর চারিদিকে ঘুরাইন্বা অর্ধেকটা বাতাসে 
ফু'দিয়া উড়াইয়া দেয়; তৎপরে ভুড়ি দিক উপবেশন করে। 
যদি শিগু কাদিতে আরম্ভ করে, তাহ! হইলে ধূম! প্রভৃতি 
সুগন্ধি ভ্রব্য পুড়াইতে থাকে এবং ভৈরব ও যণ্ঠীর নিকট 
তাহার মঙ্গল কামনা করে। পঞ্চমদদিনে একজন বৃদ্ধ! 
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শৃতিকাগৃহে একখানি চৌকিতে সিশ্কুর ও হলুদ মাখাইয়! 
রাখে। তাহার উপর একটী স্থপারি, একটা নারিকেল ও 
নিকটে আর এক চৌকীতে ফুলচন্দন রাখে। শেষে য্ঠী- 
দেবীর পুজা হয়" এবং তাহাকে অন্ন, দাইল ও ব্যঞ্জনাদি ভোগ 
দেয়। পঞ্চমদিন হইতে প্রস্থতিকে দ্বৃতানন খাইতে দেয়। দশদিন 
প্রস্থতি আতুড়-ঘরে থাকে ॥ একাদশ দিনে গৃহাদিতে গোৰর- 
জল ছড়! দেয় এবং প্রস্থতি ও শিশু ম্নানাদি করিয়। শুদ্ধ হয়। 
ঘ্বাদশদিনের সন্ধ্যাকালে শিশুর নামকরণ হয়। এই দিন 
পুরোহিত আসেন। তাহাকে শিশুর জন্মদিন ও সময়ের 
কথা বল হয়। তিনি প্পঞ্চাঙ্গ” ( পাজী ) দেখিয়া! বাল- 
কের কোঠী প্রস্তত করিয়া নাম স্থির করিয়া দেন। নাম- 
করণকে “বার্মা” বলে। তৎপরে সকলে শিশুকে দোলায় 
শোরাইয়। নবনামে আহবান করে। তার পর অভ্যাগত- 
দিগের হাতে হাতে ছোলা-সিদ্ধ ও পান দেওয়া হয়। বালকের 
উপর ৰ! প্রন্থতির উপর উপদেবতার দৃষ্টি না পড়ে, এজন্য 
উত্য়কে কাজল পরায় এবং শিশুর গলার কালস্তায় বাধিয়া 
“বস্ত্রবাটুলের+ ছুইটী কালবীজ ঝুলাইয়া দেয়। 

পুরুষ ২৫ বৎসর বয়সের পুর্বে এবং স্ত্রীলোক ১২ হইতে 
১৩ বৎসরের মধ্যে বিবাহিত হয়। বরের পক্ষ হইতেই 
বিবাহপ্রস্তাব হয় এৰং কন্তাপণ স্বরূপ ১৫২ হইতে ৩০২ 
টাক! ছিতে হয়। এ ছাড়া কণ্তাকে পুক্রবধূরূপে প্রার্থনা! করি- 
বার জন্ঠ “মাঙ্গনি অর্থাৎ প্রার্থনা-গুক্ক বলিয়! প্রায় ছুই মণ 
শশ্ত দিতে হয়। অনের গরীব কোলি এতট৷ সংগ্রহ করিতে 
পারে না বলিয়! আক্জীবন অবিবাহিত থাঁকে । অবিবাহিত 
বালক মরিলে তাহাকে 'আটবয়” (বিৰাহযোগ্য ৮ম ৰর্ষীয়) 
নামে অভিহিত করে । কোন বিবাহ হইবার পূর্বে এইরূপ 
'আটবয়'-গণের প্রেতান্তার তুষ্টি সাধন.করিতে হয়, নতুব! 
পাত্রী বন্ধ্যা হইবে । ইহাদের ভুষ্টিসাধনের আয়োজন এইরূপ, 
একটা স্ত্রীলোক একথানি ধালে হলুদ, সুপারি, জোয়ারি, 
ও একটা প্রদীপ লইয়া অগ্রসর হয় ও ইহার মাথার উপর 
চাদোয়। ধরে। এই স্ত্রীলোকের পশ্চাতে একবাক্কির স্কন্ধে 
একজন বালকৎযুক্ত তরবারি লইয়! চীৎকার করিতে করিণে 
গমন করে । তৎপরে ইহার একটা প্রতিষ্ঠিত পাথরের 
নিকট গিয়া তাহা সিন্দুরে ভূষিত করে ও সেই সকল দ্রব্য 
তাহার সন্বুধে রাখিয়া দেয়। এই প্রস্তরে আটবয়গণের 
প্রেতাত্মার আবির্ভাব ও উপহার-দ্রব্যের গ্রহণ কল্লিত হয়। 

ইহাদের সমান দেবকে বা এক কুলে বিবাহ হয় না। মাতৃ- 
পক্ষের দেবকের সহিত কন্তার বা পাত্রের দেবক এক হইলে 
বাধ! নাই। সম্বন্ধ ছবির হইয়া গেলে বরের পিত। এক শুভ 
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দিনে একজন বৃদ্ধকে পাঠাইয়া এ বিবাহহ্কন্তার পিতার সক্ষতি 
আছে কিনা জিজ্ঞাস করিয়া পাঠায়। কন্যার পিত। সম্মতি 
দিলে উভয়ের পিত! মিলিত হইয়া এক দৈবজ্ঞের নিকট গিয়া? 
এক একটা পাণস্ুপারি তাহার পঞ্চাঙ্গের উপর রাখিয়া প্রণাম 
করে। দৈবজ্ঞ পাত্রপাত্রীর নাম জানিয়া বিবাহ দিলে শুভ 
কি অশুভ হইবে তাহা বলিয়া দেক্। যদি দৈবজ্ঞ বলে এ 
সম্বন্ধে দোষ হইবে, তাহা! হুইলে ভাঙ্গিয়াযায়। অন্তথ। 
উভয়ে বাড়ী ফিরিয়া যায় ও একজন তৃতীয় বুদ্ধ ব্যক্তিদ্বণর॥ 
কন্যাপপাদ্দির কথ স্থির করে এৰং কত বরযাত্রী আসিবে 
তাহাও এই সময়ে স্থির করিয়া লয়। তৎপরে এক গুভদিনে 
“মানি? হয় অর্থাৎ পাত্রের পিতা যতট! শন্য দিবে বলিয়া: 
স্বীকার করিয়াছে, তাহা লইয়! কন্যার পিতার কাছে উপ- 
স্থিত হয় এবং তাহাকে সেই শন্ত উপহার দিয়া তাহার 


'কন্যাকে বধূরূপে প্রার্থনা করে। বরের পিতা এই দিন 


আত্মীয়স্বজন লইয়া কন্যা দেখিতে ষায় ঞ তাহাকে 
নববস্ত্র ও আঙ্গিয়া দান করে। সেখানে কন্যাপক্ষীয় 
জনকয়েক লোকও উপস্থিত থাকে । কন্যা নববক্তর পরিধান 
করিয়া গৃহদেবতাকে সুপারি দিয়! প্রণাম করিয়া ভাবী, 
শ্বশুরের সম্মুখে আসিয়। বসে। বরের পিতা এই সময় 
ভাহার কপালে সিম্দুর দেয়। কন্যা শ্বশুরকে প্রণাম 
করিয়া উঠিয়া যায়। বর পক্ষীয়ের কন্যার বাটীতে, 
আহারাদি করে। তাহার পরে একদিন দৈবজ্জের নিকট গিয়া, 
বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসে। বিবাহের দিন প্রাতঃ- 
কালে বরকন্যার উভয়ের বাড়ীতেই ৫ জন সধবা! আসি! 
বাড়ীয় ঠিক সন্মুথে ময়দার গুড়া, দিয়! একটী চতুরশ্র 
মণ্ডপ্র চিহিত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে একজোড়া জাত। 
ও লোড় রাখে। তারপর সধবারা একখানি কাপতে 
হলুদ ও আর একথানি কাপড়ে একটা স্থপারি বাধিয়! 
অঁতায় হলুদ-বাধা-কাপড় ও লোড়ায় সুপারি-বীধা, কাপড় 
ৰাধিয়। দিয়! ময়দা ভাঙ্গে । এই ময়দায় নেবুর আকারে 
পাঁচটা ডেল! করে, ইহাকে উন্দাস বলে। তৎপরে বর ব) 
কন্যাকে হলুদ মাথাইয়! ন্নান করাইয়' দেয় ও প্রত্যেক 
মধব। বর ব। কন্যার হন্ত হইতে এক একটা উন্দাস লইয়। 
চলিয়! ফায়। তৎপরে উভয় বাটীতে একজন পুরুষ আত্ত্শাখ! 
এবং একজন স্ত্রীলোক এক থাল অব্নব্যঞ্জনাদি লইয়া মারুতি- 
দেবের মন্দিরে গমন করে । যাত্রাকালে ইহাদের মাথার 
উপর শ্বেতবস্ত্রের চাদোয়া ধরিয়! লইয়। ফায়। যাইবার সমর 
শাখাবাহী পুরুষের বস্ত্রের সহিত অন্নবাহিনী রমণীর বস্্র- 
পরাস্ত লইয়া পুরোহিত গাঁটছত্া বাধিয়! দেয়। মারুতি- 


মন্দিরে গিয়া তাহারা 'আত্্শাখ। ও ' অগ্লাদি রাখিয়।গ্রগাম 
করে এবং নবদস্পতীর ' কুশল প্রার্থনা করে। তৎপরে 
দেবতাকে স্থপারি ও পরসা“প্রণামী দিয়া ' আম্শাখা 
লইয়। চলিয়া আসে। সকল বংশের লোকেই আত্শাথ! 
লয় না। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রেভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের শাখা লইয়। 
থাকে, এই বৃক্ষশাখাই তাহাদের কুলচিহ্ন। চলিয়া! আসিবার 
সময়ও তাহাদের মাথায় চাদোয়া থাকে । যাতায়াতের সময় 
সঙ্গে বাজানা বাজে । ইহারা আসিয়া আশ্রশাখাটী সেই 
মগুল মধাস্থ লোড়ার সহিত বাধিয়া রাখে । ইহাই তাহাদের 
বিবাহের ' অধিষ্ঠাতৃদেবতা। পুষ্পচন্দনে দেবতার পুজা! ও 
অন্ব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভোগ হ্য়। উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজনেরা 
আহারাদি করে। সন্ধ্যাকালে বর টোপর মাথায় দিয়! অশ্বা- 
রোহণে শ্বদলে কন্তার বাটীতে যাত্রা করে। বরের ভগিনী 
পশ্চাতে ঘোড়ায় বসিয়া বরের মাথার উপর পূর্ণ ঘট ধরিয়া 
থাকে । ঘটে উপরে একটা নারিকেল থাকে । কন্তার 
গ্রামে উপস্থিত হইয়। সেই গ্রামের মারুতি-মন্দিরে বর স্বদলে 
অবতরণ করে । বরের অবিবাহিত ভ্রাতা বরের অশ্বারোহণে 
কন্তার বাটীতে যায়। এই সময়ে একজন সধবা বরপ্রদত্ত 
কন্যার কাপড় লইয়! কন্তাঁর বাটীতে আসে । সধব! কন্ঠার বেশ 
পরিবর্তন করিয়া কপালে সিন্দুর পরাইয়! দেয়। বরের 
ভ্রাতা স্বদলে ফিরিয়া আসে, ইহাদের সঙ্গে কন্তার পিতাও 
আসে। কন্তার পিতা বরকে এই সময় একটা পাগড়ি 
দের়। বর এই পাগড়ি পরিয়া বাজনা ও বংশীধবনি সহ 
হ্বদলে কন্ঠার বাটীতে উপস্থিত হয়। দ্বারে পৌছিলে কন্তার 
মাত! আসিয়! বরের চতুর্দিকে একটী আলোক ঘুরাইয়া পা 
পোয়াইয়। দেয়। তৎপরে বরকে লইয়! মগ্ডলসধো সেই 
জীতা। মুসলের নিকট মাটির বেদীর কাছে চৌকিতে পুর্বমুখে 
ঈাড় করাইয়া দেয়। কন্যাকে তাহার সম্মুথে পশ্চিম মুখে 
ঈীড়াইতে হয়। উভয়ের মধ্যে একথানি শ্বেত বস্ত্রের অস্ত- 
রাল দেওয়া থাকে। পুরোহিত বিবাহের মন্ত্রা্দি পড়িতে 
থাকে, তৎপরে গুভক্ষণে বস্ত্র উঠাইয়া লইয়া, বাজনা 
বাজিয়া উঠে, বর কন্যা স্বামী স্ত্রীকপে গণ্য হয়। ভৎপটের 
বেদির নিকট একখানি মাছুরে বরের বামে কন্যাকে বলাইয়! 
উভয়ের বন্প্রাস্তে গাটছড়া বাঁধিয়া দেয়। ততৎপরে বেদির 
উপর পুরোহিত হোম করেন। বরকন্যা ' গৃহদ্দেবতাকে 
নারিকেল প্রণামী দিয়! গুরুজনদিগকে প্রণাম করে। 
'পরে তাহাদের গাটছুড়া খুলিয়া! দেয় । এই সময় পুরোহিত 
উভয় পক্ষ হইতে ২1৩২ টাক] করিয়া পায়।' বরকন্য। আহা- 
নাদি করিয়! কন্যার বাড়ীতেই থাকে । -বরযাত্রীরা' 'সহা- 
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কোলি 


'রাদির পর স্বতন্ত্র বাসাক্স 'আসে। পরদিন প্রাতঃকালে বর- 
কন্যা হলুদ মাথিয়া উষ্চজলে ন্নান করে । সন্ধ্যাকালে ফলদান 


হয়। কন্যাপক্ষীয়ের! বাজন। বাঁজাইয়! বরযাত্রীদিগকে স্বালয়ে 
আহ্বান করতে যায়। বরের পিতা! বধূকে নববস্ত্রার্দি ফড়কী 
নামে ওড়না ও গহনাদি এই সময়ে দেয় ।ততৎপরে বরের বামে 
কন্যাকে বসাইয়৷ বরের ভগিনী আবার উভয়ের বস্ত্রাঞ্চল 
বাধিয়। দেয় ও বধূর কোলে চাউল, ৫টী নারিকেল, '৫টা 
পাণ, ৫টা সুপারি, ৫টী খেজুর ও ৫খানি হলুদ দিয়া থাকে। 
পুরোহিত আসিফ! উভয়ের কপালে সিচ্দুর ধান দিয়! আশীর্বাদ 
করে। তৎপরে উপস্থিত উভয় পক্ষীয় আত্মীয়ের রূপ 
সিন্দুর চাউল ও ধান দিয়া আশীর্বাদ করে ও এক একটী 
পয়স1! লইয়। উভয়ের চতুর্দিকে ঘুরাইয়া এক. দিকে রাখেখ 
তৎপরে কন্যাকর্তার সাধা হইলে সকলকে ভোজন করায়, 
নতুবা কেবল কন্য। জামাতাকে ভোজন করাইয়। জামাতাকে 
একথানি ধুতি দেয়। বিবাহের পুর্বব বরের যে টোপর ছিল, 
তাহার পরিবর্তে আর একটী টোপর মাথায় দিয়া বরকন্ঠ! 
অশ্বারোহণে বরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসে । বাড়ীতে 
আসিয়! বরকর্তী সকলকে আহারাদি করায় । ছুই বাক্তি 
বরকন্ঠাকে স্বন্ধে লইয়া! 'বেন্দা নাচ* (যুদ্ধনৃত্য ) নাচিতে 
থাকে। এই নৃত্যের পর টোপর খুলিয়া লইলেই বিবাহ 
কাণ্ড শেষ হইল। | 

বিধবা-বিবাহে বিধবারা স্বয়ং পতিনির্বাচন করিয়! 
আত্মীয় স্বজনের অনুমতি লয়। যদি তাহারা সম্মত হয়, 
তাহা হইলে পুরোহিত দিন স্থির করিয়া সেইদিন 
রাত্রিতে যখন বাটীর অন্ত সকলে নিদ্রিত হয়, সেই সময়ে 
বিধবার বাড়ীতে গিয়। পাত্রপাত্রীকে মগুলমধ্যে বসাইয়। 
বিবাহ দেন । পাত্র ছ একটা পুরুষ কুটুম্ব লইয়। আসে । পাত্রীর 
পক্ষেও ছু একজন স্ত্রীলোক জাগিয়া! থাকে । পুরোহিত স্থপা- 
রিতে গণপতি ও পূর্ণকুণ্তে” বরুমের পুজ। স্রিয়! পাত্রপাত্রীর 
বন্ত্রাঞ্চলে গীাটছড়া বাধিয়1; দেয়। বর কন্তার' কোলে ফল 
দানকরে। তৎপরে পা্রপান্রী প্রণাম করিলে পুরোহিত 
পাত্রীর কপালে সিম্বুর দেয়। বিধবার বিবাহ হইলে €ে 
তিনদিন ০কোন সধবা শ্রীলোককে মুখ ওুথাইতে পায় ন1। 


এই বিবাহের পর যদি পাত্রপাত্রীর মধ্যে কেহ পীড়িত হয়, 


তবে সে দৈবজ্ঞের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে । দৈবজ্ঞের! 


'প্রীয়ই বলে-যে, তাহার পূুর্বস্বামী তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়! 
এই অনিষ্ট ঘটাইয়াছে। ইহাতে বিধবা আত্মীয় শ্বনকে 


ভোজ দেয়-ও পূর্বদ্বামীর একটা মৃত্তি আকিয়া, তাত্রধুটে 
রিয়া গলায়. রাখে বা. গৃহদেবতার মধ্যে কবাখিয়। দেয়. 


কোলি 


কন্যা প্রথম খতুমতী হইলে তিনদিন অণুচি থাকে। 
চতুর্থদিনে স্নান করে, পরে তাহার কোলে চাউল ও নারিকেল 
দেওয় হয়। 
ইহারা শব দাহ করে না, সমাহিত করে। অশৌচকাল 
১* দিন। মৃত্যুর আসননকালে পুত্র বা পত্বী পীড়িতের 
মুখে তুলসীপাতার় করিয়া কয়েক ফোট। জল দেয়। 
মরিবামাত্র স্ত্রীলোকের। উচ্চৈঃস্বরে কাদিয়৷ উঠে, আত্মীয় 
স্বজনের! আসিয়া শোক প্রকাশ করে। বাড়ীর বাহিরে 
এই সময়ে মৃুৎপাত্রে অন্ন ও এক পাত্র উঞ্ণজল প্রস্তত 
করা হয়। তৎপরে শব ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে 
আনে ও দাওয়ার দক্ষিণদিকে পা রাখিয়া শোয়াইয়! 
দেয়, পরে মাথায় ঘ্বত মাথাইয়৷ পূর্বোক্ত উঞ্জজলে ল্লান 
করায় ও নুতন শ্বেতবসত্রে দেহ আচ্ছার্দিত করিয়। মাচায় 
তুলির লয়। মৃতের পুত্র গলায় উত্তরীয় বাধে। তৎপরে 
আনচ্ছাদনবস্ত্রে রক্তবর্ণ স্থগান্ধ দ্রব্য ছড়াইয়৷ কাপড়ের এক- 
কোণে পূর্বোক্ত অন্নের কিয়দংশ বাধিয়। দেয়। মৃতের পুত্র 
বাম হাতে অবশিই অন্ন ও দক্ষিণ হাতে জলন্ত কাঠব৷ 
ঘু'টের আগুন লইপ্জা শবের সহিত গমন করে। চারিজন 
নিকট আত্মীয় শব বহন করিয়! নদীততীরে সমাধিক্ষেত্রে উপ- 
স্থিত হয়। এখানে আসিয় মৃতের পুভ্র অন্নভাণ্ড ও অগ্রি- 
ভাও ভাঙ্গিক্»। ফেলিয়া তাহার কালি নিজের মুখে হাতের পৃষ্ট- 
ভাগ দিয়া মাথে। পথিমধ্যে একম্থলে ৩ খণ্ড প্রস্তরের উপর 
শব নামাইয়। পশ্চাতের লোকের! সন্মুখে গিয়৷ কাধ বদলাইয়। 
লয়। সমাধিস্থানে খাদ খনন করিয়া শবকে চিত করিয়৷ শোয়া- 
ইয়া দেয়। মুতের পুত্রত্নান করিয়া এক কলস জল আনে 
ও কিছু জল শবের মুখে দিয়া অল্প মাটি ছড়াইয়া1 দেয়। অন্ত 
লোকের! খাদপুণণ করিয়া ফেলে। তৎপরে মৃতের পুত্র জলের 
কলস লইয়। ৩ বার সমাধি প্রদক্ষিণ করে। প্রতিবারে ঘুরিবার 
সময়ে একব্যক্ক্রি কলস ফুটা করিয়া দেয়, শেষবারে ভাঙ্গিয়। 
ফেলে ও"পুক্র কলসের অবশিষ্ঠ অংশ'নিজের পশ্চাতে ফেলিয়! 
হাতের পৃষ্ঠ দিয়। নিজ মুখে আঘাত করে। তৎপরে সকলে 
সান করি! বাড়ী আসে। শববাহির হইয়! গেলে স্ত্রীলো- 
কের! সমস্ত বাটী গোময়জলে ধুইয়! ফেলে। যেখানে মৃত দেহ-' 
ত্যাগ করিয়াছে, সেখানে মেঝের উপর একটা দীপ আলিয়া 
দেয় ও চাউলের গু'ড়। ছড়াইয়! দেয়, সেই দীপ একটা ঝুড়ি 
চাপা থাকে । মুতের পুত্র ফিরিয়া আসিয়! তাত্রপাত্রে 
জল লয় এবং অন্ত শববাহকদের হাতে ঢালিয়। দেয়। 
তাহার! তাহা! উহার গায়ে ছড়াইর! দিয়া হ্ব হয বাড়ীযায়। 
তৎপর দিন যেখানে চাউলের গু'ড়া ছড়াইয়া দিয়াছিল, 


[ ৫৮৬ এ 


কোলি 


সেইখানে কোন জীবের পায়ের দাগ পড়িয়াছে কি না, তাহ! 
লক্ষ্য করিয়! দেখে । যদি কোন জীন্বের পদচিহ্ম দেখিতে 
পায়, তাহ হইলে বুঝে ষে, মৃত ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়। 
হল্সশরীর ধারণ করিয়াছে । তৎপরে মৃত ব্যক্তির পরি- 
বারের ভেরেগু। ভাটার খোলে গোমুত্র ভরিয়। লয় ও মৃতের 
উদ্দেশে ৪খানি গোধুম-পিষ্টক লইয়া সমাধিক্ষেত্রের দিকে 
অগ্রসর হয়। পথে যেখানে কাধ বদলান হইয়াছিল, সেই- 
থানে ছুথান! পিষ্টক ও অবশিষ্ট ছুইখানি পিষ্ক ও গোমুত্র 
সমাধির উপর ফেলিয়! দেয় । একখান! পায়ের দিকে ও এক- 
খান। মাথার দিকে ফেলে। সমাধির উপরে কাটাগাছ দিয়া 
ঢাকিয়। দেয়, ষেন শ্গালাদিতে খুঁড়িয়। শব বাছির করিতে 
না পারে। দশমদিনে ম্বৃতের পুল্তর পুরোহিতকে ও নাপিতকে 
সঙ্গে লইয়৷ সমাধিক্ষেত্রে গমন করে । সেখানে গিরা মুতের 
পুল্র স্নান করিয়৷ ক্ষৌরী হয়, তত্পরে আবার স্নান করিয়। 
আসিয়া ময়দার ১১টা ও অল্নের ১২ট। পিও গ্রস্তত করে এবং 
হলুদ, তিল ও সিন্দুর দিয়! পিগুপৃজ। করে এবং পিতার উদ্দেশে 
প্রণাম করিয়া পিতার তৃপ্তির অন্ত কাককে আহ্বান করিয়। 
পিও্ড খাইতে দেয়। কাক যদি পিগুগ্রহণ করে, তবেই 
বুঝে যে মুত ব্যক্তির পুনর্জন্ম হইয়াছে আর সে স্ুথে 
আছে। কাক না থাইলে বুঝে যে মৃতব্যক্তি প্রেতযোনিতে 
বিরুক্ত ও উদ্বিগ্ন হইয় রহিয়াছে । কাক নানামিলে আত্মীয় 
স্বজনেরা মুতের পরিবারাদির রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইবে 
বলিয়া মৃতব্যক্তির প্রেতাত্বাকে সন্ত করিতে চেষ্টা করে 
এবং যাহাতে কাক পিও থায়, তাহার অন্য সর্বতোভাবে 
চেষ্টা করিতে থাকে । যদি কোন রকমেই কাক পিও ন। 
লয়, তবে তাহার| পিও গাভীকে খাইতে দেয় বা নর্দীতে 
নিক্ষেপ করিয়া সকলে স্নানাদি করিয়! বাড়ী ফিরিয়া আসে। 
সেদিন আবার বাড়ী গোবর জল দিয়! ধোয়৷ হয়। ত্রয়ে- 
দশদিনে অনাহৃত স্বজাতিবর্গকে আহার করান হয়। যা্দ 
কেহ অপুল্রক মৃত হয়, তবে দশমদ্দিনে ন! হুইয় মৃত্যুর পর 
প্রথম অমাবন্যায় দশ পিগ্ড দেওয়া হয়। সধবার মৃতদেহ 
সবুজ কাপড় ও আঙ্গিয়াদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া, হাতে সবুজ 
রঙ্গের গালার চুড়ী পরাইয়া, কপালে সিন্দুর দিয়া কোলে 
চাউল ও নারিকেল দিয়! প্রোথিত করে। বিধবার দেহ 
পুরুষের দেহের মত পুতিয়া ফেলে। 

কোলিদিগের সামাজিক বিবাদ পঞ্চায়ত কর্তৃক মীমাংসিত 
হয়। পুর্বে মহাদেব কোলিদিগের মধ্যে গোত্রাধি নামে 
পঞ্চায়ত ছিল। তাহাতে রগতভান বা সভাপতি, মেটাল বা 
সহকারী, সব্লা বা বরকন্দাঅ, .ঢালিয়!ব! ছড়িদার, হাড়কাা 


কোলি 


বা গবাস্থিবন্ধক ও মাড়ক্য বা মৃৎপাত্রাপহারক নামে ছয়জন 
কর্মকারক থাকিত। এই সকল পদ বংশগত ছিল। 
স্ুনারের প্রধান কোলি-নায়কের অধীনে ইহার কার্য 
করিত। রগতভান শেষগোত্রীয়, মেটাল কেদারগোত্রীয়, 
সব্লা ক্ষীরসাগরগোত্রীয়, ঢালিয়া শেষগোত্রীয়, হাড়ক্। 
শেষগোত্রীয় ও মাড়ক্যা শেষগোত্রীয়। সভাপতিই 
বিচারকর্তী) সহকারী বিচারকার্যের সাহাযা করিত 
ও সভাপতির অনুপস্থিতিতে বিচার করিত। বরক- 
ন্দাজের! গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়! বেড়াইয়া লোকের আচার 
ব্যবহার দেখিয়! বেড়াইত এবং ভ্রষ্টাচারীকে ধরিয়া আনিয়! 
বিচারকর্ত।র সম্মুখে উপস্থিত করিত। ছড়িদারের৷ অন্বর 
বা জাত্ুল (?) বৃক্ষের ডাল লইয়! বিচার অগ্রাহাকারীর দ্বারে 
রোপণ করিয়া দ্রিত। গবাস্থিবন্ধকেরা মৃত গাভীর অস্থি 
লইয়! অপরাধীর দ্বারে বাধিয়া দিত, ইহার পর আর সে 
ব্যক্তি স্বজাতির সহানুভূতি পাইত না। মৃৎ্পাত্রাপহারকের! 
অপরাধীর গৃহাদির পবিত্রতাবিধানে তত্বাবধান করিত 
ও মুদ্তাগুাদি লইয়! চলিয়া আসিত। যদি তাহার্দের মাতার 
শ্বামী তাহাদিগকে লইতে স্বীকার করিয়া! ৪০২ । ৫০২ টাক 
থরচ করিয়া স্বজাতি মধ্যে বুহৎ ভোজ দেয়, তাহ হইলে জারজ 
সন্তানেরা ইহাদের সমাজে গৃহীত হইতে পারে। পূর্বোক্ত 
সভাপতি বানায়ক বা পেটেলের অনুজ্ঞামতে অন্তজাতীয় 
স্ত্রীলোক কোলিজাতিতে গণ্য হইতে পারে। আঙ্গষদনগরে 
এরূপ পঞ্চায়তের কোন প্রতিনিধি নাই, কিন্তু তদন্রূপ 
কার্ধ্য হয়। এখানে অপরাধীকে তাহার অপরাধের জন্য 
নিজ গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে কতকটা ঘ্বৃত ভিক্ষা করিতে 
বল! হয়। যে তাহা না করে, তাহাকে জাতিচ্যুত করে। 

ছব্লা কোলি নামে একশ্রেণী ১৮৩৬ থৃষ্টাব পর্য্যস্ত দাস- 
রূপে ক্রীত ও বিক্রীত হইত। এই শ্রেণীর কোলি বরোচ ও 
স্থরাট জেলায় আছে। অনাবল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নিকট 
ইহারা বংশানুক্রমে এখনও বিনাবেতনে দাসের কার্য্য 
করিয়া! থাকে । ইহাদের মধ্যে আবার “হালি” নামক 
উপবিভাগ আছে। 

কোলি-পুরুষেরা 'নরলি পূর্ণিমা নামক এক পূর্ণিমায় 
সমুদ্রকে পুজ! করিয়া! নারিকেল প্রদান করে। নূতন নৌকা 
ভাসাইবার সময়ে স্ত্রীলোকের! তাহার দড়ের উপর নারি- 
কেল ভাঙ্গিয়। দেয়। স্ত্রীলোকের! সমুদ্রপুজার দিন গৌরী- 
পুজা করে। 

কোলির! দেশীয়দিগের অধীনে ও নায়ক্দিগের অধীনে 
ডাকাতি করিত। পূর্বে এইরূপ ডাকাতের দল অসংখ্য 
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ছিল। শিবজীর প্রথম মরাঠী সৈগ্ভ এইরূপ ডাকাতের দল 
হইতেই সংগৃহীত। সে দিন ১৮৭৯ খৃষ্টাবেও কৃষ্ণ দব্লা ও 
তৎপুক্র মারুতি নব্লা নামক কোলিসর্দারের ডাকাইতের 
দল জেমরি, ধামরি, মিরুর প্রভৃতি স্থান একবারে উৎসন্ন- 
প্রান করিয়া ছিল। শেষে মেজর ড্যানিয়েল নামক 
এক ব্যক্তি পুণ1 হইতে অশ্বারোহী সৈম্ত লইয়৷ ইহাদ্িগকে 
বহু কষ্টে অনেকবার যুদ্ধের পর দমন করিতে পারিয়াছে। 
পুণার কোলিদিগের কুল মধ্যে কাম্বলে, মোড় ও বাঘলে 
নামে ৩টি অতিরিক্ত বংশ দেখ। যায়। ইহার! কোলিদিগের 
দেবদেবী ব্যতীত কালকৈ (কালিক1 ?) জঞ্চি ও জোটক নামক 
দেবতারও পুজ। করে । ইহার! কাশীদর্শনেও আসে । ইহাদের 
মধ্যে বিবাহের সময় দৈবজ্ঞদ্বার! বিবাহের কথাবার্তা ও দিন" 
স্থির হইলে ২৩ দিন পরে বরের বাড়ীর স্ত্রীলোকের কন্তার 
বাড়ী গুড়, দাইল, সুপারি ও পাণ লইয়। ষায়। ইহারা এই 
সকল দ্রব্য কন্তার বাড়ীর গৃহদেবতার সন্মুধে রাখিলে পর 
কন্তাপক্ষ হইতে তাহাদিগকে বংশমর্ধযাদান্ুসারে চিনি ও 
পাণ দিতে হয়। ইহাদের গাত্রহরিদ্রা ও বিবাহ বিভিন্ন 
দিনে হয়। গাত্রহরিদ্রার সময় মগুল মধ্যে বরের নিকট 
বরের ভগিনীও বসে। বরের ভগিনীকে 'করবলি” অর্থাৎ 
সম্মানপাত্রী বল! হয়। তৎপরে গম-ভাঙ্গাই হইলে আটচালার 
আর এক পার্থ সারি সারি ৩ খানি চৌকি রাখে। এই তিন 
চৌকিতে বরের পিতা, বরের মাতা৷ ও বর উপবেশন করে। 
এই সময়ে বরের পিতা ও মাতাকে 'বরমাব্ল” ও 'বরমাব্লী, 
বলে। একজন শ্্রীলোক ইহাদের, দন্ুখে আলো জালিয়! 
দেয়, এক থালায় রুলিমাটির গু'ড়া, পাণ, স্থপারি বাদাম ও 
ধান্ত রাখে । এগুলি বরের সম্মুখে রাখিতে হয়। বরের 
মাতার ঠিক সম্মুখে আটচালার খু'টিতে সিকায় করিয়৷ একটা 
নারিকেলসহ পূর্ণকুন্ত ঝুলাইয়! রাখে। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ 
করিয়া সকলের কপালে রুর্পির গুড়া ও ধান্তা্পর্শ করাইয়। 
পিতার ও মাতার বস্ত্রাঞ্চুল গাঁটছড়া বাধিয়। দেন। একজন 
স্ত্রীলোক একথানি কুঠার, একটা দাইলের বড়ি, ও কএকথানি 
পাপর আনিয়। কুঠারথানির সহিত একত্র বাধিয়! বরের 
"পিতার হাতে দেয়। বরের পিত। তাহা কাধে ফেলিয়া! আট- 
চালা হইত বাহিরে আসে, পশ্চাতে বরের ম! সেই প্রজলিত 
গ্রদীপটা থালায় লইয়। গমন করে। পরে বরের পিতা সেই 
কুঠার দিয় অস্বর-গাঁছের একটা ডাল কাটে । সেই ডালটি 
আটচালার মধ্যে রোপিত হয়। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া 
এই ডালটীকে হলুদ ও রুলি দিয়া সাজা ইয়। দেয়, বরের পিতাও 
পুরোহিতের সঙ্গে হলুদাদি দেয়। পরে ভোজনাদি হয়। 


কোলি 


'সন্ধ্যাকালে বরের বাড়ী হইতে পুরুষ ও জ্ীলোকেরা ক্ন্তার 
অন্ত গহনাদি, নারিকেল, সুপারি, €টী পাণ, খেঙ্জুর, কাদাম 
এবং এক থালাক্ক প্রজলিত প্রদীপ ও এক বাটিতে কাটাহলুদ 
লইয়! বাজনা বাজাইয়া কন্যার বাড়ী ফাক়। ক্ত্রীলোকের। 
অন্দরে গিয়া বসে। পরে কন্তাকে এই আনীত হলুদ মাথা- 
ইয়। মঙ্গলহৃত্র পরাইয়! মগডলমধ্যে আনিয়া বসাঁয়। বর- 
পক্ষীয় পুরুষেরা তাহাকে কোন ফলাদি দান করে। ইহাকে 
“অতিভ্রণ” বলে। বরপক্ষীয়ের! চিনি ও সুপারি খাইয়। চলিয়। 
আমদে। তৎপর দিন প্রাতঃকালে বরের ৰাটাতে আটচালায় 
একটা চতুরত্র মণ্ডল করিয়া তাহার চারিকোণে চারিটা 
পূর্ণকুম্ত স্থাপন করে । তন্মধ্যে বর পিড়ায় বসে। বরের 
ভগিনী বরের পশ্চাতে দাড়াইয়া হাত চিত করিয়া বরের 
মাথার উপর ধরিয়া থাকে। ৪কি €টী সধবা স্ত্রীলোক 
গান গাহিতে গাহিতে তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করে ও পুর্ণকুস্ত 
হইতে জল বরের ভগিনীর হাতের উপর দিয়া বরের মাথায় 
ঢালিতে থাকে । চারি কলসীর জল ফুরাইলে বর কাপড় 
ছাড়িয়া গৃহে গমন করে। গৃহমধ্যে «টা চতুরআঅ মণ্ডল 
আঁকিয়৷ রাখে। পিড়ার উপরে বর বসে। তামার ভাজা- 
খোলায় ফুলের মাল! জড়াইয়া বরের সম্মুখে রাখে। এক 
কোষ শণ ও পাণ একট! কাটীতে বাধিয়। ৫ জন স্ত্রীলোক 
ধরিয়া গান গাহিতে থাকে ও সেই কাটা তৈলে ডুবাইয়া 
জ্বালিয়া লম্ম এবং একবার ভূমিতে, একবার ভাজন! খোলায়, 
একবার গৃহদেবতার নামে কতগুলি দ্রব্যে ও শেষে বরের 
মাথায় ঠেকাইয়! লয় । তংপরে বর আর একটী মগ্ডলে বসিয়া 
ক্ষৌরী হইবার জন্য প্রস্তত হয়। নাপিত আসিয়া স্ত্রীলোক- 
দিগকে বরের কপালে রুলির গুড়া মাখাইয়৷ ধান দিয়! 
আশীর্বাদ করিতে বলে। শ্্রীলোকের! তাহা করিলে পর 
নাপিত তাহার মাথু! কামাইয়া দেয়। পরে উক্ত ৪জন 
সধবা.বরের মাথার চারিদিকে একটা পয়সা! ঘুরাইয়! পূর্ণকলসী 
৪টী লইয়া গান গাহিতে গাহিতে অল আনিতে যায়। ইতি- 
মধ্যে একজন স্ত্রীলোক বেদির উপর একটা চতুরআ্র আলিপনা 
দেয়। সধবারা জল আনিয়া সেই আলিপনার ৪ কোণে 
এবং একটা জীতা আলিপনার মাঝে রাখে। পূর্ণবুস্ত- 
গুলির গল বেড়িয়া লালস্তা বাধির়া দেয়। * স্রীলোকের৷ 
গান গাহিতে থাঁকে। বর স্বীয় ভগিনীর সঙ্গে আসিয়। 
পাঁচ বার আলিপন! প্রদক্ষিণ করে । তৎপরে আতার উপর 
বসে। পুনরায় বরকে স্নান করাইয় দেয়। ক্ষৌরী বাতীত 
কন্যার ৰাড়ীতেও ঠিক এইরূপ সবই হয়। তৎপয়ে বর 
পোষাক পরিয় অস্বারোহণে বিবাহ করিতে বায়। পুণায় 


[ &৮৮ 7] 


কামার থালা থাকে। 


. “বরযাত্রীরা মারুতি মন্দিরে বসে না, কন্যার বাড়ীর নিকটবর্তী 
হইলে পুরোহিতকে পাঠাইয় কন্যাপঞ্চকে সতর্ক হইতে বলে। 


পরে কন্যার ভ্রাতা নারিকেল হস্তে সকলকে অভ্যর্থনা 
করে এবং শেষে বরের নিকট উপস্থিত হইয়া কাণ মলিয়া 
দেয় এবং পরম্পর কোলাকুলি করে। কন্যার দরজায় সত 
দিয়া প্রবেশপথ আটকান থাকে । বর ছুরী দিয়া সেই 
সুতা কাটিয়া গ্রবেশ করে। কন্যার পিতা আসিয়া বরের 
পায়ে তৈল ও জল প্রদান করিয়া বেদির উপর লইয়া! 
গিয়া বসান । তাহার পরে একটা মণ্ডলের মধ্যে কাসার 
থালে বরকে দ্াড়াইতে হয়। বরের সম্মুখে আর একখানি 
একজন দৈবজ্ঞ জল-্ঘড়ি দেখে । 
(একটা পূর্ণ জলপাত্রে একটী মধাবিধ আকারের বাট 
ভাসাইয়া দেয়। বাটির তলায় হুমম ছিদ্র থাকে । এই ছিদ্র 
দরিয়া জল ভরিয়! যে মৃহূর্তে বাটি ডুবিবে, সেই মুহূর্তেই 
শুভক্ষণ।) কন্যাকে আনিয়া এখানে দাড় করাইয়! 
দেয়। উভয় . পক্ষীয় আত্মীয়ের ধান্াহস্তে চারিদিকে 
ঘেরিয়া ঈীড়ায়। পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে থাকে । তৎপরে 
জল-ঘড়িতে শুভক্ষণ উদয় হইলে প্রথমে পুরোহিত, পরে 
আস্মীযেরা ধান্য দিয়া, আশীর্বাদ করে। আত্মীয়ের 
হাততালি দিয় গুভতকামন! করে। পরে বরকন্য। পরস্পর 


'স্থপারি আদান প্রদান করিয়া আহারাদি করে। পরান 


বরকন্যা সুপারি লইয়া জোড়-বিজোড় থেল। করে ও 
বরকন্যা বরের বাড়ী যায়। বরের ভগিনী দ্বার বন্ধ 
করিয়। দাড়ায় । বর ভিতরে যাইতে চাহে । ভগিনী বলে-__ 
“তোমার কন্যার সহিত যদি আমার পুত্রের বিবাহ দাও, তবে 
আসিতে দিব ।__বর স্বীকার করিলে প্রবেশ করিতে দেয় । 
তৎপরে বরকন্যা পরম্পর পরস্পরের নাম ধরিয়! ডাকে ॥ 
ততপরে ভোজ হুইয়। বিবাহ ব্যাপার শেষ হয়। 

পুণাজেলায় কোলির। শবদাহ করে। অন্যান্য ব্যাপার 
আন্গদনগরের ন্যায়। শোলাপুরে কোলিদিগের ৰিবাহ 
ব্যাপারে আবার কিছু ভিন্নতা দেখ! যায়। স্থানভেদে এইরূপ 
পার্থক্য ঘটে, নতুবা! মোটের উপর প্রায়ই একরূপ। 


কোলি (পুং স্ত্রী) কুল-ইন্‌ ( সর্বধাতুভ্যইন্। উণ্‌ ৪1১১৭) 


১ বদরীবৃক্ষ, কুলগাছ। পর্য্যায় কর্কন্ধু, বদরী, ককর্ধ$ বদর,» 
€কোলী, কোলা, কুবলী, কোল । | 
“জাতীপন্রং কোলিপত্রং তথাষ্টচব মনঃশিলা । 
এভিশ্চৈব কৃত! বন্িবদরাগ্পো মহেশ্বর | 
ধুমপানং কাসহরং-নাত্র কার্ধ্যা বিচারণ! ৮ 
(গরুড়পু* ১৬৪ পধ্যার় ) 


কোলি 


কোঁলি (বাব্যাপ্রপুর ) একটা প্রসিদ্ধ স্থান, দোয়াবের 
অন্তর্গত গোরক্ষপুধরর নিকট বস্তিনগরের ৩॥০ ক্রোশ উত্তর- 
পশ্চিমে কুনাও ব1 কুনাই নদীর তীরে অবস্থিত। এইখানে 
নদী পূর্বদিকে বাকিয়! গিয়াছে । সেইখানেই “বরাছেত্র” 
ব। বরাহক্ষেত্র। নদীর গতিতে এইখানে একটা হ্রদের 
মত হইয়া আছে। আরও একটা হ্রদের মত থাত আছে, 
তাহাতে জল নাই। অনুমান হয়, এই ছই মিলিত হইয়! 
পূর্বে একটা হৃদ ছিল। ইহার উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপশ্চিমে 
প্রায় অর্ধক্রোশ, উত্তরপশ্চিমে ও দক্ষিণপূর্বে প্রায় অর্দপোয়া 
হইবে । ইহার উত্তর ও পশ্চিম দিকে জঙ্গলে আবৃত পার্বতীয় 
ভূমি আছে। তাহার ভিতর ছুই তিনখানি গ্রাম আছে। 
ইহারই উত্তর ও পশ্চিমদ্িকে পূর্বকালে ব্যাপ্রপুর ছিল। 
এখন তাহার ভগ্মাবশেষ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ভগ্ন 
ইঞ্টক ও খোল! ছড়াইয়! আছে। এখনও স্থানে স্থানে জঙ্গল 
কাটিলে ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 

এইখানে একটা পুক্ষরিণী আছে, তাহা বরাহক্ষেত্র নামে 
অভিহিত। পুফরিণীর পার্খে বরাঁহ অবতারের মন্দির । পুক্ষরিণীটা 
নর্দীর ঠিক পার্থভাগেই অবস্থিত । নদীর সহিত ইহার ষোগ 
থাকা অসম্ভব নহে। পুক্ষরিণীটা অত্যন্ত গভীর । এখানকার 
লোকেরা বলে, সরোবরটা অতলম্পর্শ। তাহার উপরিভাগ 
গোলাকার, তিন দিকে উচ্চ পাড়, পশ্চিমদিকে উচ্চপাড় 
নাই, কেবল জমি ঢালু হইয়া ঘাটের মত হইয়! গিয়াছে । 
পুক্ষরিণীর উপরিভাগ হইতে একটা নাল! গিয়া নদীতে পড়ি- 
য়াছে। এই পুক্ষরিণীর উত্তর পাড়ে একটা পুরাতন বাটীর 
চিহ্নস্বর্ূপ ইষ্টক রাশি, এইখানে ছাদশূন্য চতুক্ষোণ একটা 
ভগ্ন মন্দির আছে। তাহাতে একটা লিঙ্গমুত্তি গ্রতিষঠিত। 
চতুক্ষোণ প্রস্তরথণ্ড, তাহার মধ্যস্থলে কাটা। স্তপের 
উপরিভাগে এইরূপ প্রস্তরথণ্ড দেখিতে পাওয়া! যায়। 
পুষ্ষরিণীর দক্ষিণদ্িকে সারি সারি বৃক্ষশ্রেণী। তাহার ভিতর 
একটা ইষ্টক নির্মিত আধুনিক মন্দির আছে। 

নদী যেখানে দক্ষিণমুখী হইয়াছে, তথায় অতি উচ্চ চতু- 
ফ্কোণ মৃত্তিকানির্মিত দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহ] এক্ষণে 
বনজঙ্গলে পরিপুর্ণ। কথিত আছে, বস্তির রাজ লাল- 
সাহেব ইহ। নির্মাণ করেন। তথা হইতে পশ্চিমমুখে 
কিয়দ্র গমন করিলে একটা গ্রাম, তাহার নিকট একটা 
উপবন ও কএকটী সরোবর। তথায় চুণকাম কর! ৩টী ভগ্ন 
গৃহ আছে। বোধ হয় সেগুলি সতীস্তত্ত হইবে। পুরাতন 
ব্যাপ্রপুরের সম্ভবতঃ এই স্থানে উপবন ছিল। 

বুদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবীর পিতা রাজা! স্ুপ্রবুদ্ধের বাস 
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[ ৫৮৯ ] 


কোলিকছু 
এই কোলি বা ব্যাত্পুরেই ছিল। মায়াদেবী পিতার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে ধাইতেছিলেন। পথিমধ্যে প্রসববেদন৷ 
হওয়ায় লুগ্বিনীকাননে শালবৃক্ষমূলে বুদ্ধদেবের জন্ম হইল। 
এই স্থান কপিলবাস্তত ও কোলির মধ্যস্থানে অবস্থিত। 

মহাবন্্ববদানে ষে কোল খধির উল্লেখ আছে, বোধ হয় 
তাহার নামেই এই স্থানের নামকরণ হইয়া থাকিবে। 
[ কৌলিয় দেখ । ] এই স্থান বরাহক্ষেত্রের অন্তর্গত। পূর্বে 
এই স্তানে ষে একটা উপবন ও দরোবর-শোভিত একট স্থুন্বর 
নগর ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই । প্রজাগণের জলের 
অভাব ন1 হয়, এই জন্য কুনাও ব! কুয়ানি নদীর ধারে বাঁধ 
দিয়া, খালের প্রয়োজন সাধিত হইয়াছিল। 

এই স্থান হইতে ৫ ক্রোশ পশ্চিমদিকে ভূইলাদি বা. 
কপিলবাস্ত, এখান হইতে ২1০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে বুদ্ধপাড়! 
এবং শরকুঁইয় নামক স্তান এখন হইতে দক্ষিণপশ্চিমদিকে 8৯ 
ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ এই শরকুঁইয়াকেই 
হিউএনসিয়াং “শরকুপ” নামে বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্ত 
তাহার বর্ণনা অনুসারে হিসাব করিয়া দেখিলে কোলি বা! 
বরাহক্ষেত্রকে শরকুপ+ বলিয়! অনুমান করা অসঙ্গত নহে । 

দেশের লোক বলিয়া থাকে যে বিষু এই স্থানে বরাহ 
অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়৷ ইহার নাম বরাহক্ষেত্র 
হইয়াছে । এই জন্য এইখানে প্রতিবৎসর চৈত্র ও কার্তিক 
মাসে ছুইবার মেল হয়। মেলায় অনেক যাত্রী আসে। 


কোঁলিকছু, (তামিল ভাষায় “কোলি” শবের অর্থ কুকুট ও 


১৪৮ 


£কোছ” শব্ষের অর্থ কোটুব! গড়। দেশীয়েরা কেহ কেহ 
“কোলিকুকুভ' ও 'কোলিকোট্ট+, ইংরাজ ও বিদেশীয়গণ, 
“কালিকট, বলেন।) ১ মান্দ্রাজপ্রদেশের মলবার বিভাগের 
একটা তালুক । পরিমাণ ৩৩৬ বর্গমাইল। একটা সহর ও 
৩৮থানি গ্রাম এই তালুকের অন্তর্গত । লোকসংখ্যা প্রায় 
দেড়লক্ষ। এখানে ৩টীঞ দেওখানী ও $ুটা ফৌজদারী 
আদালত আছে। , ৪ রি 

২ উক্ত তালুকের প্রীধান নগর ও বন্দর। অক্ষা* ১১১৫ 
উঃ, দ্রাঘি* ৭৫৪৯” পৃঃ মধো, বেপুরের ৩ ক্রোশ উত্তরে অব- 
স্িত। এখানে হিন্দু ও মাপ্লিল্ল। নামক সঙ্কর মুসলমানজাতির 

খ্যাই অধিক । 

অতি পূর্বকাল হইতে এই বন্দর একটা প্রধান বাণিজ্য 

স্থান বলিয়! বিখ্যাত । প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন্-বতুতা প্রভৃতির 


* অ।বার কাহারও মতে কোরিকোড়, হইতে কালিকট শব্ের উৎ- 
পত্তি কইয়াছে। (96.০1]8 19327886165 91 90010)010 [0৫19 0, 87) 
[কোয়াদেখ।) 


কোলিকন্ছু 


গ্রন্থপাঠে জানা বায়--চটীন, যব, সিংহল, পারন্ত, মিসর ও 
হাবসীদেশ প্রভৃতি নানাস্থান হইতে বণিকেরা এখানে বাণিজ্য 
করিতে আমিতেন। খৃষ্টীয় নবমশতাবীতে ইন্লাম-ধর্মাবলম্বী 
কএকজন বণিক এথানে বাণিজ্য করিতে আসেন। 
তাহাদের উপর' এখানকার রাজা চেরমান-পেরুমালের 
শুডদৃষ্টি পড়ে । এই রাজ! তুর্কিস্থানের রাজকন্তাকে বিবাহ 
করিবার আশায় মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিয়! আরব অভিমুখে 
যাত্রা করেন। প্রবাদ এইরপ--প্রাতঃকালে এখানকার 
তালিমন্দির হইতে ষতদূর কুক্ুটের ধ্বনি শুন! গিয়াছিল, 
ততটা স্থান তিনি মনবিক্রম সামরীকে (১) দিয়া যান। তদবধি 
বহুদিন সামরী-রাজগণ এখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। 
১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে পর্ত,গীজ-পরিব্রাজক কোবিলহাম্‌ যুরোপীয়- 
দিগের মধো সর্বপ্রথম এখানে আগমন করেন। তৎপরে 
১৪৯৮ থৃষ্টাবে সু প্রসিদ্ধ ভাস্কো-ডি-গামা কালিকটে উপস্থিত 
হন। তখনকার নামরীরাজ প্রথমে পর্তগীজ পোতাধ্যক্ষকে 
এখানে কুঠি নিশ্মাণ করিতে দেন নাই, শেষে বাধা হইয়া 
১৫১৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত গীজদিগকে কুঠি নির্মাপের অধিকার 
দিলেন। ইহার পর ১৬১৬ খৃষ্টান্দে ইংরাজ কোম্পানি, 
১৭২২ খৃষ্টার্ধে ফরাসী ও ১৭৫২ খৃষ্টান্দে দিনেমারের। এখানে 
কুঠি স্থাপন করেন। 

১৬৯৫ খৃষ্টাকে ইংরাজসেনানায়ক কাণ্ডেন কিড এই 
নগর লুটপাট করেন। ১৭৬৬ থুষ্টাবে হায়দরআলী মলবার 
আক্রমণ করিলে সামরীরাজ রাজভবনে আগুন দিয়! 
সপরিবারে পুড়িয়া মরেন। ১৭৭৩ ও ১৭৮৮ থৃষ্টাবে মহি- 
স্থরের সৈম্ভগণ এই নগর আক্রমণ করিয়া ইহার যথেষ্ট ক্ষতি 
করেন । ১৭৯০ খুষ্টাবধে বুটাশসেন। আসিয়া বন্দরটা দখল 
করিয়া বসেন। ১৮১৯ খৃষ্টান্বে ফরাসীদিগকে এই নগর 
ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বর্তনান সময়ে কোলিকছু ইংরাজ- 
গবর্ণমেন্টের ঞমধিকারে ”থাকিষ্চলও ইহার মধ্যে মধ্যে কোন 
কোন স্থান ফরাসীদিগের অধিকারে আছে। 

বহুদিন হইতে এই স্থান “কালিকেো” নামক ছিট কাপড়ের 
জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্ত এখন আর তাহা প্রস্তত হয় না। তবে 
কালিকট-চেক নামে নানাপ্রকার ছিটু কাপড় প্ররস্তত হয়ৎ 
সামরী-রাজগণ এখন বুটাশ গবর্ণমেপ্টর বৃত্তিভোগী। কোলি- 
কছু তালুকের মধ্যে সামরী-রাজগণের অনেক কীর্তি আছে। 


(১) সামরী শব্দের অপভ্রংশে র.রোগপীয়ের নিকট জমোরিন্‌ (2909700) 
নাম হইয়াছে । “সাসুদ্রী' (সসুদ্রপতি ) শবের সলয়ালম্ভাষায় তত্ভাবে 
তামাতিরি' ব| 'তাষুরি' হয়। এই তামুরী বাসানুদ্রী হইতে 'সামুরী' বা 
'নামরী' নাম ছুইয়াছে। 


৫৯০ 


] কোলিতা 


বর্তমান কালিকট নগষে সামরী-রাজগ্রাসাদ ও 'তালি' মন্দির 
উল্লেখ যোগ্য । ৫ 

 সামরী-রাজবংশে বিবাহপ্রথা নাই। শৈশবে রাজকুমারী- 
দিগের তালিবন্ধন হয়, পরে বয়স্থ। হইলে তাহার! 'গুণদোষ- 
কারণ” সম্বন্ধ (২) স্থির করিয়। কোন একটা নম্ৃত্তিরী ব্রাহ্মণের 
সহিত সহবাস করেন। তাহাদের গর্ভজাত পুত্র বাল্যকালে 
মাতৃভবনে স্রীধনে প্রতিপালিত হয়। ১৪ বর্ষ হইলে পুত্র 
মাতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বাটাতে পুরুষগৃহে বাস করিতে 
থাকে। স্ত্রীধনেই তাহার ভরণপোষণ নির্বাহ হয়, কিন্ত কুমারী- 
মহলে আর আসিতে পারে না। কুমারীরা দেবালয় দর্শন 
ভিন্ন অন্ত সময়ে বহিভাগে আসেন না। অনেকেই সুশিক্ষিতা, 
কেহ কেহ সংস্কতও ভাল জানেন। ইহাদের মধ্যে বয়ো- 
জ্যেষ্ঠা রমণীই “বাণী” পদ প্রাপ্ত হন। তিনিই রাজকুমার- 
দিগের ভরণপোষণের বৃত্তি দিয়া থাকেন। রাণী এক হইলেও 
এখন তিন রাণীবংশ হইয়াছে--নৃতন কোবিলবাসী পুদিয়”, 
পশ্চিম কোবিলবাসী পতিন্হরী, এবং “পূর্ব কোবিলবাস্সা 
কীশকী। এই তিন রাণীবংশ হইতে সর্জ্যেষ্ঠ কুমার 
“মনবিক্রম সামরী-প্রাসাদে” শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সামরী- 
(জামরী ) পদে অভিষিক্ত হইয়! থাকেন। 


কোলিতা।, ১জাতিবিশেষ। (কোলিতা তাসা, ওড়তাসা । ) 


ছোটনাগপুরের করদরাজোর দক্ষিণভাগে ইহাদের বাস। 
কথিত আছে রামচন্দ্রের সময় মিথিল! হইতে এদেশে 
আগমন করে। ইহার! গৌরবর্ণ। ইহাদের গঠন ও আকৃতি 
পরিপাটা। ইহাদের কন্যাগণের যৌবনাবগ্তার পূর্বে বিবাহ 
হয় না। ইহারা কৃষিকার্ধ্য করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। 
ইহার তাস বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। “তাসা” 
শব আমাদের চাস। শব্দের অপত্রংশ | 

২ আসামের একটা জাতি; কায়স্থ বলিয়াও পরিচয় দেয়। 
ইহাদিগকে কুলতাও বলিয়া থাকে । ইহার এককালে 
বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তাহাতে এসিয়াথণ্ডে 
ইহাদের সমকক্ষ অতি অন্ন লোকই ছিল। ( 4818010 
[9889701)88, ০1. সড1.) এই বংশীয় রাজগণ আসামে 
বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। 


(২) কেরলগ্রদেশে অনেক স্থানে এই “গুণদোধকারণ' সন্বত্থা প্রচলিত 
আছে। কন্ঠ। বয়ন্থ। হইজে গৃহম্বামিনীর অনুমতি লইন়্। কোন মনেরমত 
পুরুষকে নিয়োগ করিতে পরে, কিন্ত! কত্রী ভ্রাতার সহিত পরামশ করিয়! 
কোন নগুত্তিরী ব্রাঙ্গণ অথব! স্বজাতীয় উৎকৃষ্টবংশের কোন যুবার সহিত 
শুত লগ্নে সম্বন্ধ সির করেন, কল্তাগ্ড তাহাতে মত দেয়। এইরূপ সন্বদ্ধের 
নাম 'গুগদোবধকারণ। [ লাধযর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] 


কোবতুর 


পূর্বে কোচবেহার প্রভৃতি স্থানে ইহারাই পৌরোহিত্য 
করিত। রাজা বিগুসিংহের লময় হইতে সেই প্রথা! অনেকটা 
উঠিয়! বায়। [কামরূপ দেখ।] 
কোলিসর্প (পুং) ক্ষত্রিয়বিশেষ, সগররাজ ইহাদিগকে 
ক্ষতিয় ধর্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। ( হরিবংশ ) 
«“কোলিসর্পা মাহিষকাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ । 
বৃষলত্বং পরিগত। ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।” (ভারত, অনু ৩৬) 


কোলী (তত্র) কোলতি গীনত্বেন জায়তে বর্ধতে বা কুল-অচ্‌ 


গৌরাদিত্বাৎ ভীষ.। যদ্বা কোলি বা ভীব। কোলিবৃক্ষ, 
কুলগাছ। ৃ 

€কোলুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ধারবার জেলায় একটা 
গ্রাম। করজগি হইতে দেড়ক্রোশ পশ্চিমে । এখানে বাস- 
বন্নদেবের একটা প্রাচীন মন্দির আছে । উহার গঠন- 
প্রণালী বিচিত্র। মন্দিরে ১২টী স্তম্ত ও মন্দির মধো ছুই 
খানি থোদিত লিপি আছে। কথিত আছে যখ্যনাচার্যা 
নামক এক রাজ! ব্রাঙ্গণবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিংশ বর্ষকাল 
হিমালয় হইতে কুমারিক। পর্যান্ত নানাস্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিয়া বেড়ান। এই মন্দির তাহারই মধ্যে একটাঁ। 

কোলক (রী) কোলুতের নামান্তর । [কুলুত দেখ। ] 

কোঁল্যা (ত্ত্রী ) কোল মর্তি, কোল-বৎ। পিপ্পলী। 

কোল্লগিরি ( পুং) তারতবর্ষস্থ একটা পর্বত । বৃহৎসংহিতা 
কুন্মবিভাগে দক্ষিণদিকে ইহা নিরূপিত হইয়াছে । ইহার 
বর্তমান নাম কোল্লমলয়। 

কোল্লমলয়, মান্দ্রাজপ্রদেশের সালম বিভাগের অন্তর্গত 
একটী পর্ধত | অক্ষা* ১১১৩০ হইতে ১১২৮ উঃ এবং 
দ্রাঘি* ৭৮২৮৩৯৮ হইতে ৭৮৩১৩০৭ পৃঃ পর্যন্ত * বিস্তৃত । 
ইহার উচ্চতা ১৩৫০ হইতে ২৩৫০ হাত পর্য্যন্ত, ইহার উচ্চ- 
শৃটা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩১৩০ হাত উচ্চ হইবে। এখানে 
মলয়ালী নামক পাহাড়ীপিগের বাস। 


কোল্ম্য। (দেশজ ) নিকট। 
কোবতুর, (কোইস্থাতুর বা কোএম্বাতোর নামে বিদেশীয়ের 


নিকট প্রচলিত। কেহ বলেন, ইহা 'কোয়ন্মতুরু” শব্দের অপ- 


ভ্রংশ।) মান্রাজ প্রদেশের দক্ষিণাংশে একটা বিস্তৃত জেলা। 
ইহার পরিমাণ প্রায় ৭৪৩২ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় 
আঠার লক্ষ হইবে। ইহার উত্তরাংশে গিরিজঙ্গসময় কোললি- 
গাল, তাহার পশ্চিমে নীলগিরি, দক্ষিণপশ্চিমপ্রান্তে 
উৎকৃষ্ট বন ও হৃম্তীনমাকীর্ণ অনমলয় বা হম্তীগিরি। এখানে 
কৃষ্ণবানরভোজী কাদের নামক অসভ্য জাতির বাস। 


এই জেলার অবস্থা দিন দিন ভাল হইতেছে । এখানে 


[ ৫৯১ | 


কোবতুর 


কোরগুম্‌ নামে ছুই প্রকার উৎকৃষ্ট খনিজ পদার্থ উৎপর হুয়। 
মরকত মণিও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। 

এখনকার লোকের! বলে, পঞ্চপাণ্ডব বনবাঁসকালে এই 
কোবতুর জঙ্গলে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। এই জেলার 
অন্তর্গত ধারাপুরকে স্থানীয় লোক প্রাচীন.বিরাটপুর” বলিয়া 
পরিচয় দেয়। তাহার বলে, এখানেই পঞ্চপাণ্ব ১ বৎসরকাল 
অজ্ঞাতবাস করেন। কিন্তু বিরাটরাজ্য এখানে নয়। 
[বিরাট দেখ। ] এই জেলায় নানাস্থানে পাথরের পুরাতন 
সমাধিস্থান আছে। দেশীয়ের তাহাকে 'পাওগবকুলি* বলে । 
এইরূপ পাথরের সমাধি হরিকাগুনেন্লুরের নিকট 'বালি- 
রাজার ছাউনি নামে বিখ্যাত। ূ 

অতি পূর্বকাল হইতে এই অঞ্চল চের বা কেরলরাজ-. 
গণের অধিকারে ছিল। ৮৭৮ খুষ্টান্দে চোলরাজগণ পূর্ন 
রাজাকে পরাস্ত করিয়৷ কোরুর, কোঙ্ু, কর্ণাট ও তলকাদ 
অধিকার করেন। ১০৮০ খৃষ্টাব্দে এই স্থান বল্ল।লবংশীয় রাজ! 
বিনয়াদিত্যের অধিকারভূক্ত হয়। ১৩৪৮ থুষ্টাব্দে বিজয়- 
নগরাধিপ হরিহর এই স্থান অধিকার করেন। ১৫৬৫ 
থৃষ্টাব্ষে বিজয়নগর উৎমন্ন হইলে কোবতুর মছুরার অধীন 
হয়। ১৬২৩ হইতে ১১৭২ খৃষ্টাবের মধ্যে মহিন্ররাজ চিক্ধদেব 
এই স্থান জয় করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে বুটীশ শাসনাধীন হয়। 

এই জেলার প্রধান নগর কোবতুর, বিদেশীর নিকট কোই- 
্াতোর। অক্ষাৎ ১০*৪৯৪১ উঃ ও দ্রাঘি* ৭৬৫৯ ৪৬% পৃঃ 
মধ্যে অবস্থিত। যেখানে রাজভবন আছে, সেই স্থান সমুদ্র- 
পৃষ্ঠ হইতে ৯০০ হাত উচ্চ । এখানকার আবহাওয়! স্বাস্থ্যকর 
বলিয়া এই সহরে রাজকীয় সকল প্রধান কার্য্যালয় আছে। 
ওঁষধালয়, চিকিৎসাগার, টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর এবং ছোট বড় 
সকল প্রকার দেশীয় ও ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। সহরের 
২ ক্রোশ দূরে পেরুর নামক স্থানে মেলচিদন্বরতীর্থ। এই 
তীর্ঘের উপর এখানকার হিন্্রগণেক প্রগাঢ় ভূক্তি। তাহারা 
বলেন, এখানকার দেবতা জঃগ্রৎ, এমন কি টিগুসুলতানও 
দেবসম্পত্তি বা দেবাপয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহস 
করেন নাই। এখানকার প্রাচীন মুলমন্দিরটা চেররাজ 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর বৃহৎ গোপুর; 
নিকটেই বৃহৎ ধ্বজন্তন্ত। স্তন্তের শিল্পকার্ধয অতি চমত্কার) 
ইহার পাঁশ্চম গায়ে লিঙ্গের উপর স্তনদানে রত সুন্দর গাভিমৃক্তি, 
দক্ষিণ গায়ে ত্রিশৃলাকৃতি, পূর্ধগায়ে বিনায়ক ও উত্তর গায়ে 
ন্ুন্দরদেবের মৃর্ভি। জৈোষ্ঠমাসে সুন্দরদেব এ মূর্তিতে ভূমিথনন 
করিয়াছিলেন বলিয়! উক্ত মাসে তাহার উৎসব হয়। গোপুর 
ছাড়াইয়! দ্বিতীয় প্রাকারে পাথরের কনকসভামণ্ডুপ। এই 


কোবিদার [ ৫৯২ ] কোঁবিলখন্ডী 


সভামণ্ডপের প্রত্যেক স্তত্তে পৌরাণিক দেবদেবীমূর্তি পারি- 
পাট্যের সহিত খোদিত আছে । এখানে নটরাজার গৃহ-_-দশ- 
ভূজ নটরূপী মহাদেব একপাদে দণ্ডায়মান। মুলমদ্দিরটা 
মরকত নীলরঙের পাথরে নির্শিত, ইহার চারিদিকেই হিন্দু- 
রাজাদিগের অনুশাসন থোদিত। এখানকার মহাদেব লিঙ্গ 
রূপী। নিকটেই দেবীর মন্দির, দেবীর নাম মরকতবল্লী ৷ 
এখানে ১২ মাসেই এক একটা উৎসব হইয়া থাকে । কোব- 
তুরে যেকোন হিন্দু বা ইংরাজ বড় লোক গিয়৷ থাকেন, 
মেলচিদম্বর ন। দেখিয়া আসেন ন1। 
কোবতুর জেলায় আরও কএকটী তীর্থ ও পুণ্যস্থান 
আছে। ভবানীমহরে কাবেরী ও ভবানীসঙ্গমের মধ্যস্থলে 
সঙ্গমেশ্বর, পলনাদ তালুকে পাপনাশী ও কোরুর সহরে 
পশুপতীশ্বর স্বামীর মন্দির উল্লেখষোগ্য । 
কোবলয় (কুবলয়) আরাকানের একজন পরাক্রাস্ত মগ- 
রাজা । ৫২১ মগ অবেে (১১৫৮ থুষ্টাবে) সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ইনি শ্যাম, ব্রঙ্গ ও চীনের কিয়দংশ 
অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পাঁচটা শ্বেত হস্তী ছিল। 
ইনিই মহতী নামে প্রসিদ্ধ দেবমন্দির স্থাপন করেন। ৫৩০ 
মগ-অবে ইহার মৃত্যু হয়। 
কোবলীপন্র (দেশজ ) কবুলিয়ত, স্বীকারপত্র। 
কোবিদ (ত্রি) কুঙ্‌ শবে বিচ কৌর্বেদঃ তং বেত্তি বিদ্‌-ক। 
( ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩১১৩৫) পণ্ডিত। 
"ইতি রাজ্ঞ উপাদিশ্ত বিপ্রা জাতক-কোবিদাঃ। 
লন্দোপচিতয়ঃ সর্কে প্রতিজগু, স্বকান্‌ গৃহান্‌ ॥” 
ভাগবত ১১২২৯। 
কোবিদার (পুং) কুংভূমিং বিদৃণাতি কু-বি দৃ-অণ্‌ ( কর্ম- 
ণ্যণ্‌। পা ৩২১) উপপদসং, পৃষে!*। ১ রস্তকাঞ্চন বৃক্ষ । 
হিন্দীতে কাচনার বলে। পর্যযায়--চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, 
যুগপত্র, কাঞুনাল, কাঙ্নার,তাত্রপুষ্প, কুদার, রক্তকাঞ্চন, 
চম্প, ধিদল, কান্তপুষ্প, করুক, কাস্তার, যমলচ্ছদ। গণগ্ডারি, 
পোণপুষ্পক। এই গাছে সুন্দর সুগন্ধি ফুল হইয়া থাকে । 
ভারতের নানা স্থানে বনজঙ্গলে দেখিতে পাওয়! যায়। ইহার 
কাষ্ঠ অতি স্মরবান্; তবে ১০ ইঞ্চির অধিক চওড়া তা 
হয় না। গঞ্জাম ও গুমন্ুর প্রদেশে এই বৃক্ষ অধিক জন্মে। 
সেখানকার লোঁকের৷ রন্ধনাির জন্য ইহার কাষ্ঠ ব্যবহার 
করে। ব্রঙ্ম ও আাজমীরপ্রদেশে এ বৃক্ষ যথেষ্ট জন্মে । যখন 
ইহার ফুল ফোটে, অতি চমৎকার শোভা হয়। সুগন্ধ 
চারিদিকে বিস্তৃত হয়। ইহার কুঁড়িগুলি অনেকে উপাদেয় 
বলির আহার করিয়া থাকে । তাহা মত্ত ব! মাংসের সহিত 


বেশ স্ুত্বাছু হয়। লাহোরের বাজারে বিক্রয় হইতেও দেখা 
যায়। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম। 31115100101 
83081)8 01 790111018, 68110108) ইহা! 03901010717, 58116 
৪৮৪ বিভাগের অন্তর্গত। বৈদাক মতে, ইহার গুণ-. 
কষায়, ব্রণশোষক, সংগ্রাহী, দীপন, কত্ত, বাতত্ন, মৃত্ররুচ্ছ, 
নাশক । ইহার পুষ্পের গুণ-ধারক, রুচিকারক, রক্তপিত- 
রোগে সুপথ্য। (রাজবল্লভ ) 
“কোবিদার কলিকাতিকোমলা তক্রসিদ্ধতিলতৈলপাচিতা। 
হিঙ্থুবান ০০৪৪ বেসবারলুলিতাতিলোভদ। ॥” 
(পাকশান্ত্র। ) 
কঃ চি দারুঃ সমাসে নিপাতনাৎ সাধুঃ। 
কোহপায়ং দারুরিত্যাহু রজানস্তে। যতো জনাঃ। কোবিদার 
ইতি খাতস্তত্বতঃ স মহাতরুঃ1+ (হরিবংশ) [কাঞ্চন দেখ ।] 
২ পারিজাত। 
“মন্দারঃ কোবিদারশ্চ পারিজাতশ্চ নামভিঃ1” (হরিবংশ) 


কোবিরাজ কেশরীবন্মা (কুলোত্তঙ্গ, বীর, রাজেন্তর, 


কোপ্লাকেশরিবর্্মা প্রভৃতি নামেও অভিহিত।) একজন 
প্রসিদ্ধ চোলরাজ। ইনি ১০৬৪ খৃষ্টাকে লোকমহাদেবীকে 
বিবাহ করেন। ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। পাণ্ড- 
রাজ বীরপাগ্য ও তুঙ্গভদ্রার নিকট চালুক্যরাজ সোমেশ্বর- 
দেবকে পরাস্ত করিয়া! দক্ষিণাপথের বহুদূর রাজ্যবিস্তার করেন। 

চোল ইতিহাসে ইনি ১ম কুলোত্ব,ঙ্গ নামে বর্ণিত হইয়াছেন। 
শিল্পলিপিপাঠে জান। যায়, ইনি অনুজ গঙ্গৈকোগ্ডান চোলকে 
মছুরারাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কোন সময়ে সিংহলরাজ 
মিহিন্দু কুলোত্ব,জের নিকট পরাস্ত হন। তাহার কিছুদিন পরে 
সিংহবারাজ বিজয়বাহুর সহিত চোলসৈন্তের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। 
বিজয়বাহু অনেক কষ্টে মাতৃভূমি শত্রকর হইতে উদ্ধার করেন 
বটে, কিন্তু তৎপরে কোন সময়ে রাজদরবারে শ্তামদূতকে 
চোলদুত অপেক্ষা অধিক সন্মান প্রদান করায় রাজা কুলোত, 
অত্যন্ত রু& হন, তিনি সর্বসমক্ষে সিংহলদূতের নাক কাপ 
কাটিয়! সসৈন্তে সিংহল আক্রমণ করেন । সেই যুদ্ধে সিংহলীর! 
পরাস্ত হয় ও রাজ! বিজয়বাহু পলায়ন করেন। কাহারও 
মতে, ইহার শারঙগধর নামে এক ভ্রাতা ছিলেন, তাহার সাধা- 
রণ নাম চুরঙ্গ। উৎকলের কেশরীবংশের অধঃপতনে উৎ- 
কলের সামস্তের1 তাহাকেই কর্ণাট হইতে আহ্বান করেন। 
উতৎকলের ইতিহাসে তিনি 'চোরগঙ্গ* নামে খ্যাত। 

প্রবাদ আছে যেরাজ! কুলোত্ঙগ বজদেশ পর্যস্ত আক্রমণ 
করিয়াছিলেন। 


কোবিলখণ্ডী (সাধারণে কোইলগি বা কুইলাগড বলে।) 


কোশয়ী 
মলবারেক্স একটী নগর । অক্ষা* ১১২৬ ২৫ উঃ, দ্রাখি* 
৭৫৪৪ ১১ পৃঃ । লোকসংখ্য। প্রায় ১১ হাজার । তন্মধ্যে 
অধিকাংশই হিন্দু। এই নগর মাগ্রিল্লাদিগের একটা প্রধান 
বাণিজ্যস্বান। এই বন্দরে পর্বপ্রথম ভাস্কো-ডি-গামা সসৈন্ে 
অবতরণ করেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজ কোম্পানীর 
একথানি জাহাজ চড়ার লাগিয়! নষ্ট হয়। এখানে মালিক 
ইবন্‌ দিনারের প্রতিষ্ঠিত একটা প্রসিদ্ধ মসজিদ আছে। 
কোশ (পুং ক্লী) কুশ্ঠতে সংশ্লিষ্যতে কুশ'ঘঞ্‌ কর্তিরি অচ্‌ বা। 
১ অণ্ড। ২ আকরোখিত খাঁটি স্বর্ণ ও রজত। ৩ কুট্নল, 
কুঁড়ি। *“তিরশ্চকারভ্রমরাভিলীনয়োঃ 
স্থজাতয়োঃ পঙ্কজকোশয়োঃশ্রিয়ম্‌॥” (রঘু* ৩৮) 
৪ খড়াপিধান, খাপ। ৫ সমূহ। ৬ দিব্যবিশেষ। ইহার 
অপর নাম কোষপান। [কোষপান দেখ। ] 
কোশকার (পুং) কোশং করোতি ত্বকৃপত্রাদিভিরাত্মানমাচ্ছা- 
দয়তি কোশ-কৃ-অণ্‌ । ১ ইক্ষু, আক। ২ খঙ্জাদ্দির আবরণ- 
কারী । কোশং বেষ্টনং তন্তভিঃ করোতি কোশ-ক-অণ.। 
৩ কীটবিশেষ, গুটিপোক1। 
“সংবেষ্ট্যমানং বুভিম্মোহাৎ তন্তভিরাত্মজৈঃ। 
কোশকারমিবাত্মানং বেষ্টয়ন্নাববুধ্যতে ॥৮ 
(মহাভারত শাস্তি*) 
কোশকৃৎ (ত্রি) কোশং খড়গাদ্যাবরণং বেষ্টনং বা করোতি 
ক-ক্িিপ্‌৬তৎ। ১ ইক্ষভেদ। 
“নৈপালো দীর্ঘপত্রশ্চ নীলপারোহথ কোশরুৎ।” (সুশ্রুত ) 
২ কোশকার। 
কোশচঞ্চু (পুং ) কোশঃ চঞ্চো যন্ত বহুত্রী। সারসাঙ্গী। 
কোঁশদেরী (দেশজ) একপ্রকার গাছ। 
811101)4]1১,0৪, ) 
কোশনায়ক (পুং) কোশাধাক্ষ, কোশপাল। 
কোশপাল (পুং) কোশং রাজ্যাঙ্গধনসঞ্চয়ং পালয়তি কোশ- 
পালি অণ্‌। অর্থরক্ষক। ধর্্মশান্ত্রমতে-_ধাতু, বস্ত্র, চর্ম ও রত্বের 
লক্ষণাভিজ্ঞ ও সারপদার্থের সংগ্রাহক । 
অপ্রমত্ত, আয়ব্যয়জ্ঞ, লোকজ্ঞ ও কৃতাকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে 
কোশপাল পদে নিযুক্ত করিবে । (হেমাদ্রি--পরিশিঞথও ) 
কোশপেটক (পুং লী) অর্থ রাখিবার পেটক। 
কোশফল (ক্লী) কোশে ফলমন্ত বহুত্ী। ককোল। 
কোশফলা (ক্ত্রী) কোশে ফলং যন্তাঃ বুত্রী। ৯ মহাঁকোশা- 
তকী। ২ ত্রপুষী, শশ।। 


( 01977)91410% 


[ ৫৯৩ ] 


পবিত্র, নিপুণ, 


কোশিস্থ 
বাজিনোহদাৎ।” (খক্‌ ৬৪৭২২।) "দশকোশনীঃ ছুবর্ণ- 
পূর্ণান্‌ দশসংখ্যকান্‌ কোশান্। সায়ণ। 
কোশল (পুং) কুশ-কলচ্‌ (বুষাদিভ্যশ্চিৎ । উপ ১1১৯৮) 
বাহুলকাদ্‌গুণঃ। কাশীর উত্তর অযোধ্য! সহিত সরযৃত্তীর- 
বর্তী সমস্ত ভূভাগ। ইহা! উত্তর ও দক্ষিণ এই ছুইভাগে 
বিভক্ত। এই শব্টী তালব্য, মূর্ধান্য ও দস্তযসকারযুক্ত 
ব্যবহৃত হয়। [ কোসল দেখ।] 
কোশল (স্ত্রী) কুশ বৃষাদিত্বাৎ কলচ্। (বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। 
উপ ১১০৮।) বাহুলকাদ্গুণঃ ততঃ ক্রিয়াং টাপ্‌। অযোধ্যা- 
নগরী, রামের রাজধানী । [ অযোধ্যা দেখ। ] 
কোশলাত্মজা (স্ত্রী) কোশলন্ত কোশলনৃপতেরাত্মজ! 
৬তৎ। কোৌশল্য1, দশরথের প্রধাঁনা মহিষী রামের মাতা । 
কোঁশলিক (ক্লী) কুশলায় কর্ম্মণে হিতজনককার্য্যসিদ্ধার্থং 
দীয়তে যত, কুশল-ঠক্‌ বাছলকাছুকারন্ত ওকারঃ। উৎকোচ, 
ঘুন্‌। (প্রাভৃতং ঢৌকনং লশ্চোৎকোচঃ কোশলিকামিষে। 
হেম* ৩1৪০১) 
কোন কোন পুস্তকে কৌশলিক এইরূপ পাঠাস্তর আছে, 
ইহাই সঙ্গত, বৃদ্ধি না হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। 
কোঁশবতী (জী) কোশো বিদ্যতে হস্ত কোশ-মতুপ্‌ মস্ত বঃ। 
কোষাতকী, ঝিঙ্গে । 
“জীমূতকৈঃ কোশবতীফলৈশ্চ দস্তী দ্রবস্তী ত্রিবৃতান্থু চৈব ॥৮ 
(সুশ্রুত, চিকিৎসিতস্থান ১৮ অঃ।) 
কোশবান্‌[ৎ]( ত্রি) কোশোইস্ত্স্ত কোশ-মতুপ্‌ মস্ত বঃ। 
কোশযুক্ত । প্ধন্শীস্সা কোশবাংস্চাপি দেবরাজইবাপরঃ 1৮ 
(ভারত অন্য ২০ অঃ) 
কোশবাসী [ন্‌] (পুং) কোশে বসতি বস-ণিনি ৭তৎ। ১ 
শঙ্বুক, শীমুক। ২ তন্তকীট । ৩ক্ষটিকবিশেষ। [কোশস্থ দেখ।] 
“কোশবাসিনাং পাদিনাধ্তদেবণ।” (সু শ্রত্, সুত্র, ৫৬ অঃ।) 
কোশবৃদ্ধি (পুং) কোশস্ত মুকুলল্ত বৃদ্িবতর বহুত্রী ।+১ কুরগুক- 
বুক্ষ। (জী) কোশস্ত বৃদ্ধিঃ ৬তৎ। ২ রোগবিশেষ, অগ- 
কোষবৃদ্ধি। ৩ ধনসঞ্চয়, বৃদ্ধি। 
'কোঁশবেশ্ম [ন্‌] (ক্লী) কোষাগার, ধনাগ্ার। 
কোশশায়িকা (স্ত্রী) কোশে পিধানমধ্যে শেতে শী-ঘল, 
৭তৎ। ক্ষুরিক। (জটাধর ) 
কোঁশস্কৎ (পুং) কোশং করোতি কু ক্ষিপ্‌ নিপাতনাৎ ন্ুট। 
কোধকারক জস্তবিশেষ, গুটিপোকা । 
*ত্যজেৎ কোশস্বদেবেহ” (ভাগবত ৭181১১।) 


কোশর়ী (শ্রী) কুশ বাছলকাৎ অয়ি, ততো ভীহ্‌। জুবর্ণপুর্ণ কোঁশস্থ (পুং) কোশে ভিষ্ঠতি স্থাক, ৭তৎ। শঙ্খ প্রতৃতি 


প্প্রস্তোক ইল্স, রাধসন্ত ইন্র দশফোশরীর্দশ 
1৬ 


কোশ। 


কতকগুলি জস্ত। নুশ্রুতমত্তে আন্পবর্গ পঞ্চবিধ--কুলচর, 


১৪৯ 


কোশাতকী 


প্রব, কোশস্থ, পাদী ও মতশ্ত। ইহাদের মধ্যে শঙ্খ, শঙ্খনখ, 
শুক্তি, শম্ব.ক, ভল্লংক প্রভৃতি কোশস্থ গ্রাণী। ইহাদের মাংস 
রসে ও পাকে মধুর, বাযুনাশক, শীতল, স্সিগ্কর, পিত্তের 
হিতকর, তেজোবুদ্ধিকর এবং শ্রলেম্ববদ্ধক। (স্ুশ্রত সুত্র ৪৬ অঃ) 

কোশা, ১ নদীবিশেষ। (ভারত ভীন্ম ৯অঃ) ২ বৃহৎ নৌকা 
পূর্বে বাঙ্গালীরা এই নৌকায় করিয়া জলযুদ্ধ করিতেন। 
৩ পূজার বাসনভেদ, ইহাতে জল রাখিয়। পুজা করে। 

৪ রাজপুতানার মুসলমান জাতিবিশেষ। রাজপুতানায় 
মরুভূমির নিকট সেহরাই নামে একজাতি আছে। উহার! 
পূর্বে হিন্দু ছিল, এখন মুসলমান হইয়াছে। কোশা 
বা খোশ! জাতি সেই সেহরাই জাতির শ্রেণীমাত্র। ইহার! 
দক্থ্যবৃত্তি করিয়া জীবন যাপন করিত । কতক ব! উদ্ট্রোপরি, 
কতক অশ্বোপরি আরূঢ় হই বড়শ|, ঢাল, তরবারি ও বন্দুক 
প্রভৃতি অন্ত্রাদি লইয়া লুঠ করিতে বাহির হইত । সময় 
সমম্ন যোধপুর পর্য্যন্ত লুঠ করিয়া যাইত। মরুভূমির 
দক্ষিণ অংশে নবকোট, নিটি, বুলিয়ারি প্রভৃতি স্থানে 
ইহাদের বাস। এখন ইহারা দন্্যবৃত্তি করে না বটে, কিন্ত 
কষকদিগের নিকট হইতে 'করি আদায় করিয়া থাকে। 
প্রতোক লাঙ্গলের জন্ত কৃষককে একটা করিয়া টাকা ও 
পচ শলি' শত্ত দিতে হয়। ইহাকেই “করি” বলে। কোশা- 
গণ কখন কখন উদয়পুর যোধপুর প্রভৃতি রাজসংসারে 
চাকরি শ্বীকার করে। রাপুতের! ইহাদ্দিগকে বিশ্বাস- 
ঘাতক ও ভীরু বলিয়া জানে ।, 

৫ আফগানজাতির একটা শ্রেণী। দেরাগাজি খার 
দক্ষিণদিকে, কতক পর্বতে, কতক বা সমতল ভূমিতে বাস 
করে। ইহাদের সর্দার কোর ধা! ও গোলাম-ছায়দার 
ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করির! মূলরাজের সহিত বুদ্ধ করেন। 
কোরা খা ৪৪* শত অস্ধারোহীীর সহিত মেজর এডওয়ার্ডসের 
সাহাধ্য* করিতে যান। ইংরাজ-গরর্ণমেণ্ট এই জন্য তাহাকে 
বাৎসরিক ১০০২ টাকার আয়ের একটা জায়গীর 
দান করেন। | 

কোশাগার (ক্ৰী) কোশন্ত আগারং ৬তৎ। ধনাগার। * 

“কোশাগারমাযুধাগারমশ্শালাং হন্তিশালাং চ ক্রুদ্ধঃ1” 
(ভার বন ১৯৭1) কোশগৃহ প্রভৃতি শব্ষও এই অর্থে 
বাবহৃত হয়। 

কোশাঙ্গ (ক্লী) কোশ ইবাঙ্গমন্ত বহুত্রী। ইৎকট, ওকড়া। 

কোশাতক (পুং) কোশমততি কোশ-অত-ক,ন্‌। ১ যজুঃ- 
বেদের একটা শাখার নাম, কঠ। . ২ কেশ, চুল। 
কোশাতকী (শ্রী) কোশমততি কোশ-অত-ক,ন্‌ গৌরাদি- 


[ ৫৯৪ 1 


কোশ্া 


স্বাৎ ডীষ্‌ ( ষিদ্‌ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা” ৪1১৪১) ১ পটোলী 
২ ঘোষা, ক্ষুদে ধোধল। ৩ ফললতার্বিশেষ। তিৎপোল্লা, 
হিন্দীতে ঝিমনী এবং উড়ে ভাষায় জনী বলে। পর্যযার়-_ 
ক্ৃতচ্ছিপ্রা, জালিনী, কৃতবেধন!, ক্ষেড়া, সুতিক্তা, ঘণ্টালী, 
মুদফলিনী, কর্কশচ্ছদা। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ-* 
শিশির, কটু, কবায়, বাতত্ত্র পিত্তনাশক, কফক্ষয়কারক, 
মলাক্নান-বিশোধক। ৫ মহাকোশাতকী, হস্তিঘোষা। ইহার 
গুণ__শীত, মধুর, কফ ও বাযুবর্ধক, পিত্ৃক্ন, দীপন, শ্বাস, 
জর, কাস ও কৃমিনাশক। 


( কোশাতকী [ন্‌] (পুং) কোশাতকোতস্তাস্তি কোশাতক- 


ইনি (অতইনিঠনৌ | পা ৫২১১৫।) ১ ব্যবসা । ২ বণিকৃ। 
৩ বাড়বাগ্নি। 

কোশাধ্যক্ষ (পুং) ১ ধনাগারের কর্তা । ২ ধনদাতা। ৩কুবের। 

কোঁশাত্র (পুং) কোশে আত্রইব । ১ ফলবুক্ষবিশেষ, কোশা ম, 
দেশবিশেষে কেওড়া বলে। [কেওড়া দেখ । ] পর্যায়-_ 
কোষাআ, কৃমিবুক্ষ, স্থকোশক, ঘনস্কন্ধ, বনাঅ, জন্তপাদপ, 
ক্ষু্রাম, রক্তাত্র, লাক্ষাবৃক্ষ, স্ুরক্তক। ইহার গুগ-_কুষ্ট, 
রক্তপিত্ত, শোথ, ব্রণ ও কফনাশক। ইহার ফলের গুণ-_- 
গ্রাহী, বাতত্ব, অগ্র, উষ্ণ, গুরু ও পিত্ববর্ধক। (ভাবপ্রকাশ 1) 
রাজনির্থপ্ট মতে ইহার ফলের গুণ--কর্ষার্তিপ্রদ, দাহকারক, 
শোথনাশক । ফল পাকিলে মধুর ও অল্নরস হয়। ইহার 
ফলের সহিত লবণ যোগ করিলে তাহার গুণ--দীপন, 
রুচিকর, পুষ্টিকর ও বলকারী। ইহার তৈলের গুণ--সারক, 
কমি, কুষ্ঠ ও ব্রণনাণক, অন্ন-মধুর, বল্য, পথ্য, রোচন ও 
পাচন সুশ্রতের মতে এই তৈল ক্ষতস্থানে মাথা ইলে কুষ্ঠরোগ 
ভাল হর। (নুশ্রুত চিকিৎসিত স্থান ৯ অঃ) 

কোশান্বী (স্ত্রী) একটী নগর। [কৌশান্ী দেখ। ] 

কোশিকা (স্ত্রী) কোশী, কোশা অপেক্ষা ছোট জলপাত্র । 

কোশিলা (স্ত্রী) কোশঃ কোশইব পদার্থো বা অন্তাঃ অস্তি 
কোশ-পিচ্ছাদদিত্বাৎ ইলচ্, ততষ্টাপ্‌। মুদগপর্ণী, মুগানী। 
(রানি ) ২ নদীবিশেষ। 

কোঁশী (ভ্ত্রী) কুশ সংশ্লেষে অচ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ উপা- 
নৎ, জুতা । (পুং) ২ আমগাছ। পর্ধযায়__পরন্ধী, পাদ- 
বিরজাঃ, পাদরথী। ৩শুঙ্গা, ধান্তাদির অগ্রভাগ, শীষ। 
৪ কোশিকা, চলিত কথায় 'কুশী, বলে। 

কোশী [ন্‌] (ভ্বি)কোশোহস্ত্ন্ত কোশ-ইনি। ১ কোশ" 
যুক্ত। (পুং) ২ আতভ্রবৃক্। 

কোশ্ঠ [বৈ] কোশোহদয়কোশঃ তত্র.বর্ততে কোশ-বাহণ 
কাৎয। হৃদয়স্থ মাংসপিণ। ॥' 


কোষ 


“শিঙ্গীনি কোশাভ্যাং” (বাজসনেয় ৩৯৮। ) 'কোশাভ্যাং 
হৃদয়কোশঃ তৎস্থাভ্যাং মাংসপিগ্াভ্যাং।” মহীধর। 
কোষ (পুং ক্লী) কুষ্যস্তে আক্কষ্যস্তে ফলপুষ্পোৎ্পাদকমধুময়- 
পরাগাদয়ো। ষন্মিন্‌ । কুষ-অধিকরণে ঘঞ্‌। ১ কুট্ল, কুঁড়ি। 
২ খড়াপিধান, খাপ। 
ণ“কন্তায়ং বিপুলঃ খড়েগা গব্যে কোষে সমর্পিতঃ। 
€হমত্সরুরনাধৃষ্যে। নৈষধ্যো ভারসাধনঃ ॥” (মহাভ]* 81৪১৩) 
৩ অর্থসমূহ। “তমধ্বরে বিশ্বজিতি ক্ষিতীশং নিঃশেষ- 
বিশ্রাণিতকোধজাতম্‌।” (রঘু* ৫1১1) ৪ দিব্য। 
“কোষং চক্রতু রস্তোহন্তং সথড্গী নৃপভামরৌ |” 
(রাজতরঙ্গিণী ৫1৩৩৫ ) 
৫ অও, ডিম। ৬ আবন্তিত বা আকরোথিত স্বর্ণ রৌপ্য 
[কোশ দেখ।] ৭পাত্র। ৮জাতি,জায়ফল। ৯ শব্দাদি- 
সংগ্রহ, অভিধান ! যথ! অমরকোব, মেদিনীকোষ। ১০ ভাগা- 
গার, ভাণ্তার। ১১ পানপাত্র, চষক। ১২ যোনি। 
শিল্বা। ১৪ কাটাল প্রভৃতি ফলের মধ্যস্থ পদার্থ, 
কোয়া। (ধরণী ।) ১৫ পুনে শব্দান্তরধুক্ত হইলে গোলক- 
বাচক । যথ। সুত্রকোষ, নেত্রকোষ। (অমরটাকায় ক্ষীর- 
স্বামী।) ১৬ ধন। (জটাধর ) “কোষোবলধ্াপহৃতং তত্রাপ 
স্বপুরে ততঃ” (মার্কঙেয় চণ্ডী) 
১৭ ত্বক প্রভৃতির আবরক। 
“শরীরকোযাদ্‌ যত্তশ্তাঃ পার্ধত্যানিংস্থতাম্বিকা |” (চণ্ডী) 
১৮ কোষের শ্ার আবরণকারী বেধান্তপ্রসিদ্ধ পঞ্চপদ্ার্থ। 
বেদান্তিগণ অন্নময়, প্রাণময়, মনো ময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় 
এই পৃচটী কোর্ষ কল্পনা করেন। বিবেকচূড়ামাণতে পঞ্চ- 
কোষের এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে-_- 
"(েহোইয়মমনভবনোন্নময়ন্ত কোধশ্চান়েন জীবতি বিনশ্ততি 
তদ্বিহীনঃ।” 
দেহ অন্ন হইতে উৎপন্ন, অশ্নন্বারাই জীবিত থাকে এবং 
অন্নের অভাবে বিনষ্ট হয়, এই কারণে দেহকে অন্নময় 
কোষ বলে। 
“কর্দেক্িয়ৈ পঞ্চভিরন্বিতোইয়ং 
প্রাণোভবেৎ প্রাণময়ত্ব কোষঃ। 
যেনাত্মবান্‌ অন্নময়োন্-পুর্ণাৎ 
প্রবর্ততেহসৌ সকলক্রিয়াস্থু ১, | 
বাক্‌, পাখি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্মেজিয়ের 
সহিত মিলিত প্রাণ, অপান, ব্যান, উদ্দান ও সমান এই পঞ্চ 
প্রাণকে প্রাণময় কোষ বলে। এই গ্রাণময় কোষযুক্ত হইয়া 
জন্থময় কোষ দেহ সৃকলঃক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হ্য়। 


১৩ 


[ ৫৯৫ 


1 কোষকার 


“জ্ঞানেক্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ মনোময়ঃ স্তাৎ 

কোষে! মমাহমিতি বস্তবিকল্পহেতুঃ | 

জাজল্যমানো বহ্বাঁসনেম্ধনৈ- 

মনোময়াগ্ির্দহতি প্রপঞ্চম্‌। 

নহাস্তা বিদ্যা মনসোতিরিক্ত1 

মনো হাবিদ্য। ভববন্ধহেতুঃ ॥ 

তশ্মিন্‌ বিনষ্টে সফলং বিনষ্ট 

বিজ্ত্তিতেইস্মিন্‌ সকলং বিজ্ম্ততে। 

স্বপ্নেই্থশুন্তে স্থজতি স্বশক্ত্যা 

ভোক্তাদি বিশ্বং মনএব সর্বম্‌॥ 

তখৈব জাগ্রত্যপি নোবিশেষ- 

স্তৎ সর্বমেতন্মনসে বিজ্ম্তকম্‌। 

স্থযুপ্তিকাঁলে মনসি প্রলীনে 

নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ সকলপ্র সিদ্ধেঃ ॥৮ 

শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহবা এবং ঘ্রাণ এই, পঞ্চ জ্ঞানেক্্িয়ের 

সহিত মিলিত মনকে মনোময়কোধষ বলে । এই মনোময় কোষই 
আমি আমার প্রভৃতি বিকল্পজ্ঞানের কারণ, এই মনোময় 
অগ্নিই বহু বাঁসনারূপ ইন্ধন দ্বারা অতিশয় গ্রজলিত হুইয়! 
এই প্রপঞ্চকে দ্ধ করে । মনের অতিরিক্ত অবিদ্যা নাই, 
মনই অবিদ্যা এবং সংসাররূপ বন্ধের একমাত্র কারণ । মন 
বিনষ্ট হইলেই সকল বিনষ্ট হয় এবং মন কার্য করিতে থাকিলে 
সকল পদার্থেরই অস্থিত্ব থাকে । স্বপ্ন অবস্থায় কোন বাহ 
পদার্থের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। কিন্ত মন আপনার 
শক্তিতে ভোক্তা ভোগ্য প্রভৃতি সকল স্থষ্টি করে। মন 
অতিরিক্ত কিছুই বাস্তবিক নহে। এই প্রকার স্বপ্ন অবস্থার 
দৃষ্টান্তে জাগ্রদবস্থায়ও জগতপ্রপঞ্চ মনোময় বুঝিতে হইবে। 
সকলই মনের বিজ্ত্তণ মাত্র। যেমন স্ুযুপ্তিকালে মন 
বিলীন হইলে কিছুই থাকে গলা, ইহা সকলেইবুষিতে পারে, 
সেই প্রকার মন নষ্ট হইলে ফোন অবস্থায় কিছু থাকে না। 

পবুদ্ধিবুদ্ধীন্দ্রিয়ে; সার্ধং সবৃত্তিঃ কর্তৃলক্ষণঃ। 

বিজ্ঞানময়কোধঃ শ্তাৎ পুংসঃ সংসারকারণম্‌।” 

শ্রবণ, ত্বকৃ, চক্ষু, জিহ্বা ও স্রাণ এই শ্মঞ্ জ্ঞানেক্িয়ের 

সহিত মিলিত বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে । এই বিজ্ঞানময়- 
কোবই কর্তারপ কর্তৃত্ব, ভোক্ত্ব,র সুখ ও ছঃখ 
গ্রভৃতি অভিমানবিশিষ্ট পুরুষের সংসারের কারণ। সত্ব- 
গুণপ্রধান অজ্ঞান, ' পরমাজ্মার আবরক বলিয়া ইহাকে 
আনন্দমময়কোষ বলে। 


কোষক (পুং) কোষ-্বার্থেকন্‌। ১ অণ্ড। ২ অগ্ুকোষ। 
কোধ(শ)কার পেং) কোষং করোতি ন্বপত্রস্থগ[দিভিরাস্বানং 


কোষপান 


ছাদয়তি কোব-ক-অণ্‌ ( কর্শাপ্যপ্‌। ৩। ২1১) ১ইক্ষু। 
( শব্খরত্বাবলী ) ২ ইক্ষুবিশেষ, কুষারি। ইহার গুণ---গুরু, 
শীতল, রক্তপিত ও ক্ষয়নাশক | কোষং স্ববেষ্টনং স্বমুখনিঃন্যত- 
লালারূপতত্ততিঃ, করোতি কোবষ-কৃ-অণ্‌। ২ কীটবিশেষ, 
গুটিপোকা । পকৃমিহি কোষকারস্ত বধ্যতে স্বপরিগ্রহাৎ ॥* 
(ভারত ১২৩২৯।২৯) 
৩ জনপদবিশেষ, যেখানে পূর্বে খুব তন্তকীট উৎপন্ন হইত। 
রামায়ণে উত্তরবর্তী জনপদের উল্লেখস্থলে লিখিত আছে-_ 
“মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্‌ পুণ্ স্বগগাংস্তঘৈবচ। 
তূমিঞ্চ কোশকারাণাং তৃমিঞ্চ রজতাকরাম্‌।॥” কি ক্ষিদ্ধায1 ৪০।২৩। 
এই কোশকার ভূমি আসামরাজ্যের উত্তরস্থিত চীনদেশ 
বলিয়া অনুমতি হয়। সম্ভবতঃ এই স্থানকেই পাশ্চাত্য 
প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি “সেরিকে+ (8978৪) নামে উল্লেখ 
করিয়াছেন । 
কোষং অর্থসহিতশব্দসংযোজনরূপং গ্রস্থবিশেষং করোতি। 
৩ অভিধানকর্তা ৷ 
কোধযকাব্য (ক্লী) পরস্পর নিরপেক্ষ শ্লোকসমূহ। 
“কোধঃ ্লোকসমৃহত্ত হাদন্োগ্তানপেক্ষকঃ।” 
(সাহিত্যদর্পণ ৬ পরিচ্ছেদ ।) 
যথা অমরুশতক প্রভৃতি । 
কোবচগু। (পুং) কোষঃ খঙ্জাকোব ইব চ্চু্স্ত বহৃত্রী। 
সারসপক্ষী । (শবমাল! )। 
কোষপান (ক্লী) পরীক্ষাবিশ্নেষার্থং কোষস্ত হস্তকোষপরি- 
মিতন্ত জলঙ্ত ব্রিপ্রস্থতিরূপন্ত পানং ৬তৎ। পাপী কি 
নিষ্পাপ জানিবার জন্ত তিন গঙুষ জলপানরূপ পরীক্ষা- 
বিশেষ । বীরমিত্বোদয় নামক স্থৃতিসংগ্রহে কোষপান বিধি 
এইরূপ প্রিখিত আছে-__ 
পপূর্বান্কে সোপবাসসঠি ্নাভনতার্্পটন্ত চ। 
স্শক্ষন্তাব্যসনিনঃ কোষপানং বিধীয়তে। 
ইচ্ছতঃ শ্রদ্দধানস্ত দেবত্রাঙ্গণসমিধৌ ॥৮ 
ত্নেবাক্তির পরীক্ষা হইবে, তিনি পূর্ববান্ছে উপবাস করিয়া 
* থাকিবেন। প্ররে পরীক্ষার সময়ে ল্লান করিয়া আর্রবন্ত 
পরিধানপুর্সক দেব ও ব্রাঙ্গণমণ্ডলীর মধ্যে কোবপান 
করিবেন। যিনি দিব্য করিতে অভিলাষী, ন্ধাযুক্ত বাসন- 
শৃহ এবং মিথ্যা! দিব্য করিতে অনিষ্ঠ আশঙ্কা করেন, 
তাহাকেই কোধপান করাইবে। 
কোবপানে অনধিকারী--. 
. “মদ্যপন্্ীবাসনিনাং কির়াতানাং তখৈব চ। 
ফোধঃ প্রাজৈর্নদাতব্যো যে ঢ মাস্তিকবৃত্তরঃ॥ 
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কোষপান- 


মহাপরাধে নির্ধর্শে কৃতম্সে ক্লীৰকুৎসিতে | 

নাস্তিকব্রাত্যদাসেষু কোষপানং বিবর্জয়েৎ ॥” 

মদ্যপায়ী, ব্যসনাসক্ত, কিরাত, নান্তিক আচারী, মহাঁ- 
পাতকী, আশ্রমধর্্মবর্জিত, কৃত, ক্লীব, প্রতিলোমজ, দাস, 
নাস্তিক এবং ব্রাত্য ইহার। কোষপানে অনধিকারী । 

“উগ্রান্‌ দেবান্‌ সমভ্যর্চ তত ম্নানোদকং প্রস্থতিত্রয়ং 
পিবে ইদং ময়ানকৃতমিতি ব্যাহরন্‌ পূর্ববাভি মুখঃ।” (বিষুস্থতি) 

কোন একটী উগ্রদদেবতার অর্চন। করিয়। তাহার মানো- 


দক তিন গণ্ডষ পান করিবে। জল হাতে লইয্াা বলিতে 


হইবে যে, যে জন্ত পরীক্ষা হইতেছে সেই কার্য আম 
দ্বার৷ অনুষ্ঠিত হয় নাই। তৎপরে পান করিতে হয়। 
যাহার পরীক্ষা কর! হইবে, তাহার মন্তকে ব্যবস্থাপত্র 
রাখিয়৷ অপর অপর দিব্যের সাধারণ বিধির অনুষ্ঠান করিবে। 
পরে তাহাকে দেবতায়তনের নিকটবর্তী মগ্লে পূর্বমূখী 
করিয়! বসাইয়! ধর্শান্ত্র মতে মিথ্যার্পিব্য করিলে যে সমস্ত 
অনিষ্ট হয়, তাহ! ভাল করিয়! বুঝাইয়া দিবে। প্রাড়.বিবাঁক 
উপবাসী থাকিয়৷ গন্ধপুষ্পা্দি দ্বার! ছুর্গ! প্রভৃতি উগ্রদেবতার 
কোন একটাকে পুজা করিবে । সেই স্নানীয় জল দিব্যস্থানে 
স্থাপন করিবে । জলবিধান অন্থসারে, "“তোয়! ত্বং প্রাণি- 
নাং প্রাণঃ ইত্যাদি মন্তদ্ধারা পুর্বস্থাপিত জল হইতে তিন 
গণ্ডষ জল সেই ব্যক্তিকে পান করাইবে। সেও “সত্যানৃত- 
বিভাগন্ত” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] সেই জল পান করিবে। 
“ভক্কে] ঘে। যন্ত দেবন্ত পায়য়েত্বস্ত তজ্জলম্‌। 
সমভাবে তু দেবানামাদিত্যন্ত তু পায়য়েৎ॥ 
ছুর্গামাঃ পায়য়েচ্চৌরান্‌ যে চ শস্ত্রোপজীবিনঃ। 
ভাঙ্করস্ত তু যন্তোয়ং ব্রাঙ্গণং তর পায়য়েৎ ॥” (ব্রহ্ষা ) 
যে ব্যক্তি যে দেবতার ভক্ত তাহাকে সেই দেবতার স্নানীয় 
জলপান করাইবে। যাহার সকল দেবতাতেই সমানভাব, 
তাহাকে হৃর্য্যের স্নানীয় জল পান করাইবে। চৌর এবং 
শস্ত্রোপজীবীদিগকে ছুর্গীর ন্নানীয় জল পান করান উচিত। 
ব্রাঙ্মণকে সুর্যের ্নানীয় জলপান্‌ করাইবে না। 
অল্প অপরাধে মমন্ত্র উগ্রদেবতার অস্ত্র ধুইয়৷ সেই 'জল 
পান করাইবে। 
“ম্বল্লে ইপরাধে দেবানাং পায়য়িত্ব! যুধোদকম্। 
পাযো। বিকারে চাশুদ্ধে! নিয়ম্যঃ শুচিরন্ঠথ11” (কাত্যায়ন ) 
অল্প অপরাধে দেবতার আয়ুধের জল পান করা- 
ইবে। যেব্যক্ি জল পান করে, তাহার কোনরূপ বিকার 
উপস্থিত হইলে তাহাকে পাপী জানিবে এবং পাপান্গুসারে 
তাহার দণখিধ।ন করিবে । যদি কোষপান করিয়া! তাহার 


কোয্খস 1 ৫৯৭ ] কোনি 


কোনরূপ বিকার উপস্থিত না হয়, তবে তাহাকে নিশ্পাপ কোফ্টা, ১ (মাহার1), ছোটনাগপুরবাসী জাতিবিশেব। 


জানিবে। 
“অথ দৈববিসংবাদে ত্রিসপ্তাহাত্ত, দাপয়েৎ। 
অভিযুক্ত, প্রযত্বেন তদর্থং দগডমেবচ। 
তণ্তৈকত্ত ন সর্ববস্ত জনস্ত যদি তত্তবেৎ ॥” 
যেব্যক্তি কোষপান করেন, তিন সপ্তাহ মধ্যে তাহার 
কোনরূপ দৈবিক ব্যাধি উপস্থিত হইলে, তাহাকে পাগী 
বলিয়। নিশ্চয় করিবে এবং যত্বপূর্বক তাহার দণ্ড করিবে। 
ধদি সেই গ্রামের বা নিকটবর্তী সকলেরই দৈবিক ব্যাধি 
উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে পাপী বলিয়] নিশ্চয় করা যায় ন!। 
“জবরাতীসারবিন্ফোটাঃ শূলাস্থিপরিপীড়নম্। 
নেত্ররুগ্‌ ভালরোগশ্চ তথোন্নাদঃ গ্রজায়তে । 
শিরোরুভূজভঙ্গশ্চ দৈবিক! ব্যাধয়ো! নৃণাম্‌ ॥৮ 
পাপীব্যক্তি কোষপান করিলে তাহার জর, অতীসার, 
বিস্ফোটক, শূল, অস্থিপীড়া, নেত্ররোগ, কপালপীড়1, উন্মাদ, 
শিরভঙ্গ, উরুভঙ্গ এবং ভূজভঙ্গ এই সমস্ত দৈবিক ব্যাধির 
কোন একটী উপস্থিত হয়। বিষুস্থতির মতে-_ছুই সপ্তাহ ব! 
তিন সপ্তাহ মধ্যে পরীক্ষিতব্য ব্যক্তির দৈবরোগ, অগ্নিভয়, 
জ্ঞাতিমরণ ব! রাজদণ্ড হইলে তাহাকে পাপী বলিয়া নিশ্চয় 
করিবে । কিন্তু ব্রদ্মার মতে তিনরাত্রি, সাত রাত্রি বা 
ছুই সপ্তাহ মধ্যে পরীক্ষিতব্যের কোনরূপ বিকার উপস্থিত 
না হইলেই তাহার নিষ্পাপ প্রমাণ হয়। বীরমিত্রোদয়কাঁর 
বলেন যে, ছুই সপ্তাহের পর তিন সপ্তাহের মধ্যে বিকার 
উপস্থিত হইলে তাহাকে পাপী জানিবে। সংপ্রতি হিন্দুরাজ- 
গণের অভাবে কোষপান বিধি প্রচলিত নাই। 
কোষফল (ক্লী) কোষে ফলমন্ত বহুত্রী। ১ কক্কোল, কাঁকলা, 
কর্পুর তুল্য গন্ধদ্রব্যবিশ্রেষ। (পুং) ২ ঘোষালতা। 
কৌোষফলা (স্ত্রী) কোষফল অজাদিত্বাৎ টাপ্‌। পীতঘোষা । 


তাতে কাপড় বোনা ও চাষবাসই ইহাদের উপজীবিকা। 
ইহার! নিজে “মাহারা, বলিয়া! পরিচয় দেয়। কিন্তু বাহিরের 
লোক কোষ্ট৷ বলিয়! থাকে । সম্ভবতঃ মধ্য প্রদেশের সম্বলপুর, 
রাইজ৷ ও ছত্রিশগড় অঞ্চল হইতে আসিয়া থাকিবে । 
ইহাদের মধ্যে নানা শ্রেণী আছে-_বাঘল, বাগুটিয়া, ভাত, 
ভতপাহাড়ী, চৌধুরী, চৌর, গোহি, খাঁড়া, কৃর্ম, মাণিক, 
নাগ, সানা ইত্যাদি । ইহার দাস উপাধি গ্রহণ করিয়া 
থাকে । এক বংশের এক একটী করিয়া! প্রাণী গৃহদেবতার 
ত্বরূপ থাকে । ইহাদের মধ্যে কুমারী অবস্থায় কন্তার বিবাহ 
দেওয়! পুণ্যের কার্য্য। সম্পন্ন লোকই সেরূপ বিবাহ দিতে, 
পাঁরে। দরিদ্র লোকের কন্ঠাগণের প্রায় যৌবনাবস্থায় 
বিবাহ হইয়া থাকে । সীমস্তে সিন্দুরদানই বিবাহের প্রধান 
অঙ্গ । বিধবাদিগের সাঙ্গা করিবার প্রথা আছে। স্বামীর 
ভ্রাতা থাকিলে তাহার সহিত সাঙ্গ করাই প্রসিদ্ধ। বিবাহ 
বিচ্ছেদও হইয়া! থাকে । পুরুষেরা! পঞ্চায়তদিগের নিকট 
জানাইলে তাহারা বিবাহ ভঙ্গ করিয়া দেয়। 
ছুল্লাদেবই ইহাদের উপান্ত দেবতা । ইহারা বলে, বিবাহ 
করিতে যাইবার সময় তিনি বীরের স্তাঁয় নিহত হন। সেই 
অবধি তিনি দেবতা বলিয়া পুজিত। কোষ্টাদিগের মধ্যে 
অনেকই কবীরপন্থী। ইহাদের ব্রাঙ্গণ পুরোহিত নাই। 
বিবাহে গ্রামের নাপিত অন্তান্য কর্ম করে, আর গৃহগ্বামী 
মন্ত্পাঠ করে। মৃত্যু হইলে কবীরপন্থীদিগের গোর হয়। 
অপর কাহারও বা! গোর, কাহারও বা শবদাহ হয়। অপরাপর 
বিষয়ে ইহাদের ব্যবহার অন্যান্য হিন্দুর মত। কোষ্টারা 
ব্রাঙ্গণ, রাজপুত প্রভৃতির অন্নাদি আহার করে। কিস্ত গোড় 
প্রভৃতির সহিত অন্ন ব৷ রাধা জিনিস আহার করে ন1। 
২ পাট। প্রধান'তঃ ময়মনসিংহ জেলায় পাটকে কোষ্টা বলে। 


কোষলা (ত্ত্রী)[ কোশলা দেখ । ] কোষ্ডি, দাক্ষিণাত্যের তন্তবাষ জাতি । বোম্বাই প্রদেশে এই 


কোষরৃদ্ধি (স্ত্রী) ১ কুরণ্ড। ২ অর্থসঞ্চয়, বৃদ্ধি। 
কোষশায়িকা (স্ত্রী) কোষে পিধানে শেতে তিষ্ঠতি কোষ-শী; 
কর্তরি %ল্‌ টাপ্‌। ছুরিকা। 
কোঁষাঁতক (পুং) [ কোশাতক দেখ । ] 
কোঁষাতকী (ত্ত্রী) ( কোশাতকী দেখ । ] 
কোষাত্ ত্র (ক্লী)[(কোশাম্র দেখ। ] 
তকোধী [ন্‌] (পুং)[কোশী দেখ।] 
কোষী (ভ্ত্রী) [ কোশী দেখ।] 
কোঁধীফল। (স্ত্রী) পীতঘোষা। 
কোঁষখলা (দেশজ ) অঃকোবচ্ছেদ। 
* 1৬ ১৫০ 


জাতীয় লোকের সংখম পঞ্চাশ হাজারের বেশী। স্থানভেদে 
কোষ্টিদের শ্রেণীভেদ আছে, যেমন মরাঠ। কোটি, কানাড়া 
কোষ্টি এবং লিঙ্গায়ত কা্টি বা নীলকণ্ লিঙ্গায়ত। ৃ 
পুণার মরাঠা। কোষ্টিরা বলে, যে তাহার। পূর্বে ব্রাহ্মণ 
ছিল। কোন সময় জৈনতীর্ঘস্কর পার্্নাথস্বামী তাহাদের 
নিকট বস্ত্র চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার! জিনদেবকে বস্ত্র 


“দেয় নাই। সেই জন্য পার্খনাথ তাহাদের অভিশাপ দেন যে 


তোমব। তাতির কাজ করিবে, কোন কালে উন্নতিলাভ 
করিতে পারিবে না। | 
মরাঠা কোঁিদের মধ্যে দেবঙ্গহুলবে, হাটগর, ভুনরে ও 


কোগ্ঠি 

খাতাবন এই কয়টা শাখা জাছে। ইহাদের মধ্যে এইরূপ উপাধি 
দেখা যায়--এঁকাড়ে, কলমে, কলটাবনে, কাম্বলে, কুদল, 
কুকুটে, কুহর্কর, খাড়গে, খানে, খার্বে, গলানো, গুর্সলে, 
গুল্বনে, গোদষে, খাটে, ছ্োড়কে, চক্রে, চিপাড়ে, চোর্দে, 
জবরে, ঝাড়ে, ঢোলে, তরকে, তরলকর, তরবদে, তৎপকুক, 
তাবরে, তান্বে, তিপরে, দণগ্ডবতে, দুরে, দিঙ্গে, দিদে, দিবতে, 
ছগম্‌, দোইকোড়ে, ধগে, ধবলশাখ, ধীমতে, সোমানে, পদে, 
পন্দায়ে, পাখলে, পান্ধকর, পারথে, ভালকে, বডদে, বহিরাৎ, 
বাবদ, বিদে, বোত্রে, বোস্বদে, ভাক্রে, ভাগবত, ভালেসিং, 
ভগ্ডারে, বিবরে, অকৃবতে, মস্তরকর, মালগে, মালবন্দে, 
মান্যাল, মুখবতে, বঙ্গারে, রহাতড়ে, রাসিন্কর, লকারে, 
লড়, বরাদে, বাহল, বেদোর্দে, শীলবস্ত, সেবালে, সোপাড়ে, 
মহদে, হর্‌্কে, ছলে । এক উপাধি হইলে পরম্পর বিবাহ হয় 
হয় না। কিস্তৃভির উপাধি হইলে পরম্পর আদান প্রদান 
হইয়া থাকে । ইহাদের মাতৃভাষ! মরাঠী । 

কানাড়া ফোষ্টিদের মধ্যে কুরপাবল ও পতনাবল এই ছুই 
তাগ আছে। ইহাদের মাতৃভাষা কর্ণাটা। তবে বোদ্বাই- 
প্রদেশের নানাস্থানে ইহার! অশুদ্ধ মরাঠী ভাষায় কথা কর়। 

লিঙ্গায়ত বা নীলক কোষ্টিরা বিলেজাঁদর ও পড়সল- 
গিজাদর এই ছুই থাকে বিভক্ত, উভয়ের মধ্যে পরস্পর 
আদান প্রদান বা'আহার ব্যবহার নাই। ইহাদের আবার 
৬০টা কুল ব! গোত্র আছে, তন্মধ্যে জিরাণি, বঞ্রি, বসরি, 
মেনস, হিত্ত, হোং সর, কদিগ্যা, বঙ্ধি, ধর্শ, গুড় প্রভৃতি 
গোত্র সচরাচর প্রচলিত। এককুল বা একগোত্রে বিবাহ 
হয়না। 

কোষ্টিজাতি দেখিতে প্রধানত কাল, গড়ন মাঝারি, 
তেমন বলবান্‌ নহে, তবে সকলেই প্রায় পরিশ্রমী, সাজ- 
গোজ দাক্ষিগাত্যের উচ্চশ্রেণীর, হিন্দুর মত। 

ইহণারা রেসম ও তুলার সুতা করিয়! কাপড় বুনিয়! থাকে । 
প্রা সকলের গৃহেই তাত ও টানাপোড়েন থাকে । ইহাদের 
স্ত্রীলোকের সত কাটিয়া স্বামীর সাহায্য করে। আজ- 
কাল বিলাতী; বস্ত্রের আমদানীতে ইহাদের ব্যবসার বিশেষ 
ক্ষতি হুইয়াছে। বোধ হয় এই জন্যই অনেকে জাতীয় 
ব্যঘনা পরিত্য(গ করিয়া ক্কবিকার্য্য ও ভিক্ষাবৃত্তি আরম্ত 
করিয়াছে। 

ইহারা সচরাচর ১০ হইতে ২৫ বর্ষের মধ্যে পুত্রের ও 
৫ হইতে ১১ বর্ষের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেয়। কন্যাদান, 
অগ্ন্যাধান, এবং বর কর্তৃক কন্যার কুলদেবতাহরণ এই কটা 
বিবাহের প্রধান অঙ্গ । ইহাদের বিধাহের এক অধিষ্ঠাত্রী 


1৫৯৮ ] 


কোষ্ঠ 
দেবী আছেন, তাহার নাম 'ভুপনে' অর্থাৎ পঞ্চপল্পব। 
কন্যাদানকালে বরকন্যা এক একটা বাঁশের চুবড়ীর উপর 
মুখামুখী হইয়া দীড়ার়। বিবাহের অপরাপর কাণ্ড কুণবী 
ও অনেকট! কোলিজাতির মত। 

ইহার! ধর্্মানুরাগী ও স্বজাতিপ্রিয়, সকল হিন্দু দেবদেবী 
মানে ও ব্রতউপবাসাদি করে। 

মরাঠা কোষ্টিরা দেবীভক্ক ও কানাড়া কোষ্টির শিব- 
ভক্ত । দাক্ষিণাত্যের নানাগ্তানে দেবদেবীর মন্দির আছে, 
ইহারাও স্ব স্ব অভীষ্ট দেবের দর্শন ও পুজা! করিবার জন্য 
নানাস্থানে গিয়া! থাকে । 

নীলকণদিগের আচার ব্যবহার অপরাপর লিঙ্গায়তের 
মত। ইহার! শাকারভোজী। কেহ মদ মাংস খায় না বটে, 
তবে পিয়াজ ও রগুন ন। হইলে ইহাদের ব্যঞ্জন প্রস্তত হয় না, 
সকল কোষ্টিই উৎসবের লময় একপ্রকার চিনির পুলি খায়। 

মরাঠা কোষ্টিদের মধ্যে দেবঙ্গ ও হাটগরদিগের এক 
একজন মন্ত্রগুর আছে, কিন্তু জুনরেদিগের কোন গুরু নাই। 

নীলকঠ লিঙ্গায়তের মধ্যে আশ্বিনমাসে “দশরা” ও 'দেও- 
সালী+, ফাস্তনমাসে 'হোলি+, শ্রাবণমাসে নাগপঞ্চমী, তাদ্র- 
মাসে গণেশচতুর্থী ও চৈত্রমাসে নববর্ষের প্রথমদিন উপলক্ষে 
*সেরা” উৎসব হইয়া থাকে । নিতান্ত দরিদ্র হুইলেও 
বিবাহের পর পুরুষমাত্রেই “লিঙ্গ' ও শ্রীলোকমাত্রই “মঙ্গল: 
সুত্র ধারণ করে। নীলকণ্ঠ ও শ্রীশৈলের মল্লিকার্জুনলিঙগ 
ইহাদের প্রধান উপান্ত। ইহাদের এক একজন লিঙ্গায়ত গুরু 
থাকেন, ইহাদের নিকট সেই গুরু 'নীলকম্বামী” নামে 
অভিচিত। তিনি আজীবন বিবাহ করেন না মৃত্যু হইলে 
তাহার প্রধান ও প্রিয় শিষ্যই 'নীলকণ্ঠস্বামী পদ প্রাপ্ত হন। 
ইহাদের আচার ব্যবহার সমস্তই প্রধান লিঙ্গা়তদিগের 
ন্যায়। [লিঙ্গায়ত দেখ।] বেশীর মধ্যে ইহাদের সন্তান 
জন্মিলে ৫ দিন অশুচি মনে করে। 

লিঙ্গা়ত কোষ্টির মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে জঙ্গমের! 
কিছু অর্থ লইয়া! মৃতব্যক্তিকে গোর দ্েয়। মরাঠা কোষ্টির। 
শব দাহ ও ১* দিন কালাশৌচ গ্রহণ করে। 


কো্ঠ (পুং) কুষ খন্‌ (উিকুষিগতিত্য স্থন্। উপ, ২৪) 


১ গৃহ মধ্য । ২ উদ্নর মধ্য। ৩ কুশুল, শন্তের গোল! । 
“কচ্চিৎ কোবশ্চ কোষ্ঠশ্চ বাহুনং ঘবারমাযুধম্‌। 
আয়শ্চ ক্ৃতকল্যাপৈস্তবভট্ৈ র্ুতিতঃ ॥৮ (ভারত ২।৫।৬৮ 1) 
৪ উদর মধ্যস্থিত মলভাগু। 
“স্থানাষ্ভামগ্নিপকানাং মুত্রন্ত রুধিরহ্ত চ। 
হৃহ্‌ওকঃ ফুস্ফুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যতিথীয়তে ।”(স্ঞ্ত চিকিৎ ২ ঘা?) 


৪ 








€ উদর ।ণপতিং চার্চ্যোপতিষ্টেত ধ্যায়েৎ কোষ্ঠগতঞ্চ তম্‌।” 
| (ভাগবত ৬।১৮1৫৩। ) 
৬ নাভির উপরিষ্থিত মণিপুর পদ্ম । 
“সংপীড্য বাষুং পাঞ্চিভ্যাং বায়ুমুৎসারয়ন্‌ শনৈঃ। 
নাভ্যাং কোঠেঘৰস্থাপ্য হছরঃকণ্ঠশির্ধণি।* (ভাগবত ৪1২৩৯৪) 
৭ অকথহাদি চক্রের চতুঃপার্খন্থ চারিটী রেখাযুক্ত স্থান, 
কোঠ। [অকথহ দেখ।] (ক্লী)৮ প্রাকার। 
“পঞ্চারামং নবদ্বারমেকপালং ব্রিকোষ্ঠকম্‌। 
ব্টকুলং পঞ্চ বিপণং পঞ্চপ্রক্কতি স্ত্রীধবষ্‌ ॥” ( ভাগ ৪1২৮।৫৮) 
'ত্রীণি কোষ্ঠানি প্রাকারা যশ্সিন্‌।” শ্রীধর । (ব্রি)৯ আত্মীয়। 
কোষ্ঠপাল (পুং) নগরপাল। 
কোষ্ঠবন্ধ ! ক্লী) মলনিঃসরণ না হওয়!। 
কোষ্ঠভে্দ (পুং) মলভেদ। 
কোনষ্উশুদ্ধি (ত্র) কোঠ্ঠন্ত মলভাগুস্ত শুদ্ধিঃ ৬তৎ। মলভাগ 
উত্তমরূপে পরিষ্কার থাকা, উত্তমরূপ মলনির্গম 
কোণ্ঠা (কোষ্টশন্দজ) ১ শহ্তের গোলা, কুশুল। ২ ঘর। 
৩ টানা ৪ গাড়ীর এক অংশ | ৫ কোষ, উদর । ৬ মল, ঝিষ্ঠা। 
কোষ্ঠাগার (ক্লী) কোষ্ঠমগারমিব। ধান্ার্দি রাখিবার 
গৃহ, গোলা । 
“কোষ্ঠাগারস্ত তে নিত্যং স্কীতং ধান্তৈঃ নুসংবৃতম্‌। 
সদাত্ত সংনু সংন্তন্তং ধনধান্যপরো ভব ।” (ভারত ১১১৯) 
কোষ্ঠগারিক (ব্রি) কোষ্ঠাগারে ভবঃ তত্র নিযুক্কো বা 
কোষ্ঠাগার-ঠন্‌। ১ কোষ্ঠাগারে উৎপন্ন । “অত্যর্থং শ্রবতি 
রক্তে কোষ্ঠাগারিকাগারিমৃৎপিগড ।” (সুশ্রুত, শারীর ১* অঃ) 
২ যাহাকে কোষ্ঠাগারে নিযুক্ত কর! হুইয়াছে। 
কোষ্ঠাগারী [ন্‌] (পুং) কীটবিশেষ। স্ুক্রত মতে ইহ! 
প্রাণনাশক কীট, ইহার দংশনে বিষবেগ দৃষ্ট হয় এবং সান্লি- 
পাতিক জন্ত বেদন। ও তীব্র বাতন! জন্মে। (সুশ্রুত কল্প ৮ অঃ) 
কোট্ঠাগ্নি (পুং) পাচকাম্মি। 
কোষ্ঠাশ্রিত (পুং) অন্ত্াধবান, পেটফীপা। 
কোন্ঠিক (ক্লী) মৃত্তিকানির্দিত মুযা, মাটার মুষা। 
কোঠিকা (ত্্ী ) মৃত্তিকানির্দিত মুচি। 
কোণ্ঠিকা যন্ত্র (ক্লী) যন্ত্রবিশেষ, কামারের হাপর। আত্রেয়- 
সংহিতার মতে--এই যন্ত্রটী ১৬ আঙ্গুল বিস্তৃত ও ১ ছাত 
আর্ত প্রত্তত করিতে হয়। বংশ, থদির ও বদরীবাষ্ঠ দ্বারা 
ইহার অঙ্গ প্রস্তুত করিতে হুইবে। 
কোঁী [ত্রী) ১ জন্মপত্রিক1। যাহাতে জন্মফালীন গ্রহনক্ষত্র 
স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে যাবজ্জীবনের শুভাশুত লিখিত থাকে। 
কোঠী গণনা করিতে হুইলে সর্ধপ্রথমে জব্ম সঙ্গয়ের 


1 ৫৯৯ এ 


কোটী 


নির্ণয় করিতে হন, সময় স্থির না হইলে কোঠী গণনা করা 
যাইতে পারে না। ঘড়ী গ্রভৃতি যন্ত্রারা অনেক সময়েই 
হুষ্পরূপে সময় নির্ণর হয় না, এই জন্য আর্ধ্য খধিগণ দ্বাদশাহুল 
শন্ছুচ্ছায়! দ্বারা জন্ম সময় স্থির করিতেন,। [শঙ্কু ও ঘটিকা 
দেখ।] অনেকে আবার শন্কুর পরিবর্তে আরও কএকটী 
উপায় নির্দেশ করিয়াছেন ) সমস্কের সন্দেহ হইলে তদনুসারে 
স্থির করিয়া লইতে হয়। 

সতিকাগৃহ ও জনসংখ্যান্থুসারে লগ্ননির্ণয়।- জন্মলগ্র মেষ, 
দিংহ বা ধনু হইলে নুতিকাগহ বাড়ীর চতুঃসীমার পূর্বদিকে 
এবং সথতিকাগৃহে পাচজন উপস্ৃতিক। ছিল, অর্থাৎ হুতিকাগৃহ 
পূর্বদিকে হইলে এবং হুতিকাঘরে পাচজন উপস্থৃতিক! . 
থাকিলে মেষ, সিংহ বা ধন্থুলগ্নে জন্ম হইয়াছে, জানিতে হইবে । 


. এই প্রকার দক্ষিণদিকে সুতিকাগৃহ এবং চারিজন উপহৃতিক। 


থাকিলে কন্ত1, বৃষ বা মকর; পশ্চিমদিকে স্তিকাগৃহ ও ছুই 
জন উপস্থতিক1 থাকিলে মিথুন, তুল বা কুস্ত এবং পশ্চিম- 
দিকে হুতিকাঁধর ও ছুইজন উপস্থতিক1 থাকিলে মীন, বৃশ্চিক 
অথবা কর্কটলগ্র জন্মলগ্ন হয়। বৃহজ্জাতকে অন্তগ্রকার লগ্র- 
নির্ণয়ের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে ।-_জন্মকালে স্থতিকাগৃছের 
পূর্বদিকে মেষ ও বৃষ, অগ্নিকোণে মিথুন, দক্ষিণদিকে কর্কট 
ও লিংহ, নৈর্ধতকোণে কন্তা, পশ্চিমদিকে তুল! ও বৃশ্চিক, 
বাঝুকোণে ধনু, উত্তরদ্িকে মকর ও কুস্ত, ঈশানকোণে মীন- 
রাশি সংস্থাপন করিবে । যে দিকে জাতবালকের শয্যা এবং 
তাহার মন্তক যেদিকে রাখিয়া শয়ন করাইয়াছিল, সেই দিকে 
যে লগ্ন পড়িয়াছে, সেই লগ্নই জন্মলগ্র। প্রসবকালে বাল- 
কের মস্তক পূর্বদিকে থাকিলে মেষ, সিংহ বা ধনু লগ্ন জন্ম- 
লগ্ন হয়। এইপ্রকার মন্তক দক্ষিণদিকে থাকিলে কন্ত।, 
বৃষ বা মকর, পশ্চিমর্দিকে থাকিলে কুস্ত, তুল। বা মিথুন; 
এবং উত্তরদ্িকে থাকিলে ম্নীন, বৃশ্চিক অথবু! কর্কট জন্মলগ্ন 
হয়। কোনন্থানে দিব! কিম্বা রাত্রিকালে স্ত্রীলোকের প্রসব 
বেদনা উপস্থিত হইলে একটী তৈলপুর্ণ প্রদীপে শলিত৷ 
জালাইক্স! রাখে, ইহাদ্বার। লগ্নের তুক্ত ও তোগ্য অংশ 
জানা যাইতে পারে। জন্মকালে ষে রশিতে চন্দ্র থাকে, 
সেই রাশির 'ব্রিশভাগের প্রথম ছই কিস্বা তিন অংশের 
মধ্যে চশ্্র থাকিলে জন্মকালে প্রদীপের তৈল পরিপূর্ণ থাকে, 
আর যদি রাশির শেষ অংশে জন্ম হুয়, তাহ। হইলে প্রদীপের 
তৈল থাকে না। হদি রাশির মধ্যে অর্থাৎ এ রাশির ১৫ 
অংশে চন্ত্র থাকে, তবে প্রদীপের তৈল অর্ধপরিমাণ থাকে, 
এইরূপ প্রর্মীপের তৈল যত পরিমাণে থাকে কিন্বা দগ্ধ হয়, 
এ রাশির তত অংশে চর অবস্থিতি জানিবে। 


কোষ্ঠী 


যে লগ্নে জন্ম হইয়াছে, সেই লগ্নের ভ্রিশভাগের প্রথম ছুই 
কিম্বা তিন অংশের মধো জন্ম হইলে শলিতার ছই বাতিন 
অংশ দগ্ধহয়। সেই লগ্নে ১৫ ভাগে জন্মহইলে শলিতার 
অদ্ধেক পরিমাণ দগ্ধ হয় এবং শেষভাগে জন্ম হইলে সংপূর্ণ- 
রূপে পুড়িয়া যায়। এইরূপ শলিতার যত অংশ দগ্ধ হয়, 
লগ্নের তত পরিমাণ অংশে জন্ম জানিবে। যন্ত্রাদি দ্বারাও 
প্রদর্শিত উপায়ে অতি সুক্মরূপে জন্ম সময় স্থির করিয়া কোঠী 
গণন করিতে হয়। 

ক্ষেত্র, হোর!, দ্রেককাণ, নবাংশ, ত্বাদশাংশ, ত্রিংশাংশ এই 
ছয়প্রকার ভাগের নাম ষড়বর্গ। মেষ ও বৃশ্চিক এই ছুই 
রাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র। বুষ শতুলাশুক্রের ক্ষেত্র। মিথুন 
এবং কন্ত। বুধের ক্ষেত্র, কর্কটরাশি চন্দ্রেয় ক্ষেত্র, ধন্থ ও মীন 
বৃহস্পতির ক্ষেত্র, মকর ও কুস্তরাশি শনির ক্ষেত্র, সিংহরাশি 
সুর্য্যের ক্ষেত্র । 

রাশির অর্ধাংশের নাম হোরা। মেষ, মিথুন, সিংহ, 
তুল।, ধন্থ ও কুস্ত, ইহাদের প্রথম অর্দ সুর্য্যের হোরা এবং 
দ্বিতীয়ার্ধ চন্দ্রের হোরা। বৃষ, কর্কট, কন্ত1, বৃশ্চিক, মকর 
ও মীন ইহাদের প্রথম অর্ধ চন্দ্রের হোর! এবং দ্বিতীয়া 
সুর্য্যের হোরা। 

রাশির তিনভাগের এক এক ভাগকে ড্রেক্কাণ বলে। যে 
গ্রহ যে রাশির অধীশ্বর তিনিই সেই রাশির প্রথম দ্রেক্কাণের 
অধিপতি, সেই রাশি হইতে পঞ্চমরাশির অধীশ্বর গ্রহ 
দ্বিতীর দ্রেকাণের অধিপতি এবং তাহার নবমরাশির অধীশ্বর 
গ্রহ তৃতীয় দ্রেককাণের অধিপতি । যথা-_-মেষের প্রথম দ্রেক্কা- 
ণের অধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয় দ্রেকাণের অধিপতি হুর্য্য। তৃতীয় 
দ্রেকাণের অধিপতি শনি; এইপ্রকার অপর রাশিরও জানিবে। 

রাশির নয়ভাগের এক একভাগকে নবাংশ বলে। মেষ, 
সিংহ, ধন্ধ এই তিন বাঁশির গ্রথম অংশের অধিপতি মঙ্গল, 
দ্বিতীয় 'অংশের শুক্র, তৃতীয় অংশের বুধ, চতুর্থ অংশের চন্দ্র, 
পঞ্চম অংশের রবি, ৬ষ্ অংশের "বুধ, সপ্তম অংশের শুক্র, 
অষ্টমাংশের মঙ্গল এবং নবম অংশের অধিপতি বৃহ্পতি 
জনিবে । মকর, বৃষ ও কন্ত। এই তিনরাশির ১ম ২য় অং রি 
অধিপতি শনি, ৩য় অংশের অধিপতি বৃহস্পতি, ৪র্থ অং 
অধিপতি মঙ্গল, ৫ম অংশের অধিপতি শুক্র, ৬ষ্ অংশে 
অধিপতি বুধ, ৭ম অংশের অধিপতি চন্দ্র, ৮ম অংশের রা 
রবি এবং নবম অংশের অধিপতি বুধ। তুলা, কুত্ত, মিথুন এই 
তিন রাশির প্রথম অংশের অধিপতি শুক্র, দ্বিতীয় অংশের 
অধিপতি মঙ্গল, তৃতীয় অংশের অধিপতি বৃহস্পতি, চতুর্থ ও 


পঞ্চম অংশের অধিপতি শনি, ৬ অংশের অধিপতি বৃহল্পতি, 


্‌ ৬৩০৩৩ 


1 কোষ্ঠী 

সপ্তম অংশের অধিপতি মঙ্গল, অষ্টম অংশের অধিপতি শুক্র 
এবং নবম অংশের অধিপতি বুধ। কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন 
এই তিনরাশির ১ম অংশের অধিপতি চন্দ্র, ২ অংশের অধি. 
পতি রবি, ৩য় অংশের বুধ, ৪র্থ অংশের শুক্র, ৫ম অংশের 
মঙ্গল, ৬ষ্ঠ অংশের বৃহস্পতি, ৭ম ও ৮ম অংশের অধিপতি 
শনি, ঈম অংশের অধিপতি বৃহস্পতি । 

রাশিকে ১২ ভাগ করিলে তাহার এক এক অংশকে 
স্বাদশাংশ বলে। যেরাশির অধিপতি যে গ্রহ সেই গ্রহই 
সেই রাশির ১ম দ্বাদশাংশের অধিপতি এবং তৎপরবর্তী 
রাশির অধিপতি গ্রহ দ্বিতীয় দ্বাদশাংশের অধিপতি । এই 
প্রকারে পর পর রাশির অধিপতি গ্রহ পর পর অংশের 
অধিপতি জানিবে। যেমন মেষরাশির প্রথমাংশের অধিপতি 
মঙ্গল, ত্বিতীয়ের শুক্র, তৃতীয়ের বুধ, চতুর্থের চন্দ্র, পঞ্চমের 
রবি, ষষ্ঠের বুধ, সপ্তমের শুক্র, অষ্টমের মঙ্গল, নবমের বৃহ্‌- 
স্পতি, দশম ও একাদশের শনি এবং দ্বাদশাংশের অধিপতি 
বৃহস্পতি । এই প্রকার বৃষরাশির ১ম দ্বাদশাংশের অধিপতি 
শুক্র, দ্বিতীয়ের বুধ ইত্যাদি জানিবে। 

রাশির ত্রিশভাগের প্রত্যেক ভাগকে ত্রিংশাংশ বলে। 
মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধন্থু ও কুস্ত এই ছয় রাশির প্রথম 
পাঁচ অংশের অধিপতি মঙ্গল, তৎপর পাঁচ অংশের অধিপতি 
শনি, তৎপরবর্তী ৮ অংশের অধিপতি বৃহস্পতি, তৎপরবর্তী 
সাত অংশের অধিপতি বুধ এবং তৎপরে পাঁচ অংশের 
অধিপতি শুক্র । বৃষ, কর্কট, কন্য।, বৃশ্চিক, মকর ও মীন 
এই ছয় রাশির প্রথম পাঁচ অংশের অধিপতি শুক্র, তৎপরবর্তী 
পাচন্বাগের অধিপতি বুধ, ততৎপরে আটভাগের অধিপতি 
বৃহস্পতি, তৎপরে সাতভাগের অধিপতি শনি ও 
তৎপরবস্তী পাঁচভাগের অধিপতি মঙ্গল। জাতব্যক্তির 
ষড় বর্গ এইপ্রকারে স্থির করিয়া তদন্ুসারে ফল স্থির করিতে 
হয়। [ ষড় বর্গ. দেখ। ] 

পঞ্চস্বরামতে শিশুর রি__যদি রাহ্গ্রহ কর্কটরাশিতে 
থাকিয়! চন্দ্রের সহিত মিলিত হয়, কিন্বা সিংহ রাশিতে 
হুর্য্যের সহিত অবস্থিতি করে এবং জন্মলগ্নে যদি শনি ও 
মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে, তবে ১৫ দিন মধ্যে জাত বালকের মৃত্যু 
হয়। জন্মলগ্নের নবম স্থানে শনি, যষ্ঠ স্থানে চন্দ্র ও সপ্তম 
স্থানে মঙ্গল থাকিলে মাতার সহিত বালকের মৃত্যু হয়। 
লগ্নে শনি, অষ্টম স্থানে চক্জ ও তৃতীয় স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে 
বালকের মৃত্যু ঘটে। জন্মলগ্নের নবম স্থানে রবি, সপ্তমে 
শনি, একাদশ স্থানে বৃহস্পতি কিনব! শুক্র থাকিলে এক মাস 
মধ্যে বালকের মৃত্যু হয়। জন্গরাগে শনি ও মঙ্গল, দ্বাদশ 


কোস্ট 


স্থানে বুধ ও পঞ্চম স্থানে চন্দ্র থাকিলে বালকের এক মাস মধ্যে 
মৃত্যু হয়। লগ্নে শনি ও মঙ্গল, অষ্টম স্থানে চন্দ্র, ষষ্ঠ স্থানে 
বৃহস্পতি থাকিলে বালকের জীবন নিক্ষল হয়। কোন 
কেন জ্যোতির্বিদের মতে ৮ম স্থানে বুহস্পতি থাকিলেও 
এইরূপ ফল হুইয়! থাকে । রবি ও চন্দ্র ষষ্ঠ স্থানে থাকিলে 
বালকের অচিরেই মৃত্যু ঘটে । অগ্রম স্থানে পাপগ্রহ ও দ্বাদশ 
স্থানে বুধ থাকিলে বালকের শীঘ্রই মৃত্যু হয়। যষ্ঠ কিন্বা 
অষ্টম স্থানে চন্দ্র, সপ্তম স্থানে শনি থাকিলে পিতামাতার 
সহিত বালকের মৃত্যু হয়। লগ্নেরবি, শুক্র ও শনি এবং 
দ্বাদশ রাশিতে বুহস্পতি থাকিলে বালক পাঁচ মাস বাচে। 
লগ্নে সূর্য্য, সপ্তম স্থানে মঙ্গল, চতুর্থ, সপ্তম কিম্বা দশম স্থানে 
শনি থাকিলে একমাসের মধ্যেই বালকের মৃত্যু ঘটে। লগ্নে 
চন্দ্র ও শনি, হাদশ স্থানে রবি ও মঙ্গল, এবং জন্মলগ্নে শুভ 
গ্রহের দৃষ্টি না থাকিলে বালকের বিনাশ হয়। লগ্গে মল, 
দ্বাদশ স্থানে শনি ও চতুর্থ স্থানে রাহ থাকিলে ৮ মাসের মধ্যে 
বালকের মৃত্যু হয়। ইহ] বাতীত বৃহজ্জাতক, কোষ্ঠীনারাবলী, 
দীপিক1 প্রভৃতি গ্রস্থেও নান! প্রকার রিষ্টের কথা লিখিত 
আছে। [রিষ্ট দেখ।] 

রাজমার্তণ্ডের মতে -_ অশ্বিনী, মঘা ও মূলা নক্ষত্রের 
গ্রথম তিন দণ্ড এবং রেবতী, অশ্লেবা ও জ্যেষ্ঠ! নক্ষত্রের 
শেষ পাচ দণ্ড গগুডনামে প্রসিদ্ধ । জ্যোষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্র দিবসে 
গণ্ড,মঘা ও অশ্লেবা নক্ষত্র রাত্রিতে গণ্ড এবং রেবতী ও অশ্বিনী 
নক্ষত্র উভয় সন্ধ্যায় গণ্ড হইয়। থাকে । যে বালক বা বালিকার 
গগ্ডযোগে জন্ম হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে । অথবা ৬ মাস 
অতীত ন! হইলে পিতা বালকের মুখ দেখিবেন না। কোন 
কোন জ্যোতিরিদের মতে--গও্যোগের দোষশাস্তির জন্ত দান 
এবং হোম প্রভৃতি করিয়া বালকের দধশনে অশুভ হয় না। 
কোঠীসারাবলীর মতে অশ্বিনীর ৩ দণ্ড, মঘার ৪ দণ্ড, মূলার 
৯ দ্ব্, রেবতীর ২ দণ্ড, জ্যোষ্ঠা নক্ষত্রের ১১ দও ও অশ্লেষার 
৮ দণ্ড গণ্ডনামে খ্যাত। [গণ্, পিতৃরিষ্ট, মাতৃরিষ্ট ও রিষ্টভঙ্গ- 
যোগ প্রভৃতি দেখ । ] 


পঞ্চস্বরা মতে--বালকের জন্মমাত্র অগ্রে যোগজ রিঞ&-' 


সমুদায় বিচার করিয়া দেখিবে, কিন্তু চতুবিংশতি বৎসর 
অতীত না হইলে আযুর্গণনা করিবে না, কারণ চতুর্বিংশতি 
বৎসর পর্যযস্ত রিষ্ট হইবার সস্ভাবনা থাকে । পতাকীচক্র 
নিরূপণ করিয়াও রিষ্ট বিচার করিতে হয়। [পতাকী দেখ।] 

[ লগ্ন, রাশি, তিথি, নক্ষত্র, মাস, পক্ষ, যোগ প্রভৃতির 
ফল তততৎ শব্দে এবং জন্মকালে মেষ প্রভৃতি রাশিশ্থিত রবি 
গ্রসৃতি গ্রহগণের ফল গ্রহ শব্দে দ্রষ্টব্য । ] 

[ডা টি 


[ ৬০১ ] 


১৫৯ 


কোটী 


একটী রাশিচক্র অস্কিত করিয়া তাহাতে জন্মকালীন 
গ্রহগণ স্থাপন করিবে। পরে গ্রহগণের স্কট করিয়া শয়নাদি 
দ্বাদশ ভাব গণনা করিবে । সঙ্কেতকৌমুদীর মতে--শয়ন 
প্রভৃতি দ্বাদশ ভাব গণনা! করার নিয়ম--জন্মকালে যে ষে 
গ্রহ ষে নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন, সেই' গ্রহকে সেই নক্ষত্র 
দ্বার পূরণ করিবে এবং এ গ্রহ অধিষ্িত-রাশির যে নবাংশে 
অবস্থিত সেই নবাংশ-পরিমিত অঙ্ক দ্বার! পূর্ববলন্ধ অস্ককে 
পুনর্বার পূরণ করিবে। পরে গ্রহগণের আপন আপন জন্ম- 
নক্ষত্র এ অঙ্কে যোগ করিয়া জন্মলগ্রসংখ্যক অস্ক ও উদয়া- 
বধি জাত দণ্ড তাহাতে যোগ করিবে, এ সমস্ত অস্ককে ১২ 
দিয়। ভাগ করিলে যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্ক অনুসারে 
দ্বাদশ ভাব বুঝিতে হইবে । এক অবশিষ্ট থাকিলে শয়ন, 
২ থাকিলে উপবেশন, ৩ থাকিলে নেত্র পাণি, ৪ প্রকাশন, ৫ 
গমনেচ্ছ1, ৬ গমন, ৭ সভাবসতি, ৮ আগমন, ৯ ভোজন, 
১০ নৃত্যলিপ্ন, ১১ কৌতুক ও ১২ অবশিষ্ট থাকিলে নিদ্রা 
ভাব জানিবে। রবির ১৬ বিশাখা, চন্দ্রের ৩ কৃত্তিক1, মঙ্গ* 
লের ২০ পুর্বাষাঢ়া, বুধের ২২ শ্রবণা, বৃহস্পতির ১১ পুর্বব- 
ফন্তুনী, শুক্রের ৮ পুষ্যা, শনির ২৭ রেবতী, রাহুর ২ ভরণী 
এবং কেতুর ৯ অশ্লেষ! নক্ষত্র জন্মনক্ষত্র নামে বিখ্যাত। 
এ বিষয়ে জ্যোতিবিদগণের নানাপ্রকার মতভেদ লক্ষিত হুয়। 
তাহার মধ্যে সঙ্কষেতকৌমুদীর মতটা ভাল বলিয়া বোধ 
হওয়ায় এই স্থানে লিখিত হইল । 

প্রথমে শুভ ও অশ্তুত গ্রহগণের বলাবল নির্ণয় করা 
আবশ্তক। গ্রহগণ স্বকীন় 'উচ্চস্থানে থাকিলে অতিশয় 
বলবান্‌ হয়। 

ভাবফল--জন্মকালে রবি শয়নভাবে থাকিলে জাত 
বাক্তির মন্দাগ্নি, পিত্তশুল, গোদ ও গুহা দেশে রোগ 
হয়। উপবেশনভাবে থাকিলে জাত ব্যক্তি শিক্প-কর্্নকারী, 
শ্যাম বর্ণ, উত্তম বিদ্যারছ্িত, ছুঃখযুক্ত ও* পরসেবাঃনিরত 
হয়। ববি নেত্রপাণি-ভাবে* থাকিয়া লগ্নের পঞ্চম, নবম, 
দ্রশম বা সপ্তম স্থানে থাঁকিলে সর্ব স্খযুক্ত হয়, ইহ! ব্যতীত 
অপর স্থানে থাকিলে ক্ররপ্রক্ৃতি ও জলদোষরো গযুক্ত 
হয়। এই প্রকার রবির ৩য় ভাবের ফলঃ চক্ষুরোগ, অতি- 
শয় ক্রোধ, পরছেষ, পুণ্য করের অনুষ্ঠান ওধন। ৪্থ 
ভাবের ফল দানশক্তি, ভোজনশক্তি, সন্মান, রাজতুল্য 
পুল্রলাভ ও বিপুল ধন। «৫ম ভাবের ফল নিদ্রাভিলাষ, 
ক্রোধ, ক্র,র প্রক্কতি, কুবুদ্ধি, দাস্তিকতা, কপণতা ও পরদারে 
অভিরুচি। ৬ষ্ঠ ভাবের ফল প্রথম স্ত্রীও প্রথম পুঞ্জের 
বিনাশ, বিদেশবাস ও পাদরোগ। ৭ম ভাবের ফল দয়া, 
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সম্মান, বিদ্যা ও বিনয় । ৮ম ভাবের ফল মূর্খতা, মিথ্যাকথা, 
কুৎসিত বিদ্যা, নির্দয়তা ও পরনিন্দা । ৯ম ভাবের ফল 
দাস্তিকত।, মাংসলোভ, সদাচার ও পাগ্তিত্য। ১ম ভাবের 
ফল কর্ণ রোগ, নান! বিদ্যা, রাজপুজ। ও পাগ্ডিত্য। ১১শ 
ভাবের ফল উৎসাহ, দানশক্তি, ভোজনশক্তি ও শিল্প 
কর্মের অনুষ্ঠান । ১২শ ভাবের ফল অধিক নিদ্রা, ব্যাধি, 
গ্রবান, চক্ষু রক্তবর্ণ, ক্রোধ ও পরনিনা। 
[ অপর অপর গ্রন্থের ভাবফল, 'ভাবফল+ শবে দ্রষ্টব্য । ] 
অপর জ্যোতিবিদ্গণ গ্রহগণের ১ লঙ্জিত, ২ গর্বিত, ৩ 
ক্ষধিত, ৪ তৃধিত, ৫ দুদিত, ৬ ক্ষোভিত এই ছয়টা ভাব 
নির্দেশ করিয়াছেন। 
যে গ্রহ রবি কিস্বা মঙ্গল অথবা! শনির সহিত এক 
রাশিতে অবস্থিতি করেন কিন্বা যে গ্রহ লগ্ন হইতে পঞ্চম 
স্থানে বাছুর ষহিত মিলিত হইয়! অবস্থিতি করেন, তাহাকে 
লঙঞ্জিত বলে । যে গ্রহস্থীয় তুঙ্গস্থানে অথবা স্বীয় মূলত্রি- 
কোণে অবস্থান করেন, তাহাকে গর্বিত বলে। 
শত্রুর সহিত মিলিত হইয়! যে গ্রহ রিপুর গৃহে অবস্থিতি 
করেন এবং রিপু কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহাকে ক্ষুধিত বলে। যে 
গ্রহ শনির সহিত এক রাশিতে অবস্থান করেন, তাহাকেও 
ক্ষুধিত ৰলে। 
জলরাশিতে অর্থাৎ কর্কট, বৃশ্চিক ব! মীনরাশিতে যে 
গ্রহ অবস্থিতি করে এবং তাহার প্রতি ষদি রিপুগ্রহের দৃষ্টি থাকে 
ও শুভ গ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তবে তাহাকে ভূষিত বলে। 
ষে গ্রহ মিত্রের সহিত মিত্রের গৃহে অবস্থান করে এবং 
তাহার প্রতি মরিত্রগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে তাহাকে মুদিত 
বলে। যে গ্রহ বৃহস্পতির সহিত এক রাশিতে অবস্থিত, 
তাহাকেও মুদিত বলে। 
ষে গ্রহ রবির সহিত এক রাশিতে বাস করে এবং 
তাহাতে বদি পাপগ্রহ ব1 শক্র গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে 
তাহাকে ক্ষোভিত বলে। "  * 
ফল-_যাহার লগ্ন হইতে দশমস্থান লজ্জিত, তৃষিত, ক্ষুধিত 
অথব! ক্ষোভিত কোন গ্রহ অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি ছঃখ- 
ভাগী হয়। লগ্রর পঞ্চমস্থানে লজ্জিত কোন গ্রহ থাকিলে 
তাহার সমস্ত সন্তান বিনষ্ট হয়, কেবল একটা মার জীবিত 
থাকে । লগ্ন হইতে ৭ম স্থানে ক্ষুধিত অথচ ক্ষোভিত কোন 
গ্রহ থাকিলে তাহার স্ত্রীর বিনাশ হয়। 
দৈবজ্ঞবল্পভার মতে গ্রহগণের ১*টী ভাব উক্ত হুইয়াছে। 
১ দীপ্ত, ২ দীন, ৩ সুস্থ, ৪ সুদিত, ৫ নুণ্ড, ৬ প্রপীড়িত, ৭ 
'সুধিত, ৮ হীনবীর্ধয, ৯ প্রবৃদ্ধবীর্যয, ১* অধিক বীধ্য। স্বীয় 


[ ৬০২ - 
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উচ্চ স্থানে অবস্থিত গ্রহ দীপ্ত ও নীচ স্থানে স্থিত গ্রহ দীন, 


 হ্্বীয় গৃহস্থ গ্রহ সুস্থ, স্বীয় পত্র গৃহস্থ গ্রহ [নুপ্, গ্রহযুদ্ধে পরাজিত 


গ্রহ প্রপীড়িত, অন্তগত গ্রহ মুধিত। যে গ্রহ স্বীয় নীচ 
গৃহাভিমুথে গমন করে, তাহাকে পরিহীনবীর্য্য বলে, যে 
গ্রহ স্বীয় উচ্চ গৃহাভিমুখে গমন করে, তাহাকে প্রবৃদ্ধ বীর্য 
এবং শুভ গ্রহের ষড় বর্ণে অবস্থিত গ্রহকে অধিকবীর্য্য বলে। 
ফল-_গ্রহগণের দীপ্তভাবে উত্তম কার্ধযসিদ্ধি, দীনভাবে 
দ্রীনতা, সুস্থভাবে ধন, লক্ষ্মী, কীর্তি ও স্থখলাভ, মুদিত 
ভাবে আমোদ ও বাঞ্ছিত ফলপ্রান্তি, সুপ্ততাবে বিপদ, 
পীড়িতভাবে শক্রপীড়া, মুধিতভাবে অর্থক্ষয়, হীনবীর্ষ্য 
বীর্ধ্যহানি, গ্রবৃদ্ধবীর্ষ্যে হাতী, ঘোড়া, রত্ব ও ভূমিলাভ, এবং 
অধিকবীর্ধযভাবে রাজস্দৃশ সম্পদ্‌ প্রাপ্তি হয়। সারাবলা 
প্রভৃতি অপরাপরগ্রন্থে অন্তপ্রকার ভাবের উল্লেখ আছে। 
এ দেশীয় জ্যোতির্বিদগণ তাহার আদর করেন ন।। 
যেলগ্সে জন্ম হয়, তাহাকে প্রথম স্থান ধরিয়া গণন। 
করিতে হয়। দীপিকাকার শ্রীনিবাস এ সকল স্থানকে 
তন্বারদি ভাব বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে 
প্রথমস্থান অর্থাৎ জন্মলগ্রকে তন্থভাব ব! তন্ুস্থান, দ্বিতীয়কে 
ধনন্থান, তৃতীয় সহোদরস্থান, চতুর্থ বদ্ধুস্বান, পঞ্চম পুক্র- 
স্থান, ষষ্ঠ রিপুস্থান, সপ্তম ভার্ষ্যাস্থান, অষ্টম মৃত্যুন্থান, নবম 
ধর্মস্থান, দশম কর্মস্থান, একাদশ আয়ন্থান ও দ্বাদশ ব্যয়স্থান। 
প্রথমস্থানে শক্তি, শরীর ভাল মন্দ ও মঙ্গল চিত্ত! 
করিবে। এই প্রকার দ্বিতীয়স্থানে ধন ও কুটুম্বের বিষয় 
চিন্ত। করিবে। তৃতীয়স্থানে বিক্রম, সহোদর ও যুদ্ধের বিষয়, 
চতুর্থস্থানে বন্ধু, বাহুন, স্থুখ ও গৃহের বিষয়, পঞ্চমস্থানে বুদ্ধি, 
মন্ত্রণা' ও পুত্রের বিষয়, হযঠ্ঠস্থানে ক্ষত ও শক্রর বিষয়, 
৭ম স্থানে কাম, স্ত্রী ও পথের বিষয় চিন্তা করিবে। অষ্টম- 
স্থানে আয়ু, অপবাদ বা পাপের বিষয়, নবমস্থানে তগন্তা, 
দশমস্থানে সম্মান, আজ্ঞা ও কর্মের বিষয়, একাদশস্থানে 
প্রাপ্তি ও আয় এবং দ্বাদশ স্থানে মন্ত্রী ও ব্যয় চিন্তা করিবে। 
প্রথমস্থান হইতে দ্বাদশস্থান পর্যযস্ত যে সমস্ত চিন্তা উদ্ত 
হইয়াছে, এ সমস্ত ফলাফল নির্ণয় করিবার সময় সেই 
সেই ভাবাপন্ন রাশির ও তাহার অধিপতি গ্রহের বর্ণ ও 
আকৃতির খর্বতা, দীর্ঘত! গ্রভৃতি স্থির করিয়া গ্রহ এবং 
রাশির বলাবল বুঝিয়৷ এবং ফলদানে কতদুর সমর্থ, তাহ! 
বিবেচনা! করিয়া ফলের নির্ণয় করিতে হইবে। সেই সেই 
স্বানস্থিত গ্রহগণ যদি গশুভগ্রহ বৰ স্বানের অধিপতি গ্রহ 
কর্তৃক যুক্ত ব! দৃষ্ট হয়, তবে ফলের আধিকাহয়। কিন্তু 
যদি তাহার! পাপগ্রহ কর্তৃক 'দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, এবং বানের 
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অধিপতি গ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তবে ফলের হানি হয়। তন্গু 
প্রভৃতি হে দ্বাদশ। ভাব উক্ত হইয়াছে, তংততভাবাপনন গ্রহ- 
সমূহের ক্ষ, গণনা ব্যতীত তাহার ফলাফল স্থির কর! যায় 
না। এই কারণ স্কট করিয়৷ ভাবফল বিবেচনা করিতে হয়। 
ইহ! বাতীত দশা, প্রত্যার্দশ1 এবং তাহার ফলাফলও কোঠীতে 
লিখিবার নিয়ম আছে। [ রবি প্রভৃতি শবে দ্রষ্টব্য । ] 

যোগিনী, বার্ষিকী, নাক্ষত্রিকী, লাগ্নিকী, মুকুন্দা, বিংশো- 
ত্তরা, ত্রিংশোত্তরা, পতাকী, হুরগৌরী ও দিনদশ! এই ১০টা 
দশা জ্যোতিঃশান্ত্রে নিরপিত আছে । কলিকালে কেবল 
নাক্ষত্রিকী দশাহ্থসারেই ফল হইয়! থাকে, এই কারণে কোঠীতে 
নাক্ষত্রিকী দশাই লিখিত হইয়া! থাকে । এই নাক্ষত্রিকী 
দশা অষ্টোত্তরী, বিংশোত্তরী ও ত্রিংশোত্বরী এই তিন মতেই 
গণনা কর! হয়। অষ্টোত্বরীমতে কেতুর দশা ধর! হয় না, 

বিংশোত্বরী ও ত্রিংশোত্তরী মতে কেতুরও দশ! আছে । [দশ 
শবে বিশ্ৃত বিবরণ দেখ ।] কোঠীতে একটা জাত চক্র 
অঙ্কিত করিতে হয়। তাহার প্রণালী-জাতকের একটা 
প্রতিমূর্তি অস্কিত করিয়! তাহার মন্তক প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গে 
২৭টী নক্ষত্র স্থাপন করিবে । জন্মকালে যে নক্ষত্রে রবি 
থাকিবে, সেই নক্ষত্র হইতে তিনটা নক্ষত্র মন্তকে, তৎপরবর্তী 
তিনটা মুখে স্থাপন করিতে হয়। এই প্রকারে স্বন্ধে ২, 
বাহুতে ২, করতলে ২, বক্ষঃস্থলে ৫, নাভিতে ১, গুহাদেশে 
১, জানগুতে ৬ ও পাদতলে ৪ নক্ষত্র স্থাপন করিবে । এইরূপে 
নক্ষত্র স্থাপন করিলে যে অঙ্গে জন্মনক্ষত্র পড়িবে, তদনুসারে 
আয়ুঃ ও অপর ফলাফল জানিতে পারা যায়। 

জন্মনক্ষত্র জাতচক্রের চরণে পড়িলে অল্নাযুঃ, জান্থতে 
ভ্রমণ, গুহাদেশে পারদারিক, নাভিতে অল্পধন, হৃদয়ে 
প্রচুর ধনলাভ, হস্তে চোর, বাহুতে ছুঃখ, স্বন্ধে ভোগ, মুখে 
ধার্মিক ও মন্তকে পড়িলে রাজ! হয়। যাহার জন্ম নক্ষত্র 
জাতকচক্রের মস্তকে দৃষ্ট হইবে, সেই ব্যক্তি একশত বৎসর 
জীবিত থাকিবে । এই প্রকারে স্কদ্ধে ৯ বৎসর, হৃদয়ে ৮৫ 
বৎসর, হুস্তে ৭* বৎসর, বাহু ও গুহাদেশে ৬৬ বৎসর এবং 
জানুতে দৃষ্ট হইলে ৫* বৎসর জীবিত থাকে । জাতকা- 
ভরণকার চুশ্িরাজ জাতচক্রকে ভিস্তচক্র বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহার মতে ফলেরও ব্যতিক্রম দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক গ্রহের আষ্টবর্গ ও মহাষ্টবর্গ 
বর্গ গণন! করিয়া কোঠীতে লিখিতে হয়। [তাহার প্রণালী 
মহাষ্টবর্গ শবে দ্রষ্টব্য।] গ্রহগণের স্থিতি অনুসারে জারজযোগ, 
রাজযোগ, নাভসযোগ, চঞ্জপ্রভাযোগ, ক্ষেত্রসিংহাসনযোগ, 
নিশাশঙ্কায়োগ, ধনবান্যোগ, জীবযোগ, চতুঃসাগরী যোগ, 
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সিংহাসনযোগ, কনকদগুযোগ, রাঁজহংসযোগ, দারিপ্র্যযোগ, 
তীর্থমরণযোগ, বংশনাশযোগ, হৃদযোগ, ফণিমুখযোগ, কাক- 
যোগ, ব্যান্তুণ্তযোগ, হুতাশনযোগ, কেমদ্রমযোগ, ললাটী- 
যোগ ও শ্রীযোগ প্রভৃতি কতকগুলি যোগ হইয়া থাকে 
[ তাহার ফলাফল যোগ শবে ও আঘুগণনার প্রণালী পরমায়ুঃ 
শব্দে দ্রষ্টবযা।] কেতুপতাকী, কেতুকুগ্ডলী ও গুরুকুণ্ডলী 
এই তিন মতেই যদি পাপগ্রহের বৎসর হয়, তবে সেই 
বৎসরকে ত্রিপাপ বৎসর বলে, ইহ! জানিবার জন্য কোঠ্ঠীতে 
একটা ত্রিপাপচক্র অঙ্কিত করিতে হয়। [ত্রিপাপ দেখ ।] 
পূর্বোক্ত গণন! অনুসারে বর্ষের অধিপতি রবি প্রভৃতি 
গ্রহগণের ফল খনার বচনে এইরূপ উক্ত আছে-_ 
“রবির বৎসর শুন্তফল। শিরঃশুল গায়ে অর ॥ 
ঘরপোড়ে মানুষ মরে । অনেক বিদ্ব রবি করে ॥ 
বুধের বৎসর যবে হয়। ভ্রমণ মরণ তাহার হয় ॥ 
ছেদ পীড়া স্ত্রীপুত্র । রোগ মরণ খায়ে পাশ্র ॥ 
শোক বন্ধি থাকে অর্থে । ধন সর্বন্ব নাশে বুধে॥ 
শনি মঙ্গল ভূমিহ্ত। তোমার বৎসর ঘমের দূত ॥ 
ঘর পোড়ে দন্ত্যতে মারে । যথাসর্ধন্থ রাজায় হরে ॥ 
রাহুর বৎসর ভাঁড়,ক! পায়ে । নানা ছুঃখ অবশ্ত পায়ে॥ 
হাতে পায়ে নাই গোট1। স্থান ভ্রষ্ট নাইকো পোট।॥ 
শনি বৎসর শৃন্তভোগ। বদ্ধুবিচ্ছেদ করায় রোগ ॥ 
শিলার স্তস্ত খসে পড়ে । যত অর্জে সব হরে ॥” (খন) 
ত্রিপাপ বৎসরে যদি সপ্তশূন্ত হয়, তাহা হইলে সেই বং- 
সরেই মৃত্যু হয়। এই কারণে কোণ্ীতে একটা সপ্তশূন্তচক্র 
অস্কিত করিতে হয়, প্র চক্র হইতে অনায়াসেই সপ্তশৃন্তের 
বৎসর বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে । [ সপুশুন্ত দেখ।] 
খনার মতে আযুর্গণনা-_ 
“একে উন শাকে হছুণ। তিথিনৃক্ষত দিয়া গুণ । 
অষ্টোত্তর শতে হুরিলে রহে যে। আফু প্রমীণ জানিবে সে॥ 
শাকের দ্বিগুণ একেঃউন। তিথিনক্ষত্র বারে ণ ॥ 
* বন্থ শতে হরিয়। চাই। আযু প্রমাণ সেই সে পাই ॥ 
কিসের তিথি কিসের বার। জন্মনক্ষত্র কর সার ॥ 
কি কর শশুর! মতিহীন। পলকে জীবন বারদিন ॥ 
খন্বার মতে জন্মকাঁলীন গ্রহ অনুসারে কএকটী যোগ । _ 
“লগনে রোহিত শশিস্তষায়। তার কায! শৃগালে খায় ॥ 
সাতে কুজ। থাকে যবে। বাশের আগে শুকায় তবে ॥ 
বাপে পুজ্রে দেখে লগ্ন। তাহার কুঠি না কর ভগ্র॥ 
যবে হয় তাহার দশা । তাহার জীবনে না কর আশ! ॥ 
চালে গুরু দেখ এক সঙ্গ । কুজে জীয়া অতি বড় রঙ্গ ॥ 
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ইহা ছাড়ি সাতে পায়। সেনর গঞজকন্ধে যায়॥ 
মকরে কুজা ধবল সঙ্গে । নিত্যক্রীড়ায় যায় রঙ্গে ॥ 
ইষ্কুটুদ্বে করায় ভোগ। সোম কুঠি নৃপতিষোগ ॥ 
সাতে শনি লগ্নে পাপ। পীড়ে জননী মরে বাপ॥ 
রাঁশি লগ্ন সাগরে বান্ধ। জলে বসিয়া পাতিল ফান্দ॥ 
লগ্নে থাকে আক] বাকা । কঝ্গ্নিজলে করিয়া শঙ্কা ॥ 
যার মঙ্গল সাতে দেখে । মেঘের নাদে পাড়ে তাকে ॥ 
যবে শুভে না দেখে সাতে । কি করিবে বাপে পুতে ॥ 
লগ্নে কুজা লগ্নে সুজা । লগ্নে থাকে ভাম্কৃতন্ুজ। ॥ 
রাক। দিবে শুক চায়। অষ্ট দিনে যম ঘরে যায় ॥ 
চাইর সাগরে রাহুর মেলা । তবে কুঠি না কর হেলা ॥ 
মেষে কর্কটে থাকে জীয়া। ঘরে থাকে লক্ষ্মী বসিয়া । 
গঙ্গাসাগর পুছে বাত। অবশ্য দেখে জগন্নাথ ॥ 
তিন পাপ থাকে এক ঠাই। কর্ঘরে মঙ্গল পাই ॥ 
গুভ গ্রহে দেখে পাপ। তারে না দেখে তাহার বাপ॥ 
খোড়ার কাছে বোড়ার বান! | ধনপুভ্র ভাতে করিবে আশা ॥ 
শুক1 থাকে ধন বিনাশ । রাহু থাকে বৈরি নাশ ॥ 
খোড়ার ঘরে বোড়ার মিলন । গলায় দড়ি অবশ্ঠ মরণ ॥” 
জন্মকালীন গ্রহগণের স্কট করিয়া তন্থু প্রভৃতি দ্বাদশ 
ভাব স্থির করিতে হয়। [ ভাবসাধন দেখ । ] 
গ্রহ্ফট ও ভাবসাধন করিয়া যে প্রকারে জন্মকুণ্ডলী 
অঙ্কিত করিতে হয়, তাহার উদাহরণ স্বরূপ একটা চক্র 
দেওয়া গেল। 
১৮*০ শকাবব ১৭ই 'পৌষ 'দিব1! অপরাহ্ন ৫ ঘণ্টা ১৭ 
মিনিট যাহার জন্ম সময়, তাহার জন্মকুগডলী-. 
মীন ৮ অংশ 


শনি৩ অংশ 
চন্ত্র১৩অংশ 


মেষ ১২ অংশ 
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জন্মকালে মিখুনের ১৭ অংশ ৩৬ কলা লগ্ন তমুভাব, 
তাহার পর হইতে কর্কটের ১২ অংশ পর্ষ্যস্ত দ্বিতীয় ধনভাব। 
তৎপরে সিংহের ৮ অংশ পর্য্যন্ত তৃতীয় সহোদরভাব। এই 
প্রকারে কন্ঠার ৮ অংশ পর্যন্ত চতুর্থ বন্ধুভাব। তুলার ১২ 
অংশ পর্য্যস্ত পঞ্চম পুক্রভাব। বৃশ্চিকের ১৬ অংশ পর্যন্ত 
ষষ্ঠ রিপুভাব। ধনুর ১৭ অংশ ৩৬ কলা পর্য্যস্ত সম জায়া- 
তাব। মকরের ১২ অংশ পর্যাস্ত অষ্টম নিধন ভাব। কুস্তের 

অংশ পর্য্যন্ত নবম ধর্মভাব, মীনের ৮ অংশ পর্যযস্ত দশম 
কর্ম্মভাব, মেষের ১২ অংশ পর্যন্ত ১১শ আয়ভাব, বৃষের ৬ 
ংশ পর্য্স্ত ১২শ ব্যয়ভাব। 

জন্মকালে রবি ধন্ুরাশির ১৭ অংশে অবস্থিত | এই প্রকার 
চন্দ্র মীনরাশির ১৬ অংশে, মঙ্গল বৃশ্চিকরাশির ১২ অংশে, 
বুধ ধন্থুরাশির ১ অংশে, বৃহস্পতি মকররাশির ১৯ অংশে, 
শুক্র ধন্থুরাশির ২৫ অংশে, শনি মীনরাশির ৩ অংশে, 
রাহ মকররাশির ১৫ অংশে এবং কেতু কর্কটরাশির 
১৫ অংশে অবস্থিত। এই সকল গ্রহ স্থিতি অনুসারে ভাবফল 
বিচার করিতে হয়। 

বহুকাল হইতেই এই দেশে কোঠী লিখিবার নিয়ম প্রচলিত 
আছে। ভৃগুসংহিতায় রাম কৃষ্ণ প্রভৃতির কোঠীও দেখিতে 
পাওয়! যায়। এ দেশীয় লোকের বিশ্বাস যে, গ্রহগণ দেবতা 
মানবজন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন না কোন একটা গ্রহের 
অধিকারে অবস্থান করেন, গ্রহগণই মানবের শুভাশুভ ফলের 
কারণ; গ্রহ মন্দ হইলে স্ত্রী, পুক্র, রাজ্য, এঙ্বর্য্য প্রভৃতি 
সকলই বিনষ্ট হইতে পারে, আবার শুভগ্রহগণ মানবের সকল 
প্রকার সুখের কারণ, এমন কি তাহার! সদাগরা পৃথিবীর 
আধিপত্যও দিতে পারেন। 

ভারতবাসী হিন্দুদিগের ন্যায় মুঘলমান, যিহুদী প্রভৃতি 
জাতির মধ্যেও বহুকাল হুইতে জন্মকোঠীর আদর চলিয়া 
আসিতেছে । যুরোপীরদিগের মধ্যেও কেহ কেহ জন্মকো্ঠী 
প্রস্তত করিয়! থাকেন। আবার কোন কোন বৈজ্ঞানিক 
জন্মকাঠীতে আদৌ বিশ্বাস করেন না। তাহার! বলেন, গ্রহ- 
গণের অবস্থান জাতকগ্রন্থে যেরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহ! 
ঠিক নয়, সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া মানবের গুভা- 
শুভ কিছুতেই ঠিক করা৷ যাইতে পারে না। [জাতক ও 
জ্যোতিষ শবে বিস্তারিত বিবরণ দেখ। ] 

মুরোপীয়ের। যেরূপে জন্মকোঠী প্রস্তুত করেন, তাহাতেও 
১২টা প্রকোষ্ঠ থাকে । তবে এদেশে সচরাচর যেমন কর্পটা 
ঘর অঙ্কিত হয়, ঠিক সেরূপ নয়। 

তারতবর্ষে বহুদিন হইতে, জগ্মকোঠীর আদর। এমন কি 


কোটী 


কাহারও কোণ্ঠী ন। থাকিলে বা! যথাসময়ে ন। হইলে নষ্টকো্ঠী 
উদ্ধারও হইয়! থাক্চে। | 

বরাহমিহির বৃহজ্জাতকে নষ্টজাতক উদ্ধার সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিয়াছেন--" 

যাহার জন্মকালের নিশ্চয় নাই, প্রশ্নলগ্ন দ্বারা তাহার 
জন্ম সময় ঠিক করিতে হইবে । যদি লগ্নের প্রথম হোরায় 
প্রশ্ন হয়, তবে উত্তরায়ণে অর্থাৎ মাধাদি ছয়মাসের মধ্যে, 
খর যদি দ্বিতীয় হোরায় প্রশ্ন হয়ঃ তবে শ্রাবণাদি ছয় মাসের 
মধ্যে জন্ম নিশ্চয় করিবে। প্রশ্লগ্নরকে তিন ভাগ করিয়া 
কোন্‌ দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইয়াছে ঠিক করিবে, প্রথম দ্রেক্কাণে 
বহস্পতি প্ররশ্নলগ্রে, দ্বিতীয় দ্রেকাণে প্রশ্নলগ্ন হইতে পঞ্চম 
স্থানে এবং তৃতীয় দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইলে জন্মকালে প্রশ্নলগ্ন 
হইতে নবম ম্বানে বৃহস্পতি ছিলেন জানিবে। প্রশ্ন- 
লগ্ন হইতে যে স্থানে বৃহস্পতি বর্তমান আছেন, সেই স্থান 
পর্ষ্স্ত গণিয়! যে রাশি হইবে, তত সংখ্যক বৎসর প্রশ্নকর্তীর 
ঘয়স অতীত হইয়াছে । 

যদি লগ্নের প্রথম ছাদশাংশে প্রশ্ন হয়, তবে জন্মলগ্নে 
বৃহম্পতি.ছিলেন। এইরূপ দ্বিতীয় দ্বাদশাংশে দ্বিতীয় স্থানে 
এবং তৃতীয়াদি দ্রেকাণে প্রশ্ন হইলে তৃতীয়াদি স্থানে বৃহম্পতি 
ছিলেন জানিবে। প্রশ্বকর্তীর আকার দেখিয়া! অন্ুমানদ্বার 
বয়স স্থির করিবে । পূর্বান্থসারে বৃহস্পতির স্থিতি নির্ণয় 
করিয়া সেই রাশি হইতে বর্তমানে বৃহস্পতি যে স্থানে আছেন, 
সেই পর্যযস্ত গণিয়৷ যত সংখ্য। হইবে, প্রশ্নকর্তীর তত বয়স 
জানিবে। কিন্ত প্রশ্নকর্তীর বয়স যদি ১২ হইতে ২৪ বর্ষের 
মধ্যে আছে অনুমান হয়, তাহ! হইলে নিরূপিত অস্কে ১২ 
যোগ করিয়! বয়স নির্ণয় করিবে । ২৪ বতখসরের অধিক ৩৬ 
বৎসরেয় মধ্যে বয়স অনুমিত হইলে ২৪ যোগ করিবে । 
এইরূপ যত অধিক বয়স হইবে ১২ যোগ করিয়া! লইবে। 
১২০ বর্ষের অধিক বয়স হইলে আর গণিবে না। যদি প্রশ্ন 
লগ্নে রবি থাকে, বা রবির ড্রেকাণে প্রশ্ন হয়, তবে শ্রীন্ম 
খতুতে জন্ম স্থির করিবে। এইরূপ শনিতে শিশির, শুক্রে 
বসন্ত, মঙ্গলে গ্রী্ম, চন্দ্রে বর্ষা, বুধে শরৎ, বৃহস্পতিতে হেসস্ত 
খতু জানিবে। ছুই বা! তাহার অধিক গ্রহ লগ্নে থাকিলে যে 
গ্রহ বলবান্‌ তাহাদ্বার। খতু নির্ণয় করিবে। লগ্নে যদি একটাও 
গ্রহ ন! থাকে, তবে দ্রেককাণ অনুসারে খতু ঠিক করিবে। 

যদি অয়ন ও খাতু পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ প্রথম 
হোরার প্রশ্ন হওয়ায় উত্তরায়ণ, কিন্তু গ্রশ্নলগ্নে বুধ থাকার 
শরৎ বোধ হয়, এক্সপন্থলে পরিবর্তন করিয়া লইবে। অর্থাৎ 
চে, বুধ ও বৃহস্পতিজ্ছলে যথাক্রমে শুক্র, মঙ্গল ও শনি 
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গ্রহণ করিবে । যাহাতে অয়ন ও খতুর বিরোধ ন! হয়, এই 
মত করিয়। লইবে। 

খতুর পর মাস ঠিক করিবে । লগ্গের প্রথম প্রেক্কাণে 
খতুর প্রথমমাস, দ্বিতীয় দ্রেকাণে দ্বিতীয়মাস, তৃতীয় দ্রেক্কাণে 
খতুর প্রথমমাস ধরিয়া লইবে। মাস ও তিথি গণনায় 
সর্বত্র সোঁরমান গ্রহণ করিবে । প্রত্যেক লগ্নে ১৮০০ কলা, 
তাহার এক দ্রেকাণে ৬০০ কল! হয়। যদি প্রথম ৩০০ 
কলার মধ্যে প্রশ্ন হয়, তবে খতুর প্রথমমাসে, যদি ৩০০ 
কলার পরে ৬ কলার মধ্যে প্রশ্ন হয়, তবে খতুর 
দ্বিতীয়মাসে জন্ম ধরিয়া লইবে। উক্ত তিন শত কলার 
দশ দশ কলায় এক এক তিথি জানিবে। প্রথম ১০ কলায় 
প্রশ্ন হইলে প্রতিপদ, তপরের ১০ কলায় দ্বিতীয়া, এইরূপে। 
যথাক্রমে তিথি নির্ণয় করিবে। 

মনিখের মতে--প্রশ্বকালে যে লগ্ন হইবে, সেই লগ্ন যদি 
দিব] সংজ্ঞক হয়, তবে রাত্রিকালে ও র়াত্রিসংজ্ঞক লগ্গে প্রশ্ন 
হইলে দ্দিবাভাগে প্রশ্নকর্তীর জন্ম হইয়াছে নিশ্চয় করিবে। 

অন্ত প্রকার নিযমও আছে, যথা-_কৃত্তিক। ও রোহিণী- 
নক্ষত্রে কাণ্তিক মাস. মুগশিরা ও আর্্রায় অগ্রহায়ণ মাস, 
পুনর্বন্থ ও পুষ্যাতে পৌষ, অগ্লেষ৷ ও মঘায় মাঘ, পূর্ববফন্তুনী, 
উত্তরফন্তুনী ও হস্তায় ফান্তন, চিত্রা ও স্বাতী নক্ষত্রে চৈত্র, 
বিশাখা ও অনুরাধায় বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ। ও মূলায়" জোট, পূর্ববাধাঢ়। 
ও উত্তরাযাঁঢ়ায় আধাঢ়, শ্রবণা ও ধনিষ্টায় আবণ, শতভিষা, 
পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদে ভাদ্র, রেবতী ও অশ্থিনীনক্ষত্রে 
আশিন মাস জানিবে। 

মেষের নবম নবাংশ অবধি বৃষের সপ্তম নবাংশ পর্যন্ত 
যেকোন রাশির নবাংশে উক্ত নবাংশস্থিত চক্র হইলে 
কার্তিক, বৃষের অষ্টম নবাংশ হইতে মিখুনের ষষ্ঠনবাংশ পর্য্যন্ত 
অগ্রহায়ণ, মিথুনের সপ্তম নরবাংশ হুইতে কর্কটের পঞ্চমনবাংশ 
পর্যন্ত পৌষ, কর্কটের্‌ ষষ্ঠ নব্লাংশ হইতে সিংহের চতুর্থ নবাংশ 
পর্ধ্যস্ত মাঘ, সিংহের পঞ্চমনবাংশ হইতে কনণ্তার সন্তম নবাংশ 


'পর্য্যস্ত ফান্তন, কন্যার অষ্টম নবাংশ হইতে তুলার য্ঠ নবাংশ 


অবধি চৈত্র, তুলার সপ্তম নবাংশ হইতে, বুশ্চিকের পঞ্চম 
নবাংশ পর্যস্ত বৈশাখ, বৃশ্চিকের য্ঠ নবাংশ হইতে ধনুর 
চতুর্থ নবাংশ পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠ, ধনুর পঞ্চমনবাংশ হইতে মকরের 
তৃতীয় নবাংশ পর্য্যস্ত আষাঢ়, মকরের চতুর্থ নবাংশ হইতে 
কুস্তের দ্বিতীয় নবাংশ পধ্যস্ত শবণ, কুস্তের তৃতীয় নবাংশ 
হইতে মীনের পঞ্চম নবাংশ পর্যস্ত ভাদ্র, মীনের ষষ্ঠ নবাংশ 
হইতে মেষের অষ্টম নবাংশ পর্য্স্ত আশ্বিন মাস। এই 
গণনায় শুক্ক প্রতিপদ হইতে মাস গ্রহণ করিবে। যবনেশ্বর 
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বলেন--প্রশ্নকালে চত্তর যে রাশিতে অবস্থিত হইবে, তত 
খ্যক নবাংশ সেই রাশির যে নক্ষত্রের ষে পাদ সম্ভব হইবে, 

সেই নক্ষত্রে ঘে মাস হইবে, প্রশ্নকর্তীর জন্ম সেই মাস 
জানিবে। যেমন প্রশ্নরকালে মেষের পঞ্চম নবাংশ পাইলে 
নবাংশচক্রে সিংহে চন্দ্রের স্থিতি এবং সিংহের পঞ্চম 
পাদে পূর্বফান্তনীর প্রথমপাদ হয়, ইহাতে পূর্বফান্তনীনক্ষত্রে 
ফাস্তনমাস হওয়ায়, তাহাই প্রশ্নকর্তার জন্মমাস হইল। 

প্রশ্ন লগ্ন, তৎপঞ্চম ও তাহার নবম এই তিন রাশির 
মধ্যে ষে রাশি অধিক বলবান্‌, সেই রাশি প্রশ্নকর্তার জন্ম- 
রাশি । অথব। প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্তীর যে অঙ্গ ম্পর্শ করিয়৷ 
থাকিবে, সেই মত কালপুরুষের অঙ্গবিভাগে যে রাশি হইবে, 
প্রশ্নকর্তীর জন্ম সেই রাশিতে বুঝিবে। কিন্ব! প্রশ্নকালে 
লগ্ন হইতে যে রাশিতে চন্দ্র থাকিবে, সেই চন্ত্রগত রাশি 
রাশিগণনার ততসংখ্যক রাশি অন্মরাশি হইবে। যেমন-_ 
যদি মীন লগ্নে প্রশ্ন হয়, তবে মীন রাশি । এইক্ধপ স্কুই তিন 
প্রকার গণনা করিলে যি একরাশি না হয়, তবে ত্বৎকালে 
যেকোন জীব দেখিবে বা যাহার স্বর শুনিবে, সেই প্রাণী 
অনুসারে অন্মরাশি ঠিক করিবে। অর্থাৎ মহিবাদি স্থলে 
বুষরাশি, ছাগাদির স্থলে মেষরাশি ইত্যাদি । 

প্রশ্ন লগ্নে যে গ্রহ থাকে, সেই গ্রহের স্ট রাহ্াদ্বিকে 
অংশ করিয়া! তাহার অংশের সহিত ষোগ করিবে, এই অঙ্ক 
সমিকে ছাদশাহ্ুলপরিমিত শন্কুর ছায়ায় অঙ্গুলি সংখ্য 
দ্বারা পূরপ করিয়! যাহা হইবে, তাহাকে ১২ দিয় ভাগ 
করিবে, যাহ] বাকি থাকে, মেষ হইতে তত সংখ্যক রাশি 
প্রশ্ন কর্তার জন্মলগ্ন । লগ্নে ছুই তিন বা অধিক গ্রহ থাকিলে 
যে গ্রহ বলবান্‌, তাহাকেই ধরিকে। অথবা গ্রশ্নকালে যে 
নবাংশ থাকিবে, সেই রাশি প্রশ্ন কর্তার জন্মলগ্ন হইবে। 

নক্ষত্রাদি প্রশ্নকালীন লগ্ন্কু,টের রাষ্টাদিকে কল! করিয়! 
কলার সঙ্গে যোগ দিবে । নেই যুক্কাঙ্ককে রাশিগুণক দ্বার! 
গুণ করিবে। প্রশ্লগ্নে গ্রহ থাকিলে রাশিগুণক দিয়! গুণ না 
করিয়৷ গ্রহগ্ণক দিয়া গুণ করিবে । রাশিগুণক এইরূগ-_- 
*মেষের ৭, বৃষ্বের ১*, মিথুনের ৮, কর্কটের ৪, সিংহের ১*/ 
কণ্তার ৫, তুলার ৭, বৃশ্চিকের ৮, ধনুর ৯, মকরের ৫, কুস্তের 
১১, মীনের ১২। গ্রহগুগক এইরূপ--রবির, চঙ্র্ের, বুধের 
ও শনির ৫, মঙ্গলের ৮, বৃহস্পত্তির ১০, শুক্রের ৭। যদি 
লগ্নে ছুই বা অধিক গ্রহ থাকে, তাহ! হইলে যে যে গ্রহ লগ্নে 
থাকে, তাহাদের গুণকাক্ক যোগ করিয়া যাহ! যোগফল হইবে, 
তাহা দিয়া গুণ করিবে । 

ভট্টোৎপলের মতে প্রথম প্রেকাণে প্রশ্ন হইলে ৯ যোগ, 


[ ৬৬ ] 


কোষ্ঠী 
দ্বিতীয় প্রেকাণে: ৯ বিয়োগ, তৃতীয় দ্রেক্কাণে যোগ বিয়োগ 
কিছুই করিতে হয় না। গৃহীত অঙ্ককে €৭ দিয়। ভাগ করিয়। 
যাহা! ভাগশেষ হইবে, তদ্বার! ১ হইলে অস্থিনী, ২ হইলে ভরণী, 
এইরূপ নক্ষত্রনিথয় করিবে । এইরূপে যে নক্ষত্র হইবে, 
তাহাই জন্মনক্ষত্র 
প্রশ্নকর্তা যদি নিত্বের অন্ত প্রশ্ন না করিয়া পত্ী, ভ্রাতা, 
পু বা শত্রুর জন্মকাল সন্বন্ধে প্রশ্ন করে, তাহ! হইলে পত্ীর 
নষ্টাতকের প্রশ্নকালে গ্রন্নলগ্নের সপ্তম রাশি, ভ্রাতার 
তৃতীয় রাশি, পুজরের পঞ্চম রাশি ও শক্রর হষ্ঠ রাশি এবং 
মেই সেই রাশিস্থ গ্রহ লইয়। পুর্ববৎ কার্য করিবে। 
আমাদের দেশে ডাকপুরুষ বা খনার মতে এইরূপে 

নষ্টকোঠীউদ্ধার হইয়। থাকে ।-- . 

“যে যে লগ্নে প্রশ্ন করে। হোর! গণিয়। মাস ধরে ॥ 

প্রথম হোরায় প্রশ্ন হয়। মাথাদি ছয় মাস কয় ॥ 

প্রশ্থ লগ্নের দ্বিতীয় হোর!। শ্রাবণাদি ছয় মাস সার! ॥ 

লগ্নে বা দ্রেকাণে যদি। শনিগ্রহ করে স্থিতি ॥ 

পৌষ মাথ ছুই মাস। ডাক বলে খতু আস॥ 

লগ্নে দ্রেকাপে থাকে শুকা। ফাগুন চৈত্র ছুই মাস লেখা ॥ 

দি থাকে কুজগ্রহ। বৈশাখ তোর্ঠ মাস কহু॥ 

টাদ থাকিলে আযাঢ় শ্রাবণ। বুধে ভাদ্র আশ্বিন গণন ॥ 

জীবে লগ্নে ছুই ভাষে। কার্তিক অগ্রহার়খ ছুই মাসে ॥ 

বুবিগ্রহ লগ্নে বুঝি । মাঘ ফাগুন তাহে ভন্বি ॥ 

নষ্টকোঠীর বিচার সার । লগ্নে কিম্বা ড্রেকাণে ধর ॥ 

তাহে যদি চন্দ্র থাকে । ফাগুন চৈত্র কবে তাকে ॥ 

প্রথম হোরান্ প্রশ্ন জান। শেষ হোরায় মাম আন ॥ 

আবণাদি ছয় মাষ জানি । লগ্গে দ্রেকাণে শুক্র মানি ॥ 

আধাঢ় শ্রাবণ মাসে বলে । ভাক বলে নাই চলে ॥ 

উত্তরায়ণে অন্ম জান | লগ্ন দ্রেককাণে বুধ গণা! ॥ 

বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাস কর । খতুক্রম অতি নিশ্চয় ॥ 

দক্ষিণায়নে জন্ম বুঝি | দ্রেকাণে লগ্নে বুধ কুছি॥ 

ভাদ্র আশ্বিনে জন্ম তার । উত্ধরায়ণে কহি সার । 

লগ্ন দ্রেক্কাণে থাকে জীব | পৌষ মাঘ কহে শিব। 

দক্ষিণায়ন যদি বুঝি। কার্ঠিক ম্গ্রহায়ণ তাহে সি ॥ 

ছই মাস করিয়। ধরি।'যে মাসে অন্ম নির্ণর করি ॥ 

যেই দ্রেকাণে প্রশ্ন হয়। সেই ড্রেক্কাণে অর্দজেক জয় & 

পূর্বার্ধ পর মাস। অপরার্ধ শেষ মাস ॥ 

মাষে রাহে যত পাঁরে। পাঁচ পুরিলে বত হবে॥ 

পাঁচ ঘুচিলে বত্ত রয়। আধা তিথি বঠী কর়॥ 

মানে রাশ্যে দেখি হয়। তবে দিথিগুরু হয় 
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তার উর্ধে কৃষ্ণ পক্ষ। বলে যঠী ফল কা । 
মান নথতা! তিথিধুতা ৷ ভ (২৭) দিয়! হররে পুত। ॥ 
আন্ধারে দশ আলোতে এগার । ইহ! দ্বিয়া নক্ষত্র সারে! ॥ 
তিথি মানর্গ করিয়া বস। দিতে রুদ্র অমিতে দশ ॥ 
সাতাইসে হরিলে থাকে যে। রাশিনক্ষত্র হয় সে। 
যথা থাকে তিমিরবিনাণী। সপ্ত্।দশে উদয়স্থিতি নিশি ॥ 
সপ্তদশ চতুর্বিংশতি জান। কহে খনা জন্মলগ্ন বেদ প্রমাণ ॥ 
যেই ঘরে রবিস্থান। অমাবন্তাতিথি জান॥ 
অমা আদি বার ঠাই। ছুই তিন করিয়া গণিয়! যাই ॥ 
যেই ঘরে তিথির থান! । সেই রাশি বলে খন ॥” 
কোষ্ঠীগণক (পুং) জ্যোতির্বিদি, ধিনি কোঠী গণন! করিয়া 
থাকেন। 
কোচীগণন! (তরী) জন্মকালীন গ্রহগণের স্কট ও লগ্মাদি 
গণিতানুসারে স্থির করা। 
কোষ্তেক্ষু (পুং ) শ্বেতেক্ষু, শাদা আকৃ। 
কোষ (কী ) ঈষছ্ষং কু উষ্ণ কোঃ কাদেশঃ। ১ ঈষছ্ষঃ, 
(ত্রি)২ ঈষদুষ্ণবিশিষ্ট । 
“ভুবং কোঞ্জেন কুণ্ডোদী মেধ্যেনাবভৃথাদপি ।* রেঘু* ১1৮৪) 
কোসল (পুং) ভারতবর্ষের কয়েকটী বিস্তৃত প্রাচীন জনপদ। 
রামারণে ষে কোশল রাজ্যের উল্লেখ আছে, তাহাতে 
বর্তমান অযোধ্যাপ্রদেশকেই বুঝাইত । 
“কোশলো! নাম মুদদিতঃ শ্কীতো জনপদে মহান্‌। 
নিবিষ্টঃ সরযৃতীরে গ্রভৃতধনধান্যবান্‌ ॥ 
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা ।* আদি* ৫।৬। 
রামায়ণে আর কোন কোসলরাজ্যের উল্লেখ নাই। 
মহাভারতে উক্ত কোসল ভিন্ন আর একটা পূর্ব কোসলের 
উল্লেথ আছে-. 
“দক্ষিণা যে চপাঞ্চালাঃ পূর্বাঃ কুত্তিযু কোনলাঃ।” সভা"১৩ অঃ। 
মহাভারতে ও কালিদাসের রঘুবংশে প্রথমোক্ত কোশল 
বা অযোধ্যারাজ্য “উত্তরকোশল” নামে বর্ণিত হইয়াছে-_ 
“ততো গোপালকক্ষঞ্চ সোত্তরানপি কোশলান্।” সড়া1*২৯অঃ" 
“কাকুৎস্থশবং যত উন্নতেচ্ছাঃ 
শ্লাঘ্যং দধত্যত্তরকোপশলেজ্ 31” রঘু ৬৭১। 
মহাভারতে ও রঘুবংশে উত্তরকোশলের উল্লেখ দেখিয়! 
বোধ হয়, যে তৎকালে দক্ষিণকোশল মামেও একটা স্বতন্ত্র 
রাজ্য ছিল, কিন্ত মহাভারতাদি গ্রাহীন গ্রন্থে “দক্ষিণ 
কোশল” শের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ম়হাত্তারতে যে "পূর্ব 
কোসলের” উল্লেখ আছে, উচ্ছাই্‌ দর্ষিণকোশল ধলিয়া বোধ 
হয়। সভাপর্সে ৩০ অধ্যায়ে লিখিত আছে-. 


“কোসলাধিপতিঞ্চেব তথা বেধাতটাধিপম্‌। 

কাস্তারকাংশ্চ দমরে তথা প্রাকৃকোশলারূ পান্‌ ।” 

(ষহদেব দক্ষিণদিকে গিয়। অবস্তি প্রভৃতি দেশীয় বীর- 
বৃন্দকে জয় করিয়া) কোসলাপতি, বেণানদীতীরবর্তী নর- 
পতি, কান্তারক এবং পুর্ব কোদনরাজ্যের রাজাদিগকে 
সমরে পরাজয় করিলেন। 

সহদেব ষে কোনল জয় করেন, তাহাই দক্ষিণ-কোসল। 
মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের খোদিত শিলালিপিতে (১) মহাকান্তার* 
ও কেরলরাজের সহিত কোসলাধিপ মহেন্দ্রের উল্লেথ 
আছে। এই দক্ষিণ কোদল গুপ্তবংশ্ীয় রাজগণের প্রদত্ত 
শিল্পলিপিতে 'মহাকোসল” নামে বর্ণিত হইয়াছে। 

সভাপর্ষের মতে সহদেব নর্মদা ও অবস্তিরাজ্য অতিক্রম 
করিয়া দক্ষিণ কোসলে গ্িয়াছিলেন, তাহার পরই বেগাতট। 
এই বেঞানদীর বর্তমান নাম বেণগঙ্গা, ইহ! মধ্যপ্রদেশে 
নাগপুরের পূর্বাংশে উৎপন্ন হইয়! আকিয়া বাকিয়া গোদা- 
বরীনদীতে পতিত হইয়াছে । [বেণগঙ্গা দেখ ।] ইহাতে 
অন্থমান হয়, নর্মদানদীর দক্ষিণপূর্ববে ও বর্তমান বেণগঙ্গার 
উত্তরে দক্ষিণ-কোসলরাজা অবস্থিত ছিল । 

থৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্তে সুপ্রসিদ্ধ বিন রা 
হিউএন্সিয়ং কোসলরাজ্যে আগমন করেন, তিনি লিখি- 
মাছেন--কলিঙ্গরাজ্ায হইতে ১৮** লি (প্রায় দেড়শত ক্রোশ) 
উত্তরপশ্চিমে গমন করিলে কোসল জনপদ । এই জন- 
পদের পরিমাণ ৫০** লি (অর্থাৎ ৪১৬।* ক্রোশ) ইহার 
প্রান্তনীমার চারিদিকে পাহাড়, 'গিরিশৃঙগ, বন ও জঙ্গল। 
ইহার রাজধানী প্রার ৪* লি (প্রায় ৩ ক্রোশ) হইবে। 
ইহার ভূমি উর্ধবর1 ও প্রভূত শন্তশালিনী |” “ইহার ৯০০ লি 
(প্রায় ৭৫ ক্রোশ ) দক্ষিণে অন্ধরাজা। (সিকি ১০) 

্রত্থতত্ববিদ্‌ ' কানিংহুমের ণ্মতে_মহীনদী ও ইহার 
শাখার উত্তরবর্তী সমুদায় উপত্যকাতৃমিই মহাঁকোসল ব! 
দক্ষিণকোসল ) উত্তরে নর্মদানদীর উৎপত্তি স্থান অমরকণ্টক 
হইতে দক্ষিণে কান্ষের অবধি এবং পূর্বে হাসদা ও জৌক 
নদী হইতে পশ্চিমে বেণগঙ্গার উপত্যক। ভমি পর্য্যস্ত বিস্তৃত । 
সময়ে মময়ে মণ্ডল, বালাধাট, বেণগঙ্গাতট মহানদীর মধ্য 
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** এই মহাকান্তার ও সভাপর্ঘবর্ণিত কান্তীরক রাজ্য এক বলিয়। 
বোধ হয়। প্রত্বতত্ববিদ্‌ কানিংহাম সাহেব এই মহাকান্তারকে বর্তমান 
বরেশ্তৃমি বলিয়! প্রকাশ করিয়াছেন। (001001081)811)18 4:০1)80০- 
1০81091 801567 চ:61১০৮৮৪) ড০1, 2. ০. 119) বিস্ত ইহ! সমীচীন 
বলিয়া! বোধ হইল না। ( মহাকাম্বার ও বনবনী দেখ।] 


কোহড় [ ৬০৮ ] কোহাতি 


বিভাগ, সম্বলপুন্ন ও শোণপুর অবধি ছিল।” (08010£- 
00018১84101), 90017 60০69 ৬০1, 2৮], 063.) 

এখন যাহাকে আমরা গোগডবন ও ছত্রিশগড় বলি, 
মহাভারতের মময় তাহাই দক্ষিণকোসল.নামে বিখ্যাত ছিল। 
গুপ্তরাজগণের অধিকারকালে এই রাজা আরও অনেকট। 
বিস্তৃত ছিল বলিয়। 'মহাকোসল” নামে বর্ণিত হইয়াছে। মহা- 
কোসলাধিপ ভবগুপ্তের সময়কার থোদিত শিলালিপি পাঠে 
জান! যায়, উৎকল ও কলিঙ্গ পর্যন্ত তাহার অধিকারভুক্ত 
ছিল। উতৎকলের কেশরীরাজ তাহার করদ ছিলেন। 
চীনপরিব্রাজক বর্ণিত রাজধানী ঠিক কোনখানে ছিল, তাহা 
নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই । কাহারও মতে, গ্রাচীর- 
বেষ্তিত বর্তমান চান্দা নামক নগরে সেই রাজধানী ছিল। 
আবার কাহারও মতে, বর্তমান বৈরগড় বা ভাওক নামক 
স্থান হওয়াই অধিক সম্ভব। (০৪17১, 1০5. 48৪. ৯০০. 
টে. ৯. ৮০), 1], 1১. 260.) 

পুরাণের মতে--কোসলে ৭ জন রাজ! রাজত্ব করিবেন। 
বিষুপুরাণের মতে, দেবরক্ষিত নামে একজন পরাক্রান্ত রাজ। 
কোশল, ওডু, পুগুক ও তাত্রলিপ্তের উপর রাজত্ব করি- 
বেন। (বিষুপু* ৪1২৪ অঃ) বাধু ও ব্রহ্মাগুপুরাণে লিখিত 
আছে যে দৈবরক্ষিত অর্থাৎ দেবরক্ষিতবংশীয় রাজগণ উক্ত 
স্থানসমূহে রাজত্ব করিবেন। 

চীনপরিব্রাজক হিউনএন্সিয়ং লিখিয়াছেন যে এখানে 
(খুষ্টীর ১ম পূর্বাঝে) সদ্বহ (সাতবাহন?) নামে 
একজন ক্ষত্রিয় রাজা রাঁজত্ব করিতেন, নাগাজ্জুন বোধিসত্ব 
তাহাকে অনেক উপদেশ দেন। চীনপগ্ডিত ইৎসিং লিখি- 
রাছেন, নাগাজ্জুন 'মৃহদূলেখ নামে একখানি উপদেশপূর্ণ 
কাব্য লিবিয়া দক্ষিণকোসলের রাজা সবদ্হকে উৎসর্গ 
করেন। রাজা সদ্বহ এখানে অনেক সঙ্ঘারাম নির্মাণ 
করাইয়ার্ছলেন। তাহার মধ্যে একটী সঙ্ঘারামে সদ্বহের 
আদেশে ব্রাহ্মণের! থাকিতেন। সেই ব্রাঙ্গপণেরাই পরে বৌদ্ধ- 
দিগকে তাড়াইবার জন্ত বৌদ্ধসজ্ঘারামগ্ডলি ধ্বংস করেন। 

চীনপরিব্রা্ঈকৈর সময়ে এখানে একজন বৌদ্ধ ক্ষত্রিয় 
রাজ! রাজত্ব করিতেন। তৎপরে এই বিস্ৃত জনপদ হৈহয়- 
বংশীয় হিন্দরাজগণের অধিকার ভূক্ হয়। [ ছত্রিশগড় দেখ |] 

তে অভিজনোহন্ত তেষাং রাজ! বা কোসল-ঘঞ. বহুত্বে 
তশ্ত লুক । ২ পিতাপিতামহাদিক্রমে যাহার! কোসল দেশে 
বাম করে। ৩ কোসলদেশের গাজগণ। 


কোহড় (পুং) শিবাদিগণান্তর্গত, ইহার উত্তর অপত্যার্থে 


অণ্‌ প্রত্যয় হয়। 


কোহনীয় (পুং) একজন খধির নাম। 
পউপযাতারার্ধ্যমিতি কোহনীয়াঃ” । € গোতি, গৃহ্‌* ) 
কোঁহরী (দেশজ) একপ্রকার মতন্তের নাম । 
কোহল (পুং) কোহয়তি বিশ্মাপয়তি কুহু বাহুলকাৎ কল্চ 
গুণশ্চ। ১ বাদ্যবিশেষ। ২ মদাবিশেষ । ইহার গুধ__ত্রিদৌষ- 
কর, ভেরদী, বৃষ্য ও মুখপ্রিয়। (স্থক্রুত স্থত্র" ৪৫ অঃ) ৩ 
নাট্যশাস্ত্রগ্রণেতা । একজন সঙ্গীতজ্ঞ গন্ধর্ব। ইনি সোমে- 
স্বরের নিকট সঙ্গীতশিক্ষ। করেন। (সঙ্গীতশান্ত্র) ইহার 
রচিত 'তাললক্ষণ” নামে সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থ পাঁওয়! যায়। 
কোঁহাত বা কোহাট, পঞ্জাবের একটা জেলা । অক্ষা! ৩২* ৪৭ 
ও ৩৩* ৫৩ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭০*৩৪ও ৭২* ১৭পু* মধা পেশো- 
য়ারের দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ইহা একটা 
উপত্যকা-ভূমি প্রায় ১৮০ ক্রোশ দীর্ঘ । গ্রন্থে কোন স্থানে 
২ ক্রোশ কোথাও ব1 ৩ ক্রোশ হইবে। এখানে যাইতে হইলে 
সন্কীর্ণ গিরিপথ দিয় যাইতে হয়। 
কোহাতের মধ্যে সমতল ভূমি ও হুস্কু নামক উপত্যকায় 
নানাবিধ শম্ত জন্মিয়াথাকে। এখানে গম জোয়ারি ও বুট 
প্রচুর জন্মে। জোয়ারির ময়দার রুটা এখানকার অধিবাসী- 
দ্রিগের প্রধান আহারীয়। মধ্যে মধ্যে নদীর জল জমিতে 
আসায় ধান্ত উত্তমর্ূপ জন্মে। পাথুরে কয়লাও স্থানে স্থানে 
উৎপন্ন হয়। উত্তরদিকের পর্বতে গন্ধক পাওয়। যায়। 
বাহাছর-খেল নামক উপত্যকায় লবণের খনি আছে। এই- 
খানে একটী ছূর্গ নির্মিত হইয়াছে । তেরিতয় নামক 
উপত্যকার নিকট ৩* ক্রোশ দীর্ঘ ও অর্দপৌয়! প্রশস্ত একটা 
লবণের পাহাড় আছে। এই পাহাড়গুলি দেখিতে ঈষৎ 
নীলআভাযুক্ত ধূসর বর্ণ, প্রায় ১৩২ হাত উচ্চ। 
কোহাতের পর্ধত হইতে “মোমিয়াই, নামক রুষ্ণবর্ণ 
গদের মত চটচটিয়া পদার্থ পাওয়া যায়। উহা হইতে এদেশে 
ওষধ প্রস্তত হইয়া! থাকে । | 
কোহাতের উত্তরপশ্চিম দিকে বরকৃজাই জাতির বাদ। 
ইহার! প্রয়োজন হইলে ২* হাজার যোদ্ধা! সমবেত করিতে 
পারে। সমিলজাই, হু্কু, মিরঞ্জাই, সেখান, মিশতি ও 
রাবিয়াখেল বরকৃজাই জাতির অন্তভূর্ত। বরকজাই পর্বতে 
তেরা নামক একটা সুন্দর সুশীতল উপত্যকা আছে। 
গ্রীষ্মকালে এখানে পশ্বাদি চরাইতে আনে। হুঙ্থু নামক 
উপত্যক1 ১০ ক্রোশ দীর্ঘ ও প্রায় দেড় ক্রোশ গ্রশস্ত। 
ইহাতে ৭টী গড়বন্দী গ্রাম আছে। পূর্বে এক একটা গ্রামে 
শাসন বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র ছিল। এখন উহ। ইংরাঞ্জ গবর্ণমেণ্টের 
অধীন। ৪ 


কোছনুর 

অঙ্ঠানা অধিধাসীদিগের মধো খটকা ও ধষ্ষশ গাঠানই 
' প্রাধা। সমস্ত অধিবালীদিগেয় তুলনা ইহাদের সংখা! 
দশ জনা হইবে |! খঙ্গপ-পাঠানগখ কোহাঁন্ের পশ্চিম দিকে 
ও খটক পূর্ধদিকে লিশ্ধৃতীর পর্য্ত্ত স্কানে শ্যানে রাস করিয়া 
আঁকে । খটকগণ দেখিতে দীর্ঘকার, সুশ্রী ও বীরগ্রকৃতি। 
শিখ, ত্রাঙ্গণ, আহীর, জাঠ ও ক্ষতিয় জাতীয় অনেক লোক 
কফোহাণতের বর্তমান অধিবাসী । 

কোছাতের পূর্ব ইতিহাস জানা যায় নাই। তবে শ্রই- 
মাত্র জানা যায় থে, ইহা পূর্বে কাঁধুলের করপ্রদ রাজা বলিয়া 
পরিগণিত ছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণষেণ্ট অধিকার 
করিয়া লন। ইংরাজ গধর্ণমেণ্ট খাজনা আদায়ের ভার হুহ্ুরর্থীর 
উপর দিয়া রাখেন। কিস্ত তিনি কোন আত্মীয় কর্তক নিহত 
হওয়ায় এই ভাল তাহার পুল্রের উপর দেওয়া হয়। মিরঞ্জাই 
পর্বতের অধিবাসীগণ কোহাতের ইংরাজ শামনাধীনে থাকিবার 
প্রার্থনা করায় ১৮৫১ থৃষ্ঠাবকে তাহাও কোহাতের অন্ততূ্তি হয়। 

২ ফোহাত নামক জেলার প্রধান নগর । নগরের 
চাঁয়িধার প্রাচীরবেষ্টিত। ইহাতে একটা বাজার ও একটা 
মস্জিদ আছে। 
কোহিত (পুং) একজন খধষির নাম। শিবাদিগণান্তর্গত 
বলিয়! অপত্যার্থে অপ্‌ হয়। 
কোহাঁড়। (দেশজ ) কুয়াস!। 
কোহাশা (দেশজ ) একজার্তীয় বাজপাখী। 
কোহি, একপ্রকার বাজপাখী, ইহার চক্ষু ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এই 
পাখী সিদ্ধুপ্রদেশেই অধিক দেখিতে পাওয়। যায়। 
কোহিনর (পারশ্ত “কোহ” শবের অর্থ পর্বত ও “নুর” শবের 
অর্থ আলোক _আলোকগিরি।) 'জগছ্ছিখ্যাত ও* ইতিহাস- 
গ্রাসিদ্ধ একখানি হীরক । 

এই পুবৃহৎ সমুজ্জল হীরাখানি কতকাল "হইব পাওয়া 
গিয়াছে জানিবার উপায় নাই । কেহ বলেন, প্রায় পাঁচ হাজার 
বৎসর পূর্বে মললিপত্তনের নিকট গোদাবরীগর্তে এই হীরা- 
ধানি পাওয়া যায়, 'তৎপরে অঙ্গরাজ কর্ণের নিকট ছিল। 
আবার বেহ বলেন, কৃষ্ণ 'ঘে কৌন্তভ-মণি ব্যবহাক্স করিতেন, 
এখানি সেই-মশি। ক্ষাহারও মতে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য 
এইথানি ব্যবহার করিতেন। যিনি ধাহাই ঘলুন, কিন্ত 
কোহিনূর -কোন্‌ সময়ে প্রথম আবিষ্কৃত হইল ও পুর্বকালে 
কাহার অধিকারে ছিল, তাহ! ঠিক জানিবার উপায় নাই। 

মুমলমান:ইতিহাস পাঠে জান! যাস, পুর্বে এই হীরাখানি। 
মালবের হিন্দুরাজের.ছিল, আলাউদ্দীন খিল্জী মালবের 
রাজা হইলে, হীরাখানিও তাহার :হইল.। মাত্রা বাবর 
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“কোছিনূর 


আত্মনীবনীতে লিখিয়াছেন-্পহ্যামুন আগ্রাহ্র্গ, অবয়োধ 
কালে গোয়ালিয়রের ব্বাজা বিক্রমাদিত্য এই হর্গরক্ষা 
করিতেছিলেন, শেষে যখন রাজ! দেখিলেন যে ফুর্ণরক্ষ! হইল 
না, তখন তিনি স্ত্রী পুত্রকে লইয়। তাহাদের প্রাণ রক্ষা! করি- 
বার জন্য পলায়নের চেষ্টা করেন। !এই সময মুসলমান- 
সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আইসে। কিন্ত হুমায়ুন 
সেই প্রাচীন রাজবংশকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়া তীহাদিগকে 
রক্ষা কয়েন। গোয়ালিয়ররাজ অনুগৃহীত হইয়া ছুমায়ুনকে 
বিস্তর মণিরত্ব উপহার দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে (এই জগদ্বিখ্যাত) 
হীরাখানি ছিল।” গোয়ালির়রের রাজা মাপবের মুসলমান- 
অধিপতির নিকট হইতে কিরূপে এই মহারত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা কোন ইতিহাসে লিখিত নাই। রাজস্থানের 
ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়, ১৪৫৫ খ্ুষ্টানদে আলাউদ্দীন খিললী 
মেবারের কুন্তরাণার হস্তে পরাজিত হন, এ সময়ে গোয়া-: 
লিয়রের রাজ! কীর্ডিমিংহ্‌ কুস্তষাণাফে সাহায্য করিয়াছিলেন। 
[কুম্তরাণ দেখ । ] ফেরিস্তায় লিখিত আছে, “এই ভয়টনক 
যুদ্ধে আলাউদ্দীনের বিশেষ ক্ষতি হুইয়াছিল। শেষে উভয় 
পক্ষে গোলযোগ মিটিয়া যায়।, বোধ হয় সেই সময়ে এই মহা- 
মূল্য হীরকখানিও কুস্তরাণার হস্তগত হয়। বাবরের জীবনীতে 
লিখিত আছে, ১৫১৮ খৃষ্টাবে রাণা সঙ্গ মালবরাজ মাক্গ,দকে 
মুক্তি.দিবার কালে মালবের বাজমুকুট ও স্বর্ণমেথলা নিজের 
জন্য রাখিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে মালবরাজের মহামূল্য 
হীরাখানিও কোন সময্নে মেবারের রাণার. হস্তগন্ধ হইতে 
পারে । রাঁণ সঙ্গের এক কনিষ্ঠ পুল্লের নাম বিক্রমাদিত্য ব! 
বিক্রমজিৎ, তিনি বাবরকে অনেক মণিরত্ব দিয়াছিবেন'। এই 
বিক্রমজিংই ক্কি.গোয়ালিয়রের রাজা ছিলেন? হুমায়ুন 
ইহারই নিকট কি মহারত্ব কোহিনূর লাভ করিয়াছিলেন ? 
তৎপরে এই মহারত্ব বহুধিন দিল্লীর মোগল-বাদশ।হগণের 
হন্তগত ছিল। বাদশাহ, মুহণ্মদ শাহের ,সময় নাপিরশাহ 
ভারত আক্রমণ করেন। ত্তখন মোগল সাম্রাজ্যের পরাক্রম- 
হু্য্য অনেকটা নিস্তেক্ধ হইতেছিল। সুতরাং দিল্লীশ্বর নাদির- 
শাহের গতিরোধ না করিফা তাহার সহিত মিত্রতা-স্থাপন 
কর্সিলেন ও রিস্তর মণিমাণিক্য প্রদ'ল্ম করিয়া তান্ার 
তৃষ্টি বিধান করিলেন। প্রথমে তিনি কোহিনুরটা দেন নাই) 
নাদিরশাহ একজন রমণীর মুখে কোহিনুরের পরিচয় পাইয়া 
দিল্লীশ্বরের নিকট এই মহারত্ব চাহিয়। পাঠাইলেন। দিল্লীশ্বর 
অনিচ্ছায় অনেক কষ্টে নাদিরশাহকে হীরাখানি অর্পণ 
করিলেন.। নাদিরশাহু এই হীরার নাম রাখিলেন “কো-হি- 
দূর” । নাদিরশাহ্রে পর কোহিনূর তাহার পুল্লের হাতে যায়। 
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কোহিনুর 


তৎপরে কাবুলরা আন্মদশাহু- উত্তরাধিকারস্থত্রে হার্ট 
লাভ করেন। আকঙ্গদশাহের ছুই পুত্র শাহমু্াা ও মান্দ,দ। 
পিতার অবর্তমানে শাহস্থজা কাবুলের সিংহাসনের প্রকৃত 
অধিকারী) কিন্তু মান্দ জোর করিয়া সিংহাসন অধিকার 
করেন। শাহম্জা, কোহিনূর সঙ্গে লইয়। কাশ্মীররাঁজ্যে পলায়ন 
করেন। কাশ্শীর তখন পাঠানের অধিকারে ও আতা মুহম্মদ 
ইহার শাসনকর্তা । তিনি কোনক্রমে শাহনুজাকে বন্দী করিয়া 
রাখেন। কিছু দিন পরে রণজিতসিংহের সেনাপতি মাথম- 
চাদ কাশ্ীর আক্রমণ করিতে যান। সেই সময়ে শাহসুজার 
পত্রী বফুবেগম মাখমাদকে বলিয়া পাঠান যে, যদি তিনি 
শাহ্‌সুজার বন্দীত্ব মোচন করিতে পারেন, তাহ! হইলে 
শাহনুজা সুপ্রসিদ্ধ কোহিনূর মণি শিখরাজকে অর্পণ করিবেন। 
শিখসেনাপতি কাশ্মীর জয় করিয়া! শাহস্ুজার বন্দীত্ব মোচন 
করিলেন । শাহন্ুজ। সস্ত্রীক লাহোরে শিখরাজের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। পঞ্জাবকেশরী রণজিংসিংহ অতি সমাদরে 
তাহাদের অভ্যর্থন করিলেন। তৎপরে কোহিনূর দিবার কথা। 
কিন্তু শাহমজ! ও বফুবেগম জগতের মহারত্ব কোহিনুর ছাড়িয়া 
দিতে অপম্মতিপ্রকাশ করিলেন। শিখ ইতিহাস-লেখক 
ম্যাগ্রিগরসাহেব লিখিয়াছেন--'শাহস্থজা। তখন রণজিতের 
সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন, কিন্ত শিখরাজ সেই হীরাখানি পাইবার 
জন্ঠ শাহন্থজার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। 
বিতাড়িত কাবুলরাজ গভীর অন্ধকারময় কারাও নিক্ষিপ্ত হন 
নাই, তবে সামান্ত নজর বন্দী হইয়াছিসেন মাত্র ।+ (004076- 
1915 10156970০01 009 81001, 5০1. ]. 0. 231.) 
কাণপ্তেন কানিংহাম্‌ সাহেব লিখিয়াছেন--“শেষে মহা- 
রাজ রণজিৎসিংহের তাহার সহিত দেখ! হইল, উভয়ে পাগড়ি 
বদল করিয়া মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইলেন। শাহস্জা নিজেই 
হীরাখানি প্রদান করিলেন। আপন ভরণপোষণের জন্ঠ 
পঞ্জাবরাক্যে কায়গীর পাইলেন এবং শিখরাজও প্রতিজ্ঞা করেন 
'ষে তিশি কাবুলরাজ্য উদ্ধারের 'জন্ত তাহাকে সাহায্য 
করিবেন |” (0৮70717) 07001717007719)8 [15 ০৫ 61১৫ 
9110)3, 1649, 1). 108.) অনেকেই লিখিয়াছেন--মহারাজ 
*“রণজিৎসিংহ শাহন্থজার নিকট হইতে বলপুর্বক কোহিনূর 
অধিকার করেন। এ কথা ঠিক নয়। পঞ্রাবকেশরী 
শাহন্ুজাকে ২****২ টাক! আয়ের জায়গীর দিয়। এই মহারত্র 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । (90081) 9)১০০)8))8 4৮০১1০17179, 
00817. সস.) 
: ১৮১৩ খৃষ্টাঝে ১লা জুন, শিখরাজ কোহিনুর হাতে পাইয়া- 
ছিলেন। ইছার সমুজ্ছল দীপ্ডিদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া! শাহনুজাকে 
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জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, পএটী কেমন জিনিস ।* উত্তয় পাই. 
লেন, “যে সকল শক্র দমন করিতে পারিয়াছে, ভাহারই ভাগে 
এই মহারত্ব লাভ হয়, যিনি পান, তিনি মহাসৌভাগ্যশালী 
হন।” সেই সময় হইতে পঞ্জাবকেশরী সর্বদাই নিজ বাহুতে 
কোহিনূর ধারণ করিতেন । কেহ কেহ বলিত, এ হীর! যাহার 
হাতে থাকে, তাহারই শেষে ছুর্দশ] ঘটে, স্থতরাং এ মণি 
ধারণ কর! ভাল নয়। রণজিৎসিংহও একবার এই মহাম ণিটা 
পুরীর জগন্নাথদেবের শ্রীপাদপগ্নে অর্পণ করিবার ইচ্ছ৷ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ না হইতে তিনি ইহলোক 
পরিত্যাগ করেন। তখন দলীপসিংহ শিশু, রণজিতের 
প্রিয়মহিষী মহ।রাণী বিন্দন আপন অঞ্চলের নিধি দলীপ- 
সিংহের বাহুতে এই মহানিধি পরাইতেন। কিন্তু হত- 
ভাগ্য মহারাজ দলীপসিংহছের উপর পঞ্জাবলক্ী চঞ্চলা হুই- 
লেন। ইংরাজ কোম্পানী কলে কৌশলে পঞ্জাবের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিলেন । [ঝিন্দন, পঞ্জাব, শিখ প্রভৃতি 
শব দেখ |] তখনক|র বড়লাট লর্ড ছার্ডিঞ্র বালকরাজ দলীপ- 
সিংহের অভিভাবক হইলেন । তিনি যত দিন ছিলেন, ততদিন 
প্রকৃত অভিভাবকের মতই কার্য করিয়াছিলেন। তাহার 
পর লর্ড ভালহোৌসি বড়লাট হইয়া আলিলেন। তিনি পঞ্জাব- 
রাজের অভিভাবক হইলেও স্ঠায়সঙ্গত কার্ধ্য করেন নাই।* 
তিনি পঞ্জাবের রাজকোষাগারে হস্তক্ষেপ করেন, সেই সঙ্গে 
কোহিনূর কোম্পানী-বাহাছ্ুরের হস্তগত হইল। ১৮৪৯ 
খুষ্টান্সে ২৯এ মার্চ, এই মহারত্ব ইংলগ্ডেশ্বরীর নিকট প্রেরিত 
হয়। এখন কোহিনুর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অঙ্গশোভা বর্ধন 
করিতেছে। 

কোহিনুর কত রাজ্যের শ্রাবৃদ্ধি, কত রাজার অধঃপতন 
দেখিল, কে বলিবে ? এই মহ্ারত্ব যে কেবল এহাতে ও হাতে 
গিগ্নাছে, কেবল তাহাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ইহার অনেক পরি- 
বর্তন ঘটিয়াছে। 

প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টেভানিয়ার বাদশাহ অরঙ্গজেবের 
সভায় আসিয়া কোহিনূর দর্শন করিয়া বর্ণনা করেন। ”এই 
হীরাথানি ওজনে ৩১৯ রতি (279২ ০87888) | পূর্বে 
যখন এই হ্বীরাথানি কাটা হয় নাই, তখন ইহা 
ওজনে ৯০৭ রতি (5798 ০81৪%৪ ) ছিল।” কিন্তু মোগল- 
সম্রাট বাবরের জীবনীতে লিখিত আছে-"ইহা1! ওজনে ৮ 
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মিষ্চল অর্থাৎ ৩২* ক্কতি। ইহার. মুলা সমস্ত জগতের অর্ধ: 
দিনেয় খরচ।” যখন রণজিৎসিংহের নিকট ছিল, তখন ইহা! 


ওজনে বেশী কমে মাই। কিন্তু মহারাণীর হাতে গিয়! কোহি- 
নূর দিন দিন খর্বতা প্রাপ্ত হইতেছে । ১৮৫০ খৃষ্টাবে ওরা 
স্কুন তারিখে কোহিনূর মহারাণীর নিকট পৌছে। তৎপর. 
বর্ষে হাইড পার্কের মহামেলায় কোহিনূরের ১3 লক্ষ টাকা 
মূলাস্থির হয়। তখন ওজনে ১৮৬১% ক্যারাট ছিল। 'মহা- 
রাণীর ইচ্ছ! মত আমগ্টার্ডাম হইতে একজন ওলন্দাজ আসিয়া 
৩৮ দিন ১২ ঘণ্টা! থাটিয়া অধিক জ্যোতিঃ বাহির করিবার 
জন্য তিন ভাগে কাটিলেন। কাটাইতে ব্যয় হইল আশী 
হাজার টাকা, তাহার পর আবার গোলাপ ফুলের মত 
করিয়৷ কাটান হইয়াছে। এখন অনেক কমিয়া গিয়া 
কোহিনুর ওজনে ১০৬ ক্যারাট। বৃহৎ কোহিনুরের অনেক 
অংশ নষ্ট হওয়ায় সেই পূর্বজ্যোতিও অনেকাংশে কমিয়াছে। 
এখন কোহিনৃূরের অপেক্ষ। বড় হীরা পাওয়া গিয়াছে, কিন্ত এত 
মূল্যবান নয়। যদি কোহিনুর কাটা না হইত, তাহা হইলে 
বলিতে পারিতাম, কি আকারে কি মূল্যে কোহিনূরের অপেক্ষ। 
বৃহৎ হীরা আর জগতে নাই। [হীরক শবে বিস্তৃত 
বিবরণ দেখ |] 
কোহিস্তান, ভারতের উত্তরপশ্চিমসীমান্তে অবস্থিত পার্বতীয় 
প্রদেশের সাধারণ নাম । ২ কাশ্মীরপ্রান্তে ঘিলগিটের নিকটস্থ 
একটী উপতাকা1। ইহাকে আবাসিনের কোহিন্তান বলে। 
উহার জল গিয়া সিন্ধুনদে পতিত হয়। রৌজা যামুন, 
কারমিন ও ছুমান নামক জাতি এখানকার অধিবাশী। 
৩ সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত একটী তালুক। ইহা করাচির 
কালেক্টরির অস্তভূতি। ইহার উত্তর ও পূর্বদিকের কতক 
২শে সেহবান বিভাগ । পূর্বদিকে বাকি অংশে জেরক 
নামক জেল! ও একটা পর্বতশ্রেণী আছে। এই পর্ধতের কোন 
অংশ স্বানবিশেষে কারে, স্বরজানো, সম্বক, এরি, হোথিযান, 
রাণী কারা, সিয়ান ও ধারণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
দক্ষিণে কাদেপ্সি পর্বত ও করাচি । পশ্চিমে হবব নদী ও থিরথর 


নামক পর্বতশ্রেণী। তালুকটী' উত্তরদক্ষিণে ৩০ ক্রোশ ও' 


পূর্বপশ্চিমে ২০২৫ ক্রোশ হইবে। ইহার পরিমাণ প্রায় 
৫৯৫৮ বর্গ মাইল। তালুকটীর অধিকাংশই পর্বতময়। 
দক্ষিণদিকে পর্বতশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে সমতল ভূমি আছে। 
বৃষ্টির পর এইখানে প্রচুর তৃণাদি জন্মে। সেই সময় 
চা রদিক্‌ হইতে পশ্বাদি আমিয়। এইখানে চরিয়। থাকে। 
কোহিস্তানে হব্ব, বারণ ও মলির নামে তিনটা নদী 
আছে। হুব্য নদী খিলাতের নিকট হইতে বাহির হইয় 


| ৬১৯ ] 


৫* ক্রোশ পথ বহিয়! আরব সাগরে মিলিত হইয়াছে । বৃষ্টির 
পর সময় সময় ইহাতে বন্য। হয়্। কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই 
জল কমিয়া যায়। বারণ নদীর খিরথর পর্বতে উঠিয়া 
৪8৪ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়! সিন্ধুতে পড়িয়াছে। যেখানে 
বারণ নদী বাহির হইয়াছে, সেইথানেই, গজ নামে আর 
একটা নদী উঠিয়াছে। সেইখানে অতি উচ্চ পাহাড় 
ভাঙ্গিয়া যেন ছুইটা মুখ হইয়াছে, দেখিলে মনে হয়, বুঝি 
কোন দৈত্য আসিয়! পাহাড়ের মধ্য হইতে ছুই থণও্ড কাটিয়। 
লইয়াছে। এ স্থানের শোভ! অতি চমত্কার। দেখিলে মন 
বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়। মলির নদী কোহিনস্তানের পশ্ডিম- 
দিকের পর্ধত হইতে উঠিয়। ২০ ক্রোশ পথ বহিয়। করাচির 
নিকট আরবসাগরে মিলিত হইয়াছে। | | 

কোহিস্তানে হায়েনা, চিতাবাঘ, নেকড়ে ও মেষ ইত্যাদি 
নানা অন্ত দেখা যায়। শকুনি, দড়কাক, চিলে পর্পন্‌ পায়রা, 
টিটির ও ভারুই পাখী অধিক দেখা ষায়। 

কোহিস্তানে নুনাধিক ছয় হাজার লোকের বাস। 
তন্মধ্যে মুসলমানই অধিক, হিন্দু অল্প । অধিবাসীর1 অধি. 
কাংশই ভ্রমণশীল। সমুদাক্ কোহিন্তান মধ্যে কেবল 
৬টা গ্রামে লোকের স্থারীবাস আছে। বলুচ, স্ুমরিয়া, 
জোকিয়া, বিন্দ ও নোহানি নামক জাতি কোহিস্তানে বাস 
করে। এতদ্বাযতীত অন্তান্ত অনেক জাতি আছে। 

বলুচগণ কোহিস্তানের উত্তরদিকে, নুমরিয়াগণ মধ্যস্থলে ও 
জোকিয়াগণ দক্ষিণদিকে বাসকরে। নুমরিয়াদিগের ২৪টা 
বিভাগ আছে। জোকিয়াগণ রাজপুতবংশোষ্ভব | ইহার! মেষ 
ও ছাগল চরাইয়! দিনবাপন করে। গবোঁল বলুচগণ কৃষি- 
কাধ্য করিয়া থাকে। পরের মেষাদি চুরি করিতে 
কোহিস্তানের অধিবাসীর! বড় পটু। 

কোহিস্তানের দক্ষিণপুর্বদিকে লঘমান নাঁমকস্থানে 
নোয়ার পিতা লামেকের গোরস্থান আছে।» এখানে একটা 
পাহাড়ের উপর হইতে নিয়ে পাদদেশ পর্য্যন্ত একটা শ্বেতরেখা 
দেখা যায় । এখানকার লৌক বলে-_এই রেখা অনন্ত, ইহার 
নিয্নভাগে একপ্রকার শব শোন! যায়। এই স্থান সম্বন্ধে 
বহুবিধ গল্প প্রচলিত । ট ট 

হুখেত, মান্দী ও কুলুর অধিবাসীগণ দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ, 
রং অপেক্ষাকৃত ময়ল]। স্ত্রীলোকগণ সুশ্রী, কিন্ত ২০1২৫ 
বৎসর বয়সে তাহাদের কোমলত!1 থাকে না । স্ত্রী ও পুরুষের 
পরিচ্ছদের ইতর বিশেষ নাই, জামা ও পায়জামা, পশমি 
কাপড়ের কালরঙ্গের টুপি ও ঘাসের ভুতা, ইহাদের পরি- 
ধেয়। স্ত্রীলোকের টুপির পরিবর্তে রঙ্গিন রুমাল মাথায় 


কোহিস্তান 


বাধিষ্বা থাকে । উহার! মাথার চুলে বেণী বাস্ধিয়। তাহার 
শেষভাগে রঙ্গিস্নেক্ড়। বা ফিতা বাদ্ধিসা রাখে । কুলু 
অঞ্চলের স্ত্রীলোকের বড় অলঙ্কার প্রিয় । 'বিম্কের নানাবিধ 
অলঙ্কার প্রস্তত করিয়া পরিখান করে। পুরুষের মধ্যে 
বহুবিবাহ আছে, কিন্ত স্রীলোকের যধ্যে দে! ঘায় ল1। 
চান্ব। পর্বতে গভ্ডি নামক জাতির বাস; ইহার! খর্বকায় 
অথচ বলবান্‌। ইহারা অন্থান্তজাতি অপেক্ষা পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্ন থাকে । গড্ডিরা আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়! 
জানে। ইহাদের মধ্যে অনেকে রোবঝার ব্যবসা করে 
ও ভূত ছাড়াইক্সা থাকে । ইহাদের ভূত ছাড়াইবার প্রণালী 
বড় চমৎকার । কোন জীব জন্ত মরিলেই তাহাকে ভুতে 
মারিয়াছে বলিয়। ফোকের ধারণা । কোন্‌ ভূতে মারি- 
যাছে, রোঝা। আসিয়া তাহ! নির্ণয় করে) রোঝার় যাহার 
উপর রাগ আছে, এরূপ একটা বৃদ্ধ স্ত্রীলোককে দেখিয়! 
বাছিয়া লয়। লোকেরা তাহার চারিদিকে ধিরিয়! বসে। 
রোঝা এ বৃদ্ধার চারিদিকে খুরিয়া নাচিতে থাকে। 
মধ্যে মধ্যে এ বৃদ্ধার দিকে ফিরিয়। প্রণাম করে । সেই সময় 
চারিদিকে দর্শকগণ ও মাথা নোয়্াইয়) নমস্কার করে। এইরূপ 
করিলেই সেই স্ত্বীলোক ডাইনী বলিয়া স্থির হয় ও সেই 
মারিরাছে বলিয়। প্রমাণ হইয়। যায়। পুর্বে পুর্বে সেই বৃদ্ধার 
প্রাণবিনাশ কর! হইত। কিন্তু দেশটা ইংরাজের অধিকারে 
অ:সিয়া অবধি ডাইনের প্রাণবিনাশপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে। 
এখন তাহার! ডাইনকে জাতিচ্যুত করিয়া! আহারাদিও 
ন্ধ করিরা দেয়। ইহার পন্নে ডাইনীর যর্দি কোন আত্মীয় 
বন্ধু রোঝাকে মেষ ব ছাগল দিয়! তুষ্ট করিতে পারে, তবে 
তান দোষ আর একজনের '্ঘাড়ে চাপাইয়া দেন । আবার সে 
বাক্তি কিছু উপহার দিলে অপর একজনের স্কন্ধে দোষ পড়ে। 
লাছলি'নামক আর একপ্রকার জাতি কোহিস্তানে লাহুল 
প্রদেশে বাস করে। ইহারা খর্মাকৃতি, বলিষ্ঠ, কিন্ত দেখিতে 
বেমন কুৎসিত, আচার ব্যবহারও সেইরূপ খ্অপরিফ্কার। 
পথম অঙ্গরাখা ও পায়জামার উপর একখানি চাদর 
অঙ্গের উপর দিয়া কোমরে বগলস্‌ দিয়! আটিয়। রাখে। 
স্টালোকেরা ঝুঁটী বাধিয়া তাহাতে নানাবিধ রঙঙ্গর নেকতা 
বা ফিত। বান্কে। মাথার টুপির ধারে কড়ি বা! কাচের মাল! 
খুলাইয়! দেয়। পুরুস ও শ্রীলোক উভয়েই গলদেশে ঝিনু- 
কের পাত, অঙ্থর, ফেরোঞা ইত্যাদি পরিধান করে। তাহাদের 
বিশ্বাস যে এই সকল দ্রব্য সঙ্গে থাকিলে ডাইনী থাইতে 
পারে না। সকলেরই গলদেশে অগ্সিপ্রজালনের উপযোগী 
'চকষকি ইত্যাদি একটা খলিক়াতে কুলান খাকে। লাহুল 


( ৬১২ ] 


কৌঁ়ুয় 


প্রদেশে শীত অত্যান্ত বলিয়া লাহুলির! শীতের সয় কুলু 
অঞ্চলে গিয়! ছয়মাস কাল তথায় অবস্থিতি ফরে। এই 
সমর নুরাপান ও নৃত্যগীতে ঘতিবার্ঠিত করে। উৎসবের 
সময় বাজি পোড়ান হয়। স্ত্রীলোকের নৃত্য করিতে 
থাকে ও সাধামতে মদাপান কয়ে। শেষে মাতাল হুইয়। 
দ্ৃুত্য করিতে অক্ষম হইলে নিবৃত্ত হয়। নৃত্যের সময় বুদ্ধাগণ 
নানারক্জের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়! উৎসবে যোগ দ্বেন। 
এখানকার স্ত্রীলোকের চক্ষের বড় সৌনর্ধ্য। ষেই আখি- 
ঠারে অনেক পুক্ুষ উন্মত্ত হইয়া থাকে । 
কোহিস্তানের বিবিধজাছি মধ্যে প্রায়ই পরম্পর বিবাদ 
ঘটে। অতি সামাগ্ভ কারণেই এই সকল বিবাদ হয়। 
একজাতীয় লোকের মাথার টুপি যদি অপরজাতীর লোক 
হাত দিয়া ফেলিয়া! দেয়, ভবে অপরাধীর প্রাণনাশ না 
হইলে আর বিবাদের নিপত্তি হয় না। এষ্্রূপে এক 
জাতীয় একজনের প্রাণবিনাশ হইলে, সেই জাতীর সকল 
লেক একেবারে থেপিয় উঠে। তখন উভয় জাতিতে 
বিবাদ আরম্ভ হয়। বহ্‌কাল ধরিয়। এই রিবাদ চলিতে 
থাকে। এখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে অনেক সময় ফোন 
জাতির দলপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া অথব! অন্তজাতির 
লোককে উদ্, টাকা অথব| ছাগ মেষ চিনি, বিবাদ 
মিটাইতে হয়। 
এখন কোহিস্তানে একজন কোতোয়াল, ফএকজন 
অশ্বারোহী ও ফাঁড়িদার আছে, তাহারাই শান্তিরক্ষা করিয়। 
| থকে । 
কোহীগাছ (দেশজ)এক প্রকার গাছ । (311451)9 9০817091753.) 
কোহোড়। (দেশজ ) কাঠাল । 


'কৌঝি (দেশজ ) একপ্রকার গাছ। (১০৪97018118 181918) 


ফৌকাক্ষ (তরি) কোকাক্ষ-অণ,। কোকাক্ষের দণ্ডনীয় 
মানব অথব! শিষ্য। 

কোকিল -(পুং) কোকিলন্তাপত্যং কোকিল অণ্‌.( অণ্‌ ক্রুঞ্চ 
কোকিলাৎ স্বতঃ। পা ৪1১।১৩০ ভাষ্য ) কোকিল-শাবক। 

কৌকিলী (ত্ত্রী) কৌকিপ-ভীষ । কোকিলের মাদি ছান৷ । 
পস্বে.সৌন্রামণেটী কৌকিলী চরক পসৌব্রামণী ৮৮ (লাষ্টায়ন 
শ্রীতস্থত্র ৫1৪) 

কৌকুট্টক (পুং) [বহু] জনপদবিশেষ। 

“অথাপরে জনপদাঃ কৌ কুট্টকান্তথাকোলাঃ1” মহা ভীম ৯) 

কৌকুস্তক (ধুং) জনপদবিশেষ। 

কৌকুর (পুং) [বহু] কুকুপ্লাণাং দেপঃ কুকুন্ন-অপ১। ১ দেশ- 
বিশেষ । বর্তমান রাজপুতানার় মধ্যে. ছিল। 


কৌচবাঁর 
পঅন্বষ্ঠা কৌকুরাস্তার্্া1 বস্ত্রপাঃ পহ্ুবৈঃ সহ ।” (ভারত ২২১) 
কুকুর যাদবঙ্জেদাএব কুকুর-ন্বার্ণে অগ। ২ যাদব 
বংশীয় রাজা । 
“শ্রাত্বা বিনষ্টান্‌ বাঞ্চেয়ান্‌ সভোজান্ধককৌকুরান্‌।” 
(ভারত ভীম্ম ৫) 
কোকৃস্ত (পুং) একজন খষি। ( শতপথব্রাৎ 8৬।১।১৩) 
কৌকৃত্য (ক্লী) কুৎসিতং কৃত্যং স্বার্থে অণ | ১ অন্ৃতাপ। 
২ মন্দকাধ্য। 
কৌক্ুট (তরি) ১ অগু। ২ পুরীয। 
কৌকুটিক (পুং) কুক্কুটবদ্দস্তেন বিহরতি যন্ব! কুকুটাং ময়াং 
কাপট্যাদিকং পাদবিক্ষেপস্থানঞ্চ পশ্ততি। কুকুট-ঠক্‌ (সংজ্ঞা- 
য়াং লল[টকুকুটেটা পশ্যতি । পা 8181৪৬) ১ দাম্তিক। ২ জীব- 
হত্যার ভয়ে যেব্যক্তি অন্তদিকে না চাহিয়! অতি সাবধানে 
পাদনিক্ষেপ করেন, সন্যাসীবিশেষ। ৩ নিকটবর্তী স্থান 
দেখাই যাহার শ্বভাব। 
কৌক্চুটিকন্দল ( পুং) কুুটস্তায়ং কুকুট-ইঞ. কৌন্কুটিঃ সইব 
কন্দলঃ। ভাওপুষ্প, বোড়াসাপ। 
কৌ্চুটিকন্দলী (ত্ত্রী) কৌকুটিকন্দল-ভীষ.। বোড়াসর্পা। 
কৌক্ষ (ব্রি) কুক্ষি ইদমর্থে অণ। কুক্ষিবন্ধ, অসি ভিন্ন 
অপর পদার্থ। 
কৌক্ষক (ত্ি) কুক্ষৌ দেশভেদে ভবঃ কুক্ষি-বুঞ্ ( ধূমাদি- 
ভাশ্চ। পা ৪1২।১২৭)) কুক্ষিদেশোতপন্ন। 
কৌক্ষেয় (তরি) কুক্ষৌ। ভবঃ কুক্ষিউঞ. (দৃতি-কুক্ষি কলশি- 
বস্ত্যন্তযহে 6. পা ৪৩1৫৬ ।) কুক্ষিবন্ধ, যাহ! কুক্ষিদেশে 
রাখা হয়। “অসিং কৌক্ষেয়মুদ্যম্য চকারাপনস্্ং মুখং” 
( ভট্ি ৪৩১) 
কৌক্ষেয়ক ( পুং) কুক্ষৌ কোষে তিষ্ঠতি কুক্ষি  কঞ, (কুল- 
কুক্ষিগ্রীবাভ্যঃশ্বাম্তলঙ্কারেযু। পা ৪1 ২৯৬) কুক্ষিবদ্ধ খড়গ । 
“্যস্তাশেষজনাডূতায় সমরে কৌক্ষেয়কঃ থেলতি ।” 
বঙ্গের সেনরাজ বিশ্বরূপ-প্রদত্ত তাত্রশাসন। 








কৌঙ্ক (পুং) কুঙ্কএব স্বার্থে অণ.। কোক্কণ দেশ, কৌকণ।' 


[কোষ্কণ দেখ ।] 
কৌঙ্কণ (পুং) [ বহু] কোসঙ্কণ এব স্বার্থে অণ্‌। ১ কোঙ্কদেশ। 
“কৌন্কণ। মালবানবা 1৮ (ভারত ৬1৯) ২কোষ্কণ দেশাধিপতি । 
কৌঙ্কিণ (পুং)[বছ] কোক্কণ-্বার্থে অগ পৃষোদরাদিত্বা- 
দকারহ্য ইকারঃ । কোক্কদেশ। 
কৌন্কুম (তি) কুস্কুম স্থীয়। 
কৌচবার (পুং স্ত্রী ) কুচবারন্তাপত্যং কুচবার-অঞ.। কুচ- 
বারের পুজ বা কন্তা। * 
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০২৬ এ 
কৌজপ (ব্রি) কুজপন্তেদং কুজপ- অপ। কুজপসমন্বন্থী- 


যাহার কুজপের সহিত সম্বন্ধ আছে। “কর্তিকৌজপৌ । কৃত 
কতশ্তেদং কুজপস্তেদমিতাগ্রস্তীবেতৌ” পো ৬২৩৭ সি* কৌ* ।) 

কৌঞ্চ (পুং) জুঞ্চ এব স্বার্থে অণ. পৃষোদরাদিত্বাদরলোপঃ। 
ক্রৌঞ্চ পর্বত 

কৌঞ্জর (তি) কুঞ্জর-ইদমর্থে অণ.। কুঞ্জর সন্বন্বী। স্তিয়াং 
ভীষ্‌। “আপন্নঃ কৌঞ্জরীং যোনিমাত্মসন্থতিবিনাশিনীম্‌।” 

ভাগবত ৮1৪1১২। 

কৌঙঞ্জায়ন ( পুং) কুঞ্জস্ত পুমপত্যং কুঞ্জ ফঞ (গোত্রে কুঞ্জাদি- 
ভ্যশ্চ ফঞ২। পা ৪।১/৯৮) কুঞ্জের বংশোৎপন্ন সন্তান 

কোষ্রীয়নী রী) কুপ্জস্তাপত্যং স্ত্রী কুপ্ত ফঞ. (গোত্রে কুপ্তাদি-, 
ত্যশ্চ। পা ৪1১৯৮) কুঞ্জের বংশোতৎপন্ন জ্রী। 

কোৌঙঞ্জায়ন্ত (পুং) কৌঙ্জায়ন-স্বার্থে-ঞ্য। ( ব্রাতচ ফঞ্জোর- 
স্িয়াং। পা ৫/৩।১১।৩) কুঞ্জ নামক ব্রাহ্মণের বংশোৎপন্ন পুরুষ । 

কৌঙ্জি (পুং) কুপ্জন্ত খষেরনস্তরাপত্যং কুপ্জ-ইঞ.। কুগ্তনামক 
খবির পুত্র । 

কৌ্জী (স্ত্রী) কু্জন্ত খষেরপত্যং রী কু্জ-ইঞ ততঃ স্ত্রিয়াং 
ডীষ্‌। কুঞ্জনামক খবির কন্ঠ । 

কৌট (পুং) কুটে গিরিশৃঙ্গে ভবঃ কুট অণ (তত্র ভবঃ | পা 
৪।৩1৫৩) ১ কুটজবৃক্ষ | কুটে মায়ায়াং ভবঃ কুট-অণ্‌। ২ কপট- 
সাক্ষী । কুট্যাং বশীকৃতমায়ায়াং ভবঃ কৃট-অণ.। ৩ স্বাধীন, 
স্বতন্ত্র। ৪ মিথ্যা কথন । ৫ কুটসাক্ষ্য। 

কৌটকিক (তরি) কুটমেব স্বার্থে কন্‌ কুটকং মাংসং পণামস্ত 
কৃটক-5.। মাংসবিক্রেতা, কষাই। 

কৌটজ (পুং) কৌটে জায়তে কৌট-জন্ড | '(অন্ঠেভ্যো- 
ইপি দৃশ্ততে ।) কুটজবৃক্ষ। ( অমরটীকা রায়মুকুট )। 

কৌটজভারিক (জি) কুটজন্ত ভারং হরতি বহতি আব- 
হতি বা কুটজ-ভার-ঠএ। ৪( পা ৫৯১৫০) ১ যে কুটজভার 
বহন করে। ২ যে কুটজুভার হুরণ করে । ৩ যে ব্যক্তি কুটজ- 
ভার উৎপাদন করে। * 

কৌটজিক (ত্রি) কুটজং ভারভূতং হরতি-বহতি আবহতি 
বা কুটজ ঠঞ.। (বংশাদিভ্য ইত্যন্ত রুযাখ্যান্তরং ভারু- 
তৃতেত্যে। বংশাদিত্য ইতি । পা? ৫১1৫০ সি* কৌ*)১ ষে 
কুটজঅভাঁর হরণ করে। ২ যে কুটজভার বহন করে। ৩ষে 
কুটভার আবহন করে । 

কৌটতক্ষ (পুং) কৌটঃ স্বাধীনঃ তক্ষা কর্ম্ধা* ততষ্টচ্‌ 
(গ্রামকৌটাভ্ঠাং তক্ষুঃ । পা ৫181৯৫ ) স্বাধীন হ্ত্রধর | 


কোৌটভী (ত্ত্রী) কৈটভী। 
কৌটল্য (পুং) কুটো ঘটন্তং লাস্তি কুটলাঃ কুলধান্তান্ডেষাং 


১৫৪ 


কোটিল্য 


অপত্যং বাহুলকাৎ যঞ। যদ্ধা কুট্-কলচ্‌ ন্ার্থে ফ্যঞ,। 
বাৎস্তায়ন মুনি । (হেমচন্ত্র) 

কৌটবী [ত্ত্রী)কোট্টবী। 

কৌটসাক্ষী [ন্‌] (পুং) কুটএব কৌটঃ স্বার্থে অণ. তাদুশঃ 
সাক্ষী কর্মমধা। মিথ্যাসাক্ষী। 

কৌটসাক্ষ্য (ক্লী) কৌটসাক্ষিণো ভাবঃ কর্ম বা কৌট- 
সাক্ষিন্‌ ব্যঞ। মিথ্যাসাক্ষ্য। মন্ুর মতে--মিথ্যা সাক্ষী 
দিলে স্থরাপানের সমান অন্ুপাতক হয়। পরে যদি 
জানিতে পার! যায় ষে কৌটসাক্ষ্য গ্রহণে কোন বিবাদ 
মীমাংসা কর! হইয়াছে, তবে তাহা পূর্বের স্তায় অকৃত অর্থাৎ 
পুনর্ধার বিচারণীয়। লোভে মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিলে 
সহস্র পণ, মোহে প্রথম সাহস, ভয়ে মধ্যম সাহস, মিত্রতা ও 
অনুরোধে প্রথম সাহসের চতুণুণ, স্ত্রীকামনায় প্রথম সাহসের 
দশগুণ, ক্রোধে তিন গুণ, অজ্ঞানে ২ শত পণ এবং মূর্খতা 
দোষে মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিলে এক শত পণদণ্ড কর! 
উচিত। 

কৌটা (দেশজ ) ১ কাষ্ঠাদি নির্মিত ক্ষুদ্রপাত্র । ২ ঘর, বাড়ী। 

কেবটায়ন (পুং স্ত্রী) কূটস্ত গোত্রাপত্যং কূট ফঞ. (অশ্বাদিভ্যঃ 
ফঞ্,। পা ৪।১।১১০ ) কুটবংশীয় সন্তান । 

কোৌটি (পুং স্ত্রী) কুটন্ত অপত্যং কুট-ইঞ্‌। মিথ্যাবাদীর পুত্র । 
সত্রীলিঙ্গে (ক্রৌড্যাদিভ্যশ্চ প ৪1১৮০ ।) এই স্ত্রান্গসারে 
ষ্যঙ. প্রত্যয় হইয়া কৌট্যা পদ হয়। 

কৌটিক (ত্রি) কুটেন মৃগাদিবন্ধনযস্ত্রণে চরতি কুট-ঠক্‌ 
(চরতি। পা 818৮) ১ মাংসবিক্রেতা, কষাই । পর্যযায়-_ 
বৈতংসিক, মাংসিক। ২ ব্যাধ। 

কৌটিলিক (ত্রি) কুটিলিকয়া হরতি মৃগান্‌ অঙ্গারান্‌ 
বা কুটিলিকা-অণ( অণ. কুটিলিকায়াঃ | পা 8181১৮) ১ ব্যাধ। 
২ লৌহকার। 

কৌটিলা (ক্লী) কুটিলন্ত ভাঁবঃ কুটিল-ফ্যঞ। ১ কুটিলতা, 
ক্রুরত1। “কৌটিল্যংকচনিচয়ে করচরণাধরতলেষু রাগন্তে |” 

(কাব্যপ্রকাশ ) 

,. (পুং)২ চাণক্য। ইহার ক্রোধানলে নন্দ নৃপতি বিনষ্ট 
ও ইহারই চক্রান্তে মুরাপুক্র চন্দ্রগুপ্ত নিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হন। ইনি কুটিলতার মৃলস্বরূপ বলিয়৷ কৌটিল্য নামে 
বিখ্যাত। [ চাণক্য দেখ। ] 

“কৌটিল্যঃ কুটিলমতিঃ স এষ যেন 
ক্রোধাণৌ প্রস্ভ বদাহি নন্দবংশঃ।” (মুদ্রারাক্ষস ) 
কোটিল্যগ্রণীত একখানি সংস্কত নীতিশাস্ত্র আছে, ক্ষীর- 

“শ্বামী, মল্লিনাথ, হেমচন্ত্র প্রভৃতি তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


[ ৬১৪ ] 


কৌঁড়বিক 


কৌটাগব (ত্রি) কোটাগব্যন্ত ছাত্রাদিঃ কোটাগব্য-অণ্‌ অপত্য- 
প্রত্যয়ন্ত লোপঃ (কথাদ্দিভ্যে। গোত্রে পা 8২।১১) কোটা- 
গব্যের ছাত্র প্রভৃতি । 
কৌটীগব্য স্ত্রী) কুটীগো খঁধিবিশেষন্ত গোত্রাপত্যং। 
কুটাগোনামক খষিবংশীয় সম্তান। 
কৌঁটীয় (ব্রি) কুট-ছণ্‌ (বুঞ্ছণকঠজিলসেনির ঢঞ্ণ্য.** 
কুমুদাদিভ্যঃ। পা! ৪২৮০) কুট সম্নিকৃষ্ট দেশ, কূটের নিকট, 
বর্তী স্থান । 
কৌটার (ত্রি) কুটারস্ত অবয়বো বিকারো বা কুটার-অপ, 
(বিবাদিভ্যোইণ। পা ৪8/৩।১৩৬) ১ কুটারের অবয়ব। ২ 
কুটারের বিকার । 
কোৌটীর্ধ্য (ত্রি) কুটারঃ কেবলএব স্বার্থে ফাঞ্। ১ কেবল, 
অসহায় । কোৌটীরীর্য্য যন্তাঃ বহুত্রী। (স্ত্রী)২ ছূর্গা। 
“কৌটীধ্যাং মদ্িরাং চণ্ডামিলাং মলয়বাসিনীম্‌।” (হরিবংশ ১৭৮) 
কোটুম্ব (ব্রি) কুটুম্বং তত্তরণং প্রয়োজনমস্ত বহুত্রী। কুটুম্ব- 
ভরণোপযোগিত্রব্য। “অন্তথা কৌটুম্বং* (আশ্ব* গৃহা* ১/৬১০) 
কোৌটুন্িক (ত্রি) কুটুম্বে তত্তরণে ব্যাপূৃতঃ কুটুম্ব-ঠক্‌। ১যে 
ব্যক্তি কুটুম্ব পালনে ব্যাপৃত থাকে । 
“কৌটুম্বিক: ক্রুধ্যতি বৈ জনায় ।” (ভাগবত ৫1১৩৮) 
কুটুন্বে তবঃ কুটুম্বঠকৃ। ২ কুটুন্বসন্বন্ীয়। 
“কৌটুম্বিক! দারাপত্যাদয়ে। নায়! ।” (ভাগবত ৫১৪1৩) 
কোট্যা (ন্ত্রী) কুটন্তাপত্যং স্ত্রী কুট-ণ্য ( কুর্বাদিভ্যো গ্যঃ। 
পা ৪১১৫১) ১ কুটবংশীয় কন্ত।। (তরি) কুট-ণ্য (প| 
৪1২৮০ ) ২ কৃউসম্নিকৃষ্ট দেশাদি। 
কৌঠার (পুং) কুঠারস্ত তন্নামকন্ত খষেরপত্যং কুঠার-অপ 
(শিবাদিভ্যোইণ | পা ৪১।১১২)ককুঠার নামক খষির পুক্র। 
কোৌঠারী (জী) কৌঠার-ডীগ্‌। কুঠার নামক খধির কন্|। 
কৌঠারিকেয় (ত্রি) অল্লা কুঠারী কুঠারিকা তন্তা ইদং 
কুঠারিকা-ঢক্‌ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪8।১/১২৩) ক্ষুদ্রকুঠার- 
সন্বন্বীয়। 
কৌঠুম (পুং) কৌথুমশাখা। 
কৌড়বিক (ত্রি) কুড়বন্ত বাপঃ কুড়ব-এ, (তন্ত বাপঃ। 
পা ৫১1৪৫) ১ কুড়ব পরিমিত বীজবপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র । 
কুড়বং ততৎপরিমিতমন্নং সম্ভবতি পচতি অবহৃরতি বা কুড়ব- 
ঠঞ. (সম্ভবত্যবহরতি পচতি। পা! ৫1১।৫২) ২ যাহাতে এক 
কুড়ব পরিমিত অন্ন থাকিতে পারে। ৩ যে এক কুড়ব 
পরিমিত অন্ন পাক করে। ৪ যেব্যক্তি এক কুড়ব পরিমিত 
অন্ন অবহরণ করে। শ্ত্রীলিঙ্গে ভীপ হুইয়া৷ কৌড়বিকী শব 
হয়। কুড়বঃ পরিমাণমন্ত কুড়ব-ঠএ। ৫ কুড়ব-পরিমিত। 


কৌ্ডিন্য 





কৌড়ি (দেশজ) কড়ি। [ কপর্দক দেখ।] পূর্বে বাঙ্গালা, 
চাটগ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি নানাস্থানে কড়ির অধিক প্রচলন 
ছিল, নবাবেরাও করস্বরূপ কড়ি গ্রহণ করিতেন। 
কৌড়েয়ক (ব্রি) কুড্যায়াং জাতঃ কুড্যা-টকঞ ( কত্রযাদি- 
ভ্যো ঢকঞ। পা! ৪1২।৯৫) কুড্যাশব্ন্ত যলোপশ্চ। (কুড্যায়া 
যলোপশ্চ | গণপাঠ) কুভ্যাজাত। 
কৌণকুৎস্ ( পুং) খধিবিশেষ। 
“ভরদ্বাজঃ কৌণকুৎস আর্িষেণোইথ গৌতম: 1৮ 
(ভারত আদি ৮ অঃ)। 
কোৌণপ (পুং ) কুণপন্িধাতুকং শরীরং শবং বা ভক্ষয়িতুং 
শীলমস্ত কুণপ-অণ্‌। যদ্বাকুণপঃ ভক্ষ্যত্বেন অন্ত্যন্ত কুণপ-অণ্‌। 
১ রাক্ষম। “ন কৌণপাঃ শৃঙ্গিনো বা ন চ দেবাঞনঅজ:1, 
(ভারত আদি ১৭৭ অঃ।) 
২ বাস্থকিবংশীয় সর্পবিশেষ। (ভারত ১৫৭1৫) 
কোৌণপদণ্ড (পুং) কৌপপন্ত দণ্ডাইব দগ্ডা যন্ত বহতী। 
ভীম্ম। (ত্রিকাওশেষ )। 
কৌণপাশন (পুং) কৌণপানামশনমিবাঁশনং যন্ত বহুত্রী। 
সর্প বিশেষ । (ভারত আদি ৩৫ অঃ) 
কোৌণিন্দ (পুং স্ত্রী) কুণিন্দ জনপদবাসী। [ কুনিন দেখ ।] 
কৌণেয় পুং) রজনের প্রতিপালক । (তৈত্তিরীয় সং ২৩ ৮1১) 
কৌগুপায়িন (ক্লী) কুগুপায়িনামিদং কুগুপায়িনঅণ- 
নিপাতনাৎ সাধুঃ। কুওপায়ীগণের করণীয় যজ্ঞবিশেষ। 
কৌগুপায়ী [ন্‌] (পুং) [বহু] কুগ্ডমেধ কৌগ্যং তেন 
পিবতি কৌগু-পাণিনি। সোমযোগকারী যজমানবিশেষ। 
কৌগ্ুভষ্ট [ কোগুভট দেখ।] , 
কৌগুল (তরি) কুগুলমন্তযস্ত কুগুল-অণ। (অণ্প্রকরণে 
জ্যোতক্নাদিভ্য উপসংখ্যানং ৷ পা ৫।২১০৩ বাণ্তিক।) কুণ্ডল- 
যুক্ত। ত্ত্রীলিঙ্গে ডীপ্‌। কৌগুলী। 
কৌগুলিক (ব্রি) কুগুল-কুমুদাদিত্বাৎ ঠক্‌ (পা 81২৮০) 
কুগুল সয়িকৃষ্ট দেশাদি। 


কৌতগাগ্রক (ত্রি) কুগ্ডাত্ৌ ভবঃ কুগ্ডাগ্রি-বুঞ্ ( কচ্ছাগ্সি 


বক্তবর্তোত্বরপদাৎ। পা ৪।২/১২৬) কুগ্ডাগ্রি সমুৎপন্ন, কুণ্ডাখ্রি- 
সন্বন্ধীয়। 
কৌত্ায়ন (জি) কুণুস্ত অদুরবর্তী দেশাদি কুণুপক্ষাদিত্বা 
ফকৃ। (পা! ৪1২৮০) কুণ্ডের নিকটবর্তী দেশাদি । 
কৌপ্ডিনী ভ্ত্রী) কৌত্ডিন্ত-ভীপ্‌ যলোপশ্চ। কুগ্ডিন মুনির কন্তা। 
কৌপ্ডিনেয়ক (ব্রি) কুণ্ডিন-ডকঞ, ( কত্র্যাদিভ্যো ঢকঞ,। 
পা ৪1২৯৫) কুপ্তিননগরজাত, কুখ্ডিননগর সম্বন্ধীয় | 


[ ৬১৫ ] 


কৌগ্ডিল্য 


ভ্যোবঞ,। পা ৪১১০৫ ) কুগ্ডিন মুনির পুভ্র। কোন 
সময়ে শিবের ক্রোধ হইতে বিষু ইহাকে রক্ষা করেন, তদবধি 
ইহার একটী নাম বিঞ্চুগুপ্ত হইয়াছে । “কৌত্ডিন্তাৎ 
কৌত্তিন্ত” (শতপথব্রা* ১৪।৪৫২০) একজন ধর্শান্তকার। 
নীলকণ্ঠ ও কমলাকর ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
২ বিশ্বামিত্র গোত্রীয় দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা । (সহাড্রি 
১/৩২।২৯।) ৩ গোত্রপ্রবর্তক খষিভেদ । 

৪ একজন প্রধান বৌদ্ধস্থবির, প্রথমে ইনি অরাঢ়-কাঁল!- 
মের নিকট দীক্ষিত হন। শ্ঠামদেশীয় বৌদ্ধজীবনীতে লিখিত 
আছে-স্বুদ্ধদেবের জন্মকালে রাজ! শুদ্ধোদন ১০৮ জন 
ব্রাঙ্মণকে আহ্বান করেন, তন্মধ্যে ৮ জন প্রধান, এই প্রধানের 
মধ্যে কোণ্ডিন্য একজন। তখন ইহার বয়স অল্প হইলেও 
বেদবেদাঙ্গ শিক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি শুদ্ধোদনকে সম্ভাষণ 
করিয়৷ বলেন, “রাজন্‌! আপনার পুক্র সংসারের সুখে সুখী 
হইবেন না, রাঁজরাজেশ্বর্‌ পদও ইনি অগ্রাহা করিবেন। ইনি 
সর্বজ্ত বুদ্ধপদ্র প্রাপ্ত হইবেন” যখন বুদ্ধদেব নির্জনঅরণ্যে 
কঠোর সাধন করিতেছিলেন, কৌগ্ডিন্যও তাহার নিকট 
ছিলেন। বুদ্ধের যত শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে ইনি বযোজ্যেষ্ঠ। 
ভোটদেশের বিনয়স্ত্রে (ছুল্ব গ্রন্থে) লিখিত আছে--ষে 
বুদ্ধদেব যখন যে কোন শাস্ত্রীয় তত্ব ইহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 
ইনি অবলীলাক্রমে তাহার উত্তর করিতেন) সেই জন্ 
সকলেই তাহাকে 'অজ্তাতকৌন্ডিন্ত” বলিত। 

ন্থবর্ণপ্রভা নামক নেপালদেশীয় বৌদ্ধগ্রস্থে লিখিত 
আছে-_ নু 

*শখক্মুনি নির্বাণলাভ করিবেন শুনিয়া কৌপ্ডিন্য 
বুদ্ধদেবের পদপ্রাস্তে বিলুষ্ঠিত হইয়া প্রার্থনা করেন, 'প্রতো ! 
আপনি যে মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা হইতে সরিষার 
কণামাত্র আমায় প্রদান করুন, আমার এই শেষ ভিক্ষা |” 

তিব্বতের বিনয়স্থত্রে লিথিত আছে, বুদ্ধদেবের নির্বাণের 
পর আনন্দ যখন মহাফগুল মধ্যে বুদ্ধদেবের মহোপদেশপুণ 
সুত্রানস্ত পাঠ করিতে থাকেন, তাহ! শুনিয়া! কৌগ্ডন্য ঘন ঘন 
মুচ্ছিত হইয়াছিলেন, শেষে জ্ঞানালোকে উদ্দীপ্ত হইয়া সংসার 
পরিত্যাগ করিলেন। 
কৌগ্ডিশ্লুদীক্ষিন্ত, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। মুরারিভট্ের 

শিষ্য । ইনি তর্কভাষাগ্রকাশিক। রচনা করেন। 
কৌপ্ডিন্তায়ন (পুং) কুণ্ডিনন্ত যুবাপত্যং কুপ্ডিন গর্গাদিত্বাৎ 
যঞ ততঃ ফকৃ। কুগ্ডিনের যুবক অপত্য। 

“কৌত্ডিন্তায়নাচ্চ কৌতিন্তায়নঃ।» (শতপথব্রা* ১৪।৫৫।২০) 


কৌগ্িন্য (পুং) কুগ্ডিনন্ত গোত্রাপত্যং কুপ্ডিন-যএং। (গর্গাদি- কৌপ্ডতিল্য পুং) কৌডন্যের পাঠাস্তর। [কৌগিন্য দেখ। ] 


কৌতুকমঙ্গল 


কৌগ্ডিল্যক (পুং) কীটবিশেষ, ইহার বিষ ও মুতে বিষ 
আছে। *চিপিট-পিচ্চটক-কষায়-বাসিক'সর্ষপবাসিক-তোটক- 
ব্চঃ কীটকৌগ্ডিল্যকাঃ শরম ত্রবিষাঃ” (নুশ্রুত কল্প ৩ অ:)। 
কৌগ্ডোপরথ (পুং) কুণ্ডোপরথ-অণ। অস্ত্রধারী জাতিবিশেষ। 
“আহ্ত্ত্িগর্তধষ্টাংস্ত কৌগ্ডোপরথদাওকী। 
ক্রোঈ,কির্জালমানিশ্চ ব্রহ্গগুপ্তোথজালকিঃ।৮ 
(পা ৮৩।১১৬-সিং কৌ')। 
কৌণ্য ত্রি) বিকলাঙ্গ। 
কোৌত [ কৌড়্য দেখ। ] 
কোৌতপ (তরি) কুতপমন্ত্যস্ত কুতপ-অণ. ( অণ. প্রকরণে 
জ্যোত্ল্লাদিভ্য উপসংখ্যানং। পা ৫২১৩ বার্তিক।) কুতপ- 
বিশিষ্ট । 
কৌতর (কবুতর শকজ ) পারাবত, পাঁয়র]। 
কৌতস্কৃত (ত্রি) কুতঃ কুতো৷ তবঃ কুতঃ কুতস্‌ অণ. 
টিলোপশ্চ বিসর্গম্ত সকারঃ (কস্কাদিষু চ। পা ৮৩৪৮) কোন 
কোন স্থান জাত। 
কোৌতস্ত (ত্রি) কোন স্থান জাত। “কৌতস্তা বধবরূণ অরিমে- 
জয়শ্চ জনমেজয়শ্চ”। ( পঞ্চবি" ব্রাহ্ম" ) 
কৌতুক (ক্লী) কুতুক-প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থে অণ. বত্ধা কৃতকন্ত 
ভাবঃ কুতৃক যুবাদিত্বাৎ অণ.। ১ কুতৃহুল, কোন বিষয় 
দেখিবার কিংব! জানিবার নিমিত্ত উৎসাহ, জানিতে ইচ্ছা । 
“চক্রতুঃ কৌতুকোদ্গ্রীবাং সভাং চিত্রার্পিতামিব ।” 
,. (রাজতরঙ্গিণী ৫৩৬৪) 
২২ মাঙ্গলিক হস্তশুম্্র; বিবাহসুত্র | 
“বৈবাহিকৈঃ কৌতুকনংবিধানৈ- 
গৃহে গৃহে ব্যগ্রপুরদ্ধীবর্গম্‌॥” (কুমার ৭২1) 
৩উৎসব। “কথং সুতায়াঃ পিতৃগেহকৌতুকং 
নিশম্য দেহঃ স্ুরবর্ধয নেঙ্গতে ॥৮ (ভাগবত ৪।৩।১৩) 
৪ অভিলাষ । মা 
“পত্ন্ত্যাস্তং নৃপং তন্তা লক্জাকৌতুকয়োর্দিশি | 
অস্দন্তোগ্ত সংমর্দো রচয়স্ত্যাং গতাগতম্‌ ॥” (কথাসরিৎ! 
৫ পরিহা'ন।। ৬ আনন্দ । ৭ পরম্পরাগত মঙ্গল। ৮ নৃত্য 
গাীতাি তামাসা। ৯ ভোগকাল। 
কৌতুক কর্তা ( পুং) ধিনি সর্বদা কৌতুক করেন। 
কৌতুকক্রিয়া (স্ত্রী) কৌতুকার্থক্রিয়া, আমোদ প্রমোদ । 
কৌতুকতোরণ ( পুং ক্লী) কৌতুকেন নির্টিতং তোরণং 
মধ্যপ্দলো* । উৎসব নির্মিত তোরণ। 
“গোপুরদ্বারমার্গেযু কৃতকৌতুকতোরণাম্” (ভাগ ১/১১।১৪) 
কৌতৃকনঙ্গল (ক্লী) কৌতুকেন কৃতং মঙ্গলং মধ্যপদলো'। 
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কৌৎস 


উত্লব মঙ্গল। “সতন্ত বচনাপ্রাজ। তং বৈ পুত্র মৃতুধ্বজম্। 
তমস্বরত্বমারোপ্য কৃতকৌতুকমঙ্গলম্‌ ॥ ( মার্ক* ২০৫৬) 
কৌতুকাগার (ব্লী) কৌতুকগৃহ, যে গৃহে কৌতুক কাধ্য 
করা হয়। 
কৌতুকিনী (ত্ত্রী) কৌতুকমন্ত্ন্তাঃ কৌতুক ইনি স্্রিয়াং 
জীপ. । নায়িকাবিশেষ। 
কৌতুকী [ন্‌] (তরি) কৌতুকমন্তাস্ত কৌতুক-ইনি। ১ কৌতুক- 
বিশিষ্ট, যাহার কৌতুক জন্মিয়াছে। ২ যে কৌতুক করে। 
কৌতুহল (ক্লী) কুতৃহলগ্ত ভাবঃ কর্ম্ম বা কুতৃহল যুবাদিত্বাৎ 
অণ.। যদ্বা কুতুহল-গ্রজ্ঞাদিত্বাৎ ম্বার্থেঅণ.। ১ কুতৃহল, 
কোন নূতন বা অপরিজ্ঞত বিষয় জানিবার শুনিবার ব 
দেখিবার নিমিত্ত আগ্রহ । 
“মহৎ কৌতৃহুলং মেহন্তি হরিশ্চন্দ্রকথাং প্রতি।” (মার্কপু* ৮১) 
কৌতুহল্য (ব্লী) কুতুহলবরহ্ষণাদিত্বাৎ স্বার্থে যাঞ, (গুণ 
বচনব্রহ্গণাদিভ্যঃ কর্মণি । পা! ৫1১।/১২৪।) কুতুহল। 
কৌতোমত (পুং) কুতোমতন্তাপত্যং কুতোমত-অণ্‌। খষি- 
বিশেষ। “সহঅ বাহুর্গোপত্য ইতি কৌতোমতেন মহা বৃক্ষ- 
ফলানি পরিজপ্য প্রযচ্ছেং |” (গোপথব্রা* )। 
কৌছুস (পুং) কুৎসন্ত খবেরপত্যং কুৎস-অণ | কুত্স নামক 
ধষির পুল্র, মহধি বরতন্ধর শিষা ও জৈমিনির আচার্য্য । 
"ভূভূবিঃ স্বরিতি জপিত্বা কৌৎসো হিঙ্করোতি |” 
( আশ্ব* শ্রৌ* স্থ* ১২৫) 
রঘুবংশে বর্ণিত আছে যে বশিষ্ঠের শিষ্য কৌতস গুরুপ 
আদেশে অযোধ্যাপুরে গিয়া ইন্দূমতীবিয়েগে শোকবিহ্বল 
অজরাজকে নানাবিধ উপদেশ দিয়াছিলেন। (রঘু ৫ম) 
রাজর্ষি ভগীরথ ইহাকে হংসী নামে কন্ঠ সম্প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। (ভারত অন্তু ১৩৭ অঃ) 
যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন-* 
“তথাপীদমন্তরেণ মন্ত্রেঘর্থগ্রতায়ো ন বিদ্যতে হর্থম- 
প্রতিয়তে। নাত্যন্তং স্বরসংস্কারোদেশস্তদিদং বিদ্যাস্থানং 


, ব্যাকরণন্ত কাত্ন্ন্যং স্বার্থসাধকঞ্চ, যদি মন্রার্থপ্রত্যয়ায়ান- 


ধকং ভবতীতি কৌৎসো হনর্থক! হি মন্ত্রাম্তদেতেনোপেক্ষি- 
তব্যম্‌।” (নিরুক্ত ১১৫।) 

ব্যাকরণ ব্যতীত মন্ত্রের অর্থ জ্ঞান হয় না, যাহার অর্থ 
জ্ঞান নাই তাহার স্বরসংস্কার হওয়া! অসম্ভব । অতএব এই 
ব্যাকরণই বিদ্যান্ান এবং ইহার প্রয়োজনও আছে। 
কৌৎস বলেন যে, মন্ত্রের অর্থ জানিবার অন্ত ব্যাকরণের 
কোন দরকার নাই, মন্ত্রের কোন অর্থই নাই । পুর্ব-গ্রদর্শিত 
যুক্তি বলেই কৌৎসের মত উপেক্ষিত হইল। 


কোথুমা 


(ক্লী) কুৎসেন দৃষ্টং সাম, কুৎস-অণ.। ২ কুৎস নামক 
খাবি কর্তৃক দৃষ্ট সামবিশেষ। ইহা বিকৃত যজ্জে গেয়। 
' (সাঁমবে' গা, ১৬ প্র“ ২ অদ্ধ ১৭ গান। 
কৌৎসায়ন ( পুং) কুৎস-পক্ষাদিত্বাৎ চাতুরার্থিক ফক। (পা 
৪1২।৮০।) কুৎস সন্বন্ধীয়। 
কৌৎসী (স্ত্রী) কুৎসম্ত অপত্যং স্ত্রী কুৎস-অণ জ্িয়াং ভীপ্‌। 
কুৎস নামক খষির কন্তা। 
কৌথুম (ব্রি) কুখুমং বেদশাখাবিশেবং অবীতে বেত্তি বা 
কুথুম অগণগ. ( তদধীতে তদ্বেদ। পা! ৪1২৫৯) ১ কুথুমশাখা- 
ধ্যায়ী। কৌথুমিন ইমে কৌথুমিন্‌ অণ্‌ (তত্তেদম্‌। পা! ৪।৩/১২) 
টিলোপশ্চ (নকারাস্তস্ত টিলোপে সব্রঙ্গচারিন্‌ পীঠসর্পিন্‌ 
কালাপিন্‌ কৌথুমিন্‌ তৈতিলিন্‌ জাজলিন্‌...ইত্যেতেষামুপ- 
খ্যানং কর্তব্যম্‌। পা ৬৪১৪৪ বাত্িক)২কে 
কৌথুমী (স্ত্রী) কুথুমিমুনি প্রচারিতসামবেদের একটা শাখা। 
ব্রহ্গাগুপুরাণে লিখিত আছে যে বারাহকল্পের উনবিংশতি- 
যুগে শিব জটামালী নাম গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হন্‌। হিমা- 
লয়ের অন্তর্গত জটায়ু পর্বত তাহার বাসস্থান ছিল, জটামালীর 
চারিটী পুত্র হয়,তাহার সর্ব কনিষ্ঠের নাম কুথুমি। (১) কুথুমি 
মহর্ষি হিরণ্যনাভের নিকট প্রাচ্য সামবেদ অধ্যয়ন করিগ! 
একজন অদ্বিতীয় বৈদিক বলিয়৷ বিখ্যাত হইয়াছিলেন (২)। 
মহর্ষি কুথুমি সামবেদের যে শাখা প্রচার করেন, তাহারই 
নাম কৌথুমী শাখা | কুথুমির পরাশর, ভাগবিত্তি ও তেজস্বী 
নামক তিনটী পুক্র হয়। ইহার! তিনজনেই কুথুমির নিকটে 
সামবেদের কৌথুষীশাখা অধ্যয়ন করেন, এই তিনজনই 
কৌথুম নামে প্রসিদ্ধ । কুথুমির জোম্টপুভ্র পরাশর ৬ থানি 
সংহিতা প্রচার করেন। আম্মরায়ণ, বৈশাখ্য,* বেদবুদ্ধ, 
পরায়ণ, প্রাচীন যোগপুত্র ও পতঞ্জলি এই ৬ জন পরাশর- 
কৌথুমের শিষ্য (৩)। ইহাদের প্রশিষ্যক্রমে কৌথুমীশাখা 
বিস্তৃত হইয়াছে। 


(১) “ততন্বেফোনবিংশেতু পরিবর্তে ত্রমাগতে । 

ষ্যাসম্ত ভবিত। নায়! ভ।ারঘাজে। মহামুনিং: ॥ 

তত্রাপ্যহং ভবিধ্যামি গট|মালীতি নামতঃ। 

হিমবচ্ছিখরে রম্যে জটায়,ত্র পর্ণবতঃ 

তত্রাপি মম তে পুজা ভবিষ্স্তি মহৌজসঃ। 

হিরণ্যনাভ।; কৌশল্যঃ কাক্ষীব; কুথুমিস্তথ! ॥” (ক্রদ্গাগুপুরাণ ) 
(২) *শিবা। হিরণ্যনভন্ত স্মতান্তে প্রাচসামগাঃ | 

লোকা ক্ষী কুখুমিশ্চৈব কুশীতি লাঙ্গলিত্তধ। ॥” 

(৩) পযন্ত কুধূমেঃ শিষ্য! ওরসাশ্চ পরাশর;। 

ভাগবিত্তিশ্চ তেজনী ত্রিবিধাঃ কৌধুমাঃ শ্বতাঃ ॥" 
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[ ৬১৭ ] 


কোস্তী 
এ দেশের সামবেদী ব্রাঙ্গণগণ প্রায়ই কৌথুমীশাখা 
অনুসারে কার্য করিয়! থাকেন। 
কৌথুমী [ন্‌] (পুং) কৌথুম। 


কৌদালীক (পুং) কুদারেণ আচরতি কুদার-ঈকৃন্‌ রম্ত লত্বং 
কুদালীকঃ ততঃ ম্বার্থে অণ। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। তীবরের 
ওরসে রজকীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি । (ক্রহ্গবৈবর্ত )। 

কৌদ্রবিক (ক্লী) কোদ্রবো নিমিত্তমস্য কোড্রব ঠএই। 
সৌবর্চলবণ। (রাজনি*) 

কৌদ্রেবীণ (ত্রি) কোদ্রবাণাং ভবনং উৎপত্তিস্থানং কোদ্রব- 
খএ্‌ (ধান্যানাং ভবনে ক্ষেত্রে ৭ঞ। পা! ৫1২১) ক্ষেত্রবিশেষ, 
কোদোর ক্ষেত। 

কৌদ্রায়ণ (পুং) কুদ্রস্ত খষেযুবাপত্যং কুদ্র-ইঞ ততঃ ফকৃ'। 
কুদ্রনামক খষির যুবকপুজ । 

কৌদ্রায়ণক (ত্রি) কৌদ্রায়ণ চাতুরর৫ধিক-বুঞ্। কৌদ্রায়ণ 
সন্নিকুষ্ট 'দশাদি। “কৌদ্রায়ণ” স্থলে “কৌন্দ্রায়ণ” পাঠাস্তর 
দুষ্ট হয়। 

কৌদদেয় (পুং) কুদ্রি-ঢঞ (গৃষ্ট্যাদিভ্যশ্চ । পা ৩।১।১৩৬।) 
কুদ্রির পুভ্র। (কাত্যায়ন ১০২২১) 

কৌদ্র্েেয়ী (ক্ত্রী) কৌদ্রেয় ভীষ্‌। কুদ্রির কন্তা। 

কৌনখ্য (ক্লী) কুনথিনো ভাবঃ কুনখিন্যাঞ্‌ টিলোপম্চ। 
কুনখীরোগ । ব্রাঙ্ষণ স্বর্ণ চুরি করিলে পাপভোগের পর 
তাহার চিহৃস্বরূপ কুনখীরোগ জন্মে। (মনু ১১৪৯) 

কৌনামি (পুং স্ত্রী) কুনামিনোইপত্যং কুনামিন্‌ ইঞ ( বাহ্বা- 
দিভ্যশ্চ । পা ৪1১।৯৬) ঝুৎসিত নামধারীর অপত্য। 

কৌনামিক (তরি) কুনামন্ঠ,। কুনাম সম্বন্ধীয় । 

কোৌন্তায়নি (তরি) কুস্তী কর্ণাদিত্বাৎ ফিঞ.। কুস্তীর নিবাস 
দেশাদি। 

কৌন্তিক (পুং) “কুস্তঃ প্রহরণমস্য কুস্ত-5,। যে ব্যক্তি 
কুস্তাস্ত্র ধারণ করিয়। যুদ্ধ করে। ৪ 

কৌন্তী (স্ত্রী) কুস্তিযু' দেশবিশেষেষু ভব! কুস্তি- অণ. ততে। 
ভীষ্‌। (তত্র ভবঃ। পা! ৪1৩।৫৩।) রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। 
পর্যযায়--রেণুকা, রাজপুভ্রী, নন্দিনী, কপিলা, দ্বিজা, ভন্মগন্ধ, 


_ পাতুপু্রী, হরেণুকা? ত্রাঙ্মণী, ছেমগন্ধিনী । রেণুক। দেখ । ]' 


প্রোবাচ সংহিতা; যট্তু পারাশধ্যন্্ব কৌথুমঃ। 
আনুরায়ণবৈশাখোী বেদবৃদ্ধপরায়ণো ॥ 
 প্রাচীনযোগপুত্রশ্চ বুঝ্ধিমাংশ্চ পতঞ্রলিঃ। 


কৌধ্মন্ত তু ভেদান্তে পারাশর্ধান্ বট্ম্বতা:।'" 
(ব্রঙ্গাওপুরাণ অনুযঙ্গপাদ। ) 


৭, ১৫৫ 


কোৌমার 


কৌন্তেয় (পুং) কুস্ত্যা অপত্যং কুস্তী-চক্‌। ১ কুস্তীপুত্র যুধিঠির 
প্রভৃতি। “ম৷ ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌস্তেক্। নৈতত্ত্বযযুপপদ্যতে ॥” 
(গীতা ২৩) ২ অর্ডুনবৃক্ষ। 

কৌন্ত্য (পুং) কুস্তি-ঞ্যঙ। 
( পা 8।১।১৭৬ সি” কৌ" ।) 

কৌন্দ (ব্রি) কুন্দস্োদং কুন্দ-অণ.। (তসোদং। পা! ৪৩।১২৯) 
কুন্দসন্বন্ধীয়। 

কৌন্দ্রায়ণ, কৌন্দ্রায়ণক [কৌন্বায়ণ ও কৌদ্রায়ণক দেখ] 

কৌপ (ক্লী) কুপে ভবং কুপ-অণ (তত্র ভবঃ। পা! ৪৩1৫৩) 
১ কুপোদক । ইহার গুণ__্থাহু, ব্রিদোষক্ব, শীতল, লঘু । লবণ- 
যুক্ত হইলে পিত্ববর্ধক, শ্লেম্বস্র, দীপন ও লঘু। বসস্তকালে 
কুপের জল সেবনীয়। (সুক্রুত সুত্র ৪৫ অং) ২ কুপসম্বন্ীয়। 

কৌপাদকী (স্ত্রী) কৌমোদকী। 

কৌপিঞ্জল (পুং) কুপিঞ্জলন্তাপত্যং কুপিঞ্জল-অণ. (শিবা- 
দিভ্যোইণ্‌। প1 ৪।১।১১২ ) কুপিঞ্জলের পুক্র। 

কৌপিগ্রলী (স্ত্রী) কৌপিঞ্ুল-ভীপ্‌। কুপিঞ্ুলের কন্তা । *। 
কোন কোন পুস্তকে শিবাদিগণে কুপিঞ্ললস্থানে কপিগ্রল পাঠ 
দেখিতে পাওয়া যায়, সেই মতে কৌপিঞ্জল হয় না। (গণবৃত্তি) 

কৌপীন (ক্লী) কৃপে পতনমর্থতি কুপথঞ্ অকার্যার্থে 
নিপাতঃ। ১ অকার্ধয । ২ পাপ। ৩ গুহাদেশ। ৪ যেখলাবদ্ধ 
পরিধেয় বস্ত্রথণ্ড, চীরবসন, কর্মী । পর্য্যায় _কচ্ছা, কচ্ছটিকা, 
কক্ষা, ধটী। “বিভৃয়াদ্‌ বদ্যসৌ বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্”। 

(ভাগবত ৭১৩1২ ) 

কৌগীনবান্‌ (ত্রি) কৌপীনমন্ত্যন্ত কৌপীন মতুপ্‌ মন্ত বঃ। 

কৌপীনবিশিষ্ট, কৌপীনধারী । 
“কৌ পীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ।” ( পুরাণ ) 

কৌ পুভ্র (ক্লী) কুপুত্রন্ত ভাবঃ কর্ম বা কুপুত্র বুঞ ( দন্দমনো- 
জ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩। ১ কুপুত্রের ধর্ম । ২ কুপুভ্রের কার্ধ্য। 

কৌপোদকী (ত্ত্রী) কৌমোদকী নিপাতনাৎ সাধুঃ। বিষুঃর 
গদা, কৌমোদকী। কৌপাঁদকী শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। (ছ্িরবূপকোষ) ৯ 

কৌপ্য (তরি) কৃপে ভবঃ কুপ্‌ যঞ.। কুপজাত, কৃপমধ্যে 
যাহার উৎপস্তি হয়। পতেষামপ্যনিল্ত্বচ্টৌন্ট্যকৌপেটী' 


কুত্তিদেশীয় রাজা। 


গুণোত্তরৌ |” ( সুক্রত হুত্র, ৪৩ অঃ) 
কৌ (ক্লী) কুজন্ত ভাব: কুজ-ব্যঞ.। শরীরের বক্রভাব, 
কুকজত্ব। ন্কৌজ্যং শরীরাবয়বাঙ্গসাদঃ ক্রিয়াম্বশক্তিত্ত- 
মুলারুজশ্চ |” (স্ুক্রত সুত্র ২৫) 
কৌম (ক্লী) কাঠক। 


কৌমার (পুং) অপূর্বপতিং কুমারীং পতিরূপপন্নঃ নিপাতঃ 


[ ৬১৮] 


কৌমারী 


( কৌমারাপূর্ববচনে। পা ৪1২১৩) ১ কুমারীপতি। (ক্লী) 
কুমারম্ত ভাবঃ কুষারবয়োবচনত্বাৎ অঞ.। ২ কুমারাবস্থা, 
অন্মাবধি পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত । ৰ 
“জাতঃ কুং পৃথিবীং পত্ত্যাং মারয়েৎ ততকুমারকঃ।” 
জাতব্যক্তি যেদিনে প্রথমে প! দিয়! মৃত্তিকা মাড়াইতে 
আরম্ভ করে, সেই দিন হইতে পঞ্চমবর্ষ পর্যযস্ত কৌমার। 
তন্ত্রের মতে কৌমারা বস্থা ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত । 
“দেহিনোহন্মিন্‌ যথ। দেহে কৌমারংযৌবনং জর!। 
তথা দেহাস্তরপ্রাপ্ডি ধীরস্তত্র ন মুহৃতি।” গীতা ২১৩। 
( পুং) কুমারন্ত সনৎকুমারহ্তায়ং কুমার অণ. ( তস্তেদম্‌। 
পা ৪৩।১২০) ৩ সনৎকুমারকৃত স্ষ্টিভেদ। «কৌমার 
আর্ধঃ প্রাজাপতো মানব ইতি তন্নামানি ॥ শ্রীধর। 
“সএবং প্রথমং দেবঃ কৌমারং স্বর্গমাশিতঃ। 
চচার ছুশ্চরং ব্রহ্ম! ব্রন্মচর্যযমথপ্ডিতম্‌ ॥” (ভাগবত ১1৩।৬) 
কুমার এব কুমার স্বার্থে অণ | ৪ কুমার। (শব্দচিস্তামণি) 
৫ অবিবাহিত পুক্র। (ত্রি)৬ কুমার সম্বন্বীয়। 
“তত্র বিদ্যাব্রতশ্নাতঃ কৌমারং ব্রতমাস্থিতঃ1” (ভারত ৩। ৯৫অঃ) 
কৌমারক (ক্লী) কৌমারমেব কৌমার স্বার্থে কন্‌। কৌমার। 
«কৌমারকেপি গিরিবদ্‌ গুরুতাং দধানে! বীরো রসঃ 
কিময়মিত্যুত দর্প এষঃ1৮ (উত্তরচরিত ) 
কোৌমারভূৃত্য (ক্লী) আযুর্ধেদের একটা অংশ, ইহাতে বাল- 
কের লালন পালন ও চিকিৎসার বিষয়ে অতি সুন্দররূপে 
বর্ণিত আছে। [কুমারভূত্যা দেখ । ] 
কৌমাররাজ্য (রী) কুমারস্তেদং কুমার-অণ. (তস্যেদম্‌। 
পা ৪1৩।১২০। ) ততঃ কর্শধা। যৌবরাজ্য। 
কৌমারায়ণ (পুং) কুমারস্য গোত্রাপতাং কুমার-ফক্‌ 
(নড়াদিভ্যঃ ফকৃ। পা81১৯৯) কুমার নামক খাধির 
বংশীয় সন্তান । 
কৌমারায়ণী (স্ত্রী) কৌমারায়ণ-ভীপ্‌। 
খষিবংশীয় স্ত্রী । 
কৌমারিক (ত্রি) কুমারী সন্বন্থীয়। 
কৌমারিকেয় (পুং) কুমারিকায়৷ অপত্যং কুমারিকা-ঢক্‌ 
(শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা1 ৪১১২৩) কুমারীর পুক্র, কানীন। 
কৌমারী (স্ত্রী) অপত্বীকং কুমারং পতিমুপপন্ন-নিপাত্তনাৎ 
কৌমারে, ততো! ভীষ্‌। ১ প্রথম! পন্থী, যে স্ত্রীর পতি দার- 
পরিগ্রহ করে নাই। কুমারস্তেয়ং কুমার-অণ. ভীগও। 
২ কুমারসম্বন্ধীয় চেষ্টা। 
*কৌমারীং দর্শংশ্চেষ্টাং প্রেক্ষণীয়ো ব্রজৌ কমাম্‌।” 
| (ভাগবত ৩।২২৮। ) 


কুমার নামক 


কোমুদ্বতেয় 


কুমারস্য কার্ডিকেয়ন্ত ইয়ং কুমার-অণ-ভীপ.। 
কেয়শক্তি, মাতৃকাবিশেষ। 
«কৌমারী শজিহস্তা চ ময়ুরবরবাহনা । 
যোদ্ব,মভ্যাযযৌ দৈত্যানস্থিকা গুহরূপিণী॥” (মাকণডেয় চণ্ডী) 
৪ বারাহীকন্দ, হিন্দীতে চামালু বলে। 
কৌমুদ (পুং) কৌ পৃথিব্যাং মোদতে জনা! ঘস্মিন্‌ মুদ-ক অলু: 
কৃসঃ। ৯ কার্তিক মাস। 
“এতৈরন্যৈশ্চ রাজেন্দ্র: পুরামাংসং ন ভক্ষিতম্‌। 
শারদং কৌসুদং মাসং ততস্তে স্বমাপ্র,ুঃ 1” 
কৌমুদিক (পুং) কুমুদ্-ঠক্‌ (পা! ৪1২৮০) কুমুদপর্ব্বতের 
সন্নিকষ্ট দেশ । 
কৌমুদিক! (জ্ত্রী) কৌমুদী-সংস্ঞার্থে কন্‌ ততোহস্বঃ টাপ্‌ চ। 


১ ছুর্গার সথীবিশেষ । কৌমুদী স্বার্থে কন্‌ হন্বঃ টাপ্চ। ২ 
জ্যোতমা। 


কৌমুদী (স্ত্রী) কুমুদস্ত ইয়ং প্রকাশকত্বাৎ কুমুদ-অণ, ( তন্তে- 


দম্। পা ৪1৩।১২০ ) ততো! ডীপ । ১ জ্োতম্স। 
“শশিন। সহ যাতি কোমুদী সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে |” 
(কুমার 81৩৩) 
কৌমুদন্তেরং কৌমুদ-অণ্‌ ডীপ.। ২ কার্ডিকী পুর্ণিমা। 
“কুশবেন মহীজ্ঞেয়ামুদ হর্ষে ততোদ্বয়ম্‌। 
ধাতুজৈনিয়মজ্রৈশ্চ তেন সা কৌমুদী স্থৃতা॥” 
৩ আশ্ষিনী পূর্ণিমা । 
«“আশ্বিনে পৌর্ণমান্তাস্ত চরেজ্জাগরণং নিশি । 
কৌমুদদী সা সমাখ্যাত। কার্ধ্যালোকবিভূতয়ে ॥” 
৪ দীপোত্নব তিথি । 
“সবধীজনোদ্বীক্ষণকৌ মুদ্ী-নুথম্‌।* (রঘু) 
«কৌমুদী দীপোত্সবতিথিঃ, কৌমোদস্তে জন! যস্তাং 
তেন সা কৌমুদী মতা ।” (মল্লিনাথ।) 
৫ উৎসব। ৬ কার্তিকোতসব। 
কৌমুদীচার (পুং ক্লী) কৌমুদ্যা জ্যোত্সায়াশ্চারঃ প্রাশস্তা- 
মত্র বুত্রী। কোজাগর পৃর্ণিমা। 
কৌমুদীজীবন ( পুং ) চকোর পক্ষী । 
কৌমুদীপতি (পুং) কৌমুদ্যাঃ পতিঃ ৬তৎ। চন্ত্র। কৌমু- 
দীনাথ প্রসৃতি শখও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
কৌমুদীরক্ষ ( পুং) কৌুদ্যাইব প্রকাশিকায়াঃ দ্ীপশিখায়াঃ 
বৃক্ষঃ ৬তৎ। দীপবৃক্ষ, চলিত কথার দীপগাছ! বা 
* পিলনুজ বলে। 
কৌমুদ্বতেয় (পুং) কুমুদ্ধত্যা অপত্যং কুমুদ্বতী-ঢক্‌ ( কো 
ঢকু। পা ৪1১।১২০) কুমুদ্বতীর পুল্র। (রঘু ১৮২) 


[ ৬১৯ ] 


৩ কার্তি- 


কৌরব 


কৌমোদকী (ভ্ত্রী) কোঃ পৃথিব্যাঃ পালকত্বাৎ মোদকঃ কুমো- 
দকে| বিষুঃ তন্ডেয়ং কুমোদক-অণ্‌ ভীপ্‌। কৃষ্ণের গদা। এই 
গদা খাগুবদাহনক।লে অগ্নির নিকট প্রাপ্ত হন। 

“দেবৈরনাদিবী্ধ্যস্ত গদ1 তস্যা পরে করে । 
নিক্ষিপ্ত! কুমুদাক্ষসা নায়! কৌমোদকীতি'সা ॥৮ (হবিবংশ ৯২) 

কৌমোদী (ভ্ত্রী) কুং পৃথিবীং মোদয়তি কুমোদঃ বিষুঃঃ 
তশ্তেয়ং কুমোদ-অণ. ভীপ্‌। বিষুণর গদ]। 

কৌন্ত (ত্রি) কুস্ত-অঞ. (সংকলাদিভ্যশ্চ । পা ৪২1৭৫) 
কুক্তমধ্যস্থিত এক শত বৎসরের পুরাণ স্বৃত। 

পব্যাধ্যার্তাংশ্চতুরো২প্যেতান্‌ স্গিগ্ধান্‌ কৌন্তেন মপসিষা |” 
(সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ১২) 

কৌন্তকারক (রী ) কুস্তকারেণ কৃতং কুস্তকার-বুঞ ( কুলাঃ 
লাদিভ্যে৷ বুঞ.। পা ৪1৩।১১৮) কুম্তকার-নিশ্মিত একপ্রকার 
মৃত্তিকাপাত্র। 

কৌন্তকারি (পুং)  কুস্তকারন্তাপত্যং কুস্তকার-ইএ. 
(উদ্দীচামিঞ.। পা! ৪1১/১৫৩) কুস্তকারের পুত্র বা কন্তা। 
সত্রীলিঙ্গে বিকল ডীপ্‌ হয়। 

কৌন্তকারী (ত্ত্রী) কুস্তকার ইঞ্কক্জিয়াং ব৷ রী | কুম্তকারের 
কন্তা | 

কৌন্তকার্ধ্য (পুং) কুম্তকারস্তাপত্যং কুস্তকার-ণ্য (সেনান্ত- 
লক্ষণকারিভ্যশ্চ । পা ৪১১৫২) কুম্তকারের পুক্র। 


১কৌন্তকার্ধয। (স্ত্রী )কুস্তকার-ণ্য টাপ। কুম্তকারের কন্তা। 


কৌন্ভায়ন (ত্ি) কুম্ত-ফক্‌ (পা ৪২৮০) কুত্তের সননিকৃষ্ট দেশাদি। 
কৌন্তভোয়নি (ত্বি) কুম্ত-ঠাতুরর্৫ধিকি ফিঞ্‌ (পা ৪২৮০) 
কুম্তের সনিকষ্ট দেশাদি। 
কৌন্তসর্পি [স্‌] (ব্লী) একশত বৎসরের পুরাণ ঘ্বত। 
“স্থিতং বর্ষশতং অরেষ্ঠং কৌন্তসপিস্তদুচাতে |” ( চক্রদত্ব ) 
কৌন্তীর (পুং) কুম্তীল ও তৎসদৃশ জীব । 
কৌন্তেয়ক (তরি) কুভ্ী-ঠকঞ, ( কক্রযার্দিত্যো, ঢকঞ,। 
প1 ৪1২৯৫) কুস্তীজাত গ্রভৃতি। 
কৌন্ত্য (ত্রি) কুস্ত-ণ্য (পা ৪1২৮৯) কুস্তসনিকষ্ট দেশাদি। 
কৌরয়াণ (ব্রি) কুরয়াণস্তায়ং কুরয়াণঅণ,( তন্তেদম্‌। প| 
9৩১২০ ) যেব্যক্তি শত্রর প্রতি গমন করিতে উদ্যত 
তৎপুক্র + প্যং মে ছুরিক্দ্রে! মরুতঃ পাকস্থ। মা! কৌরযাণঃ ৮ 
( খাক্‌ ৮৩২১) 
'শক্রুন্‌ গ্রতি যুদ্ধাভিমুখ্যেন কৃতং যানং যেন অসৌ 
কুরয়াণঃ তৎপুত্রঃ কৌরয়াণঃ, সায়ণ। 
কৌরব (পুং) কুরোরপত্যাং কুরু-অঞ। (উৎসাদিত্যোহঞ, ৃ 
পা ৪১৮৬) ১ কুরুবংশীয় | 


কৌরুজঙ্গল 


“তযুদ্যাতং রথেনৈকমাগুকারিণমাহবে। 
অনেকমিব সন্ত্রাসান্মেনিরে তত্র কৌরবাঃ॥” ভারত ১।১৩৯।১৬। 
কুরোরয়ং কুরু-কচ্ছাদিত্বাৎ অপ । ( কচ্ছাদিতাশ্চ। 
পা 81২১৩৩) ২ কুরুরাজ সম্বন্ধীয় দেশ। 
*ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্‌ ভজেথাঃ1* (মেঘ ৫০) 
৩ তদ্দেশীয় বাজা। (ত্রি) কুরোরয়ং কুরু-অণ.। ৪ কুরু- 
সম্বন্ধীয়। স্্রিয়াং ডীপ্‌। 
“দ্রুপদঃ কৌরবান্‌ দৃ্। প্রধাবত সমস্ততঃ। 
শরজালেন মহতা৷ মোহয়ন্‌ কৌরবীং চমূম্‌ ॥» 
(ভারত ১।১৩০১।১৫ ) 
কৌরবক (তরি) কুরোর্গোত্রাপত্যং কুরু-বুঞ (বিভাষা কুরুযুগ- 
গন্ধরাভ্যাং | পা ৪২১৩০ ) ১ কুরুবংশোৎপন্ন। কুরুবকস্যেদং 
কুরুবক অণ (তন্তোদম্‌। পা! ৪৩১২০) কুরবক সম্বন্ধীয় । 
কৌরবায়ণি (পুং স্ত্রী) কুরোরপতাং কুরু-ফিঞ (তিকাদি- 
ভাঃ ফিঞ.। পা! ৪1১/১৫৪) কুকুবংশীয়। 
কোৌরবেয় (পুং স্ত্রী) কুরোর্গোত্রাপত্যং কুরু-বাহুলকাৎ ঢক্‌। 
কুরুবংশীয়, কুরুকুলজাত। 
“সমাহি কৌরবেয়ানাং বয়ং তে চৈব পুত্রকঃ।” (ভারত ১।১৪২) 
কৌরব্য (পুংজ্ত্রী) কুরোরপত্যাং কুরু-ণা (কুর্বাদিভ্যো প্যঃ। 
পা ৪।১১৫১) ১ কুরুবংশীয়, কৌরব। 
“অনিশায়াং নিশায়াঞ্চ সহায়াঃ ক্ষুৎপিপাসয়োঃ | 
আরাধয়ন্ত্যাঃ কৌরব্যাং স্তল্যা রাত্রিরহশ্চমে ॥” 
| (ভারত ৩২৩২।৫৫ ) 
২ নাগবিশেষ। (ভারত ১৩৫।২৩) 
কৌরব্যারণি (পুং স্ত্রী) কৌরব্যস্যাপত্যং কৌরব্য-ফিঞ। 
কৌরব্যের সন্তান । 
কৌরব্যায়ণী (স্ত্রী) কৌরব্য-ফ-ীষ্‌ ( কৌরব্যমাণ্কাভ্যাঞ্ | 
পা ৪:১।১৯) কৌরব্যবংশো ৎপন্ন! স্ত্রী । 


কৌরব্যায়ণীপু্র (পুঃ) কৌনব্যারণ্যাঃ পুত্রঃ ৬তৎ। এক- 


জন বৈর্দিক আচার্য্য । ্ 
কৌরত্রব (পুং) প্রবর খবিভেদ। (প্রবরাধ্যার)  « 
কৌরুকত্য (পুং স্বী) কুরুকতস্যাপত্যং কুরুকত-যএ১ : 


' (গর্গাদিভ্যো। য&৪.। প1 ৪1১।১০৫) কুরুকত নামক খষির পুক্র 1 


[ ৬২০ ] 
কৌরুপাঞ্চাল (ঘি) কুক্ুযু পঞ্চালেধু চ প্রসিদ্ধ; কুরুপঞ্চাল- 


কোৌলটের 


অণ.উভয়পদবৃদ্ধিঃ। কুক ও পঞ্চালদেশগ্রদিদ্ধ । 
পপ্রজ্ঞাতং কৌরুপাধশলং যচ্চতুরবত্তম্‌ ৭ শতপৎব্রা* ১/৭1২1৮। 
কৌরুষ্য ( পুং) মুনিবিশেষ। (লিঙ্গপুং ৭৫১1) 
কৌরসাধু, ভাগবত পুরাণের একজন টাকাকার। 
কৌর্পর (ব্রি) কুর্পরস্যায়ং কুর্পর-অণ.। কৃর্পর-সন্বন্ধীয়। 
“কৌর্পরস্ত তথা সন্ধিমন্ষ্ঠেনানুমার্জয়েৎ। (সুঞ্রুত চিকি*৩ অঃ) 
কৌর্সয (পুং) বুশ্চিকরাশি। 
“ক্রিয়তাবুরিজিত্তমকুলীরলেয়পাথেয়যুককৌর্প্যাখ্যাঃ। 
তৌক্ষিকআকোকেরো হৃদ্রোগশ্চাস্ত্যভং চেখং।* (দীপিকা) 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্িগের মতে এটা গ্রীক শব্দ। 
কৌন (ক্লী) কৃর্শং কৃম্মাবতারমধিক্কত্য কৃতোগ্রস্থঃ কৃর্ধ-অণ্‌ 
১ কুর্শপুরাণ । (তরি) কৃর্মস্তেদং কুম্ম-আণ | ২ কৃর্মস্থ- 
্বীয়। (ক্লী) কৃর্মস্যেদং কৃর্ম-অণ | ৩ বিষভেদ । 
পকৃম্দ্াকৃতি ভবেৎ কৌর্মমম্‌।* (বৈদ্যক) 
কৌল (ব্রি) কুলে সৎকুলে ভবঃ কুল অণ্‌। ১ সৎকুলোৎপন্ন। 
২ কুলাচারপরায়ণ, দিব্য ভাবরত, কৌপিক । [কুলাচার দেখ] 
পর্দিব্যভাবরতঃ কৌলঃ সর্বত্র সমদর্শনম্।” ( কুলার্ণব ) 
৩ যিনি কুলাচার জানেন, কুলাচারজ্ঞ। 
“পশোব'ক'ল্লব্ষমন্ত্রঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ | 
বীরাল্লব্ষমন্তুরবারঃ কৌলাচ্চ ব্রক্গবিদ্‌ ভবেৎ॥৮” (মহানীলতন্) 
কুলং কুলাচারমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ কুল-অণ | ৪ গ্রস্থ- 
বিশেষ, কৌলোপনিবদ্‌ প্রস্থতি ইহাতে কুলাচারের কর্তব্যা- 
কর্তব্য ও সাধন প্রণালী প্রভৃতি অতি স্ুন্দররূপে নির্ণীত আছে। 
৫ কোলাম্বাদেবীভক্ক প্রিয়র্ষিগোর্রীয় একজন রাজা) 
কর্কশের পুক্র। (সহ্যাপ্রিখও ১/৩৩।৭১) 
কৌলক (ত্রি কূলে ভবঃ কুল বুঞ্। কুলোৎপন্ন সৌবীর। 
দকুলাৎ সৌবীরে” (গণপাঠ ) 
কৌলকি (পুং) প্রবরথবিভেদ। 
কৌলকেয় (ব্রি) কুলে সংকুলে ভবঃ কুল ঢক্‌ কুকৃচ। ১ 
সৎকুলোৎপন্ন । কুলটায়া অপত্যং কুলটা-ঢক্‌ পৃষোদরাদিবৎ 
সাধুঃ। ২ অসতীর পুত্র । | 
ককৌলটিনেয় (পুং স্ত্রী) কুলটায়া! অপত্যং কুলটা-ঢক্‌ ইনঙ. 


কৌরুকত্যায়নি ( পুং) কুরুকতদ্য যুবাপত্যং কুরুকত যঞ* ..আদেশশ্চ (কুলটায়৷ বা। প। &1১/১২৭) ১ অসতীর পুত্ত। 


ফিঞ। কুরুকত ধধির যুবাপুন্র। 
কৌরুকুল্লক (পুং) [বহু] বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ । 


কৌরুজঙ্গল, কৌরুজাঙ্গল (বি) কুরুজঙ্গল-চাতুরর্ঘিক 


অপ. বা বৃদ্ধিন্চ উত্তরপদস্য ( জঙ্গলধেন্গবলজাস্তপ্য বিভাষিত- 
সুৰক্ম। পা 61৩২৫) কুরুজললে জাত। 


পধধ্যায়_-কৌলটেয়, কোৌলটের | যে সত্তী রমণী ভিক্ষার জন্য 
অপরের গৃহে গমন করে তাহারও নাম কুলট!, তাহার পুত্র- 
কেও কৌলটিনেয় বলে। পূর্ববৎ সাধু$। ২ তিগ্ষুকীর পুত্র। 

কৌলটের (পুং স্ত্রী) কুলটায়া অসত্য! অপত্যং কুলটা-ঢক্‌। 
১ কৌলটিনেয়, অসতীর পুত্র । ২ সতী ভিক্ষুকীর পুত্র। 


কৌলিক 


€ৌলটের (পুং স্ত্রী) কুলটায়! অপত্যং কুলট। ঢুক্‌ (ক্ষুদ্রা- 
ত্যো বা। পা ৪১৯৩১) অসতীর পুক্র, ব্যভিচারিতীর গর্ভ- 
জাত। কোন কোন আভিধানিকের মতে কৌলটের শবে 
সতী ভিক্ষুকী রমণীর পুক্রও বুঝায় । স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্‌ হইয়। 
কৌলটেরী হয়। 

কৌলথ (তরি) কুলখেন সংস্কতঃ কুলখ অণ্‌ (কুলথকোপ- 
ধাদণ্‌। পা! 81818) ১ কুলথ যুষ, কুলথী কলায়ের যুষ। 

“ধান্ায়েনোঞ্চতোয়েন কৌলখেন রসেন চ।” 
(স্থশ্রুত উত্ত* ৪২ অঃ1) 

কৌঁলখ্বীন (তরি) কুলখস্ত কলায়বিশেষস্ত ভবনং ক্ষেত্রং বা 
কুলথ-থএঞ (ধান্তানাং ভবনে ক্ষেত্রে থঞ.। পা! ৫1২।১) 
কুলখ কলায়ের উতৎ্পত্তিযোগাস্থান, যে ক্ষেত্রে কুলথ কলায় 
ভালরূপ উৎপন্ন হয়। 

কৌলপত (ব্রি) কুলপতি-অণ্‌ (অশ্বপত্যাদিভ্যস্চ। পা ৪1১ 
৮৪ ) কুলপতি সম্বন্থীয়। 


কৌলপুজ্রক (ক্লী) কুলপুত্রন্ত ভাবং কুলপুক্র-বুঞ, ( ছন্- 


মনোজ্ঞাদিভাযশ্চ । পা ৫।১।১৩৩) কুলপুজ্রের ভাব। 
পুজের ধর্ম, কুলপুলত্ব । 
কৌলব (পুং) ববাদি একাদশ করণের অস্তর্গত তৃতীয়করণ। 
“বাগী বিনীতো নিতরাং স্বতন্ত্র 
প্রাগল্ভ্যযুক্তে। মন্ুজো৷ মহৌজাঃ | 
জুসম্মতঃ শ্াছ্িহ্যাং কৃতত্ব- 
শ্চেংকৌলবাখ্যং করণং প্রন্থৃতো। ॥» ( কোঠীপ্রদীপ ) 
বালবকরণে জন্মিলে বক্তা, বিনয়ী, শ্বাধীন, গ্রগল্ভ, মহা- 
বলশালী, পণ্ডিতপ্রিয় ও কৃতত্ন হয়। 
কৌলাল (পুং)[ বৈ ] কুলালএব কুলাল-অণ্‌ (অপ, প্রক- 
রণে কুলালবরুড়নিষাদচগ্ডালা মিত্রেভ্যশ্ছন্দসি । পা ৫18৩৬ 
বার্তিক ) কুলাল। 


কুল 


কৌলালক (ত্রি) কুলাপেন কৃতং কুলাল-সংজ্ঞায়াং বুঞ, 


(কুলালাদিভ্ে। বুঞ্। পা ৪1৩।১১৮ ) কুলালনির্মিত মৃত্তিকা- 
পাত্র, শরাব প্রভৃতি । 


কৌলালচক্র (ক্লী) কুলালন্তেদং কুলাল -অণ্‌ ততঃ কর্দধা। 


কুলালের চক্র, কুমারের চাক্‌। 
পরথচক্রং বা কৌলালচক্রং বা” ( শতপথ ব্রা") 
কৌলাস (তরি) কুলাস'অণ. (সঙ্কলাদিভ্যম্চ। পা 8২৭৫) 
কুলাসের নিকটবর্তী দেশাদি। 
কৌলিক (তরি) কুলাদাগতঃ কুল 
আচার প্রভৃতি । 
“বর্জরেৎ ফৌলিকাচারং মিঅং প্রজতয়োনরঃ” ( পঞ্চতন) 
1 


ঠক । ১ কুল পরম্পরাগত 


[1 ৬২১ ] 


কৌলীয় 


কুলে কুলাগমে প্রসিদ্ধঃ কুল-ঠকৃ। ২ কুলশান্ত্রজ্ঞ, ঘিনি 
কুলতন্ত্র জানেন। কৌলং কুলধর্মং প্রবর্তয়তি শিষ্যোপ- 
দেশাদিন বিস্তাররতি কৌল-ঠকৃ। কুলধর্থগ্রবর্তক। কুলং 
কুলাচারঃ প্রয়োজনমস্য কুল-ঠকৃ। ৪ ব্রন্মতত্বজ্ঞ। “শননঃ 
কৌলিকঃ” শ্রুতি । কুলং স্ত্রাদিকং বয়তি বন্ত্রত্বেনাবরণা- 
দ্িকং আপাদয়তি কুল-ঠকৃ। ৫ তত্তবায়। কুৎসিতং লাতি 
কু-লা-কঃ ততঃ শ্বার্থে ঠকৃ। ৬ পাষণড। 

কৌলিতর (পুং) কুলিতরস্যাপত্যং কুলিতর-অণ্‌। শঙ্বরা- 
স্থর। “উতদাসং কৌলিতরং বুহতঃ পর্বতাদধি |” 

(খক্‌ 91৩০।১৪ ) “কৌলিতরং কুলিতরনায্ো২পত্যং শম্বরং 

অন্থরং। সায়ণ। 

কৌলিন্দ [ কৌণিন্দ দেখ ।] 

কৌলিশায়নি (তরি) কুলিশ-ফিএং। (পা ৪২৮০) কুলিশের 
সন্নিকষ্ট দেশ প্রভৃতি । 

কৌলিশিক (ত্রি) কুলিশমিব কুলিশ-ঠক্‌ ( অস্কুল্যাদ্দিভ্য- 
ঠক্‌। পা ৫৩১০৮) কুলিশ সদৃশ, বস্তুতুল্য। 

কৌলীক [বৈ] (পুং) এক প্রকার পক্ষী । 

কৌলীন (ত্রি) কে৷ পৃথিব্যাং লীনঃ অলুকৃস*। ১ ভূমিলগ্ন। 
কুলাদাগতঃ কুল-খঞ.। ২ কুলক্রমাগত। 
“স্দশ্বইব মর্ধযাদাং কৌলীনাং নাভ্যবর্তিত । (রামায়ণ ১/৮৭ অঃ) 

(ক্লী) কৌ পৃথিব্যাং লীনং লয়ে! য্মাৎ ব্যধিক* বহুত্রী। 
কুলীনং ভূমিলীনমর্থতি কুলীন-অণ.বা। ৩ অপবাদ। 

«কৌলীনমাত্া শ্রয়মাচচক্ষে ।” (রঘু ১৪1৮৪) 

৪ গুহা। ৫যুদ্ধ। ৬কুকর্্। ৭ পণ্ড, সর্প ও পক্ষিগণের 
যুদ্ধ। ৮ কৌলেয়ক। কুলীনন্ত ভাবঃ কুলীন-যুবাদিত্বাদণ্‌। 
৯ কুলীনত্ব। 

কোৌ'লীন্ত (ক্লী) কুলীন-ব্যঞ। কুলীনত্ব, বংশমর্যযাদ! | 
[কুলীন দেখ ।] “তদর্শিতং ত্বয়াত্বানঃ কৌ লীন্তম্‌।” (পঞ্চতন্তর) 
কৌলীয় (কৌলিয়) ধৌদ্বশাক্সবর্ণিত কতরিয়জাতিবিশেষ । 
মহাবস্তববদানে লিখিত: আছে-*_'রাজ। মহাসন্মতের পুক্র কল্যাণ, 
'তৎপুত্র রাব, তৎপুক্র উপোষধ, এই উপোষধের পুত্র মান্ধাতা, 
মান্ধাতার বংশে অনেক রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধো 
ইন্ষাকুবংশীয় সুজাত একজন, ইনি সাঁকেত-( অযোধ্যা)- 
নগরীতে রাজত্ব করিতেন। সুজাতের মহিষীর গর্তে উপর, 
নিপুর, কলওুক, উ্কামখ ও হুত্তিকশীর্য নামে ৫ পুত্র এবং 
তাহার প্রিয় বেশ্তা জেতীর গর্তে জেত নামে আর একটা পুত্র 
হয়। রাজা বেষ্তার প্রেমে আত্মহারা হুইয়৷ সেই বেস্তা- 
পুজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার বংশধর পাচ 
পুত্র স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরমুখে যাত্রা করেন। ভক্ত 








১৫৬ 


কৌলেশভৈরবী 


প্রজাবৃন্দও তাহাদের অন্থুগমন করিল। তীহার! হিমালয়ের 
একটা গভীর বনমধ্যে উপস্থিত হুইলেন। সেখানে মহর্ষি 
কপিলের আশ্রম ছিল, তাহারা সেই বনমধ্যে নগর পত্তন 
করিয়া নগরের নাম “কপিলবাস্ত” রাখিলেন। প্রথমে জ্যেষ্ঠ 
উপর রাজ। হইলেন, তৎপরে ক্রমান্বয়ে নিপুর, করওক ও 
উত্ধামুখ অভিষিক্ত হন । উক্কামুখের পর হস্তিকণীর্য ও তৎ- 
পৌল্র সিংহতন্থ যথাক্রমে রাজা হন। সিংহতঙ্গুর চারিপুত্র-_ 
শুদ্ধোদন, ধৌতোদন, গুরলোদন ও অমৃতোদন, শেষে এক 
কন্তা জন্মে, তাহার নাম অমিতা। হুর্ভাগ্যক্রমে অমিতার 
কুষ্ঠরোগ জ্ম্মে, কেহই তাহ! আরাম করিতে পারিল না, 
শেষে অমিতা সকলের ত্বণার পাত্রী হইলেন। তাহার 
ভ্রাতারা তাহাকে উৎসঙ্গ পর্বতে রাখিয়া! আসিলেন। অমিতা 
সেই পর্বতের সুড়ঙ্গ মধ্যে থাকিতেন, সঙ্গে কেবল এক বৎ- 
সরের মত খাদ্য ছিল। স্ুড়ঙ্গের মুখ ঢাকা, বাহির হুই- 
বারও আশা নাই। কিন্তু এই ছর্গম স্থানে অমিতার পরি- 
বর্তন হইল, তিনি দারুণ রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। একদিন 
একটা বাধ মানুষের গন্ধ পাইল। সে স্ুড়ঙ্গের মুখের তক্তা 
খুলিবার চেষ্টা করে, এমন সময় কোল নামক একজন খষি 
আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি তক্তা সরাইয়! 
দেখিলেন, মধ্যে এক অনুপম! বূপলাবণ্যময়ী রমণী ! ধষির মন 
টলিল। তিনি অমিতাকে বিবাহ করিলেন, তাহাতে যথা- 
কালে ৩২টী পুত্র জন্মিল। পিতামাত। পুত্রদিগকে কপিল- 
বাস্ততে পাঠাইয়া দিলেন, শাক্যের! অতি সমাদরে তাহা- 
দিগকে গ্রহণ করিলেন ।, কোল ঝধষির অপত্য বলিয়া তাহার! 
“কৌলীয়” ও বাঘ তাহাদের মাতাকে দেখাইয়া! দিয়াছিল 
বলিয়! 'ব্যাপ্বপাদীয়* নামে পরিচিত হইল। কালক্রমে কৌলীয় 
ও শাক্যগণ পরম্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 

কোৌলীরা! (স্ত্রী) কুলীরঃ তচ্ছ্‌ঙ্গাকারোবস্তান্তাঃ বন্ব্রী। 
কর্কটশৃঙী, কীকড়াশৃী। ্ 

কৌলুত (পু ২) কুলৃত দেশের রাজা [ কুলু ও কুলৃত দেখ।] 

কৌলেয় (ব্রি) কুলে সংকুলে তবঃ কুব:বালকাৎ ঢু 
১ সৎকুলোৎপন্ন, কুলীন। 


কৌলেযক (%) সুবহা 


শ্বাসযলঙ্কারেযু। প1 81২।৯৬।) ১ কুকুর । (তরি) কুলস্যা- 
পত্যং কুল-টকঞ, ( অপুর্বপদাদন্ততরস্যাং ফডউকঞ্ে। 
৪1১1১৪০ ) কুলীন। 


কৌলেশভৈরবী (স্ত্রী) ব্রিপুক্াতৈরবী । 
“সম্পৎংপ্রদাতৈরবীবৎ বিদ্ধি কৌলেশউৈরবীস্‌। 


ংসাদা! সৈব দেবেশি ত্রিধু বীজেবু পার্ধতি ॥” (জ্ঞানার্ণব ) 


[৬২২] 


কোৌশিকী 


কৌলোপনিষদ্‌ (স্ত্রী) একখানি ০০০ 
কৌল আচার বর্ণিত আছে। 

কৌল্মালবর্হিষ (ক্লী) সামবিশেষের নাম। (লাটটায়ন 8২০) 

কৌল্মাষিক (ব্রি) কুম্বাষে সাধুঃ কুন্মাফ-ঠএ (গুড়াদিভ্যষ্টএ। 
পা 818১০ ) কুল্মাফ রোপণ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্রাদি। 

কৌল্াষী (ত্ত্রী) কুন্সাষাই গ্রায়েণানমন্তাঃ কুন্াঅঞ্, ভীপ্‌ 
(কুল্সাধাদঞ্। পা ৫২৮৪) পুর্ণিমাবিশেষ। এই পূর্ণি- 
মায় কুল্সাষ ভক্ষণ করিবার বিধান আছে। 

কৌল্মাধীণ (ক্লী) কুনাষাণাং ভবনং ক্ষেত্রং কুন্মাষ-খঞ,। 
কুন্মাষধান্তের উৎপত্তিযোগ্য ক্ষেত্র, যাহাতে কুলাষ-ধান্ত 
ভালরূপ উৎপন্ন হয়। 

কৌল্য (ত্রি) কুলে সৎকুলে ভবঃ কুল-ব্যঞ্। কুলীন, 
সদ্বংশজাত। 

কৌবল ক্লৌ) কুবলমেব কুবল-্বার্থে অণ. (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। 
পা ৫18৩৮) কোলিফল, কুল। 

কৌবিদার্ধয (তরি) কোবিদার-ঞ্য ( পাঁ 8২৮) কোবি- 
দারের নিকটবর্তী দেশাদি। 

কৌবিদ্যাসীয়, কৌবিট্যাসীয় (ব্রি) কুবিদ্যাস কুবিট্যাস- 
ছণ্। (পা ৪1২৮০ ।) কুবিদ্যাস বা! কুবিট্যাসের নিকটবর্তী 
দেশাদি। 

কৌবের (তরি) কুবেরন্তেদং কুবেরে! দেবতাস্য ইতি বা 
কুবের-অণ্‌। ১ কুবের সন্বন্ধীয়। ২ কুবেরের উপাসক। 
(ক্লী)৩ কুষ্ঠ, কুড়। 

কৌবেরী [ন্ত্রী) কুবেরঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাইস্যাঃ কুবের-অপ্‌ 
ডীপ্‌। ১ উত্তরদিকৃ। *দিগ্বিভাগে তু কৌবেরী দিক্‌ শিব! 
প্রতিদায়িনী” (তিথিতত্ব ) ২ কুবেরশক্তি। 

কৌবেরিকেয় (পুংস্ত্রী) কুবেরিকায়! অপত্যং কুবেরিকা- 
ঢক্‌ (শুভ্রা্দিভাযশ্চ। পা ৪।১/১২৩) কুবেরিকার অপত্য। 

কৌশ (ক্লী) কুশাঃ প্রাচুর্য্যেগ ভূয়া ব1 সন্ত্যত্র কুশ-অণ্‌। 
১ কান্তকুজদেশ | ( হেমচন্ত্র ) কুশ স্বার্থে অণ.। ২ কুশঘ্বীপ। 
*শাকং ততঃ শানসলমত্ত্র কৌশম্” ( সিদ্ধান্তশিরোমণি । ) 

_ কোশে ভবং কোশ-অণ্‌। ৩ কৃমিকোশ হইতে উৎপন্ন পষ্টবস্ত। 
“দোভিশ্চতুতিধিদিতং পীতকৌশাহ্বরেশ চ” (ভাগবত ৩1৪1৭) 
কুশস্যেদং তদ্বিকারে! ব1 কুশ-অণ্‌। 9 কুশময়, কুশসন্বন্ধীয়। 
“তত্র বাসায় শয়নে কৌশে স্ুখমুবাস হ।” (ভারত ১৩/১৯।২৯) 
৫ গোত্রবিশেষ। (নাগরখণ্ড ১০৮১৭ ) 

কৌশিকী (ত্ত্রী) অন্ত্শাস্ত্রোক্ত কন্ভাভেদ। 

“কুলা্টকমিদং প্রোক্তমকুলাষ্টকমুচ্যতে। 
কৌঞ্চিকী শৌগিকী চাপি শান্ত্রাজীবী চ রঞ্জকী॥ 


ইহাতে 





কৌশল্য 1 ৬২৩ 7 কৌশাশ্ী 
গায়কী রজকী শিল্পী কৌশকী চ তথাষ্টমী।» কুলার্ণবতন্ত্। । কৌশল্য আশ্বলায়ণ, গ্রশ্নোপনিদ্বর্ণিত একজন খষি। 
কৌশল (রী) কুশলসা তাবঃ কর্ম বা কুশল-যুবাদিত্বাৎ কৌশল্য! (তরী) কৌশলগত রাজোহপত্যং কোশল-য্যঞ ততঃ 
অণ.। ,১ কুশবতা | টাপ্‌। ১ কোশলরাজকণ্ঠা, দ্শরথের প্রধানা মহিষী, রামের 


“কচাতি কর্কশঃ শাস্তঃ কচাতি ললিতঃ গুচিঃ। 
একত্র কাব্যে ব্যাখ্যাতু স্তাবহো! কৌশলং কবেঃ॥” 
ৃ ( অমরুশতকটীক1) 
স্বার্থে অণ। ২ মঙ্গল। 
“স এষ দোষঃ পুরুষদিড়ান্তে গৃহান্‌ গ্রবিষ্টোইয়মপত্যমত্যা | 
পুষণামি কষ্ণাদ্‌ বিমুখো গতশ্ী স্তযজাশ্বশৈব্যং কুলকৌশলায় ॥৮ 
. (ভাগবত ৩।১।১২। ) 
৩ চাতুর্য্য । “যোগ; কর্ম কৌশলম্‌।৮ (গীত৷ ২৫০) 
(পুং) ৪ কোশল জনপদ । 
প্রীষবায়ণের রোমকসিদ্ধাস্ত মতে__বৃযরাপিতে কৌশল 
জনপদ অবস্থিত। ৬ কৌশলজনপদবাসী । 
“নিজ শিষ্যপদং গতান্থদীচ্যানিতি কত্বার্থ বিদবেহকৌশলাদৈেঃ।” 
বিদ্যারণ্যস্বামীকৃত সংক্ষেপশকঙ্করজয় ১৫।১৬১। 
কৌশলক [ কৌসলক দেখ।] 
কৌশলায়ন (পুং) কুশলায়! যুবাঁপত্যং কুশলাবাহ্বাদিত্বাৎ 
ইএ যুন্তপত্যে ফঞ.। কুশলার যুবাপুক্র । 
কৌশলি (পুং স্ত্রী) কুশলায়! অপত্যং কুশলা-ইএ (বাহ্বাদি- 
ভ্যশ্চ । পা ৪8।১।৯৭ ) ১ কুশল! স্ত্রীর পুত্র বা কন্ত। | স্রীলিঙে 
বিকল্প ডীপ্‌ হয়। 
কৌশলিকা (তরী) কুশলস্য পৃচ্ছ| কুশল-ঠক্‌। ১ কুশল প্রশ্ন । 
কুশলায় মঙ্গলায় দীয়তে কুশল-ঠক্‌। ২ উপডঢৌকন, নজর । 


কৌশলী (ন্ত্রী) কুশলায় দীয়তে কুশলস্য পৃচ্ছ। বা! কুশল অণ. 


ভীপ্‌। ১ উপঢটৌকন। ২ কুশল প্রশ্ন। কুশলায়া অপত্যং 
কুশল! বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ, বা ভীপ্‌। ৩ কুশলা! স্ত্রীর কন্ঠ । 

কৌশলী [নন] (পুং) কৌশলং নৈপুণ্যং অস্ত্যন্ত কৌশল- 
ইনি (অত ইনি ঠনৌ। পা ৮২১১) নিপুণ, দক্ষ । 


কৌশলেয় (পুং) কৌশল্যায়৷ অপত্যং কৌশল্য ঢক্‌ যলো- 


পশ্চ। শ্রীরাম, দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। 


"্ভ্রীমান্‌ দাশরথি বাঁরঃ কৌশলেয়ঃ প্রতাপবান্‌।” (রামায়ণ ) 


কৌশল্য (লী) কুশলমেব কুশল-্থার্থে বযঞ, (গুণবচন- 
স্রাঙ্মণাদিভ্যঃ কর্্মণি চ। পা ৪1১/১২৪) ১ কুশল। কুশল 
ভাবে ব্যঞ.। ২ কুশলতা, দক্ষতা । 
পদৃষ্ট। কৌশল্যমন্যোন্তং রথেঘেবাবতস্থিরে ।” (ভারত ৩।১৪৩) 
(পুং) ৩ কোশলরাজের পুত্র । ৪ একজন খধি। (রামায়ণ 
৭১২) কোন কোন মুদ্রিত রামায়ণ 'কৌশিক' পাঠাস্তর 
আছে। 


মাতা । [ কৌসল্যা দেখ ।] 
“সোহস্তঃপুরং প্রবিট্িব কৌশল্যামিদমত্রবীৎ।” 
(রামারণ ১।১৬।২৬) 
২ পুরুরাজের পত্ধী, জনমেজয়ের মাতা । (ভারতআদি) 
৩ সত্বানের পত্ধী ও সাত্বতগণের মাতা । ( হরিবংশ ৩৭1১ ) 
[বহু] (ত্রি) কোশল-বাসিনঃ কোশল ঞ্য । ৪ কোশল- 
দেশবাসী । “মৎস্তাঃ কৌশক্টাঃ কৌশল্যাঃ কুস্তয়ঃ কাশি- 
কোশলাঃ1” (ভারত ৬।৯।৪০ অঃ) 
কৌশল্যা নন্দন (পুং) কৌশল্যায়। নন্দনঃ ৬তৎ। রাঁমচন্ত্র ॥ 
কৌশল্যাতনয় প্রভৃতি শব্দও এই প্রকার । 
কৌশল্যায়নি (পুং) কৌশল্যায়৷ অপত্যং কৌশল্যা-ফিঞ. 
(কোৌশল্যকান্মীধ্যাভ্যাঞ্চ। পা ৪91১।১৫৫) কৌশল্যার পুত 
শ্রীরাম । 
“ভ্রিয়ামহে ন গচ্ছামঃ কৌশল্যায়নিবল্লভাম্‌। 
উপলম্ত্যা মপস্তস্তঃ কৌমারীং পততাং বর ॥” ( ভট্টি ৭৯০) 
কৌশান্ব (তরি) কুশান্বেন নির্ৃতঃ অণ্। কুশাম্বনামক রাজ 
কর্তৃক নির্মিত। 
কৌশাম্বী (তরী) কুশােন নির্বৃত্তা কুশীম্ব-অণ । (তেন নিরৃত্তং। 
পা ৪1২৬৮) নগরীবিশেষ। ইহার অপর নাম বৎসপ্রত্তন। 
( কথাসরিৎ* ৯1৫) রামায়ণের মতে, কুশের পুত্র কৌশাম্ব নর- 


পতি এই পুরী নির্দাণ 'করেন 'বলিয়। কৌশাম্বী নাম 
হইয়াছে । (রামা* ১৩২৫) 

পূর্বকালে নগরটীকে 'কৌশাস্বীনগর+ বা! “কৌ শান্বীপুরী” ও 
রাজ্যটিকে “কৌশানম্বীমগুল বলিত। শতপথব্রাঙ্গণে (১২। 
২২১৩) কৌশাস্বেয় কৌন্ুক্ুবিন্দির উল্লেখ দেখিয়া কেহ 
কেহ তাহারও পুর্ব হইতে' কৌশান্বী-নগরীর* অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন। হিন্দু, জৈন'ও বৌদ্ধ প্রভৃতির ধর্মগ্রন্থ এই স্থান 
প্রসিদ্ধ । 

কৌশাম্বীনগরের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। আজ সে 


" নগরের ও সন্গিকটবৃর্তী স্থানের সৌধ ও মাঁদিরাদির অবশিষ্ট 


ভগ্নাবঞ্চেষ ইহার পৃর্বগৌরবের পরিচয় দিতেছে । আল্লা 
হাঁবাদের ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে, করারী পক্পগণা মধ্যে যমুনা- 
তীরে এই ভগ্রীবশেষ দেখা যায়। পূর্বে জৈনদিগের হস্তে 
ইহা! বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। (অরিষ্টনেমিপুরাগাস্তর্গত 
হরিবংশ ১৪।২) 

কোসাম নগর এখন যমুনাতীরে নাই, তাহা! হইতে বহুদূরে 


কৌশাম্বী 


সরিয়া গিয়াছে, কিন্ত পূর্বকালে ইহা! যমুনাতীরেই অবস্থিত 
ছিল। চীনপরিত্রাজক হিউএন্সিয়ং তাহার ভ্রমণ বিবরণে 
লিখিয়! গিয়াছেন যে প্রয়াগ ও কৌশাম্বীর (কিও-শং-মি ) 
মধ্যে ৩০*লি (২৫ ক্রোশ) ব্যবধান। 

এই কোসামই যে প্রাচীন কৌশান্বী, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই, কারণ এখানকার ভগ্রাবশেষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বৃহতন্তস্তের গাত্রে অকবরের সময়ের খোদ্িত-লিপিতে 
ইহার এই নাম দেখা যায় এবং ১৩৫ খৃষ্টাব্দে খোদিত থর! 
দুর্গের একথানি খোদ্দিত লিপিতেও এই স্থানের নাম 
*কৌশান্বীমগ্ল লিখিত আছে। 

বর্তমান কোসাম ছইভাগে বিতক্ত, “কোসাম-ইনাম ও 
“কোসাম-খিরাজ” ব। “হিসামাবাদ” অর্থাৎ করদ ও কর-শূন্ত 
কোসাম। পুরাতন ভগ্রহূর্গের পশ্চিমে কোসাম ইনাম 
ও পুর্বে কোসাম-খিরাজ বিভাগ অবস্থিত। যমুনাতীরে 
ছুর্গপ্রাকারের অভ্যন্তরে “বড় গড়বা, ও “ছোট গড়বা 
নামে ছুইটী ক্ষুত্র গ্রাম আছে। কোসাম-ইনামের পরে 
'পালি, নামে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গ্রাম এবং কোসাম- 
খিরাজের পর 'গোপ-সাহুস নামে একটী গণগ্রাম এবং উত্ত- 
রাংশে 'অস্বাকুয়” নামে একটী গগুগ্রাম আছে; এই গ্রামে 
আত্কুঞ্জ মধ্যে একটা প্রাচীন বৃহৎ কূপ আছে, তাহা হইতেই 
গ্রামের নামকরণ হইয়াছে । 

*কৌশাম্বীমগুলের পশ্চিম সীম প্রভাস বা 'পভোমা+- 
পর্বত। প্রভাস পর্বত গড়বা গ্রাম হইতে ৩ মাইল উত্তর- 
পশ্চিমে অবস্থিত। প্রবাদ আঁছে, এই পর্বতের উপরে গুহা 
মধ্যে এক বৃহৎ নাগ বাস করে। সেই নাগের মস্তক ষমুনা- 
তীরে ও লাস্কুল গুহ! মধ্যে থাকে, (প্রায় ৪৪০ গজ বিস্তৃত।) 
কিন্তু কেহ কখন তাহাকে দেখে নাই। দেওয়ালীর দিন এই 
সর্পরাজকে নাকি দেখিতে পাওয়া যায়; গুহাটা স্বাভাবিক 
নহে, কুত্রিমণ গুহার ছাদের অবলম্বনার্থ একটা স্তস্ত আছে। 
স্তস্তের নিকট গুহার সম্মুখে একট;'জৈন-মন্দির আছে। এই 
মন্দিরটী আধুনিক, কেবল ৫* বৎসর পূর্বে নির্িত হুইয়াছ। 
গুহাতে ছ্‌টা, গবাক্গ ও একটা প্রবেশদ্বার আছে। গুহার 
মধ্যে ৪ জন লোক খাটিয়। পাতিয়। গুইতে পারে। ইহার 
উচ্চে পূর্বদিকে দেবকুণ্ড নামে একটা পুফরিনী ও ক্কাহার তীরে 
একটী মনির 'আছে। হিউএন্সিরং লিখিয়াছেন, এখানে 
অশোকের প্রতিঠিত ১৩৪ হাত উচ্চ একটা স্তুপ ছিল, 
কিন্ত তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। বোধ হুয় বর্তমান 
জৈনমন্দিরের স্থানেই তাহা ছিল। তীর্ঘবাত্রীরা বলে, এই 
পের নিকট বুদ্ধদেব সাধনা! করিতেন ও আর একটা ক্ষ 


[ ৬২৪ ] 


কৌশান্থী 


স্তপে তাহার কেশ ও নখ রক্ষিত ছিল। 
এখানে রোগমুক্তির জন্ত প্রার্থনা করিতে আসে। পর্বতগান্রে 
গুপ্তরাজাদিগের সময়ের অক্ষরে কতকগুলি ভাস্কুরগণের 
নাম দৃষ্ট হয়। ইহাতে বোধ হয়যে গুধদিগের সময়েই 
(৩০ হইতে ৪০০ খৃষ্টাবের মধ্যে ) এই গুহাদি খোদিত হয়। 

রত্বাবলীতে বৎসরাজের রাজধানীর নাম বৎসপত্তন, 
কিন্ত ললিতবিস্তর, মহাবংশ, বৃহতৎকথা প্রভৃতি গ্রন্থে 
কৌশান্বীরাজ শতানীক পুন্্র উদয়ন বসের নাম পাওয়! 
যায়। ললিতবিস্তর মতে, উদয়ন বুদ্ধদেবের জন্মদিনেই জন্ম- 
গ্রহণ করেন। সিংহলী পুস্তকাদিতে ভারতের ১৯টা 
প্রধান রাজধানীর মধ্যে কৌশান্বীর নাম পাওয়। যায়। 
ভোটের বৌদ্ধগ্রস্থেও কৌশাম্বীরাজ উদয়ন বসের নাম বর্ণিত 
আছে। ললিতবিস্তরে কথিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত 
হইবার পর এখানে ৩ বৎসর ছিলেন। হিউএন্সিয়ং 
বলেন যে, বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই উদয়নরাজ রক্তচন্দনের বুদ্ধ 
মূত্তি স্থাপিত করেন। এই মৃত্তি আজিও উদয়ন প্রাসাদের 
ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটা মন্দিরে স্বাপিত আছে । বৌদ্ধগণের 
নিকট এই প্রতিমার জন্ত এই স্থান অতি পবিত্র বলিয় গণ্য । 

কৌশাম্বী বা উদয়নছূর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। 
তাহার প্রাকার ও মুরচাগুলি আজিও বর্তমীন। ছুর্গের 
পরিমাণ প্রায় ১৫৪০* হাত, হর্গপ্রাকার ২০ হইতে ২৪ হাত 
উচ্চ। মুরচাগুলি ইহ! হইতেও উচ্চ । উত্তরদিকে ৩৪ হাত 
উচ্চ মুরচ। বর্তমান আছে । পুর্বে প্রাকারের নিয়ে পরিথ! 
ছিল, এখন স্থানে স্থানে খাদ আছে মাত্র । ছুর্গের আকার 
অসমভুজ আয়তাকার। ছুর্গের “পাক্কা বুরুজ” হুইতে প্রভাস- 
পর্বত ২ ক্রোশ দুরে অবস্থিত। হুর্গের অভ্যন্তরে বড় 
একট। জঙ্গল নাই। ইহাতে ৬টী তোরণ ছিল বলিয়া অন্ধু- 
মিত হয়। নদীর দিকে কোন দ্বার ছিল না, অপর কয়দিকে 
ছুটী করিয় দ্বার ছিল। 

কৌশাম্বীর প্রধান কীর্তি রক্তচন্দন কাষ্ঠের বুদ্ধপ্রতিমা । 
হিউএন্সিয়ং বলেন, ইহা! উদয়নের প্রাসাদের মধ্যস্থলে একটা 
গমুজাকৃতি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহা কৌশাশ্বীপুরীর 
মধাস্থলে অবস্থিত। সম্ভবতঃ এই স্থলে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্ধে 
নির্শিত পার্খশনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কারণ এ 
মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিমপার্থে বৃহদাকারের অক্টালিকার 
ভগ্নাবশেষ আছে। বড় গড়ব! গ্রামে ছুইটী বৌদ্ধধরণের 
খোদিত থাম ও আলিসার ভগ্নাবশেষ আছে, একটী পাথরের 
বেদীও আছে, তাহার গাত্রে বৌদ্ধধর্মের “যে ধর্পমহেতু- 
প্রভাব।” ইত্যাদি গ্লোকাংশ থোদিত আছে। ইহার. বর্ণ- 


কৌশান্ী 


মাল! ৮ম। ৯ম শতাব্বীর বর্ণমালার স্ভায়। ছোট গড়ব! গ্রামে 
একটা ক্ষুদ্র থাম,আছে, ইহার গাত্রে স্তপের আকার 
খোঁদিত । বোধ হয় এইগুলি এককালে বৌদ্ধমন্দিরের বহি- 
প্র্ণচীরের অভ্যন্তরে ছিল। ভিলসার নিকটবর্তী সাঁচি 
স্মপের শিল্পাদদি যেরূপ, এই স্তস্তগুলির সেইরূপ, সুতরাং 
সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়। 

ছুর্গের ভিতর বৌদ্ধচিহ্কের মধো আল্লাহাবাদ 'ও দিল্লীর 
স্তসের ন্যায় একটী গ্রান্তরন্তস্ত আছে। ইহার মূলদেশে 
ভগ্ন ইষ্টকরাশি এত জমিয়াছে যে ১০০ হাঁত মাত্র দেখা যায়। 
নিকটে ইহার ছুই ভগ্ন খণ্ড পড়িয়া আছে, তাহা প্রায় ১৮1০ 
হাত হইবে । এই স্তপ্তটী একটী বৃহৎ নিশ্বরক্ষের উপর 
হেলিয়া পড়িয়াছে। এক সময় কতকগুলি গোয়াল! হঠাৎ 
বৃক্ষের নিয়ে অগ্নি জ্বালে, সেই উত্তাপে ইহাঁর মাথা ভাঙ্গিয় 
গিয়াছে । অকৃববের সময়েও এই স্তন্ত এই ভাবে ছিল, তাহা 
সাহার সময়ে এই ন্তশ্তগাত্রে খোদিত বিবরণ হইতে জ্গানা 
যায়। তাহাতেও অগ্ির উত্তাপে মাথা ভাঙ্গিবার কণ! 
লিখিত আছে। গ্রামের লোকেরাও এ সম্বন্ধে ধঈরূপ গল্প 
করে। গুপ্‌ কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যাস্ত সকল সময়ের 
বন্তবিধ খোদিত লিপিই ইহার গার দেখা যায়। খুষ্টজন্মের 
পূর্বকাল হইতে বর্তমান সময়াবধি নানা সময়ের রজত ও 
তাম্রমুদ্রা পাওয়! গিয়াছে । ইহাতে অকৃবরের নাম “মোগল 
পাঁতিশ! অক্বর পাতিশাগাজী” লেখা আছে । তাহার নীচে 
একটা স্বর্ণকারের বংশাবলী আছে । তন্মধো বংশের আদি 
পুরুষ আনন্দরাম দাস “কৌশান্বীপুরে' শ্বর্গগত হয়। ইহা 
হইতে অনুমিত হয় যে এই কোসামই প্রাতীন কৌধ্লীম্বীপুর। 
প্রবাদ এই স্তশ্ুটা “রামের ছড়ি বা “ভীমের গদ1”। ছুর্গের 
মধ্য একটা চতুঃশির শিবলিঙ্গ ও আছে। প্রত্যেক মন্তকে 
তিনটা করিয়া চক্ষু । হিউএন্সিয়ং লিখিয়াছেন, যে তাহার 
সময়ে ৫০্টা হিন্দুমন্দির কৌশাম্বীতে বর্ধমান ছিল | গ্রামের 
লোকেরা বলে যে, এখানে একটী বুহৎ উদ্যানও ছিল। 
দিংহলের বৌদ্ধরা বলেন, এই উদ্যানের নাম “গোশিখ 
উদ্যান।” কেহ বলেন, ইহার নাম গোশির। ফাহিয়ান ও 
হিউএন্‌্সিয়ং ইহাকে “কিউ-সি-লো+ নামে লিখিয়! গিয়াছেন। 
ইহার সংস্কত নাম 'গোণীর্য ও পালিনাম 'গোশিষ'। এই 
স্থলে এখন 'গোপসাহুস* নামে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রাম 
ছোট গড়বার নিকট অবস্থিত। দেশীয়েরা “গোপসস* বলে। 
আমাদের মতে 'গোশীর্য” শের এরূপ রূপাস্তর দীড়াইয়াছে। 
গ্রামের মধ্যে সর্বত্র বড় বড় প্রস্তর ও অট্রালিকার ভগ্নাংশ 
আছে। কএকটি থামের রেলিংও দেখা যায়। এই 


1 ৃ 


[1 ৬২৫ ] 


১৫৭ 


কৌশি; 


খামগুলি মখুরার রেলিংএর মত। নেপালীবৌদ্দিগের 
বিল্ুন্ধরাব্রতোৎ্পত্যবদান” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 
কৌশাম্বীর উপনগর গোশীর্য নামক স্থানে বুদ্ধদেব আনন্দকে 
বসুন্ধরা” ব্রত শিক্ষা দেন। 

কৌশাশ্বীমগ্ডলের উত্তরপশ্চিমে উট হইতে দেড় 
মাইল দূরে ছুইটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, এই স্থানের 
নাম রিঠোরা। রিঠোরার মন্দির দুইটার কারুকার্য বিশেষ 

ংসার সামগ্রী, দেখিলে মোহিত হইতে হয়। বড় মন্দিরের 
কেবল দাঁলানটী আছে। মন্দিরের অভ্যন্তর কতকটা পড়িয়! 
গিয়া ভিতরের প্রতিমা পর্যন্ত সম্ভবতঃ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে । 
মন্দিরে প্রবেশত্বারের সম্মুখে ছুইটী কুম্ভীরারোহিণী রমণীমৃষ্ঠি 
আছে। ইহার নিকটেই একটা কালীর প্রতিমা! আছে। 
দালানের থাঁম ছুটীও প্রাচীনকালের হিন্দধরণের। ছোট 
মন্দিরটাও ত্ীর্ূপ। ইহার মধো হরগোরীমূর্ঠি এবং দ্বারে 
মকরবাহিণী গঙ্গামুত্তি ও কুর্্মবাসিনী যমুনামূর্তি আছে। 

হরগৌরীমন্দিরে অতি প্রাচীন খোদিত শিলালিপি 
আছে, তন্মধো একখানিতে লিখিত আছে যে, ১৩৫ গুপ্ত 
সন্বতে রাজা ভীমবর্্মা দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে 
মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের কীত্তিস্তন্ত আছে। 

অর্জুনের ৮ম অধস্তন পুরুষ চক্রের সময় ইহা! প্রসিদ্ধিলাভ 
করে। চক্র হস্তিনা ত্যাগ করিয়া এই স্থানে রাজধানী 
স্টাপন করেন। ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে খবাছুর্গের তৌরণের খোদ্িত- 
লিপি হইতে জানা যায়, ইহা তখন কানোজ রাজ্যের অধীন 
ছিলনা, স্বাধীন ছিল। 


কৌশান্েয় (পুং) কুশীশ্বস্ত গোত্রাপত্যং কুশান্ব-ঢক্‌ (শুত্রা- 


দিভ্যশ্চ | পা 81১।১২৩) ১ কুশাম্ব নৃপতিবংশীয়। ( শতপথ- 
ব্রা" ১২২২১৩) (ত্রি) কৌশান্ব্যাং ভবঃ কৌশামী-ঢক্‌ 
(নদ্যাদিভ্যো ঢকু। পা! ৪1২৯৭) কৌশাঙ্ীনগরীজাত | 


কৌশান্দেয়ী (ত্ত্রী) কুশাম্বন্স গোত্রাপত্যং স্ত্রী" কুশান্ব-ঢক্‌ 


ভীপ্‌। কুশাম্বরাজবংশীয়া স্ত্রী। 
কৌশান্থ্য (পুং) কৌশাম্বীনগরীর অধিপতি । 
“কৌশান্্যো মালবশ্চৈব শতধন্থা বিদূরথঃ ॥% (হরিবংশ ৯২ অবঃ) 


কৌশারব, কৌশারবি [ কৌষারব দেখ। ] 
কৌশাম্ী (স্ত্রী) কুশাশ্বেন বাজ্ঞা নিবৃত্ত! কুশাশ্ব-অণ্‌ডীপ্‌ 


(তেন নির্বৃত্বম্‌। পা ৪1২।৬৮) কুশাশ্বরাজ গ্রতিষঠিত রাজধানী । 


কৌশিক (পুং) কুশিকম্তাপত্যং কুশিক-অণ্‌ যদ্বা কুশিকে 


তত্বংশে বা ভবঃ কুশিক অণ্‌। ১ ইন্র। 
রাজধি কুশিক ইন্ত্রভুলা পুজ্রপ্রাপ্তিকামনায় কঠোর 


. শপশ্ু। করিতে আরম্ত করিলে দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়! 


কৌশিক [ ৬২৬ ] কৌশিকসূত্র 


তাহার পুত্রন্গে জন্মগ্রহণ করেন। ইহারই গাধি নাম 

হইয়াছিল। (হরিবংশ ১ অঃ) ইনি একজন গোত্রপ্রবর্তক। 
হরিবংশে দেবরাজের কৌশিক নামের অপর একটী 

কারণও উল্লেখিত'হইয়াছে-_. 

"্জাতমাত্রত্ত ভগবান্‌ অদিত্যাং স কুশৈরৃতিঃ | 

তদ। প্রভৃতি দেবেশঃ কৌশিকত্বমুপাগতঃ ॥* (হরিবংশ ২৭ অঃ) 
ভগবান্‌ ভূমিষ্ঠ হইয়াই কুশদ্বারা আবৃত হুইয়াছিলেন, এই 

কারণেই দেবরাজ ইন্দ্রের কৌশিক নাম হইয়াছে । এই মতে 

কুশেন বৃতঃ কুশ-ঠক্‌ কৌশিক এইরূপ বুযুৎপত্তি করিতে হয়। 
(পুংস্ত্রী) ২ পেচক। প্প্রবিশ্ত হেমাদ্রিগুহাগৃহাস্তর | 

নিনায় বিভ্যঙ্গিবসানি কৌশিক ॥” (মাঘ ১) 

(পুং) ৩ গুস্গুল। ৪ অশ্বকর্ণবৃক্ষ, লতাশাল। ৫ 
নকুল, বেজী। ৬ ব্যালগ্রাহী, সাপুড়ে। ৭ কোষাধ্যক্ষ । 
৮ কোষকার। ৯ শৃঙ্গাররস। ১০ মজ্জা। কুশিকন্ত 
গোত্রাপত্যং কুশিক-অঞ্ (অনৃষ্যানস্তর্ষে বিদা দিভ্যো২ঞ,। 
পা ৪।১1১০৪) ১১ বিশ্বামিত্র মুনি। (রামায়ণ ১২১১) 
১২ পুরুবংশীয় একজন রাজ।, ইহার মাতার নাম প্রতিষ্ঠা এবং 
জ্োষ্ঠ ভ্রাতার নাম পৈগ্নলারদি। (হরিবংশ ) ১৩ জরাসন্ধ 
নৃপতির সেনাপতি, ইহার অপর নাম হংস। (ভারত ২২১) 
১৪ অস্থরবিশেষ । (হরিবংশ ৪২ অঃ।) ১৫ একজন ধর্মপরায়ণ 
ব্রাহ্গণ। মহাভারতে ইহার চিত্র এইরূপ বণিত আছে-_- 

কৌশিক একদিন একটা বুক্ষতলে বসিয়া তপ্ত! করিতে- 
ছিলেন, এমন সময়ে এক ব্ক তাহার গাত্রে, পুরীষ 
পরিত্যাগ করিল। ব্রা্গণ ক্রোধান্ধ হইয়া বকের প্রতি দৃষ্টি- 
পাত করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। কৌশিক 
বক-নিধন নিমিত্ত অনেক অনুতাপ করিয়! ভিক্ষার জন্ত পূর্ব 
পরিচিত এক ব্রাহ্মণের গৃহে গমন করিলেন । সাধবী ব্রাঙ্গণ- 
পরী পতিশুব্রুষার অগ্রোধে য্থাসময়ে' কৌশিককে ভিক্ষা 
দিতে পারিলেন না । কৌশিক ব্রাক্ষণপত্রীর প্রতি ক্রোধ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলে তিনি বলিলেন, “ত্রহ্ন! আপনি আমার 
এই অপরাধ মার্জনা করুন। আমার মতে পতিগুশ্রযাই 
' সর্বাপেক্ষ। প্রধান ধর্দ;) আমি বক নহি; আপনি ক্রোধ 
দৃষ্টিতে আমার কিছুই করিতে পারিবেন না। বদি প্রকৃত 
ধর্মের মর্প অবগত হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে মিথিলার ধর্ম 
ব্যাধের নিকট গমন করুন।” ব্রাঙ্ধপণ পতিব্রতা রমণীর 
অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া বিস্বৃত হইলেন এবং তাহার তখন 
আন্মগানি উপস্থিত হইল। কৌশিক কিছুদিন পরে মিথি- 
লার ধর্শ ব্যাধের নিকট উপস্থিত হইলে ধর্্ঘ ব্যাধ তাহাকে 
ধর্দোপদেশ প্রদান করেন। (মহাভারত বন ২০৫-২১৫ আঃ1) 


১৬ একজন অতি প্রাচীন বৈয়াকরণ। ১৭ একজন 
প্রাচীন স্বৃতিকর্তী । হেমাদ্রি, মাধবাঙার্ধ্য প্রভৃতি কৌশিক- 
স্থৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

(ব্রি) ১৮ কৌশাৎ ক্মিকোষাজ্জাত কোশ ঠক । কমি, 
কোশ হইতে উৎপন্ন । 

ণ্যা ত্বাহং কৌশিকৈরব্ত্ৈঃ শুতৈরাচ্ছাদ্দিতং পুরা ॥% 
(মহাভারত ৩।১৭।১৪ ) 

(পুং) ১৯ হনুমানের মতে ছয় রাগের একটী, ইহার 

পত্বী-_-তোড়ী, খম্বাবতী, গৌরী, গুণকিরী ও কুকুভা। 

কৌশিকপুরাণ, কৌশিক খাধিপ্রোক্ত একখানি উপপুরাণ। 

কৌশিকপ্রিয় (পুং) কৌশিকন্ত কুশিকপৌপ্রস্য বিশ্বামিত্রস্য 
প্রিয়ঃ ৬তৎ। শ্রীরাম । 

কৌশিকফল (পুং) কৌশিকং কোবধগতং ফলমস্য বহুত্রী। 
নারিকেল বুক্ষ। 

কৌশিকরাম, ধূর্তস্বামীর আপন্তহ্বশ্রোতন্ত্রভাষ্যের 
টীকাকার। 

কৌশিকসূত্র, অথর্ববেদের একথানি সুত্র। ইহাতে অথর্ব- 
বেদীদিগের করণীয় শ্োত ও গৃহাবিধি সংক্ষেপে লিখিত 
হইয়াছে বটে, কিন্ত এখানি আলোচনা! করিলে এই হুজখানি 
শ্রোত অথবা! গৃহাস্থত্র বলিয়। গ্রহণ কর। যায় না। তবে 
কোন কোন টাকাকার গৃহাস্ত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। 
কৌশিকক্ত্রে এই সকল বিষয় বণিত আছে-_আঙ্নাম়-প্রত্যয়, 
দেবধজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, পাকধজ্ঞ, পরিভাষা, সায়ংপ্রাতর্হোম, 
আজ্মযতন্ত্র, সর্ধকর্মম্পরিভাষা, মন্ত্রের গণ, শাস্ত্য,দকনিরূপণ, 
মেধাজ্নন কর্ম, ব্রন্গচারীর সম্পদ্‌, গ্রামের সম্পদ, সর্বাভীষ্ 
সম্পদ্‌, সাংমনের অধিকার, বর্চবিধি, সাংগ্রামিকের কর্ম, 
রাষ্ট্রপ্রবেশবিধি, লঘু অভিষেক, মহাতিষেক, নিখতি রর, 
পৌষ্টিকর্মম, যাত্র।কালে পুষ্টিকর, সমুদ্রকর্শ, গবাদির পুথ্ি- 
সাধনের শাস্তি, মণিবদ্ধনশাস্তি, অষ্টকাকর্, ক্কষিকম্ম, 
গোশাস্তি, বস্ত্র পাইবার জগ্ত কর্ম্ম, দার়ভাগ, রসকর্া, নিজের 


, সমৃদ্ধির জন্ত-নানাবিধ পুষ্টিকর্ম্ের বিধি, গৃহারস্ত, চি কর্ম, 


কৃষিমন্ত্,। বীজবপন কর্ম, কোন স্থানে যাত্রা করিবার 
পূর্বে ও আমিবার পরের কৃত্য, বৃযোৎসর্গ, আগ্রহাক়ণী কর্ম, 
ভৈষজ্য, নানাবিধ স্ত্রী কর্ম, ( যথ।--পুজপ্রান্তির উপার়, গর্ভ 

পাত নিবারণ, পুংসবন, গর্ভাধান, লীমস্তকর্্ ইত্যাদি ), 
বিজ্ঞান কর্ম (অর্থাৎ লাভালাত, জয় পরাজয়, সুখ ছুঃখ, উৎ- 
কর্ষ অপকর্ষ, স্ৃতিক্ষ ছুর্ভিক্ষ, ক্ষেম.অক্ষেম, রোগ অরোগ 
প্রভৃতি ), হজ ও বৃষ্টিনিবারণের মন্ত্র, দৃঢ়কর্ম ও .বিবাদে অর" 
লাভের মন্ত্র, ক্কত্যাকর্, নদী দুরে প্রবাহিত করিবায় স্র। 


কোৌশিকী 


অরণিসমারোপণ কর্ণ, পুরুষের বীর্ধ্যবৃদ্ধি করিবায় উপায়, 
বৃষ্টিপ্রাপ্ডতির মন্ত্র, অর্নোপার্জনের বিস্নদূর করিবার মন্ত্র, গোবৎস 
ও অসশ্বশাস্তি, প্রবাসে নির্ভয়ে অর্থোপার্জনের উপায়, 
সাম্যবিধি, বেদজ্ঞান লাভের মন্ত্র, পাপলক্ষণা রমণীর শাস্তি, 
গৃহপ্রবেশ, বাস্তসংস্কার, প্রায়শ্চিত্ত, অভিচার, নানাবিধ 
গ্বস্তায়ন, আমুষা কর্ম্মবিধি, গোদান, চূড়াকরণ, উপনয়ন, 
কর্ণবেধ, নামকরণ, নিক্রমণ, অন্নপ্রাশন, কাম্য কর্ম, সবযজ্ঞ, 
আবসখ্যাধান, বলিহরণ, নবান্ন, বিবাহবিধি, পিতৃমেধ ও 
পিগুপিতৃষজ্ঞ, মধুপর্ক ও অর্ধাদান বিধি, অদ্ভুতশাস্তি, বেদা- 
র্ত, ইন্দ্রমহোত্সব, বেদাধ্যয়নবিধি ইত্যাদি। 
কৌশিকস্ত্রের অনেক টীকা টিপ্লনী আছে-__তন্মধ্যে 

ভষ্টারি ভট্ট, দারিল, ৫েশবস্বামী ও বান্ুদেবের টীক। বা 
“পদ্ধতি' প্রচলিত । 

কৌশিক (ভ্ত্রী) কোশএব কোঁশ-স্বার্থেকন্‌ ততে। হণ. তত- 
ষ্টাপ্‌ অতইত্বঞচ। পানপাত্র, চষক। 


কৌশিকাচার্য্য, অপর নাম আদিত্যাচাধ্য _-“্ঘড়শীতিকাশৌচ- 


প্রকরণ” নামক ধর্শান্ত্রকার। 

কৌশিকাত্মজ (পুং) কৌশিকন্ত ইন্ত্রস্য আনম্মজঃ ৬তৎ। 
১ ইন্দ্রপু্প, জয়ন্ত । ২ অর্জুন, কুন্তীর দ্বিতীয়পুল্ । ৩ বিশ্বা- 
মিত্রমুনির পুজর। 

কৌশিকাঁদিত্য, শ্রীমালক্ষেত্রের অন্তর্গত একটা পবিভ্রতীর্ঘ। 
[ শ্রীমাল দেখ ।] 

কৌশিকাঁয়নি পুং) কুশিকপ্যাপত্যং কুশিক- .ফিএ । কৌশিক- 
বংশীয় খধিবিশেষ। ( শতপথত্রা* ১৪1৫।৫।২১) 

কৌশিকায়ুধ (ক্লী) কৌশিকস্য ইন্ত্রস্য আফুধং ৬তৎ। ইন্ত্র- 
ধনুঃ। ( শবরত্বাবলী ) 

কৌশিকার (পুং) কোশকার নিপাতনাৎসাধু। কোশকার। 
“পত্তনং কৌশিকারাণাং দ্রবিড়া রজতাকরাঃ।” (হরিবংশ ২৩৬) 

কৌশিকারাতি (পুং) কৌশিকানাং পেচক্কানাং অরাতিঃ 
৬তৎ। কাকপক্ষী। [কাকোলুক দেখ। ] 

কোৌশিকারি (পুং) কৌশিকানাং অরিঃ ৬তৎ। কাক। 

কৌশিকী [দ্‌] (পুং) কোশিকেন প্রোক্ত মধীয়তে কৌশিক- 
থিনি ( কাশ্তপকৌশিকাভ্যামৃধিভ্যাং ণিনিঃ । পা ৪1৩।১৩) 
যাহার! বিশ্বামিত্রকিত শাস্ত্র অধায়ন করে। 


কোৌশিকী (স্ত্রী) কুশিকস্য গোত্রাপত্যং স্ত্রী ফুশিক-অণ, 


ভীপ্‌। ১ চণ্তিকা।. 

দেবরাজ ইন্দ্র কৌশিককে পিতা বলিয়! শ্বীকায় করিলে 
চত্তিকাও কৌশিকের কন্তারূপে অবতীর্ণ হন, 'এই কারণে 
স্বাহাকে কৌশিবী বল। (হরিবংশ ৫৭ অঃ।) 
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কোৌশীরকের 


জার্ধ্যা কাত্যায়নী দেবী কৌশিকী ব্রহ্মচারিণী। 
জননী সিদ্ধসেনস্য উগ্রচারী মহাতপাঃ।” (হরিবংশ ৫৮৩) 
কুশিকসা গোত্রীপত্যং কুশিক-অঞ ( অনৃধ্যানস্তর্ষো 
বিদাদিভ্যোইঞ,। পা ৪1৯১৪) ২ ,কুশিক নরপতির 
পৌন্রী, খচীক মুনির পত্ী। ৩ একটা নদী । বরামায়ণে এই 
নদীর বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে-_গাধিরাজনন্দিনী সত্যা- 
বততী তাহার পতি খচীক মুনির সহিত সশরীরে স্বর্গে গমন 
করিলে এই নদীর উৎপত্তি হয়, এই কারণে তাহার নামানু- 
সারে এই নদীর নাম কৌশিকী হইয়াছে, সত্যবতীর অপর 
নাম কৌশিকী ছিল। (রামায়ণ ১৩৪ সর্প ) €কীশিকীনদী 
হিমালয়ে নেপালরাজ্োে ২৮২৫ উঃ অক্ষাংশে ও ৮৬১১? পুঃ 
দ্রাঘিমাংশে উৎপন্ন হইয়! প্রায় ৩০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিম, 
তৎপরে ৮০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্নে উৎপত্তি স্থান হইতে ১৬২ 
কোশ আসিয়া চম্পানগরীর নিকটে গঙ্গার সহিষ্ক মিলিত 
হইয়াছে । ইহার বর্তমান নাম কুশীনদী। ইহার আোতের 
বেগ বড় ভয়ানক । মহাভারত মতে, এই নদীতীরে এক 
মাস বাদ করিলে অশ্বমেধের ফল হয়। (ভারত ৩৮১৯ অ$।) 
[ ব্রদ্ধপুরাণ ১* অঃ দেখ । ] 
৪ পার্ধতীর শরীর হইতে নিঃসৃত দেবীমূর্তি। [কৌধিকী 
দেখ।] ৫ নাটকীয় রচনাবিশেষ । [নাটক দেখ। ] ৬ পুরিয়! 
ও অজয়পাল, অথনা' বসস্তসায়েরী ও পঞ্চমষে'গে উৎপন্ন 


রাগিণী। (সঙ্গীত) 
কৌশিকী কানাড়া, কৌশিকী ও কানড়াযোগে উৎপন্ন 
রাগিনী। (সঙ্গীত) ৪ 


কৌশিকীপুক্র (পুং) কৌশিক্যাঃ পুত্রঃ ৬তৎ। একজন 
খযি। (বুহদারণ্যক ৬৫।১) 
কৌশিকীসঙ্গম, মানা অন্তর্গত একটা পবিত্র তীর্থ । 
5 ককুক্ষেত দেখ। ] 
কৌশিক্যোজ (পুং) বেধিশিক্যাইব ওজোধিলং ,স্য বনুত্রী, 
পৃষোদরাদিবৎ সকারলোপে সাধুঃ। শাখোট বৃক্ষ, শেওড়া গাছ। 
কৌশিকোজ্য (পুং) কৌশিক্যো্ স্বার্থে ণ। শাখোট 
বৃক্ষ, শেওড়াগাছ। ৃ 
কৌশিজ (পুং) জনপদবিশেষ। (ভাগবত ভীত্ম ৯ অঃ।) 
কৌশিশ্্য, গোত্রকার খধিবিশেষ। (নাগরথণ্ড ১৯৮/১৮।) 
কৌশীতকী [ কৌধীতকী দেখ। ] 
কৌীধাম্ত (লী) কোষজাত ধান্, তিল প্রতৃতি। 
শসর্বমেবৈতদহঃ কো শীধান্তং বিবর্জয়েৎ।” 
'( কাত্যায়নশ্রৎ ২১।১০ ) 


কৌশীরকেয় (তি) কূশীরক চঞ.। কুশীরকের নিকটবর্তী দেশ। 


কৌধিকী 


কৌশীলর (ক্লী) কুশীলবস্য কর্ম কুশীলব-অণ.। কুশীলবের 
ব্যবসায় । 
কৌশীলব্য ( ক্লী ) কুশীলবস্য কর্ম ঝুলীলব-ঘএ্‌। কুশীলবের 
ব্যবসায়, নাটক অভিনব প্রভৃতি। 
কৌশেয় (ক্লী) কোশাছখিভং কোশ-ঢক্‌। কৃমিকোষজাত 
বস্ত্র, রেসমী কাপড়। 
“কৌষেয়ং ভ্রলদপি গাঢ়তামজঅং 
ংসে বিগলিতনীবিনীরজাক্ষ্যাঃ॥* (মাঘ ৮1৬) 
এই শব্দটা মুদ্ধন্ত ষকারযুক্ত ও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
কৌঞ্তা (তি) কুশস্যেদং কুশ য্যঞ্‌। ১ কুশ নির্মিত, কুশসন্বন্ীয়। 
পপ্রাস্কন্দচ্ছয়নে কো্তে বৃষ্ট্যাংশস্যমিব প্রবম্।” (ভারত অন্ধ ৭১) 
(পুং) কুশস্য গোত্রাপতাং কুশ য্যঞ, বাহুলকাৎ। ২ 
কুশবংশীয় একজন খষি। (শতপথব্রাৎ ১০।৫।৫1৪) 
কৌষারব (পুং) কুষারোরপত্যং কুষার-অণ্‌। কুষার মুনির 
পুত্র, মৈত্রেয় । 
“কৌবারবস্য মৈত্রেযস্য । ( ভাগবতে শ্ধর ১১৩1২) 
কোন স্থলে মূর্দন্ত ষকাঁর কোথাও বা তালব্য শকার 
এবং কোন স্থানে দস্ত্যসকারযুক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। যায়। 
কৌষিক (পুং) কৌশিক পৃযোদরাদিবৎ শকারস্য ষকারা- 
দেশঃ | [কৌশিক দেখ ।] 
কৌষিকফল (পুং) কৌধিকং কোধগতং ফলং যস্য 
বহুত্রী। নারিকেল বুক্ষ। 
কৌষিকী স্ত্রী) কৌশিকী পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। ১ কৌশিকী 
অর্থে। (মেদিনী ) কোঁষে শরীরকোবে ভবঃ কোষ-ঠক্‌ ভীপ্‌। 
২ কালীর কায়কোষ হইতে উৎপন্না দেবীবিশেষ। কালিক।- 
পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে--কালীর কায়কোষ হইতে 
নিঃস্থত বলিয়াই ইনি কৌধিকী নামে বিখ্যাতা। ইহার 
মুর্তি অতিশয় মনোমুগ্ধকর, মস্তক কবরখভারে পরিশোভিত, 
কপালে, অর্চন্ত্, মাথায় নানাবিধ রত্বখচিত মুকুট, কর্ণে 
জ্যোতির্ধয় কর্ণপূর, গলায় « স্ুবর্ণমণি-মাণিক্যনির্দিত 
নাগহার ও পুষ্পমালায় পরিশোভিত। কৌধিকী দশহস্তা, 
, দক্ষিণহস্তে যথাক্রমে শৃল, বজ্র, বাণ, খড়গ ও শক্তি এব! 
বামহস্তে গদা, ঘণ্টা, ধনুক, চর্ম ও শঙ্খ ধারণ করিয় মাছেন। 
ইহার বাহন সিংহ, পরিধান ব্যাত্বচন্ত। ব্রন্মাণী,' মকেশ্বরী, 
কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, খন্ত্রী ও শিবদুতী 
এই আটজন ইহার সখী সর্্ঘদ! নিকটে অবস্থান করেন। 
(কালিকাপুরাণ, ৬৭ অঃ) 
মার্কগডেয়পুরাণের মতে শুস্ত নিশুস্তের উৎপীড়নে দেবতা- 
'গণ নিতান্ত কাতর হইয়া দেবীর স্তব করিতে আর্ত 


[৬২৮ ] 


কৌসল 


করিলে দেবী দেবগণের স্তবে সন্তষ্ট হুইয়। তাহার নিকটে 
উপস্থিত হন এবং “তোমর। কাধার স্তব করিতেছে” 
জিজ্ঞাসা করেন। তখন দেবীর শরীর হইতে অপর একটা 
দেবী বাহির হইয়া বলেন যে, দেবগণ আমার স্তব করিতেছে। 
এই দেবীর নাম কৌধিকী, ইনি দৈত্যবংশ সমূলে নির্শল 
করেন। (মার্কগেয়পুরাঁণে দেবীমাহাআ্ম্য |) দেবীপুরাণের 
মতে-_কৌধষেয় বন্ত্রধারণই কৌধিকী নামের কারণ নির্নীত 
হইয়াছে। ণকৌধষেয়ধারণাদ্বাপি সপ্রসাদান্ম কৌধিকী।” 
ূ ( দেবীপুরাণ ৪৫ অঃ।) 
কৌধীতক (পুং) কুষীতকস্যাপত্যং কুষীতক-অণ্‌। কুষীতক 
খষির পুত্র। এঁতরেয়্রাঙ্গণে ইহার নাম দৃষ্ট হয়। খখেদের 
একটা শাখাপ্রবর্তক। (আশ্বলায়ন ৩।৪1৪।২৩) 
কৌধীতকি (পুং) কুষীতকস্যাপত্যং কুষীতক-ইঞ। ১ 
কুষীতক খধির পুভ্র। ২ খগ্বেদান্তর্গত ব্রাহ্ণবিশেষ। 
কৌধীতকী [ন্‌] (পুং) [বহু] কৌধীতকেন প্রোক্তমীয়তে 
কৌধীতক-ণিনি। যাহারা কৌফীতকপ্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। 
“সদস্তং সপ্তদশং কৌধীতকিনঃ সমামনস্তি।” 
(আশ্ব' গৃ ১২৩1৫) 
কোৌধীতকী (ত্ত্রী) কুষীতকন্ত অপত্যং স্ত্রী কুষীতক-অণ. 
ভীপ্‌। ১ অগন্ত্যপত্বী। কুষীতকেন প্রণীতা অধীতা বায! 
শাখা কুষীতক-অণ্‌ ভীপ্‌। ৩খগ্বেদান্তর্গত ব্রাঙ্ষণ, আর- 
ণ্যক ও উপনিষদ ভেদ। | 
“মৈত্রায়ণী কৌধীতকী বৃহজ্জাবালতাপনী ।” 
( মুক্তিকোপনিষদ্‌ ) 
কোৌধীতকেয় (পুং) কুধীতক-ঢক্‌ (বিকর্ণকুষীতকাৎ কাশ্ঠপে। 
প1 ৪১১২৪) কুষীতকের অপত্য | (শতপথব্রাধ ১৪।৬1৪।১ ) 
কৌষেয় (ত্রি) কৌপশেয় পৃষোদরাদিবৎ শকারন্ত ষকারা- 
দেশঃ। রেসমী কাপড় । 
*কোধকারশ্চ কৌধয়ে হতে বস্ত্রেংভি জায়তে ।” 
(মার্কগেয়পু* ১৫।২৬) 


,কৌঁষ্ঠ (ব্রি) কোষ্ঠ বাভাগ্ডার সন্বস্থীয়। (শতপথব্রা* ১/১।২৭) 


কৌষ্ঠবিতক (ত্বি) কুষ্ঠবিদি কুষ্ঠবিদ্যায়াং সাধুঃ কুষ্ঠবিদ্‌-ঠক্‌ 
( কথাদিভ্যষ্ঠক্‌। পা 8181১০২) দকারন্ত তকারঃ ঠশ্ত চ 
কঃ। যেব্যক্কি কুষ্ঠবিদ্যা ভালরূপ জানে । কোন কোন 


_ বৈয়াকরণের মতে এস্বলে ঠকারের স্থানে ক হইতে পারে ন/, 


তাহাদের মতে কোষ্ঠবিদিক শন্গ। 
কৌতিল্‌ (রী) একজন বৌদ্বগ্রস্থকার। 
কোষ্ঠ্য ( তি ) কোষ্ঠ বা উদর সম্বন্থীয়। 


কৌসল [কৌশল দেখ।]. '. 


কৌস্তুভ 
কৌসলেয় (পুং) কোৌসল্যায়া অপতাং কোৌনল্যা-ঠক্‌। 
বামচত্ । 
কৌসল্যায়নি কৌশলায়নি দেখ।] 
কৌসল্য (পুং) কোসলস্যাপত্যং কোসল-ঞা্ু, ( ঘুদ্ধেৎ 
কোসলাজাদাঞ-ঞ্যুও। পা 81১1১৭১) কোসল দেশীয় রাজার 
পুল । ( শতপথব্রা।* ৩1৫।৪।৪ ) 
কৌসলা। (স্ত্রী ' কোসল-ঞাঙ্‌ টাপ্‌। ১ কোসলরাজের কন্া, 
দশরথ রাজার প্রধান! মহিষী, রামের মাতা । ২ পুরুর পতী। 
৩ সত্বানের স্ত্রী। (হরিবংশ) [ কৌশলা! দেখ |] 
কোৌসিদ (নি) কুসীদ সন্বপ্ীয়। (মন্তু ৮১৪৩) 
কৌলীদ (তরি) কুপীদে সাধুঃ কুসীদ-অণ্‌। বুদ্ধিজীবী, যে সুদ 
পাইবার জন্ত টাকা কর্জ দেয়। 
কৌসীদ্য (ক্লী) কুৎসিতং সীদতাশ্মিন্‌ সদ-বাছলকাৎ আধারে 
শঃ ততঃ স্বার্থে বাঞ্। ১ আলগ্ত। ২ তত্ত্রা। কুসীদন্ত 
ভাবঃ কুসীদ ধাঞ। ৩ বুদ্ধিজীবিকা', সুদ লইঙ্লা টাকা ধার 
দেওয়া, মহাজনী কর!। 
কৌন্থম (ক্লী) কুঙ্গমেন নিবৃত্তং কুন্থম'অণ্‌। ১ কুন্থুমাঞ্জন। 
কুন্থষন্তেদং কুনুম-অণ্‌। ২ কুন্ুম সন্বন্ধীয়। 
“বিনয়তি সথদুশো দৃশং পরাগং 
প্রণক্িনি কৌন্সুমমাননানিলেন।” (মাঘ ৭৫৭ ) 
কৌন্তমায়ুধ ( পুং) কৌন্ুমঃ কুঙ্ছমনির্শিতঃ আযুধঃ যন্ত 
বছত্রী। কামদেব। | 
কৌন্ুস্ত (পুং) কুনুত স্বার্থে অপ.। ১ অরণ্যকুনুত্ত, বন- 
কুন্থুম। ২ একপ্রকার শাক, ইহা! অতিশয় কোমল । 
“কৌ ন্ুন্তং কোমলং শাকং কাশমর্দবিম্দিতম্‌। 
পাচিতং তণ্তন্ত্বতে মাণিমন্থবিমিশ্রিতম্‌ ॥” (শব্দার্থচিস্তামণি) 
কুসুন্তেন রক্তং কুনুস্ত-অণ্‌ (তেন রক্তং রাগাৎ। পা 
৪২1১) ও কুন্তম্তরঙ্গে রঞ্জিত। 
“কৌন্স্তং পৃথুকুচকুস্তসঙ্গিবাসঃ 1” (মাঘ) 
কৌন্থরুবিচ্দ (পুং) দশরাত্রসাধ্য যজ্ঞবিশেষ । 
( কাত্যায়নশ্রো* ২৩৫১৮) 
কৌহরুবিন্দি (পুং) কুস্থরবিন্দস্তাপত্যং কুস্থরুবিন্দ-ইএং। 
(অত ইঞ। পা! ৪1১।৯৫) কুন্ুরুবিপ মুনির পুত্র উদ্দালক 
মুমি। (শতপথব্রা* ১২।২।২।১৩) 
কৌসতিক €ত্বি) কুস্থত্যা কুৎসিতগত্যা চরতি কুস্তি ঠক্‌ 
(চরতি। পা! 8181৮) ১ কুছুকী, বাজীকর । ২ শঠ। 
কৌন্তুড (পুং)কুং তৃমিং স্তরভাতি ব্যাপ্সোতি কুস্ততঃ সমুদ্রঃ 
তন ভবঃ কুস্তত-অন_ যদ্বা কুং ভূমিং স্তভবাতি ব্যাঞ্পোতি 
সর্বাসাক্রমা ভিডি কুস্ততো বিষুঃ তত অযং বুস্তিত-অণ্‌। 
1 


1 ৬২৯ ] 


কৌহলীকস 
১ বিস্কুয় হদক়্তৃষণ মণি, সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্র হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছিল । 

. *দেবভাগণ বলবান্‌ বিষ্ুর সাহাযো সমুদ্রমস্থঙ্জ কঘ্িতে 
আরম্ভ করিলে সমুদ্র হইতে নানাবিধ বহুমূল্য জিনিষ পাওয়া 
যায়"। বিষু। তাহা হইতে কেবলমাত্র কৌনস্ততটা লইয়া- 
ছিলেন।” € হরিবংশ ২৩) ভাগবতের মতে--কৌন্তভ পদ্প- 
রাগ মণিরন্তায় রক্তবর্ণ ও কোটিহ্ুর্য্ের সভায় কিরণশালী। 

২ মুদ্রাবিশেষ। 
“অনামাহ্গুষ্ঠসংলগ্ৰা দক্ষিণসা কনিঠিক1। 
কনিষ্ঠযান্তয়া বদ্ধা তর্জন্যা দক্ষয়া তথা ॥ 
বামানামাংচ বন্ধীক্নাৎ দক্ষিণাহষ্টমুলকে । * 
অন্ুষ্ঠমধ্যকে ভূয় সংযোজ্ সরলাঃ পরাহ। 
চতশ্রোইপাগ্রসংলগ্না মুদ্রা! কৌন্তভসংজ্তিক1 ॥” ( তশ্্সার ) 
ডান হাতের কনিষ্ঠ অঙ্কুলটী অনামিক1 ও অস্থুষ্ঠ সংলগ্ন 
করিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বার! বন্ধ করিবে এবং ডান 
হাতের তর্জনী অন্কুলি দ্বারা দক্ষিণ অস্কুষঠমূলে বাম হাতের 
অনামিকাটী বন্দ করিবে । পরে অস্গুষ্ঠের মধাভাগে অপর 
চারিটা অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সরল ভাবে সংযোজিত করিলে 
কৌত্তভ মুদ্রা হয়। 
৩ তৈলবিশেষ। নর 
“তৈলাভাবে গ্রহীতবাং তৈলং যত্তিলসম্ভবম্। 
তন্তাবেহতসীন্গেহং কৌসন্তভং সর্ষপোত্তবম্‌ ॥” কর্কবৃ্ত মগ্ন । 
কৌন্তভস্থলে কোথায়ও কৌন্ুম্ত পাঠ দেখিতে পাওয়! 
যায়। এ পাঠই সঙ্গত।*  * 

(পুং) ৪ অলঙ্কার, স্থৃতি, জ্যোতিষ প্রসভৃতি সম্বন্ধীয় 
কএকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ। 

কৌন্তভলক্ষক (পুং) কৌন্কভঃ লক্ষকঃ যসা বহুত্রী। বিষণ 

কৌ স্তুভলক্ষণ (.পুং ) কৌন্ততঃ লক্ষণং স্য বহুত্রী। বিষণুণ। 

কৌস্তভবক্ষাঃ [স্‌] (পুং) কৌস্তভো বক্ষসি ঘসা বহত্রী। 
বিছু। টি 

€কীস্থলপুর (ক্লী)[ বহু] শিল্পলিপিবর্ণিত একটা প্রাচীন নগর। 

কৌ স্ত্র (ক্লী) কুৎসিতা ক্্রী কুস্ত্রী তস্য! ভাবঃ কুক্্ী-অণ্‌ (হায়- 
মাস্তযুবাদিভ্যো্ণ । পা! ৫1১।১৩০ ) কুৎসিতা স্ত্রীর ধর্খা। 

কৌছড় (পুং স্ত্রী) কোহড়ন্ত অপত্যং কোহড়-অণ. ( শিবাদি- 
ভ্যোহণ,। পা৪81১।১১২) কোহড়ের অপতা। 


(কৌহুল (পুংস্ত্রী) কোহলস্যাপত্যং কোহল ইঞ কোহলের 


অপত্য। 
কৌহুলিয় ) (পুং) কোঁহল প্রবর্তিত বেদ শাখা। 


কৌহ্লীয় / (গোভিগ ৩1৪২৯) 


৯৫৮ 


ক্যানিং 


কৌহুলী, একজন অতি প্রাচীন বৈদিক বৈল্লাকরণ। 
( তৈত্তিরীয়গ্রাতিশাখা ২৫) 

কৌহিত (পুং স্ত্রী) কোহিতস্যাপত্যং কোহিত-অপ, (শিবাদি- 
ভ্যোইণ্‌। পা! ৪1১/১১২) কোহিতের অপত্য। 

রত (তরি) কু স্ত। গায়ক, ষেগান করিতে পারে । 

রুয়িতা[ত] (ত্রি) রু,য়তৃচ্‌ (ন যঃ। পা ৩২১৫২।) যুচ্‌, 
নিষেধাৎ। ১ শবকারক, সর্বদা শব করাই যাহার শ্বভাব। 
২ সেচনশীল, সেচন কর! যাহার শ্বভাব। 

ক্য (ত্রি) কঃ প্রজাপতিঃ তশ্মৈহিতঃ ক-ষৎ। ব্রহ্মার হিত- 
কারক, যাহা হইতে ব্রহ্মার উপকার হয়। প্এতান্তেব 
চত্বর ক্যানাং ক্যানি।” (শতপৎথব্রা* ১০।৩1৪।২৪) 

ক্যানিং (প্রকৃত নাম জর্জ ক্যানিং) ইংলগ্ডের একজন প্রসিদ্ধ 
কবি, বাগ্ী, লেখক, রাজনৈতিক ও মন্ত্রী। ১৭৭০ থ্ৃষ্টা- 
বের ১১ই এপ্রেল জন্ম ও ১৮২৭ খরষ্টাবের ৮ই আগ ইহার 
মৃত্যু হয়। ১৮২২ খুষ্টান্ধে ইনি ভারতের গবর্ণর জেনেরল 
মনোনীত হুন। বন্ধুগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়। 
ভারতে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ইংল- 
গর পররাষ্ট্রসচিবের মৃত্যু হওয়ায় তাহাকে সেই পদ 
অধিকার করিতে হইল, ভারতে আসা হইল না। তিনি 
জেনেরল স্কট নামক এক ধনী সৈনিকের কন্তাকে বিবাহ 
করেন। সেই পত্রী তাহার পিতার মৃত্যু হইলে কোটা 
টাকার সম্পত্তি পান। 

ক্যানিং (প্রক্কৃত নাম চার্লদ্‌ জন ক্যানিং) ভারতের একজন 
প্রসিদ্ধ গবর্ণর জেনেরল ও ইংলগ্ডের রাজপ্রতিনিধি। এদেশে 
ইনি লর্ড ক্যানিং নামে প্রসিদ্ধ । ইনি পুর্বোক্ত জর্জ ক্যানিংএর 
পুত্র । ১৮১২ থুষ্টাকের ১*ই ডিসেম্বর ইহার জন্ম হয়। 
১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মাতার মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারন্থত্রে 
ভাইকাউপ্ট (156001)6), উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৩৫ খষ্টাঙ্ে 
৫ই সেপ্টেম্বর “ইনি সার্লট য়া নাম্নী রমণীর পাণিগ্রহণ 
করেন। এই রমপ্রী লেডি ক্যামিং নামে প্রসিদ্ধ । ১৮৩৬ খষ্টাবে 
আগষ্ট মাসে ক্যানিং পার্লেমেন্টের সভ্য নির্বাচিত হম। 
প্রসিদ্ধ সার্রবার্ট পীল তাহাকে লইয়া একটী মন্ত্রীসভা করেন। 


লর্ড এলেনবরা যখন তারতের শাসনকর্তা হইয়া আসেন, তখন পু 


তিনি লর্ড ক্যানিংকে তাহার প্রাইভেট সেক্রেটরি' করিতে 
চাহেন। কিন্তু নিজের সম্মানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ক্যানিং 
তাহাতে সম্মত হন নাই। পার্লেমেণ্টে থাকিয়৷ তিনি প্রথমে 
বনবিভাগের ও পরে ডাকবিভাগের মন্ত্রীর কর্ম করিতেন। 
১৮৫৫ থুষ্টাকে ভারতের গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডালহৌসি 
পদ ত্যাগ করিয়! ভারত হইতে চলিয়া! আঙিবার কথ! হয়। 


[ ৬৩, 


] ক্যানিং 


তখন ইংলগ্ডের ইষ্ইঙডিয়া কোস্পানি লর্ড ক্যানিংকে ভার- 
তের গবর্ণর'জেনেরেল স্থির করেন। ১৮৫৬ খ্ষ্টাবের ১লা 
ফেব্রুয়ারি লর্ড ডালহৌসী পদত্যাগ করিলেন বটে। কিন্ত 
তিনি আর একমাস সময় গ্রহণ করেন। ২৯এ ফেব্রুয়ারি লর্ড 
ক্যানিং কলিকাতায় পৌছিয়! সেইদিনই গবর্ণর জেনেরলের 
কার্ধযভার গ্রহণ করিলেন। 

লর্ড ক্যানিং যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন, 
তখন মাননীয় জজ এনসন্‌ ভারতের প্রধান সেনাপতি । লঙ্ড 
ক্যানিং রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া 
অবগত হইতে লাগিলেন। প্রথম কএকদিন এরূপ পরিশ্রম 
করেন যে একবারও ঘরের বাহির হন নাই। তৃতপূর্বব গবর্ণর 
জেনেরেল ডালহৌসি অযোধ্য। রাজাটা ইংরাজ-শাসনাধীন 
করিয়া যান। লর্ড ক্যানিং প্রথমে অযোধ্যার বন্দোবস্ত 
করিতে নিযুক্ত হইলেন। নবাব ওয়াজিদ্‌ আলীশ। অযোধ্য। 
হইতে আসিয়া কলিকাতার নিকট মুচিখোলায় বাস 
করিতে লাগিলেন। তাহার মাতা মহারানীর নিকট ছঃখের 
কথা জানাইবার জন্ত গোপনে বিলাত যাত্রা করিলেন। 
লর্ড ক্যানিং বিলাতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে পত্র লিখি- 
লেন যেন বৃদ্ধ! রাণীকে সম্মমনের সহিত অভ্যর্থনা কর! হুয়। 

সেই সময় পারস্যের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হইবার 
সম্ভাবনা ঘটে। সেই অভিযানের ভার অনেকটা লর্ড 
ক্যানিংএর উপর অর্পিত হয়। ১৮৫৭ থৃষ্টাবকে জানুয়ারী 
মাদে আফগানস্কানের আমীর দোস্ত মহম্মদের সহিত সন্ধি 
হইল। এই সকলব্যাপারে লর্ভ ক্যানিংকে বিশেষ ব্যস্ত 
থাকিতে হয়। তিনি সেই সঙ্গে দেশের আত্যস্তরিক 
উন্নতিতে মনযোগ করেন। দেশে রেলবিস্তার, রাস্ত। ঘাট, 
থাল ও দেশীয়গণের সামাজিক উন্নতিবিধান করিতে ক্যানিং 
বিশেষ হত্ববান্‌ হইলেন। 

রিদ্যাসাগর মহাশগ্ধ বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার 
জন্য পূর্ব হইত্তেই চেষ্টা করিতেছিলেন। লর্ড ডালহৌসির 
সময় তাহা আইনে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হয়। লর্ড 


“ক্যানিংএর সময় তাহ! বিধিবদ্ধ হইয়। গ্রচারিত হইল । 


ইতিপূর্বে ব্রক্মদেশের অন্তর্গত পেগু রাজা ইংরাজদিগের 
অধিকারে আইসে। লর্ড ক্যানিং আসিয়। দেখিলেন যে 
সেখানে অন্ততঃ কিছুকাল একদল স্থায়ী সৈন্ত রাখা আব- 
শ্তটক। সিপাহী সৈন্ত পাঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
সিপাহীরা জাহাজে চড়িয়া কোন মতেই সমুদ্রপারে যাইতে 
চাহিল না। ডালহৌদসির সময়েও এইরূপ হইয়াছিল। 
তিনিও কোনমতে মিপাহীদিগকে সমুদ্রপারে যাইতে রাজি 


ক্যানিং 


করিতে পারেন নাই। ছইবার গবর্ণরজেনেরল পর্যন্ত 


তাহাদিগকে সমুদ্রধাজায় বাধ্য করিতে পারিলেন না। 

লর্ড ক্যানিং বড় পরান্ত হইবার লোক নহেন। তিনি 
নিয়ম করিলেন যে অতঃপর যাহারা সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত 
হইবে, তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে গবর্ণমেপ্ট 
ইচ্ছা করিলে সমুদ্রপারে পধ্যস্ত লইয়া যাইতে পারিবেন; 
চাকরি লইবার পুর্বে এই মর্দে শ্বীকারপত্র স্বাক্ষর করিতে 
হইবে । নিয়ম জারি করিয়া ক্যানিং বিলাঁতে পত্র লিখিলেন 
যেনৃতন নিয়মে সিপাহীর1 অসস্তোষ প্রকাশ করে নাই) 
কিন্ত তাহারা যে ভিতরে ভিতরে বিলক্ষণ চিস্তিত হইয়াছিল, 


তাহা বুঝা যায়। কোম্পানির চাকরি তখন পুক্রপৌজ্রাদি- 


ক্রমে থাকিত। পুরাতন নিয়মে নিযুক্ত সিপাহীরা বুঝিল 
যে যদিও ভাহাদিগকে সমুদ্রপারে যাইতে হইবে না, 
কিন্তু ভবিষ্যতে তাহাদের পুক্রপৌভ্রদ্দিগকে যে যাইতে 
হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভারতের প্রকৃতবীর 
রাজপুত জাতি দিপাহীর দলে আর প্রবিষ্ট হইতে চাহিল 
না। সিপাহীগণের মনে ধারণ! হইল, এখন হইতে কোম্পানি 
বাহাছর তাহাদের জাতিনাশের চেষ্টা করিতেছেন। 

১৭৫৭ খৃষ্টান এপ্রেলমাসে দেশীয় সৈম্তের ভাব গতিক 
দেখিয়! লর্ড ক্যানিং বিলাতে বলিয়া পাঠাইলেন ষে যুরোপীয় 
সেনায় চারি জন ও ভারতীয়সেনাদলে ছুইজন করিয়া অতিরিক্ত 
ইংরাজ সেনানায়কের প্রয়োজন ; কিন্তু বিলাতে সে প্রস্ত।- 
বের বিরুদ্ধে এই উত্তর হইল যে নায়কের সংখা! বাড়াইলে 
তাহার! ত্বতন্ত্রদল হইবেন ; সাধারণ সেবার সহিত সন্ভাব কম 
হইবে। ক্যানিএর প্রস্তাব কার্ষ্য পরিণত হইল না। 

লর্ড ক্যানিং ভারতে আসিবার পুর্বে ভোজ উপলক্ষে যে 
বন্ধতা করেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন, “আমি শান্তিপ্রিয়, 
কিন্ত ভারতের আকাশে হয়ত একখানি হস্ত-পরিমিত মেঘ 
উঠিয়। সমুদায় দেশকে প্লাবিত করিতে পারে । ইহা! ব্মরণ 
রাখিয়া কার্ষ্য করিতে হইবে ।” লর্ড ক্যানিংএর সেই আশঙ্ক। 
কার্যে পরিণত হইল। তাহার শাসন ভারগ্রহণের ঠিক 
একবৎসর পরে ভারতে নিপাহী বিদ্রোহ আরভ্ভ হইল। . 

[সিপাহীবিদ্রোহ দেখ। ] 

এক সময়ে অস্বালানগরে কএকদল সেনা হইতে কতক 
লোক নূতন টোটা লইয়! কাওয়াজ শিক্ষা করিতে 
আসে। প্রধান সেনাপতি জেনেরল এনসন্‌ তথায় 
উপস্থিত ছিলেন। সেনাদলে নূতন টোটা ব্যবহার 'করিতে 
ঘোর আপত্তি উঠিল। জেনরেল এনসন্‌ গতিক দেখিয়া 
লর্ড ক্যানিংকে বলিয়। পাঠাইলেন যে সেনাদিগের যেরূপ 
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গতিক তাহাতে তাহাদিগকে বুঝান বড় কঠিন। এ অব- 
গ্বায় শিক্ষার্থী সেনাদলকে নিজ নিজ রেজিমেণ্টে ফিরিয়া 
যাইতে দেওয়া কর্তব্য। লর্ড ক্যানিং সে প্রস্তাবে অগ্রাহা 
করিয়৷ বলেন, এরূপে সিপাহীদিগের জিদ বজায় রাঁখিলে 
আমাদের প্রতৃত্ব কোথায় থাকিবে ?” ' সিপাহীর! কাওয়াজ 
করিতে লাগিল বটে, কিন্ত অসস্ভোষের চিহ্ক চারিদিকে 
লক্ষিত হইল। বারাকপুরে ৩৪শ সংখাক পদাতিক 
দলের যে ছুই জন সিপাহী প্রথম বিদ্রোহাচরণ করে, 
তাহাদের ফাসি হয়। বাকি সেনার কিরূপ শান্তি বিধান 
হইবে, তাহা লইয়া কথ! উঠে। লর্ড ক্যানিং অবশেষে 
তাহাদিগকে দলচ্যুত করিয়! দিবার হুকুম দেন।” এরূপ 
গুরুতর অপরাধে এরূপ সামান্য শান্তি বিধান দেখিয়! 
ইংরাজ মহলে তাহার বড়ই নিন্দা হইল। তীহাদের মতে 
এরূপ সদয় ব্যবহারের জন্তই সিপাহীর1 বিদ্রোহ করিতে 
সাহসী হইয়াছিল। লর্ড ক্যানিং তাহাদের কথার উত্তরে 
বলেন যে, প্য্যায় চক্ষে যে শান্তি দিয়াছি, তাহ! নিতাস্ত সামান্য 
নহে । অযোধ্যা ও উত্তরপশ্চিমে পরে বিদ্রোহ ঘটিয়াছে, 
বঙ্গদেশে আমাদের শান্তিতে যে কোন ফল হয় নাই, এ কথ৷ 
আমি বিশ্বাস করি না। যেখানে বিদ্রোহ হইবে, সেইখানেই 
দলপতিদিগকে শাস্তি দিয়া দলস্থ লোকক্রে পদচ্যুত করাই 
আমার কর্তবা নীতি । তবে যাহাদের নির্দোষতা সাব্যস্ত 
হইবে, তাহাদিগকে কোন শান্তিই দেওয়া হইবে না।” এই 
সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, এমন সময় '১২ই মে মিরাঁটের 
বিদ্রোহের সংবাদ আসিল । ক্রমে ক্রমে দিল্লিতে বিস্তার 
হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, 
কাণপুর, আলিগড়, এতাব1, মৈনপুরী ও বুলনানহরে বিদ্রোহ 
উপস্থিত হইল । জালম্ধরে বিদ্রোহী সেন! লুধিয়ান! লুট করিল। 
ঝাশ্ির রাণী বিদ্রোহে যোগ দিয়! ইংরাতজসেনাদিগকে বিনাশ 
করিতে লাগিলেন। গৌয়ালিয়ারের সিচ্গিয্লারাজ ইংরাজের 
সাহাধ্যার্থ সেনা পাঁঠাইলেন॥ তাছারাও শেষ বিদ্রোহী 
'হইল। রাজপুণনায়, সাগরে, জব্বলপুরে, দাক্ষিণাত্যে 
হায়দ্রাবাদে ও কোলাওপুরে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা গেল। 
চারিদিক হইতে ধত বিজ্রোহের সংবাদ, যত ইংরাজহত্যার 

ংবাদদ আমিতে লাগিল, ইংরাজকুল ততই উত্তেজিত হইতে 
লাগিলেন। দেশীয় লোকের উপর তাহাদের বড়ই 'আক্রোশ 
বাড়িতে লাগিল। তাহারা সদয় ব্যবহারের জন্তই লর্ড 
কাানিংএর নিন্দা করিতে লাগিলেন। লর্ভক্যানিং দেখিলেন 
বিপদ চারিদিকে । তিনি পরই বিপজ্জালবেষ্টিত হইয়াও 
অচল ও অটল ভাবে কাধ্য করিতে লাগিলেন। 


কা'নিং 


লর্ড ক্যানিংদেখিলেন:যে সিপাহী-সেনাদলের মধ্যেই বিস্রোহু 
ঘটিয়াছে, দেশীয় অধিবাসিগণের তাহাতে সহান্ভৃতি নাই, 
তাহার! বিজ্রোহে ফোগদান করে নাই। ইংরাজগণের প্রতিও 
তাহাদের সহানুভূতি বিলক্ষণ আছে। এ অবস্থায় ইংরাজের! 
যদি তাহাদিগের 'প্রতি ত্তবণ প্রকাশ করিয় তাহাদিগকে 
উত্তেপ্রিত করিয়া তোলেন । তবে ভারতবামী ও ইংরাজে 

র্ষ উপস্থিত হুইয়া সমগ্র দেশে যে বিদ্রোহানল প্রজ্ঘলিত 
হইবে, তাহ নির্ধাণ করা কাহারও সাধ্য হইয়! উঠিবেন!। 
সিপাহী-বিজ্রোহ নিবারণ করিবেন কি ইংরাজকে থামাইৰেন ? 
এই ছুই বিষম চিস্তায় লর্ড ক্যানিংএর মস্তিষ্ক পীড়িত হইতে 
লাগিল। ক্যানিং ব্যতীত অপর কোন লোক এক্সপ ভার বহন 
করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ । এ দেশের সাহেবের! যাহা 
বলেন, লর্ড ক্যানিং তাহা শোনেন না। তিনি সকল কথা 
ইংরাজগণকে খুলিয়! বলিতে পারেন না। এমন বিপদের সময় 
তাহার শাস্তমৃত্তি দেখিয়! তাহার। আরও উত্তেজিত হুইয়া 
উঠিলেন। তাহার! চাছেন যে কলিকাতার সেন! উত্তরপশ্চিমে 
বিদ্রোহ দমনে পাঠান হউক । আর সাহেবের সথের সেন! 
হইয়! কলিকাতা রক্ষা করেন। লর্ড ক্যানিং তাহাতে অস- 
ম্মত। সাহেবের দেশরক্ষার্থ যে সকল প্রস্তাব করেন, লর্ড 
কাযানিং তাহ, গ্রাফ করেন নাই। কি ইংরাজী কি দেশীয় 
সংবাদপত্রের স্বাধীন সমালোচনা কএক দিনের জন্ত বন্ধ হয়। 
ইংরাজের তাহাতে অপমান বোধ করেন। অস্ত্র আইন 
উতয়ের প্রতি সমান ভাবে লিপিবদ্ধ হয়। সাহেবদিগের জন্ত 
কিছু ইতর বিশেষ কর! হর নাই বলিয়াও সাহেবদিগের 
আক্রোশ বাড়ে । সাহেব থাকিতে একজন মুসলমানকে 
পাটনার ডিপুটী কমিশনর কর! হয়। সাহেবদিগের তাহাতে 
হুঃথেক সীমা রহিল না। এই সকল কথা জানাইয়! ১৮৫৭ 
ুষ্টান্দের শেষ ভাগে কলিকাভার সাহেবের! ইংলগ্ডের রাণীকে 
একখানি আরেরদন পাঠান । স্ডাহাতে বল! হয় যে, লর্ড 
ক্যানিংএর ছুর্বলতা ও নির্ব,দ্িতার জন্তই দেশের এ ছরবস্থা 
ঘটিয়াছে। অতএব মহারাণী যেন লর্ড ক্যানিংকে দেশে ফিরিয়া 
যাইতে বলেন । আবেদন লর্ড ক্যানিংএর হাত দিয়াই যায়। 


খৃতনি উহা কোর্ট অব ডিরেক্টারদিগের নিকট পাঠান 1৭ 


পাঠাইবার সময় টীক! টিপ্লনিতে নিজের যাহা কিছু বলিবার 
ছিল," তাহা লিখিয়! দিলেন।, আবেদনে ক্যানিংএর আর 
কিছু বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই, তবে যখন বিদ্রোহদমন হুইল, 
তখন পার্লেমেপ্ট হইতে লর্ড ক্যানিংকে বাদ দিয়া গবর্ণমেণ্টের 
আর নকল কর্মচারীকে ধন্ঠবাদ দেওয়া হইল। 

দিন দিন যেরূপ বিদ্রেহীদিগের গ্নারা সাহেবহুত্যার 
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এক বংসরকাল এই আইন চলিবে । 


ক্যানিং 


যংবাদ আনিত, তাহাতে সাহেবের! একেবায়ে উন্নত হইয়া 
উঠিতেন। লর্ড ক্যানিংও সময়ে সমগ্নে উত্তেজিত ছইয়! গ্রতি- 
হিংসাপরায়ণ হইয়াছিলেন ? কিন্তু ল্পকাল পয়েই যে আবার 
প্রকৃতিস্থ হইতেন, তাছাও বুঝা বায়। তাহার দয়া দেখিয়া 
সাছেবের ঠাট্টা করিয়া! তাহাকে 0161776110৮ ( করুণাময় 
ক্যানিং নাম দিয়াছিলেন। বিলাতের সংবাদপঞ্রগুলিও এ 
দেশের সাহেবদিগের স্থর ধরিয়া লিখিতে লাগিলেন। ১৮৫৭ 
খৃষ্টাঝে সেপ্টেম্বর মাসে ক্যানিং মহারাণীকে যে পত্র লেখেন, 
তাহাতে ছুঃখ করিয়। বলিয়া ছিলেন, বাহিরের লোকের মনে 
প্রতিহিংস। এত প্রবল যে তাহার! দোষী ও নির্দোষ গ্রভেদ 
করিতে অক্ষম । যাহার! সমাজের অগ্রণী, যাহাদের দেখিয়া 
লোক শিক্ষা করিবে, তাহাদের মনের ভাব এরূপ হওয়া 
প্রার্থনীয় নহে । ৪* বা ৫* হাজার লোককে একবারে ফাঁসি 
দেওয়া বা গুলি করিয়! মারা কখনই সম্ভব বা বিবেচনার 
কার্য নহে । | 

১৮৫৭ খৃষ্ঠাবের ১৫ আইনে মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা এক 
বৎসরের জন্ত লোপ হয়। ১৪ই জুলাই লর্ড ক্যানিং এ সম্বন্ধে 
বিশাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগকে যে পত্র লেখেন, 
তাহাতে বলিয়াছিলেন যে দেশীয় ও যুরোপীয়দিপের মধ্যে 
কোন ইতর বিশেষ কর! উচিত নয়, এইজগ্ভই এই আইন 
সকলের উপর সমান ভাবে প্রয়োগ করা হইবে। 

১৫ আইনের মর্ম এইবূপ-সগবর্ণ মেণ্টের অনুমতি ন! লইয়! 
কেহ সুদ্রাষন্ত্র রাখিতে পারিবে না। লাইসেন্স না লইলে 
গবর্ণষেণ্ট সেই ছাপাখানার ভিতর অনুসন্ধান করিয়া তাহা 
ক্রোক করিতে পারিবেন । গবর্ণমেণ্টের আদেশে প্রতোক 
ছাপাথানায় কতকগুলি নিয়ম হইবে । সে নিয়মগুলি সময়ে 
সময়ে পরিবর্তিত হইতে পারিবে । পুস্তকাদিতে মুদ্রাকরের 
ও গ্রচারকের নাম থাকিবে ও তাহার এক একথগু ম্াযাজি- 
ট্রেটকে পাঠাইতে হইবে। ১৮৫৭ খৃষ্টাবের ১৩ই জুন হইতে 
দেশীয় ও ইংরাজকে 


এই আইনে সমান করার সাছেবেরা একেবারে জলিয়। 


»উঠিয়াছিলেন। 


একদিকে আইন হইতেছে, অপরদিকে বিদ্রোহ শাস্তির 
বন্দোবস্ত হইতেছে । যে অনসংখ্যক ইংরাজসেনা দিল্লী 
অররোধ করিতেছিল, তাহাদিগের অবস্থ! দিন দিল মনা 
হইন্ডে লাগিল। পঞ্জাব হইতে মেনা আনিয়া! পেশোরার 
রক্ষার ভার দোস্ত মহন্সদের উপর দিয়! সেই সেন! দিল্লী- 
অবরোধে নিযুষ্ত কর! উচিত--দিল্লীর বিড্রোহীদল 
ছড়াইয়! পড়িলে দেশে মহা অনিষ্ট হইবে। সারজন লরেম্সের 


ক্যানিং 


এই মত । লর্ড ক্যানিং পেশোবার ছাড়িতে কোন মতেই সম্মত 
হইলেন না। তিনি লিখিলেন, "পেশোবার পরিত্যাগ করিলে 
অন্য কিছু বিশেষ ক্ষতি মাই, বিস্ত ইহাতে আমাদের বলের 
উপর ভারতের লোকের আস্থা কমিয়া যাইবে । ইংরাজের 
বলের উপর আগ্তা কমে, এ সময় তাহা! প্রার্থনীয় নহে ।” 
এইরূপে লর্ড ক্যানিং বিদ্রোহদমন বাঁপারে যেরূপ মগ্ন, 
ঠিক সেই সময় আভ্যন্তরিক অসস্তোষ নিবারণে তেসনি ব্যস্ত 
হুইয়! কার্ধ্য করিতে লাগিলেন। ইঙ্গভারতীয় সাহেবেরা 
তাহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়। তাহাকে নানাপ্রকারে 
বিরক্ত করিত্তে লাগিল। ১৮৫৭ খৃষ্টানদের শেষভাগে তিনি 
বিলাতে লর্ড গ্রিণভিলকে একখানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে 
বলেন, “একবার ভারতের একথান! মানচিত্র দেখুন। সমগ্র 
বাঙ্গালাদেশে বিদ্রোহের পূর্বো যত ইংরাজমেন! ছিল, এখন 
তাহার অতিরিক্ত নাই। ২৩ হাজার লোক থাকিতেও 
আমাদিগকে দেশীয় লোকের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়! 
থাকিতে হইতেছে । দেশীয় লোক এখনও ইংরাঁজভক্ত। 
তাহারা যাহাতে সেইরূপ থাকে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। 
ভগবান্‌ না করুন, কিন্তু ঘি আমাদের বলের ত্রাস হয়, তবে 
তাহাদের উপর নির্ডর করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদিগকে 
ক্রমাগত গালি দিপে কি তাহারা এরূপ রাজভক্ত 
প্রকিবে ? আমার বিশেষ অন্থুরোধ, আপনি ইহ! নিবারণের 
চেষ্টা করুন। আমর রাজনীতি হইতে আমিচ্যুত হইব 
না। আমি রাগের উপর কার্ধা কোন মতেই করিব না। 
হ্যায় বিচার করিব, তাহাতে ধত কাঠিন্ত অবলম্বন করিতে 
হয় করিব। কিত্ব যতদিন ভারতশাপনের জার আমার 
উপর অর্পিত, ততদিন রাগের মাথায় ব অবিবেচনার কোন 
“কার্য করিতে দিব না। কি ইংলগ্ডের কি ভারতের কোন 
ংবাদপত্ধের অপবাদে আমি দৃক্পাত করি না। কেন 
করি না, তাহা জানি না। দৃক্পাত করিবার সময় নাই 
বলিয়া ইহাকে অথবা তদপেক্ষা বুহতব্যাপারে চিত্ত 
নিযুক্ত বলিয়াই বোঁধ হয় এরূপ হয়। আমার প্রতি ষদি 
অবথা আক্রমণ হয়, আপনি তাহার প্রতিবাদ করিবেন। 
আমার 'নীতি এই ষে, যেখানে বিদ্রোহ লক্ষিত হইবে, 
তথায় নিষ্ঠুরভাষে তাহার প্রতিবিধান করিব। বিড্রোহীগণ 
শাসিত হইলে শাস্তভাবে গ্ায়বিচার করিব। রাগের মাথায় 
লোককে দলে দলে ফাসি দিব না অথব৷ দগ্ধ করিব না। 
জাতি বা ধর্ম দেখিয়া কখনই ইতর বিশেষ করিব না।” 
সেই সময় স্থানে স্থানে ইংরাজ কর্ধচারীদিগের উপর 
ধিদ্রোহীদিগের বিচীরভার অর্পিত হুইয়াছিল।, ফোন 
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কোন বিচারক অত্যন্ত নির্দয় ভাবে শান্তিবিধান করিতেন । 
একদিন বঙ্গের ছোটলাট হালিডে সাহেব সাক্ষাৎ করিতে 
আসিলে লর্ড ক্যানিং তাহাকে এইরূপ বিচারের একখানি 
কাগঞর্জ দেখান | হালিডে বলিলেন, লোকেরা আপনাকে 
অত্যন্ত দয়াবান্‌ বলিয়া নিন্দা করে। ইহা দেখিলে 
তাহাদের ধারণ! হইবে, আপনার শাসনে কিরূপ নিষ্ঠ্রাচরণ 
হইতেছে । ইহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দিন। 
নিন্দাকারীদিগের তাহাতে মুখ বন্ধ হইবে ।” লর্ড ক্যানিং 
উত্তরে বলিলেন যে, “আমার শত শত নিল্গাবাদ হউক, 
কিন্ত ইংরাজের এরূপ কলঙ্কের কথা গ্রচার করিতে পারিব 
না। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না হয়, তাহার বন্দোবস্ত 
করিয়াছি ।” এই বলিয়া কাগজখানি দেরাজে বন্ধ করিয়া 
রাখিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে তিনি স্বজাতিকে কত ভাল- 
বামিতেন। এই জন্তইত দেশীয়লোক তাহার 0%01017£ 
(৫ 14৮ (ন্যাঁয়বাঁন্‌ ক্যানিং) উপাধি দিরাছিলেন। 

১৮৫৮ খৃষ্টাবের প্রারস্ত । বিদ্রোহ তখন বঙ্গদেশে নাই। 
নানাপ্রকার গোলোযোগে উত্তরপশ্চিমের অনেক স্থান 
অরাজক হুইয়া উঠিয়াছিল। প্রধান সেনাপতির নিকট 
ধাকিলে কার্যের অনেক সুবিধা এ্য়। এই সকল 
বিবেচনা! করিয়া লর্ড ক্যানিং আল্লাহাবাদে গিয়া! অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও চিন্তায় লর্ড 
ক্যানিংএর শরীর ভগ্ন হইয়া আসিতেছিল। তাহার পত্বী 
লেডী ক্যানিং তাঁহাকে 'কর্্মত্যগে করিতে অন্থরোধ করেন । 
ক্যানিং তাহাতে সন্ত হইলেন না। কর্ণেল ইয়ার্ট 
লিখিয়াছেন যে, “কার্যে বসিলে দিনরাত্রি কোথা দিয়! 
যাইত, তাহা তিনি জানিতেন না। ১০*ই জানুয়ারি রাত্রি টা 
হইতে বেলা" একট পর্য্যস্ত কিছুমাত্র আহার না করিয়া 
অনবরত পরিশ্রম কন্ধিয়। শেষে অবন্ধনন হইয়। পড়েন। 
মস্তিক্ষের কার্ধ্য একবারে 'বন্ধ হইয়া গেল। শীঘ্রই কিস্তু 
আরোগ্যলাভ করিলেন। এরূপ আরও ছই একবার 
হইয়াছিল। কিন্ত লর্ড ক্যানিং তথাপি পরিশ্রমে ক্ষান্ত হন 
নাই। পতী লেডি ক্যানিং তাহার সাঁহত রাত্রি জাগরণ 
করিয়া যথাসাধা সাহাষা করিতেন। লেডি ক্যানিং রাজকীয় 
গোপনীয় পত্রাদি নিজে নকল করিয়া দিতেন। 

১৮৫৮ খৃষ্টাবের জানুয়ারি মাসে লর্ড পামরষ্টন্‌ বিলাতের 
পার্সেমেন্টে প্রস্তাব করেন যে ভারতের শাসনকার্ষেয 
কোম্পানির হস্ত হইতে ইংলগুরাজের কর্তৃত্বাধীন করা আব- 
শ্রক। ইহার কিছুদিন পরে লর্ড ক্যানিং পদত্যাগ করি" 
বেন কিনা ভাবিতে লাগিলেন। কিন্ত বিলাতে লর্ড.সতার 


ক্যানিং 


সভ্যগণ তাহাকে কার্ধ্য করিতে অনুরোধ করাক্ধ তিনি 
আর পদত্যাগ করিলেন না। ভারতে ইংরাজের ছুঃখরবি 
অস্তমিত হইল । 

১৮৫৮ খুষ্টাবধে মার্চমাসে লক্ষ ইংরাজের অধিকৃত 
হইলে, লর্ড ক্যানিং ঘোষণা করিলেন, যাহার! ইংরাজরাজের 
পক্ষপাতী ছিলেন, তাহাদের জমি ছাড়া অপর সমস্ত বুটাশ 
গবর্ণমেণ্ট বাজেআপ্ত করিবেন । বিদ্রোহীদলের যাহারা অবি- 
লঙ্বে শরণাগত হইবে, তাহার! যদি ইংরাজহত্য। না করিয়! 
থাকে, তবে তাহাদের জীবনের কোন আশঙ্কা নাই, যাহার! 
ইংরাজরাজাস্থাপনের সহাক্ত| করিবে, তাহাদের পুর্ব অধি. 
কার প্রত্যর্পণ-বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বিবেচন! করিবেন। 
এই ঘোষণায় অনেক সুফল ফলিল। কিন্তু বিলাতে মন্ত্রিবর 
লর্ড এলেন্বর! ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। 

এদ্রিকে ভারতরাজ্য কোম্পানির হস্ত হইতে ইংলও- 
রাজের অধীন করিবার জন্ত পার্লেমেন্টে নানা তর্ক বিতর্ক 
হইতে লাগিল। লর্ড এলেন্বর৷ বলিলেন যে, অগ্রে দেশে 
শ'ত্তি স্থাপিত হউক, তবে এ সকল বিষয়ের বিচার হইবে। 
কিন্তু তাহার কথা টিকিল না। ১৮৫৮ খৃষ্টানদের ২রা আগস্ট 
তারতরাজ্য পার্লেমেন্টের অধীন করিবার আইন পাস হইয়] 
গেল। ইংল্ড ভারতসচিব নামক স্বতন্ত্র মন্ত্রীর হস্তে সমস্ত 
ভার অর্পিত হইল। তিনি পার্লেমেন্টের সভ্য থাকিবেন। 
তাহার অধীনে ভারতে একন্বন ৮০০7০) অর্থাৎ রাজ- 
প্রতিনিধি থাকিবেন। এই কথা, ভারতবাসীকে জানাইবার 
ভ্রন্ত বোবণাপত্র প্রেরিত হইল । [ কোম্পানি দেখ। ] 

১৮৫৮ থুষ্ঠাব্খে অক্টোবর মাসে এই ঘোষণাপত্র লর্ড 
ক্যানিংএর নিকট পৌছিল। সেই সঙ্গে মহারাণীর এক 
পত্র আফিল। স্তাহাতে লর্ড ক্যানিং রাজপ্রতিনিধি মনো- 
শত হইলেন ।* মহারারণী হস্তে ঞারতরান্ব্য গ্রহণ করিয়া, 
চেন, এহ ঘোষণাপত্র ভারতের নান! ভাষায় অন্থবাদিত 
ইয়া ১ল1 নবেম্বর ভারতে প্রচারিত হইল। ইংরান্বহত্যারে 
অপর[ধে অপরাধী ব্যতাত ধোষণাপত্ধে অপর সমস্ত বিদ্রোহীর 
গাপরাধ ক্ষমা! করা হইল। ১৮৫১ খৃষ্টান জানুয়ারি মাসে লর্ড 
ক্যানিং নিজে আর একটী ঘোষণ! প্রচার করিলেন ; তাহাতে 
বিদ্রোন্ীদিখকে আম্মসমর্থন করিবার সময় দেওয়! হয়। 

সিপাহী বিদ্রোহ তখন একপ্রকার থামিয়াছে। এদিকে 
আর এক বিদ্রোহ উপস্থিত । যাহাদের উপর নির্ভর করিয়! 
সিপাহী বিদ্রোহের শান্তি হইল, সেই ইংরাজ ফেনাগণ খেপির! 
উঠির। ভারতশাসন কোম্পানির হস্ত হইতে ইংল্ডেস্বরীর 
₹স্তে গেল বটে, তাহাতে লোকন্ধনের কোন পরিবর্তন 


[৬৩৪ ] 





ক্যানিং 


হইল না। যেষে কর্ম করিতে ছিল, সে সেই কর্ই করিতে 
লাগিল। কোম্পানির সেন৷ রাজসেম। ছইয়া গেল। এখন 
সেনাদল বলে, “আমরা কোম্পানির চাকর। আমাদিগের 
সম্মতি না লইয়। আমাদিগকে রাজার অধীন কর! হইল। 
অতএব আমাদিগকে হয় ছাড়িয়া দাও, ন৷ হয় নূতন নিয়ো- 
গের অন্ত নূতন পারিতোধিক মুদ্রা দেওয়া! হউক।” আলা 
হাবাদ, মিরাট প্রভৃতি স্থানে গোর। খেপিয় উঠিল। গবর্ণ- 
মেপ্টকে অগত্যা দশসহম্র সেনাকে ছাড়িয়। দিতে হইল। 
তাহাতে গোর! বিদ্রোহ একপ্রকার শাস্ত হয়। 

এখন লর্ড ক্যানিং কলিকাতায় আসিয়া আভ্যন্তরিক 
ব্যাপারে মনোযোগী হইলেন। বিদ্রোহ ব্যাপারে অনেক 
অর্থ ব্যয় হয়। এখন রাজকোষ শুন্ত প্রায়। কি করিয় 
শাসন চলিবে । কি উপায়ে অর্থাগম হয়, তজ্জন্ত বড় লাট 
বিষম চিস্তিত হুইয়! পড়িলেন। একজন ভাল রাজস্ব" 
কর্মচারীর জন্ত বিলাতে লিখিয়! পাঠাইলেন । জ্েমস্উইলসন্‌ 
সাহেব ভারতে প্রেরিত হইলেন। সেই সময় সারবার্টল 
ক্রিয়ার নামক আর একজন কৌন্সিলের সভ্য প্রেরিত হুন। 
ক্রিয়ার ষাহেব ক্যানিংএর বিশেষ সহায়তা করেন। ইহারই 
গুণে ভারতীয় সাহেৰগণ ক্যানিংএর প্রতি বীতরাগ হন। 

তাহাদের আমিবার পুর্বে লর্ড ক্যানিং উত্তরপশ্চিমে 
গমন করেন। মে মাসে বিদ্রোহের পুর্ণশান্তির সংবাদ 
পাওয়া যায়। যে সকল রাজারা বিদ্রোহদমনে সহায়ত? 
করিয়াছিল, তাহাদিগকে পুরগ্কার ইত্যাদি দিবার জন্য লর্ড 
ক্যানিং স্থানে স্থানে দরবার করেন। অযোধ্য1, কানপুর, 
দিল্লী, 'অস্বালা, পেশোবায়, খাইবারপাস প্রভৃতি নান! 
স্থানে দরবার হয়। ইতিপুর্বে দেশীয় রাজগণের উত্তরাধি- 
কারী ন! থাকিলে দত্বকগ্রহণের অন্মতিছিল না। এখন 
সেই অনুমতি দেওয়াতে দেশীয় রাজ্বগণের মনে বিশ্বাস হইল 
যে ইংরাদ্বের তাহাদের অধিকার কাড়িয়া লইবার সম্কল্প 
পরিত্যাগ করিয়ছেন। ১৮৬০ থৃষ্টাকের ২১এ মে লর্ড 





'ক্যানিং কলিকাতান্ত ফিরিয়া! আসেন। 


ষেই মময় নীলকর সাহেবদিগের শহিত প্রত্বাদিগের 
বিবাদ উপস্থিত হয়) অন্তর আইন লইয়াঁও সাহেবদিগের 
মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন হইতে থাকে, এবং মহারাণীর 
ষেনার সহিত ভারতীয় সেনার সন্মিলনের সকল বন্দোবস্ত ও 
এই সময় করিতে হয়। এই সকল্র বিষয়ে যথাযথ মীমাংন। 
করিয়া ১৮৬ খৃষ্টানদের শরৎকান্ে বড়লাট আবার উত্তর- 
পশ্চিমগ্রদেশে গমন করেলন। পাটনার কএকজন রাল্গায 
মহিত্‌ সাক্ষাৎ করিয়া! জব্লপুরে খি%। একটা দরবার ক্রেন।। 


ক্যানিং 
সি 


গোয়ালিয়াররাজ সিদ্ধিয়া ও ইন্দোরের অধিপতি হোলকার 
প্রভৃতি মহারাষ্ট্র 'রাগণ তথায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করেন৷ ১৮৬১ খুষ্টানে ফেব্রুয়ারি মাসে ক্যানিং কলিকাতায় 
ফিরিয়া! আসিলেন। এই সময় পুরাতন সদর দেওয়ানি ও 
সুপ্রিমকোর্ট একত্র করিয়া হাইকোর্ট নাম দেওয়া হইল। 
বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভারও অনেক পরিবর্তন হইল। 
১৮৬১ খৃষ্টাবে' ইত্ডিয়-কৌম্সিল-একট্ু আইনে ভারতের 
গবর্ণর জেনেরলের উপর কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়! 
হয়। তদমুসারে লর্ড ক্যানিং রাজকার্যের কএকটী স্বতন্ত্র 
বিভাগ করেন! হোমডিপার্টমেণ্ট, রাজন্ব ও কৃষি বিভাগ, 
ধন ও বাণিজ্যবিভাগ, সমরবিভাগ ও পূর্ত বিভাগ । এই 
সকল বিভাগের ভার ভিন্ন ভিন্ন সভোর হস্তে দেওয়া হইল। 
ফরেণশ বা বৈদেশিক বিভাগ বড়লাটের নিজের তত্বাবধানে 
রহিল। এই বিভাগে দেশীয় রাজগণের কার্য কলাপ 
আলোচিত হয়। 

লর্ড ক্যানিং দেশীয় ও যুরোপীয় সেনার এইরূপ অন্থপাত 
বাক্িয়া দিলেন, ষে দুইটা দেশীয় ও একটী করিয়! যুরোপীয় 
সেনাদল থাকিবে । তাহাতে তখন যুরোপীয় সৈশ্তসংখ্যা 
৭৯০০০ হুইল ও দেশীয় সৈন্য সংখ্যা ১৩৫০০০ হইল । পূর্বে 
এদেশে যে যুরোপীয় সৈশ্সংগ্রহ হইত, তাহা বন্ধ হইল। 

পূর্ব হইতেই গবর্ণমেণ্টের খণ ক্রমশঃ বাড়িতেছিল । 
বিদ্রোহের পর আরও বাড়িল। নুতন রাজন্ব সচিব 
উইল্পন সাহেব আযবুদ্ধির নানা উপায় করিতে লাগিলেন। 
ইন্কম্‌ টেক্স (আয়কর ) স্থাপিত হুইল। মান্দ্রাজ ও যোম্বাই 
গবর্ণমেণ্ট তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে, গে প্রদেশে 
যখন বিদ্রোহ হয় নাই, তখন সেখানকার লোকের! সে 
টেক দিবে কেন? কিন্তু তাহাদের কথ টিকিল না। উইল- 
সন সাহেবের পর ১৮৬১ থৃষ্টাকে লেংস।হেব ভারত-সচিব 
হন। তিনি নানা বিষয়ে নানা ব্যয়সংকোচ করিয়া! রাজ- 
স্বের আর ব্যয়ের সামঞজহ্ত করিয়। দেন। 

অযোধ্যায় রাজপুতদিগের মধ্যে তখন শিশুহত্যা হইত। 
লর্ড ক্যানিং তাহা নিবারণে কৃতদন্বর হইয়া ১৮৬১ খৃষ্টাবে 
গক্টোবর মাসে লক্ষৌয়ে দরবার ক্রেন, ও একটা সুন্দর বক্তৃতা 
করিয়া এ গ্রথ| উঠাইবার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। 
তালুকদারগণ তাহাতে সম্মত হইলেন। ১*ই নবেম্বর ক্যানিং 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। লর্ড ক্যানিং উত্তরপশ্চিমে 
: গমন করিলে লেডি ক্যানিং দাঞ্ছিলিং বেড়াইতে যান। 
প্ত্যাগমন-সময়ে পথে তাহার জ্বর হয়। কলিকাতা সাসিলে 
দেখা গেল জর গামা নছে। ৯৮টু নবেশ্বর প্রাতঃকালে 
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ক্রকচ 
তাহার প্রাণবিয়োগ হয় । সুখ ছুঃখের সঙ্গিনী প্রিয়তম! পত্ঠীর 
মৃত্যুতে ক্যানিংএর হৃদয় ভাঙ্গিয়। গেল। ১৮৬২ খৃষ্টাবধের 
১২ই মার্চ লর্ড এলগিন্‌ নূতন গবর্ণর জেনেরল হইয়া! আসি- 
লেন। এক সপ্তাহ পরে ন্যাঁয়বান্‌, দয়ালু, উদারপ্রক্কতি লর্ড 
ক্যানিং বিলাতধাত্রা করিলেন। যাইবার সময় কি দেশীয়, 
কি সাহেবমগ্ুলী নকলেই একবাক্যে তাহার প্রশংসা করিয়। 
বিদায় দ্রিলেন। যে শোকে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়। ছিল, 
তাহাতেই ১৮৬৩ খৃষ্টানদের ১৭ই জানুয়ারি তিনি ইহলোক 
পরিত্যাগ করেন । 

ক্যাল্নানোর ( দেশীয় নাম কণ্নুর বা কনূর অর্থাৎ কষ্জনগর ।) 
মান্দ্রাজ প্রদেশের মলবারজেলার অন্তর্গত একটী নগর ও 
বন্দর; অক্ষা* ১১৫১৯২৫ উঃ ভ্রাঘি ৭৫*২৪৪৪ পৃঃ। 
এখানে প্রায় ২৭ হাজার লোকের বাস। তন্মধ্যে কলির 
ও হিচ্গুর সংখ্যাই অধিক । 

প্রবাদ এইরূপ প্রথমে এই নগর চেরমান পেরুমালের 
বংশীয়দের অধিকারে ছিল, তাহাদের. নিকট হইতে মাগ্নিল্লা 
রাজার! নগরটী দখল করেন। 

১৪৯৮ খৃষ্টান ভাস্কো৷ ডি গামা এখানে অবতরণ করিয়! 
ছিলেন, তাহার সাতবর্ষ পরে এখানে পর্তুগী্ঘদিগের কুণি 
স্থাপিত হয়। ১৫১৭ খৃষ্টাব্ে ভ্রমণকারী বার্থেমার লিখিত 
বিবরণপাঠে জান! যায়, তৎকালে এখানে পর্ত,গীজরাজের 
একটা হূর্গ নির্শিত হইয়াছিল । (7785518 ০? [১000%100 09 
7710১617510) 1510, 0৭101161761 17) 1900 ০০, ) 

১৬৫৬ খুষ্টাবে ওলন্দীজেরাও এখানে একটা ছুর্গ নির্মাণ 
করিয়াছিল, এই ছুর্ণটী ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্য্ত তাহাদেরই অধি- 
কারে থাকে, তৎপরে হায়দার আলীর সৈগ্ের৷ দখল করিয়। 
লয়। ১৭৮৪ খুষ্টান্ে ইংরাজ কোম্পানি আক্রমণ করেন, 
এখাঁনকার অধীস্বরী ইংক্কাজের অধীনত -্বীকার করেন। 
সাঁতবর্ধ পরে ইংরাজের] একবারে অধিকার করিয়া লইলেন, 
তখন হইতে এখানে মলবার জেলার মধ্যে সর্ধবপ্রধান সৈনিক- 
নিবাস স্থাপিত হইল। এখানে ইংরাজ ও দেশীয় উভয় 


১ প্রকার সৈশ্ভদল আছে। ছুর্গের কিছুদূর সমুদ্রের ধারে 


মাপ্সিল্ল রাজগণের নিবাস আছে। এখানে পূর্বতন রাজগণের 
ংশধরের! বাস করিতেছেন । : 
ক্যাম্ব, (স্ত্রী) ক্যং প্রজাপত্তি-হিতং অন্থু হত্র বহুত্রী। তত উঙ্্‌। 
৩১ 
অল্পজলযুক্ত পুক্ষরিণী প্রভৃতি । 
পক্যান্ব,রত্ম রোহতু শাওুনর্বা ৰ্যকশা। (অধর্ধববেদ ১৮৩৬) 
ক্েকচ (পুং লী) ক্র ইতি কচতি শকারতে আ্র-কচ্অচু। ১ 
গ্রন্থিলবৃঙ্গ । (মেদিনী) ২ করপত্র, করাত। 


জ্রুকর 


“মধ্যেন পাটয়ামাস ক্রকচে। দার্বিবোচ্ছিতম্‌।” 
(ভারত ৩।২২।৩৪ ) 
৩ জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত যোগবিশেষ। 
শত্রয়োদশম্থ্যমিলনে সংখায়োস্তিথিবারয়োঃ 1” (নারদ ) 
বারের ও তিথির সংখ্যা ষোগ করিলে যদি ১৩ হয়, তবে 
ক্রকচ নামক যোগ হয় অর্থাৎ শনিবারে ষষ্ঠী, শুক্রে সপ্তমী, 
বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, বুধে নবমী, মঙ্গলে দশমী, সোমবারে 
একাদশী ও রবিবারে দ্বাদশী হইলে ক্রকচযোগ হইয়! থাকে। 
এই যোগে কোন মঙ্গলকার্ধ্য করিবে ন|। 
ক্রকচচ্ছদ ( পুং) ক্রকচ ইবচ্ছদো যন্ত বহুত্রী। ১ কেতকী- 
বৃক্ষ । ক্রকচদল প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
ক্রকচপত্র (পুং) ক্রকচ ইব পত্রনস্ত বহুত্রী। ১ শাকবৃক্ষ, 
সেগুন । ২ কেতকী বৃক্ষ । 
ক্রকচপাৎ [ দ্‌] (পুং) ক্রকচইব পাদদোষস্ত বহুত্রী, অন্ত্য- 
লোপঃ। কৃকলাস, কাঁকলাস। 
ক্রকচপাদ (পুং) ক্রকচ ইব পাদে যস্ত বহুত্রী বিকল্পে ন 
অস্ত্যলোপঃ। ককলাস। (হারাবলী )। 
ক্রকচপুষ্টী (স্ত্রী) ক্রকচ ইব পৃষ্ঠং যন্তাঃ বহুত্রী ততঃ ভীষ্‌। 
কবয়ী মত্স্ত,»কইমাছ। এই মাছের পিঠে করাতের মত 
একটা শির আছে বলিয়া ইহার ক্রকচপৃঠী নাম হইয়াছে। 
ক্রকচব্যবহার (পুং) গণিতবিশেষ, যাহা দ্বারা কাধ্যাহ্থ- 
সারে করাতীর বেতন নির্ণয় কর! যায়। [ক্ষেত্র দেখ।] 
ক্রুকচা (স্ত্রী) ক্রকচন্তদাকারো* হস্ত্যস্তাঃ ক্রকচ অর্শ আদি. 
ত্বাৎ অচ্‌ ততষ্টাপ্‌। কেতকী। (রত্রমালা) 
ক্রকটোয়া, যবন্বীপের নিকটবর্তী একটা নুপ্তদ্বীপ। এই স্থান 
পূর্বে সমুদ্রপৃঠ্ হইতে প্রায় ২*** হাত উচ্চে ছিল। কিন্ত 
১৮৮৩ খুষ্টাবকে *১এ আগ তারিখে ৰবদ্বীপের পাহাড় 
হইতে অতি ভয়ঙ্কর অগ্র,যৎপাতপ্হয়। এতিহালিক ও ভূততব- 
বিদের! বলিয়া থাকেন, সর্প অগ্রাৎপাত আর ক্ধনও 
কোন স্থানে হয় নাই। সেই অগ্ন্ৎপাতে ক্রকটোয়াদ্বীপ বিদ্ৃত 
নগরকানন ও শত শত প্রাণীদহ কোথায় অদৃশ্ত হইয়াছে, 
“তাহার চিহ্ৃস্মত্র নাই। তথায় এখন ভারত মহাসাগরের 
অতলম্পর্শা জল প্রবাহিত হইতেছে। [যবদ্থীপ দেখু। ] 
.ক্রেকণ (পুং) ক্র ইতি কণতি শব্দায়তে কণ্‌.অচ্‌। পক্ষীবিশেষ, 
কয়ার, স্বানভেদে করা-কর1 বলে । ইহার মাংস--করুচিকর ও 
লঘুপাক। (ক্রকর দেখ।] 
ক্রকর (পুং) ক্র ইতি শন্দং কর্ত,ং শ্ীলমন্ত ক্র-ক-তাচ্ছীল্যে 
অচ্। ১ করীর বৃক্ষ, উট্‌্কাটার। ২ ক্রকণ পক্ষী, কয়ার 
পাখী । পর্যযার--কুকণ, ক্রকণ, কৃকর। ইহার মাংসডণ-- 
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ভঞ্রকুচ্ছল 


বাতন্্, পিত্বনাশক, মেধ্য, বৃষা, অগ্নি ও বলবৃদ্ধিকারক, লঘু- 
পাক ও রুচিকর। 5 
"চোরয়স্বাতু পত্রোর্ং ক্রুকরত্বং নিষচ্ছতি।” 
(ভারত অন্গু, ১১১ অঃ) 
৩ করাত। ৪ দরিদ্র। 
ক্রকুচ্ছন্দ (পুং) ভদ্রকল্পের ৫ জন বুদ্ধের মধ্যে প্রথম বুদ্ধ। 
ত্বয়ভুপুরাণে লিখিত আছে--- 

“বিশ্বতৃর নির্বাণের পর ক্ষেমবতী নগরে ক্রকুচ্ছন্দ নামে 
এক ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার 
ধর্ম।মুরগ জন্মে। তিনি শিরীষবৃক্ষমূলে তৃণাসনে বসিয়! 
কঠোর তপন্তা করিতে থাকেন এবং তপোবলে বোধিজ্ঞান 
লাভ করেন। তাহার প্রধান শিষ্ের নাম জ্যোতিঃপাল। 

বোধিজ্ঞান লাভ করিবার পর ক্রকুচ্ছন্দ নানাস্থানে নান। 
লোকের মধ্যে সন্ধন্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি 
কিছুকাল নেপালের পদ্সপুরে অবস্থান করেন, তথ! হইতে 
শিষ্য ও ভক্তগণ সঙ্গে হূর্গম শঙ্খগিরিতে উপস্থিত হন। এই 
শঙ্খগিরির একটা বিস্তৃত গুহায় তিনি শিষাগণকে অনেক 
উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রাঙ্গণপ্রবর গুণধবজ, 
ক্ষত্রিয়রাজ অভয়নন্দ প্রভৃতি মহায্মারা বোধিজ্ঞান পাইবার 
জন্য ক্রকুচ্ছন্দের শরণাপন্ন হন। এইখানে ভগবান্‌ ক্রকুচ্ছন্দ 
শিষ্যদিগকে পোষধব্রতের অনুষ্ঠানাদি শিক্ষা দেন। তিনি 
বলেন, “অদত্ত বস্ত গ্রহণ, ব্রহ্মচর্যের বিপরীত আচরণ, 
মদ্যপান, নৃত্য, গীত, পুষ্পমালা-ন্থগন্ধিঅলক্কার-ধারণ, 
পর্ধযঙ্কে শয়ন ও অসময়ে আহার তিক্ষুর একান্ত নিষিদ্ধ । 
ধিনি এই নিয়ম পালন ন|! করেন, তাহার বিস্তর প্রত্যবায় 
ঘটে, যিনি মন দিয় পালন করেন, তাহার দৈব সাক্ষাৎকার, 
দৈববাণী শ্রবণ, অন্তের মনের ভাব জানিবার ক্ষমতা, পূর্ণা- 
জন্মের স্বৃতি ও অলোৌলিক কার্যাসাধনের ক্ষমতা জন্মে।” 
তৎপরে তিনি ৩৭টী ধর্গ্রচার করেন। তাহা এই-ন্ত্তি- 
লাভের ৪, সংপ্রহাপকের ৪, অনৈসগ্রিক কার্য করিবার 
৪, ইন্ত্রিয়ের ৫, শক্কিল।ভের ৫, বোধিধন্্মলাভের ৭, ও নানা- 
প্রকার জানলাভের ৮টা উপ।য়।» (স্থরসপুরাণ ৪ অঃ) 

অবদানশতকে লিখিত আছে--ক্রকুচ্ছন্দের নির্বাণের 
পর রাজ। শোভিত শোভবতীনগরে তাহার কেশ ও নখের 
উপর একটা বৃহৎ-স্ত,প নির্মাণ করাইয়াছিলেন।” (অব*শ* ৮৭) 

থৃষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীর প্রারস্তে চীনপরিব্রা্জক - ফাহিয়ান্‌ 
ক্রকুচ্ছন্দের জন্মস্থান দর্শনে আসিয়াছিলেন। তাহার মতে 
“সেই জন্বস্থানের নাম 'ন-পি-ক'; ইহ! শ্রাবস্তীনগরীর ১২ 
যোজন দক্গিণপূর্ববে অবস্থিত। ধৈথানে পিতাপুত্রে সাক্ষা 


ক্রু 


হইয়াছিল এবং যেখানে ভগবান্‌ নির্বাণ. লাভ করেন, 
সেখানে কতকগুলি স্তুপ নির্মিত হয়।” ( ফো-কো-কি ১১) 
চীনপরিব্রাজক হিউ-এন্-মিয়াং আসিয়াও এখানে স্তপ ও 
অশোকরাজ-প্রতিহ্ঠিত ২০ হাত উচ্চ প্রস্তরস্তস্তে লিখিত 
ক্রকুচ্ছন্দের নির্দাণকাহিনী দেখিয়া যাঁন। (সি-যুংকি ৬)। 
[ ক্ষেমবতী ও কেশবতী দেখ ।] 

ক্রতু (পুং) ক্রিয়তে হসৌ ক-কতু (কৃঞঃ কতুঃ। উণ্‌ ১/৭৮) 


[ ৬৩৭ ] ক্রতুধ্বংী 





১১ ইন্দ্রিয় । ১২ একজন গ্রাচীন ধর্ধশান্ত্রকার। হেমা্রি, 
বিজ্ঞানেশ্বর, মাধবাচার্ধয প্রত্ৃতির গ্রন্থে ক্রতুস্থতির মত উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 

ক্রতুকন্ম [ন](ক্লী)যাগধজ্ঞ।  * 

ক্রতুজিৎ, (পুং) একজন খধি। (কাঠকনু*) 

ক্রতৃদোষনুৎ [ দ] (পুং) ক্রতৃনাং ইন্দ্রিয়াপাং দোঁষং মুদতি 
দুরীকরোতি ক্রতু-দৌষ-মুদ্‌ক্ষিপ। প্রাণায়াম। প্রাণায়াম 


১ সপ্তখ্বির মধ্যে একজন। ইনি ব্রহ্মার মানসপুন্র, ব্রহ্মার 
হস্ত হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। (মহাভারত ১1৬৫।১৯) 
কর্দম প্রজাপতির কন্ত। ক্রিয়া ইহার পত্বী। ক্রিয়ার গর্ভে 
ইহার রসে যাট্হাজার বালখিল্য মুনি জন্মগ্রহণ করেন। 
(ভাগবত ৪।১। ৩৮।) ২ বিশ্বেদেববিশেষ, ব্রদ্ধার মানসপুল্র । 
| (হরিবংশ)। 
“যাবৎ ক্রতুরয়মন্মার্লেশকাৎ প্রেত্যেবং ভ্রতুরমুং লোকং 
প্রেত সম্ভবতি” (শতপথব্রাণ ১০।৬।৩।১) 
৩ সোমরসসাধ্য যুপযুক্ত যজ্ঞ । ৪ বিষু। 
“যজ্ঞ ইজ্যে। মহ্জ্যশ্চ ক্রতুঃ সত্রং সতাং গতিঃ।” (বিষুণসংহিতা) 
৫ সংকল্প, বদ্ধিত বিবয়াভিলাষ । 
“কামঃ ক্রতুঃ কর্্মন্মেত্যেবমেষাং ক্রমো ভবেৎ। 
পুংসো যা বিষয়াপেক্ষা সকাম ইতি ভণ্যতে ॥ 
সএব বদ্ধমানশ্চেত ক্রতুত্বং প্রতিপদ্যতে 1” 
৬ রুচির আধিক্য, অতিশয় অভিলাব। 
৭ স্ততি প্রভৃতি কর্্ম। 
পপুরুষ্টত! ক্রত্বা নঃ ম্বন্তি ।” (খক্‌ ৪1২১১ ) 
'ত্রত্বা! কম্ম্মণ। স্তবনা দিহেতুনা+ সায়ণ। * 
৮ প্রাজ্ঞ!, নিশ্চয় । 
“অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষে! যথা ভ্রতুরন্মিন লোকে পুরুষে 
ভবতি। তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুবর্বীত ॥” 
( ছান্দগ্যোপনিষদ্‌) 
“স্‌ ক্রতুং কুব্বাত ক্রতুনিশ্চয়োহধ্যবসায়শ্চ এবমেব নান্ত- 
থেতি অবিচলঃ প্রত্যয়ঃ তং কুব্বীত ।» ভাষ্য। |] 
৯ আধাড় মাস। এই মাসে চাতুর্মান্ত প্রভৃতি অনেক' 
যজ্ঞের বিধান আছে বলিয়। মাসের 'ক্রুতু” নাম হইয়াছে। 
“বাজায় স্বাহা! প্রসবায় শ্বাহা পিজাক় স্বাহ! ক্রতবে স্বাহা 
( বাজসনেয়স* ১৮।২৮।) কক্রতবে যাগরূপায় চাতুর্মান্তা দিষাগ* 
প্রাচ্রধ্যাৎ ক্রতুরাষাঢ়ঃ, ( মহীধর )। 
১০ অশ্বমেধ যজ্ঞ। 
প্যজেত রাজা ক্রতুভি ধিবিধৈরাপুদক্ষিণৈঃ। 
ধর্শনর্ঘকচব বিপ্রেভ্যো দদ্যাদ্‌ ভোগান্‌ ধনানি চ॥” (মল ৭৭৯) 


ড় ১৬০ 


করিলে সমস্ত ইন্ড্রিয়ের দোষ নষ্ট হয় বলিয়া “ক্রতুদো যন্থৃৎ? 
নাম হইয়াছে । (শব্দচিস্তামণি )। 


ক্রতুদ্রুহু পেং) ক্রতবে ক্রুহাতি ভ্রহ-ক্িপ্‌। অন্থর। (জটাধর) 
ক্রতুদ্িট [ফ্‌] (পুং) ক্রতবে-ছ্ধেষ্ি দ্বিষ-ক্িপ্‌ ( সৎব্ুদ্ধিষ-দ্রুহ- 


ছুহ-যুজ-বিদ ভিদ-চ্ছিদ-জি-নী-রাজামুপসর্গে ২পি। পা ৩।২/৬১।) 
১ অস্গর। (ত্রিকাণ্ড ) ২ নাস্তিক । 


ক্রতুধ্বংসী [ন্‌] (পুং) ক্রতুং দক্ষষজ্ঞং ধবংসয়তি-্রতু-ধবংস- 


ণিচণিনি। যিনি দক্ষষজ্ঞ ধংস করাইয়াছেন, শিব । 

কোন ঘজ্ঞ উপলক্ষে দেবগণের নিমন্ত্রণ ছিল, দক্ষ সকলের 
শেষে সভায় গমন করেন, তাহাকে দেখিয়া! ইন্দ্র, চন্দ্র, 
বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সকলেই উঠিয়! দাড়াইলেন। শিবও সেই 
সভায় ছিলেন, কিন্ত তিনি উঠিলেন নু। কনিষ্ঠ জামাতা 
ত্রিলোচনের এই অসভ্যতা দেখিয়া দক্ষ চটিয়া গেলেন, 
তিনি তাহার পর হইতে শিবের অবমাননার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। 
পরিশেষে একটী বজ্ঞের“অনুষ্ঠানু করিলেন। শিবের অপমান 
করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্ত । মহাঁধূম ধামের সহিত যজ্ঞের 
আয়োজন হইতে লাগিল | ভূচর, থেচর, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল 
নিমন্ত্রিত হইল, কিন্তু কৈলাসে কোন সংবাদও পাঠান হইল 
না। শিব "জানিতে পারিয়া মনে মননে হাসিলেন। সত্তীর 
নিকটেও দক্ষষজ্ঞের সংখাদ পৌছিল, তিনি বাপের বাড়ী যজ্ঞ 
দেখিতে যাইবার প্ুন্ত বিদায় লইতে তোলানাথের নিকট 
উপস্থিত হইলেন, শিব তীহাকে যজ্তে যাইতে নিষেধ করিলেন। 
সতী কীদিয়া আকুল, অগত্যা ত্রিলোচন তাহাকে যজ্ঞে 
যাইতে অনুমতি দ্রিলেন। সতী দক্ষযঁজ্ঞে গমন করিলেন, 
তথঃয় প্রাণপতি ভূতপতির নিন্ন। শুনিয়। দেহ পরিত্যাগ 
করেন। শিব সতীর মৃত্যুনংবাদ পাইয়। ক্রোধভরে মাথার 
জট। ছিড়িয়া ফেলেন। সেই জটা হইতে একটী বীর- 
পুরুষ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বীরভদ্র। ত্রিলোচন তাহাকে 
দৃক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করিতে অনুমতি করেন। বীরভদ্র শিবের আজ্ঞা 
পাইয়! তৃতপ্রেত প্রভৃতি সৈশ্তসামস্তের সহিত যন্তস্থলে 
উপস্থিত হইলেন এবং মুহূর্থ মধ্যে লুউপাঁটি করিয়া যক্জতঙ্ছ 


ক্রম 


তৎপরে ব্রক্মাকে, তৎপরে উদগাতাকে এবং ততৎপরে হোতাকে 
দীক্ষিত করিবেন ইত্যার্দি। (২) কোনস্থলে অর্থ অনুসারে 
'অর্থাৎ কার্যের স্ামর্ধাস্থির করিয়া শ্রুতির পাঠক্রম লঙ্ঘন 
করিয়াও অন্তরূপ ক্রম অবলম্বন করিতে হয়, ইহাকে আথিক 
ক্রম বলে। (৩) ষেপ্রকার বিধি আছেযে, জন্মের পরে 
বর দিবে, অগ্রলি করিয়! তাহাকে গ্রহণ করিবে এবং 'অআভি- 
নন্দিত করিবে । এইস্থলে পাঠক্রম পরিতাগ করিয়] প্রথমে 
অভিনন্দন, তৎপরে গ্রহণ এবং তৎপরে বরদান, এই প্রকার 
ক্রম অবলম্বন করিবে । (৪) যেরূপ প্রথম বিধান অগ্নিহোত্র 
যাগ করিবে, পরে চরুপাক করিবে, কিন্তু চকু না হইলে 
যজ্ঞ হওয়া অসম্ভব বলিয়া আধিকক্রম অবলম্বন করিয়! প্রথমে 
পাক, পরে অগ্নিহোত্রযাগ করিতে হয়। (৫) 

কোনস্থলে বিধি বাক্যে যেরূপ পৌর্বাপর্যা থাকে, সেই 
প্রকার ক্রমই অবলম্বন করিতে হয়, তাহাকে বাচনিক ক্রম 
বলে। যেরূপ দর্শপৌর্ণমাম যজ্ঞে সমিধ্যজ্ঞ, তনুনপাত 
যজ্ঞ, ইড়বজ্ঞ, বহ্ষিজ্ঞ, ও স্বাহাকার যজ্ঞের বিধান আছে, 
বাক্যান্থসারেই এইস্থলে প্রথমে সমিধ্‌ যজ্ঞ, তৎপরে তনুনপাত 
যজ্ঞ ইত্যাদি ক্রম অবলম্বন করিবে । (৬) 

কোন স্থলৈ' প্রথম প্রবৃত্তি অনুসারেই ক্রম করিবে । যে 
প্রকার বাঁজপেষ যজ্ঞে ১৭টী পশু গ্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে 
বলি দিবে এবং প্রোক্ষণ প্রভৃতি করিবার বিধান আছে, 
এস্কলে প্রথম প্রবৃত্তি অন্থসারে ক্রম অবলম্বন করিবৰে। (৭) 
কোন স্থলে স্থানানুসারে" ক্রম করিতে হয়। সন্তানকামনায় 
২১টী অতিরাত্রযাগ ও বলকামনায় ২৭টী অতিরাত্রযাগ 
করিবার বিধান আছে, এস্লে স্থানান্থপারে ক্রম অবলম্বন 

করিবে। এই প্রকার সোমবাগবিশেষে তিনটা পণ্ড বলি 
দিবার বিধান আছে, কিন্ত প্রথমে অগ্লীষোমীয় পশু হিংস! 
করিলে *সবনীক্ স্থান নষ্ট ,হ্র় বলিয়া! 'তাহা না করিয়া 
প্রথমে সবনীয়কে হিংসা করিতে হি । (৮) 

(২) “অব্বর্য, গৃহপতিং দীক্ষরিতব। ব্রন্ম।ণং দীক্ষয়তি, ততঃ 
£ উদ্গাতঙ্রং, ততোহোতারংশ (মীমাংসা ৫৯১। শবরভা* ) ও 

(৩) “অর্বান্চ 1” ( মীম।ংস! ৫৯২) 

(8) “জাতে বরং দদাতি, জাতমঞ্জলিন| গৃহু।তি, জাঠমভিত্রীপাতি 
ইতি । অর্থ।ৎ পূর্ববনভি প্রাণিতব্যঃ ॥ ততঃ অগ্রলিন। গ্রহীতবাঃ ততে! 
বরে! দেয় ইতি ।” (মীম|ংস। ৫১২ তষা) 

(8) “অগ্নিহোত্রং জুহোতি ইতি পূর্বামামাতং ওদনং--পটতি ইতি 

পশ্চৎ অসন্তবাৎ পূর্নমোদনঃ পঞ্জবাঃ। (মীমাংস| ৫1২1২ ভাষা) 

(+) “ক্রমেন ব1 নিষমোত জত্বেকতে তদ্গপস্বা 1” মৌমাংসা ৫1১1৪ 1) 
| (৭) পপ্রবৃত্াসহুল্যক।লানাং গুণানাং তগুপক্রষাৎ।” (মীমাংস1 81১৮1) 

(৮) “হানাচ্চোৎপন্তিসংঘে।গাৎ | ( শীমাংসা ৫১৯১৩) 


৬৪৪ 


শ কমদীশবয 


কোন কোন স্বলে গৌণমুখ্য বিবেচন। করিয়া যুখ্য 
কার্ধ্যটার প্রথম কর্তৃব্তা স্থির করিতে'হয়, ইহাকে মুখ্যান্থ- 
ক্রম বলে। যথা--সরম্বতী ও সরম্বান্‌ দেবতার উদ্দেশ্যে 
ছুইটী সারস্বত যাগ করিবার বিধান আছে, এই স্থলে স্ত্রী 
দ্বেবতার উদ্দেশে যে যজ্ঞ তাহার প্রাধান্য বলিয়া প্রথমে 
সরন্বত্তী দেবতার উদ্দেশ্তে সারম্বভযাগ, তৎপরে সরস্বান্‌ 
উদ্দেশ্তে সারস্বতযাগ করিবে । (৯) 

১* বিন্তান। “উৎক্রাস্তবর্ণক্রমধূসরাণাম্‌।” (রঘু) 

২১ বৎসপ্রীর পুত্র । (মার্কগেয়পু* ১১৮।১।) ১২ পরিপাটী, 
যথোচিত সন্িবেশ। (ক্লী) ১৩ চরণ। বিশ্বমতে চরণ 
বুঝাইতে ক্রম শব উভয়লিঙ্গ। ১৪ কর্দম। 

(ক্রমঃ শক্ত পরিপাট্যাং ক্রমং চরণপস্কয়োঃ। বিশ্ব) 
ক্রমক (তরি) ক্রমং বেদপাঠং অধীতে বেত্তি বা ক্রম-বুন্‌ 
(ক্রমাদিভো। বুন্‌। পা1 ৪1২৬১) ১ যে ব্যক্তি ক্রম অধ্যয়ন 
করে। ২ ক্রমন্ঞ, যে ক্রম জানে । 
ক্রমজ (ত্রি) ক্রম নিয়মে উৎপন্ন । ( ািরিড ১1৫৮) 
ক্রমজি ( পুং) একজন নরপতি। ( ভারত সভা* ১২৩) 
ক্রমজটা (ভ্ত্রী) বেদপাঠের প্রকারবিশেষ। [ খখেদ দেখ।] 
ক্রমজ্য। (স্ত্রী) ক্রান্তিজ্য! (3100৩ 01 ৪ 019066, 09011778101),) 
ক্রমণ (পুং ) ক্রাম্যত্যনেন ক্রম-করণে লাটু। ১ চরণ। (হেমচন্দ্র) 
২ যছুবংশীপ্ব একজন রাজ1। (হরিবংশ |) (ক্লী) ক্রম-ভাবে 
লুাটু। ৩ পাদবিক্ষেপ। 
“পৃষ্টে ত্বধন্্মং ক্রমণেষু যজ্ঞম্” (ভাগবত ৮১০1২১।) 
ক্রমণীয় (ত্রি) ক্রম-অনীয়র। যাহাকে আক্রমণ কর। হুইবে, 
আক্রমণযোগ্য । 
ক্রমত্রৈরাশিক (পুং) ত্রৈরাশিকভেদ। [ ব্রৈরাশিক দেখ] 
ক্রুমদণ্ডক (পুং) বেদপাঠের প্রকারবিশেষ। [ খখেদ দেখ । ] 
ক্রমদীপিকা) একখানি তন্ত্। গণেশতট্ট, গোবিন্দভট্র বিদ্যা. 
বিনোদ ও উভৈরবত্রিপাঠীকৃত এই তত্ত্রের টীকা আছে। 
এই নামে অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থও আছে। [ কেশবাচার্যয 
প্রভৃতি শব দেখ । ] 
ক্রমদীশ্বর (পুং) সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণপ্রণেতা। 
“সংক্ষিপ্তসারমাচষ্টে প্ডিতঃ ক্রমদীশ্বরঃ |” (সংক্ষিগ্ুসার ) 
“ন।দ্যন্ষে শ্রয়তে সহ পশূৃনালগুতে ইতি...সবনীয় কালে ব্রয়াণাং 
পশুনাং আলস্ত ইতি...সবনীয়ঃ পূর্ববং স্থানাৎ, যদি পূর্ব্বং অগ্লীযোমীয়ঃ হ্যা 
সবনীয়স্থনং ব্যাহান্যেত।" (ভাষা) 

(৯) প্মুখাকমেণ বাঙ্গানাং তার্থতবাৎ।” ( শীমাংস। ৫৯৯৯।) 
সারশ্থতৌ তধতঃ এভৎ বৈ দৈধ্যং মিধুনম্‌ ইতি শ্রারতে..'মুখাকরমেণ 
বানিয়মঃ ত্ডাৎ ইতি স্ত্রীদৈবতাসা পূর্ব বাজাগুযাকাায়োঃ সমামনং 
প্রাণোদেবী সরশ্বতী ইতি তগাৎ হীদৈধত্যন পূর্ববং' (ভাষা) 


আমাধ্যয়ন 


ইনি মুগ্ধবোধটাকাকার ছু্গাদাস | জতর্ঘলিকের অনেক 


পূর্ববর্তী।  * 1)1717 
ক্রমনিল্স (তরি) ষে স্থান উচ্চ হইতে ক্রমে ঈই রি 
ওটমপদ €পুং) বেদপাঠের প্রকারবিশেষ। ২৬111 
ক্রমপাঠ (পুং) প্রক্রম, বেদের ক্রমানুসারে অধায়ন। 
“প্রক্রষে গ্রস্থপরিচয়ার্থঃ ক্রমপাঠঃ। যদ্যপি ক্রমপাঠে 
আকারে নাস্তি সংহিতাপাঠে ডু ভাবীতি ত্বং ন প্রবর্ততে |” 
মহাভাষ্যে কৈয়ট ৮181২৮। 
ক্রমপার (পুং) বেদপাঠের প্রকারবিশেষ | 
ক্রমপুরক (পুং) ক্রমেণ পূরয়তি বীজং পূর্‌ ণিচ্‌-,ল্‌। ১ বক- 
বক্ষ, বকফুলের গাছ। ২ বৃস্ত, ফুলের বৌটা। 
ক্রমপ্রাপ্তী (ত্রি) ক্রমেপ প্রাপ্তঃ ৩তৎ। ক্রমাগত, ক্রমান্থু- 
সারে যাহা পাওয়] যায়। 
“ক্রমপ্রাপ্তং পিতুঃ হ্বং যে রাজ্যং সমন্গশান্তিহ |” 
(নলোপাধ্যান ১২৩৬।) 
ক্রমভঙ্গ (পুং) ক্রমস্ত ভঙ্গঃ ৬ততৎ | নিয়ম ভঙ্গ। 
ক্রমমান (ত্বি) ক্রম-শানচ। ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল। 
ক্রমযোগ (পুং) ক্রমস্ত যোগঃ ৬তৎ | ক্রমসন্বন্ধ। 
“ক্রমযোগঞ্চ জন্মনি” ( মন্তু ১৪২) 
জ্রমরাজ্য (ক্লী) কাশ্ীবরাজ্যের একটী বিভাগ । রাজ- 
তরঙ্গিণীর নানাস্থানে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার বর্তমান 
নাম কমরাজ, পাচটী পরগণ। ইহার অন্তর্গত। বর্তমান সময়ে 
এই বিভাগ বন্ধুর হুদ্র ও ঝবিলম্‌ নদীর উত্তরকৃল হইতে বরামূল 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 
ক্রমশ [স্‌] (অব্য) ক্রম-বীপ্পায়াং শস্‌। ক্রমে ক্রমে, 
ধীরে ধীরে । “সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্ত দারকর্মণি। 
কামতস্ত গ্রবৃত্তানামিমাঃ সাঃ ক্রমশোইবরাঃ 0*(মনুও।১২) 
ভ্রমশান্ত্র (ক্লী) ক্রমানুনারে বেদপাঠ করিবার শান্ত্রবিশেষ | 
| (খক্প্রাতিশাখ্য ১১1৩৩ । ) 
ক্রমাগত (তরি) ক্রমেণ আগতং ৩তৎ। পিতৃপিতামহাদি 
ক্রমে আগত, বংশপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত । 
প্যশ্মিন্‌ দেশে য আচারং পারম্পর্ধ্য ক্রমাগতঃ1” (মন ২১৮) 
ক্রমাদদি (পুং) পাণিনিমত সিদ্ধ একটীগণ, ইহার উত্তর “বেত্তি ব! 
অধীতে” অর্থে বুন্‌ প্রত্যয় হয়। (ক্রমাদিত্যো বুন্‌। প ৪1২৬১) 
ক্রমাদিত্য (পুং) গুপতরাজ স্বন্দগুগ্ঠের নামান্তর । 
[স্কন্দগুপ্ত দেখ।) 
ঞমাধ্যয়ন (ক্লী) ক্রমেণ অধ্যয়নং ৩তৎ | ১ ক্রমানুসারে অধ্য- 
যন। ক্রমন্ত বেদপাঠবিশেষষ্ত অধ্য়নং ৬তৎ। ২ ক্রম 
নামক বেদপাঠবিশেধের অধ্যয়ন। 
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তৈস্াতে। £ বু 


একিসান্দির্থ (পুং) ক্রমস্ত অন্থয়োইমুসরণং' ৬তৎ। 


প্রমেল 


ভাবকতা লী ) যে শক্তিদ্বারা পর্যায় জ্ঞান হয় 
ক্রু রি /(ত্রি) যে ক্রদ অনুসরণ করে, ক্রমানুসারী । 
দশাজপর রং) ক্রেমন্ত অনুসারঃ ৬তৎ। ক্রমের অনুসরণ । 
ক্রমের অনু- 
সরণ, যথা ক্রম । | 
ক্রমি (পুং) ক্রম-ইন্‌। [কৃমি দেখ।] 
ক্রমিক (জি) ক্রমাদাগতঃ ক্রমঠন্‌। ১ কুলক্রমাগত | 
*আগ্তৈরলুন্ধৈঃ ক্রমিকৈ স্তেচ কচ্চিদনুষ্ঠিতাঃ।” (ভারত ২৫1) 
ক্রমো! বিদ্যতেতস্ত ক্রমঠন্‌। ২ ক্রমবর্তী। 
"ক্রমিকং যন্নামযুগমে কার্থেইন্তার্থবোধকম্।” (শব্শক্তিপ্র* ) 
ক্রমিকণ্টক (ব্লী) ক্রমৌ কন্টকমিব তন্নাশকত্বাৎ ৭ত২ । 
১ বিড় । ২ চিত্রাঙ্গ, চিতা। ৩ উড়্বর, যজ্জডুমুর। 
(মেদিনী ) 
ক্রমিত্ব (ক্লী) ক্রমিং হস্তি ক্রমি-হন্-ট। ১ বিড়ঙ্গ | (রত্বমালা)। 
(ত্রি)২ কমিনাশক। স্ত্রীলিঙ্গে ভীষ্‌ ত্রমিদ্ী। 
জ্রমিজ (ক্লী) ক্রমিভ্যো জায়তে ক্রমি-জন্ড। অগুরুচন্দন। 
ক্রমিজা (স্ত্রী) ক্রমিজ-টাপ। লাক্ষা, লা। 
ক্রমিতা (পুং) ক্রম-ভঁচ.। পাদবিক্ষেপকারী। 
ক্রমিশক্র (পুং) ক্রমীণাং শক্রঃ ৬৩তৎ | গড । 
ক্রমী (ক্রিমি শবজ ) কমি। 
করমু (পুং) ক্রমবাহুলকাৎ উদ্‌। ১ গুবাক্‌, স্থপারী। ১ 
এক প্রাচীন জনপদ। খখেদে কমু নামেউক হইয়াছে। 
[ কুরম্‌ দেখ ।] এ 
ক্রমুক (পুং) ক্রম-উদ্‌ সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ গুবাক বৃক্ষ। ২ 
পট্টিকালোধ, পাটিয়া লোধ। ৩ ব্রঙ্গদারু বুক্ষ। ৪ ভর্র- 
মুস্তক। ৫ কার্পাসিক ফল, কাপাসের বীচি। স্থশ্রুতে 
সালসারাদিগণের অন্তর্গত ক্রমুকের গণনা করা৷ হইয়াছে। 
ইহার গুণ-_ কুষ্ঠ, মেহ গু পাওুরোগনাশক 'এবং কফ ও মেদের 
গশুক্ষকারক। (স্ুজুত সুত্রস্থান ৩৮ অঃ) ? 
* ৬ একটী প্রাচীন জনপদ । (রাজতরঙ্গিণী 8১৫৯) 
সহাদ্রিখণ্ডের মতে এখানকার ব্রাহ্মণের! ভ্রষ্ট । [ জুমু দেখ ।] 
ক্রমুকফল (ক্লী) ক্রমুক এব ফলং যন্ধা ক্রমুকণ্ত গবা বৃক্ষ 
ফলং। গুবাক, স্ুপারী। 
ক্রমুকী (ত্র) ক্রমুক-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। গুবাক। (শবরত্বাবলী) 
ক্রমে ক্রমে (দেশজ ) ধীরে ধীরে। 
ক্রমেতর (তরি) ক্রমাৎ বেদপাঠপ্রকারাৎ ইতরঃ ৫তৎ। 
বেদপাঠের ক্রম হইতে ভিন্ন । এই শব্খটা উক্থাদি গণাস্ত' 
গত, ইহার উত্তর “বেত্তি অধীতে ব।” অর্থে ঠক্‌ হয়। 
ক্রমেল ( পুং) ক্রমমালদ্বা এলতি গচ্ছতি এল-অচ। উট্। 


১৬১ 


ক্রয়নিয়ম 


ক্রমেলক (পুং) ক্রমমালত্বা এলতি গচ্ছন্তি-এল-ৎ,ল্‌। যন্ধা 
ক্রমেল স্বার্থে কন্‌। শদ্ট্ী। 

“তো মমাগ্রেহপি ক্রমেলক-হৃদয়ং ভক্ষম্িত্বা অধুন1 মম 
মুখমালোক্য়সি |” (পঞ্চতস্ত্র ১৪১৪) 

ইহ! হইতে ইংরাজী 08/761 শব্দ হইয়াছে । 

ক্রমোদ্ধেগ (পুং) ক্রমেণ উদগতঃ উৎকৃষ্ট! বা বেগে যস্ত 
বহুত্রী। বুষ। (ভূরিপ্রয়োগ ) 
ক্রয় (পুং) ক্রীভাবে অচ্। মুল্য দিয়া বস্ত গ্রহণ, কেনা। 
“প্রকাশং বা ক্রুয়ং কুর্ধ্যাৎ মূল্যং বাপি সমর্পয়েৎ ।” (বৃহস্পতি, 
“ক্রয়ক্ষে বিক্রয়োনেই্ং বিক্রয়র্ষে ক্রয়োইপিন। 
পৌফ্চাম্ব্পাশ্বিনী বাতশ্রবশ্চিত্রাঃ ক্রয়ে শুভাঃ ॥, 
(মুহর্তচিস্তামণি ) 
ক্রয়ে বিহিত নক্ষত্রে বিক্রয় ও বিক্রয়ে বিহিত নক্ষত্র ক্রয় 
করা উচিত নহে । রেবতী, শতভিষা, অশ্বিনী, স্বাতী, অবণা 
এবং চিত্রা এই করটা নক্ষত্র ক্রয়ে বিহিত। এস্বলে আপত্তি 
উঠিতে পারে যে ক্রয় ও বিক্রয় এক সময়েই হইয়া থাকে । 
যদ ক্রয়ে বিহিত নক্ষত্রে বিক্রয় এবং বিক্রয়ে বিহিত নক্ষত্র 
ক্রর নিবিদ্ধ হয়, তাহা! হইলে ক্রয় বিক্রয় হওয়াই অসম্তব। 
শান্ত্রকারগণ ইঙ্ব।র এইরূপ মীমাংসা করেন ।-- 

“বিক্রেতা যদা মুহর্তো বিক্রয়ার্থং গৃহতে তদ] ক্রয়িণে 
ইন্ুক্ধাং লব্ধ যাবদিষ্টং বস্ত স্বগৃহাৎ পৃথক্‌ ক্রিয়তে তৎকর্ম 
বিক্রয়শকবাচাং। যদাতু ক্রয়িণাক্রয়মূহূর্তং প্রাপাতে তদা 
বিক্রেত্রে মূল্দ্রব্যং দৰ) পৃথক্কৃত বিক্রেতবস্ত গৃহ্থতে 
তংকম্ম ক্রয়শব্বাচনিতিমত্বাত্র সমাধি 1৮ (মুহূর্চিন্তা* ) 

বিক্রেত। বিক্রয়ে বিহিত শুভঙ্ষণে ক্রেতার অস্থমতি লইয়া 
বিক্রের ধস্থ পৃথক করিয়া রাখিবেন, ইহাকেই বিক্রয় বলে। 
পরে ক্রয়ে বিহিত শুভক্ষণ উপস্থিত হইলে ক্রেতা মুল্য দিয়া 
তাহা গ্রহ কারিবে, ইহাকে, ক্রয় বলে, এইরূপ মীমাংস। 
করিলে আর কোন গোল হয় না। 1 বিক্রয় দেখ।] 

ক্রয় কর্তা (পুং) ক্রেতা, যে মূল্য দিয়! বন্ধ গ্রহণ করে। 
ক্রয়ণীয় (তরি) খহ। ক্রয় করা হইবে। 
ক্রয়ণ (ক্রী) ক্রী-ভাবে লা । ক্রয়, কেন1। 

“বৈশ্তরাক্নয়োঃ সোমে হঞ্ঠোধস্তিভীম্কপনহোচ্ছন্‌ তক্ষায় 
ক্রয়ণপ্রতৃত্যন্থসোমং |” (কাত্যারনশৌতস্থত্র ১০।৯৩*) 
ক্রয়নিয়ম (পুং) ক্রয়ে নিয়মঃ ৭তৎ। ক্রেতা ও বিক্রেতার 
নিয়মবিশেষ। খর্বেদের ৪1২৪1৯ খকে ও তাহার জ্াষ্যে 

এই নিম প্রদর্শিত হইয়াছে__. ্‌ 
বিক্রেতা কোন মহা বন্ধ অল্প মুল্যে বিক্রয় করিব! 
পুনর্বার ক্রেতার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনীর ক্ষতিপূরণ 


[ ৬৪২ ] 





ক্রয়বিক্রয় 


করিতে চাছিলে করেত! স্তাহাকে আর মূল্য বাড়াইয়! দিবেন 
না, কারণ এ অজ মূল্যেই ক্রয় সিদ্ধ হুইগাছে, যদি খিক্রয়ের 
সময়ে এই বিক্রয়ই ঠিক এইরূপ কথ! না! হয়, তাহা হইলে 
আর সেই বিক্রয় বা ক্রয় সিদ্ধ হয়না, কিন্তু যদি কথা 
থাকে যে এখন মুল্যন্বরূপ ইহ গ্রহণ কর! হইল, পরে 
যাচাই করিয়া লওয়! যাইবে, তাহা হইলে পুনর্ধার মূল্য ৰাড়! 
দিতে হয়, না হইলে ক্রয়সিন্ধ হয় না(১)। মহানির্বাণতন্ত্রে 
এইরূপ লিখিত আছে-_. 
"নিশ্চিত্য বস্ত তন্মুল্যমুভয়োঃ সন্মতৌ শিবে। 
পরম্পরাজ্ঞাকরণং ক্রয়সিদ্ধিস্ততোভবেখ ॥* 
ক্রয়সিদ্ধিরহুষ্টানাং গুণশ্রবণতো। ভবেৎ। 
বিপর্যয়ে তদ্গুণানামন্তথা ভবতি ঞবম্‌ ॥” ( মহানির্বাণ ) 
বস্ত ও তাহার মূল্য নিরূপণ করিয়া! উভয়েঙ্প সন্মতি মতে 
পরস্পরের অনুমতি হইলে ক্রয়সিদ্ধি হয়, কিন্তু খারাপ জিনিষ 
ভাল বলিয়া বিক্রয় করিলে, পরে যদি ক্রেতা জানিতে পারেন 
যে বিক্রয়ের সময়ে যেরূপ গুণ বর্ণনা কর! হইয়াছিল, তাহার 
কোন গুণই নাই, তবে বিক্রয় মিদ্ধ হয় না, বিক্রেতাকে মূল্য 
ফিরাইম়। দিতে হয়। 
ক্রয়লেখ। (ক্লী ) ক্রয়ন্ত ক্রয়ে ক্রয়মধিকৃত্য বা লেখ্যং। ভূমি 
প্রভৃতি ক্রয়ের লেখাপড়1, পারস্তভাষায় কবাল! বলে। 
“গৃহক্ষেত্রাদিকং ক্রীত্ব! তুল্যমূল্যাক্ষরাখিতম্। 
পত্রং কারয়তে যন্ত, ক্রয়লেখ্যং তছুচ্য্তে ॥” (বৃহস্পতি) 
ক্রয়বিক্রয় (পুং) [দ্বিব] ক্রয়শ্চ বিক্রয়শ্চ দ্বন্দ । ১ ক্রয় ও 
বিক্রয়, কেনা বেচা । মনু বলেন-_পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও 
রপ্তানী, ক্ষয় ও বুদ্ধি ভালরূপ পর্্যালোঈন1 করিয়। ক্রয়: 
ও বিক্রয় আরম্ভ করিতে হয়। যে সকল পণ্যের মূল্যাি 
অল্পদিন মধ্যেই বাড়িবার ব1 কমিবার সম্ভাবনা, পাঁচদিন 
অন্তর তাহার পর্যযালোচন। করিতে হয়। অপরাপর পণ্যেয় 
১৫ দিন পরে করিলেও চলে। (মনু ৮ অঃ) 
পক্রয়েগ সহিতো বিক্ররঃ” এইরূপ মধাপদলোগী সমাষে দিদ্ধ 
ক্রয়বিক্রয় শন্দ একবচনাস্ত। ৬ 
“দেবদাননগন্ধর্বধঙ্গরাক্ষসপন্নগাঃ । 
নাসন্‌ রুতযুগে তাত ! তদা ন ক্রয়বিত্রয়ঃ॥” (ভারত বন ১৪৯) 





(১) পতৃয়সা বস্মমচয়ৎ কনীয়ে/হবিত্বীতে. অকানিষং পুনর্ধন। 
ম তৃরস| কনীয়ে। নারিরেভীদ্দীন। দক্গ। বি ছুহত্তি প্র বাথম্‌।” (থক্‌ ৩/২৪।৯) 
'অস্কং ব: পরিগৃহ্াতি মৃল্যং পণ্যেন তৃর়স। 
ষ করেত রং পুধ্গচ্ছন ন বিজ্রীতন্বয়ং ময়! ॥ 
ইতি ক্রবন্‌ ক।ময়তে পুষ যু] পুরণমূ। 
যবিক্ষেক। পূনমূ'ল্যং তৃযসা দ ্রপূররেং 8 সারণ। 


জয়ী 


২ বাণিজ্য, ব্যবসায়। গুরুর সহিত শিষ্যের একত্র 
বাণিজ্য কর তন্ত্র'মতে নিষিদ্ধ । 
“খণদানং তথ দানং বস্তনাং ক্রয়বিক্রয়ম্‌। 
ন কুর্যযাদ্‌ গুরুণ! সার্ঘং শিষো ভূত্বা কথঞ্চন |” তৈস্ত্রসার) 
জ্রয়বিক্রয়ান্ুশয় (পুং) ক্রয়ে বিক্রয়েচ অন্ুশয়ঃ ৭তৎ। মন্থুর 
মতসিদ্ধ অষ্টাদশ বিবাদের অন্তর্গত একটা বিবাদ। 
“বেতনন্তৈব চাঁদানং সংবিদশ্ড ব্যতিক্রমঃ | 
ক্রয়বিক্রয়ান্বশয়ে। বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ ॥৮ 
পত্রীত্বা বিক্রীয় বা কিঞ্চিৎ ষশ্তেহানুশয়োভবেৎ। 
সোস্তর্দশশাহাৎ তদ্দ্রব্যং দদ্যাচ্চৈবাদদীত বা ॥৮ (মনু) 
কোন বস্ত ক্রয় বাবিক্রয় করিয়৷ যেব্যক্তির অনুতাপ 
উপস্থিত হন, সেই ব্যক্কি দশদিনের মধ্যে ফিরাইয়। দিতে বা 
ফিরাইয়! লইতে পারে। [ অন্ুশয় ও ক্রীতানুশয় দেখ ।] 
ক্রয়বিক্রয়িক (পুং) ক্রয়বিক্রপ্নাভ্যাং জীবতি ক্রয়বিক্রয়ঠন্‌ 
( বন্গক্রয়বিক্রয়াৎ ঠন্‌ । পা! 8181১৩) “ক্রয্নবিক্রয়গ্রহণং সংঘাত- 
বিগৃহীতার্থং ক্রয়বিক্রয়িকঃ1” (সি কৌ") ১ বণিক, 
বাবসাদার। (ত্রি)২যাহার1 কেনা বেচ1 করিয়া! জীবিকা 
নির্বাহ করে। 
ক্রয়বিক্রয়ী [ন্‌] (পুং) ক্রয়ে! বিক্রয়োশ্চ অন্ত অস্তি ক্রয়- 
বিক্রয়ঈনি। ক্রেত। ও বিক্রেতা। 
“অনুমন্ত। বিশদিতা নিহস্ত। ক্রয়বিক্রয়ী। 
সংস্কর্ত। চোপহর্তীচ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ ॥৮ (মনু ৫1৫১) 
ক্রয়বিক্রয়ী...ক্রেতাবিক্রেতা চ* কুল্লংক। গোবিন্দরাঁজের 
মতে '“যঃ ক্রীঘ্ঘ। বিক্রীণাতি স ক্রয়বিক্রয়ী” অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
ক্রয় করিয়া বিক্রয় করে ভাহাকে ক্রয়বিক্রয়ী বলে? 
ক্রয়শীর্ষ [ন্‌] (ক্লী) কপিশীর্ষ-পৃষোদরাদিবৎসাধুঃ। কপিশীর্ষ, 
হিঙ্কুল। 
ভ্রয়পদ (পুং) ছাগ, ছাগল। 
ক্রয়াক্রয়িকা (ন্ত্রী ) ক্রয় নহিতঃ অক্রমনঃ শাকপাঁধিং। ততঃ 
স্বার্থে কন্‌ অত ইত্বং। ক্রয় ও অক্রয়। 
ক্রয়ারোহ (পুং) ক্রয়ার্থং আরোহঃ সমারোহঃ অত্র বহুত্রী। 
হট্র, হাট, যে স্থলে ক্রয় বিক্রয়ের জন্ত লৌকনমারোহ হয়। 
ক্রেয়িক (পুং) ক্রয়ঃ প্রয়োজন্মন্ত ক্রয-ঠন্‌। ১ ক্রেতা, খরিদার। 
ক্রায়ক, ক্রয়ী। ৮ 
“ধনেন ক্রয়িকে। হস্তি থাদকশ্চোপভোগতঃ॥” (ভারত অন্ধ) 
ক্রয়েণ জীবতি ক্রয়-ঠন্‌ (বন্গক্রয়বিক্রয়াৎ ঠন্‌। পা। ৪181১৩) 
ৎ বণিকৃ, ক্ররজীবী। 
পপর্যযাপতৎ ক্রত্িকলোৌকমপণ্যপণ। |” (মাঘ) 
জরী[ন্)(বি) জক্বোহত্তযন্ত জয-ইনি। ক্রয়কর্থা, খরিদার। 
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জ্রব্যাদ 





ক্রষ্য (ত্রি) ক্রয়ায় ক্রেভারঃ ক্রুণীযুরিতি বুদ্ধযাঃ প্রসারিস্তং 
ক্রী-ষৎ নিপাতনে সাধুঃ (ক্রয্যন্তদর্থে। পা ৬১1৮২) খরিদার- 
গণের ক্রয়ের জন্ত হট্ট প্রস্ৃতি স্থানে প্রদারিত পণ্যদ্রব্য । 
“ক্রয্যন্তে সোমোরাঁজ। ইতি ক্রয্য ইত্যাহ সোমবি ক্রয়ী” 
(শতপথব্রাঙ্গণ ৩৩৩1১) 
ক্রবণ (তি) ক্রঙ্ল্যু। ১ স্ততিকারক, যে স্তব করে। 
“অত্রা ন হাদি ক্রবণশ্ত রেজতে” (খক্‌ ৫1881৯ ) 
ক্রবণস্ স্তৃতিকর্ত 31 সায়ণ। 
ক্রবিষু (ত্রি) জু-বাহলকাৎ ইফ্ুছ। ক্রব্যাদ, যাহারা মাংস 
ভক্ষণ করে। ক্রব্যাৎ ক্রবিষুধিবিনোতু বৃক্ণম্‌” 
(খক্‌ ১1৮৭।৪।) ॥ 
ক্রবি [ন্](ক্রী)ক্লব-ইন্ুন্‌ লন্ত রঃ | মাংস । “্য আমস্ত ক্রবিষো 
গন্ধো অস্তি” (খক্‌ ১/১৬২।১০ ) "ক্রবিষঃ মাংস, সায়ণ। 
ক্রব্য (ক্লী) রুব-ষৎ লম্ত বঃ। মাংস। 
“আরব্যাদাঃ প্রাণিনঃ ক্রব্যং ছুছুভঃ স্বকলেবরে। 
স্পর্ণবৎসা বিহগ।শ্চরং চাচরমেব চ ॥৮ (ভাগবত ৪1১৮1২৪) 
ক্রবাঘাতন (প্ুং) ক্রবাস্ত ক্রব্যার্থং বা দাত্যতেইসৌ হন্‌ 
স্বার্থে পিচ্‌-ক্খ্বরণি ল্রাট চতুর্থী অর্থে ৬তৎ। ১ মৃগ। 
(শব্চচন্দ্রিক!। ) ক্রব্যার্থং মাংসনিমিভ্তংআঞ তয়ন্তি হন্‌ ণিচ্‌- 
কর্তরি-লাটু। ২ ক্ুরুমগ। “বর নিপতিতং পুরুষং ক্রব্যাদা 
নাম রুরবস্তং ক্রব্যেণ ঘাতয়ন্তি” (ভাগবত ৫।২৬।১৫ ) 
ক্রব্যেণ নিমিত্তেন মাংসার্থং |” শ্ীধর। 
ক্রধ্যভূক [ জ] (পুং) 'ক্রব্যং জডুঙ্ক্ে ক্রব্য-ভুজ-কিন্। ৯ 
রাক্ষল, যাহারা কাচা মাংস ভক্ষণ করে। ২ রুরুমূগ । 
“স সৈন্ধবঃ ক্রব্যুগেণমাংসয়ো- 
হিতঃ সর্পিঃ স মধুঃ পুটাহ্বয়ঃ 1” (স্শ্ত উত্তর ১৭ অঃ)। 
৩ মাংসভোড্ী। 
ক্রব্যাঁৎ [দ] (প্রি) ক্রবাৎ মাংসং অত্তি-ক্রবচ অদ্‌ বিট্‌ (ক্রব্যেচ 
বিট্‌। পা৩।২।৬৯) ৯ মাংসভোজী । 
*.. পধুমধৃআো। বসাগন্ধী জালাবত্রশিরোরুহঃ। 
ক্রব্যাদগণপরীবারশ্চিতাগ্রিরিব জঙ্গম£।” (রঘু ১৫1১৬) 
ক্রব্যাদে গৃধা দয় মল্লিনাথ ৷ ২ শবদাইক অস্মি, মৃত শরীর 
যে অশ্মিতে দগ্ধ হয়। 
পঅপাগ্নে ! অগ্নিমামাদং জহি নিক্ষব্যাদং সেধ ইত্যন্ং 
বা আমাদ্‌ েনেদং মন্ুষ্যাঃ পল্জা অশ্বত্তি অথ যেন পুরুষং 
দহস্তি সক্রব্যাদ্‌ এতাৰে বৈ তছ্ভাবতো২পহস্তি 1” 
( শতপথব্রাঙ্ষণ ১২।১।৪। ) 
ক্রব্যাদ (পুং) ক্রব্যং মাংসং অন্ি-ক্রব্য-অদ-অগ্‌ ( কর্ধগ্যগ । 
পা ৩২১) উপপদসঃ। পকৃত্বং ছিন্নং তদেৰ পুনধিশেষতঃ 


ক্রব্যাদদরস 


কৃত্তং পৰ্ঞ্চ ভূঙ্ক্কে ইতি কৃত্তবিকৃত্তপকশব্ন্ত পৃযোদরাদ্‌ 
ক্রব্যাদেশঃ 1” (কাশিক1) ১রাক্ষস। ২ সিংহ। ৩শ্ঠেনপক্ষী। 
৪ শবভক্ষক অগ্মে। অগ্নির শব ভক্ষণ বিষয়ে একটী উপা।- 
খ্যান জাছে--একাদন এক অসভ্য রাক্ষন ভূগুসুনির স্ত্রী 
পুলোমার প্রেমে আসক্ত হুইয়৷ তাহার অন্বেষণ করিতে 
লাগিল। রাক্ষস পুলোমাকে চিনিত না বলিয়াই কৃতকার্য 
হইতে পারিল না। অগ্নি ইহার কিছুই জানিতেন না । হঠাৎ 
রাক্ষস যাইয়৷ তাহাকে পুলোমার কথ। জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি পুলোমাকে. দেখাইয়! দিলেন। হুষ্ট রাক্ষন পতিব্রতা 
পুলোমাকে লইয় স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অনেকদিন 
পরে যখন ভূগুর সহিত পুলোমার পুনর্ধার মিলন হয়, তখন 
ভৃগু মনের ছুঃখ নিবারণের জন্ত পুলোমাকে সকল কথা 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । পুলোম৷ ঠাকুরাণীও একটা 
একটী করিয়া! সকল কথ! বলিতে লাগিলেন, তাহার মধো 
অগ্নি যে তাহাকে দেখ! দিয়াছিলেন এ কথাটাও হইল । 
ভৃগু শুনিয়াই জলিয়া! উঠিলেন এবং অগ্নি সর্বভক্ষ হইবে 
বলিয়া পাপ দিলেন। অগ্নি শাপ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া 
লুক্কারিত হইলেন। জগৎ সংসার অগ্নিশৃপ্ত হইল। যজ্ঞ 
প্রভৃতি সকল ্কয়াই বন্ধ হইল । ব্রাহ্মণ ও খষিগণ দেবগণের 
সহিত পিতামহের নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতামহ অগ্নিকে 
ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, বে ভৃগুর শাপ মিথ্যা হইবার 
নহে, তবে এই উপায় আছে যে অগ্নির সকল অংশই 
সর্দডক্ষ না হইয়া! কোন ক্মংশ সর্বতক্ষ হইলেও ভূৃগুর শাপ 
সত্য হইতে পারে । পিতামহের নিয়মে অগ্নির এক অংশ 
সর্কাভক্ষ হইল, তাহাকেই ক্রব্যাদ বলে। (ভারত আদি ৬-৭ অঃ) 
খ্থদের একটা মন্ত্রেও ক্রব্যাদ অগ্নির কথ! আছে-_ 
“ক্রব্যাদ মগ্রিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো, গচ্ছতু রিগ্রবাহঃ1” 
৫ | € (খক্‌ ১০।১৬।৯) 
এই মন্রট পড়িয়! সকল: মঙ্গলক্লার্ষে;ই অগ্নির ক্রব্যাদ 
অংশ পরিত্যাগ করিতে হয়। ক্রব্যং মাংসং অতি ক্রব্য-অদ্‌ 
অণ্‌। ৫ রুরুনৃগ | 
ক্রব্যাদরস, বৈদ্যকোক উবধবিশেষ। পারদ ৮ তোলা, গন্ধক 
৮ তোলা, তামা 'ও লৌহ প্রত্যেক ৪ তোল! চুর্ণ'অগ্লিতে 
গল।ইয়। এরগপত্রে ঢালির! গুঁড়া করিবে, পরে লৌহপাত্রে 
৫ সের জন্বীরনেবুর রস দিয়! মৃদু অগ্নির তাপে শুকাইবে, 
তাহার পর পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শ'ঠ, বীজপুর ও 
অননবেতস রসে ১০০ বার ভাবনা দিয়া সোহাগা ৮ তোলা, 
বিটুলবপ ৪ তোল! ও মরিচ ৪ তোল! মিশাইয়! চণকের 
-ক্কাজিতে ৭ যার ভাবনা দিবে। ছুই মাধ! সৈন্ধবলবণ ও 
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ক্রাস্তী- 


কাজির সহিত সেবন করিবে। ইহাতে ছূর্বালতা) মেদ, 
বিষদদোষ, গুল, প্লীহা, গ্রহণী, বাতশ্লেম্স,শুল, শ্রম, গ্রন্থিবাত 
ও উদরীরোগ ভাল হয় ও গুরুভোজন পরিপাক হয়। 
(রসেক্্রসারসং |) 
ক্রশিম| [ন্‌] (পুং) ক্ষশ-ভাবে ইমনিচ্‌ (বর্ণদূ়াদিভাঃ যাঞ, চ! 
পা ৫১।১২৩) কৃশতা । পস্ুক্রবাং ক্রশিমশালিনি মধ্যে ।” (মাঘ) 
ক্রুশিষ্ঠ (তরি) অতিশয়েন কশঃ কুশ-ইষ্টন্‌ । অতিশয় কৃশ। 
ত্রশীয়া [ন্‌] (ব্রি) অতিশয়েন কশঃ-কশ-ঈীয়ন্থন। অতিশয় 
কশ, ক্রশিষ্ঠ। স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্‌ হইয়। ক্রশীয়নী পদ হয়। 
ক্রষটব্য (ত্রি) কর্ষ বা আক্রমণের যোগ্য, যাহার কর্ষণ করা হয়। 
“অষ্টমে গর্তমাসে চ পাটয়িত্বোদরং তয়া। 
তশ্তাঃ সগর্তঃ ক্রুষ্টব্যঃ* (কথাসরিৎসাগর ) 
ক্রা (তরি) ক্রম্‌বিট মনত আকারঃ। (জন-সন-খন-ক্রমগমে! 
বিট । পা ৩২৬৭ ) অতিক্রমকারী। 
ক্রাকচিক (ত্রি) ক্রকচঃ করপত্রং ততক্রিয়য়া জীবতি ক্রেকচ- 
ঠকৃ। করপত্রোপজীবী, করাতী। 
“মায়ূরকাঃ ক্রাকচিক1 বেধক] রুচকান্তথ1।” (রামা* ২৮৩১৪) 
ক্রাথ (পুং) ক্রাথদেশানাং বাজ! ক্রাথ-অণ.। ১ দক্ষিণাপথের 
রাজা, রাহুগ্রহের অবতার । 
“গ্রহস্ত সুযুবে যস্ত সিংহিকার্কেন্দুমর্দনম্। 
সক্রাথ ইতি বিখ্যাতো বভৃব মন্জাধিপঃ।” (ভারত ১৬৭ অঃ) 
২ একটা বানর, এই বানর রামরাবণযুদ্ধে রামের সেনাপতি- 
পদে নিযুক্ত ছিল। (ভারত ৩।২৮৩ অঃ) ৩ নাগবিশেষ। 
“হলাদঃ ক্রাথঃ শিতিকঠ্োগ্রতেজা স্তথ! |” (ভারত মৌখ ৪ অঃ) 
ক্রথ হিংসায়াং ভাবে ঘঞ্। ৪ মারণ, হিংসা । ( হেমচন্দ্র ) 
ক্রাস্ত (পুং) ক্রম্তে আক্রমাতে ক্রম-ক্ত । ১ ঘোটক। ২ 
পাদেক্ত্িয়। “মনসীন্দুং দিশঃশ্রোত্রে ক্রান্তে বিষুুং বলে হরম্‌। 
বাচ্যগ্রিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিম্‌ ॥৮ (মনু ১২১২১) 
ক্রান্তে পাদেজ্িয়ে কুল্লক। (ক্লী) ক্রম-ভাবে-ক্ত। ৩ 
আরোহণ, আক্রমণ । “বিষ্ঞোঃ ক্রান্ত মসীতিমে লোক! 
'বিষ্চোধিক্রমণং বিষে] বিক্রান্তং বিষ্টোঃ ক্রান্তম্‌।” 
(শতপথব্রা' ৫1৫1২1৬। ) 
ক্রম-কর্মমণি-ক্ত (ত্রি) ৪ আক্রান্ত, আরূঢ়। ৫ অতীত। 
ক্রাম্তদশী [ন্‌] (তরি) ক্রান্তং অস্মাকং বাহেক্রিয়বিষয়তা" 
মতিক্রান্তং বস্ত দ্রষ্টং শীলমন্ত ক্রান্ত দৃশ-গিনি। ১ ধিনি অতীত 
অনাগত ও ুক্ম পদার্থ দেখিতে পারেন। (ল্লী) ২ সর্ব, 
পরব্রঙ্গ, ঈশ্বর । 
ক্রান্ত! (রী) ক্রম-কর্তরি কত অিরাং জাতিত্বেংপি সংযোগোপো" 
ধর্থাৎ টাপ্‌। বৃহতী। (রাজনি'ণ 


জ্রোব। 


ক্রান্তি (ভ্ত্রী) ক্রম-ভাবে-ক্ষিন। ১ পাদবিক্ষেপ। ২ নক্ষ- 
ত্রের গতি । শু র্বাশিচক্রের মধ্যরেখা, বিষুবরেখ। হইতে 
উত্তরে কর্কটক্রান্তিপর্য্স্ত অথব1 দক্ষিণে মকরক্রান্তি পর্য্যস্ত 
নুর্যের যেদুরত্ব। খগোলের মধ্যবর্তী ঈষদ্‌ বক্র গোলরেখা 
যে স্থান দিয় সুর্ধ্য গমন করেন। 
*অয়নাদয়নং যাবৎ কক্ষ! তি্যক্‌ তথাপর]1। 
ক্রান্তিসংজ্ঞা তয় হুর্য্যঃ সদাপর্যেতি ভাবয়ন্।» ( কৃর্য্য সিদ্ধান্ত ) 
“নাড়ীমগুলাৎ দক্ষিণোত্তরং ক্রান্তিমগুলাবধি যদস্তরং 
তৎ।” নৃসিংহবিদান্বর। *। নাসান্তর-_অপমগুল, অপবৃত্ব, 
অপক্রম, অক্রান্ত, অপম। 
জ্রান্তিক্ষেত্র (ক্রী ) ক্রান্তিজ্ানার্থ অস্কিত ক্ষেত্র। 
ক্রান্তিজ্যা (জী) ক্রান্তিবৃত্ত ক্ষেত্রস্থিত অক্ষক্ষেত্রের অবয়ব- 
বিশেষ । (9770৩ 01 00১৩ 960188)4308) 0% 01 0106 ৪০1)1029,) 
[ অক্ষক্ষেত্র দেখ । ] 
ক্রান্তিপাত (পুং) ক্রান্তেঃ ক্রান্ত্যর্থং পাতঃ অশ্বঘাসাদিবৎ 
তাদর্থে ৬তৎ | বিষুবরেখা ও অয়নমগুলের সংযোগ স্থল, 
পৃথিবী এই স্থলে আসিলে দিবারাত্রি সমান হয়। 
ক্রীস্তিপাঁতগতি স্ত্রৌ) ক্রান্তিপাতের চলাচল,এক স্থান হইতে 
অন্ত স্থানে সরিয়া যাওয়া । (1১০০5385101) 01 0) 0]1111)0%) 
ক্রান্তিবলয় (পুং) ক্রান্তিমগুল, বিষুবরেখার শ্তায় অয়ন- 
মগুলের চতুর্বিংশতি ভাগ দক্ষিণে ও উত্তরে যে বলয়াকৃতি 
পরিধি বিদ্যমান আছে। 
ক্রান্তিরৃত্ত (ক্লী) ক্রান্থিবলয়ের ন্যায় গোলাকার ক্গেত্র। 
ক্রান্তিভাগ (পুং) ক্রান্তিজ্যার চিহন। 
ক্রান্তিসাম্য (ক্লী) ক্রান্তেঃ সাম্যং ৬তৎ। গ্রহগণের তুল্য 
ক্রান্তি। সকল গ্রহেরই ক্রান্তিসাম্য আছে। চন্দ্র ও সুর্যের 
তুলা ক্রান্তি হইলে কোন মঙ্গলকার্ষ্ের অনুষ্ঠান করিতে 
নাই, ক্রান্তি সাম্যে গ্রহগণের অবনতির অভাব হয়। 
ক্রান্তিসৃত্র (ক্রী) হুতরের স্তায় ক্রান্তিসমূহের যোগবিশেষ। 
ইহ! ফ্লবনক্ষত্র পথ্যস্ত স্পর্শ করে। 
ক্রান্ত (পুং স্ত্রী) ক্রম-তুন্‌ বুদ্ধিন্চ । পক্ষী। 
জ্রামেতরক (পুং) ক্রমেতরমধীতে বেত্তি বাঁ ক্রমেতর-ঢক্‌ 
(ক্রতৃক্থাদিসুত্রাস্তা ঢক্। পা! ৪২৬০ ) যিনি ক্রমেতর অধ্য- 
য়ন করেন ব। জানেন। 
ক্রারক (পুং) ক্রীণাতি ক্রী-কর্তরি থল্‌। ১ ক্রেতা। অসর- 
কোষের টাকীকার ভরতের মতে ২ ক্রয়োপজীবী ৷ কিন্তু ব্যাক- 
রণ অনুসারে এই অর্থে ক্রায়ক হয় না, ক্রয়িক হইয়া যাঁয়। 
ক্রাবরী (শ্রী) ক্রাবন্‌ ভীপ্‌ রশ্চাস্তাদেশঃ। অতিক্রমকারিণী স্ত্ী। 
ক্রাবা [ন্‌] (প্রুং) ক্ষম-বনিপ্‌ মকারভ্ত আকার (বিড়- 
]্ড ৮. 
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ক্রিমিজ 


বনোরগুনাসিকন্তাৎ। পা! ৬1৪।৪১) ক্রোস্তা, অতিক্রমকারী। 
পদধি ক্রাবো২কারিষং জিষ্ঞোরশ্বস্ত বাজিনঃ। 
স্থরতভিনে৷ মুখাকরৎ প্রাণ আয়ুংষি তারিষৎ ॥% 
( বাজদ্ুনেয়সং ২৩1৩২ ) 
ক্রিতীয়, বৌদ্ধবিদ্ধেধী নীচজাতিবিশেষ। চীনপরিব্রাজক 
হিউ-এন্-সিয়াং লিখিয়াছেন এই (কি-লি-তো! ) জাতি প্রবল 
হইয়া কিছুকাল কাশ্শীররাজ্য শাসন করে ও কাশ্মীরের 
বৌদ্ধচৈত্য ও সঙ্ঘারাম ধ্বংস করে। হিমতলের রাজা শেষে 
ইহাদ্িগকে পরাস্ত করেন। (সি-যুকি) 
ক্রিমি (পুং) ক্রম-ইন্‌ কিৎ অতইচ্চ। (ক্রমিতমিশতিস্তস্তা- 
মতইচ্চ। উণ্‌ ৪1১২১) ১ কীট, পোকাবিশেষ। ২ 
রোগবিশেষ। [কমি দেখ] 

“ক্রেময়স্ত ছিধ! প্রোক্তা বাহাভ্যন্তরভেদতঃ | 
বহির্মলকফাশ্থগ্‌ বিট জন্মভেদীচ্চতুধিধাঃ ॥৮ (বৈদ্যক ) 
ক্রেমিকন্টক (ক্লী) ক্রিমিযু কণ্টকমিব। ১ বিড়ঙ্গ। ২ 

যক্ঞডূমুর। 
ক্রিমিকাঁলানলরস,*বৈদাকোক্ত ওষধবিশেষ। বিড়ঙ্গ ১৬ 
তোলা, বিষ ৮ তোলা, পারা, লৌহ ও গন্ধক প্রত্যেক ৪ 
তোলা, ছাগছুপ্ধে পিষিয়! ১৬ রূতি পরিমাণে বটা করিয়া ছায়ায় 
শুষ্ক করিবে। অন্ুপান ধনে ও জীরা। ইহা সেবন করিলে 
উদরস্থ সকল প্রকার ক্রিমি, শোষ, গুল্স, প্লীহা ও উদরী 
আরোগ্য হয়। (রসেন্ত্রসারসং) 
ক্রিমিকাষ্ঠীনল, বৈদ্যকোক্ত ওষধবিশেষ। পারা, গন্ধক, 
বঙ্গ, হরিতাল, কড়ি, মনঃশিল1, কুষ্ণকাঁচ, সোমরাজী, বিড়ঙ্গ, 
দক্তীবীজ, জয়পাল, সোহাগা, শিলা, চিতা, প্রত্যেক ২ তোলা, 
মনসার আটায় মাড়িয়া কলাই প্রমাঁণ বটা করিবে । ক্রিমি, 
কফ, কফপিত্ত ও কফবাতে উপকারী ।, (রসেন্দ্রসারসং) 
ক্রিমি গ্রন্থি (পুং) সন্ধিস্াক্নজাত নেত্ররোগ |একুমিগ্রস্থি দেখ।] 
ক্রিমিত্ব (পুং) ক্রিমিং হস্তি মাশয়তি ক্রমি-হন্‌ ট্ফু (অমনুষ্য- 
, কর্তকেহপি চ। পাঁ ৩।২৫৩)১ বিড়ঙ্গ। (অমরটাকায় 
রমানাথ।) (তরি) ২ক্রিমিনাশক ওষধবিশেষ। 
*ক্রিমিত্বং কিংশুকারিঞ&ং বীজং সরসভম্মকম্‌। 
বলঘুয়ঞচাখুপর্ণে। রটৈঃ ক্রিমিবিনাশনঃ॥” রসেজ্জ্সার-সংগ্রহ। 
ক্রিমিত্রল, বৈদ্যকোক্ত ওধধবিশেষ। বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ, 
তুলনীপাতার ছাই সমভাগে ইন্দুরকানির রসে মাড়িয়া তিন্‌ 
রতি করিয়। বটা করিবে । সেবনে সকল প্রকার ক্রিমিরোগ 
ভাল হয়। (রসেন্ত্রসারসং ) 
ক্রিমিদ্ধী (শ্রী) ক্রিমিক্ব-ভীপ্‌। সোমরাজী। 


ূ ক্রিমিজ (লী) ক্রিমিভ্যো জায়তে ক্রিমি-জন-ড | অগুরুচন্দন | 
১৬২, 


ক্রিয়া 


ক্রিমিজ। (ত্ত্রী )ক্রিমিজ স্িয়াং টাপ্‌। লাক্ষ।। (রত্বমাল।) 

ভ্রিমিধুলিজলপ্লীবরস, বৈদ্যকোক্ঞ ওষধবিশেষ। পারা, 
গন্ধক, বঙ্গ, শঙ্খ গ্রত্যেক সমভাগ, হরিতকী চতুপ্ণ, পটো- 
লের রসে মর্দন করির। কার্পাসের বীজের মত এক একটী বটা 


করিবে। ইহার ভিনটা বটা প্রানে শীতল জল অন্ুপানে 


সেবন করিলে পিত্ব ও বাতপিত্ত ক্রিমিশুল ভাল হয়। 

ক্রিমিমর্দরস, বৈদ্যকোক্ত ওষধবিশেষ। পার! ১ ভাগ, গন্ধক 
২ ভাগ, জোয়ান ৪ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৮ ভাগ, কুঁচিলা ১৬ ভাগ, 
্রহ্মষষ্টির বীজ ৩২ ভাগ গু'ড়া করিয়া মধু বামুখার রস কিন্বা 
কাথ সহ অর্থভোল| সেবন করিবে । ইহাতে ক্রিমি নষ্ট হয়। 

ক্রিমিমুদগররস, বৈদ্যকোক্ত ওষধবিশেষ। পারা ১ ভাগ, 
গন্ধক ২ ভাগ, জোয়ান ৩ ভাগ, বিড়ঙ ৪ ভাগ, কুঁচিলা 
৫ ভাগ, পলাস বীজ ৬ ভাগ ও অদ্ধ তোল৷ মধু দিয়া মুখার 
কষায় পান করিবে । ইহ! ক্রিমিনাশক ও অগ্রিদীপক। 

ক্িমিরোগারিরস, বৈদ্যকোক্ত ওষধৰিশেষ। পারা, গন্ধক, 
লৌহ, মরিচ, বিষ, ধাইফুল, ত্রিফলা, শু+$, মুখা, বসাঞ্জন, 
আকনাদি, ত্রিকটু, সুস্তক, পাঠা, বাল! ও বেলশু'ঠ সমভাগ 
ত্বঙ্গরাজরসে ভাবন! দ্বিবে। ইহার কড়ি প্রাণ ভক্ষণে 
ক্রিমিরোগ ভাল হয়। (রসেন্ত্রসারসং ) 

ক্রিমিবিনাসরস, বৈদ্কোক্ত ওষধবিশেষ। পারা, গন্ধক, 
অভ্র, লৌহ, মনঃশিল1, ধাইফুল, ভ্রিফলা, লোধ, বিড়ুঙ্গ, 
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সমভাগে ৭ বার ভাবন। দিয়া চণক 
প্রমাণ ধটা করিবে। প্রাতে স্চেবন করিলে বায়ু, পিত্ব, কফ 
ও ত্রিদোষন্ধ ক্রিমিনাশ হয়। 

ক্রিমিশক্র (পুং) ক্রিমেঃ শত্ররিব নাশকত্বাৎ। রক্ত পুষ্পক, 
পালিতা মাদার । 

ক্রিমিশাত্রব (পুং) শক্ত স্বার্থে অণ্‌ শাত্রবঃ ক্রিমেঃ শাত্রবঃ 
৬ত২। বিট্ধদির, গুজে বাবলা,। | 

ক্িমিশৈল (ং) ক্রিমিভিপিশ্শি তঃ শৈলইব। বন্মীক, উই্রিপি। 

ক্রিমিহর (পুং) বিডঙ্গ। পু 

ক্রিমিহা (জী) ক্রিমিং হস্তি ক্রিমি-হন্‌ ড বাহুলকাৎ টাপ্‌। 
লাক্ষা ৷ * 

ক্রিয় (পুং) ক্রিয়। গ্রহাপাষাদ্যগতি ধিদ্যতে হত্র ক্রিয়া-অচ্‌। 
মেষরাশি। “ক্রিয়েণ তৌলীন্দুততোনবাংশাঃ” (নীলকঠতান্ক) 

ক্রিয়মাণ (তরি) ক কর্ণ শানছ। উৎপাদ্যমান, যাহ! প্রস্তত 
করা হইতেছে। 

ক্রিয়া (তরী) ক্রিয়তে হনয় অসৌ অন্তাং ব1 ক্ক-শ রিও, 
আদেশঃ (রিঙ্‌শ-যগলিঙ্্ষু।. পা ৭191২৮) ইয়ঙ চ (অচিগ্ন, 
খাতুক্রবাং যৌরিয়ঙ্‌ উবড। গা ৩৪৭৭) ২ জারস্ত। 


1 ৬৪৬ ] 


ক্রিয়া 


২নিস্কৃতি। ৩ শিক্ষা। ৪ পুজা । ৫ সম্প্রধারণ। ৬ উপায়। 

৭ন্যায়মত সিদ্ধ--উতক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্ণন, প্রসারণ 
ও গমন এই পাচটী কর্ম্ম। ৮ চেষ্টা । ৯ চিকিৎসা । ১০ করণ, 
অনুষ্ঠান। ১১ শ্রান্ধ। ১২. শৌচ, পবিত্রতা। ১৩ প্রয়োগ । 
১৪ ধাতুর অর্থ। বৈয়াকরণ মতে ধাতুর অর্থকে ক্রিয়া! বলে, 
কর্তার যে ব্যাপার তাহাই ক্রিয়াপদবাচ্য। যেমন চুল্লিকার 
উপরে স্থালী উঠাইয়! দেওয়! হইতে পুনর্ধার নামান পর্য্যস্ত 
কর্তা যে ব্যাপার নিপ্পন্ন করেন, তাহাকেই পাকক্রিয়। বলা 
হয়। বৈয়াকরণ মতে ইহ! আবার ছুইপ্রকার সাধ্য ও সিদ্ধ! 
তিঙ্‌ নিষ্পন্ন ক্রিয়াকে সাধা এবং ঘঞ প্রভৃতি নিম্পন্নকে 
সিদ্ধ বলে। ক্রিক্লা আবার সকর্মক ও অকর্ম্মক ভেদে ছুই 
প্রকার। যাহার কর্ম আছে, তাহাকে সকশ্দমক এবং যাহার 


কর্ম নাই, তাহাকে অকর্্মক বলে। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা 


ফল ও একটা ব্যাপার আছে, যে উদ্দেশ্রে ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হয়, 
তাহাকে ফল এবং ষাহ। সেই ফলজনক তাহাকে ব্যাপার ৰলে। 
যেস্থলে ফল ও ব্যাপার কর্তীতে থাকে, সেই ক্রিয়াকে 
অকর্মক বলে। যেমন স হসতি। সেহাসিতেছে। এস্থলে 
হাসাক্রিয়াটু, অকর্্মক, কারণ উহার ফল ও ব্যাপার এক 
কর্তীতেই আছে। 

যেস্থলে কর্তা ভিন অন্ত কোন পদার্থে ক্রিয়ার ফল 
থাকে, সেই স্থলে ক্রিয়াকে মকর্্মক ৰবলে। যথা রাম ওদনং 
পচতি, রাম ভাত পাক করিতেছে। এ স্থলে চূল্লির 
উপরে হাড়ী উঠাইয়! দেওয়া! প্রভৃতি পাকক্রিয়ার ব্যাপার 
এবং পদার্থের শিথিলত। ব1 বিক্লিত্তিই তাহার ফল সেই 
বিরিত্তি ব শৈথিল্য কর্ত। ভিন্ন অপর পদার্থ ওদনে আছে 
বলিয়। পাকক্রিয়৷ মকর্মক। 

“ফলব্যাপারয়োরেকনিষ্ঠতায়ামকর্্মকঃ৮ । (কলাপটী) 

বক্তাগণ যে স্থলে ফল বিবক্ষ! করেন, সেইস্থলে সকর্্মক 
এবং ফল বিবক্ষা! না করিলে অকর্্মক হয়। এক ক্রিয়াই 
বক্তার ইচ্ছানুসারে মকর্্মক ৰ| অকর্ম্মক হুইয়! থাকে । যথ। 


' 'রামে!। বনং গচ্ছতি' এইস্থলে গমন ক্রিয়া সকর্্মক, কারণ 


উহার ফলের বিবক্ষা আছে। যেস্থলে ফলের বিবক্ষ। নাই, 
সেইন্লে অকর্ম্মকও হয় । যথ! রামে! বনে গচ্ছতি, রায় বনে 
যাইতেছেন। এ স্থলে ক্রিয়ার ফলের বিবক্ষা নাই, স্থতরাং 
গতি ক্রিয়। অকর্পক। বাঙ্গালাভাষায় গষন ক্রিয়ার কর্প 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 

৭ক্রিয়াবচ্ছেদকং যত্র ফলং কর্জাবিবক্ষিতম্‌। 
তব্রৈব কর্মধাত্তোস্ত ফলানুজাববন্্মঃ॥” (ত্বর্তৃহরি ) 
বৈয়াকবণগ্রথ কত্বকখুলি জকর্মক ক্রিয়ার গ্রণন! বৰিষ্বাুন। 


ক্রিয়! 

বথা-”সত্তা জীবন-দর্প-ভীতি-শয়ন-ক্রীড়ানিবাসক্ষয়া- 
বাক্ত-ধবান-নভোগতি-স্থিতি-জরালজ্জা-প্রমাদোদয়ে। উন্মীদেচ 
পলায়ন-ভ্রমণয়োঃ খ্যাতৌ ক্ষরে খোটনে মোহে ধাবন-বুদ্ধি- 
শুদ্ধি-মদনে শীস্তৌ প্লতৌ মজ্জনে। দীপ্ধৌ৷ জাগরণেচ 
বক্রগমনোৎসাহে মৃতৌ৷ সংশয়ে গ্লানৌ মন্দগতৌ চ নৃত্য-পতনে 
চেষ্টানুধো রোদনে। বৃদ্ধ হাবকৃতৌ। চ সিদ্ধিবিরতৌ 
হর্যাদরে সেবনে কম্পোদ্ধেগ-নিমেষশক্কষতনে থেদে ধবোই- 
কর্ম্মকাঃ॥” হওয়া, বাচা, দপ, ভয়, শয়ন, থেল!, বাস করা, 
ক্ষয়, অব্যক্তধবনি করা, আকাশ, গতি, থাকা, জীর্ণ হওয়া, 
লজ্জা, প্রমাদ, উদয়, উন্মাদ, পলায়ন, ভ্রমণ, খ্যাতি, ক্ষরণ, 
উত্তরা, মোহ, দৌড়ান, শুদ্ধি, মত্ততা, শাস্তি, প্লতি, ডুবা, 
দীপ্তি, জাগরণ, গমন, উৎসাহ, মরণ, সংশয়, গ্লানি, .হন্গগতি, 
হৃত্য, পতন, চেষ্টা, ক্রোধ, রোদন, বৃদ্ধি, হাব ভাবপ্রকাশ, 
সিদ্ধি, বিরাম, হর্ষ, আদর, সেবা, কম্পন, উদ্বেগ, নিমেষ, শঙ্কা 
যতন এবং খেদ এই সকল ক্রিয়া অকর্্মবক, এই সকল অর্থে 
কর্ম থাকে না। যথ| ঘটে] ভবতি, ঘট হইতেছে, মার্কতেয়ঃ 
জীবতি, মার্কগেয় বাচিয়া আছেন ইত্যাদি । 

ক্রিয়া আবার সমাপিক!। ও অসমাপিকা ভেদে হুইপ্রকার 
ষেক্রিয়াপদে বাক্যের সমাপ্তি হয়, অন্ত কোন ক্রিয়ার 
আকাঙ্ষ! থাকেনা, তাহাকে সমাপিক। ক্রিয়া! বলে, তিঙস্ত 
ক্রিয়াই সমাপিকা ক্রিয়া হইয়! থাকে । যথা স চন্দ্রং পশ্ততি, 
তিনি চন্দ্র দেখিতেছেন, এস্থলে পশ্ততি ক্রিয়া সমাপিক, 
কারণ এ ক্রিয়াতেই বাক্য সমাপ্তি হইয়াছে, অপর কোন 
ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই। যে ক্রিয়াপদে বাক্য শেষ হয় না, অপর 
কোন ক্রিয়ার অপেক্ষা! থাকে, তাহাকে অসমাপিকা ক্রয়! 
বলে। জ্্বাচ ল্যপ্‌ প্রভৃতি প্রত্যয়ে যে ক্রিয়াপদ নিশ্পন্ন হয়, 
তাহাই অসমাপিক1। যথা--স বনং গত্ব1, তিনি বনে যাইয়া, 
এস্লে “গত্বা” এই ক্রিয়াপদে বাক্য শেষ হয় নাই, তিষ্ঠতি 
প্রভৃতি অন্ঠ ক্রিয়! পদের অপেক্ষা আছে, স্থতরাং “গত্বা” 
অনমাপিকা ক্রিয়া । প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণে সমাপিক! 
রা অসমাপিক! ক্রিয়! বলিয়! কোন তেদ লক্ষিত হয় না। ' 

১৫ চারি প্রকার ব্যবহারের তবস্তর্গত এক প্রকার ব্যব- 
ছার । ইহ! আবার ছই প্রকার দৈবী ও মানুষী। তুলা, ত্বগ্রি, 
জল, বিষ, কোষপান প্রত্ৃতি দ্বার! প্রমাণ করিয়া যে বিষয়ের 
বিচার কর! হয়, তাহাকে দৈবী এবং সাক্ষ্যগ্রহণ, দলিল বা 
নিদর্শন ও অনুমান দ্বারা যে বিচার নিষ্পত্তি করা হুয়, ত্বাহাকে 
মানুষী বলে। 

১৬ চিকিৎসা কার্ধ্য, যে সকল কন্থুষ্ঠানে শরীরের ধাতু 
ঘাত্বপিত্ব কফ লমাদ হয়। 


[ ৬৪৭ ] 


ক্রিয়াপাট 


ক্রিয়াকলাপ (পুং) ক্রিয়াণাং কলাপঃ মমূহঃ ৬তৎ। ক্রিয়া, 
সমূহ, অনুীয়মান সকল ক্রিয়া । 
ক্রিয়াকল্প (পুং) ক্রিয়ায়াং চিকিৎসায়াং কল্পঃ বিধিঃ। 
চিকিৎসার নিয়ম। স্ুক্রুতের উত্তর'তন্ত্রে ১৮ অধ্যায়ে যে 
সকল চিকিৎসার নিয়ম নির্ণীত আছে । 
ক্রিয়াকা'র (পু) ক্রিয়াং শিক্ষারন্তং করোতি ক্রিয়া-কু-অণ্‌ 
(কর্মণ্যণ্‌। পা৩।১১) উপসং। ১ নুতন ছাত্র, নুতন 
পড়য়া। (ত্বি)২ কর্মকারক। পাঁণিনির মতে স্ত্রীলিঙ্গে 
টাপ্‌ হইয়া ক্রিয়াকারা রূপ হয়, কিন্তু বোপদেবের মতে 
ঈপ্‌ হয়। 
ক্রিয়া (রী) ষেক্রিয়ার সিদ্ধাংশ কোন যন্ত্রে হস্তাদি ছারা 
সম্পনর কর! হয়, তাহাকে ক্রিয়াঙ্গ বলে, যেমন তবল। সেতার 
প্রভৃতি বাজনী। ২ করণ ও উৎসাহাদি ষে ক্রিয়াতে থাকে । 
ক্রিয়াতন্ত্র (পুং) ক্রিয়ায়াস্তন্ঃ অধীনঃ ৬তৎ | ১ কর্্দীধিকারী, 
যাহার কর্তব্য কর্ম শেষ হয় নাই। (ক্রী) ২ একথানি 
বৌদ্বাতস্ত্র। 
জিয়াছেষী [ন্‌] (ক্রী) ক্রিয়াং ব্যবহারাঙ্গসাধনং সাগ্ষি- 
লেখ্যাদিকং ছেষ্টি ক্রিয়া দ্বিষ-ণিনি | ১ বিবাদ স্থলে দলিলাদির 
দ্বেবকারক, যে ব্যক্তি দলিল প্রমাণ অগ্রান্ভু,করে। 
£লেখাঞ্চ সাক্ষিণঞৰ ক্রিয়া জ্েয়। মনীষিভিঃ। 
তাং ক্রিয়াং দ্বেষ্টি যো মোহাতৎ ক্রিয়াদেষী স উচ্যতে।” 
(কাত্যায়ন। ) 
ধর্শশাস্ত্ে ক্রিয়াদ্বেধীকে হীনের মধ্যে গণন! করা হয়। 
“অন্যবাদী ক্রিয়াদ্েষী নোপস্থায়ী নিরুত্তরঃ | 
আহত প্রপলায়ী চ হীনঃ পঞ্চবিধঃ স্বৃতঃ॥” (কাত্যায়ন) 
২ কর্ম্মঘেষ্টা, যিনি কর্মকাণ্ডে দ্বেষ করেন। 
ক্রিয়ান্িত (নি) ক্রিয়ায়া সৎক্রিরয়া অস্থিতঃ। সতকর্মশালী । 
ক্রিয়াপট (তরি) ক্রিয়ায়া*্পটুঃ কুশিঃ ৭তৎ $ চতুর, কার্যদক্ষ । 
ক্রিয়াপথ (কী ) ক্রিয়ায়াশ্টিকিৎনায়াঃ পন্থাঃ নিয়মঃ ৬তৎ 
“সমাসে টচ। চিকিৎসার নিয়ম । 
গএবমতন্দ্রিতস্ত্রীংশ্তুরোবা মাসান্‌ ক্রিয়াপথমুপসেবেত |” 
(সুশ্রুত চিকিতৎসিত স্থান ৫ অঃ) 
ক্রিয়াপুর (পুং ) ক্রিয়ায়াঃ পরঃ অধীনঃ ৬তৎ। ক্রিয়াধীন, 
যে ব্যক্তি সর্বদা কর্ানুষ্ঠান করে। 
জি়্াপদ্‌ (রী) তু প্রস্তুতি ধাতুর উত্তর তিঙ্‌ প্রত্যয় করিয়া! 
সাধিত পদকে ক্রিয়াপদ বলে। যথা-_ভবত্তি, পচতি, 
করোতি ইত্যাদি। 
ক্রিয়াপাট, দেশাবলী বর্ণিত ব্রাহ্মণতূমির অন্তর্গত একটা গ্রাম, 
ু্ীস্তামের ২ মৌজন বাযুকোণে দ্ববস্থিত্ব। 


ক্রিয়াযোগ 


ক্রিয়াপাদ (পুং) ক্রিয়া বিবাদসাধনং পাদ ইব। চারিভাগে 
বিভক্ত বাবহারশাস্ত্রের তৃতীর়ভাগ। 

“পুর্ববপক্ষঃ স্থৃতঃ পাদঃ দ্বিতীয়শ্চোত্বরঃ স্থৃতঃ। 

ক্রিম্বাপাদস্তথ। চান্ঠশ্তুর্ধো নিণয়ঃ স্থৃতঃ 7” (বৃহস্পতি ) 


[ বিচার দেখ] 
ভ্িয়াফল (ক্লী) ১ কর্মফল। - 
“উতৎপত্তিরাপ্িবিকৃতিঃ সংস্কৃতিশ্চ চতুবিধম্‌। 
ক্রিয়াফলং প্রাহুরাধ্য[£৮ (বেদাস্তপরিভাষা |) 


ক্রিয়াফল চারিপ্রকার--উৎপত্তি, প্রাপ্ধি, বিকার ও সংস্কার | 

২ যক্তাদি জন্ত পুণা ও পাপ। ও ক্রিয়াজন্ত স্বর্গ ও তৃপ্তি 
প্রতি । *। ব্যাকরণের মতে উভয়পদী ধাতুর ক্রিয়াফল 
কর্তনিষ্ঠ হইলে আম্মনেপদ হয়। 

(স্বরিতঞ্চিতঃ কর্ত ভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে । পা ১৩1৭২) 
ক্রিয়াভ্যুপগম (পুং) ক্রিয়ায়াঃ কর্ষণাদিক্রিয়ার্থং অভাপগমঃ 
তাদর্থো ৬ত২। এই ক্ষেত্রে যে শশ্ত উৎপন্ন হইবে উভয়েই 
তাহার ফলভাগী হইব, এইরূপ নিয়ম করিয়া কৃষিকর্শের 
জন্য অপরের ক্ষের গ্রহণ করার নামংক্রিয়াত্যুপগম। 

*ক্রিয়াভ্যাপগমাৎ ক্ষেত্রং বীজার্থং যং প্রদীয়তে। 

তস্তেহ ভাগিনৌ দৃষ্টো৷ বীজী ক্ষেত্রিক এবচ ৪৮ (মন্থু) 
ক্রিয়াভ্য।বৃত্তি (ত্র) ক্রিয়ায়া অভ্যাবৃত্তিঃ ৬তৎ। ক্রিয়ার 
পৌনঃপুন্ত, বার বার একক্রিয়ার অনুষ্ঠান । 

( ক্রিয়্াভ্যাবৃত্তিগণনে কৃত্ব সুচ। পা) 
ক্রিয়াযোগ (পুং) ক্রিয়া, এব যৌঁগো ফোগোপারঃ। দেবতা- 
আরাধন, দেবমন্দির নির্মাণ প্রন্থতি পুণ্যকর্শ্বকে পৌরাণিক- 
গণ ক্রিয়াষোগ বলিয়া উল্লেখ করিফ়্াছেন। প্রায় সকল 


[ ৬৪৮ ] 


ক্রিয়াবসন্ন 


অনুষ্ঠানই ক্রিয়াযোগ। উনান, শিল লোড়া, ঝাটা, উদৃখল, 
মুল, কলমসী, পিড়ী ক্রির়াষোগী গৃহচ্কের এই পাঁচটা সন 
অপরিহ্থার্ধ্য অর্থাৎ অন্তরূপ হিংসা অনেক যত্বে পরিত্যাগ 
করিতে পারা যায়, কিন্ত পাকের সময়ে উনানে, মসল। বাটি- 
বার ঘময়ে শিল লোড়ায়, ঝাঁট দিবার সময়ে ঝাটার তলে, 
চাউল প্রস্তত করিতে উদৃখলে ও কলসী পিড়ীতে যে 
হিংসা হয়, তাহা গৃহস্থ কোন উপায়েই পরিত্যাগ করিতে 
পারে না, এই কারণে এই পঞ্চবিধ হিংসার প্রতীকারের 
জন্ ক্রিয়াযোগে পাচটী যজ্ঞের বিধান আছে, যথা--দেবধজ্ঞ, 
পিতৃযজ্ঞ, মনুষাষজ্ঞ অর্থাৎ অতিথি সৎকার, স্বাধ্যায় ও জ্ঞান- 
যজ্তঞ। এই পাচটা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে পঞ্চহনা৷ পাপ 
বিনষ্ট হয়। যাহার পৃর্বোক্ত আটটা গুণ নাই, তিনি যথা- 
বিহিত সংস্কারে সংস্কত হইলেও ক্রিয়াযোগ লাভ করিতে 
পারেন না। উপার্জিত অর্থদ্বারা গোত্রাক্ষণগণের প্রতি- 
পালন, ব্রত, উপবাস ও নানাবিধ উপহারে ব্রঙ্গা, বিষু, 
সুর্য, বন্থ' ও শিবের অর্চনা ক্রিয়াষোগীর নিতান্ত কর্তব্য । 
( মত্ম্তপু* ৫২ অঃ)। গীতায় কর্মযোগ নামে ক্রিয়াযোগেরই 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । পাতঞ্জলের মতে-_-তপশ্া, মোক্ষশান্ত্ের 
অধ্যয়ন, ক্রিয়াফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়৷ ফলকামী না হইয় 
কেবলমাত্র কর্তব্যতাবোধে সমস্ত পুণ্যকর্ম্নের অনুষ্ঠানকে 
ক্রিয়াযোগ বলে। (যোগস্ত্র ২১1) [কর্ম দেখ।]ক্রিয়য়। 
যোগঃসন্বন্ধঃ ৩তৎ। ২ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ । 
“নিপাতাশ্চাদয়ে] জ্ঞেয়। উপসর্গাস্ত্র প্রাদয়ঃ। 
দ্যোতকত্বাৎ ক্রিয়াষেগে লোকাদবগত। ইমে ॥” 
( কলাপটাকা-ত্রিলোচন )। 


পুরাণ উপপুরাণেই অল্পবিস্তর ক্রিয়াযোগের প্রশংসা দেখিতে ক্রিয়ার্থ তরি ) ক্রিয়া অন্থুষ্ঠানং যক্তাদিকং অর্থো হভিধেয়ো যগ্ত 


পাওয়া যার। মধ্গ্তপুরাণের মতে, ক্রিয়াযোগ সহজ সহস্র 
জ্রানযোগ হইতেও এ্রীধান। এক্রিয়াধোগই জ্ঞানযোগের 
গ্রধান কারণ, ক্রিরাব্যত্ীত* শতসহত্র জন্মেও জ্ঞান জনে 
না। ক্রিয়াযোগে চিন্ত শুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধি হইলে অনু!- 
সেই মুক্িলাভ করিতে পার! যায়। সমস্ত পুণ্যকর্মেরই 
মূল কারণ বেদ ও 'আচার। 
সহিষুতা, পীড়িত ব্যক্কির প্রতিপালন, গুণবান্‌ ধ্যক্তির 
উপর মিখ্যাদোবারোপ ন! করা, আভ্যন্তরীণ ও বাহা 


প্রাণীমাত্রের প্রতি দয়া, 


বভ্বী। ১ বজ্ঞাদি ক্রিয়ার প্রতিপাদক বিধিবাক্য। মীমাংলামতে 
ক্রিয়ার্থ বাক্যই প্রমাণ, ক্রিয়ার্থ ভিন্ন বাকের প্রামাণ্য শাই। 
«“আয়ায়ন্ত ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং ॥৮ (মীমংসান্থ* ) 
যে সকল অংশ বেদের অর্থবাদ অর্থাৎ যাহাতে কোন 


“রূপ বিধি নাই, কেবল দেবতা ব। ক্রিয়ার প্রশংসামাত্রই 


আছে, তাহার সহিত বিধিবাক্যের এক বাক্যতা করিয়! 
ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহ। হইলে অর্থবাদও ক্রিয়ার্থ হয়, 
তাহার অপ্রামাণ্য হয় না। 


পবিত্রতা, যে কার্ধো কোনরূপ বিদ্ব হইবার সম্ভাবনা! নাই, ক্রিয়াবশ (তরি ) ক্রিয়ায়! বশঃ অধীনঃ। ক্রিয়ার অধীন, যাহার 
তাহাতেও মঙ্গলাচরণ, কৃপণতাশৃন্ত, পর দ্রব্যে বা পরস্ত্ীতে কর্তব্য বর্ম শেষহয় নাই। 

স্পৃহ। না কর, এই আটটা প্রধান গুণ। ইহার একটার ক্রিয়াবসন্ন (তি) ক্রিয়া অবসন্নঃ পরাজিতঃ ৩তৎ। সাক্ষী 
অভাব হইলে ক্রিয়াযোগ অবলহ্বন করিতে পারা যায় না। কিছ্বা গ্রমাণ দ্বারা মোকদম! প্রমাণিত করিতে ন! পারিয়া 


বেদ ও স্তিতে যে সকল পুণ্যকর্দ নিক্ূপিত আছে, তাহার পরাজিত আনামী বা ফরিয়াদী। * 


ক্রিয়।বিশেষণ 


"ম্বয়মত্যুপপন্নোইপি শ্বচর্ধযাবধিতোহপি সন্। 
ক্রিয়াবসরো ইভার্েত পরং সভ্যাবধারণম্‌ ॥” (নারদ ) 
'ক্রিয়াবসন্নঃ সাক্ষ্যাদদিনা প্রাপ্তপরাজয়ঃ। (রথুনন্দন) 
ক্রিয়াবাচক (ক্লী) ক্রিয়াপদ, যাহার অর্থ ত্রিয়া তাহাকে 
ক্রিয়াবাচক বলে। যথা পচতি, গচ্ছতি ইত্যাদি । 
ক্রিয়াবাদী [ন্‌] (পুং) ১ যিনি ক্রিয়া নিরূপণ করেন, 
বাবস্থাপক। (প্রি) প্রিয়! সাধ্যং বদতি ক্রিয়া-বদ-সিনি। 
২ প্রমাণবাদী, কাধ্যবাদী। (মিতাক্ষরা) পারশ্তভাধায় 
ফরিয়ার্দী বলে। 
ক্রিয়াবান্ৎ] (তরি) ক্রিয়া বিদ্যতে হস্ত ক্রিয়া! মতুপ্‌ মস্ত 
বঃ। ১ ক্রিয়াধুক্ত, সতক্রিয়ান্থিত। ২ ক্রিয়ানিরত। 
“ত্বং যোনিঃ সর্বভূতানাং ত্বমাচারঃ ক্রিয়াবতাম্।” 
( ভারত বন ৩) 
৩ ক্রিয়ার আশ্রয়, বর্তী। 
“পশ্চাত ক্রিয়াবতা কত্র? যোগে! ভবতি কর্ণ” । (হরিবংশ) 
ক্রিয়।বিশাল, জৈনশাস্ত্রোক্ত ১৩শ পুর্ববাদ | 
( অরিষ্টনেমিপুরাণান্তর্গত হরিবংশ ২।১০০।) 
ক্রিয়াবিশেষণ (ক্লী) ক্রিয়ায়! বিশেষণং ৬তৎ । ক্রিয়ার বিশে- 
ষণ, যে পদ দ্বার! ক্রিয়ার ভাব বা অবস্থা প্রকাশ হয় । যথা-_ 
শীন্রং গচ্ছতি, স্তোকং পচভি । পাণিনি মতে “ক্রিয়াবিশেষণানা- 
মেকত্বং কর্ধত্বং নপুংসকত্বঞ্চ, এই বিধানঘ্বার! ক্রিয়া-বিশে- 
ঘণের উত্তর ক্রীবলিঙ্গে দ্বিতীয়ার একবচন ভিন্ন অন্ত 
বিডক্তি হয়না । ক্রিয়াবিশেষণ ছুইপ্রকার ভেদ বিশেষণ ও 
অভেদ বিশেষণ । কর্তা, কন্ম প্রভৃতি সকল কারক ক্রিয়ার 
ভেদ বিশেষণ, শীঘ্রং গচ্ছতি ইত্যাদি স্থলে শীঘ্পদটী ক্রিয়ার 
অভেদ বিশেষণ ক্রিপ্নার অভেদ বিশেষণের উত্তরই ক্লীব- 
লিঙ্গের দ্বিতায়ার একবচন হয়। ঘঞ প্রভৃতি কৃৎ প্রত্যয় 
করিয়। যে সকল ক্রিয়াপদ নিষ্পনন হয়, তাহার অভেদ বিশে- 
ষণের উত্তর কেবল ক্লীবলিঙ্গের দ্বিতীয়ার একবচনও হয় 
এবং বিশেষ্য অনুসারে সকললিঙ্গের সকল বিভক্তির সকল 
বচনও দেখিতে পাওয়। যায় । উভয়ই পাণিনি সম্মত । 
“সঞ্চারো রতিমন্দিরাবধি সী কর্ণাবধিব্যাহৃতম্” এই 
স্থলে রতিমন্দিরাবধি পদটী সঞ্চার এই ঘঞন্ত ক্রিয়াপদের 
বিশেষণ এ পদের উত্তর ক্লীবলিঙ্গে দিতীয়ার একবচন হুইয়াছে। 
পআগমো। নিষফলস্তত্র ভূক্তিঃ স্তোকাপি যত্র ন* এইস্বল্লে 
স্তোক! এই পদটী ক্কিনস্ত ভূক্তি এই ক্রিয়ার বিশেষণ, এ 
পঙ্গের উত্তর বিশেষ্য অ্থদারে স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচন 
হইয়াছে। 
কোন ব্যাকরণের মতে ক্রিয়া ছুইপ্রকার--সাঁধ্য ও সিদ্ধ, 


1 ॥ 


[ ৬৪৯ ] 


ক্রিয়ান্ান 


তিওস্ত ক্রিয়াকে সাধা ও অপরকে সিদ্ধ বলে। সাধ্য ক্রিয়ার 
অভেদ বিশেষণের উত্তরই ফেবল একবচন হয়। তাহার 
মতে, ঘঞ. প্রভৃতি প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্নকে সাধ্াসিদ্ধ উভর 
ক্রিয়া! বলা যায়। অতএব সাধ্যপক্ষে কেবল একবচন 
এবং সিদ্ধপক্ষে বিশেষ্যের অনুসারে লিঙ্গ ও বিভক্তি হয়। 
ক্রিয়াশক্তি (ভ্্রী) ক্রিয়ৈব শক্তিঃ। ১ পরমেশ্বরের শক্তিবিশেষ, 
ঈশ্বর যে শক্তিদ্বারা এই অনন্ত ব্রক্গাণ্ডের সৃষ্টি করেন। 
সাংখ্য মতে প্রকৃতিরূপে এবং বেদাস্ত মতে মায়ারূপে এই 
শক্তি বর্ণিত হইয়াছে । 
শারদাতিলকেও সাংখ্যমত অবলম্বন করিয়া এই শক্তিই 
তান্ত্রিকভাবে বর্ণিত আছে। 
“সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ । 
আসীচ্ছক্তিস্ততোনাদে নাদাদ্িন্দু সমুস্তব£ ॥ 
পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ 
বিন্দুর্নাদোবীজমিতি তশ্ত ভেদাঃ সমীরিতাঃ ॥ 
বিন্দুঃ শিবান্মকে। বীল্পং শক্তি ৪াদস্তয়োযিথঃ | 
সমবায়ঃ সমাখ্যাতং সর্ধাগমবিশারদৈঃ ॥ 
রৌড্রী বিন্দো স্ততোনাদাৎ জ্যেষ্ঠা বীজাদজায়ত। 
বাম। তাভাঃ সমুতপন্ন। কুদ্র-ব্রঙ্গ-রমাধিপাক 
তে জ্ঞনেচ্ছ'-ক্রিয়ায্মানে। বহীন্বর্কস্বরূপিণঃ ॥:, 
(শারদাতিলক ) 
নিত্য, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপ, সর্ধময় পরমেশ্বর হইতে 
শক্তির উৎপত্তি হয়, শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দু 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর এইপ্রকারে 
তিনরূপে বিভক্ত হন। বিন্দু,-নাদ ও বীজ এই তিনপ্রকার 
তাহার ভেদ। বিন্দু শিবস্বরূপ, বীজ শক্তি এবং এই উভয়ের 
মিলনের নাম নাঙ্দ। বিন্দু হইতে ,রৌদ্রী, নাদ হইতে ত্রঙ্গাণী 
এবং বীজ হইতে বামাঁশর্কির উৎপত্তি হয়।, এই তিন 
শক্তি হইতে রুদ্র, প্রদ্ধা ও বিষ্ণুর উৎপত্তি। ইহার! 
স্তানেচ্ছা ও ক্রিয়াবিশিষ্ট এবং চন্দ্র, স্ুর্যয ও অগ্রিশ্বরূপ। 
( প্রয়োগসার, পদার্থাদর্শ, পঞ্চরাত্র ও বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতেও 
এইরূপই বর্ণিত আছে ।) 
ক্রিয়াসমভিহার (পুং) সং-অভিত্হ-ঘঞ, সমভিহারঃ। 
ক্রিয়্ায়াং সমভিহার। ৬তৎ। ক্রিয়ার পৌনঃপুন্ত, একটা 
ক্রিয়ার বারবার অনুষ্ঠার্ন। ক্রিযস। সমভিহারে একস্বর ধাতুর 
উত্তর যঙ. হয়। 
“ক্রিয়া সমতিহারেণ বিরাধ্যস্তং ক্ষমেত কঃ” (মাঘ ২ সর্গ) 
ক্রিয়াশ্সান (লী) ক্রিয়াঙ্গং স্বানং মধ্যপদলো" । ধর্মমশান্সকার 
শঙ্খপ্রদর্শিত জান বিধি। 


১৬৩. 


ক্রীড়চক্র 


প্রথমে মৃত্তিকা ও জলম্বারা বিধি অনুসারে শৌচ কর্ম! 
করিয়! জলে নামিয়। ডুব দিবে। পরে উঠিয়া আচমন করিবে। | 
তার পর মন্্রপাঠ করিয়। তীর্থের আবাহন করিতে 
হর। যথা--" ূ 
“প্রপদ্ে বরুণং দেবমস্তসাংপতি মঙ্চিতম্। 
যাঁচেত দেহি মে তীর্থং সর্বপাপাপন্থত্বয়ে ॥ 
তীর্থমাবাহয়িষ্যামি সর্বাঘ-বিনিহ্দনম্। 
সামিধ্যমন্মিন তোয়ে চ ক্রিয়তামদনুগ্রহাৎ ॥ 
রুদ্রান্‌ প্রপদ্যে বরদান্‌ সর্বানগ্স, সদস্তথ।। 
সর্বানপ্প, সদশ্চৈব প্রপদ্য প্রয়তঃ স্থিতঃ ॥ 
দেবমংশুসদং বন্ছিং প্রপদ্যে২ঘ-নিহৃদনম্‌। 
'আপঃ পুণ্যাঃ পবিত্রাশ্চ প্রপদ্যে শরণং তথ ॥ 
রুদ্রশ্চগ্রিশ্চ সপশ্চ বরুণস্াপ এবচ। 
শময়ন্ত্াশু মে পাপং মাঞ্চ রক্ষস্ত সর্বদা! ॥% 
ইহার পরে সন্ধ্যাবিধি অনুসারে অঘমর্ষণ করিবে। 
পুনর্দার ডুব দিয়া তীর্থ নাম জপ করিবে। এইপ্রকারে 
সান করিলে তীর্থশ্নানের ফল হয়। (শঙ্খ) 
ক্রিয়েক্ড্িয় (ক্লী) ক্রিয়ায়াঃ কর্ধ্ণঃ সাধনং ইঞ্জিয়ং | বাকৃ- 
পাণি প্রতি ক্ক্শরজ্থিয়। 
ক্রিবি (পুং) কৃবি ইন্‌ নিপাতঃ। ১ কৃপ। ২ কর্তা । (ব্রি) 
৩হিংসক। পকুদ্র! যত্তে ক্রিবিপরং নাম” (বাজস* ১০২০) 
৪ অস্রবিশেষ। 
“অভ্যোজস। ক্রিবিং যুধাঃ” (খক্‌ ২২২২) 
“ক্রিবিং নামান্থুরম্ সায়ণ। ( পুং) [বহু] ৫ পঞ্চালদেশ। 
“ক্রিবয় ইতি হ বৈ পুরা পঞ্চালানাচক্ষতে 1” 

(শতপথতব্রা* ১৩।৫।৪।৭ ) 
ক্রিবিঃ [স্‌] (তরি) কৃবি-ইন্ নিপাতনে সাধুঃ। বিক্ষেপণশীল | 
"যত্রা বে দিহ্যদ্রদতি ক্রিবিরতী | ( খাক্‌ ১/১৬৬৬৬) 

'ক্রিবি ধিক্ষেপণশীলঃ, সায়ণ। 

ত্রিশ, অস্ত্রবিশেষ, কিরিচ। ভারত ও ভারতমহাসাগরীর 
দ্বীপপুঞ্জের সকল সভ্যজাতিই কিরিচ্‌ ব্যবহার করে 
মলয়বাসীরাই ইহাকে “ক্রিশ বলে। 

ক্রীড় (পুং) ক্রীড়ঘঞ.| ১ থেলা। ২ পরিহাস। 

ক্রীড়ক (ত্রি) ক্রীড়-ুল্‌। ১ বে ক্রীড়া করে। 
সেবক। (ত্রিকাণ্ড) 

ক্রীড়চক্র (ক্লী) ছন্দোবিশেব | ইহার চারিটা চরণই সমান, 
প্রত্যেক চরণে ১৮টী স্বরবর্ণ থাকিবে, তাহার ১ম, ৪র্থ, ৭ম, 
১ম, ১৩শ ও ১৬শ অক্ষর ভন্য হইবে, ইহা! ব্যতীত অক্ষর 
সকল গুরু । (ছন্দঃশান্ত্র) 


২ দ্বারস্থিত 


[ ৬৫০ ] 


ক্রীড়ানারী 


ক্রীড়ন রী ) করীড়-ভাবে লাটু। ১ খেল! । 


“উদ্কক্রীড়নং নাম কারয়ামাস ভারত 1” (ভারত ১1১৩৮ অঃ) 
ক্রীড়-করণে লুট । ২ ক্রীড়াসাধন, যাহা! দ্বার ক্রীড়। 
করা হয়। 

প্যথ। হিরণ্যাক্ষ উদারবিক্রমে। মহামৃধে ক্রীড়নবন্িরাকতঃ1৮ 

(ভাগবত ৩১৯১৪ ) 
জীন (কী) ক্রীড়ন-স্বার্থেকন্‌। ক্রীড়াসাধন, যাহ! দ্বার! 
ক্রীড়া কর! যায়। 
পক্রীড়সে ত্বং নরব্যাত্! বাঁলঃক্রীড়নকৈরিব।” (ভারত ৩1১২ অঃ) 
ক্রীড়নিক। (ত্ত্রী) ক্রীড়ন-স্বার্থে-কন্‌ স্রিয্লাং টাপ্‌ অত ইত্বঞ্চ। 
ধাত্রী। 
ক্রীড়নীয় (তরি) ক্রীড়-করণে অনীয়র্। ৯ ক্রীড়াসাধন, যাহা 
দ্বার! ক্রীড়া কর। যায়। 
দক্রৌড়তঃ ক্রীড়নীয়ানি দছুঃ পক্ষিগণাংশ্চহ |” (ভারত অনু ৮৬) 
ক্রীড়-ভাবে অনীয়র্‌। ২ ত্রীড়া। 
ক্রীড়নীয়ক (ত্রি) ক্রীড়নীয়-স্বার্থে কন্‌। জ্ীড়াসাধন, 
ক্রীড়নক। “তং হংসদত্তং তথাদৃষ্টং ক্রীড়নীয়কসন্নিভম্।” 
(কথাসরিৎ) 
ক্রীড়া ত্র) ক্রীড়.ভাবে অ ততঃ টাপ্‌ | ১ পরীহাস। ২ খেল।। 

“ক্রীড়ারসং নিবিশতীব বাল্যে ।” (কুমার) 

ক্রীড়াকানন (ক্লী ) ক্রীড়ায়াঃ ক্রীড়ার্থং কাননং অশ্বঘাসাদি- 
বৎ তাদর্ধ্যে ৬তৎ। ৩ উপবন, আরাম। 
দ্ত্রণিড়ীকানন-কেলিমণপ-যুষামাুঃপরং ক্ষীয়তে।” (শাস্তিশতক) 
ক্রীড়াকোপ (পুং) ক্রীড়ার্থঃ কোপঃ। ক্রীড়ার জন্য যে 
কোপ প্রকাশ কর হয়। 
ক্রীড়াকৌতুক (ক্লী)ক্রীড়ার্থং কৌতুকং। ক্রীড়ার জন্য যে 
কৌতুক কর! হয়। 

“তচ্চেষ্টালোকনক্রীড়াকৌতুকাছিপগম্য ।” ( বিছুরাগমন ) 
ক্রীড়াখণ্ড (ক্লী) গণেশপুরাণের দ্বিতীয়ভাগের নাম। 
ক্রীড়াগুহ (ক্লী) ক্রীড়ার্থং গৃহং। যে গৃহে ক্রীড়া করা যায়, 

থেলিবার ঘর । 

পক্রীড়াগৃহমনঙ্গন্ত সেয়মিন্দীবরেক্ষণ11” (সাহিত্যদঃ ১০ প*) 
ক্রীড়াচংক্রমণ (ক্লী ) ক্রীড়াস্থানবিশেষ। 
ক্রীড়াচন্দ্র, ভোলপ্রবন্ধ বর্ণিত একজন কবি। 
ক্রীড়াতাল (পুং) তালবিশেষ, যাহাতে একটা মাত্র প্লূত 

থাকে, সেই তালের নাম ক্রীড়াতাল। 
“এক এব প্লুতো ঘত্র ক্রীড়াতালঃ স উচ্যতে |” (সঙ্গীতদামো') 
ক্রীড়ানারী (ত্র) ক্রীড়ায়াঃ ক্রীড়ার্থা নারী তাদখ্যে ৬তৎ। 
যেস্ত্রীর সহিত আমোদ প্রমোদ কর! হয়, বেহ্বা!। 


ক্রীড়োপস্কর [1 ৬৫১ ক্রীতানুশয় 


প্ৰেত্। নিবেশিতা বীর ! দ্বারবত্যাং সহত্রশঃ | ৃ 
লামান্তাস্তাঃ কুমধরাঁণাং ক্রীড়ানার্ষ্ে। মহাত্মনাম্‌ ॥ 
(হরিবংশ ১৪৭ অঃ) 


( ভাগবত ১১৩৪৩) 'ক্রীড়োপস্করাণাং ক্রীড়াসাধনানাং 
দ্বারুরচিতমেষাদীনাম্‌, শ্রীধর। 
ক্রীত (ত্রি)ক্রী কর্মমণি-ক্ত। ১ ক্রয় কর! বস্ত, মুল্য দিষ। 


কজ্রীড়াময় (ত্রি) যে অধিক সময়েই ক্রীড়া করিতে ভাল- 
বাসে, ক্রীড়া প্রচুর । 
ক্রীড়াময়ূর ( পুং) খেলিবার মযুক্ষ। 
জীড়ায়গ ( পুং) ক্রীড়ার্থো মগঃ। খেলিবার হরিণ। 
ক্রীড়াঁযান (ক্লী) ক্রীড়ায়! যানং তাদর্ঘ্যে ৩তৎ। পুষ্পরথ। 
ক্রীড়ারত্ব (ক্লী) ক্রীড়ায়। রত্বমিব। রতিক্রিয়া। 
ক্রীড়ারথ (পুং) ক্রীড়াক়্া রথঃ তাদর্থ্যে ৬তৎ। পুষ্পরথ। 
“ত্রীড়ারথোহস্ত ভগবান্‌ উত সাংগ্রামিকোরথঃ1” 
( ভারত ১৫৩ অঃ) 
জ্রীড়ারসাঁতল (বী) একখানি উপরূপক, দৃশ্তকাব্যবিশেষ। 
(সাহিত্যদর্পণ ৬ অঃ) 
ক্রীড়াবেশ্া [ন্‌] (ক্লী) ক্রীড়াগৃহ। 
ক্রীড়াশকুস্ত ( পুং) খেলিবার পাখী । 
ক্রীড়াশৈল (পুং) ক্রীড়াপর্বত । 
জ্ীড়াসরঃ [স্‌] (ব্লী) যে সরোবরে খেল! করা ঘায়। 
জ্রীড়ীস্থান (ক্লী ) খেলিবার স্থান। 
ক্রীড়ি (তরি) ক্রীড়-ইন্‌। ক্রীড়ক, যে খেলা! করে। 
“ক্রীড়য়ো ন মাতরং তুদস্তঃ” ( খাক্‌ ১০।৯৪।১৫ ) 
'ক্রীড়য়ঃ ক্রীড়কা+ সায়ণ। 
ক্রীড়িতা ত] (তরি) ক্রীড় তৃণ,। ক্রীড়ক। 
পইচ্ছয়। ক্রীড়িতুঃ স্তাতাং তখৈবেশেচ্ছয়! নৃণীম্‌।” 
( ভাগবত ১।১৩।১৪ ) 
ক্রীড়ী [ন্‌] (ত্রি) ক্রীড় বাছুলকাৎ তাচ্ছিল্যে ইনি। ১ 
জ্রীড়াশীল, যে সর্দাদা ক্রীড়া করিতে ভালবাসে । ২ বাস: 
বিশেষ, যে বায়ু সর্দদা-ক্রীড়া করে। 
পগৃহমেধিভ্যো বহিক্গান্‌ মরুত্তযঃ ভ্রীড়িভ্যঃ | 
(বাজসনেয়স* ২৪1১৬) 
ক্রীড়ু, [বৈদিক ] (জরি) ক্রীড়উন্। ক্রীড়াকারক। 
শ্রী মথোন মংহবুঃ পবিত্রং সোম। গচ্ছসি” (খক্‌ 
৯২৯1৭ ) বড় ক্রীড়নশীলঃ” সায়ণ। 
জ্রীড়োদেশ ( পুং) ক্রীড়ায়। উদ্দেশং গ্থানং 
ক্রীড়াস্থান । 
ক্রীড়োপক্কর (পুং) ভ্রীড়ায়! উপস্বরঃ ৬তৎ। ক্রীড়াসাধন, 
কাষ্ঠাদি নির্দিত থোটক, মেষ প্রভৃতি । 
প্যথ| ক্রীড়োপস্করাণাংসংযোগবিগমাবিহ । 
ইচ্ছয়। জীড়িতু: শাতাং তখৈবেশেচ্ছয়! নৃণাম্‌ 1” 


৬তৎ। 


যাহ! লওয়া হইয়াছে । 

*শুদ্রানীতৈঃ ক্রয়ক্রীতৈঃ কর্ম কুর্বন্‌ পতত্যধঃ1” (স্থৃতি) 
(ক্লী) ক্রয়, কেনা। (পুং)৩দ্বাদশপ্রকার পুত্রের অন্ত- 
গত একপ্রকার পুজ্র, জনক ও গর্তধারিণী অর্থ লইয়া ষে 
পুত্রকে বিক্রয় করে, তাহাকে ক্রীত বলে। 

“দ্যান মাতা পিতা বা যং স পুজো! দত্তক: স্বতঃ। 
ক্রীতশ্চ তাভ্যাং বিক্রীতঃ কত্রিমঃ স্তাৎ দ্বয়ং কতঃ1” (যাঁজ্ঞবন্থা) 
মন্গুর মতে-_ক্রীত পুত্র কেবল পিতামাতার সম্পত্তির 
অধিকারী, অন্য বন্ধুবর্গের দায়াধিকারী হয় ন। 

"কানীনশ্চ সহোঁঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌন্র্ভবস্তথা | 

স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ ॥ (মনু) 

কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, দ্বয়ংদত্ত, ও শৃড্রা- 
গর্ভজাত এই ৬টা পুত্র বান্ধবদায়াধিকারী হয় না। 

দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্ত্রিকা মতে কলিকালে ক্রীত 
পুত্র করিবার বিধান নাই। পরাশর কলিধর্মপ্রস্তাবে 
ওরস, ক্ষেত্র, দত্ত ও কৃত্রিম কেবল এইস্চ$রি প্রকার পুত্রের 
উল্লেখ করিয়াছেন । 


ক্রীতক (পুং)ক্রীত-স্বার্থে কন্‌। জ্রীত পুন্। 


পক্রীণীয়াদ্‌ য স্বপত্যার্থং মাতা পিত্রোর্যমস্তি কাঁৎ। 
সক্রীতকঃ সুতস্তস্ত সদৃূশোহসদৃশোইহপি বা1” (মস্ত ৯১৭৪) 

যে ব্যক্তি বংশ রক্ষার জন্য বালকের পিত1 মাতাকে 
মূল্য দিয়া যে পুক্ত ক্রয় করে, তাহাকে তাহার ক্রীতক পুত্র 
বলে। ঘংশমর্ধযাদা প্রভৃতিতে বালক সমান কি অসমান 
হইলেও তাহা?ক ক্রীতক পুল্র করিতে পার, কিন্ত ভিন্ন 
জাতীয় কখনও গ্রহণ করিবে না। [ দর্তক দেখ।] 


জীতদাস (পুং) ক্রীতশ্চাসৌ দাসশ্চ কর্ম্মধা*। কেনা চাকর, 
' গোলাম। 
ক্রীতানুশয় (পুং) ক্রীতে ক্রয়ে অন্ুশয়ঃ৭তৎ। কোন, বস্ত 


[ দাস শবে বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] 


ক্রয় করিয়৷ পশ্চাৎ অনুতাপ । র্ঘশান্তপ্রণেতৃগণ ইহাকে 
অষ্টাদশবিবাদের অন্তর্গত একটী বিবাদ বলিয়। উল্লেখ 
করিয়াছেন। বীরমিত্রোদয় নামক স্বতিসংগ্রছে ইহার বিষয় 
এইরূপ বর্ণিত আছে । 

পত্রীত্ব। মূল্যেন যখপণ্যং ক্রেতা ন বহু মন্ততে। 
ক্রীতানুশয় ইত্যেতদ্‌ বিবাদপদমেবচ ॥” (নারদ) 

ফোন ৰন্ত মূল্য দিয়! কিনিয়া পরে ফ্লেতা যদি 5কা 
হইয়াছে মনে করে, তাহাকেই জ্রীতান্শয় বলে। ইহা! 


ত্রুঞ্চ [ ৬৫২ ] ত্র 


একটাী বিবাদ পদ বলিয়! নিরূপিত হইয়াছে । কোন বস্ত 
পরীক্ষ! না করিয়। ক্রয় করিলে পরে পরীক্ষার সময়ে তাছার 
কোন রকম দোষ বাহির হইলে ক্রেতা এ জিনিষ বিক্রে- 
তাকে ফিরাইয়। দিয়! মূলা ফিরাইয়। লইতে পারে। বিক্রেতা 
মূল্য ফিরাইয়! দিতে বাধ্য। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া ক্রয় 
করিলে তাহা! আর ফিরাইয়] দেওয়! যাইতে পারে না । 

ধর্মশাস্ত্রকার ব্যাসের মতে চামড়া, কাঠ, ইট, সথতা, 
ধান, মদ ও রস সদ্যই পরীক্ষা করিতে হয়। ধর্্মশান্স- 
বিহিত পরীক্ষার কাল মধ্যে পরীক্ষা না করিয়া! পরে পরীক্ষা 
করিয়া দোষ দেখিতে পাইলে, তাহা! আর ফিরাইয়া দিতে 
পারিবে না। রৌপ্য, সীসা, স্বর্ণ ইহাদেরও সদ্যই 
পরীক্ষা করিবে । দোকা গোমহিষ প্রভৃতির পরীক্ষাকাল 
তিন দিন। বাহক বলদ গ্রভৃতির ৫ দিন। বত্ব, হীরক ও 
গ্রাবালোর ৭ দিন। পুরুষ মানুষের ১৫ দিন, স্ত্রীলোকের 
১ মাস। ধান প্রভৃতি বীজের ১০ দিন এবং লৌহ ও কাপড়ের 
পরীক্ষাকাল একদিন জানিবে। কাত্যায়নের মতে গৃহ, ক্ষেত্র, 
জমি, বাড়ী প্রভৃতির পরীক্ষাকাল ১* দিন। পরীক্ষাকালে 
কোন দোষ দেখিতে না পাইলে ও কেনাই আমার পক্ষে 
অনুচিত হুইয়ান্ছ".মনে করিয়া ক্রেতার অন্থতাপ উপস্থিত 
হইলেও জিনিষ ফিরাইয়1! দিতে পারে, কিন্তু এইরূপ স্থলে 
ক্রেতা বিক্রেতাকে মুল্যের ৬ ভাগের এক ভাগ দিতে হইবে। 
বিক্রেতাও মুল্যের ছয়ভাগের এক ভাগ লইয়৷ জিনিষ 
ফিরাইয়া লইতে বাধ্য । , 

নারদের মতে যে দিন কেনা হয়, সেইদিনে ফিরাইয়। 
দিলে আর কিছু দিতে হয় না। কিন্তু দ্বিতীয়দিনে ফিরাইয়া 
দিতে হইলে ৩০ ভাগের ১ ভাগ ও তৃতীয়দিনে ১৫ ভাগের 
১ ভাগ মূল্য দিতে হয়।, ইহার পরে আর ফিরাইয়া দেওয়া 
চলিতে পারে নাঁ। কিন্ত ষেকন্ত ব্যবহার করায় রূপাস্তর 
বা! অবস্থাস্তর হয়, তাহা ফিরাইয়া দেওয়া যায় না। পরীক্ষা. 
কালের পর ফিরাইয়! দিলে রাজ! তাহার উপযুক্ত দণ্ড করিতে 
পারেন। ( বীরমিত্রোদয়-_-ব্যবহারপদ |) 
ক্রুউ [১] (পুং) ক্ুন্চ-ক্ষিন্। (খত্বিগ্দধ্কক্ত্রগিতি | পা ৩। 
২৫৯।) নিপাতনে সাধুঃ। ১ ক্রৌঞ্চ, কৌচবক। ২হংস। 


“অদ্ভ্যঃ ক্ষীরং ব্যাপিবৎ ক্রুঙ্ঙারসো! ধিয়া। খতেন সত্য- 


মিক্দরিয়ম্।+ (বাজসনে* ১৯।৭৩) “জুঙ, হংসঃ মহীধর | 


ক্রুঞ্চ ( পুং স্ত্রী) ত্রুন্চ-অচ্। ১ ক্রৌঞ্চপর্বত। ২ কৌঞ্চপক্ষী, 


কৌচবক । 


ত্রুঞ্চকীয় (ত্রি) ক্ু্চ।-শ কুক্হন্ষ্চ । ( নড়াদীনাং কুক চ। 


প1 ৪1২৯১) বীণার নিকটবর্তী দেশাদি'। 


কুঞ্চ। (স্ত্রী) কু্চটাপ্‌। বীণাবিশেষ। 
জুধ্ামান্‌ ৎ] (তরি) কুচ বীণ! বকী বা বিদ্যতেংন্ত কুচ 


মতুপ্‌। যবাদি গণাস্তর্গত বলিয়! মতুপের মকারের স্থানে 
ব হইল না। ১ বীণাযুক্ত। ২ বকীযুক্ত, যাহার মাদ্ি বক 
পাথী আছে। 


ক্রুৎ [ধ্‌] (ভ্ত্রী) জুধ সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে কিপ্‌। ক্রোধ। 


ক্রুধ শব্দের গ্রথমার একবচনে জ্ুৎ ও কুদ্‌ এই ছুইটী রূপ 
হয়। কিন্তু সংক্ষিপ্রসার ব্যাকরণের ৪ জ্ুদ্‌, জুত্ত ও কুদ্গ 
এই চারিটা রূপ হয়। 


ক্রুদ্ধ (তরি) ) ক্ুধ-কর্তরি-ক্তঃ। ৯ ক্রোধযুক্ত। 


দিষোদ্ধ, মত্যাযযৌ তুদ্ধে! রক্তবীজেো। মহাসুরঃ1”” চণ্ডী । 
* (ক্লী)ক্ুধ্ভাবেক্ত। ২ ক্রোধ। 
ধ| (স্ত্রী) তুধকিপ্‌বিকল্পে টাপ্‌। ক্রোধ! 
“বষ্টিভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ । 
টাপঞ্চাদৌ হলস্তানাং ক্ষুধা বাচানিশাগির! ॥% (কলাপটাক) 


কুখ্বী (ন্‌) (জি) তুত্বাহুলকাৎ মিনি কিছ্। ক্রোধন- 


শীল, ক্রোধস্থভাব। “গুভ্রোবঃ গুন্বঃ কুখী মনাংসি |” (খক্‌ 
৭৫৬ ৮) “ক্ুখ্নী সংগ্রামেষু শক্রহননার্থং ক্রোধনশীলানি? সায়ণ। 


ক্রুমূ (ত্রি) সর্বত্র গমনশীল। কক্রুমুর্ব সিন্ধু নিরীরমৎ।” 


( খক্‌ ৫1৫৩।৯। ) “ক্রুমুঃ সর্বত্র গমনশীলঃ* সায়ণ। 
(স্ত্রী) ২ সিন্ধুনদের একটী শাখানদী। ( খক্‌ ১০।৭৫।৬।) 
ইহার বর্তমান নাম কুরম্‌। [ কুরম্‌ দেখ।] 


ক্রুমূক (পুং)[ বৈ] জুপারি। 


“ক্রুমুকমপি কুর্যয।/ৎ এষ! বা অগ্নেঃ প্রিয় তন্ঃ যত্ক্রুমুকঃ 1” 
(তৈত্তিরীয়সং ৫১1৯৫ )। 
শ্বরী (স্ত্রী) কুশ্বন্‌ ডীপ্‌ রশ্চান্তাদেশঃ। শৃগালী, মাদিশিয়াল। 


ক্রুশ্বা [ন্-(পুং) ক্ুশ-কণিপ্। (লীঙ্ক্রুশিরুহীতি। উণ্‌ 


৪১১৩) শৃগাল। ( উজ্জ্বলদত্ত ) 


কুট (কী) ক্ুশ্ভাবেক্ত। ১ রোদনধ্বনি। (তরি) ক্রুশ- 


কর্্মশণিক্ত । ২ আহুত। ৩ শব্দিত। ৪ অভিশপ্ত। ৫ কথিত। 
৬ অপ্রিয়। 


ক্ুর (বি) ক্কত-রক্ষধাতু স্থানে কু-আদেশস্চ। ( ককৃতেশ্ছ' 


কুচ । উপ. ২২১) ১ পরদ্রোহকারী, পরের অনিষ্টকারক। 
“ক্রুরস্তন্মিরপি ন সহতে সঙ্গমং নৌকুতাস্তঃ 1” ( মেঘদূত ২) 
২ নির্দয় । পর্যযায়__নৃশংস, ঘাতুক, পাপ। 
“তম্মি্,পায়াঃ সর্কে নঃ জুরে প্রতিহতক্রিয়াঃ।” 
২৪৮) 'ক্রুরে ঘাতুকে? মল্লিনাথ। ৩ কঠিন। 


(কুমার 


জুরদৃকৃ 


“তশ্তাভিষেকসস্তারং কল্িতং জ্র,রনিশ্চয়াঃ।” (রঘুবংশ ১২1৪) 
৪ ঘোর। “ক্রুরে! লুব্বো২লসোহসত্াঃ প্রমাদী ভীরুরস্থিরঃ1” 
| (পঞ্চতন্ত্র ৩২৫) 
৫ উষ্ত। (পুং) ৬ বিষমরাশি; দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত 
১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম, ৯ম ও ১১শরাশি। 
“ওজোহথ যুগ্মং বিষমঃ সমশ্চ 
ক্রুরোইথ সৌম্যঃ পুরুষোইজনা চ। 
চরস্থিরদ্বাতক নামধেয়াঃ 
মেষাদয়োহপি ক্রমশঃ প্রিষ্টাঃ ॥৮ ( দীপিক1) 

৭ পাপগ্রহ; রবি, মঙ্গল, শনি ও ক্ষীণচন্দ্রকে ক্রুর- 
গ্রহ বলে। পাপগ্রহ ও শুভগ্রভ এক রাশিতে থাকিলে 
শুভগ্রহকে ও ক্রুরগ্রহ বলে। যে তিথি, রাশির অংশ ও 
যে নক্ষত্র কুরগ্রহ বিদ্ধ হয়, তাহাতে যাত্রা শুভকর্ম করিবে 
না, বিবাহে দম্পতীর বিচ্ছেদ ও যাত্রায় মৃত্যু হয়। 

৮ রক্ত করবীর। ৯ ভূতাস্কুশ বৃক্ষ, ভূতরাজ । ১০ শ্রেন- 
পক্ষী, শিকৃরে । ১১ দংশ, ডাশ। ১২ কঙ্ক পক্ষী, বাগান? 
(ক্লী) ১৩ অন্ন, ভাত। 

ক্ররকন্ম্ী [ন্] (তরি) ক্রুরং হিংসকং কর্দাস্ত বহত্ী। 
১ হিংস। কর্ম্মকারী । 
পদ্বিজিহ্বাঃ ক্রুরকর্্মাণো নিষ্ঠাচ্ছিদ্রান্ুসারিণঃ । 
দুূরতোইপি হি পশ্তস্তি রাজানো ভূজগাইব॥” (পঞ্চতন্ত্র ১৭০) 

(পুং) ২ কটুতুষ্ষিনী বৃক্ষ । ৩ অর্কপুষ্পী। পর্যায় 

অর্কপুত্পী, জল-কামুক1। (ভাবপ্রকাশ ১১ খ* ) 
ক্রুরককৎ (ত্রি) ক্ররং করোতি ক্ুর-ক-ক্ষিপ্‌ তুগাগমশ্চ। 
ক্রুরকর্ম্মকারী। ( তৈততিরীয়ব্রাঃ ১৫৩।৫।) , 
ক্রুরকোষ্ঠ (ত্রি) ক্রুরং কঠিনং কোষ্ং যন্ত বহুত্রী। বদ্ধ 
কোষ্ঠাশয়, যাহার কোষ্ঠ পরিষ্কার নাই। 

“ক্র,রকোষ্ঠস্ত তিতীক্ষস্তাগ্েরক্পমৌবধং অল্প গুণং বা তক্ত- 
বৎ পাকমুপৈতি 1” (স্থুশ্রত, চিকিৎমিত ২৪ অঃ) 

ক্র রগন্ধ (পুং) ক্তুর উগ্রোগন্ধো যন্ত বহুত্রী। ১ গন্ধক। 
(রাজনি') (ত্রি) ২ তীক্ষগন্ধযুক্ত। 

ক্রু ুরগন্ধা (স্ত্রী) ক্রুরো গন্ধ একদেশো যন্তাঃ বহুত্রী ততষ্টাপ্‌ | 
কম্থারী বৃক্ষ । 

ক্ররতা। (স্ত্রী) ক্রুর ভাবে তল্‌। ১ পরদ্রোহ। ২ নির্দয়তা। ৩ 
কঠিনতা । ৪ ঘোরতা । ৫ উষ্ণতা ৬ তীক্ষত। 

ক্রুংরদস্তী (্ত্ী) গা 

ক্ররদৃক্‌ [শ্‌] (পুং) ক্রুরা দৃকৃ যস্ত বহুত্রী। যদ্থা ক্র,রং পশ্ঠতি 
দৃশ্-কিন্‌ ততঃ ২তৎ। ১ থল। ২ শনিগ্রহ। (মেদিনী) 
৩ মঙ্গলগ্রহ | 


্‌ ৬৫৩ 


ক্রেতা 


“আরো বক্রুঃ ক্র,রদৃক্‌ চাঁবনেয়ঃ” (জ্যোতিস্তত্ব।) ৪ গ্রহ্‌- 
দিগের স্বানবিশেষ। নীলকঠতাজকের মতে-- স্থানকে 
ক্ষুতাখ্যদৃষ্টি ব রিপুদৃষ্টি বলে। 
(স্ত্রী) ক্র,রাণাং গ্রহাণাং দৃক্‌ দৃষ্টিং। ৫ পাপগ্রহের দৃষ্টি | 
ক্র ধূর্ত (পুং) ক্রুরঃ কৃষ্ণত্বৎ তৎসদৃশো ধূর্ত । কষধত্তর রক, 
কাল ধুতুর1 । . 
ক্ররপ্রসাদন (ব্রি) ক্রুরমপি প্রসাদয়তি ক্রর-গ্র-সদ-ণিচ্‌ 
লুটু। ১ যেক্রুর বাক্তিকেও শুশ্রধাদি দ্বার! প্রসন্ন করে, 


সেবক। (ক্লী) ক্রুরন্ত প্রসাদনং ৬ৎ। ২ ক্রুর ব্যক্তির 
প্রসন্নতা, প্রীতি । 

ক্র রাবী ন্‌] (পুং) ক্রুরং কর্কশং উগ্রং বা টি ক্রুর-রু 
ণিনি। দড্রোণকাক।. 


ক্র,ররাবিণী ত্ত্ী) স্ত্রী প্রোণকাক। 
ক্র রলোচন (পুং) ক্রুরং লোচনং যশ্ত বনৃত্রী। শনিগ্রহ ৷ 
শনির দৃষ্টিতে লোকের অনিষ্ঠ হয় বলিয়া! এই নাম হুইয়াছে। 
ক্র,রস্বর (তি) ক্রুরঃ কর্কশঃ স্বরোধস্ত বহুত । কর্কশধবনিযুক্ত । 
“ক্র/রদ্রাঃ কাকোরুকঘরট্ো্ীশ্বগর্দভাঃ” ( কবিকল্পলতা ) 
ক্রু (রসস্বৌষধি (জী) গন্ধমাদনের নিকটবর্তী ও কৈলাস- 
পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত একটা গিরি । 
“কৈলাসাদক্ষিণে পার্ছে ক্রুরসত্বৌষধিং পগির্িম্‌। 
বৃত্রকায়াৎ কিলোৎপন্নমঞ্জনং ভ্রিককুম্প্রতি ॥” 
ব্রঙ্মাওপু* অনুষঙ্গপাদ। 
ক্রুরা (স্ত্রী) ক্রুর-টাপ্‌।, ১ রক্ত পুনর্ণবা। ২ বরাটক, কড়ি। 
” ( রাজনি* ) 
ক্রুরাকৃতি (তরি) ক্রুরা-আকৃতির্যস্ত বছুরী। ১ যাহার মুস্ঠি 
অতিশয় কর্কশ। ( পুং )২ রাবণ। (ক্ত্রী) কঠিন মৃষ্তিঃ 
কর্মাধা*। ৩ কঠিন মৃত্তি। 
ক্র, রাক্ষ (পুং) ক্রুরে অন্িনী ন্ত,বহূতরী সমাসান্ত টচ্‌। যাহার 
চু ছুইটী অতিশনন কর্কশ |, ৃ 
ক্ররাত্মা [ন্‌] (পুং১) জ্রুর আত্ম! স্বভাবো যন্ত বহুত্রী। যাহার 
' স্বভাব অতিশয় কুটিল। 
ক্রুরাশয় (তরি) ক্রর আশয়োইভিপ্রায়ো যন্ত বনুব্রী। মন্দাশয, 
যাহার অভিপ্রায় ভাল নহে। 
কুর্চ (পুং) ১ পক্ষীবিশেষ। (্রী)২ শ্ঙ্ষ, দাড়ি। 
ক্রেণি (ত্রি) ক্রী-কর্তরি নি। ৯ ক্রেতা । (ক্লী) ক্রী-ভাবে নি। 
২ক্রয়। ( উজ্জ্বলদত্ত )। 
ক্রেতব্য (তরি) ক্রী কর্মণি তব্য । ১ কিনিবার যোগ্য, যাহ! 
ক্রয় করা হইবে । (র্লী) ক্রী-ভাবে তব্য। ২ ক্রয়, কেলা। 
জেতা [তৃ](ত্রি)ক্রী-তৃচ। যেক্রয় করে, খবিদ্দাক্স। 


৯৬৪ 


ক্রোড় 


ক্রেয় (ত্রি)ক্রী-কর্মণি বৎ। ১ কিনিবার যোগ্য । (ক্লী) 
ক্রী-ভাবে বৎ। ২ ক্রয়। 

ক্রেলুলেন্দুপুর- উংপঃ প্রদেপের গাজীপুরজেলার অস্তর্গত 

গঙ্গাতটস্থ একটা গ্রাচীন স্থান, ইহার পূর্ব নাম ধনপুর ও 

বর্তমান নাম মসাওন্দী। এখানে এক সময়ে গুপ্তরাজগণের 

রাজধানী ছিল, প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ ও খোদ্গিত 

শিলালিপিত্বারা তাহার কতক পরিচয়' পাওয়া যায়। এখান 


হইতে গুপ্তরাজগণের কতকগুলি মুদ্রা পাওয়! গিয়াছে । 


জরৈড়িন (ত্রি)[ বৈ] ক্রীড়ী মরুৎ দেবতাহস্ত ক্রীড়িন্‌ অথ. 


বাহুলকাৎ ন ,লোপাভাবঃ। সাকমেধীয় হ্বিবিশেষ, ইহা 
দ্বারা মরু দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে হয়। 


"শিশ্পান্তে বাস্ত ক্রৈড়িনং হবিঃ শিশ্রৈহি ক্রীড়তীবারমেবা - 


বাঙ্‌প্রাণঃ” (শতপথব্রা ১১৫২৪ ) 
ক্রৈড়িনীয়া (স্ত্রী) ক্রেড়িনং হবি১তদধিক্ৃত্য ইস্টিঃ ক্রীড়িন-ছ। 
যজ্ঞবিশেষ। কাত্যায়নশ্রোতহ্ত্রে ৫৭1১ সুত্র হইতে এই 
যজ্ঞের নিয়ম ও প্রণালী প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
টক্রিব্য (পুং) ক্রিবীণাং পঞ্চালানাং বাজ ক্রিবি বাহুলকাৎ 
ঞ্য। ক্রিবি অর্থাৎ পঞ্চালদেশীর় রাজা । [ক্রিবি দেখ ।] 
ক্রোক (আরবী ) আটক, আবন্ধ। 
ক্রোকী (ক্রোক পবজ) যাহা আটক কর! হইয়াছে । বাজ 
বা অন্ত কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি মতে যাহার 
হস্তান্তর বা অবস্থাস্তর কর! যায় না। 
ক্রোঙ্গ+ এক গ্রকার ক্ষদ্র বৃক্ষের নাম। 
ক্রোঞ্চ ( পুং ) কুঞ্চ-অচ্‌ বাহুলকাৎ গুগঃ। ক্রৌঞ্চ পর্কত। 
“কৈলাসে ধনদাবাসে ক্রৌঞ্চঃ ক্রোধোইভিধীয়তে |” 
(বৃহত্হারাঁবলী ) 
ক্রোঞ্চকুমারিকা (ত্্রী) রাক্ষপীভেদ। ( দিব্যাবদান )। 
ক্রোঞ্চদারণ (পুং) ক্রেঞ্ং ক্রৌঞ্চপর্মতং দারয়তি ক্রোঞ্চ 
দূ-ণিচ্লু » কািকেয়। ( অমরটাকা-__রায়মুকুট ) 
ক্রোঞ্চপদী (স্ত্রী) [ ক্রৌঞ্চপদী দেখ ।?] 
ক্রোড় (পুং) জুড়-ঘনীভাবে ঘঞ২। ১ শৃকর। 
“নদী সৈবালদিষ্তাঙ্গং হবিশ্মশ্রজটাধরম্‌। 
লগ্গৌ শঙ্খনখৈ গাত্রৈঃ ক্রোড়ৈশ্চিত্রিরিবার্পিতম্‌ ॥৮ 
(ভারত অনু ৫* অঃ) 
(ক্লী)২ বাহুর মধ্যভাগ,' চলিত কথায় কোল বলে। 
পর্য্যায়__ভূক্জান্তর, উরঃ, বৎস, বক্ষঃ, উৎসঙ্গ, ভোগ, বপুষঃ- 
প্রাকৃ। “ইন্ত্রন্ত ক্রোড়োহদিতোো পাজন্তষ্‌।” (বাজসনেরসং 
২৫।৮)। ওবৃক্ষকোটর। 


“হা হ। হস্ত বিটপিক্রোড়ে মনোধাবতি |” (উত্তট ) 


[ ৬৫৪ ] 


ক্রোধ 


৪ ঘোটকের উরঃস্থল। (পুং) ৫ বারাহীকন্দ, চামালু। 
৬ উত্তরদেশীয় একটা গ্রায়। ৭ শনিগ্রহ। 

ক্রোড়কন্া! (ভ্্রী) ক্রোড়ন্ত শৃকরন্ত কন্তেব প্রিয়ন্বাৎ। বারাহী- 
কন্দ। (রাজ্বনি' ) 

ক্রোড়কশেরুক ( পুং) ভড্রমুন্তা। (ভাবগ্রকাশ )। 

ক্রোড়চুড়া (তরী) ক্রোড়ে চূড়া যস্তাঃ বন্ত্রী। বড় থুল কুড়ি। 

ক্রোড়পত্র (ক্লী) ক্রোড়ে উপচারাৎ মধ্যে স্থিতং পত্রং ৭তৎ। 
অতিরিক্ত পত্র, পুস্তকের কোন অংশ পরিত্যক্ত বা! পতিত 
হইলে যে পত্রে লিখিয়! পুস্তকে যোজন! করিয়া দেওয়া! যায় । 

ক্রোড়পর্ণী স্ত্রী) ক্রোড়ে কণ্টকমধ্যে পর্ণং যন্তাঃ বহুত্রী, ততো 
গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। কণ্টকারিকা। [ কণ্টকারী দেখ।] 

ক্রোড়পাৎ (পুং) ক্রোড়ে পাদোহস্ত পাদন্ত পাৎ আদেশঃ। 
কচ্ছপ, কাছিষ। 

ক্রোড়পাদ্‌ (পু*) ক্রোড়ে পাদোযস্ত বছত্রী বিকল ন পাৎ 
আদেশঃ। কচ্ছপ, কাছিম। 

ক্রোডমল্লক (পুং) তিখারী। (দিব্যাবদান ) 

ক্রোড়া (ত্ত্রী) ১ শুকরী। ২ বাহুর মধ্য। 

ক্রোড়াঙ্গ (পুং) ক্রোড়ে অঙ্গানি যন্ত বন্ত্রী। কচ্ছপ, কাছিম। 

ক্রোড়াজ্যি, (পুং) ক্রোড়ে অজ্যি্বস্ত বহুত্রী । কচ্ছপ, কাছিম। 

ক্রোড়াদি (পুং) ক্রোড় আদি ধস্য গণস্য বহুত্রী। পাশি- 
নির একটী গণ, এই গণের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ভীষ্‌ হয় না। (ন 
ক্রোড়াদিবহবচঃ। পা ৪1১৫৬) ক্রোড়, নখ, খুর, গোথা, 
উখা, শিখা, বাল, শফ, শুক্র, ভগ, গল, ঘোণ, নাল, ভৃজ, 
গুদ ও কর এই সকলকে ক্রোড়াদিগণ | 

ক্রোড়ী (ত্ত্রী) ক্রোড়-জাতৌ গৌরাদিত্বাৎ বিকল্পে ভীষ.। ১ 
বরাহু জাতীয় স্ত্রী। ২ বারাহীকন্ম। (রাজনি* ) 

ক্রোড়ীকরণ (ক্লী) ক্রোড়চি-ক-ভাবে ক্কিন্। আলিঙ্গন। 

ক্রোড়ীকৃতি স্ত্রী) ক্রোড়-চি-ক-ভাবে ক্তিন্। আলিঙন। (হেম) 

থ (পুং) ক্রোড়্যাঃ শুকর্ধ্যা সুখমিব মুখং যস্যাঃ 

বহুত্রী। গগকপশু, গণ্ডার। (রাজনি* ) 

ক্রোড়ীমুখী (ত্ত্ী) ক্রোড়ী মুখজাতিত্বাৎ ভীষ্‌। গণ্ডারের স্ত্রী। 


ক্রোড়েষ্টা (স্ত্রী) ক্রোড়স্য ইঞ্ট1 প্রিয়া । ১ মুস্তক, মুখা। 


২ ভড্রমুস্তা । 
ক্রোথ (পুং) জুথ হিংসায়াং ভাবে ঘঞ,। হিংসা । (ছেম) 
ক্রোধ (পুং) জুধ ভাবে ঘঞ।. ১ দ্বে, কোপ, কোন গ্রাতি- 
কুল ঘটনা উপস্থিত হইলে তীক্ষতার প্রাহূর্ভাবরূপ চিত্বের 
বৃত্তিবিশেষ। পগ্রতিকূলেষু তৈক্ষস্যাববোধঃ ক্রোধ ইফাতে” 
(সাহিত্যদর্গণ ও। ) সাহিত্যদর্পণের: মতে ক্রোধ রৌন্ররসের 
গ্বার়ীভাব। ভগবদগীতার মতে কোন কারগে যে 


ক্রোধজ 


অভিলাধষটী পুর্ণ হইতে "পারে না, তাহাই ক্রোধরূপে 


পরিণত হয়, ইহা রজোগুণের কার্ধয। প্রথমে সঙ্গ 
কূপ বাসনাহইতে অভিলাধ হয়, কোন কারণে অভিলাষট 
পূর্ণ না হইলেই ক্রোধরূপে পরিণত হয়। ক্রোধান্ধ ব্যক্তি 
যুদ্ধবাতীত জার কোন কার্য করিতেই সমর্থ হয় না, 
ক্রোধ বাক্তি অন্ধের স্ভায় ও বধিয়ের স্তায় চেতন হইয়াঁও অচে- 
তনের ন্যায় কোন কর্তব্য স্থির করিতে পারে না, ছিতোপ- 
দেশ কাণে শুনিতে পায় না। ক্রোধ হইতে এই প্রকার 
মোহ হয়, মোহ হুইলে স্থৃতিনাশ হয়, স্থতিনাশে বুদ্ধি 
নঃ& হয়, বুদ্ধি নাশ হইলেই বিনষ্ট হইতে হয়। সকলের 
পক্ষেই ক্রোধ পরিত্যাগ করা উচিত । ক্রোধ পরিত্যাগ 
করিবার ক্ষমাই প্রধান উপায়। (নলীতিশাস্ত্র) 
ক্রোধের সংস্কত পর্য্যায়--কোপ, অমর্ধ, রোষ, প্রতিথ, 
রুট্‌, ক্ুৎ, আমর্ষ, ভীম, জ্ুধা, রুষা। (শব্দার্ণৰ ) 
পুরাণের মতে সর্বপ্রথমে ব্রহ্মার ভর হইতে ক্রোধ উৎপন্ন 
হয়, শরীর মধ্যস্থিত ছুষ্ট রিপুর অন্তর্গত একটা রিপু। 
হেল, হর, হৃণি, তাজ, ভাম, এহ, হবর, তপুষী, জূ্ণি মঙ্গা 
ও ব্যথিঃ এই একাদশটা ক্রোধের নাম। (নিঘণ্ট, ২ অঃ) 
২ বতসরবিশেষ, জ্যোতিঃশান্ত্র প্রসিদ্ধ বাট প্রকার 
বৎসরের অন্তর্গত একপ্রকার বংসর। ক্রোধ নামক বংসর 
হইলে সকল জগৎ আকুল হয় ও প্রাণীগপের ক্রোধ বেশী হয়। 
ক্রোধকৃৎ (ত্রি) ক্রোধং করোতি ক্রোধ কৃ- ৬৫ ৷ ১ ক্রোধ- 
কারী। ২ পরমেশ্বর । 
“ক্রোধহা ক্রোধকৃৎ কর্তা বিশ্ববাহু মহীধরঃ1” ( বিষুসহত্্* ) 
ঈশ্বরের ক্রোধের কারণ না থাকিলেও যে ব্যক্তি 
তাহার আজ! প্রতিপালন অর্থাৎ আপনার কর্তব্য কার্ধ্য 
করে না, জগতৎনিয়ন্ত! পরমেশ্বর তাহার প্রতি ক্রোধ করেন, 
ইহাপ্র(ণিগণের অদৃষ্টানুদারেই ঘটিয়! থাকে । 
ক্রোধজ (পুং) ক্রোধাৎ জাতে ক্রোধ-জন ড। ১ ক্রোধ হইতে 
উৎপন্ন, মোহ। 
“সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে |” 
(গীতা ২৬২ ) 
(জ্রি)২ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন । ৩ ইতর, বাসনের 
অন্তর্গত একটা । 
“পৈশ্তন্যং সাহসং দ্রোহ ঈ্াা পং। 
বাগ্ৰগুজঞ্চ পারুষাং ক্রোধজোহপি গণোৎষ্টকঃ।* মন্থু। 
খলতা, সাহস, ড্রোছ, ঈর্ধ্যা, গুণীর প্রতি দোষারোপ, অর্থ 
অপহরণ, বাকাপারুত্য ও.দগুপারুষা এই টিসি ক্রোধজ- 
গণ বলে। (মন্ু 9৪৮) ৮ 


[ ৬৫৫ ] 


ক্রোধবশ 


ক্রোধন (তরি) জুধ্যুচ (কুধ মতীার্থেভ্যশ্চ। পা ৩২১৫১) 
১ ক্রোধশীল, কোপাবিষ্ট। পর্য্যায়_-অনর্ষণ, কোগী, ক্রোধী, 
রোষণ। “্ষদ্রামেণ কৃতং তদেব কুকুতে ভ্রৌণায়নিঃ ক্রোধন” 
( বেণীসংহার ৩ অঙ্ক )। 

২ কৌশিকের একটী পুত্র, ইনি গর্গমুনির শিষ্য ছিলেন'। 
(হরিবংশ ২১৩ অঃ।) ৪ কুরুবংশীয় একজন রাজা, ইহার 
পুজের নাম দেবাতিথি। (ভাগ ৯1২২।১১) ৫ জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রসিদ্ধ 
বাটগ্রকার বৎসরের অন্তর্গত একটী। তন্ত্রমতে এই বৎসরে 
রোগ. মরণ, ছতিক্ষ, বিরোধ ও প্রাণীগণের নানাবিধ বিপদ হয়। 

৬ তস্ত্রোক্ত একটা ডৈরব। ৃ 

"অসিতাঙ্গো রুকশ্চণ্ড উন্মত্বক্রোধনব্যথা 1” (তন্ত্র) 
ক্রে।ধন! (স্ত্রী) কুধ-যুচ্‌ স্্িয়াং টাপ্‌। কোপবতী'। পর্যযায়__ 
ভামিনী, চণ্ডী । (জ্রিকাগ্ডশেষ।) 

“আত্মকাম। সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজমানিনী | 

( রামা* ২।৭০।১০ ) 
ক্রোধনীয় (তরি) জুধযতে হলেন জ্কুধ-করণে অনীয্বর্‌। ক্রোধ. 
কারণ। “ন কুধাত্ম্ভিশপ্োইপি ক্রোধনীয়ানি বর্জয়ন্।” 

(রামায়ণ ২৪১।৩ ) 
ক্রোধময় (ব্রি) ক্রোধ প্রচুর, অধিক ক্রোধবিশিষ্ট। 
ক্রোধমৃর্ছিত (ব্রি) ক্রোখেন মুচ্ছিতঃ ৩তত। যন্থা ক্রাধো 
মুচ্ছিতো বহুলীভূৃতোবস্য বহত্রী। ১ অতিশয় কোপবিশিষ্ট, 
ক্রোধে জ্ঞানশুন্ত ৷ 
“রাক্ষসাং নিহতান্তাসন্‌ সহআাণি চতুর্দাশ। 
ততে৷ জ্ঞাতিবধং শ্রত্বা রাবণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ 0৮ (রামা* ১1১।৪৯) 

(পুং) ক্রোধঃ ক্রোধ ময়ইব মুচ্ছিতঃ। ২ চোরনামা 
গঙ্ধদ্রব্য । 

ক্রোধবর্ধন (ব্রি) ক্রোধং বর্ধয়তি বৃধ-ণিচল্য ৬তৎ। ১ 
কোপবর্ধক, অনিষ্টনূচক বাক্যাদি, ( পুং) ২ অন্থরবিশেষ। 
(হরিবংশ ১৬৩ অঃ,) এই অন্ুর ভারতযুদ্ধকালে দওধার 
নৃপ নামে অবতীর্ণ হুইয়াছিল। 
শক্রোধবর্ধন ইত্যেব বন্ধন্যঃ পরিকীত্িতঃ | 


, দৃণ্ডধার ইতি খ্যাত: সোইভবন্‌ মন্তুজর্ধভঃ ॥% (ভারত ১/৬৭ অবঃ) 


ক্রোধবশ (পুং) ক্রোধস্ত বশৌহধীনত্বং। ১ ক্রোধের অধীনত । 
"প্রমদাহ্যৎপথং নেতুং কাঁমক্রোধবশান্থগম্‌ | (মন্গু ২২১৪) 
(ক্রি) ক্রোধস্তবশঃ অধীনঃ ৬তৎ। ২ ক্রোধের বশী- 
ভূত। ৩ মহীতলে অবস্থিত অনেক ফণাবিশিষ্ট কাদ্রবেয় 
নামক সর্পের মধ্যে একটী। 
"ততোহ্ধন্তান্মহাতলে কাদ্রবেয়াণাং সর্পাণাং নৈকী- 
শিরসাং ক্রোধবশোনাম গণঃ |” (ভাগবত ৫২৪২৯) 


ক্রোশ 


(স্ত্রী) ৪ কশ্ঠপের একটী কন্ত1। 
পম্থুরতি ধিনত। চৈব তাত্রা ক্রোধবশা ইর1 1 (হরিবংশ ৩ অঃ) 
ইহার গর্ভে দন্দশুক প্রভৃতি সর্পগণের উৎপত্তি হয়। 
(ভাগবত ৬২৮) 
ক্রোধহস্তা [স্তূ ] (পুং) একটা অস্থরের নাম। 
“চন্দ্রহস্তা ক্রোধহস্ত। ক্রোধবর্ধন এব চ।* (হরিবংশ ৪২ অঃ) 
ক্রোধহ। [ন্‌] ( পুং) ক্রোধং হস্তি হন্ককিপ্‌। ১ বিষু। 
“ক্রোধহ! ক্রোধকৃৎ কর্তী বিশ্ববাহু মহীধরঃ।” ( বিষুণস* ) 
(ত্রি)২ কোপনাশক। 
ক্রোধসম্ভব, (পুং) সংভবত্যম্মাৎ সম-ভূঁঅপাদানে অপ্‌ 
ক্রোধঃ সম্ভবোহসন্ত বহুত্রী। ১ মোহ। ক্রোধস্ত সম্ভবঃ ৬তৎ। 
২ কোপের উৎপত্তি। 
“মার্জারমুষিকাম্পর্শে আক্ুষ্টে ক্রোধসম্তবে ।” 
'ক্রোধসম্তবে কোপোতপত্তো (শ্রান্ধতত্বে, রঘুনন্দন ) 
ক্রোধা (ত্ত্রী) ক্রোধ স্্িয়াং টাপ্‌। দক্ষরাজের একটা কন্তা। 
“ক্রোধা প্রাধ! চ বিশ্বা চ বিনতা কপিল! মুনি ।” 
্‌ ( তাঁরত ১।৬৫।১২) 
ক্রৌধান্থিত (তরি) ক্রোধেন অন্থিতো যুক্তঃ। ৩তৎ | ক্রোধযুক্ত । 
ক্রোধালু (ব্রি) ক্রধ বাহুলকাৎ আলুছ। কোপশীল, কোপন- 
স্বভাব । “ক্রোখালুধিপুলবলে! নিশাধিহারী |” ( স্ুশ্রুত ) 
ক্রোধী [ন্‌] (তরি) ক্রধণিনি যদ্ব। ক্রোধ-অন্ত্যর্থে ইনিঃ (অত 
ইনি ঠনৌ । পা! ৫1২১১) ১ অল্পেই যাহার ক্রোধ জন্মে, যে 
সহসা ক্ুদ্ধ হইয়। উঠে। নুশ্রুতের মতে বাযুগ্রক্কৃতি লোকই 
অধিক ক্রোধী হয়। “তল্র জাগরুকঃ শীতদ্বেষী, হুর্ভগঃ স্তেনো 
মাৎসর্ধ্য নার্ষ্যো গান্ধর্বচিত্তঃ স্কটিতকরচরণোহতিরক্ষশ্মশ্র- 
নথকেশঃ ক্রোধী দগ্ডনখখাদী চ ভবতি |” (স্ুশ্রুত শারীর ৪) 
২মহিষ। (রাজনি*) 
ক্রোধীশভৈরব (পুং),ভৈরবতত্ত্কার ।* 
ক্রোর (€কাটি'শব্জ ) ১ একশর্ত লক্ষ, কোটি। ( কুররশব্বজ) 
২ কুরর পক্ষী । ৮ 
ক্রোল (কুরর শব্জ) কোন কোন স্থানে কুরর পক্ষীফ্ষেই 
ক্রোল বলে। * 
ক্রে'শ (পুং) কুশ-ভাবে ঘঞ। ১রোদশ।২ আহ্বান। ক্রোশতি 
যতঃ ক্রুশ-অপাদানে ঘএ্‌। ৩ লীলাবতীর মতে চারি হাতে এক 
দণ্ড, ছুইহাজার দণ্ডে অর্থাৎ আটহাজ।র হাতে একক্রোশ। 
“হান্তৈশ্চতুভির্ভবতীহ ধণুঃ ক্রোশসহতদ্বিতয়েন তেন।” 
(লীলাবতী ) 
মাক্গ্ডয়পুরণের মতে ৪ হাতে এক ধনু এবং হাজার 
ধপ্জুতে এক ক্রোশ। 


] 'ক্রোষ্ট, 


পচতুহস্তে! ধন্ুর্দণ্ডো নালিক। তদ্যুগেন চ। 
ক্রোশোধনুঃনহজ্রেণ” ( হেমা" দা" মার্কণ্ডে* ) 
ক্রোশ শবের মূল অর্থ 'আাহ্বান+ দৃষ্টে বোধ হয়, পুর্ন 
কোনস্থান হইতে কাহাকে চিৎকার করিয়া ডাকিলে সেই 
শব্দ যতদুর যায়, ততদুর এক ক্রোশ গণিত হইত। এখনও 
গুজরাট ও জনকপুর অঞ্চলে গাভীর ডাক যতদূর যায়, 
তাহাকেই ক্রোশ বলে। এখনও গুজরাটে ক্রোশকে পগাও” 
কহে । ক্রোশ শব্দের অপত্রংশে পালি ভাষায় “কোশ' হইয়াছে, 
এখন নানাস্থানে “কোশ' ব্যবহৃত। সাইবেরিয়ার স্থানে 
স্থানে এই কোশ শব্দের অপতভ্রংশে কিওসেন্, ([1০8৪৮ন ) 
ব্যবহৃত হয়। পারসীতে এই কোশকে “কুরোই” বলে। 
স্থানভেদে ক্রোশ একরূপ নয়। 
সাইবেরিয়ার ১৪ মাইলে এক “কিওসেস্,, বাঙ্গালা? 
বিভাগে ছই মাইলে এক কোশ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দোয়াবের 
নিকট ১৪ মাইলে, বুন্দেলথণ্ডে কোথাও ৩ মাইলে, কোথাও 
বা ৪ মাইলে এককোশ। পশ্চিমে আবার কাচ! কোশ ও 
পাক্কা কোশ আছে। পরিমাণের এইরূপ গোলমাল থাকায় 
অকৃবর বাদশাহ ৫*** ইলাহী গজে এক কোশ ঠিক করেন। 
(আইন্‌ই-অক্বরী )। [গজ দেখ।] ৪মুহূর্ত। 
“দশদগ্ডেতু যা! পুজ1 তৎসর্বমক্ষয়ং ভবেৎ। 
ষষ্ঠে ক্রোশে মহেশানি ! তৎসর্বমমূতোপমম্। 
( শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৬ পটল ) 
ক্রোশতাল (পুং) ক্রোশং ব্যাপ্য তালঃ শবে! যস্ত বহুত্রী। 
ঢকা, ঢাক । 
ক্রোশধ্বনি (পুং) ক্রোশং ব্যাপ্য ধ্বনিরস্ত বহুত্রী। টকা, ঢাক । 
ক্রোশন (ক্লী)ক্রুশ-লুট্‌ । ১ ক্রন্দন, কাতরধবনি। ২ আহ্বান। 
ক্রোশযুগ ( ক্লী) ক্রোশস্ত যুগং ৬তৎ। গব্যুতি, ছুই ক্রোশ। 
(গব্যতিঃ স্ত্রী ক্রোশযুগং। অমর ) 
ক্রোশী ন্‌] (ত্রি) ক্ুশ-ণিনি। শব্কারক। পুর্বাপদ উপ- 
মানের সহিত ক্রোশি -শন্দের সমাস হইলে পুর্বপদ উদাত্ত 
হইয়! যায়। যথ1-_উষ্ীক্রোণী । 
ক্রোষ্ট, পুং) ক্রোশতি রৌতি-ক্রুশ-তুন্‌। (সিতনিগমি- 
মসিসচ্যবিধাঞক্রুশিভ্যত্তন্। উপ. ১৭০1) ১ শৃগাল। 
ক্রোষ্ট, শবের প্রথমা বিভক্তিতে ও দ্বিতীয়! বিভক্তির এক- 
বচন দ্বিবচনে ভূজৎ ভাব হইয়া ক্রো্ট শব্দ হয়। ক্রোষ্টু 
শবের রূপ কর্তৃশবের স্তাঁয়, কিন্তু সম্বোধনে ক্রো্ হয় না। 
(তৃজৎ ক্রোষ্ট। পা! ৭1১/৯৫) এবং তৃতীয়াদি বিভক্তির 
স্বরাঁদি বিভক্তিতে বিকল্পে তৃজদ্‌ ভাব হইয়া ক্রোষ্ট, ও ক্রো্ট, 
এএই উভয় পদ হয়। 


ক্রোউ,মায় 


"ক্রোষ্টা মায়োরিক্্রস্ত গৌরমৃগঃ।” 
'ত্রোণষ্টা শগালঃ॥ (মহীধর ) 

'২ যছুবংশীয় একজন নৃপতি। গান্ধারী ও মান্্রী নামে 
ইহার ছুইটী পত্ধী ছিল। এই বংশেই জগৎপাঁবন ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরিবংশ ২৫ অঃ) 

ক্রোষ্ঃক ( পুং) করোষ্ট,-্বার্থে কন্‌। শৃগাল। 
"ক্রোষ্ট,কন্বীপিবদনৈ খক্ষর্যভমুখৈস্তথা ।” (ভারত ১1১৪০) 
ক্রোষ্ট /কপুচ্ছিকা (স্ত্রী) ক্রোষ্ট,কমস্ত শৃগালন্ত পুচ্ছমিব 
পুচ্ছমন্ত্ন্তাঃ ক্রোষ্ট,কপুজ্ছঠন্‌- টাপ্‌ অকারস্ত ইকাঁরঃ। ১ 
পৃশ্নিপর্ণা, চাকুলিয়া । ৷ অমরটীকাকার- স্বামীর মতে রামবাসক। 
২ গোলোমিক1। (রাজনি। ) চলিত কথায় পাখরী বলে। 
ক্রোষ্ট ,কপুচ্ছী (স্ত্রী) ক্রোষ্ট,কন্ত পুচ্ছমিব পুচ্ছমন্ত্যন্তাঃ 
ক্রোষ্টব ,কপুচ্ছ-অচ্‌ (অর্শ আদিত্য: | পা ৫২১২৭) ক্রোষ্ট.ক- 
পুচ্ছিকা। ( শব্খরত্বাবলী ) 
ক্রোষ্ট কমান ( পুং) একজনের নাম। এই শব্টী যস্কাদি 
গণাস্তগত, ইহার উত্তর অপত্যার্থে যে প্রত্যয় হয়, পুং ও 
ক্লীবলিঙ্কে বুবচনে তাহার লোপ হইয়া যায়। (যস্কাদিভ্যো! 
গোত্রে । পা ২1৪।৬৩।) 
ক্রোষট, কমেখলা (স্ত্রী) ক্রোষট, কম্ত মেখলাইবাস্ত্যস্তাঃ 
ক্রোষ্ট ,কমেখলা-অচ্-টাপ,। ক্রো্ট কগু্ছিক | 
ক্রো্ট,: কর্ণ ( পুং) একটা গ্রামের নাম। এই শব্দটা পাণিনির 
তক্ষশিলাদি গণান্তর্গত। 
ক্রোষ্ট,কশিরঃ [স্‌] (ক্র) বাতরক্তজ রোগবিশেষ। বাঁত- 
রক্তজনিত জান্ুর মধ্যে অতিশয় বেদনাবিশি্, শুগালের 
মস্তক সদৃশ যে শোথ জন্মে, তাহাকে ক্রোষ্টকশির! কহে। 
শিরাবেধের প্রণালী অন্ুমারে গুল্‌ফের চারি আঙুল 
উপরে শির! বিদ্ধ করিয়! দিলে ক্রোষ্টকশিরা৷ রোগের প্রতী- 
কার হয়। (সুআত শারীর ৮ অঃ) 
ক্রোষ্ট,« পাদ (পুং) খধিবিশেষ | *। এই শব্দটা পাণিনির 
ঙ্গাদি গণাস্তর্গত, ইহা'র উত্তর অপত্য প্রত্যয় করিলে পুং ও 
ক্লীবলিঙ্গে বছবচনে তাহার লোপ হয়। 
ক্রোষ্ট ঃপুচ্ছিকা (স্ত্রী) [ ক্রোষ্ট,কপুচ্ছিক1 দেখ। ] 
জ্রো্ট ১পুচছা (স্ত্রী) [ ক্রোষ্ট,কপুচ্ছী দেখ । ] 
0 করা ফল (রী) ক্রোষ্টোঃ শ্রিয়ং ফলং। ইঙ্গুদীফল। (রাজনি') 
ক্রোষউ মান (পুং) একজন খধির নাম। *। এই শব্দটা যস্কাদি 
 গণান্তর্ীত বলিয়। পুং ও ক্লীবলিঙ্গে বহুবচনে ইহার উত্তর 
বিহিত অপত্য প্রত্যয়ের লোপ হয়। 
ক্রোউ,মায় (পুং) একজন খবির নাম। *। ক্রোষ্টমানের 
তায় উত্তর বিহিত অপত্য প্রত্যয়ের লৌপ হয়। 
[৬ 


(বাজসনে* ২৪।৩২। ) 


[ ৬৫৭ ] 


ক্রোঞ্চ 


ক্রো্উবিশ্ন! (ত্ত্ী) ক্রোষ্টুভিঃ বিশ্না প্রাপ্তা ইব। পৃষ্সিপর্নী, 
চাকুলিয়া, স্থানবিশেষে বিরালছাই বলে। পর্য্যায়__পৃথকৃপর্ণী, 
চিত্রপর্ণী, অহিপর্ণা, সিংহপুচ্ছী। (ভাবপ্রকাশ ১১) 
ক্রোক্টেক্ষু (পুং) ক্রোষ্টোঃ প্রিয়ইক্ষুঃ পুযোদরাদিবৎ সাধুঃ । 
শ্বেতেক্ষু, শাদা আকৃ। 
ক্রোস্ী ত্র) ক্রোষ্ট, ভীপ্‌ ক্রো্ট আদেশ: ১ শুরু ভূমিকুম্মাগড। 
“্বিদারী স্বাহ্গন্ধাচ সাতু ক্রোস্ত্রী সিতা স্বতা ৷” 
(ভাবপ্রকাশ ১১ খ') 
২ শৃগালিকা। ৩ কষ্ণবিদারী। ৪ লাঙ্গলী। 


ক্রৌঞ্চ (পুং) কুঞ্চ স্বার্থে অণ)। ৯. একপ্রকার বকপাখী, 


চলিত কথায় কৌচবক বলে। 
প্যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধ্ধী কামমোহিতঃ ॥৮ 
(রামাঁ" ১১১৫ ) 
পর্যযায়-__ক্রুঙ্, ক্ুধ্চ, কুধা, ক্রোঞ্চ, কালিক, কালীক, 
কলিক। ইহার মাংসের গুণ--বৃষ্য, অতিশয় রচিকর, দীপন, 
অশ্মরী, শোষ, মুচ্ছ? ও কাসরোগনাশক। (হারীত ১১১) 
২ একটা পর্বত । (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১/৩১।২।) হরিবংশের 
মতে এই পর্বত হিমালয়ের পৌন্র ও মৈনাকের পুক্র। ইহা! 
অতিশয় শুভ্রবর্ণ। এই পর্বতে নানাবিধ রত্ব পাওয়া যায়। 
(হরিষংশ ১৮১৩-১৪) 
প্ধনুবিকৃষ্য ব্যস্থজৎ বাণান্‌ শ্বেতে মহাগিরৌ । 
বিভেদ সশরৈঃ শৈলং ক্রৌধ্চ২৮-..( ভারত ৩২২৪) 

৩ ময়দানবের পুক্র একটা অস্থুর । এই অসুর ক্রৌঞ্চদীপে 
বাস করিত, কান্তিকেয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়। 
ক্রৌঞ্চদৈত্য তাহার রাজধানীর নিকটে একটা পর্বতে বহু. 
বিধ অলৌকিক কর্মের অনুষ্ঠান করে, দৈত্যের নামানুসারে 
সেই পর্বতের ক্রৌঞ্চ নাম হইয়াছে । (মৃগেন্দ্রসংহিত। ) 

৪ শাকপুর্ণির শিষ্য, একজন্‌ নিরুক্তকার। [ বিষুণপু* 
৩1৪।২। ] ৪ কুররীপক্ষী (রাজনি* ) | 
*সম্মুখচরিতমিব শ্রয়নাঁণ ক্রৌঞ্চবনিতা প্রলাপম্।” (কাদগ্বরী ১) 

৫ অর্থগণের ধ্বজাবিশেষ। ৬ রাক্ষসবিশেষ । (হেম )। 
৭ সপ্তত্বীপের অন্তর্গত একটা । ইহার পরিমাণ ষোল লক্ষ 
যোজন, চারিদিকে দধিমণ্ডদসমুদ্র। বিষ্ুপুরাণের মতে 
ছ্যতিমান নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি এই 
দ্বীপের অধিপতি ছিলেন, তাহার সাতটা পুত্র হয়। ছ্যৃতি. 
মান্‌ ক্রৌঞ্চত্বীপটাকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়া পুক্রদিগকে 
অর্পণ করেন। যে রাজকুমার যে অংশে রাজত্ব করিয়! 
ছিলেন, তাহার নামাচ্সারে দেই অংশের নাম হইয়াছে । 
এই সাতভাগই সাতটা বর্ষ বলিয়া বিখ্যাত | . সপ্তবর্ষের নাম 


১৬৫ 


ক্রৌঞ্দারণ [ ৬৫৮ এ ক্রৌঞ্চপুর 


কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও হুন্ুভি। 
ক্রৌঞ্চ বামন, অন্ধকারক, হরশৈল, দেবাবৃৎ, পুগডরীকবান্‌ 
ও ছুন্দুভি এই সাতটা বর্ষ পর্বত, ইহার এক একটী যথাক্রমে 
এক একটী বর্ষে, অবস্থিত। ক্রৌঞ্দ্বীপে ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়, 
বৈশ্ত ও শুদ্র এই চারিবর্ণের বাস আছে। এই দ্বীপে বিস্তর 
নদ ও নদী আছে। তাহার মধ্যে গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, 
রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুগুরীকা এই সাতটা প্রধান। 
এই স্বীপবাসিগণ জনার্দন ও যোগী কুদ্রদেবের উপাসন। 
করে। (বিষুপুরাণ।) তাগবতের মতে ক্রৌঞ্চতীপের চারি- 
দিকে ক্ষীরসমুদ্র। এই দ্বীপে ক্রোধ নামক একটা প্রধান 
পর্বত আছে, তাহার নামান্ুপারেই স্বীপের নাম ক্রৌঞ 
হইয়াছে। প্রিয়ব্রতের পুপ্র ত্বতপৃষ্ঠ নামক নরপতি এই 
স্বীপে রাজত্ব করিতেন। তাহার সাতটা পুত্র হয়। নরপতি 
ষথ! সময়ে দ্বীপটীকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে 
অর্পণ করেন, তাহাদের নাম অন্সারে এ সাতটী অংশ 
সাতটা বর্ষ বলিয়া বিখ্যাত। বর্ষের নাম আত, সধুরুহ, 
মেঘপৃষ্ঠ, স্থধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ ও বনস্পতি। শুরু, 
বর্ধমান, ভোজন, উপবর্থণ, নন্দ, নন্দন ও সর্বতোভদ্র এই 
সাতটা বর্ষ পর্বত যথাক্রমে এক একটী বর্ষে অবস্থিত। 
অভয়া, অমৃজেঈধা৯ আধ্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিভ্রবর্তী 
ও শুক্লা এই সাতটা প্রধান নদী । (ভাগবত ৫1২০।১৯-২২।) 

কল্পভেদে এক ক্রৌঞ্চঘ্বীপই নান প্রকার হয়, ইহা স্বীকার 
না করিলে আর গোল মিটিবার উপায় নাই। 

(ক্লী) ৮ সামবিশেষ, সামগেয় গানের ১৫ প্রপাঠকের 
দ্বিতীক্বার্ধের ৮ ও ৯ গান। পক্রৌঞ্চানি ভবস্তি” (শ্রুতি) 

৯ মহাক্সা সারসের স্থাপিত, সহ্যাপ্রির পশ্চিমপারে অব- 
স্িত একটা নগর। (হরিবংশ ) 
ক্রৌঞ্চক (ত্রি) কুঙ্কীয়ায়াং ভবঃ কুঞ্চকীয়া অণ্‌ছ প্রত্য- 
মস্ত লোপঃ। (শ্বিবকাদিভ্যশ্ছস্ত লুষ্ঠু। পা ৬৪।১৫৩) ক্রুঞ্চকীয়। 
হইতে উৎপর।  [ক্র্চকীরা দেখণ। ] 
ক্রোঞ্চদারণ (পুং) ক্রৌঞ্চং অন্থরং পর্ববতং ব। দারয়তি ক্রৌঞ্চ- 
দূ-ণিচ্ল্যু। কার্তিকের়। কার্তিকেয় ক্রৌঞ্চপর্বাত বিদা- 
রণ করিয়াছিলেন বলির! তাহার নাম ক্রৌঞ্চদারণ হই- 
য়াছে। উপাখ্যানটা এই--কোনক্রমে. ক্রৌঞ্চ পর্বত নিতাস্ত 
দূরৃত্তি হইয়৷ উঠিল, তাহার দৌরাস্ত্যে দ্বীপবাসী সকলেই 
উৎ্পীড়িত হইয়! কার্তিকেয়ের শরণাগত হয়। দেব- 
সেনাপতি কার্তিকেয় ক্রৌঞ্ পর্বতকে জব করিবেন 
বলিয়া প্রতিজ্ঞ করেন। তিনি শ্েতগিরিকে লক্ষ্য করিয়া 
বাগ মারেন, সেই বাঁণে ক্রৌঞ্চের সকল শরীর ক্ষত বিক্ষত 
হয়। সেঘোরতর আর্তনাদ করিয়! উঠিল । তাহার হঃখে 


ছঃখিত হইয়া অপর পর্বতগুলাও আর্তনাদ করিতে লাগিল। 
হংস, গৃত্র প্রভৃতি বনচরগণ তাহার মায়! ছাড়িয়। স্থমের 
পর্বতে চলিয়। গেল। কার্তিকেয় হুটিবার ছেলে নয়। তিনি 
খড়া লইয়! ক্রৌঞ্চের উপরে দারুণ আঘাত করিলেন, সেই 
আঘাতে শ্বেতগিরির, শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়। গেল। ক্রৌঞ্চ ভীত 
হইয় পৃথিবী ছাড়িয়! উঠিয়া পড়িল। (ভারত ৩২২৪। 
৩১-৩৬ ) মৃগেন্্রসংহিতার মতে উপাখ্যানটা অন্তরূপ-_ক্রৌঞ্চ- 
স্বীপে ক্রৌঞ্চ নামক এক হুূর্বৃত্ত অন্গর বাস করিত। 
ক্রৌঞ্চ পর্বতের উপরে তাহার হুর্গ ছিল। সেই ভ্বীপবাসী 
প্রজাগণ অস্থরের দৌরাত্ম্য সহ করিতে ন৷ পারিয়। দেবগণকে 
জানাইল। দেবগণের সমাজ হইতে অন্ুরকে দুর করিয়া 
দিবার জন্য কার্ডিকেয়কে পাঠান হয়। অস্থর সহজে যাইতে 
চাহিল না। তাহার সহিত কার্তিকেয়ের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাস্ত 
হইয়। ক্রৌধাাস্ুর হূর্গ আশ্রয় করে। দেবসেনাপতি কার্ত্ি- 
কেয় আপনার অসাধারণ কৌশলে ছুর্গ ভাঙ্গিয়া অন্থরকে 
নিহত করেন। (১) কোন কোন পুরাণের মতে ক্রৌঞ্চাসুর 
তারকান্ুরের প্রধান সেনাপতি ছিল। 
ক্রৌঞ্চঘীপ (পুং) ক্রৌঞ্চ্চাসৌ দ্বীপশ্চেতি কর্পধা*। সপ্ত- 
দ্বীপাস্তর্গত একটা । [ ক্রৌঞ্চ দেখ।] 
ক্রৌঞ্চপক্ষ (ত্রি) ঘোটকবিশেষ। (রামা* ৫১২৩৫) 
ক্রোঞ্চপদ] (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। ইহার চারিটী চরণই সমান, 
প্রতোক চরণে পঁচিশটী করিয়। স্বরবর্ণ থাকিবে, তাহার 
প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম, দ্বাদশ ও পঞ্চবিংশতিতম 
অক্ষর গুরু, অপর সকল হৃম্ব। পঞ্চম, দশম, সপ্তদশ ও শেষ 
অক্ষরে যতি স্থান। 
পক্রৌঞ্চপদা ভ্মৌ স্ভৌ ননন। ন্গাবিধুশরবন্তুমুনি- 
বিরতিরিহ ভবেৎ।” (বৃত্তরত্বাকর ) 
ক্রৌঞ্চপদী (ত্ত্রী) তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে স্নান করিলে 
ব্রহ্মহত্যার পাপ বিনষ্ট হয়। 
“অশ্বপৃষ্ঠে পয়ন্তাঞ্চ নিরবৃন্দে চ পর্বতে । 
তৃতীয়ায়াং ক্রৌঞ্চপদ্যাং ব্রদ্মহত্যাং বিশুদ্ধাতি ॥” 
(ভারত অনু, ২৫ অঃ) 
ক্রৌঞ্চপুর (ক্লী)যছুবংশীয় সারস নামক নরপতি নিশ্মিত 
একটী নগর। এই নগরে চম্পক ও অশোক গাঁছই অধিক, 
এই স্থানের মৃত্তিক! তাত্রমর়। সহ্াদ্রির নিকটবর্তী দক্ষিণ।- 
পথের করবীরপুরের নিকট অবস্থিত। থট্াঙ্গী নামক নদী 
(১) “কৌকে ক্রৌফে! হতে! দৈতাঃ কৌকাদ্রৌ হেমকলয়ে। 
দ্বনোন বুদ্ধ! হুচিয়ং চিত্রসায়ী নুমারিন| | 
সশৈলস্ন্ত দৈত্যন্ত খ্যাতশ্চিত়েন কর্দাণ। | ৰ 
কেতুতামগৎ তন্ত নায়! জ্ৌঞ্ঃ স উচাতে ॥” (ম্ৃগেশ্রসংহিত। ) 





ক্রৌঞ্চারাতি 


পি শি না স্স্পপীপাশিপী শাসক পিসী ১ 





তপপোঁধন মুনিগণের, আশ্রম ছিল । (হরিবংশ ৬ ও ৯৫ অঃ)। 
ক্রৌঞ্চবন্ধমূ (অব্য) ক্রৌঞ্চ-বন্ধ-নমুল্‌ (সংজ্ঞারাং। পা ৩৪1৪২) 
বন্ধবিশেষ | ক্ক্রৌঞ্চবন্ধং বন্ধঃ।” ( সিদ্ধাস্তকৌমুদী )। 
ক্রোঞ্চরন্ধ, (ক্লী) ক্রৌঞ্চন্ত ক্রৌঞ্চপর্বভন্ত রন্ধং ৬তৎ। 
ক্রৌঞ্চপর্বতের একটা রন্ধ॥ কবিগণের মতে বর্ধাকালে হাস- 
গুলি এদেশে থাকিতে পারে না, তাহার! ক্রৌঞ্চরন্ধ, দিয়া 
মানম মরোবরে গমন কর়ে। 
“হংসত্বারং ভূগুপতি বশোঁবর্্জ যৎ ক্রৌঞ্চ রন্ধম্‌” (মেঘদূত ১) 
পরশুরাম 'ধূর্ছটির নিকট অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করিয়! 
ছিলেন। কার্ধিকের় কঠিন ক্রৌঞ্চপর্বত বিদারণ করিয়! 
ছিলেন বলিয়া গর্ব করিতেন। তেজন্বী পরশুরাম তাহ! সহা 
করিতে না পারিয়! ক্রৌঞ্চপর্বতে একটা বাণ মারেন, তাহাতে 
ক্রৌঞ্চপর্বত ফুটা হইয়া যায়। প্রাচীন কবিগণের মতে সেই 
বন্ধ, দিয়াই হাসগুলি মানস সরোবরে গিয্না থাকে । 

( মেঘদূত টাকায় মল্লিনাথ ) 
ক্রৌঞ্চবধূ( স্ত্রী) ক্রৌঞ্চানাং বধূঃ ৬তৎ। স্ত্রী বকপারথী। 
ক্রৌঞ্চবান্‌ [ৎ]1(পুং) ক্রোধ] বকভেদাঃ বাহুল্যেন মস্ত্যত্র 

ক্রৌঞ্চ-মতুপ্‌ মস্ত বঃ। পর্বতবিশেষ। 
«টৈলাসং ক্রৌঞ্চবস্তঞ্চ তথাদ্রিগন্ধমাদনং।” (হরিবং ২০২) 
(তরি) ক্রৌঞ্চযুক্ত, যাহার ক্রৌঞ্চপাখী ব! ক্রৌঞ্চ পর্বত আছে। 
করৌঞ্চসুদন (পুং) ক্রৌঞ্চ ময়দৈত্যন্ুতং কদ়তি নাশয়তি 
ক্রৌঞ্চ সুদ-ণিচ্ল্যু। কার্তিকেয়। 
“রম্য দিব্য বপুর্দেবঃ পাতুত্বাং ক্ৌঞ্চহ্দনঃ 1” ( সুরত) 
ক্রোঞ্চা (স্ত্রী) ক্রৌঞ্চ-টাপ্‌। ১ ক্রৌঞ্চতার্ধযা, কৌচবকী। 
(জটাধর )। ২ পদ্মবীজ।* | কোন কোন আভি- 
ধানিকের মতে ক্রৌঞ্চ শবের উত্তর টাপ্‌ হয় না, ভীপ্‌ হইয়] 
ক্রৌঞ্চী শব্দ হয়। [ক্রৌঞ্চী দেখ।] 
ক্রৌঞ্চাদন (ক্লী) অন্‌ কর্ম্মণি লুট ক্রৌঞ্চ্ত অদনং ৬তৎ। 
১ পিপ্ললী। (শবরত্ব') ২ মৃণাল। ৩ থেঞ্চুলী, ঘেঁচু। ৪ 
চিথ্চেশটক তৃণ, চেঁচো, স্বানবিশেষে চেঁচকো। বলে। ইহার 
গুণ--গুরু, অজীর্ণকারী, শীতল। (রাজবল্লভ ) 
ক্রৌঞ্চাদনী (স্ত্রী) পত্মবীজ। (রাজনি' ) 
জোৌধারণ্য (ক্লী) জনস্থানের তিনকোশদুরে ও মতঙ্গা শ্রমের 
তিন কোশ পশ্চিমে অবস্থিত একটী বন। 
“ততঃ পয়ং জনস্থানাৎ তরিক্রোশং গম্য রাঘবৌ। 
ক্রৌঞ্চারণ্যং বিবিশতু গঁহনং তৌ মহৌজসৌ।” (রামা* ৩৬৯) 
ক্রোঞ্ারাতি (পুং) কৌঞ্চন্ত অরাতিঃ ৬তৎ। ১ কার্তি- 
কেয়। (হুলাযুধ)। ঈ পরশুয়াম। (শবমালা) 


পায় ছইয়! ক্রৌঞ্চপুরে যাইতে হয়। এই নগরে আনেক | ক্রৌঞ্চারি (পুং) ক্রৌঞ্চ অরিঃ ৬তৎ। ১ কার্তিকের ্ 


রূথন 


পরশুরাম। ক্রৌঞ্চরিপু, ক্রৌঞ্চশক্র প্রভৃতি শবও এই অর্থে 
বাবহৃত। 
ক্রৌধারুণ (পুং) ক্রৌঞ্চম্তেবারণঃ | ' বৃহবিশেষ ) কৌচ- 
বকের ন্যায় আকারবিশিষ্ট অরুণবর্ণ ব্যহ। 
ক্রৌঞ্চিক ( পুং) ক্রৌঞ্চিকীর পুত্র একজন খবি। 
( শতপথব্রা" ১৪।৯৪।৩২) 
ক্রৌড় (ব্রি) ক্রোড়ন্ত-ইদং ক্রোড়-অণ্‌ (তস্তেদম্‌। পা ৪/৩।১২০) 
শৃকর সম্বন্ধীয় । স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্‌ হয়। 
প্যত্রোদ্যতক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ 
ক্রৌড়ীং তনু সকলধজ্ঞময়ীমনন্তঃ 1” (ভাগবত ২৭1১) , 
ক্রৌড়ি (পুং) একজন ধাষি। (পা! ৪1১।৮০) 
ক্রৌড্যা (তরী) ক্রৌড়েরপতাং স্ত্রী ক্রৌড়ি-অণ্‌ বাঙ্‌আদেশশ্চ। . 
( ক্রৌভ্যাদিভ্যশ্চ । পা ৪'১।৮* ) ক্রৌড়ির কনা । 
ক্রৌর্য্য (লী) ক্রুরস্ত ভাবঃ ক্রর-ষ্যঞ্‌। ক্রুরতা, খলতা । 
*ত্রৌর্যযমপিমে ত্বর়ি প্রযুক্তম্” (শাকুম্তল ) 
ক্রৌশশতিক (তরি) "ক্রোশশতং গচ্ছতি ক্রোশ-শত-ঠএঃ 
(ক্রোশ-শতযোজনশতয়োরূপসংখ্যানম্‌। পা ৫1১৭৪ বাস্তিক) ১ 
শতক্রোশ গমনকারী, যে শত কোশ চলিতে,পাঁরে। ক্রোশ 
শতাদভিগমন মর্থৃতি ক্রোশপত-ঠএহ। ২ শতক্রোশ দূর হইতে 
আগত ভিক্ষুক। স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্‌ হইয়া! ক্রৌশশতিকী হয়। 
ক্রোষ্ট,কি (পুংস্ত্রী) ক্রোষ্ট,কন্ত ধ্ষেরপতাং।॥ ১ ক্রোষ্টুক 
নামক খধির অপত্য । ২ একজন খষি ও প্রাচীন বৈয়াকরণ। 
“তৎকোত্রবিণোদাঃ? ইন্দ্র ইতি ক্রৌষ্টকিঃ” (নিরুক্ত ৮২) 
৩ গর্গের পুত্র, একজন জ্যোতির্কিদ্‌। বৃহতসংহিতার (১।৯) 
টাকায় তট্টোৎপল ইছার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । 9 ত্রিগর্ত- 
যঠীর অধীনস্থ কত্রিয়জাতিবিশেষ । ( পা1.৫৩।১১৬ কারিক] ) 
ক্র ট্রায়ণ (পুংক্্রী) ক্ৌষ্টোরগত্যং ক্রোষ্ট-ফক্‌ ক্রোষ্ট, 
স্থানে ক্রো্টু আদেশ্চ (নডাদিভ্যঃ ফক্‌। পা? ৪1১৯৯; 
ক্রোষ্টর অপত্য। স্ত্রীলিঙ্ে ডীপ্‌হয়। 
কৌন্ট্রীয়ণক (বি) ক্রৌন্ট্রা়ণেন নির্বৃত্তঃ ক্রৌস্্ীয়ণ-বুঞ্‌ 
» (পা! 81২1৮ ) ক্রৌন্্ায়ণ দ্বার! নির্শিত। » 
ক্রোষ্টরী়ণ্য (পুং সী) ক্রোসত্যা গোত্রাপত্যাং ক্রৌস্বী-ফক্‌ ততঃ 
স্বার্থে ঞ্য। ক্রোষ্টরর গোত্োৎপন্ন। 
ক্র্যাদি (পুং) ক্রী আদির্যস্ত বন্তরী। ক্রী প্রভৃতি কএকটা 
ধাতুকে ক্র্যাদদি বলে। ক্র্যাদির উত্তর লট্‌, লোট্‌, লঙ ও বিধি- 
লিঙ. বিভক্তিতে কর্তৃবাচো ন! হয়। যথ! ক্রীণাতি ইত্যাদি। 
ক্থন (ক্লী) [বৈ] ক্লথ-বখে-লু। স্বতের মধ্যে অপবর্তন। 
প্থনং মধ্যে দ্বতন্তাপবর্তনম্” ( বেদদীপে মহীধর ৩৯৫) 
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রুদীবান্‌ৎ] (পুং) [বৈ] ক্রেদবিশিষ্ট। “অবস্থত্ত ক্ূদীবতঃ 
শাঙ্করস্ত নিতোদিনঃ* (অথর্ব ৭৯০।৩) 
ক্রন্দ (ত্রি)কুন্-রোদনে ঘএঞ্‌ ততঃ অর্শ-আদিত্বাৎ অচ্। ১ 
রোদনযুক্ত, যে রোদন করে। ২ (পুং) রুন্দ-ঘঞ। রোদন। 
রুম ( পুং) ক্লম-ভাবে ঘঞ্‌ (নোদাত্োপদেশন্ত ৷ পা ৭৩৩৪) 
এই ্ুত্রদ্ধার৷ বৃদ্ধিনিষেধ । ১ আয়াস, শ্রম। স্থুশ্রতমতে 
ইহার লক্ষণ-_ 
“যোহনায়াসঃ শ্রমে! দেহে প্রবৃদ্ধঃ শ্বাসবর্জিতঃ। 
রুমঃ স ইতি বিজ্ঞেয ইন্জ্রিয়ার্থপ্রবাধকঃ |” (সুশ্রুত, শারীর ৪) 

শ্রম না 'করিয়াও দেহে শ্রম বোধ হইলে ও দীর্ঘশ্বীস- 
বর্জিত হইলে ক্লম বলা যায়, ইহাতে বিষয় জ্ঞানেরও বাধা 
জন্মাইয়া থাকে। ২ খেদ, উৎকট পরিশ্রম করিয়৷ বীর্যযহীন 
হওয়া বা গ্লানি বোধ করা । 
ক্লমথ (পুং) ক্লম-অথচ্‌। আয়াস, শ্রম। 
ক্রমী[ ন্‌] (ত্রি)ক্রম্‌ঘিনুণ্‌। ক্লাসিযুক্ত। 
ক্লাইব, লর্ড (1070 01159, 88:00 0£ 1188865 ) বাঙ্গালার 
শাসনকর্তা (0০%972001), সাহসী,* ও অধ্যবসায়ী সৈনিক 
পুরুষ, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপনকারী | 

১৭২৫ খুঃ আবে বিলাতে অপসায়ারের অন্তর্গত মার্কেট 
ডেটনের নিকটবর্তী স্টিকি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি রিচার্ড ক্লাইবের সর্ব জোষ্ঠ পুত্র । ইহার মাতার নাম 
রেবেকা । পিতামাতার অবস্থা ততদুর সঙ্গতিপন্ন ছিল ন! 
বলিয়া ; বাল্যকালে ক্লাইব তাহার মেসো বেলীসাহেবের 
বাটাতে থাকিতেন। বেলীসাহেব লিখিয়াছেন, “যখন বয়স 
সাতবৎসর, তখন হইতেই ক্লাইব কিছু বেশী মারামারি 
করিতে ভালবাসিত।* মেসোর বাটা হইতে লষ্টকের 
স্থলে ভর্তি হন এ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ডাক্তার ইটন 
সাহেব ভবিব্যৎ তাত্ঘ বলিঘ্বাছিলেন যে ক্লাইব হ্র্বৃত্ 
হইলেও, যদি বাচিয়া থাকে--তাহা! হইলে নিজের ধীশক্তি- 
প্রভাবে কালে একজন মহৎলোক হইবে ॥ ১১শবর্ষ বয়সে 
লষ্টক বিদ্যালয় হইতে মার্কেট ড্রেটনের স্কুলে আইসেন 
*ও তথায় নিজের সাহস ও ছুবৃত্ততার বিশেষ পরিচয় দিয়া, 
ছিলেন। সকল সময়েই বিদ্যালয়ের সহপাঠিগণের উপর 
নিজের নির্ভীকত। ও গ্রভূত্ব দেখাইতেন। ওজস্বিতা, সাহ- 
সিকত ও মনের সতেজভাব ক্লাইবের এত প্রবল ছিল যে, 
বালাকালে তাহার চরিত্রের এই শ্রেষ্ঠতা দেখিয়! ভবিষ্যৎ 
আকাশ বে উজ্জ্রল আলোকময় হইবে, তাহা নিঃসনেহে 
বুঝা যাইত। পাড়ার অকর্ণন্ত দুর্বৃত্ত বালকগণকে লইয়া 
ক্লাইব একটা বদমাইসের দল করেন এবং গ্রামের ফল- 


[ ৬৬০ 
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বিক্রেত। ও অন্যান্য দোকানদারগণের নিকট হইতে “কর” 
্বর্ূপ ফল ও পয়স! (198109709) আদায় করিতেন এবং 
তজ্জন্ত কাহারও জানাল! হইতে দ্রব্যাদি চুরি যাইবেনা বলিয়! 
নিজে দায়ী থাকিতেন। একদিন দেখা গেল, দুঃসাহসিক 
“বব্” ক্লাইব মার্কেট ড্রেটনের গির্জার চুড়ার উপরিস্থিত 
প্রস্তরচত্বরে শ্বচ্ছন্দে বসিয়া আছেন। পরে কয়েক বৎসর 
লগ্নে থাকিয়া! মার্চেন্ট টেলারের স্কুলে ও পরে হার্টফোর্ড- 
সায়ারে হেমেল হেমষ্টেড স্কুলে পড়িয়া বিদ্যার শেষ করি- 
লেন। তাহার লেখাপড়। ভাল হইল না। ম্বভাবদোষে 
ক্রমে এক বিদ্যালয় হইতে অপর বিদ্যালয়ে দেওয়] হইত। 
কিন্ত বিদ্যার পরিবর্তে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ক্লাইব ছুষ্টবালকের 
প্রধান দলপতি হইতেন। ক্লাইবের এইরপ মূর্খতা, দাস্তিকত। 
ও যথেচ্ছকারিত। দেখিয়! তাঁহার পিতামাতা তাহাদিগের 
একমাত্র আশাস্বল রবার্ট ক্লাইবকে বিসর্জন দিতে কুঠিত 
হইলেন না । ১৭৪৩ খুঃ অবে তাহার! ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা- 
নীর অধীনে একটী কেরাণী গিরির জন্য আবেদন করেন। 
তদন্ুসারে ক্লাইবকে ১৮ বৎসর বয়সে মান্দ্রাজে আসিতে 
হয়। পিতামাতার ইচ্ছা--এখানে আসিয়া! ক্লাইব অর্থো- 
পার্জন করিতে শিথিবে। 

ঠিক একবৎসর পরে ক্লাইব মান্দাজে আসিয়া! পৌছেন। 
এই দীর্ঘযাত্রায় যুব। ক্লাইবের বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। একে 


বেতন অল্প, তাহাতে হাতে টাকা না থাকায় কাজেই খণগ্রন্ত 


হন। তাহার পিতা কোন এক ভদ্র লোকের নামে এক- 
খানি স্ুপারিস পত্র দেন। এ ব্যক্তি সাহায্য করিলেও 
করিতে পারিতেন। কিন্তু যখন ক্লাইব মান্দ্রাজে পদার্পণ 
করেন, তাহার কিছু পূর্বেই এ ভদ্র লোকটা ইংলগ্ডে 
চলিয়! যান। 

ক্লাইব বড় গর্বিত ছিলেন, বোধ হয় সেই জন্তই প্রথমে 
অপরিচিত কোন ব্যক্তির সহিত আলাপ করেন নাই। 
বিশেষতঃ তাহার মত উদ্যমশীল ও সাহসিক ব্যক্তির পক্ষে 


, এরূপ কেরাণীর কার্য ভাল লাগে নাই। স্বদেশের জন্ত 


ক্লাইব এখানে যে ছুঃখ প্রকাশ করেন, তাহা কোমল ও হৃদয় 
গ্রাহী। মান্দ্রাজে ক্লাইবের একমাত্র সাস্বনার বিষয় যে, 
মান্দ্রাজের শাসনকর্তার পুস্তকালয় হইতে তিনি পুস্তকার্দি 
পাঠ করিতে পাইতেন। বাল্যকালে যিনি মোটে পড়িতে 
ভালবাসিতেন না, বয়সে এতদুর পরিশ্রমী হুইয়! বিদ্যান্- 
শীলনে প্রবৃত্ত হওয়া ক্লাইবের পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় বটে। 
বিদেশে কষ্টে পড়িয়াও তাহার ওজন্বিতার কিছুমাত্র হ্বাস 
হয় নাই। তিনি বাল্যকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মহিত 
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যেরূপ ছ্র্ব্যবহার করিতেন, এখানেও তাঁহার উচ্চ পদস্ব 
কর্মচারীগণের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। যখন 
ক্লাইব “কেরাণীমহলেশ ( 789৮8 13011111705) থাকেন, 
সেই সময় হইবার আত্মহুত্যা করিবার চেষ্টা পান, এবং 
ছইবারই পিস্তলের গুলি তাহার গলার পাশ দিয়া বাহির 
হইয়া-ষায়। এই লময় ক্লাইব নিজের মহত্ব গ্রকাঁশ করি- 
বার অবসর পান। তখন যুরোপে অগ্রিয়ার সিংহাসন 
লইয়া গোলযোগ উপস্থিত। মরিচসহরের গবর্ণর লাবো- 
দেৌঁনে ১৭৪৬ খ্বঃ অবে মান্দ্রাজের সেপ্টজর্জ ছুর্গ দখল করিয়া 
বসিলেন। ভুপ্লে 0)101915) টাকা লইয়! ছুর্গ ফিরিয়া দিলেন 
না। বরং ভদ্রলোকদিগকে বন্দী করিয়া যুদ্ধজয়ের গৌরব 
স্বরূপ সেণ্টজর্জ ছুর্গ হইতে পুদিচারিতে লইয়া গেলেন। এই 
বিপদের সময় ক্লাইব মুসলমানের বেশে পলাইয়৷ গিয়া! সেন্ট 
ডেভিড্‌ ছর্গে আশ্রপ্প গ্রহণ করেন। কেরাণীর কার্য ভাল 
না লাগায় তিনি কোম্পানির অধীনে সৈনিক বিভাগে 
কার্ধ্য করিবার প্রার্থনা জানাইলেন, তাহার আবেদন গ্রাহা 
হইল। তখন ক্লাইবের বয়স ২১ বতসর। এই সময়ে 
১৭৪৯ খৃঃ অন্দে তাঞ্জোরের সিংহাসনে সৈদ্‌ প্রতাপসিংহকে 
বসান। প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্থজোহী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে 
জানাইলেন। 
দেবীকোট অবরোধ করেন। প্রতাপ ইংরাজকে তুর্ব্বল 
দেখিয়া আক্রমণ করেন) ক্লাইব প্রীণ লইয়া! পলাইয়। 
সেবার পরিত্রাণ পান। কেরাণী অবস্থায় ক্লাইব সেণ্ট 
ডেভিড হুর্গে একজন দূর্দান্ত সৈনিককে সন্মুখযুদ্ধে বধ 
করেন। তখন মেজর লরেন্স মান্দ্রীজের সৈনিক বিভাগের 
কর্তী ছিলেন, তিনি ক্লাইবের এরূপ বীরত্বে চমত্কলুত হন। 
গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সে সন্ধি স্থাপিত হইলে ডুর্পে ইংরাজ- 
দিগকে মান্দ্রাজ ফিরাইয়! দেন। ক্লাইব পুনরায় কেরাণী 
হইলেন। পরে দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্ত মেজর 
লরেন্দের সাহাষ্যার্থ আবার সৈনিকের কার্যে নিযুক্ত হন। 
১৭৪৮ খুঃ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিজাম-উল্-মুক্কের 
মৃত্যু হয়। তৎপুত্র নাসির-জঙ্গের উপর শীাদনভার অর্পিত 
হইল। কিন্তু দৈববশে নিজামের দৌহিত্র মুজাফর-জঙ্গ 
শাসনভার লইতে ব্যগ্র হইলেন। সেই সময় কর্ণাটের 
শাসনকর্তার জামাত! টাদসাহেব কর্ণাট নিজ দখলে আনি- 
বার জন্ত গোলযোগ উপস্থিত করিলেন। মুজাফর-জঙ্গ ও 
টাদসাহেব উভয়েই নিজ নিঞ্জ স্থান হস্তগত করিবার জন্ত 
ফরাসীদিগের নিকট সাহায্য চাছিলেন। তদনুসারে ভুপ্লে ৪০০ 
ফরানী ও ২০০৭ পিক্ষিত সিপাহী সৈন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধে 
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স্থজোহীর সাহায্যের জন্য মেঞজজর লরেন্স 
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কর্ণাটের পূর্বতন শাসনকর্তা আন্বার-উদ্দীনের মৃত্য হয়। 
তৎপুত্র মুহঙ্গদ আলী অল্পমাত্র সৈন্য সঙ্গে লইয়1 ত্রিশিরা- 
পল্লীতে পলাইয়া আমেন। দক্ষিণে ডুপ্পে' কর্তৃক ফয়তাঁবাদে 
ফরাসী গৌরবের জয়ন্তম্ত স্থাপিত হয়। ইহার চারিধারের 
স্তস্তে চারিখানি প্রস্তরফলকে নাসির-জঙ্গের পতন, মুজীফর- 
জঙ্গের রাজ্যপ্রাপ্তি ও ফরাসীশাসনকর্তী ডুপ্লের যশঃ 
কীর্তিত হয়। মুহন্গদ আলীকে কর্ণাটের শাসনভার দিবার 
জন্য ইংরাজগণ যত্রণীল হইলেন। মান্দ্রাজের সেনানায়ক 
মেজর লরেন্স তথন উপস্থিত ছিলেন না। চাদসাহেব 
ফরাসীসৈন্ত-সাহাযো ত্রিশিরাঁপল্লী অবরোধে করিলেন। 
এই সময় অজ্ঞাতবীর্য, কৌশলী ও বীশক্তিসম্পন্ন যুবা 
ক্লাইবের অদৃষ্ স্ুপ্রসন্ন হইল। ক্লাইব এখন ২৫ বৎসরে 
পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি কোম্পানির সেনানায়কপদে 
নিযুক্ত হইলেন। ১৭৫১ খৃঃ যখন টাদসাহেব বোলকুণ্ড। 
অবরোধ করেন, লেফটেনাণ্ট ক্লাইব, কাণ্ডেন গিনজেনের 
সহিত পরাজিত হইয়া পলাইয়া আমেন। পরে তিনি 
পিগট-সাহেবের সহিত বরদাচলের মন্দির দখল করেম। 
২৪টা মাত্র সঙ্গী লইয়! ক্লাইব ফিরিতেছেন, এমন সময়ে 
পলিগার সৈন্তেরা তাহাকে পপিমধ্যে আক্রমণ করিল। 
অধিকাংশ সঙ্গীই প্রাণ হারাইল। কিন্তু $সীভাগ্যক্রমে ক্লাইব 
পলাইয়া আম্মরক্ষ। করেন। তৎপরে তিনি একদল সেন! লইয়া 
ব্রিশিরাঁপল্লীতে ধান। পথে ফরাসীসৈন্তের সহিত. একটা 
যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজয় স্বীকার করেন। ক্লাইব নির্িস্বে 
ত্রিশিরাপল্লী পৌছেন। * এই স্মময় সকলেই বলিয়ছিলেন, 
কর্ণাটের রাজধানী আর্কটনগর আক্রমণ-কর! ভিন্ন ত্রিশিরা- 
পল্লী উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। তখন মান্দ্রাজের সৈন্য 
খ্য। অতি অন্ন ছিল। তথাপি ক্লাইব সাহসে ভর করিয়। 
২০* শত ইংরীজু ও ৩০ শত সিপাহী লইয়া আকট অধি- 
কার করিলেন। পলায়িত সৈম্ভগণ দুরে গিয়া! শিবিরু 
স্থাপন করিয়া! পুনরইঃয় ছুর্গ দখল করিবার আয়োজন করি- 


'তেছে, এমন সময় গভীর রাত্রে ক্লাইব সসৈন্তে আসিয়। 


শিবির জালাইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ অন্ুনূরণ করেন। এই 
সংবাদ টাদপাহেবের নিকট পৌছিলে, তিনি পুত্র রাজা- 
সাহেবকে ১০,০০০ সেনার অধাক্ষ করিয়া! ইংরাজ্জের বিরুদ্ধে 
আর্কটে পাঠাইলেন । রাজাসাহেব সসৈন্তে আসিয়া আর্কট 
অবরোধ করিলেন। ৫* দিন ধরিয়া অবরোধ চলিল, 
তথাপি ক্লাইব কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। এই অল্পবয়সে 
সতর্কতা, সহিষ্ণুতা ও দক্ষত৷ সহকারে ক্লাইৰ অবরোধ 
রক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রসর্দার মুরারীরাও প্রথমে 
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মুহন্ধদআলীকে সাহাধ্য করিবেন বলিয়! গ্রতিশ্রত ছিলেন, 
কিন্তু ফরাসীর গৌরব ও ইংরাজদিগকে হীনবীর্ধ্য দেখিয়া 
অগ্রসর হইতে পারিলেন না । শেষে ক্লাইবকে সাহস ও দৃঢ়- 
তার সহিত দুর্গ রক্ষা করিতে দেখিয়া! মুরারিরাও ৬০** সহক্র 
মহারা্্র সেন! লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। রাজাসাহেব ভীত 
হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ক্লাইব কিছুতেই সম্মত হই- 
লেন না। পরে রাজাসাহেব হুর্গ উড়াইয়। দিবার উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। ক্লাইবও সংবাদ পাইয়! যুদ্ধ করিতে 
প্রস্তত হইলেন। খোরতর যুদ্ধ হইল, একজনও হূর্গ মধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারিল না) শত্রুপক্ষের অনেক হত হইল। 
রাজাসাহেব বিপদ্‌ দেখিয়া রণে পৃষ্ঠ দেখাইলেন। কতক- 
গুলি কামান ও বারুদ ইংরাজের হস্তগত হইল। সেন্টজর্জ 
ভুর্গে ক্লাইবের জরধবনি গ্রতিধ্বনিত হুইল। মান্দ্রাজ হইতে 
২০* শত ইংরাজ ও ৭** শত সিপাহী পুনরায় ক্লাইবের 
নিকট পাঠান হইল। ক্লাইব নৃতন সৈন্ত লইয়া তিমোরীর ছূর্গ 
অধিকার করিলেন। পুনরায় রাজাসাহেবকে আক্রমণ করিয়া 
পরাস্ত করিলেন ও তাহার টাক! কৃড়ি হস্তগত করিলেন। 
ফরাসীদিগের নিকট হইতে বিন! যুদ্ধে কার্ধীপুর হস্তগত 
করিলেন। আরনীজয়ের পর ক্লাইব পলায়িত সৈন্তের পশ্চাৎ 
ধাবিত হইয়।” ত'হাদের আক্রমণ করেন ও রাজাসাহেবের 
টাকার সিন্থক ও ১০*০**২ টাক পান। পরে তিনি 
আরনীর ৬০* শত সৈন্তকে শ্বদলে নিযুক্ত করিয়া লইলেন। 
আরনীর শাসনকর্ত। ঠাদসাহেবের পরিবর্তে মুহন্ধদআলীকে 
নবাব বলিয়া! ঘোষণা! করিলেন। যখন ক্লাইব দেখিলেন, 
রাজাসাহেবের আর্কট উদ্ধারের চেষ্টা বৃথা, তখন তিনি 
একদল সৈন্ত লইয়া কাবেরীপাক অভিমুখে যাত্র! করিলেন । 
রাজাসাহেবের পলায়িত সৈন্ত ও তাহার সাহাষ্যকারী 
ফরাসী-সেনাদল কাবেরীপাকের বনের মধ্যে লুকাইয়া 
ছিল। ক্লাইব“ফরাসী সেনাগশের উপর সহসা বীরদর্পে 
আসিয়া পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ: করিলেন। সেনাগণ 
হৃতবুদ্ধি হইয়া কে কোথায় পলাইল। সহজেই ক্লাইব 
(১৭৫২ খৃষ্ঠাবে ) কাবেরীপাকের ছূর্গ জয় করিলেন! ইহার 
পর সমরসভ1 হইতে আদেশ আসিল, ক্লাইবকে একদল সৈন্য 
লইয়া! ভ্রিশিরাপল্লীতে যাইতে হইবে । সৈশম্ত লইয়যাইবার 
সময় ক্লাইব নাসিরজঙ্গের মৃত্যান্থানে ফরাসীবীর ডুপ্পোর কীন্তি- 
স্তম্ভ লোপ করিয়া যান। পুনরায় চাদসাহেব ত্রিশিরাপল্লী 
অবরোধ করেন । ক্লাইব ও মেজর লরেন্স একত্র ৪০০শত 
ইংরাজ ও ১১০ সিপাই লইয়া জিশিরাপল্লী উদ্ধার মানসে 
বাত্রা করেন। শক্রসংখ্য! বেশী বিবেচনাক্স ফিরিবার কালে 
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কাপ্তেন ভ্যাপ্টন ৬০*শত সৈম্ত সহ ও মুহুম্মদআলীর সৈন্চ 
আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দেয়। যুদ্ধে শত্রগণ পলায়ন 
করে। ক্লাইবও সায়ংকালে সসৈন্তে ত্রিশিরাপল্লী প্রবেশ 
করেন। এই সকল যুদ্ধব্যাপারে কোম্পানীর বিশেষ ক্ষতি 
হইতে লাগিল । 
অবশেষে ইংরাজ সেনাদল ছুইভাগে বিভক্ত করা হইল। 
একদল কাবেরীনদীর দক্ষিণে ও অপর দল কোলরুণের উত্তরে 
চালিত হয়। ক্লাইব উত্তরবিভাগের সেনানায়ক হইলেন। 
তিনি শ্রীরঙ্গ অতিক্রম করিয়া সময়াবরম্‌ নামক স্থান জয় 
করিলেন। ১৭৫২ থৃঃ ক্লাইব পুনরায় ফরাসীসৈন্যের হাতে 
পড়েন। কিন্তু তাহার স্থুকৌশলে ফরাসীরা পলাইয়৷ বোৌল- 
কুণ্ডায় আশ্রয় লয়েন। সময়াবরমে ২০০০ অশ্বারোহী ও 
১৫০০ পদাতিক সিপাহী আসিয়। ক্লাইবের সহিত মিলিত হয়। 
যুদ্ধের পর ফরাসীসেনাপতি দ'তেল (81. 0 411161011) 
বোলকুগ্ডার ছুর্গে বন্দী হন ও ক্লাইবের নিকট নিজের 
পরাজয় স্বীকার করেন। এ বৎসরে (১৭৫২ খুঃ) ১০ই 
সেপ্টেম্বর, ক্লাইব মান্দ্রজ হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্র- 
তীরে কোবলঙ্ক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
এই সময়ে কোবলঙ্গ ফরাদীদিগের অধিকারে ছিল। অর্ধেক 
সৈম্ভ লইয়া সন্ধ্যাকালে লেফটেনাণ্ট কুপার কোবলঙ্গ ছুর্গের 
নিকট একটা বাগানে থাকেন ও প্রভাতে শক্রর গোলাঘাতে 
তিনি সসৈন্যে নিহত হন। তাহার অধীনস্থ সৈম্ভগণ পলা- 
য়ন করিতেছে, এমন সময় ক্লাইব সসৈন্তে উপস্থিত হইলেন। 
তিনি সেই সকল ভগ্নোদ্যম সৈন্যদ্িগকে ফিরাইয়া আনি- 
লেন এবং নিজে অসমসাহসে শক্রর ভীষণ গোলাবৃষ্টির 
মধ্যে থাকিয়! সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। ক্লাইবকে 
দেখিয় শক্রপক্ষীয়ের। ভীতমনে পলাইয়া গেল। ক্লাইব বিন৷ 
আয়াদে কোবলঙ্গছুর্গ জয় করিলেন। এই সময় চিঙ্গলপুতের 
শাসনকর্তা কোবলঙ্গ উর্দার করিবার জন্য নৃতন সৈন্য 
পাঠাইয়া৷ ছিলেন। এ সৈম্তদল কোবলঙ্গ ছূর্গজয়ের কোন 
ংবাদ পায় নাই। তাহার! নিরাপদে অগ্রসর হইতেছিল। 


হঠাৎ গুপ্তস্থান হইতে তাহাদের উপর গোলাবুষ্টি হওয়ায় 


তাহাদের মধো ১০* অন হত হইল এবং অবশিষ্ট নকলকেই 
ক্লাইব বন্দী করিয়! বরাবর অগ্রনর হুইয়! চিঙ্গলপুত দূর্গ 
অবরোধ ও জয় করিলেন। এই সকল ঘটনার পর ক্লাইবের 
স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি ১৭৫৩ খুঃ শরীররক্ষার ত্বন্ত ইংলগ 
যাত্রা! করিলেন। তথায় ২৮ বৎসর বয়সে ভিনি “ম্যাস- 
কেলিন' নারী এক যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। কোম্পা- 
নীর ডিরেক্টারের একটী ভোজ দেন ও সকলেই তাহাকে 


্লাইব 


“জেনারেল ক্লাইৰ* এই নামে অভিহিত করিলেন । ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী কর্তৃক ক্লাইবকে একখানি হীরকখচিত তরবারী 
উপহার দেওয়! হইল। ক্লাইৰ তাহা লইতে অস্বীকার 
ফরিলেন এবং বলিলেন, যে পর্য্যস্ত ধর্ূপ আর একখানি 
তরবারী তাহার সঙ্গী মেজর লরেন্দকে না দেওয়া হয়, তদ- 
বধি তিনি এ তরবারী লইতে পারেন না। ক্লাইবের এরূপ 
উদ্দারতার প্রমাণ অনেকস্থলে পাওয়া যায়। ১৭৫৪ থৃঃ ইংলণ্ডে 
গার্লেমেণ্ট মহাসভা'র সভা নির্বাচনের সময় যুদ্ধবিভাগের 
কর্তা (99০9 0 ৫) হেন্রী ফক্সের সহিত ক্লাইবের 
আলাপ হয় এবং তিনিই ক্লাইবকে সদন্ত হইবাঁর জন্য অনুরোধ 
করেন। ইহাতে ক্লাইবের বিষ্তর ব্যয় হয়। ক্লাইব সভ্য 
হইতে পারিলেন না। কাজেই চাকরির জন্য পুনরায় ভারতে 


আসিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৫৫ খৃঃ, ক্লাইব সেন্ট ডেভিড 


ছুর্গের গবর্ণর ও ইংলগু-রাজের ব্রিটিশ সৈন্ের নায়ক 
(লেফটেনাণ্ট কর্ণেল) হইয়! পুনরায় ভারতে আমিলেন। 
এই সময় দাক্ষিণাত্যের উপকূলে তুলজি জঙ্গিয়ার ক্ষমতা 
বড়ই বাড়িয়াছিল। এই দস্থ্যদলপতি জাহাজে করিয়া! পূর্ব 
সমুদ্রে বিদেশীর বাণিজ্য জাহাজ প্রভৃতি লুট করিয়া লইতেন । 


১৭৫৬ থৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লাইব ও নৌ-সেনাপতি ওয়াটুসন্‌ 


সাহেব ১৪ খানি জাহাজে ৮** ইংরাজ ও ১০০ সিপাহী লইয়া 
সলপথে যাত্রা করিলেন । তুলজির প্রায় সমস্ত জাহাজ ওয়াট্‌- 
সনের গোল! লাগিয়া! পুড়িয়। যায় । ক্লাইব স্থলপথে যাইয়া 
অঙ্গিয়ার আড্ডা দ্বেরিয়া নামক স্থান দখল করিলেন, 
কিন্তু তৎপরে তাহা'র। অঙ্গিরার হস্তে পরাজিত হুইয়! ২এ 
স্কুন তারিখে ডেভিড্‌ ছূর্গে ফিরিয়া আদিলেন। এই দিনে 
বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলা! ইংরাজদিগের নিকট হইতে 
কলিকাতা কাড়িয়া লয়েন। তৎপরে আগষ্টমানে অন্ধকুপের 
লোমহর্ণ সংবাদ মান্্রাজে পৌছিল। তথায় ইংরাজমাত্রই 
ক্রোধে, দুঃখে ও ভয়ে অভিভূত হইল। ২০এ ডিসেম্বর, 
ক্লাইব ও নৌ-সেনাপতি ওয়াটসন সাহেব ফলতায় আসিয়। 
এখানকার ইংরাজদের দহিত মিশিলেন। ক্লাইব ও ওয়াট- 
সন্‌ কলিকাতার শাসনকর্তা মাণিকচাদকে এই মর্ে পত্র 
লিখিলেন ষে, যদি সিরাজউদ্দৌল! ইংরাজের উপর অত্যাচারের 
ক্ষতি পুরণ-স্বরূপ কিছু না দেন, তাহ! হইলে ইংরাজের! নবা- 
বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কলিকাতা দল করিবেন। ভীরু 
মাণিকঠাদ এইকথা নবাবকে জানাইলেন না। ২৭এ ডিসেম্বর 
ফলত হইতে ক্লাইব সসৈন্তে বজ্বজে আদিলেন। মাণিক* 
টাদ সংবাদ পাইন! পুর্ব্ব হইতেই ৩৫০ অশ্বারোহী ও ২০৭০ 
পদ্যাতক লইয়া বজ্বজ রক্ষার অন্ত আলিয়াছিলেন।' বাত্রে 
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যুদ্ধ আরম্ভ হুয়, শেষে মাণিকঠাদ পলাইয়া যান । ইংরাজ- 
সৈন্ ষাইয়। বজ্বজ দখল করিল। ১৭৫৭ খৃঃ ২র! জানুয়ারী, 
ক্লাইব আলিগড় ছুর্গ হইতে স্থলপথে অগ্রসর হইয়া! কলিকাতা 
অভিমুখে আসিতে লাগিলেন ও ওয়াটসন যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া 
ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়! গোলাবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। কাণ্চেন কুট একদল সৈন্ত লইয়া 
তীরে উঠিলেন। যুসলমান-অধিকার হইতে কলিকাত। পুন- 
রায় .ইংরাজ বণিকের হাতে আমিল। এই সময় মাক্রাজ 
হইতে সংবাদ আসিল যুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ 
বাধিবার সম্ভাবনা । সেই জন্য ক্লাইবকে শীত্র সৈন্ত লইয়া 
ফিরিয়া আসিতে আদেশ হইল। এদিকে ক্লাইব জগং- 
শেঠকে মধ্যস্থ করিয়া মিটাইবার জন্য পত্র লিখিলেন । নবাৰও 
সন্ধি করিতে রাঁজি হুইয়াছিলেন। কিন্ত ইংরাজের! হুগলী 
আক্রমণ করায় তিনি একেবারে জলিয়! উঠিলেন । ২র1 ফেব্রু- 
যারী নবাব সন্ধি-প্রস্তাবকারী ওয়াটু সাহেব ও উমিটাদের 
সহিত, সন্ধি সম্বন্ধে দরবার করিবেন বলিয়া! পাঠান। ৪ঠা 
মরাঠা-খাতের ধারে উমিচীদের বাগানে আসিয়া সিরাজ তাবু, 
ফেলিলেন । ক্লাইব সহসা বেলা ছয়টার সময় নবাবের শিবির 
আক্রমণ করেন । নবাব তখন যুদ্ধের জন্ প্রস্তত ছিলেন না । 
খবর পাইয়া পলায়ন করিলেন। আক্রস্ণণেন্ঠ পরদিন নবাব 
রণজিত্রায়কে দিয়া ক্লাইবের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন। 
রণজিতরায় ও উমিষটাদদে পরম্পর অনেক লেখালিখির পর 
৯ই ফেব্রুয়ারী এই মর্মে সন্ধি হয় ষে নবাব ইংরাজের যাহ 
লুটিয়া লইয়া. ছিলেন, তাঁহা ফিরিয়। দিবেন। ইংরাঁজগণ 
যে উপায়ে কলিকাতা গড়বন্দী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহ! 
করিতে পারিবেন। নবাব ইংরাঁজের ব্যবসার মাশুল লইতে 
পারিবেন না এবং পূর্ব হইতে তাহাদের যে ক্ষমতা ছিল, 
তাহাই থাকিবে ক্লাইব ও ওয়াটুসন্‌ এরূপ সন্ধিতে রাজি 
হইলেন না। বরং ভিতর ভিতরে যুদ্ধের আয়োজন করিতে, 
লাগিলেন। শাস্তি স্থাপিত হইলে ক্লাইব চন্দননগরে ফরাদী- 
দিগের দমনের অন্য উমি্টা্দ দ্বারা নবাবকে জানাইলেন 
ও তাহার নিকট হইতে চন্দননগর আক্রমণের জন্য আদেশ 
লইতে ববিলেন। ক্লাইবের উদ্দেস্ত ফরাসীর ব্যবস! উঠিয়া 
গেলে *ইংরাজ কোম্পানীর বিস্তর লাভ হইবে। আর যদি 
ফরাসী হীনবল হয় ও ইংরা্র সর্বশ্রেষ্ঠ হইতে পারে, তাহা 
হুইলে নবাব যে তাহাদের অধীন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ 


কি? নবাব চন্দননগর আক্রমণ করিতে সম্মতি দিলেন। 


ক্লাইব ১৮ই ফেব্রুয়ারী, নদী পার হুইয় চন্দননগরে যাত্রা 
করেন। ফরাসীর৷ ক্লাইবের ভাবগতিক ঘুঝিলেন। তৎক্ষণাৎ 


ক্লাইব 


ফরাসীদূত অগ্রন্থীপে আসিয়া নবাবের আশ্রয় চাহিলেন 
ও ক্লাইবের দুরভিসন্ধি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন। নবাঁব 
ফরাসী সাহাযো ১০*০০০২ টাক1 ও হুগ্রলির ফৌজদার 
নন্দকুমারকে সৈন্ভ পাঠাইতে আদেশ করিলেন। এদিকে 
মীরজাফরকেও অর্ধেক সৈন্ভ লইয়া! চন্দননগরে থাকিবার 
বন্দোবস্ত করিলেন। ক্লাইব দেখিলেন যে ফরাসীদিগকে 
হঠাৎ দমন করিবার স্থবিধা নাই। 

আদ্দদশাহ আবদালী ফংকালে দিলীজয় করেন, তখন 
প্রকাশ পায় ফে তিনি বাঙ্ষালাও জয় করিবেন। এই 
সময় সিরাঁজ ইংরাজের নিকট সাহাষ্য চাহিলেন। চতুর 
ওয়াটসন নবাবকে লিখিলেন যে আপনি পাটনা যাইতেত্ছন 
ও আমাদেরও সেই সঙ্গে ফাইতে আদেশ করিয়াছেন, 
স্থতরাং কিন্ূপে ফরাসীশক্র পশ্চাতে রাখিয়া নিরাপদে 
কলিকাতা ও বাণিজ্যকুঠি পরিত্যাগ করিয়া যাই? যদি 
অনুমতি করেন, তকে চন্দননগর দখল করিয়া ষাইতে পারি। 
নবাৰ এরূপ চাতুর্ধাপূর্ণ পত্রে চটিয়া উঠেন। সেই সময় 
: বোম্বাইসহর হইতে কোম্পানীর ৩ দল পদাতিক, ১ দল 
অশ্বারোহী 'ও কাম্বারল্যাণ্ড নামক সেনাদল বালেশ্বর পর্য্স্ত 
আলিয়া পৌছিয়াছে। নৃতন সৈম্ত আগমনে উৎসাহিত হুইয়। 
ক্লাইব নবাবের অনিচ্ছাসন্বেও ২৪এ মার্চ বেলা ছয়টার সময় 
চন্দননগর আক্রমণ করিলেন। ফরাসীরা সাধ্যমত আত্ম- 
রক্ষা করিল। ন্টার সময় সন্ধির জন্য নিশান তুলিল। 
অপরাহ্র ৩ ঘটিকার সময় ইংরাঁজের হস্তে ফরাসীর! নগর 
ও গড় সমর্পণ করিল। ক্লাইবের এই কার্যোর জন্য নবাব 
প্রকাঠ্যে কোন রোষগ্রদর্শন করিলেন না বটে, কিস্ত আস্তরিক 
যে চটিয়াছিলেন, তাহা! ফরাসী সেনানায়ক বুসীর নিকট 
পে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রকাশ। কিছুদিন পরে 
নবাব ক্লাইবকে লিখিলেন যে সন্গিপত্রের কিরুদ্ধে তিনি কার্ধ্য 
করিয়াছেন, তক্জন্য তিনি সৈন্াসামস্ত লইয়া পুনরায় কলি- 
কাতায় প্রস্থান করুন। ক্লাইব নবাবের পত্র গ্রাহা করিলেন 
না। তিনি ভগলীর উত্তরে তাবু ফেলিয়! রহিলেন। 

এই সময়-পিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র 
হইতেছিল। ইয়ারলতিফর্থা নামে নবাবের একজন সেনাপতি" 
জগংশেঠের বেতনগ্রাহী ছিলেন, তিনি ওয়াট প্লাহেবকে 
পরামর্শ দেন যে এই সময় নবাব গাটনায় আফগানদের 
সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত আছেন। যদি ইংরাজেরা একবারে 
ধাইয়| মুর্শিদাবাদ রাজধানী আক্রমণ করেন ও যদি তাঁহাকে 
নবাব করেন, তাহা হইলে সকল বিষয়ে সাহাব্য পাইতে 
পারিৰেন। ওয়াটু সাহেব ইহা অনুমোদন করিলে, ক্লইব 
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ক্লাইব 


তাহাতে সম্মত হইলেন। পিট্রাস নামে একজন আশ্মানি 
ওয়াট সাহেবকে সেনাপতি মীরজাফরেরও সাহায্য-প্রস্তাব 
জানাইলেন। অনেক প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীও সিরাজকে 
রাজাচ্যুত করিবার জন্য ইংরাজকে আহ্বান করিলেন। ইয়ার- 
লতিফ্থাকে ছাড়িয়া! মীরজাফরকে নবাব করাই সকলের 
অভিপ্রেত হইল । এই সম্বন্ধে মীরজাফরের সহিত “একরার” 
লেখাপড়া হয়। ইংরাজেরাঁও মীরজাফরকে এই লিখিয়! দেন 
যেসকল সময়েই তীহার। তাহাকে সাহাষা করিতে প্রস্তত 
ও তাহাকে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার স্ুবাদার করিয়া দিবেন। 
এই সন্ধিপত্রে নৌ-সেনাপতি ওয়াটুসন্‌ সাহেব, কলিকাতার 
গবর্ণর ডেকসাহেব, কর্ণেল ক্লাইব, ওয়াুসাহেব, মেজর কিল- 
প্যাটিক ও বীচারসাহেবের সাক্ষর থাকে । ১০ই জুন মীর- 
জাফর সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিয়৷ কলিকাতায় পাঠাইলে ক্লাইব 
সসৈন্যে চন্দননগর হইতে অগ্রসর হইলেন। যখন উমিাদ 
শুনিলেন যে তাহার অস্কপস্থিতিতে মীরজাফরের সহিত লেখা- 
পড়া হইয়াছে যে সকলেই কিছু কিছু পাইবেন, কিন্তু তাহার 
অদৃষ্টে কিছুই নাই। তখন উমিটাদ নবাবকে এই ষড়যন্ত্রের 
কথ। জানাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ক্লাইব ফীপরে পড়িয়! 
গেলেন। তিনি উমিষঠাদকে কৌশলে ভূলাইবার জন্য ছলন। 
করিলেন। ক্লাইব ছুইখানি কাগজ লিখিলেন। একখানি 
শাদা কাগজে লেখাপড়া হইল, তাহাতে উমিচাদের নামমাত্রও 
লিখিত হইল না ও অপর একখানি লাল কাগজে যে লেখ। 
পড়া হইল, তাহাতে উমি্চাদকে যে টাকা দেওয়। হইবে, 
তাহার সমস্ত কথাই লেখা থাকিল। শাদা কাগজখ|নি 
সত্য, লালখানি মুর্খ উমিচাদকে প্রতারিত করিবার জন্য 
চতুর ক্লাইবের কৌশল । ন্যায়বান্‌ ওয়াটসন সাহেব লাল 
কাগজে সই করিয়৷ নিজে প্রতারক হইতে চাহিলেন না। 
কাজেই ক্লাইবকে এ লাল কাগজে ওয়াটুসনের নাম জাল 
করিতে হইল। কেহ কেহ বলেন যে, কোম্পানীর বিখ্যাত 
কেরাণী স্কাঁফটন্‌ সাহেব এঁ নাম জাল করেন। 

নবাবের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র স্থির হইয়া গেল। ২১এ 
জুন ক্লাইব কাটোয়া দখল করিয়! যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। 
নদী পার হইয়! পল।শীর নিকট আমবনে তান্থু গাড়িলেন। 
মীরআঁফরকে চিঠি পাঠাইলেন যে যদ্দি মীরজাফর আসিয়া 
তাহার সহিত যোগ না দেন, তাহা হইলে তিনি নবাবের 
সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য। ২৩এজুন প্রাতঃকালে নবাৰ 
আমবন আক্রমণ করিলেন । ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
সন্ধ্যার সময় মীরজাফর 'অদাকার মত যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয় কল্য 
প্রাতে যুদ্ধ করিবেন বলির! সৈল্তগণকে শিবিরে ফিরিতে 
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আদেশ দিলেন। হুকুমমত সৈন্যগণ ফিরিল। ক্লাইব পূর্বব- 
সঙ্কেত মত পশ্চাৎ হইতে গুলি চালাইতে লাগিলেন। সৈন্যগণ 
ছত্রভঙ্গ হইয়! পড়িল চারিদিকে গোলমাল পড়িয়া গেল। 


এই স্থযোগে মীরজাফর আপিয়! ক্লাইবের সহিত মিসিলেন। 


নবান এই সংবাদে উষ্টরে চড়িয়। পলাইয়! গেলেন । ভবিষ্যৎ 
যুদ্ধজয়ের আশ! হতভাগ্য সিরাজের হৃদয় হইতে অস্তর্িত হইল । 
ক্লাইব দাউদপুর পর্য্যস্ত পশ্চাদম্ুসরণ করিলেন। মীরজাফর 


আসিয়া! এইথানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন | ক্লাইবও' 


তাহাকে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভার্থন। 
করিলেন। পরে উভয়ে মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদাভিসুখে 
অগ্রসর হইলেন। [ সিরাজউদেোল] দেখ । ] 

নবাবের ধনাগারে সর্ধসমেত ১৫০ লক্ষ টাকা পাওয়] 
গেল। ক্লাইব নিজে ১৬ লক্ষ, ওয়াট সাহেব ৮ লক্ষ, কিল- 
পাযাটিক ৩ লক্ষ এবং স্কণফটন্‌ ২ লক্ষ টাকা পাইলেন। কিন্ত 
অভাগণ উমিটাঁদ্ কিছুই পাইলেন না । [বিশেষ বিবরণ উমিটাদ 
শবে দ্রষ্টবা।] ক্লাইব প্রাসাদে যাইয়া ২৯এ জুন মীরজাফরকে 
নবাবের সিংহাসনে বসাইলেন। রাজকোষে টাকা না! 
থাকায় মীরজাফর ক্লাইবকে কথিত টাক! দিতে পারিলেন 
না। ক্লাইব মীরজাফরকে জগংশেঠের কাছে লইয়। 
গেলেন । শেঠজীর পরামর্শে অর্ধেক টাকা তৎক্ষণাৎ দেওয়া 
হইল ও বাকী অর্ধেক টাক! তিনমাসের মধ্যে চুকাইয়া 
দিতে হইবে স্থির হইল। প্র টাক] লইয়া! সৈনিকবিভাগের 
কর্মচারীদের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাহারা এই 
উদ্দেশ্তে একটী সভা করেন ও ক্লাইবের মতের বিরুদ্ধে 
তাহারা এ লভ্য টাকার অংশ চাহিলে, ক্লাইব তাহাদিগকে 
অংশ দিতে অস্বীকার করেন। মীরজাফরের দেয় টাক! 
ও তাহার শ্বেচ্ছা-দান হইতে ক্লাইব মোট ২৩ লক্ষ 
৭০ হাজার টাক! পাইয়ছিলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর ক্লাইব 
মুর্শিদারাদ হইতে কলিকাতায় আমিলেন। ইত্যবসরে 
মীরণ সিরাজের ভ্রাতুক্পুত্র মির্জামন্দীকে বিনাশ করেন। 
হ্থযোগ পাইয়! পুর্ণিয়ার শাসনকর্তা ওগলসিংহ, এবং বেহারে 
রামনারায়ণ বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। 
নবেম্বর ক্লাইব মুর্শিদাবাদে আসিয়! পৌঁছেন । ৩০এ তারিখে 
তিনি ওগলসিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন ও তাহাকে বন্দী 
করিয়া আনেন। বেহারে রামনারায়ণকে দমন করিবার 
জন্য মীরজাফর ক্লাইবের সাহাষ্য চাহিলেন। ক্লাইব বলিয়া 
পাঠান যে তিনি সন্ধিপত্রের লিখিত বক্রী টাক। পাইলে 
পাটনায় যাইতে পারেন। নবাব দেওয়ান রায়ছুষ্টভের 


খোসামোদ করিয়া টাকার একটা সুবন্দোবন্ত কন্মিয়া দিলেন। 
1 ১৬৭ 


এই সংবাদে ২৫, 


র্লাইব 
নবাবের সহিত ক্লাইব পাটনায় চলিলেন এবং তথায় 
রামনারায়ণকে ডাকাইয়! বিদ্রোহ মিটাইয়। দিলেন। 
রায়ছুল্লভের সহিত রামনারায়ণের বন্ধুতা হইল । নবাবের 
অনিচ্ছাসত্বেও রামনারায়ণ বেহারের শাসনকর্তা রহিলেন। 
১৭৫৮ খৃষ্টা্দে ১৫ই মে ক্লাইব রায়ছুর্লতের সহিত মুশিদাবাদে 
ফিরিয়া আসেন । 

পলাশী যুদ্ধজয়ের পর হইতে ইংরাজ কোম্পানীর বিলাতের 
অধ্যক্ষগণ ক্লাইবকে বাঙ্গালার শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত করেন । 
সম্রাট শাহআলম্‌ এই সময়ে পাটনা আক্রমণ করেন। ক্লাইব 
সসৈন্যে তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। শাহআলমের সৈন্ 
ক্লাইবকে দেখিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়! পড়ে । শাহআলম্‌ পলায়ন 
করিলেন । ক্লাইবের জয়ে মীরজাফর বড় আহ্লাদি'ত হইলেন । 
ভমিদারিসত্বে কলিকাতার দক্ষিণে ষে জমি ২২২৯৫৮ টাক 
থাজনায় কোম্পানীকে জম! দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহ! 
ক্লাইবকে জায়গীর স্বরূপ দান করিলেন। ২৩এ নবেম্বর 
ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ হয়। ক্লাইব নিজে কর্ণেল 
ফর্ডীকে চূড়া আক্রমণ করিতে বলেন। ওলন্দাজেরা 
যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার কঁরে। 

ইহার পর ২৫এ ফেব্রুয়ারী ১৭৬৭ খুষ্টাবে ক্লাইব ন্বদেশে 
যাত্রা করিলেন। ভারতবর্ষে থাকিয় ক্লাইব যে টাকা 
রোজকার করিয়া বিলাঁতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার 
এইরূপ একটা তালিক পাওয়া! যায়) ওলন্দাজ বণিকদের 
দ্বারা ১৮ লক্ষ টাকা, ইংরাজ কোম্পানীর, দ্বারা ৪ লক্ষ 
টাকা ও মান্দ্রাজ হইতে, ২ লক্ষ ৫* হাজার টাকার 
হীরক । এতদ্বতীত তিনি অন্যান্য বন্ধুর দ্বারা যে কত 
টাকা পাঠান, তাহার হিসাৰ কেতাব নাই। মীরজাফর 
হইতে প্রাপ্ত জায়গীরের আয় প্রায় ২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। 
ওঁ টাকা হইতে ,১ লক্ষ টাকা তিনি নিজ ভগিনীপিগকে দান 
করেন। ভারতে অবস্থান্তকালে পিতামাত্টুর খরচের জন্য 
বাৎসরিক ৮০০০২ টাকা! পাঠায় দিতেন। মেজর লরেন্পকে 
মাঁসহরাম্বরূপ বৎসরে ৫০০০২ টাকা দিতেন এবং অন্যান্য 
দরিদ্র বন্ধু ও কুটুম্বদিগকে উপরি উক্ত টাকা সমেত প্রায় 
৫ লক্ষ টাকা দান করেন। টু ই 

জামুগীর লইয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যান স্ুলিভানের 
সহিত ক্লাইবের বিরোধ হয়। ক্লাইব ১৭৬৩ থৃষ্টার্সে ডিরেক্টার 
নির্বাচনের সময় স্ুলিভানকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা পান। 
ক্লাইবের চেষ্টা বিফল হইল । স্ুলিভান তাহার জায়গীর দখ- 
লের উদ্যোগ করিলেন, কাজেই ক্লাইবকে ইংলগ্ডের সর্বোচ্চ 
আদালতে (০8৪০০৪75) বিষয়রক্ষার্থ দরখাস্ত করিতে হইল । 


ক্লাইব 


যখন ইংলগ্ডে ক্লাইব ও ডিরেক্টারগণের মধ্যে এইরূপ গোলযোগ 
চলিতেছিল, সেই সময় বাঙ্গালায় মীরকামিম কতকগুলি 
ইংরাজকে বিনাশ করেন। এই সংবাদে ডিরেক্টারদের মাথা 
ঘুরিয়া গেল। মীরকাসিমকে দমন করিবার জন্য ক্লাইবের 
প্রয়োজন হইল । 'কোম্পানীর সত্বাধিকারীর! ক্লাইবের থোসা- 
মোদ করিতে লাগিলেন । ক্লাইব বলিলেন, যদি তাহার বিষয় 
কোম্পানী ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তিনি বাঙ্গালা 
শাসনভার লইয়! পুনরায় ভারতে যাইতে পারেন । তদনুসারে 
তাহার! ক্লাইবের কথায় রাজি হইয়া! তাহাকে বাঙ্গালার 
শাসনকর্তা ও সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়! বাঙ্গালায় পাঠাইয়! দিলেন । 
এঁ সময়ে স্থুলিভানের সহিত ক্লাইবের মিত্রতা হয়। এই 
সকল ঘটনার পর ক্লাইব ১৭৬৫ খৃঃ অবে' মে মাসে তৃতীয়বার 
কলিকাতায় আসিয়া পৌছেন। ক্লাইব আসিয়াই সৈন্যসম্প্র- 
দায়ের সংশোধন আরম্ভ করিলেন। সেই সময় ইংরাজসৈন্যগণ 
ঘুষ লইয়! বা জোর করিয়া যে সকল কার্ধ্য করিত, তাহ! 
একবারে বন্ধ করিয়! দিলেন। ইহাতে বাঙ্গালার ইংরাজ- 
গণের অনেক অস্থবিধা ও ক্ষতি হইয়াছিল। জনষ্টন নামে 
একজন সভ্য ক্লাইবের সংশোধনের'বিরুদ্ধে ছিলেন । ক্লাইব 
বিলাতে অধ্যক্ষগণকে এখানকার কর্মচারীগণের বেতন বাড়া- 
ইয়া দিতে লিখিলেন ও সৈন্যসম্প্রদায়ের চুরি করিয়া ব্যবস! 
করা বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহার পর ক্লাইব দিল্লীর সতরাটের 
নিকট বাঙ্গালার দেওয়ানী সনন্দ চাহেন। সম্রাট কোম্পানীর 
উপর বঙ্গ, বেহার ও উড়িয্যার দেওয়ানীসত্বে রাজস্ব আদায় ও 
শাসনভার দিয়া একথানি সনন্দ ক্লাইবের নিকট পাঠাইয়া 
দেন। কাণীর রাজা ও অযোধ্যার নবাব ক্লাইবকে উপহার- 
স্বরূপ হীরা ও জহরতাদি দিতে চাহিলে ক্লাইব তাহা গ্রহণ 
করিতে অস্বীক্ৃত হন। মীরজাফর মৃত্যুকালে ক্লাইবের 
নামে দানপত্রে ৫.লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। কোম্পানীর 
আইন মতে, ,মৃতব্যক্তির এ দ্বান ক্লাইব পাইলেন না। 
বন্দোবস্ত হইল, কোম্পানীর কর্মচারী ও সৈনিকের মধ্যে যে 
কেহ কাধ্য করিতে অক্ষম হইবে, তাহাকে এ টাকা হইতে 
মাসহারাস্বরূপ কিছু কিছু দেওয়। যাইবে। এ টাকার 


'উপর নাজিমুদেলার ভ্রাতা সৈফুল-উদ্দৌলা আরও ৩ লক্ষ' 


টাক। দেন। 
ক্লাইবের অন্ুপস্থিতিতে . মীরকাসিম ও সম্রু ইংরাজ- 
হত্যা করিয়া অধোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌোলার নিকট 
যাইয়া আশ্রয় লয়েন। ম্ুজাউদ্দৌল! মরাঠী ও আফগান 
সেনা লইয়! বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে বেহারের 
প্রান্তনীম পর্য্যস্ত আপিয়াছিলেন। র্লাইব সসৈন্যে যাইয়া 


[ ৬৬৬ ] 


ক্লাইব 


তাহাকে পরাজিত করেন। ম্থজাউদ্দৌোল। সন্ধির প্রস্তাব 
করিলেন। ক্লাইব যুদ্ধের খরচ স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাক1 আদায় 
করিলেন। স্থির হইল, অযোধ্যার 'নবাব মীরকাসিম ও 
সম্রুকে পুনারাশ্রয় দিবেন না ও ইংরাজগণ তাহার রাজত্বে 
বিনামাশুলে বাণিজ্য করিতে পাইবেন। মুহক্ধগদ রেজাখ। 
নবাব নাজিমুদ্দোলার নায়েব ছিলেন। তিনি কোম্পানীর 
কৌন্সিলের মেম্বরগণের নিকট কোন উচ্চপদ পাই্বার 


' অভিলাষে ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়াছিলেন। সন্ধির পর 


ক্লাইব কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে নাজিমুদ্দৌলা ঘুষের 
কথা ক্লাইবকে বলিয়া দেন। ক্লাইব এইরূপ দ্বণিত ব্যবহারের 
জন্য কোম্পানীর গবর্ণর স্পেন্সার সাহেব ও অন্যান্য নয় 
জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে জবাব দেন। দেওয়ানীসত্বে 
ক্লাইব বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা লইয়া কোম্পানীর জন্য লবণ, 
ন্গপারী ও দোক্ত1 তামাকের একচেটিয়া ব্যবসা আরম্ভ করি- 
লেন। পলাশীযুদ্ধের পর মীরজাফর সৈন্যগণকে দ্বিগুণ 
বাট দিতেন। ক্লাইব তাহা কমাইয়া দিলেন। ইহাতে 
বাকিপুর ও মুঙ্গেরে সৈন্যগণের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। 
১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ক্লাইব সেই সেই স্থানে যাইয়া 
বিদ্রোহ থামাইয়া আদেন। এই সময়ে ক্লাইবের স্বাস্থ্য 
ভঙ্গ হইয়! পড়ে । ১ বৎসর ৬য় মাস কাল বাঙ্গালায় থাকি! 
ক্লাইব ২৯এ জাঙ্ুয়ারী ১৭৬৭ থুষ্টাব্ধে ইংলও যাত্রা করেন। 
এবার ইংলগ্ডে তাহার জন্য বিশেষ কিছু আদর অভ্যর্থনা 
হইল না। খবরের কাগজে ক্লাইবের কাধ্য ও চরিত্র সম্বন্ধে 
অনেক বিচার হইতে লাগিল। যেন দেশের সমস্ত লোকই 
তাহার অপমান করিবার জন্য ব্স্ত। ভারতের ধনে ধনী 
হইয়! 'ক্লাইব বারেসায়ারে একখানি স্ন্দর বাটাতে নবাবী: 
যানায় থাকিতেন। শ্রপ্সায়ারে ও ক্লেয়ারমণ্টে তাহার ছুইখানি 
প্রাসাদ নির্িত হইল। ক্লাইবের এইরূপ বড়মান্ুুষী দেখিয়া 
লোকের চোক টাটাইল। গরিব যদি হঠাৎ বড় মানুষ 
হয়, লোকে যেমন তাহাকে “হঠাৎ নবাব” বলিয়। থাকে, 
সেইরূপ ইংলগ্ডের লোকের! ক্লাইবের এইরূপ উচ্চপদ 


, দেখিয়! তাহার “হঠাৎ নবাব” এই আখ্যা! দিয়াছিলেন। ১৭৭০ 


খুষ্টাবে বাঙ্গালায় ভয়ানক ছুতিক্ষ হয়। লগডনবাসীর1 ভারতীয় 


' প্রজার ছুঃখে ছুঃখিত হইয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন 


তাহার চারিগুণ দামে বিক্রয় করে। 
বিষম ছুতিক্ষযন্ত্রণ ভোগ করিতেছে। এইকপ কাণা- 


যে, কোম্পানীর চাকরের! বাঙ্গালায় ১ দামে চাউল কিনিয় 
এই কারণে বাঙ্গালীর! 


ঘুষায় ক্লাইব সকলের নিকট আরও অশ্রদ্ধ। ও অনাদরের 
পাত্র হুইয়া পড়িলেন। ১৭৭২ খৃঃ পীর্লেমেন্-মহাসভায় 
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ক্লাইবের বিচার্‌ হইল। সকল দোষই অভাগা ক্লাইবের ঘাড়ে 
পড়িল। শ্বজনও তাঁহার বিপক্ষ হইয়া! ফ্রাড়াইল। সক- 
লেই ক্লাইবকে পঠর্লেমেন্ট হইতে তাড়াইবার চেষ্টা পাইতে 
লাগিলেন। পার্লেমেন্ট হইতে নির্বাচিত সভ্যগণের বিচারে 
ক্লাইবের নির্দোষ প্রমাণিত হইল। কিন্ত অপমানে, ঘ্বণায় ও 
লজ্জায় ক্লাইবের মনে মর্মান্তিক আঘাত লাগিয়াছিল। নান৷ 
ভাবনায় তাহার শরীর ভগ্ন হইয়া গেল। ১৭৭৪ খৃঃ ৪৯ 
বৎসর বয়সে ২২এ নবেম্বর ক্লাইব আত্মহত্যা করিয়! 
ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। 
ক্লাস্ত (তরি) ক্লম-বর্তরি ক্ত। ১ক্লাস্তিযুক্ত। ২ যেব্যক্তি উৎকট 
পরিশ্রম করিয়া বীর্য্যহীন হইয়াছে, শ্রমাদি দ্বারা যাহার 
শরীরে অত্যন্ত গ্লানি বোধ হইয়াছে । ৩ষ্লান। 
“বিশ্রাম্যতামিতুযুবাঁচ ক্লাস্তোংসীতি পুনঃ পুনঃ” 
(ভারত ৩।৭৩।১৭ ) 
ক্লাস্তি (ভ্ত্রী) ক্লম-ক্তিন্। পরিশ্রম । 
প্ান্তি চ্ছিদো বনবনম্পতয়স্তদানীম্‌।” (মাঘ) 
রিন্ন (তরি) ক্রিদ-কর্তরি ক্ত। আর্দ্র, ভিজা । 
“গঙ্গায়াঃ সলিলক্রিন্নে ভন্মন্তেষাং মহাত্মনাম্‌। 
স্বর্গং গচ্ছেষুরত্যন্তং সর্ব চ প্রপিতামহাঃ 1” (রামায়ণ ১/৪২।১৯) 
ক্রিন্নবর্ত্[ ন্](ব্ী) চক্ষুরোগবিশেষ। নেত্রবর্্স অর্থাৎ 
চক্ষুপাতার বাহিরে বেদনাশৃন্ত ফুলা ও অন্তরে বেদ জন্মিয়া 
শ্রাব হইতে থাকিলে এবং অতিশয় চুলকান ও ছু'চ ফুটানর 
মত বাথা থাকিলে তাহাকে ক্রিন্নবর্জ বলে। এই রোগ 
হইলে শন্ত্রচিকিৎসা করাই বিধেয়। (নুশ্রুত উত্তর ৮ অঃ) 
ক্রিন্নাক্ষ (তরি) ক্লিন্নে অক্ষিণী যন্ত বহুত্রী। সমাসাস্ত টচ্‌। 
১ যাহার চক্ষু ক্েদযুক্ত । পর্য্যায়-_চুল্প, চিল্ল, পিল্ল*। (ক্লী) 
২ ক্লেদযুক্ত চক্ষু। 
ক্রিব (পুং) ্লপ্‌-কিপ্‌ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। লোক । 
পও+ ক্ররতো। ! ম্মর ক্লিবে ম্মরকৃতং ম্মর |” (বাঁজসনেয়* ৪০১৫) 
ক্লিবে স্মর কল্লযতে ভোগায়েতি ক্লপ্‌ লোকঃ তন্মৈ সমর 
জশাদেশ আর্ষঃ ছন্দন্থ্যভয়থ! ইতি পদাস্তত্বাৎ ।” মহীধর। 
র্লিশিত (ত্রি) ক্লিশ-কর্তরি স্ত বিকল্পে ইটু। ১ ক্রেশযুক্ত। 
২ উপতাপ-যুক্ত। 
র্রিষ (ত্রি) ক্রিশ্‌-কর্তরি ক্ত বিকরে ন ইট্‌। ১ ক্রেশযুক্ত। ২ 
গীড়িত। পর্ধ্যায়__সংকুল, পরম্পর পরাহত। “ইন্দোর্দৈন্তং 
তদনুসরণ-ক্রিষ্টকাস্তে বিভর্তি।” (মেঘদুত) (ক্লী) ৩ পূর্বাপর 
বিরুদ্ধ বাক্য। 
“্জীবিতুং নাথ ক্লিষ্টং বিপ্রধর্মীচ্যুতাশ্রয়াঃ।” (ভাগ* ১1৯১২) 
ব্িষটত্ব (ক্লী) ক্রিষ্ভাবে ত্ব। অলঙ্কারশীস্ত্রো্ত একটা দোষ। 


ক্রিষা 
এই ফ্বোষটা পদে ও বাক্যে হইয়া থাকে। যেস্থলে কোন 
একটী ক্ষুদ্র পদদ্বার! অর্থ প্রকাশ হইতে পারে, সেস্কলে সেই 
পদটী প্রয়োগ না করিয়া অর্থপ্রকাশের জন্য কতকগুলি 
পদের সমাস করিয়া এক পদরূপে প্রয়োগ করিলে পদগত 
ক্িষ্টত্ব দোষ হয়। যেমন-_পজল” এই ক্ষুদ্র পদ প্রয়োগ না 
করিয়! জল বুঝাইতে, "ক্ষীরোদজা-বসতি-জন্মভূ” এইরূপ পদ 
প্রয়োগ। ক্ষীরোদজ। লক্ষ্মী তাহার বসতি পদ্ম তাহার জন্মভ জল। 
পকিষ্টত্বমর্থপ্রতীতে ব্যবহিতত্বং” (সাহিত্যদ* ৭) | 
যে স্থলে অতিশয় ব্যবহিত ছুই বা ততোধিক পদের 
অন্বয় করিরা অভীষ্ট অর্থ করিতে হয়, সচরাঁচর যাহ! দৃরান্বয় 
দোষ বলিয়। ব্যবন্ৃত, তাহাকেই আলঙ্কারিফগণ বাক্যগত 
ক্রিষ্টত্ব দোষ বলিয়! থাকেন। 
“ধশ্সিল্লস্ত ন কন্ত প্রেক্ষ্য নিকামং কুরঙ্গশাবাক্ষ্যাঃ। 
রজ্যত্যপূর্বব-বন্ধব্যুৎপত্তে মাঁনমং শোভাম্‌॥” 
এই স্থলে-_কুরঙ্গনয়না কামিনীর চুলের খোঁপার শোভ। 
দেখিয়! কাহার চিত্ত না অন্ুরক্ত হয়” এইরূপ অর্থ করিতে 
হইলে “ধন্সিল্লস্ত শোভাং প্রেক্ষা কম্ত মানসং ন রজাতি” 
এই প্রকার দুরান্বয়্ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া বাক্যগত 
ক্রিষ্টত্ব দোষ ঘটে। 
ক্রিষটবর্ত্ঘ[ ন্‌] (ক্লী) নেত্ররোগবিশেষ | [ ক্রিন্নবর্ দেখ । ] 
ক্রিষ্টা (স্তর) ক্রিষ্টং রেশ: অন্ত্যস্তাং ক্িষ্ট অট্‌। "পাতঞ্জলদর্শনের 
মতে চিত্ববৃত্তিবিশেষ। নৈয়ায়িক ও বৈশেধষিকগণ যাহাকে 
জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আমরাও চলিত কথায় 
যাহাকে জ্ঞান বলিয়া থাকি, সাংখ্যপাতঞ্জল মতে তাহাই 
বৃত্তি নামে উল্লেখ করা হয়। এই বৃত্তি বাজ্ঞান ছুইপ্রকার 
ক্রি ও অরিষ্ট। অবিদযা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ 'ও অভি- 
নিবেশ এই পাঁচটীকে ক্লেশ বলে। এই পঞ্চ ক্লেশ যে সকল 
বৃত্তি বা জ্ঞানের প্রবৃত্তির কারণ, তাহাকে ক্রিষ্টবৃত্তি বলে (১)। 
নৈয়ায়িক বা 'বৈশেধিক মতে জান আতআ্সাতে হয়, সাঙ্ঘ- 
পাতঞ্জল উহাকে অন্তঃকরণের (মহত্তত্বের) ধর্ম বলিয়।৷ নিরূপণ 
করিয়াছেন। অস্তঃফরণ সত্বময়, রজোময় ও তমোময়, এই 
'তিনগ্রকার হইয়া! থাকে । সুতরাং তাহার বৃত্তিও তিনপ্রকার-_ 
সত্বময়ী, রজোময়ী ও তমোময়ী। রজে]ময়ী ও তমোয়য়ী 
চিত্তবৃত্তিকে ক্রিষ্টা নামে উল্লেখ করা হয় (২)। আমরা এই 
(১) "বৃতয়ঃ পঞ্চতধাঃ কি্াকিষ্টাঃ) (যোগসূত্র ১।) 
"রেপহেতুকা; কর্ম শয়প্রচয়ক্ষেত্রীডূত।ঃ কিষ্টাঃ" (ভাষা ) 
'ক্েশহেতুক। ইতি ক্লেশ। অন্মিতাদয়ঃ হেতবঃ প্রবৃত্তিকারণং যাসাং 
বুস্তীনাং তান্তথে।ক্তাঃ।” ( বাচম্পতি ) 
(২) 'বন্ধ! পুরুষার্থং গ্রধানন্ত রজস্তমোময়ীন।ং হি বৃ্তীনাং ক্লেশকারি- 
ত্বেন বেশ্তৈব প্রবৃত্তি; ক্লেশ; কিং তদানাঅন্তীতি কি ইতি। অতএব 
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বৃত্তি অর্থাৎ প্রমাণ প্রভৃতি দ্বারা বিষয় নিরূপণ করিয়া কোন 
বিষয়ে অনুরাগ এবং কোন বিষয়ে দ্বেষ করিয়া থাকি, 
এবং তদনুসারে কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হই। ইছা হইতেই 
ধর্ম ও অধর্ উৎপন্ন হয় এবং ধর্মাধর্মই আবার.জন্ম প্রভৃতি 
ঘোরতর ছুঃখের ক্কারণ। অতএব রজোময়ী ও তমোময়ী 
চিত্তবৃত্তিই সকল ছুঃথের মূলকারণ। যোগ অনুষ্ঠানে অন্তঃ- 
করণের রজঃ ও তমোগুগ দূরীভূত হইলে বিবেকখ্যাতি 
নামে বিশুদ্ধ সত্বময়ী যে অস্তঃকরণ-বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
অক্রিষ্টাবৃত্তি বলে। এই অক্রিষ্টা বৃত্তি ব বিবেকথ্যাতি দ্বার 
ক্রিষ্টা চিন্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া! যোগিগণ অনন্ত পরমস্ত্রথ 
অনুভব করিতে পারেন। ইহাই যোগ অনুষ্ঠানের মুখ্য 
উদ্দেম্ত ৷ এই বৃত্তি পাচ প্রকার প্রমাণ, বিপর্ষ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা 
ওস্বতি। [ প্রমাণ, বিপর্ধ্যয় প্রভৃতি দেখ।] 

ক্রিষ্তি (স্ত্রী) ক্লিশ-ক্তিন। ১ ক্লেশ। ২ সেবা। 

ব্লীত ( পুং) সর্পের শুক্র, বিষা, মূত্র, মৃতদেহ ও পৃতি অও 
হইতে যে সকল হিংস্রক কীট উৎপন্ন হয়, তাহাদের অন্তর্গত 
একপ্রকার কীট, ইহার! অগ্নিপ্রক্কতি। ইহাদের কামড়ে 
পিত্ত অন্ত রোগ জন্মে। « 

“্কীতঃ কমিসরারীচ যশ্চাপুযুৎক্লেশকঃ স্বত£ |” 

(স্থশ্রুত কল্প ৮ অঃ) 
ব্লীতক (র্লী)-ক্লীব-ক্িপ্‌ নিপাতনাৎ ৰকার লোপঃ ক্রিয়ং 
তকতি হনতে অচ্। ১ যষ্টিমধু। 
“্ষষ্ট্যাহবং মধুকং যষ্টি ক্লীতকং মধুযষ্ট্িক |” (রত্বমাল! ) 

২ কর্ম্চার বীজ । “আত্মন্ি মন্ত্রীন্‌ সংনময়েৎ” “এক 
ক্লীতকেন” (আশ্বংগৃহাং ৩/৮/৭1৮।) “করঞ্বীজন্ত যত্রৈক বীজং 
তদেক-ক্লীতকম্।” নারাম্বণবৃন্তি। 

( পুং) ৩ বৃক্ষবিশেষ, ইহার মূলে বিষ আছে । 

ব্লীতক।! (ত্ত্রী) নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ। 

ব্লীতকিকা (স্ত্রী) ক্রীতং*ক্রয়োইস্তযন্তাঃ ক্রীতক-ঠন্‌ (অভ. 
ইনিঠনৌ।* পা ৫২১১৫) রস্ত লরারঃ। ১ নীলীবৃক্ষ, 
নীল। কোন কোন শান্দিকের মতে ক্রীতক শবের উত্তর 
নিন্দার্থে ঠন্‌ করিয়া ক্লীতকি শব্ধ হয়। তাহাদের মতে 
"পালন বিক্রয়শ্ৈব তত্ৃত্ত্যা চোপজীবনম্। পতনঞ্চ ভবেদ্‌, 
বিপ্রেত্রিতিঃ কৃচ্ছে ব্যাপোহতি |” এই আপত্তহ্বস্বতি অন্ু- 
সারে নীলের একটা নাম ক্লীতকিকা হইয়াছে । [নীল দেখ।] 


কেশোপার্নার্থমেষ  অনুযাংপ্রবৃত্তিরতএখ কর্দ্াাশয় প্রচয়ক্ষেত্রীতৃতা- 
এমাপাদিকা:1...থবয়ং প্রতিপত্তার্ধমবগায় তত্র সক্তে! দি ব1 কর্ম পয়- 
খাচিদোতি ইতি গবস্তি ধর্মাধর্দপ্রসবতৃমো ঘৃত্তয়ঃ ফিই| ইতি ।' যোতল্পতি) 


ক্লীতনক (ক্লী) ক্রীতং কীটবিশেষং হুদতি-মুদ্-বাহলকাৎ ভ 


হজ্তার্থে কন্‌। মধুলিকা, অতিরসা'। ( রাজনি*) 


ক্লীতনী (জী) নীলগাছ। (রাজবল্পভ ) 


ক্লীতলক (ক্লী) যষ্টিমধু। 
ক্লীব (পুংক্ী) ক্লীব-ক (ইগুপধজ্ঞাগ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩১১৩৫) 


পুরুষ ও স্ত্রী ভিন্ন, নপুংসক | পর্ধ্যায়--ষণ্ড, নপুংসক, তৃতীয় 
প্রকৃতি, শও, পঙও, সও্, শণ্ড। 


'“ন মুত্রং ফেণিলং ষন্ত বিষ্ঠা চাপ্ন, নিমজ্জতি । 


মেঢুং চোন্মাদশুক্রাভ্যাং হীনং ক্লীবঃ স উচ্যতে |” (কাত্যায়ন) 

যাহার মুত্রে ফেণা হয় না ও বিষ্ঠা জলে ডূবিয়া যায় 
এবং যাহার মেঢু শুক্রহীন ও উন্নত হয় না, তাহাকে ক্লীব 
বলে। 

নারদের মতে-_ক্লীব ১৪ প্রকার-_নিসর্গষণ্ড, অনু, পক্ষ- 
ষণ্ড, গুরুর অভিশাপজনিত যষণ্ড, রোগজনিত ষণ্ু, দেব- 
ক্রোধজনিত ষণ্ড, ঈর্ষযাষণ্ড, অসেকা, বাতরেতা, মুখে ভগ, 
আক্ষেপ্তা, মোঘবীজ, শালীন ও অন্তাপতি। মাতা ও পিতার 
সমান বীর্যে নিসর্গ ষণ্ডের উৎপত্তি হয়। যাহার অণ্ড নাই 
তাহাকে অনগ্ড বলে। এই ছুই প্রকার যণ্ডের কোন চিকিৎস! 
নাই, ইহাদের আর প্রতীকার হয় না। পক্ষষণ্ড একপক্ষ 
পর্য্যন্ত চিকিৎস৷ করিলেই আরোগ্য হয় । গুরুর অভিশাপ, 
রোগ বা দৈৰ কোপে যাহার! ষণ্ড হয়, তাহাদিগকে এক 
বৎসর পর্যন্ত চিকিৎসা করিবে। নঈর্ষ্যাষণ্ড, অসেকা, 
বাতরেতা ও মুখে ভগ এই চারি প্রকার ষণ্ডও অচিকিৎস্ত, 
ইহাদের প্রতীকার নাই। যেসকল ষণ্ডের গ্রতীকার হই- 
বার সম্ভব নাই, তাহাদের পত্রীগণ ক্ষতযোনি হইলেও পতি- 
তের হ্যা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে । দর্শন বা প্পর্শ 
মাত্রই যাহার বীর্য স্বলিত হয়, তাহাকে আক্ষেপ এবং 
যাহার বীর্য অপত্য উৎপাদনের অযোগ্য, তাহাকে মোধবীর্যয 
বলে, এই প্রকার বণ্ড ৬ মাস চিকিৎসা করিলেই আরোগা 
হইবার সম্ভাবনা । পরশরসংহিতার পনষ্টে মুতে প্রব্রজিতে 
ক্লীবেচে পতিতে পতৌ। পঞ্চন্বাপতস্থনারীণাং পতিরন্টে! 
বিধীয়তে” এই বচন অন্নুসারে কেহ কেহ বলিয়া! থাকেন যে 
পতি ক্লীব হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি 
গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু টাকাঁকার মাধবাঁচার্ধ্য বলেন, যে 
“্দত্তায়াশ্চৈব কন্তাঁয়াঃ পুনর্দানং বরস্ত চ* এই আদিত্য পুরা- 
ণের বচন অনুসারে কলিকালে স্ত্রীলোকের ছুইবার বিবাহ 
নিষিদ্ধ। (বাচম্পত্য ) 

যাজ্বন্ধ্য সংহিতার মতে সম্পত্তি বিভাগের পুর্বে ক্লীব 
হইলে তাহার কোন সম্পত্তিতে অধিকার থাকে না, কিন্ত 


রেদক 





বিভাগের পরে যদি কোন উষধ দ্বার! ব্লীবন্ব নাশ হয়, তাহা 
হইলে তাহার অংশ তাহাকে দিতে হয়। র্লীবের ক্ষেত্র 
পুক্র নির্দোষ হইলে সেই সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। 
দায়াধিকারীগণ ক্লীবের ক্ষেত্রজ কন্যাকে বিবাহ পর্য্স্ত ভরণ- 
পোষণ করিবেন, তাহার বিবাহের ব্যয়ও এঁ সম্পত্তি হইতেই 
দিতে হইবে । যে ক্লীবপত্ীর ক্ষেত্রজ পুত্র নাই এবং যাহার 
চরিত্রেও কোন দোষ নাই, তাহাঁকেও প্রতিপালন করিতে 
হয়। কিস্তুব্লীবপত্বী ব্যভিচাঁরিণী হইলে তাহাকে নির্বাসিত 
করিবে । (যাজ্বন্ধ্য) [কৈব্য দেখ।] 
২ কর্তব্য কর্মে নিরুৎসাহ। ৩ অধীর ।৪ বিক্রমহীন। 
৫ শব্দের চিহ্নৃবিশেষ, শবের ধর্মবিশেষ। ৬ খধ্া,৯ & 
এই চারিটা বর্ণকে ক্লীব বলে। 
পঞ্। প্র বর্ণঘয়ং ৯ 8 দ্বয়ং ব্লীবং প্রচক্ষতে” ( তন্ত্রসার ) 
ব্লীবতা (জী) র্লীবন্ত ভাবঃ ক্লীব-তল্‌। ক্লীবের ভাব, 
সস্তানোতপার্দিকাশক্তির অভাব। 
পশুক্রবহে দ্বে তয়োমূ্লিং স্তনৌ বুষণৌ চ তত্রবিদ্বস্ত ব্লীধতা” 
(স্থশ্রুত শারীর ৯ অঃ) ছুইটী শির! শুক্র বহন করে। ব্তনদ্বয় 
ও কোদ্ধয় তাহাদের মূলস্থান। এ শিরা কোনরূপ বিদ্ধ 
হইলে ক্রীবতা জন্মে । 
ক্লীবত্ব (ক্লী) ব্লীবস্ত ভাবঃ ক্লীব-ত্ব। ক্লীবতা। 
কৃপ্ত (ব্রি) কপ্ক্ক খকারস্ত »কারাদেশঃ। ১ রচিত। ২ 
কল্পিত। ৩ বিছিত। ৪ নির্দিত। 
“কুপ্তেন সোপানপথেন মঞ্চম্‌” (রঘু) 
৫ বাপিত, যাহ! কাটা! হইয়াছে । 
“ক, গ্তকেশনখশ্মর্দাস্তঃ শুক্লান্বর:* ( মনু) 
কৃপ্তকীল! (স্ত্রী) কুণ্তং কীলমত্র বনত্রী। নির্দিষ্ট করগ্রহণের 
জন্য জমিদার বা ভূম্যধিকারী প্রদত্ত পত্রবিশেষ, যাহাকে 
চলিত কথায় পাট! বা পাট্টা বলে। (বাচম্পত্য) 
ক্রেদ (পুং) ক্লিদ-ভাবে ঘঞ,। ১ আর্দ্র, ভিজা। 
"পদস্থিতন্ত পদ্স্ত বন্ধ'বরুণভাস্বরো। 
পদচ্যুতম্ত তস্যৈব ক্লেদ- ক্লেশকরাবুভৌ ॥৮ ( উত্তট ) 
২ মল, ময়লা! । '৩রেদন নামক শ্রেম্া। [ কেদন দেখ।] 
৪ পৃতীভাব। (শব্চিস্তামণি ) 
ক্লেদক (ব্রি) ক্েদয়তি ক্লিদ-ণিচ্‌ থ,ল্‌। ১ শরীরস্থ এক প্রকার 
প্লেশ্মা, ইহা! হইতে ক্লেদ উৎপন্ন হয়। ২ ক্লেদকারক, যাহাহইতে 
ক্লেদ জন্মে। ৩শরীরস্থ দশগ্রকার অগ্নির মধ্যে একপ্রকার । 
[অমি দেখ।] ক্েদ্কারক বলিয়া জলের নাম ক্লেদক 
হওয়। উচিত হইলেও অগ্নির সহায়ত! ভিন্ন জল হইতে ক্লেদ 
হয় না, এই কারণে অগ্নির নাম 'কলেদক* হইয়াছে। 
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তি ক্রিদ-শিচ লা! । ১ ১ শরীর লেশ্মাবিশেষ, 
ইহ! রা রেদ উৎপন্ন হয়। 
ভাবপ্রকাশের মতে এক শ্লেম্মাই স্থবানভেদে ও কার্ধা- 


ভেদে পাচপ্রকারে বিভক্ত__ কেন, অবলম্বন, রসন, 
স্নেহন ও শ্লেম্মা। +ক্লেদন কফ আমাশয়ে জন্মিয়া তাহাতেই 
থাকে । ইহা নিজ শক্তি দ্বারা ভক্ষিত দ্রব্য জীর্ণ 
করিয়৷ থাকে। এই ক্লেদন কফই হৃদয়, কঠ, মন্তক 
ও সন্ধিস্থানে যাইয়া হৃদয়াবলম্বন, ব্রিকসন্ধারণ, রসগ্রহণ, 
ইন্দ্রিযতৃপ্তি এবং সন্ধির 'মিলন প্রভৃতি কার্যের সহায়তা 
করে। ক্রেদনের সহায়তা ব্যতীত অবলম্বন প্রভৃতি শ্লেম্বাগণ 
এঁ সকল কার্ধ্য করিতে পারে না । (ভাবপ্রকাশ ১১ খ*) 
করেদা [ন্‌] (পুং) কিদ কনিন্‌ নিপাতনে সাধুঃ | (শ্বন্‌ 
উক্ষন্‌ পুষন্‌ ল্লীহন্‌ ক্রেদন্‌ শ্েহন্‌ মুর্ধন্‌ যচ্জন্‌ অর্ধামন্‌ বিশ্ব- 
প্রন পরিজন্‌ মাতরিশ্বন্‌ মঘবন্নিতি। উণ্‌ ১/১৫৮) চন্ত্র। 
( উজ্জ্বলদত্ত ) 
ক্লেদবান্‌ৎ] (জি) ক্লেদযুক্ত, ক্লেদবিশিষ্ট। 
ছুর্গন্ধানাং ক্লেদবতাং পিচ্ছিলানাং বিশেষতঃ । 
(সুশ্রত চিকিৎ) 
ক্লেছু (পুং) ক্লিদ্যতি-ক্লিদ্‌ উন্‌ (শৃ্বূট্টিহি,ত্রপ্যমি বসিহনি- 
ক্লিদিবন্ধিমনিভ্যশ্চ । উণ্‌ ১১১) চক্্র। (উজ্জবলদত্ব ) 
ক্রেশ (পুং) ক্লিশ-ভাবে -ঘঞ,। ১ ছুঃখ । পর্ধ্যায়--আদীনব, 
আশ্রপ। “ক্লেশোহধিকতরত্তেযামব্যক্তাসকচেতসাম্‌।* 
রর (গীতা ১২1৫) 
ক্রিশ্নস্তি ক্লিশ-অচ্। ২ পাতঞ্ুলোক্ত, অবিদ্যা, অস্মিতা; 
রাঁগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ। 
সিরিযারারেরাযাসারার পঞ্চক্লেশাঃ 1” 
ই (পাতঞ্জল ২৩) 
অবিদ্যা, অস্মিতা গ্রভৃতিই সাংসান্মিক পুকষের বিবিধ 
ছঃখের কারণ। খে পর্যযস্ত ইহাদের সপ্তাব থাকে, সেই পর্যন্ত 


, কোন প্রকারই সুখী হইতে পার! যায় না, এই কারণেই 


ইহাদিগকে ক্লেশ বলে। বিপরীত জ্ঞানের নাম অবিদ্য]। 
অবিদ্যাই অন্মিত! প্রভৃতির মূল কারণ) অবিদ্যার' নাশ 
হইন্কল অস্মিতা প্রভৃতিরও নাপ হয়। অহঙ্কারকেই অস্মিতা 
বলে, সখ বা সুখসাধনের ইচ্ছার নাম রাগ, দুঃখ বা দুঃখ 
কারণের দূর করিবার ইচ্ছার নাম হ্বেষ এবং মরণত্রাসের নাম 
অভিনিবেশ । ক্লেশের চারিটী অবস্থা--প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও 
উদার। ক্লেশগণ ধখন অতি সুশ্মরূপে চিত্তে অবস্থিতি করে 
এবং কোন কার্য করিবার "সামর্থ্য রাখে না। সেই 
অবস্থাকেই প্রন্থত্তি অবস্থা বলে। গ্রাতিকুল ভাঁবন। করিতে 


১৬৮ 


করেছ 
করিতে ক্লেশগণ বখন ক্ষীণ হুইয়। যায়ক্ সেই অবস্থাকে 
তম অবস্থা বলে। মধ্যে যধ্যে ক্লেশের বিচ্ছেদের নাম 
বিচ্ছিন্ন অবস্থা । প্রকাশতাবাপরন কার্যযক্ষম ক্লেশ যখন 
অবিরত আপন আপন বিষয় গ্রহণ করিতে থাকে, তাহাকে 
উদার বলে। 
যাহারা-যোগবলে কোন তত্বে লীন হইতে পারিয়্াছেন, 
তাহাদের অবিদ্যাদি ক্লেশ কোন কার্য করিতে পারে না 
বলিয়া তাহাদিগকে প্রন্থপ্ত বলে। ধাহীরা ষোগ করিতে 
আরম্ত করিয়াছেন, তাহাদের ক্লেশের তগ্ুঅবস্থা গ্রবং যাহা- 
দের সংসারে মিরতিশয় অভিলাষ'আছে, তাহাদের ক্লেশকেই 
বিচ্ছিন্ন এবং উদার বলে। [ অবিদ্য, অন্নিতা, প্লাগ, ঘবেষ ও 
অতিনিবেশ দেখ ।- ২ কোপ । ৩ ব্যবসায় । (মেদিনী ). 


৪ পাপেচ্ছা। (দিব্যাবদান ) 
রেশক (তরি) ক্লিশ-বুঞ্. (নিনদছিংসক্লিশ-খাদবিনাশপরি- 
ক্ষিপপরিরটপরিবাদিব্যাভাষাস্থয়োবুঞ্। পা! ৩।২১৪৬।) 


ক্লেশশীল, ক্লেশ দেওয়াই যাহার স্বভাব! *। ক্লিশ ধাতুর উত্তর 
থল্‌ করিয়া ক্লেশক পদ হইতে পারে, তথাপি (পা ৩।২।১৪৬) 
তুত্রে ক্লিশ ধাতুর উত্তর বুঞ্চের বিধান কর! হইয়াছে বলিয়া 
বুঞ্ হইল, স্রিশ প্রাতুর উত্তর তাচ্ছীল্যার্থে তৃচ্‌ প্রভৃতি হয় 
না। (সি* কৌ") 
ক্লেশকারী [ন্‌] (তরি) ক্লেশং'করোতি জনয়তি ক্লেশ কৃ- 
ণিনি। যে ক্লেশ জন্মায়। 
রেশমার (তরি) ক্লেশং মাবয়তি নাশয়তি ক্লেশ মৃ-ণিচ্‌ অণ.। 
ক্লেশনাশক। ৬" 
ক্লেশবান্‌[ৎ] (ব্রি) ক্লেশোইস্ত্যন্ত ক্লেশ-মতুপ্‌ মন্ত বঃ। 
কলেশবিশি্, যাহার ক্লেশ আছে। 
রেশাপহ (ত্রি) ক্লেশং অপহস্তি ক্লেশ-অপ-হন্‌ ড (অপে 
ক্লেশতমসে;। 'পা-৩।২৫*) ক্লেশনাশক। 
কর্লেশিত (তরি) ক্লিশ-ক্ত রলেশো জাত্োহস্ত ক্লেশ-ইতচ্‌ বা। 
ক্লেশযুক্ত, যাহাকে ক্লেশ দেওয়া! হইয়াছে অথবা! কোন কারণে 
যাহার ক্লেশ উৎপন্ন হইয়াছে,। 
“নিজ্রাং যাতে মম পতিরসৌ ক্লেশিতঃ কর্মহূঃখী ।” 
(শৃঙ্জারতিলক ) 
রেশী [ন্‌] ( জি) ক্িশ্‌ তাচ্ছীল্যে শিনি। রলেশশীল, রেশ 
দেওয়। যাহার স্বভাব । 
“নিঃশ্বাসেনাধরকিসলয় ক্লেশিন। বিক্ষেপস্তীম্‌” (মাঘ ) 
ররেষ্টা ই] (অ্রি)ক্লিশকর্তরি তৃচ। ক্লেশকারক।: 
“বিদ্বাংস্তখৈব যঃ শক্তঃ ক্রিশ্তমানো ন কুপ্যতি। 
অনাশক্বিত্বা ক্েষ্টারং পরলোকেচ নিন্দতি॥” (ভাঁরত ৩৩৯ অঃ) 


[ ৬৭৬ 


শ রোমশ্বামী 
ক্রেতকিক (ক্লী) শ্লীতকেন হঞ্টিমধুকয়া! নির্বৃত্তং বলীতক- 
ঠঞ। মদ। ৫ 


টরষায (কী) ক্লীবন্ত ভাবঃ ক্লীব-্যঞ,। ্লীবতা, রোগবিশেষ, 
যাহাতে সম্তানোৎপাদিকাশক্তি নট হয়। স্ক্রতের মতে 
ক্লৈব্যরে'গ ছয় প্রকার--মানসিক, সৌম্যধাতুক্ষয়জনিত, 
ধ্বজভঙ্গ, উপঘাতজনিত, সহজ ও শুক্ররোধজনিত। সঙ্গমেচ্ছু 
“ব্যক্তির মনে কোনরূপ অপ্রিয় ভাব উপস্থিত হইলে 
কিন্বা অপ্রিম্ন স্ত্রীর সন্ভোগে মনঃ ক্ষু হইলে যে রীবত্ব হয়, 
*তাহাকে মানসিক বলে। কটু, অন্ন, উ্ণ ও লবগ.এই সকল 
রূস অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে সৌম্যধাতুর ক্ষয় হইয়া! 
ক্লৈব্যরোগ উৎপন্ন হয়, ইহাকে সৌম্যধাতুক্ষ়জনিত ক্ৈব্য 
বলে। বাজীক্রিয়া না করিয়া অতিশয় স্ত্রী সেবন করিলে ধবজ- 
ভঙ্গ হয়। অতিশয় মেড্ুরোগ জন্ত অথব! মর্মচ্ছেদ জন্য যে 
পুরুষশক্তির ব্যাঘাত জন্মে, তাহাকে উপঘাত অন্ত ক্লৈবা 
রোগ বলে। জন্ম হইতেই পুরুষশক্কতিহীন হইলে তাহাকে 
সহজ ব্লৈব্য বলে। বলিষ্ঠ ব্যক্তি কামবিকার উপস্থিত হইলে 
যদ্দি শুক্র অবরোধ করিয়। রাখে, তবে এ শুক্র স্থির হইয়। যায় 
এবং ক্লৈব্য রোগ জন্মে, ইহাকে স্থিরশুক্রজনিত ক্লৈব্য বলে। 
এই ছয় প্রকার ক্রৈব্যরোগের মধ্যে সহজ ও মর্্মচ্ছেদ- 
জনিত ক্লেব্যরোগ অসাধ্য । অবশিষ্ট চারিগ্রকার ক্লেবা- 
রোগ যে কারণে জন্মে, তাহার বিপরীত আচরণে প্রতীকার 
কর! যায়। (ন্ুশ্রত চিকিৎসিত স্থান ২৬ অঃ) 
চরকসংহিতার মতে--শীতল ও রুত্ অন্ন আহার, অজীর্ণ 
ভোজন, শোক, চিন্তা, ভয়, ত্রাস, অতিশয় স্ত্রীসেবন, অভি- 
চার, বাত, পিত্ত ও কফের বৈষম্য ও অনাহার, এই লকল 
কারণে বীজের উপঘাত হুয় এবং ক্লেব্যরোগ জন্মে। (চরক ) 
[ ধ্বজতঙ্গ দেখ ।] 
রোম (ক্লী) [ক্লোম। দেখ।] 
ক্রোম [ ন্‌] (পুং) হৃদয়ের অধোভাগে দক্ষিণ কুক্ষির একটা 
মাংসপিগ্ড, চলিত কথায় কৌকড়া বা ফুলঘরা বলে। 
“বপাবসাবহননং নাভিঃ ক্লোম যকুত্প্লীহা।” (যাজ্জবন্ধ্য ) 
যরৎ কালকং ক্লোমামাংসপিগ স্তৌচ দক্ষিণকুক্ষিগতৌ |, 
(মিতাক্ষর1) 
অমরটাকণকার ভরতের মতে অকারাস্ত ক্লোম শবও এই 
অর্থে বাবহত হয়। 
ক্লোমতৃপ্তী (শ্রী) যাহাদের দেহস্থ বায়ু ক্লোমমুখের সহিত 
ধলগ্ন থাকে। যথা--বাইন মাছ। 
ক্লোমশ্বাসী, যাহারা ত্বক কোবদ্বার স্বাসকর্ণা নিষ্পন্ন করে, 
ইহাদের চক্ষু সংখা ৬ বা ৮। বথা মাক্ড়সা, কাঁকড়া গ্রতৃতি। 


কখন 





ক্লোশ বৈ] (পুং) কোশ শবেক্স রেফেয় স্থানে লকার 
হুইয়! ক্লোশরূপ সিদ্ধ, হয়। ভযব। 
“সিদ্ব'রিব প্রবণ আশুয়া যতো বদি ক্লোশ মনু ণিগ 
(খক্‌ ৩৪৬১৪) “ক্লোশেতি ভয়নাম” সায়ণ। 
কক (অব্য) কিম অত (কিমোহৎ। পা ৫৩১২) ততঃ িমঃ 
স্থানে কু আদেশঃ (কাতি। পা ৭২১০৫) কোথায়, কোন 
স্ানে। “কেক্রুম। স্তে বা গ্রামে সস্তি কেন প্ররোপিতাঃ* 
(সারদাতিলক ) 
কোন দুইটী পদার্থের মিলন ব! সম্বন্ধ নিতাস্ত অসম্ভব 
বুঝাইতে পণ্ডিতগণ ছুইটী ক প্রয়োগ করিয়া! থাকেন । যথা__ 
পক হুর্ধ্য-প্রতবোবংশঃ ক জাল্লবিষয়া মতিঃ1” (বু ১।) 
এই স্থলে কুর্য্যবংশের সহিত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির সঙ্বদ্ধ 
নিতান্তই অসম্ভব, এইরূপ বুঝাইবার জন্য ছুইটী ক প্রয়োগ 
করা হইয়াছে। 
কৃষ্কু ( পুং) কু-অগি উপ্‌। কন্ছু, চীনেধান। 
ক্কচন (অব্য) পাণিনি যতে ক একটী পদ এবং চন আর একটী 
পদ। মুগ্ধবোৌধ মতে সম্যস্ত কিম্শবের রূপ ক, তাহার উত্তর 
অনিশ্চয়ার্থে চন প্রত্যয়, চিৎ ও চন গ্রত্রাস্ত শক অব্যয়। 
€'কিমংক্ত্যন্তাচ্চিচ্চনৌ । বোপ*) ১ কোনস্বানে, অনিশ্চিত 
স্বানে। ২ কোথাও । ৩ কোন অংশে । ৪ কোনকালে, অনি- 
শ্চিত সময়ে । 
ক্চিৎ (অব্য) পাণিনি মতে ক একটা পদ এবং চিৎ আর 
একটী পদ । মুগ্ধবোধের মতে ক-চিৎ প্রতায়। [কচন দেখা 
১ কোনস্থানে, অনিশ্চিত স্থানে । ২ কোথাও । 
হস্তি বা যৎ কচিৎ কিঞ্চিৎ তৃতং স্বাবরজঙ্গ মং ।” 
( বিষুওপু* ১২২৩৮) 
ক্কণ (পুং) কণ্‌ভাবে অপ্‌। ১. শববিশেষ, চলিত কথায় 
কণ্কণ্‌ বলে। (অমরটাকা-_সারন্বন্দরী )। ২ বীণার শব ।. 
(অমর)। ৩শব্দ। কণ-কর্তরি অচ্‌। ৪ শব্ষকারক, যে শব করে। 
কণন (ব্লী) কণ্‌ ভাবে লুটু। ১ কণ্কণ্‌ শবা। ২ বীগার 
শবা। ৩ শব । (পুং) কণ্‌-কর্তরি অচ্। ৪ হুঙ্ডিকাম্থত, 
ছোট হীড়ী। 
কণিত (জি) ১ কণনশবযুক্ত। (ব্লী)২ কণন। 
রুণ্‌ কণ্‌ (কণ কণ শষজ ) শব্দরিশেষ, কণ্‌ কণ্‌। 
কথ ( পুং ).কধ-অচ্বিকল্পে ন ণ প্রত্যয়ঃ। (জলিতি কসস্তে- 
ভ্যা ণঃ। পা! ৩১১৪৯ ) কাথ। 
কথন (ক্লী) পাকবিশেষ। 
“ব্যাপন্নানামন্সিকথনং হুর্ধ্যাতপপ্রতাপনম্” 
রঃ (নুশ্ষত সুত্র ৪৫ অঃ) 


[. ৬৭১ ] 


ফাথ 


কথিত (তরি) কথ-স্ত। ১ অতিশয়পক ব্যঞজনাদি। ২ অতিশয় 
পক্ষ দশ-মূলাদি পাচন। পর্যযায়-_-নিম্পক, কষায়, নিধু্যহ, 
কাথ, শৃত। ( বৈদ্যকপরিভাষা ।) 

কথিতজল (ক্লী) কধিতং চ তদ্জলঞ্চেতি বর্দধা*। অতিশয় 
উষ্ণজল। পধ্যায়-__শৃতাঘু, নি্পকান্ু, কষায়াখু ইত্যাদি । 
সুশ্রতমতে শীতল কধিতজলের গুধ-_জিদোধস্, অরক্ষ, অন- 
ভিব্যন্দি, কমি, তৃষ্ণা ও জরনাশক, লঘু । কধিতজল রাত্রিতে 





' পান করিলে অজীর্ণ হয় না ও পেটের অন্থখ ভাল হয়। 


কথিত! (শ্রী) ওঁধধবিশেষ, চলিত কথায় কড়ী বলে। ইহাঁর 
পাক করিবার প্রণালী--একটাী হাড়ীতে তৈল বা ত্বত স্বার] 
হরিদ্রা ও হিঙ্কু একত্র ভাজিবে, ভাল রূপ তাজ! হইচ্ছে 
তাহাতে অবলেহনের সহিত ঘোল ঢাঁলিয় দিয় জাল দিবে । 
হরিদ্রা ও হিঙ্কু সিদ্ধ হইলে তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মরিচ 
দিবে। ইহাকে কথিত! বলে ।' ইহার গুণ--পাচক, কচিকর, 
লঘু, অগ্নিবৃদ্ধিকর, কফ ও বাষুপ্রশমকারী এবং অল্প পরিমাণে 
পিত্ববর্থক। (তাবপ্রকাশ ) 

কধ?স্থ [বৈ] ভূমিতে স্থিত। 

কল [বৈ] (পুং) কুঅল্-অচ্‌। অর্ধপন্ক বদয়ফল। 
পকুবলং যত পৃতীকৈর্বাপর্ণবন্র্বাতঞ্চযাৎ, সৌম্যং ' তদ্যৎ 
কলৈরাক্ষসং তত” ( তৈত্তিরীয়* ২৫।৩।৫ ) প্রোছবদরফলানি 
কলাঃ” (ভাষ্য) 

কাঁণ (পুং) কণ-ভাবে-ঘঞ্। ১ শব । (জি) কগ-ণ (জলিতিক- 
সন্তেভ্যো ণঃ। পা ৩১।১৪০) ২ শব্দকারক। যেশঙ্খ করে। 

ক্কাথ (পুং) কথ-ঘএঞ.। ১ অতিশয় ছঃখ। (হেম*) ২ বাসন। 
৩ নির্যাস, আঠা । ৩ বৈদাযকমতে পাকবিশেষ, দ্রব্যনিষ্পাক । 
ইহার প্রস্ততপ্রণালী--যে দ্রব্যের ক্কাথ করিতে হইবে, তাহা 
শু'ড়া করিবে? প্ররে এক পল পরিমিত"গুড়া লইয়৷ তাহার 
১৬ গুণ-জল দিয়া একটা মৃত্তিকা পাত্রে জাল দিবে । আট 
ভাগের ১ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। কর্ষপরিমিত 
দ্রব্য হইতে পলপরিমিত জ্রব্য পর্য্স্ত ক্কাথ করিতে 
হইলে এই নিয়ম। কুড়ব পরিমিত দ্রব্যের ক্কাথ করিতে 
হইলে তাহার আটগুণ জল দিতে হয় এবং কুড়ব শ্ছইতৈ 
অধিক্পরিমিত দ্রব্যের কাঁথে চারিগুণ জল দিবে । (শাক্গধির) 

জলক্কাথ তিনপ্রকার--পাদদাবশেষ, অন্ধাবশেষ এবং 

জ্িপাদাবশেষ। পাঁদাীবশেধজল-_কফনাশক, লঘু ও অগ্নিবর্ধক, 
ইহা বসস্তকালে প্রশস্ত । অর্দাবশেষজল _-পিত্বনাশক, শরৎ 
ও গ্রীন্ষকালে প্রশস্ত । ভ্রিপাদাবশেষ জল বাযুনাশক, হেযস্ত 
ও শিশির খতুতে উপকারী। বর্ষাকালে অষ্টষাংশঅবশি্ট 
জল সেবনীয়। দিনের পকজল (উষ্ণল) রাজ্রিতে এবং 


ক্ষ [৬৭২ এ "ক্ষণ 


রাত্রির পকজল দিনে গুরুপাক হয় বলিয়া পানকর!। নিবিদ্ধ। 
(রাজবল্পভ ) [ পাচন দেখ। ] 
ক্কাথি (পুং) অগন্তযের নামাস্তর | 


কাথোদৃভব (ক্লী) উদ্ভবত্যন্লাৎ উদ্‌ত অপাঁদানে অপ্‌ 


ততঃ কাথ উদ্ভবো ষন্ত বন্ত্রী। তুখাঞ্জন, উপধাতুবিশেষ। 
কাপি (অব্য) ক-অপি। কোন স্থানে। 
ক্ষ, ক্ষকার। ককার এবং কার যোগে উৎপন্ন বলিয়! 
শাব্বিকগণ ইহাকে অতিরিক্ত বর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন না। 
তন্রমতে ইহা একটা অর্তিরিক্ত বর্ণ, চতুস্ত্িংশৎ ব্যঞ্জনবর্ণ, 
অষ্টম বর্গের পঞ্চমবর্ণ, এক পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণের অস্তিমবর্ণ। 
“গঞ্চাশল্লিণিভি মালা বিহিত সর্বকর্বস্থ । : 
অকারাদি ক্ষকারাস্ত! বর্ণমালা প্রবীর্ভিত।॥” (গৌতমীয়তন্ত্র) 
ইহার উচ্চারণস্থান ক। পমুখস্থানাদ্ধলোবাচ্যাঃ ক্ষকারঃ 
কঠঘাতজঃ।* ( বরদাতন্ত্র ১ পটল) 
কামধেন্ুতেম্ত্রের মতে ক্ষকার কুগলীত্রয়যুক্ত, চতুবর্গ- 
ময়, পঞ্চদেবন্বকীপ, তিনটা শক্তি ও তিনটা বিন্দুযুক্ত এবং 


শরচ্চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্লকাস্তিবিশিষ্ট । ক্ষকারের এই কএ- 


সু তুম্কুক, কাল, বক্ষ, সম্বর্তভক, নৃসিংহ, 
'বিছ্বাতা, মায়া, মহাতেজা, যুগ্ঠান্তক, পরাত্মা, ক্রোধ, সংহার, 
বলাস্ত, মেরু, সর্বাঙ্গ, সাগর, কাম, সংযোগাস্ত, ত্রিপুরক, 
ক্ষেত্রপাল, মহাক্ষোভ, মাতৃকান্ত, অমল, অক্ষজ, মুখ, কব্য- 
বহা, অনস্তা, কালজিহ্ব, গণেশ্বর, ছায়াপুত্র, সংঘাত, মলয় 
ও ললাটক। (বর্ণাভিখানতন্ত্ব) « 
কেহ কেহ বলেন তন্ত্রমতেও ক্ষকার একটা অতিরিক্ত 
বর্ণ নহে। মাতৃকাবর্ণের একপঞ্চাশৎ সংখ্যাপূরণের জন্য 
পৃথক রূপে ধরা হইয়াছে মাত্র । বরদাতস্ত্রে আদিবর্ণ ককার 
অন্থপারে, ক্ষকারের উচ্চারপস্থান ক বলা. হইয়াছে । অত- 
এব প্রসিদ্ধ অভিধানাদিতে ক্ষকারকে যে কাদি বর্ণের মধ্যে 
ধর হ্ইয়! থাকে, তাহাও সঙ্গত । $তন্্রসার প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ 
“অকারাদি লকারান্ত বর্ণাঃ পঞ্চাশদীরিতাঃ। সংযোগাৎ 
কষয়ো। রেষ ক্ষকায়! মেরুরীরিত ॥” এই প্রমাণ অন্ু- 
" সার উহাকে সংযুক্তবর্ণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। . বা 
স্পত্যে লিখিত আছে যে মাতৃকাবর্ণের অন্তর্গত অস্তিম 
লকারটী যেরূপ অতিরিক্ত নহে, সেই প্রকার ক ও ষকারের 
সংযোগে উৎপন্ন ক্ষকারটীও অতিরিক্ত নহে। এই কারণেই 
ক্ষকারের একটী নাম সংষোগাস্ত হইয়াছে। ইহা কোন 
মতেই সঙ্গত বলিয়! বোধ হয় না, কারণ অন্যশান্ত্রে ক্ষকারকে 
অতিরিক্ত বর্ণ স্বীকার ন| কর্সিলেও তত্্রশান্ত্রের মতে ইহাকে 
অতিরিক্ত বলিয়াই স্বীকার ফরিতে হুইবে। বরদাতন্ত্ে 


ক্ষকারকে কঠ্য বলিয়া বর্ণিত, তাহা আদি বর্ণাহুসারে 


করা হইয়াছে। এরূপ স্বীকার রূরিতে হইলে অন্ত্বর্ণ 


বকার ধরিয়া মুর্ধগ্ক বলা হয় নাই কেন? তাহার 
কোন কারণ নির্দেশ কর! যায় না। গৌতমীয়তন্ত্রেও 
“আকারাদি ক্ষকারাস্তা বর্ণমালা! . গ্রকীন্তিতা।” এই 
বচনেই ক্ষকার অতিরিক্ত বর্ণ হইয়াছে। ক্ষকারের 
ংযোগাস্ত নাম দেখিয়া মনতিরিক্ত বল যায় না। কারণ 
ক্ষকারের যেরূপ সংযোগান্ত একটা নাম আছে, সেইপ্রকার 
বর্ণান্তও একটা নাম দেখিতে পাওয়া! যাঁয়, প্রথমটা অনুসারে 
অনতিরিক্ত ঝলিলে বর্ণাস্ত অনুসারে অতিরিস্তও বলা 
যাইতে পারে। মাতৃকাবর্ণেন্ অন্তর্গত যে ছুই লকার আছে, 
তাহাও এক নহে, তাহাদের উচ্চারণও ভিন্ন, একটী ল ও 
অপরটাল। একটার উচ্চারণ স্থান মুর্ধা ও অপরটার দন্ত। 
“সংযোগাৎ কষয়োরেষ ক্ষকারোমেরুরীরিতঃ” এই বচনে 
ক্ষকারকে যে অনতিরিক্ত বল! হইয়াছে, তাহাও বলা 


' যাইতে পারে না, ছুইটা বর্ণ মিলিত হইয়া! যে বর্ণটা হইতে 


পারে, তাহাই যদি অনতিরিক্ত হয়, তবে এ, ও, এ, ও, র 
এবং ল এই কয়টরীকেও অনতিরিক্ত বলা, যাইতে পারে। 
কারণ ম্বরবর্ণের পরস্পর সন্ধি হইয়াও এই কএকট্রা রি 
হইতে পারে। 


সু ( পুং)ক্ষয়তি লোকান্‌ প্রলয়কালে সর্বাপি ভূতানি মহা- 


কালোদরং প্রেরয়তি ক্ষি-ড। ১ প্রলয়। ক্ষিণোতি হস্তি 
মন্ুষ্যাদিজীবান্‌ ক্ষিড। ২ রাক্ষস। ৩ নৃসিংহ। ৪ বিছ্বাৎ। 
৫ ক্ষেত্র । ৬ ক্ষেত্রপাল। ৭ নাশ। ( মেদিনী) 


ক্ষণ্‌ [কণ দেখ। ] 
ক্ষণ (পুং) ক্ষণোতি নাশয়তি সর্বং যথাকালং ক্ষণ-অচু। ১ 


কাল। সকল জন্ত পদার্থই কালে লয় পাইয়া, থাকে, এই 
কারণে কালের “ক্ষণ” এই নাম হইয়াছে । ২ কালের অংশ- 
বিশেষ । অমরের মতে--আষ্টাদশ নিমিষে এক কাঠ্ঠা, ত্রিংশৎ 
কাষ্ঠায় এককল! ও ত্রিশকলায় এক ক্ষণ হয়। শব্বার্থচিস্তা- 


' মণির মতে- চক্ষুর একবার নিমেষে যতটুকু সময় লাগে, তাহার 


চারিভাগের একভাগের নাম ক্ষণ। পাতগঞ্রলভাষ্যের মতে 
কালের শেষ অংশ, যাহাকে আর ভাগ করিতে পারা যায় 
না, তাহাকেই ক্ষণ বলে। যেরুপ দ্রব্যের শেষ অবয়ব, 
যাহার আর অবয়ব নাই, তাহাকে পরমাণু বলে, সেই প্রকার 
কালের শেষ অংশকে অর্থাৎ যাহার আর অবয়ব নাই, 
তাহাকে ক্ষণ বলে। চায় মতে মহাকাল নিত) দ্রব্য, তাহার 
কোন অবয়ব বা অংশ নাই। উপাধিভেদে ক্ষণ, মুহূর্ত 
গ্রস্থৃতি ব্যবহার হইয়া থাকে, ক্ষণ.অতিরিক্ত পদার্থ নহে। 


ক্ষঘনিংশ্বাস 


“ম্ববৃত্তিধ্বংসপ্রতিযোগি প্রশ্তিযোগিকযাবদ্‌ ধ্বংসবিশিষ্ট- 
সময়ঃ ক্ষণ:” (দিনকরী ১২) 
কোন কোন নৈয়ায়িকগণ অন্তাশববিশিষ্ট ভাবের 
ক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ( পক্ষত্তা, জাগদীশী ) 
৩ গ্রশস্ত মুহূর্ত । 
., পগ্রবমুদুচরবর্গে বাঁজিহ্স্তা সমেতৈঃ * 
ক্ষণমুদয়মঘৈষ1ং সৎ কেন্দ্রস্থিতেযু।” ( দীপিকা) 
. ৪ম্মুহুর্ত, ছুই দণ্ড । ( সিদ্ধান্তশিরোমণি ) 
"আযুষঃ ক্ষণ একোহপি ন লত্াঃ শ্বর্ণকোটিভিঃ। 
স চেত্ব, বিফলে! যাতি কা নে! হানিস্ততোহধিক1॥” শৈবদার্ঘচি) 
ক্ষণোতি ছুঃখং নাশয়তি ক্ষণ অচ্। ৫ উৎসব। 
“ক্ষণং ক্ষণোৎক্ষিপ্ত গজেন্দ্রকৃত্তিনা 
স্কটোপমং ভূতিসিতেন-শস্তুনা” (মাঘ ১৪) 
৬ব্যাপারশূন্ত হইয়৷ অবস্থিতি। (অমর ৩1৩।৪৭।) ৭ পর্ব । 
৮ অবসর । ৯ পরাধীনত্ব। ১০ মধ্য । (হেম*), 
ক্ষণকাল (পুং) ১ এক ক্ষণ, মুহূর্তভাল। ২ উতৎসবকাল। 
ক্ষণক্ষণম্‌ (অব্য ) বাহুলকাৎ প্রকারার্থে দ্বিবচন। ক্ষণ। 


ক্ষণতু (পুং) ক্ষণ্ভাবে অতুী ক্ষত বিদারণ। (অথ ক্ষতং 


ব্রণঃ। অকুরীর্্ম ক্ষণতুশ্চ। হেম ৩১২৯) কোন কোন পুস্তকে 
ক্ষণতু* স্থলে "ক্ষণান্” এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। 
জ্ষণদ (পুং) ক্ষণং যাত্রাদিমুহূর্তং দদাতি ক্ষণ-দাক। ১ 
মৌহুর্তিক, গণক। (ক্লী)২ জল। ও রাত্রাদধয, ক্ষণদান্ধ্য। 
“আলীশপত্রং ক্ষণদে গাঙ্গে়ঞ্চ শরুদ্রসে 1” (নুক্রত উত্তর ১৭অঃ) 
চণদ] (ভ্ত্রী) ক্ষণং উত্সবং দদাতি ক্ষণপ্দা, ক-টাপ্‌। ১ 
রাত্রি। ২হরিদ্রা। (অমর) . 
ক্ষণদাঁকর (পুং) ক্ষণদাং রাত্রং করোতি ৪ | চন্দ্র । 
ক্ষণদাচির ( পুং) ক্ষণদায়াং চরতি ক্ষণদাচর-ট। ১ নিশাচর, 
রাক্ষল। প্পান্বিত| ধর্মরাজেন প্রাসেছ্‌ঃ ক্ষণদাচরঃ।” 
( ভারত ৩৫৫ অঃ) 
(ত্রি)২ নিশাচর, পক্ষী প্রভৃতি । 
ক্ষণদাঁচরী (ভ্্ী) রাক্ষণী। ** 


ক্ষণদান্ধ্য (ক্লী) ক্ষণদায়াং আন্ধাং ৭তৎ। "রাত্রিতে দেখিতে 


ন! পাওয়া, রাত্রান্ধ্য। পর্য্যায়-_ক্ষণদ, ক্ষপাদ্ধয, নক্তাদ্ধ্য। 
“অজমৃ্েণ তা বর্তাঃ ক্ষণদাক্থ্ীঞ্জনে হিতাঃ।” 
(স্থশ্রুত উত্তর ১৭ অঃ) 
ক্ষণচ্যুতি ( স্ত্রী) ক্ষণং হ্যতর্যস্তাঃ বহুত্রী। বিছ্বাৎ। 
ক্ষণন (ক্লী) ক্ষণ-ভাবে লুট । হিঠসা, বধ। 
্ষণনিঃশ্বাস (পুং) ক্ষণাৎ ক্ষণকালাৎ পরং নিঃশ্বাসো যন্ত 
ধহত্রী। শিশুমার, পিশুক। 


[ ৬৭১ ] 


ক্ষণভগুর, 


ক্ষণনিংশ্বাসী (ত্র) ক্ষণনিঃশ্বাস জাতিত্বাথ ভীষ্‌। শিশুমার- 
্্ী, মাদি-শিশুক ০ 
ক্ষণনু (পুং)ক্ষত, রথ | 
(“অথ ক্ষতং ব্রণঃ। .স্কারুরীর্ম ক্ষণচুশ্চ । হেম ৩১২৯) 
কোন কোন পুস্তকে “ক্ষণনু” স্থলে “ক্ষণতু” এবং কোন 
পুস্তকে “ক্ষণান্থ” এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়! যায়। 
ক্ষণপ্রকাঁশ! (ভ্ত্রী) ক্ষণং ক্ষণকালং প্রকাশো যস্তাঃ বন্ত্রী। 
ক্ষণপ্রভা, বিছ্যৎ | 
ক্ষণপগ্রভা! (স্ত্রী) ক্ষণং ক্ষণকপলং প্রভা যন্তাঃ ঃ বহুত । বিহ্যাৎ। 
ক্ষণভঙ্গ (পুং) ক্ষণাৎ পরোভঙ্গঃ ৫তৎ। উৎপত্তির তৃতীয় 
, ক্ষণে বিনাশের নাম ক্ষণভঙ্গ । একপ্রকার বৌদ্ধদার্শনিকগণ 
সকল পদার্থেরই ক্ষণভঙ্গ স্বীকার করেন, “উৎপত্তির তৃতীয় 
ক্ষণে সকল পদার্থের ন)শ হয়,” ইহা স্বীকার করাই 
তাহাদের দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্ত । .মেঘ, দীপশিখা ও 
জলবুদ্বুদ প্রভৃতির ক্ষণভঙ্গ সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে 
পারেন, তাহাদের ক্ষণভঙ্গে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। ঘট পট, গৃহ 
প্রভৃতি যে সকল পদার্থ চিরকালস্থায়ীট বলিয়া মনে হয়, ' 
বৌদ্ধদার্শনিকগণ অনুমান করিয়া সেই সকল পদার্থেরও ক্ষণ- 
ভঙ্গ প্রমা্ করেন। যে ধুমকে হেতু করিয়া পর্বত ্্ঠুতি 
স্থানে বন্ছির অনুমান হইয়া! থাকে, সেই প্রকার সত্বকে হেতু 
করিয়! গৃহাদ্দিতেও ক্ষণভঙ্গের অনুমান হইতে পারে । বহর 
অনুমান করিতে হইলে পুর্বে ধূুমে বন্ধির ব্যাপ্তিজ্ঞান আব-. 
শ্তক, অর্থাৎ যে যে স্থানে,ধূম আছে, সেই স্থানে বহি আছে 
এইরূপ জ্ঞান থাকিলে বহ্ির অনুমান. হইয়া থাকে.। সেই 
গ্রকার এই স্থানেও সন্ধে “ক্ষণভঙ্গের ব্যাখিজ্ঞান আছে, অর্থাৎ 
,জলধর, বুদবুদপ্রভৃতি যে যে স্থানে স্ব আছে,. সেই স্থলেই 
ক্ষণভঙ্গ প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে । বৌদ্ধগণ /এই প্রকারে অন্ুমান- 
বাক্য প্রয্মোগ করিয়া*থাকেন।” যথা-₹-৭গৃহাদয়ঃ পদার্থাঃ 
ক্ষণভঙ্গবিশিষ্টাঃ, সব্থৃৎ, যৎ'যৎ সত ত$ক্ষণভঙ্গ বিশিষ্টং, যথা, 
জলধরপটলং, সন্তশ্চামী ভাবাঃ, তন্মাৎ ক্ষণভঙ্গবিশিষ্টাঃ।” 
গৃহাদি সকল পদার্থ ই ক্ষণভঙ্কর, সত্বহেতু, যে যে পদার্থে 
সত্বআছে তাহাই ক্ষণভঙ্কুর। যেমন ধঈলধরপটল, গৃহীদ্দি 
সকল পদার্থেই সত্ব আছে, অতএব সকল পদার্থ-ই ক্ষণ- 
ভঙ্কুর। অপর দার্শনিকগণ যে যে যুক্তি ও প্রমাগ-বলে ক্ষণ- 
তগ্গবাদ নিরাকরণ করিয়! থাকেন, বৌদ্ধগণ তাহার প্রতি- 
কূলেও অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। [বিঙ্কৃত বিবরণ 
বৌদ্ধ ও ক্ষণিক শবে দ্রষ্টব্য ।] 
ক্ষণভঙ্গুর ( তরি) ক্ষণাৎ ক্ষণকালাৎ ভঙ্গুর; €তৎ। যে সকল 
পদার্থের ক্ষণকাল পরেই বিনাশ হয়, ক্ষণকালস্থামী। 


জ্গেপা, 


"যদি পুনরমী কিমপি নাহমাম্পদমস্তি, কিঞ্চিদপি বন্ধ, 
স্থিরং বিশ্বমেব ক্ষণভ্কুরং অলীকং ,বেত্যবধারয়েরন্‌ ন 
কিঞ্চিদপি কাময়েরন্‌ ন চাকাময়মানাঃ কেচিদ্দপি ্রবর্তাস্তে।* 
(বৌদ্ধাধিকার--শিরোমশি ) ৬. 
ক্ষণরামী [ন্‌] (পুং) ক্ষণে ক্ষণে রমতে রম-শিনি। ১ পারাবত, 
পায়রা । ২ কোন মতে চটক। 
ক্ষণবিধ্বংসী [ন্‌] (তরি). ক্ষণাৎ ক্ষণকালাৎ বিধ্বংসতে 
বি-ধ্বংস্-পণিনি। ১ একক্ষণে বাহার ধ্বংস হয়, ক্ষণিক। 
২ অল্পকাল মধ্যেই যাহার ধ্বংস হইতে পারে, অচিরস্থায়ী। 
“শরীরং ক্ষণবিধবংসি কল্লাস্তস্বায়িনোগুণাঠ।” (হিতোপদেশ ) 
(পুং) ৩ ক্ষণভঙ্কুরবাদী বৌদ্ধ, যাহাদের মতে এই 
ংসার ক্ষণস্থায়ী । 
ক্ষণিক (তরি) ক্ষণঃ স্বসত্ত। ব্যাপ্যতয়৷ অন্ত্ন্ত ক্ষণ-ঠন্‌ (অত 
ইনি ঠনৌ। পা &২১১৫।) ক্ষণমাত্রস্থারী। কোন কোন 
বৌদ্ধদার্শনিকগণ উৎপত্তির পরক্ষণেই পদার্থের বিনাশ 
স্বীকার করেন, তাহাদের মতে উৎপত্তির পরক্ষণে বাহার 
বিনাশ হর, ভাহাকেই ক্ষণিক বলে।' নৈরায়িক মতে উৎ- 
পত্তির পরক্ষণে কোন পদার্থের শ্বিনাশ হইতে পারেন]। 
সীহাদের মতে, প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি এবং 
তৃতীয় ক্ষণে বিনাশ হইতে পারে । যে সকল পদার্থের তৃতীয় 
ক্ষণে বিনধগি হয়, ভ্তায় বা বৈশেষিক মতে তাহাকে ক্ষণিক 


বলে। ইহাদের মতে জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যন্ত্র, 


প্রভৃতি কএকটা পদার্থ ই ক্ষণিক। 
“দ্রব্যারপ্ুশ্চতুর্যু ্তাদথাকাশশরীরিণাম্‌। 


অব্যাপ্যবৃত্তিঃ ক্ষণিকে! বিশেষ গুণ ইব্যতে ॥% ভাঁষাপরি. ২৭। 


মুক্তাবলী মতে ক্ষণিকের লক্ষণ “তৃতীয়ক্ষণবৃত্তিধবংস- 
 প্রাতিযোগিত্বং ক্ষপ্দিকত্বং |” ভোবাপ* ২৭ মুক্া।) তৃতীয় ক্ষণে 
যাহার ধ্বংস হয় তাহাকে ক্ষণিক ললে। [বৌদ্ধ দেখ।] 
ক্ষণিকা (রী) ক্ষথিক-ক্িাং টাগ্‌। £বিদ্যুৎ । 
(সৌদামিনী ক্ষণিক! চ হাদিনী জলবালিক]1। হেম ৪১৭১) 
স্ষণিত (ত্রি) ক্ষণঃ সংক্কাতোইন্ত ক্ষণ-ইতচ্‌ ( তদন্ত সংআতং 
তারকাদিভ্য ইতচ্‌। পা ৫২৩১) যাহার ক্ষণ অর্থাৎ উৎসব, 
ভতি হইয়াছে, আতক্ষণ | 
ক্ষণী[ ন] (তরি) ক্ষণে! বিশ্রান্তিকালঃ উত্সবে ৰ! অন্ত্যস্ত 
ক্ষণ-ইনি। ১ বিশ্রান্ত। ২ উৎসবযুক্ত । 
“তং বিশ্রান্তং শুভেদেশে ক্ষণিনং কল্পমচাতম্,।” 
(ভারত ২১৩৪৪). 
মু নী (স্ত্রী) ক্ষণঃ উৎসবোধভ্ত্যন্তাং ক্ষণইনি ভীপ্‌। রাজি। 
হ্ষণেপাক (পুং) ক্ষণে পচাতে পচ্‌ কর্মণি ঘঞ্‌ চকারশ্থ কঃ 


[ ৬৭৪. ] 


(ভ্তক্কাদীনাধ। 


পা ৭৩1৫৩) অলুকৃ্সং। ক্ষণকালের 
মধ্যে যাহা! পাক করা যায়্। 
ক্ষণে! (দেশজ ) পাদতলের ক্ষতরোগ, যাহার। জলে জলে 
খালি পায়ে বেড়ার, তাহাদের এই রোগ হয়। 
ক্ষ (স্ত্রী) ক্ষণভাবে সম্পদাদিত্বাৎ কিপ্‌। ১ হনন। ২ বিদা- 
রগ। ৩ পীড়ন।. ূ 
কত (ব্রি) ক্ষণ-ক্ত.। ১ বিদ্ারিত। ২ পীড়িত। ৩ ঘধিত। 
“রে! রবসস্তময়েন পত্রিণা হৃদিক্ষতে! গোঞএভিদপ্যমর্ষণঃ |” 
৪ ক্ষতিযুক্ত। (রত ৩৫৩।) 
প্রুদ্রাণামপি মূর্দানঃ ক্ষতহক্কারশংসিনঃ।৮ (কুমার ২২৬) 
(ব্লী) ক্ষণ ভাবেক্ত। ৫ বিদারণ। 
"অনলঙ্কতোৎপি সুন্দর ! হরসি মনে! মে যতঃ প্রসভম্‌। 
কিং পুনরলম্কৃতস্বং নখরক্ষতততা: 1” (সাহিত্যাদ* ৩) 


৬ ঘর্ষণ । 
“ক্ষতোজ্দলাঙ্ৃঠনখাংশুভিনয়।।” (মাঘ ১ অঃ) 
৭ দুঃখ, পীড়া প্রভৃচি। ্ 


পক্ষতাংকিল আজায়ত ইত্যুগ্রঃ ক্ষত্রন্ত শবোভুবনেষু ূঢ়ঃ1” (রঘু) 
(ক্রী) ক্ষণ্যতে বধ্যতে নেন ক্ষণ করণেক্ত। ৮ ব্রণ 
'ষাহ! হইতে রক্ত ও পয প্রভৃতি বাহির হয়, চলিত কথায় ঘ1" 
বলে। পর্ধযায়__ব্রণ, অরু, ইন, ক্ষণনু। (হেম) 
ধর্মমশান্ত্রকার ব্যাত্র বলেন-_-ক্ষত না শুকাইলে যে ব্যক্তির 
মৃত্যু হয়, তাহার অশৌচ ছুইপ্রকার। যে দিন ক্ষত হয়, সেই 
দিন হইতে সপ্তাহের মধ্যে যাহার মৃত্যু হয়, তাহার ও দিন 
অশৌচ হয় গুবং ইহার পরে মৃত্যু হইলে সম্পূর্ণ অশৌচ হুইয়। 
থাকে ৮ (শুদ্ধিতত্ব।) যাহার ক্ষত আছে, তাহার কোন 
বৈদিক ঝ। স্মার্ত কার্ষ্যে অধিকার নাই, সে ব্যক্তি সর্বদাই 
অশ্ডচি। পুলক্তোর মতে চক্র কিম্বা সুর্ধ্যগ্রহণ সময়ে, মৃত 
ব্যক্তির পিগুদানকালে ও মহাতীর্ঘে ক্ষতদোষ থাকেন । এই 
সময়ে তাহার কার্যে অধিকার হয়। (প্রায়শ্চিত্ততত্ব । ) 
৯ রোগবিশেষ। এই রোগের নিদান, সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ 
' চরকে এই প্রকার নিরণীত্ত হইয়াছে । ধনুক লইয়! 'মূধিক 
পরিমাণে ব্যায়াম, গুরুতর ভারবহন, উচ্চস্থান হইতে 
পতন, অধিক বলবানের সহিত যুদ্ধ, ধাবস্ত অশ্ব, বৃষ বা 
অন্ত কোন জস্তকে বলপূর্বক্ষ ধারণ, কাঁ্ঠ গ্রতৃতির আঘাত, 
উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, দুরে গমন, বৃহৎ নদী উত্তরণ, হম্তীর সহিত 
ক্রতগমন, সহসা দুরে উৎপতন্ু, অভিপয় নৃত্য এবং অন্ত 
গ্রকার কুরকর্শ, এই সুকল কারণে হৃদয় ক্ষত হইয়া ক্গতরোগ 
জন্মে। এই রোগ জন্মিলে উরুভঙ্গ, শরীরের শুষ্কতা ও অঙ্গ- 
কম্প উপস্থিত হয়, দিন দিন বীর্য বল, বর্ণ, লাবগ্য রুচি ও 
রর 


ক্ষতজতৃষ 


অগ্নির হানি হইতে থাঁকে। ক্রমে জর, বাখা ও মনোদৈ্ 
উপস্থিত হয়, কামির সহিত রক্ত পড়িতে থাকে এবং কফ 
পীতবর্ণ বা কঞ্চগীত' বর্ণ হয়। বক্ষঃস্থলে বেদনা, শোণিত 
চ্ছর্দি ও কাস এবং যে পর্য্স্ত লক্ষণ অব্যক্ত পাকে তাহাকেই 
: ইহার পূর্বরূপ বলে। যে পর্যন্ত সকল লক্ষণ প্রকাশ না 
পায়, অগ্নি দীপ্ত থাকে, সেই পর্য্যস্তই এই রোগ সাধ্য অর্থাৎ 
চিকিৎসা! করিলে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা । এক বৎসর 
গত হইলে ইহা আর আরোগা হয় না, তবে ভাল করিয়া! 
চিকিৎসা! করিলে যাপ্য হুইয়৷ থাকে, কিন্ত সকল লক্ষণ 


প্রকাশ হুইলে তাহার আর চিকিৎসা নাই। এই রোগে. 


অমৃত প্রাশদ্বত, যাড়বুও শুপ্রয়োগ অতিশয় উপকারী ও 
আশুফলপ্রদ। (চরক, চিকিৎসিত ১৬ অঃ) 
ক্ষতকাস (পুং) ক্ষতেন জাত: কাসঃ, মধ্যপদলো | পঞ্চ 
প্রকার কাসরোগের অন্তর্গত একপ্রকার । 
শ্পঞ্চকাসাঃ স্থৃতা বাতপিত্তশ্লেম্বক্ষতক্ষয়ৈঃ 1” ( ভাবপ্রকাঁশ ) 
[ কাশ শবে বিস্বৃত বিবরণ দেখ ] 
ক্ষত (পু) ক্ষতং হত্তি নাশকফ্তি ক্ষত-হন্টক্‌ (অমনুষ্য 
কর্তকে হপি চ। পা ৩২৫৩) ক্ষুপবিশেষ, ঝুঁকুরশোখা 
ক্ষতদ্ী (স্ত্রী) ক্ষতং হস্তি ক্ষত হন্-টক্‌ (অমন্ষ্যকর্তৃকে 
ইপি চ।' পা ৩২৫৩) ততঃ স্্িয়াং ভীপ। লাঙ্ষা। 
লাক্ষা দ্রমাময়ঃ রক্ষা রঙ্গমাতা পলস্বিষা । 
হতু ক্ষতদ্রী ক্রমিজ। যাবালক্কো৷ তু তদ্রসঃ ॥ (ভ্রম) 
কোন কোন স্থলে “ক্ষতত্বা” এইরূপ পাঠ আছে। 
ক্ষতজ (ক্লী) ক্ষতাত ব্রণাদ্‌ জায়তে ক্ষত-জন-ড। ১ রক্ত । 
“সচ্ছি্মূলঃ ক্ষতজেন রেপুস্তন্তে। পরিষ্টাৎ পবনাবধূতঃ॥/ (রঘু) 
২ পুয়, পুঁজ । (তি) ৩ক্ষত হইতে উৎপন্ন । (পুং)৪ 
কাশবিশেষ, ক্ষতকাস। [কাস দেখ ] 
ক্ষতজতৃষ্তা (স্ত্রী) ক্ষতজ! শন্ত্াদিতিঃ ক্ষতাৎ জাতা তৃষ্ণা 
কর্দ্ধা*। ক্ষতযুক্ত ব্যক্তির পিপাস!। 
তৃষ্ণা সাতপ্রকার--বাতজা, পিত্জা, কফজা, ক্ষতজা, 
আমজা ও অন্নজা। শস্ত্রাদি স্বারা ব অন্ত প্রকারে ক্ষত 


ব্যক্তির বেদনা ও রক্ত নির্গম এই ছুই কারণে যে পিপাসা, 


জন্মে, তাহাকে ক্ষতজতৃষ্ণা বলে। খইচুর্ণ ৮ তোলা, ৩২ 
তোর্লী উঞ্ণ জল দিয় ভিজাইয়। রাখিবে, পরদিবস পরাতে 
মধু ৪ মাধা, গুড় ৪ মাধা, গাস্তারীফলচুর্ণ ৪ মাষা এবং 
চিনি ৪ মাষ! উহার সহিত মিলিত করিয়! চট্কাইয়া সেবন 
করিলে তৃষ্ণার উপশম হয়। ভিজ! কাপড়ে, শষ্য। ও ভিজা 
কাপড়ে শরীর আবৃত করিলে তৃষ্ণ! নিবারিত্ত হুয়। ( ভাব. 
প্রকাশ তৃষ্ণাধিকার ) [ তৃষ্ণা দেখ । ] 


* [৬৭৫ ] 


ৃ শিনি, উপপদসং। 


ক্চতি 


ক্ষতবিক্ষত (ত্রি) যাহার সর্বশরীরে আঘাত লাগিয়ান্ছে 
অথবা তন্বারা যাহার শরীর আসন্ন হইয়াছে । 
ক্ষতবিধ্বংসী [ন্‌] (পুং) ক্ষতং বিধ্বংসয়তি ক্ষত-বি-ধ্বংস 
বৃদ্ধদারক বৃক্ষ । (শবচজ্জিক।) 
ক্ষতব্রণ (পুং) ক্ষতজন্তঃ ব্রণঃ, মধ্যলো*। ছম্ন প্রকার 
ব্রণরোগের অন্তর্গত এক প্রকার । (ভাবপ্রকাশ ) [ব্রণদেখ ] 
ক্ষতব্রত (ত্বি) ক্ষতং ষ্টং ব্রতমন্ত বহুত্রী । অবকীর্ণ, নষ্ট" 
ব্রত, যাহার নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে। 
যাঁজ্ঞবন্ধ্য স্মৃতির মতে স্ত্রীসঙ্গ করিলে ব্রহ্গচারীর নিয়ম 
নষ্ট হয়, তাহাকেই ক্ষতব্রত বলে। 
ইহা প্রায়শ্চিত্ত _-অঙ্গিরার মতে ৬ মাস পর্যন্ত গর্দভ- 
'চর্্ম পরিধান করিয়! ব্রহ্ষহত্যাব্রত আচরণ করিলে ত্রত- 
ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত হয়। 
*অবকীর্ণো৷ নিমিত্ৃঞ্চ ব্রহ্মহত্যাত্রতঞ্চরেৎ। ৃ 
খরচর্্মবাঁসাঃ ষণ্মাসাং স্তথামুচ্যেত কল্সযাৎ॥” (অঙ্গিরা) 
সংগ্রহকারগণ বলেন যে, অনবধানতাবশতঃ স্্রীসঙগ 
করিলে এই প্রায়শ্চিতু। কিন্তু যদি কোন স্ত্রীকে উৎসাহিত 
করিয়া প্রবৃত্ত হুয়, তবে গাধার চর্ম পরিধান করিয়া এক বৎ- 
সর থাকিতে হয়। বারংবার স্ত্রীসঙ্গ করিলে এক বংসর 
খ্রাজাপত্যব্রত করিতে হুয় এবং গ্ঠাধারু চর্ম পরিধান 
করিয়। থাকিতে হয়। 
“অবকীর্ণে। গর্দভাজিনং বসেৎ সংবৎসরং প্রাজাপত্যাং 
চরেৎ” ( পৈঠীনসি ) 
স্বপ্নে রেত ম্খলিত হইলে নুর্ষ্যের পৃজ| করিয়া পুন ং* 
ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত হয়। 
পন্বপ্রে সিক্তা। ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ। 
নিন নর পুনর্ভ, মিত্যুচং জপেৎ |” (মনু) 
* [প্রায়শ্চিত্ত দেখ। ] 
ক্ষতহর (কী ক্ষতং হারতি ক্ষত-হৃ-ট। *১ অগুরু। ( শব 
চক্দ্রিক) (ক্রি) ২ংফ্৬ক্ষতনাশ করে। ] 
ক্ষতাঁশোৌচ (ক্লী) ক্ষতনিমিত্মশৌচং মধ্যলো*। ক্ষত 
নিমিত্ত অশৌচ। যাহার কোনরূপ ক্ষত থাকে, সে ব্যক্তি 
সর্বদাই এঅশুচি, তাহার অশ্রৌচের নামই ক্ষতাশৌচ। 
ক্ষতীশৌচে বৈদিক ব! স্মার্তকার্ষ্যে অধিকার থাকে না। 
“সব্রণঃ সথতকী সুয়ী মত্তোম্মত্তরজস্বলাঃ | 
মৃতবন্ধুরবন্ধুশ্চ বর্জ্যান্তক্টৌ ক্বকালত্ন ॥” (দেবল) [ক্ষত দেখ |] 


ক্ষতি (ত্ত্রী) ক্ষণ-ক্তিন্। ১ হানি। ২ অপচয়।৩ ক্ষয়। 


“্হয়ানাং ন ক্ষতি কাচিৎ নখরম্ত ন মাতলেঃ।” 
(ভারত ৩১৭২ অঃ) 


ক্ষত্রে 


ক্ষতোণ্ণ (তরি) যাহা ক্ষত হইতে উতিত, কতজ । 
“হন্তাৎ ক্ষতোখং ক্ষয়জং কাশম্।”? (স্ুুশ্রত,'উত্তর ৫২). 
ক্ষতোদর (পুং) উদররোগবিশেষ। [উদর দেখ ।] 
ক্ষতোত্তব( ব্রি) উতদ্তবত্যনেন উদ্‌তৃ-করণে অপ্‌ ক্ষতমুদ্‌- 
ভবং উৎপত্তিকারণং বন্ত বহুত্রী। ১ ক্ষতজ, ক্ষত দ্বার যাহা 
উৎপন্ন। (ক্লী)২রক্ত। * 
“বহুশে! ভৃশ বিদ্ধৌ৷ তৌ অবাস্তোচ ক্ষতোস্তবম্‌।” 
| (ভারত ১৩৫৩ অঃ) 
ক্ষত তু] (পুং) ক্ষদ্‌ সংভূতৌ শ্রৌত্র ধাতুঃ। ক্ষদ সংজ্ঞায়াং তৃচ্‌ 
অনিট চ (তৃপ তৃচৌ৷ শংসিক্ষদাদিভাযঃ সংজ্ঞায়াং চানিটৌ। 
উণ্‌ ২৯৪) ১ সারধি। ২দ্বারপাল। ৩ ক্ষত্রিগীন্ত্রীর গর্ভে 
শৃর্রের ওরসে জাত বর্ণসন্কর | - 
“শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমোনৃণাম্‌ । 
“বৈশ্তরাজন্তবিপ্রান্থ জায়স্তে বর্ণসঙ্করাঃ।” ( মন্থ ১০1১২) 
৪ দাসীপুত্র ৷ 
“ততঃ প্রীতমনাঃ ক্ষত্বা ধতরাষ্্ং বিশাংপতে । 
উবাচ দিষ্ট্যা কুরবে বদ্ধন্ত ইতি বিশ্লিতঃ ॥” 
4 (ভারত ১।২০১।১৭) 
€ মত্ম্ত। ৬ নিযুক্ত । ৭ ব্রহ্ম । ৮ কোষাধ্যক্ষ । 


[ ৬৬ ] 


ক্ষত্েবন্ধু 


(শতপথত্রা* ) (ক্লী) ৪ শরীর । (উপাদ্দিকোষ। ) ৪ তগর। 
(রাজনিৎ। ) ৫ জল'। ৬ ধন। ( নিথণ্ট,) ৭ বল। 
পঅক্রবিহস্তা সুকুতে পরম্পা যং ত্রাসাঁথে বরুণেল্লাস্বস্তঃ'। : 
রাজান! ক্ষত্রমহথণীয় মানা 
সহঅস্থণং বিভূথ সহ দৌ ॥” (খাক্‌ ৫1৬২৬) 
ক্ষত্রকর্মা[ ন্‌] (ক্লী) শৌধ্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, . যুদ্ধে 
, পরাজ্মুখ না হওয়া, দান ও পরশ্বর্ধ্য, ইহাঁদিগকে ক্ষত্রকর্ বলে। 
*শৌর্ধ্যতেজে!| ধৃতির্দাক্ষাং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্্স্বভাবজম্।” (গীতা ) 
কোন কোন পুস্তকে 'ক্ষাত্রকর্মণ এইরূপ পাঠও 
লক্ষিত হয়। রর | ৃ 
ক্ষত্রধর্্ম (পুং) ক্ষত্রিয়ন্ত ধর্মঃ ৬তৎ | ক্ষতরিয়ের ধর, ক্ষত্রিয়- 
গণের অবশ্ঠ পালনীয় ধর্ম । [ক্ষত্রিয় দেখ।] ৃ 
ক্ষত্রধন্্ী [ ন্‌] (পুং) ১ অনেনা বংশীয় একজন রাজা, ইহার 
পিতার নাম সংকৃতি। (হরিবংশ ২৯ অঃ) ক্ষত্রস্তায়ং ক্ষত্-অণ্‌ 
ক্ষাত্রঃ ক্ষাত্রোধর্ম্ো বন্ত বহুত্রী সমাসে অনিচ্‌। (জি) ২-্ষত্রিয়- 
ধর্মযুক্ত । “শান্ত্রশোভিমুখোযস্ত বধ্যতে ক্ষত্রধর্ীণ |” ( মনু) 
( পুং) ক্ষত্রস্ত ধর্্মা ৬তৎ | ৩ ক্লুত্রিয়ের ধর্ম, যুদ্ধ প্রভৃতি । 
ক্ষত্রেধর্্ানুগ (তরি) যিনি ক্ষত্রিয়ধর্মের অনুগমন করেন। 


“অথ ক্ষত্তা-্পাঙ্সাগলীমভিমেখতি” (শতপথ ব্রা" ১৩।৫।২ি ) ক্ষত্রধৃতি (পুং) যজ্ঞবিশেষ। শ্রাবণমাসের পূর্ণিক্া' তিথিতে 


'ক্ষত্বা সরিধিতঃ কোষাধ্যক্ষঃ (ভাষ্য 1) উণাদি তৃণস্ত 
শবের বৃদ্ধি হওয়া নিষেধ থাকিলেও ক্ষদ বিকল্পে তৃজ্‌- 
বং হয় বলিয়া বৃদ্ধি হইয়া ক্ষত্তা, ক্ষত্ত।রৌ ইত্যাদি রূপ হয়। 
"ক্ষত্তারৌ প্রজাপতে তবিহ্বা বহতা ং স্কাতিম্‌” (অথর্ব ৩1২৪।৭) 

ক্ষত্র (পুং লী) ক্ষতত্ত্রায়তে ত্রৈ-ক ৫তৎ ক্ষ কর্তরি ইতি 
বা। ১ক্ষত্রিয়। টা 
“বত্র ব্রঙ্গ চ ক্ষত্রঞ্চ সম্যঞ্চো চরতঃ সহ” (বাঁজসনেয়স* ২০1২৫) 
ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতি্র মহীধর। প্প্রসিদ্ধ টাকাকার 
মল্লিনাথ , ক্ষত্র্দটার সাধর্প্রণালী এইরূপ স্বীকার 
করিয়াছেন-ক্ষনুহিংসায়াং সম্পদ্ধন্িত্বাৎ ভাবে ক্কিপ্‌ ন 
লোপঃ তুগাগমশ্চ ক্ষতঃ নাশ।ৎ ত্রার়তে রক্ষতি ক্ষত-ত্রা-ক 
স্থপীতি যোগবিস্বাগাৎ। (রঘু ২৪৩) ক্ষত্রশব্বটী পঙ্কজাদি 
শঝের ভ্াায় ক্ষলিয়ার্থে যোগরূঢ়। [ক্ষত্রিয় দেখ।] 
“ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদ্গ্রঃ | 
 ক্ত্রক্ত শবদোভুবনেষু বূঢ়ঃ॥”1 রঘু ২৫৩) 

'নাশ্বকর্ণাদিবৎ ক্কেবলরূঢ়ঃ কিন্ত পঙ্কজাদিবৎ যোগরূঢ়ঃ 

অল্লিনাথ। 
ক্ষদ্যতে সংভ্রিয়তে রাজ্তা ক্ষদ কর্দণি-ত্র | ২ রাষ্ট্র, রাজা। 
প্ক্ষত্রং বা এষ প্রপদ্যতে যো রাষ্ট্র প্রপদ্যতে রাষ্ট্ীং ্ত্রং।” 


এই যজ্সের অনুষ্ঠান করিতে হয়। 
পক্ষত্রধৃক্তিঃ তছুভয়ত একে ত্রিষ্টোমজ্যোতিষ্টোমৌ |” 
( কাত্যায়নশ্রৌতসথ* ১৫1৯১২৪.২৫ ) 
ততো মাসাস্তে শ্রাবণ্যাং কষত্রধৃতিসংজ্ঞঃ ক্রতুর্ভবতি 
কুর্বস্তি একে উপরিষ্টাৎ। অত্র চ বৈশাখামাবন্তাং পশুবন্ধো। 
জ্যৈ্ঠপৌর্ণমান্তাং কেশবপনীয়ঃ আধাঢ্যাং বুষ্টিদ্বিরাত্রঃ 
শ্রাবণ্যাং ক্ষত্রধতিঃ 1 (কর্ক) 
ক্ষত্রপ (পুং) সৌরাষ্ট্রের প্রাচীন রাজবংশ । (10018 
8060092705 এড. 6৯, 8259 এই ক্ষত্রপের অপভ্রংশে সত্রপ 
(9৪৮৪9 ) হইয়াছে । 
ল্মত্রপতি (পুং) ক্ষত্রাণাং পতিঃ পালকঃ ৬তৎ। ১ ক্ষত্রিয় 
পালক, ক্ষত্রিয়গণের অধিনায়ক, ছত্রপতি। 
পক্ষত্রাণাং ক্ষভ্রপতিরেধ্যতি দিদ্যুন পাহি।” (বাজসনেয়ল* ১০।১৭) 
* ক্ষত্রপতিঃ ক্ষত্রিয়েশ্বরঃ মহীধর। ২ ক্ষত্রপ।” [ ক্ষত্রপীদেখ। ] 
কষত্রুবন্ধু (পুং) ক্ষত্রিয়ন্ত বদ্ধুরিব। ১ নিন্দিত ক্ষত্রিয় 
দক্ষত্রবন্ধে!! মমেতাং ত্বং সদৃশীং যজ্ঞদক্ষিণাম্‌।” (মার্কগেয় ৮1৭8) 
কষত্রং রাজ্যংশরীরং বা বন্ধুরিবান্ত বহুত্রী। ২ ক্ষ্রিয়। 
“আযোড়শাদ্‌ ব্রাঙ্গণন্ত সাবিত্রীনাতি বর্ততে। 
আদ্বাবিংশাদ্‌ ক্ষত্রবন্ধোরাটতূবিংশতেবিশঃ ॥৮% ( মন ৩৮) 


ক্ষত্রবৃদ্ধি 


ক্ষত্রভৃত (পুং) ক্ষত্রং বিভর্তি-অত্র-ভূ-কিপ্‌। ক্ষতিয়দিগের 

প্রতিপালক অগ্নি? 

". শবিরাড়গ্নে ক্ষত্রতৃদ্দীদিহিহ” (বাঁজসনেয়স* ২৭1৭ ) ক্ষত্- 
ভূৎ ক্ষত্রং বিভর্তি পুষ্জাতি ॥” ( মহীখর ) 

ক্ষত্রযোগ (পুং) অথর্ধবেদোক্ত রাজযোগবিশেষ। 
“জিষ্বে যোগায় ক্ষঅ্যোগৈর্বে! যুনজি] ॥ অথর্বসং ১০1৫২ । 

ক্ষত্রবনি (ত্রি) ক্ষত্রং বনতি ক্ষত্র বন্‌ইন্‌ (ছন্দসি-বনসন- 
রক্ষিমথাম্। পা ৩২২৭) ১ ক্ষত্রিয়জাতিভাগী, যে ক্ষত্রিয় 
জাতি অবলম্বন করে। পব্রহ্গবনি স্ব! ক্ষত্রবনি রায়ম্পোষবনি 
পধ্ূণহামি।৮ (বাজসনেয়স* ৫1২৭) 'ক্ষত্রং ক্ষজিয়জাতিং বনতি 
ক্ষশ্রবনিঃঃ (মহীধর) ক্ষল্রেণ বন্যতে পুরোডাশনিশপত্ত্যর্থং শ্বীক্রি- 
ক্নতে ক্ষত্র বন্‌ কর্্মণি ইন্‌। ২ ক্ষজ্রিয়গণ পুরোডাশ নিষ্পন্ন 
ফরিবার জন্ত যাহাকে স্বীকার করেন। 

দ্্রন্মবনিত্থা ক্ষভ্রবনি সজাত বন্গাপদধামি ভ্রাতৃব্যন্ত বধায়।” 

( বাজসনেয়স* ১১৭ ) ত্রক্ষবনি ব্রঙ্ধণ1'""বন্ধতে পুরোডাশ- 
নিষ্পত্বার্থং শ্বীক্রিয়তে ইতি ব্রক্গবনিঃ। তথ। ক্ষত্রবনি, 
সজাতবনীতি পদদ্ধয়ং যোজ্যং ।+ (মহীধর ) 


ক্ষত্রেবান্‌[ৎ] (তরি) ক্ষত্রঃ প্রতিপালাতেনাস্তান্ত ক্ষর-মতুপ, 


মস্ত বঃ। ক্ষত্রিয়প্রতিপালক, ক্ষত্রভৃৎ। 
পক্ষত্রবান্‌ অগ্রিঃ ক্ষজভৎ৮” ( আশ্বলায়নশ্রোতস্থ 81১) 
ক্ষব্রেবর্ধন (তরি) ক্ষত্রং বদ্ধযনতি-ক্ষত্রবুধ ণিচ । ধন ও 
বলবুদ্ধিকারক। 
“তমিমং দেবতা মণিং মহাং দদতু পু্য়ে। 
অভিভুং ক্ষত্রবর্ধনং সপত্বদস্তনং মণিম্‌।” ( অথর্ব ১০।৩।২৯) 
ক্ষাত্রবিদ্য। (পুং) ক্ষত্রবিদ্যায়! ব্যাখ্যানঃ ক্ষত্রবিদ্যা-অণ্‌ অগু- 
গয়নাদিত্যঃ। পা 81৩৭৩) ১ ক্ষত্রবিদ্যার ব্যাখ্যানগ্রস্থ। 
ক্ষঅরবিদ্যাং বেত্তি অধীতে বা ক্ষত্রবিদ্যাংঅণ্‌ ( বিদ্যাচানঙ্গ- 
কষত্রধর্মতিপূর্বা। পা! ৪২৬ বার্তিক) ইতি নিষেধাৎ ন 
ঠঞ। ২ যিনি ক্ষত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি নি 
আানেন। 
ক্ষাত্রবিদ্যা (ভ্রী) ক্ষত্রাণাং বিদ্যা ৬তৎ । ক্ষত্রিয়দিগের বিদ্যা, 
ধনুর্বেদ | * | এই শবটা খগয়ণাদি গণান্তর্গত | (পা 8৩1৭৩) 
কষত্রবৃক্ষ (পুং) ক্ষত্রনাম! বৃক্ষঃ। মুচুকুন্দ। (রাজনি*) 
পর্যযায়--চিত্রক, প্রতিবিষুণক । [মুচুকুন্দ দেখ। ] 
ক্ষত্ররৃদ্ধ (পুং) ১ আয়ুবংশীয় একজন রাজ! । (হরিবংশ ২৯ অ:) 
২ ত্রয়োদশ মন্ুর পুল্র। (হরিবংশ ৭ অঃ) (তরি) ক্ষত্রেযু 
বৃদ্ধঃ। ৩ ক্ষল্তিয়ত্রেষ্ঠ। 
ক্ষত্রেবৃদ্ধি (পুং)ব্রয়োদশ মন্থুর পুন্র। (হরিষংশ ৭ অং) কোন 
কোন পুস্তকে ক্ষত্রবৃদ্ধি স্থলে ক্ষত্রবৃদধ পাঠ9 লক্ষিত হয়। 
1৬ 


[ ৬৭৭ ] 


ক্ষত্তি 


ক্ষত্রেরধ্‌ (পুং) কষত্রবৃদ্ধ রাজার নামান্তর । (ভাগবত ১৭২) 
ক্ষত্রবেদ (পুং) ধন্ুর্বেদ, ক্ষজবিদ্যা। 
“ওস্কারোহথ ববটুকারো। বেদাশ্চ বরয়স্তমান্‌। | 
ক্ষত্রবেদবিদাং শ্রেষ্ঠঃ ব্রহ্মবেদবিদামপি।” রামায়ণ ১/৬৫।২২। 
ক্ষজ্রবেদবিদাং ধন্ুর্কেদবিদাং। (রামানুজ ) 
ক্ষত্রে হী (তরি) ক্ষত্রাণি শ্র্নতি ক্ষত্র-ত্রি-কিপ্‌ দীর্থশ্চ ( বচি- 
প্রচ্ছায়তস্তকট প্রজুত্রীণাং দীর্ঘশ্চ। পা! ৩২১৭৮ বান্তিক) 
বলসেবী, বলবান্‌। 
“কদা ক্ষত্রশ্রিয়ং নরমা বরুণং করামহে |” 
(কৃ ২।২৫।৫।) “ক্ষত্রশ্রিক্ং ধাচাবিরগ? (সায়ণ ) 
ক্ষত্রসব (পুং) ক্ষত্রম্ত সবঃ ৬তৎ। ক্ষত্রিয়গণের কর্তব্য 
যজ্ঞবিশেষ। 
ক্ষত্রাস্তক (পুং) ক্ষত্রস্ত অন্তকঃ ৬তৎ। 
“ক্ষত্রাস্তকম্তাভিভবেন চৈব |” ভটি। 
ক্ষত্রাস্তকারী ( পুং) যে ক্ষত্িয়দিগকে নাশ করিতে পারে । 
“পরশুয়াম ইব অপুরঃ অখিল ক্ষত্রাস্তকারী |», (বিষুণপুরাণ ) 
ক্ষত্রি, (খত্রি ও থের্রি নামে খ্যাত । ) পঞ্জাব, বাঙ্গালা, বেহার, 
ও বোশ্বাইপ্রদ্দেশবাী বণিক জাতিবিশেষ। পূর্বে ইহাদের 
আসল দেশ কোথা ছিল, তাহা স্থির গ্ষর'* যায় না, তবে 
অন্ুমানে পঞ্জাবের অন্তর্গত মূলতান প্রদ্দেশেই ছিল বল! 
যাইতে পারে। এখনও অন্ান্ত স্থানাপেক্ষ। পঞ্জাব, গুজরাট 
ও বোম্বাই প্রদেশের উত্তরাংশেই ইহাদের সংখ্যা বেশী। 
ক্ষিরা আপনাদিগকে “ক্ষত্রিয়” বলিয়া পরিচয় দেয় 
এবং 'ক্ষত্রি” নামে পরিচিত হইতে চাহে না। €বহারের 
ক্ষত্রিরা আপনাদিগকে 'ছত্রি” নামে উল্লেখ করে ; এই “ছত্রি” 
শব স্থানভেদে 'ক্ষভ্রি শবের রূপান্তর মাত্র, কেহ কেহ 
বলেন “ছত্রি” খন “প্রোত্রিয়” শের অপভ্রংশ । যাহা হউক, 
পঞ্জাবী ক্ষত্রিরা আপনাদের ক্ষততিয়তবপ্রমাণার্থ তাহাদিগের 
উপবীত-ধারণ, বেধাধ্যয়ন, ধর্মগ্রস্থপাঠ প্রভৃতি ব্যবহারের 
উল্লেখ করিয়। থাকে । বাস্তবিক ক্ষত্রিদিগের উপবীত আছে, 
ইহার] বেদমন্ত্রীদিও উচ্চারণ করে এবং পঞ্জাবের লুধিয়ানা- 
বাসী ক্ষত্রিরা অষ্টম বর্ষবয়সে উপবীত ধারণ করিয়া! বেদা- 
ধ্যয়ন করিতে থাকে । সারস্বত ব্রাহ্মণের ইহাদের হস্তে 
“কাচি' খাদ্য গ্রহণ করে) কোন কোন স্থলে ক্ষত্রির হাতে 
পক্দ্রব্য গ্রহণেও' আপত্তি করে না। কেহ কেহ বলেন, 
পূর্বে 'ক্ষত্রি' ও ক্ষত্রিয়” একজাতিই ছিল। পরে তাহাদের 
শ্বজাতীয় বিভিন্ন নিয়শ্রেণীতে বিবাহার্দি করায় এবং নিম্ন 
শ্রেণীর ব্রাঙ্গণগণের সহিত বিবাহাদি হওয়াতে বিশুদ্ধ ক্ষয় 
হইতে একদল লোক পৃথক্‌ হইয়া পড়ে, ইহারাই শেষে 


১ পরশুরাম। 


১৭৩ 


কপি 


ক্ষভ্রি, লামে পরিচিত হইয়াছে, কিন্ত এরূপ অনুমানের 
কোন কারণ দেখা যায় নাঁ। ইহাদের সহিত সম্ভবতঃ 
ক্ষত্রিয় বা ব্রাঙ্গণজাতির জাতিগত কোন সম্পর্ক নাই। 
ক্ষতি” ও ক্ষত্রিয়” এই ছুইটা শখ প্রায় এক বলিয়! 
ভ্রম হওয়ায়, এ্রর্প একটা বৃথা! কর্নার উৎপত্তি হইয়াছে, 
কিন্ত আলোচনায় দেখা যাক্স যে ইহাদের গোত্রবিভাগ 
ব্রাঙ্গণের বা ক্ষত্রিগ্নের মত নহে। ক্রাঙ্গণোচিত গোঅভেদ 
ইহাদের আছে বটে, কিন্তু তাহাদ্বার৷ ইহাদ্দের কোন কার্য 
হয়না। ইহারা শ্বগোত্রে বিবাহ করে না বটে, কিন্ত 
ব্রাহ্মণোচিত গোত্র ধক্ষিযা সে হিসাব হয় না। ব্রাঙ্গণোচিত 
গোত্র বরকন্তার এক হইলেও বিবাহ হয়। কিন্তু ইহাদের 
মধ্যে আগরওয়ালাদিগের স্তায় একপ্রকার গোত্রভেদ 
আছে, সেই সকল গোত্র লইয়! শ্বগোত্রাদি নিরূপিত হইয়া 
থাকে । যদ্দি ইহার! ব্রাঙ্গণ বা ক্ষজিয়বংশে ভ্রষ্ট জাতিই 
হইত, তাহা হইলে ইহার! কখনই পৈতৃক গোত্রাদি ত্যাগ 
করিত না, বরং পূর্বগৌরবলাভের জলন্ত সেই সকল গোত্র 
ধরিয়া আচার ক্যবহার বুক্ষ। করিয়া চলিত। ব্রাঙ্গণোচিত 
গোত্রভেদ ইহাদের মধ্যে যে ভাবে আছে, তাহ! ৰিবেচন! 
করিলে বুঝ; যায় যে, ইহার! সেগুলি কেবল ইহাদের 
পুরোহিতগোী সারশ্বত ব্রাক্মণদিগের নিকট নূতন প্রাপ্ত 
হুইয়াছে। 

যাহা হউক ক্ষত্রিয়! প্রধানতঃ 'পুরর্বায়। ও “পছৈস্ত' 
( অর্থাৎ পূর্বদেশী এবং পশ্চিমদেশী ) এই ছইভাগে বিভক্ত। 
পশ্চিমা” ক্ষতির! “পৃবে' ক্ষজ্রিদিগকে কিছু হীন বলিয়া মনে 
করে। উভয় বিভাগের মধ্যে পরম্পরে শতকরা ১টা 
বিবাহও দেখ! যায় না! । বাঙ্গালাদেশে যে সকল ক্ষত্রি বাস 
করে, তাহারা অরঙ্গতিবের সময়ে লাহোর অঞ্চল হইতে 
আসিয়! এদেশে' বাঁস করিতেছে । ইহার! পঞ্জাবী ক্ষত্রির 
রীতি নীতিকেই আপনাদের মধ্যে বিধিসিদ্ধ রীতি নীতি 
বলিয়! আদর করে। - বাঙ্গালাদেশে ইহার1 বেশ সম্মানিত 
জাতি । ব্রাঙ্গথেরা ইহাদের জলগ্রহণ করে। সারম্বত 
ব্রাঙ্গণ ইহাদের হস্তে কাচি” খাদাও গ্রহণ করে। 

বাঙ্গালার বর্ধমানের মহারাঁজই এই জাতির গেঠিপতি। 
বাঙ্গালায় ইহারা ব্যবসা বাণিজ্যই করে| অনেকের জমাজমী 
ও জমীদারী আছে । ইহার! নিজ হস্তে কখন হলবাহন করে 
না, চাঁধী দিয়া কষিকার্ধ্য করাইয়া থাকে । বাঙ্গালায় 
ক্ষত্রিরা অধিকাংশই বৈঞব, শৈব শাক্তও আছে। সারন্বত 
ব্রাহ্মণের ইহাদের পৌরোহিতায করে। ইহাদের ভি ভিন্ন 
গোত্রে ভিন্ন ভিন্ন কুলদেবতা! আছে। পূর্ববঙ্গে চণ্ডিকাদেবী 
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ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পু্জনীয়! | যখন মহারাজ মান- 
সিংহ (১৫৯৫ খৃঃ) ঢাকা জয় করিতে 'আসেন, তখন তিনি 
উর্দ'জঙগলে শিবির স্থাপন করেন। তিনি বনমধ্যে একটা ছুর্গা 
মুন্তি প্রাপ্ত হন। প্রবাদ আছে, এই মুর্তি আদিশুরের পরিত্যক্তা 
পত্বী বেদবতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহা হউক মহারাজ 


মানসিংহ সেই প্রতিমা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মুস্তি 


ঢাকামহরের ঢাকেশ্বরীদেবী। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের উপদ্বত্ব 
এখনও কএকজন ক্ষত্রি এবং রমণ৷ আধড়ার ব্রহ্মচারী মোহাস্ত 
পাইয়া থাকেন। 

ঢাকায় পাইকপাড়া নামক স্থানে বাঙ্গালী ক্ষভিদিগের 
একটী শাখা আছে, তাহারা আপনাদিগক্ষে 'রগুক্ষজ্রিঃ বলিয়া 
পরিচয় দেয় । ইহার! “ক্ষত্রি” হইতে অতি নীচ বলিয়! গণ্য। 
ইহারা আপনাদিগের এপ্রদেশে বাদ সম্বন্ধে বল্লালসেন ও 
মানসিংহের নাম করিয়া থাকে। কনোজিয়া ব্রাহ্মণের 
ইহাদের পুরোহিত, আবার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের দীক্ষাণ্ডরু। 
ইহার! শ্বজাতীয় গোত্র পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী শুড্রের 
আলম্যান গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে ও চক্রবর্তী 
প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকে । ঢাকার বাঙ্গালী 
শৃর্রেরা গোপনে ইহাদের সহিত আহারাদি করে। ইহারা 
চাষবাস ও দোকানদারী করিয়া থাকে । তালুকদারও আছে। 
পৃবে” ও পিশ্চিমা+ ক্ষজ্রিরা আবার ৪টী উপবিভাগে বিভক্ত ১ 
বুন্যাহি, শরিণ, বাট়ি ও খোকরাণ। এইরূপ শ্রেণীবিভাগের 
কারণ আছে । আলাউদ্দীন খিলিজ্ী ক্ষত্রিগণের মধো বিধবা- 
বিবাহ চার্লাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। “পশ্চিমা, 
ক্ষজিরা তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্ত ৫২ জন ব্রাঙ্গণকে 
দিল্লীতে পাঠাইয়।! দেয়। এই বাহার্জন ব্রাঙ্গণ-প্রেরণ 
হইতে পশ্চিমা ক্ষতির. “বাহান্ন-যায়ী বা “বাওয়ন যাই” 
(বুন্যাহি ) নামে খ্যাত হয়। 'পুবে' ক্ষক্রিরা ইহাদের সহিত 
একযোগ না হওয়াতে 'শারা আইন” (মুসলমান প্রথাবলম্বী) 
বা 'শরিণ নামে খাত হয়। খকরজাতি বিদ্রোহী হইলে 
যাহার! তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল, তাহার! “থোক্রাণ? 
নামে বিখ্যাত হয়, ইহাদের সহিত অপরে আদান প্রদান 
করিতে আশঙ্কা করে। মহরাদ, ক্ষণটাদ ও কপ্ুরচাদ 
নামে তিনজন ক্ষপ্পি অকৃবরের রাজপুতপত্বীগণের রক্ষকরূপে 
দিল্লী গিয়াছিল বলিয়া ভ্রইই হয়, ইহাদের বংশধরের। 
পরস্পর বিবাহার্দি করিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীরপে গণ্য 
হয়, ইহারই “বাড়ি নামে খ্যাত। মহরচাদের বংশীয়ের 
'মহরোত্র+ বা “মহরা, ক্ষণর্টাদের বংশীয়েরা থানা 
ও বপূর্রঠাদের, বংশীয়ের “কপুর' উপাধি ধারণ করে। 


ক্ষতি 


এই মহরা, খারা, কপুর ও শেঠী উপাধিধারীর! ইহাদের 
মধ্যে বিশেষ পণ্য "এবং সম্মানতাজন। এই চারি শ্রেণী 
আবার ব্যবহারতেদে পশ্চিমাঞ্চলে ও পূর্বাঞ্চলে €টা 
সমাজে.বিতক্ত । পশ্চিষে _“চারজাতি * 'পাচজাতি ও “ছয়- 
জাতি'। আর পূর্বে-“চারজাতি? 'পাচজাতি,, “ছয়জাতি” 
“বারজাতি+, “বাহান্নজাতি” ও পিরুবাল। ইহাদের মধো 
“চারজাতি' সমাজ আবার দৃইভাগে বিভক্ত, 'আড়াই ঘর” ও 
“চারিঘর+। “আড়াই ঘর” অর্থে, এই সমাজের লোকেরা 
পিতৃবংশ, মাতৃবংশ, এবং পিতৃমাতৃবন্ুবংশে বিবাহ করেনা, 
অর্থাৎ "আড়াই তুর বাদ দিক়।-বিবাহ করে। “ারজাতি' অর্থে 
ধাহার! চারিটামাত্র বিশিষ্ট গোত্রে বিবাহাদি করে। /এই- 
রূপ বিশেষ বিশেষ সামাজিক নিয়ম হইতে অন্তান্ত শ্রেণী- 
গুলির নামকরণ হইয়াছে । “পশ্চিমা” ক্ষপ্রিদিগের মধ্যে 
সোধি, বেদী, কপূর, খান্না, মহরা, শেঠ এই করগো'ত্র দেখ 
যায়। “পৃবে” ক্ষত্রিদিগের মধো নিয়লিখিত গোত্রগুলি 
দেখ! যায় )-- 

চারিজাতির মধ্যে কপূর, খান্না, মহরা, শেঠ এই কম 
শাখা, পাচজাতির মধো বেরি, বিরজ, সৈগল, সরবাল ও.বছে 
এই কর শাখা। ছজাতির মধ্যে সজল, ভবন্‌, ন্ুপৎ, তোলবর, 
তুর্মন ইত্যার্দি। বারজাতির মধো চৌপরে, ঘই, কর, মেছে- 
দেন, সোনি, তন্দন এবং বাহান্নজাতির মধ্যে বেহুল, চল 
অগ্গে।, ধন্ধাবে, গঢ়লপুরে, হন্দি, কেওলি, থোদলি, কুচল, 
মরবাহে, নাইআর, নন্দী, সরি প্রভৃতি শাখা আছে। 

গোত্র_অঙিরস, বাতন্ত, ভরদ্বাজ, হংসঞ্ধ ঘি, লিলা 
লোমশ। 

এ ছাড়া উত্তরপশ্চিমে বিভিন্ন শ্রেণী, শাখ। ও গোত্র 
প্রচলিত আছে। 

বুন্ঝাই উপবিভাগের মধ বেদী ও সোধি গোত্রীয়ের৷ 
সর্বাপেক্ষা মান্ত গণ্য, কারণ বেদীগোজে শিখধঘ্্প্রবর্তিক 
বাব! নানক এবং সোধিগোত্রে গুরু রামদাস ও গুরু হরগো- 
বিন্দদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিখরাজত্বে সোধিগণ 
বড় প্রবল ছিল। ইহার লাহোরপতি কালরায়ের পুত্র 
সোধিরায়ের বংশধর বলিয়। আপনার্দিগের পরিচয় দেয়। 
বেদীরা লাছোরপতি কালরায়ের ভ্রাতা কম্থুরপতি কালপৎ 
রায়ের পুজ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে | এরই কালপতৎ ভ্রাতুপ্পু্ত 
কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হুইয়৷ কাশী গমন করেন এবং সেখানে বেদা- 
ধ্যয়ন করিয়া বেদী আখ্য। গ্রাপ্ত হন। গুরুদাসপুরের মধ্যে 
যেখানে বাব নানকের মৃত্যু হয়, 'এখনু সেই ডের! নানক 
মামক দ্বানই ইহার1*্আপনাদের প্রধান স্থান বলিয়া বিবেচনা 
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করে। ছলিন্লাপুরের অন্তর্গত জানন্পপুর নিহং উপালকদদিগের 
ও সোধিদিগের কেন্্রস্থান। 
ব্যবদ! বাণিজ্যই ক্ষত্রিজাতির প্রধান উপজীবিক। | পঞ্জাব 
অঞ্চলে ইছারাই বাঙ্গালার কাযস্থ জাতির সায় লেখাপড়ার 
সকল কার্ধযা করিয়া! থাকে । রাজসরকারের বিচারাদি 
বিভাগেও ইহাঁদেরই আধিক্য দেখা যায়। ইহীরা ম্বভাবতঃ 
সৈনিক হইবার উপযুক্ত না হইলেও আবশ্তক মত তলবার 
ধরিতে পারে। ইহার! দৃ়বিশ্বাসী হিন্দু। দেখিতে সুন্দর, 
গোৌরবর্ণ, সুগঠিত ও সৎশ্বভাব। ইহারাই সমগ্র পঞ্জাব 
ও আফ্গানিশ্বানের- বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া করিয়া 
রাখিয়াছে। ইহছারাই সেখানকার হিসাবাদির সরকার, 
তেজারতি ও শন্ঠ ক্রয়বিক্রয়ের মছাজন। আফগালস্তানের 
সীমায় পেশোয়ার" ও হাজার! জেলায় ইহারা কাবুলীদিগের 
সহিত সন্ভাবে মহাজনী করে, বাবসায়ের হিসাবাদি লেখে 
এবং কারবারের স্তানে দোকানদারী, গদিয়্ান এবং কুঠি- 
যালের কার্যযও করে। মধ্য এসিয়ায় ও কুষিয়াতে ও 
ইহা'দিগকে দেখা গিয়া থাকে। তুফ্কিস্বানের মধো ইহার! 
সে দেশীয়ের চক্ষে পীতমুখ ভীত প্রাণ হিশ নামে অভিহিত। 
কাশ্ীরের খকর জাতিকে এবং কা্গড়া পর্বতের পশুপালক 
গড্ডি জাতিকে অনেকে এই জাতিয় শাখা বলিয়া মনে করেন। 
দাক্ষিণাতোর ক্ষজিরাও বলে ধে, তাহারা ক্ষব্ি নহে, 
ক্ষত্রিয়”, ভরদ্বাজ, জমদগ্নি, কাণ্তপ, কাত্যায়ন, বান্সী'কি, 
বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই সবর্ধিবংশে জন্ম। ইহাদের 
কৌলিক দেবতা গণপতি ও মহাদেব এবং কৌলিকদেবী 
তুলজা ভবানী ও যেল্লাম্মা। ইহাদের মধ্য শ্রেণী বা সামাজিক 
তেদ দেখা যাঁয় না । ইহার! মদ্যমাংসাহারী, কুটীল, ক্রোধী, 
চতুর, পরিশ্রমী ও শুদ্ধাচারী। এই প্রদেশে ইহার! প্রধা- 
নতঃ বন্ত্রবয়ন ও রেসঙ্ক রং করার ব্যবসা করে। সাতার 
জেলার তুলজাপুর) অমাধধাই দেবীর মর্দির ইহাদের 
, প্রধান তীর্থস্কান। ইহারা শঙ্করাচাধ্যকে বিশেষ ভক্তি 
করে। পিশাচাদিতে বিশ্বাস করে।" ইহাদের সম্ত।ন জন্মিলে 
নাড়ীচ্ছেদদের পর তাহার মুখে কএক* ফোঁটা মধু দিয়! 
থাকে, পঞ্চমরাত্রে জীবতী ও যঠীদেবীর পৃজ। করে। 
স্বাদশদিনে বালকের নামকরণ ও দোলারোহণ হয়। 
অষ্টমবর্ষে বালকের উপবীত হয়। স্মার্ত ব্রাহ্গণদ্দিগের 
সভায় ইহাদ্েরও বিবাহাদি হুইয়া থাকে । বিবাহের পূর্বে 
গোন্ধাল নৃত্য হয়। ইহার! শবদাহ ও একাদশ দিন অশৌচ 
গ্রহণ করে। অন্থপবীত বালক .ও অবিবাহিতা বালিকার 
শব প্রোথিত করিয়। থাকে। আশ্বিনমাসের প্রথমদিনে 


ক্ষত্রিদাস 


ইহার! গৃহদেবতার সন্গুথে কলাপাতার উপর 'কতকট। ম্াটা 
রাখে এবং তাহাতে পঞ্চশম্ত বপন করে। শুক্লাইমীর দিন 
ছর্গার নামে মেষী বলি দেয়। দশমীর দিন সেই কলাপাতার 
ক্ষেত্রে শল্তাঙছুর প্রীয় ২৯,২1০ ইঞ্চি বাড়িয়া! উঠিলে স্ত্রীলোকেরা 
মহা সমারোহে নদীতীরে লইয়া গিয়া সেই ক্ষেত্র বিসর্জন 
করে। মাধধী-পুর্ণিমায় স্ত্রীলোকের গৃহদেবতার ঘরে গিয়া 
উলঙ্গ হয় এবং কটীদেশে নিম্বশাখ! বাঁধিয়া! দেবতাকে 
প্রদক্ষিণ করে, আরতি করে ও রক্তচন্দনের জলে প্লান 
করাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। ইহাদের জাত্যভিমান বড় 
তীক্ষ। ইহারা শিক্ষিত বটে। সামাজিক অপরাধীকে 
পঞ্চায়তের বিচারে জাতিচ্যুত করিয়া! থাকে। 

পঞ্জাবে ক্ষজিদিগের এক নিয়শ্রেনণী আছে । তাহাদিগকে 
বিশুদ্ধ ক্ষত্িরা অতি দ্বণা করে এবং ম্বজাতি বলিয়া হ্বীকার 
করিতে চাহেনা, ইহার্দের কেহ কেহ ক্ষত্রির গরসজাত সন্তান 
বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারাও ক্ষভিদিগের স্তায় বাবসা 
বাণিজা করে ও বাণিজো সেইরূপ স্ুনিপুণ। ইহার! “রড় 
নামে খ্যাত। বোধ হয় এই বড় শ্রেণীর লোকেরাই বাঙ্গালায় 
বাস করিয়া ঢাকা পাইকপাড়া অঞ্চলে রগক্ষত্রি আখ্যা 
পাইয়াছে। অথবা পশ্চিমে বিশুদ্ধ ক্ষত্রির পার্থ যেমন রড় 
ক্ষতি আছে, সেইরূপ পূর্বে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিরা আপনাদের মধ্যে 
কতকগুলিকে জাতিচ্যুত করিয়া রগুক্ষজি আখ্য। দিয়া ডি 
থাক গড়িয়া লইয়াছে। 
ক্ষত্রিণী [ত্ত্রী) ক্ষত্রিন উীপ্‌। ৯ মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি') ২ 
ক্ষত্রিয়ন্ত্রী। 
ক্ষত্রিদাস, ধারবার জেলার তিক্ষুকশ্রেণীবিশেষ। ইহারা 
আপনাদিগকে “দেবদাস বলিয়াও পরিচয় দেয়। ইহাদের 
পূর্রনপুরুষেরা মান্দ্র'ংজের অন্তর্গত কদপাপ্রদেশ হইতে জীবি- 
কার্জনের অন্ত এদেশে “আসে । “ইহাদের ভাষা কর্ণাটা। 
মান্ত্রাজের অন্তর্গত তিরুপর্তির ব্কেটরমণ, রানীবেনন,রের 
অন্তর্গত কদরমগ্ডলীর “মারুতি,, কানাড়ার অন্তর্গত 
উড়পির “মগ্ুনাথ ইহাদের প্রধান দেবতা। ইহাদের শ্রেণী 
বা সমাজভেদ নাই ও বংশগত উপাঁধিভেদ নাই । বাঙ্গালী 
নেড়া! বৈষ্ণবের স্তায় ইহার! নাসিকার অগ্রভাগ হইলে কপা- 
লের মধ্যন্থান পর্যন্ত গোপীচন্দনের তিলক ধারণ করে, 
জমধ্যে রুলির' ফোটা পরে; ছুইথণ্ড বস্ত্র দড়ির মত 
পাকাইয়া মাথায় পাগড়ী বাধে; আল্খাল্লা গায়ে দেয়) 
হাটুপধ্যস্ত লম্বা পায়জাম! পরে, কাণে পিতলের মাঁকড়ি, 
মণিবন্ধে পিন্তলের বালা, তুলসীর কগ্ঠী এবং বাম 
হন্তে একগোছা ময়ূরপুচ্ছ ও তিনখানি গামছা রাখে। গলার 


[ ৯৮০ 


] ক্ষত্রিয় 


একখানি হন্ুমান্মুর্তি আঁক। পিস্তল বা তামার পদক এবং 
দক্ষিণহস্তে একটা শাখ ও হ্কন্ধে চীমড়ার ভিক্ষার ঝুলি 
ধারণ করে। ইহার! ঝাঝর ব1 শাখ বাজাইয়। স্বীয় উপাস্ত 
দেবতার নামে জয়োচ্চারণ করিয়। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া: 
বেড়ায়। ইহাদের নিরূপিত বাসস্থান নাই। কেহবড় 
একটা মাদক সেবন করেনা । কিন্তু হরিণ, মেষ ও পক্ষীমাংস 


: এবং মত্গ আহার করে। ইহাদের স্ত্রীলোকের হি্দুস্থানী- 


দেরন্তার় পোষাক পরে, কেবল কাছা দেয় না। ইহারা 
ব্রাহ্মণ, বৈশ্ঠ ও জৈনদিগের নিকট ভিক্ষা লয়। সকলেই শ্রী- 
বৈষ্বসন্প্রদায়ভূক্ । তত্বাচার্যা নামে. কাশীনিবাসী এক 
যতি ইহাদের প্রধান আচার্য্য । সকলই বড় মলিনবেশী। 

ইহারা সন্তান জন্মিলে নাঁড়ীচ্ছেদ করিয়া ছিন্ননাড়ী 
মৃত্তিকায় পুতিয়া! ফেলে । রেড়ীর তৈল মাধাইয়া গরমজলে 
বালককে ম্নান করাইয়। দেয়। ত্রয়োদশ দিনে শিশুর নামকরণ 
হয়। ইহার! শবদাহ করে । জন্ম, রজঃআাব ও মৃত্যুতে ইহাদের 
৯, ৩ ও ৫ দিন অশৌচ হয়। 


ক্ষত্রিয় (পুং) দ্বিজাতির অন্তর্গত দ্বিতীয় বর্ণ। খাক্‌, ছু ও 


অথর্ববেদে জাছে-- 
পত্রাঙ্মণোহন্ মুখমনজ্রীঘবাহ্‌ রাজন্যঃ কৃতঃ | 
উরু তদস্ত তথ্বৈত্তঃ পত্ত্যাং শুদ্রো৷ অজায়ত ।” 
(খথেদ ১০।৯০।১২, শুর্ুষজুঃ ৩১1১১, অথর্ব্ব ১৯৬৬ ) 
ইহার (পুরুষের) মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে রাজন্ত বা 
ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্া ও পা হইতে শৃদ্র জন্মে । 
মন্গু ও পুরাণাদির মতেও বিরাট পুরুষের বাহু হইতে 
ক্ষত্রিয়ধর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে । কিন্তু মহাভারতে শাস্তি- 
পর্বে লিখিত আছে -. 
“ন বিশেষোহন্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাঙ্গমিদং জগৎ । 
বর্ধণ পূর্নস্থষ্টং হি কর্ত্মভির্র্পতাং গতম্‌ ॥ ১০ 
কামভো গপ্রিয়ান্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ। 
ত্যক্তস্বধর্্ম৷ রত্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষভ্রতাং গতাঃ ॥ ১১ 


' গোভো। বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ। 


স্বধর্্মাননানুতিষ্টস্তি তে দ্বিজ! বৈশ্ঠতাং গতাঃ ॥ ১২ 

হিংসাহনৃত প্রি! লুক্ধাঃ সর্বকর্ম্দোপজীবিনঃ। 

কষ্ণাঃ শৌচপরিত্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শুদ্রতাং গতাঃ ॥ ১৩ 

ইত্যেতৈঃ বর্ম্মতির্ব্যস্তা দ্বিজ। বর্ণাস্তরং গতাঃ। 

ধর্মে বজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যঃ ন প্রতিষিধ্যতে 1” ১৪ 

শাস্তিপর্র্ব ১৮৮ অঃ। 
ঠাযানির ইহলোকে বর্ণের ইতর বিশেষ নাই, সমুদায 

জগৎই ব্রঙ্গময়। ২ মনুযাগণ পুর্বে 'বরন্ধা! হইতে সৃষ্ট হুইয়। 


ক্ষত্রিয় 

ক্রমে ক্রমে কার্ধ্য দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে গণ্য হইয়াছে। যে 
'মকল ব্রাহ্মণ কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ 
হইয়! শ্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার! ক্ষত্রিয়। যাহারা 
রজ ও তমোগুণপ্রভাবে পশ্তপালন ও কৃষিকার্ধ্য অবলম্বন 
করিয়াছে, তাহারাই বৈশ্ত । আর যাহার! তমোগুণপ্রভাবে 
ছিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, নকল কর্মজীবী, মিথ্যাবাদী 'ও শৌচন্রষ্ট 
হইয়াছে, তাহার! শূদ্র। ব্রাঙ্গণেরা এইরূপ ভিন্ন কর্ম দ্বারা 
পৃথক পৃথক্‌ বর্ণ লাভ করিয়াছেন, অতএব সকল বর্ণেরই 
নিতাধর্্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে। 

আবার আদিপর্কে (৭৫ অধ্যায়ে) লিখিত আছে-- 

বিবন্বান্‌ স্র্যয হইতে মন্থ এবং__ 

দ্্রদ্গক্ষত্রাদয়স্তম্মাদ্‌ মনোর্জীতাস্্ মানবাঃ1* 

মন হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়! 
তাহারা “মানব” নামে খ্যাত। টি ৰ 

বেদ ও ভারতে এইরূপ মতভেদ হইবার কারণ কি? 
কোন্টাকে আমরা মুখ্য বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারি ? 

জগতের আদিগ্রন্থ খাকৃ্সংছিতায় ৪৬ বার “ক্ষত্র” এবং 
৯ বার “ক্ষত্রিয়” শব আছে । বৈদিক নিঘণ্ট,তে ক্ষত্র শবের 
অর্থ জল” (১১২) ও “ধন” (২1১০) লিখিত হইয়াছে । 

সায়ণাচার্ধয খকৃসংহিতার ১।২৪।৬, ১1২৫।৫) 
১৫৪1৮, ১1৫৪।১১১ ১1১৩৩১১ ১১৩৬৩, ১১৫৭।৬, ১/১৬৪।৫, 


১৪০1৮, 


৪।১৭।১, 81৬৪।৬, ৫৬৬1২, ৫1৬৭।১১ ৫1৬৮৩, ৬২৫৮, ৬।৫০।৩, 
৬।৬৭।৫, ৬/৬৭।৬, ৭১৮২৫, ৭1৩৪1১১৯, ৭৬৬১১, ৮১৯৩৩, 
৮1২৫।৮) ভাষ্যে 
ক্ষত্রশবের 'বলং' বা 'শরীরবলং' অর্থ করিয়াছেন। 

আবার ১।১১৩।৬, ৩1৩৮৫, 8181৮, ৫1২৭৬), ৫1৩৪।৯, 
৫1৩২৬, ৬।৮৬) ৭1২৮৩, এবং ৮২২৭ মন্ত্রের ভাষ্যে ধনং+ ) 
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ক্ষত্রিয় 


ক্ষেত্রিয়ং বলং তদহাঃ) ১০।১০৯৩ “ক্ষতরিয়স্ত রাজ্ঞো+; 81৪২১ 
ক্ষতরিয়ন্ত ক্ষত্রিয়জাত্যুৎপন্নস্ত, ৮৬৭1১ ক্ষঅজিয়ান্‌ জাত্যাঃ। 
উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা জনা যাইতেছে যে কক্ষত্র” শব, 
৪৬ বার খ্ণেদে উক্ত হইলেও সায়ণ কর্তৃক কেবলমাত্র 
একবার এবং মূল ক্ষত্রিয় শব ৯ বার প্রযুক্ত হইলেও 
নিঃসন্দেহে একবার “ক্ষত্রিয়জাতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
প্রথমতঃ যেখানে সায়ণ ক্ষত্র শব্দের “ক্ষত্রিয়: অর্থ করিয়া- 
ছেন-_সে মন্ত্রটী এই--(৮৩৫১৭।) 
পক্ষত্রং জিম্বতমুত জিন্বতং নৃন্হতং রক্ষাংসি প্রেধতমমী বাঃ.। 
তাষ্যে আছে-ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ং জিম্বতং"**চ নূন্‌ যোদ্ছ, ন্‌ 
জিন্বতং 5 
অর্থাৎ তোমর! ক্ষত্িয়দিগকে জয় কর ও (মানব) যোছা।- 
দিগকে জয় কর। এখানে ভিন্ন ভাবে 'নৃন্, অর্থাৎ সায়ণ 
মতে “যোছ্ধন্, থাকায়, সায়ণ যে ক্ষত্রিয় অর্থ করিয়াছেন, 
তাহাও বলবান্‌ অর্থে গ্রহণ করিলে কোন দোষের হয় না। 
_ দ্বিতীয়তঃ & 
“মম দ্বিতা রাষ্ট্র ক্ষত্তিয়স্ত বিশ্বায়ো বিশ্বে অমৃতা যথা নঃ। 
করতুং সচস্তে বরুণস্ত দেব! পানি কৃষ্টেরপমন্ত বন্রেঃ।৮ 
$ ঞ 818 ২।১। 
অর্থাৎ আমি বলবান্‌ ও সমস্ত বিশ্বের অধিপতি, আমার 
রাজ্য দ্বিবিধ। সমস্ত দেবগণ আমার, আমি রূপবান্‌ 'ও 
বরুণাতআমক। দেবগণ যেমন আমার যজ্ঞ সেবা করে, আমিও 
মনুয্যের বাজা। ৪ 
* এখানে সায়ণ ক্ষত্রিয়ের অর্থ ক্ষত্রিয়-জাতুাৎপন্ন লিখিয়া-: 
ছেন। কিন্ত মন্ত্রে রাজামি” থাকায়, আবার ক্ষশ্রিয়জাতীয় 
বলিয়া পরিচয় দিবার কোন কারণ দেখি না। সুতরাং 
সায়ণ সর্বত্রই 'ষেণ“বলবান্, অর্থ প্রীহণ 'করিয়াছেন, এখানে 
তাহাই গ্রহণ কর্মিল 'নিতাত্ত অযৌক্তিক হয়, না। এই- 
রূপে ৮৬৭1১ মন্ত্রেও ঠবলবান্‌, অর্থ গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 
"দেশীয় ও বিদেশীয় অপরাপর বেদশান্ত্রাধ্যায়ীগণও এইরূপ 
অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে সায়ুণর সহিত কোন 
বিরোধ নাই*। 
ফ্খন দেখা যাইতেছে, খক্সংহিতায় “ক্ষত্র” ও “ক্ষত্রিয়, 
শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও জাতিবাচক নহে, তখন খকৃসংহি- 
তার ন্তায় আদ্িমকালে ক্ষত্রিয় নামে. স্বতন্ত্রর্ণ নিণীত 
হইয়াছিল কি না? তৎপক্ষে ঘোর সন্দেহ।৯ প্রাচীন- 
* অথর্ব্ববেদেও স্থানে সকালে ক্ষত্র ডে৫1২, ৩১৯১, ৬1৫৪২, ৭/৮৪,২) 
এবং ক্ষত্রয় শব্ধ (81২২৯) ৮৪1৯১ প্রভৃতি ) বল. ব। বলপান্‌ অর্থে 
ব্যবহৃত হুইয়ছে। 


ক্ষত্রিয় 


তমকালে জাতিভেদ ছিল. নী, তাহা হইলে খকলংহিভার 
স্যান্ন সুবৃহৎ ধর্মপুস্তকে ক্ষত্রিয়ের 'বিশেষ পরিচন্দন থাকিত, 
বোধ হয় এই জন্যই শ্াস্তিপর্ধে বর্ণিত নি যে পুর্বকালে 
বর্ণভেদ ছিল না। 

পূর্বকালে বাহারা বলবান্‌, তেজস্বী, ধনযান্‌ ও প্রক্জা- 
পালনের উপযুক্ত ছিল, তীন্ণীয়াই ক্ষজ্িয় বলিক্া পরিচিত 
হন। [বর্ণ দেখ।] এইরপে গুণকর্াস্থসায়ে বর্ণবিভাগ 
হইবার পর বোধ হয় ধর্েবের উক্ত পুরুষকে খাবিদৃই 
হইয়াছিল।' 

মহাভারতে শাস্তিপর্বে লিখিত গ্মআন্ছে-_ 

“ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম বেদাধায়নসঙ্গতঃ। 
দ্ানাদানরতির্যস্ত স বৈ ক্ষজিয় উচাতে 1” ১৮৯৫ 

ক্ষতির বেদাধ্যরন সঙ্গত কর করিয়া থাকেন, যাহার দান 
ও করগ্রহণে অনুরাগ আচ্ছে, তাহাকেই ক্ষত্রিয় বলা যায়? 

হারীতের মতে, 'র্্দানুসারে গ্রজাপালন অধ্যয়ন, বথা- 
বিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দান, ধর্্নবুদ্ধিঃ আপন্গার স্ত্রীতে অভি- 
লাব, প্রজার নিকট হইতে উপযুক্ত করগ্রহুণ, নীভিশান্ত্রা- 
ভিজ্ঞত1, লদ্ধি ও বিগ্রহকুশলতা, দেব ও ব্রাঙ্ধণে ভক্তি, 
পিত্ৃকার্ধ্েক্ণ অনুষ্ঠান, অধর্্ের অনুষ্ঠান না করা, এই সকল 
ক্ষতরধর্শ । যাহার1 এই সকল ধর্ম প্রতিপালন করেন, তাহা- 
দের উত্তম গতি লাভ ছুয় ৷, 

বশিষ্টের মতে ক্ষত্রধর্্শ তিনটা--অধ্যয়ন, শস্ত্বিদ্যাত্যাস 
ও প্রজাপালন। * 

"ত্রীণি রাজগ্যন্তাধ্যরনং শস্ত্রেণ চ ৮০৪ খ্বধর্মস্তেন 
জীবে” ( বশিষ্ঠ) 

পন্মপুরাণের স্বর্গথণ্ডে ক্ষত্রিযগণের ৪ এই প্রকার 
নিণীত আছে +- 'ক্ষতিয়ের! সর্বদা দাদ ও বজ্ঞ করিবে। 
আপনার অধ্যয়ন করিবে । প্রঙাথালন, নিত্যোৎসাহ, 
দল্াহত্যা ও যুদ্ধকালে পরাক্র্গপ্রফাশ ইহাই ক্ষত্রিয়ধর্ম। 
ক্ষত্রিয়গণ অবিক্ষত শরীরে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে 


তাহাদের ইহক্পেকে ও পরলোকে নিন্দা হয়। ক্ষত্রিয় রাজগণ, 


ধর্্মানুসারে যুদ্ধ ও প্রজাগণকে স্বধর্মে স্কাপন করিবেন | 

“কর ও বিবাহে ঘৌতুক ব্যতীত অপর দান গ্রহণ, যুদ্ধে 
পলায়ন, প্রার্থিগণের নিকট কাতরতা, প্রজার অপালন, 
দানে বা ধর্শে বিরক্তি, পাজোর প্রতি দৃষ্টি না রাখা, ব্রাহ্মণের 
অনাদন্ল, অমাত্যবর্গের অসম্মান, কার্ধ্ের প্রতি অমনোযোগ 


ও ভূত্যের সহিত পরিহাস এই পকল কর্ম কিয়গণের নিষিদ্ধ ।-] 


"ক্ষভ্রিয়ের বাল্যকালে যখানিযমে বো ও ম্াজনীতি 
অধ্যয়ন করিবে । যৌবনে রাজ্যভার গ্রহণ কন্গিয়া ধর্দান্ছসারে 


[ *৮২ ] 


_চিতং তন্মাৎ তে দেবো ন বর্ষতীতি। 


ক্ষত্রিয় 


প্রজাপালন, বাজনয় অশ্বমেধ প্রভৃতি বের অনুষ্ঠান, ত্রাহ্মণ, 
বিগক্ষে দক্ষিপাদান ও ত্বত্ত রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া 
রাজ্য নিক্ষণ্টক্ষ করিবেন। পরে স্বীয় পুত্রের হস্তে র্বাজ্যভার 
ঘর্পণ করিয়া! শ্রান্ধাদি দ্বার! পিতৃলোক, য্সছার] দেবঙোক 
এধং দানে যুনিগণকফে সন্তষ্ঠ করিয়া অস্তকালে অস্তিম 'আশ্রমে 


* গমন করিবে । যে ক্ষত্রিয় এই নিয়মে অস্তিমাশ্রম গ্রহণ 


করিতে পারেন, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধি হয়। বাণপ্রস্থ 
মরলম্বস করিলে তাহার নাষ ক্লাজর্ধি হয় । তিনি মস্ত গৃহ- 
ধর্দ পরিত্যাগ করিরা ফের্ল জীবনয়ক্ষার জন্ ভিক্ষাবৃত্তি 
অবলস্বন ক্ষরিবের । লকল বর্ণাশ্রম ধর্ম হইতে ক্ষতিয় ধর্ম 
প্রধান, ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম পরিত্যাগ করিলে পৃথিবী ছারখার 
হইয়! যায় এবং তাহারা আপনার ধর্মে থাকিলে সকলেই 
খে কালয়্াপন করিতে পারে । প্রতচীন আর্ধ্যগগ ও বৈদিক- 
গণ ক্ষত্রিয়ধর্দের যত প্রশংসা কন্িয়াছেন, তত আর কোন 
ধর্মে দেখিতে পাওয়। যার না।” (পন্মপুরাণ ম্বর্গথণ্ড ২৬ অঃ।) 
[ রাজধর্দ দেখ । ] 

পদ্মপুরাগে আছে-. 

“্দদ্যাত্রাজা ন যাচেত যজেত ন চ ফোজয়েৎ। 

নাধ্যাপয়েদবীরীত |” (স্বর্গথণ্ড ২৬ অঃ।) 

রাজ। ব! ক্ষত্রিয় দান করিবে, কিন্ত কখন পরের নিকট 
প্রার্থনা করিবে না। যজ্ঞ করিবেন, কিন্ত নিজে দাজন 
( পৌরোহিত্য ) করিবে না, অধ্যয়ন করিবে, কিন্ত অধ্যাপনা 
কিবে না। ইহাই পৌক্লাণিক কালের নিয়ম। কিন্ত 
বৈদিককালে ইহাক় ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। যাস্ক নিরুক্তে 
(২।১০ ) লিথিয়াক্ছেন-. 

“দেবাপিশ্চা্টি যেণঃ পস্তছৃস্চ কৌরবেযী ভ্রাতরৌ বভৃবতুঃ 
স শত্তহুঃ কনীয়ান্‌ অভিষেচন়াঞচক্রে দেবাপিম্তপঃ এ্তিপেদে । 
ততঃ শস্তনো রাজ্যে খাদশবর্যাণি দেবো ন ববর্ষ। তমুচু 
ত্রাঙ্গণা অধর্শন্বয়া চরিতো জ্যেষ্ঠং জাতরং অস্তরিত্যাতিযে- 
স লন্ত দেবাপিং 
শিশিক্ষ রাজোন। তমুবাচ দেবাপিঃ গ্ুরোহিতত্যেহসানি 
যাজয়ানি চ ত্বেতি।” 

কুরুবংণীয় খ্টিষেণের পুত্র দেবাপি ও শস্তস্থ ছাই ভাই, 
ছোট ভাই শস্তহ্ব রাজা! হইলেন, তখন দেবাপি তগ করিতে 
লাগিলেন। শন্তন্থর রাজ্যকালে দেবত! বার বর্ষ জল- 
বর্ষণ করিলেন না। ব্রাঙ্গণের! শত্তস্থকে, সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, তুমি অধর্্মাচরণ করিয়াছ, জোষ্ঠ শ্রাতাকে রাজ! 


না কক্িয়। নিজে স্তুভিবিক্ত হইয়াছ; সেই ল্ন্তই দেবত! বর্ষণ 


করিতেছেন নং শস্তজ দেবাপিকে রাজ্যে অভিষেক ক্ষরি- 


ক্ষতি 


ধার জন্ত প্রন্তাধ করিলেন, কিন্ত দেবাপি কহিলেন, আমি 
তোমার "পুরোহিত হইর এবাং তোমার জন্য হত্ত করিব 
জগতের আদিগ্রস্থ খক্‌্নংছিতায়ও আছে-__ 
“আর্টি বেগে! হোত্রযৃষিনিষীদনোবাপি দের্বনুমেতিং চিকিত্বান্‌।” 
(গর ১০৯৮৫ |) 

 ক্মষ্টিধেনের পুত দেবাপি দেবতাদিশের কল্যাবী ঘি 

ক্ষরিয়। হোম করিতে লাগিলেন। 
প্যদ্দেবাপিঃ শস্তনবে পুরোহিতো* 

হোত্রাক় বৃতঃ কপরররীধেধ | 

দেবঞ্তং বৃষ্টিবনিং ররাণে 

বৃহদ্পতির্বাচনস্ম] অযচ্ছত ॥” (ক ১০1৯৮।৭) ইত্যাদি । 

সকলেই জানেন বিশ্বামিত্র ক্ষপ্রিয় হইক্সা ব্রাঙ্গশত্ব লাভ 
ফরিয়াছিলেন। কিন্ত বিশ্বামিত্র ছাড়া আরও অনেক ক্ষত্রিয় 
ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাছারও প্রমাণ পাওয়া যায় । 

মহাভারতে পৃথুদকের নিকটবর্তী কোন পবিজ্র তীর্থের 
বর্ণনাকালে লিখিত আছে -__ 
সতত্রার্টিষেণঃ কৌরব্য ্রাহ্গণ্যং সংশিতব্রতঃ। 
তপস। মহুত! রাজন্‌ প্রাগ্তবানৃযিসত্বমঃ 1 
'সিন্ধুন্বীপশ্চ রাজধির্দেবাপিশ্চ মহাতণাঃ । 
ক্রাঙ্গণ্যং লব্ধবান্‌ যল্তর বিশ্বামিস্ত্র স্তথা মুনিঃ 1” শলাপার্ব ৪৯ 1 

যেখানে উগ্রতপ1 মহাধশা গার্টিষেণ লিদ্ধিলাভ করেন 
খবং সিবুত্ধীপ, রাজধি দেবাপি ও বিশ্বামিন্র ব্রান্মণত্ব লাভ 
ফরেন, সেইখানে (বলরাম উপস্থিত হইলেন । ) 

সিন্ধুধীপ ক্ষভ্িয়রাজ অন্বরীষের পুক্র। 

ভাগবতের মতে, মন্থর পুত্র ধৃষ্ট, তাহা হইতে খাট 
ক্ষত্রিয়বংশের উৎপত্তি হয়। ধাষ্টগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্ষণন্ব 
লাত করেন। (৯২1১৭ ও শ্রীধরটাক1) মার্কগেয়পুবাণের 
মতে দিষ্টের পুত্র, নাাগ ক্ষত্রিয় হইয়াও বৈশ্াকন্! বিবাহ 
করিয়া বৈশ্যত্ব প্রাঞ্ধ হন। ন্সাবার হরিবংশে লিখিত 
আছে, নাভাগারিষ্টের ছুই পুত্র বৈশ্ত হইলেও ত্রাক্ষপদ্থ লাভ 
করেন। (হরিবংশ ১১ অঃ।) 

বিষু্পুরাণের মতে--রাজ। অগ্বরীষের পুত্র বিরূপ, বির্- 


পের.পুত্র পৃ্দশ্ব, তাঁহার পুত্র রথীতর, ক্ষত্রিয় সথচ আঙ্গি- 


রর রলিয়! তাহাদিগকে ক্ষল্লোপেত ব্রাঙ্ষণ বলা ঘায়। 
(বিষুপুত ৪২) 
'বাযুপুরাণের মতে--যুবনাশ্বের পুর হরিত, তাহার বংশ- 
ধরগাণ হারিত নামে প্রপিদ্ধ, ইহারা অঙ্গিরসের এুজ, ও 
ও ক্ষত্রোপেত ব্রান্দণ | ( বিঘুঃপুষাণ 91৩1৫ ভ্রীধরটীকা নেখ।) 


৪ 'শস্তনবে হবত্রাজে কৌরব্যায় পরোহিতঃ]ন্‌।' সায়ণ। 


[ ৬৮৩] 


ক্ষত্রিয় 


(হুরিবংপের মতে--ন্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র গুনহোলস, তাহার তিন 
পুত্র কাশ) শল ও গৃৎ্সমদ । গৃৎ্পমদ্দের পুজ শুল্ক, এই 
গুনক হইতে শৌদধকের (ত্রাঙ্গগ ) জন্ম? (হরিবংশ ২৯ অঃ) 

মহাভারতে লিণিত আছে--বীতহব্যেক়্ পুভ্রগণ কাশী- 
রাজ ছিবোদালক্ষে আক্রমণ করেনট সেই যুদ্ধে কাশীরাজে র 
আয়ীয়গণ প্রত্ণত্যান্থ করেন। রাজ! দিয়োদাস তরঘাজের 
আশ্রমে গ্িয়! বাস করিতে থাকেন। ভতরদ্বাজ দিবোদাসের. 
জন্য এক বজ্স করিলেন, গু]হাতে প্রতর্দন নামে দিঘোদাসের 
এক পুত্র জন্মিঙ্স | ঘগ্বাকা্লে প্রতর্দন পিতা কর্তৃক বীতহব্যের 
বিরুদ্ধ প্রেকিত হইলেন। বীভহব্য পলাইয়! পিক! মহর্ষি 
ভূগুর আশ্রন্ন গ্রহণ করেন। প্রতর্দন জানিতে পাজিয়া ভূগুর 
আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ও বীতহুবাকে দেখাইয়া দিতে 
রলিলেন। তৃগু মিথা! করিয়া! রলিলেন যে, এখানে কোন 
ক্ষতিয় নাই। প্রতর্দন চলি! গেলেন । ভৃগুর কথায় ক্ষলিয় 
বীতহব্য সেই অবধি ব্রাঙ্গণ হুইলেন। বেদব্ধিৎ গৃৎসমদ 
এই বীতহব্যের পুভ্র1 (নুশালনপর্ব ৩৭ জ্ঃ।) 

বিষু্পুরণে লিখিত আছে--বযাতিবংশীয় ক্জিয়রাজ 
ক্ষাপ্রতিরথ হইতে কথ জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুক্ত কেধাতিথি। 
ইহারা ব্রা্গণ হইক়াছিলেন। ১. * 

| (বিষুৎপুদ্লাণ 8১৯ অঃ) 

পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণগণেষ মধ্যে অনেকেই আবার ক্বেমস্হ্ের 
খধি। এমন কি ত্রাঙ্গণ-সসাছে দলে খালী নিক পঠিত হয়, 
তাহাও বিশ্বামিত্র-খাষিদৃষ্ট । * 

এইরূপ অনেক ক্ষত্িয্বের ব্রা্মণত্ব লাভেপ্স কথা পুরাণা- 
দিতে বর্ণিত আছে। 

দেবাঁপির মত অনেক ক্ষত্রিয় বর্ষণের গ্যাস পৌরো- 
হিত্য করিতেন বৈদিককানে এই পৌরোহিত্য ইয়া 
রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইত। 

খক্সংহিতার ফোন.কোন হৃক্ত পাঠে জান! যায়, বশিষ্ঠ 


'খষি প্রথয়ে হদাসের পুরোছিত ছিলেন, পরে বিশ্বীমিত্র 


ক্থুদাসের পুরোহিত* হ্ইয্বা রশি্ঠকে অভিশাপ থের। , 
ধথেছের অনু ব্রমপণিক1 পাঠে জাঁন। যায়, রাজ। সুদাসের 


& ধখেছের ৩য় মগডলের ৫৩ হুক্তে বিশ্বানিবর কর্তৃক বসিষ্টের উপর অস্ভি- 
পাপের আভাম আছে । শৌনক এ হুক্ত সন্থন্ধে বৃহদ্দেবতায় লিখিয়াছেন -. 

"পরাশ্চতশ্রে| বাস্তব বসিষছেবিণে। বিছুঃ | রা 

বিঙ্কামিত্রেণ তা: প্রোক্ত। অভিশ।প! ইতি শ্বতাঃ। 

দ্বেবাদ্বেষাপ্ত তাঃ প্রোক্ত বিদাচ্চৈবাভিচারিকাঃ। 

বসিষ্টাস্ত ন শুণুত্তি তদাচার্ধাযক সম্মতম্‌। 

কীর্তনাচ্ছ,বণাছাপি মহান দোষঃ প্রজারতে | ৪।২৩-২৪। 


ক্ষত্রিয় 


পুত্রগণ বসিষ্টপুত্র শক্তিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। (১) 
কৌষীতকী ব্রাহ্মণ ৪র্থ অধ্যায়ে রাজ সুদাসের সং্শ্রবে বসিষ্ট- 
পুক্র বিনাশের কথা, লিখিত আছে। সামবেদের পঞ্চবিংশ 
ব্রাহ্মণেও বসিষ্ঠ 'পুল্রহত* বলিয়া! নির্দিষ্ট হইয়াছেন। রামা- 
য়ণে লিখিত আছে,” বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের একশত পুক্রকে 
বিনাশ করেন। (রামা' ১৫৫ সর্গ) [ বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, 
জ্দাস দেখ] 

মহাভারতে, আদিপর্বে লিখিত আছে, রাজ কৃতবীর্য্য 
বেদজ্ঞ ভূগুপুল্রদ্দিগকে পৌরোহিতো বরণ করেন ও যজ্ঞান্তে 
সোমরস পান করিয়া তাহাদিগকে বিস্তর ধনধান্ত দান করেন। 
তিনি ন্বর্গগমন করিলে তাহার পুত্রগণের অর্থের প্রয়োজন 
হয় । ভূগুপুভ্রের মাটীর মধ্যে ধন লুকাইয় রাখেন । একজন 
ক্ষত্রিয় মাটা খুঁড়িয়া খু'জিয়া বাহির করেন। পরে ক্ষত্রিক্নগণ 
আসিয়। ভার্গবদিগকে বিনাশ করেন। এমনকি ভার্গব- 
রমণীদিগের গর্ভস্থিত . সম্তানেরাও রক্ষা পাইল না। 
(আদিপর্ব ১৭৮ অঃ) [ওর্ব দেখ। খু 

উক্ত ভূগুবংশে ব্রাহ্মণবীর পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি কার্তবীর্ধ্য ও ক্ষভ্রিয় রাজগণকে সংহার করিয়া আবার 
ব্রাহ্গণ-প্রাধান্ঠ স্থাপন করিলেন। [পরশুরাম দেখ । ] 

খণেদের এঁতরেয়ব্রাঙ্গণে লিখিত ' আছে--্তাপর্ণের! 
টসীষল্ম বিশ্বস্তরের পুরোহিত ছিলেন। রাজা বিশ্বস্ত 
তাহাদিগের অধিকার কাড়িয়া লইয়া আপনার একজন 
দ্রাতিকে যজ্ঞপুরোহিত নিযুক্ত করেন। কিন্তু (যজ্ঞকালে) 
রাজ। দেখিলেন, তাহার যজ্ঞের বেদীর নিকট শ্ঠাপর্ণেরা 
উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, 
ছুষ্ট ব্রাঙ্গণেরা আসিদ্লাছে, শীত্ব বেদীর নিকট হইতে 
দূর করিয়া দাও |» ভৃত্তগণ রাজাক্তা পালন করিল। শ্তাপ- 
পেঁরা তাড়িত হইয়! কহিল, 'আমাদের মধ্যে কে বলবান্‌ 
আছ। শীত্ত্র এই যন্তের সোমরস পন কর।” তখন বেদ- 
বিদ্‌ রামষার্গবেয় (২) রাজাকে কহিলেন, “যে সমস্ত বেদ অধ্য- 
ঘন করিয়াছে, ঘাহাকেও কি তাড়াইয়! দ্িবেন। সোমরসে 
ক্ষল্রিয়ের অধিকার নাই, ব্রাঙ্গণেরই অধিকার আছে। 
ভ্রমক্রমে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের অংশ গ্রহণ করিলে (পান করিলে) 
তাহার বংশধর ব্রাঙ্গণ হয়। হে রাজন! আপনার 
বংশধরেরাও ব্রাঙ্গণ হইবেন ।” (৩) (এঁতরেয়ব্রাঙ্গণ ৭২৭-২৯) 


(৯) “সৌদ সৈয়গ্নৌ এক্ষিপ্যমাণঃ শক্কিরত্ত্যং1” অনুকমণিক1 ৮ ৩২। 
(২) বোম্ব।ইয়ের মুদ্রিত পুস্তকে রামতাগঁবেয় পাঠ আছে। 
(৬) “সোসং ব্রাঙ্গণ।নাং স তক্ষে | ব্রাঙ্গণাংগ্ডেন ভক্ষেণ জিখিষ্যসি 


[1 ৬৮৪ 


ক্ষত্রিয় 


উক্ত বিবরণটা পাঠে বোধ হয় ষে পুর্ধ্বকালে যে ক্ষত্রিয় 
যজ্ঞে ব্রাঙ্মণের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট হইত, তাহার পুত্রের 
ব্রাঙ্গণ বলিয়! গৃহীত হইতে পারিত। কিন্তু বোধ হয় পরবর্তী 
কালে এ প্রথা উঠিয়া ফায়। 

অনেকেই বলিয়া! থাকেন, পরশুরাম এককালে পৃথিবী 
* নিঃক্ষিয় করিয়াছিলেন। কিন্তু পরশুরাম কর্তৃক বস্ুদ্ধরা 
একেবারে ক্ষভ্রিয়শূন্য হয় নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
মহাভারতে লিখিত আছে-_ 

“পৃথিবী ক্ষভিয়শূন্ত করিয়া পরশুরাম ব্রাঙ্মণগণকে স্থাপন 
করেন। কিন্তু পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য হুইয়া অরাজক হইলে 
শুদ্র ও বৈশ্যগণ ন্েচ্ছাত্রমে ক্রাঙ্গণপত্ীতে গমন করিতে 
লাগিল। বলবানের! ছুর্বলের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ 
করিল। পৃথিবী নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া রসাতলে গমন 
করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ক্যপ পৃথিবীকে রসাতলে 
যাইতে দেখিয়া উরুদ্বার তাহাকে অবরোধ করিলেন। 
তখন পৃথিবী প্রসন্ন হুইয়। কহিলেন, “ভগবান! আমি 
হৈহয়বংশীয় অনেক ক্ষত্রিয়রমণীর গর্ভে ক্ষক্রিয়সস্তান সমু- 
দায় রক্ষা করিয়াছি। এখন তাহারাই আমাকে রক্ষ। 
করুন। পৌরবগণের জ্ঞাতি বিছুরথের পুক্র বর্তমান আছেন । 
তিনি খক্ষবান্‌ পর্বতে ভল্লংকদিগের যত্ে রক্ষা.পাইয়াছেন। 
মহর্ষি পরাশর দয়! করিয়া! সৌদাসপুজ্কে রক্ষা! করেন, তিনি 
(ব্রাহ্মণ হইয়াও ) স্বয়ং শুর্রের ন্যায় বালকের সর্বকর্শ্ট অন্ু- 
ঠান করিয়াছিলেন, এই বালকের নাম সর্বকর্্] । প্রতর্দনের 
পুত্র মহাবল পরাক্রাস্ত'বৎস বিদ্যমান আছেন, তিনি গোষ্ঠে 
গোবৎস কর্তৃক রক্ষিত হুইয়াছিলেন। মহারাজ শিবির 
পুলও এরূপে গোসমুহের যত্বে রক্ষা পান, উহার নাম 
গোপতি। দ্বিবিরথের পুক্র ও দধিবাহনের পৌন্র গঙ্গাতীরে 
মহর্ষি গৌতম কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন। প্রভৃত সম্পদশালী 
বুহদ্রথ গৃএকুটে গোলাঙ্থুল কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছে এবং 
নদীপতি সমুদ্র মরুৎপতিসদৃশ বহুবীর্্যশালী মকুত্তবংশীয় 
বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়কুমারকে রক্ষা করিয়াছেন। এ সকল 
রাজকুমার এখন স্থপতি ও স্থববর্ণকারজাতির আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন। যদি ইহার! আমায় রক্ষ। করেন, তবেই আমি 
নুস্থির হইতে পারি।” তথন মহধি কশ্তপ পৃথিবীর নির্দেশা- 


ত্রাঙ্মণকল্পন্তে গ্রজায়।মাঙজনিধাত আদাধ্যাপ|যাবসীয়ী বখাকামগ্রয।পো। 
যদ। বে ক্ষত্রিয়য় পাপং ভবতি ব্রাঙ্গণকল্পে হস প্রজায়ামাজার়ত ঈখরে। 
হান্ম।ক্ছিতীয়ো বা তৃচীয়ে| ব। ব্রাঙ্মণত।মন্াপেতোঃ মন" 

«* (এ্রতরেরব্রক্ষণ 1২৯1) 


ক্ষল্রিয়হণ 


ছসারে লেই সকল ক্ষত্রিয় রাজকুমার ও তাহাদিগের পুত্র 
পৌত্রিগকে আনাইয! রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন (১)। : 
[ রাজা, যুদ্ধ, কাদ্স্থ, জাতি, বর্ণ প্রভৃতি শব্ধ দেখ । ] 
ক্ষত্রিয়কা (ভ্ত্রী) ক্ষত্রিয়া কন্‌ টাপ আকারন্ত অকারঃ 
(কেৎণঃ। পা ৭81১৩) বিকল্পেন পূর্বস্ত অকারন্ত ইকারঃ 
(উদ্দীচামাতঃম্থানে যকপূর্বায়াঃ। পা! ৭৩1৪৬) ক্ষত্রিয়ন্ত্রী, 
ক্ষজিয়। | ০ 
ক্ষত্রিয়হণ (পুং) ক্ষত্িয়ং হস্তি ক্ষত্রিয়'হুন্.অচ্। পরশুরাম। 
“কিং নবৈ ক্ষত্রিয়হণে। হরতুল্যপরাক্রমঃ।* (ভারত ৫।১৭৯ অঃ) 


(১) “কৃত্ব। ব্রাহ্মণসংস্থ। বৈ প্রবিষ্টঃ হুমহাবনন্‌। 
ততঃ শুদ্রাশ্চ বৈষ্তাশ্চ যথ। শ্বৈরপ্রচারিণঃ ॥ 
অবর্তত্ত ছিজাগ্র্যাণাং দারেধু ভরতর্যত। 
অরাজকে জীবলোকে হূর্বল। বলবত্তরৈঃ ॥ 
ততঃ কালেন পৃথিবী পীডামান। দূরাত্মভিঃ।.. 
বিপর্ধযয়েণ তেনাশু প্রবিবেশ রসাতলম্‌ ॥... 
তাং দৃ্। প্রবতীং তত্র সন্তাসাৎ স মহামনাঃ। 
উরুণ। ধারয়মাস কগ্তপঃ পৃথিবীং ততঃ ॥ **, 
রক্ষণার্থং সমুদ্দিষ্ট যষাচে পৃথিবী তদর। 
প্রসাদা কশ্যপং দেবী বরয়/মাস ভূমিপম্্‌॥ 
পৃধিবাুত্ব।চ। 

সন্তি ব্রন্মন্‌ ময় গুপ্তা: শ্ীবু ক্ষত্রিপুগ বাঃ। 
হৈহয়ানাং কুলে জাতাস্তে সংরক্ষত্ত মাং যুনে ॥ 
গস্তি পৌরবদায়াদে বিদুরথনৃতঃ প্রভে|। 
খক্ষৈঃ সম্দ্ধিত। বিগ্র খক্ষবত্যথ পর্ব্বতে ॥ 
তথাম্থকম্পমানেন যন্বনাপ্যমিতৌজস!1। 
পরাশরেণ দায়াদঃ সৌদ।সম্তাভিরক্ষিতঃ॥ 8 
সর্ববকর্মাণি কুরুতে পুদ্রবন্তন্ত ন ছ্বিজ:। 
সর্বকর্ণেত/ভিখ্যাতঃ স মাং রক্ষতু পার্থিবঃ- 
শিবিপুত্রো মছাতেজ। গোপতির্ন'ম নামতঃ। 
বনে সন্বর্ধিতো গোষ্ঠে মমাং রক্ষতু পার্থিব ঃ॥ 
দধিবাহনপৌত্রস্ত পুতে! দিবিরথন্ত চ। 

গুপ্তঃ স গৌতমেণাসীগগঙ্গাকৃলেইতিরক্ষিতঃ ॥ 
বৃহত্রথে! মহাতেজ। ভুরিভূতিগরিক্কতঃ। 
গেলাঙ্গ,লৈর্মহাভাগো গৃণ্রকৃটে হতিরক্ষিত: ॥ 
মরত্তন্তাম্ববায়ে চ রক্ষিতাং ক্ষতিয়াত্মজাঃ। 
মরুৎপতিসমা বীর্ধ্ে সমুত্রেপাভিরক্ষিতাঃ॥ 
এতে ক্ষত্রিয়দায়াদাত্ত্র তত্র পরিশ্রিতাঃ।.., 
যদি মামতিরক্ষন্তি ততঃ স্থাত্য!মি নিশ্চল । 
এতেষাং পিতরশ্চৈব তখৈব চ পিতামহ1। 
মার্থং নিহত] যুদ্ধে রাষেপারিইকর্শাণ।। 

ততঃ পৃথিন্যাং নির্দিষ্টাত্তান্‌ সমানীয় কখ্যপঃ। 
অভ্যধিঞ্চম্‌ মহীপালান্‌ ক্ষতিম্ান্‌ বীধাসপ্মতান/।" শীন্তিপর্্ব ৪৯ অ:। 
| 8 
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ক্ষপ 


ক্ষত্রিয়] ( সত্ী,) ক্ষত্রিয়াণাং স্্রীজাতিঃ ক্ষতরিয়-টাপ্‌.( অর্ধক্ষত্রি- 
ক্লাত্যাং বা । পা ৪1১৪৯ বার্তিক ) ক্ষভ্রিয়জাতীয় স্ত্রী। 
“শরঃ ক্ষত্রিয় গ্রান্থঃ প্রতোদে। বৈশ্তকন্তয়া |” (মন্ু ৩1৪৪) 
ক্ষত্রিয়াণী (তত) ক্ষত্রিয়াণাং স্রীজাতিঃ ক্ষত্রিয় ভীষ্‌ আন্ধক্‌ 
আগমশ্চ (অর্ধ্যক্ষত্রিয়াভ্যাং বা। পা ৪১1৪৯ বার্তিক।) ক্ষত্রিয়নত্রী। 
ক্ষত্রিয়াসন (লী) রুদ্রযামলোক্ত আসনবিশেষ। 
“ক্ষত্রিয়াসনমাবক্ষ্যে যত্রুত্বা ধনবান্‌ ভবেৎ। 
কেশেন পাদষুগলং বন্ধাতিষ্ঠেনধোমুখম্‌ ॥” (কুদ্রযামল ) 
কেশদ্বার| পাদদ্বয় বন্ধ করিয়া অধোমুখ হইয়া থাকিবে, 
ইহাকে ক্ষত্রিয়াসন বলে। এই আসনে উপাসনা করিলে 
ধনবান্‌ হয়। 
ক্ষত্রিয়িক! (স্ত্রী) ক্ষত্রিয়-কন্-টাপ্‌আকারস্ত অকারঃ তস্ত চ 
ইকারঃ। ক্ষরিয়া, ক্ষজিয়নত্রী। 
ক্ষত্রিয়ী (স্ত্রী) ক্ষত্রিয়ন্ত পত্রী ক্ষত্রিয়-ভীষ্‌ (পুংষোগাদাখ্যা- 
যাম্‌। পা! ৪১1৪৮) ক্ষত্তিয়পত্বী। 
ক্ষত্রোপক্ষত্র (পুং) অনমিত্রবংশীয় শ্বফকের পুত্র। 
| রঃ ( বিষু্পু* ৪1১৪।২) 
ক্ষত্রোজাঃ [স্‌] (পুং) বার্হদ্রথবংশীয় মগরধের একজন রাজা, 
ক্ষেমন্্বার পুত্র। (বিষুপুণ 91২৪৩) 
ক্ষদ (ত্রি) ১ বিভক্ত, থণ্ডিত। ২ আহারের*যোগ্য। রর 
ক্ষদন (পুং কী) [বৈ] খগুন, বিভাগ্করণ। ২ অশন। 
ক্ষমা ন্‌] (ক্লী)ক্ষদ্মনিন্।১জল। . 
“পজ্জেব চর্চরং জারং মরাযু ক্ষদ্নে বার্থেষু তর্তুবীথ উগ্র ।” 
(খকৃ ১০।১০৬(১৭ ) 
ক্ষল্ইব উদকনামৈতৎ, সায়ণ। ২ অন্ন। (নিঘণ্ট,) 
ক্ষম্তব্য (ত্রি) ক্ষম-তব্য।১ ক্ষমার যোগা, ক্ষমা করিবার 
উপযুক্ত, যে রিষয়ে ক্ষমা করিতে হইবে,। 
প্কত্তব্যো। মেইপরাধঃ প্রকটিতবদনে ঝ্তামরূপে করালে ।” 
(অপরাধভঞ্জনন্তব );(ক্লী) ক্ষম-ভাবে তবাৎথ। ২ ক্ষমা, 
“কর্তব্য ক্ষমা। 
“ক্ষস্তব্যং প্রভুনা নিত্যং ক্ষিপতাং কাধ্যিণাং নৃণাম্‌।” 
*. (মন ৮৩১২) 


গড. 


ক্ষত্ত। ৮্ত ] (তরি) ক্ষম-তৃচ্। ক্ষমাশীল। 
“ষে ক্ষস্তারে! নাভিজরস্তি চান্তান্‌ 
সত্রীভূতাঃ সততং পুণ্যশীলাঃ।” (ভারত ১৩।১০২/৩১) 
ক্ষপ্‌ (স্ত্রী) ক্ষপ্‌ কিপ্‌। রাত্রি। 
“স ক্ষপঃ পবিষস্বজে” (খক্‌ ৪1৪১।৩) ক্ষপো! রাত্রীং । সান্তণ। 
ক্ষপৃ (পুং)ক্ষপ্যঅপ্‌। ১জল। (নিধণ্ট,) (জরি) ক্ষপ-অচৃ 
২ ক্ষমাশীল। 


৯৭২ 


ক্ষপাট 
ক্ষপণ (পুং) ক্ষপয়তি বিবক্নরাগং ক্ষপ্‌ণিচ্-লা। ১ বৌদ্ধ 
সন্ন্যাসী । (তরি) ক্ষপয়তি ক্ষিপতি দূরীকরোতি লজ্জাং 
* ক্ষপ্ণিচ্লুযু ৷ ২ নির্লজ্জ, লঙ্জাহীন। (কী) ক্ষ ভাবে লুা্ট। 
৩ ক্ষেপণ, ত্যাগ 1৪ অশোৌচ। 
“সত্রন্মচারিণোকাহমতীতে ক্ষপণং স্বৃতম্।” (মস্থু ৫1৭১) 
“সহাধ্যাক্িনি মৃতে একাহমশৌচং কর্তব্য । কুল্লুক। 
৫ উপবাস। রি 
“ভুক্তা তোহন্তমস্তাননমমত্যা ক্ষপণং ত্র্যহুম্‌।” (মনু ৪1২২২) 
“এযাং মধ্যে অন্যতমসন্বন্ধা্নমজ্জানতো! ভুক্তা ত্র্যহমুপবাসঃ, 
কুলুক। 'ত্র্যহং ক্ষপণমভোজনং মেধাতিথি। (ব্রি) ক্ষপ- 
কর্তরি লু । ৬ ক্ষেপণকারী। 
“গায়স্তি ত্র সমলক্ষপণা'নি ভর্ত,:* ( ভাগৰত ৩/১৫।১৭) 
(ক্লী) ক্ষপ্‌ ভাবে লু্যুটু। ৭ দূরীকরণ, তাড়ান। 
“শত্রুগাং ক্ষপণাৎ” (ভারত সভ1) 
ক্ষপণক (পুং) ক্ষপণ-স্বার্থে কন্‌। ১ বৌদ্ধ সঙ্গ্যাসীবিশেষ। 
“একঃ ক্ষপণকঃ শাকাহ্র্তা তত্র ক্ষপণক দশশাকাশ!। 
যত্র ক্ষপণকদশশাকাশ। তত্র ক্ষপণক কাশাকাশ1।৮ (উত্তট) 
২ নাস্তিকমতপ্রচারক। ৩ নির্লজ্জ। ৪ একজন কবি, 
নবরত্রের দ্বিতীয় রত্ব বলিয়া খ্যাত। [নবরত্ব দেখ। ] 
অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী নামে সংস্কৃত অভিধান ও ক্ষপণক- 
বৃত্তি নামে উপাদিহ্থত্রের বৃত্তিরচন্ষিতা । 
ক্ষপণকতী! (ভ্ত্রী ) ক্ষপণক-তল্-টাপ্‌। ক্ষপণকের ধর্ম । 
“ক্ষপণক তামপি ধরতে পিবতি সুরাং নরকপালে হপি।» (পঞ্চতন্ত্) 
ক্ষপণী (স্ত্রী) ক্ষপ-কর্্মণি লাট্-ভীপ্‌। ক্ষেপণী। (অমরটাক1) 
ক্ষপণ্যু (পুং) ক্ষপ্‌ বাহলকাৎ অন্ুযুঃ গত্বঞ্চ। অপরাধ। (শব্দমাল1) 
ক্ষপা! (ভ্ত্রী) ক্ষপয়তি বারয়তি ইন্ছ্রিযচেষ্টাং কপ অচ্‌। ১ রাত্রি । 
“সনঃ ক্ষপাভি ব্রহোভিশ্চ জিতু” (ধক 91৫৩।৭। ) 
“ক্ষপাভি রাম্িঃ।” সায়ণ। ২ ছুরিদ্রা। (অমর) 
ক্ষপাকর (পুং)ক্ষপাং করোতি-ক্ষপা-ক-ট। ১ চজ্ত্র।২ কপ্পুর। 
ক্ষপারুৎ (পুং) ক্ষপাং করোতি ক্ষপা-ক-কিপ, তুগাগমস্চ। 
১ চস্ত্র। ২ কপূর 
“বিশদাশ্মকূটঘটত।ঃ ক্ষপাকৃতঃ” ( মাঘ ) 
ক্ষপাচর (পুং) ক্ষপায়াং রাত্রৌ-চরতি-ক্ষপা-চর ট। “রাক্ষস। 
“নির্ধ।ণে চ মতিং ক্বত্ব! নিধায়াসিং ক্ষপাচরঃ1”ভারত ৩।২৮৮।৩৩) 
(ত্রি) যাহার! রাত্রিকালে বিচরণ করে। 
ক্ষপাচরী (স্ত্রী) রাক্ষসী। | 
ক্ষপাটি (পুং) ক্ষপায়াং অটতি ক্ষপা-অচ্‌। রাক্ষদ। (ব্রিকাও) 
“ততঃ ক্ষপাটেঃ পৃথুপিঙ্গলাক্ষৈঃ 
থং প্রাবৃষেণ্যৈরিব চানশেহবৈঃ1” (ভটি ২২) 


[ ৬৮৬ ] 


কমা 


ক্ষপানাথ (পুং) ক্ষপায়া নাথঃ ৬তৎ।১ জজ । ২ কপূর। 
"ক্ষিপ্রং ক্ষপানাথইবাধিরঢ়ঃ1* (মাঘ) 
ক্ষপান্ধ্য (ক্লী) রাত্রান্ধা, রাক্রিতে চক্ষে.না দেখা । 
ক্ষপাপতি ( পুং) ক্ষপায়াঃ পতিঃ ৬তৎ। ১ নিশাপতি, চন্ত্র। 
২ কপূর । 
ক্ষপাবান্‌? ঘ] (ব্রি) ক্ষিপতি শত্রুন্‌ উদকং বা চির 
' দাধুঃং। ১ যে ব্যক্তি শক্রদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ২যে 
ব্যক্তি জল ক্ষেপণ করে। ক্ষপা অন্তার্থে মতুপ্‌ মন্ত বঃ। 
৩ রাত্রিপর্য্যায় যাগের একটা অংশের নাম ক্ষপা, তদ্বিশিষ্ট। 
"সহি ক্ষপাবান্‌ সভগঃ স রাজা” (খকৃ ৩৫৫।১৭ ) 
' “ক্ষপাবান্‌ ক্ষিপতি শত্রুমদকং বেতি ক্ষেপণবান্‌। যদ্ধ। ক্ষপ। 
রাত্রিঃ, তথা রাত্রিপধ্যায়যাগানাং স্তোত্রাণাং ভাগভৃতা যা 
রাত্রিঃ সোচ্যতে তদ্বান্‌।” সায়ণ। 
ক্ষম (ক্লী) ক্ষম্মঅচ্। যুক্ত। 
“অথ তু বেৎসি শুচিব্রতমাত্মনঃ 
পতিগৃহে তব দাশ্তমপি ক্ষমম্‌।» (শাকুস্তল ) 

(তরি) ২শক্ত। 

“রোধিতুং সহিতুং রণে কাকুস্থং ভীরুকঃ ক্ষমঃ।” (ভটি) 
৩হছিত। ৪ ক্ষমাযুক্ত। ৫ গৃহকর্ত! পক্ষী, বাবুই পাখী । ৬ বিষ্ুণ। 
পনক্ষত্রনে মির্নক্ষত্রী ক্ষমঃ ক্ষামঃ সমীহনঃ” (ভারত ১৩1১৪৯/৬*) 

ক্ষমতা (স্ত্রী) ক্ষমন্ত ভাবঃ ক্ষমতল্-টাপ্‌। ৯ যোগ্যতা, 
সামর্থা। ২ শবের অর্থ প্রকাশ করিবার সামর্য। & 
“শ্তি দ্বিতীয়া ক্ষমতাচ লিঙ্গং বাক্যং পাদান্তেচ তু সংহতানি” 
(ভষ্টকারিক1) 
ক্ষমণীয় '(ত্রি) ক্ষম-অনীয়র্। ক্ষমা! করার যোগ্য, যে বিষয়ে 
ক্ষমা করা উচিত। 
ক্ষমবান্‌ [ৎ] (তরি) ক্ষমাবান্‌। 
ক্ষম] (স্ত্রী) ক্ষমঅঙ্। ১ ক্ষান্তি, অপকার সহা করা। 
*বাহে চাধ্যাক্সিকে চৈব হুঃখে চৌৎপাদিকে কচিৎ। 
ন কুপ্যতি নহস্তি বা সা ক্ষম! পরিকীর্তিতা ॥” বৃহস্পতি । 
বাহ্‌, আধ্যাত্মিক বা আধিট্দবিক ছুঃখ উৎপন্ন হইলে 
কোপ না করা অথব। তাহার নিবারণের চেষ্টা না করাকে 
ক্ষমা বলে। 
“আকুষ্টোংভিহতো যস্ত নাক্রোশে ন চ হস্তি বা। 
অহ্ষ্টে বাঙ্মনঃকারনৈস্তিতিক্ষুশ্চ ক্ষম। স্ৃতা ॥” 
(মত্ম্ত ১২০ অঃ) 
কোন ব্যক্তি কর্তৃক. নিন্দিত বা অভিহত হইয়াও তাহার 
নিন্দা ব! হিংসা করিবে না। বাক্য, মন ও শ্রীর দুষিত না 
করিয়া! সহ করিত্য, ইছাকেই ক্ষমা 'বলে। 


মাদংশ 


শবিগর্থাতিক্রমক্ষেপহিংসাবন্ধবধাত্মনাম্‌। 
অগ্ঠমন্থারমুখ্খানাং দোষাণাং বর্জনং ক্ষম1 ॥” (কৌর্দ্দ ১৪ অঃ) 
নিদ্দা, অতিক্রম, অনাদয়, ত্বেষ, বন্ধ ও বধ এই লমস্ত 
পরিত্যাথ করার নামই ক্ষমা । মহাভাঁরতে মহারাজ যুধিটির 
দ্রৌপদীকে সাত্বনা করিবার জন্য “ক্ষমাই গৃহস্থের একমাত্র 
মঙ্গলের কারণ, ক্ষমাই পরিণামে স্বর্গ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোক- 
প্রাপ্তির কারণ” ইত্যাদি রূপে ক্ষমার তৃয়সী প্রশংস! 
করিয়াছেন। (ভারত ৩।২৯২৫।) ক্ষমতে সহতে আত্মো- 
পরিস্থিতানাং জীবানাং অপরাধং ক্ষম্‌ অঙ্ টাপ্‌। ২ পৃথিবী । 
«বিভূষণাঙ্থানুমুচ্ঃ ক্ষমায়াং পেতুর্বভগচ্বলয়ানি চৈব।”(ভট ৩২২) 
৪ ছুর্গী। ৫ থদির, খয়ের । (শবরত্ব') ৬ রাধিকার একজন 
সথী। ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণে প্রকুতিথণ্ডে বর্ণিত আছে ষে-. 
রাধিকার সখী ক্ষমার সহিত ক্রীড়া করিয়া বিষণ তাঁহার সহিত 
সুমাইয় পড়েন, রাধিক! আমিয়! দেখিতে পাইয় তাহাদিগকে 
জাগাইলেন, ষেই লজ্জায় বিষ্ণুর রঙ্‌ কাল হইয়৷ গিয়াছে । 
ক্ষমাও লজ্জায় প্রাণত্যাগ করিলেন। 
শোকে কীদিয়া অস্থির হইলেন। শেষে বিষণ ক্ষমার মৃত 
শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়! বৈষ্ণব, ধার্মিক, ধর্ম, দুর্বল, দেবতা 
ও পণ্ডিতগণকে কিছু কিছু অর্পণ করিলেন । 
ক্ষমাকল্যাণ, একজন প্রসিদ্ধ জৈনগ্রস্থকার । অমৃতধর্পাবাঁচ- 
কের শিষ্য । ইনি সংস্কৃত ভাষায়__অক্ষযতৃতীয়াব্যাখ্যান, 
অষ্টাহিকাথ্যান, মেরুত্রয়োদশীব্যাথ্যান, শ্রাবকবিষি প্রকাশ, 
শ্রীপালচরিত্রকথা, সাধুবিধিপ্রকীশ, হুক্তরত্বাবলী প্রভৃতি 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
শ্রাবকবিপ্রিগ্রকাশে __জৈন গৃহস্থগণের দৈনিক, পাক্ষিক, 
মাসিক ও যাণ্মাসিক কৃত্যাদি নিরপিত হইয়াছে। 
সাধুবিধি প্রকাশে জৈনাসাধুদিগের কর্তব্যাকর্তব্য, অশন- 
শয়ন ও বারতিথি অনুসারে নানাবিধ কৃত্য বর্ণিত আছে। 
সুস্তরত্বাবলী গ্রস্থখানি জৈনদিগের বড় আদরের। 
ইহাতে লৈনভীর্থাবলী, জৈনধর্মপ্রাপ্তির উপার, স্তাঘাদ- 
মাহাত্ম্য, আশ্রবাদি পরিহার ও তাহার উপায়, জৈনধর্্মতত্ব, 
কলিকাল-মাহাত্মা, ইন্দ্রিয় ও রিপুজয়ের উপায়, সস্তোষ, 
আত্মম্বরূপ, আত্মগতি ও আস্মজ্ঞানীগ্রণের প্রকৃতি সরলভাৰে 
বর্ণিত হুইয়াছে। 
ক্ষমাচর (বি) ক্ষমায়াং তুবো ইধোভাগে চরতি, ক্ষমা-চর-ট। 
যাহারা পাতালে বাস করে, পাতালবাসী । 
পলর্ববা অধঃ ক্ষমাচরাঃ* (বাজসনেয়স* ১৬৫৭) 
পাতালে বর্তয়ানাঃ (মহীধর ) 
ক্ষমাদংশ (পুং) শিশরক্ষ, সনে গাছ। 


ক্ষমাচরাঃ 


ভগবান তাহার 


ক্ষয় 


জ্মানন্দ বাঁজপেয়ী, একজন সংস্কৃত কবি, কবীন্ত্রচন্তোদয়ে 
ইহার কবিতা! উদ্ধৃত হইয়াছে। 
ক্ষমাঁপতি (পুং) কাশ্মীরের একজন রাঝা। | 
ক্ষমাভুজ্‌ (পুং) ক্ষমাং ভুনক্তি ক্ষমা-ভুজ্‌ কিপ্‌। রাজ! । 
পন্গুরবৈষি বক্ষ উরসি ক্ষমাভূজঃ1” (মাঘ) 
ক্ষমাবান্‌  ৎ] (ত্রি) ক্ষম! বিদ্যতে হস্ত ক্ষমা মতুপ মন্ত বঃ। 
ক্ষমাযুক্ত, সহিযুঃ | 
“একঃ ক্ষমাবতাং দোষে দ্বিতীয়োনোপপদ্যতে |” 


€ গরুড় ১১৪ অঃ) 
ক্ষমিতব্য (তরি) ক্ষমা করিবার যোগ্য |, 
“দ্বৌ মাসৌ ক্ষমিতব্যৌ, মে কালো যন্তে কৃতোময়1” " 
| (রামা* ৫1২৫৭ ) 


ক্ষমিতা [ তৃ] (তরি) ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু । 
ক্ষমী [ন্‌] (জি) ক্ষম-তাচ্ছীল্যে ঘিণুন্‌ (শমীত্যষ্টাভ্যোখিথুন্‌। 
পা ৩২১৪১) ক্ষমাশীল। পর্যযার়-_-সহিষুও, সহন, ক্ষস্তা, 
তিতিক্ষু, ক্ষমিতা, ক্ষমূ, শক্ত, সহ, প্রতুষুই। 
“ক্ষমিণামাশু ভগবাংস্ষ্যতে হরিরীশ্বরঃ 1” (ভাগবত৯1১৫।৪০) 
ক্ষম্য (ব্রি) ক্ষমায়াং পৃথিব্যাং ভবঃ ক্ষমা-ঘ। পৃথিবী হইতে 
উৎপন্ন, পার্থিব। দু. 
*অধবর্ধবো যো দিব্যস্ত বন্বো যঃ পার্থিবন্ত ক্ষম্যন্ত রাজা ৷ 
(খক্‌ ২।১৪।১৯।) ক্ষিম্যন্ত ক্ষম। ভূমিঃ তত্ত্রত্যং ধনং ক্ষম্যংস(সায়ণ।) 
ক্ষয় (পুং) ক্ষি-অচ্। ১ নীতিশাস্ত্রজ্ঞ রাজগণের জিবর্গের অস্ত- 
গত প্রথমবর্গ, অষ্টবর্গের অপচয়ধ 
খষি, হাটবাজার, হর্গ, সেতু, হন্তিবন্ধন, ধাতুর খনি, কর 
গ্রহণ ও সৈন্তসংস্থাপন এই সমন্তকে অষ্টবর্গ বলে। ইহার 
অপচয়ের নাম ক্ষয়। ( অমরটাক1--ভরত ) 
(ক্ষয়ঃ স্থানঞ্চ ঘৃদ্ধিশ্চ জিবর্গে! নীতিবে দিনাম্‌।” অমর ৩১১৩৪) 
২ প্রলয়। পর্য্যায়ই-সব্র্ত, কল্প, কল্পীস্ত। $ অপচয়। ৪ 
গৃছ। ৫ নিৰাসস্থান 1%। পাণিনির মতে নিবাসার্থে ক্ষয় শব্দের 
"আদিস্বর উদাত্ত হয়, অন্ত অর্থে হয় না। (ক্ষয় নিবাসে। 
পা ৬১২*১)৭ততস্তদিজ্রক্ষয়সন্নিভং পুরং ।৮ (রামায়ণ ২৬1২৮) 
৬ যক্মারোগ। 
সুশ্রুত বলেন-_“ক্রিয়াক্ষয়করত্বাচ্চ ক্ষয় ইতুযুচ্যতে বুধৈ” 
(উত্তরতন্ত্র ৪ অঃ1) এই রোগ সকল ক্রিয়ার ক্ষয় করে বলিয় 
ইহাকে ক্ষয়রোগ বলে। পর্যযার়-_বক্ষা, শোষ, রাজবক্ষা, 
রোগরাজ, গদাগ্রণী, উত্মা, অতিরোগ, ধোগাধীশ ও নৃপরোগ। 
[যক্ষা দেখ।] ৭ রোগ। (ক্াজনি*) 
৮ ষাট প্রকার বর্ষের অন্তর্গত বষ্টিতম, বর্ষ। ক্ষয়বর্ষে 
ভয়ানক উপদ্রব ঘটে। তবিধ্যপুরাণের মতে লগয়বর্ষে 


ক্ষয় [ ৬৮৮ ] ক্ষ়কেশরী 


দেশনাশ, ছৃতিক্ষ, প্রজাক্ষয়) সৌরাষ্্র, মালব ও দক্ষিণ 
কোস্কণে ঘোরতর ছুতিক্ষ, কৌমুদী ও নর্দ! প্রভৃতি প্রবাহিত 
দেশ, যমুনা ও নর্ম্মদার তীরস্থান এবং বিদ্ধ্যার নিকটবর্তী 
সৈন্ধবদ্দেশে একেবারেই বিনষ্ট হয়। সিংহল, মধ্যদেশ ও 
নিকটবর্তী কালঞ্ররেরও বিনাশ হয়.। (১) 

৯ তাণ্ডাত্রাঙ্গণোজ স্তোত্রসমূহ। 

“রশ্সিরসি ক্ষয়ায় স্ব ক্ষয়ং জিন্ব সবিতৃপ্রস্থতা বৃহস্পতয়ে স্তত।* 
(তাও্যব্রাঙ্ষণ) “দেবা বশ্রিন্‌ ক্ষিয়স্তি নিবসস্তি ইতিস্তোব্রসজ্ঘঃ 
ক্ষয়; তশ্বৈ ক্ষয় স্তোব্রসংঘায়+ (ভাষ্য ) ১* দেবতাসমূহ। 

“ক্ষয়ং জিন্ব সবিতৃপ্রহুতা বৃহস্পতয়ে স্তত* (তাণ্ডাত্রা*) 
“ততঃ ক্ষয়ং দেবসজ্ঘং জিন্বথ গ্রীণয়, ক্ষয়শববন্ত দেববিষয়ত্বং 
তৈত্তিরীয়াস্ৃতীয়কাণ্ডোক্তত্রাঙ্গণে সমামনস্তি। “রশ্বিরসি 
ক্ষয়ায় ত্বা ক্ষয়ং জিন্বেত্যাহ দেবেক্ষয় ইতি ।* (ভাষ্য) 

১১ জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত একপ্রকার মাস। শুক গ্রতিপদ্‌ 
হইতে অযাবস্ত। পর্য্স্ত চান্দ্রমাস। ষে চাক্তরমাসে দুইটা 
রবিসংক্রাস্তি হয়, তাহাকে ক্ষরমাস বলে? কার্তিক অগ্রহান্পণ 
ও পৌষ এই তিনমাসেই ক্ষর়মাস হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত 
অপর মাসে ক্ষয়মাস হয় না। 

"অসংক্রান্তিমাো ইধিমাসঃ ক্ষ,টং স্যাদ্‌ 
দ্বিসংত্রাস্তিমাসঃ ক্ষয়াখ্যঃ কদাচিৎ । 

ক্ষয়ঃ কার্তিকাদিত্রয়ে নানতঃ স্াঁৎ 

তদাবর্ষ-মধো হধিমাসদ্বয়ঞ্চ ॥”৮ ( সিদ্ধাস্তশিরোমণি ) 

যে চান্দ্রমাসে রবিসংক্রান্তি হয় না, তাহাকে অধিমাস 
এবং যে চান্দ্রমাসে ছইটী রবিসংক্রান্তি হয়, তাহাকে ক্ষয়- 
মাস বলে, এই ক্ষয় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, কখন 
কখন হইয়! থাকে । কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌধমাসই ক্ষয়- 
মাস হইয়া থাকে । অন্তু মাস ক্ষয়মাস হয় না। যে বৎসরে 
ক্ষয়মাস হয়, সেই বৎসরে ক্ষয়মাসের পুর্ব্ব তিনমাসের মধ্যে 
একটী এবং পরবর্তী তিনমাসের মধোৎ আর একটা, এই ছইটা 
অধিমাস হইয়া থাকে। 

. টীকাকার এই বিষয়ে এইরূপ যুক্তি দেখাইয়। প্রমাণ 
করিয়াছেন, চান্দ্রমাসের মান ২৯ দিন ২৬ দণ্ড ও ৫০ পল, এবং 


(৯) “মেদিমী লততে দেবী সর্বভূতং চরাঁচরম্‌। 
দেশতঙ্গক দুর্ভিক্ষং ক্ষয়ে সংক্ষীয়তে প্রজা । 

* সৌরাষ্ট্রে মালবে দেশে দক্ষিণে কোন্কণে তথ।। 
ভুর্ভিক্ষং জায়তে ঘোরং ক্ষয়ে সংবৎসরে পরিয়ে ॥ 
কৌমৃদী নর্দদাদ্যান্চ হুম! নর্শদাতটস্‌। 
বিদ্ধায়াং সৈষ্ববশ্চাপি ধিনগুতি ন সংশয়। 
নিংহলে| মধ্যদেশপ্চ কালগ্য়তখৈবচ।” (জ্যোতিত্তত্ব) 


সৌরমাসের পরিমাণ ৩* দিন ২৬ দণ্ড ও ১৭ পল।. রবি 
মধ্যগতি অনুসারে ৩০২৬।১৭ পলে এক এক রাশি গমন 
করেন। রবির গতি ধথখন ৬১ কলা হয়, তখন ২৯ দিন ৩৬ 
দণ্ডে একরাশি গমন করে। সেই সময়ে চাক্জ্রমাস হইতে 
সৌরমাস অল্প হয়, অতএব একটা চাল্দজ্রমাসে ছুইটা রবি 
ংক্রাস্তি হইতে পারে। হৃুর্য্যের ৬১ কলাগতি অগ্রহায়ণ, 
পৌষ ও মাঘ এই তিনমাসেই হইয়া থাকে, অতএব এ তিন 
মাস ভিন্ন অপর মাস ক্ষয়মাস হয় না। (প্রমিতাক্ষর] ) 
সিদ্ধান্তশিরোমণিতে লিখিত আছে যে ৯৭৪ শকাবে ক্ষয় 
মাস হইয়াছিল, তৎপরে ১১১৫, ১২৫৬, ও ১৩৭৮ শকাবে 
আর তিনটা ক্ষয়মাস হয়, অতএক ১৪১ বৎসর বা ১৯ বৎসর 
অন্তর ক্ষয়মাস হইয়া! থাকে । (২) কোন কোন জ্যোতিঃশান্ত্র- 
কার এই মাসটাকে অংহম্পতি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 
প্যন্মিন মাসে ন সংক্রান্তিঃ সংক্রাস্তিদ্বয়মেব বা। 
ংসর্পাংহস্পতীমাসাবধিমাসশ্চ নিন্দিত ॥,, 
( বার্থম্পত্যজ্যোতিঃ) 
ক্ষয়মাসে ও মলমাসে সকল শুভকার্য্য নিষিদ্ধ । “তত্র তে 
ত্রয়ো২পি জ্যোতিঃশান্্র প্রসিদ্ধ! বিবাহাদে, নিন্দিতাঃ, 
( কালমাধবীয় ) 
মুহূর্তচিস্তামণির মতে- গৃহ্প্রবেশ, গোদান, মহোৎসব 
প্রভৃতি সকল মঙ্গলকাধ্যই ক্ষয়মাসে নিষিদ্ধ । [মলমাস দেখ।] 
১ নাশ। 
“কালোহসম্মিল্লোকক্ষয়কৎ প্রবৃত্তঃ” (গীতা) 
ক্ষয়কর (তরি) ক্ষয়ং করোতি ক্ষয়-ক অচ্। নাশকারী, নাশক। 
পক্রিয়াক্ষয়করত্বাচ্চ ক্ষয় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ” (নুশ্ুত উত্তর ৪ অঃ 
ক্ষয়কান (পুং) কাসরোগবিশেষ, ক্ষয়জ কাসরোগ। 

[ কাশ দেখ।] 
ক্ষয়কৃৎড (তরি) ক্ষয়ং করোতি ক্ষয়-ক-কিপ্‌। ক্ষয়কারক। 
ক্ুয়স্কর (তরি) ক্ষয়ং করোতি ক্ষযক-থ। ক্ষয়কারক, নাশক, 

শক্রু। “শক্রুপক্ষক্ষয়ঙ্করঃ” (ভারত আদি ) স্ত্রীলিঙ্গে ভীষ্‌ 
হইয়! ক্ষযস্করী শব্দ হয়। 
ক্ষয়কেশরী [ন্‌] (পুং) ক্ষযরোগের একটী ওষধ, ইহার প্রস্তত 
প্রণালী _ত্রিকটু, ব্রিফলা, জায়ফল ও লবঙ্গ, ইহার চূর্ণ প্রত্যেক 
একভাগ এবং লৌহ, পারদ, ও নিন্দুর প্রত্যেক তিনস্ভাগ 


(২) পগতোংকারিনদৈ মতে শাকফালে 
তিথীশৈর্ভধিষাতাথাঙা ক্ষেত । 
গজাত্রাগ্রিতৃমিত্তথ। প্রায়শোহরং 
কুষেমেনুবর্ষে: কচিদ্‌ গোকুতিত্ |" (িদধাত্তশিং ) 


লইয়৷ তাল করিয়া মিশাইবে। ইহাকে ক্ষকেশরী বলে 
মধু অন্থপানে সেবন করিলে ক্ষয়রোগের প্রতীকার হয়। 
ৃ (রসেন্ত্রসারনংগ্রহ ) 
ক্ষয়জ (পুং) কয়া জায়তে ক্ষয় জন-ড। একপ্রকার কাশ- 
রোগ, ক্ষয়কাশ। [কাশ দেখ।] 
ক্ষয়ণ (ব্রি) ক্ষিয়স্তি নিবসস্তি আগো যত্র ক্ষি অধিকরণে লু্টু। 
১ স্থিরজলপ্রদেশ, যেস্থানে জল স্থির হইয়! থাকে । দণ্নমঃ 
কিংশিলায় ক্ষুয়ণায় চ নমঃ” (বাজননেয়দং ১৬1৪৩ ) “ক্ষিয়ন্তি 
নিবসস্তি আপো! যত্র স ক্ষয়ণঃ স্থিরজলগ্রাদেশঃ, (মহীধর ) 
ক্ষয়তরু (পুং) ক্ষয়ন্ত তরুঃ তাদর্ঘে ৬তৎ। স্থালীবক্ষ, 
হিন্দীতাষায় বেলিয়া-পিপর বলে। পর্ধ্যায়-_নন্দীবৃক্ষ, অশ্বথ- 
ভেদ, প্ররোহ, গজপাদপ, ক্ষীরী। (ভাবপ্রকাশ পুর্ব্ব ১) 
ক্ষয়থু (পুং) ক্ষি-অথুচ্। কাসরোগ। 
ক্ষয়নাশী [ন্‌] (তরি) ক্ষয়রোগনাশক। 
ক্ষয়নাশিনী। (জী) জীবস্তীবৃক্ষ। (শবমাল!) 
ক্ষয়পক্ষ ( পুং) কৃষ্ণপক্ষ । 
ক্ষয়মাস (পুং) চান্দ্রমাসবিশেষ, যে চান্দরমাসে ছুইটা রবি- 
ংক্রান্তি হয়, তাহাকে ক্ষয়মাপ বলে। [ক্ষয় দেখ। ] 
ক্ষয়রোগ (পুং) ষক্ারোগ । [যক্ষা দেখ।] 
ক্ষররোগী [ন্‌] (ত্রি) ক্ষয়রোগোহন্তান্তি ক্ষয়রোগ ইনি। 
যাহার ক্ষররোগ হইয়াছে। ধর্মশাস্ত্রের মতে ব্রহ্গহত্য। করিয়! 
প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নরকভোগের পর তাহার চিহৃন্বরূপ 
ক্ষয়রোগ জন্মে । “ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগী স্তাৎ স্থরাপঃ শ্বাবদস্তকঃ 1” 
শাতাতপ পিখিয়াছেন _ | 
“রাজহ। ক্ষয়রোগী স্তাদেষ। তশ্ত চ নিষ্কৃতিঃ। 
গোভৃহিরণ্য মিষ্টন্নজলবন্ত্রপ্রদানতঃ ॥ 
দ্বতধেন্ুপ্রদানেন তিলধেন্প্রদানতঃ। 
ইত্যাদিন। ক্রমেণৈব ক্ষয়রোগঃ প্রশাম্যতি ॥” 
রাজহুত্যা করিলে নরকভোগের পর ক্ষয়রোগ জন্মে, 
গো» ভূমি, সুবর্ণ, মিষ্টান্ন, জল, বস্ত্র, ঘ্বতধেনু ও তিলধেনু 
ব্রাহ্মণকে দান করিলে ক্রমে ক্ষয়রোগ হইতে নিষ্কতি লাভ 
করিতে পারে। 
ক্ষয়বায়ু ( পুং) প্রলয়কালের বায়ু । 
দ্যুক্মীনচেতন্‌ ক্ষয়বাযুকল্পান্‌” (ভট্তি) 
ক্ষয়াস্তকলোৌহ (পুং ব্লী) ক্ষয়রোগের একপ্রকার ওষধ। 
জারিতলৌহ্‌ এবং তাহার সমান পরিমাণ রান্না, তালীশপত্র, 
কর্পূর, ইন্দুরকাঁনী, শিলাজতু ও ত্রিকটু ভাল করিয়া মিশ্রিত 
করিবে। ইহার নাম ন্গয়াস্তকলৌহ, ক্ষয়রোগে সেবনীয়। 
( রসেন্্রমারসংগ্রহ ) 


ড় 


ক্ষয়িত (তরি) বিনষ্ট যাহার ক্ষয় হইয়াছে । 
ক্ষয়িতৃ (ক্লী) ক্ষয়িণো! ভাবঃ ক্ষয়িন্‌ ত্ব। ক্ষয়ীর ধর্ম, ক্ষয়, নাশ। 
ক্ষয়িষূত (জি) ক্ষি-বাহুলকাৎ ইঞ্চুচ। ক্ষয়পীল, ক্রমে ক্ষ 
হওয়াই যাহার ম্বভাব। 
“বিষমধিয়! রচিতো ষঃ সহাবিশুদ্ধঃ ক্ষযিষুরধর্্মীবহুলঃ 1” 
( ভাগবত ৬১৬৪১ ) 
ক্ষয়ী[ন1] (তি) ক্ষয়ো রাজবক্া হস্ত্যন্ত ক্ষয়'ইনি। ১ রাজ- 
যক্মারোগযুক্ত । (পুং) ২ চন্দ্র। দক্ষশাপে চক্দ্রের রাজযক্ষম।- 
রোগ উৎপন হয়, তদবধি চন্দ্রের ক্ষমী নাম হইয়াছে। 
[ কত্তিক! দেখ ।] (ত্রি) ক্ষি-তাচ্ছীল্যে ণিনি। ৩ ক্ষয়শীল। 
“স তু তৎসমবৃদ্ধিশ্চ ন চাভৃৎ তাবিব ক্ষমী+” (রঘু ১৭1৭১) 
ক্ষয্য (তরি) ক্ষেতুং শক্যং ক্ষি-যৎ-নিপাঁতনে সাধুঃ (ক্ষষাজযে)ী 
শক্যার্থে। পা ৬১।৮১) ক্ষয়ণীয়, ক্ষয়যোগ্য, যাহার ক্ষয় কর 
যাইতে পারে। 
নুর (ক্লী) ক্ষরতি ক্ষর-অচ। ১জল। (পুং)২মেঘ। (ত্র) 
৩ চল, যাহারা একস্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইতে পারে। 
(পুং) ৪ জীবাত্মা। জীবাঁআ্ার উপাধি অস্তঃকরণের গমনা- 
গমনে তীহারও গঞ্গনাগমন হয়, এই কারণে জীবাত্মাকে 
ক্ষর বলে। শ্্রীধরস্বাঁমীর মতে পরমাআ্সার অতিরিক্ত সমস্ত 
পদার্থই ক্ষর, যাহার বিনাশ বা পরিণাম আছে, তাহাকেই 
ক্ষর বলে। রং উই 
দদ্বাবিমৌ পুরুযৌলোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।৮ (গীতা ১৫ ১৭। ) 
“তত্র ক্ষরঃ পুরযোনাম সর্বাণি ভূতানি ব্রহ্গাদিস্থাবরাস্তানি শরী- 
রাঁণি অবিবেকিলে।কম্ত শরীরেঘেব পুরুষত্বগ্রসিদ্ধে (শ্রীধর ) 
জীবাত্বা এক শরীর পরিত্যাগ করিয়৷ শরীরাস্তর গ্রহণ 
করেন বলিয়াও তাহাকে ক্ষর বলিয়া উল্লেখ কর! হয়। 
[জীব দেখ । ] ৫ দেহ। (ক্লী) ৬ অজ্ঞান। 
“ক্ষরং ত্ববিদ্যাহমৃতং তু বিদ্যা” ( শ্বেতাশ্বতর উপ* ) 
৭ পরমেশ্বর । “সদুনৎ ক্ষরমক্ষরম্” (বিষুস*) ৮ কার্য বা 
কারণ। “কার্ধযকারণরূপদ্ধ নশ্বরং ক্ষরমুচ্যতে / (বাচস্পত্য) 
ক্ষরজ (ক্ষরেজ) (তরি) ক্ষরে জায়তে ক্ষর জন-ড বিকল্পে 
অলুক্‌ সমাসঃ (বিভাষা বর্ষক্ষরশরবরাৎ। পা! ৬৩।১৬। ) 
মেঘজ, যাহা মেঘে জন্মে । , 
ক্ষরণ (ক্লী) ক্ষর ভাবেলুটু। ১ মোচন। ২ শ্রবণ, আরাব। 
ঠবর্ততে ম্মস কথঞ্চিদালিখর্ুলী ক্ষরণসন্নবর্তিক1 ৷” 
( রঘু ১৯।১৯ )(ত্রি ) ক্ষর কর্তরি-লু্‌ । ৩ ক্ষরণণীল। 
ক্ষর্পত্রা (স্ত্রী) দ্রোণপুষ্পী। 
ক্ষরিত (ত্রি) ১ যাহা বাহিয়। পড়িতেছে বা গড়িয়াছে। 
২নিংস্ত। ৩ চোয়ান। 


৯৭৩ 


ক্ষবিকা 


ক্ষরী [ন্‌] (পুং) ক্ষরঃ ক্রণমন্ত্যশ্মিন কালে ক্ষর-ইনি। 
১ বর্ধাকাল। (হ্ম)(ত্রি)২ ক্ষরপবিশিষ্ট। 
ক্ষল (ব্রি) ক্ষল-অচ্। ১যে শোধন করে, শোধনকারী। 
২ চল, যে চলিতে পারে। 
ক্ষব (পুং) ক্ষুঅপ্‌।' ১ ক্ষত, হাচি। ২ রাজিকা, রাইসর্ষে। 
৪ কাসি। ( শব্রত্বাবলী )। ৫ রাজিকাভেদ। 
পর্যযায়__ক্ষুধাভিজনন, চপল, দীর্ঘশিশ্বিক, সুকুমার, বৃত্তবীজ, 
মধুর, ক্ষবক। ইহার গুণ-__কষায়, মধুর, শীতল) কফ 
পিত্ত ও শ্রমবিনাশক 7 বৃষ্য, রুচিকর ও পুষ্টিকর । 
[রাইসরিষা দেখ |] 
ক্ষবক (পুং)প্ষ-অপ্-ম্বার্থে কন্‌। ১ অপামার্গ, আপাং গাছ। 
২ রাজিকা। রাইসরিষা । ৩ রাজিকাবিশেষ, ক্ষব। ৪ তৃতাক্কুশ। 
“ক্ষবক-সরসি-ভার্গী কামুক! কাকমাচী 
কুলহুলবিষমুষ্ঠী ভূন্তূণে। ভূতকে শী ॥” (বাভট সুত্রস্থান ১৫ অঃ) 
ক্ষবকৃৎ (পুং) ক্ষবং করোতি ক্ষবকৃ-কিপ্‌। ক্ষুপবিশেষ, 
ছিকনী। (ভাবপ্রকাশ) 
ক্ষবু (পুং) ক্ষু-অথুচ (টিতোংথুচ। পা ৩৩৮৯) ১ কাসি। 
২ ক্ষুৎ, হাচি, নাসাগত একত্রিশ প্রকার রোগের অন্তর্গত 
একপ্রকার রোগ। স্ুশ্রুতের মতে নাসারন্ধে, মর্শগ্থান 
দূষিত হইলে নাসারন্ধ, হইতে কফযুক্ত বায়ু শবের সহিত 
নির্গত হয়স্তোহাকে ক্ষবখু বলে। তীক্ষ শিরোবিরেচন 
প্রয়োগ, কটু দ্রব্যের অতিশয় আত্রীণ, সুর্ষ্যের নিরীক্ষণ অথবা 
সুত্রা্দি দ্বারা তরুণাস্থি নামক মর্সগ্তানের উদঘাটন করিলে 
ক্ষবথু (হাচি )হয়। (নুশ্রুত উত্তর ২২ অঃ) 
ইহার চিকিৎসাঁ-শিরোবিরেচনীক়্ দ্রব্যের গু'ড়! নল দ্বারা 
প্রয়োগ করিলে ক্ষবুরোগ ভাল হয়। (নুশ্রুত উত্তর ২৩ অঃ) 
হাঁচি আসিলে না হীচিয়! তাহার বেগ ধারণ করিলে 
মন্তক, চক্ষু, নাসিকা ও কর্ণে রোগ জন্মে । , 
“তবস্তি গা়ং ক্ষবুণে। বি3ধাতাচ্ছিরোষ্রক্ষিনাসাশ্রবণেষু রোগাঃ।” 
' ((সশ্রুত উত্তর ৫৫ অঃ) 
ক্ষবপত্র| (স্ত্রী) ক্ষব হেতুঃ পত্রং ন্তাঃ বহত্রী। দ্রোণ, পুষ্পী, 
ইহার পত্রের স্বাণ লইলে হাচি হয় বলিয়া ক্ষবপত্রা নাম 
হইয়াছে । (রার্জীন*) কোন কোন স্থলে “ক্ষরপত্রা” এইরূপ 
পাঠও দেখিতে পাওয়া! যায়। 
ক্ষবপত্রী (ত্ত্রী) দ্রোণপুষ্পী, ঘলঘসে। 
ক্ষবিকা (ক্ত্রী) ক্ষবঃ ক্ষৃতং সাধ্যতয়া অস্ত্যন্ত ক্ষব.ঠন্-টাপ্‌। 
বুহতীবিশেষ। পর্যযায়_-সর্পতন্থু, পীততওুলা, পুল্রপ্রদা, বন্- 
ফলা ও গোধিনী। : ইহার গুণ-তিক্ত, কটু, উষ্ণ, অপর 
গুণ বৃহতীর সমান | (রাজনি") [বৃহতী দেখ। ] 


[ ৬৯* এ 


ক্ষাত্ত 


ক্ষ] (তরি) ক্ষি-ণিচ্কিপ্যলোগে সাধুঃ যন্বা ক্ষৈকিপ্‌ কিপে। 
লোপঃ এঁকারম্ত আকারঃ (আদেচ উপদেংশিতি। পা 
৬১৪৫ ) ১ ম্বাপয়িতা, ধিনি অপরকে স্থাপন করেন। 
“নুচ পুরা চ সদনং রয়ীণাং জাতন্ত চজায়মানন্ত চ ক্ষাম্‌॥” 
(খক্‌ ১৯৬৭) 
ক্ষাং নিবাসয়িতারং সায়ণ। (স্ত্রী) ক্ষয়ন্ত্যত্র ক্ষি বাছুল- 
কাৎ অঙ্টাপ্‌। ২ পৃথিবী । 
* ”সআ.যজন্ব নৃবতীরমু ক্ষাঃ স্পার্থ৷ ইষঃ ক্ষুমতী বিশ্বজন্যাঃ 1” 
খক্‌ ১০।২/৬। 
এক্ষযস্ত্াযত্রেতি ক্ষা তৃমিঃ।” সায়ণ। 
ক্ষাতি ত্ত্রী) ক্ষীয়ন্তে দহত্তেৎামোৌধধি-বনম্পতয়ঃ ক্ষা-অধি- 
করণে ক্তিন্। ১ জালা, অগ্নির শিখা। 
“শৃরস্তেব প্রসিতিঃ ক্ষাতিরগ্নে ছূর্বর্ত, ভীমোদয়তে বনানি ॥” 
(খাক ৬৬৫ ) 
ক্ষাতি জলা” সায়ণ। ২ দহনমার্গ। (নিরুক্ত টা* ছুর্গ ।) 
ক্ষাত্র (ক্লী) ক্ষত্রস্ত কর্ম ভাকে-বা ক্ষত্র-অণ্‌। ১ ক্ষত্রিয়কর্মা) 
শৌর্ধ্য, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাজ্মুখতা, দান ও 
রশ্বর্যয, ইহাদিগকে ক্ষাত্রকর্ম্ম বলে। 
“শৌর্ধযং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপাপলায়নম্। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্‌। (গীতা ) 
কোন কোন পুস্তকে পক্ষাত্রং” স্থলে ক্ষত্রং পাঠও দেখিতে 
পাওয়া যায়। ২ ক্ষত্রিয়ত্ব। ক্ষত্তণাং সমূহঃ ক্ষতৃ-অণ্‌। 
৩ ক্ষত্রিয়সমূহ । 
“শতং ক্ষাত্রসংগৃহিতানাং পুত্রাঃ 1৮ (শত ব্রা ১৩1৪1২৫।) 
“ক্ষত্তারঃ কোষাধ্যক্ষাঃ তেষাং সমূহঃ ক্ষাত্রং।” (ভাষ্য) 
(তরি) ক্ষত্রস্ত ইদং ক্ষত্র-অপ.। ও ক্ষতরিয়সন্বন্ধী । 
"আত্মকর্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রোধর্্মইবাশ্রিতঃ।” (রঘু ১ অঃ) 
সত্রীলিঙ্গে ভীপ হইয়৷ ক্ষাত্রী শব্ধ হয় । 
ক্ষাত্রবিদ্য ( ত্রি) ক্ষত্রবিদ্যাং বেত্তি অধীতে বা! ক্ষত্রবিদা| 
অণ্‌। যেক্ষত্রিয় বিদ্যা জানে, যে ক্ষত্রিয় বিদ্যা অধ্যয়ন 
করে। (পা ৪1২৬১ বার্থিক ) 
ক্ষাত্রি (পুং) ক্ষত্রস্ত অপত্যং ক্ষত্র-ঘ (ক্ষত্রাদ্‌ ঘঃ। পা! ৪1১।১৩৮ ) 
ক্ষত্রিয়ের পুজ কোন এক ব্যক্তি। *। জাতি বুঝাইলে ক্ষত্রিয় 
শব্ধ হয়, জাতি না বুঝাইলে ক্ষান্রি হয়। (সি' কৌ*।) 
ক্ষান্ত (তরি) ক্ষম-কর্তরি-ক্ত। ১ সহিষুঃ। পর্যায়--সোড়, 
ক্ষমান্বিত, তিতিক্ষিত। 
দনির্বেরে! নিরৃতিঃ ক্ষাস্তে! নির্মঙাঃ কৃতিরেব চ।”* (হরি ২১২১) 
২ ইতিহাসগ্রসিদ্ধ সগ্ুব্যাধের অন্তর্গত একটী। ইহার 
পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিল এবং গর্গ মুনির নিকট অধ্যয়ন করিত। 


ঘুনি ইন্থাদিগকে গোরক্ষায় নিযুক্ত করেন। পরিশেষে 
ইহার! সকল গোর মারিয়া ফেলে। মুনি জানিতে পারিয়া 
ইহাদিগকে শাপ দেন, মেই শাপে ইহার! দশার্ণদেশে ব্যাধ 
হইয়া জন্মগ্রহণ করে। (হরিবংশ ২১ অঃ) (পুং)৩ একজন 
বির নাম । *। ভ্রীলিঙ্গে টাপ্‌ প্রত্যয় হইয়া! ক্ষান্তা শব হয়। 
ক্ষাত্ত। শব পরে থাকিলে কর্শধারয় মমাসে পূর্বপদের পুংবদ্‌ 
ভাব হয়লা। ঘথ! পরম। ক্ষান্তা | 
ক্ষাস্তায়ন ( পুং) ক্ষাস্তন্ত খষেরপত্যং ক্ষাস্ত-ফএ ( অস্বাদিভাঃ 
ফঞু। পা 81১১১০) ১ ক্ষান্তনামক খষির পুত্র | ২ তহংশীয়। 
ক্ষাস্তায়নী (ভ্ত্রী) ক্ষাস্তস্ত অপত্যং-্ত্রী ক্গান্ত-ফএঞ্ভীপ্‌। ১ 
ক্ষাস্ত নামক ধধির কন্তা। ২ তছংশীয়া স্ত্রী। 
ক্ষন্তি (ভত্রী) ক্ষম-ভাবে ক্তিন্। ক্ষমা, সামর্থ্য থাকিতেও 
অপকারীর কোনরূপ অপকার করিতে ইচ্ছা না করা। 
পর্যযায়-_তিতিক্ষা, সহিষুটতা, ক্ষম!। 
“্শামো দমন্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেৰ চ 1৮ (গীতা ১৮৪২) 
বৌদ্ধদের শতসাহস্্রিক! প্রজ্ঞাপারমিতার ক্ান্তিপারমি- 
তার বিষয়াদি বর্ণিত আছে। | 
ক্ষান্তিপারমিতা (স্ত্রী) সহিষ্ণুতা । 
ক্ষান্তিমান্ৎ] (তি) ক্ষান্তিরন্তযন্ত ক্ষান্তিমতুপ্‌। ক্ষমা- 
বিশিষ্ট, ক্ষাস্তিযুক্ত। 
প্কৃতজঃ ক্ষাস্তিমান্‌ ক্বাতৃন্বন্ত্রী ভকরঃম্মযোহ্থিতঃ 1” 
(রাজতরঙ্গিণী ৫। ৫) 
ক্ষান্তিবাদী ন্‌] (পুং)ক্ষান্তিং বদিতুং শীলমন্ত ক্ষান্তি-বদ- 
ণিনি। একজন মুনির নাম। 
ক্ষা্ভীয় (ব্রি) ক্ষাস্ত-চাতুরর্৫থিক ছ (উতৎকিরাদিভ্যম্হঃ | 
প| 81২৯০) ক্ষান্ত নামক খধির নিকটবর্তী দেশাদি। 
ক্ষান্ত (তি) ক্ষম্তুন্‌ হৃদ্ধিষ্চ (ক্রমিগমি ক্ষমিত্যন্তন্‌ বৃদ্ধিশ্চ। 
উণ্‌ ৫1৪৩) ১ ক্ষমাশীল। (উপাদিকোষ) (পুং) ২ পিতা। 
স্গাম (তরি) লৈ-কর্তরি ক্ত, তকারম্ত স্থানে মকারঃ। (ক্ষায়োমঃ 
পা ৮২৫৩) ১ কশ, ক্ীণ। ২ হুর্ধল। 
“নাতিক্ষামং ভগবতঃ স্সিপ্ধাপাঙ্গবিলোকনাঁৎ।” 
( ভাগবত ৩২১৪৬) 
(পুং) ৩ বিষুই। 
"নক্ষত্রনেমি নক্ষত্রী ক্ষমঃ ক্ষামঃ সমীহনঃ | ( বিফুসহ্নাম ) 
(ক্লী)৪ ক্ষয়। | 
ক্ষামবতী (ত্ত্রী) ক্ষামং দোবক্ষয়ঃ অন্ত্ন্তাঃ ক্ষাম-মতুপ্‌ মস্ত ব 
ততো! ভীগ্‌। ক্লাগবিশেষ। ক্ষামবতী ইঞ্টি করিলে অনেক 
দোষ একেবারে বিনষ্ট হয়। | 
পক্ষামবত্যাদিনা যদ্বৎ কর্ণণা পৃতনাপতেঃ | 


টৈবদোষাদকরণে জাতে দ্বোষকদস্বকে। 
হোমেনৈকেন দোষানাং সর্কেষাং ক্ষয়মাদিশেৎ +(বিযাগ) 
ক্ষামবান্‌ [তব] (পুং) ক্ষামং দোষক্ষয়ঃ অন্তযন্ত ক্ষাম-মতুপ্‌ 
অন্ত বঃ। অগ্নিৰিশেষ। “গৃহদাহেহগ্য়ে ক্ষামবতে পুকোডভাশঃ।” 
(কাতাত শ্রৌ" ২1৪৩৬) 
ক্ষাঁমবর্ধন (জি) ক্ষামং ছর্বলভাং বর্ধঘতি ক্ষাম-বৃধ-ণিচলু 
যাহাতে হূর্বলতা বৃদ্ধি কয়ে। 
ক্ষামা [ ন1 (তি) ক্ষৈ-মনিন্। ১ ক্ষয়ণীল। (কী) ২ নিবাস। 
“তেন ইন্তঃ পৃথিবী-ক্ষামবর্ধনে।” (খক্‌ ৬৫১১৯) ক্ষামা 
নিবাসভূমিঃ 1 সা়ণ।  * 
ক্ষাঁমান্য (ক্রী) ক্ষামন্ত ক্ষযন্ত আন্তং স্থানং ৬ততৎ |  কুপথ্য। 
'অপথামহিতং রোগ্যং ক্ষামান্তং পরিকীর্ডিতম্‌।” (শবচক্জ্রিকা) 
কোন পুস্তকে ক্ষমান্ত” এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। 
ক্ষাঁমী [ন্‌] (ব্রি) ক্ষাসোহন্তান্তি-ক্ষাম-ইনি। ক্ষামযুক্ত। 
ক্ষাঁম্য (জি) ক্ষমার ঘোগ্য, থে বিষয়ে ক্ষমা কয়! উচিত। 
"অপরাধ শতং ক্ষাম্যং”গ। (ভারত, সতা) 
ক্ষার (বি) ক্ষর-ণ (জলিতি কসন্তেভ্যে! ৭ঃ। পী ৩১১৪৬ *) 
১ ক্ষরণশীল। (পুং ) ২ লবণরস। 
“তাতন্ত কৃপোইয়মিতি ক্রযাণাঃ 
ক্ষারং জলং কাপুরুযাঃ পিবস্তি ॥৮ ( পঞ্চতন্ত্র ১৩১৫) 
ইহার গুণ--ক্লেদজনক, মুখে গ্বাহু, উষ্ণ, শবদাহী, শৃূল, 
শে্সা, অরুচি, তৃষণ। ও মুত্রবর্ধক, শোষকায়ী, মৃত্রপুরীষ- 
রোধক, আমাহরোগজনক, অগ্নিবৃদ্ধিকর। (হারীত ১৬ অঃ 1) 
৩ধূর্ত। ৪ লবণ। 
“ছুংখে মে হুঃখমকরোগণে ক্ষারমিবাদদাঃ। 
রাজানং প্রেতভাবস্থং কৃত্বা রামঞ্চ তাপসম্॥” (রামা* ২৭৩1৩) 
৫ কাচ।৬ ভন্ম।৭ গুড়। ৮চন্ত্র।৯টম্কণ, সোহাগ! । 
ইহার গুণ ধাতুকদ্রাঘক। ইহাদ্বার! ,ধাতুত্রব্য গালাইতে 
পারা যাঁয়। ("ভাবগ্রুকাশ পুর্বণ১ ভাগু। ) ১৭ সর্জিক্ষার, 
সাজীমাটা। (ক্লী),১১ কিড়লবণ। ১২ যবক্ষার, দোরা। 
(ত্রিকাণ্ডশেষ।) ১৩ চক্রদত্তোক্ত একপ্রকার ওুধধ। 
চক্রদত্তে ইহার প্রস্তত-প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে-_ 
শুভদিনে ও গুভনক্ষত্রে কতকগুলি ঘণ্টাপারুল বা ঘণ্টা- 
পাটলী আনিয়া! পোড়াইবে, ঘণ্টাপারুল ভাল করিয়া ভন্ম 
হইলে তাহা হইতে ৮ সের তশ্ম লইয়! ৩২ সের জলে জাল 
দিবে। ৮ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়! বন্ত্তবারা 
ছাকিয়া লইবে। পরে উহাতে ৩২ তোল! শঙ্চুর্ণ মিশা- 
ইয়! পুনর্ধার জালে চড়াইবে। অন্ন আগুণে অন্ন অল্প জাল 
দিয়া যখন দেখিবে যে উহা! ঘন হইয়। আসিয়াছে, তখন 


ক্ষারগুড় 


সাজিমাটী, সোরা, গুষ্ঠী, মরিচ, পিক্িলী, বচ, আতইচ, হিঙ্ 
ও চিতা ইহাদের আটভাগ চূর্ণ দিবে। হাতা দিয়া ভাল 
রূপে আলোড়িত করিবে, পরে নামাইয়। লৌহনির্দ্িত ঘটে 
রাখিয়। দিবে। ইহাকে ক্ষার বলে। (চক্রদত ) 

(41051) একপ্রকার জান্তব ও উদ্ভিদ পদার্থ হইতে 
উৎপন্ন দ্রব্য। সাধারপকে প্রস্তরধণ্ড অথব। উত্ভিদাদি 
হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়া! থাকে । ময়ল! পরিষ্কার করিতে 
ক্ষারবিশেষ প্রয়োজন । কদলিবৃক্ষের ত্বক পোড়াইয়া যে 
ক্ষার উৎপন হয়, তাহাতে এদেশের দরিদ্র লোকে আপনাদের 
বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া থাকে । ক্ষারের মধ্যে এদেশে সাজি- 
মাটাই প্রধান । আমাদের ধোপাগণ অধিকাংশ ইহা! ব্যবহার 
করে বলিয়! ইংরাজের৷ ইহাকে ধোপারমাটী বলিয়৷ থাকেন। 
বিলাতি সোডাতে অধিকাংশ ক্ষার আছে। [সাজিমাটী দেখ] 

কদ্প1, মসলিপত্তন ও নেল্ল্‌র জেলার ক্ষার অধিক জন্মিয়! 
থাকে । বেল্লারি ও হায়দ্রাবাদে নাইটেট অব সোডা পাওয়! 
যায়। মিউরেয়েট বা খনিজ লবণ এই জাতীয়। ইহা কদপা।, 
মহিহুর, বেল্লারি, হাক়্দ্রাবাদ, গণ্ট,র ও নেল্ল্‌র জেলায় পাওয়া 
যায়। ইহার আরও কএকটা প্রকার ভেদ আছে, যথা-_ 
ডালা, নিমকভালা, খাপুল, পাপড়ি, মৃদ্খার, ভূক্ষি ইত্যাদি । 
[ক্ষারপাক দেখ।] 

ক্ষারক (দুই) ক্ষরতীতি ক্ষর্‌ ঞল্‌। ১ অচির আতফল, চলিত 
কথায় জালি বলে। ইহার পর্যায়__জালক । ২ পাখীর খাচ।। 
, ৩ মাছের খালুই। ৪ রজক। ক্ষার-্ার্থে কন্‌। ৫ ক্ষার। 
“তন্মালতী ক্ষারকসৈন্ধবাুতং 
সদাঞ্জনং স্তাৎ তিমিরে ইথ রাগিণি ॥৮ (নুশ্রুত, উত্তর-১৭ অঃ) 
ক্ষারকর্দম (পুং) একটা নরক। 
“কিঞ্চ ক্ষারকর্দামে। রক্ষোগণভোজনঃ1” (ভাগবত ৫1২৬৭ ) 
ক্ষারকৃত্য (অত্রি), ক্ষারপ্রয়োগে যাহাদের চিকিৎসা কর! 
যাইতে পারে ।,“অথনৈতে ক্ষারকৃত্যাঃ* 'সুশ্রুত সুত্র ১১ অঃ) 
ক্ষারগুড় (পুং) ক্ষারেণ পক গুড়; মধ্যপদলো। ক্ষারপক 
গুড়বিশেষ। চক্রদত্তে ইহার প্রস্ততপ্রণালী এইকপ লিখিত 
আছে-_-পঞ্চমূল, ভ্রিফলা, আকন্দমূল, শতাবরী, দস্তী, চিতা, 
'আপরাজিতা, ব্লাঙ্না, আকনাদি, গুলঞ্চ ও শঠী ইহাদের, 
প্রত্যেক ৮* তোল! পরিমাণ লইয়া মিশ্রিত করিয়া ভন্ম 
করিবে। ২১ বার পোড়াইয়্! ভন্ম করিতে হয়। পরে 
রী ভন্ম ৩২ সের জলের সৃহিত মিশাইয়া জাল দিবে। এক- 
চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ১২।* সের গুড় দিবে। মম 
আগুণে জাল দিয়া যখন দেখিবে, গুড় সিদ্ধ হইয়াছে, তখন 
: তাহাতে বিছুটী, কাঁকলা, ক্ষীরকীকলা, সোর৷ ও বচ 


[ ৬৯২ ] 


ক্ষারত্রিতয় 


ইহাদের প্রত্যেকের রণ ৪* তোল! পৃথকৃরূপে এবং হ্রীতকী, 
ত্রিকটু, সাজিমাটী, চিতা, বচ, হিঙ্কু ও অয্নবেতস্‌ ইহাদের 
গ্রত্যেকে চূর্ণ ১৬ তোল! মিশ্রিত করিয়া তাহাতে দিবে । 
পরে নামাইয়। বড়ী করিবে। একটা কুদ্রাক্ষের সমান এক 
একটা বড়ী করিতে হয়। ইহাকে ক্ষারগুড় বলে। 
ইহার গুণ _.অলীর্ণনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক 7 পাও, গ্লীহা, 
অর্শঃ, শোথ, কফ, কাস ও অরুচিনাশক। যাহার অগ্নি 
« মন্দ বা বিষম এবং কণ্ঠে বা বক্ষঃস্থলে কফের আধিক্য 
টের পাওয়! যায়, তাহাকে ক্ষারগুড় সেবন করাইকে না, 
করাইলে কুষ্ঠ, প্রমেহ বা গুলসরোগ জন্মে । (চক্রদত্ত ) 
ক্ষারগুড়িকা (ত্ত্রী) একটী গঁধধ। রসেন্ত্রসারসংগ্রহে ইহার 
: প্রস্ততপ্রণালী এইরূপ--সাজিক্ষার, ষবক্ষার, বিট্লবণ, 
সৈদ্ধবলবণ, সামুদ্রলবণ, সৌবর্চলবপ, উত্তিদূলবণ, হরীতকী, 
আমলকী, বহেড়, শুঠ, পিপুল, মরিচ, কাম্ত, বজ, 
কাঞ্চি, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, মুখা, ষমানী, দেবদারু, বেল, 
ইন্দ্রষব, চিতা, আকনাদি, যষ্টিমধু, আতইচ্‌, পলাশ ও হিঙ্‌ 
ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা চূর্ণ প্রস্তত করিবে। ৩২ সের 
মূল৷ ও শুঠভন্ম আটগুণ জলে জাল দিয়া ক্ষারজল গ্রহণ 
করিবে। এঁজলে সকলচূর্ণ মিতিত করিয়া জাল দিবে, ঘন 
হইয়। আসিলে নামাইর! বটিকা প্রস্তৃত করিবে । ইহা সেবনে 
ল্লীহোদর, শ্রিব্র, হলীমক, অর্শ, পাও, আময়, অরুচি, শোথ, 
বিস্থচিকা, গুল্ম, অশ্রী, শ্বাস, কান, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ 
বিনাশ হয়। 
ক্ষারণ। (স্ত্রী) আক্ষারণ!, মৈথুনের প্রতি আক্রোশ । 
ক্ষারতৈল (ব্লী) বৈদ্যকোক্ত একপ্রকার তৈল। চক্রদত্তে 
ইহার গ্রস্ততগ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে--নারিকেল, মুল 
ও শু'ঠের ক্ষার, হিন্ু, মুখা, শতপুষ্প, রচ, ঘণ্টাপারুল, দেবদার, 
সজনে, রসাঞ্জন, সৌবর্চলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটা, উদ্ভিদ লবণ, 
তুর্জপত্র, ভদ্রমুস্ত, বিটুলবণ, চারিগুণ মধু শুক্ত, ছোলক্গ 
নেবুর রস, কদলীরস, এই সমস্ত দ্বার তৈল পাক করিবে। 
ইহাকে ক্ষারতৈল বলে। ইহা! সেবনে বধিরতা, কর্ণনাদ, পুয়- 
. ক্ষরণ ও দারণ রোগের প্রতীকার হয় । এই তৈল কর্ণে পুরিয়! 
রাখিলে কাণের সকল রকম পোকা বিনষ্ট হয়। (চক্রদত্ত) 
ক্ষারত্রয় '( ক্লী) ক্ষারণাং ত্রয়ং ৬তৎ | ত্রিবিধ ক্ষার । 
“সার্জিকঞ্চ যবক্ষারং টক্কণক্ষার এব চ। 
ক্ষারত্রয়ঞচ ব্রিক্ষারং ক্ষারত্রিতয়মেব চ ॥” (রাজনি* ) 
সাজিমাটা, মোরা! ও সোহাগ! এই তিনটার নাম ক্ষা রতয়, 
ত্রিক্ষার ব৷ ক্ষারভ্রিতয়। 


ক্ষারত্রিতয় (লী) [ক্ষারতয় দেখ।] 


ক্ষারপাক 


ক্ারদলা (ভত্রী) ক্ষারোদলেঘু পত্রেষু যন্তাঃ বহত্রী। চি্লী- 
শাক, ছোট বেতুয়া। 
'ক্ষারদশক (জী) ক্ষারাণাং দশকং ৬তৎ। দশবিধ ক্ষার। 
* “শিগমূলকপলাশচুক্রিক! চিত্রকাদ্রকসনিম্বসম্তবৈঃ । 
ইক্ষুশৈথর্িকমোচিকোদ্ভবৈঃ ক্ষারপূর্বদশকং প্রকীর্তিতম্* 
( রাজনির্ঘন্ট ) 
সজনে, মূলা, পলাশ, চুক্রিকা, চিতা, আদা, নিম, ইস্ষু, 
অপামার্গ ও মোচা ইহাদিগকে পোড়াইয়া যে ক্ষার হয়, 
তাহাকে ক্ষারদশক বলে। 
গশারদেশ (পুং) ক্ষারপ্রধানো দেশঃ ক্ষারদেশঃ মধ্যলো। 
 ক্ষারপ্রধান দেশ। 
প্জীবনং জীবনং হস্তি গ্রাণান্‌ হস্তি সমীরণঃ | 
কিমাশ্চর্যযংক্ষারদেশে প্রাণদ1 ষমদূতিকা ॥৮ (উত্তট) 
ক্ষারজ্রু (পুং) ক্ষারপ্রধানোক্ুঃ মধালো*। ঘণ্টাপারুল গাছ। 
্ষারনদী (স্ত্রী) ক্ষারগ্রধানা নদী মধ্যলো*। নরকের একটা 
নদী | পস ত্বেবং নৈকধা ছিন্ঃ ক্ষারনদ্যাং গ্রবাহাতে |” 
(মার্কগ্েয়পু* ১৪।৬৯) 
ক্ষারপত্র (পুং) ক্ষারঃ পত্রে যস্ত বহুত্রী। বাস্তকশাক। 
(বাজনি' |) বেতে। শাক । 
স্ণারপত্রক (পুং) ক্ষারঃ পরে যন্ত বহুত্রী, বা কপ্‌। বান্তুক 
শাক। (হেম) বেতোশাক। 
ক্ষারপত্রা (স্ত্রী) ক্ষারঃ পত্জে যস্াঃ বন্ুত্রী ততঃ টাপ্‌। চিল্লী 
শাক। (রাজনি') 
ক্ষারপাক (পুং)ক্ষারন্ত পাকঃ ৬তৎ। ক্ষারদ্রব্যের পাক- 
বিশেষ। নুশ্রতে ক্ষারপাক ও প্রয়োগ করিবার প্রণালী 
এইরূপ লিখিত আছে -_ . * 
ছেদন, ভেদন ও লেখন কাধ্য সম্পাদন করে, 
বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনদোষের নাশ করে এবং 
বিশেষরূপে ক্রিয়ার অবচারণ হয় বলিয়া শন্ত্র এবং শঙ্ত সদৃশ 
সকল দ্রব্য অপেক্ষা! ক্ষার সমধিক কাধ্যকারী। ইহাদ্বার! 
রক্ত পুয় প্রভৃতি ক্ষরিত হয় অথবা ব্রণ একেকালে বিনষ্ট 
হয়। এই কারণে প্রাচীন আর্ধাগণ ইহার ক্ষার নাম দিয়া- 
 ছেন।. ইহাতে নানাপ্রকার ওধধের সংযোগ থাকায়, ইহা 
বাত, পিত্ত ও শ্লেম্বা এই ত্রিদোষেরই শাস্তিকারক। শ্বেতবর্ণ 
বলিয়! ইহা সৌম্য হইলেও দহন, পচন ও বিদারণ করিবার 
শক্তি ইহাতে বিলক্ষণ আছে। উষ্ণবীর্ষ্ের গঁধধ সকল অধিক 
পরিমাণে থাকায় ইহা কটু, উ্ণ এবং তীক্ষ গুণবিশিষ্ট । 
ক্ষার তিনগ্রকার মৃছ, মধ্যম ও তীক্ষ। ইহা প্রস্তুত 
করিতে হইলে শরৎকালের প্রশস্ত দিধসে উপবাসী থাকিয়া 
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্ষারপাঁক 


পবিভ্রভাবে পর্বতের সাহছদেশলাত, মধ্যম বয়স, শ্বেতবর্ণ, বৃহৎ 
অথচ অথ ঘণ্টাপাক্ষলবৃক্ষকে অধিবাস করিয়া রাখিবে। 
পরদিন মন্ত্রপাঠ করিয়া সেই গাছ উঠাইয়া আনিবে। মন্ত্র বথা-_-. 
“অগ্নিবীধধ্য ! মহ্াবীর্ধ্য ! মা তে বীর্য্যং প্রণশ্থাতু । 
ইছেব তিষ্ঠ কল্যাণ ! মম কার্য্যং করিষ্যসি ॥ 
মম কার্যে কৃতে পশ্চাং*স্বর্গলোকং গমিষ্যসি।” 

ঘণ্টাপারুল আনিয়া পরে সহস্র রক্তপুষ্প ও সহত্র 
শ্বেতপুষ্প দ্বারা হোম করিবে । পরে সেই বৃক্ষকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া বাযুশূন্ভ স্থানে রাখিয়া দিবে। তাছার উপরে 
স্থধাশর্কর! (ঘুটিং, যাহাতে চুণ হয়) দিয়! তিল বৃক্ষের 
কাঠের আগুণে দগ্ধ করিবে। আগুণ নিভিয়া গেলে গ 
বৃক্ষের ও সুধাশর্করার ভন্ম পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়া দিবে । 

কুড়চি, পলাশ, অশ্বকর্ণ, পালিতামাদার, বহেড়া, 
সৌদাল, লোধ, আকন্দ, আপাঙ্, পারুল, ডহরক রম্চ1, 
বাকন্‌, কদলী, চিতা, নাটাকরম্চা, অর্জুন, কাষ্ঠমল্লিক।, 
করবীর, ছাতিম, গণিয়ারী, কুঁচ এবং চারিপ্রকার ঘোষাফল 
মূল, পত্র ও শাখা এই সমস্ত একত্র করিয়! পুর্ব্ববিধান অন্থ- 
সারে পোড়াইবে। ,৩২ মের ভন্ম ১৯২ মের জলে গুলিয়! 
কাপড় দিয়া একুশবার ছঁকিবে। পরে জালে চড়াইয়া 
হাতা দিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চালন করিবে । যখন সেই জল 
নির্মল, রক্তবর্ণ, তীক্ষ ও পিচ্ছিল হইবে, তখন নামাইৰে এবং 
অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়। পুনর্ধার অগ্নিতে পাক 
করিবে । বিহ্ুক ও শঙ্খনাভি আগুণে পোড়াইকে অগ্নিবর্ণ 
হইলে এ হুইদ্রবা, নাটাবীজ, ও পূর্বোক্ত শর্করাভন্ম এই 
চারি দ্রব্য প্রত্যেক ৩২ তোলা লৌহপাত্রে রাখিয়া! আধ- 
সের ক্ষারজল দিয়! পেষণ করিবে । পেষণ কর! হইলে উহা 
ছুই দ্রোণ পরিমাণ ক্ষারজলে মিশ্টইয়! স্থিরচিত্তে পাক 
করিবে । অতিশয় তরলও ন! হয়, ত্সতিশয় ঘনও ন! হয় 
এইরূপ অবস্থায় নাখীইয়। এ ক্ষারজল* লৌহ্পান্রে রাখি 
কলসীর মুখী বন্ধ করিয়া দিবে, ইহাই মধ্যমক্ষার। প্রক্ষেপ 
দ্রব্য না দিয়া এবং সম্যক্রূপ সঞ্চালিত করিয়! পাক করিলে 
মৃছক্ষার হয়। দস্তীবৃক্ষ, থুলকুড়ি,, চিতা, লাঙ্গলিক। 
( বিষলাঙ্গলে ), নাটাকরঞ্জ, প্রবাল, মুরামাংসী, বিটুলবণ, 
সাজিমাটা, ন্বর্ণক্গীরীলতা।, হিঙ্, বচ ও শৃঙ্গী বিষ এই সকল 
দ্রব্যের মধ্যে যাহ! যাহ! পাওয়া যাঁয়, তাহা সমভাগে লইয়! 
উত্তমরূপে চুর্ণ করিবে । এই চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় ক্ষারজলে 
গ্রক্ষেপ করিয়! পাক করিলে সেই ক্ষার পাচকগুণবিশিষ্ট 
হয়। ব্যাধির অবস্থান্ছসারে সেবন করিবে । ক্গীণ বল হইলে 
ক্ষার জলসেবনে বলবুদ্ধি হুয়। 


ক্ষারমেহী 


ক্ষারের গুণ--শ্বেতবর্ণ, নির্মল, পিচ্ছিল, দ্রবকারী, বল- 
কর'ও (শরীর মধ্যে) শীপ্র প্রবেশকারী। ক্ষার অতিশয় 
* তীক্ষ ব অতিশয় মৃহ না হইলেই ভাল হয়। অতিশয় মৃদু, 
অতিশয় শীতল, অতিশয় তীক্ষ, অতিশয় প্রবেশকারী, অতি: 
শয় ঘন, অপক বা! দ্রব্যহীনত। এই আটটা ক্ষারের দোষ । 
ইহা সেবন করিলে কমি, আমু, কুষ্ঠ, কফ এবং মেদ ক্ষয় 
হয়। অধিক পরিমাণ সেবনে পুরুষত্বের হানি হয়। কুষ্ঠ, 
কিটিভ (মাথার উকুন ), দক্ত, কিলাস (ছুলি), মণ্ডলাকার 
কুষ্ঠ, ভগন্দর, আব, ছুষ্ট ব্রণ, চর্দ্রকীল, তিল, জরুর, মুখের 
বিবর্ণদাগ, বাহ্ত্রণ, কৃমি, বিষ ও অর্শ এই সকল রোগে 
প্রতিদারণীয় ক্ষার বিধেয়। [ প্রতিসারণীয় দেখ। ] 
আল জিবের রোগ, জিহ্বার রে'গ, উপকুশ, দস্ত বৈদর্ড, 
তিনপ্রকার রোহিণী এই সাতগ্রকার রোগেও প্রতিষারণীয় 
ক্ষার দেবন করান উচিত । গরল, গুল, উদররোগ, অগ্নি- 
মান্দ্য, অজীর্ঘ, অরুচি, আনাহ, শর্করা, অশ্মরী, অ্তত্রণ, 
কমি, বিষদোষ ও অর্শরোগে পানীয় ক্ষার ব্যবহার করিবে। 
মর্মস্থান, শিরা, লাযু, ধমনী, সন্ধিস্থান, কোমল অস্থি, 
সেবনী, গলদেশ, নাভি, নথ মধ্য, শোথ, যে সকল স্থানের 
মাংসের পরিমাণ অল্প, এই সকল স্থানে ক্ষার প্রয়োগ 
করিবে না, বর্মগ্তরোগ ব্যতীত অন্তপ্রকার চক্ষুরোগেও 
ক্ষারপ্রয়োগ নিষিদ্ধ । যাহার সমস্ত শরীরে বা অস্থিতে 
বেদন! থাকে, যাহার অন্নে রুচি নাই এবং যাহার হৃদয় বা 
সন্ধিস্থাঙ্গে পীড়া থাকে, ক্ষারপ্রয়েগ তাহার পক্ষে উপকারী 
নহে। (মুশ্রত, স্যত্রস্থান, ১১ অঃ) 
ক্ষারপাঁল (পুং) একজন খধষি। 
ক্ষারভূমি (ভ্ত্রী) ক্ষারযুক্তা ভূমি; মধ্যলো*। ১ লবণমৃত্তিকাঁ- 
যুক্ক দেশ, লোণাস্থান্ু। ক্ষারস্ত ভূমিঃ ৬তৎ। ২ লবণের 
স্থান, যে স্থানে লব্ণ উৎপন্ন হয়। ৃ 
ক্ষারমধ্য (পৃং) ক্গারো মধ্যে যন্ত বহুতী। অপামার্গ, আপাঙ্। 
ক্ষারমৃত্তিকা (স্ত্রী) ক্ষারযুক্ত! মৃত্তিকঃ। লোণামাটী। উধ, 
উষ। গুণ-__পিত্বদাহকারক, প্রাঞুরোগজনক । ( আত্রেরসং ) 


ক্ষারমেলক (পুং) ক্ষারাণাং মেলঃ সংঘঃ স্বার্থে কন্‌। ক্ষারসমূহ। 
ক্ষারমেহ (পুং ) নুঙ্বতোক্ত ছয়প্রকার যাপ্যমেহের অন্তর্গত 
একপ্রকার মেহ। € 


“পিত্তারীলহরিভ্রানরক্ষা রমঞ্জিষ্ঠাঃ শোণিতমেহাঃ যট্যাপ্যাঃ1” 
(স্থশ্রত নিদান ৬ অঃ) 
ক্ষারমেহী [ন্](ঘি) ক্ষারমেহোহস্তান্তি ক্ষার-মেহ-ইনি। 
বাহার ক্ষারমেহ আছে, ক্ষারমেহরোগাক্রান্ত। 
“ক্ষারমেহিনং জ্রিফলাকবযায়ং।” (নুশ্রত চিকিৎসিত ১১ অঃ) 
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ক্ষারাগদ 


পপ অপ সপ পপি 


ক্ষারলবণ (ক্লী) লবণবিশেষ, খারীন্থন। ইহার ওপ-_শৈতাগ্রদ, 
ুত্রবর্ধক, মলভেদকারী, শূল, অর ও দাহলাশক । (ভাবগ্র' ) 


ক্ষারবর্গ (পুং) সাচিক্ষার, সোহাগ! ও সোরা ইহাদ্দিগকে 


ক্ষারবর্গ বলে। (রসেন্দ্রসার* ) প্র 
ক্ষারবৃক্ষ (পুং) ক্ষারপ্রধানোবৃক্ষঃ মধ্যপদলো"। মুক্বৃক্ষ, ঘণ্টা- 
পারুল। (রাজনি*) 
ক্ষারশ্রেষ্ঠ (লী) ক্ষারেষু শ্রেষ্টং ৭তৎ | ১ বজক্ষার। (রাজনি*) 


( পুং) ক্ষারং শ্রেষ্ঠোহত্র বহুত্রী। ২ পলাশ। ৩ মু, 

ঘণ্টাপারুল। (রাজনি*) . 

ক্ষারষট্রু (র্লী) ক্ষারাণাং ট্‌কং ৬তৎ। ছয়প্রকার ক্ষার। 
প্ধবাপামার্গকুটজলাঙ্গলী তিলমুফটকৈঃ। 


ক্ষারৈরেতৈশ্চ মিলিতৈঃ ক্ষারযটটকাদিকো! গণ: 0৮ ( রাজনি') 
ধব, আপাঙ্, কুটজ, ঈধলাঙ্গলা1, তিল ও ঘণ্টাপারুল 

ইহাদিগকে ক্ষারষটুক বলে। 

ক্ষারসমুদ্র (পুং) ক্ষারপ্রধানঃ সমুদ্রঃ মধ্যলো*। লবণসমুদ্র । 

“লীত। তু ব্রন্মনদনাৎ কেশরাচলাদিশিখরেভ্যো ২ধোইধঃ 

পরশ্রবস্তী গন্ধমাদনমুর্ধস্থ পতিত্বাহস্তরেণ ভদ্রাশ্বং বর্ষং 
প্রাচ্যাং দিশি ক্ষারসমুদ্রমভি প্রবিশতি ।” (ভাগবত ৫।১৭।৬) 

ক্ষারসিন্ধু (পুং) ক্ষারপ্রধানঃ সিদ্ধঃ মধ্ালো"। লবণসমুদ্র। 
সিদ্ধাস্তশিরোৌমণির মতে জঙ্বদ্বীপের দক্ষিণে ও শাকত্বীপের 
উত্তরে অবস্থিত সমুদ্র। 
পতৃমেরর্দদং ক্ষারসিদ্ধোরুদক্স্থং 
জন্বদীপং প্রাহুরাচার্যযবর্ধযাঃ ॥ ( গোলাধ্যায় ) 

ক্ষারাগদ (পুং) সুশ্রতোক্ত একটী গুঁধধ। ইহার প্রস্তত- 
প্রণালী-__লতাশাল, তিনিশ, পলাশ, নিম, পারুল, দেবদারু, 
আম; যজ্ঞডুমুর, ময়না, চালতা, ধব, আকোড়, 
আমলক, "ছোট সৌদাল, শীইগাছ, কপিথ, অশ্বকর্ণ, 
অন্ন, সাল, কপীতন, আমলকুচা, ডহরকরম্চা॥ মনসা 
গাছ, ভল্লাতক, শোনাগাছ, মধুর, লাল লজ্নে, সেগুণ, 
দারিয়াশাক, মুর্বা, লোধ, কুলিয়াখাড়া, শেয়াকুল, 
গুয়েবাবলা, এই সকলের ভম্ম গোমুত্রের সহিত মিশাইয়া 
ক্ষারপাকপ্রণালীতে বস্ত্রে ছাকিয়৷ পাক করিবে। পিপুলমুল, 
নটেশাক, অল্নবেতস, গুড়ত্বক্‌, মঞ্রিষ্ঠা, অম্নকরম্চা, গজ- 
পিপুল, মরিচ, উৎপল, শ্তামালতা, বিটূলবণ, ঝুল, অনস্তমূল, 
মোমলতা, তেউড়ী, কুস্কুম, শালপর্ণী, কেওড়া, শ্বেতসর্ষপ, 
বরুণবৃক্ষ, সৈন্ধবলবণ, পাকুড়, .হিজ্জল, গাব-ভেরেওা, 
বেতস, মুষিকপর্ণী, ছাতিমের ডাটা, হাতীসু'ড়া, আতইচ, 
পঞ্চশিরা, হরীতকী, ভদ্রদারু, কুড়, হুরিদ্রা, বচ ও লৌহচ্র্ণ 
এই সকল দ্রব্য তাহাতে গ্রক্ষেপ করিবে। পাক শেষ 


ক্ষায়োদধি 


হইলে নামাইন্স! লৌহপাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার পাক, 
ক্ষারপাকের স্তা় অতিশয় ঘন বা অতিশয় তরল করিবে, 
না। এই ক্ষার দিয়া ছুন্টুভি, পতাকা ও তোরণ গ্রভৃতি | 
'লেপন করিবে। ইহার শব্ধ শ্রবণে ও দর্শনে বিষ নই 
হয়। ইহার নাম ক্ষার অগদ। শর্করাশ্রী, অর্শ, বাতজ 
গুল, কাল, শৃল, উদরী, অজীর্ণ, গ্রহণী, অরুচি, সকল 
প্রকার শোথ ও শ্বাস এই সকলয়োগেও সেবন কর! যায়! 
ইহা! সকল প্রকার বিষের প্রতীকারপক্ষে উপকারী । এমন 
কি এই ক্ষারগদ তক্ষক প্রভৃতি সর্গের বিষও নিবারণ 
করিতে পারে । (স্শ্রত, কর ৭ অঃ) 
ক্ষারাচ্ছ (ক্লী) ক্ষারেমু অচ্ছং ৭তৎ। সামুদ্রলবণ, করকচ। 
ক্কারাঞ্জন (ক্লী) অঞ্জনবিশেষ। 
পক্ষারাঞ্জনং বা বিতরেদ্‌ বলাশগ্রথিতাপহম্।” 
“( স্ুশ্রতউত্ত' ১২ অঃ) 
ক্ষারীস্তঃ[ স্‌] (কী) ক্ষারজল, লোণাজল। 
ক্ষারাষ্টক (কী) ক্ষারাণাং অষ্টকং ৬তৎ। আউপ্রকাঁর ক্ষার। 
“পলাশবজিশিখরিচিধ্ার্কভিলনালজাঃ | 
যবজঃ সঞ্জিক। চেতি ক্ষারাষ্টকমুদাহৃতম্‌ ॥” (ভাবপ্রকাশ ) 
পলাশ, হাড়যোড়া, আপাড্, তেঁতুল, আকন্দ, তিল, 
নালজ, ঘোরা ও সাজিমাটী এই আটদ্রব্যকে ক্ষারাষ্টক 
বলে। ] 
ক্ষারাম্থু (ব্ী) ক্ষারজল, লোগাজল। 
সূ ধ (পুং) ক্ষারপ্রধানঃ অন্বুধিঃ মধালো* । লবণ সমুদ্র । 
ক্ষারিক] (ভ্ত্রী) ক্ষর-৫,ল্‌-টাপ্‌ অতইত্বং। ক্ষুধা। (হারাবলী) 
ক্ষারিত (তরি) ক্ষর-ণিচ-ক্ত | ১ অপবাদগ্রস্ত, দুষিত | 
“কচ্চিদার্য্যো বিশুদ্ধাত্মা ক্ষারিতশ্চৌরকর্্মণি। 
অদৃষ্টশাস্তকুশলৈঃ ন লোভাদ্‌ বধ্যতে শুচিঃ ॥” 
ণ (ভারত ২৫১৯৫) 
২আ্াবিত, গলান। (ক্লী)ওক্ষার। 
ক্ষারীয় (ব্রি) ক্ষার চাতুরর্ঘিক ছ (উৎকরাদিভ্যস্হঃ | পা ৪1২৯৭) 
ক্ষারের নিকটবর্তী দেশাদি। 
ক্ষারোঁদ (পুং) ক্ষার উদকে যন্ত, ক্ষারং উদকং যন্মিন্নিতি বা 
বহুত্রী, উদকল্ত উদাদেশঃ। লবণসমুদ্রে । 
“কষারোদেক্ষুরসোদস্ুরোদঘ্বতোদক্ষীরোদ-দধিমণ্ডোদশুদ্ধোদাঃ 
সপ্তজলধয়ঃ ।” ( ভাগবত ৫1১০1৩৫ ) 
ক্ষরোদক (রী) ক্ষারজল, ক্ষারমিশ্রিত জল । 
প্তশ্মিল্নেব ক্ষারোদকে নিষিচ্য পিষ্ট। তেনৈব দ্বিদ্রোণে 
(নুশ্রত, হুত্রস্থান ১১ অঃ) [ক্ষারপাক দেখ । ] 
ক্ষারোদধি (পুং) ক্ষারসূমুদ্র, লবণ সমুদ্র 


[ ৬৯৫ .] 


ক্ষিতিজ 
ক্ষাল (তরি) ক্ষল জলাদিত্বাৎ ণঃ। শোধনকারী। শোধক । 
ক্ষণীলন (ক্লী) ক্ষল-ণিচ্ভাবে লুট্া। ১ শোধন, শুদ্ধি। 
২ প্রক্ষালন ধৌতকরণ। 


শ্রী শুদ্রো গ্রযতৌ নিত্যং ক্ষালনাচ্চ করোঠয়োঃ 1” (ব্রদ্গপুরাণ) 
ক্ষালিত (জি) ক্ষল-ণিচ ক্ত। ১ ধৌত, পরিষ্কত। পর্য্যায়- 
. নির্ণিজ্ত, শোধিত, সৃষ্ট, ধৌত। 
পক্ষালিতর, শমিতর “বধুনাং দ্রাবিতন্ন, হদয়ং টি ৮ 
| ( মাঘ ১০।১৪ ) 
ক্ষি (জী) ক্ষি বাহুলকাৎ ডি।,১ নিবাঁস। ২ গতি | ৩ ক্ষয়। 
ক্ষিত (জি) ক্ষি-কর্মণি-ক্ত। ১ হিংসিত। (রী), ক্ষি-ভাবে-্। 
২ হিংসা 
ক্ষিত] (স্ত্রী)ক্ষিতি। (1) 
“নত্যং ধর্মং ক্ষিতাং গাশ্চ তান্নমন্তামি যাদবঃ1” 
(ভারত ১৩1৩১।১০ ) 
ক্ষিতায়ুঃ [স্](ত্রি) ক্ষিতং আমুরষস্ত বছতরী। ক্ষীণায় 
যাহার আযুক্ষয় হইয়াছে। 
প্যদি ক্ষিতাযুর্যদিষা গরেতে। ঘদি মৃত্যোরস্তিকং নীতএব ।” 
(খক্‌ ১০।১৬১।২) “ক্ষিতাযুঃ ক্ষীণায়ু$” সায়ণ। 
ক্ষিতি (তরী) ক্ষিয়তি বসতান্তাং ক্ষি নিবামে ক্তিন্‌। শ্রক্মবৈবর্ত- 
পুরাণে অন্যপ্রকার বুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। স্ 
“মহালয়ে ক্ষযং ধাতি ক্ষিতিত্তেন গ্রকীর্তিত1 |” (প্রকূতি* ৭ অং) 
মহালয়ে ক্ষয় হয় বলিয়া পৃথিবীর নাম ক্ষিতি হইয়াছে । 
১ পৃথিবী । 
“মূতং শরীরমুৎস্জ্য কাঁষ্ঠলোস্টর্সমং ক্ষিতৌ |” (মন ৪1২৪১) 
২ বাস।ক্ষি ক্ষয়ে ভাবে-ক্তিন্। ৩ ক্ষয়। ৪ রোচনা নামক 
গন্ধদ্রব্য | (শব্দচন্দ্রিকা) ৫ মনুষ্য । “ইন্ত্র! প্ররাজসি ক্ষিতীঃ” 
(খক্‌ ৮৬২৬) “ক্ষিতী মছুষ্যান্।+ (সাঁয়ণ ) ক্ষি-ক্ষয়ে আধারে 
ক্িন্‌। ৬ মহাপ্রলত্ঘ। (মেদিনী )* পুং ) এ একজন খধির 
নাম। (প্রবরাধ্যায়) * 


| ক্ষিতিকণ ( পুং) ক্ষিতেঃ কণঃ ৬তৎ। ধুলি। 


ক্ষিতিকণ! (ত্ত্রী ) ক্ষতেঃ কণ। ৬তৎ | ধুলি। 
ক্ষিতিকম্প (পুং) ক্ষিতেঃ কম্পঃ ৬তৎ। ভূমিকম্প 
ক্ষিতিক্ষম (পুং) ক্ষিতৌ ক্ষমতে ক্ষিতি-ক্ষম-অচ্‌। খর্রিরবৃক্ষ । 
ক্ষিতিক্ষিৎ (পুং) ক্ষিতিং ক্ষয়তি ক্ষিতিক্ষি প্বর্ধ্যে কিপ্‌ 
তুগাগমশ্চ। পৃথি ধবীশ্বর, রাজ 
“অপদাস্তরঞ্চ পরিতঃ ক্ষিতিক্ষিতাম্‌।” (মাঘ) 
ক্ষিতিজ (পুং) ক্ষিতের্জায়তে ক্ষিতিজন-্ড | ১ ভূমিপুজ, 
মঙ্গলগ্রহ | *পরমৈঙ্্যযমতুলং নানাবিধনুখাশ্রয়ম্‌। 
করোতি সোমপুত্রত্ত ক্ষিতিজাস্তর্দশীং গতঃ।” (জ্যোতিস্তত) 


ক্ষিতিপীলভাক্‌ 


(জি) ২ ক্ষিতিজাত, পৃথিবী হইতে উৎপঙ্গ। (পুং) 
৩ তৃনাগ। (রাজনি* ) ৪ মহীরুছ, বৃক্ষ | (রী) ৫ খগোলে 
আকাশ মধ্য হইতে নব্বই অংশদুরে অবস্থিত তির্ধযগবৃত্ত। 
পপুর্বাপরং বিরচয়েৎ সমমগুলাখ্যং 
যাম্যোত্তরঞ্চ বিদিশোর্বলয়য়ঞ। 
উদ্ধাধ এবমিহবৃক্তততুফষমেতৎ 
আবেষ্ট্য তির্ধযগপরং ক্ষিতিজং তদর্ধে /” ( গোলাধ্যাস্জ) 
[ খগোল দেখ। ) (পুং) নরকাম্থর। 
ক্ষিতিজস্ত ( পুং ) ক্ষিতের্জস্তর্িব। তৃমাগ, উপরসবিশেষ। 
ক্ষিতিদেব (পুং) ক্ষিতৌ দেব ইব। ব্রাঙ্গপ। 
“গৃহীতবান্‌ স ক্ষিতিদেবদেবঃ।» (ভাগবত ৩১১১) 
ক্ষিতিদেবতা (স্ত্রী) ক্ষিতৌ দেবভাইব। ক্্রাঙ্গণ। 
.. পঅচ্ছিদ্রমিতি বন্বাকাং বদস্তি ক্ষিতিদ্েবতাঃ।” (পরাশর ) 
ক্ষিতিধর (পুং) ক্ষিতিং পৃথিবীং ধরতি ক্ষিতি-ধ-অচ্। যত্ধা 
ক্ষিতিং ধারয়তি ক্ষিতি-ধ-ণিচ্‌ পুর্বহৃত্বশ্চ। ১ পর্বত। 
“ক্ষিতিধরপতিকন্ভ1 মাদদানঃ করেণ।” ( কুমার ৭৯৪) 
২ যাহার পৃথিবী ধারণ করে, কচ্ছপ, ছাতী ও নাগ। 
পোঁরাণিক মতে ইহারাই বথাক্রমে পৃথিবী ধারণ করিয়। 


[. ৬৯৬ 1 


ক্ষিভীঙ্গর 


ক্ষিতিপু্ঞ (পুং) ক্ষিতেঃ শঘিব্যাঃ গুতঃ ৬তৎ । ৯ নরকরাজ, | 


অস্থরকিশেষ7 [ নরকান্তুর দেখ] ২ মজলগ্রহ। [ কুজ দেখ] 
ক্ষিতিভূক্‌ [ জ্] (পুং) ক্ষিতিং তুনক্তি ক্ষিতিতুজ্‌-ফিপ্‌। রাজা। 
ক্ষিতিভূঙ (পুং) ক্ষিতিং বিভর্তি ক্ষিতি-তৃ-কিপ্‌ তুগাগমশ্চ ॥ 
১ পর্বত। ২ আহীপাজ, রাজ।। 

“অধুনা ধনৈঃ ক্ষিতিভূতোইতিভৃতাঃ* (কিরাত ) 
ক্ষিতিযন্ধ, (কী) ক্ষিতেরন্ধং ৭তৎ। গর্ভ। ( শব্চিস্তা*) 
ক্ষিতিরহ (পুং) ক্ষিতৌ রোহতি রুহ-ক ৭তৎ। বৃক্ষ, গাছ। 

*সন্ধানং বঃ করিষ্যামি সহক্ষিতিকহৈ রহম্‌ ॥ 
| 8 (বিষুপু* ১।১৫।৬ ) 
ক্ষিতিলবড়ুক্‌ [জ্‌] (পুং) তৃম্যধিকারী, পৃথিবীর এক 
ংশের ব'' অতি ক্ষুদ্রাংশের অধিপতি । 
ক্ষিতিবদরী (স্ত্রী) ক্ষিতৌ-স্থিতা সন্তা 'বা বদরী, মধালো” ॥ 
ভুবদরী, হিন্দীতে ঝড়বের বে । 
ক্ষিতিবর্ধন (পুং) ক্ষিতিং বর্ধয়তি ক্ষিতি-বৃধ্‌ণিচ লযু। ৯ 
মৃতদেহ, শক। (ত্রিকাগুশেষ) “করোমি ক্ষিতি বর্দনম্” ( ভড়ি) 
(ত্রি) ২ ক্ষিতিবুদ্ধিকারী। 
ক্ষিতিবৃত্তি (তত্র) ক্ষিতেরৃতিঃ ৬তত। অপকার সহাকরা। 


রহিয়াছে, এই কারণে ইহাদ্দিগকে ক্ষিতিধর বলে। ৩ রাজা । ক্ষিতিরতিমান্‌ ৎ] (জরি) ক্ষিতিঘৃত্তিরন্তাস্তি ক্ষিতি-মতুপ্‌। 


ক্ষিতিনন্দ্পকা শ্র্খরের এক রাজা, বকের পুত্র। ইনি ৩* বর্ষ 
রাজত্ব করেন। (রাঁজতয়ছিণী ) 
ক্ষিতিনাঁগ (পুং) ক্ষিতি জাতোনাগঃ মধ্যলো*। উপরস- 
বিশেষ, তুনাগ। (রাজনি') পর্য্যায়_ক্ষিতিজ, ক্ষিতিঅস্ত, 
ভবনাগ, উপরস । | ভূনাঁগ দেখ। ] 
ক্ষিতিনাথ (পুং) ক্ষিতেঃ পৃথিব্যাঃ নাথঃ সহায়ঃ । রাজা । 
ক্ষিতিপ (পুং) ক্ষিতিংপাতি রক্ষতি ক্ষিতি-পাড। ভূমিপাল, 
রাজ। | “ক্ষিতিপঃ ক্ষয়িতোক্ধতান্ধকঃ 1” ( মাঘ ) 
ক্ষিতিপতি । পুং) ক্ষিণতঃ পতিঃ পালক৯ ৬তৎ। 'ক্ষিতিপাল, 
রাজা । শিক্ষতিপতিমণ্ডলমন্ততো! বিতানম্॥” ( রঘু ৩1৮৬) 
ক্ষিতিপাল (পুং) ক্ষিতিং পালফনতি ক্ষিতি দিদা 
( কর্মমণ্যণ্‌ প1 ৩২১) রাজা । রে 
সাস্রাজামস্তবিছিতং ক্ষিতিপালমৌলি** (প্রবোধচক্জরো” ১ অহ) 
ক্ষিতিপালভাক্‌ [জ্‌) (পুং) ক্ষিতিপালং ভজতে ক্ষিতিপাঁল- 
ভজ-ৰি (ভজে। থি। পা ৩1২৬২) রাজার কর্তব্য দৃতপ্রেষণাদি। 
“আমিষ নৈকত্র গুচা ব্যরংসীৎ 
কতা রূতেভ্যঃ ক্ষিতিপালভাগ্ভ্য ।” ( ভটি ৩।২১) 
ক্ষিতিপালং ভজস্তে বানি দুতপ্রেবপাদীনি তেভাঃ ক্ষিতি- 
পালভাগ্তা» জরমঙ্গল। “ক্ষিতিপালভাগ্ত্যঃ রাজ কর্তব্যদূত- 
সন্প্রেষণাদিভযঃ ভরত। 


যিনি পরের অহিতাচরণ সহ করেন। 
“ভূতানাং করুণঃ শঙ্বদার্ভানাং ক্ষিতিবৃত্তিমান্‌॥” 
(ভাগবত 81১৬৭) 
নিট ততঃ সর্ধসহনং সা' বৃত্তিরবস্তান্তি স তথা” (শ্রীধর ) 
ক্ষিতিব্যুদাস (পুং) ক্ষিতিং ব্যুদন্ততি ক্ষিতি-বি-উদ্‌ অস.অণ্‌. 
উপপদনং। গর্তস্থিত গৃহছ। (শবচিস্তা" ) 
ক্ষিতিক্ষত (পুং) ক্ষিতেঃ স্থৃতঃ ৬তৎ | ১ মঙ্গল। ২ নরকান্দুর। 
ক্ষিতীশ (পুং) ক্ষিতিমীষ্টে ঈশ-অণ্‌। ১ ভূমিপতি। 
“আসমুদ্রক্ষিতীশানাং (রঘু ১৫) ২ বিষ | 
পদেবকীনন্দনঃ অষ্া ক্ষিতীশঃ পাপনাশনঃ৯৮ (বিষুসহত্র* ) 
৩ বঙ্গদেশের শাঙ্ডলাযগোত্রীয় রাট়ী ও বারেন্দ্র ব্রাঙ্গপ- 
, দিগের পূর্বপুরুষ । ইনিও কনোজ হইতে আদিশুরের সভায় 
আগমন করেন, ইহার পুর সুবিখ্যাত ভট্টরনারায়ণ। 
(হরিমিশ্র।) এই ক্ষিভীশের উপলক্ষ করিয়া পক্ষিতীশ 
'শাবলীচরিতম্” নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এই. 
গ্রন্থে ক্ষিতীশের যেরূপ পরিচয় আছে, তাহা! ভ্রমপূর্ণ ও কল্লিত। 
ভষ্টনারায়ণের সভায় ক্ষিভীশও একজন কবি ছিলেন, 
শ্রীধরদাসের কুক্ষিকর্ণামৃতে ইহার কবিতা উদ্ধ,ত হুইয়াছে। 
ক্ষিতীশ্বর (পুং) ক্ষিতেরীশ্বরঃ ৬তৎ | পৃথিবীপতি। 
.. পতদাননং মৃৎ্নুরভিক্গিতীশ্বরঃ* (রদ্ু ৩৪) 


'ক্ষিপ 


কিত্যদিতি (শ্রী) ক্ষিতৌ-অবতীর্গ। অদ্দিতিঃ মধ্যলো' 
“দেবর্কী, বন্ধদেবের পত্ধী, কৃষ্ণের গর্ভধারিমী। অদিতির দেবকী- 
রূপে অবতারের কথা৷ হরিবংশে এইরূপ আছে-_ 
মহর্ষি কশ্তপ একবার গুকটী বৃহৎ ষজ্জের অনুষ্ঠান করেন, 
ত্র বজ্তে চুপ্ধ ও দধির জন্য জলাধিপতি বরুণের নিকট হইতে 
কতকগুলি গোরু চাহিয়া আনা হয়। . যজ্ঞশেষ হইলে কশ্তপ 
গোক্ পাঠাইয় দিতে চাহিলেন, কিন্তু অদিতি ও ম্থারভি 
নামে কশ্তপের ছুই পত্ী গোরুর অধিক পরিমাণ দুধ দেখিয়! 
কিছুতেই ফিরিয়া দিতে চাহিলেন না। বরুণ গ্রোর 
পাঠাইবার জন্ত সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তুকিছুই হইল না। 
. বরুণ ষখন বুঝিতে পারিলেন ষে সহজে গোরু পাইবার 
যে! নাই, তখন তিনি পিতামছের নিকট নালিশ করিলেন 
এবং কাদিয়। বলিলেন ধে, যদি গোরু লা পান, তবে 
তিনি আর দেশে যাইবেন না। পিতামহ কমশ্তপের অগ্তায় 
আচরণে ভারি চটিয় গেলেন। বিচার হইল যে কশ্ঠপ 
আপনার যে অংশে বরুণের গোরু হরণ করিয়াছেন, তাহার 
সেই অংশই অপরাধী, অতএব কশ্ঠপের সেই অংশটুকু মহী- 
তলে যাইয়! গোয়াল! হুইয়| জন্মগ্রহণ করুক (৯), নির্দোষ 
অপর অংশ এই স্থানেই থাকিবে এবং যাহাদের ইচ্ছায় এইরূপ 
ঘটন! ঘটিয়াছে সেই অদ্দিতিও স্ুরত্ভিরই যোল আন! অপরাধ, 
অতএব তাহার! ছুইজনে যোলআনা রূপেই ধরাতলে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া কশ্টপের সহিত বাস করুক। হুকুম জারি 
হইল, বরুণ সন্তষ্ট হইলেন। কম্খপ বস্ুদেবেরপে, অদিতি 
দেবকীরূপে ও সুরভি রোহিণীকূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করিলেন। (হরিবংশ. ৫৫ অঃ) 
ক্ষিতব। [ন্1(পুং) ক্ষি-কনিপ্‌ তুক্চ (শীঙ্কুশিরুহিজিক্ষিন্থ 
ধৃভ্যঃ কনিপ্‌। উণ্‌ ৪1১১৩। বাযু। ( উজ্জলদত্ত) 
ক্ষি্র (পুং) ক্ষিদ্রকৃ। ১ রোগ। ২স্ুর্য্য। 
শৃঙ্গ । (সংঙ্ষি্তিসার উপাদিবৃত্তি) 
ক্ষিপ (জী) ক্ষিপ-কিপ্‌। অঙ্গুলি। (নিঘণ্ট, ৫1২) 
প্দক্ষিপঃ পূর্ব্যং সীমজীজনন্‌ নুজাতম্‌।” (কু ৩/২৩।৩ ), 
ক্ষিপ্যস্তে তর্দকরণার্থষ ক্ষিপঃ অঙ্গুলয়» সায়ণ। 
টাপ্‌ হুইয়া বিকলে ক্ষিপা শব হয়। 
ক্ষিপ ব্রি) ক্ষিপ্‌কঃ ( ইগুপধজ্ঞাপ্রী-কিরঃ-কঃ। পা ৩)১/১৩৫) 
১ ক্ষেপ্তা । (পুং) ২ ক্ষেপণ। | 


৩ বিষাণ, 


(৯) যেনাংশেন হত গ্লাবঃ কশ)পেন মহান । 

স তেনাংশেন তু মহীং গন্ধ! গোপত্বমেধ্যতি॥ , 

যাচস। সুর়ভর্নাম অদ্দিতিশ্চ নুরারণী। 
'তেহপুতে তন্ত ভাবে বৈ তেনৈৰ সহ.বান্ততঃ॥* (হরিবংশ ৫৫ অঃ) 


1৬ 


1 ৬৯৭ 


ক্ষিশ্ত 


ক্ষিপক (ব্রি) 'ক্ষিপ-্ার্থেকন্‌। ক্ষেপক। শ্রীবিঙ্গে টাপ্‌ 
হইয়া ক্ষিপক1 শব্ধ হয়, অকারের স্থানে ইকার হয় ন!। 
(ক্ষিপকার্দীনাং চোপসংখ্যানং কর্তব্যং। পা! ৭৩1৪৫ বার্তিক) 
এই বার্তবিক অনুসারে নিষেধ আছে। . 

ক্ষিপকাদি (পুং) পাণিনির একটা গণ। ক্ষিপকা, বকা, 
চরকা, মেবকা, করকা, চটকা, অবকা, লহকা, অলকা, 
কণ্তকা, ধুবকা, এড়কা ইহা ব্যতীত আরও কতগুলি শব্দ 
ক্ষিপকাদি গণান্তর্গত, তাহাদের গণন। কর! হয় নাই। 
প্রয়োগ অন্গসারে দ্রষ্টব্য ক্ষিপকাদি শব্দের অকারের 
স্থানে ইকাঁর হয় ন!। রর 

ক্ষিপকী [ন্‌] (তরি) ক্ষিপক চাতুরর্৫ধিক ইনি। (পা! ৪1২/৮০) 
ক্ষিপকের নিকটবর্তী দেশাদি। স্ত্রীলিঙ্গে ডীপ্‌ হইয়। ক্ষিপকিনী 
শব্দ হয়। 

ক্ষিপণ (ক্লী) ক্ষিপ-কুন্‌। ক্ষেপণ। (জটাধর) 

'ক্ষিপণি (ভ্ত্রী) ক্ষিপ্যতে হনয়! ক্ষিপ-অনি কিচচ (ক্ষিপেঃ 
কিচ্চ। উণ ২১০৮।) ১৯ নৌকাদণ্ড, ঈীড়। (অমরটাকা) 
ক্ষিপ-কর্্মণি অগি। ২*জালবিশেষ। ৩ আম়ুধ। ( উজ্জ্লদত্ত ) 
৪ বড়িশ। (শবচিস্তা*) ৫ অধবর্ধ,, খত্বিক্‌ ( সংক্ষিপ্সার* ) 
ক্ষিপ তাবে-অনি। ৬ ক্ষেপণ। “উততন্ত বাজী ক্ষিপণিং ভুরপ্যতি” 
(খক্‌ 818০18 ) “ক্ষিপণিং ক্ষেপণং, সায়ণ »স্» 

ক্ষিপণু ( পুং) ক্ষিপ-অনুঙ (অনুঙ্ নদেশ্চ। উপ্‌৩।৪২) ১ বাঁষু। 
( উজ্জলদত্ত |) ২ ব্যাধ। | 

“মৃগাইব ক্ষিপণো! রীষমাণাঃ৮ ( খাক্‌ ৪1৫৮৬) 
ক্ষিপণোঃ ক্ষেপকাদ ব্যাধাৎ্, সায়ণ। 

ক্ষিপণ্য (পুঃ) ক্ষিপ-কন্থাচ। ১ বসস্ত। (উজ্জ্বলদত্ত। ) 
২দেহ। ৩ সুরভিগন্ধ। (ত্রি) ৪ স্ুরতিগন্ধবিশিষ্ট। 

ক্ষিপতি (পুং) ক্ষিপ্যতে২নেন ক্ষিপ-করণে অতি»। বাহু। 
(নিঘণ্ট, ২৪) * দু 

ক্ষিপস্তি ( পু ) ষিগাতে ইনেন ক্ষিপ-অন্তি। বাছ। 

(নিঘণ্ট, ২৪) 

ক্ষিপা (ত্ত্রী) ক্ষিপ-অঙ্‌ (ধিদ্‌ ভিদাদিভ্যোহঙ্। পা ৩,৩।১৭৪ ) 

, ততঃটাপ্‌। ১ ক্ষেপণ। (অমর ৩২১১) ২ কলাত্রি। (অমরটা কঃ) 

ক্ষিপ্ত (জি) ক্ষিপ-ক্ত । ১ ত্যক্ত। পর্যায়-_নুত্ত, নুন, অন্ত, নিষ্ুত, 
বিদ্ধ, ঈরিভ। ২ বিকীর্ণ। ৩ অবজ্ঞাত। ৪ বাযুরোগগ্রস্ত। 
পক্কৃতস্য ভেষজীমথে। ক্ষিগুস্য ভেষজীম্‌” (অথর্ব ৬১৯৩) 


৫ উদ্গীর্ণ। 
পক্ষিপ্তা ইবেন্দোঃ সরুচোহধিবেলং।” (মাঘ ৩।৭৩) 
ক্ষিপ-কর্তরিক্ত। ৬পতিত। প“ক্ষিগ্ুমায়তমদর্শয়ছুর্ব্যাং 


( মাত ১০।৭৭) “উর্ধরযাং ক্ষিপ্তং পতিতম্‌।” মল্লিনাথ। 


৯৭৫ 


ক্ষিপ্রপাকী 


৭হত। “কেশরী নিষ্ঠুরক্ষিগরমৃগযুখো মৃগাধিপঃ।” (মাধ ২৫৩) 
৮বিভ্রন্ত। প্প্রাপ্ত। তত্র সটাক্ষেপ ক্ষিগুনদক্ষত্রসংহতিঃ।” 
( মার্কতেয়পু* ৮৭১৯) 
৯ নিহত, স্থবাপিত। 
ক্ষিপুকুক্ধুর ( পুং) ক্ষিগুম্চাসৌ কুস্কুরশ্চেতি কর্ণাধা*। অলর্ক, 
ক্ষেপ। কুকুর। 
ক্ষিগুচিত্ত (ত্রি) ক্ষিপ্তং চিত্বং যস্ত বছত্রী। ১ চঞ্চলচিত্ব, যাহার 
চিত্তস্থির হয় না। (ক্লী) ক্ষিধঞ্চ তৎ চিত্তঞ্চেতি কর্মধ1। ২ 
বিষয়াসক্ত চিত্ত। 
ক্ষিগতনিবাস'পুং, ক্ষিপগুব্যক্তিদিগের থাকিবার স্থান, পাগলা- 
গারদ । (18100 &3৪1)117)) 
ক্ষিপ্রভেষজ (ত্রি) নিক্ষিপ্ত অস্ত্রাঘাত্তের উপশমকা রী । 
( অথর্ববেদ ৬/১০৯।১ ) 
ক্ষিগুযোনি (ত্রি) ক্ষিা যোনি মাতৃরূপোৎপত্তিত্বানং যন্ত 
বহব্রী। যাহার জননী অপর পুরুষে আসক্ত হইয়াছে। 
“ক্ষিগুযোনিরিতিচৈকে” (আশ্ব* গৃহাং হুং ১২৩১৮) 
ক্ষিগ্তযোনি নাম যণ্ত মাতা স্বভর্তরিশনাবতিষ্ঠতে 1 নারায়ণ | 
ক্ষিপ্তা (স্্ী) ক্ষিগু-টাপ্‌। বাত্রি। (হ্লাফুধ) 
ক্ষিপ্তি (জী) ক্ষিপ-ক্তিন্‌। ক্ষেপণ। | 
ক্ষিপ্ন ' তরি) ক্ষপূরু, ত্রেসগৃধিবৃষিক্ষিপেঃ কু. | পা ৩।২১৪০) 
১ ক্ষেপনলীল। ২ নিরাকরিষু। 
ক্ষিপ্র (ক্রী) কিপ-রকৃ (স্কায়িতঞ্চিবঞ্চি। উণ্‌ ২২৩1) ১ শীঘ্র । 
(ত্রি)২ তদ্যুক্ত। “অতি ক্ষিপ্রেব বিধ্যতি” ( খক্‌ ৪1৮৮) 
(পুং। ৩ যছুবংশীর উপাসঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র । (হরিবংশ ১৬২ অঃ) 
(ক্লা)৪ জ্যোতিঃশান্ত্রোক্ত একটী গণ। 
“পুষ্যা শ্বিগ্ঠতিজিন্ধস্তা লবুক্ষিপ্রং গুরুত্তথা ।” (জ্যোতিঃ শ') 
ৃস্া, অশ্বিনী, অভিজিৎ ও হস্তা এই কয়টা নক্ষত্রকে 
ক্ষিপ্রগণ বলেন (খ্রি) ৫ ক্ষেপ্ক, যে ক্ষেপণ করে। 
“ঞ্ তজোন ক্ষিপ্রেণ” খেক্‌ ২1২৪৫) ক্িপ্রেণ ক্ষেপকেণ। সায়ণ। 
৭ সুশ্রত্তোক্ত ১০৭ মর্দের অন্তর্গত একটী। বৃদ্ধানুষ্ঠ ও 


অঙ্গুলির মধো ক্ষিপ্র নামক মর্ম মআছে। ইহা! আহত হইলে . 


" আক্ষেপে পেন্ুনিতে) প্রাণবিয়োগ হয়। (নুশ্রুত, শারীর ৬অঃ) 

ক্ষিপ্রকারী [ ন] (ত্রি) ক্ষিপ্রং করোতি-ক্ষিপ্র-ক-ণিনি। 
বে শীঘ্র কাধ্য করিতে পারে, চালাক । | 

ক্ষিপ্রজব (তরি) ক্ষিপ্রোহতিশয়োজবো! বেগোষন্ত বনত্রী 
অতি বেগশালী, অতি ক্রতগামী । 

ক্ষিপ্রপাকী [ন্‌] (পুং) ক্ষিপ্রং পচাতে ক্ষি প্র-পচ্‌ বাহুলকাৎ 
কর্মমণি ছিণুন ৷ ১ গর্দভাও বৃক্ষ, গাধিভাট। ২ গন্ধতেদা- 
লিয়!। (ক্রি) ওশীত্র পাকবিশিষ্ট। 


[ ৬৯৮ এ 


ক্ষীণ 


ক্ষিপ্রশ্টেন (পুং) পক্ষীবিশেষ। (শতপথতব্রা ১০1৫.২।১৯) 

ক্ষিগ্রসন্ধি (পুং) সন্ধিন্েদ। (শাখায়নশৌ' সুত্র ১২।১৩1৫) 
" [ ক্ষৈপ্র দেখ।] 

ক্ষিপ্রহত্ত (তরি) যাহার হাত লীগ চলে, লঘুহত্য । 

ক্ষিপ্রহোম (পুং) ক্ষিপ্রং হুয়তে ক্ষিপ্র-হ্-মন্। সায়ং ও 
প্রাতে কর্তব্য হোম। সংস্কারতত্বে লিখিত আছে--. 

॥ পদ্বিবিধা হোমা যাজ্জিকপ্রসিদ্ধাঃ ক্িপ্রহোমাঃ তন্ত্রহোমাশ্চ 
তত্র ক্ষিপ্রহোমাঃ ক্ষিপ্রং হুয়স্তে ইতি বুৎপত্তা। সায়ংপ্রাত- 
হোমাদয়ঃ 1” 

"যাজক প্রসিদ্ধ হোম ছই প্রকার, ক্ষিগ্রহোম ও তত্ত্রহোম। 
শীস্ব আহ্‌তি দেওয়া হয় এই বু[ৎপত্তি অনুসারে সায়ং ও 
প্রাতে কর্তবা হোমের নাম ক্ষিগ্রহোম। ব্যাসের মতে ক্ষিপ্র- 
হোমে পরিসমুহন, আন্তরণ ও বিরূপা্ষ জপ করিতে নাই। 
প্রণবও পরিত্যাগ করিবে । 

“দগ্ধে গৃহে ন কুববাত ক্ষিগ্রহোমে ত্বিদং দ্বয়স্‌। 

বিরূপাক্ষঞ্জ ন জপেৎ প্রণবঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥” (ব্যাস) 

ক্ষিয়া (শ্রী) ক্ষি-অঙ. (যিদভিদাদিভ্যোইঙ। পা ৩৩১০৪) 
ততঃ টাপ্‌। ১ অপচয়। (অমর )২ ধর্্বাতিক্রম। (হেতি 
ক্ষিয়ায়াম্‌। প1৮৩.৬০) পক্ষিয়ায়াং ধর্ম্মব্যতীক্রমে 1? সি*কৌ*। 

ক্ষিয়াক, সৃক্কিকর্ণামৃতধূত একজন কবি । 

ক্ষিল্লিক! (স্ত্রী) চক্রবর্্দা রাজার মাতামহী। (রাজতর* ৫1২৯৪) 

হ্রীজন (ক্লী ) ক্ষীজ ভাবে লুট । কীচকর্বাশের শব্দ । (হেম) 

স্ীণ (ত্রি)ক্ষি-ত্ক ইকারে। দীর্ঘঃ (নিষ্ঠায়ামণ্যদর্থে। পা 

৬৪।৩০) নিষ্ঠাতকারম্ত নকারশ্চ (ক্ষিয়ো দীর্ঘাৎ। পা 
৮২৫৬) ১ সুক্। ২ছুর্বল। ৩ষাহার ক্ষয় হইয়াছে। 

“অষ্টমাংশে চতুর্দস্তাঃ ক্ষীণো ভবতি চন্দ্রমাঃ।” (ছন্দো ) 

৪ যে ব্যক্তির দোষ ধাতু ব1! মলের ক্ষয় হইয়াছে, তাহাকে 
বৈদ্যশান্ত্রে ্সীণ বলে। দোষধাতু ও .মলক্ষয়ের নিদান_ 
অশ্বাস্থাকর আহার, সর্বদা ক্রোধ, শোক, চিন্তা, ভয়, 
শ্রম, অতান্ত স্ত্রীপ্রসঙ্গ, অনাহার, অতিরিক্ত বমন প্রস্তুতি, 
মল বা মূত্রের বেগধারণ, সাহসিক কার্ষধা এবং অভিঘাত, 
এই সকল কারণে দোষ ধাতু ও মলসমূছের ক্ষয় হয়। 
বায়ুক্ষয্ন হইলে কার্ষে অন্থৎসাহ, বাক্যের অল্পতা 
এবং সংস্ঞাহীনতা। হয়। পিত্তক্ষয় হইলে কফ বৃদ্ধি, অগ্নিমান্ন্, 
ও শরীরের কান্তির হাস হয়। কফক্ষয় হইলে শরীরসপ্ধির 
শিথিলতা, মৃচ্ছ, রূক্ষত। এবং দাহ উৎপন্ন হয়। রসক্ষর় 
হইলে হৃদয়ে বেদন!, কঠশোধ, পিপাসা ও চর্ঘের রূক্ষতা 
অন্মে। রক্তক্ষয় হইলে শিরাসমূহের শিথিলতা, শীতল ও 
অন্পদ্রব্যে অভিলাষ এবং চর্দের রূক্ষতা হয়। মাংসক্ষয় 


[ ৬৯৯ ] 


হইলে গণ্ড, ওঠ, রত্ধর,স্বন্ধ; বক্ষস্থল, উদর, সন্ধি, মেট ও 
পিগ্ডী এই সকল স্থানে শোথ -জন্মে, এবং দেহ শু ও রক্ষ 
হয়, ধমনীসমূহ শিগ্নিল ও বেদনাধুক্ত হইয়া থাকে । মেদ 
ক্ষয় হইলে লীহাবৃদ্ধি, সন্ধির শুন্যতা, শরীরের রক্ষতা এবং 
শিগ্ধদ্রব্যে ও মাংসে স্পৃহা! জন্মে। অস্থিক্ষত্ব হইলে অস্থিতে 
বেদনা, শরীরে রূক্ষতা, নখ ও দত্তের -হানি হয়। মজ্জাক্ষয় 
হইলে শুক্রের অল্পতা, সকল পর্ন্বে বেদনা, শরীরে হুীবিদ্ধের 
স্তায় বেদনা এবং অস্থি সকলের শুগ্ঠত। উপস্থিত হয়। গুক্রঁ- 
কয় হইলে অধিক রতিশক্কি, মেট ও মুফ্ষদেশে বেদনা, এবং 
বিলম্বে রক্তের সহিত শুক্রম্থলন হইয়া থাকে । ওজঃক্ষয় 
হইলে ভয়, দুর্বলতা, অতিশয় চিস্ত।, কাস্তির মালিন্য, 
মনের চাঞ্চল্য, কাতরতা, সমস্ত ইক্ত্রিয়ে বেদনা ও শরীরে 
ধক্ষতা হয়। পুরীষক্ষয় হইলে পার্খে ও হৃদয়ে বেদনা, 
শকের সহিত বায়ুর উদ্ধগমন ও উদর সঙ্কুচিত হয়। মৃত্র- 
"ক্ষয় হইলে মৃত্রের অল্পত। ও বস্তিদেশে সুচীবিদ্ধের ষ্ঠায় 
বেদন! হয়। ঘর্শক্ষয় হইলে ঘর্শের হাস, চর্দ ও চক্ষুর 
রূক্ষতা এবং রোমকুপের স্তব্ধতা জন্মে। আর্তবক্ষয় হইলে 
যথাকালে আর্তব মির্গত হয় না অথব। অল্পপরিমাণে নির্গত 
হয় এবং যোনিদেশে বেদনাও অনুভূত হয়। স্তন্তক্ষয় হইলে 
স্তনহৃগ্ধের অল্পতা, অথব। একেবারেই স্তন্তের অভাব এবং 
স্তনদঘ্বয় সঙ্কুচিত হুয়। গর্ভক্ষয় হইলে উদর উন্নত হয় ও গর্ডের 
স্পন্দন অনুভূত হয় না। 

দোষ, ধাতু ও মলের মধ্যে যাহার ক্ষয় হয়, তাহার বৃদ্ধি- 
কারক আহার বিহারাদি ও ওষধ ফেবন করিলেই ক্ষীণতা নষ্ট 
হয়। সিদ্ধ ও মধুরদ্রব্য ও অন্তান্ত বলকারক দ্রব্য, হধ ও 
মাংসের ঝোল থাইলে ওজধাতু বদ্ধিত হয় । কোন কোন মতে 
দোষ, ধাতু, মল ও ওজ ইহার মধ্যে যাহার ক্ষয় হয়, তাহার 
বৃদ্ধিকারক দ্রব্যেই রোগীর অভিলাষ হয়। অতএব ধাতু 
প্রভৃতির রগিতা অনুসারে রোগীর যে যে দ্রব্যে স্পৃহা হইবে, 
সেই সেই দ্রব্য সেবন করাইলেই ক্ষীণত৷ নষ্ট হইয়! থাকে । 

বাযুক্ষয় হইলে কষায়, কটু ও তিক্তরস, রূক্ষ, শীতল ও 
লু দ্রব্য, যব, মুগ এবং কাঙ্গনী খাইতে রোগীর অভিলাষ 
জম্মে। অতএব ধাতু প্রভৃতির ক্ষীণতা অনুসারে রোগীর 
অভিলাষ হয়। পিত্তের ক্ষীণতা হইলে তিল, মাষকলায়, 
পিষ্টক, দধির মা, অন্শাক, ঘোল, ঝঁজি, দধি, ঝাল, টক, 
লবণরস, গরমদ্্রব্য এবং তীক্ষ ও বিদাহী দ্রব্য খাইতে রোগীর 
সর্বদা স্পৃহা! জম্মে এবং উত্কস্থান ও উষ্ণকাল ভালবাসে। 
কফ ক্ষীণ হইলে মধুর, লবণ ও অল্লরস, ন্গিগ্ধ, শীতল ও 
গুরুদ্রব্য, দরধি ও ছু্ধ খাইতে রৌগীর ইচ্ছা হয় এবং দিবা- 


ক্ষীণমধ্য 


দিদ্রাও হ্ইয়া থাকে । রসক্ষয় হইলে বার বার শীতল জল- 
পান করিবার ইচ্ছা, রলাভ্রিনিদ্রা, হিম বা চন্দ্রকিরণ সেবন 
করিতে অভিলাষ এবং ইক্ষু, মাংসরস, মন্থ, মধু, ঘ্বৃত ও 
গুড়পান! ৰা গুড়মিত্রিত জল থাইতে স্পৃহা হয়। রক্ক্ষয় 
হইলে ড্রাক্ষা, দাড়িম, মাখন, স্নেহ্যুক্ত লবণ ও রক্তসিদ্ধ 
মাংস খাইতে অভিলাষ হুইয়৷ থাকে । মাংস ক্ষীণ হইলে 
দধি দিদ্ধ অন্ন, ষাড়ব ও মাংস সেবনে অভিলাষ জন্মে। 
মেদক্ষয় হইলে মেদসিন্ গ্রাম্য, আনূপ বা ওক মাংস লবণ- 
যোগে খাইতে ইচ্ছা হয়। অস্থিক্ষয় হইলে ন্নেহযুক্ত 

ংস, মজ্জা ও অস্থিমেবনে ইচ্ছা হুইয়া থাকে । মজ্জাক্য় 
হইলে মধুর 9 অন্নরসযুক্ত ড্রব্যদেবনে অভিলাষ হয়। শুক্র- 
ক্ষয় হইলে ময়ুর, কুকুড়া, হাঁস বা! নারসের ডিম এবং 
গ্রামা, আনৃপ ও ওঁদক মাংস খাইতে রোগীর অতিশয় 
স্পৃহা! হয়। মল ক্ষীণ হইলে যবের অন্ন, যাবক (বোড়োধান ), 
শাক, মন্থর ও মাষকলায়ের যুষ খ।ইতে অতিরুচি হুইয়! 


, থাকে। মুত্রক্ষয় হইলে ইক্ষুরস, ছুধ গুড়মিশান কুলের 


পানা, শসা এবং ফুটা খাইতে রোগীর অভিলাষ হয়। 
স্বেদক্ষীণ হইলে তৈলমর্দন, গাত্রমর্দন, মদ, বায়ুরছিত 
স্থানে শয়ন ও উপবেশন এবং মোটা চাদর বা অন্ত কোন 
গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা! হয়। আর্তবক্ষয় হইলে 
ঝাল, টক ও লবণ রস, উষ্গ, বিদাহী ও গুরুত্রধা, কুমড়াশাক 
এবং অধিক পরিমাণে জলপান করিবার -ইচ্ছা হয়। ত্যন্ত 
ছুপ্ধ ক্ষয় হইলে মদ, শালিতওুলের অন্ন, মাংস, গোছুগ্ধ, চিনি, 
দধি এবং মুখরোচক দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয়। গর্ডক্ষয় হইলে 
মৃগী, ছাগী, মেষী ও শৃক্রীর গর্ত পাক করিয়া থাইতে 
অভিলাষ এবং বসা, শূল্য প্রভৃতি বিবিধপ্রকার সামগ্রী 
থাইতেও ইচ্ছা! হইয়া থাকে । (তাবপ্রকাশ পুর্বখ* ২ ভাগ ) 
৫ যক্ারোগ্ান্তর্গত একপ্রকার রোগ ক্ষীণরোগে মুত্রের 
সহিত রক্তনির্গম এবং পার্শ্ব পৃষ্ঠ ও কটাগদশে বেদন! হয়। 

“ক্ষীণে সরক্ত মূত্রত্বঃ পার্পৃষ্ঠকটাগ্রহঃ ৷” (চরক সুত্র ১৬ অঃ।) 


, [রাজযন্্া দেখ । ] ূ 
হ্ীণচক্দ্র ( পুং) ক্ষীণশ্চাসৌ চন্তরশ্চেতি কর্দধা*। সাতকলা 


মাত্র অবশিষ্ট চন্ত্র, কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীর পর হইতে শুর্লপক্ষীয় 
অই্মী পর্য্যন্ত চন্দ্রকে ক্ষীণচন্ত্র বলে। 

পকুষ্ণা্রমীদলাদৃর্ধং যাবচ্চক্কা্টমী দলম্‌। 

তাবৎ কালঃ শশী ক্ষীণঃ পূর্ণন্তত্রোপরি শ্বৃতঃ ॥* (জ্যোতিস্তত্ব | ) 


ছ্টীণতাভ্্রী। ক্গীণ-তল্‌ ততঃ টাপ্‌। ১ কৃশতা, দৌর্বল্য। ২ সুম্্রতা। 
ক্ষীণমধ্য (বি) ক্ষীণং মধ্যং যন্ত ব্ত্রী। যাহার কটিদেণ 


অতি ক্ষীণ, ক্সীণ কটিবিশিষ্ট | . 


ক্ষীরকনাঁ 

ক্ষমীণবল (ব্রি) ক্ষীণং বলং ষন্ত বহ্ুত্রী। যাহার বল ক্ষীণ 
হইয়াছে, হুর্বল, বীর্যযহীন। 

হ্ণিণবান্‌ [ৎ] (ঝি) ক্ষি-জ্ত বতু ইকারো দীর্ঘ: নিষ্ঠাতকারন্ত 
নকারশ্চ [ক্ষীণ দেখ। ] ক্ষয়বিশিষ্ট, আীণ। 

ক্ীণবাসী [ন্](ত্রি) ১ ভগ্নগৃহবাসী। (পুং) ২ কপোত। 

ক্ষীণশক্তি (তরি) ক্ষীণ! শ্তিরধন্ত বহত্রী। যাহার শক্তি হাস 
হইয়াছে, বীর্ধযহীন । 

ক্ীণশরীর (তরি) ক্ষীণং শরীরং যন্ত বহুত্রী। যাহার শরীর 
ক্ষীণ হইয়াছে, কৃশ, রোগা। 

স্গীণাষউ কর্ম [ন্‌] (পুং) 'ক্ষীণানি অষ্টকর্খাপি যন্ত বহুত্রী। 
জিন। (হেয়*)। জৈন মতে অষ্টকর্শ্শ ক্ষয় হইলেই মুক্তি 
হইবে। জিনদেব অষ্টকর্খ ক্ষয় করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন 
বলিয়। তাহাকে ক্ষীণাষ্টকর্মা বলে। [জিনদেখ।] 

ক্ষীব (ব্রি) ক্ষীর-ক্ত নিপাতনে সাধুঃ। মত্ত, মাতাল। 
“ক্ষীবাঃ কুর্বস্তি হাস্তঞ্চ কলহধ্চ তথাপরে ।” (রামা* ৪1৬৯ স*) 

ক্ষীয়মাণ (তরি) ক্ষি- চাটিট শাঁসচ্। যাহার ক্ষন হইতেছে, 
অপচীয়মান । 

দচীর (পুরী) ঘন্ততে অদাতে ঘস ঈরন, উপধালোপঃ, ঘকা'রন্ত 
স্কানে ককারঃ বত্বধ্চ । ( ঘসেঃ কিচ্চ ।,উপ্‌ 9৩৪) ক্ষীর শবে 
অদ্ধর্চাদি গণাস্তগ্ত বলিরা উভয়লিঙ্গ। ( অর্ধচ্চাঃ পুংসি। 
পা ২৪৩১) ১ গ্ধ ॥ ২জল। ৩সরলভদ্রব। ৪ নির্যযাস। 
৫ আঠা। ৬ চিনি বা অন্তমিষ্টের সহিত জাল দেওয়া ঘন 
ছধকে চলিত বাঙ্গলায় ক্ষীর বলে, কোন কোন স্থানে ক্ষীর- 
ও বলিয়া থাকে । ঢাকা প্রতৃতি স্থানে যে ক্ষীর প্রস্তত হয়, 
তাহাতে চিনি বা অন্ত কোনরূপ মিষ্ট দেয় না। দুধ জাল 
দিয়া ঘন করিয়াই ক্ষীর গ্রস্তত করে। ঢাকায় যে ক্ষীর 
প্রস্ত হয়, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট, তথায় একরূপ পাতক্ষীর 
পাওয়! যায়, তাহ) বড় উপাদের়। অন্য কোন স্থানে 
এরূপ পাতক্ষীর 'প্রস্তত হয় না। ল্ীরের প্রস্তত অনুসারে 
ডালাঙ্ষীর, ভাবাক্ষীর, নটক্ষীর প্রভৃতি ভেদ আছে । 

ক্ীরই (দেশজ) একপ্রকার ফল। [ক্ষীরিকা দেখ। ] - . 

ক্ীরক (পুং) ক্ষীর-মিব কাদ্তি কৈ-ক। ক্ষীরমোরটলতা। 


ক্ষীরকঞচুকী (ত্্রী)ক্ষীরপ্রধানং কঞ%চুকং আবরণং তদিব ত্বগ 


যন্তাঃ বহুত্রী । ক্ষীরীশ বৃক্ষ । (রত্বমাল1) রর 
্ষীরক্খ (পুং) ক্ষীরং কণ্ঠে যন্ত বহুত্রী। যাহার কণ্ঠে 
ক্ষীর আছে, যাহার 'গল! টিপিলে ছধ বাহির হয়, 
স্তন্তপারী শিশু । 
দ্ীরকন্?্‌ (পুং) ক্গীরঃ ক্সীরপ্রধানঃ কন্দোধস্ত বহত্রী। ক্ষীর- 
বিদারী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ক্ষীয়বিদারী হই প্রকান্ন বিনাল 


| ৭৯ 1 


. ও সনালএ যাহার নাল আছে, তাহাকে সন্গাল এবং যাহার 


ক্ষীরতৈল 


নাল নাই, তাহাকে বিনাল বলে। ৰ 
ক্টীরকন্দক (পুং) ক্ষীরকন্দ-নবার্থে কন্‌। রদ ৃ 
হ্গীরকল্দা (ত্র) ক্ষীরঃ ক্ষীরপ্রধানং কন্দোধপ্তাঃ বহুত্রী। ক্ষীর- 

বল্লী, কাল তৃ'ইকুমড়1। 
্ীরকাকোলিক। (ভ্ত্রী)ক্ষীরবৎ শুভ্রা কাকোলী। ততঃ 

স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ পুর্বহুত্বশচ । ক্ষীরকাকোলী, ক্ষীরকাকল।:। 
ক্মীরকাকোলী (ত্ত্রী) ক্ষীরবৎ শুভ্রা কাকোলী। ১ অষ্টবর্গ 

গ্রাসিদ্ধ ওষধিবিশেষ। পর্ধ্যায়-মহাবীর, সথুকোলী, পয়ন্থিনী, 

ক্ষীরশুক্তা, পয়ন্তা, ক্ষীরবিষাণিক, জীববন্পী জীবশুক্তা। 

(রাজনি') ক্ষীরকাকোলীর গুণ কাকোলীর সমান। 

(ভাবপ্রকাশ) [কাকোলী দেখ।] 

চরকের মতে ক্ষীরকাকোলী সেবনে শুক্রবৃদ্ধি হয়। -' 

( চরক স্থত্র 99 সঃ) 
ক্ষীরকাণ্ডক ( পুং) ক্ষীরান্ধিতং কাং যন্ত বহুত্রী। ১ নী 
বৃক্ষ, মনসা, সিজ । ২ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ। (রাজনি' ), 
ক্ষীরকা্ঠ। (ভ্ত্রী) ক্ষীরপ্রধানং কাষ্ঠমন্তাঠ বহুত্রী ততঃ টাপ্‌। 

বটাবৃক্ষ। (রাজনি* ) | 
ক্ীরকীট (পুং) ক্ষীরস্ত কীটং ৬তৎ। 

ছুধের পোকা, কালিকা। 
ক্ষীরক্ষব ( পুং) হুগ্চপাধাণ, শিরগোলাগাছ। 
ক্ষীরখর্জভুর (পুং) ক্ষীরবৎ স্বাছ্‌ঃ খর্জুরঃ। পিততী খেস্কুর। 
ক্ষীরঘ্ৃত (রী) ক্ষীরজাতং দ্বতং। মথিত ছুগ্ধ হইতে উৎপন্ন 
স্বত। সুক্রত মতে ইহার গুণ--সংগ্রাহী (মলরোধক ), রন্ত- 

পিত্ত, ভ্রান্তি ও মুচ্ানাশক এবং নেত্ররোগে হিতকর। . 
ল্ষীরজ (লী) ক্ষীরাদ্‌ জায়তে ক্ষীর-জন-ড । ১ দধি। (হেম) 

(ত্রি) ২ হুগ্ধজাত, যাহ! ছুপ্ধ হইতে উৎপন্ন হয়। 
দ্দীরতৈল (ব্লী) ক্ষীরপকং তৈলং মধ্যলো"। নুশুতোক্ত 
একপ্রকার ওষধ। প্রস্ততপ্রণালী--তৃণপঞ্চম, মহাপঞ্চমূলী, 
কাকোল্যাদি ও বিদারিগন্ধাদিগণ, জলজাত মাংস, জলীয় 
দেশপদাত মাংস ও জলঙজাত কন্দ আহুরণ করিয়। ৩২ সের 
দুধ এবং ৬৪ সের জলের সহিত কাথ প্রস্তত করিবে। 
একচতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কাপড় দিয়া ভাল 
করিয়! ছাকিবে। পরে ২ সের তিলতৈল উহার সহিত 
মিশাইয়। পুনর্বার *অগ্নিতে পাক করিবে, যখন দেখিবে, যে 
ছুদ্ধের সহিত তৈল উত্তমরূপে মিশিয়া গিয়াছে, তখন 
নামাইবে। শীতল হইলে উহ মন্থন করিবে। মন্থন 
করিলে যে স্নেহ উঠিবে, তাহ! গ্রহণ করিয়া ' ছগ্চ ব্যতীত 
মধুর দ্রব্যের সহিত পাক করিবে ইহাকে ক্ষীরতৈল বলে। 


দুগ্ধপাত কীট, 


হি 


ফণিরধেনু, 





অর্দিতয়োগে এই তৈল পান ও গাত্রে মর্দন করিলে 
আরোগা হয়। (নুশ্রুত চিকিৎসিত ৫ অঃ) 

ীরতোয়ধি (পুং) ক্ষীরস্ত তোয়ধিঃ ৬তৎ। ক্ষীরসমূদ্র। 

্টীরদ (তরি) ১ ক্ষীরোৎপাদক, যে ছুধে ক্ষীর হয়। (দেশজ ) 
২ একপ্রকার রেশমী কাপড়। 

্টীরদল (পুং) ক্ষীরং দলে যন্ত বনত্রী বত্বা ক্ষীরং গ্ষীরযুক্তং 
দলং ষস্ত বনুত্রী। আকন্দ। 

ক্ষীরদণত্রী (স্ত্রী) ছুপ্ধবতী গাভী । 

ক্ষীরদ্রুম (পুং) ক্ষীরপ্রধানোক্রমঃ মধ্যলো*। 


অশ্বখ বৃক্ষ । 

( রাজনি* ) 

চ্ীরধাক্রী (ত্ত্রী) ধাত্রীভেদ, যে ধাই আপন স্তন দিয়া শিশু- 
পালন করেন। 

আগিরধি (পুং) ক্ষীরঃ ধীয়তেংন্মিন ধা.আধারে কি। ক্ষীরসমুদ্র। 

ক্টীরধেনু (শ্রী) ক্ষীরেণ নির্দিতা ধেনুঃ মধ্যলো"। দানের 
জন্ত কল্িত ক্ষীরনির্দিত ধেনু। স্কন্দপুরাণে ইহার বিধান 
এইরূপ লিখিত আছে।__যেস্থানে ক্ষীরধেন্ করিতে হইবে, 
সেই স্থানে গোবর দিয়! ভালরূপে লেপন করিয়! গোর 
পরিমিত স্থানে কুশ বিস্তীর্ণ করিবে । সেই কুশের উপরে 
একখানি কষ্ণসারের চর্ম রাখিয়া তাহাক্ম উপরে গোবর দিয়া 
একটী কুগুলী প্রস্তত করিবে; .তাহার উপরে ক্ষীরকুস্ত 
স্বাপন করিবে এবং তাহার এক চতুর্থাংশ বসের জন্ত 
স্বাপন করিবে। ক্ষীর ধেনুর শৃঙ্গাগ্র স্বর্ণ দ্বারা, কর্ণ ছুইটী 
কোন প্রশস্ত পত্র দিয়া, এই প্রকারে গুড় স্বারা মুখ, 
শর্করা দ্বারা জিহবা এবং কোন প্রশস্ত ফল দিয় দস্ত, 
মুক্তা ফলে চক্ষু, ইক্ষুতে পদদ্বয়, দর্ভ দ্বারা রোম এবং 
গলকস্বল কম্বল দিয়া এবং তাম্ত্র দিয়া পৃঠ ও কীশা দিয়া 
দোহ নির্মাণ করিবে। ক্ষীরধেন্ুর পুচ্ছটী পষটনুত্র ও 
নবনীর দ্বারা স্তন প্রস্তত করিবে। শৃঙ্গ সুবর্ণময়, খুর রজতময় 
ও অপরাঙ্গ ্চরত্বময় প্রস্তুত হইলে তাহার চারিদিকে 
টারিটা তিলপুর্ণ পাত্র স্থাপন করিয়া ক্ষীরধেহুটী ছুইখানি 
বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে । তৎংপরে গন্ধপুষ্প, ধূপ, 
দীপ প্রভৃতি ছ্বারা ক্ষীরধেনুর অর্চনা করিয়া ব্রাক্ষণকে দান 
করিৰে । ইহার পরে খড়ম্‌, জুতা এবং ছাতা দান করিবে। 
পয! লক্ষ্মীঃ সর্বতৃতানাং” ইত্যাদি মন্ত্রে ক্ষীরধেন্ুর নির্মাণ ও 
"আপায়ন্ত” ইত্যাদি মন্ত্রে দান করিতে হয়। প্রতিগ্রহীতাকেও 
ভক্তিপূর্বক "্গৃহ্কামি ত্বাং দেবি!” ইতাদি মন্ত্র পাঠ 
করিয়া! গ্রহণ করিতে হয়। ক্ষীরধেন্গ দান করিয়া সেদিন 
কেবল দুগ্ধ খাইয়! থাকিবে, আর কিছুই খাইবে না। ব্রাক্ষণ 
'ভিনদিন পধ্যস্ত ছু্ধপান করিবেন। যেব্যজি যথানিয়মে 
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ক্ষীরপাণ 
ক্ষীরধেন্থ দান করেন, তিনি দিব্য সহশ্রবৎসর কুদ্রলোকে 
বাস করিয়া পিতাপিতামহের সহিত ব্রক্গলোকে গমন 
করেন। ব্রহ্ধলোকে বহুকাল পর্যযস্ত স্বর্গীয় রথে আরোহণ 
ও ন্বর্গীয় মাল্য, অন্থলেপন প্রভৃতি নানাবিধ স্থখ ভোগ 
করিয়! বিষুলোকে গমন করেন । তথাকার রাজা হইয়! বিষ্ণুর 
হ্যায় অনস্তকাল তথায় অবস্থান করেন। (হেমাদ্রি--দানখণ্ড ) 
্ষীরনাশ (পুং) ক্ষীরং নাশয়তি-ক্ষণীর নশ-ণিচঅণ্‌। (কর্শাণ্‌। 
পা ৩২১) ১.শাখোটবৃক্ষ, শেওড়া বা! শাড়া গাছ । শাড়া- 
গাছের ক্ষীরে ছগ্ধনষ্ট হয় বলিয়া তাহার নাম ক্ষীরনাশ 
হইয়াছে । ক্ষীরস্ত নাশঃ ওতৎ । ২ হুত্বক্ষয়।, 
ক্দীরনিধি (পুং) ক্ষীরম্ত নিধিঃ সমুদ্রঃ ৬তৎ। ্ষীরসমুদ্র। 
পইন্দুঃ ্ষীরনিধাবিব।” (রঘু ১১২) 
ক্ষীরনীর (ক্লী) ক্ষীরমিশ্রং নীরমিব। ১ আলিঙ্গন। 
ক্ষীরঞ্চ নীরঞ্চ তয়োঃ সমাহারঃ সমাহারদ্ৃন্দঃ | ২ ছুপ্ধ ও জল। 
“ক্ষীরনীরসমং মিত্রং প্রশংসস্তি বিচক্ষণাঃ1” বেতাল ১২১৮ 
ক্ষীরমিব নীরং। ওক্ষীরতুলা জল। (বাঁচম্পত্য ) 
ক্ষীরপ (তরি) ক্ষীরং প্রিবতি ক্ষীর-পা-ক। ক্ষীরপায়ী বালক। 
পক্ষীরস্ত বালবৎসানা৯যে পিবস্তীহ মানবাঃ। 
ন তেষাং ক্ষীরপাঃ কেচিৎ ভবস্তি কুলবর্ধনাঃ ॥” 
€(জ্ঞরত ২৪১২৫ অঃ) 
দুচীরপর্পা (ভ্ত্রী) ক্ষীরং পর্ণে২স্তাঃ বহুত্রী গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। 
অর্কবৃক্ষ, আকন্দ। ( শব্চিস্তা* ) 
ক্ষীরপর্ণা ন্‌) (পুং) ক্ষীরপর্ণমন্তান্তি ক্ষীরপর্ণ-ইনি। অর্কবৃক্ষ, 
আকন্দ। (রাজনি') + 
ক্ষীরপলাণু (পুং) ক্ষীরবৎ শুভ্রাঃ পলাঁও। শ্বেতপলা ও, 
শাদ! পেঁয়াজ । ইহার গুণ-ন্গিপ্ধ, কুচিকর, ধাতুর স্ৈর্য্যকারী, 
বলকর, মেধা ও কফবুদ্ধিকারী, পুষ্টিকর, পিচ্ছিল, স্বাছু, 
গুরুপাক ও রক্কপিত্তের পক্ষে প্রশস্ত। (“নুশ্রুত সুত্র ৪৬ অঃ) 
স্গিরপাক (তরি). ক্ষীণ পাকোষস্ত বাঁধিকরগ্বহুত্রী। ১ 
্ষীরপক্ক, ক্ষীর দিয়! ধাহার পাক করা হয়। 
* প্শতং মহিষান্‌ ক্ষীরপাকমোদনং বরাহমিজ্ত্র এমুষম্।” 
(খক্‌ ৮৭৭।১* ) ক্ষীরপাকং ক্গীরপককং +,( সায়ণ। ) (পুং) 
ক্ষীরস্ত পাঁকঃ ৬তৎ। ২ দ্রব্যাস্তরযোগে ছুগ্ধের পাঁকবিশেষ, 
যে দ্রব্যের সহিত ক্ষীরপাক করিতে হইবে, তাহার 
আট গুণ দুধ এবং ছধের চীরিগুণ জল একত্র করিয়া আাল 
দিবে। যখন জল শষ হইয়া ছুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, 
তখন নামাইবে। ইহাকে ক্ষীরপাক বলে। (ভাবপ্রকাশ।) 
শ্ীরপাণ (তরি) পীর্তে পা-কর্ম্মণি লুট পানং ক্ষীরংপানুং ফন্ট 
বন্তত্রী পত্বধ্। (পানং দেশে । পা৯৩।৯) এই স্তরে দেশ 


১৭৬ 


ক্ষীরবিক্কাতি 


পদটা দেশস্থায়ী ব্যক্তিকে বুঝান্, অতএব ক্োোন দেশবাসী 
বুঝাইলে নিমিতের পরস্থিত খান শব্ষের নকার মূর্ধন্ত হুত্ব। 
১ উশ্ীনর-দেশবাসী। ইহারা অগিক পরিমাণে হুগ্ধ পান 
করে বলিয়া ইহা্গিগকে ক্ষীরপাণ কলে। লীয়তেহনেদ্দেতি 
পা করণে লুট ক্ষীরন্ত পানং ৬তৎ, বা ণত্বঞ্$। (যা ভাব- 
করণয়োঃ | পা ৮৪1১০ ) ২ বাছা দ্বারা ক্ষীর পান ক্ষত ঘাখ। 
পীয়তে পা-ভাবে লুট্‌ ক্ষীরন্ত পানং পূর্থ্বরৎ পত্বং। ৩ হুধগান। 
ক্ষীরপাণী (ত্ত্রী) ক্ষীরপাভীষ্‌। যে পাত্রে করিয়া ছধপান 
করা হুয়। 
ক্ষীরপায়ী [নূ](অি) ক্ষীরং পাতুং শীলমন্ত শীর-পা গিমি। 
্ষীরপান করাই যাহাদের ম্বভাব। ১ উশীনরদেশবাসী । 
( পুং) ২ দেশাবলীবর্ণিত ব্রাহ্মণতভূমির 'একটী গণ্ডগ্রাম । 
স্টীরভূত (পুং) ক্ষীরেণ ভূতঃ। গোপালক ভূত্যবিশেষ, যে 
ভূতোর অন্তরূপ বেতন নাই, গোরুর ছধই বেতন স্বরূপ 
গ্রহণ করে, তাহাকে ক্ষীরভূত বলে। 
“গোপঃ ক্ষীরভূতো যস্ত সহুহ্থাৎ দশতো বরাম্‌। 
গোস্বামন্থামতে ভূত্যঃ সা াৎপালে তৃতে ভূতিঃ।” (মন্থ ৮২৩১) 
ক্ষীরবর্গ (পুং) [ছগ্ধবর্গ দেখ ।] : 
ক্ষীরময় (তরি) ছুগ্ধময়। 
“ধোক্ষ্যে জীরময়াৰ্‌ কামান্‌ অন্রূপঞ্চ দোহনম্‌ ॥” 
(ভাগবত ৪1১৮৯) 
ফীরমোচক ( পুং) বৃক্ষভেদ । (8৫০0710£5 50910709915) 
হ্মীরমোরট (পুং) ক্ষীরবৎ ম্বাছঃ মোরটঃ। লতাবিশেষ, 
মোরটলতা!। পর্য্যায়-_সিক্র, স্থদল, ক্সীরক। [মোরট দেখ] 
ক্মীরযণ্তিক (পুং ) মাদক ও ছৃগ্ধ মিশ্রিত পাত্র। 
স্গীরলতা (ত্ত্রী) ক্ষীরপ্রধানা লতা মধ্যলো*। ক্ষিরবিদারী। 
স্দীরবতী (স্ত্রী) ক্ষীরবৎ-ডীপ্‌। ভারতপ্রসিত্ধ একটী নদী। 
“ততঃ ক্ষীরবতীং গচ্ছে পুণ্যাং পুপ্যতমৈবূ' তাম্‌। 
পিস্ৃদেবার্চনপরে! বাজপেকমবানন,য়াৎ ॥” -(ভারত বন ৮৪ অঃ) 
ক্ষীরবল্লী (স্ত্রী) ক্ষীর! ক্ীরবতী বল্লী কর্মধা। ক্ীরবিদারী। 


ক্ষীরবান্‌[ ৎ] (পুং) ক্ষীরমিব নির্যাসোধস্তান্ত ক্ষীর মতুপ্‌ 


মন্ত বঃ| ১ যাহক্ডের ক্ষীরের ন্যায় নির্ধ্যাস আছে, ক্ষীরী বৃক্ষ 
অশ্বর্থ গ্রভৃতি। (ত্রি) ২ ছুগ্ধযুক্ত, যাহাতে হুগ্ধ আছে। 
“অপৃপবান্‌ ক্ষীরবাংস্চরুরেহসীদতু* ( অথর্ধ্ব ১৮।৪।১৬) 
ক্গীরবারি (পুং) ক্ষীরমিব বারিষস্ত বহুতরী। ক্ষীরসমুদ্র। 
ক্গীরবারিধি (€) ক্গীরমিববারি বীয়তেহস্মিন্‌ ধা-আধারে 
কি। ক্ষীরসমুদ্র। 
ক্ষীরত্িকৃতি (স্ত্রী) ক্ষীরহ্ত বিকৃতিঃ ৬তৎ। ক্ষীরবিকার, 
ক্ষীরসা, ছানা । 


7 ৭*২ ] 


কার্প লক 
স্টীরবিদারিকা (জী )ক্ষীরবৎ গুভ্রাধিদারিক11 জ্ীরবিদারী । 
ক্ষীরবিদারী (শ্রী) ক্ষীরবৎ শুভ্রা বিদারী। ৯ ককফতৃমি- 
জুম্বাও, কাল ভূ'ইকুমড়।। পর্ধ্যায়--সহাস্েতা, খক্ষগন্ধিক?, 
ইচ্ষুবল্পরী, ইক্ষুবন্পী, ক্ীরকন্দ, ক্দীয়বী, পরস্থিনী, কী রগুক্তা, 
ক্ষীরলতা, পর়ঃকন্দা, পয়োলত1, পয্লোবিদারিক।॥ ইহার 
গুণ--মধুত্র, জন, কথায়, তিক্ত, পিত্তশুল, মুত্রমেহরোগনাশক । 
[ বিদারী দেখ।] 
ক্ীরবিষাণিকা (স্ত্রী) ক্ষীরমিব বিষাণমগ্রমস্ত্ান্ত ক্ীরবিষাণ 
ঠন্-টাপ্‌। ১ বৃশ্ঠিকালী লতা, বিছটা। ২ক্ষীরকাকোলী। 
ক্ষীররৃক্ষ (পুং) ক্ষীরপ্রধানে। বৃক্ষঃ। ১ উহুম্বর, হজ্ঞডুমুর। 
২ ক্ষীরিকাবৃক্ষ, পিশ্ী খেজুর। (ভরত) ও৩র়াজাদনী, 
ক্ষীরিণী। (রাজনি*) ৪ ভ্গ্রোধ। ৫ অশ্ব । ৬ মধৃক, মউয়।। 
ক্ষীরত্রত (ত্রি) কেবল ছুপ্ধপান করিয়া ব্রতাচরণ। (কাত্যা়ন- 
শত স্থ ৭81২৯।) 
স্ণিরশর (পুং)ক্ষীরং শীর্যতেজ শৃ-অধিকরণে অপ্‌। জামিক্ষা, 
ছুপ্ধ বা দধির সর। পর্যযায়--আমিক্ষা) পযন্ত । (ছেম) 
ক্সীরশাক (ক্লী ) নষ্টহ্গ্ধ, খীরস| | 
“অপক্কমেব বন্নই্টং ক্ষীরশাকং তছুচ্যতে।” ( ভাবগ্রকাশ ) 
অপক্ক অবস্থায় 'ফেঁ ছধ নষ্ট হয়, তাহাকে ক্ষীরশাক বলে। 
ইহার গুণ--গুক্রবর্ধক, শরীরের বৃদ্ধিকায়ক, বলকর, গুরু, 
কফজনক, রুচিকর, বাঘু ও পিত্তনাশক'। যাহাদের অগ্নি- 
প্রদীপ্ত আছে অথচ নিদ্র! হয় 'লা, অথব। যাহার! ঘআতিশয় 
সত্রীসেবন করিয়। ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের পক্ষে 
ক্ষীরশীক অতিশমন উপকারী । 
হ্ীরশীর্ষ.(পুং) ক্ষীরমিব শীর্ষমন্ত বহুত্রী। টার্পিন তেল, 
শ্রীবধাস। (রাজনি* ) 
চীরশু ক্র] (স্ত্রী) ক্গীরকাকোলী । ( বাচম্পতা ) 
ক্টীরশুরু (পুং) ক্ষীরবৎ শুর্ুঃ। হ্লফণ্টব্‌। পাপিফল। 
হুচিরশুত্লা (ভ্ত্রী) ক্ষীরবৎ শুরা । ১ রাজাদমী। (রাজনি* ) 
২ শুরু ভূমিকুম্না্ড। (অমর ) 
হ্ীর ঈী। (তি) ক্ষীরেণ শরীয়তে মিষ্রীক্রিযনতে শ্রি-কর্ণাণি কিপ্‌। 
ক্রীরমিশ্রিত, যাহাতে ক্ষীর মিশান হইয়াছে । 
পশুক্রঃ পুতঃ। শুক্রঃ ক্ষীরভ্রীঃ | মন্থী স্ভুত্রীঃ।” 
(বাজসনেয়* ৮৫৭) '্ীর়েণ ছৃগ্ধেন শ্রীপনতে মিশ্টীকরোতি 
ক্ষীরপ্রীঃঃ মহীধর | 
ক্ষীরষট্পলক (ক্লরী) ক্ীরেশ বগ্লাং পঞ্চকোলানাং পলমন্র 
বত, কপ্‌। চক্রদত্োপ্ত একপ্রকার পত্বত। ইচ্ছার 
প্রন্তত গ্রণালী--পঞ্চকোল, সৈন্ধব লবগ, ও ছুগ্ধ ইছার 
গ্রত্যেক দ্রব্য: ১ পল পরিমিত লইয়া তাহার সহিত ১ প্রস্থ 


ক্ষীরাত্িকা 
স্থতপাক করিবে । ইহায় নাম জীরবটপলক স্বভ। এই ত্বত্ত 
দীহা, বিষমজর ও গুলয়োগে সেবনীয়। (চক্রদত্ত ) 
জীরযষ্তিক (রী) গীরেণ পক্কং বষ্টিকং। ছুগ্ধপক বাটধানেকর 
চাউলের ভাত । গ্রহধজ্জে বুধগ্রহকে ক্ষীরবহিক অন দিয়া 
অর্চন! করিতে হয়। 
*গুড়ৌদনং পারসঞ্চ হবিত্যং ক্ষীরষষ্টিকম্‌। 
দধ্যোদনং হবিশ্চুর্ণং মাংসং চিত্রানমেবচ ॥ 
দদযাং গ্রন্ক্রভাবেতং” (ধাজবন্থ্য) 
দরীরস (পুং) ক্ষীরং শ্ততি ক্ষীর-সো-ক। ক্ষীরশর | (বাজনি* ) 
স্ষীরসস্তানিকা (ভ্ত্রী)ক্ষীরস্ত মন্তানোহভ্ত্যন্তাঃ ক্ষীরসস্তান- 
/৪ ঠন্‌। হুপ্ধবিকারবিশেষ, ছানা । ইহার গুণ-্বৃষ্য, সিদ্ধ, 
পিতৃত্ব ও বাযুনাশক। (র্লাজবল্পত ) 
জ্ীরসমুদ্রে (পুং) ক্ষীরতুল্যঃ শ্বাছুরসঃ সমুদ্তঃ। হুদ্ধীসাগর | 
জ্ীরসর্পিঠ [স্‌] (পুং) ক্ষীরেণ পকং সপিঃ। ক্ষীরগক ঘুতবিশেষ, 
গ্লীরঘ্বত। ক্ষীরতৈলের ন্ভায় ইহার পাক করিতে হয়। 
গ্ীরতৈল পাকে তৈল দিতে হয়। ক্ষীরঘতে তৈল দিতে 
হয় না, তৈলপরিমাণে স্বত দিতে হয়। ইছা চক্ষুর অতিশয় 
উপকারী । (নুশ্রুত, চিকিংদিত, ৫ অঃ) [ক্ষীরতৈল দেখ ।] 
ক্ীরসাগর (পুং) ক্ষীরোদ সমুদ্র। (ভাগবত ৮।৫১১) 
ক্টিরসাগরপপণ্ডিত, হিল্লাজদীপিকা নামে জ্যোতির্র্থকার | 
ল্পিরসাগরস্্রতা (ত্ত্রী) ক্ষীরসাগরহ্য সুতা ৬তৎ। লক্ষ্মী 
ক্ীরসার ( পুং) ক্ষীরং সরতি কারণত্বেন প্রাপ্রোতি ক্ষীর-্য 
কর্শণঠণ ঘদ্ধা। ক্ষীরন্ত সারং ৬তৎ। ১ নবনীত। ২ ছান]|। 
৩ ক্সীরবিশেষ, হিন্দীতাষায় পালজিন্ু বলে । পর্য্যায়_ক্ষীরস। 
স্রীরম্ফটিক (পুং) ক্ষীরবৎ শুত্রঃ স্কটিকঃ। ক্ষীরের ন্যায় 
ধবলবর্ণ ম্কটিকবিশেষ। (হেম) 
ক্ষীরস্বামী, একজন পণ্ডিত। তট্টঈশ্বরগ্থামীর পু । ইনি 
ক্ষীরতরঙ্গিণী নামে অষ্টাধ্যায়বৃত্তি ও অমরকোধযোদধাটন নামে 
অমরকোবষের/“একখানি টীক1 রচনা করেন। এছাড়। ইহার 
রচিত ধাতুপাঠ, নিপাতাবায়োপসর্গপাঠ ও লিঙ্গস্ত্র প্রচলিত 
আছে। রাজতরঙ্গিনীতে লিখিত আছে -_ক্ষীরদ্বামী কাশ্মীর" 
রাজ জয়াদিত্যের অধ্যাপক ছিলেন । (বাজতর* ৪1৪৮৮) " 
ক্টীরহিত্তীর (পুং )ক্ষীরন্ত হিগীরঃ ৬তৎ। হদ্ধের ফেনা । 
শুটীরহদ (পুং) হ্ষীরপূর্ণে। হদঃ মধালো*। ছুধপূর্ণ হাদ। 
ক্ষীর (ভ্ত্রী) ক্ষীরঃ ক্ষীরবর্ণে। হস্তাস্তাঃ ক্ষীর-অচ্‌ (অর্শ 
আদিভ্যোইচ্‌। পা ৫২১২৭) কাকোলী। [কাকোলী দেখ। ] 
(পুং) ছুপ্ধপোষ্য শিশু । 
্ীরাৰি (পু) ক্ষীরস্ত ক্ষীরতুল্যন্ত জলন্ত অন্ধিঃ ৬তত। ক্লীরসমুদ্র। 
ক্ষীরাতিকা স্ত্রী) ছুপ্ধিকা, ক্লীরই গাছ। ( শবাবদ্* ) 


ক 


[ ৭৩ ] 
খিরান্ধিজ (জী) গীরান্ধেঃ জারতে ্ষীরানবি-ন্-ড। ১ সামুর 


জটীরিধী 


ফাবণ, করধাচ । ২ মৌক্তিক। (মেদিনী)। (পুং)শুচন্ত্র। 
(প্রি) ৪ক্ষীরান্ধি হইতে উৎপন্ন । 
হ্টীরান্বিজা (তরী) ক্ষীরান্ধিজ-টাপ্‌। , লক্গমী। (মেদিনী ) 
হিরারিতনয় (পুং) ক্ষীরাৰে স্তনয়ঃ ৬তৎ চন্দ্র । পঞ্চমবার 
সমুদ্রমন্থনে গীরাদ্ধি হইতে চক্র উঠিয়াছিলেন 
ক্ষীরাক্ধিতনয়। (ভ্রীও ক্ষীরাৰে শুলয়া ৩তৎ। লক্্মী। 
ক্ষীরান্তৃধি (পুং) ক্ষীরস্ত অধুধিঃ ৬তৎ। ক্ষীরসমুদ্র। 
ক্ষীরাবিকা (ত্ত্রী) ক্ষীরং অবতি ক্গীর-অব্অণ্‌ ততঃ ঙীপ্‌ 
ততঃ স্বার্থে কন্-টাপ্‌ পূর্বহ্ন্বশ্চ। ক্ষীরাবী।,( শবরত্বাবলী ) 
ক্ীরাধী (শ্ত্রী) ক্ষীরং অবতি ক্ষীর অব অণ্‌ ( কর্ণণাণ। প! 
৩/২১) উপপদদ* ততঃ ভীপ্‌। ছুদ্ধিকা, ক্ষীরই। পর্ধ্যায়_ 
গ্রাহিণী, কচ্ছরা, তাভ্রমূলা, মরপ্তবা। (শবরত্বাবলী ) 
শুতৃতির মতে ইহার পাত। বকুলের পাতার মত, ইহা'র লতা 
ছেদন করিলে ছুগ্ধ নির্গত হয়। ইহাতে বোধ হয় যে গছুদিয়। 
কৌগা” ক্ষীরাবী শব্দের অর্থ । অমরটাকাকার শ্বামীর মতে 
ক্ষীরাবীশন্ষের অর্থ গ্দীরকাঁকোলী। [ ছৃপ্ধিকা দেখ । ] | 
ক্ষীরাহব (পুং)ক্ষীর মাহ্বয়তে স্পর্ধীতে আ-হ্ব-ক । সরলক্রম | 
(রাঁজনি* ) সরলকাঠের গাছ। 
ক্ষীরাহবয় (পুং) [ক্ষীরাহ্হ দেখ।] * 
দটীরিকা (ত্ত্রী) ক্ষীরমন্ত্যন্তাঃ ক্ষীর ঠন্-টাপ্‌। ১ বংশলোচন। 
(শবরত্ব* ) বাসকাঁবর। ২ পায়স, মিষ্টান্ন । ৩ ক্ষীরবিদবারী, 
কালতৃঁইকুমড়া। (রাজনি*') ৪ ক্দীরবৃক্ষ ) ক্ষীরথেজুর | 
€ পিওথেজুর। (কেচিৎ) পধ্যায়-_-রাজাদন, ফলাধাক্ষ, 
রাজাতন, রাজাদনফল, অধ্যক্ষ, মধুকা, ক্ীরবৃক্ষ, পলাশী, 
মর্কটপ্রিয়, গুরুত্বন্ধ, গ্লেখ্বলা, অতিপলী, বৃষা, মৌলিকাঁজালী, 
শ্ীরিবৃক্ষ, বানরপ্রিয়, রাজন, প্রিয়দর্শন, দৃস্বন্ধ, কপীঠ, 
বরাদন, ক্ষীরী, ৫কামলা। ইহার,ফলের গুণ-_বৃষা, বলকর, 
নিগ্ধ, শীতল, গুরু, তৃষ্ণা, -মুচ্ছ, ভ্রান্তি, মত্ততা, ক্ষয়দোষ ও 
রক্তদোষনাশক । পৰ্ফলের গুণ-_গুরঃ, বিষ্টস্তি, শীতল, কষায়, 
* মধুর, অল্প, অল্পপরিমাণে বাযুপ্রকোপকারী। [রাজাদনী দেখ ।] 
হ্ীরিদ্রুমাদ্য (ক্লী) ক্ষীরিক্রমাদির রস১ও বকলদ্বারা পক 
ঘ্বত। (চক্রদত্ত) 
ক্টিরিণী (ত্র) ক্ষীরং ক্ষীরসদূশে। নির্ধাসোধস্তান্তাঃ ক্ষীর ইনি 
ডীপ্‌। ১ বৃক্ষবিশেষ। ( 01110118078 19001 ) পর্যায়__. 
কাঞ্চনক্ষীরী, কর্ষণী, পটুকর্ণিকা, তিকছুগ্ধা, হৈমবত্তী, ছিম- 
দৃদ্ধী, হিমবত্তী, হিমাব্রিজ1, 'পীতদুর্ধী, যবচিচ্চী, হিমোস্তবা, 
হৈমী, ছিমজা। ইহার গুণ--তিক্ত, শীতল, রেচক, শোথ- 
নাশক, কৃমিদোষনাশক, কফক্স, পিত্তজরে অতিশয় উপ- 


ক্টীরোদ 


কারী। (রাজনি*) ২ বরাহক্রান্ত।' ( শবরত্বাবলী) ৩ কুটু- 
শ্বিনী। ৪ গাস্তারী। ৫ ছপ্ধিক। (রাজনি*) ৬ ক্ষীর- 
কাকোলী, ক্ষীরকাকৃল। | ৭ শ্বেতসারিব।। (ভাবগ্রকাশ ) 

ক্ষীরিণীবন, কাবেরীনদীতীর়স্ব একটা পবিত্রস্ান, ইহার বর্ত- 
মান নাম “তিরুবদতূর' ৷ স্কন্দপুরাণে ব্রন্ধোতরখণ্ডে ক্ষীরিনী- 
বনমাহাস্মে-বর্ণিত আছে -_-পুরাকালে এখানে বসিষ্ঠ তপন্ত। 
করিয়াছিলেন । এখানে দেবাদিদেব মহাদেব অবস্থান করেন। 
এখনও এখানে শিবমন্দির আছে। 

ক্ষীরিরৃক্ষ (পুং) বট, বজ্ঞডুমুর, অশ্বখ, পাকুড়, পারিশ এই 
পাচগ্রকার বৃক্ষকে . ক্ষীরিবৃক্ষ বলে। ইহাদের গুণ-_শীতল, 
কাস্তিকর, যোনিরোগ ও ব্রণনাশক, বক্ষ, কষায়) মেদ, 
বিসর্প, শোথ ও রক্তপিত্তনাশক ১ স্তনহদ্ধের বুদ্ধিকারক, 
এবং ভগ্রাস্থিসংযোগকারী। ছালের গুণ__সীতল, গ্রাহী) 
ব্রণ, শোথ ও বিসর্পনশক। পাতার গুগ-_লীতল, গ্রাহী; 
কন ও রক্তপিত্তনাশক, বিষটস্ত, উদরাস্্ানের নিবারক কষায় 
ও লঘু । (রাজনি*) 

ক্ষীরী [ন্‌](পুং) ক্ষীরং ক্ষীরতুল্যনির্ধ্যাসোৎস্তান্ত ক্ষীর- 
ইনি। ১. ক্ষীরিকাবৃক্ষ। (শবরত্বাবলী) ২ ছুদ্ধিক|। 
৩ সহী, মনসা। ৪ আকন্দ। ৫ রাজাদনী। ৬ ছুগ্চপাযাণ, 
শিরগোলা। ৭ বটবৃক্ষ। ৮ প্রক্ষ, পাকুড়। ৯ সোমলতা।। 
২০ স্থালী বৃক্ষ, হিন্দীতে বেলিয়াপিপর বলে । 

্ষীরী (স্ত্রী) ক্ষীর-অন্ত্যর্থে অচ্‌ ভীষ্‌। ১ ক্ষীরীবৃক্ষ । (শব- 
রত্বাবলী ) ২ পক্কান্নবিশেষ। ইহার পাকপ্রণালী--নারিকেল 
সরু সরু করিয়া কাটিয়া গেছ, চিনি ও গব্য গৃতের সহিত 
অল্প আগুণে পাক করিবে, ইহাকে ক্ষীরী বাক্ষীরীক। বলে। 
ইহার গুণ-ক্িগ্ক, শীতল, অতিশয় পুষ্টিকারক, গুরু, মধুর 
রস, শুক্রবৃদ্ধিকর এবং রক্তপিত্ত ও বাযুনাশক। 

(ভাবপ্রকাশ পুর্বখ* ১ম ভা) 
্ষীরীশ ( পু) ক্ষী'রণাং ক্ষাণাং ঈর্ণঃ ৬৩তৎ। ক্ষীরকঞ্চুকী। 
পর্ধ্যায়_-বরপর্ণ, ক্রকৃছদ, কুষ্ঠটনাশন, বল্য, মূলক, মৃলা, 

থসকন্দ, কঞ্চুকী। , 
ক্ষীরেরী (তরী) ক্ষীর বাছুলকাৎ ঢঞ্‌ ততঃ ভীগ্‌ যদ্বা ক্ষীরেণ 
ঈং শোভাং ধাতি-যাঁক ভীষ। পায়স, পরমান্ন । 
( ক্ষীরেয়ী পাক়সং প্রোক্তং পরমানঞ্চ স্থরিভিঃ | হঙ্সাযুধ ) 
গুতিরোদ (পুং) ক্ষীরমিব ম্বাছু উদকষ্ট যন্ত বহত্রী, উদকন্ত 
উদাদেশঃ (উদকন্টোদঃ সংজ্ঞায়াং । প1 ৭৩1৫৭ বার্তিক) 
দুপ্ধসমুত্রী। দেবগণ ও দৈত্যগণ মিলিত হইয়া এই সমুদ্রের 
মন করিয়! নানাবিধ ঘবত্জাদি লাত করিয়াছিলেন। 
[ সমুদ্রমস্থন দেখ ।] 


[ ৭*৪ ] 


চষুগ্নমনাই 


ছটীরোদতনয় (পুং) ক্গীরোদন্ত তলয়ঃ ৬তৎ। চত্র, ক্ষীরোদ- 
সত প্রভৃতি শবেরও এই অর্থ । 
দচীরোদতনয়া (ভ্ত্রী) ক্ষীরোদসা তলয়া ৬তৎ। জঙ্গী । 
ক্ষীরোদস্থত। গ্রভৃতি শবেরও এই অর্থ। 
চ্ীরোদধি (পুং) ক্ষীরস্য উদধি ৬তৎ। ক্ষীরসমুত্র । 
"ক্ষীরোদধাবমরদানবধুখাপানা- 
ুন্মধূতামমৃতলব্য় আদিদেবঃ।” (ভাগবত ২৯1২৩) 
স্টীরোর্ি (পুং) ক্ষীরস্য উর্দিঃ ৩তৎ।” ক্গীরসমুদ্রের তর ॥. 
"পৃশতৈর্মদরোদ্ধূতৈঃ ক্ষীরোর্্য় ইবাচ্যুতঃ ।” (রঘু ৪২) 
ক্ষীরোর্খয়ঃ ীরসমুদ্রোর্দয়ঃ ॥” মলিনাথ। 
ক্টীরৌদন. (পুং) ক্ষীরেণ (উপসিক্তঃ) ওদনঃ (অল্নেন ব্যঞ্জনং । 
পা ২।১।৩৪) ছুগ্ধের সহিত পকঅন, পারস। 
প্ক্ষীরৌদনং ভূক্তমথানগবাসয়েৎ* (সুশ্রত উত্তর ৪৭ অঃ) 
ক্ষীর (ত্রি) ক্ষীব-অচ্টাপ্‌। উন্মত্ত । 
পউন্মত্ততৃতাঃ প্লবগ! মধুপান প্রহর্ষিতাঃ। 
ক্ষীবাঃ কুর্বস্তি হাস্যঞ্চ কলহাংশ্চ তথা পরে ॥* (রামা* ৫1৬৯।১২) 
হটীবতা (স্ত্রী) ক্ষীবসা ভাবঃ ক্ষীঘ্‌ তল্‌ টাপ্‌। উন্মত্তত। 
ক্ষু(ক্লী)ক্ষুদ বাহুলকাৎ ভু। ১ অল্প) (নিঘণ্ট, ২৭) 
স্কুড়ু। ২যেশবকরে। “তক্ষদ্‌ যদী মনসে৷ বেনতো! বাগ্‌- 
জোষ্ঠসা বা ধর্্মণি ক্ষোরনীকে” ধক ৯৯৭।২২) “ক্ষোঃ শব্দায়- 
মানস্য। সায়ণ। (পুং) ক্ষণোতি হিনন্তি জীবান্‌ ক্ষণ-ডু। 
৩সিংহ। (একাক্ষরকোষ) 





সুতি (ক্ষু্‌ ধাতুজ) কোন অঙ্গের হীনতা। 


ক্ষুচুৎ (দেশজ) কোন তীক্ষ অস্ত্রন্বারা অনায়াসে কোন 
কোমল পদার্থছেদন। 

ক্ষুচুরমুচুর ( দেশজ) শীঘ্র শীঘ্র কার্ধ্যসম্পাদন করিতে ন। 
পারা, অতি ধীরে ধীরে কার্ষ্যের অনুষ্ঠান। 

ক্ষজর| ( দেশজ ) ভাঙ্গা, অল্প, কম) 

ক্ষুণ (পুং)ক্ষু নকৃ। অরিটবৃক্ষ, রিঠে। 

ক্ষুণি (ভ্ত্রী)ক্ষুনি। পৃথিবী । 

ক্ষণী (স্্ী)ক্ষু-নি বিকল্পে ভীপ্‌। পৃথিবী । 

ক্ষুণ্ন (তরি) ক্ষুদ্‌ কর্ণণি ক্ত। ৯ প্রহত। ২ অভান্ত। 
*্উদীর্ণরাগপ্রতিরোধকং জনৈ রভীক্ষমক্ষুণতয়া তিহুর্র্বলম্।£ 

* (মাঘ ১৩২) 
৩ চুর্াকত। (জটাধর) . 

*সো২পিকোপান্মহা বীর্যযঃ ক্ষুরক্ষুমহীতলঃ।” (মার্কগ্ডেয ৮৩1২৪) 

ক্ষুক (পং) চ্ষু্.কন্‌। ক্ষুগ। 

ষুপ্নমনাঃ [স্‌] (জি) ক্ষু্ং বিহিতং মনোধস্য বহত্রী। বাকু- 
পিত চিত্ত, কোন কারণে যাহার চিত্ত ব্যাকুলিত হুইয়াছে।, 


্ুত 
ক্ষত (সী) ক্ষু কিপ্‌. তুগাগমস্চ। ? ক্ষত, হাচি [২ ধান- 
বিশেষ, চলিত কথায় দেখান বলে । পর্য্যায়--ঘুলঞ,'গোজিহবা, 
গুস্সা, গুলা, গবেধুকা । বৈদ্যাকরত্বমাল! ) 
গু [ ্ষুধ ] (স্ত্রী) ক্ষুধ্‌ সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে ক্কিপ্‌! ক্ষুধা। 
“তাত ! তাত! দদস্বার মন্ধাম্ব! ভোজনং দদ। ্ 
ক্ষন্মে বলবতী জাতা জিহ্বাগ্রং শুষ্যতে তথা ॥ 
(মার্কগেয়পুত ৮৩৫ )5 
ক্ষুত (ক্লী) ক্ষুভাবে ক্ত। ক্ষবধূং  হাচি। পর্ধ্যায়-_ক্ষুৎ, 
ক্ষব, ক্ষুতা, ছিকা, হঞ্ি। [ক্ষবথুদেখ।] বৰসস্তরাজ- 
, শাকুনে ক্ষতের ফলাফল এইরূপ বর্ণিত আছে, কোন 
কার্ধ্য আরম্তে বা গমনকালে যদি হাচি পড়ে, তাহা 
হইলে সেই কার্ধ্য বাযাজ্রা হইতে বিরত হুওয়! উচিত। 
ঘত্তই শুভ *চিহ্ন দেখিতে পাওনা কেন, ক্ষত সেই 
সমম্তকেই নষ্ট করে । সকল সময়ে. ও সকল কালেই ক্ষত 
বিল্নকারক। বাধা না মানিয়া যে ব্যক্তি কার্য ব গষন 


করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার কার্যে অনঙ্গল ও গমনে মরণ 


হয়। অগ্রে কিন্বা দক্ষিণ কর্ণের নিকট হাঁচি পড়লে 
'ধনক্ষয় হয়, কিন্তু পিছনে হাচি ভাল, তাহাতে ধনবৃদ্ধি হুয়। 
এইরূপ বাম কাণের নিকটে হাচি পড়িলে স্থুখভোগ ও জয় 


৪০৫ ] ক্র 


ভোজন বস্ত্রপরিধান, কলহ ও বিবাহে হাঢি দোষজনক 
নছে। 
মুখ ঢাকিত়! চিক, ২ সং ংবৃত মুখে হাঁচিলে পাপ হুয়। 
(ৰিষুধর্্োত্তর ) ** 
যাজ্ঞবন্ধ্য বলেন যে, কোন কর্ধি আরম্ত করিলে দি হাচি 
হয়, তবে বস্ত্র খরিত্যাগ ও আচমন করিয়া! কার্ধ্য করিবে। 
অশক্ত হইলে দক্ষিণ কর্ণন্পর্শ ফরিগলও হয়। (উদ্বাহতস্ব ) 
ক্ষুত (পুং) ক্ষুভাবে ক্ত অভিধানাৎ পুংন্বং। ক্ষুৎ, হাচি। 
ক্ষকুতক ( পুং) ক্ষতায় সাধুঃ ক্ষুত-কন্‌। কাল সরিষ!। 


ক্ষুতা (স্ত্রী) হাচি। রি 
ক্ষুতাভিজনন ( পুং) ক্ষুতং অভিজনয়তি ক্ষুত-অভি-জন-ণিচ্‌ 
লা। কৃষ্ণসর্ষপ” রাইসরিষ! । 


ক্ষতি (স্ত্রী) হাচি। 


ক্ষুতুকরী (শ্রী) ক্ষুতং করোতি ক্ক-ট-ভীপ্‌। ভু্জঘাতিনী, 
কঙ্কালিকা। ূ প্র 
ক্ষুতক্ষাম (তরি) ক্ষুধা ক্ষামঃ ৩তৎ। ক্ষুধায় ক্ষীণ, টনি কাতর | 
পক্ষুৎক্ষামক্:1” পঞ্চত্ | 
ক্ষুৎপিপা সা (শ্্রী)[দ্বি] ক্ষুতৎ চ পিপাসা চ ইতরেতরঘন্য । 
ক্ষুধা ও তৃষ্ণা । 


হয়। হাচি পড়িলে গমনের বাধা, বিশ্ব, কলহ, শির [ধ্‌] (স্ত্রী) ক্ষুধ্সম্পদাঁদিত্বাৎ ভাবে কিপ্‌। ক্ষুধা! । 


কঠিন রোগ, রোগক্ষয়, অর্থলাভ ও দীপ্তিনাশ এই কয়টা ফল 
যথাক্রমে হুইয়। থাকে। পুর্নমুখী হইয়া হাঁচিলে কিন্বা 
এক ব্যক্তির বারবার হী'চিতে বীধা হয় ন!। বৃদ্ধ, শিশু বা 
কফক্ফ্ষাস্তের হাচি দোষের নছে। বৃদ্ধ বা কফের হাচিও 
স্বপ্নের অনিষ্টহ্চক। ভোজনৈর প্রথমে হাচি গুশস্ত নহে, 
কিন্ত ভোজনের অস্তে কথঞ্চিৎ প্রশস্ত হইলেও পরে ভোঙ্ব- 
নের বিশ্ব হয়। ( বসস্তরাজশাকুন ৩ প্রকরণ ) 

গরুড়পুরার্ঠোর মতে অগ্নিকোণে হাচি পড়িলে শোক ও 
সম্তাপ, দক্ষিণে হানি, নৈর্খতে শোকসন্তাপ, বায়ুকোণে অন্ন- 
লাভ, উত্তরে কলহ, পশ্চিমে মিষ্টান্নপ্রাপ্তি ও ঈশা নকোণ 
হাচি পড়িলে মৃত হয়। ( গরুড় ৬* অঃ) 

বর্ষকৃত্যের মতে ,উদ্ধদিকে হাচি 'পড়িলে কার্যসিদ্ধি, 
পূর্বদিকে ও অগ্নিষ্তোণে ভয়, ঘক্ষিণে অগ্রিভয়, নৈখ'তকোণে 
বিবাদ, পশ্চিমদিকে অর্থলাভ, বায়ুকোণে ভাল কাপড় 
গন্ধ ও উত্তরে সুন্দরী অঙ্গনালাত হয়। কিন্তু ঈশান কোপে 
হাচি পড়িলে মরণ হয়। ( বর্ষককত্য ) 

হাচি পড়িলে অপর বর্দক্তিকে ণ্জীব” বলিতে হয়, ন! 
বলিলে ব্রদ্মহৃত্যার পাপ হয়। ' (তিথিতত্ব) 


দাক্ষিণাতোর1 বলেন যে, উপবেশন, শয়ন, দান, 


1৬ 


তল ব্রঙ্গমণোজাতা জজ্ঞে কোপন্তয়া ততঃ ॥৮ 
( বিষুপুত ১৫;৩৯ ) 
স্কৃদ্‌ ( দেশজ ) চাঁউলের কণা, ভাঙ্গা চাউল। 
ক্্দ (পুং) ক্ষুদক ( ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা! ৩১১৩৫) 
চাউলের কণা, ক্ষুদ্‌।. 
ক্ষদিয়। (ক্ষুদ্রশববজ ) ক্ষুদ্র, ছোট । 
ক্ষুদিয়াজাম, জমি, ছোট জাম। , 
্ষদিয়াটুনি (দেশজ ১ একপ্রকার ছোটপাখী, টুন্টুনি। 
এই পাখীগুলি ক্ষুদঃথাইঠে ভালবাসে বলিগা স্থানবিশেষে 
ক্ষুদিয়াটুনি বলে। [টুনি দেখ।] 
স্ষুদিয়া নিয়া (দেশজ) এক প্রকার শাক, ছোট নয়, 
শাক। [ নটিয়! দেখ। ] * 
ক্ষুদিয়াঃপিপীড়া (দেশজ) এক প্রকার পিপীলিকা, ছোট 
ছোট'লাল'রঙের পিপ্ড়া। [পিপীলিকা দেখ। ] 
ক্ষুদিয়ারাই (দেশজ ) একপ্রকার সরিষা, ছোট রাইসরিষা। 
ক্ষুদ্র (ত্রি) ক্ষুদ্রকৃ ( স্ষায়িতঞ্চিবঞ্চিশকিক্ষিপি-ক্ষুদিস্থ'গী- 
ত্যাদি। উ৭্‌ ২১৩।) ১ ক্ুপণ। ২ অধম। 
প্ষুদ্রেংপি নূনং শরণং গ্রপন্নে |” (কুমার ১১২) 
৩ তুচ্ছ। পক্ষুক্জং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যন্যোত্তিষ্ঠ পরস্তপ।” (গীতা ২৩) 


১৭৭ 


ক্ষুদ্রগোক্ষুরক 


৪ ক্রুর। ৫ অল্প। : 
“জঘান পশ্ুমারেণ ব্যাশ্রঃ কষুত্রমু্গীং যথা ।” (ভারত ৩১০২৪) 
৫ দরিদ্র । (হেম) ৬ তঙুলীয় শাক, ক্ষুদে নটেশাক। 
(সজ্কিসার) (পুং) ৭ তও্ুলাবয়ব, ক্ষুদ । ৮ ডছ। (শবরদ্বা') 
ক্ষুদ্রক (ত্রি) ক্ষুদ্রএব ক্ষুদ্রন্বার্থে কন্‌। ১ ক্ষুদ্র (পুং) ২ 
. কোলপরিমাণ, একতোলা । ৩ শাকবিশেষ, ক্ষুদে সুনী। ৪ 
সু্যযবংশীয় প্রসেনজিতের গুত্র। (ভাগবত ৯১২১৪) ৫ 
দ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ (ভারত ২।৫১।১৫।) এই জাতি 
যেখানে বাস করে, তাহাকে ক্ষৌদ্রক বলে। টলেমি ক্ষদ্রকৈ 
(035 0188091) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 
ক্ষদ্রেকণ্টকারী (ত্ত্রী) অগ্নিদমনী বৃক্ষ। (রাজনি* ) 
ক্ুদ্রেকণ্টকী..(স্তরী) কষুপ্রং কণ্টকং ঘন্তাঃ বহুত্রী গৌরাদিত্বা 
ভীষ্‌। বৃহতী। '(ভাবপ্রকাশ) 
্ুদ্রকণ্টিকা (রী) ক্ষুত্রং কণ্টকং যন্তাঃ বহুত্রী ততঃ টাপ্‌ 
অকারন্ত ইত্বং।* কণ্টকারিক1 । (শবচিস্তা" ) 
ক্ষুদ্রকমানস (ক্লী) কাশ্ীরদেশীয় একটা সরোবর । ন্ুক্রুত 
বলেন-যে, & সরোবরে ব1 তাহার নিকটে গাযত্র্য, বৈ, 
পাঙ্ক, জাগত ও শঙ্কর এই কয়প্রকার সোম পাওয়া যায়। 
“কাশ্মীরেষু সরে! দিব্যং নায়! ক্ষুদ্রকমানসম্‌ । 
গায়ত্রান্ত্ৈ্ভঃ পাঙ্ক্ জাগতঃ শাস্করস্তথা ॥” 
(স্থশ্রু" চি ২৯ অঃ) 
কষুদ্রেকন্থু (ুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ কন্ুশ্চেতি কর্মধা। শঙ্ব্‌ক, শামুক। 
ক্ষুদ্রেকল্প (পুং) সামান্ত বৈদিক ক্রিয়াবিশেষ। 
ক্ষুদ্রকারলিকা (স্ত্রী) কষপ্রা চাসৌ কারলিকাচেতি কর্মমধা*। 
ক্ষুদ্রকারবেল্লী । (রাজনি* ) 

ক্ষুদ্রকারবেল্লী [তত্র ) ক্ষুদ্রাচাসৌ কারবেক্লীবেতি কর্মধা*। 
কারবেল্লবিশের, ছোট করল!। পর্যায় __কুড়নুক্ী, গ্রীফলিকা, 
প্রতিপত্রফলা, নুরেবী,- ্কারবী, রহুফলা, ক্ুদ্রকারলিকা, 
কন্দফল1। ইহার ফলের গুণ-*-কটু,(উষ্ণ, তিক্ত, রুচিকর, 
দীপন, রক্তপিত্তদোষনাশক, ' পথ্য। ইহার মূলের গুণ-- 
, অর্শরোগনাশক, কোষ্ঠপরিফারক, বিষাপহারক । (রাজনি*) 

্ষুস্রকারালি ক!স্ত্রী) [ক্ষুত্রকারবেল্লী দেখ । ] 

ক্ষুদ্রকৃলিশ (ব্লী ) নিত্যকর্্মধা। বৈক্রান্তমণি । , 

কষুদ্রকুষ্ঠ (কী) ক্ষুদ্র ততকুষ্টঞচেতি কর্মধা। শ্ষ্ী কু্ঠরোগু। 
[কুষ্ঠ দেখ।] 

ক্ষুদ্রক্ষুর (পুং) ্ষুদ্রক্ষুরস্যেব আকারোহস্ত্ন্ত ক্ষ অচ্‌। 
ক্ষুদ্রগোক্ষুর। (রাজনি*) 

ক্ষুদ্রখদির (পুং) দুষ্থদির বৃক্ষ ।, (রাজনি') 

ক্ষদ্রগোক্ষুরক (৭৫) ক্ষুতরশ্চাসৌ গোক্ষুরশ্চেতি কর্পধা* ততঃ 


[ ৭৬ 


ক্র জীবা 


স্বার্থে কন্‌। গোক্ষুর ধৃক্ষবিশেষ, হিন্দীভাষায় ছোট! গোখুর 
বা হরচিকার বলে। পরধ্যায়__ত্রিকণ্টক, কণ্ট, ষড়ঙ্গ, বহু- 
কণ্টক, ক্ষুর, গোকণ্টক, কণ্টফল, পলক্বযা, কুদ্রক্ষুর, তক্ষটক, 
স্থলশৃঙ্াটক, ইচ্ষুগন্ধ, শ্বাহুকণ্ট। ইহার গুণ-_-অতিশয় শীতল, 
*বলকারী, মধুর, বৃংহ?) কচু অশ্বরী ও মেহরোগনাশক ; 
এৰং রসায়ন (রাজনি* )' 

ক্ষুজ্রঘণ্টিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা-ঘন্টিকা কর্ম্মধা। চিনির 
কিন্কিণী, ঘু'ঘুর, স্থানবিশেষে ঘাঘর বলে। পর্যায়_কিন্ছিণী 
ক্ষুপ্রঘণ্টী, প্রতিসরা, কিন্কিনী কা, কম্কণী, কম্কণিকা, ্ষুত্রি ক, 
ঘর্থরী। ( জটাধর ) 

ক্ষুদ্রেঘণ্ট (স্ত্রী) কিছ্বিণী। 

ক্কুদ্রেঘোলী (শ্রী) চিবিল্লিকা বৃক্ষ । (রাজনি* ) 

ক্ষুযরচণু (স্ত্রী) ১ ক্ষুপবিশেষ। পর্যযায়--চথ শুনকচঞ্চুকা, 
ত্বক্সারভেদিনী, কষুদ্রা, কটুকা, কটুপত্রিকা। ইহার গুণ-_ 
মধুর, কটু, উষ্ণ, কবায়, দীপন, শৃল, গুন্ম ও অর্শরোগনাশক ।" 
” (বাজনি*।) (তরি) ক্ষত চ্যন্ত বহত্রী। ২ ক্ষুত্রৌষ্ঠ, যাহার 
ও ছোট। | 

ক্ষুদ্রচঞ্চন (পুং) নিত্যকর্মধা'। রক্তচন্দন। পর্ষ্যায়_. 
রক্তাঙ্গ, তিলপর্ণ, রক্তসার। (ভাবপ্রকাশ পূর্বখ* ১ম. ভা*) 

চক্ষুদ্রচিভিটা| (ত্ত্রী) ক্ষুদ্রাচাসৌ চিভিটা চেতি কর্মধা* । 
গোপালকর্কটা, হিন্দীভাষায় গোয়াল-কাকড়ী বলে ।*রাজনি) 


ক্ষুদ্রচূড় (পুং) ক্ষুদ্রা চড়া যস্য বছুত্রী। পক্ষিবিশেষ, য়ে- 


শালিক। পর্য্যায়--শবমল্ল, গৃথলক্ত, সাল্লিক। ( শব্দচন্দ্রিক। ) 
ক্ষু্রেজজ্ত (পুং) ক্ষুত্রশ্চাসৌ জন্তশ্চেতি কর্পধা। ৯ খজপদী। 
(শবমালা ।) ২ ক্ষুদ্রপ্রাণী'। 
“ক্ষুদ্রজস্তরনপ্থিঃ স্যাদথবা ক্ষুদ্রএব যঃ। 
শতং বা! প্রস্যত্বৌ যেষাং কেচিদানকুলাদপি ।” (স্বতি) ও 
যে সকল জন্তর অস্থি নাই অথব1 যে সধূল গ্রস্ত অতিশয় 
ক্ষত্র তাহাদিগকে ক্ষুদ্র অন্ত বলে। কিন্বা যে শ্রেণীর এক 
জরতটা জন্ত এক-অঞ্জলিতে লওয়। যাইতে পারে, তাহাদিগের 
নাম ক্ষুপ্রজন্ত। কেহ কেহ নকুল পধ্যস্ত জস্তকেও ক্ষুগ্র জস্ত 
বলিয়! থাকেন। 
চক্ষুদ্রজন্য, (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাচাসৌ জদ্থচেতি ঝ্্গধা*। জন্বুবিশেষ। 
ষুদ্রজাতীফল ( লী ) ক্ষুদ্রঞ্চ তৎ জাতীফলঞ্চেতি কর্ধধা"। 
আমলক, আমলকী । (রাজনি' ) . 
ক্ষুদ্রুজীর (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ জীরশ্চেতি বর্পধা*। স্বপ্নজীরক, 
ক্ষুদিয়া জীরা। (শবচিন্তামঙ্গি) 
ক্ষুদ্রজীরক (ক্লী) ক্ষুত্রঞ্চ তৎজীরকঞ্চেতি কর্মধাং। কষুদ্রতীর । 
ক্ষুদ্রেজীবা! (রী ) কষুদ্রাচাসৌ জীবাচেত্তি কর্দধা। জীবস্তীলতা। 


ক্ষুদ্রপর্ণ 


কুদ্রেঞ্চর (জরি) কষুদ্রং চরতি ক্ষুদ্র চর-অচ ১ অনুক্ষং । যে ধীরে 
ধীরে গমন করে, মদগামী | 
“ক্ষদ্র্চরং স্ুমনসাং শরণে মিথিত্বা 
রক্তং ষড়জ্বিগণসামন্ু লুব্ধকর্ণম্‌ ॥” ( ভাগবত টানি 
ক্ষুদ্রজ্ভান ( ত্রি) ক্ষুদ্র জ্ঞানং বসা বহুত্রী। ১ অল্লজ্ঞান 
' বিশিষ্ট, মদাবুদধি। (রী) ক্ষুদ্র টানি বর্ধধা 
২ অল্লজ্ঞান। 
ক্ষুদ্রেতুলসী (ভ্রী) নিত্াকর্মধা। অর্জক বৃক্ষ, বর্বরীবিশেষ, 
(রাজনি*।) এক্প্রকার বাধুই তুলসী । 
কুদ্রতা ( স্ত্রী) ক্ষু্রস্য ভাব্রঃ জদ্র-তল্‌ টাপ,। ুদ্ত্ব। 


চু টি 


ক্ষদ্রেত্ব (ক্লী) ক্ষু্রসা ভাবং ক্ষুত্রত্ব। ১ অল্পতা। ২ ক্রুরতা। 
৩ অধমত্ব। ৪ দরিদূত|। 

কুদ্রেদংশিকা! স্ত্রী) নিত্যকর্মরধা"। দংশী, ছোট ডাশ। (জটাধর) 

ক্ষু্র্দংশী (স্বী) ক্ষদ্রদংশিকা, ছোট ডাশ। 

পতঙ্গিকা পুতরিকাস্যাৎ দংশস্ত বনমক্ষিক]। 

প্রাচিকা চাল্লতজ্জাতিদংশী স্যাৎ ক্ষুদ্রদংশিক1 ॥ (জটাধর ) 

কুদ্রহুরালভা! (ক্লী) নিত্যকর্রধা। স্বন্নছুরালভা। পর্ধ্যার_ 

মরুস্থা, মরুসম্ভবা, বিশারদা, অজতক্ষযা, অজাদনী, উ্ভক্ষিক।, 
কষায়া, ফণিহৃৎ,-গ্রাহিনী, করভপ্রিয়া, করভাদনিক1। ইহার 
গুণ--মধুর, অমন, জর, কুষ্ঠ, শ্বাস, কাস ও ত্রাস্তিনাশক, 
পারদশোধনকারক। (রাজনি' ) 

ক্ষ দ্রদুস্পর্শা! (স্ব) নিত্যকর্ম্রধা' | অগ্নিদমনীবৃক্ষ। (রাজনি') 

ক্ষুদরদৃষ্টি (বস্বী) ক্ষুদ্রা চাসৌ দৃষ্টিশ্চেতি কর্মধা। অল্প দর্শন, 
কুদ্রজ্ঞান। ষ্ঠ 

ক্ষপ্্রধাত্রী (ভ্ত্রী) নিত্যকর্ণধা* ৷ কর্কট বৃক্ষ। [রাজনি') 

ক্ষুদ্রধান্ (ব্লী) নিত্যকর্ম্ধা" | কুধান্ত। ইহার গুণ-_- 

" ঈধহষ্চ; কষা, মধুর, কটুপাক, লঘুং লেখন গুণযুক্ত, রক্ষ, 
ক্লেদশোষক, পলীয়ুবৃদ্ধিকর, মল ও মুত্র রুদ্ধকারী, পিত্ত রক্ত ও 
কফনাশক। (ভাৰগ্রকাশ পূর্ব্ব ১ম ভা*) 

কুদ্রনাসিক (তরি) ক্ষদ্রা নাসিকা যস্য বহ্ত্রী) 
নামিক" খাদ।। 

ক্ষুদ্রপত্রা (স্ত্রী) ক্ুপ্রং পত্রং যস্যাঃ বহুত্রী ততঃ টাপ্‌। 
১ চাঙ্গেরী, চুকোপালঙ্গ । (হারাবলী) (ব্রি) ২ ক্ষুত্রপত্রযুক্ত। 

ক্ুদ্র্প্রী সত) ষুত্ং পত্রং যস্তাঃ বনত্রী ততঃ ভীষ্‌। বচা। (রাজনি') 

ক্ষুদ্রপনস (পুং) নিত্যকর্দধা*। ১ লকুচ, ডেও, মাদার। 
ক্ষ্রশচাসৌ পনমশ্চেতি কর্ণধা*। ২ ক্ষুদ্র পনসফল, ছোট 
কাটাল। (রাজনিং) | 

ক্ুদ্র্পর্ণ (পুং) ক্ষুদ্র পর্ণং যন্ত বহ্ত্রী। ১ অর্জক, বাবুইতুলসী। 
(ত্রি) ২ ক্ষ্দ্রপত্রযুক্ত” , 


হ্ম্ব 


্ট 


[৭০৭ ] 


ষুদ্ররোগ 


ক্ষুজ্পাষাণভেদা ( রর নিত্য কর্ম্ধা* । বৃক্ষবিশেষ, চলিত 
কথায় পাষাণভেদ বলে। পর্য্যায়--চতুঃপত্রী, পার্বতী, 
নগতৃ, অশ্বকেতু, গিরিতৃ, কন্ারোস্তবা, গিরিজা, নগজ। | 
ইছার গুণ- ত্রণ, কৃচ্ছ, ও অশ্বরীনাশক। (রাঞ্জনি' ) 
ক্ষুদ্রপিপ্পলী (শ্রী) নিত্যকর্মধা*॥ বনপিগ্ললী। (রাজনি*) 
ক্ষুদ্রপৃষতী (ত্ত্রী) নিত্যকর্ধা* ৷ সুশ্্রবিচিত্র বিন্দুযুক্ত-মৃগী । 
"পৃতী ক্ষুপ্পৃষতী স্থুলপৃষতী তাট্মত্রাবরুণ্যঃ।” ( বাজসনেয়* 
২৪।২) “্ষুত্রপৃষতী হক্বিচিত্রবিন্দৃযুক্তা” (মহীধর ।9 
ক্ষুদ্রপোতিক! (ত্ত্রী) নিত্যকর্ধা$। শাকবিশেষ, মূলপোতী। 
ক্ুদ্রপ্রীণ (জি) ক্ষুত্রাঃ প্রাণাযস্ত বহত্রী। বাহার প্রাণ অল্প, 
যে অল্লেই মার! পড়ে, যাহার ক্ষমতা বা সামর্থ অল্প । ৃ 
ক্ষুদ্রেফল (পুং)ক্ষুদ্রং ফলমন্ত ধহুত্রী। জীবনবৃক্ষ। (শবচক্র্িকা) 
ক্ষুদ্রফলক (পুং) ক্ষুত্রং ফলং যস্য বহুত্রী ততঃ কিফলে কপ্‌। 
জীবনবৃক্ষ । ( শবচত্টিক) সর 
কষুদ্রফেনী (স্ত্রী) দেশাবলীবর্ণিত মেঘনানদীর দই যোঁজন 
পূর্বে প্রবাছিত একটা নদী, ইহার বর্তমান নাম ছোটফেনী। 
কুদরেবুদধি (ভরি) কা বৃদ্ধিবপ্য বহুত্রী। অললঙ্ঞা নবিশিষ্ট | 
ুরবৃহতী (স্ত্রী) ক্ুত্া চাসৌ বৃহতী চেতি কর্ধা*। ছোট 
বৃহতী। 
কষপ্িভপ্টাকী (স্ত্রী) মিতাকর্শধা*। বৃহতী ।»(রাজনি*) 
চলিত ভাষায় তিংবেগুণ বলে & * 
ক্ুদ্রমত্হ্য (পুং') ক্ষুদ্রশচাসৌ মৎসাশ্চেতি। . স্বল্পমৎসা, জি 
মাছ। ইহার গুণ_সধুর ত্রিদোষনাশক, লঘুপাক, রুচি- 
কারক ও বলজনক। ( ভাবপ্রকাশ পূর্ব--২ ভাগ ) 
দ্রমীন। (পুং) [ বহু ]ঞ্নপদবিশেষ। ০ ১৪1২৪) 
পুস্তকাত্তরে কষুত্রবীন পাঠ দৃষ্ট হয়। 
কষুদ্রমুস্তা (তত ) নিত্যকর্মমধা*। কেশুরু, কসেরু। (রাজনি' ) 
ক্ষুদ্রেরন ( পুং ) অল্পরঘ্ব। * 
(কি স্ম চিতক্ষুদ্ররস্টন্‌ বিচিন্বং স্তন্মক্ষি কাত ব্যথিত বিমানঃ।” 
(ভাগবত ৫১৩ ১০) 
ুদ্ররস! (স্ত্রী) নিত্যকর্মধা*। তিক্ত গুঞ্জালতা। ( হারাবলী ) 
ক্ষুদ্ররোগ (পুং) কষুত্রশ্চাসৌ রোগশ্চেতি 'কর্মমধা*। ষুদ্রব্যাধি | 
স্শ্রুতের মতে ক্ষুদ্ররোগ চুর়াল্লিশ প্রকার ধথ।--১ অজ- 
শগল্লিকা, ২ যবপ্রখ্যা, ৩ অন্ধালজী,: ৪ বিবৃতা, ৫ কচ্ছপিক, 
৬ বন্দীক, ৭ ইন্ত্বুদ্ধা, € পনসিকা, ৯ পাষাগগর্দত, ১* জাল- 
গর্দভ, ১১ কক্ষা, ১২ বিস্ফোটক, ১৩ অগ্নিরোহিণী, ১৪ চিপ্য, 
১৫ কুনখ, ১৬ অন্ুশয়ী, ১৭ বিদারিকা, ১৮ শর্করার্ব্ব,দ, 
১৯ পামা, ২* বিচচ্চিকা, ২১ ঘ্বকস।, ২২ পাদদারিকা, 
২৩ কদর, ২৪ অলস, ২৫ ইন্জনুপ্ত, ২৬ দারুণ) ২৭ অকুংযিকা, 


ক্ষদ্ররোগ 


৯৮ পালিত, ২৯ মসুরিকা, ৩* ফৌ্নপীড়ক1, ৩১ পল্সিনী- 
কণ্টক, ৩২ জতুমণি, ৩৩ মাষক, ৩৪ চর্্মকীল, ৩৫ তিল- 
কালক, ৩১ স্তচ্ছ, ৩৭ ব্যঙ্গ, ৩৮ পরিবন্তিকা, ৩৯ অবপারটিফা। 
৪৭ নিরুদ্ধ গ্রকশ, ৪১নিরুত্ধগুঘ, ৪২ অহিপুতন ৪৩ বৃষণ কচ্ছু, 
8৪8 গুদত্রংশ। ্ 

৯ অজগল্পিকা_এই রোগ বাগকদিদের শরীরে জন্মিয়। 
থাকে। কফ ও বায়ু হইতে ইহার উৎপত্তি হয় ইহার 
আকৃতি মুদেগর ভার চিক্ধণ গ্রন্থিযুক্ত। ইহার বর্ণ চর্মের 
বর্ণের সদৃশ । ইহা অততুশয় বাতনাদায়ক নহে। 

২ যবপ্রর্থী-_কুত্র ক্ষুদ্র ত্রণবিশেষ। ইহার আক্কৃতি ষবের 
স্যার অতি কঠিন ও গ্রন্থিযুক্ত এবং শরীরস্থ মাংসে লিপ্ত হইয়! 
থাকে । কফ ও বাযুহইতে জন্মে। 

৩ অন্ধালজী-_ইহা শরীরে ঘন ও স্গিবিষ্ট হইয়া সরলভাবে 
উৎপন্ন হয়। ইহার আকার গোল, ইহাতে অল্পপরিমাণে পুয 
জন্মে। কফ ও বাযুই ইহার উৎপত্তির কারণ। 

.৪ বিবৃতা-_এই-্জাতীয় ব্রণের ষুখ কিছু বড় হয়। পাকা 
যক্তুমুরফলের । ভয় আকার । ইহাতে অতিশয় জালা,জন্মে। 
ইহার অবস্ধব গোল এবং উৎপত্তির কারণ পিত্ত। 

৫ কচ্ছপী-_-কফ ও বাসু হইতে উৎপন্ন হয় এবং কচ্ছপের 
তায় "ক্রমে উন্নত হইয়া পাচটী ব ছয়টা গ্রস্থিযুক্ত হয়। ছহা 
অতিশয় কষ্টদার়ক। , 

৬ বল্সীক-_-এইরোগ হস্তে, পাদতলে, সন্বিস্থানে, গ্রীবা 
দেশে এবং জক্রর উন্ধভাগে, বঙ্গমীকের ন্তায় ক্রমে বৃদ্ধিপ্রার্ত 
হইয়া গ্রন্থিযুক্ষ হয়। ইহার চারিদিকে ছোট ছোট ব্রণ জন্মে । 
সেই ব্রণ হইতে অতিশয় ফাতনা, দাহ, ক ও রস নির্গত হয়। 
বাষু পিন্ত ও কফ ইহার উৎপত্তি-কারণ। ূ 

৭ ইন্ত্রবৃদ্ধা--ইহার আকৃতি পল্মবীজের শ্থায়, বায়ু ও পিত্ত 

ইতে উৎপত্তি হুম এবং ইহারও চারিদিকে ছোট ছোট 
ব্রণ টি থাকে | রা 

৮ পনসিকা-_বাফু শু কফ হুইতে উৎপন্ন হয়, ইহার 
আকার শালুকের মত। এই জাতীয় ব্রণ পিঠে ও কাণের 
চর্ণরদিকে হইক্া থাকে, ইহ! অতিশয় যাতনাদায়ক । 

৯ পাষাণগন্দভ--কফ ও বানু হইতে উৎপন্ন হয়, হস্গু 
সন্ধিন্তানেই জন্মিয়া. থাকে। ইহা অতিশয় কঠিন ও অল্প. 
বাওনাদায়ক। নি 

১০ জালগর্দভ--পিত্ত ও কফ হইতে উৎপন্ন হয়। এই ব্রণ 
পাকে না, ইহাতে দাহ ও জর হুইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত 
ইহার আকার কিছু বড়। ইহ! অল্পপরিমাণে হইয়া! থাকে । 

১১ কঙক্ষা _পিত্ত কুপিত হইলে বাহু, পার্খে, স্বন্ধদেশে 


[৭০৮ ] 


কজ্ুরোগ 


বা কক্ষদেশে কৃষ্ণবর্ণ বেদনাধুক্ত একপ্রকার ব্রণ হইয়া থাকে, 
তাহাকে কক্ষ! বলে। ৃ 

১২ বিশ্ফোটক--কফ ও বায়ু কুপিত হইলে সর্বশরীয়ে বা 
শরীরের কোন অবয়বে অগ্নিদঞ্ধের সায় যে স্ফৌটক জন্মে, 
তাহাকে বিস্ফোটক বলে। ইহাতে জর হইয়া থাকে। 

১৩ অগ্িরোহিণী__মাং ংসভেদক অগ্নির স্তাক্ষ অন্তর্দাহকর 
€য ম্ফোটক কক্ষাগ্রদেশে জন্মে, তাহাকে অগ্নিরোহিণী বলে। 
ইহা সন্লিপাত হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে অতিশয় জর এবং 


সপ্তাহ বা ১২ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। এই রোগ অপাধ্য। 


১৪ চিপ্য-চলিত ভাষাঙ্ক চিপ। বলে। বাধু ও পিস্ত 
কুপিত হইলে নখের মাংসে এই রোগ উৎপন্ন হয়। ইহ! 
পাকিয়। উঠে এবং বেদনা ও দাহ জন্মে। ইহাকে ক্ষত- 
রোগ বা! উপনথও বলা যায়। 

১৫ কুনখ--কোনপ্রকার আঘাত পাইয়! যে নখ কুষ্ণবর্ণ, 
রূক্ষ ও খর হয়, তাহাকে কুন বলে। ইহার অপর 
নাম কুলীন। 

১৬ অন্থশরী-_ধে ব্রণের অভ্যান্তরভাগ গভীর এবং 
বাহিরের দিক্‌ অল্পপরিমাণে বিস্তৃত, তাহাকে অন্ুশয়ী বলে। 
ইহার বর্ণ চর্মের বর্ণের সদৃশ । ইহা উপরিভাগে সমভাবে 
থাকে, কিন্ত ভিতরে পাকিয়। শু হইয়া! যায়। . 

১৭ বিদারিকা-_-কক্ষাদেশে কুঁচ্কির সন্ধিম্থানে রক্তবর্ণ 
ও বিদারীকন্দের স্তায় গোলাকার যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে 
বিদারিকা বলে। ইহা বাফু পিত্ত ও কফ হইতে উৎপন্ন হপন। 

১৮ শর্করার্ব,দ-শ্লেম্া, মেদ ও বাষু মাংসশিরা বা স্াফুতে 
গমন করিলে যে গ্রন্থি জন্মে, গ্রন্থি ফাটিয়া! গেলে তাহ! 
হইতে মধু, ঘ্বত ব! বসার স্থায় রসনির্গ ত হয়, তাহাতে বায়ু: 
বদ্ধিত হুইয়! মাংস শুক করে এবং গ্রদথিযুক্ত শর্করা উৎপাদন ' 
করে, শিরা হইতে অধিক পারমা€গ নানধঙের ুর্গন্ধ ওঁ 
ক্লেদযুক্ত রক্তম্রাব হইতে থাকে, ইহাকে শ্কপার্ব,দ বলে। 
১৯ পামা, ২০ বিচর্চিকা ও ২১ রকস।-_- ইহার! ৃষ্ঠের মধো 
পরিগণিত। [কুষ্ঠ দেখ।] 

২২ পাদদারিক--অতিশয় ভ্রমণশীল ব্যক্তির পদদ্ধয় 
অতি রুক্ষ হইলে বাষুর প্রকোপে পায়ের তল ফাটিয়া! যায়, 
ইহাকে পাদদারিক1 কহে। ইহাতে অতিশয় বেদন! হইয়। 


থাকে । ২৩ কদর, ২৪ অলস, ২৫ ইন্ত্রলুণ্ত। [ ইহাদের লক্ষণ 


কদর, অলন ও ইন্ত্রলুপ্ত শবে দ্রষ্টব্য । ] 
২৬ দ্ারুণ--কফ ও বাঘুর প্রকোপে কেশের স্থানে ব্রণ 
জন্মে, এই ব্রণ অতিশয় রূক্ষ হয়। ইহার নাম দারুণরোগ। 
২৭ অরুংষিকা--রক্ত, কফ, ও ক্কমি কুপিত হইলে 


স্ুদ্রেরোগ 


মানুষের মাথায় বছু ক্লেদ' ও বহু মুখযুক্ত যে সকল ব্রণ হ্য়, 
তাহাকে অকুংষিক্! বলে। 

২৮ পলিত--পিত্ত ও শরীরের ৫ ক্রোধ, শোক 
ও পরিশ্রমন্বার| শিরস্থ্ছইয় চুল পাকাইয়া ফেলে, ইহার 

নাম পলিতরোগ। 

২৯ মন্রিক1-_দাহুজর, ও যাঁতনাদায়ক, ঈষৎ পীতযুক্ত, 
তাম্রবর্ণ যে সকল ব্রণ শরীরে বা মুখে জন্মে, তাহাদিগকে 
মনুরিক1 বলে। 

৩* যৌবনপীড়ক1-_যুবকগণের মুখমণ্ডলে শিমুলের 
কাটার ন্যায় যে কল ব্রণ জম্মে, তাহাকে যৌবনপীড়ক 
বলে। বায়ু, কফ ও রক্ত হুইতে ইহার উৎপত্তি হয়, ইহা! 
মুখশোভার হানিকর। 

৩১ পল্সিনীকণ্টক--পদ্মের কাটার ন্যায় গোলাকার, ইহার 
মগুলটা পাওুবর্ণ। কফ ও বায়ু হইতে ইহ! উৎপন্ন হুয়। 

৩২ জতুমণি__ঈষৎ রক্তবর্ণ গোলাকার, কোমল এবং শরী- 
রের সমকালে উৎপন্ন হয়। ইহাতে কোননধপ যাতন। হয় না। 

৩৩ মশক--মনুষ্যশরীরে মাধকলায়ের ন্যায় কৃষ্ঃবর্ণ, 
শরীর হইতে ঈষৎ উন্নত, বেদনাবিহীন, চিরস্থায়ী যে ব্রণ 
দেখ! যায়, তাহাকে মশক বলে। 

৩৪ তিলকালক--শরীরের সহিত সমতলে স্থিত বেদন- 
' হীন ও কৃষ্ঞবর্ণ যে তিলচিহ্ন মনুষ্যশরীরে দেখিতে পাওয়া! 
যায়, তাহাকে ঞতিলকালক বলে। বায়ু, পিত্ত ও কফের 
উদ্দরেকে ইহার উৎপত্তি হুয়। 

৩৫ স্তচ্ছ__ছোট বা বড়, শ্তামবর্ণ ব। শুব্লবর্ণ, গোলাকার, 
বেদনাহীন, শরীরের সহিত সমকালে জাত, ফেনচিহন মর্ুষা- 
শরীরে দেখ! যায়, তাহাকে ন্চ্ছ বলে। 

৩৬ চম্দ্রকীল [ চন্নকীল দেখ । ] 

৩৭ »/%__পিত্তসংযুক্ত বায়ু ক্রোধ ও পরিশ্রম দ্বার! 
কুপিত হুইয়! মুখমণ্ুলে গোলারুতি চিহ্ন উৎপাদন করে, 
, তাহাকে ব্যঙ্গ বল্। ইহার অবয়ব ক্ষুদ্র এবং মুখ-ক্রষ্থবর্ণ। 

৩৮ পরিবর্তিকা--সকল শরীর-সঞ্চারী বাু মর্দন, পীড়ন 
ব। অত্যন্ত অভিঘাতপ্রযুক.পুংচিন্কের চর্ম আশ্রয় করিলে চর্ম 
সন্ভুচিত হুইস্সা আইসে এবং মণির নীচে ও €কাষের উপরে 
গ্রথির স্তর লম্বমান হইতেন্থাকে, ইহাকে 'পরিবর্তিকা বলে। 
ইহাতে জাল! ও বেদন! জন্মে, কখন কখন পাকিয়া উঠে। 
পরিবর্তিক! ছই প্রকার বায়ুজন্ত ও আগস্ত। ইহা শেক্সা- 
' জাত হইলে কও,যুক্ত ও কঠিন হয়। 

৩৯ অবপাঁটিকা-_অগ্রশত্তযোমি রমূনী বা বালিকা! স্্রীতে 
উপগত হইলে হস্তাঁদর অভিথাতে দ্বারা বলপুর্ব্বক পুংচিহ্ের 
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কুদ্রশগাল 


চর্ম উঠিষু! গেলে, কিন্বা মর্দন, পীড়ন ও শুক্রের বেগের আঘাত 
হেতু চর্ম ছিড়িয়া গেলে, তাহাকে অবপাটিকা বলে। 

৪০ নিরুদ্ধপ্রকশ--যখন পুংচিহ্কের চর্ম বায়ুযুক্ত হুইয়! 
মণিস্থানকে আশ্রয় করে, মণি আচ্ছাদিত হইয়া 
মৃত্রশ্রোত রুদ্ধ করে, তখন মণিস্বান বিদীর্ণ ন৷ হুইয়! মন্দ 
ধারায় প্রআাব নির্গত হয়। ইহাকে নিকুদ্বপ্রকশ বলে। 

৪$ নিকুদ্বগুদ--মলবেগ ধারণ করিলে বাঘু প্রতিহত 
হুইয়! গুহাদেশ আশ্রয় করে এবং মলনির্গমের প্রধান আৌতকে 
রুদ্ধ করে। ইহাতে অতিকষ্টে পুরীষ নির্গত হইয়া! থাকে । 
ইহাকে নিকত্ষম্খদ বলে। ইহা অতিশয় ক্টিকর। 

৪২ অহিপূতন [ অহিপৃতন দেখ । ] ৪৩ বৃষণকণড,--মুষ্ক 
ধৌত ও পরিষ্কত না থাকিলে তাহাতে মলা৷ জন্মে, পরে ঘশ্ঠ 
হইয়া যখন তাহা! ক্রেদযুক্ত হয়, তখন কু উৎপন্ন হয়। তাহা 
চুল্কাইলে স্ফোট জন্মে ও রসআ্রাব হয়। ইহাকে বৃষণকও, . 
কহে। ইহা শ্লেক্সা ও বায়ুর প্রকোপে জন্মিয়া থাকে । 

৪৪ গুদত্রংশ- রুক্ষ ও হুর্বলব্যক্তির কোতপাড়া ও 
অতীসার "ছারা মলদ্বারের মাংস বাহিরে নির্গত হয়। 
ইহাকে গুদত্রংশ বলে।. (সুশ্রত, নিদানস্থান ১৩ অঃ) 

ক্ষুদ্রল ( জি) ক্ষুদ্রাঃ ক্কুদ্ররোগাঃ সম্ত্যহ্য কু -লচ্‌ (সিশ্মাদিতভ্যস্চ | 
পা ৫1২।৯৭ ) ক্ষুদ্ররোগযুক্ক। 

ক্ষুদ্রেব ( পুং ) ইঙ্ষাকুবংশীয় প্রসেনজিতের পুক্র। 

ক্ষুদ্রেবংশ। (স্ত্রী) বরাহক্রাস্তা ৷ 

কষদ্রের্বণ (স্ত্রী) নিত্যকর্মমধা*। বরটা, বোল্তা। (রাজনি*) 

ক্ষুদ্রবর্ষাভূ (স্ত্রী ) রক্তপুনর্ণবা। (ভাবপ্রকাশ) 

ক্ষুদ্রবল্লী (স্ত্রী) একরকম পু'ইশাক, মূলপোতিক1। (রাঁজনি') 

ক্ষুদ্রেবার্তাকিনী (স্ত্রী) শ্বেত কণ্্ষারী । (রান্নি*) 

কষুদ্রবার্তাকী, (স্ী) বৃহতী, চলিত,কথায় তিৎবেগুণ বলে । 

ষুদ্রবাস্ত, কী (ন্ত্রী)শ্বেতচিলীশক । *(রাজনি* ) 

ক্ুদ্রেবীন, জনপদবিশেষ। মোর্কগডেয়পু* ৫৮1৪২) [কষুদ্রমীন দেখ।] 


*ক্ষুদ্রেশঙ্খ (পুং) স্বল্পশঙ্খ, চলিতকথায় জোঙ্ড়া বলে। পর্যায়-. 


শঙ্খনখ, শঙ্খনক, ক্ষুল্লিক, শন্বক, ভষশঙ্ঘক । ইহার. গুণ--- 

কটু, তিষ্ক, দীপন ও শুলনাশক। (রাজনি') 
ক্ষুত্বেশর্কর। (স্ত্রী) যাবনাল শর্করা । (রাজনি) 
্ষুদ্রশার্দ,ল (পুং স্ত্রী) চিতে বাঘ, চিত্রক। (রাজনি* ) 
কষুত্রেশীর্ষ (পুং) কু শীর্ষং যন্ত বহত্রী। ১ মযুরশিখা নামক 

বুক্ষ। (তরি) ক্ষুত্রশীর্যযুক্ত। 

ক্তি( স্ত্রী) নিত্যকর্মধা*। জলগুক্তি। ( রাজনি') 

ক্ষুদ্রণুক্তিকা! (ত্ী) ক্ুদরুক্তিরেব স্বার্থে রুন্‌। জলশুক্তি 


ক্ষুদ্রশুগাল (পুং) খ্যাক শিয়াল 


১৭৮, 


ক্ষু্রাগুমত্ম্যসংঘাত :' 


ক্ষুদ্রেশ্টাম! (স্রী) কটভীবৃক্ষ ।- (রাজনি*) 
কষুদরেশ্লেপ্সান্তক (পুং) ভৃকর্ক,দাকক বৃদ্ধ, হিন্দীভাষায় ছোটল 
সোড়া বলে। 


ক্ষুত্রশখ্বাস (পুং) ত্রাস বানপ্চেতি রপধা, । শ্বাসরোগ-. 


বিশেষ। স্ুত্ততে এইরূপ লিখিত আছে-্নেক্সাজনক দ্রব্য 
আহার, অধিক আহার, পরিশ্রম না করা এবং দিবানিদ্র! 
এই সকল কারণে মধুরতর অরনয়স উত্তম পরিপাক না হইয়াই 
সর্ধশরীরে সঞ্চারিত হয়। ইহাতে শরীরে অতিশয় প্সেহ 
জন্মে। সেই স্সেহপদার্থের আধিকা হইলে মেদ জন্মে, মেদ 
হইলে শরীর অতিশয় স্থুল হয়। শরীর স্থল ন্ট কদ্রস্বাস 
জন্মে। (স্থুক্রত, সুত্র ১৫ অঃ) 

১». বামনহাটী, গুড়ত্বক্‌, ত্রিকটু, 'হরিজ্া, কটুকী, পিপ্লী, 
মরিচ, বচ, গোময়রস, তলকীটের বীজ, এই সমস্ত একযোগে 

, মোদকপাক করিয়া সেবন করিলে শ্বাসের শাস্তি হয়। 
(স্ুশ্রত, উত্তর ৫১ অঃ) [শ্বাস দেখ।] 

কুদ্রেশ্েতা (তরী) হ্শ্রতোজ অর্কাদি গণাস্তগ্গত ওষধিবিশেষ, 
আেন্রপুষ্পী। কাহারও মতে তৃমিকুন্মাওক। 

ক্ষুদ্রসহা (স্ত্রী) ক্ষুত্রা চাসৌ সহা চেতি কর্পধা। ১ মুদগপর্ণী, 
মুগানী। পধ্যায়-_মুদগপরী, কামুদগঠি সিংহপর্িক, বস্তা, 
মার্জারগন্ধা, হুরপপর্নী। ২ ইন্ত্রবারমী, রাখালশশা । 

ঁ(ক্লী) পিত্তল, পিতল। (রাজনি*) 

ক্ষুদ্রহা ন্‌] (পুং) ক্ষুদ্র হস্তি ক্ষত্রহুন্কিপ্‌। শিব। . 

ক্ষুদ্রহি্কুলিকা (ত্ত্রী) নিত্যকর্্মধা*। কণ্টকারী। 

[ কণ্টকারী দেখ ।] 
ক্ষুদ্রেহিস্কুলী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা* । কণ্টকারী। (শবচন্দ্রিকা) 
ক্ষুদ্র! (স্ত্রী) ক্ষুদ্‌ রক্‌ তঞ্ঃ টাপ্‌। [ক্ষুদ্র দেখ।] ১ বেহা। 

"ক্ষুদ্রাধিঠিতভব নাঃ” '( কাদস্বরী )। ২ কণ্টকারী। ৩ মধু- 
মক্ষিকাবিশেষ সরধ্য। ৪ মক্ষিকা। £?াঙগেরী, চলিত কথায় 
-আমরুল বলে। ৬ হিংআ। ৭ গুবৈধুকা গড়গড়ে ধান। ৮বাদ- 
রতা। (শবরক্র*) ৯ ব্াঙ্গা । ১০ হিকারোগবিশেষ। [হিককা! দেখ |] 

ক্ষদ্রাগ্রিমস্থ (পুং), ক্ষুদ্রশ্চাসৌী অগ্নিমন্থশ্চেতি কর্দা্ধা*। 
ছোট গণিয়ারী। পর্য্যায়--তপন, বিজয়া, গ্রণিকারিকা।, 
অরণি, লঘুমন্থ, তেজোবৃক্ষ, তনুত্বচা । ইহার গুণ--অগ্নিযস্থের 
সমান। (রাজমি*) [ অগ্নিমস্থ দেখ ।] 

ক্ষুদ্রা্তন (রী) ক্ষ্্রঞ্চ তদগ্রনঞ্চেতি কর্মধা*। 
গুধধবিশেষ । 

.ক্ষুদ্রোগুমত্হ্যাসংঘাত (পুং) ক্ছদ্রাপাং অগ্মৎ্ভানাং অণ্ডাদতি- 

নবজাতানাং মতন্ানামিত্যর্থঃ. সমূহঃ ৬তৎ.।. পোতাধান, 

চলিত কথায় পোনার ঝাক বলে। 


চক্ষুরোগের 


[ ৭১৪ ] 
ক্ষুদ্রাদিকষায় ( পুং) চক্রদত্বোক্ত কষায় ওধধবিশেষ । প্রপ্তত 


প্রণালী-_ক্ষুদ্রা ( কণ্টকারী ), অমৃত, শু'ঠ, কুড় এই সকল 
দ্রব্য সভাগে লইর! কায প্রস্তত করিবে, ইহাকে ক্ষুদ্রাদি- 
কথায় বলে। শ্বাস; কাস, অরুতি ও পার্খশববেদন! এই সকল 
উপসর্গযুক্ত বাত শ্লেম্বজরে ও ত্রিদোষ জরে প্রযোজ্য । 

ক্ষুদ্রোন্ত্র (ক্লী) ক্ষ্দ্র্চ তত ওন্তরধেমৃতি কর্মধা'। হদয়স্থিত কষ, 
নীড়ী। [নাড়ী দেখ।] 

ক্ুদ্রাপামার্গ (পুং) নিত্যকর্মধা*। রক্ত অপামার্গ । [ রক্কা- 
'ামার্গ দেখ।] 

ক্ষুদ্রোমলক.( লী) নিত্যকর্াধা*। করিস কাঠ আমল! । 

(রাজনি* ) 

ক্ষদ্রোমলকসংজ্্ঞ (পুং) ক্ষুদ্রামলকন্ত সংজ্েব সংজা যন্য 
বনুব্রী। কর্কট বৃক্ষ । (ক্াজনি* ) 

ক্ষুদ্রোম্ম (পুং) নিত্যকর্মমধা*। কোষাত্্, কেওড়া গাছ। 
[কোষাত্র দেখ।] 

ক্ষুদ্রাক্পনস (পুং ) নিত্যকর্শাধা। লকুচ। [ লকুচ দেখ 

কুত্রা্া (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাচাসৌ অক্না অল্নরসাচেতি কর্মধা |. 
“অক্ললোণিকা, আমকরুল। ২ শশাুলী একপ্রকার রর | 

ক্ুদ্রাঙ্সিক! (ত্ত্ী) ক্ষত্রাচাসৌ .অল্পিক। চেতি কর্পাধা।. বৃক্ষ- 
বিশেষ, হিন্দীভাষায় আববতি বা আবতা বলে । (0388118) 
পর্যযায়--চাঙ্গে রী, চুক্রান্না, চুক্রিক1, লোগান্না, চতুঃপত্রী, লোগা; 
বোঢ়া, অল্নপত্রিক1, অন্বষ্ঠা, অল্নবতী, অল্নাঞ্দস্তশঠা, শাখা, 
অল্নপত্রী। ইহার গুণ--অশ্লরস, উষ্ণ, অগ্নিবৃদ্ধিকর, রুচিকর,' 
গ্রাহী, কফনাশক । (রাজনির্ঘন্ট ) 

ক্ুদ্রাশয় (তরি) ক্ষুদ্রঃ আশয়ো যস্ত বহুত্রী। নীচাশর, সামান্ত 
বিষয়ে ধাহার লাভ জন্মে, যে অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের মায়! পরি- 
ত্যাগ করিতে পারে ন!। 

ক্ষুদ্রীশয়তা (স্ত্রী) ক্ষদ্রাশয়স্য ভাবঃ ক্ষু্রীতয়- -তল্‌ টাপ্‌। 
 নীচস্বভাব, ষপ্রক্কতি। 

ক্ুদ্দ্রিকা রী) ক্ষুদ্র সংজ্ঞায়াং কন্টটাপু আকারত্ত ইকারঃ! 
একপ্রকার হিকারোগ। [হিক্কা দেখ। ] 


ষুদ্রীয় (ব্রি) ক্ষুদ্র চাতুরর্থিক.ছ (উৎকরাদিত্যল্ছঃ । পা 


৪২৯, ) ক্ষদ্রনিবৃর্তি, ক্ষুত্রের সন্গিহিত দেশাদি। 
দ্র (স্ত্রী) নিত্যকর্ধা" ।১ যবাম। (রাজনি* ) 
[যবাস দেখ।] 
ক্ষুদ্রের্বারু (পুং) ক্ুত্রপ্চাসৌ ইর্বারশ্চেতি কর্মধ! । গোপাল- 
কর্কটী, হিন্দীভাষায় গোয়াল কাকরী বলে। 
ষুদ্রেল! (স্ত্রী ).স্থজ্রাচাসৌ এলা চেতি কর্শধা*। হা 
 চল্লিজ ভাষায় স্থোট/লাচ বলে। ৭ 


স্ষুধাবতী 


ক্ুর্টরছুম্বরিকা] (স্ত্রী) ক্ষুডরাঁচীসৌ উহ্ম্বরিকা! চেতি কর্ম । 
কাকভুমরী, কাকোছ্ঘ্বরিক1। (রাজনি) * 
স্ুদ্রোপোদকনান্রী (স্ত্রী) মূলপোতীশাক। (সাজনি*) 
স্ফুত্রোপোদকী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাচানী উপোদকী চেতি কর্দধা। 
ক্ষুত্রপূতিক শাঙ্ষ। পর্ঘ্যায়-_হুক্ষপত্জা, অণ্টগী। ইহার গুণ__ 
পৃতিকার তুগা। (রাজনি*) 
্ষুন্্রোলুক (খুং) নিত্যকর্পধা। ডল পল্জী, ছোট পেগ 
স্কুধ্‌ (স্ত্রী) ক্ষুধ-সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে কিপ্। ১ ভোজন করি- 
বার ইচ্ছা, চলিতষ্ভাষায় ক্ষিদে । ২ অন্ন । ( নিষণ্ট, ২৭) 
স্কুধা (সী) ক্ষুধ-ভাবে কিপ্‌ ততঃ বিকল্পে টাপ,। , 
“বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপবরগয়োঃ | 
টাপঞ্চাপি হলন্তানাং ক্ষুধা বাচ৷ নিশ! গির! ॥৮ (কলাপটীফ1) 
১ ভোজন করিবার ইচ্ছা! । 
যে প্রকার পৃথিবীস্থিত জল হৃর্যাদ্বারা শুষ্ক ৫ ধায়, 
'সেইপ্রকার শরীরের ধাতুও জঠরানলের তেজে গুফ হয়। 
খাতু শুষ্ষ হইলে ক্ষুধা পায়। অধিষা পরিমাণে ক্ষুধা হইলে 
শ্রবণশক্কি, ভ্রাণশক্তি ও দর্শনশক্তি পর্যন্তও থাকে আ! 
শরীরে দাহ ও কম্প উপস্থিত হয়, কোন বিষয়ে বুজধিন্ক্তি 
হয় না। দিন দিনশরীর শুকাইয়। যায়। উপযুক্ত সময়ে 
আহার করিয়৷ ক্ষুধার নিবৃত্তি না করিলে বাকৃশক্তি, শ্রবণ- 
শক্তি, দর্শনশক্তি, স্রাণশক্তি ও গমন শর্তির হানি হয় 
( অগ্নিপুরাণ প্রেতোপাখ্যান ) 
ক্ষুধাকুশল (পুং) ক্ষুধায়াং কুশলঃ ৭তৎ। বিশ্বাস্তরবৃক্ধ। (রাজনি') 
ক্ষুধাতুর ( ব্রি) ক্ষুধয়৷ আতুরঃ কাতরঃ ৬তৎ। ক্ষুধায় কাতর । 
ক্ষুধাভিজনন (পুং) ক্ষুধামভিজনয়তি-ক্ষুধা-অভিজন- শিছ্‌ লু 
রাজিকা, রাই সরিষা । 
ক্ষুধামার (পুং),ক্ষধাং মারয়তি নাশয়তি- পা দ-পিছ অণ্‌ 
ক্ষুধানাশক, অর্ীমার্ম। 
পক্ষুধামারং তৃষ্ণামারমগোতায়নপদ্যতাম্‌।» (অথর্ব 81১৭৬) 
ক্ষধার্ড (তরি) ক্ষুধয়া ধতঃ ৩তৎ, খকারস্ত বৃদ্ধিঃ | কষ্ধাতুর। 
্ষুধালু (বি) শুধ বাহলকাৎ আলুচ। ক্ষুধাযুক্ত। 
ক্ষুধাবতী ভর) ক্ষুধা বিদ্যন্তেহস্তাং ক্ুধা-মতুপ্‌ মকারন্ত বকারঃ 
১ ক্ষুধাজনক ওধধবিশেষ। 
ইহার প্রস্তত গ্রণালী--রসায়ক, গন্ধক, অভ্র, জ্িকটু, 
ত্রিফলা, বচ, জোয়ান, শতপুষ্পা, চই, ছইপ্রকার জীয়া, 
ইহাদের প্রত্যেকের পয়িমাণ চারিতোল। ও ঘণ্টাকর্ণ, 
পুনর্ণবা, মাণক, পিপ্পলীমূল, কুটজ, কেপুর, পদ্ম গুলধ, দস্তোৎ- 
পল, তেউড়ী, পর্তী, হুড়ছড়ে, রক্তচনান, ভূঙ্গ রাগ, অপামার্, 
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পানু 


এই সমস্ত ডরব্যের গু'ড়া করিয়া আদার বল দিয়। বাটিয়! বটিকা 
প্রস্তুত করিবে। প্রাতে উঠিয়! বাদরাস্থির সহিত ক্ষুধাবর্তী- 
ঘটিক! সেবন করিয়! নল্প ও জলপান করিবে । ইহার গুণ-_ 
সকল প্রকার অভীর্ণনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, অল্নপিত্ত ও শুল- 
নাশক। ইহা সেবন করিতে হইলে কোন মিষ্উরব্য থাইবে 
না, ছধ এবং চিনি নিতান্তই অহিতকর। ( তৈষজ্যরত্বাবলী ) 
৪ ২ চিকিৎসারজনিধির মতে ক্ষুধাজদক একগ্রকার ওধধ। 
ইহার প্রন্তত প্রণালী--সোহীগ1 ৭ ভাগ, সাচিক্ষার ৫ ভাগ, 
ঘবক্ষার ৪ ভাগ, পটু ৩ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, চিতা ২ ভাঙা, 
শু'ঠ ২ ভাগ ও লবঙ্গ ২ ভাগ এই নকল দ্রব্য অল্নরসে ভাবন! 
দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম ক্ষুধারর্তীবটিক1। 
সুণ--আমশুল, অল্পপিত্ত, পিত্তশূল, অর্শ ও গ্রহণীনাশক। 
ইহা সেবমে অতিশয় অগ্রিবৃদ্ধি হয়। (চিকিৎসারত্বনিধি।) 
ক্ষুধাবান্‌ (জি) ক্ষুধা বিদাতেহসা ক্ষুধা মতুপ্‌ মকারসা হর | 
ক্ষুধাযুক্ত, যাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। 
ক্ষুধাসাগররস (পুং )*ুধধবিশেষ । ইহার প্রভৃতপ্রণালী- 
রিকটু, ভ্রিফলা, পঞ্চলরণ, সাচিক্ষার, যবক্ষার, সোহাগ, রস, 
গন্ধক এই সমস্ত দ্রব্যের এক এক ভাগ ও বিষ ছুইন্তাগ পঞ্চ 
বঙ্গের সহিত বাটিয়া বটিক! প্রস্তত ঝ্বরিবে ।» এক রতি 
পাঁরমাণ বটিক! করিতে হয়। ইহার নাম ক্ষুধাসাগররস। 
ইহা সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। ( ভৈষজ্যরত্বাবলী ) * 
ক্ষুধিত (তি) কষ -কর্তরি ত্র বন্ধ ক্ষুধ। জাতাহস্য ক্ষুধা-তারকাদি- 
স্বাৎ ইতছ্‌। ক্ষুধাযুক্ত। পর্ধ্যায়-_বুভূক্ষিত, জিৎংস্ু, অশনাদ্দিত। 
ক্ষুধুন (পুং) ক্ষুধ-উনন্‌ কিচ্চ ( ক্ষবিপিশিমিথঃ কিৎ। উণ্‌ 
৩1৫৫1) শ্লেচ্ছজাতিবিশেষ। (উণাদিকোষ ) 
কষল্সিবৃত্তি (স্ত্রী) ক্ষধঃ ক্ষুধায়াঃ নিবৃত্তিঃ ৬তৎ। ক্ষুধার নিবৃত্তি। 
ক্ষুপ'(পুং ) ক্ষুপ-কঃ (ইপুপধজাতীির কঃ। "পা ৩।১৯৯৩৫) 
১ কুদ্রশাখাযুক্ত বৃক্ষ, বৌঁপ।, ৃ 
“তন্ত। রূপেণ স গিযির্বেশেন চ বিশেষতঃ ৷ 
' সবৃক্ষক্ষুপলতে। হিরগ্ময় ইবাভবৎ ॥* (ভারত ১১৭২২৮) 
২ সত্যভামার গর্ভজাত কৃষ্ণের পুত্র । (ছুরিব্ংশ ১৩৩ অঃ) 
৩কুর্য্যবংনীয়. গ্রসন্ধির পুত্র, ইক্ষাকুর পিতা ৷ (ভারত ৯৪।৪।২৪) 
৪ দ্বারঞ্কার পশ্চিমস্থ একটা পর্বতবিশেষ | (হরিবংশ ১৫৭ অঃ) 
ক্ষুপক, (পুং) ক্ষুপ স্বার্থে কন্‌। ক্ষুপ। 
“অতে। ষে৷ বিপরীতঃ স্যাৎ স্থুখসাধ্যং স উচ্যতে। 
অবন্ধমূলঃ কুপন! ধ্ছৎপাটনে সুখঃ।” (হ্শ্রুত সুজ ২৩ অঃ) 


১418788 ক্ষুপ। 


পকাকাদন্ভা মমাং ক্ষুপাম্‌।” ( সুশ্রত হৃত্র) " 


কুলক ও মণ্ডক ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ ২ তোলা | ক্ষুপাঁলু (পুং) ক্ষুপ বাহলকাৎ আলুছ। পাশীয়ালু। (রাঁজনি*) 


ক্ষুমান্‌ 
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কুরপ্র 


কষুপাভোড়ুদর (গুং) ছল অচ্‌ লকারস্য ডত্বং দকারস্য চ ক্ষুর (পুং) ক্ষ্র-কং ( ইগুডপধক্ঞাপ্রীকিরঃকঃ। পা, ৩১২৩৫) 


পৃষোদরাদিবৎ ভত্বং। তাদৃশোমুষ্টি বদ্য বহুত্রী ততঃ কর্্ধ!। 
বিষমুহ্রি ক্ষপ। (রাজনি*) [ বিবসুষ্টি দেখ।] 
ক্ষুপৃক্ষুপ্‌ ( দেশজ ) ক্ষিপ্র, অতি শীস্ব। 
ক্ষুব্ধ ( ব্রি) ক্ষুভ-ক্ত নিপাতনে সাধুঃ (ক্ষ্বন্থাস্তধবাস্তলগ্নেতি । 
পা ৭২।১৮) ১ বিষর্শ। (পুং) ২মস্থান দণ্ড। (হেম) 
৩ ষোলপ্রকার রতিবন্ধের অন্তর্গত. একাদশ রতিবন্ধ। গু 
“পার্থোপরিপদে কৃত্বা যোনৌ লিঙ্গেন ভাঁড়য়েৎ। 
শ্বাহুভ্যাং ধারণং গাড়ং বন্ধো! বৈ ক্ষ্বংজ্ঞকঃ।* ( রতিমঞ্জরী ) 
ক্ষত (তরি) ক্ষুড-ক। (ইগুপধজ্ঞাগ্রীকিরঃ কঃ । পা! ৩।১৯।১৩৫।) 
১ প্রবর্তক । ূ 
"মাঠরারুণদ গাদ্যান্তা" স্তান্‌ বন্দেইশনিক্ষভান্‌।» 
( ভারত ৩।৩1৬৮ ) 
"অশনি ক্ষৃভান্‌ বিছাদশন্তাদিপ্রবর্তকান্।” (নীলকণ্ঠ) 
২ ক্ষোর্তকারক, সঞ্চালক । 
ক্ষুভা সী) ক্কুভ-টাপ্‌। নিগ্রহাস্ুগ্রহ্কর্জ হুর্ধ্যের পারিষদ দেবতা। 
"ক্ষুভয়া সহিত! মৈত্রী ফাশ্চান্ত। ভূতমাতরঃ।” (ভারত ৩।৩।৩৯) 
ক্ষভা মৈত্রেযী নিগ্রহান্থুগ্রহকঞ্রর। দেবতে 1 ( নীলক্) 
ক্ষুভাদি (এপুং) ক্ষুভু আদির্ঘস্য বহুত্রী। পাণিনির একটী গণ। 
ক্ষভু, নৃনমন, নন্দিন্, নন্দন. নগর, হরিনন্দী, হরির্নদন, 
*গিরিনগর, যউন্ত নৃতধাতু, নর্তভন, গহন, নিবেশ, নিবাস, অগ্নি 
ও অনৃপ এই কয়টা শব উত্তরপদ হইলে ক্ষভাদি গণান্তরগত। 
ক্ষতাদি আক্ৃতিগণ। কেহ কেহ অন্তরূপে ক্ষৃতাদির গণন! 
করেন । যথা_ক্ষভু!, তৃপ্রং নৃনমন, নরনগর, নন্দন, যডস্ত 
. নৃতীধাতু, গিরিনদী, গৃহগমন, নিবেশ, নিবাস, অগ্নি, অনুপ, 
আচার্য্য, ভোগীন, চতুর্থায়ন এবং বন শখ পরে থাকিলে 
ইরিকা, সমীর, ঝুঁবের, হরি ও কর্তার ইহাদিগকে ক্ষুভাদি- 
গণ বলে (লা ৮৪1৩৯।) ক্্ভারদিগণীয় শবের নকার 
মূর্ধন্ত হয় না। 8 
ক্ষুম। ( স্ত্রী) ক্ষুমক্-টাপ্‌। ১ অতসী, চলিত কথায় মস্নে বলে। 
২ শণ। ( সার্দরী |) ৩ নীলিকা, নীল। ৪ লতাবিশেষ। 
: (ত্রি) স্ায়তি শত্রুন্‌ কম্পর়তি ক্মায়-মন্‌, পৃষোদরাদিবৎ 
সাধুঃ। ৫ শক্রদিগের কম্পকারক । “ক্ষমাসি পাতৈনৎ পর 
( বাজসনেয়* ১০৮)। ক্ষেমাসি ্াী- -বিধুননে সনি শত্রু 
কম্পয়তি ক্ষমা” ( মহীধর.। |) 
ক্ষুমান্‌ ৎ] | (ঘি) -সন্তা্থে মতুপ্‌। ১ঞজনযুক্ত। ২ স্তত্য, 
স্ততি করিবার যোগ্য । 
. *আতু-ন ইন্ কষ্স্তং চিঅং গ্রামং সগৃভায় |” খক্‌ ৮৭০1১। 
ক্ষমস্তং শববন্তং স্তত্যমিত্যর্থঃ।” সায়ণ। 


১ নাপিতন্িবিশেষ, ফে অস্ত্রে মাথা কামায়। 
*সর্ববকণ্টকপাপিষ্টং হেমকারস্ত পার্থিবন্। 
প্রবর্তমানমন্যায়ে, চ্ছেদয়েরবশঃ ক্ষ্টরৈ:।” ( মন ৯২৯২ )% 
২ অশ্ব গে! প্রভৃতি জন্তর পায়ের সর্বশেষে যে অস্থিময়। 
ংশ থাকে--পায়ের ক্ষুর। ৩ কোকিলাক্ষ বৃক্ষ । [ কোকি- 


" লাক্ষ দেখ।] ৪গোক্ষুর। ( মেদিনী,।) ও মহাপিনীতক । 


৬শর। ৭ খাটের খুরা। ' ৮ বাপবিশে। 
“ক্ষুরেণ শিতধারেণ চকর্তীন্ত শরাসনষ্ণ।” (রামায়ণ ৩1৯২ অঃ) 
ক্কুরক (পুং) ক্ষুর্ক,ন্‌। ১ তিলবৃক্ষ- (অমর ।) ২ কোকিলাক্ষ। 
৩ গোক্ষুর। ৪ ভৃতাঙথুশবৃক্ষ। ক্ষর-স্বার্থে কন্‌। ৫ ক্ষুরশবেরা 
সমানার্থ | 


_ ক্ষুরকর্্ন [ন্‌](ক্লী) ক্ষরেগোচিতং ক্ুরসাধাং চি 
. লো*। 


ক্ষোর, কেশাদ্ি ছেদন, চলিত কথাম্ব কামান। 
বলে। [(ক্ষোর দেখ।] 
ক্ষুররুণ্ড (ভরি) ক্ষ্রদ্ারা যাহাকে কামান হা | 
ক্ষুরক্রিয়। (স্ত্রী ) ক্ষুরেণ ক্রিয়া ওতৎ স্ষুরন্ত, ক্রিয়া! বা. ৬তৎ ॥ 
্ষুরকর্ণা, ক্ষৌর, কামান। 
ক্ষুরধান (ক্লী) ক্ষুরে ধীয়তে হত্র ধা.আধারে মু ৷ নাপিতের 
অস্ত্রাধার, ক্ষুর ভীড়। 
পআনথাগ্রেত্টযো যথা ক্ষরঃ ক্ষুরধানেংবহিতঃ1৮(শৃত ১৪1৪1২1১৬) 
ক্ষুরধার (ত্রি) ক্ষুরন্ত ধারঃ তীক্ষতাইব ধারা যস্য বন্ত্রী। 
১ ্ষুরের সায় তীক্ষতাবিশিষ্ট । (পুং) ২ নরকবিশেষ। ৩ 
অন্নবিশেষ। 
“বিপাটান্‌ ক্ষুরধারাংশ্চ ধনুভিনিদধুঃ সহ ।৮ (ভারত ৪1৬২৮) 
'বিপাটান্‌ বাগবিশেষান্‌ তাদৃগান্‌ ক্ষুরধারাংস্চ।” নীলকণ্ঠ ॥ 
৪ ্ুরের তীক্ষ অগ্রভাগ । 
ক্ষুরধার৷ (স্ত্রী) ক্ষুরসা ধারা ৬তৎ। নিযে | 
“অন্তকঃ পবনে মৃতঃ পাত্ালং বড়বামুখম্‌ । 
ক্ষুরধার! বিষং সর্পো বহিরিত্যেকতঃ স্তিয়;॥৮ (ভারত ১২।৩৮।২৯) 
ক্ষুরপত্র (পুং) ক্ষুরস্য পত্রমিব পত্রং যস্য বহুত্রী। ১ শর। 
২ ক্ষুরধার বাগ। (ত্রি)৩ ক্ষুরপদৃশপত্র বিশিষ্ট । 
্ষুরপত্রিকা (স্ত্রী) ক্ষুর ইব পত্রমস্যা বহুত্রী ততঃ কপ্‌টাপ্‌। 
আকারস্য ইকারঃ। পালঙ্গশাক, পালক্কাশাক। (রাজনি*) 
. ক্গুরপবি (ভ্রি) ক্ষুরবৎ পবির্ধারাহস্য বন্ত্রী। ১ ক্ষুরের ন্যায় 
'ধাহার অগ্রতাগ অতিশয় তীক্ষ । “তে হন্ম ক্ষুরপবী নিমেষম্‌» 
( শতপথব্রা' ৩।৬।২1৯। ) “ক্ষুরপধী ক্ষুরধারে” (ভাষ্য ।) 
ক্ষরপ্র (পুং) ক্ষুরইব পৃণাতি হিনতি পৃ-কঃ কিস্বান গুগঃ। 
১ বাগবিশেষ।, 





“নতৃ ভ্রোপং জিসগুত্য ক্ষুরপ্রাণাঁং সমর্পয়ৎ 15 
(তাগবত 81৫৩।১৬ ) 


সপ 


ক্ষে (ক্ষেপ শবজ) ১ জাল ফেলা । ২ ২ একপ্থান হইতে অন্ত 
স্থানে লইয় যাইবার বোঝ 


২ ঘাস কাটিবার অস্ত্র, খুরপ। (কোন পুস্তকে “ধুরপ্র” | চেটেত (ক্ষেত্রশব্জ ) ১ ক্ষেত্র । 


পাঠ দৃষ্ট হয়।) 
ক্ষুরগ্রগ (কী) ্ষুরপ্রং গচ্ছতি টি গম-ও । ক্ষুরপ্রের সদৃশ 
অস্ত্রবিশষে। 
ক্ষুরপ্রপ (কী) ১ বাণবিশেষ। ২ খাঁস কাটিবার অস্ত্র, খুরগো । 
ক্ষুরভট্র, তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁর একজন প্রাচীন ভাষ্যকার । 
( মাধবীয় ধাতুবৃত্তি ) 
ক্ষুরভাঁগ্ড (রী) ক্ষুরস্য ভাগ্ডং ৬তৎ। নাপিতের অস্ত্র রাখি- 
বার আধার, নাপিতের ভাড়। 


"শীপ্ব মানীয়তাং ক্ষুরতাগ্তং ক্ষৌরকর্ম্মকরণায় চ্ছামি* (পঞ্চত্ত্ 


স্ষুরমদ্দী ( পুং) ক্ষুরং মৃদ্বাতি ধর্ষরতি সুদ শিনি। নাপিত। 
ক্ষুরমুণ্ডী (পুং) শ্কুরেণ মুণ্য়তি “ মুণ্-ণিনি। নাপিত। 
ক্ষুরাঙ্গ (পুং) ক্ষুরইব অঙ্গমস্য বহুত্রী। গোক্ষুর। (রাজনি' ) 
ক্কুরার্পণ (পুং) গিরিবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ১৪1২০) 
চচুরিকা (স্ত্রী) ক্ষুরডীপ্‌ স্বার্থে কন্‌ ততঃ টাপ্‌ পূর্বহম্বশ্চ। 
১ পালঙ্ক্যশাক, পালঙ্গশশাক | ২ শ্বত্তিকাপাত্রবিশেষ। ৩ 
ছুরী। 9 যভুর্ণেদাস্তর্গত একখানি উপনিষদ্‌। মুক্তিকোপ- 
নিষদে ইহার উল্লেখ আছে। 
ক্ষুরিকাপত্র (পুং ) ক্ষুরিকাইব পত্রমন্ত বহুত্রী। শর। (রাজনি') 
ক্ষুরিণী (শ্রী) ক্ষুর-অস্তার্থে ইনি ততঃ ডীপ্‌। ১ বরাহক্রান্তা । 
(শব্চন্দ্রিকা। ২ নাপিতের ভার্ধ্য। 
ক্ষুরী [ন্‌] (পুং)ক্ষুর অন্ত্যর্থে ইনি। ১ নাপিত। ২ ্ষুর 
বিশিষ্ট পশু । [5 
ক্ষুরী (স্ত্রী) ক্ষুদ্র: কুরঃ ক্ষুর-ভীপ্‌। চুরী। (হেম) 
স্কুল (ব্রি) ক্ষুদং লাতি গৃহ্াতি ক্ষুদ'লা-ক। ১ অল্প। ২লঘু। 
“অতৃপ্মঃ কলনন্খা বহানাং তেষামৃতে কুষ্ণকথা মুতৌঘাঁং॥” 
5 ( ভাগবত ৩।৫।১০ ) 
৩ কনিষ্ঠ । (স্রে) 
ক্কুল্পক (তরি) ক্ষু্-্বার্থে কন্‌। ১ ক্ষুদ্র। ২অল্ল। ৩ নীচ। 
৪ কনিষ্ঠ। ৫ দরিদ্র। ৬পামর। ৭ ছুঃখিত। 
“যেনোপশাস্তিভূতানাং ক্ষুল্লকানামপীহতাম্‌। 


অন্তঠিতোর্তহদয়ে কন্মান্নে! বেদনাশিষঃ। (ভাগবত ৪1৩০।২৯)' 


৮খল। (হেম) শবরত্বাবলীতে “ক্ষুল্লক” স্থানে খখুল্লিক” 
পাঠ আছে। (পুং)ক্ষুল্ল সংজ্ঞার্থে কন্‌। ৯ ক্ষুত্রশঙ্খ। রোজনি') 
ক্ষুল্লতাত (পুং) নিত্যকর্মধাৎ। পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, 
খুড়া ৷ (জটাধর) 
০০০৯৪ পুং) কষু্নতাত শ্বার্থে কন্‌। পিতৃব্য, খুড়া। 


"নিড়াতে নিড়াতে ক্ষেতে হারা হইল তাতে |” (শিবায়ন) 
২শরীর। (গ্রাম্য )ও্্রী। 

ক্ষেত্র (ক্সী) ক্ষিত্রন। (দাদিত্যম্ছন্দসি। ,উ৭্‌ ৪1৯৬৯) 
১ কেদার, শহ্ত উৎপত্তির স্থান। পর্য্যার--বপ্র, কেদার, 
বলজ, নিছুট, রাজিকা, পাটীর। শন্তোপৎপত্তির ক্ষেত্র 
ব্রৈহেয়, শালেয়, যব্য প্রভৃতি নানাতাগে বিভক্ত । 

২ শরীর । * 
ইন্দং শরীরং কৌন্তেয় ! ক্ষেত্র মিত্যতিবীয়তে 1* গীতা ১৩1১ 

৩ অন্তকরণ। ৪ কলত্র। ৫ সিদ্ধস্থান। (মেদিনী ) 

ভারত প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাঁদে কতকগুলি সিদ্বস্থানকে 
পৃণ্যক্ষেত্র, কতকগুলিকে সিদ্ধক্ষেত্র ও কতকগুলিকে বিু- 
ক্ষেত্র নামে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্যক্ষেত্র যথা-_ 
কুরুক্ষেত্র, গয়াক্ষেত্র, প্রয়াগ, পুলহাশ্রম, নৈমিষ, ফন্ততীর, 
সেতুবন্ধ, গ্রভাস, কুশস্থলী, বারাণসী, মধুপুরী, পম্পা, বিন্দু- 
সর, বদরিকা শ্রম, ননযাক্ষেত্র, সীতাশ্রম এবং সপ্তকূলাচল। 
সিদ্ধক্ষেত্র ঘথা-_কামরূপ, গঙ্গাতীর, নারায়ণক্ষেত্র ও পুরুষো - 
ত্তম। বিষুক্ষেত্র যখা--কোকামুখ, মন্দর; কপিলব্বীপ, প্রভাস, 
মাল্য, উদয়, মহেন্দ্র, খাষত, ভ্বারকা, পাণ্, সহ, বস্থুকুণ্ড, 
বন্দীবন, চিত্রকূট, নৈমিষ, গোনিক্ষমণ, শালগ্রাম, গন্ধমাদন, 
কুজ্াঅক, গল্গাদ্বার, তোষক, হস্তিনাপুর, . বৃন্দাবন, মধুরা, 
কেদার, বারাণসী, পুর, দৃষদ্বতী, তৃণবিশ্বুবন, সাগরসঙ্গ ম, 
তেজোবন, বিশাখনূর্য্য, বনকন, লোহাকুল, দেখপাল, দশপুর, 
কুজক, বিতও্ডা, দেবদারুবন, কাবেরী, প্রয়াগ, পয়োষ্তী, 
কুমার, লৌহিতা, উজ্জয়িনী, লিঙস্ফোট, তুঙগভদ্া, কুরুক্ষেত্র, 
মণিকুণ্ড, অমোধ্যা, কুণ্ডিন, তঞ্জীর, চক্রতীর্থ, বিপদ, শৃকর, 
মানস, দণ্ডক, বিকুটমেরপৃঠ, পুক্পমতী) চামীকর, বিপাশা, 
মাহিম্মতী, ক্ষীরোদ$ বিমলাঁ, শিবনদী, গয়। (নারমিং ংহপুরাণ 
৬২ অঃ।) [কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি শবে ইহাদের বিস্তৃত 
বিবরণ দ্রষ্টব্য ।] . 

৬ মেষাদি দ্বাদশ রাশি। রাশির অপর নাম ক্ষেত্র। 
৭ ইচ্ছা, দ্বেষ, জুখ, দুঃখ, সংস্কার, চৈতন্য ও ধৈর্য । 
“ইচ্ছাছ্ধেষঃ সুখং ছুঃখং সংস্কারশ্চেতনা ধতিঃ। 
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকাররুদাহতম্‌ ॥” (বাচম্পত্য ) 

৮ সমতল ভূমি । 

ক্ষেত্র, নাম সমভূমিঃ” ( লীলাঁবতীটীকা-_সুনীশ্বর ) 

[ক্ষেত্রব্যবহার দেখ। ] 


১৭৯ 


ক্ষেত্র 


€ক্ষব্রকর (নি) ক্ষেত্রং করোছি) ক্ষে-ক'ট.। € ্িবাবিদ্ধা- 
নিশাপ্রভা। পা ২২১) ঘে.ক্ষেত গ্রস্ত ত কজে। স্্লিঙে 
ভীপ্‌ হইয় ক্ষেত্রকরী শব হুয়। 

ক্ষেত্রেকর্কটী (স্ত্রী) ক্েত্ররাতা ক্র্কটা সধ্যলোই ।। সী 
চলিত কথায় বাঙ্গি-কাকুড়-বলে। 

ক্ষেত্রকর্মা [ন্‌] (কী) ক্ষেত্রন্ত কর্ম তৎ।: ক্ষেম্তের কর্। 


ক্ষেত্র কর্মরত (ক্রি) ক্ষেব্রকন্চ করোতি ক্ষেত্রবর্দ: ক্লিপ্‌ 


তুগাগমশ্চ। ক্ষেত্রকর্ম্মকারী, যে ক্ষেত্রের কন্্ধ ক্র ।, 

ক্ষেত্রগণিত. (ক্লী) ক্ষেত্র গঞ্রিতং৬ভৎ.। ১ ক্রবত্রবিষয়ক 
অস্কশান্ত্র। ২ ক্ষেত্রব্যবহার, ক্ষেতকালি। [ক্ষেত্রব্যবন্ধার দেখ) 

ক্ষেত্রগত (ভরি) ক্ষেত্রং গত$ ২তৎ।- ১ যে বাক্কি, ক্ষেত্রে 
গমন করিয়াছে । ২ ক্ষেত্রসন্থত্বীয়। 

ক্ষেত্রগতোপপত্তি (স্ত্রী) ক্ষেত্রগতা' ভাসৌ- উপপন্িশ্ছেতি 
কর্মধা*। ক্ষেত্রসন্ববীয় যুক্তি ।' 

ক্ষেত্রচিন্তিটা (স্ত্রী), ক্ষেঅরজাত1. চিডিটা সধালো*। ১ 
চিডিট?, চলিত কথায় চিভিড়া বলে। ₹ ককী, ঝকুড়। 

ক্ষেত্রজ (পুং) ক্ষেত্রে স্ত্রীরূপক্ষে তে আরতে, স্ৈত্র-জনং্ড। 
১ দ্বাদশপ্রকার পুত্রের অন্তর্গত; একপ্রকার । মন্গু্া মতে কৃত, 
নপুংসক বা রাজধক্্। প্রন্ৃতি ব্যণধিগ্রস্ত' ব্যকিক স্ত্রী: গুরুজন 
কর্তৃক নিযুর্ক হইয়! ধর্ম অনুসারে অপর পুরুষদার যে 
পুল উৎপাদন করে, ত্বাহাকেই সেই স্ত্রীর স্বামীর. ক্ষেত পুত 
বলে । ( মনু ৯১৬৭ ) ক্ষেত্রজ পুভ্র ওরস পুলের স্তাক্চ পিভার 
সমন্ত সম্পত্তির অধিকারী । কিন্তু ক্ষেত্রজ পুত্রের ভ্বন্মের পর, 
যদি খ ব্যক্তির ওরসপুত্র জন্মে, তাহা! হইলে সেই ওরস 
পুল্লই সম্পন্তির অধিকারী হইবে) ক্ষেত্রজ অধিকারী হুইবে 
না। (মনু ৯৬২) কুল্লকভটউ এইরূপ মতই প্রকাশ করি- 

'য্াছেন। কিন্ত স্থৃতিসংগ্রহকাঁর রঘুনন্দমের মতে এন্সপ 
স্থলে ক্ষেত্রজ. ও ওরন উত্তয়েই অধিকারী হইনে । (উদ্বাহতত্ব) 
বুহম্পতি ক্ষেত্র গুক্রোৎপত্তি বিষয়ে-এইরূপ লিখিয়াছেন-_ 
যে স্্ীর কোন সন্তান নাই এবং নিজঃ স্বামীন্ধার| পুভ্র উৎ- 
পাদনের সম্ভাবনা.9 নই, সে স্ত্রী দেবর! অথব! স্বামীর 
সপিগু অন্ক কোন পুরুষদ্বার৷ সন্তান উৎপাদন করিতে পায়ে । 
তাহার দেবর বা অগ্ত কোন সপিণ গুরুজন কর্তৃক অন্ধ 
জ্ঞাত হইয়া তাহাতে সঙ্গত, হইলে স্তাহান্লেরও কেস পশপ 
স্পর্শে না। কিন্তু, গুরুজন. কর্তৃক কোন বিধবার পুজোৎ- 
পাদমের: জন্য নিযুক্ত হইলে-সকলাশমীরে থী মাগাইক্ এবং 
বাগ্যত হইয়। রাত্রিকালে সঙ্গত হুইবে। এন্ধপ স্থলে 
একটাঁ সম্ভানই উৎপাদন করিতে পায়ে।। কোম' কোন 
ধর্মপান্ত্রকার ছুইটা সৃ্তান উৎপাদন করিতে পারে, এইরূপও 


৭১৮ )] 


কের 


বিধান করেন. বিধর| ও পুরুষকে গুরু সাক দেখিবে 
এর! পুরুফ, সেই বিধবাকে আপনার পুত্রবধূ বলিয়া 
মনে. করিবে । কোনরূপ ইন্দছ্ি়পরতন্ত্র ন। হইয়া! কেবল 
ধর্মবুদ্ধিতেই সন্তান উৎপাদন করিবে। যাহার! এই নিয়ম 
জজ্বন,করে, ভাহার! বধূগামী ও. গুরুতল্লগের স্তায়- পতিত, 
হয়। সপিও ও দেবর ভিন্ন অন্ত পুরুষে বিধবা! স্থটাকে নিযুক্ত 
করিবে না, করিলে-তাহ্াব্র ধর্ম নষ্ট-হুয়। বাগ্দানের.পরেই, 
'ফাহার, পতির, মৃত্যু হই়াছে,. সেই স্ত্রীই এরূপ.ভারে দেবর 
স্বারা পুআেৎপাদন করিতে পারে। কলিকালে ক্ষেত্রজ 
পুজ করিবার.বিধান নাই.। 

(তরি) ২ ক্ষেত্রজাত, যাহা! ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় 

ক্ত্রজ। (সতী) ক্ষেত্র-টাপ্‌.।-১ শ্বেত কণ্টকারী। ২ শশা- 
গুলী, কর্কটীবিশেষ.) ও গ্োমুত্রিকাতৃণ, চলিত, কথায় তাম্বড়, 
বলে.। ৪ শিল্িক1। ৫ চণিকাত্‌৭। 

ক্ষেত্রজাত (ব্রি) ক্ষেতে স্বাতঃ ৭তৎ। যাহা) ক্ষেত্রে উৎপন্ত 
হইয়াছে। 

ক্ষেত্রজেট্‌ £ হ্‌] (স্রী). জেফ কিপ জেট ক্ষে্রন্ত জেট ৬তৎ। 

. ক্ষেত্র ্রান্ছি। “ক্ষেত্রল্লেষে মঘবচ্ছিত্র্যং গাম্‌।” (খচক্‌ ১/৩৩।১৫) 
“ক্ষেত্রজেষে শক্রতিঃ.সহ্‌ যুদ্ধবেলায়াং ক্ষেত্রপ্রাপ্ড্যর্থং (সায়ণ) 

ক্ষেত্রজ্ঞ (পুং) ক্ষেত্রং শরীরং জানাতি মম ইত্যভিমানেন 
পৃহাতি ক্ষেত্র-জা-ক (ইগুপধজ্ঞাগ্রী-কিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) 
৯ শরীরের অধিষ্ঠাতা, জ্বীবাত্মা। সাঙ্ মতে আত্ম! 
নির্বেপ, নিগুণ, ক্রিয়াশুন্ত, কেবল চৈতন্যস্বরূপ, অবিদ্যা- 

*প্রভাবে পাঞ্চভৌতিক স্থলশরীর ব| সুক্্শরীর বুদ্ধি, 
অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আমার শরীর বলিয়! মনে 
করে, এই অভিমানযুক্ত পুরুষকেই ক্ষেব্রজ্ঞ বল! যাইতে 
পারে। নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক মতে জীবাত্বাই ক্ষেত্রজ্ঞ 
শব্খবাচা। বেদাস্ত মতে আত্ম ব1 রি ক্ষেত্রজ্ঞ বল 
যাইতে পারে না, কারণ তিনি জ্ঞানন্বরূপ) তাহার কোন 


জ্ঞান নাই, এই কারণে বৈদাড্ভ্রিকগণ অবিদ্যাবিশিষ্ট 


(অজ্ঞানোপছিত্‌.) চৈতন্যকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়৷ থাকেন। 
হ সর্বজ্ঞ, পরমেশ্বর | গীতার মতে প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার 
ও ইন্জি প্রভৃতি. সমস্ত জড়পদ্ার্থকেই ক্ষেত্র বলে, যিনি ক্ষেত্র 


, অর্থাৎ.সমস্ত আড়পদার্থ জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। (গীত! ১৩।১-২) 


৩বিষ্ু। 
“অর্যয়ঃ পুরুষঃ সাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞোইক্ষর এবচ।” (বিষুসহঃ) 
৩ সাক্ষী: ৪ অন্তর্পামী,। কিনি, গ্রাণীগণের, হৃদয়ে থাকিয়! 
তাহাদের সমস্ত কার্য অবলোকন করেন 
প্হাদিস্িতঃ কর্দসাক্ষী ক্ষেত্রজ যন্ত্র তুয্যতি।” (ভারত ১ পণ), 


€ক্ত্রপাল 
€ বটুকতৈরব।, 
: (ঘ্রি) ৬রসিক, বিদগ্ধ:। খ.কৃরক। (শবরগ্জাবলী) ৮.ষে 
 'ক্ষেত্রের তিষয় আবগাত: অবছে। 
“হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজঞা উপর্ধযাপরি নঞ্যন্তেো'ন 
বিদ্দেঘুঃ” (ছান্দোগ্য উপ? ৮৩।২) 
ক্ষোত্রাদ (পু )-ক্ষেত্রং দদাতি ক্ষেত্র-দা-ক 1.১ বটুক-তৈরক। 
পক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রুপালশ্চ” বটুকন্তব। (ব্রি) ২ ধিনি ক্ষেত্র 
দান করেষ। “ 
ভী (স্ত্রী) শ্বেত কণ্টকাতী ৷ (বাজনি* ) 
কেত্রেদেবত! (ক্ত্রী ) ক্ষেত্রস্য দেবতা" ৬তথ। ক্ষেত্রের অধি- 
ঠাত্রী দেবতা, যাহার আরাধনা করিলে' ক্ষেতে, ভালরপ 
শস্য উৎপন্ন হয়, কোন দৈৰ'ব! লৌকিক কারণে অনিষ্ট 
ঘটে না। 
ক্ষেত্রপ (পুং) ক্ষেত্রং শরীরং পাতি রক্ষতি ক্ষেত্র-পণ.ক 
(আতোহমুপমর্গে কঃ। পা! ৩২৩) ১ বটুক, তৈরব।' 
*ক্ষেত্রপং কর্ণয়ো মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদিন্চসেৎ।” টু কতৈরব । 
(ত্রি) ক্ষেত্রং শন্তোৎপাদনযোগ্যাং ভূমিং পাতি রক্ষতি 
ক্ষেত্রপা-ক। ১ ক্ষেত্ররক্ষক'। ৩ (পুং) &্রক্ষজং বিশ্ব 
পাতি রক্ষতি ক্ষেত্র পা-ক্। ৩ ঈশ্বর । 
ক্ষেত্রপতি (পুং) ক্ষেত্রন্ত পতিঃ ৬তৎ | ১ ক্ষেত্রপাল। ২ কৃষক। 
৫ পরমাত্মা। “জীবং ক্ষেত্রপতিং প্রাছঃ কেচিদগ্সিমথাপরে | 
সতন্ত্র এব স কশ্চিৎ ক্ষেত্রন্ত পতিরিধ্যতে ৮* ( তন্বসার ) 
ক্ষেত্রপদ (রী) ক্ষেত্রস্ত পদং ৬তৎ। ক্ষেত্রস্থান। 
“পাদৌ হবেঃ ক্ষেত্রপদান্থসর্পণে 
শিরে। হযবীকেশপদ্াভিবল্গনে |” (ভাগবত ৯181২৯ ) 
ক্ষেত্রপর্পটী (ক্রী ) ক্ষেত্রে পর্পটীব। ক্ষেতপাপ্ড়া ৷ (বৈদ্যক) 
ক্ষেত্রপাল (তরি) ক্ষেত্রং পালয়তি রক্ষতি ক্ষেত্র-পালি-অণ্‌। 
১ ক্ষেত্ররক্ষক, যে ক্ষেত রাখে। ২ দেবতাবধিশেষ। প্রয়োগ- 
সারে ক্গেত্রগ্ালের ৪৯টা ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদের 
নাম যথা-১ অজয় ২ আপকুস্ত ৩ ইন্্রস্ততি ৪ জড়াচার 
৫. উক্ত ৬. উন্মাদ' ৭ খষশ্দন ৮ খমুক্ত ৯ ৯গুকেশ 
১০ পক ১১ একদংই্ক ১২ এ্ররাবত ১৩ ওঘবন্ধু ১৪ ওধধীশ 
১৫ অঞ্জল.১৬ আন্ত্রধার- ১৭ কাল ১৮ খরুথানগ' ২৯ গামুখ্য 
»২০ ঘণ্টান্দ ২১ আ্মনং ২২ চণ্ডবারণ ২২. ছটাটোপ'২৪ জটাল' ২৫ 
ঝঙ্গীবঃ ২৭. ঞরশ্চর ২৭' টঙ্গপাণি ২৮ ঠাগবন্ধু ২৯ ডামর 
৩০ ঢক্কারব ৩১ লুবি ৩২ তড়িদেহ ৩৩ স্টির ৩৪' স্তর '৩৫ ধনদ 
৩৬ নস্তিপ্তান্ত ৩৭-গ্র5ওক' ৩৮ ফটুকার ৩৯ বীরশঙ্খ ৪* ভঙ্গ 
৪১ মেঘাস্গুর ৪২ যুগাস্তক ৪৩ রৌহাক ৪৪ লক্োষ্ঠ ৪৩ বস্গুগণ 
৪৬ শুকনন্দ, ৪৭ ষড়াল ৪৮ স্থুনীমা ৪৯ হংব্রকে 


“ক্ষেত্র; ক্ষত্রিয়ো' বিরাট” ( বষ্টুকন্তব ) 


7 ২৮ ) 


ক্ষেত্রপাল 


ক্ষেত্রপাল পুঁজাবিধান--প্রাতংক্ত্য প্রভৃতি নিত্য কার্ধ্যের 
অনুষ্ঠান ঝরিয়া ক্ষেত্রপালের পৃজ। করিবে । প্রথমে প্রাণায়াম 
পরে ক্ষেত্রপালের পৃদ্া করিয়া! ধর্্পীঠাদ্দি স্থাপন করিবে । 
ইহার পৃজাক্ক' এই প্রকারে খধ্যাদিস্বাস করিতে হয়, ইহার 
খধি ব্র্গা, ছন্দ: গায়ত্রী, দেবতা! ক্ষেত্রপাল, ক্ষৌং বীজ ও আয় 
শক্তি। খধ্যাদিন্যাস: করিয়া “ক্ষাং হদয়ায়*নমঃ ইত্যাদি 
মন্ত্র্ধার অঙ্গন্যাস* ও করন্যাস করিয় ক্ষেত্রপালের ধ্যান 
করিবে'। ধ্যান যখা-- 

ভ্র'জচ্চজ্জটাধরং জিনয়নং নীলাঞ্জনাক্ষি প্রভং 
দোর্দগ্রাত্বগদ্াকপালমরণত্রগ্গন্ধমস্ত্রোজ্জলম্‌। 
ঘণ্টমেখলঘর্থরধবনিমিলভ্বঙ্কারভীমং বিভুং 
বন্দে সংহিতবর্পকু গুলধরং স্ীক্ষেত্রপালং সদা! ॥৮ , 

ক্ষেত্রপালের, চক্ষু তিনটা বর্ণ নীলগিরির তুল্য, মাথায় 
উজ্জ্বল চন্দ্র ও টা) আছে. ইছার চারিখানি হাতে যথা- 
ক্রমে.গদা, কপাল, রক্তবর্গ পুষ্পমাল্য. ও গন্ধবস্ত্র আছে, 
কটিমেখলায় কত্বকগুনি ঘণ্টা আছে। তাহার. ঘর্ষরধবনি 
গুঝস্কার অতিশর ভয়ঙ্কর । ক্ষেত্রপলের কর্ণে সর্পকুগুল, 
আছে। এইরূপ “ ক্ষেত্রপালকে সর্বদা অভিবাদন করি । 
এইরূপ ধ্যান করিয়া প্রথমে মানসপুজা! করিবে । অর্থয- 
স্থাপন ও পুর্বব ধর্মপীঠাদির অর্চন] করিয়৷ পুনর্ধার ধ্যান, 
আরাহুন করিবে। পরে “ক্ষৌং ক্ষেব্রপালায় নমঃ* এই 
মন্ত্রে পূজ! করিয়া পাটা পুষ্পাঞ্জলি দিবে, ইহার পরে আব- : 
রণপৃজা1 করিতে হয়। ক্ষেত্রপালের প্রথম আবরণ অঙ্গ 
দ্বারা পুজা করিবে । অনলাক্ষ, অশ্িকেশ, করাল, ঘণ্টারব, 
মহাক্রোধ, পিশিতাশন: পিঙ্গলাক্ষ ও উর্ধকেশ ইহাদের 
দ্বার দ্বিতীয় আবরণ, ইন্ত্রা্দি দ্বারা তৃতীয় আবরণ ও বজ্াদি 
দ্বারা চতুর্থ আবরণের পুজা করিতে হয়। ক্ষেত্রপালের মন্ত্র 
লক্ষ জপ করিলে পুরশ্চরথ হয় এবং ঘ্বত ও চরুদ্বারা তাহার 
দশাংশ হোম করিতে হয়।. ' * 

ইহার বলির নিয়ম ।--রাত্রিকালে উঠানে একটা স্থপ্তিল 
করিয়। তাহার উপরে দকল পরিবারে স্ষেত্রপালের 
পুজা করিবে। বলির মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ক্ষেত্রপালের 
হাতে তিনবার. বলি দিবে এরং পরিবারবর্গের নাম লইয়া 
একার করিয়া! দিবে ।. বলির মন্ত্র যথা-. 

"এহেহি রিছুষি নুরু নুরু তুর ভূঞ্জয় তর্জয় তর্জয় বিস্বপদ 
বিশ্রপদ্দ মহাভৈরব. ক্ষেত্রপাল বলিং গৃহ গৃহ শ্বাহ1।” কোন 
কোন তন্ত্রের মতে এই মন্ত্রী অন্যগ্রকার যখা-__“এহোছি ' 
তুর তুরু সর-স্ুরু জন্তু জন্ভ হন হুন বিদ্তং বিনাশয় বিনাশয় 
মহারলিং ক্ষেত্রপাল গৃহ্ন গৃক্কু ব্যাহ1।” ক্ষেত্রপালের পুজা 


ক্ষেত্রবিদ্‌ 


করিলে কান্তি, মেধা, বল, আরোগ্য, তেজ, পুরি, যশঃ, ধন 
ও সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। ৮ 
সকল প্রধান পুপ্যক্ষেত্রে এক একজন ক্ষেত্রপাল 
আছেন, এবং তাঁহার রীতিমত পুজা হয়। হিমালয়ে 
কুমাওন প্রদেশে ক্ষেত্রপালকে কোথাও ভৃমিয়া, কোথাও ব! 
স্বয়ং (স্বয়ভূ ললে)। ইহার উদ্দেশে ছাগ্বলি হইয়া! থাকে। 
(0. ০ &061080018 বৈ 06৪ ০7 000৩ 10201960701 [89117 
5101) 11) 09:11011781858 ০1 00৩ তত, ভা. ৮. 7. 127.) 
৩ দ্বারপাল ভৈরববিশেষ, ইনি পশ্চিমদ্বারে থাকেন । 
“্গণেশং ভৈরবং চৈব ক্ষেত্রপালঞ্চ ফোগিনী । 
ূর্বাদি ক্রমযোগেন দ্বারপালান্‌ প্রপৃজয়েৎ ॥ ( তন্্রসার) 
ক্ষেত্রপালরস (পুং) ক্ষেত্রপালসংজ্ঞারসঃ, ক্ষেত্রপালরসঃ। 
ওষধবিশেষ, চলিত ভাষায় ছুপ্ধবটী বলে। ইহার গ্রাস্তত 
প্রণালী-_হিঙ্কুল, বিষ, তাত্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগা, জীরে 
ও অহিফেন মমভাগে লইয়া ভালরূপে মর্দন করিবে ।'ভালরূপ 
মিশিয়া গেলে অর্ধ যব প্রমাণ বটিক! প্রস্তত করিবে। যে 
রোগীকে এই.ওঁষধ সেবন করাইবে, তাহাকে ছধভাঁত খাইতে 
দিবে ; লবণ বা! জল খাইতে দিবে না! এই নিয়মে চিকিৎসা 
করিলে বৃহৎ শোঁথ, অধিমান্দা, গ্রহণী, জীর্ণ ও বিষম জর 
ভাল হয়। , (ভৈষুজ্যরত্বাবলী) 
ক্ষেত্রকল (রী) কেরন ফলং ৬তৎ। ১ ক্ষেতের ফল।* ২ 
কষেত্রান্তর্গত স্থানের পরিমাণ, তৃমির. কালী, ভূমির 
পরিমাণফল । 
ক্ষেত্রভক্তি (ভ্ত্রী) ক্ষেত্রের বিভাগ্‌। 
ক্ষেত্রড়মি (স্ত্রী) কর্ষিত বা কর্ষণযোগ্যতৃমি। 
ক্ষেত্রমালিক! (স্ত্রী) ক্ষেত্রং মালয়তি মল-ণিচ গল্‌। বচ। 
ক্ষেত্রযমানিকা (শ্ত্রী) ক্ষেত্রে জাতা যমানিকা মধ্যলো*। 
ক্েত্রজাত যমানী, জোয়ান। (ত্রিকাণ্ড) , * 
ক্ষেত্ররুহ (ত্্ী) ক্ষেত্রে রোহতি উৎপদ্যতে ক্ষেত্ররুহ ক। ১ 
বালুকীকর্কটী, বাঙ্গিকাকুড়। (রাজনি*9 (তরি) ২ ক্ষেত্রজাত। 
ক্ষেত্রর্কি?্‌ ( তরি) €ঙ্ষত্রং বেত্তি ক্ষেত্র বিদ্‌ কিপ্‌। ১ মার্গজ্? 
যে পথের বিষয় অব্লগত আছে। 
“ক্ষেপ্রবিদ্ধি দিশ আহ! বিপৃচ্ছতে 1” (খক্‌ ৯৭০1৯) 
£ক্ষেত্রবিৎ মার্গজ্ঞঃ 1 (সায়ণ) ” 
(পুং) ক্ষেত্রং শরীরং অহমিতি আত্মত্বেন বেত্তি জানাতি 
ক্ষেত্র বিদ্‌ কিপ্‌। -২ ক্ষেত্রজ্ঞ, জীবাত্মা । 
“যঃ ক্ষেত্রবিত্তপতয়া হৃদিবিধগাবিঃ 
গ্রত্যক্‌ চকান্তি ভগবান্‌ তমবৈহি সোধস্মি।” 
' (ভাগবত 6।২২।৩৭) 


[ ৭১৬ 


ক্ষেত্রেব্যবহার 


পক্ষেত্রবিদং জীবং তপতি ক্ষেত্রবিত্তপঃ (শ্রীধর ) 
ক্ষেত্রব্যবহাঁর (পুং) ক্ষেত্রস্য ব্যবহারং কর্ণলম্বফলাদিভি- 

রিয়ত্বা নির্শয়ঃ ৬তৎ। কর্ণ ও লক্ষের রুলাদি দ্বার! ক্ষেত্রের 
পরিমাপ নির্শয়ের নাম ক্ষেত্রবাবহার । 

জ্যামিতি ও পরিমিতি ক্ষেত্রতত্বের অন্তর্গত । ভালরপ' 
জ্যামিতি না জানা থাকিলে ক্ষেত্রতত্ব হদয়ঙগম করিতে পানা 

যাক না। আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রাচীন, আর্ধাগণ এই 

ক্ষেত্রতত্ব বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা! 
ব্রহ্মগুপ্ডতের ব্রদ্সিদ্ধাস্ত ও. ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী প্রভৃতি 
প্রস্থ পাঠ করিলে বিশেষ প্রমাণ পাওয়! যায়। ৃ 

অনেকেই জানেন, এই ভারতবর্ষ হইতেই অস্বশাস্ত্রের 
উৎপত্তি হইয়াছে । ভারতবাসীর নিকট হইতে আরবীয়েরা 
এবং আরবীয়ের নিঁকট হইতে যুরোপীয়েরা এই শাস্ত্র শিক্ষা- 
লাভ করেন। [অঙ্ক দেখ।] 

কিন্ত আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ক্ষেত্রতত্বের মূলা 
জ্যামিঝিষ্্ান্ত্র অতি পুর্বকালে ভারতবাসীর! জানিতেন না, 
ইব্জিপ্ট ও গ্রীন হইতে এই শাস্ত্রের উৎপত্তি। যুরোপীয় 
পুরাতত্ববিদ্ধ ও অস্কশান্ত্রবিদ্গণ বলিয়৷ থাকেন থেলস্‌ ও তাহার 
শিষ্য পিথাগোরন্‌ (৫৪ থৃঃ পুর্তাবে ) ০্প্রকত জ্যামিতি 
শান্তর প্রকাশ করেন। ততৎপরে আনাক্ষাগোরস্‌, হিপক্রেটিস্‌ 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্র উন্নতি করেন। তাহার পর! 
৩০০ খৃঃ পূর্র্বাবষে অসাধারণ অক্কশান্্রবিদূ. ইউক্লিড্‌ পূর্ববর্তী 
পঞ্ডিতগণের মত সঙ্কলন করির পূর্ণাকারে জ্যামিতি শান্ত 
প্রকাশ করেন, এই গ্রস্থথানি অদ্যাপি সর্বত্র আদৃত ও মান্য । 

আমর] বলি, যে ভারতবর্ষ হইতে অঙ্কশাস্ত্রের সৃষ্টি, সেই 
ভারত হইতেই ক্ষেত্রতত্ব বা জ্যামিতি শাস্ত্বেরও উৎপত্তি 
হইয়াছে। ্‌ 

জগতের প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে ক্ষেত্রতত্বের মুল-স্থক্র 
প্রকটিত হইয়াছে । বৌধায়ন, আপন্তত্ব, মাঁম্‌ব, মৈত্রায়নীয় 
ও কাত্যায়ন-শুনবস্থত্র আছে; এই শুনবসুত্রগুলি বৈদিক কল্প- 
সুত্রের অন্তর্গত। কিরূপে ভূমি, ক্ষেত্র, ভুজ প্রভৃতি আনয়ন 
করিতে হয়, তাহার মূলতত্ব এ সকল শুবস্থত্রে বর্ণিত আছে। 


ভিন্নাকারের যজ্জীয় বেদী নির্মাণের নিয়ম বিধিবদ্ধ 


করিবার জন্য শুধনথত্রের সৃষ্টি, আবার ক্রমে এই শুধসু্স 
হইতেই ভারতব্ষীয় ক্ষেত্রতত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে। 
ভাক্তার বৃর্ণেল লিখিয়াছেন-_. |] 


“গাও 2১৫৪৮ 1০0 6০ ৮৪ 80168 [90761008০01 809 
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0০0119০6100 01 9808116 1099. 0, 29.) [ শুধসত্র দেখ । ] 


ক্ষেত্রব্যবহার 


কষতযনুর্বেদে ( ৫তজিরীর়সংহিতা। ৫19।১১।১) শুবহৃত্রের 
ধীজ দূ হদ়। যাহাহউক, ধখন দেখ! যাইতেছে, পিখা- 
 গোরস্‌ প্রভৃতির জনেক পুর্বে বেদের কল্পস্থত্রে জ্যামিতির 
অনুশীলন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, 
গেলস্‌, পিথাগোরস্‌ প্রভৃতির পুর্ব হইতে আর্ধ্যখধিগণ 
জ্যামিতিশান্ত্র, জানিতেন। পিথাগোরসের জীবনী পাঠে 
জান! যায় যে তিনি গ্রীস হইতে ভারতে বেড়াইতে আপিয়া- 
ছিলেন। “তিনি জ্যামিতির যে সকল হ্বত্র প্রথম উত্তবিন 
করেন বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে। আমরা সেই সফল কথা 
আপন্তশ্ব, বৌধায়ন প্রভৃতির শুন্বহত্রে দেখিতে পাই, ইহাতে 
বোধ হয়, পিথাগোরস্‌ ভারত হইতে শিখিয়! গিয়। গ্রীসে 
প্রচার করিয়া থাকিবেন। এতন্্ারা অনুমান করা যাক্স যে, 
জন্কশান্ত্রের স্ায় ক্ষেত্রতত্বও নিরপেক্ষভাবে ভারতবাসী কর্তৃক 
উদ্তাবিত। [জ্যামিতি, পরিমিতি, বীজগণিত, গণিত, জরীপ 
গ্রভৃতি শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য | ] 
প্রাচীন আধ্ধ্যগণ ক্ষেত্র-ব্যবহারে যে সকল উপায় স্থির 
করিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে । 
লীলাবতীর টীকাকার মুনীশ্বর গণকের মতে পমতল ভূমির 
নাম ক্ষেত্র । ক্ষেত্র গ্রধানতঃ চারিতাগে বিভক্ত--ত্রিকোণ, 
চক্তুফোণ, বর্তল ও চাপাকার (১)। সাঙ্করাচার্যয প্রভৃতি 
প্রাচীন প্রস্থকারগণ ত্রিকোণ ও চতুফষোণ ক্ষেত্রফে আজ ও 
চতুরশ্র নামে উল্লেখ করিক্সাছেন। যে ক্ষেত্রে তিনটা কোণ 
অথব! কোণোৎ্পাদক তিনটা রেখা আছে, তাহাকে ত্রিকোণ 
বা ত্রযতক্ষেত্র বলে এবং যে ক্ষেত্রে চারিটাকোণ অথবা! কোণ- 
সম্পাদক চারিটা রেখা থাকে, তাহাকে চতুক্ষোণ বা চতুরঅ 
বলে। গোলাকার ক্ষেত্রকে বর্তল ও ধনুকের সায় ক্ষে্রকে 
চাপক্ষেত্র বলা যায়। এই চারি প্রকার ক্ষেত্র র্যতীত 
পঞ্চকোণ, বটকোণ প্রভৃতি ক্ষেত্রও আছে, সেই সকল ক্ষেত্র 
ত্রিকোণ ও, 'চতুফষোণের অন্তর্গত বলিয়। প্রাচীন আধ্যগণ 
তাহার পৃথক উল্লেখ করেন নাই (২)। 
ত্রিকোণ ক্ষেত্র ছইপ্রকার জাত্য ও ত্রিভুজ । যে ত্রিকোগ 
ক্ষেত্রের তিনটা রেখাকে তুজ, কোটি ও কর্ণ এই তিনটা সংজ্ঞা 
দেওয়! হয়, তাহাকে জাত্যত্র্যআ্র বলে এবং ষে ত্রিকোণের 
তিনটা রেখার বিশেষ কোন সংজ্ঞা নাই তিনটা রেখাকেই 
ভূ বলিয়! উল্লেখ কর! হয়, তাঁহাকে ব্রিতুজ বলে। চতুফোণ 
(৯) “ক্ষেত্রং নাম সমভৃমিঃ। তদতিদেশত্বেন বংকিঞিৎ ত্রিকোণ- 
প্রদেশাদিকং তত ত্রাম্রাদিক্ষেত্রং বযপদিশ্যতে 1... তত্র ক্ষে অং আম্রং চতু- 
রশ্রং বর্ধ,লং চাপঞ্চেতি চতুর্ধা।” (লীলাবতীর টাকাক।র মুনীর ) 


(২) *পঞ্চাশ্রাদিকং আান-চতুরঅ-ঘটিতমিতি তদন্তর্গতমেবেতিবো ধ্যম্‌।” 
(মুনীঙয় ) 


[৬ ১৮০ 


; ৭১৭ ] 


ক্ষেত্রব্য বহার 


বা.হূরুরজ ক্ষেত্র তিনভাগে বিভক্ত-_সমচতুভূজ, আর়ত ও 
বিষম' চতুর । যে ক্ষেত্রের চারিটা বাছপরিসর সমান 
তাহাকে সমচতুর্ভজ। যে ক্ষেত্রের ছুইটা বাহু আয়ত, 
তাহাকে আদ্কত বলে। ষে চতুক্ষোণের চারি্রী বাহু পরস্পর 
অনমান, তাহাকে বিষম-চতুর্.জ বলে। 
ক্ষেত্রবাবহারে খুপ্রদেশ বা সরলরেখ। বার সদৃশ বলিয়! 
বাহু নামে উল্লেখ কর? হয় (৩)। ত্র্যত্ক্ষেপ্রে তিনটা ও চতুরত্রে 
চারিটা'বাহুথাকে । কোটী ও. কর্ণ ভূজের পারিতাধিক সংজ্ঞ। । 
ত্রিকোণ বা চতুক্ষোণ ক্ষেত্রের একটা বাহুকে ইষ্ট কল্পন। 
করিবে। এ ইষ্ট বাহুকে*সেই ক্ষেত্রের ভূজ বলা হয়। ইষ্ট 
বাহু ব! ভুজের প্রতিকূলদিকে "অর্থাৎ ভুজের অগ্র হইতে 
ধে রেখাটা অপরদিকে টান হয়, তাহাকে কোটি বলে। 
(লীলাবতী)। কোটি ও ভূজ প্রদর্শন করাইবার অন্ত একটী 
ক্ষেত্র অক্কিত কর! যাইতেছে । 
অগ্িত ত্রিকোণ ক্ষেত্রটার 
ক, খ ওগ এই তিনটা বাহু 
আছে। তাহার মধ্যে ক 
বাছুটা এই স্থলে ইষ্ট, অত- 
খা এব ক বাহুটাই এ ক্ষেত্রের 
ভূজ) ভুজ ব! ক বাহুর অগ্র 
হইতে যে থ-রেখাটী গ- 
রেখার সহিত,মিলিত হইয়াছেঃ তাহাকেই এই ক্ষেত্রটীর 
কোটি জানিবে | | 
চতুক্ষোণ বা ত্রিকোণ ক্ষেত্রের একাস্তর কোণে অর্থাৎ 
এককোণ হইতে তাহার বিপরীত কোণ পর্য্যন্ত তির্ধযকৃভাবে 
মে রেখা টান। ষায়, তাহাকে কর্ণ বলে। (৪) 


থ্‌ 





ক 


(৩) “ধু প্রদেশন্ত খজুবাহবাকারত্বাৎ বাহরিতি ব্যপদেশঃ 1৮ (মুনীর) 
€8) *'তথ!চ সমচতুর্ত জয়তছেরেকাত্তরকোণয়োরম্তরে রেখায়া ভু 
কোটিযার্গাপেক্ষর! তির্ধ)ক্ত্বেন কর্ণসং্ঞ1 1" ( মুনীর ) 


ক্ষেত্রব্যধহার 


এই চতুক্ষোণ ক্ষেত্রের ক, খ,গ ও ঘ এইচারিটী কোণ 
হইতে গ কোণ পধ্যস্ত ষে চ রেখাটা টানা হুইক়ঃছে, এই চ 
রেখাই সমচতুক্ষোণের কর্ণ। আয্ত চতৃভূর্জেও এইরূপ 
জানিবে। সমচতুর্ভূজ বা আয়ত চতুভূজেও এককোণ 
হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত থে কর্ণ রেখাটী থাকে, তাহাতে, 
হুইটা াত্যক্রযঅ হুয় এবং এ কর্ণটী উত্তয় ত্রাত্রেরই কর্ণ 
হইয়া থাকে | "অঙ্কিত চতুরূর্জ ক্ষেত্রটার চ রেখাটী কর্ণ 
হওয়ায় ঝ, ঞঁ ও চ এবং ছ, জ ও চ এই ছুইটা ব্রিভূক্জ হই- 
যাছে, ছুইটা ত্রিভুজেরই চ রেখাটী কর্ণ। অতএব সম ব1 
আয়ত চতুভূ্জে ছুইটী জাত্যত্রাত্র থাকে (৫)। লম্ব পরে 
প্রদর্শিত হইবে। 

ভুজ্জ ও কোটির পরিমাণ অৰগত থাকিলে কর্ণ আনক্নন 


করিবার নিয়ম লীলাবতীতে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ 


১ম নিয়ম । ভূজবর্গের সহিত কোটির বর্গ যোগ করিলে 
যাহা ফল হইবে, তাহার বর্গমূলই ষেই ক্ষেত্রের কর্ণের পরিমাপ । 

উদাহরণ-_যে ক্ষেত্রটার ভূজের পরিমাণ ও এবং কোটির 
পরিমাণ ৪ তাহার কর্ণের পরিমাণ কত? 


1 





 ভূজ 


প্রক্রিয়া ।- অঙ্কিত ক্ষেত্রটার ভুজ পরিমাণ ৩এর বর্গ 
৯ এবং কোটি ৪এর বর্গ ১৬, উভয়ের যোগ্রফল ২৫, ইঞাঁকে 
ভজ ও কোটির বর্গঁষোগ বলে। তুজকোটির বর্গষোগ ২৫এর 
বর্গমূল ৫। অতএব ১ম, নিয়ম অনুসারে & ক্ষেত্রটীর 
কর্ণ হইল ৫৭ ? ৫ 
বর্গধোগ করিবার সহজ উপায় ।-_ষে ছুইরাঁশির বর্গযোগ 
করিতে হইবে, তাহাদের ঘাতকে দ্বিগুণ করিয়া তাহার 
সহিত এ দুইরাঙ্কির অন্তর (বিয্বোগফল) যোগ করিলে 
বর্গযোগ হইবে । যথা-_ পুর্ববপ্রদর্শিত ক্ষেত্রটার ভূজ ৩ ও 
কোটি ৪এর বর্গ যোগ করিতে ৩ ও ৪এর ধাত ১২ "দ্বিগুণ 
করিলে ফল হুইল ২৪, তাহার সহিত ৩ ও ৪এর অস্তর ১ যোগ 
করিলে ৩ও ৪এর বর্গ যোগ হইল ২৫। 
(৪)"এবং তাদৃশভুদ্বয়েহপি কোটিসংজ্ঞাঃ একন্ত ভুজন্ত তদিতর- 


ভূঙ্গাগ্রকোটাগ্রহ্থত্রক্ত তর তৃতীক্াশরতসত্তবেন ন রাশ্ান্ুপপত্তিঃ। তেন 
সমচতুর্ভজনায়তঞ্চ জাত্যহ্বয়াতস্বকমেব ।” (মুনী্বর ) 
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ক্ষেত্রব্যবহার 


২য়।. কর্ণ ও ভূজ অবগত থাকিলে কোটি আনয়ন 
করিবার নিয়ম ।--কর্ণের বর্গ হইতে ভুজের বর্গ অস্তর 
করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূলই সেই 
ক্ষেত্রের কোটির পরিমাণ। 

উদ্বাহরণ-_ষে ক্ষেত্রটার ভূজ্বের পরিমাণ ৩ এবং কর্ণের 
পরিমাণ ৫ তাহার কোটির পরিমাণ কত? 


৫1৯) 





৩ ভুজ 

প্রক্রিয়া ।--অস্কিত ক্ষেত্রটার ভুক্র পরিমাণ ৩এর বর্গ ৯ 
এবং কর্ণ ৫এর বর্গ ২৫। বর্গন্বয়ের অস্তর ১৬। ইহাকে ভূজ- 
কর্ণের বর্গাস্তর বলে। ভুক্সকর্ণের বর্গীস্তর ১৬এর বর্গমূল ৪। 
অতএব ২য় নিয়ম অনুসারে এ ক্ষেত্রটার কোটি হইল ৪। 

বর্গাস্তর করিবার সহজ উপায় ।_-ষে ছুইরাশির বর্গস্তর 
করিতে হইবে, তাহাদের যোগফলকে* তাহাদের অন্তর 
(বিয়োগ ফল) দিয়! গুণ করিলে যাহা! ফল হইবে, তাহাই এ 
ছুই রাশির বর্গাস্তর হইবে । যথা পূর্ব প্রদর্শিত ক্ষেত্রটার ভুজ 
ও কর্ণের বর্গান্তর করিতে হইলে ভুজ ৩ ও কর্ণ ৫এর যোগফল 
৮কে ৩ ও ৫এর অন্তর ২ দিয়া গুণ করিলে ফল হইল ১৬। 
অতএব এই নিয়ম অনুসারে ৩ ও ৫এর বর্গাস্তর হইল ১৬। 

৩য়। কোটি ও কর্ণ অবগত থাকিলে ভূজ আনয়ন করিবার 
নিয়ম ।-__কর্ণের বর্গ হইতে কোটির বর্গ অন্তর করিলে যাহা। 
অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূলই সেই ক্ষেত্রের তৃজ হইবে। 

উদ্দাহরণ__ষে ক্ষেত্রটীর কোটির পরিমাণ ৪ এবং কর্ণের 
পরিমাণ ৫ তাহার ভূজের পরিমাণ কত? 


৫ 
্ধ 


৪ 41৬7 


₹ঞঞ্রেব্য বহার 


প্রক্রিয়া ।-__অস্কিত ক্ষেত্রটার কোটী পরিমাণ ৪এর বর্গ ১৬ 
এবং কর্ণ ৫এর বর্গ ২৫। বর্ছয়ের অস্তর ৯। কর্ণ বর্গ ২৫ হইতে 
(কোটিবর্গ ১৬ অন্তর করিলে অরশিষ্ই থাকে ৯, তাহার 
বর্গমূল ৩। অতএর ৩য় নিয়ম অনুসারে এ ক্ষেত্রটার ভূজের 
পরিমাণ হইল ৩। 

প্রদর্শিত ৩য় নিয়ম অন্তুসারে ত্র্যত্র বা চতুরঅক্ষেত্রের ভুজ, 
কোটি ও কর্ণ জানিতে পারা যায়। 

যে ক্ষেত্রটার ভূজের বর্গের সহিত কোটির বর্গোগ 
করিলে যে রাশি হইবে তাহার যদি বর্গমূল না থাকে, তবে 
তাহার বিশুদ্ধ কর্ণ নির্ণয় করা যায় না । সেই ক্ষেত্রের কর্ণকে 
করণীগত কর্ণ বলে। এইকপস্থলে আসন্ন কর্ণ জানিবার 
উপায় লীলাবতীতে এইবপ প্রদর্শিত হুইয়াছে। 

গর্ঘ নিয়ম। যে অস্কের বর্গমূল বাহির করিতে হুইবে, 
তাহার ছেদ ও অংশের গুণফলকে কোন একটা রাশি ইষ্ 
মানিয়া তাহার ব দ্বারা গুণ করিতে হুইবে। গুণফলের 
বর্গমূলকে ইষ্বর্গের মূলদ্বার! গুণিত ছেদ দিয়া ভাগ করিবে। 
যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই পুর্বরাশির আসন্ন বর্গমূল। 

উদ্বাহরণ-_হে ক্ষেত্রটার কোটির পরিমাণ * এবং ভুজের 
পরিমাণ ৯" তাহার কর্ণের পরিমাণ কত ? 


1৯. 





ভুঁজ 


প্রক্রিয়া ।--অঙ্কিত ক্ষেত্রটার ভুজ *& এবং কোটি *এর 
বর্গযোগ করিলে পূর্বদর্শিত নিয়ম অনুসারে হইল ১৯২ এই 
রাশির শুদ্ধ বর্গমূল নাই বলিয়। এই ক্ষেত্রটীর কর্ণ করণীগত। 
বর্গযোগ *ট*এর ছেদ ৮ ও অংশ ১৬৯এর গুণ ফল ১৩৫২কে 
ইষ্টরাশির বর্গ ১০০০০ দিয়া গুণ করিলে গুণফল হাইল 
১৩৫২০০৯০, ইহার আসন্ন মূল ৩৬৭৭। গুণমূল ১০ 
দ্বারা ছেদ ৮কেগুণ করিলে ফল হয় ৮০০, ইহাদ্বার! 
৩৬৭৭কে ভাগ করিলে লব্ধ হইল ৪8$ঃ31 অতএব এ 
ক্ষেত্রটার আসন্ন কর্ণ হইল 89১ শুদ্ধ কর্ণ অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ নান অথবা অধিক পরিমাণ কর্ণকে আপন্ন কর্ণ 
বলা যায়। 
 ভুজ্সের পরিমাণ অবগত থাকিলে সেই ক্ষেত্রের কোটি 
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ও কর্ণ কত প্রকার হইতে পারে, তাহার নিয়ম । 

ভূজ এক প্রকার থাকিলেও কোটি ও কর্ণ অনেক প্রকার 
হইতে পারে। ইহা কেবল ত্রাশ্রজাত্য ক্ষেত্রেই সম্ভব । 

৫ম নিয়ম। কোন একটা রাশিকে ইঞ্টকল্পনা করিবে। 
ইষ্ট রাঁশিকে দ্বিগুণ করিয়া! তাহাদারা ভূজ পরিমাণকে গুণ 
করিলে যাহা ফল হইবে, তাহা একন্থানে ঝাখিয়া দ্দিবে। 
পরে ইষ্টরাশির বর্গ হইতে ১ একবাদ দ্দিলে যাহা অবশিষ্ট 
থাকিবে, তাহাদ্বার' পূর্ব স্থাপিত অস্ককে তাঁগ করিবে, যাহ? 

হইবে, তাহাই এ ক্ষেত্রটার কোটি হইবে এব সেই 
ইষ্ট রাশি দিয়া গুণ করিলৈ যাহা ফল হইবে, তাহা হইতে 
ভঁজ পরিমাণ অন্তর করিবে । যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই 
এঁ ক্ষেত্রের কর্ণ। 

উদাহরণ-_যে ক্ষেত্রের ভূজের পরিমাণ ১২, সেই ক্ষেত্রের 
কোটি ও কর্ণ কতপ্রকার হইতে পারে, তাহ! স্থির কর। 

এস্কলে ইষ্টকল্পনা অনুসারে কোঁটিও কর্ণের পরিমাণ 


নানাপ্রকার হইবে। ২ ইষ্ট কল্পন! করিলে এইরূপ ক্ষেত্র 
উৎপন্ন হয়! 


1) 





ভুঞ্জ ১২ 


প্রক্রিয়া ।--ইষ্টরাশি ২, তাহাকে দ্বিগুণ করিলে ফল হয় ৪। 
উহ্বাদ্বারা ভুজ ১২কে গুণ করিলে ফল হুইল ৪৮। ইষ্ট রাশি 
২এর বর্গ ৪ হুইতে ১ বাদ দিলে অবশিশ্ট থাকে ৩। অবশিষ্ট 
তিন দিয়! ূরবস্থাপিত ৪৮কে ভাগ করিলে ফলু হুইবে ১৬। 
অতএব ৫ম নিয়ম জ্মনুসারে এ ক্ষেত্রটার কোটি হইল ১৬। 


» কোটি ১৬কে ইঠ্টরাশি ২ দ্বারা গুণ কুরিলে ফল হয় ৩২। 


তাহ! হইতে ভূজ ১২ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকিবে ২০। 
অতএব «৫ম নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের কর্ণ হইল ২০। ভূষ্জ ও 
কোর্ট স্থির করিয়। ১ম নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলেও 
খ্ররূপই কর্ণ হুইবে। এই প্রকাঁর ২য় ও ৩য় নিয়ম অন্ধু- 
সারে প্রক্রিয়া করিলেও কোটি ওতুজ্জ এ প্রকারই হয়। 
সকল উদ্াহরণেই এই প্রকার জানিবে। 

এই স্থলে ৩ ইষ্ট করনা করিলে এই প্রকার ক্ষেত্র 
উৎপন্ন হয়। 


ক্ষেত্রবাবহার 


প্রক্রিয়া ।-_অস্কিত জেত্র 
টার'তুজ পরিয়াণ ৯২। ইষ্ট- 
রাশি ৩কে দ্বিগুণ করিলে 
ফল হয় ৬, ইহা! দ্বারা ভূজ 
১২কে গুণ করিলে ৭২ হয়। 
ইষ্ট রাশি ৩এর বর্গ ৯» 
হইতে ১ বাদ দিলে অব- 
শিষ্ট থাকিবে ৮। অবশিষ্ট 
৮ দিয়া পর্ব স্থাপিত 
৭২কে ভাগ করিলে ফল হয় ৯। অতএব ৫ম নিয়ম অনুসারে 
ক্ষেত্রের কোটি হইল ৯। কোটি ঈকে ইষ্টরাশি ৩ স্বারা গুণ 
করিলে ফল হয় ২৭। তাহা হইতেভূজ্জ ১২ বাদ দিলে 
অবশিষ্ট থাকে ১৫। অতএব ৫মনিয়ম অনুসারে কর্ণ 
হইল ১৫। এইরূপে ৫ ইষ্ট মানিলে কোটি হইবে ৫ও কর্ণ 
হইবে ১৩, এই প্রকারে ইষ্ট অন্গসারে কোটি ও কর্ণ নান! 
প্রকার হইবে । এই স্থলে ইষ্টরাশি ১ হইতে পারে না! কারণ 
ইষ্ট ১এর বর্গ ১ হইতে ১ অন্তর. করিলে ফল হয় শৃন্ত, তাহা 
দ্বার! ভূজকে গুণ করিলে ফল হয় শৃগ্ভ। অতএব ১ইষ কল্পন! 
করিলে কোটি শূন্য হয় বলিয়! ১ ইষ্ট হইতে পারে না! (১)। 
ভু পরিমাণ অন্ুলারে জাত্যত্র্যশ্ের কোটি ও কর্ণ আন- 
য়ন করিবার উপায় অন্তপ্রকারেও প্রদর্শিত হইয়াছে। 

৬ নিয়ম । ভূজের বর্গকে কোন একটা ইষ্ট রাশি দ্বার! 
ভাগ করিলে যাহা! লব্ধ হইবে, তাহার সহিত ইষ্ট রাশি যোগ 
করিলে যাহা ফল হইবে, তাহার অর্ধেক এ ক্ষেত্রের কর্ণ 
হইবে এবং ইগুণিত ভূজবর্গ হইতে ইষ্টরাশি অন্তর করিলে 
যাহা ফল হইবে, তাহার অর্ধেক এ ক্ষেত্রের কোটি জানিবে। 
উদাহরণ ৫ম নিয়মে উক্ত | 

"২ ইষ্ট কল্পনা! করিলে ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে এইরপ ক্ষেত্র 
উৎপন্ন হয়। 


শ 1৬) 





ভ্জ ১২. 





ভুজ ১২ 


(১) "অস্থিন্‌ প্রকারে ইউমেকসংখাতিরিক্ং অন্থথা কোটিকর্ণয়োঃ 
খ হরন্বেন অনন্তহসিন্ধ্য। ক্লেতানুপপতিরিতি ধোম্‌। ( সুনীন্বর ) 


[ ৭খ* 


] ক্ষেত্রেব্যবহার 


প্রক্রিয়া।- অক্ষত ক্ষেত্রটার ভুজ ১২এর বর্গ ১৪৪, ইষ্ট 
২ দিয়া ভাগ দিলে ফলহ্ইলণ৭২। লব্ধ ণ২এর সহিত ইষ্ট 
২ যোগ করিপে ফল হয় ৭৪। ইহার অর্দ ৩%। অতএব্ঠ 
নিগ্বম অনুনারে ক্ষেত্রের কর্ণ হইল ৩৭। এবং লব্ধ ৭২ হইতে 
২ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ৭০। তাহার অর্থ ৩৫। 
অতএব নিয়ম অনুসারে এ ক্ষেত্রের কর্ণ হইল ৩৫1 

৪ ইষ্ট কল্পন! করিলে এইরপ ক্ষেত্র হয়। 





ভূ ১২ 


প্রক্রিয়া ।--অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভূজ ১২এর বর্গ ১৪৪কে ইষ্ট 
৪ দিয়া ভাগ করিলে ফল হইল ৩৬। লব্ধ ৩৬এর সহিত ইষ্ট 


৪ যোগ করিলে ফল হয় ৪*। ইহার অদ্ধ২৮। অতএব 
৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের কর্ণ হইল ২৭ এবং লব্ধ ৩৬ 
হইতে ইষ্ট ৪ অন্তয্ন করিলে অবশিষ্ট থাকে ৩২। ইহার 
অর্ধ ১৬। অতএব ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের কোটি 
হইল ১৬। ৫ম নিয়ম অনুসারে ২ ইষ্ট মানিয়া প্রক্রিয়। করিলে 
ও এইরূপ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। এই প্রকার ৬ ইষ্ট মানিলে 
ক্ষেত্রের কর্ণ হইবে ১৫ এবং কোটি হইবে ৯। 

কর্ণের পরিমাণ অনুসারে কোটি ও ভূজের পরিমাণ 
স্বির করিবার উপায় লীলাবতীতে এইরূপ প্রদর্শিত 
হইয়াছে। - 

পম নিয়ম। কর্ণের পরিমাণকে ২ দ্বারা গুগ করিয়া যাহা 
ফল হইবে, তাহাকে ইঞ্রাশি দ্বার শুণ করিয়া স্থাপন 
করিবে। ইট্টবর্গের সহিত ১ যোগ করিলে যাহা ফল হইবে, 
তাহাদ্ারা পূর্ধ স্থাপিত রাশিকে ভাগ করিবে । যাহা লব্ধ 
হইবে, তাহাই প্র ক্ষেত্রের কোটি এবং কোটিকে ইষ্ট 
রাঁশিষ্বারা গুণ করিলে যাহা ফল হ্য়, তাহা হইতে কর্ণ 
অস্তর করিলে অবশিষ্ট রাশি তুজ হইবে। 

উদাহরণ--ষে ক্ষেব্রটায় কর্ণের পরিমাণ ৮৫ তাহার ভূজ 
ও কোটি কতপ্রকার হইতে পারে, তাহ স্থির কর। 

২ ইষ্ট কল্পনা! করিলে ৭ম নিয়ম অনুসারে এইরূপ ক্ষেত্র 
উৎপন্ন হয়। 


ক্ষেত্রধ্যবহায় 





ভুজ ৫৯ 

প্রক্রিয়া ।-_অস্কিত ক্ষেত্রটার কর্ণ ৮৫কে দ্বিগুণ করিলে ফল 
ইয় ১৭০,খইহাকে ইঞ্উ ২ দিয়া গুণ করিলে ফল 'হইল ৩৪০। 
ইষ্ট ২এর বর্গ ৪, ইহার সহিত ১ যোগ করিলে হইল ৫, ইহ! 
দ্বারা পৃর্বস্থাপিত ৬৪০কে তাগ দিলে লব্ধ হইবে ৬৮। 
অতএব ৭ম নিয়ম অগ্রুসারে এ ক্ষেত্রের কেটি হইল ৬৮। 
কোটি ৬৮কে ইষ্ট ২ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ১৩৬, ইহা হইতে 
কর্ণ ৮৫ অন্তর করিংল অবশিষ্ট থাকে ৫১। 
নিয়ম অনুসারে এ ক্ষেত্রটার ভূজ হইল ৫১। 

৪ ইষ্ট কল্পনা! করিলে ৭ম নিয়ম অনুসারে এইরূপ ক্ষেত্র 
উৎপন্ন হয়। 


অতএব ৭ম 


5৪ ৫1৬১ 





ভজ ৭৫ 

প্রক্রিয়া ।-_অগ্ধিত ক্ষেত্রটার কর্ণ ৮৫কে ২ দিয়া গুণ 
করিলে ফল হয় ১৭*, ইহাকে ই ৪ দিয়া গুণ করিলে ফল 
হইল৬৮* ই ৪এর বর্গ ১৬, ইহার নহিত ১ যোগ করিলে 
ফল হয় ১৭, ইহাদ্বারা পূর্ব স্থাপিত ৬৮*কে ভাগ দিলে লব্ধ 
হইবে ৪০। অতএব ৭ম নিয়ম অনুসারে এ ক্ষেত্রের কোটি 
হইল ৪*। কোটি ৪*কে ই৪9 দিয়া গুণ করিলে ফল হয়, 
১৬৭) ইহা! হুইতে কর্ণ ৮৫ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৭৫। 

অতএব ৭ নিয়ম অনুনারে ক্ষেত্রের ভুঙ্জ হইল ৭৫। 
৮ম নিয়ম ।--কর্ণ পঁরিমাণকে দ্বিগুণিত করিয়া স্থাপন 
করিবে। কোন'একটা অঙ্ককে ইষ্ট কল্পনা করিয়া! তাহার 
বর্গের সহিত এক যোগ দিলে যাহা ফল হইবে, তাহ দ্বার! 
পূর্বস্থাপিত অস্ককে ভাগ দিলে যাহা লন্ধ হইবে, সেই লবরাশি 
কর্ণ হইতে অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই 


18 


১৮১ 


 ক্ষেত্রব্যবহার 





ক্ষেতের কাটি, এবং লন্ধ রাশিকে ইষ্ট রাশিত্বার! গুণ করিলে 
ধাহ! ফল হইবে, তাহাই এ ক্ষেত্রের ভুজ। 

উদ্দাহরণ_-৭ম নিয়মে উক্ত। ২ ইষ্ট কল্পনা করিলে 
৯ম নিয়ম অনুসারে এইরূপ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। 





ভুজ ৬৮ 


প্রক্রিয়া ।--মস্কিত ৫ক্ষত্রটীর কর্ণ ৮৫কে দ্বিগুণ করিলে 
ফল হয় ১৭*। . ইষ্ট ২এর বর্গ ৪, ইহার সহিত ১ যোগ দিলে 
হইল ৫, ইহান্বার! পূর্বস্থাপিত রাশি ১৭*কে ভাগ দিলে 
লব্ধ হইবে ৩৪1 লব্ধ ৩৪ কর্ণ ৮৫ হইতে অন্তর করিলে 
অবশিই্ থাকে ৫১। অতএব ৮ম নিয়ম অনুপারে কোটি 
হইল ৫১। এবং লক ৩৪কে ইষ্ট ২ দিয়া গুপ'করিলে ফল হয় 
৬৮। অতএব ৮ম নিয়ম অনুসারে ক্ষেলের ভুজ ৬৮1 

৪ ইষ্ট কল্পন। করিলে ৮ম নিয়মে এইরূপ ক্ষেত্র হয়। 


৯৮ ৫1৬7 





বি রি 


প্রক্রিয়া।--অক্কিতক্ষেত্রের কৃর্ণ ৮৫কে দ্বিগুণ করিলে ফল 
হয় ১৭০। ইস্ট ৪ এঁর বগ*১৬, ইহার সহিক্ত ১ যোগ দিলে 
হইল ১৭, ইহা দ্বারা ুর্বস্থাপিত রাশিকে ভাগ দিলে লন্ধ 
হইবে ১০। লব্ধ কর্ণ ৮৫ হইতে অন্তর করিলে অবশিষ্ট 
থাকে ৭৫। অতএব ৮ম নিয়মে কেটুট হইল ৭৫। এবং 


লঙ্ধ ১০কে ই 9 দিয়! গুণ করিলে ফল হয় ৪*। অতএব 
৮মধনিয়ম অনুসারে ভুজ হুইল ৪*। 

ছুইটা ইষ্ট কল্পনা করিয়া! ভ্রিকোণ ক্ষেত্রের কোটি, কর্ণ 
ও ভূজ নির্ণয় করিবার উপায়। 


৯ম নিয়ম । ছুইটা ইষ্ট কল্পন! করিয়! তাহাঁদের ঘাতকে 
স্বিগুণ করিলে যাহা! ফল হইবে, তাহা কোটি, ছয়ের বরগাস্তর 
ভু এবং ইঞ্টরাশিহয়ের বর্গযোগ এ ক্ষেত্রের কর্ণ হইবে। 


ক্ষেত্রব্যবহার 


উদাহরণ--কতকগুলি ত্যত্রক্ষেত্রের কর্ণ, (কোটি ওএভুজ 
নির্ণয় কর। 


এই নিয়মে ১ ও ২ এই ছুইটী রাশিইঞ্ট কল্পনা! করিলে 
এইরূপ ক্ষেত্র হয়। 


৪ ৫1৯১ 





ভ্‌জ ৩ 
প্রক্রিয়া ।--১ও ২ এই ছুইটী রাশিকে ইষ& মানিয়া 
উভয়ের ঘাত ২কে দ্বিগুণ করিলে হয় ৪, ইহা! কোটি, ছুয়ের 
বর্গাস্তর ৩, ইহা! তুম এবং ইষ্ট রাশিহয়ের বর্গযোগ ৫, ইহা 
ক্ষেত্রের কর্ণ হইল। 


২ও.৩ইষ্ট করনা করিলে ৯ম নিয়ম অনুসারে এইরূপ 
ক্ষেত্র হয়। রর 


ৎ ৫৯০ 





প্রক্রিয়া ।_ইষ্টরাশি ২ ও ৩ এর ঘাত ৬কে দ্বিগুণ 
করিলে হয় ১২, ইহ1 কোটি, ইষ্টরাশির বর্গাস্তর ৫, ইহা! ভূজ 
ও ইঞ্টরাশিত্য়ের বর্গধোগ ১৩, ইহাই ক্ষেত্রের কর্ণ হইল। 
প্রথম নিয়ম অনুপারে ইহার কোটিভু্‌ লইয়া প্রক্রিয়া 
করিলেও ইহাই হইবে। দ্বিতীয়ার্পি নিয়মেও এইবূপ 
জানিবে। ইষ্ট কল্পনা অনুসারে এই নিগমে বিভিন্ক্ষেত্র হয়। 
কিন্তু ছুই সমান রাশিকে ইষ্ট কল্পনা! কর! স্বাইতে পারে না; 
তাহ! হইলে কর্ণ শূন্ত হইয়া যায়। 
* সুজের পরিমাণ এবং কোটি ও কর্ণের যোগফল জান! 
থাকিলে কোটি ও কর্ণ পৃথক করিবার উপায়। 
১০ম মিয়ম ।-_ভূজের বর্গ দ্বারা কোটি ও কর্ণের যোগ- 
ফলকে ভাগ করিলে যাহ! লব্ধ হইবে, তাহা কোটি ও কর্ণের 
যোগফলের" সহিত যোগ করিবে, ইহার অর্ধেক কর্ণ এবং 
লন্ধকে কোটি ও কর্ণের যোগফল হইতে অস্তর করিলে যাহা 
” অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার অর্ধই কোটির পরিমাণ জানিবে। 
উদাহরণ--যাহার কোটি ও কর্ণের যোগফল ৩২ এবং 


[ ৭২২ ] 


নেত্রবাবহার 


ভুজের পরিমাণ ১৬, তাহার কোটি ও কর্ণ পৃথক্রূপে 
নির্দেশ কর। 





ভুজ ১৬ গ্ 

প্রক্রিয়া ।--তুজ ১৬ এর বর্গ ২৫৬কে কোটি ও কর্ণের 
যোগফল ৩২ দিয়া ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ৮। লব্ধ ৮ কোটি ও 
কর্ণের যোগফল ৩২ এর সহিত যোগ করিলে ফল হয় ৪০, 
ইহার অর্ধেক ২০ কর্ণ এবং লন্ধ ৮ কোটি ও কর্ণের যোগফল 
৩২ হইতে অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকিবে ২৪, ইহার অর্থ 
১২ কোটি হইল। 

কোটির পরিমাণ এবং ভুজ কর্ণের যোগফল জান! থাকিলে 
ভুজ ও কর্ণ পৃথক্‌ করিবার উপায়। 

১১শ নিয়ম ।__কোটির বর্গকে ভুজ ও কর্ণের যোগফল 
বার! ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হুইবে, তাহা ভুক্ম ও কর্ণের 
যোগফল হইতে অন্তর করিবে, যাহা! অরশিষ্ট থাকিবে 
তাহার অর্ধভুজ হইবে। তৃজ ও কর্ণের যোগফল হইতে ভূজ 
অন্তর করিলে যাহ! . অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই কর্ণের 
পরিমাণ বজানিবে। 

উদাহরণ-_ষে ক্ষেত্রের ভূ ও কর্ণের যোগফল ২৭ এবং 
কোটির পরিমাণ ৯, তাহার ভুজ ও কর্ণ পৃথক্রূপে 
নির্দেশ কর। | 





সুজ ১২ ২৭ 
প্রক্রিয়া ।_কোঁটি ৯ এর বর্গ ৮১কে তুজ ও কর্ণের যোগ- 
ফল ২৭ দিয়! তাগ করিলে লব্ধ হইল ৩, কোটি ও কর্ণের 
যোগফল ২৭ হইতে লব্ধ ৩ অস্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ২৪, 
ইহার অর্ধ ১২ কর্থ হইল। ভুজ $২ যোগফল ২৭ হইতে 


- ক্ষেত্রব্যবহাঙ্ি 


অস্তর করিলে অবশিষ্ট থাফে ১৫, ইহাই & ক্ষেতের 
কর্ণ হইল। ৃ 
কোটি ও কর্ণের অন্তর €(বিয়োগফল ) এবং ভূজ জানা 


০০০ 


খাকিলে কোটি ও কর্ণের পরিমাণ স্থিত করিবার উপায় । | 


১২শ নিয়ম ।-_তুজের বর্গকে কোটি ও কর্ণের অস্তর দ্বার! 
ভাগ করিলে যাহ! লন্ধ হইবে, তাহা কোটি ও কর্ণের জত্ত- 


'রের সহিত ঘোগ করিলে যে ফল হইবে, তাহার অর্ধ কর্ণ 


এবং ল্ষ কোটি ও কর্ণের অন্তর হইতে বাদ দিলে যাহ! 
অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই তুজের পরিমাণ জানিবে। 
উদ্বাহরণ-_যে ক্ষেত্রটার কোঁটি ও কর্ণের অস্তর ২ এবং 
সুজ পরিমাণ ২ তাহার কোটি ও কর্ণ নির্ভেশ কর। 
প্রক্রিয়। ।--অস্কিত ক্ষেটার ভুজ 
২এর বর্গ ৪ হইতে কোটি ও কর্ণের 
অন্তর ই.ন্বারা ভাগ করিলে ফল 
হয় ৮। ইহা হইতে কোটি ও কর্ণের 
অন্তর ই অন্তর করিলে ফল হয় হৃৎ, 
ইহার অর্দ ক এক্ষেত্রে কোটি 
হইল এবং ভাগফল ৮এর সহিত 
ই যোগ করিলে ফল হয় হু" টা | অতএব ১২শ 
নিয়ম অন্মুসারে এ ক্ষেত্রের বর্গ হইল ৯ 1 * 
দু পরিমাণ ও.কোটির কিয়দংশ রে হইলে এবং 
কোটির অজ্ঞাত অংশ ওভুজের যোগফলের -সমান কর্ণ 
হইলে কোটির অজ্ঞাত অংশ জানিবার উপায়। 
১৩শ চ্সিয়ম। কেখটির জ্ঞাত অংশকে ভুজ পরিমাণ হবার! 
গুণ করিয়। যাহ। ফল হইবে, তাহাকে কোটির জাত অংশকে 
ধিগুণ করিয়৷ তাহার সহিত ভূজ পরিমাণ যোগ দিলে, যাহ! 
ফল হইবে, তাহ! দ্বারা ভাগ করিবে, যাহা যাহা লন্ধ হইবে, 
তাহাই কোটির: 'অবিদিত অংশ জানিবে। | 
উদাহরণ-_ষে ক্ষেত্রটার কোটির কিয়দংশের পরিমাণ 
১০০, ভুজের পরিমাণ ২** এবং কর্ণের পরিমাণ কোটির 


ঘবিদিত অংশ ও ভুজের সমান, তাহার কোটির অবিরত 
জাংশ কত? 





২ ভু 


০ 


417 বু 





[ ৭২৩ ] 


ক্ষেত্রেবাবহার 


 প্রক্রিয়।--কোটির জ্ঞাত অংশ ১৯০কে ভুজ ২০ দ্বারা 
গুণ করিলে ২০০ হয়। কোটি জ্ঞাত অংশ ১**কে 
দ্বিগুণ করিলে হইল ২০ ৬ ইহার সহিত তুজ ২৯৪ যোগ দিলে 
ফল হয় ৪০০, ইহার! পূর্বস্থাপিত ২****কে ভাগ দিলে 
লব্ধ হইবে ৫*। অতএব ১৩শ নিয়ম অন্টসারে কোটির 
অবিদিত অংশ হইল৫০। ভুজ ও এ অংশের যোগ ২৫* কর্ণ 
হইল।' ঞ 

কর্ণের পরিমাণ এবং ভুজ ও নি যোগফল জ্ঞাত 
হইলে ভূজ ও কোটি পৃথক্‌ করিবার উপায়। 

১৪শ নিয়ম ।--কর্ণের বর্ণকে দ্বিগুণিত করিয়া তাহা 
হইতে তু ও কোটি যোগের বর্গ বিয্বোগ করিবে । যাহা 
অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূল ভু ও কোটির যোগফলের 
'সহিত যোগ করিবে, যাহা ফল হুইবে তাহার অর্ধ কর্ণ এ 
ক্ষেত্রের কোটি হইবে এবং তুজ ও কোটির যোগফল হইতে 
সেই বর্গমূল অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার 
অর্ধ ভুজ হয়। 

» উদ্দান্রপ-_ধে ক্ষেব্রটার কর্ণ পরিমাণ ১৭ এবং ভূজ ও 
কোটির যোগফল ২৩ তাহার তুজ ও কোটি পৃথক কর। 





২৩ ভুজ ৮ 


প্রক্রিয়া ।__কর্ণ ১৭এর বর্গ ২৮৯কে ভ্রিগণ করিলে হইল 
৫৭৮1 ইহা হইতে তু, ও কোটির * যোগফল ২৩এর বর্গ ৫২৯ 
অন্তর করিলে অবশিষ্ট থ্কিবে ৪৯, ইহার ধর্গমূল ৭কে 
তুজ ও কোটির যোগফল ২৩এর সহিত যোগ করিলে হইবে 
৩*, ইহার অর্দ ১৫ এ ক্ষেত্রের কোটি 'এরং বর্গমূল ৭কে 
ভূ ও কোটির যোগফল ২৩ কুইতে বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট 
থাকে ১৬, ইহার অর্ধ ৮ এ ক্ষেত্রের ভূজ । 
ক্ষেত্রের লম্ব জানিবার উপাগ্ন ।+_একটা চতুক্ষোণ ক্ষেত্রের 
মধ্যে এককোণাস্তরিত ২টা রেখা অর্থাৎ ছইটা কর্ণ অঙ্কিত 
“করিলে ষে স্থানে রেখাঘ্বয়ের পরস্পর যোগ হৃষ্র্ব, সেই 
স্বান হইতে বাহু পর্ধ্যস্ত একটা সরল রেখ টানিলে তাহাকে 
লম্ব বল! যার়। লীলাবতীতে তাহার. পরিমাণ স্থির করিবার 
'এইরূপ উপায় লিখিত আছে-_ | | 
১৫শ নিয়ম।. বিপরীত  বাছুছয়ের ঘাতক তাহাদের 





যোগফল দ্বারা হ হরণ বণ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, ভাহাই সেই 
ক্ষেত্রের লম্ব হইবে। ৃ 

উদ্বাহরণ। যে ক্ষেত্রটার* একটী বাহু ১৫ এবং আর 
একটা ১*, তাহাদের লম্ব কত? 


রে 





' প্রক্রিয়া ।--অস্কিত ক্ষেত্রটার বানৃদ্ধয়ে ঘাত ২৫*কে 
তাহাদের ফোগফল ২৫ দিয়! ভাগ দিলে ফল হইল ৬, অতএব 
১৬শ নিয়ম অনুসারে এ ক্ষেত্রের লন্ব হইল ৩। 

ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের ২টাঁ বাহুর যোগফল হইতে 
অপর কোন একটা বাহন বৃহৎ অথব। সমান হইলে তাহাকে 
অন্নুপপন্ন ক্ষেত্র বলে। 
এবং ভুব্পরিমাণ সরল শলাকা দ্বারাও দেখিতে পাওয়া যায় 
যে তাহার সকল বাহু মিলিত হইয়া ক্ষেত্র হইতে পারে না। 


1২৯ 


ঠই 

অস্কিত চতূতূজটার ১২ “বাহু হইতে অপর ছুই বাহুর 
যোগফল ৮, ৯ ব1 ৫ অর হইল, অতএব রী ক্ষেত্রটা'অন্পপন্ন 
ক্ষেত্র অর্থাৎ এরূপ চারিটী বাহু মিলিত হইয়া চতুঃসীমবিদ্ধ 


ক্ষেত্র হয় না। তঅক্ষিত ত্রিভুজটার বাহু ৩ ও ৬র যোগফল, 


অপর বাহু ৯এর সমান বলিয়া এ ক্ষেত্রটাও অন্পন্ন । 
ব্রিভু-_-জাত্যত্র্যত্রে যে প্রকার ৩টা বাহুর যথা ক্রমে ভুজ, 
কোটি ও কর্ণ নাম দেওয়া হয়, ত্রিভুজে তাহার কোন নিয়ম 
নাই, ইচ্ছামত কোন একটা বাহুকে ভূমি এবং অপর ছুইটাকে 
ভুজ বলির্লেই চলিতে পারে । ত্রিতুজে যেটাকে ভূমিকল্পনা 
করা হইবে, তাহা! বাতীত অপর ছইটী বাহু দ্বারা যে কোণ 
উৎপন্ন হয়, তথা হইতে ভূমি পধ্যস্ত যে লরলরেখা টান! 
যায়, তাহাকে ত্রিভুজের লঙ্ব বলে। এলম্বতৃমির সহিত 


গণিত অন্গসারে এরূপ ক্ষেত্র হয় না 


ক্ষেব্রধ্যবহার 





ভূমির এ 
হই খণ্ডকে ভূজন্বয়ের আবাখ! বলে। যে আবাধাটী যে বাহুর 
নিকটবর্তী, উহা তাহার আবাধা বলা হয়। 


মিশ্রিত হইয়া তাহাকে ছুইভাগে বিভক্ত করে। 


লী, 





ক (9) (জ) 
অঙ্কিত ক্ষেত্রটার ক,খ ওগ তিনটীভূঙ্জ আছে বলিয়! 


ইহাকে ত্রিভূক্জ বলা যায়। ইচ্ছানুসারে ক বাহুটাকে & 


ক্ষেত্রের মহী বঞ্জিয়া কল্পনা করা হইল। খওগ বাহুযোগে 
যে কোণটা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা! হইতে ভূমি ক রেখা পর্যাস্ত 
যে সরল রেখাটী টানা হইয়াছে, এঁ ঘ রেখাটাই ত্রিভুজের 
লম্ব হইল। এ ঘ রেখাটী ভূমিকে দ্বিখণ্ত করিয়া চওজ 
এই ভ্বইটী আবাধা উৎপন্ন করিম্নাছে। খগুদ্বয়ের চ খণ্ডটী-গ 
বাহুর আবাধা এবং 'জ থগুটা খ বাহুর আবাধা হুইল । 
আবাধ। অনুসারে লঙ্ব ও লম্ব অনুসারে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 
নির্ণীত হয়। 

ত্রিভুজ ক্ষেত্রের আবাধা নির্ণয় করিবার উপায়। 

১৬শ নিয়ম ।--ত্রিভূঙ্গ ক্ষেত্রের ভূক্গদ্বয়ের যোগফলংক 
উভয়ের অন্তর ছ্বারা গুণ করিবে । গুণফলকে ভূম্্রীরিমাণ 
দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হয়, তাহাকে ভূমির সহিত যোগ 


করিবে । যোগফলের অর্ধ বুহৎ বাহুর আবাধ। হয়, এবং 


লব্ধকে ভূমি হুইতে অন্তরিত করিষ্ল বাহ! অবশিষ্ট থাকিবে, 
তাহার অদ্ধ অপর বাহুর আবাধা হয়। 

উদাহরণ--যে ত্রিভুপ্রক্ষেত্রের ভূমির পরিমাণ ১৪ এবং 
অপর ছুইটা ভুজের পরিমাণ .১৩ ও ১৫ তাহার আবাধ) 
স্থির কর। 





ভূমি ৫ 


প্রক্রিয়া ।__অক্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজদ্বয় ১৩ ও ১৫, ইহার 
যোগফল ২৮কে উহাদের অন্তর ২ দিয়া গুণ করিলে ফল 
হইল ৫৬, ইহাকে ভূমি ১৪ ছার! ভাগ করিলে' ল্ধ হয় ৪। 
ভূমি ১৪এর সহিত লব্ধ ৪ যোগ দিগে ফল হয় ১৮, ইহার 
অর্ধ ৯। অতএব ১৬শ নিশ্নম অনুসারে বুহং বাহুর আবাধা 
হইল ৯। এবং ভূমি ১৪ হইতে লন্ধ ৪ অস্ত্রয় করিলে অব- 
শিষ্ট থাকে ১০, ইহার অর্ধ ৫ অপর বাহুর আবাধা হইল। 


(ভূমি ১৪) ৯ 


উননার্হার 


লন্ব নির্ণয় করিবার উপাক্। 
১৭শ নিয়ম 1 তুজের বর্গ হইতে শ্বীক্প আবাধার বর্গ 
অন্তরিত করিলে যাহা! অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূল সেই 
ক্ষেত্রের লঙ্থ হুইবে। 
উদাহরণ--পুর্বোক্ত ক্ষেত্রটার লম্ব স্থির কর। 


প্রক্রিয়!।-্বাহু ১৩ 
এর বর্গ ১৬৯হইতে 
আবাধ। ৫এর 
বর্গ ২৫ অন্তরিত 
করিলে অবশিষ্ট 
থাকে ১৪৪, ইছার 


বর্গমূল ১২। অতএব 
১৭শ নিয়ম অনুসারে লম্ব হইল ১২। বাহু ১৫ ও আবাধ! 
৯ দ্বারা প্রক্রিয়া করিলেও লম্ব পরিমাণ ১২ হয়। 
যে স্থলে লন্ধ ভূমি হইতে অস্তরিত হইতে পারে ন! সেই 
স্থলে খণগত আবাধা হইয়া থাকে । 
ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার উপায়। 
১৮শ নিয়ম ।--ভূমির অর্ধকে লশ্বত্বারা গুণ করিলে যাহা 
ফল হইবে, তাহাই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল । 
উদ্দাহরণ-_পূর্ব্বোক্ত ত্রিভূজটীর ক্ষেত্রফল কত? 
প্রক্রিয়। ।__ভূমি ৯৪এর অর্ধ ৭, ইহাকে লম্ব ১২ দিয়া গুণ 
করিলে ফল হয় ৮৪। অতএব ১৮শ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রফল 
হইল ৮৪। | ূ 
চতুভু্জক্ষেত্রের অন্ফ,উফল ও ত্রিভুজের স্ষ,্টফল আন: 
য়ন করিবার উপায়। 
১৯শ নিয়ম। ত্রিভুজ বা চতুরূজের সকল বাহুর যোগ- 
'ফলকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে যাহ! লব্ধ হয়, তাহাকে চারিটা 
স্থানে স্থাপন করিবে, তাহা হইতে পৃথক্রূপে ভুজ অস্তরিত 
করিলে যাহা” অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদের ঘাতের বর্গমূল 
/চতুভূজিক্ষেত্রের অস্ফটফল ও ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষটফল হয়। 
উদ্বাহরণ-_ষে চতুর্ভ জক্ষেত্রের ভূমি ১৪, মুখ ৯, (৯) এবং 
বাহু ১৩ ও ১২, লম্ব ১২, তাহার অস্ফ,টফল কত? 
মুখ ৭৯. ু 








ভূমি ১৪ 


চিনি রিনি তি 
(১) অধ:ঃ্বিত তৃজকে ভূমি এবং ভূমির সন্মুখ্িত ভূজকে মুখ বলে। 
প্জধস্থোডুজোতুদিঃ “তুমিলসমুখতুজে মুখ ॥ (মুনীর ) 


চা রা | ৯৮২ 


[৭২৫ ৭ 


ক্ষেত্রব্যবহার 


৯৯শ নিয়ম অস্ুলারে ্রক্রিয়৷ করিলে অস্ফ,ট হইবে 
১৪১। স্কটফল পরে প্রদর্শিত হইবে। 
য় উদাহরণ--পূ্ক প্রদর্শিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল স্থির কর? 








৫ ৯৪. ৯ 

প্রক্রিয়া ।-বাহুত্রয়ের যোগফল ৪২, ইহাকে ২ দ্বারা 
ভাগ করিলে ফল হয় ২১, ইহাকে চারিস্থানে স্থাপন করিয়া 
ভূজত্রয় অস্তরিত করিলে অবশিষ্ট থাকে ৮, ৬, ৭, ও ২১। 
ইহাদের ঘাত ৭০৫৬, (৮১৫৬১৭১৫২১-৭০৫৬,) ইহার 
বর্গমূল ৮৪। অতএব ১৯শ নিয়ম অনুসারে ফল হইবে ৮৪। 
১৮শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলেও ৮৪ই ফল হইবে। 
(১৮শ নিয়ম দেখ ) 

সমচতুভূর্জের হুম্মফল নিরূপণ করিবার উপায় । 

২০শ নিয়ম ।-_সমচতুভুজিক্ষেত্রে ইচ্ছান্থুসারে একটা কর্ণ 
কল্পনা করিবে । পরে ভুঙ্বর্গকে ৪ দ্বারা গুণ করিয়া যাহা 
লব্ধ হইবে তাহা! কল্পিত কর্ণের বর্গ হইতে অস্তর করিবে যাহা 
অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূল অপর কর্ণের পরিমাণ হয়। 
এইরূপ্ট্কর্ণতবয় স্থির করিয়া তাহাদের ঘাতকে ২ দিয়া ভাগ 
করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই সমচতুভুজক্ষেত্রের্‌ স্ক,টফল 
জানিবে। এইরূপ স্থলে প্রথম কর্ণটী ভূজের দ্বিগুণ হইতে 
অধিক কল্পনা করিবে ন। 

উদাহরণ-_-ধে সমচতুভূর্জ ক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুর পরি- 
মাণ ২৫ তাহার কর্ণঘয় স্থির করিয়! ক্ষেত্রফল নিরূপণ কর? 





প্রক্রিয়া ।--অস্কিত ক্ষেত্রটীর প্রথমকর্ণটা ইচ্ছানুসারে ৩, 
কল্পন৷ কর! হইল। কর্ণ ৩*এর বর্গ ৯০০। ভুর্জ ২৫এর বর্গ 
৬২৫কে ৪ গুণ করিলে ফল হয় ২৫০০, ইহা হইতে কল্পিত 
কর্ণের বর্ম ৯** অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ৯৬**, ইহার 


ক্ষেত্রব্যবহার 


১২০০, ইহাকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হয় ৬**। অতএব 
২০শ নিয়ম অস্থসারে ক্ষেত্রফল হইল ৬*৪। 

২১শ নিয়ম ।-_স্মচতুভূজিক্ষেত্রের 'কর্ণদ্বয় সমান হুইলে 
বাহুম্বয়ের গুণফলই ক্ষেত্রফণ হুইয়৷ থাকে । 


উদাহরণ পূর্ব প্রদর্শিত চতুতূজটার সমান কর্ণ ও ক্ষেত্র- 
ফলস্থির কর। 





৫ পয 


প্রক্রিয়া ।-_ প্রথম নিয়ম অন্ুঙায়ে প্রক্রিয়া করিলে কর্ণ- 
্বয়ের পরিমাণ হইবে করণীগত ১২৫০। তুজয়ের ঘাত ৬২৫। 
অতএব ক্ষেত্রফণ হইল ৬২৫। 

আত চতুভূর্জের ফল নিরূপণ করিবার উপায়। 

২২শ নিষম। আরত টতুভূর্জের আয়ত একটী বাহু 
অর্থাৎ দৈর্ধ্যকে স্বর বাহ বিশ্বৃতি দ্বার গুণ কীরলে যাহা 
ফল হইবে, তাহাকেই এ ক্ষেত্রফল জানিবে । 

উদ্াহরণ--ষে' আগত চত্ভূর্জের আয়ত বাহুর পরিমাণ 
৮ ও বিস্তৃতি ৬ তাহার ক্ষেত্রফল কত? 

৮ 

















৮৮ 


, আয়ত বাহু ব! দৈর্ঘ্য ৮কে বিস্তৃতি ৬ দিয়া গুণ করিলে 
ফল হয় ৪৮। অতএব ২২শ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রফল 
হইল ৪৮। ্‌ | 

বিষমচতুতূজের ক্ষেত্রফল স্থির করিবার উপায়। 

২৩শনিক্ম । বিষমচতুডূজিক্ষেত্রের লম্ব সমান হইলে 
মুখ ও মির যোগফলকে ২ দিয়া ভাগ করিলে ধাহা লব্ধ 
হইবে তাহাকে লঙ্বত্ারা গুণ নিন ধাহা ফল সারার 
তাহাই ক্ষেরফল জানিবে। 


[ ৭২৬ ] 
বরগসূল ৪*। অতএব. ্বিতীয়কর্ণ হইল ৪০.। কর্ণধয়ের ঘাত 


রি চা 
২ ইউ, 


উদ্াহরণ--যে বিষমচতুূ্ঘ ক্ষেত্রের মুখ ১১, তৃমি ২২, লন্ব 
১২ এবং রাহুদ্বয় ১৩ ও ২০, তাহার ক্ষেত্রফলস্থির কর? 
১১ ও 


২২ 
প্রক্রিয়া ।__মুখ ১১ ও ভুমি ২২এর যোগফল ৩৩কে ২ দিয়! 
ভাগ করিলে ফল হয় খ* ইহাকে লম্ব ১২ দিয়া গুণ করিলে 
ফল হন (১ ২-১৯৮) ১৯৮1 অতএব ২৩শ নিয়ম অন্থু- 
সারে ক্ষেত্রফল হইল ১৯৮। তিনটা ক্ষেব্রফে কল্পনা করিয়া 
প্রক্রিক়্া করিয়া দেখিলেও ইঞাই ফল হুইবে। 
_বিষমচতুভূজের ফল স্থির করিবার উপায়। 
২৪শ নিয়ম।__বিষমচতুভূজের কর্ণ স্থির করিয়। 


তাহাকে তুমি কল্পন! করিলে ছুইটা ত্রিভুজ হইবে, প্র ব্রিডূজ- 
ছয়ের ক্ষেত্রফল যোগ করিলে যাহ রি নানি বিষম- 
চতুতু্জের ক্ষেত্রফল। 

উদাহরণ--যে বিষমচতুভূজের চাটা বাহু যথাক্রমে 
৪০, ৫১১৬৮ ও. ৭৫) তাহার ক্ষেত্রফল কত? 

৫১ ৭৭ 





৭৫ ৮৫ 
পূর্বপ্রদর্শিত ২০শ নিয়ম অনুসারে বৃহৎ কর্ণটীকে ৭৭ 
কল্পনা করিলে অপর কর্ণ ৮৫ হইবে।. প্রথম কর্ণ ৭৭কে 


ভুমি কল্পন| করিলে.ছুইটা ত্রিভুজ উৎপন্ন রর | 
গং 


৩ 

বিভুটার টু ৭৭, রর ৪৯ ও ৫১। ১৬শ রঃ 
অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে. আবাধা হইবে ৩২ ও ৪৫। 
আবাধা স্থির করিয়! ১৭শ নিয়ম অনুসায়ে প্রক্রিয়। করিলে 
লম্ঘ হইঘে ২৪। লঘ স্থিয়: কন্ধির়া ১৮শ নিন্ম অনুসারে 





ক্ষেত্রফল ছইন্ল ৯২৪। 'খত্রিতূজটার ভূমি ৭৭, ৰা গর ্ 


৭্। ১৩৬ নিয়ম অনুসারে আবাধা হইল. ৩২ ও ৪৫ 
: ১৭শ নিয়ম অঙ্গপারে প্রক্রিস্খ। করিলে লঙ্ব হইবে ৬০। পরে 


১৮শ নিমম অন্ধসারে ক্ষেত্রফল হইল ২৩১০। ক ত্রিভৃজের 
ফল ৯২৪এর সঞ্িত খ. ত্রিভুজের ফল ২৩১৭কে যোগ দিলে 
ফল হইল ৩২৩৪1 অতএব ২৪শ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রফল 


হইল ৩২৩৪ । 


ন্তীক্ষেত্র--বিষমচতুভূর্জ ক্ষেত্রের সুখলগ্ন বাছন্বয়ের অগ্র- 
| 
ভাগ সরলভাবে বর্ধিত করিলে যে ত্রিতুজটী উৎপর হয়, 


তাঁহাকে সুচী বলে (১), এ ক্ষেত্রটীকে হী বলা যায় । 


উদাহরণ--ষে বিষমচতুভূ্জক্ষেত্রটার, ভূমি ৩০০, বাছুর 
পরিমাণ ২৬০ ও ১৯৫, মুখ ১২৫, কর্ণের পরিমাণ ২৮০ ও 
৩১৫, এবং লম্বঘ্বয়ের পরিমাণ ১৮৯ ও ২২৪, সেই ক্ষেত্রটা 
ধর ক্ষেত্রটার কর্ণ ও লম্বের যোগ- 


অঙ্কিত কর। ১ম প্রশ্ন। 
স্থান হইতে তৃমি পর্য্যন্ত অংশের পরিমাণ কত? ২য় প্রশ্ন 


যেস্থানে কর্ণদ্বয়ের ষোগ হইয়াছে, তথ! হইতে ভূমি পর্যন্ত 
একটী লম্ব টানিলে তাহার পরিমাণ এবং তাহার যোগে 
ষে ছুইটা আবাধা হুইবে, তাহার পরিমাণ নিদ্দেশ কর? 
ওয় প্রশ্ন | প্র ক্ষেত্রটীর ভুজদ্বয়ের মুখলগ্ন অগ্রভাগ সরলভাবে 


বন্ধিত করিলে যে সুচীক্ষেত্রটী উৎপন্ন হইবে, তাহার লম্ব, 
আবাধা ও ভুজদ্বয়ের পরিমাণ কত ?. 





১৩৮ ৮০ ১৯২ 
২৫শ নিয়ম । যে. লম্বের' অধংথণ্ড মিরূপণ করিতে 


হইবে, সেই লঙ্ব ও ত্দাশ্রিত 'বাছুর বর্গাস্তরের মূলকে 


(৯) “নুচী নুচ্যাকারত। বিসাগ-বৃদ্ধতূজয়ে খোগেন যা তাং!” 
ূ ** (মৃনীখর ) 











তাহার, সন্ধি বলে এবং তৃমিকে মন্ধিদ্বুরা হীন 


যাহা অবণি থাকে, তাহাকে গীঠ বলে। সন্ধিকে ছইস্থানে 


স্থাপন করিয়া! একটীকে অপর. লম্বদ্বার। এবং অপরটাকে 
কর্ণার! গুণ করিবে। ইহার প্রথমটীকে পীঠদ্বারা ভাগ 
করিলে যাহা হুইবে, তাহা! লন্বের অধঃখণ্ড ও দ্বিতীয়টীকে 
কর্ণদ্বারা তাগ করিলে যাহা! হইবে, তাহাই কর্ণর অধংখগু। 
উক্ত ক্ষেত্রটার ২৮* কর্ণ ও ২২৪ লঙ্বের অধঃখণ্ড এই । 


৩ ৫ 





প্রক্রিয়। -লম্ব ২২৪ ও তদাশ্রিত বাহু ২৬* ইহাদের 
বর্গীস্তর ১৭৪২৪, বর্গমূল ১৩২.। অতএব সন্ধি' হইল ১৩২। 
তুমি ৩০৯ হুইতে সন্ধি ১৩২ অন্তরিত করিলে অবশিষ্ট থাকে 
১৬৮, ইহা পীঠ হইল। সন্ধি ১৩২কে পর লঙ্ব ১৮৯ দ্বারা 
গুণ করিয়া! পীঠদ্বারা, ভাগ করিলে ফল হইল ৯৯সইহাই লম্মের 
অধ্খণ্ড। সন্ধি ১৩২কে পরকর্ণ ৩১৫ দ্বারা গুণ করিয়া 
পীঠদ্বারা ভাগ করিলে ফল হইবে ১৬৫, ইহাই কর্ণের অধঃখণ্ড 
হইবে | এই প্রক্রিয়া অনুসারে দ্বিতীয়লম্তব্বের সন্ধি কটুবে 
৪৮, পীঠ হইবে ২৫২ এবং, লক্বের:অধঃখও ৬৪ ও কর্ণের অধঃ- 
খও হইবে ৮*। র 
. ২৩শ নিয়ম । উভয়লম্বকে ভূমিদ্বারা পৃথকৃ্রূপে গুণ 
করিবৰে। গুণফলকে স্বন্ব পীঠ দ্বারা ভাগ করিলে.যে 
ছইটা রাশি লক হইব, মুই ছুইটা-আাশিকে হুইটা বাছ, 
কল্পনা করিয়া ১৫শ,নিয়ম"অনুনারে প্রক্রিয়া করিলে দ্বিতীয় 


প্রশ্নের উত্তর হুইবে। 


প্রক্রিয়া ।--উতয় লন্ব ১৮৯ ও ২২৪কে তুমি ৩* ভ্বারা 
শু করিলে ফল হইবে ৫৬৭০* ও* ৬৭২৯৬ এই ছুই 
রাশিকে শ্ব.শ্ব পীঠদ্বারা তাগ করিলে লব্ধ হইবে ২২৫ 
ও ৪০, এই ছুইটী রাশিকে ছুইটী বাহু কল্পনা করিয়া ১৫শ 
নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে লম্ব হইবে ১৪৪ এবং 
আবাধ! হইবে ১০৮ ও ১৯২। রি 

২৭শ নিয়ম। হ্বীয় সন্ধিকে পর লম্ব দ্বারা গুণ করিয়। 
বশবদ্বার1 ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাকে সম বলে। 


সম এবং পর সন্ধির যৌগফলকে হার ধলা যায়। সম ও পর 


ক্ষেত্রব্যবহার 


সন্ধিকে পৃথকৃন্ধপে তৃষি দ্বারা গুণ করিয়া! হার দিয়! ভাগ 
দিলে যে ছইটা রাশি লব্ধ হইবে, তাহাই সুচির আবাধা হইবে। 
পরলম্বকে তৃমি দ্বার! গুণ করিয়! হার দ্বারা ভাগ করিলে, যাহা! 
লব্ধ হইবে তাহাই শৃচীর লম্ব হইবে । ভুভুতয়কে সৃচীর লব্বঘ্থার! 
ভাগ করিলে যাহ! লব্ধ হইবে, তাহাই হুচীর তু জানিবে। 

প্রক্রিয়া ।__ প্রদর্শিত সুচীক্ষেত্রের একটী লম্ব ২২৪ এবং 
তাহার সন্ধি ১৩২। সন্ধি ১৩২কে পরলম্ব ১৮৯ ত্বার গুণ 
করিয়া ২২৪ লম্বদ্বারা ভাগ করিলে'লন্ধ হইবে *৯, ইহাই 
সম হুইল। ইহার সহিত পর সন্ধি ৪৮ যোগ দিলে ফল 
হইবে ১১৪এ,ইছাকে হার বলা যায়। সম ২৯২কে ভূমি ৩৯০ 
দিয়া গুণ করিলে ফল হইল ১৬৮১০, ইহাকে হার ১১: দিয়া 
ভাগ করিলে ফল হয় -3$8। পরসন্ধি ৪৮কে ভূমি ৩০০ সবার 
গুণ করিলে ফল হয় ২২, ইহাকে হার ২৬* গ্বারা ভাগ 
করিলে ফল হয় ১5%৮। অতএব সুচীর আবাধ! হইল ১৭ 
এবং ২$8* | এই নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে দ্বিতীয় 
সম হইবে &৯২ এবং দ্বিতীয় হার হুইবে ২:৯৬। সম পর 
সন্ধিকে ভূমি ৩** দ্বারা গুণ করিয়া! ছার দিয়া ভাগ দিলেও 
হচীর আবাধা হইবে ২$$২ এবং ২$$*1। পরলম্ব ২২৪কে 
ভূমি ৩০* দ্বারা গুণ করিয়া হার ১৯ দ্বারা ভাগ করিলে 
ফল হয় 538৮, অতএব হুচী লম্ব হইল ২$$৬। ভুজ ১৯৫.ও 
২৬০কে সুচী লম্ব ২:৭৪ দ্বারা গুণ করিয়া যথাক্রমে লক্ব 
১৮৯ ও ২২৪ ত্বার ভাগ করিলে ফল হর্স ১৯ ও 
গতএব ২৭শ নিয়ম অনুসারে সুচী ভুজ হইল *3৭৩ ও 28২ 

ব্যাসের পরিমাণ স্থির করিবার উপায়। 

২৮শ নিয়ম । ব্যাসের পরিমাণকে ৩৯২৭ দ্বার! গুণ করিয়া 
১২৫* দিয়া ভাগ করিলে যাহ! লব্ধ হইবে, তাহাই হুক পরিধি 
হইবে। ব্যাসের পরিমাণকে ২২ দিয়া গুণ করিয়া ৭ দিয়া 
ভাগ করিলে যাহং লব্ধ “হইরে, তাহ! পরিধির স্থুল পরিমাণ 
জানিবে। স্থুল পরিমাণ অন্ুসারেই ক্কার্য্য করিতে হয়। 

উদাহরণ বৃতক্ষেত্রের ব্যাস পরিমাণ ৭, তাহার 
হুক্ম ও স্থল পরিধি পরিমাণ স্থির কর? 


€ 


৮৮০০ । 


ম 


্রক্রিয়া।--অস্কিত বৃত্তক্ষেঅটার ব্যাস ৭কে ৩৯২৭ দিয়া 
গু করিলে ফল হয় ২৭৪৮৯, ইহাকে ১২৫* দ্বারা ভাগ 


[ ৭২৮ ] 


ক্ষেত্রব্যুবহার 


করিলে লব্ধ হইল ২১3২ট। অতএব ২৮শ নিয়ম অনুসারে 
&ঁ ক্ষেত্রের সুক্ম পরিধি হইল ২১ 3২8ই। ব্যান ৭কে ২২ 
দিয়া গুণ. করিলে ফল হইবে ১৫৪, ইহাকে ৭ দিয়! ভাগ 
দিলে লব্ধ হইবে ২২। অতএব স্কুল পরিধি হইল ২২। 
পরিধির পরিমাণ অনুসারে ব্যাস স্থির করিবার উপায়। 
. ২৯শ নিয়ম। পরিধির পরিমাণকে ১২৫* গু করিয়! 


,৩৯২৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই ব্যাসের 


সুক্ পরিমাণ। ৭ দ্বার গুণ করিয়া ২২ দ্বারা ভাগ করিলে 
যাহা ফল হইবে, তাহা স্থল পরিমাণ জানিবে। 

উদাহরণ-_ষে বৃত্তের পরিধি ২২ তাহার হুক্ষস ও স্থূল 
ব্যাসের পরিমাণ স্থির কর? 


২ 


প্রক্রিয়। ।--পরিধি ২২কে ১২৫ দিয়! গুণ করিলে ফল" 
হয় ৭৫২৯০, ইহাকে ৩৯২৭ দ্বারা ভাগ দিলে ফল হয় 
৭২ । অতএব ব্যাসের হুক পরিমাণ হইল ৭ ভ$২ | 
পরিধি ২২কে ৭ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ১৫৪, ইহাকে 
২২দ্বার ভাগ দিলে ফল হয় ৭। অতএব স্থুল পরিমাণ 


হইল ৭। 
বৃত্তক্ষেত্রের ফল জানিবার উপায়। 


৩*শ নিয়ম ।---বৃত্তক্ষেত্রের ব্যাসকে ৪ ভাগ করিয়া যাহ। 
লব্ধ হইবে, তাহাকে পরিধি দিয়! গুণ করিলে যাহা ফল 
হইবে, তাহাই বৃত্তক্ষেত্রের ফল। 

উদাহরণ-_ঘে বৃত্তের ব্যাস-পরিমাণ ও পরিধি ২১ $২$2 
তাহার ক্ষেত্রফল কত? 





প্রক্রিয়৷ ।__ব্যাস ৭কে 9 দিয়! ভাগ দিলে লব্ধ হইল ১%, 
ইহাকে পরিধি ২১3২১ দিয়! গুণ করিলে ফল হয় ৩৮২২২ 
অতএব বৃত্তের ফল হইল ৩৮১$১$। 

গোলের পৃঠফল নির্ণয় । 
৩১শ নিয়ম। ৩*শ নিয়ম অহুসারে বৃত্তের ফলস্থির করিম! 


ক্ষেত্রবাবহার 


ভাহাকে ৪ দিয়া গুণ করিলে যাহা হইবে, তাহাই গোলপৃষ্ঠ- 
ফল জানিবে।. টা 

উদ্বাহুরণ--যে গোলের পরিধি ২১৪২৫, ব্যাস ৭ তাহার 
পৃষ্ঠফল স্থির কর ? 


২১১২ 


প্‌ 


: প্রক্রিয়া! ।--৩"্শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়। করিষ্ ক্ষেত্রফল 
হুল ৩৮২৪৫ ইহাকে ৪ দিয়া গুণ করিয়া গোলপৃষ্ঠফল 
হইল ১৫৩১২৫$০। 

গোলান্তর্গত ঘনফল নির্ণর়। 

৩২শ নিয়ম । গোলের পৃষ্ঠফলকে ব্যাসদ্বারা গুণ করিয়া 
যাহা ফল হইবে, তাহাকে ৬ দিয়া ভাগ করিবে, যাহ! 
লব্ধ হইবে, তাহাই গোলাস্তর্গত ঘনফল জানিবে । 

উদ্াহরণঞ্ব-পূর্ন্ঘ উক্ত গোলের ঘনফল স্থির কর। 

" প্রক্রিয়া ।--৩১শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিয়। গোলের 
পৃ্ঠফল হইল ১৫৩২৯ ইহাকে ব্যাস দ্বার গুণ করিয়া 
৬ দিয়া ভাগ করিলে গোলের ঘনফল হইবে ১৭৯২৫২ 

পৰিধির এক দেশ ধনুকের আকার বলিয়! চাপ বল! 
যার চাপের এক অগ্রভাগ হইতে অপর অগ্র-পর্যযস্ত যে 
সরল.রেখ। টান! যায়, তাহাকে জা বলে। চাপের মধ্য হইতে 
জ্যার মধ্য পর্যযস্ত যে লরল রেখা থাকে, তাহাকে শর 

বলে। (১) 





অস্কিত বৃত্তটার পরিধির ক হইতে খ পর্যন্ত অংশকে 
চাঁপ বল! যাইতে পারে। চাপের অগ্রভাগ ক হইতে খ 
পর্য্যস্ত সরল গ রেথাটা টানখ হইয়াছে, উহাকে জ্য বল! যাঁয় 
এবং চাপের মধ্য হইতে গ রেখা পর্য্যস্ত ধে সরল রেখ 
আছে, উহাকে উহার শর বলে। 


(৯) “গরিথেরে কদেশল্চাপঃ, তদাশ্রয়োজযাবৎ শুং জা, তয়ে। | ধ্ো 
শর ইব শরঃ, অতো হঘবর্থমউ্ভ(ইমা:1” (মুনীন্বর*) 


1 ১৮৩ 


[ ৭২৯ ] 


, পরিমাণ ১ হইল। 


“ক্ষেত্রের ভূজ পরিমাণ জানিবাঁর উপায়। 


ক্ষেত্রব্যবহায় 


৩৩শ নিয়ম । জ্যা ও ব্যাসেরূ' যোগফলকে তাহাদের 
অন্তর দিয়া গুণ করিলে যাহা লন্ক হইবে, তাহার বর্গমূল 
ব্যাস হইতে অন্তরিত করিবে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহারই 
অদ্ধ শরের পরিমাণ জানিবে। ব্যাঁদ হইতে শর বিয়োগ 
করিয়া অবশিষ্টকে শর দ্বারা গুণ করিবে । গুণ্ফলের বর্গমূল 
দ্বিগুণ করিলে জ্যা হইবে। জ্যাকে ছুই দিয়া ভাগ করিয়া 
যাহা লব্ধ হইবে, তাহার বর্গকে শরদ্বার। ভাগ করিয়া! লব্ধের 
সহিত শর যোগ করিলে ব্যাস হইবে । 

উদাহরণ-_ষে বৃত্তক্ষে£ত্রর ব্যাস ১০ এবং জ্যা ৬ তাহার 
শর পরিমাণ নির্ণয় কৰ? রী 





প্রক্রিয়া ।-ব্যাস ১০ ও জ্যা ৬ এর যোগফল ১৬, উহাদের 


অন্তর ৪ দরিয়া যোগফলকে গুণ করিলে ফল ইয় ৬৪, ইহার 


বর্গমূল ৮ ব্যাস হইতে অন্তরিত করিলে অবশিষ্ট থাকে ২, 
তাহার অপ্ধ ১৯ শর হইল। 

উদাহরণ-_ যেবুত্তের শর ১ ও ব্যাস ১* তাহার জ্যার 
পরিমাণস্থির কর? 

ব্যাস ১* ই্টুতে শর ১ অন্তরিত করিলে অবশিষ্ট থাকে 
৯, ইহাকে শর ১ দ্বারা গুণ করিলে ফল নই হয়, 
উহার বর্গমূল ৩কে দ্বিগুণ করিলে হইল ৬, সুতরাং ক্ষেত্রের 


 জ্যার পরিমাণ ৬। 


উদ্দাহরণ_-কোন বৃত্তের শর ১: জ্যা ৬ হইলে ০৭ 


, ব্যাসের পরিয়াণ কত হইবে?  * 


জ্যা ৬কে ছুই ভগ করিম! ফল হইল ৩, ইহার বর্গ ৯এর: 
সহিত খর ১ যোগ» করিলে ফল হইবে ১*, অতএব ব্যাস 
(ব্যাস দেখ।), 
ৃত্তকষেত্রের মধ্যবর্তী সমবাহু ব্রিভূঙ্জ হইতে নবতুজ পর্য্যন্ত 
৬৪শ নিয়ম বৃত্তের ব্যাসকে ১৩৯২৩, ৮৪৮৫৩, ৭০৫৩৪, 
৪৫৯২২, এবং ৪১৯৩৯ ছার! পৃথকৃরূপে 
গুণ করিয়! ১২০*** দ্বারা ভাগ করিলে ক্রমে ত্রিতুজ হইতে 
নবভূজ পধ্যস্তের ভু পরিমাণ জানিতে পারিবেন 

উদ্দাহরণ-_ষে বৃত্তের ব্যাস পরিমাণ ২০৯, তাহার মধ্যে 
অষ্ষিত ত্রিভূজ হইতে নবভূজ পর্য্যন্ত ভুজের. পরিমাণ নির্ণয় 
কর। প্রত্যেক ভুজই পরিধিসংলগ্ন হইবে। 


৬০০৬০, ৫২০৫৫, 


তরব্যবহার ,. [ ৭৩৯ ] . কেজবাবহার 





- ন্রিভূজ। - ১২৯০৪৯৯০০, ইহাকে ১২০০৭ দ্বার! ভাগ করিলে প্রত্যেক - 
ভূজের পরিমাণ হইবে ১০৯০। 
| সপ্তভুজ। . 


০০২২ 


ব্যাম ২৪৫কে ১০৩৯২৩ দ্বারা 1 করিলে ফল হয় ২ | 
২,৭৮৪৬+০৯, ইহাকে ১২০*** দ্বারা ভাগ করিলে প্রত্যেক | 
'তুজের পরিমাণ হইল ১৭৩২২ । 


ব্যস্ত ২***কে ৫২০৫৫ দ্বারা! পূরণ করিলে ফল হইল 
১০৪১১৯*০, ইহাকে ১২০০৪ দ্বারা ভাগ করিলে স্বুজের 
পরিমাণ হইল ৮৬৭ ৪হ। 


চতুরুজি। 





ব্যাস*২০*কে ৮৪৮৫৩ দ্বারা গুণ করিয়া! ফল হইল 
১৬৯৭০৬০০০, ইহাঁকে ১২৯৯ দ্বারা ভাগ করিলে অঙ্কিত 
চতুভূজের প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ হইল 3$১৪$। 

৪ পঞ্চভুজ । 





ব্যাস ২০০*কে ৪৫৯২২ দ্বারা গুণ করিয়া ১২০০০* দ্বারা 
ভাগ করনীয়! ভূজফল হয় ৭৬৫২৪ । 





| নবতুজ। 
ব্যাস ২০*কে ৭০৫৩৪ দ্বার! গুণ 
করিলে ফল হইল ১৪১*৬৮*১৯, 
ইহাকে ১২০** দ্বারা ভাগ 
“করিলে বাছুর পরিমাণ হইল: " 
১১৭৫$:৭ 
৫. যষতুজ। ৰ 
৮ ২ ব্যাস ২০০০কে. ৪১০৩১ দ্বারা গুগ করিয়া গুণফলকে 
১২০*৯০ দ্বারা ভাগ করিলে প্রত্যেক ভূজ পরিমাণ হইবে 
ূ ৬৮৩২১ । শী ্ 
স্থল জা নিরূপণ করিবার উপায়। 
| ৩৫শ নিয়ম । পরিধি হইতে চাপ অস্তরিত করিয়া অব- 
২২৯ ০ শিষ্টকে চাপ ঘ্বার! পুরণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাকে 


ব্যাস ২০৪*কে রর দ্বার গুণ করিলে ফল হয় প্রথম বলে। পরিধিবর্গকে ৪ দ্বারা'গাগ করিয়া বাহ! লব্ধ 





. হইবে, তাহাকে ৫ দ্বার! পুরণ করিবে, গুগফল হইতে প্রথম 


অন্থরিত করিলে যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা চতু- 
শণিত ব্যাস দ্বারা প্রথমকে গুণ করিয়া যাহা ফল হইবে, 
তাহাই জ্যার স্থলপরিমাণ হুইবে। 

উদ্দাহরণ-_ষে বৃত্তের পরিধি ৭৫৪,-ধ্যাস ২৪*। $১% ইহাকে 
১ হইতে ৯ পর্যযস্ত দিয়া পৃথক্‌ গুণ করিলে যে নয়টা বাঁশি 
হইবে, তাহাই ম্টা চাপের পরিমাণ, তাহার টা জার 
পরিমাণ স্থির কর। 





৩৫শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া! করিলে নয়টা জ্যার স্থূল 
পরিমাণ যথাক্রমে হইবে ৪২, ৮২, ১২০, ১৫৪, ১৮৪, ২৮ 
২২৬, ২৩৬ ও ২৪০। 

জ্য।র পরিমাণ অন্থসারে চাপের পরিমাণ নিরণ | 

৩৬শ নিয়ম। ব্যাসকে ৪ দ্বারা পূরণ করিয়! জ্যার 
সহিত যোগ করিয়া স্থাপন করিবে। পরিধির-বর্গকে জ্যার 
চতুর্থাংশ ও ৫ দ্বার! পূরণ করিবে। গুণফলকে পূর্ব স্থাপিত 
রাশিত্বারা ভাগ করিয়৷ যাহা! লব্ধ হইবে, তাহ। পরিধিবর্গের 
চতুর্থাংশ হইতে অন্তরিত করিবে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, 
তাহার বর্গমূলকে পরিধির অর্থ. হইতে অন্তরিত করিবে, 
অবশিষ্ট চাপের পরিমাণ জানিরে। 


উদাহরণ _পূর্ববোক্ত ক্ষেত্রের জ্য! অস্থদারে চাপের পরি- | 


মাণ স্থির কর। 


৪১% 


, ৬৬শ নিয়মে চাঁপর পরিমাণ হুইত্র ৪১$, ইহাকে ২ 


প্রত্ৃতি বারা গুণ করিলে দিতীয়্াদি চাপের পরিমাণ স্থির 
হইবে । 

ক্ষেত্রসম্ভব (পুং) ক্ষেত্রে সম্তবতি উৎপদ্যতে ক্ষেত্র-সং ভূ- 
অচ। ১ চঞ্ুশাক। ২ ভিগ্াক্ষুপ, ছিন্দীতে ভিত্তী বলে। (জি) 
৩ ভূমিজাত। 

ক্ষেত্রসম্তব] (স্ত্রী) ক্ষেত্রসম্ভব-টাপ্‌। শশাওুলী | (রাজনি* ) 


ক্ষেত্রসম্ভূত (পুং) ক্ষেত্রে সম্ভতঃ ৭তৎ |. ১ কুন্দরাতৃণ । 
(শবচিস্তা") (ত্রি) ২ ভূমিজাত। 
ক্ষেত্রসাতি (ভ্ত্রী) ক্ষেত্রস্ত সাতিঃ ৬তৎ। ভূমিভজন, 


ক্ষেত্রের আশ্রয় ।“ক্ষেত্রসাতা বৃত্রহত্যেযু পৃরুং” (খেক্‌ ৭১৯৩) 
কক্ষেত্রসাত ক্ষেত্রনাতৌ ক্ষেত্রন্ত ভূমে ভরজনে (সায়ণ। )১ 
ক্ষেত্রসাধাঃ [স্‌] (তরি) ক্ষেত্রং সাধয়তি ক্ষেত্র-সাধি অন্ুন্‌। 

ক্ষেত্রসাধক, যজ্ঞনিষ্পাদক। 
“স পর্য্যস্ত পুরুপ্রিয়ং মিত্রং ন ক্ষেত্রসাধলম্” ( খক্‌ ৮৩১১৪ ) 
“ক্ষেত্রসাধসং ক্ষেত্রো যজ্ঞঃ তন্ত সাধকং।+ (সায়ণ ) ূ 
ক্ষেত্রসিংহ,চিতোরাধিগতি মহারাণ! হামীরের পুত্র" হামী- 
রের সহিত মালদেবের এক বিধবা কন্তার বিবাহ হয়, 
তাহারই গর্ভে এই ক্ষেত্রসিংহের জন্ম । [হাঁমীর দেখ । ] 
তিনি পিতার মৃত্যুর পর ১৪২১ সম্বতে চিতোরের লিংহা- 
সনে আরোহণ করেন।* গ্রিতার স্যার ইনিও একজন বিজ্ঞ, 
. দক্ষ ও বীরপুক্কষ ছিলেন । রাজ্যাঁভিষেকের অল্পকাল পরেই 
তিনি লীলাপন্তন হইতে আজমীর ও জহাজপুর পর্যযস্ত 
করতলগত করিয়াছিলেন। ,তৎপরে মগ্ডলগড়, দশোর 
(দশপুর ), ও সমগ্র চম্পন প্রদেশ মিবারের অধীনস্থ করেন। 
কথিত আছে, বীরবর ক্ষেত্রসিংহ বাক্রোল নামক স্থানে 
দিল্লীশ্বর হুমায়ুন তোগলককে পরাজয় করিয়াছিলেন। 
বনৌধার,হারবংশীয় এক সামস্তের সহিত তাহার বিবাদ 
ঘটে, সেই অস্তধিবাহ্দ ( প্রায় ১৪০৯ মতে ) বীরবর ক্ষেত্র- 
সিংহ ইহলোক পরিচ্ঠাগ করেন। 


ক্ষেত্রমীম! (স্বী ) ক্ষেত্রস্ত ভূমেঃ সীম মুখ্যাদা ৬তৎ। অঙ্গার, 


তুষ ব! বৃক্ষাদির দ্বার! চিহ্নিত ভূমিনীমা। [পীমাবিবাদ দেখ ।] 
ক্ষেত্রাজীব (ত্রি) ক্ষেত্রেণ তছৎপন্নশস্তাদিন! আজীবতি 
জীবিক্লাং নির্ধাহয়তি আ-জীব-কর্থরি অচ্। যে ক্ষেত্রের 
পরিশ্রম দ্বার! জীবিকা নির্বাহ করে, ক্ষেন্্জীবী, কষক। 
ক্ষেত্রাধিদেরতা (স্ত্রী) ক্ষেত্রস্তাধিদেবতা ৬তৎ। সিদ্ধস্তান 
ব! তীর্ঘস্বানের ,অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । এই দেবত]র নাম শ্রী 
যোগ কুরিয়! উচ্চারণ করিবে । 
ঈদেবং গুরুং গুরুত্থানং ক্ষেত্র ক্ষেপ্রাধিদ্দেবতীম্‌। | 
'সিদ্ধং সিদ্ধাধিকারাংশ্চ উপুর্ববং সমুদ্দীরয়েৎ॥” (প্রয়োগসার) 


ক্েপণ 


ক্ষেত্রীধিপ (ুং) ক্গেত্রন্ত অধিপঃ ৬তৎ। ১ মেষ প্রভৃতি দ্বাদশ 
রাশির অধিপতি গ্রহ। [ক্ষেত্র দেখ।] (ত্রি)২ ক্ষেত্রস্বামী। 
ক্ষেত্রামলকী (তরী) ক্ষেত্রজাতা আমলকী মধ্যলো*। ভূম্যা- 
লকী, ভূ'ই আমলা । * 
ক্ষেত্রিক ( জি) ক্ষেত্রমন্ত্যস্ত ক্ষেত্রঠন্‌। ক্ষেত্রন্বামী, ক্ষেত্রের 
অধিকারী । 
"“ওঘবাতাহৃতং বীজং যন্ত ক্ষেত্রে প্ররোহতি। 
ক্ষেত্রিকন্তৈর্' তদ্‌ বীজং ন বপ্তা ফলমর্থৃতি ॥* (মনু ৯৫৪) 
ক্ষেত্রিদাঁস [ ক্ষত্রিদাস দেখ। ]০ ্‌ 
ক্ষেত্রিয় (ব্লীণ১ ক্ষেত্রত্র তৃণ। ২ পরশরীরে চিকিৎসা। 


'(€মেদিনী ) (পুং) পরক্ষেত্রে চিকিৎস্তঃ পরক্ষেত্রস্ত ক্ষেত্রিয়্‌ 


আদেশঃ । (ক্ষেত্রিয় পরক্ষেত্রে চিকিৎস্ত১। পা ৫২৯৩) 
২ অন্ত শরীরে চিকিৎসাধোগ্য রোগ, এই, শরীরে যাহার 
প্রতীকার হইবার সম্ভাবন। নাই। (তরি) ক্ষেত্র-ঘঃ। ৩ ক্ষেত্র 
স্বামী। ৪ পরদাররত। | 
ক্ষেত্রী ন্‌] (পুং) ক্ষেত্রং স্্রী-ন্ত্ন্ত ক্ষেত্র-ইনি। -১স্বামী। 
“আহ্‌ রৎপার্দকং কেচিদপরে ক্ষেত্রিণংবছুঃ 1৮ (মন্ ৯৩২) 
(ব্রি) ২ ক্ষেত্রবিশিষ্ট, যাহার ক্ষেত্র আছে, কৃষক । 
ক্ষেত্রে ক্কু ( পুং) ক্ষেত্রে ইক্ষুরিব। যাবনালধান্য, চলিত খায় 
জোয়ার বলে। কর 
ক্ষেত্রোপেক্ষ (পুং) শ্বফক্ষের পুত্র । (ভগবত ৯1২৪।১৬ ) 
ক্ষেপ (পুং) ক্ষিপ্ঘঞ্। ১ নিন্দা । ৫ 
“ক্ষেপং করোতি চেদ্দগ্যুপণানরত্রয়োদশ।” (যাঁজ্ঞবন্থ্য ২২৯৭) 
২ বিক্ষেপ।' ৩ প্রেরণ। ৪ লেপন। ৫ হেলা । ৬ লঙ্ঘন। 
(হেম) ৭ গর্ব । (মেদিনী) ৮ বিলম্ব। ক্ষিপ-কর্ণি 
ঘএঞ । ৯ 
“কুন্দক্ষেপান্থ্গমুকরশ্রীযুষামাস্মবিশ্বম্‌।” ,( মেঘদূত ৪৮) 
১০ ক্ষিপ্যমাণ, যাহান্ষে কষে কুর হয় ॥ 
ক্ষেপক ( ত্রি) ক্ষিপ-ঞল্‌। ১ ধে ক্ষেপুণ করে, ক্ষেপণবর্তী । 
( পুং) ক্ষেপ-্যার্থেকন্‌। ২ গ্রন্থমধ্যে প্রক্ষি পাঠ। ৩ 
গুচ্ছ। ৪ অঙ্কবিশেষ। 
ন্ষেপণ (ক্রী) ক্ষিপ্‌ লুট। ১ লঙ্ঘন। 
মারণ। ৪ বিক্ষেপ।" ৫ যাঁপন। 
প“আরুষঃ ক্ষেপ” ণার্থন্ত দাতবাং ভ্্রীধনং সদ1।” ( হারীত) 
৬ রজ্জ,নর্দিত একপ্রকার শিক, যাহাদ্বার! প্রস্তর গ্রভৃতি 
দূরদেশে্পাঠান হয়। 
পপ্রনুবুর্বায়বশ্প্ডাস্তমঃ পাংশবমৈরয়ন্‌। 
দিগ্ভ্যো নিপেতুগ্রা ধাপঃ ক্ষেপণেঃ প্রহিতা ইব ॥” 
(ভাগবত ৩।১৯।১৮ ) 


২ অপবাদ।” ৩ 


রি 
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ক্ষেত, 


৭ পরিত্যাগ । 
“উপাকর্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষেপণং 
৮ মল্লদিগের যুদ্ধকৌশলবিশেষ | 
পক্ষেপণৈ সুর্টিভিশ্চৈব ববাহোদ্ব,তনিঃশ্বনৈ। 
তলৈর্বস্্রনিপাতৈশ্চপ্রস্থষ্টাভিস্তথৈব চ ॥” (ভারত ৪1১২২৮) 
পক্ষেপণং কথ্যতে যত্ত, স্থানাৎগ্রচ্যবনং হঠাৎ।” ( নীলক ) 
ক্ষেপণি 
ক্ষেপণী ূ 
ক্ষোকাদও, ভাঁড়। ২ জালবিশেষ। (মেদিনী) চলিত 
কথায় ক্ষেপলা-'জাল বলে। ৩ ক্ষেপণীয় অন্ত্রবিশেষ। 
“ক্ষেপণ্যস্তোমরাশ্চোগ্রাশ্চক্রারিমুষলানিচ।” (রামা* ৬৭1২৪) 
ক্ষেপণিক (পুং) যে ব্যক্তি ক্ষেপণি ক্ষেপণ করে, দাড়ি । 
ক্ষেপণী (স্ত্রী) বন্দুকের গুলি, বাটুল, টিল প্রভৃতি বিক্ষিপ 
হইলে যে যক্রপথে গমন করে। 
ক্ষেপণীয় (পুং) ক্ষিপ্অনীয়র। ১ ভিন্দিপাল, দীর্ঘ ও বৃহৎ 
ফলযুক্ত খড়গ । 
(ক্ষেপণীয়ে৷ ভিন্দিপালঃ খড়েগা দীর্ঘমহাফলঃ। যাদব) 
এ. (ত্রি)২ ক্ষেপণযোগ্য। 
ক্ষেপদিন ( রী ) নিংশতি অংশযুক্ত ক্ষয় দণ্ড, 
স্থির করিতে হইলে ইহার প্রয়োজন হয়। 
“ইদ্ানীমহর্গপবনয়নার্৫ঘং ক্ষেপদিনান্তাহ স্বীয়নখাংশযুতাঃ 
ক্ষয়নাভ্যঃ ক্ষেপদিনানি |” ( সিদ্ধাস্তশিরো" গণিতাধ্যায়) 
ক্ষেপপাত ( পুং) গ্রহকক্ষা ও ক্রান্তিম'গুলের যোগ । 
“ক্রান্তিপাতঃ প্রতীপং প্রস্থুটাঃ 
€ক্ষপপাতাশ্চ বলনবোধকৎ।” 
ক্ষেপলাজাল (দেশজ ) জালবিশেষ। 
ক্ষেপা (ক্ষিণ্ত শবজ) ১ ক্ষিপ্ত । ২নিঃক্ষেপ। 
ক্ষেপিম। [ন্‌] (পুং) ক্ষিপ্রস্ত ভাবঃ। ক্ষিপ্রইমনিচ্‌ (পৃর্থা- 
দিভয ইমনিজ্‌ বা। পা! ৫1১/১২২) অকারস্ত চ লোপঃ গুণম্চ। 
(স্থলদুরযুব হৃস্বক্ষিপ্রক্ষুক্্রীগাং যগ্লাদিপরং পূর্বান্ত চ গুগঃ। প 
৬1৪।১৫৬) গ্ষিপ্রত্ব, শীঘ্রতা। 
ক্ষেপিষ্ঠ (ব্রি) অতিশয়েন ক্ষিপ্রঃ ক্ষিপ্র ইঠন্‌ অকারন্ত 
রেফগ্ত চ লোপঃ গুণশ্চ। [ ক্ষেপিমা দেখ । ] অতিশয় শীঘ্ব। 
প্বাধুর্বৈ ক্ষেপিষ্া দেবতা” শ্রুতি । 
ক্ষেপীয়ান্‌ স্‌] (তরি) অতিশযেন ক্ষিগ্রঃ কিগ্র-ঈয়নুন্‌ পুর্ব 
বৎসাধুঃ। অতিশয় ক্ষিগ্র। 
ক্ষেপ্তা' গু] (ত্রি) ক্ষিপতি ক্ষিপ্-কর্তরি-তৃচ্‌। ক্ষেপণকারী । 


“উপন্পৃশ্ত দদৌ শাপং ক্ষেপ্তারংবালিনং ্রতি।” 
১. (রামা" ৪৯1৮৪) 


স্থৃতম্‌ ॥” (মনু 9১১৯) 


(স্ত্রী) ক্ষিপ-বাহুলকাৎ অনি বা ডীপ্‌। ১ 


অহর্গণ 


(গোলাধ্যায়) 


ক্ষেণ্তব্য (জি) ক্ষিপ্তব্য। 
ক্ষেপণ করা হইবে । . 
ক্ষেম (পুং) ক্ষি-মন্। ১ চোর নামক গন্ধদ্রবা। ২ চণ্ড। 
নামক ওধধ। (শব্ধরত্বাবলী ).৩ কলিঙ্গদেশের একজন 
রাজা । (ভারত ১।৬৭।৬৫।) ৪ চত্দ্রবংশীয় শুচি রাদ্বার পুক্র। 
(ভাগবত ৯।২২।৪৭৭ ৫ শাস্তির গর্ভে ধর্প্ের ওরমে উৎপন্ন 
পুল। (বিষুপুরাণ ১৭২৮) ( ক্লী, পুং) ৬ লন্ধবস্তর রঙ্গণ । 
“ক্ষেমশ্চ মে ধৃতিশ্চ মে বিশ্বঞ্চ মে মহুশ্চ মে।” (বাজসনেয়স*১৮1৭) 
“ক্ষেমঃ বিদামানধনন্ত রক্ষণশক্তিঃ।+ ( মহীধর টা 
(কল) ৭ প্রক্ষদ্ধীপের একটা বর্ষ। [প্রক্ষদ্বীপ দেখ।] 
৮ মঠবিশেষ। ৯ কুশল, মঙ্গল (তরি) ১০০মঙ্গলযুক্ত। 
“গৃহাণ রাজাং বিপুলং ক্ষেমং নিভৃতকণ্টকম্।” (ভারত বন) 
(ক্লী)১১ মুক্তি। (হেম।) ১২ জ্োতিঃশান্ছে জন্ম 
নক্ষত্র হইতে গণনায় চতুর্থ নক্ষত্র। ইহা! শুদ্ধ নক্ষত্র এবং 
শুভকার্যো প্রশস্ত | ১৩ মুস্বন্ধবিশেষ। 
ক্ষেষক (পুং) কেম-স্বার্থে কন্‌। ১ চোঁর নামক গদ্ধদ্রবা। 
 (জটাধর) ২ নাগৰিশেষ । (ভারত ১/৩৫।১১।) ৩ পাওুবংশীকণ 
শেষ রাজ, ইহার পরেই পাওুবংশ লোপ হয়। (ভাগবত 
৯,২২৪৩।) ৪ শিব । ৫ রাক্ষলবিশেষ, এই রাক্ষস বারাপনীতে 
বাস-কারত। (হরিবংশ ২৯ অঃ) 
৬ প্রক্ষদ্বীপের একটা বর্ষ । (লিঙ্গ পু*১৪৬1৪৩ ). 
ক্ষেমকর তরি) ক্ষেমং করোতি কৃ-অচ্‌ ৬তৎ। মঙ্গলকারক, 
মঙ্গলজনক | “পম্থানং বঃ.প্রবক্ষ্যামি শিবং ক্ষেমকরং দ্বিজাঃ1% 
( ভারত ১৪1৩৫।৩৭) 


ক্ষেপণের যোগা, ঘাহাকে 


ক্ষেমকল্যাঁণ) ! ক্ষমাকল্যাগ দেখ। ] 
ক্ষেমকর্ণ, ১ অর্জুনপৌন্র জনমেজয়ের সহচর । অযোধ্যা 
প্রদেশে প্রবাদ আছে, ইনি খেরীজেলার খেরীনগর স্থাপন 
করেন। [গ্নেরী দেখ। ] 
২ একজন*সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্‌, মহেশপাঠকের পুত্র | ইনি ১৫৭০ 
থৃষ্টান্দে রাগমাল। নামে একথানি সংস্কৃত সংগীত রচনা করেন। 
ক্ষেমকণ্ধ। ন] (ত্রি)ক্ষেমং মঙ্গলজনকং পালনরূপং কর্ম 
যেষাং বন্ত্রী। পালনকর্তা । | 
“রহবে লোকপালানাং প্রায়শঃক্ষেমকর্মণাম্‌।* (ভাগ ২৬৬) 
ক্ষেমকাম (ব্রি) ক্ষেমং মঙ্গলং কাময়তি ক্ষেমকামি-অণ, 
উপপদল*। যাহার! মঙ্গলকামনা করে, শুভারবাজ্জী। 
“গ্রবাএব বঃ পিজরো যুগে যুগে 
ক্ষেমকামাসঃ সদলে। ন যুঞতে । (খাক্‌ ১০1৯৪।১২) 
ক্ষেমকার (ভরি). ক্ষেমং করোতি-ক্ষেম-কৃ-অণ, ( কর্মাপ্যণ্‌। 
পা ৩২১ ) উপপদস'। মঙ্গলকারক। . 


[ ৭৩৬ 4 


ক্ষ্মধস্ব) 


“পিতুঃ শ্রিয়স্করঃ ভর্তা ক্ষেষকারম্মপন্থিনাম্‌।” (ভা ৫1৭৭.) 


গক্ষেমকৃগ ৫ত্রি) ক্ষেমং করোতি ক্ষেম-ক-কিপ্‌। মঞ্গলকারক্‌ । 


“ছুর্লভং প্রার্কতং বাক্যং তুর্লভঃ ক্ষেমকৎ সুতঃ | 
ছুর্লভা 'সদৃশী ভার্ধ্য ছর্লভঃ স্বজন; প্রিয়ঃ॥* (চাকা ৫৪) 
ক্ষেমগুপ্ত (পুং) কাশ্নীরের একজন রাজা, ইনি অতিশয় 
ছুশ্রিত্র ছিলেন।  [কাশ্শীর শব ১১৪ পৃঃ ৫দখ । ] 
ক্ষেমস্করু (ব্রি) ক্ষেমং করোতি-ক্ষেম-ক-খচ্‌ ( ক্ষেমপ্রিয়মদ্রে- 
ইণ্‌ চ। পা ৩/২৪৪)। মঙ্গলকারক। পর্যযায়--অরিষ্ঠতাতি, 
শিবতাতি, শিবস্কর, ক্ষেমকার, মদ্রন্কর, গুভক্কর। 

(পুং)২ বুজ্ধভেদ। ৩ একজন সংস্কৃত, গ্রন্থকার, ইনি 
নির্ণয়সার ও সারম্বতগ্রক্রিয়াটীক৷ রচন! করেন। 

৩ সিংহাসনদ্াত্রিংশতিকা নামক সংস্কত গ্রন্থরচয়িতা, 
ইনি উক্ত গ্রন্থ মুল মরাঠী ভাষ! হইতে সংস্কতভাষায় অনুবাদ 
করেন। 

ক্ষেমস্রী (শ্রী) ১ দেবীবিশেষ। 

"ক্ষেমান্‌ দেবেষু স! দেবী কৃত্ব। দৈত্যপতেঃ ক্ষয়ম্‌। 

ক্ষেমস্করী শিব্যেনাক্ত1 পৃত্যা লোকে ভবিষ্যতি ॥” 

( দেবীপু* ৪৭ অঃ।) 

২ শঙ্খচিল্ল। তান্ত্রিক মতে ইহাকে দেখিয়া নমস্কার 
করিবার বিধান আছে। নমঙ্কারের মন্ত্র - 

“কুষ্কুমারণনর্ধাঙ্গি! কুন্দেন্দুধবলাননে । 
মত্ন্ুমাংসপ্রিয়ে দেবি ক্ষেমস্করি ! নমোহস্ত তে॥ 
কূশোদরি মহাচণ্ডে মুক্তকে শি ! বলিপরিয় | 
কুলাচারপগ্রসন্নাস্তে নমস্তে শঙ্কলস্িয়ে ॥”" (তন্ত্রসার ) 
ক্ষেমজয়, প্রবোধচন্দ্রোদয় নামে সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থপ্রণেতা। 
ক্ষেমজি€ (পুং) মগধদেট্টায় একজন রাজা, ইনি ৩৬ বৎসর 
কাল মগধে রাজত্ব করেন এবং ক্ষেমার্চি নামে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। [*মগ্ধ দেখ।] ৯» 
ক্ষেমতর (ব্রি) অতিপ়েন, ক্ষেমঃ। অতিশয় হিত্ুকর, প্রিয়তর । 
পধার্তরাস্্ী রণে হচ্গাস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।» (গীতা! ১1৪৫) 
* ক্ষেমতরং অত্যন্তং হিতং (শ্রীধর। ) * 
ক্ষেমদর্শী [ন্‌] (তরি) ক্ষেমং ভ্রষ্ং টিটি ৭ 
১ মঙ্গলদরশী। ২ চন্ত্রবংশীয় একজন রাজা । ইনি কালক১ 
বৃক্ষীয়ৈর নিকট যোগশিক্ষা করেন। (ভারত ১২৮২৬) 
ক্ষেমধন্থা [ন্‌] (পুং) ক্ষেমং লন্ধরক্ষণপটু ধনুর্যন্ত- বহুত্রী। 


৯ পুগুরীকে রপু্ হুর্যযবংশীয় একজন রাজ|। (হরিবুংশ ১৫1২৭) 


২ সাবর্ণ মন্গুর পঞ্চম পুর । হেক্সিবং শ ৭1৭8) 
৬ ৩ বড়ওুণী দেবীভন্ক মণডনগোত্রীয় একজন রাজ, 
গবিজের পুত । ( সন্থাপ্রিখ* ১৩৩1১৫৬) 


১৮৪ 


ক্ষেমরাজপুর 


ক্ষেমধর্্ম।[ ন্‌] (পুং) ক্ষেমঃ হছিভকরঃ ধর্ম্ো ব্যবহারে! যন্ত 
বনুবী। চিনির কাকবর্ণের পুত্র একজন রাজ।। 
(বিষুঃপু* 81২৪) 
ক্ষেমধুরী, অত্রিগোত্রীয় বাণীশ্বরীদেবীভক্ত একজন রাজ, 
গাধির পুজ। (সহাদ্রিথ* ১/৩২।১৩।) 
ক্ষেমধূর্ত (পুং) [বহু] কুর্ববিভাগের উত্তরদিকে কী 
একটী জনপদ । (মার্কগেয়পু* ৫৮1৪৭ ) রঃ 
ক্ষেমধূর্তি (পুং) একজন রাজা। ইনি ভারতযুদ্ধে দুর্ষ্যো- 
ধনের পক্ষে ছিলেন। মহাতেজন্বী বৃহৎক্ষেত্রের সহিত ঘোর- 
তর যুদ্ধ করি! নিহত হন। (ভারত ৭১০৭ অঃ1) 
ক্ষেমধৃত্বা [ন্] (পুং) পৌগুরীকের নামান্তর। (পঞ্চবিংশত্রাৎ।) 
ক্ষেমনন্দনাথ, সৌভাগ্যকল্পলত নামে তান্তিক গ্রন্থরচয়িতা। 
ক্ষেমপাল, কৌগ্ডিন্যগোত্রীয় কালিকাভক্ত একজন রাজা, 
স্থুতস্তর পু । (সহ্াড্রিখ* ১৩১২৩) 
ক্ষেমফলা (স্তী ) ক্ষেমং ফলং যন্ত বহুত্রী ততঃ টাপ্‌। উদহুম্বর 
বুক্ষ। (রাজনি* ) 
ক্ষেমমূর্ভি (পু?) করুষদেশীয় একজন রাল1। (ভারত ১।৬৭অঃ) 
ক্ষেমরাজ (পুং) কশ্তপগোত্রীয় কামাক্ষীদেবীভক্ত একজন 
রাজা, রাজা প্ররাবতের বংশে জন্ম, ইহার পুত্রের নাম 
দারি। ('নহাদ্রিখ' ১/৩১২৩) 
২ ক্ষেমবতীনগরী প্রতিষ্ঠাতা। 
৩ কাশ্শীরনিবাপী একজন প্রসিদ্ধ, গ্রশ্নকার, রাজানক 
ক্ষেমরাজ নামে খ্যাত। ইনি বিখ্যাত দার্শনিক অভিনব- 
গুপ্তের শিষা। ইহার রচিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া 
যায়, তন্মধ্যে এই করখানি প্রধান_নেত্রোদ্দ্যোত (তন্ত্র), 


[ ক্ষেমবতী দেখ। ] 


ভৈরবাহ্থকরণস্তো ত্র, বর্ণোদয়তন্ত্, শিবস্তোত্র, স্পন্দনির্ণয়, 
স্পন্দসন্দোহ, শ্বচ্ছন্দোদ্দোত। এ ছাড়া অভতিনবগুপ্তরচিত 
ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাসত্ুবিমর্লিনীর 'প্রত্যতিজ্ঞাহৃদয়' নামে 


টাকা, অভিনবপ্ুপ রচিত" পরমার্থসারের “পরমার্থনার 
সংগ্রহবিবৃতি'। উৎপলদেব রচিত পরমেশ-স্তোত্রাবলীর 
, বিবৃতি, বন্থগুপ্তরচিত শিবহত্রের “শিব-থত্রবিমর্শিনী নামে 


চীক।, সাম্বপঞ্চাশ্িকাটীক! এবং নারার়ণরচিত স্তবচিস্তামণির . 


টাকা পাওয়1 যাঁয়। উক্ত গ্রস্থগুলি ্র একাদশ শতা্ীর 
প্রারস্তে লিখিত হয়। 

৪ সাধারণতঃ ক্ষেমশর্্া নামে ধ্যাত। ইহার পিতার নাম 
নরবৈদ" মন্মথ | ইনি সংস্কতভাষায় ক্ষেমকুতৃহল ও চিকিৎসা- 
সারসং গ্রহ নামে বৈদ্যকষগ্রস্থ রচনা করেন । 

ক্ষেমরাজপুর, গোরক্ষপুরের নিকট বন্তিজেলায় অমলোহা 
পন্ঝগণাক্ন একটা প্রাচীন নগর, দ্রাধিমা* ৮২২৩ ও অক্ষা' 


[ ৭৩৪ ] 


ক্ষেমসামণ্ত ভৌদলে 


২৬৫৬ মধ্যে অবস্থিত। ঘখর!. নদীর কূলে রামঘাট ব1 
বেল্বাবাজীর হইতে উত্তরপূর্ব ৫।* ক্রোশ। সেইখানে এইরূপ 
গু" আন্কৃতির একটা হুদ আছে। পুরাতন বৌদ্ধন্ত,পের ভগ্জা- 
বশেষও দেখিতে পাওয়.যায়। পাইর ও অশোজপুর দেখিলে 
বোধ হয় গ্রাম দুইটী পুরাতন ভগ্নাবশেষের উপরই নির্ট্িত। 
সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত হদের উত্তরপূর্বে *্ও দক্ষিণদিকে প্রাচীন 
ক্ষেমবন্তী নগরী অবস্থিত ছিল। ক্ষেমরাঁজপুরের দক্ষিণে 
মাঘানবান নামক ছুইটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, ক্ষেমরাজপুরের 


* পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে মনোর! বা মনোরমা নদী প্রবাহিত । 


ক্ষেমরীম,' একজন স্থৃতিশান্ত্রংগ্রহকার। ইহার রচিত 
প্রেতমুক্তিণা, রামনিবন্ধ ও শ্রাদ্ধপদ্ধতি পাওয়া যায় । 

ক্ষেমবতী, একটা প্রাচীন নগরের নাম। বৌদ্ধদিগের 

' গ্রন্থে লিখিত আছে যে ক্রকুচ্ছন্দবুদ্ধ মেখলার রাজ ক্ষেমের 
কুল-পুরোহিত ছিলেন। “সপ্ত বুদ্ধস্তো ত্র” নামক গ্রন্থে এই 
মেধলার নাম ক্ষেমবতী লিখিত হইয়াছে । [ক্রকুচ্ছন্দ দেখ |] 
অনেকের বিশ্বাস যে এই ক্ষেমবততী এখন ক্ষেমরাজপুর বলিয়| 

৯ অভিহিত হইতে পারে। ক্ষেমবতীর কতক অংশ আধুনিক 
ক্ষেমরাজপুর ও কতক অংশ পাইর ও গমশোজপুর নামক 
গ্ররমগ্ডলির মধ অবস্থিত ছিল। [ ক্ষেমরাজপুর দেখ ।] 

ক্ষেমবান্‌ ৎ] (তরি) ক্ষেমং মঙ্গলং অন্তান্তি ক্ষেম অন্তযর্থে 
মতুপ্‌ মন্ত বঃ। ম্ঙ্গলযুক্ত। 

ক্ষেমর্দ্ধি[ন্](ত্রি) ক্ষেমস্ত বৃদ্ধমন্তান্ত ক্ষেমবৃদ্ধ-ইনি। 
অতিশয় মঙ্গলযুক্ত। * | এই শব্দটী বাহ্বাদিগণাস্তর্গত। 

ক্ষেমশন্ম। [ ক্ষেমরাজ দেখ ।] 

ক্ষেমসামস্ত ভৌস্লে, বোশ্বাই প্রেপিডেন্দির অন্তর্গত 
সাবন্তবাড়ীর একজন সামস্ত। ইনি নিজ বাহুবলে সাবস্ত- 
বাড়ী প্রদেশ মুসলমান হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। ইনি 
১৬২৭ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব পর্যযস্ত রাঁজস্ক করেন। ইহার 
মৃত্যু পর ইহার পুত্র লক্ষণ সামন্ত রাজ! হুন। ৬৬৫ 
ধৃষ্টাবে লক্ষণের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ফন্দসামস্ত রাজা 
হন। ১০ বৎসর রাজত্বের পরে তাহার মৃত্যু হইলে তৎপুন্ল 
ক্ষেমসামস্ত (২য়) রাজা হন। শিবজীর পৌন্র সাহু তাহাকে 
সালদিমহলের কতক অংশ দান করেন। এই বংশে 
(৩য়) ক্ষেমসামস্ত ১৭৫৫ থুষ্টাবে রাজ! হন.। ইনি ১৭৬৩ 
খৃষ্ঠাবে অর়্াজি দিদ্ধিয়ার কন্ঠ! লক্ীবাইকে বিবাহ করেন। 
দিল্লীর বাদশাহ ইহাকে রাজা উপাধি দেন। কোলাপুরের 
সামন্ত ঈর্যাপরবশ হই! সামস্তবাড়ী আক্রমণ করিয়া কযে- 

কটা পার্বতীর হুর্গ অধিকার .করেন। সিক্চিয়া মধ্যস্থ হুইয়! 
হুর্গগুলি ফিরাইয়! দেন). .৩য়, ক্ষেমস়ামস্ত .একজন অসাধারণ 


ক্ষেমানন 


' বীর ছিলেন। অঁলপণেও তাহার দন্থ্যবৃত্তি চলিত। তাহাতে 
ইংরাজ ও পর্তগীজগণ তাহার শক্র্জইয়। উঠিল । স্থলপথে 
কোলাপুররাজ ও* পেশোবার সহিত যুদ্ধ হয়। এক সময়ে 
স্থল ও জল উভয় পথে যুদ্ধ চলিত থাকে! ১৮০৩ খৃষ্টান 
তাহার মৃত্যু হয়। তাহার সন্তানাদি ছিল না.। পত্ী লক্ষ্মী- 
বাই রাজকার্ধ্য পরিচালন করেন। লক্ীবাই প্রথমতঃ রাম- 
চন্ত্রসামস্ত ওরফে ভাউ সাহেব এবং তাহার মৃত্যু হইঞ্ে ফন্দ- 
সামস্তকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।- এই ফন্দসামস্তের 
পুক্ত ক্ষেমসামস্ত (৪র্থ)। ইনি ৮ বৎসরের বয়সে রাজ্যভার 
প্রাপ্ত হন। কিন্ত রাজ্যে নানাপ্রকার বিভ্রাট ঘটার ১৮৩৮ 
খুষ্টাব্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর রাজ্যভার অর্পণ করেন । 


[ ৭৩৫ ] 


ক্ষেমেন্্র, 


ভানহাতের উপরে ডান পা রাখিক! উপবেশন করিবে। 
ইহাকে *ক্ষেমাসন বলে। ই আসনে উপাসনা. করিলে 
সাধকের স্বর্গ লাভ হয়| ৬- | 
ক্ষেমীক্দ্র, একজন কামশীস্ত্রপ্রণেত৷ প্রাচীন ্রস্থকার | 


ক্ষে৩্রশ্বর, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি, কবি বিগয়কোষ্ঠের 


প্রপৌত্র। ইহার রচিত নৈষধানন্দকাব্য »ও চণ্ডকৌশিক 
নাটক পাওয়া যাঁয়। 

১ মদনমহার্ণব নামে সংস্কৃত জ্যোতি; শান্ত্রকার। 
২ লোকপ্রকাশ নামক সংস্কৃত গ্রস্থরচদ্লিতা, ইনি আপনাকে 


'ব্যাসের ধশষ্য বলিয্াা পরিচন্ দিয়াছেন | (8.20090116690 
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ক্ষেমহংসগণি, কালিদাসের মেঘদুতের একজন টাকাকার, 
ইনি জৈনধর্্মাবলঙ্ী ছিলেন । 
ক্ষেম1 (জী) ক্ষেম-টাপ্‌। ৯ দেবীমূর্তিবিশেষ, কাত্যায়নী। 
“নিস্তিংশে পুজয়েৎ ক্ষেমাং সর্ববকাঁমফল প্রদাম্‌।” (দেবীপু* ৪৭'অঃ) 
২ অগ্নরাঁবিশেষ | (ভারত, ১।১২৩1৫৯.)' 
ক্ষেমাঁধি (পুং) মিথিলারাজ চিত্ররথের পুত্র | (ভাগবত ৯১৩২৩) 
ক্ষেমানন্দ, ১ একজন সংস্কত গ্রন্থকার, ইষ্টিকাপুরনিবাঁসী 


৩০০7) 0.5 224) 

লোকপ্রকাশে নানা প্রকার লেখনপ্রণালী, ও দলীল- 
পত্রাদি লিখিবার রীতি বিবৃত হুইয়াছে। 

৩ হস্তিজনপ্রকাঁশ নামক সংস্কৃত গ্রস্থরচয়িতা, ইনি গুর্জর- 
নিবাসী যহুশর্ম।র পু । 

৪ একজন গ্রস্থুকার। ইনি রাজনগরবামী নাগর ব্রাঙ্গণ 
ছিলেন, ইহার পিতধর নাম ভূধর। পিৎলদের রাজ! শঙ্করলালের 


রঘুনন্দনের পুক্র। ইনি স্যায়রত্বাকর ও তত্বসমাসব্যাখ্যা রচন। 
করেন। 

২ কায়স্থবংশোত্ভব একজন কব্ি ইনি কেতকাদাসের 
সহযোগে “মনসার ভামান” নামে বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ রচন! 
করেন। মনসার ভাদান পাঠ, করিলে .ইহাকে বর্ধ- 
মান জেলার লোক বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা-সাহিত্য- 
বিষয়ক্কপ্রস্তাবরচয়িতার মতে ক্ষেমানন্দ ও ,কেতকাদাস 
 কবিকম্কণের পরে আবিভূতি হন । কবিকক্কণ ১৫১১ হইতে 
১৫২৮ শকের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। (বিশ্বকোষ 
৩য় ভা* ৩5৭*পৃঃ দেখ) কিন্তু উহার অনেক পুর্বে বিপ্র- 
দাসের মমিসামঙ্গলে কেতকাদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
বিপ্রদ্দাস ১৪১৭ শকে নিজ গ্রস্থ রচনা করেন, অতএব 
তাহারও পূর্ব্বে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ বিদ্যমান ছিলেন। 
ক্ষেমাফল। (স্ত্রী) ক্ষেমং মঙ্গলকরং ফলং যন্তাঃ বহুত্রীণ 
পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। উড়,স্বর বৃক্ষ, ডুমুর । ( শবচক্জ্রিকা।) 
কোনস্থলে “ক্ষেমফল1” পাঠও দৃষ্ট হয়। 
ক্ষেমারি (পুং) নিমিবং শীয় সয় বা সংনয়ের পু। 

( বিষুপুরাণ 81৫ অঃ) 
ক্ষেমাসন ( রী ) কুদ্রযামলোক্ত একপ্রকার আসন । 

“অথ ক্ষেমাসনং বক্ষে যৎকৃত্া .প্রেক্ষয়েদ্দিবম্‌.। 

ক্ষহত্তে দক্ষপাদং €কবলং স্থাপয়েৎ নৃধীত0: কুদ্রধামল। 


" আদেশে ইনি সংস্কৃতভাষায় লিপিবিবেক ও মাতৃকাবিবেক 


রচনা করেন। গ টি 

৫ সারন্বতপ্রক্রিয়ার একজন টীকাকার। 

৬ কাশ্মীরের একজন বিখ্যাত কবি, ইনি ব্যাসদাস নামে 
আপনার পরিচয় দিয়াছেন । [ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস দেখ |] 


ক্ষেমেক্দ্রভদ্র, একজন বৌদ্বশাস্ত্রকার। ভোটদেশীয় তারা- 


নাথ ইহাকে আপনার পূর্ববর্তী বৌদ্ধশান্ত্রপ্রকাশক বলিয়! 
উল্লেখ করিয়াছেন । সম্ভবতঃ ইনি ক্ষেমেন্দ্রব্যাসদাস হইবেন । 
[ ক্ষেমেন্্রব্যাসদাস দেখ।] 


ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস্‌, কাশ্মীরের এক্জন প্রসিদ্ধ সংস্কত কবি। 


ত্রিপুরশৈলশিখরে, জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
প্রকাশেঙ্্র ও পিতামহের নাম সিন্ধু। ইনি অভিনবগুণ্ের নিকট 
সাহিত্য ও অলঙ্কার এবং ভাগবতাচার্ধ্য সোমপাদের নিকট 
ধর্মশীস্তর অধ্যয়ন করেন। ইহার উপাধ্যায়ের নাম গঙ্গক,। 

কবিবর ক্ষেমেন্দ্র বিস্তর সংস্কৃতগ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে এই ৩৬ খানির অনুসন্ধান পাওয়া যায়__ 

অমৃততরঙ্গ, অবসরসার, ওচিত্যবিচারচর্চা, কনক- 
জানকী, কলাবিলাসকাব্য, কবিকঠাভরণ, ঞক্ষমেক্জগ্রকাশ, 
চতুবর্গসংগ্রহ, চারুচর্যা।, চিত্রভারতনাটক, দর্পদলন, দশা- 


বতারচরিত্র, দানপারিজাত, .দেশোপদেশ, নীতিকল্পতরু, 


নীতিলত1, পদ্যকাদস্বরী,.. পবম!নপঞ্চীশিক1, বুদ্ধচরিত, 


ক্ষেমেন্জ ব্যাসদাস 


বৃহংকখামঞ্ররী, বোধিসত্বাবদানকল্পলতা, মহাভারভমঞ্জরী, 
সুক্তাবলীকাব্য; মুনিমতমীমাংসা, রাজাবলী (ইতিহাস), 
রামায়ণকথাসার, ললিতরত্বমালা/ঞ্সাবণাবর্তীকাব্য, বাৎস্তায়ন- 
সুব্রসার, বিনয়বঙ্গী, বেতালপঞ্চবিংশতি যোগাষ্টক, শশিবংশ, 
সময়মাতৃকা, সুবৃত্ততিলক, সেব্যসেবকোপদেশ । ্‌ 

ক্ষেমেন্ত্র যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাঙ্ডিত্যে একজন অসাধারণ 
পণ্ডিত, একজন ্রতিহাপিক ও একজন মহাকবি ছিলেন, তাহ 
ইহার গ্রস্থাবলী পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। ইহার 
রচিত সঙ্য়মাতৃকায় কাশ্মীরের. তখনকার সামাজিক অবস্থা 
অতি সুন্বর ভারে চিত্রিত হইয়াছে। আর একটু স্লিশেষত্ব এই, 
ইনি নিরপেক্ষভাবে শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধপ্রন্থ' আলোচন। 
করিয়া গিয়াছেন। ইহার রচিত দ্শারতার, মুনিমত- 
মীমাংসা ও বোধিসত্বাবদ্দানকল্পলতা! পাঠ করিলে ইনি হিন্দু 
কি বৌদ্ধ ছিলেন, তাহা নির্ণক্ করা কঠিন হইয়া! উঠে। 
বাস্তবিক ইনি হিন্দু ছিলেন, হিন্দু হইয়াও বৌন্ধশান্ত্রের 
সমাদর করিতেন এবং বুদ্ধদেবর্ধে; ভগবদবতার বলিয়। 
স্বীকার করিতেন। 

ক্ষেমেজ্জের মারার তিব্বতের রি 
ভাষায় অনেকবার অন্গুবাদিত হইয়াছেঞ্। 

রাজতরঙ্গেণীপ্রপণেতো কহলণে পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্রপ্রনীত রাজা- 
বলীর উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন-_ 

“কেনাপ্যনৰধানেন কবিকর্ম্মণি সত্যপি | 

ংশোহপি নাস্তি নির্দোষঃ ক্ষেমেস্তরস্ত নূপাৰলৌ ॥৮ ৩।১৩ 

ক্ষেসেন্দ্র প্রকৃত কবি বটে, কিন্তু তাহার অনবধানতা 
প্রযুক তাহার রাঁজাবলী নির্দোষ নহে.। 

ক্ষেমেন্দ্রের রাজাবলী দেখি না৯, সুতরাং কহলণের পক্ষে 
বা বিপক্ষে কোন কথা বলিতে পারির্ঝাম ন1। কিন্ত 
ক্ষেমেম্্র যেরূপ বহুদর্শী, ন্ডিরপেক্ষ গ্রন্থকার ছিলেন, তাহাতে 
তাহাকে অমাবধানী বলিয়া গ্রহণ কর! বায় না। তিনি 
লিখিয়াছেন যে কাশ্বীররাজজ অনন্তের সময় ২৫. লৌকি- 
কাকে কোটি থুইাবে ). সময়মাতৃকা এবং কলশরাজের 
রাঙ্সত্বকালে ৪১ মৌকিবাবে ( ১৬৪ খৃঃ) দশাবতার. (১) 
রচনা করেন। 

ইহার গ্রস্থাবলী পাঠে জান! যায় যে, ইনি কয়েকখানি 


* এই গ্রস্থের মুল ও তাহার একখানি গ্রাচীন তোটভাযায় অনুবাদ 
(6০%5 612 ০০2 8871 880) কলিকতার এসিয়াটিক সোসাইটা 
হুইতে প্রকাশিত হইতেছে। 

(১) "এক ধিফেবে বিহিতন্বারিংশে স কার্তিকে। 

রাগ কলশ্ত$ কাশীরেধৃচাতভবঃ 1” দশারতার। 
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ক্ষেৈমিক 


গ্রন্থ রামষশা নামক একব্যক্তির অনুয়োধে . এবং দেবধরের 
আদেশে বৃহংকথাঙঞ্জারী রচনা করেন। 
ক্ষেম্য (তরি) ক্ষেমায় সাধুঃ। ক্ষেম-যৎ। নিত ভান 1) 
পা 8181৭৫) মঙ্গলকর় হিতকর। 
“ক্ষেম্যাং শঙ্তগ্রদাং নিত্যং পশুবৃদ্ধিকরীমপি। 
পরিত্যজেৎ.হৃপোভূ্মিমাস্থার্থমবিচারয়ন্‌ ॥” (মনু ৭২১২) 
. (পুং) একজন রাজা, উগ্রাষুধের পুক্র। 
ক্ষেয় (পুং) ক্ষেতুং যোগ্যং ক্ষিযৎ। ক্ষয় করিবার যোগ্য। 
ক্ষৈণ্য (ক্লী) ক্ষীণন্ত ভাবঃ ক্ষীণ ব্যঞ। . ক্ষীণতা, ক্ষয়। 
পঅশ্মিন ধনজলক্ষৈণ্য-নিমিত্বং মগুলোত্তমে 
সর্বতোদিকমুত্তস্থাবথানর্থপরজ্পর1 ॥৮ (বরাজতর* ৫1৬৭) 
ক্ষৈত্‌ (ব্রি) ক্ষিতৌ ভবঃ ক্ষিতি-অণ্‌। ১ পৃথিবী সম্বন্ধীয়, যাহ। 
পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। 
“্যশস্তরে! বশসাং ক্ষৈতো অন্মে।” (খক্‌ ৯1৯৭৩) 
“ক্ষৈতঃ ক্ষিতৌ ভবঃ, (সান্বণ ।) ২ শুদ্কাষ্ঠ। (ধক্‌ ৬।২।১। ভাষ্য 1) 
ক্ষৈতয়ত (পুং) খধিবিশেষ 1* এই শব্দটা পাণিনির তিকাদি 
গণাস্তগত ॥ 
ক্ষৈতবান্.ৎ] (ভরি) ক্ষৈতমন্ত অনি ক্ষৈত-মতুপ্-মন্ত ব। 
১ শুক কাণ্ঠযুস্ত। ২ যাহার হবি আছে। 
পত্বংহি ক্ষৈতবদ্‌ যশোহগ্রে মিত্রোনপত্যসে |” (খাক্‌ ৬২1১) 
'ক্ষেতবৎ ক্ষিত্ঃি ক্ষয়োহপচয়ঃ তৎসম্বন্ধি ক্ষৈতং শুফং 
কাষ্ঠং তদ্যুক্তং..'যদ্বা ক্ষেতবৎ ক্ষেতং নিবাসকং হবিরক্ষণ- 
মনং তদ্যুক্ষং (সায়প।), 
ক্ত্র (কী) ক্ষেত্রাণাং সমূহঃ ক্ষেত্র-অণ্‌ (ভিক্ষাদিভ্যোহণ্‌। 
পা. ৪1২৩৮) ১ ক্ষেত্রসমূহ। ক্ষেত্রমেব ক্ষেত্র-স্বার্থে অণ্‌। ২ ক্ষেত্র । 
“অমত্যং বৈশ্বানরং ক্ষৈত্রজিত্যায় দেবাঃ 1” (বাজসনেয়সং 
৩৩৬০ ) “ক্ষৈত্রত্বিত্যায় ক্ষেত্রমেব ক্ষেত্রং (মহীধর |) 
ক্ষেত্রজ্ঞ (রী) শেেত্রজ্ঞশ্ত ভাবঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-অণ্‌ (ভায়নাস্তাদ্‌_ 
যুবারিভ্যোইণ্‌। পা । ৫1১/১৩০ ) ক্ষেত্রজ্ততা । 
ক্ষৈত্রজ্য্য (কী) ক্ষেত্রজ্ঞন্ত ভাবঃ ক্ষেত্রজ্-ষ্যঞ ( গুণবচন- 
ব্াহ্মণাদিভ্যঃ কর্্মণিচ। পা ৫১১২৪) ক্ষেত্রজ্জের ভাব, 
_ ক্ষেব্রজ্ঞতা ॥ 
কৈপত্ত (ব্রি) ক্ষেত্রপতেরপত্যং ্েত্রপতি- অণ্‌। (অস্ব' 
পত্যাদিভ্যশ্চ | প ৪1১।৮৪) ক্ষেত্রগপতির অপত্য। স্ত্রীলিঙগে 
ভীষ্‌ হম ক্ষৈত্রপতী হয় । 
কষৈমরৃদ্ধি (পুংস্ত্রী) ক্ষেমবৃদ্ধিনোহপত্যং ক্ষেমবুদ্ধিন্‌ ইঞ্‌ 
(বাহ্বাদিভ্যশ্চ | প1 ৪1১৯৬) ক্ষেমবৃদ্ধী-খবির পুত বা কন্ত1। 
ক্ষৈমিক (নি) ক্ষেম$ঞ। ক্ষেম সম্বন্ধঘারা সিদ্ধ পদার্থকে 
ক্ষিমিক বলে। যে সকল দার্শনিকগণ ছুঃখের অত্যস্তা- 


ক্ষোদিত 


ভাবকেই মুক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহারা মুক্তির 
ক্ষৈমিকজন্যতা ্গীকার .করেন। [ মুক্তি দেখ। ] 

ক্ষৈরকলম্তি, সামস্থত্রপ্রকাশক একজন খবি। 

ক্ষৈরহাদ (ত্রি)ক্ষীরহদন্েদং ক্ষীরহ্দ-অণ্‌। আীরহদ সন্বন্থীয় | 

ক্ষৈরেয় (ত্রি) ক্ষীরে সংস্কতং ক্ষীর-ঞ্‌ (ক্ষীরাড্ঢঞ্। 
পা ৪1২২০ )১ ক্ষীর-সংস্কত। (ক্লী) ২ পরমান্ন। 

ক্ষৈরেয়ী ত্র) ক্ষৈরেয়-ভীপ্‌। যবাগু। (হেম)। 

ক্ষোড় গং) ক্ষোড্যতে বধ্যতে হন্মিন্‌ ক্ষোড় অধিকরণে ঘঞ্্‌। 
আলান, গজবন্ধনী, হাতী বাধিবার শৃঙ্খলাদি । 

ক্ষোঁণ (ত্রি) ক্ষয়তি নিবসতি একন্সিক্সের স্থানে, ক্ষি-কর্তরি 
লুট পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ | ১ যে একস্থান হইতে অস্থ স্থানে 
যাইতে পারে না, একস্থানেই বসিয়। থাকে । প“ক্ষোণন্তাশ্বিনা 
কথায়।* (খক্‌ ১/১১৭1৮) ক্ষো৭স্ত ক্ষোণায় যো দৃতি রাছি- 
তন গন্ভমশক্তঃ সন্‌ একন্সিয়েব স্থানে নিবসতি তন্মৈ ঃ 
ক্ষোণস্ত ক্ষিনিবাসগত্যোঃ | কৃত্য ল্যুটোবহুলমিতি কর্তরি 
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লা পৃষোদরাদিত্বাৎ ক্ষোৌণভাবঃ তদুক্তং যাস্কেন ক্ষোণন্ত- 


ক্ষয়ণন্ত ইতি? (সায়ণ। ) 
(পুং) ক্ষুশবেন ণত্বঞ্চ। ২ শব্ষকারী বীণাবিশেষ। 
ক্ষোণঃ শব্দকারী বীণাবিশেষঃ.*'পক্ষান্তরে টুক্ষুশব্দ ইত্যস্মা- 
দৌণাদিকে। ন প্রতায়ঃ (খক্‌ ১/১১৭।৮ ভাষ্য) 
ক্ষোণি, ক্ষৌণী (জী) ক্ষৈবাছুলকাৎ জ্ডানি বা ভীপ্‌। 
১ পৃথিবী । (শব্দরত্বাবলী ) ২ একসংখ্য!। 
ক্ষোণীপাঁল -ভদ্রগোত্রীয় রক্তাক্ষীদেবীভক্ত একজন রাজা, 
চক্রবর্তীর পুন্র ও দমনের পিতা । (সহ্যাদ্রিখ* ১৩৩৮৮) 
ক্ষোণীশ, শাল্সলীমুনিগোত্রীয় মোহিনীদেবীতক্ক “একজন 
রাজ।, ধুদ্ধুমারের পুক্র। (সহা্রি* ১/৩৪।১৫ ) 
ক্ষোতী [তু ] (জি) ক্ষুদ-তৃছ। পেষণবর্ত। ৷ 
ক্ষোদ (পুং) ক্ষুদে ৷ ১ চূরণন, পেষণ । ক্ষুদ্কর্্মণি ঘএ। ২ 
চূর্ণ, গু'ড়া, কুন। 
“নাপি প্রাগ্বাসনাযোগালিঙ্গার্চনরত৷ সতী । 
হিত্বা মলয়জক্ষোদং বিভূতিং বহবমংস্তবৈ॥” 
( কাশীথ* ৩৩1৯৩) 
ক্ষোদক্ষম (রি) ক্ষোদং ক্ষমতে ক্ষোদ-ক্ষম-অচ্‌। বিচারযোগ্য | 
প্ষষ্ঠঃ খগ্ডনখাদ্যসহজক্ষোদক্ষমে* ( নৈষধচরিত ) 
ক্ষো৭্ঃ [স্‌] (রী)ক্ফুদ অন্ন্। জল। 
্গিরির্নভূজয ক্ষোদোন শস্তৃ।” (খাক্‌ ১৬৫৫) 
“ক্ষোদ উদকং? (সায়ণ। ) 
ক্ষোদিত (ক্লী) ক্ষুদ-ণিছ্‌ক্ত। ১ চূর্ণ । ২ চূর্ণিত, পেষিত। 
৩ খোদিত। ২ 
1 


ক্ষৌণী 


ক্ষোদিমা [ন্‌] (পুং) ক্ষুদুইমনিচ্‌ (পুর্ধাদিভ্য ইমনিচ। 
পা ১1১২২) অতিশয় ক্ষুদ্রতা। 
ক্ষোদ্দিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন ক্ুত্রঃ ৬ | 
ক্ষোদীয়ান্‌ স্‌] (ব্রি) অতিশয়েন ছুট ক্ুত্র- 
- ক্ষুদ্রতর, অতিশয় ক্ষুদ্র । 
«বৃহৎ সহায়ঃ কার্ধ্যাস্তং ক্ষোদীয়ানপি গচ্ছতি 1” মোঘ ২1১০০) 
ক্ষোদ্য(ত্রি) ক্ষো৭দিতুং যোগ্যং ক্ষুদ্‌-গ্যৎ (খহলোর্ণ্যৎ । 
পা ৩/১/১২৪) চুর্ণ করিবার যোগ্য, যাহাকে চূর্ণ করা হইবে। 


প্ববন্ধুর্বদ্ধনীয়াংশ্চ ক্ষোদ্যান্‌ সঞুক্ষুহত্তদা । 
বিভিছুর্ভেদনীয়াংশ্চ তাংস্তান্‌ দেশান্‌ নরান্তদা ॥” (রাঁমা* ২/৮৩।১০) 
ক্ষোধুক [বৈ ] (তরি) ক্ষুধাযুক্ত। 


“ক্ষোধুক! হাশ্ত প্রজাশ্চ ভবস্তি।” (শতপথব্রা" ১৫২1৭ ) 
ক্ষোভ (পুং) ক্ষভ-ঘএ্‌। ১ সঞ্চলন। ২ চিত্বচাঞ্চল্য। 
“শোক-ক্ষোভে তু হদয়ং প্রলাপৈরিব ধার্য্যতে |” 
( উত্তরচরিত ৩ অঙ্ক) 
৩বিকার। «“ক্ষোভমাশ্ু হদয়ং ন যদুনাম্।” (মাঘ) 
ক্ষোভক (পুং) ১কামাধ্যান্থিত পর্বতবিশেষ। * 
“ছুর্জরাখ্যন্ত পূর্বন্তাং পুরং নাম বরাসনম্। 
তদক্ষিণে মহাশৈলঃ ক্ষোভকোনাম নামতঃ॥”(কালিকাপু* ৮১অঃ)* 
২ (তরি) ক্ষোভজনক। ্ রি 
ক্ষোভণ (ত্রি) ক্ষুভ-ণিচ্ল্যু। ১ ক্ষোভজনক। ২ কামের 
পঞ্চবাঁণের একটা । [ পঞ্চবাগ দেখ ] ৩ শিব। 
“নমে। বুদ্ধায় লুব্ধায় ক্ষুব্ধার ক্ষোভণাঁয়চ।” (ভারত ১২।২৮৬ অঃ) 
৪ বিষুঃ। 
পউদ্তবঃ ক্ষোভণোদেবঃ শ্রুতগর্ভোরমেশ্বরঃ।» (বিষ্ুসহত্রনাম) 
(ক্লী) ক্ষুভ-ভাবে লুট । ৫ সঞ্চালন । 
ক্ষোম (কী) ক্ষুমন্‌। ১ চন্দ্রশালা, চিলেঘুর ৷ ( শবচন্দ্রিক1) 
২ অট্টালিকা । (স্তরত ) (পু২») ৩গণহাসক, চোরনামক 
গন্ধ্রব্য | (জটাধর) ১ » 
ক্ষোমক (পুক) ক্ষোমএব স্বার্থে কন্‌। চোরনামক গন্ধপ্রব্য। 
ক্ষৌণি (ভ্ত্রী) ক্ষু-বাহুলকাৎ নিঃ বৃদ্ধিশ্চ। পৃথিবী । ব্রক্গবৈব- 
» ত্র মতে লয়কালে ক্ষীণ হয় বলিয়৷ পৃথিবীকে ক্ষৌগি 
বলে। , এই মতে ক্ষীণ শবের স্থানে ক্ষৌণি নিপাত হয়। 
»ইজ্যাচ যাগাধারাচ্চ ক্ষৌণিঃ ক্ষীণালয়ে সতি। 
মহালয়ে ক্ষয়ং যাতি ক্ষিতিস্তেন প্রকীর্তিতা ॥” 
(ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতিথঞল অঃ) 
ক্ষৌণী (স্ত্রী) ক্ষৌপি-ব! ডীপ্‌। ১ পৃথিবী । 
উতন্ত চোদ্ধরতঃ ক্ষৌনীং ব্বদংঘ্রাগ্রেণ লীলয়া |” (ভাগবত 
৩1১৪৩) । ২ এক সংখ্যা। ্‌ 


১৮৫ নু 





প্াচীয়ইব। সমু (জটাধর) | 
ক্ষৌীং ভুনক্তি ক্ষৌনী-তুজক্িপ্‌। | 
 ক্ষৌদ্রমেহী [ন1(জি) ক্ষৌন্রমেহরোগযুক্ত। 
ক্ষৌভ্রেয় (ক্লী) ক্ষৌত্রে ভবঃ ক্ষৌত্রঠএ। শিকৃথ, মোষ । 
ক্ষোম (রী) ক্ষুমন্‌ (অর্বি্ত নুহস্যধক্ষি-ক্ষিতি। উপ্‌. ১1১৩৯) 
, ১ ছুকুল, পট্টবস্ত্র। | 
দশ্রিয়ঃ পল্পনিষগরায়াঃ 'ক্ষৌমাস্তরিতমেখলে |” 


ক্ষোণীমন( পুং) ক্ষৌনী-ময়ট | মৃগ্নয়, পৃথিব্যাশ্রয়। 
ক্গৌনীমে! নিখিলজীবনিকায় হেতুঃ।” (ভাগবত ২৭১২) 
এক্ষৌনীময়ঃ পৃথিবীমর়ঃ পৃথিবী-প্রধানঃ তদীশ্রন্ন । ইত্যর্থঃ। 
প্রেধর।) পক্ষৌলীময়” স্থলে ক্ষোণিময় পাঠও দৃষ্ট'হয়। 
ক্ষৌদ্র (ক্রী) ক্ষুদ্রাভিঃ পিক্গলবর্ণমক্ষিকাভিনির্বত্তং ক্ষুদ্র 
অঞ্‌। ১ মধুবিশেষ। পিক্লবর্ণ ছোট ছোট একপ্রকার 
মক্ষিকা আছে, তাহাদিগকে ক্ষুদ্রা বলে, এই মক্ষিকায় যে মধু 
'আহরণ করে, তাহাও পিঙ্গলবর্ণ হয়, এই মধুকে ক্ষৌদ্র বলে। 
“মক্ষিকাঃ কপিলাঃ হুক্াঃ ক্ষুদ্বাখ্যান্ততৎকতং মধু । 
সুনিভিঃ ক্ষৌত্রমিত্যুক্তং তত্বর্ণাৎ কপিলং ভবেৎ॥” 
(ভাবপ্র* |) 
ইহার গুণ-_অতিশয় শীতল, লঘু, কেদনাশক। ইহার 
সহিত ঘ্বতের যোগ হইলে বিষতুল্য হয় । (রাজবল্লত ) 
২জল। (মৈদিনী) (পুং) ক্ষুদ্র-অণ্‌। ৩ চম্পকবৃক্ষ । (শবচক্ত্ি কা) 
৪ মগধদেশজাত বর্ণসক্করজাতিবিশেষ | 
প্চতুরে! মাগধী স্তে ক্রুরান্‌ মায়োপজীবিনঃ। 
মাঁংসং শ্বাইকরং ক্ষৌদ্রং 'সৌগম্বমিতি বিশ্রুতম্।” 
(ভারত ১৩1৪৮।২২) 
(ক্লী) ৫ ধুলি। (শব্দচিস্তামণি।) ক্ষুদ্র ভাবঃ ক্ষুদ্র অণ্‌। 
৬ ক্ষুদ্রতা । ॥ 
ক্ষৌড্রক, পুরাণোক্ত জনপদবিশেষ। বর্তমান পঞ্জাবের 
মধ্যে ছিল। [ আর্ধ্যাবর্তের মানচিত্র ও ষু্রক শব্ধ দেখ। ] 
ক্ষৌদ্রকমালবক (তরি) ু্রকমাশবয়োরিদং কষুদ্রমালব-বুঞ্‌। 
কুদ্রক ও মালকের সন্বন্ধী। ( প1 81২1৪৫ ভাষ্য ) 
ক্ষৌদ্রকমালৃবী (ঘ্ী) ক্ষুদ্রকমালবঘৌঃ সেনা কষুদ্রকমালব- 
অঞ অঞ, প্রকরণে ক্ষুদ্রকমাধবাৎসনানংজ্ঞায়াং। পা ৪1২৪৫ 
বাঙ্ঠিক) ক্ষুদ্রকমালবসন্বন্ধীয় সেন! । 
ক্ষৌড্রকী (ন্ত্রী) ক্ষৌদ্রক্য-ভীপ্‌ যলোপশ্চ। বাহিকদেশীয় 
আযুধজীবীসমূহ, ক্ষুতকলমূহ। (সিদ্ধান্তকৌ* ৫1৩।১৪৪) * 
ক্ষৌদ্রক্য (ক্লী) স্ষুত্রকঃ বাহিকদেশীয় আমুধ্দীবিসমূহঃ 
স্বার্থে ঞ্যচ্‌। বাহিক দেশীয় সমূুহ। (পা ৫1৩১১) 
ক্ষৌদ্রেজ (ক্লী) ক্ষৌদ্রাৎ জায়তে ক্ষৌদ্রজন-ড | ১ শ্িকৃথ, 
মোর" (রাজনি*) (তরি) ২ যাহা মধু হইতে উৎপর হয়। 
ক্ষৌদ্রধাতু (পুং) ক্গৌত্রজাতোধাতুঃ মধ্যলো'। মাক্ষিক, 
্র্ণমাক্ষি। ( বৈদ্যক* ) | 4 
ক্ষৌদ্রেপ্রিয় পুং) ১ জধনধুকবৃক্ষ, জলুমৌল। (তি) ২ মধুপ্রিয়। 


সে্রমেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ | বৈদ্যকশাঙ্তে মধুমেহ 
নামে ইহার উল্লেখ করাহয়। [প্রমেহদ্েখ।] 


(রঘু ১০1৮) 
ক্ষুমায়। অতন্তা বিকারঃ ক্ষ্মা-অথ্। ২ একপ্রকার শণ 
হইতে উৎপন্ন বস্ত্র। (শবারত্ব“।) (পুং) ক্ষৌমেণ দুকুলেন 
পরিবৃতে। রথঃ ক্ষৌম-অণ্‌। ৩ পষ্টবস্তর পরিবৃত রখ । (পুং লী) 
৪ প্রাসাদের উপরিস্থ গৃহ, চিলে ঘর। ৫ অক্টালিক1। (অমরটা') 

ক্ষৌোমক (পুং) চোর নামক গন্ধত্রব্য। ( শবচিস্তাম ) 

ক্ষৌমিক] (ভ্্ী) ক্ষুমা-নির্টিত মেখলা। 
“ক্ষৌমিকীং বৈশ্ঠায়” (কৌশিকসুত্র ৫৭৩) 


ক্ষৌমী (ত্র) ক্ষুমা এব ক্ষুমা-স্বার্থে অণ্‌ ততঃ ভীপ.। ১ অতসী, 


মসিনা। ক্ষুমায়াবিকারঃ ক্ষুমা-অণ্‌ ততঃ তীপ্‌। ২ ক্ষুমা 
নির্মিত কম্থা। (অমরটাক1 ভরত ) 
ক্ষৌর (রী) ক্ষুরস্ত কার্ধ্যং ক্ষুর-অণ্‌। ১ ক্ষুরকর্মা, কামান। 
পর্যযায়__মুগডন, ভদ্রকরণ, বপন, পরিবাপন। বৈদ্যশান্তে 
লিধিত আছে যে--পাঁচদিন অন্তর কেশ নথ শ্মশ্রু ও রোম 
কর্তন করিবে পাঁচ দিন অন্তর ক্ষোর করিলে কেশ শক্র ও 
নখাদির শোভা ও পুষ্টি হয়, ধন ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয় এবং 
শরীরে পবিত্রতা ও লাবণ্য হইয়া থাকে । ক্ষৌরকর্্ম মান- 
বের অতিশয় হিতকর। (ভাবপ্রকাশ পূর্বথণ্ড ১৬) 
ত্রহ্গবৈবর্তপুরাণের মতে, ব্রত উপবাদ ও শ্রাদ্ধাদির 
মের দিনে ক্ষোরকর্্ম করিতে হয়, এ দিনে ক্ষৌরবর্শা না 
করিলে পবিত্র হওয় যায় না, যেব্যক্তি এই নিয়ম প্রতিপালন 
করে না, তাহাকে নরকের নখাদিকুণ্ডে বান করিয়। নখ চুল 
প্রভৃতি থাইতে হয় ও যমদূতের দগুগ্রহারে ঘোরতর যাতন! 
পাইতে হয়। (ক্রঙ্গবৈবর্থ--প্রককৃতি' ২৭ অঃ) 

: বাজমার্তগড বলেন ঘে--মানবগণের গ্রতিদিনই ক্ষৌরকর্ 
কর! কর্তব্য । কিন্তু স্নানের পরে, আহারাস্তে, যাত্রাকালে, 
যুদ্ধ সময়ে বা তৈল মাথিয়! ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে না। শনিবার, 
রবিবার বা মঙ্গপবারে, রিক্কাতিথিতে এবং সন্ধ্যাবেল! বাঁ. 
রাত্রিকালে ক্ষৌরকর্ম নিবিদ্ধ। পূর্বামুখী হইয়া বসিয়া ক্ষৌর 
কর! উচিত । উত্তরফস্তুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ভরণী, 
রুত্তিকা, রোহিণী, আর্ডা, অশ্লেধা ও মা এই কয়টা নক্ষত্রে 
ক্ষৌরকর্্ম নিষিদ্ধ । বিবাহ, মৃতাশোচ, জাতকাশৌচ, কারাগার 
হইতে মুক্তি ব য্তনীক্ষার দিনে, রাঙ্জাজ| বা ত্রাঙ্গশের অহ" 


মনভ্তিহইলে সকল নক্ষত্রে, সকল বারে, ১১০০১০২ ুরকর্প 
করিতে পারে। দেবপৃজ। বা পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে, সংক্রাস্তির 
দিবসে, জন্ম মাসে বা জন্মনক্ষত্রে ক্ষৌর করিবে না। বরাহু- 
পুরাণে প্রথমে নখ, তৎপরে শস্রু কাটিধার বিধান আছে 


(জ্যোতিস্তত্ব), 
নাপিতের থরে বরিয়! ক্ষৌর নিষিদ্ধ, করিলে ধনহানি হয়। 


রবিবারে ক্ষোরকর্্দ করিলে দুঃখ, সোমবারে সুখ, মঙ্গলধারে 


মৃত্যু, বুধবারে ধনপ্রাপ্তি, বৃহষ্পতিবারে মানহানি, শুক্রবারে |. 


গুক্রক্ষয় ও শনিবারে ক্ষৌরকর্ম করিলে সকল নষ্ট হয়। 
( কর্মলোচন ) [চুড়াকরণ দেখ। ] 


ক্ষৌরপব্য (ক্লী) ক্ষুরং পবিরিব স্বার্থে অণ্‌। জা তীক্ষ। ॥ 


“কচিদ্ধংসং চিত্রকথং ক্ষৌরপব্যং স্বয়ং ভ্রমি।” (ভাগবত ৬1৫৮) 
ক্ষোরিক (পুং) ক্ষৌরং শিল্পস্বেনাস্তন্ত ক্ষৌরঠন্‌। নাপিত। 


ক্ষৌরী ( দেশজ ) স্থলবিশেষে ক্ষুরকর্মাকে চলিত ভাষায় | 


: ক্ষোরী বলে, কামান । 
ক্ষ (তরি) ক্ষু-ক্ত । তীক্ষীকৃত, শাঁণিত। 


ক্ষোত্র (কী) 0 করণে ত্রল্। তেজন, শাণযস্তরবিশেষ যে 


যন্্্ধার! অস্কাদি শাণিত করা হয়। 
“ক্ষোত্রেণেব স্বষিতিং সংশিশীতম্।” (খক্‌ ২। ৩৯। ৭) 
“ক্ষোত্রেণেব তেজনশাণবৎ? (সায়ণ ) 
স্মনা (ক্ত্রী) ক্ষমতে সহতে ভারং ক্ষমা উপধালোপশ্চ । ১ 
পৃথিবী | “নচোদক প্রবেশেন নচ ক্মাশয়নাদপি।” (ভারত ৩1১৯৯) 
২ এক সংখ্যা। 
ন্মমাঁজ (পুং) ক্মায়া জায়তে স্মজন-ড | ১ মঙ্গল। ২ নরকান্থুর। 
স্মাতল (ক্লী) ক্ধায়াস্তলং ৬তৎ। পৃথিবীতল। * 
“্যদ্দিব্যন্তি ক্মাতলে খেহন্াতো বা 
তৎসম্বন্ধং্বৎস্বটৈ ব্্যঞ্জনৈশ্চ।” (মার্কগেয়পু* ২৩৪৭) 
ক্ষমাধুতি পে) কাশ্মীরদেশীয় একজন রাজা। (রাজতর* ৫18৮২) 
ল্মাপ (পুং) ক্ষাং পাতি-রক্ষতিস্মাপা-ক। রাজা। 
“লন্দোদয়] হীভয়েনক্্লাপান্বস্থানযায়িনঃ1” (রাঁজতর* ৫1৪১৯) 
হ্মাপতি (পুং) ক্ষান্নাঃ পতিঃ ৬তৎ | বরাজা। * 
দ্মাপাল (পুং) ক্মাং পালয়তি স্া-পালি অণ্‌। রাজা। 
'প্লাপাল প্রতিভূভূর্বঃ পতিরভূদ গোঁড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ, 








পলক ইটিভি 
শা কা রনক্ষি ্বাুহ্‌কিগ্‌। ভূমিপাল, 


মাতৃ (গং) স্বাং বিরতি ধারতি গালি গাভুকিপ্‌ 
তুগাগমশ্চ। ১ পর্বত ২রাজা। ' 7 ও 
“দেশানামুপরিস্মাত্বৎ আতুরাণাং চিকিৎলকঃ। পেঞ্চত ১/৬৬) 
ক্ষায়িত (জি) ক্ষায়-ইতচ। * কম্পিত । | 
ঈ্ষমায়িভা[ তু] (জি).কম্পক। 
হ্ষিককা [বৈ](ভ্ত্রী)১ শব্গকারিণী, যেন্ত্রীলোক শব করে। 
২ গক্ষিবিশেষ। রি ৃ্‌ 
"আমাদঃ ক্ষিষ্কান্তমদং গ্বেনীঃ 1৮ ( খাক্‌ ১০৮৭৭) 
নক্ষিষ্কাঃ শবকারিণাঃ | যন্ধা ক্ষিষ্কা নাম পক্ষিবিশেষঃ 1, (মায়)? 
ক্ষ (পুং) ক্স -তাঁবাদৌ ঘঞ্ পচাদ্যচ বা। ১ অব্যক্ত 
ধবনি। ২ কর্ণরোগবিশেষ। ৩ বিষ। 
“করালং যৎ ক্ষেড়ং কবলিত বতঃ কালকলনা 
ন শস্তোন্তনলং জননি ! তব তাড়াঙ্কমহিমা 1” (আনন্দলহরী) 
৪ পীতঘোষাবৃ্ষ | ( রত্বমাল1) ৫ স্সেহ | ৬ মোচন। ৭ ত্যাগ । 
(ক্লী) ৮ লোহিত্বার্কপর্ণ ফল। (মেদিনী) (ত্রি) ৯ 
ছরাসদ। ১০ কুটিল। (মেদিনী) 
ক্ষেড়ন (ক্লী) ক্ষিড়-ভাঁবে ল্যুটু। ১ স্্েচন। ২ ত্যাগ | 
পত্রাসনং সর্মভূতানাং কালাস্তকযমোপমম্‌। 
নিশ্বাসক্ষেড়না দেব ভৎ“সয়স্তমিব স্থিতম্॥” (ভারত ৩।১৭৮1২৬) 
ন্ষড়া (স্ত্রী) ক্ষ “ভাবে ঘঞ টাপ্চ। ১ রংশশলাকা। 
২ সিং হুনাদ। ৩ কোধাতকীন্বৃক্ষ। (রাজনি* ) 
ক্ষড়িত (কী) হ্থিডিভাবে জ। লিংহনাদ। 
শনানায়ুধধরৈশ্চাঁপি নানাবেশধট্রস্তথ]। 
' হ্বেধিতস্বনমিট্রিশ্চ ক্ষেড়িত। স্ফোটিতসনৈঃ।” (ভারত ১৬৯৬) 
ক্ষেলা । (স্ত্রী) ক্ষেল-অ। জীডা। 
ক্ষেলিকা। স্ত্রী) শ্ে্লা-স্বার্ধে কন্‌ অত১ইত্ব$ । ক্রীড়া । 
“ক্ষেলিকায়াং 'মা যা সমাধিনা আমীলি লিতদৃশং প্রেম- 
* সংরস্তেগ |” ৫$ভাগবত ৫1৮১৮) ২ 
ক্ষেলী ত্র) ক্ষ্-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ক্রীড়া। 
ক্ষেল্যাবলো কহলিতৈত্ অনুননরীণ! মুত্তস্তয়ন্‌ রত্তি- 
পচ্তিং রময়াঞ্চকার।৮ (ভাগবত ১০।২৯।*৬) 
“ন্ষেল্য। ক্রীড়া” (শ্রীধর ।) 





চতুর্থ খণ্ড স্পূর্ণ। 


